


প্রবাসী, ৪শ ভাগ, প্রথম খণ্ড ১৩৫২ 
তৰশাখ- আশ্বিন | 
সম্পদক__শ্রীকেদোরনাথ উচটাপাধ্যায় 


. লেখকগণ ও তাঁহাদের রচন৷ 
ক বন ধীপ্রোপালনাল দে 
স্ঠ পের) ৯৯৭ ১৮৫ জনত 
2" পথ বহু বৈশাখ (কবিতা) 
“, লাঁদেশের মেয়েদের শিক্ষার ভবিয্যৎ ১ ১৭৪ রোম রোলার উদ্দেশে (কবিতা) 
» ভট্টাচাৰ্য্য '  শ্রীগোবিদা চক্রবর্তী 
বরাতের হতাশ পথিক (কবিতা) ডু ৮০ ৩৪১ -_বিদ্রাৎ (কবিতা) 
বয় মেটে ঘরে কেবিতা) “৮ তত মহা পৃথিবীর বর্ন কেবিভা) 
হন চক্ৰবৰ্তী প্রচিন্তাহরণ চত্রবর্জী 
মার শিক্ষা-বাবস্থা ও বাঙালী ছাত্রের স্বাস্থ্য ++ ৪৫ _-অন্ুবাচী বা চাষীর ছুটি 
1 সেন রীজিতেম্রচজ্জ মল্লিক 
*,1/বিরহ (গাল) ৩৭৭ -রাট্রনায়ক প্রেসিডেন্ট রুন্রভেণ্ট 
1 (কবিতা) । ৩৯ --এমিট,ন ক্যামেয়! ও টেলিভিশন 
দেবী জুলফিকার আলী, এস. এন. কিউ. 
মান (কবিতা!) ৩৮০ _ ত্রক্ষানন্দ কেশবচজ 
= র্লায় পরীঞ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
[মী নদীর কথ! (সচিত্র) ১১০, ১৬৩ -_কবি অতুলপ্রনাদ সেন 
ৰঙ্গ গ্রীতারাপদ রাহা 
' ঘারে ভুলিতে হবে (কবিতা) ০০১৩১ - নির্বাসা ফের) 
। কও গ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যার ধীত্রিপুরাশঙ্কর সেন 
| nl EE TNS বালে ভাষার একখানি অধুনালুপ্ত মহাকাব্য 
" বল সেনগুপ্ত ঠি প্রা্থীনেশচঙ্্র সরকার 
ধু এগুরুজ (কবিতা) ৮:৬৮ জাতীর বিবাহ 
{ [রার বন্দনা (কবিতা) ** ৩৫৫ শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ 
“ টক কাপড়ের ব্লাকমার্কেট 
_ ছেলে (উপন্যাস) £২, ৮৫) ১৭৭, ২৫১ -বর্তমান যুদ্ধে বন্ত্-সমন্ত। (আলোচনা, উত্তর) 
-্বাকমার্কেটের সিংহহার 
ল কবিতা) \ ০১৭৬ হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ রাজদ্ধে ব্যাকমার্কেট 
। দাশগুপ্ত প্রীদেবত্রত মুখোপাধ্যায় 
' .ট বেজে সাত মিনিট ( একাঞ্ধ নাটিক1) * ২৮৮ “ধূসর সেই দিনগুলি 
$ (নাটিকা) + ৪১৩ প্রীদেবেন্্রনাধ চট্টোপাধ্যায় 
চট্টোপাধ্যায্ন -প্রীচারুচন্র রায় (সচিত্র) 
ন মহাযুদ্ধের প্রতি ১১, ৮৩, ১৬০) ২৪৩ জীধিজেআনাথ মৈত্র 
সাদ সেনশর্্া --যবীন্রনাথের আধ্যাত্মিকতা 
দারানি (কবিতা) *4 ১৯*  প্রীনদীগ্গোপাল চত্রবন্তাঁ 
তটাচাৰ্যা --আকাশ-পথের ইন্দল্াল (সচিত্র) 
" “ন্েহের বিচিত্র অভিব্যক্তি (সচিত্র) *** ১৯৪ প্রীননীমাধব 
না পরিষ্কার মনুয্যেতর প্রাণী (সচিত্র) ৪১. ---শ্বেতকায় বৈদেশিক আৰ্য্যজাতির ভারত আক্রমণ 
॥ ' বোস! (সচিত্ৰ) ৪৪১ প্রনরেশচন্স পাল 
ব্যবহার ও অপব্যবহার - ৩৬২ -শিক্ষা-সন্প্রসারণে* লোকশিক্ষা সদ (আলোচনা) 
শকারী মাছ (সচিত্র) ৮৯ জ্ীনজিনীকুমার ভর 
তর প্রাণীদের চাতুরি (সচিত্র) ২৭৮ জাপানের রাজধানী টোকিও (সচিত) 





ve 


বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 

কবি কুণ্ডনলালের মেঘদুত (গল্প) 

"প্রমান রমেন রায়, বি-কম্‌* (গল্প) 
প্রীবিভূতিভূবণ রায় 

"বত মান যুদ্ধে বন্নদমস্ত।” (আলে।চনা) 
প্রাবিমলাচরণ দেব 

প্রাচীন ভারতে শিক্ষীপন্ধতি 
শ্রীবিহলবাল। দাসী 

-শব-সাঁধন (গল্প) 
প্রীবীরেন্সকুমার গুপ্ত 

_পথে কেবিভা) 
জ্রীবৃন্দীবন শৰ্ম্মা 

_শাব্দিক পুরুষোত্তম” (আলোচনা) 
প্ীভবানীগোপাল সান্যাল 
, যুদ্ধ ও নৈনিক-কবিগপ 
জরীমণিবর্ধন 

আধুনিক নৃত্য ও শাস্ত্রীয় গতি 


__ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম্মে আকাশতত্ব ও শূন্য তত্‌ 
জীবোগেশচন্দ্র বাগল 

_-মাকিন যুক্তয়াষ্ট্রের জলসেচ ব্যবস্থা (সচিত্র) 

_প্লাজনারায়প বহু ও “আশ্চর্য স্বপ্ন” 
ঞরবীন্ত্রনাথ ঘোষ 

যুদ্ধকালীন ভারতের বহির্বাণিজ্য 
শ্রীরম চৌধুরী 

- প্রস্তাবিত হিন্দু আইন 


* ৪৬২ 


২ *** ৪৩৭ 


son ১৩৮ 


প্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ' 

_নুভন জগতে (গজ) 

ফানুস (উপস্তাস) 
শ্রীরেপুকা মুখোপাধ্যায় 

_ বর্তমানে ভারতীয় জ্্ীশিক্ষাব কতকগুলি সমস্ত! 
শ্রীশর্ি্রত সিংহরার 


- বাঙালীর জীবনযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 
জ্রীশৈলেন্্কৃফ লাঁহা 

-আধাঢ় কেবিত]) 

_-বৈশাখী কেবিতা) 

_শৃম্মলিত!| বহুন্ধর! (কবিতা) 
স্রীশৌরীল্রনাথ ভট্টাচার্য্য * 

_মহীকাঁল কেবিতা) 


ঞ্ীসত্যকিন্কর চট্টোপাধ্যায় 


যুদ্ধোত্তর ভাঁরতে বিমান-চলাচল-ব্যবস্থা 
প্রীসমীরকাস্ত গুপ্ত 

__আধুনিক ফরাসী যোদ্ধা-কবি লুই আবার্গ 
গ্রসিদ্ধে্বর চট্টোপাধ্যায় 

-__কিষাশসভ1 ও কৃষকের প্রকৃত মঙ্গল 

-_ শিক্ষকের দুরবস্থা ও তাঁহার প্রতিকার 
জীহজিতকুমার মুখোপাধ্যার 

_ বল্হথচী 


পরন্ধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 
_কুশিয়ার বাষট্ররূপ এবং প্রকৃতি 
_-সৌভিয়েট সংস্কৃতি 
শ্রীহধীরচন্দ্র কর 
- আধুনিক "বাস্তব" সাহিত্য 
-জনগণের রবীন্রনাধ 
শ্রীহ্ববর্কমল রার 
__এলকহল? 
_ রামাকসনিক পোষাক-পরিচ্ছদ 
প্রীমুূরেশচন্ত্র চক্রবস্তা 
_অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 
শ্রবূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 
_কবিকিত্রী মহাদেবী 
হিন্দী গেঁয়ো-কবি 
শীহরিপদ রায় 
-_ নব মেঘছুত (কবিতা) 


_ স্তূপ কেবিতা) 
































এমহের বিচিত্র অভিব্যক্তি (সচিত্র ) 
' শরী্নোপালচন্তর ভট্টাচার্য্য শপ 
শিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা-শ্রীস্রেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
শিত ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠ --হ্রীরামচন্তর জনি? 
টব চাষীর ছুটি রীচিস্তাহরণ চত্রবত্ী 

শপথের ইন্দরজীল ( সচিত্র )- ঞ্টননীপোপীজ চত্রবন্তী = 


(কবিতা )--শ্ৰীশৈলেন্ৰকৃষ্ণ লাহা 
“ন কামের! ও টেলিভিশন ( সচিত্র ) 
-প্রজিতে্রচন্্ মুখোপাধ্যায় 
"হল" ্রুন্বর্কমল রায় 
I বোমা ( সচিত্র )-প্রীগোপালচজ্স ভট্টাচাৰ্য্য + 
‘বেশিক সমস্তার বর্তমান কপ --এতরুণ চট্টোপাধ্যায় = 
রবাবহার ও অপবাবহার--প্রীগোপাঁলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
বতুলপ্রসাদ সেন__ঞ্রুজ্যোতিঃপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
চুণ্ুনলালের মেঘদূত" (গল্প )-_ঞ্রবিভৃতিভূষণ ০০ 
বরহ (গল্প )- শ্রীআর্ধাকুমার সেনে 
রী মহাদেষী- প্রীহপ্রসন্ত বাজপেরী চৌধুরী 
ত (কবিতা! )_এ এন এম বজপুর রশীদ 
,  ক্লাকমার্কেট_প্রীদবেবজ্যো তি বর্ণ তা 
: সভা ও কৃষকের প্রকৃত মঙ্গল _প্রীসিত্বেস্বর টায়ার 
মত্রের মালিক সমস্তা-প্রীকালীচরণ ঘোষ 
lr (কবিত1 )--"'কিংগুক” 
fe ' ফল খরমূজ ও তরমুজ -শ্রীমুরারি প্রসাদ গুহ 
{ 4 মাছ ( সচিত্র )- শ্রীগোঁপালচন্ত্র ভট্টাচাৰ্য্য 
২ -শ্রীগোপাললাল দে 
তু. Rb রবীন্্রনাথ--শরীহুধীরচন্ কর + 
কি না" আলোচনা) - প্রবসত্তকুমীর চট্টোপাখার 
১ ১ রাজধানী টোকিও ( সচিত্র )__জীনলিনীকুমার তব *** 
5 বধ ( সচিত্র )--স্ীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় + 


( উপস্তাস )_ঞ্রীকালীপদ ঘটক 
কণার অভিবাক্তি-_বিভভূতি প্রসাদ মৃখোপাব্যায় 
তির হতাশ পথিক কেবিতা)--্রঅপূর্ববকৃষণ ভট্টাচার্য্য 


২ দিনগুলি _ঞ্ীদেবব্রত' মুখোপাধ্যায় 


জিব 


কথা (চিত্র )--শ্রীকমলেশ রায় ১১০, ১ 


৫২ ৮৫, ১৭৬, ২৫১ 


১৯৪ 


২২,১০১ 


২৭৫ 
১৯১ 
৩৬ 


*১১৫ 


* 88১ 


২৯৫ 


«৩৬২ 
ree ৪8৬% 


৩৪ 
৩৭৩ 


*১৪৫ 
* ২৬১ 


৫৫ 
১৪২ 


** ২৮৪ 


৩৩ 


তও 


৮ 


* ৩৫১ 


বজে সাত মিনিট ( সচিত্র নাটিকা ) 

খকুমারলাল দাশগুপ্ত ২৮৮ 
' ভুলিতে হবে ( কবিতা! )--ভীকরুণামর় বহু তত ১৩১ 

বদিত্বাতিমৃত্যামেতি কেবিতা)__-এ এন এম বজলুর রশীদ ৪৬২ 
"শুরুর কেবিভা )--স্রকালীকিক্কর সেনখণ্ত * ৬৮ 
' মৃত্যুসংখ্যা_ জীগ্রকাশচল্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮* 
ক রৌন্রাভ পৃথিবী কেবিতা)_ করুণাময় বহু * ২৯৪ 
লশের কথা সচিত্র) ভণ্ড, ১৪১, ৩১৪, ৩৯৬, ৪৭৫ 


৩৮২ 


বিষম 


নব মেঘদুত (কবিতা )-প্ৰীহরিপদ রায় ২১৪ 
নির্বাসা (গল্প )--প্রীতারাপদ্ব রাহা ** ১৬৮ 
নূতন দগতে (গলপ) প্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ১০১৭ 
পথে ( করিত! )-_প্রীবীরেন্দকুমার গুপ্ত +: ৩৪৭ 
পুরুষ (প্র) শ্রীপৃধীশচজ্র ভট্টাচার্য্য * ২৬২ 
পুস্তক- ৫৯, ১৩২, ২২৩, ৩৯৯) ৩৯১, ৪৭৭ 


«+ ২১৫ 
+ Sev 


প্রচলিত হিন্নু-স্রীইনের সংস্কার_-শ্রীনীলিমা চৌধুরী 

প্রস্তাবিত হিন্দু আইন-_প্রীরম! চৌধুরী 

প্রাচীন বঙ্গ-সাঁহিত্যে লৌকিক দেবদেবী ও ভাঁহাদের প্রভাব 
_প্রীঅশৌককুমীর পালিত 

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ_গ্রাজমরবন্ধু রায় চৌধুরী 

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপন্ধতি-_প্রীবিমলাচরণ দেব 

প্রিয়ার প্রতি ( কবিতা )__জীনীহারকান্তি ঘোষ দত্তিদার 

ফানুস (উপন্ভাম )--লীরামপদ মুখোপাধ্যায় 

বন্রসুচী--সজিতকুমার মুখোগাধাযয় 

বর্তমানে ভারতীয় স্রীশিক্ষার কতকগুলি সমস্তা 
-_শীরেদুকা মুখোপাধ্যায় ৬৭ 

বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রপ্গতি ১১, ৮৩) ১৬০, ২৪৩ 

“বর্তমান যুদ্ধে বস্ত্র-সমন্ত” (আলোচন। )--প্বিভূতিতূষণ রায়.-* ৬৫ 

এ (উত্তর) শ্রীদেবজ্যোতি বর্দণ *₹ ৬৬ 
বাংলাদেশের মেয়েদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ-প্রীঅনাথনাথ বসু , *** ১৭৪ 
বাংলাভাষার একখানি অধুনালুপ্ত মহাঁকাব্য--গ্র্রিপুরাশক্কর সেন ৩৭৭ 


বাংলার কলকারখানা শ্রবিভূতিভূষণ রায় ইন 
বাংলার শিক্ষা-বাবস্থা ও বাঙালী ছাত্রের স্বাস্থ্য 

' -াশ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী tee 8৫৩ 
বাঙালীর জীবনযাত্রার রবীন্রনীথের প্রভাব 

-শ্রীশৈলেন্সকুমার সল্লিক +১৮৮ 

বিদ্যুৎ ( কবিত! )- ্রীপোবিন্দ চত্রব্ততা +২৪৮ 
বিবিধ প্রসঙ্গ ১, ৬৯, ১৪৭, ২৩১, ৩১৪, ৩৯৭ 
বৈশাখ (কবিতা )--প্ৰীগোপাললাল দে নত 
বৈশাখী (কবিতা) শৈলেম্্কৃষ লাহ ete 
ব্ৰাহ্মণযধর্ন্মে আকাশতত্ব ও শৃন্তততৃ--গ্ীযোগাননদ ব্রপ্ধচারী +4 ২০৬ 
ব্যাক মার্কেটের সিংহত্বার --শ্রদেবজ্যোতি বর্মণ ০৮ ২০২ 
ভারতের তথা বাংলার বৃহৎ শিল্প-্শকিত্রত সিংহ রায় ৭ ১৪৩ 
ভারতের শিল্লোন্নয়ন ও সরকারী নিয়ন্ত্রপ--প্রীউষ!পতি ঘটক *** ২৮ 
মনস্তত্ব ( নাটিকা! )-_প্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত + 8১৩ 
মহাকাল ( কবিতা )--গ্ৰীশৌরীন্দ্নাধ ভট্টাচার্য্য + 8৫ 
মহাপৃথিবীর স্বপ্ন ( কবিতা )--শ্রীগোবিদ্ব চক্তবন্তী + Bt 
মহিলা-সংবাদ ( সচিত্র ) ॥ ৪৬৮ 


২৭৮ 


মন্গুয্যেতর প্রাণীদের চাতুরি সচিত্র )--্গোপালচক্্র ভট্টাচার্য 
মনের স্বাস্থ্য 

রাঁধবীর মেটে ধরে € কতা নি cee 
মানুষ ও সুষ্টি__শ্ীতবানীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ৮ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলসেচ-ব্যবস্থা--ঞ্রীযোগেশচন্ত্র বাল 
মৃত্যুগ্রয় (কবিতা )--প্ৰীউমেশচন্্ৰ চক্ৰবৰ্তী 

মৌর্ধাশাসন ও তাঁহার প্রকৃতি পরাগ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যদ্স্মারোগীদের উপনিবেশের প্রয়োল্রনীতা--শ্রীমাঁয্া দাশগুপ্তা 
যুন্ধ ও সৈনিক কবিগপণ-_শ্রতবানীগোঁপাল সান্ভাল 
যুদ্ধকালীন ভারতীয় বহির্বানিজ্য_ প্রীরবীন্্রনাথ বোষ + ৪৭১ 
যুদ্ধ কি অপরিহার্য্য ? -সুরল আলম চৌধুরী + ৩৮৬ 
যুদ্ধোত্তর ভারতে বিমান-চলীচল ব্যবস্থ।--শীসতাকিস্কর চট্টোপাধ্যায় ৩৪২ 


< 898 
০৯ ১২৭ 
ক দত 


১১৯ ২ - 
রবী্রনাথ ( কবিতা )--এ এন এম বজলুর রশীদ 


রাষ্টরনারক প্রেসিডেন্ট রুজতেন্ট-_গ্রীজিতেন্রচম্্ মলিকশ- 


রূশিয়ার রাষ্রক্লপ এবং প্রকৃতি__প্রীন্বধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় *** 


রোম! রোলীর উদ্দেশে ( কবিতা) শ্ীগৌপাললাল দে 
শব-সাঁধন (গল )__শ্ীবিহ্জবালা দাসী 
সিডি ইত on 2 Gn bl 


শিশু মৃত্যু কেন হয়--প্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য 


অর্থ নৈতিক শৌষশে ছিন্ু-মুদলমান ভেদ নাই 
অর্থনৈতিক স্বাৰলম্বন শৌষ্ণ-রোধের প্রকৃষ্ট পন্থা 
অপ্তি ও চিমুরের প্রাপদ্গ্ডাদেশ-প্রাপ্তদের প্রাণভিক্ষা 
আগামী সাধারণ নির্বাচন 

আসম দু্্তিক্ষ নিবারণে সরকারের দায়িত্ব 


ক্রলিকাঁতাঁয় ছাত্র-ছাত্রীদের বাসস্থানের অভাব 
কলিকাতায় যানবাহন সমস্তা 
কলিকাতার ২৫ টাকার চাউল 

কলিকাতায় বাসস্থান সমস্ত! 

কলিকাতায় রবীন্র-জম্মোৎসব 

কাপড় ও সুতার অন্ভাবে গ্রামের অবস্থা 


কাপড়ের 
কুচবিষ্থার ও বৈদ্যের় বাজারে সৈশ্য ও পুলিসের অত্যাচার 


৯০০ ১২৮ 


শৃঙ্খলিত! যনুন্ধর! ( কবিতা )--প্ীশৈলে কৃষ্ণ লাহ! 
শেষগান (কবিতা )--ঞউবারানী দেখী 
শেষ পারানি (কবিতা) _জক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্খা 
শ্বেতকার বৈদ্বেশিক আর্যাজাতির ভারত আক্রমণ 
-প্রীননীমাধব চৌধুরী 
“প্রীমান্‌ রমেন রায়, বি-কম্‌” (গল্প) প্রীবিভূতিতৃষণ মুখো? 
হার বর কিতা পান 
সামগ্ীন--স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
সোভিরেট সংস্কৃতি--শ্রীম্ধাত্তবিষল মুখোপাধ্যায় 
সৌরজগতের উন্তব ( সচিত্র) জিতেম্্চন্্র মুখোপাধায় 
তৃপ ( কবিতা )- প্রহেমলতা ঠাকুর 
হর্যোৎফুল্প জগৎ-:গ্ীহরিহর শেঠ 
হাত গেল্স)- প্রীঅজিতকৃক বন 
হিন্দী পেঁয়ো কবি প্রীহূর্যগ্রসন্ত বাজপেনী চৌধুরী 
হিন্দু আইনের সাস্কার প্রচেষ্টা গ্রীরেধু দাসগুপ্তা 
হিন্দু মূনলমান ও ইংরেজ রাজত্বে ব্ল্যাক মার্কেট 
- শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ 





০৪57 ৩ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


গ্রীসে রেশন সরবরাহের নসুনা 

গ্রামের সহিত শহরের যোগ 

চীউল কেনা-বেচায় অপচয় 

চিন্র-পরিচনর 

তপশ্মীলভুক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু 

সর্‌ তারকনাথ পালিতের বাড়ী বিক্রয়ের প্রস্তাব 
তৃতীয় শ্রেণীয় রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা 
তালা নাসা 
ছুর্নাতি দমনে হিঃ কেসী 

ছুপ্তিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট 

দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হিসাব 

ধৰ্ম্ম ও রাজনীতি 

ধর্ম ও রাজনীতির সংখাত 

নিখিল-বঙ্গ কৃষক-প্রজ] সম্মেলন 

নুতন বান্তালী এফ-আর-এস 

সরু নৃপেন্সনাথ সরকার 

পরিক্রুত জল সরবরাহ কমাইবার আদেশ 
পাকিস্থান ছাবির অসারতা সম্বন্ধে সর্‌ সুলতান আঁমেদ 
পাকিস্থানে মাইনরিটি সমস্ত] 
পাকিস্থান সম্বন্ধে শিয়াদের মনোভাব 

পাটের দর ও বাংলার চাষী 

পুঠিকর খাদ্য সম্বন্ধে মিঃ কেসী 

পূর্ণ সহযোগিতা ও স্বাধীন ভারতের ভিত্তি 
প্রস্তাবিত এসৌসিয়েস্তনের রূপ 

প্রাণের বিনিময়ে হাজার চীকা লাভ 

সর্‌ ফিরোজ খাঁ নূনের নব আবিষ্কার 

বন্ধ হূর্ভিক্ষ 

খা কটন বরে সিরেশন রে করিনি নেতার উড 
বস্থ বণ্টনে পক্ষপাতিত্ব 

বর্্-ব্যবসায়ীদের আনন্দ 





" -(র পুরাতন কাহিনী 

তে চাউল রপ্যানির প্রস্তাব 

£ কৃষকের অবস্থা 

৬৩ ধার! 

»৩-এর শাসন 

স্বাস্থ 

+ "শে বিক্রয়-কর বৃদ্ধি 

টি শে মহামারী 

'নি"' আঁবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা 

৯" করবৃদ্ধি সন্ন্ধে মিঃ কেসী 

1" কাপড় রেশনিং 

রর গবর্ণরের বক্তৃতা 

“., “ছুগ্জাভাবের একটি কারণ 

("বস্ত্ৰ সরবরাহের পরিমাণ 

“ নব. ,ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
“1 শাসন-সং্কার u 

Y নে রসিক নি 

"সখ বৰ বাঙালী সমিতি 

[নের অভাবে কৃষকপ্নণের দুর্দশা 


f রর বাঝায়ের ঘটনা রক কারী ও ফেসরকারী বা 


1. এনের খাদ্য-বরাদ্দ 


ন্তবর্ষে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার সরকারী বাধা 


'ন্তবর্ষে ব্রিটিশ শাঁসনের স্বরূপ 
ত সরকারের প্রধান অস্ত্র--কম়লার খনি 


ছা কণী জীষনযাতার মান সথন্যে আমেরিকাধাীর অভিষত ১৫৯ 
‘ “তবর্ষে স্বাস্থোর জন্য জনপ্রতি ব্যয় « আনা £ আমেরিকায় 


1,৫৪ টাকা 


বিবিধপ্দ 


*** ২৩৪ 


যুদ্ধোত্তর জগৎ 

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও জলপথ বাবস্থা 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবী ও তারতবর্ষ 

যুদ্ধোত্তর শিল্প এবং ভীর্ত-সরকারের প্যান 

রংপুরের পলীতে পুলিসের নিদারুণ অত্যাচারের অভিযোগ 
রবীন্দ্রনাথের স্থৃতিরক্ষা - 

রাজপথে দুর্ঘটনা ও যানবাহন সমস্যা! 

রামকৃফ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার 


রেল সান হইতে কর্পোরেশনের নক! সে অধিকার 


লাটসাহেবের বাজার ও বস্তি পরিদর্শন 

লীপ্ব ও ইসলামের নীতি 

শীস্তিনিকেতনে রবীন্তর-জ্রন্নোৎসব 

শিক্ষিত! মুসলমান নারী 

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমদ্যা ব্রিটেনের কৃত্রিম সি 

সপ্রু কমিটির রিপোর্ট 

সময় পরিবর্তন 

সম্মিলিত জাতিপুপ্রের সাহায্য ও পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠানের 
কার্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত 

সরকারের চেষ্টায় বস্তির উন্নতি 

সরকারী গুদামে দুগ্ধ অপচয় 

সরকারী নিয়ন্ত্রণে ধ্বংসোমুখ রেশম শিল্প 

সরকারী বন্ববণ্টন নীতি 

সর্বদলীয় মন্ত্রিসম্ধা ও গণতন্ত্র 

সরলা দেবী চৌধুরাণী 

সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ ভারতহিতৈষী হর্ণিম্যান 

সাতার জেলার পুলিস শাসন 

সান ফ্ৰান্সিস্কো 

সান ক্রান্সিফো এবং ব্রিযৃতির পৃথিবী শাসন 

সান ফ্রালসিক্ষোতে শ্রীমতী বিজয়লক্্রী পণ্ডিত 

সান জ্রালিক্কো বৈঠকে পরাধীন দেশ 

সাম্প্রদায়িক সমস্য! স্বন্ধে মৌলানা আজাদের অভিমত 

সিদ্ধুতে কংগ্রেস-লীগ মিলন 

সিমলা! সম্মেলনের ব্যর্থতা 

সিমল! সম্মেলনের শিক্ষা 

পণ্ডিত সীতানাথ তত্বতৃষণ 

সীমান্ত প্রদেশ ও আসাম 


সতাষচন্্র বহু 


স্বদেশী পণ্য ক্রয় 
স্বদেশী শিল্পপতিদের দায়িত্ব 


হিন্দু-মুসলমান এক্য 
ভাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন 


০০ 


চিতর-সূচী 


রঙীন চিত্র 
কর্ণ ও কুত্বী-প্রীমীশিকলাল বদ্দযোপাধ্যার ১ 
দাদীর কবর---শীশৈলেন্রকুমার মুথোঁপাধ্যায * ২৩১ 
নাঁদিরার মৃতু:স্স্প্ীরাধাচরণ বাগচী EE 
মধুর পসরা-ঘীদেবীপ্রসাদ রারচৌধুরী * ৩১৫ 
সমুদ্র-মৈকতে--আীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ০০১৪৭ 
হিনদুশান্ত্র আঁলোঁচনা-রত আকবর-_প্রীতিলক বন্বযোপাধ্যা় :-- ৩৯৭ 

একবর্ণ চিত্র 
অপত্য-ম্সেষের বিচিত্র অভিব্যক্তি ১৯৪-৮ 
আকাশ-পথের ইন্্রঙ্জাল তণড-৯ 
আঁবর্জ্জন! পরিক্ষারে মনুব্যেতর প্রাণী ৪*-৫ 
ইন্দ্ির| দেবী চৌধুরাণী ১-৪৬৬ 
ইয়াষ্টা প্রাসাদে মার্শাল ষ্টালিন ও প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট 25 
এম্‌. এন দত্তগপ্ত *** ৩৯৩ 
এমিট্‌ ন ক্যামের] ও টেলিভিশন ২৯-৩৩ 
এাটিম বোমা ৪৪১-৪ 

ওকিনাওয়া 

--ওকিনাওয়ার নগরবাসিগণ ১৬২ 


-ওকিনাওয়ার একটি বালিকার মার্কিন রক্ষাবাহের 
দিকে অগ্রসর রঃ 
--নাহার উপবে পর্ধাধেক্ষক মাঁফিন বিমান তত 
_পুককারিত জাপানী সেনার উদ্দেশে মান্কিন নৌ-সেনাদের 
গুলিবর্ষণ 
কবলেঞ্জ নগরীর যুদ্ধের পূর্বেকার দৃষ্ঠ ০৮০১ 
কাশিপতি ম্মতিভূষণ is 
চারুচন্দ্র রায় 
ছিপ-শিকারী মাছ 
টিভি এ-টৎপন্ন ফস্‌ফেট পারাঘি প্রয়োগে জমির উন্নতি 
টেনেসী নদীর কথ! 


৮৯-৪৩ 
গছ ১৪৭ 
১১১০২) ১৬৩ 
৯ ১৪৭ 


দুর্ভিক্ষে অনশনরিষ্ট সন্তানসহ মাতা yj ৰ 


--জ্ীশৈলেন্দ্রকুমার 


মুখোপাধ্যায় , 
নর্মাপ্তির উপকূলের পৌতাশ্রয়ে মাল-যৌঝাই সামরিক টাক 5; 


পটসডাম ত্রিশক্তি-সন্মেলন 

প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ 

ফরমোজা 
--দাকিন প্যারাক্ষযাখ বোম! দ্বারা রেলপথ আক্রমণ 
সাকিন প্যারা-ফ্র্যাগ বোমীসমূহের অবতরণ 


বাধের সাহায্যে দামোদর নদীকে আরত্ব করিবার পরিকল্পনা '**)11 


ভারত-চীন বাহিনীর মার্কিন সি-৪৩ বিমান 


মমুয্যেতর প্রাণীদের চাতুরি ২ 


অণ্টগ্নোমারীতে ব্রিটিশ-কানাভীয় পদাতিক সৈন্ত 
মাঁকিন বাহিনী কর্তৃক জ্ু্্মেনীর ওয়াম থ অধিকার 
মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলসেচ ব্যবস্থা 


মাকিন সৈম্তবাহিনী কর্তৃক জার্মানীর মোজেল নদী অতিক্ষমণ *** ৪ 


মেনিয়ানার সাকিন 'সুপার ফোর্টেস' বাহিনী মল 


যুক্তরাই 
_তুবাঁরমণ্ডিত মাল্টা পর্বত iN 
-_পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে জলাধার হইতে নলবাহিত অল নিগ্ে 
আনয়নের ব্যবস্থা 
রাইন নদীর পূর্ববতীরে বিমান-বাহিত মাফিন সৈল্ত 


রেঙ্গুন অধিকারকাঁলে প্যারা-সৈনিকগণ EE 


শাঁত্তিনিকেতনের শাল-বীথিকায় রবীন্রনাথ--শ্রীনন্দলাল বনু :*-- 
সান জ্রা্সিস্কো নগরীর কেন্দ্র ৯ 
সান ফাঙ্গিস্কো 
_এটলি, মলোটোভ, ষ্টেটিনিয়াস, ধিদল ও ওয়েলিংটন কৃ '** 
সান ফ্ৰান্সিস্কো সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ os 
সিমল! সম্মেলন 
_ বড়লাট ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ৬ 
--বড়লাঁট ও মিঃ জিয়া es 


মালাক ও জনসাধারণ পামত মহা শী ৯5 


সৌরজগৎ 

-_ গ্রহের জন্ম 

_ঘূর্ণামীন নীহারিকা হইতে গ্রহ 
হিওয়াসী নদীর বাঁধ 
হুইলার বাধ 


৮৭ 


১ 


৬ 


০০985 AVAILABLE 


Ba. As 
88’8 Picture Albums— Nos, 1 to 17 
1.1, 4,5, 8 & 9 out of Stock) 
h No. at 4 0 
7 of Orissa Vols. I & II 
70. Banerji each Vol. 26 0 
of Orissan Architecture—N. K. Basu 12 0 
18 of Medieval Orissa— 
Pt. Binayak Misra 
t Americans: Whom Indians Should 
wW-— 305, Dr. J. T, Sunderland 4 
mM & His Friends— ditto 4 
'3n & Roligion— ditto ৪ 
Kf and Character of the Bible ditto 8 
2 
৪ 
8 


on 
(ow) 


51185 Wife—Bankim Ch. Chatterjee 
tay or Allahabad— (Illustrated) 
Yglght Errant (NoveD—BSita Devi 
081) Creeper (Illust. Novel)— 
৮৮69 Devi & Sita Devi 8 8 
" af Bengal—Santa Devi & Sita Devi 8 0 
+eeition Labour In Indla—Dr. R. K. Das 8 8 
And A New 01%111251107-- ditto 4 0 
Hint and the Gult of Itallan Youth 


‘fllust.)—P. N. Roy ট 4 8 
‘“t¢ of Satara (Illust. History) 

৫5 £ —Major B. D. Basu 10 0 
° 


njourn In England-— ditto 2 0 
ld of the British Occupation In India 
45 epitome of Major Basu’s first 
“Uk in the list. JN. Kasturi 80 


2 of the 76107 of Shah Alum— 
W, Franklin 8 0 


14৫০5051001 Medieval Valshnavism in 

‘hfissa—With introduction by Sir 
4 ld unath Sarkar.— Prabhat Mukherjee 6 0 
15050150111 of Aswini—Jogesh Ch. Roy 0 8 


= চা? ton of Minorities— 
“0 Radha Kumud Mukherji 0 4 


২১:1180101181 Plants— Major B. D. Basu 
10001. K. B. Kirtikar—Complete 

ও Vols. [ Authoritative Work with 
u::u8rous Superb Plates ] 820 9 
Postage Extra. 


the Modern Review Office 
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মহাভারত ( সচিত্র ) “রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৯২ 
সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় Le 
সচিত্র বর্ণপরিচয় > য় ভাগ-_এ oe 
চাটাঞ্জির পিকৃচাশ্বি এস্বাম 

(১,৪, ৫,৮৩৯ বাদে) প্রত্যেক ৪২ 
চিরন্তনী ( শ্রেষ্ঠ উপপ্তাস)-ীশাস্তা দেবী 8] 
উষসী (মনোজ্ঞ গল্পসম্টি)__ এ ২২ 
সোনার খাঁচা শ্রীসীতা দেবী ২৪০ 
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) এ ১২ 
বজ্রমণি (শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি ) গর ২২ 
উদ্ভানলতা ( উপন্তাস )- শ্রীশাস্তা ও সীতা দেবী ই 
কালিদাসের গল্প ( সচিত্র) শ্ীরঘুনাথ মল্লিক ৪২ 
গীত উপক্রমণিকা--(১ম ও ২য় ভাগ) প্রত্যেক ১ 
জাতিগঠনে রবীন্্নাথ-_ভারতচজ্জ্ মজুমদার ১1০ 


কিশোরদের মন- শ্রীদক্ষিণারগরন মিত্র মজুমদার te 


চণ্ডীদাস চরিভ-_( পকৃষ্ণপ্রসাদ সেন) 
উ্রযোগেশচনদ্র রায় বিদ্যানিধি সংস্কৃত ২) 
মেঘদৃত ( সচিত্ৰ )_শ্ীধামিনীভূষণ সাহিত্যাচাৰ্য ৪1, 
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর (সচিত্র) 
উপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪ 
পাথুরে বাদর রামদাস ( সচিত্র )-- 
প্রীঅসিতকুমার হালদার ১৫, 
জল্পনা-_শ্রীহেমলতা দেবী শরির, 
খেলাধূলা ( সচিত্র )_এবিজয়চজ্জ মজুমদার ১৫০ 
বিলাপিকা- শ্রীধামিনীভূষণ সাহিত্যাচাৰ্য ১০ 
ল্যাপল্যাণ্ড ( সচিত্র )--গলক্ষীশ্বর সিংহ ১০ 
ভাকমাশুল স্বতন্ত্র! 
প্রবাসী কাৰ্য্যালয় 
১২০২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা। 


পপ পপ পি 


প্রবাসী, ৪৫শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫২ 


প্রঅতুলকৃণ চৌধুরী . 
রি দয়ানন্দ সরস্বতী 

ঞ্রঅনিলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

-আদিগ্রন্থ 
অনুকূলচন্্র চৌধুরী 

- খণ্েদের যুদ্ধ-বিগ্রহ 
ঞঅপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

- বিস্বৃতি শয়নে (কবিতা) 

মিলনে বিরহ আর বিরহে মিলন ( কহিত!) 
ঞ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় 

_চিম্নি শত্ৰু ধরিল (গল) 
জীঅসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় 

_ মহা গান্ধী (কবিতা) 
ভ্রীআশ রাফ সিদ্দিকী . 

-_ পল্ম।র পারে কাশের ফুল (কবিতা ) 
আশুতোষ বাগচী 

-কেরানীর আশা 
শ্রিউমেশচন্ত্র চক্রবর্তী 

_ শুন্তের জ্যোভিলোকে (কবিতা) 
শ্কমল সরকার 

সোনার খাঁচা (গল্গ) 
প্ীকর্প।ময বনু 

--ভোমারে বাসির ভালে! ( কবিত। ) 

শুভ রাঝি (কবিতা) 

ম্থৃতির রন ( কবিতা) 
জীকালীচরণ ঘোষ 

আমার সোনার বাংলা" 
মীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 

-_তীর্থযাত্রী (কবিতা ) 
ঞনণেশচন্ত্র কন্মকার 

- খাগ্ধের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্ি 
জ্গোপাল্চন্র ভট্টাচাধ্য 

_ ইচ্ছাৃতু। (সচিত্র) 


সুচীপত্র 


কাম্ডিক_চৈত্ৰ 
সম্পাদক-শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


লেখকগণ ও তীহাদের রচনা 


প্রীজপ্নদীশচন্্র ঘোষ 
১৬৫ মাটির মায়া (গার) 
যাত্রা গে) 
১৪* শুজগদাশ॥জ্র দে 
প্রাচীন হিন্দী ও আধুনিক বাংলা 
** ১৫১ আ্রীজপদীশচন্্র রায় 
জাগরণী (কবিতা) 
৩৩ শ্জিতেম্্চন্্র মল্লিক 


০ 


২০৪ --দেশ-শ্বৌরব সুভাষচন্দ্র 
শীজিতেন্্চন্্র মুখোপাধ্যায় 
১৭ »-ব্তোর-সন্ধানী ব্যাডার ( সচিত্র ) 
-_ম্হাযুদ্ধে বৈজ্ঞানিক প্রগ্নতি ( সচিত্র) 
২৮৮ জ্রীঙ্জীবনময় রায় 
ব্যাধি সমাধিরেব ( কবিতা ) 
৫৭১ জীতারাপদ দাশ 
--_রবীন্ত্র-সাহিত্যে স্বদ্বেশসেবার প্রেরণা 
৪৪১ প্রীতারাপদ রাহা 
কমন রুম গেল) 


* ২:  জ্ঁদিলীপ দে চৌধুরী 


--শেষ থেয়ায় (কব্তা) 
<২৬ প্রীদিলীপকুমার মালাকার 
--রাসায়নিক নাগাজ্জুন 


** ২৮৮  শ্রীদীনেশচত্র সরকার 
"০২ ঢাকা নগরীর নাম 


২৪৮১৩১৯১৪5৪ 


- এটম-বে।মা নিশ্দাণকার্ষে রত বৈজ্ঞানিকগণ (সচিত্র) 


- কাকড়ার অনিব্যক্তির ইতিছাস ( সচিত্র ) 
-র্যাডার-বিম ও এটম-বোঁম! (সচিত্র ) 
শ্রগোপাঁললাল দে 
_স্ৃত্যু-মঙ্গল (কবিতা) 
শ্্ীোবিন্দ চক্রবর্তী 
-হে আসার মহাদেশ | (কবিত) 


৪৭ গ্রদেবজ্যোতি ব্ম্মুণ 
আমাদের বেকার-সমস্ত] 
৪৬ বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনা 
প্রাদেবত্রত মুখোপাধ্যায় 
বুলবুল ( কবিতা ) 
সাশম্ব-মন্দ্রব (কবিতা) 
শ্রীদেবেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
--আমাদের ইংরেজী শিক্ষ। 
জ্রধীরেন্সকৃষ চক্র 
জাগো হগম-পথ-ষ্ত্রী (কবিতা) 
রবীন নাধের শিশু প্রীতি 


জীধীবেল্্রনাধ মুখোপাধ্যায় 


+ B33 স্যুমায় নগরী (কবিত1)- 


গ্রননীগোপাল চক্রবস্তী 
৩ -মহাকবি অশ্বঘোধ 





লেখকগণ ওতাহাদের রচনা 


নীষাঁধব চৌধুরী 
- বেদের আর্য কাহীর! 
»* বৈদিক আঁ্যগৃণ কি সেমিটিক 


_রেম্রনাথ লিক 


৬৫ লে ১০ 


কান্ত গুপ্ত 
“অরবিন্দ প্রসঙ্গে” ( আলোচনা ) 
'লিনীকুমার ভদ্র 
_ আমেরিকায় বালক-বাঁলিকাঁদের সজ্ঘ-জীবন (সচিত্র) *** 
-_আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও আবিষ্কার (সচিত্র) --- 
আমেরিকার একটি মহিলা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠীন ( সচিত্র ) *** 
- বর্তমান ভারতীয় চিত্রকলা ও শিল্পী সশীলকুমার 

মুখোঁপাধ্যবি ( সচিত্ৰ ) 

_ যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-সম্প্রসীরণে কাউন্টি এজেন্ট (সচিত্র) 


শারায়ণচন্র চন্দ 
- লোভ্ডিয়েট শিক্ষার রূপ ও বৈশিষ্টা 
নখিলরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় 
আন্তর্জাতিক মৃত্া-ভাণ্ডার ও ভারত 


শুর্লিকুমার বস | 
ই আবিষ্কৃত একটি মৃত্তি 8 
রী 


খণ্সিযা চৌধুর 
- বাংলাদেশ ও রুশিযার নারী-শিক্ষার প্রগতি ee 
শ্ঁরিমল গোস্বামী f 
_-কবি-শিল্পী কথা (সচিত্র গল) ee 
সফল অভিযান ( সচিত্র গল্প) ০ 
পনাকীলাল বন্দোপাধ্যায় 
_ধরিত্রীর জন্ম কোথায় 
[খীশচন্্র ভট্টাচার্য্য 
_ পরিহাস (গল্প) রর 
প্ুকাঁশচল্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
_ ছুর্গাপুজা ও প্রাচ্য সভ্যতা 
খী গজানানন্দ 
- মা্কগ্ডেছু পুরাণে সঙ্গীতের কথা 
লুর বশীদ, এ. এন. এম. 
"ভয় হিন্দ" (কবিতা ) 
_হেমস্ত-লঙ্গ্ী (কবিতা) 
বরেন্্রলাল মুখোপা ধান 
-নবীনকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
. -উপনিষ্দে জ্ঞান ও কৰ্ম্ম 


হিণী 
£ ও বাঙালী গৃহিণী 


ব্ষলচন্্র সিংহ 
শিক্ষার সংস্কার 
বিমল রায় 
-রাঁজগীর (সচিত্র) | ee 
বিমলাচিরণ দেব 
-লীমবে্দে ৪৪5 
শীরেত্রকুমার গুপ্ত 
--সংস্ত-কম্ত (কবিতা) 
--সাঁঝ রাতে (কবিতা) 


‘  ৫ঠ৮ 


** ১০৭ 


প্রবৃন্দাবননাথ শ্্মা 

টু লোক-সাঁছিত্য 
শরীমন্ধকুমার চৌধুরী 

_ভীগুনের পর (গল্প) 
মহাদেব রয় 

_রিক্তের ব্যথা কেবিতা) ৫৪ 
শীমারা গুপ্ত 


* ৪৩৯ 


১৫৯, ৩২১, ৫১৩ 
৪৯৭ 6*৭ 


৩৩৫ 


eee 


_গবেষণার প্রণালী tee 


৩৯৩, 9৮৫ 


৩৫৪ 


= ২৩৫ 


_কোঁধায় আসিয়াছি ee 
-জনকল্যাপ প্রচেষ্টায় মাকিন বুক্তরা্ (সচিত্র) eee 
_ রাষ্ট্রের সেবায় মাকিন নারী (সচিত্র) ee 
- রেডত্রশ ও গৃহ-প্রত্যাগত সাকিন সৈল্গ্ণ (সচিত্র) 
রবীজ্নাথ ঠাকুর 
-_পত্রীবলী 
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র 
_রীমীননদ প্রশস্তি (কবিতা) ee 
স্ররম! চৌধুরী 
--নবীনচন্তের দর্শন, ধর্মও নীতিতন্ব 
- ভ্রক্মবাঁদিনী কি বাক্‌ 
শ্রীরাজশেখর বন্থ 
--সীতার পৃরীক্ষ। 
শ্ররামপদ মুখোপাধ্যায় ' 
-জোয়ার-ভাটা ( গল্প) ৪ 
- ফানুস উপন্তাদ) ২৭, ১৩৩, ২২৭, ৩৪৫, 
8১১, ৪৯১ 
প্রীরেধু দাসগুধ্া 
_কোহিমুরের কাহিনী 
গ্রশাস্তি পাল 
_ বাঙালীর ব্যায্াম-চর্চ্চা eee 
_দাতারের কথা * 
প্রীশৈলেন্কৃষ্ণ লাহা 
_ কবে কেবিত) Ef 
_হ্প্ন কেবিতা) ৮ 
শ্রীশৈলেন্্র বিশ্বাস 
_ ব্রহ্মদেশ ১৯৪৫ (কবিতা) 
গ্রশৌরীন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
_ক্ষষ নাই, জর তোর (কবিতা) 
আ্যামীপদ চট্টোপাধ্যায় 
সমাধান (গল্প) ‘ve 
ভ্রীসত্যবত মৈত্ৰ 
- অভিযাত্রী (কবিতা) 


৬২ 


অন্তরালে (গল) ঞ্ীদব্যসাচী বার 

অভিযাত্রী (কষিতা)- প্রসত্যত্রত মৈত্র 

"ড্রীঅরবিন্৷ প্রসঙ্গে (আলোচন)-__প্লনলিনীকাস্ত গুড 

(মহৰ্ষি) অশ্ঘোষ- গ্রননীগৌপাল চক্রবর্তী 

আদিগ্রস্থ--প্রাসনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

আস্তর্জীতিক মুদ্রাঁভাওার ও ভারত-_ঞ্ীনিখিলরঞজন 
বন্দোপাধ্যার' 

আমাদের ইংরেজী শিক্ষা প্রীদেবেজ্রনাধ চট্টোপাধ্যায় 

আমাদের বেকার-সমন্তা _শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্ম 

"আমার সোনার বাংল!" ভ্রীকালীচরণ ঘোষ 

আমেরিকার একটি মহিলা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (সচিত্র) 
- জীনলিনীকুমার ভদ্র 

আমেরিকায় বালক-বাঁলিকাঁদের সত্ব-জীবন (সচিত্র) 
--জ্রীনলিনীকুমীর ভন 

আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও আবিষ্কার (সচিত্র) 
--শীনলিনীকুসার তত্র 

আমেরিকার কথা (সচিজ) শ্রীন্সনীলগ্রকাশ সোম 

আলোচনা-- 

ইচ্ছামৃত্যু (সচিত্র) গ্রাগোপীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

উড়ন্ত বোমা (সচিত্র) মুস্তাফা আনোয়ার 

উড়িব্যার লৌক-সাহিতা- প্রীবৃন্দাবননাথ শর্মা 

$& 


বিষয়-মৃচী 


+ 8৪২৩ 


৪৩২ 
৫৫৮ 


« Be 


প্ীনুধীর মজুমদার 
_ পঞ্চাশের হুষ্ধিক্ষে কর্ম্মকার জীতির ক্ষতি 2 
প্রহ্ধীররগ্রন থাত্বগীর ৮ 


জীহবোধ রায়, 
-শ্বপ্প-সারঘি (কবিতা) EE 
পীমববোধরপ্জন রায় 
চট্টগ্রামের কথা ভাষা 
প্রীসুলতা কর 
- পল্লীগাধা £ দ্য কেনারাম 
রীনুর্্প্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 
উহ -কষি ও দেশহিতৈষণ! তত ১. 
_মাসিকপঞজ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় | ts 
গ্রহিরগ্য় ঘোযাল 
পেঁচার ডাক (গল্প) টির 
শ্রহেমদতা ঠাকুর - 
-গাতা-বরা গাছ (কবিতা) ৫ 


উপনিষদ জান ও কৰ্ম্ম --জীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ev 
উদু-কবি ও দেশছিতৈযণা--পৰীমৰ্য্য প্ৰসন্ন বাঁজপের়ী চৌধুরী :*** 
উদ ভাষার কবি--প্রীনর্ধ্যপ্রসদ্ বানপেয়ী চৌধুরী ০ 
খধেদের বুদ্ধ-বিগ্রহ- গ্রাঅনুকূলচজ্র চৌধুরী 
এটম-বোম] নির্মাণকার্য্ে রত বৈজ্ঞানিকগণ (সচিত্র) 

-জীগৌগালচন্ত্র ভট্টাচার্য্য * ১ 
ওমর খৈয়ামের দেশে--পীনরেন্র নাথ মল্লিক + ৩ 
কবি-শিলী কথা (সচিত্র গলপ) শ্রীপরিমল শ্রৌস্বামী 

প্রেকালীকিক্কর ঘোব দত্তিদার চিত্রিত) তত 
কবে? (কবিতা )- প্রীশৈলেন্্কৃ্ণ লাহা ৮ ২ 
কমন রুম গেল)--ঞীতারাপদ রাহা 
"কলিকাতা বিশ্ববিভ্ভালয়ের প্রশ্নপত্রে ক্রটিবাহল্য" (আলোচনা) 


২৮৬ পি রি 


_প্রীমুধাংগুময় সিংহ ¢ 
কাঁকড়ার অভিব্যক্তির ইতিহাস সেচিত্র)__শ্রীগ্নোপালচন্ত্র জটা ২ 
কেরানীর আঁশ!--প্রীআশুতোয বাচি ৪ 


কোথায় আসিয়াছি--শীযোগ্রেশচন্জ বাগল 2: 
কোহিমরের কাহিনী_পীরেণু দাসগুপ্তা i 
খাঁষ্ভের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্টি_ শ্রীগণেশচন্ত্র কর্ম্মকার 

২৪৮, ৩:৯, 8 
ক্ষয় নাই, দয় তোর (কবিতা) _ঞশৌরীন্্নাথ ভট্টাচার্য *** ৩ 
প্রণৎকার (গ্রে) -প্রীম্ধাংগ্ুকুসার ওপ্ত +: ৩ 


বিষয়-স্চী ১৬১ 


গবেবণীর প্রপীলী-_প্রীধছুনাধ সরকার *** ৩৫৪ বিহারের লৌক-সঙ্গীত- প্রীনায়। গুপ্ত ১৫৮, ৩২১, ৫১৬ 
€ মহাত্ব।) গাঁন্ধী--শ্ৰীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় * ২৮৮ বুলবুল কেবিতা)-প্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় ৮৭ ২৪৭ 
ঘুমায় নগরী (কবিতা) প্ীধীরেআ্রনাথ মুখোপাধ্যায় *" ২৩. বেতার-সক্জানী র্যাভার (সচিত্র) ুঁজিতেম্্রন্্র মুখোপাধ্যায় + ৫*১ 
শ্* চট্টগ্রামের কখ্যভাষা প্রীন্থবোধবগ্রন রায় *** ৯১ বেদের আর্ধ কাহার! 1- গ্রীননীমীধব চৌধুরী ০৪৯০ 
১ চিদ্নি শত্ৰু ধরিল (গল্প) অশোক চট্টোপাধ্যায় *:' ১৭ বৈদিক আৰ্যগণ কি সেমিটিক 1-_্লীননীমাধব চৌধুরী ৮৮ ২১৭ 
BEB প্রচেষ্টায় সাকিন যুক্তরাট্র (সচিত্র) ব্যাধি সমাধিরেষ (কবিতা) -স্রীজীবনময় রায় ১০৪৩৮ 
_্ীযোগেশচন্্র বাঁদল *** ৬৫  ত্রঙ্থাদেশ ১৯৪৫ (কবিতা)-_প্রীশৈলেন্র বিশ্বাস 2585 
"জয় হিন্দ "--এ. এন. এম. বজলুর রশীদ ** ২৬৭ 
জাগরণী কেবিতা)-_্রজগরীশচল রায় ১ ১৭২ তৰ্ধবাদিনী"ধষি বাক্‌_গ্ৰীরমা চৌধুরী ৪ 
জাগো ছুর্গম-পথ-াত্রী কেধিভা)- প্রাধীরেন্রকৃফ চন্দ + ৩৩৫  ভাঁঙনের গর (রর) ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী "২৪৩৬ 
জোয়ার-ভাটা (গল্প) _জ্রীরামপদ্ মুখোপাধ্যায় ১:৪৮ মৎস্ত-কম্ভা (কবিতা) ্রীবীরে কুমার গুপ্ত দল ২৭৫ 
ঝড় (কবিতা)--প্ীসাবিত্রীপ্রসন্্ চট্টোপাধ্যায় ১ ৮০  যহাঁযুদ্ধে বৈজ্ঞানিক প্রপ্নতি (সচি্)_ শ্ীজিভেল্রচন্্র মুখোপাধ্যায় ৩১৩ 
চাঁক! নগরীর নাম-__জীদীনেশচত্্র সরকার *** ৭৫ অহিলা-সংবা্ধ (সচিত্র) ১৯৮, ৪৩৭, ৫৬৪. 
তোমারে বাসিয়া ভালো €কবিত)-_প্রিকরণাময় ব্‌ s:: ২৮৮ মাঝ রাতে (কবিতা) শ্রীবীরেজকুমীর ৮১4] eee ৫৬৮ 
তীর্থযাত্রী (কবি) শ্রকিরণশক্কর সেনগুপ্ত ** ৩৪২ মাটির মায়! (পল্স)--প্রজবদীশচন্দ্র ঘোঁষ ০৮৩৫১ 
ব্রিবেদী (সচিত্র) প্রীহধীরকুমার মিত্র * ২৩৮  মার্কতেয় পুরাণে সঙ্গীতের কথা -্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ১:০ ১৩৮ 
(স্বামী) দয়ানিন্দ সরন্তী--শীঅতুলকৃফ্ চৌধুরী ** ১৬৫ মাতৃমুৰ্তি কেবিত!)-পীহধীরকুমার চৌধুরী EES 
হুর্গাপুজ। ও প্রাচ্য সভ্ভতা--প্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ০৮৪ ৩২ মাসিকপত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সচিত্র) 
দেশশৌরব সুভভাষচন্দ_শ্রতিতেন্রচন্র মল্লিক + 89৫ হাস বাজপেয়ী চৌধুরী বির 
দেশ-বিদেশের কথ! (সচিত্র) - ১০৫) ১৯৯) ২৮৬, ৩৭২, মিলনে বিরহ আর বিরহে মিলন কেবিতা) 
চিত 8৫৭) ৫৬৬ _ ঞীঅপূর্ববকৃষঃ তু ৪5৭ ২৩৩ 
টা কোথায়? গ্ীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় *-* $৬১ মৃত্যু-সঙ্গল ০০ ছে +: 88 
Ea ls "" ১৯২ (অধ্যাপক) যছুনাথ সরকার ও রবীন্্নাধেন পত্র চি 
নবীনকৃষ্ণ বন্ধযোপাধায়- পীবরেজ্রলাল মুখোপাধার ১০ ০৫১ বাত প্েলস)--শ্রীজ্রদীশচন্্ ঘোষ তত ৫5৫ 
নবীনচন্দের দর্শন, ধর্ম ও নীতিতত্ব_ ্রীরমা চৌধুরী ১৯ ৫২৯ যুবাইর বফিাপরসারণে কাউন্টি এজেণ্ট (সি) 
(রাসায়নিক) নাগাজ্জুন- দিলীপকুমার মাঁলাকার ৯৪০ ৩৫৭ -নলিনীকুমার ভদ্র 1+ ৩৪৩. 
নাটালে ভারতবাসী- প্রহ্ধাংগুবিমল মুখোপাধ্যায় *** ৫০৮ রবার ও রসারন-প্রীন্বর্ণকমল রায় _ ৮১১৮৫ 
“নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে" প্রন্ধাতুবিমল মুখোপাধ্যায় ** ১৭* রবীন্দ্রনাথ, সি, এফ. এও জ ও অধ্যাপক যদুনাথ 
€আর্ধা) নিবেদিতার নারী আদর্শ_ গুধছুনাথ সরকার cee ৩৫ সরকারের পঞ্জাবলী ৯৯ ৩৯৩, 
নেপালের পথে সেচিত্র)_প্রীহননীলকুমার পাল *** ২২৪ রবীন্দ্রনাথের শিশু-প্রীতি--প্রীধীরেন্সকৃ্ণ চত্্র ৮ ৫২২ 
পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে কর্মকার জাতির ক্ষতি_্রীহধীর সজুসদ্থার *** ৫৫৪ রবীন্র-সাহিত্যে দ্দদেশসেবার প্রেরপা- প্রীতীরাপদএদাঁশ. **. ৪১৪ 
পদ্মার পারে কাঁশের ফুল (কবিতা)__-আঁশ রাফ সিদ্দিকী ১০৫৭১ বাজনীর (সচিত্র)--প্রীবিমল রায় \ 5 ৫৪. 
পরিহাস গেল) জীপৃীশচন্্ ভট্টাচার্য্য ee ১৪৩ - 
ই রামানন্দ-প্রশস্তি (কবিত)-_রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ১০৩৮ 
না রা হা "”" ১ রাষ্ট্রের সেবায় মার্কিন নারী-প্রীযোগেশচন্র বা 
পাতা-ঝরা গাঁছ (কবিতা)-__গ্রীহেমলতা ঠাকুর লিরিক ঠা 3078 দ্য 
পুরীতে আঁবিদ্ধৃত একটি মূর্তি (সচিত্র) শ্রীনির্দলকুমার বসু ৮ ৩২৪ রক্তের ব্যথা! (কবিতা) মহাদেব রায় 1 ভি 
পুস্তক-পরিচন্ন-_ ' ৯৫, ১৯০) ২৭৬, ৬৬৬, ৪৪৯, ৫৬১ রেডক্রশ ও গৃং-শ্রত্যাগত মার্কিন সৈম্ত (সচিত্র) 
পেঁচার ডাঁক (গল্প)_শ্রীহিরপ্রয় ঘোষাল ১৭ ৫৪৩ _্রীযোগ্লেশচন্র বাগল ॥* ১৪৩ 
প্রাচীন হিন্দী ও আধুনিক বাংলা প্রীজগনীশচন, দে + ৩৪3 রেশনিং ও বালী পৃহ্ণী--বাঙালী গৃহিণী es 
ফানুস (উপস্যাস)-_শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ২৭, ১৩৩, ২২৬, ৩০৫, র্যাডার-বিম ও এটম বোম!--ধীগ্রোপালচঙ্দর ভট্টাচার্য্য *** ৪৩৯ 
7 ~~ ৪১১, ৪৯১ শন্ঘ-মর্দর ফেবিতা)_ প্রীদেবরত মুখোপাধ্যায় ৭৭8৪৮ 
// হ্ৃষ্ষিমচত্রের শৈবলিনী-চরিত্র--স্রীসুধাংশুকুসার হালদার ১ ৩৫৫ শিক্ষার সং্কার--প্রীবিমলচন্্র সিহে ৪7. ২৭০ 
ব্পপ্রকাশ- জীহজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ** ২৭৩ শিল্পীর শিক্ষা সেচিত্) শহধীররপ্রন খাত্তগির + ৩২৯ 
বর্তমান ভারতীয় চির-কলা ও শিল্পী শীববুমার মুখোপাধ্যায় শুভ রাত্রি (কবিতা)__প্রীকরুণময় বহু এ 
(েচিত্র)--শীনলিনীকুমার ভদ্র ৫১৮ শুন্তের কজ্যোভিলোকে (কবিত) _ শ্রাউমেশচন্ত্র চক্রবর্তী + ২০৯ 
বাংলাদেশ ও রুশিয়ার নারীশিক্ষার প্রশ্গতি--আনীলিম! লীগ ৩৫ শেষ খেয়ায় (কবিতা)-গরীদ্নিলীপ দে চৌধুরী ee BE 
বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনা শ্রদ্েবজ্যোতি বর্শ্মপ ₹১ শ্রীরামপুর (সচিত)--ঈহুধীরকুমার মিত্র +০4 ৫৩৭ 
বাঙালীর ব্যারাম-চর্চা- প্রশান্তি পাল *** ৪২৭ ৮ সফল অভিযান (সচিত্র গল্)--জঁপরিমল প্রোদ্বানী eee Be 
বিবিধ প্রসঙ্গ = ১, ১১৩, ২:১, ২৮৯, ৩৭৭, ৪৬৯ সমাধান গ্েল)-্রীন্তামাপদ চট্টোপাধ্যায় ৭১৮৪ 
বিস্বৃতি শয়নে কেবিভা)-_প্রীঅপূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য ০১: ৬৩ স্তারের কথা- প্রশান্তি পাল শট ২৫৬ 


১১০ 


সামবেদ--ঞীবিমলাচরণ দেব 
' সীতার পরীক্ষা__প্রীরাজশেখর বসু 
সোনার খাঁচা গেল্স)_ঞ্রকমল সরকার 
সোভিরেট শিক্ষার রূপ ও বৈশিষ্ট্য --ঞলারার়ণচজ্ চন্দ 
সৌন্দর্যয-প্রি আধুনিক কবি আরাগ- জ্ীদশীরকান্ত গুপ্ত 


অজিতমোহন বন 

অপ্রকাশিত সরকারী রিপোর্ট ও তথ্যাদি প্রকাশের দাবি 
€ শিল্পাচাধ্য ) অবনীক্রনাখ্র জন্মোৎসব 
অরুণ! আসফ আলির আত্মপ্রকাশ 

আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাকরলালের মন্তব্য 
আলাদ হিন্দ ফৌজ 

আজাদ হিন্দ ফৌজ মাসলার পরিণতি 

আজাদ হিন্দ কৌন সাহাধ্য-ভাণ্ডার 
আস্মনিয়ন্্রণের প্রশ্ন 

ইউরোপে আত্মনিয়ন্্রণ নীতি 

“ইসলাম বিপন্ন” নয় 

উইমেন্স অক্সিলিয়ারি কোরে ছুর্নীতি 
উপেন্দ্রনাথ বরক্ষচারী 

এশিয়ার স্বাধীনতা 

€ বড়লাট লর্ড ) ওয়াডেলের বক্তৃতা 

কগ্রেন ওয়ার্কিং কমিটি ও নির্বাচনী ইস্তাহার 
কংগ্রেস সব্বদ্ধে মিঃ ফিলিপ সের উক্তি 
কংগ্রেসী'আসলে সুসলিম স্বার্থের বিপদ্‌ সম্বন্ধে মি: ফিলিপ! 
কংগ্রেসের নির্বাচনী ইত্তাহার 

(কবি) করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বধ না 
কম চ্যুত মৈষ্কদের জন্ত কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থা 
কলিকাতা বিশ্ববিভ্যালক্ের প্রশ্নপত্রে ক্রট-বাহুল্য 
কলিকাতা] রেশনিতে ২৫ টাকার চাউল 
কলিকাতায় সরিষার তৈল রেশনিং 

কলিকাতার ছাত্র-আন্দোলন 

কাঁলীনাথ রায় 

কেন্সীয় পরিষদ নির্বাচনে লীগের জয় 

মিঃ কেপির শাঁসনকাছিনী 

কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা 

খাঁদ্য ও রাত্রনীতি 

খাঁস্কদ্ব্যের অপ্চয 
খানাকুল খান! বোরো বীধ-কমিটি 

বাবন্মেন্ট জনসাধারণের খাদা-সংস্থানের জন্য দায়ী 
গুলীবর্ষণে বিক্ষুন্ধ কলিকাতা 

খাঁট্‌তি অঞ্চল হইতে চাউল রপ্তানী 

চট্টগ্রামে সৈনিকদের অত্যাচার 

চি, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন 

ছাত্রদমালের সমস্তা ও দাঁরিত্ব | 
জমিয়ংউল-উলেমার সম্ভাপতির উপর আক্রমণ 
ডাঁঃ জয়াকর কতৃক পাকিস্থানের ব্যাখ্যা 
জাতীয় পরস্থাগীর পরিকল্পন। 

মিঃ জিন্নার বক্তৃতা বিকৃত মন্ত্র প্রলাপ 


* প্রবাসী 


ম্বতির গান্ত কৈবিভা)-_্রীকরুণাময় বসু 

স্বপ্ন (কবিতা) প্রীশৈলেন্্কৃফ নাহ 

স্বপ্র-সারঘি কেবিতা)-_ প্রুহবোধ রায় 

হে আমার মহাদেশ | (কবিতা)-_-প্রীগৌবিন্দ চক্রবর্তী 
হেমন্ত লক্ষ্মী (ক বিতা)_ এ. এন, এম. বজলুর রশীদ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৬৬৬ ৩৪১ 


২০৯, ৩৭৮ 
5২০৯ 

২৯৬ 

সের উকি ২৯৫ 
** ১১৪ 
“৩০১ 

১২৩ 


=< ৪পহ 


জ্যোতিম'রী গজোপাধ্যায় 

টাঙ্গাইল মহকুম! প্রাথমিক শিক্ষক-সম্মেলন 
তমলুকে নৌকা ও সাইকেল অপসারণের প্রতিক্রিয়া 
দামোদর বাধ পরিকল্পনা 

দাঞ্জিলিং জেলা পৃথক করিবার প্রস্তাব 

দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলন রর 

ধান চাউল সংগ্রহ-ব্যবস্থা 

নবীনচন্তর সেন জন্্-শতবার্ধিকী 

নাবিক-বিস্ৰোহ ও বর্ণসমস্তা 

নিধিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোশ্বা ই অধিবেশন 
নির্বাচন ও প্রবন্মেন্ট 

নির্বাচন ও হিন্দু মা সভা 

নির্বাচনে গুতামি bs 
নির্বাচনে সরকারী পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ 
নিরস্ত্র নরনারীর উপর ব্রিটিশ সৈন্তের অত্যাচার 
নেত্রকোণা মহকুমার গ্রামে পুলিসের বত্যাচাব 
নোট অর্ডিনান্ব . 

নৌকা নিলাম 

পঞ্জাবের শিক্ষা 

পাকিস্থান অবাস্তব_-মূসলমান নেতার অভিমত 
পাটচাষীরের দুর্পতি 

পালমেন্টারি প্রতিনিধিদল ও গ্রামবাসী 

পুষ্টিকর খাদ্যসমস্তা সম্বন্ধে উহ কমিশন 


» * প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সন্দেলন 


প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা 
প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন 
প্রাদেশিক পরিকল্পনা 

ফুড কমিটির ছুর্ীতি 
বড়লাটের নূতন প্রস্তাব ০ 
বর্ষশেষ 


বলপ্রয়োগের পরিবর্তে বুদ্ধিপ্রয়ো 

বাঙালী কোথায় চলিয়াছে 

বাঁকুড়া জেলায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দশা 
বীকুড়ায় জন্নবস্ত্রের অতাব 

ৰাকুড়ায় ছুতিক্ষের সুত্রপাত 

বাধ রুমিটির কাজ 

ব্ৰিটিশ সীত্রাজযেব পক্ষে অধ্যাপক হিলের ওকালতি 


₹ বাংলাঁসরকার কতৃক ইলেক্টি,ক সানাই ক্রয়ের প্রস্তাব 


বাংলা-সরকাঁরের জীপগাড়ী ক্রয়ের উদ্দেপ্য 
বাংলার কৃষির আসল সমস্তা 
বাংলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা 


। চত্রন্থচী ১১১ 
বাংলার নীর্গ মন্ত্রীদের নৌকাবিলাস +-- ২০৭ মেদিনীপুর জেলা বিভাগ ১১৬ 
বাংলার শাসন-সংক্ষার * ১২৫ মেদিনীপুর বিভাগের পরিকল্পনা ২১৫ 
বাংলার কৃষির উন্নতি ** ১১৯ মেদিনীপুরের অত্যাচারের তদস্ত ২:২ 
বাংলার যুদ্ধোত্তর সমস্তা *** ২৮৯ বতীন্দ্রনাথ বন্ধ ৩৯২ 
& বাংলার কৃষকের অবস্থা ০০০: ৪৮০ যানবাহন সমস্ত! ৩ 
বাংলার কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্র আমদানী ০৮১২০ যুদ্ধ ও ভুতিক্ষের প্র চট্ট গ্রাসের অবস্থা ৩৮৫ 
নাংলাঁর ফসলের অবস্থ। *** ১৩ বরজ্রনীকাসন্ত গুছ ৩০৪ 
ধীছগড় বন্দীশিবির ১: ৩৮৬ স্বগীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যারের স্থৃতিরক্গা ১৫ 
।বক্রয়-কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ ~ ॥ ৪৭৫  রেপনের চাউলের নমুনা ১ ৩৮৮ 
বিগত সহাযুদ্ধের কারণ * ,** ৩৭৭ লীগ মন্ত্রীদের'আমলে বাংলার অবদ্থ। Bre 
বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ *** ই৯* লীগ মন্ত্রীদের আমলে করবৃদ্ধি ৪৮১ 
বিনা প্রতিদ্বদ্বিতায় নির্বাচন ১১৫ লীগের সীমাহীন পাবি ৭ 
বিলাতী নববর্ষ ২৮৯ শহীদ রামেখরের মৃত্যু = ৪৭৩ 
বিলাতী সম্মানের মূল্য ১২৭ শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক সংঘে সর্‌ যহুনাথের অভিভাষণ ২৩ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্থন-উত্নবে পঙ্চিত নেহরু ৪৭১ শাসন-সংস্কারের অর্থ ১২৬ 
বালট পেপারের র্যাক মার্কেট ৩*৩ সংক্রামক রোগ নিবারণ ১২১ 
ব্রিটিশ স্বার্থবান্থী লীগ ইসলামের মঙ্গল সাধনে অক্ষম সপ্র কমিটি ও যুক্ত নির্বাচন ২৯৪. 
অর্থর নেতার উদ্ভি ১৩৬  সপ্র কমিটির রিপোর্ট ২৯৬ 
ব্রিটেনে ভারতীয় নাবিকদের বাদের অসুবিধা’: *: ৩*৩ সরকারী কম চারী ও মুদলিম লীগ a 5 
ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রের প্রচারকার্ষ্ « *** ২৯২ সরকারী কমণ্চারীদের ব্যবহার ২৯৯ 
ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১২৬ সরকারী কৃষিধণ আদায়ের নমুনা ৩২ 
" ভারতবর্ষের বত'মান অবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ সাংবাদিকের বানী ১১৬ সাহেবনগর কৃবিশিল্প প্রতিষ্ঠান পুঠের মামলা ৩৮৬ 
_ভীরতবাদীর দারিত্্য দশনে মাকিন সাংবাদিকের সহানুকৃতি *** ২৯১ সিংহলে ভাঁরতবাসীর বত মান অবস্থা ১১* 
তাঁরতয্যাসী হুতিক্ষের আশঙ্কা *.* ৩৮০ সিদ্ধুতে লীগ মন্ত্রিত্ব ৩৮৯ 
ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক মূলধন *+ ১২৮ সুভাষচন্দ্ৰ বহর পঞ্চাশত্তম জন্ম তিথি ৩৮২ 
ভারত-সরকারের বাজেট *:* ৪৭* নুরেশ্নাথ হালদার *** ৩৯২ 
ভারতে ইংরেজের কৃতিত্ব ৯০৯ ১২৪ দেল্স ট্যাক্স বৃদ্ধি ৪ 
মহাত্মা গান্ধীর আগমন """ ২৪১ শ্বদেনট শিল্প-সংরক্ষণে কংগ্রেসের প্রস্তাবে ইংরেজ ৰণিকদের গন ২১৬ 
মালয় ও বরহ্মে ভারতীয়দের দুর্দপা *** ২৯৮  হ্বাবীনতা সংগ্রামে মেদিনী 
মেদিনীপুর ২০১ ঃ পুর ০৮ ২৬ 
”. “Tm 
li সূচী 
রঙীন চিত্র __কালিফোনিয়ার শীতাবাস ও আদুরের বাগান ৪৩৪ 
আরতি--শ্রীনিণীথকুমার মন্ুমদার e১১৩ -কুঠঠাশ্রম hae ৪৩৪ 
পার্বত্য পথে ্রীবিমল রায় ২০১ -_নাভাদব! জলপ্রপাত, কালিফো হরির! ৪৫ ৪৩২ 
ফিরে চল মাটির টানে- প্রীতারাগুসাদ বিশ্বাস ক. হু »মিউনিসিপ্যালিটিয় সভাগৃহ, কালিফোর্ণিয়া += ৪৩৩ 
ব্ৰহ্মকুণ্ড, রাজগৃহ--জবিমগ রায় 5০৪৬৯ - শ্রমিক সঙ্ঘের আপিস পোর্টল্যাও ৪৩৩ 
রাঙ্গিণী পটমপ্রণী_ গ্ীরামঞ্গোপাঁল বিজয়বগীয় ৩৭৭ ইচ্ছামৃতুয ৫৮_-৬১ 
দাজপুত রাণ।--শ্রীসোমেন্নাধ রায় ২৯৮ ইন্দো-চীন 
_ প্রাচীন কালের প্রস্তরনিশ্মি ত সর্পমূর্তি, সম্মুখে বালক লিক! ৪৬৯ 
_হয়ে নামক স্থানে স্বামীসহ রাজ্রকল্তা ৪৬৯ 
অধোরনাথ অধিকারী ee Bb » খাঁড়া মঞ্চ হইতে রকেট বম ছোড়ার পদ্ধতি ৮:৪১ 
জ্রীঅনন্তবাস বন্দ্যোপাধ্যায় চি ২০০ জঙ্গী বিমান ৪০৯১ ৪১০ 
অন্থুসাহন্দরী দাশগুপ্ত ০৮ ৫৬৮ অলী বিমান হইতে ফ্লাইং বমের উপর আক্রমণ + 8. 
আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃবর্গ--শাহ নওয়াজ তি ৩৯২, ৩৯৩ রকেট প্রপালসনের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ৪.৮ 
আমেরিকার একটি মহিলাশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান = ৪১৭-৪২২ -_র্যাডার প্রাহক-যস্তর ৪.৮ 
আমেরিকার কথা জ্উম! গুপ্ত ৫৬৪ 
-ওয়ালুর। জলপ্রপাত, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ £৩২ গ্রীউমা দেবী ১৪৮ 


১১২ 


উবানাথ চট্টোপাধ্যায় ee 
ওকমল। টা 
কর্ডেল হাল a 
কলিকাতাঁর লাটপ্রামাদে মহাত্মা প্রাস্বী 

কাউটি এজেন্ট রে ষ্টোন কর্তৃক্ত জল-নির্গমন প্রপালী পরিদর্শন 


৪৬৫ ৩০৫ 
৮৯ ৩৪ 
হ৬৪---৬৭ 
১৬ 
১৬ 
৮০৭ ১০৬ 
গারচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ৯ ১৯৯ 


৪১, ৪৩১ ৪৩, ৫৭) ৭৭, ১৩৭, ১৫৮ 


--চুংকিং বিমীন-ঘ"টিতে মাও-সে-তুং ও গেটিংক জে. হার্লি ১৭৬ 
জাপানী সৈম্ত কর্তৃক সইশু দ্বীপের নিকট্বর্থাঁ সমুত্রগর্ভে 
কামান গোল! নিক্ষেপ 


--সরস্বতী নদীর বর্তমান অবস্থা 
দুর্গত বাংলা প্ীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী 
নেপালের পথে 


_তেহার মেল! 
.. _শিবপুরী 


পুরী ময় সহাবীর মন্দিরে মলির গড়ার চির 


পচকড়ি দে 
ৰেতায়-দন্ধানী র্যাভার 


-এটম-বোমা নির্মাণে বৈজ্ঞানিকবৃন্দ 


»প্রামা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান 
নিউ ইয়র্কে ডিডিট প্রয়োগ ছা সশা-নাছি বিনাশ 


$ 


-নির্ধিষ বোর] সর্প ও শব্দপরিসাপ-বন্তর " 


 পররাষ-স্িতির সভাপতি সল বুম ও মহিলা প্রতিসিধিগণ 


-_ফান্টান। বধের সুড়ত্তের ভিতর দিয়! 55550 
-ফিউসিলেক্জ যুক্ত সি-৮২ বিমান 


- মেলন ইনস্টিটিউটের শিশু-খাদা গবেষণাগার 
-বন্ত্রের সাহায্য রাস্তায় কাকর বিছানে। 
- শল্তক্ষেত্রে সেচনালী 
_ বাষ্টীবার 
-সি-৪ প্লোব-সাষ্টার যাত্রী-বিমান 
স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি, নিউইয়র্ক 
_হত্বীর বৃংহিতের উচ্চতা নিরূপণ 
হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন 
মার্কিন স্থাপত্য-ব্রীতি ' * 
--অত্রযুক্ত কাচের-প্রাচীরবিশিষ্ট গৃহ 
- মিশিপ্লানে রৌগ নদীর তীরে ফোর্ড হাসির 
প্রধান কারখান! 
ম্যারিয়ানা দ্বীপেয় নৌধ টিতে মাকিন নৌবিমান 
রজনীকান্ত গুহ 


_গীর্ড কর্তৃক বালকদের হাতে দীর্ঘ বেত্র-ধণ্ড প্রদান 


সরকারী গার্ডের] ওয়েষ্টমিনষ্টার এাবেতে-সম্নাট কর্তৃক ” 


বিতরিত সুস্রাসমূহ্‌ বহিয়! লইয়া যাইতেছে 
শতি- ঞীদেবীপ্রসীদ্ রায়চৌধুরী 
শিল্পীর শিক্ষা 


--জগন্লাথদেষের মন্দির 

জে. সি. মাশস্যান, সসাচীর-মর্গণ সম্পাদক 

- দিগর্শনের এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি 

__পুরণো। বাড়ী, কেী-মাঁশম্যানের মিলন-ক্ষেত্র 

-রাধাহলন জীউর মন্দির 

» সমাচীর-দর্পণের প্রথম সংখ্যার প্রতিলিপি 
সমুদীলকুমার সুখোপাধ্যায়ের চিত্রকলা 


Cl) ৭৩ 
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৪৫শ ভাগ 
১ম খণ্ড 


কাপড়ের ছুতিক্ষ 

কাপড়ের ছুন্ডিক্ষ সমানভাঁবেই চলিতেছে । কমে নাই, 
কমিবার কোন লক্ষণও নাই। চোরাই কাঁরবার বন্ধ হয় নাই, 
বাংল! হইতে তিব্বতের পথে চীনে কাপড় রপ্তানী এখনও হুই- 
তেছে বলিয়া অভিযোগ উঠিতেছে। পর্নসা ও সুযোগ যাহাঘের 
আছে কাপড়ের অভাব তাহাদের হয় নাই, দরিদ্র ও মব্যবিত্বদের 
বিবস্ত্র হইবার উপক্রম হইয়াছে । কাপড়ের অভাব ভারতবর্ষের 
অগ্তান্ত স্বানেও হইয়াছে, কিন্তু বাংলাতেই উহ! সর্বাপেক্ষা 
অধিক তীব্র এবং বাংলাতেই -কাঁপড়ের চোরাই কারবার অর্বা- 
পেক্ষা সম্বদ্ধিশানী__ইহী শুধু লাছিত ও পর্য,দন্ত“বাঙালীরই মনের 
কথা দয় বোস্বাইস্ের মিলওয়ালা, ভারত-সরকারের বাণিজ্যসচিব 
লীগের অন্ততম নেতা সর মহম্মৰ আজিজুল হক এবং খোদ 
বাংলা-সরকারের ডিরেকউর-জেনারেল অফ এনফোসমেন্ট মিঃ 
শ্রিফিধসেরও ইহাই অভিমত! বোম্বাইয়ের কমার্স পত্রিকা 
লিখিয়াছেন যে বাংলার এই তীব্র বস্ত্রাভাব ও চীনে কাপড় 
রপ্তানির অন্ত সম্পুর্ণ দায়ী বাংলা-সরকার । কেন্ত্রীয় পরিষদে 
অীয়ুক্ত ক্ষিতীশচন্্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে সর আত্দিভুল রলিয়া- 
ছেন, “ভারতের সর্বত্র কাপড়ের চোরাই কারবার চলিতেছে 
এবং ইহার জন্ত প্রধানত পাইকারেরা দায়ী। বাংলাদেশে 
কাপড়ের ব্ল্যাক মার্কেট সব চেয়ে বেশী এবং পাইকারী ও থুচর! 
সর্বশ্রেধীর ব্যবসায়ীরাই ইহার অন্ত সমান দায়ী ।” রোটারী 
ক্লাবের এক বক্তৃতায় মিঃ প্রিফিথস বলিয়াছেন, “পৃথিবীর সব 
দেশেই চোরাই কারবার আছে। অন্তান্য দেশে উহা! স্বাভাবিক 
নিয়মের ব্যতিক্রম আর বাংলায় উহাই স্বাভাবিক নিয়ম হুইয়! 
্বাড়াইয়াছে।” নাজ্দিযুস্ধীম মন্ত্রীসভার পরিচালনাধীনে এবং সর- 


৪ বরাহ মন্ত্রী মিঃ লুরাবদ্দীর তত্বাবধানে এই ব্ল্যাক মার্কেট পড়িয়া 


উঠিয়াছে এবং জপদ্ধল পাথরের ভাঁয় বাঙালীর বুকে চাপিয়! 
মিঃ সুরাবর্ধী বাংলার অন্ত বরাদ্ধ কাপড়ের কোটা, লইয়া 
কেন্দ্রীয় সরকার ও বোষ্বাইয়ের মিলওয়ালাদের সহিত বিবাদ 


করিয়া যথেষ্ট সময় নষ্ট কপ্পিয়াছেন। ইহা! নিরর্থক । যুদ্ধের পূর্বে” 


বাংলায় যত কাপড় বিক্ৰয় হুইত, বাংলাকে প্রায় সেই পরিমাণ 
কাপড় দেওয়া হুইয়াছে। পাইকারবের গুদামে এই কাপড় 
আটকা না পড়িলে বন্ত্াভাব কিছুতেই এত তীব্র হইতে পারিত 


টন্ব্পাঞ্ধ5 ১৩৫২ 
বিবিধ প্রসঙ্গ 








না। গবর্ম্েন্ট প্রথম হইতেই স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যে 
গতি রোধ করিতে চাহিয়াছেন। ব্যক্তিগত ও রাজ্গনৈতিক 
কারণে আনাড়ীদের উপর কাপড় বিক্রয়ের ভার দিয়া এবং 
সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা .গোপনতার অন্ধকারে ঢাকিয়া 
রাখিয়া চোরা ব্যবসায়ীদের উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়াদেন। মিঃ 
প্রিফিথস ও মিঃ টুলী কাপড় বিক্রয়ের যে নূতন বন্দোবত্ত করিতে- 
ছেন তাহাতেও চোরাই কারবার বন্ধ হইবার বিন্দুমাত্র সস্তাবনা 
নাই। কলিকাতায় মহল্লা কমিটি গঠন করিয়া কাপড় 
বিক্রয়ে কমিটির সাহায্য লাভের অন্য তাহারা আবেদন 
কবিয়াছেন, প্রকাশ, মধ্য কলিকাতায় এন্সপ কমিটি গঠিতও 
হইয়াছে । কিন্ত মিঃ গ্রিফিথসের বক্তৃতায় বুঝা যায় কমিটি 
চোরা! ব্যবসায়ীদের .ধরিবার কাজে তাহাদিগকে সাহায্য 
করান ইহাই তাহার“অভিপ্রায়। কাপড় বিতরণের অথবা 
দোকান নির্বাচন ও কাপড় বিক্রয় পরিদর্শনের দ্বায়িত্ব 
কমিটির হাতে ছাড়িয়া দ্বিতে তিনি অনিচ্ছুক । অর্থাৎ কমিটি 
চোরা ব্যবসায়ী ধরিবার কান্ধে পুলিসের গুপ্তচরের কাজ্- 
টুকু বিনা পয়সায় করিয়া দিক ইহাই তাহার আসল ইচ্ছা। 
মধ্য কলিকাতা কমিটি গঠনের সংবাদ প্রকাশের পরই জানা 
গিয়াছে এ অঞ্চলের বহু দোকানকে কমিটর সহিত পরামর্শ না 
করিয়াই কাপড় বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে । অন- * 
সাধারণের ছুর্দশ1 যোচনে বাংলার গত মন্ত্রীমগুলের আস্তরিকতার 
অভাব পদে পদে ধরা পড়িয়াছে। ইহাদের উপর বাঙালীর 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বিন্থমাত্র আজ আর অবশিষ্ট নাই। মিল. 
গুলিকে মিজ নিজ দোকান থুলিয়া খুচরা কাপড় বিক্রয়ের 
অনুমতি দিলে অথবা স্থানীয় ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের প্রতি- 
নিধিগণ কর্তৃক গঠিত কমিটির হাতে কাপড় বিক্রয়ের দায়িত্ব 


'অর্পণ করিলে চোরা কারবার এত তীত্র হইতে পারিত না ইহা 


নিশ্চিত 1 


ম্যানচেষ্টারের কাপড় আমদানীর পথ প্রশন্ত করিবার আচ 
তারত-সরকার কাপড়ের যে জভাব স্যরি করিয়াছেন, বাংদা- 
সরকার তাহাই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। নাক্জি- 
সুদ্দীন মন্ত্রীগুলের পক্ষপুটাশ্রয়ে ফাপতি টাকার মালিকদের 
কৌশলে কাপড়ের চোরাই কারবার বাংলাতেই সর্বাপেক্ষা 
অধিক ক্কাপিয়া উঠিয়াছে। ভারত-সরকারের$ টেক্সটাইল 


প্রবানী | 
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কয়লার অভাবে কান্ধ বন্ধ রাখিতে বলা 
যে পরিমাণ কাপড় ইহাতে কম উৎপন্ন হুইল 
ই জনসাধারণের প্রাপ্য হইর্তে কাটা যাইবে, 
প্রাপ্য অথবা রপ্তানি হইতে উহার একাংশও বাদ 
না। 
*.. তারপর কাপড় রেশনিং। ইহাতেও ব্ল্যাক মার্কেটেরই 
সহায়তা হইবে। বাংলা-সরকার এখানেও মুড়ি মিছরির এক 
' দর কষিয়াছেন, ধনী দরিদ্র মধ্যবিন্ত সকলের জন বৎসরে দশ 
গন্ধ কাপড় বন্ধাদ্ব করিয়াছেন । জনপ্রতি দশ-বার বা আঠার 
গজ কাপড়ের হিসাব লইয়া যে কলহ ও আন্দোলন চলিয়াছে 
তাহা শুধু নিরর্থক নয়, দহুরভিসন্ধিপ্রস্থত বলিয়াও মনে করা 
যাইতে পারে। ভারতবাসীর দৈনিক আয় দশ পয়সা, ইহার 
অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক ভারতবাসীরই আয় দশ পয়সা । ঠিক 
তেমনি ভারতে উৎপন্ন মোট কাপড় জ্বনসংখ্যা দিয়! ভাগ করিলে 
গড়পড়তা দশ গঞ্জ পড়ে বলিয়াই এ কথা বলা চলে নাষে 
সকলেই দশ গজ কাপড় ব্যবহার করে। সমাজের উচ্চস্তরের 
লোকে দশ গঞ্জের অনেক বেশী এবং নিম্নস্তরের লোকে অনেক 
কম কাপড় ব্যবহার করে। তাহা ছাড়া ভাতের কাপড়ের 
কোন সঠিক হিসাব আজও নিধ রিত হয় নাই, সুতরাং দরিদ্র 
দেশবাসী কয় গন্জ মিলের ও কয় পজ্ত তাঁতের কাপড় ব্যবহার 
করে তাহারও হিসাব পাওয়া অসম্ভব । এই অবস্থায় সকলের 
অন্ত সমানভাবে দশ গর্জ বরাদ্দ শুধু সূর্ধতার পরিচয় নয়, 
প্রয়োনীয় অবশিষ্ট কাপড় চোরাবাজ্জারে কিমিবার জন্ভ ইহা 
প্রত্যক্ষ আমন্ত্রণ । সাহেবদের কুট, রাত্রিবাস, অন্তর্বাস প্রভৃতির 
জন্য বৎসরে মোট দশ গন্ধ কাপড় বরাদ্দ করিবার কথা নাজিমৃদ্ধীন 
মন্ত্রীগুল কল্পনাও করিয়াছিলেন কি? খ্রিফিথস সাহেব সম্প্রতি 
লাট পরিচালিত বাংলায় কাপড় বিলির ভার লইয়াছেন তিনি 
* স্ব সম্প্রদায়ের জন্ত এই বরাক্ষ করিবেন কি? 
ব্রিটেনের খাঁদ্য-বরাদ্দ 
গত পাঁচ বংসর ব্রিটিশ গবর্্মেন্ট কি ভাবে দ্বেশবাসীকে 
থা সরবরাহ করিয়াছেন তাহার বিবরণের সহিত এদেশে 
খান্ধ-বরাদ্দ প্রথার তুলনা করিলে স্বাধীন ও পরাধীন দেশের 
গবন্মেন্ট ও সরকারী কর্মচারীদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। 
সুস্থ শরীর গঠন, অসুস্থ শরীরের পুনর্গঠন, কর্মশত্তি সঞ্চয় ও 
রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতা রক্ষা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই 
ব্রিটেনের বরা্ধ খান্ডের তালিকা তৈরি করা হইয়াছে ; সঙ্গে 
সঙ্গে পে্টও যাহাতে ভরে তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হুইয়াছে। 
এই ব্যবস্থায় একটা সুফল এই হইয়াছে যে, শরীরের পুষ্টির 
জন্ত অতি প্রয়োজনীয় থাতদ্রব্যগুলি ব্রিটেনের জনসাধারণ 
যথেষ্ট পরিমাণে পাইিতেছে। ব্রিটেমের দরিদ্র জনসাধারণ 
স্বাভাবিক সময়েও যে পুষ্টিকর থাড পাইত না এখন 


তাহা পাষ্টৃতহে। 


সাবমেরিণ যুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে বিদেশ হইতে আমদানী 
খা প্রায় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে উৎপন্ন থান্প্রব্যের উপরই 
প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হুইয়াছিল। বরাদ্ধ করিবার 
কাহার তর্ভ কি রকম খাদ্য অধিক প্রয়োজন তংপ্রতি 
দৃষ্টি রাখা হুইয়াছে। প্রস্থুতি, শিশু ও ছাত্রছাত্রীপণকে বেশী 
করিয়া দুধ ও শরীর গঠনকারী খান্ক দেওয়া হইয়াছে। 

দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিও প্রথম হইতেই যথেষ্ঠ 
মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে । যুদ্ধের আগে যে পরিমাণ গম ও 
আলু ব্রিটেনে উৎপন্ন হইত, ১৯৪৩-এ তাহার দ্বিগুণ উৎপন্ন 
হইয়াছে । যুদ্ধের আগে যেখানে ব্রিটেনের জনসাধারণ প্রত্যেকে 
গড়ে সপ্তাহে ৩০।৪০ আউদ্দ তাজ] মাংস, ৬৫২ আউন্স তাজা 
মাছ ও ৮৪০ আউন্স শুষ্ক মাংস পাইত সেখানে ১৯৪৩-এ 
প্রচও যুদ্ধের মধ্যেও তাহারা পাইয়াছে ২২১৮ আউন্স তাজা 
মাংস, ৪'৫৬ আউন্স তাজা মাছ ও ৫৭৮ আউন্স শুফ মাংস। 
থান্তালিকায় প্রোটিন জাতীয় বস্তর অভাব এই ভাবে 
ঘটিতেছে দেখিয়া পলীরের পরিমাণ বাড়াইয়! শরীরের পুঠিরক্ষার 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। যুদ্ধের আগে সন্তানে ২৭১ আউন্স 
পনীর প্রত্যেকে খাইত, ১৯৪৩-এ উহ] বাড়াইয়া গড়ে ৩'৬৩ 
আউন্স কর! হইয়াছে । পনীর বরাদ্দ বিষয়েও অল্প ও অধিক 
পরিশ্রমী লোকদের মধ্যে পার্থক্য কর! হইয়াছে । অল্প পরিশ্রম 
যাহারা করে তাহাদিগকে সপ্তাহে ৩ আউন্স পনীর দেওয়া 
হইয়াছে কিন্ত কৃষক ও শ্রমিককে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয় 
বলিয়া ১২ আউন্স হিসাবে পাইয়াছে। 

যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেনে প্রত্যেক সপ্তাহে ৭৬৩ আউদ্দ মাখন 
পাইত, ১৯৪৩-এ পাইয়াছে ২৩৪ আউন্স । এই অভাব পুরণ 
করা হইয়াছে মার্গারিণ বা ক্ত্িম মাখন দ্রিয়া। যুদ্ধের আগে 
মার্গারিণ সাধারণতঃ রাম্নাতেই ব্যবহৃত হইত, এখন লোকে 
সপ্তাহে গড়ে ৫'২৬ আউন্স হিসাবে উহা থাইতেছে। কাজেই 
ব্রিটিশ খাদ্যতালিকায় সেহজাত দ্রব্যের অভাব আদে ঘটে নাই। 

ভিম বরাদ্দে শিশুদের দাবি আগে ঘিটান হয়, বয়ফেরা 
পায় পরে । হয় হইতে আঠারো মাসের শিশুদের জন্ত অতিরিজ্ঞ 
ডিম বরাদ্দ কয়! হুইয়াছে। যুদ্ধের আগে প্রত্যেকে সপ্তাহে 
৩"২৬টি ডিম পাইত, এখন পায় মাত্র ১৪৫টি । শিশু ভিন্ন রোগী 
এবং আসমপ্রসব! নারীদের জন অতিরিক্ত ডিম বয়াদ্দ হইয়াছে। 

দুধ বরাদ্দের সময়েও শিশু ও আসন্বপ্রসব! জনদীরের 
প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখা! হইয়াছে। পাঁচ বংসরের অনধিক 
বয়স্ক শিশু এবং আসম্বপ্রসবা জননীর! দৈনিক এক পাইণ্ট ছধ 


পান। সম্ভা দামে অথবা অবস্থা বিবেচনায় বিনামূল্যে এই. 


ছুধ দেওয়া হয়! পাঁচ হইতে সতর বংসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের 
অন্ত বরাদ্দ দৈনিক আধ পাইণ্ট। বয়স্কদের ভাগ্যে খুব কম 
ভুটিলেও রোগী শিশু ও আসন্প্রসবা জননীরা! যথেষ্ট দুধ পাইতে- 
ছেন। 

তাজা কল বিদেশ হইতে আমদানি হইত, উহা বন্ধ হওয়ায় 
আলু ও শাকসজীর দ্বারা কলের ভিটামিন সি-র অভাব পুরণ 
করা হুইয়াছে। ভিটামিন সি-র অভাবে শিশুরা যাহাতে রুগ্ন 
না হইয়া পড়ে সেলন্ত বিদেশ হুইতে কিছু পরিমাণে কলের রস 
আমদানী করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুদিগকে 


প্র 


% 


ছাত্র, বালকবালিকা, 


দেওয়া হয়। জালুতে তি মানুতে ভিটামিন সি অন্তর পরিমাণ থাকিলেও 
প্রচুর পরিমাণে আলু খাওয়ায় এই অভাব অনেকাংশে পূর্ণ 


তত 
একমাত্র চিনির বেলাতেই উহার অভাব সম্পূর্ণ পূরণ করা 
সম্তব হয় নাই। অবঙ্ক উহার পরিমাপ খুব বেশী কমেও নাই। 
_{ আগে লোকে যেখানে সপ্তাহে যে পরিমাণ চিমি পাইত তাহা 
অপেক্ষা মাত এক-তৃতীয়াংশ কম পাইতেছে। 

ব্রিটেনে গবর্থেন্ট এবং বৈজ্ঞানিকদের সম্মিলিত চেষ্টার 
দ্বায়াই এই অসাধ্য সাধিত হইয়াছে। ব্রিটিশ দরিজ্্র জনসাধারণ 
স্বাভাবিক অবস্থায় যে পুষ্টিকর খাড সংগ্রহ করিতে পারে মাই, 
যুদ্ধের মধ্যে নিধিবাদে ও নিব্জাটে তাহারা উহা ভোগ 


করিতেছে । 
ভারতে খাগ্যবরাদ্দ 

ব্রিটেনের সহিত ভারতের খাত বরাদ্ব্যবস্থা-তুলনা করিতে 
গেলে স্বাধীন ও পরাধীন গবন্মেণ্টের বিরাট পার্থক্য সহজেই ধরা 
পড়ে । এ দেশে খাডবরাদ্দ-ব্যবস্থায় বোস্বাই আংশিক সাফল্য 
লাভ করিয়াছে বটে, কিন্ত বাংলায়,বিশেষতঃ কলিকাতায়, উহা 
অসীম লাঞ্ছদার কারণ হইয়াছে । ১৯৪৩ সালে লোকে যেখানে 
পঞ্চাশ টাকা দিয়াও চা্টল সংগ্রহ করিতে পারে মাই, সেখানে 
১৬০ আনা দরে আত্বকাল চাউল ধিলিতেছে ইহাকেই অনেক 
সময় কলিকাঁতার রেশনিঙের সার্থকতা বলিয়া মনে করা হয় । 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ইহাতে সরকারী কৃতিত্ব খুব বেশী নাই। গত 
ছুই বৎসরে অপর্যাপ্ত ধান অস্থিয়াছে ঘলিয়াই কলিকাতাবাসী 
খা পাইতেছে এবং কলিকাতার বাহিরে যে চাউল ১০1১২ 
টাকা মণ, তাহাই ১৬।০ দরে কিমিতে বাধ্য হইতেছে । চিনির 
বরাদ্ধ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম, ডাল অধাড এবং আটা 
ময়দার অবস্থাও তত্রপ | চাউলও নিত্য পরিধর্তপ্ীল। 
চাউলের টৎকর্ষের প্রতি কোন দিনই লক্ষ্য রাখ! হয় নাই, 
কয়েক মাস পূর্বেও কলিকাতাবাসীকে যে জঘন্্ চাউল গ্রহণে 
বাধ্য করা হইয়াছিল তাহাতে সহরশুদ্ধ লোক নানাবিধ অসুখে 
ভূুগিয়াছে। তীব্র আন্দোলনের ফলে এ চাউল দেওয়া 
আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে। শিশু, রুগ্ন ও প্রস্থতি প্রভৃতির 
অন্ত ব্রিটেনের স্তায় স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয় নাই। রেশনের 
দোকানে যে শ্রেণীর থাভব্রব্য এখানে দেওয়া! হইয়াছে তাহাতে 
সুস্থ ও সবল লোকেরই স্বাস্থ্যরক্ষা করা বহু ক্ষেত্রে সম্ভব হয় 
নাই। ছুধ বা দেহপু্টিকর খাপ সর্বসাধারণের অভ বরাদ্ধ 
করা ত দূরের কথা! শিশু, রোগী ও প্রস্থতিদের জনও উহার 
কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ব্রিটেনে গবর্ম্মেণ্ট শিশু, রোগী, প্রস্থতি, 
কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর 
অন্ত পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া ৪ কোটি লোকের খাদ্য বরাদ্ধ 
করিয়াছেন, আর এখানে বাংলা-সরকার ৪০ লক্ষ লোকের 
জন্ভ শুধু চাউল, আটা, চিনি ও ডাল বরাদ্দ করিতেই গলদধর্ম 
হুইয়াছেন। ব্রিটেনে গবশ্মে ট সকলের প্রয়োত্বন মিটাইবার 
অভ প্রাণপণ করিয়াছেন; এ দেশে গবর্মে্টি রেশনিঙের 
নামে মাম মাজ বন্দোবস্ত করিয়াই, লোককে ধমকাইয়া নীরব 
রাখিতে চাহিয়াছেন, অতি কদর্ধ্য খান এহণে আপত্তিও এথানে 
কেহ শোনে নাই। তারপর রেশমিত্ের বাহিরের থান 


“দোকানের লেটুককে রক্ষা! করিয়াছেন । 


বৈশাখ বিবিধ প্রন্--ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যের জদ্য জন প্রীতি ব্যয় ৫ আনা : আমেরিকার ৫৪ টাকা ৩ 


কিলেও সরিষার তৈল, 1 তৈল, ঘি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাডস্রব্য একে 
দুযুল্য ও ছশ্প্রাপ্য, তদুপরি ভেজাঁল। ভেজাল নিবারণের 
চেষ্টামাত্র গবর্মেট করেন মাই, এবং ন! করিয়া অসাধু 
ব্যবসায়ীদের প্রকারান্তরে উৎসাহই দিয়াছেন। সরকারী 
দোকানেই চাউল ও আটা য় নিধিবাদে ভেজাল চঙিয়াছে, প্রতিবাদ 
সত্ত্বেও গবর্মেন্ট তাহার প্রতিকার করেন নাই, কর্পোরেশন 
ভেঙাল মিবারখে অগ্রণী হইলে তাহাকে বাধা দিয়াছেন, 
ব্রিটিশ গবন্মেপ্ট 
মিত্ষের দেশে জনসাধারণকে সেবা করিয়াছেন, এ দেশে 
ভাহাদেরই শাখা গবদ্মেন্ট স্বভাবসিদ্ধ আমলাতাপ্রিক ওদ্বত্যের 
সহিত জানাইয়াছেন যাহা করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, ইহার 
অভ দেশবাসীকে ধন্ধ ও চরিতার্থ বোধ করিতে হইবে । 


ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যের জন্য জনপ্রতি ব্যয় 


 ৫আনাঃ আমেরিকায় ৫৪ টাক! 


অল-ইত্ডিয়া ইনঠিটিউট অব হাইক্তিন এও পাবলিক হেলথের 
অধ্যক্ষ ডাঃ জে বি গ্রাণ্ট উক্ত প্রতিষ্ঠানের পাচ বৎসরের কার্ধা- 
বলীর বিবরণ প্রদ্ধান কালে এক সাংবাদিক সভায় ভারতবর্ষে 
জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থা ও তাহা উন্নত করিবার কয়েকটি 
উপায় বিবৃত করেন । ১৯৪০ হইতে ১১৪৪ পর্যস্ত ইনঠিটিউটের 
কার্যাবলী বর্ণনা করিয়! ডাঃ গ্রান্ট বলেন যে, অভান্ত দেশের 
তুলনায় ভারতের জনসাধারণের স্বাস্থ্য অতিশয় মন্দ। ভারত- 
বর্ষের আধিক দুরবস্থাই এই শ্বাস্থ্যহীনতার অন্ততম কারণ । জ্রন- 
সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে আমেরিকায় যে স্থলে জনপ্রতি ৫৪ 
টাকা ব্যস্িত হুইয়া থাকে, সেম্থলে ভারতবর্ষে মাথাপিছু ব্যয় 
৫ আনা মাত্র । ইহাতে কোন সুফল লাভ হইতে পারে না। 
যদি তাল ফল পাইতে হয়, তবে ব্যবস্থা ও প্রণাঁলীর পরিবর্তন 
করিতে হুইবে । 'যে সকল পদ্ধতি ও ব্যবস্থায় ফললাভ হইতে 
পারে সেগুলি কার্যত: প্রয়োগ করাই অল-ইগিয়া ইনটিটিউট 
অব হাইজ্রিন এণ্ড পাবলিক হেলথের সর্বপ্রথম কার্ধ্য। 

ডাঃ গ্রাণ্ট কতকগুলি বাস্তব পন্থা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, 
যদি কার্য পরিচালনার জন কোন পরিকল্পনা রচিত না হয় ও 
সেই অহুসারে কার্য না করা হয় তবে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা! 
কাগজপতেই নিবন্ধ থাকিবে | কি ধারায় কার্য করিতে হয়, 
সিজুর চিকিৎসা সমিতি তাহা! হাতে-কলমে করিয়া! দেখাইয়া- 
ছেন। পবেষণাঁ-লন্ধ ফল উতয়তঃ শহরের ও গ্রামের লোকের 
উপর প্রয়োগ করিবার জন্ভ ১৯৪৪ ষ্টাব্বের জাহুয়ারি মাসে এ 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (১) সাধারণ স্বাস্থ্য ও ম্যালে- 
রিয়া দমন, (২) যক্ষা ও যৌনব্যাধিসহ সংক্রামক রোগ দমন, 
(৩) প্রস্থতি ও শিশুর পরিচর্যা, (8) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান ও 
(৫) জদ্র-সৃত্যুর হিসাব গ্রহণ করা__এই বিষয়গুলির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত স্থানের জনসাধারণের স্বাঙ্থ্যের সর্বাঙ্গীন 
উন্নতি বিধান করাই এ সমিতির লক্ষ্য । তাহাদিগের পরীক্ষা- 
কার্ধের প্রধান লক্ষ্য এই যে, ভাহানা গ্রাম্য স্বাস্থ্য কমিটি হইতে 
ফুনিয়ন স্বাস্থ্য কমিটি পর্যন্ত সর্বত্র আত্মনির্ভরশীল দলসমূহ গঠন 
করিতে চাহিতেহেন। সিহ্থুরে অবলদিত পদ্ধতি দেশের সর্বত্রই 
চলিত রতি হালে | বিড জবান ই জে কানন 


পদ্ধতি উদ্ভাবন করিলেই চলিবে না, লোককে এ পদ্ধতিগুলি 
প্রয়োগের কৌশলও শিক্ষা দিতে হইবে । যদ্দি যথেষ্টসংখ্যক 
প্রয়োগনিপুণ ব্যক্তি না থাকেন তবে কোন দেশেরই উন্নতি 
হইতে পারে না। 

শিক্ষার তায় স্বাস্থ্যের জন্তও এ দেশে একটা লোকদেখান 
বিভাগ আছে। ম্যালেরিয়া, কলের! প্রভৃতি প্রতিষেধযোগ্য 
যোগে প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ লোককে মরিতে দেখিয়াও এ 
দেশের গবশ্মে ন্ট তাহার প্রতিকারের যথাযোগ্য "আয়োজন করা 
প্রয়োঙ্গন মনে করেন না। দেশবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যের ভাল 
মদ্দের প্রতিও তাহারা একেবারে উদ্বাসীন। প্রামগুলিতে 
ডাক্তারখানার নামে কয়েক বোতল মিকশ্চার রাখিয়া দ্বিয়াই 
গবন্ধেন্ট গ্রামবাসীদের প্রতি কতব্য সমাপন করিয়া! থাকেন। 
পুষ্টিকর খান্ডের অভাবে প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ শিশু ও গ্রন্থুতিকে 
মরিতে দ্েখিয়াও তাহাদের কতব্যবোধ জাগ্রত হয় না । ডাঃ 
গ্রাণ্টের স্তায় একজন বিশিষ্ট আমেরিকান জনস্বাস্থ্যরক্ষায় এ 
দেশের গবন্দেন্টগুলির অবহেলা লক্ষ্য করিয়াছেন ইহ] সুখের 
বিষয় । পরাধীন ভারতবর্ষের বিদেশী গবর্ম্মেণ্টের যে-সব কীর্তি- 
কলাপ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া গেলেন, আমরা আশা করি 
দেশে ফিরিয়া আমেরিকাবাসীকে তিনি তাহার যথার্থ বিবরণ 
জ্ঞাপন করিবেন । 


ম্যালেরিয়ায় ৯০ লক্ষাধিক লোকের স্বৃত্যু 

সাংবাদিক সভায় অল-ইণ্ডিয়া ইনটিটিউট অফ হেলথ এও 
হাইক্ষিনের রিপোর্ট আলোচনা করিবার অব্যবহিত পরে কেন্সীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদে প্রশ্নোতরের নিয্নলিখিত যে সংবাদটি প্রকাশিত 
" হইয়াছে ডাঃ গ্রান্ট নিশ্চয়ই তাহা দেখিয়াছেন। সংবাদটি 
এই : 

নবছিলী, ২৯শে মার্চ £__আজ কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে একটি 
প্রশ্নের উত্তরে মিঃ টাইসন বলেন যে, ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাবব পর্যন্ত 
ব্রিটিশ ভারতে আনুমানিক »*৭৯৪১৮ জন লোক ম্যালেরিয়া মার! যায়। 

বাংলা, আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারে মহামারী 
আকারে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেন । অপরাপর অঞ্চলেও এই 
রোগের আক্রমণ চলে । ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৪৪ খ্রষ্টান্বের গোড়ার 
দিকে বাংলা ও পঞ্জাবের ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর হার যুদ্ধের পূর্বকালের 
গড়পড়তা হারকে ছাড়াইয়া বায়। 

, অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে সিঃ টাইসন বলেন যে, যুদ্ধের পূর্বে গড়ে 
আনুমানিক দুই লক্ষ দশ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হইত, বর্তমানে 
কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহারহোগা পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড ওষধ বাজারে 
আমদানি কর! হইয়াছে ।--ইউ. পি. 

যে আমেরিকা পানামা অঞ্চলের ভয়াবহু ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ 
ক্পে বিতাড়িত করিয়াছে সেই দেশের লোকেরা ব্রিটিশ শাসনে 


প্রবালী 


~ 


ভারতবর্ষে ছয় বৎসরে প্রায় এককোটি লোককে মরিতে দেখিয়া. 


ভারতে ব্রিটেনের ট্রাষ্টিগিরি সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করে 
ডাঃ খ্রাণ্ট তাহা জানাইলে মন্দ হইত মা। 


পাকিস্থান দাবির অসারতা সম্বন্ধে 


সর সুলতান আমেদ 
* ভারত-সরকার এবং মুসলিম লীগ উভয় মহলেই সর সুলতান 


আমেদের প্রতিষ্ঠা সুবিদিত । কিছুদিন পুর্বে “ভারত ও ব্রিটেনের : 


মধ্যে সন্ধি্টনামক একটি পুস্তকে পাকিস্থান সম্বন্ধে তিনি থোলা- 


১৩৫২ 


খুলি ভাবে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন । প্রথমেই তিনি 
দেখাইয়াছেন যে-পাকিস্থানের কোন মানচিত্র রচন1 আস্ত পর্বস্ত 
সম্ভব হয় নাই এবং এই মানচিত্র শ্াকিতে গেলে নিয়লিখি 
সমস্তাগুলির সমাধান কিরূপ হুইবে তাহার প্রশ্নও 

(১) শিখেরা আত্মনিয়ণের অবিকানি দাযি করিতে তাহাদের 
বেলায় কি হইবে? হিন্বস্থানের মধ্যে থাকিতে চাহিলে 
তাহাদের বাসের জন্ত কোন্‌ অঞ্চল নির্দিষ্ট হইবে ? 

(২) অদ্বালা ও জলম্বর বিভাগ কি পাকিস্থানের অন্ততূক্তি 
হইবে ? করিতে চাহিলে তাহার যুক্তি কি? 

(৩) অম্বতসর কি পাকিস্থানের অস্তভু ক্রু হইবে ? 

(৪) উত্তর-পূর্ব পাকিস্থানের সরকারী ভাষা কি হইবে ? 

(৫) উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থানের সহিত উত্তর-পূর্ব পাকি- 
স্থানকে কি করিভোরের দ্বারা সংযুক্ত রাখা হইবে ? রাখিলে 
কোন, যুক্তিতে ? - 

(৬) কলিকাতা পাকিস্থানের বাহিরে অথবা ভিতরে 
থাকিবে? 

(৭) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানেরা যদি 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগ করিয়া পাকিস্থানের বাহিরে 
থাকিতে চায় তাহা হইলে কি হইবে ? 

এই সব ভৌগোলিক সমস্তার আলোচনা করিতে গেলে 
আমাদিগকে আরও একটি গুরুতর সমন্তার সম্মুখীন হইতে হয়। 
হিন্দু প্রদ্বেশগুলিতে যে সব অল্পসংখ্যক মুসলমান থাকিবে 
তাহারা যাহাতে সেখানে ভায়সক্ত ব্যবহার পায় তাহার 
ব্যবস্থা কি হইবে? পাকিস্থান পরিকল্পনায় সেরূপ কোন 
বন্দোবস্ত ত হয়ই নাই, অধিকত্ত মুসলমানের হিন্দু-গরিষ্ঠ 
প্রদ্বেশগুলিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দৌলতে যে সব 
অতিরিক্ত সুবিধাভোগ করিতেছে সেখুলিও হারাইবে। জর 
সুলতান স্পষ্টই বলিতেছেন : “পাকিস্থান পরিকল্পনায় ছুইটি 
স্বাধীন মুসলমান রাষ্র গঠনের কথা বল! হইয়াছে কিন্ত তাহাতে 
সমন্তাঁর প্রক্কত সমাধান হুইবে বলিয়া মনে হয় না৷” 


পাকিস্থানে মাইনরিটি সমস্য 

সর সুলতান আমেদ অতঃপর পাকিস্থানের মাইনরিটি সমস্তা 
সম্বন্ধে নিয়োক্তরূপ আলোচন! করিয়াছেন । পাকিস্থান অমর্থ- 
কেরা বলিয়া থাকেম যে শ্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্রদ্বয়ে হিন্দুরা সংখ্যা- 
লঘু সম্প্ৰদায়ে পরিণত হইবে, তাঁহাদের মুখ চাহিয়া! হিন্দু-গরিষ্ঠ 
প্রদেশসমূহ সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি সদাচরণ করিতে 
বাধ্য হইবে। সর সুলতান দেখাইয়াছেন এই যুক্তি অসার । 
ভাসই সন্ধির পর ইউরোপে বলকানে মাইনরিটি সমস্তা সমা- 


ধানের অগ্ত এই ধরণের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্ত তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ 


হইয়াছে । ভারতবর্ষের সমস্তা আরও তীব্র । সীমাস্তপ্রদ্বেশ, 
বেলুচিস্থান, পঞ্জাব ও সিদ্ধুতে মুসলমানের সংখ্যা মোট জ্বন- 
সংখ্যার শতকর1 ৬২ ভাগ । এই সংখ্যাধিক্যকেই কি ভারত 
বিভাগের দ্বাবিরূপে গণ্য করা যায়? এই প্রশ্ন তুলিয়া 
জর সুলতান নিজ্দেই বলিতেছেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
হিদ্ু-মুসলানের অনুপাত বিবেচনা করিলে দেখা যায় এই 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন মূল্য নাই। এই কয়টি প্রদেশের সহিত 
কাশ্মীর যোগ দিলে এবং আস্বাল! বিভাগ বাদ দিলেও ' মুসল- 


হু 
A 


বৈশাখ 
মানের সংখ্যান্রপাত ৬৮র বেণী হুয় না। উত্তর-পূর্য পাকিস্থানে 
তো মুসলমানের সংখ্যামুপাত শৃতকরা মাত্র ৫৪ ভাগ 


Ne মুসলমানেরা তথাকার পুরুষানুক্তমিক ' বাস- 


তুলিয়া দিয়! পাকিস্থানে চলিয়া আসিবে সর সুলতানের 
মতে ইহা উৎকট কপ্পনার পরিচায়ক, এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবারও. 
কোন প্রয়োক্ষম তিমি অনুভব করেন না|! মিঃ জ্রিম্না নিজেও 
স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা] অসম্ভব । কেহ কেহ অবশ্য গত 
যুদ্ধের পর তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে নিজ নিজ জাতির লোক বিনি- 
ময়ের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন । কিন্ত তাহারা ভুলি! যান যে, 
যে সব গ্রীক আনাতোলিয়ায় এবং যে সব কুর্কা গ্রীসে গিয়া 
সবেমাত্র বসবাস নুরু করিয়াছিল শুধু তাহাদ্বিগকেই স্বস্ব দেশে 
ফিরাইয়া আনা হয়। সর সুলতান দেখাইয়াছেন ভারতবর্ষের 
অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন । ' এখানে বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দু-মুসলমান 
পাশাপাশি বাস করিয়াছে, তাহাদ্বিগকে পুরুণাহুক্রমিক পৈত্রিক 
আবাস হইতে উচ্ছেদ করা অসম্ভব | ইহা ছাড়া অন্ত সমস্তাও 
আছে। গ্রীস ও তুর মধ্যে মাত্র ১০প্লক্ষ গ্রীক ও ৫ লক্ষ 
তুকাঁরি বিনিময় হইয়াছিল। একমাত্র গ্রীসকেই নবাগত লোক- 
দের নূতন ঘরবাড়ী তৈরি করিয়া দিবার জন্ভ এক কোটি 
পাউশ্ডেরও বেশী খরচ পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা 
করিতে গেলে তিন কোটি মুসলমানকে সরাইতে হইবে, মানুষের - 
তৈরি কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা অসম্ভব বলিয়া সর সুলতান 
মনে করেন। L 


এই সমঙ্তার আরও একট দিক আছে। সর সুলতান 
লিখিতেছেন, “থিওরীর দিক দিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি সর্বজন- 
গ্ৰাহ কিন্ত নিক রাজনীতি ও নিকৃ্টতর অর্থনীতির উপর প্রতি- 
চিত হইলে উহার কোন সার্থকতা থাকে না। কতকগুলি 
অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যাহ্পাত ৫৪ বা ৬২ বলিয়াই 
সেগুলিকে মুসলমান্রর পৈত্রিক নিবাস বলির দাগিয়া দিলেই 
আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণযোগ্য হুইয়া উঠে না। আত্ম-বঞ্চনা 
কতকদুর পর্যন্ত মন্দ লাগে না, কিন্ত যথাসময়ে উহার প্রতিবিধান 
মা করিলে মারাত্মক ফল ফলে। বিহারী মুসলমানের যাতৃভূমি 
বাংলাদেশ এবং কটি ও জাতির দিক দিয়া তাহারা চট্টগ্রামের 
মুসলমানের সহিত অভিন্ন, বিহারী হিন্দুর সহিত তাহাদের 
সম্পর্ক নাই; তেমনি লাক্ষৌয়ের মুসলমানের পৈত্রিক আবাস 
সিন্ধু বালুচিস্থান সীমান্তপ্রদেশ অথবা পশ্চিম পঞ্জাব, কৃষ্টি ও 
জাতি হিসাবে তাহারা বালুচি অথবা সীমান্তের পাঠানের সহিত 
অভিন্ন, যুক্তপ্রদেশের হিন্দুর সহিত তাহাদের কোন যোগ নাই 
এই সব যুক্তি সকলে গ্রহণ না করিতেও পারে, অনেকে ইহাকে 


পাগলের প্রলাপ বলিয়াও মনে করিতে পারে |” 


পাকিস্থানের কোন কোন সমর্থক বলিয়! থাকেন যে “হোষ্জেজ 
নীতি” অনুসারে হিন্দুস্থানকে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সহিত তাল 
ব্যবহার করিতে বাধ্য করা হইবে । শুধু সর সুলতান মহেন, 
পৃথিবীর যে কোন সভ্য লোকই ইহাকে বর্বরের ব্রাজনীতি 
বলিয়া অভিহিত করিবে | হিন্দৃস্থানের অধিবাসী কোন মুসল- 
মানের উপর অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিয়া পাকি- 
স্থানের অস্তভূক্ত হিন্দুর উপর তাহার প্রতিশোধ লওয়! 
হইলে হিন্ুহানও হয়ত "আবার পাণ্ডা জবাব দিষে। এই 


বিবিধ প্রসঙ্--হিন্দু মুসলমান এক্য 


৫ 


ভাবে হয় অনস্ত কাল এই বর্ধরতা চলিতে থাকিবে নয়ত 
পাকিস্থানের হিন্দু এবং হিন্দুস্থানের মুসলমান মরিয়া নিশ্চিহ 
হুইবে। হিন্দুহ্থানের মুসলমানের “রক্ষার” জন্ত বাহার! এই 
ব্যবস্থা দিয়া থাকেন তাহারা শুধু মুসলমানের নয় মানবতার , 
শক্ত । কোন বুদ্ধিমান সুবিবেচক মুসলমান নেতা ইহাতে সায় 
দেন নাই, দেওয়া সম্তবও নয়। 
. হিন্দু-মুসলমান এঁক্য 

হিন্দুতে হিন্দুতে প্রভেদ, মুসলমানে সুসলমানে প্রভেঘ এবং 
হিদ্দুতে মুসলমানে প্রভেৎ আমাদের দেশে চিরকালই ছিল, 
এখনও আছে, কিন্ত এই প্রভেদ কোন দিনই পরস্পর হানা- 
হাঁমির কারণ হইয়া উঠে নাই। দ্বীর্ঘ আট শতাব্দী যাবৎ হিন্দু 
মুসলমান ভারতবর্ষে পাশাপাশি বাস করিয়াছে এবং পরস্পরের 
সমাজ, কৃগ্ি ও ভাষ! পরস্পরের মিলনে সমৃদ্ধ হইয়াছে । অমরা 
বহুবার ইহা দেখাইয়াছি সর সুলতান আমেদও তাহার নবরচিত 
গ্রন্থে ইহ! বলিয়াছেন । এ দেশে মুসলমান শীসকেরা বিদেশী- 
গত হইলেও ভারতবর্ষকেই মাতৃভূমিকূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 
বিদেশী ইংরেজের ভ্ভায় ভারতবর্ষকে বাহির হইতে শোষণের 
ক্ষেত্র করিয়া! রাখিবার চেষ্টা তাহারা করেন নাই। ইংরেজই 
প্রথম মুসলমানকে শিখাইতে আরম্ভ করে যে ভারতবর্ষ তাহার 
খ্বদেশ নয়, আরব তাহার মাতৃস্ুমি ) ভারতের মাটি হইতে 
মুসলমানকে উপড়াইয়া ফেলিয়া ইংরেজই তাহাকে নিজের 
ভায় বিদেশী আগন্তকে পরিণত করিবার অন্ত আরব ও 
তুরস্কের পানে তাহার দৃষ্টি ফিরাইবার চেষ্টা সুরু করে। 
ইহার একমাত্র উদ্দেষ্য সাত্রাদ্যবাদী ডেদনীতি। এই ভেদ- 
নীতি প্রব্তনের শ্রন্ত ধর্মপরায়পতাকে অন্ত্রক্পে ব্যবহার 
ইংরেজের পক্ষে নুতন নয়, পূর্বে আয়র্লণ্ডে উহা ভালরূপেই কর! 
হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদান- 
কারী কর্কের মেয়র টেঢুরন্স ম্যাকসুইনীর অভিজ্ঞতাপ্রস্থত একটি 
উক্তি নিম্নে উদ্ভূত হইল | উহা! হইতে দেখা যাইবে সাত্রান্্যবাঘী 
ভেদনীতি ভারতে ও আয়র্লণে ঠিক একই ভাবে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। ম্যাকসুইনী তাহার স্বাধীনতার মূলনীতি নামক 
গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন £ “আয়র্লগডে ধর্মবিরোধ নাই । 
আন্তরিক বর্মপরাযণতা আছে। দেশটিকে বিভক্ত করিবার 
জন ইংরেজ রাজনীতিবিদের! উত্তর-আয়র্লতের লোকদের 
ক্যাথলিক প্রাধান্তের ভয় দেখাইয়া তাহাদের মন বিষাক্ত করিয়া 
তুলিয়াছেন। এন্সপ কোন বিপদের সম্ভাবনা পূর্বেও ছিল না, 
এখনও নাই; কিন্ত আমাদের শত্রুরা আইরিশ এঁক্য নষ্ট করিবার 
জন্ত উত্তর-আয়র্লণ্ডে ধর্মবিরোবের বীজ বপন করিয়াছেন । এ 
কথা ভুলিলে চলিবে না যে ১৭৯৮ সালের প্রথম প্রজ্াতান্ত্রিক 
বিদ্রোহে উত্তর-আয়র্লগ্ডের প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকরা সম্মিলিত 
ভাবে যোগ দিয়াছিল। আয়র্লওে প্রজাতন্ত্রবাদের অভ্যুদয়ের 
প্রথম কেন্দ্র বেলফাঃ। আয়র্লগকে পদানত রাখিবার জন্ত 
বর্তমান অস্বাভাবিক ধর্মবিরোধ আমাদের শক্ররাই সুধি করি- 
য়াছে, দেশ স্বাধীন হইলেই উহা দূরীভূত হুইবে |” ম্যাকসুইনীর 
ভবিষ্যদ্বা ব্যর্থ হয় দাই ; উত্তর-আয়লর ব্রিটিশ পাকিস্থান 
ভিন্ন স্বাধীন আক়র্লও আজ আর বর্মবিরোধের চিহ্যাত্র নাই। 
স্বাধীন ভারতেও' ইহার ব্যতিক্রম হইবার. কারণ নাচ! ' 


ঙ প্রবানী 


তপশীলভূক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দুত্ব 

ডাঃ বি আর আম্বেদকর এক পৃথক তপশীলতুক্ত জাতি 
গঠনে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং এই উদ্দেস্ট প্রচারের জর 
গোপালগণ্চে আগামী ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল একটি তপলীলভুক্ত 
জাতি সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে । শ্রীযুক্ত হেমচন্জ নস্কর, 
বিরাটচন্দ্র মল, প্রষথরগ্রন ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ এদবর প্রভৃতি 
বাংলার তপঞগলী নেতৃবৃন্দ এই সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়াছেন । উহাতে তাহারা বলিয়াছেন? * 

“ডাঃ আন্বেদকরের মতে তপশীলতুক্ত জাতির জনসাধারণ 
£হিচ্ছু” মহেম। তিনি এই কথাও প্রচার করিতেছেন যে, 
ভারতের তপসীলতুক্ত লইয়া তিনি একটি পৃথক 
জাতি গঠন করিবেন। তিনি বেদ এবং গীতার বিরুদ্ধেও প্রচার 
করিতেছেন এবং তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্ত একটি 
পৃথক আবাসভূমি স্থাপনের সঙ্কল্পের কথাও ঘোষণ। করিয়াছেন। 
আমরা তপলীলী সম্প্রদায়ভুক্ত জনপণ সামাজিক ও ধর্মের দিক 
দিয়া ‘হিল্ন’ এবং আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ হিন্বুধর্মাবলম্বীই 
ছিলেন ; কিন্ত মুষ্টিমেয় কতকগুলি স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি নেতৃত্বের 
মোহে অন্ধ হুইয়া ডাঃ আম্বেদকরের এ উক্তি সমর্থন করিয়া 
গোপালগঞ্জে এক সম্মিলনের উদ্যোগ করিতেছেন । তপনশীলভূত্ত 
সম্প্রদায়ের জনসাধারণ কোনক্রমেই এ প্রকার মতবাদ সমর্থন 
করিতে পারেন না এবং এ প্রকার মতবাদ প্রচারের নিমিত্ত ষে 
এ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা! তপগ্ীলভুজ সম্প্রদায়ের 
কোন উপকারই করিতে পারিবে না । অন্যপক্ষে ইহা দ্বারা পর- 
্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব ও শত্রুতা বৃদ্ধি পাইবে । সুতরাং সাধারণ 
ভাবে তপশীলভুক্ত জনসাধারণের উক্ত সন্মিলনে যোগদান করা 
উচিত হুইবে না। টক্ঞ সম্মিলনের প্রতি আমাদিগের কোন 
সহাহভূতি মাই__-আমরা দৃঢ়ভাবে উহার বিরোধিতা করিতেছি” 

বতমানে ধাঁহারা ব্রিটিশ সাৰাজ্যবাদিগণ কতৃক তপশীল- 
ভুক্ত সম্প্রদায়রপে পরিচিত হইয়াছেন চিরদিনই তাহারা 
ভারতীয় হিন্দু সমাজের অভিন্ন ও অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিলেন। 
ব্রিটিশ গবন্ধেণ্ট কর্তৃক রচিত ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন 
আইনের তপশীল যত দিন বঙ্জায় থাকিবে তত দিনই ইহাদের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ব্বায় রহিবে। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন শাসন- 
তন্ত্র হঁহাদিগকে হিন্দু সমাজের সহিত অভিন্ন করিয়! পণ্য কর! 
হুইবে এবং হিন্দুন্রপেই তাহাদের সমস্ত ভায়সঙ্গত অধিকার 
স্বীকৃত হইবে ইহা নিশ্চিত। বিদেশীপ্রদত্ত “তপলীলী” ছাপ 
গৌরবদ্যোতক নহে ইহাই আমাদের ধারণ] । 

সীমান্ত প্রদেশ ও আসাম 

সীমাস্ত প্রদেশ ও আসামে লীগ প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়াছে। 
কৎথেস নেতৃবৃন্দের বন্দীরশার সুযোগে মুসলীম লীগ এই হুই 
প্রদেশের গবন্মেটি দখল করিয়া বসিয়াছিল, এক আঘাতেই 
তাহা ধুলিসাৎ হইয়াছে । সীমান্ত প্রদেশে ডাঃ খাঁ সাহেব 
পূর্ণাঙ্গ কংগ্রেস গবন্মেণ্ট গঠন করিয়া সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া" 
ছেন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের দিনই রাজনীতিক বন্দীরা 
সকলে মুক্তি পাইয়াছেন এবং বস্তর-সরবরাহ প্রভৃতি জনকল্যাণ 
মূলক কাজও অগ্রদিনের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। 
কংগ্রেসের গণসংযোগ নীতির মর্ধ্যাদ! রক্ষা করিয়া ডাঃ খা 


১৩৫২ 


সাহেব আদেশ দিয়াছেন সপ্তাহে ছুই দিন যে কোন লোক 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভিযোগ “জ্ঞাপন করিতে 
পারিবে । ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত ধাহাদের পরিচয় 





আছে এই আদেশের সার্থকতা, প্রয়োজনীষতা ও অসামাড/ 


গুরুত্বের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন 
নাই। আসামের ব্যবস্থা হইয়াছে ভিন্নক্ষপ । কংগ্রেস সেখানে 
লীগনেতা সর মহন্মদ সাহল্লাকেই প্রধানমন্ত্রীক্ষপে মানিয়] 
লইয়াছেন এবং দশজনের মন্ত্রীসভায় পাচ ঘন মুসলমান নিযুক্ত 
করিতে দিয়াছেন । মুসলমানেরা সকলেই পুরনে! মন্ত্রীসভার 
লোক । কংগ্রেস সেখানে এই মন্ত্রীঘগ্জকে সমর্থন করিবেন 
এই আশায যে সর সাহল্লার মবগঠিত মন্ত্রীদল দেশের কল্যাণ- 
জনক কাজ করিবেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়! 
দমননীতি পরিহার করিবেন। এ সন্বদ্ধে সর সাহ্ল্লার সহিত 
কংগ্রেসের চুক্তিনামাও স্বাক্ষরিত হইয়াছে । 

ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন ভিম্্ব যাহাদের জীবমের দ্বিতীয় 
উদ্দেষ্ঠ নাই, চুক্তিনাস্তার বলে তাহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ- 
জনক কাজ্ব করান আসাম কংগ্রেসের পক্ষে কত দূর সম্ভব 
হুইবে এ সম্বন্ধে প্রথম হইতেই আমাদের মনে সন্দেহ ছিল। 
সিলেট ক্রদিকেলের ওর! এপ্রিল তারিখের এক মন্তব্যে দেখিতেছি 
আমাদের সন্দেহ অমূলক হয় নাই, আসামের লোকেরা 
মবগঠিত মন্ত্রীগুলেয় কার্ষভার গ্রহণের পক্ষকাল অতিক্রাস্ত 
না হুইতেই ইহাদের পক্ষে সংশয় প্রকাশ করিতে আরম্ত 
করিয়াছে । সিলেট ক্রনিকেল লিখিয়াছেন £ “আজ সর মহম্মদ 
সাহুল্লার নবগঠিত মন্ত্রীষ্ুলের একাদশ দিবস । কংগ্রেসের 
সহিত চুক্তিতে বলা হইয়াছিল যে অস্তত: কয়েকজন রাজনীতিক 
বন্দীকে মুক্তি দেওয়া! হুইবে এবং জনসভা আহ্বানের উপর 
নিষেধাভ্ঞা অবিলন্বে প্রত্যাহৃত হইবে ; অথচ আন পর্ধস্ত একজনও 
ব্াজ্জরনীতিক বন্দী মুক্তি পান নাই, জনসভা আহ্বানের উপর 
নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করা হয়নাই ।” সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী 
মন্ত্রীম্ল গঠনের দিনই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আদেশ 
প্রদত্ত হয় এবং পরদিনই তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন । আসামের 
বতমান রাজনৈতিক অবস্থাকে মান্দালয় দখলের পর আর এমন 
বিপজ্জনক বলা যায় মা যে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান 
অসম্ভব হইবে । সর মহম্মদ সাহুল্লী জানিয়া শুনিয়া চুক্তির 
এই সত গ্রহণ করিয়াও তাহা কার্ষে পরিণত করেন নাই। 
কংগ্রেস স্বহস্তে দায়িত্ব গ্রহণ করিলে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নক্মপ 
হইত ইহা অবন্ঠ স্বীকার্। . চুক্তিনামার বলে প্রতিক্রিয়াশীল 
লোকদের দ্বার! প্রগতিশীল কাক করান সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে 
দেশবাসীর মনে যে সন্দেহ আছে, আসাম কংগ্রেস তাহা! 
নিরসনের পক্ষে যথেষ্ট অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন বলিয়া! মনে 
করিতে পারিতেছি নাঁ। চুক্তির প্রথম ও প্রধান ধারার মর্যাদ] 
রক্ষার পক্ষে এক পক্ষ কাল সময় কম নহে। 

আসাম মন্ত্রীমগুলে হিন্দু মুসলমান অনুপাত 

পাঁচজন মুসলমান, তিন জন হিন্দু ও পার্বত্যজাতির ছুই 
জন প্রতিনিধি-__ এই দশ জন লইয়া আসামের নূতন কংগ্রেস- 
সমাধিত মন্ত্রীমগ্ুল গঠিত হুইয়াছে। আসামে মুসলমান, হিন্দু 
ও পার্বত্য জাতির সংখ্য! ১৯৪১-এর সেন্দাস অন্সারে প্রায় 


বৈশাখ 


সমান সমান । ১৯৩১-এয় সেন্দাসে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩৪ 
লক্ষ ও হিন্দুর সংখ্যা ৭৫ জক্ষ। গত সেন্সাসে হিন্ছুকে অন্তায় 
তাবে ভাঙা ইয়া উহার মধ্য হইতে পার্কত্য জাতি আলাদা করিয়া 
উজওয়া হইয়াছে। ফলে বর্তমানে আসামে হিন্দু মুসলমান ও 
পার্বত্য জাতির সংখ্যা যথাক্রমে ৪২ লক্ষ, ৩৪ লক্ষ ও ২৫ 


A লক্ষ । যেখানে জনসংখ্যার অন্পাত এইরূপ সেখানে মন্ত্রীমগ্লে 


= 


চর 


Ee 


অর্ঘোক মুসলমানের নিয়োগ কংগ্রেস দল কিরূপে সমর্থন করি- 
লেন আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। তাহা ছাড়া মন্ত্রীমণ্ডলে 
একজনও জাতীয়তাবাদী মুসলমান নিয়োগের দাবি কংখ্রেস 
করেন নাই। প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী মৌলবী ফকরুত্ধীন আমেদকে 
মুক্তি দিয়া তাহাকে মন্ত্রীমগুলে গ্রহণের দাবি কংগ্রেস অনা- 
য়াসেই করিতে পারিতেন। | 

আসাম কংগ্রেস হয়ত বলিবেন তাহারা যাহা করিয়াছেন 
তাহা গান্ধীজীর নির্দেশেই করিয়াছেন। এ সদ্বন্ধে গান্ধীজীর 
মিয্নোদ্ধ ত অভিমত উল্লেখযোগ্য £ 

ওয়ার্ধ1 সংবাদে প্রকাশ-__“সীমাস্ত জন্ত্রীসভা গঠনে তাহার 
প্রচেষ্ঠার পশ্চাতে গান্বীজীর সমর্থন ছিল_-এই মর্মে ডাঃ খা 
সাহেব যে বিশ্বৃতি দিয়াছেন, সেই সম্পর্কে এইটুকু মাত্র সত্য যে, 
গান্ধীজী কার্ধতঃ ইহার কোনও বিরোধিতা করেন মাই । মোট 
কথা, তিনি হা বা না কিছুই বলেন নাই । আইন-সভার ভিতর 
ঘিয়া ধাহারা! কার্য করিতে চাহেন, ভাহাদিগের প্রতি পান্ধীজীর 
উপদেশ হইতেছে এই যে, “আপনার ঝুঁকি ও দায়িত্বে ইহা 
করিবেন। আপনার, প্রেরণ! ও যুক্তির অন্থসরণ করিবেন। 
আপনাদিপকে পরিচালিত করিবার অথবা নির্দেশ দিবার মত 
বিধিস্গত কোন ক্ষমতা আমার নাই। আমার নিকট হইতে 
আপনার যুক্তি অন্বেষপের কোনও চেষ্টা করিবেন না” 

“এ পর্যন্ত কেবলমাত্র আসাম সেবাগ্রামে দুত প্রেরণ 
করিয়াছে এবং শ্রীযুক্ত বরধলুইকে যথাসম্ভব প্ররুষ্ট উপদেশই 
দেওয়া হইয়াছে । আসামে লীগ সচিব সত্বের উচ্ছেদ সাধিত 
হইতেছে এবং ইহার ফলে পূর্ধব পাকিস্থানের যে আশঙ্কা ছিল, 
তাহাও দূরীভূত হইতেছে। 

“জাসামে যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হুইতেছে, 
কংগ্রেস তাহাতে কোনও মন্্িপদ গ্রহণ করিবেন মা । ইহা যে 
বিশেষ বুদ্ধিমানোচিত কার্যই হুইয়াছে, তাহা! বলাই বাহুল্য। 

“অন্তান্ত স্থানের মধ্যে সিন্ধুতে বর্তমান লীগ সরকারের স্থলে 
কোয়ালিশন সরকার গঠনে সাহায্যের জন্ত কংগ্রেসকে অনুমতি 
দিবার অনুরোধ করা হইয়াছে ; কিন্ত এই অন্থরোধও কংগ্রেস- 
পস্থীদিগের পক্ষ হইতে করা হয় নাই । সিন্ধুর পরিস্থিতিতে 
আবশ্যক বিবেচিত হইলে সিদ্ধুর কংপ্রেসপস্থীদিগের খুব সম্ভব 
আসামের আদর্শ অঙুসরণ করিতেই সুপারিশ করা হুইবে ৷” 

মিঃ জিয়ার সহিত সাক্ষাৎকারের কিছু পূর্বে শ্রীযুক্ত রাজা- 
গোপালাচারীর প্রচারকার্ধের পর হইতে গাস্কীজী লীগের মুসল- 
মানদের সহ্বিত বোবাপাড়ার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। 
জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ইহাতে অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলা 
হইয়াছে, ইহাদের প্রতি কংগ্রেস স্বীয় কতব্য পালন না করিয়! 
লীগ তোযণের পন্থা অবশস্বন করায় দেশের ক্ষতি হইতেছে 
ইহা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি। আসামে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব 


বিবিধ প্রজঙল-_ গর কিরোজ হু! মুনের নব আবিষ্কার ৭ 


গ্রহণে কংগ্রেসের অনিচ্ছা এবং লীগের মুসলমানদের প্রতি পক্ষ- 
পাতিত্বের যে দৃষ্টান্ত দেখা গেল তাহার ফল কি হইবে তাহ! 
অনুমান কর! সম্ভব হইলেও এখনও নিশ্চয় করিয়া বলী কঠিন! 
ত্রাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেলী মুসলমানদের বাদ দিয়া শুধু লীগ- 
ওয়ালাদের মন্ত্রীসভায় গ্রহণ এবং প্রাপ্যের অতিরিক্ত আসন 
দানকে লীগের প্রতি অভায় পক্ষপাতিত্ব ভিন্ন আর কিছু মনে 
করা যায় না। 


সর ফিরোজ খঁ নূনের নৰ আবিষ্কার 

প্রবল প্রতিবাদ সত্বেও ভারত-সন্রকার সর রামন্বামী মুদা- 
পিয়ার এবং সর ফিরোজ খা নুন বড়লাটের শাসন-পরিধদের 
এই ছুই জনকে সানক্রাল্সিক্ষো সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিতে 
পাঠাইর়াছেন। হঁহাদিগকে ভারতীয় প্রতিমিধির্ূপে জাহির 
করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা ভারতস্থ ব্রিটিশ গবস্রেণ্টেরই 
প্রতিনিধি, ব্রিটিশ গবশ্মেণ্টের পক্ষে ভোট বাড়ান এবং ভারতে 
ইংরেজ গবন্দেণ্টের গুণকীর্তন-_এই ছুই প্রধান উদ্দেষ্ঠ সাধনের 
জই ইনাদিগকে সানক্রান্দিস্কে সম্মেলনে পাঠান হুইয়াছে। 
নির্লব্ত| ও অম্লান মিথ্যা ভাষণে সর ফিরোজ খাঁর খ্যাতি 
ইতিপূর্বেই হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে স্বরচিত এক পুস্তকে 
ভারতের ইতিহাস চর্চা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে 
পলাপীর প্রাণে ইংরেজের সহিত করাসীদের যুদ্ধ হইয়াছিল, 
মুসলমানদের সহিত নহে। সুতরাং এই ব্যক্তিই যে অল্লান- 
বছনে ব্রিটেনের নাকের ডগায় ব্রিটেনের অজ্ঞাতে ভারতের 
স্বাধীনতা লাভের কাহিনী বিলাতে বসিয়া গাছিতে সুরু করিবেন 
তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। সানক্রান্সিক্ষো যাত্রার 
পূর্বে হহাদের পক্ষে জগ্ডন যাওয়া অবন্তকতব্য, গিয়াছেনও 
তাই। সেখানে সাম্ৰাজ্য সম্মেলনে সর ফিরোজ খা নুন ভারতের 
ভোমীনিয়নত্ব প্রাপ্তির কাহিনী বিষৃত করিয়া বলিয়াছেন £ 

“আমরা এথানে আঁসিয়াছি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে, 
সম্রাটের সরকারের মহে এবং সানক্রান্সিস্কে সম্মিলনেও আমরা 
ভারতেরই প্রতিনিধিত্ব করিতে যাইতেছি। যদিও কাগজে 
কলমে ভারত স্বায়ত্ত-শাসনসম্পন্ন নহে তথাপি সময়ে সময়ে 
আমি ইহা বল! প্রয়োজন মনে করি যে, এমন কি ভারত-সর- 
কারও জানেন না যে, ভাহাদিপের চক্ষের সম্মুখেই অন্রানিতভাবে 
ভারত প্ররুতরূপে স্বায়ভ-শাসনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই 
জম্মিলনগুলি সম্পর্কে ভারত-সরকার আমাদিগকে কোন প্রকার 
নির্দেশ প্রদান করেন নাই । আমরা বর্তমানে ১১ অন ভারতীয় 
এবং ৪ জন যুরোপীয় দ্বারা গঠিত আমাদিগের সরকার হইতে 
নির্দেশ পাইয়াছি। আমি এই প্রসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করিব 
যে, ভারত-সচিব ভারতের আস্যন্তরিক ব্যাপারে ঠিক ততখানিই 
হস্তক্ষেপ করেন যতখানি আপনি নিঙ্জে (সম্মিলদের সভাপতি 
লর্ড ক্র্যাণবোর্ণ ) ডোমিনিয়নগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। 
এইব্রন্ড লিখিতভাবে ভারত শ্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারী না হইলেও 
কার্ষক্ষেত্রে ভারত স্বায়স্ত-শাসন অধিকারসম্পন্ন এবং আমরা 
মনে করি যে, আমর! অন্ান্ত ভোমিনিয়নগুলির প্রতিনিধিগণ্ণের 
সহিত সমান মর্যাদাসম্পন্ন। প্রথমাবধিই ভারত লীগ অব 
নেশনসের সভ্য এবং আমর! আশ] করি যে, নুতন লীগ অব 
নেশনসেও ভারত সভ্য হিসাবে স্থানলাভ করিবে ।”& 


৮ গ্রবালী 


সর ফিরোজ প্রথমেই বলিয়াছেন তাহারা ভারত-সরকার 
হইতে কোন প্রকার নির্দেশ পান নাই। ১১ জ্রন ভারতীয় ও 
৪ শুন ইউরোপীয় দ্বারা পঠিত “আমাদিগের সরকার” হইতে 
নির্দেশ পাইয়াছেন | ভারত-সরকাঁর হইতে এই “আমাদিগের 
সরকার” ভিন্ন ইহা স্বীকার করিয়াও সর ফিরোজ বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন যে তিনি ও তাহার বন্ধু “স্বাধীন জাতির” প্রতিনিধি 
হিসাবে নিজেদের মতাহুসারে ভারতের উদ্মতিবিধায়ক যাবতীয় 
কার্ধ করিবার ক্ষমত! প্রাপ্ত হইয়া সানক্রান্সিক্ষো সন্মিলনে 
যাইতেছেন। 

সানক্রাপ্দিক্ষো সশ্মিলমের কথা| বলিতে গিয়া সর ফিরোজ 
উৎসাহের আতিশয্যে “আমাদের সরকারের প্রক্কত বর্ণনা দিয়া 
ফেলিয়াছেন | তিনি বলিয়াছেন, “সানফ্রান্সিক্ষো সম্মিলন সম্পর্কে 
আমার একটি মানুষের কথা মনে পড়িতেছে, যিনি একটি ঝুড়ির 
মধ্যে বহ ব্যাঙ পুরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং সকল 
ব্যাই বুড়ির মধ্য হইতে বাহির হুইয়া আসিতে চাহিলে তিনি 
সকলকেই ভিতরে পাঠাইবার জন্ত চেষ্ট| করিতেছেন । আমার 
মতে সানজ্রান্গিক্কো সন্মিলনে ঠিক তাহাই ঘটতে চলিয়াছে |” 

বিশ্বভুবনে মানুষ আপন চিত্রেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। 
ব্যাঙের সংখ্যা এখানে বহু নহে, এগাকোটি এবং উহাদের 
রক্ষক চারিজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ । 
k বিহারের বাঁঙালী সমিতি 

বিহার-প্রবাসী বাঙালী সমিতির অষ্টম বাধিক অধিবেশন 
পুরুলিয়ায় হইয়া গিয়াছে। সঞ্ কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে 
হওয়ায় সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত পি আর দাশ 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার লিখিত অভিভাষণ 
পঠিত হুয়। জ্রীযুক্ত দাশ অভিভাষশে বলেন ঃ 

“বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রক্ষা! করিবার ভরত আমর! 
প্রাণাস্ত চেষ্টা! করি। কিন্ত বাংলার সংস্কৃতি যে আজ ধ্বংসের 
মুখে তাহা আমরা! ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? বাংলার অন্ন মাই, 
বস্ত্র নাই, বাংলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙিয়া গিয়াছে । 
প্রামগুলি আজ শ্মশান এবং সেই শ্মশানে আজ মুনাফার তাণ্ডব 
মৃত্য । এই সর্ধনাশ বিহারেও আসিতে পারে । 

“বস্রসঙ্ষট এখানেও দেখা দিয়াছে! কিন্ধ তাহার প্রতি- 
রোধের অন্ত আমরা কি করিতেছি? আমরা উচ্চ মধ্যবিত্ত 
লোকেরা চোরাবাজার হইতে চড়া দামে কাপড় কিনিয় নিশ্চিন্ত 
আনন্দে গর্বান্থভব করিতেছি, কিন্ত নিয় মধ্যবিত্তের কথা ভুলিয়াও 
একবার স্মরণ করিতেছি কি ? সত্য কথা বলিতে কি, এখন নিম্ন 
মধ্যবিত্ত বলিয়া কোন শ্রেণীই নাই। নিয়ন মধ্যবিত্ত লোকেরা! 
এখন মজুর-শ্রেণীতে নামিয় গিয়াছে । তাহারা স্ত্রীপুকুষে প্রাপাস্ত 
পরিশ্রম করিয়াও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে 
মা। বিহারে বাঙালী সমাজের প্রধান কতরব্য এই দ্বরিদ্র 
বাঙালীদিপফে বাঁচাইয়া রাখা । বাংলার সংস্কৃতিতে এই দ্বরিদ্র 
বাঙালীরই দান সবচেয়ে বেলী ।” 

মব্যবিভ বাঙালীর ধ্বংস সাধনের জভ যাহা! কিছু কর! 
মাহুষের পক্ষে সম্ভব, নাজীমুদ্বীন মন্ত্রীমগ্ুলের সহায়তায় 
তাহ করা হুইয়াছে। , ছকে তাহাকে কোন প্রকার 
সাহায্য কর্তা হয় নাই। হুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত পর্য,ত্ত মধ্যবিত্ত 


১৩৫২ 


বাঙালী যাহাতে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে 
পারে ততপ্রতি দৃকপাত মাত্রও করা হয় নাই। বরং 
কয়লা, সরিষার তৈল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্ধ দ্রব্যের অভাব 
সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আরও বিপদগ্রস্ত কর্ণ হুইয়াছে চা 

দর কমিবার সঙ্গে সঙ্গে শাকসক্জী মাছ মাংসের ঘর চতু গুণ 
চড়িয়াছে, মরিয়াছে মধ্যবিত্ত বাঙালী । গবন্মেন্ট পুর্ববৎ নিধি- 


কার রহিয়াছেন। তারপর তাহাদেরই সুষ্ঠ বস্ত্রাভাবে মধ্যবিস্ত ? 


বাঙালীর পক্ষে ঘরের বাহির হইযা কর্তব্য কার্ষে যোগদান 
অসম্ভব হুইয়া উঠিতেছে। কনণ্টোলের দৌলতে রেশনের 
দোকানে, ওষধের দোকানে, কয়লাব দোকানে এত সময় 
তাহাকে নষ্ট করিতে বাধ্য হইতে হয় যে নিত্যকার বাঁধা কাজের 
পর অতিরিক্ত কোন কাজ করিয়া ছ”পয়সা অতিরিক্ত আয়ের 
সময় তাহার থাকে না। লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা তো উপরিপাওনা। 
স্বল্প এবং অপুষ্টিকর আহারে ও তীব্র অভাবে লাঞ্ছনায় ও অপ- 
মানে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে যে তরুণ তরুণী আজ বাড়িয়া 
উঠিতেছে দেশের পক্লে তাহার পরিণাম খুব সুখকর হুইবে ন!। 
মধ্যবিভ বাঙালীর এই সর্বনাশ রোধ করিতে ন! পারিলে সমগ্র 
বাঙালী জাতির ধ্বংস অনিবার্য, ধনী ও শিক্ষিত বাঙালীরা যদি 
আজও তাহা না ভাবেন তবে ইহাদের সহিত তাহাদিগকেও 
ধ্বংসের অতল গহ্বরে নামিয়া আসিতে হইবে । 
নূতন বাঙালী এফ-আর-এস 

বিলাতের রয়েল সোসাইটির ফেলে! হওয়া পৃথিবীর বিজ্ঞান- 
জগতে খুব বড় সম্মান। সংবাদ আসিয়াছে যে অধ্যাপক 
প্রশাস্বচন্দ্র মহলানবীশ এই সন্মান লাভ করিয়াছেন। সংখ্যা- 
তত্ব সম্বন্ধে তাহার গবেষণা! বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করি- 
যাছে। এদেশে সংধ্যাতত্ব সম্বন্ধে ধারাবাহিক ও সুপরিকল্পিত 
গবেষণার উন্নতি ঠাহার দ্বারাই হইয়াছে । অধ্যাপক মহলানবীশ 
রয়েল সোসাইটির ফেলে নির্বাচিত হওয়ায় ভারতবাসী পৌরব 
বোধ করিবে। 


দীনবন্ধু এগুরুজের পঞ্চম স্বৃত্যু-বাধিকী 

গত ২২শে চৈত্র দীনবন্ধু এণ্ডরুজের পঞ্চম মৃত্যু-বাধিকী অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে ৷ এপ করল স্্ীগ্ান-পাদ্রন্ধপে এদেশে আগমন করেন । 
কিন্ত কিছুকাল পরে নির্দিষ্ট কার্য পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসীরু 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্ত শান্তিনিকেতনে শিক্ষকত! 
কন্ম গ্রহণ করেন। তিনি খঁটি মানব-প্রেমক ছিলেন। এই 
মানব-প্রেমই তাহাকে দুর্গত ভীবতবাসীর সেবার দিকে টানিয! 
আনে। তিনি ববীন্দ্রনাথ ও গান্বীজীর একান্ত অন্ুুবস্ত ছিলেন। 


শান্তিনিকেতন তাহার প্রি কমস্থল ছিল। কিন্তু তাহার 


কর্ম এ স্থানেই নিবন্ধ ছিল না। দক্ষিণ-আক্িকা। ফিজি ও 
অন্তাগ্ত বহু স্থলে যেখানেই ভারতবাপীদের উপর উত্পীড়ন-নিপীড়ন 
হইত সেখানেই তিনি গমন কবিতেন এবং তন মন তাহাদের সেবায় 
নিয়োজিত করিতেন! বাংজা তথ! ভারতবর্ষে যে-সব ইংরেজ 
এযাবৎ আসিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সেবাঁঁধর্মে দীনবন্ধু এগুকজ 
ছিলেন শীর্ষগ্কানীয়। দীনবন্ধু এগুকজ শুধু কর্মবীর ছিলেন না, 
তিনি চিস্তাবীরও ছিলেন । তিনি সেবাধ্মে প্রণোদিত হইয়া 
বহু পুস্তকও রচনা করিয়! গিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আবশ্তকত! প্রতিপাদন করিয়া তিনি 


বৈশাখ 


. কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়ািলেন, পরে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়। এই পুস্তকখানি "প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর 
পৃঠনীয়। জাতিতে তিনি ইংরেজ, ধর্মে তিনি খ্রীষ্টান, কিন্তু সেবা- 
ধর্মে তিনি সমগ্র বিশ্বের। তাই ভারতবাসীকে তিনি এরূপ 

টা আপন করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


সঞ্জু কমিটির রিপোর্ট 


সঞ্রু কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। কমিটি দৃঢ়তার 
সহিত বলিয়াছেন যে তাহারা পাকিস্থানের বিরোধী । কোন 
প্রদেশের পক্ষে ভারতীয় রাষট্রসজ্বে যোগদানের অধিকারও 
অন্বীকত হইয়াছে। রিপোর্টে বল! হইয়াছে যে ভারতের একতা, 
অধগ্ুত1 ও যুক্ত নিবর্ণচদ প্রথ! মানিয়া লইলে মুসলমানেরা 
তবিস্তং কেন্তরীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বর্ণহিচ্দুদের সহিত সমান 
আসন পাইবেন। মুসলমানেরা এই র্তে সম্মত না হইলে 
হিন্দুরা তাহাদিগকে সমান সংখ্যক আসন দিতে বাধ্য থাকিবেন 
না। কমিটির সিদ্ধান্তের এই ধারাটি লইয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক 
বাদামুবাদ হইবে ইহাই স্বাভাবিক, হইয়াছেও তাই। রিপোর্ট 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর মৃপেন্্রনাথ সরকার ও বঙ্গীয় হিন্দুমহা- 
” সভার ১৫ জন নেতা এক বিব্বতে হিন্দু মুসলমানে সমান আসন 


ভাগের প্রতিবা করিয়াছেন । আমাদের বক্তব্য এই যে জাতিকে * 


প্রগতির পথে রাখিতে হইলে সম্প্রতি কিছুকালের জন্য ত্যাগ- 
স্বীকার করিতে হুইবেই। কিন্ত সে ত্যাগস্বীকার ফলপ্রদ 
একমাত্র মুক্তনি্বাচনেই হইবে । প্র“ কমির্টীর মূলমন্ত্র 
যুক্তনিবর্চচন। যুক্তনিব্ণচন না থাকিলে এই সমস্ত ব্যবস্থা 
দেশের ও জাতির পক্ষে ভীষণ অনিষ্ঠকর হইত। 

সঞ্চ কমিটি ভাবী শাসনতন্ত্র দেশকে হিন্দু, মুসলমান, তপ- 
শীলী, শিখ, এংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত করিঘ্বা সাম্প্রদার্িক ভেদাভেদকেই সমর্থন করিয়াছেন। 
ইহাতে সাশ্রাত্যবাদী ভেদনীতির মূল দেশে থাকিয়াই বাইবে। 
এই ভাবে ভারতীয় শাসনতন্ত্র কষুত্র ক্ষুত্র সম্প্রদায় দেশকে বিভক্ত 
করা ভারত-সাম্রাজ্য কায়েম রাখিবার উদ্দেস্ট্ে ব্রিটেনই প্রথম 
করিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এই প্রথা ভাবতবর্ষে তো 
ছিলই না, তাহাদের শাসন আরম্ভ হইবার গোড়ার দিকেও উহা! 
ছিল না। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার দাবী প্রবল হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
এই ভেদনীতির প্রয়োগ ক্রমাগত চলিয়াছে। একটির পর একটি 
- শাসনতন্ত্রে অধিকতর অধিকার দানের নামে এই ভেদনীতিকেই 
পাকা! করিয়। আনা হইয়াছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে পর্যস্ত যুক্তনির্বাচনের স্থলে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে দেশকে 


বিভক্ত করিয! পৃথক নির্বাচন প্রবর্তিত হইয়াছে । সপ্রু কমিটি 


“কতৃক সাম্প্রদায়িক ভাগ কেবলমাত্র যুক্তনির্বাচন পুনঃ-প্রবর্তনের 
জণ্ত সাময়িক’ ভাবে সমর্থনষোগ্য হইতে পারে । 


শাসনতন্ত্র রচনা কমিটির আসন ভাগের,যে হিসাব কমিটি 


দিয়াছেন কেন্দ্রীয় পরিষদের আসন নিধ্ণরণও সেই' অমুপাতেই 
তাছার! করিতে চাহিয়াছেন"। হিসাবটি এই £ কমিটিতে মোট 
১৬০ জম সদস্ত থাকিবেন, তন্মধ্যে হিন্দু ৫১, মুসলমান ৫১, 
তপনীলী হিন্দু ২০, ভারতীয় গ্রষ্ঠান ৭, শিখ ৮, পাঁবত্য জাতি 
৩, এংলো-ইণ্ডিয়ান ২, ইউরোপীয়ান ১ এবং শিল্প, বাণিজ্য, 


& 


বিবিধ প্রসঙ্গ _সপ্রঃ কমিটির রিপোর্ট 


৯ 
জমিদার, বিশ্ববিভালয়, শ্রমিক ও মারীপ্রতিনিধি ১৬1 তিন- 
চতুর্থাংশ সঘন্ত উপস্থিত থাকিয়া ভোট না দিলে কোন সিদ্ধান্ত 
পৃহীত হইবে না । - 

. এই ভাবে আসন ভাগে মুসলমানেরা মোট আসনের 
শতকরা ৩২টি পাইয়াছেন এবং হিন্দু তপশীদী ও শিখ সদস্তেরা 
একযোগে পাইয়াছেন শতকরা ৫০ | শিথেরা সাধারণ ভাবে 
হিন্দু সাজের বাহিরে ছিল না, তাহাদের মধ্যে সম্প্রতি পৃথক 
হইবার যে চেঃ মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে তাহা রোধ 
করিবার জন্ত এখন হুইতেই শিখকে হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেত 
অঙ্গরূপে গণ্য করা! কতব্য বলিয়া আমর! মনে করি। ইহ! 
অব্য স্বীকার করিতে হইবে যে 'এইরপে ধরিয়াও হিন্দু আসন 
ভাষ্য প্রাপ্যের অনেক কম হইয়াছে, কিন্ত দেশের ভবিষ্যৎ 
রাজনৈতিক জীবনে যুক্তনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা 
করিলে মুক্তনির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের অন্ত হিন্দুর পক্ষে এই ত্যাগ 
স্বীকার ব্যর্থ হইবে না| প্রতিক্রিয়াশীল লোকের হাতে ক্ষমতা 
অর্পপে শুধু হিন্দু কেন প্রগতিপী্দ মুসলমানেরাও ঘোর আপি ' 
করিয়াছেন । সান্প্রঘায়িক-পৃথক্‌ নির্বাচন ব্যবস্থা না থাকিলে 
প্রতিক্রিয়াশীল দলকে প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখ যায় ন! বলিয়াই 
' ব্ৰিটশ গবন্ধেন্ট কর্তৃক এ দেশে পৃথক্‌ নির্বাচন প্রবর্তিত 
হইয়াছে । যুক্তনির্বাচন প্রথায় নির্বাচন হইলে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমগ্রভাবে দেশের স্বার্থরক্ষান্ ব্রতী লোক 
বা দলই নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সেখানে হিন্দু ব! 
মুসলমান যে কেহ সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইলে হিন্দু মুসলমান 
উভয়েই তাহা মানিয়! লয় । সংখ্যাঁপরিষ্ঠতাই বতমান ক্ষেত্রে এক- 
মাত্র বিবেচ্য নয়, শ্বদ্বেশের মঙ্গলের প্রতি নিষ্ঠাই এখানে প্রধান । 
বাংলার ব্যবস্থা-পন্নিষদ্বের কথাই ধরা যাউক। সাম্প্রদায়িক 
বাটোয়ারার ফলে হিন্দুরা বঙ্গীয় পরিষদে ভাষ্য প্রাপ্যের অনেক 
কম আসন পাইয়াছেন। বর্ণহিষ্ধুর সংখ্যা মাত্র ৫০। ইংরেজ 
- ভাবিয়াছিল এই ৫০ জন বর্ণহিন্দুর বিরুদ্ধে ১১৯ জন মুসল- 
মানকে দীড় করাইবে। হঁহাদের মধ্য হইতে কতক লোক 
হিন্দুদের সহিত যোগদান করিলেও নিজেদের হাতে যাহাতে 
ক্ষমতা থাকে সেজন্ত সর সামুয়েল ২৫টি ইউরোপীয় আসনের 
ব্যবস্থা করিয়া! পষ্তভরে বলেন: “বাংলায় প্রগতিষ্ীল মন্ত্রীসভা 
গঠন পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ারই সলায় অসম্ভব ব্যাপার হইবে ৷” 
কিন্ত পৃথক নির্বাচন সত্বেও বাংলায় পাহাড় ধ্বসিয়াছে, 
ইউরোপীয়-দল-নিরপেক্ষ হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রগতিশীল 
মন্ত্রীসভা দেশ শাসন করিয়াছে। এই মন্ত্রীদলকে চক্তাস্ত করিয়! 
সরাইয়া প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীদল গঠন করিয়াও ছুই বৎসরের 
অধিককাল তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা সন্তব হয় নাই। পুনরায় 
ইউরোপীয়-দল-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রগৃতিশীগ দল গঠিত ' 
হুইয়াছে। ব্যালান্স অব পাওয়ার ইউরোপীয় দলের হাত . 
হইতে সরিয়া গিয়াছে । পঞ্চাশ জনের মধ্যে তিন জন ভিন্ন 
কোন বর্ণহিন্দুকে এলোভন দ্বারা বশীভূত করিয়া দলে টান! 
প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বাংলায় যুক্ত- 
নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হইলে প্রতিক্রিয়াশীলঘের পক্ষে রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা করায়ন্ড কর! সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে ইহা 


নিঃসংশয়ে বল! যায়। 
- $ 


১৩ 


পপপীপপাসীলাপাশািল৮পশগালাশালালীপাপপাপাপাীপাপাবাপীপপিািপাপাশীপপাপিপপাশাপা্পিশিসপাপাশিপশা, 


বাংলায় ৯৩ ধার! 

-  প্ৰকৃতির প্রতিশোধ বোধ হয় এমনি করিয়াই আসে । যে 
মাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভা অশ্নাভাবে অর্ধকোটি বাঙালী হিদ্দুসুসল- 
মানের মৃত্যু ঘটাইয়! কাপড়, কয়লা, সরিষার তৈল, কেরোসিন 
তৈল প্রভৃতি একটির পর একটি মিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ 
ঘটাইয়া! বাঙালীকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, 
নিজ্ধের দলের লোকেই তাহা শেষ পর্যন্ত সমর্থন করিতে পারিল 
না। নাজিমদলের প্রায় কুড়িজন অদন্ত বিরোধী দলে যোগদান 
করিয়া বাংলার অপষশের কারণ এই মন্ত্রীমগুলের পতন ঘটাইয়া- 
ছেন। সিভিল সাপ্লাই ও এ. আর. পি. প্রস্থতিতে অনাবস্যক কোটি 
কোটি টাক] বরাদি, নৌকা নির্মাণে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্ধ, মন্ত্রী 
সাহাবুদ্ধীনের জঙ্গলে কাঠ খু'দ্িবার জন্তু এক কোটি টাকা বরাদ্ধ 
এবং চাউল ক্রুয়-বিক্তয়ে প্রায় ১৫ কোটি টাকা লোকসান বরাদ্ধ 
প্রভৃতিতে রাষ্রনৈতিক ঘুষের মাত্র! হাজার ছাড়িয়া কোটিতে 
পৌঁছিতে দেখিয়াই লোকে ভাবিয়াছে, এতটা সহিবে না, প্রক্কতি 
ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেই। নাজিম মন্ত্রীসভার ধারক ও 
পরিচালক শ্বেতাঞ্জদলের পক্ষেও এতটা অনাচার সমর্থন করা 
সম্ভবপর হয় নাই। 

ব্যবস্থা-পরিষদের ভোটকে সর নাজিমুদ্দিন আকস্মিক ভোট 
বলিয়াছেন | যুক্তি দিয়া বিচার করিলে ইহাকে কোনক্রমেই 
আকস্মিক ভোট বলা চলে না। এদ্বিনই প্রাতে সংবাদপত্রে 
বিরোধী দল কর্তৃক চরম শক্তি পরীক্ষার সত্তাবনার কথ! প্রকা- 
শিত হুইয়াছিল। তা ছাড়া সবপ্রধান কথা এই যে, ষন্ত্রীদলের 
১৮ জন সঘস্যের দ্রলত্যাগেই বিরোধী দল জয়লাভ করিয়াছেন 
এবং ইহাদের দলত্যাগের সংবাদ প্রধান মন্ত্রী রাখেন নাই । এক 
' দিনে কেহ দলত্যাগ করে না, ইহাদের অসস্কোষের কথা প্রধান 
মন্ত্রীর অজান! ছিল ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য । তিমি তাহারে 
প্রতিকার করেন নাই বাঁ করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই । 
প্রকান্ঠে ও অপ্রকান্তে শক্তি পরীক্ষার ইঙ্গিত সর নাজ্িমৃদ্ধীন 
পান নাই ইহা! বিশ্বাস করা কঠিন.। 

নাজিম মন্ত্রীমওলীর পরাজয়ের পর দিন স্পীকার সৈয়দ 
নৌসের আলি যে কারণে পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাধিয়া- 
ছেন বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে তাহা এক বিশিষ্ট 
" অধ্যায় জ্ূপে পরিগণিত হইবে । মন্ত্রী নিয়োগ গবর্ণর করিয়া 
থাকেন ইহা সত্য, কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের আস্থাভাজন ব্যক্তি- 
দেরই তিনি শুধু মন্ত্রী নিয়োগ করিতে বা মন্তরিত্বে বাল রাখিতে 
পারেন ইহা গণতন্ত্রের মূল কথা এবং ভারত-শাসন আহিন 
অনুসারে গবর্ণরদের যে উপদেশপত্র দেওয়া! হয় তাহাতেও এই 
কথাই বল! হইযাছে। মন্ত্রী নিয়োগ সম্বন্ধে গবর্ণর পরিষদের 
অভিমত গ্রহণ করিতে বাধ্য--নিয়মতান্ত্রিক শাসনপন্ধতির ইহাই 
. মূল নীতি। ৯৩ বারা অনুসারে বাংলা শাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
শ্রহণের সময় মিঃ কেসি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি 
এই মূল নীতি সম্বন্ধে হা বা! না কিছুই বলেন নাই। 


সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা ও গণতন্ত্র 
বাংলায় আবার সবর্দলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের কথা উঠিয়াছে, 
পুবের সায় পুনরায় মৌলবী ফ্লু হুক জবর্দলীয় মন্ত্রীসভা 
গঠনের জভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ভাঃ স্কামাপ্রসাদ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


মুখোপাধ্যায়, প্রযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি নেতৃযবন্দও 
তাহ! সমর্থন করিয়াছেন । সবর্দলীয় মন্ত্রীসভার সহিত 
গণতন্ত্ের সম্পর্ক কতটুকু তাহার আলোচনা হওয় 
উচিত। গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির অপর মাম দলগত শাসন্ত । 


এক দল শাসনের ভার বহন করে। অপর দল তাহার " 


বিরোধিতা করে, মন্ত্রীমণ্ডলের ক্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা 
করিয়! তাহাকে সতর্ক রাখে । প্রকাশ্ত সমালোচনার ভয়ে 
মন্ত্রীদল কতব্য পালনে অবহিত থাকেন, অন্তান্ত কাজ বা 
কত'ব্যে অবহেলা কোনটিই তাহারা করিতে সাহসী হন না। 
মন্ত্রীমণ্ডল কতব্যত্রষ্ক হইলে মন্ত্রীধলের সৎ ব্যক্তিগণ বিরোধী 
দলে আসিয়া যোগদান করেন, তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি হয় ও মন্ত্রী- 
মণ্ডলের পতন ঘটে । বিরোধী দল তখন শাসমকার্ষের ভার 
গ্রহণ করেন। গণতান্ত্রিক শাসমপন্ধতির ইহাই মূল নীতি, 
আমেরিকা ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশ এই পদ্ধতিতে 
শাসনকার্ধ পরিচালন! করে। সবর্দলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিলে 
বিরোধী দল থাকে না, ফলে মন্ত্রীদলকে কর্তব্য পালনে সতত 
জাগ্রত বাখিবার কেহ থাকে না। ইহাতে গবস্মেণ্টের পক্ষে 
লক্ষ্যত্রষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, জনসাধারণেরও স্বার্থ- 
হানি হুয়। 

যুদ্ধের সময় ব্রিটেন সবর্দলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিল । 
কিন্তু যুদ্ধ শেষ হুইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল দলেরা 
সবপ্রলীয় মন্ত্রীগল হইতে যতই সরিয়া আসিতে চাহিতেছে, 
প্রতিক্রিয়াশীল চার্চিল দল তাহাদিগকে ততই জোরে আকড়াইয়। 
ধরিতে ব্যগ্র হইতেছেন। প্রতিক্রিয়াপন্থী দলের পক্ষে কোয়া- 
লিশনের সুবিধা এই যে তাহাদিগকে প্রগতিপস্থী প্রোগ্রামের 
যতটুকু মানিতে হয়, প্রগতিশীল দলকে মিজ কর্মধারা ও আদর্শ 
তদপেক্ষা অনেক বেশী ছাড়িতে হুয়। প্রতিক্রিয়াদীলদের সহিত 
এইভাবে প্রগতিঙ্গীল দল মিলিতে গেলে দেশের উন্নতি অনেক 
পিছাইয়া যায়। বিলাতের শ্রমিক দল ইহা বুঝিয়াছেন তাই 
পার্লামেন্টের আগামী নির্বাচনের কথা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রমিক মেতা বতমান মন্ত্রীমগুলের শ্রম-মন্ত্রী মিঃ বেভিন তীর 
ভাষায় সর্বদলীয় মন্ত্রীমগ্ল গঠনের বিরুদ্বে অভিমত ব্যক্ত 
করিয়া বলিয়াছেন শ্রমিক দল ইহাতে কিছুতেই রাজি হুইবে 


৯০ 


না। দেশের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক উভয়বিধ নীতি লন্বক্বেই . 


এই যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে শ্রমিক দল নিজ আদর্শ ও 
কর্মপস্থ! রচনা করিয়াছেন, সাম্রাজ্যবাদী দলের সহিত একযোগে 
চলিবার খাতিরে নিক্ষেদের আদর্শবাদ তাহারা কিছুতেই, 
পরিত্যাগ করিবেন না । 


বাংলাতেই এই কথাই প্রযোজ্য । মগ্রিত্ব চাকুরী নহে, পাঁচ 4... 


জনে মিলিয়া মিশিয়া কাক্ করাই উহার সার্থকতা নয় । মহ্্িত্বের- 


অর্থ দ্রেশসেবা, দেশের স্বার্থ রক্ষায় সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়! 
দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাই মন্বিত্বের উদ্দেশ্য । এক 
আদৰ্শ ও এক কর্মপস্থায় অনুপ্রাণিত এক অবিচ্ছেন্ভ দলের পক্ষেই 
শুধু ইহা সন্তভব। আপোষের ক্ষেত্র ইহা নয়। কংখ্রেসী 
মন্ত্রীসভা দলগত শাসনে হুই বৎসরে দেশের যেটুকু উন্নতি 
করিতে পানিয়াছিল বাংলা ও আসামের কোয়ালিশন মন্ত্রীদল 
সাত বৎসরে তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে নাই, 
ইহা! আজ সর্বজনবিদিত সত্য। 


বর্তমান মহাযুদ্ধের. প্রগতি 
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ইউরোপে মিত্রপক্ষ পশ্চিম যুদ্ধপ্রান্তে এবং রুশসেন! পূর্ব্ব- 
প্রান্তে শেষমিম্পত্বির জন্য প্রচণ্ড সংগ্রামে রত। যুদ্ধের বর্তমান 
গণ্তিপথ যে ভাবে চলিয়াছে তাহাতে ছুই প্রান্ত সংযুক্ত হইয়া 


-* জর্্বানী ছুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । এদিকে 
শরৎ জ্ার্ম্মানীর উত্তর-পশ্চিম তাপে রুর অঞ্চল মিআপক্ষের বেড়াজালে 


আবদ্ধ যাহার অর্থ এই যে জার্শ্মানীর বৃহত্তম অঙ্্রমিশ্মীধ কেন্দ্র 
হুইটির মধ্যে একটি এখন দেশের অভ অংশের সহিত যোগ- 
রহিত । মাকিন বর্শবাহিনীগুলির মধ্যে একটি এখনও অপ্রতিহত 
ভাবে দক্ষিণ ঝুকিয়া পূর্বামুখে চলিতেছে, সে পথেও ভার্ম্মানীর 
কয়েকটি ছোটবড় অস্রনির্ম্মাণকেন্র রহিয়াছে । ফলত এখন 
জার্মান রণপরিষদ উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে। অস্ত্রকেন্দ্র বীচাইতে 
গেলে সংখ্যালখি সেনা লইয়া প্রচ শক্তিপরীক্ষাঁয় পড়িতে 
হয়, এবং তাহা না করিলে অন্ত্রের অভাবে সৈশদের যুদ্ধশক্তি 
ক্রমেই ক্ষীণ হুইয়া পড়ে । সুতরাং বর্তমানে যুদ্ধের পরিস্থিতি 
ষেক্পপ তাহাতে মিত্রপক্ষের শেষনিম্পত্তির চেষ্টায় সফল হওয়ার 
সত্তার্বনা ক্রমেই বাড়িতেছে। মিব্রপক্ষের প্রধান বক্তা মিঃ চার্চিল 
ইতিমধ্যেই বলিয়াছেন .যে শুয়লাভ দৃষ্টির সীমার মধ্যেই 
পৌঁছাইয়াছে। সোভিয়েটের বক্তাদিপের মতে তাহা আগামী 
গ্রীষ্মের মধ্যেই আসিয়া যাইবে । 

আন্দীন রণপরিষদ এখন কেবলমাত্র এডি রত 
এবং তাহাতেও যুদ্ধের গতিবেগ কমা ভিন্ন অন্ত কোনও পরিবর্তন 
ঘটে নাই। যুদ্ধ এখন যে ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে 
এরূপ প্রচঙ্জ সংগ্রাম দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে। হয় 
আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে জার্শ্মান রক্ষীদঘল ছত্রভঙ্গ হইবে 
মহিলে মিত্রপক্ষের আক্রমণের তেছে কিছু সাময়িক মন্দা 


পড়িতে বাধ্য । সেই সন্ধিক্ষণ এখন বেশী দূরে নাই, সুতরাং " 


এখন যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে উভয় পক্ষই প্রাণপণ লড়িতেছে 
এবং উভয়েরই শক্তির শেষ সীম! পর্যন্ত সমরপ্রাস্তে নিয়োজিত 
হইয়াছে । এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে যে সকল সংবাদ আসিতেছে 
তাছাও বিশেষ ভাবে সংক্ষিপ্ত কেননা-কোম পক্ষই অন্ত পক্ষকে 
কোনও সন্ধান দিতে প্রস্তুত নহে। 

মিত্রপক্ষের আক্রমণের মধ্যে ব্রিটিশ ও কানাডিয় সেনার 
অগ্রগতি প্রবল প্রতিরোধচেষ্টার উপর দ্বিয়া চলিতেছে । মণ্ট- 
গোমেরীর লৈভ অগিপ্নাবন বহাইয়া পদে পদে বিপক্ষের 
বাধ! ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতেছে । এক্সপ যুদ্ধে হুই পক্ষেরই 
ক্ষয়ক্ষতি ও ক্লান্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলে এবং সে ব্যাপারে 
জার্মান দলের সেনা, সংখ্যায় ও অনস্তরবলে বহু লঘিষ্ঠ হওয়ায়, 


২ হট যাইয়া রক্ষাব্যুৎ .ছিম হওয়ার সন্তাবনা আছে বলিয়াই 


পশ্চিম প্রান্তের এ অংশের উপর মিত্রপক্ষের দৃষ্টি এখন 
নিব্ধ। রুর অঞ্চলে এক বিরাট অবরোধ-পর্ধ্ব যাহাতে না 
দ্বাড়ায় সেই চেষ্টায় মাকিন সেনানী এখন অত্যন্ত ব্যন্ত-সম্ত 
ভাবে যুদ্ধ চালাইতেছে। এসেনের শহরের রক্ষপ-ব্যবস্থা ছেদ 
করিয়া মাফিন সেম! ভিতর মুখে লড়িয়া চলিতেছে যাহাতে এই 
অবরোধ-পর্বব অল্প দিনেই শেষ - হয়। আরও দক্ষিণে মার্কিণ 
সেন! বিরাট, অনুপাতে বর্ম্ম ও কামান ব্যবহার করিয়া আগে 


চলিতেছে, তবে যুক্ত অভিযানের অন্ত অংশকে বেশী পিছনে 


রাখিয়া তাহারা দ্রুত ঝটিকাযুদ্ধ চালায় নাই। এই এক 
অংশে মি্পক্ষের অভিযান সম্পূর্ণ স্থাযুক্ত ও সচল । 

পূর্ব প্রান্তে রুশ সেনা এখন মৃতন পথে জাশ্মীনীর রক্ষাব্যহ 
ধ্বংসের চেষ্ঠা দেখিতেছে । উত্তরের যুদ্ধ অনেক ক্ষেত্রেই স্থলবন্ধ 
হইয়া পড়িতেছে, সেখানে কোনও ক্রুত নিষ্পত্তির চিহ্ন এখন 
দেখা যায় না। নীচে ভিয়েনার মুখে এখন রুশ সেনা প্রবল 
আক্রমণ চালাইতেহে এবং তাহার কিছু উত্তরে অন্ত এক বাহিনীও 
প্রচণ্ড যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে । কিন্ত এখন আর কোথাও পূর্বে 
কার ঝটিকামুদ্ধের রূপ দেখা যাইতেছে না, এখন প্রবল ঘাত- 
প্রতিঘাতের উপর দিয়া বিপক্ষকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলিতেছে। 
পূর্ব-ইউরোপে শীত খাতু বিদায় লইয়া বসন্তের আগমনীর 
আরম্ত হইষাছে এবং সেই সঙ্গে তুষার দ্রবের পঙ্ক প্রীবনও এখন 
চলিতেছে । সম্ভবতঃ ইহারই দ্বরুন সোভিয়েট সেনার আক্রমণ 
এখন স্থলবন্ধ হুইয়া পড়িতেছে | অবশ্ত বলা যায় না যে যুদ্ধের 
এইরূপ গতি কোনও পূর্ধব নির্ধারিত সমরকৌশল অনুযায়ী 
কিনা । যদ্দি তাহাই হয় তবে তাহাও অল্প দিনের মধ্যে প্রকা- 
শিত হইবে । 

ইটালীতে সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই, অন্ততঃ পক্ষে 
পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তের যুদ্ধের তুলনায় বলিবার মত সেখানে 


কিছু হয় নাই । ইউরোপের দক্ষিণ অঞ্চলকে মিঃ চাচ্ছিল 


ইউরোপের “নরম উদরস্থল” (5০ 00091199115 ) আখ্যা 
দিয়া সেখানকার আক্রমণের উপর অনেক কিছু আশা 
করিয়াছিলেন এবং ইটালীর পতনে সে আশা আরও 
বাড়িয়াছিল। বর্তমানে সেখানে কোনও বিশেষ কিছু সম্ভাবনা 
দেখা যাইতেছে না। নিকট ভবিষ্যতে ইউরোপের মহাসমরে 
কোনও নিষ্পত্তি হইলে তাহার সন্তাবন! পূর্ব বা পশ্চিম যুদ্ধ 


, প্রাস্তেই হইবে বলিয়া মনে হয়। 


_ জার্মামীর পতন কত দূরে এবং তাহ! কি ভাবে হইবে সে 
সম্বন্ধে অল্পে অগ্নে মিঅপক্ষের অধিকারীবর্গ মতামত প্রকাশ 
করিতেছেন । সোভিয়েটের মুখপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে মনেহয় যে রুশ অধিকারীবর্গ মনে করেন জার্খামী শেষ 
পর্য্যন্ত উত্তর জানামতে লড়িয়া যাইবে এবং সেখানেই শেষ 
পর্য্যন্ত “গরম জলের কেটলীতে সিদ্ধ” হইয়া হিটলার প্রমুখ 
সকলকে লইয়া নাৎসী দল ধ্বংস হইবে । অন্ত দিকে আ ইজেন- 
হাওয়ার মনে করেন যে হয়ত ব্যুহুবন্ধ যুদ্ধ শেষ হইলে প্রধর 
গরিলা যুদ্ধ জার্শ্াণী হাইয়া চতুপ্দিকে ঘলিতে থাকিরে। বলা 
বাহুল্য এসকল মতের বিচার সম্ভব নহে, কেননা, বর্তমানে 
যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার পরিণতি অনিশ্চিত গাম রক্ষা 
ছিন্নতিন্ন হুইলে-_যাহা এখনও কোথাও হয় নাই-_তাহার 
ফল একরূপ হইবে অন্ত দিকে তাহা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াও 
যদি অবিচ্ছিন্ন থাকে তবে অন্ত্মপ হুইবে | 

- মাঁকিন প্রশান্ত মহাসাগর অভিযান শ্রাপানের বাস্তভূমির 
চৌহঙ্দীর ভিতর হানা দিতে আরস্ত করিয়াছে এবং জাপানের 
উপর বোমাক্ষেপণের কার্ধ্যও বাড়িয়াছে, কিন্ত এখনও তাহা 
সেরূপ ধ্বংসকারী মূর্তি ধারণ করে নাই। এক্ষপ বোমাক্ষেপণে 
জাপানের যুদ্তচেষ্টায় সাময়িক বাধার স্টি হইতে প্রারে বটে, 


১২ 

কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ক্ষতি হুইয়া জাপানের শক্তি কমাইবার, 
এমন কি শক্তিবৃদ্ধি রোধ করিবার কার্য অগ্রসর এখনও হইতেছে 
কিন! সন্দেহ । জাপানের নৌবহুরের শক্তি বিষম আঘাত 
পাইয়াছে .এবং পাইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্ত সেখানেও 
ক্ষতির পরিমাপ কতটা তাহ! বলা সম্ভব নহে। প্রশাস্ত মহা- 
সাগরের মার্কিন অভিযানের সফল প্রগতির কারণে জাপানের 
মন্ত্রীপরিষদ্দে কয়েক মাসের মধ্যেই দুই বার আমূল পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তন হইতে নানা দৈবজ্ঞ লামাক্ষপ ভবিস্ত- 
দ্বামী করিয়াছেন, কিন্ত শেষ পর্যন্ত যাহা বুঝা যায় তাহাতে 
“ মনে হয় যে জাপান বুঝিতে পারিয়াছে যে চরম শক্তিপরীক্ষার 
দিন ঘনাইরা আসিতেছে এবং সেই অবস্থার অন্ত সে সকল দ্বিকে 
প্রস্তুত হইতেছে । মার্কিন নৌ অভিযান এবং স্থল অভিযান 
যাহার প্রধান অংশ এখনও ফিলিপিনে আবন্ধ_ যেক্প দৃঢ়ভাবে 
এবং ক্ষতির দিকে দৃূকপাত ন! করিয়া চালিত হইতেছে তাহা! 
বাস্তবিকই বিশ্ময়জনক ও প্রশংসার্থ সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই । 


বিস্ময় ও প্রশংসার কথা ছাড়িয়া এসিয়ায় যুদ্ধ নিষ্পত্তির 
কথা পাড়িলে দেখা যায় যে প্রশান্ত মহাসাগরের খণ্ড অভিযান 
" গুলি -এসিয়ার চরম মহাযুদ্ধের উদ্ভোগপর্ধের অংশমাত্র | 
জাপানের ভায় ছুষ্র্য যুদ্ধপ্রিয় জাতির পক্ষে এই আঘাত ও 
. ক্ষতি যে সাংঘাতিক নহে ইহ! বলা বাহুল্য । বরঞ্চ ইহা দ্রষ্টব্য যে 
জলে প্রায় শত্তিশৃন্ত এবং আকাশে হুটিয়া যাওয়া সত্বেও তাহার 
যুদ্তদানের সংকল্লে কিছুমাত্রও প্রভ্দ্বে ঘটে নাই। সুতরাং 
জাপান যে হঠাৎ অঙ্ব ছাড়িয়া আত্মসমর্পণ করিবে এবং এসিয়ার 
যুদ্ধ সহজেই মিটিয়া যাইবে একথা ভাবাও তুল এবং সে বিষয়ে 
মাঞ্চিন যুত্তচালকগণ তীহাবের দেশকে বারংবার সতর্ক 
করিয়াছেন । ছাপামের নৌবহুরই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 
এবং বিশেষ সময় না পাইলে এবং আকাশে জাপানী বিমান- 
বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি না হইলে তাহার অবস্থার পরিবর্তন না 





হওয়াই সম্ভব । জাপানী আকাঁশবাহিনীও মাফিন আকান্ধ-" 


অভিযানের সন্মুখে হুটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত সম্প্রতি সে ক্ষেত্রে 
পুনর্ববার সম্যক ভাবে যুদ্ধনানের চেষ্টা জাপান করিতেছে। 
বর্তমান অবস্থায় স্থলে স্থাপিত আকাশবাহিশী মার্কিন নৌবাহিত 
আকাশবাহিনীকে হটাইবার জন্ত রিউচু ও ওকিনাবা অঞ্চলে 
অতি দৃঢ়ভাবে আক্রমণ চালাইতেছে। ইহার কলাফলের উপর 
মার্কিন জাপান-বিরোধী অভিযানের গতি ও গন্তব্পথ 
ছুইয়েরই অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে $ স্থলযুদ্ধেয হিসাবে 
জাপানের ক্ষতি এখনও সামাজই হইয়াছে। তাহার 
কতকগুলি সুশিক্ষিত এবং নিপুণ সৈন্তবাহিনী. মিয়া হইয়া 
লড়িয়া যাহার মার্রিন নাম “আত্মঘাতী মুগ্ধ” শেষ সৈভ 
পর্য্য্ত লুপ্ত হইয়াছে এবং হইতেছে । ইহার ফলে তাহার ক্ষতি 
হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্ত অন্ত দিকে জাপান সময় পাইতেছে 
এবং প্রতিবম্বীরও ক্ষতি করিতেছে । ক্ষতির পরিমাণও এতদিন 
সাংঘাতিক হয় নাই, কেননা, ক্ষতি যাহ! হইয়াছে তাহা 
অপেক্ষা অনেক অধিক নুতন সৈন জাপান প্রতি বংসর ভণ্ড 
করিয়া সুশিক্ষিত করিতেছে। জাপানের প্রধান জঅমন্ত। 
সময় একথা বহুবার লিখিত হইয়াছে এবং মাকিন প্রশস্ত মহা- 


গ্রবাঙ্গী 


১৩৫২ 


সাগর অভিযানের প্রধান উদ্দেন্তই জাপান যাহাতে সেই সময় 
নিধ্বিবাদে না পায় তাহার ব্যবস্থা করা। জাপান প্রায় তিন 
বংসর সময় পাইয়া পিয়াছে এবং আরও কিছু পাইবে মনে হয়, 
কেননা, ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ না হইলে মিত্রশক্তির সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইতে পারে না। মিত্র 
পক্ষের সৌভাগ্যক্রমে মিঃ চার্চিলের “এশিয়া অপেক্ষা করুক” 
এই মহামূল্য বাণী মাঞ্চিন রণনায়কগণ সময় থাকিতে . জগ্রাহ্‌ 


রূশ-জাপান যুদ্ব-নিবারক সন্ধি বিচ্ছে করার এক বৎসরের 
বিজ্ঞপ্তি দান করার পর সোভিয়েট জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করিবে কিনা এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার মূল কারণ ভ্বাপানের 
শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রমাণ ক্রমে প্রকাশিত হওয়া । যে বিরাট 
শৃক্তি মান প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানে জলে আকাশে ও 
স্থলে প্রযোজিত রহিয়াছে তাহার পরিচয়, জনসাধারণ অন্পে অল্পে 
পাইতেছে। তিন বৎসর পুর্ধ্বে কেহ ভাবে নাই যে জাপান 
এরূপ প্রচ শক্তিত্ত বিরুদ্ধে দাড়াইতেও পারিবে । এখন দেখা 
যাইতেছে যে জাপানের সঙ্গে শেষ নিষ্পত্তির সময় উহা অপেক্ষা 
কয়েকপ্চণ অধিক শক্তি না প্রযুক্ত হইলে এশিয়ার যুদ্ধ দীর্ঘকাল 
স্থায়ী এবং অত্যন্ত ক্ষষ সাপেক্ষ হইবে । যদি সোভিয়েট 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে তবে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী না 
হওয়াই সম্ভব এবং সেইজভই মিত্রপক্ষের সাধারণের এ বিষয়ে 
এত উৎকণ্ঠা । জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান কেবলমাত্র ক্লপথে 
প্রশান্ত মহাসাগরের অসীম জলরাশি বাহিয়া ছোট ছোট দ্বীপ- 
মালার পথে চালিত হইলে তাহা কত দিনে কত দূর অগ্রসর - 
হইতে পারিবে তাহা বল! যায় না । সুতরাৎ এসিয়ার যূল ভূমি- 
থণ্ডে মিত্রপক্ষের খাটি স্থাপন করিয়! অন্পুপথে ও স্থলপথে চতুদ্ধিক 
দিযা জাপান আক্রমণের কথ। উঠিয়াছে এবং সেরূপ ব্যবস্থায় 
সোভিকেটের সাহায্য মিত্রপক্ষের নিকট নিতান্তই বাঞ্ছনীয় ৷ 

সোভিয়েটের সাহায্য না পাইলে জাপানের বিরুদ্ধে অভি- 
যান চালনার পথ চারিটি। প্রথম পথ যে দিক দিয়া বর্তমান 
অভিযান চলিয়াছে সেই পথে, অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর পার 
হইয়া সলোমন, মারিয়ানা, ফিলিপিন, বোলিন রিউচু দ্বীপমালা- 
গুলিতে ছোট বড় খাটি স্থাপিত রুরিয়া নৌবহুরের সাহায্যে 
জাপানের বান্তভূমির উপর চড়াও কতা, যাহা! অত্যন্ত অনিশ্চিত 
এবং কঠিন ব্যাপার যদ্দি কোনওত্রমে মাকিন নৌবহর বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে তবে সমস্ত এসিয়ার অভিযান বিপদ্প্রস্ত 
হইতে পারে। দ্বিতীয় পথ প্রশান্ত মহাসাগর বাহিয়া ফিলিপিন 
হইয়া দক্ষিণ চীনে যুদ্ধ প্রান্ত পঠন। এখান হইতে জাপানের 


ke 


করেন এবং প্রশান্ত মহাসাগর অভিযান সবলে চালিত করেন। 


TS 


সপ 


বিরুদ্ধে অভিযান চালনা বিশেষ সময়সাপেক্ষ, কিন্ত জাপানের -৫_ 


মৌবহুরের এবং স্থলস্থাপিত আকাঁশবাহ্িনীর কেন্ত দুরে থাকায় 
অভিষাঁদের সঙ্কট অপেক্ষাকৃত কম। তৃতীয় পথ বর্মারোড ও 
চুংকিৎ হুইয়া, সে পথ সন্বীর্ণ এবং বিশেষ সময় সাপেক্ষ, 
কেননা, সবকিছুই অল্পে অল্পে করিতে হুইবে। চতুর্থ পথ 
বরহ্মমালয় ইন্দোচীন হইয়া দক্ষিণ চীনের পথে, সে পথের শেষ 
অতিদুরে এবং সময় হিসাবে তাঁহার অস্ত নাই বলিলেই চলে 
যদি কেবল এই পথেই অভিযান চালিত হয়|” - 


২ সপ 


$ 


প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি 
শ্রীবিমলাচরণ দেব 


পূর্ব প্রবন্ধে [ আশ্বিন, ১৩৫১ ] বিভ্তাদানের কথা বলিয়াছি। 
বর্তমান প্রবন্ধে বিভ্ভাগ্রহণের কথা বলিতেছি। 

কখনও কখনও দেখা যায় যে, দান করা সহজ, গ্রহণ করা 
সহজ নয়। বিভা সম্বন্ধে এই নিয়ম বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য । 


" এইজহাই বোধ হয় বলে--“গুরু মিলে লাখ লাখ; চেলা মিলে 


এক ।” যত দূর দেখা যায়, হিরন লালের হা 

কারণ কাঠকোপনিষং-এ দেখি 
“আশ্চৰ্য্যো বক্তা কুশলোহ্ত লব্ধ! 
আশ্চর্ষ্যো ভাতা কুশলামুশিষ্ঠ:” 


এই বিষয়ের “কুশল বক্তা,” অর্থাৎ যিনি খুব পরিক্ষার ভাবে 


বিষয়টি বুঝাইতে পারেন, পাওয়া খুবই শক্ত । তাহার চেয়েও 
শক্ত-_এইরূপ কুশল বক্তা] দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া সেই উপদেশ 


॥ সম্পুৰ্ণ ও যথোপদিষ্ট ভাবে গ্রহণ করিতে পারে, এমন লোক । 


যেমন একটা উদ্দাহরপ দিই-_্্য্য বা চন্দ্র নিজ নিজ রশ্মি দিয়া 
চলিয়াছেন। কিন্ত সেই রশ্থি সকলে গ্রহণ করিতে পারে না। 
পারে কেবল স্ুর্ধ্যকাস্ব বা চন্দ্রকাস্ত মণি। অতি দুর্লভ | 
এই রকম কথাই আছে--“চরক সংহ্তা”্তে_ যেখানে 
ধলা হইতেছে, মহধি ক্ক্াত্রেয়ের শিল্ঠরা সকলে সমান হইলেন 
নাকেন? তাহার উত্তর--“বুদ্ধেখিশেষস্তত্রাসীয্োপদ্েশাস্তরং 
মুনেঃ” (চরকসংহ্বিতা, ১, ১, ১২), অর্থাৎ শিক্কদের বুদ্ধির 
অর্থাৎ গ্রহণ ধারণ শক্তির ইতরবিশেষ ছিল, মহুধি কোনও 
শিস্তকে ভাল করিয়া ও কোনও শিষ্তকে খারাপ করিয়া 
পড়াইয়াছিলেন, তাহা ময়। (এখানে মনে পড়ে__হাঁতে 
রাখিয়া ও পক্ষপাত করিয়া পড়াইবার হুর্াম দ্রোণাচার্খ্যের 
ছিল, কিন্তু অভুর্ম নিজ প্রজ্ঞার জোরে সে সমস্ত কাটাইয়া 
উঠিয়াছিলেন। ) 
প্রজা থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে পড়া শুনা 
সমস্তই বৃথা । এই কথা মহাভারত ২, ৫৫, ১ (চিতে আছে-_ 
“যন নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলৎ তু বহক্রুতঃ। 
ন স জানাতি শাস্বার্থং দর্বা সুপরসামিব ॥* ্ 
প্রজ্ঞা শুধু থাকিলে হুইবে না, প্রজ্ঞাকে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া 
আবস্যক--চরক সংহিতা, ১১ ৯, ১৮তে আছে _ 
*শত্তং শাঘাণি সলিলং গুপদোষপ্রযৃভয়ে । 
পাত্রাপেক্ষাণ্যতঃ প্রক্তাৎ চিকিৎসার্থং বিশোধয়েখ |” 
এখানে আমার বোধ হয় “চিকিৎসা” অর্থে *“সুম্যক প্রকার 
জানিবার ইচ্ছা।* জম্যক্‌ প্রকারে কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা 


- হইলে নিজ প্রজ্জাকে বিশুদ্ত করিয়া লইতে হুয়। তাহা না 


হইলে জ্ঞান সম্যক্‌ রূপে চিন্তে প্রতিফলিত হয় না। যে জ্ঞান 
সম্যক্‌ নয়, তাহ! অজ্ঞানের অপেক্ষাও অপকারী ৷ এই কারণে, 
্রস্ঞা বিশুদ্ধ হইলে তবে মান্য জ্ঞানার্জনের উপযুক্ত পাত্র হয়। 


শত্্, শাস্ত্র ও সলিলের দোষ গুণ তাহার! যে পাত্রকে আশ্রয় - 


করিয়াছে, তাহার উপর. নির্ভর করে। 
এই রূপে গুরু ও শিস্ত উভয়েই বিতদ্বপ্রত্ঞায়ুক্ত হইলেই 
ঠিক হয়। কারণ তখন এক জম উপদেশ দ্বিতে ও অপর জন 


শা 


(সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হন। এই কথাই 


য, ভা, ১২, ১২০, ৯১ (চি) তে আছে__ 
“বক্তা শ্রোতা চ বাক্যং চ যদ্ব! ত্বিকলৎ নৃপ । 
সমমেতি বিবক্ষাঁয়াং তদা সোহর্থঃ প্রকাশতে ॥” 
বক্তা, তাহার বাক্য ও শ্রোতা, এই তিন অ-বিকল হইলে, 
অর্থাৎ কোনও রূপ বৈকল্য দোষযুস্ত না হইলে, অর্থ সষ্যক্‌ 
প্রকাশ পায়। এই তিনের একটিরও বৈকল্য সম্যক অর্থ 
প্রকাশের পরিপন্থী ৷ 

যদি গুরু “আশি” হন এবং শিষ্যও সম্যক গ্রহণধারণক্ষম 
হয় তাহা হইলেই গুরু শিষ্য সম্পর্ক সাফল্য লাভ করে ও 
অশেষ কল্যাণের কারপ-হুয়। এই আশা করিয়াই শাস্তি পাঠ 
_গুরুশিস্তের সংযুক্ত প্রার্থনাঁ_ 

“সহ মাববতু সহ মৌ ভুমক্ত, সহ বীৰ্ষ্যং করবাবহৈ। 
তেজস্বি নাবধীতমস্ত মা বিদ্বিষাবহৈ ॥” 

এ রকম না হইলে বিপদ, অর্থাৎ গুরু যদি ঠিক বুঝাইতে 
না পারেন বা শিষ্য যদি ঠিক এহণ করিতে না পারে, পরস্পরের 
মধ্যে বিদ্বেষ অবশ্ন্ভাবী। “তয়োরভতরো স্বত্যুৎ ( “তয়োরন্ত- 
তরঃ প্রৈতি” ) বিদ্বেষ বাহধিগচ্ছতিগ । জ্ঞানই জীবন, “পরমা 
প্রশান্তি” | অসম্যক্‌ জ্ঞানই মৃত্যু । অসম্যক্‌ জ্ঞান হুইতে 
মানসিক অশাত্তি, অতৃপ্তি ও বিদ্বেষ, এবং বিদ্বেষ হইতে স্বৃত্যু 
উৎপন্ন হয়। এই জরন্ত গুরু ও শিস্ত উভয়েরই প্রজ্ঞা থাকা 
দরকার এবং তাহা বিশুদ্ধ করিয়! লওয়া দরকার । 


যিনি গুরু হইবেন, তাঁহার সম্বন্ধে বলা আছে--“অসংশয়ঃ 
সংশয়চ্ছিগ্রিরপেক্ষা গুরুর্মতিঃ” । অর্থাৎ তিনি নিজে “অসংশয়”, 
তাঁহার কোনও সংশয় মাই, সমস্তই স্থিরনিশ্চয়ভাবে জানেন । 
নিজেই যে শুধু “অসংশয়” তাহা নহে, তিনি “সংশয়চ্ছিদ্‌*, 
অর্থাৎ যদি কাহারও মনে কোনও বিষয়ে সংশয় হয় ও সে 
তাহা তাহার নিকট উপস্থিত করে, তিমি তাহ? ছেদন করিতে 
সমর্থ-_ যে কথা লাষ্ট্যায়ন শ্রৌতশস্থত্রে ১.১.৭ এ প্বার্ধী” শব্দ 
ব্যাখ্যা করিতে অগ্নিশ্বামী বলিয়াছেন__“যো হি পৃষ্টঃ সন 
ভ্ভায়েন প্রতিবচনং প্রদদ্ধাতি, স বাকী, মতিদ্বৈধে উৎপন্পে 
সংশয়চ্ছেত্তা” | এরূপ লোক কাহার বা কিসের অপেক্ষা 
রাখিবেন? কাজেই নিরপেক্ষ । বলা বাহুল্য, “অসংশয়”, 
*সংশয়চ্ছিদৃ", “নিরপেক্ষ”, ইহার কোনটিই বিশুদ্ধ প্রস্ঞাবান্‌ 


ব্যতীত আর কেহুই হইতে পারেন না । এই অর্থেই নারদ - 


সম্বন্ধে মহাভারত ১২.২৩০:১৭ (চি)তে বলা আছে--“অদীর্ঘ- 
সংশয়ে! বাগ্ীশ। 

গুরু ও শিষ্য উভয়েই প্রজ্ঞাবান্‌ হইলেই হয় না--আরও 
একটি কথা থাকে--সময়। বিদ্ঞাদদান ও গ্রহণে কতথানি সময় 
লাগিবে, বিস্তা যে অসীম ও জীবন সসীম, ইহা সর্বকালে সর্বত্রই 
জ্ঞানপিপাসুদের আক্ষেপের বিষয় | ল্যাটিনে প্রবাদ আছে 
Ars longa, vite brevis এই আক্ষেপই পাণিনি ব্যাকরণের 
পাঁতঞ্জল মহাভাষ্যে পাই-_ | | 

*বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তেন্রষ্চাহধ্যেত! দিব্যং বর্ষসহতরমধ্যয়ন- 


১৪ | প্জবানী 


কালো ন্‌ চাংস্তং জগাম । কিং পুনরতত্বে * যঃ সৰ্বথা চিরং 
জীবতি স বর্ষশতং জ্রীবতি। চতুঞ্ডিশ্চ প্রকারৈবিদ্যোপয়ুক্তা 
ভবত্যাংহংপগমকালেন শ্বাধ্যায়কালেন প্রবচনকালেন ব্যবহার- 
কালেনেতি। তত্র চাইইগমকালেনৈবাহহযুঃ পয়যপযুক্তং ষ্ডাৎ” | 

প্রবক্তা ( অর্থাৎ আচার্য্য বা গুরু) যে সে লোক মহেন, 
শ্বয়ং বৃহস্পতি | অধ্যেতা (বা শিষ্য) যে সে লোক নহেন, 
শ্বয়ং ইজ্জ । অধ্যয়নকালও বড় কম নয়-_দিব্যবৎসরের এক 
সহম্র। .তাহাতেও পড়া শেষ হইল না। এখনকার কালে 
লোকে যদি খুবই দীর্ঘীবী হয়, ত একশত বৎসর । কিন্তু বিদ্যা 
“ব্যবহৃত” হুয় চারি রকমে__ 

প্রথমেই “আগম” (অর্থাৎ গুরুর নিকট গ্রহণ ), তাহার 
পরেই “ন্বাধ্যায়” ( অর্থাৎ নিজে নিয়মপূর্বক অধ্যয়ন ), তাহার 
পন্প “প্রবচন” অর্থাৎ উপযুক্ত শিষ্যকে উপদেশ ৷, তাহার পরে 
“ব্যবহার” (অর্থাৎ সেই বিভ্ভার প্রযোগ )। এখন দেখি, 
প্রথমটি অর্থাৎ “আগম”এবাবিস্তা গ্রহণ করিতেই আয়ু: কাটিয়া 
যায়। বাকি তিনটার সময় পাওয়া যায় না। 

এই প্রকার “আগম” বা বিস্াগ্রহণমাত্র ঘে খুব সময় ও 
আমসাপেক্ষ, বলা বাহুল্য । বস্ততঃপক্ষে, ষোল আনা জ্ঞানের 
মধ্যে, শিষ্য গুরুর নিকট এই “আগম”এর দরুণ, মাত্র চারি 
আনার অন্ত খাণী। 


ম. ভা. ৫.৪৪.১৬ (চি) নীলক$ দীকাতে পাই 

“আচাধ্যাৎ পাঁদমাদতে পাদং শিষ্যঃ স্বমেধয়া। 

কালেন পাদমাদত্তে পাদং সত্রন্ধচারিভিঃ [৮ 

শিষ্য আচার্য্যের নিকট হইতে “আগম”এর আকারে 
জ্ঞানের এক পাদ বা চতুর্থাংশ পায়, অর্থাৎ গুরুর নিকট প্রাপ্ত 
“আগম” দ্বারা জানের পত্তন হয়। আর এক পাদ পায় নিজ 
মেধার দ্বারাঁ। শিষ্যের মেধা না থাকিলে গুরুর উপদেশ 
এঁ পর্য্যস্তই রহিয়া গেল । এই পর্যযস্ত হইল সুই পাদ । তৃতীয় 
'পাদ শিষ্য পায় কালের দ্বারা, অর্থাৎ গুরুর উপদেশ শিষ্য নিজ 
মেধা সাহায্যে অনেকটা বুঝিতে পারে, বলা বাহুল্য । কিন্ত 
বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তৎপরে কালাতিক্রম হইলে সেই 
অতিক্রান্ত সময়ে অর্পিত অভিজ্ঞতা সাহায্যে শিষ্য যদি 
গুরূপদেশ আবার মনন করে তখন দেখিতে পায় যে, সে 
পূর্বে যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছিল তাহার অন্পবিস্তর 
পরিবর্তন আবস্তক। সময়ে সমুয়ে এ পরিবর্তন বহুলাংশে 
আবশ্তক'মনে হয়। এই পর্য্যন্ত শিষ্য নিজ মেধা দ্বারা ও.কাল- 


ক্রমার্জিত অভিজ্ঞতা সাহায্যে মনন দ্বারা বহুদুর অগ্রসর হইতে 


পারে। এইরূপে শিষ্য গুরুর চারি আনা, নিজ মেধা দ্বারা 
চারি আনা ও কালক্রমাপ্তিত অভিজ্ঞতা সাহায্যে চারি আনা, 
মোট বার আনা পায়। বাকি চারি আনা পার নিজ বছিভূ্ত 
এক স্থান হইতে-_-_উহ| “সত্রম্মচারী”, অর্থাৎ অতীর্থপণের সহিত 
সম্তাষ! দ্বারা । এরূপ বহু স্থলে দ্রেখা যায় যে, কোনও বিষয় বেশ 
বুঝিয়াছি মনে হইতেছে, কিন্ত কোনও সতীর্ধের সহিত আলাপে 
বুঝিলাম, বিষয়টি কোনও এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে সে 
দ্রেখিয়াছে, কিন্ত সে দৃষ্টিকোণট আমার এঁড়াইয়! গিয়াছে। 
এ স্থলে এই মৃতন সঙ্কেতটি তথ্যোপলদ্ধি সম্বদ্ধে আমার বিশেষ 
সহারক হইল। এখন এক দ্বিকে নিজ মেধা ও কাললন্ধ 


১৩৫২ 


পপাশীপপীসিপিপপাশপীপাপাপিাপাপাাপীপিপাপাপাাতপাপপপাপপপপপশিপাশপপাপাপশিপপীশিশশাশিশী 


অভিজ্ঞতা এবং অপর দিকে অতীর্ঘসস্তাষালভ্য সঙ্কেত সাহায্যে 
অক্লান্ত মনন দ্বারা আমার জ্ঞান ষোল আনা হইল । এই মনন 
যে কত বড় বলা যায় মা। গুরূপদ্বেশ ব্যতীত জ্ঞানার্জন আরম্ভ 
হয় না বটে, কিন্ত মননের মূল্য গুরূপদেশের “শত” গুণ। 
কারণ, বিনা মননে গুরুপদেশ “মৃত”, জড় বলিলে অত্যুক্তি হয় 
না। এই জন্য বলে__“শ্রুতেঃ শতগুণং বিসাল্পননম্” | 

এই জ্রন্তই বলিয়াহি যে, ষোল আনা জ্ঞান গুরূপদেশের পর 
বহু সময় ও বহু শ্রম, উভযেরই অপেক্ষা রাখে। এ অবস্থায় 
“আগম”ই সমস্ত জীবন লইতে পারে বলিয়া পতগ্লির আক্ষেপ 
বৃথা নয়। তাহা যদ্ধি হয়, তাহা হুইলে “আগম’”এ অর্থাৎ 
জ্ঞান অর্জনমাত্ম করিতে দ্বিম কুরাইল | “ন্বাধ্যায়”, “প্রবচন 
“ব্যবহার”,__এক কথায় “ক্রিয়া”র সময় পাইলাম না। এক্সপ 
জ্ঞান অর্জনে লাভ কি? “হতৎ জ্ঞানং ক্রিয্াহীনম্‌” | অর্জন 
না করিয়া লোকসামই বাকি? 

এইরূপে জ্ঞানের অসীমত! ও আয়ুঃর সসীমতা মানব 
সভ্যতার আদিয়ুগ হইত জ্ঞানাঘেষীমাঅকে ব্যাকুল করিয়াছে। 
বস্ততঃপক্ষে এরূপ বহু লোক হইয়াছেন, ধাহাদের জ্ঞানের জন্ভ ' 
বুভুক্ষা সর্বগ্রাসী বলিয়! মনে হয়, তাহারা বিশ্বসংসারের সমস্তই . 
জানিতে চাহেন। হঁহাদের পক্ষে আযুঃর সসীমতা অন্য আক্ষেপ 
অতীব তীব্র । | 


এই সমস্তার সমাধানের জন্ত তিনটি উপায় উদ্ভাবিত হুইল | 
প্রথমটি__জ্ঞানান্বেধীকে বলা হইল “জ্ঞান ত অসীম, সেই 
অসীমের কোনও এক অংশ তোমার বিশেষ আবস্কক বোধে 
বাছিযা লও এবং উহারই সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর।” ইহাতে 
জ্ঞাতব্যেয় পরিধি যথাসম্ভব সঙ্ক চিত হইল । 


অর্থাৎ যাহা দ্বারা তোমার কার্ধ্য- 
সাধন হইবে। জ্ঞানের বহুত! দ্বারা কার্য্যের হানিই হয়। 
যে লোক “ইহ! জানিব”, “ইহা জানিব” করিয়া ছুটাছুটি করে, 
সে শতকল্পেও আসল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারে না। 
এই কথা মার্কগেয় পুরাণ, ৪১১১৮-১৯ এ আছে 


“সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্ধ্যসাধকম্‌। 

জ্ঞানস্ত বহুতা! ষেয়ং যোগবিদ্বকরা হি সা ॥ 
».. ইদং জ্েয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তষিতশ্চরেং । 

অপি কল্পসহত্রেযু নৈব জেয়মবাপ্,য়াৎ ।” 


তৃতীয়টি-_মানবের মেধার সসীমতার জন্ত এই নিয়ম করিতে 
হইয়াছে । “মেধা” অর্থে “অতিতানস্থতি” (“বৃহৎ সংহিতা” 
৬৭, ৬৬. ভঙটোৎপল সক! )-_অর্থাৎ ধুব বিস্তৃত ন্থৃতিশক্তি। 
যে সম্পর্কে 20981 তাহার এক শিক্ষকেপ সম্বন্ধে বলিয়া 
ছিলেন_-“He had ৪ 08008010098 memory, the most 
indispensable prerequisite of all sound learning” 
Sir William Hamilton-a .“Lectures on Meta- 
physics”-4 Giulio Guidi নামক এক কথা 
আছে। ইনি ১৫৮১ এ্রষ্টান্বে পাড়ুয়াতে অধ্যয়নের অঙ্ক 
আসিয়াছিলেন ৷ ইনি নাকি ৩৬,০০০ পরস্পর অসংলগ্ন কথা, 
প্রথম হইতে শেষ, বিপরীত ভাবে শেষ হইতে প্রথম ইত্যাদি 
মানা প্রকারে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। আমাদের দেশেও 
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েপাপপিপিপিপাগাপাপািশাপাশাশশাশিপাপপাতাপাপশপশাপীশাশশশিপাপাপাপীপাপশিশীশশীশীপপিপাপশাশীশিশশিপাশি পা শিশশশািপিপাপপপাশিপীিপিশিপীপিপিপাপাশীশিশাপশপিশিশীপাপাপাপাশাপাশাশি 


“মেধা”, ধারণা বা শ্বৃতিশক্তিকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া 
হুইয়াছে-_“আবৃ্ধিঃ অর্বশাঙ্াণাং বোধাদপি গরীয়সী ।” , 
মানুষের স্থৃতিশক্তির এই সসীমত! উপলব্ধি করিয়াই বারণ- 
লৌকর্ধ্যার্ধে, প্রথমতঃ, লক্ষণাহ্সারে বিশ্বের অগণ্য বস্তর শ্রেণী 
বিভাগ করা হয়। কারণ, অগণ্য বস্ত প্রত্যেকটি-পৃধকৃ ভাবে 
মনে রাখা অসম্ভব, কিন্ত যদি তাহাদের সাধারণ লক্ষণ অবলম্বনে 
তাহাদের কতকগুলি করিয়া! লইয়া এক এক শ্রেণীতে সঙ্ঘবদ্ধ 
করা যায়, তাহা! হইলে সঙ্ঘগুলির সংখ্যা শ্বক্পতর হওয়ার মনে 
রাখা সহজ হয়। এই কথাই নিরুক্তে হ্্গাচার্ধ্য চীকাতে 
আছে 
পক্কষয়োহপুযুপদেশন্ত নাহস্তং যাস্তি পৃথকৃত্বশঃ | 
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যাস্তি বিপশ্চিতঃ ॥” 
ইহাতেও বোধ হয় স্বৃতিশক্তির উপর অত্যাচার যথেষ্ট 
কমে না। এই ভার আরও লাঘবের জর আবার “সুত্র” 
“অক্ষরমুদ্রা” প্রভৃতির উত্তব। 
এই “ধারণ!” যে বিশেষ দরকার, বল| বাহুল্য | কারণ, - 
পড়াততন! করিয়া যদি “ধারণা” না হুইল, মনে না রহিল, সে 
পড়া শুমায় লাভ কি ? সে পড়া শুন! ত হত্তিস্থানবৎ একেবারেই 
ব্যর্ঘ। শুধু পড়িলে, শ্ানিলে হুইবে না। মনে রাখ! একান্ত 


আবশ্যক । এই কথাই শতপণ ব্রাহ্মণ (১. ৫. ১, ৬.) আছে-_ 
“দেবান্‌ বক্ষদূ বিঘাংশ্চিকিত্বানিতি 1” এখানে সায়ণ 
বলিতেছেন__ | 

“বিদ্বান্‌ ইত্যনেন যষ্টব্যদ্েবতাঁপরিজ্ঞানষ্‌ । 

চিকিত্বান্‌ ইতি পরিজ্ঞাত্ডাংরর্ভাহবিশ্মরপম্‌ ৷” 


যাহা শিখিয়াছি, তাহা ভুলিয়া না যাওয়া । মনে রাখিতে না 
পারিলে “মনন” অসম্ভব । মনন না করিলে পুটার্ঘবোধ হয় না। 
এই বিষয়ই আছে মনু, ১২, ১০৩, এ__ 
“অজেভ্যো গ্রস্থিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ গ্রন্থিভ্যো ধারিপোবরাঃ । 
ধারিভ্যো| ভানিনঃ শ্রেষ্ঠা জানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ ॥” 


অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ যাহারা গ্রস্থী, 
অর্থাৎ গ্র্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন ; আবার- প্রহ্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
যিনি ধারী, অর্থাৎ গ্রন্থ যে শুধু পড়িয়াছেন, তাহা নয়, স্থৃতি- 
শক্তিতে ধরিয়া রাখিয়াছেন । আবার-_এই ধারীগণেক মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, যিনি জ্ঞানী, অর্থাৎ গ্রন্থ যে শুধু অধ্যয়ন ও ধারণ করিয়া 
ছেন, তাহা নয়, তাহার গুঢ়ার্খ উপলব্ধি করিয়াছেন । কারণ, 
যিনি শুধু “ধায়ী”, তিনি বস্তুত: “চলন্ত আলমারী” অপেক্ষা 
বেশী কিছু নহেন। আবার- জানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি 
ব্যবসায়ী, অর্থাৎ যিনি জ্ঞান অর্জন করিয়া তাহা কার্যে পরিণত 
করিয়াছেন 1 (ইহাকেই পতগ্রলি তাহার মহাভাষ্যে “ব্যবহার” 
বলিয়াছেন )। কারণ, জ্ঞানার্জন করিলাম, কিন্ত সে জান 
কাদ্ধে লাগাইলাম না, সে জ্ঞানে লাভ কি? “হতং জ্ঞানং 
ক্রিয়াহীনম্‌।” এই সম্বন্বেই আক্ষেপ আছে--ম-ভাঁ-৫, ৩৯- 
৩৪ (চি) তে-_*উপলভ্য চাহবিদ্বিতৎ বিদ্বিতং চাহ্নহুঠিতম্প্, 
যাহা জানা উচিত, তাহা জানিলাম না; যদ্ধি বা জানিলাম, 
সে মত কান্ত করিলাম না । আরও মনে পড়ে-_ 
“শান্রাপ্যবীত্যাৎপি ভবস্তি বৃর্খাঃ 
যন্ত ক্রিয়াবান্‌ পুরুষঃ স বিদ্বান্‌। 


অধ্যয়ন নয়। অধ্যয়নের পর “ধারণ”, 
বিষয় মনন দ্বারা গুঢ়ার্থ উপলদ্ধি, তাহার পর সেই উপলব্ধ অর্থকে 
কাজে আনা, প্রবচন ও ব্যবহাত্র দ্বারা । ঠিক বলিতে গেলে, 
মমনলন্ধ বস্তু বা উপলব্ধি (যাহাকে সাধানপতঃ “জ্ঞান” বলিয়া 
থাকে) প্রক্কত পক্ষে “জ্ঞান” পদ্দবাচ্য হয় না, যতক্ষণ 
না পর্ধ্যস্ত উক্ত মমনলন্ধ বন্ত প্রবচন ও ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়। 

এই কথা বুঝিতে গেলে চরক সংহিতা ৩, ৮ (বিমান স্থান, 
৮ম অধ্যায়) মনে পড়ে । সেখানে এই বিষয় সুন্দর তাবে বলা! 


. আছে_ শিল্ত গুরুর নিকট “কৃৎস্রং শান্্রমধিগম্য শান্ন্ত দৃঢ়তা- 


যাম অভিবানসৌষ্ঠবনতাহ্ধন্ত বিজ্ঞানে বচনশক্তো চ ভুয়ঃ 
প্রযতেত সম্যক.” অর্থাৎ গুরুর নিক সমস্ত শান্তর পড়িয়া 
শালে দৃঢ়তা, সুঠু ভাবে বাক্যের ও তদর্ধের বিশেষ জ্ঞান এবং 
. বলিবার অর্থাৎ, ভাব প্রকাশ করিবার শত্তি--এই সমস্ত অত 
পুনঃ পুনঃ সম্যক্‌ চেষ্টা করিবে । 

ইহার উপায় বলিতেছেন--“তত্রোপায়ঃ ব্যাধ্যাস্তন্তে। 
অধ্যয়নম্‌ অধ্যাপনম্‌ তছ্দিভসভ্ভাষেত্যুপায়াঃ ।” অর্থাৎ ইহার 


“তিনটি উপায়--(১) অধ্যায়ন, (২) অধ্যাপন, (৩) ততিস্স- 


সম্ভাষা। যথাক্রমে বলিতেছি-_ 
(১) “অধ্যয়ন*--চরক বলিতেছেন 
- “তিআহয়মধ্যয়নবিধিঃ, কল্যঃ কৃতক্ষণঃ প্রাত- 
রুখায়োপব্যুষং বা ক্কত্বাবস্তকম্‌ উপস্পৃষ্ঠোদ্কং 
দ্বেবগোত্ৰাহ্মণণ্ডরুবব্বসিদ্ধাচার্ধ্যেণ্যো নমস্কত্য 
সমে শুচৌ দেশে -সুখোপবিষ্টো মনঃপুরঃ- 
সরাভির্বাগ ভিঃ শ্জ্মহুক্ষামন্‌ পুনঃপুনরাবর্তয়েং 
বুদ্ধ সম্যগহ্ুপ্রবিষ্তাহ্থতত্বং ্ষদোৌষপরিহার-_ 
পরদোষপ্রমাণার্ধমেব মধ্যন্দিমেংপরাহ্ে রাত্রে) চ 
শহ্বদপরিহাপয়ন্ধ্যয়নমভ্যন্ডেদিত্যধ্যয়নবিধিঃ |” 
ইহা দ্েখিতেছি-_বেদবিভার্থীর “দ্বাধ্যায়*এরই রকমফের । 
বেদবিভার্থীর *ন্বাধ্যায়” ও আযুর্বেদবিভার্থীর “অধ্যয়ন” এই 
হুয়ের মধ্যে যে অল্প প্রভেদ, তাহা.বোধ হয় বিষয়বস্তুর প্রভেদের 
জন্ভ। যেমন স্বাধ্যায়ে “অপাৎ সমীপে”, “গত্বাহরণ্যং* (মু, . 
২. ১০৪), “প্রাচ্যাং দিশি গ্রামাদচ্ছদি্র্শ উদ্দীচ্যাং প্রাগুদীচ্যাং 
বোদিত আদিত্য” ইত্যাদি । 

যাহা হউক, মোটমাট জিনিসটা একই--গুরুর নিকট লব্ধ 
উপদেশ ধারণ করিয়া মনে পুনঃ পুনরাবর্তন। 

(২) “অধ্যাপন*-__ইহা! দেখিতেছি বেদবিষ্ঞার ‘প্রবচন’ । 
কারণ, গোড়াতেই-_-“অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্য; শিয়মাদিতঃ 
পরীক্ষেত।” অব্যাপন করিতে হইলে আচার্য্য প্রথমেই শিশ্তকে 
পরীক্ষা করিয়া লইবেন । 

এই খানেই আচাৰ্য্য বা প্রবক্তা প্রথম জানিতে পারেন যে, 
তিনি নিজে “অসংশয়” হইয়াছেন কিনা । বক্তব্য বিষয়ে তাহার 
নিজের সম্যক্‌ জ্ঞান হইয়াছে কি না। অনেক সময় দেখ! যায় 
যে, মনে হয় “বেশ বুঝিয়াছি,” কিন্ত কাহাকেও বুঝাইতে গেলে 
দেখা যায় যে, অনেক স্থলেই ”আবছায়া গোছের, অন্পষ্ঠ 
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জন্ড উপযুক্ত কথাও ঠিক জোগাইতেছে না|. এই সময়ে এই 
চাপে ক্রমে ভাব পরিস্ফুট হুইয়া উঠে, কাজেই ঠিক উপযুক্ত 
কথাও জোগায় । আচার্য্যের নিজ জ্ঞান ক্ফুটিতর, পরিপুষ্ট হইয়া 
উঠে। এইরূপে বলা যায় য়ে, আচার্য্য বিষ্ণ। দান করিতে দিয়! 
নিজেই বিড! গ্রহণ করিতেছেন | কিন্ত ইহাতেও যে জ্ঞানের 
সম্যক. পরিপুষ্টি হয়, তাহা নহে। 


এই অসম্পূর্ণতা ঘুচাইবার 'উপাক্স--(৩) “তদ্বিদ্যসপ্তাষা*__ 


অর্থাৎ বাহার সেই বিস্তায় বিদ্বান, তাহাদের সহিত সন্ভাষ! ' 


বা কথোপকথন-। - ইহা ছুই ভাবে হইতে পারে--(ক) সন্ধায় 
সম্তাষা, (খ) বিগৃহ্যসন্ভাষ! { অর্থাৎ, যদি সেই বিদ্বান্‌ ব্যক্তি 
অকোপন ও অনসুয়ক হন এবং অনুনয় করিলে সমস্ত বলিবেন 
এয়প হন, তাহ! হইলে তাঁহার মিকট বিনীতভাবে প্রশ্ন করিয়া 
সমস্ত জানিয়া লইতে পারা যায় । ইহাই “সন্ধায় সন্ভাষ11” 
কিন্ত যদি সেই বিদ্বান উপরোক্ত গুণবিহীন হন তাহা হইলে 
তাহার সহিত “বিগৃহ সম্তাষা।” অর্থাৎ ঝগড়া করিয়া রাগাইয়া 
দিয়া কথা কহিবে। তাহা হইলে তর্কের মুখে উদ্দি্ট বিষয়ের 
ুঁার্থ প্রকাশ পাইবে। 

এন্সপে দেখিতেছি- ভ্রান সম্বন্ধে এই সমস্ত ব্যাপার মোট 
ছুই ভাগে ভাগ করা যায়_“অর্জন” ও “প্রয়োগ” | পরন্মপদেশ, 
অধ্যয়ন ( বা ' স্বাধ্যায় ), ও “তদ্বিগ্তসম্তাষা”, এই কয়টি লইয়া 
“অর্জন” | অধ্যাপন (বা প্রবচন ) ও ব্যবহার, এই হুইটি 
লইয়! “প্রয়োগ” ৷ প্রথমটি 11190766109] ও দ্বিতীয়টি practical 
বল! ষায়। এই ভাবেই. অভুর্নের নিকট অভিমন্যুর শিক্ষা 
সম্বন্ধে আছে__“আাগমে চ প্রয়োগে চ চক্রে তুল্যমিবাত্মবনাশ 
(ম. ভা. ১. ২২১, ৭৪) । আগম 11902, প্রয়োগ practice 

এই ভাবেই প্রভেদধে দেখান আঁছে--সুক্রুত সংহিতা, 
১, ৩, ১৬তে-- , | z 
“্যন্ত কেবল শান্ত্্তঃ কর্নশ্বপরিনিষ্ঠিতঃ” : 


অর্থাৎ যিনি শান্তর (9100 মাত্ৰ) জানেন, কর্ম practice 


জানেন না। বস্ততঃপক্ষে, এই “আগম” (বাঁ “শাস্ত্র” ) যদি 
কর্ম? (বা “প্রয়োগ” )এ নিয়োজিত না করা হয় তাহা 
হইলে “প্রত্যক্ষ” হয় না। প্রত্যক্ষ” ন! হইলে “জ্ঞান” 
সম্পূর্ণ হয় না । কারণ ()19075তে অনেক কিছু খুব সোজা 
মনে হয়, কিন্ত 0:5011064 দেখা যায় কত তকফাৎ। এই 
“প্রয়োগ” বা! “কর্মপ দ্বারা পুণীক্বত “জ্ঞানই আসল ও চরম 
জ্ঞান। ইহার পূর্বাবস্থা পর্য্যন্ত যে “জ্ঞান,” তাহা ঠিক সম্পূর্ণ 
জান নহে। এইক্রপে প্রয়োগ বা কর্ম দ্বার! পুর্ণক্কিত ভ্ঞানকেই 
উদ্দেষ্য করিয়া বল! হইয়াছে “জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে 1” সকল 
“আগম” এরই অস্ভিম গন্তব্য স্থান এই “প্রত্যক্ষ অর্থাৎ পূর্ণ 
সত্যের সহিত অব্যবহিত সাক্ষাৎকার | যে “আগম” প্রত্যক্ষে 
পৌঁছিল না, সে “আগম” মধ্যপথে অবসন্ন, ব্যর্থ। এরূপ 
“আগম”-এর উপর কেহ নির্ভর করিবে না। 

কেবল মাত্র “আগমশ বা “শ্রুত” সাহায্যে সত্য দর্শন এবং 
“প্রয়োগ দ্বারা সত্যের সহিত “প্রত্যক্ষ” বা অব্যবহিত সাক্ষাং- 
কার--এই দুই এর মধ্যে'যে “অন্তরং মহদস্তরং+” বলা বাহুল্য । 

এইরূপে--( ১) কেবলমাত্র “আগম” বা “শ্রুত” অবল- 


eA OLN Ess). 
ভাবটা ঠিক পরিফাঁর ভাবে বুঝিতে পারি নাই, ভাবপ্রকাশের 





বনে ধাহার সত্য সন্বদ্ধে জ্ঞান এবং (২) যিনি সত্য সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, ইহার মধ্যে শেষোজই যে -শ্রেষ্ঠ, বলা 
বাহুল্য। ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। | 

এই “প্রত্যক্ষ” যে সহজ্রলভ্য নয়, বলা বাছুল্য। নিরুক্তে 
(১৩, ১২) এই সম্বন্ধে আছে_-“ন হেয় প্রত্যক্ষমন্ত্যনৃযেরত- 
পসো বা,” অর্থাৎ যিনি খষি বা তপঃপরায়ণ নহেন তাহার 


১৩৫২. 


প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । তপঃপরায়ণ না হইলে খধি হওয়া -. 


সন্তব নহে। তপঃ কি? 
“মনসশ্চেজ্জিয়াণীং চ হ্যৈকাগ্যৎ পরমৎ তপ2। 
ভজ্জ্যায়ঃ সর্ববর্মেভ্যঃ স ধর্মো পর উচ্যতে ॥ 
ম. ভা. ১২. ২৫০. ৪ (চি) 
যতক্ষণ মন; ইন্জিয়াদি একাদশ বহির্যুখী থাকিবে ততক্ষণ 
কোনও আসল কান্ধ হওয়া! অসম্ভব । এই একাদশকে এক সঙ্গে 
অন্তর্মুর্থী করিলে (০০03) তবে তপঃ হয়, তবে সত্যের সহিত 
সাক্ষাৎকার হয় | এই কথাই কাঠকোপনিষৎ ২. ১. ১এ আছে 
“পরাঞ্চি খান্ছি ব্যতৃণৎ দ্বর়ভূত্তশ্মাৎ পরা, 
পশ্তি নাস্তরাত্মণ্‌ । 


0? 


যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই একাদশ “আবৃত্ত” অর্থাৎ মোড় ঘুরাইয়! 
অস্তমু্ধী না হইতেছে ততক্ষণ সত্যসাক্ষাৎকার অসস্ভব। 
এই অন্বমূর্বী করার ফলে দুইটি পরম্পরবিরোধী ভাবের 
একাধারে সমন্বয় সম্ভব হয়__একাস্ত অনুরাগ ও একাস্ত বৈরাগ্য। 
অর্থাৎ বিভ্তাগ্রহণে একাস্ত অন্থ্রাগ, এবং তত্যতীত সমস্ত বিষয়ে 
(যথা, শারীরিক শ্বাচ্ছন্দ্য পারিপাট্যাদি) একাস্ত বৈরাগ্য। 
এই বৈরাগ্যকেই উদ্দেশ করিয়! পাঠ্যাবন্থাকে “ ্রহ্ষমচর্ধ্য” বলে। 
এই কথাই আছে-_ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৪.৪,৩এ-_ 
“্রন্মচর্য্যং ভগবতি বংস্তামি ৷” 
এই সময়ে খুব কঠোরভাবে থাকিতে হুয়। নারদ বলেন 
“যোহহেরিব খণাদ্‌ ভীতঃ সৌহিত্যান্লরকাদিব। 
- রাক্ষসীভ্য ইব স্ত্রীভ্যঃ স বিদ্যামধিগচ্ছতি ॥ 
দ্যুতৎ পুস্তকশুঞ্রঘ! নাটকাসক্তিরেব চ। 
জরিয়ভ্তত্রী চ নিদ্রা চ বিদ্যাবিদ্বকরাপি যট্‌ ++ 
_স্থতিচন্ত্রিকা, ১. পৃ. ৫২ 
“খণাঁং” স্থলে “গণাৎ” পাঠান্তর্র :আছে। - 
অর্থাৎ ব্ৰহ্মচৰ্য্য সময়ে যে. ব্যক্তি খণ (বাঁ গণ, অর্থাৎ 
দল দঙ্গল )-কে সাপের মত ভয় করে, আরাম বা তৃপ্তি করিয়া 
খাওয়াকে নরকের মত ভয় করে, স্্রীলোককে রাক্ষসীর মত 
ভয় করে, সেই বিভা প্রাপ্ত হয়। দ্যুত, অত্যধিক পুস্তকশ্রাবণ 
( too much reading ), নাটকাদি অভিনয় দর্শনে আসক্তি, 
স্রী, আলস্ত, নিজ্রা এই ছয়টি বিদ্যাগ্রহণে বিদ্ধ উৎপাদন করে। 
অর্ধ বিষয়ই দেশকাল পাত্রের অপেক্ষা রাখে । কিন্ত যদি 
এই একাগ্রতা একান্ত হয় তাহা হইলে দেশ, কাল বা পাত্রের 
কোনও বিচারের বা অপেক্ষার আবশ্তকতা থাকে না। 
খ্বত্রেকাপ্ৰতা তত্ৰাহবিশেষাৎ”- (ক্রন্ষন্থত্র ৪, ১,৬, ১১)। 
বিদ্যা অধিগত হুইবেই, সন্দেহ নাই, যদি শিষা উপরোক্ ধরণে 
একনিষ্ঠ হইয়া চেষ্টা করে। 
[ “চি” চিত্রশাল! প্রেস সংস্করণ ] 


Ales 


নূতন জগতে 


ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


আকাশে মেধ ছিল না, রাজধানীর এই দ্বিতল ঘরখানিতে আলো- 
হাওয়া! প্রচুর । কেবিনের গায়ে-ঘে'ষা খানিকটা নিরালা সিটির 
 সনধ্যে প্রসন্নতাও কিছু অনুভূত হইল! তথাপি পরিচিত জগৎ 
হইতে চলিয়া-আসার বেদনু! মনকে পীড়া দিতে লাগিল । অপরিচিত 
পরিব্শেপ্রন্ুত বিরাগ ঠিক নহে--রোগেন অনিশ্চিত আরোগ্য- 
লাভের আশঙ্কাতেই হয়তো! এমনটি সম্ভবপর হইয়াছে। 
বহ্গন_-ওই আপনার সিট । 
ঠিক পায়ের গোড়ায় নার্সের বসিবার জায়গা হইতে নির্দেশ 
আসিল। 
বিছানায় বসিয়। চারিদিকে চাহিলাম ৷ লম্বা চওড়ায় প্রশস্ত ও 
পরিচ্ছন্ন ঘর, কেবিন লইয়! সর্ববসুদ্ধ উনিশটি সিট ৷. ঘরের বাহিরে 
পুরাতন জগতের পরিচয়-বন্র ছাড়িা আসিয়াছ্ি; মাথার ধারে 
কাগজে-আটকানে। বোর্ডটায় তাহার সামাগ্ততম* নিদর্শন আছে, 
কিন্তু দেওয়ালের গায়ে ক্ষোদিত নম্বরুটাই পুরাতন পরিচয়ুকে গ্রাস 
করিয়াছে। নাম মুছিয়া গেল, নম্বরে অধিষ্ঠিত হইলাম । 
॥, চারিদিকে কৌতুহলী দৃষ্টি। পুরাতন জগতে নূতন কিছু 
নিন চাঞ্চল্য উঠে। অনেকট| অগভীর পুকুরের জলে ঢিল 
মত। 
পাশের বেড হইতে একট কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে উঠিয়া 
_ আপিয়া আমার পাশে দাড়াইল। ছেলেটির বাম চোখে ব্যাণ্ডেক্ 
বাধা বলিয়া ডান চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক প্রথর। সেই প্রখর 
দৃষ্টি দ্বার আমাকে বিদ্ধ করতঃ কহিল, আপনার কি হয়েছে? 
রোগের নাম শুনিয়! কিছু বুঝিতে পারিল না, পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করিল, অপারেশন হবে? খুব শক্ত অপারেশন বুঝি? 
সংশয়-কুতিত-স্থরে বলিলাম, বোধ হয়। 
কত দিনের রোগ ও কিরূপ যস্ত্রণা ভোগ করিতেছি ইত্যাদি 
প্রশ্নের জবাব দিতে-না-দিতে আর একটি ওই বয়সী কৌতুহলী 
ছেলে আসি! তাহার পাশে দরাড়াইল। তাহারও ডান কানের 
পিঠ, হইতে মাথার খানিকটা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ডেজ বাধা । বাধনে 
, মুখের খানিকটা বাকিয়! গিয়াছে । চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক নহে। 
কি ভাই--তিন নম্র, আজ তোমার ড্রেসিং হ'ল? 
নবাগত ছেলেটি বলিল, কই আর হ’ল | ডাক্তার বলে গেলেন 
সকাল বেলায়। আর. এম. ও.র তো সে ভাবনায় ঘুম নেই! 
তোমার ? 
24৫ বললে-_সন্ধ্েবেলায় হবে । 
হা-সক্ষ্েবেলার তো কত হয়! জানেন সার_-এখানে 
ব্যবস্থা আছে সব, কিন্ধু কে কার কড়ি ধারে গোছ |, 
সে কি--বড় হাসপাতাল 
ই! মশায়, নামেই তালপুকুর--খটি ডোবে না। দেখুন না 
নাসের কাণ্ড। ওপর নীচের ছুটি ওয়ার্ড; নীচের গেলে ওপর 
দেখে কে বলুন। 
কেন, নীচেয় আলাদা ষ্টাফ নেই? 


ষ্টাফ সর্ট। যুদ্ধের হাঙ্গামা। ত! ছাড়া দেখছেন তো সব 
মেল নার্স। অধিকাংশেরই কাণুজ্ঞানের অভাব । 

খানিকট! আতঙ্কিত হইলাম | . চিকিৎসকদের গুঁদাসীগ ও 
নার্সের অনভিজ্রতা দুইটি রোগীর পক্ষে মারাত্মক । তবে সকলের 
উপরে ভগবান আছেন। সে বিশ্বাসকেও আঁকড়াইয়া ধর! আসন্ন 
অপারেশনের মুখে কম কঠিন নৃহে। 

তিন নম্বর বলিল, আপনাদের অপারেশন তত শক্ত নয়--" 
আক্ছাড় হচ্ছে। আমার কেসটাই ছিল সাংঘাতিক। একটু 
থামিয়া বলিল, এই যে কানের পিঠে হাড় দেখছেন-_-ওর মধ্যে 
পু'জ জমেছিল। হাড় কেটেছে__প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। মামটার্ড 
ফ্যাবসেস্‌-_কিনা সবচেয়ে সাংঘাতিক রোগ । | 

দু-নম্বর বলিল, আমার কেসটাও খুব শক্ত । ছেলেবেলায় 
চোখের কোণে একটা ছোটে কালো তিল ছিল। বয়স যতই 
বাড়ে__তিলটি মূত্বর ভোর হতে মটর ভোর--মটর থেকে খানিকটা 
মাংস গজিয়ে নাক্লের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ে।, চোখ টেকে 
ফেলেছিল আর কি! জোরে চলতে গেলে সেটি দুলতে থাকত 
ভারি অস্বস্তি । 

-কি রোগ? 

--আ্যান্জিয়মে। | 

তিন নম্বর বলিল, তবে অপারেশন ওর সোজা । ক্লোরোফরম 
দিতে হয় নি। গোটাকতক লোক্যাল ইন্জেকৃশান দিয়ে মাংসটা 
তুলে দিয়েছে । আমার সার--পুরে| তিন ঘণ্টা লেগেছিল । হাতুড়ি 
আর ছেনি দিয়ে হাড় কাটা--একটু অসাবধান হলে ব্রেন পধ্যস্ত 
আযাফের করত । 

তু-নশ্বর বলিল, চোখের কাছটাও-_. 

হাসিয়। দুই জনকে নিরন্ত করিয়া] কহিলাম, ডাক্তার কখন 
আসবেন ? 

ছণ্টার পর--ভিজ্িটারর! চলে গেলে । 

নার্স কহিল, আপনারা সব বেডে গিয়ে বন্থুন_-ডাক্তাররা 
হঠাৎ দেখলে বকাবকি করতে পারেন। 

দুইজনে যথাস্থানে বসিলে নার্স আসায় আর এক দফা জিজ্ঞাসা- 
বাদ করিয়া অভয় দিল, ভয় কি, কত রুগী আসছে--যাচ্ছে, মনে 
করুন না-_বাড়িতেই আছেন। 

বাড়ির চেয়ে জায়গাটা তে মন্দ নয়। পূব, পশ্চিম 9 উত্তরে 
কা মাঠ। প্রাসাদোপম বাড়িতে প্রচুর আলো এবং অবাধ 
হাওয়া । ঘরে বিজলী বাতি ও বিজলী পাখা । বেশ খানিকটা 
নীল আকাশ, সবুজ শম্প-ভর! মাঠ ও দূরের বুক্ষশ্রেণী চোখকে 
তৃপ্ত করিতেছে । মনের ভাবনাকে ঠাই ন| দিলে অনায়াসে 
কবিতা লিখিতে পারা যায়। কিন্তু এত আলে! হাওয়া ও প্রসারের 
মধ্যে এক টুকর1 সন্দেহ মনের অন্ধকার কোণে কি করিয়| যে 
আটকাইয়া রহিল__আশ্চধ্য | মৃত্যুর ভয় মাস্থবকে রোগছূর্কাল 
মুহুর্তে এমনই সংশয়ে ভয়ে মুস্থমান করিয়া রাখে। যুদ্ধের প্রাক্কালে 
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কর হইয়া গেছে। . 

ওধার হইতে একটি রোগী কাতর কণ্ঠে ডাকিল, মেল-নার্স- 
বাবু, একটু জল দিন। 

নার্স বলিল, অপারেশন রুগী--বেশি জল খায় ন!। 

তবে এক কুচি বরফ-_ 

বরফ] এ ওয়ার্ডে বরফ নেই৷ 

তবে একটু ডাবের জল। 

নার্স বিরক্তত্বরে বলিল, আঃ--জালালে! অপারেশন হবার 
দিন নিজের লোক কাছে রাখবার ব্যবস্থা! কবতে হয়। 

কেবিন হইতে ঘণ্ট! বান্দিবামাত্র নার্স সেই দিকে দৌড়াইল। 

কেবিনে পদমর্ধ্যাদাযুক্ক লোকেরাই থাকেন।. কর্তব্য-অব- 
হেলার শান্তি দিবার ক্ষমতা তাহাদের কেহ কেহ রাখেন এবং 
অর্থব্যয়েও অকুঠিত। নদী পর্বতগুহা হইতে এক বার বাহির 
হইলে আর ্বস্থানে ফিরিয়! যায় না, সেই তার পরম সম্মান । দান 
কিন্ত বহক্ষেত্রে বহু অনন্দানের কলঙ্কে মান হইয়া! যায়। অবশ্য 
পাথরে ক্ষোদিত দাতার নাম ও সহ্বদয়তার কাহিনী সাদা চোখে 
সাদাই থাকে | কেবিন হইতে নার্স বাহির হইল একটু ব্যস্ত 
ভাবেই--হাতে তার সস্প্যান। সস্প্যানে সামাঞ্চ জলের মধ্যে 
ছুটি ছোট ডিম। ষ্টোর কমে গ্যাস-ষ্টোভ জলিতেছে ; সকাল 
বিকাল ছুটি করিয়া অর্ধসিদ্ধ আগ! না হইলে কেবিনের রোগীর 
চলে না । একটা চাকর উ'হারই ফরমাসে পান ও ডাব আনিতে 
বাহিরে গিয়াছে, আর একজন ডিউটি নাই বলিয়া বারান্দায় ঘুমাই- 
তেছে। মেথরটা মেঝে পরিষ্কার করিতেছে-_কাজেই ডিম দুটি 
সিদ্ধের ভার নার্স লইয়াছে। 

মেল-নার্স-বাবু, একটু জল। পাশে নির্লজ্দ লোকটার কাতর 
স্বর । 

হচ্ছে-_হচ্ছে। স্টোর-রুমের মধ্যে নাস” অদৃশ্য হইল। 

ছু’ নম্বর উঠিয়! আট নম্বরের কাছে গেল এবং চাকু ছুরি দিয়া 
ডাব কাটিরা খানিকট! অল তাহাকে পান করাইয়া বাকিটা 
ঢাকা দিয়! রাখিল। 

ওই কেবিনটার জাক বেশি বলিয়া মনে হইল” জানালার 
সাদা-পরদা একপাশে গুটানো রহিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়! ভিতরের 
প্রায় সবটুকু দেখা যায়। একখানি স্প্রিংওয়ালা খাট--ছোট মত 
একট! দ্বেসিং টেবিল-_একখানি চেয়ার--সুদৃষ্য একটি মশারি হকে 
ঝুলিতেছে এবং মাথার উপর বিজলী পাখা অনবরত ঘুরিতেছে। 

আপরাহিক বেশে সুসজ্জিত তিন-চারিটি যুবক--কাহারও 
হাতে সংবাদপত্র কাহারও হাতে চায়ের পেয়াল!--কেহ বা 
সিগারেটে দিতেছেন আবামদারুক টান--দিব্য আড্ডা জমাইন্াছেন 
ওই ঘরে। চাকরটা চরুকিবান্দীর মত বাবুদের চা, জল, বরফ, 
লেবু, ভাব ইত্যাদি আনিয়া দিতেছে, নার্স কুটির টুকরায় মাখন 
মাধাইতেহে, মেখরটাও মাকে মাঝে আসিঙা ক্টোর-কুম হইতে 
হয়তো! বা এক কেতলি গরম জল- হয়ত বা! কাটারিথানা 
আগাইয়। দিতেছে | সর্বসুদ্ধ বেশ জমজমাট ভাব। 


প্রবাল ্ 
জয়ের সংশয় সর্বক্ষেত্রেই সুনিশ্চিত । বিকল দেহযস্ত্রে আজ সংঘর্ষ 
বাধিয়াছে--কবিতা লিখিবার বাহ্িক উপকরণগুলি তাই অকিঞিৎ- ' 
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ছু’ নত্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওঁদের মধ্যে কপী কোন্টি ? 


সে বাহাকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইল, তাহাকেই দলের মধ্যে 
সুস্থতম বোধ হইল। জ্ুপরিচ্ছয্ন বেশবাসে অমার্জিত ভাব-_সন্ভ- 
ক্ষৌরিত ক্রীমলেপিত সুকোমল মুখমণ্ডল-_গৌর গণ্ডদেশে দাড়িম- 
লাঞ্ছিত রক্তিম বর্ণ, স্ুগোল হাত এবং নিটোল দেহ, লাইমভুস 
Sc olin i Mh LHD LLL Ld alas 
ঘটে ! 

এদিকে রোগী-দর্শনের ঘণ্টা রানি দু-একটি করিয়া লোক 
আসিতে লাগিল-_নেহাৎ খুচরা! রেটে। কাহারও বিছানার 
সামান্ত অংশ কেহ স্পর্শ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ছু-মিনিটে 
কাজ সারির চলিয়া গেল, কেহ বা পাশের টুল টানিয়া শিয়রে 
বসিয়া গায়ে মাথায় হাত বূলাইতে লাগিল । কোন বেড ঘিরিয়া 
বন্ধুবান্ধবের দল একসঙ্গে নানা কথ কহিয়! কোলাহল স্থষ্টি করিতে 
লাগিল। কেহ মেহের টানে আসিয়াছে-_কাহারও ব! কর্তৃব্যের 
দায়। কিন্তু পাশের কেবিনে পাইকারী রেটে তত্বাবধায়কের দল 
আসা-যাওয়া! কৰিতেছে। সিগারেটের ধোরায় কেবিনটা মিলের 
চিম্নির মত হইয়াছে। উচ্চহান্তে ও গল্পে রোগকে যেন নিষ্ঠুর 
ভাবে শিকাব করা হইতেছে । . 
০ ঘণ্টা বাজিল, PAE ee TS OEE মেথর 
ঝাড়, ও স্তাত| লইয়| গৃহ-মাৰ্জ্জনায় প্রবৃত্ত হইল, নার্স জব 
সেবনের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিল-__রোগ্ীরা অল্লক্ষণের 
স্বাধীনতা হারাইয়! শরষ্যা আশ্রয় করিল। 

বৈচিন্ত্যময় ওয়ার্ড । আই ওয়ার্ডের খানিকটা পর্য্যন্ত এর মধ্যে 
আছে। কাজেই বিভিন্ন আর. এম. ওরা হাউস সার্জনের সঙ্গে 
পরিদর্শন সারিয়া যাইতেছেন। কোন্‌ কেস রেডি করিতে হইবে 
তাহার নির্দেশ-_ডায়েট শটে রোগীর পথ্যাপথ্য নির্ববাচন-বিধান, 
যন্ত্রপাতি ও আযামপিউল লইয়! কাহারও দেহে ইন্জেক্শন দেওয়া, 
কোন সম্ভ-অস্ত্রোপচার-সমাপ্ত নিস্তেজ রোগীর দেহতাপ বৃদ্ধির জর 
হীট, কেভেলের ব্যরস্থাঁ-ইত্যাদি যান্ত্রিক নিয়মে ভ্সম্পন্ন হই- 
তেছে। কোন রোগী যন্ত্রণার অভিযোগ করিলে--কোন ডাক্তার 
হাসিয়! ঘাড় নাড়িতেছেন--কেহ্‌ বা দু-একটি কথা বলিতেছেন। 
ষেন যদ্ত্রণাট। উপলক্ষ্য | তৃষ্ণার কথা, খাবারের কথা, নার্সের 
অবহ্ল।- এসব তুচ্ছ ব্যাপার লইয়| মাথা খামাইবার অবসর 
তাহাদের নাই। যুদ্ধের বাজারে এসব অন্গবিধা জানিরাই তো 
এখানে আসা ! 

তার পর ঘটাং করিয়া একটা শব্দ হইল,_রোগীবা সচেতন 
হইয়া উঠিল। খাবার আসিয়াছে । বেশির ভাগ দুধ-পাউকটির 
ব্যবস্থা-_ছুই-এক জনের ভাত । মাথার কাছে মীটসেফের মাথার্ধ- 
রাখা আযালুমিনিয়মের মগটিতে দুধ ঢালিয়া এক টুকবা (আধ 
পাউণ্ড ওজন ) পাউরুটি রাখিয়া দিল। পিতলের কানা উচু 
পরাতে মগ-মাপ! ভাত দিয়া গেল। , সে অম্নের মধ্যে অন্নপূর্ণার 
প্রসন্ন হাসি বা! ভিক্ষুককে দানের মমতাটুকু নাই! মামুবের 
হাত দিয়া পরিবেশিত হইলেও যন্ত্রের কঢ়তা উহার প্রত্যেকটি 
দানার মধ্যে নিহিত। তবু ক্ষুধার জ্বালা বড় জালা । সেই গলিত : 
অম্নপিগু--জলবৎ ডালের ধারায় নরম করিয়া--নাম-না-জান! 


পাশাপাশি" 


একটা ঘু'যাট তরকারি ও একখানা ভাজা মাছের সাহায্যে কয়েক 
মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গৈল। 

ভাত খাওয়া হইলে দু’ নম্বরকে বলিলাম, পেট ভরলো ? 

ন কাকাবাবু । ওই মগে মেপে ভাত দেয়_ও আর কত- 
টুকু! আরও এক মগ খেতে পাবি। 
& চেয়ে নাও না? 

মাপা জিনিস দেবার জে! নেই । সবই তো রেশনের ব্যাপার । 

তা সত্য। ০০০০ 
মাত্রাটা বাড়িয়াই চলিয়াছে। . 

অযু লইয়। প্রকাশ্ত অভিযোগ যে না উঠিল তাহা নহে। 
যগরাহাট না কোথায় বাড়ি একজন আধাবয়সী চাষী লোক 
রীতিমত বকাবকি সুরু করিয়া দিল। পরিবেশনকারীও আইন 
দেখাইয়! তাহাকে ধমক দিতে লাগিল। বিভাগীয় আর. এম. ও. 
ছুটিয়া আসিলেন। 

গোলমাল কেন? 

মশয়--এই ক’টি ভাতে পেট ভরে? 

ফুল ডায়েট না হাফ? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডায়েট নীটে 
চোখ বুলাইয়া কহিলেন, ওর বেশি দেওয়া নিয়ম নেই । রেশন 
"হয়েছে কলকাতায় জান না? 

তথাপি লোকটি গজ.গজ করিতে লাগিল। 

অতঃপর নাস দর্শন দিলেন । বাম হাতে গুঁযধের বোতল 
ডান হাতে মেজার গ্লাস ৷ | 

ওষুধটুকু খেয়ে নিন্‌ সার । 

কি ওষুধ? 

এই এ্যালকালিন মিকশ্চার | -তেতো! নয়__কষা! নয 

আমার অধরস্পৃষ্ট গ্লাসটি না ধুইয়া দ্বিতীয় রোগীকে ওষধ সেবন 
করাইলেন। তার পর তৃতীয়কে। শ্বাস্থ্যনিলয়ে বসিয়া এই পরম 
অস্বাস্থ্যকব পরিবেশনে মন তনুহুর্তে বিমুখ হইয়া উঠিল। তার 
পর তাপমান যন্ত্রে জ্বর দেখার অভিনয়। অভিনয় ছাড়! আর 
কি বলিব! কাহারও হাত টিপিয়া, কাহারও বা কপালে হাত 
দিয়া মাত্ৰ দুই-এক জনকে তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করত নার্স” 
সাহেব চার্টে অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন ! 

সে পর্ব মিটিলে নাদ-সাহেব আমার বেডের কাছে আসিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ওখান! কি বই সার? 

একখান নভেল । 

একটু পড়তে পারি? বলিয়া! অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া 
. পাতা উন্টাইতে লাগিলেন। তার পর সামনের চেয়ারখান। 
পু ডেম্কের নিকট টানিয়। আনিলেনএবং ছুপট পা ডেস্কের উপর তুলিয়া 
দিয়! বইয়ে মনোনিবেশ করিলেন । রোগীরা নিবিষ্টচিত্ত নাসকে 
আর বিরক্ত করিল না__কেহ বা বিছানায় শুইয়া--কেহ বা 
বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া পরিচিত রোগীর সঙ্গে আলাপ 
জমাইতে লাগিল । বাহিরে ট্রাম-বাসের শব্দ কমিয়া আসিতেছে, 
শুধু রেশন ইয়ার্ডে অতিকায় এজিনগুলি দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিতেছে এবং 
বিরাট অজগর দেহের মত ওষাগনগুলি গা নাড়া দিতেছে । ব্ল্যাক- 
আউটের বাক্ার--স্তিমিত আলোয় শহর তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় যেন 
দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। 


মৃতন জগতে 
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নৃতন পরিবেশে নিত্র। আসিল বহু বিলম্বে । ভোরের হাওয়ায় 
চোখ বুজিতে-না-বুজিতে একি উৎপাত | নার্স হৈচৈ করিয়া 
রোগীদের পরিপূর্ণ নিল সকালে ভাতিয়। দিল। বাহিরের পথে 
তখনও লোক চলাচল আর্ত হয় নাই, ইয়ার্ডে শুধু এব্লিনগুলি দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলিতেছে-_-তাহাতে রাতের গাভীধ্য বেশ বুঝ! যায়। 
আকাশে তারার মিছিল--পূর্বদিকে প্রভাতের কোন ইঙ্গিতই 
নাই। ওয়ার্ডে ঘড়ি না থাকায় অকাল নিত্রাভঙ্গের এই উৎসব ! 
চাকর মগে গরম জল ভর্তি করিয়া দিয়া গেল- নার্স গষধের শিশি 
বোতল ষ্টোর-রুম হইতে আনিয়া টেবিলের উপর গুছাইভে 
লাঙগিল। নিজ্রাভারপ্রস্ত রোগীকে মুখ বুইবার নির্দ্দেশ ও ওধধ 
খাওয়াইবার প্রচেষ্টায় অন্থনয়,ভর্খসনা ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি চলিতে 
লাগিল। রোগীর ও নাসের সত্যকার সম্বন্ধটি যেন এই রাঞ্জি- 
শেষের মুহুর্ত নিঃশেষে প্রকাশ করিয়া দিল । 

দলাদলি বদি জগতের নিয়ম হয়--এখানেও তার ব্যতিক্রম 
ঘটিবে কেন? এখানে রোগীরাই রোগীদের বন্ধু। তাহাদেরই 
বিচিত্র আলাপে পুরাতন পৃথিবী মমতাময়ী মাতার মত শিয়ুরে 
আসিয়া বসেন। আশ্চ্ধ্য--যার যত অভাবই থাকুক--সেই 
পৃথিবীর দুঃখকঃ্টের পাঁচালী সর্বক্ষণ কেহ কীর্তন করে না, এই 
পৃথিবীর প্রাসাদে বাস করিয়। যে অন্থবিধাগুলি অহরহ মনকে 
তিক্ত করিয়া তুলিতেছে__তাহাই আলাপ-পরিচয়ে প্রতিদণ্ডে 
ফুটিতেছে। পৃথিবীর (হউক সে নূতন কিংবা পুরাতন ) হয় 
হীনতার কি ইয়ত্তা আছে? এক ভাগ স্থলের মধ্যে পাহাড় ও 
মরুভূমির পরিমাণটাই বা! কম কি! কৃপণ ভগবান তিন ভাগ 
জলের উপর ফাঁউ দিয়াছেন এইগুলি। যুদ্ধ বাধিবে না কি মানুষ 
হাত-পা গুটাইয়! আরাম করিবে নিশ্চিন্তে | ত্যাষ্টির খু'তেই মাহ 
হইয়াছে খৃৎখুঁতে। ডাক্তারের সঙ্গে নাে'র--না্সে'র সঙ্গে 
রোগীর-_-রোগীর সঙ্গে খাবার পরিবেশনকারীর-_চাকরের মেথরের 
বাদৃবিতণ্ডা লাগিয়াই আছে । যুদ্ধের বিক্ষোভে পৃথিবী আজ 
বিক্ষু। 

তবু ফাল্তনের শেষ দিনে আকাশের চেহারা! বদলাইয়! গিয়াছে । 
হাসপাতালের মাঠে দু'টি আমগাছ ও ওয়ার্ড ঘেধিয়৷ একটি মহুয়া! 
গাছে খতু-উৎসবের প্রসাদ-চিহ্ৃ। মহুয়া গাছটারই শোভা বেশি। 
আমের মুকুল শেষ হইয়া কতক বরিয়াছে-কতক বা! দানা 
বীধিয়াছে, মহুয়ার স্তবকবন্ধ লাল পুস্পকলিকা ফাল্তনের কামনাকে 
প্রদীপ্ত করিয়! তুলিবার আয়োজনে ব্যস্ত । মাটির রসে আকাশের 
আলোর খতুর দাক্ষিণ্যে ওরই প্রকার্শটি হইতেছে নুসম্পূর্ণ । 

মুখ ধোওয়! এবং গুষ্ধ খাওয়ানোর পাল! শেষ হইলে আসিল ' 
প্রাতরাশ। অর্থাৎ এক টুকরা পাউরুটি ও খানিকটা স্বাদহীন 
বর্ণহীন চা। অতঃপর সংবাদপত্রের হকার আসিয়! কাগজ চাই 
কিন! জিজ্ঞাসা! করিল। পথ্য জোটে না_কাগজ আর কে 
কিনিবে | 

কেবিনের ভদ্রলোক ততক্ষণে চা, ডিম, কুটি ইত্যাদি শেষ 
করিয়। মুখে ক্রীম ইত্যাদি মাখিয়া। নূতন একটি স্যুট পরিয়! হলের 
মধ্যে আসিয়া দর্শন দিলেন । নার্স সসম্তরমে চেয়ার ছাড়িয়া দিল | 
তিনি চেয়ারে বসিয়া! একটি সিগারেট ধরাইলেন এবং নার্সকে ছই- 
একটি প্রশ্ন করিয়া আমার নিকটে আসিলেন । 


রে 


২০ প্রৰামী 
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আপনার কি অসুখ সার? 

বলিলাম । ভদ্রতার খাতিরে তাহার কথাও জিজ্ঞাসা! করিলাম । 

বলিলেন, আমাব তো৷ অপারেশন কেম নয়--আন্ছি মেডি- 
ক্যালে ।--ডাক্তাবেরা অনেকে বন্ধু আছেন-_এইখানে চিকিৎসার 
" সুবিধা হবে বলেই থাকা। 

কেমন বোধ করছেন ? 

আর বলবেন ন! মশাই ৷ হাসপাতাল আজ নামেই 
হাসপাতাল ! না নাগিং_না ওষুধ । কেন যে লোক আসে 
এখানে | আছি মাস তিনেক-_ষা খরচ হচ্ছে ভাতে বাইরে গিয়ে 

অনায়াসে ভাল ভাবে চিকিৎসা কবাতে পারতাম । 

র্‌ তাই কেন ষান না। 

ডাক্তার বন্ধু--প্রায় সর্ধক্ষণই গুদের পাই । আমার ব্যাপার 
কি জানেন-_-থানিকট! নার্ভাসনেস আছে বৈকি । যদি এক ঘণ্টা 
কোন ডাক্তারকে না দেখি 

পয়স। আছে-_খরচ করিয়া আনন্দ পান সে কথা ভাল, কিন্ত 
দীর্ঘকাল ধরিয়া এই যে কেবিন আটকাইয়া রাখা এবং অর্থের 
মহিমায় চাকর মেথরকে পর্যন্ত সাধারণ রোগীর পরিচর্য্যা হইতে 
বঞ্চিত করা-__এই অন্তায়টুকু কেন যে বোঝেন না! 

ভন্রলোক কিন্তু সাধাবণ রোগীর জন্ত যথেষ্ট সহাম্থৃভূতি প্রকাশ 
করিলেন। | 

এদের দেখলে দুঃখু হয় মশায় । পুওর ডায়েট--কেয়ারলেস 
এ্যাটেনভাঙ্স। নেহাৎ ভগবানের দয়! তাই টেকে যায়। 


সাড়ে-আটটা হইতে বারোটা! পর্যন্ত বিচিত্র বেশধারী ছোট- 
বড়-মাঝারি ডাক্তারদের এবং ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে ওয়ার্ড সরগরম 
থাকে। তখন নাসররা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে--রোগীরাও কিছু কিছু 
অভিযোগ করে। সমস্তটাই যেখানে অভিযোগের বিব্য়ীভূত-_ 
সামান্ত বিষয়ে সেখানে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াও কষ্টসাধ্য । তবু 
মানবীয় দুর্বলতাবশত রোগীরা জানীয় অভাব, এবং মানবীয় 
উদার্য্যহেতু ডাক্তারব! শোনেন তার খানিকটা এবং মানবীয় ভ্রাস্তি- 
বশতই কিছুক্ষণ পরে দুই পক্ষই ভুলিয়া যায় সে সব তুচ্ছ কথা। 
উদাসীন হাসপাতালের ঘরে ঘরে নিয়মের অন্থ্বর্তন খড়ির কাটার 
সঙ্গে ভাল রাখিয়া চলে । 

আট নম্বরে যে নৃত্তন রোগীটি আদিয়াছে তার গল্প সন্ধ্যা- 
বেলায় বেশ জমে । নাবিক-জীবনে তাব সঞ্চয় খানিকটা! আছে। 
দেশ-বিদেশের কথা সমুদ্রের কথ!--বল্টরের জশাকজমক-_বিভিন্ন 
জাতির সঙ্গে পরিচয় ও তাদের জীবন-রহম্র গরের মতই মিষ্ট 
লাগে। লোকটি বলে, এখানে ভাল লাগছে না। ডাক্তার 
বলেছে অপারেশনের পর নাকি জাহাজে কাজ করা চরবে না। 
আমি তে। একদগুও এখানে থাকতে পারব না । ভাল লাগে না! । 

সেকি-_দেশ বলে টান নেই? বাড়ি-ঘরের মায়া নেই 
তোমার ? 

লোকটি হাদিয়া মাথ৷ নাড়ে। 

সমুদ্রে যান নি কোন দিন_বর্দি যেতেন জিজ্ঞাস! করতেন ন! 
একথা । 


ও মুক্তির স্বাদ পাইয়াছ্ছে-_নউচ্ছত্খলতার ? রঃ 

সাত নম্বরও তাহার কথা কিছু শোনায়; দণ্তরীর কান্দ করি 
-মাসে কামাই (উপার্জন ) হয় বেশ, ছেলে ক'টিও আল্লার 
দোয়ায় রোজগার করে। আরে মশাই, হাসপাতালে এসে চুপ- 
চাপ বসে থাকলে ঠকে যাবেন। জুলুম জবরদস্তি না করলে কি 
কাজ আদায় হয়? 

সে তে প্রত্যক্ষ করিতেছি । খাবার আসিবাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি একখানি সসার লইয়া! বারান্দায় যান এবং নিজের হাতে 
কয়েকখানি মাছ উঠাইয়া লন। বাড়ি হইতে খানা আসে-- 
তাহাতে মাছের ভাগ জুৎসই থাকে না বলিম্বাই এই ব্যবস্থা । 
ডাকিবামাত্র জমাদার বেডপ্যান লইয়া হাজির হয় এবং ডাক্তারও 
অধত্ব করেন না । জল গরম ও দুধ গরম করিবার জন্ঞ ট্টোর- 
কুমেও তার অবাধ গতি। 

এই সব সুনিয়মের মূলে যে তথ্যটি আছে--আমাকে চুপি 


চুপি শিখাইয়! দিলেন ! দিন হু-আনা। চাব আনা ছাড়বেন, তোফা 


আরামে থাকবেন । হাসপাতালের ব্যবস্থা ভাল-_বাড়িতে চার 
গুণ খরচ করলেও এমনটি হয় না । 

ব্যবস্থা তো ভালই ৷ . বিনা পয়সায় রক্ত ও মুত্র পরীক্ষা 
ওষধের ব্যবস্থা-_সর্ধক্ষণের জন্তু ডাক্তারকে পাওয়া ভাগ্যের কথা 
বৈকি। 

কথায় কথায় পরীক্ষ'--কত রকমের পরীক্ষা । দেহ লইয়া 
লল্জ। প্রকাশের অবকাশ যেন বাহুল্য ।" একটা কাঠের টুকরা 
কিনব! একটি মাংসময় যন্ত্র। কোথায় সামান্ত একটি ফ্লু ঢিলা হইল 
বা কোন্‌ ক্ষুদ্র চাকাটির ক্ষুদ্র একটি দীত ক্ষয়প্রাপ্ত হইল__তাহারই 
মেরামতের ব্যবস্থা । আত্মসমর্পণের এমন পরিপূর্ণ ভাবটি অন্ত 
ক্লোথাও দেখা যায় না। | 

পরদা ঘিরিয়া ড্রেসিং ইত্যাদি হয়। লজ্জা হইতে রোগীকে 
বাঁচাইবার জন্ত নহে-_বীভৎসতা! যাহাতে চোখে ন! পড়ে। 
সুচারু দেহে সামান্ত স্ষোটক দেখিলে মনে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। 
দেহগত আকর্ষণ সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইয়! যায়। 

সেদিন আট নম্বরের অপারেশন হইবে । €স পাচ নম্বরকে 
বলিল, ভাইসাহেব_-আমায় একটু দেখো । একটি টাকা আমার 
আছে, তোমার কাছে রেখে দাও । জ্ঞান হলে কিছু ফলটল কিনে 
খাইযো। 

সেদিন সে অপারেশন-টেবিল হইতে ফিরিয়!আসিল । 

ডাক্তার সেইদিন বৈকালে পাঁচ নম্বরকে বলিলেন, আপনি 
মেরে গেছেন। পরশু নাগাদ আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। , 
একটি সস্পেক্সাবি ব্যা্ডেজ ব্যবহার করবেন | 

তার পরদিন খুব ভোরে লোকটি ব্যাণ্ডেজ কিনিতে গেল-_ 
আর ফিরিল না । 

সেই দিনই আট নম্বরের অপাধেশন হইল এবং বৈকালে জ্ঞান 
হইতেই সে কাঁদিতে লাগিল । 

দু’ নম্বর আসিয়! বলিল, কাকাবাবু শুনেচেন ? 

শুনিলাম। পাঁচ নম্বর না ফিরুক তাহাতে কাহারও কিছু 
ক্ষতি ছিল না-শুধু আট নম্বরকে সে কাদাইয়া গিয়াছে । অর্থাৎ 
গৃচ্ছিত্ত টাকাটি ফেরত দেয় নাই । 


- বাসা 


বৈশাখ 


আমরাই ডাব ইত্যাদি দিয় আট নম্বরের তত্বাবধান করিলাম । 
কয়দিন হইতে আকাশে মেঘের আনাগোনা! চলিতেছে । 
চৈত্রের প্রথমে সুর্য্যের উত্তাপ বাড়িতেছে বলিয়া মেঘের কাছে 
আমরা বর্ষপপ্রত্যাশী । অন্ততঃ খানিকটা বড় হইয়াও যায় যদি ! 
সেইদিন সকালে ডাক্তার জানাইয়াছেন পরশু আমার অপারেশন 


হইবে । কথাটা! শুনিয়া অবধি একটা অজান! আতঙ্কে মন মুহমান 


হইয়। গিয়াছে । যে সব অপারেশন কয়দিন দেখিলাম--তাহার 
পর পর অবস্থাগুলি মনে গিয়া রাখিতেছি । যদিও এ ওয়ার্ডে 
কাহারও মৃতু ঘটে নাই তবু অদুশ্ত শত্রুকে তুচ্ছ করিতে পারিতেছি 
না। এই ওয়ার্ডে একটি দশ-বারো! বছরের ছেলে ছিল । ছেলেটির 
সর্বত্র অবাধ গতি। রাশভারী ডাক্তারকে সে ভরায় না নার্সের 
শাসন তো কোনদিনই মানিতে দেখিলাম না। 

প্রত্যেক রোগীর কাছে গিয়া শুধাইত, হ্যাগা, তোমার কি 
অস্ুক ? অপারেশন হবে? তা ভয়কি। 


কেহ জল চাহিলে ছুটিয়৷ সে জল আনিয়া দিত, অন্য ওয়ার্ড 


হইতে বরফ চুরি করিয়া আনিত। ছু-পাশের বারাদ্দায় ছুটাছুটি, 


দৌড়াদৌড়ি করিত। পাতি লেবুর উপর ছিল তার অপরিসীম 
লোভ । ' খাবার সে কাহারও কাছে চাহিত না, কিন্তু লেবু চাহিয়! 
লইত বল খেলিবার জন্ত। সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। চঞ্চল 
ছেলেটির মধ্যে সেবার ভাবটি পবিস্ফুট । 

সন্ধ্যাবেলায় আমার শিয়রে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাল 
তোমার অপারেশন হবে? আঃ বেশ মজা । 

মক্তা কিরে ? ভয় হয় না তোর? 


ভয়! খিল খিল করিয়া সে হাসিয়া উঠিল। ভয় কিসের 


গো? ডাক্তার ইন্জেকশন করে বায় সন্ধ্েবেলা, সকালে কিছু 


খেতে দেয় না--মেথর এসে ভূস দেয়। তার পর নাপিত আসে 


কামাতে। কামানো হয়ে গেলে ফের ইন্জেকশন। তার পর 
টেচারে শুইয়ে_লাল কম্বল ঢাকা দিয়ে নিযে যাবে উই ঘরে। 
সাদা পাথরের টেবুল__মাথায় সুয্যির মত আলো--আর মুখোস- 


, পরা সব ভাক্তার। তুলোর পাহাড় যেমন সাদা--তেমনি সাদ! 


সব যন্ত্রপাতি । ওষুধ শুকিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে কিছু জানতে 
পারব! না । তার পর তোমাকে নিয়ে আসবে এই ঘরে । বিছানায় 
শুইয়ে হাত-পা দেবে বেঁধে । মুখ দিয়ে গাঁজল। উঠবে_বমি, 
হবে। তার পর জ্ঞেয়ান হবে। খানিক পরে বরফ খেতে দেবে, 
ডাবের জলও দেবে । ব্যস্‌। 


~~ 


যদি মরে যাই? 
ধূর_-মরবা কেনে । কত লোক গেল বাড়ি। 
তোর অপারেশন হয় নি? 


না। ছু-বার নে গেছলো। ওই ইনি ভারি 
যা ৷ . 

এমন সময় দমকা হাওয়া আসিল, ছেলেটিও ছুটিয়া পলাইল । 

নাসের! অর্তয় দিত, ভয় কি, আমর! আপনাকে দেখাশোনা 
করব। কিন্তু সেইদিন বিকাল হইতে ডিউটি ব্দল হইয়া জান! 
নাসের! অঙ্গ ওয়ার্ডে চলিয়া গেল। রাত্রিতে ধিনি আসিলেন-- 
তাহার 'ডোন্ট-কেয়ার' ভাবটা যেন বেশি। দৈহিক শক্তি ও 
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সজ্জা সম্বন্ধে তিনি সর্বক্ষণ সজাগ । হাতে একখান! বই-_রোগীর 
জগতে যেটুকু থাকেন-_তাহাও সমনক্কে নহে । সেই দিনুই 
রাত্রিতে কাহাকেও এ্যালকালিন মিকৃশ্চারের বদলে ক্যালসিয়াম 
মিকৃষ্ঠার খাওয়াইয়া দিলেন, কাহাকেও বা কোন ওষুধই দিলেন 
না। চার্টে আপনমনে কি সব অস্কপাত করিলেন-_-রোগীকে 
দিজ্ঞাসামার করিলেন না | ' হাত ফস্কাইয়া থাশ্ধোমিটারটা পড়িয়া! 
ভাগিয়া গেল-_-খানিক পরে ভাঙিল কাচের গ্রাসটি। উভয় বিষয়ে 
পরম নিশ্চিন্ত হইয়া চেয়ারে বিয়া, বইয়ে মনোনিবেশ করিলেন । 
তার পর রাত্রি গভীর হইলে একখানি শৃন্তশয্যায় দেহ প্রসারিত 
করিষা দিলেন । 


দুয়ারে খিল দেওয়া! ছিল। বাহিরের ঠক্ঠক্‌ ধ্বনিতে নার্সের. 
গভীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না, আঠারো নম্বরের রোগী উঠিয়া দুয়ার 
খুলিয়া দিল। নাইট-ইন-চার্জ সিসটার টর্চ হাতে ঘরে ঢুকিলেন 
এবং মেল-নাস'কে ধাকা দিয়া জাগাইলেন। তার পর ভর্ংসনা 
ও ভয় প্রদর্শনের নমুনা আর দিব না শুধু এইটুকু বলিতে পারি 
পরিদর্শিক চলিয়। গেলে আমাদের মেল-নার্সবাবু একটি মধুর 
সন্বোধনে সেই অনুদ্িষ্টাকে আপ্যায়িত করিয়া নিজেকে সসম্মানে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অন্থশোচনার বা ভয়ের বিন্দুমাত্র ছায়া 
সে মুখে দেখ! গেল ন1। 

পরের রাত্রিতে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল । ঝড় ছিল বলিয়! ছুয়ার 
বন্ধ করিতে হইল । বৃষ্টি থামিলেও সে দুয়ার আর খোলা! হইল 
না, মেল-নার্স শরনের সুযোগ খুঁকিতে লাগিলেন । আজ কোন 
বেড খালি ছিল না, তিন জন নূতন বোগী ভর্তি হইয়াছে। 
ভাবিলাম,' আরাম করিয়া ঘুম দেওয়া! ও-বেচারার ভাগ্যে আজ 
বিধাতা লেখেন নাই । জানিতাম না--কৃতী পুরুষরা সর্বক্ষেত্রে 
সুযোগ স্থাষ্ট করিতে সুদক্ষ । 

‘সেদিনও মাঝরাত্রিতে দুয়ারে ঠক্ঠক্‌ শব্দ হইল, নিকটবর্তী 
রোগী দুয়ার খুলিয়া দিল, কিন্তু কোথায় মেগ-নার্স? সে কি হাওয়। 
হইয়া! উড়িয়া গেল | কিন্তু পরিদশিকার অভিজ্ঞতা অদ্ভূত । টর্চের 
আলে! ফেলিয়া! তিনি নবাগত এক রোগীর বিছানা হইতে মেল 
নার্সকে আবিষ্কার করিলেন; সে চোখ মুছিতে মূছিতে উঠিয়া 
দ্াড়াইল এবং পরম নির্বিকারচিত্তে তত্সন। শুনিতে লাগিল। 
পরিদর্শিক! চলিয! গেলে সেই প্রিয় সম্বোধনের সঙ্গে আরও গোটা- 
কতক গ্রাম্য শব্দ জুড়িয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল । অস্ফুট 
স্বরে বলিল, কত কলে ঘুরে এলাম_-কত নার্সকেই দেখলাম 
চাকরি তো নিতে পারবে না! 

আজ অপারেশনের দিন। প্রভাতের আলো স্তিমিত বোধ 
হইতেছে, প্রাত্যহিক ঘট নাগুলিতে দৃষ্টি ব| মন নাই । কে আসিল 
কে চলিয়া গেল--কোথায় কি কৌতুহলজনক ব্যাপার ঘটিল 


জ্ক্ষেপ নাই। আমার সজ্জাতেই সকালটা সর্ধন্থ নিয়োগ 
করিয়াছে । 5 
তার পর যাত্রা করিলাম । fl 


ঘুম ভাঙিয়া গেল-_বেল!। তথন বারোটা | খাবারের বাক্সটার 
শব্দ এবং আহার*পর্কের অন্থযোগে নিত্যকার 'কোলাহল অমি- 


২২. , 


শব্দ করিতেছে, এলিনের ফয়ফ্কোসানি মালগাড়ির শান্টিভের শব্দ 
কানে আসিতেছে। প্রথম চৈতগ্কের অস্ফুট ও মিশ্র কোলাহল 
ক্রমশ: অর্থযুক্ত হইতেছে। 

খাটের রেলিংটা পা দিয়! অস্থুভব করিলাম, বাচিয়া আছি। 

আমাকে চোখ চাহিতে দেখিয়া কে হাত-পায়ের বাধন খুলিয়া 
দিল এবং মিষ্ট স্ববে বলিল, চুপ করে খুমুন, ভয় কি। 

ভয় বা! চিত্ত প্রথম চৈতত্তদ্বারে ভীরু করাঘাত করিতে পারে 
কি? ঘুমাইবার সুযোগ হয়তো! বহুবার পাইব। যন্ত্রণা? সে 


চাচি oct tacit cdot Flys coat SHRI 
যাছে। মহুয়। গাছ হইতে কাকের দস আহার-প্রত্যাশায় কা-কা 


১৩৫২ 


অন্ুভূতিও তত প্রধল নহে। অআ[কাশগরাবী আলোর বন্তায় ঘর 
ভাঁসিয়া যাইতেছে, স্তিমিত প্রভাত যৌবন-লাবপ্যে প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিয়াছে সহসা, নীল আকাশের টুকরা ইন্রকাস্ত মণির ্যুতিতে 
ঝল্মল করিতেছে_-আঁর সেই ঝল্মলে মণিছ্যুতির নীচেয় লাল 
ফুলের স্তবক-সজ্জিঘ কামনা-প্রদীপ্ত মহুয়া গাছটি নিঃশব্দে" 
হাসিতেছে। 

ওই অপরূপ গাছের তিনটি শাখার সংযোগস্থলে বায়-দম্পতি 
বাসা বাধিবার আয়োজনে ব্যস্ত । পুরাতন জগতের নূতন রূপ 
নূতন অর্থ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে। 





অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 
(ম্থৃতিকথা ) 
শ্রীসুরেশচন্দ চক্রবর্তী 


১৯১০ ধষ্টাব্থ । ৩০শে মার্চ, রাত প্রায় আড়াইটে। ইংরেজী 
মতে ৩১শে মার্চমনিং আড়াইটে। এধ্রিন থেকে হুইসূলের 
শব্ধ শোন! গেল। তাঁর পর ট্রেনথানির পতিবেগ ধীরে ধীরে 
মন্দীভূত হতে লাগল । তার পর আরও মন্দ আরও মন্দ, মন্দ 
-মন্দতর-_মন্দতম হয়ে অবশেষে থেমে পিছনের দিকে এক 
বাকা লাগিয়ে আবার সামনের দ্বিকে একটু পা বাড়িয়ে ট্রেনখানি 
একেবারে স্থির হয়ে ধ্রাড়াল। বুঝা গেল এই ট্রেনখামিতে 
ভ্যাকুয়াম ত্রেকের কোনো বালাই নেই। আমি কামরার দরজা 
খুলে প্র্যাটকরমে নেমে পড়লাম | এই হচ্ছে পণ্ডিচারীর রেলওয়ে 
স্টেশন। 

নিশ্চিত জানি উপরে লেখা লাইন কটি পণ্ড়ে পাঠক- 
পাঠিকাবর্গের ইন্দীবর তুল্য বা সফরী সমতুল, কুরঙ-লাঞ্চন বা 
খগ্রন-গঞ্ধন ময়নসমূহ বিস্মরে বিক্ষারিত হয়ে যাবে। তার! 
কৌতৃহলাক্কাস্ত চিত্তে ভাববেন যে, বঙ্গসম্ভানেরা বন্ধে বা বর্মায় 
যায়, মাদ্রান্জে বা মালয় উপদ্বীপে যায় এমন কি লঙ্কা দ্বীপেও 
তাঁরা সেই বিজ্রয়সিংহের আমল থেকে যাতায়াত করছে-_ 
কিন্ত রাত আড়াইটের সময় পণ্ডিচারী “রেলওয়ে ধন 
প্ল্যাটফর্ম! ব্যাপারটা কি? 

ব্যাপারটা বুঝাতে হ’লে পূর্বকথা কিছু বলা দরকার । 
সুতরাং তা বলছি। ওঁ ১৯১০ শ্রীষ্টাকেরই ফেব্রুয়ারি-_বোধ 
হয় মাসের মাঝামাঝি বা শেষাশেষি হবে । রাত তখন প্রায় 
আটটা আন্দাঙ্ত । কলিকাতার শ্যামবাজার)টঅফলে চার নম্বর 
স্যামপূকুর লেন বাড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষে একটি পরিণত 
বয়স্ক যুবককে ধিরে কয়েকটি তরুণ বয়স্ক বসেছিলেন । পরিণত 
বয়স্ক যুবকটি ঘরের একমাত্র আসবাব একটি ছোট তক্তপোষের 
উপর বসেছিলেন এবং তরুণদের মধ্যে হু-এক জন সেই তত্ত- 
পোষে এবং বাদবাকি মেঝের উপর স্থান গ্রহণ করেছিলেন । 
পরিণত বয়স্ক যুবকটির সম্মুখে কাগজ এবং হাতে পেন্সিল । 
তিনি অটোম্যাটক রাইটিং করছিলেন এবং তাই পণ্ড়ে 
শোনাচ্ছিলেন । তরুণর! তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলেন এবং 
মানা প্রশ্নে সম্ভবতঃ পরলোকের আতন্দাদের ব্যতিব্যস্ত (করে 


তুলছিলেন। 


এই পরিণত বয়স্ক যুবকটির মাম হচ্ছে যত অরবিন্দ 
ঘোষ । আর তরুণরা ধারা সেখানে ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন__ 
শ্ীবীরেন্ত্রনাথ ঘোষ, জীসৌরীন্দ্রনাথ বসু, জীবিজয়কুযার নাগ, 
শ্রীহেম জেন, প্রীনলিনীকাস্ত গুপ্ত এবং এই লেখক 1* 

এদের মধ্যে সৌরীন আর আমি ছাড়া আর সবাই 
১৯০৮-৯ শ্রষ্টাব্দের আলিপুরের বোমার মামলা নামে খ্যাত 
মোকদ্মমার আসামী দলভুক্ত ছিলেন । এঁরা কয়জন আরও 
অনেকের সঙ্গে প্রমাপাভাবে খালাস পান। 

আলিপুরের বোমার মামলা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে এখানে 
কিছু বলার প্রয়োজন নেই । এই শতাব্বীর গোড়ার দিকে ধারা! 
মাতৃভূমির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন তাদের কারও কারও মধ্যে 
সন্ত্রাসবাদ (০৮7৮০7১5৭7) মাথা তুলেছিল । ফলে বাংলা 
দেশে কলিকাতাকে কেন্্র করে একটা গুপ্ত সমিতি জন্ম নেয়। 
পুলিস এই গুপ্ত সমিতির সকল ব্যাপার ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার 
করে এবং ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্বের মে মাসে কলিকাতায় সমিতির 
অধিকাংশ সত্যকে গ্রেপ্তার করে । বোমা রিভলভার ইত্যাদিও 
তাদের হস্তগত হয়। এক বছর ধরে এদের, বিচার চলে এবং 
১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বিচারে এদ্বের কতক খালাস পান 
এবং কতকের দ্বড হয় । দণ্ডিতদের মধ্যে তিন জনের- বানী 
হেমদাস ও উল্লাসকর- কাঁসিরও হুকুম হয়। হাইকোর্টের 
আগলে ফাসি রদ হয়ে এঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরের আদেশ 
হর। 

হাছ্ছত থেকে বেরিয়ে অরবিন্দ আবার পুর্ণোন্ভমে দেশের 
কানে লেগে যান এবং “কর্মযোপিন্” ও “ধর্ম” নাম দিয়ে 
একখানি ইংরেজী ও একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্ত তার কলমের ভঙ্গি কিছু 
বদলেছে । পূর্বে ইংরেজী দৈনিক “বন্দে মাতরম”এ তিনি যা! 
লিখতেন তা বিশেষ করে ছিল রাজনৈতিক, কিন্ত “কম 
যোগিন্‌” ও “্ধর্মসর লেখায় একটা গভীরতর সুর শোনা যায়। 
যেন রাব্বনীতিকে উপলক্ষ্য ক'রে, ইংরেজ্ছদের বোধগম্য রাত্- 


* এদের মধ্যে বীরেন, সৌরীন ও বিজয় আজ পরলোকে। হেম 
সেনের।কোন.নংবাদ জানি.নে ।_ লেখক 





বৈশাখ 


নীতির বহিমুলক ও অগভীর দৈনন্দিন আবরণ ভেদ ক'রে 
ভারতেবর্ধের আত্মকথাঁ--তার চিরস্বনের আত্মার কাহিনী 
প্রকাশের আয়োজন । এ-থেকে অরবিন্দের ভবিষাৎ জীবনের 
ভ্রমণপথের নিদ্বে'শ কতকটা ধরা যায়। রাজনৈতিক নেতার 
দল থেকে তিনি যেন ভারতের আত্মন্রষ্টী ও সত্যত্রষ্ঠা খষি- 
দের আশ্রম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছেন। মনেত্র এই গতি 
নিজেকে আবিষ্কারের জভেও দরকার এবং দেশকে বুঝাবার 
অন্তও প্রয়োজন । বিশেষ করে আজ্মকার ছিনে ভারতবর্ষের 
পক্ষে এ প্রয়োজন অতীব গুরুতর । কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই 
নয়, বিশ্বধানবের পক্ষেও । আমরা যেন আজ আবার সেই 
প্রথম ইংরেজী শিক্ষার আমলে ফিরে গিয়েছি। প্রভেদ শুধু 
এই যে, তখন আমরা আবাদের আত্মার সন্ধান করছিলাম 
ইংলশ্ডে আর এখন করছি রাশিয়ায়। কিন্ত ইংলণ্ড ও 
রাশিয়া ধা দিতে পারে তার চাইতে সহশ্রগুণে সম্বত্ধ এক এহর্ষের 
আমর! অধিকারী, সে সম্বন্ধে বিদ্দুমাজও সন্দেহ নেই। এ- 
্থর্য পঞ্চমবার্িকী বা পঞ্চদশ বাধিকী প্র্যানের সম্পদ নয় । 
অথচ এই এই্বর্ষকে না জানলে পুরো মানুষটাকে কোনোকালেই 
জানা যায় না। পঞ্চবাধিকী প্ল্যানের এঁশবর্ধ মাহৃষকে মাত্র 
জীবন দিতে পারে কিন্ত এ এঁশবর্ধ দেয় জীবনাস্বৃত । 

সে যা হোক্‌, আমি পূর্বে যে চার নন্বর শ্তামপুকুর.লেন 
বাড়ির উল্লেখ করেছি সেই বাড়িটি ছিল “কর্মযোগিন্” ও প্ধর্ম”র 
কার্ধালয়। এর এক অংশে ছিল ছাপাখানা ও আপিস এবং 
অন্ত অংশে বাস করতাম বীরেন, নলিনী, বিজয় ও আমি এবং 
হেম সেন এসে মাঝে মাঝে আস্তানা গাড়তেন। সৌরীন 
থাকতেন সার্পেনটাইন লেনে তার কাকা মহাশয়ের ভাড়া করা 
বাড়িতে । তাঁর কাকা মহাশয় শ্রীযুক্ত ভূপাল চন্দ্র বস্থ ছিলেন 
অরবিন্দের শ্বশুর । 

বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের (?) কথাটা 
এইখানে বলি। কেননা তার মধ্যে একটু ওপন্তাসিক ' রসের 
আমেজ আছে। ১১২১ গ্রষ্টাকের অক্টোবরের মাঝামাঝি 
থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় এক মাসকাল আমি 
রাঁচিতে ছিলাম মোরাবাদি পাহাড়ে /জ্যোতিরিন্বনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের আবাসে। বসু মহাশয়ও তখন রাঁচিতে অবস্থান 
করছিলেন। তিনি আমার কথা শুনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের 
অভিলাষ জানান। শ্রীঘুজ্ঞ প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একদিন 
সন্ধ্যার পর সঙ্গে ক'রে আমাকে তার কাছে নিয়ে যান। গিয়ে 
দেখি একটি অন্ধকার ঘরে বিছানায় তিনি শুয়ে আাছেন। বাতে 
এক রকম উত্ানশক্তি রহিত। আমরা ছন্জনে বিছানার পাশে 
ছুখানি চেয়ারে বষলাম। প্রায় আধ কি তিন পোয়া ঘণ্টা 
কথাবাতার পর আমর! দু'জনে সেই আঁধারে আধারেই আবার 
বিদায় মিলাম। তিনিও আমার সুখ দেখলেন না আমিও তার 
মুখ দেখলাম না। বাল্যকালে একদা রেনন্ডস্-লিখিত জোসেফ 
উইলমটের বাংল! অনুবাদ গোপ্রাসে গিলেছিলাম। মনে পড়ল 
তার মধ্যে এমনি একটা তৃষ্ঠ আছে। ইটালিতে জোসেফ 
উইলমটকে এমনি আধারে আঁধারে একজন গণ্যমান্ত ব্যক্তির 
সঙ্গে সাক্ষাৎ (1) করতে হয়েছিল। সেই দৃশ্য আর এই তৃষ্ত 


, অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 
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মিলে গিয়ে আমার মনে ষে কিছুমাত্র ওপন্তাসিক রসের আস্বাদ 
দ্বেয় নি তা বলতে পারি না । 

এর ন'দ্বশ বহর পরে বসু মহাশয় পণ্ডিচারীতে একাধিক 
বার এসেছেন। এবং একাধিকবার আমাকে আহার্য সহযোগে 
চা খাইয়ে সেই আধারে আধারে সাক্ষাতের ক্ষতিপুরণ 
করেছেন। * fl 
এই শ্তামপুকুর লেনের বাড়িতে আমরা নিজেরাই রান্না করে 
থেঁতাম--নিরামিষ | অবন্ত নিরামিযটা আদর্শ হিসাবে নয়, 
এঁটে তৈরি কর! সহজ ব’লে। প্রাতরাশটা ছিল আমাদের 
অতি সুনিয়মিত__কেনন! ওটা কর! হ'ত বান্ার থেকে কিনে। 
প্রাতরাশের উপাদান ছিল মুড়ি, নারিকেল এবং বেগুনী । 
আমরা তথনো| কেউ চা-রসে রসিক হয়ে উঠি নি। কিন্ত দুপুর 
বেলার আহার ব্যাপারে বিরাজ করত একটা complete 
anarChy—এটী| ছিল শ্রেপ বেনিয়মের রাজত্ব । উৎসাহ হ'ল 
তো ন’টা দশটার মধ্যে ব্রান্াবান্রা করে খাওয়াদাওয়া শেষ । 
আর যেদিন উৎসাহ হ’ল না সেদিন গড়িমসি করতে করতে এ 
ওর পা ঠেলাঠেলি করতে করতে ছু’টো তিনটে আন্দাজ রান্না 
ক'রে খাওয়া হ’ল! হেম সেন যখন থাকতেন তখনই শুধু এই 
অনিরমের রাজ্যে কতকটা সুনিয়মের প্রতিষ্ঠা হ'ত । হেম সেন 
ছিলেন হৃঠযোগ্স | সেইন্রন্ভ সম্ভবতঃ শারীরিক আলম্তকে 
প্রশ্রয় না দেবার কায়দা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন । কিন্ত 
আশ্চর্ষের বিষয় রাতের আহার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো 
ছাপ নেই । তবে উপবাস করতাম না সেটা নিশ্চিত। রাত্রে 
ছ'একদিন হোটেলে গিয়ে পাশ্চাত্য প্রণালীতে পক্ষ ভোভ্য 
গ্রহণের কথা মনে আছে। 

এইই বাড়িতে মাঝে মাঝে একটি যুবককে আসতে দ্রেখতাম। 


‘ভার নাম শুনতাম গপেন মহারাজ । নামেই প্রকাশ যে তিনি 


রামক্রফ মিশন সম্পফিত লোক । আমাদের নিরামিষ আহারের 
কলে বীরেন কিম্বা! আমাদের মধ্যে অন্ত কেউ গণেন মহারাজকে 
বলেছিলেন কি ন! জ্বানি নে কিন্ত তিনি অর্থাৎ গণেন মহারাজ 
একদিন একটি স্তামনের (51০ ) টিন এনে হাতির কর- 
লেন। এথানে বিশেষ ক'রে বীরেনের নামটা করলাম এই- 
জন্তে যে, আমাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন খান সম্বন্ধে একটু 
বিশেষ অঙ্রাপ-প্রবণ। 3০69৫. ঘিজ বিশেষের রোস্ট = 
পৈতেধারী ঘি নয়, পাঁলকধারী দ্বিজ্_প্লেটে সাম্‌নে নিয়ে 
বসে তার চোখ থেকে শ্বগরি ক্যোতির বিকীরণ দেখেছি। 
সম্ভবতঃ অন ব্রহ্ম, এর উপলব্ধি তার দেহের প্রতি রোষকৃপে 
সত্য হ'য়ে উঠেছিল । 

আমি তখন সবে মফস্বল শহর থেকে কলিকাতায় এসেছি, 
তার উপর আবার ত্রাক্পকুলে জন্ম, তাই বোধ হয় থেতে বসে 
যখন এ শ্তামনের টিনটি খোলা! হ’ল এবং ওর ভিতরকার লালচে 
লালচে জলপাইয়ের তেলে (0119 ০1) জ্যাবড়ানো মাংস- 
পিওবৎ একটা পদার্থ দেখা গেল তখন এ দৃস্তে আমার পেটের 
বিদে তো ভ্রুত পলায়ন করলই সেই সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে 
একটা গা-ধিন্ঘিন্‌ ভাবও চারিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম 
যে, যুদ্ধক্ষেত্রেই যে কেবল বীরত্বের প্রয়োজন আছে ভাই নয়, 
অবস্থা-বিশেষে ভোত্যক্ষেত্রেও এ তণপনার ডাক পড়ে। জার 


২৪ প্রবালী 


বিশেষতঃ ম্রেচ্ছদের হাত থেকে দেশ উদ্ধারের জন যারা বাড়ি 
থেকে বেরিয়েছে শ্লেচ্ছদের ভোজ্যবস্তর সম্মথেই যদি তারা 
যুছণ ভাবাপম হয় তবে খাস শ্লেচ্ছদের সন্মুখীন হ’লে যেকি 
হবে তা সহজেই অনুমেয় | সুতরাং অসহায়া দেশমাতৃকার 
মুখ চেয়ে, দৃষ্ঠতঃ পেটের নাড়ী-ওলটানো সেই পদার্ধট বিপুল 
পৌরুষের সহিত একটু তুলে মুখে দেওয়া গেবা। ও হরি | 
দ্বেখতেই যা, আসলে কিছু নয়। মুখে দিতেই আমার জীবাস্মা! 
মূহুতের মধ্যে ধাতস্থ হ'য়ে গেলেন, কেননা এ একেবারে 
নিতাস্তই মাছ। বন্তটি চোখে দেখতেই শ্রেচ্ছ কিন্ত খেতে নিভুলি 
মতস্ভ-গোত্রীয়_-একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার-_বাভালী হিন্দুর 
সনাতন জিনিস । নামটা বিলিতি হৌক কিন্তু স্বাদটা একেবারে 
গৌড়ীয় । বোঝা গেল সাহেব মাছ আর বাঙালী মাছে কোনই 
তফাৎ নেই। 

আমার এই প্রথম স্কামন সন্দর্শনের এগার বছর পরে ১৯২১. 
এর শেষ দিকে বা ১৯২২-এর গোড়ার দিকে শ্রীযুক্ত প্রমথ 
চৌধুরী মহাশয়ের মে ফেয়ারের বাড়িতে তার লেখাপড়া কর- 
বার ঘরে গণেন মহারাজ্রকে একদিন ধন্বর-মপ্ডিত হয়ে চৌধুরী 
মহাশয়ের সঙ্গে বসে থাকতে দেখেছিলাম--অস্ততঃ আমার 
মনে হয়েছিল যে তিনিই সেই গণেন মহারাজ । ইনি আজব আর 
ইহলোকে নেই । 

এই শ্যামপুকুর লেনের বাড়িতে বোমার মামলার অস্ততম 
আসামী শচীন সেনকে একদিন আসতে দেখেছিলাম । 
যতদুর মনে পড়ে, নেড়া মাথা, কালো! রঙ, স্ত্রী কমনীর 
চেহারা, উচ্বল চোখ-_যাকে ইংরেজীতে বলে sparkling, 
যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ টুকরো টুকরো গান (570869)039 of 
80289) তীর ক থেকে-ক্রমাপত উৎসারিত হচ্ছিল। বোমার 


মামলায়, ধারা খালাস পান তাদের মধ্যে ইনি ও দ্বেবত্রত বসু 


ামকষ্ মিশনে যোগদান করেন। দেবব্রত পরে প্রজ্ঞানন্দ্ 
নাম প্রহণ করেছিলেন । এঁর! দুজনেই আজ স্বৃত। 

এই সময়ে এক দিন স্টার থিয়েটারে প্প্রতাপাদিত্যশ 
অভিনয় দেখেছিলাম । প্রতাপাদ্িত্যের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমর 
দত্ত মহাশয় নেমেছিলেন | এই আমার প্রথম কলিকাতায় 
থিয়েটার দেখা। এর পূর্বে একবার অরোরা থিয়েটারের 
"আলিবাবা" অভিনয় দেখেছিলাম আমাদের শহরে কোনে 
জমিদারের বাড়িতে কি একটা উপলক্ষ্যে বায়না নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন এ সম্প্রদায় সেই সময়ে । এই শতাব্দীর একেবারে 
গোড়ার দিকে আমরা! মফস্বলের সেই সুদূর শহরে থেকেই, 
গিরীশ ঘোষ, দামিবাবু,.অময় দত্ত, অবেন্দু সুস্তোফি, অস্বত 
বোস, তারাহন্দরী, নরীসুন্দরী প্রভৃতির নাম ধুব শুনতাম। 
সে সময়ে আমাদের শহরের সখের নাট্য-সমাজের মঘীয় পিতৃ- 
দেব একাধারে ডিরেকউর ম্যানেজার রিহান্তাল মাস্টার ইত্যাদি 
ছিলেন। শুনতাম যে তিমি ভাল অভিনেতা! ছিলেন । কিন্ত 


আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তাকে কোনোদিন রক্ষমঞ্চে 


নামতে দেখি নি। তার কাছে পরঙ্গালয়” নামে একখানি 
কাগজ আসত | তাতে মাঝে মাঝে আর্ট পেপারে ছাপা ছবি 
ক্রোড়পত্র রূপে থাকত । এইরসপ একখানি ক্রোড্ুপত্রে ঝম্পোস্তত 
পোবিদ্দলাল ব্ধপে অমর দত্তের হবি দেখেছিলাম । ছবিটা 


১৩৫২ 


অবষ্ট কৃষ্ণকান্তের উইলের মার্ট্যরূপ “অ্রমর়”-এয় একটি দৃষ্তের | 
কিন্ত সেদ্বিন অমর দত্তের প্রতাপাদিত্যের অভিনয় দেখে নিরাশ 
হলাম । সে অভিনয়, মনে হু’ল যেন যাত্রার অভিনয়েরই এক 
উচু সংস্করণ । প্রতাপাদিত্য ভূমিকার এর চাইতে ভাল 
অভিনয় আমাদের শহরের নাট্য-সমাজে দেখেছি, এবং সেথানে 
এক ভদ্রলোক ভবামন্দের অভিনয় করেছিলেন যার কাছে 
সেদিনকার কলিকাতার স্টারের ভবানন্দ ধাড়াতেই পারে না। 
পরে শুনেছিলাম যে অমর দত মহাশয় সামাজিক নাটকেই 
ভাল জভিনর করেন । ও 

অরবিন্দ এই সময়ে কলেজ স্কোয়ারে তার মেসো মহাশয় 
“সন্জীবনী”র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শযুক্ত কৃষকুমার মিত্র 
মহাশয়ের বাড়িতে থাকতেন । এই বাড়িতে আমি অরবিদ্দকে 
একবার মাঘ তিন চার সেকেণ্ডের জন্ভ দেখেছিলাম । আমাদের 
খরচের টাকা কুরালে আমি একবার তার কাছে টাকা আনতে 
গিয়েছিলাম | প্রাতঃকালে নটা সাড়েনটার সময় আমি সে 
বাড়িতে সিয়ে যেখান দ্বিয়ে উপরের যে-ঘরে গিয়ে উঠলাম সে- 
সবের যে ছাপ আমার ধরনে আছে তা একটা বসত-বাচীর নয়, 
তা ছাপাখানা এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাপারের । আমি সেই ঘরে 
হু'এক মিনিট অপেক্ষা করতেই ভিতর দিককার একটা দরজা 
দিয়ে অরবিন্দ সেই ঘরে এলেন | একটি টুইলের সার্ট গায়ে 


চট্ট পায় এবং মালকৌচা মেরে ধুতি পরা। আমার হাতে 


টাকা দিয়ে (নোটে ) কোনো বাক্য ব্যয় না করে আবার 
চলে গেলেন । কত টাকা দিয়েছিলেন ঠিক মনে নেই । তবে 
কুড়ি পচিশের মতো হবে । আমি টাকা নিয়ে স্তামপুকুর লেনে 
ফিরে এলাম । 

কলেজ ক্বোয়ারের এই. বাড়ি থেকে অরবিদ্দ রোজ বিকেল 
চারটে পাঁচটার সময় স্টামপুকুর লেনের বাড়িতে আসতেন । , 
পূর্বেই বলেছি যে আমরা কেউ চা খেতাম নাঁকিন্ত আমাদের 
চা করবার ব্যবস্থা ছিল। অরবিন্দ এলে তাঁকে এক পেয়াল! 
চা ক'রে ছেওয়া হ'ত, এবং খে প্রীর্টের মোড়ের একটা 
খাবারের দ্বোকান থেকে লুচি আলুর দম ও হালুয়া কিনে এনে 
তাকে জলখাবার দেওয়া হ’ত। তিনি এখানে এসে গার 
পত্রিকা-সম্পর্কে কিছুকাল ব্যাপৃত থাকতেন । তারপর আমা- 
দের সঙ্গে কথাবাত কইতেন এবং প্রায় রোজ অটোমেটিক্‌ 
রাইটিং হ'ত। 

অটোম্যাটিক রাইটিডের ব্যাথ্যাটী হচ্ছে এই £ প্রথমেই 
এর স্বীকার্য হচ্ছে এই যে, পরলোক ব'লে এমন একটা স্থান বা 
অবস্থা আছে যেখানে মৃত মাহষের আত্মা বিদেহী অবস্থায় 
থাকে । আবার জীবিত মানুষের মধ্যে এমন কেউ কেউ 
আছেন ধারা অতি সহজে এই ইহলোঁক আর এ পরলোকের 
মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত করতে পারেন । এদেরই বলা হয় মিডি- 
য়াম (1060100) )1। এদের শরীর অধিকার ক'রে বিদেহী 
আত্মার] কথা বলতে পারেন বা লিখতে পারেন । এই লেখা- 
কেই বলা হয় অটোম্যাটিক রাইটিং । 

এই সময়ে অরবিন্দ তামিল ভাষা শিখছিলেন। এই 
বাড়িতেই “কর্মযোগরিন্গ আপিস ঘরে এসে এক দক্ষিণী ভদ্র- 
লোক তাকে তামিল পড়িয়ে যেতেন। মনে আছে একদিন 


\ 


বৈশাখ . 
তিনি তামিল পাঠ সাঙ্গ ক'রে ফিরে এসে তের-চোদ্দ বছরের 
ফুল বালকের মতো! কৌতুক বোধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললেন 
“Do you know what is শীরেন্তির নাত, ততত 
কোপতা ?” আমরা অবশ্য সবাই অজ্ঞতায় বাকহ্থীন হ'য়ে 
রইলাম। তিনি বললেন__“এঁ হচ্ছে তামিলে বীরেন্্রনাথ দত্ত 


গুপ্ত । 


তামিল ভাষায় স্পর্শ বর্ণের প্রতি বর্গের প্রথম ও শেষ বর্ণট 


মাত্র আছে, মাঝের তিনটির কোনে! অন্ভিত্ব নেই। ক'ঙ,চ 


এ, ট প, তন, প ম এবং আরো! কয়েকটি নিয়ে তামিল ব্যঞ্জন 
বর্ণ। (টাইপ-রাইটারের.পাগাদের একেবারে স্বৰ্গলোক ৷ ) 
সুতরাং প্রতি বর্গের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিটি সেই বর্গের 
প্রথম বর্ণ দ্বিয়ে সারতে হয়। ফাসি কাঠ থেকে বাচবার 
জন্ডেও তামিলে “ভারত” দিখবার উপায় নেই, লিখতে হবে 
“পারত” । তার পর পাঠকের নসীব যদি তিনি বুঝে উঠতে 
পারেন যে ওটা আসলে হচ্ছে "ভারত ।” এই বর্ণমালায় যদি 
সংস্কৃত ভাষা! লিখতে হয় তবে “কর্ম” আর “মর্ম” এক হয়ে 
যাবে, এবং “ভহু”তে ও “বহু”তে চাক্ষ্ষ কোনে! পার্থক্য 
থাকবে না। তাই তামিলে বীরেন্দ্র হয় দীরেন্তির ( তামিলে 
ব্যঞ্জন যুক্তাক্ষরও.নেই ), নাথ হয় নাত, দত্ত হয় তত ত এবং 
সপ্ুপ্ত যে কেন কুপত না হয়ে কোপ তা হ’ল তার কারণ সম্ভবতঃ 


১ ঠহয় দক্ষিণী অজ্ঞত] নয় অযবিন্দের কৌতুক-প্রবণতা। 


পূর্বেই বলেছি যে অরবিন্দ শ্তামপুকুর লেমের বাড়িতে 
আসতেন বিকেল চারটে পাঁচটার সময় । তিনি এখান 
থেকে কলেজ স্কোয়ারে কিরতেন রাত নটী সাড়ে নটার 
সময় । ফিরবার সময় আমরা সবাই ভার সঙ্গে গ্রে গ্রীটের 
মোড় পর্যস্ত যেতাম । সেইখানে তিনি ট্রাম ধরতেন। বাড়ি 
থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে এপিয়ে পূর্বমুর্খী একটা গলির ভিতর 
দিয়ে একটা ছোট ফাকা জায়গায় গিয়ে পড়তাম__বোধ হয় 
সেটা ছিল একটা কাঠের আঁড়ত-_তারপর সেখান থেকে এ্যুক্ত 
হীরেল্মনাথ দন্ত মহাশয়ের বাড়ির উত্তর পাশ দিয়ে কর্ণওয়ালিস 
শ্রীটে পড়ে আমরা গ্রে প্রীটের মোড়ে পৌছতাম। এইটেই 
ছিল এদ্রিকে যাতায়াতের আমাদের সোঙ্কা রাস্তা--যাকে বলে 
short Cut | ক্ষচিং কদাচিৎ অরবিন্দোর ফিরতে খুব দেরি 
হ'য়ে যেত। এত দেরি হৃত যে ট্রাম পাওয়া! যেত না তখন 
একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হ'ত; তাতে করে তিনি চ’লে 
যেতেন । তথনও 30718] of the swiftest সুত্ের বলে 
কলিকাতার রাস্তা থেকে ঘোড়ার গাড়ী অস্তঞ্থিত প্রায় হয় নি। 
- কলিকাতায় এসে এই বাড়িতে ধার! ছিলেন তাদের আমি 


-স্ঞজরবিন্দকে সেন্বদা বলে উল্লেখ করতে শুনেছি । স্পষ্টই বোবা 


যায় যে বারীন্দের সেজদা তার বৈপ্লবিক অন্ুচরদের কাছে 
বিশেষ করে যারা তরুণ বয়েসের সেজদা হয়ে উঠেছিলেন । 
এর পর অরবিন্দের বার তিনেক নামের পরিবর্তন ঘটে-_অর্থাৎ 
যে নামে আমর! তাকে উল্লেখ করতাম । এক সময়ে আমর] 


- তাঁকে “কা” বলে উল্লেখ করতাম । কিন্তু ওটা! ভাবভঙ্গিতে 


নিতান্তই সেকেলে, সুতরাং শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবার কথা ময়! 
তার পর তার নাম দীড়ায় “A, 0*তে। 'কিন্ত বলাবাহুল্য ওটা! ' 
বীফ_বীয়ার-পন্ধী। সুতরাং স্থায়িত্ব লাভের যোগ্যতাহীন। 


৪ 


অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা | 
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সৰ্বশেষে তার মাম এলো “শ্রীজরবিন্দ” রূপে । তার এ নাম 
আছ্ব আর ঘরেই আবদ্ধ নেই, বাইরেও ছড়িয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ 
নামের আগে হ'চার জন তাকে “অরে” বলেও উল্লেখ করতেন। 
ওটা যেন বাহ্‌ ও মিথ্যা অস্তরক্গতার বাড়াবাঁড়িতে নাটুকেপন! 
বলে আমার মনে হ'ত। সে যা হোক এখন মূলস্থত্রে আসা 
যাকু। | ও 

এই চার নম্বর শ্টামপুকুর লেনের বাড়িতে ১৯১০ ধ্রীষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারি মাসের একদিন, দ্বিতলের একটি কক্ষে ব'সে রাত 
প্রায় আটটার সময় অরবিন্দ অটোম্যাটিক রাইটিং করছিলেন 
এবং কয়েকটি তরুণ বয়স্ককে প’ড়ে শুনাচ্ছিলেন। আত্মাদের 
লেখা ব'লে ঘি কেউ মনে করেন যে ব্যাপারটা নিতাস্ত আপা- 
গোড়া গুরুগন্তীর তবে তিনি ভুল করবেন। আত্মবাদের সবাই 
গুরুগন্তীর নন-ঙাদের মধ্যেও রঙ্গ-রহস্ত কৌতুকপ্রিয়ও 
আছেন। সুতরাং সেই অটোম্যাটিক রাইটিতের আসর কখনও 
গুরুগন্তীর বাধতে শুন্ধ আবার কখনও হাম্ক কৌতুকে উচ্ছৃসিত। 
এমনি যখন আস্মাছের লেখনী পুরোদমে চলছিল তথন সেই ঘরে 
এসে প্রবেশ করলেন রামবাবু। 


রামবাবুত্র পুরোনাম শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মভুমঘার। ইনিও 
যুবক-_ বয়েস জির্শের নীচেই হবে--ফরসা রং, মুখমওলে গৌঁফ- 
দাড়ি--অযন্র-বাধিত নয়, সযত্ব কতিত অর্থাৎ ইংরেন্দীতে যাকে” 
বলে 77911-00107)60--কেশ-কলাপে পৌষাক-পত্রিচ্ছ্ধে সর্ব- 
দাই ফিটফাট যেন তিনি সদাই বিয়ে করতে চলেছেন । কেশ- 
বেশে তাকে কোনোদিন জগোছাল বা মলিন দেখেছি বলে মনে 
পড়ে না। কপালে একটি কাটা দাগ, বাল্যে অতি শান্ত শিষ 
ছিলেন তারই চিহ্ন বোধ হয়। রামবাবু কলিকাতারই বাসিন্দা 
এবং এ অঞলেরই লোক । শ্যামপুকুর গ্রাট থেকে উত্তরমুধী 
একটা! লেনে (নামটা মনে নেই ) তিনি বাস করতেন | তিনি 
ছিলেন “কর্মযোগিন্* ও “বর্মণ পত্রিকার সহকারী । ৪ 
" র্বামবাবু ঘরে প্রবেশ ক'রে একটু উৎকঠিত কণ্ঠে অরবিন্দকে 
জানালেন যে তার নামে আবার ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে । বিশ্বাস- 
যোগ্য খবর, কোনো উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী জানিয়েছেন । 
ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কিছুকাল থেকেই কানা- 
ঘুষ! শোনা যাচ্ছিল যে গবর্ণমেন্ট অরবিন্দকে আপন কুক্ষিগত 
না করে ছাড়বে না। তথাপি সংবাদ উচ্চারণের সঙে সঙ্গে 
ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে পরিবতিত হয়ে গেল। যে স্থান 
ছিল হাস্ক-কৌতুকে উচ্ছ্বসিত সেঙ্ছানে নিবিড় স্ব্বতা বিছিয়ে 
গেল। প্রথর আলোক থেকে যেন হঠাৎ অন্ধকার । আমরা 
সবাই উৎকণ্ঠিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম । অরবিন্দ 
কয়েক যুক্ত যেন কি ভাবলেন-_কয়েক মুহুর্ত মাত্র-_তারপর 
বললেন---“আমি চন্দননপর যাব ।* 
রামবাবু বললেন__“এক্ষুনি ?” 
অরবিন্দ উত্তর করলেন-__-“এক্ষনি- এই মুহ্ুতে।”* 
অরবিন্দ উঠে দাড়ালেন, এবং রামবাবুর সঙ্গে তিনি 





* পাঠক মনে করবেন না, অরবিন্দ ও রামবাবু টিক এই শব্গুলিই 
বাবহার করেছিলেন। আমি কেবল তার! যে তাবের কথা বলেছিলেন 
ও যে ঘটন! ঘটেছিল তাই বিবৃত করছি-_লেখক। 
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প্রবাসী 


১৩৫২ 





বাড়ি থেকে বেরুলেন। ভাবের কিছু পশ্চাতে বেরুলেন 
বীরেন তাদের অনুসরণ ক'রে এবং বীরেনের কিছু পশ্চাতে 
বেরুলাম আমি বীরেমকে অনুসরণ করে৷ সর্বাথ্থে অরবিন্দ ও 
রামবাবুঃ তাদের পশ্চাতে কিছু দূরে তীদের দৃষ্টিপথে রেখে 
বীরেন এবং বীরেনের পশ্চাতে কিছুদুরে বীরেনকে দৃষ্টিপথে 
রুখে আমি-_এই রকমের একটা শোভাযাত্রা নয়, “বোবাযাত্রা” 
অর্থাৎ 9190 70700888101] তৈরি হ’ল । চারজন লোকের 
এই “বোবাধাত্রা” স্বুলক্গতে অসংলগ্র কিন্ত হুম্মলোকে শুক্র 
দ্বারা গ্রধিত হয়ে উত্তর মুখে পথ চলতে লাগল। 

অরবিন্দ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকতেন ততক্ষণ এ বাড়ি 
গোয়েন্দা] পুলিসের নজরবন্দী থাকত। এই কিছুদিন মাত্র আগে 
পুলিস কর্মচারীর শ্রবণেক্জিয়ের ওৎসুক্য নিবারণার্ঘে আমাদের 
অটোম্যাটিক রাইটিঙের আসর রাস্তার উপরের একটা ঘর থেকে 
ভিতরের দিককার একটা ঘরে স্থানাস্তরিত কর] হয়েছে । কিন্ত 
দেখা গেল সেদিন যখন অরবিন্দ রামবাবুর সঙ্গে বাড়ি থেকে 
বেরুলেন এবং পর পর আমর! দু'জনে বেরুলাম তখন সে-বাড়ির 
কাছে কিনারে পুলিসের কোনো চিহ্ন নেই । বাল্যকালে যাত্রা- 
গানে “সুরথ উদ্ধার" পালায় দেখেছিলাম, সুরথ রাজার বিশ্বস্ত 
সেনাপতি পুরঞ্রয় সিংহ ষড়যন্ত্রের ফলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে 
ছেন এবং কারাগার থেকে যখন তাকে উদ্ধার করবার সময় হ’ল 
তখন দেবতারা নিদ্রাঙ্দেবীকে পাঠালেন কারাগারের প্রহরীদের 
চোখ অধিকার করবার অন়ে। প্রহরীরা অবঞ্ভ বার-পাচ 
সাতেক হাই তুলে ছ'চার বার চোখ কচলিয়ে আসর তলে 
লুটিয়ে পড়ল। সেই রকম সেদিন সেই সময় দেবতারা তৃফণ। 
দেবীকে গোয়েন্দা পুলিসটির ক অধিকার করতে পাঠিয়েছিলেন 
কি না এবং সেই তৃষা! নিবারণের জ্রন্ত গোয়েন্দাটি হাওয়া খেতে 
কিম্বা তার চাইতে স্থুলতর কিছু থেতে অন্তত্র গিয়েছিলেন কি 
নু! তা জানি নে। কিম্বা হয়তো ইনি বুদ্ধির চাতুর্ষের দ্বারা 
প্রত্যহই তাঁর কতব্যবোধকে নিয়গ্রিত করতেন। অরবিন্দ এ 
. বাড়িতে .আসতেন চারটে পাঁচটার সময় এবং চলে যেতেন 
ন’টার পর। সুতরাং মাঝের এই সুদীর্ঘ সময় এই সংকীর্ণ গলির 
মধ্যে থেকে পায়ের গোড়ালিতে ঠাণ্ডা লাগানো, যাকে ইংরেজী- 
তে বলে 00011 00613 1)9918, বোকামি ছাড়া আর-কিছু 
নয়। এ-সময়টায় বরং অন্ত্ৰ গিয়ে আনন্দ আহরণে জাত্ম- 
নিয়োগ করলে চিত্তের প্রসাদ লাভ হ'তে পারে। তাই বোধ. 
হয় তিনি চার-পাচটার সময় অরবিদ্বকে এ-বাড়িতে প্রবেশ 
করতে ' দেখে মনে মনে “ঠিক হায়” বলে চলে যেতেন এবং 
চিত্তের প্রসাদ লাভ ক'রে ন’টার আগেই ফিরে এসে আপনার 
কতব্য-ভরীর হাল ধরতেন | সে ঘা হোক, যে কারণেই হোক 
না কেন, দেখা গেল যে ঠিক এ সময়টাতে পুলিসের গোয়েম্দাটি 
সেখানে উপস্থিত নেই। হেড কোয়ার্টারে তার সেদিন কি 
অবস্থা ধাড়িয়েছিল তা জানবার অন্ত ভারি কৌতুহল জাগে, 

কিন্ত পুলিসের লোক সে সময় উপস্থিত থাকলেই যে বিশেষ 
কিছু সুবিধা! করতে পারতেন তা মনে হুয় ন! । পূর্বেই বলেছি 
যে রামবাবু এ অঞ্লেরই লোক । সুতরাং ওর মাড়ীলক্ষত্র তার 
নখদর্পণে থাকবারই কথা । তিনি অরবিদ্দকে নিয়ে এমন একটা 
পরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন যা আমার কাছে একটা অপুর্ব ও 


অভ্যান্সর্য ব্যাপার । আমি কলিকাতায় সবে এসেছি । আমার 
চোখ মফন্বলী দৃষ্টি তখনও বিস্বৃত হয় নি। এ পর্মস্ত এই রাজ- 
ধানীতে বড় রাস্তার পাশে অট্রালিকাশ্রেঈীকে ডদ্রভাবে উচ্চ 
শিরে দাড়িয়ে থাকতে ঘেখেছি। কিন্তু বুদ্ধিমান বলে পরি- 
কীর্তিত মাম্য নামক আীবদের বাসস্থানের সম যে এমন 
গোলকধাধার রূপ ধারণ করতে পারে তা এই পন্গী প্রবেশের 7 
পুর্বে আমার হ্বপ্রেরও অগোচর «ছিল । সেদিনের সম্ভাব্য অন্নু- 
সরণকারী কোনে! গোয়েন্দা পুলিসকে ব্যাহত করা ছাড়া এর 


- দ্বারা অন্ত কোনোরকম স্বাস্থ্স্বনক কার্য সাধিত হ'তে পারে না, 


এটা মিশ্চিত। বিঞ্জি ঘিক্ষি বাড়ি, ঘন ঘন গলি, পদে পদে 
বেঁক। রাস্তা অনমানবহীন। সেই রাত আটটার সময়েই 
কোনোদিকে সাড়াশব্ষ নেই । তখন অবন্ত রেডিওর চল হয় মি। 
কিন্ত গ্রামোফোনের চল হয়েছে তো, কিম্বা কুমারী কন্তাকে 
পাত্রস্থ করবার জন্তে কিফিৎ গানের চর্চার চল হয়েছে তো। 
কিন্ত কোনোখান থেকেই প্রামোফোনের একটা সুর বা হারমো- 
নিয়মের সা-রে-গঞ্জমার একটু রেশ ভেসে আসছে না । ' সেই 
নিবিড় স্তন্ধতার মাঝে সেই বহু গলি-অধ্যুষিত বহু বেঁক-সমস্বিত 
পলী-অফলে জনমানবহীন পথে পুলিস তো পুলিস পুলিসের 
প্রপিতামহ পর্যন্ত কারও সাধ্য নেই যে কোনো লোককে অনু 


সরণ ক”রে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিপথে রাখতে পারে। তাই বলছিলাম ছু | 


যে গোয়েন্দা উপস্থিত থাকলেও বিশেষ কিছু সুবিধা করতে 
পারতেন ব'লে মনে হয় না । তবে তিনি অবশ্য এই জ্ঞান লাভ. 
করতে পারতেন যে সেদিন অরবিন্দ বাড়ি থেকে বেরিয়ে 
কলেজ স্কোয়ারে না ফিরে ঠিক তার উল্টো দিকে কোথার 
যাত্রা করেছেন এক গোলকধাধারূপ পল্লীর ভিতর দিয়ে। 
আর কলিকাতার গোয়েন্ামহলে যদি “শারলক্‌ হোষস্‌' বা 
'প্যারক্যিউল পোয়ারো'র মতো কোনে! কর্মচারী থাকতেন 
তবে এঁ অতি ক্ষীণ সুত্রটুকু ধ'রে হয়তো কোনক্রমে চন্দননগরে 
পৌঁছে যেতে পারতেন । আর তবে সম্ভবতঃ এই কাহিনী 
লিখবার আর প্রয়োজন হ'ত না। 


সে যা হোক, প্রায় পনর কি বিশ মিনিট আন্দাঞ্ছ চলে = 
আমর! গঙ্গার এক খাটে এসে পৌঁছলাম? পূর্বেই বলেছি,কলি- 
কাতার আমি কেবল এসেছি--তিন মাসও হয় নি- সুতরাং 
আমার তেমন পরিচিত নয় ( আজও নয় ), কাজেই সেটা কোন 
ঘাট তা বলতে পারিনে--বাগবাজারের ঘাট হ'তে পারে। 
সেই ঘাটে পৌঁছে নৌকার এক যাঁঝিকে উদ্বেশ ক'রে রামবাবু 
হাক ধ্রিলেন_-“আরে ভাড়া যাবি ?” 


রামবাবুর এই কথা কয়টি এবং তার গলার আওয়া্ আজও 


যেন আমার কানে.লেগে আহে । তারপর মাঝি ও রামবাবুতে ৯ 


যে কথাবতর্ণ হ’ল, তা মি়ম্বরে । কথাবাত্গ শেষে অরবিন্দ 
সেই মৌকায় আরোহণ করলেন। তারপর বীরেন ও আমি 
তাতে উঠলাম । ক্লামবাবু বিদায় নিলেন। নৌকা খুলে দিল। 
আমরা ভাগীরথী বক্ষে ভাসলাম। 

নদবীবক্ষে সিয়ে বোবা গেল যে সেটা শুক্লপক্ষ, চতুর্দিক 
দ্যোতম্ালোকে হাস্যোহ্ছল চন্রকিরণ সম্পাতে বাঁচিবিভঙ্গে' 
ঝিকিমিকি। কি তিথি জানি নে, হয় তো জেরিন 


বৈশাখ 
1 “সাজ একাদপী 
তল্পোহারা শশী 
অসীম পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি” 


কোথায় পুলিস, কোথায় নগর, কোথায় দ্বেষ হিংসা সংগ্রাম, 
স্বাধীনতা পরাধীনতার প্রশ্ন] আমরা যেন মানব-সভ্যতার 
দারুণ জঠর থেকে প্রকৃতির প্রশান্ত মুক্তির মাঝে তুমিষ্ঠ হ'লাম। 

এইখানে কর্তব্যের খাতিরে একটা কথার অবতারণা 

করতে বাধ্য হুচ্ছি। শ্রীযুক্ত পিরিজাশক্কর রায় চৌধুরী মহাশয় 
“প্রীঅরবিন্দ" নাম দিয়ে “উদ্বোধনের পৃষ্ঠায় এরঅরবিদ্দের 
একথানি জীবনী লিখছেন । লোক মুখে শুনেছি তাতে তিনি, 
অনেক ভুল সংবাদ এবং অনেক সত্য সংবাদের সঙ্গে ভুল 
সিদ্ধান্ত সরবরাহ করছেন। লোকমুখের এ-কথা আমি বিশ্বাস 
. করি নি। মনে হুরেছে মরণঙ্গীল মনুস্যেরা স্বভাবতঃই ঈর্ধা- 
পরবশ। এবং ঈর্ষান্বিত লোকেরা কি না বলতে পারেন | 
কিন্তু বঙ্লাব্দ তের শ' একান্্র আষাঢ় মাসের “উদ্বোধনেশ্র 
পৃষ্ঠায় রায় চৌধুরী মহাশর অরবিন্দের কলিক্যুতা ত্যাগ ক'রে 
১৯১০ খ্রষ্টান্বে চন্দদনগরে যাওয়ার সম্পর্কে যে-ছটি সন্দেশ 
পরিবেশন করেছেন তা পড়ে মনে হ্স্দ যে অরবিদ্দ-জীবনী 
সম্বন্ধে লোকমুখের কথা একেবারে মিথ্যা নাও হ'তে পারে। 
. রায় চৌধুরী মহাশয় উক্ত পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় লিখছেন 
“উিত্বোষন”-সম্পা্ক আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বামী সুন্দরাদদ্দ গত 
১১ই ফেব্রুয়ারী উদ্বোধম-আফিস হইতে আমাকে নিয়লিখিত 
কথা কষটি লিখিয়াছেন__ 

১) শ্রীতরবিন্দ বাগবাঘার মঠে আসিয়! শত্রীমাকে প্রণাম 
করিয়া নৌকাযোগে বাগবাজার ঘাট হইতে চ্দননগর যান । 

২। ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ ও ভগিনী নিবেদিত] প্ীঅর- 
বিন্দকে ঘাট পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন৷” 

রায় চৌধুরী মহাশয়ের শদ্বেয় বন্ধু কথাগুলি লিখেছেন বটে 
কিন্ত সত্যের দিক থেকে কথাগুলি নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। 

এখন জানতে সাধ হয়, স্বামী সুন্দরানন্দ এই সুন্দর সন্দেশ 


ছুটি কোন্‌ বিপশি থেকে সংগ্রহ করলেন । ইংরেজীতে একট] 


কথা আছে Truth is beauty and Beauty is truth— 
সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য । কিন্তু এই সন্দেশ ছুটি সুন্দর 
হ'তে পারে কিন্ত সত্য নয়। মনে হচ্ছে যেন কোথা থেকে 
একটি প্রচার-সচিব উ'কিবুরকি মারছেন--অর্থাৎ ইংরেজীতে 
যাকে বলে propa [01018691 | আমি প্রচার-সচিবের 
নিন্দা করছি নে, কিন্ত ইনি বোধ হচ্ছে যেন superlative 
08:90র- অর্থাৎ একেবারে--”“তম” বিশেষণে বিভুষিত । 
সুতরাং ভবিষ্বতে এতিহাসিক সত্যেন অপলাপ যাতে ন! 
হয় সেইজন্তে আজ আমি এখানে স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করে 
রাখছি যে সুন্দরানন্দের & সংবাদ ছুটি সর্বৈব মিথ্যা--একেবারে 
অসক্কোচে অসংশয়ে অবিসম্বাদিতরূপে মিথ্যা । অরবিন্দ সে- 
বিন কোনো মঠে যান নি, জীশরীয়াকে প্রণাম করেন নি 
(৬পারদামণি দেবীর সহিত অরবিন্দের কোনো দিনই দেখা 
হয় নি) এবং সেদিন সে-সময়ে পশেম মহারাজ বা ভগিনী 
নিবেদিতার সঙ্গে ভার কোনো সাক্ষাংই ঘটে নি। সেদিন 
তিন ব্যক্তি অরবিন্দের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে যান--এদের নাম 


অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 


২৭ 


হচ্ছে রাম মজুমদার, বীরেন ঘোষ এবং সুরেশ চক্রবর্তী । এঁদের 
মধ্যে রামবাবু ফিরে আসেন, উর দাবির সঙ্গে 
চন্দমনগর পর্যন্ত যান। 

কিন্ত এই সব গল্প রচকদের বুদ্ধিকে বলিহারি | অরবিদ্দ 
সেদিন গোপনে কলিকাতা ত্যাগ করছেন । কিন্ত তার প্রথম 
কাক্ষ হ'ল মঠের মতো একটা স্থানে গিয়ে দশ জনমের দুঠি 
আকর্ষণ। কিন্ত সেটাও বোধ হয় যথেষ্ট মনে না হওরাতে, 
বাগবান্ধারের মতো অঞ্চলে একজন হয়োরোপীয় মহিলাকে 
সঙ্গে নিয়ে তিনি রাস্তায় বেরুলেন এবং নদীর ঘাটে পৌঁছলেন 
যাতে সকলের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। গল্পরচক যে 
কেন এ সঙ্গে “অরবিন্দ বাগবাজার থেকে ক’ সের রসগোল্লা 
কিনলেন এবং বড় বাজার থেকে একখানি লেপ সংগ্রহ কর- 
লেমন” এই বাক্যটি জুড়ে দেন নি তা বোঝা যায় না। তা যদি 
দিতেন তবে অধ্যাত্ম রসের সঙ্গে বাস্তব রসের মিলন হয়ে 
একেবারে সোনায় সোহাগ হু’ত--গল্পট আরো! রসবান হয়ে 
উঠত । 


এইথানে জীবন-চরিত লেখা সম্বক্ধে একটা কথা বলি। 
শতকরা নিরানব্য,ই জন লোকের ধারণা যে জীবন-চরিত লেখ! 
অতি সহজ ব্যাপার । কিন্ত আসলে জীবন-চরিত লেখ! গল্প 
উপভাস লেখার চাইতে শক্ত-_ঠিক যেমন “পোর্টেট' আকা 
ল্যাগক্ষেপ” আকার চাইতে কঠিন । গল্প উপভাস লিখতে গিয়ে 
লেখক বড় জোর অপাঠ্য গল্প উপন্তাস মা লিখতে পারেন, 





১ কিন্ত জীবন-চরিত লিখতে গিয়ে লেখকের খুনে হ'য়ে উঠবার 


সম্ভাবনা । এই কথাটা! যদি মনে রাঁধেন তবে জীবনীকারদেরও 
আর খুনে হ'য়ে উঠতে হয় না এবং বাদের জীবন-চরিভ লেখ! 
হয় তাদেরও আর এই বলে প্রার্থনা করতে হয় না_-“হে 
ভগবান! আমার ভক্তদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন 1” 

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পিরিজাবাবু সংবাদ-সংগ্রহে পাকা 
হাত নন। নইলে অরবিল্দের চন্দননগর যাওয়া সম্পর্কে উপরি- 
উক্ত যে-হুটি সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য কি মিথ্যা, সেটা সঠিক 
জানা তার পক্ষে কঠিন ব্যাপার ছিল না। এবং তাতে খরচ 
হুস্ত মান তিন পয়সার একখানি পোস্টকার্ড। 

কিম্বা, এখন মনস্তত্বের রেওয়া্_অবচেতন মনের ; 
সুতরাৎ যদ্ধি কেউ বলেন যে, গিরিজ্জাবাবুর অবচেতন মন এ 
ছুটি সংবাদ সত্য ব'লে গ্রহণ করতেই এমন উদ্দগ্রীব ছিলেন যে 
বেশি অনুসন্ধান করতে গিয়ে পাছে ও-ছুটি মায়া-মরীচিকার 
মতো মিলিয়ে যায় সেইজনে তিন পয়সা খরচের দ্বিকে তিমি 
হাত বাড়ান নি, তবে ভার বিশেষ দোষ দেওয়া যাবে নাঁ। 


সে যা হোক, এখন আসল কথায় আসা যাক । আমাদের 
নৌকা চলতে লাগল | দীড়ী মাঝির] কি ভাবল কে জানে | 
এমন ন্ক্যোৎস্থা রাত, প্রকুল্নিতা প্রকৃতি, উৎফুল্লা ভাগীরথী । 
এমন যামিনীতে তারা নিশ্চয়ই বছ বাবুলোকদের নৌকা- 
বিহারে নিয়ে আসায় অভ্যস্ত । কিন্ত সেদিন সেই যে তিনটি 
প্রাণী নৌকার ছইয়ের ভিতরে সিয়ে অন্ধকারে নগ্ন কাঠের 
পাটাতনের উপরে এমন চুপচাপ রইল যে তার পর তাদের 
অস্তিত্বের আর কোনো প্রমাণই পাওয়া গেল নানা একটু 
হারমনিয়মের সা রে গা মা, না একটু মধু কণ্ঠের শ্রবণরন্থিনী 


২৮ প্রবানী . ১৩৫২ ', 


সুরহাহরী, না কোনো মৃত্যশিল্পপটীয়সীর মৃপুর-গুপ্করণ | দাড়ী- কাহিনীর পক্ষে এ অবাস্তর- কিন্ত একটা স্বনতর দিক থেকে 
৯4 তারা, নিশ্চয়ই এটা প্রাসঙ্গিক বাজে মনে করি ।* , 

এ গবেষণা সুরু ক'রে দিত এবং পরিশেষে কোন্‌ আগামী বারে সমাপ্য 
সত্যে উপনীত হ'ত কে জ্বানে। কিন্ত সৌভাগ্য ক্রমে | ! 
তারা দার্শনিকও ময়, মনস্তাত্বিক সুতরাং নি্বিদ্নে ন fl 
চলতে লাগল । জা rt bt * এই নিবন্ধ লেখা শেষ হ'য়ে যাবার পর ১৩৫১ ফান্ধনের 


| “উদ্বোধনে” ছুটি সংবাদ নজরে পড়ল । এর একটি সংবাদ দিয়েছেন, 
কেবল একবার নৌকাধানি একটা চড়ায় একটু আটকিয়েছিল। 
তখন অবস্ত মনে কতকটা এই হি “উদ্বোধন”-সম্পাদক এবং অন্তটি দিয়েছেন গিরিজাশঙ্করবাব । 


"হে মাতর্কে | অবশেযে সময বুঝে এইখানে এমন ভাবে সাদি শুনেছিলাম যে রামবারু জীবিত নেই। কিন্তু উদ্বোধন- 


সম্পাদক লিখছেন 
চড়! হয়ে রইলি মা ?” কিন্তু মা গঙ্গা বিশেষ কষ্ট দিলেন না । ৪ * শ্যুক্ত রাম মজুমদার এখনও জীবিত আছেন। কিছু দিন 


ধাডী-মাঝিদের সঙ্গে বীয়েন ও আমি নেমে মিনিট আট দশেক পূর্বেও তিনি ‘উদ্বোধন’ কার্মালয়ে আসিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন 
ঠেলাঠেলি করতেই নৌকা চড়া 'ছাড়ল। মা! গঙ্গা নৌকা যে, তিনি ওঅরবিন্দকে বাগবাজার শরীশরীমারের বাটিতে লইয়া 
আটক করবার আর কোমো উদ্ভম করেন নি। লম্্ীমা! : আঁ 
! আসিয়াছিলেন। বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে নৌকায় আরোহণ 
সারা রাত চ’লে ধুব ভোরে ঘোর ঘোর থাকতে নৌকা করিয়া প্রীঅরবিদ্দ চন্দননপর যান ।'* উঃ সঃ ৷" 
চন্দননগরে পৌঁছল । অরবিন্দ নৌকা থেকে বীরেনকে চন্দম- রামবাবুর মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ রটায় আশা করি তিনি শতায়ু 
নগরের খ্যাতনামা, নাগরিক গ্রযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের হয়ে বেঁচে থাকরেন। কিন্ত উদ্বোধন-সম্পাদকের এ লেখায় এটা 
কাছে পাঠান। কিন্তু রায় মহাশয় অরবিদ্দকে কোনো রকম স্পষ্ট নয়, রামবাবু চন্দননগর যাবার মুখেই শ্রীঅরবিন্দকে শীভ্রীমায়ের 
সাহায্য করতে অসমর্থ ছ্বানালেন। কিন্তু তিনি বীরেনের বাটিতে নিয়ে গিয়েছিলেন কি নাঁ। ও-লেখার তাৎপর্য যদি তাই 
মারফত অরবিদ্দের কাছে একটি সং পরামর্শ পাঠিয়ে দিলেন । হয় তবে এ-কথা বলতেই হবে যে তা সত্য নয়। এবং রামবাবু 
তিনি অরবিদ্দকে ফ্রান্সে যেতে বললেন । অহুমান হয় চারু যদি ও-কথা ব'লে থাকেন তবে সেটা একটা মহা রহস্তের ব্যাপার | = 
রায় মহাশয় মনে করেছিলেন যে, অরবিন্দ তার নৌকার শি ভি 
মাবিটিকে বললেই সে ঘন্টা আড়াইয়ের মধ্যে বঙ্গোপসাগর, তা আবিষ্কার করবার উপায় নেই। রামবাবু মে ক 
আরব সাগর, লোহিত সাগর এবং ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে তাকে. ৬ বা মিরেছিদেন। অজ বোধ হর 5 
২ ক ৫ সম্বন্ধে কোনোই ভূল fz 
ছি ততে ee রা আছ গিরিজাবাবুর এবং আরও মজাদার | গিরিজা- 
বাগবান্ধার ঘাট থেকে সংগৃহীত পান্সীর এই মাবিটির ঈগৃশ a 
সামর্থ্য সশ্বদ্ধে কথফিৎ সন্দিহান হ’য়ে উঠেছিলেন | সুতরাং "্জীঅরবিদ্দের মাসতুত ভাই সুকুমার মিত্র আমাকে বলিয়া- 
তিমি আর ফ্রান্দে গেলেন নাঁ-যেধখানে ছিলেন সেইখানেই ছেন যে কর্্মষোগিন অফিস পুলিশে ঘেরাও করার পরে, সুকুমার 
থাকলেন। কিন্তু ডাকে বেশিক্ষণ থাকতে হ’ল ন|। শ্রীযুক্ত বাবু অফিসে দিয়া অরবিন্দকে পাশের বাড়ির দেয়াল টপকাইয়া 
মতিলাল রায় মহাশয় অরবিন্দের আগমন-সংবাদ পেয়ে সাপ্রহে ফেলিয়। দেন। তিনি পাশের বাড়ি দিয়া! পলায়ন করেন ।” 
তাকে আপন বা্ঠীতে স্থান দিলেন. ; পুলিসে-ঘেরা বাড়িতে যাও নিজে দেয়াল টপকিয়ে 
প্রবেশ করেছিলেন কি না ত! গিরিজাঁবাবুর লেখার প্রকাশ 
এই ঘটনা. ঘটেছিল -১৯১০ খ্রীষ্টান্দের জারি মাসে, নেই। লেষা হোক, শুকুমারবাবু ফি গিরিজারাবুর কাছে এমন 
আর আক ১৯৪৪-এর ডিসেম্বর । চৌঁ-_জি--শ বংসর | এই গল্প কারে থাকেন তবে সেটা সুকুমারবাবুর একেবারেই কল্পনা- 
চৌত্রিশ বৎসরে পৃথিবীতে কি পরিবর্তনই না ঘটেছে! মতি ্রচ্ছত। এবং আমার বিশ্বাস যে কেউ ন্ুকুমারবাবুকে দশ 
' বাবুর জীবনেও কম পরিবতনি ঘটে নি। ১৯১০-এর চন্দন- মিনিটের জেরাতে এ-গল্পের গলদ ধরে ফেলতে পারেন। কিন্ত 
মগর বোড়াইচতীতলার অধ্যাতনামা মতিবাবু জাজ প্রায় গিরিজ্াবাবুর কোনো কোনো! ক্ষেত্রে এমনি বিশ্বাস-প্রবণত! যে 
সারা বাংলাদেশে পরিচিত। বছ লোক আজ তার কথা শ্রদ্ধা যা শোনেন তাই রূপকথা-উৎফুল্প শিশুদের মত বিশ্বাস করেন। 
সহকারে শোনেন, তাঁর লেখা মনোযোগ সহকারে পাঠ আমি যতদিন কর্মযোপিন অক্ষিসে অবস্থান কবছিলাম তার 
করেন। বাংলাদেশের বহ তরুণ তরুন যারা “শ্বদেপী আন্দো- মধ্যে সুকুমারবাবু কোনে দিন সে-বাড়িতে পদার্পণ করেছেন 
লন” যুগের বহু পরে'জন্মেছেন, যাঁদের “Bande MatarAm” ব'লে আমার জানা নেই । অন্ততঃ যে রাঝ্রে শ্রীঅরবিদ্দ চন্্ন- 
(বন্দেমাতরম্‌)এর অরবিদ্দকে জানবার উপায় নেই, [19 নগর যান সেদিন সারাদিনমান ও রাতের কোনে! সময়ে সুকুমার 
[01৮19 (লাইফ ডিভাইন্‌ )এর শ্রীঅরবিন্দকে বুঝবার উৎসাহ বাবু ও-বাড়ির ব্রিসীমানার কাছেও কোথাও ছিলেন না--এ কথা 
নেই, তাদের উর টব মুখরোচক” গিরিজ্াবাবু বেদবাক্যের মত মেনে নিতে পারেন__অবশ্রয গিরিজা- 
“জীবম-সঙ্গিনী" প্রস্থ ক’রে অরবিন্দের জ্বামবেন। বাবু ষদি বেদ মানেন। 
সুতরাং “জীবন-সঙ্গিনী” পাঠ ক'রে জামার হু’একটি কথা যা এই সব গল্পের পিছনে কোন্‌ মনস্তত্ব সক্তিয় সেটা মনস্তাত্বিক- 
মনে উদয় হয়েছে তা এইখানে লিপিবদ্ধ করছি। আমার দের একটা সত্যিকার গবেষণার বিষয় ব'লে মনে হয় ।_-লেখক । 








এমিট্রন ক্যামেরা ও টেলিভিশন . 
প্রীজিতেন্দ্রজ্্র মুখোপাধ্যায় 
কবির কল্পনাতে মেঘদূতের সাহায্যে - রামপিরিপ্রবাসী বিরহী সিব্রিয়ম প্লেটের নাম ক্যাথোড। সাধারণত এই চক্রে ব্যাটারি 


* যক্ষ অলকাপুরীবাসিশী প্রিয়াসকাশে বাণী প্রেরণের আকাকঙ্ষাই 
করিয়াছিল, বিচ্ছেঘকাতরা বধূর বিষণ বদন সন্দর্শনের ও দ্রুপ - 


প্রত্যক্ষ করিবার আশা তার ছিল না| বিজ্ঞানীর পরিকল্পনাতেও 
তারে বা বেতারে বাত প্রেরণ কার্যকরী হওয়ার সমসময়ে 
দুরবর্তাঁ ঘটনাকে নয়নগোচর করিবার সন্তাবন! দেখা দেয় নাই। 
বৈহ্যতিক প্রবাহ বা তরঙ্গের মধ্যবতিতায় তারে বাঁ বেতারে 
বাত প্রেরণের যন্ত্র ‘রেডিও’র সঙ্গে টেলিভিশন যন্ত্রের, নিকট 
সম্বন্ধ থাকিলেও মৌলিক পাৰ্থক্যও অনেক আছে। বিহ্যাতের 
ক্ষন্ধে শব্দকে চাপাইয়! দেওয়া যত 'সহুত্ব আলো! লইয়া অঙুরূপ 
ব্যবস্থা তত সুসাধ্য নহে ।. শব্দ উচ্চারিত হুইলে বাতাসে ঢেষ্ট 
উঠে। শব্কে দূরে পাঠাইতে হইলে বাতাসের কম্পনের 
সাহায্যে াইক্রোফোনের আত্যন্তরীণ বান্ধব পর্দাকে কাপান হয়। 
এই পর্দার কাপমের তালে তাবে পরিবর্তিত হয় মাইক্রোকোনের 
ভিতরকার তড়িতপ্রবাহ__কখনও বাড়ে কখনও কমে । শব্দের 
শক্তি দ্বারা এমমি ভাবে তড়িংপ্রবাহকে রূপান্তরিত করিয়া এক 
স্থানের কথা অভ্র চালান করিয়া] দেওয়া যায় বানী এইক্সপে 
ঘুরিয়] বেড়ায় পৃথিবীময়। রূপ লইয়া এই রকম ব্যবস্থা সম্ভব 
মহে কারণ দর্শনাহুভূতির রহুস্য অন্ত রকম। 

আমরা যাহা কিছু দেখি তাহার মূলকথা এক দিকে আলো 
অপর দিকে চক্ষু । কিন্ত আলো! যেখানে নাই দৃষ্টিও সেখানে 
অদ্ধ। তাই আলোর অভাবই অন্জকার। শব্দ এক স্থান হইতে 
অন্ত পাঠাইবার মত কোন সহজ ব্যবস্থায় এক স্থানের আলোর 
অস্তিত্ব অন্তত্র জানান সম্ভব নয় কারণ আলোর প্রভাবে তড়িং- 
প্রবাহুকে খুব সহক্ধে পরিবর্তিত করা যায় না । কিন্তু ব্যাপারটা! 
তবুও অসম্ভব নয় । সেলিনিয়ম নামক ধাতব পদার্থের উপর 
আলো ফেলিলে উহার তড়িংসংবহুন শক্তি বাড়ে কমে । এই 
পদার্ধকে ' সংবাহকরূপে ব্যবহার করিয়া আলোর সাহাষ্যে 
যে-কোন চক্রের তড়িংপ্রবাহ ইচ্ছামত বাড়ান কমান যায়। 
আবার সোডিয়ম, পটাসিয়ম, সিজজিয়ম প্রভৃতি পদার্থের উপর 
আলে! পড়িলে উহার! ইলেকট্রন ( নেগেটিভ তড়িংগ্রস্ত কণিকা) 
ত্যাগ করিতে থাকে এবং আলোক-রশ্সি কম-বেশী উচ্ছল হইলে 


ইলেকট্রন বাহির হুইবার পরিমাণ কষে বাঁড়ে। . এবক্্রকারে 


আলোকের সাহায্যে পদার্থ হইতে ইলেকট্রন মুক্ত করিয়া দিয়া 
কোন চক্রের তড়িৎ-প্রবাহের বেগ হাস বৃদ্ধি করা সম্ভব । এই 
উপায়ে আলোকের সাহায্যে তড়িৎ উৎপন্ন করিবার যন্ত্রের নাম 
ফোটো-সেল (আলো-কোষ )। ' | 
একটি বায়ুশুন্য কাঁচগোলকের ভিতর সামনাসামনি করিয়া 
দুইখান! ধাতব পাত রাখিতে হইবে--যেন একটির সঙ্গে অপর- 
টির সংযোগ না থাকে। ধাতব পাত্র একটিতে সিজিয়মের 
আত্তর বাঁ প্রলেপ দেওয়া_-অপরটি জালের আকারে ( গ্রীড ) 
তৈরি। কোন তড়িং-কোষ লইয়া উহার পজিটিভ দিকটা 
গ্রীভের সঙ্গে ও নেগেটিভ. দ্রিকটা সিন্জিয়ময়ুক্ত প্লেটের অঙ্গে 
সংযোগ করিতে হইবে । প্রীভের নাম হইবে ক্যানোভ ও 


সত্বেও তড়িৎপ্রবাহু পাওয়া যাইবে না, কারণ গোলকের ভিতরে 
ছুই পাঁতের মাবখানের জায়গা? ফাঁক, সেখানে তড়িৎ পরিচল- 
নোপযুক্ত মাধ্যম বা সংবাহক তার নাই। কিন্ত ক্যাথোডে 





(সিজিয়ম প্লেট) আলে! ফেলিলে ইলেকট্রন বাহির হুইয়া 
য্যানোডে যাইবে অর্থাৎ ব্যাটারির নেগেটিভ দিক হইতে নির্গত 
ইলেকট্রন পজিটিভ দিকে পৌঁছিবে। তড়িংপ্রবাহ প্রক্কৃতপক্ষে 
সংবাহক তারের ভিতর দিয়! তড়িৎ-কোষের এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইলেকট্রনের চলাচল ভিন্ন আর কিছু নহে। 
এখানে য্যানোডে আলো ফেলিলে চক্রে তড়িৎ প্রবাহিত হইবে 
এবং আলোকরশ্থির তীব্রতাহুযায়ী প্রবাহের বেগ বাড়িবে। এই 
যন্ত্র ধারা আলোকে তড়িৎপ্রবান্ে রূপাস্তরিত করা সম্ভব এবং 
ইহারই সাহায্যে এক স্থানের আলোর শ্বক্মপ অন্তত্র জানাইয়! 
দেওয়া যাইতেও পারে। 

কোন পদ্ধার্ধের উপর আলো ফেলিলে উহার বিভিন্ন স্থান 
হইতে সমান আলো! প্রতিফলিত বা বিক্ষিপ্ত হুইয়া ফিরিয়! 
আসে না এবং এইজ্রড উহার সব জ্বায়পাকে সমান ট্টজ্ছবল 
দেখায় না। পদার্ধের উপর আলে! পড়িলে সেখানে আলো- 
ছায়ার যে সমাবেশ রচিত হয় উহাই চোখের সম্মুখে তাহার 
প্রকৃত বূপকে ফুটাইয়া তোলে । চক্ষুর ভিতরে এমনি ব্যবস্থা 
আছে যে, সে ওঁ বৈশিষ্ট্যকে যথাষথ ধরিয়া লইতে পারে । চক্ষুর 
সন্মুখে আছে কর্ণিয়| বা লেন্স । কোন দৃষ্ঠের বা চিত্রের বিভিন্ন 
অংশ হইতে বিক্ষি্ত আলোকরশ্টি এই লেন্সের কার্যকারিতায় 
চক্ষুর ভিতরকার রেটিনায় অদবিষ্ব ( ৮6৪1 i0৪6) স্ঠি করে 
অর্থাৎ দৃশ্তমান বস্তর ছোট একটি ছবি আলোছায়া ও বর্ণবিস্তাসে 
গঠিত হইয়া রেটিনা ভুড়িয়া স্থান গ্রহণ করে। রেটনা সুপ্রাহী 
(565৮৪ ) পদ্দার্থবশেষ, উহাতে রহিয়াছে সহস্র সহস্র 
জীবন্ত কোষ যাহার! আলোর -ম্পর্শে উত্তেজ্জন! পায় এবং সাড়া 
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দেয়। কোষগুলির সঙ্গে মস্তিষ্কের 
দৃষ্টিকেন্দ্রের সংযোগ রহিয়াছে পৃথক 
. পৃথক মার্ভ ঘারা। রেটিমার হবিতে 
যেখানে যেটুকু বা যে বর্ণের আলো! 
পতিত হয় তাহারই সঠিক ও ক্গতন্ত্র খবর 
একই সঙ্গে পৌঁছায় মন্তিক্ষে তখনই সমগ্র 
দৃম্তটি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। 
টেলিভিশন সম্ভব করিতে হুইলে উদ্ধিষ্ 
দৃশ্তের আলোছায়ায় তৈরি ছবি গঠন 
. করিতে হইবে এবং সেই ছবির আলোর 
বিস্তাসকে তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত 
করিতে হইবে। কিন্ত সমগ্র আলো 
একসঙ্গে গহণ করিলে চলিবে না। 
ছবিখানা টুকরা! টুকরা আলোছায়ার ছকে 
ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের আলো 
হইতে পৃথক ভড়িৎ-প্রবান্ধ উৎপন্ন করিলে ছবির বৈহ্যতিক 
প্রতিলিপি পাওয়া যাইবে । টুকরা! টুকরা তড়িৎ-প্রবাহগুলি 
ছবির ভিন্ন ভিন্ন অংশের আলোকে বহন করিয়া লইয়া 
যাইবে । ছবিকে এইক্সপে ভাগ করার নাম স্ক্যানিং অর্থাৎ 
ব্যবচ্ছেদ । আমরা যে পদ্ধতিতে পুস্তকাঁদি পাঠ করি 
তাহা মনে করিলেই ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারটি সহজবোধ্য হইবে । 
বইয়ের পৃষ্ঠায় যাহা লেখা থাকে তাহা আমরা একসঙ্গে সবটুকু 
পড়িতে পারি না । এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একটি 
একটি অক্ষর ও শব্দের উপরে পর পর দৃষ্টি নিবন্ধ করি--এক 
লাইন পড়া হইলে দ্বিতীয় লাইনের গোড়ায় আবার আরম্ভ 
করি। প্রকৃতপক্ষে গোটা পৃষ্ঠাখানা এইক্ূপে টুকরা টুকরা 
করিয়াই চোখের সন্মুখে ধরিতে হয়। চিত্র ব্যবচ্ছেদ ব্যাপার- 
টাও এই রকমই । টেলিভিশনে প্রেরকষন্ত্রের কাজ ছুই রকম 
ছবির ব্যবচ্ছেদ ও প্রত্যেক অংশের আলোকে তড়িৎ-প্রবাহে 
ক্পাস্তরসাবন | দ্বিতীয় কার্যটি করে ফোটো-সেল। প্রথম 
কার্য করিবার অন্ত নাঁনাক্্রপ যাম্ত্িক ব্যবস্থা আছে--এথানে 
একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। / 








যে হৃষ্ঠ, ব্যক্তি বা বস্তুর ছবি পাঠান হইবে তাহাকে একটি 
অন্ধকার গৃহে বা ষটুডিওতে রাখিতে হইবে । বাহিরের দিক 
হইতে জানালা দিয়া লেন্সের সাহয্যে এ বস্তু বা ব্যক্তির উপর 
উজ্বল আলোক ফেলিতে হইবে । আলোর উৎস আবদ্ধ থাকে 
একটি আধারে-_উহ্থার সম্মুখে ছোট একটি জানালা; সেই পথে 
আলো! টুডিওতে প্রবেশ করে--কিন্ত তাকাও খুব সহজে নয়। 
জানালাটি আড়াল করিয়া থাকে একটি গোল চাকতি বা ভিক্ক_ 
উহার এক পাঁশে রহিয়াছে চক্রাকারে স্ধিত কতকগুলি সুক্ষ 
ছিত্র। ছিত্রগুলি ঠিক চক্রাকারে সাজান নয়_পর পর ক্রমশ 
চাকতির কেন্ত্রের দিকে সামা অগ্রবর্তী অর্থাৎ কুণ্ডলিত 
আক্কৃতি। উৎস হইতে আলো! জানালা দ্বিয়া বাহিরে আসিবার 
পথে চাকতিতে প্রায় সবটুকুই আটকাইয়া যায়। কেবলমাত্র ' 
এক কালে একটি মাত্র ছিত্রপথে আলো আসিতে পারে এবং ' 
বিদ্দুর আকারে ঠুঁডিওতে ব্যক্তি বা! বস্তুর গায়ে পড়ে । চাঁকতি- 
খানা ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে হিত্রটি ক্রমে জানালার সন্মুখ 
দিয়! অপর প্রান্তে চলিয়া আসে। ছিত্রের চলনে ব্যক্তি বা 
বন্ধর গাঁয়ে পতিত আলোর বিদ্ুটিও শরীরের উপর দিয়! 
চলিয়া আসে । একটি ছিশ্র জানালা 
হইতে সরিয়া গেলে পরবর্তা ছিত্রট 
জানালার সন্মুখে আসে । হিত্রগুলি ক্রমশ 
একটু একটু অগ্রবর্তাঁ বলিয়া চাকতিখানা 
একবার দুরাইলেই সমস্ত জানালাটিই 
একবার উন্মুক্ত হইবে (কিন্ত এককালে 
নয়) এবং টুঁডিওর বন্তর সযন্র দেহই 
একবার আলো পাইবে । দেহ হইতে 
প্রতিফলিত বিশ্বু বিপু আলো ফোটো- 
সেলে পৌঁছিবে এবং প্রতিক্ষণে এই 
আলোর ওজ্জল্যাহুযায়ী' তড়িৎ-প্রবাহ 
' উৎপন্ত্র হইবে। বিভিন্ন সময়ে দেহের 
বিভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন পরিমাণ 
আলো! প্রতিফলিত হইবে এবং বৈহ্যৃতিক 
অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত হুইবে। এই 


ছিদ্র চাকতির সাহায্যে বিচ্দু বিদ্দু 


বৈশাখ 


বৈহ্যতিক প্রবাহগালকে একে একে 
তারে বা বেতারে ইচ্ছামত স্থানে 
. পাঠান যাইবে । সেখানে প্রত্যেক 
টুকরা তড়িৎ-প্রবাহধকে আবার 
আলোতে পরিবর্তিত করিয়া লইয়া 





করিয়া পর্দার গায়ে সাঁজাইয়! গেলে 
ছবি ফুটিয়| উঠিবে। ছবির বিভিন্ন 
অংশের আলো লি চোখের সামনে 
একই সময়ে উপস্থিত না করিলেও 
উহাদের পৃথক পৃথক বলিয়া মনে 
হইবে না যদি উহাদের পর- 
স্পরের আবির্ভাবের মধ্যে সময়াস্তর 
খুব বেদী না হয়। আমাদের 
মন্তিক্ষের একট! জড়তা আছে তাহারই ফলে 3, সেকেও 
সময়ের কম ব্যবধানে দুষ্ট দৃষ্ঠাবলীর পৃথক *্দত্তা থাকে না__যে 
কারণে সিনেমার পর্দায় জড় ছবিগুলি জীবন্ত হইয়া উঠে। '' 

বস্তু বা ছবির যথাযথ রূপ পাইতে হুইলে উহাদের সুক্ষ 
ব্যবচ্ছেদ দরকার। উপরোক্ত ব্যবস্থা এতদ্বিষয়ে খুব কার্যকরী 
নহে । এতছুদ্বেশ্ে এমিট্রন ক্যামেরা! বা আইকমক্ষোপ নামক 
একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে । আমেরিকাবাসী হোরিকিন 
ইহার আবিষ্কত1। কার্ধপ্রণালীর দিক হইতে বিচার করিলে 
ইহা একেবারে চক্ষুর মত। গোল ক্লাক্কের মত একটি বায়ুশুন্ত 
কাচপাত্রের মধ্যভাগে থাকে বিশেষভাবে নিমিত একটি প্লেট । 
যে দৃশ্য পাঠাইতে হইবে লেন্সের সাহায্যে তাহার একটি সদ্‌- 
বিশ্ব ব| আলোছায়ার ছবি প্লেটখানার উপরে আনিয়া ফেলা 








সংকেত Hd গার 


এমিট্রন ক্যামেরার কার্ধপ্রণালী , 

হুয়--যেমম করিয়া ফোটো ক্যামেরার ছবি পড়ে রাসায়নিক 
পদার্থ মাখান ফোটো-প্লেটের উপর অথবা চক্ষুর কণিয়া 
আলোকচিত্র অঙ্কন করে রেটিনার গায়ে । ফোটো-প্লেটে আলো 
রাসায়নিক ক্রিয়া করে, রেটিনার জীবন্ত কোষে আলো নার্ভে 
উত্তেজনা সৃষ্টি করে-_এমিট্রন ক্যামেরার প্লেটে আলে! পরিবর্তিত 
হুইবে বৈহ্যুতিক সাড়াব্মপে । 'প্লেটটি অন্রনির্সিত_ তাহার 
ভাবে তৈয়ারি । প্রথমে উহাতে সিলভার অকসাইভ লাগাইয়! 
উত্তাপ দেওয়া হুয়। উত্তাপে সিলভার অকসাইভ ছোট ছোট 
সিলভার বা রৌপ্য-গুটিকায় পরিণত হইয়া থাকে । তার পর 
আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গুটিকাগুলিকে পরম্পর হইতে 
অন্তরিত (০৪01৪০৭ ) অর্থাৎ বৈদ্যুতিক সংযোগবিহীন করিয়া 
উহাদের উপর সিজিয়মের প্রলেপ বা আত্তর দেওয়া হুইয়! 
থাকে । রৌপ্য-খটিকাগুলি এক্ষণে প্রত্যেকে এক একটি স্বতন্ত্র 
কফোচৌ-সেল ন্মপে কার্য করিতে পারিবে । লেন্সের কার্য- 
কারিতায় প্লেটের উপর যখন ছবি পড়ে তখন দৃশ্যের বৈশিষ্ঠ্যাহ- 
ষায়ী বিভিন্ন গুটিকার উপরে বিভিন্ন রকম আলো পড়ে__কোন 
স্থানে কম বা বেনী । যে গুটিকার উপরে যে রকম উজ্জ্বল আলো 
পড়ে সেই শুঠিকা হইতে তদহুযায়ী কম-বেশী ইলেকট্রন বাহির 
হইয়া আসে। গুটিকার পিছনে রহিয়াছে ধাতব পাত, মাব- 


. খানে অভ্রের বেড়া। অভ্র তড়িৎ পরিবহন করে না| । প্রত্যেকটি 


গুটিকা এমতাবস্থায় এক একটি কণ্ডেন্সর বা তড়িতাধার-যন্ত্ে 
পরিণত হু । ইলেকট্রন ত্যাগ করিয়া গুটিকাগুলি কম-বেলী 
পদ্ধিটিভ তড়িতগ্রস্ত হয় এবং কণ্ডেন্‌্সরের ধর্মাহুযারী পিছনের 
ধাতব পাতে সমপরিমাণ নেগেটিভ তড়িতের আবির্ভাব হয়। 
কোন শুটিকার তড়িদাবান কম, কোনটির বেশী। লেন্সের 
মারফতে দৃষ্ঠের হবি প্লেটের উপর পতিত হইল-_সেখানে 
আসিয়া গুটিকার গায়ে উহ্থার বৈহ্যতিক প্রতিলিপি অঙ্কিত 
হুইল। এক্ষণে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কণডেন্সরের সঞ্চারিত তড়িংকে 
প্রবাহে পরিবতন করিতে পারিলেই উহাকে দুরে পাঠান 
যাইবে । যন্ত্রের সরু অংশে এই কার্য করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। 

ছুই দিক বন্ধ একটি কাচের নলের ছুই প্রান্তে হুইট ধাতব 
পাত আটকাইরা লইয়া উহ্ছাদ্বিগকে তড়িৎ কোষের প্রান্তের 





সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া তিন-চার হাজার ভোন্ট-বিভব প্রধান 
করিলে একটি চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটে । নলটিকে ক্রমে বারুশুম্য 
করিতে থাকিলে একদা দেখা যায় ক্যাথোড ( নেগেটিভ প্লেট ) 
হুইতে আোতাকারে ইলেকট্রন রশ্থি বাহির হইয়া প্রচওবেগে সরল 
রেখায় চলিতে থাকে । এই ইলেকট্রন শ্রোত বিশেষ বিশেষ 
পদার্থে বাঁধাপ্রাণ্ত হইলে আলোক উৎপন্ন করে। ইহাদিগকে 
চুম্বক বাঁ চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণে যথেচ্ছ] নোয়ান বা এদিক 
ওদ্বিক বিক্ষিপ্ত করা অর্থাৎ টানিয়া আন! যায়। এই প্রকারে 
উৎপন্ন ইলেকট্রন শ্রোতের নাম ক্যাথোড রশ্মি । এমিট্রন 
ক্যামেরা যূলত একটি ক্যাথোড রশ্মি নলই বটে। যন্ত্রের সরু 
অংশে ক্যাথোড রশ্মি উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা আছে। নলের 
গোড়ায় ক্যাথোভ, খানিকটা দুরে সচ্ছিত্র য্যানোড। ছিত্রপথে 
ক্যাথোড রশ্মি সরু শ্রোতে বাহির হইয়া আসে, তৎপর চৌম্বক 
,আকর্ষণে পড়ে এবং নলের প্রান্তে গিয়া প্লেটের সিজিয়ম 
খুটিকার উপরে পতিত হুধ | চুম্বকের প্রভাবে ইহাকে উপরে 


নীচে ও পার্শ্বে সরাইয়া একে একে প্লেটের সকল গুটিকার সঙ্ষে 


স্পর্শ করনি যায়। খুটিকাগুলি ছবির আলোকের প্রভাবে 
পজিটিভ তড়িৎ-গ্রত্ত থাকে । এক্ষণে ক্যাথোড রশ্মি-বাহিত ইলেক- 
ট্রন ( নেগেটিভ তড়িৎ-প্রস্ত ) সংযোগে উহাদের তড়িৎ-বিভব নষ্ট 
হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এইভ্রন্ত পিছনের ধাতব পাতে যে নেগে- 
টিভ তড়িৎ সঞ্চারিত ছিল তাহাও অন্তরন্থিত হয়। পিছনের 
পাতে এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে তড়িতের বিলোপ ঘটিতেছে এবং 


১. ইছারই ফলে (বিজ্ঞানীর পরিভাষায় কণ্ডেন্‌সয়ের ঘোক্ষণ- 


জনিত) এ পাতে সংলগ্ন কোন তারে ম্বছ মহ তড়িৎ-প্রবাছ 
পাওয়া যাইবে । ক্যাথোড রশ্মি পর পর বিভিন্ন অংশস্থিত 
* গুটিকাগুলি স্পর্শ করিবে এবং প্রত্যেক বারই কম-বেশী তড়িং- 
প্রবাহ উৎপন্ন হইবে । প্রত্যেকটি গুটিকার তড়িদাধান ছবির 
এ অংশের আলোকের ওজ্বল্যান্ুপাতে বলিয়া উৎপন্ন টুকরা 
টুকরা! প্রবাহগুলি দৃশ্যটর বিভিন্ন স্থান হইতে আগত আলোকের 
যথাষথ বৈ্থ্যতিক প্রতিলিপি বলা যাইতে পারে অর্থাৎ যে স্থানে 


১৩৫২ 
কম আলো আসে সেই জ্বায়গা হইতে যে 
তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যাইবে তাহা স্বহুতর | উৎপন্ন 
তড়েং-৫াবাহগুলি অত্যন্ত ক্ষীণ, উহাকে সম্যক্‌ 
পরিবধিত করিয়া তারে বা বেতারে যথেচ্ছ 
দূরে পাঠান যাইবে । 


চিত্র যেখানে প্রদ্রশিত হুইবে সেখানকার 
অন্যান্ত সকল কাৰ্যই বার্তা বা এক্রেডিও'র 
গ্রাহকযন্ত্রেরে মত কেবল লাউডস্পীকারের 
স্থলে একটি কাচের ক্যাথোড-শ্মি নল লাগান 
হইয়া থাকে । উহার চ্যাপ্টা দিকটা চিত্র 
প্রদর্শনের পদ রূপে ব্যবহৃত হয়। গ্রাহকযন্ত্র 
যে তড়িৎ-প্রবাহু পাওয়া যায় উহার সাহায্যে এই 
ক্যাথোড রশ্মি নলে ক্যাথোড রশ্মি উৎপৃশ্ন করা 
হইয়া থাকে। ক্যাথোড রশ্মি নল্লের প্রাস্তুস্থিত 
জিঙ্ক সিলিকেট (বা ক্যালসিয়ম টাঙস্টেট ) 
অনুলিপ্ত পর্দার উপরে পড়িয়া সেখানে আলোক 
উৎপন্ন করে। প্রাহকষন্V্রে 
পাওয়া যায় উহার হ্বাস-বৃদ্ধির সঙ্গে ক্যাথোড রশ্মির তীব্রতা 
বাড়ে কমে এবং পর্দার উৎপন্ন আলোকের ওজ্দবল্য পরিবর্তিত 
হয়। ক্যাথোড রশ্রিকে ক্রমাগত পর্দার উপরে উঠানামা করাইয়া 
ও পার্শ্বে সরাইরা লইলে পর্দায় বিশ্বুবিদ্দু আলোহায়ার সমা- 
বেশ রচিত হয় এবং তাহাতে হবি কুটির! উঠে। প্রেরকষন্ত্রের 
ক্যাথোড রশ্মির সঙ্গে গ্রাুকষন্ত্রের ক্যাথোড রশ্মিকে সমলয়ে 
চালাইতে হইবে নতুবা ছবি যথাযথ হইবে না কাটাকাটি 
দেখা যাইবে । 

ছবিকে যত অপরিসর অংশে বিভক্ত কর! যাইবে ছবি তত 
স্পষ্ট ও সুন্দর হইবে। ক্যাথোড রশ্মি -এত স্বক্ম- থাকে 
যে উহা গোটা ছবিকে কেবল কতকগুলি রেখাতে ভাগ 
করে। আমেরিকায় প্রতি ছবি ৫২৫ লাইনে ও ইংলণ্ডে 
প্রতি ছবি ৪০৫ লাইনে ভাগ করা হুয়। ছবির দৈর্ঘ্য 
যদি প্রন্থের & গুণ হয় তবে পোর্ট ছবিকে ৪০৫ ১৪০৫ 
৮$-২১৮৭০০ সংখ্যক ক্যাথোড রশ্মি বিন্দুতে তৈয়ারি 
বলিতে পারি। এই বিশ্বুগুলির কোনটি কম উজ্বল, কোনটি 
বেশী উদ্ল। ক্যাথোড রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে প্লেটের উপর ২৫ 
বার যাতায়াত করিলে উহা প্রতি সেকেণে ২১৮৭০০ X ২৫ == 
৫৪৬৭৫০০ সংখ্যক তড়িং-সংকেত উৎপন্ন করে এবং সেই 
কারণে সংকেতবাহী তড়িৎ-প্রবাহ সেকেণ্ডে ৫৪৬৭৫০০ বার 
পরিবর্তিত হয়। এই প্রবাহকে বেতার তরচের সঙ্গে যুক্ত 
করিতে হইলে ভ্রত পরিবর্তা প্রবাহ প্রয়োজন এবং সেইজন্ত খুব 
ছোট তরঙ্গ ভিন্ন এই রকম ছবি বেতারে পাঠান চলে না। 
টেলিভিশনে ১০ মিটারের চেয়ে ছোট ত্নঙ্গ ব্যবহৃত হয় কিন্ত 
এই প্রকার তরঙ্গগুলি ত্রিশ-চল্লিশ মাইলের বেশী যাইতে পারে 
না, কারণ ইহাদের গতিসোজা__পৃথিবীর বক্র পৃষ্ঠ দিয়া বাকিয়া 
'যায় না এবং পাহাড় পর্বতেও আটকাইয়! যায়। এতহ্যতীত 
বাতর্ণবাহ্থী ছোট বৈর্ধ্যের বেতার তরঙ্গের মত ইহারা পৃথিবীর 
উধ্ব স্থিত তড়িংগ্রপ্ত বারুস্তরে ধাকা খাইয়া ফিরিরা আসে ন1। 
টেলিভিশন সংকেতকে তাই যতদুর সম্ভব দুরে পাঠাইবার ভক্ত 


নি 


যে তড়িৎ-প্রবান্ধ : 


৯ হইতে খতন ভাবে বেতারে হুড়ান হইয়া! থাকে । 


বৈশাখ 


প্রেরক ও গ্রাহকষন্ত্রের আকাশ-তারকে উঁচু 
করিলে সুবিধা হয়। টেলিভিশন তরঙ্গ খুব দুরে 
যায় না বলিয়া দুরে পাঠাইবার জন্ত অনেক স্থলে 
রূপায্িত তড়িং-সংকেতকে সাধারণ টেলিগ্রাফ- 
লাইনের তারে বহুম করিয়া লইয়া বিভিন্ন কেন্দ্র 


কিন্ত কখনও কখনও কোন সংকেত হঠাৎ 
অনেক দুরেও ধরা পড়ে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক 
হইতে পরিবেশিত এক টেলিভিশন-সংকেত 
৬০০ মাইল" দুরবর্তা ইতিয়ানা পোলিসে, 
পৌছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । সৌরক লক্ষের 
ববদ্ধির সঙ্গে তড়িৎ-গ্রস্ত বাযুস্তরের স্বরূপ বদলায় 
এবং তাহারই ফলে অতিক্ষুদ্র বেতারতরঙ্গও 
প্রতিহত হুইয়! ফিরিয়া আসিতে পারে। হয়ত 
এই কারণে কোম কোনও সময়ে টেলিভিশন 
তরঙ্গ হঠাৎ বছ দুরেও ধরা পড়ে । টি 
বেতারে কূপ ও বাধী একই তরঙ্গে একসঙ্গে পাঠান যায় ন1। 
প্রেরক ও গ্রাহুকমন্ত্রে শব্দ ও ছবির জড় পৃথক পৃথক ব্যবস্থা 
রাখিতে হয়। সাধারণ প্রচলিত গ্রাহুকষন্ত্রে ছবির আক্কৃতি 
১০২ ১২ ইঞ্চি হইয়া! থাকে । আরও বড় ছবি পাইতে হুইলে 
ক্যাথোড রশ্মি নলের আকৃতি বড় করা দরকার কিন্ত নল বড় 

করিলে বায়ুলুন্যতার জন্ত ভাতিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । 
টেলিভিশনের ছবিকে সিনেমার পর্দায় দেখাইবার প্রচেষ্টা 
চলিতেছে। ক্যাধোড রশ্মি নলের পায়ে যে ছবি পাওয়া যায় উহার 
ওক্জল্য বাড়াইয়া সোজাসুজি সিনেমা-প্রজ্ধেক্টরের ভিতর দিয়া 
বর্ধিত আকারে পর্দায় দেখান যাইতে পারে। কিন্ত এইজ 
ছবিকে যত উজ্দ্বল করিতে হয় তাহাতে নলের ভোপ্ট-বিভব 
ষাট-সত্তর হাজার ভোপ্টের. কম হইলে চলে না। এত প্রচণ্ড 
তোপ্ট-বিভব হষ্টি করা ও উহা! লইয়া কান্ত করা কোনটাই 
সুবিধাজনক নহে । বেতারে প্রাপ্ত তড়িং-সংকেতকে আলোতে 
পরিবর্তন করার পর সোদ্বাস্থত্ি ফোটো! ফিন্সমের উপর ফেলিয়া 
সিনেমার ছবির ফিল্ম তৈয়ারি করা সস্তব। এই ক্ষেত্রে মাত্র ছুই 
মিনিটের মধ্যে মালার মত প্রাস্তহীন একট] ফিল্মে ছবি তুলিয়া 
পর্দায় দেখান যায়। প্রথমে উহা আলোর সন্মুখীন হইয়া চিত্র 


এহণ করে, তার পর ডেভেলপারে প্রবেশ করিয়া সেখানে সাদায়- 


কালোয় সম্বন্ধ হইয়া ছবিতে পরিণত হুয়। সেখান হইতে 
প্রজ্েক্টরে গিয়া! পর্দায় ছায়াপাত করে। প্রদ্রশিত হইবার 
পর ফিল্মটি পরিক্ষার করিবার ব্যবস্থা আছে ও তৎপরে উহাকে 
ৰ দুতন মালমশলা বা রাসায়নিক পদার্ধ মাখাইয়া পুনর্বার চিত্র- 
প্র্ণার্থ আলোকের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয়। এই ভাবে এক 
স্থানের কোন ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে দূরবর্তী চিতরপৃহের পর্দার 
উদ্ভাসিত হুইয়া উঠে। 

এমিউ্রন ক্যামেরা আবিষ্কৃত হইবার পর টেলিভিশন চুঁডিও, 
ও স্টেজ ছাড়িয়া খেলার মাঠে, বিমান-খাটিতে, জনসভায়, রাজ- 


এমিট্রন ক্যামৈর| ও টেলিভিশন ৃ 
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পথে, বনে-জঙ্গলে, রণক্ষেত্রে দলে-সথলে সর্বত্র প্রবেশাধিকার 
লাভ করিয়াছে। সাধারণ ক্যামেরার মত অনায়াসে টেলিভি- 
শন ক্যামেরা! ব্যবহৃত হুইতেছে। টেলিভিশনে রষ্ঠীন ছবি 
পাঠাইবার জন্তও চে! চলিতেছে । রভীন টেলিভিশনে একই 
ছবি লাল, সবুজ্ব ও নীল বর্ণের ফিন্টারের ভিতর! দিয়া পর পর 
তিন বার পাঠন হুয়। চিত্র-প্রদর্শন কালেও আলো তিন বার 
সমলয়ে তিন বর্ণের ফিণ্টারের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসে। 
তিন বর্ণের তিনথানা পৃথক ছবি স্রুত প্রদ্বশিত. হইয়া সমস্ত 
ছবিটি রডীন করিয়া তোলে । 

আনন্দ পরিবেশন ও সচিত্র বাত প্রকাশ ছাড়াও টেলিভি- 


' শনের আরও অনেক রকম ব্যবহ্থারিক সার্থকতা আছে । যুদ্ধ- 


ক্ষেত্রে এরোপ্লেনের সঙ্গে টেলিভিশন প্রেরকষন্ত্র থাকিলে শত্রুর 
এলাকার শিবির, সৈল্ত ও অস্ত্র সমাবেশের খবর স্ব স্ব এলাকায় 
কতৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করা সম্ভব । অন্ধকারে বা কুয়াশা- 
চ্ছন্ন দিবসে এরোপ্লেন অনায়াসে টেলিভিশনের সাহায্যে বিমান- 
ঘাটিতে অবতরণ করিতে পারে। সাধারণ দৃষ্তালোক ভিন্ন 
ফোটো-সেল লালটজানী তাপরশ্মিতেও সাড়া! দিতে সক্ষম । 
ইহাদের . সহযোগিতায় অন্ধকারকেও দৃষ্ঠমান করা সম্ভব । . 
টেলিভিশনের সাহায্যে ইলেকট্রন-মাইক্রোমফোন নামক যন্ত্র 
দ্বারা অনুপরমাণুর স্বরূপ চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত করা যায়। 
জ্যোতিধিজানীরা টেলিভিশন অবলম্বন করিয়! সর্ষের ছটা- 
মুকুটের ফোটো! তুলিয়াছেন। এতকাল স্বর্যের পূর্ণগ্রহণ কাল 
ভিন্ন এই কার্য কর! চলিত না, কারণ আলোকমগ্ল সর্ষের 
ছটামুকুটকে অস্তরাল করিয়া! রাখে । 

ইউরোপ, আন্েরিকা ও জাপানে রাষ্ট্রের ত্তাবধানে টেলিতি- 
শম জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য হইয়াছে। ভারতবাসীর 
কাছে টেলিভিশন আজও রূপকথার গল্পের মতই শোনায়, দুর- 
দর্শন এতদ্দেশে আজও প্রায় কবির কল্পনা । 


ee UE ৯৯ 


'বি কুণ্ডনলালের যেখদৃতি। 
- 1 আীবিস্থতিভ্ষণ মুখোপাধ্যায় 


১ 
উনিশ শ’ তেতাপ্রিশ সালের শেষেব কয়েকট! মাস আমায় বঙ্গোপ- 
সাগরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি সুত্র দ্বীপে কাটাইতে হয়। কোন 
সামরিক কারণে ত্বীপটার নাম বা প্রবাসের উদ্দেশ্য আপাতত 
অপ্রকাশ রাখিতে হইবে । 
জায়গাটি অপূর্ব। একটা উচু কোন টিলার উপব গিয়া 
দীড়াইলেই তৃতীয়াব চাদের আকারে নীল সমুদ্রের রেখা দেখা 
"যাইবে, তাহার তটদেশ হইতে চারিদিকে যত দুর দৃষ্টি যায় শুধু 
সবুজ-_-সবুজ-_আর সবুজ | ধানের ক্ষেত, তাহারই মাঝে মাঝে 
নারিকেল এবং সুপারি গাছ- একখানি নিরবচ্ছিন্ন সবুজের আস্তরণ 
আর এই আত্তর্ণটি সমস্তক্ষণই একটি চঞ্চল হাওয়ায় দোল খাই- 
তেছে। অপরূপ! 
কিন্তু সেই সঙ্গে অসহাও সমস্ত স্বীপটাতে ছাড়া-ছাড়। কয়েকটা 
কৃষক-পল্লী। তাহারা শুধু ধান রোয়, আর ধান তোলে, এর 
অতিরিক্ত তাহাদের কোন কাজ নাই। অল্প দিনের মধ্যে এই সব 
সঙ্গীর একটানা চরিত্র মাধুর্যে প্রাণটা আইঢাই করিতে লাগিল । 
মনে হইল যেন কাউপারের কবিতার আনেকজান্দার সেলকার্ক 
হইয়| গিয়াছি। 
এই সময় একদিন কুগুনলাল আসিয়! উপস্থিত। 
আমি ক্যাম্পে বসিয় নিতাস্ত সময় কাটাইবার জন্তই কতক- 
গুল! পুবান হিসাব লইয়! নাড়াচাড়া করিতেছিলাম, হঠাৎ কানে 
আওয়াজ আসিল-_“বাম রাম বাবুজী ।” | 
খাতা হইতে চক্ষু তুলিয়| দেখি একজন অপরিচিত ভল্পলোক ; 
' _ঘুট্টি দেওয়! জামা পরা, পায়ে প্প্রিংওল! জুতা, মাথায় হলদে ' 
বঙ্ের মাড়ৌয়ারী পাগড়ি । বয়স ত্রিশ-পয়ব্রিশেব মধ্যে । 
হাতে যেন স্বর্গ পাইলাম | দেশে বাঙালী-মাডোযারী- আমব! 
আলাদা আলাদাই থাকি, কিন্তু এখানে মনে হইল যেন কত বড় 
আত্মীয় 
“আসন্ন আস্তন, শেঠজী, ইতি টি 
হ’ল |... 
_ইত্যাকার প্রাথমিক আলাপে টি করিয়া তাহাকে 
একখানি ক্যাম্প-চেয়ারে বসাইলাম। 
পরিচয় হইল। কুওনলালের বাড়ি আজ্ঞমীঢ়ে, কিন্তু কয়েক 
পুরুষ লইয়া এখন কলিকাতাতেই বসবাস। নান! রকম জিনিসের 
ফলাও কারবার সমস্ত বাংল! জুড়িরা। চার ভাই, অনেকগুলি 
ভাইপো, অনেক আস্ম্ীয়-স্বজন-_সবাই মিলিয়৷ এই বহুমুখী 
ব্যবসায় পরিচালনা করেন । এই ভ্বীপটিতেও তাহার এই প্রথম 
আস! নয়, প্রতি বছরই বার দু-এক করিয়! আসেন, একবার এই 
সময়- ধানের অবস্থা দেখিয়! দাদন দিয়া যান, আবার একবার 
আসেন ফল তোলাব সময়, নিজের হিস্তের ধান চালান দিবাব 
ব্যবস্থা করিবার জন্ত | 
বেশ চমৎকার লোকটি, খুব ঘনিষ্ঠতা জমিয়া গেল । অনেক 
। দেশ ঘোর! আছে, গভীরত| না থাকিলেও অনেক তথ্য জান 


আছে। হিন্দী সাহিত্যেও ভাসা ভাসা জ্ঞান আছে। বাংল! 
বলিতে পারেন, তবে হিন্দীর ছুট থাকে, আর এক-একটা কথা 
একটু বাকিয়া ষায়। | 

বাসাটা একটু ভিতর দিকে, ' আমাদের ক্যাম্প হইতে প্রায় 
' মাইল খানেকের পথ । কখনও আমি যাই, কখনও উনি আসেন। 
একঘেয়ে জীবনে বেশ একটু বৈচিত্র্য আসিল । 

প্রথম পরিচয়ের দিন পাচ পবের কথা । কুগ্ডনলাল সকালের 
দিকে প্রায়ই আসিয়! থাকেন, সেদিন আসেন নাই'। একটু সকাল 
সকালই দেখা করিতে গেলাম | গিয়। দেখি একটা! চারপাইয়ে 
গা এলাইয়া পড়িয়া আছেন, বারান্দার এক কোণে মুনিম কিছু 
টাকাকড়ি লইয়া! হিসাব-কেতাব কবিতেছে, অনেকগুলি লোক 
তাহাকে ঘিরিয়৷ আছে। 

আমি যাইতে কুণ্ডনলাল উঠিয়া আমায় অভ্যর্থনা কবিলেন। 
প্রশ্ন করিলাম, “শুয়ে ছিলেন যে শেঠজী ?” 

“না, এমনি |” 

“আজ যানও নি সকালে ।” 

“না, আর কিছু না, এখানকার পানি একটু,কমজোর, শরীবটা, *_ 
ছুরুত্ত থাকে ন|।” 

এটাই যে কারণ নয়, অন্তত আসল কারণ নয় সেটা বেশ 
বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু আর প্রশ্ন করা সমীচীন মনে কবিলাম 
না। গল্প জমিয় উঠিল, তবে তাহার মধ্যে যেন কিসের একটা 
অভাব রহিয়াছে । মনটাকে কুগুনলাল যেন টানিয়! গল্পের মধ্যে 
বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সব সময় সফলও হইতেছেন না । 
একবার একটু অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই প্রশ্ন করিয়া! উঠিলেন, “বাড়ির - 
চিট ঠি আপনি ঠিক ভাবে পান বাঙ্গালীবাবু?” 

মনে পড়িয়া গেল কুণ্ডনলালের নূতন বিবাহ । 

বলিলাম, “খুব ঠিকভাবে পাই না, তবে আমার তাতে বিশেষ 
ক্ষতি হয় না।” 

বিদেশে এক দ্রেশের লোক, একটু হাল্কা রহস্যও হয় আমাদেব 
মধ্যে মাঝে মাবে। ওঁর জানা আছে আমি অপতীক, আমিও জানি 
উনি এতদিন বিপত্নীক থাকিয়া দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। * 


'-*লাজ্দিতভাবে আমার পানে চাহিয়! কুণ্ডনলাল অল্প একটু হাঁসিয়া 


বলিলেন, “বাঙ্গালী বাবু তফ রি ফরছেন,__ওটি যে দিম্রীকা লাডড. 
তা মালুম নেই, ষে-ভি খেলো সে-ভি পস্তালে, যে-ভি না খেলো 
সে-ভি:--* 

বলিলাম, “যে একবার খেলে সে আর পত্তালে কোথায় ৮৮. 
শেঠজী [ি--, i 

কুগুনলাল হো-হে। কবিয়৷ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “না 
বাঙ্নালীবাবু, আপনি বোড্ডো তফরিবাজ্ত আছেন-__বোড্ডো 
তফ রিবাজ আছেন... 

২ 

আশ্বিনের শেবাশেধি হইলেও বর্ধাটা এখনও রহিয়াছে ; শরৎ 

এখানে খুব সংক্ষিপ্ত আর আসেও বড় দেরিতে। কয়েক দিন 


বৈশাখ 


বেশ পরিষ্কার ছিল, শরতের পূর্বাভাস, আজ দুপুর থেকেই বেশ 
মেঘল! ভাব দীড়াইয়াছে, বেলা পড়াব সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবটা 
বাড়িয়া চলিল । সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি নামিবাব সম্ভাবনা দেখিয়! 
আমি একটু বেল! থাকিতেই শেঠল্ীর নিকট বিদায় লইলাম, 
থানিকটা আগাইয়! দিয়া তিনি বাসায় ফিরিয়া গেলেন। 
৯. ক্যাম্পে আসিতে আসিতে আকাশ বেশ ভাল করিয়া ঘিবিয়া 
আসিল, মাঝে মাঝে মেত্বে ডাক । বোধ হয় চারিদিকে জলের 
জন্য এখানে ডাকটাও একটু নৃতন ধরণেব,--মনে হয় নিচেব ভ্রলেব 
সঙ্গে উপরের জলের যেন পরিচিত ভাষায় গৃস্তীর আলাপ-মন্দর । 
ঠিক ও-ধরণের জিনিস আমরা আমাদের প্রান্তে পাই ন।। 
এখানকার একঘেয়ে জীবনে বর্ষার দিনগুলো যেন আরও 
অগ্রীতিকরই বলিয়া মনে হয়, সাধারণত, বন্দীকে যেন নির্মম 
নিঃসঙ্গ কারাগুহায় প্রবেশ করিতে হইল । সঙ্গে আমার বরাবরই 
কিছু বই থাকে, বেশির ভাগই কাব্যগ্রন্থ ; এখানে আসিয়া প্রথম 
প্রথম সেগুল! লইয়! খুবই নাড়াচাড়া কবিতাম *খুব ভাল লাগত, 
মনে হইত যেন বিশেষ করি] কাব্যপাঠের জগ্ঘই বিধাতা এই 
আধ-সত্য আধ-অলীক জায়গাটিকে স্বপ্নেব রাজ্য হইতে চয়ন করিয়া 


আকাশ-অবলম্বী করিয়া হুলাইয়া রাখিয়াছেন।---ওদিকে নিজ. 


১” বাংলার মন্ত্রণাগার থেকে মৃত্যুদূতের নিমন্ত্রপত্র গেছে, বাংলার 


বৈশ্ত-সমাজ তাহাকে জোগাইবে আহার, উল্লসিত মৃত্যুদূতেব পদ- 
ধ্বনি শোনা যাইতেছে, কিন্ত এই ক্ষুদ্র দ্বীপে সে সংবাদের এককুপ 
কিছুই আনিয়া পৌঁছিতে পারিত না, আমার কাব্য আলোচন! 
অব্যাহতভাবে চলিল কিছুদিন ।*..তাহার পর আসিল ক্লান্তি, 
একে একে সমস্ত গ্রন্থগুলি বাক্সজাত করিয়া ফেলিলাম । 

আছ সন্ধ্যায় যখন প্রথম বর্ষা নাসিল সেই আদিম আনন্াটি 
আবার ফিরিয়া আসিল। এর মশটা কিন্তু বর্ধাকে দিলাম না,- 
দিলাম একটি নবপরিধীত যুবার ব্যথান্নান সলজ্জ হাসিকে। অনেক 
দিন পরে আমি আবার পেটিক! খুলিয়া কাব্যগ্রন্থ বাহির করিলাম-_ 
জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যপ্রস্থই বাহির করিলাম-_মহাকৰি কালিদাসের 
মেঘদূত | 

সমস্ত রাত বৃষ্টি হইল। কুঞ্ুনলালের ব্যথা আমায় সে বান্রে 
বড়ই আতুর করিয়া তুলিল ; মেঘদূতের প্রতিটি অক্ষর আমার 
কাছে নৃতন অর্থে অর্থবান হইয়া- উঠিয়াছে। এ যে আরও সুদুর 
নির্বাসন ;__যে জগতে কুগুনলালের তনীশ্ামাশিখরিদশন!-*-যুবতী 
বিষয়ে সৃষ্টিরাজ্যেব ধাতু; __সমুগ্রলগ্রা এই স্বপ্নপুরী যে সে জগৎ 


থেকে আলাদা একেবারেই । এখানকার বুকের ব্যথা ওখানকার : 


_এএকজনের বুকে সংক্রামিত করিবে_মেঘের চেয়েও অুস্মদেহ 


কোথায় সেই দরদী বাভাবহ? অনেক রাত্রি পর্যন্তই আমি 
পড়িলাম, কিন্তু দৃষ্টির গতি এতই বেদন-মস্থর হইয়া! পড়িল যে 
আমি 'পূর্বমেঘস্টুকুও শে করিয়া! উঠিতে পারিলাম না । 

পরদিন সকালে বৃষ্টি ধরিয়া আসিল। রাত্রের সেই স্বপ্রালু ভাবটি 
যদিও পুরাপুরি নাই তবু তাহার আমেজ রহিয়াছে থানিকট!। 
বইটাও একবার শেষ করিবার আগ্রহ রহিয়াছে, সকাল- 
বেলাকার কাজগুলা সারিকা আমি তাবুর মুখটিতে আবাব 
মে দূত লইয়া বসিলাম। মেঘগুলি অন্প অল্প বিভক্ত হইয়া গেছে, 


“কবি কুগুনলালের মেঘদুভ? 


৩৫. 


হাওয়াটা হইয়াছে একটু জোরালো, তাহাতে সেগুল! বেশ লঘু 
গতিতে উত্তর দিকে ভালিয়! চলিয়াছে।...রাত্রে মেঘের এই দূতালি 
ভাবটা এত প্রত্যক্ষ ছিল না । তাই তখনকার সেই স্বপ্ালুতা 
বোধ হয় একটু কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার জায়গায় বেশ একটি 
নৃতন সম্জীবতা আসিয়া পড়িল । একটুর মধ্যেই আমি আবার 
বেশ ভূবিয়! গেলাম। 

'পূর্বমেঘ” শেষ করিয়া ক্যাম্প-চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া একটি 
সিগারেট ধরাইলাম ৷ মনটা আরও একটু প্রস্তুত করিয়া লইতেছি, 
এইবার-- 

চুডাপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং 
সীমস্তে চ ত্বহুপগমজং যত্র নীপং বধুনাম্‌ 

--সেই অলকাপুরীতে প্রবেশ করিতে হইবে ; এমন সময় 
দেখি কুগুনলাল মন্থরগতিতে এই দিক পানে চলিয়া আসিতেছেন। 

বড় আনন্দ বোধ হইল । মনে হইল মেখদৃতের বিরহী বক্ষই 
যেন সাবা বাত্রিব সাধনার ফলে আমাব গৃহদ্বারে উপস্থিত, একটু 
বেশি আগ্রহ করিয়াই সেদিন অভ্যর্থনা করিলাম । কুণ্ডনলাল 
আমার পাশেই একটি ক্যাম্প-চেয়াবে উপবেশন করিলেন । 

মনটা! বেশ প্রফুল্প কালকের তুলনায় । একটু রহস্তের , 
আভাসেই প্রশ্ন করিলাম, “আজ শেঠজীকে একটু প্রসন্ন দেখছি, 
চিঠিপত্র কিছু এল নাকি সকালের বীটে ?" 

কুণ্ডনলালের মুখটা হাসিতে দীপ্ত হইয়। উঠিল। 

“আগে হ্যা বাঙ্গালীবাবু, এলে! একঠো চিট ঠি, আমার 
নিজের নামে সওয়া-ছস্টাকা দরে যে ঢাই হাজাব মোন চাল ধবে 
রেখেছিলাম, তার দাম সারে নো টাকা হয়ে গেল; আরও তেজ 
হোবে।” 

এত বড় আঘাত আমার কাব্যান্থভূতি কখনও পায় নাই। 
তবুও মনের ভাবটা যথাসম্ভব গোপন করিয়া আনন্দের সহিত 
অভিনন্দন জানাইলীম | অন্ত কথাও আসিয়া পড়িল, কুণুন- 
লালের অস্ত্রবের আনন্দ যেন পনবতাতেই উছলিয়। পড়িতেছে। 
ক্রমে মনকে প্রবোধ দিলাম--এত যখন, তখন কুণুনলাল মুনাফার 


, চেয়েও মিষ্টতর কিছু আজকের ডাকে পাইয়াছে নিশ্চয়, লজ্জায় 


বলিতে পারিতেছে না । 
বইটা একটা ছোট টেবিলে রাখা, ছিল, একে কুঁগনলাল 
তুলিয়া লইল। বইটি বাংল! অক্ষরে বাংলা-সংস্কৃতের একটি 
চিত্রিত সংস্করণ । একটু নাড়াচাড়া করিয়! প্রশ্ন করিল, “এ কি 
কেতাব পড়ছিলেন বাঙ্গালীবাবু 1” 
বলিলাম, “মেঘদূত |” ০ 
“মেঘদূ ত ?_অঙচ্ছা 1". 
প্রশ্ন করিলাম, a 
“না বাঙ্গালীবাবু, না-ধর্‌ শোনা আছে। বাৎ কি আছে ওর 
ভেতর ?” 
বদলা “মেঘদৃত হল মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য এক 


৯৮ 1 


San প্রশংসা এবং বিস্ময়ে একটা চোখের জ্র তুলিয়! বলিয়া 
উঠিলেন-_“অচ্ছা ! কবি কলিদাসের সর্ব শৈষ্ঠ, কাব্য এক হিসাবে ! 
***আগে 1-কাব্যের বিষয় কি আছে ?” . 


1 


৩৬ 


ঞ্রবালী 


১৩৫২ 





বলিলাম, “বিষয় মোটামুটি এই যে, একজন যক্ষ কুবেরের শাপে 
বিন্ধ্যাচলের রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হয়) সে পাহাড়ের গায়ের 
মেঘকে প্রার্থনা জানাচ্ছে হোন অলকাপুরীতে আমার প্রেয়সীর 
কাছে মামার খবর পৌঁছে দাও.. 

কুণ্ডনলাল অতিমান্র বিশ্বিত হই! আমার পানে চাহিয়!- 
ছিলেন, বলিলেন, “অচ্ছ।! তাহলে বাঙ্গালীবাবু হাওয়াই 
জাহাজে মতোন ওয়ারলিসেরও পৃত্তা ছিল হিন্দুদের । মেঘের 
বিদ্যুৎকে.-.* 

বললাফদনা, ওয়্যারলেস নয়, কবির কল্পম! ; তিনি গোড়াতেই 
বলে দিয়েছেন--“কামা্তহি প্রকৃতিকূপনাশ্চেতনাচেতনেযু*- 
অর্থাৎ বিরহী জন চেতন-অচেতনের ভেদাভেদ বোঝে না । তাই 
মেঘকে সন্্ীব কপ্পন। করেই ষক্ষ তাকে তার স্ত্রীর কাছে সংবাদ 
নিয়ে যেতে ব্লছে। 
কোন্‌ শঠরের কি বিশেষত্ব-_এই সমস্তের একটি পরিষ্কার বর্ণন! 
দিয়ে গেছেন কবি, 

“অচ্ছ। |--সোমস্ত পথের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। আমায় 
কুছ কুহু পোনান্‌ বাঙ্গালীবাবু, বড়ো দিলচসূপী মালুম হোচ্ছে )” 

কৌতুহল খানিকটা জাগ্রত হইতে দেখিয়া আমারও লুপ্ত 
উৎসাহ খানিকটা ফিরিয়। আদিল । বলিলাম, “আপনার যদি ভাল 
লাগে শেঠজী তো না হয় সমস্তটাই পড়া যাবে দুজনে মিলে 
অবসরের ত অভাব নেই, আর জায়গাটিও কাব্য পড়বার মতনই 
আপনার মনে হয় না তাই?" 

যত দর দেখ! যায় সবুজের চেউ, উপরে চঞ্চল খণ্ডিত মেঘের 
অভিযান, বহু দৃয়ে নীল সমুদ্রের একটি সরু ফালি--যেন অবগুষ্টিতা 
কাহার টানা ছুটি চোখ কৌতুকতরে সমস্ত দৃশ্ডটির পানে চাহিয়া 
আছে। 

কুণ্ডনলাল একবার সমস্তটার উপর চোখ বুলাইয়া আনিয়া 
কতকটা আবেগভরেই বলিলু, “সত্যি বাঙ্গালীবাবু. এরকম 
চোমোৎকার দৃশ্য আমি কোধাও দেখি নি, আর ধান ত যেন লহুমী- 
মাউয়েব খাক্ানা আছে । বোড্ডে। মেহেরবানি যদি আপনি আমায় 
মেঘদূ'ত পড়িয়ে ,শোনান্‌।'-*অচ্ছা ! বিদ্ধ্যাচল থেকে হিমালয় 
পরধস্ত বিলকুল জায়গার বেয়ান আছে? খুব দিলচস্গী হোবে 
বাবুভী-**৮ 

কালকের রাত্রের সেই ব্যথাতুর ভাবটির পর থেকেই আমি 
বুঝিয়াছিলাম লোকটি ভাবুক,_উপরে প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ পান 
বলিয়া আরও ভাল লাগিল। এমন জায়গায় এমন একটি দরদী 
মনের স্পশ পাইয়া আমার মনের কপাটও যেন খুলিয়া গেল। 
বলিলাম, “তাহ'লে শেঠজী, আপনি খেয়ে-দেয়ে বিকেলের দিকে 
আস্মন হাবার। এ জিনিস এক বৈঠকে শেষ না করলে রসটা! 
পুরোপুবি পাওয়া যাবে না । আমিও যে কাজগুলো আছে সেরে 
রাখব , আজ তা হ’লে কাব্যচর্চাই চলুক 1” 

ভিতরের আগ্রহে কুগ্ডুনলালের মুখটি রাঙা! হইয়! উঠিয়াছে, 
বলিলেন, গ্ব'ডডা মেছেরবানি হবে বাঙ্গালীবাবু* কিন্তু এখন 
ডি বিগ i Ae আমার জানতে বড্ড ইরাদা 
হচ্ছে” 


কোন্‌ পথে যেতে হবে, কোথায় কি দেখবে, 


৩ 
একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে আমাকে । বলিলাম, 
“সে ত আনন্দের কথ! শেঠজী-_এত যখন আপ্নার আগ্রহ । 
ব্যাপারটা এ বনলাম-_বিরহী বক্ষ মেঘকে তার প্রেয়পীর কাছে 
দৃত করে পাঠাচ্ছে। সমস্ত কাব্যটি ছুটি ১ 
আর উত্তরমেঘ | “পূর্বমেঘ" হচ্ছে যাত্রাপথের কাহিনী । - 
গোড়াতেই দেখি আযাঢের প্রথম দিনে রামগিরির সাম্থদেশ-সংলগ্ন 
মেঘ দেখে বিরহী যক্ষ বনমল্লিক! দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা কবে 
প্রেয়দীর কাছে পাঠাচ্ছে । তার পর পথের নিদেশ-_সে পথ নান! 
রকম আনন্দময় দৃশ্য দিয়ে তোমার মনস্তাট করবে--কোথাও 
পথিকবধূব! প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশায় মুখ থেকে হালকা 
কেশের গুচ্ছ সরিয়ে চোখ তুলে তোমার ওপর সিস্ট দৃষ্টিপাত করবে 
কোথাও সাব বেঁধে বলাকা তোমার বুকে ছুলবে-_কৈলাসগামী 
রাজহংস ঠোটে মৃণাল-কিশলফু নিয়ে তোমার সাথী ভবে। কোথাও 
বর্ধায় ধোওয়া ক্ষেত থেকে মাটির সৌদা সেদা গন্ধ উঠবে--কৃষক- 
বধূরা জিগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তোমার পানে থাকবে চেপে! উত্তরে 
যেতে যেতে এলে ভূমি আম্রকুটগিরি । হে মেঘ, সেই গিরিশিরে যে 
দাবানল প্রজ্ছলিত হয়েছে, তোমার উচ্ছল জলধাঁরায় তাকে নিভিয়ে 
দিও, গিবিরাজ তোমায় সাদরে মস্তকে ধারণ করবেদ। সেখানে 
অল্প বিশ্রাম নিয়ে রেবা নদী পার হয়ে তুমি দশার্ণ ভূমিথণ্ডে, এসে 
পড়বে। অপূর্ব সেই দেশ__-বিশেষ করে অপূর্ব তার রাজধানী 
বিদিশ! নগরী । সেইখানে বেল্রবতী নদীর জ্বল পান করে পথের 
ক্লান্তি দূর করে ভূমি গিয়ে উঠবে নীচৈ পর্বতে । তোমায় দেখে 
আনন্দে কদম্ব ফুল সব উঠবে ফুটে, তারপর তোমার জজকণা 
দিয়ে জুই ফুলের কুঁডিদের ফোটাতে ফেটাতে**/” 
 কুগুনলাল মুগ্দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছে, এত আবিষ্ট যেন 
মেঘের সঙ্গে কৈলাসগামী রাজহংসের মতোই রামগিরি হইতে 
নীচৈ পৰ্যন্ত সমর্ত পথটা অতিক্রম করিয়া আসিল। বলিল, 
*অচ্ছা ! এই রোকোম করে সমস্ত রাস্তার চেয়ান দিয়ে দিলে? 
কালিদাস তো নিজেই দিয়েছিলেন বাবু ? বড়া ধুরন্ধর কবি ছিলেন 
তো--সমস্ত রাস্তার হালচাল জানতেন ,--অচ্ছ। !” 
বলিলাম, “এতো আপনাকে শুধু কাঠামোটা বলছি শেঠজী, 
একটি একটি করে বর্ণনা ষখন*শুনবেন।” 
“অচ্ই1 1” 
প্তার পর এল উজ্জয়িনীর বর্ণনা-_যক্ষ বলিল, হে মেঘ একটু 
ঘুর হইলেও তুমি উদ্জয়িনী পুরী হইয়া-.-” 
“উৰ্দ্দেন !_ কোন্‌ উর্জেন বাঙ্গালীবাবু ?” 
বলিলাম, “এই উজ্জহ্রিনীই, আবার কোন্‌ উন্জয়িনী ?” 
“মে ত আঙজ্মীঢ়ের কাছে ।” 
“কাছেই ত, তোমাদের ওদিককারই ব্যাপার ত মেঘদুত ।” 
“অচ্ছা !”__-বলিষা! এমন স্থিরদৃতিতে আমার পানে চাহিয়া 
রহিলেন, মনে হইল কাব্য আর এই কঠিন বাস্তব কুওনলালের 
কাছে যেন এক হহয়!। গেছে। প্রশ্ন করিলেন, “কবি কালিদাস 
আর কি ব্যেবস! করতেন বাবুঞ্জী {অনেক মুলুক ঘোর! ছিল---* 
বলিলাম, “কবি আর কি রবে শেঠজী ?--ক্ষাব্য লিখতেন 


পাতি 


বৈশাখ 


আর রাজাকে শোনাতেন-_-উজ্জদ্বিনীর রাজ! বিক্রমাদিত্যের নাম 
শোন! আছ নিশ্চয় 1”, 

কুণ্ডনলালের চোখ দুইটি আনলো ছল্‌ ছল. করিয়া উঠিয়াছে, 
একটু সোজা হইয়া বগিয়া বলিলেন, “অচ্ছা! আপনি 
বিক্রমাদিত্যের নওরতনের কথা বলছেন । এখন বুঝেছি, ইয়াদ 





৯প্রডেছে।...বড় আনন্দ হোল বাবুজ্জী--বড় আনন্দ হোল... 


রঙ 


আগে ?---" 
বলিলাম, “এই করে কবে দশপুর, তারপর আর্ধাবর্তে এসে 
কুরুক্ষেত্র ক্রমে কনখল, ক্রৌঞ্চবন্ধ , সর্বশেষে মানস-সরোরর-_কবি 


'লিখছেন-_হেমান্তোজ প্রসবি সলিলং মানসপ্যাদদান--যাব জ্বলে 


সোনার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় সেই মানসসরোববেব--** 

“অচ্ছা 1” বলিয়া কুণ্তনলাল নিরতিশয় বিশ্রয়ে আমার পানে 
একটু চাহিয়া! বলিলেন, “সোনেকা কমল বাজালী বাবু ?” 

একটু হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া! বলিলাম, “শেঠজীর যে লাল 
পড়ে গেল একেবাবে | সত্যি কি আর সেনার কমল? ওটা 


কবিন-..৮ 
| কুণ্ডনলাল লঙ্জিিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, “না, আমি সে. 


কথা বলছি না. সে কথা না,--বলছিলাম মহাকবির--কি আশ্চর্য 
কল্পনা ! আগে, বাঙ্গালীবাবু ?* ২ 

বলিলাম, “পূর্বমেঘ এইখানেই শেষ হল। তার পর উত্তব- 
মেঘ-প্রথমেই অলকাপুরীর বর্ণনা--কি সভার সৌন্দর্য, কিবা তার 
ব্য | সেখানকার অধিবাসীদের কি বিলাস-ব্যসন | সে এক 
অপরূপ জগৎ। নগরীর পর নিজের প্রাসাদের বর্ণনা দিয়ে, যক্ষ 
নিজেব প্রেয়সীর কথা এনে ফেলল--বলছে হে মেঘ, যদি সেই সময় 
প্রেরমী আমার নিদ্রামগ্ন থাকে ত গর্ভন করে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিও 
না ষেন, কেনন! হয়ত সে স্বপ্নে আমায় বক্ষে ধারণ করে রয়েছে, 
তোমার গর্দনে তার ভুক্গলতা শিথিল হয়ে যাবে-*-” 

কুগুনলাল উচ্ছ সিত হইয়। উঠিল, “অ-হ-হ, কেয়া! খুবী হায় 
ধাবৃজী- কল্পনার কোত দৌড়!" 

একটু হাদিয়া আবার বলিতে লাগিলাম,*গার পর তাকে শীতল 
হাওয়ার স্পর্শে ধীরে ধীরে জাগিষে বলবে--হে সধবে, তোমার 
প্রিয়তমের বাত? বহন করে এনেছি--তিনি কুশলে আছেন দুঃখ 
শুধু তার বিচ্ছেদভার ; তিনি আমার মুখে তোমার কুশল চান ।-.- 
তার পর শ্লোকের পর শ্লোক চলেছে বিরহব্যথার বর্ণন! 'করে। 
সে ধে কি অপূর্ব শেঠজী 1...” 

একটু শীত্রই সেদিন উঠিলেন কুণ্ডনলাল-_সকাল সকাল ঢাসিয়া 


সপ্ত পড়িবার জন্ত। গতি খুব মন্থর ; মেঘের চেয়েও অশরীরী যেন 


কবিতার উপর ভর করিয়াই চলিয়াছেন। 


8 
কুণ্ডনলাল কিন্তু বিকালে আসিলেন ন! । 
প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া বিরক্তি আব গ্রানিতে মনটা ভরিয়া 
প্রেল। অরসিকেযু রস্ত নিবেদনম্-*-হ'ঃ সে দাদনের হিসাব রাখিবে, 
না, ‘মেঘদৃতে'র রসাম্বাদন করিবে? ? 
বিকাল কাটিয়া পিয়া সন্ধ্যা "আসিল ; যেঘটা! আবার বেশ 


“কবি কুণুনলালের মেখদৃত" 
জমিয়া আসিয়া কাব্যের আসরটা জমকাইয়া আনিতেছে।---এক 


৩ণ 


AAA A TAA Dn et 


একবার মনে হইতে লাপিল-_-আসিবেই বোধ হয় কুণুডনলাল। 
মেঘদুত অমন করিয়া যাদু করিল ও'কে, আরু না আসিয়া পারেন ? 

সন্ধ্যাও উৎরাইয়৷ গেল। তখন'আমার হঠাৎ ভয় হইল-- 
অসুস্থ হইয়া পড়েন নাই তো ?.--বিদেশ বিশেষ করিয়া ওর মধ্যে- 
কার নীরব কবিটির সেই দিনই সাক্ষাৎ পাইয়া আমার মনট। বডই 
উতলা হইয়া উঠিল ।* টর্চ আর জামাটা লইয়া! আমি ওর বাসার 
অভিমুখে চলিলাম । 

দেখি বারান্দায় একটি সতরঞ্চির উপর একখানি ধবধবে চাদর 
বিছাইয়া একটি বাক্সেব উপর একতাডা কাগজ লইয়া কুণ্ডনলাল 
বসিয়া আছেন, হাতে একটি শরের কলম, কাছেই একটি মস্তাধার 
আর বালির পুটুলি। চক্ষু দুইটি দূরে মেঘলগ্ন। 

সবচেয়ে যা সুন্দর, আর এই চিত্রটাকে পূর্ণত দিয়াছে তা 
সম্ধফোটা একরাশ মালতী ফুলে ভরা একটি পিতলের রেকাঁবি। 

একটি বেড়া ঘুরিয়া হঠাৎ সামনে আসিতে হয়। কুণুনলাল 
আমাকে দেখিয়াই নিতাস্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং তাডাতাড়ি 
উঠিয়া কাগজগুলা গুটাইয়া ফেলিবার চেষ্টার সঙ্গে আমায় অভ্যর্থনা 
করিলেন! হাকিলেন, “আবে কুরসি লে আও ।৮ 

একটা ভীত্র আনন্দের সঙ্গে তীব্রতর অনুতাপ মিশিয়া আমার 
সম্স্ত চেতনাটাকে যেন মধিত করিয়া দিল,_-এই লোকটিকেই 
অরসিক ভাবিয়া মনে মনে হীন প্রতিপন্ন কবিয়াছিলাম ?.- স্বিগ্ধ 
গ্রীতিভরে তাহার কাধে একটু চাপ দিয়া বসিতে বসিতে বলিলাম, 
“আজকের দিন এই ফরাসের অন্টেই শেঠজী, কুর্শি থাক্‌ । :-আপনি 
কি যেন লিখছিলেন |” 

কাগজগুলা বাণ্ডিলে পাকাইয়! ফেলিবার চেষ্ট! করিয়া কুণ্ডন- 
লাল লজ্জিতভাবে বলিলেন, “ও কিছু নয় বাঙ্গালীবাবু-_এমনি 
ৰসে বসে একটু ---* 

আমি ততক্ষণে দেখিয়া ফেলিয়াছি কুওনলাল কবিতা রচনা 
করিতেছেন- যেমন আয়োজন আর যেমন অবস্থা, বুবিলাম “মেঘ- 
দূত" জাতীয়ই কিছু। 

ওদিকে বর্ধার আয়োজন আবও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, একটু 
আবেশ-স্তন্ধ থাকিয়| বলিলাম, “শেঠজী, আপনি এত রসিক, ভার 
ওপর কবি--জানভাম নাতো আপত্তি বদি না থাকে তো. 
কেনন! কাব্য ক নিজের জীবনকাহিনী হলেও সাধারণের 
তাতে অধিকার'-- 

কুণ্ডনলাল অতি কুষ্টিতভাবে বলিলেন, “বাবুজী, একেই তো 
কিছু নয় .-নেহাৎ এক সময় একটু অব্যেস ছিল, তাই---তার ওপর 
আবার হিন্দী--.” 

বলিলাম, “আটকাবে না, আমার জানা আছে হিন্দী একটু 
একটু ---* ll 
আবও একটু কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া কৃণ্ডনলাল কাগজের 
বাণ্ডিলটা আমার হাতে দিয়। দিলেন 


অপূর্ব, অদ্ভূত কাব্য, জীবনে এমনটি আর কখনও পড়ি নাই! 


৩৮ 


কুণ্ডনলাল তাহার মেঘদূত শেষের দিক থেকেই আরম্ভ কবিয়া- 
ছেন £ 

“হে মেঘ, তুমি বডবাজারে ২৭৷৩ গোয়েস্কা লেনে আমার 
প্রেয়সী শ্রীমতী লছমীবতীর নিকট গিয়! বলিবে সে যেন আহার 
জন্ত কিছুমাত্র না ভাবে। এবাবে গতবাব্ব চেয়ে অনেক বেশি 
চাষাকে দাদন দিয়াছি এখানে, লড়াইয়ের জন্যে বেটও খুব ন্ুবিস্তা 
আছে-_-মোন পিছু সাড়ে পাঁচ টাকা তো এখনই আসি! ধাই- 
তেছে। তিন হাজাব মোনেব দাদন দেওয়া, তিন পাঁচে পনেব 
হাজার টাকা ! 05874548554 
খতাইয়৷ দেখিয়া এর থেকে সাস্তবনা লাভ কবে। 


এইবার, হে মেঘ, আমাৰ প্রিয়ার কাছে ষাইবাব i: 


তোমার বলিয়া দিই, তুমি গভীব আনন্দ লাভ করিতে কবিতে 
অগ্রসর হইও। সমুদ্রটুকু পার হইয়া প্রথমেই দেখিবে জমির ওপর 
যেন বড়-চাদিব পাত বিছানো! মাছে। দেখিলেই বুবিবে এট! 
রোহিলগঞ্জের ছনের আড়ং । হুনেব রেটট! জানিয়া লইয়া তুমি 
নোয়াখালি ও পরে চাদপুব হইয়া সিধা নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত 
হইবে। প্রকাণ্ড পাটের আড্ডা। যদি পধশ্রান্ত হইয়া, পড তো 
আমার খুড়শ্বশুর নেকিরাম গণপৎলালের পাহাড-প্রমাণ পাঁটেব 
মাথায় ফাডাইয়া খানিকটা বিশ্রাম কবিয়া লইতে পার । 

হে মেঘ, নেকিরাম গণপৎ্লালের গুদাম ছাড়িয়া আবও 
মাইল দুয়েক উত্তবে কুগুনলাল বিলাসমলেব একটি বিরাট, পাটের 
গাদা দেখিবে। আজ রাত্রি সাড়ে বাবোটার সময় সেই পাটে 
হঠাৎ আগুন লাগিবে। হে মেঘরাজ, তুমি ম্বভাবতই কোমল- 
প্রাণ, তায় সমুদ্র হইতে প্রচুব জল আহৃবণ কবিয়া লইয়া আরও 
কোমল হইয়া যাইবে, কিন্তু বিবহী কুণ্ডনলাল করজোড়ে ভিক্ষা 
কবিতেছে--সে আগুন তুমি কোনমতেই নিভাইতে যাইও ন1। 
- পাটের গাদাটি ফায়ার ইল্সিওরেন্স অর্থাৎ আগুনের বীমা করা, 
পুড়িয়া গেলে আমার তের হাজার টাকা লাভ, নিভাইলে আমি 
একেবারে বসিয়! পড়িব । তোমায় প্রিয়ার নিকট যখন গোপন 
সমাচার দিয়৷ পাঠাইতেছিৎ তখন আশা করি এ বিশ্বাসটুকুরও 
মর্যাদা রাখিবে। 

হে মেঘ, এর পর তোমাব পথ পূর্ব দিকে, বিহার. ঘুর 
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হইলেও হে সখা, তুমি একবার হবিগঞ্জের দিকটা হইয়া যাইও । 
সেখানে পাটেব জক্ত এবার আমার বিস্তব দাদন দেওয়া! আছে। 


অথচ কাল আমার ভাইপে! হাজারীমলের পত্র পাইলাম-_বৃষ্টিব 


অবস্থা অত্যন্ত খারাপ । ওখানকার পাট নষ্ট হইলে আমি এখান- 
কার ধানে আর নারায়ণগঞ্জের পাটে যে টাকাটা “নফো” করিব 
তাহার চেয়ে মোটা টাকা বাবদ মার থাইয়। যাইতে হইবে.” 

এই বকম সব কাণ্ড, হয় পাতা কাব্য লেখা 'হইয়া! গেছে 
কুণ্ডনলালের | হবিগঞ্জের পৰ মেধ আর উত্তবে না গিয়া সোজা 
গোয়ালন্দ চলিয়া আসিবে সেখানে কুণনপাল-হীরাবক্সের নামে 
ষ্টীমাব ঘাটে কুলীব ঠিকা লইবার চেষ্টা, করিতেছেন কুণুনলাল ৷ 
একটু ধোঁজ লইয়া এবং মুনিমকে একটু তৎপর হইতে বলিয়া মেঘ 
কলিকাতাব আগে দবচেয়ে বড় পাট আর কাপডেব আড্ডা 
কুষ্টিয়ায় গিয়। উঠিবে -. 

এই বকম কোথায় সবযে, কোথায় তিসি গাদি কর! আছে__ 
আবার কোথায় আগুনের বীমা কব! পাটের গুদাম--কত মুনাফা 
পিটবার মতলব করিয়। বাখিয়াছেন কুণ্ডনলাল, কোথায় বা 
দেউলিয়া মারিয়'_কুণ্ডনলাল-মোতিভগৎকে উপ্টাইয়া মোতিভগৎ- 
কুণ্ডনলাল করিবার শুভ উদ্ভতোগ হইতেছে-__সেই সব পবম বিন্ময়- 
কর এবং কবিত্ময় কাহিনী বিরহিণী যোড়সী বধূর নিকট পৌছাইয়া 
দিবার অন্থুবোধ'** 

শেষের দিকে আসিয়া পড়িয়াছি দেখিয়! কুণ্ডনদাল এক সময় 
বেকাবি হইতে এক মুঠা ফুল লইয়। আল্গাভাবে লুফিতে লুফিতে 
একটু সলজ্জ হালিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেমোন লাগল বাঙ্গালী- 
বাবু। খুব ছুরুত্ত হয়েছে কিনা ।-**” 

বলিলাম, “দুরুস্ত হওয়ার কথ! বলছেন কি কুগ্ডনলালজী,-_ 
আপনার মেঘ যখন বড়বাজারে ২৭৩এ গোয়েস্কা লেনে পৌছুবে 
ততক্ষণে সে তো একজন মহাশেঠ হয়ে দাড়িয়েছে ! একট! পুরে 
জীবনেও কেউ এমন তালিম পায় না। এখন শ্রীমতী লছ্মী- 
বতীর কাছ থেকে আবার ওদিককানস মুনাফার হিসেবটা কি রকম 
আসে জানবার আগ্রহ লেগে রইল ।” 

ক্যাম্পে ফিরিয়া খাবারট। মেসের চাকরদের বাটা লইতে 

বলিয়া! শুইয়| পড়িলাম । : 


তরঙ্গ ও কণার অভিব্যক্তি 
শ্রীবিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


ভি ব্রপলির সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদীকে বিভ্রান্ত করেছে । * আলোক 
ও ইলেকট্রন যেন বলছে, একোহহম বহুস্যাম--অবশ্ত বহু নয়, 
আমি ছুই ক্ষপে প্রকাশিত হলাম, কণা ও তরঙ্গ | এই দ্বৈতবাদ 
নিউটন, কিপিন্স, প্র্যাঙ্ক ও আইম্স্টাইনের মতবাদ থেকে 
সুস্পষ্ট হবে। 
আলোক-বিজ্ঞানের প্রথম মতবাদ কণাবাদ্ আখ্যা পেয়েছে । 
নিউটন আলোকরশ্মিকে কণাশ্োতরূপে কঙ্গনা করেন আলো- 
কিত পদার্থ থেকে সবেগে অসংখ্য কণা নিংস্ত হয়ে চতুদ্ধিকে 
ছড়িয়ে পড়ে। এই কণা চোখে প্রবেশ করলে আলোকের 
। 


অনুভূতি হয়। নিউটন মনে করেন, আলোক সরলরেখাস্ম - 
চলে। কণার গতিপথও 'সরল। আলোকরশ্রির প্রতিফলন 
ও প্রতিসরণ কপাবাদের যুক্তিতে ব্যাধ্যাত হয় । . আলোকের 
ব্যতিচার অর্থাৎ ছুই জালোকরশ্পি বিশেষ অবস্থায় পরস্পর 
কাটাকাটি করে, বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন । এই গবেষণা কণা- 
বাদের ধারণার সঙ্গে মেলে না। এ ছাড়াও একটি নতুন 
পবেষণী হল । এই পরিপামকে ইংরেজিতে ভিজ্র্যাকশন এবং 
বাংলায় অতিস্থতি বলা চলৈ। আলোক অপ্রলরেখায় চলে, 
কিন্ত গপতিপথে কোন বস্ত রাখলে আলোকরস্থি তার প্রাস্ত.থেকে 


- 


বৈশাখ 
অল্পপরিমাণে বাকে। যে রশ্মির তরঙ্গ-দৈ্খয বেগী তা বেশী 
পরিমাণে বাঁকে । এ সব বিষরের মীমাংসার জত ছিগিন্স 
নতুন মতবাদ, তরঙ্গবাদ প্রব্তম 'করেন। জেটীতিম্মান বস্ত 
তরঙ্গের উৎস । ঈথার এই তরঙ্গের লীলাভূমি । এই তরঙ্গ 
চোখের পর্দায় এসে আহত হয়ে আলোকের অনুভুতি জাপায়। 
$ যে রশ্মির তরঙ্গ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, তাকেই খালি চোখে 
দেখি। একে বলে দৃষ্ট-আলোক । এ ছাড়াও অদৃশ্ত আলোক 
রয়েছে, অতিবেগনি রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি, আল্ফা-বীটা-গামা- 
রশ্মি ও এক্‌স-রশ্মি। সবই ঈথান-তরঙ্গে প্রবাহিত হয়, কিন্ত 
প্রতি রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভিন্ন এবং নিরধিষ্ট। রশ্মির ব্যতিচার 
এবং অতিস্থতির ফলে আলোছাম্ার পটির উদ্ভব হয়। এই 
ঝালরশ্রেনর ব্যাখ্যা তরঙ্গবাদের যুক্তিতে সুস্পষ্ট হয়েছে । 

এই আলোকরন্সি এবং জড়ের সম্বন্ধবিচার জ়প্রক্কাতির 
বিশ্লেষণের ফলে সম্ভব হয়েছে । জড় পরমাণুর সমষ্টি । প্রতি 
পরমাণুর মূল উপাদান, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন । পরমাণু 
কেন্দ্র অর্থাৎ নিউক্লিয়াস নিউট্রন ও প্রোটনেন্র সমষ্টি । কেন্দ্রের 
বহিঃকক্ষ ইলেকট্রনের বিচরণক্ষেত্র | কেন্দ্রের ধ্বনাত্মক বিহ্াতের 
পরিমাণ বহিঃকক্ষের ধণাত্মক বিহ্যতের সমান। এই কারণে 
পরমাণু বিহ্যৎহীন । নীল বোর ও সমারফিল্ছ কক্ষের গঠন, 


- ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রনের অবস্থান এবং বর্ণালি-রেখার উৎপত্তি 


সম্বন্ধে পবেষণা করেছেন ; এই গবেষণা এক নতুন মতবাদ 
আশ্রয় করে হয়েছে । প্রাঙ্চ এই মতবাদ প্রবর্তন করেন। 
আইনষ্টাইন এই কোয়াষ্টামবাদ নতুনরূপে ব্যাখ্যা করেন । 

আলোক-তড়িতের আলোচনা থেকে এই মতবা্কে বোঝা 
যায়। অতিবেগনি রশ্মি ধাতব পদার্থের উপর পড়লে পদার্থ 
ধ্বনাত্বক তড়িৎ্যুক্ত হয়। কারণ পদার্থ রশ্মি শোষণ করলে 
পদার্থ থেকে ফোটো-ইলেকট্রন নিঃস্থত হুয়। ইলেকট্রন অর্থাৎ 
খণাত্বক তড়িত্মুক্ত হলে পদার্থ ধ্বনাত্বক তড়িৎযুস্ত হবে। 
অবলোহিত কিংবা লাল রশ্মি এসে পড়লে কোন ফোটোঁ- 
ইলেকৃট্রনই নিঃস্থত. হয় না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, রশ্মির 
কম্পনসংখ্যাঁ একটি নির্দিষ্ট অঙ্গের কম হলে ফোটো-ইলেকট্রন 
নিঃস্ত হয় না। : এই সিদ্ধান্ত তরঙ্গবাদের সঙ্গে মেলে না। 
ইলেকট্রন পরমাণু-কেন্দ্রের সঙ্গে এক আকর্ষণ-শক্তিতে আবদ্ধ | 
যদ্ধি বাইরে থেকে এক নিপি& পরিমাণ শক্তি ইলেকট্রন গ্রহণ 
করে, তবেই ইলেকট্রন নিঃস্থত হবে| রশ্মি থেকে এই শক্তি 
গৃহীত হৃতে পারে একমাজ্স শোষণের দ্বায়া। তরঙ্ষবাদের যুক্তি 
অন্থসারে এই শোঁষণ হুলে লাল রশ্মি ইলেকট্রন নিঃসরণ করবে। 
কারণ তরঙ্গ অবিচ্ছিন্ন এবং শক্তির আদান-প্রদান একটানা! তরঙ্গে 
“চলবে | কিন্ত পরীক্ষার দেখছি লাল রশ্মি যত তীত্রই কোক 
না কেন এবং যত বেশ্য সময়ই পদার্খের উপর এসে পড়ক 
না কেন, একটি ফোটে-ইলেকট্রনও বাহির হবে না। অতি- 
বেগনি রশ্মি যত নিশ্প্রভই হোক না কেন,সুক্ুর্তেই পরমাণু থেকে 
ইলেকট্রন মুক্ত করে। রশ্মির কম্পন-সংখ্যা থেকে জানতে 
হয় ইলেকট্রনের বেগ এবং তীব্রতা থেকে ইলেকট্রনের সংখ্যা । 
কম্পনসংখ্যা বেশী হলে নিঃস্থত ইলেকট্রনের বেগও বেশ 
হবে] যেমন, এক্‌স্‌-রশ্মির কম্পন সংখ্য! বেগনি রশ্মির চেয়ে 
বেলী, তাই নিঃসৃত ইলেকট্রনের-বেগও বেশী। 


° 


উর ও কণার অভিব্যক্তি 


SEE রা হার ৩৯ 


নিকৰ আালোরকে শতির জব তো: 
তড়িতের ব্যাথা হয়েছে। আইন্ট্টাইন মনে করেন, কোনও রশ্মিই 
একটানা তরঙ্গে প্রবাহিত হয় না । শক্তির প্রবাহ বিচ্ছি্নভাবে 
ঝলকে ঝলকে দেখা দেয়; শক্তির আঁদান-প্রদ্ধান ঝলকে 
ঝলকেই হয় -এক কথায় বিকিরণ-ক্ষেত্র অবিচ্ছিন্ন নয় | শক্তির 
এক এক ঝলকের পরিমাপ আলোকের কম্পণসংখ্য! এবং প্রান্তের 
অব্যয়সংখ্যার উপর নির্ভর করে । অব্যঘসংখ্যা নির্দি& | কম্পন- 
সংখ্যা এক এক ঝলঢকর পরিমাণ নির্দেশ করে। শক্তির এক, 
একটি গুচ্ছের নাম হয়েছে ফোটন। ফোটন পরমাণুর উপর 
এসে পড়লে “এর শক্তিকে পরমাণু শোষণ করে। শক্তির এক 
অংশ পরমাণু থেকে ইলেকট্রনকে মুক্ত করবার জন্তে ব্যয়িত হুয়। 
অবশিষ্ট অংশ মুক্ত ইলেকট্রনের শক্তিতে রূপাস্তরিত হয়। 
এখানে মূল কথা এই, ইলেকট্রন হয় এক একটি গুচ্ছের শক্তিকে 
একবারেই গ্রহণ করে, না হয় কিছুই করে না। শক্তি মথন 
ইলেকট্রন থেকে বাহির হয় তথনও হয় এক একটি গুচ্ছ এক- " 
বারেই নিঃস্থত হয়, না হয় কিছুই হয় না। 

' নীল বোর কল্পনা করেন ইলেকট্রনেরা পরমাণু-কেন্দ্রের 
বহিঃকক্ষে ঘুরছে । এই কক্ষ গোলাকার। কয়েকটি বিশেষ 
কক্ষ বিকিরণ-বিরহিত স্থির অবস্থা । কোয়াণ্টামবাদের নিয়মে 
ইলেকট্রনে শক্তির আদান-প্রদান হয়। ইলেকট্রনে শক্তির 
প্রাচুর্য কত হলে ইলেকট্রন কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাবে এবং - 
কোন্‌ বর্ণালি-রেধার উৎপত্তি. হবে, তা বোরের সুত্র থেকে 
জানা যায়। সোমারফিলড কক্ষের বৃ্ধাভাস সব্বস্থীয় ধারণা 
থেকে বর্ণালি রেখার সুক্ গঠন বিশ্লেষণ করেন । 

অতিবেগনি রশ্মির মত একুস-রশ্সিতে ধাতব পদার্থ যদি 
আলোকিত হয় তবে অসংখ্য ইলেকট্রন স্রোতের মত বেরিয়ে 
আসে । অর্থাৎ প্রতিটি ফোটনের শক্তি নিঃস্থত ইলেকট্রনের গতীয় 
শজিতে রূপান্তরিত হয়। এক্‌স-রশ্থির সিও কিন্ত এর 
বিপরীত অবস্থায় হবে। ক্রুতগতি ইলেট্রনেরা এক্স্‌-রশ্মি 
বালবের ধাতু-ফলকে এসে আঘাত দিলে প্রতিটি ইলেকট্রনের 
গতীয় শক্তির লোপ পেয়ে প্রতিটি ফোনের সুষ্টি হয়। বিজ্ঞানী 
মনে করেন, ফোটনের ভর আছে) এই ভর কম্পনসংখ্যার 
উপর নির্ভর করে। কম্পনসংখ্যাকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা 
(৭২৭১৫১০--৪৮) দিয়ে গুণ করলেই ভর পাওয়া যাবে 
(খামের হিসাবে )। দৃষ্ধ আলোকে ফোনের ভর ইলেকট্রনের 
ভরের তুলনায় প্রায় একশ হাক্ষার গুণ কম। ইলেকট্রনের ভর 
৯০৩৫১৫১০--২৮ গ্রাম । একুস.রশ্মিতে ফোটনের ভর 
ইলেকট্রনের প্রায় সমান । আলোকের কোয়াণ্টা বা শক্তিকণাই “ 
কিন্ত ফোটন। কিন্ত ছটো নামই চলে । এর অস্তিত্ব প্রোটন। 
ইলেকট্রনের মতই সত্য । 


এই তত্বের মূলকধা £ বিভিন্ন আলোক বিভিন্ন কোয়ান্টার: 
বা শক্তিকণার সমষ্টি ; এই কোয়াণ্টার আচরণ কপার মতন । 
নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকে এই কোয়াণ্টা সবই একরূপ ; আলোক 
যত তীব্র এদের সংখ্যা তত বেশী। প্রতি কোয়াণ্টার শক্তি 
কম্পনসংধ্যাকে অব্যয়সংখ্যা (1) দিয়ে গুণ করলেই মেলে । 
ইলেকট্রন আলোক থেকে শক্তি শোষণ করে অর্থাৎ আলোক 
থেকে এক. একটি শক্তিকণা অদৃশ্ঠ হয়। এক একটি শক্তি= 


~ 


8৪ প্রধাশী 








কণার শট হয় পরমাণু থেকে শক্তির রূপাস্তরে। এই কোয়াণ্টার 
শক্তি ও ভরবেগ সম্রদ্ধে যে মৃত তা কিন্ত নিউটনের আলোক- 
কণার ধারণা থেকে খ্বতন্ত্র। 

ফোনের কল্পনাম্ন আলোকের কণান্মপ অভিব্যক্তির এবং 
আলোকরশ্থির ব্যতিচার ও অতিস্থতি থেকে তরঙ্গক্ূপ অভি- 
ব্যক্তির আলোচনা হ'ল। আলোকের তরঙ্গর্ূপ এবং ইজেক- 
ট্রনের কণার্ূপ অভিব্যক্তি ছিল পদবার্থবিভার মূল কথা । ডি 
ব্রগলি এই ছুই মতবাদের মধ্যে সেতু রচনা! করলেন । 

জড় কণিকার ছুই রূপ £ তরঙ্গ ও কণা । জড়ের এই দ্বৈত 
প্রকৃতি পরীক্ষায় সমধিত হয়েছে। ডি ব্রগলি কল্পনা! করেন 
'ইলেকট্রনের সঙ্গে তরঙ্গও বিজড়িত। গতিশীল প্রতি কপার 
সঙ্গেই তরঙ্গ বিজড়িত। এই তরক্রেই কণার বেগ নিয়ন্ত্রিত হয়। 
ইলেকট্রনের ভর, বেগ এবং তর্ঙ্গদৈর্ঘধ্যের সংযোগে তিনি একটি 


সুত্র বাহির করেন। এই সুত্র অনুসারে বেগ কমলে তরঙ্গদৈর্ধ্য 
বাড়ে। এবং কণা যত ছোট হবে তরঙ্রদৈর্ঘ্যও তত বেশী 
হবে। জ্রযোতিথিজ্ঞানে এবং সাধারণ গণনায় নিউটনের গতি- 


গণিত মেনে নিতে কোনই বাধা নেই। পরমাদুতে ইলেক- 
ট্রনের পক্ষে তরহ্দৈধ্য পরমাণুর আয়তনের তুল্য। এই কারণে 
ইলেকট্রনের অভিব্যক্তি সাধারণ কপার সঙ্গে মিলবে না। 
-ব্যতিচার এবং জতিস্থতি আলোকরশ্সির বৈশিষ্ট্য । পরীক্ষায় 
দেখা গেছে, ইলেকট্রনেরা এবং জড়কণারা' এই ' বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী । প্রথমে ডাভিসন ও গারমার দেখালেন, ইলেক- 
উনের স্রোত কেলাসের উপর পড়লে চতুর্দিকেই বৃত প্রতিফলন 
হয়। এক্‌স_রশ্মিতে প্রতিফলনও ঠিক এমনই | জি. পি. 
টমসন এ বিষয়ে সুন্দর পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় ভ্রুত- 
গতি ইলেকট্রনদের পাতলা হ্বর্পাতের উপর নিক্ষেপ করা হয় । 
এই ফলকের পিছনে ফোটো-প্লেটে বিশেষ এক ধরণের ব্বৃত্তরেখার 
উদ্ভব হয়। ডেবাই ও সিয়ারার ,ধাতুফলকের ভিতর এক্‌স্‌- 
রস্পি পাঠিয়ে অনুরূপ যৃত্তরেথা পেয়েছিলেন । অতিস্থতির জু 
এদের উৎপত্তি। এক্‌স_রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘয দৃশ্য আলোকের চেয়ে 
প্রায় দশ হাজার গুণ কম। এই পরীক্ষা থেকে ইলেকট্রনের 
সঙ্গে জড়িত তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিণীত হয়েছে। ডি ব্রগলির সুত্র 
থেকেও গণনা হয়েছে । এই ছুই গণনায় একই সংখ্যা মেলে। 
দ্রুতগতি ইলেকট্রনের এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক্‌স_রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের 
অনুরূপ । 

স্টার্ণ প্রমাণ করেন, কেলাসেযর উপর থেকে অণু কিংবা 
পরমাণু স্রোতের প্রতিফলন ইলেকট্রনের স্রোতের অহরূপ । 
এই জড়তরদের তরদদৈর্ধ্য ডি ব্রগলির সুত্রের সঙ্গে মেলে । 
ডি ব্রগলির সিদ্ধান্ত থেকে মনে হয়, জড় তরঙ্গে রূপান্তরিত হ’ল। 
এই তরলের শক্তির কেন্দ্র, ইলেকট্রন ও প্রোটন। ইলেকট্রনের 
এই দ্বৈত প্রক্কতির অর্থাৎ সে যে কণা ও তরঙ্গ উভয়েরই 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, এর যুলে রয়েছে ইলেকট্রনের সঙ্গে 
জড়িত তরঙ্গ । জড় এককাবলীর সমষ্টি । এবং এই এককের 
কার্যাবলী নিউটনের গতি-গপিতের সাহায্যে নয়, তরঙ্গ-বৃত্তিকে 
আশ্রয় করে যে বলবিষ্থা_তরক্গব্গবিদ্তা উদ্ভাবিত হয়েছে, তা 
থেকেই মীমাংসিত হবে। পরমাণুর ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রনদের 
সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা এসেছে। ইলেকট্রন কেন বিশেষ 


১৩৫২ 
কয়েকটি কক্ষপথ বরণ করেছে তা-ও স্পল্ঠীকৃত হয়েছে । এই 
সব কক্ষের, দৈর্ঘ্য সব সময়েই ইলেকট্রনের পক্ষে তরঙ্দৈর্ধ্যের 
পূর্ণ গুণিতক | কোয়াণ্টা বা শক্তিকণার অস্তিত্ব মেনে নিলে 
এর সঙ্গে তরঙ্গ জড়িত আছে মেনে নিতে হয়। ইলেকট্রন ও 
শৃক্তিকণা উভ্তয়েই কণিকা; কিন্ত জড়িত তরঙ্গ দ্বারা এরা পরি- 
চালিত হয়। x 

এই দ্বৈত প্রকৃতির মধ্যে একটা সহজ সমঘয়ের কথা 
হয়েছে। ইলেকট্রন এবং আলোক তরঙ্গ রূপে পরিব্যাপ্ত হয়েও 
তরঙ্গের মাঝেই কণাকে বহন করে। পরীক্ষার উপর “এই 
দ্বৈত ্ূপের কোন্টি আত্মপ্রকাশ করবে, তা নির্ভর করে। 
যদ্ধি কোনো পরীক্ষা তরঙ্রবৃত্তি প্রকাশের জন্তই উদ্ভাবিত হয়, 
কণাবৃত্তি এতে ধরা পড়বে না । অর্থাৎ ইলেকট্রন কিংবা 
ফোটন একই সঙ্গে তরঙ্গ ও কণারূপে প্রতিভাত হয় না। ভরঙ্গ- 
বৃত্তি তরঙ্গদৈধ্য ও কম্পন সংখ্যাকে, কণাবৃত্তি শক্তি ও ভর- 
বেগকে নির্দেশ করে। প্লাঙ্কের অব্যয়সংধযা 01) উভয়ের 
মধ্যে সাধারণ | * 

ডি ব্রপলির ইলেকট্রন তরঙ্গ এক একটি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ নয় 
--তরঙ্গ-সমবায়। এই তরঙ্গই ইলেকট্রনকে বহন করছে। 
এই তরঙ্গের মধ্যে ইলেকট্রনের স্থান নির্দেশ কি ভাবে সম্ভব 
তরঙ্গ-সমবায়ের কল্পনা থেকে শ্রডিংগার তা ব্যাখ্যা করেছেন । 
যদিও তরঙ্গপুঞ্জের মধ্যে ইলেকট্রনের অবস্থান হুক্ষভাবে নির্দেশ 
করা সম্ভব নয়,। এই বিষয়ের আলোচন!' হাইসেনবার্সের 
অনিশ্চয়তা বিধির অস্তভু্ত । এই তত্বের মূল কথা, একই 
সঙ্গে অবস্থান ও ভরবেগ সঠিক নির্ধিষ্ঠ হয় না। একটিকে 
যতই নিশ্চিত করা যাবে, অন্টির অনিশ্চয়তা ততই বেড়ে 
যাবে । এ বিষয়ের আলোচন! নতুন প্রবন্ধের দ্বাবি করে ।* 





* কলিকাতা! বিশ্ববিদ্তালয় কতৃ ক প্রকাশিত পরিভাবা সম্পূর্ণ নয়। 
কয়েকটি শব্দের পরিবতনও আবন্তক হয়েছে । তারকা চিন্তিত শব্দের 
পরিভাষা সুধীজনের অনুমোদনের অস্ত উপস্থিত করলাম ঃ 

*Corpuscular ‘Theory কপাবাদ *Wave 00905 তরঙঈবাদ 
Reflection প্রতিফলন Visible LiEbt দৃষ্ত-আলোক 
Refraction প্রতিস্রণ Ultra Violet নতিবেশনি 
Interference বাতিচার Infra Red অবলোহিত 

+Difiraction অতিহ্ৃতি Band পটি 
ক Fringe-system বালবশ্ৰেণী 


Matter জড় Frequcncy কম্পনস্ংখ্যা 
Atom পরমাণু Photo-Electricity আলোক তড়িৎ 
Spectrum lino Absorption শোধপ 

বর্ণলি-রেখা *Eদে1৪5৷০৷ নিঃসরণ 
30809 শক্তিকণা *N০n-Tadiating বিকিরণ-বিরহিত 
Intensity তীব্রতা *Stationary 909১৩ স্থির অবস্থা! 


*Universal constant. Fine Structure সল্প গঠন 
অবায়সংখ্য। Kinetic Energy গতীয় শক্তি 
Momentum ভরবেপ * Selective Reflection বৃতপ্রতিফলন 
*Dual charecterছৈতপ্রকৃতি+*Rings বৃত্তরেথা 
*Material Wave জড়তরঙ্র 0৪৮9] কেলাস 
Mass ভর Velocity বেগ 
*Integral multiple পুর্ণ Sপিতক 


আবর্জন। পরিষ্কারে মনুষ্যেতর প্রাণী 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


" মনুয্যসমাজে কতক লোক ময়ল! পরিষ্কারের কাজটাকে জাতিগত 
বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । এই জাতি-বিভাগ স্বাভাবিক নহে, 
কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্পিত । অর্থাৎ ময়লা পরিষ্কার করিবার 
₹' খাভাবিক প্রবৃত্তি লইয়াই কেহ জন্মগ্রহণ করে না, কশ্মান্থুমারেই 
এই শ্রেণী-বিভাগের ব্যবস্থ। প্রচলিত হইয়াছে । মনুয্যেতর প্রাণী 
সমাজেও জাতি-বিভাগের প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্ত 
তাহ! কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্পিত নহে, প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহার 
উৎপত্তি ঘটিয়াছে ৷ মনুয্যেতর একই জাতীয় 
প্রাণীদের মধ্যে প্রকৃতি অনুষায়ী কতকগুলি গুরুতর 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সন্ল্যাসী- 
কীকড়া ও গেছে।-কাকড়া এবং কিয়া-প্যারটের কথা 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে। সন্্যাসী-কাকড়া ও 
গেছো-কীকড়া উভয়েই একই জাতীয় কাঁকড়া 
হইঠ্ত উদ্ভূত হইয়াছে। সন্্যাসী-কাকড়া জজ 
পোক!-মাকড় খাইয়া উদর পূরণ করে; কিন্ত 
গেছো-কীকড়ার নারিকেলের শাসই প্রধান খাদ্য । 
এরূপ, কিয়া-প্যারটও সাধারণ টিয়! জাতীয় পাখী । 
টিয়ারা সম্পূর্ণ রূপে নিরামিষাশী ; কিন্তু কিয়া-প্যার 
প্রধানতঃ মেষ-মাংস ও চর্বির খাইয়াই জীবিকা 
নির্বাহ করে। এই হিসাবে, বিভিন্ন জাতীয় যে 
সকল প্রাণী ময়লা, আবর্জনা, মৃত বা গলিত 
জান্তব পদার্থ উদরস্থ করিয়া জীবন ধারণ করে 
তাহাদিগকেই আবর্জনা-পরিষ্কারক শ্রেণীভুক্ত করা 
হইয়াছে । ভূচর, খেচর ও জলচর প্রাণীদের মধ্যে 





শকুনের! বিশ্রাম করিতেছে 


দূষিত, গলিত পদার্থ ভোজী এরূপ আবর্জজন-পরিষ্কারকের অভাব 
নাই। ইহার! পৃতিগন্ধময় গলিত, দূষিত পদার্থ উদরস্থ করিয়া 
জলবায়ুর বিশুদ্ধত! রক্ষায় অপরিমেয় সহায়ত! করিয়া থাকে । 
আবর্জনা-পরিষ্ধারের কাধ্যে পাক্ষিজাতীয় প্রাণীরাই বোধ 
হয় আমাদের সব্বাধিক সহায়ত! করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে 
শকুন জাতীয় পাখীরাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । শকুন 
সর্বদাই উদ্ধীকাশে বিচরণ করে। দিনের বেলায় আকাশের দিকে 





মেক্সিকো! দেশীয় শকুন ; গলিত পদার্থ সন্ধান করিয়! খাইতেছে 


চাহিলেই দেখ! যাইবে খুব উঁচুতে ডান! প্রসারিত করিয়! 
শকুনের! যেন অবলীলাক্তমে ভাসিয়! বেড়াইতেছে। ইহাদের 
ডানার জোর খুবই বেশী। ঘণ্টার পর ঘণ্ট। এরূপ ভাবে আকাশে 
বিচরণ করিয়! ইহার! কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না। ইহাদের 
দৃষ্টিশক্তি এতই গ্রথর যে কোথাও কোন জীবজস্তর মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত 
হইলে অত উ চু হইতেই তাহার! দেখিতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ 
ডান! ছুইটিকে অর্ধসঙ্কৃচিত করিয়। প্রায় খাড়া ভাবে, ভীষণ বেগে, 
শে শে শব্দে নীচে নামিয়া আমে। অন্তান্ত শকুনের! দূরতর 
স্থানে বিচরণ করিলেও তাহার! পরস্পরের প্রতি নজর রাখে । 
একটি শকুনকে কোন স্থানে অবতরণ করিতে দেখিলেই অন্যান্ত 
শকুনের! তাহাকে অনুসরণ করিয়! সেই স্থানে উপস্থিত হয় এবং 
মৃতদেহকে কাড়াকাড়ি করিয়া ছি'ড়িয়া খাইয়া! ফেলে। বৃহদাকারের 
একটা গরু বা মহিষের মৃতদেহকে পচিশ-ত্রিশটা শকুন প্রায় ঘণ্টা 
খানেক সময়ের মধ্যেই নিঃশেষে উজাড় করিয়া! দেয়; কেবল হাড় 
কয়খান! ছাড়। আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে ন|। কে কাহার 
আগে মাংস ছি'ড়িয়া খাইবে ইহার জন্য সময় সমর পরস্পরের 
মধ্যে মারামারি লাগিয়া! যায়। প্রতিদ্বন্বিতার ফলেই হউক বা 
অতিলোভের বশবর্তী হইয়াই হউক, ইহার! প্রায়ই এত অধিক 
পরিমাণ মাংস উদরস্থ করিয়। থাকে যে, দেহের ভারে উড়িয়া 
যাইবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত থাকে না। কাহারও কাহারও 'দাড়াইয়! 
থাকিবার ক্ষমতাও লোপ পায়। কিন্তু তথাপি খাওয়া ছাড়ে না; 


৪২ 


শুইয়া-শুইয়াই মাংস ছিড়িয়া খাইতে 
থাকে । এই অবস্থায় তাড়া করিলে ডানা 
প্রসারিত করিয়া কেবল এদিক-ওদিক 
ছুটাছুটি করিয়া থাকে, উড়িয়! পলায়ন 
করিতে পারে না। বড়জোর, কোনক্রমে 
নিকটস্থ কোন উঁচু স্থানে উড়িয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করে মাত্র। ইহারা যেমন ওদরিক 
তেমন আবার একাদিক্রমে অনেক দিন না 
খাইয়াও কাটাইতে পারে। মৃত জীব-জন্কর 
অভাবে অনেক সময় ইহাদিগকে উপবাসে 
কাটাইতে দেখ। যায়। ইহারা মৃতদেহ 
ছাড়! জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করে না। 
তবে একবার ভুলক্রমে কোন অদ্ধমৃত ব! 
আহত প্রাণীকে দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ 
করিয়া বদিলে আর রক্ষা নাই। শুনিতে 
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প্রবাসী ১৩৫২ 





অতিরিক্ত ভোজনের পর শকুনের! অনেক সময়ে এইভাবে বিশ্রাম করে 


পাওয়! যায়, এরূপ অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষও নাকি সর্বাপেক্ষা ছোট , ইহাদের মত নোংরা পাখীও বোধ হয় (মার 


শকুনির কবলে পড়িয়া! প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 


নাই। এমন কোন দূষিত বা ঘৃণিত পদার্থ নাই যাহ। ইহার! 


পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের শকুন দেখিতে পাওয়া খায় না। ময়ল! পরিষ্কারের কাধ্যে প্রভূত পরিমাণে সহায়ত! 
যায়। ইহার! সকলেই দেখিতে কুৎসিত । ইহাদের মধ্যে কন্ডোর করে বলিয়া আইনের সাহায্যে ইহাদিগকে হত্য। কর! নিষিদ্ধ 
নামক শকুনিরাই বোধ হয় আকৃতিতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ | কন্ডোরের হইয়াছে । যেখানে শকুনিদের ভোজের সমারোহ সেখানেই ছুই- 
প্রমারিত ডানার মাপ ছয় হাতেরও বেশী হইয়া থাকে। গ্রিফন একটা গৃঞ্জ আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিতে অনেকটা! শকুনির 
নামক শকুনিদের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট । কালে! রঙের মত হইলেও ইহাদের মাথার রং লাল এবং মস্তকের উভয় পার্শ্বে 
শকুনিকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণতঃ ক্যারিয়ন-ক্রো৷ (কানের মত দুইটি লালবর্ণের পর্দ ঝুলিয়া থাকে। কোন কোন 
নামে অভিহিত করা হয়। তুরস্কের শকুন জাতীয় পাখীর! জন-ক্রে। [স্থানে ইহারা রাজ-শকুনি নামে পরিচিত। সাধারণ শকুনের! 
নামে পরিচিত। মিশর দেশের শকুনদের বলা হয়-ফ্যারাওজ- হৃহাদিগকে যেরূপ সমীহ করিয়া চলে তাহাতে রাজ-শকুনি নামটাই 
চিকেন। শকুন জাতীয় .পাখীদের মধ্যে আকৃতিতে ইহারাই উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কারণ কোন মৃতদেহের কাছে গৃপব 








গুধ 
আসিবামাত্রই শকুনের তফাতে সরিয়া যায় এবং তাহার 
খাওয়া শেষ না হওয়া! পর্য্যন্ত এক পাশে নিঃশব্দে অবস্থান 
করে। দক্ষিণ-আমেরিকায় ক্যারিয়ন-হক বা ক্যারাক্যারাস 
নামক একজাতীয় পাখী দেখিতে পাওয়। যায়। ইহারা শকুনের 
: মতই দলে দলে আসিয়। মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়! থাকে । মৃতদেহ 





বৈশাখ 


আবর্জনা পরিক্ধারে মনুষ্যেতর প্রাণী 





ভক্ষণ করিলেও কিন্তু জীবস্ত প্রাণীদিগকে স্ুবিধা- 
মত আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। বগ্চকুকুর ব! 
নেকড়ে বাঘ যখন দলবদ্ধ ভাবে শিকার আক্রমণ 
করিয়। তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া! ফেলে ইহারাও 
সেরূপ দল ৰাধিয়! জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করে। 

শকুন অথব্‌। ঈগল পাখী দেখিতে পাইলেই ইহার! 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ 
করে না। সাধারণতঃ ইহার! প্রায়ই মাংসের লোভে 
শিকারী জীবজন্ক অথবা মানুষের অনুমরণ করিয়া 
থাকে । সিম্যাঙ্গে!। নামক পাখীরাও শকুনের মৃত 
মৃত জীবজস্কর মাংস উদরস্থ করিয়া জীবনধারণ 
করে। ইহাদিগকে প্রায়ই মন্ুষ্যাবাসের আশেপাশে 
জীব্জন্বর মৃতদেহের সন্ধানে ঘুরিয়! বেড়াইতে দেখা 
যায়। সময় সময় ইহার! জীবন্ত প্রাণীকেও আক্রমণ 
করিয়া! থাকে । একট! পাখী কোন একটা! প্রাণীকে 
আক্রমণ করিলে অপর পাখীর! আসিয়া! তাহাকে 
সাহায্য করে। অনেক সময় দেখা যায়, তাড়া 
খাইয়া খরগোস গর্ভের ভিতর আত্মগোপন 
করিয়াছে, কিন্তু সিম্যাঙ্গে পাখী ঠিক গর্ভের মুখেই পাহারায় 
রহিয়াছে, একবার মুখ বাহির করিলেই তাহাকে “ধরিয়া 
ফেলিবে। আমাদের দেশের হাড়গিল! এবং ম্যারাবু-্টর্ক নামক 
পাখীর! মৃত জীবজস্তর মাংস এবং বিশেষভাবে হাড়গোড় উদরস্থ 
করিয়া ময়ূল! পরিষ্কারে যথেষ্ট সহায়ত। করিয়া থাকে । কাক এবং 
গোদা-চিলেরা ভালমন্দ সর্ধপ্রকারের খাদ্য উদরস্থ করিলেও মুত 
প্রাণীদের মাংস এবং পচ! ব! গলিত পদার্থ ভক্ষণ করিতে কিছুমাত্র 
ইতস্তত: করে না। সামুদ্রিক গাল পাখীরা মৃত মতস্ত এবং 
অন্তান্ঠ প্রাণীদের মৃতদেহ উদরস্থ করিয়াই জীবনধারণ করে। 
অনেক সময় ইহার! দলবদ্ধ ভাবে মৃত প্রাণীদের মাংস কাড়াকাড়ি 
করিয়া খায়। 

স্বলচর জীবজস্তদের মধ্যে শিয়াল, কুকুর, নেকড়ে-বাঘ, হায়েনা, 
আন্দাডিলো! প্রভৃতি প্রাণীর! পৃতিগন্ধময় দূষিত বা গলিত পদার্থ 
উদরস্থ করিয়! ময়ূল! পরিষ্ধারে সহায়তা করিয়া থাকে । শিয়ালের! 








মৃত জান্তব পদার্থভোজী গাল জাতীয় পাখী 


রাত্রিবেলায় মন্থষ্যাবাসের সন্নিধানে আহারান্বেষণে ঘোরাফের! 
করে এবং যে-কোন রকম মৃতদেহ দেখিতে পাইলেই তাহা উদরস্থ 
করে। নেকড়ে বাঘেরাও গলিত ব! দুর্গন্ধযুক্ত যে-কোন রকমের 
মাংস ভক্ষণে কিছুমাত্র ইতস্তত: করে না। তবে বা 
দূষিত পদার্থ ভক্ষণে হায়েনাদের সহিত বোধ হয় আর কাহারও 
তুলনা! করা চলে না। তাহার! রাত্রিবেলায় গৃহস্থাবাসের সন্নিধানে 
আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যে-কোন গলিত পদার্থ 
দেখিতে পায় তাহাই সাগ্রহে উদরস্থ করিয়া থাকে। অগ্তান্ত 
মাংসাশী জীবের ভুক্তাবশেষ হাড়গোড়গুলিও ইহার! বাদ দেয় ন|। 
ইহাদের চোয়াল এতই শক্তিশালী যে বৃহদাকৃতির প্রাণীদের মোট! 
মোট! হাড়গুলিকেও চিবাইয়! অনায়াসে ভাঙিয়া ফেলে এবং 
তাহাদের মজ্জ! বাহির করিয়া খায়। হায়েন! সম্বন্ধে সাধারণ 
লোকের একটা অস্বাভাবিক ভীতি আছে ; এই কারণেই বোধ হয় 
ইহাদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভূত গল্প প্রচলিত হইয়াছে । অনেকের 
ধারণা প্রতি বংসরই ইহারা তাহাদের যৌন-রূপ 
পরিবর্তন করে অর্থাৎ পুরুষ-হায়েন! ভ্ত্রী-হায়েনাতে 
অথবা স্ত্রীহায়েন]! পুকুষ-হায়েনাতে রূপান্তর 
পরিগ্রহ করে। কোন কোন দেশের লোকের 
বিশ্বাস, হায়েনার ছায়! পড়িলে গৃহপালিত কুকুরের 
বাক্রোধ ঘটিয়া থাকে । অনেকের ধারণা, ইহারা 
মন্থয্যুকণ্ঠস্বর অবিকল নকল করিতে পারে । অনেকে 
আবার ইহাও মনে করে যে, অন্ধকার রাত্রিতে 
ইহার! মান্থুষের নাম ধরিয়! ডাকে এবং তাহাকে 
বাহিরে আনিয়! তাহার মাংসে উদর পূরণ করে। 
মোটের উপর হায়েন। সম্বন্ধে যতই ভীতিপ্রদ ধারণা 
প্রচলিত থাকুক ন! কেন, পুতিগন্ধময় প্যক্কার- 
জনক পদার্থ অপসারিত করিয়া ইহারা যে 
মাস্থষের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া! থাকে 
"ইহাতে.কোনই.সন্দেহ নাই । কোন.কোন জাতীয় 


ভন্গুকেরাও আগ্রহের সহিত দুর্গন্ধময় গলিত মৃত 
জীবজন্ত উদরস্থ করিয়া থাকে । মেরু প্রদেশের 
ভল্লুকের| তিমির মৃতদেহের গলিত মাংস ভক্ষণেও 
ইতস্ততঃ করে না। আমেরিকার বাদামী রঙের 
ভন্ুকের। পচা মাছ এবং যে-কোন প্রাণীর মৃতদেহ 
সাগ্রহে উদরসাৎ করে। কালো রডের পোষা 
ভালুকেরাও গলিত মাছ, মাংস এবং অন্তান্ত 
পদার্থ গলাধঃকরণ করিয়া থাকে । 


শক্ত খোলায় আবৃত আশ্মাডিলে নামক 
প্রাণীদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ববভুক বলা যাইতে 
পারে। ইহার! পাখী, ইদুর, সাপ, ব্যাঙ 
হইতে আরম্ভ করিয়া পোকামাকড় প্রভৃতি 
যাবতীয় পদার্থ উদরস্থ করিয়া থাকে; তা ছাড়া 
ফলমূলও বাদ দেয়না । এত রকমের আহার্ধ্য 
বস্তুতে অভ্যস্ত থাকা সত্বেও ইহার! দুর্গন্ধযুক্ত 
পচা মাছ, মাংস অতি উপাদেয় বোধে আহার করিয়া! থাকে। 
কোন বৃহদাকার জীবজস্তর মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিলে ইহারা 
তাহার নীচে গর্ত খুঁড়ি তলার দিক হইতে মাংস কুরিয়া কুরিয়া 
খায়। দেহট! সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত না হওয়া! পধ্যস্ত রোজ রাত্রিতে 
আসিয়া! ইহারা এরূপে মাংস উদরস্থ করে। পেবা-আর্ম্াডিলে। 
আবাঙ্ঈকিছু কিছু মাংস তাহাদের গর্ভে লইয়া গিয়া ভবিষ্যতের 
জগ্ সঞ্চয় করিয়া! রাখে। শৃকরেরাও ময়ল! পরিদ্ধারে যথেষ্ট 
সহায়তা করিয়া! থাকে । গৃহপালিত এবং বগ্য উভয় রকমের 
শুকরই ময়লা-ভোজী | ইহার! পচা মাছ, মাংস হইতে আরম্ভ 
করিয়া ছুগন্ধযুক্ত যাবতীয় ময়লা আবর্জনাই আগ্রহসহকারে উদরস্থ 
করে। এই সকল বৃহদাকৃতির জন্ত জানোয়ার ছাড়াও অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্রকায় ইদুরজাতীয় প্রাণীর! পচা, ময়লা ও দুগ'ন্ধযুক্ত পদার্থ 
উদরসাৎ করিয়! আবর্জনা অপসারণে সহায়তা কম করে না। 
ইহাদের মধ্যে গর্ভবাসী বৃহদাকার কালো রঙের মেঠো-ইছুরেরাই 
পচ! ব! গলিত পদাৰ্থসমূহ উদরস্থ করে বেশী। কিন্তু আবর্জনা 





বালী 


কক কাকি ককিকককরুরিক কাকার 


১৩৫২ 


ক কিক 





মৃতদেহভোজী আন্মাডিলে৷ 


দূরীকরণে সহায়তাকরিলেও ইহার! প্লেগ রোগের বীজাণু ছড়াইয় 
মানুষের যথেষ্ট অপকারও করিয়া! থাকে। 

মংস্তজাতীয় জলচর প্রাণীদের অনেকেই ময়লা, পচা ও 
দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থাদি উদরসাৎ করিয়া! জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে। 
টাদা, চেলা, কই, সিঙ্গি, ইলিস, চেতল প্রভৃতি মাছের! প্রধানতঃ 
দুর্গন্ধযুক্ত গলিত পদাৰ্থসমূহ উপাদেয় বোধে উদরসাৎ করিয়া 
থাকে । যতই দূষিত হউক ন! কেন খাগ্যোপযোগী কোন পদার্থ ই 
ইহার! বাদ দেয় না। চিংড়ি ও কাকড়া জাতীয় প্রাণীর! প্রধানতঃ 
মৃত মৎস্যাদি ও অন্যান্য গলিত জান্তব পদার্থ আহার করিয়াই 
জীবনধারণ করে। সাধারণ বাণ ও কঙ্গার-ইল জাতীয় মাছের! 
অন্যান্য ছোটখাট মাছ শিকার করিলেও বেশীর ভাগই গলিত, 
দূষিত মাছ-মাংস ও অন্যান্ত আবর্জজন! ভক্ষণ করিয়া থাকে । তারা- 
মাছেরাও অন্যাপ্ জীবন্ত প্রাণী শিকার করিয়া থাকে; কিন্ত 
কোন কিছুর মৃতদেহ দেখিতে পাইলেই তাহ! সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ 
না কর! পধ্যস্ত স্থান ত্যাগ করে ন। | হ্যাগ-ফিশ নামক নলাকৃতি 
এক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য অন্তান্ত মৃত বা! গলিত 
মৎস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে । বড়শিতে গাথিয়! 
ব। ফাদে পড়িয়া কোন মাছ মরিয়া যাইবামাত্রই 
ইহারা তাহার শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে 
এবং চামড়া ও শক্ত হাড়গুলি ছাড়! সমুদয় মাংস 
উদরস্থ করিয়া ফেলে ৷ প্রধানতঃ মৃত মৎস্তার্দি 
ভক্ষণে অতিমাত্রায় উৎসাহী হইলেও ইহার! হাঙ্গর 
জাতীয় বৃহদাকুতির হিংস্র প্রাণীদের সহিত গুরুতর 
শত্ৰুত| সাধন করিয়া থাকে | লম্বায় ইহারা! এক 
ফুটের বেশী বড় হয় না। হাঙ্গরের তুলনায় অতি 
ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের দ্বারা একবার আক্রান্ত হইলে 
হাঙ্গরের মৃত্যু অনিবার্য্য। চোখ, নাক বা 
কান্‌কোর ভিতর দিয়া ইহার! হাঙ্গরের দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং চামড়া ও হাড়গোড় 
বাদে শরীরের মাংস খাইয়। ফেলে । কড় লিভার 
অয়েলের জন্য বিখ্যাত কড. মাছের মত ময়লা- 
ভোজী মস্ত জাতীয় প্রাণী আর বোধ হয় 


রত... এ 
দ্বিতীয়টি নাই। ইহারা না খায় এমন পদার্থ ই নাই । পচা মাছ, 
মাংস বা খাগ্োপযোগী যে-কোন রকমের আবর্জনা ইহার! সাগ্রহে 
উদরসাৎ করিয়া! থাকে । ইহ! ছাড়াও অনেক কড মাছের পেটে 
পালক সমেত আস্ত পাখী, চাবির গোছা, মোমবাতি এবং অন্ধান্ত 
অনেক রকমের জিনিস দেখিতে পাওয়! গিয়াছে । একবার একটা! 
কড় মাছের পেটের ভিতর হইতে ছোট্ট একখানি বইও বাহির 
হইয়াছিল । মোটের উপর ইহার! যে স্থানে বিচরণ করে তাহার 
আশেপাশে কোথাও কোনন্ধপ ময়লা বা! আবর্জনার অস্তিত্ব থাকা 
সম্ভব নহে । এতত্বাতীত উভচর গোসাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীরাও 
ূগন্ধযুক্ত গলিত জান্তব পদার্থ উদরস্থ করিয়া! আবর্জনা-পরিষ্কারে 
যথেষ্ট সহায়তা করিয়া! থাকে । 


এই সকল প্রাণী ব্যতিরেকে নিয়শ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যেও 
ময়ল! পরিফ্ধারকের অভাব নাই । পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী 
হইলেও দলবদ্ধভাবে ময়ল! পরিষ্কারের কাজে অপূর্বব কৌশল এবং 
দক্ষতার পরিচয় দিয়! থাকে । কোনস্থানে স্কাপ, ব্যাঙ, আরসোলা', 
টিক্টিকি, ইদুর প্রভৃতি যে-কোন প্রাণীর মৃতদেহ পচিতে থাকিলে 
পিপীলিক! আসিয়! তাহ! ঘিরিয়া ধরে এবং ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই 
তাহ! নিঃশেষে পরিষ্কার করিয়া ফেলে। আফ্রিকার কোন কোন 
অঞ্চলে ডাইভার-য্যাণ্ট নামক এক প্রকার দূর্ধর্ষ পিপীলিকা 
. দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দংশন যেমনই বিষাক্ত তেমনই 
ইহার! বেপরোয়া ইহার! দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে এবং এক 
একটা দল দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইলেরও বেশী স্থান অধিকার করিয়া 
চলে । ইহার! জীবন্ত কি মৃত কোন প্রাণীকেই বাদ দেয় না। 
চলিবার মুখে যাহ! পড়ে তাহাই নিঃশেষে উজাড় করিয়া যায়। 
মান্য হইতে আরম্ভ করিয়! ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এমন কোন প্রাণী নাই 
যাহার! ইহাদিগকে ভয় করে না । যে পথে ইহারা চলে সে পথে 
জীবন্ত সাপ, ব্যাঙ, ইদুর, কেঁচো, টিকটিকি হইতে আরম্ভ করিয়! 
দূষিত এবং গলিত কোন জান্তব আবর্জনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া 
যায় না। গুবরেপোকারাও ময়ল! অপসারণে অপরিসীম সহায়তা 
করিয়া থাকে । প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন রকমের গুবরে-পোক! 
দেখিতে পাওয়! যায়। জাতীয় বৈশিষ্ট্য অন্থুযায়ী ইহার! অনেকেই 
মান্য এবং মন্তষ্যেতর প্রাণীদের মল উদরস্থ করিয়া থাকে। 
অনেকে আবার ছোটখাট প্রাণীদের মৃতদেহ, পচা মাছ-মাংস 
খাইয়াই জীবনধারণ করে। ইহারা রাব্রিচর প্রাণী। ইদুর, 
খরগোন, বা এ রকমের কোন মৃতদেহ দেখিতে পাইলেই ইহারা 
আসিয়| তাহার চতুদ্দিকে গর্ত খনন করে। তলার মাটি আল্গা 
হইলেই মৃতদেহট| আপন ভারে নীচে নামিতে থাকে । এইরূপে 


রাজ্যস্তরীর বিবাহ 





শব-মাংস ভোজী ষ্টর্ক জাতীয় পাখী 
কিছুদূর নিয়ে গেলেই উপরে আল্গ! মাটি চাপাইয়! মৃতদেহটাকে 


সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে। তার পর মাটির নীচে আসিয়া 
দিনের পর দিন ধীরে ধীরে সমস্ত দেহটাকে উদরসাং করিতে 
থাকে । অনেকেই হয়ত দুইটি গুবরেপোকাকে একযোগে 
গোবরের ডেল! গড়াইয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। ইহার! 
ডেলাটাকে গর্তের মধ্যে লইয়া! গিয়া তাহার মধ্যে ডিম পাড়ে। 
বাচ্চা বাহির হইয়াই এই গোবর খাইতে আরম্ভ করে। আহাধ্য 
বস্তু নিঃশেষিত হইবার পর বাচ্চাগুলি পুত্তলীরূপে পরিবর্তিত হইয়া 
নিক্কিয়ভাবে অবস্থান করে। কিছুকাল পরে গুবরে-পোকার 
রূপ ধারণ করিয়া গর্থের বাহিরে আমে এবং স্বাভাবিক জীবন- 
যাত্র| সুরু করিয়! দেয়। বিভিন্ন জাতীয় মাছির বাচ্চারাও ময়লা 
উদরস্থ করিয়াই জীবনধারণ করে। জীবজস্তর মল এবং পচা 
মাছ-মাংসের মধ্যে অসংখ্য পোকা কিলবিল করিতে দেখা যায়। 
ইহূরাই বিভিন্ন জাতীয় মাছির বাচ্চা । ইহার! এ সকল পৃতিগন্ধ- 
ময় পদার্থ উদরস্থ করিয়া বড় হয়। অবশেষে পুত্তলীতে পরিণত 
হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা! করিবার পর প্রকৃত মাছির রূপ ধারণ 
করে। 





রাজ্যশ্রীর বিবাহ 


অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 
আমি অন্তত্র বলিয়াছি যে, ধর্মশান্তর, অর্থশান্্র ও কামশান্ত্রের গতিক এবং স্থান-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ। উহার কতখানি প্রক্ৃত- 


ব্যবস্থাদি হইতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের যে আংশিক চিত্র 


পক্ষে লোকব্যবহারাহুগত ছিল তাহা সম্যক্‌ নির্ণয় করা সহজ 


পাওয়া যায়, উহা অনেকাংশে বাচনিক, আদর্শসূলক, গতাহু- নহে। এই কারণে কাব্যাদিতে সমাজ ও গৃহসথত্বীবন সন্বন্ধীয় 










লে নারে তের করিলেন 
কে বমিদেন, "ফেরী, 


আমানের কা রান নী এখন তারসয প্রান্ত হইয়াছে। যেমন 


ব্যে তাহার শুপগ্রামের বিষয় সর্বদাই আমার মনে উদ্বিত হয়, 






হাসিকগণের পক্ষে 
_বিবরণটি ‘প্রবাসী’র পাঠকগণকে কা ৱিতে ইচ্ছা করি। 
ছুঃখের বিষয়, অনুবাদে বাণভট্টের অনবদ্য ভাষার কাব্যরস 
রক্ষা করা সম্ভব নহে। ইহার অন্ততম প্রধান কারণ হুর্ষচরিতে 
_নানার্ধ শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য। কোন কোন ক্ষেত্রে উপযাদি 
কিঞ্চিৎ বর্জন না করিলে বর্ণনাটি সাধারণ পাঠকের রুচির 
অনুপযোগী হইয়! পড়ে। . আবার স্থানে স্থানে বিভিন্বপ্রকার 
সম্ভাবিত ব্যাখ্যার একটিমা অবলম্বন করিলে অনুবাদ কিছু 
' সুথবোধ্য হয়। হৰ্ষচরিতের ভাষার গ্লেষ গুণটি' অনেক স্থলে 
অনুবাদে উপেক্ষা করিতে হয়। বাণের সুদীর্ঘ বাক্যগুলিকে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য-সমষ্টি দ্বারা প্রকাশ না করিলে বাংলায় উহা 
পাঠযোগ্য হইতে পারে ন!। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বল! যায়, উৎসবমত্ত 
রাজপুরীর বর্ণনায় কবি মাত্র একটি বাক্য ব্যয় করিয়াছেন; 
কিন্ত মুদ্রিত পুস্তকে উহা ৪৬ পঙ ক্তি স্থান অধিকার করিয়াছে। 
যাহা হউক, আমরা বাণের বর্ণনার যথাসম্ভব মূলামুগত তাৎপর্ধ্য 
মা পরকালের চে! করিব । কিন্তু তৎপূর্কে সংক্ষেপে স্থান- 
কাল-পাত্রাদির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । 

দাগে পূর্বব-পঞ্জাবের অন্তর্গত কন্ণাল-অন্বাল! অঞ্চল 
58 শ্রীক্ নামে একটি রাজ্য ছিল। 
: উহার রাজধানী স্থাদীস্বর ( আধুনিক থানেশ্বর )। এই রাজ্যের 
পরাক্রান্ত নরপতির নাম প্রভাকরবর্ধন ; তিনি অনুমান 
৫৮০ হইতে ৬০৫ খীষ্টাৰদ পৰ্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহার 
সুই পুত্র এবং এক কন্তা ছিল। পুর্রদ্বয়ের নাম রাজ্যবর্থন ও 
হর্যবর্ধন ; কন্তার নাম রাজ্যত্রী। এই রাজ্যপ্রীর বিবাহ সম্পর্কে 
বাণভটের হর্ষ-চরিতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাই বর্তমান 
প্রবন্ধের বিষয়বন্ত। 
রাজ্য দিনে দিনে বাড়িয়! উঠিতেছিলেন | নৃত্যগীতাদি- 
(রগ সখীগণের সহিত তাহার সৌহা নমি হইল। ক্রমে 
তিনি নিজেও সমুদয় কলায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। শীঘ্রই 
তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন । এইবার রাজ্য্রীর প্রতি রাজ- 
গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল । তাহারা সকলেই দুত পাঠাইয়া ধান্রে- 
 শ্বর'রাজকুমারীর পাণি প্রার্থনা করিলেন । 

একদিন রাজ! প্রভাকরবর্ধন অত্তঃপুর-প্রাসাদে অবস্থান 
করিতেছিলেন। এমন সময় বাহৃকক্ষস্থিত কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির 
কণ্ঠ হইতে নিয়োদ্ধ,ত গানটি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল ।_ 
-.. উদ্বেগমোহাবর্ডে পাতয়তি পয়োবরোন্নমনকালে । 
রঃ ত সত ন কি 









১ পাকা এস এই আধ্যাটি হইতে 
কিছু বুঝ! যাইবে । এন্বলে সুতার সহিত : সরিতের উপমা দেওয়া হইয়াছে; 
কিন্তু লোকের অধিকাংশ শব্দেরই সুতীপক্ষে একরূপ এবং সরিৎগক্ষে 

জিন্নরূপ অর্থ করিতে হুইবে। 


তেমনি তাহার জন্য একটা ছশ্চিভাও আমার হৃদয় পরিত্যাগ 
করে না। কন্তার যৌবনারস্ত হইতে পিতা সস্তাপানলে 
দগ্ধ হইতে থাকেন । রাহ্যত্রীর পয়োধরোন্বতি আমার হৃদয় 
অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। ছুল্্য সামাজিক বিধির উপর 
আমাদের কোন হাত নাই। সেই বিধি অনুসারে, যাহাকে 


বুকে করিয়া লালনপালন করিয়াছি এবং কোনদিন ত্যাগ 


করিবার কথা ভাবি নাই, নিজের অঙ্গসন্ভৃতা সেই কন্তাকে 
কোন অজ্ঞাতপূর্বব ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া লইয়া যায়। 
সত্যই ইহা মন্ুষ্যজীবনের পক্ষে শোচনীয় ব্যাপার । যদিও 
পুত্র এবং কন্ঠা উভয়েই আমাদের সন্তান তাহা হইলেও 
এই কারণে কন্তার জন্মে প্রাজ্ব্যক্তি শোকগ্রস্ত হন। 
এইজন্যই কন্তার জন্মকালে লোকে নয়নজলে তাহার তর্পণ 

করিয়া! থাকে ।২ যে বিবাহ করেন না এবং গৃহবাস 
পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় লন তাহারও এই 
কারণ। সন্তানের বিরহ কে সহ করিতে পারে? আমাদের 
রাজ্যস্রীর জন্ত বরপক্ষের দূত আসিতে আরম্ভ করিয়াছে; 
ছুশ্চিস্তাও আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছে। 
কি করিব? গৃহস্থকে অবশ্থই লোকবৃত্তির অনুসরণ করিতে ' 
হইবে । যাহা হউক, বরের অন্ত যে গুণই থাকুক, জ্ঞানীব্যক্তির 
পক্ষে কুলগৌরবই বরনির্ণয়ে প্রধান বিবেচ্য বিষয় । বর্তমানে 
মৌখরীবংশ রাজ্গণের শীর্ষস্থিত এবং সমগ্র জগতে সম্মানিত। 
সেই মৌখরীবংশের তিলকন্বরূপ অবস্তিবর্ম্মার পুত্র গ্রহবন্মী 
রাঙ্ধ্যপ্রীর পাণিপ্রার্থনা করিয়াছেন ।৩ গ্রহবর্ী পিতার অনুরূপ 


কন্ঠ সম্প্ৰদান করিতে ইচ্ছা করি।” j 

স্বামীর কথা শুনিয়া হুহিতৃস্বেহকাতরা মহাদেবী যশো- 
বতীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল । তিনি বলিলেন, “আর্ধ্য- 
পুত্র, কন্তাসম্তানের পক্ষে ত মাত! পালনকারিণী ধাত্রী মাত্র । 


কন্ঠাদানবিষয়ে পিতারই কর্তৃত্ব । তবে ক্কপার পাত্রী বলিয়াই ... 


পুত্র অপেক্ষা কণ্তার প্রতি স্নেহ অধিক হইয়া! থাকে । হাছান 
জন্ত আমাদের ব্যাকুলতা ঘর্ধ্যপুত্রের অবিদিত নাই 1৮ 
রাজা প্রভাকরবর্ধন কন্তাদান বিষয়ে মনঃস্থির করিয়া পুত্র 
দ্বয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন । অতঃপর তিনি রাজ্যবর্ধন এবং 
হর্ষবর্ধনের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 
রাজ্যশ্রীর করপ্রার্থনা করিবার জন্ত গ্রহবন্থার প্রেরিত প্রধান: 
দৃতপুক্ুষ পূর্বেই উপস্থিত হুইয়াছিলেন। এক শুভদিনে সমস্ত 
রাজকুলসমক্ষে রাজা প্রভাকরবর্ধন কন্তাদান উপলক্ষে মৌখরী- 








২1 | এ সবলে সতের উদেপ্তে দাতিবা জলির ইঙ্গিত কর! হইয়াছে। 
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৩। আধুনিক যুক্তপ্ররেশ ও বিহারের রধিকাংশ মৌখরী বা! মুখর 
বংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্র ছিল। অনে অনুমান করেন, কনৌজে 
তাহাদের রাজধানী ছিল। . রা ু 



















{ সাব দিল বিকট সি: রাঙ্গা একাকর- 

- বব্ধনের গৃহ ওঁজ্ছবল্য, রমণীয়তা, ওঁৎসুক্য এবং মাঙ্গল্যে মণ্ডিত 
হইল। সকল লোককে যথেচ্ছতাঁবে তান্থুল, . পটবাস (সুগন্ধি 
চুৰ্ণ বিশেষ ) এবং পুষ্প বিতরণ করা হইল । নানা দেশ হইতে 
শিল্পীদিগকে আনা হইল । রাজপুরুষগণের তত্বাবধানে গ্রাম- 
বাসীর! উপকরণসম্ভার আনিতে লাগিল । দৌবারিকগণ বিভিন্ন 
নু পররিত উপহারজব্যাদি উপস্থিত করিল। নিমন্ত্রিত 





ব্যবস্থা করিতে তৎপর রহিলেন । চর্ম্মকারদিগকে 
মধুমদ সেবন করিতে দেওয়া! হইয়াছিল ; তাহার! বাদনযষ্ট 
হস্তে লইয়া উদ্দামভাবে মঙ্গলপটহসমূহ বাজাইতে লাগিল । 
উলুখল, মুষল, শিলা প্রভৃতি উপকরণ eee দ্বারা মণ্ডিত 
করা হইল ৫ যে স্থানে ইন্দরাণীর মূর্তি প্রতিিত হইতেছিল 
[নে নানাদিক হইতে চারণেরা আঁসিয়া ভীড় করিল। 
'স্থত্ধরের] শ্বেতপুষ্প, সুগন্ধি বিলেপন এবং বসন দ্বারা সংক্কৃত 
হইয়া বিবাহবেদীর স্থত্রপাত করিতেছিল। হস্তে উর্দমুখী 
১. কুচ্চক (বুরুশ ) এবং স্কন্ধে সুধাকর্পর (শ্বেত রঙের পাত্র ) 
লইয়া মজুরের! অধিরোহিশীতে আরোহণপূর্ববক প্রাসাদপ্রতোলীর 

শিখর ববলবর্ণে রঞ্চিত করিতেছিল। পিষ্টকুক্কমসন্ভার 
ফেলা হুইতেছিল ; সেই কুছ্কুমমিশ্রিত জলধারায় 
কর চরণ রঞ্জিত হুইয়া গেল। যৌতুকযোগ্য হস্তী, অশ্ব 
প্রস্থৃতিতে অঙ্গন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; লোকে সেগুলিকে ভাল 
করিয়া দেখিবার জন্ত ভীড় করিল। গণকেরা লগ্নসমূহের 
বিচারে নিঘুক্ত ছিলেন। মকরমুখী প্রণালীবাহিত গন্ধোদকে 
2 জীকনাশীদন্হ পরিপূর্ণ হুইয়াছিল। দ্বর্ণকারেরা সোনা 
 পিটাইতেছি [লেই টাং চাং’পংৰে অলিন্দ হরিত হইয়াছিল। 
য়ায় আলেপক ধনরিগকেও প্রাচীরের সায় আলিপ্ত হইতে 
হইয়াছিল । চতুর চিত্রকরবর্গ মঙ্গলালেখ্য চিত্রিত করিতেছিল। 
লেপ্যকারেরা ম্বৃত্তিক! দ্বারা মংস্ত, কুম্ম, মকর, নারিকেল, কদলী 

এবং পুগবৃক্ষ নির্মাণ করিতেছিল। সামন্ত নৃপতিগণ আবদ্ধকক্ষ্য 
(কোন বাধিয়া ) অধিরাজনিরিষ্ট নানা কর্ণ্মসম্পাদনে 

























ব্যা ছিলেন। স্ম্তগাত্রে সরস €জলমিশ্রিত ) আতপর্ণের 


1. ছি কা তাহার উল্লেখ করিয়া 
টা রর প্রধা ছিল। পুরাণে আছে, “দ্রবান্ত নাম গৃীয়াদ্‌- 
দদানীতি তথা! বদেত। তোরং দদ্যাৎ ততো হন্তে দানে বিধিরতধং বত: ॥" 

el শিষ্ট শব্দের অর্থ সম্ভবতঃ জলে মেশানো অয়দা। বোধ হয় পরে 
এই অর্থে সরস-আতর্পণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, সেকালে 





প্রথা ছিল বলিয়া মনে হয়। এইরূপ কার্ধো বাংলা দেশে গৌধ্মর্ স্থলে 
 তসছলচর্ণ বারহত হয়। পরবর্তী পাদটীকা ষ্টব্য। 


টু পাইতেছিল। সর্য্যোদয়কাল হইতে সতী, সুভগা, 
- স্থবেশা এবং অবিধবা সামস্তসীমত্তিনীগণ আসিয়া সর্ব 





ভঙুরাংশ ছি'ড়িয়া ফেলিতেছিল । উদ্্বল আস্তরগণিশিষ্ঠ শয্যাসমূহ 







টি & বস্তুতে অঙ্গুলি বা হস্ত ডুবাইয়। মাঙ্গলিক দ্ব্যাদিতে ছাপ লাগাইবার 


রা আৰ এ ও অশোকের : রি শা 








করিয়াছিলেন। তাহাদের ললাট সিন্দুরধুলির রেখার 
; তাহাদের ক হইতে বধূ ও বরের কুলাদি- 












পুট তুলাপন্নবসমূহ" এবং নিবাহ-ককষারচবা্ধ 
করিতেছিলেন । কেহ বলাশনাপক৯ দ্বত দ্বারা 
কুদ্ধুম মিশ্রিত অঙ্গরাগসমূহ এবং বিশেষরূপে 
মুখালেপনাদি প্রস্তত করিতেছিলেন। আবার কেহ, 
রচনা! করিতেছিলেন $ উহার মধ্যে স্থানে স্থানে কক্কো 
ফল এবং স্ষটিকবর্ণ কপুরখও এখিত করা! 
রাজপুরীতে যেন সহশ্র,সহত্র ইন্ধন স্ফুরিত হু! 
কারণ চারিদিকেই চিত্রবিচিত্র বস্ত্াদির সমারোহ 
নির্ষোকের স্তায় মসুণ ও নিঃশ্বাসহাধর্য এবং কচি কদলী! 
স্ভায় কোমল বিবিধ প্রকারের স্পর্শা্থমেয় বসন-_ক্ষৌম, { 
(কাৰ্পাস ), হুকুল, লালাতন্তজ্জ ( কৌশেয় ), রি 
ইত্যাদি।১০ কোথাও কা্টছাট, মাঁপজোঁক. ও 
নিপুণা প্রাচীন পৌরপুরন্ধীগণ বস্তু প্রস্তুত করিতেছিল 
কতকগুলি বস্তু লইয়া রজকেরা রাঁজান্তঃপুরের বৃদ্ধা মহিলা? 
পরামর্শমত রং লাগাইতেছিল। কতকগুলি রষ্রিত বস্ত্রের, 
প্রান্ত ধরিয়া আন্দোলিত করিয়া ভূত্যগণ ছায়ায় শুকাইতে 
ছিল। আবার শুকাইবার পর কতকগুলি বঙ্ধে কুটিলাকার 
পল্পবমালা অস্কিত হইতেছিল $ কতকগুলি কুস্কুমপক্ষে চিত্রিত করা 
হইতেছিল। কতকগুলি বস্তু উৰ্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া ভূতের 































৬। এ দ্থলেও পিষ্টপঞ্চাুল চিহ্নের উল্লেখ পাওয়া যাইতে বলিয়াছে 
বোধ হয়। হর্বচরিতের টীকাকারের মতে সম্ভবতঃ ঘৃতলিপ্ত অ্ুজিতে 
গোধুমচূর্ণ মাখিয়। পঞ্চাঙ্গুল চিহ্ন দেওয়। হইত (দ্বিতীয় উচ্ছন জষ্টরা)। এই 
ব্যাখ্যা সত্য হইলে সরস-আতর্পণের হস্তচিহন পিষ্টপঞ্চাপুল চিহ্ন হইতে 
স্বতন্ত্র । 

৭। সন্তবতঃ ইহা সীমন্তের সিন্দুর রেখা, ললাটের সিশুরফিলু নহে 1. 
অবিধবাগণের সীমস্তে সিন্দূর বাবহার একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়; কারণ 
ইহা! প্রাচীন আৰ্য্য প্রথা নহে। | 

৮। টাকাকার বলেন, “অভিন্নপুটো বংশাদ্িময়শ্চতুক্ধোণঃ পাটলা- 
কৃতির্ভালকৈঃ ক্ৰিয়তে; তচ্ছি্াস্তরপূরণায় কাঁ্পাসতুজপল্ব রচান্তে ৷". 
কিন্তু রঘুবংশে ( ১৭1১২ ) অভিন্নপুট শব্দ অক্ষুটিত পল্লব অর্থে ব্যহত : 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

৯। টাকাকার বলেন, “বলাশনা পুষ্পাখ্যৌবধিঃ 1” ঠা 

১*। বন্তের এই শ্রেণীভেদের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা! কঠিন। হর্ম- 
চরিতের ইংরেজী অনুবাদকেরা লিখিয়াছেন, "linen, cotton, ণ 





৪) spider's thread, muslin and shot silk," 








চাল আবির, বা দ্বারা সম্যক্রপে আচ্ছাদিত ; চিত্র- 
বিচিত্র নেঅবস্ত্ের খণ্ডসমূহ দ্বারা মগপত্তস্ত পরিবেষ্টিত। এই 

সকল কারণে রাজপুরে উদ্দবল্য, রমণীয়তা, ওংসুক্য এবং মঙ্গল্য 
সুষ্ঠ হইতেছিল। 

.- দেবী যশোবতীর হৃদয় বিবাহোৎসব ব্যাপারে পর্য্যাকুল। 


্‌ তিনি একাকী হইয়াও যেন বহুধা বিভক্তের স্তায় কাজ করিতে- 


ছিলেন । তাহার হৃদয় স্বামীর সহিত, কৌতুহল জামাতার সহিত 
এবং স্সেহ হুহিতার সহিত রহিল । আবার নিমন্ত্রিতাঁ মহিলা- 
_ধিগের অভ্যর্থনা এবং পরিজনদিগকে আদেশদান ব্যাপারেও 
সাহার ত্রুটি দেখা গেল না। তিনি,মহোংসবে আনন্দ করিতে 
লাগিলেন; কিন্ত ডাঁহার চক্ষু সর্বদা কৃতাকৃত বিষয়ের পর্য্যবে- 
ক্ষণে ব্যস্ত রহিল । রাজ প্রভাকরবর্ধন বার বার উদ্ী এবং 
_ হস্তিনী১৩ প্রেরণ করিয়া জামাতার আনন্দের উদ্রেক করিতে 
লাগিলেন । আজ্ঞা সম্পাদনে দক্ষ পরিজনেরা আদেশ পাঁলনের 
অপেক্ষায় তাহার মুখের প্রতি. চাহিয়া ছিল ; কিন্তু ছুহিতৃন্সেহ- 
কাতর নরপতি পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বয়ং সমুদয় কার্য্য সম্পাদন 
_ করিতে লাগিলেন। 

..  এইরূপে বিবাহ বাসর সমাগত হইল । সমস্ত রাজপরিবার 
_ যেন অবিধবাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত জীবলোক 
যেন মঙ্গলময়, দিগ্রগুল চারণময়, অস্তরীক্ষ পটহময়, পরিজন 
_ স্ুষণময়, টি বান্ধবময়, কাল নির্বতিময় এবং মহোৎসব লক্ষ্মীময় 
বোধ হইল। এ যেন সুখের নিধান, জীবনের সার্থকতা, পুণ্যের 
পরিণাম, বিভূতির যৌবন, গ্রীতির যৌবরাজ্য, মনোরথের সিদ্ধি- 
কাল। যেন লোকের অঙুলিপর্ক্ে গণিত হুইয়া, মার্গধ্বজ- 
সমূহের দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া, মঙ্গল্যবাগ্তশব্ষে প্রত্যুরগত হুইয়া, 
_ মৌহ্ত্তিকদিগের দ্বারা আহত হইয়া, সকলের বাসনায় 
"আকণ্ঠ হইয়া এবং বধু রাজ্যত্রীর সখীগণের হৃদয় ছারা 
আলিঙ্ষিত হইয়া বিবাহদিবস উপস্থিত হুইল । সেদিন 
প্রাতঃকালে প্রতীহারগণ১৪ সমস্ত অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে 
রাক্জপুরী হইতে বহিষ্কৃত করিল । 

তারপর একজন সুদর্শন যুবককে সঙ্গে লইয়া প্রধান প্রতী- 
“হার রাজসমীপে উপস্থিত হুইল। বলিল, “দেব, জামাতার 
মি নাট বাল তান্ুলদায়ক১ৎ আসিয়াছেন।” 


নস সপ ও পঠী বত? উপরে ত?" 








521 ইতর বলা হইয়াছে.” CANVAS snd cloth pieces,” 
১২। মুলে ছে “প্তবরক”। টাকাকার বলেন, কট কানের 
বন্তর। ইংরেজীতে লেখা হইয়াছে +257050718- 
১৩। মূলে আছে *উদ্ীবামী”। অনেকে উহার অর্থ বহি 
প্উষ্ী”। 
১৪1 প্রতীহীরগণ: রাজপুরীর ও যানে এবং রাজের ই রক্ষকের 
কাৰ্য্য করিত। { 
১৫। সম্পন্ন পদের বি! বহন করাই চাম্বল! 
প্রাথমিক কার্য ছিল। 





Gos Ree a a eS 
কাল মস্তক-ভূমিতে নিবন্ধ রাখিল। পরে ভুমি হইতে 


বলিল, “দেব, আপনার: আশীব্বাদে তিনি কুশলে আছেন। : 2 


তিনি আপনাকে নমস্কার দ্বারা! অগ্চনা করিতেছেন ।” লোকটি, 
জামাতার আগমন নিবেদন করিতে আসিয়াছে জাণিয়া রাজা 
তাহাকে যথাবিধি সংকৃত করিলেন । পরে বলিলেন, “রজনীর 


প্রথম প্রহরে বিবাহকাল ; উহা অতিক্রান্ত হইয়া যাহাতে কোন 


দোষ না ঘটে সেইরূপ কার্খ্য করিও ৷” 
বিদ্ধায় এহণ করিল । 

দিবা অবসান হইল, যেন সে কমলবনের পরী বুঝার 
মুখে সঞ্চারিত করিয়া গেল। সর্য্য অরুণবর্ণ ধারণ করিল, বোধ 
হইল যেন উহা দিবস লগ্মীর রক্তবর্ণ পদ্পল্পব। বধু ও বরের 
অন্থরাগের সহিত তুলনায় নিজেদের প্রেম লঘু হুইয়! পড়িবে, 
এই ভয়েই যেন চক্রবাকমিথুন বিচ্ছিন্ন হইল। রক্তাংশুকের 
ন্যায় সুকুমার নভোগাত্রে কপোতকণ্ঠবৎ আপাতুর সন্ধ্যারাগ 
স্করিত হইল। বরযাত্রাগমনসমুখ ধুলিরাশির স্কায় অন্ধকার, 


অতঃপর পারিজাতক 


দিদ্ুখ আচ্ছন্ন করিল। বিবাহলগ্ন উপস্থিত করিবার জন্তই যেন 1 
তারাগণ উদ্দিত হুইল । উদয় পর্বত হইতে মঙ্রলকলসের প্তাস্ন 


ক্রমবর্ধমান ধবলছায়াসম্পন্ন চন্দ্রমণ্ডল উৰ্দ্বে উৎক্ষিপ্ত হইল 1৯৯. 
বধুবদনের লাবগ্যজ্যোৎস্সা প্রদোষের অন্ধকারকে গ্রাস করিল। 
কুমুদবন যেন উর্ধমুখে বৃথা-উদ্দিত' চন্্রকে উপহাস করিতে 
লাগিল। যথাসময়ে গ্রহবর্মা আসিলেন। তাহার সম্মুখে: 
পদাতিগণ মুহুমুহু স্বর্ণথচিত অরুণচামর আন্দোলিত করিতে 
করিতে ছুটিতেছিল। বরের সহিত সমাগত অশ্বসমূহে দিগল 
পূর্ণ হইয়াছিল) তাহাদের  হ্রেষাশবের উত্তরে রাজধানীর 
উৎকর্ণ অশ্ববৃন্দ যেন প্রতিহ্রেষাধ্বনি দ্বারা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা 
করিল। চন্ড্রোদয়ে বিলীন অন্ধকার যেন বরের মহাবল হস্তীগুলি- 
দ্বারা পুনরায় ঘনীভূত হইল । তাঁহাদের সাজসজ্জা সমস্ত প্বর্ণময়। 
তাহারা, চামরের স্ায় কর্ণ আন্দোলিত করিতেছিল $ তাহা... 
দের গলঘন্টা হইতে টক্কারধ্বনি উখ্িত হইতেছিল। হস্তীগুলির 
পষ্ঠাবরণবস্তর চিত্রবিচিত্র । গ্রহবর্ষ! হস্তিনীপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন; 

সেই হস্তিনীর মুখ নক্ষত্রমালাসংজ্ঞক হারে শোভিত। জামাতার 
সম্মুখভাগে নৃত্যপরায়ণ গায়কগণের কোলাহল নানাপ্রকার 
বিহঙ্গের মিলিত সঙ্গীতের স্কায় শোনা যাইতেছিল ; বোধ হইল 
যেন উপবনের সহিত নবীন বসন্তের সমাগম হইয়াছে ।৯৭ 
গন্ধতৈলপূর্ণ দীপমালার আলোকে সমুদয় স্থান হরিদ্রাবর্ণ দেখা ৯ 
যাইতেছিল, মনে র্যা যেন চারিদিক কুঙ্ক রদ ছাই নি 








কের করিতে যান। বরের চারিদিকে খাকিয়| মভুরেরা উহা 
॥ সম্ভবতঃ গ্রহবর্দীও এইরূপ কৃত্রিম উদ্ধানের মধ্যবর্তী ছিলেন। 













বজাত পাদপের স্তায় প্রতীয়মান: হইলেন। তাহার 
হৃদয় নববধূর বদন অবলোকনের জন্য কুতৃহলী হইয়াছিল; 
. সেইজন্ই যেন তাহার মুখ দেহের অগ্রবর্তী ছিল । | 
রাজা প্রভাকরবর্ধন পুত্রস্বয় এবং সামন্তবর্গের সহিত দ্বার- 
. সমীপবৰ্তা জামাতার প্রত্যুদ্গমন করিলেন । অএহবর্মা হস্তিনীপৃষ্ঠ 
হইতে অবরোহ্ণপূর্বক নমস্কার করিলে রাজা তাঁহাকে প্রসারিত 
গাঁঢ় আলিঙ্গন করিলেন.। 
















তারপরে শ্রহবর্ষা যথাক্রমে 


| অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে প্রভাকরবর্ধন 
আপনার অনুরূপ আসনে বসাইয়া জামাতাকে নানা উপচারে 
12 টয়া | 
ns মি রী সাৰক রাজার বুক জনৈক আনমণ 
কে বলিলেন, “তাত, আপনাকে লাভ করিয়া 
ন চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের ভায় সমগ্রজগতে বিখ্যাত 
বংশ ওঞ মুখরকুলকে সন্মিলিত করিলেন । 
মই গুণবত্তা হেতু মহারাজের হৃদয়ে স্থান লাভ 
এখন ত আপনি তৎকর্তৃক ভূষণের স্কায় মস্তকে 
ঘাগ্য হইলেন ।” 
খন এ কথা বলিতেছিলেন তখন মৌহুত্তিকগণ 
আসিয়া রাজাকে বলিলেন, “দেব, লগ্নবেলা আসিল । জামাতা 
_ এখন কৌতুকগৃহে চলুন।” রাজা জামাতাকে বলিলেন, “ওঠ; 
রে যাও” অতঃপর গ্রহবর্ম। অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 
ত্দর্শনকৃতৃহলী স্ত্রীগণের জহত্র দৃষ্টি তছুপরি পতিত হইল। 
ক লক্ষ্য না করিয়া তিনি কোতুকগৃহের দ্বারে উপস্থিত 
ন। দ্বারসমীপে পরিজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং 
টি টিচার প্রবেশ করিলেন । : * 
সেখানে কতিপয় আত্মীয়, প্রিয়সর্থী এবং দাসদাসীর মধ্যে 
-.: গ্রহ্বর্থা নববধূকে দেখিতে পাইলেন । রাঙ্ধ্যপ্রীর অরুণাংগুকে 
অবগুষ্টিত বদনপ্রভায় দীপালোক নিশ্রভ হইয়! পড়িয়াছিল। 
তাহার দেহের অত্যধিক সৌকুমার্য্যে শঙ্কিত হুইয়াই যেন 
ন তাহাকে সুদৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে নাই 1১৮ : তাহার 
হৃদয় হইতে গোপনে ধীরে ধীরে দীশ্বাস মুক্ত 
বি কুমারীত্বের জন্তই তিনি শোক- 

















লাবণ্য, মদ," রবি: ও. তে মণ্ডিত 
















পাৰতেছি্। কামধন্ধবৎ পরনে জা ভাইর কহে ্তরীবৎ কর্ণভূষার হুভাহরিকে রাত 
মাল! বিরচিত হইয়াছিল। চারিদিক হইতে কুস্থমগন্ধা-- 
রর গুঞ্জনে উৎফুল্পচিত্ত এহবর্ম। মর্ত্যে অবতীর্ণ শ্রীসম্পন্ন 


_..সরাজ্যবর্ধন ও হৰ্যবৰদ্ধনকে আলিঙ্গন করিলে, রাজা তাহাকে হাত 







তে আনে হর রী মপরিপর্বযোধনা ছিলেন ন না 1 1 পুর্বে 
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বলিয়া ভ্রম হইতেছিল । কর্ণাভরণের মরকতপ্রভায় 
কপোলতল যেন মনোহারিশী লোচনছায়াকে হর্ষসমুজ্জল, 
ছিল। অধোষুখী রাজ্যপ্রী বর এবং কৌতুকব্যাপার ক রি 
জন্য আকুল হইয়া বার বার মুখ তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন 
এবং পরিহাসপ্রিয়া সখীগণ ও নিজের সাকাঁজ্ হৃদয়কে ভব পনা 
করিতেছিলেন 1১৯ 

হদয়চোর প্রবেশ করিবামাত্র বধূ তাহাকে কন্দপের করলে 
সমপর্থ করিলেন। পরিহাসস্মিতমুখী নারীরা জামাতাকে 
দিয়া কৌতৃকগৃহে যে যে কার্য করাইয়া থাকে, এহরর্ম। সে... 
সকল নিপুণভাবে সম্পাদন করিলেন । অতঃপর বধূ পরিপয়া- 


মুরূপ বেশে সজ্জিত হইলে তাহার কর ধারণপূর্ববক জামাতা. 


নিহ্ষান্ত হইয়া সুধাধবলিত নূতন বেদীর সমীপে পৌছিলেন। 
যে সকল রান্ধা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা বেদীর . 
চতুর্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন । বেদীর চারিপার্্ে মৃন্ময় পু্লিকাসমূহ 
সজ্জিত ছিল; সেগুলির হপ্ডে মঙ্গল্য ফল। উহার সহিত পা 
বিশিষ্ট মঙ্গলকলসমালায় শিশিরসিক্ত যবান্ধুর সজ্জিত |. 0 
গুলির মুখ ভোজনপাত্রের ভায়২* ;. সেগুলি কোমল না 5 
সুচিভ্রিত ছিল | রা 
উপপরষ্ঠা দ্বিজগণ বেদীর উপরে উপাধ্যায়দিগের বারা উপ- al 





স্থাপিত ইন্ধনে অগ্নি প্রন্ছালিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। অগ্নি. 


হইতে ধুম নির্গত হইতেছিল। উহার নিকটে সুপরিষ্কৃত হরিত-: 
বর্ণ হুশ ; কাছেই ভারে ভারে প্রস্তরখণ্ অজিন, সত ও করুক 
(অগ্রিতে আহুতি দিবার জব কাঠনিিত হাতা) এবং নূতন 
শূর্পে শ্যামল শমীপত্র মিশ্রিত লাজ ( খৈ ) সঙ্জিত ছিল 1. বধূর 
সহিত বর সেই বেদীতে আরোহণ করিলেন, যেন জ্যোংস্থার 
সহিত চন্দ্র নভোমগুলে উদ্দিত হুইল । 
কন্দপ্ণ রক্তাশোকের সমীপবর্তী হন, এহবর্ম সেইরূপ বধুর 
সহিত অরুণশিখামণ্ডিত অগ্নির নিকটে উপস্থিত হইলেন |... 


অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইল ; বরবধূ অস্ি প্রদক্ষিণ করিলেন | : 
বধূর মুধনর্শনের জঙ্ত কুতুহলী হইয়া অগনিশিখাও যেন দক্ষিণাবর্তে 
রী যুখধবলিত 
অগ্নিকে দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি বধূবরের অপুর্ব রূপ টি 





ঘুরিতে লাগিল। অগ্নিতে লাজাঞ্জলি পড়িল ; নখ: 
দেখিয়া বিস্ময়ের হাসি হাসিলেন। 


রাজ্যাপ্রী রোদন করিতে লাগিলেন । তাহার নেত্র হইতে 7 


স্থল মুক্তীফলের হ্যায় বিমল অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল; কিন্তু 
রোদনে তাহার বদনবিকার দেখা গেল না। সাক্রনেত্র বান্ধব- 


বধূগণ সরবে ক্রন্দন করিলেন । সমস্ত বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপ 


সমাপিত হইলে বধূর সহিত জামাতা শ্বশ্তর ও শ্বজ্জধকে প্রণাঁমের 
পর শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন । এ গৃহের দ্বারপক্ষে রতি ও 
প্রীতি দেবতার মূর্তি অফ্িত ছিল। অলিকুল বান্ধবের সায় 
অগ্রে গৃহপ্রবিঃ হুইয়া গুপ্তনধরনি তুলিল। তাহাদের পক্ষসঞ্চালনে 





১৯। এ স্থলে মূলের ভাষা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট বলিয়া বোধি হয়। 
২০। এ স্থলে সুলের ভাষায় এবং টাকাকারের ব্যাথায় কিছু ক্রটি .. 


ৃ বা তরশীর সংজ্ঞা *আফোড়শানতবেদ বাল! তরুণী ভ্রিংশত! মতা 1২াছলিয়া মনে হয়। 






যেমন রতির সহিত... 


অর উপটারাডিন জড় নিক শুন বিষ বোহ হইয়াছি 

তার পর সকল লোকের হৃদয় হরণ করিয়া গ্রহবশ্মা ৰ 
স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। রাহা প্রভাকরবর্ধন কেই 
জামাতাকে বিদায় দিয়াছিলেন। 










শা 
চতুর্দিকে বিস্তারিত বাস্তবের ভয়ঙ্করী কায়া, 
হৃদয়ের সধ-ছঃখ অর্থহীন, মিথ্যা, শুধু ছায়া। 
| প্রেম তবু মিথ্যা নয়. .. পেয়েছি সে পরিচয়, 
ত্র নবনর্ষ্যোদয়, তোমার ছু-চোখে ভরা মায়া । 
J রিনি জা দীবনে থাকে না কিছু, বেঁচে বাকে শুধু ভালবাসা 
বিচঞ্চল * কমল মেলেনি দল, টে 
এখনো যে জাগিছে সংশয় । 
গের অন্ধকারে দিবসের হয়ে গেল দেরী, মাধবীর মেটে ঘরে 
টি ঘুমের ঝুরির সম দোলে লতা মবছুল পরনে... 
চাদের কিরণধারা নামে ধীরে এ নিঝুম রাতে; 
জাগে আবছায়া ভয়। বিহঙ্গের পক্ষ সফালনে 
ফুলের সৌরভভরা তন্ত্রাতুর বনচক্রতলে 


মাধবীর মেটে ঘর নুয়ে পড়ে মোর দৃষ্টিপাতে, 

এই মৌন অবসরে বেদনায় ভাসি অশ্রজলে । : 

তার যেন লঘু হাসি শোনা যায়, হয় না তো দেখা 1 } 
স্বৃতির খন্ঠোত শিখা জ্বলিতেছে, হেথা আমি একা। 





অদুরে নদীর বুকে জেলেডিডি চলে হেলে ছলে : 
জ্যোছনায় ঢাকা তটে জোয়ারের ঢেউ ওঠে ফুলে, 
সুনীল অস্বরতলে মরণের পাঙুলিপি রাজে,__ 
জনহীন গ্রামখানি। মাধবীরে পাই না তো কাছে 7. 
একদিন ওই বরে আমি, এসেছিহ্ু পথ তুলে ls 






নস 





কর্ণ ও কুস্তী 
প্রবানী প্রেস, কলিকাতা আমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 








ইয়াল্ট! প্রাসাদে মার্শাল ষালিন ও প্রেসিডেন্ট রুজভে্ট 





রাইন এবং মোজেল নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কবলেঞ্র নগরীর যুদ্ধের পূর্বেকার দৃশ্য 
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> 





মার্কিন নবম বাহিনীর পদাতিক সৈন্তগণ রোয়ের নদী অতিক্রম করিয়া! জার্শ্মেনীর 
একটি বিধ্বস্ত শহরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে 





মাকিন এঞ্জিনীয়ার-নির্ন্মিত এম নদীর একটি সেতু পার হইয়া ইউ, এস. কনভয়ের রাইন অভিমুখে অগ্রগতি 





« 


রবীন্দ্রনাথ 


এ. এন. এম. বজলুর রশীদ 


আমি একা বসে করি সুন্দরের ধ্যান__ 
আশিস্‌ লভিয়| যার জ্যোতির্ময় রবি; 

স্পর্শ ধার সুমধুর গন্ধবর্ণগান, 

উন্মনা করেছে তোমা! পৃথিবীর কবি। 


রক্তরাঙা পলাশের পারুলের বন, 
সপ্তপর্ণতরুশ্রেম মালতীর লতা, 
একদা উতলা তব করিয়াছে মন__ 
শালের মঞ্জুরী কত কহিয়াছে কথা । 


সুন্দরে দেখি নি কভু দেখেছি তাহার 
আনন্দ প্রকাশ তব অপূর্ব জীবনে__ 
স্থষ্টি তার নৃত্যলীলা বেদনা অপার 
তোমাতে পেয়েছে রূপ বিচিত্র বরণে । 


এসেছে বসন্ত পুন শালবীধিকায় 
রাঙা কচি পাতা শত আমের যুকুল__ 
ক্ষণে শুনি সুন্দরের আহ্বান হায় 

কে দিবে নতুন প্রাণ ভরিয়া ছুকুল। 





5 আরও অনেক কাঠ দরকার । রাগদার 





দিতে কী” বাড়ী ঢুকল। | কবল ৷ থেকে ্ালানি ফা এরা 
নিজেরাই খুশিমত সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, সরকারী বিধি- 
নিষেধ এদের পক্ষে বলবৎ নয়। কিন্তু বুড়ী নিজে এবয়স পর্য্যস্ত 
এত শারীরিক কণ্ঠ স্বীকার করে--এটা 'বাগদ্া পছন্দ করে 
না। বুড়ীকে কাঠ-বয়ে আনতে দেখে ভয়ানক চটে গেল 

গদ! । সৰ্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝড়ছে বুড়ীর, তাই 
দেখে রাঁগঘা চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, _-মা | 

কাঠের বোঝাটা। একপাশে নামিয়ে রেখে সন্সেহে জবাব 
দিলে বুড়ী--কি বেটা। . 

রাগছী একটু কোরগলায় বললে--কাঠের কি তোর অভাব 
আছে? 

অভাব সত্যই নাই, যথেষ্ট কাঠ রাগদ! সংগ্রহ করে রেখেছে, 
মুংলীর বিয়েতে এতগুলো কাঠ হয়ত লাগবেই না। কিন্তু তবু 
বুড়ীর মন মানে না, সকল কাজেই যত কিছু ঝকিঝঞচাট, যত 
কিছু দায়িত্বভার বুক পেতে যতথানা পারে সবটুকু তার কেড়ে 
নিতে চায় বুড়ী। এই কাঠ-ভাঙা নিয়েই আরও কয়েক দিন 
রাগদার কাছে বকুনি খেতে হয়েছে বুড়ীকে । 

'_ মুংলীর বিয়ের জন্ত যথেষ্ট কাঠ মজুত আছে, কিন্ত বুড়ী জানে 
ছেলে হবে, 
আতুড় ঘরে ছ্বালানি কাঠ চাই বিস্তর । রাগ! হয়ত এ কথাটা 
ভেবেই দেখে নি। ভাবতেও ওকে দেয় না বুড়ী, এই ওর 


__ স্বভাব। একলা বুড়ী এই সংসারের জগ্ঠ সারাটা জীবন শুধু 


| _খেটেই এসেছে, এতে যে তার কতখানি সুখ, কতখানি আনন্দ 
: ন তার কোন খোঁজ রাখে না। রাগদাকে মান্য করতে, 


রাগদা ত রী কাছে সেই এই মাকে নইলে একটি 
ৃ বা সাদা বত ৰ বোহদিই যে’ হোক, যত 







ঘরে যেমনকার তেমনি ঢাকা দেওয়া আছে। 
তাই দেখে বুড়ী চটে একেবারে আগুন হয়ে গেল। রাগদার 
বৌকে সামনে পেয়ে কতকগুলো! কড়া কথা শুনিয়ে দিল বুড়ী। 
ছেলে যে তাঁর এত বেলা পৰ্যন্ত না খেয়ে রয়েছে সেদিকে 
কারও জক্ষেপ নেই। 

| হার বৌ কি বেদ একটা হকির দিতে খাচ্ছিল, কিন্তু 
রাগদ্া তাকে সুযোগ দিলে না, তাড়াতাড়ি বলে উঠল রাগদা 
যে পুনঃ গে খানার, চেয়েও কেনপাতে লাকি, অগত্যা সে 














রা বলত 


| কে ছেলেকে 1. 


টা করে আছে। ভি য় করে খাওয়াচ্ছে 






বুড়ী আরও চটে গেল ভীষণ । শাড়ীর কাছ থেকে গালা.) 
গালি খেয়ে রাগদার বেঁ থ মেরে গেল । এ কিন্তু ভারি অঙঠায়, 
বিনা দোষে রাগদা ওকে মাঝে মাঝে মা-বুড়ীর কাছ | 
এমনিধারা বকুনি খাওয়ায় । রাগ! যে বাড়ী টি বাদল 
নিয়ে নাচগানে মেতে উঠেছে, তারপর সে শিকার-পর্ব সামাধা 
করে এই মাত্র যে বাড়ী ঢুকল এসে, পাস্তাভাত বেড়ে দেওয়ার 
অবসরটুকু পর্ধ্যস্ত পাওয়া যায় নি,* সে কথ] বুড়ীকে বোঝায় 
কে! তার উপর রাগদ্ধা আর এক কাঠি উস্কে দিলে । বকে- 
ঝকে একশা করতে লাগল বুড়ী। রাগদা তখন আড়চোখে 
বৌয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে বো চটে 
উঠেছিল, কিন্তু,রাগদার মুখের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে 
ফেললে সেও । * তাড়াতাড়ি ওখান থেকে দে ছুট, রাগদার 
বৌ ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকোল । 


মুংলী এতক্ষণ দুর থেকে উকিঝু'কি মারছিল, ভয়ে এত- 
ক্ষণ কাছে আসতে পারেনি। সামনে এসে দড়াতেই 
বুড়ী ওকেও তেড়ে উঠল । বৌয়ের চেয়ে মুংলীর অপরাধ কিছু 
কম নয়, সেও ত ইচ্ছে করলে এক ঘটি জল গড়িয়ে পাস্তাভাত 
ছটো বেড়ে দিতে পারত, এতক্ষণ তা দেওয়া হয় নি কেন ? .. 

সামনে দাড়িয়ে আছে রাগদা, এক্ষুনি হয়ত মায়ের কাছে 
যা-তা কতকগুলো! নালিশ করে মুংলীকে আরও বকুনি 
খাওয়াবে । বেগতিক বুঝে মুংলীও তাড়াতাড়ি আবার ঘরের 
মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল, হোঁ হোঁ করে হেসে উঠল রাগ. 
মুংলী আর রাগদার বৌ ঘরের মধ্যে তখন হাসতে হাসতে লুটো- 
পুটি খাচ্ছে। 

এই ওদের খেল! । মা-বুডীকে জি নিরে গা দেখে 
রাগদা। ছোটখাট ক্রটিবিচ্যুতি নিয়ে বৌ-বেটিকে বকে- 
ঝকে একশা করে বুড়ী। ঘর-সংসার বজায় রাখতে হলে 
মাঝে মাঝে বৌ-বেটিদদের একটু-আধটু শাসন কর! দরকার 
বৈকি! কিন্ত এসব ওদের একেবারেই গাঁ-সওয়া হয়ে গেছে, 
বুড়ীর কথায় কেউ রাগ করে না। বুড়ী ওদের উপর রাগ করে 
যতখানি, ভালবাসে তার চেয়ে অনেক বেশী। 

রাগদার জন্তে কতকগুলো পাস্তাভাত বেড়ে দিয়ে বুড়ী- 
বললে--বস বেটা, বেলা হল। 


রাগ! বলে উঠল-_এঁ যাঃ-_খাড় ছুটো তোকে দেখানই ৮ 
হয় নি, একদম তুলে গেইছি। 


সেকরা-বাড়ী মুংলীর বিয়ের জন্তে ঠাি রুপোর গয়না 
গড়তে দেওয়া হয়েছে। খাড়, ছটো৷ আজ পাওয়৷ গেল, বাউঠা, 
হাঙ্গলী, বাকমল,  বুমকো চার দিনের মধ্যেই এসে যাবে 
বাকিগুলো!) - কৌচার খুঁট থেকে খাড়, দুটো বের ক'রে 
সুংলীকে টানতে টানতে যর থেকে নিয়ে এল রাগদা, বলল-__- 
পর, দেখি কেমন মানায় । 
মুংলী পরতে চায় না কোনমতেই, রাগদার বৌ এসে ওর হাত 
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নম্াঙডির উপকূলে নির্মিত কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের পণ্টুনের উপর দিয়া মাল-বোঝাই সামরিক ট্রাকসমূহ 
খ অগ্রসর হইতেছে 


মার্কিন তৃতীয় বাহিনীর পদাতিক সৈশ্দের রাইন নদীর পশ্চিম ভীরছ জার্স্মেনীর প্রাচীন নগরী ওয়ার্মস অধিকার 





টি 


‘বৈশাখ 


ডাইনীর ছেলে 


৫৩ 





ছটো টেনে ধরে থাড, দুটো পরিয়ে দিল মুংলীর হাতে । রাপদ] 

বলে উঠল-_বাঃ কি চমৎকার তোকে লাগছে মুংলী | 

স্বাগদার মায়ের চোখ ছটো আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল, 
সব গরনা পরলে না! জানি মুংলীর আরও কতই মা বাহার 
$খুলবে। এ সব না হলে কি বেটির বিয়ে. মানায়। 
১. র্রাগদার মা ধুখী হয়ে বলে উঠল- বেটা আর গিদূরের 
গয়নাগুলো। ? 

রাঙ্গা বললে_সে এখন পরে হবেক, কোথা প্িদৃয়ে 
কোথা যে কি তার ঠিক নাই, তার আবার গয়ন!। 

রাগদার বৌ আর মুংলী মুখ চেয়ে চেয়ে হাঁসছে। রাগদার মা 
বললে-_তা হবেক নাই বেটা, সেকরাকে আমি বলে এসেছি, 
গয়না! আমি এখন থেকে গড়াই রাখব । 

পাস্তাভাত খেতে খেতে হাসতে লাগল রাগদা। রাগদার 
মা ঘরের ভিতর থেকে একটী ঝুড়ি বের ক'রে এনে বললে-_ 
থাম বেটা, মহুলগুলো আগে কুড়িয়ে আনি ; স্কান্তার ধারে পড়ে 
আছে, হয়ত এখনও কেউ দেখতে-পায় নি । 

চোত বোঁখেশের কাঠফা্টা রৌন্রে বুড়ী যে আবার এত 
বেলায় মহল কুড়,তে বেরুবে এটা রাগদ! ভাল বুঝলে না। 
-$ কি হবে মছল দিয়ে, ওতে আর সংসারের কতটুকুই বা আসান 
হবে। সারা গ্রাত্মকাল মুল কুড়িয়ে রোজগার খুব সামান্তই, 


ওটা না হলেও বিশেষ কিছু এসে যার না, বোঁ-বেটরা গতর : 


খাটিয়ে যতটুকু পারে সেই ভাল, মাঁ-বুড়ীকে আর এ সব কাজে 
উৎসাহ দেয় না বাগদা, পদে পৰে বরং বিরোধিতাই ক'রে 
থাকে। 
বুড়ী কিন্ত কোন কথা শুনতে চার না। মহল কুড়িয়ে 
জন্ম গেছে ওর, মহুল কুড়ান মস্ত একট! নেশা, আজও সেটা 
ভুলতে পারে নি বুড়ী। আগে কত রাত জেগে বন-বাদার ঘুরে 
ঘুরে ঝুড়ি ঝুড়ি মহুল কুড়িয়ে আনত বুড়ী, তাই থেকে ছ’টা 
মাসের মুন তেলের খরচা চলে যেত। পাড়ার সমর্থ মেয়েরা 
প্রায় সকলেই রাত জেগে মহল কুড়োয় আত্রও | বুড়ীর এখন 
আর সে বয়স নেই, সামর্ধ্যও ঢের কমে গেছে, কিন্ত তবু কিছুটা 
মছল সংগ্রহ না ক'রে ক্ষান্ত হয় না বুড়ী, সুযোগ পেলেই 
রাগদাকে শেষ লুকিয়েও ঝুড়ি নিয়ে মহল কুড় তে বেড়িয়ে 
পড়ে। এই মহল কুড়াম বুড়ীর একটা চিরকেলে বাতিক । 
রাগদ্ধার নিষেধ বুড়ী কানেই তুললে না, বললে-__ভাবিস 
না বেটা, আমি যাব আর আসব । 
বুড়ি নিয়ে বুড়ী মহল কুড়তে বেরিয়ে পড়ল। পাস্তাভাতে 
বেশ তৃপ্তি হ’ল না রাগদার, বৌকে ডেকে বলল-_মদ সাজান 
আছে? 
পচুই মদ এরা বাড়ীতেই তৈরি ক'রে খার। রাগদার বে 
জবাব দিল, . আছে। 
রাগদা! বললে, লাগা, ভয়ানক গরম পড়েছে । 
মুংলী আর রাগদার কে মিলে সজন-দেওয়া! সিদ্ধ চালে 
বাখরের গুঁড়ো মিশিয়ে গরম জলে চটকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পঢুই 
মদ তৈরি ক'রে ফেললে ।  পচুই রাগদার প্রিয় থাত । মহল 
চুইয়ে পাকি মদও এর! তৈরি করতে জানে, মাঝে মাঝে 
সেটাও চলে। ক্লাগদার বে আর সুংলী মহলের মদ খেয়ে 


সে-বার ভয়ানক মাতাল হয়ে পড়েছিল, সেই থেকে ওটা 
এখন বন্ধ আছে। ১১০০৮৪০৪০৮৬ ওটা এদের 
বরাবরই চলে । ৃ 

গোদা সাপের চচ্চড়ি দিয়ে পচুই খেতে বসল রাগদা 
দাওয়ার উপর চাটাই পেতে । রাগদ্থার বাড়ীর সামনে দিয়ে 
দুরে সদর রাস্তায় পাড়ার মিতন মাঝি তীর-বঙ্গক কাধে ফেলে 
কোথায় যেন চলেছে । মিতন মাঝি রাগঘার স্তাদাত, হেলে 
বেল! থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ওর! ছু’ভনে | একসঙ্গে ওরা আমোদ- 
আহ্লাদ করে, একসঙ্গে শিকার করতে বেরোয়, একসঙে ওরা 
মেশা ডাঙ ক'রে আনন্দ পায়। কীড় চালাতে মিতমও বড় 
কম নয়, রাঁপদার শিকারের একমাত্র সঙ্গী এই মিতন মাঝি। 
এত এদের ভাব,, এতথানি হ্থস্কতা, অথচ কিছু দিন থেকে 
মিতন মাঝির আর দেখাই পাওয়! যায় না, রাগদার বাড়ী 
আসা-যাওয়া সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে । 

দূর থেকে মিতনকে দেখতে পেয়ে জোর গলায় হাক দিলে 
রাগদা ৷ মিতন হয়ত শুনতেই পেলে না । আরও ক্রোরে ডাকতে 
লাগল বাগদা । থমকে একটু দাঁড়াল মিতন, কিন্তু ফিরে একবার 
তাকাল না, সামনের £দ্বিকে মুখ করে আবার সে হাটতে 
সুরু করল | বাগদা এবার তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সবর দোরে 
দাড়িয়ে আরও কোরে হাঁকতে লাগল- মিতন,_মিত-ন। 

মিতন মাঝি ফিরে দাড়াল, রাগদাকে দেখে হাসতে হাসতে 
এগিয়ে এল সে। রাগদ্বা বললে, ০০০৪০ 
কোথা, খানিক মদ খেয়ে যাবি মা? 

মিতন মাঝি একটু ইতত্ততঃ কারে বললে নাভী এৱা 


কাজ পড়েছে, বসবার এখন সময় নাই । 


মিতম মাঝির হাত ধরে ছড় হুড় ক'রে টেনে নিয়ে চললো! 
রাগদা। কান্দ এমনি পড়লেই হ’ল | কতদিন থেকে এক- 
সঙ্গে বসে মদ খাওয়া হয় নি, আয়োজন সব প্রস্তুত, মিতনকে 
আন্ত মদ না খাইয়ে কোনমতেই ছেড়ে দেবে না রাগছা, 
এতে ঘিতনের যত ক্ষতিই হোক। মিতনকে রাগদা চাটাইয়ের 
উপর বসিয়ে মদের ভাড়টা এগিয়ে দিয়ে বললে, লেঃ-_খা। 
মিতন মাঝি তীক্ষদৃ্িতে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে 
জিজ্ঞাস! করল রাগদাকে, _মা-বুড়ী তোর গেল কোথা? 

রাগদ! বললে, মুল কুড়তে। 

ঢক ঢক করে পচুই মদ খানিকটা টেনে নিয়ে মিতন বললে, 
মহল না হলে তোর পাকি মদের যোগাড় হবেক কিসে, তোর 
লেগেই ত বুড়ী খেটে খেটে হায়ক্সান। 

মাতৃগর্ধে বুকটী যেন ফুলে উঠল রাগদার, খুব হয়ে রাগদা 
বলে উঠল, তা বটে, হা ভাল কথা_ আজ আমি মহল 
চুইয়ে রাখব, কাল তোঁকে আসতে হবে। ছা'জনে ছু'টি 
বোতল পাকি নেশা, আসবি ত? 

ঘিতম মাখি একটু কীচুমাচু করে বললে, কাল? কাল 
আর আমার আসা হুবেক নাই ভ্তাঙ্গাত, আমি এখন উঠি,” 
আমাকে তুই বাদ দে | . - 

মহলের মদ যে মিতন মাঝির কত প্রিয় রাগদার তা ভাল 
রকমই জাল! আছে । তবুও সে আসতে চায় না, ব্যাপার কি? 
ব্রশগিধা একটু আশ্চর্য হয়ে বললে- কেনে বল্‌ দেখি ? 


৫৪ 


মিতন মাঝি একটু কুষ্টিত ভাবে জবাব দিলে_-তোর এখানে 
আসতে আমার ভয় করে। 

মিতন মাঝির কথা শুনে বিস্মিত হ'ল রাঁগদা, বললে- ভয়! 
ভয কিসের ? 

মিতন মাঝি বললে--বলব ? বলাই আমার উচিত, তুই 
হয়ত কোন খবর রাখিস না। তোর মায়ের নামে ভয়ানক 
বদনাম রটেছে সাঁওতাল পাড়ায় । 

রাগদার মায়ের নামে বদনাম | মিতন মাঝির কথ! শুমে 





"অবাক হয়ে গেল রাগদা, বললে__কিসের বদনাম, খুলে বল 


মিতন | 


মিতন বললে--ডাইনী । 

চমকে উঠল রাগদা, তাড়াতাড়ি বলে উঠল--কে ? 

-তোক মা। 

-বকে বললে? 

_গীশুদ্ধ লোকে বলছে। 

- প্রমাণ? 

- প্রমাণ আছে বইকি। 

রাগদার মা যে কিছুকাল থেকে ডাইনী হয়েছে, এবং ক্রমা- 
গত পাড়ার লোকের ক্ষতি করতে আরস্ত করেছে_ হু" একটা 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে মিতন মাঝি পরিষ্কার ভাবে সে কথা বুঝিয়ে 
দিলে রাগঘাকে | কিসকু মাঝির কৌটাই ত একটা মস্ত বড় 
প্রমাণ ওঝার কাছে রাগদার মায়ের নাম পর্য্যন্ত সে প্রকাশ 
করে দিষেছে | অন্তান্ত শ্বান গুরুরাও একই কথাই বলে। 

ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে লাগল রাপদা-_রাঁগদার মা ডাইনী"? 
এ যে বাগদা কল্পনা করতে পারে না। মিতম মাঝির দ্বিকে 
অভিভূতের মত কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল রাগদা 
__-এ কথা তুই বিশ্বাস করিস মিতন ? 

মিতন মাঝি অকু চিত্তে জবাব দিলে--করি। 

রাঁপদার হাংপিগটা কে যেন টেনে ধরেছে । মিতন মাঝি 
রাপদার অন্তরঙ্গ মিতা, রাগদার নেহাৎ আপনার জন, সেও এ 
কথা বিশ্বাস করে | মিতন মাঝি ত মিথ্যা কথা বলে না, তবে 
কি-_তবে কি সত্যিই রাগদার মা ডাইমী ! 

ধীরে ধীরে বিদেয় হয়ে গেল যিতন। কি আশ্চর্য্য, মিতন 
পর্য্যন্ত আজ রাগদার বাড়ী আসতে তয় করে] কত কথাই 
বলে গেল মিতন, এ সব কি সত্যি ? 

মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ার উপর বসে পড়ল রাগদাী। না 
না--এ কখনো হতে পারে না, রাগদার মন বলছে মা-বুড়ী তার 
ডাইনী নয়, লোকে হয়ত হিংসে ক'রে রটাচ্ছে। যে রাগদার 
মা পায়ের লোকের জন্তে এত. করে, পাড়ার ঘরে এ পর্য্যন্ত 
যাকে ছোট-বড় সকলেই খাতির শ্রদ্ধা ক'রে চলত, সে-ই আজ 
তাদের চোখে ডাইনী | কে বলে রাগদার মা ডাইনী ? কিসকু 
মাঝি_ ত্বিতু হাড়াম__কিটু ওঝা_আর কে? পাড়ার লোক 
--সবাই? সব শালাকে খুন করবে রাগদাঁ। রাপদার মাকে 
যে ডাইনী বলতে সাহস করে__রাগদার সে ছুশমন, বাগদা 
তাকে হেড়ে কথা কইবে না। প্রমাণ ককুক- রাগদার সামনে 
এসে প্রমাণ করুক শয়তানের দল যে মা-বুড়ী তার ভাইনী। 
মিথ্যে কথা--এ কথা যারা বলে তারা মিথ্যেবাদী । 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


কিন্ত মিতন ? মিতন মাঝি যে নিজেও__ 

বম্‌ বন্‌ করে রাগদ্বার মাথা ঘুরতে থাকে, বাগদা আর 
ভাবতে পারে না। ছেঁড়া চাটাইটার উপর মুখ গুজে উপুড় হয়ে 
শুয়ে পড়ল রাগদা । মিতন মাঝি রাগদাকে আজ গভীর একটা! 
অন্ধকার কুয়োর মধ্যে যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে গেল। সেখানে & 
আলো নাই, বাতাস নাই, চারিদিক শুধু দুরদু্টে অন্ধকার । সেই 
অন্ধকার কৃয়োর মধ্যে রাগদা যেন ডুবছে আর উঠছে, কিন্ত তার 
ধৈ পাওয়া যাচ্ছে না। শুটুকে মত পেটমোটা কঘর্ধ্য এক প্রেতমৃদ্তি 
বিকট একটা হা ক'রে রাগদার দিকে যেন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে 
রয়েছে, অথচ তাকে পিলে ফেলছে মা। রাপদ! চোখ ছুটে 
বন্ধ ক'রে দু’ হাত দিয়ে বুকটা তার চেপে ধরলে, দম যেন বন্ধ 
হয়ে আসছেরাগদার | 


কতক্ষণ এই ভাবেই কেটে গেছে। রাগদার মা এসে ঘুষ 
ভাঙালে রাগদ্রার, বললে__ভাত খাবার সময় হয়েছে বেটা, ওঠ । 

রাগদা চোখ মেলে চেয়ে দেখে সামনে তার মাঁ-বুড়ী। বুকের 
ভিতরটা হ্যাৎ ক’রে উঠল ব্রাদার, মিতন মাঝির কথাগুলো! 
রাপদার মনের মধ্যে গুম্রে গুম্‌রে যেন ঘুরপাক খেতে লাঁগল। 
অভিভুতের মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে মাঁ-বুড়ীর দিকে কিছুক্ষণ বরে 
চেষে থাকল রাগদা। ia 


এই রাগদার মা, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে 
বুডীর, আগের মত সে স্বাস্থ্য নাই, সামর্থ্য নাই, গায়ের মাংস 
প্রায় ঝুলে পড়েছে বুড়ীর, বয়সের পরিপুর্ণতাঁয় মাথার চুলগ্খলো 
বিলকুল শাদা হয়ে গেছে । নিজের অন্ত আঁশা-আকাঁজ্ফা করবার 
মত কিছুই আর অবশিষ্ট নাই বুড়ীর, জীবনের বাকি কয়েকটা 
দিন এই ভাবেই সংসারের বেপার খাটতে খাটতে কোন দিন 
হযত সট করে সরে পড়বে । পাঁধিব লাভ-লোকসাঁন আশী- 


. আকাক্ষা ও দ্বে-হিংসার একেবারে বাইরে এসে দাড়িয়েছে বুভী। 


জীবনে সে কারও কোন দিন ক্ষতি করে নি এতটুকু অথচ এরি 
নামে লোকে আজ বদনাম রটায়, ডাইনী বলে ঘ্বশার চোখে 
দেখে | পায়ের লোকের কথা রাঁগদা ঘরে না, কিন্ত মিতন মাঝি? 
সেও যে আন্ত ওদের কথা বিশ্বাস করেছে । তবে কি-_-সত্যি 
সত্যি শেষবয়সে বংশের নাম ভোবাবে বুড়ী ! মিতন মাঝি 
একি বিষের আগুন ভেলে দিয়ে গেল আজ রাগদার বুকে ] 

রাগদার মা আবার স্সেহকোঁমল কে ডাঁক দ্িলে_বেটা | 

রাগদ্ধা তাড়াতাড়ি উঠে বসল । এযে সেই মাঙুষ সেই মন 
সেই প্রাণ, চিরপরিচিত সেই স্্েহকোমল ডাক-_বেটা [কোথাও 
ত এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নি। 


রাগদার গায়ে হাত রেখে তাড়াতাড়ি ভ্রিজ্ঞাস! করলে বুড়ী 
-_তোঁর কি কোন অসুখ করেছে বেটা ? 

একটু অপ্ররুতিস্থ ভাবে বলে যেতে লাগল .রাগদ্া--মা, 
ওর! তোর বদনাম করছে, ওরা তোকে গালমন্দ দিচ্ছে । 

রাগদার মা জিজ্ঞাসা করলে-_কে ? 

রাপদ্বা বললে_ _হছুশমন যারা । 

রাগদার মা বিস্মিত হয়ে বললে-_কি বলছে ? ; 

রাগদা জবাব দিলেও কথা তুই শুনতে চাস না। তুই 
শুধু বল যে তুই যা ছিলি_তাই-ই আছিস । তুই আমার মা, 


A) 


A 


- তাহা দেখাইয়াছি। 


বৈশাখ 


আমি তোর ছেলে, আঁমি জামি তুই যা বলবি- ঠিকই বলবি, 
আমি তোকে চিনি ষে। 

রাগদ! ছটফট করতে লাগল | বুড়ী এর বিশেষ কারণ কিছু 
খুঁজে পেলে না, রাপদাকে শুধু শাস্ত করবার জ্বন্ত বলে উঠল 


' তুই ঠিকই বলেছিস বেটা, আমি যা ছিলাম তাই-ই আছি, কই 


কিছুই ত আমার হয় নি। 
রাপদা একটু শাস্ত হ’ল, বললে-_আমি জ্রানি_এ আমি 
জানি মা, তোকে আমি চিনি যে। 


কাপড়ের ব্যাক মার্কেট ৫৫ 


রাগদা হঠাৎ হাত দিয়ে ওর মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধ'রে 
বালে উঠল-_ম1! 
একান্ত আগ্রহে ঈর্ণ হাত ছু’খান! বাড়িয়ে দিয়ে রাগদাকে 
বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বুড়ী বললে, বেচী 
রাগদার মুখে কথা সরল না, বুড়ীর বুকে মুখ গুঁজে স্বস্তির 
একটা নিশ্বাস ছেড়ে এতক্ষণে রাগ! যেন নিশ্চিন্ত হ'ল । 
প্র রে ক্রমশ: 


কাপড়ের ব্ল্যাক মার্কেট 


শ্রীদেবজ্যোতি বশ্মণ : 


কাপড়ের ব্লাক মার্কেট সৃষ্টির প্রধান কারণ ছুইটি__উৎপাদন 
হাস ও বিক্রয়-ব্যবস্থার আমূল বিপর্যয় এবং এই ছুইটিই বস্তু- 
জমন্তা-সমাধানে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রত্যক্ষ ফল । জনমতের 
বিরুদ্ধে ভারত-সয়কার কিন্সপে ভারতের বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী 
করিতেছেন, সৈম্ভদের ভর প্রয়োজনীয় কাপড় আমেরিকা বাঁ 
ব্রিটেন হইতে না আনিয়া কিরূপে ভারতীয 'মিলগুলি হইতে 
উহা! আদায় করিতেছেন, এবং উহার ফলে কিরপে শ্রনসাধারণের 
প্রাপা কাপড়ের পরিমাণ কমিতেছে চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী”তে 
সম্প্রতি ভারত-সরকারের টেক্সটাইল 
কমিশনার মিঃ ভেলোঁডিও বলিয়াছেন, “বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ছুইটি 
মূল উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত, তন্মধ্যে 
প্রথযটি বার্থ হইয়াছে, বস্ উৎপাদন তো বাড়েই নাই, যুদ্ধের 
মধ্যে বাড়িবার সম্ভাবনাও আর নাই রপ্তানী ও সাপ্লাই 
বিভাগের দাবী না কমিলে ঘনসাঁধারণের প্রাপ্য বস্তের পরিমাশ 
যৃদ্ধিরও কোন আশা নাই ।” 

মিঃ ভেলোডি শুধু প্রথমটির ব্যর্থতার কথা বলিয়াছেন । বন্্র 


* নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীষ উদ্দেশ্যও ঠিক সমানভাবে ব্যর্থ হইয়াছে এবং 


এই উভয় ব্যর্থতার সম্মিলিত ফল দেশবাসীর পক্ষে যেমন 
মারাত্মক হইয়াছে, ঠিক তেমনি লাভজনক হুইয়াছে বিলাতী 
কাপড়ওয়ালাদের বেলায় । ব্রিটেন হইতে কাপড় আমদানির 
বন্দোবস্ত ১৯৪৩-এর জুন মাসে বন্তর-নিয়ন্ত্রণ সুরু হবার বহু 
পূর্বব হইতেই আরস্ত হইয়াছিল সর মহম্মদ আভিজুল হকের 
এক উক্তিতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি স্বীকার করিয়া- 
ছেন, ১৯৪২-এয় জুলাই হুইতে ১৯৪৪-এর ডিসেম্বর পর্ষ্যস্ত 
বিলাতী সুন্ম বন্ আামদামির জন্ত ২০৯টি লাইসেন্স" দেওয়া 
হুইয়াছে। আপাততঃ মোট .দেড় কোটি গজ বিলাতী কাপড় 
আমদানির আয়োজন হুইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্তগণ সর 


_ মহম্মদ আদ্বিজুল হককে চাপিয়া! ধরিলে তিনি ইহাঁও স্বীকার 


করেন যে আমদানি বিলাতী কাপড়ের মধ্যে এমন অনেক 
কাপড় থাকিতে পারে ঘা! এদেশে প্রস্তুত করা যায় । সর 
বিঠল চন্দাবরকার বলিয়াছেন যে এই আমদানী সম্বন্ধে টেক্সটাইল 
কণ্টেল বোর্ডের সহিত পরামর্শ করা হয় নাই তাহারা ইহা 
জানিতেন না । বিলাতী কাপড় আমদানী করিয়া সৈহ বিভাগের 
জন্য উহ! ব্যবহার করিয়া সামরিক প্রয়োজনে বস্তু সরবরাহের 
দায় হইতে মিলগুলিকে রেহাই-দ্রিলে সব দিক অনায়াসে রক্ষা 


পাইতে পারিত, কিন্তু গবর্ণমেন্ট কোন দিনই সেন্মপ চেষ্টা 
করেন মাই । বস্ত্র উৎপাদন ব্যাপারও ঠিক সমান রহন্জনক । 
তীয়ুক্ত ক্ষিতীশচন্্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে সর মহম্মদ আজিজুল 
হক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ভারত-সরকারের টেক্সটাইল 
কমিশনার কয়লার অভাবের কারণ দেখাইয়া যুক্তগ্রদেশ ও 
মাদ্রাজ ভিন্ন অন্তান্ত প্রদেশের কাপড়ের কল কিছুদিন বদ্ধ রাখি- 
বার অন্ত মিলমালিকগণকে “পরামর্শ” দিষাছিলেন। কয়লার 
অভাবে সত্যই কতকগুলি মিল গত জানুয়ারি মাসে বন্ধ ছিল 
এবং এই কারণে প্রা আড়াই কোটি গন্ত কাপড় কম তৈরি 
হুইয়াছে। চটকল প্রভৃতি অন্ত কোন মিলকে কিন্ত কয়লার 
অভাবের জন্ক কান্ধ বন্ধ রাখিতে বলা হয় নাই। বোম্বাইযের 
কমার্স পত্রিকাঁিকে বোম্বাই মিলমালিকদের মুখপত্রন্দপে গণ্য 
করা চলিতে পারে । এই পত্রিকা ২৪শে মার্চের সংখ্যায় লিখি- 
য়াছে,- “মিঃ ভেলোডি সরকারের দোষ চাপিবার চেষ্টা মা 
করিয়া মুক্তকঠে যে উহ্থা স্বীকার করিয়াছেন তাহা সুখের বিষয় 
কিন্ত তিনি যে কৈফির়ৎ দিয়াছেন তাহাতে বন উৎপাদন বৃদ্ধিতে 
সরকারী অক্ষমতার দোষ ক্ষালন হয় ন] । কড়া কথা বলিতে 
গেলে বলিতে হুয় যে ভারত-সরকারের শিল্প বিভাগ সুস্বদ্ধভাবে 
উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্ঠা কোন দিনই করেন নাই ।” পৃথিবীর 
অন্তান্ত দেশে কাপড়ের উৎপাদন কমিলেও আমাদের দেশে 
উহা কমিবার কোন কারণ নাই। ভারতীয় ছোট আশের 
তুলা হইতে খুব মিহি কাপড় তৈরি না হইলেও মোটা কাপড় 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হইতে পারে । তুলার অভাবও আমাদের 
মাই । ভারত-সরকারের অর্থনৈতিক বিভাগ কতৃক প্রকাশিত 
ব্যবসা-বাণিজ্যের মাসিক বিবরণীতে দেখা! যায় এদেশে প্রয়ো- 
অনের অতিরিক্ত তুলা রহিয়াছে। (Over-abundance of 
Supplies of unwanted cotton were the chief 
factors affecting the tone of the market ) 

কাপড় বিক্রয়ের বন্দোবস্তের ফল আরও মারাত্বক হইয়াছে। 
ভারত-সরকার" কাপড় বিক্রয়ের যে বন্দোবস্ত করেন তাহ! 
মোটায়ুটি এই-__১৯৪০, ১৯৪১ ও ১১৪২ এই তিন বংসর 
যাহাদের কাপড়ের কারবার ছিল-তাহার্িপকে নিদ্দি্ পরিমাণ 
কাপড় মিল হইতে ক্রয় করিয়া বাক্ধারে বিক্রয় করিবার 
লাইসেন্স দেওয়া হুয়। ইহাঁদিগকে বলা হয় কোটী-হোন্ডার । 
এই তিন বৎসর যাহাদের কাপড়ের ব্যবসা ছিল মা তাহা- 


৫৬ 


দিগকে প্রাদেশিক সরকারের সুপারিশে লাইসেন্স দেওযা হয় । 
কোন মিল এই হুই শ্রেণীর দালাল ভিন্ন অপর কাহাকেও কাপড় 
বিক্রয় করিতে পারে না । এই কোটা-হোল্ডার এবং লাইসেন্স 
হোৌন্ডারদের তৎপরতায় ব্ল্যাক মার্কেট কি ভাবে ফাপিয়! 
উঠিয়াছে তাহার প্রমাণ মি আর এল এন বিজয্পনগর নামক 
জনৈক লেখক “কমার্স” পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দিয়া- 
ছেন (৩রা ও ২৪শে মার্চ)। তাহার মতে এই বন্দোবস্তের 
প্রধান ক্রুটি এই যে কোন অঞ্চল কি ধরশেঁর কাপড় পাইবে 
তাহার কোন মিশ্চয়তা নাই । প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে 
মিহি মোটা মাঝারি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কাপড়ের চাহিদা 
থাকে। যেখানে মিহি কাপড়ের চাহিদা! বেশী সেখানে মোটা] 
কাপড় বরাদ্দ হইলে এ স্থানে উহা বিক্রয় করা অন্ুবিবা হয়; 
ফলে এ সব ব্যবসায়ী অন্তত্র উহা বিক্রয়ের চোরা পথের সন্ধান 
করিতে থাকে । তার পর মিঃ বিজয়নগর স্পষ্ট বলিতেছেন, 
কোটা-হোস্ডারদের মাথার উপর কেহ না থাকায় ইহারাই 
চোরা কারবারের প্রধান উৎস হইয়! উঠিয়াছে। চোরা কারবারের 
সুবিধা যেখানে আছে সেই সব স্থানেই ইহার! কাপড় পাঠাইয়! 
দিতেছে । সরকারী ব্যবস্থাও এমন. যে গবর্ণমেন্টের কর্মচারীদের 
পক্ষে ঘুষ খাইয়া ইহাদের সহায়তা করিবারও যথেষ্ট সুযোগ 
আঁছে। 


সরকারী-বন্টন ব্যবস্থার কুফল কত দূর গিয়াছে তাহার 
আরও স্পষ্ট পরিচয় পাঁওষা যাইবে মধ্যপ্রদেশের খুচরা বন্ত 
বিক্রেতাদের এক সম্মিলনীর বিবর্ীতে । গত জানুয়ারিতে 
নাগপুরে এই সন্মেলন হুয়। উহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
মিঃ ভোসলা টেক্সটাইল কমিশনারের নিকট লিখিত এক পত্রে 
চোরা কারবার কিরুপে সথা হইতেছে তাহার বিবরণ দেন। 
নাগপুর টাইমস পত্রিকাষ (২৪শে জানুয়ারি) পত্রখানি 
প্রকাশিত হুইযাছে। কি ভাবে যথেচ্ছ লাইসেন্স দেওয়া 
হইতেছে তাহার প্রমাণ দিয়া মিঃ ভোঁসলা লেখেন যে নাগপুরে 
১৯৪০, ১৯৪১ ও ১১৪২ এই তিন বৎসরে খুচরা বন্ত্র বিক্রেতার 
সংখ্যা ছিল ১৭৫ বন্ত্র নিয়ন্ত্রণ হুকুমনামার বলে সেখানে 
২৫০০ লোককে কাপড় বিক্রয়ের লাইসে দেওয়া হইয়াছে । 
উক্ত সম্মেলনের সম্পাদক মিঃ বাবুলাল কোটা-হোন্ডারদের 
কার্যকলাপ সম্বন্ধে বলিতেছেন, পূর্ব ব্যবসায়ের জোরে ইহার! 
মিল হইতে কাপভ পায়, কিন্ত নিজেদের পুরাতন ক্রেতৃবর্গকে 
কাপড় বিক্রয় করিতে ইহারা আইনত: বাধ্য নহে। ইহারা 
নিজেদের খুশী মত লোককে বিক্রয় করে। তবে লাইসেন্স 
প্রাপ্ত লোক ভিন্ন কাহাঁকেও বিক্রয় করিতে পারে না বলিয়া 
ইহারা নিজেদের আত্মীয়স্বজন বা ভৃত্যের মামে লাইসেন্স 
সংগ্রহ করিয়া লয় এবং কাপড় আসিলেই এই সব ভূয়া ব্যব- 
সায়ীর নামে খরচ লিখিয়া রাখে। প্রক্কত ব্যবসাধী কেহ 
কাপড় চাহিলে বলে সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কাজেই বাধ্য 
হইয়া] আসল ব্যবসাধিপণকেও চোরা কারবারে অবতীর্ণ হইতে 
হ্য়। প্রতিবাদ সত্তেও গবর্ণমেপ্ট এইভাবে অবাধে লাইসেন্স 
দিয়া চলিয়াছেন | 

শুধু মধ্যপ্রদেশে নয়, বাংল দেশেও এই ব্যাপার পূর্ণোদ্ধযে 
চলিতেছে বস্তু ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিপণকে হাওলিং 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


এজেন্ট নিয়োগ বা বন্্ বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে । 
বাং্লা-সরকার ক্রমাগত সমস্ত ব্যাপারটা নিজেছের মুঠার ভিতর 
আমিবার চেষ্টা করিতেছেন । বাংলায় কাপড়ের ছুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে 
টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ ভেলোঠি বলিয়াছেন, বাংলার 
বন্্াভাবের কারণ একমাত্র তথাকার প্রাদেশিক সরকারই 
বলিতে পারেন । সকলেই এ বিষয়ে একমত যে বাংলা-সরকার 
কর্তৃক প্রাপ্ত কাপড় বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত মন্ত্রীরা করিতে পারেন 
মাই বলিয়াই সেখামে এই সুরবস্থা ঘটিয়াছে। প্রিয়পাত্র বাহিয়া 
লাইসেন্স দেওয়ার রীতি পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণমেন্ট স্থানীয় 
বন্ত্রব্যবসায়ীদের সমিতিগুলিকে কাপড় বিক্রয়ের ভার দিলে 
এবং & সব সমিতিতে জনসাধারণের প্রতিনিধি গ্রহণ বাধ্যতা- 
মূলক করিলে এই পাপ অনায়াসে বন্ধ হইতে পারিত। আমরা 
জানি, কোন কোন জেলা হইতে এরূপ প্রস্তাব হুইয়াছিল, 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উহা! সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু মন্ত্রীমণ্ুল 
উহা প্রত্যাখ্যান করেন। একটি বাজারের সমস্ত ধুচর] বন্ধ 
বিক্রেতা একত্র হইয়াকাপড়ের গাইট গ্রহণ করিয়া দর্বসমক্ষে 
উহা খুলিলে কত কাপড় আসিল তাহা সকলে জানিতে পারে । 
& কাপড় মিজেছের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করিয়া লইলে 
কাহার নিকট কত কাপড় আছে তাহাও জাপা থাঁকে | সুতরাং 
কেহু কাপড় প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় নী করিয়া সরাইতেছে 
কিমা তাহাঁও ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে । এ সঙ্গে 
ক্রেতাদের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট থাকিলে ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ 
করা খুবই সহজ্ব হয়। বাংলার মন্ত্রীরা এই স্তায়সঙ্গত প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন নাই। এসোসিয়েশনের নিকট তাহারা কয়েকজন 
বিক্রেতার নাম চাহিয়া পাঠান, তাঁহার মধ্যে আবার আম্ু- 
পাতিক হারে মুসলমানের মাম থাকা চাই। কাপড় বিক্রয় 
ব্যবসাঁষে মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য, সুতরাং কোঁন শ্রেণীর 
লোককে আনিয়া অনুপাত পূরণ করা হয় তাহা অহ্মান” 
সাপেক্ষ | ইহাদেরই মধ্য হইতে গবর্ণমেণ্ট নিজেদের উদ্দেষ্ঠ 
অহ্সারে কয়েক জনকে লাইসেন্স প্রদান করেন। আমাড়ী- 
দের কি ভাবে লাইসেন্স দেওয়া হইয়া থাকে তাহার আর এক 
দফা পরিচয় পাওয়া যায় কাপড় ও সুতা ব্যবসায়ী সমিতি-. 
সমূহের ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত গোবর্ধন মোরারজির 
উক্তিতে । এলাহাবাদে লীডার পত্রিকার প্রতিনিধিকে তিনি 
বলিয়াছেন £ ( লীডার ১৩ই জাহুয়ারি )_-বন্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র- 
সমূহে ব্যাক মার্কেট বন্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে কিন্ত প্রদেশ- 
গুলি হইতে আশ্রিতবাঁৎসল্য ও মামাবিধ ছুনাতির সংবাদ 
আসিতেছে । দৃষ্টান্তশ্বকূপ বলিতে পারি সম্প্রতি কোন প্রদেশ 
হইতে একদল লোক কাপড়ের জন্ত বোশ্বাইয়ে উপস্থিত হইলে 
দেখা গেল তাঁহারা প্রক্কত বন্ত্ব্যবসাধী নহে। তাহাদের 
পারমিট বাতিল করিষা দিতে হুইল |” ইহার! বাংলা হইতে 
গিয়াছিল কিম! মিঃ মোরারক্ষি অবশ্য তাহা বলেন মাই, কিন্ত 
সকল প্রর্দেশের বেলাতেই এই ব্যাপার প্রযোজ্য । বাংলা 
সরকার 'ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতি বন্ধ করিয়া নিজেদের 
প্রিক্পপাত্রগণকেই কাপড় বিক্রয়ের এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া ব্র্যাক 
মার্কেটের সদর রাস্তা খোলা রাখিতে চাহিতেছেন। শিল্প ও 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের 


বৈশাখ 


স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হওয়া উচিত কি না থাস ব্রিটেনেও এই 
প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং লর্ড উলটন তহুত্তরে বলিয়াছেন, { 
বাণিজ্যক্ষেত্ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা রু্ধ না হুইয়া উহা! যাহাতে 
অব্যাহত থাকে এই নীতিই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট অনুসরণ করিতে 
চাঁছেন। এই যুলনীতি কাৰ্য্যক্ষেড্রে প্রয়োগ করিবার অন্ত 
পার্লামেন্টে এক্সপোর্ট ক্রেডিটসূ গ্যারান্টি বিল নামে একটি 
আইনের থসড়াও উ্বাপিত হইয়াছে । অথচ এদেশে ভারত- 
সরকার ও প্রাদেশিক সরকারেরা যত রকমে সম্ভব ব্যবসা 
বাণিজ্য ও শিক্পক্ষেক্জে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পদদলিত করিবার 
আয়োজন করিয়াছেন ও করিতেছেন । 


কাপড়ের উৎপাদন হ্রাস, বাধ্যতামূলক রপ্তানি এবং 
বিক্রয়ের স্বাভাবিক পদ্থাসমৃহ রুদ্ধ করিয়া জানাড়ীদের হাতে 
বিক্রয়ের ভার অর্পণের অবন্তস্তাবী ফল ক্র্যাক মার্কেটের সি ও 
ও পুষ্টি ; বত্ততঃ ঘটিয়াছেও তাহাই । এই সঙ্গে কাপড়ের 
মূল্য নির্ধারণ সম্বন্ধেও সরকারী নীতি সমালোচনার যোগ্য । 
আপার ইণ্ডিয়া কমা” চেম্বারের বাধিক সভায় সর রবার্ট 
মেনজিস বলিয়াছেন, “কাপড়ের বর্তমান যুল্য ১৯৪৩-এর মে 
মাসের তুলনায় প্রায় অর্ধেক কমিয়াছে, মিলগুলির লাভের 
মাত্রাও ইহাতে কিছু কমিবে। ১১৪৩-এ মিলগুলি যে অপ্রত্যাশিত 
ও সম্পূর্ণ অন্তায় লাভ করিয়াছিল তাহা আর তাহারা করিতে 
পারিতেছে ন!” (Mills were no longer making the 
fantastic and completely 00105008018 profits 
which had been possible in the year 1943,) 
এই অসঙ্গত মূল্য বৃদ্ধিতে ক্রেতাদের সর্বনাশ হইলেও পবর্ণমেণ্ট 
ও মিলমালিক উভয়েই লাভবান হইয়াছেন. প্রত্যক্ষভাবে 
জনসাধারণের ঘাড়ে মূতন কর বসাইয়! দেশব্যাপী প্রতিবাদের 
সন্মুখীন হওয়ার পরিবর্ডে__গবর্ণমেপ্ট মিলগুলিকে যথেচ্ছ 
লাভ করিতে দিয়াছেন এবং উহাদের লাভ হইতে মোটা 
ভাগ বসাইয়া অতিরিক্ত লাভ কর আদায় করিয়াছেন। 
একমাত্র আমেদাবাদ হইতেই এক বৎসরে দশ-বার কোটি. 
টাকা অতিরিক্ত লাভ কর আদার হইয়াছে । এই মুল্য স্বদ্ধিতে 
কাপড়ের ক্রেতা “এবং কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার কাহারও 
লাভ হয় নাই, লাল হইয়াছে উহাদের ম্যানেজিং এজেণ্টেরা। 
বোষ্বাইয়ের একটি শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজিং এজেণ্ট কোম্পানীর 
পরিচালনাধীন একটি মিলের লাভের হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল, 
উহা হইতে অবস্থা কতকট! বোবা যাইবে__ 

(হাজার টাকার হিসাব) 

বংসর বিড্রয়লন্ধ মোট ব্যয় লাভ ট্যাক্স 
মোট অর্থ 
8৪১,১৯ ৩৪,৬০ ১,১৬১ ১৮ ১১১২ (৪'/.) 
১৯৪৩ ১,৬৭,৮৬ ১,২২,১৩৩ ৫৪১৪৭ ৩৬,৫০ ২,৮০ (১০) 
১৯৪৪ ১,৬৮,৭৫  ১১২৩১৯৬' ৪১,১৬ ২৭,১০ ১১৯৬ (৭/.) 

এ বংসর অংশীদারেরা যেখানে মাত্র ১ লক্ষ ১৪ হাঙ্জার 
টাকা অর্থাৎ ৭'/. ডিভিডেও পাইয়াছেন, ম্যানেজিং এত্রেণ্টরা 
সেখানে কমিশন পাইয়াছেন ৩ লক্ষ ৯১ হাতার টাকা । ইহা 
তাহাদের প্রকাশ্ত কমিশন ; ইহার উপর আপিস খরচ, বিক্রয়ের 
উপর কমিশন, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কমিশন ইত্যাদি আরও বহুবিধ 


লভ্যাংশ 


১৯৩৯ 


কাপড়ের র্যাক[মার্কেট 


৫৭. 


উপায়ে তাহাদের বিলক্ষণ হু'পয়সা উপরি আয় আছে। তারত- 
বর্ষের অধিকাংশ কাপড়ের কলই ম্যানেজিং এজেন্ট পরিচালিত । 
একই পরিমাণ কাপড় তৈরি করিয়া যে ম্যানেদ্িং এজেণ্টরা 
১৯৩১-এ মাত্র ২০ হাজার টাক! কমিশন লইয়া সন্তষ্ট ছিলেন, 
১৯৪৩-এ তাহারাই আদায় করিয়াছেন « লক্ষ ২৯ হাজার ও 
১৯৪৪-এ ৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা । শেষোক্ত ছুই বৎসরে 
গবর্ণমেন্ট এই মিলটি হইতে আদায় করিয়াছেন যথাক্রমে ৩৬ 
লক্ষ ৫০ হাজার ও ২৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকাঁ। অংশীদারদের 
ভাগ্যে সেই দশ ও সাত পাসেন্ট | ক্রেতাদের দিতে হইয়াছে 
১৯৩১-এর তুলনায় চতু্ডন বেশী মুল্য । প্রত্যেক মিলের লাভ- 
লোকসানের খতিয়ান মিলাইলে এই একই ব্যাপার ধর! 


. পড়িবে । ট্যাক্স আদায়ের সহব্ব পহ্থা অবলম্বনের জন্ত মিল- 


গুলিকে এই ভাবে যথেচ্ছ লাভ করিতে দরিয়া ব্র্যাক মার্কেটের 
পুষ্টিসাধনে সহায়তা কর! হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। 


ভারত-সরকারের বঙ্্ নিয়ন্ত্রণ নীতির দোষে এক দিকে যেমন 

ব্যাক-মার্কেট চলিয়াছে অপর দিকে তেমনি বিলাতী কাপড় 
আমদানির পথ প্রশস্ত হইয়াছে | অত্যধিক হারে কাপড়ের 
মূল্য নির্ধারণে গরীবেরা কাপড় কিনিতে পারে নাই, ভারত- 
সরকার তখন গরীবের দোহাই দিয়া অস্ত ' কাপড়ের নামে 
ঠাগ্ডার্ড কাপড় তৈরি করাইয়া উহ] গুদামন্জাত করিয়াছেন, 
সাপ্লাই বিভাগের অন্ত কাপড় কাঢ়িয়া লইয়া এবং বিদেশে 
কাপড় রপ্তানী করিয়া দ্বেশে কাপড়ের অভাব ঘটাইয়াছেন। 
ভাতের কাপড় বাবারে আসিতে আরম্ভ করিলে তাতিদের 
উপকারের দোহাই দিয়া সুতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাতের কাপড় 
বন্ধ করিয়া উহ্াদেরও সর্বনাশ করিয়াছেন । স্মরণ থাকিতে 
পারে, গত পুক্বার সময় সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে মিলের 
কাপড়ের অভাব যখন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে বান্দার তখন 
ভাতের কাপড়ে ছাইয়! গিয়াছিল। ঠিক সেই সময় তাঁতিদ্ের 
অন্ত সরকারের দরদ উলিয়া উঠে। সুতা নিয়ন্ত্রণ সুরু হয়, 
পরিণামে তাঁতের কাপড় বন্ধ হুইয়াছে, তাতিরাও মরিতে 
বসিয়াছে। 


দেশে স্থতারও অভাব কিন্ত খুব বেশী নয়। মিলগুলি যে 
স্থতা নিজেন্া| ব্যবহার না.করিয়া তাতিদের অন্ত বিক্রয় করে 
তাহার পরিমাপ মাসে ৯৮,৬০০ গীইট । এক গাঁইটের ওজন 
৪০০ পাউওড। ইহার মধ্যে পবর্ণমেন্ট যুদ্ধের নামে মাসে 
১৭০০০ গাঁইট গ্রহণ করেন । সরকারী চাহিদা প্রস্থৃতি বা 
দিরা হাতের ভাতের জন্ক মাসে মোট ৭২,৬০০ পগাঁইট সুত! 
মিলগুলির হাতে থাকে । অল্প দিন পুর্বে ভারত-সন্রকারের 
আদেশে অধ্যাপক টমাসের নেতৃত্বে হাতের তাত সম্বন্ধে যে 
অনুসন্ধান হইয়াছে তাহার রিপোর্টে দেখা যায় তাতিঘের অন্ত 
মাসে ৬৫,০০০ গাঁইট সুতা দরকার । এই পরিমাপ সুতা দ্বেশে 
আছে ও তৈরি হয় কিন্ত সরকারী কণ্টোলের দৌলতে ভাতির! 
তাহ] পায় না। পাইলে কাপড়ের অভাব অনেক কমিয়া যায় । 

ম্যাফেষ্টার যাহাতে ভারতের কাপড়ের বাজার পুনয়ায় দখল 
করিতে পারে তাহার জন্ত ধাপে ধাপে চেষ্ট! করিয়া যে বস্ত্রাভাব 
ঘটানো হইয়াছে, তাহারই শেষ বাপ রেশনিং। রেশমের 
দোকানে দেশ বিলাতী, মিহি মোটা, সরু পাড়, চওড়া পাড় 


৫৮ 





কিছুই বাছা চলিবে ন! । রেশনের চাঁউলের ভায় অধিকাংশ 
লোকই যে কোন কাপড় এহণ করিতে বাধ্য হইবে” কিন্ত এক 
শ্রেণীর লোক ইহারই মধ্যে পছন্দসই কাপড় বাহির করিবার 
সন্ত চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। তারপর পরিমাণ । মধব্যবিভ 
লোকের পক্ষে বংসরে ৪ খানা ধুতি ও ৪টি ছামা না হইলে 
চলিতে পারে না অর্থাৎ অন্ততঃ ৩২ পজ্ধ কাপড় তাহার 
দরকার । মেয়েদের অন্ধ আরও বেশী প্রয়োজন | উভয়ের 
অন্ত গবর্ণমেপ্ট বরাদ্ধ করিয়াছেন মাত্র ১০ গজ । সুতরাং 
যেসব গরীব লোক কম কাপড় ক্রয় করিবে তাহাদের 
ভাগের উদ্ধত লইয়াও ব্যাক মার্কেট চলিতে থাকিবে। 
রেশনিডের মধ্যে কাপড় রেশনিং সর্বাপেক্ষা কঠিন; 
বিলাতেও উহা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই বলিয়া টেগার্ট 
সাহেবকে ব্ল্যাক-মার্কেট বন্ধ করিবার জন নিযুক্ত কর] হইয়াছে । 
বাংলায় ম্যাঞ্চেষ্টারের দ্বার্ধবাহী শ্বেতাঙ্গদলের রাজনৈতিক দাস 
মন্ত্রীদের কার্যকলাপে লাভ কাহার হইতেছে তাহা এই ভাবে 
প্রতি পদে ম্প& হইতে স্পষ্টতর হুইয়া উঠিতেছে। 
ব্যাক-মার্কেট ইহারা বন্ধ করিতে পারেন নাই, পারিবেন 
বলিয়াও কেহ বিশ্বাস করে না। বাংলাঁসরকারের কার্ধয- 
কলাপ সম্বন্ধে বাংলার বাহিরের লোকদেরও ধারণ! কিন্সপ 
“কমার্সে”্র (১০ই মার্চ) নিয়লিখিত কঠোর মন্তব্য হইতে 
তাহা বুঝা যাইবে--“বাংলায় কাপড়ের ছুভিক্ষের জন্ত দায়ী কে 
তাহা বুঝা! অত্যন্ত.সহজ | দোষ প্রধানতঃ বাংলা-সরকারেন । 


প্রবাল 


১৩৫২ 


তাহাদের অনুস্থত কর্ম্মপদ্ধতির বিচার করা প্রয়োজন হইয়া 
পড়িয়াছে। আমরা জানিতে চাই বাংলা দেশে কাপড়ের 
অভাব থাকা! সত্বেও ইহারা কেন সেথান হইতে কাপড় অবাধে 
রপ্তানী হইতে দিয়াছেন । আমাদের বিশ্বাস করিবার কারণ 
আছে যে চীন ও তিব্বতের সহিত চোরাই ব্যবসা খুব ভাল 
ভাবে চলিতে দেওয়া হইয়াছে । তিব্বতে কাপড় পাঠাইবার 
পরিমাণ নিষ্ঠ করিয়া তথাকার রপ্তানি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করা 
হইয়াছে বটে, কিন্ত বাংলার অভাব সত্বেও তথা হইতে চীনের 


‘সহিত চোরা কারবার এখনও পুর্ণোদ্যমে চলিতেছে বলিয়া 
এই মারাত্বক ফাটল বন্ধ করা বাংলা-. 


সংবাদ আসিতেছে । 
সরকারের একাস্ত কর্তব্য ছিল কিন্তু তাহারা তাহ! করেন 
নাই ।” 

ইহাদের হাতে কাপড় বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার পড়িবার পর 
দেশবাসীর কি অবস্থা হইবে তাহা অনুমান করাই ভাল । মনে 
রাখা ঘরকার যে বন্ত্র উৎপাদন ভষানক কিছু কমিয়াছে এমন 
কথা এই ব্যবসায়ের বিশেষজ্ঞের বলিতেছেন না। এই 
সেদিনও ( কমার্স, ৩১শে মার্চ ) টেক্সটাইল কণ্টোল বোর্ডের 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কৃষ্ণা ঠাকরসি হিসাব করিয়া দেখাইয়- 
ছেন যে ১৯৩৯-এর তুলনায় দেশী কাপড় তৈরি এক বিস্ুও কমে 
নাই এবং উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ এখনও আছে। ইহার 
উপর কমার্স নিজেও মন্তব্য করিয়াছেন যে দেশে উৎপন্ন সমস্ত 
কাপড় জনসাধারণ পাইলে কাপড়ের অভাব হইত না। 





আমাদের গ্যারাট্টিড্‌ প্রফিট ্ীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক। 
নি়্লিখিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে 
১ বৎসরের জন্য শতকরা বাধষিক ৪০ টীকা 
২ বৎসঢেরর জন্য শতকরা বাখিক ৫৮০ টাকা ঠ 
- ৩ বৎসতেের জন্য শতকরা বাষিক ৬॥০ টাকা | 
সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 


করিলে উপরোক্ত 
লাভের শতকর! ৫০৯ টাকা পাওয়া ষায়। 


ছার হও ভরি এগার পেয়ার নাচ বয় অতমিড লাভ হইলে উক্ত 


টিভির নি টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকার্বার করিয়া থাকি। অনুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন| 


8) ই ঠক এণ্ড যার চিলা মিষিকেট 


২নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস্‌, উঃ | 


টেলিগ্রাম “হনিকম্ব* 





ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 


পুধ- পারি 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য (১৮১৮-১৮৬৭ )-- জী বজেন্জ- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বিশ্ববিস্তাসংপ্রহ ৩৩নং গ্রন্থ । ৯৬ পৃ., বিশ-ভারতী 
ই এস্থালয়। মূল্য আট আঁনা। 
এই গ্রস্থকাঁরের গবেষণার ফল বৃহদ্বাকারে বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থা- 
বলীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে ব্রজেন্রবাঁবু সেই উপকরণ- 
গুলির সারাংশ সমস্তই সুলভ ও সুপাঠ্য আঁকারে বিশ্বভারতীর এই 
অমূল্য মিরিঙ্ের অন্তর্গত করিতে দিয্না বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভা জন হইয়াছেন। 
এরাপ পুনঃ পুনঃ সংশোধিত এবং তারিখ ও নাম সমন্ধে নিভু ল পপ্জী- 
পুস্তক হাতের কাছে রাখিলে আমাদের মধ্যে প্রচলিত অনেক মিথ্য! তথ্য 
এবং চল্তি বিশ্বাস দূর করা সহজ হইবে গ্রন্থখানি ছোঁট কিন্তু সার সত্যে 
পূর্ণ চাপ!। কোথাও ফাকি দিয়া পাঁতা পুরণ করা হয় নাই । এটি 
পড়িতে পড়িতে আমাদের নববঙ্গের জাগরণের একটা বিভাগের ইতিহাস 
চোখের নাঁমনে উজ্জ্বল হুইয়| উঠে; এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের ও 
বাঙ্গালী-জীবনের একটা বিরাট দিক কি করিয়া বর্তষ্কান অভিব্যক্তি লাভ 
করিল তাঁহার কাহিনীর প্রধমার্দ্ধেক বিশ্বাসযোগ্য আকারে পাই । 


শ্রীফনাথ সরকার 


হে বীর পূর্ণ কর-_প্রমন্ধকুমার চৌধুরী । বাঁণীচন্ত ভবন, 
প্রীহট। মুল্য দেড় টাকা। 

এধাঁনি নাটক। নাট্যরচনার আধুনিক যুগের পরিবেশ হি করি- 
বার আকাঙ্ষা কিছুদিন হইতে পরিক্ষুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই স্বাভা- 


বিক। পুরাভলের পুনরাবৃত্তি মনকে আন্দোলিত করিতে পাঁরে না। 
যাহ! চারিদিকে ঘটতেছে, জীবনের সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে খাঁটাইতে 
ন! পারিলে সৃষ্টির সার্থকতা নাই। লেখক ঞ্মন্মথকুমীর চৌধুরী এই 
নাটকে সেই চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। নাটকের 
নাতিদীর্ঘ ভূসিকাটি ্রসম্মথ রায় লিখিত। ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন, 
শপরাধীনতাজর্জর বাঁভীলী-জীবনে স্বাধীনতা। ও স্বরাজ লাঁভের তীব্র 
আকাঞ্রা (বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ ও জাইন-অমান্ত আন্দোলন আর বাংলার 
বি্লববাদ) এই করেকটি আন্দোলনে মূর্ত হয়ে ওঠে ।**বর্তমান মহা যুদ্ধের 
প্রতিক্রিয়াও জাতীয় জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অতি জটিল সমস্তার 
সৃষ্টি করেছে।” এই সব সমন্তা ও অভিজ্ঞতা, নাটকে রূপ পরিগ্রহ করি- 
বার স্রন্ত অপেক্ষা করিয়া আছে। কমুনিষ্ট, বিপ্লবী, হিন্দুমহীসভাপন্থী 
প্রভৃতিকে লেখক নাট্যের ভূমিকায় নামাইয়াছেন। ইহার মধ্যে ছুইচারিটি 
‘টাইপ’ হইয়াছে, কয়েকটি চরিত্রে ব্যতিত ফুটিয়াছে। বইখানি পড়িলেই 
ইহার কতকগুলি গ্ত৭ চোখে গড়ে। বহস্থলেই কথাবার্তাগুলি স্বাভীবিক, 
স্বচ্ছদ্দ, সহজ ও থির়েটারী-ভঙ্গিমা-বিবঞ্চিত। কাহিনী প্রবহমান । 
ঘটনার বৈচিত্রো নাটক কোথাও একঘেয়ে হইয়া পড়ে নাই । শুধু ঘটনার 
গতি থাকাই কিন্তু নাটকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। চরিত্রের ঘাঁতপ্রতিষাঁতে 
বিশেষ বিশেষ চরিত্রের দিক্পরিবর্ত'ন নাটকের প্রাণ । এ নাটকে এই- 
টুকু দেখিতে পাইলে আমরা একাস্ত আনন্দ লী করিতাম। শিবধন 
রায় বনেদী বংশের দেউলে জমিদার, থিয়েটারবাতিকগ্রস্ত। দুঃখে সুখে 
সেনিয়ত নাটক আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে। মন্দ নয়। নিজের মনোভাব ও 
বেদনা-গুধু ধার-কর! বাক্যের ভিতর দিয়! নয়_যদি নিজের কথার মধ্য 


কা লন ক্কে সি শ্কে। 


প্রত্যেক পরিবাঢের অত্যাবশ্যক কচয়কটি উধধ প্রস্তুত কঢরেছেন 


ক্যালসিয়াম ল্যাক্টেট (Calcium Lactate) 


কেপাঁটিনা (7১899) 


হুক্ষের অভাবে এবং খানে পর্য্যাপ্ত ক্যালসিয়াম না থাকায় বাংলার ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি দীর্ঘ রোগ ভোগীস্তে ও প্রসবের পর 
ছেলেমেয়েরা কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়ছে । এই ট্যাবলেট সেবনে অল্প | শরীর দুর্বল ও রভহীন হয়ে পড়লে হেপাঁটিনা ছু’ এক শিশি সেবনে রক্ত“ 
দিনেই তাঁরা সুস্থ সবল হবে । ২৫ ট্যাবলেটের টিউব ও ১** ট্যাঃ শিশি। | বৃদ্ধি হবে ক্ষুধা ও হজমশক্তি বাড়বে। ছোট শিশি ৪ আউন্স, বড় ৮ আউদ্স। 


ক্যালসিন। (Calcina) 


ছোট ছেলেমেয়ে, প্রনৃতি এবং যাঁদের সর্দির ধাত তাদের নিয়মিত 
খাওয়। উচিত। ক্যালসিয়াম যাতে সহজেই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও | প্রতিদিন ছুটি করে এই এম্পুল 
কীজে লাগতে পারে সেই ভাবে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত! ২৫টি ট্যাবলেট 


টিউব ও ১* ট্যাবলেট শিশি। 


ডলোরিণ 09০1০) 


লিভির্দোভিটা। (Livirnovifa) 
শরীরে রক্তা়্তাই যখন দ্বাস্থাহানির মূল কারণ বলে বোঝা যাবে, 
সেবনে ১৫ দিনের মধ্যে সুস্থ হবেন। 
৬টি এম্পুল ও ৩টি এম্পুলের বাক্স । 
ওপোফ্েন (Opofen) 
যে অবস্থায় রোগীকে অহিফেন-জাত উষধ প্রয়োগ অত্যাবহ্যক মনে “ 


“মাথা ধরা”, প্রসবোত্বর ঘিনধিনে ব্যথা অস্ত্রোপচারের প্রতিত্রিয়া- | হবে সেখানে “ওপোফেন” ব্যবহার করা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ, কারণ এর 
গনিত বাথা প্রভৃতি শরীরের সকল প্রকার যয্্রণার অব্যর্থ প্রতিষেধক । | মধো অহিফেন ও সফিপের সদ্গণ আছে কিন্ত বদ্গণ নেই । ১৯টি 


১*টি ট্যাবলেটের টিউব, ২৫টি ট্যাবলেটের শিশি। 


ট্যাবলেটের টিউব এবং ৬টি টিউবের বাক্স । ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র আবশ্যক! 


" প্লাজমোসিড ( Plasmocid ) 
ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ 


এর মধ্যে কুইনিন নেই, অথচ কুইনিনের মতোই শীত অর বন্ধ করে কিন্তু মাথ! ভৌ ডো! করা, কাণে 
প্রতিত্রিয়ানিত কুফল ভুগতে হয় না। ২৫টি ট্যাবলেটের টিউব, ১*টি ট্যাবলেটের শিশি।' 


তালা! ধরা প্রভৃতি কুইনিন সেবনের 


ক্ক্যাল্লক্কাভী ক্ষ ন্নিক্ষতাভল €ক্কাম্পান্নি ভিনও 


পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা! 





৬০ 


৯ পপি পপি কট তি পি পপ প৯ লী তি ৫৯ পপ sais 


দিয়া মাঝে মাঝে প্রকীশ পাইত তাহ! হইলে আরও ভীল হইত এই 
প্রথম রচনার নাট্যকারের শক্তি ও লিপিকৌশল প্রকাশ পাইয়াছে 
বলিয়াই গুণের সঙ্গে দোষের কথা উল্লেখ করিলাম । নাটক ঘটনাবছল 
এবং চবিব্রগুলিতে বৈচিত্্য আছে--এইলন্ত নাটকখানি অভিনয়ে সাফল্য 


লা করিবে বলিয়া মনে করি। 
গ্ীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা 


ব্র্গাদপি গরীয়সী ( প্রথম খণ্ড )--- জ্বিতৃতিভূষণ 
ঘুখোপাধায়। জেনারেল প্রিন্টার্স এও পারিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মৃতলা 
দ্বীট, কলিকাতা।। মূল্য চার টাকা । 
ভূমিকার লেখক জানাইয়াছেন, জীবনী না হইলেও ইহাতে জীবশীর 
উপকরণ প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান । শুধু সোনাধ যেমন গহনা গ্রড়ানো 
যায় নাঁ_শুধু বাণ্তবকে উপন্তাসের আকার দেওয়া তেমনই কঠিন। তবে 
আত্মনম্প-ক্ত বাস্তব-অভিজ্ঞতায় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার উপকরণ পরিমাণে বেশী 
থাকে । সেই গভীর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখক যে মূল মাতৃচরিত্রটিকে 
রূপ দিয়াছেন তাহা শিরিরাঁজকন্যা। উমার সগোঁদ্রীয়া। প্রতি বৎসর 
শারদোৎ্সবে আগমনী ও বিজ্য়ার আনন্দ-বেদনায় ভর! অনুপম দিনগুলি 
দক্ষিণা প্রসঙ্গ মাতৃমহিমার সঙ্গে কোমল মৃত্তিকাঁসগ্রাত বৃত্বিগুলিকে 
গভীর ভাবেই প্পর্শ করে। মাভৃমহিমা এবং তাহার অপূর্ব্ব পরিবেশ 
_ পরম্পারকে আশ্রয় করিয়! মনের রসপিপাসা মিটায়। প্রথম খণ্ডে মীতৃ- 
ুস্তীর পূর্ন বিকাশ নাই বলিয়াই হয়ত পারিপার্থিকটি বেশী রমণীয় হইয়। 
ফুটিয়াছে। পড়িতে পড়িতে আঁজিকাঁর নানা অশাস্তিপীড়িত ও যৃদ্ধ- 
বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে শাস্তরসাস্পদ তপৌবনের মতই সেকালের সহজ 
সরল শাস্তিপূর্ন লৌকযাত্রা আমাদের প্রলুব্ধ করে। সেই পরিবেশে রসিক- 
লাল ও পণ্ডিত মশাই স্ব-মহিমায় দীপ্যমীন। 


কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 
অভিনব কাব্যগ্রন্থ 
ভল্ুহশ্লাল্না২৭ 
কাব্যের আঙ্গিকে ছোট গল্পের সমষ্ট 
২। ্ভ্ভত্লী--১০ 
| প্রকাশক 


বেঙ্গল পাবলিশাস” 
১৪, বন্ধিম চাটাজ্জি স্ট্রীট কলিকাতা । 


ম্যালেরিয়া মারাত্মক শত্রু 
জআাজ্াশ্নক্কান্জ 


“সবযালা শ্কি ভৰ” 
ব্যবহার করিয়া জীবনযুদ্ধে জয়ী হউন ।। 
দম্যালাহ্িউল্লাগ কুইনাইন বিহীন । 


নোনাতলা কেমিক্যাল কোং লিঃ 


| 





২নং কমার্শিয়াল বিচ্ভিংস, ক্লাইভ ট্্রীট, কলিকাতা । & 





প্রবানী 


১৩৫২ 


সামান্ত একটু ক্রি, সেটুকু সম্বন্ধে লেখকও সচেতন এবং কাহিনীর 
প্রারস্তে তাহা ব্যক্তিগত বলিয়া! উপেক্ষা! করিতে বলিয়া ছেন--হবু তাহ! 
উপেক্ষা কর1 কঠিন । কেননা, কীহিনীর সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া বর্তমান 
জীবনের ছবিতে উত্তর-লীবনের সন্তাবা পরিণতির আভাস দেওয়াতে 
কাহিনী জানার কৌতুহল সাধারপতই কিছু স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। 
লেখক শক্তিমান এবং জীবনীর উপকরণ প্রচুব পরিমাণে ধাঁকা সত্বেও ইহা ॥ 
উপস্তাস এবং উপন্যাসের প্রধানতম উদ্দেস্ট রসম্থ্টি বলিয়াই এই সামান্য 


ক্রটিটুকু সম্মানে উল্লেখ করিতেছি । 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় - 


নিশ্বার্কদর্শন ডক্টর প্রীমতী রস! চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল, 
(অক্সন্‌্), প্রাচাবানী মন্দির, ওনং ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা । মুলা 
দেড় টাকা । 
প্রাচ্যবাহী মন্দিরের সংকল্সিত সার্বজনীন গ্রস্থমণলার এই প্রথম গুষ্পটি 
ধিনি চয়ন করিয়াছেন, তিনি একক্ন খ্যাতনামী অধ্যাপিকা; ভারতীয় 
এবং পাশ্চাত্য, উভয় দর্শনেই তিনি হুপণ্ডিতা। তাহার অবচিত এই 
পুর্পটি বাঙ্গালী পাঠুরমাত্রেই সাদরে ধারণ করিবেন। বাংল! ভাষায় 
অদ্বৈত বেদাস্তের বহু আলোচনা হইয়াছে; বিশিষ্টান্বৈতবাদের আলোচনাও 
কম হয় নাই; নিন্বার্কভায্যও পূর্বেই বাংলা ভাষায় অনুদিত হউয়াছে। 
কিন্তু ভাঙ্করের বা প্রীকঠের মতবাদ এদেশে প্রায অজ্ঞাত । রামামুজ্, 
নিশ্বার্ক, ভাস্বর, প্রকণ, বলদেবের মতবাদের তুলনামূলক সমালোঁচন! এই 
গ্রন্থের প্রথম বিশেষত্ব । ভারতীয় ভেদাভেদবাদের এবপ আলোচন! বাংলা" 
ভাষায় ইতিপুর্ক্বে দেখা যায় নাই। দুরূহ দার্শনিক তত্বের আলোচনার 
সঙ্গে মুখ্যভাবে নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের এবং গৌণভাবে অপরাপর সম্প্রদায়ের 
সীঁধনাঙ্গের এবং আচারাঙ্গের বিবরণ দেওবাতে গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে, 
এটি ইহার দ্বিতীয় বিশেষত্ব । ইহার তৃতীয় বিশেষত্ব এন্থকর্তীর ব্যাধ্যা- 








বৈশাখ 


পপ পপাপাপাপশীপাশপাশীপিশীশাপীপাপাশীশীলা্ীবাপাপাপপাপপাাপশা 


কী সুন্দরী মেয়েটা । প্রসাধনে ওর 
সৌন্দর্য্য যেন আরো বেড়েছে । তবু 
কী দুর্ভাগ্য ওকে কেউ ভালবাসে না, 
কেউ কাছে ডেকে ওর সাথে কথা 
বল্তে চায় না। তাঁর কারণ মেয়েটার 
প্রশ্বাস দুগন্ধময় আর কণ্ঠন্বর কর্কশ । 
মেয়েটীর রূপও রূপচর্চা তখনই সার্থক 
হবে, যখন মেয়েটি প্রশ্বাসের দুর্গন্ধ ও 
কণ্ঠের কর্কশতা দূর করতে পারবে । 
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মনোরম স্বাদগন্ধময় লিষ্টল 
দিয়ে কুলি করলে মুখের 
ও প্রশ্বাসের দুর্গন্ধ সম্পূর্ণ- 
রূপে দুর হয়ে যায়। 
লিউন মাড়ি পুঁজ ও বীজাণু নষ্ট 
করে ও প্রশ্বাস স্থরভিত করে। 
লিউলের নিয়মিত ব্যবহারে কণ্ঠস্বর 
মাঙ্জিত ও মধুর. হয়ে ওঠে। 
নিয়মিত লিল ব্যবহার করে 
আপনার আকর্ধণকে অক্ষুণ্ন রাখুন । 
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তলাতল লাল শপ লপপললালল তপ পপাপ লাপাপপলপললপশ-- পক 
পা লাপাল লাশ শাপাপাপিশোপাপাপাশ- পাপং পি 





প্রণালী ৷ বন্ধের জগৎ কারণত্‌ শাত্রযোনিত্ব প্রভৃতির ব্যাথ্যায় এবং বিভিন্ন 


TTT কানে জবর তো প্ন্থক্্রী শান্ীয় যুক্তির সঙ্গে 


রূণমী হলেও টগেক্ষিত 


যুক্তিও যথাসন্তব প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাতে বক্তব্য বিষয় 
সুষ্পষ্ট হইযাছে। বিচার-বাঁহলোর ফলে ভাষা স্থানে স্থানে কিছু কঠিন 


বোধ হয়। 
প্রীঈশানচন্দ্র রায় 


ধনতন্ত্ৰ ও উপনিবেশ--প্রগোপালচন্র নিয়োগী বি-এজ। 
শিল্প-সম্পদ প্রকাশনী, ৩ মাজে! লেন, কলিকাত। পৃষ্ঠা ৪২, মুল্য /* 
আঁনা। 
ধনতন্ত্ৰ ও রাল্াবিস্তার হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। উভযে উভয়কে 
বিকশিত করিতেছে। বর্তমান যুদ্ধকালে ইহাদের পবিণতি সকল দেশের 
লোকই মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে অনুভব করিতেছে। লেখক বপিকৃনীতি ও উপনিবেশ, 
নযা বণিক্নীতি, অতিলাঁভ ও উপনিবেশ, উপনিবেশিক নীতি, উপনিবেশের 
জন্য কলহ ইভাদি নানাদিক দয! বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন এবং 
যুদ্ধোত্তর কালে কি হওয়! সম্ভব তাহারও ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
স্বীকার করিতেই হইবে ধনতস্ত্ের দ্বারা মানুষের চরম মঙ্গল সম্ভব নহে। 
ইহার এক চক্ষু সাতজাজাবিস্তার, কাঁচামাল সংগ্রহ ও বিত্রয়ের ক্ষেত্র প্রসারের 
নিকে, অপর চক্ষু অমিক ও অধীন দেশবাসিগণের শোষণের দিকে, সুতরাং 
বিশ্বমীনবের মঙ্গল অপেক্ষা শ্রেণীহিতের দিকেই ইহার একমাত্র দৃষ্টি। 
এইরাপ কায়েমী স্বার্থ রক্ষা শ্রেণীবিদ্বেষ, জাতিসংঘর্ষ অনিবার্য! এই 
বাবস্থার ক্রমবিকাশের মধ্যেই ইহার ধ্বংসের বীজ উপ্ত। এইজন্যই সমাজ- 
তত্ত্রবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাবস্থার দিকে শ্রগৎ অগ্রসর হইয়া! চলিয়াছে। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


সর্বংসহা! _প্রীহষধনাথ ঘোষ। বুক ইপ্ষ্ট্রজ, ১৮বি, স্যাসা- 

চরণ দে সর, কলিকাঁতা'। পৃষ্ঠা ১৯", মূল্য তিন টাকা । 

জননী বসুন্ধর! সর্বংসহী। পৃথিবীর বুকে দিনের পর দিল যে 
অমানুষিক অত্যাচার চলেছে--জননী পৃথ্থী তা অকাতরে সহ করে 
আসছেন। আধুনিক যান্ত্রিক সম্যত! প্রাচীন সরল সহঙ্জ শাস্তিপূর্ণ জীবন 
যাত্র/কে ভেঙে বিলাস-বাসনের যে বিবাট্‌ সৌধ পৃথিবীর বুকে গড়ে 
তুলেছে তাতে সুখে থাকলেও শাস্তি নেই। শান্তি ছিল সেই পূর্ব ভন পল্লী- 
জীবনে । আবার শাস্তি চাইলে সেই পল্লীলীবনেই ফিরে যেতে হবে, 
আ.লোচা উপস্ভ।সখাঁনির মুল বক্তব্য এই । বর্তমান মহাযুদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
সভ্যতার আহ্রিক প্রকৃতিকে নান! দিক দিয়ে টদ্ুক্ত করে দেখিয়েছে । 
লেখক তাঁর বিবিধ চিত্র একে সাধু পাঠককে সাবধান কবে অগমা 
সেই শান্তিময় পুরাতনে ফিরে যেতে আহ্বান করেছেন। 

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে পল্লীবাসী সর্ব্বেশবর বাঁলিগঞ্জ লেক-অঞ্চলবাসী 
অতি আধুনিক জোষ্ঠ রাজ্যেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে আসবামাত্র 
ছুই ভাইয়ের মধো-সেকাল ও একাল নিয়ে যে সুদীর্ঘ বিতর্ক সুরু 
হয়ে গেল তাতে খ্রস্থের প্রচার-ধর্ম প্রথমেই ব্যক্ত হয়ে পড়াষ শিল্প-হানি 
ঘটেছে । 

পুরাতনের প্রতি অত্যধিক অনুরাগী লেখকের বানানের রীতি কিন্ত 
পুরাতন নব। গ্রন্থের মাঝে বাঁর-বাঁর চোখে পড়ে কতকগুলি শব্দের 
অভিনব অক্ষরবিষ্কাস । কয়েকটি উদ্ধত করে দেখানো যেতে পারে 
যেমন--জগত। মুখন্ত, ভবিশ্যত, কক্ষুণোঁ, অভি, ধ্বংশ, স্বচ্ছলতা, ক্ষুব্দ, 
মানধিক, সল্প, প্রতিযোগীতা, দারস্থ ন'ন-_ইত্যাদি ৷ পড়তে থিষে মনে হয় 
মাতা বহুন্ধরাই শুধু সর্বংসহা নন, জননী বঙ্গভাবাও সর্ববংসহী, । 


শ্রীতারাপদ রাহা 


৬২ 


: প্রবালী 


১৩৫২ 





ভাগীরথী বহে ধীরে-_ প্ীফাস্্নী মুখেপাধ্যাফ। শৈলগ্র জয়যুক্ত করিয়া িবার জন্তু চিত্র আত্মত্যাগের বর্ণনায় লেখকেব লিপি- 


১/১।১এ, বন্ধিস চাটুজ্ধো ট্রীট, কলিকাতা । মূল্য ২*। 


পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলাদেশকে চরম দুর্গতিব সন্মুখীন করিয়াছিল । 
সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের উপশম হইবাছে সত্য, কিন্তু সমাজদেহের মর্স্থলে 
তাহা যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিষাছে তা শীঘ্র নিরাময় হইবার নহে। হুর্গত- 
দের করুণ কাহিনী লইয়! লেখা যে করখাঁনি সার্থক উপস্তাস প্রকাশিত 
হইয়াছে, ফাল্গুনী বাবুর “ভাগীরথী বহে ধীরে" তাহাদের অন্থতম। মনে 
_ হয় লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই ইহাতে যথাযথভাবে রূপাকিত হইয়া 

উঠিয়।ছে। রাজু আর তার বোন্‌ ময়নার ব্যর্থ জীবনের সর্শস্বদ কাহিনী 
লেখক বুকের দরদ ছির! লিখ্য়াছেন | মযনীব শ্বাপদদষ্ট শবদেহ কোলে 
করিয়া! ভাগীরথী-গর্ভে রাজুর আস্মবির্জনের বীভৎস-করুণ বর্ণনীটি পাঠক- 
চিত্তকে অভিভূত এবং বেদনায় ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। শুধু রস- 
রচনা নয়, জাতির সর্ম্মবেদনার অতিব্যক্তি হিসাবেও পুস্তকখানি মূল্যবান্‌। 


কম্মৈ দেবায়- প্রীসগ্রৎ ভট্টাচাৰ্য্য পূর্বাশা লিমিটেড, 
পি১৩, পণেশচন্্র এভিনা। কলিকাতা । মূল্য তিন টাকা। 
লেখকের মননশীলতা, কম্যুনিজমের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এক 
বিল্লবীর জীবনকে কেন্দ্র কক্গিয়া রচিত এই উপস্তাস্টিকে বৈশিষ্ট্য দান 
করিষাছে। নায়ক শ্যামল আদর্শবাদী এবং বুদ্ধিজীবী, তাঁহার জীবন-দর্শন 
এবং সমাজ সম্বন্ধে দৃষ্টিভনীও স্বকীয় এবং খতন্ত্র। নায়িকা] চিত্রাও , 
কতকটা তাহারই অনুরূপ মানসিক-বৃত্বিসম্পন্ধা। এ ধরণের চরিত্র শুধু 
বাণ্ডালী-সমীজে কেন, যে- কোন সমাজেই বিরল । কিন্ত লেখক ইহী- 
দিগ্ককে একেবারে সত্য ও জীবন্ত করিযা ফুটায় তুলিয়া উচ্চাজের শ্জনী- 
শক্তির পরিচয়ঃদিয়াছেন। চরিত্র ছুটি সার্থক সৃষ্ট এইজন্য যে, অসাধাবণ 
হইলেও ইহাদিগকে অবাস্তব বলিয়া মনে হয় ন।। গ্ঠামলের লীবনাদর্শকে 


/ 


সংযম এবং নিরীসক্তি খীটি শিল্পী-সনের পারিচারক। কমুনিজস অম্বস্কীয় 
মতবাদের প্রচুর বিশ্লেষণ সত্বেও পুউপন্তানট প্রুপ্রচাবমূখ্য হইয়া উঠে 
নাই, মাত্রাবোধের গুণে ইহা রসোত্তীর্ণ হইয়াছে । ও 
শ্রীনলিনীকুমাঁর ভদ্র 

আগন্তক-_শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যার। রতি 22 বঙ্কিম 
চাটুঙ্গো ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ৷ মুল্য ২৷- । 

ছোট গল্পের বই । প্রীসঙ্জনীকাস্ত দাস ভুমিকায় বলিয়াছেন "লেখকের 
কাছে ভবিয়্তের অনেক প্রত্যাশা রযে গেল”--কথাটি সর্বতোভাবে 
সত্য। গল্প বলার মধ্যে লেখকের নিলি প্তভাব অথচ একটি নিবিড় সহা- 
দুভূতি পাঠকেব মনকে রসাবিষ্ট করে। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রদের ঘবোয! 
ব্যাপার লইয়া সৃষ্ট এই রসসমৃদ্ধ গল্পগ্রন্থ নিশ্চয়ই সর্বশ্রেণীর পাঠকের 
গ্রীতিনিষ্ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। 

আমাৰ প্রিয়া-_ইদরিস আলী। ৪৬, মোল্লাপাঁড়া লেন, শিব- 
পুর, হাওড়া । 

অন্তরের দরদ দিয়া লেখা এই ক্ষু্র কাব্যখানি পড়িয়া আনন্দ পাই- 
লাঁম। বেদনাতুব একটি কবিচিত্তেব করুণ কাহিনী ইহার ছত্রে ছত্রে 
বরিয়া পড়িয়াছে। কৰি বলিতেছেন, 

_ছিড়িরা গলার সাল! 
ফেলে গেছে--তাঁর পাঁপড়ি পাতায় ব্যথার আগুন বালা” 

এই বাথার আগুনে কৰি তাহার কাব্যকে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁই 
“রাজার ঝিয়ারী” না হইলেও তাঁহার দুখিনী প্রিয়ার শম্পাঞ্চল আচ্ছাদিত 
কবরে কাঁবারসপিপা্থব অন্তর অশ্রু চাঁলিবে চিরদিন । 





“বৈশাখের সমীরণ লেগেছে বনে বনে 


কাকা 


( HANDKERCHIEF PERFUME ) 
কান্তা জাগাবে আপনার মনে ফুলবাসর স্বতি_ 
দেবে বেশবাসে স্থবাস। 






ক্যালকেমিকোর 





ক্যালকেমিকোর এই ছুই মধুর-মন্দির-স্থরভি সার বিদেশীয় 


বা ইউরোপীয় যে কোনো ও-ডি-কোলন ও ল্যাভেগ্ারের = 


সমতুল্য, এবং প্রমাণ করেছে যে আমরা তাদের 
তুলনায় কোনরূপে নিরুষ্ট নই ॥ 





বৈশাখ 


৬৩ 





নবমল্লিকী- হ্ীঅসীমকুমার রায় । শৈলগ্রী, ১1১১এ, বন্ধিম 
চাঁটুল্র্ে ষ্ট্রা, কলিকাতা মূল্য ১ আনা । 

কবিতার বই। স্থানে স্থানে কবিত্ব থাকিলেও লেখকের ছন্দ এবং 
ভাবা এখনো! অপরিপরু 1 কয়েকটি কবিতা ভাল লাঁপিবে। অনেক 


স্থানে ভাষার সাঁরল্য মনকে শুদ্ধ করে। 
জ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 
শিশু পালন-_প্রপারুল দেবী। ভারতী তবন। ১১, বন্ধিম 
চাঁটুল্যে স্ট্রীট, কলিকাতা । পৃ. ১৪৮, মূলা__দেড় টাক! । 
শিশুরাই জাতির তবিস্তৎ আশী-তরসার স্থল । অথচ শিশুপালন 
সমন্ধে আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট শৈথিল্য পরিলক্ষিত 


হয়। শিশু-পালন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার দরুন আমাদের দেশের. 


অধিকাংশ মেয়েরাই শিশুপীলনে সীধাঁরণতঃ গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ 
ক্রিয়া থাকেন। এই কারণেই অন্থান্ত দেশ অপেক্ষা এদেশে শিশুমৃত্যুর 
হার অনেক বেশী। ইহাদের মধ্যে যে সকল শিশু মৃত্যুকে এড়াইতে 
সমর্থ হয় তাঁহাদের অনেকেই বার দুর্বল অথবা বিকলাঙ্গ হইয়া সারা 


জীবন শারীরিক ও মানসিক অশাস্তি ভোগ করিয়া গীকে । ইহার ফলে 


তাঁহারা, আত্মবিশ্বাস হারাই ফেলে এবং কোন রকমের প্রেরণাই তাহা” 
দের কর্্মপক্তি উদ্ধ দ্ধ করিতে পারে ন|। কাজেই শিশু-পালন সম্বন্ধে 
সকলেরই বিশেষভাবে অবহিত হওয়। প্রয়োজন । আলোচ্য পুস্তকধাঁৰি 
প্রত্যেককেই এবিষয়ে যথেষ্ট সহারতা করিবে । লেখিক! শিশু-পাঁলন 
সম্পর্কে খু'টিনাটি প্রত্যেকটি বিষয় যেরূপ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন 
তাহাতে এ সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া বার । অধি- 


কন্ত পুস্তকখানিতে ভাষার আড়ম্বর নাই অথচ সহজভাবে গুছাইয়া বলি- 


মহাভারত ( সচিত্র) পরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মৃল্য ৯২ 
বর্পপরিচয় ( , ১মও২য়ভাগ)এ প্রত্যেক » %০ 
চাটাজ্জির পিকৃচার এল্বাম (১ ও ৯নং নাই ) 
১-৮ এবং ১০--১৭নং প্রত্যেক 
উদ্যানলতা৷ (উপন্তাস) ভ্রশাস্তা ও সীতা দেবী 
উষসী ( মনোজ্ঞ গল্পসমন্টি ) শ্রীশাস্তা দেবী 
চিরন্তনী (শ্রেষ্ঠ উপন্তাস) এ 
বি 


৮:৪৯ 
» ২৮০ 
» ২৭ 
» Ble 
»:৪0০ 
* ২1০ 
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) » ১৯ 
প্রবাসী কার্য্যালয়--১২*।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাত|। 


প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীশাস্ত। দেবী প্রণীত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 





“ অলখ-ঝৌবা ৩. বধূবরণ ১॥* সি থির সিঁছুর ১২ দুহিতা ১২ 


শ্রীসীভা দেবী প্রণীত 
নিরেট গুরুর কাহিনী ৮" ক্ষণিকের অতিথি ২. 
পুণ্যস্থতি (শ্রেষ্ঠ সচিত্র রবীন্তস্থৃতি ) ২॥* 
শ্রীশাস্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত 
হিন্দুস্থানী উপকথা (সচিত্র) ২২ সাতরাজার ধন (সচিত্র) 2া* 
প্রাপ্তিস্থান প্রধান প্রধান পুস্তকালয় এবং শ্রীশাস্তা দেবীর 


নিকট পি-২৬, রাজা বসস্ত রায় রোড, কলিকাতা । 


বার পারিপাঁট্য আছে। ইহার ফলে সাধারণ লেখাপড়া-দান! মেয়েদের 

পক্ষেও আলোচ্য-ব্ষিয়ের মর্দ্দোপলক্ধি করা কঠিন হইবে না। এই কারণেই 

এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় । 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


মীরপুরের মেলা|-_-প্রীনারদরঞ্জন দাশগুপ্ত । কাত্যায়নী বুক 
ষ্টল, ২০৩, কর্ণওয়ালিশ স্্রী, কলিকীতা1। মুল্য- বারে! আনা। 

পাঁচটি ক্ষুদ্র নাটিকা। মীরপুরের মেলা, বৈরাগীর গান, হারাণ সুর, 
বৈজুর ব্রম্মন ও কর্তীরাপী । নাটিকায় দু'একটি ঘটনাকে ধিরে একটি 
সুরের জাল বোনা হয়েছে । পড়বার পরেও রেশ থাকে মনে। 

বিচিত্র ভাঙ্ু--্নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত । স্ুবর্ণসংধ, ৭, এক- 
ভাঁলিয়া প্রেস, বালিগঞ্জ। মূল্য--এক টাকা। 

ভাবান্বক ক্ষুদ্র নাটক । রাঁজীর এবং অমাভ্যকন্ত। মাঙ্গলিকার চরিত্র 


সুন্দর ফুটেছে । 
শ্রীধীরেক্্নাথ মুখোপাধ্যায় 


সহজ ম্যাজিক- যাদুকর পি, সি, সরকার। এ মুখার্জি 
এণ্ড ব্রাদাদ? ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা | মূল্য--১।* 

ইহাতে গ্রন্থকার কয়েকটি সহজ ম্যাজিকের কৌশল ছেলেদের কাছে 
ফীম করিয়াছেন। প্রত্যেকটি কৌশলই চিত্রের সাহায্যে পরিপ্দুট করা 
হইয়াছে। প্রোফেসর গণপতি চক্রবর্তী ও সরকারের যাদুবিভায় অসাধারণ 
কৃতিত্বের কাহিনী আলোচনা করিয়| ভারতবর্ষে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল, উহ! গ্রন্থের শেষে সঙ্গিবিষ্ট হইযাছে। 





করপ্ ফল ও পল্লব, করবীপত্র, কুচপত্র, নিন কেশরাজ, ভৃনরাজ, 


আঁপাংমূল, প্রভৃতি টাক্নাশক, কেশবৃদ্ধিকারক, কেশের পতন নিবারক, 

কেশের অল্পতা দুরকারক, মস্তি স্িদ্ককারক এবং কেশতৃমির মরামাদ 

প্রভৃতি রোগবিনীশক বনৌষধি সমূহ্র সারাংশ ত্বারা আবূর্বেদোক্ক 

, | পদ্ধতিতে অতি মনোরম গন্ধযুক্ত এই তৈল প্রস্তুত হইয়াছে। অধিকন্ত 

হস্ডিদত্তভশ্্র মিশ্রিত থাকাতে খাঁলিত্য বা টাক বিদাশে ইহার অদ্ভূত 

কার্ধ্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । তিন শিশি একত্রে দাম ৫1০ টাকা। 
চির 


জীব ওবধালয়;ঃ গবেষণা বিভাগ 
১৭৭) বহুবাজার সীট, কলিকাতা ৷ ফোন--বি, বি, ৪৬১১ 





কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 


7 কতিগয় বাঙ্গাল। গ্রন্থ 


বাংলাভাষা-পরিচয়-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত! ২৩টি মনসা-মঙ্গল--যতীজ্মোহন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদদিত।-_ 
অধ্যায়ে গ্রস্থথানি সমাপ্ত। ১৯২ পৃঠা। বার আন! । (প্রথম খণ্ড)! কেতকীদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসা 
বঞ্চিম-পরিচয়-_ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত মঙ্গলের বিভিন্ন পালার পৃথক পৃথক পুথি অবলম্বনে 
ভূমিকা সম্বলিত। অমরেন্দ্নাথ রায় কর্তৃক সঙ্কলিত। _ সঙ্কলিত। ৪৭৪ পৃষ্টা। তিন টাকা। 
২১২ পৃষ্ঠা। আট আঁন।। প্রীচৈতন্য চরিতের উপাদ্ীন__বিমানবিহারী মজুমদার | 


পঙ্পাপুরাণ-_ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাশ গুপ্ত সম্পাদিত। এই গ্রস্থে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ওড়িয়া, হিন্দি ও অসমীয় 
সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, ভূমিকা, পাঠাস্তর ও ভাষায় শ্রীচৈতগ্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে 
শব্দ-কোষ সহ সম্পাদিত। ৫১৪ পৃষ্ঠা। আড়াই টাকা। জাজ ৮১০ পৃষ্টা । 

বাগীশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী--ডা: অবনীন্রনাথ ঠাকুর। _ সাত আনা। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালষের বাগীশ্বরী অধ্যাপকরূপে, শ্ৰীকৃষ্ণ বিজয়_ন্মালাধর বস্থর_ _জ্রীথগেক্দনাথ মিত্র এম-এ 
১৯২১-২৯ সালে, অবনীন্দ্রনাথ শিল্প (09 8:08) কর্তৃক স্থবৃহৎ ভূমিকা, পরিশিষ্ট ও শর্ধ-স্থচী সহ 
সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা একত্রে সম্পাদিত। ১১২4৬৯৯ পৃষ্ঠা। দ্রশ টাকা। 
প্রকাশিত । ৪০০ পৃষ্ঠা। এক টাকা বার আনা। প্রাচীন বাংল! পত্র সংকলন-_ডাঃ স্থরেন্্রনাথ সেন, 


শরামণি এম. এ., পি. আর, এস্‌., পিএচ ডি. সম্পাদিত । 
k ee রি 8৮2১ ডি রঃ ভারত সবকারের মহাফেজগানায় যে সকল প্রাচীন পত্র 
দুই টাকা আট আল]। রক্ষিত আছে, তাহা হইতে ১৬৯ থানি পত্র। টাকা 


সহ সম্পাদিত। ৪১৪ পু্া4+১০ চিত্র । পাঁচ টাক]। 


র্ — খণ্ড )--আশু 
ই ২৩ হি লন পাচত । যং 


বিবর্তনের ইতিবৃত্ত আলোচিত হইয়াছে। ৫০০ পৃষ্ঠা। ছুই খণ্ডে সমাপ্ত__পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৭৮৭। প্রাচীন বঙ্গ 











চারি টাকা। 0955 ষোল টাকা বার 
বাণী-মন্দির-_শশাঙ্ষমোহন সেন। বাঙলা সমালোচনা উপনিষদের আলো-_(পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
সাহিত্যের শ্রেষ্ট গ্রন্থ । ৮৩২ পৃষ্ঠা ৷ ছয় টাকা ৷ মহেন্দরনাথ সরকার --এক টাকা । 
বাংল! ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি-_কল্যাণী সেন। ১৫০ পৃষ্ঠা । গীতার বাঁণী__অনিলবরণ রায়। সহজবোধ্য ভাষায় গীতা 
এক টাকা আট আনা। সম্বন্ধে আলোচনা । এক টাকা । 
্ভিলন্কাত্ভা ন্িশ্ন্বিকাভিম্লে = ্তু 
_্িল্টিস্শচস্তু্র দোলন ল্বত্ুত্ভান্বলী- 


গির্িশচত্দ্র- কুমুদবন্ধু সেন--(ডিমাই ৮ পেজী ২৪৯ পৃষ্ঠা)_ছুই টাকা। 

গির্িশিচজ্দ্র- দেবেন্দ্রনাথ বন্থ__( ডিমাই ৮ পেজী ১০৩ পৃষ্ঠা এক টাকা। 

গিরিশ্চত্দ্র হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত_(ডিমাই ৮ পেজী ১৫৩ পৃষ্ঠা)__ছই টাকা চারি আনা । 
গিপ্লিশচচজ্দ্রর মন ও শিল্প-মহেন্দ্রনাথ দত্ত। এক টাকা আট আনা। 

বঙ্গলাহিতত্যর সংক্ষিপ্ত পরিচক্স_ প্রমথ চৌধুরী-(ভিযাই ৮ পেজী, ১৮ পৃষ্ঠা)-_আট আনা। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ 


সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালচয় পাওয়া বাক্স? 





বৈশাখ 


মনীষীদের জীবনম্ৃতি__গকনক বন্দ্োপাধায়। সেকুরী 
পাঁবলিশা+ ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য--১১ টাকা) 


ইহাতে রাজনারায়ণ বস, বিপিন পাল, আচার্যা প্রফুলচন্স, রবীন্নাধ 

ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কযেকজন নেতৃদ্থানীয় বরেণ্য বাক্তির 

f আত্মকাহিনী হইতে ছেলেদের পাঠোপযোগী,অংশবিশেষ উদ্ধংত 

ইইয়াছে। এগুধি পাঠ করিলে উক্ত মনীবিগণের বিশিষ্ট সাধনার ধারা 

বুঝিতে পারা যায় এবং ভাহাদের সমসাময়িক দেশ ও সমাজের অবস্থাও 

অবগত হওয়! যায়। গর়িশিষ্টে মনীষিগণের কীর্তি ও রচনার সংক্ষিপ্ত 

পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এ ধরণের সন্ধলন-প্রন্থ এই প্রথম চোখে 

॥ পড়িল। পরবর্ত সংস্করণে গ্রন্থখানি পরিপুষ্ট ও পূর্ণ তর আকারে দেখিবার 
আশার রহিলাম। 


রবিবারের দেশে-প্উপেন্রচন্র মল্পিক। প্রকাশক 
আহনীতচজ্জ মজুমদার, ২৫ নং মোহিনীমোহন রোড, ভবানীপুর, 
কলিকাতা । মুল্য--১।* 

ছেলেদের আবৃত্তির উপযোগী কবিতার বই । অধিকাংশই হাঁসির 
কবিতা । কবিতাগুলি ফোয়ারার মত শ্বতসস্কুর্ত ও রংমশীলের মত 


= 


“বর্তমান যুদ্ধে বস্তুসমস্যা” 
শ্রীবিভূতিভূষণ রায় 


গত চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দেবজ্যোতি বর্মণ-লিখিত “বর্তমান যুদ্ধে বন্তু- 
সমস্তা" সম্বন্ধে এ স্থলে কিছু বলতে চাই । 
বস্তাভাঁব “সুষ্ট করার” পেছনে যে অভিসন্ধি আছে তা মনে কবার 
সতা কারণ আছে। সে অভাব পুরণ করার জন্ত আর বাঙ্রার দখল 
করার জন্তই কি আমেরিকা আর ইংলণ্ড থেকে নিয়েন কাপড় আসছে না? 
সাধারণ লোকের কাছে প্রয়োল্সনামুসারে দে কাপড় দেখতে-নাঁদেখতেই 
বিক্রী হয়ে ধাবে। কিন্তু এর ফলে আমাদের উন্নতিশীল- একটা! শিল্প বে 
কতখানি পিছিয়ে পড়বে বা আছো বেঁচে থাকতে পারবে কিনা সেটা 
* ভাবতে গেলে সত্যি একট! ভগ্নাবহ্‌ পরিণতির কথ! মনে হয়। বর্ণ 
মশায় এক জায়গার লিখেছেন মিল-মাঁলিকেরা কল্পনার অতীত অর্থ সঞ্চর 
করেছেন-__সেটা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রথমাবস্থার 
বন্তরমূল্য অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেওয়ার দরুন তার! সত্যি কিছু লাভবান 
হয়েছিলেন, কিন্ত বক্সের দর বেঁধে দেওয়ার পব মিল-মালিকেরা অতিয়্নিক্ত 
লাভ পাওয়া তো দূরের কথা বরং এ দুদ্দিনে যা ্থাষা প্রাপ্য ছিল তাও 
পাচ্ছেন না বললে 'অতু্তি হয় না। কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা 
যার, বস্তুমূল্য বেঁধে দিয়েই গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত নেই। ট্যাক্সের উপর ট্যান্স 
কমিয়ে কারখানাগুলোর কর্তৃপক্ষের সমন্ত ক্ষমতা হস্ত করে নিয়েছেন 
এবং মালিকের] নিজেদের গড়া কারখানা পরিচালনা করা, কোন কিছু 
দেওয়া বা নেওয়া কিংবা] শ্রমিকদের সন্বন্ধেও যে-কে'ন ব্যবস্থাই করতে 
চান তৎসমূদয়ই পরোক্ষে গবর্ণমেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ |: অতিরিক্ত লাভ 
বন্ধ করার গন্থা উহ! মোটেই নয়, বরং এটা সুষ্ঠ, পরিচালনারই অস্তরায়। 
বমি নি্রেদের প্রাপা চুকিয়ে নিয়েই খালাস। এ প্রসঙ্গে উৎপাঘন- 
ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে । বর্মণ মশায় লিখেছেন কয়েক মাসে 
কলকজ। অকল্পাৎ খারাপ হবার কথ! নয়, তুলোর উৎপাদন কমেনি বা 
ডাঁতও লোপ পানি । কথাগুলো! উৎপাদন-বৃদ্ধির পক্ষে সুযুক্তি সন্দেহ 
নেই কিন্ত ভেতরের কথা! তা নয়। ষ্টাওার্ড ক্লথ, ব্যাগে, মশীরির কাপড় 


2 


আঙ্লোচন। 


৫ 


দেীপামান | ' মলাটের ছবিটি সুন্দর ভাববাপ্রক হইয়াছে। কিন্ত অধিক 
মুল্যের দরুন এমন চমৎকার কবিতীগুলি মাঠে মার যাইতে পারে। 
৫ 


মানচিত্রে ভূমণ্ুল _ শ্রীঅমূলাচন্্র ঘোব। বুক করপোরেশন 
লিমিটেড, কলিকাতা । দ্বিতীয় সংস্করণ ৷ যুলা--২৯ 

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রগ্ণণের উপযোগী । অধথ। ভারাক্রান্ত না 
হওয়াতে ম্যাপগুলি পরিপাটি ও শোভন হুইরাছে। কিন্তু প্রধান ছুইখাঁনি 
ম্যাপ (এশিয়া ও ইউরোপ ) যথাস্থানে রং না পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
ও ছইখানি পুনসূত্িত কর! উচিত | মূল্যও কিছু কম কর! আবগ্ক। 


অজীর্ণ চিকিৎসা -জ্জে, হালদার । ২২1১১, জেলিঙ্লাটোলা 

ষ্্রী, কলিকাতা, সারেহীফিক ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে 
প্রকাশিত। মূল্য--।* 

ইহাতে সকলগ্রকার অদীর্ণ রোগ অর্থাৎ পেটের অসুখ সারাইবার 

কতকপ্তগি সহজ সরল উপায় উল্লিখিত হইয়াহে । অজীর্শ-নিবারক 

আহাৰ্য্য ও পথ্য সম্বন্ধে মুলাবান উপদেশপুর্ণ পুস্তিকাখানি সকলেরই 


কাজে লাগিবে। - 
শ্রীবিজয়েন্দ্রকঞ্ণ শীল 


| আলোচনা 


থেকে আরম্ভ করে তৌরালে পর্যন্ত তৈরির অন্য সামরিক অর্ডারের দরুন 
কত তাত যে “আটকে থাকছে" সেটা চিন্তা করে দেখা দরকার । তুলো 
পাওয়। যাচ্ছে সত্য, কিন্তু উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রকৃত কারণ রয়েছে! 
খরবর্ণমে্ট সবকিছুর দূর বেঁধে দ্বিরেই তো! খালাস কিন্তু কিছু সরবরাহ 
করার দায়িত্ব নিচ্ছেন না। করলার অভাবে কারখানা বন্ধ গিয়েছে। 
পর্যাপ্ত কাঠকয়লা গর্যান্ত পাঁওয়। যায় নি বা যাচ্ছে না। আর কারখানা 
চালাতে ঘে বিরাট ষ্টোর মেটিরিয়ালস-এর দরকার-_সেটা। ভাববার কথা 
নয় কি? স্টোর সাপ্লাই করবার দায়িত্ব গবর্ণসেপ্ট নিচ্ছেন কি? মাকু, শান, 
ববিন, বয় ইত্যাদি হাজার রকম জিনিসের অভাবে এখনও ভাত বন্ধ হয়ে 
আছে।. দেসিন সত্যি নষ্ট হয় নি। বর্তমানে যে সমস্ত জিনিস দিয়ে 
কারখানা চলছে, মাহুফ্যাক্চারিং স্কেলে ত! চলতে পারে না। তদুপরি 
শ্বেল মধন্তরে লৌকাভাবে কারখানাগুলো, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের কাঁর- 
খানাগুলে, প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল | সে ক্ষতির পরিণাম এখন 
আমর! ভোগ করছি। কাবথানাগুলোর প্রতি গবর্ণমেষ্টের শৈখিলাই যে 
আমাদের ক্ষয়ক্ষতির প্রধান কারণ একথা বললে অতুক্তি হবে না। 
এবং অন্নের হাঁহাকারের মত বক্তের দুর্ভিক্ষের দাও গবর্ণমেণ্ট নিতে 
চাইছেন না। 

কারখানার মালিকগণণ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কত দুর কি করেছেন 
আমরা তা জানি না। আমাদের দেশের শিল্পপতিগণ জাহান ইত্যাদি 
কোন কোন ব্যাপার সম্বন্মে আলোচনা করেছেন কিন্তু যে শিল্পগুলে| আও 
বেঁচে আছে, কিন্তু অবহেলার ফলে” ভবিস্ততে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে 
সেগুলোকে বাচিয়ে রাখার এবং উন্নত করার মত ব্যাপক কোনে! পরি" 
কল্পনা! কব! হয়েছে কিনা আমর তা জানিনা । যদিও এ দিকে গব্্ণমেশ্টের 
কোনো আগ্রহ নেই তবু মিল-মাঁলিকদের এ বিষয়ে ব্যাপক কার্ধাকরী পন্থা 
অবলম্বন করার সময় কি এখনো আমে নি? বর্মণ মশার়ের সতে-- 
“ল্যাংকাশায়ারের বাতিল করা যস্ সস্তা দরে কিনে আপ-টু-ডেট হবার" 
সুযোগটুকুই বাঁ আমাদের মিল-সালিকগণ পাবেন কিনা সে বিষয়েও 
সন্দেহের অবকাশ ররেছে। শ্রমিকদের কাযাপ্রণালীর গতানুগতিক 
ধারা বদল করে উৎপাদন-বৃদ্ধির নুতন প্রণালী গ্রহণ না করলে আমাদের 
এনিয়ে চলাও সম্ভব হবে না। 


উত্তর 
প্রীদেবজ্যোতি বম 

ধু বিভৃতিতূবণ রায় আমার প্রবন্ধের মূল ববোর প্রতিবাদ করেন 
নাই, শুধু মিগমালিকদের পক্ষে কিছু বলিতে চাহিরাছেন। আমার 
প্রধান কখ। এই যে সরকারী শৈথিলা বাঁ অবহেলা বর্তমান বশ্ত্াভাবের 
কারণ নয়, উহার পিহনে ভারতে পুনরায় বিলাতী কাপড় বিক্রয়ের পাকা 
ব্যবস্থা! কবিবার একটা পরিকল্পন! আছে এবং মিলমালিকেরা অতিলাভের 
" লোভে যা! করিয়াছেন তাহাতে মাঞ্চেষ্টীরের উদ্দেক্টনাধনেই সাঁহাযা 
" করা হইয়াছে । ভারতীয় বস্তু-শিল্প বলিতে পূর্ববঙ্গের গুটিকয়েক মিলকে 

বুঝার না, বোম্বাই আমেদাবাদ কানপুর প্রভৃতির দিল লইয়াই আমি 
আপোচন। করিয়াছি। 


- বত ফল্ভুন সংখ্যায় অধ্যাপক প্রযুক্ত “দীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, 
পিএচ-ডি, মহোদয় “শাব্দিক পুরুষোত্তম" প্রবন্ধে ত্রিকাণ্ডশেষ, হারাবলী, 
দিরাপ শেষ, একাঁক্ষরকোষ, প্রভৃতি, কতিপয় অভিধান বা কোঁষ-প্রন্থের 
রচয়িতা পুরুযোত্মদেবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। এহ্‌ সব গ্রন্থের 
রচনাকাল ১১৫৭ ধীষ্টাব্দের পূর্বের বলয়! অনুমান করিয়াছেন ও গ্রন্থগুলিও 
পূর্ববভীরতে রচিত বলিয়া! মনে করিয়াছেন। পুরুষোত্তমদেব কোন্‌ দেশের 
লোক তৎসন্বদ্ধে লেখক মহোদয় সবিশেষ পরিচয় হ দান করিতে সমর্থ হন 
নাই । পুরুষোত্তমদেবকে তিনি বৌদ্ধ বা শৈব বলিয়| অনুমান করিয়া- 
ছেন। এই অনুমান তথ! সিদ্ধান্তের উপর দুই একটি কথ। বলিতেছি। 
উৎকল দেশে কূর্্যবংপীয় রাজা পুরুযোত্তমদেব হ্ীচীয় .১৪৭৯- 
১৫:৪ পর্যান্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া হান্টার সাহেব বলিয়া- 
ছেন। এরতিছাপিক রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধায় মহাশয়ের মতে তিনি 
১৪৭৯--১৪৯৭ পর্য্যন্ত. রাজত্ব করিয়াছিলেন | 9308৮01* Litera- 
6০ শ্রন্থের লেখক 4. A. Macdonell পুরুযোত্তমদেব সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন_ “4 supplement to it is the Trikanda-cesha 
by Purushottamadeva perhaps as late as 1800 A D.” 


প্রবানী 


১৩৫২ 


এই উৎকলীয় রাজা পুরুষৌত্তসদদেব ত্রিকাওশেষ, হারাবলী, একাক্ষির- 

কোষ, প্রভৃতি গ্রন্থাদ্ির সঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়া উৎকল দেশে 

আল্তিও প্রচলিত আছে । - শূর্ধ্যবংশীয় ‘রাজ! পূরুষোত্বমদেব কাঞ্চি জয় 

করিয়া কাঞ্চিরাজকন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এ কথা! ইতিহাসে ব্যক্ত 

আছে) পুরুষোত্তমদেবের যোগ্য পুত্র রাজা প্রভীপরুদ্রদেব “সব্ন্বতী 

বিলাস" নামক স্মতি-হস্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রতাপর-্রদেবের & 
রাজত্বকালে ঞ্ুঁচৈতম্কদেব পুরীধামে আঁসেন ও বাঁদ করেন। বাসুদেব 

সার্বভৌম স্বদেশ ছাড়িয়৷ এই রাজার অধীনে বাস করতঃ টোল পরিচালন 

করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন । 


ত্রিকাগ্ুশেষ গ্রন্থের মঙ্গল।চর্ণ শ্লোকে ব্যক্ত আছে : - 
অয়স্তি সম্তঃ কুশলং প্রজানাং 
নমে। মুপীজ্রায় সুরাঃ স্ব তাঃস্থ। 
স্ততাসি বাগ দেবী দ্বয়স্বমাত 
্বিধেহি বিশ্াধিপ মঙ্গলানি | 
সর্দার্থ £-স্বজনবর্গ জয়ী হউন, প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক, হে দেবগীণ |. 
আমি সকলকে ল্লরণ করিতেছি, হে জননী সরস্বতী | তোমাকে শুব 
করিতেছি, দয়া ধিধান কর। হে বি্েশ্বর! (গণনাথ ব। গণপতি) 
< আপনি সঙ্কল বিশ নিরাকরপপূর্ববক মঙ্গল বিধান করুন। এই প্রীর্থনাবলী 
আলোচনা করিলে মনে হয় সর্ধদেব প্রতিষ্ঠিত জগ্ন্নাথ-মন্দিরে রাজ। 
পুরুষৌত্তম উপস্থিত থাকিয়া দেবতাগণকে বন্দন! করিতেছেন । অতএব 
পুরুযোভমদেবকে সনাতনী হিন্দু বলিলে কৌনও অত্যুক্তি হয় না। "+ 
*কুশলং প্রজানাং-_প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক এই প্রার্থনা হইতে সুচিত * 
হয় পুরুযোত্বমদেব রাজা ছিলেন। 
মহারাষ্টু তাঁষানিবদ্ধ কবি-চরিতীখা গ্রন্থে ব্যক্ত আছে__পপুরুষো তমঃ 
কলিঙ্গদেশ মহীপতিঃ শালিবাহন শকাব্দ চতুর্দশশতক আদীৎ । কটকাভি- 
ধানং নগরং চ তত্রাজধানী বভূব। স চ ওড়িস্কাক্ষত্রিয় আসীং। তেনৈব 
ত্রিকাওশে, কারাবলী, একাঁক্ষিরকোষ ইতি গ্রন্থত্রয়ং ন্বদেশীয় পাঠশ।ো!প্- 
যুক্তং প্রণীতং ইভযদাক্তমন্তি।” 
কবিচরিতাখা গ্রন্থে রাজীপুরুযৌত্মদেব সম্বন্ধে যে কথ! ব্যক্ত 
হইয়াছে তাহা! কত দূর সত্য বা সম্ভব এ সমন্ধে বিস্তৃত জালোচন! 
প্রকাশিত হইলে সর্বসাধারণের সন্দেহ মোচন হইবে । - 








দেশ-বিদেশের কথা 


_গিরিজাকুমার বস্থ 

সুকবি গিরিজাকুমীর বন মহাশয় গত ১৪ই চৈত্র তারিখে পরলোক- 
প্ৰসন করিযাঁছেন 1তিনি রবীন্-যুগের শক্তিমান কবিদের ছিলেন অন্যতম | 
ভাঁরতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকার তাহার বহু কবিতা 
প্রকাশিত হইযাছে। তিনি যেকিরপ উঁচুররের কবিত্বপক্তির 
অধিকারী ছিলেন সে পরিচয় তাহার ‘ধুলি’ নামক কাঁব্যরন্থে মিলিবে। 

গিরিজাকুমার ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির । রবীন্দ্রনাথ এবং 
শরংচন্দ্রের সেহভাজন হইবার সৌভাগাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। 
তাহার কর্মশক্তিও ছিল প্রচুর । কখনো সম্প|দকরূপে, কখনো! বা হিসাব- 


পরীক্ষকরপে তিনি বঙ্গীয় সাঁহিতা-পরিষদের সেবা করিয়। গিয়াছেন। 
জিরার রিবন 


ভুবনচন্দ্র বিজলী 
মেন্দনীগুর গৌকুলনগর বিলী কৰি ভুবনচ্র বিজলী গত ২৬৭৮ i 
জ্াদুয়ায়ী সাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিভিন্ন 
সামগ্রিক পত্রিকার ভাহার কবিতা প্রকাশিত হইত। মৃত্যুর ফিছুদিন 
পূর্বে দ্বপ্প-সারর' নামে ভাঙার একখানি কবিতা-পুস্তকও প্রকাশিত 
হইয়াছিল । ভুবনচন্্র আজীবন যাঁণীয় অর্চন। করিয়! শিয়াছেল। 


টি 


< 


বর্তমানে ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার কতকগুলি সমস্ত! 


, শ্রীরেণুকা মুখোপাধ্যায় 


বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় নারীজ্গৎ নূতন প্রাণ পাইরা! 
ভাগিয়া উঠিয়াছে। সমাজে তাহাদের স্থান যে পুরুষেরই সমান 
তাহা তাহার! বুঝিয়াছে এবং সকলে স্বীকার করিয়াছে । এক 
শত বৎসর পূর্বে ভারতে স্বীক্ষাতির এত শ্বাধীনত! কল্পনার 
অতীত ছিল। এই শ্ত্রীশিক্ষা ও দ্ৰীস্বাধীনতা বিংশ শতাব্দীর 
স্বাতীয় জাগৃতির ফল । তখন হইতেই ভারতীয় রমণী জাগিয়াছে, 
বুঝিয়াছে যে বাহ্র-বিশ্বে তাহারা একটি প্রধান স্থান অধিকার 
করিতে পারে এবং সেখানেও তাহাদের প্রয়োজন আছে । এখন 
সাধারণেও বুঝিয়াছে যে কেবলমাত্র শিক্ষিতা নারীরাই জাতির 
সন্ভানদিগের চরিত্র উত্তমরূপে গঠন করিতে পারিবেশ । 

আক্গকাল আমরা ভাবি যে স্্রীশিক্ষার প্রসার যথে& 
হইয়াছে । শিক্ষিত! রমর্ণর অভাব নাই বলিলেই হয়। ১৯১৭ 
সালে ৬১৫ জন ম্যাট ক পাস ও ৫৬ জন গ্রাছ্ুয়েট হইয়াছিল 
এবং ঠিক ২০ বংসর পরে প্রায় ইহার দ্ঞশ গুণেরও অধিক 
(৫,০৮৩ ম্যাট, ক, ৮৯২ বি-এ ও বি-এস্সি) পাস করিয়াছিল । 
ইহা হইতেই মনে হয় ' শ্রীশিক্ষার যথেষ্ঠ বিস্তার ও উন্নতি 
হুইয়াছে, কিন্ত ইহা ভুল । ১১৪১ সালের সেজাস রিপোর্ট 
দেখিলে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয়। ইহার অনুযায়ী এ 
সালের স্্রীলোক-সংখ্যার শতকরা মোট ২৬১ জন শিক্ষালাভ 
করিয়াছিল । ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতীয় স্বী- 
শিক্ষার আরও বিস্তার আবশ্তক। ভারতে কতকগুলি বাঁধা- 
বিদ্ের জন্ত ইহার ঠিকমত উন্নতি হইতে পারিতেছে না। 

এখন প্রথম অমস্তা হুইতেছে উত্তমরূপে স্রীশিক্ষার 
তত্বাবধান করা। যে প্রচলিত' শিক্ষাব্যবস্থা আছে তাহা 
যথাযথ ভাবে পরিচালিত হয় না। দক্ষ তত্বাবধান- 
কারীর অভাবেই ইহা! হৃইয়া থাকে । শ্রীজাতিই নিজেদের 
শিক্ষা ব্যাপার অতি সুষ্ঠ, তাবে পরিচালনা করিতে পারিবেন । 
দিজেবের সুবিধা-অঙ্গবিধা মিলেরাই বুঝিতে পারিবেন । কিনব 
দ্বেখা যায় কেবলমাত্র পঞ্জাব প্রদ্দেশ ভিন্ন অল্প কোনও প্রদেশে 
ডেপুটি ডিরেক্‌ট্রেস নিযুক্ত করা হয় নাই এবং সমস্ত ব্রিটিশ-ভারতে 
মোট ১৪১ জন .ইন্স্পেকৃট্রেস * আছেন। ইহাঁতেই বুঝিতে 
পার! যায় যে প্রায়ই পুরুষদিগের দ্বারা তত্বাবধান হইয়া থাকে । 


অন্তান্ত কাৰ্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাহারা শ্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখেন নাঃ সময়ও পান না এবং তাহার সমস্তাঁও বুঝিতে" 


পারেন না। কোন রূপে দ্বায়সার! ভাবে নিজের কাজ করিয়া 
থাকেন। ইহার উন্নতির কোনও চেষ্টাই তাহাদের দ্বারা হয় 
না। ফলে বালিকা বিস্ভালয়গুলি বালক বিভালয়েরই অনুরূপ 
হইয়াছে ও অধিকাংশ বিভালয্পই বিশেষ ফলপ্রস্থ হয় নাই। 
সুতরাং বুঝা! যাইতেছে যে প্রত্যেক প্রদেশে বিভালয়ের তত্বাঁ 
বধানের জন্ত ডেপুটি ডিরেক্‌ট্রেস এবং পরিচালনার অন্ত ঘথেষ্ 
ইনন্পেক্ট্রেস নিযুক্ত করা আবন্ভক | 

ইহা! ছাড়াও আমাদের দেশের বালিকা বিভালয়গুলিতে 
শিক্ষয়িত্রীর সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে । প্রচুর পরিমাণে শিক্ষয়িত্রী 


* ভারতীয় শিক্ষার পঞ্চমবাধিক একাদশ ব্রিপোর্ট_ দ্বিতীয় ভাগ, 
পৃষ্ঠা ২৫১-২৫৩ । 





- এখনও আমরা দেখিতে পাই ন! । অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলাই 
শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক । ইহার অন্ত একটি প্রধান 
কারণ হইতেছে, অনেকেই নিন্গ গৃহ হইতে বেশী দুরে যাইতে 
চাছেন না এবং একাকী যাওয়ায় অনেক বাধাবিদ্ব আছে। 
আবার শিক্ষক হইতে শিক্ষয়িত্রীদিপের মাহিনাও বেশী। এই 
সব নানা কারশে- আমাদের দেশে শিক্ষকতা কাধ্যের জন্য 
শিক্ষয়িত্রীর অভাব রহিয়1 গিয়াছে । . 

এর পর আধিক সমন্তা। দেখা গিয়াছে যে, পুরুষ- 
দিগের শিক্ষার অন্ত যাহা! ব্যয় করা হয় তাহার প্রায় ১৬'৫ 
জ্রীশিক্ষায় ব্যয় করা হয় ।” হার্টগ কমিটি রলিয়াছেন যে ভারতীয় 
শিক্ষাধারার উন্নতি করিতে হুইলে প্রথমেই ভ্রীশিক্ষার প্রতি 
লক্ষ্য রাখা চাই। হুঃখের বিষয় ইহা এখনও কার্যে পরিণত 
হয় নাই। গবর্ণমেন্ট যদিও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পক্ষপাতী 
তথাপি আথিক সঙ্কটের দরুন ক্কৃতকার্ধ্য হইতে পারিতেছেন 
মা।। আরও হঃথের বিষয় এই যে শিক্ষা-ব্যাপারে অর্থ ব্যয় 
করিবার সময় কর্তৃপক্ষের! বালকদিপের শিক্ষার প্রতিই প্রধানতঃ 
লক্ষ্য রাখেন। বালিকাদের শিক্ষার প্রতি তাহার! খালি 
মৌখিক সহাহুভূতিছই* দিয়া থাকেন বে, কিন্ত অর্থ সাহাষ্য 
করিতে নারাঙ্গ। ১৯৩৬ জালের Central Advisory 
73087৭-এর Women’s Education Committee জঙ্থ- 
মোদন করেন যে পাবলিক ফাঙের অর্থে প্রাথমিক দ্রীশিক্ষার 
দাবি প্রথমেই থাকা উচিত | কিন্ত এখনও কর্তৃপক্ষ দিগের 
মিদ্রাভঙ্ন হয় নাই। 

তাহার পর প্রধান সমস্ত শিক্ষার অপচয়। ইহা! সব- 


চেয়ে বেশী প্রাথমিক বিভালয়গুলিতে। প্রাথমিক শিক্ষার - 


চতুর্থ শ্রেমীর পরীক্ষা পাস না কক্পিলে শিক্ষা অর্থহীন 
কিন্তু দেখা যায় যে ভারতে প্রায় শতকরা ১৫ জন প্রথম শ্রেণীর 
ছাত্রী চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে অর্থাৎ শতকরা! ৮৫ জনের 
শিক্ষার অপচয় হয়। আমাদের অর্থসঙ্কট এবং উপযুক্ত পাঠ্য 
বিষয়ের অভাব ইহার জন প্রধানতঃ দায়ী । তাহার পর ইহাও 
দেখা যায় যে স্ত্রীক্জাতির ছাত্রীক্ীবন পুরুষজ্ঞাতির ছাত্রজীবন 
অপেক্ষা অনেক কম, কারণ গৃহে নারীর প্রয়োজন বেশী । 
অধিকাংশ পিতামাতা তাহাদের কগ্ভাকে কৈশোর অবস্থায় 
বিতালয়ে রাখিতে ইতস্তত: করেন । বালিকাদিগের বিবাহের 
বয়স বালকদ্বিগের অপেক্ষা শীদ্র আসে । সেইজ্ন্ত অনেক 
সময় পিতামাতা নিশ্ব কতাকে উচ্চশিক্ষা! দেওয়া অপেক্ষা গৃহ- 
কর্শে সুদক্ষ করিয়া- তুলিতে চাহেন_-এই জন্ত অধিকাংশ 
বালিকারই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দুরে থাকুক এমনকি 
প্রাথমিক শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না । এই বিষয়ে পিতামাতাদিগের 
বুঝা উচিত যে যত দিন না কভার বিবাহ হয় তত দিন তাহারা 
যেন বিভালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে । - 


* ভাঁরতীর শিক্ষার পঞ্চদবাযিক দশম রিপোর্ট_ প্রথম ভাগ - 
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+ ১৯৩৬ সালের উইমেন্স এডুকেশন কমিটির রিপোর্ট _ পৃ ৪ 
$ হাট কমিটির রিগো্ট-_পৃষ্টা ৪৫ 





৬৮ 


অনেকে নিজ ইচ্ছাসত্বেও কল্তাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে 
দ্বিধা করেন। তাহার জ্বন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীও 
অনেকটা দায়ী। যে ধারায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা জন- 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না । এই শিক্ষা 
অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক ৷ হিহা ভারতীয় সমাজের 
আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতির বহিভূর্তি হুইয়া পড়িয়াছে। 
অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, যে শিক্ষা বিভালয় হইতে 
ছাত্রীরা পাইয়াছে তাহা তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনে ক্ষতিকর 
হইয়াছে । ইহার কারণ তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় গুলিতে বালক- 
বিস্ভালয়ের হুবছ.নকল করা হইয়াছে । প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যন্ত 
উভয়েরই শিক্ষাপ্রণালী এক রকম হইতে পারে কিন্তু তাহার 
পর বিভিন্ন হওয়া চাই । ইহা বুঝা উচিত যে বালিকাদের 
শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং ছ্রীজাতি এ বৈশিষ্ঠ্য হারাইলে 
সমাজ ও জাতি উভয়েরই অমঙ্গল | 

মাধ্যমিক শিক্ষা হইতে বালিকাদিগকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, 
ভারতীয় শিল্পকলা, সঙ্গীত, স্বচীশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা! দেওয়া 
উচিত। অধ্যাপক কার্ডের বিশ্ববিগ্ভালয় এবং দিল্লীর লেভী 
আরউইন কলেজে শ্ত্রীশিক্ষা যাহাতে ভারতীয় জীবনের 
উপযোগী হইয়া উঠে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। 
পুরুষের শিক্ষা চাকরীর জন্ঞ হইতে পারে কিন্ত স্ত্রীর শিক্ষা 
মানসিক ও সাংসারিক উন্নতির জন্য। শিক্ষিত ভারতীয় 
মহিলার কতবব্য অত্যস্ত কঠিন। তাহারাই জাতির ভবিষ্যৎ 
সম্তানদিগকে গড়িয়া ভুলিবেন । ভারতের জাতীষ এবং সামাজিক 
উন্নতি তাহারাই করিতে পারিবেন । 

বালিকা বিষ্ভালয়ের অভাবের দরুণ অনেকে নিজ কন্যাকে 
বিভালয়ে পাঠাইতে পারেন মাঁ_কারপণ তাহারা সহক্ষার 
পক্ষপাতী নহেন। বালিকা বিদ্তালয যতগুলি আছে তাহা 
হইতে তাহার -চাহিদা অধিক। এইজন্য অনেকে অনিচ্ছা 
সত্বেও কন্যাকে বালক বিষ্ভালয়ে অধ্যযন করাইতে বাধ্য হন। 
১৯৩৭ সালে শতকরা ৪৩'৪ জন বালিকা, বালক 
বিগ্কালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে ।* যে সব স্থানে বালিকাদ্িগের 


* ভারতীয় শিক্ষার পঞ্চমবাঁধিক একাদশ রিপোর্ট _ প্রথম ভাগ 
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১৩৫২ 


করিতে হয় এবং করা উচিত। এই সহশিক্ষা লইয়। অনেক 
তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষায় সহশিক্ষা! 
ক্ষতিকারক হয় না, মাধ্যমিক শিক্ষায় ক্ষতিকারক হুইয়া থাকে । 


কৈশোর অবস্থার আরস্তেই শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম -২ 


দরকার । পরীক্ষার গুরুচাপ ও বালকদিপের সহিত প্রতি- 
যোগিতাঁ মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। বালক ও বালিকাদিগের 
চিন্তাধারা নানা ভাবে বিস্তৃত হয । একই ক্লাসে উভয়কে শিক্ষা 
দেওয়া কই্টকর হুইয়া উঠে, কারণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে নানা 
রকমের উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এই সময়ে তাহাদিগকে 
নিজ নিন্ধ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী শিক্ষিত করিতে হয়| 
ভারতে সহশিক্ষার প্রবর্তন যদিও করা হইয়াছে তথাপি ইহা- 
দ্বিগকে অবাধে মেলামেশা করিতে দেওয়া হয় নাঁ_উভরকে 
পৃথক পৃথক রাখ] হুয়। ফলে তাহারা পরম্পর পরস্পরকে 


বুঝিতে পারে না এবং বালিকাদিগের যেরূপ শিক্ষার আবশ্তক : 


তাহার প্রতি লক্ষ্য রাঁথা হয় মা। 


এইগুলিই হইল ভারতীয় স্রীশিক্ষার কতকগুলি সমন্তা। 
যত দিন পৰ্য্যস্ত প্রচুর বালিকা বিদ্বালয় স্থাপন, অর্থসঙ্কট দূর এবং 


পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তন না হয় তত দিন পর্য্যস্ত দ্রীশিক্ষার গী্ঘ '- 


উন্নতি হইবে না। কিন্ত গত ২৫ বৎসরের মধ্যে ইহার যে 
উন্নতি দেখা গিয়াছে তাহাতে ইহার উদ্দ্বলতর ভবিষ্যৎ আমরা 
কল্পনা করিতে পারি | ধীরে ধীরে আমাদের দেশে সাধারণের 
মনে স্ত্ীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে মতবাদ ছিল তাহা চলিয়া! যাইতেছে, 
তাহার! ইহার প্রয়োজন বুিয়াছে এবং শিক্ষিতাঁ রমধীগণও 
বুঝিয়াছে যে দ্বেশবাসী হিসাবে তাহাদের কর্তব্য পুরুষদিগের 
চেয়েও অধিক। আজকাল ভারতের কয়েকটি প্রদেশে ও 
সম্প্রদায়ের ভিতর স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি দেখা ধায় । কোচিন 
এবং ত্রিবান্ধুর প্রদেশে শতকরা ৩৪ জন মহিলা শিক্ষিতা ) 
বরোদা ও কুর্গ প্রদেশে প্রতি তিন জন শিক্ষিত পুরুষে ১ জন 
শিক্ষিতা মহিলা ; এবং পাশাঁদিগের ভিতর প্রায় শতকরা ৭৫ 
জন মহিলা শিক্ষিতাঁ। ইহা হইতেই আশা করা যায় যে 
সত্ীশিক্ষা সমগ্র ভারতে ও সমস্ত সম্প্রদায়ে শীঘই-বিস্তার লাভ 
করিবে। 








পৃষ্ঠা ১৫৫1 / 
দীনবন্ধু এণ্ড রুজ 
শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 
- একেস্বরের মানসপুত্র ঈশার আশিষ ডালি, হে দীনবন্ধু | এ দীন বঙ্গে মাটিতে অঙ্গ মেলে 
তাহারি প্রেমের দিশারী তুমি যে দিশাহারা পৃথিবীর । সুরুচি মাতারে ত্যজিয়া! চাহিলে ছুধিনী সুনীতি মায়ে, 
প্রধিথিউসের প্রথম অনলে আনিলে সমিধ শালি, হে ধ্রুব সাধক উত্তানপাদ রাজার প্রাসাদ ফেলে 
সেই ছোমানলে হ'ল নিৰ্ম্মল বরণ গীর্ববানীর | ধ্ মানিলে স্কামলে ও নীলে শান্তিকেতন ছারে। 
তুমি সে ঈশার শুভ মনীষার ভগীরথ সত্তম 
__ আনিলে বাজায় বিজ্য়-বিষাণ ঘালায়ে আরতি শিখা 
খী্ট প্রেমের ডাগটরথীধারা উজান প্রবাহ সম, ভীত রবির রষ্সিতে যবে ঝলমল করে বিশ্ব, 
তোমারে নিখিল-ভারত লিখিল সুস্বাগত লিখা। ঢালি স্নেহধারা স্নিষ্ধ করিলে শারদ্‌ বারিদ নিঃস্ব । 


১২*।২আপার সারকুলার রোত, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রনিবারণচন্্র দাস কর্তৃক মুত্রিত ও প্রকাশিত 


সস 





নায়মাত্মা বলহীনেন দড্যঃ” . 





৪৫শ ভাগ 
৯ম খণ্ড - 


Js 


চপ ৯৩০৮৯. 


২য় সংখ্য] 


বিবিধ প্ৰসঙ্গ 


সানফ্রান্দিক্কো 

সাদক্রা্সিস্কো সন্মেলন নির্ধারিত দিবসেই আর্ত হইয়াছে 
এবং এখনও চলিতেছে | যুদ্ধের তিন প্রধান নায়কের মধ্যে 
কুজভেপ্ট যারা গিয়াছেন, চার্চিল ও ষ্টালিন সানক্রালসিক্ষোতে 
আসেন লাই। সম্মেলনে সমবেত বড় নেতাদের মধ্যে ছিলেন 
একমাত্র মলোটোভ, ঠাহার প্রস্থানে এবার উঁহা ছোট ও 
মাঝারি একদল রাজ্জনীতিকের প্রাথমিক আলোচনার ক্ষেত্রে 
পর্যবসিত হইবে । যে শ্রেণীর রাক্জনীতিবিদ্বেরা সেখানে রহিলেন 
ভীহাদের প্রত্যেককেই প্রতিটি গুরুতর ব্যাপারে নিজ মিজ 
পগবদ্মেন্টের উপদেশের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হইবে। 
সম্মেলনের গুরুত্ব ইহাতে অনেক কিয়া যাইবে সন্দেহ মাই, 
অযথা সময়ও অনেক নষ্ট হুইবে । 

সানজ্রান্সিক্ষো সম্মেলনের উপর এশিয়াবাসী আস্থা রাখিতে 
, পারিতেছে ন|। হ্বেসই বৈঠকের ভার এখানেও যে সামাজ্দ্য 
ভাগ-বাটোয়ারাই প্রধান লক্ষ্য তাহাঁধীরে ধীরে ধরা পড়িতেছে। 
এই সম্মেলনের প্রথম ক্রুটি এই যে, এখানে বিছ্বিত জাতির 
কোন প্রতিনিধি তো রহিলই না, নিরপেক্ষ দ্রেশগুজিও এখানে 
আমগ্ত্রিতহয় নাই । নিৰ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যাহারা জার্মানী ও 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা-করিয়াছে শুধু তাহারাই সম্মেলনে 
আমন্ত্রিত হইয়াছে । আমগ্রিত দেশগুলির মধ্যেও আবার ছোট- 
বড় ভাগ করা হইয়াছে । ইউরোপের বারুদত্তপে অগ্নি- 
ক্ষলিদ যে পোলাও তাহার প্রতিনিধিত্ব এখনও মিধর্বরিত 
হয় নাই। রাশিয়ার সহিত ব্রিটেন ও আমেরিকার পূর্ণ 
মতৈক্যের পরিচয়ও দেখা যায় না। সবোঁপরি এশিয়া ও 


করিয়াছেন; মনা স্ব! গান্ধী ত উহ! ম্প্ই বলিয়াছেন । রুজভেপ্ট- 
পত্নীর নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় গান্ধীজী তাহার স্বামীর 
স্তত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন কিন্ত এ সঙ্গে ইহাও তিনি 
বলিয়াছেন যে রাই্পতি রুজ্রভেণ্টকে. যে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের 
যড়যন্ত্রে যোগদান করিতে হুইল না ইহার-জন্ত রুত্রভেপ্ট- 
পড়ীকে তিনি ভাগ্যবতী মনে কন্পিতেছেন। শ্রীমতী রুজডেণ্ট 
অবশ্য প্রত্যুত্তরে গান্ধীজ্ীকে লিখিয়াছেন যে তাহার এই আশঙ্কা 
অমূলক প্রতিপন্ন হইবে। গাম্কীজ্জী কেন, ভারতবর্ষের ৪০ কোটি 
লোক ইহাতে অবশ্ঠ আশ্বত্ত হইতে পারিবে না। 
সানক্রান্সিক্কৌ সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিবিরূপে গিয়া- 
ছেন এমন ছুই ব্যক্তি ধাহারা দাসত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়া 
ইংরেজের পূর্ণ আস্থা অর্জন করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে সর 
ফিরোজ খাঁ মুনের সম্বন্ধে মস্তব্য নিপ্প্য়োক্বন, ইহার মিলজ্জিতা 
ও অসত্যভাষপের অভ্যাস সর্বজনবিদিত । সানক্রান্দিক্ষো যার 
প্রাক্কালে লওনে 'সাখাজ্যের প্রধানমন্ত্রীদের বৈঠকে “ভারতবর্ষ 
ইংরেজের নাকের ডগায় তাহার অজ্ঞাতসারেই ভোমিনিয়ন 
হইয়া পড়্িয়াছে” বলিয়া যে দস্তোক্তি করিয়াছিলেন ব্রিটিশ 
সংবাদপন্্ই তাহাকে ১৪0০০০০: আখ্যা দিয়াছিল! ভারপর 
লানফ্রান্সিক্ষোতে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্ী পণ্ডিতের প্রেস কনফারেন্সে 
ষ্টেনোগ্রাফার পাঠাইয়া গোলমালের চেষ্টায় তাহারই হাত 
বিশেষভাবে ছিল ইহাঁও পরে ধরা! পড়িয়াছে। মহাস্তা গান্ধীর 
সম্বন্ধে যে হীন ব্যঙ্গোক্তি তিনি করিয়াছিলেন তাহার সমুচিত 
প্রত্যুত্তর দিয়াছেন পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ মনীষী বার্ণার্ড শ। এই 
ব্যক্তির কার্যকলাপে ভারতবাসীর লজ্জার কোন কারণ নাই, চুপ 


আক্রিকার যে বিপুল জনসঙ্ঘ আও এই বিজ্বেতা শক্তিদ্বেরই কালি পড়িয়াছে তাহাদেরই মুখে যাহারা! ইহাকে পাঠাইয়াছেন। 


< পদানত হইয়া রহিয়াছে তাহাদের ভবিষ্ং কি হইবে সে সম্বন্ধে 


কোন কথা আজও উঠে নাই। মলোঁটোভ সঙ্কুচিত চিত্তে 
মাঝে মাঝে পরাধীন জাতিখুলির স্বাধীনতার কথা বলিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত তাহার ক্ষীণ সুর সহজেই ধর] পড়ে । 
সানক্রান্সিক্ষো হইতে বিশ্বের নিপীড়িত জনসাধারণের আশ! 
করিবার কিছু নাই, ইহা পৃথিবীর মনীষিব্ন্দ তো বুঝিয়াছেনই, 
সাধারণ লোকেও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে । সানক্রান্দিস্কোতে 
বিশ্বশাস্তির চার্টার রচিত হইবে না, স্বাক্ষরিত হুইবে তৃতীয় মহা 
যুদ্ধে কোট কোটি লোকের স্বত্যুর পরোয়ানা এ আশঙ্কা অনেকেই 


সর রামস্বামী মুদালিয়ারের - ব্যক্তিগত যোগ্যতা সম্বন্ধে 
আমাদের কিছু বলিবার নাই ।- কিন্তু তিনি ভারতবাসীর প্রতি- 
নিবি নহেন ইহা! অবস্ঠই আমরা বলিব | মার্রাজের যে একটি ক্ষুদ্র 
দল কংগ্রেসের অনুপস্থিতির সুযোগে পরিষদে কতৃত্ব করিয়াছে 
তিনি সেই ভ্রাঠিস পার্টির লোক, সরকারের প্রিয়পাত্র, দেশ- 
বাসীর শ্রদ্ধা তিনি লাভ করেন নাই। তাহার দীর্ঘ কর্মজীবনে 


- দেশের কোন উন্নতি কখনো হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত 


নহি; বরং অনিষ্টই যথেষ্ট হইয়াছে । হঁহাকে সান্ক্রালিস্কো 
সম্মেলনের সামাভিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কমিটির চেয়ার- 


৭০ ৃ গ্রবালী 


১৩৫২ 





ম্যান মনোনীত করিতে দেখিয়াও আমরা আশঙ্কা করিতেছি 
যে এই কমিটির কোন কান্ধ থাকিবে না, তাই ভারতের এক 
নগণ্য রাক্ষনৈতিক দাসকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে; 
অথবা ভারভবর্ধ হইতে UU ম.R.R A -এর জায় একটা মোটা! 
টাকা আদায় করিবার জন্য ভারত-সরকারের শাসন-পরিষদের 
এই কা্ঠপু্ুলিকে রঙ্দমঞ্চে যোজন! করা হইয়াছে । নিরাপত্তা 
কমিটিতে নরওয়েকে সভাপতি করিবার অর্থ বোধগম্য হয়) 
এই দেশটি ক্ষুদ্র হইলেও বিশ্ববাসীর সেবায় ইহা কখনও কুন্ঠিত 
হয় নাই। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে আত্মরক্ষার ভার ক্ষুদ্র দেশগুলি 
মিঅ হস্তে গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘবন্ধ হউক, হৃহং শক্তিপুঞ্জ ভায়ের 
পক্ষে থাঁকিবেন এই মনোভাবের দ্বারা চালিত হুইয়া বি 
মরওয়েকে উক্ত-কষিটির.সভাপতি কর! হইয়া থাকে তবে তাহা 
সমর্ধনষোগ্য হইবে । পূর্ব কমিটিটির ভায় নরওয়েকেও শিখণ্ডী 
খাড়া কর] হইয়াছে কিনা যথাসময়ে তাহা ধর! পড়িবে। 


সানফ্রান্সিস্কোতে শ্রীমতী বিজয়লক্ষমী পণ্ডিত 


সানজ্রান্সিক্কো বৈঠকের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রক্কত প্রতিনিধি 
কাহারও স্থান হয় নাই সত্য, কিন্ত বৈঠকের বাহিরে বিশ্ববাসী 
ভারতবর্ষের মর্মবাধী শুনিতে. পাইয়াছে গ্রীমতী বিশয়লঙ্্ীর 
বন্ততায়। শ্রীমতী বিজয়লগ্মী ভারতবর্ষ সর্থদ্ধে একটি স্মারক- 
লিপি তৈরি করিয়া! উ প্রচারের জণ্ত সরকারী প্রতিনিধিদের 
হাতে দ্রিয়াছিলেন ভাহারা উহা প্রচার করিতে অস্বীকার করিয়া 
ছেম কারণ না করিয়া উপায় নাই। স্মারকলিপির নকল সন্ষে- 
লনে সমবেত সকল প্রতিনিবিকেই দেওয়া হইয়াছে ।- ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা লাডের সোপানগ্বরূপ ক্রিপস প্রস্তাব খোলা আছে 
বলিয়া মিঃ ইডেন যে উক্তি করিয়াছিলেন শ্রীমতী বিজ্ঞয়লক্মম সে 
সম্বন্ধে সাদফ্রান্সিস্কোয় সমবেত সকলকে জানান যে টহা ব্রিটিশ 
গবর্েন্টের অতি পুরাতন ও মামুলি যুক্তির পুনরাবৃত্তি মাজ। 
তিনি বলেন, “এই সম্পর্কে শুধু ছুইটি কথা বলিবার আছে। 
প্রথমতঃ, জাতীয় কংগ্রেস, মুসলীম লীগ প্রভৃতি ভারতের সমস্ত 
রাজনৈতিক দল ক্রিপস্‌ প্রস্তাব গ্রহণ না করায় ইহাই বুঝিতে 
হইবে যে উহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ক্রুটি রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, 
পাইকারী ভাবে সহস্র সহসম্ কংখ্রেম-নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার 
করিয়া এবং তাহাদিগকে বিনাবিচারে আটক রাখিয়া ব্রিটিশ 
গবন্মেণ্টই অচল অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছেন। উহা না কক্সিলে 
ভারতীয়দের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়ত সম্ভব হইত 1” 


কাপলিফোণিয়ার গবর্ণর শ্রীমতী বিজ্য়লক্ীকে উক্ত Eh 


আইন সভায় বক্তৃত| করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন। 
রয়টারের প্রতিনিধির নিকট শ্রীমতী বিভ্রয়লক্পী বলেন, “কাদি- 


ফোনিয়া প্রতিনিধিমণ্ডলীর নিকট ভারতের স্বাধীনভার দাবি. 


ব্যাখ্যা করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব ।” ভারতীয় 
নরনারীদের মধ্যে প্রীমতী বিজ্ঞয়লক্্ীই সর্বপ্রথম এইক্ষপ সম্মানের 
অধিকারী হইলেন । - 

অধেক পৃথিবী পরাধীন থাকিতে জগতের স্থায়ী শাস্তি 
অসম্ভব, বিশ্বশাস্তি সম্বন্ধে ভারতবাসীর এই ধারণার কথা জানা- 
সয় গ্রীমতী বিজয়লক্ত্রী বলিয়াছেন, “এখানকার সমবেত বাজ- 
নীতিকগণ স্থায়ী শাস্তির জ্ভ আন্তরিক চেষ্টা করিঘেই তাহারা 


যথাযথ মিত্রপক্ষের বিজ্রয়োংসব পালন করিবেন। যদি আস্- 
তিক সুবিচারের নীতি স্বীকৃত হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশকে 
স্বাধীনতা দিয়া এ নীতি কার্ধকরী করা হয় কেবল তবেই শাস্তি 
আসিবে | এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ইহাই সুস্পষ্ট শিক্ষা যে পৃথিবী 
অর্ধেক স্বাধীন, অর্ধেক পরাধীন থাকিতে পারে না। শ্বভাবতই , 
আমার ভারতবর্ষের কথা মনে পড়ে ; ইহা শুধু ব্রিটেনের মহে 
সমস্ত পাশ্চাত্য জগতের এক বিরাট, প্রশ্ন হইয়া থাঁকিবে। 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে শাস্তি ও সন্মান প্রতিষ্ঠার আকাক্ষা তাহা 
দের সত্যই আছে কিমা ভারতবর্ষ দিয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যাইবে। এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্ত ভারতীয় সৈলেরা তাহাদের 
অংশ গ্রহণ করিয়াছে_-ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের - জত তাঁহারা রপ- 
ক্ষেত্রে লড়াই করিয়! প্রাণ দিয়াছে । এই আশাই করা যাউক 
যে, তাহারা গণতন্ত্রের নামে বৃথাই সংগ্রাম করে, নাই এবং 
ভারতবর্ষ শীদ্রই পৃথিবীর স্বাধীন ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক জাতি- 
সমূহের মধ্যে তাহুর যথার্থ স্থান লাভ করিবে ।” 

পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার দাবি স্বীকার ন! করিলে 
স্থায়ী শান্তি ছবহ হইবে মলোটোডও এশিয়া ও আমেরিকা- 
বাসীর এই দাবিই সমর্থন করিয়াছেন। £ 

সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রিটিশ ও মার্কিন অছিগিরির প্রশ্নে মঃ 
মলোটোড বলেন, “আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থেই আমাদের 
সব প্রথম এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে পরাধীন দ্েশ- 
খুলি ঘথাপগুব শীঘ্র জাতীয় স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে 
পারে। মিঅরা্্ুপ্ধের এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা ইহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে--বিভিন্ন জাতির সমানাধিকার ও আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের আদর্শ দ্রুত-কার্ধে পরিণত করার দ্বিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
এই প্রতিষ্ঠানকে কাজ করিতে হইবে । সমগএর্ভাবে এই সমস্ত] 
সম্পর্কে আলোচনায় সোভিযেট প্রতিনিধিরা সক্রিয় অংশ গ্রহ্ণ 
করিবে |” 

ভারতের প্রতিনিধিরূপে শ্রীমতী বিজ্রয়লব্মী বৈঠকের 
অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার পান নাই বটে, কিন্ত তাহার সুথে 
পরাধীন দেশের মুক্তির যে বাণী ধ্বনিত হইতেছে ভাহা উপেক্ষিত 
হয় নাই) বিশ্বের প্রকৃত শান্তিকামী রাষ্র ও নেতারা তাহ? 
সমর্থন করিবেনই। 


দুভিক্ষ কমিশনের রিপোঁট 


উদ্ভহেভ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। ছুর্িক্ষের 
ভরত কমিশম বাংলা-সরকার এবং ভারত-জরকার উভয়কেই 
দ্বায়ী করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে চেষ্টা করিলে এই ছু্তিক্ষ 
নিবারণ কর! যাইত। এই ছুণ্ডিক্ষ প্রাক্কৃতিক বিপর্যয়ের ফল নহে, 
গবর্দেন্টের অযোগ্যতা এবং এক শ্রেণীর লোকের অর্থপৃদ্বতা 
ছুষ্ভিক্ষের মূল কারণ জনসাধারণের এই অভিযোগ স্বীকার করিষা 
কমিশন বলিয়াছেন খান্ভাভাব অপেক্ষা নৃল্যত্বদ্ধিতেই বহু লোকের 
মৃত্যু ঘটিয়্াছে। দুর্ভিক্ষের গোড়ায়, মধ্যে ও শেষে কোন সময়েই 
বাংলা-সরকার অতি সাধারণ বুদ্ধি, বিবেচনা, কত'ব্যবোধ, 
দ্বায়িত্বজ্ঞান ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ছহুণ্ডিক্ষ 
আসিতেছে ইহা বুঝিয়াও তাহারা নিজেরা সতর্ক হন নাই, 
দেশবাসীকে মিথ্যা স্বোকবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, 


ন 


জ্যৈষ্ঠ 
হুঞিক্ষের সংবাদ যধাসমষে প্রচার করিয়া সাহায্য সংগ্রহের 


চেষ্টা না করিয়া সংবাঁদ চাপিয়াছেন, যেখানে কণ্ট্োল অত্যা-” . 


বন্তক সেখানে উহা তুলিয়া ছিয়া অর্থপিশাচ ব্যবসায়ীদের 
লুঠঁনের পথ বুলিয়া দিয়াছেন, বাহির হুইতে খাড আসিলে উহা 
বুঝিয়া লইয়া মকন্বলে পাঠাইতে পারেন নাই, গ্রামের লোককে 
অসহায় ভাবে মরিতে দিয়া কলিকাতাঁর উপকণ্ঠে শ্বেতাঙ্গ মিল- 
মালিকদের চাউল সরবরাহ করিয়াছেন, লাখে লাখে লোক 
যখন মরিতে আরম্ভ করে টাকার অভাবের দোহাই পাড়িয়া 
তখনই সাহাষ্য দান কমাইয়াছেন, যথেষ্ট পরিমাণ মুসলমান 
দোকানদার ও কমচারী জোটে মাই বলিয়া রেশনিং আরম্ত 
করেন নাই | রোপে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নাই, এমন কি 
মৃত্যুর হিসাবটাও রাখা প্রয়োদ্ন বোধ করেন নাই--কমিশনও 
এইগুলি স্বীকার করিয়াছেন। সর জম হার্ধার্ট ও ইউরোপীয় 
দলের চক্রান্তে অকর্মণ্য, অপদার্থ ও ঘুষখোর ব্রিটিশ সাস্রাজ্্য- 
বাছের ষেরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রীতদাসদের উপর এই চরম 
ছর্দিনে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পড়িয়াছিল, ভারত- 
সরকার এবং ব্রিটিশ গবর্মেন্ট উভয়েই তাহাদের প্রতিটি কার্য 


< সমর্থন করিয়া গিয়াছেন | যে প্েউসম্যান হুণ্িক্ষের ছবি ছাপিয়া 


ও সংবাদ প্রচার করিয়া সাংবাদিক কর্তব্য মাজ পালন করিয়া- 
ছিলেন এবং সর্বদা ইহার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা দাবি করিয়া 
আসিয়াছেন, তাহারাও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লিখিত বহু মন্তব্যের 
মধ্যেও মন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে একটি কথাও কথনো লেখেন নাই, 
তিক্ত সমালোচনা অপরিহার্য হইযা উঠিলে দুরস্থিত আমেরী 
সাহেব এবং ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদপার করিয়াছেন । 
ভারত-সরকার এবং বাংলাদেশের এওঁ সময়কার প্রকৃত ভাগ্য- 
নিয়া ইউরোপীয় দলের এই কার্ধকে নির্ব দ্বিতা অথবা শয়তানী 
আখ্যা দেওয়া উচিত কি না ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহার বিচার 
করিবে। কমিশন এ সম্বদ্ধে পরিক্ষার মত দেন নাই, তবে 


অন্তান প্রদেশের প্রতিবাদ সত্বেও বাংলা-সরকারের মারাত্বক ' 


ভুল সমর্থন করিয়! ভারত-সরকার অন্তায় করিয়াছেন, কমিশন 
ইহা স্বীকার করিয়াছেন । 


সরকারী লোক লইয়1 গঠিত কমিশনের উপর আমাদের 


' আস্থা কখনও ছিলা মা, এখনও নাই। উতদ্ভহেভ কমিশন 


তাহাদের রিপোর্টে যে-সব তথ্য মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন 
সম্পূর্ণ বে-সরকারী লোক লইয়া কমিশন গঠিত হইলে তাহারই 
উপর রিপোর্ট আরও গভীর অন্তূ্টিপূর্ণ হইত বলিয়া আমরা 
বিশ্বাস করি । বাংলা-সরকার কতৃকি অতি প্রয়োজনীয় মুহুর্তে 
কণ্টেল তুলিয়া দেওয়া এবং চাউল সংগ্রহের দায়িত্ব নিজেরা 
না লইয়া মনোনীত ব্যবসায়ীদের হাতে উহা অর্পণ করা অতি 
মারাত্বক ভূল হইয়াছে বলিয়া কমিশন স্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত 
উহাতে কাহার! লাভবান হইয়াছে এবং তাহাদের সহিত 
গবশ্মেণ্টের যোগাযোগ কতথানি ছিল কি ছিল মা সে সম্বন্ধে 
তাঁহারা কোন অনুসন্ধান করেন লাই । অথচ তাহারাই স্বীকার 


করিয়াছেন হুণ্ভিক্ষের কয় মাসে ব্যবসায়ীরা ১৫০ কোটি চাকা ' 


অতিরিজ্ত লাভ কয়িয়াছে এবং প্রতি হাজার টাকা লুঠ করিতে 
গিয়া ইহারা একটি কিয়া! লোকের স্বত্যু ঘটাইয়াছে। 


বিব্ধি গুসজ--কমিশন ও ভারত-লরকার ৭১. 


কমিশন ও ভারত-সরকার 

কমিশন ভারত-সরকারের ক্রটির সমালোচনা করিয়াছেন 
কিন্তু ভারতসচিব.মিঃ আমেরী সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। ছুর্তিক্ষে 
এই ব্যক্তির দায়িত্ব কম নয়। যুদ্ধক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তা প্রদেশ 
বাংলায় দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়াও এই ব্যক্তি বড়লাটকে 
বাংলায় আসিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণে মনোযোগী হইবার জ্ন্ত 
আদেশ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অধ্রেলিয়া ও 
কানাডা হইতে গম পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা তাহার পক্ষে 
অসম্ভব ছিল-_ভারতবাসী ইহা! তখনও বিশ্বাস করে নাই, আজও 
করিবে না। বাংলায় খাত সরবরাহ সম্বন্ধে সমস্ত প্রদেশ একমত 
হইতে পারিতেছে না ইহা দ্বেখিয়া আ্তঃপ্রাদেশিক সরবরাহ ' 
কমিশন গঠন করিবার জন্ত বড়লাটকে আদেশ দেওয়া তাহার 
উচিত ছিল । তিনি তাহা করেন দাই । ব্রিটেন ও আমেরিকার 
জনসাধারণকে ছূর্তিক্ষের সংবাদ জানাইয়া তথা হইতে সাহায্য 
প্রেরণের বন্দোবস্ত করা তাহার কতব্য ছিল, তাহা মা করিয়া 
তিনি ভারতের বাহিরে সংবাদ প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 
তাহার একমাত্র সাফাই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন । অথচ 
তিনিও জানেন ভারতবাসীও জানে এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন 
কি বস্ত। সাত্রাজ্যবাদীর স্বার্থ যেখানে জড়িত প্রাদেশিক শ্বায়ন্ত- 
শাসনের লেশমাত্র মর্যাদা সেখানে থাকে ন!। ইহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ পাট । দৃশ্যতঃ পাট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তালিকার 
অন্ততুক্তি, কিন্তু কার্ধতঃ শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থে ভারত-সর- 
কারের আদেশে পাট বপন, পাট বিক্রয় ও পাটের সুল্য নির্ধারণ 
করা হয়। এখানে মন্ত্রী, ব্যবস্থা-পরিষদ বা পাটচাষী কাহারও 
কথা থাকে না, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বন্ধায় থাকা সত্বেও 
এক্ষেত্রে প্রদেশের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদী যৃপকাষ্ঠে বলি 
দেওয়া হয়। ইংরেজের স্বার্থ যেখানে মাই সেখানেই আমেরী 
হইভে সুরু করিয়া টম ডিক হারি পর্যন্ত প্রাদেশিক স্বায়ত- 
শাসনের মর্ষাদাহানিতে একান্ত কুষ্টিত | প্রাদেশিক স্বায়ত্ত- 
শাসনে মন্ত্রীদল সাত্রাজ্যবাদের স্বার্থসাধনের ভারবাহী ভিন্ন আর 
কিছু নহেন। | b 

হুক্িক্ষের মূল ও প্রধান দায়িত্ব ধাহার সেই সর জন হার্ট 
পরলোকে | স্বৃতের প্রতি সম্মান দানে ভারতবাসী কখনও 
কু্টিত ময়, ব্যক্তিগতভাবে সর জ্বনৈর স্মৃতির অসম্মান ভারতবাসী 
করিবে না। কিন্তু ১৯৪৩ জালের বাংলার গবর্ণরকে বাঙালী 
কখনও ভুলিতে পারিবে না, তাহার কার্ধের সমালোচনা তেও 
তাহারা বিরত হুইবে না, কারণ ভবিষ্যতের সতর্কতার জত এই 
পবর্ণরের কৃত কার্ধের সমালোচনা একাস্ত আবন্থক | হিটলারও 


- আছ পরলোকে, ব্যজ্িপত ক্ষোভ ও রোষের উধ্বে; কিন্ত 


তাই বলিয়া বোমাবিধ্বত্ত ক্ষতিগ্রস্ত ত্রিচেন নাৎসী নায়কের 


- ক্কৃত কার্ধের সমালোচনা করিবে ন! ইহা? অস্বাভাবিক | নাৎসী. 


বোমায় ব্রিটেনে যত লোক মরিয়াছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, 
১৯৪৩ সালের বাংলার পবর্ণরের দোষে বাংলায় তার দশ গুণ 
জোক মরিয়াছে এবং বাস্তভিটা হইতে উৎখাঁত হইয়াছে । উ- 
হেড কমিশন ভুতিক্ষের ছন্ত প্রধানতঃ দায়ী এই গবর্ণরের কৃত 
কার্ধের সমালোচনা উপযুক্তভাবে করেন নাই দেশবাসী হঃখের 
সহিত ইহ লক্ষ্য করিবে । 


৭২ 


প্রবাল 


. ১৩৫২ 





প্রাণের বিনিময়ে হাজার টাকা লাভ 


উত্তহেড কমিশন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন হুপ্ডিক্ষের সময় 


ব্যবসায়ীরা ১৫০ কোট চাকা লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ এক একটি 
মান্য মারিয়া ইহারা হাজার টাকা করিয়া পকেটে পুরিয়াছে। 
কমিশন ম্বীকার করিয়াছেন যে ইহাদ্িগকে দমন করিবার 
দাবি গবশ্মেণ্টকে জানান হইয়াছে, দমনের অক্ষমতার জন্ত 
গবজ্দেন্টকে দোষী করা হইয়াছে তথাপি গবর্্মেন্ট কিছু করিতে 
পারেন নাই । কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করিলে এই অতিলাভ বদ্ধ 
করা যাইত ইহা মানিয়া লইয়াও কমিশন মন্ত্রীদের বীঁচাইয়া দিয়! 
বলিতেছেন, “জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন ইহ! স্তব ছিল 
মা, এবং লোকের সাহায্য পাওয়া যায় নাই ।” দেশবাসী জানে 
কমিশনের এই উক্তিতে সত্যের লেশমাজ্ নাই। ইউরোপীয় 
দল-নিরপেক্ষ মেজরিটি থাকিতেও প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল 
হুক শুধু সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের ভজন্ত সর জন হার্যাটের 
হাতে পদত্যাগ পত্র তুলিয়া দিয়াছিলেন। অুভরাং প্রগতিঙগীল 
নেতাদের দিক হুইতে সহযোগিতা আসে নাই ইহা জর্ষেব 
মিধ্যা। নাজিম মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার পর হঁহারাই গবর্ণর ও 
শ্বেতাঙ্গদলের ভরসায় সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনে অনিচ্ছুক হন । 
ঘুষ, চুরি ও অভিলাভ হঁহাদ্রেরই সমর্থনে অবাধে চলিতেছে 
ব্যবস্থা-পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে বহুবার প্রকাশ্যে এই 
অভিযোগ উঠিয়াছে, গবর্ণর বা তাহার খাস গবর্ধেন্ট ইহাতে 
কর্ণপাতও করেন নাই । আমরা তখনও বলিয়াছি এবং এখনও 
বিশ্বাস করি অতিলাত দমনের অন্ত সর জন হাব প্রকাশ 
বেন্দণ্ড ও শ্বনামে বেনামে সমগ্র সম্পত্তি বাতেয়ান্ত করিবার 


আদেশ দিলে এবং ছোট বড় নিথিচারে নরপিশাচদের এই . 


শান্তি বিধান করিলে অল্পদিনের মধ্যেই এই ভয়াবহ পাপ দূর 
হইত এবং জনসাধারণের অকুণ সমর্থন তিনি লাভ করিতেন | 
অত্যাচারী সম্রাট, বলিয়া আলাউদ্দীন খল্জীর কুখ্যাতি 
আছে সত্য, কিন্ত অতিলাভ ছমনে তাহার কীতিও ইতিহাসে 
কাল মেঘের কোলে আলোর রেখার ভায় উচ্ছল হুইয়া 
রহিয়াছে । এই যুদ্ধে বাংলা-সরকার অতিলাঁভ দমনের 
* জন্ত উল্লেখযোগ্য বা বাস্তব কোন চেষ্টাই করেন নাই । বরং সর্ব- 
প্রযত্বে বড় বড় নরপিশাচেরা যাহাতে প্রশ্রয় পায় সেইরূপ 
ব্যবস্থাই করিয়া আসিয়াছেন। সমাজে সর্বশ্রেলীর লোকই 
আছে। মীতিজ্ঞানবর্জিত লোভীর দল যখন দেখে গবনে প্টই 
অঙ্তায়ের প্রশ্রয়দাতা তখন ইহারাই বা অতিলাভে উৎসাহিত 
হইবে না কেন এবং ইহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের 
ব্যবস্থা যেখানে নাই দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে সেখানে পাঁচ 
টাকার চাউল পঞ্চাশ টাকায় না কিনিয়াই বা উপায় কি অথবা 
কিনিতে না পারিলে স্বত্যু ভিন্ন অন্ত পথই বা কোথায়? 
অক্তায়ের প্রতিবিধানেক্স পথ নাই, অথচ স্বহত্তে প্রতিকার 
করিতে গেলে দণ্ডের ভয় আছে। এই ভাবে সর্ধাঙ্গে শৃত্খলিত 
অসহায় সমাজকে অভিলাভের অন্ত “দায়ী করা অন্যায়। উডক্ডে 
কমিশনের পক্ষে লাঞ্ছিত দেশবাসীর দৃষ্টিতে এই অতিলাভের মর্ম 


উপলব্ধি করা সম্ভব নর, কারণ কমিশনের যাহারা জদন্ত ' 


তাহাদের সহিত দরিদ্র দেশবাসীর কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক মাই, 
দেশের আপামর জনসাধারণের সহিত তাহাদের নাড়ীর টানও 


নাই। এই অতিলাভের লক্ফা সমাজের নয়, লক্জা তাহাদের 
খাহারা.সেই চরম ছু্িনে হাত বাড়াইয়! সমাজের শৃদ্ঘলারক্ষাঁর 
ভার প্রহণ করিয়া সমাজ্সেবার মাসে আত্মন্বার্থ চরিতার্থ 
করিয়াছেন উডহেভ কমিশন সেকথা বলিতে পারে নাই। 


ছুভিক্ষে স্বৃত্যুর হিসাব 
হন্ডিক্ষের পর বাংলা-সরকার জনস্বাস্থ্য বিভাগের সংখ্যা- 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া জানা ইয়াছিলেন যে মোট ৬৮৮,৮৪৬ 
জন মায়! পিয়াছে। ভারত-সরকার এই সংখ্যা যাচাই করিয়া 
দেখিবার প্রয়োজন অহুভব করেন মাই । মি: আমেরী তো 
উহ্াকেই অবধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া পার্লামেন্টের 
সদন্ঞগগণকে সানন্দে জানাইয়াছিলেন যে ঢুস্তিক্ষে স্বতের সংখ্যা 
দশ লক্ষও হয় মাই, মোটে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার লোক মরিয়াছে। 
জনসাধারণ প্রথমাবধিই এই সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছে । জনম্বাস্থ্য বিভীগের তথ্য অশিক্ষিত চৌকিদারদের 
আন্দীঞ্জের উপর নির্ভর করে, সুতরাং উহাকে অবধারিত সত্য 
বলিয়া মানিয়া লনা বিপচ্ছনক | তাহা! ছাড়া হুণ্ডিক্ষে বছ 
চৌকিদার মরিয়াছে অথবা গ্রামছাড়া হইয়াছে) ইহাদের 
আন্দাজী হিসাবটাও পাওয়া যায় নাই । কলিকাতা বিশ্ববিতা- 
লয়ের মৃতত্ব বিভাগের অনুসন্ধানে দেখ! যায় মৃত্যুসংখ্যা ৩৫ 
লক্ষ এবং জনসাধারণের ধারণা অর্থ কোট লোকের স্বত্য 
ঘটয়াছে। উদ্ভহেভ কমিশন বাংলা-সন্পকারের হিসাব গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই, বিশ্ববিভালয়ের নৃতত্ব বিভাগ বা জন- 
সাধারণের ধারণাও সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ঠাহা- 
দের মতে ১৫ লক্ষ লোকের ম্বত্যু হইয়াছে। ~ 
দু্ডিক্ষ কমিশনের ইহা অভিমত, হিসাব নয়। ডানার! 
ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে অন্ততঃ ৬০ লক্ষ লোক ছণ্ডিক্ষের 
কবলে পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কত জন বাঁচিয়াছে কত 
মরিয়াছে তাহার হিসাব বাখিবার প্রয়োজন বাংলা-সরকার, 
তারত-সরকার বা ভারতসচিব কেহই অনুভব করেন নাই । 
দুর্ভিক্ষ প্রশমনের পর অস্ততঃ এই হিসাবটা অনায়াসেই রাধা! 
যাইতে পারিত। বিশ্ববিস্ভালয়ের মৃতত্ব বিভাগকে কার্ষক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া তাহাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা 
করিয়াও বাংলা-সরকার স্বতের ছিসাবটা অন্ততঃ সংগ্রহ করিবার 
একট! আত্তরিক চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্ত তাহারা 
তাহা! করেন নাই । কাজেই আজ মৃতের সংখ্যাটা নিছক 
অহ্মানের বিষয় হইয়া ধড়াইন্লাছে ॥ বিংশ শতান্বীর বৈজ্ঞানিক 
প্রগতির ছিমেও এই ব্যাপারে ১১৭৬ সালের সন্ধিত নি 
প্রন্তেদ আজ রহিল না। 
স্বৃতের সংখ্যা নির্ধারণে নাজ 
সনাছে বলিয়া মনে হুয় | তাহার! হইটি ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া" 
ছেন কিন্ত উহার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। 
ভাহার1 বলিয়াছেন, ৩০ হাজারেরও বেশী পরিবায়কে যুদ্ধের 
প্রয়োজ্ষমে বাস্তভিটা হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, 
তাহারা বলিয়াছেন, ১৯৪৩-এর ১লা এপ্রিল ১৬৬৫৫টি নৌকা 
মন্কুতছিল। মোট কত নৌকা সরান হুইয়াছে অথবা ভাঁতিয়া 
লে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা তাহারা, বলেন নাই। 
লোকের ধারণা অন্ততঃ ৫০ হাজার নৌকা সন্বান অধবা ভাঙা 


জ্যৈষ্ঠ . 


হইয়াছিল । এক একটি নৌকার সহিত অম্যুন তিনটি মাঝি 
ও ধীবর প্রভৃতি পরিবারের ভাগ্য জড়িত প্রাকে, একটি নৌকা 
ধ্বংসের সহিত তিনটি পরিবার নষ্ট হইয়াছে ইহা! অনুমান 
করা অসঙ্গত হয় । একটি গ্রামা পরিবারে ৫টি লোক বরিলেও 
এই ছুই হিসাবে ৫০ ও ৩০ মোট ৮০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষ 
-4 লোককে গবন্মেমেন্ট স্বহত্তে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন; দুর্ভিক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছে ইহারাই 
এবং ইহাদের মধ্যে ৪ হান্ধার লোকও বাচিয়া ফিরিয়াছে কি 
না সন্দেহ । তারপর আর কয়েকটি শ্রেণী হুর্ভিক্ষে ভয়ানক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । ইহারা ভূমিহীন দ্বিনমভুর বর্গাদার এবং 
ক্ষুপ্র জোতদার | ইহাদের সংখ্যাও কম ময় | ক্লাউড কমিশনের 
রিপোর্টেই দেখা যায় ৯ বিঘার কম জমি আছে এরূপ চাষীর 
সংখ্যাই শতকরা! ৫৭ /ইহার উপর ভূমিহীন দিনমজুর ও বর্গাদার 
আছে। এই সব চাষী সংবংসরের খোরাক তুলিতে পারে না, 
দুর্ভিক্ষে ইহাদের অধিকাংশই যে বিপন্ন হইয়াছে তাহা 
অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই । বাংলার চাষীর সংখ্যা 
মোটামুটি ৪ কোট, তন্মধ্যে আড়াই কোটিরই যদ্বি এই অবস্থা 
হয় তবে হূর্ভিক্ষে মাত্র ৬০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এই 
হিসাব মানিয়| লইব কোন্‌ যুক্তিতে ? আড়াই কোটির মধ্যে 


খু মন্িয়াছে মাত্র ১৫ লক্ষ__তার মধ্যে মাঝি ধীবর ও গৃহ- 


বিতাড়িত লোকই যি হয় ৪ লক্ষ, এই অহুমান তবে লোকে 
অভ্রাস্ত মনে করিবেই বা কেন ? 

কমিশন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে সরকারী সাহায্যদান 
ব্যবস্থা অত্যন্ত সামান্ত ছিল, সেপ্টেম্বরের আগে কোনরূপ সাহায্যই 
গবন্মেন্টি দেন নাই এবং সাহায্য যখন সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন 
তখনই টাকার অভাবের অজুহাতে তাহারা সাহায্যের পরিমাপ 
কমাইয়াছেন। দুর্ভিক্ষে মানুষের প্রাণ বীচাইবার জনত হঁহারা 
টাকা ধার করিতে অগ্রসর হন নাই কিন্ত দুর্ভিক্ষের পর চাউলের 
ব্যবসা করিতে নামিয়া ই'হারাই ৬০।৬৫ কোটি ধার করিতেও 
কুঠিত হুন নাই । কারণ ইহাদেরই প্রিয়পাত্র এজেন্টদের দ্বার! 
এই টাকাটা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বৎসরে ৮১০ কোটি টাকা 
করিয়া লোকসানও দেখান গিয়াছে । অতি নগণ্য সরকারী 
সাহায্যে ৬০ লক্ষের মধ্যে ৪৫ লক্ষ লোক বাঁচিল কেমন করিয়া 
কমিশন সে সম্বন্ধে কিছু বলেন মাই, জনসাধারণের ব্যক্তিগত 
সাহায্য যে ইহার জন্ত বহুলাংশে দায়ী তাহারও কোন উল্লেখ 
করেন মাই ।' 

উডহেড কমিশন ও বাংলা-সরকার 

উউহ্ে কমিশন বাংলাদেশের হার্বার্ট-নাতিম গবন্রেপ্টের 


-স্ঘ অনেকগুলি গুণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন । প্রথম, যে সময়ে 


মৃজ্য নিয়ন্ত্রণই ছিল একমাত্র ভরসা, ঠিক সেই সময়েই নিয়ন্ত্রণ 
অপসারণ । ফল, মূল্যয্বদ্ধি ; ওরা মার্চ যে চাউলের দর ছিল 
১৫ টাকা, ১৭ই মে তাহা চড়িয়া ' হয় ৩০০; তারপর 
আরও ভরত বাড়িয়া চলে। এ সঙ্গে কমিশন চাউল ক্রয়ের 
ভার গবর্খেন্ট কতৃকি শ্বহুন্তে না লইয়া ব্যবসায়ী এজেন্ট নিয়োগের 
নিদ্দাও করিয়াছেন । এই ছুই ব্যাপারে যোগাযোগ ছিল কিন! 
কমিশন তাহা লইয়া মন্তব্য করেন নাই, কিন্ত জনসাধারণ 
অবশ্যই উহা জানিতে চাহিবে। মুল্য নির্দিষ্ট থাকিলে 


বিবিধ প্রসঙ্গ_উডহেড কমিশন ও বাংলা সরকার 


৭৩ 


এজেন্টদের কমিশন ছাড়া আর কিছু লাভ হইত না, ওজনে চুরি 
প্রভৃতি বড় ভোর উপরিলাঁভ হুইত। কিন্ত মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
অপসারশের ফলে এজেন্টদের পক্ষে এক সপ্তাহের ১৫ টাকায় 
কেনা চাউল পরের সপ্তাহে ২০ টাকায় গবন্মেন্টকে বিক্রয় করা 
হইয়াছে কিনা তাহা প্রকাশ -পায় মাই, এঝেপ্টর্দের নিকট 
হইতে গবন্ম্্্ট ঠিক কি দ্বরে চাউল কিনিয়াছেন, এক্সেপ্টের 
কোন্‌ দিনের কোন্‌ মালের কেনা-দ্বর ডেলিভারী দেওয়া মালের 
কেনা দর বলিয়া চালান হইয়াছে তাহাও জানা যায় নাই। 
বাংলার বত'াদ বাজেটে দেখিতেছি ছুণ্ভিক্ষের বৎসরে সরকার 
মোট ২৮,৫৫,৯১,৭৪৫ টাকার চাউল কিনিয়াছেন এবং ১৬০ 
আনা মণ দরে কণ্টোলে বিক্রয় করিয়া! মাত্র ৩,৮৬,৬৩,৭৫৩ 
টাকা ফেরত পাইয়াছেন। কত মগ চাঁউল কেনা হইয়াছে, 
কত মণ বিক্রয় হইয়াছে, কি দরে ক্রয় এবং কি রে বিক্রয় 
হইয়াছে ইত্যাদি কোন হিসাবই- উহাতে নাই। তারপর 
হিসাবে আছে ১২,৬১৬৬,২৫০ টাকা চাউল ক্রয়ের অন্ত আগাম 
দেওয়া হুইয়াছে, তন্মধ্যে ১১৪৩-৪৪-এ ফেরত আসিয়াছে মাত্র 
১৭,৮৪৩ টাকা এবং পর বৎসর ফেরত আসিবে অন্ুমাঁন করা 


- হইয়াছে ৮১,৫০,০০০ টীকা। চাউল ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাঁবপত্র 


অতি গভীর অদ্ধকারে এখনও আচ্ছন্ন আছে, কমিশন সে সম্বন্ধে 
কোন কথা তো বলেনই মাই, ব্যবস্থা-পরিষদ্দের কোন নেতাও 
এ স্ষ্ধে প্রশ্ন করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই। 


বাংলা-সরকারের দ্বিতীয় কীর্তি কলিকাতার যে শ্বেতাঙ্- 
ভোটের জোরে তাহাদের জীবনে এই পৌষ মাস আসিয়াছিল 
তাহাদের কলকারখানার প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত গ্রামবাসী 
হিন্দু যুসলমান দরিদ্র জনসাধারণের সর্বনাশ সাধন । কমি- 
শনের সদ্রন্ত সর মণিলাল মানাবতী এবং মিঃ রামমুর্তি 
বলিতেছেন, “কলিকাতার শিল্পাঞ্লে বরাবরই যথেষ্ট থাস্চ 


- ছিল, গুরুতর থাঁন্ভাভাব সেখানে কখনো হয় নাই; অনেক 


সপ্তাহ চলিবার মত পর্যাপ্ত থান্ভ কারখানাখুলিতে মুত ছিল । 
সুতরাং ময্নস্বলে বেশী খান্ত পাঠাইয়া দিলে কলিকাতায় বিদ্দু 
মাত্র অভাব মা ঘটিলেও গ্রামের লোকের যথেষ্ট সাহাষ্য করা 
যাইত।” বাংলা-সরকার তাহা করেন লাই, '১ লক্ষ ৭১ 
হাজার টন্‌ চাউল ই হার! গ্রামের লোককে মরিতে দিয়! বিলাতী 
কারধানাওয়ালাদের সরবরাহ করিয়াছিলেন। সর মণিলাল 
আর একটু উগ্রভাবে বলিয়াছেন, “১৯৪৩-এর মার্চ” মাসেই 
জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা দেশব্যাপী ছূর্তিক্ষের আশঙ্কা 
করিয়াছিলেন। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে বাঁংলা-সরকার 
কলিকাতার, বিশেষতঃ উহ্নার বড় ব্যবসায়ীদের, স্বার্থরক্ষার 
জঙ্ক গ্রামের দাবি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রাম্য জ্বনসাধারণের 
কথা-মনে থাকিলে তাহারা নিয়ন্ত্রণ তুলিয়! দিয়া অবাধ ব্যবসা 
করিতে দ্বিতে পারিতেন না, খান নিয়ন্ত্রণ আদেশের প্রয়োগ 
শিথিল করিয়া ও অঙ্কান্ভ পস্থা অনুসরণ করিয়া অতিলোভী ও 
মজুতদারদের উৎসাহ দিতেও কুষ্ঠিত হইতেন |” দেশবাসী মনে- 
প্রাণে বিশ্বাস করে সাহেবদের স্বার্থরক্ষা এবং গ্রামের লোকের 
সর্বনাশসাধন বিনা কায়ণে হয় নাই, ইহা মিবুর্ধিতা বা বেবন্দো- 
বস্তের কল বলিয়াও ডাহার! বিশ্বাস করে না, ইছার পিছনে 
বাঙালীর বিনাশসাধনের গভীরতর প্ল্যান ছিল বলিয়াই তাহাদের 


৭8 


শুবামী 


১৩৫২ 





আশঙ্কা । কলিকাতায় বিলাতী বণিককুলের মুখপত্র £্রেটসম্যান 
দুর্ভিক্ষের সংবাদ ও হবি হাপিয়া নির্বোধ ও নিরক্ষর দেশে সস্তা 
_ জনপ্রিয়তা অর্জনের অন্তরালে অতি সঙ্গোপনে এ মন্ত্রীদলকেই 
সর্বদা সমর্থন করিয়! গিয়াছে । “জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাত- 
সারে” এই কীর্তি করা হইয়াছে বলিয়া .সর মণিলাল ইহার্দিগকে 
সন্দেহের যে সুযোগ দিয়াছেন, ইহাদের হাতে লাছিত ও পরুন 
দেশবাসী তাহাও দিতে চাহিত না। 


বস্ত্রাভাবের পুরাতন কাহিনী 

গত পুজার পূর্ব হইতে দেশে যে বন্ত্রাভাব সুরু হইয়াছে 
তাহা কমা দূরে থাকুক গত কয়েক মাসে আরও অনেক বেশী 
তীব্র হুইয়াছে। বাংলার পূর্বতন মন্ত্রীদের অযোগ্যতা অকর্মপ্যতা 
ও হীনতার জগ্তই বস্ত্রাভাব এত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহা-. 
দের অধীনস্থ সিভিলিয়ান কর্মচারীরাও এই ব্যাপারে যাহা 
, করিয়াছেন তাহাতে কোন প্রশংসাই তাহার! দাবি করিতে 
পারেন মা। জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি উভয়েই সমান 
উদ্দাসীন, শ্বেতাঙ্গ বণিক-স্বার্থ রক্ষায় সমান তৎপর । ইহাদের 
মধ্যে মন্ত্রীদল গিয়াছে, এখন সিভিলিষান দল পূর্ববৎ বাংলার 
ক্ন্ধে জগদ্দল পাথরের স্তায় চাপিয়া বসিয়া তাহার জীবনীশক্তির 
শেষ রসটুকুও নিংড়াইয়া লইতেছে। ব্যবসায়ীরাই এই বন্ত্াভাবের 
মূল কারণ এই কথা সঙ্কোরে ঘোষণা করিয়া ইহার] সেই 
ব্যবসায়ীদেরই মধ্য হইতে হাওলিং এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া 
তাহাদের হাতে কাপড় সমর্পণ করিতেছে। অসাধু বলিয়া 
যাহাদের দোকান তালাবন্ধ করা হইয়াছে তাহাদেরই লোক 
সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট এই নূতন এজেণ্টদ্রের মধ্যে আছে কিন! 
তাহা এখনও ম্পষ্ঠ জানা যায় নাই। চোর বলিয়া গবন্মেন্ট 
যে-সব ব্যবসায়ীকে দাগিয়া দিয়াছেন তাহাদ্েরই নিকট হইতে 


কি দরে কাপড়গুলি ক্রয় করিয়া এজেন্টদের দেওয়! হইতেছে, * 


চাউলের ব্যবসার স্ভায় ইহাও সঙ্গোপনেই করা হইতেছে । 

সঙ্গোপনে শুধু ইহাই নর, আরও অনেক কাজই কন্ঠ হইয়াছে। 
আমাদের তৈরি কাপড় আমাদেরই ভাগ্যে জুটিবে কিনা তাহা 
নির্ধারণ কক্সিতেছেন ওয়াশিংটনে বসিয়া ইংরেদ্দ ও আমেরিকান 
গবন্ধেক্ট | তাহাদের হুকুমে ভারতের বাহিরে কোটি কোটি গজ 
কাপড় রপ্তানি হইয়াছে, আজও হইতেছে ; অসহায় ক্লাবের ভা 
ভারত সরকার তাহাতে সায় দিরাছেন, সে ছুকুম পালন করিয়া 
ছেন। ভারত-স্রকাবের বাঙালী প্রতিনিধিরাঁও আসল কথা 
"চাপিয়! গিয়া রপ্তানির সাফাই গাহিয়! এমন ভাব দেখাইয়াছেন 
যেন ইহার ফলে মব্য-এশিয়ার কাপড়ের বাজার ভারতবাসীর 
যুঠার ভিতর আসিয়া যাইবে। সত্য কথা, সম্প্রতি প্রযুক্ত 
ক্ষিতীশচন্্র নিয়োদীর চাপের চোটে প্রকাশ পাইয়াছে, সর 
আজিজ্তুল হক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে কাপড় রপ্তানি 
ব্যাপারটার উপর তাহাদের কোন হাত নাই, কত কাঁপড়' বাহিরে 
যাইবে তাহা ঠিক হয় ওয়াশিংটনে । 

পরিনত লেমাতি রর? শা জিনরাকির 
ঘটয়াছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কারখানাগুলিতে প্রেরণের 
জন্য কয়লার খনিতে মালগাড়ীতে কয়লা. বোঝাই করিবার পর 
ভারতরক্ষা আইনে ভারত-সরকার হুকুষ দিয়া সেগুলিকে চট- 


কলে পাঠাইয়াছেন। কাপড়ের কলগুলিকে উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে যে তাহার! মাসে কয়েকদিন করিয়া কাজ বন্ধ রাখিয়া 
কয়লা সঞ্চয় করুক। ফলে বহু কোটি গজ কাপড় কম তৈরি 
হুইয়াছে এবং নিছক সরকারের দোষে এই উৎপাদন-হ্াঁস 
ঘটিলেও ইহার সবটা কাটা গিয়াছে জনসাধারণের প্রাপ্য হইতে ; 


গবশ্ে্ট মিলগুলি হইতে যে কাপড় আদায় করিয়া থাকেন ৮. 


তাহার এক গজ্জও ছাড়েন নাই। কাপড়ের সদ্ব্যবহার গবন্েন্টের 
হাতে কি ভাবে হইতেছে তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় 
পোষ্ঠাপিসের পিয়নদের নূতন উদ্দি পরিধানে । পিয়নেরা হঠাৎ 
লহ্বা প্যান্ট, কোট এবং টুপি পরিয়া চিঠি বিলি করিতে “সুরু 
করিয়াছে । এই কাপড়ের ছুপ্ডিক্ষের দিনে অকস্মাৎ পোষ্টা- 
পিসের উদ্ধির প্রয়োঙ্গন ঘটতে দেখিয়| অনেকেরই ধারণা হইতে 
পারে যে খাকী কাপড় সরকারী গুদামে কিছু বেশীই হইয়া 
পড়িয়াছে ; অথচ বোধহয় বিলাতী মাল ভাল ভাবে বান্ধারে 
না-নামা পর্যন্ত এগুলি ছাড়াও যায় না, বাজারে টান রাখিতেই 
হইবে নহিলে বিশীতী কাপড় কিনিবে কে? 


বাংলায় কাপড় রেশনিং 
সিভিলিয়ান প্রিফিথ সাহেব এবার সরবরাহ-মন্ত্রী মিঃ 
স্ুরাবর্ীরি স্থলাভিযিজ্ঞ হুইয়] প্রায়-বিবন্ত্র বাঙাঁলীকে কাপড় 
পরাইবার ভার স্বহুপ্তে গ্রহণ করিয়াছেন । সবজান্তা এবং পর্ব- 
কর্মবিশারদ বলিয়া! সিভিলিয়ানদের যে খ্যাতি ছিল গ্রিফিথ 
সাহেব তাহা শিধিল "করিয়া আনিতেছেন এটা তার এবার 


"বুঝা দরকার । তিব্বতে ও চীনে চোরাই পথে কাপড় রপ্তানির 


ইতিহাস দেশনুন্ধ লোকে জানে, বাদে শুধু সিভিলিয়ান খ্রিফিথ 
সাহেব। কাপড় রেশনিডের আয়োজন সুরু হইয়াছে, সাহেবের 
হুকুম হইয়াছে প্রত্যেকে দশ গঞ্জ করিয়া! কাপড় পাইবে, অর্থাৎ 
হয় একজোড়া বুতি বা শাড়ী অথবা ত্বামার কাপড়। বাংলা- 
দেশের উদ্ভট সরকারী হিসাবে জনপ্রতি গড়পড়তা দশ গজ কাপড় 
বিক্রয় হয়। দ্বেশসুন্ধ লোক জানে ইহার অর্থ এই নয় ফে 
প্রত্যেক লোকেই দশ গঞ্জ কাপড়ে বছর চালায় । ধনী-দরিদ্রের 
প্রতেদ ছাড়িয়া দিলেও এটা ঠিক যে এক বৎসরের শিশু দশ 
হাত ধুতি বা দশ হাত শাড়ী পরে না, কিন্ত এই গড়পড়তা দশ 
গন্ধের হিসাবে তাহাকেও ধরা হয়। এই সোজা কথা বুঝিতে 
আই-সি-এস পাস করার দরকার হয় না, একটুখানি কাণ্জ্ঞান 
থাকিলেই চলে । প্রিফিথ সাহেব এবং যে গবন্মেণ্টের তিনি 
প্রতিনিধি সেই গবশ্মেণ্টের কর্ণধার সিভিলিয়ান-তস্ত্রের মগজে এই 
সোঞ্ধা হিসাঁবটা আজও কেহ ঢুকাইতে পারিল না। আজও 


ছহারাছ সকলের অন্ত ঘ্শগঞ্জ কাপড় বরাদ্দ করিয়া রাইটার্স > 


বিদ্ডিডের অন্ধকূপে বসিয়া বোধ হয় বিশ্ববিজ্য়ের আত্মপ্রসাদ 
উপভোগ করিতেছে । কোন্‌ ঠাটিটিসিয়ান এই উদ্ভট হিসাব 
সমর্থন করিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে দেশবাসী তাহাকে 
বা তাহাদের চিনিয়া রাখিতে পারিত। আঁমাদ্ের বিশ্বাস এই 


'গড়পরতা দশ পন্ধ হিসাবও বাংলা সরকারের অভ অনেক 


হিসাবের মত গৌকজামিল। 
কাপড়ের অভাব যেখানে তীব্র, বিক্রয়ের সময় সেখানে 
ঠেলাঠেলি মারামারি অনিবার্ষ-_চালাক সিডিলিয়ান এটাকেও 


bd 
৬ 


জ্যৈষ্ঠ 


কমিটি গঠন করিয়া উহার ঘাড়ে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, 
কাপড়ের প্রয়োজন কাহার আছে কাহার নাই তাহা কমিটি ঠিক 
করিবেন । আমাদের দেশে খোদ গবন্নেন্ট হইতে সুরু করিয়া 
বে সরকারী কমিটিতে পর্যস্ত সর্বত্রই সঙ্গোপনে কার্যসিদ্ধির উদ্ধার 


এ ব্যবস্থা সর্বদাই থাকে; বুদ্ধিমান লোকে উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ 


সখ 


করে, যাহার] পায় ন! কুদ্ধ হইয়া তাহারাই উহাকে আখ্যা দেয় 
আজ্রিতবাৎসল্য ও ব্যাক মার্কেট । আমাদের পাড়া কমিটি গুলিতে 
অনেক বিশিষ্ট কংখ্রেস-নেতার নাম দেখিতেছি। এগুলিতে এরূপ 
গোপনে বন্ধুবাংসল্য যাহাতে ন! চলিতে পারে, পাড়ার প্রহ্ৃত 
অভাবগ্রত্ত লোক যাহাতে সর্ধাপ্রে কাপড় পায় তাহার প্রতি পোড়া 


"হইতেই সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে কমিটির উপর লোকের আস্থা বাড়িবে। 


কমিটি প্রত্যেক প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত এবং যাহার! কাপড় পাইয়াছে 
তাহাদের নামের তালিকা কমিটির আদেশে সর্বসাধারণ যাহাতে 
উহা দেখিতে পায় এরূপ প্রকাশ্য স্থানে যেন রাখা হয়। দেশের 
কান্দ দশে মিলিয়| এবং দশের সহাহুভুতির "সহিত করা হইলে 
গোল যাহার! করিবে তাহারাই অপাংক্তেয় হইবে। কিন্তযে 
কোনন্পপ সাফল্যলানের পুর্বে গোড়ায় গলদ দূর হওয়া দরকার । 
কাপড় বয়াদের হিসাব বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে ন! করিয়া বর্তমান 
থামধেয়ালী হুকুম কার্ধে পরিণত করিতে গেলে কাপড়ের ব্ল্যাক 
মার্কেট বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 


সরকারী বস্ত্রব্টননীতি 


বস্ত্রধ্টন সম্বন্ধে সরকারী নীতি বিভিন্ন প্রদ্ধেশে প্রায় একই 
আকার ধারণ করিয়াছে । নিখিল-ভাঁরত কিষাণ সভার সভাঁ- 
পতি স্বামী সহজানন্দ এ সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলিতেছেন 2 

“আজকাল সংবাদপত্র খুলিলেই বন্ত্রের দোকানে বস্ত্র- 
ক্রয়েচ্ছু জনতার সমাবেশ এবং বিশৃষ্খলার সংবাদ দেখিতে 
পাওয়া যায় । বিভিন্ন বন্ত্রের দোকান এবং বস্ত্রব্টন কেন্দ্রে 
সরকার কতৃক অত্যন্ত অল্প পরিমাপে বস্তু, বিশেষ করিয়া শাড়ী 
ও ধুতি, সরবরাহের ভ্রই ইহ ঘটিতেছে | এই প্রসঙ্গে জামরা 
যদি বত'মান বিবাহের মরশুমের কথা বিবেচনা করি, তাহা 
হইলে বন্ত্র সরবরাহের স্বল্পতা অধিকতর প্রকট হইয়া উঠে। 
আমি জনৈক খুচরা! বন্ত্র-বিক্রেতার কথা জামি। ইনি গত 
বৎসরের শেষের তিন মাসে গড়ে মাসে ১২ হাজার টাকা মূল্যের 
স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিক্রয় করিয়াছিলেন । কিন্ত ইহার পর তাহাকে 
মাসে খুব অধিক হইলে মাত্র ১৫ শত টাকা ঘূলোর বস্ত্র বিক্রয়ার্থ 
দেওয়া হইতেছে । এই ব্যাপার হইতে অবস্থাটা কিরূপ হইয়া 
উঠিয়াছে, সে সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যাইবে ।” 

অতঃপর স্বামীজী সরকারের বন্ুবণ্টন নীতির সমালোচন! 
করেন । এই প্রসঙ্গে তিনি পাটন] জেলায় কিভাবে বস্ত্র বণ্টন 
করার ব্যবস্থা! হইতেছে, তাহার উল্লেখ করেন। স্বামীর্জী বলেন, 
পাটনা শহরসমেত পাটনা জেলার লোক সংখ্য! প্রায় ২২ লক্ষ । 
খাস পাটনা শহরের জনসংখ্যা হুই লক্ষের কম। পাটনা 
দ্বেলার দরুন মোট বরাদ্ধ প্রায় ৮০০ গাইট বস্ত্রের মধ্যে পাটনা 
শহরের জন্ত ৩০০ পাঁইট বরাদ্দ করা হইয়াছে, অর্থাৎ মোট, 


- লোকসংখ্যার এগারো ভাগের এক ভাগের দরুন মোট বস্তের 


ূ বিবিধ গ্রলঙ্গ-_বাংলারদেশে মহামারী 
__ ভাল্পই বুবিস্বাছেন। এই অশ্্রীতিকর কান্ট পাড়ায় পাড়ায় 


৭৫ 





পাঁচ ভাগের ছুই ভাগ বরাদ্ধ করা হুইয়াছে। আরও একটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতে পারে । দানাপুর্র মহকুমার লোকসংখ্যা 
চারি লক্ষের কম। উক্ত মহকুমার অন্তর্গত দানাপুর এবং খগৌল 
থানার লোকসংখ্যা একত্রে প্রাষ আশি হাজার। দানাপুর 
মহকুমার জন্ত নির্দিষ্ট একশত গীইট বন্ধের মধ্যে দুই থানার অন্য 
৫৫ গাঁইট বস্তু দেওয়া হইয়াছে ; সুতরাং অবশি& তিন লক্ষ 
লোকের অন্ত রহিল মাত্র ৪৫ গাঁইট। কোন্‌ নীতি এবং যুক্তি 
অনুসারে ইহা করা হইয়াছে, কেহ বুঝাইয়া বলিতে পারেন কি ? 

জন প্রতি বরাদ্দ, স্থানীয় বরাদ্ধ, প্রাদেশিক বরাদ্ধ প্রভৃতি 
প্রত্যেকটির বেলাতেই গবন্সেন্ট চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার পরিচয় দিয়া- 
ছেন। ইহার উপর -পক্ষপাতিত্ব আছে। সম্প্রতি দিল্লীতে 
কয়লা সরবরাহের ব্যাপারে দেখা গিয়াছিল সরকারী কর্মচারী- 
দের ভাগে প্রচুর পরিমাণে কয়লা জুটিয়াছে সাধারণ লোক যাহা 
পাইয়াছে তাহা নিতান্তই কম। বাংলার মফস্বলেও কয়লা, 
কেরোসিন ইত্যাদি বিতরণের বেলাতেও পক্ষপাতিত্বের 
অভিযোগ উঠিয়াছে। বিশৃঙ্খলার সহিত আত্রিতবাংসল্য 
জুটিলে দ্রেশবাসীর অবস্থা সঙ্গীন হুইবে তাহা আর বিচিত্র কি। 


বাংলাদেশে" মহামারী 

বর্তমান সুশাসনে বাংলাদেশ এবার অতি দ্রুত শ্শানে 
পরিণত হইতে চলিয়াছে। ছুণ্ভিক্ষের পর ম্যালেরিয়া, ম্যালে- 
রিয়ার পর বসন্ত, বসস্তের পর কলেরাষ লক্ষ লক্ষ লোক মকি- 
য়াছে। গবর্ণষেন্ট যথারীতি দুপ্ডিক্ষে্র সময় খাতের অভাবে, 
ম্যালেরিয়ার সময় কুইনাইনের অভাব, বসন্তের সময় টিকার 
অভাব এবং কলেরার সময় লোকের নোংক্কামির কাছনি গাহিয়া 
কতব্যি পালন করিয়াছেন । মাছুষের মৃত্যু রোধ করিবার জরম্ভ 
কোনটিতেই তাহারা চেষ্টা করেন নাই। কত'ব্য পালনের অভাব 
শুধু গবর্ষেন্টের বেলায় সীমাবদ্ধ নয় সমার্জের উচ্চত্তরের ব্যক্তি 
ও সংবাদপত্রথুলিও তাহাদের কর্তব্য করেন নাই। বাঙালীকে 
সমুহ ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার ক্রন্ত যে আন্দোলন প্রয়োজন এবং 
সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল তাহা হয় নাই। নেতারা দলাদলি করিয়াছেন 
বং সংবাদপত্রগুলি যুদ্ধের প্রতিদিনকার গতি ও প্রক্কৃতি এবং 
পররাষ্ট্রনীতি লইয়া দিনের পর দিন প্রবন্ধ লিবিয়াছেন, দেশের 
সমস্তা লইয়া যে আলোচনা অত্যাবশ্যক ছিল তাহার শতাংশের 
একাংশও হয় নাই। সাত্রান্্যবাদের পক্ষে ইহাই প্রয়োজন, 
বাঙালী জাতিকে আত্মবিশ্বৃত ও আত্মবীতশ্রদ্ধ না করিতে পারিলে 
ভারতে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদেব ডিভ্তিযুল শিথিল থাকিয়া যাইবে ইহা] 
স্বতঃসিদ্ধ তাই বাংলার বিরুদ্ধে গভীর ও ব্যাপক অভিযান ১৯০৬ 


" সাল হুইতে ক্রমাগত চলিয়াছে। অর্থ, চাকুরি ও বিজ্ঞাপনের 


কাদে দেশের মুখপাত্রদের মুধবন্ধ করিবার চেষ্টাও তাই এত 
প্রবল ও প্রধর। সামান্ত ব্যাপারে হৈ-চৈ সুর একটি অত্যন্ত 
অর্থপূর্ণ চাল ভিন্ন আর কিছু নয়। দেশের মূল সমস্য! হইতে 
দেশবাসীর দৃষ্টি অন্ত ছোটখাটো ব্যাপারে ফিরাইয়া দেওয়া 
আরও সহজ হয় যখন ইংরেজের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্রীত- 
দাসের দল উহা লইয়া মাতামাতি করিতে থাকে ৷" 

বসন্তে যখন”দেশ উজাড় হুইতেছিল সংবাদপত্রের স্তম্ভ 
তখন টিকা-বীত লইয়া বাংলা-সরকার ও কর্পোরেশনের দ্বৈরথ 


৭৬ জ্রবা্ী 


১৩৫২ 





সমরের বিস্তৃত বিবরণীতে পরিপূর্ণ । _ সমস্ত দৃষ্টি কলিকাতার 
উপর নিবন্ধ, গ্রামবাসী বিনা চিকিৎসায় নীরবে হাজারে হাজারে 
মরিল। হুণিক্ষে অনাহারে ভগ্নস্বাস্থ্য দেশে চৈত্র বৈশাখ মাসে 
কলেরা প্রকোপ অতি স্বাভাবিক, এই অতি সত্য ও সহজ কথাটি 
কাহারও মনে থাকিল না। কলেরা যখন মহামারীর রূপ ধারণ 
করিল তখন আবার সুরু হুইল কলিকাতা লইয়া মাতামাতি, 
রাস্তার পাশের ফলের খোলা ডালা লইয়! টানাটানি, বাজারের 
নোংরামির বিস্তৃত বিবরণ | ঞ্েটসম্যানের পাতায় কলিকাতার 
বাজার ও ফুটপাথের দোকানের ছবি দেখিয়া লোকে ধন্ত ঘন্ত 
করিল। একবার জিজ্ঞাসা করিল না গ্রামে কি ঘটিতেছে। 
ফুটপাথের খোল! ভালা, কাঁটা ফল টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া 
হুইল, _ভাল কথা। কিন্তু গবন্মেণ্টে জানিতে চাহিলেন না 
উহাদের প্রধান ক্রেতা যে কেরাশীবন্দ সকাল আটটায় নাকে মুখে 
ভাত গুঁক্িয়া আপিসে আসে এবং সন্ধ্যায় বাড়ী না ফিরিলে 
যাহাদের আহার ছুটবে না, ছুপুর বেলায় তাহাদের টিফিনের 
জন্য শ্বাস্থ্যবিধিসম্মত থান্ছের ব্যবস্থা আপিসের কর্তারা করিয়া 
ছেন কি? র্রাম্তার পাশের ফল ও সরবং এবং নোংরা জলে 
ধোওয়া মাছ প্রভৃতি কলেরার জীবাণু হড়াইতেছে ইহ! সত্য 
হইতে পারে, কিন্তু তেতরাল থান ইহার শর্ত কতটা দায়ী 
বাংলা-সরকার বা বাংলার লাট তাহার সন্ধান লওয়া আবন্ত$ক 
বোধ করিয়াছেন কি? fl 


লাটসাহেবের বাজার ও বস্তি পরিদর্শন 

বৈঠকখানা, মানিকতলা ও অগুবাধুত্র বাজারে লাটসাহেবের 
জমপ-বৃণ্াস্ত প্রকাশিত হ্ইয়াছে। তিনি দেখিয়া গেলেন বাংলার 
রাতবানী কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম তিনটি বাজার কত 
নোত্রাঁ। বাঙালী ইহাতে মাথা! নীচু করিল কিন্তু জিজ্ঞাস! 
করিল না ইংরেজ শাসনে ইহার উন্নতির কি চেষ্টা হুইয়াছে। 
টেনেসী ভ্যালির উন্নতির সংবাদ শিক্ষিত বাঙালী আজ খু'টি- 
নাটির সহিত অবগত আছেন, তাহার! বুঝিয়াছেন র্া্রশক্তির 
সহায়ত! ভিন্ন দেশের উন্নতি হয় মা, তথাপি হঁহারাও একবার 
প্রশ্ন করিলেন ন] যে বাবার গুলির উন্নতিব শ্ন্ত গবর্ণমেন্টের তরফ 
হইতে কোন চেঞ্1 কোন ফালেও হুইয়াছে কি না। কলি- 
কাতায় এই বাজারগুলি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন লোকসংখ্যা 
" মাহা ছিল এখন বোধ হয় তাহার পাচ হইতে দশ গুণ বাড়িয়াছে। 
বান্দারের স্থান সেই একই আহে কিন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা 
অসম্ভব বাড়িয়াছে, সুতরাং নোংরামি ঠেলাঠেলি ধাকাধাকি 
এখানে অপরিহার্য । বাশ্রারের স্থান যেখানে ক্রেতা ও বিক্রে- 


তার প্রয়োজনের অনুরূপ সেখানে নোংরামি খুবই কম ইহারও 


প্রমাণ কলিকাতাতেই পাওয়া যায়। 

কয়েক মাস পুর্বে বাংলার লাটসাহেব বস্তি পরিদর্শন 
করিয়া উহাদের দুর্গতি দেখিয়া গভীর বিস্ময় ও সঙ্থানুভৃতি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, হয় মাসের মধ্যে উহার উন্নতিবিধানের 
আঙ্বাসও তিনি দিয়াছিলেন। প্রায় হয় মাস অতিবাহিত হইতে 
চালিয়াছে, ইহার মধ্যে যথারীতি কমিটি গঠন, কেন্দ্রীয় সর- 
কারের নিকট অতিরিক্ত ক্ষমতালাভের অন্ত দরখাস্ত এবং উহার 
প্রত্যাখ্যান ভিন্ন আর কোন কা হইয়াছে বলিয়া আমরা 
জামি না। এখানেও আসল জিনিস হইতে ছোট ব্যাপারে 


দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিবার সেই একই প্রয়াস। কলিকাতার 
বাড়ী-সমস্যার চাপ যে বস্তির ছুরবস্থার জন্গ বছলাংশে 
দ্বায়ী সে সম্বন্ধে কেহ উচ্চবাচ্য করে নাই । লাট সাহেবকে 
কেহু ত্বিজ্ঞাসা করে নাই, বস্তির অধিবাসীরা যাহাতে 
্বাস্থ্যক্ষার নীতিগুলি উপলব্ধি করিতে এবং উহ! কার্ধে 


প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত আঁধিক সচ্ছলতা লাভ করিতে পারে *- 


তাহার জন্ত শিক্ষাবিস্তার ও আধিক উন্নতির ব্যবস্থা করিবার 
কথা তিনি ভাবিতেছেন কিনা। 


‘রাজপথে দূর্ঘটনা ও যানরাহন-সমস্য। 

কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটনা এবং যানবাহৃন-সমস্তা 
সম্বন্ধেও এই একই ব্যাপার ঘটিতেছে। অনাবন্তক ল্ল্যাক 
আউটের জন্ত যেখানে প্রতিদিন বহু লোক লরী ও গাড়ী চাপা 
পড়িয়া নিহত ও আঁহত হইত সেখানে রোগের মুল চিকিৎসা 
মা করিয়া নাগরিকগণকে রাস্তায় হাটা শিখাইবার জত “সপ্তাহ 
পালন” আরস্ত হুইল। কাগজের হুর্ভিক্ষের দিনে পোষ্টার 
ছাপিয়া রাপ্ডায় আটিক্বা সহত্র সহস্র টাকা ব্যয়িত হইল । শিক্ষার 
সময় শেষ হইলে দেখা গেল ছুর্ঘটন! যেমন- ছিল তেমনি আছে । 
অথচ ব্ল্যাক আউট তুলিয়া দিবার দিন হইতেই উহা অসন্ভবরূপে 
কমিয়! গিয়াছে । 


ট্রামে বাসে ভিড়ের একমাত্র কারণ যানবাহনের অভাব । 


যাত্রীরা নামিবার পূর্বেই লোকে ঠেলাঠেলি করিয়া উঠিতে চায় 
তাহায় একমাত্র কারণ এই যে যাত্রী নামা শেষ হইলেই 
কণাক্টরের! ঘণ্টা বাজাইয়] দেয় | তাহারা জ্বানে দায় যাত্রীর, 
জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহার! চলত্ত গাড়ীতেই লাফাইয়। 
উঠিবে। চলস্ত গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিবার স্ভায় শারীরিক 
শক্তি ও হুঃসাহস যাহাছের নাই, যাত্রী মামিবার পূর্বেই ঘাঞা- 
ধাক্কি তাহারাই করে । ট্রামের কণ্ডা্টরেরা ইহার জন্ক সর্বাপেক্ষা 
অধিক দায়ী। বল! বাহুল্য এই ভ্রামওয়ে যে বিদেশী কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠান তাহার উচ্চতম কর্মচারীদের এ বিষয়ে কোনই লক্ষ্য 
নাই এবং তাহাদের শিক্ষা দিবার ক্ষমতা বা সাহস ভুতপূর্ব 
মন্ত্রীদলের তো! ছিলই না এবং বর্তমানে লাট দপ্তরের অকর্মন্য 
কর্মচারীদিগেরও নাই । -কণাক্টরদ্বের সংযত করিলেই এই 
জিনিসটা! বন্ধ হইতে পারে অথচ তাহা! না করিয়! বাংলা- 
সরকার বাস-্ট্যা্ডে খুঁটি পু'তিয়া এবং পুলিসের লরী হইতে 
বক্তৃতা করিরা ঠেলাঠেলি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন । 
এ আর. পির দামে যে ছুই শত বাস আটকাইরা রাখা হইয়াছে 
তাহা ছাড়িয়া দিবার অন্ত প্রায় বংসরখানেক যাবৎ আন্দোলন 
চলিতেছে, গবপ্ধেন্ট ইহাতে কর্ণপাত মাত্র করেন নাই। 
বাসগুলি ছাড়িয়া দিলে ভিড অনেক কমিত ইহাতে,সন্দেহ নাই । 


বাঙ্গালী মুসলমানের অর্থ নৈতিক বিপর্যয় 

শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানেরা স্বীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষণ ও অর্থ- 
নৈতিক সমস্যাগুলিকে সম্প্রতি কি ভাবে নূতন বৃষ্টিতে দেখিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন ১৬ই বৈশাখের ‘আজাদে’ প্রকাশিত 
মিঃ এক রহমান এম-এসসি-লিখিত “বাঙালী মুসলমানের অর্থ- 
মৈতিক বিপৰ্য্যয়” প্ৰবন্ধট তাহার পরিচয় । সুসলমান সম্প্রদায়ের 


পিছাইয়া পড়িবার সমস্ত দোষ হিন্দুর বাড়ে. না চাপাইয়া নিজে- - 


+ 


জ্যৈষ্ঠ 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান 


৭ধ 





দেরও যে-সব ক্রটি ইহাদের ছিল তাহা উদঘাটন করিয়া সত্য 
নির্ধারণের যে চেষ্টা লেখক করিয়াছেন তাঁহার সহিত সর্বত্র 
একমত না হইলেও লেখকের প্রয়াস প্রশংসমীয় বলিয়াই আমরা 
মনে করি। মিঃ রহমান লিখিতেছেন : 

“ভারতে মুসলিম রাজত্বের গৌরবময় যুগে যখন সম্মাটগণ 
- দিকে নিয়ে ব্যন্ত থাকতেন তখন পশ্চিমের স্পেন, ইতালী 
প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইউরোপীয় ছাত্র- 
গণ নান প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিক্ষিয়া ও এর সুযোগ্য ব্যব- 
হারের দিকে মমোঁনিবেশ করেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দুর- 
ঘর্শিতার অভাবে উন্নত নৌবহর ও অস্ত্রশস্ত্রের অধিকানী ইউরো- 
পীয় শক্তিপুঞ্জের নিকট ভারত-সম্রাটগণ পরাজিত হতে থাকল । 
তারপর সাআ্রাজ্য হারিয়ে মুসলমানেরা একট! বিজাতীয় বিধেষেই 
হোক বা অঙ্ক কারণেই হোক বিজেতার ডায়া শিক্ষা করা বা 
তাদের অনুকরণ করা পছন্দ করে নি। ক্রমশঃ মুসলমানেরা 
কতিপয় জমিদারী ও কর্ষণষোগ্য ভূমির উপর নির্ভরশীল হয়ে 
পড়ল এই সময় তাদের প্রতিবেশী সমাজ নবাঁগত শক্তির সঙ্গে 
বন্ধুত্ব স্থাপন করল এবং ফলে শীত্বই তাদের অনুগ্রহভাজন 
হয়ে পড়ল । ফলে শাসন, বিচার প্রভৃতি নানা বিভাগের পদ- 
সমূহ এবং বাণিক্য-ব্যবসায়ের নানা দ্রিকে বিশেষ অধিকার 


এ লাভ করল। এরই ফলস্বরূপ তখন বিদেশী পণ্যের এজেন্ট স্বর্মপ 


বহু হিন্দু ব্যবসায়ীর জম্ম হয়। শেঠ, মুৎসুদ্ষি প্রভৃতি শবে 
উহার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে । কাজের সুবিধার জন্ত যখন 
পারশীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রচলন হল তথন হিন্দুরাই 
উহা সকলের আগে শিখে নিল। এইভাবে একদিকে তারা 
অর্থ ও বিদ্ভার নান! সুযোগ লাভ করল এবং অভ দিকে 
বিদেশের বহু মনীষীর চিন্তাধারা ও নবর্জীবনদায়িনী জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের নানা শাঁখা-প্রশাখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়ল। 
এই নবোম্মাদ্রনায় চরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় রামমোহনের 
যুগে । তার পরে এল স্বীয় এঁতিহের প্রতি চোখ মেলে 
তাকানর যুগ । যার বিকাশ দেখা যায় বঞ্চিমচন্ত্র বিবেকানন্দ, 
অরবিন্দ প্রভৃতির মধ্যে। হিন্দুদের রাজামুগ্রহ লাভের কালে 
মুসলমান স্বপ্লীচ্ছন্ন হয়েছিল । তারা ইংরেজী শিক্ষা বয়কট 
করল- চাকুরীতে আগ্রহ দেখাল না_ব্যবসায়-বাণিজ্যেও 
যোগ দিল না। মুসলমান প্রথম বার এই মস্ত ভুলটা করে 
বসল। হয়তো মোল্লা সমাজের কিছুটা দোষও আছে। 
ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারের দ্বারা মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্ব্য 
ভাবধারার সঙ্গে অপরিচিত থাকতে বাধ্য করে। এই ভুলের 
বোধ বিশেষভাবে উপলব্ধ হয় আলীগড়ের সার সৈয়দ আহমদ 


--€ও বাংলার নওষাব আবছুল লতীফ প্রমুখ মনীযিগণের দ্বারা । 


পাশ্চাত্য ভাষা না শিখবার ফলে মুসলমানদের দ্রুত অবনতি 
এরা ভালভাবেই বুঝেছিজেন। তাই আলীগড় কলেজের 
প্রতিষ্ঠা হল। তখন থেকে মুসলমানগণ কিছু কিছু করে 
পাশ্চান্য ভাষায় শিক্ষালাভ করতে থাকে এবং পাশ্চাত্যের 
জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতিপীল জাতির চিন্তাবার! এবং কাধ্যকলাপের 
সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশ্বয়াবিষ্ট হয় । এই সময়ে হিন্দুরা অনেক 
দুরে এগিয়ে গেছে-_প্রায় এক সেঞ্চুরী দুরে-*- | 

অতঃপর মিঃ রহমান মন্তব্য করিয়াছেন £ 
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“নানা অফিসের প্রধান প্রধান পর্ব ম্যাট,ক পাস হিন্দু কতৃকি 
অবিক্কৃত দেখে এবং নিজে গ্রাজুয়েট হয়েও নিয় বেতনে পদের 
জন্ত যোগ্য বিবেচিত না হওয়ার ক্ষোভ মুসলমানদের মর্মমূলে 
আঘাত করতে থাকে । এইখানেই মাইনরিটি প্রটেকশনের 
শরণাপন্ন হতে হল তাদের। বহুকাল পরে নানা আন্দোলনের 
ফলে শতকরা! ৫০টি সরকারী চাকুরী কাগজে কলমে মুসলমান- 
দের অন্তে নি্দিষ্ঠ হল। এর পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে 
শিক্ষার প্রসার অতি দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে এবং আজকাল 
স্কুল ও কলেঞ্ষে অনেক মূসলমান হাত্রের সাক্ষাৎ মিলে ৷” 

ইহ! ভুল। আপিসের বড় বড় পদ হিন্দু কতৃক অবিকৃত 
থাকা এবং মুসলমানকে কোথাও ঢুকিতে না দেওয়ার উপর 
হিন্দুব কোন হাত কোনকালেও ছিল না। রান্ত্য আপাততঃ 
ইংরেজের, সরকারী চাকুরীতে শিয়োগকতণও ইংরেজ । 
মাইনরিটি প্রটেকশনের চাকুরি রিজার্ভের পূর্বেও বহু মুসলমান 
স্বীয় যোগ্যতাবলে আই. সি. এস. পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, 
প্রাদেশিক উচ্চপর্দে তো পাইয়াছেসই | মুসলমান সমাক্ে 
বর্তমান ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের অত সরকারী চাকুরি লাভের 


প্রত্যাশা অপেক্ষা বিংশ শতাব্দীর নুতন আবহাওয়াই সম্ভবতঃ 


বেশী পরিমাণে দায়ী । 


ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী মুনলমান 


শিল্পে ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে হিন্দুর সহিত বাঙালী মুসলমানের 
তুলনা করিয়া মিঃ রহমান লিখিতেছেন ঃ 

“চাকুরী-বান্ধুরী বা ব্যবসায়ে প্রথম দিকে হিন্দুরা বেশ 
গুছিয়ে নিয়েছিল, কিন্ত শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
মধ্যে দেখা দিল বেকার-সমন্তা | চাকুরী না পেষে হিন্দু বেকার- 
গণ বেশ মুশ কিলে পড়ল | কমিজম! না থাকার ফলে তাদের 
অন্ত উপায়ে অর্োপার্জন আবশ্যক হয়ে পড়ল। বড়লোকের 
ছেলেরা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়ে 
নানাপ্রকার শিল্প শিখে এল এবং কারখানা স্থাপন করল 
_সাধারপ লোকের ছেলেরা এ সব শিপ্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত 
হল। এই ভাবে শিল্পাদির নানাদিকে তাঁদের অধিকার বিস্তৃত 
হল এক দিকে এবং বেকার সমস্তার সমাঁধানও হুল। 

শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রেও এ (অসহযোগ ) আন্দোলনের ফলে 
মুসলমানদের কোন লাভ হয় নি। হিন্দুর সঙ্গে সুসলমানেরাও 
বিদেশী বর্জন করে নি। ওঁ বিদ্বেশী বর্জন আন্দোলনের ফলে 
ভারতের সর্বত্র অসংখ্য শিক্প-প্রতিষ্ঠান হিন্দু, পাশা প্রভৃতি 
অমুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হল। জামসেবপুর, বোথাই, 
আহমদাবাদ, মাত্রা, কলিকাতা, কুষ্টিয়া, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি 
স্থানে যখন মিলের পর মিল প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল তথন মুসল- 
মানদ্বের মিল তো দুরের কথা, কুটির শিল্পও গড়ে উঠল না 
পরস্ত জুতা, দরজীর ব্যবসায় প্রভৃতি মুসলমানদের একচেটিয়া 
ব্যবসায়গুলিও তাদের হাত থেকে সরে যেতে লাগল । তখন 
খণভারপ্রপীড়িত মুসলমান দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আসামের 
দিকে ছুটে চলেছে..-.।” 

শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা হিন্দু পাশা প্রভৃতি 


- সম্প্রদায়ের লোকের] নিজেদের চেষ্টাতেই করিয়াছে, গবন্মেন্ট 
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বা অপর কেহ হহাদ্রিগকে হাত ধরিয়া দাড় করাইয়া দেয় নাই 
ইহা জর্ববাদিসম্মত সত্য । শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা 
করিতে হইলে মুসলমানকেও আপনার পায়েই ভর দিতে হইবে, 
গবন্মেণ্ট বা অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। 
বাংলাদেশের ব্যবসাক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, অবাঙালী 
মুসলমান নিজের জোরেই জাকিয়া বসিয়াছে। বাঙালী 
মুসলমান ইহাদের সমধর্মী হইয়াও ইহাদের নিকট কতটুকু 
সাহায্য পাইয়াছেন তাহা আমরা জানি নাঁ। ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও শিল্প-ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় কথা যোগ্যতা, আত্মনির্ভরপগীলতা 
ও সততা, মুসলমান বপিকের এই সব গুণ থাকিলে পৃথিবীতে 
কেহ তাহার উন্নতি রোধ করিতে পারিবে না। 


যুনলমীন সমাজে বিবাহ-সমস্তা 

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দ্রুত পরিবতনিশীল মুসলমান 
সমাজে বিবাহু-সমস্তা বেশ তীব্রভাবেই দেখা দিয়াছে । সম্প্রতি 
“আজাদে” ইহা! লইয়া! বিতর্ক হইয়াছে, বছ মুসলমান লেখক- 
লেখিকা! উহাতে যোগ দিয়াছেন | মুসলমান মেয়েদের উচ্চ- 
শিক্ষা লাভে তাহাদের স্বাস্যহানি খটয়া দৈহিক সৌন্দর্য্য কমি- 
তেছে, বিলাসিতা! বাঁড়িতেছে, রান্নাবান্র! প্রভৃতি তাহারা ভুলিয়া 
যাইতেছেন__এই সব কারণে নাকি উচ্চশিক্ষিত মুসলমান 
যুবকেরা! শিক্ষিত! তরুণীকে বিবাহ করিতে চাহেন না, বিতকে র 
মধ্যে মোটামুটি এই কথাগুপিই বেশী করিয়া ফুটিযা উঠিয়াছে। 
পণপ্রথার স্ুত্রপাত হইয়াছে বলিয়াও অনেকে অভিযোগ 
করিয়াছেন | বেগন্দাদী মাহমুদা নাসির নামী জনৈকা মহিল! 
বিতকে'র উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে শিক্ষিত] মুসলমান 
মেয়েদের বর্তমান অবস্থা ও মনোভাব সুন্দর প্রতিকলিত 
হইয়াছে । ইনি লিখিতেছেন £ 

বিবাহ-সমন্তার চরম সীমায় পৌঁছেছে হিন্দু সমাজ যার কুফল 
আমরা প্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি হিন্দুদের সামাজিক জীবনে | 
মোসলেম সমাজে সমস্তাটী যদি না-ই এসে থাকে তবুও আসতে 
পারে তাতে সন্দেহ নেই। বিবাহ-সমস্কাটার একট] বড় দ্রিক 
হল পণপ্রথা। এরই বিষময় কুফল আমরা আজ দেখতে 
পাচ্ছি হিন্দুদের প্রাত্যহিক জীবনে । সুন্দরী, শিক্ষিতা গৃহকর্শ্ম- 
নিপুণা অর্থাৎ সর্বগুণসম্পন্না মেয়ের বাপকেও ছেলের পণ 
যোগাতে পথে বসতে হয়। সাধারণতঃ আমাদের ভেতর 
বিয়ের আগে কন্তাপক্ষ হয়ত দাবি করেন ভরি ভরি সোনার 
গহনা, জোড়ায় জোড়ায় শাড়ী) ছুলহার পক্ষও দাবি করে 
বসেন সোমার বোতাম, আঁটি, ঘড়ি, সাইকেল আরও অনেক 
কিছু। এই দাবি থেকে শেষে হয় মনোমালিঘ্ধের সষ্টি। 
ছুলহার পক্ষের ভাল ভাবে সত্ত্টি সাধন করতে না পারলে 
ছুলহীনকে শ্বশুরবাড়ীতে অনেক রকম কথাও শুনতে হয়। 
আক্মকাল যৌতুকাছি নিয়ে কসাইর মত যে দ্বরকষাকষি সুরু 
হয়েছে এট! অত্যন্ত নীচতার পরিচায়ক । এর থেকে হয়ত 
জন্ম নেবে বাধ্যতামূলক যৌতৃকপ্রথা অথবা! পণপ্রথা হতভাগ্য 
অন্ুকরণান্ধ বাংলার মোসলেম সমাজে । তারপর আর একটা! 
দ্বিক। ছুলছার হয়ত ৫০০ টাকার মোহরানা দেবার মত শক্তি 
আছে কিন্ত কন্তাপক্ষ যদি ৫০০০ টাকা দাবি করেন তবে 
সেটা অশোভন নিশ্চয়ই | হাতে-কলমে মোহরানার রেওয়াজ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


উঠেই গেছে প্রায়-_কাগন্ধে কলমে সংখ্যার পর শুন্তের ঘর 
বেড়েই চলেছে ।” 


শিক্ষিত! মুসলমান নারী 
শিক্ষিত মেয়েদের স্বাহ্য সম্বন্ধে শ্রমতী নাসির বলিতেছেন, 


“শিক্ষিতারা হ্বাস্থ্যবতী নন-_বিবাহ সম্বন্ধ শুধু এই জন্ভই একটা & - 


বড় রকমের সমস্ত! হয়ে পড়েছে-_এ মনে করার কোন 
যৌক্তিকতা নেই ।-..দেশের যে অবস্থা তাতে কি নারী কি 
পুরুষ প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যকে অক্ষুন রাখা কঠিন ব্যাপার |” 
বিলাসিতাসমঘদেে তাহার বক্তব্য এই £ “বিলাসিতা যদিও 
সকলে নিক নিক্ধ সামধ্যঅন্যাধী করে থাকেন, তবুও 
বিলাসিতা সবর্থা পরিত্যজ্য। কয়েক বছর আগের ও 
আজকের মেয়েদের মনোভাব তুলনা করলে দেখা যায় যে 
আজকের মেয়েদের মনোভাবের অনেকখানি পরিবত ন এসেছে 
স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে । হাক্ষা বিলাসিতার প্রভাবে 
উচ্চশিক্ষিতা পড়তে পারেন না। কিন্ত পথত্রষ্টের দল সব রকম 
শ্রেণীর ভিতর থাকবেই । উচ্চশিক্ষিতা যত মেয়েদের দেখেছি 
ও দেখছি প্রত্যেকেই সহজ, সুন্দর, সুঠঠু মনোভাবসম্পন্না 1 
অল্পশিক্ষিতা ও মধ্যম শিক্ষিতারাই বরং এর উল্টা হয়ে থাঁকে। 
দীর্ঘদিনের দেখা থেকে এ অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে । কাজেই 
মেয়েদের উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার প্রয়োজন আছে অনেক । শুধু 
বিরাহ-সমস্তায় ছেলেদের ভয় দুর করতে নয়, বরং ভ্বাতির 
আদর্শ জননী ভগ্গী ও কন্ডারূপে তৈরি হতে । শিক্ষাই এখানে 
বড় কথা, শিক্ষার প্রসারে সমস্ত রকম খুঁত দুর হয়ে যাবার 
সম্ভাবনা! অনেকখানি | মেয়েদের বান্না না জানা সন্বক্ষে তিনি 
বলিতেছেন £ “উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা রান্না জানে না_এ জন্তেই 
বিবাহ-সমস্তা দিন দ্বিন বেড়ে চলেছে-_এটা মনে কর! নিতাস্ত 
অন্তায়। যাঁর যে কাজ সেছুদিন পরেই হোক আর আগেই 
হোক, তার কাক্ষ সে সুসম্পন্ন করবেই। উচ্চশিক্ষিতাদের 
জুজুর মত ভয় করবার কোন কারণ নেই। তারা যে অবস্থার 
মধ্যেই পড়,ক না কেন সহজ্জে সমস্ত কিছু ঠিক করে নেবার 
শক্তি তাদেরই থাকে বেশী ।” 

বিতর্কের লেখাগুলি হইতে আর একটি জিনিস অতিশয় 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমাঁন পুরুষ ও নারী উভয়েই এক- 
পত্বীত্ব ধরিয়া লইয়াই আলোচনায় নামিয়াছেন, বহুবিবাহ 
সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিতও কেহ করেন নাই। হিন্দু সমাজের ভায় 
মুসলমান সমাজ্েও শিক্ষার প্রভাবে বহুবিবাহের কুপ্রথা 
অবিলম্বে দুর হইবে ইহা নিশ্চিত। 


অস্তি ও চিমুরের প্রাণদণ্ডাদেশ- 


প্রাপ্তদের প্রাণভিক্ষা 
অন্তি ও চিমুরের মামলায় প্রাণদৎাদেশপ্রাপ্ত ৭ ব্যক্তির প্রাণ- 
ভিক্ষা করিয়া বড়লাট ও মধ্যপ্রদ্দেশের গবর্ণরের নিকট এ পর্যন্ত 
বছ আবেদন পিয়াছে কিন্ত প্রাণদগ্ডের আদেশ উহাতে টলে 
নাই। যে ব্যক্তির মৃত্যু এই মামলার মূল ঘটনা তাহারই বিধবা 
পত্নী ইহাদের প্রাণভিক্ষার আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 
মহাত্মা গান্ধীর ভায় অহিংসার মূর্ত প্রতীকও এই প্রাণদণ্ড সম্পূর্ণ 


জ্যৈষ্ঠ 
নিবি কিন করেন এত হে তীর 
মন্তব্যও তিনি করিয়াছেন । 

এই মামলাটি রাজনৈতিক । ১১৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে 


ইহার উত্তব। নিহত ব্যক্তির প্রতি ইহাদের ব্যক্তিগত কোন 
আক্রোশ ছিল না, সাময়িক উত্তেজনাই ইহার কারপ। সুতরাং 


নি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হইলেও ইহাদিগকে প্রক্কত নর- 


ঘাতকের পর্যায়ে ফেলা যায় না, এবং এই কারণেই প্রধানতঃ 
ইহাদের প্রাণদগাঁদেশও সমর্থন করা চলে নাঁ। রাজনৈতিক 
অপরাধে প্রাণদণাদেশ সম্বন্ধে বহু ক্ষেত্রেই মতভেদ আছে। 
ইতালিতে মুসোলিনী কর্তৃক ফাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পর সেখানে 
রাজনৈতিক অপরাধে প্রাণ রহিত হইয়াছিল, শুধু রাজা, 
যুবরাক্ ও প্রধান মন্ত্রীর হত্যাপরাধে প্রাণদ্ণ্ডের বিধি বহাল 
থাকে । সুসভ্য ইংরেক্গ রাজত্বে এন্সপ বিধি প্রচলিত হইলে 
সুখের বিষয় হইত । 

এই মামলা সম্পর্কে জনসাধারণের মনেও ঝটকা থাকিয়া 
যাইতেছে। দণ্ডিত আসামীদের প্রাণদণ্ডের ওয়ারেন্ট স্বাক্ষর 
আইনসঙ্কত হইয়াছে কি না তাহা লইয! নাগপুর হাইকোর্টে 
ছুই তিনটি মামলা হুইয়! গিয়াছে এবং ইহাতে সকল বিচারপতি 


স্ব একমত হইতে পারেন নাই। সুতরাং যে মামলায় বিচার- 


পতিদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং জনসাধারণ যেখানে এই 
মতভেদ মুক্তিসক্ত বলিয়া মনে করে সেখানে প্রাণও বিধান 
যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। ভ্তাঁয়- 
বিচারের মুল ধর্মই এই যে, উহার বিরুদ্ধে যেন কাহারও কিছু 
বলিবার না থাকে । এক্ষেত্রে যেখানে প্রাণদগ্াদেশ ন্তায়সঙ্গত 
হয় নাই বলিয়াই অধিকাংশ লোকের ধারণা, গান্ধীষ্দীর সায় 
ব্যক্তিও যে প্রাণঘগাছেশকে আইনের জোরে নরহত্যা বলিয়াই 
মনে করিতেছেন, সেখানে এই প্রাণদ্বও বিধানে আইনের এবং 
ইংরেজের বিচারের প্রতি লোকের আস্থা! বা শ্রদ্ধা বাড়িবে না। 

ইউরোপের যুদ্ধে জয়লাভের পর নুতন করিয়া ভারতবাসী 
এই ৭ ব্যক্তির প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছে। এই আবেদন ব্যর্থ 
হইলে ভারতবাসীর মনে যে ক্ষোভ থাকিয়া যাইবে তাহা 
সহজে দূর হইবে না। 


যুদ্ধোত্বর শিল্প এবং ভারত সরকারের প্ল্যান 
পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর অর্থনীতির পরিচয় এত দিন পাওয়া 
গিয়াছে-_€১) ধনতান্ত্রিক, (২) ফাসি& অথবা রা্রনিয়স্ত্রিত ধম- 
এবং (৩) সমাজ্রতান্ত্রিক অথবা পৃণ-আয়ত্ত অর্থনীতি । 
সম্প্রতি ভারত-সরকাঁরের যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রকাশিত 


ক হইয়াছে তাহাকে এই তিনটির এক অপূর্ব জগখিচুড়ী বলা চলে । 


এই পরিকল্পনা অহ্সাঁরে যুদ্ধের পর যে-সব শিল্প গঠিত হইবে 
তাহাদের উপর কর্তৃত্ব ও মালিকানা নিম্নলিখিত ভাবে কর! 
হইবে £ (১) স্বত্বাধিকার ও পরিচালনা ভার রাধ্রের, (২) স্বত্বাধি- 
কার রাষ্ট্রের কিন্ত পরিচালন1-ভার ব্যক্তিগত কোম্পানীর অথবা 
জনসাধারণ কর্তৃক গঠিত কর্ধেরেশনের (৩) স্বত্বাধিকার এক- 
যোগে রা এবং ব্যক্তি উভয়ের (৪) স্বত্বাধিকার ব্যক্তিগত, অর্থ- 
সাহায্য কতক পরিমাণে রাষ্ট্রের-_গবর্মেন্ট কতৃক নিয়ন্ত্রিত এবং 
(৫) ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ও পরিচালনা__কতকটা নিয়ন্ত্রণ 


বিবিধ প্রসঙগ-_ভারভ-লরকারের প্রধান অস্--কয়লার খনি 


৭৯ 








গবন্মেন্টের ৷ ইহাদের মধ্যে (১), (৩) ও (৫) পরিষ্কার সমাজ- 
তান্ত্রিক, ফাসিষ্ট ও ধনতাপ্ত্রিক। 

সরকারী পরিকল্পনা আলোচনার প্রাবন্তে সর্বাপ্ে মনে 
রাখিতে হুইবে যে এদেশের পবর্্মেণ্ট গণ-আয়ত্ব নয়, বিদেশী- 
স্বার্থের প্রতিভূ ; এই গবন্বেন্টের হাতে ক্ষমতা যত বাড়িবে 
আমাদেরই বিরুদ্ধে উহা প্রযুক্ত হইবে। শিকল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে 
সরকারী ক্ষমতাবৃদ্ধির মারাত্বক কুফল এই যুদ্ধে দেশবাসী যে- 
ভাবে অনুভব করিয়াছে তাহাতে যুদ্ধের পরও শিক্প-বাণিজ্যের 
উপর সরকারী কতৃত্বের নামে দেশের লোক শিহরিয়াই উঠিবে। 
ষে কণ্টোল এবং লাইসেন্স সমাজতান্ত্রিক দেশে মাহ্ষের অশেষ 
কল্যাণের কারণ হইয়াছে, বিদেশী গবন্মেণ্টের হাতে পড়িয়া 
সেই ছুই বস্তু৷ আজ এদেশে কোটি কোট মানুষের চুড়ান্ত 
লাঞ্ছনা ও অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া- উঠিয়াছে। 


গোড়াতেই সরকারী বিত্বতিতে সত্যের অপলাপ কর! 
হইয়াছে এই বলিয়া যে ভারত-সরকারের উৎসাহ দানের ফলেই 
এদেশের কাপড়ের কারখানা, লোহা ও ইম্পাতের কারান! 
এবং চিনির কলগুলি দাড়াইয়| গিয়াছে । শ্রথমটির বেলায় 
কথাটা সবৈব মিথ্যা, ভারতীয় বন্ত্র-শি সরকারী সাহাধ্য ছাড়া 
কেবলমাত্র নিজেদের চেষ্টায় এবং ক্রেতাসাধারণের-_-বিশেষতঃ 
বাঙালী ক্রেতার-__সহাম্বভূতি ও ত্যাগস্বীকারের ফলেই দীাড়াইতে 
পারিয়াছে। গবর্ধে্ট আর কোন দিকে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত 
কাপড়ের কলগুলির উপর আবগারী শুল্ক বসাইয়াও বস্ত্রশির ধ্বংসের 
চেষ্টার ভ্রুটি করেন নাই। দ্বিতীক়টিকে গবন্মেন্ট সংরক্ষণ শুষ্ক 
দিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন জশমতের চাপে পড়িয়া, এড়াইবার 
কম চেষ্টা ডাহারা করেন নাই। টাটার কারখানার প্রতিষ্ঠাতা 
জামশেদজী টাটা প্রথমে লগ্নে গিয়। মূলধন তুলিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, ভাঁরত-সরকাঁর তাহাকে সাহায্য করেন নাই, বিলাতী 
ধনিকেরাও ভারতবর্ষে প্রতিযোগী খাড়া করিবার ছন্ত টাটাকে 
টাকা দিতে রাজি হন নাই। শেষ পর্যন্ত বোস্বাইয়েই টাটার 
কারখানার প্রথম মূলধন দেড় কোটি টাকা উঠে। তৃতীয়টির 
বেলায়ও গবন্মেষ্ট সংরক্ষণের সুযোগ দিয়াছিলেন জনমতের 
চাপের চোটে, তবে এক্ষেত্রে তাহার! একটু বেশী উদার হুইয়া- 
ছিলেন এই ক্রন্ত যে ক্ষতি হইয়াছিল ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের, ইংরেজের 
নয়। পরে, এই যুদ্ধ বাধিবার পর যখন ভারতীয় শর্করা-শিল্প 
বিদেশে চিনি রপ্তানির সুযোগ পাইলে গ্লীড়াইয়া যাইতে 
পারিত ঠিক সেই সময় ভারত-সরকাঁর আন্তর্জাতিক শর্করাচুক্তির 
ধুয়া ধরিয়া ভারতের বাহিরে চিনি পাঠাইতে দেন লাই । 


ভাঁরত-সরকারের প্রধান অস্ত্রব-কয়লার খনি 


নিম্নলিখিত শিক্ষগুলিকে ভারত-সরকার রাষ্রের নামে 
বিদেশী পবন্মেন্টের অধীন করিতে চান (১) লোহা ও 
ইন্পাত, (২) কলের ইঞ্জিন, (৩) মোটর গাড়ী, ট্রাক্টর, 
লরী প্রভৃতি, (৪) এরোপ্লেন, (৫) জাহাজ, (৬) বৈদ্যুতিক 
যন্ত্রপাতি, (৭ ) বস্তু, চিনি, খনি, কাগজ, সিমেন্ট ও রাসায়নিক 
দ্রব্য তৈরির উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, (৮) কলের হাতিয়ার, (৯) 
মূল রাসায়নিক দ্রব্য, রং, সার এবং ওঁষধ, (১০) ইজেক।- 
কেযিকাল যন্ত্র, (১১) কার্পাস ও পশম বস্ম শিল্প (১২) 


৬০ 


্রবানী 


১৩৫২ 





সিমেন্ট, (১৩) মোটর চালাইবার এলকোহল, ( ১৪ ) চিনি, 
(১৫) মোটর পাড়ী এবং এরো প্লেনের তেল, (১৬) রবার, 
(.১৭) লোহা ছাড়া অন্ত বাতব দ্রব্য, (১৮) বিদ্যুৎ, (১৯) 
কয়লা, (২০) রেডিও । 

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে কয়লা ছাড়া ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ শিল্পই ভারতবাসীর হাতে আছে অথবা শীদ্রই 
আসিবার সম্ভাবনা আছে। চটকলগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
বিদেশীর করায়ত্ত। চিনি, কাপড় প্রভৃতি যে তালিকায় স্থান লাভ 
করিয়াছে--সেখানে চটকল বাদ যাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। কষলাটা তালিকায় ধরা হইয়াছে কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে বলা 
হইয়াছে উহার ব্যবস্থা আলাদা ভাবে করা হইবে। কয়লা 
এবং পাট, অর্থাৎ যে ছুইটি ক্ষেত্রে বিলাতী স্বার্থ সর্বাপেক্ষা 
প্রবল ও সুদৃঢ়, সেই ছুইটি বাদ দিয়া অন্তান্ত শিল্পগুলিকে ভারত- 
সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়ার একমান্জ অর্থ উহাদিগকে 
বিলাতী কায়েমী স্বার্থের হাতে সমর্পণ ইহাতে সন্দেহমাত্র 
মাই। 

শিল্প গণ-আয়ভ করিতে গেলে যাহাকে সকলের আগে 
ধরিবার কথা সেই কয়লা বাদ গেল কেন? এই যুদ্ধে দেখা 
গিয়াছে কয়লার খমির মালিকেরা গবন্মেটেকে পর্ষস্ত কাবু 
করিয়াছেন, উৎপাদন কমাইয়! ভারত-সরকারের নিকট হইতে 
অতিরিক্ত পাঁভকর, আয়কর প্রস্ততি হইতে নানাবিধ সুবিধা 
আদায় করিয়া লইয়াছেম। ভারতীয় শিল্পগুলি ইহাদের হাতে 
যে কি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাঁহার ইতিহাস যুদ্ধশেষে জানা 
যাইবে। কয়লা সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় দেশের শত শত ছোট 
লোহার কারখানা উঠিয়া গিয়াছে, কাপড়ের কল পর্যস্ত মাঝে 
মাঝে বন্ধ রাখিতে হইয়াছে । ছোট বড় কত কারথানা কয়লার 
অভাবে দরজা বন্ধ করিয়াছে তাহার সংখ্যা আজও নির্ণীতি 
হয় নাই। চটকলের কয়লার অভাব হয় নাই, সাহেবদের 
কোন কারখানায় কয়লার অভাবে কাজ বন্ধ হইয়াছে বলিয়াও 
আমাদের জানা নাই । 

বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রযুগে মেশিন চালাইবার অন্ত মোটর 
দরকার, আর সেই মোটর চালাইবার জন কয়লা অথবা বিদ্যুৎ 
অপরিহার্য । আমাদের দেশে জলপ্রপাতের অভাব নাই 
কিন্ত বিহ্যৎ উৎপাদনের যত সুযোগ আছে তাহার একাংশও 
এ যাবৎ কান্জে খাটান হয় নাই। কাজেই কারখানা চালাই- 
বার জত আমাদের কয়লার উপরই নির্ভর করিতে হয়| কয়লার 
উপর আমাদের হাত না থাকিলে নিছক বিলাতী স্বার্থে কয়লা 
সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাঁহার ফলে হয় ভারতীয় কারখানার 
সর্বনাশ । 

ভারত-সরকারেব এই বিবৃতিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
কোনক্রমেই বলা চলে না। কৃষির উল্লেখমাত্র ইহাতে নাই, 
ছোট বড় সর্ধবিধ শিল্পের সহিত জনসাধারণের কি সম্পর্ক 
হইবে তাহারও কোন কথা নাই। ইহাতে আছে শুধু শিল্প- 
নিয়ন্ত্রণের বিশ্তৃত বিবরণ । ভারতবর্ষে বিলাতী কারখান] প্রতিষ্ঠা 
ভারত-শাসন আইনে পাকা করা হুইয়াছে। ভাঁরতবাসী ইহার 
প্রতিবাদ করিয়াছে কিন্ত কোন ফল হয় নাই। সরকারী 
বিবৃতিতে ইহাদের সম্বন্ধেও কোন কথা মাই । সুতরাং বিত্ব- 


তিতে ভারত-সরকারের যে অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
কার্ধে পরিণত হইলে ভারতবর্ষে শ্বদেশী শিল্প যেটুকু অগ্রসর 
হইয়াছে বিলাতী বণিকদের নিয়ন্্রণাধীনে তাহা সযূলে ধ্বংস 
হুইবেই এই আশঙ্কা আঁদে। অমূলক নয়। 


শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎ্সব ৰ 
১লা বৈশাখ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোংসব উদ্যাঁপিত 
হইয়াছে । বৈতালিক, উপাসনা, সঙ্গীত এবং নাটকাভিনয়ের 
মধ্য দিয়া আশ্রমবাসীরা এই দিবসটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখার 
আয়োজনের কোন ক্রটিই করেন নাই। কলিকাতা, পাটন! 
এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট অতিথি ও দর্শক 
এই উৎসবে যোগদান করেন । নববর্ষের প্রথম দিবসে ত্রাক্ষ- 
মুহুর্তে উঠিয়া আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা “ভেঙ্গেছে হুয়ার, এসেছে 
জ্যোতির্মর, তোমারি হউক প্রয়* গানটি গাহিয়া আশ্রম পরি- 
ভ্রমণ করেন। সুর্ষোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুরবর্তা সাঁওতাল- 
পল্লী এবং চতুষ্পান্্ববর্তা গ্রামগুলি হইতে দলে দলে নরনারী 
তাঁহাদের অতিপ্রিয় গুকুদেবের জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া 
তাহার উদ্দেন্তে ভক্তিবিনস্রচিত্তে শ্রদ্ধাপ্তলি অর্পণ করিবার অন্ত 
সমবেত হইতে থাকে । উপাসনার ঘণ্টাধ্ঘনির সঙ্গে 
সঙ্গে আশ্রমবাসীরা মন্দিরে সমবেত হুন। মহর্খি দেবেন্দ্রনাথ 
ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্বতিবিজড়িত উপাসনা-মন্দিরে 
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রার্থনা করেন। পুদ্ধা-মদ্দিরের 
পবিত্র আবহাওয়ায়, চন্দন ও কন্ত্ীস্রভিত ধূপের ধোক্ায়, 
শুভ্র পুশ্পের বিপুল সমারোহে, সুন্দর আলপনায় ও আচার্ষের 
কঠনিঃস্ছত বেদমন্ত্রে অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সার্থক হইয়াছিল। 
আচার্য নন্দলাল বঙ্গুর পরিকল্পনায় কলাভবনের ছাত্রীরা 
মন্দিরের অভ্যন্তরে আলপনা দিয়াছিলেন। উপাসনা-প্রসঙ্গে 
শাস্ত্রী মহাশয় বলেন £ “আজ পৃথিবীতে যে এত হিংসা এত দ্বেষ 
এত রক্তারক্তি চলিতেছে, আমরা যদ্ধি তাহার বাণীব সার্থকতা! 
উপলব্ধি করিতে পারিতাম তবে কিছুই এ সব হইত না। মা 
মা হিংসীঃ:-_এই বাণী কি আজ্গও আমরা অন্তরে গ্রহণ করিব 
মা? রজ্ঞ্নাত পৃথিবীকে অরুপালোকে ভগবান উদ্ভাসিত 
করুন। তাহার দীপ্তিতে পৃথিবী দীপ্তিমান হউক ।” 
মন্দিরে উপাসনার পর আত্মকুণ্ধে কবিগুরুর জন্মোংসব 
উপলক্ষে এক মনোরম অনুষ্ঠান হয়। উহাতে পৌরোহিত্য 
করেন যুক্ত রখীন্দনাথ ঠাকুর | বাঙ্গলা, ফরাসী, ইতালীয়, 
ইংরেজি, চৈনিক, ইরানী, সংস্কৃত, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, 
গুজনাসি, মারাঠী, সিংহলী প্রভৃতি ভাষায় কবিগুরুর কবিতা- 
বলীর অনুবাদ আশ্রমের বিভিন্ন বিভাপের বর্তমান ও প্রাক্তন 
ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত রথীন্দনাথ ঠাকুর তাহার 
অভিভাষণে বলেন £ ‘আশমবাসী অনেকের পক্ষেই শান্তি- 
নিকেতনের অভ্যস্ত কর্মের গণ্ডী পেরিয়ে দেখা শক্ত | এতো 
কেবলমাত্র বিশেষ কোন একটি শিক্ষা বা নির্ধারিত কর্মের 
প্রয়োগক্ষেতর নয় । বার বার আমাদের সন্তান চেষ্টার দ্বারা 
যেন আমবা আমাদের সঙ্কীর্স দৃষ্টি অতিক্রম করে শাস্তি- 
নিকেতনকে বহুমুখী হগ্রিপ্রতিভার প্রকাশক্ষেত্র বলে আনতে 
পারি। কবির জীবমে নব নব রূপে আত্মস্থটির সাধন! এই 
আশ্রমে কি ভাবে দেখা দিয়েছিল তা আছ স্মরণ করবার দিন। 
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জ্যেষ্ঠ 
মহান আদর্শ এবং অফুরত্ত প্রোণ-শক্তির যে মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ 
এখানে রেখে গেছেন তাঁকে যেন আমরা পূর্ণতর ক্মপে এখানে 
গ্রহণ করতে শিখি । ভার কর্মের বিচিত্রতা এবং সাধনার মধ্য 
দিয়ে সেই বৈচিত্র্যের এঁক্য যোগ আমাদের গ্রহ করতে হবে। 
আমাদের দেশবাসীর মধ্যে কবির কাজে সহায়তা করবার 
উদ্বোগ আজ সর্বত্র চলেছে, এই সময়ে আশ্রমবাসীদের 
একটি বিশেষ দ্বায়িত্ব আছে তা ভুললে চলবে না। শীস্তি- 
নিকেতনের কর্ম ও সন্থাবনাকে সজীব পূর্ণতার দিকে নিয়ে 
যাবার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। দেশ আমাদের 
দিকে তাকিয়ে রয়েছে মনে রাখতে হবে। আজ আনন্দ- 
উৎসবের দিনে তার প্রদত্ত তপস্তাকে পূর্ণ করে প্রকাশ করার 
হুর্লড অধকার যেন আমর! সার্থক করি।” 

অপরাহে উদ্দীচীতে এক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। এ্রনিকেতন 
ও শাস্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা কবিগুরুর কয়েকট গান গাহিয়া 
কবির জন্মবাসর উদ্যাপন করেন। এই, সঙ্গীত পরিচালনা 
করেন শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দর কর। 

সন্ধ্যায় নৃত্যনাটিকা চণ্ডালিকা অভিনীত হয়। নৃত্যের 
সঙ্গে সুমধুর গানের রেশে ও বূপসজ্জাঁয় অভিনয়টি অতি সুন্দর 
হইয়াছিল। চগ্ডালিকার অংশে শ্রীমতী নমিতা কুপালনী উপস্থিত 
সকলকে মুগ্ধ করেন। অগ্তান্ত সকলের অভিনয়াংশও সুন্দর 
হইয়াছিল। | পু 

শান্তিনিকেতনে রবীন্র-জন্মোংসবের বিবরণী আমরা দৈনিক 
কৃষকের প্রতিনিবি জীয়ুক্ত মধুসুদন চক্রবর্তার সৌন্ন্তে পাইয়াছি। 


কলিকাতায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব 

২৫শে বৈশাখ কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের ন্সোৎসব উদ্‌যাপিত 
হইয়াছে । এই উপলক্ষে প্রাতঃকালে কবির অন্মস্থান_ যেখানে 
৮৫ বংসর পূর্বে তিনি জীবনের প্রথম আলোক দেখিতে পান 
এবং বাংলার মাঁট বাংলার জল বাংলার বাযুর প্রথম স্পর্শ লাভ 
করেন---কবির পুণ্যস্থতিবিজ্ঞড়িত সেই জোড়াসীকোর বাসভবনে 
তাহার গুণমুগ্ধ স্বদ্দেশবাসীরা সমবেত হইয়া তাহাদের একাস্ত 
প্রিয় কবির পবিত্র শ্বৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন । 
পণ্ডিত ক্ষিতিমোহুন সেন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীযুক্ত 
ইন্দিরা দেবী এবং শ্রীযুক্ত শীম্ভিদেব ঘোষের পরিচালনায় 
ব্রবীজ্রসঙ্গীত হয়। সমবেত কণ্ঠে একটি বেদগান হইলে পর 
তিনি বলেন: 

“২৫শে জুলাই তারিথে যখন আমরা কবিকে বিদায় দিলাম 
তথন দেখিলাম চোখে জল | কত শোক, কত বড় বড় আঘাত 
দেখিয়াছি । তিনি স্তন্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এ চোখের জল 
তে! নিজের বেদনা নয়। কি অগৎকে বাধিয্বা গেলেন 
সভ্যতার সঙ্কটে জগৎ আব জঙ্কটাপন্র, তারই বেদনায় তিনি 
আহত হইয়াছিলেন। প্রার্থনা করি আন্ তাহার সেদিনের 
চোখের জলের যেন অবসান হয়। পৃথিবীর শত্রুতা, অপ্রেম 
যাহাতে অবসান করিয়া আনিতে পারি হয়ত সেন্ড তাহার 
বিদ্বায়ের প্রয়োজন ছিল । আপন স্বত্যুর দ্বারা আপন পটভূমি 
তিনি তৈরি করিয়াছেন ।” 

উপসংহারে প্রার্থনা সহকারে তিনি বলেন, “আজ মৃত্যুর 


বিবিধ প্রসজ- তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা 
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সিন্ধতা ও জীবনের উদ্দ্বলতা_-সব যুক্ত হউক, তিনি যে রক্ত- 
মাংস দিয়া জীবনযজ্ঞের আহুতি দিয়া গিয়াছেন সেই আহুতি 
সার্থক হউক । তাহার বাধী ও খষিদের মন্ত্র সত্য ও শাশ্বত 
হউক 1” 
অপরাহ সিনেট হলে এক বিরাট জন-সভভাঁয় সুদীর্ঘ জীবন- 
ব্যাগ দেশ ও জাতির জ্ড তিনি যাহ! দিয়া গিয়াছেন, সেই 
অপরিসীম অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত 
স্মরণ করিয়া কলিকাতার নাগরিক ও সাহিত্যিকগণ তাহার 
উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সভায় কলিকাতাঁর মেয়র 
মুক্ত দেবেল্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত 
হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সজনীকাস্ত দাস, বিচারপতি চারু- 
চন্দ্র বিশ্বাস, মিঃ আবদার রহমান সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত অথিলচন্্ 
দত্ত, শ্রীমুক্ত কিরপশক্কর রায় এবং শ্রীযুক্ত সস্তোষকুমার বস্স 
বক্তৃতা করেন। 

অপরাহ্থে অল্‌-ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক একটি বেতার বৈঠকের 
আয়োজন হয়। উহাতে গ্রীযুক্ত রধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুরুর 
২৫শে বৈশাখ শীর্ষক রচনাটি পাঠ করেন এবং অধ্যাপক প্রশান্ত 
মহলানবীশ, ডাঃ কালিদাস নাগ, সোমনাথ মৈত্র, ডাঃ প্রতুল 
চন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী মীরা 
চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিত! আবৃত্তি করেন। 


রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা 


আমরা জানিয়! আনন্দিত হইলাম যে রবীন্দ্র-স্বৃতিরক্ষা 
তহবিলে প্রায় তিন লক্ষ টাকা তাহার জন্মদিনের পূর্ব পর্যন্ত 
সংগৃহীত হইয়াছে । 


তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা 
মানভূম জেলার কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র ঘোষ আনদ্দ- 
বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তৃতীয় শ্রেন্টর বন্দী- 
দের বর্তমান ছুরবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলিতে- 
ছেন একথা বছবিদিত যে, আমাদের দেশে তৃতীয় শ্রেণীর 
কয়েদীদিগকে যে আহার্ধ দেওয়া হয় তাহ! শরীরের পুষ্টির পক্ষে 
নিতাস্ত অহ্পযুক্ত এবং নিয়স্তরের । যোগ্যতার সহিত স্বাস্থ্য- 
রক্ষা করিয়া চলার পক্ষে তাহা অনুপযোগী, আমাদের কারারুদ্ধ 
তৃতীয় শ্রেনীর সহকর্মী ও অন্তান্ত কয়েদীদের সেই আহার্ধের 
সম্পর্কেই গবন্ধেন্ট সম্প্রতি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন 
তাহাই আমার আলোচ্য বিষয়। পুর্বে একজ্রন কয়েদীকে 
মধ্যাহৃভোক্ষন কালে ছয় ছটাক চালের ভাত দেওয়া! হইত | ছয় 
ছটাক কষাইয়া সাড়ে-চার ছটাক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
সান্ধ্য ভোজনকাঁলে ইহা হইতেও কম দেওয়া হয়। এমন কি 
ষে কঠিন পরিশ্রম করে, তাহার অন্তও ওঁ ব্যবস্থা! বিনাশ্রম 
কয়েদীদের আহার্য আরও কম। প্রায় এক বৎসর হইতে 
চলিল এই পরিবর্তিত খাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। 
পূর্বে যে আহার্য দেওয়া হইত তাহা পুষ্টির দিক হইতে 
যথে্ অহ্থপযোগী হইলেও উহাতে উদরপুর্তির কাজটা চলিত ; 
কিন্ত এখন তাহাও সম্ভব হইতেছে না, অধিকঘ্ক অপুটির সমস্যা 


- তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে॥ সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর 


ক্ষুধা লইয়া তাহাদিগকে বিশ্রীম-শয্যা গ্রহণ করিতে হ্য়। 
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পপি পি পি শি 


অবস্থা যে কি হয় তাহা আমরা জানি। তাহার উপর এই 
অবিবেচিত, নিরূপণ খান্-সঙ্কোচের ফলে স্বাস্থ্যের অবস্থা যে 
কি কঠোরতর দশায় পরিণত হইবে, তাহা আমরা ধারণা 
করিয়া লইতে পারি । 

থাভ-সঙ্কোচ ভাল রকমই করা হইযাহছে। কি পরিমাণ 
খাত কোন্‌ কোন্‌ খাবন্ত হইতে হ্রাস করা হইয়াছে, তাহার 
পূর্ণ অক্ক-তালিকা দিতে বিরত থাকিলাম । 

তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীঘের প্রতি আর একটি অবাঞ্ছিত আচরণ 
যাহা বহু দিন হইতে ঘটিতেছে তাহা জানাইতে চাই। তৃতীষ 
শ্রেণীর কয়েদীগণ সাধারণ জেল-আইনের দ্বারা, দু-একটি বস্ত 
ছাড়া কোনো জিনিষ ঘর হইতে আনিবার বা নিজের খরচে 
কিনিয়া লইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত। খাঁভদ্রব্য এবং 
অঙ্ান্ সামগ্রী যাহা জেল হুইতে তৃতীষ শ্রেণীর কয়েদীদিপকে 
দেওয়] হয়, তাহা নিয়মিত, সুস্থ এবং মানবোচিত জীবনযাত্রার 
পক্ষে নিতান্ত অন্ছপষোগী-_তাহা আমরা জানি। একজন 
কয়েকদীকে জীবনযাত্রার সৌকর্ষ এবং প্রয়োজনের পক্ষে 
অপরিহার্য বহু জিনিযষের অত্যত্ত অভাব নিয়তই বোধ করিতে 
হয়। যথা তেল, সাবান, মশারি, পুষ্টিকর খাদ্য, ফল, টনিক, 
লেখাপড়ার কাগজ, লেখার সরপ্রাম প্রস্তৃতি। সরকার নিজের 
পক্ষ হইতেও এ সমস্ত জিনিষ কয়েদীদিগকে দিতে রাজী নহেন, 
আবার কয়েদীরা যে নিজের খরচে তাছা আনাইয়া লইবে তাহা- 
তেও সম্মত নহেন | এই অষ্তায়টির অবসান করা বিষয়ে আপত্তি- 
স্বরূপ সরকারপক্ষ হইতে অর্থনৈতিক প্রশ্ন তুলিবারও অবকাশ 
কোথাও নাই । অপর দ্বিকে কয়েদীদের সঙ্গে ব্যবহারে সরকার 
যে মানবতা-বোধসম্পন্ন, সে ধারণাও আমাদিগকে করাইবার 
চেষ্ট৷ করা হয় । 

তৃতীয় শ্রেনীর বন্দীরা মানুষ ; রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত 
বহু ভদ্র সস্তানকে নানা কারণে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদশা যাপন 
করিতে হয়। বন্দীদের খাওয়া কমান হইয়াছে এই সংবাদ 
সত্য হইলে অত্যন্ত হুঃখের বিষয় । ১২ই বৈশাখে প্রকাশিত 
এই সংবাদের সরকারী প্রতিবাদ আমাদের চোখে পড়ে নাই। 
ইহা! সত্য কি না গবন্মেন্টের তাহা জালান উচিত এবং সত্য 
হইলে অবিলন্দে তাহার প্রতিকার করা উচিত | অন্তান্ভ বিষয় 
সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে হয় অস্ততঃ 
রাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য গবন্মেণ্ট 
সরবরাহ না করিলেও বাঁডী হইতে আনিতে দেওয়া উচিত। 
কয়েক বৎসর পূর্বে রাজনৈতিক বন্দীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জক 
ভীযুক্ত যোগেশচন্জ গুপ্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষর্ে একটি বিল 
আমিয়াছিলেন, জর নাজিমুদ্দীন তখন স্বরাষ্র-সচিব | 
তিনি উহা বিবেচনা পর্ষস্ত করিতে সম্মত হুন নাই; বিলটি 
সরাসরি পরিত্যক্ত হয়। নাৎসী বদ্দীশিবিরের নিষ্ঠুরতার 
কাহিনী শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বন্দীশালায় এই ব্যবহারের 
সংবাদে দেশবাসী আনন্দিত হয় না ইহা] নিশ্চিত। 

নিখিল-বঙ্গ কৃষক-প্রজা সম্মেলন 

রাজসাহী জেলার লোহাচুড়ায় নিখিল-বঙ্গ কুষক-প্রজা সন্মে- 
জনে সভাপতি মৌলবী শামহুদ্ধীন আমেঘ তাহার অভিভাঁষণে 
পড়পধীন সকতিাক়ি বিবি আসান সম্পার্ক বিষ্ভাতিত আলোচলা 


প্রবানী 


১৩৫২ 


করেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন কংগ্রেসই দেশের একমাত্র 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং পাকিস্থান মুসলমানদের শ্বাথের বিরোধী। 
মুসলিম লীগ ও পাকিস্থান সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য এই : 

লীগ-শাসনের কুফল আপনারা যে মর্মে মর্মে উপলব্ধি 
করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই | সুতরাং লীগ-পরিকল্পিত . 
পাকিস্থানের শাসনের স্বর্ূপও যে কেমম হইবে তাহা আপমারা 
অনুমান করিতে পারেন এবং এরূপ পাকিস্থানে যে আপনারাও 
বসবাস করিতে চাহিবেন না তাহাও অনুমান করা কঠিন নহে। 
রাজনৈতিক পরিবর্তন আমরা চাহিতেছি__তুধু পরিবর্তন কেন 
রান্ধনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতা আমর! চাহিতেছি। কিন্তু পূর্ণ স্বাধী- 
মতার পথে কতকগুলি পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে 
চলিতে হইবে । সেই পরিবর্তন দি আমাদের আদর্শের অনু- 
কুল না হয়, তাহা যদি আমাদিগকে আরও ছরবন্থার দিকে, 
আরও অধঃপতনের দিকেই লইয়া যাইতে চার, তাহা হইলে 
সেই পরিবর্তনকে কেহই সাদরে বরণ করিয়া লইবেম ন! বরং 
উদ্দেশ্য এবং প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলে ইহার প্রতি- 
কৃলতাই করিবেন । যে ধারণায় আমি মুসলিম লীগ ও লীগ- 
পরিকল্পিত পাকিস্থানের বিরোধী, ঠিক সেইরূপ কারণেই আমি 
হিন্দু মহাসভার অথও হিন্দস্থান পরিকরনারও বিরোধী । উভয়ের 
মতবাদই উৎকট সাম্প্রাক্সিকতা-দোষে হট । পাকিস্থান যে 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেও টিকিতে পারে না সে 
সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে ; পাকিস্থানের কর্মকতারা 
যুক্তিতর্ক দিয়া সে সকল এখনও খণ্ডন করিতে পারেন নাই । 
স্থির-ধীর ভাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া অগণিত মুসলমানের 
স্বার্থের খাতিরেই পাকিস্থানের বিরোধিতা করা ভিন্ন আমি 
উপায়াস্তর দেখিতেহি না। আর একটা কথা, অখণ্ড ভারতীয় 
রাষ্ট্রে যে ধর্ম হিসাবে ইসলাম বা হিন্দু কিছ অন্ত কোন ধর্ম 
বিপন্ন হইবে, তাহা কল্পনা করাও ঠিক নহে। দৃষ্টাস্তববন্মপ 
চীনের ও রাশিয়ার মুসলমানদের কথা বলিতেছি। 

কংগ্রেসের প্রভাবে হিন্দু মহাসভা যেমন সমগ্র হিন্দুদিগকে 
সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিতে পারিতেছে না, সুখের বিষয় ষে, 
তেমনি মুসলমান সমাজের মধ্যেও ক্রমে জাতীয়তাবোধেক উন্মেষ 
হইতেছে এবং তাহার! ক্রমেই মিঃ দ্রিশ্নার কুচক্রাস্তের সংশ্রব 
ছাঁড়িয়া আসিতেছেন। অধুনা পঞ্জাব, সিদু, আসাম, যুক্ত- 
প্রদেশ এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে লীপদল যেভাবে “বানচাল” 
থাইয়াছে তাহাতে লীপের ক্ষুপ্র তরী ঠিক রাখা আজ মিঃ দ্রিন্নার 
পক্ষে অসস্তব হুইরা উঠিতেছে এবং লীগের প্রভাব যে ক্রমেই 
কমিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সক্কীর্ণ সাল্প্র- 
দ্বায়িকতার বিষবিমুক্ত হইতে পারিলেই আমাদের সত্যিকারের 
জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইবে--আমরা পুর্ণ স্বাধীনতা লাভের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব। 


চিত্র-পরিচয় 
আঁওরঙ্গজীবের অত্যাচারে সর্বস্বত্ত হইয়া] দারা যখন 
আফঘানিস্থানের শীসনকর্তাঁর সাহায্যে হতরাজ্য পুনরুদ্ধারের 
আশায় ভাবতবর্ষের সীমা অতিক্রমপূর্বক দাদারের পথে অগ্রসর 
হম তখন সাহার পুন্র-শোকাতুরা পত্বী নাঘিরা বাহু, শোকতাপ- 
ক্লিষ্ঠরোগজীর্ণ দেহ এই কঠোর পথশ্রঘ সহ করিতে পারিল না, 
অকস্মাৎ পথিমধ্যে বিনা চিকিৎসায় তাহার স্বতা হইল । 





বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


জ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


বর্তমান মহাযুদ্ধের ইউরোপীয় পর্ব শেষ হুইয়া গেল। যে ছুইজন 

লোকের অভ্যু্য়ের সঙ্গে সঙ্গে ইটালী ও জার্মানীতে শক্তি- 
= তন্ত্র গঠিত হয়, তাহাদের স্বত্যুর সঙ্গেই ফ্যাসিজম্‌ ও নাৎসী- 
এ বাদেরও লোপ হইয়া গেল। হিটলারের মৃত্যু কোথায় ও কবে 
. এবং কি ভাবে ঘটিয়াছে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 

কিন্ত ইহাতে সন্দেহ নাই যে জার্মান রক্ষীসেনার কেন্দ্রীভূত 


চালনার ইতি ওঁ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয়। পীঁচ 











_সৈন্ধবল এবং ততোধিক অস্ত্রবলের বিরুদ্ধে “মরীয়! 
ইবার ক্ষমতা হিটলারের পরে জার্মানীর অন্ত কোনও 
| ছিল ন] । যে প্রচণ্ড বলে মিত্রপক্ষ এবং রুশসেন! 
. সুপ্গপৎ ছুই দিক হইতে আক্রমণ চাঁলাইতেছিল তাহার সম্মুখে 
“জাৰ্মান দল কোথাও ফাড়াইতে পারে নাই। উপরস্ধ রুর 
অঞ্চল এবং সাইলেসীয়ার ব্রেসলাউ অঞ্চল যুদ্ধের আবর্তের মধ্যে 
আসিয়! গেলে জার্মানীর যুদ্ধাস্তরনিশ্বাণ কেন্রন্ডিলির বৃহত্তম অংশ 
কাজের হিরে চলিয়া যায় যাহার ফলে জান্মীন সেন! অন্তরবলে 
হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে । এইরূপে যখন 
অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন সেই সময়ে হিটলারের মৃত্যু ঘটে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান রক্ষাব্হের চতুদ্ধিকে 
র। তাঁহার অল্প পরেই যুদ্ধসমাপ্তি ঘটে । 
পাঁচ বংসর আট মাস ব্যাপী প্রলয় কাণ্ডের আদি ও 
ছুইই অতি আশ্চৰ্য্যজনক । তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস যদি 
কোনও দিন বাহির হয় তবে তাহা অভ্ততঃপক্ষে পচিশ-ত্রিশ 
 বংসরের আগে হইবে নাঁ। এখন সেইজন্য এ সুদীর্ঘ ইতি- 
হাসের আলোচন! বৃথ!। জার্মানীর শক্তির গঠন এবং ভাঙ্গনের 
"মধ্যে নাংসীদলের প্রচণ্ড কার্য্যশক্তির উথ্থান-পতনের সমস্ত 
কিছু জড়িত আছে। নাৎসীদলের কার্য্যাবলীর আরস্তের 
গোড়ায় জাশ্মান রণনায়কগণের অতি সুস্ষষ কার্ধ্যকল্পনা, তাহাদের 
ই ুন্ধবিশারদ এবং অন্তরবিশারদ্গণের যুদ্ধবিচার ইত্যাদির পরিচয় 
 জগৎবাসিগণ বিশেষ কিছু পায় নাই। কি ভাবে হিটলারের 
দিথ্বিজয়ের পরিকল্পনা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইল তাহা এখন 
ইতিহাস-লেখকের গবেষণার পর্য্যায়ে রহিয়াছে । ইহা মাত্র 
বলা চলে ঘে যখন যুদ্ধারস্ত হয় তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ- 
.বিশারদগণ এই “দেউলিয়া” জার্মান জাতির ম্পর্ধাকে বাতুলের 
কোঠায় ফেলিয়াছিলেন। তখনকার হিসাবে সৈন্ত- 




















ৎ অন্বলে একমাত্র সোডিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধশক্তিই 
| ার্্ানী ও ইটালীর সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষা অধিক ছিল এবং 
ক্তিতে সোভিয়েট জগতে অদ্বিতীয় ছিল। রুশকে 
্ ছাড়িয়া তে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং পোলাগু এই তিনটির 
মিলিত শক্তি জার্মানী অপেক্ষা অত্যধিক বলিয়াই মিত্র- 
পক্ষের ু্তবিশারদগণ মনে করিতেন। তাহাদের ভুল ভাঙে 
গান্সের উপর জার্মানীর রুদ্রপ্রতাপে “ঝটকা” অভিযানে । 
রর গর যাহা! ঘটিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি এখানে 
 নিপ্রয়োজন। কেবলমাত্র ইহাই বলা চলে যে জার্মানী প্রায় 
তাহার দিখবিজয়ের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিয়া ফেলে। ফ্রান্স 
 ভাঙিয়া পড়ে, ইউরোপের ছোটবড় দেশগুলির মধ্যে সুইডেন, 





স্পেন, পরত গাল এবং সুইজারল্যাঁ ভিড প্রতাপের বাহিরে = 


থাকে। গোভিয়েট রুশ প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! যখন অবসন্নপ্রাক্র 


তখন ঠ্টালিনগ্রাডের পথে অকালবর্ধায় জার্মানীর ভাগ্যন্য্য 
দৈববশে অন্তাচলের দিকে প্রথম ঝুঁকিতে থাকে । কিন্ত 


তখনও জার্খানী প্রবল শক্তি ধারণ করে এবং তাহার চাপ 


সোভিয়েটের পক্ষে দুঃসহ হইয়া পড়ে । ব্রিটেন বাচিয়া যায় 
তাহার সযুত্র-পরিখার জোরে । ইতিমধ্যে আমেরিকার যুজরা 

যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মাকিন ঘন্্র- 
শিল্পের উৎপাদন-শক্তি প্রযোজিত হয় যুদ্ধা্র নির্মাণে এবং সেই 
সঙ্গে সঙ্গে জান্দীনীর বিজয়-পরিকল্পনা ক্রমে ম্লান হইয়া যূলিসাৎ 







হইয়া যায়। মার্কিন যন্ত্রশিল্লের দানবীয় উৎপাদন-শক্তি 
এবং সোভিয়েট গণ-সেনার অলোকবিক্রত শৌর্ধ্য ও সহ্য- 


শক্তি এই ছুইয়ের পরিমাণ জার্মান রণবিশারদগণের কল্পনার 


অতীত হওয়ায় অক্ষণক্তির অস্তাচল গমন ঘটে। মিত্রপক্ষের 


বিমান অভিযান এবং সোভিয়েট রুশের অগণিত সৈস্কবলে স্থল... 


অভিযান এই ছুইয়েরই মূলে মার্কিন যন্ত্রশিক্পের অসাধারণ বিস্তৃতি 5 


ও নৈপুণ্য । 
পশ্চিমের যুদ্ধের অবসান হইয়াছে কিন পূর্বের যুদ্ধ 


সবেমাত্র আরস্ত হইয়াছে । এখন প্রশ্ন এই যে কত দিনে জাপা 


নের পতন ঘটবে । বর্তমানে যে যে স্থানে জাপানী সেনার সহিত... 


যুদ্ধ চলিতেছে, সেই সেই স্থানের যুদ্ধের গতি এবং ধরণ দেখিয়া 
মনে হয় জাপান এখনও তাহার যুদ্ধব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে 
পারে নাই। বিশেষতঃ তাহার আকাশশক্তি এখনও পরিমাণে... 


অনেক পিছাইয়া আছে। সুতরাং মিত্রপক্ষের এখনও সময় 
আছে দ্রুত অভিযান গঠন করিয়া সৈশ্সংখ্যার গরিষ্ঠতাক়্ 


এবং অন্ত্রবলের ওজনে জাপানের শক্তিকে ভাঙিয়! ফেলার 
জাপানের সৈস্তবল এখনও প্রচণ্ড এবং তাহারা সকল 

ক্ষেত্রেই অতি ছুদ্র্ষভাবে যুঝিতে সক্ষম । কিন্তু তাহাদের 

অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের অভাব এখনও বিশেষভাবে দেখা যাঁয় এবং 


জ্‌ন্ঠ । 


তাহাদের সর্বাপেক্ষা বিষম অভাব আকাশপথে সাহায্যের । 


বন্ততপক্ষে বর্তমান মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় আকাশপথে 


হইয়াছে এবং তাহা মাকিন যন্তরশিল্পের পু্জীভূত উৎপাদন- 


ব্যবস্থার গুণে । অক্ষশক্তি অন্ত সকল ক্ষেত্রে মিত্রপক্ষের প্রত্যেক' 


চাল অন্ত চাল দিয়! রোধ করিতে সমর্থ হয় কিন্ত আকাশপথে 


গুরুভারবাহী বোমাক্ষেপকবিমান সম্পর্কে জার্ম্মানী ও জাপান 


সংখ্যা ও ওজন ছুই হিসাবেই হটিতে আরম্ভ করে প্রায় ছুই 
বংসর পুর্বে । মার্কিন সমরবিভাগ আকাশবাহিদীকে বহু; 
বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি কাজের জন্ত বিশেষভাবে 
পরিকল্পন1 এবং নির্্াণকার্ধ্য ব্যপকভাবে আরম্ভ করার সঙ্কেই 
আকাশপথে অক্ষশক্তির পরাজয়ের স্ুত্রপাত হয়। পোতবাহিত 
দ্রুতগামী বোমাক্ষেপক এবং তাহার রক্ষী প্রচণ্ড অস্ত্রসক্ষিত 
বিমানের নিম্মীণকার্ধ্য সফল হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাকিন নৌ- 
সমর বিভাগ ও বিস্তৃত নৌ-অভিযাঁন চালনের উদ্দেন্তে অভি 


বৃহৎ বিমানবাহী রণপ্রোতবহর গঠন আরম্ত করিলেন । জাপানের 
নৌবিভাগ এই বিরাট আয়োজনের কথা হয় জানিতে পারে 


৮৪ 





নাই নয় উহার পাণ্টা জবাব দেওয়া 
তাহার ক্ষমতার বাহিরে ছিল। যাহাই 
হউক এই নিৰ্ম্মাণকাৰ্য্য ছুই বৎসর 
ধরিয়া চলিবার পর ১৯৪৪ সালের 
গোড়ায় দেখা গেল যে আকাশপথে 
আক্রমণের পন্থা মার্কিন বিমান- 
বিশারদগণ বহু বিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত 
করিয়া! তাহার প্রত্যেকটি অংশের জন্ 
বিশেষ উপযুক্ত বিমান অগণিত 
সংখ্যায় যোগাইতে সমর্থ হুইয়া- 
ছেন। অতি উচ্চ বায়ুস্তর হইতে 
বৃহৎ বোমা-ক্ষেপণের জন্ত সশস্ত্র 
“উড়াকু কেল্লা” অগণিত সংখ্যায় 
ইউরোপে আসিতে লাগিল এবং 
তাহার সঙ্গে আসিল অসংখ্য প্রকারের 
লড়াইকারী এবং ধ্বংসকারী বিমান। 
যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রর খোজ হইতে অসীম 
মহাসমুক্রে সাবমেরীন ধ্বংস পর্যন্ত 
সকল কার্ধযের জন্য বিশেষভাবে 


১৩৫২ 





মণ্টগোমারীর গক অভিযানকালে ক্লিভের দক্ষিণ দিক দিয়া অগ্রসর সাজোয়া 


শিক্ষিত আকাশ-সেনা, বিশেষভাবে গাড়ী এবং ব্রিটিশ-কানাডীয় পদাতিক সৈন্তদল 
নির্ষিত ও অন্ত্রসজ্জিত বিরাট 
বিমানবাহিনী লইয়া যুদ্ধদানে অগ্রসর হইল। সেই সঙ্গে দেওয়া এবং নূতন অস্ত্র নির্্াণ_-এই সকল কার্ধ্য চালাইতে গিয়া 


সঙ্গে অক্ষশক্তির আকাশ-আধিপত্য শেষ হইল। প্রথমেই যুদ্ধা- 
রন্তের অধিকার (11010181159) আয়ত্তের বাহিরে যাওয়ায় জান্দানী 
ও জাপানকে খু'জিতে হইল মিত্রপক্ষের আকাশযুদ্ধের সমরা- 
হবানের উত্তর। একটির উত্তর দিতে দিতে নৃতনতর অন্ত্রসজ্জ1 
দ্রুততর বিমান বা বৃহত্তর বোষাক্ষেপকের সমস্ত! আসিয়া উপস্থিত 
হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে চলিল আকাশপথে অন্তরনির্শ্মাণকেন্দর, 
নৌবহর-বন্দর এবং নৌবহরের উপর ব্যাপক আক্রমণ, যাহার 
ফলে জাৰ্শ্মানী ও জাপান নিত্য নূতন ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন 
হইতে থাকিল। 

মার্কিন যুক্তরা্__-এবং প্রতিপদ্দে তাহার বিশেষ সহায়তার 
ফলে ত্রিটেন-__্ুদীর্ঘ ছুই বংসরব্যাপী সমরসজ্জার অবসর পাইয়1- 
ছিল বলিয়াই এইরূপ আকাশ-যুদ্ধের জায়োজন করিতে সমর্থ 
হয় এবং সেই সঙ্গে স্থল ও জল যুদ্ধের ব্যবস্থাও হয় অনুরূপ- 
ভাবে। এই অবসর আসে পশ্চিমে সোভিয়েট সেনা এবং 
পূর্বে স্বাধীন চীন সেনার অভ্ভুতপূর্বব প্রতিরোধ-চেষ্টার ফলে। 
এই প্রতিরোধ-চেষ্টায় সোভিয়েট সেন! যে ক্ষতি স্বীকার ও সহ 
করিয়া দাড়াইয়া থাকে তাহা বর্ণনার অতীত। বলা বাহুল্য 
সোভিয়েট বা স্বাধীন চীন অন্ত্রত্যাগ করিলে মাফিন ও ব্রিটেনের 
পক্ষে এরূপ নি্বিবাদে সমস্তা নির্ণয় করিয়া, ঢালিয়া, সাজিয়া, 
যথাযথ ভাবে পরিকল্পনা! করিয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার ব্যবহার 
দেখিয়! কার্ধ্যব্যবস্থা বিচার তো অসম্ভব হুইতই উপরস্ত অক্ষ- 
শক্তির আধিপত্য অতিক্রম করাও অতি ছুরূহ ব্যাপার দীাড়াইত । 
অক্ষশক্তি যখন মিপক্ষের অন্ত্রগরিষ্ঠতার সন্মুখীন হইল তখন 
তাহাদের মধ্যে সোভিয়েট বা চীনের মত অসীম ক্ষতিত্বীকার 
করিয়! অন্ঠের অবসর যোগাইবার মত কেহু ছিল না। একই 
লঙ্গে মুদ্ধচালনা, ক্ষতি সহ করা, চলতি অস্ত্রের পুরাদত্তর যোগান 


জার্মানী অস্ত্রের ওজনে হুটিতে আরম্ভ করিল। শেষদিন পর্য্যন্ত 
জার্ম্মান যুদ্ধাপ্র মিত্রপক্ষের তুলনায় সমকক্ষ এমন কি অনেক 
ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ঠতর ছিল। কিন্তু সংখ্যায় তাহা ক্রমেই পিছাইতে 
আরম্ভ করে, কেননা, মার্কিন সোভিয়েট ও ব্রিটেন এই তিন 
দেশের সমবেত উৎপাদন-ক্ষমতার সহিত একা জার্মানীর প্রতি- 
যোগিতা দাড়াইতে পারে নাই। 

জাপান এতদিন কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাপ্রের আংশিক 
ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় ছিল। সুতরাং সে কিছু অংশে অবসর 
পাইয়াছে। সম্পূর্ণ অবসর পাইলে তাহার অবস্থা এতদিনে 
অতি প্রবল হইয়া দাড়াইত নিশ্চয় । কিন্ত সে ব্যাপারে মার্কিন 
নৌ এবং আকাশ-অভিযান বিলক্ষণ বাধা দিয়াছে । এখন 
জাপানের অন্ত্র-নিম্মাণ ব্যবস্থা কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহ! 
অনিশ্চিত, তবে মনে হয় তাহা এখনও অনেকাংশে অসম্পূর্ণ 
সুতরাং মার্কিন ও ব্রিটিশ অভিযান যদ্দি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইয়া 
ব্যাপকভাব গ্রহণ করে তবে জাপান বেশী দিন সে ভার সহ 
করিতে পারিবে না। অন্ত দিকে যে সকল নির্দেশ পাওয়া 
যাইতেছে তাহাতে মনে হয় জাপান বসিয়া নাই, তাহার 
নুতন নূতন অন্রনি্শ্মাণকেন্দ্র_অধিকাংশ মাঞ্চকুয়োতে_ ক্রমেই 
বাড়িয়া চলিতেছে এবং নূতন নূতন অন্ত্রও ক্রমেই তাহার সমর- 
বিভাগের হস্তগত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় জাপানের বিরুদ্ধে 
অভিযান ক্রমেই প্রবলতর প্রতিরোধের সম্মুখীন হুইবে মনে 
হয় এবং সেই কারণে মার্কিন অধিকারীবর্গের সতর্কবাণী সমীচীন 
বলিয়াই গ্ৰাহ কর! উচিত মনে হয়। স্থলে জাপান দ্রুত প্রবজ- 
তর হইতেছে তাহার প্রমাণ ওকিনাওয়ায় যথেষ্ঠ পাওয়া 
যাইতেছে । আকাশেও এবং সেই কারণে জলেও-_তাহার 
শক্তি বৃদ্ধি অল্পে অল্পে হইতেছে। 








- প্রকালীপদ ৰক 


; লাহে বনে যেকোন কারণ কোন রকমে যদি একবার 
সন্দেহের ছায়া পড়ে, তাকে একেবারে মন থেকে মুছে ফেল! 





|! করে পুকিয়ে থাকে সেই সন্দেহের বিষ, মাঝে মাঝে সময় 
আনি কিন্তু তবু মিতন মাঝির কথাগুলো সে একেবারে 
|| আহারে রাগদার রুচি নাই, তীর ধন্থক 
শকারে বেরিয়ে জঙ্গলের ধার থেকে ফিরে আসে 
ন ওর মন ওঠে না, নাচগান আমোদ-আহলাদ 
রাগ ভুলতে বসেছে। থেকে থেকে রাগদার মনে এই 
: প্রশ্নটা জেগে ওঠে,--লোকে বলে রাগদার মা ডাইনী, কেন 
ডাব লনি আজ তবে এমন কথা কেন বলে? 
বী নয়, পাড়ার আরও ছু-একট।*লোকের কাছ 
আভাস পেয়েছে । স্পষ্ট কেউ বলতে চায় না, 
ইঙ্গিতে বক্তব্য তাদের একই । 

গদাার চোখে পড়ল ঘরের এক কোণে চুপড়িতে 














নও কত কি। রাগদার বুকটা ছ্যাৎ করে 
/র কাছে শুনেছে ডাইনীরা মাঝে মাঝে শ্বশান- 
দিতে যায়। এসব উপচার কি তবে__না না, 
| কি ভাবতে যাচ্ছে, এ কখনও হতে পারে না। 
ল সকাল স্নান সেরে বুড়ী আজ একখানা হলুদ রঙের 
| ডী পরেছে। ছোট একটা পুর্ণঘট হাতে নিয়ে সে রাগদার 
সামনে এসে ধাড়াতেই বাগদা জিজ্ঞাসা করলে--এগুলো কি 
হযে? 
বুডী জবাব দিল-_্াছির থানে পুজো দেব বেটা, ভাল 
J মঙ্গলবার, দেওতার দয়ায় বহু মায়ের আমার স্পর্শ 





আগার বো সন্ভানসন্তবা, নবম মাসে পড়েছে । এ সময় 
একবার দেবস্থানে পুজা দিতে হয়। রাগদার এ কথা খেয়াল 
ছিল না, ওর মা-বুড়ী কিন্তু ভোলে নি, রাগদ্ধার ভবিষ্যৎ সন্তানের 
মঙ্গল-কামনায় দেবতার মনন্তষ্টির আয়োজন করেছে বুড়ী। 
মা বললে, যু্গি একটা ধরে দে বেটা { জাহির 








[ীর যে উস পালের সেরা সেটার ঠ্যাং ছটো 
দিয়ে বেঁধে চুপড়ির উপর চাপিয়ে দিলে রাগদ|। 








[ক বুড়ীর কোন আপত্তি নাই, ও ছটোর উপরেই 





একবার উকি মারে । রাগদা জানে মা-বুড়ী 


_ ঘেওতার পরসাদি লিবি এসে । 


র ছেলে হলে, বুড়ী বলে, ওর নাম রাখব টুয়াই, আর 
ন হয় ত নাম হবে তার সুকুরমণি, ছেলেই হোক আর 





আহহ বুড়ীর সমান । রাগদারই বা আপত্তি কি | হয় ছেলে, নী টা 
হয়মেয়ে যা হোক একটা হলেই হচ্ছে । তবু যেন ছেলে হলেই... 
রাগদ্ধা একটু খুশী হত। ছেলে ঠিক হবেই--রাগদার দৃঢ় 
বিশ্বাস, লোকে বলবে টুয়াই মাঝি, রাগদা মাঝির বেটা। 
অপূর্ব এক পুলক-দোলায় রাগদার মন নেচে ওঠে । রাগদার 
এওঁ ছেলের জগ্জই মাঁ-বুড়ী আজ ওর পুজা দিতে গেছে। যুংলীর 
বিয়েটা আগে চুকে যাক, তারপর আর একদিন বেশ খটা কবে: 
পুজোর ব্যবস্থা করবে রাগদা। 
রাগদার মন খুশীর আমেজে ভরে ওঠে। চুপচাপ আজ. ৃ 
আর বাড়ীতে বসে থাকতে পারলে না রাগদা, একপেট পাস্তা 
ভাত খেয়ে নিয়ে তীর ধন্থক কাধে ফেলে সে শিকার করতে. 
বেরিয়ে গেল। রি 
রাগদার মা পুজো দিয়ে বাড়ী ফিরছে, মাঝপথে রাগদার 
সঙ্গে দেখা। বুড়ী বললে__শিগগ্ীর ফিরে আসিস বেটা, 









দেবতার প্রসাদ রাগদাকে নিতে হবে বৈকি । মা-বুড়ী ত 
তার পুজা দিয়ে এল রাগদারই ভালর জন্ত, রাগদারই সম্ভানের 
মঙ্গলকামনায় । রাগদা! মনে মনে একট! প্রণাম করলে জাহির 
থানের দেবতাকে । রাগদা বললে, চল্‌ মা, তুই ঘরে চল্‌, 
আমি এলাম বলে। জঙ্গল থেকে পারি ত একটা শশা- 
টশা মেরে নিয়ে আসি । রর 

রাগদার মা ঘরে ফিরল, নদীতীরের পথ ধরে এগিয়ে 
চলল রাগদা। পাশের গায়ের সাঁওতালদের কার একটা 
ছেলে মরেছে, কয়েক জনে মিলে শ্বশানে তাকে মাটি দিতে 
নিয়ে যাচ্ছে। মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল বাগদার । 
দুরে ও ‘খাই রাক্ষসী’র শ্মশান, এ পর্ধ্যস্ত কত শতই না ম্বৃতদেহ 
সমাহিত হয়ে গেছে এ শ্মশানের বুকে । আজ আর তাদের 











' চিহ্ৃমাজজ অবশিষ্ট নাই, শ্মশানের চিতায় ধুলো! হয়ে মিশে 


গেছে সব। রাগদার গায়ে কাটা দিয়ে উঠল, ও শ্বশানেই 
আবার পুজা দিতে যায় ডাইনীর দল, পিশাচীরা নাকি ডাইনী 
দের সঙ্গে খেলা করে এ শ্মশানের বুকে । 
থমকে খানিক দাড়াল রাগদা_-ওর মা-বুড়ী আজ পু? 
দিয়ে গেছে গায়ের বাইরে জাহির থানে। না নাপুঞ্জা সে 
নিশ্চয় জাহির থানেই দিয়ে গেছে বৈকি । শ্বশানে কি সে যেতে 
পারে, ভয় করবে যে! গাঁয়ের লোকের কথা বিশ্বাস করেনা 
রাগদা, ওরা সব ভাহা মিথ্যাবাদী । 5 
গাঁয়ের লোকে সত্যিই বলুক আর মিথ্যেই বলুক শিকার 
করতে আর যাওয়া হ’ল ন! রাগদ্ার, বী-দিকে মুখ ফিরিয়ে 
জাহির থানের স্থড়ি পথ ধরে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চল্লল--- 
জাহির থানটা একবার দেখতে হুবে-_সত্যিই সেখানে পু 
দেওয়া হয়েছে কি না। ৩ 
বিস্তীর্ণ ফাঁকা ময়দানের এক প্রান্তে কতকগুলো শাল আর 
মহল গাছ খানিকটা জায়গাকে প্রায় ছুর্ভেদ্য করে রেখেছে । 
এক সময় এ সমস্ত ময়দানটাই হয়ত ছুর্তেদ্য জঙ্গল ছিল, গাছ 





৮৬ 
গুলো সর বহুকাল আদব পড়ে গেছে। যে কয়েকটা 
নিশ্চিন্তে আজও মাথা উচু করে ছাড়িয়ে আছে সেগুলোর বয়স 
যে কত সে সম্বন্ধে সঠিক খবর আজ আর কেউ দিতে পারে 
না। এই ওদের দেবস্থান। মাঝখানে একটা মাটির বেদি, বেদির 
উপর শালকাঠে জড়ান আকার-প্রকারহীীন খড়ের একটা কাঠামো, 
ঠিক মধ্যস্থলে খাড়া করে দেওয়া আছে। এই সাওতালদের 
বংহা?, এরই সামনে এসে ভক্তিভরে পূজা দিয়ে যায় আশ-পাশের 
চার-পাচখানা গাঁয়ের লোক । 
রাগদ! চেয়ে দেখে বেদির আশেপাশে ছড়ান রয়েছে আতপ 
চাল ফুল বেলপাতা। তেল সি'ছর গুলে বেদির সামনে খানিকটা 
লেপে দেওয়া হয়েছে । বেদির এক কোণে মাটির ধৃপদানিতে 
একটু একটু তখনও ধোয়া উঠছে । বেদির সামনে মাটির উপর 
রক্ত--লাল টকুটকে তান্দারক্ত, রাগদার মানত করা মুগীঁটাকে 
এইখানেই বলি দেওয়া হয়েছে । রাগদার মা তাহলে পুজা দিয়ে 
গেছে ঠিকই । অথচ রাগদা ছাইভনম্ম যা তা কি সব ভেবে মর- 
ছিল এতখানি । রাগদা| কি তবে অবিশ্বাস করেছে ওর মাকে ? 
না না--রাগদা ত তাকে অবিশ্বাস করে নি কোনদিনই, গায়ের 
লোকে যাই বলুক-_রাগদা আজও বিশ্বাস হারায় নি ওর মায়ের 
ওপর । 
এর জন্ত যদি অজ্ঞাতে কেনে অপরাধ ঘটে থাকে--“দেওতা'র 
কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে রাগদা। বেদির সামনে সে গড় হয়ে 
একটা প্রণাম করলে । লোকের কথায় মা-বুড়ীকে সে ভুল 
বুঝবে না, মায়ের ওপর অবিচার করবে না রাগদা। মনে মনে 
একবার শ্রদ্ধাভরে মা-বুড়ীকে তার স্মরণ করলে রাগদা, মনটা 
অনেক হাক্কা হয়ে গেল। 
এর পর আর শিকারে যেতে ধৈর্য থাকল না রাঁগদার, 
বেলা হয়ে গেছে অনেকখানি । কয়েক দিন ধরে শিকারে 
তার ক্রমাগতই বাগড়া পড়ছে । জাহির থান থেকে বাড়ী ফির- 
বার মতলব করে সবেমাত্র সে পাঁ-টি বাড়িয়েছে এমন সময় 
মাথার ওপর একটা পাখী ডেকে উঠল । রাগদ্ধা চেয়ে দেখে 
গাছের ওপর এক জোড়া হুরিতাল, মগডালে পাশাপাশি বসে 
আছে ছু'টোতে। রাগদার শিকারী হাত নিশপিশ ক'রে 
উঠল। তাড়াতাড়ি ধন্থকে গুণ টেনে উপর দিকে তীর একটা 
ছেড়ে দিলে রাগদা, বাণবিদ্ধ হরিতাঁল ঝটপট করতে করতে 
নীচে এসে লুটিয়ে পড়ল। কিন্ত এ কি, পাখীশুদ্ধ তীরটা 
যে সঙ্জোরে এসে পড়ল সেই রেছির মাঝখানে । সাওতালদের 
বংহ1-_বেদিমধ্যস্থ এ খড়ের মৃত্তি, তাঁরই গায়ে ব্যাচ ক'রে 
এসে বসে গেল তীরটা। হরিতাঁলের তাজ রক্ত দেবনূর্তির 
গাঁ বেয়ে বর ঝর করে ঝরে পড়ল খানিকটা বেদির উপর | 
রাগদা শিউরে উঠল । পাঁখী মারতে গিয়ে হঠাৎ সে আজ 
একি করে বসল । বংহার বেদি সে অপবিত্র করেছে, না 
বুঝে দেওতার গায়ে তীর মেরেছে। দেবস্থানে এসে আজ 
একটা এতবড় অনাচার যে সে করে বসবে, এ তার ধারণা- 
তীত। অমঙ্গল--খোর অমঙ্গলচিহ্ছ। এ পাপের যে কি 
ভয়ানক শান্তি রাগদার জন্ত অপেক্ষা করছে__বংহাই জানে । 
তীরটা তাড়াতাড়ি টেনে বের করে ফেললে বাগদা, 
পাখীটা ততক্ষণ শেষ হয়ে গেছে ।- এক জোড়া পাখী; একটাকে 









তা এক ভেলে কাছে ছিলে লাগব, জার এট ভন 
বাণবিদ্ধ তার সাধীটির দিকে চেয়ে চেয়ে মাথার উপর কাতর . 
ভাবে চীংকার করতে করতে এ ডাল ও ডাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল রাগদার, এমন তোঁ কখন 
হয় না। এ হয়ত দেবতার অভিশাপ, মাঁ-বুড়ীকে তাঁর অবিশ্বাস 
করেছিল রাগদাঁ, এ হয়ত তারই প্রতিফল । | 

অপরাধীর মত বেদির সামনে হাত জোড় করে ধীড়িয়ে 
বার বার মাথা হুইয়ে গড় করতে লাগল বাগদা, মনে মনে 
একান্ত ভাবে সে প্রার্থনা করলে বংহা যেন তার অনিচ্ছাকৃত 
পাপের বোঝা হালকা ক'রে দেয়। রাগদ! বলে যেতে লাগল 
হা বংহা, অপরাধটে নাই লিবি ঠাকুর | পাখী মারতে গিয়ে 
তোর বুকে যে কীড় বিধবে, এ আমি ভাবতে পারি নাই। 
আমাকে তুই মাপ করিস-_মাপ করিস দেওতা | 





রাগদার বোন মুংলীর বিয়ের দিন কাছিয়ে এল। বরের 
বাপ ‘লগন’ বেঁধে গেছে সুতোয় সাতটা গেরো৷ দিয়ে, সাত 
দিনের দিন “মাড়োয়া”**__সন্ধ্যা বেলা “আুলুংসালাৎণ,। তিন 
দিনে তিনটে গেরো! ত খুলেই গেল, মাঝে আর চারটে দিন 
বাকি, তার পর দিন বিয়ে। যাবতীয় আয়োজন প্রায় শেষ 
করে ফেলেছে রাগদা, বোনের বিয়েতে কোন দিক দিয়েই 
অঙ্গহানি সে ঘটতে দেবে না । মহুলপাহাড়ীর হাসদার| নাম- 
করা বনিয়াদি ঘর, “হরকর্বীদির' সময় তাঁদের স্বীকার ক'রে 
যেতে হয়েছে যে রাগদ! সরেস আদর আপ্যায়ন ও কুটুম্বিতায় 
তাদের চেয়ে খাটো হবে না। মুংলীর জন্তে ভাল ভাল গয়না. 
গড়িয়েছে রাগপ1, জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও বরিয়াতদের ভোজনাধির 
আয়োজন করে রেখেছে প্রচুর । ০ 

রাগদার বাড়ীতে মুংলীর বিয়ের তোড়জোড় চলতে লাগল। 
বিয়ের ঠিক তিন দিন আগে মহুল পাহাড়ী থেকে লোক এসে 
হঠাৎ খবর দিয়ে গেল--বিয়ে এখন বন্ধ থাকবে । বিশেষ 
কোন কারণ বশতঃ রাগ মাঝির বোনের সঙ্গে ছেলের বিয়ে 
দিতে বরপক্ষের ঘোর আপত্তি আছে। কারণটা যে কি মছল- 
পাহাড়ীর লোক সে কথা খুলে বললে না, এইটুকু শুধু সংক্ষেপে 
জানিয়ে গেল যে বরপক্ষ মত পালটেছে, সবাই বলছে বাং, 
অর্থাৎ এই বিয়ে হতে পারে না। 

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল রাগদ!। বিয়ের সব ঠিক- 
ঠাক, আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্বপের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সে নিমন্ত্রণ 
করে এসেছে। গাঁয়ের লোকে সবাই জানে মহুলপাহাড়ীর 
ইাসদাদের বাড়ী রাগদার বোনের বিয়ে । এ অবস্থায় বিয়ে 
বন্ধ করা মানে রাগদার অপমানের চরম। কি এমন কারণ 
থাকতে পারে যার জন্তে বিয়ে হঠাৎ বন্ধ করা হ'ল রি 

রাগদার মা খবরটা শুনে একবারে, মুষড়ে পড়ল। রাগদ! 
বললে--মা, বিয়ে কিছুতেই বন্ধ কর! চলবে না, মুংলীর বিয়ে 
এখানেই ফিতে হবে, আর এ তারিখেই । 

বুড়ী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে--তা কেমন করে 
হয় বেটা, ওদের যে কারো মত নাই 1. 











* মাঁড়োয!--ছানলা নিৰ্ম্মাণ, 1 সুলুংসালাংতেলহলুর । 





.- কাগদা রাগে ফুলে উঠল, বললে--মত করবে ওদের 
বাপ। *নোয়াক্ক ডেকে “লগন বাধা” হ'ল, “হুলুংসালাং? 

হ'ল, আর এখন বলে কি লা_বাং। বাং এমনি বললেই 
’ল। চললাম আমি মহুলপাহাড়ী, দেখি কোন্‌ বেটা বিয়ে 








বুড়ী বললে__বেটা, মিতনকে সঙ্গে নিলে হত নাই? 
. মিতন মাঝি, ঠিক কথা । মহুলপাহাড়ীর হাসদাদের 

সঙ্গে মিতনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। রাগদার স্মরণ হ’ল 
আখের, ডগাঁ কিনতে মহুলপাহাড়ী গিয়েছিল মিতন, 
বাড়ী ফিরেছে। সেখানকার খবরাদি মিতন 
পারে। সংবাদটা জানতে হবে মিতনের কাছ 













ৃ তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল রাগদা। মিতনকে 
শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে সে মহুলপাহাড়ী রওনা হবে, বিয়ের ব্যবস্থা 
পাকা করে তবে সেখান থেকে বাড়ী ফিরবে রাগদা। মা- 
বুড়ীকে সে জানিয়ে গেল সন্ধ্যার আগে সে ফিরতে পারবে না। 













ব খবর নিয়ে রাগদা যেন বাড়ী ফ্রিরে। 
বণ পরেই মিতনের বাড়ী থেকে ফিরে এল রাগদ্ধা, 
ডী আর যাওয়া হ’ল না। মিতন মাঝি স্পষ্ট জানিয়ে 
বিয়ে রা কোনমতেই দেবে না। 
দি তারা না-ও দিত তবু রাগদার মনঃকষ্ঠের কারণ 
ততথানি, কিন্ত যে কারণে তারা বিয়ে বন্ধ করেছে, 
বাগদা পক্ষে তা একাস্তই মৰ্ম্মান্তিক । মিতন মাঝি সব কথাই 
_ খুলে বললে, চারি দিকে গুজব রটেছে রাগদ্ার মা নাকি-_ওঃ 
 শাএও রাগছাকে শুনতে হ'ল | 
বাড়ী ফিরে রাগদা একটা খাটিয়ার উপর মুখ গুঁজে শুয়ে 
_ পড়ল। বুকের ভিতরটা আকুপাকু করছে রাগদার, দম যেন 
খর বন্ধ হয়ে আসছে, মিতন মাঝির কথাগুলো মনের মধ্যে 
ভেসে উঠে ওর মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরায় যেন এক একটা ছু'চ 
ফুটিয়ে দিচ্ছে। ডাইনী--ডাইনী--কি ভয়ানক কথা! 
রাগদ্বার মা খাটিয়ার পাশে এসে দাড়াল। রাগদাকে 
হতাশ ভাবে শুয়ে পড়তে দেখে চিস্তিত হয়ে উঠল বুড়ী, ভয়ে 
ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে--কি হয়েছে বেটা, অমন করে শুয়ে 
নিও? 
বুকের ভিতরট! গুর গুর করে উঠল রাগদার, তাড়াতাড়ি 
জে উঠে বসল খাটিয়ার উপর, তীত্র ভাবে কিছুক্ষণ সে চেয়ে 
থাকল সাঁওতাল বুড়ীর মুখের দিকে । 
 ক্লাগদার মা জিজ্ঞাসা করলে--বিয়ের কি হ'ল বেটা, ফিরে 









র, সাফ ওরা জবাব দিয়েছে। 
ডী বিস্মিত হয়ে বললে-_কেনে বেটা, অসময়ে জবাব 


কাদা বললে সু যেই জানিস । 
সামি ? _ আমি কেমন করে জানব সে কথা! 


₹ * নোয়া-পুরোহিত। 





এ 





সবিম্বয়ে বললে বুড়ী । ৃ sf 

ব্রাদার দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল, তীত্রকণ্ঠে বলে উঠল দে 
তুই জানিস--বিলকুল তুই জানিস । তুই বেঁচে থাকতে আমার 
আর কল্যাণ নাই, তুই আমার মা নস--মহ! শত্তুর | কের" 
বেরো তুই আমার সামনে থেকে । 

অবাক হয়ে গেল বুড়ী। জীবনে কখনও ছেলের কাছ 
থেকে এমন কথা সে শোনে নি। বুক কেটে কানা এল কষীর, 
বললে, বেটা । ; 

রাগদা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, বললে, দূর হ-দুর ০ 
তুই এখান থেকে, আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। a 


রাগদার ভাবগতিক দেখে ওর সামনে দাড়াতে আর সাহস 2 
কে জানে, হয়ত বা সে অতিরিজ্ নেশা. 
করেছে আজ কিন্বা হয়ত মাথাটা ওর একেবারেই খারাপ হয়ে... 


হ'ল না বুড়ীর। 


গেল--কে বলতে পারে । 
রাগধার সামনে থেকে সরে গেল বুড়ী। 
মুখ গুঁজে আরও কিছুক্ষণ পড়ে থাকল রাগঘা, মনটা দার 


ওর ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে। মাঁবুড়ীকে জীবনে মে... 


এমনধার! অপমান করে নি কখনও । কাজটা কি ভাল হাল? 
রাগের মাথায় রাগদ1 গালাগালি দিয়ে সামনে থেকে দুর করে 
দিলে বুড়ীকে | কি তার অধিকার আছে বুড়ো-হাবড়া মায়ের 


উপর এমনধারা দুর্ব্যবহার করবার, কি এমন প্রমাণ পাওয়া ১ 
গেঁছে যার জন্ত সে অতটা কঠোর হয়ে উঠতে পারে। পরেন 
কথায় নির্ভর করে এত উত্তেজিত হওয়া উচিত হয়নি... 


রাগফার । 
ESTEE SEES TE ডিল 
বুড়ী এসে সামনে দাড়াল । 
রাগদা বললে---জল খাব--এক গেলাস জল । 
কতকটা যেন আশ্বস্ত হল বুড়ী। রাগদার পাশে খাটিয়ার : 
উপর বসে পড়ে বুড়ী একটা ডাক দিল---বহু { : 
রাগদ্ধা তাড়াতাড়ি বলে উঠল--তুই, তুই আমাকে বল 
এনে খাওয়াঁ নিজের হাতে ৷ : 


বুঢী মাটির কলসি থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে এনে 3 


রাগদার মুখের কাছে ধরে দিলে । রাগদ! চৌ চো! করেএক 
নিঃশ্বাসে গেলাসট1 খালি করে দিয়ে মা-বুড়ীর দিকে চেয়ে বলে 
উঠল-_মা, বল্‌ তুই রাগ করিস নাই। : 0 
আঁচল দিয়ে রাগদ্ধার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে হেসে বললে 
বুড়ী__না বেটা তোর উপর কি রাগ করতে পারি 1 
রাগদার মুখেও ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল। 


বিয়ে মুংলীর ডেক্রে গেছে, খাক---রাগদার তাতে আপত্তি. 
নাই । কিন্তু পাড়ায় রাগদা যেন আর মাথা উচু করে বেরুতে 


পারে না। ওর মা-বুড়ী সম্বন্ধে অপবাদ যে ভাল রকমেই 
রটেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জামনাসামনি ওকথা 
বলুক আর নাই বলুক, অন্তরালে অনেক কথাই বলে ওর! 


প্রতিকারের উপায় নাই রাগদার, কার মুখ সে ক্রোর করে 
চেপে রাখবে । 


লজ্জায় সঙ্কোচে রাগ যেন মিশে যায় আটির 
অঙ্গে । ভাবতে ভাবতে রাগদার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে 
যাঁ-খুড়ী তার ডাইনী { লোকে বলে, কিন্তু বিশ্বাস হয় না রাঁগ- 





৮ 


পশলা পালি পপ পপি পপি পারাপার 


স্বার। বিল এব বোম বি হম সিজন পৰ্য্যন্ত 


- করতে পারে নি--যদি ভুল হয়! এর চেয়ে বুড়ীর গল! টিপে 
মেরে ফেলাও যে অনেক সহজ । কেউ বলে--সীওতাল বুড়ী 
ছেলে খায়, কেউ বলে লোকের উপর কুনজর দেয়, কেউ বলে 
বুড়ী রামা সাঁওতালের মেয়েটাকে আস্ত মেরে ফেলেছে। কেউ 


কেউ বা এমন কথাও বলে থাকে যে রাগদার মাকে তারা . 
নিজের চোখে শ্মশানে যেতে দেখেছে-_রাঁতির বেলা--দুরঘুট্ে ' 


অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে । শুধু লোকের কথাই নয়, মিতন 
মাঝিও ওই কথাই বলে। কিন্তু কৈ রাগদ্বাকে ডেকে ত কেউ 
দেখিয়ে দেয় নি কোন দ্রিন। কত দিন রাগদা বিছানায় পড়ে 
পড়ে রাত জেগে কাটিয়ে দিয়েছে, বুড়ীকে ত কোন দিন বাড়ী 
থেকে বের হতে দেখা যায় নি। নিক্ষের চোখে ওসব কিছু 
দেখলে ত বেঁচে যেত রাগদা, সন্দেহের দোলায় দিনরাত 
তাকে ছুলতে হত না, সঙ্গে সঙ্গে এর একটা হিসেব নিকেশ 
হয়ে যেত। 

মিতন মাঝি আবার নতুন কথা বলে-_রাগদার বৌটাও 


" নাঁকি খারাপ হয়ে গেছে, ওকেও নাকি ডান-মস্তর শেখাতে 


আরস্ত করেছে বুড়ী, বৌটাকে সে গুণ করেছে। হয়ত একথা 
সত্যি, অথবা! মিথ্যেও যে হতে পারে না তারও কোন প্রমাণ 
নাই। কিন্তু রাগদার বৌটাকে শুদ্ধ মিতন মাঝির কেমন যেন 
সন্দেহ হয়। 

॥_ সাংসারিক কাজকর্ষ্মে রাগদার বৌ! চব্বিশ ঘণ্টা সঙ্গে সঙ্গে 
ফেরে বুড়ীর, যেখানে যায় বৌটাকে বুড়ী সঙ্গে নিয়ে যায়। 
সংসারের জন্ত অর্লাস্ত পরিশ্রম করে ওর! ছু-জনেই, রাগদার তা 
ভাল রকমই জান! আছে। কিন্ত এর মধ্যে যে অপর কোন 
রহস্ত অজ্ঞাতে লুকিয়ে থাকতে পারে, বাইরে থেকে তা বোঝ- 
বার কোন উপায় নাই । বোঁটা শুদ্ধ যদি সত্যি সত্যি খারাপ 
হয়ে যায় তাহলে আর রাগদা সীওতাল বাঁচবে কি নিয়ে। 
ওই যে গর্ভস্থ সম্ভান--রাগদ্বার ছেলে--মায়ের পেটে যে লুকিয়ে 


আছে আজ, সেই বা আর ভূমি হয়ে কোন্‌ কাজে লাগবে ! 


সেও হয়ত একটা দানাদৈত্য বাঁ ভূত-প্ৰেত হয়ে অন্মাবে 
অভিশপ্ত জীবন দিয়ে ধূমকেতুর মত। কি তার আবশ্যকতা | 

_রাগদার সোনার স্বপ্ন ভেঙেচুরে গুড়ে! হয়ে যায়| ভেবে 
সে এর কুল-কিনারা পায় না। না নাঁ-এও কি কখনও হতে 
পারে, রাগদ্ার ছেলে---সে হবে বাপকা বেটা, রাগদ্ধার রসে 
যে তার জন্ম, বাপের মত তাকে হতেই হবে। যে যা হলে 


লুক, বিলকুল সব বাজে কথা। 


নিজের মনকে নানা প্রকারে বোঝাবার চেষ্টা করে রাগদা, 
কিন্ত তবু মন যেন সহজে বুঝতে চায় না, কোথায় যেন একটু- 
খানি ফাক থেকে যায়। 
শিকারের নেশা ভুলে গেছে বাগদা, নাচগাঁন ওর বন্ধ হয়ে 
গেছে, মাদলে আজ টাটি পড়েনি কতদিন । আগেকার মত 
নেশা করে আর আনন্দ মিলে কৈ, সব যেন ওলটপালট হয়ে 
গেছে। বাগদা যে আজও বেঁচে আছে তার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। কোন রকমে চোখ বুজে সে দিন কাটিয়ে 
নি ইরা 
সেদিন হঠাৎ রিতন : মাঝি এসে রাগদাকে বাড়ী থেকে 





১৩৫২ 


পাশ পিপিপি পিপল পাপী পারা পীপাপক 


তি নিযে গদ। জঙ্গলের, ধারে একটা নিরিবিলি ফাঁকা, 


জায়গায় বসে কতকগুলো দরকারী কথা রাগদাকে জানিয়ে নু 


দিলে মিতন। রাঁগদার সাবধান হওয়া দরকার, তার মান- 


ইজ্জত এমন কি তার জীবন পর্য্যন্ত সবই আজ বিপন্ন । পাড়ার 
লোকে ব্যবস্থা করেছে খয়েরবনির জিতু হাঁড়ামকে ডেকে এনে &. 
গা থেকে ওরা ডাইনী তাড়াবে, ডাইনীকে মন্ত্রের জোরে বাড়ী 
থেকে আকর্ষণ করে এনে উলঙ্গ অবস্থায় তাকে দশ জনের 
সামনে নাচানো হবে । জিতু হাড়াম মস্ত ওবা, সব পারে ও । 
ডানভাকিনী চালনা করে জিতুর মাথার চুল পেকে গেছে। 
আর একটা কথা, জিতু হাড়াম গুণে বলেছে ডাইনী আর কেউ 
নয়, সে রাগদার ম! টুসকি মেঝেন। ছু-এক দিনের মধ্যেই 
জিতু হাড়াম এসে পড়বে, ডাইনীকে সে জব্দ করে ছেড়ে দেবে, 
কথা দিয়েছে । [ও 

নানা কথা শুনতে শুনতে রাগদা কতকটা অভ্যস্ত হয়ে 
পড়েছে, এ পর্ধয্ত সে ধৈর্য্য হারায় নি। কিন্ত নতুন এই 
সংবাদটা শোনার পর সত্যই রাগদা বিচলিত হয়ে পড়ল। 
তার মা গিয়ে নাচ করবে দশ জনের সামনে ? উলঙ্গ অবস্থায়? 
ধিক্‌ রাগদার জীবনে | এমন মাকে--এমন মাকে বাগদা, 
কি যে সে করবে, কি যে তার কর উচিত ভেবে রাগদা ঠিক ॥; 
করতে পারে না। তাই হোক--হাতে-নাতে আগে প্রমাণ 
হয়ে যাক, তার পর ভেবেচিস্তে যাহোক একট! কর্তব্য স্থির 
করে ফেলবে রাগদা। সে কর্তব্য যত কঠোরই হোক, 
রাগদাকে তা পালন করতে হবে হাসিয়ুখে--অন্নান বদনে। 
তার জন্তে রাগদা প্রস্তুত । 

মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য চারিদিকে যেন আগুন বদির 
দিচ্ছে । চোখের সামনে খাঁ-খঁ করছে বিস্তীর্ণ ময়দান, বনের 
হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঝড়ের দোলায় শো- 
শে শবে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শাল পিয়াল আর তালগাছের 
ডগাঞ্চলোকে | রাগদার বুকটাও যেন সেই সঙ্গে কেঁপে কেঁপে 
উঠছে, ঝলসে পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে ওর মনের ভিতরটা । 
রাগদার কপাল দিয়ে ঝর ঝর করে ঘাম ঝরছে। 

মিতন মাঝি রাগদার দিকে চেয়ে একটু চিন্তিত ভাবে বলে: 
উঠল-_রাগদা, তুই বাচ, যেমন করে হোক নিজেকে তুই 
বাচা। তোরই যদ্দি কোন ভালমন্দ ঘটে যায়, কে বলতে 
পারে। 

ডাইনীর ছেলে, ভালমন্দ ঘটতে পারে বৈকি । 
যে বিশ্বাস করা কঠিন। 

রাগদ্দা বললে-বীচব, যেমন করে হোক আমাকে 
বাঁচতেই হবে, মরতে ত আমি চাই না, মিতন | 

মিতন মাঝি বলে উঠল, মা-বুড়ীকে তোর দুর করে দে 
বাড়ী থেকে, বৌটাকেও বের করে দে সেই সঙ্গে, আপদ লেঠা 
সব চুকে যাক। 

বৌটাকেও ? তা কেমন করে হতে পারে 1 ম-বুড়ীকেই 
বা সে কেমন করে বাড়ী থেকে দর করে দেবে। তাদের 
অপরাধ ? 

মূখ চোখ রাগদার লাল হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে যেন তার 


ওধেরকে 


আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে । মিতন মাঝি আবার বললে--আমার 


১, 
২ » বিশ্বাস কর্‌ আমাকে, মা বুড়ী তোর নিধ্যাত 


_কে বলে? 
--সবাই বলে, আমিও বলি, ও বুড়ী ডাইনী । 
মিথ্যে কথা, বিশ্বাস করি না আমি। 
রাগদার কণ্ঠস্বর আরও কঠোর হয়ে উঠল। i 
মিতন বললে--আমর! ওকে শ্মশানে যেতে দেখেছি, 
রাত্তির বেলা । 
_. রাগদা চোখ পাকিয়ে বললে__হু'সিয়ার মিতন, হু'সিয়ার । 
মিতন মাঝি থামল না, বললে-__ও বুড়ী ছেলে খায়, 
আমর! ওকে-__ 
_মি-_ত-ন! 
ক্ষেপে উঠল রাগদা, তাড়াতাড়ি সে ছু-হাত দিয়ে মিতন 


ছিপ-শিকারী মাছ 


৮৯ 


শি 





মাঝির গলাটা হঠাৎ চেপে ধরে বললে--তোকে জাজ আমি 
খুন করে ফেলব। 

অবাক হয়ে গেল মিতন মাঝি, এতটা সে আশা করে নি। 
রাগদার হাত ছুটো টান মেরে সে কোন রকমে সরিয়ে দ্বিলে। 
রাগদা গম্ভীর গলায় বলে উঠল-_সব শালাকেই চেনা গেল 
আছ, সব শালাই মিথ্যেবাদী । কিন্তু ছ'সিয়ার মিতন, রাগ 
মাঝির খগ্ররে পড়লে সহজে তার নিস্তার নাই, জেনে রাখিস এ 
কথাটা । 

রাগদার সঙ্গে আর বাগ্বিতগড| করতে প্রবৃদ্ধি হ'ল ন! 
মিতন মাঝির । বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে সে সরে পড়ল 
রাগদার সামনে থেকে | তে দাত চেপে রাগ! সেইখানেই 
ধপ করে বসে পড়ল। 

ক্রমশঃ 


ছিপ-শিকারী মাছ 
প্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 
মাংসাশী পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীদের মত বিভিন্ন [বিশ্বাস করিতে অনেকেই ইতস্তত: করিতে পারেন। কিন্তু কেবল 


জাতীয় মাছও শিকার ধরিবার জন্য বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া 


_ খাকে। বিড়াল জাতীয় শিকারী প্রাণীর! প্রথমে যেমন গুড়ি 


মারিয়া শিকারের দিকে অগ্রসর হয় এবং সুযোগ বুঝিলেই তাহার 
ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে শিকারী মাছেরাও সাধারণতঃ সেইরূপ 
ভাবেই শিকার আয়ত্ত করে । চিল, বাজ প্রভৃতি পাখীরা! যেমন 
উড়িতে উড়িতে অকস্মাৎ ছে"! মারিয়া! শিকার ধরিয়া লইয়া যায়, 
আমাদের দেশের চেলা জাতীয় সাধারণ বাতামী মাছও সেরূপ 
ছুটাছুটি করিবার সময় অকস্মাৎ জলের উপর লাফাইয়! উঠিয়া 
অব্যর্থ লক্ষ্যে উড়ন্ত মশা-মাছি ধরিয়া উদরসাৎ করে। সমুদ্রোপ- 
কৃলবর্তী অগভীর জলের কাঠ-কই বা তীরন্দাজ মাছের শিকার- 
কৌশলও অতীব বিন্ময়কর। জলের নিকটবর্তাঁ লতাপাতার উপর 
কোন কীট-পতঙ্গকে বসিতে দেখিলে দূর হইতে তাহার প্রতি দৃষ্টি 


নিবদ্ধ রাখিয়! তীরন্দাজ মাছ অতি সম্তর্পণে নিকটে অগ্রসর হইতে 


থাকে। নিদ্দিষ্ট পাল্লায় উপস্থিত হইবার পর মুখ হইতে 
খানিকটা জল পিচকিরির মত করিয়া! অব্যর্থ লক্ষ্যে পোকাটার 
উপর ছু'ড়িয়া মারে। ডান! ভিজিয়া আকস্মিক ধাক্কায় পোকাটা 
জলে পড়িবামাত্রই শিকারী তাহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে। 
কোন কোন মাছ তাহাদের শরীরের বিষাক্ত কাটার ঘায়ে শিকারকে 
অসাড় করিয়া ধীরে ধীরে উদরস্থ করে। কয়েক জাতীয় মাছের 
শরীরে তড়িংশক্তি সঞ্চিত থাকে । তাহাদের শরীরোৎপন্ন এই 
তড়িংশক্তির আঘাতে তাহার! বৃহদাকার শিকারকেও অনায়াসে 
অচেতন করিয়া ফেলে। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় অন্তান্ত অনেক 
মাছ তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিকার ধরিবার 
বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিয়৷ থাকে । কিন্তু মানুষ যেরূপ ছিপ 
ফেলিয়! মাছ শিকার করে কোন মাছের পক্ষে শিকার ধরিবার জগ্ঠ 
মেকূপ কোন কৌশল অবলম্বন করা যে সম্ভব__সহস! একথা 


ছুই-এক রকমের নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন জাতীয় রকমারি এমন 
অনেক মাছের সন্ধান পাওয়! গিয়াছে যাহারা ছিপ ফেলিয়|। এবং 
ছিপের মাথায় আলোর টোপ দোলাইয়া৷ শিকার সংগ্রহ করিয়া 
থাকে। 





£সেরাটিয়াস্‌" জাতীয় পুরুষ মাছটি স্্রী-মাছের গায়ের 
অর্বদের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে 


এই জাতীয় শিকারী মাছের! সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের 
অধিবাসী । তবে অগভীর জলেও যে ছিপ-শিকারী মাছ দেখিতে 
পাওয়া যায় না! এমন নহে। ছিপ ফেলিয়া শিকার আয়ত্ত 
করিবার মত একটিমাত্র নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন না করিলেও 
আমাদের দেশের জলাশয়ে কোন কোন মাছকে শিকার ধরিবার 
সময় এরূপ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি । আমাদের 
দেশের জলাশয়ে চ্যাকভ্যাকা নামে পরিচিত ভূত একপ্রকার 
বিকট-দর্শন মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার! কখনও জলের 
মধ্যে ভাসিয়! বেড়ায় না) জলাশয়ের তলদেশে কদ্দমের মধ্যেই 


৯০ র্ প্রবালী 





AAD 


১৩৫২ 





সর্বদা আত্মগোপন করিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রং গাঢ় ধূনর এত জল ভেদ করিয়| সেখানে সুর্য্যের আলে! প্রবেশ করিতে পারে 


অথবা কালে! । মাথা ও মুখের দিক সম্পূর্ণ চেপ্টা এবং অসম্ভব 
রকমের চওড়া। মুখের হা এত বড় যে প্রধানত; উহার প্রতিই 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কাদা-মাটির সঙ্গে ইহার! এমন বেমালুম মিশিয়া 
থাকে যে সতর্ক দৃষ্টি দিয়াও সহজে খুঁজিয়। বাহির করা যায় না। 
ইহাদের মুখের উপরিভাগের শুড়গুলি ছোট ছোট ছিপের মত 
এমন ভাবে খাড়া হইয়া থাকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছের! উহাদিগকে 
জলজ উদ্ভিদ ব| অন্য কোন খাগ্োপযোগী পদার্থ মনে করিয়া খু টিয়া 
খাইবার জন্য নিকটে আসিবানাত্রই তাহারা উহাদিগকে বিরাট, মুখ- 
গহ্বরে পুরিয়া ফেলে। 





বৃহৎ কাচের চৌবাচ্চায় অন্যান্য মাছের সঙ্গে বোয়াল মাছের 
বাচ্চা পুযিয়াছিলাম । একদিন দেখা গেল, প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা 
একট! বাচ্চ-বোয়াল জলজ লতাপাতার মধ্যে চুপ করিয়া 
রহিয়াছে । মনে হইল যেন মাছটা বিশ্রাম করিতেছে। কিছুক্ষণ 
পরেই অতি ক্ষুদ্র এক ঝাঁক পুঁটি মাছের বাচ্চা সেদিকে আসিয়া 
উদ্ভিদের গায়ের শ্রাওল। খু'টিয়। খাইতে লাগিল। কতকগুলি বাচ্চা, 
বোয়াল মাছটার ছিপের মত লম্বা শু'ড় দুইটিকেও খুঁটিতে আরম্ভ 
করিল। এতগুলি মাছ শু'ড় দুইটাকে খু টিতেছে অথচ তাহার যেন 
ভ্রক্ষেপ নাই। কিন্তু প্ৰকৃত প্রস্তাবে সে যে মোটেই উদাসীন ছিল 
না, তাহার কার্য্যতংপরত! দেখিয়৷ পরক্ষণেই সে কথ! বুঝিতে 
পার! গেল। বোয়াল মাছট! প্রকাণ্ড হা করিয়া! চক্ষের নিমেষে 
বাচ্চা মাছগুলির উপর ঝাপাইয়। পড়িয়া একসঙ্গে কয়েকটা 
মাছকে গিলিয়! ফেলিল। বাচ্চ! মাছগুলি ভয় পাইয়) ছত্রভঙ্গ 
হইয়! গেল এবং যে যেখানে পারে লতাপাতার আড়ালে গা-ঢাকা 
দিল। এ ব্যাপারটা ছিপ ফেলিয়া শিকার আকৃষ্ট করার অম্থরূপ 
হইলেও সর্ধ্বদ! যে তাহার! এরূপ ভাবেই শিকার করে তাহা নহে। 
বোয়াল-মাছ অনেক সময়েই ওৎ পাতিয়! বসিয়। থাকে এবং 
স্ুঘোগমত শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়। পড়ে। 

প্রকৃত ছিপ-শিকারী মাছের! কিন্তু ছিপ ফেলিয়াই অগ্ঠান্ত মাছ- 
গুলিকে তাহাদের নিকটে আসিতে প্ররোচিত করে এবং নিকটে 
আমিবামাত্রই তাহাদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করে। ইহারা গভীর 
সমুজ্রের মাছ। ছিপ-শিকারী মাছের! সমুদ্রের যে অংশে বাস করে 


না। সমুদ্রের সেই অন্ধকার তলদেশে তাহার! ছিপের সহায়তায় 
আলোর টোপ দেখাইয়া! অগ্রাপ্ত মাছকে নিকটে আকৃষ্ট করে। 
ইহাই হইল তাহাদের শিকার ধরিবার একমাত্র কৌশল । সমুদ্র- 
জলের গভীরতা অনেক স্থলেই এত বেশী যে, সেখানে সাধারণতঃ 
মাইলের হিসাবেই পরিমাপ করিতে হয়। এরূপ গভীরতায় সুর্ধ্য- 
কিরণ প্রায় ২৫* ফ্যাদম ব! ৫** গজের নীচে প্রবেশ করিতে পারে 
না। সমুদ্রের গভীরতা যেখানে ৫** গজের মধ্যে সেখানেও 
নানা প্রকার জলজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু 
তাহার নীচে কোন প্রকার জলজ উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নাই । কারণ 
আলোর অভাব সেখানে উদ্ভিদের “ফটো-সিস্থেসিস্‌' হওয়া সম্ভব 
নয়। মনে হইতে পাবে, যেখানে উদ্ভিদের উৎপত্তি সম্ভব নয় 
সেখানে কোন প্রাণীরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু সেকথা 
ঠিক নহে। সমুদ্রজলের ৫** গজ নীচে এমন কি মাইলখানেক বা 
তারও নীচে অনেক রকম প্রাণী বিচরণ করিয়া থাকে । সমুদ্রের এই 
অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীরতায় মত্স্ত জাতীয় যে সকল প্রাণী বাস করে 
তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি সাধারণ মৎস্য অপেক্ষ। অনেক বিষয়েই 
অন্ভূত। জলের উপরের স্তরে যে সকল প্রাণী বাস করে তাহাদের 
পিঠের রং পেটের রং অপেক্ষা গাঢ়তর হইয়া থাকে । কিন্তু গভীর 
সমুদ্রের এই সকল মবস্ত জাতীয় প্রাণীদের পেট ও পিঠের রং 


! সর্বত্রই এক রকম--কাল্চে ধরণের । গভীর সমুদ্রের অন্ধকার 





এর rs C 


DEST HUST . 
প্রচ্বলিত করিয়া অন্ান্ত মাছকে নিকটে আসিতে 
প্রলোভিত করে 


তলদেশে বিচরণকারী অনেক মাছের আলো-বিকিরণকারী কতক- 
গুলি বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে । অন্ধকারে এগুলিকে উজ্জ্বল 
আলোক-বিন্দুর মত দেখা যায়। 'ষ্টোমিয়াটয়েড’ শ্রেণীর কয়েক 
জাতীয় মাছের শরীরের উভয় পার্শ্বে লম্বালঙ্থি সারবন্দি ভাবে এক 
অথবা একাধিক সারিতে কতকগুলি আলোক-বিন্দু সজ্জিত থাকে । 
অন্ধকারে জাহাজের আলোকিত পোর্টহোলগুলিকে যেমন সারবন্দি 
আলোকমালায় সজ্জিত দেখা যায় এই মাছগুলিও দেখিতে 
অনেকটা সেইরূপ । ইহার! সাধারণত: দলবদ্ধ হইয়া! চলাফের! 
করে। কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িলেও এই আলোকরশ্মি 
দেখিয়! পুনরায় তাহার! একত্রিত হইতে পারে। 

গভীর সমুদ্রের যাবতীয় নাছই হিংঅ মাংসাশী প্রাণী। ইহারা 


চু 





উপরে-_-২৫০ হইতে ১০০০ ফ্যাদম জলের নীচে বিচরণকারী আলোকবপ্তিকাবাহী ছিপ-শিকারী মাছ, 


ছিপ-শিকারী মাছ 


পাস? 





এ-ও +, 


+ 


বামে__-“মেলানোসেটান্‌” জাতীয় মাছ, দক্ষিণেঁ‘লিনোক্তাইন’ জাতীয় মাছ 
বামে__'জায়গ্যার্টিকাস্‌* এবং দক্ষিণে--“ল্যাসিওঃ্যাথাস্‌’ নামক ছিপ-শিকারী মাছ 


নীচে 


একে অন্তকে উদরসাৎ করিয়াই জীন্তিকানির্ববাহ করে। পূর্বেই 
বলিয়াছি, গভীর সমুত্রে ৫** গজের নীচে আলোর অভাবে গাছ- 
পাল! জন্মিতে পারে ন! । ইহ! হইতে স্বতাবতঃই একথ| মনে ইযু-_ 
সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে প্রাণীদের জীবিকানির্ববাহের মূল উপাদান 
কি? খুব সম্ভব জলের উপরিভাগ হইতে নিয়ে পতিত বিভিন্ন 
জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিচ্ছিন্ন অংশসমৃহই সমুদ্রতলবাসী 
প্রাণীদের জীবনরক্ষার মৌলিক উপাদান । তর ক্ুপ্র প্রাণীর! এই 
সকল পদার্থ হইতে তাহাদের জীবনধারণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ 
করিয়া বদ্ধিত হয় এবং তাহাদিগকে উদরসাৎ করিয়| অপেক্ষাকৃত 
বৃহত্তর প্রাণীর! জীবিকানির্র্বাহ করে। কথাট! একটু অদ্ভুত মনে 
হইলেও বাতাসের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ “কার্ববন-ডাই-অক্সাইড' 
রহিয়াছে তাহা হইতে ‘কার্বন’ বা অঙ্গার সংগ্রহ করিস! বিশালকায় 
উদ্ভিদাদির বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ব্যাপার হইতে বেশী অদ্ভুত নহে। 

যাহা! হউক, ৫** গন্ধ ব। তারও বেশী নীচে জলের চাপ 
অসন্ভব। তথাপি কিন্তু এত নীচে যে সকল মাছ বিচরণ করে তাহা- 
দের পক্ষে এই চাপ সহা করিবার মত দৈহিক গঠনের বিশেষ কোন 
পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। যখন টানা- 
জালের সাহায্যে যাস্ত্রিক-কৌশলে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশ হইতে 
এই মাছগুলিকে ধীরে ধীরে টানিয়া তোল! হয় তখন তাহাদিগকে 


প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায়ই পাওয়া যার। কারণ ধীরে ধীরে 
উত্তোলন করিবার কালে উপর ও নীচের চাপের তারতম্য তাহাদের 
শরীরের উপর খুব কমই ক্রিয়া করিতে পারে) কিপ্তু টানা-বঁড়শীর 
সাহায্যে মাছগুলিকে যখন নীচ হইতে খুব তাড়াতাড়ি টানিয়া 
তোলা হয় তখন উপরের কম চাপে শরীরের বায়বীয় পদাৰ্থসমূহ 
দ্রুত গতিতে বাহির হইবার সুযোগ পায় না বলিয়াই সেগুলিকে 
অসম্ভব রকমের স্ফীত দেখায় এবং ভিতরের চাপে চোখগুলিও 
কোটরের বাহিরে আপিয়! পড়ে। 

সমুদ্রের উপকূলবর্তী অপেক্ষাকৃত অগভীর জলে যে সকল ছিপ- 
শিকারী মাছ দেখা যায় তাহাদের মন্তুকের সম্মুখভাগ হইতে প্রসা- 
রিত ছিপের নমনীয় প্রান্তভাগে টোপের মত ক্ষুদ্র একটি থলি 
ঝুলিয়৷ থাকে। মাছগুলি আশেপাশের অবস্থার সহিত গায়ের 
রং মিলাইয়! নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। কিন্ত মস্তক হইতে 
প্রসারিত ছিপের সাহায্যে টোপটিকে অনবরত ধীরে ধীরে 
নাচাইতে থাকে । অন্ত মাছের সেটিকে কোন জীবন্ত প্রাণী মনে 
করিয়া খাইবার লোভে সেখানে উপস্থিত হইবামাত্রই লুক্ধায়িত 
শিকারী তাহাদের উপর ঝাপাইয়! পড়ে । আগন্তক কোনক্রমেই 
টোপটিকে স্পর্শ করিবারও সুযোগ পায় না। ইহাদের মুখ-গহবরও 
বিশেষ প্রশস্ত ; কাজেই শিকার সহজেই মুখের ভিতরে চলিয়া 








যায়। কিন্তু সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের মাছগুলি বিচরণ করে 
অন্ধকারে। এখানে টোপ ফেলিলে অন্ত মাছের তাহা দেখিবার 
সম্ভাবন! নাই। কিন্তু প্রকৃতি এক অদ্ভুত উপায়ে তাহাদের এই 
অস্গুবিধ! দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। তাহাদের মস্তক 
হইতে প্রলম্বিত ছিপের ডগায় টোপের মত যে পদার্থটি থাকে 
তাহা কিঞ্চিৎ স্ফীত ছোট্ট একটি বিজলী-বাতির মত। এই বাতির 
মত স্ফীত স্থানে অবস্থিত এক প্রকার গ্রন্থি হইতে আলো-বিকিরক 
রস নিঃস্থত ;হইয়া থাকে। ইহার ফলেই স্ফীত পদার্থটাকে 





“ফটোকোরিনাস্‌ জাতীয় ছিপ-শিকারী মাছ 


আলোক-বর্তিকার মত মনে হয়। ইহারও প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে 
যে, এই মাছের! তাহাদের টোপের আলোটাকে ইলেকটি.ক বাতির 
ন্যায় ইচ্ছামত জালাইতে ও নিবাইতে পারে। ওষ্ঠসংলগ্ন যান্ত্রিক 
কৌশলে ইহারা আলোক নিয়ন্ত্রণ করিয়া! থাকে । টোপের আলোটি 
প্রজ্ছলিত হইলে অন্তান্ত মাছেরা দূর হইতে ইহার প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়| নিকটে উপস্থিত হয়। নিকটে আসিয়া! যাহাতে ইহারা 
টোপটিকে ঠোকরাইয়! নষ্ট না করিতে পারে দেক্সগ্জ তৎক্ষণাৎ 
আলো! বন্ধ করিয়া দেয়। গভীর সমুদ্রের এই আলোর টোপ সংযুক্ত 
ছিপ-শিকারী মাছের! “সেরাটিয়ুডিস্‌' নামক শ্রেণীভূক্ত প্রাণী। এই 
‘সেরাটিয়ডিস্‌' শ্রেণীতে অস্ততঃ পক্ষে ৬* রকমের বিভিন্ন জাতীয় 
ছিপ-শিকারী মাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । এই জাতীয় মাছের 
মুখ অসম্ভব রকমের চওড়া হইয়| থাকে এবং মুখের উপরে ও নীচে 
থাকে অনেকগুলি সুচ্যগ্র দীত। বোয়াল মাছের দাত হয়ত 
অনেকেই লক্ষ্য করিয়া! থাকিবেন। ইহাদের উপর ও নীচের 
চোয়ালে পিছনের দিকে হেলানে! অসংখ্য সুক্ষ সুক্ম দাত থাকে। 
একটু চাপ দিলেই দাতগুলি পিছনের দিকে স্থইয়া পড়ে; কিন্ত 
সামনের দিকে টানিলে দুঢ় ভাবে খাড়া! হইয়া থাকে । এই জন্যই 
শিকার বড় হইলেও অনায়াসে মুখের ভিতরে ঢুকিয়! যায়, কিন্ত 
বাহির হইবার উপায় থাকে না। গভীর জলের ছিপ-শিকারী 
মাছের দীতও ঠিক বোয়াল মাছের মত। একটু চাপ পড়িলেই 
পিছনের দিকে স্থুইয়া পড়ে ; কিন্তু সামনের দিকে শক্ত ভাবে 
কড়াইয়। থাকে । ইহাদের মুখের হ| যে কেবল চওড়া তাহ! নহে, 
ইহা রবারের মত প্রসরণশীল এবং নমনীয়। কাজেই ইহার! 
সপ অপেক্ষা বৃহত্তর মাছকে অনায়াসে উদরস্থ করিতে 

‘সেরাটিয়ডিস্‌’ শ্রেণীর 'মেলানোসেটাস' এবং “লিনোক্রা- 


পাশাপাশি লাউ, 


১৩৫২ 


ত ত তশপপ ত পাত পাশা পাশাপাশি 





ইন্‌* গণভূক্ত এই ধরণের মাছ অনেক বার উপরের জলভাগে ধরা 
পড়িয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, শরীর অসম্ভব স্ফীত 
হইবার ফলেই তাহার! উপরি ভাগের জলে ভাসিতেছিল। খুব 
সম্ভব বৃহত্তর শিকার লেজের দিক হইতে আক্রান্ত হইয়। শিকারীসহ 


প্রাণপণ শক্তিতে উপরের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিল। দাতের 


অপূর্ব গঠনের জন্য চেষ্টা করিয়াও শিকারী শিকারকে ছাড়িয়া 
দিতে পারে নাই। উপরের জলের চাপ কম হওয়ায়, শিকার 
সম্পূর্ণরূপে উদরস্থ হইবার পর অসম্ভব শরীর স্বীতির দরুণ 
শিকারীর পক্ষে আর স্বস্থানে ফিরিয়া যাওয়! সম্ভব হয় নাই। 
কয়েক জাতীয় ছিপ-শিকারী মাছের আলোক-বত্তিকা বা 
লগ্নটি থাকে মাথার উপর ঠিক মুখের কাছে। কিন্তু অপরাপর 
কতকগুলি মাছের লঠনটি থাকে সম্মুখের দিকে প্রসারিত ছিপের 
মত একটি লম্বা দণ্ডের অগ্রভাগে । মাঝে মাঝে তাহারা লন 
দোলাইয়াও অন্যান্য মাছকে নিকটে আসিতে প্রলুব্ধ করে। 
'ল্যাসিওগ ল্যাথাস+ গুণভূক্ত ছিপ-শিকারী মাছের লম্বা ছিপের মত 
নমনীয় দণ্ডটির অগ্রভাগে বড়শীর মত কয়েকটি পদার্থ ত্রিভূজাকারে 
সজ্জিত খাকে। ইহাদের মাথার উপরের প্রসারিত হাড়টি ছিপের 
গোড়ার দিকটির মতই শক্ত । তার পরে থাকে লম্ব! সুতার মত 





একটি পদার্থ এবং তাহারই ডগায় ঝুলিয়া থাকে বঁড়শীর টোপ। 
ইহাদের মধ্য 'জাইগ্যানটিকাস' নামক মাছের ছিপের দৈর্ঘ্যই 
সর্ব্বাপেক্ষ! বড়। ইহাদের ছিপট! বাহির হয় ঠিক উপবের ঠোটের 
সম্মুখ ভাগ হইতে এবং স্থতার মত পদার্থট! অসম্ভব রকমের লম্বা 
হইয়া থাকে । 

ছিপ-শিকারী মাছের! সাধারণতঃ আকৃতিতে খুবই ছোট 
হইয়। থাকে । কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকৃতির মাছও বিরল 
নহে। ইহাদের মধ্যে “সেরাটিয়াস" গণভূক্ত মাছগুলি ৪* ইঞ্চিরও 
বেশী লম্বা হইয়া থাকে । সমুদ্রের তলদেশে খাদ্যের অভাব ঘটিলে 
এই জাতীয় পরিণতবযুস্ক মাছের! সময় সময় কড. জাতীয় মাছ 
শিকারের আশায় উপরের দিকে চলিয়া! আসে । 


| 


ছিপ-শিকারী মাছের মধ্যে পুরুষজাতীয় মাছ বড় একট! দেখ! 
যায় না। পুকরুষ-মাছের সংখ্য! খুবই কম। বিশেষতঃ অন্যান্য 
সাধারণ মাছের মত ইহাদের পুরুষ-মাছগুলি স্বাধীন ভাবে বিচরণ 
করে না। ছিপ-শিকারী অধিকাংশ মাছের পুরুষের! পূর্ণমাত্রায় 
পরভোজী। ইহার! স্ত্রী-মাছের সহিত চিরকাল অঙ্গাঙ্গীভাবে সংলগ্ন 
হইয়! থাকে । আকৃতিতেও ইহার! স্ত্রী-মাছ অপেক্ষা অসম্ভব 
রকমের ছোট । ৪*।৪৫ ইঞ্চি লম্ব! যে কয়টি ছিপ-শিকানী 'সেরা- 
টিয়াস’ মাছ ধর! পড়িয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেরই উদর দেশে 
অথবা! খাড়ের কাছে একটি করিয়! ৩।৪ ইঞ্চি লঙ্গ! পুরুষ-মাছ সংলগ্ন 
ছিল। কোন কোন স্ত্রী-মাছের গায়ে একাধিক পুকব-মাছ সংলগ্ন 
থাকিতে দেখ! গিয়াছে । ‘সেরাটিয়াস' এবং 'ফটোকোরিনাদ' 


প্রায় ২০০ গঞ্জ জলের নীচে বিচরগকারী ছিপ-শিকারী মাছ 


জাতীয় পুরুষ-মাছের মুখের নন্মুখ ভাগ হইতে ছোট্ট একটি অর্ক 
বাহির হয়। এই অব দটি স্ত্রী-মাছের গায়ের কোন একটি কোমল 


বৈশাখ 


৯৩ 


চৰ্শ্ম-গুটীকার সহিত মিলিত হইয়! কালক্রমে স্থায়ী ভাবে সংলগ্ন 
হইয! যায় । তখন পুরুষ-মাছটির আর পৃথক সত্তা থাকে না। 
স্ত্রীর শরীর হইতে পরিচালিত রস-রক্ত দ্বারাই তাহার শরীর পুরি- 
পুষ্ট হইয়া থাকে । 

'এড়িগলিকৃনাস' নামক পুরুষ-মাছের1 তাহাদের মুখের অভা- 
স্তরস্থ শোষণ-যন্ত্র সাহায্যে স্ত্রী-মাছের গায়ে স্থায়ী ভাবে অ'টিয়া 
থাকে৷ ডিম হইতে বাহির হইবার পরই পুরুষ-মাছের! স্ত্রী-মা্ছের 
গাত্রপংলগ্ন হইবার চেষ্টা করে। যাহারা কৃতকাধ্য হয় তাহারাই 
বাচিয! যায় অন্যথায় মৃত্যু অনিবাধ্য । কারণ পুরুষ-মাছগুলির 
ব্বাধীন ভাবে চলাফের! করিবার কোনই যোগ্যত। নাই । ছিপ- 
শিকারী স্বী-মাছের! একবারে হাজার হাজার ডিম পাড়ে। তাহার 
গাত্রনংলগ্ন পুকষ-মাছের দ্বার! ডিমগুলি নিষিক্ত হইবার পর অল্প 
কঞ্চেক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়! ক্ষুত্র ক্ষুঞ্জ বাচ্চা বাহির হয়। 
বাচ্চাগুলি কিছুকাল একসঙ্গেই থাকে । কিন্তু উপযুক্ত খাগ্চা- 
ভাবেই হউক ঝা অঞ্চ কোন কারণেই হউক মাত্র দুই চারিটি 
বাচ্চাকে বড় হইতে দেখ! যায়। এই সময়েই পুরুষ-বাচ্চ/গুলি 
স্ত্রী বাচ্চার গাত্র সংলগ্ন হইতে চেষ্টা করে। নচেৎ একটু বড় হই- 
বার পর পৃথক হইয়া! পড়িলে পরস্পরের মিলিত হইবার সম্ভাবন! 
খুবই কমিয়া যায়। গাত্রসংলগ্ন হইবার প্রান্ধালে স্্রী-মাছের কিছু 
অশ্বস্তিবোধ কর! স্বাভাবিক; কিন্তু কিছুকাল পরে সংযোগস্থল 
মিলিত হইয়া! গেলে স্ত্রী-মাছ্ের পক্ষে পুরুষ-মাছ একট! বদ্ধিত 
উপাঙ্গ ছাড়া আর বেশী কিছু মনে হয় না । পৃথক ভাবে জন্মগ্রহণ 
করিলেও পুরুষ-মাছ পরে স্ত্রী-্াছের উপাঙ্গ হিসাবেই বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে । স্ত্রীমাছের মৃত্যুতে পুরুষ-মাছেরও মৃত্যু অবধারিত । 


বৈশাখ 


শ্রীগোপাললাল দে 


বৈশাখ! এসেছ কি? 
উদয়ের পথে রক্তমাতাল কেন এ যূরতি দেখি ? 
স্টামলা ধরণী লাল হয়ে যায়, নবারুণ হয় কালো, 
প্রভাতে প্রদোষে সহস্র হাতে কেবলি অনল ঢালে! । 
রোদনে তোমার বাজিবে বোধন ? চাহিয়া দেখ না ফিরে, 
হাহাকার জাগে দেশ দেশ ভরি শত সিদ্ধুর তীরে | 
অন্ন বসন গৃহ সামান্ত তাই নিয়ে তারা থাক্‌, 
অল্প জীবনে স্বল্প এ সুখ ভাঙিও না বৈশাখ । 


_ এই বৈশাখে এসেছে “বুদ্ধ”, উদ্দিয়াছে নব ‘রবি’, 

‘অহিংসা’ আর “বিশ্বমৈত্রী” তোমারি আরেক ছবি ; 
একদা রচেছ ধর্মশরণ বিশাল ভারত ভরি, 
মহামানবের সাগরের তীরে বেয়েছ সোনার তরী; 


কেমনে এমন বিষ হয়ে গেল মানবে মিলন-মেলা, 

যুগ যুগ পুত আদর্শ দ্বলি’ ভৈরব | এ কি খেলা? 

এত যাওয়া আসা মিছে ভাব ভাষা, এত খষি হতবাক্‌, 
কি আনিলে বৈশাখ ? 


এ কি বিন্ময় | এ দিনেও পাখী ডাকে ? 
শিরীষে পলাশে নিমে কাঞ্চনে কচি ফুল পাতা জাগে | 
নব বারিধারে শীতল সমীরে ফিরে আসে মনোবল, 
কাল-বোশেখীর ঝড় রেখে যায় শাস্তিরে অচপল। 
আমর! মানুষ, আশা আশ্বাসে বিশ্বাসে বেঁচে থাকি, 
তবে কি এ দিনে ধ্বংসের মাঝে স্থজন রেখেছে ঢাকি ? 
আহা তাই থাক্‌ থাক্‌, 
. ষুগাস্ত-ভয়-আবরণ টুটি এস নব বৈশাখ । 








“Tn any case there can be. no dispute as: to the 


broad fact, a dreadful. facet, that-in Bengal last year 


something like 700,000 human beings died as the conse- 


quence directly of ‘starvation or to ৪ much large extent 
to the effect of the ever-present epidemic diseases on 
constitutions impaired by. under-nourishment.” 


এই কথা কয়টি ভারত-সচিব আমেরী সাহেব গত ২৮শে 
জুলাই বিলাতের কমন্স সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বড়ই ব্যথার সঙ্গে 
প্রকাশ করেছেন। দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মহামারীতে গত বৎসর 
বাংলায় মোট ৭ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে। এ দৃষ্ঠকে অতি 
ভয়াবহ ঘটনা! বলে বর্ণনা করে ভারত-সচিব অতিরিক্ত দুঃখের 
সঙ্গে এ সত্যকে বক্তৃতার মধ্যে উদঘাটিত করেছেন । বিলাতের 


__ অভ্যসমাজের নিকট ক্ষুধার হ্বালায় সাত লক্ষ লোকের যৃত্যু- 


সংবাদ অবশ্যই একটি ভয়াবহ ঘটনা (“a dreadful fact") । 
আসলে যে অনাহারে মৃত্যুসংখ্যা ও তার নিদারুণ দৃষ্ঠগুলি 
আরও কত ভয়াবহ ও নির্মম হয়েছিল যে সত্য প্রকাশ করার 
সংসাহস ও নৈতিক জ্ঞান আর যারই থাকুক আমাদের ভারত- 
সচিবের যে নাই তা তিনি তার এই দীর্ঘ দিনের কর্তৃত্বের মধ্য 
দিয়ে বারে বারেই প্রমাণ করে এসেছেন । তার এই সাত লক্ষের 


.. ্বত্যুর হিসাব তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন তা আমরা জানি। 


তার এই সংখ্যা যে কতখানি ভুয়া ও কাঙ্গনিক, এ প্রবন্ধে 
আমরা তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। 
"বাংলার দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও তার নির্মম দৃষশ্ঠগুলিকে 
বিশ্বের সমক্ষে হাক্ষা করে প্রচার করবার জন্ভ আমেরী সাহেব গত 
এক বংসর ধরে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে আসছেন। গত 
 ছুর্তিক্ষের সময় যখন শুধু কলিকাতার প্রকান্ত রাজপথের 
উপরেই দৈনিক একশতেরও উপর ( সরকারী ঘোষণাহুযায়ী ) 
জোক অনাহারে স্বত্যুকে বরণ করছিল, ভারত-সচিবের হিসাবে 
সেদিন ছিল সমগ্র বাংলায় অনশনে মৃত্যুসংখ্য| প্রতি সপ্তাহে 
মাত্র এক হাজার বা হ হাজার । কিন্ত এ রকম একটা আন্দাজী 
খবরে সস্তষ্ট না হয়ে বিলাতের জনসমাজ দুর্ভিক্ষের প্রকৃত তথ্য 
জানবার জন্য আমেরী সাহেবকে চেপে ধরল । মিঃ আমেরী 


-" বেগতিক দেখে তাঘের সন্ধষ্ঠ করবার জন্য নিজের মনগড়া তথ্য 


প্রচার করলেন যে, এই ছুরভিক্ষ ও তংসংশিষ্ট রোগ ইত্যাদিতে 


বাংলায় গত বৎসর মোট দশ লক্ষ লোক মারা গেছে। 
_বিলাতের লোকে ভাবল যে আমেরী সাহেব যখন ভারতের 


₹ ভাগ্যবিধাতারূপে উপবিষ্ট, তখন নিশ্চয় তিনি এই ম্বত্যু- 
সংখ্যাটি ভারতীয় সরকারের নিকট থেকে সঠিক ভাবে 
পেয়েছেন। তাই তাঁরাও সবাই চুপ করে গেল। তারা 
যে কতখানি প্রতারিত হ’ল তা বোঝা গেল ভারতীয় কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদের পরবর্তী এক বৈঠকে । প্রশ্নোত্তরে সেখানে 


প্রকাশ হা ললে ধা যা সরকার বা ভারতীয় 
কে: ৃ রদ রি লে 






চলতে আনেরী ২ সাহেব যেন হঠাং অকুল পাথারে ae 
পেলেন । ইতিমধ্যে বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগ ( Directorate 


of Public. Health in আধ) তাহের ১৯৪৩ সনের 
যবত্যুসংখ্যার রিপোর্ট সম্পূর্ণ করে দাখিল করলেন। মিঃ 
আামেরী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেই রিপোর্ট থেকে হিসাব ্ 
নিকাশ করে গত ২৩শে মার্চ কমন্স সভায় প্রমাণ 
করে দেখালেন যে, বাংলার দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মহামারীতে 
মাত্র ছয় লক্ষ অষ্ঠাশী হাজার আট-শ ছেচল্লিশ ( ৬,৮৮,৮৪৬). 






জন লোক সর্বসমেত মারা গেছে। তাই তিনি আনন্দের 
সঙ্গে সেদিন আরও বললেন যে ভগবানের ইচ্ছায় পূর্বের যে 
সমস্ত বেশী স্বত্যুসংখ্যার হিসাব দেওয়া হয়েছিল, আজ সে 
সমস্তই ভুল প্রমাণ হয়ে গেল। সেঘিনকাঁর ভারত-সচিবের 
দেই আনন্দোচ্ছাসের বাণী ভারই ভাষায় এখানে তুলে দিলাম । 
ওঁ ছয় লক্ষ অষ্টাশী হাজার ত্ুসংখ্যার কথা উল্লেখ টা 
তিনি ঘোষণা করলেন, 


“Tt is an approximate measure of the Dest econo 
mic disaster which afflicted Bengal last year. I am glad 
as. all must be, that very much larger figures. এত 
in some Quarters have turned out to be erroneous. 


গত ২৮শে জুলাইয়ের বক্তৃতায় তিনি যে আবার সাত. 
লক্ষ মৃত্যুসংখ্যার কথ! উল্লেখ করেছেন, তা আর কিছুই 
নয় পূর্বেকার এ বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের সেই ছয় লক্ষ 
অষ্টাশী হাজারেরই একটা পুরোপুরি হিসাব। আমরা এইবার 
এই প্রবন্ধে জনস্বাস্থ্য বিভাগের এই টা অযৌভ্তিকতা 
প্রমাণ করবার চেষ্টা করব । ‘ 
বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগ উপরোক্ত মৃত্যুর হিসাব দাখিল 
করেছেন প্রতিদিন জন্বস্থত্যুর যে রিপোর্ট (vital statistics) 
লিখান হয় তার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ এখানে সেই সব 
যৃত্যুরই উল্লেখ থাকে, যা স্বতের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধব 
স্বত্যু-রেজেদ্রি আফিসে ( Death Registration Office ) 
গিয়ে লিখিয়ে আসে । এইরূপ যৃত্যুসংখ্যার উপর নির্ভর করে 
জনস্বাস্থ্য বিভাগ হিসাব করে দেখাচ্ছেন যে গত পাঁচ বংসরে 
বাংলায় গড়পড়তা যত লোক মারা গেছে, ১৯৪৩ জনে তার 
থেকে মারা গেছে ৬,৮৮,৮৪৬ জন বেশী। নুতরাং তাদের 
মতে বুঝতে হবে যে এই সংখ্যক লোকই দুর্ভিক্ষে মারা গেছে। 
এটা ঠিক জনস্বাস্থ্য বিভাগ বুঝিয়েছেন কি ন! বলতে পারি 

না, তবে আমেরী সাহেব কমন্স সভায় ঠিক এরূপ ভাবে বুঝতে 
চেষ্টা করেছেন। তাই সে দিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে খুব জোরগলায় 
তিনি বলেছিলেন যে এই দুর্ভিক্ষে মা হয় তক নাং 
হাজার লোক মারা গেছে, কারণ তিনি দেখালেন, I 
“The বারতা deaths in 1943 ee all ও ex 











মাঠে ঘাটে তি মত, ছটফট করে যখন 
একে একে স্বত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল, সেই সময় তাদের 


। জ্যৈষ্ঠ 


তদ্রপ অবস্থার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে এই মৃত্যুসংবাদ বহন 
‘করে বহুদূরে অবস্থিত ম্বৃত্যু-রেজিছ্রী অফিসে হেঁটে গিয়ে এ 
খবর লিখিয়ে আসা একটা অসম্ভব ও হাস্তকর কল্পনা নয় কি? 
আসলে যে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর কোন নামই রেজেট্রা অফিসে 
গিয়ে লিখান হয় নি, তার প্রমাণ পাই যদি আমরা এই জন- 
স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদত্ত মৃত্যুসংখ্যা ও তাদের রিপোর্ট আরও 
বিশদভাবে আলোচনা করে তলিয়ে দেখি। দেখা যায় 
যে এই ৬,৮৮,৮৪৬ অতিরিক্ত ম্বত্যুসংখ্যার মধ্যে, কলেরায় 
মারা গেছে ১৬০,৯০৯, ম্যালেরিয়ায় ২৮৫,৭৯২ এবং বসস্তে 
১৪,০৭৫ । সুতরাং এই তিনটি রোগেই অতিরিক্ত মার! 
গেছে চার লক্ষ যাট হাজার সাত-শ ছিয়াত্তর (৪,৬০,৭৭৬) জন । 
বাকি রইল ৬,৮৮,৮৪৬ __ ৪,৬০,৭৭৬ = ২,২৮,০৭০ জন | 
উপরোক্ত তিনটি মহামারী ছাড়া আরও বহুবিধ রোগ আছে 
এবং বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে অন্থান্ত রোগে ছু'লক্ষ 
আটাশ হাজার সত্তর জন লোকের ম্বত্যু হয়ে থাকবে। 
আর তাই যদি হয়, তবে জামেরী সাহেবের' যুক্তি অনুসারে 
বলতে হয় যে ছুর্তিক্ষে বাংলায় একটি লোকেরও মৃত্যু হয় নি | 
ভারত-সচিব এ সংবাদে আরও উৎফুল্প হবেন সন্দেহ নাই । 
পূর্বেই বলেছি, জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট থেকে 
ছার্ভক্ষের সঠিক মৃত্যুসংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব । সুতরাং অন্তান্ত 
বে-সরকারী লোকের দ্বার! প্রচারিত মৃত্যুসংখ্যাকে ভুল প্রমাণ 
করে ভারত-সচিব যে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন তা তার 
নিয়ের উক্তি থেকেই বোঝ! যাচ্ছে। 


দুর্ভিক্ষের মৃত্যুসংখ্য। 


৯৫ 





বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষদশী লোকের! 
বরাবরই বলে আসছেন যে ছর্ভিক্ষে প্রতি সপ্তাহে বাংলায় 
অন্যুন পঞ্চাশ হাজার লোকের মৃত্যু হচ্ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
মতে গৃহীত সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য সংখ্যা পাই কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয়ের নৃতত্ব বিভাগের রিপোর্টে । এই বিভাগ দশটি 
ছুত্ভিক্ষকবলিত জেলার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে ও দুর্গতদের 
হিসাব নিয়ে (381011)19 307৮95) মন্তব্য করেছেন যে, সমস্ত 
বাংলায় তিন ভাগের ছুই ভাগ লোক ছুণ্ডিক্ষ ছার! আক্রান্ত 
হয়েছে এবং অন্তত ৩৫ লক্ষ লোক ছয় মাসের মধ্যেই এর 
ফলে যৃত্যুযুখে পতিত হয়েছে £ 

“Tt will probably be an under-estimate of 
famine to say that two-thirds of the total population 
were affected more or less by it and that সী ২ le total 


number of deaths above the normal comes to well over 
33 millions” in about six months. 


সুতরাং যদি অনাহারেই শুধু ছয় মাসের মধ্যে প্রায় চল্লিশ 
লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়ে থাকে তবে তজ্জনিত দুর্কালতা ও মহা- 
মারী দ্বারা যে কত লোকের প্রাণহানি হচ্ছে ও ভবিষ্যতে 
আরও হবে তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। ছুর্ভিক্ষের সময় 
এলাহাবাদের একটি সভায় বর্তমান লেখক একটি প্রবন্ধে 
বলেছেন £ 

“The food crisis is being followed by 8 medical 
crisis. Those who escape to-day may die tomorrow in 
the grip of 8 countrywide epidemic which is already 


rampant, and this chapter of Indian history will be 
tainted with the horrible presence of a Black-death in 


the 


“T am glad, as all must be, that very much larger Bengal.” 

আজকের দিনের দেশব্যাপী রোগ ও মহামারী বাংলার 
সেই চরম সঙ্কটের অগ্রদূত রূপে উপস্থিত হয়েছে। আজও 
যদি আমেরী সাহেবের একটু চৈতন্ত হয় | 


figures quoted in some quarters have turned to be 


erroneous . . ? 
এ কথায় কিন্ত আমর! সন্ধষ্ট হতে পারছি ন|। আসলে দেখা 
গেল ভারত-সচিব-প্রদত্ত সংখ্যাই কতথানি ভুল ও অন্বাভাবিক। 





[ শিল্গী-_শ্রীশৈলেন্্কুমার মুখোপাধ্যায় 





বলা বির রর রন 


হইয়াছি। ইউরোপের রণাঙ্গনে পাঁচ বংসর পুর্বে যে দাবানল 
জ্বলিয়া উঠিয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহা প্রাচ্য দেশসমৃহকেও 
গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। শান্তিকামী অহিংস ভারতও শব্রর 
আক্রমণ হইতে নিস্তার পায় নাই। শত বংসরের নিরস্তরী- 
করণের ফলে আমরা হীনবল হইয়া পড়িয়াছি। পরাধীনতা 
আমাদিগকে জাতীয় সামরিক এঁতিহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। 
ভারতে আবার স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হইতেছে। ভারতে 
আজ নবজাগরণ আসিয়াছে । রাধে ও সমাজে আমরা স্বাধীন 
হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। জাতীয় জীবনের এই শুভ সন্ধি- 
রঃ ক্ষণে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ সম্বন্ধে চিন্ত! 
_ করিতে হইবে, বুঝিহত হুইবে কি করিয়া ভারত আবার জগৎ- 
সভায় শ্ৰেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। সেই পটভূমিকায় স্থির 
করিতে হইবে ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজের আদর্শ কি হইবে । 
.... ইন্দোরে নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের সভাপতিরূপে 
"মাননীয় এম. আর. জয়াকর বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষাপ্রণালী 
0. এমন হইবে যে তাহা স্বাধীনতা, সত্য ও সুন্দরের জন্য ভুলস্ত 
বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে, যাহা জাতীয় শাস্তি ও এঁক্য 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে । আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের 
ওপরই প্রকৃষ্ট সুযোগ । যুদ্ধের অব্যবহিত-পরেই জগতের সমগ্র 






দেশের সভায় ভারতীয় সমাজেরও আমূল পরিবর্তন হইবে। 


গ্থাতরাং আমাদের এখনই স্থির করা উচিত আমাদের জাতীয় 


১ শিক্ষার কি আদর্শ হইবে । এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন . 


যে আমাদের শিক্ষার আদর্শ স্থির করিতে-হইলে প্রাচীন শিক্ষ!- 
১. ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তাহার উপরই ভিত্তি 
করিয়া শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনা: করিতে হইবে। প্রাচীন 
শান্রীয় শিক্ষার আদর্শ হইল ব্যক্তিকে সর্ব্তোভাবে স্বাধীন 
করিয়া তোলা, স্বাধীনভাবে বিচার করিতে ও বিশ্বাস করিতে 
টং যি ধ্যান-ধারণায় ও নিষ্ঠায় স্বাধীন করিয়া তোলা এবং 
ৃ আত্মবিকাশ * ও নিন কলের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ 











“মুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য শিক্ষার 
উপায় আছে। কেবল গরীব বলিয়াই আমাদের দেশের শিক্ষা 
আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশী ছুর্খ,ল্য 
হুইল? অথচ এই ভারতবর্ধেই একদিন বিজ্ঞা টাকা লইয়া 
বেচাকেনা, হইত ন!’ (শিক্ষার বাহন-__রবীন্রনাথ )। 
0 পবিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ’ প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, অথচ এই 
ডে ঘুনিভার্েটির পথম শ্রতিরপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়া 


্‌ বেতন, খুবই অর। 





ধরে নেওয়া যেতে পারে যে যুরোপীয় যুনিভাঙ্গিটির পূর্বেই 





বক্তমশীলা!, তক্ষণীলার বিদ্যায়তন কবে প্রতি- মু 
=" ত হইয়াছিল তার, নিশ্চিতকাল নির্ণয় এখনও হয় নি, কিন্তু 





অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই । যে, দেড় ড় শত এ বংসর নি 


রাজত্বের ফলে আমাদের দেশে শিক্ষার সর্বোচ্চ হার শতকরা 


মাত্র ষোল জন, তাহাও একমাত্র বাংলা দেশে। যে ভারতে 
একদিন জ্ঞানের দীপ প্রথম জলিয়াছিল, যে ভারতের বন উপবন 

সামরবে মুখরিত হইয়াছিল সেই ভারত আজ পৃথিবীর অ' 
দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ব্রিটিশ রাজত্ব আমা 
শুধু হীনবলই করে নাই, আমাদিগকে অমূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানচ্চা 
হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে। আজ আমরা সত্যই “নিজ দেশে 
পরবাসী? হইয়াছি। 

ইংরেজ শাসনে ও ইংরেজ হিরা যে শিক্ষা এদেশে 

প্রচলিত হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক ও অনা 
বশ্ঠক। “শিক্ষাঞ্সমালোচনা” নামক পুস্তকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বিনয়কুমার সরকার জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে তাহা বলিতে 
গিয়া একথা বলিয়াছেন যে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থা! কিনা তাহা স্থির করিতে হইলে একথা জানিতে হইবে 
যে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি জাতীয় স্বভাবের উপযোগী কিন! এবং . 
উচ্চতম শিক্ষার আয়োজনে জাতীয় ভাষা ব্যবহারের বিধান 
আছে কিনা । এইভাবে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান 

হইবে যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা 












হয় না তাহ! প্রকৃত শিক্ষা নয়। প্রকৃত শিক্ষা তাহাই 
মনকে পরিপূর্ণ করে এবং তাহার পরিপূর্ণতা লাভে সহায়ক হয়। 

আমাদের বর্তমান শিক্ষার অস্বাভাবিক ফলাফলের বিষয় 
আলোচনা প্রসঙ্গে রবীনরনাথ “শিক্ষার হের ফের’ নামক প্রবন্ধে 
বলিয়াছেন, “যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবি- 
তেছি না, ইহার অর্থ এই যে স্ত.প উচ্চ করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
নির্মাণ করিতেছি নাঁ। ইট, সুরকি, কড়ি, বরগা, বালি, চুণ যখন 
পৰ্ব্বত প্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্তালয় 
হইতে হুকুম আসিল একটী! তেতলার ছাদ প্রস্তুত করো। অমনি 
আমরা সেই উপকরণ-স্ত,পের শিখরে চড়িয়া ছুই বংসর ধরিয়া 
পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনমতে সমতল করিয়া দিলাম, 
কতকটা ছাদের মত দেখিতে হইল । কিন্ত ইহাকে কি অষ্টা- 


লিক1 বলে ?” ই 

সুতরাং আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের ভাষা ও 
জীবনের এবং চিন্তাধারার কোন সামন্তন্ত নাই। রাতে, 
| পিক হিসাবে এই ইজি মাক মনে রাখিতে 





নি 


ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতরূপে লাভ করতে পারে 


সে সত্যটি কি। সে সত্য প্রধানত: বপিক্বৃতি নয়, স্বারাজ্য 


জ্যৈষ্ঠ 


প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ 


৯৭ 





ময়, শ্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য 
ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত 
হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে 
সর্ধষানবের নিত্য ব্যবহারে সফল করে তোঁলবার জন তপন্তা 
করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও 


০২ কবীর, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্ভাঁ মহাপুরুষগণ সেই 


সত্যকেই প্রকাশ করে পেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে অস্ত- 
রের মধ্যে যে উদার - তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, 
সেই তপস্যা আক্ধ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার 
মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে, দাসভাবে নয়, 
জড়ভাঁবে নয়, সাত্বিকভাবে, সাঁধকভাবে। যত দ্বিন তা না ঘটবে 
তত দ্বিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, তত 
দিন নানাদিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে। 
্ৰহ্ষচর্য্য, ব্ৰহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্ধভূতে আত্মোপলন্ধি এক 
দিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাদন্পে ছিল না, 
প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জরহ অন্থু- 
শাসন হিল, সেই অন্থশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্বৃত না হই 
আমাদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষাকে যদি সেই অন্শাসনের অনুগত 
করি- তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন 
ভাবে লাভ করবে এবং কোন সামধিক বাহ্‌ অবস্থা তাহা বিলুপ্ত 
করতে পারবে না । 

জ্ঞানের জ্রন্ভ ব্যাকুলতা ভারতের চিরস্তন বর্ম । শিক্ষালাভের 
জন্ত উপনিষদাদি-পরন্থে তীব্র আকাঙ্ফা দেখিতে পাই। কাণী, 
, পাঞ্চাল, বিদেহ প্রভৃতি স্থানেই আমাদের দেশের প্রাচীন 

বিশ্ববিভালয়গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষার সমস্ত ভার সে 
যুগে রাজা ও সমাজ বহন করিতেন । শিক্ষার জন্ত কাহাকেও 
গলগ্রহ হুইতে হইত না। শিক্ষাদান যেন্ূপ কর্তব্য ছিল 
শিক্ষককে পালন করাও সমাজের একান্ত কর্তব্য ছিল। পণ্ডিত 
ক্ষিতিমোহন সেন “শিক্ষার ত্বদেশীক্ষপ” নামক প্রবন্ধে বলিয়া 
হেন, “প্রীকদের মত জ্ঞান আমাদের দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
নহে। ইহার ক্রয় বিক্রয় চলে না। জ্ঞান ছিল এদেশে 
সবারই সাধনার ধন, সাধারণ সম্পদ । প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের 
অবসানে তপোবনেয়- স্থামে গড়িয়া উঠিল বৌদ্ধ ও জৈন মঠ। 
বৌদ্ধরাজত্ব যখন ছীনবল হইয়া আসিল তখন শৈব শাক্ত 
ৰেষ্ণবাদি গুরুগণ নিজস্থানেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইল্ূপে 
চতুল্পাঠীর সুচনা ভারতে হয়। অশ্নসত্র ও জলসত্রের স্যায় সর্বত্র 
ধনীর! জ্ঞানসম্্ম ও চতুল্পাধীর প্রতিষ্ঠা করিতেন ।---অধ্যাপক 
ও অধ্যাপক পত্বীদের স্নেহ ও গ্রীতিতে ও 'ছাজদের শ্রদ্ধায় 
এই চতুষ্পাঠগুলি ছিল জীবস্ত। বাহিরে তাহার জীবনযাত্রা 
একাস্ত সাদাসিধা হইলেও তাহার অন্তরের প্রাণ সম্পদ ছিল 
অপরিমিত। এই চতুষ্পাঠীগুলির প্রাণের পরিচয় কয় জনে 
জানেন ?” 

শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, ১৮০০ শ্রষ্টাব্দের কাছাকাছি 
ওয়ার্ড নামক একজন হংরাজ “হিন্দুর ইতিহাস, সাহিত্য ও 
পৌরাণিক ইতিকথা” নামক একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি 
কাশিতে ৮৩টি এবং বাংলাদেশের শতাধিক পরিচয় 
দিয়াছেন | জ্রানঘীন্ত কালী যখন মধ্যযুগে হৃত-পৌরব হইয়া 


যায় তখন মহিমময়ী রাদী ভবানী ও অহল্যাবাঈ ৩৬০ জন 
অধ্যাপককে কাশীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাশ্ীকে আবার হিন্দুর 
জ্ঞানতীর্ঘ করিয়া! গিয়াছেন। আজও বারাঁণসীতে এই মহাজ্ঞানী 
পণ্ডিতেরা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার আলোক ভ্বালাইয়া রাখিয়া 
ছেন। জহত্র বংসরের নির্যাতনের পরেও যে এদেশে জ্ঞানের 
আলোচক প্রদীপ্ত আছে তাহাই ভারতীর শাশ্বত কির নিদর্শন | 


-ষেজ্ঞান ও সভ্যতা সহস্র বংসরের এত কঠোর নির্ধাতনেও 


ক্রুদ্ধ হয় নাই তাহাতে অন্ত আছে! 

মন্ুসংহিতায় জাতিভেদ ও প্রত্যেক জাতির নিজ্দ নিজ 
কর্তব্যের কথা উল্লেখ আছে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখেও 
এই কথা ব্যক্ত হইয়াছে__চাতুর্বর্ণং ময়! সং গুণকর্্ম বিভাগশঃ। 
মহুসংহিতার শ্লোকগুলি এবং পরীক্ষণ ঈতাঁয় যাহা বলিয়াছেন 
তাহা হুইতে' ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে গুণ ও কর্ম হিসাবেই 
চারি বর্ণের সুষ্ট হইয়াছিল । প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ থাকা 
সত্বেও শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্তের পক্ষে বিভাঙ্দন করা অবশ্য করণীয় ছিল। শিক্ষাদান 
করাও ব্রাহ্মণের অপরিহার্য্য কর্তব্য ছিল । 

উপনয়ন, ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও গুরুপৃহে শিক্ষা ইত্যাদি হইতে প্রাচীন 


. ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ বুঝিতে পারা যাইবে | বিষ্ণু যর্ম্মোত্তরে 


বল! হইয়াছে পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলেই বিভারস্ত করাইতে 
হইবে । উপনয়ন হওয়ার পরেই শিক্ষা আরস্ত হইত । উপনয়ন 
ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। 
মঙুসংহিতার দ্বিতীয় সর্গের ১৪৬-১৪৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে 
জন্মদাত! ও দীক্ষাদাতার মধ্যে যিনি বেদজ্ঞান দান করেন তিনি 
পুজ্যতর এবং সবিতার আরাধনা করিয়া দীক্ষাগুরু যে নুতন 
জন্মঘান করেন তাহাই উত্তম জন্ম এবং সে জন্ম জরা মৃত্যু হইতে 
মুস্ত। যাহারা যথোপযুক্তকালে দীক্ষিত না হইতেন তাহাদের 
পতিত সাবিত্রিক' বলিয়া অভিহিত করা হইত । তাহারা সামা- 
জিক ও আহুষ্ঠানিক কোন কার্যে যোগ দিতে পারিতেন না। 

উপনয়নের সময় যে বসন পরিধান করিয়া শ্রহ্মচর্য্য ব্রত 
গ্রহণ করা হইত. তাহা ব্রন্ষচর্য্যের প্রতীক ছিল। পরাঁসর 
এইরূপ বলিয়াছেন, “বৃহম্পতি যেরূপ ইন্দ্রের দেহের উপর অমর 
করিয়া এই বসনদ্বারা তোমাকে পরিত্বত করিতেছি । তুমি বল- 
বান হও যশস্বী হও ৷” হিরণ্যকেপীর মতে ইহার তাৎপর্য্য আরও 
বেশী। ইহা শুধু দরীর্ঘজীবনেরই নয়, ইহা! সম্পদ মান এবং 
নিরাপভারও শ্ুচক। . ব্রহ্মচারী বালকের কোমরে যে উত্তরীয় 
বাঁধ! হুয় তাহার তাৎপর্ধ্য হিরণ্যকেশী এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে ইহা সর্ধপাঁপ বিনিমুক্ত ও সর্ধবাধা পরিত্রাণ করিবে । 

শিক্ষাত্রতে দীক্ষিত হইতে হইলে ছাত্রকে কতকগুলি সর্ত 
পালন করিতে -হুইত ; তাহা হইলেই গুরু তাহাকে শিক্ষা 
দিতেন। ছাত্রকে সংযমী, ষদোযোগী, মেধাবী, পবিত্র, ভক্তি- 
মান হইতে হুইত | মন্ুসংহিতার দ্বিতীয় সর্গের ১০৯, ১১২ 
এবং ১১৫ মোকেও তাহার উল্লেখ আছে। গুরুগৃহে 
শিক্ষারস্তের যে অনুষ্ঠান হইত তাহার মন্ত্রগুলি পড়িলে মনে হয় 
যে আদর্শ চরিত্র গঠনই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। 

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে.যে পবিত্র সম্বন্ধ ছিল ভাহ শিস্তকে 


৯৮ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


যে কত উদ্বার ছিল তাহা প্রার্থনার মন্ত্র হইতেও হাদয়ক্রম 


গ্রহণ করার সময় গুরু যে কথা বলিতেন তাঁহা হইতেই প্রতীয়- 
মান হইবে। হৃদয়ের মধ্যে, মনে, বাক্যে, আনন্দে তিনি শিস্তের 
সঙ্গে এক হইতে প্রার্থনা করিতেন । দীক্ষিত শিল্পকে ভ্রহ্ম- 
চারীর মত জীবনযাপন করিতে ও শ্রদ্ধা সহকারে বেদ অধ্যয়ন 
করিতে আদেশ দিয়া গুরু উপনয়ন কার্ধ্য সমাধা করিতেন। 

তারপর তাহার ব্রহ্ষচর্ধ্য ও স্বাবলম্বনের জীবন আরম্ভ হইত। 
মনুসংহিতার দ্বিতীয় সর্গের ৫৩-৫৭ ল্লৌকে বলা হুইয়াছে যে 
হৃষ্টচিত্তে মনোযোগ সহকারে ও ক্কতজ্ঞ চিত্তে আহার করিতে 
হইবে । আহার অতি পরিমিত হইবে এবং উচ্ছিষ্টান্ন কাহাকেও 
দিতে পারিবে না। 

ভ্রহ্মচারীর ভিক্ষা করিতে হইত। প্রাণের সম্পদ যে ধনের 
সম্পদ হইতে বড় তাহা ভারতের মুক্তিকামী খষি বারবার প্রমাণ 
করিয়া পিয়াছেন | শিক্ষার্থী ব্রন্মচারীকেও গুরু সেই শিক্ষাই 
দিতেন। খাত ও পানীয়ের মত ক্রহ্মচারীর বসনও তাহার 
কচ্ছ, সাধণের উপযোগী ছিল । 
- তাহাকে ত্রাক্ষমুহূর্ণে শয্যাত্যাগ করিতে হইত। ত্রিসন্ধ্যায় 
স্নান অবসানে দেহ ও মনে তাঁহাকে ভগবানের প্রার্থনা করিতে 
হুইত | এই প্রার্থনা অতি সমাহিত চিত্তে পবিজ্ঞ ও নির্জন স্থানে 
দণ্ডায়মান হইয়া করিতে হইত। নক্ষত্রগুলি অস্ত যাওয়ার পুর্বে 
প্রার্থনা আরম্ভ করিতে হইত । সন্ধ্যাকালীন প্রীর্ঘনাও এই 


রূপ স্র্য্যাস্তের পুর্বে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রগুলি উদিত না হওয়া ' 


পর্য্যস্ত করিতে হইত । 

্রক্ষচারীর পক্ষে বিলাসিতা নিষিদ্ধ ছিল। দিবানিভ্রা, 
আলন্ত, বাচালতা, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রস্ৃতিকে কঠোরভাবে 
বর্ন করিতে হইত। তাহাকে বিনষী, সদালাগী, যৃভাষী ও 
ভক্তিমান হইতে শিক্ষা দেওয়া হইত | সমগ্রভাবে মানব শক্তির 
বিকাশ সাধন করিয়া মানবের কল্যাণ সাধন করাই এই শিক্ষার 
উদ্দেশ্ত ছিল । 


মহুসংহিতার দ্বিতীয় সর্গের ১৬৫ প্লোকে বলা হইয়াছে যে 
ভ্রহ্মচারীকে সমগ্র বেদ ও রহস্যগ্ুলি পড়িতে হইবে | ছান্দো- 
গ্যোপনিষদে প্রাচীন ভারতে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত 
তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে । তিনটি বেদ 
ছাড়াও সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি পাঠ করিতে হইত । জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির আলোচনায় মানসিক, 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়তা হইত । 

শিক্ষক ছাত্রের নিকট হইতে সমাবর্তমের পূর্ব্বে কোন 
প্রণীমী নিতে পারিতেন না। আর্থিক কোন লাভ না থাকাতে 
শিক্ষা শুধু শিক্ষার জন্তই দেওয়া হুইত। শিক্ষকের ছাত্র নির্ববা- 
চনেও স্বাধীনতা ছিল। তিনি ত্ৰহ্ষচারীকে পরীক্ষা করিয়া 
মেধাবী ও সৰ্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত এবং বিভাদীনের উপযুক্ত মনে করি- 
লেই শিল্তন্পপে গ্রহণ করিতেন | শিক্ষায় ও শিক্ষকতায় এই 
ভাবে পবিভ্রভা ও স্বাধীনতা থাকাতে ভারতীয় ক্ষ্টির উৎস 
কোন দিন ধূলিমলিম হয় নাই । 

মানসিক শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত পুর্ণ হইতে পারে 
না। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ ছিল পূর্ণ মানবিকতার 
বিকাঁশ। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্ম্ম শিক্ষার ও আধ্যাত্ব- 
জ্ঞান বিকাশের কোন সুযোগ নাই। প্রাচীন শিক্ষার আদর্শ 


হইবে । গায়আঁ মন্ত্রে প্রাতঃহ্র্য্ের অরুণিমাকে প্রাণরসের 
সঙ্গে তুলনা করা হুইয়াছে। তার পর মেধার জন্ত ভাক্করের 
নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে । নিষ্ঠাবান হিন্দুর তর্পণের বিধি 
আছে। প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রজাপতির তর্পণ করিয়া বিশ্ব 
জীবের তৃপ্ত্যর্ধে এক গণ্য জল দিতে হয়। পিজ্ঞাদির তর্পণের 
পর প্রিভুবনের কল্যাণ কামনার প্রীর্ঘমা করিতে হয়। 

ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন, নিয়মিত বে উপনিষদ্া্দি পাঠ ও উপযুক্ত 
ধর্ম্মশিক্ষা পাওষাতে শিক্ষাত্রতী অতি অল্প সময়েই শারীরিক, 
মানসিক ও নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন । 

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে শিক্ষা এক রকম বাধ্যতামূলক ছিল 
বলিয়া মনে হয় । অত্রান্ধণও যে মহাজ্ঞানী হইতে পারিতেন 
তাহা বিদেহরাজ্জ জনক ও অজ্রাতশক্রর দৃষ্টান্ত হইতেই 
প্রমাণিত হয়। কিন্ত একথা স্বীকার করিতেই হুইবে যে কাল- 
ক্রমে জাতিভেদ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রত্যেকেই স্ব স্ব 
কার্য্যেই বিশেষ পাঁরদ্শিতা লাভের দিকে মনোযোগ দেক। 
তাহাতে ব্রাহ্মণ শামঘ্ালোচনায়, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ বিভ্ঞালোচনায় এবং 
বৈশ্য শিল্প বিডায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিতে আর্ত 
করেন। এই ভাবে বৃতিমূলক শিক্ষার দুচেন! ভারতবর্ধেও 
হুইয়াহিল। 

বর্তমান সমাজে নানা কারণে শ্ত্রী-শ্বাধীনতা খর্ব হওয়াতে 
অনেকেরই এই ধারণা জন্মিয়াছে যে প্রাচীন ভারতে শ্ত্রী-শিক্ষ] 
ও দ্রী-স্বাধীনতা ছিল না । প্রাচীন কালেও যে শ্ত্রী-শিক্ষা1! ছিল 
এবং অতি উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। 
লোপাসুদ্র, বিশ্ববারা প্রভৃতি বিদুষী মহিলারা বেদের স্থোত্র 
পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন বলিয়া পণ্ডিতদ্বের বিশ্বাস । বিদেছরাজ 
জনকের উপস্থিতিতে মহাজ্ঞানী যাজ্তবন্ধ্য- গার্গীর সহিত তর্ক 
আলোচনা করিয়াছিলেন । যাজ্ঞবন্ধ্য পক্ী বিদুষী মৈজ্রেয়ীর . 
নাম চিরস্মরণীয়। কালক্রমে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে স্ত্রী 
শিক্ষার ও স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তাহা সত্বেও নারী 
তাহার অর্ধ্যা্থী ভারতে পাইয়াহে। মনুসংহিতার পঞ্চম 
অধ্যায়ের ১৪৭-১৪৯ শ্লোকে তাহার অধীনতার কথা আছে। 
কিন্ত ভামাহুসন্ধিংসা তাহার মন হইতে কোন দ্রিনই তিরোহিত 
হয় নাই। শত বাধা অতিক্রম করিয়াঁও এই দেশেই অহল্যা 
বাঈ রানী ভবানীর মত তেজশ্বিনী নারীর এবং মীরাবাঈয়ের মত 
মহিমমধী বিহ্ষী নারীর জম্ম হইয়াছিল । 

আজ আবার ভারতে স্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতার বাণী জাগিয়া 
উঠিয়াছে। ভারতের প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হুইয়া এবং 
বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্ত রাখিয়া] আমাদের সমাজে দ্ৰী- 
শিক্ষা এবং স্বাধীনতায় পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । শত 
সহস্র বিদুষী ও মহিমময়ী মৈত্রেয়ী সীতা সাবিত্রীর গুণগানে 
ভারত আবার মুখরিত হুইবে । | 

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ১৯২৫ খ্রীষ্ঠাব্দের “কমলা স্মৃতি 
অভিভাষণে’ ডাঃ আানি বেশাস্ত বলিয়াছিলেন যে, ভারতের 
সভ্যতার উৎস প্রাসাদ নয়, তপোবন | তিনি রবীন্দ্রনাথের 
‘তপোবন!’ শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিম 
ছিলেন, “তপোবনের যে প্রতিক্সপ স্থায়ী ভাবে আকা, পড়েছে 
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ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পযু্তি, 
বিলাসমোহযুক্ত প্রাণবান মৃণ্তি। এই বিলাস-মোহমুক্ত 
আনন্দের বাণীই ছিল ভারতের মুমিখষিদের আদর্শ এবং সেই 
শিক্ষার স্থৃতিই এত সহস্র বৎসরের নির্যাতনের পরেও আজও 
ভারতকে বাঁচাইয়! রাখিয়াছে ৷ আমাদের প্রাচীন শিক্ষা যাহারা 
বহু ক্লেশে এবং অপরিসীম ধৈর্যের সহিত সংরক্ষণ করিতেছেন 
তাহাদের কথা আত আমর] কৃতজ্ঞচিতে স্মরণ করি না।-“শিক্ষার 
স্বদেশীরূপ' প্রবন্ধে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় 
বলিয়াছেন, “আমরা দরিদ্র, যথে& ধন দান করিতে অসমর্থ, 
কিন্ত শ্রদ্ধ ও সম্মানও যদ্ধি না দেই তবে যোগ্য পাত্রদের পাইব 
কেমন করিয়া ?.**আমাদের ভবিয়ং সাধনার জন্য যে-সব বাধ! 
জমিয়া উঠিয়াছে চতুষ্পা্ীকে সেই সব হইতে মুক্ত করিতে হইবে । 
জাতি বর্ণ নারী পুরুষ নিখ্বিশেষে চতুল্পাধীর দ্বার সকলের 
কাছেই করিতে হইবে অবারিত। বায়ু, আলোক, আকাশের 
চায় স্বাশ্বত প্রাণবস্তুতে সকলেরই যে সমান জ্দধিকার ।” 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে যে চিরম্তন সত্য 
ছিল তাহার প্রমাণ আমর! এ যুগেও পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের 
বাণী বেদ ও উপনিষদের অস্বতময়ী বাণীরই জু প্রতিধ্বনি । 
ঘ্ব আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করিয়াও পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
পারদর্শী হইতে পারি | মুসলমান রাজ্বত্বেও আমরা তাহাদের 
ভাষা ও সাহিত্যকে অবহেলা করি নাই। ইংরেজ রাত্বত্বের 
প্রথম হইতেই আমরা তাহাদের যাহা কিছু উত্তম তাহা! গ্রহণ 
করিতে শিখিয়াছি | বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থা নর | ইংরেজী অথবা বিদেশী ভাষা আমরা আগ্রহ 
সহকারে শিক্ষা করিব । কিন্ত যত দিন পর্য্যস্ত আমাদের উচ্চতম 
শিক্ষায়ও মাতৃভাষার আদর না হয তত দিন পর্য্যন্ত আমরা 
প্রকৃত শিক্ষা পাইব না । মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষায় 
শিক্ষা দেওয়াতে কিরূপ কুফল ফলিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ 
“শিক্ষার বাহন’ নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন । তাহাতে শিক্ষা 
মুটমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ হুইয়া রহিয়াছে । রবীক্রনাথ 
বলিয়াছেন, “ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দেশী খাঁড়া 
ভরবার ব্যায়ায।.*.তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরমীর পরিচয় ঘটে 
মা বলিয়| গোটা ইংরেজী বই মুখস্থ করা ছাড়া উপার থাকে না। 
সে রকম ত্রেতাধুগ্য় বীরত্ব করজ্রনের কাছে আশা করা যায় ?” 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে শুভ সমন্বয় হইতে পারে তাহা! 
রামমোহন, বঙ্কিমচন্্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষ- 
দের জীবনে ও কর্শে প্রতিভাত হইয়াছে । 
, ‘প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা নামক ইংজৌতে লেখা পুস্তকে 
কাণী বিশ্ববিভালয়ের ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার অধ্যাপক 
ডাঃ অল্টেকার প্রাচীন ভারতে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ 
গকে উদ্দেশ করিয়া যে কথা বলিতেন তাহার একটি 
চরণ তৈত্তিরীয় উপনিষদ হইতে তুলিয়া দিয়াছেন £ 
ত্যং বদ | ধৰ্ম্ম চর । স্বাধ্যাক্সাম্মা প্রমঘঃ | আচার্য্যার 
মাহ্তত্য প্রর্জাতন্তং মা ব্যবচ্ছেতসীঃ | সত্যান্ন প্রমদি- 
ধন্ান প্রমদিতব্যম্‌ । কুশলান্ প্রমদিতব্যম। ভুত্যৈ 
যম্‌। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রযদ্বিতব্যম্‌ ॥ ১৷১১৷১ 
লিবে, ধর্ম্মাম্ুষ্ঠান করিবে । অধ্যয়নে প্রমাদ করিবে 
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মা। আচার্ষ্যের জম্ভ অভীষ্ট ধন আঁহরণাস্তে (পৃহস্থাশ্রমে গিয়া) 
সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে | সত্য হইতে বিচ্যুত হুইও না!। ' 
ধৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইও না । আত্মরক্ষা বিষয়ে অনবন্থিত হইও 
না । বিভবলাভার্থক মঙ্গলত্ষনক কাৰ্য্যে প্রমাদগ্রত্ত হইও না। 
শ্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে প্রমাদগ্রন্ত হইও না।_ স্বামী 
গম্ভীরানন্দের অনুবাদ ]। 

প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি আত্মসম্মান, ব্যক্তিত্ব, সংযম, আত্ম - 
নির্ভরশীলতা, পরোপকার এবং নিজের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা 
জাগাইয়! তুলিয়া জাতীয় চরিত্র গঠনে সহায় হুইয়াছিল। এই 
চরিত্রগঠনের ফলেই আমাদের পূর্ববপুরুষগণের বীরত্ব ও 
ত্যাগের মহিমা ইতিহাসে শ্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । এই 
চরিত্রবল এবং আত্মশক্জিই রাজপুত, মারাঠা এবং শিথ জাতির 
জীবনের উৎস, এই শিক্ষাই তাহাদিগকে দেশ ও সংস্কৃতির জন্ত 
আত্মবিসর্জন দিতে প্রেরণ! দিয়াছিল। রাজপুত বীরাঙ্গনাদের 
কাহিনী ইতিহাস চিরকাল "্মরপ করিবে । যত দিম মানুষ সত্য, 
স্বাধীনতা ও পবিত্রতার পুজা! করিবে তত দিন অশ্রদ্ধ ভাবে এই 
পুণ্য কথ! স্মরণ করিবে | - 

আছ আবার আমাদের জাতিকে বীচাইয়া তুলিতে হইবে। 
অথ ভারতের মহিমময়ী মৃত্তি আজ আমাদের সন্মুখে উদ্ভাসিত 
হইয়] উঠিয়াছে। আমাদের জাতির লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে 
আজ আবার প্রতিভাবন্ধ হইতে হুইবে। যে দেশে বেদ, 
উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত লিখিত হয়, যে দেশে সীতা, 
সাবিত্রী, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন সে দেশ কোন দিন 
মরিতে পারে না। আমরা অস্থতের পুত্র । সহস্র বংসরের নির্ধা- 
তনের ফলেও যে দেশে “মৈজ্য করুণার মন্ত্র দিতে দান’ ভগবান 
বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, যে দেশে শ্রচৈতন্তের আবির্ভাব হয় সে 
দেশের ম্বত্যু নাই। আজও সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে 
বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। 
আজও পঞ্চনদ্বীর দেশে অহিংসার জীবস্ত বাণী লইয়া মহাত্ব! 
গান্ধী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন | জাতির ছুঃখদিন অবসানে সৌভাগ্যের 
দিনমণি আবার উদ্দিত হইবে | ভারতের শুভদ্বিন আগতপ্রায় | 

সমগ্র পৃথিবী আজ আতঙ্কগ্রস্ত । সভ্যতার উত্তদ সৌধ আজ 
মুহূর্তে ধ্বসিয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা কিছু উত্তম 
তাহাকে বাঁচাইতে হইবে । পৃথিবীকে এই নৃশংস হত্যাকা, 
হুইতে মুক্তি দিতে হুইবে। “সভ্যতার সঙ্কট? শীর্ষক প্রবন্ধে 
রবীজ্দনাথ হালাময়ী ভাষায় সাত্রাজ্যবাদের শোচনীয় পরিণামের 
কথা বলিয়া গিয়াহেন। তিনি আশা করিয়া গিয়াছেন যে 
পরিজাণকর্তার আবির্ভাব আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্িত কুঠিরেই 
হইবে । এ যুগের মহামানব মহাত্মা গান্ধী সেই মুক্তির বাই ' 
প্রচার করিতেছেন । 

আমরা আমাদের জাতীয় প্রাশরস হইতে বফ্চিত। হৃদয়ের 
ক্ষুধা মিটাইবার মত শিক্ষা ও সাধনার সুযোগ আন আমাদের 
নাই। শতবৎসরের নির্যাতনের পরেও আমাদের জ্ঞানের 
আকাঙ্ষা জাগিয়া উঠিক্সাছে। জাতিকে বাচাইয়া রাখিতে 
হইলে প্রক্কত শিক্ষার প্রদীপ ভারতের প্রত্যেকটি কুচীরে 
ঘালাইতে হইবে যেন সেই দ্রীপালোকে ভারত ভারতীকে 
বরণ করিয়া লইতে পারি । সে শুভছিন আপতপ্রায়। 


.. ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ 
অধ্যাপক এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী 


আজ কয়েক বছর যাবংই এই দিনে নববিধান ভ্রাহ্ম-মদ্দিরের 
সম্পাদক মহাশয় 'ব্রন্ষানন্দ কেশবচন্তসের স্মৃতির উদ্দেশে 
আমাকে শঅঁন্ধাধ্জলি অর্পণের সুযোগ দ্বিয়ে বাধিত করেছেন। 
ইতিপূর্ব্বে আমার মতামতও “নববিধান” কাগজে ছেপে আমাকে 
ধন্ত করেছেন । প্রত্যেক বছরই নতুন কিছু বলা শক্ত । এ সত্বেও 
এবারও মহাত্মা কেশবের এই স্বতিবাথিকী সভাতে উপস্থিত 
হবার লোভ সামলাতে পারিনি । | রর 

- ইংরেজী ভাষায় কেশবচন্ত্রের পাণ্ডিত্য ও বাগ্সিতা বিশ্ব- 
বিশ্রুত। যে কয়জন মুষ্টিমেয় ভারতবাসী এই বিদেশী ভাষায় 
অপূর্ব অধিকার অর্জন করেছিলেন তিমি তাদের অভ্ততম--এ 
কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কেউ কেউ যে বলেন, 
কেশবচন্দের বাংলা ভাষার উপর বিশেষ অধিকার ছিল 
না একথা ঠিক নয়। রবীন্পূর্ব্ব যুগে যে-সব বাঙালী গত 
লিখে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি তাদের এক জন। 
কেশবচন্জের বাংলা লেখা ইদানীং আমার পড়বার জুযোগ 
হয়েছে । তিনি অতি চমৎকার প্রাঞ্জল বাংলা লিখতেন । 
তিনি ঠিক কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন নি, কিন্ত চল্তি ভাষার 
দিকেই ছিল গার ঝোক। পরবর্তী যুগে বীরবল প্রস্তুতি কথ্য 
ভাষার লেখকেরা কেশবচন্ত্র থেকে যে-কোন প্রেরণাই লাত 
করেন নি একথা! নিঃসন্দেহে বলা চলে না। 

আর একটি মতের সঙ্গেও আমি সায় দ্রিতে পারি না। 
বলা হয়েছে যে কেশবচন্্র সংস্কত-সাহিত্যের সঙ্গে খুব পরিচিত 
ছিলেন না। সেহেতু হিন্দু দর্শনের প্রাণবন্তর সঙ্গেও তার 
কোনোদিন বিশেষ পরিচয় ঘটে নি। 

সংস্কত-সাহিত্য বা হিন্দু দর্শনের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের 
কতথানি পরিচয় ছিল তা আমার ঠিক জানা মেই । তবে তিনি 
যে একান্ত ভাবেই ভারতীয় আদর্শে অঙুপ্রাণিত ছিলেন এবং 
তিমি যে ছিলেন ভারতীয় কৃষ্টিরই প্রতীক-_-এ বিষয়ে আমার 
মনে কোনোদিনই কোনে! সন্দেহ জাগে মি । 

কীট গ্রীক সাহিত্য বা দর্শন সম্বন্ধে পড়াশুনা না করেও 
হেলেনিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেশবচজ্র ত 
ছিলেন এই ভারতেরই সত্ভান। আমাদের অজ্ঞাতসারেই 
যেমন আমর! নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি, সামাজিক বা ধৰ্্ময়ি 
ভাবধারাঁও তেমনি আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করে 
থাকি । কয়জন হিন্দু বা মুসলমান তাদের স্ব-স্ব র্্রস্থ পুষ্থা- 
পুঙ্খরূপে পড়েছেন জানি না, কিন্ত তাদের ধর্মের বিশিষ্ঠ ভাব- 
ধারার সঙ্গে ভারা পরিচিত নন এ কথা বলার দাস্তিকতা আমার 
নেই। বর্মভাব চিরকাল পু'থিপত্রেই আবদ্ধ থাকে না। জন্ম- 
ভূমির আকাশে-বাতাসেই জাতীয় কৃষ্টির ভাবধারা ওতঃপ্রোত 
ভাবে মিশে থাকে এবং জন্মের পর থেকেই মানবশিতশ তার 
দ্বার! প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে । 

কেশবচন্দ যে সমন্বয়ের ধর্ম্ম প্রচার করে গেছেন সে যে 
একান্তভাবে এই ভারতেরই জিনিস সে কথা তুলে গেলে চলবে 
না। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ত্র, রামকৃষ্ণ এ রা কেউই 


মূতন কোন কথা ভারতকে শুনান নি-_এর] ভারতের চির- 
পুরাতন আঘর্শকেই নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে গেছেন। 
তাদের কৃতিত্ব এখানে যে, যে সনাতন আদর্শ লোকে প্রায় $ 
ভূলে গিয়েছিল সেই আদর্শ ভারা আবার দেশবাসীকে শুনিয়ে 
গেলেন। এরা আকবর, কবীর, দাহ, দেধরাজ প্রতৃতিরই উত্তর- 
সাধক-_ধর্ট্ে সমঘয় স্থাপন ভারতীষ কৃিরই এক বিশিষ্ট দিক। 

পাশ্চান্যের সংঘাতে যে মনীষার উদ্ভব তিনি হলেন 
রাজা রামমোহন । রাঁষমোহনকে দেখি আমরা সাধারণতঃ 
যুক্তিবাদী হিসাবে, বুদ্ধির অপূর্বব প্রাথর্য্য তাতে দেখ! যায়। 
কিন্ত তার ভিতর যে ভাবাবেগ আঁদে! ছিল না একথাও বলা 
চলে না। ন্বামমোহনের গান ও প্রার্থনাগুলির সঙ্গে ধার 
পরিচয় আছে তিনিই জানেন কত নিবিড় ভাবাবেগ তার মধ্যে 
ছিল। তবে যেণ্যুগে তিনি জন্মখ্বহণ করেছিলেন সে-ফুগে 
তাকে যুক্তির খর তরবারি হাতেই ঘুরতে হয়েছিল বিভ্রান্ত 
জাতিকে নিশ্চেষ্টতা ও গতাহুপতিকতার হাত থেকে টদ্ধার 
করবার জলন্তে । ওঁ যুক্তিবাদীর আদর্শ অনুসরণ করাই ছিল 
ভার পক্ষে প্রকৃষ্ট । 

দেবেন্দরনাথে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগত ভক্তিবাদ অনেকটা! 
সামগ্রন্ত লাভ করে | কেশবচন্দ্র ভক্তিবাদের দিকেই বেশ 
ঝুঁকেছেন, কারণ ত্রাঙ্গধর্শমতকে তখন বিশিষ্ঠ মতবাদে দাড় 
করাবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অসম্ভব করেন । ব্রাহ্ম আন্দোলনে 
কেশবচক্জ্রের নিজস্ব দান এইটুকুই এবং তাঁর ভাবতন্রয়তার 
কথা ভাবতে পেলে শ্রীচৈততের সঙ্গে আমি তার চারিজ্সিক 
সাদৃশ্ লক্ষ্য করে থাকি। 

রামমোহনের সঙ্গে রামকষণ পরমহংসের নাম করায় হয়ত 
অনেকে আশ্চর্য হয়েছেন, কারণ সাধারণতঃ ত্রাহ্মমত 
রামক্কষেের আন্দোলনের পরিপন্থী বলে মনে করা হুয়। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এর! আদে বিরোধী মত আশ্রয় করে ছিলেন না । 
কেবল তাদের লক্ষ্যবস্ততে পৌঁছবার পথ অবলম্বনে যা ছিল 
পার্থক্য । রামমোহন চেয়েছিলেন তৌহিদ বা উপনিষদের 
দর্শনের ভিত্তিতে বর্শের সমন্বয় স্থাপন করতে ) রামকৃষ্ণ পৌছে- 
ছিলেন এই সমন্বয়ে ভক্তিবাদের ভিতর দিয়ে । মুলতঃ”াদের 
আদৰ্শ হিল একই । তার] যে ভাবে জাতীয় সমস্তার সমাধান 
করতে চেষেছেন তা ছিল অনেকটা যুগোপযোগী । কেশবচন্তর 
যেন রামমোহন ও রামক্কফের মাঝখানে সেতুম্বরূপ-£ যুক্তিবাদ 
ও ভক্তিবাদ অপূর্ব সার্থকতা! লাভ করেছে তার জীবনে । 

কেশবচন্ত্র বাংল! তথা ভারতের পৌরব, যে ব্রাহ্মমতবাদ 
এই সব মহাপুরুষ প্রচার করে গেছেন তাঁ ভারতীয় 5 
সত্যিকার কূপ । এই সহন্ধ অত্যটি যিনি অস্বীকার 
চান ভার সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে তিনি ভারতীয় 
আসিল সুরটিই ধরতে পারেন নি ।* 










* ৮ই জানুয়ারি (১৯৪৫) তাঁরিখে ঢাকা নববিধান 
অমুষ্ঠিত কেশবম্থতিবা্ধিকী সভায় প্রদত্ত বতৃতা। 


অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 


(স্থৃতিকথা ) 
শ্রীস্বুরেশচন্দ্র চক্রবর্তাঁ 


বাইবেলে আছে এই কথা যে ০৫ created man after 
his ০Wn 101989 ঈশ্বর মানুষকে নিজ্ষের ছীচে তৈরি করে- 
ছিলেন। ঈশ্বরের কারখানা-বাড়ির খবর রাখি, এ কথা বললে 
মিথ্যা বড়াই করা হবে। কিন্ত এ কথা নিশ্চিত বানি যে 
অনেক সময় Man creates God in his own image 
মামুষ তার ভগবানকে গড়ে আঁপনারই মনের মতো ক'রে। 
কবিও বলেন-__ 
“আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে 


ভন্তঃও তেমনি তক্তির পাত্রকে অনেধ সময়ে স্ষ্টি করেন 
তার আপনার মনের মতো! ক’ৱে। “জীবন-সঙ্গিনীশতে মতি- 
বাবু অরবিন্দের যে ছবি দিয়েছেন সে ছবি অরবিন্দের নয়, 
মতিবাবুষই মনের মাধূরী দিয়ে তৈরি তারই মনের মতো এক 
অপরূপ জীবের । এ গ্রন্থ পাঠের পর অরবিন্দ সম্বন্ধে যে ধারণা 
হয় সেটা হচ্ছে এই যে, তার পদগদ ভাষ, আধ আধ হাস, চুলু 
ঢুদু আখি, বাচালতাঁও তার মধ্যে কিছু কিঞ্চিৎ আছে এবং ভার 
গায়েপড়া স্বভাব । এবং মতিবাধু অরবিন্দের মুখ দিয়ে যেমন 
ভাবে “তোমার হবে” “তোমার হবে” বলিয়াছেন তাে, আর 
সন্দেহমাত্র থাকে না যে তিনি অর্থাৎ অরবিন্দ বটতলানিবাসী 
জটাছুটসমন্থিত ধুনি আলানো জন্গ্যাসীদেরই এক বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা। একেবারে “রামনাম লাভ ওর গোপাল নাম ঘি” 
জাতীয় ব্যাপ্পর। বলা বাছল্য অরবিন্বের চরিত্র থেকে সুদুর- 
তম যদি কিছু থাকে তবে সে এই চিত্র । মতিবাবু সম্ভবতঃ 
অবাক হবেন শুনে যে “জীবন সঙ্গিনী”তে তিমি তার জীবন- 
সঙ্গিীকে প্রকাশ করেন নি, অরবিন্দকে প্রকাশ করেন নি, 
আর কাউকে প্রকাশ করেন নি-_প্রকাঁশ করেছেন একমাত্র 
নিজেকে ৷ এই শ্রস্থের নাঞ্ধা ঘটনা নানা ব্যক্তিকে আঙ্লার় ক'রে 
ফুটে উঠেছে মতিবাবুরই নির্জর ছবি-_ঠার নিজের মনের 
আলেখ্য । এই অতি স্বচ্ছ সত্যটা যদি আজও মতিবাবু বুঝে 
উঠতে না পেরে থাকেন তবে তার জীবনের বিশিষ্ট ব্যাপারটাই 
বুঝবার বাকি রয়ে গেছে। মতিবাবুর মনের আয়নাতে 
অরবিন্দের এক কিন্তুত্জকিমাকার প্রতিবিত্ব ফুটে উঠেছে। যার 
অস্তিত্ব অরবিন্দের মধ্যে দেই, আছে মতিবাবুরই মনে । 

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মতিবাবু কক্া-প্রবণ। এবং 
তার মধ্যে কিছু কাব্যল্ল ও বিশেষ পরিমাণে নাট্যরস আছে। 
এখন, কল্পনা-প্রবণ নাট্যরসিক ও কাব্যরসিক মতিবাবুর স্মৃতি 
যে তার সঙ্গে কেমন প্রবঞ্চনাঁ করে তার গোটা তিনেক উদাহরণ 
আমি “জীবন-সঙ্গিনী” প্রস্থ থেকে তুলে দেখাচ্ছি। 

প্রথম উদ্াহরঞ । ১৯১১ শ্রীগ্টান্ষ। পণ্চারীর দশ নম্বর 
কয জ্যা লুইর (Rue 9810 10919) বাড়ি। মঞ্চিবাবুল্প 
পণ্ডিচেরীতে প্রথম আগমন | এবং এ বাড়িতে অরবিদ্দের 


৫ 


সঙ্গে প্রধম সাক্ষাৎ করতে পিয়েছেন | বাড়িতে প্রবেশ ক'রে-__ 
তার কথাতেই বলি-_ 

“আমাদের পায়ের সাড়া পাইয়া যে ব্যক্তি বাহির হুইয়! 
আসিলেন, তাহার নাম সুরেশ ; ওরফে মণি। সঙ্গে নলিনী আসিয়া 
হাসিয়া বলিলেন, ‘আজ ইনিই আমাদের সৈরিড্বী_ অর্থাৎ 
পালা করিয়া প্রত্যেককে রাবিতে হয়। রাধার বালাই বেশী 
মহে__একবার উনানে হাড়িটা চড়াইয়া দেওয়ার ওয়াস্ত!। 
ধাওরাধাওয়ার দিকটা যে একেবারেই আমলে নাই তাহা 
কথার জাচেই বুঝিলট্ম। সেদিন চালে ভালে খিচুড়ী পাক 
হুইতেছিল 1” ( “জীবন-সঙ্দিনী” প্রথম খও ২০৬ পৃষ্ঠা )। 

নলিনীর মুখ দ্বিয়ে মতিবাবু ভুল মহাভারত বলিয়েছেন। 
ইচ্ছা করলে নলিনী মতিবাবুর বিরুদ্ধে মানহালিপ্র দোকদ্বমা 
ও খেসারতের দাবি করতে পারেন। বিরাট গৃহে সৈরিদ্ধী 
প্বপকান্রের কাঁজ করতেন না; করতেন বল্লভ নামধারী মধ্যম 
পাওব। কিম্বা হয়তো মতিবাবু ওটা রসিকতা হিসেবেই 
বলে থাকবেন। সে যা হোক, হাতা-খুস্তি-প্রহরণধারীরূপে 
মতিবাবুর সঞ্ষে আমার এই সাক্ষাতের কথা আমার কিন্ত কিছু 
মাত্র মনে নেই। এই বাড়িতে কিম্বা বাড়ির বাইরে কোথাও 
সে-বার মতিবাবুর সঙ্গে আমার সামনাসামনি সাক্ষাৎ ঘটেছিল 
এট! আমি স্মরণ করতে পারছিনে | আর নলিনীর এ রকমের 
একটা রসাল রসিকতা যে আমি একেবারে বিশ্বৃত হব, সেটাও 
একটু আশ্চর্য ব্যাপার । কিন্ত যা হোক আমি ধ'রে নিচ্ছি যে 
আমি সত্য সত্যই এ-সব ভুলে গিয়েছি। কিন্তু এ সম্পর্কে 
একটা ব্যাপার ভুল করবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ব্যাপারটা! 
হয়তো অদ্ভুত শোনাবে এবং অবিশ্বাস্য মনে হবে, এমন কি 
বাঙালীর পক্ষে কলন্ধ-স্বর্ূপও মনে হ'তে পারে। কিন্ত কথাটা! 
যে সত্য সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। সে 
কথাটী হচ্ছে এই যে ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্যস্ত আমরা নির্জজ্দা 
বাঙালী হলেও কোনোদিন খিচুড়ী খাই নি। সুতরাং এঁ 
ঘটনাতে খিচুড়ী না থাকলে ওটা সত্য ব'লে চ’লে যেতে পারত 
কিন্ত এ খিচুড়িতেই গোল বাধিয়েছে। বোঝা যায় মতি- 
বাবুর অঘটনঘটনপটিয়সী কল্সনাদেবী এখানে সঙ্তরিয় হয়েছেন । 

দ্বিতীয় উদ্বাহরণ । ১৯১৩ ্রষ্টাব। একুশ নম্বর রণ ক্রণসোয়া 
মারত্যা (Rue Francois Martin)র বাড়ি । মতিবাঁবুর 
দ্বিতীয় বার পণ্ডিচারী আগমন এবং অরবিন্দের সঙ্গেই বাস। 
মতিবাবুর্ কথা উদ্ধত করছি__ 

“ছুইজনে ভোরবেলাষ শ্রীঅরবিন্দের বাড়ী গিষা উপনীত 
হইলাম। বন্ধু বিদায় লইলেন | আমি উপল উঠিয়া যাহাকে 
দেখিলাম, সে মান্রাজী যুবক অন্বত। সে আমার জড়াইক্সা 
ধরিয়া আমার সাহেবী বেশের ভূয়সী প্রশংসা করিল ।” 
€ “জীবন-সঙ্গিলী” প্রথম খণ্ড ২৪০ পৃষ্ঠা )। ৃর 

অমৃত এ বাড়িতে বাস করতে আসেন ১৯১৯ ভঠাব্দে। 
সুতরাং: ১৯১৩তে মতিবাবুর পক্ষে এ সময়ে এভাবে অন্বতকে 


৮ ১৬২ 


প্রবালী 


১৩৫২ 





দেখার কোনো সম্ভাবনা নেছি। এবং অস্বতকে আমর] 
যে রকম জানি তাতে তার পক্ষে অপরিচিত কিম্বা পরিচিত 
কাউকে প্রথম দর্শনে বা শততম দর্শনেও অড়িয়ে ধরা! সম্ভব মমে 
হয় না। অস্বত একে তামিল তার উপর ব্রাহ্মণ, তার পক্ষে এমন 
£08100£ ( ভাবপ্রবণতার আধিক্য) হওয়া দৈবহূর্ঘটনার 
মতে! শোনাবে । | 

তৃতীয় উদ্বাহরণ । ১৯২০ শ্রীষ্াব্দ । একুশ নম্বর রুয ক্রাসোয়া 
মারত্যা (Rue Francois Martin)র বাড়ি। মতিবাবুর 
তৃতীয় বার পণ্চচারী আগমম এবং অরবিন্দের বাড়িতেই অবস্থান। 
সেই সময়ের কথা, মতিবাবু লিখছেন 

“কর্মের স্বহত্তর ক্ষেত্র রচনার প্রেরণায় আমি উদ্ধ দ্ধ হইয়া- 
ছিলাম। প্রবর্তক” বাংলায় কর্মক্ষেত্র স্জনের উপযোগ 
হুইয়াছিল। প্রীঅরবিদ্দের প্রেরণায় তাহা ডারতব্যাপী করার 
প্রবৃত্তি হইল । ইহার জন্ত আমি একখানি ইংরাজী সাঞপ্ধাহিক 
বাহির করার প্রস্তাব করিলাম । প্রীজরবিদ্দ সম্মত হুইলেন। 
গোল বাধিল নাম লইয়া । সুরেশ ও নলিনী নাম স্থির করিল 
‘Path-finder’ কিন্ত প্রীঅরবিন্দ হঠাৎ বলিলেন “প্রবর্তক'এর 
অনুরূপ ইংরাজী ‘Standard bearer" | এই মাম লইয়াই 
বিজয়ী বীরের তায় এীঅরবিন্দের পদ্ববন্দদ| করিয়া তাহার সন্মুখে 
স্থির দৃষ্টিতে দাড়াইলাম। সেই বিস্তৃত বারান্দায় তখন শুধু 
তিমি আর আমি। তিমি প্রসারিত বাহযুগলে আমায় হৃদয়ে 
লইয়া শিরশ্চ, কন করিলেন ।” ইত্যাদি । (প্রবর্তক? বঙ্গাব্ 
১৩৪৭ মাঘ সংখ্যা )। . 

বোঝা যাচ্ছে অরবিন্দ ধ্যান্ডার্ড বেয়ারার (Standrard- 
bearer) এই কথাটা মুথ দিয়ে বের করার সঙ্গে সঙ্গে মতি- 
বাবুকে নিরিবিলি বিজ্বয়ী বীরের অভিনয় করবার সুযোগ দেবার 
জন্ভে আমরা সবাই সেই বারদ্দা থেকে 0130:69/ড সরে 
পড়েছিলাম। তারপর মতিবাবু অরবিন্দকে দিয়ে তার নিজেকে 
" ঘাহয়ুগলে ধ'রে যে রকম শিরশ্চ,স্বন করিয়েছেন তাতে স্পষ্ট মনে 
হয় যে অরবিন্দ আর অরবিন্দ নেই--তিনি বাঙালী-সুলভ প্যাচ, 
প্যেচে ভাবালুতার মাদকরসে টইটুবুর হয়ে মতিবাবুর প্রাণারাম 
মনের মতে! এক মাহুযে পরিবর্তিত হয়েছেন। কিন্ত আশ্চর্যের 
কথা, অরবিন্দ রাশি রাশি লিখেছেন; কিন্ত তার সেই রাশি 
শ্মাশি লেখার মধ্যেকার কোনো একটিমাত্র ছত্রেও তার এই নব 
চরিত্রের ভাজ পাওয়া যায় না। আর অরবিন্দ যদি এ রকমের 
চরিত্রের মায হয়ে উঠে থাকতেন তবে ভার সঙ্গে মতিবাবুর 
বিচ্ছেদ ঘটত না এটা প্রায় নিশ্চয় ক’রে বলা যায়। 

কিন্ত আসলে মতিবাবুর এ গল্পটি শ্রেপ তার কল্পনাপ্রস্থত। 
্্যান্ডার্ড বেয়ারার নাম সম্পর্কে আসল যা ঘটেছিল তা হচ্ছে 
এই £ 
এক দিন আমরা যথন অরবিন্দের সঙ্গে টেবিলের চারপাশে 
বসেছিলাম তখন মতিবাবু ইংরাজী কাগজ বের করবার কথ! 
উঠান। তারপর অবন্ত এর মাম কি হবে স্বভাবতই এ প্রশ্ন 
ওঠে। তখন আমার মনে পড়ে যায় স্কামপুকুর লেনের বাড়িতে 
একদিনকার অটো ম্যাটিক রাইটিডের কথা। একদিন এক 
891 বা আত্মা এসে ভবিন্বৎ রাজনৈতিক কর্মপ্রণালীর এক 
বিরাট প্যান দেন। তার মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল এই যে 


ভারতের তিন প্রাস্ত থেকে তিনখানি কাগজ বের হবে। তার 
একথানির নাম হবে ক্লেরিয়ম (01800), আর একথানির হবে 
স্ট্যান্ডার্ড বেয়ায়ার (86270870-09879), তৃতীয়খানির নাম 
আমি মনে করতে পারলাম না। কিন্ত মনে করবার বিশেষ 
দরকারও ছিল না । কেননা যেই ষ্ট্যান্ভার্ড বেয়ারার কথাটি 
আমার যৃখ দিয়ে বেরিয়েছে অমনি মতিবাবু যেন তার উপর 
খাপিয়ে পড়লেন--ইংরাজীতে যাকে বলে pounched upon 
161 আর খাপিয়ে পড়বার কথাও বটে। এমন একট] নাম 
স্বর্ণ পতাকার মতো পৎ পৎ শব্দে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে 
যাবে তার চতুর্দিকে সুবর্ণ রশ্মি বিকীরণ করতে করতে আর 
ভাবী কাগজ-প্রকাশ-উৎসুক ব্যক্তি নিক্ষাম নিপিপ্ত চোখে শুধু 
তাই দেখে যাবেন তা আশা করা যায় না। কিন্ত আমরা ক্ুত্র 
সফরীয়া আপত্তি করেছিলাম কাগজের এ নাম দেওয়ার প্রস্তাবে। 
কেননা তখনও আমাদের এই ধারণ! ছিল যে, অরবিন্দ কোনো! 
একদিন আবার রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে নামবেন । সুতরাং 


চি 


ও-নামটা ভার কাগজের জনে এখন তুলে রাখাই জমীচীন। 


অরবিন্দ, যেমন তার স্বভাব, হী না কিছুই বললেন না। কিন্ত 
আমরা তখনই আচ করেছিলাম যে ও-নাম যখন একবার মতি- 
বাবুর কানে গিয়েছে তখন ক্ষুত্র সফরী বা বৃহৎ রুই কাতলাও 
কিছু করতে পারবে না। ফলে অবশ্ত এঁ নামেই কাগজ 
বেরুল। পরে শুনেছিলাম যে, মতিবাবু চিঠি লিখে অরবিদ্দের 
কাছ থেকে কাগজের এ নাম রাখার অহুমতি চেয়েছিলেন 
ও পেয়েছিলেন । 

এ ব্যাপারটি আমার এত স্পষ্ট মনে আছে যে এ সম্বন্ধে 
কোনো ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। 

বল! বাহুল্য মার যে, “জীবন-সঙ্গিনীশতে মতিবাবুর ছার! 
বৰ্ণিত & সকল ঘটমা নাটকীয়তার দিক থেকে খুবই রস-সমা- 
কুল কিন্তু ঘটনার দ্বিক থেকে সত্য নয়। 

মতিবাবুর স্বভাবসিদ্ধ নাট্যরস-সিক্ত কল্পনা-বিলাসের আরও 
উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্ত তার প্রয়োজন নেই। সুতরাং 
মতিবাবুর কাব্যরস নাট্য-রস ও কল্পনা-বিলাস এইখানে পরি- 
হার ক’রে--এবং অতঃপর মতিবাবু যা-কিছু লিখছেন সমস্তই 
বেঘবাক্য পাঠকেরা এটা মনে করবেন না, এই আশা পোষণ 
ক'রে__ শামি জামার কাহিনীর মূল সুত্রে ফিরছি। 

মতিবাবুর বাড়িতে অরবিন্দ, অস্ততঃ তখনকার মতো, 
নিরাপদে অধিষ্ঠিত হ’লে পর বীরেন ও আমি সেই নৌকাতেই 
কলিকাতা রওনা হলাম । আমরা অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিলাম 
যে আমাদের কারও চন্দননপরে থাকার প্রয়োদ্ন হবে কি না? 
তাতে চন্দননপরের ওঁর! বললেন যে, সেখানে নতুন লোক 
দেখলে লোকের মনে সন্দেহ উঠবে । অরবিন্দের পরিচর্যার 
ভার তারাই নেবেন। সুতরাং আমরা নৌকাযোগে ফেরত- 
ডাকে আসবার মতো! বা পত্রপাঠ বিদায়ের মতো কলিকাতার 
দ্বিকে রওনা হলাম । মনে লাগছে সেদিন প্রাতঃকালটায় পূর্ব 
দিকটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কেননা, অরুণরাগরঞ্জিত পূর্বাকাশ 
বা জবাকুস্ুমসঙ্কাশ মহাছ্যতির কোনো ছাঁপ মনে মেই । কিন্ত 
ক্রমে ক্রমে চতুদিক ৌন্রকরোচ্ছল হয়ে উঠল । নীল নির্মল 


জ্যৈষ্ঠ 


ঢেউগুলি ঝিক্‌মিক্‌ কপ্পছে__তখনকার দিনের সেই বহুগীত 
গানের একটা! হত্র কেবলই যেন মনে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে 
“মা! তোর আঁচল কোলে আকাঁশতলে রৌন্র-বসনী ৷” কিন্ত 
আকাশ ধরণী ঘিরে যতই কবিত্ব থাক না কেন, তখন মরণশীল 
মনুয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয় একট! ব্যাপারের কথ! মনে পড়ে 
গেল- অর্থাৎ ক্ষুাতৃফা | ূ 

এই নিবন্ধে পূর্বে এক স্থানে আমি বলেছি যে, সাহেব মাছ 
আর বাঙালী মাছে কোনো তফাৎ নেই । কিন্তু তৃষা সম্বন্ধে 
সে কথা বলা চলে না। বাণালী-তৃফণা প্রীন্রকালেই লাগে, 
শীতকালে সাধারণতঃ ল্লাগে না বললেই হুয়। কিন্ত সাহেবী 
তৃষ্ণা শীতগ্রান্ম প্রভেদ করে না। বরং প্রীশ্মের চাইতে শীতেই 
তার বেশি পুলক । সুতরাং ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের বাঙালী 
তৃষ্ণায় তৃষিত হয়ে উঠবার তেমন কথা নয়। কিন্ত ক্ষুধার 
সম্বন্থে এমন কথা বলা চলে না । কেননা, ক্ষুধা মামক আধি- 
- ভৌতিক ব্যাপারটা শীত গ্রীষ্মে বা বসস্ত বাদলে কোনোই 
পার্ঘক্য করে না--সকল খতুতেই.ওটা সমান উৎসাহী, সমান 
কর্মক্ষম । 

সুতরাং মনে পড়ল, গেল কাল সেই যে দুপুরবেলা! খেয়ে- 
ছিলাম, তার পর রাত্রে কিম্বা আজ্জ সকালে কোনো রকমের 
আহাৰ্য বন্তই উদরসাৎ হয় নি। কাজেই দেহ নামক ইপ্রিনটিতে 
থাগ্ন্পপ কয়লা কিঞিৎ সরবরাহ করা নিতান্ত প্রয়োজন | তখন 
বোধ হয় দুপুর গড়িয়ে গিয়ে থাকবে । উত্তরপাড়ার ঘাটে এসে 
একটী ছায়াহুশীতপ জায়গায় নৌকা লাগানো হ’ল। ঘাটের 
উপরেই একটা মিঠাইয়ের দোকান ছিল । সেখান থেকে কিছু 
খাবার কিনে মিরে এসে ছুজমে উদ্বরসাং কর! গেল । আমরা 
এইখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম-_ বোধ হয় ঘণ্টা- 
খানেকের উপর হবে। আমাদের অপেক্ষা কিন্ত মাঝিদের 
বিশ্রাম ৷ ; 

তাঁর পর সেখান থেকে নৌকা! খুলে কলিকাতায় যখন এসে 
পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে পেছে--বোধ হয় রাত আটটা! 
হবে। আবার সেই মহানগরী, সেই উত্তাল তরঙ্গ-সংক্ষুন্ধ প্রাণ- 
জগৎ, সেই পথে পথে জ্রন-স্বোত, আকাশে আকাশে কল- 
রোল, বাতাসে বাতাসে তণ্তশ্বাস__আমরা প্রকৃতির মুক্ত উদার 
মহাসভ! থেকে আবার সেই মহানগরীর ক্ষুব্ধ খিশ্র ক্লিষ্ট কুক্ষিতে 
প্রবেশ করলাম এবং ঘাঁকালে চার নম্বর শ্কামপুকুর লেনের 
বাড়িতে পৌছিলাম-_বাড়িটা যেন ঠিক পুজো-বাড়ির বিজয়া 
ঘশমী-রজনীর অবস্থায় । | 

এর পর-_ঠিক মনে নেই-__-তার পরের দিম কিন্বা তার 
পরের পরের দিন, অন্ততঃ চার পাঁচ দ্বিনের মধ্যে তো বটেই, 
আমর! এ বাড়িতে যারা বাস করছিলাম তারা সবাই ও-বাড়ি 
ত্যাগ করে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম । 

এর প্রায় এক মাস পরে আমি যখন ছয় নম্বর ক্রাউচ 
লেনের একটি মেসে অবস্থান করছিলাম তখন হঠাৎ একদিন 
একটি ছোট টুকরো কাপছে-__দৈর্যে প্রস্থে ছুই ইফি আন্দাজ 
ক'রে হবে--অরবিদ্দের হাতের লেখা তিন চার লাইন পেলাম। 
তাতে এই নির্দেশ ছিল যে, আমাকে পণ্ডিচারীতে যেতে হবে 
. ভার জনে একটি বাড়ি ঠিক ক'রে রাখতে । আর হন্ধুমুখে 


অপ্রকাশিত ইতিহাসের একপৃষ্ঠা 


১০৩ 


শুনলাম যে নেপথ্যে থেকে সুকুমার ( কৃষ্কুমার মিত্র মহা- 
শয়ের পুত্র ) এবং পাদপ্রদ্বীপের সম্মুখে থেকে সৌরীন আমার 
পণ্ডিচারী যাত্রার সকল বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন, আমাকে কেবল 
কঃ ক'রে আমার দেহটিকে বহুন ক’রে হাওড়ায় পিয়ে মান্রাজ্র- 
গামী মেল ট্রেনে উঠতে হবে। কুমার নেপথ্যে ছিলেন কি 
না তা আমার জানবার উপায় ছিল না. কিন্ত এই বন্দোবস্তের 
ব্যাপারে যে সৌরীন প্রত্যক্ষে ছিলেন সেটা আমার প্রত্যক্ষ । 
এই ছয় নম্বর দ্রাউচ লেনের মেসে আমি যাঁর “গেস্ট? হয়ে 
থাকতাম তার নাম হচ্ছে কনিষ্ঠ পাশুব। আশা করি পাঠক- 
দের মধ্যে ধারা নিতাস্ত গৌড়ীয় তারা ‘এযা’ বলে এবং যার! 
কেতা-ছুরত্ত তার] “বাই জোভ? ( By 0০9) উচ্চারণ করে 
এবং পাঠিকাদের সবাই ‘ওমা’ বলে তাদের চম্পকনিন্দিত 
তর্জনী তাদের পুষ্প-মস্থণ গঞ্চে ঠেকিয়ে ভাববেন না যে, কনিষ্ঠ 
পাগুবের এ নামই তার পিতামাতার! রেখেছিলেন । না, কনিষ্ঠ 
পাওবের আর দশজনের মতোই আর একটা ভদ্র রকমের নাম 
ছিল যা তার পিতামাতারা রেখেছিলেন । কিন্ত তার সে নাম 
আমি কোনে! দিন শুনি নি, তার পদ্ধবী কি তাও কোনো দিন 
জানি নি। আমরা তাঁকে সবাই কনিষ্ঠ পাঁওব বলেই জানতাম 
এবং কনিষ্ঠ ব'লে ডাকতাম । পরে তার সম্পর্কে পদ্ববীহীন ছু’ 
তিনটে নামের এক তালিকা শুনেছিলাম কিন্ত তার কোনো 
একটি ভার পিতৃমাতৃঘত্ত নাম কিনা কিন্বা ওসব এ কনিষ্ঠ 
পাণ্ডব জাতীয়ই ব্যাপার কিমা তা জ্বানতে পারি মি। মধ্যম 
দৈর্ধ্ের ময়লা রঙের পাতলা ছিপছিপে মানুষটি এই কনিষ্ঠ 
পাগুব। বেস কুড়ি পেরিয়েছে কিন্ত পঁচিশ পেরোয় নি ব'লে 
মনে হয়। পোষাক পরিচ্ছদে উদাসীন, কেশকলাপের পরিচর্চায় 
বৈরাগ্য-প্রবণ, আহার জীবন ধারণার্থে এবং বিহার অবাস্তর। 
চোঁখ ছুটিতে মাঝে মাঝে একটা দৃষ্টি ফুটে ওঠে যা দেখে 
ইংরাজী ক্রিয়াপদ ৭01) শব্দটি মনে পড়ে--]] কুচ- 
কাওয়াজ অর্থে নয়, তীক্ষ অস্ত্রে শক্ত ধাতু ভেদ অর্থে--তার 
সেই অস্তর্ভেঘী দৃষ্টির সন্মুখে যেন গুপ্ত পুলিসের কোনো ছন্স- 
পোষাকই অব্যাহতি পাবে না। কনিষ্ঠ ১৯১০-এর শেষের 
দিকে পণ্চারীতে এসে অনেক কয় মাস আমাদের সঙ্গে এক 
বাড়িতে ছিলেন | এবং টিমত্রেভেলির কালেক্টার আযাশ (4,519) 
সাহেবের হত্যার পর যখন গুপ্ত পুলিসের] ছু-একজন করে 
ঘোরতর প্রকাশ্য ভাবে আমাদের বাড়ির রাস্তায় সলজ্ বধুর 
মত আনাগোনা সুরু করলেন তথন সেই যে কনিষ্ঠ একদিন 
সন্ধ্যার আবহায়াতে তার সুটকেসটি হাতে ক'রে পণ্চারী 
থেকে এক স্টেশন এগিয়ে সিয়ে ট্রেন ধরে কোথায় উধাও 
হয়ে গেলেন তার পর এই বজিশ-তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে তার 
কোন খবর পাই নি। তিনি জীবিত আছেন কিনা, তাও 
জানি নে। এবং জীবিত থাকলে আক্ত তিনি হিমালয়ের 
কোনে পিরিগুহায় জটাভুট-সমহ্িত হ'য়ে ধ্যানমগ্ন কিন্বা রবীন্র- 
নাথের “ছুরাশা” পল্রের কেশরলাঁলের মত অবশেষে অবনত 
ভুটিয়া পল্লীতে নয় কোনো বন্গপল্লীতে এক বঙ্রকুমারীর 
পাণিপীড়ন ' ক'রে আজ নাসিকার প্রান্তভাগে চশমা বসিয়ে 
নাতনীর বিয়ের কর্ণ রচনায় ব্যাপৃত তাঁও অবগত নই । জানি 
না জীবিত থাকলে এই লেখা তার চোখে পড়বে কিনা | 


১০৪ 


শ্রবাসী 


১৩৫২ 





আমি কমিষ্ঠের সঙ্গে ছাড়া অন্ত কারও সঙ্গে কথা বলতে 
পেলে কিন্বা অন্ত কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে এলে আমি 
যুগপৎ বোবা এবং কালা বনে’ যাই-_এই রকমের একটা কথা! 
কনিষ্ঠ পাশুব মেসে রাই ক'রে দিয়েছিলেন কিনা, জানি নে। 
কিন্ত আমি যত দিন সে মেসে ছিলাম তত দিন কেউ আমার সঙ্গে 
আলাপ করবার কোনো উৎসাহ দেখান নি। আমি নিজে খুব 
গিপ্সিক' নই । আমার প্রক্কতিও নতুন লোকের সঙ্গে হঠাৎ 
আলাপ জমাঁবার পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়, এমন কি 
প্রতিকূলই বলা যায়। সুতরাং আমার দিক থেকে তাদের 
সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেওয়া একেবারেই প্রশ্ন“বহিভূতি ব্যাপার । 
কিন্ত “মহাশয়ের নাম কি?” “নিবাস কোথায় ?* “মহাশয়ের 
কি করা হয়?” “ছেলেমেয়ে কটি?” “নাত-জামাইটি কি 
করে?” ইত্যাদি সৌজন্তশ্থচক প্রশ্নের একটিও সে-মেসের কেউ 
আমাকে কোনো দিন করেন নি। তাদের কাছে আমার অস্তিত্ব 


নিশ্চয়ই ছিল । কিন্তু সেটা যেন শ্রেপ ব্রক্ষের মত- অর্থাৎ নিগুণ . 


নিরালম্ব ও নিরবয়ব! তবে অবশ্য আমার সালোক্যে তারা 
চিদ্ঘন আনন্দ উপলব্ধি করতেন কি না, ভা প্রানতে পারি নি। 

কনিষ্ঠ প্রায় সারাদিন বাইরে-বাইরেই থাকতেন । স্বানাহার 
এবং মিদ্রার সময়ই তাঁকে মেসে দেখা যেত । কোনো কলেজের 
রেজেট্রি বহিতে তার পিতামাতার দেওয়া নামটা সগৌরবে 
. বিরাজ করত কিনা তাঁও শ্রাদিনি। তবে তাকে কোনো দিন 
হামিবলের ইউরোপ ভূখণ্ডে অবতরণের তারিখ নিয়ে মাথা 
ঘামাতে বা শেলী বা সেন্সপীয়রের কাব্যাংশ নিয়ে 
পুলকোচ্ছৃসিত হ'য়ে উঠতে দেখি নি। সে যা হোক, অতিথি- 
বংসল কনিষ্ঠ আমাকে একখানি সুবৃহৎ উপন্াস সংগ্রহ ক'রে 
দিয়েছিলেন । এই উপভাসখানি হচ্ছে ভিক্টর. হিউগোর লে 
মিজ্েরাবল্-_যা শিক্ষিত বাঙালীর মুখে হ'য়ে ফাড়িয়েছে_ লা 
মিজারেবল। বইখানা অবশ্য ইংরাজী অনুবাদ | সুতরাং 
মোটামুটি এমন কথা বলতে পারি যে, মেসের সুপ্রসিদ্ধ রান্না, 
সেই অপ্রশস্ত বদ্ধ গলির (10110 1809) রুদ্ধ প্রান্তে অবস্থিত 
বাড়িতে কলিকাতার মাঁ্ট মাসের গরম, রাতের বেলায় অগণিত 
মশককুলের রুখির অশ্বেষণে অভিযান (বশারিটা তখন বিলাস 
বন্তর তালিকাভুক্ত ছিল) এবং সর্বশেষে মেসের সামনে 
অপ্রশত্ত গলির অপর দিকের বাড়ির ভদ্রলোকটির কোনো উক্তে- 
জক আরক বিশেষ উদ্দরস্থ ক'রে প্রতি রাত্রে রাত ছুটো-তিনটে 
পর্যস্ত তার বাড়ি প্রবেশের সিঁড়িতে বসে উচ্চকণ্ঠে বীর করুণ 
বা হান্ত রসের শ্বগতোক্তি-মাত্র এই কম্মেকট অসুবিধার কথা! 
বাদ দিলে, ভিক্টর হিউগোর সাহচর্ধে সেই মেসে আমি বেশ 
ভালই ছিলাম। 

কিন্ত বঙ্কিম লিখেছেন--সময কারও বসে থাকে নাঁ_এই 
রকমের একটা কথা । সুতরাং মেসের রান্রা থেয়ে-__মশাদের 
কামড় খেয়ে ( কোম্টা বেশি সুস্বাহ তা নির্ণয় তুঃসাধ্য ) এবং 
আরক-সেবী প্রতিবেশীর প্রতি রাত্রের বীর করুণ ও হাস্ত রসফুক্ত 
নান! স্বগৃতোক্তি শুনে জিন ভাল্প্রিত্রনর ভাগ্য অনুসরণ করতে 
করতে অবশেষে আটাশে মার্চ তারিখ এসে গেল। এই 
তারিখে জামার পথ্িচারী রওমা হওয়ার দিন ধার্য করা হয়ে- 
ছিল। 


এই মেসে থাকতে আমি কোনো দিন সন্ধ্যার আগে বাড়ি 
থেকে বেরুতাম না। কিন্ত সেদিন দিনের বেলায় চুল ছাটবাত্র 
সেলুনে গিয়ে চুল ছাটয়ে এলাম । নতুন জামা কাঁপড়ও কেন! 
হয়েছিল। ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ মেসে প্রচার ক'রে দিয়েছেন 
যে, আমার বাড়ি পাবনা এবং আমি সেদিন বিকেলে 
দারজিলিং মেলে পাবনা যাচ্ছি একটা বিয়েতে । সৌভাগ্যক্রমে 
সেখানে কোনো শারলক্‌ হোমস ছিলেন না। থাকলে 
তিনি আমার শেয়াল দ’ স্টেশনে যাবার কথা শুনে নিশ্চয় 
বন্ধু ওয়াট সন্‌ সহ হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বসে থাঁকতেন। 
“পাবনা*টা বোধ হয় পঞ্চারীর সঙ্গে ‘প’এ ‘প’এ মিল 
রেখে নির্বাচিত করা হয়েছিল. সন্তুবতঃ কণিষ্ঠের বিবেক 
সত্যের অপলাপে অত্যন্ত বেদনা বোধ করত । সুতরাং টেনে- 
টুনে সত্যকে যত দুর সম্ভব রক্ষা করে কার্োদ্বার করা 
ছিল ভার কর্মনীতি। “পাঁবনাঁতে পশ্ডিচারীর “প" পর্যন্ত 
সত্যটা অব্যাহত ‘রইল তো_সেটা বিবেকী মানুষের পক্ষে 
একটা কম আরামের কথা নয় | অবস্ত এ সব আমার অনুমান. 
মাত্র। কিন্ত কনিষ্ঠ-প্রচারিত বিয়ের কথাটার তাৎপর্য তখন 
আঁমি বুঝতে পারি নি। মনে হয়েছিল ওটা কনিষ্ঠের অহৈতৃকী 
বাক্য-রচনাঁয় অলঙ্কারপ্রিয়তা। কিন্ত আজ অনুমান করি, 
ওটা ছিল আমার কেতা-ছ্রস্ত চুল ছাটাই ও নতুন জাম! 
কাপড়ের একটা পরোক্ষ কেফিয়ৎ। অর্থাৎ “ঠাকুর ঘরে 
কো? ইত্যাদি । 

পূর্বেই বলেছি এয ক্রাউচ লেনটা একটা বন্ধ গলি, ইং- 
রাজীতে যাক বলে lind lane । এঁর ঘক্ষিণং মুখং অবরুদ্ধ 
এবং এর উত্তর মূখ গিয়ে পড়েছে বউবাজা স্ট্রীাটে। তথন 
হাওড়া ষ্টেশন থেকে মাদ্রাজ মেল সন্ধ্যার সময় ছাড়ত। আমি 
বিকেলের দিকে নতুন জামা-কাঁপড়ে সক্ষিত হয়ে খালি হাতে 
বাড়ি থেকে বেরুলাম। আমার পকেটে মাত্র একটি সম্ক্রীত 
মানিব্যাগ | ( এই মানিব্যাগটি আজও আমার কাছে.আঁছে )। 
তার ভিতর তিনখানি দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরা টাকা- 
পয়স!। এবং এক টুকরো কাগজ তাঁতে অরবিন্দের হাতের 
লেখা কন্তয্নক লাইন-_আমার পরিচয়প্্জ অর্থাৎ Introduction 
1997 পণ্ডিচারীর বন্ধুদের কাছে। আমি ক্রাউচ জেন দিয়ে 
সিয়ে বৌবাজার স্ট্শিহট পড়লাম এবতবোঁবাজধুর সীট পার হয়ে 
একটা! নিরিবিলি রায় চুকে পড়লাম | রাস্তাঁষ্টার নাম মনে 
নেই। (সই রাস্তায় কিছু দুর এগিয়ে একটা খাবারের দোকান 
পেয়ে সেইখানে গিয়ে ফিছু কালোজাম নামক মিষ্টান্ন উদ্নরে 
প্রেরণ কর্ধণাম । তারপর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে শেয়াল 
ছ’র মোড়ে পৌছে হারিসন রোডের ট্রামে উঠে বসলাম | যথাঁ_ 
সময়ে ট্রাম স্ট্যাও রোডে পৌছে গেল । আমি নেমে সরাসরি 
হাওড়া স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম । তখন ট্রেন প্্যাটফরমে 
এসে গেছে। যাত্রীদের ব্যত্ততা-ক্ষিপ্রতা কল-কোলাহলে চাঁরি 
দিক সরগরম হয়ে উঠেছে। আমি একটু এদিক-ওদিক খোঁজ 
করতেই সৌরীনের সাক্ষাৎ পেলাম-_-একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কাম- 
রার সন্মুখে তিনি একটি ট্রাঙ্ক ও হোটখাট বিছানা নিয়ে 
নামার জন্তে ভপেস্ধা করছিলেন। সৌরীনের কাছ থেকে 
আমি পেলাম জেই ট্রর্ঘ--শৃনড ময়, তার ভিতরে বন্য ছিল_- 


জ্যৈষ্ঠ 


সেই বিছানা, একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট (দ্বিতীয় শ্রেণীটা 
অবশ্য কামুক্লাজ__08100990989) এবং বুকস্টল থেকে সদ্ত- 
কেনা গাই বুথবির (00 Boothby ) খুব রঙচঙে মন্দাট- 
ওয়ালা লাভ মেড ম্যানিফেস্ট (1,0৮6 made manifest ) 
নামে একখানি ছ' আনা দ্বামের নভেল। হ্যা, ভাল কথা, 
আর একটি বন্তও আমি পেয়েছিলাম । তবে সেটা স্টেশনে 
সৌরীনের কাছ থেকে, না, মেসে কনিষ্ঠের কাছ থেকে তা মনে 
নেই। বোধ হয় কমিষ্েন্র কাছ থেকেই হবে। 

এই বস্তুটি হচ্ছে খুব সরু কপোর তৈরি কার-সম্ষিত একটি 
নিকেলের পকেট-ঘড়ি। বোধ হয় একের কারও মনে হয়ে 
থাকবে যে এ রকমের একটি রুপোর ফার আভিঙ্গাত্যের একটা 
প্রচণ্ড অভিজ্ঞান । এবং এ রকমের একটি রৌপ্য-অলঙ্কার গলার 
বুলান থাকলে প্রিবিস্বান্‌ (10190618]0 ) গুপ্ত পুলিসের সাধ্য 
নেই যে কাছে ধেসেবা সন্দেহ করে। এবং আমি সেই 
রোৌপ্যাীক্কারটি গলায় ঝুলিয়ে অক্লান বদনে বার*শ মাইল রেলপথ 
পাড়ি দিলাম। পৃথিবীর ইতিহাসে সৎসাহসের এ একটি 
উজ্জ্বলতম উদাহরণ সন্দেহ নেই । 

সৌরীন যে কামরাটির সামনে আমার জ্রদ্ভে অপেক্ষা কর- 


শব ছিলেন আমি সেই কামরাতেই উঠে পড়লাম। সম্ভবতঃ 


স্‌ 


সৌরীন সেই কামরাটিই আমার জন্তে নির্বাচিত করেছিলেন। 
কাষরাটিতে বেজায় ভিড়। এবং সেটা সাহেবদের ভিড়। 
সবাই ইউরোপীয়ান কিনা জানি নে, তবে পায়ের রঙে সবাই 
ইউরোপীয়ান বলে চলে যেতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
গাড়িতে এই রকমের ভিড় আমার কল্পনার মধ্যে ছিল না। 
একটি বুাঢ়োরস্ক বৃষক্ষদ্ধ সাহেব সঙ্ত্রীক উঠেছিলেন এবং 
প্্যাটফরমের থেকে উলটো দিকের একটি নিরিবিলি কোণ 
অধিকার করে ঠিক যেন একজোড়া কপোত কপোতীর মত 
বসে ছিলেন-- সম্ভবতঃ মনে ছিল আশী-আরামে সময় যাবে। 
কিন্ত আহা! বেচারী | ডাকে অবশেষে বেগতিক দেখে স্ত্রীটিকে 
লেডিজ কম্পা্ট'মেন্টে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে হ'ল একাকী । 
নিদ নাকি আখিপাঁতে 

আমিও একাকী তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে 
এ গান সম্ভবতঃ তখন রচিত হয় নি এবং সাহ্বেটিও সম্ভবতঃ 
বাংলা গান জানতেন না। নইলে তিমি নিশ্চয়ই এ রকমের 
একট] গান ধরে দিয়ে মনের ভার কতকর্টা লাঘব করতেন। 
এই সাহেবদের ভিড়ের মধ্যে সেই কামরায় আর একটিমান্ত 
বাঙালী ছিলেন তবে পোষাক তারও ছিল সাহেবী। কিন্ত 
সুখ দেখেই বোবা যায় যে তিনি গৌড়ীয়, ফেরদ-সমাজের 
ক্ষেউ নন। আমি তারি পাশে একটু স্থান ক'রে বসে পড়লাম । 
যথাসময়ে ঘণ্টি পড়ল, গার্ডের বাঁশি বাজল, সবুজ নিশান 
উড়ল। ট্রেন ছলে উঠে চলতে সুরু করল এবং সৌরীনের সুখ 
অপ্য়মাণ হ'তে থাকল । ট্রেনটি প্র্যাটফরম ছাড়িয়ে খোলা 
জায়গায় এসে পড়ল এবং আমরা সবাই হাফ ছেড়ে বাচলাম । 

বাঙালী ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হ’ল অর্থাৎ তিনি 
আলাপ সুরু করলেন । হুঃখের বিষয় ভার নামটি মনে নেই। 
তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, বয়েস সাতাশ আটাশের মত হবে। 


তিনি টু,ছিদাপোলিতে তাঁর কর্মলে যাচ্ছিলেন। এরই 


অপ্রকাশিত ইতিহাসের একপৃষ্ঠ। 


১০৫ 


ক্কপায় আমি সেবার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত্ত হয়েছিলাম 
এবং ডাইনিং-কার, রিক্রেশমেণ্ট রুম, ছুরি কাটা জাপকিন্‌ সণ্ট- 
সেলার (5816 cellar), ভ্ডুইট-স্ট্যাও ( cruet stand ) 
প্রচুর দাড়ি-পৌঁফ-সমধ্বিত “বয়” ইত্যাদির রহ্ড-সঙ্ক'ল ও উদ্বেগ- 
জনক পরিস্থিতি নিধিবাদে পরিহার ক'রে আড়াই দিনের 
রেলপথ পাড়ি দিয়ে নিরাপদে পণ্চারী পৌছেছিলাম । স্বাধীন 
ভারতে যদি ডাইনিং-কারগুলিতে পুরু নরম কার্পেটের আসন 
পেতে চাদির মত ঝকৃঝকে কাসার থালায় পরিপাটি ক'রে 
ভাত বেড়ে পঞ্চব্যপ্তনের বাট সাজিয়ে মেবেতে ব'সে আহারের 
ব্যবস্থা হয় তবে সাহেবদের কি, অবস্থা দাড়ায় ভা মনে মনে 
কল্পনা করি। ৬কেশব সেন-জামাতা শনৃপেজ্রনারায়ণ যখন 
কুচবেহারের মহারাজা তখন তিনি তার সাহেব বন্ধুদের কখনও- 
সথনও খাস বাঙালী কায়দায় ভোক্ দিতেন এ গল্প আমরা 
বাল্যে শুনতাম । এবং এ ভোজ সমাপ্তির মুখে যে অপূর্ব দৃশ্যটা 
পরিদৃশ্তমান হ'ত প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে তার বর্ণনাও শুনেছি । এই 
দৃষ্তের সঙ্গে তুলন! করলে প্রতীচ্যবাসীদের ভোজন-কক্ষ থেকে 
যে আমরা গৌরব অর্জন করেই ফিরে আসি তা বলতে পারা 
যায়। আমাদের অঙ্কপ্রতদে একটা নমনীয়তা, একটা সহজ 
পটুত৷ আছে যা ইটরোপীয়ানদের অঙ্গে নেই । উপযুক্ত 
চর্চায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই নমনীয়তা এই পটুতা যে ইউরোপীয়ান- 
দের চাইতে বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারে সেট] বৈজ্ঞানিক ভাবে 
বলা যাকস। সেষাহোক ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় প্রচুর পরিমাণে 
লুচি সন্দেশ এবং ছু*বেলার উপযুক্ত ভাঙ্গাভুক্কি ( মাচ-শেষের 
গরমে যে ওর বেশি ভাজাতুজির খাচ্ছসূল্য থাকত না সে সম্বন্ধে 
ইন্জিনিয়ার মহাশয় আগে থেকেই অবহিত ছিলেন ) সঙ্গে 
নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন । ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় আরব্য-রজনী- 
কথিত আবুহোঁসেনের মত আহারের সময়ে একজন সঙ্গী না 
পেলে আরাম বোধ করতেন না কিনা জানি নে। তবে 
তিনি সাগ্রহে তার লুচি সন্দেশের সংকার কার্ষে সাহাষ্য করতে 
আমাকে আমন্ত্রণ করলেন । বলা বাহুল্য তার সে আমন্বপ 
ছুরি কাটা ভাপকিন এবং প্রচুর গ্লোকদাড়ি-বিভূষিত “বয়” 
ইত্যাদির কথা স্মরণ করে আমি ততোধিক আগ্রহে গ্রহণ 
করলাম । এই গম্ভীর-বদন “বয়'র| মুক বটে কিন্ত এরা 
আসলে হচ্ছে এক একটি মুখর সমালোচমা। ধুতি দেখলে 
এদের মুখ হয় এক একটি নীরব জিজ্ঞাসার চিহ্ন । 

ট্রেনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভিড় কমতে লাগল এবং 
খড়গপুর পৌঁছে আমরা পাচ ছ’ জন মাত্র রইলাম। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কামরাটা আপন আভিজাত্যে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
হাফ ছেড়ে বাচল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও । 

ইঞ্ছিনিয়ার মহাশয়ের সঙ্গে তার লুচি সন্দেশের সৎকার 
কার্ধে উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করতে করতে বি এন রেলপথ 
এবং এম্‌ এস এম্‌ রেলপথের উপর দিয়ে চিন্ধা-হদের ধার ঘে'সে 
পূর্বঘাট গিরিমালার ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত পাহাঁড়গুলি দেখতে দ্বেখতে 
গোদাবরীর দীর্ঘ পুল পার হয়ে অবশেষে জিশে মার্চ তারিখে 
বেলা প্রায় এপারটার সময়ে আমরা মাদ্রাজ সেপ্টাল স্টেশনে 
পৌছিলাম। সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় ও আমি 
একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ক'রে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথের 


১০৬ 





এগমোর স্টেশনে পৌছিলাম। এবং সেখানে ওয়েটিং রুমে 
লুচি সন্দেশের আর একবার সব্যবহার ক'রে দ্বিনের অবশিঃ 
কাল কাটিয়ে দিয়ে সন্ধ্যার সময় বহ্ুফোটিগাধী বোট মেলের 
যাত্রী হলাম। কিন্ত এইখানে আমাদের ছাড়াছাড়ি হ’ল। 
করিভরূ-যুক্ত ‘কূপে’ ধরণের গাড়ি। প্রতি কামরায় ছুটি ক'রে 
বার্থ, একটি নিচে একটি উপরে । এরই এক কামরায় তিনি 
এবং অন্ত এক কামরায় আমি স্থান পেলাম । মাঝরাতে 
আমাকে পঙ্চারীগামী ট্রেন বরবার কত ভিল্লিপুরাম স্টেশনে 
মামতে হবে । ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের গত্বব্যস্থান আরও দক্ষিণে । 
টেন চলতে আরম্ত করলে ইঞ্ছিনিয়ার মহাশয় করিডর দিয়ে 
ধসে আমাকে ডেকে নিলেন, বললেন-_আসুন, শেষবারের 
মত একবার লুচি সন্দেশ একসঙ্গে খাওয়া যাক। আমি তার 
কাময়ায় গেলাম । সেখানে লুচি সন্দেশের যথারীতি সৎকার 
সাধন ক'রে যখন তার কাছ থেকে বিদায় মিয়ে নিজ কামরায় 
ফিরে এলাম তখন রাত প্রায় নস্টা। সেই যে ১৯১০ ্ীষ্টান্ছের 
মিশে মার্চ রাত মণ্টান্ সময় তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 
এলাম তার পর আর তার সঙ্গে কোনো দিন সাক্ষাৎ হয় নি 
কিম্বা ভার কোনো খোঁজখবরও পাই মি। বাল্যকালে যাজা- 
গানে শোনা ঈীতের একটা পদ কেবলই মনে হ'তে থাকে 
জীবের আসা যাওয়া শ্বকর্ম-গতিকে 
কে রোধিবে সেই আবর্ত-গতিকে 
যাতায়াতের পথে কার বা সাথী কে 
পিকে পখিকে পথের আলাপন । 
জানি না তিনি আজ জীবিত আছেন কি না, এবং জীবিত 
থাকলে এই লেখা তার চোখে পড়বে কি না এবং প্রায় পর়জিশ 
বছরের পূর্বের যটনা তাঁর স্মরণে পড়বে কি না! 
রাত আন্দাজ বারটার সময় ট্রেনটি এসে ভিল্লিপুরামে 
পৌঁছল । এইখান থেকে মাইল পচিশেক দীর্ঘ একটি ব্রা 
লাইন পূর্বযুখে সমুদ্রতীরে পণ্চিচারী পর্বস্ত গিয়েছে । মাঝে 
তিনটি কি চারটি স্টেশন । আমি বোট মেল থেকে নেমে 
প্িচারীগামী ট্রেনে উঠে পড়লাম | যথাসময়ে গাড়ি চলতে 
দুরু করল । একে একে স্টেশন কয়টি পার হয়ে পণ্ডি- 
চারীর ঠিক আগের স্টেশন ভিল্লি়ান্ুরও অতিক্রম করল। 
কিছুক্ষণ পরে, রাত তখন প্রায় আড়াইটে, ইঞ্জিন থেকে 
- ছুইস্লের শব্দ শোনা গেদ। তার পর ট্রেনখানিহ গৃতি- 
বেগ ধীরে ধীরে মন্দীভূত হতে লাগল । তার পর আরও মন্দ, 
আরও মন্দ-_মন্দ-_মন্দতর- মন্দতম হয়ে অবশেষে থেমে 
পিছনের দিকে এক ধাক্কা লাগিয়ে আবার সামনের দিকে 
একটু পা বাড়িয়ে ট্রেনখানি একেবারে স্থির হয়ে দাড়াল । 
বোঝা গেল এই ট্রেনটিতে ভ্যাকুয়াম ত্রেকের কোনো বালাই 
নেই। আমি কামরার দরজা খুলে প্লাটফরমে নেমে পড়লাম । 
এই হচ্ছে পত্চারীর রেলওযে স্টেশন । 
বাকি রাতটুক আমি স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে কাটিয়ে 
দিলাম । পরদিন অর্থাৎ ১৯১০ গ্রষ্টান্বের ৩১শে মার্চ ভোরে 
স্টেশনের বাইরে এসে পুশ পুশ, নামে মাহুষ-ঠেলা এক অপূর্ব 
যানে আরোহণ করলাম | এই অপুর্ব যানের বিশেষত্ব হচ্ছে 
এই যে এ যান পগ্তচারীর বাইরে মাত্রান্ম প্রদেশের আর 


প্রবাদী 


১৩৫২ 


কোথাও এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্ত কোনখানে নেই। এর 
একটি বর্ণনা এইখানে দেওয়া কত'ব্য মনে করছি। কেমনা, 
পণ্চচারী থেকেও এই যান আছ ভাইনোৌসোরদের (1)170380) 
মতই বিলুপ্তপ্রায়। আজ কচি কদাচিৎ এর ছ-একখামি 
চোখে পড়ে, রিকৃশা এর স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করে নিয়েছে । 1 
ঘোড়ায় টান] পাঙ্ীগাড়ির পিছনের বসবার স্থান, পৃষ্ঠরক্ষা এবং 
পা রাখবার জায়গা মাত্র রেখে আর সব যদি উড়িয়ে দেওয়া 
যায় তবে যা থাকে তাই চারটি চাকার উপর স্থাপিত। এর চার 
কোণ থেকে কড়ে আগুলের মতো! সরু চারটি লৌহদণড উঠে 
মাথার উপরে একটি আচ্ছাদন রক্ষা করহে_এমনি উচুষে 
আরোহী স্বচ্ছন্দে তার নীচে বসতে পারে কিন্ত দাড়াতে পারে 
না। সন্মুখের চাকা ছুটির অক্ষদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত লৌহ-নির্মিত 
তৃতীয় ব্র্যাকেটের মতো একটি কায়দা । এই ব্র্যাকেটের মধ্য- 
স্থান থেকে একটি লৌহ আরোহীর হাত পর্যস্ত পৌঁছেছে । 
ধরবার সুবিধার গ্ন্তে এই দণ্ডের প্রাস্তভাগে কাঠের একটি 
আবরণী। এই দ্ণডটিরই প্রাস্তভাগ ধরে ডানে বায়ে সরালে 
যানটিও বায়ে ডানে ঘুরে যায় । এ ঘশুটিই এই স্থলযানের হাল। 

সে যা হোক, এই গাড়িতে চড়ে আমি বার বাড়িতে গিয়ে 
উঠলাম তার নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত জীনিবাস আচারীয়|। ইনি 
তামিল ব্রাহ্মণ । খাটি আর্ধ-চেহারা'। মধ্যম দৈর্ঘ্যের আকৃতি । 
বয়েস আন্দাক্ত ভ্রিশ হবে। গৌরবর্ণ, আয়ত চক্ষু, প্রশস্ত লাট, 
টিকলো নাসা, মুণ্ডিত 'মুখমণ্ডল, মাথার চারদিকে এক ইঞ্চি 
দেড় ইফি পরিমিত স্থাম কামানো এবং বাকি অংশে মধ্যস্থলে 
এক গুচ্ছ দীর্ঘ কেশ__ঠিক বাংলাদেশে আগত উড়িয়া ঠাকুরদের 
যেমন দেখা যায়। এঁর চেহারা! দেখে কেন যেন পেশোয়াদের 
কথা মনে উদয় হয়। ইনি মান্রীজে ‘ইণ্ডিয়া’ নামে একখানি 
তামিল সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতেন। বলা বাহুল্য সেই 
শ্বদেশীঃ যুগে কথায় কথায় ‘সিডিশান’ অর্থাৎ রাজদ্রোহ হ’ত। 
সুতরাং যথারীতি সিভিশামের অন্ত যখন এর নামে ওয়ারেণ্ট 
বেরুল এবং সাদা হ'ল তখন ইনি পণ্চচারীতে এসে এইখাশ' 
থেকে তার কাগজ বের করতে লাগলেম। এই হচ্ছে এঁর পূর্ব 
রাজনৈতিক ছতিহাস। “্ঘদেশী-যুগে দেশী জাহান্দ চালাতে 
গিয়ে লাখখানেক টাকা লোকসান দিয়ে ও-ক্ষেত্রের বাস্তবের 
অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন বলেও শুনেছিলাম | প্রথম 
ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পুরাতন সকল 
হাঙ্গামা মিটিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নতুম 
পৃষ্ঠা ওল্টালেন তখন ইনি মাত্রীজে ফিরে যান এবং বতমানে 
সেইথানেই আছেন। এরই হাতে আমি অরবিদ্দ-লিখিত 
আমার পরিচয়-পত্রখানি দিলাম । 

ঠিক এর চারদিন পর অর্থাৎ ১৯১০ শ্রষ্টান্দের ৪ঠা এপ্রিল 
তারিখে কলিকাতা থেকে কলম্বোপামী ফরাসী যাআবাহী মেল- 
সীমার হ্যপ্রেজ্স 0)00161) যখন প্িচারীর বন্দর্নে এসে 
বিকেল আন্দাজ চারটের সময় নোক্রর ফেলল তখন সেই স্টীমার 
থেকে যতীন্্রদাথ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বসাক নামে ছুটি বাঙালী 
যাত্রী পণ্ডিচারীতে অবতরণ করলেন । এরই বঙ্ষিমচন্দ্র বসাকের 
আসল নাম হচ্ছে বিজ্বরকুমার নাগ আর এই যতীন্দরনাথ মিত্র 
হচ্ছেন__অরবিদ্দ। 





সোভিয়েট সংস্কৃতি 


শ্রীস্ধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে এক একটা খণ্ড প্রলয়কে 
অবলম্বন করিয়া সমাজের ক্পাস্তর ঘটে । এই রূপায়ণ মাশব- 
এ সভ্যতা, এবং সংস্কৃতিকে অভিনব পরিণতির দিকে অগ্রসর 
করিয়া দেয়। প্রমাণের জ্বভ বেশী তুর যাইতে হইবে না। 
১৪৫৩ সালে কনগ্ট্যান্টিনোপলের পতনের কথা ধরা ষাক্‌। 
ইহার পরেই আসিল রেনেসা আন্দোলন । এই আন্দোলন 
শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বর্ম, দর্শন, এক কথায় জীবনের 
যাবতীয় ক্ষেত্রে, এক অভিনব ভাব-বস্ভার প্লাবন বহাইয়া 
দিয়া সমগ্র ইউরোপখণ্ডে এক নবীন চেতনার সঞ্চার করিয়া- 
ছিল। সার্থ ব্রিশতাকী ব্যবধানে ফরাসী বিল্লবোখ সাম্য, 
মৈত্রী এবং স্বাধীনতার অভিনব বাণী আবার ইউরোপীয় সমাজ 
এবং সংস্কৃতির রূপাস্তর ঘটাইয়াছিল । মনে রাখিতে হইবে যে 
এই ধরণের যুগ্রাস্তকারী ঘটনাগুলি সংস্কৃতিরু ক্্পাস্তরের মূল 
কারণ নহে, উপলক্ষ্য মা । 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৮ ) 
সমরে পৃথিবীর এক-যষ্ঠাংশে মানব-সভ্যতার আবার অভিনব 
ক্ূপায়প আরম্ভ হয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের কথা 
বত্যপতযী মহাকালের খাতায় অমর অক্ষরে লিখিত হইয়া 
রহিয়াছে। দীর্ঘ যুগের নিদ্রাবসানে জাত রুশিষার গণ-শক্তি 
মানবের বদ্ধন-মুক্তির মহাত্রত গ্রহণ করে । 

অক্টোবর বিপ্লবের মায়কগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে 
মানবের বন্ধনমুক্তির জভ সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাট্রিক, সামার্জিক, 
অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এই চতুবিবব বিপ্লবের 
সাহাধ্যেই যে হৃতমান মানব-মহিমাকে গৌরবের আসনে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে এ সত্যও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। 

প্রাকৃ-বিপ্লব রুশিয়াতে সংস্কৃতির, বিশেষ করিয়! বিজ্ঞান, 
চারুশিল্প, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের দ্বার জনসাধারণের নিকট 
রুদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে। রুশিয়াতে 
কোন মানস-সম্পদ্ই এখন আর শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া 
সম্পত্তি নহে । লেনিন বলিতেন যে সংস্কৃতি জনসাধারণের 
সম্পদ এবং মানবমনের সৌন্দর্য্যবোধকে সচেতন করিয়! উচ্চতর 
স্তরে উন্নীত করিয়া মাঁহ্ষকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাওয়াতেই 
তাহার সার্থকতা । 

সংস্কতি-বিল্লীবের অগ্রদুতগণেত সম্মুখে সমন্তা ছিল প্রধানতঃ 
হুইটি__সংস্কতির মানের উন্নয়ন এবং অনগ্রসর জাতি(বৃ৪৮০07৪- 
]6)গুলির পক্ষে এমন অবস্থার সৃষ্টি কর! যাহাতে বিপ্লবের 


পথে উন্নততর জাতিগুলির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়। 


চলা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব না হয়। 

এই দ্বিবিধ সমস্তার সমাধানের কৃতিত্ব মুখ্যতঃ &ালিমের 
প্রাপ্য । তিনি নির্দেশ দিলেন যে [0332-এর প্রতিটি 
জাতিকে ত্বকীয় সংস্কৃতি হৃষ্টি করিয়া তাহার বিকাশ সাধন 
ক্ষরিতে হুইবে। এই সংস্কৃতি দৃষ্ঠতঃ জাতীয় কূপ পরিগ্রহ 
করিলেও সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক বিধান প্রচলিত 
থাকিবার ফলে মূলতঃ হুইয়া দাড়াইয়াছিল সাম্যবাদী সংস্কৃতি । 


লেমিন বলিলেন যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাইতে 
না পারিলে জাম্যবাদের বিজয় অভিযান সফলতামঞ্ডিত 
হইবে না। ১৯২০ সালে ইয়ং কম্যুনি্ লীগের তৃতীয় 
কংগ্রেসে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া তিনি 
বলেন যে মার্কসবাদ আয়ত্ত না করিয়া সাম্যবাদী হওয়ার আশা! 
ছরাশা মাত, কিন্ত শুধু মার্কসবাদ আয়ত্ত করিলেই চলিবে না। 
শতাব্দীর পর শৃতাব্দীর সাধনার ফলে বিশ্বের জ্রান-ভাগারে যে 
অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে, সেই ওুঁশ্বর্ষ্যে ব্যক্তি এবং জাতি- 
মানসকে নিষিক্ত এবং সম্বন্ধ করিয়া তুলিতে হইবে । 

সংস্কৃতির ভিত্তি শিক্ষা । ১৯১৮ সালেই ১৭ বংসর পর্য্যস্ত 
বাধ্য শিক্ষা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও 
অস্তবিরোধ এবং জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্ত ১৯৩০-এর 
পূর্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় 
নাই। ১৯৩০-এর পর হইতে কি বিদ্যুৎগতিতে শিক্ষার প্রসার 
ঘটিয়াছে ভবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ১৯১৭ হইতে 
১৯৪৪ এই ২৭ বংসরের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্র ৫ লক্ষ নাগরিককে 
শিক্ষান্রতী হইবার উপযোগী শিক্ষ! দিয়াছে। এই সময়ে 
৪ কোটিরও অধিক নিরক্ষর লোক সাক্ষর হইয়াছে এবং বয়ন্ষ 
ব্যজিদিপের শিক্ষার জন্ত বহুসংখ্যক মাধ্যমিক বিভ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, বর্তমান যুদ্ভারস্তের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বংসরে (১৯৩৬- 
৪০) ১০ হাজার বিষ্কালয় স্থাপন করা হইয়াছে । জীবন-পণ 
যুদ্ধের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার অব্যাহত রহিয়াছে । ১৮১৭ 
সালে যে রাশিয়াতে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ছিল 
শতকরা ২১২ জন, ১৯৪৪ সালে সেই রুশদেশ হইতেই 
নিরক্ষরতা নির্ববাসিত হুইয়াছে। 

রা এবং অর্থনৈতিক নববিধান প্রবর্তনের ফলেই শিক্ষার 
সুযোগ, অবসরের প্রাচুর্য এবং বাস্তব জীবনে অর্থনৈতিক নিরা- 
পত্তা সম্ভব হুইয়াছে। আর এই সমুদয়েরই ফলে বাড়িয়াছে 
সোভিয়েট নাগরিকের জীবনের মাধুর্য্য । তাহার সমগ্র জীবন 
হইয়া উঠিয়াছে আনন্দময়। পুস্তক রচনা. এবং পাঠাহ্থরাগ 
এই আনন্দেরই প্রকাশ। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকে 
খন রূপ দেওয়া হইতেছিল (১৯২৮-৩৩) তখন এক রাশিয়াতে 
যত পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার সংখ্যা এ সময়ে 
জাপান, জার্মানী এবং ইংলণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকসংখ্যা অপেক্ষা 
অনেক বেপী। সাধারণের পাঠাশ্ুরাগ এত বদ্ধিত হইয়াছে যে 
মস্কোর একটি পুস্তকের দোকানে এক দিনেই টলইয়ের 
Resurrection-€র ১ হাজার খণ্ড এবং অপর একটি দোকানে 
পুশকিনের সমগ্র রচনাবলীর ৬০০ থও তিন ঘণ্টারও কম 
সময়ে বিক্রীত হইয়া যাওয়া কবিকল্পনা নহে । ১৯১৯ সালে 
কুশিয়াতে সর্বমোট ২৬হাজ্ার পুস্তকের ৮কোটি খণ্ড প্রকাশিত 
হয়। ২০ বৎসর পরে ১৯৩৯ সালে সেই সংখ্যা বাড়িয়া যথা- 
ক্রমে৪৫ হাক্জার এবং ৭০ কোটিতে দীড়ায়। ১৯১৭-১৮ হইতে 
আজ পর্য্যন্ত পুশকিন, টলষ্টয়, শেখভ, টুৰ্গেনিভ, গগল ইহা 
দের প্রত্যেকের গ্রস্থাবলীরই বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
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রাষ্ট্রে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যগুলিরও আশাতীত 
উন্নতি হুইয়াছে। সোভিয়েট রা হইতে ১১১টি বিভিন্ন 
ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত হয়। মক্ষোর ইন্টার ভাশভাল বুক- 
হাউস একাই ৮৫টি বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করে। ইহার 
মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, উপন্তাস, ন্পকথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ' বিভিন্ন 
বিষয়ের পাত্তিত্যপুর্ণ এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ, বিভিন্ন ভাষার 
শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের- প্রাচীন এবং আধুনিক যুপের-_ গ্রস্থরাত্ির 
অঙ্ুবাদ এই সমস্তই রহিয়াছে । আইনষ্টাইনের বইয়ের কাট তি 
কোন দেশেই বেশী নয়। ইংলণ্ডে বিক্তীত তাহার বইযের 
সংখ্য! নির্ধারণ শ'য়ের হিসাবে করাই সমীচীন হইবে। আর 
রাশিয়াতে ১৯২৭ হইতে ১৯৩৬-এর মধ্যে তাহার পুস্তক বিক্রীত 
হয় ৫৫০০ থও। আপন সিন্ক্লেয়ার, ভিক্টর ছগে, বালজাক, 
ডারউইন, ওয়েলস্‌, হাইনরিখ মান, গুস্তাভ, রিজিয়ার, হহাদের 
প্রত্যেকের রচিত গ্রন্ছই সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রচলিত বিভিন্ন 
ভাষায় অনুদিত হুইয়াছে। ১৯১৩-৩৭ এই পাদ শতাব্দী কালে 
" সাহিত্যবিষয়ক, কৃষিবিষয়ক, সমাজবিজ্ঞান ও রান্দনীতিসংক্রাস্ত 
এবং যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক এহ্থের প্রকাশ যথাক্রমে ৭ গু৭, প্রায় 
৮ গুণ, ১৭ গুণ এবং ২৭ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। 

অভিযোগ করা হয় যে অতীন্তরিয় জগৎ বা অলৌকিক বিষয় 
সম্বন্ধীয় কোন গ্রস্থেক প্রকাশ এবং প্রচার সোভিয়েট তুমিতে 
নিষিদ্ধ। কথাটি সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে অশ্লীল বা কুরুচি- 
পূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশ এবং প্রচার সোভিয়েট আইন অনুসারে 
দণ্ডারহ। 

তার পর মুদ্রীষস্ত্রের কথ! । মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থা দ্বারা সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে কোন দেশ অগ্রসর না পম্চাৎপদ্দ, প্রগতিশীল না প্রতি- 
ক্রিয়াশীল তাহা বুঝা যায়। পৃথিবীর সর্বত্রই মুদ্রাযন্ত্র বিত্তবান 
সম্প্রদায়ের করতলগত এবং তাহাদের শ্বার্থের রক্ষক । সোভি- 
যেট ভূমিতে সর্বপ্রথম এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 
সোভিয়েট-তন্তর স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই আইন করিয়া দেশের সমস্ত 
মুদ্রাষন্ত্, সংবাদপত্র এবং পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার-ব্যবস্থার 
কর্তৃত্ব সোজিয়েটগুলিকে দরিয়া দেওয়া হইয়াছে |. এই 
ভাবে বর্তমান যুগে সংস্কৃতির অন্তমত শ্রেষ্ঠ বাহন মুদ্রাযন্ত্রের 
উপর জনসাধারণের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হুইয়াছে। 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গ্রচ্থাগার, পাঠমন্দির, রঙ্গ- 
মঞ্চ এবং চিত্রগৃহের উপর কর্তৃত্ব রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক 
তিানিসনহের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । (তুলনীয়__ 

, The citizens of the U.S.S.R. are guaranteed 
by law : (a) freedom of speech; (b) freedom of the 
press; (c) {freedom of assembly, including the holding 
of mass meetings; (d) freedom of street 2 
and demonstrations. 

“These civil rights are ensured by placing at the 
disposal of the working people and their organisations 
printing press, stocks of paper, public buildings, the 
streets, commumcation facilities and other material 


requisites for the exercise of these rights.>— (Article 186 
91 the Soviet Constitution.) 


১৯১৩ সালে অর্থাৎ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ আরস্ত হইবার অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী বৎসরে সমগ্র রুশিয়াতে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত 
+৫৯খানা আর ১৯৩১ সালে রুশিয়ায় ৮৫৫০খানা সংবাদপত্র 


প্ৰসঙ্গক্তমে . 


প্রকাশিত হুইত। প্রথমোক্ত বংসরে দৈনিক ২৭ লক্ষ এবং 
শেষোক্ত বৎসরে দৈনিক ৪৭,৫২০,০০০ খানা সংবাদপত্র বিক্রীত 
হইত । বিখ্যাত বিখ্যাত পজ্জিকাগুলির গ্রাহকসংখ্যার কথা 
ভাবিলে বিস্বয়ে অবাক হইতে হয়। দৃষ্টাস্ব-স্বরূপ 1060 
(দৈনিক বিক্রয় ২০ লক্ষের বেশী ), 75655 ( দৈনিক মুদ্রণ” 
সংখ্যা ১৬,৬০০০০) এবং [৮১৭ (দৈনিক মুঝ্রণ-সংখ্য!॥ 
৪৮০০০০ ) এর উল্লেখ: করা যাইতে-পারে । সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 
শিশু সংবাদপত্র Psonerskya Pravda ( The Pioneer 
Truth )-র গ্রাহক সংখ্যা ৯০০০০০ । আমাদের দেশের সর্ব্বা- 
পেক্ষা বহুল প্রচারিত পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা ইহার দশ ভাগের 
এক ভাগ হইলেও কর্তৃপক্ষ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিবেন। 
রুশিয়াতে ১৮৮০ থালা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 
ইহাদের মোট প্রচারসংখ্যা ২৫ কোটি। 

বড় বড় কারখান! এবং শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব 
সংবাদপত্র আছে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাপ্তাহিক এবং 
কতকগুলি একদিন অস্তর একদিন প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ 
সালে এই ধরণের সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৪৬০৪ । 
অপেক্ষাক্কত ক্ষুত্র শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান, যৌথ ক্ৃষি-কেন্্র ও 
বিভ্ভালয়সমূহের হাতে বা টাই্পরাইটারে লেখা প্রাচীর 
সংবাদপত্র (দা গা] ৩৪ 19819: ) আছে । বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান- 
গুলির প্রত্যেক বিভাগই নিজস্ব প্রাচীর সংবাদপত্র প্রকাশ করে। 
ইহা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ সংবাদপত্রের ব্যবস্থাও রহিয়াছে । বীজ 
বপম এবং শঙ্ভ সংগ্রহ কালে 110%07 [ু'ণ00৮-এ বসান ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র সুদ্রাযন্ত্র ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেওয়া! হয়! সঙ্গে সঙ্গে বেতার- 
যন্ত্রের ব্যবস্থাও থাকে। তাহার সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া 
সংবাদপত্রাকারে মুদ্রিত করিয়া কর্মরত নবনারীর মধ্যে 
প্রচার করা হ্য। লালফৌজ এবং লালনৌবহরের নিজস্ব 
সংবাদপত্র আছে | ইহাদের নাম যথাক্রমে ‘The Red Star’ 
ও “'॥6 [৪৮5 | এই সমস্ত সংবাদপত্র উ্ীয়মান লেখক- 
দ্বিগকে শ্ব স্ব সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিয়া থাকে 
এবং প্রধানতঃ ইহাঁদেরই সাহাষ্যে এক বিরাট সাহিত্যিক 
গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। কারখানাসংলগ্ন যুদ্রাযন্রগুলি কন্দা- 
দিগের রচিত কাব্যগ্রন্থ, নাটক, উপস্থাস ইত্যাদি প্রকাশ করে। 
এই ভাবে যে সাহিত্যের স্ব হইয়াছে তাহা কর্মীদের আঁশা- 
আকাজ্্ার শ্বতঃদ্কৃর্ত প্রকাশ এবং প্রকৃতই গণ-সাহিত্য পদ্ব- 
বাচ্য। 

জনসাধারণের সেবার আদর্শে অনুপ্রানিত সোভিয়েট ঞ্রব- 
যন্ত্র বৈজ্ঞানিক পঞছ্ছতিতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে উদ্দার করিয়া 
তোলে । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখা হয় যে এই উদ্বারতা? 
যেন গণ-স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। উৎকোচের সাহাষ্যে 
ইহাকে বশীভূত করা চলে না। যাবতীয় ভণ্ডামি, অসত্য, 
দুর্নীতি এবং মানববিদ্েষের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে ইহা 
অতুলনীয় । কেবলমাত্র প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাহক বলিয়া 
পৃথিবীর যে-কোন দেশের মুদ্রাষন্ত্রের তুলনায় সোতিয়েট ঝুদ্রাযন্্ 
অধিকতর গণতান্ত্রিক ; রাষ্ট্রের অক্লান্ত চেষ্টার কলে সোডিয়েট . 
মুদ্রাষন্ প্রকুতই গৃণ-স্বার্থের রক্ষক হুইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার 
'উন্নতিও হইয়াছে অভাবনীয় । বর্তমান যুদ্ধারন্তের পূর্বের রুশিয়া 


- জ্যৈষ্ঠ 
হইতে ৭০টি 
হইত ৷ | f | | 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত যে সমস্ত সাধারপণতন্ত্রের প্রাকৃ- 
বিপ্লব যুগে কোন বর্ণমালা ছিল না অথবা যাছাছের ভাষায় 
সতি অন্পসংখ্যক পুস্তক বা সংবাদপত্র প্রকাশিত হুইত বিগত 
-*ংঅপ্তবিংশতি বংসরে তাহাদের মধ্যে ৪০টি সাধারণত নিজ 
সাহিত্য স্থঠি করিয়াছে । অক্টোবর বিপ্লব সোভিয়েট ভূমিতে 
প্রচলিত যাবতীয় ভাষা. এবং সাহিত্যকে মুতন প্রেরণা দান 
করিয়া! পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে । . উৎকৃষ্ট অথচ বহুকালবিস্বৃত 
গরন্থরান্ধি নূতন করিয়া প্রকাশিত, পঠিত এবং আলোচিত 
হইতেছে । বিভিন্ন ভাষার চারণ কবিদের রচনা ইহার মধ্যে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আজেরবাইজান, 
ককেশাস প্রভৃতি অঞ্চলের চারণ কবিদ্বিপের রচনা সাহিত্য- 
ভাগারের পুষ্টিসাধন করিয়া রুশ-সাহ্ত্যিকে জগতের অন্ততম 
সম্বদ্ধ সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে । 

এই সাহিত্য পণদেবতার আবন-আলেখ এবং আদর্শের 
দিক হইতে ইহা যে-কোন সাহিত্য অপেক্ষা প্রগতিশীল । বিশ্বের 
, জ্ঞানভাগারকে ইহা! করিয়াছে সম্বন্ধ । স্বীয় আদর্শ প্রচার 
করিবার অছ্ ইহা এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছে । এই 
T উপায়ের নাম দেওয়া যাইতে পারে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ 
( Socialist Realism ) | 

সোভিয়েট সাহিত্যিক এবং বার্ভাজীবী সম্প্রদায় সমাজের 
একটা বিশেষ সন্মানভান্দন অঙ্গ । এই ত সেদিন Presidium 
of the Supreme Soviet of the U. S. ৪. এর 
আদেশে ১৭২ জন লেখককে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করা 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সোভিয়েট রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ 
সম্মান “অর্ডার অব. লেদিন” এবং “অর্ডার অব. দি রেড ব্যানার 
অব. লেবার? উপাধিতে ভূষিত হুইয়াছেন। আঁলেক্সি টলয়, 
- মিখাইল শোলোথভ প্রস্থৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক 3০- 
preme Soviet of the U: S. S. R-এর সদন্ত । 


সাথিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও সমান তালে পা 
ফেলিয়া! চলিয়াছে। বিজ্ঞানের কোন বিভাগই আছ আর 
উপেক্ষিত বা অনাদূত নয়। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠান মস্কোর “একাডেমি অব. জায়েন্সেসএর সংশ্লিষ্ট 
বিজ্ঞানাগারগুলি আধুনিকতম যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে 
সুসজ্জিত এবং সুসম্বদ্ধ । ১১৪০ সালে রুশিয়ার ৭০০ বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাগারে মোট ৪০০০০ গবেষক গবেষণা-কার্ষ্যে ব্যাপৃত 
ছিলেন। এতঘ্যতীত ৫০০ পরীক্ষানূলক ক্কষিকেন্তর, ৩৪টি মান- 
"ৰ মন্দির, ছুই শতেরও অধিক যাছুঘর এবং সরকারী গ্রন্থাগারে 
বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা! চলিতেছিল । 

সংস্কৃতির অন্তান্ত অঙ্গ এবং বাহন- রঙ্গমঞ্চ চলচ্চিত্র 
ইত্যাদিও উপেক্ষিত হয় নাই। অনেকেরই হয়ত ধারণা যে 
সোভিয়েট তুমি Puritan অথবা শুচিবার্ধীর দেশ। তাহারা 
হয়ত মনে করেন যে সেদেশে সকলেই বিজ্ঞান, পঞ্চবাধিকী 
পরিকজনা ও অন্নবস্ত্রসমন্তার সমাধানকলে নিজেদের সমগ্র 
শক্তি-সামর্ধ্য এবং সমর নিয়োজিত করিয়া থাকেন । এ ধারণ] 
কিন্ত একেবারেই ভ্রান্ত। সঙ্গীত এবং জভভা্ত চারু ও কারু শিল্প 


সি এ 


ncaa পাপাপাপাপালাপীলপাললীলপাপ লালা ল পাপ: 


বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত 


_ লোভিয়েট সংস্কতি 


১০৪ 
এত প্রসার লাভ করিয়াছে যে পূর্বে যাহার! যাবতীয় মানস- 
সম্পদের উপভোগ হইতে বঞ্চিত ছিল, তাহাদেরই বিরাট একটি 
অংশ আশ শিল্পাহ্‌য়াপী এবং শিল্পরসিক । 

বিশ্বের সংস্কতিভাগারে (সোভিয়েট নট এবং নাঁট্যকারদের 
দাদও অপরিসীম । রুণীয় না্ট্য-সাহিত্য পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ 
না্ট্য-সাহিত্যের সহিত সমকক্ষতার দাবি করিতে পারে। 
বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নটদের নাম করিতে হইলে Moskvin, 
Kachalov এবং 05luzhevকে বাদ দেওয়া চলে না। 
নাট্যোয়তির জঙ্ত সোভিয়েট সরকার অক্কৃপণ হন্তে অর্থব্যয় 
করিয়াছেন এবং করিতেছেন। 


১৯৪১ সালের-১লা জানুয়ারী রাশিয়াতে মোট ৮২৫টি রঙ্গা- 
লয় ছিল জার ১৯১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫৩ | পূর্বের 
যে মস্কোতে ৭1৮টি মাত্র রঙ্গালয় ছিল, আত সেখানে রঙগালয়ের 
সংখ্যা চল্লিশটি। গত সাতাশ বৎসরে -সস্কো, লেনিনগ্রাড, 
ইরেভান, মিনক্ক, ইরানোভো, কিরভ, ম্মোলেনক্ক, রস্টভ 
6০৮ প্রভৃতি স্থামে বহু মুতন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
লেলিনগাছ, মস্কো এবং কিরভের Opera ও Ballet এবং 
মস্কোর, বিশ্ববিখ্যাত" আর্ট থিয়েটারের সঙ্গীত ও অভিনয়ের 
মান (৪৫৭৪৮৭ ) ইউরোপের যে-কোন রাজধানীর তুলনায় 
উন্নততর ধরণের । 

প্রায় প্রত্যেক সোভিয়েট নাট্যালয়েরই নিকন্ব নাট্যবিস্ভালয় 
আহে। কলে ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজন্ব নাট্যভঙ্গী গড়িয়! 
উঠিয়াছে। জাতীয় রঙ্দালয়গুলি Commissariat of Edu- 
08600-এর অধীন হুইলেও ইহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা. 
বহুলাংশে ন্বাকর্তৃত্মুক্ত ৷ 

বিখ্যাত অভিনেতৃ সঙ্ঘগুলি ছোট শহর, যৌণ কৃষিক্ষেত্র 
( Collective Farm ), মুদ্ধক্ষেত। নৌঘাটি প্রভৃতি স্থানে 
অভিনয় করিবার জন্ত শ্রীষ্মকালে শফরে বাহির হয়। ইহারা 
শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান এবং যৌধ ক্ষিক্ষেত্রসংলগ্ন মাট্যালয়সমূহকে 
মধ্যে মধ্যে নিজেদের অভিনেতা! পাঠাইয়া এবং অন্তান্ভ নানা 
ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে | ইহার ফলে সর্ধজ নাট্যকলার 
দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছে। লালফোঁজ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি 
মিজেরাই রঙ্গালয় পরিচালিত করে । এই প্রসঙ্গে লালফৌজ 
পরিচালিত অর্কেন্্রীর কথাও উল্লেখযোগ্য । 

বন্ধনমুভ্ত সোজিয়েট নরনারীই প্রধানত: আধুনিক কুশীয় 
মাটকের পান্রপাত্রী। অভিনব স্বাধীনতা ও জীবনের অন্তহীন 
সম্ভাবনার আনন্দে উৎফুল্ল এবং প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে চঞ্চল এই 
মানব-মাঁলবীর দল কিন্ত সাম্যবাদী সমাজন্ত্রির পথে যে সমস্ত 
অন্তরায় আছে তাহার প্রতি উদ্বাসীন নছে। . 

দেশ-বিদেশের প্রাচীন নাটকের কদ্বরও রুশিয়াতে কম 
মহে। মক্ষৌর রঙ্গালয়গুলিতে শেক্সপীয়ারের নাটক যত 
অভিনীত হয় তত বোধ হয় লগুনেও হয় না। ১৯৪২-৪৩এর 


স্মরণীয় শীতকালে যখন ভীষণ সমরতরঙগ মক্কো এবং লেনিন- 


গ্রান্তের দ্বারপ্রান্তে ভাক্ষিয়া পড়িতেছিল তখনও ভক্মাতীরে' 
যুদ্ধকালীন ক্বাজধানী কুইবিশে্ড এবং জর্ছিয়ার টাইক্লিস্‌-এ 
গোল্ডশ্মিথের “She ৪9008 to conquer” এবং শেক্স- 


১১৩ 


গ্রবালী 


| ১৩৫২ 





পীয়ারের অমর নাটক হ্যামলেটের অভিনয় উপলক্ষ্যে প্রেক্ষাগৃহে 
দর্শকের অভাব ঘটে নাই । 
চলচ্চিত্রের উন্নতির ব্রন্ভও চেষ্টার ক্রুটি করা হয় নাই । চল- 
চ্চিত্রের মত্ত সুবিধা এই যে, ইহা! অত্যন্ত সহজেই সাধারণ্যে 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সোভিয়েট ভূমির জীবনধারা সুন্দর 
এবং নিখুত ভাবে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হুইয়াছে। কাজেই 
দেশের নাড়ীর সহিত ইহার যোগ ঘনিষ্ঠ । তুলনীয় 
“The virtue and significance of Soviet cinematu- 
graphy 1s that 1 gives & true portrayal of 119 in our 
own Soviet country and has really become, of all arts, 
the closest to the masses; that 5৮ 18 actively contnbuting 
to the futher conmderation of our new system of 
society; that 26 has a great formative influence on the 
mind of the Soviet people. To this 18 due its immense 
populanty among the peoples of the U.8.S.R., ther 
high opinion and encouragement of the art.”—(U SSR. 
Speaks for Itself—p. 311.) 


বিগত এবং চলিত যুপের স্মরণীয় ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া 
বহু চিত্ৰ প্রস্তুত হইয়াছে । দৃষ্টাত্ত-স্বরূপ ‘Lenin in October’ 
‘Lenin in 1918’ বং ‘Defence of Tsaritsyn’-a 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমানে “রুশিয়াতে চিত্রগৃহের 
সংখ্যা প্রায় ৪০০০ । 

প্রযোজক, কাধ্যপরিচালক, দৃস্যচিত্র লেখক এবং &,ডিও 
শিল্পীদের শিক্ষার অত মস্কোতে (36816 Institute of 
Cinematography" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার শিক্ষা 
অবৈতনিক এবং শিক্ষার্িগণ সরকার হইতে নিয়মিত ভাতা 
পাইয়| থাকেল । চলচ্চিত্রযন্ত্র শিঙ্গীদিগের শিক্ষার অন্ত লেনিন- 
গ্রানে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান এবং চলচ্চিত্রের উন্নতিবিধানের 
ভরন্ত মক্কোতে গবেষণাগার রহিয়াছে ( ভ্র্টব্য—U. S. 19. 78, 
Speaks of Itself—p. 831) 

সংস্কৃতি-বিপ্লবের ফলে বিগত সপ্তবিংশতি ঘংসরে রুশিয়াতে 

এক অভিনব বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হুইয়াছে। 
কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টা্শ কংগ্রেসে ঠালিন বলেন যে জনগণের 
মধ্য হইতে উদ্ধৃত এই বুদ্ধিজীবীর দল সংস্কৃতি-বিপ্রবের এক 
অভিনব ফল । ধমতাস্ত্রিক সমান্ধে বুদ্ধিজীবীর দল জনসাধারণ 
হুইতে বিয়ুক্ত। কিন্ত সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বৃহত্তর 
সমাজেরই একটা অংশ এবং সমাজ-সেবা ইহার আদর্শ। 
সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিস্তার যে ভাবে খটিতেছে, আশা করা 
যায় যে অদুর ডবিস্যতে সমগ্র সমাজ পরিপূর্ণ ভাবে শিক্ষিত এবং 
সংস্কতিবান হইয়া উঠিবে। 

De Hewlitt বলেন যে রুশীর ভাষায় সংস্কৃতি কথাটি 


পা... 


সর্ব্বাপেক্ষা বহুলব্যবন্থত শব্দ । ধনতাম্লিক সমানে সংস্কৃতিবান 
ব্যক্তি এবং শ্রেণীর কথ! শোনা যায়। সোডিয়েট ভূমিতে কিন্ত 
সংস্কৃতিকে এই ভাবে খর্ব বা সীমাবদ্ধ করা হয় দাই । সংস্কৃতি- 
বান গোটা একটা জাতি সুষ্ঠি করা সোভিয়েটের সাধনা । 
প্রত্যেক নাগরিকের অন্ত অবসর, মিরাপত্ভা এবং সুযোগের 
ব্যবস্থার অভ্তম প্রধান উদ্দেন্ভ এই আদর্শের ক্পায়ণ। } 


“There 1s one word more than all others on the lips 
of Soviet people. It 18 the word ‘culture’. *** We 
speak of men of culture. We speak of the cultured 
classes. The Soviet ‘people limit nether the word nor 
the thing for which 2৮ stands. The Soviet people have 
700 cultured classes and seek none. ‘They seek a wholly 
cultured people, and in order to arrive at that 19816 
they seek to give leisure, security and opportunity to 

‘— (Socialist Sixth of the World by De Hewht— 
PP. 12738.) . রা iz] 


সাম্যবাদী সংস্কৃতি জাতি-মানসকে সনঞ্জীবিত করিয়া 
তাহাতে অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। আর তাহারই ফলে 
জাতীয় জীবনের দারুণ ছুদ্দিনেও সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে জীবন- 
মরণ ঘুদ্ধের সর্বববিধ দাবি পুরণ করা অসম্ভব হয় মাই। লাল 
ফৌজ, লাল নৌ এবং বিমানবহরের পক্ষে কোন দ্বিনই যথা- . 
সময়ে এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিমান, ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদ 
ইত্যাদির যোগান পাওয়া কঠিন হয় নাই। 

দেশের যাবতীয় সংস্কতিনূলক এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, 
সমস্ত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং শিল্পী 
সকলেই আজ অমররত বাহিনীর প্রয়োজনে এবং চিত্তবিনোদনে 
নিজেদের বিশেষ ক্ষমতাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। কাজেই 
দেখিতে পাই যে Komarov, Fersman, Lysenko, Bach 
প্রভৃতি প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক U. 5. 8. 13-এর নূতন নুতন 
অঞ্চলের শিল্পোৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন, শ্রমশিল্পের 
পক্ষে অপরিহার্য্য কাঁচা মালের সন্ধান, ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের 
পরিমাণ যৃদ্ধি সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। 

এই যুদ্ধকালেই রচিত Dmitri Shortakovich রচিত 
‘Ninth Symphony’ সঙ্গীত-জ্ূগতের একটি অনবন্ত এবং 
অনুপম সা | ॥M. Sholokhov, A. Tolstoy, I. Erhen- 
bourg, Wanda Wasilewske, K 9110000% প্রভৃতি 
খ্যাতনামা! সোভিয়েট সাহিত্যসেবী বহুলাংশে বর্তমান যুদ্ধের 
ঘটনাবলী হইতে তাহাদের সাহিত্য-হুষ্টীর প্রেরণা পাইয়াছেন ॥ 
আবার ইহাদের স্ষ্ঠ সাহিত্যই সমররত বাহিনীকে মহৎ হইতে 
মহুভর আাক্মোৎসর্পের অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। ঃ 


টেনেসী নদীর কথা 
(১) 


শ্রীকমলেশ রায় 


বর্তমানে চারদিকে নানাক্ষপ পরিকল্পনা বা প্রযানিতের 
কথাবার্থা চলছে। সেই স্থঅে টেনেসী নদী ও টেনেসী ভ্যালি 


অথরিটি-__-সংক্ষেপে টি ভি এ-র (['7A) মাম প্রায়ই শুনতে 
পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের বছ পাঠকের মনেই টেনেসী নদীর 


ইজ্াষ্ঠ 


পরিকল্পন সন্বদ্ধে কৌতুহল জেগেছে । এই কারণে টি ভি এ-র 
কার্যকলাপের একটি মোটা মু্ট বিবরণ দেওয়া এ সময় প্রয়োজন 
বোধ করছি। 
দেশের দারিদ্র্য ও ছুরবস্থার কারণ ও প্রতিকারের কথা 
ভাবতে গেলে দেখ! যায় মানুষকে বাচতে হবে প্রকৃতির 
অবলম্বন করে । মানুষের প্রয়োজন নানারূপ, প্ররু- 
তির ধনসম্পদও অল্প নয়। কৃষিজাত দ্রব্য, খনিজ সম্পদ, ব্যবসা- 
বাণিজ্য ইত্যাদি যেমন বর্তমান সভ্য জাতির পক্ষে প্রয়োজন, 
শিক্ষা, স্বাস্থা, বিশ্রাম, অবসরও তেমনি কাম্য । এই সমস্ত 
পেতে হলে প্রকৃতিকে জয় করতে হবে-_-তাকে অবহেলা করে 
বা তার রিপক্ষে দাড়িয়ে নয়_তাকে বুঝে বৈজ্ঞানিক ধারায় 
বাগ মানিয়ে। প্রকৃতির সম্পদ ধারাবাহিক ভাবে আহরণ করা 
এবং জনমগ্ডলীতে বন্টন করা একটি বিরাট. জাতীয় পরিকল্পনা । 
বিগত মহাযুদ্ধের দশ বছর পরে সারা! পৃথিবীতে ভয়াবহ অর্থ- 
নৈতিক অনটনের গভীর ছায়া নেমে আসে । অর্বাভাব, বেকার- 
সমন্তা মহামারী রূপ ধারণ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেপ্ট ও সীনেটর জর্জ নরিস ১৯৩৩ 
সালে দেশের বিভিন্ন অংশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের পরি- 
+ কল্পনা করেন। এইরূপ পরিকল্পনায় দেশাংশ ব179210 বেছে 
' নেওয়া হবে প্রাকৃতিক খণ্ড অনুসারে, প্রদেশ, 
বিভাগ বা জেল! হিসাবে নয়। কারণ লোহার খনি, তেলের 
খনি, কয়লা, বনজঙ্ষল, নদনদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ রাজ- 
নৈতিক ধার! বা সীমারেখা মেনে চলে না । 
রুজভেপ্ট ও নরিসের মতে এই 
প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের পরি- 
কল্পনা করা হবে এক একটি নদীর 
অববাহিকা ধরে। নদীর অববাহিকাকে 
দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি 
স্বাভাবিক ভূখণ্ড মনে করবার বিশেষ 
কারণ আছে। প্রথমতঃ কৃষি ও 
জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে জলের বিশেষ 
প্রয়োজন। প্রত্যেক নদীই বর্ধার ছ-তিন 
মাস ভয়াবহ বস্তা আনে এবং প্রচুর 
আর্থিক ক্ষতি সাধন করে এবং মান্য 
ও গবাদি পশুর প্রাণ নাশ করে। 
আবার বর্ধার পরেই নদী অচিরেই এত 
নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে তা থেকে চাষের 
হবৰ" ও. পানের যোগ্য পরিষ্কার জল 
যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না। ফলে 
জমিতে যথেষ্ঠ পরিমাণে ফসল উৎপন্ন 
হয় নাও দেশে মহামারী দেখা দেয়। 
আবার নদীর এই ছুই চরম অবস্থা, 
অর্থাৎ বন্ধা ও শুফতা, নৌকা প্রীমার 
চলাচলের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। 
সুগম জলপথের অভাবে কাঁচামাল 


টেনেলী নদীর কথা 
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করে রাখতে হবে । অধিকন্ত এই জলাধারের সঞ্চিত জল হতে 
প্রচুর পরিমাণে বিহ্যং উৎপন্ন কর! যেতে পারে-_যা! বর্ধমান 
শিল্পকারখানায় প্রাণস্বরূপ । অতএব দেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও 
শিল্প বাণিজ্যের পরিকল্পনায় নদীর মূল্য কতখানি এবং নদীর 


_ অববাহিকাকে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ভূখণ্ড বলে মনে করবার 


যুক্তি কি তা স্পষ্টভাবে দেখা গেল। 

এই বিষয়টি পরিষ্ার ভাবে বিশ্লেষণ করে প্রেসিডেন্ট রুল্জ- 
ভেণ্ট বলেন যে যুক্তরাষ্রে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলসমূহ অনুন্নত অবস্থায় 
রয়েছে, এবং প্রস্তাব করেন এই পরিকল্পনা টেনেসী নদীর 
অববাহিকাতে প্রথমে প্রয়োগ করা হোক । এই জন্ত প্রয়োজন 
“টেনেসী ভ্যালি অথরিটি” (Tennessee Valley Authority) 
নামে একটি সমিতি গঠন করা । এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হবে . 
টেনেশী নদীর অববাছিকাকে (৪১,০০০ বর্গ মাইল অর্থাৎ 
বাংল! দেশের অর্ধেক) পুনরুজ্জীবিত কর! ; সেখানকার ও সমগ্র 
জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা1। সমিতির 
হাতে যেমন এই বিরাট, দায়িত্ব অর্পণ করা হবে তাকে তা! 
পালন করবার মত স্বাধীনতা ও ক্ষমতাও দেওয়! প্রয়োজন 
হবে। টিভি এ-র মুখ্য উদ্দেশ্য হবে সম্পূর্ণ টেনেসী নদীতে 
৬৫০ মাইল অবধি বৎসরের সকল সময় অস্ত: ৯ ফুট গভীর 
জলজোত পোষণ করা। সঙ্গে সঙ্গে বন্তা নিবারণ, বিদ্ৎ 
উৎপাদন, বনরক্ষা, আবাদী জমির ধ্বস ও ক্ষয় নিবারণ 
ইত্যাদিও তাকে দেখতে হবে। 

গোড়ায় এনিয়ে অনেক বিরোধিত! হয়েছিল। এরক 





নরিস বাধ, ২৬৫ ফুট উচু, ১৮৬০ ফুট দীর্ঘ । ১ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যৎ- 
শক্তি উৎপাদন করে। এই বাঁধের সাহায্যে ৬৩০ বর্গমাইল পরিমিত 
পার্বত্য অঞ্চল বিশাল সুরম্য হ্রদে পরিণত হুয়েছে। f 


সরবরাহে ও বাণিন্ধ্যদ্রব্যসস্তার গমনাগমনে বিশেষ বাধা জাতীয়তাবাদী দুরদৃষ্টি সকলের থাকে না। কেউ কেউ ভাব-. 
ঘটে । নদীকে সারা বছর বাচিয়ে রাখতে হলে বর্ষার জল সঞ্চয় লেন তাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে। প্রথমতঃ, নদী রাজনৈতিক - 
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গণ্ডি মেনে চলে না। টেনেসী নদী সাতটি বিভিন্ন প্রদেশ বা 
ষ্টেটের মধ্য দিয়ে একে বেঁকে বয়ে চলেছে__টেনেসী প্রদেশ, 
মিসিসিপি, কেন্ট,কি, আলাবামা, জর্জিয়া, উত্তর ক্যারোলিনা ও 
ভাৰ্জিনিয়া । ষ্টেটের কর্ম্মসচিবরা ভাবলেন বুঝি বা তাদের 
" ক্ষমতার উপর অযথ! হস্তক্ষেপ হতে চলেছে। এছাড়া ছোট 
ছোট বিদ্যুৎ কোম্পানীর! ভাবল তাদের একচেটে ব্যবসা বুঝি 
মারা যায় । কয়লার খনির মালিকরা ভাবল টি ভি এ-র সস্তা 
বিাৎ হলে বুঝি তাদের কয়ল! বিক্রী কমে যাবে (কিন্ত পরে 
দেখা গেল প্রকৃত পক্ষে কয়লার চাহিদা আরও বেড়ে গিয়েছে) । 
কিন্তু কোনও বিরোধিতা টিক্ল না; ক্ষুদ্র স্বার্থের যূপকাষ্ঠে 
বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ বলি দিতে যুক্তরা্র গবন্মেণ্ট মোটেই রাজি 
নয়। ১৯৩৩ সালের ১৮ই মে ‘টেনেসী ভ্যালি অথরিটি’ স্ষ্ট 
করে কংগ্রেস থেকে ‘এক্ট’ পাস হ’ল। অবশ্য গোড়ার দিকে 
টি ভি একে নানান বিনিযুক্ত স্বার্থের (vested interst) 
বিরুদ্ধে অনেক মামলা মোকদ্ষমা লড়তে হয়েছিল। 
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টি ভি এ হ'ল একটি স্থায়ন্ত সমিতি ; বহু বৈজ্ঞানিক, 
ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর, আদর্শবাদী, অর্থনীতিবিদ প্রমুখ বিশেষজ্ঞ 
নিয়ে গঠিত। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, সকলে কান্ধ করছেন দেশের ও 


প্ৰানী 
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টেনেশী নদীতে বাঁধের সাহাযো জল-নিয়ন্ত্রণের উপায় 
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জাতির উদ্দেশে । প্রকৃতির সম্প্ম আহরণ করতে হবে, দেশের 
লোকদের ফলপ্রস্থ কান্ধ দিতে হবে, জাতির সুখ সম্বদ্ধি বাড়াতে 
হবে। এর জন্য যে ভাবে পরিকল্পনা কর! প্রয়োজন তা টিভি এ 
নিজেই ঠিক করবে। তারা পরের দেওয়! বা “উপরওয়ালাদের' 
পরিকল্পনা নিয়ে কান্ধ করে না, লাল ফিতের বালাই নেই, 
পলিটিক্স নেই। টিভি এ হ’ল বিশেষজ্ঞদের সমিতি, এখানে 
পলিটিক্স ঢুকলেই সমূহ বিপদ। তাই বুঝে যুক্তরাষ্র কংগ্রেস 
গোড়াতেই বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছে যে এই বৈজ্ঞা- 
নিক ও বিশেষজ্ঞদের সমিতির মধ্যে রাজনৈতিক বা ধর্ম বর্ণ 
ভেদাভেদ দলাদলির বিষ যেন প্রবেশ না করে। কর্ম্মাদের 
নিয়োগ ও উন্নতিতে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত গুণাবলিই ,একমাত্র 
বিবেচ্য হবে । 
বার বছরের কাজের হিসাব 

১৯৩৩ সালে টি ভি এ গঠিত হবার পরে প্রায় বার বছর 
কেটে গিয়েছে । ৪ ভি এ গঠিত হবার-আগে এত বড় জায়গাটি 
ছিল বন্তাপীড়িত অথচ অনুর্ব্বর, ধুসর 
বালুকাময়। এই অঞ্চলের অধিবাসীর! 
ছিল ছুর্দশাগ্রস্ত এবং সাধারণ আমেরিকা- 
বাসীদের চেয়ে অনেক গরীব । যুক্তরাষ্ট্রের 
এই অংশে নানারূপ খনিজ সম্পদ 
আছে, কিন্ত তা উত্তোলনের ব্যবস্থা 
ছিল না। 


টি ভি এ-র পরিকল্পনার গুণে এই কয় 
বছরে সেখানকার অধিবাসীদের মাথা 
পিছু শতকরা ৭৩ ভাগ আয় বেড়েছে, 
যেখানে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের গড়পড়তা আয় 
বেড়েছে ৫৬ ভাগ মাত্র । 

টেনেসী নদী ও তার উপশাখাগুলির 
মুখে বাধ দিয়ে জল সঞ্চয় করবার পদ্ধতি 
অবলম্বন করার ফলে এ অঞ্চলে আর বন্যা 
হয় না। এতে দেশ বছরে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ 
লক্ষ টাকার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা 
পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বন্তা' হবার ভয় 
না থাকায় অধিক পরিমাণ জমি চাষের 
ও বাসের কাজে লাগছে ; নির্ভয়ে অন্তান্ত 
শিল্পও গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে । 

এই ‘বাধ’ বা 09) কি ব্যাপার 
সেকথা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার । 
বাংলা ভাষায় বাধ বললে ছু" রকম বীধই 
বোঝায় । একটি হ'ল নদীর পাড় বরাবর, 
যাকে বলে embankment। অন্চটি 
[নদীর প্রবাহুমুখে আড়াআড়ি প্রাচীর 
বিশেষ--যা দিয়ে জলকে আটকে রাখা 
যায়। শেষোক্ত বাধকেই ইংরেজীতে ড্যাম বলে, এই বীধের 
কথাই বলছি। নদী যেখানে পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে প্রবা হিত 
সেখানে এমন কতকঞ্চলি সুযোগ্য স্থান পাওয়া যেতে 


১. সদ সৃষ্টি হ'তে পারে। 
| পাহাড়ের উচ্চতা অনুসারে বাধ পঞ্চাশ- - 


bea” 


পারে যেখানে ছু-তিন-শ থেকে দু-তিন 
হাজার গজ দীর্ঘ বাধ দিয়ে নদীর মুখ 
আটকে দিতে পারলেই পাহাড়ের বুকে : 
বিশাল জলাধার (1০5৫৮৮০৮) বা কৃজিম 
পারিপার্শ্বিক 





ষাট বা দেড়-শ ছু-শ ফুট বা আরও উচু 
করা যেতে পারে। এই বাধে আটকানো 
জল পাহাড়ের কোলে পঞ্চাশ-যাট বা 
শতাধিক মাইল দীর্ঘ আর দেড় মাইল 
ছ'মাইল প্রস্থ বিস্তৃত হয়ে বিশাল মনোরম 
- সদ স্থষ্টি করে। 

টেনেসী নদী ও তার উপশাখা নদীর 
মুখে এতাবৎ একুশ বীধ নির্মাণ করা 
হয়েছে । এর মধ্যে োলটি টি ভি এর ৪ 
আমলে তৈয়ারী, আর পাচটি পুরাতন 
বাধকে নুতন ছাচে মেরামত করা 
হয়েছে । এই সব বাধ নিৰ্ম্মাণ করতে 


শব ওবিছ্াৎ উৎপাদন যন্ত্রাদি বসাতে কি 


ধরণের খরচ হয়েছে তার কিছু নমুনা 
দিচ্ছি। নরিস বাধে খরচ হয় তিন কোটি ডলার বা দশ কোটি 


২ টটাক1। হিউয়াসী বাধে খরচ পড়েছে ছ'কোটি টাকা । ভুই- 


লার বাধ, চিকামাউগ1 বাধ ও পিকুইক ৰাধের প্রত্যেকটিতে 
খরচ পড়েছে বার কোটি টাকা ক'রে। 

টেনেসী নদীর 'অববাহিকাতে বছরে ১১ কোটি একর ফুট 
বারিপাত হয় ( ১ “একর ফুট’ = ৪৩,০০০ ঘন ফুট )।- অৰ্দ্ধেক 
পরিমাণ জল মাটিতে শুষে নেয়, অপরাদর্ধ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে 
পাচকোট একর ফুট জল নদীপথে প্রবাহিত হয়। বর্তমানে 
টিভি এ বাধ সমূহে সবশুদ্ধ ছইকোটি একর ফুট বা মোট 
প্রবাহ বারির শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ এককালীন ধারণ 
করা যায়। 

টিভি এবাধগ্চলি বর্ধার দানবীয় বন্তাত্বরোতকে আটকে 
রাখে। সেই সঞ্চিত জল সারা বছর ধরে ধীরে ধীরে নদীকে 
প্রবাহ যোগায়। এই উপায়ে টেনেসী নদীকে সারাবছর নৌকা 
জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে প্রবাহিত রাখা সম্ভব হয়েছে। 
টিভি এ গঠিত হবার পরে নদীতে দ্রব্যসম্ভার গমনাগমন এখন 
পূর্ব্বের তুলনায় পাঁচ গুণ হয়েছে । প্রধান টেনেসী নদীর উপর 
নয়টি বাধ আছে, অর্থাৎ সমস্ত নদীটি নয়টি বিশাল হদের মধ্য 


ক্র দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে । আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার 


গুণে নৌকা জাহাজগুলি সকল হুদের মধ্য দিয়েই ওঠানামী 
করতে পারে লক-গেটের মধ্য দিয়ে । এক হৃদ থেকে অন্ত 
হ্রদের উচ্চতা একশ দেড়শ ফুট ক'রে। 


টিভি এ হদ্ধের সঞ্চিত জল থেকে প্রচুর পরিমাণে বিছ্াৎ ' 


উৎপন্ন কর! হচ্ছে । ১৯৩৮ জালে এক বছরে ৭০ কোটি ইউ- 
নিট বিস্থ্যৎশক্তি উৎপাদন করা হয়; ১৯৪০ সালে করা হয় 
৩৬০ কোটি ইউনিট ; বর্তমানে বছরে প্রায় ১২০০ কোটি ইউ- 
করে বিছ্যুৎ উৎপন্ন কর! হচ্ছে । ১৯৪৩ সালের হিসাবে দেখা 





বাধের মধ্য দিয়ে এক হৃদ থেকে অন্ত হৃদে নৌকা জাহাজ 
ওঠ1 নাম! করবার লক্‌-গেট 


যায় খরচখরচা বাদ দিয়ে টিভি এ-র বিদ্ধাৎ বিক্রী থেকে আয় . 
হয় এক বছরে প্রায় সাড়ে চার কোটী টাকা । . 

বি উৎপাদন নিজেই একটি প্রধান শিল্পবিশেষ, এ থেকে 
আয় হয় প্রচুর। কিন্তু আরও বড় কথা এই যে, এই শিল্প 
সহস্র শিল্পের জনক। বিছ্বাংশক্তি ব্যতিরেকে অন্তান্ত আধুনিক 
শিল্পকারখান! গড়ে ওঠা অসম্ভব | টিভি এবিছ্বাতের সাহায্যে 
এই অঞ্চলে যে সব ধাতুশিল্প, কলকারখানা, জমির সার উৎপাদ- 
নের ফ্যাক্টরী, গোলাবারুদ্বের কারখানা, এরোপ্লেন ফ্যাক্টরী 
ইত্যাদি গড়ে উঠেছে তাদের অধিকাংশই এখন পৃথিবীর বৃহত্তম 
শিক্প-প্রতিষ্ঠান ব'লে পরিগণিত । ] 

জমির ক্ষয় নিবারণ ও কৃষির উন্নতি সাধন কর! টি ভি এ-র 
একটি প্রধান দায়িত্ব । জমি তৃণাবরণ হীন উন্মুক্ত হ'লে বৃটিতে 
কাদামাি ধুয়ে যায়, পড়ে থাকে বালি ও কাকড়। এই ভাবে 
টেনেসী অববাহিকা দিন দিন অন্ুর্বরর হয়ে পড়ছিল। এই সব 
অঞ্চল অধিকাংশই পার্বত্য । ঢালু জমিতে বর্ষায় ভূমিক্ষয়ের 
পরিমাণ স্বাভাবতঃই বেশী এবং উর্বরতার ক্ষতি আরো মারাজ্মক 
ধরণের হ'য়ে'খাকে। টিভি এ পরিকল্পনা অন্থসারে বনরক্ষা, 
বুক্ষরোপণ, ঢালু জমিতে আল ও স্তর নির্বাণ, বৈজ্ঞানিক কৃষি- 
যন্ত্রের ও কৃষিপদ্ধতির প্রচলন, রাসায়নিক সার ব্যবহার ইত্যাদি 
ছারা এই অঞ্চলকে শুধু মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা হয় নি, 
একে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবাদী জমিতে পরিণত করণ হয়েছে। 
সস্তা বিছ্যতের সাহায্যে ফস্‌ফেট সার প্রচুর পরিমাপে উৎপন্ন 
করা সম্ভব হচ্ছে ও তা চাষীদের কাছে বণ্টন.করা হচ্ছে টিভি এ 
প্রতিষ্ঠিত আদর্শ কৃষি বিভাগ থেকে । এই বিভাগ গুলি (dem০n- 
stration farms) খ্রামে গ্রামে চাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকে। 
দেশের নানা স্থানে টিভিএ-র বহু আদর্শ রুষিক্ষের স্থাপিত 


বিভাগে নানারূপ গবেষণা চলছে। 


টিভি এও গবন্মেণ্টের। 


উন, ১১৪২ টু 


হয় ৫১ লক্ষ টন। টিভি এ প্রস্তুত সারের প্রয়োগ শুধু এই 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তান্ত বহু প্রদেশে এই সার 


ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 


টিভি এবিছ্যাতের সাহায্যে শুধু যে বড় বড় শিল্প কার- 
__ ধানাই গড়ে উঠেছে তা নয়, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের প্রচলনে 
.. সকলের স্ুথন্তুরিধ! প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে এবং নানা- 
জপ কুটির শিল্প গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। 
টিভি এ হচ্ছে এখন যত জাতের ও যত পরিমাণ মাছ উৎপন্ন 
হচ্ছে তা কোনদিন কল্সন। কর! যায় নি। এখন সবস্ুদ্ধ প্রায় 
চল্লিশ জাতের মাছ এই সব হুদে জন্মায়। ১৯৪৩ সালে এক 
বছরে ৭৫০০০ মণ মাছ ধরা হয়। মাছের চাষ সম্বন্ধে টিভি এ 
তার! আশা করেন বৈজ্ঞা- 
নিক ব্যবস্থার ফলে অদূর ভবিষ্যতে টিভি এ বাঁধের হুদগুলি 
থেকে বছরে তিন লক্ষ মণ করে মাছ পাওয়া যাবে। 
টিভি এর সুরম্য হদগ্চলি ক্রৌড়ামোদী ও পর্যটকদের 
বিশেষ প্রিয় স্থান। দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব 
ৃ আমরা শহরে কর্পোরেশন ও মিউ- 
.নিজিপ্যালিটির দায়িত্বাধীনে পার্ক ও পুকুর রক্ষা করবার ব্যবস্থা- 
. খুলিই জানি। টি ভি এ-র বিশাল হুদ ও পারিপান্থিক অঞ্চল- 
স্থল নয়নাভিরাম করে তুলবার অন্ত টি ভি এও ষ্টেট ডিপার্ট- 
_.. মেন্ট অব কন্জারভেশন কর্তৃপক্ষ যেরূপ যত্ব নিয়ে থাকেন তা” 
বাস্তবিক প্রশংসনীয় । 


পরিকয়নার মূল মুত্র: 


5. প্রকৃতির সম্পদ আহরণের প্রধান উপায় বৈজ্ঞানিক বিধির 
প্রয়োগ । প্রকৃতির দেওয়া জলচক্র, অর্থাৎ--বৃষ্টিপাত, নদী 
প্রবাহ, পুনরায় মেঘ ও বৃষ্টি--এই অফুরস্ত চক্র কতখানি শক্তি 
ও কল্যাণের আধার সে কথা মাত্র কিছুকাল হতে মানুষ উপলদ্ধি 
. করতে আরম্ভ করেছে। নদীর প্রবাহমুখে বাঁধ দিয়ে জল 
. জঞ্চয় করা এবং সঞ্চিত জলকে মানুষের নানা কাজে ব্যবহার 
করাই হ’ল টি ভি এ পরিকল্পনার মুল সুত্র । একই জলাধার 
থেকে কতরকম কাজ পাওয়া যায় তা পূর্বের বিশ্লেষণ করেছি 
বসা নিয়ন্ত্ৰণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসরবরাহ ও সেচন, বাণিজ্যের 
_. জলপথ বিস্তার, মস্ত পালন ইত্যাদি 

উট ভি এর কর্ম্মপনদ্ধতি থেকে এ কথাও স্পষ্ট ভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশের অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধান 
করতে হলে এমন একটি বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ গঠিত স্বায়ত্ত 
' প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যার হাতে সমস্ত সমস্তা একত্রিত ভাবে 
বিচার ও ব্যবস্থা করবার স্থযোগ ও শক্তি আছে। বিষয়টি 
আর একটু ব্যাখ্যা! করে বলছি। দেশের সমস্তাচলি পরস্পর 
নির্ভরশীল । অতএব সমাধানের পরিকল্পনাও হওয়া চাই সব 
দিক বুঝে । পাচটি বিভিন্ন সমিতিকে পাঁচটি বিভিন্ন সমস্তার 
| সমাধানের ভার দিলে কোন সমাধান হওয়াই সন্তব নয়। উদ্বা- 
হুরণ-স্বরূপ ধরা যাক, এক “দপ্তরে ভার দেওয়! হ'ল বিদ্যাত 






পপ্রকার। সামগ্রন্ত নেই, সমন্বয় নেই। 
করতে পারলে, সমস্ত বিভাগ একই সমিতির অধীনে একই... 
উদ্দেন্ত নিয়ে কাজ করলে তবেই জাতীয় পরিকল্পনা সফল হতে... 
পারে। টি ভি এ এই মূল মন্ত্রট পৃথিবীকে শেখাচ্ছে। টিভি 





ন, আর এক “পায় খাণে' তার পিল বলা নি 
এক আপিসে পড়ল কৃষির জল সেচনের, ইত্যাদি। 
কারও বরে কারও সংযোগ নেই, সকলেই নিজের নিজের 
‘দ্বায়িত্ব’ নিয়ে বিব্রত। অতঃপর দেখা গেল হাইড্রোইলেক্টি,ক ৃ 
বে বাঁধের পরিকল্পনা করেছেন, বঙ্ানিযন্তরণের 

বিভাগ করেছেন একেবারে অন্ত ধাচে, কৃষি বিভাগ চায় তৃতীয় 
কিন্ত সমস্ত দিক ভেবে 





এ একটি বিরাট. বিশেষজ্ঞদের প্রতিষ্ঠান । দেশের অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনায় এরূপ বৈজ্ঞানিক-বিশেষজ্ঞের এত বড় প্রতিষ্ঠান 
আর কখনও সৃষ্টি হয় নাই। 


বু হারানোর 


= এতাবং টিভি এ প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্যকলাপ ও সাফল্যের 
কিছু পরিচয় দিয়েছি । এত বড় পরিকল্পনা ‘একদা মধুর 
প্রভাতে? অকস্মাৎ হাতে এসে পড়ে নি সে কথা বলাই বাহুল্য । 
টিভি এ গঠিত হবার মূলে রুজভেণ্টের দুরদৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের 
প্রভাব এবং নান! বিনিযুক্ত স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা 
কিছু উল্লেখ করেছি। 


১৯৪৩ সালের জুন মাস অবধি টি ভি এ প্রতিষ্ঠানের মোট 
ব্যয় হয় ৪৭৷ কোটি ডলার বা! প্রায় ১৬০ কোটি টাক1। অর্থাৎ 
প্রথম দশ বছরে খরচ হয় গড়পড়তা ১৬ কোটি টাকা হিসাবে । 
পর বৎসর প্রধানতঃ যুদ্ধের কারণে আরও প্রায় ৬৫ কোট 
টাকা খরচ হয়। এই ভাবে প্রথম এগারে বা সাড়ে এগারো! 
বছরে টিভি এর মোট ব্যয়ের হিসাব দাড়ায় ২২৫ কোটি 
টাকার কাছাকাছি। 

প্রধান কার্ধ্যাবলী হিসাবে ভাগ করলে দাড়ায়, উপরোক্ত 
ব্যয়ের শতকরা ৬৫ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ১৫০ কোটি টাকা নিয়ুক্ত 
হয়েছে বিহ্যৎ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে, শতকরা ২০ 
ভাগ বস্তা নিয়ন্ত্রণে এবং ১৫ ভাগ খরচ হয়েছে নৌক1 জাহাজ 
চলাচলের নদীপথ রক্ষা করবার জন্য । 

এই ব্যয় হতে আয় কতটা হয়েছে সে কথা জানবার জন্য 
পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই উৎসুক হুবেন। কিন্তু সে খতিয়ান সর্বক্ষেত্রে 
কাগজে কলমে টাকা আনা পাই হিসাবে দেখান যাবে না। 
এ কথা বলবার অর্থ এই যে মানুষের নুখস্বাচ্ছন্দ্য যদি বেড়ে 
থাকে তাকে টাকা আনার মাপকাঠিতে ফেল! শক্ত হবে। যদ্দি 
জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হয়ে থাকে তাকেও জমাথরচের খাতায় 
দেখতে পাওয়া যাবে না, দেখ! যাবে ওঁ অঞ্চলের অধিবাসীদের 
দেহে ও কর্ম্মঠতার মধ্য দিয়ে । যদি বস্তা প্রশমিত হয়ে থাকে 
স্তা থেকে নগদ লাভের কোনও আলা নেই; বঙ্কাবিধ্বস্ত 
অঞ্চলের মানুষদের শোক তাপের পরিমাপও টাকা আনা পাই 
দিয়ে হবে না এবং তা থেকে রক্ষা পেলে জমার কোঠায় কোন 
অঙ্ক ভর্তি হবে না। তবে এটুকু মাত্র হিসাব করা যেতে পারে 
যেটিভি এ পরিকল্পনা দ্বার বঙ্তানিয়নরণের ফলে এ অঞ্চল 



















- বছরে ৩৫ লক্ষ টাক! পারধিব ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে, 
এ কথ! পূর্বে.বলেছি, তা ছাড়া এ অঞ্চলের অধিবাসীদের গড়- 
- পড়তা আয় কতটা! বেড়েছে সে কথাও উল্লেখ করেছি। অধি- 
বাসীরা ট্যাক্স বা ধাজনাতে যে টাকা ব্যয় করে (প্রকৃতপক্ষে, 
“টাকা খাটায়’ বলা উচিত) তার প্রতিদান তারা সব সময় 
4 না পায় সুবিধায়, উপকারে ও নানা 












জিতে এতাবৎ সবস্ুদ্ধ ১৩। 
ছ্যৎ বিক্রী হয়েছে। প্রথম চার বছর বিদ্যুৎ 
খরচ ওঠে নি, তা খুবই স্বাভাবিক । কারণ যখন 
সুবিধা ছিল না, শিল্পও গড়ে উঠতে পারে নি। টি ভি 
এবং বিছ্যুৎশক্তির চাহিদাও অসম্ভব বেড়ে চলেছে। গত 
বছরেই খরচখরচা বাদ দিয়ে টিভি এ-র লাভ হয়েছে 
a ৪! কোটি ট কা বহাত বিক্রী থেকে। বিদ্যুতের চাহিদা ও 


পাত করতে করতে চশমার ফাকে সাধনবাবু একবার 
খ তুললেন, সামনের টেবিলে ডিবে থেকে পান তুলে মুখে পুর- 
ছিলেন গোপালবাবু, তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, “কি দাদা, কিছু 
বলছেন?" 
. কৌচার খুঁটে পানের রস ভাল করে মুছে নিতে নিতে উত্তর 
দিলেন গোপালবাবু, "বলি দিনক্ষণগুলো৷ একটু দেখে রাখুন সাধন- 
বাবু, আখথেরে কাজে লাগবে ।” 
ওপাশ থেকে বগলাবাবু চেচিয়ে উঠলেন, অবশ্য চাপা গলায় 
" যতদুর পারা যায়, “যা বলেছেন, পাজিটা দেখে রাখা ভাল, মৃত্যু- 
যোগটা কবে সেটা এখন থেকেই গুণে রাখা দরকার !* 
. নস্তির কৌটোর ওপর দুটো আঙুল ঠুকৃতে ঠুকৃতে পাশ থেকে 
Ab উঠলেন, “দিনটা! ভাল হে, শুক্রবার, আর মাসটাও 












করলেন দাদা, শুভ 'মার্চ' বলুন। উড. সাহেবের 
ছায়ায় কোথাও ফাল্গুনের স্থান নেই! আর "শুক্রবার না বলে 
"সাহেবের বাড়ীর খিড়কি দিয়ে কত রঙ 
ই’ ঘুষ বায়, একবার দেখুন !” 
হাসির একট! ঢেউ উঠল। ঘনশ্ামবাবু বললেন, 
বের বাড়ী পর্যন্ত যাবে ন! হে, বড়বাবু স্বয়ং নাক ঢুকিয়েছেন 
কারে। যা কিছু ঢুকবার ত! বড়বাবুরই খিড়কি দিয়ে 
সামি বলে দিলুম 1” 
ঠিক বলেছেন দাদা, বড়বাবু নিজে বেশ ‘ইন্টারেষ্ট' নিয়েছেন 
তলে তলে একটা কিছু ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে?" 
খ। ! আমরা হাসফ'স করে মরছি ওদিকে হয়ত বড়বাবুরই 














সিসি 





সিসি আর ০১:০০ 


ডিএ নি বন নক ৃ 
মেন্ট। এর লাত-লোকসানের কথা আলোচনা করতে হলে... 
তাকাতে হবে দেশের দিকে | দেশের ও জনসাধারণের উন্নতি. 
ও অবনতি থেকেই লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলবে । তারাই আক. 
সাক্ষ্য দেবে টি ভি এ জাতির কি উপকার সাধন করেছে. 
এবং টি ভি এ-র কার্যকলাপের জন্ত ব্যয়গুলি সদ্য 
হয়েছে কিনা । এর উত্তর তার! স্বীক্ৃতিমূলক ভাবেই দেবেন... 
এবং এই কারণে টিভি এর আয় এবং ব্যয় ছুই-ই ক্রমশঃ 
বেড়ে চলেছে। 

উকি এ প্রতিষ্ঠানের যিশালকা গে খেল জারির 
ব্যয়ের দিকেই যে দৃষ্টি পড়ে তা নয়, তাঁর কর্ম্মীদলের দিকেও 
দৃষ্টি পড়বে । ১৯৪০ সালে টি ভি এ প্রতিষ্ঠানের কন্মীসিংখ্যা ছিল 
চৌন্ব হাজার, ১৯৪১ সালে ছিল সাঁড়েবাইশ হাজার, ১৯৪২ 
সালে ছিল চল্লিশ হাজ্জার। সকলেই কাজ করছে একই লক্ষ্যা- 
ভিম্থুখে-_নিজের জন্ত, দেশের জন্য, সকলের জন্ত | বা 


এ (আগামী বারে সমাপ্য 1 

















প্রি 


আগন্তক 
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 







কোন ভায়রা-ভাইয়ের মাসতুত ভাই কিন্বা ডের ভাগ নে, রর 
কিন্বা দূর সম্পর্কের বড় সন্বন্ধী, তাই বাঁকে বলতে পারে?" 
“তাহলে নিশ্চিন্ত । বুঝলেন বগলাবাবু, আপনার মৃত্যুষোগের 
কথাটা দেখছি কাজে লাগল না, বড়বাবু যখন দয় হাত গলিছে- 
ছেন, তখন ছোক্রার পোয়াবারে !” 
“আরে ভাই, উড সাহেবের মেজাজ, ও দেবা ন জানন্তি কুতোে 
মন্থয্যাঃ ! বেটা পয়লা নম্বরের বেনে, কখন কাকে রাখে চাল ই র 
মারে তার ঠিক আছে কি?” 
তারিণীবাবু বাইরে গিয়েছিলেন নাক ঝাড়তে, গৌঁফের ওপর 
রুমাল ঘষতে ঘষতে ফিরে এলেন, বললেন, “ওহে সন্তোষ, বড় 
বাবুর ঘরে কাকে দেখলুম, হ্যা? ছোক্র1 মত বেশ ফরা-পানা 
ছেলেমানুষ-ছেলেমান্থষ চেহারা! ?” বি 
“আর দাদ, যা দেখেছেন তা সেরা মাল। ঝাঁক বাড়ল, 
দাদা, ঝাঁক বাড়ল। এ ঘরের চেয়ার একটি বেশী হ'ল 1” 
“বটে ! কিন্তু বড্ড ছোকরা, আমাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে... 
না” - 8 
কোণ থেকে টাইপিষ্ট অমূল্য ফোড়ন কাটন, “ঠিক খাপ খেয়ে. 
যাবে দাদা, দুদিন বাদে দেখবেন, সব এক ছণচে ঢেলে গেছি,এ 
বাব! উড, সাহেবের খানাবাড়ী,--ও চক্র আর চিরশে একটুও ২ 
তফাৎ থাকবে না !” বা 
হাসি উঠল। সম্তোষবাবু বললেন, “ও মশাই, শুনলেন 
কিছু ? কিপাস-টাস? আজকাল সাহেব নাকি গ্রাজুয়েট ছাড়! 
চোখে দেখছেন না!” “ 


“আরে রেখে দিন মশাই গ্রাজুয়েট ! ও ব্যাটা { লালমুখো রাক্ষস 
গ্রাজুয়েটের কদর বুৰবে কি?" LL 












_ রসিকদ! ৰড়বাুর « ঘরে টি হাড়ি খবর এই এল বলে!” 
“তা বটে, বেঁচে থাকুন আমাদের রমিকদা, মুতিমান 
গেজেট |” 

/ ওদিককার টেবিলে মুখোমুখি দুই শালা-তরীগতি কাজ করেন। 
যুগলবাবু ও মাখনবাবু। একজন ঈষৎ চিকণ, অপর জন ঈষৎ 
সুল। দুলকায় মাখনবাবু বললেন, “সত্যি কথা ই ও 
রাসকদা মশাই সোজা] লোক নন। এই সেদিন মশাই... 
"আঃ [চিকণ বুগলবাকু ধমকে উঠলেন, শাম রিমার্ক 

পাস কারো না, কে কোথা দিয়ে কানে তুলে দেবে। রদিককে 
টে নন আস্ত দু’ মুখে৷ সাপ, এদিকেও কামড়ায় ওদিকেও 
গলার ঘেৰ টন, “কই হে মাখন, কথাটা শেষ 
কর।” না 
“আজে না, মানে" দি প্রকাণ্ড ) একটা একাউণ্ট- 
a বইয়ে ঝুকে পড়লেন, “লেখ, ছু শ' তের টন, তিন টু চৌদ্দ 
ত পাউগ্ু। - তার. পর,--দু শ' দশ টন, চৌদ্দ... তার 
পরেই থেমে গিয়ে ফিসফিস কারে “রসিক আসছে, টি বাঁচবে 
খুব 1”. 
“আঃ!” যুগলবাবু ধমকে উঠলেন । 
"কি আশ্চধ, শুন্ছে কে 1"--মাখনবাবু মধ্যমে উঠলেন, 
“দু শ' দশ টন চৌদ্দ হন্দর এক কোয়াটার সাত পাউগ্ু।” 
"শক রপিকদা, কিছু যোগাড় হাল?” 
ফাইলগুলো রেখে টাইপিষ্ট অমূল্যবাবুর পকেটে বিন! দ্বিধায় 
.. হাত চালিয়ে দিয়ে নস্তির কৌটোটা বের করতে করতে রসিকদ! 
. বললেন, “নাম, দিবাকর ব্যানাজী ।” 
তারপর ?” ও 
বি পাম 
"তারপর | £ 
“আব কোথাও কাজ করেনি, একেবারে আন্কোরা নতুন ।” 
 শকখাবাতণয় ? 
| শমিছরির ছি ভয়ানক থা" 
শা a 
না গোল না রী y 
বয়? 
দলা নীচে ৷" 
। কই হে হালা বই « তোলো, কিট । চেক কারে 


পন | হি 
*গোগালনা”--এই লা কোন রেল 


বিসিট গাছে, 7 
বড়বাবু এগিয়ে এলেন নবাগত চিহাকৰকে: সঙ্গে নিয়ে 1. 





































“বস তুমি i 

কুষ্টিত হাস্যে দিবাকর বললে, "আপনি দীড়িয়ে oar ॥ | 

“তাতে কি হয়েছে? এটা অফিস, এখানে কাজটাই আগল। ৯. 
তুমি বস। তোমার কাজ বুকিয়ে দিয়েছি, লেখালেখির কাজটাই 
তুমি বেশী করবে। এই ফে. 'নাধনবাৰু 1" পর 

“ডাকছেন ” ্ 

প্হ্যা। ইনি দিবাকর ব্যানার্জী, দাদ থেকে ৮ টি | 
করবেন। আর দিবাকর,-ইনি মিষ্টার সাধনকুমার রায়, 
সেক্দানের ইন্‌-চার্জ ।* 

"নমস্কার !” রঃ 

ঘুরতে লাগল ঘড়ির কাটা, সময় পার হতে লাগল টপ | 
-টাইপ হতে থাকল গ- নস চলতে লাগল । 





"২ 5 

একটা! বেজে কয়েক মিনিট পার হতে না হতেই লিফটের . 
দরজায় ছোটখাট ভীড় জমে গেল, যেমন রোজই জমে । সাহেবরা 
বসেছে লাঞ্চে, বাবুর দল বেশির ভাগই নিচে নামে, কেউ কেউ 
রেষ্টরেন্টে আসর জমায়। 

“হুলটা প্রায় খালি, দিবাকর আস্তে আস্তে মুখ তুলল, সামনের 
কাচের জানাল! ভেদ করে দৃষ্টি অনেক দূরে চলে যায়। 
পর বাড়ী, আকাশের এ কোণ দিয়ে গোটাচারেক টহ 
এরোধেন যাচ্ছে । আর আসছে শব্দ, ট্রাম, বাস, মোটর, ট্রাক, 
নগরীর ঘর্ঘর শব্দ চলেছে অবিরাম । বিরাট, একটা প্রবাহ যেন 
দেখতে পায় দিবাকর, সে প্রবাহের বেগে ভেদে চলেছে এ মেঘ, 
এই বিশ্ব, এই নগর, এই বাড়ী, এই গাড়ী, এই আমি-তুমি-র 
দল, কেউ বসে নেই ! এ 

ধীরে ধীরে অতুলবাবু কাছে, এলেন। পূর্বতন দলের মধ্যে: 
ইনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ, বয়স এখনও তিরিশ পার হয় নি। আস্তে 
আস্তে একখানা হাত রাখলেন ওর কাধে, বললেন, “কি করছেন, 
দিবাকরবাবু ?' 

“ও, আপনি, অতুলদা | 
“একেবারে 'দাদা' করে লন ভাই, বেশ। দেখুন, একট! 
কথা বলি, অত খাটেন কেন আপনি?” 

হাসল দিবাকর, বলল, “করুণাময় যখন খাটতেই পাঠিয়েছেন, 
তখন ফাকি দিয়ে লাভ কি অতুলদ। ?” Fr 

টেবিলের দিকে নজর পড়ল অতুলের, বলল, "ওটা ছি টক 
কাগজটা! ?” 










| চেয়ে, আকাশের দিকে ৫ চেয়ে দেখুন অতুলদা 1 কেমন: 
হাসছে দেখেছেন । মাঝে মাঝে আকাশের দিকে ত 


টি ধন চাই, তখন অবাক হয বাই । এত রঙ পায় কোথা থেকে |” 





ছুইলার বাঁধ, ১ মাইল ২১০০ গন্ধ দীর্ঘ, ৭২ ফুট উচ্চ 


জার্্রেনীতে আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে বিমানবাহিত মার্কিন সৈন্যদের রাইনের পূর্ব্বতীরে অবতরণ 
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অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অতুল, অতি সাধারণ মামথষের 
মতই ত ওকে দেখতে, অথচ চোখে-মুখে একি অপূর্ব জ্যোতির 
আভাস ! 

"জানেন অতুলদা ? “সবার উপবে মান্য সত্য তাহার উপবে 
নাই। কাল একটা! ক্কিনিস দেখলুম । এসপ্লানেডের এখানে 
যে এ-আর-পি শেলটাবট! আছে না, তার কাছে একটি লোক বসে 
ছিল, জীর্ণ শীর্ণ একটি লোক । গায়ে একটা আধময়ল| ফতুয়া, 
আর হাতে ছিল কি একটা, জানেন ? বুভীন ছেঁড়া পুরনো ফ্রক ৷ 
ন! অতুলদা, চোখে ক্ষার জল ছিল ন!! কিন্তু তার চোখ--তার 
মুখ? মানুষের চোখে যে এত শুগ্তত| থাকৃতে পারে, মুখ হতে 
পারে এত করুণ, তা এর আগে এত স্পষ্ট আমি উপলব্ধি করতে 
পারি নি।” 

"রাঃ! বেশ সংগ্রহ করতে পারেন ত আপনি ৷” 

“ঠিক ধরেছেন অতুলদা। এ জীবনভোর আমি শুধু সংগ্রহই 
কবে চলেছি। মাস্থষের বেদনা, মানুষের দুঃখ, মাস্থযের বার্থভা, 
আমাকে ভীষণ দোল। দেয়, আমি তাই দিয়েই আমার ভিক্ষার 
ঝুলি বোঝাই কবছি অতুলদা । আমি পরীব, কিছু করতে পারি 
না, কিন্তু অনশন-ক্রিষ্ট মানুষের হাহাকারে আমাব কায়া 
আসে! আপনাদের ‘দাদা’ বলি, আপনারা আশীর্বাদ করুন, 
আমার এ সংগ্রহ যেন ব্যর্থ ন! হয়, জীবনে যেন কিছু একটা কবে 
যেতে পাবি !” 

একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অতুল বললে, “আপনি তা পারবেন। 
কিন্তু বাক্‌, টুকরো কাগজট! দেখি ত? কিছু লিখেছেন 
নাকি?” 

“কাউকে বলবেন না অতুলদা। লুকিয়ে লুকিয়ে একট! কবিতা 
লিখছিলাম । শুনবেন 1” 

“নিশ্চয়ই শুন্য । নিন্‌, পড়নে ৷" 

“মাত্র চার লাইন, 

এ মধ্যাহ্ন ধন্প হ'ল ওগো শ্বপ্রময়ী, 

তোমার কুস্তল-জীলে জড়ালে কি মোরে? 

মধুর আহ্বান তব, হ'ল কি বিজয়ী, 

মুক্তির আস্বাদ পাই বাঁধনের ডোরে 1." 
-কেমন লাগল ?” 

*বেশ। আমি একটু নীচে যাচ্ছি, আপনি আসবেন?” 

“না । ভীড় ভাল লাগবে না। পকেটে কৌটোয় মার তৈরি 
খাবার রয়েছে, তাই খেয়ে জল খাব'খন ৷” 

“আচ্ছা |” 

অতুলবাবু চলে গেলেন । না, কবিতা এখন থাক্‌__কাগজটা 
পকেটে পুরল দিবাকর, এ ঘড়িটা টিকটিক করছে আর ওই দূরে 
ফাত্তনের অপূর্ব আকাশ,_-এবই মধ্যে চুপচাপ ডুবে থাকতে ভাল 
লাগছে ! কি করতে যেন ওদিককার ঘবে গিয়েছিলেন বাখালবাবু, 
বেঁটে-খাটো মানুষটি তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেন পাশ কাটিয়ে, . বললেন, 
শদিবাকরবাবু যে? এখনও বসে আছেন 1?” 

“এই যে দাদা । বসে থাকতেই ভাল লাগছে, নীচে যাৰ না, 
আপনি যাচ্ছেন বুঝি ?” 

৭ 


“তা যাচ্ছি বৈ কি। এক কাপ চা অন্তত পেটে না পড়লে 
তো চল্ছে না” 

হেসে উঠল দিবাকর । রাখালবাবু অতি কাছে সরে এলেন, 
"্বড়বাবুর কেউ হন না কি আপনি?” 

| আজো) নাশ 

“কোন আত্মীম্তা নেই! 
বুঝি ?* 

“আজ্ঞে, তা-ও না। আমার বাবার বন্ধু হরিবাবু, ভার 
সঙ্গে বড়বাবুব সামান্র আলাপ ছিল। সেই সুত্রে এই 
যোগাযোগ |” 

“অ,--তা আপনার বাবা কি করেন ?” 

শ্কুল-বাষ্টারী করতেন, গত বছর মাব! গেছেন ।” 

*অ,-আপনার বিয়ে হয় নি 1” 

“আজ্ঞে না, বাড়ীতে আমার মা, বোন্‌ আব আমি, এই তিনটি 
প্রাণী ছাড়া আর কেউই নেই।” 

*অ,--বোনের বিয়ে দিয়েছেন কোথায়?” 

"আমি বড় গরীব, বোনেব বিয়ে দিতে এখনও পারছি না।" 

দরজার কাছ থেকে ঘনশ্তামবাবুর হাক এল, “কই হে রাখাল- 
বাবু, আঁস্ুন ?" 

“এই যে, যাই”--বলে রাখালবাবু স্বরট। আবও নীচু করলেন, 
মাইনে ত দিল মোটে যাট টাকা, এ যুদ্ধের বান্দাপ্নে ও আর কি, 
--বিশেষ ক'রে আঁপনাদেব মত শিক্ষিত লোকেদের পক্ষে । 
তা বড়বাবু যখন পেছনে বয়েছেন, মাইনে শীগ.গির বাড়বে বই 


আগের থেকে আলাপ ছিল 


বড়বাবু ত কথ! 


প্যস্-ব্যস্‌, বড়বাবু নিজেই ষখন-*"। যাই হে, ঘনশ্যামবাবু, 
যাই। চলি ভাই দিবাকরবাবু, পরে কথ! হবে।* 
রাখালবাবু ঘনগ্তামবাবুর কাছে এসে ঠোঁট ওলটালেন, “রসিকদা 
ঠিকই বলেছেন, ছেলেটা পয়্লানঘ্ববের গাকা, মুখ যেন মিছরীর 
ছুরি, বাবা, চালাকি এই রাখাল বোসের কাছে। বড়বাবুকে 
আচ্ছা ক'বে তেল লাগিয়েছে, বুঝলে হে? এই লিফট, 
আস্তে 1১ 
লিফট নামল, থামল নীচে,-সামনে সুবিখ্যাত ক্লাইভ গ্রীট, 


'রেষ্রেন্ট অনতিদূরেই । সেখানে বিরাট মজলিস বসেছে। তিন- 


চারটে ছোকরা চা নিয়ে খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
রাখালবাবুর৷ আসরে প্রবেশ করলেন। 

*ওহে দুটে| চপ এদিকে 1” 

“এদিকে এক কাপ চা। ছোট ।” 

“ওহে রাখালবাবু, এ দিকে সরে আনুন 1” 

“এরই মধ্যে কি গরম পড়েছে দাদা, বাপ. 1” 

“ওদিকে কাগজ দেখেছেন ?* 

“রেখে দিন কাগজ । যা হবার তাই হবে, ভেবে লাভ কি ?* 

“এই ছোক্রা, এই, কথা কানে নিচ্ছিস্‌ না, না কি? ডিম 
আছে? মামূলেট কর্‌ তু’'খানা ৷” 
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*শুন্ছেন তারিণীবাব্‌, আমাদের দিবাকব যে-সে লোক নন, 
একটু-আধটু লেখার বাতিক আছে ।” 

“আরে ছোঃ! লেখে নাকে? যহু-_মধুবহ 'দে_সবাই 
লিখছে ।” 

“কে, আমাদের দিবাকর-ছোক্রা ! আর বল্বেন না, আস্ত 
পাগলা! সে দিন হয়েছে কি জানেন ? :-* 

“বাদ দিন, বাদ দিন! মুবোদ ত এ যাট-টাকা, তা-ও বড়- 
বাবুর হাতে-পাষে ধারে] কোথা থেকে টুকে লেখে তার 
নেই ঠিক, ও'রকম লেখ! চেষ্টা করলে আমবাও লিখতে পারি, 
নেহাৎ-ই “ছা-পোষা” মানুষ, সময় পাই না, তাই |” 

"্যাই বলুন দাদা, ভড়ংটি ষোলো আন! আছে ।” 

“ওহে রসিকদা, একটা বিড়ি ধরাও দেখি, মাথাটা নিঃঝুম মেরে 
আছে ।” 

চারেব কাঁপটা এক চুমুকে শেষ ক'রে বসিকবাবু মোজা হয়ে 
দাড়িয়ে পড়লেন, “লজ্জা! দেবেন না দাদা, আমিই চাইতে যাচ্ছিলাম 
আপনাব কাছে । ওহে অমূল্য, খুব ত চপ গিলছ, বলি বিড়ি-টিড়ি 
আছে?” 

“এই নিয়ে ক'ট। বিড়ি নিলে সকাল থেকে, বলো ত 1” 

«আরে ভাই, ভাবছ কেন, সব একেবারে লুদে-আমলে শোধ 
দেব ।” 

“আর দিয়েছ! এ যাবৎ যা নিয়েছ, শোধ দিতে গেলে 
সামর্থ্য কুলোবে না, বুঝেছ ?” 

বিড়িট। ধরিয়ে পরম তৃত্তিতে একট! টান দিয়ে রসিক বললে, 
“আঃ, বাচালে ! জান অমূল্য, তোমাদের এ দিবাকর ছোক্রার 
স্বভাব-চবিত্র তত সুবিধের নয়। কি একট! কাগজে গল্প 
দেখছিলুম, আচ্ছা গল্প লিখেছে যা হোক--মনে কালি ন 
থাকলে কি আর ও’স্ব কেউ লিখতে পারে, এ আমি ব'লে দিচ্ছি 
কিন্তু!” 

“এই ছোক্র!, চা আর এক কাপ, বেশ কড়! দেখে, বুঝলি £" 

*ওরে, এদিকে এক চামচে চিনি ।* 

“জানেন রাথালবাবু 1 বসিক্দা এগিয়ে এল--*দিবাকর 
বাবাজীবন আমাদের অবিবাহিত ।” 

“তাই নাকি | তাহলে ব্যাপারটা একটু নাটকীয়-নাটকীয় 
মনে হচ্ছে । উপাধি ত ব্যানাঙ্গী--দি আইভিয়! | 

রাখালবাবু মুচকি হাস্ছিলেন, বললেন, “আইডিয়াটা অনেক- 
ক্ষণ বোঝা গেছে । বুঝলে হে, বড়বাবু এক মস্ত চাল চেলেছেন !” 

“তুলকায় মাখনবাবু একটা! গোটা চপের অদ্ভেকটা মুখে পুরে- 
ছিলেন, বললেন, “তাই দাদা, ছুটির পরও বড়বাধুর ঘরে অত 
গুজুর/গুভুর-_!” 

অরে?” চিক্কপ যুগলবাৰু তীক্ষ চাপা গলায় মন্তব্য করলেন, 
“হচ্ছে কি | ছু'মুখে। সাপ দাড়িয়ে রয়েছে না, এখখুনি লাগিয়ে দেবে ।” 
সাধনবাৰু বললেন, “যাই বলুন, ছোক্‌রা অমায়িক, দেখেছেন 
' ত, দাদা’ ছাড়া কথা বলে না কাউকে ৷” 
পতা আপনার কাছে একটু অমায়িক হবে না ত হবে কার 
কাছে? আপনি হচ্ছেন ইনচার্জ", আপনাকে হাতের মুঠোয় ন! 


প্রবাল! 
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আন্লে চলবে কেন? ছোক্রা মহা ধুরস্ধর, এ আমি বলে 
দিচ্ছি 1” 

“যাই হোক্‌, বড়বাবু জাল ফেলেছেন বেশ কায়দা ক'রে, কি 
বলেন 1” 

«এইবার থামুন মশাই, ঘড়ীর কাট। দুটোর কাছাকাছি হচ্ছে, 
উড সাহেবের হাতছানি এখুনি পড়বে-_এবার উঠুন ৷” ৬ 

দল উঠল। দরজার কাছে একটা বেয়ার! গেলাসে ঢেলে চা 
খাচ্ছিল, রসিকদা তাকে অনেক খোসাঁমোদ ক'রে একটা বিড়ি 
সংগ্রহ কবেছেন, তারিণীবাবু চলতে চলতে গোপালবাবুর খুব কাছে 
এসে নীচু গলায় মন্তব্য করলেন,“রসিকদা একট! কিপটেব জানু |” 

“যা বলেছেন । নিন্‌, চলুন ।” 

বাজল দুটো, পড়ল ঘটি, যথারীতি অফিস বসল 


৩ 

কয়েকটা দিন ধরে ভয়ানক খাটছিল দিবাকর, সেদিন অফি- 
সের শেষে টেবিল ছেড়ে যখন উঠে দীড়াল, কপালেব পাশের রগ- 
ছুটো কিম্‌ কিম করছে, ডান হাতেব আঙ্গুলগুলো আড়ষ্ট । ঘন- 
শ্তামবাবু বললেন, “ও ভাই দিবাকর, একটা উপকাব করতে হবে। 
ছোট ছেলেটার একটু অস্থথ হয়েছে বুঝলে, কাল দুটো নাগাৎ 
পালাব। আড়াইটায় আসছে ওষেমেন্ট-নোটগুলি, তুমি ভাই 
আমার টেবিলে একটু এসে পোষ্টিং কবে রেখে যেও, লক্ষ্মী দাদাটি 
আমার, কেমন ?” 

“অত করে বলতে হবে কেন দাদা? আমি ঠিক সাম্‌লে 
নেবখন, আমাদের বিপদে-আপদে আমরাই ষদি পরস্পর পর- 
স্পরকে না. দেখি ত দেখবে কে ?” 

“বল ত ভাই, বল ত!” 

ঘনশ্তামবাবুর দল চলে গেল। হেটমুখে ভ্রয়ারগুলো বন্ধ 


করতে লাগল দিবাকর। কোথা থেকে ঘুর ঘুব করতে করতে 
রাখালবাৰু আস্তে আস্তে কাছে এসে ফ্াড়ালেন, “কি ভাই কিছু 
ইন্ক্রিমেণ্ট হ'ল 1” 

“কই, ন! |” 


“হবে হে, শীগগিরই হবে, তোমার এই দাদাঁটির জিহবা কথনে। 
মিছে কথা বলে ন|। তখন কিন্ত বেশ করে খাইয়ে দিতে হবে, 
মনে থাকে যেন ।” 

বাখালবাবুব প্রস্থান । টেবিলটা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিবাকর 
সবে পা বাড়িয়েছে, আস্তে আস্তে রসিকদ! এলে ধরলেন ওকে । 

“বেশ আছেন মশাই আপনি !” 

দিবাকর একটু বিশ্িত হ’ল, বললে, “কি রকম |” 

“এই খাচ্ছেন-দাচ্ছেন লিখছেন-পড়ছেন, ইয়ংম্যান্‌, বিয়ে-থা 
করেন নি, খুব ফুত্তিতে আছেন, তাই নয় ?শ 

“যে রকম দেখছেন দাদা, আমার আর বলার কি আছে ।” 

“আচ্ছা, এই যে এখানে-সেখানে লেখেন আপনি, কিছু 
গান ত?” 

“সে ছুঃখের কথা শুনে আর আপনার লাভ কি, রসিকদা। 1” 

“আশ্চৰ্য, পান না কিছুই | তাহলে আরও ভূতের ব্যাগার 


রি 


জ্যৈষ্ঠ 





আগন্তুক 
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খেটে লাভ কি! ছেড়ে দিন মশাই ছেড়ে দিন, মন দিয়ে অফিসের কাকব খোজ রাখে না, তার! শুধু চলেছে! যারা বসে আছে 


কাল করুন, লাভ হবে |” 

“অফিসের কাজে কোন দিন শৈথিল্য দেখিয়েছি বলে ত মনে 
পড়ে না রসিকদা, সেইজন্ত একট! কথা শুনে বড় আঘাত 
পেয়েছি। আমারই দুর্ভাগ্য । আপনি নাকি বড়বাবুকে বলেছেন, 
আমি কাঁঙজকশ্খ্ কিছুই করি না, বসে বসে খালি কবিতাই লিখি !" 

শমৃথ্যা কথ।! আমি বলতে পারি অমন কথা, আপনি বিশ্বাস 
করেন ? 

প্বড়বাবু নিজে সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন ।” 

মুহূর্তের মধ্যে রদিকদার কণ্ঠস্বর নীচু হয়ে গেল, বললে, “লোক 
চেনেন ন! ত? - ও হচ্ছে বড়বাবুর মস্ত একটা চাল। নিজের 
কথাটাই অপবেব ওপর দিয়ে বলা হ’ল । এই ত স্বভাব, চিরকাল 
দেখে আসছি ! আপনাব মন অতি উঁচু, এ সব বাজে ব্যাপারে 
আপনার মন নেই তাই, নইলে সহজেই আমাকে আপনি বিশ্বাস 
করতে পারতেন !” ৩ 

“কি বলছেন, অবিশ্বাস কেন করব !” 

“এই ত ছোট ভাইটির মত কথা! জানেন না ত, আমি 
সকলে কাছে আপনার কত প্রশংসা করি! যাই হোক্‌ ভাই, 
ভুল বুঝবেন না, আমি সাদাসিদে লোক, কাকুর সাতেও নেই 
পাচেও নেই ।” 

“এই বকম লোকই আমি ভালবাসি । বাই হোক্‌, এখন যাই, 
এ লিফটের গোডায় অতুলদা! ডাকছেন ।” 

“আরে শুনুন, শুহ্ুন। একটা কথা আছে আপনাব. সঙ্গে । 
কিছু মনে কববেন না ভাই দিবাঁকববাবু জরুরি দবকার, গোটা 
পাঁচেক টাকা দিতে পারেন ধার? বড্ড উপকার হয়। বোঁটার 
কদিন ধবে--.” 

“পাচ টাক।! অত ত নেই রসিকদা, গোটা তিনেক কোন- 
ক্রমে হতে পাবে” 

“আচ্ছা! ভাই, তাই-ই দিন ।* 

“কিন্ত তা-ও যে.--আমার বোনটার আবার একখানাও জাম! 
নেই, সব ছি'ড়ে গেছে...আপনার কি খুবই দরকার, রসিকদা ?” 

“হ্যা ভাই, এই মাইনেতেই আপনাকে দিয়ে দেব, আর ক'টা 
দিন |” 

প্তা'হলে এই নিন্‌। কয়েক দিন পরেই না হয় জামা কিন্ব। 

কৃতজ্ঞতায় মুয়ে পড়ে টাকা নিয়ে রসিকদা চলে গেলেন। 
অদূরে দাড়িয়ে ছিলেন বগলাবাবু, বললেন, “কি হে, পাগলাটার 
_ সঙ্গে কি অত কথ৷ হচ্ছিল? 


"1+ রসিকদা উত্তর দিলেন, “ও কিছু নয়, একটু রসিকতা করছিলুম।” 


লিফটের কাছে অতুল দীড়িয়ে ছিল। দিবাকর কাছে এসে 
বললে, *অতুলদা, অফিস ত নির্জন, ওখানে বসলে হয় ন! 1” 

“ন! | এখানে জানাল! আছে বটে, কিন্ত বাতাস নেই । ও যা 
দেখছেন তা! হচ্ছে পঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস । চলুন, কার্জন পার্কের 
একটা নিভৃতি খুঁজে নিয়ে বসা যাবে” 

একটা নিরাল! ঝোপের কাছে ওরা বসল পাশাপাশি । পরি- 
বেশটা চমৎকার! অগুনতি লোক, ট্রীম-বাস-মোটর--কিস্ত কেউ 


তারাও চলেছে, তবে দেহে নয়, মনে । পকেট থেকে দিবাকর 
ঈষৎ নীল বর্ণের একখানা খাম বের করলে। অতুল বললে, 
“দাড়ান, একটা কথা আছে ৷” 

“বলুন ?* 

“কথাট। অবস্তয অপ্রাসঙ্গিক । কাণীঘুযো শুন্লাম আপনি 
নাকি বড়বাবুর জামাই হতে চলেছেন ? 

বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেল দিবাকর, বললে, “সে কি! এমন 
বাজে কথ শুনলেন কোথা থেকে !” 

“কেন, বড়বাবুর বাড়ীও ত প্রায়ই যান আপনি ।” 

“মাত্র তিনবাব গিয়েছি । হবিবাবুব মধ্যস্থতায় আলাপ, বড- 
বাবু কেমন ষেন স্নেহের চক্ষে দেখেন আমাকে-কিস্ত তা বলে 
কখনো এমন কথা ত হয়নি |" 

হয়ত হয় নি, হতেও ত পাবে পরে ।* 

দিবাকর হাসল, বলল, “ন! । আমার লেখ! তাদের নাকি ভাল 
লাগে, এইক্ন্তই মাঝে মাঝে আহ্বান, আর সেটা স্বাভাবিকও | 
তা বলে তাদের মত বড়ঘরের জামাই হতে পারি কি আমি! 
আমার দিকে মনোযোগ দেওয়াও তাদের পক্ষে গ্লানিকর ! সুতরাং 
আমার মন বলছে, এ আপনার মিথ্যা ধারণা |” 

*কিত্ত রটনা কি বকম, তা জানেন 1” 

*বটনা? আশ্চর্য 1 

“্যাক্‌, ওসব যেতে দিন। বুঝতে পারছি, এসব শুধু আমাদের 
অফিস-বাবুদের অলস মত্তিফের জল্পনা । নিন্‌, আরম্ভ করুন 
আপনা চিঠি ৷" 

“তার পূর্বে একটু ভূমিকা আছে। যে মেয়েটির চিঠি এখন 
খুলছি তার নাম কমল! । একটা কথ! অতুঙলদ1 | যদি মনে মনে 
না হাসেন ত বলি__-এ মেয়েটিকে আমি খুব ভালবাসি ।” 

“সে আপনার বলার আগেই আন্দাজ করেছি। নিন্‌, পড়. ন ।” 

পড়তে লাগল দিবাকর ৫ 
ভ্রীচরপকমলেষু- দিবুদা, তোমার এবারকার চিঠিটা এত অন্দর 
লেগেছে যে কি বলব। কি চমৎকার ভাষ! | তার কাছে আমার 
এই উচ্ছাস একেবারে বাজে লাগবে। আর ন্ুমতিও এমন 
অন্দর লিখেছে | হবে না-ই বা কেন, কার বোন দেখতে হবে ত| 

ষে পত্রিকাটি সেদিন পাঠিয়েছ, তার মধ্যে অনেক নাম-করা 
লেখকদের চেয়েও তোমার গল্প ভাল লাগল । তোমার নায়িকা 
জ্বোত্ল্রার মধ্যে আমি যেন নিজেকে দেখতে পেলাম । দিবুদরা, 
সত্যি বল ত, আমার অন্থমান কি মিথ্যা? মাঝে মাঝে ভেবে 
অবাক হয়ে যাই, আমাকে তুমি কতবার কত ভাবেই তোমাব 
নিপুণ তুলির টানে একে তুলছ ! কিন্ত যথার্থই কি আমি তার 
তুল্য! ন দিবুদা, অত বড় ক'রে, আমাকে তুমি দেখো না, তা 
হ'লে ঠকৃবে | যে দৃষ্টিতে ভুমি আমাকে দেখ, আমি যদি তার 
শতাংশের এক অংশও হ'তে পারতাম | 

দিবুদাঃ তোমার স্সেহের দান “মংপুতে রবীন্নাথ",_আমি 
বহুমূল্য সম্পদের মত যত ক'রে রেখেছি । বইখানা পড়ে যখন 

শেষ করলুম, মনে হ'ল ষেন সত্যসত্যই কবির সান্নিধ্য থেকে এইমাত্র 





পাপ" 


উঠে এলাম, এত জীবন্ত হয়েছে সমগ্র চিন্রটি! কিন্তু দিবুদা, 
তোমাকে একটু বক্ব, নতুন চাক্বী পেয়ে এত দান-ধ্যান আবন্ত 
হল কেন? আমার অস্থবোধ, এভাবে এখন পয়সা নষ্ট কবে! 
না। সময় আস্থক, তখন তোমার কাছে নিজে থেকেই 
অনেক কিছু চেয়ে নেবো। লক্ষ্মীটি, এখন বেশ বুঝে-শুনে চলবে । 
আমি এখানকার লাইব্রেরীর মেম্বার হয়েছি বাবাকে বলে কয়ে। 
যে বই তুমি আমাকে পড়াতে চাও, তার নাম জ্বানিও, আমি 
এখান থেকে ঠিক পড়ে নেবো। 


আমাদের কথা কি লিখব বল? বাবার স্কুলের অবস্থা খরাপ, 
সে রকম ছেলে ভত্তি হচ্ছে না। সুতরাং মাইনে-পত্তর কেমন যে 
পায়! যাবে তা ত বুঝতেই পারছ । মার শরীর একটু খারাপ 
যাচ্ছে। জানে| দিবুদা, আজকাল অনেক নতুন নতুন খাবার 
করতে শিখছি, তুমি এলে বেশ করে রেধে খাওয়াব | খন যদি 
দুষ্ট মী কবে বল যে খাবারগুলো! নিতাস্তই বাজে হয়েছে, তা"হলে 
মনে ভারি দুঃখ হবে। 

ভাল কথ! দিবুদা, একট! ব্যাপাৰ হয়েছে। কে এক বাবার 
বন্ধু এক সম্বন্ধ এনে হাজির | ছেলেটিকে দেখে বাবার ত প্রায় 
মত হয়ে যায় আর কি! তখন আমি কি করলুম জান? এক 
দিন শ্রেফ কিছু ন! খেয়ে-দেয়ে ঘরে খিল দিয়ে পড়ে রইলুম। 
ব্যাস, বাবার টনক নড়ল, সন্বপ্ধের ভূত নেমে গেল ঘাড় থেকে। 
বর্তমানে এসব উৎপাত থেকে আশ্চর্যরকম মুক্ত আছি। 


সুমৃতিব চিঠিতে জানলাম, তুমি আজকাল দারুণ রাত জাগতে 
আরম্ত করেছ। এতে যে স্বাস্থ্য একেবারে যাবে । লক্ষ্মীটি, আর 
ও রকম ক'রে! না। যদি করো বলে শুনতে পাই, তা'হলে সত্যি 
বলছি, একদম চিঠি দেওয়া! বন্ধ ক'রে দেবো | 


দিবুদা, আমার মাথা থাও, শরীরের ওপব অতটা অত্যাচার 
আর ক'রো না । আজ এখানেই শেষ করি। 

আমরা ভাল আছি। মাকে আমার প্রণাম দিও । স্ুমতিকে 
পৃথক পত্র দিলাম । তুমি আমার প্রপাম নিও, ভালোবাস! নিও | 
ইতি তোমার কমলা ৷" 

চিঠিট! মুড়ে রেখে দিবাকর জিজ্ঞাস করল, “কেমন লাগল ?” 

*বেশ। কিন্তু তারপর, বিয়েট| কবে হচ্ছে?” 

“বিয়ে | আমার মত গরীবের পক্ষে..." 

শকি আশ্চর্য, বিষে করবেন না!” 

“তবে শুস্থন অতুলদা, কাউকে বলবেন ন! যেন। যদি 
মাইনে-টাইনে বাড়ে, অবস্থা একটু ভাল হয়, তাহলে আগে 
বোনের বিয়েটা দিয়েই--.বুঝলেন ?” 

শবুঝেছি 1 কিন্ত আপনার বাঙ্ছে যুক্তি 1 

‘ন অতুলদা, আমার যা অবস্থা তাতে আমার ঘরে এলে 
কষ্ট পাবে।” 

হাসল অতুল, বললে, “একেবারে ছেলেমাম্ুষ আপনি |” 

“আচ্ছা অতুলদ! ?” 

“বলুন? 

“এখন ত 'প্রবেশনারি পিরিয়ড’ চলছে, আপনার কি মনে হয় 
চাক্‌্রীটা! টিকবে? মাইনে বাড়বে?" 


ঞ্রবালী 


পাপাপলালললাপালাপাপাপপাপপল তত লললপাল লপলললাললালাপাপলাল লাজত ত ০ জাপ লপজলাললপাবপাপাপালত্া জৱপেপপালাপ্পাল পপ এশ পাপা পল তাপ লাল পাত লপাপলললপালপপপালপললালশাললালপালাপালললপাললালপাপাপাললল তলত লপশাললপপললললালালাল পাশ 


১৩৫২ 


“হুব, বড়বাবু নিজে যখন আপনার পেছনে রয়েছেন তখন 
ওসব কেন ভাবছেন ? বড়বাবুর ক্ষমতা অসীম, সাহেব ওর 
কথায় ওঠে-বসে |” 

“সত্যি, বড়বাবু আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন। আব 
ওর স্ত্রী, তাকে আমি জ্যেঠাইমা! বলি, অতি চমৎকার মাধ ৷ 
আর ওর মেয়েরা, তারাও ভাল, বেশ শিক্ষিতা, লেখাপড়ার চর্চা ৮. 
নিয়েই থাকেন ।” 

অতুল উঠে দীড়াল, বললে, "বন্ধ্যা হ'ল, এবার ওঠা যাক্‌। 
দেবি হয়ে গেলে আপনার বৌদি আবার-..। 

“হ্যা, এবার চলুন |” ্ 

৪ 

দিবাকরের ডাক পড়েছিল বড়বাবুর ঘরে । সে চলে যেতেই 
ঘরের অস্ফুট গুপ্রন স্পষ্ট হয়ে উঠল। উত্তেজনায় টেবিলটা প্রায় 
সজোরে চাপড়ে ফেলেছিলেন সাঁধনবাঁবু, হঠাৎ মনে পড়ল এট! 
অফিস, সামলে ৰিয়ে বললেন,-"বার্জে কথা! বড়বাবুর সামনে 
আমি নিজে কথাটা পেড়েছিলুম, অবশ্য একটু ঘুরিয়েই। আরে 
তাই কি হ'তে পারে, এত বড় বড় লোক থাকতে উনি শেষকালে 
পাকড়াবেন এ বাচ্চা কেরানী দিবাকবকে ! বলি একখান! শাড়ী 
যোগাতে পারবে বড়বাবুর মতন লোকের মেয়ের? ওর আছে শ 
কি? আপনারাও যেমন ৷” 

“না না, ও আপনার ভুল । বড়বাবু কি ওকে এ ঘাট টাকাতেই 
রাখবেন না কি যনে করছেন? উড সাহেবকে বলে তিন দিনে 
ওকে মগ ডালে তুলে দেবেন মশাই, বড়বাধুকে আপনি চেনেন 
না!” | 

“অত সোজা নর স্যর। তা ছাড়া, গুন্থন বলি, কত বড় বড় 
লোকের সঙ্গে বড়বাবুর আলাপ, কত ছোকবা ডেপুটি কি ব্যারিষ্টার 
গর বাড়ীতে যাতায়াত করে তা জানেন? সে খবর রাখি আমি, 
আপনারা বুঝবেন আব কতটুকু?” 

“কিছু মনে করবেন লা সাধনবাবু, মার্চেপ্ট অফিসের একটা 
তিনশো! টাকার হেডক্লার্ক, তার মূলা আর বড়লোকদের দরবারে 
কতটুকু? তার পক্ষে..." 

“তার মানে | তিনশো টাক! ! ওঁর আয় কত বলতে পারেন? 
কন্ট্রাকৃটারদের বখন বিল পেমেন্ট হয় তখন বড়বাবুর পকেট 
দেখেছেন? কি আর বঙ্গব আপনাকে |" 

“এই আস্তে, দিবাকর আসছে 1” 

তখনো হাসি লেগে রয়েছে; দিবাকরের ঠে টে, কাছাকাছি 
হতেই অতুল ওর জামার প্রান্তে টান দিল, “কি ব্যাপার, অত 
হাসিখুশি ? 

“বড়বাবু দাকণ হাসিয়েছে আজকে |” 

ওপাশে গোপালবাবুর কলম থেমে গেল। এপাশ থেকে 
বকরদৃষটি হানলেন ঘনস্তামবাবু। অতুল বললে, “কি রকম 1?" 

“সামান্ত একটু ভুল কবেছিলাম কন্ট্রীক্টারদের বিলে ন’য়ের 
জায়গায় ছয়। বড়বাবু হেসে হেসে বললেন, “ওহে, মন উড়ছে 
কোন্‌ দেশে, নয়কে ছয় ক'রে দিলে একেবারে !* 

“এইজন্য ডেকেছিলেন ?" 





জ্যৈ্ আগন্তক ১২১ 
“না। কাজ দিলেন। কতগুলি চিঠি ্াফট করতে হবে।” কথা! আগের থেকে জল্পনা সুরু। ভাই দিবাকর, ওদের কথা 
"্ধুব খাটিয়ে নিচ্ছেন কিন্ত-আপনাকে ।” শুনো না। ও বুড়োদের খাইয়ে লাভ কি? একেবারে 'চাঙওয়া+ 


মৃৃহাস্যে দিবাকর বললে, “তাতে কি ?” 
অতুল হেসে কলম তুলে নিল । 
ছুটির পর কার্জন পার্কের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে এক সময় 
বললে, চলুন দিবাকরবাবু, আমাদের বাসায়। আপনার 
বৌদি আপনাকে একবারটি দেখতে চায় । 
“তাই নাকি! বেশ চলুন । আপনার ওখানে যাব তাতে 
আর দ্বিধা কি?” 
ছুজনে হেসে ট্রাম ধরল । খানিকক্ষণ পরে দিবাকর বললে, 
"জানেন অতুলদ!, বড়বাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে বোধ হয় ঠিক হয়ে 
গেল।* 
"তাই নাকি?" 
“হ্যা, পাটিও খুব ভাল, ব্যারিষ্টার ।” 
“বেশ । এইটি হলেই ত বড়বাধুর কণ্ঠাদান্ব শেষ, কি বলেন 1” 
“হ্যা 1 
“আপনি শুনলেন কোথ। থেকে ? 
“কাল গুদের বাড়ী গিয়েছিলাম | দিদিরাই খবর দিলেন । 
ট্রাম তখন মোড় ঘুরছিল। অতুল বললে, “আপনার কমলার 
খবর কি? 
সলজ্জ হাস্যে দিবাকর বললে, “বলব কেন? চিঠি দেখতে 
চেয়েছিলেন? চিঠি এসেছে যে আজ)" 
“বটে | বলেন নি এতক্ষণ?" 
হেসে উঠল দুজনেই । 
€ 
পনেরো টাকা মাইনে বাড়ল দিবাকরের। টিফিনের পর 
কাগজট। পকেটে রেখে অতুলের কাছে খবরটা বিজ্ঞাপিত করতেই 
অতুল হেসে বললে, “শুনেছি । শুধু তাই নয়, অফিদের বেয়ারাটা 
পর্যন্ত জেনে গেছে ।” 
“কি করে?” 
“কেন, আমাদের রমিকদ! 1” 
দূর থেকে রসিকদার চাপা গল! তেসে এল, “সন্দেশ খাওয়াতে 
হবে কিন্ত ৷” 
গোপালবাধু বললেন, “ন! ভাই দিবাকর, ভাল 'লেডিক্যানি', 
বুঝলে ?” 
J বললেন, “তার চেয়ে একপেট পোলাও, দিব্যি 
- সবকটি পাঠার--- 
“যা বলেছেন, জমবে ভাল ।” 


শ্দিনটাও বেশ, মেঘলা! মেঘলা--খত-শ্নত।” 

“কই হে দিবাকর, একটা! কিছু মুখের কথা খমাও।” 

দিবাকর, হাসছিল, বললে, “এখনে! Ll মাস পুরো। 
সামনের মাসের মাইনে পাই |” 


ঢোক পিলে বগলাবাধু বললেন, দন উপোসি রাখবে 
ভাই ৷" 
টাইপিষ্ট অমুল্য তার 'খটাখট' থামিয়ে বললে, "দাদার যেমন 
৮:১১ 


বুঝলে ? না না, এখনই নয়, বাড়তি পয়সাটা আগে হাতে আসুক |» 
মাখনবাবু হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বললেন, “লাকি 
চ্যাপ | দুদিন যেতে ন! যেভেই--.। 

"আঃ |" যুগলবাবু ধমকে উঠলেন, “বেশী বকো৷ মা, মনে 
করবে হিংসে করছি । হিংসে করলেই মুশকিল । দু-মুখো সাপটা 
রয়েছে, বড়বাবুর কানে উঠবে। দিবাকর বড়বাবুর পেয়ারের 
লোক, বোঝ না কেন?” 

রসিকদা আস্তে আস্তে উঠে. এসেছিলেন কাছে, বল্লেন, 
“সকাল থেকে আকাশটা কেমন তেবাটোপ পরে আছে দেখেছ |” 

হেসে উঠল অতুল, “দিবাকরবাবুর ছোয়াচ লাগল যে রগিকদা, 
এ যে রীতিমত কবি-কবি ভাব |” 

নস্যি নিত্তে নিতে গ্রোপানবাবুও চলে এসেছেন কাছে, “তা 
কবি হবার যোগাড়ই বটে। কিন্তু ব্যাপার কি, অকালে বৃষ্টি 
নামবে নাকি 1” 

বগলাবাবু উঠে দীড়িয়ে নস্যির কৌটার দিকে হাত বাড়ালেন, 
“হাওয়ায় কি রকম জোর দেখছেন ?” 

দিবাকর বললে, “সত্যি অতুলদা। দেখেছেন আকাশ ! মেঘের 
পর মেঘ এসে জুটল ।” 

সাধনবাবু মুখ ফেরালেন, “এক জারগাম অত ভ্ুটলা করবেন 
না, সাহেব-টাহেব বেরিয়ে পড়তে পারে ।” 

“আরে বাপ_এ যে জল এসে গেল !” 

পবেয়ারার! কই, জানালার কাচের পাল্লাগুলো টেনে দিক্‌ 1” 

£এই বেয়ারা, বেয়ার?” 

বেয়ারার! ছুটে এল । আর খানিকক্ষণ পরেই আরম্ভ হ'ল 
বৃষ্টি। জানালার কাচের ওপর তীরের মত এসে পড়ে, তার পরে 
ধার! বেরে নেমে বায়। দুরের বাড়ীঘর দেখতে দেখতে ঝাপসা! 
হয়ে গেল। 

তারিনীবাবু কলমটা যেখে একবার সোক্কা হয়ে বসলেন। 
বাড়ীতে বড় মেয়েটাকে দেখতে আসবে আজ, কিন্তু যে বৃষ্টি, তারা 
কি আসতে পারবে ? দিবাকর কাছে এসে দাড়াল, চোখ ধেন 
তার বেশী জ্বল্‌ জল্‌ করে উঠেছে মনে হ'ল, বললে-_“দাদা, রবীন্দর- 
নাথ পড়েছেন ?” 

শা 5 

“ওগো সন্ধ্যাসী কী গান ঘনালে! মনে | 

গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু বাজিল ক্ষণে ক্ষণে । 

তোমার ললাটে জটিল জটার ভার 

নেমে নেমে আজি পড়িছে বারংবার, 

বাদল-আশধার মাতালো তোমার হিয়া, 

বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে ওঠে চমকিয় |” 
কলমটা তুলে নিলেন তারিধীবাবু, বললেন, 

আছে। 

টাইপিষ্ট অমূল্য টাইপরাইটারের আড়ালে ফাইল খুলল। তার 

মধ্যে লুকানো রয়েছে একখানা বই | ডিটেক্টিত হিল্লোল চট্টোর 


“দরোঃ কাজ 


১২২ 
রোমহর্ষক ছুঃসাহসের কাহিনী । সবে পড়তে সুরু করেছে, চমূকে 
দেখল দিবাকবৰ আসছে । 

“অমৃল্যদা কি চমৎকার বর্ষ! দেখেছেন?" 

নস্যি নিয়ে অমূল্য বললে, “তা বটে ।” 

“মামুষের মনে বর্ষার প্রভাব সত্যিই অপূর্ব! ছোট সাহেবের 
খরের পাশ দিয়ে আসছি দেখলুম, টেবিলের ওপর ছু"প| তুলে দিয়ে 
জানালাব দিকে চেয়ে গুন্গুন্‌ করে সুর ভাজছে, ‘My hearts in 
the high lands 1'...কি চমৎকার বলুন ত! ওর বাড়ী ক্কট- 
ল্যাণ্ডে, হয়ত এমনি ভাবে ওক বনের ওপর দিয়ে ঝাপসা কুয়াশ! 
নেমেছে এই সময়, পাহাড়ী ঝরণাবা দুষ্ট, মেয়ের মত কল্‌ কল্‌ 
করে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি আরম্ত করে দিয়েছে !” 

বোকার মত হাসল অমূল্য, “ওদের কাণ্ড 1” 

প্রবীল্রনাথ পড়েছেন অমূল্য দা? *- 

“ওগো সন্ধ্যামী পথ যায় ভাসি ঝববার ধারাজলে 
ভমালবনের শ্যামল তিমির তলে । 

ছ্যলোকে ভূলোকে দুরে দুরে বলাবলি চির বিরহের কথা, 

বিরহিনী তার নত আঁখি ছলছলি নীপ অঞ্চলি রচে বসি 

গৃহকোনে, 

ঢেলে ঢেলে দেয় তোমাবে স্বরিয়! মনে, 

ঢেলে দেয় সাকুলতা |” 

“না ভাই ফাঁকি নয়, কাজ করি,--অনেক টাইপ করার আছে।” 

রাখালবাবু ফাইলের ওপর একখানা কাগজ টেনে নিয়ে এ 
মাসের ব্যক্তিগত খণের পরিমাণটা হিসাব কবছিলেন। ধোবি, 
তিন কি সাড়ে তিনের বেশী নয়, মুদ্রী, কম্সে কম পঁচিশ ত বটেই, 
গোয়ালা--আটের কম নয়, হ’ল,-_পঁচিশ আর তিনে আটাশ আর 

_ আটে--ছত্রিশ ! ও 
দিবাকর এলো,--“দাদা, কবিগুরুব “আবির্ভাব মনে আছে 1." 
আঙ্জি আসিয়াছ ভুবন ভরি! গগনে ছড়ায়ে এলোচুল, 
চরণে জড়ায়ে বনফুল । 
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায় সধন সঙ্রল বিশাল মাথায়, 
আকুল করেছ শ্যাম-সমারোহে হৃদয় সাগর উপকূল, 
চরণে জড়ায়ে বনফুল |” 
রাখালবাবু কাগজ্জটার ওপরে ততক্ষণে হাত চাগা দিয়েছেন, 
বললেন, “তোমার এ দোষ বড্ড বাজে বকো। নাও, সরে! কাজ 
হছে 1” 

পাশ কাট্য়ে দিবাকর চলল আবার অতুলের কাছে। সাধন- 
বাবুর কাছে- একটা বেয়ার! দাঁড়িয়েছিল, সাধনবাবু বললেন “ওহে 
দিবাকরবাবু, একবার শুনে এসো, বড়বাবু ডাকছেন ।” 

“আমাকে ? যাচ্ছি।” 

অতুল কাজ্জ করছিল, মুখ তুলে বললে, “একি, কাছে এসেও 
চলে যাচ্ছেন কোথায় ?” 

“এখুনি আসছি অতুলদ! ।* 

হাতের কয়েকটি টুকিটাকি কাজ শেষ করে বাখছিল অতুল । 
বাইরে অবিশ্রাম বম্বম্‌ চলেছে। বাতাসে ভিজে মাটির গন্ধ | 
দিবাকর বলেছিল একদিন, এইরকম একটানা রিমিঝিমি বর্ষণের 





রী 


১৩৫২ 


সপাতাপাপাপপিল লন এল লাল এ লা লাশ লাপালালালাপাপাপালালল লাল 





ee ee A AAO AAAS 


মধ্যে এই বন্ত্রশাসিত গৃহকোণে বসেও নাকি বাতাসে ভেসে-আস! 
কোন দূর অরণ্যের পন্ধ পাওয়া! যায়] আন্ছে নাকি এখন সত্যই 
কোন বিশাল মুক্ত অরপ্যানীর বাত? কেজানে ! 

দিবাকর এলো, “ছুটির পর বড়বাবু একবার দেখা করতে 
বললেন, অতুলদা |” রি 


“কি জানি !* 

"থাকৃগে টুলটা টেনে বসুন” 

“না তুলদা, আমার ওখানে চলুন, বেশ গল্প করা যাবে। 

“একটু কাজ রয়েছে যে।" 

“খুব জরুরী নয়ত ? তবে কাল কর্বেন। এখন কে কাজ 
করছে বলুন ত! নিন্‌ আন্মুন।” 

দিবাকরের টেবিলে এসে ছৃ'জনে বসল। অতুল টেনে নিল 
একট] ফাইল, বলা যায় না, সাহেববা কে কখন বেরিয়ে পড়ে, 
আগে থেকেই* সাবধানতা. প্রয়োজন। বিপদ আসর হলে 
অনায়াসেই দুজনে মিলে ষ্টেটমেণ্টগুলে! কম্পেয়ার কর! চলতে 
পারবে । হাসল দিবাকব, বললে, শুধুই কি আমরা? এই 
দেখুন সস্তোষবাবু উঠে গোপালবাৰুর কাছে গেছেন, রাখালবাধু 
সাধনবাবুব কাছে, বগলাবাবু তারিণীবাবুর কাছে। খেলোয়াড় 
উঠে যাওয়া তাসের আসরের মতত লাগছে এখন ঘরখানাকে। 

“তা-ই বটে ।” 

“আচ্ছা অতুলদা, একটা কথা বলতে পাবেন? এই ঘন- 
বর্ষণের মধ্যে মন ঠিক এখন কাকে ভাবতে চায় 1” 

হাসল অতুল, “কথাট! আমাদের পক্ষে পুরনো । আপনারা 
নবীন, আপনাদের কাছ থেকেই কথাটা নৃতনতর ভাবায় শুনতে 


- চাই ।৮ 


একটা লজ্জামিশ্রিত আনন্দের আভায় ভরে গেল দিবাকরের 
মুখ, কয়েকটি মুহুত” নীরবে কাটিয়ে দিয়ে বললে,*শুনবেন অতুলদা 


আমার প্ল্যান ?” 


“নিশ্চয়ই ।* 

বাড়তি মাইনের কথাটা! বাড়ীতে জানাব না, লুকিয়ে লুকিয়ে 
ওটা জমাতে পারা যায় কিন1 দেখব ।* 

“বটে, বিয়ের বন্দোবস্ত? 

হাপল দিবাকর--"আমার নয়, বোনেব। জানেন অতুলদা, 
একটি পাত্র পাওয়া গেছে, বেশ ভাল ছেলে। বেশী কিছু তাবা 
চায় না, তবে কিছু না করেও একটা খরচ আছে ত 1" 

“মাসে এই ক'টা টাকা জমিয়ে কত দিনে আপনি... 

“ভুল করলেন অতুলদা। দ্যান আরও আছে। অনেক 
ভাবতে হবে। পরে একদিন আপনাকে সব বলব |” 

“বেশ । প্রতীক্ষায় রইলাম ।” 

বৃষ্টিটা ততক্ষণে অনেকটা ধরে এসেছে । অতুল বললে, "উঠি। 
ওদিকে পাঁচটাও বাজে । আজ ধরে নিয়ে যেতাম আপনাকে 
আমার ওখানে, বসে বসে আপনার কমলার কথ! শুনতাম কিন্তু 
আপনি ত-আবার যাবেন বড়বাবুর কাছে। 

দিবাকর হাসল একটু, কিছু বলতে পারল ন1। 


জ্যৈষ্ঠ _ 


ভি দশটার কাট! এপারোটায় গেল, এগারো! 
গেল বারোর়, বারো! গেল একটায়, আশ্চর্য, দিবাকর অনুপ- 
স্থিত { অতুল একবার জিজ্ঞাসা করেছিল ০ হাত 
অৰৃল্য বললে, “গড, নোক্,!” 

গোঁপালবাবু হাঁকলেন,- “দিবাকর যে হঠাৎ আক ভা 
মারল, ব্যাপার কি ?” 

“অস্ত গেছেন খুব সম্ভব 1” 

“ওসব “কবিওয়ালা' ছেলে, ওষের কথাই আলাঘা। 

“কবি কি | মহাপাগলা1” 

, “যা বলেছেন। সেদিন একটা বিল চেক করছি, কোথা 
থেকে এসে বেড়ে ছিলে এক কবিতা, সেই হৃদয়-নাচার কবিতা 
বুঝলেন মশাই, মরুরের মত হৃদয় মেচে উঠল, সেই কবিতা 1” 

“কিন্ত হ'ল কি, খবরটা নিতে হচ্ছে ত 1” 
“ওহে গেজ্রেট-দাদা, বলতে পার, আমাদের “দিনমণি' 
কোথায় লুকালে ? বলি, নাটক-টাটক কিছ ?” 


EE 


টিফিন হতে না হতেই রসিকদাঁকে ঘিরে ফেললেন সকলে। 
ৰ" মাসিকা-পহ্বরে সজোরে নস্তি টেনে নিয়ে রুমাল দিয়ে গৌঁক 
মুহুতে মুছতে রসিকদ1 বললেন, “অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজ- 


অতুল এগিয়ে এল, বললে, “রসিকদ! তুল শুনেছেন | বড়- 
বাবুর মনোনীত পাত্র দিবাকর মন, এক তরুণ ব্যারিষ্টার |” 

“জিজ্ঞাসা করুন এ সাধনবাবুকে, বড়বাবু মিত্দে আজ 
বলেছেন গুকে। আর সে পাত্রকেও জানি মশাই, সে লোক 
আলাদা, তাকে বড়বাবু করবেন জামাই ? রেখে দিন মশাই, 
বলি তার চতিত্তির-ফরিত্তির কিছু আছে 1 


তারিধীবাবু বললেন, “এবার থেকে ওকে একটু সমীহ করে 
স্দ চল হে, হাজার হোক বড়কভার জামাই 1৮- 

“তা আর বলতে 1” 

“হয়েছে মশাই, ঘামাই ত জামাই, লাটসাহেব নাকি ?” 

“যা| বলেছেন 1” 

স্রোত নামতে লাগল । যখন নামে, উপলখণ্ডেও রোধ 
করা যায় না, তা সে জলস্রোতই ছোক আর জনশ্রোতই হোক । 

পরদিন দিবাকর এল প্রায় বারোটার । এসেই অনেকক্ষণ 
কাটা বড়বাবুর ঘরে। অফিস-হলে বখন এল, তখন সমস্ত 
কক্ষ তিতিক্ষার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে বলা যায়। 


আগন্তক - fl 
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“ওভাবে হবে না মশাই, আগে মিটি করিয়ে তবে 
সুসংবাদ শোনামর নিয়ম ।” 


“শুনুন ভাই, বরযাত্রী নিতে হবে কিন্ত আমাদের |” 

“জ্বিতা রহো দাদা, বলি, পণ কত পাচ্ছে! ?” 

“ও মশাই শুহন, শুহুন, ঘানসামগ্রী কেমন পাচ্ছেন ?” 

“কি বলছেন রাঁখালদা, বেল পাকলে কাকের কি 1” 

মাখনবাবু বললেন, প্ষা বলেছেন মশাই, তখন কি 
আমাদের মনে থাকবে ওঁর ?” ক 

যুগলবাবু ধমকে উঠলেন, “আঃ { ফের কপ চাচ্ছ ?” 
সাধনবাবু বললেন, “কবে থেকে ছুটি নিচ্ছেন দ্বিবাকর- 
বাবু?” 

অতুল বললে, “ম্বাগতম্‌ | এ কি, এত গম্ভীর কেন ?” 

দিবাকর বললে, “এদিকে একবার আসুন অতুলদা, কথা 
আছে ।” 

“কোথায় ?” 

“বারান্দায় ।” 

অতুল এল । দিবাকর বললে, “ব্যাপার শুনেছেন ?” 

“হ্যা, এ ত সুসংবাদ, খাইয়ে দিন 1” 

মাম হাসল দিবাকর, বললে, “এইমাত্র রিজাইন দিয়ে 
এলুম, অতুলদ! ৷” 

“রিজ্বাইন |] কেন?” 

“বড়বাবু বললেন, রিজাইন না দিলে যে-কোন ছুতোযর 
ডিসচার্জ করতেন 1”  " 

“এর অর্থ | - খুলে বলবেন একটু ঘটনাটা ?” 

“বড়বাবু তার ছোট মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব এনেছিলেন । 
হয়ত ফলটা ভালই হ'ত, বোনের বিয়ের জন্ত ভাবতে হ'ত না; 
সংসারের প্রচণ্ড অভাব থেকে কিঞ্চিৎ রেহাই পেতুম। ছোট 
মেয়ে ওঁর অতি আদরের । অনেক অর্থ আর অনেক সম্পদের 
ভারে হয়ত ভরে যেত আমার ভাঙা ঘর ।” 

“সে ত সত্য কথাই ।” 

“কিন্ত সেই সত্য দিয়ে আমার জীবনের নিদারুণ মিধ্যাকে 
বড় করে তুলতে 34 আমি বড়বাঁবুকে বলে 
এলুম, এ অসম্ভব |!” 

প্হ্যা। কমলার সিদ্ধ হাসি-উচ্ছল মুখখানা মনে পড়ল 
অতুলদা। কিন্তু তবুও সম্পূৰ্ণ একটা দিন আমি ভাববার সময় 
নিয়েছিলাম ।” 

“ভাববার সময় [৮ - 

“হ্যা, দ্বারিদ্র্য বড় দুঃসহ । ভাঙা ঘরের ভাঙা খাটের 
ওপর শুয়ে শুয়ে অনেক চিন্তা করতে হ’ল অতুলদা। যা 
করেছি, অতি সহজেই তা করি নি” 

*& ছোটসাহেব বেরিয়েছে বুঝি ! আমি যাই।” 

পেছনে ধাষের আড়ালে পাড়িয়ে রসিকঘা চুপচাপ সব 
শুনছিলেন, হোটসাহেবের পদশব্দে ভার আত্মপোপনের 
য্বনিকা উন্মোচিত হয়ে : পড়ল । দিবাকর বললে, শু 
স্বসিকদ11৮% ' ন 
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১৩৫২ 





রূসিকদ] উত্তর দেবার অবকাশ পেলেন না । দিবাকর হলের 
মধ্যে প্রবেশ করল । হল পার হয়েই সিড়ি । এ পাশে এ 
পোপালবাবু, রাখাঁলবাবু, সাধনবাবু, তারিধীবাবু, ঘনঞ্জামবাবু 
ব্রসিকবাবু। ওপাশে সস্তোষবাবু , বগলাবাঁবু, মাখনবাবু ঘুগল- 


তুলে ধীরে ধীরে কক্ষ পার হয়ে সি'ড়ির অভিমুখে এগিয়ে গেল 

দ্বিবাকর। রসিকদা চাপা গলায় কেবল বললেন, বাঁচা গেল!” 
তারিনবাবু বললেন, “তচ.নচ, করে তুলেছিল আপিসট1।” 
গোপাঁলবাবু বললেন, “আস্ত পাগল 1” 


বাবু, অসূল্যবাবু। ছোটসাহেব অদূরে দাড়িয়ে । গুদ্বের কলম  রাখালবাবু বললেন, “বোকা 1” 
চলতে লাগল খস্ধস্‌ । অভিবাদনের ত্দীতে একবার হাতখানা কেবল অতুলই কিছু বলতে পারল না। 
হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে ব্ল্যাক মার্কেট 
শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ 


যখন মন্পণাপন্ন রোগীর প্রাপরক্ষার জন্ত চার আনার এম-বি 
ট্যাবলেট বারো আনায় কিনিতে বাধ্য হুই, ছুই পয়সার বরফের 
জন্য এক টাকা কবুল করিয়া পাঁড়েজীর অন্থকম্পা ভিক্ষা করি, 
কুইনাইলের জন্ত অফিসের কেরাধীর অথবা থার্োমিটারের জন্ত 
ইনসিওরেলের দালালের শরণাপন্ন হই, চাউলের জন্ত মুড়ি ওয়া- 
লাকে সাদরে ঘরে ডাকিয়া মোড়া পাতিয়া বসিতে দ্বিই, আড়াই 
ঘণ্টা লাইনে দাড়াইয়া আড়াই সেরের দাম দিয়া সের হুয়েক 
জলে চুবচুবে কয়ল! লইয়া রাস্তায় কালো জলের রেখ! আকিয়া 
বিরস বদনে বাড়ী ফিরি, সরিষার তেলের দাম দিয়া শিয়াকুল- 
কাটার তেল খাইয়া বেরিবেরিতে ভুগি, কাপড়ের জন্ত বিড়ি- 
ওয়ালার খোসামোদ করি, তখনই আমরা বলি ব্ল্যাক মার্কেট 
চলিতেছে । ইহার চেয়ে বড় ব্র্যাক মার্কেটও অবশ্য আছে। 
যেখানে আমাদেরই রিজার্ত ব্যাঙ্কের মারফং বিদেশী ৩০ 
টাকায় কেনা সোনা ৭০ টাকায় বিক্রয় করিয়া ভরিপ্রতি ৪০ 
টাকা লাভ করে, এ দেশে লক্ষ লক্ষ লোককে হুর্ভিক্ষে ও মহাঁ- 
মারীতে মরিতে দেখিয়াও যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ পুনর্গঠনের নামে 
এদেশ হইতেই ৮ কোট টাকা বাহির হইয়া যায়, দেশের 
লোকের টাকায় যে রেল চলে সেই ব্রেলগাড়ীতে দেশবাসীর 
ভ্রমণ ছুর্বহ করিয়! সাহেবদের জ্রন্ত এয়ার-কঙ্িসাও গাড়ীর 
বন্দোবস্ত হয, ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস করিয়া বিলাতী 
স্বার্থের পু্টিসাধন হয় সেই বড় ও রাজনৈতিক ব্ল্যাক মার্কেটের 
কথা আন্ব বলিব না। নিত্যব্যবহ্ার্ধ্য দ্রব্যের ব্র্যাক মার্কেট 
নিষস্ত্রণের জন্ত ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে 
কিরূপ চেষ্টা হইয়াছে আজ তাহারই শুধু একটু তুলনামুলক 
আলোচনা করিব | 

হিন্দু রাজত্বে ব্যাক মার্কেট নিয়ন্ত্রণের বিশদ বিবরণ পাওয়া 
যায় কৌটিল্যের অর্ধশান্রে। চাহিদা সমান থাকিতে সরবরাহ 
হঠাৎ কমিয়া গেলে জিনিষপত্রের দাম বাড়ে এবং সরবরাহ 
বাড়িলে দ্বাম কমে-_অর্ধনীতির এই মূল সত্য কৌটিল্য উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন এবং উহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও তিনি ভাল 
ভাবেই দিয! গিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রের বিধান এই 
যে, উৎপাদক স্বায্য লাভ ও শ্রমিক গ্চাষ্য মজুরি পাইবে এবং 
ক্রেতা জাষ্য সুল্যে সমস্ত ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে । 
তাহার ধারণা ছিল ব্যবসায়ীরা নামে না হইলেও কার্যত: চোর 
ভিন্ন আর কিছু নয়, ইহাদের উপর তীক্ষ দৃষ্টি না রাখিলেই 
ইহারা ক্রেতৃত্বন্দকে ঠকাইবে। (এবং চোরানচোরাখ্যান্‌ 


বণিক্কারকুগীলবান্‌ । ডিক্ষুকান্‌ কুহকাংশ্চাঙ্তাম্বারয়েৎ দেশপীড়- 
নাৎ ?) কৌটল্যের ধারণা দৃষ্টিকটু মনে হইলেও উহু! যে কঠোর 
সত্য যুদ্ধের সময় আমরা মর্শে মর্ন্মে প্রতিদিন ইহা অনুভব 
করিয়াছি। মৃত্যের সমতা রক্ষার জন্ত কৌটিল্য অনেকগুলি 
উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । খনি খনিজ শিল্প ও লবণের 
উপর গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া অধিকার ছিল--এখানে কোন 
ব্যবসায়ীকে ঢুকিতে দেওয়া হইত না। ইহা ছাড়া নিত্য 
ব্যবহার্য দ্রব্যের অনেকগুলি কারখানা গবর্ণমেণ্ট নিজে চালাই- 
তেন। সরকারী কারখানার জিনিষ ভ্তাষ্যমূল্যে বিক্রয় হইত 
বলিয়া অসাধু ব্যবসারীরা বেশী দাম আদায় করিবার সুযোগ 
পাইত না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া! বাজারে 
সাময়িক অভাব ঘটাইয়া পরে উহ চড়া দরে বিক্রয়ের যে কম্দীর 


কোরে বর্তমান যুদ্ধে সাদ! কালো সর্বববিধ ব্যবসায়ী ক্কাপিয়া . 


লাল হইয়াছে, কৌটিল্য তাহা একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন । 
নিত্য ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যের দোকান খুলিতে চাহিলে আগে লাই- 
দেল লইতে হুইত এবং দোকান ভিন্ন অন্তত্র এমন কি বাড়ীতেও 
কেছ কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইত । 
প্রয়ো্ষমের অতিরিক্ত দ্রব্য কেহ কখনও সঞ্চয় করিতে পারিত 
না, করিলে সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত হইত । উৎপাদকেরা কার- 
খানাতেও মাল বিক্রয় করিতে পারিত না । উৎপন্ন দ্রব্য আগে 
প্রকাশ্য বাজারে আনিতে হইত, সরকারী কর্মচারীর! পরীক্ষা 
করিয়া মূল্য অহ্থমোদন করিলে তবেই উহা! বিক্রয় কর] চলিত । 
উৎপাদন হাসের ফলে সৃল্য বৃদ্ধি ঘটিলে তৎক্ষণাৎ উৎপাদন 
বাড়াইবার এবং বাহির হইতে আমদানীর চেষ্টা হইত । উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে মূল্য হাস ঘটলে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত দ্রব্যের বিক্রয় ভার গ্রহণ 
করিতেন । পণ্যাধ্যক্ষ ধীরে ধীরে বাছারের চাহিদাহুসারে উহা 
ভাষ্য যুল্যে বিক্রয় করিতেন । অতিতর্রিক্ত দ্রব্য সুনিয়প্ত্রিতভাবে 


বিক্রয় হুইয়া গেলে নিয়ন্ত্রপ-ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া হইত | অস্বা- 


ভাবিক উপায়ে যৃল্যব্দ্ধির চেষ্টা করিলে ব্যবসায়িগণকে গুরুতর 
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। ক্রেতারাও প্রকান্ত বাজার ভিন্ন 
অন্তত্র কোন জিনিষ ক্রুষ করিলে 'দওনীয় হইতেন। শুধু মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ নয়, কেহ যাহাতে ওজনে কম না দিতে পারে এবং 


ভেঙ্গাল দ্রব্য বিক্রয় না করে ততপ্রতিও তীস্ক দৃষ্টি রাখা হইত | , 


কোৌটিল্যের 'বিধানাবলী যাহাতে কাধ্যক্ষেত্রে উত্তমন্রপ 
প্রযুক্ত হইতে পারে তাহার জন গবর্ণমেণ্টের একটি শ্বতত্্ বিভাগ 
ছিল। শুক্ষাধ্যক্ষ বাজারে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য ও উৎকর্ষ 


জ্যৈষ্ঠ 


পরীক্ষা করিতেন ও সরকারী শুষ্ক আদায় করিতেন । পণ্যা- 
ধ্যক্ষ সরবরাহ ও বিক্রয় তদারক করিতেন, ভ্ভাষ্য মূল্যের অতি- 
রিক্ত কেহ জাদায় করিতেছে কি না অথব1 অতিরিক্ত দ্রব্য কেহ 
মুত করিতেছে কিনা ততপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, দোকান 
খুলিবার লাইসেন্স দিতেন, এবং ভেজাল দ্রব্য কেহ বিক্রয় 
করিলে তাহাকে শান্তি দিতেন। সংস্থাধ্যক্ষ পুরাপো জিনিষ 
বিক্রয় তদারক করিতেন, কেহ নিক্বষ্ট দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে 
কিনা দেখিতেন এবং ওজনে কেহ কম দ্রিলে তাহাকে ধরিতেম। 
পৌটবাধ্যক্ষ ওজন ও মাপের সমতা! বিধান করিতেন । অস্ত- 
পালেরা পার্বর্তী দেশ হইতে আমদানী দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া 
উহার মূল্য নির্ধারণ ও ট্যান্স আদায় করিতেন। সরকারের 
তরফ হইতে চোরা কারবার বন্ধ করিবার জন্ত যেমন বিশদ 
বন্দোবস্ত ছিল, জনসাধারণের পক্ষেও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে 
নালিশ জানাইবার সুযোগ ছিল। ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ করিবার 
ভুত কৌটিল্যের ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ সাকর্লযমণ্ডিত হইয়াছিল 
গ্রীক পর্ধ্যটকের| তাহার সাক্ষী । 

মুসলমান সত্রাটদের মধ্যে আলাট্ষীন খল্ছী ন্ন্যাক মার্কেট 


দমনের জন্ত সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করেন এবং সফলও হুন। 


কিয়াউদ্দীন বার্নি কৃত তারিখ-ই-ফিরজশাহী গ্রন্থে ইহার বিশদ 
বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আলাউদ্দীন প্রথমে খাছাশহ্বের মূল্য 
নিযন্ত্রণে মনোনিবেশ করেন। সর্ব্বাপ্রে তিনি দিল্লীর বাজার 
নিমন্ত্রণ আরম্ভ করেন এবং উহাতে সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে 
মফঃষলের বাজার আপনিই সায়েস্তা হইয়া যায় । তিনি নিয় 
লিখিত সাতটি অ্ডেদান্স জারী করেন ; (১) সমস্ত ফসল 
বাজারে নিশ্মিষ্ট দরে বিক্রয় হইবে ; (২) বাবার নিয়ন্ত্রণের 
জর্ড একজন সুপারিণ্টেণ্েণ্ট, শিহুনাহ.-ই-মঞ্ডি, নিযুক্ত হইবেন ; 
(৩) রান্তকীয় শস্যভাঞ্ার গঠিত হুইবে; (৪) ঘাজারের 
প্রকাশিত দর অপেক্ষা অধিক মুল্যে কেহ ফসল বিক্রয় করিতে 
পারিবে না) (৫) মফঃঘল হইতে ব্যবসায়ীর! যে-সব ফসল 
বাজারে আনিবে বিক্রয়ের পূর্বের উহা শিহ নাহ-ই-মঙ্ডি পরীক্ষা 
করিবেন ; (৬) ক্কষকের! নিজ নিজ কষিক্ষেত্রে ফসল বিক্রয় 
করিবে এবং (৭) সত্বাট ছরবারে বসিলে প্রতিদিন ভাহাকে 
বান্জারদ্বয জানাইতে হইবে । 
এই অডিনান্স অনুসারে মূল্য নিবিষ্ট হয় নিয়োক্তরপ, 


গম এক পয়সা মণ 
বালি এক পয়সায় তিন মপ 
চাউল-- এক পয়সায় আড়াই মণ. 
মাষ কলাই এক পয়সায় আড়াই মণ 


“= অতিবষটি বা অনাব্বটিতে ফসল নষ্ট হইলেও আলাউদ্দীন 
খল্জীর শাসনকালে এই সব দর এক দিনের ভ্রতও এক তিল 
বাড়ে নাই। 

সরকারী শস্যভাগার গড়িয়া তুলিবার জন্ভ খাসমহুল জমি 
হইতে রাজন্ব হিসাবে শুধু ফসল লওয়া হইত এবং অপর জমি 
হইতে অর্ধেক ফসল লওয়া হইত এই সমস্ত ফসল ক্যারাভানে 
করিয়া দিল্লী প্রেরিত হইত এবং পথে প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে 
- স্থানীয় প্রয্বোজনাহুর্ূপ শত মুত রাখিয়া ঘাওয়! হইত। 
কোন গ্রামে বা শহরে খান্ভাভাব ঘটলে তৎক্ষণাৎ এই সব 


হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে ব্যাক মার্কেট - 
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সরকারী গোলা হইতে কসল বাহির করিয়া নির্দিষ্ট দরে উহা 
বাজারে বিক্রয় করণ হুইত। পরে যথাসময়ে ক্যারাভান 
আসিলে ঘাট তি পূরণ করা হইত.। এই ব্যবস্থায় দেশের কোন 
স্থানে কখনও খান্শস্যের অভাব ঘটিবার অথবা উহার মূল্য 
বৃদ্ধির উপায় ছিল না । 

রাভিনা কেহ কোথাও বাহিত লাদ উনি 
দরে বিক্রয় করিতে না পারে তংপ্রতি তীক্ষু দৃষ্টি রাখা হইত | 
কৃষকের! দিজ নিজ ক্ষেতে এবং ব্যবসায়ীরা প্রকাষ্য বাজারে 
ফসল বিক্রয় করিবে ইহাই ছিল নিয়ম, নিমের বাড়ীতে বা 
উক্ত হই স্থান ভিন্ন অপর কোথাও কেহ ফসল বিক্রয় করিলে 
কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইত । 

সরকারী কর্মচারীরা কর্তব্যপরায়ণ হইলে ব্ল্যাক মার্কেট 
বন্ধ করা কঠিন হয় না আলাউদ্দীন খল্জী এই সত্য উত্তমরূপে 
উপলব্ধি করিয়াছিলেম। যে এলাকায় কোন মজুতঘার ধরা 
পড়িত সেখানকার ভার প্রাপ্ত সরকারী বর্শ্চারিগণকেও ইহার 
ভ্রভ দোষী করা হইত এবং তাহাদিগকে সম্রাটের নিকট 
জবাবদ্িকি কপ্সিতে হইত | [[f anybody was detected 
at this (hoarding) practice, the officials them- 
selves should be considered at fault, and have 
to answer for it before the throne J+ 

বান্ধারে সুপারিণ্টেণ্ডেণন্ট, শিহ নাহ_ই-মণ্ডি, ছাড়া আরও 
কর্মচারী ছিল । একজন বারিদ-ই-মণ্ডি থাকিত, তাহার কাত্ব 
ছিল কেহ কোন জ্িনিষে ভেঙ্জাল দিয়াছে কি না তাছা ধরা। 
এই হুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভিন্ন বাজারদর ও ক্রিনিষের 
উৎকর্ষ সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবার অন্ত বহ গোয়েন্দা থাকিত। 
সমাট আলাউদ্বীন ইহাতেও সস্তই ছিলেন মা। তিনি নিজের 
বিশ্বাসতাজন লোক পাঠাইয়া স্বয়ং বাঙ্গারদর যাচাই 
করিতেন । এঁতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণি লিখিয়াছেম যে, 
আলাউদ্দিনের শীসনকালে কোন কারণে একদিনের জন্যও 
বাজারের মিদ্দিষ্ঠ দরের ব্যতিক্রম হয় নাই, শুধু তাই নয় এক 
বার অনাব্বষ্টিতে দেশে ছু্ডিক্ষ আসন্ন বলিয়া লোকে শঙ্ষিত হওয়া 
সত্বেও দুণডিক্ষ হওয়া দুরে থাকুক কোন দ্বিনিষের দ্র এক দাম- 
ডিও বাড়িতে পারে নাই । একবার একজন শিহ নাহ -ই-মণ্ডি 
সত্রাটকে বাজ্বারদ্রর সামান্ত কিছু বাঁড়াইবার সুপারিশ করিতে 
গিরা বিশ ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন । 

আলাউদ্দীন লোখাপড়া জামিতেন না, আই-সি-এসও পাস 
করেন নাই কিন্তু রেশনিং-এর মূল নীতি তিনি ভালই বুঝিতেন। 
শস্যাভাব ঘটলে সমানভাবে প্রত্যেককে একসঙ্গে আধ মণ 


. করিয়া ধান দেওয়া হইত । 


থান্ধশস্ত নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন অন্তান্ত নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের 
প্রতিও আলাউদ্দীন নজর দ্বিয়াহিলেন | কাপড়, চিনি, তেল 
প্রভৃতি যাহাতে ঘরিভ্রতম লোকটিও নির্ধিষ্ দরে পাইতে পারে 
তাহারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল । এ সম্বন্ষে পাঁচটি অভিনান্স 
জারী হয় ২ - 

১। সবাই আদল প্রতিষ্ঠা । Ce হানে লা 


* ‘Translations from the পরমা Shaki, 
J.A.8.B., 1870, Pt, I, D. 27 
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দেওয়া হয় সরাই আদল এবং হুকুম হয় যে সমস্ত নিত্য- 
ব্যবহার্ধ্যপ্দ্রব্য বিক্রয়ের আগে এথানে আনিয়া ভ্রমা করিতে 
হইবে । এখানে উহার মূল্য নির্ধারণ করা হইত এবং এই 
দরে সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হইত। সরাই আদল ভিন্ন অপর 
কোন স্থানে এমন কি নির্জ গৃহেও কেহ কাপড়, চিনি তেল 
প্রভৃতি বিক্রয় করিলে জিনিষ ত বাজেয়াপ্ত হইতই, অধিকন্ধ 


অতি কঠোর দণ্ডে দৃণ্ডিত হইতে হইত ৷ 

২। নির্দিষ্ট মুল্যে নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রব্য বিক্রয় । দ্রব্যমূল্য 
মোটামুটি এইন্ধপ ছিল £ 

মিহি লংক্লথ-_ টাকায় ২০ গজ 

মোটা লংক্লথ__ » ৪০ গজ 

সাদা চিনি-- পয়সায় ৬ সের 

বাদামী চিনি. % ১০ ৮» 

তিসির তেল-__ » ৩৫ 


লবণ ০ ২৫ মণ | 

সরাই আদল সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। 
প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় জ্রিনিষ কিনিতে পারিত, কাহাকেও 
ব্যর্থমনোরথ হইর| ফিরিতে হইত না। 

৩। রাজ্যের সমস্ত ব্যবসায়ীদের নাম রেজেট্ি । শহরের 
ও গ্রামের হিন্দু এবং মুসলমান প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সমান 
ভাবে সরকারের খাতায় নাম রেজেদ্রি করিতে,হইত। রাই 
আদলে. কোন জিনিষ কম পড়িবার উপক্রম হইলে যথোপযুক্ত 
ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পূর্ববাহ্ছে তাহা! সংগ্রহ করা হইত। 

৪ মূলতানী ব্যবসায়ীদের রাজকোষ হইতে অগ্রিম মূল্য 
দানের ব্যবস্থা । দেশের ব্যবসায়ীরা একজোট হুইরা যাহাতে 
সয়াই আদল জাঙ্গিয়া দিতে না পারে সে্ন্ত আলাউদ্দীন মূলতানী 
বণিকছের হাতে রাখিয়াছিলেন। ইহাদ্িগকেও অবশ্য নির্ছিষ্ট 
ঘরেই জিনিষ বিক্রয় করিতে হইত, কিন্ত প্রয়োজনাহুসারে 
ইহাদিগকে রাজকোষ হইতে ২০ লক্ষ টাক] পর্য্যন্ত আগাম 
দেওয়া হইত। 

€| ধনীরা দামী ক্বিনিষ কিনিতে চাহিলে তাহার অন্ত 
- লাইসেন্স দান। মুল্যবান বন্ত সিক্ প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য আমীর, 
মালিক প্রড়ৃতিকে আগে অনুমতি লইতে হইত । নিজেদের 
ব্যবহারের অন্ত দ্রব্যাদি ক্রয়ের অনুমতি লাভে অসুবিধা হইত 
মা, কিন্ত কেহ উহা কিনিয়া আরও চড়া দরে বিক্রয়ের চেষ্টা 
করিতেছে বলিয়া সন্ধান পাইলে তাহাকে অঙ্কমতি দেওয়া 
হইত না। - 

সত্ত্রাট আলাউদ্ধীনের রাজত্বে বাজার জায়েস্তা রাখিবার 
অর পুলিশের এ্রনফোসমেন্ট ত্রাঞ্চও ছিল। সমস্ত বাঙ্জারে 
পুলিশ থাকিত এবং প্রতিদিনকার সংবার্দ সত্াটকে ইহাদের 
জানাইতে হইত । পুলিশের প্রত্যেকটি রিপোর্ট আলাউদ্দীন 
পুদ্ধামুপুণ্থন্বপে পরীক্ষা করিতেন । বাজারের প্রত্যেকটি জিনিষ 
টুপী, মোজা, চিরুণী, স্থ'চ, শাকসজী, সন্দেশ, কেক, রুটি, মাছ, 
পান, সুপারী, এমন কি গোলাপ ফুলেরও নিৰ্দ্দিষ্ট মূল্য ছিল। 


দিনের মধ্যে ঘশ-পনর-কুড়িবার পর্য্যস্ত দাম যাচাই করা 
হইত, এবং বিদ্দুমান্র ব্যতিক্রম ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ অপরাধী 
দোকানদারকে বেত্রাঘাত করা! হুইত। ওজনে চুরি যাহাতে 
না চলে সে দিকেও আলাউদ্দীন থল্ছীর যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। এক 
অ্ভিনাব্দ অহুসারে কেহ ওজনে কম দিলে সেই দোঁকাঁনদারের 
গালের মাংস কাটিয়া লইয়া বাকী ওজন পুরণ করা হুইত। 
আলাউদ্দীন স্বয়ং হালুয়া, তরমুজ, শসা প্রভৃতি অতি সাধারণ 
জিনিষ ক্রয়ের জন্তু বিশ্বাসী বাস পাঠাইতেন এবং তাহার সম্মুখে 
উহা আনিয়া ওত্রন করা হইত। কম ওজন ধরা পড়িলে 
তৎক্ষণাৎ সেই দোকানে পুলিশ পাঠানো হইত, দোকানদারের 
গালের মাংস কাটিয়া লইয়া! লাথি মারিরা তাহাকে দোকান 
হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থায় অল্পদিনের 
মধ্যেই ঘোকানদ্বারের1 সংযত হয়, ওক্ষনে চুরি একেবারে বন্ধ 
হইয়! যায় । 

ভারপর ইংরেজ আমল । ভারতবর্ষে হুইশত বৎসরের 
ইংরেজ্ব শাসনে এক টাকার চাউল একশ টাকা পর্য্যস্ত চড়িয়াছে। 
শেষ পর্যন্ত তাহার সরকারী দর নির্দি্ হইয়াছে ষোল টাকা। 
কাপড়ের অভাবে দেশের লোক বিবস্ত্র হইতে চলিয়াছে। 
কয়লা, তেল, ঘি, মাছ, মাংস, তরকারী প্রভৃতি জীবনধারণের 
জন্য অপরিহার্য প্রত্যেকটি বস্ত অগ্নিহূল্য এবং ছুত্পাপ্য। 
অধিকাংশ দ্রব্যই বাক্জারে মেলে না, সরকারী অন্ধকারে গা 
ঢাকিয়া তদ্বির করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। ছুশো বছরেও 
ভারতের জর্কান্ত এক ওজন ও মাপ প্রবর্তন এবং ওজনে চুরি 
ও ভেঙ্কাল নিবারণ সম্ভব হয় নাই। তার জত উল্লেখযোগ্য 
চেষ্টাও হয় নাই। যানবাহনের বহু উন্নতি সত্বেও দুর্ভিক্ষ 
নিবারণ ইংরেজ রান্বত্থে ছুই একবার ভিন্ন হয় নাই । চাঁউলের 
দর যখন একশ টাকা পর্যন্ত চড়িয়াছে তখন রেশনিং হয় নাই, 
পর বৎসর পর্য্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন হইয়া! ১০1১২ টাকায় নামিয়া 
গেলে রেশনিং আরম্ত হইয়াছে এবং লোকে অধাস্ত কুখান্ 
১৬ টীকায় কিনিয়া রেশনিং-এর মাহাত্ম্য গাহিয়াছে। বিলাতে 
চার কোটি লোকের মধ্যে যেখানে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, 
শিশু, বদ্ধ, রোগী, প্রস্থতি প্রভৃতি প্রত্যেকের জন্ত পৃথক খা 
বরাদ্ধ হইয়াছে, এথানে মাত্র ৪০ লক্ষ লোকের বেলায় তাহা 
সম্ভব হয় নাই। বিলাতী এক্সপার্টের তত্বাবধানে শিশু ও 
রোগীকেও সেই একই কুথাত্ত গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। 
ঘুষ ও চুরি অবাধে চলিয়াছে। এনফোসমেন্ট ব্রাঞ্চ পুলিশের 
পিছন দিয়! বড় বড় হাতী পার হইয়| গিয়াছে, আইনভঙ্ষের 
নামে ধর! পড়িয়াছে নিরীহ গ্রামবাসী এবং ক্ষুদে দোকানদার । 
জিনিষপত্রের দর বাঁধা হুইয়াছে, প্রয়োগ করা হয় নাই ; ব্যবসা 
বাণিজ্যে গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্ত দ্রব্য সরবরাহের 
ব্যবস্থা করেন নাই। 

দেশের আপামর জনসাধারণের উপর দরদ ও কর্তব্যবোধ 
থাকিলে ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ অনায়াসেই করা যায়, কৌটিল্য 
এবং আলাউদ্দীন খল্জীর ব্যবস্থা তাহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ { 


= — 


যক্ষা রোগীদের উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা 


শ্রীমায় দাশগুপ্ত 


যন্মা রোগীদের উপনিবেশ বর্ীতে কি বোঝায় তা আমাদের 
দেশে অনেকেই জানেন না এবং খবরাদি রাখবার প্রয়োজন 
বোধ করেন না। 

চিকিৎসা-বিজ্ঞান যক্ষা রোগীদের জন্ত (১) অসুস্থ রোগী, 
(২) সুস্থ রোদ, এই ছুটি শব্দ সুধি করেছেন, কারণ এই রোগ 
যাদবের দেহে একবার আশ্রয় লাভ করে তারা চিকিৎসার 
সাহায্যে সুস্থতা লাভ করলেও তাদের পক্ষে পরবর্ভা জীবনে 
এ সুস্থতা বন্তায় রেখে চলা প্রায় অসম্ভবই হয়ে পড়ে। প্রায়ই 
দেখা যার যন্মা রোগীর! স্বাস্যনিবাস কিংবা হাসপাতাল থেকে 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থ হয়ে ফিরে 
এলেও তাদের ভাগ্যে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করা প্রায়ই 
ঘটে ওঠে না। সুস্থ হয়েও যক্া রোগীদের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে 
সংযোগ রেখে বাকি জীবনটা কাটাতে হর | স্বাস্থ্যনিবাস কিংবা 
হাসপাতালের বাইরে এসে যক্ষা রোগীরা সে সুযোগের সাহায্য 
পায় মা, কারণ সে প্রকার কোনও প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে 
নেই। ফলে উক্ত সুস্থরোগীদের বাধ্য হয়েই সুস্থ মামবের সঙ্গে 
বাস করতে হয় এবং স্বাস্থ্যবানদের সঙ্গে সমান তালে না হলেও 
কিছুটা সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়__এতে তাদের হুর্ভোগেরও 
অন্ত থাকে না। সুস্থ মানবের পক্ষে সুস্থ যন! রোগীদের জীবন- 
পথে চলবার সীমা উপলদ্ধি করা সত্ব নয়, তাই তার! যখন 
দেখে সুস্থ রোগীরা আপন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠে 
তখন সেটা তাদের পক্ষে বাড়াবাড়িই ঠেকে । অনেককে বলতে 
শুনেছি যন্মা রোগীরা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এত খুঁংখুতে হয় 
যে ব্যাধির সম্বন্ধে কাল্পনিক ভীতি তাদের জীবনকে বাতিকগ্রন্ত 
করে তোলে। একথা ভাবা সুস্থ দোকদের পক্ষে হয়ত 
শ্বাভাবিকই কিন্ত ভুক্তভোগীর] জানেন এই ব্যাধি তাদের পর- 
বর্জ জীবনে সাধী স্বরূপ হয়ে থাকবে এবং যখনই সুযোগ 
পাবে সে তার স্বরূপ প্রকাশ করতে দ্বিধা! বোধ করবে না । পারি- 
পার্থিক অবস্থার অন্ত তাদের বাধ্য হয়েই চিকিৎসকদের উপদেশ 
অমান্ভ করে চলতে হয় এবং তার জত তারা বারেবারেই 
রোগে আক্ষান্ত হয়ে পড়ে । একেই এ রোগে চিকিৎসার সাহায্যে 
সুস্থতা লাভের জন্ত দীর্ঘ সময়ের ও প্রচুর অর্ধের প্রয়োজন-__ 
আমাদের মত দরিদ্র দেশে এ চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা 
সকলের পক্ষে সম্ভব নয় । যদিও বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থ ব্যয় 
করে দীর্ঘকাল পরে সুস্থতা লাভ করে, কিন্তু সে সুস্থতা বজায় 
স্সাখার সুযোগ আমাদের দেশ দেয় না, উপ্রস্ত নানাভাবে তাদের 


স্ব প্রচুর ক্ষতি করে। সুস্থ যক্ষা রোগীরা সুস্থ মানবের সঙ্গে 


বাস করায় যে শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করে তা! নয়, এতে 
তারা অজানিত ভাবে সমাজেরও প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। 
বিশেষজ্ঞের সঙ্গে, সংযোগ না থাকায় রোগীদের পক্ষে বোঝা 
সম্ভব হয় না কখন সেপুনয়ায় সুস্থ মানবের বিপদের. কারণ 
হয়ে ছাড়াবে, এই তাবে তাঁর! আরও -দশক্বনের মধ্যে রোগ 
ছড়ায়। সুস্থ যস্মারোপীরা সুস্থ হয়ে ফিরে এলেও সর্বপ্রকার 
কানের উপযুক্ত হয় না কিন্ত কর্ণব্যন্ত মহুষ্য-সমাঁজে. এসে 
তাদের বাধ্য হয়েই চিকিৎসকদের সতর্ক-বাণী অমান্চ করে 


চলতে হয়, কারণ তারা দেখে জীবিকা উপার্জন করে বেঁটে 
থাকতে হলে তাদেরও সুম্থমানবের মতই কঠিন পরিশ্রম করতে 
হবে, -কারপ তাদের ব্যাধির গুরুত্ব বুঝে কেউ তাদের কৰ্ম্মময় 
জীবনে আর পাঁচজন থেকে পৃথক ভাবে দেখবে না, তা দেখা 
হয়ত সম্তবও নয়। | 


উপরোক্ত কারণগুলির ভ্রন্তই উপনিবেশ গড়ে তোলা একান্ত 
প্রয়োজন । এই উপনিবেশ দ্বারা সমন্ত সুস্থ রোগী জাতিবর্ঘ 
নিব্বিশেষে সর্বপ্রকার সাহায্য পেতে .পারবেম। কিন্ত এই 
প্রকার উপনিবেশ কোনও স্বাস্থ্যনিবাসের নিকটে প্রতিষ্ঠা না 
করলে এর সমস্ত উদ্দেন্টই ব্যর্থ হবে, কারণ সুস্থ রোগীরা 
সত্য সত্যই সুস্বতা বজায় রাখতে পারছে কিনা তা 
বোঝা এবং তাদের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা 
একমাত্র শ্বাস্থ্যমিবাসের পক্ষেই সম্ভব। কোন একজ্রন ' 
বিশেষ চিকিৎসক ঘারা এ সাহায্য পাওয়া সস্তব নয়, কারণ 
য্মা রোগীদের ব্যাধি শুধু স্টেধিস্কোপ দ্বার! নির্ণয় করা 
যেমন কঠিন তেমমি একজন চিকিৎসকের পক্ষেও যন্ষম্মা রোগী- 
দের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখাও অসম্ভব | 
যদি স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সংযোগ না রেখে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা 
করা হয় তা হলে উক্ত পরীক্ষাগুলি প্রত্যেক সুস্থ রোগীকেই 
প্রতি মাসে একবার কিংবা প্রতি তিন মাসে একবার স্বাস্থ্য- 
নিবাসে বা যক্ষ্মা হাসপাতালে পিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আসতে 
হবে, তাতে রোগীর শারীরিক ও আধিক প্রভূত ক্ষতির 
সস্তাবন!। স্বাস্থ্যনিবাসের সহযোগ্িতাও উপনিবেশের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজন । সাধারণতঃ যদি স্থাস্থ্যনিবাসের কর্তৃপক্ষ 
সুস্থ রোগীদের প্রতি বিশেষ সহাহুভূুতিসম্পন্ন হয়ে থাকেন তবে 
ভাদের সাহায্যে উপনিবেশের আধিক অবস্থাও বিশেষ উন্নতি 
লাভ করবে সন্দেহ নেই। স্বাস্থ্যনিবাসের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
এই উপনিবেশের কাছ থেকে স্বাস্থ্যনিবাস কিনে নিতে পারবে 
এবং শুধু মাত্র জিনিসপত্র কেনা নয় আরও নানা ভাবে উপনি- 
বেশের রোদের উপার্জনের সাহায্য স্বাস্থ্যনিবাসের দ্বারা 
পাওয়া সম্ভব হুবে। মিয়ে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি 
যেমন £--১। স্বাস্থ্যনিবাঁসের রোগীদের প্রয়োজনীয় ক্রিমিস- 
পত্রের জন দোকানের আবশ্যক, সেই প্রকার দোকান প্রতিষ্ঠা 
করে সুস্থ রোগীরা উপার্জনের সুযোগ পেতে পারেন । | 

২। চাল ডাল তেল হুন ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবন ধারণের 
থাছব্রব্যের দোকানও তারা করতে পারেন। 

৩। শিক্ষিত সুস্থ রোগীরা স্বাস্থ্যনিবাসের আপিস সংক্রান্ত 
কাক্ষে সুযোগ পেতে পারেন । 

৪ শারীরিক অবস্থা অন্ুকৃদ হুলে -কম্পাউগ্ডার ও নার্স 
শ্রেণীর সুস্থ রোঈরাও ্বাঙ্থ্যনিবাসের কাজে যোগদান করে 
অর্থ উপার্জন করতে পারবেন । 

৫1 উপনিবেশের রোগীদের দ্বার] উৎপাদিত তরিতর- 
কারি, 2১০0] মুরগী, হাস, ডিম, )॥iচyর ছধ মাথম ঘি 
ইত্যাদি ্বাস্ামিবাস কিনে নিতে পারেন। 


১২৮ 


৬। স্বাস্যনিবাসের সকল প্রকার মুদ্রণ-কার্য্য উপনিবেশের 


ছাপাখানা থেকে হুতে পারে। 

৭_। স্বান্যনিবাসের প্রয়োজনীয় ব্যাণেজ্ব ( bandage ), 
তোয়ালে, বাড়ন, বেডশীট ইত্যাদি উপনিবেশের কাছ থেকে 
তারা নিতে পারেন। অবশ্ক কেবলমাত্র স্বাস্্যনিবাস থেকেই 
যে ভার! আধিক অবস্থার উন্নতির সম্পুর্ণ সাহায্য পাবেন সে 
আশা করাও ঠিক নয়, বাইরের নানা প্রকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও 
ডাদের যোগ রেখে চলতে হবে সন্দেহ নেই । 

উপনিবেশের সুস্থ রোগীর! বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে থেকে 
ধীরে ধীরে তাদের শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী কাছ্বকর্খ্ করে 
জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন, উপনিবেশের পারিপাধ্বিক 
অবস্থাও তাদের মানপিক অবস্থাকে সহজ ও সরল করে 
তুলবে। কেবলমাত্র পেটের খোরাকই নয় মনের খোরাকেয় 
ব্যবস্থাও উপনিবেশ রোগীদের জন্কচ করবেন । উপনিবেশের 
কোন রোগীকেই সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে অলস জীবন 
যাপন করতে প্রশ্রয় দেওয়া হবে লা। ধনী নিধন নিবিব- 


- শেষে প্রত্যেককেই তাদের উপযোগী পরিশ্রম দারা ভীবিকা 


নির্ববাহ করতে হবে, এতে কারুরই আত্মসন্মান হু হবার প্রশ্ন 
- উঠতে পারবে না| অবস্ত এমন অনেক সুস্থ রোগী হয়ত 
থাকবেন যাদের পরিশ্রম করবার মত শারীরিক শক্তির অভাব 
আছে সেই সব সুস্থ রোদীর যথাসম্ভব সাহাষ্য উপনিবেশ 
করবেন তাতেও সন্দেহ নেই । প্রায়ই দেখা যায় যন্মা রোগী- 
দের সুস্থ মানব মাত্রেই করুণার চক্ষে, দয়ার চক্ষে দেখেন, 
তারা ভূলে ঘান কোনও যক্ধা রোগীরই আত্মসম্মান তাদের 
চেয়ে কম নয়, সর্বোপরি তারা এ কথাও ভুলে যান যে ব্যাধি 
জাতিবন্ম বিচার করে দেখা দেয় না। এই উপনিবেশ শেখাবে 
রোগীদের আত্মনির্ভরতা, মৃতন দৃষ্টিভঙ্গী, উদার মনোব্বতি, তখন 
আর বাইরের জগতের আঘাত মুখ বুজে তাদের সইতে হবে না, 
তারা নিজেদের মাঝেই লাভ করবে জীবনের পূর্ণতা । 
আমাদের দেশে দিন দ্রিন যেমন দ্রুত গতিতে যক্ষা 'রোগ 
ব্ব্ধি পাচ্ছে তাতে আর দ্বিরুক্তি না করে এ দ্বিকে দৃষ্টি দেওয়া 
ছনসাঁধারশ ও সরকারের একান্ত প্রয়োজন । সরকারী সাহায্য 
ব্যতীত হুয়ত ছোট একটি উপনিবেশ গঠন করা সম্ভব কিন্ত 
আমি প্রথমেই বলেছি'শ্বাঙ্্যনিবাসের সঙ্গে সংযোগ না রেখে 
উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করলে এ উদ্দেন্ড সফল হওয়ার আশ] খুবই 
কম, কাজেই প্রথমেই চেষ্টা কর! প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর আবহাও- 
যার মধ্যে স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার । স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার অভ 


প্রবালী 


১৩৫২ 


যেমন সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ভ্রম” 
সাধারণের সহযোগিতা । আমাদের দেশে বছ বিরাট বিরাট্‌ 
প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের অর্থে গঁড়ে উঠেছে, এদিকেও তাদের 
দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্তব্য, এদিকটা উপেক্ষা করে তারা জাতির 
অমঙ্গল ডেকে আনছেন । বর্তমানে জনসাধারণ ও সরকারের 
কাছ থেকে কিছু কিছু সাড়া পাওয়! যাচ্ছে বটে, কিন্তু তা সমগ্র 
জাতির কল্যাণের পক্ষে অতি নগণ্য । বর্তমানে যক্মা রোগীর 
স্বত্যুর হার অত্যন্ত বেশী, এর অন্ততম প্রধান কারণই আমাদের 
দেশের অর্থনৈতিক সমস্তা। এ সম্বন্ধে “নতুন জীবনে'র 


শারদীয় সংখ্যায় অভিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্্র অধিকারী * 


“যক্মার অর্থনৈতিক সমন্তা” নামক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন, 
আমি সেদিকে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
জনসাধারণ ও বিশেষ করে জর্থশালী ব্যক্তিরা এ দ্িকে আগ্রহ 
না দেখালে এ গুরুতর সমস্তার সমাধান সত্যই অসম্ভব | 

বর্তমানে বাংলাদেশে স্বাঙ্থ্যনিবাসের সংখ্যা খুবই কম, 
কিন্ত যত দিন স্বাস্্যনিবাসের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাচ্ছে তত দিম 
অসহায়ের মত চুপ করে বসে থাকলে দেশের আর্থিক ও 
সামাজিক ক্ষতির পরিমাণ বৃষ্ধিই পাবে । বার! বহু ক্টে ভিটে 
মাটি বিক্রী করে শ্বাস্থ্যনিবাসের চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করে 
সুস্থ হয়ে আসছেন তারাও ব্যবস্থার অভাবে সে সুস্থতা বায় 
রেখে ত চলতেই পারছেন না, উপরত্ত আরও দশজনের 
সর্বনাশ করছেন! 

আমার মনে হয় যত দিন আমর! সে রকম সুব্যবস্থার হুযোগ 
না পাচ্ছি তত দিন যদি কোনও যল্মা হাসপাতালের কাছেই 
এক্স একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি তাতে অন্ততঃ কিছু 
লোকেরও উপকার হবে সন্দেহ নেই, তাই এসব বিষয়ে আমরা 
বিস্তশালীদের ও যক্া হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সদয় সহ- 
যোগিতার জন্ত আবেদন জানাচ্ছি । উপরোক্ত সমন্তাগুলির দিকে 
দৃষ্টি রেখে হুনিয়ন্ত্রিত কর্্মতালিকা প্রন্তত করে অবিল্বে 
অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজন । এ কথা সর্বপ্রথম মনে 
য়াথ!| প্রয়োজন সরকারী সাহায্য না পেলে যেমন কোম 
বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব নয় তেমনি জনসাধারণের 
উৎসাহ ও উদ্ভোগ না থাকলে সরকারের কাছ থেকে কোনও 
সাহায্য পাওয়াও সম্ভব নয়। আশা করি আমাদের এই 
আবেদন জনসাধারণ ও যনবান ব্যক্তিরা সম্ধদরয়তার সহিত 
বিচার করে জাতির কল্যাণের ভরণ্ভ সাহায্যে বিমুখ হবেন না। 


রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট 
শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একজিংশত্তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্চলিন 
' ভিল্যানো রুদ্জভেপ্ট আর ইহলোকে নাই। তিনি বিগত ১২ই 
এপ্রিল আমেরিকার রাষ্ট্রাকাশ হইতে অন্তমিত হইয়াছেন । 
ভাহার পরলোকগমনে যুদ্ধলিপ্ত ইউরোপ ও অন্তান্ভ মিত্ররাজ্য- 
সমূহের যে ক্ষতি হইল তাহা অপুরণীর। সত্যই যে তিনি 


ছিলেন, “একজন মহাম্‌ ব্যক্তি এবং স্বাধীনতায় পূজারী" 
তাহ! তাহার ব্যবহার এবং কার্যকলাপের দ্বারাই বুঝা যাঁয়। 
তিনি ছিলেন সুদ্ধোভর জগতের শাস্তির অগ্রহৃত। “পৃথিবীতে 
চিরস্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হউক’, ইহাই ছিল তাহার একাস্ত 
কামনা! । 


জ্যৈষ্ঠ 


প্রেসিডেন্ট রুজ্রভেণ্ট ১৮৮২ প্রাক জানুয়ারী মাসে নিউ- 
ইয়র্কের নিকটবর্তা হাইড পার্ক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম জেমস কুজভেপ্ট | প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট 
আমেরিকার ভূততপূর্ব প্রেসিডেন্ট ধিওডোর রল্জভেপ্টের ভ্রাতা । 
হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয় হইতে বি-এ পাস করিয়া তিনি 


-£ কলম্বিয়া আইন-বিভ্ভালয়ে ভর্তি হন এবং তথায় তিন বৎসর 


ও 


আইন অধ্যয়ন করেন? আইন অধ্যয়ন শেষ হইলে ১৯০৭ 
সালে অর্থাৎ মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি নিউইয়র্কে 
আসিয়! ওকালতি আরস্ভ করেন। অবশেষে ১৯১০ সালে 
নিউইয়র্ক সিনেটের সভ্য নির্বাচিত হওয়ায় তিনি ওকালতি 
ছাড়িয়া দেন। কিন্ত ১৯১৩ প্রষ্ঠাব্ষে পদত্যাগ করিয়া তিনি 
নৌ-বিভাগের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং গত 
পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহায়ুদ্ধে উক্ত পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯১৮ 
রষ্টান্বের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ইউরোপের জ্বল- 
ভাগে আমেরিকার নৌবল পরিদর্শনকার্ষে ব্যাপৃত থাকার পর 
_১৯১৯ পীষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে রুজ্রভেণ্ট ই্টরোপ 
হইতে আমেরিকান সৈঙ্ত অপসারণের ব্যবস্থা করেন । ইহার 
এক বৎসর পরে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী 
প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী হন এবং এই বিষয়ে ডেমোক্র্যাটিক দলের 
সমর্থন লাভ করেম। কিন্ত রিপান্লিকান দল ভোটাধিক্যে জয়- 
লাভ করায় রুত্রভেল্ট উক্ত পদে মনোনীত হইতে পারিলেন না । 

১৯২১ শ্ীষ্টাকে বরফের ভায় ঠাণ্ডা জলে সাতার দেওয়ায় 
তিনি ইনফেন্টাইল প্যারালিসিস রোগে আক্রান্ত হন । ইহাতে 
তাহার জীবনের সমস্ত আশা-আকাক্ষা প্শিষ হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি হাল ছাড়িলেন না। অতঃপর 
রুত্রভেপ্ট চিকিৎসার জোরে আরোগ্য হইলেন বটে, কিন্ত 
ভাহার পা হছইটি একেবারে অকেন্ছো হইয়া পড়িল। অবশেষে 
এগার বংসরকাল এইরূপে জীবন যাপন করিবার পর পঞ্চাশ 
বংসর বয়সে তিনি তাহার হারান শক্তি ফিরিয়া পাইলেন। 
তখন হইতে তিনি রোজই ঘোড়ায় চড়িতেন এবং পুর্ণোন্তমে 


সাতার কাটিতেন। 


১৯২৮ ধ্রীষ্টাকে মিঃ অল স্মিথ রুজভেণ্টকে নিউইয়র্কের 
গবর্ণর-পদপ্রার্থী হইবার নিমিত্ত প্ররোচিত করেন। তিনি 
উক্ত পৰে মনোনীত হইলেন বটে, কিন্ত ১৯৩০ সালে সাধুতা ও 
কর্ধদক্ষতার অয়টিকা ললাটে পরিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া 
আসিলেন। Cl 

 কুকজভেল্ট ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে মিঃ অল স্মিথকে 
৯৪৫--১৯০ই ভোটে পরাজিত করায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট-পদ্প্রার্থা বলিয়া ভেমোক্র্যাটিক দলের সমর্থন লাভ 
করেন । এই সময় তিমি “ভলষ্টেড ত্যাক্টরে'র উচ্ছেঘসাবন করিবেন 
এবং দেশের আধিক উন্নতিসাধন করিবেন বলিয়া দেশবাসীকে 
আশ্বাস দেন। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে মিঃ রুবজ্ভভেণ্টের 
সহিত মিঃ অল স্মিথের ঘন্দের অবসান ঘটে । অবশেষে এ 
বংসরেই নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিবার নিমিত্ত 
ভোট দইলে মিঃ রু্জভেপ্ট প্রতিদ্বন্বী হুভার অপেক্ষা ৬১৫০০১০০ 
ভোট বেশী পাইলেন । 

১৯৩৩ শ্রীগ্াবের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি শিল্পের উন্নতিসাধন 


৯ 
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১২৯ 


এবং বেকার-সমস্তা সমাধানের নিমিত্ত এক বিরাট, পরিকল্পনা 
করেন? এই মাসেই যখন করুব্মভেণ্ট মিয়ামি, ফ্লোরিডা 
প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন জিন্গার! নামক ইটা- 


লির একজন বর্মোন্মত্ত ব্যক্তি তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা .. 


করে। কিন্ত রুদ্রডেণ্ট সে যাত্রা রক্ষা পান। জিন্গার! 
অতঃপর হত্যা-প্রচেষ্টার অভিযোগে আশি বৎসরের অন্ত কারা 
দঙ্ে দিত হয়। 

" ক্রক্জভেপ্ট ১৯৩৩ ধ্রীষ্ঠাব্দের ৪ঠা মার্চ তারিখে প্রেসি- 
ডেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় অর্থনৈতিক স্ঘট- 
কাল উপস্থিত হয়। কিন্ত প্রেসিডেন্ট রুজ্তভেণ্ট কংগ্রেসের 
সহযোগিতায় দৃঢ়হত্তে তাহা দমন করেন। তিনি কমীঁদিগের 
মাহিনা কমাইয়া দিলেন এবং কার্ধসময়ও নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 
ইহা লইয়া কংগ্রেসের সহিত তাহার বিবাদ বাধিল | কংগ্রেস 
কমীঁদিপের মাহিনা কমাইতে রাজী হইলেন না । কিন্ত প্রেসিডেপ্ট 
রুত্মভেপ্ট. কংগ্রেসের দ্বাবি কিছুতেই মানিয়া লইলেন না। 
তিনি স্বীক্ উদ্ভাবিত পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন । 
ভিনি ১৯৩৩ সালের মে মাস হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ব্যবসা- 
বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যাবলী লয়! ব্যাপৃত ছিলেন । _ 

১৯৩৫ প্রীষ্টান্ের অক্টোবর মাসে ইটালী ও আবিসিনিয়ার 
মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি যুধ্যমান জাতিদিগের মিকট 
সমন্বোপকরণ প্রেরণ একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। ১৯৩৬ সালের 
নবেশ্বর মাসে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিবার নিমিত্ত 
ভোট লইলে রুজ্রভেণ্ট ও তাহার প্রতিদ্বন্বী গবর্ণর ল্যান 
ষথাক্রম ২৫,১৩৬,২৭৭ ও ১৫,৮৩১,৬০৯ ভোট পান। সুতরাং 
রুজভেপ্ট বিনাবাধায় পুনরায় দ্বিতীয় বারের জন আমেরিক] 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হুন। . . 

ইহার পরবৎসর তাহার সহিত কংগ্রেসের বিবাদ বাধে 
এবং তাহাতে তিনি পরাক্ষিত হন। ১৯৩৭ সালে তাহার ' 
পররাধ্্নীতি বিষয়ক কার্যেপ্ স্ত্রপাত হইল । পররাষ্ট্র ব্যাপারে 
তিনি ছিলেন শাস্তির পক্ষপাতী । স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় 
তিনি তাহাতে যোগদান করেন নাই। কিন্ত তিনি ইটালীকে 
আবিসিনিয়ার সহিত যুদ্ধ হইতে বিরত করিবার নিমিভ বহু চে] 
করিয়াছিলেন । ১৯৩৮ খরীষ্টাবদের ১৮ই আগষ্ট যখন মিউনিক- 
সঙ্কট উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল তখন তিনি একটি আবেগ- 
পুর্ণ বক্তৃতা দেম। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, “কানাডা আক্রাস্ত 
হইলে যুক্তরা্্র চুপ করিয়া বসিয়! থাকিতে পারে না। 

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি যুদ্ধ. প্রস্তুতের, 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্ভ এক আবেদন করেন । সেই বংসরেই 
এপ্রিল মাসে তিনি হিটলার ও মুসোলিনীর নিকট এক বার্ত। 
প্রেরণ করেন । তাহাতে তিনি তাহাদিগকে দশ বৎসরের নিমিত্ত 
এক শান্তিপূর্ণ চুক্তিতে আবদ্ধ হুইবার জন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন 
করেন। কিন্তু তাহার প্রতিপক্ষ ইহাকে পররাস্টরক্ষেত্রে অকারণ 
হস্তক্ষেপ বলিয়া বর্ণনা করেন । 

বর্তমান মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট 
কৎগ্রেসকে “90৮211৮ &০৮-এর পরিবর্তন করিতে বলেন 
কিন্তু কংগ্রেস তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে যুদ্ধ 
ঘোষণার তিন সপ্তাহ পরে তিনি ওজখিনী ভাষায় এক বক্তৃতা 


১৩০ | N 
দেন এবং তাহাতে কংখগ্রেসকে “Neutrality Act”-এর 
. বহুবিধ পরিবর্তন সাধনে বাধ্য করেন । প্রেসিডেণ্ট কুপ্রভেস্ট 
এই সময় ব্রিটেনকে বতমান যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সাহাষ্য 
করিবার অন্ত দেশবাসীকে অহুরোধ করেন। 

১১৪০ খ্রীষ্টাব্দের মবেশ্বর মাসে তিনি তৃতীয় বারের জ্ 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এইবার 
তাহার প্রতিদ্বদ্বী ছিলেন রিপাব্রিকাঁন দলের সমর্থনপ্রাপ্ত মিঃ 
ওয়েণেল উইল্কি। কজ্তভেণ্ট তাহাকে ২৭,২৪১,৯৩১ 
২২,৩২৭,২২৬ ভোটে পরাজিত করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাবের 
গোড়ার দিকে তিনি এক বস্তৃতায় প্রকাশ করেন যে, আমেরিকা 
ব্রিটেনকে খাস্ন্রব্য ও যুদ্ধান্্র ঘারা যথাশক্তি সাহাষ্য করিবে। 

এইভ্রস্ভ মার্চ মাসে “[e50-Lend Bill?>-এর দ্বায়া গ্রেট 
ব্রিটেন ও মিজরাজ্যসমৃহকে নগদ অর্থ ন! দিয়াও আমেরিকা 
হইতে যুদ্ধের ভ্রন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হয়।, ইহার তিন মাস পরে মিঃ রুজ্রভেণ্ট ইংলণ্ডের 
জলপথগুধিকে শত্রুর অধিকার হইতে বাচাইবার নিমিত্ত আমে- 
রিকান নৌবহর নিযুক্ত করেন। জার্মানগণ রাশিয়া আক্রমণ 
করিলে রুজভেণ্ট রাশিয়াকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন 
বলিয়া আশ্বাস দেন। 

১৯৪১ গ্ীষ্টান্বের আগষ্ট মাসে মিঃ কুজভেপ্ট মিঃ চাঠিলের 
সহিত আট্লা্টিক মহাসাগরের বুকে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। 
ইহাই সুপ্রসিদ্ধ আটলান্টিক চার্টার নামে খ্যাত । 

১৯৪১ ্রীষ্টাব্বের ৭ই ডিসেম্বর জাপানীগণ অতর্ষিতে পার্ল- 
হারবার আক্রমণ করে। ইহার পরদিনই প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট 
জাপ সত্রাটকে শাস্তি স্থাপন করিবার নিমিত্ত আবেদন জানান । 
কিন্ত তাহার কোন উত্তর না পাইয়া! তিনি যুদ্ধ ঘোষণা! করেন 
এবং আমেরিকান সৈল্তবাহিনীর কমাশার-ইনৃ্‌-চীফ বলিয়া সর্ব- 
সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হন। 

ইহার কিছুদিন বাদে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইন্স্টন চার্চিল 
ওয়াশিংটনে আগমন করেন এবং কয়েকটি সভা আহ্বান 
করেন । এই সভায় আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন, 
মেদারল্যাওস এবং অপর ২১টি অক্ষশক্তির বিরোধী রাজ্যসমূহের 
প্রতিনিধিগণ একত্র মিলিত হুইয়া এক ঘোষণার দ্বার! প্রকাশ 

করেন যে তাহারা একযোগে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন । 

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুর ও মালয় প্রদ্দেশ 
শত্রুর হস্তগত হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়া ভীষণ বিচলিত হইয়া পড়ে। 
সেইঙ্ন্ত প্রেসিডেণ্ট রুজ্রভেণ্ট ১৯৪২ গ্রীষ্ঠান্ছের ৩০শে মাচ্চ 
ওয়াশিংটন নগরে এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করেন | ইহাতে 
অধ্রেঁলিয়া, নিউ জিল্যা, নেদারল্যাগুস, রাশিয়া, গ্রেট বিটেন, 
ক্যানাডা, চীন ও আমেরিকার প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হন,। 

জুন মাসের শেষের দ্বিকে মিঃ চাচিল ওয়াশিংটনে পুনরা- 
গমন করেন। এই সময় গ্রেট ত্রিটেন ও রাশিয়া কুড়ি বংসরের 
জন্ত এক মিজ্রতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। রাশিয়ার প্রধান 
মন্ত্রী মসিয়ে মলোটোভও ওয়াশিংটনে আসিয়া মিলিত হন। 
১১৪৩ শ্রীষ্টাবের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে মিঃ ক্ুজভেপ্ট মিঃ 
চাঁচিলের সহিত মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত বিমানযোগে কাসা- 
ব্াঙ্কা় আগমন করেন । উক্ত মস্ত্রণা দশ দিন ব্যাপিয়! চলিয়া- 


প্রবালী 
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ছিল। মে মাসে মিঃ চার্চিল পুনরায় ওয়াশিংটনে আগমন 
করিয়া মিঃ ক্ষজভেপ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন । 

প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট ইহার পর পুনরায় আগষ্ট মাসে কুই- 
বেকে আগমন করেন এবং চার্চিল ও রাশিয়া এবং চীনের 
প্রতিনিধিগণের সহিত মন্ত্রণা করেন। ইহা কুয়েবেক কন্‌- 
ফারেন্স নামে খ্যাত। ইতিপূর্বে ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর আর 
কোন মন্ত্রণাসভা মিত্রশক্তির ইতিহাসে আহৃত হয় নাই । প্রেসি- 
ডেণ্ট রুত্্রভেপ্ট ওয়াশিংটনে প্রত্যাবতনের পূর্বে অটোয়া নগরে 
গমন করেন। তথায় খরা সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ চার্চিল 
তাহার সহিত মিলিত হন। ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইটালীর 
আত্মসমর্পণ ঘোষিত হয়| ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্ট 
তেহারানে আগমন করেন এবং সেখানে চাঁচিল ও মার্শাল 
ষ্টালিনের সহিত মিলিত হন। ইহাই তিনটি রাষ্ট্রের নেতৃ- 
বৃন্দের প্রথম মিলন । ইহার ছয় মাস পরেই ব্রিটিশ ও আমেরি- 
কান সৈল্গবাহিনী পশ্চিম ইউরোপে অবতরণ করে। 

তেহারানে যাইবীর পথে রুজভেণ্ট চাচিল ও মার্শাল চিয়াৎ- 
কাই-শেকের সহিত কায়রোতে মন্ত্রণা করেন । এই সময় তিনি 
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইনেম্থর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । 

ইহার পর পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন লইয়া পোল বাধে। 
ভেমোক্র্যাটিক দলের সমর্থনপ্রাণ্ড তিন জন প্রেসিডেন্টের প্দ- 
প্রার্থী ছিলেন। তাহারা হইলেন যথাক্রমে মিঃ র্জভেপ্ট, 
সিনেটর বার্ড ও মিঃ জে, এ. ফার্লে। কিন্তু অবশেষে 
ক্ুজভেন্টই সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট লাভ করায় ভেমোক্র্যোটিক 
দল কতৃক প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী বলিয়া মনোনীত হুন। 





রিপান্লিকান দলের সমর্থনপ্রাপ্ত মিঃ ওয়েগেল উইল্কিও এই ' 


সময় প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী হইতে অস্বীকার করেন। এই 
বংসরেই অক্টোবর মাসে মিঃ উইল্‌কি পরলোকগমন করেম। 
এখন বাকী রহিলেন মাত্র একজন প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী ; 
ইনি নিউইয়র্কের গভর্ণর মিঃ টমাস ই. ডিউই | দেশবাসী 
অনেকেই ভাবিল যে, তিনিই এইবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
হইবেন। কিন্ত মিঃ কুজভেপ্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিঃ 


ডিউইকে ২৩,৪৩৭১২৭০-__২০১৬২৮১৪৪৪ ভোটে পরাজিত : 


করিয়া রেকর্ড স্থাপন করেন । ইতিপূর্বে আর কোন প্রেসিডেন্টই 
পর-পর চারি বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নাই। 

১৯৪৪ সালে কুত্রভেপ্টের শাসন-প্রণালীর মধ্যে কয়েকটি 
ব্যাপার উল্লেখযোগ্য । তিনি রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যস্থতা 
স্বীকার করেন। এই সময় বলিভিয়া প্রদেশে একটি নূতন 
গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হয়। কিন্ত রুজ্রভেণ্ট তাহাকে মানিয়া লন 
নাই। স্পেনেও এই সময় তৈলপ্রেরণ স্থগিত করিয়া দেওয়া! 
হয়। কুজ্রেণ্ট ডি ভেলেরাকে একখানি প্র প্রেরণ করেন । 
তাহাতে তিনি ডি ভেলেরাকে ডাবলিন হইতে অক্ষ-শক্তির 
প্রতিনিধিগণকে অপসারিত করিবার জন্ভ অনুরোধ করেন। 
এই সময় জেনারেল ছ গলে ওয়াশিংটনে আগমন করেন । 

বতমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে রুব্ভেণ্ট প্রেসিডেণ্ট 
পদে পুনঃপ্রতিঠিত হইলে চার্চিল ওষ্ট্যালিনের সহিত পুনরায় 
সাক্ষাৎ করেন। ইহাই হইয়াণ্টা কন্ফারেন্দ নামে খ্যাত । 
এই পরামর্শ-সভায় শাস্তি স্থাপনের নিমিত্ত এক প্রস্তাব গৃহীত 


+ 


জ্যৈষ্ঠ 


সত ,প 
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হয় এবং এপ্রিল মাসে সান ফ্রান্দিস্কোতে যুদ্ধোভর নিরাপত্তা! 
বজায় রাখিবার জন্ত এক সভা! আহৃত হুইবে বলিয়া স্বীকৃত হয়। 

আমেরিকায় ফিরিবার পথে তিনি পুনরায় মিশরে এক 
স্ভা আহ্বান করেন । এই সময় তিনি রাজা ফারুক ও ইবন 
সাউদের সহিত সাক্ষাৎ করেন,। | 


প্রেসিডেন্ট রুজ্বভেণ্ট জানিতেন যে, যুদ্ধ হইল মানব মনের 
সুপ্ত দানবের পূর্ণ বিকাশ । তিনি শান্তিপ্রিয় নেতৃবৃন্দের 
সভায়, শান্তি কিরূপ মধুর এবং কাম্য তাহা মমে মনে উপলব্ধি 
করিতেন । “et the nations live in peace”, ইহা 
তাহারই উক্তি । | 

রুজভেণ্টের ব্যক্তিগত জীবনও ছিল অসাধারণ । তিনি 
তাহার চারিটি পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। তিমি এক 
সময় বলিয়াছেন 


তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন | তাহার উপর প্রভ্রা- 
সাধারণের ছিল অগাধ বিশ্বাস ।' তিনি অন্তরে অস্বরে উপলব্ধি * 
করিয়াছিলেন যে যতদিন পৃথিবীর ছোট-বড় সমগ্র জাতিগুলি 
শান্তি না পাইবে ততদ্দিন জামেরিকাবাসীগণ প্রকৃত শাস্তি 
ভোগ করিতে পারিবে না । “ 

ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব হইতেই রুজভেল্ট শাস্তি- 
প্রতিষ্ঠার অন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেম। কিন্তু যুদ্ধ ' 
বাধিতেই তিনি জার্মানীর রাজ্য-জয়ের অন্ততম প্রবল প্রতি- 
ঘন্বীকূপে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহারই নির্দেশে আমে- 
রিকান ' সৈজ্ঞগণ দেশের পর দেশ জয় করিয়া জার্মানীর 
রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হুইয়াছিল। 

তাহার ব্যক্তিগত চরিত্রও ছিল অসাধারণ । তাহার মৃত্যুতে 
পরীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যথার্থই বলিয়াছেন 


“The man of destiny has passed from our midst. 


“There are four freedoms to be Yon. The freedom Not alone because of the pre-eminent authority and 
of speech; the {freedom from hunger; the freedom of prestige of his great office, but chiefly for his own 


God’s worship, the freedom from fear,” 


দেশবাসী সকলেই জামিতেন যে তিনি যাহা বলিতেন 


remarkable personality and character Mr. Roosevclt 
stood out above the most of his contemporaries and. 
comrades.” : 


— 


তোমারে ভুলিতে হবে 
শ্রীকরুণাময় বস্তু 


তোমারে ভুলিতে হবে এই মোর আত্রদ্ব সাধমাঁ, 
দিগন্তের পটভূমে ভ্বলিতেছে নিঃসঙ্গ আকাশ ; 
মনের স্বপ্নের হাস শুর্ভপথে করে আমাগোমা, 
স্থৃতির জানালাপথে দেখা যায় দীর্ঘ অবকাশ । 


তোমারে যে ভালোবাসি, তাই তোমা ছেড়ে চলে যাই, 
তোমার প্রেমের মাঝে পৃথিবীর রূপ হেরিয়াছি; 
মানুষের দেবতারে মোর প্রেমে প্রণাম জানাই, 
তুমি নাই, তবু জানি চিরদিন রবে কাহাকাছি। 


‘ভালোবাসি’ এই বাণী দূর হ'তে যায় দুরাস্তরে, bl 
চাদের ঘুমন্ত মুখে রেখে যায় আভার আভাস ; 
যে মানুষ ঘরছাড়া, দীপ ছালে তার শুষ্ত ঘরে, 
সন্ধ্যার মালতী বনে ফেলে যায় উতলা নিশ্বাস । 


ওগো প্রেম, তুমি পথ, সেই পথে বাধিব কি ঘর ? 
অগণ্য মানুষ দেখি সেই পথে করিয়াছে ভিড় ) 
সুবিশাল পটভূমি, ভুমিকায় রয়েছে স্বাক্ষর 
তোষার আমার নাম ; তেভে গেছে ছায়াষেরা নীড়। 


মনে মনে দেখিতেছি জীবনের আগামী অধ্যায়, 
সর্পিল পথের রেখা মিশে গেছে ঝড়ের সন্ধ্যায় । 


সপ & | 
শ্রীহেমলতা ঠাকুর 


স্তুপ | ওগো শ্বরধীয় সুপ! 

বাণী কেম নাহি মুখে, কেন মৌন চুপ? 
রহ কি সমাধিমগ্ন, হে মহা স্থবির ! 

আমি যত স্বস্তি, একান্ত বধির 
ভ্রক্ষেপ নাহিক তাহে; ধ্যান শুধু ধ্যান ! 
স্তন্ত লোকে লভিতেছ কোন সত্য জ্ঞান ? 
কার পৃণ্য স্বতি-চিহ্ন যুগ যুগ ধরি’ 

ধরিয়া রেখেছ নিজ উচ্চ শিরোপরি ? 


উষা আসি নিবেদন করিল তোমায়, 

‘বিহ রহ, তি, রঙ’ ; ক্ষয় নাহি পায় 

এ মহা প্রতীক ; ভিত্তি শিশিরের জলে 

শ্গিপ্ধ রয়, মাহি যায় থর তাপে জ্র’লে। ba 
সন্ধ্যায় মন্থর দিক, শাস্তি কুলে কুলে ; 

প্রদীপ ভ্বালায়ে দিল ভ:পপাদনূলে । 

ধ্বনিল দিগন্তে, এই সেই পুণ্য স্থান 
বিশ্বষোগে মানবের মহা পরিজ্রাপ 

বিরাট, মানব ঘোষে বাহু প্রসারিয়া, 
নির্বাণের অনির্বাণ বাণী উচ্চারিয়া। 


+ সারনাথে বৌস্ধতূপ দর্শনে ৷ 


পু - পাঠিত 


রাজ্কৃষ্ণ রায়--সাহিভা-সাধক-চরিতমালা_ৎ* | প্রীবজেন্দ্র-। 


নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১ আপার সার্কুলার, 
রোড, কলিকাতা । মূল্য বার আন! । 
রাজকৃষ্ণ রায়ের মত নাটাকার্‌ ও কবি-সীহিত্যিকের কথা আজ 
' আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। সে-যুগের এই খ্যাতনামা লেখকের শক্তির 
অজশ্রতায় বিস্মিত হইতে হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জন্ম, মৃত্যু ১৮৯৪ 
খ্রীষ্টাব্দে । মাত্র ৪৪ বৎসর ব্যাপী জীবনের মধো তিনি শতাধিক গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার-ন্নূপে নাম নাই গাহার-লেখা এমন অগেক গ্রস্থও 
আছে। “তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল, গদ্যে, পছ্ে, নাটকে, গলে, 
অনুবাদে, উপন্ত।সে তাহার সমান হাতি ছিল” তখনকার দিনে নাট্যকার 
' হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও সু- 
অভিনেতা! ছিলেন। “বীণা রঙ্নকুমির তিনি প্রতিষ্ঠাতা । 'সমাজ-দর্পণ', 
বীণা”, গিললকলতরূ' প্রভৃতি সামরিক-পত্র তিনি পরিচালনা করেন। 
রা্কৃষ্ণ রায় বাল্লীকির রামাঁয়ণ এবং বেদধাসের মহাভারতের পদ্যানুবাদ 
করেন। একখানি পত্রে বন্ষিমচন্্র কবিকে লিখিয়াছিলেন, "অনুবাদ 
সকলের বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে ।” তাহার 
জাভীয়তাঁমূলক কবিতাগুলি আঙ্গও পাঠক উপভোগ করিতে পারিবে । 
“ভূতলে বাঙালী অধম জাতি! ভাহারই রচন|। রাজকৃষ্ণ রায়ের কতক- 
~ গুলি কবিতা ও গান এই গ্রন্থে স্লিত হইয়াছে। | 


জাতিস্মর-শশরদিনু বন্যোপাধ্যার়। রমেশ ঘোষাল, ৩৫ 
বাহড় বাগান রো। দ্বিতীয় সংক্করণ। মূল্য দুই টাকা। 


বইখানিতে তিনটি গল্প আছে । প্রথম যখন “জাতিন্মর” প্রকাশিত 
হয় এই শক্তিশালী লেখকের গল্প বলিবার নূতন ভঙ্গী ও পদ্ধতি পাঠকের 
মনকে চমৎকৃত ক বয়াছিল। আঙ্গও,বইখাঁলি তেমনি আনন্দ দান করে । 
নানাঝপ মতামতের মঝধানে পড়িয়া ছোটগল্প যেন আজ নিজত্ব 
হার'ইতে বসিয়াছে। বাস্তব হোক, রোমান্টিক চোক, গল যখন গল্প হইয়া 
উঠে তখনই তাহ! সার্থক হয়, নহিলে নয়। প্রুমাহরণ" আদিম যুগের 
গল্প; লেখক ভূমিকায় বলিতেছেন, “এই গল্পে সানব-সভ্যতার গৌঁড়ার 
কথাটা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি? “অমিতাভ' গল্পটি. অজাতশক্রর 
আমলে পাঁটলিপুত্র-নগরী-প্রতিষ্ঠার কল্পনা-রঘীন আখ্যারিকা। এই 
প্রাচীন নগরীর এক অধঃপহনের দিনের কাহিনী “ৃতপ্রদীপে" রূপায়িত 
হইয়াছে । লেখকের প্রাচীন অতীতের আবহাঙা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা 
সার্থক হুইয়াছে। 


কায়কল্প -্লীবিভূতিতূধণ মুখোপাঁধায়। শ্রীবিনয়কৃফ বহ- 
চিত্রিত। ৩৫, বাঁছুড় বাগান রো, কলিকাতা । মূল্য তিন টাকা । 

- পুস্তকথানি এশীরটি ছোটগল্পের সমষ্টি । বিভূতিভূষণের গলপ্ুলি 
সিদ্ধ হান্তকৌতুকের নির্বর। শুধু হান্তরদ পরিবেশন করিয়াই তিনি 
ক্ষান্ত থাকেন না, গজের ঘটনার সঙ্গে গল্লাস্তর্গত চরিত্রগুলিও উজ্জল ভাবে 
ফুটিয়া উঠে। প্রথম গজের নামে গ্রন্থের নাসকরণ হইয়াছে। আবির্ভাব 
মাত্রই এ গল্পের ঠানদিদি আমাদের মনকে জয় করিযা লর। শিশু 
চরিত্রের বিশেষজ্ঞ বিভূতিভূষণ “কাজন্ত গতি গল্পে ‘থোকা কে 





আমাদের গ্যারাটিভ্‌ প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিম্নলিখিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে ৮ 
১ বৎসঢরর জন্য শতকরা বাঘিক ৪০ টাকা | 
২ বৎসঢের জন্য শতকরা বাখিক ৫০ টাকা 
* ৩ ব্খসঢেরর জন্ক শতকরা বাখিক ৬7০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উজ 


লাভের শতকরা ৫২ টাকা পাওয়া ষায়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 


আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অন্গ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


ইঠ ইিয়। ক এণ্ড শেয়ার ডিলান মিষিকেট 


ভিনন্মিক্রেজ্জু 
২নং রয়াল এক্সচেঞ্জ রর কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “হনিকস্ব” 


ফোন্‌ ক্যান ৩৩৮১ 





রি 





মহামান্ত ভারত সম্রাট ষষ্ঠ অর্জ কতৃক উচ্চ প্রশংসিত Se ON রও নাদা লে লা? 

শান্তর অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাডি-সম্পন্ন রাত্র-জ্যোতিষাঁ, জ্যোভিষ-শিরোমর্ণি যৌপবিদ্যাবিভূষণ পস্তিত 

শ্রীযুক্ত রমেশচজ্্র ভট্টাচার্য্য জ্যোৌতিষার্ণব, সাম্ুদ্রিকরতু, এম্‌ আর-এ-এস্‌ লেম্ডন)) প্রেসিডে্ট--বিশ্ববিখ্যাত 
‘অল-ইণ্ডিয়| এক্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনষিক্যাল সোসাইটী' । 

কহ. এই অলৌকিক প্ৰতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবাসীত্র মানব-ভীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত ৷ 


ইহার ভাঙ্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিধিক ক্ষমতা ছারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি স্বাধীন 
রাঁজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড় ও ভারতের বাহিরের, যখা-ইংলস্ড, আমেরিকা, আফ্ষিক", 
চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীবিবৃন্দকে যেকপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, 
তাহ! ভাষায় প্রকাশ কর] সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে তৃরিভূরি স্বহস্ত লিখিত প্রশংসাঁকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে 
দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র ছোযোতিবিদ--ধাহার গণনীশক্তি উপলঙ্ধি করিত 
মহামানা স্রাট স্ববং প্রশংসা জানাইয়াছেন এবং আঠারজন স্বাধীন নরপতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন । 
টি. IL ইহার জ্যোতিষ এবং তত্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও গ্রতিভাব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
টি, ১ অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়! ভারতীয় পণ্ডিত মহামগুলের সভায় একমাত্র ইহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণ্ি 
25686 উপাধি দানে সর্বোচ্চ স্ম্মীনে তুষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শ্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল সোকদ্দসায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপহুতার, 
বশে নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টেব প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশীস্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন । অতএব 
সবপ্রকারে হৃতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমত। প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না। 
কয়েকজন সবজনবিদিত' দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল। 
ছিজ হাইনেস্‌ যহরাঁজ! আটঙ্গড়.বলেন--“গণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতার- সুদ্ধ ও বিস্মিত ৷” হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয় ষ্টমীতা। মহারাসী 
ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন-_“তাস্ত্িক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইবাছি। সত্যই তিনি দৈরশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ 1” কলিকাত। 
_ | হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মধনাধ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন-_-“ঞীমান রমেশচন্দের অলৌকিকগুণপনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র 
স্বনামধস্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সন্তব 1” সন্তোষের মাননীয় মহারাজ! বাহাছুর স্তর সন্মধনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন--"ভবিয্যৎবাণী বর্ণে 
বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই |” উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি, কে, রায় বলেন - 
“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি--ইহাঁর গণনাশক্রিতে আমি পুন: পুনঃ বিস্মিত 1? বঙ্গীয় গ্ভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজ! বাহাছুর প্রীপ্রসম্ন দেব 
রায়কত বলেন-পঞ্তিতজীর গপন!| ও তাস্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তস্তিত, ইনি দৈবশিসম্পন্ন মহাপুকষ 1” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায় সাহেব ক্রীনুর্ষমণি দাঁস বলেন “তিনি আমার মৃতপ্রীর পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন--জীবনে একসপ দৈবশক্তিসম্পনন ব্যক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশান্তরে প্ডিত মনীষী মহামহাপাধ্যায তারতাঁচার্য মহাকবি প্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন-_“প্রীমান রমেশচন্ত্ 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী । ইহার জ্যোতিবে ও তন্ত্রে অনহ্যসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয়! শ্ীযক্তা সরলা! দেবী বলেন --"আমাঁর জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিশ্তাতের প্রিভি কাউলিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার-সি, মাধবম্‌ নায়ার কে-টি, বলেন-_স্পণ্ডিত্রীর বহু গণনা! প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যইভিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, র্চপল বলেন--"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্বজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” আঁপানের অসাকা সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন-_“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে পুজার জন্ত ৭৫২ পাঠাইলাম ।” 
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্ধ্য কবচ, উপকার না হইলে স্ুজ্য ফেরৎ, গ্যারার্টটি পত্র দেওয়া হয়। 
ধনদ1 কবচ-_ল্লায়াসে ধনলাত করিতে হইলে এই কবচ ধারণ একান্ত আবস্কক; চঞ্চল! লক্ষ্মী অচলা হইয়া পুত্র, আযু, ধন 
ও কীর্তি দান করেন । "ধনং বহুবিধং সৌখ্যং রাজদ্কঞ্চ দিনে দিনে”, যারা উুভিতহার দারা । তস্ত্রো্ত ক্পবৃক্ষের 
ম্যায় ফলদাতা, অদভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ বৃহৎ ক্বচ। মূল্য ২৯1০*। 
বগলাযম্থুখী কবচ-শক্তদিগকে বষীতূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদনায় সুফললাভ, আঁকস্মিক সবপ্রকার 'বিপদ হইতে রক্ষা ও 
উপরিস্থ সনিবকে সম্ভষ্ট রাখিয়া কর্ম্মোন্নতিলাভে বরহ্মান্্র । মূল্য ৯4*, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৩* ( এই কবচে ভাওয়াল সন্যাসী জযলাভ করিয়াছেন )। 
বলীকরণ কবচ--বারণে অন বণীতূত ও.খকার্য সাধন যোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১1, বৃহৎ ৩৪/*। ইহা! ছাড়াও বহু আছে। 
অল ষ্টপ্ডিয়া এম্ক্রীলজিতকল এণ্ড এন্রোননিকেল ০সাসাই'ী (রেজি: ) 
(ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাস্ত্রিক ত্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান) . 
হেড অফিস :_১০৫ (প্র) গ্রে স্্ীট, “বসন্ত নিবাস” ( জীশরীনবগ্রহ ও কালী মন্দির ) কলিকাতা । 
ফোন? বি, বি, ৩৬৮৫ সাক্ষাতের সময় :_প্রাতে ৮॥০টা হইতে ১১৫০টা 
ব্রাঞ্চ __-৪৭, ধর্দতলা সীট, (ওয়েলেসলীর মোড় ), ফোন : কলি: ৫৭৪২ | সময়--বৈকাল ৫-৩৭টা--৭ঃটা। 
লণ্ডন অফিস ১মিঃ এম-এ-কার্টিস ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পাঁক লণ্ডন, এস ডব্লিউ, ২* - 
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আঁ কয়াছেন। একটি পুরাতন প্রচলিত গল্পকে কেমন করিযা নূতন বপ 
দিযা উপভোগ্য করিয়া তুলিতে হয়, গ্রন্থকার ‘কালিকা’ গল্পে তাছা 
দেখাইয়াছেন। গেছো মেযে রাধারাণীর সাহস সকল পাঠকের সনোহরণ 
করিবে। দাছুর সমস্তা'য় আজিকার দিনের পূর্ব্ববাগ-অনুরাগ-ঘটিত 
সমন্তাটর একটি সরস সমাধান আঁছে। 'কায়কল্পে'র গল্পগুলি এবং গল্পের 
সহিত ছবিগুলি পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে। 


শ্রীশৈলেন্দ্ৰকৃষ্ণ লাহ! 


গল্পের মৃত---প্রপ্রসখনাধ বিশী। জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাওড 
পারিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতল! স্ট্রীট, কলিকাতা । মূল্য দেড় টাকা। 
“পঙ্গার ইলিশ', পূদ্না সংখা" নামক দুইটি সরস গল্প, ‘দ্বিতীয় পক্ষ, 
‘উণ্টাসাড়ি, ‘আরোগ্য-স্ান’ নামক তিনটি মনত্তত্ব-মূলক গল্প--"মাধবী 
মাসী’র চিত্র_এবং গল্পের মত-_তখা গল্প হইতেও অধিকতর চিত্তাকর্ষক 
‘কীটাণুতত্ব' ও ‘ভবিষ্যতের রবীন্রনাথ'--নামক তুইটি নিবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে 
স্থান পাইয়াছে। লেখক বাঁংলাব নাটক, কবিতা, গল্প, উপন্তাস প্রভৃতি 
_ লিখিয়া যথেষ্ট সুনাম অৰ্জ্জন করিয়াছেন । আলোচ্য গ্রন্থথানি তাঁকার 
সেই সুনাম বদ্ধিত করিবে। 'কীটাঁণুতত্বের মত বচনা বাংলা 
সাহিত্যে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় ন! । 
লেখকের ভাষা সরন ও সাঁবলীল। কিন্তু এরূপ মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা 
শুনিতে শুনিতে যখন হঠাঁৎ কানে আঁসে--পুছিল’ বা 'পুছিয়াছি তখন 
মনে হয় সঙ্গীতের আসরে উচ্চাঙ্গের সথরশিল্পীর কোঁথাঁয যেন তাল কাটিয়া 


প্েপ। 
প্রীতারাপদ রাহা 
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দান জৰী 


কা স্ত৷ 
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কান্তা জাগাবে আপনার মনে ফুলবাসর স্বৃতি-_ 





দেবে বেশবাসে স্থবাস। 









অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত-_ প্রথম খণ্ড। শ্রীরধীন্নাধ 
ঠাকুর কতৃক অনুদিত । সংস্কৃত সাহিত্য গরন্থমালা(২) ৷ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, 
২, কলেজ স্বোয়ার, কপলিকাঁতী। যুল্য দ্বেড টাকা । 
সংস্কৃত সাহিতোর উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত গরস্থগুলির সহিত পরিচিত হওয়ার 
ও তাহাদের রস গ্রহণ করার আকাজ্া অনেক শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে 
বর্তমান থাকিলেও বাংল! ভাষাব মধ্য দিবা তাহা পূরণ করিবার উপায 
বিরল । বিশ্বভারতী সেই অভাব দূব করিতে প্রযাসী হইয়া বাঙালী পাঠক- 
সম'জের কৃতন্ততাভাজন হইয়াছেন। কাঁলিদাদের মেঘদূতের অনুবাদের 
দ্বার! তীহারা এই শুভ প্রচেষ্টার উদ্বোধন করিয়াছেন। কালিদীসেরও 
পূর্ববর্তী এবং আদর্শ বলিয়া! অনুমিত অশঘোষের বুদ্ধচরিত নামক প্রসিদ্ধ 
কাবোর প্রথম সাত সর্গের অনুবাদ আলোচা গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। 
ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমল চরণ লাহ। মহাশয় ইতংপূর্বেই অশ্বঘোষেব সৌন্দর- 
নন্দ নামক আব একখানি কাব্যেব অনুবাদ করিযা অশ্বঘোষের সহিত 
বাঙালী পাঠকের পরিচব করাইয়া দিষাছেন। বর্তমান গ্রন্থের সাহাষো 
সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইবে। 


. প্রীচিন্তাহর্ণ চক্রবর্তী 


কাজলী-_ঞ্রঅনিলচন্ত্র রায়। ১৪, করেজ স্কোয়ার, কলিকাত!। 
মূল্য এক টাকা । 
বাংল! কথা-সাহিত্যে গৃহপালিত প্রাণীর! খুব বেশী পরিচিত নহে, 
যদিও সংসাঁর-যাত্রার বহু ঘটনার সঙ্গে তাহারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
সুখের বিষয়, লেখক এমনই একটি প্রাণীকে গল্পের উপীদদন হিসাবে 
লইয়াছেন। গাঁভীটির নীম কাঁজলী ; বিনু নামক একটি ছোট ছেলের 


পঞ্চ 


ক্যালকেমিকোর 





ক্যালকেমিকোর এই ছুই মধুর-মন্দির-স্থরভি সার বিদেশীয় 

বা ইউরোপীয় যে কোনো ও-ডি-কোলন ও ল্যাভেণ্ডাবেব 
সমতুল্য, এবং প্রমাণ করেছে যে আমরা! তাদের 

কোনরূপে নিকৃষ্ট নই ॥ 


৬. 


স্ব 


ৈ 


রব 






কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 

















7 কতিগয় বাঙ্গাল। গ্রন্থ 


বৃহৎ বঙ্গ-_ রায় বাহাঁছুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। রয়াল ৮ পেজী; ১২৯১ পৃষ্ঠার 
ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ । কাগজ ও বাঁধাই উত্তম প্রায় তিনশত হাফটোন ও ত্রিবর্ণ চিত্র |. 
সম্বলিত । মূল্য--বার টাকা । 

পাঁণিনি (সংশোধিত সংস্করণ)__রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পাইকা অক্ষরে ছাপা | ডিমাই 
৮ পেজী ; ১৩৪ পৃষ্ঠা মৃল্য-_দেড় টাকা । 

কালীপুজা -চিত্রাবলী-_ঠচতন্তদেৰ চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী প্রণীত। সমগ্র 
গ্রন্থ আর্ট পেপারে ছাপা । ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ; ৭০ পুষ্ঠা। উত্তম বাঁধাই । 
মূল্য- পাঁচ সিকা। | 

দুর্গাপূজা চিত্রাবলী-__চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী প্রণীত। ছাপা 
৮555 ৮ পেজী, ৮৭ পৃষ্ঠা । মূল্য--পীচ সিকা। 

পটুয়া-সঙ্গীত -_ গুরুসদয় দত্ত সম্পাদিত। এগারখানি চিত্র-সম্বলিত। দেড় টাকা! । 
বীরভূম অঞ্চলের পট্য়া-সঙ্গীতের সংগ্রহপুস্তক। 

সত্য-গীরের কথা--রামেশ্বর ভট্টাচাৰ্য্য বিরচিত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত । 
আট আনা । 

ন্যায়সঞ্জরী_( প্রথম খণ্ড)__পঞ্চীনন টী | পাঁচ টাক | জয়ন্ত ভ্ট প্রণীত 
ন্যায়মঞ্জৰীর টিগ্ননীদহ অনুবাদ! 

এ - (দ্বিতীয় খণ্ড )--দুই টাকা। ০ 

ea কাব্য-সংগ্রহ-_(পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ )_ রয়েল আট পেজী, 
৩১২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । তিন টাকা চার আনা । 

সার্গীতিকী-_দিলীপকুমার রায় প্রণীত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট । ২৯২ পৃষ্ঠায় 
সমাপ্ত । মুল্য-_ছুই টাকা ৷ 

+-কৃষি-বিজ্ঞাঁন-__ প্রথম ভাগ (দ্বিতীয় সংস্করণ )--রায় বাহাঁছুর রাজেশ্বর দাশগুপ্ত প্রণীত। 

ভিমাই ৮ পেজী ; ২৮২ পৃষ্ঠা । মুল্য-_তিন টাঁকা। 

কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ 


সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাকা যাক্স 





| ১৩৬ 





সে খেলার সাধী । এই গাভী ও ছেলেটির দৌহীর্দি/কে আশ্রয় করিয়। নিয়- 
মধ্যবিত্ত পরিবারের সুধ-দুঃখ-ভরা। ছবি গল্পটির মধ্যে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
গল্পটি করুণ বলিয়াই মনকে বেশ একটু গভীর ভাবেই নাড়া দেয়। 


মরুতৃষ্ণ|-_ঞ্রপুংপলতা দেবী । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সঙ্গ," 


২*৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্রট, কলিকাতা মুল্য ৩২ টাকা । 


প্রথমেই বলিয়া রাঁথা ভাল লেখিকার গল্প বলিবার একটি নিজন্য ভ্গী 
আছে। সেই ভঙ্গী উপন্যাসটির পরিচ্ছেদ হইতে পরিচ্ছেদাস্তরে কৌতুহলা- 
্রান্ত পাঠককে অনায়াসে টানিয়| লইয়া যাঁয়। ইঙ্গ-বহ্গ সমাজ-ঘে'যা 
একটি পরিবারের আবহাওয়ায় উচ্চাভিলাধিদী একটি পরীমেয়ের আশা 
আকাঙ্ষা ভালবাসার কাহিনী নিপুণ ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। সামাজিক 
রীতি-নীতির মধ্য দিয়া কতকগুলি চরিত্র--বযেমন রত্বী, অমলা, অনিল, 
নিলেন শৌোথীমী হুচিত্রিত। আদর্শবাদের দিক দিয়া অমিয়ও উপভোগ্য । 
তবে বই শেষ হইলে পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগা বিচিত্র নহে যে, 
রক্ষণশীল সমাজের শুচিতা রক্ষার_ অন্তই চরম ত্যাগের মধা দিয়া করুণ- 
রমাশ্রিত কাহিনীটি এই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ভূখাহু __প্রীঅশোক সেন। ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা 
পৃ. ১৩৪, মুল্য_-২৷*। 
উপস্তাস। পঞ্চাশের সম্বন্তরের ফলে নিয়-সধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে দুর্দশা 
ঘটয়াছে লতিক] তাহার অবস্স্ভাবী ফল নহে। মহ্বস্তরকে উপলক্ষ্য 
হ এয়া অতি আধুনিকা নায়িকার ভূমিকা মাত্র সে দইয়াছে। প্রতারণার 
ছারা অর্থ সঞ্চয় এবং সেই অর্থে চিন্ত-তাঁর কার পদে উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্য- 
লাভ বি্বের সুস্থ কূপ নহে । লতিকার যে পরিণাম লেখক আঁকিয়াছেন 


ক্স লাহ্বীত” 
কবি বলেন যে, “নারীর রুূপ- 
লাবপ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয়া 4 
উঠে” স্থতরাং আপনাপন (টিটি 
রূপ ও লীবণ্য ফুটাইয়া! তুলিতে . 

সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিষ্ফুট হয় না।- কেশের প্রাচুর্ষ্যে 
মহিলাগণের সৌন্দর্য; সহস্রগুণে বদ্ধিত হয়। কেশের 


শোভায় পুরুষকে সুপুরুষ দেখায়। যর্দি কেশ রক্ষা ও 
তাহার উম্মতিসাধন করিতে চান, তবে 'আপনি যত্বের 





কৰীন্দ্ৰ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :--"কুস্তলীন ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে” 
“কুস্তলীনেশ্র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন__ 
“কেশে মাথ « রা 











" প্রবালী 


সপাপীসপাসপিস্পিসপ 


উনিশটি ভাবার অনুদিত হইয়! দীর্ঘকাল যাবৎ ইহা! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 





১৩৫২ 





তাহা বহুব্যবহৃত ও কষ্টকল্পনাপ্রসুত। পঞ্চাশের মন্বন্তর ব! নায়িকার 
দুর্ভাগ্য কোনটাই করুণ বসকে তেমন জমাইতে পারে নাই । 
| শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
অর্থনৈতিক পরিভাষ!: ঞ্রঅসিরিকুমার বন্যোপাধ্যায় 
সঙ্কলিত। শিল্পসম্পদ প্রকাশনী, ২, ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ২*, 
মূল্য 1/০ - ৯ 
ইহাতে ৭৫১টি পরিভাষ। দেওয়া হইয়াছে । পরিশিষ্ট বি-কস পরীক্ষার 
আট বৎসরের (১৯৩৭-৪৪ ) প্রশ্নোত্তর আছে । বাংলা ভাষায় আরও ছুই - 
একখানি এই রকমের পুস্তিকা আছে, কিন্তু এই সংগ্রহগুলির মধ্যে পর- 
ম্পরের কিছু কিছু অমিল থাকার দরুন এবং কোন কোন শব্দ বিভিন্ন অর্থে 
বিভিন্ন লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত হয় বলিয়! পাঁঠকমহলে অসুবিধার হত 
করে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্তই কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় কতক- 
গুলি পরিভাষা চালু করিতে চেষ্টা করিতেছেন বিশ্ববিদ্ধালয়ের আদর্শ 
সম্মুখে রাখিয়া সম্পাদকগ্ণণ পরিভাষা সংগ্রহ ও সংগঠন করিলে তাহাতে 
লেখক, পাঠক ও ছাত্রমওল সকলেরই সুবিধা হইবে । 
* শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
রাশিয়ার রাজদূতি-_ লেখক জুলে ভানে'। অনুবাদক 
পীমনোমোহন চক্রবন্তী । সরস্বতী লাইব্রেরী-সি ১৮1১৯, কলেজ ট্রাট 
মার্কেট, কলিকাতা । দাম আড়াই টাকা । 
ভিক্টর হো ও আলেকজাগার ডূমার সগোত্র ফরাসী কথাসাহিত্যিক* 
জুলে ভার্পের মাইকেল স্গফ বিশ্বসাহিতো অমর অবদান। প্রকাশিত 
হইবার কিছুকাল পরেই উপস্থাসটি নাঁটকাকারে এবং ছাঁয়াচিত্রে 
রূপাস্তরিত হয় এবং তখন হইতেই অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা অর্জন করে । 


৬১১৩০ 





উজ্যষ্ট 


পস্তক-পরিচয় 


১৩৭ 





পাঠক-মন্প্রদায়ের সাঁহিতযরসপিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছে। চীনা, বন্ধ আছে। জাঁতিতত্ব ( {1০1০৪১ ) সম্বন্ধে গবেষক এবং সাধারণ 


এবং জাপানী ভাষারও ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সাইবেরিরার 
বিপৎসঙ্থুল দুরধিগম্য তুষার-ভুমির উপর দিয় রাশিয়ার রাজদুত মাইকেল 
সুগফের রোমাঞ্চকর অভিযান এই উপস্যাসের বিষ্রবস্ত । কাহিনীর 
চমৎকারিত্বে, চরিত্র-সুষ্টির সীর্ঘকতার, নিসর্গচিত্রণনৈপুপ্যে এবং ইতিহাস 
ভুগোল ইত্যাদির সরস বর্ণনায় উপস্াসটি এমনি উপভোগা যে পড়িতে 


4২ আন্ত করিলে এক নিঃশ্বাসে শেষ না! করিয়া পারা যায় না । ভ্রীমনোমোহন 


চক্রবর্ত্তী বিশ্ব সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ আহরণ করিয়া বাংলা 
ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়ছেন। তাহার অনুবাদের হাত নিপুণ, ভাষা সাবলীল 
স্বচ্ছন্দপ্নতি এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট | বিদেশী নামগুলিই শুধু মাঝে মাঝে 
স্মরণ করাইয়া দেয় যে ইহ! মৌলিক সুষ্টি নহে। বাংল! অনুবাদ-সাহিত্যে 
রাশিয়ার রাজদুত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া! থাকিবে সন্দেহ নাই। 
বাংলার ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও ঘোষদক্তিদার বংশ 
প্ীদক্ষিণীচরণ ঘোষদত্তিদার | ৫৭1১ বি, হরিশমুধান্দি রোড, ভবানীপুর, 
কলিকাতা । মূল্য ২২ টাকা । 
বহুদ্বিন আগে সহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্বী মহাশয় বলিয়াছিলেন 
যে, বাঙালী একটি আত্তবিশ্বত জাঁতি। বাস্তবিক আমর! আমাদের 
অতীত গৌরব সম্বন্ধে সম্যক সচেতন নই, এমন কি পিতৃপুরুষের নাম-ধাস 
এবং কৃতির কথ! পর্য্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছি। সপ্ততিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত দন্দিণা- 
চরণ ঘোষদত্তিদার মহাশয় পুরানো কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পুস্তকখানিতে তাহার প্রচুর অধ্যায়ন এবং 
তখ্যসমাহরণনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যার়। কারস্থ জাতি সম্বক্েই 
ইহাতে বিশদভাবে আলোচনা করা হুইয়াছে। কায়স্থ সমাজের লেখক 
লেখিক! সাধু গুরু ইত্যাদির বিবরণ খুবই চিত্তাকর্ষক । বাংলাদেশে 
বরিশালের অন্তঃপাতী গ্লাভার ঘোবদগ্তিদার বংশ আভিজাত্যের জন্ত 


বিখ্যাত। তাহাদের কীর্তুকলাপের বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকে পিপি- 





- পাঠক উভজ্লেই ইহা পাঠে আনন্দলীভ করিবেন এবং উপকৃত হইবেন । 


প্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


বেদাস্তদর্শন_ ্ররমাচৌধুরী | বিশ্বভারতী প্রস্থালয়, ২নং 
বঙ্কিম চাটুজো স্ট্রীট, কলিকাঁতী।। মূল্য আট আন! । 
এই পুস্তিকাতে আচাৰ্য্য শঙ্কর রামাসুজ এবং নিশ্বার্কের তাস্ত অনুসারে 
বেদবাস্তদর্শনের তন্বনকল বিবৃত হইয়াছে । যাহার! অল্লায়াসে বেদাস্ত- 
শান্দরের পরিচয় পাইতে চাঁন তাহার! এ পুস্তিকা পাঠে তৃপ্তিলাভ করিবেন। 
এত সংঙ্েপে অথচ এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বেদান্তের দুরূহ তত্বসমূহের 
ব্যাথা কর! শাস্ত্রের পারদৃশ্বা ভিন্ন অপরের পক্ষে সম্ভব নহে। বিশ্ব- 
ভারতী এই পুদ্িকাঁধানি প্রকাশ করিয়! বাঙ্গালা! সাহিত্যের উপকাঁর- 
সাধন ও বেদাস্তশীন্্র প্রচারের সহায়ত! করিয়াছেন । 


উপনিষদ গ্রন্থাবলী (তৃতীর়ভাগ )- স্বামী গস্তীরানন্দ সম্পা- 
দিত। স্বামী আত্মবোধানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, 
মূল্য পাচ টাক! । 
উপনিষদ গ্রস্থাবলীর এই শেষভাগে বৃহদারণ্যক প্রকাশিত হইয়াছে; 
ইহীতেও পূর্বববৎ মূল, অনুবাদ অয় ও শঙ্করতান্য অনুসারে টীকা দেওয়া 
হইয়াছে। ভূমিকাতে শ্বামীজি মধুকাঁও, মুনিকাও এবং খিলকাণ্ডের বিবয়- 
বস্তুর এবং তাহাদের পীরম্পরিক সম্বন্ধের আলোচনা! করিয়াছেন। এই 
আলোচনাতে সমগ্রভাবে বৃহদ্বাবণাকের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পাঠকের 
বিশেষ সুবিধা হইবে । উপনিষদের মধ্যে বৃহ্দারণাকের যে স্থান উপনিষদ্‌- 
ভায়ের মধ্যে বৃহ্দারণ্যক ভাত্তেরও তাহাই । যাহারা এই ভান্য অধ্যয়ন 
করিবার হবো পান না তাঁহারা হ্ব!সীজীর টাক] পাঠ করিলেও ভায়ের মর্ম 


সংক্ষেপে জানিতে পারিবেন ৷ 
ঞ্ঈশানচন্দ্র রায় 





প্রস্তাবিত হিন্দু আইন 
প্রীরম! চৌধুরী 


রাও কমিটি প্রস্তাবিত হিন্দু আইন সংস্কার লইয়া বহু বাগ 
বিতগার সুষ্টি হইয়াছে । যত দূর জানা যাইতেছে, হিন্দু, বিশেষতঃ 
বাঙালী হিন্দু পুক্ষদের অনেকেই, এবং মহিলাদের মধ্যেও 
কেহ কেহ এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মত দিয়াছেন । কিন্ত আমা- 
দের মনে হয় যে, হিন্দু জনসাধারণ সত্যই এই প্রস্তাবিত 
সংস্কারের আমূল বিরোধী নহে। যে মূল তত্বের উপর এই প্রস্তা- 
বিত আইন প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ হিন্দুনারীর সামাজিক ও ব্াষ্রনৈতিক 
উন্নতি ও নরনারীর সমান অধিকার, তাহাতে তাহাদের আপত্তি 
থাকিতে পারে না, কোনও কোনও বিশেষ আইনের নির্দেশাবলী 
সর্বসম্মত না হইতে পারে মাত্র । যাহা! হউক, এইরূপ আশা! 
করা! অন্তায় যে, দেশের আইন, প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কার ও 
পরিবর্তন সর্বদাই জর্ধজনসম্মত হইবে । কোন দেশেই তাহা 
হয় না! আমাদের দেশেও সতীদাহের দায় পৈশাচিক প্রথা রদ 
এবং বিধবা বিবাহের শ্াঁয় অত্যাবন্ঠক প্রথা প্রবর্তনও প্রবল 
জনমতের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হইযাছিল, এবং তজ্ফন্ত সমাজ 
ধ্বংসীভূত হওয়া দূরে থাকুক, ইহার অশেষ কল্যাণই সাবিত 
হইষাছে। যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ ও সমাজ-সংস্কারকগণ সাধারণ 
মানব অপেক্ষা সুদূরদশা ; এবং সমাজের উন্নতির অন্ত তাহারা 
কালোপযোগী যে-সকল বিধান দিয়া থাকেন, তাহা! বর্তমানে 
না হইলেও ভবিষ্যতে জনসাধারণ দ্বারা সমর্থিত এবং তাহাদের 
কল্যাণের কারণ হয়। ভ্ায়, বর্ম ও বর্তমান কালোপযোস্ী 
প্রস্তাবিত হিদ্দু আইন সম্বম্বেও সেই একই কথা! খাটে | তবে 
সুখের বিষয় এই যে, অতীঘাহপ্রথা নিবারণ ও বিধবা বিবাহ 
প্রচলন প্রচেষ্টাকালে যেরূপ প্রবল বিরুদ্ধ আন্দোলন হইয়াছিল, 
বর্তমান সংস্কার সম্বন্ধে সেক্ষপ কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। বহ 
শিক্ষিত পুরুষ ও নারী ইহা বিশেষভাবে সমর্থনও করিতেছেন । 

প্রস্তাবিত হিন্দু আইনের বিকন্ধে হুইটি প্রধান আপত্তি 
উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ইহা শাম্্রবিরুদ্ধ ; দ্বিতীয়তঃ, 
ইহা সর্ধাবিষরে সমাজের অনিষ্টকারক। (১) প্রথম আপণ্িটি 
সম্পূর্ণ ঘুক্তিশুন্ত || “হিদ্দুশান্ত্র বলিতে আমর] প্রথমতঃ “বেদই” 
বুঝিয়া থাকি । বেদোপদিষ তথ্যের প্রপঞ্চনা এবং বৈদিক 
মতাহুসারী বিধিবিধান ব্যবস্থা করে বলিয়া “স্বৃতি’ও শান্ররূপে 
পরিগণিত হয়। প্রথমতঃ, বেদের কথাই ধরা যাউক ৷ প্রস্তাবিত 
হিন্দু আইনে নারীদের উন্নতির জন্ত যে-সকল বিধান দেওয়া 
হইয়াছে । তাহা বৈদিক বিধানের বিরোধী ত নহেই, উপরস্ত সে- 
সকল হইতে বহুলাংশে নিক্কষ্ট ও কঠোরতর | বৈদিক যুগে 
নাবীগণ যেব্সপ সামাজিক, রাষ্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইম 
সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন, প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ 
হইলেও বর্তমান হিন্দু নারীগণ তাহা সম্পূর্ণ পাইবেন না। 
সকলেই জানেন যে, বৈদিক যুগে নরনারীর সর্ববিষয়ে সমান 
অধিকার ছিল। কন্তা পুত্রের ছাঁষই আকাক্কিত ছিল, এবং 
কন্তালাভের জন্গও মাতাঁপিত]! “পুংসবন” ব্রত করিতেন । কল্তা 
পুত্রেরই ভায় সমান যত্ে লালিতপালিত হইত, শিক্ষা লাভ 
করিত, উপনয়ন ও শান্্পাঠে অধিকারী ছিল, এবং সকল 


বিষয়েই তাহার সমান দাবি ছিল। বাল্যবিবাহ সমাজে অজ্ঞাত 
ছিল, এবং বিবাহই নারীজীবনের একমাত্র অবস্স্তাবী পরিশতি 
বলিয়া পরিগণিত হইত না। কুচি ও মৃতভেদে নারী আজীবন ' 
অবিবাহিত থাকিয়া *ক্রহ্ধবার্দিনী” অথবা “আঁচার্ধ্যা” হইতে 
পারিতেন। বিবাহের সময়ে তিনি নিজেই নিজের “বর” মনো- 
নীত করিতে পারিতেন এবং প্রয়োজন হুইলে পুরোহিতের 
সাহায্য ব্যতীতই বিবাহিতা হইতে পারিতেম। বিবাহিতা 
মায়ী প্রকৃতই স্বামীর ধর্ম্মপত্বী ছিলেন এবং সামাজিক সকল 
বিষয়েই সমান অধিকার দাবি করিতেন। পত্নীর সাহায্য 
ব্যতীত পতি যন্ত প্রভৃতি ধর্মকার্ষ্য ব্রতী হইতে পারিতেন না। 
সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্ত নর ও নারী 
উত্ভয়েরই তাহাতে সমান অধিকার ছিল, অর্থাৎ যেরূপ পুরুষ 
বহ পক্ষী গ্রহণ করিতে পারিতেন, সেরূপ নারীরও বহু স্বামীতে 
অধিকার ছিল। পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্তার অধিকার বিষয়ে - 
অবশ্য মতভেদ ছিল। এই সম্বন্ধে যাক্ক ( নিরুক্ত ৩-৪ ) তিনটি 
মতের উল্লেখ করিয়াছেন £ (ক) পুত্র ও কন্তার সমান অধি- . 
কার, (খ) কেবল পুজ্েরই অধিকার, (গ) পুত্রের অভাবে 
বা অবর্তমানে কঙ্তার পূর্ণ অধিকার । প্রথম ও তৃতীয় মত 
হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কন্তার সম্পত্তিতে অধিকার সর্ব- 
জমসম্মত ন! হইলেও সাধারণতঃ স্বীকৃত হইত । বৈদিক যুগে 
নারীর অবস্থার কথা কিঞ্তমাত্র আলোচনা করিলেও স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হুর যে, প্রস্তাবিত হিন্দু আইন বেদবিরণ্ধ নহে। 
এইক্সপ ভুরি ভুরি স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্বেও যে কোন্‌ যুক্তি 
অনুসারে কোনও কোনও পণ্ডিত ইহা শাস্বিরুত্ধ বলিয়া ঘোষণা 
করিতেছেন তাহা বুদ্ধির অগম্য । 

বৈদিক যুগের পরে স্মৃতি যুগের প্রারস্ত 1 এই সময় হইতেই 
বৈদ্বিক সুবৰ্ণ যুগের অবসান হইয়া সমাজে ভাঙন ধরিতে আরস্ত 
করে এবং নারীক্ষাতিও সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার গৌরবময় অবস্থা ও 
সমান অধিকার হুইতে বিচ্যুত হয়। সামান্দিক আইনকাহুমেও 
এই অবনতির ছাপ পড়ে | যদ্ধিও স্মার্ত সমাজপতিগণ সজোরে 
প্রচার করেন যে তাহাদের বিধিবিধান বেদাহ্ুমোদিত তথাপি 
কার্ধ্যতঃ তাহারা বহুস্থলেই বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মান 
রক্ষা করেন নাই। বহুস্থলেই তাহারা বৈদিক মন্ত্রের যথেচ্ছ 
ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া! নারীর পূর্বতন সকল ষ্তায্য অধিকার 
অত্যন্ত অন্তায্য ও শাস্তবিরুদ্ধ ভাবে হরণ করিলেন । ছু'এক স্থলে 
তাহারা স্বীয় মন্দ উদ্দেষ্ সাধনের জন্ত বৈদিক মন্ত্রের পরিবর্তন" + 
সাধনে পর্য্যস্ত প্রয়ালী হন । যথা স্মার্ড রঘুনন্দন সতীদাহ প্রথা যে 
বেদসম্মত তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত প্রকৃত বৈদিক পাঠ 
“আরোহত্ক জনয়েো যোমিম্‌ অধ” গুলে আনরোহত্ত জনয়োঃ 
যোনিম্‌ অগ়নেঃ” এই পাঠই প্রকৃত পাঠ বলিয়া প্রচার করিলেন । 
এই বাক্যটি প্রক্কত অর্থ_(শ্বশান হইতে ) নারীরা অপ্রে গৃহে 
প্রবেশ কত্সিবেন | কিন্তু রদুনন্দন “অধ্ডে” স্থলে অগ্নেঃ পাঠ 
গ্রহণ করিয়া এই অর্থ করিলেন যে বিধব' নারীকে অগ্রিতে 
নিক্ষেপ করা কর্তব্য | এইবপে, সতীদাহ কম্মিন্কালেও বেদ 


জ্যৈষ্ঠ 


সমধিত না হইলেও ইহাকে বেদোপদিষ্ট বলিয়া সমাজে প্রচলন 
করা হইল । *র” এর স্থলে “ন”-_এই সামান্ত একটি অক্ষরের 
পরিবর্তন দ্বারা! শত শত বৎসর ধরিয়া সমাজের বুকে ধর্মের 
নাযে যে অতি বীভৎস, পৈশাচিক, নিচঠুরতম নারীহত্যাকাণড 
সাধিত হুইল তাহার তুলন! পৃথিবীর ইতিহাসে মাই। হিন্দু 
4 সমান্ধের ইতিহাস হইতে এই ছুরপনেয় কলঙ্ক মুছিবার নহে । 
অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অতি জঘন্য অমাহুযিক 
প্রথার উচ্ছেদের জন্যও তৎকালীন সমাজ-সংস্কারকপণকে অতি 
প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল | 

যাহা হউক, সুখের বিষয় এই যে, নারীজাতির এই ঘোরতর 
দুর্গতির দিনেও কতিপয় উদ্বারহৃদয় স্মার্ত সমাজপতি নারীর 
সম্পত্তিতে অধিকার, বিধবা বিবাহ, অবন্থাবিশেষে দ্বামিত্যাগ 
প্রভৃতি বিষয়ে স্কাষ্য বিধিবিধানের ব্যবস্থা করেম। স্থানাভাবে 
সে সকল উদ্ধত করা সম্ভব নহে। যথা, পরাশর স্মৃতিতে 
সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, স্বামী নষ্ট বাঁ স্বত হইলে, স্ত্রী পরিত্যাগ 
করিলে, ক্লীব বা স্বধর্ত্যাগ্ী হইলে নারী পুনধিবাহে অধিকারী । 
সুতরাং বিধবা বিবাহ, শ্বামিত্যাঁগ প্রভৃতি যে একেবারেই স্বৃতি- 
অনুমোদিত নহে, ইহা! ভ্রম | বস্তুতঃ নারীর অধিকারের দিক্‌ 
হইতে স্মৃতি দ্বিবিধ__ নারীর অধিকার বিরোধী ও নারীর অধি- 
কার অহ্ুমোদক | পূর্বশ্রেধর স্মৃতিসমুদয় প্রকৃতপক্ষে বেঘ- 
বিরুদ্ধ, কারণ বেদ যে নরনারীর সমান অধিকার প্রপঞ্চনা করেন 
ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য । দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বৃতিই কেবল বেদ 
সম্মত। কিন্ত আশ্চর্ধের বিষয় যে, বৈদিক হিন্বুযর্ম্ম বেদসন্মত 
স্থৃতি উপেক্ষা করিয়া বেদ্ববিরুদ্ধ স্থৃতিই সাদরে বরণ পূর্কাক 
অশেষ ছুর্দশাগ্রত্ত হইয়াছে । ইহার কোনই ন্যায্য কারণ নাই। 
শরচ্চন্দ্রের ভাষায়, এস্লে পছন্দ করি না এইটাই আসল কারপ। 
বাস্তবিক কোন শাস্তরই পুরুষে অধিক দিন মানিয়া চলে না যদি 
না তাহা তাহাদের আস্তরিক অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিশ খায়। 
পুরুষের এই অথণ স্বার্থপরতা হইতে মুক্তিলাভের দিন আছ 
নারীর আসিয়াছে । যাহ? হউক, প্রস্তাবিত হিন্দু আইন যে 
বেদবিরুদ্ধ ও সকল শ্বৃতিবিরুদ্ধ, এই মত সম্পুর্ণ ভ্রান্ত । 

(২) উক্ত আইন যে কোনোক্রমেই সমাজ্ধ্বংসকারী 
নহে তাহা অতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হুইতেছে। প্রথমতঃ, 
বহুবিবাহের কথা আলোচনীয়। ইহা সর্বববাদিসম্মত সত্য 
যে, আধ্যাত্মিক দিক হইতে একপত্বীত্বই সর্বোচ্চ আদর্শ । সকল 
ধর্পেই একমিষ্ঠতার স্থান অতি উচ্চে। বৈদিক যুগে বহুপত্রীত্ব 
অনুমোদিত হইলেও, স্প& প্রমাণ আছে যে একপত্বীত্বই সমধিক 
কাম্য ও স্ভাষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। বস্তুত: ইহাই ছিল 





-সমাঞ্জের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানবের দৈহিক বাসনা কামনার প্রতি 


দৃষ্টি রাখিয়াই কেবল বহুপত্বীত্বের বিধান হুইয়াছিল, কোনোন্মপ 
আনধ্যাত্রিক মূল্য ইহার ছিল ন|। ইহা! প্রথমা ভ্রী ও অভান্ত 
স্ত্রীর আধ্যাত্মিক পদ্বমর্য্যাদ্বা তুলনা করিলেই স্পষ্ট হইবে। কেবল 
প্রথমা স্রীই ছিলেন “পত্নী” অর্থাৎ যজ্ঞসহকারিণী, প্রকৃত সহ- 
ধর্থিদী। অঙ্তান্ স্ত্রী ছিলেন মাত্র “ভোগিনী” অর্থাৎ বিলাস- 
সঙ্গিনী, যজ্ঞাদি বন্দাচানে তাহাদের বিশেষ অধিকার ছিল না। 
ভায়বিচার ও নীতির দ্বিক হুইতেও পুরুষের বহুপত্বীত্ব সম্পূর্ণ 
অন্তায্য । পুরুষের যদি একজে বহুপত্রী গ্রহণে বাধা না! থাকে, 


প্রস্তাবিত হিন্দু আইন 


১৩৯ 


তাহা হইলে নারীরও একত্রে বহু স্বামী গ্রহণে আপত্তি চলে না 
(যেরূপ বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল ) ; অথবা নারীর বহুস্বামী 
গ্রহণে বাধা থাকিলে পুরুষেরও তদ্রপ বাঁধা থাকা উচিত 
(যেরূপ পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত আছে )। বলা বাহুল্য যে, 
এই শেষের বিধানটিই গ্রহণযোগ্য, প্রথমটি নহে। কিন্ত 
আমাদের দেশে বর্তমানে এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেও অকারণে 
শত স্ত্রী গ্রহণে পুরুষের বাঁধা নাই, অথচ বালিকা স্রীরও বিধবা 
বিবাহ সমাজে মিদ্দিত ও অপ্রচলিত। শরচ্চন্রেব ভাষায়, 
“এই ব্যবস্থা! এ দেশের সমস্ত নারী জাতিকে যে কত হীন, কত 
অগৌরবের স্থানে টানিয়া আনিয়াছে, সে কথ] লিখিয়া শেষ 
করা যায় না।” অর্থনৈতিক দিক হুইতে বহু স্ত্রীও তাহাদের 
অসংখ্য সন্তান প্রতিপালন বর্তমান যুগে সাধ্যাতীত হইয়া! 
পড়িয়াছে ; এবং প্রধানত: এই কারণ বশত:ই বহুবিবাহ 
সমান্দের নিয়স্তর হইতে পর্য্যন্ত প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। 
আইনের দিক হইতে অশীস্তি, কলহ, মামলা মোকক্ষমা ও 
সম্পত্তিবিভাগ বহুবিবাহের অবস্ঠস্ভাবী ফল। কঙ্ক! সম্পত্তিতে 
অধিকারিনী হইলে মামলা মোকক্বমা প্রভৃতি অতি বদ্ধিত হইবে 
বলিয়া বাহার! সম্প্রতি অতীব চিস্তাকুল হইয়া উঠিয়াছেন 
তাহাদের এই দিকে দৃটিনিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি । দয়া 
বর্বর দিক হইতে বহুবিবাহ যে কত শত শত নারীকে ছলস্ত 
তুষানলে তিলে তিলে দ্ধ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কোথায়? 
কুলীনপ্রথার বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার কথা সকলেই জানেন । 
পরিশেষে রাষ্নৈতিক দিক হইতে যে আপত্তি একপত্বীত্বের 
বিরুদ্ধে উখাপিত করা হইয়াছে তাহা সত্যই অতি অপূর্ব্ব | 
আশ্চর্য্য যে, কলিকাতায় রাও কমিটির সম্মুখে কোন কোন 
শিক্ষিত বাডালীই এই অতি জঘন্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া 
হিলেন। তাহাদের মতে মুসলমান সমাঞ্জে বহুবিবাহ প্রচলিত 
থাকিলে, কিন্ত হিন্দু সমানে ইহা আইনত? নিষিদ্ধ হইলে, 
মুসলমানগণ হিন্দুগণ অপেক্ষা সংখ্যার অনেক বৃদ্ধি পাইবে, এবং 
রাজনৈতিক দিক হইতে হিন্দুর স্বার্থ ক্ষ হইবে। এই অতি 
উৎসাহী দেশপ্রেমিকগণের হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধির অন্ত ধর্ম্ম, নীতি, সভায় 
ও দরয়াধর্ম্ম সমস্তই বিসঙ্জন পূর্বক এই যে মহতী প্রচেষ্টা, তাহা 
আত্মমর্ধ্যাদাসম্পন্ধ প্রত্যেক নারীই দ্বণার সহিত উপেক্ষা করিবেন। 
ধাহারা এই বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত নারীকে একমাস 
সম্তানলাভের যন্তত্বক্ধপই মূল্য দেন, তাদের সঙ্গে তর্ক করা! 
পর্য্যন্ত বুথা। আইন হউক, আর না হউক, বর্তমানে বহু 
বিবাহ সমাক্ষ হইতে কাৰ্য্যত: লোপ পাইয়াছে। অতএব এই 
সকল হ্বদ্দেশপ্রেমিক বহুবিবাহ প্রচার ব্রতে ব্রতী হন না কেন ? 
যাহা হষ্টক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাগ্রনৈতিক 
স্কায়বিচার বা দ্রয়াধর্ম্ম_কোন দিক হইতেই একপত্রীত্ব দোষাবহু 
নহে, উপরন্ধ প্রভূত কল্যাণকর । 

কেহ কেহ বলেন যে, সমা্ধ হইতে বহুবিবাহ প্রায় লোপ 
পাইয়াছে, সুতরাং আইনের আর প্রয়োজন কি? প্রয়োজন 
নিশ্চয়ই আছে। যে অক্সসংখ্যক বহবিবাহ হুইয়া থাকে, 
তাহারও আইন দ্বারা মিষেব আবশ্যক | জনমত গঠন অত্যাবন্ঠক 
সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্ব্যতীত আইনের প্রয়োজ্জন অস্বীকারও 
অসম্ভব । প্রলৌভন নিবারণ ও পাপের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্ত 


১৪০ 


আইনের সাহায্য গ্রহণ অনিবার্ধ্য । কোন পাপ ক্রমশঃ দূরীভূত 
হইলেই যে তংসঘ্বন্ধীয় আইন রদ করা! প্রয়োজন, এন্ধপ কেহই 
মনে করে না । বছবিবাহ আইনতঃ রদ হইলে নারীর সামাজিক 
অবস্থা বহুগুণে উন্নত হইবে, এবং নারীর প্রতি অত্যাচারও 
বহুলাংশে হাসপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই । এ স্থলে কেহ কেহ 
একপত্বীকত্বের সর্ব্বাঙ্গীন শ্কায্যতা স্বীকার করিলেও, ইহাকে 
আইনতঃ বিধিবদ্ধ করিতে আপত্তি করেন। এই আপত্তির 
প্রক্কত উদ্ষেম্ত হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর। যদ্বি একপদ্বীকত্বের 
ভাধ্যতা স্বীক্ৃতই হয়, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল আইন 
হইলে হানি কি? আইন হইলেই যে তাহা অহিন্দু, অশাস্ত্ীয়, 
অধান্দিক ও অন্তাষ্য হইষা গেল, এই যুক্তির যৌক্তিকতা 
সম্বন্ধে যথেষ্ঠ সন্দেহের অবকাশ আছে । কার্যত: একপত্বীকত্ব 
যদি অন্ত সমাজের ধ্বংসের কারণ না হয়, তাহা হইলে 
আইনতঃ বিধিবদ্ধ একপত্রীকত্ব কিক্মপে হঠাৎ কল্য সমাজ- 
ধ্বংসকারী হইয়া উঠিবে তাহা বুদ্ধির অগম্য । 

স্থলবিশেষে স্বামী বা পত্ী ত্যাগ (010708) অ্থন্ধে 
সংক্ষেপে ছু-একটি কথা আলোচ্য । বিবাহ্বন্ধনচ্ছেদ অবস্ 
সুখের বিষয় অথবা কাম্য নহে ; কিন্ত ইহা একবিবাহ আইনের 


_ অনিবার্য অঙ্ক । সারাজীবন একই স্বামী বা স্ত্রী লইয়া ঘর 


করিতে হইলে কয়েকটি অপ্রতিকার্য্য অবস্থায়, প্রতিকারের 
একমাজ ব্যবস্থান্বরূপ বিবাহবিচ্ছেদকে অনুমোদন করা ব্যতীত 
আর উপায় নাই। বর্তমানে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক 
পুরুষের একপত্রীকত্বের চিত্ত! মাত্রেই শঙ্কিত হইয়! উঠিয়াছেন | 
“হায়, হায়, যদি সে দ্র বন্ধ্যা, অসতী বা রুণ্ন। হয়, তাহ! হইলে 
সেই পুরুষপ্রবরের সারাজীবনের উপায় কি ?”-_ এই তাহাদের 
যুক্তি । কিন্ত সেই একই দোষে হষ্ট স্বামীর সহিত স্ত্রী কি করিয়া 
সারাজীবন কাটাইতেছেন, সে সম্বন্ধে চিন্তার হিন্দুপুকষের 
প্রয়োজ্জন নাই | বর্তমানে হিন্দুপুরুষ অনায়াসেই বিবাহবিচ্ছেদ 
না করিয়াই বিনাদোষে পত্তীত্যাগ ও শত পত্নী গ্রহণ করিতে 
পারেন, কিন্ত অভাগা হিন্দু নারীর কোন পথই খোলা নাই। 
এই অন্ায়ের প্রতিকার অত্যাবস্ঠক। বিবাহবিচ্ছেদ আইন 
হইলেই যে হিন্দুনারীগণ অকারণে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে 
উদ্গ্রীব হইবেন, এক্ূপ মনে করা ভুল । বভ্রাহ্ম, মুসলমান ও 
খ্রীস্টান মহিলাগণ এই সুযোগ পাইলেও অতি অল্পক্ষেজে ই, 
উপায়াস্তরবিহীনা হইয়াই বিবাহবন্ধন ছিদ্র করিয়াছেন। 
প্রস্তাবিত বিবাহবিচ্ছেদ আইন অত্যন্ত স্ুকঠোর সর্ভবন্ধ__অতি 
অল্পক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য । এই সর্তসমূহ প্রয়োজনাতিরিক্ত 
কঠোর বলিয়াই বোধ হুয়, এবং তজ্জন্ত এই আইনের অন্তায় ও 
অকারণ প্রয়োগ হইবার কোনই সম্ভতাবন! নাই । বিবাহবিচ্ছেদ 
থাকিবে, অথচ সে সম্বন্ধে আইন থাকিবে না, এই যুক্তির 
সারবভা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব । 


পরিশেষে, নারীর পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধে 
কতিপয় প্রধান আপত্তি সংক্ষেপে জালোচিত হইতেছে। প্রথম 
আপত্তি যে, ইহাতে সম্পত্তির বিভাগ সংঘটিত হইবে। ইহার 
উত্তর এই যে, একান্বর্ভী পরিবার ব্যতীত সম্পত্তি বিভাগ 
অনিবাধ্য । বর্তমান যুগে একাম্ববন্তা পরিবার-প্রথা প্রায় লোপ 
পাইয়াছে। এ স্থলে ভর্মী সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইলে মুতন 


প্রবানী 


১৩৫২ 
ক্ষতি বিশেষ কিছুই নাই। ভরগ্রীপতির সহিত একত্রে বসবাঁসে 
ভ্রাতার যে অন্বিধা, অপর ভ্রাতা বসতবাটীর অংশ বাহিরের 
লোকের নিকট বিক্রয় করিলে তাহার অপেক্ষা অধিকতর 
অন্থবিধা। ইহার একমাত্র প্রতীকার আইন দ্বারা একাম্নবর্ভাঁ 
পরিবার-প্রথা পুনঃপ্রচলিত করা, অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই একমাত্র 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা । ইহা যখন সম্পূর্ণ অসস্তব, সে--৯. 
স্থলে কঙ্তাকে ভাষ্য দাবি হইতে বঞ্চিত করা অতীব অভায়। 
দ্বিতীয় অপত্তি যে, ইহাতে মামলা-মোকদ্ষমা অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইবে! ইহা একই ভাবে খণ্ডন করা যায়। জাতায় ভাতায় 
কলহুবিবাদ ও মামলা-মোকন্বম! আমাদের সমার্ষে এরূপ অতি 
সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা যে, উক্ত আপত্তির কোনই 
অর্থ নাই | যদি স্কায়ধর্শ্ম নীতি বিচার ও নারী ভ্বাতিন সর্ব্বাঙ্গীন 
উন্নতির জন্ নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব অবিসংবাদী সত্য 
হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র সম্পত্তির অল্লাধিক বিভাগ ও 
মামলা মোকদ্ষমার অল্প বৃদ্ধির জন্ত নারীকে সম্পত্তিতে বঞ্চিত 
করার অপেক্ষা হীন কাজ আর কি হইতে পারে? যদি এই 
একই কারণে দ্বিতীয় বা তৃতীর পুত্রকে সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ 
বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে কে তাহা অন্থমোদন করিবে ? 
তৃতীয় আপত্তি যে, ইহাতে ভ্রাতা-ভগ্নীর সুমধুর সম্বন্ধের ব্যাঘাত 
হইবে। ইহা এরূপ তুচ্ছ ও হান্তকর যে, সে সত্বন্ধে আলোচনার 47 
প্ররোক্বনই হইত না যদি না বহু লোকে ইহ! অতি গস্তীরভাবে 
উত্থাপন করিতেন । এ সন্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভ্রাতার ভর্গী- 
সেহ যদি এত্রই ক্ষণভঙ্গুর হয় যে, স্বার্থে সামান্ত আঘাত লাগিলেই 
ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহা হইলে সেই স্েহের মৃজ্য কতটুকু? 
এই শ্বাথসর্বন্ব স্নেহ অপেক্ষা পৈতৃক সম্পত্তিই ভগ্মীর পক্ষে অধিক 
শ্রেয়ঃ { বন্ততঃ, হিন্দুত্রাতা মুসলমান ভ্রাতা অপেক্ষা অধিকতর 
্বার্থপর__এই মত গ্রহণ করা কঠিন। চতুর্থ আপত্তি যে, হিচ্দু 
নারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে সম্পূর্ণ অযোগ্য । ইহা অপরকে 
ক্ষমতা প্রদানে বিমুখ শাসকসম্প্রদায়ের শাশ্বত যুক্তিমাত্র। 
অযোগ্যতার দোহাই দিয়া রাঙ্গা প্রজাকে, ক্ষমতাশালী জাতি 
ছুর্বলতর জাতিকে, ধনী দরিদ্রকে চিরদিনই ভাষ্য অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছে । পুত্র কর্তৃক পিতার সম্পত্তি ধ্বংসের 
বছ উদ্াহরণের যেক্সপ অভাব নাই, সেক্সপ নারীচালিত জমিদারী 
প্রতিষ্ঠান প্রত্ৃতির বহুল উন্নতিরও যথেষ্ঠ উদ্দাহরণ পাওয়া যার। 
অযোগ্যতার দোহাই দিয়া নারীকে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ 
পর্যন্ত হইতে চিরবঞ্চিত কর! যুক্তিনামপণ্যই নহে, স্বার্থপরতা 
ও সঙ্কীর্ণতার নামাস্তর মাত্র । 


প্রস্তাবিত হিন্দু আইন সম্বন্ধে সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করা হইল। 
হিন্দু সমানে নারীর আইনত: অধিকার অতি শবন্প। সেই 
স্থৃতির যুগ হইতেই হিন্ুসমাজ্ নারীর প্রতি ক্রমান্বয়ে অন্তাষ্য 
ও পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করিয়া আসিতেছে । পৃথিবীর 
কোনে! সমাজেই পুরুষ ও স্ত্রীর ভিতর কেবল সেই কারণেই 
এরূপ আকাশ-পাতাল পার্থক্য করা হয় নাই। পৃথিবীর 
কোনে! সমাজেই পুরুষের ক্ষেত্রে এন্সপ অত্যধিক পক্ষপাত, 
অশুগ্রহ, নিয়মকানুনে শৈধিল্য অথচ নারীদের ক্ষেত্রে সম্পুর্ণ 
বিপরীত ব্যবস্থা, নিগ্রহ ও অত্যন্ত অধিক বাধাবাধি ও কড়াকড়ি 


ইহা অবঞ্ভ শ্বীকার্ধ্য যে, বর্তমান 


জ্যৈষ্ঠ 


দুষ্ট হয় না। হিন্দুসমাজ যেরূপ শতসহমন্র দোষেও পুরুষের 
শাত্তিবিধান করে না, সেইরূপ নারীকে বিনাদোষেই ত্রহ্রকঠোর 
মুটিতে নিম্পেষিত করিয়া রাধিয়াছে। এই অতীব অন্তায্য 
বৈষম্যমূলক জমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন অবিলন্বেই আবশ্যক । 
বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দুনারীর পুরুষের উপর সর্বাবস্থায় 
ও সর্বতোভাবে যে নির্ভরগীলতা দৃষ্ট হয় তাহা কোমো যুক্তি 
অমুসারেই অহুমোদনযোগ্য নহে। হিন্দু নারীর সামাজিক, 
রাষ্রনৈতিক ও আইনতঃ অধিকার অচিরেই বর্তমান যুপোপ- 
যোগী রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য এবং যে আইন নরমান্নীর 


পলা লালালাল পলাস" 








দেশ-বিদেশের কথা 


১৪১ 


সমানাধিকারের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাহার অনুমোদন 
প্রত্যেক সমাক্মহিতৈষী ব্যক্তিরই প্রথম করণীয় কাধ্য । “নার্য্যস্ত 
যত্ৰ পৃজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ”--এই খধিবাক্যকে শুন্তগর্ভ 
বচনেই কেবল পর্য্যবসিত করিলে চলিবে না, নারীর ভাষ্য 
সন্মান ও অধিকারকে সত্যই জাতির জীবনে স্বীকার করিয়া 
লইতে হইবে | নারী যেদিন পুরুষের পার্শে প্রকৃত সহধন্মিধী 
ও সহকর্শিনিন্পপে স্বীয় ভাষ্য স্থান অধিকার করিবে সেইদিনই 
আসিবে জাতির জীবনে নব সুবর্ণ যুগ, তাহার পুর্বে নহে । 





দেশ-বিদেশের কথা 


শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি 


রবীন্দ্-সঙ্দীতের অগাধ সমুদ্র মন্থন করে গুটিকয়েক শ্রেষ্ঠ গান নির্ব্বাচন 
করতে ন! পারলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই দিশেহার্! হয়ে গড়তে হয়। 
সেই উদ্দেগ্তে আমর! কিছুদিন থেকে মনে করছি যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ 
লোকপ্রির় অন্ততঃ একশত গান বদি চয়ন করবার ব্যবস্থ। করা যায় তবে 
সাঁধীরণের উপকার হয়। 
+-. কবিগুরু নিলেই 'পীতবিতানে" তাঁর পীনকে চার ভাঙ্গে বিভক্ত করেছেন, 
পুঙ্গা, প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশ । এর সঙ্গে ‘বিবিধ’ বলে আর একশ্রেণীর 
সঙ্গীত জুড়ে বদি প্রত্যেক ভাগে ঠিক কুড়িটি ন! হলেও, সবনুন্ধ একশটি 
নিজ নিজ প্রিয় সঙ্গীত নির্ববাচন করে আগামী আষাঢ় মাসের মধ্যে রবীন 
সঙ্গীতানুরাগীরা। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন তাহলে আমর! ২২শে 
শ্রাবণের মধ্যে ভালিকাটির মধ্যে অধিকাংশের অভিপ্রেত গানগুলি সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশ করে সকলের গৌঁচর করাতে পারি । 
ঠিকানা- প্রইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 
শীস্তিনিকেতন পৌঃ (বীরভূম ) 


রবীন্দ্র পাঠচক্রের বৃত্তি ঘোষণা 


বালিগঞ্জস্থ ববীন্ত্র পাঠচক্র হইতে রবীন্দ্র সাহিত্যে গবেষণাৰ 
জন্ত বৃত্তি ঘোষণ। কব হইয়াছে । বিষয়--“রবীন্ত্-সাহিত্যে কালি- 
দাসের অভিব্যক্তি ও প্রভাব ।” এক বৎসরের জন্ত মাসিক ৭৫ 
টাকার বৃত্তি দেওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
নিকট ৯৯-৫-১৩, বালিগঞ্জ প্লেন, বালিগঞ্গ, কলিকাতা এই ঠিকানায় 
পত্র লিখিলে বিস্তাবিত বিববণ জান! যাইবে । 


বাকুড়ায় কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন 


বাংলাদেশের মধ্যে বাকুড়া জেলায়ই কুষ্ব্যাধিগ্রস্ত সংক্রামক 

_ রোগীব সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক । বর্তমানে এই সংখ্যা ছয় সাত 
"৯ হাজারে দীড়াইয়াছে। এই ভয়াবহ ব্যাধি যাহাতে ব্যাপকভাবে 
সংক্রামিত ন! হয় সেই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে পাঁচ শত রোগীর জগ্ঘ 
একটি কৃষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইতেছে । শহর হইতে 

ছয় মাইল দূরে তিন শত বিঘা জমি ক্রয়েরও বন্দোবস্ত হইয়াছে । 

এ উদ্দেস্টে গোয়েক্ক। ট্রাই ফণ্ড হইতে ৫*১*০* টাকা পাওয়া 
গিয়াছে । কমিটি যদি জনসাধারণের নিকট হইতে ৫*,*০* টাকা 
চাদা তুলিতে পারেন তাহা হইলে উক্ত ফণ্ড হইতে আর এক দফায় 
আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা । এই কুষ্ঠাশ্রম 


গড়িয়া তুলিতে আরও ছুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন । সমাজের এই 
কল্যাণ কর্শ্মে অর্থ সাহাষ্য কর! দেশবাসী মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য । 
টাকাপয়দা “বাকুড়া লেপাব কলোনি কমিটি'র সভাপতি অথব! 
সম্পাদক, বাকুড়।--এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 








বাড়ীর ঠিকানা 


P, C. SORCAR 
. + Magician 
P.O. Tangail 
( Bengal. ) 
যুদ্ধ থাকা কানে 
এই বাড়ীর ঠিকানায়ই 











করঞ্জ ফল ও পল্লব, করবীপত্র, কুচপত্র, কুচফল, কেশরাজ্র, ভৃঈরাদ, 
আপাংমূল, প্রভৃতি টাঁক্নাশক, কেশবৃদ্ধিকারক, কেশের পতন নিবারক, 
কেশের অন্গতা দুরকাঁরক, মস্তি স্বিন্ধকারক এবং কেশভূমির মরামাস 
প্রভৃতি রোগবিনাশক বনৌষধি সমূহের সারাংশ ছারা আযুর্ধেদোক 
পদ্ধতিতে অতি মনোরম প্রন্ধযুক্ত এই তৈল প্রস্তুত হইয়াছে। অধিকন্ধ 
হত্তিদন্তুভন্ম মিশ্রিত খাঁকাঁতে খালিত্য বা টাক্‌ বিনাশে ইহার অদভুত 
কার্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া খাকে। তিন শিশি একত্রে দাম ৫।* টাকা। 


চিরঞ্জীব ওষধালয়, গবেষণা বিভাগ 
১৭১) বহুবালার হট, কলিকাতা । ফোঁন-__বি, বি, ৪৬১১ 





কিষাণসভা ও কৃষকের প্রকৃত মঙ্গল 
প্রীসিদ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 


পারেন নাই। ক্কষকের জটিল সমস্তাগুলি হৃদরঙ্গম করিবার ডে 


কিষাণসভার যে অধিবেশন ২৫শে ও ২৬শে চৈত্র নেত্রকোণায় 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাহার বক্তৃতার বিবরণ 
পাঠ করিলে বুঝা! যায় ক্কষকের দুর্দশার প্রন্কত কারণ 
উদ্যোক্তার! ধরিতে না পারিয়া কতকগুলি যুক্তিহীন সুলভ বাক্য 
উচ্চারণ করিয়াছেন মাত্র । জমিদারী প্রথার উপর অনেক দোষ 
দেওয়া হইয়াছে কিন্ত ভারতের অধিকাংশ স্থলে জমীদারী প্রথা 
নাই, সেখানকার ক্কষকের অবস্থা জমিঘারীর ক্কষকের অপেক্ষা 
নিহ্নধ ৷ বাংলার খাসমহলের প্রক্জার খান্বনা কিছু বাকি 
পড়িলে “সার্টিফিকেট? জারি করিয়! অবিলম্বে আদায় কর! হয়, 
জমিদারের নিকট অধিকাংশ প্রশ্থা ছুই তিন বৎসরের খাজন। 
বাকি ফেলিয়া! ব্রাখিক্া তামাদি বীচাইয়া এক বংসর করিয়া 
দিয়া থাকে । এই চাকার পরিমাণ অস্ত: ২০ কোটি হইবে। 
ইহাকে বিন! সুদে বা অল্প সুদে কৃষিখণ বলিয়! গণ্য কর! 
যাইতে পারে। ১৯৪০ গ্রীষ্টাৰ পধ্যস্ত বাংলা-সরকার ৫টির 
অধিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন নাই। এগুলির 
প্রদত্ত গণের পরিমাপ ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। নিজে চাষ 
করেন ন! পরস্ত আমির আয় পাইয়া থাকেন এরূপ জমিদারের 
সংখ্যা ৭ লক্ষ ৩ হাজার । বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে 
বাখিক আয় মোটামুটি ১৫ হাজার টাকার কম নহে এবং ঢাকা, 
রাজ্সাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগে ১০ হাজার টকার কম নহে এক্সপ 


অমিদারের মোট সংখ্যা এক হাজারের অধিক হইবে না।. 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে বিরাট, 
মধ্যবিভত অন্প্রদার়ই ন& হইতেছে । ইহাদের অধিকাংশ পন্দী- 
গ্রামে বাস করে। ভারতের অর্থনীতির শোচনীয় পরিণতি হইতেছে 
শহর ও গ্রামের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ধনবৈষম্য । অমিদার ও ক্কৃষ- 
কের মধ্যে বন্ সুপ্তি ন! করিয়া শহরের শিল্পপতিরা (যেমন কাপড় 
ও পাটের কলওয়ালার1) যে অন্তায় ভাবে পল্লীবাসীকে শোষণ 
করিতেছে সেই দিকে দৃষ্টি দ্েওয়| কর্তব্য । জমিদার বৎসরে 
১২ কোটি টাকার অধিক পান না কিন্ত এক পাটেই প্রধানতঃ 
ইংরেজ কলওয়ালারা বৎসরে ৪০ কোটি টাক] অন্তায় ভাবে লাভ 
করিতেছে । অথচ কিষাণসভার সভাপতি এইমাত্র বলিয়াছেন 
যে, পাটের সর্ব্ধনিক্ন মূল্য ক্কষক যাহা! পাইবে সেই হিসাবে 
_ বাঁধা উচিত। কলিকাতায় ও পার্শববভাঁ স্থলে অনেক সময়ে 
ক্কষক নিতে আসিয়া চটকলে পাট বেচে । সুতরাং এ বিষয়ে 
সরকার কোন তুল করেন নাই, কলিকাতার অনুপাতে 
অন্তত্র দয় হইবে এ কথাও তাহারা বলিয়াছেন। বড় বড় 
ইউরোপীয় ব্যবসায়ী পল্লীগ্রামে নিজেদের শাখায় ছুই 
মণ অবধি পাট কিনে। সরকারের যেখানে ঘোর অঙ্তায় 
তাহা হইতেছে এই, চটের মুল্যের তুলনায় পাটের অত্যন্স 
সুল্যনির্ধারপ। এই বিষয়ে কিষাণস্ভা কিছু বলিতে 


পাপা? 





ভক্ত যে পরিশ্রম ও অভিনিবেশ প্রয়োন্ন তাহার জন্ত এই সকল 
নেতা প্রস্তুত নহেন । দায়িত্বজ্ঞানহীন শ্রমিক নেতাদের আন্দো- 
লনের ফলে আগর দেশে শ্রমিকের অবস্থা যত মন্দ এরূপ পূর্বে 
কখনও হয় নাই। কৃষককে লইরা সেই খেলা আরম্ভ হইয়াছে। 
কিষাণসভায় মহাজনের নিন্দা করা হুইয়াছে। আবার বলা 
হইয়াছে গত দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ কৃষক গৃহ ও ভূমি বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হইয়াছে । ইহার অন্ত দায়ী কে? মহাক্জনী 
আইন ও চাষীথাতক আইন এই সকল ক্ৃষকবন্ধুর কীন্তি। 
এই হুইটি আইন যখন ছিল না| তখন কৃষক উচ্চ সুদে হইলেও 
খণ পাইত ও অন্বেক সময়ে ছুই তিন পুরুষে শোধ করিত । 
এবার এই আইন দুইটির জন্ত কেহ টাক! ধার দ্বিতে সাহস 
করে নাই। বিক্রয় কোবাল! লিখিয়া লইয়! টাকা দিয়াছে। 
তাহা না হইলে আজও এই সকল কৃষক নিজের জমি চাষ 


করিত । কেবলমাত্র বিতেষের দ্বারা পরিচালিত হইলে কাহারও . 


মঙ্গল করা যায় না। শ্রমসাধ্য গঠশমূলক কার্যে প্রয়োজন । 
সহম্র সহুশ্র জমিবন্ধবী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারিলে মহাজনের 
সুদের হার আপনি কমিয়া যাইত। ১৯৪৩ খ্রীষ্ঠাব্বের ছ্ডিক্ষের 
আংশিক কারণ স্বরূপ ধান চাঁউলের সঞ্চক়কারী ব্যবসায়ীকে 
দোষ দেওয়া হইয়াছে । ইহা ঠিক হুইয়াছে কিন্তু ১১৪৪ 
রষ্টান্বের ছুন্মুপ্যতার প্রকৃত কারণ চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে। 
শেষোক্ত বংসরে অধিক জমি নিজে চাষ করে ( ইহারা জমিদার 
নহে) এরপ মাতব্বর চাষীরা বঙ্গদেশের সর্বত্র ধান চাউল 
মজুত করি! রাখিয়াছিল বলিয়! চাঁউলের মূল্য হ্রাস পায় নাই 
ও তাহাতেই ভূমিহীন কৃষক, ধীবর, তত্তবায়, কুস্তকার' প্রভৃতি 
অপুষ্টিজনিত রোগে পুর্ব বৎসরের হিসাবে শতকরা ৯০ ভাগ 
অর্থাৎ প্রায় সমান সমান মরিয়াছে। কিষাঁপসভা তাহা হইলে 


কাহাকে লইয়া সভ। করিবেন ? জমিদার ও মহাজন অপেক্ষ! . 


ভূমিহীন কৃষক ও পল্লীবাসী শ্রমিকের অনেক বেশী শত্রু হইয়া 
দীড়াইয়াছে এই সকল মাতব্বর চাষী । ইহারাই অনেক জমি 
কিনিয়া লইয়াছে। ভুমিহীন-ক্ষক-সমিতি গঠনের আশু 
প্রয়োজন । ফ্লাউড কমিশনের নির্দেশ পালিত হইলে প্রজ্ধা যে 
তিমিরে সেই তিমিরে থাকিবে, একটি পয়সাও খাজনা কমিবে 


না, কেবল প্রায় ৮ লক্ষ দেশবাসীকে ন্যায়সঙ্গত অধিকারে - 


বঞ্চিত কর! হইবে । তাহাদের স্থান বিদ্রেশীয় সরকার অথবা 


তদ্পেক্ষা অধম সাম্প্রদায়িক নির্বাচন, অতিরিক্ত ইউরোপীয় ভোট 


ও অপরিবর্তনীয় রাতকর্শ্চারিকণ্টকিত মেকী শ্বায়ভ শাসনের 
প্রতীক- অপব্যয়শীল মন্ত্রিমগুল গ্রহণ করিবে । খাসমহলে 
করভার জমিদারী অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিক । 


স্কিপ 


১২০1 আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে প্নিবারণচন্ত্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


ভারতের তথা বাংলার বৃহৎ শিপ্প 
শ্রীশক্তিব্রত সিংহ রায় 


অবশেষে ব্রিটিশরা ভারতীয় রায়তের আর্থিক উন্নতিকল্পে 
প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করাও তাঁহাদের অন্যতম কর্তব্য "বলিয়া! ধার্ধ্য 
করিয়াছে । বিদেশয়দের কাছে এবং নিজের দেশের শ্রেণী- 
বিশেষ লোকের কাছে মান বীচানই শুধু তাহার উদ্দেশ্য নয়, 
স্বীয় অস্তিত্ব অটুট রাখিতে এবং ভবিষ্যং দোহনের কার্ধ্য সমান 
ভাবে চালাইয়! যাইতেও এহেন চেষ্টার নিতাস্ত প্রয়োজন 
হইয়া পড়িয়াছে। বোত্বাই-পরিকঙ্গনার অন্ুকুলে মত প্রকাশ, 
এই পরিকল্পনার অন্ততম রচয়িতা, সর আরদেশির 
দালালের সঘন্ত্রপে নিয়োগ, কতিপয় ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে 
ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান দর্শন করিবার সুযোগ 
প্রদ্ধান এবং পরিশেষে কয়েক শত ভারতীয় যুবককে বিদেশে 
লইয়া গিয়া ক্কষি শিল্প ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ করিয়া আনিবার 
চেষ্টা ইতিমধ্যেই সরকারের সঙ্বপ্পের সাধুতা ও অকুত্রিমতা 
ঘোষণা করিতেছে । যুদ্ধের অজুহাতে ভারতের রাজনৈতিক 
দাবির সমূহ উপেক্ষা এবং সেই যুদ্ধকালেই আর্থিক পরিকল্পনার 
এবপ ব্যাপক চেষ্ঠা স্বভাবতঃই একটু অসমপ্তস ঠেকে । ভাই 
মনে হয় রাজনৈতিক সমস্তায় শুধু এক পক্ষের স্বার্থ এবং অর্থ- 


স্* নৈতিক সমস্যায় ছুই পক্ষেরই স্বার্থ জড়িত আছে বলিয়া সরকার 


এখন উপলদ্ধি করিতেছেন | কিন্ত ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তার 
এবপ সমাধানই প্রয়োজন যাহাতে ভারতে মালিকানাক্রমিত 
ব্রিটিশের কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক স্বার্থে কোনরকম 
আঘাত না লাগে। 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শ্বেতক্কাতি-অধ্যষিত দেশ যখন 
যুদ্ধের বাক্তারে যথাশক্তি এরোপ্লেন, মোটর গাড়ী সমুদ্রজাহাঁজ 
ইত্যাদি নিশ্মাণ করিয়া যুদ্ধোত্তর জগতে শিল্পসংগ্রামের জন্ত 
নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছে, ভারতবর্ষ তখন জোঁগাইয়াছে শুধু 
কাঁচামাল এবং কতকগুলি নিক শিল্পসামগ্রী, যুদ্ধের পর 
যেসব শিল্প এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে | ভারতের কতিপয় 
শিল্পনেতার উৎকৃষ্ঠতর শিল্প-স্থাপনের চেষ্টাতে বাঁধা প্রধানের 
ইতিহাস কাহারও অবিদ্বিত নাই। ইহা অতি পরিতাপের 
বিষয় যে, এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে স্বাধীন দেশ গুলি যেখানে উৎপাদম- 
প্রণালীর প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, নব নব শিল্প উদ্ভাবন 
কবিয়া যুদ্ধের চারি বৎসরে শিল্প-বিজ্ঞানে পঁচিশ বৎসর অগ্রসর 
হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই 
আছে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্পসামথী নিঙ্কষ্ট প্রণালীতে উৎপাদন 
করিয়া ভারতীয় শিল্পনেতা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছে সন্দেহ 
মাই কিন্ত সেই অর্থ সংরক্ষণের ক্ষমতা তাহারা অর্জ্জন করে 


/মাই। যুদ্ধোত্তর জগতে প্রতিযোগিতায় হার মামিয়া সেই 
“ অর্থের বিনিময়ে অতি সামান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষও তাহাকে 


বিদেশী শিল্পনেতা হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। 

যুদ্ধের বাজারে ভারতবর্ষকে শিল্োন্রতির কোন সুযোগ ন! 
দেওয়া যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ নীতির অঙ্রস্বর্নূপ বলিয়| অনেকে মনে 
করেন। এমতাবস্থায় যুদ্ধশাত্তির প্রাক্কালে ভারত-সরকারের 
বোশ্বাই-পরিকল্পনার অনুকূলে মত প্রকাশ এবং ভবিষ্কৃতের বৃহৎ 


১১ 


বৃহৎ পরিকল্পনা. অপর কোন গুঢ় উদ্দেষ্যেরই সুচন! করে। 
কেহু কেহ মনে কবেন অর্থনৈতিক সমস্তার উপর বেশী জোর 
দিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনকে খানিকটা! চাঁপা দেওয়া ইহার . 
উদ্দেশ্য । সাময়িক সুবিধার জন্ত ভবিষ্যতে হানিকর কোন 
নীতি গ্রহণ করিবার মত দুর্বলতা ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবিদ্দের 
আছে বলিয়া তাহাদের শত্ররাও স্বীকার করে না। সুতরাং 
ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য বিলে তাহাদের 
অমর্ধ্যাদা করা হয়! 

যু্ষশান্তির পর ব্রিটিশ শিল্প-নেতার অধীনে এবং 
ভারতীয় শিল্প-নেতার সহযোগে ভারতবর্ষে উন্নততর কল- 
কারথান! স্থাপনপুর্ধক ভারত-শোষণের আর এক অধ্যায় 
আরম্ভ হওয়া বিচিত্র নয়। এরূপ প্রতিষ্ঠানে যদি বিলাতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকতর ভারতীয় যুবককে উচ্চপদে নিযুক্ত করা 
যায় কিংবা যথেষ্ঠ শেয়ারও যদি ভারতীয় বাজারে বিক্রয় করা 
যায় তাহা হইলে ব্রিটিশের ক্ষতি না করিয়াও ভারতীয় 
জনসাধারণের অনেককে থুশী রাখা যাঁয়। প্রতিষ্ঠানটি 
আসলে জাতীয় না হইলেও জাতীয় বলিয়া বাহিরে প্রচার 
করা খুব কঠিন হইবে না। ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অনেক 
শেয়ার ভারতীয়ের হাতে । অনবরত আন্দোলনের চাঁপে 
অনেক ভারতীয়কে উচ্চপদ্ধে লওয়া হইয়াছে । তাহা! হইলেও 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই, ব্রিটিশ 
স্বার্থাুযায়ী কাজ করিতে পারে । আই. সি. এস. পদে ইচ্ছায় 
বা অনিচ্ছায় অনেক ভারতীয়কে লইতে হইয়াছে । এই নিয়ো- 
গের দরুন পবর্ণমেন্ট জাতীয় গবর্ণমেন্টে পরিণত হয় নাই, 
বা ব্রিটিশ-স্বার্থের বিপরীত কোন কাজ করিতে সমর্থ হয নাই। 
চাবিকাঠি নিজেদের হাতে রাখিলে এদেশে শেয়ার বিক্রয়, 
উচ্চপদে ভারতীয় কর্ম্মচাল্নী নিয়োগ এবং ছুই-চারি জন ভারতীয় 
ডাইরেক্টর নিয়োগ করিয়াও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করা সম্ভব হইতে পারে । 

অথবা যুদ্ধে অর্জিত এবং বিলাতে ঘক্ষিত ধনে, সরকায়ের 
অজঅব্যবসায়িক পন্রিচালনে বৃহৎ কলকারখানা স্থাপন এবং 
অচিরেই প্রতিযোগিতার বাঙ্গারে সেগুলির অবলুপ্তি, এই উপায়ে 
অতি সুনিপুণভাবে খপ পরিশোধের কপ্পনাকেও অলীক বলিয়া 
উড়াইয়া দেওয়া যায় মা। ইতিমধ্যেই দেখিতেছি দেশীয় 
জাই. সি. এস. গণ বীহাদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা শিশুদ্বেরই 
তুল্য, গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে তাহারাই কোটি কোটি টাকার 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের থসভ1 তৈরি করিতে ব্যস্ত আছেন । এই শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার উদ্দেশ্যে সরকারী খরচে কয়েক শত 
ভারতীয় যুবককে বিদেশে সস্তা শিক্ষার জন্ত প্রেরণ করা হইবে । 
বিলাতে ভারতীয় যুবককে শিক্ষার জন্ভ প্রেরণের ইতিহাস 
মৃতন নহে । সরকারী ও বে-সরকারী সাহায্যে এবং নিজেদের 
অর্থে অসংখ্য ভারতীষ যুবক বিলাতে অর্থকরী বিভা! শিক্ষা 
করিয়াছে। যুদ্ধের ঠিক পূর্বেই বিলাতের কোন কোন ইপ্রি- 
নীয়ারিং কলেজে নাকি ছাঅসংখ্যার মধ্যে ভারতীয়ই ছিল 


১৪৪, 


জল পাপ পাশাপাশি োপোপল পীতপাতা্পাবাপাপাশ পা 


অর্ক "ঠিক যুদের পূর্বেই বিলাতে শিক্ষাপাপ ভারতীয় 
যুবকদের মধ্যেও বেকার-সমন্তা ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছিল। 
তবুও সরকারী সাহায্য না পাইলেও ত্রিটিশশাসন বক্কায় থাকিলে 
বিলাতে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। 
সুতরাং সরকারী ব্যয়ে নুতন করিয়া! শিক্ষার্থী প্রেরণের কোন 
প্রয়োজন ছিল না। আই, সি. এস-পরিকল্পিত, সরকার- 
পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, সরকারী সাহায্যে বিদেশে শিক্ষা প্রাপ্ত 
যুবকদের নিযুক্ত করা হইবে । এই বিরাট, ছাত্রবাহিলীর শিক্ষার 
ব্যয়ের বিঘিময়ে ভারতের কাছে বিলাতের যুদ্ধক্নিত খণও 
খানিকটা শোধ হইবে । বাকি খণটি শোধ হইবে কলকার- 
খানা এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ে। যুদ্ধশাত্বির পর প্রতিযোগিতায় 
সরকারী অব্যবসায়িক নীতিতে পরিচালিত এই কারখানাগুলি 
যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তখন এই ভারতীয় যুবকদের অক্ষমতার 
উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়! সরকারের মান বাচাইবার পথও হুয- 
তো খোলা! থাকিবে । অর্থাৎ যুদ্ধ-খণের পরিবর্তে প্রদত্ত বিলাতী 
শিক্ষা ও কলকারখানার বিলাতী যন্ত্রপাতি, ছয়েরই অপচয়ে 
হইবে যুদ্ধজ্নিত ভারতীয় সমন্তার সমাধান । 

টাটার লৌহশিল্প স্থাপনের উদ্ছেষ্তে দলে দলে ভারতীয় 
যুবককে বিলাতে প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। জাঁম- 
শেদ্ঙ্জী লৌহশিন্সে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না। প্রয়োজন 
অনুযায়ী বিদেশ হতে শিল্পী ও যন্ত্রপাতি আনয়ন করিয়া এক 
বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তুলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে করিয়াছেন 
ভারতীয় যুবকের শিক্ষার ব্যবস্থা, এবং ক্রমে ক্রমে সুবিধামত 
করিয়াছেন বিদেশী বিশেষজ্ঞের জায়গায় ভারতীয় নিয়োগ । আক্ষ 
দেখিতেন্ছে পৃথিবীর এই অগ্ভতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের 
দ্বারাই অতি সুনিপুণ ভাবে পরিচালিত হইতেছে । অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ জাতিতে রাশিয়ার পরিণত 
হওয়ার মূুজেও আছে এই একই নীতির অবলম্বন । বিদ্বেশ 
হইতে বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রপাতি আনাইয়া কারখানা স্থাপন, সঙ্গে 
সঙ্গে দেশীয় লোকের শিক্ষা প্রান এবং সুবিধামত বিদেশী 
বিশেষজ্ঞের স্থলে তাঁহাদের নিয়োগ__-এই পদ্থায়েই রাশিয়াতে 
আজ বৃহত্তম শিরপ্রতিষ্ঠান পড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে । 

আমরা চাই কালবিলম্ব না করিয়া এই দেশে অতি 
আধুনিকতম বৃহৎ বৃহৎ কারখানার প্রতিষ্ঠা-_সেখানে কিছু 
দিনের মোই তৈরি আরস্ত হুইবে-জাহাজ, এরোপ্লেন, মোটির- 
কার ট্রাক্টর, যন্ত্রপাতি, কাচেব ল্রব্যাি, রাসায়নিক ভ্রব্য 
ইত্যাদি । বিদেশী বিশেষজ্ঞ ধাহারা অর্থের বিনিময়ে 
আমাদের কারখানা চালাইয়! দিতে প্রস্তুত আছেন তাহাদিগকে 
আমরা যে-কোন পানিশ্রমিকে ভারতে আনাইতে এবং 
একপ কারথানা স্থাপন করিতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আবশ্যক, 
যে-কোন মূল্যে আমরা সেগুলি বিদেশ হইতে খরিদ করিতে 
প্ৰস্তত আছি। বর্তমান সরকারের পরিচালনায় বা অধীনে 
কোন কলকারখানা স্থাপনের আমরা পক্ষপাতী নহি। 
তাহাদের সামর্থ্য, এবং উদ্দেষ্ঠের উপর আমাদের আস্থা, নাই | 
বৃহৎ শিল্প-পরিচালনায় যে-সকল ভারতীয় শিল্পনেতা পারদশিতা 
লাভ করিয়াছেন, আমরা চাই একমাত্র তাহাদের উপরই সমস্ত 
পরিচালনার ভার অর্পণ করিতে । সমাব্তন্্রবাবীদের ইহাতে 


প্রধালী 
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ভয় পাইবার কিছুই নাই। বৃহৎ বৃহং শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিলে তাহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যে-কোন 
সময়েই সহজসাধ্য । চাটার মত প্রতিষ্ঠানকেও যে-কোন 
মুহুর্তে ক্রাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায় । 
ভারত-সরকার হইতে এন্সপ আশা কর! বিড়ম্বনা । যুদ্ধের 
সময় প্রতিযোগিতার কোনই বালাই হিল না। ভারতবর্ষে ৯ 
এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল। 
সরকার শুধু সাহায্য করিতে বিরত থাকেন নাই, ভারতীয় 
শিল্পনেতা যাহারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হুইয়া এক্সপ চেষ্টা 
করিয়াছেন, যুস্বজনিত নানাবিধ অডিস্কান্স অস্ত্র-সাহাষ্যে ঠাঁহাদের 
চেষ্টাকে বিফল করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। 
সরকারের খঁদাসীভের প্রতিবন্ধকতার বা বিপথগামিতার 
প্রতিবাদেই আমাদের কর্তব্যের অবসান হয় না। রাজনৈতিক 
সমস্তাই অবশ্য দকল সমন্তার মূল। যাহারা এই সমস্যার 
সমাধানে আজ্ুনিয়োগ করিয়াছেন তাহারা আমাদের 
নমস্ত। কিন্ত এই পরাধীনতার মধ্যেও যেসকল শহীপ্রীণ . 
টাটার মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া দেশের বর্তমান 
ও ভবিষ্তঘকে উজ্বল করিয়াছেন তাহাদের দানও অভি 
বৃহৎ । বিরলা, ওয়ালচাদ হীরাচাঘ প্রমুথ শিল্পনেতাগণ এত ₹ 
বাধাবিপন্তুত ভিতরেও ভারতের শিল্পোন্নতির পথ সুগম করিয়া 
দিতেছেন। বাংলাদেশে এদের মত বিত্তশালী নেতার নিতান্ত 
অভাব । অথচ স্বদেশী আমল হইতে বাঙালী যুবকের পাবা বাংলা 
দেশে নানাবিধ শিল্পস্থাপনার চেষ্টা যতটা হইয়াছে অ প্রদেশে 
তার তুলনা পাওয়া ভার । উপযুক্ত নেতার অভাবে এই চেষ্টার 
প্রয়োগ হইয়াছিল স্বতি বিচ্ছিন্নভাবে | তাই বাঙালী শিল্পঙ্গগতে 
তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই । কলিকাতা এবং কলিকাতার 
উপকণ্ঠে কাচ, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া, চিনামাটির যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি হাজার রকম দিনিষের ছোট ছোট দীর্ঘ জীর্ণ, কি অধুনা 
অবলুপ্ত কারখানার ইতিহাস বাঙালীর বিফল শিল্প-প্রচেষ্টার সাক্ষ্য 
দেয়। ইহাদের স্থাপয়িতারা ছিলেন ভারতের শি্পয়ুপের অগ্রুত, 
এবং এমন কি, কোন কোন শিল্প ছিল প্রায় জাপানী শিল্পের 
সমসাময়িক । এক ভন্রলোককে জামি তিনি বহুদিন জাপানে 
ছিলেন এবং সেখানে নানাবিধ কারথাশী স্থাপন করিয়া! প্রচুর 
অর্থ উপার্জন করিতেন } কি ব্যাকুল আগ্রহ ছিল তাহার বাংলা 
দেশে কাঁচশিল্প স্থাপনা করিবার। এই আগ্রহাতিশষ্যে জাপানের 
সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া তিনি ২৫৩০ বৎসর আগে প্রচুর 
অর্থব্যয়ে জাপান হইতে মালমশলা ও কয়েকজ্রল জাপানী কারি- 
গর আনিয়া দমদমে কারখানা স্থাপন করেল । তাহাকে ১৫।২০ 
বৎসর যাবৎ অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত বছরের পর বছর লোক- 
সান দ্বিতে দেখিয়াছি । ব্যক্তিবিশেষের শক্তিসামর্ধ্যই আর কত- 
টুক? শেষ পৰ্য্যন্ত তাহাকে সব ছাড়িতে হইয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে 
প্রযুক্ত একপ কত শক্তিরই যে অপচয় হইয়াছে তাহার স্থিরতা 
নাই। তবুও শিল্পজ্রগতে অগ্রসর হুইয়াছি আমর! ঘংসামান্তই ; 
নিষ্ঠা, একাগ্রতা কিংবা নিপুণতার ক্রটি এদের ছিল না) ক্রি 
ছিল একমাত্র সজ্ঘবন্ধতার । এই বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সঙ্ঘবন্ধ করিয়া 
বৃহৎ বৃহৎ কারখানা স্থাপনের ছিল উপযুক্ত নেতার অভাব-। 
আছও কি কলিকাতাঁর উপকণ্ঠে কাচ, সাবান, চিনামাটি, 








ভজ্যৈষ্ঠ 
ইত্যাদি জ্রিনিষের বৃহত্তম বাঙালী কারখানা স্থাপিত হইতে 
পারে না? বাংলাদেশে বোঁদ্বাইয়ের মত বিস্তশালী লোক না 
থাকিলেও আজ বেঙ্গল কেমিক্যালের মত কারখানা সম্ভব 
হইয়াছে। বাংলার কতকগুলি ব্যাঙ্ক আজব ভারতবর্ষে বিশিষ্ট 
স্থান দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে । তাহার কারণ, বাঙালীর 
বাংলা প্রতিষ্ঠানের উপর অনুরাগ অমভাবেই বিস্মান। বোস্বাইএ 
যাহা ব্যক্তিবিশেষের দ্বার! সম্ভব, বাংলাদেশে তাহা সমবেত 
চেষ্টা! দ্বারা সম্ভব | তাই মনে হয় বাঙালী শিল্পনেতা যে কয়ক্রন 
আছেন, যাহার! বাঙালী জনসাধারণের শ্রন্ধা আকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন, বাঙালী কয়েকটি ব্যাঙ্কের পরিচালক যাহাদের 
উপর বাঙালী জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থা আছে, এবং বাঙালী 
বৈজ্ঞানিক যাহারা কিছুকাল আগে বিদেশে সব কারখানা 





কবিষ্বিত্রী মহাদেবী 


জে 





দর্শন করিয়! আসিয়াছেন, ইহারা মিলিত হইয়া যদি একটি 
বোর্ড গঠন করেন এবং বাংলাদেশে আধুনিক প্রণালীতে কোন্‌ 
কোন্‌ বৃহৎ শিল্প স্থাপনের উপাদান বর্তমান তাহার পুঙ্াঙ্গপুক্ঘ " 
অনুসন্ধানপূর্ববক কোম্পানী গঠন করেন, তাহা হইলে শেয়ার 
কিনিয়া অর্থ যোগাইতে বাঙালী জনসাধারণ কুষ্টিত হইবে না 
কোম্পানী গঠন, অনুসন্ধান ইত্যাদি প্রারম্ভিক কাৰ্য্য করিবার 
এখনই উপযুক্ত সময় । যুদ্ধশাস্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে 
কারখানার যন্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ আনষন করিয়া উৎপাদনের 
কাৰ্য্য আর্ত করা যাইতে পারে । বিশ্বাস হয়,বাংলাদেশে 
বৃহত্তম শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সমস্ত উপাদধানই বর্তমান । 
শুধু চাই সেই উপাদানগচলিকে একত্রিত করিয়া hl শক্তিতে 
পরিণত করিবার উপযুক্ত নেতা । 





কৰিয়িত্ৰ মহাদেবী 
রীস্ষ্য প্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


বর্তমান যুগে ধারা হিন্দী ভাষায় করিতা রচনা করে খ্যাতি 
অর্জন করেছেন, তন্মধ্যে শ্রীমতী মহাদেবী বর্ম এম. এ.-র নাম 
সর্ধাঞ্ধে উল্লেখযোগ্য । মহাদেবীর কবিতার সমাদর ভারতবর্ষে 
প্রাষ সর্বজ্ঞ ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তার রচিত মধুনিষ্যন্দী, 


সুহদ্দিত কবিতাবলী শুধু যে লালিত্যময়ী তা নয়, ছায়াবাদ ও . 


প্রসাদগণে তা অপূৰ্ব্ব । 

তার কবিতার গতি বহিমু্ধী ময় ; বিশ্ব বেদনার অন্তরতম 
মিগু কারণ অহুসন্ধানে ব্যাপৃত-_ঠার ভাষায় “নিঃসীম প্রিয়- 
তমে'র খোজে সর্বদা সতৃষ্ণ । 

অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণ করবার জন্তে মীরাবাই যে সাধনা 
আরস্ত করেছিলেন, মহাঁদেবীও তাঁর সমস্ত তাবনা ও শক্তি 
সেই সাধম-ব্রতের উদ্‌ষাঁপনে নিয়োগ করেছেন। তার রচিত 
কবিতায় কবীর ও রবীন্রনাথের সদৃশ ছায়াবাদ ও রহন্তবাদ 
প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয় যদিও মহাদেবী বলেন ষে ভার কবিতা! 
‘বাদ’ বা “রহম্তে”র শ্রেণীতে পড়ে না। 

মীরা যেমন গিরধর প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করে বাহ্িক 
সংসারকে ভুলে গিয়েছিলেন, মহাদেবীও মিজ্রেকে “অনস্তলোক* 
বাসী প্রিয়তমের’ প্রেক্সসীব্ষপে সাধনাষ অগ্রসর হয়ে চলেছেন । 
তারই ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে কবিতায় তারই নিকটে প্রার্থনা 
জানাচ্ছেন। 

মীরার ভায় মহাদেবীও আরাধ্যকে দর্শন করবার জঙছ্ছে 


+উদৃখীব । 


এক বার আও ইস্‌ পথ মে, 
মলয় অনিল বম হে চির চঞ্চল 
(নীরা!) 
মীরা যেমন নিজকে প্রিয়তমের অবিচ্ছেত্ত বন্ধনে বেঁষে- 


ছিলেন মহাদেবীও তেমনি তার অসীম প্রিয়তমের মধ্যে 
বিলীন হয়ে আছেন__ 
আজ য়হ জীবন কিসী নিঃসীম প্রিয়তম মে সমায়া 
( সাম্য-গীত ) 
মহাদেবীর হদয়-কলকে প্রিয়তষের ছবি অঙ্কিত রয়েছে কিন্ত 
কবিয়িত্রীর সঙ্গে তার সম্যক্‌ পরিচয় এখনো হয় নি; তাই, 
মহাদেবী বলছেন 
কৌন্‌ তুম মেরে হৃদয় মে? ও 
মহাঁদেবীর প্রথম কবিতা-সংগ্রহের নাম ‘রশ্মি’। এই সংগ্রহে 
ভার প্রথম বয়সের রচনাবলী একন্িত--ত1! কতকগুনি গীতি- 
কবিতা ও গান । বিশ্ব-বেদমার রহস্য উদ্বাটনের ছ্বন্তে মহাদেবী 
মৌনব্রত অবলম্বন করে নিজ্বের অন্তরকে উদ্দেশ করে 
বলছেন 
অব সীখকে যৌন কা মন্ত্র নয়া 
য়হ গী-পী খনে কো সুহাতা নহী 
(রশ্থি ) 
রশ্থির পরে তার কবিতা-সংগ্রহ “নীহার’ ও কাব্য-গ্র্থ 
‘নীরঙ্র!” প্রকাশিত হয়। এই বই ছু'খানি পড়লেই চোখে পড়ে 
যে কবিয়িত্রীর সমস্ত চিস্তা ও ভাবনা তাঁর প্রিয়তমের উদ্দেশে 
যুক্ত হয়ে আছে। তাই বলছেন 
পথ দেখ বিতা দী রেন্‌, মে প্রিয় পহিচানী নহী'। 
(নীরা) 
প্রিয়তমের স্মরণে তার সমস্ত হৃদয়ে ও দেহে শিহরণ জ্বাগে। 
তাই তিনি বলছেন 
বহ সুথ-সুখ-ময় রাগ বন্ধা জাতে হো কৌটা অলবেলে 
(সান্্য-গীত ) 
জীবনব্যাপী সাধনায় যখন প্রিয়তমকে পাওয়া গেল না 
তখন মৃত্যুতে তার সঙ্গে মিলন হবে এই আশায় কবিষিত্রী 
বলছেন 


১৪৬ 


Nena. 


আ] মেরী চির মিলন যামিনী 
তমোময়ী, ধির জা ধীরে-ধীরে 
আজ ন সজ অলক] যে হি'রে 
টোৌঁকা! দে জগ শ্বাস ন শীরে ; 
হীরক বনরে শিথিল কবরী মে 
গুঁথে হর শৃঙ্গার কামিনী ৷ 
প্রিয়তমকে লাভ করবার পথের কণ্টক ও বাধাও তাকে 
আনন্দ দেষ ; কণ্টকাকীর্ণ পথ, তপস্তা-ক্রিষ্ট ক্শ তহ্থ ও মনের 
দুর্বলতা! কিছুতেই ঠাকে পথবিচ্যুত করতে পারে না। ছঃখেই 
যদি আরাধ্য-দেবকে পাওয়া যায় তবে সেই পথই কবির পক্ষে 
আনন্দের । তাই তিনি বলছেন 


তুম দুখ বন ইস পথ মে আনা 
শুলে মে নিত স্বু পাটল' সা খিলনে দেনা 
(নয়া জীবন ) 
ক্যা হার বনেগা বহ জিস্নে সীথা ন হৃদয় কো 
| বিধবানা 
মহাদেবীর বাঞ্ছিত প্রিয়তম তার সমস্ত মনে ও দেহে সীমা 
বন্ধ ; তার বাহির-বিশ্বের সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই । কবি- 
য়িত্রীর এই প্রিয়তমকে সু-স্বাগত করবার জন্তে সকল বিশ্ব টদ্‌- 
গ্রীব। মহাদেবীর অস্তর-বেদ্ন| যে কবিতার ধারা-প্রবাহ সাই 
করেছে তাকে প্রকৃতি ও বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করতে বেগ 
পেতে হয় না--এইখানেই কবির কুশল-লেখনীর সার্থকতা। 
এখানেই ভার সাধনা জয়যুক্ত হয়েছে । 
সীহর সীহর উঠতা! সরিতা-উর, 
খুল -খুল পড়তে সুমন স্মধা ভর, 
মচল সরল আঁতে পল ফির-ফির, 
সুন প্রিয়কী প্র চাপ হো! গই পুলকিত ষহ অবনী । 
“সান্ধ্য-য়ীত কবির’ অনুপম স্্রি। এই সঙ্গীতাবলীতে 
কাব্যকলা চরযে পৌছে গিয়েছে । বহির্জগৎ ও অন্তরের এই 
মিলন অস্ কবির কাব্যে এমন সার্থকতা লাভ করে নি। 
সহ ক্ষিতিজ বন! ধু ধলা বিরাগ 
মব অরুণ, অরুণ মেরা সুহাপ 
ছায়া কী কায়া বীত রাগ 
সুধি ভীনে স্বপ্ন র ঈীলে ঘন । 
প্রিষ সান্ধ্য গগন মেরা জীবন । 
যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করে অন্ত কবি সকলের 
চিত্ত-বিনোদন করেছেন, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে মহাদেবী 
মিষ্বের কবিতায় আবদ্ধ করে ভার অসীম প্রিয়তমের চরণে 
অঞ্জলি দিষেছেন ও প্রার্থনা করেছেন । তাই বলছেন 


প্রবাসী 





১৩৫২ 


ক্যা ন তুমনে দ্বীপ বালী? Y 
ক্যা ন ইসকে শীত অধরে' মে লগাই অমর জ্বালা ? 
রশ্মির ভূমিকায় কবিয়িত্রী লিখেছেন__য়হ স্ুখ-হুখ কে 


- শধূপছাহী ভোরে? সে বুনে জীবন মে মুঝে বহুত ছুলার মিলা 


হায়’ কিন্ত তবুও তার জীবনে অনেক ছঃখ-ছুর্দশীর “অমা-রজনী" 
ঘিব্রে আছে। তাই ব্যক্ত করেছেন এই কয় পঙক্তিতে_-! 
। আজ ই’ন তন্সিল পালো মে 
উলকতী অলর্কে স্ুনহলী 
অসিত নিশি কে কুম্তলো মে 
রাত নভ কে ফুল লাই 
অশন্ুণ্ড সে কর সজীলে। 
(সাঁন্ধ্য-দীত) 
মানব-ধনের সহজ ভাবনা সংসারের অসংখ্য বন্ধনে শৃঙ্খলিত 
হয়ে আছে। মন যা চায়, বাহির-বিশ্ব তাঁকে মেনে নিতে 
নারাজ ও অনেক সময় অসমর্থ । আস্তরিক বিচারধারাকে 
মৰ্য্যাদা না দিষে” সংসার তার বিনাশেই ব্যাপৃত ও তাতেই 
গৌরব বোধ করে । তাঁই অনেক সময় যনে হয় কবির কাল্পনিক 
স্থির সঙ্গে কি আমাদের সংযোগ নেই-_কবির মৌন অস্তর- 
বাণী কি আমাদের স্পর্শ করে না? 
তাই মহাদেবী এক জায়গায় বলছেন-_-“কবিকে পাস এক 
ব্যাবহারিক বাহু সংসার হয়, ছুসরা কল্পনামির্মিত আন্তরিক । 
প্রস্ত য়ে দোনে| সংসার পরম্পর বিরোধী ন হোকর এক ছুসরে 
কী পুণ্তি করতে হঁয়। এক কল্পনা পর যথার্থতা কা রং চঢ়া 
কর উস্মে' জীবন ডালতা রহতা হয় তো ছুসর1 বান্তবিকতা 
কী ছুরুপতা পর অপনী স্থনহলী কিরনে' ভাল কর টসে চমকা 
দেতা হয়।”” | 
মহাদেবীর চিত্রাঙ্চন-কলাও অপূর্ব | তার অঙ্কিত "ছবির 
অনেক প্রদর্শনী হয়ে গেছে ও তা দেশে-বিদেশে পরম সমাদর 
লাভ করেছে । কবিতা রচনা ও চিত্রা্চন এ ছুই বিভাশেই 
মহাদেবীর অতুল প্রতিভা ও কৃতিত্ব সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন 
করেছে। , 
মানবসমান্জে কাব্যসাহিত্যই যুগাস্তর ঘটায় ; শব-নব 
সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় ; অনাগত ভবিষ্যতের মানবপোষ্ঠীর অসীম 
কল্যাণ সাধন করে। 
বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদে গিয়েছিলেন । তখন 
তিনি প্রয়াগ মহ্ছিঘা-বিস্তাপীঠ পরিদর্শন করেন ও মহাদেবীকে 
আশীর্বাদ করেন । মহাদেবী এই বিভাপীঠের কর্ণধার ও অধ্যক্ষ 
পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন । 
মহাদেবীর কাব্য সাহিত্য কালজয়ী হবে এ আশা.অনেকে . 
পোঁষণ করে ? 


1 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ হুম্দরমূ 
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ* 





| ৩য় সংখ্যা | 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


খদ্দর নিয়ন্ত্রণ 

আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদ্বান্তা! ঠাদপুর হইতে 
জ্ানাইতেছেন (৭ই জ্যেষ্ঠ) : 

“সরকার ৪ঠ মে তারিখের ৬৫৬৩ ডিসি এস নোটি- 
ফিকেসন দ্বার! ১৯৪৫ সালের বস্তু ও স্থত] নিয়ন্ত্রণ আদেশের 
আওতায় থক্ষরকে ফেলিয়াছেন |, উক্ত আদেশ দ্বাবা থদ্ধর 
উৎপাদনকারী ও দ্র বিক্রেতাগদকে ২৪২ টাকা দাখিল 
করিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে, নচেৎ খন্ধব উৎপাদন বা বিক্রয় 
করিতে পারিবে না । 

“জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত “গয়ঘর শিল্পাশ্রম কেন্দ্র আজ 
প্রায় ২০ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ ধন্বর উৎপাদন করিয়া 
পেশবাসীর বস্ত্র সমস্তা কথফিৎ পরিমাণে যিটাইয়া আসিতেছে । 
নিজ অর্থ দ্বার! তুল! সববরাহ করিয়া কাটুনীদের দ্বারা সুতা 
প্রস্তুত করাইয়া এ স্থতায় তাঁতীবের দ্বাবা খদ্বর প্রশ্থত 
করাইয়া দেশের জ্রনসাধারণকে খদ্ধর যোগাইতেছে। এ 
কেন্দ্রের অধীন নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সরিষাদি খদ্ধর 
উৎপাদন কেন্দ্র হইতে ১১ বস্তা থদ্দর গল্পঘর কেন্দ্রে নেওয়ার 
জন্য কমিগণ বেল পার্শেলষোগে চাদ্বপুর স্টেশনে আনিয়াছে। 
স্থানীয় মহকুমা হাকিমের আদেশ ব্যতীত কোন কাপড়ের 
পার্শেল ডেলিভারী পাওয়া যায় ন! । এজন্য ডেলিভারী 
পাওয়ার প্রার্থন! করিয়া এস ডি ও সাহেবের নিকট গত ১৬ই 
মে তারিখে আবেদন করা হুয়। কিন্ত শিল্পাশ্রম কেন্দ্রের 
লাইসেন্স না থাকায় থন্বর ডেলিভারী পাওয়ার আদেশ দেওয়া 
হয় নাই । প্রায় ৬০০০২ টাকা মুল্যের খন্বর চাদপুর স্টেশনে 
পড়িয়া নষ্ট হইতেছে।” 

*" এতদিন পর হঠাৎ সরকাবীভাবে খদ্ধরেব উপর বস্তু ও সুতা 
নিয়ন্রণ আইনের প্রয়োগ অর্থহীন বলিয়া লোকে মনে করিবে 
না। ১৯৪২-এর আগষ্ট মাসের পর খদ্ধর উৎপাদন কেন্দ্র 
গুলিকে পর্যন্ত বহুস্থানে বন্ধ করা হইয়াছিল। কিছুদিন যাবৎ 
থদ্ধর কেন্দ্রগুলি কাজ আরস্ত করাতে-অন্ততঃ এক দিক দিয়া 
বন্ত্রাভাব মিটাইবার চেঃ! সুরু হইয়াছিল |, চাঁদপুরের সংবাদে 
দেখা যাইতেছে সরকারের ইহা মনঃপৃত নছে। বিলাতী 
কাপড়ের আমবানীর জন্য ভারতবর্ষের কাপড়ের বাজার যেন- 
তেন-প্রকারেপ ফাঁকা করিয়া রাখিতে ইহারা বোধ হয় 


বদ্ধপরিকর । 
কাম্য । 

কাপড়ের এই তীত্র অভাবের দিনে যেখানে মিলে পর্য্যাপ্ত 
বস্ত্র তৈরি হইতেছে না সেখানে কুগিরে কুটীরে চরকা ও তুলা 
সরবরাহ করিয়া খদ্বর উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্ঠা করাই গব- 
ম্বেন্টের উচিত ছিল | তুলার অভাব ত আমাদের দেশে হয় 
নাই। তাহা ন! করিয়া গবন্মেণ্ট থদ্দর তৈরি বন্ধ করিবারই 
ব্যবস্থা করিতেছেন, ছুডিক্ষের দিনে ধানের ন্যায় বন্তাভাবের 
দিনে খদ্বর স্টেশনে পড়িয়া পচিতেছে, গবর্থেন্ট (নিশ্চিত 
নিধিকার | বিদেশী পবর্মেন্টের নিকট ইহার অধিক আশ! 
করাও অন্যায় । 

কাপড়ের দুভিক্ষ 

কাপড়ের দুর্ভিক্ষ এখনও পূর্ববৎ চলিতেছে । উপশমের 
বিশুমাজ্রও কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই৷ বোম্বাই এবং 
দিলীতে বন্ত্র রেশনিং প্রবর্তিত হুইয়াছে, কলিকাতায় এখনও 
উহা লইয়া ছেলেখেলা চলিতেছে । বোঘ্াই ও দিল্লীসহ 
পঞ্জাবে জ্বনপ্রতি বরাদ্দ কাপড়ের পরিমাণ ১৮ গজ, ভৎসত্বেও 


এ সঙ্গে খাদির সর্বনাশ সাধনও হুয়ত হঁহাদের 


'বোহ্াই সহরে জনপ্রতি ৩০ গন্জ ও দিল্লীতে ২৪ গন্দ বরাদ্ধ 


হুইয়াছে। আমরা পূর্বেও দেখাইয়াছি গ্রামে ও শহুরে কাপড়ের 
ব্যবহার সমান নয়, শহরের লোক গ্রামের লোকের চেয়ে বেশী 
কাপড় ব্যবহার করে। উভয়ের গড়পড়তা বরাদ্ধ ধ'রয়া 
প্রদেশের জনপ্রতি প্রয়োজন হিসাব কবা হয়। কলিকাতা 
রেশনিং-এ এই অত্যাবস্তাক তথ্যটি সম্পূর্ণূপে উপেক্ষা করিয়া 
গড়পড় ₹] পরিমাণকেই জনপ্রতি ব্যবহারের মাপ ধরা হইয়াছে। 
এখানকার বদ্দোবন্তে যে কাপড় পাইবে সে জামা পাইবে না, 
যে জামা লইবে তাহার কাপড় জুটিবে না। এই উদ্ভট হিসাব 
বাংলার লীগ-শ্বেতাঙ্গ পাকিস্থানেই সম্ভব ৷ 

কাপড় উৎপাদন বাড়ে নাই, কাপড় রপ্তানী বন্ধ হয় নাই। 


সেদিনও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে চীনে পাঁচ হাতার টন 


কাপড় রপ্তানী হইয়া পিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে কত কাপড় 
বিদেশে রপ্তানী হইবে তাহা স্থির হয় ওয়াশিংটনে, ব্রিটিশ ও 
আমেরিকান গবর্মেষ্ট তাহা ঠিক করিয়া দেন | আগে উহাতে 
ভারতের কোন প্রতিনিধি ছিল নাঁ। পরে” ভারতবর্ষে ইহা 
লইয়া আন্দোলন হইতে দেখিয়া আমেদাবাদের বিশিষ্ট মিল- 


১৪৮ 





খালিক শ্রীযুক্ত কন্ধ ভাই UE উপরোক্ত বাছা 
“ভারতবর্ষের পক্ষে” তি দানের জন্ত পাঠান হয়। তিনি 
সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। বপ্তানী বন্ধের জন্প কোন চেষ্টা 
তিনি করিয়াছেন কিনা এই প্রশ্ন করা হইলে ভদ্রলোক নীরব 
থাকেন। তার পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় বস্ত্র উৎপাদন 
বৃদ্ধির ভরত কোন চেষ্টা করা হইযাছে কিনা। তখন তিমি 
বলেন, কয়লা ও যন্ত্রপাতি পাইলে ভারতবর্ষের বস্তু উৎপাদন 
অনেক বাড়ান যাইতে পারে, ব্রিটেন ও আমেরিকার কর্তারা 
ইহা বিশ্বাস করেন। তাহাদের মতে ভাবতবর্ধই একমাত্র দেশ 
যেখানে কাপড়ের উৎপাদন সব চেয়ে বেশী এখনই বাড়ান 
যায়। কিছুদিন পূর্বে টেক্সটাইল কণ্ট্বোল বোর্ডের সভাপতি 
শ্রীযুক্ত ক্ষ্ণরাজ ঠাকরসি এবং অন্তান্ত মিলমালিকেরাও ইহাই 
বলিয়াছিলেন। 

ভারত-সরকার ব| ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট এ সম্বন্ধে যাহা করিয়া- 
ছেন তাহা আমরা সকলেই জালি। যন্ত্রপাতি আমবানীর 
কোন ব্যবগ্থা! হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই, কয়লার বরাদ্দ 
বাডে নাই ইহা তো দেখাই যাইতেছে । ভারত-সরকারের 
টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ ভেল্লোড়ী কয়লার অভাব ঘুচাইবার 
চেষ্টা না করিয়া মিল বন্ধ রাখিয়া কয়লার ইক বাড়াইবাঁর 
সুপরামর্শ দানে লজ্জাবোধ করেন নাই। ভারতরক্ষা আইনের 
বলে হুকুম জারি করিয়া অন্তান্ মিলের জন্ত বরাদ্দ কয়ল! জোর 
করিয়া চটকলে পাঠান হইষাছে, কিন্ত কাপড়ের কলে কয়লা 
প্রেরণের এরূপ কোন চেষ্ট। হয় নাই। কষেক দিন আগে সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে যে বাংলাদেশের তিনটি কাপড়ে কল 
কয়লার অভাবে বন্ধ আছে। 

কাঁপড়েব কলের ক্বন্ত কয়ল! বরাদ্দ ভারত-সবকার করিতে 
পারিতেন দেশবাসী ইহা! বিশ্বাস করে, কিন্ত তাহারা তাহা 
করেন নাই। দৃক্ষিণ-ভারতের কোন কোন কাপড়ের কল 
বিছ্যতে চলে, উহাদিগকে অতিরিক্ত কাজেব জরম্ভ যন্ত্রপাতি 
ক্ষয়েব ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু সুবিধা দিলেই উহারা উৎপাদন 
অনেক বাড়াইতে পারিত । ভারত-সবকার করলার খনিগুলিকে 
এই ধরণের সুবিধা দিয়াছেন, বিস্ত এই সব কাপডের কলকে 
তাহা! দেন লাই। 

তাবপর যন্ত্রপাতি আমদানী । এ বিষয়েও ভারত-সরকার 
ও ব্রিটিশ গবন্মেন্ট অনেক সুবিধা দিতে পারিতেন। আট- 
লার্টিকের যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে, জাহাজেব যে অভাব আগে ছিল 
আজ তাহা নাই। কাপড়ের কলেব যন্ত্রপাতি আমদানী এখন 
অসম্ভব তো নয়ই, বিশেষ কঠিনও নয়। ব্রিটিশ গণন্মেপ্ট 
ইচ্ছা করিলে তাহা! করিতে পারিতেন। কিন্ত এই ইচ্ছা না 
হওয়াই স্বাভাবিক, কাবণ একেই ভারতবর্ষের বন্ত্রশিল্পের সহিত 
মাঞ্েষ্টার আটিয়া উঠিতে পারিতেছে না, ভারতের কাপড়ের 
বাজার পুনর্দখলের জন্ত অনেক চক্রান্ত করিতে হইতেছে, ইহাব 
মধ্যে ভারতবর্ষে আবার কাঁপড়েব কল বাডাইয়! নিজের সর্বনাশ 
কে ডাকিয়া আনিতে চাহিবে? 

ইতিমধ্যে বাংলার কাপড় লইয়া ভাহ্মতীর খেলা অবাধে 
চলিয়াছে। বাংলা-সরকার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে সারা প্রদেশে 
১৫ই এপ্রিল হইতে ৩১শে মে এই দেড় মাসে ২,৮৯৪০৬১৫০০ 


গরবালী 


গু 


২ 


গন্ধ কাপড় পাঠান হইয়াছে ভাবি এই যে 
বাঙালী ইহাতেও খুশী হয় না, প্রায় তিন কোটি গজ 
পাঠাইলেও কাপড়ের অভাবের ধুয়া তোলে | কিন্তু এ 
কোট পদন্দই কি যথেষ্ট? মাথাপিছু দশ গঞ্জের 
হিসাবেই তো বাংলার জন্ত ৬০ কোটি গন্ধ কাপড় এক 
ধঘরকার। দেড় মাসে তিন কোটি গজ 'দ্ওয়া হই; 
বছরে তে! ২৪ কোটি গজও জুটিবে না। তারপর ০ 
গিয়াছে তাহার সবটা রামের লোকের ভাগ্যে জুয়া 
তাহাও তো সন্দেহজনক | অকৰ্ম্মণ্যতার কৈফিয়ৎ দানে 
সরকারের জুড়ী মেলা ভার । এই কৈফিয়ংও আবার 
বিধ্বস্ত ও সর্ববিষয়ে বঞ্চিত দেশবাসীর টাকাঁতেই 
হয় ইহা আরও হুঃখের কথা। 


বস্ত্রব্টনে পক্ষপাতিত্ব 

দীর্ঘদিন কাপড় বিক্রয় বন্ধ থাকিবার পর কিছু কি 
যেই হাতে আমিতেছে, অমনি উহা বণ্টনে পক্ষ 
সংবাদও প্রকাশিত হইতেছে । কণ্টোলে সরকারী 
বা সরকারেব প্রিয়পাত্রদের সাধারণতঃ বিশেষ কোন 
হয় না; কণ্ট্টোল করা জিনিসের অরববাহ আরম্ভ হ 
আগে ইহাদের অভাব মিটানো হয়, ইহাই এ দেশে 
রীতি হইয়া দাড়াইয়াছে। পাকিস্থানী বাংলায় এই 
মূলক ব্যবহারে মুসলমানেরাও স্থান পাইতে নুরু ক 
মফস্বলে প্রকৃত চাহিদার শতকরা ৩ ভাগ কাপড় 
বাংলা সরকার কাগঞ্জে কাগর্জে বিজ্ঞাপন দিয়া " 
অসামান্ত কৃতিত্ব ঘোষণার পর ছুইটি সংবাদ আমাদে; 
পড়িয়াছে। দৈনিক কৃষকে (২৯শে জ্যৈষ্ঠ) নিয়োদ্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে: 

“নবন্বীপে প্রায় ৪১০০০ লোক বাস করিতেছে 
মধ্যে ১৫০০ লোকও একখানি করিয়া কাপভ পা 
সম্প্রতি নাকি প্রায় ৫০০০ কাপড় সদর সিভিল সাপ্লাই 
আসিয়াছে । তাহাতে সদরের তিন লক্ষাধিক লোকে 
কোন শ্রকারেই মিটিতে পারে না । তার মধে 
কৃষ্ণনগরেব জেঃ ম্যাঝিষ্ট্রেট হইতে চাদ] পুঁটি সব, মা 
মোক্তার “বার”, রিজার্ভেব কাপড় সপরিবার, সম্ভৃত 
খুদকুড়া ‘এ’ ও “বি” কাপড় গরিবদের মধ্যে বিতবিত 
এই গেল এক দিক , অন্য দিক এই যে, শুধু ক্কঞ্চনগ 
কলেজের নামই রিজার্ভ প্রান্তি-যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠা 
গণ্য হইয়াছে । নবন্বীপকে একেবারে বাদ দেওয়া হ 

নদীয়ায় কাপড় পৌছিবাব সঙ্গে সঙ্গে কাপড় দি 
হইয়া গিয়াছে । কয়লার অভাবেব সময় কয়লা রিজার্ভ 
সংবাদ্দও রাম্রসাহী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াছিল। 
সিনের অভাবে প্রাণের একটি বৃহৎ 'পরিবার ঘেখানে 
পায় না সেখানে জেলার বড় বড় কর্মচারীদের জন্য মা 
বরাছ্ছের অভিযোগও গ্রামবাসীর] করিয়াছে । উহা 
হয়ত খরচ হইয়াছে, অবশিষ্ট আর্দালি বেয়ারা মাব 
মার্কেট হইয়াছে! - 

বর্ধমানের ব্যবস্থা আরও চমৎকার | ইনাই 
কর্তৃক প্রচারিত বর্ধমান জেলা হিদ্ুমহাসভার = 


আবাঢ় 


বিবৃতিতে প্রকাশ, “বর্থমানে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ১৮। 
তাহাদের জঢ দশ পাঁইট বস্ত্র মুসলিম লীগের হাতে দেওয়া 
হইয়াছে । হিন্দুরা শতকরা ৮২ জন হওয়া সত্বেও তাহাদের 
জন যাত্র তিন পাইট কাপড় দ্বেওয়া হইয়াছে ।” 

সরকারী বিজ্ঞাপনে প্রকাশ সিরাজগঞ্জ মহকুমার জত ১৫ই 
এপ্রিল হইতে ৩১শে মে পর্ধ্যস্ত মোট ২২৫ পাইট কাপড় দেওয়া 
 হুইয়াছে। কিন্ত সিরাজগঞ্জের ৯ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, যে 
কাপড় পাওয়া গিয়াছে তাহা! এখনও বাজারে বিক্রয়ের শুন 
আসে নাই। ছুই মাসের মধ্যেও কি তবে রিজ্ঞার্ডের ভাগ- 
বাটোয়ারা ঠিক হয় নাই? 

বাংলা দেশে আপাততঃ মন্ত্রিত্ব বন্ধ, গবর্ণরী শাসনে রার- 
শক্তি যে সিভিলিয়ানচক্কের করায়ত্ত, দায়িত্বও আজ দৃশ্ততঃ 
তাহাদেরই । পাকিস্থানী নীতির পরিবর্তন ইহাতে হয় নাই, 
সামান্দ্যবাদী ভেদনীতি বন্ধায় থাকিতে হইবার কথাও নয় । 
গত ছু্তিক্ষে মুসলমানকে বাচাইয়! বাঙালী ছিন্দুকে মারিবার 
চেষ্টা সফল হয় নাই, শেষ পর্যন্ত মরিয়াছে মুসলমানই বেদী । 
বর্ধমানের ১৮ ভাগই বাংলার সব মুসলমান নয়, পূর্ববঙ্গ ও 
উত্তর বঙ্গের হিপ্বুকে বাদ দ্বিয়া মুসলমানকে কাপড় দেওয়ার 
বন্দোবস্ত করা তাব চেয়ে অনেক শক্ত হুইবে | 


ওয়ার্ড কমিটির কাপড় বিলি 

কলিকাতায় ওয়ার্ড কমিটিগুলি যেভাবে গঠিত হুইয়াছে 
এবং উহাদের হাতে প্রথম হইতে কার্ধভাব অর্পণের যে নমুনা 
দেখা গিয়াছে তাহাতে কমিটিগুলির সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের 
প্রথমাবধি সন্দেহ ছিল | কাপড়ের অন্য ঝগড়া, ধাক্কাধান্কিটা 
কমিটির আপিসে হুক কিন্ত কাপড় বিলি, দোকান মনোনয়ন 
প্রভৃতি আসল ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকুক, এমমি একটা 
মনোভাব গোভা হইতেই দেখা যাইতেছিল, এবং এইজতই 
কমিটিগুধির প্রয়োত্মীয়তা সম্বন্ধে আমরা আশঙ্কা প্রকাশ 
করিয়াছিলাম | ক্ষমতাবিহীন দায়িত্ব গ্রহণের অসুবিধা ক্রমেই 
স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, একে একে অনেকেই কমিটি হইতে 
পদত্যাগ করিতেছেন | লক্ষ লোকের ওয়ার্ডে ৫০০ ছোড়া 
কাপড় দিয়া গবন্মেন্ট কতবব্য সমাপন করিতেছেন, গবন্ধে ্ট 
এখামে দুরে ও আড়ালে, এক অসম্ভব কাজের ভার লইয়! 
পাড়ার মাতব্বরের! পাড়ার লোকের বিরাগভাজন হইতেছেন। 
দোকান মনোনয়নেও কমিটির কথা সব ক্ষেত্রে থাকে নাই। 
যে-সব দোকানকে বিশেষ কারণে কমিটি বাদ দিয়াছেন, 
গবঙ্থেন্ট তাহা'দিগকেই মনোনীত করিয়াছেন । ৩ মং ওয়ার্ড 
কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত রদুনাথ দত্ত সংবাদ্পজে পত্র লিখিয়া 
ই তাহার! সরকার কতৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই 

ভাহাদের মনোনীত দোকানের তালিকা দাখিল করিয়াছিলেন, 
“ তদ্থধ্যে কলে গ্রীট মার্কেটের ছুইটি দোকানের নাম তাহারা 
দেম নাই, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বাংলা-সরকার এ বিশেষ ছুইটি 
দৌকানকেই মনোমীত করিয়া কৈফিয়ং দিয়াছেন যে কমিটি 
যথাসময়ে তাহাদের তালিকা দাখিল করেন নাই । শ্রীযুক্ত 
রঘুমাথ দত্ত প্রকান্তে জানাইয়াছেন যে নির্ধারিত তারিখে 
যথাসময়ে ঠাঁহারা তালিক! দাখিল করিয়াছিলেন তাহা 
সপ্রমাণ করিতে তাহারা প্রস্তুত আছেন। দোকান মনোনয়নে 
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সান্প্রদ্ারিক ভাগাভাপির অপ্রিয় কাজটাও কমিটিকে দিয়াই 
করাইবার চেষ্টা হইবে, না করিলে তাহাদের মাথার 
উপর দিয়াই তাহা করা হইবে ইহাও দেখা যাইতেছে । ৯নং 
ওয়ার্ডের কমিট হইতে পদত্যাগ করিয়া শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় 
চৌধুরী এক বিবৃতিতে মনোনয়নে সাম্প্রদায়িকতার বিশদ 
বিবরণ দ্বিয়াছেন ৷ 

৮নং ওষার্ড কমিটির সম্পাদক যে অন্থুবিধার কথা সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ কমিটির বেলাতেই তাহ! 
থাটে। পারমিট লেখানোর কাঁজট! সরকার কমিটিকে দিয়া 
করাইয়া লইতেছেন, কিন্ত তাহার জন্ত কোন টাকা পয়সা 
দেওয়ার ব্যবস্থা বা কেরানী নিয়োগ তাহারা করেন নাই। এটা 
সরকারী রেশন অফিসের কান্ধ ; কমিটির অফিসে কেরানী 
দেওয়া তাহাদেরই কর্তব্য । কমিটি গবন্মেন্টকে যে-সব চিঠি- 
পত্র লেখেন তাহার প্রতি বিশেষ কোন মনোযোগ দেওয়া 
হয় না। কমিটর সেক্রেটারী প্রভৃতি সিভিল সাপ্লাই অফিসে 
গেলে ঠাহ।দের প্রতি কেহ তাকাইয়াও দেখে না। কোম্‌ 
দোকানে কি কাপড় কত পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে তাহা 
কমিটিকে জানান হয় না, অর্থাৎ এই অত্যাবন্ঠক বিষয়টি 
কমিটিকে গোপন করিয়া ব্ল্যাক মার্কেটের একট1 দরজণ অন্ততঃ 
খোলা রাখা হয় | ওয়ার্ডে যে-সব ছাত্রমিবাস আছে তাহাদের 
ছাত্রদের আলাদা কোন রেশন কার্ড নাই, ইহাদের কপড়ের 
কি বন্দোবস্ত হইবে তাহা আজও জানাম হুর নাই। -৮মং 
ওয়ার্ড কমিটি কতৃক মনোনীত ৩০টি দোকানের মধ্যে জাজ 
পর্যন্ত মাত্র ৬টি বাঁপড় পাইয়াছে। সরকারী চালান প্রাপ্তির 
পরেও সাত-আট দিন হ্থাওলিং এজেণ্টদের খোসামোদ করিলে 
তবে কাপড় ঘরে আসে | ওয়ার্ডের মোট প্রায় দেড় লক্ষ 
অধিবাসীর মধ্যে প্রায় এক লক্ষ লোকের অভাব অতিশয় তীব্র, 
অবিলম্বে ইহ্বাদ্বের জত কাপড় দেওয়া দরকার । অথচ বরাদ্ধ 
হইয়াছে সপ্তাহে মাত্র ৫০০ কাপড় । অনেক ধন্তাধস্তির পর 
অবশেষে দেড় হাজার কাপড়ের কার্ড আসিয়াছে । 

ইহাতেও গবন্মেন্ট সম্ধ& নঙেন। কমিটির উপর সরাসরি 
হাত রাখিবার চেষ্টাও তাহারা করিয়াছিলেন | হাওড়া 
কমিটিতে মহকুমা হাকিমকে সভাপতি করা হইয়াছিল, হাওড়া 
মিউনিসিপ্যালিটির নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের দৃঢ়প্রতিবাদে এই ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে । 
মহকুমা হাকিম কমিটি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। 

ইংরেজ সরকার আমাদের প্রকৃত ক্ষযত! হস্তান্তর করিতে 
যেমন অনিচ্ছুক, মন্ত্রীত্ব অথবা! এডভাইসার কমিটির নামে ক্ষমতা- 
বিন্ধীন দায়িত্ব অর্পণে তেমনই আগ্রহণীল | সাম্রাজ্যবাদের এই 
মূল সুত্রটি বুঝিতে দেশের লোকের আর- কতদিন লাগিবে ? 
ক্ষমতা আয়ত্তে না আসিলে দেশবাসীকে এক মুষ্টি অন্ন বাঁ এক- 
খানি বস্তু দিয়াও যে সাহায্য করা যায় না, খাত কমিটি ও 
কাপড় কমিটি করিয়াও কি দেশের লোকে তাহা বুঝিবে না? 
গত দুণ্ডিক্ষের ভায় কাপড়ের ছুর্ডিক্ষও বেবন্দোবস্ত (bungling) 
বা নিয়মবিরুদ্ধত|.( ৪০0৪]7 ) বলিয়া আমরা মনে কবিতে 
পারি না, ইহার অস্তরালে .অস্তঃসলিল!. ফল্তুর ভাপ চিরস্তন 
hah adsl রানির 
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অর্থনৈতিক পাকিস্থান 

তের-শ পঞ্চাশের বাংলায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার ফল বাংলা 
চোখের উপর দেখিয়াছে। কণ্টেটোলের দৌলতে ব্যবসা-বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠাব ফল আজ সকলে প্রতি পদে ভোগ 
করিতেছে | বাংলাদেশে কাপড় বিলিব ভার দেওয়া হইয়াছে 
হ্যাুলিং এক্ষেপ্টদের উপর, পরিণামে দেশের লোক নগ্ন হইতে 
চলিয়াছে। জানা গিয়াছে এই হ্াশুলিং এজেন্টদের অধীনে 
আরও বার জন এজেন্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
হু-জন হিন্দু, বাকি দশ জনই পঞ্জাবী মুসলমান । হ্যাগলিং 
এজেণ্ট চারি জনের মধ্যে একজন মাত্র মুসলমান, এদ্বিকে 
অন্গুপাঁতের যেটুকু ঘাটৃতি পড়িয়াছে অধীনস্থ এজেন্ট দিয়া তাহা 
সুদে আসলে পোষাইয়া লওয়া হইয়াছে । 

ঢাকা হইতে শ্াশনাঞিষ্টের প্রতিনিধি ব্যবসাবাণিজ্যে 
মুসলমান বসাইবাঁর বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন । ১৯৪৩- 
এর পূর্বে ঢাকায় এক চামড়ার ব্যবসা ছাড়া আর সমস্ত ব্যবসা 
বাণিজ্য ছিল হিন্দুদের হাতে | ঢাকার আর একট' বিশেষত্ব 
এই যে, সেখানে মাড়োয়াড়ী বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই, 
ব্যবপাবাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর হাতে ছিল। ঢাকা 
জেলা সুসলমান-প্রধান হইলেও ঢাকা শহরের শতকরা ৬০ 
জন অধিবাসী হিন্দু।” ছুপ্িক্ষের পর হইতে সরকারী কণ্টেল 
ঢাকার উপর প্রযুক্ত হইতে সুরু হয়। বাংলাদেশে কণ্টোলের 
অর্থ- সরবরাহ হাস, ব্ল্যাক মার্কেটের পুষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মুসলমান তোষণ | ধান্ধা মন্ত্রীদের মূল ঘটি ঢাকাতে ইহার 
ব্যতিক্রম হইবার কারণ নাই। অল্প কয়েক দিন পূর্বেও 
ঢাকার পাঁচজন মহকুমা হাকিমের মধ্যে চারক্তন ছিলেন 
মুসলমান । সিভিল সাপ্লাই বিভাগের যে-সব উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীর পারমিট দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাহাদের মধ্যে 
একজন ছাড়া সকলেই মুসলমান | ফলে যে-সব হিন্দুর চিরা- 
চরিত ' ব্যবসা ছিল উপজীবিকা তাহারা কর্মচ্যুত হইয়াছে, 
যে সব মুসলমানেব কখনও ব্যবসার সহিত পরিচয় ছিল না 
ঢাকার ব্যবসাবাপিজ্য আজ তাহাদের করায়ত্ত। ফলে হিন্দু- 
মুসলমান উভয়েরই সমান ক্ষতি | ছুপ্ডিক্ষের সময় দেখা গিয়াছে, 
ঢাকায় ইংবেঞ্জ জেলা ম্যান্দিষ্টেট এবং শতকরা ৮০ ভ্রম উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী মুসলমান হওয়া সত্বেও যে ব্যক্তি ছুণ্ডিক্ষ নিবারণে 
উল্লেখযোগ্য চেষ্টা কবিয়াছিলেন তিনি মুসলমান নহেন, তিনি 
জেলা অত্র মিঃ জ্ঞানাদুর দে। ছুর্তিক্ষ কমিশনের রিপোর্টেও 
ইহার কাজ প্রশংসিত হইয়াছে । 

আগামী ‘রা জুলাই হইতে ঢাকায় রেশনিং আরম্ভ হইবে । 
তাহার জন্ত মুসলমান তোষণ ও হিদ্ছু দলনের দরাজ ব্যবস্থা 
হুইয়াছে। রেশনিং-এর ভার দেওয়া হইয়াছে এক জন পঞ্জাবী 
মুসলমানের উপর । রেশন দ্রব্য বিলির জুন পাচ জন পাইকার 
নিযুক্ত হইয়াছে, তম্মধ্যে তিন জন মুসলমান, একজন অবাঙালী 
ও একজন মাত্র বাঙালী হিন্বু। বাঙালী হিম্দুটিরও এই 
সৌভাগ্য লাভ অকারণ নয়, প্রকাশ, কয়েক জন লীগওয়ালা 
সুদলমান হঁহার অংশীদার | হিন্দু দলন গোড়া হইতেই সুরু 
হইয়াছে। যে-সব গুদাম গবন্মেন্ট ঘখল করিয়াছেন তাহার 
শতকরা ৯৫টি হিন্দুর । যে-সব স্থানে হিন্দু ও মুসলমান 


প্রবাদী 


১৩৫২ 


ব্যবসায়ীর গুদাম পাশাপাশি আছে সেখানে শুধু হিন্দু ব্যব- 
সায়ীর গুদাম্চলিই দখল কবা হইয়াছে। 

এই তো গেল শহরের অবস্থা । গ্রামের অবস্থা আবও 
সঙ্গীন। যে-সব ইউনিয়নে মুসলমান বেশী সেখানে তো 
কথাই নাই, যে-সকল স্থানের অর্ধেক অধিবাসী হিন্দু সেখানেও 
সমস্ত মনোনীত দোকান মুসলমানেব । 

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি হিন্দুর একচেটিয়া অধিকারে 
থাকুক ইহা আমাদের বক্তব্য নয়। মুসলমানের প্রবেশ উহাতে 
বাঞ্ছনীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু যে পন্ততিতে উহু] ঘটিতেছে তাহার 
পরিণাম হিদ্ু-মুসলমান উভয়েরই পক্ষে সমান ক্ষতিকর । 
শিল্পবাণিজ্য ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার প্রধান কথা ব্যক্তিগত 
যোগ্যতা । সমাজ ও রাধ্রের সাহায্য এখানে প্রয়োজন সন্দেহ 
নাই কিন্ত রা শুধু ছকুমের জোরে ব্যবসাক্ষেত্রে সম্প্রদায় বা 
বা দল বিশেষকে প্রতিষ্ঠিত কবিতে পারেন নাঁ| করিলে তাহা 
শেষ পর্যন্ত টি'কিতে পাবে না । অপরের ক্ষতি করিয়া কতক 
লোকে নিজেদের *মাপাত স্বার্থসিদ্বি কবিবার পূর্ণ সুযোগ ইহাতে 
পার, সম্প্রদায়ের লাভ ইহাতে হয় না। গত ছুণিক্ষে মুসলমান 
এজেন্ট অনেক ছিল, মুসলমান মন্ত্রীব হাতে রাষ্রশক্তি ছিল, 
মুসলমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিল, মুসলমান মহকুম! হাকিম, 
সার্কেল অফিসার ও ইউনিয়ন বোর্ড সভাপতির উপর জেল! ও 
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গ্রাম রক্ষার ভার ছিল,__এত বড় বড় মুসলমানের হাতে পর্যাপ্ত 


ক্ষমতা ও সুযোগ থাকা সত্বেও ছণ্ডিক্ষে মুসলমান মরিয়াছে সব 
চেয়ে বেশী । ব্যবসা-বাণিজ্যে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় মূসলমান 
গ্রামবাসীর দুরবস্থা একবিন্ণুও কমে নাই বরং বাড়িয়াছে। 
কাপড়, লবণ, কেরোসিন ইত্যাদি ইহাতে আরও দুল্প্রাপ্য ও 
দুরমূল্য হইয়াছে। 
অর্থনৈতিক শোঁষণে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই 

বর্ষমান জেলার গলসী গ্রামে বর্ধমান সদয় মহকুম! কৃষি- 
জীবী সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । সভাপতিত্ব করেম 
সৈয়দ জালালুদ্ধীন হাসেমী। সভাপতির অভিভাষণে হাসেমী 
সাহেব সমবেত কৃষকবৃন্দকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বিশেষ ভাবে 
স্মরণ রাখিতে বলেন £ 

“আপমাদের আন্দোলনে সন্প্রদায়গত অনৈক্যের স্থান নাই, 
আমি মনে করি ক্ৃষিজীবীর জাত নাই, যে ধর্মগত জাতিভেদ 
আছে তা নিতান্তই যার যার নিজ নিজ ব্যক্তিগত বিষয়। ধনী 
যখন দ্রিদ্রকে শোষণ করে তখন হিন্দু বা মুসলমান এ প্রশ্ন 
উঠে না, তখন দরিদ্র হয়ে যায় একটা পৃথক জাঁত। যেমন 
ধরুন, মুসলমান অমিদার খাজনা বিষয়ে মুসলমান বলেই মুসল- 
মান প্রজার পক্ষপাতিত্ব করেন না, তেমনি হিন্দু জমিদারও 
শুধু হিন্দু বলেই হিন্দু প্রজার উপর জুলুম কিছু কম করেন না। 
পুঁজির ক্ষেত্রে হিন্ু-সুসলমান পুঁজিবাদী হয়ে যার এক জাতের, 
আর হিন্দু-মুসলমান শোষিত হয়ে যায় একজাতের। তাই 


খ্‌ 


বলি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতিডেদ নাই-- ' 


আছে ধনীদরিদ্র জাতিভে্দ। আমি আশা করি, আপনারা 
এই কথাটা স্মরণ রেখে সমগ্র কৃষিভীবীসমাক্তে অর্থনৈতিক 
ওঁক্য দৃবন্ধ করবেন। আপনারা সমগ্র কৃষক জাতি যদি 
এক্যবন্ধ হয়ে রাজনীতির অধিকার আয় করার জন্য অগ্রসর 


আষাঢ় 


হন তবেই আপনাদের হাতেও রাষ্রক্ষমতা আসতে বিলম্ব হবে 
না এবং তখমই আপনাদের স্বাধিকার আন্দোলন সফল ও 
সার্থক হবে ।” 

তের-শ পঞ্জাশের কঙ্কাল বিছানো বাংলা হিন্দু-মুসলমান 
সকলকেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অসারতা ভাল করিয়াই বুঝাইয়া 
২ দিয়া গিয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার জন্ত ধাহারা একান্ত উৎসুক, 
পাকিস্থান সম্মেলনে যাহারা পাকিস্থানের মাহাত্ম্য ঘোষণা 
করিয়াছেন, বাংলায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হুইলে দেশ শাসনের 
ভার খাঁহাদের হাতে আসিবে, ভাহাদেরই শীসনাধীনে তের শ 
পঞ্চাশেব বাংলার উপর দ্বিয়া যে ধ্বংসলীলা চলিয়া গিয়াছে 
প্রতি মুসলমানেব আছ তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার | মুসল- 
মানের মন্ত্রিত্ব, মুসলমানের চাকুরী, মুসলমানের হাতে বিভাগীয় 





উচ্চতম পদ-_ইহাই যদি পাকিস্থানের লক্ষ্য হয় তবে তো - 


বাংলা তাহা এখনই পাইয়াছে। ইহাতে লাভ হইয়াছে কাহার ? 
বাংলার মুসলমানের শতকরা ৮০ জন কষিজীবী, এই পাকিস্থামে 
তাহাদের লাভ তো দূরের কথা, লাখে লাখে পাহারা মরিয়াছে, 
আজও মরিতেছে, যুদ্ধের পর কৃষিজাত পণ্যের দ্র ১৯৩০ 
সালের ভায় আবার নামিয়া গেলে তাহারাই সমূলে ধ্বংস 
হইবে। পাকিস্থান তাহাদিগকে বাঁচাইবে না। 
জাঞ্জিকার যুগে একা কেহ বাঁচিতে পারে মা, ব্যক্তিগত 
ভাবেও নয়, সন্ত্র্ধায়গত ভাবেও নয়। আপনাকে বাঁচাইতে 
হইলে বৃহত্তর সমাজকে বাঁচাইতে হইবে, সমাজের স্বার্থের 
নিকট আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলি দিতে হইবে । সকলের 
সমবেত চেষ্টা ভিন্ন অন্নবন্ত্র সমস্ত! সমাধানের ক্ষমতাও কাহারও 
নাই, বাংলার “পাকিস্থান এই শিক্ষাই বাঙালীকে দিয়! 
গিয়াছে । হসেমী সাহেব হিন্দু-মুসলমান সমন্তা সমাধানের 
যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার সহিত দেশের প্রকৃত মঙ্গলা- 
কাজ্ষী ব্যক্তি মাজেই একমত হুইবেন ; মুসলমান নেতারা 
আপনাদের জীবনে এই আদর্শ প্রতিফলিত করিয়া হিন্দু-সুসলমাঁন 
সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ 
হইবে । হাসেমী সাহেব বলিয়াছেন, 

“আমি মনে করি, যার! বহু তথ্য ও তত্বের বুলি 
আওড়িয়ে এসব অভাব অভিযোগ রাতারাতি বা দশ বছর বিশ 
বছরে দুর করার সন্ধান দেবার চেষ্ঠা করেন তারা নিজেদের 
,বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা সম্বন্ধে অত্যধিক উচ্চ ধারণ] পোষণ করে 
থাকেন। যে দেশে অন্নবন্ত্রের সমস্ভা এত গুরুতর, যে দেশে 
বিনা চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যহ মরে যাচ্ছে, যে দেশে 
হুভিক্ষে বহু লক্ষ লোক আমাদের চোখের উপর ধ্বংস হয়ে 
গেল, এবং বিশেষ করে যে দেশের দারিদ্র্য এমন ভয়াবহ 
(লে দেশে ডালভাত ও দাযিতর সমস্তা মিটান এত সহজ ময়) 
“ কেতাবী বুলি দ্বারা তার হদিস মেলা কঠিন । আমার মনে হয়, 
এই সমগ্তা দুর করার কেবল একটি মাত্র উপায় আছে-_তা 
হচ্ছে আমাদের শ্বাধীনতা অর্জন করা। যে পর্যন্ত দেশের 
শাসনযন্ত্র আমাদের হাতে না আসবে, যে পর্যন্ত আমাদের 
নিজেদের অন্নবস্ত্র সমন্তা মিটাবার অধিকার আমরা নিজের 
হাতে এহণ করতে না পারব, সে পর্যন্ত আমাদের সমন্তার 
সমাধান নাই। এই কারণে আমাদের মূল সমন্তার দিকে 


বিবিধ প্রপঙ্গ__দিদ্ধুভে কংগ্রেস লীগ মিলন 


১৫১ 
মনোযোগী হ'তে হবে, কারণ ঘদি আমরা আমাদের ছুঃখ- . 
হ্দশার মূল কারণে আঘাত করতে পারি, তবে বহু সমস্ত 
আপনা আপনিই সহন্ব হয়ে আসবে | তজ্জন্ত চাই আমাদের 
স্বাধীনতা ৷” 

এই সঙ্গে আর এক জন মুসলমান নেতার উক্তি উদ্ধৃত 
করি। সিংহলে ভারতীয় কংগ্রেস শ্রমিক সঙ্গের বাধিক অধি- 
বেশনে ডাঃ সৈয়দ মামৃঘ বলিয়াছেন, “পণ্ডিত অবাহরলাল 
নেহুরুর মত ব্যক্তির পরিচালনায় প্রকৃত লোকায়ত গবর্মেন্ট 
যদি ভারতে থাকিত, তবে বাংলায় কুড়ি লক্ষ লোকের জীবন 
রক্ষা হইত । চোরাবাজারের জন বারো কতর্ণকে ফাসি দিলে 
কুড়ি লক্ষ লোককে প্রাণ হারাইতে হইত না 1” 

সিন্ধৃতে কংগ্রেস-লীগ মিলন 
সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় 

প্রদেশের জনসাধারণের উদ্গতিবিধানের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে 
একযোগে কা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । এই প্রস্তাব 
সিদ্ধ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত ছোটরাম . 
গিদোয়ানীর নিকট প্রেরণ কর! হইয়াছে । ব্যবস্থা-পরিষদেও 
উভয় দল একযোগে কান্দ করিবার জন্ত প্রাদেশিক লীগের 
সভাপতি মিঃ সৈয়দ কংগ্রেসের সহযোগিতা কামনা 
করিয়াছেন । 

মিঃসৈয়দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্ধু প্রাদেশিক লীগের 
এই নুতন নীতি ব্যাধ্যা করেন। তাহার প্রধান অভিযোগ এই . 
যে, কেন্দ্রীয় লীগের কতরা প্রাদেশিক ব্যাপারে এত বেণী হস্ত- 
ক্ষেপ করেন যে তাহাদের পক্ষে প্রদেশের কল্যাপত্বনক কান্ধ 
কর! কঠিন হুইয়া উঠে। অতএব এখন হইতে তাহার! সঙ্কল্প 
করিয়াছেন যে প্রদেশের শ্বার্থরক্ষার জন্ত যাহ! দরকার সে-সব 
তাহারা নিজেরাই করিবেন | মিঃ সৈয়দ বলেন, এখন হইতে 
নিখিল-ভারতীয় ব্যাপার ছাড়া আর সব কাজে সিন্ধু প্রাদেশিক 
লীগ কংগ্রেস এবং অন্তান্ত হিন্দু প্রতিষ্ঠানের সহিত সর্বপ্রকার 
সহযোগিতা করিয়া চলিবে । জনসাধারণের আধিক অবস্থার 
উন্নতি, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি নিবারণ, গ্রামের 
ক্কষি ও পথধঘাটের উন্নতি তাহাদের প্রধান দক্ষ্য হইবে । 

মিঃ সৈয়দের সর্বশেষ মন্তব্যটি সর্বাপেক্ষা গুরুতর । তিনি 
বলিয়াছেন এখন হইতে সিদ্ধু মুসলিম লীগ আর সাম্প্রদায়িক 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হইবে মা । জনসাধারণের 
কল্যাণজনক অর্থনৈতিক কর্মসুচী লইয়1 লীগ প্রতিনিধিরা নির্বা- 
চনে ফ্রাড়াইবেন। 

সাম্প্রদায়িক দ্বন্ছে ক্ষতবিক্ষত সিদ্ধুতে যে নবধুগের স্থচন। হইল 

অবিলম্বে তাহা সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়| পড়িবে ইহা নিশ্চিত | 
সীমান্তে হিন্দু-মুসলমান একযোগে প্রদেশের উন্নতিসাঁধনে নিযুক্ত 
আছে; মিঃ জিন্লার লীগের কোন প্রভাব সেখানে মাই। 
সিচ্ধুতে মিঃ জরিন্নার প্রভাব ছিল, সেখানেও পৌঁড়া লীপগ- 
ওয়ালার! পর্যস্ত ক্রমে কেন্দ্রীয় লীগের স্বার্থপরায়ণতা! ও প্রার্দে 
শিক স্বার্থের প্রতি উদ্দাদীনতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন 
ইহা সুখের বিষয়। সিন্ধু অরাজকতায় এবং বাংলার ছুিক্ষে 
দেখা গিয়াছে লীগ মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণ মুসল- 
মানের কোন লাভ হয় না ।. ব্রিটিশ সঙ্গীনের সাহায্য পাইয়াও 
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. লীগ হিন্দুকে বাছ দিয়! মুসলমানের উপকার আলাদা করিয়া 
করিতে পারে না। হিন্দুবা ক্ষমতা হাতে পাইলে মুসলমানকে 
পেষণ করিতে যায় না ইহাও তাহারা লক্ষ্য করিয়াছে । 
বাংলায় দেখা গিয়াছে সমবায় সমিতিব হিন্দু বেজিপ্রার 
হিন্দু-মুদলমান-নির্ধিশেষে সক চাষীর উপকাব সাধনের 
অন্ত প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন, আর মুসলমান রেজি 
ধ্রাবের আমলে কৃষকের এই অতি প্রয়োক্বনীয় বিভাগটি 
ধ্বংস হইয়া মুসলমান চাষীবই সর্বনাশ হইযাছে সব চেয়ে বেশী | 
মহান্বনী আইন, খপ সাপিশী আইন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে 
হিদ্দুকে মারিষা মুসলমানের উপকাব করা যায় না, কিছুদিনের 
জন্ত অল্প কয়েকজ্জন মৃসলমানের ইহাতে লাভ হইতে পারে কিন্ত 
পরিণামে হিন্দু সে ধাক্কা কাটাইযাই উঠে, মরে মুসলমান চাষী । 
হিন্দু-মৃদলমানের কোন আলদা অর্থনৈতিক ও রাক্ষনৈতিক স্বার্থ 
নাই এই সত্য সাম্প্রদ্ায়িকতাবাদী নেতারা যত শীঘ্র উপলব্ধি 
কবেন দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল ! 


পাকিস্থান সম্বন্ধে শিয়াদের মনোভাব 


শিয়া মুসলমানদের পক্ষ হইতে মিঃ হোসেনভাই লালজী 
কিছুদিন পুর্বে একটি বিব্বতি দিয়াছিলেন। তাহাকে সমর্থন 
করিয়া ইসমাইলিয়া! খোজা সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সঘন্ত, বোক্বাইয়ের 
ভূতপুর্ব শেরিফ মিঃ সহম্মদভাই রাওজী বলিতেছেন £ “ব্যবস্থা 
 প্রিষদসমূহের অধিকাংশ মুসলিম লীগ সদস্তই হুপ্সি। মুসলমান 
বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার প্রত্তৃতি সম্বন্ধে যে-সব বিল 
ইহারা পাস করাইয়া! লইয়াছেন তাহাতে শিয়া অন্প্রদায়ের 
যথেঃ ক্ষতি হইয়াছে । এই সব বিলে ভোট গ্রহণের সময় 
কংগ্রেস নিবপেক্ষ ছিল, ফলে শুধু স্থম্নি মুসলমানদের ভোটের 
জোরেই এগুলি পাস হইয়াছে । কংগ্রেসের পক্ষে এরূপ করা 
ঠিক হয় নাই। আমিজিজ্ঞাসা করি ইহাই কি পাকিস্থানের 
প্রথম নমুনা? বহু শিল্পার আব্রকাল জার মুসলিম লীগের উপর 
আহা নাই । শিয়ার। জবার আুন্সিদের প্রভুত্ব মানিয়া চলিতে 
চাহেন না, তাহাবাও আত্মনিয়নত্রপণের অধিকার দাবি করিতে- 
ছেন, কিন্ত তাহার] ভেদ্নীতি সমর্থন করেন না| পাকিস্থান- 
কামী কতকগুলি লোভীর হাতে দেশকে তুলিয়া দেওয়ার 
তাহারা ঘোর বিরোধী । ভারতবর্ষের অনান্ত সন্প্রদায়ের ভায় 
তাছারাও অথণ্ড ভারতের দাবিই সমর্থন করেন ।” 
জাতিবৈষম্য ও ধনবৈষম্য পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে আছে, 
ভারতবর্ষ তাহার ব্যতিক্রম নহে। ১৯০৬ সালের পর হইতে 
ব্ৰিটিশ পবর্ঘেন্ট ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে এমন 
একটা ভাব অবলম্বন করিয়াছেন যেন ইহাদের মধ্যে কোন 
বৈষম্য, কোন প্রভেদে নাই। অথচ অন্তা্ সম্প্রদায়ের স্কায় 
মুসলমানদের মধ্যেও সামান্িক ভেদাভেদ প্রচুর পরিমাণেই 
আছে । মুসলিম তোঁষণ নীতি সুরু হইবার আগে ১৯০১ সালের 
ছেন্সাসে মুসলমান সম্প্রদ্ধায়ের মধ্যে যে কত রকমের ভাগ আছে 
তাহা দেখানো হইয়াছিল । শিয়া সুপ্নি ছাড়া আরও তিনটি 
প্রধান ভাগ আছে যাহাকে জাতিভেদ বলা চলে, যথাঁঁ_আঁশ- 
রাফ, আলতারাপ ও আরজাল। আরব, আফগান, তুকাঁ 
প্রস্তৃতির বংশধর এবং উচ্চশ্রে্ীর হিন্দু হইতে যাহারা মুসলমান 


প্রবালী 


১৩৫২ 


হইয়াছেন তাহারা আশরাফ বা শরীফ | হঁহারাই মুসলমান 
সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় । নিয়শ্রেণীর হিন্দু হইতে যাহারা মুসল- 
মাম হইয়াছে এবং বৈদেশিক আত্মীয়তা যাহারা প্রমাণ করিতে 
পারে নাই তাহারা আলতারাপ | ইহাদিগকে আলজাফ অর্থাৎ 
হীন, কামিনা! অথবা ইতর, বিষ্ষাল অর্থাৎ অপদার্থ প্রভৃতি 
আখ্যাতেও ভুষিত করা হয়। ক্রোলা, কলু, দৰ্জি প্রভৃতি 4 
ইহার অন্তভুক্ত এবং ইহাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। আল- 
তারাপেরা এই অবস্থায় সন্তষ্ট নয় তাহা বলাই বাহুল্য, ইহারা 
সৈয়দ, শেখ প্রভৃতি উপাধি নিক্ষেরাই গ্রহণ করিয়া ইতর অপ- 
বাদ ঘুচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। মুসলমান আরজালকে 
হিন্দু অন্পৃষ্তদের সঙ্গে তুলনা করা যায় | হালালখোর, লালবেগি, 
আবদল, বেঘিয়া প্রভৃতি ইহার অন্ততুক্তি। ইহারা মসজিদে 
প্রবেশ করিতে পারে না। সাধারণ কবরথানাতে ইহাদের মৃতের 
কবর দেওয়ারও অধিকার নাই। আরজাল ত দুরের কথা, 
আশরাফ এবং আলভারাপের মধ্যেও বিবাহাঁদি আদ্বানপ্রদান 
মাই, ইহারা একত্র বসিয়া আহার পর্যস্ত সাধারণতঃ করে না। 

১৯০১ সালের সেন্সসে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভেদ গুলি 
খুব ভাল করিয়াই দেখান হইয়াছে । ১৯০৬ সালে সরকারী 
নীতি পরিবতর্নের পর ১৯১১ সালের সেল্সাস হইতে আজ 
পর্যন্ত বরাবর মুসলমান সমাজকে এক ও অভিন্ন ভাবেই দেধাই- 
বার চেষ্টা করা হইতেছে । ভাগাভাগি দেখানোর উৎসাহ 
ধুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে হিন্দুর বেলায় । 

শিয়! সুন্নি মোমিন আশরাফ আলতারাপ আরঙ্কাল প্রভৃতি 
বহুসংখ্যক ভাগাভাগি সত্বেও মুসলমানের যেমন ব্রাক্ঘনৈতিক 
ক্ষেত্রে এক হুইয়া দাড়াইতে বাধে নাই, হিম্বুরও তেমনি 
অসুবিধা হইবার কথা নয়। খাটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একট! 
ভাল ও নিরপেক্ষ সেন্দাস একান্ত প্রয়োন্ন। 





অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন শোষণ-রোঁধের প্রকৃষ্ট পন্থা: 


ওয়ার্ধা কমাসপকলেজের অধ্যক্ষ ভ্রীমান্‌ নারায়ণ আগর- 
ওয়ালা পাস্বীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি করিয়া ভারতের 
অর্থনৈতিক শোষণ রোধ করা যাঁয়। উত্তরে গান্ধীজী বলেন, 
“যদি প্রতিটি গ্রাম তাহার প্রষোক্ধনীক় দ্রব্যসস্তার উৎপন্ন করিতে 
পারে তাহা হইলে আপনা হইতেই শোষণ বন্ধ হইয়া যাইবে 
এবং বহির্জগতের সাহায্য ছাড়াই সমৃদ্ধি লাভ করা সন্তব - 
হইবে ।” গ্রামকে কেন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতি | উন- 
বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের মানোয়ারী জ্রাহাজের ঢেট ভাবত- 
বর্ষের নিজত্ব অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্ধস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া] 
সমগ্র দেশকে প্রতিদিনকার প্রয়োক্ষন কাপড়, জামা, জুতা, 
ওষ প্রভৃতির জর ইংরেক্সের উপর নির্ভরশীল করিয়!| তুলিয়া 
ছিল। ভারতের রাষ্শক্তি করায়ত্ত করিতে না পারিলে একা 
সওদাগর ইংবেজ ইহা পারিত না। বিলাতী শিল্পবিপ্লবের ঢেউ 
আজও ভারতবাসীকে তাহাব খাটি স্বদেশী অর্থনীতির শক্ত 
মাটিতে পা বাধিতে বাধা দেয়, ঘূ্ণিপাকে পাক খাইয়া ভারতীয় 
অর্থনীতিবিদ আজও কলকারখানার দিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া 
সার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মিথ্যা স্বপ্ন দেখে । সুঠা যুঠা 
ছাপানো কাগজের. বদলে মূর্খ ভারতবাসী তাহার মুল্যবান 


Annan nani eel লী পাত লী লাম লা লা পীপ্পিাসিসটিস্পিসাসিলা তি পাপা 


পণ্য বিদেশীর হাতে তুলিয়া দেয় ; সম্পদের বদলে বিদেশ 
হইতে সম্পদ আসে না, সংবাদ আসে ইংরেজের কাছে ভারত- 
বাসীর হাজার কোট টাকা পাওনা হইয়াছে। মুঠাভরা নোট 
বড় জোর অন্নবস্ত্রের সংস্থান কবিতেই নিঃশেষ হইয়া যায়। 
ঘর মেরামতের পয়সা জোটে ন! । বিলাতী অর্থনীতির চোরা- 
এ বালিতে পা দিয়া ৪০ কোটির মধ্যে ৩০ কোটি ভারতবাসীরই 
দশা আজ এই । অধ্যক্ষ আগরওয়াল] গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেন £ 

বতমানে বিদেশী ভোগ্য পণ্য দ্বারা ভারতের বাজার হাইয়া 
ফেলিয়া অর্থনৈতিক শোষণের যে সুনিপুণ এবং সুসংবদ্ধ 
পরিকল্পনা চালাইতেছে, তাহা রোধ করিবার চেষ্টা করাই 
আমাদের প্রাথমিক কতব্য বলিয়া আমার ধারণা | ইহার 
ফলে ভারতের কুটিরশিল্প কিস্বা বৃহতর শিল্প প্রসার প্রচেষ্টার 
সর্বনাশ সাধিত হুইবে এবং সবচেয়ে প্রমাদের বিষয় এই যে 
ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিগণ বৈদেশিক উৎপাদ্কদ্দের 
সম্মানিত এজেন্ট হইবার জন্ত পরস্পর তীঁত্র প্রতিষোগিতায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কাজেই আপনার কি মনে হয় না যে, 
বিদেশী পণ্যের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা বর্তমানে একাস্ত 
প্রয়োজন ? আমার ধারণা অবিলন্বেই গঠনমূলক কর্মীদের এ 
সম্পর্কে তৎপর হওয়া উচিত। কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য এবং 
খ্বঘেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্ত যদি দেশব্যাগী প্রচার কার্য চালান 
যায় তবে তাহা দ্বারা এই বিদ্বেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে কার্য্য- 
করা অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা! স্থটি করা সম্ভব হইবে । এ 
সম্পর্কে আপনার মতামত এবং উপদেশ কি? 

উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, প্রচারকার্ধ্য যত ব্যাপক এবং 
তীত্রই হউক ন! কেন, তাহা দ্বারা এই অসুবিধা! দূর করা যাইবে 
না। প্রথমে ইহার অর্থনৈতিক ভ্রাস্তি প্রতিপন্ন করিতে হইবে। 
ধরিয়া গউন যে শিল্পপতিরা জ্ঞানতঃ দ্বেশপ্রোহিতা করিতেছেন 
না, তাহার] সত্যই বিশ্বাস করেন যে এইভাবে কান্দ করিয়া 
তাহারা ক্বনসাধারণের সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন। 
কিন্ত তাহার! ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হুইতেছেন। ধীর ও 
পুঙ্খাহুপুর্খভাবে অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া পুস্তকাছি প্রকাশ 
করিয়া এবং কার্ধ্যন্বারা ছাড়া তাহারা যে ভ্রান্ত এ কথা প্রতিপন্ন 
করিবার কি উপায় আছে? উক্ত কার্য এমন হওয়া দরকার 
যাহাতে জনসাধারণের প্রকৃত উন্নতি হয এবং তাহার] উহাতে 
সাডা দেয় । 

এ অন্ত গভীর চিন্তা, স্ুক্ম গবেষণা এবং জনসাধারণের মধ্যে 
কঠিনতর গঠনমূলক কার্ধ করা অবশ্য প্রয়োজন । নিজেদের 
ব্যবহার্য দ্রব্যাদি জনসাধারণকেই প্রস্তুত করিতে হইবে। 
= _ধাকবার ভাবিয়া দেখুন যে প্রতিটি গ্রামই তাহার প্রয়োজনীয় 
সমন্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে | ইহার ফলে গ্রামাঞ্চল হইতে 
ভারতের শহরসমূহের জভ কিছু অতিরিক্ত মাল পাওয়া যাইবে । 
ফলে সমস্ত শোষণ আপনা হইতে বন্ধ হুইয়া যাইবে এবং 
বহির্জগতের সাহায্য ব্যতিরেকেই সম্বদ্ধিলাত করা সম্ভব হইবে। 
ংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমস্য! ব্রিটেনের কৃত্তিম স্থষ্টি 

হাওড়া জেলা কংগ্রেস জাহিত্য-সত্বের উদোগে হাওড়া 
টাউন হলে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় তথায় মৌলবী রেজাউল 
করিম সাহেব কি ভাবে তৃতীয় শক্তি ব্রিটিশ গবর্দ্মেণ্ট কতৃক 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ গ্রামের সহিত শহরের যোগ 


ললিত সিল পি পিসি পি লও লাম পা লং ললে লও ত লী লী জলী পসপিস পাটি লললীলললললাী পপি 


কৃত্রিম উপায়ে সংখ্যালঘু সমপ্রদ্থায় সমস্তার সষ্টি হইয়াছে তাহার 
ধারাবাহিক ইতিহাস অতি প্রাঞ্চল ভাষায় বর্ণনা করেন । তিনি 
বলেন, ভারতকে খণ্ডিত করিরা তাহার জন-শক্তিকে ব্যাছত 
করিবার উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রথম মর্লি-মিণ্টো পত্র-বিনিময় হয়। 
লেডি মিণ্টোর ডায়েরী হইতে এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পায়। 
কংগ্রেস যখন ক্রমশঃ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে 
লাগিল তখনই ব্রিটিশ গবশ্মেণ্ট ভারতের তথাকধিত প্রতিনিঘি- 
স্থানীয় ব্যঞ্জিগণকে লইয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি দল খাড়া 
করিবার চেষ্টা] করে, তৎপরে মাননীয় আগা খাঁর কৃত্রিম সন্জদ 
যাহ! ব্রিটিশ সরকারের ইঙ্গিতে রচিত হইয়াছিল তাহাঁব কথা- 
বাত উল্লেখ করিয়া পৃথক নির্বাচনের বিষময় ফল বিবৃত 
করেন। এইরূপে তৃতীয় শক্তি ত্রিটিশের চাতুর্খের ফলে 
ভারতের হিন্বু মুসলমানের মধ্যে একটি কৃত্রিম ব্যবধান সষ্টি 
করা হইল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও যাহাঁতে মুসলমানগণ যোগ- 
দান না করে তাহার জন্তও ব্রিটিশ সরকার বিধিমত চেষ্ঠা 
করিয়াছিল । 

মৌলবী সাহেব বলেন, “ভারতের এঁক্য কু করিবার অন্ত 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা চালু করা হইল । এই হীন ষড়যন্ত্রে 


‘ফলে হিন্দু মুসলমান এবং অন্তান্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে 


ভারতবর্ষ কাঞ্জনিকভাবে বিভক্ত হইয়া গেল। পাকিস্থান 
অসম্ভব, উহ স্বার্থান্বেধীদের শ্বপ্র ছাড়া কিছুই নয়।” বক্তা 
কংগ্রেসের আদর্শ ও হিদ্দুমুসলমানের এঁক্যের উপর জোর 
দ্বিয়। বলেন, “কংখেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহাতে সমস্ত সম্প্র- 
দ্বাষের পূর্ণ অধিকার আছে এবং কংখ্রেসই অধর্শতাব্দীব্যাপী 
এই এঁক্য প্রচার করিয়া আসিতেছে । স্ুতরাৎ এখন আর 
সাল্রদায়িক নেতৃববম্দেব কাছে ন! গিয়া আমাদের কতব্য 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধাবণের মধ্যে গিয়া প্রচার করা যে 
কংগ্রেস সমস্ত সম্প্রদ্ায়েরই শ্বার্থ রক্ষা করিতেছে। ইহাতে 
বদি কোন সম্প্রদান্ত তাহাদের স্বার্থ বিপন্ন বোধ করে তাহা 
হইলে কংগ্রেস সেই সমস্কা আস্তর্্জাতিক পরিয্দে উত্থাপন 
করিবে। ইহাই আগষ্ট প্রস্তাবের অন্ততম প্রধান নির্দেশ ৷ 
জাতীয় মুক্তিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। একমাত্র উহাই 
সকল সমস্তাব সমাধান করিবে ।” 

জাতীয়তার বাণী প্রচারে মৌলবী রেজাউল করিমের নিষ্ঠা 
অনষ্ুসাধারণ। মুসলমান সমাজ ইহার গ্ায় নেতাদের অহ্থসরণ 
করিলে মিন্রেদেরও লাভ হইবে, দ্রেশেবও মঙ্গল হইবে | 


গ্রামের সহিত শহরের যোগ 

সমস্ত শহর ভাতিযা দিয়া ৪০ কোটি লোককেই গ্রাষে গিয়া 
প্রাচীন পদ্ধতিতে জীবন যাপন করিতে হইবে, আমাদের বক্তব্য 
ইহা নয ৷ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আমরা! গ্রহণ করিয়াছি, করিবও 
কিন্তু আপন সভ্যতা বিলাইয়া দিয়া নর, উহার পরিপূরক 
হিসাবে | শহর থাকিবে, কিন্ত গ্রামের পাশে, গ্রামের মাথায় 
নয়। গ্রামকে বাদ দিয়! কৃষককে উপেক্ষা করিয়া! যে পরিকল্পনাই 
হউক না কেন এ দেশে তাহা ব্যর্থ হইবেই। আজিকার যুপে 
একা কুটিরশিল্প টি'কিতে পারে না, যন্তরশিল্প তাহাকে পিষিয়া 
মারিতে পারে । ভারতীয় প্রাম্য সভ্যতার পথে একা বিদেশী 
পণ্যই কণ্টক নয়, নির্ুশ দেশী যন্ত্রশিক্গও তাহার সমান শক্ত । 


১৫৪ 





বিদেশী পণ্যের বিরুদ্ধে গণমান্দোলনে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে 
দেশবাসী, বনী হইয়াছে শিল্পপতি, মরিয়াছে কুটিরশিল্প ও 
গ্রামবাসী । এই অসহ অবস্থার পুনরাস্বতি যাহাতে না হইতে 
পারে ততপ্রতি তীক্ষতৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজ্বন। 

রাষ্্রশক্তি গণ-আয়ত্ত না হইলে নিজেদের ব্যবহার্য দ্রব্যা- 
দ্বিও জনসাধারণ তৈরি করিয়া লইতে পারে না । বস্ত্রাভাবে 
দেশে আঞ্জ হাহাকার, কিন্তু খদ্বর তৈয়ারিরও অবাধ অধিকার 
দেশবাসীর নাই । চাদপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, “খদ্বর 
উৎপাদনের জন্ত ত্রিপুক্া জ্রেলার খুব খ্যাতি ছিল। কিন্তু 
১৯৪৫ সনের বঙ্গীয় কার্পাস ও স্থতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ খদ্ধরের 
উপরও প্রযুস্ত হওয়ায় থন্দরের বিক্রয় ও আমদানী রপ্তানী প্রায় 
বন্ধ হুইয়া গিয়াছে ।” গ্রামের ঘানির সরিষার তৈল বন্ধ, 
প্রত্যেক গ্রামের প্রয়োঞ্জনীয় সমস্ত সরিষা সেই সেই গ্রামে 
উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব; বাহির হইতে রেলে আমদানীর উপায় 
নাই। রাষ্ট্শক্জি বিরূপ । চাষীর আয়ের প্রধান উপায় পাট, 
তাহারও ন্যায্য দাম মিলিবে না, সাহেবেরা একঝোট হইয়া 
ঠিক করিয়াছে তাহাদের সুবিধামত দরে ছাড়া পার্ট কিনিবে 
না। ন্রাঙ্শক্তিও তাঁছাদেরই সহায়ক । সুতরাং রাধ্শক্তি 
করায়ত্ত না হইলে শুধু প্রচারকার্ষের দ্বারা কুটিরশিল্পজাত 
প্রব্যের উন্নতিই বা কিন্পে হুইবে, উহাদ্বারা বিদেশী আবি 
পত্যের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সুষ্টি করাই 
বা সম্ভব কিরুপে হইবে? 

কন্ট্োল ও লাইসেন্সের নিগড়ে ভারতবর্ষের দুরতম গ্রাম- 
টিরও অর্থনৈতিক জীবন আছ শ্রত্খলিত, সারাদেশ বিলাতী 
পণ্যের খোলাবাজ্জার। ভারতীয় শিল্পপতিরাও এই বিদেশী 
শোষণের সহায়ক । ইহাদেরই শিল্প প্রতিষ্ঠায় যে দেশবাসী 
অসহ লাঞ্ছনা ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, প্রথম স্থযোগেই 
ইহারা তাহাদের সর্বনাশ করিতে সূতুর্তমাত্র দ্বিধা করে নাই। 
এই সব দেশীয় শিল্পপতির পক্ষে প্রচারকার্ধ আমরা আর 
শ্বদেশী শিল্পের প্রচার বলয়া মনে করিতে পারি না। 
অর্থনৃর্, বণিকেরা এই যুদ্ধে প্রমাণ করিয়াছেন ধনীর বেলায় 
সাদ্বায় কালোযর কোন তফাৎ নাই । গান্ধীজীর অন্যতম অনুরক্ত 
ভক্ত শিল্পপতি শ্রীযুক্ত কম্তরভাই লালভাই বয়কট ও স্বদেশী ক্রয় 
আন্দোলণ্রে কলে আজ কোটিপতি অথচ এই ব্যক্তিই ভারত- 
সরকারকে খুশী করিবার জ্ ওয়াশিংটনে গিয়া ব্রিটিশ ও আমে- 
রিকান বৈঠকে ভার হইতে বস্ত্র রপ্তানিতে সম্মতি দিয়! আসিতে 
দ্বিধাবোধ করেন নাই । ভারতবর্ষ হইতে কত কোটি গন্ধ বস্ত্র 
মধ্য এশিষার রপ্তা ন হইবে তাহ! স্থির হইয়াছে ওয়াশিংটনে । 
প্রথমটা ব্রিটিশ ও আমেরিকান কর্তারাই উহা! ঠিক করেন। পরে 
ভারতবর্ষে ইহা লইয়া আন্দোলন উঠিতে দেখিয়া কম্তভাইকে 
পাঠাইয়] সেখানে “ভারতবর্ষের সন্মতি” জ্ঞাপন করা হয়। 
ইহাদের উপর গাম্ষীন্ষীর বিশ্বাসও শিখিল হইয়া গিরাছে, আর 
এক প্রিয় শিল্ত বিড়লাকেও তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছেন 
ইহারা যেন বিলাতে কোন লক্জাক্নক রফা করিয়া না আসেন। 

স্বদেশী প্রচার হউক, কিন্ত এবার যেন উহা আর দেএজ্রোহী 
স্বদেশী অর্থশিশাচদের কোটিপতি হওয়ার পথ থুলিষা দিয়া দেশ- 
বাসীর সর্বনাশের ব্যবস্থা না করে সে সম্বন্ধে সাবধান হওয়া! 


প্রবালী 





দ্বরকার। প্রাষেব প্রত্যেকটি লোক যাহাতে গ্রামে বসিয়া 
অর্ধোপার্জনের সু যাগ লাভ করে, শহরের শিল্প তাহাকে ধ্বংস 
না করিয়া যাহাতে সর্বতোভাবে সাহায্য করে, দেশের প্রতিটি 
অধিবাসী যাহাতে সহজ সরল অনাড়ম্বর ও সচ্ছল জীবন 
যাপনের অধিকারী হয় সেইন্সপ পরিকল্পনা আজ রচনা কর! 
দুরকার। যে সমাজে প্রতিটি মানুষ আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি %. 
না তাকাইয়া সমাজের সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করিবে, 
যে সমাজ প্রতি নাগরিকের স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার খোরাক 
জোগাইবে অনাগত সেই সমাজের আবাহনই আমাদের স্বদ্দেশী 
প্রচাবের মূল মন্ত্র হউক । 


সরকারী নিয়ন্ত্রণে ধ্বংসোন্ুখ রেশমশিল্প 


বাংলা সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে রেশমশিল্পের অবদ্থ! 
কিরূপ ফ্রাড়াইয়াছে নিখিল-ভারত চরক সত্যের বঙ্গীয় শাখার 
সম্পাদক যুক্ত জিতেশ্বকুমার চক্রবর্তী এক বিশ্বৃতিতে তাহা 
জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ 

“বাংলা সরকারের রেশম-স্থতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ ঘোষণার 
ফলে রেশমশিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে । যে স্থতা 
উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট শিল্পিগণ যথোচিত মজুরি পায় না সেই তা , 
গবন্দেন্ট একেন্টদের নিকট হইতে ক্রয় কর! আমাদের পক্ষে” 
সম্ভব নহে। উক্ত পরিস্থিতিতে আমরা তার পড়তা ও মজুরি 
সংক্রান্ত তথ্যাদি বাংলাঁ-সরকারেব নিকট উপস্থাপিত করিয়া 
দেখাইয়াছিলাম যে রেশম কোয়ার মুল্য প্রতি মণ অঃতঃপক্ষে 
১১৫ টাকা এবং রেশম-সুতার মূল্য প্রতি সের ৬০ টাকা 
নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন | আমর] ইহাঁও প্রস্তাব করিয়াছিলাম 
যে গবন্েষ্ট যদি কোয়! ও স্থতার মূল্য উক্ত হারে নিয়ন্ত্রণ না 
করেন তবে অন্ততঃ আমাদিগকে যতটুকু সুতা আমাদের নিজ 
তাতগুপির বন্্র উৎপাদনের জনত প্রয়োজন ততটুকুই মাত্র উৎ- 
পান করিবার অধিকার দেওয়া হউক এবং উক্ত সুতা যাহাতে 
রেশম স্থতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 
এক্ষেণ্টের নিকট ভ্রমা দিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক । 
কিন্ত আমা.ঘর উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । উপরগ্ত 
গবন্থে্ট সম্প্রতি আবার কোয়ার মুল্য প্রতি মণ ১৭1০ 
হইতে ১১৫ টাকা এবং রেশম-সুতার মূল্য প্রতি পাউণ্ড মাত্র 
২৩৭৬ পাই ধার্য করিয়াছেন । এই মূল্য নিরন্রণে সামঞ্জগ্ডের 
একান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হয়| ইহার ফলে কাটুনীদের অবস্থা 
আরও সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ ১৮ সের কোন্সায় এক 
সের সুতা! হইতে পারে এন্সপ কোয়ার বতমান সংশোধিত মূল্য 
প্রতি মণ ১১৫২ টাকা, উত্তর এক মণ কোয়ায় সুত] হইবে ৪-৫/৯ 
পাউণ্ড । গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রতি পাউণ্ড সুতার মূল্য নিধ্ণরিত 
হইয়াছে ২৩৪৩৬ পাই। স্থতরাং ৪-৫/৯ পাউও সুতার মূল্য 
দাড়াইতেছে ১০৬৩৪ পাই। ইহাতে সুতা উৎপানকারীকে 
শুধু কোয়ার মূল্য হইতেই ৮৮৮ পাই ঘাটতি দিতে হইতেছে। 
কাটানী, পাকদার প্রসৃতির মজুরি এবং অন্তান্ত খরচ যোগ করিলে 
অবস্থা কি দাড়ায় তাহা সহজেই অনুমেয়, লাভের কথা দুরে 
থাকুক। 

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া! কণ্টে'ল আদেশ জারি 


লীলা 


করিলে তাহা অনসাধারণের বিশেষ ক্ষতিরই কারণ হয়া থাকে। 
ছুকুষগুলির হাস্যকর অযৌক্তিকতা দেখাইয়া দিলেও সরকার 
তাহা সংশোধন করিতে চাহেন না ইহা আরও আশ্চর্য । 


বাংলার স্বাস্থ্য 


ঠি বসস্তেব টিকা! বীঁঙ্ণ লইয়া বিতর্কেব সময় বাংলার জনস্বাস্থ্য 
বিভাগের ডিরেক্টর মেজর জাফর শাসাইয়াছিলেন কলিকাতা 
কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের ভার বাংল! সরকার অর্থাং 
তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন | কর্পোরেশনেব অপরাধ তাহার! 
নাকি নাঁপরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষাব প্রতি যথোচিত মনোনিবেশ 
করেন মাই। সম্প্রতি জনৈক অবাঙালী আই এম এসকে 
কর্পোবেশনের স্বাস্থ্য বিভাগে তত্ত্বাবধায়ক রূপে বসানো 
হইয়াছে । ইহা জাফর সাহেবের আপোষবিহীন সংগ্রামের 
ফল কি ন! আমরা জানি না। 
চালুনি সু'চের ছিত্রান্ধেষণে ব্যন্ত হইলে সাধারণ লোকে 
উহা হাম্তকর বলিষাই মনে করে। কর্পোরেশনের ওকালতি 
আমরা কবিতেছি না, কর্পোরেশনের বছ দোষ-ব্রটি সম্বন্ধে 
আমরা আর দশজ্বনেরই ভাঁয় সচেতন । কিন্ত বাংলার যে 
“স্বাস্থ্য বিভাগ কর্পোরেশনেব ছিব্রান্বেষণে উৎসুক, তাহাদের 
কতব্যপবায়ণতাব পরিচষ কি? বাংলার ৬ কোটি গ্রামবাসীর 
স্বাস্থ্যের একবিন্দু উন্নতিও কি তাহারা কোন দিক দরিয়া 
করিতে পারিযাছেন ? স্বাস্থ্য বিভাগের সর্বোচ্চ পদে একজন 
মুসলমান অধিষ্ঠিত হইযাছেন বলিয়া বাঙালীর স্বাস্থ্য রাতারাতি 
ভাল হইয়া গিষাছে আশা করি গড়া পাকিস্থানী মুসলমানেরাও 
ইহা! মনে করিবে না । 


বাংলার জ্বনস্বাস্থ্য বিভাগের ১৯৪২-এর' বিপোর্ট প্রকাশিত 
হুইরাছে। ১৯৪৩ ও ১৯৪৪-এর ভষাঁবহ দুটি বছরের রিপোর্ট 
তো এখনও বাকি । ১১৪২-এব রিপোর্টেই দেখা যায় পূর্ব 
বৎসরের তুলনায় বাঙালীর স্বাস্থ্যের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। 
মেদিনীপুরেব দূর্ণীবাত্যা ছাড়া আবহাওয়া সর্বত্র ভাল ছিল, 
তথাপি রোগ ও মৃত্যুব হার অনেক বাড়িয়াছে। কেবলমাত্র 
বিভিন্ন প্রকার ভরে ১৯৪২-এ পত বৎসর অপেক্ষা ৫০ হাজার 
বেশী লোক মরিয়াছে। রিপোর্টে স্বীকৃত হুইয়াছে যে ম্যালেরিয়া 
ও কলেরাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। 
মোট ম্বতের শতকরা ৩৪৯টি ছিল ম্যালেরিয়ার রোগী । অথচ 
ম্যালেরিয়! সম্পূর্ণ প্রতিষেধযোগ্য রোগ । পরিক্ষার-পরিচ্ছন্্ 
থাকা, পুষ্টিকর খান্ত ভোজন ও তরে আক্রান্ত হইলে কুইনাইন 
করব ম্যাপেরিয়া নিবারণ করে। বাংলার গ্রামে এই তিনটিরই 
অভাব-_প্রথম ছুইটর প্রতি সরকারী জনন্বাস্থ্য বিভাগ সম্পূর্ণ 
উদাসীন ; সমগ্র প্রদেশে মোট ৬৮১ জম স্তানিটারী ইনম্পেক্টর 
নিযুস্ত করিয়াই তাহারা কর্তব্য সমাপন করিয়াছেন । খ্রীম- 
বাসীর দারিদ্র্য মোচন ও উপযুক্ত শিক্ষাদান আপে না হইলে শুধু 
মেপাক্রিশ বিলি করিয়া ম্যালেরিয়া প্রকোপ কমিতে পারে না । 

কলেবায় ১৯৪২-এ মোট ৭৮৩৯১ জন লোক মারা গিয়াছে । 
পূর্ব বংসর অপেক্ষা এ বৎসর কলেনায় ১৭ হান্ধার লোক বেশী 
মরিয়াছে। প্রতি বর্গ মাইলে কলেরায় গড়ে ১৩ জন করিয়া 


বাপ্পা তল লীলা পাশা, 


~ 


বিবিধ প্রসন্প -পরিস্রত জল কমাইবার আদেশ 


এ লপাপাপাপাপাপাপাপাপাপালাপাপালপপাপপপালীললপপজে লা লপাপপাপাৱাল লা ললাপাললাপাল প'ল 
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লোকের মৃত্যু কোন স্য দেশের স্বাধীন গেট সহ করিত কি 
না সন্দেহ । কলিকাতায় কয়েক শত লোক কলেরায় মরিবার 
পর যে পরিমাণ আন্দোলন হইয়াছে, গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার 
লোক মরিতে দেখিয়া তাহার একাংশও হয় নাই | কলিকাতার 
স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত অতিশষ ব্যগ্র মেজর জাফর কও লোকে শ্রামা- 
ফলের জন্ত, অর্থাৎ তাহার প্রকৃত কর্মক্ষেত্রের জন্থ মাথা 
ঘামাইতে দেখে নাই। ম্যালেরিয়াব চেধেও কলেরা সহজে 
প্রতিরোধ করা যার । জলের ও সংক্রামণ নিবারণের সুব্যবস্থা 
হইলে টিকা না দ্বিয়াও কলেরার প্রকোপ নিবাবণ কবা যায়। * 

কলেরা ও ম্যালেবিয়ার স্যার বন্ধ, টাই 'যেড, ইনরয়েক্ 
প্রসৃতিতেও পূর্ব বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী লোক 
৯১১৪২-এ স্বত্যুমুখে পতিত হয়। এ বৎসর বক্ায় মোট 
১১১২০ জন মারা গিয়াছে । কলিকাতা! প্রস্ততি শহর 
অঞ্চলেই যল্দ্ার প্রকোপ সর্বাপেক্ষা অধিক ; কলিকাতার 
স্বাস্থ্যের প্রতি এত অসাধারণ আগ্রহশীল জাফর সাহেবকে 
এ দিকে দৃষ্টি দিতে না দেখিয়া লোকে বিস্মিতই হইবে । টিকার 
উৎকর্ষ লইয়া বিরোধ ও বাহাহরি প্রকাশের ক্ষেঅ এখানে 
নাই বলিয়াই হয়ত তাহার এই উদাসীনত| । 

বাংলার জঅনন্বাস্থ্য বিভাগের মোটামুটি পরিচয় এই যে 
তাহাদের অধীনে সাড়ে ছয় কোটি লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার ভ্র্ভ 
মোট ৫১০ জন সরকারী ডাক্তার ও ২৯ জন ডিগ্রিক্ট হেলথ 
অফিসার আছেন এবং ২১৭টি হাসপাতালে মোট ৬১৪৯ 
রোগীর শষ্যার ব্যবস্থা আছে। বাংলার ৭০ হাঁঞ্জার গ্রামের 
জত এই অকিঞ্চিৎকর বন্দোবস্তের প্রতিবাদ ধাহারা করেন নাই, 
গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতির বিন্দুমাত্র পর্চিয় ধীহারা দেন 
নাই, কলিকাতা কর্পোরেশনের শত দোষ থাকিলেও তাহার 
'ক্রটি বরিবার অধিকার ইহাদের অস্ততঃ নাই। 


পরিস্রত জল সরবরাহ কমাইবার আদেশ 


লাটসাহেব বাজারে বাঙ্জারে দুরিয়! দেখিয়া আসিয়াছেন 
পরিক্রত জলের বদলে দোকানদারের] ময়লা জলে মাছ মাংস 
প্রভৃতি ধৌত করিতেছে | স্বাস্থ্যরক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্তারা! 
আানাইলেন ইহা অস্বাস্থ্যকর, সমস্ত থাডদ্রব্য পরিক্রত জলে 
ধোঁয়া উচিত। বাজারে রাজারে পরিক্রত জলের কল বাড়াইবার 
জভও চেষ্টা, অস্ততঃ বক্তৃতা সুরু হইয়া গেল। লাটসাহেব 
বস্তিতে গিযাও দেখিয়া! আসিলেন সেখানেও এ একই অবস্থা, 
লোকে পরিক্রত জলের অভাবে ময়লা জল ব্যবহার করিতেছে। 
ডাঃ বিধানচত্ত্র রায় কলেরার প্রকোপের সময়েই বলিয়াছিলেন 
যে কলিকাতার বস্তি অঞ্চলের প্রায় ১১ লক্ষ লোক ঘথেষ্ 
পরিক্রত জল পায় শা, তাই বাধ্য হুইয়া তাহারা ময়লা জল 
ব্যবহার করে। ময়লা জল ব্যবহার বিপজ্জনক কর্পোরেশন 
নিজেও ইহা জানাইয়াছিলেন। 

এই ভাবে পরিক্রুত জলের অভাব যখন সকলেই অহৃভব 
করিতেছেন, বাংলা-সরকার সেই সময় কার্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হুইলেন। ভারতরক্ষ| বিধানে হুকুম জানি হইল পরিক্ষার জল 
সরবরাহের সময় ৮1০ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া ৬ ঘণ্টা করিতে 
হইবে । কর্পোরেশন সাবারপতঃ পূর্ণ চাপে ৬০ ঘণ্টা ও 
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ও মাঝারি চাপে ২ ঘণ্টা জল সরবরাহ করিয়| থাকেন । বাংলা- 
সরকার শুধু কর্পোরেশনকে আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন 
না, মফন্বলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকেও অনুরূপ আদেশ 
দেওয়া হুইল । আদেশ শুধু দেওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্ষে 
পরিণত করা হইল। 

দেশবাসী বিস্মিত হইল, কর্পোরেশন প্রতিবাদ করিলেন। 
৮০০ ঘণ্টার স্থলে ৬ ঘণ্টা কল খোলা থাকিলে জল সরবরাহ 
কমিবে, এই কঠিন কথাটি! বুঝিতে বাংলা-সরকারের সহস্রাধিক 
টাকা বেতনভোগ্নী বড় বড় কর্মচারীদের কিছু সময় লাগিল। 
শেষ পর্যন্ত আদেশ প্রত্যান্বত হইল । সরকারী প্রেস মোটে 
আদেশ প্রত্যাহারের কারণ দেখান হুইল নিয়োক্তরূপ £ 

“কলিকাতা কর্পোরেশনসহ বাংলার সকল মিউনিসি-& 
প্যালিটি কতৃকি জ্বল সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারতর্ক্ষণ 
আইন অনুসারে কতকগুলি বিধান রচনা! করা হইয়াছিল । 
কলিকাতা কর্পোরেশনের জলসরবরাহু বিভাগ কতৃক বাহ্গলা- 
পবন্মেন্টের নিকট অভাব-অভিযোগ জানান হয়। তাহার 
বলেন, উক্ত বিধানমত করল সরবরাহের সময় কমাইয়া ৬ ঘণ্টা 
করিলে সরবরাহও ছাটির! দিতে হইবে । ফলে, কর্পোরেশনের 
ওয়াটার ওয়ার্কসের ইঞ্সিনিয়ারকে ৫ই জুল তারিখে জানান 
হইয়াছে, জল সরবরাহের সময় সঙ্কুচিত করিয়া যে আদেশ 
জারি করা হইয়াছে তাহা বলবৎ হইবে ন! এবং জনসাধারণকে 
পূর্বের ভায় যথাসস্তব বেশী জ্বল সরবরাহ কর] চলিবে। ৬ই 
জুন সকালে কর্পোরেশনের ওয়াটার ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার 
আদেশের বিধানসমূহ হইতে উদ্ভূত অনুবিধাগুলি বাংলা-পব- 
শ্রেণ্টের জনস্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারীকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। 
তিনি বিশেষ করিয়! বর্তমানে জলের মিটার বসানোর অস্গবিধার 
কথা জানাইয়াছেন। এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া! পবন্দেন্ট 
কলিকাতা কর্পোরেশন ও মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটির উপর 
হইতে আদেশ তুলিয়া লইয়াছেন |” 

পরদিন জান! গেল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিম্নকূপ। ছুই 
বংসরের পুরাতন একটি প্রস্তাবকে উপলক্ষ্য করিয়া বিভাগীয় 
সেক্রেটারীর অজ্ঞাতসারে এই আদেশ জারি হুইয়াছিল। 

ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর এবং সরকারী দপ্তরের চুড়ান্ত 
বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক । মন্ত্রীরা আপাততঃ বেকার, কাজেই 
প্রতিন্সিয়াল অটোনমির ঘাড়ে দোষ চাপান চলিবে না। 
শাসনতন্ত্র অনুসারে গবর্ণরের নামে বিভাগীয় সেক্রেটারী স্বাক্ষর 
না করিলে কোন আদেশ বলবৎ হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও 
বিভাগীয় সেক্রেটারী উহা! প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন তিনি কিছু আানিতেন না, অথচ আদেশ ভারী 
হইয়াছে, বলবৎ হইয়াছে এবং তুলিয়া! লওয়ার সময় জনস্বাস্থ্য 
বিভাগের সেক্রেটারী এমন ভাব দেখাইয়াছেন যেন কর্পোরেশ- 
' নের অন্গুবিধা বুঝিয়াই দয়! করিয়া উহ! প্রত্যাহার করা হইল। 
অথচ দপ্তরথানার নিয়মকানুন ভঙ্গ করিয়া অবৈধ ভাবে আদেশটি 
জারী করা হুইয়াছিল। এ সন্বদ্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে, 
আমর! উহার ফলাফলের প্রতীক্ষা করিব। 

সরকারের চেষ্টায় বস্তির উন্নতি 


গত বৎসরের শেষের দিকে কলিকাতা! কর্পোরেশন কতৃক 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের অল্পনাকল্পনা যখন প্রবলভাবে চলিতেছিল 
সেই সময়ে অকস্মাৎ একদিন বাংলার মৃতন পবর্ণর মিঃ কেসীকে 
বস্তি পরিদর্শনে লইয়! যাওয়া হয়। বস্তির উন্নতিবিধান কর্পে- 
রেশনের করিবার কথা, তাহারা এ বিষয়ে কিছুই করেন নাই, 
লাট সাহেব শ্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসেন এবং আশ্বাস দেন 
ছয় মাসের মধ্যে বন্তিগুলির উদ্বতিবিধানের ব্যবস্থা করা হইবে৷ 
ইহার পর ছয় যাস কাটিয়া পিয়াছে, বাংলাদেশে অনেক পরি- 
বতনি ঘটিয়াছে। মন্ত্িত্বের পুতুল নাচ বন্ধ হইয়া খাস সিভি- 
লিয়ানী শাসন কায়েম হুইয়াছে। দায়িত্ব ও-ক্ষমতা উভয়ই 
আজ একজনের, খোদ গবর্ণরের । তথাপি বস্তির উন্নতি হয় 
নাই, তবে আইন জারি হইয়াঁছে। 

একমাস পুর্বে বাংলা-সরকার এক প্রেস নোট প্রকাশ 
করেন । তাহাতে বল! হুন £ 
বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা! সম্পর্কে আলোচনা করিবার অভ 
বাংলার পবর্ণর, মিঃ আর, জি, কেসী এই বংসবের জাহুয়ারি 
মাসের প্রথম ভাগে একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। 
ওঁ সম্মেলনে স্থির হয় যে, বস্তিগুলির উদ্নতিকল্পে প্রথম করীয় 
হইবে আলো, জল সরবরাহ ও আবর্জনা পবিষ্ষার সম্পর্কে 
সুব্যবস্থা অবলম্বন করা । এই পরিকল্পনা কার্ধে পরিণত করার__ 
উদ্দেস্তে একখানি “পবর্ণরস্‌ এ্যাষ্ট’ প্রণয়ন করা হইতেছে । এই . 
আইন এক মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে । কোন্‌ কোন্‌ 
অঞ্চলের সংস্কার করিতে হইবে, এই মর্মে সরকারকে ঘোষণা 
করিবার ক্ষমতা দেওয়ার অন্ত এই আইনে প্রস্তাব কবা হইয়াছে 
উক্ত উন্নয়ন পরিকল্পন! অনুযায়ী সরকার মালিকগণকে যথোপ- 
যুক্ত কার্য করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন | এই ব্যবস্থা অব- 
লম্বন করিতে যে অর্থ ব্যয় হইবে সরকার উপযুক্ত বিবেচনা 
করিলে তাহা মালিকগণের নিকট হুইতে আদায় করিতে 
পারিবেন |” 

সগ্তাহথানেক পুরে পবর্ণরের আইন জারি হুইয়াছে। 
ভারতশাসন আইনে পবর্ণরের আইন অভিনান্দের নামান্তর, 
প্রভেদ শুধু এই যে অভিনান্দের মেয়াদ যেখানে হয় মাস এই 
আইন সেখানে চিরস্থাকী । গবর্ণরের আইন বাতিল কর] তে! 
দুরের কথা, লাটসাহেবের মত না থাকিলে ইহা আলোচনার 
অধিকার পর্যন্ত ব্যবস্থা-পরিষদের নাই। আইনের জোরে 
বস্তির লোকদের ভাল করিবার এই চেষ্ঠা সফল হইবে ইহা আমরা 
বিশ্বাস করি না বরং ইহার ফলে দুষের আর এক দফা ব্যবস্থা, ' 
হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি । কোন অঞ্চল বস্তি কি না তাহা 
ঘোষপা করিবেন গবন্মেন্ট এবং এরূপ ঘোষণা কর! হইলে তাহার 
উন্নতির ভ্রন্ভ যে ব্যয় হইবে তাহার সব অথবা অংশবিতপক 
বহন করিবে বস্তির মালিক। পবন্মেন্ট অর্থাৎ যথারীতি 
সরকারী ছোট বড় কর্মচারীদের মন্দির উপর সমস্ত ব্যাপারটা 
নির্ভর করিবে । বড় দ্বায় এড়াইবার জন্ত বস্তির মালিক ঘুষ 
দিবে ইহা “স্বাভাবিক । রোলাও কমিটির রিপোর্ট পাঠে 
বুঝা যায় বাংলার শাসনযন্ত্রে আর ষাহারই অভাব থাকুক ঘুষ- 
থোর কর্মচারীর অভাব নাই। এই ঘুষের বোঝাও শেষ পর্যন্ত 
নানা উপায়ে বস্ডির দুর্ভাগা বাসিন্দাদের ঘাঁড়েই গিয়া চাঁপিবে 
এট! অঙ্ুমান করাও খুব শক্ত নয়। শাসনযন্ত্র শয়তানের চাকা 


আবাঢ় 


হইয়া উঠিলে সকল সদ্ভদ্ছেশ্যই তাহার তলায় দলিত মধিত 
হইবে ইহা নিঃসন্দেহ । 

প্রেস নোটে বলা হইয়াছে £ 

"উক্ত আইন পাশ করিবার পূর্বে কর্পোরেশন এবং ইম্‌ 
প্রচ্ভমেন্ট ট্রাকে একটি নির্দিষ্ট বস্তি নির্বাচন করিয়া উহার 
“এ উন্নযনকমে প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । সাময়িক কালের ভ্রন্ভ এই ধরণের 
উন্নয়ন-ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে, স্থায়ী ব্যবস্থার পরিকল্পনা এখনও 
পরীক্ষাধীন আছে ।” 

কর্পোরেশন না হয় নেটিভদের অযোগ্য প্রতিষ্ঠান, কিন্ত 
খাস বিলাতী সিভিলিয়ামের পরিচালনাধীনে প্রায় সরকারী 
ইম্প্রভমেণ্ট ট্রাই এই এক মাসে তবে কি করিয়াছেন? 
পরিকল্পনা কি অনস্তকালই পরীক্ষাধীন থাকিবে? মা ঘুষের 
জানাল! দরজা উহাতে না বসাম পর্যন্ত পরিকল্পনা প্রকাশিত 
হইবে না? ll 

বস্তির দশবিশ হাক্ষার লোকের জন্ত লাটসাহেবের ঘে দরদ 
দেখা গেল, গ্রামের কোটি কোটি অধিবাসীর বেলায় এখনও 
তাহা দেখিতে পাই না। বাংলার বহু গ্রামের অবস্থা কলি- 
, কাতার বস্তি অপেক্ষা শতগুণে নিক্ষ্ট । লাটসাহেবের কর্তব্য 
ও দায়িত্ব শুধু বস্তির প্রতিই নর, সমগ্র বাংলার শাসনযস্তরের 
তিনিই সর্বোচ্চ কত। গ্রামের অবস্থাও তাহার অনুসন্ধান 
করিয়া! দেখা উচিত। 


ংগ্রেস ফ্যাসিবিরোধ 


রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাউন্সিলের 
সভায় বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের খ্যাতনায়ী নেত্রী ডাঃ 
মৈত্ৰেয়ী বসু সৌভিয়েট রাশিরা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব সমর্থন 
করিতে উঠিয়া বলেন £ 


“ভারতবর্ষ স্বাধীনতাকামী দেশ হিসাবে যেকোনও দেশের 
স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইবে। সেহজন্ত রাশিয়া 
নিজের স্বাধীনতা রক্ষার অন নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম 
করিয়াছে এবং জরযুক্ত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় মাত্রই 
রাশিয়াকে অভিনন্দন জানাইবে। প্রশ্ন উঠে এই যে, রাশিয়ার 
জয়ে ভারতীয় শ্বাধীনতা-সংগ্রামের কোন সাহায্য হইবেকি না। 
অনেকে বলিয়া থাকেন, রাশিয়ার জয় অর্থই ভারতের স্বাধী- 
মতাকে মিকটবর্তী করা। বাস্তবে ইহা সম্ভব বলিয়া আমি 
মনে করি না? ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বরাবরই ফ্যাসি- 
কাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াহে ; কংখ্রেসকে আর কাহারও 
নিকট ফ্যাসিবিরোধিতার অন্তরে দীক্ষিত হইতে হইবে না।» 


পণ্ডিত জরাহরলাদ আজও কারাগারে । ব্রিটিশ ফাসি& সর. 


বিবিধ গ্রসঙ্গ__বাঁজধানের অভাবে কৃষকগণের দুর্দশা 
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অসওয়ান্ড যোসলে যুদ্ধের মধ্যেই মুক্তি লাভ করিয়াছেন কিন্ত 
শ্ররাহরলালের বন্দী দশ! ঘোচে নাই। 

স্বাধীনতা-সংখ্ৰামে আত্মনির্ভরশীল হওয়াই সর্বতোভাবে 
কাম্য, পরমুখাপেক্ষিতা এখানে নিরর্থক ও বিপজ্জনক, কংগ্রেস 
বহু পূর্বেই এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছে। আমেরিকা বা সোভি- 
য়েট রাশিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা! অর্জনে সাহায্য করিবে, কংগ্রেস 
ইহা মনে করে না । ভারতবর্ষে প্রকৃত ব্যাপার কি ঘটিতেছে 
তাহা জানাইয়া দেওয়া এক আর স্বাধীনতাঁ-সংগ্রামে সাহায্যের 
প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা সম্পুর্ণ ভিন্ন কথা। বিশ্বব্যাপী প্রচার 
কার্ষের মূল্য আছে কিন্ত উহাতে যেন পরনির্ভরশীলতার লেশ 
মাত্র ন! থাকে । 


বীজধানের অভাবে কৃষকগণের দুর্দশা 

বাগেরহাট কৃষক প্রজা সমিতির সম্পাদক শ্রীরাজেন্্রলাথ 
মালাকর আমন্দবাজাব পত্রিকায় প্রকাশিত (৯ই ব্যৈষ্ঠ ) এক 
পত্রে বীজধান, গরু মহিষ প্রভৃতির অভাবে কৃষকদের ছুরবস্থার 
যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | বাংলা- 
দেশের জতান্ত স্থানেও অবস্থা একই প্রকার ইহা নিঃসন্দেহে 
অনুমান করা চলে । বাংলাসরকার ফসল বৃদ্ধির অন্ত সংবাদ- 
পত্রে যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন, ষ্টেটস্‌ম্যানে পর্যন্ত বহু টাকা 
খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া কম্পোষ্ট তৈরি সম্বন্ধে রহিম ও 
করিমের কথোপকথম ছাপা হইয়াছে। কিন্তু কার্যকালে 
কি ঘটিতেছে নিয়োচ্ধত পত্র হইতে তাহা ভাল করিয়া বুঝা 
যায় £ 
“বাংলা-সরকারের ‘অধিক খান্তশত্ত উৎপন্ন করা'র পরি- 
কল্পনাছ্যায়ী গত কয়েক বংসর যাবৎ সরকার কর্তৃক আশু ও 
আমন ধানের এবং রবি শশ্তের বীন্ধ বাংলার সর্বত্রই ক্কৃষক- 
দ্বিগকে খণ দেওয়া হইতেছিল এবং বাগেরহাটের দরিদ্র কৃষক- 
গণও কয়েক বংসর যাবৎ উক্ত খণ দ্বারা বিশেষ ্টপক্ৃত হইয়াছে । 
এ বৎসরও পূর্ববৎ কয়েক হাজার মণ আমন ধানের বীজ 
বাগেরহাটের কৃষকগণের মিকট খণ দেওয়া হইবে বলিয়া পূর্বে 
শুনিতে পাইয়াছিলাম ; কিন্তু সম্প্রতি জানা যাইতেছে যে, 
বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক এ বংসর আর কোথাও আমন বানের 
বীজ খণ দেওয়া হইবে না এবং খপ দেওয়ার পরিবর্তে সরকার 
আমন ধানের বীজ ক্রয় করিয়া তাহা! নগদ মুল্যে বিক্রয় 
করিবেন । এখানে যতদূর জানা যায়, তাহাতে সরকারের 
সংগৃহীত আমন বানের বীক্ষ বাগেরহাটের সরকারী কৃষি 
ওভারসিয়ার মহোদয়ের মারফতে ইতিমধ্যেই বিক্রয় করা 
আরস্ত হইয়াছে । এইরূপ বীজ ধান বিক্রয়ের দ্বারা দক্ষিন 
ক্কষকগণের কোনই উপকার হইবে না। কারণ, অনেকের 
পক্ষে নগদ টাকা দিয়! বীজ ধান ক্রয় করা সম্ভব নহে। গত 
বংসরে বাগেরহাটে আমন ধানের ফসলের অবস্থা অত্যস্ত 
খারাপই হইয়াছিল। গত দুর্ভিক্ষের জন্ত কৃষকগণ যেরূপ 
ছ্ষশাশত্ত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। একমাত্র ধান চাউল 
ব্যতীত সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ও গরু মহিষের সূল্য 
ক্রমান্বয়ে স্ব্ধি পাওয়ায় ক্কষককুল চরম হদ্ঘশীয় উপনীত. 
হইয়াছে ৷, ব্ত'মানে আবার তাহার! বসত্রাভাবে অধনগ্ন অবস্থায়: 
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কাল কাটাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় যদি আবার তাহাদিগকে 
আমন ধানের বীজ খণ দেওয়া বন্ধ কর] হয়, তবে যে কৃষক- 
গণের মৃত্যুর পথ পরিদার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

“গত বৎসর গুনিয়াছিলাম যে, বাগেরহাটে অস্ততঃ ১০০০/ 
মণ আমন ধানের বাজ বিনামুল্যে ক্ৃষকগণের মধ্যে বিতরণ 
করা হইবে৷ কিন্ত কার্যত: তাহা আদো করা হয় মাই। 

“গত বৎসর গরু মহিষ ক্রয় করার জন্ত যে খণ দেওয়া 
হইয়াছিল তাহা নিতাস্ত অকিঞ্চিৎকর। গরু মহিষের মূল্য 
অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষের উপযুক্ত একটি গরু 
কিনিতে অন্ততঃ ১০০।১২৫ টাকার এবং একটি মহিষ কিনিতে 
অন্ততঃ ৪০০1৪৫০২ টাকার দরকার । কাজেই ৫০০০০ বা 
৬০০০০, টাকা এই উদ্দেশ্টে খণ দেওয়া একটি মহকুমার পক্ষে 
কিছুই মহে। গরু ও মহিষ ক্রয়ের অত বাগেরহাটের কৃষক- 
গণকে অস্ততঃ কয়েক লক্ষ টাকা খণ দেওয়া আবশ্যক । 

“জমির উর্বর শক্তি বৃদ্ধির অন্ত সালফেট অব এমোনিয়া, 
ক্যাষ্টর অয়েল কেক ও বোন-ভাষ্ঠ ব্যবহারের জন্ত সরকার 
কতৃক বছ পূর্ব হইতেই প্রচার করা হইতেছিল। সম্প্রতি জানা 
গেল যে, এই সমত্ত সার নগদ মূল্যে বিক্রয় করা হইবে, কিন্ত 
উহ! নগদ মূল্যে বিক্রয় না করিয়া বিনামূল্যে কৃষকদ্ধিগকে 
দেওয়া কর্তব্য এবং তাহা! সম্ভব মা হইলে এই সমস্ত সার বিনা 
সুদে কৃষকগণকে প্রণস্বক্বপ দিয়া ফসলাম্তে তাহাদের নিকট 
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কৃষকদের আর্থিক ছুরবস্থার কথা বাংলা-সরকার জানেন 
মা ইহা! অবিশ্বাস্ত । ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় 
শতকরা প্রায় ৬০টি কৃষক পরিবারের জন্বংসরের ধোরাকীর 
সংস্থান থাকে না। এই যুদ্ধে তাহারা পাটের ভাষ্য দাম পায় 
মাই । ধানের দাম তিন চার গুণ পাইয়াছে বটে, কিন্ত ব্যয় 
তাহাদের বাঁড়িয়াছে স্বাভাবিক অবস্থার ১০ হুইতে ১৬ গুপ। 
লাঙ্গলের ফাল হইতে সুরু করিয়া লবণ পর্যন্ত যে-সব জ্রিনিস ভিন্ন 
চাষী বাচিতে পারে না তাহার প্রত্যেকটির দাম অত্ততঃ ১০1১২ 
গুণ বাড়িয়াছে। কৃষককে খণ দানের সুবন্দোবস্ড মা করিয়াই 
খপ সালিশী আইন ও মহাজনী আইন প্রয়োগ করিয়া বাংলার 
লীগ মন্ত্রীরা চাষীর সর্বনাশের পথই প্রশস্ত করিয়াছেন । আরও 
কঠোর শর্তে তাহাদিগকে হয় খণ নতুবা উপবাসে স্বত্যু-বরণ 
করিতে হুইতেছে। 

ছুত্িক্ষ কমিশন রিপোর্টে বলা হইয়াছে ১১৪৪-এর ফেব্রুয়ারি 
মাসে ভারত-সরকার ছুণ্ডিক্ষোস্তর পুনর্গঠনের অন্ত বাংলা- 
সরকারকে ৩ কোট টাক] দিয়াছেন, পরে উহ] বাড়াইয়া দশ 
কোটি চাকা পৰ্যন্ত দুিক্ষের ব্যয়ের অর্ধেক ভারত-সরকার দিতে 
রাজি আছেন ইহাও বাংলা-সরকাঁরকে তাহারা জানাইয়াছেন। 
বাংলা-সরকার নিজেও হুণ্ডিক্ষোস্তর পুনর্গঠনের জন্ত ১ কোটি ৫৫ 
লক্ষ টাকা বরা+ করিয়াছেন। দুণ্তিক্ষবিধস্ত কৃষককে 
বাচাইবার জর গ€ মহিয, অমির সার, বীজ ধান প্রভৃতি দিয় 
এই টাকার উপযুঞ সদ্যবহার না করিয়া বাংলা-সরকার বীজ 
ধান ও সার বিক্রয় করিয়া ব্যবসাদাবী করিতে উৎসুক কেন? 
১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের জন্ভ কর্মচারীদের বেতন ভাতা 
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প্রভৃতি বাবদ ১০ লক্ষ টাকা তো তাহারা ধরিয়াই লইইয়াছেন, 
আর কত চাই? গত বৎসর সংশোধিত বজেটে হুত্তিক্ষে 
সাহাষ্যদানের নামে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বিতরণের জন্ত 
কর্মচারীদের বেতন প্রতি বাবদ ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরা 
হইয়াছিল । বিতরণের ব্যয় এবার তদছৃপাতে কিছু কম করা 
হইয়াছে বলিয়াই হয়ত ব্যবসাদারীর সাহায্যে উহা পোষাইয়া 
লইবার চেষ্টা হইতেছে । 

ভারতে দশমিক মুদ্রা প্রচলনের চেষ্টা 

ভারত-দরকার এ দেশে দশমিক মুদ্রা চালু করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা চালু হইলে টাকাকে ১৯২ পাই 
অথবা ৬৪ পয়সার স্থলে ১০০ সেণ্টে ভাগ করা হইবে। এ 
সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত চাওয়া হইয়াছে । ভারত- 
সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ভারত, গ্রেট ব্রিটেন 
এবং ব্রিটিশ সাআজ্যের কতিপয় দেশ ছাড়া অধিকাংশ দেশেই 
দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে । হিসাবপত্রের ব্যাপারে ইহা 
সুবিধাজনক । গবশ্মেণ্টের বিশ্বাস, যুদ্ধাবসানের পর এই ব্যবস্থা 
চালু করিবার যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইবে । যুদ্ধজনিত কারণে 
মিকেল ও টিনের অভাব হওয়ায় ভাঙ্গানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা! 
পূরণের অন্য আনি, ছুআনি প্রভৃতি নিকেল ও পিতল মিশ্রিত 
ধাতুর সাহায্যে তৈয়ারি করিতে হইতেছে । জনসাধারণ এই- 
রূপ মুদ্রা পছন্দ করে না । উপরন্ত এই সকল মুদ্রা সহজেই 
জাল করা যায়। ইহা বিবেচনা করিয়া ভারত-সরকার স্থির 
করিয়াছেন যে, অবস্থা অনুকুল হইলেই বর্তমান নিকেল ও 
পিতল মিশ্রিত ধাতুর বলে যুদ্ধের আগেকার মত তামা ও 
নিকেল মিশ্রিত ধাতুর সাহায্যে মুদ্রা তৈয়ারির ব্যবস্থা কর! 
হইবে। সেই সময়েই দশমিক মুদ্রা চালু করিবার যথেষ্ঠ 
সুযোগ উপস্থিত হইবে । বল! হইয়াছে, সিংহলের টাকার মত 
বতর্ান ভারতের টাকাকেও ১৯২ পাইএর বদলে সেন্টে ভাগ 
করা হুইবে | ইহাতে বতমান টাকার আকারের কোন ব্যতি- 
ক্রম ঘটবে না| আঁধুলি, সিকি প্রসৃতিরও আকার বা! ওজনের 
কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এগুলিতে ধাতুর পরিমাণ পূর্বের 
ভায়ই থাকিবে । ১, ২, ৫, ও ১০ সেপ্ট হিসাবে খুচরা মুদ্রা 
তৈয়ারির ব্যবস্থা হইবে এবং অর্থ সেন্টও চালু হইতে পারে। 
পরিবর্তনের যুগে ছুই প্রকার মুদ্রাই চলিবে এবং চলতি মুদ্রা! 
ক্রমশঃ তুলিয়া লওয়া হইবে । ছুই প্রকাঁব সুদ্রার বিনিময়ের 
হার কি হইবে তৎসম্পর্কে ছাপান কাগন্জ বিলি করা হইবে । 

আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার লইয়া 
মাতামাতি কবিযা দেশের গুরুতর সমস্কাগুলিকে চাপা দেওয়া 
গবর্মেন্টের স্বভাব হুইয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারেরক 
আস্তিক ইচ্ছা ভিন্ন অনু, বস্ত্র, কষলাঁ, যানবাহন প্রভৃতি নিত্য 





প্রয়োজনীয় অতি তীব্র সমস্তাগুলির সন্তোষজনক সমাধান সন্তব . 


নয়। এসব বিষয়ে তাহারা কীছনী পাওয়া! ছাড়া আর কোন 
কিছুই করেন নাই বলা চলে। সারা ভারতব্যাগী এক ওজন 
ও মাপ প্রবতর্নেরও উল্লেখযোগ্য চেষ্টা তাহারা করেন নাই। 
এক্ষেত্রে দশমিক মুদ্রা প্রচলনের চেষ্টাকে আমরা সময়োপযোগী 
বলিতে পারিব না। সরকারী কার্ষপস্থার সংস্কার হইলে পরে 
মুদ্রা সংস্কারের কথা উঠিতে পারে । 


আষাঢ় 


ভাঁরতবাঁদীর জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে 
আমেরিকাবাঁসীর অভিমত 
আমেরিকার দক্ষিণ ভাকোটার প্রতিনিধি এবং সিনেটের 
পররা কমিটির সদন্ত কার্ল মুগ বলিয়াছেন যে ভারতবাসীকে 


4 সাহাম্যদ্বানের সমস্ত. এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর 


করা সম্পর্কে সভ্যজগতের দৃষ্টি নিবন্ধ করা দরকার । তিনি 
বলেন যে যুস্তজয়ে ভারতবর্ষের প্রশংসনীয় ও অসামাত্ত দামের 
কথা! সকলেই জানে | ভারতের বতমান হ:থকষ্টরের অধিকাংশই 
যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল | ভারতবর্ষ বর্তমানে যে মর্মান্তিক অবস্থায় 
পড়িয়াছে, অনুসন্ধিংস্থ অধিকাংশ আমেরিকাবাসীই তাহার 
প্রতি সহামুভুতিশীল । B 

ডাঃ জেবিগ্রা্ট নামে জনৈক আমেরিকান 
পূর্ব পর্যন্তও অল ইণ্ডিয়া পাবলিক হেলথ ইমটিটিউটের ডিরেক্টর 
ছিলেন। তিনিও তাহার এক পুস্তকে জিখিয়াছেন, দেশের 
স্বাস্থ্য ভাল করিতে হইলে দেশবাসীর সচ্ছলতর জীবনযাআার 
ব্যবস্থা ও শিক্ষার প্রসারের দরকার এবং সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ 
দেশের প্রয়োজনাহুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত । 

ভারতবাসীর জীবনযাত্রার উদ্নতিসাধন কেবল অর্থ নৈতিক 
সমন্তা নহে, ইহার সহিত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমন্তা ওতপ্রোত 
ভাবে জ্রড়িত। কিন্তু সকলের মূলে রাজনৈতিক সমস্তা। গণ- 
আয়ত্ত গবন্মেন্ট গঠন তিম্ন ইহার কোনটিরই সমাধান সম্ভব নয়। 
এশিয়ার প্রতি সহামুতুতিশীল আমেরিকানেরা আমাঘের ধন্ত- 
বাদের পাত্র, তাহাদের সক্রিয় সহানুভূতির আশা অবশ্য আমরা 
করি না। 


বাংলার শাসনসংস্কীর 


বাংলার শাঁসনসংস্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্ভ গঠিত 
রোলাও কমিটি ডাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন । কমিটি 
স্বীকার করিয়াছেন বাংলার শাসনযন্ত প্রায় অচল হুইবার উপক্রম 
হইয়াছে, কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ ও হুন্তি অসম্ভব বাড়িয়াছে, 
জনসাধারণের সহিত ইহাদের যোগস্থত্র ছিন্ন হইয়াছে, দেশবাসীর 
প্রতি কর্মচারীদের ব্যবহার বদমেজাতী প্রভুর দায় হইয়া উঠিয়াছে। 
মূল সেক্রেটারীয়েট হইতে সুরু করিয়া ইউনিয়ন বোর্ড পর্যস্ত 
অযোগ্যতা ও দুর্নীতির ভারে ভাডিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, 
জনসাধারণের এই অভিযোগ কমিটি শ্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন । 

জাচ্দবল্যমাঁন কয়েকটি সত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও 


কমিটি সত্য উদঘাটন করিতে পারেন নাই। শাসনযন্ত্র সচল 


করিবার উপযুক্ত যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত কোন পন্থাঁও বলিয়া দ্বিতে 
পারেন নাই । স্বাধীন দেশের শাঁসমযন্ত্রের সহিত আমাদের 
শাসনযন্ত্রের তফাৎ অনেকখানি 1 আমাদের এই পরাধীন 
দেশে সরকারী কর্মচারীরা বিদেশী গবশ্মেণ্টের প্রতিনিধি, 
বিদেনর স্বার্থরক্ষা তাহাদের প্রথম ও প্রধান কতব্য, দেশের 
কথা পরে । সমগ্র শীসনধন্ত্র সিভিলিযানদের মুষ্টিপত, শাসন- 
সংস্কার প্রবত'নের পরেও ইহাদের উপর দেশবাসীর কোন ক্ষমতা 
অর্শে নাই। সিভিলিয়ানতন্ত্রকে এদেশে সরকারী কর্মচারী 


বিবিধ প্রসঙগ-_বাঁংলার শীসনসংস্কার 


১৫৯ 


না বলিয়া “শাসক-গোষ্ঠী” ( Ruling Corporation ) অনেক 
ক্ষেত্রে অভিহিত করা হইয়াছে । 

১৯৩৫-এর ভারতশাসন আইনে সিভিপিয়ানদ্বের উপর 
মন্ত্রীদের যাহাতে কোন হাত না থাকে, তাহার যথেষ্ঠ ব্যবস্থা 
করা হুইয়াছে। তৎসত্ববেও গত কয়েক বংসরে দেখা গিয়াছে 
কোন কোন স্বাধীনচেতা মন্ত্রী উহাদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ 
করিবার চেষ্টা কবিয়াছেন। হঁহাদের এটা ভাল লাগে নাই । 
রোলাও কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে হঁহাদের উপর মন্ত্রীদের 
কোন হাত থাকিবে না, শুধু প্রধান মন্ত্রীকে একটুখানি সম্পর্ক 
রাখিতে দেওয়া হইবে | বতণমান শাসনব্যবস্থায় সিভিলিয়ানেরা 
গুরুতর অন্তাষ করিলেও দেশবালী তাহার কোন প্রতিকার 
করিতে পারে না। মেদিনীপুরের তৃতপূর্বব এক জেলা ম্যাজিষ্টরেটের 
কার্যকলাঁপকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুক হকও “রম্ড-জল 
করা” (010০0ণ ০0101108 ) ব্যবহার বলিয়া অভিহিত করিয়া 
ছিলেন এবং মেদিনীপুরের অত্যাচারের অনুসন্ধান দাবি করিয়া 
ব্যবস্থা-পরিষদের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তিনি তদন্ত কমিটি গঠনে 
সন্মতিও দিয়াছিলেন, কিন্ত সিভিলিয়ানদের প্রকৃত মুরুব্বী গবর্ণর | 
তথন গবর্ণর ছিলেন সর ভবন হার্ধার্ট, হঁহার জাপত্তিতে তদন্ত 
কমিটি গঠন তো! সম্ভবই হয় নাই, বরং এ ম্যাজিষ্রেটটির যথেষ্ট 
পদোন্নতি হইয়াছে। যে ব্যক্তি ব্যবস্থা, পরিষদের মতে একটি 
জেলা শাসনের অন্থুপযুক্ঞ তাঁহাকে বাঁংলার কৃষি বিভাগের ভ্ঞায় 
একটি অতি দ্বায়িত্বপূর্ণ বিভাগ পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে। 
রোলাগ্জ কমিটির সুপারিশের ফল এই হইবে যে, অতঃপর ব্যবস্থা" 
পরিষদে কোন সিভিলিয়ান কর্মচারীর কতব্যন্রষ্টতা সম্বন্ধে অমু- 
সন্ধানের দ্বাবী করাও চলিবে না! 


অন্কায় কার্ষের জন্য ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট জবাবদিহী করিতে 
বাধ্য হইবেন কিন্তু প্রতিকারের অতি সামান্ত উপায়ও তাহাদের 
হাতে থাকিবে না। 

বাংলার শাসনব্যবস্থা ন হওষার একটি প্রধান কারণ সাম্প্র- 
দায়িক কারণে অযোগ্য লোক নিয়োগ । ইহার ফল খারাপ 
হইয়াছে কমিটি তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন কিন্ত স্পষ্ট 
ভাষায় এ সম্বন্ধে কোন অভিমত দেন নাই । শুধু বলিয়াছেন যে, 
মন্ত্রীরা মনে করিলেই কোন লোক যোগ্য হুইয়! উঠিবে ইহা! ঠিক 
নয়। বিশেষতঃ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ব্যাপারে সাম্প্রদাধিক পক্ষ- 
পাতিত্ব একেবারেই অনুচিত, ইহাঁও তাহার] বলিয়াছেন । বিশে- 
ষল্স বলিতে দেশের লোক শুধু বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ বুঝে নাঁ। যে 
কোন সরকারী বিভাগের ভার খাহাকে দেওয়া হইবে তিনি ওঁ 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ হইবেন ইহাই লোকে আশা করে। 
বাংলার সমবায় সমিতির প্রধান কত বছ বৎসর যাবৎ মুমলমান। 
ইহাদের অধীনে সমবায় আন্দোলনের সম্পূর্ণ ধংস সাধন ঘটি- 
য়াছে। এখানে জাতিবর্ণনিধিশেষে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হইলে 
এ অবস্থা হইত, না, ইহা দেশবাসী বিশ্বাস করে। মুপলমান রেজি- 
ধ্রারের পুর্বে জনৈক হিন্দু রেজিষ্রার এই বিভাগটির উন্নতি করিয়া 
হিন্দু-মুসলমাননিবিশেষে সকল লোকের স্বার্থরক্ষার জর যে চেষ্ঠা 
করিয়াছিলেন মুসলমান ব্েজিস্রারেরা তাহার একাংশও করেন 


১৬০ 





নাই। সমবায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রতৃতি বিভাগের শীর্ষস্থানে 
জাতিবর্ণনিবিশেষে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ও দেশবাসীর প্রতি সহামু- 
ভূতিসম্পন্ন দায়িত্বশীল কর্মচারী নিয়োগে দেশেরই কল্যাণ হইবে। 
বর্তমানে এই চারিটি বিভাগেই সর্বোচ্চ কর্মচাবী মুসলমান 
তাহাতে চারটি লোক, বড়জোর চারিটি পরিবারের আর্িক 
সাচ্ছল্য ঘটিয়াছে বটে, কিন্ত দেশের বিন্দুমাত্র লাভ হয় নাই, 
মৃসলমানদেরও আলাদা কোন সুবিধা ইহাতে হয় নাই | সরকারী 
কর্মচাবী নিয়োগে সাম্প্রদায়িকতা সর্বথা পরিত্যক্ত বলিয়া আমরা 
মনে করি। সবকারী কর্মচারী সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা- 
মূলক পরীক্ষা হউক, নিরপেক্ষ পাবলিক সার্ভিস কমিশন উহা 
গ্রহণ করুন, সপ্প্রদায়নির্বিশেষে প্রত্যেকে ওঁ পরীক্ষা দানের 
সুযোগ লাভ ককক, পরীক্ষার জন্য প্রত্তত হইবার সর্ববিধ 
সুবিধা অহুম্নত সন্প্রদায়ের লোকদের জন্য করিয়া দেওয়া! হউক, 
কিন্ত নিয়োগের সময় শুধু প্রতিযোগিতায় সফলকাম ছাত্রদের 
মধ্য হইতে গুণাহুসারে কর্মচারী নিয়োগ করা হউক, ইহাই 
আমরা চাই। এই ব্যবস্থায় যদ্দি দেশের সমস্ত কর্মচারীও 
মুসলমান অথবা তপশীলী হিন্দু হয় তাহাতেও আমাদের 
আপত্তি নাই। 


কমিটি আরও কর্মচারী বাড়াইতে চাহিয়াছেন, থানায় 
থানায় সার্কেল অফিসার নিয়োগের সুপারিশ করিয়াছেন । 
কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে যদি কাজের উন্নতি হইত তবে এত 
দিনে বাংলা দেশের অবস্থা ফিরিয়া ষাইত। এক চব্বিশ 
পরগণ] জেলাতেই ত জমাচারেক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
নিযুক্ত হুইযাছেন, তাহাতে জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পথঘাট 
প্রভৃতি কোন একটি সমন্তারও কি এক বিন্দু উন্নতি হইয়াছে ? 
থামায় থানায় সার্কেল অফিসার নিয়োগে দেশের গ্রামাঞ্চলে 
পর্যন্ত সরকারের বজ্জযুি প্রসারিত হইবে, রাজনৈতিক 
আন্দোলন মনের সুবিধা হইবে, কিন্তু দেশের কোন লাভ 
ইহাতে হইবে নাঁ। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
পর্যন্ত কমিট সরকারী আওতায় টানিয়া আনিবার সুপারিশ 
করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিট, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড 
প্রভৃতিতে সরকারী বেতমভোগী সেক্রেটারী নিযুক্ত হুইলে 
উহাদের কোন শ্বাধীনতা থাকিবে না ইহা! বল! বাহুল্য মাত্র । 

রোলাগ্ড কমিটির সুপারিশ বাংলা-সরকার কতৃক গৃহীত 
হইবে, এবং হষত শীস্রই হইবে এ আশঙ্কা অমূলক নয়। কোম 
প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া ইহাতে বাধ! দানের পূর্বেই 
ইহা হয়ত সাধিত হুইবে ৷ যদি হয়, তাহা! হইলে বিদেশী 


প্রবালী 


১৩৫২ 


শাসকের বন্তমু্ি বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে চাপিয়া 
বসিবে। বাঙালীর ধ্বংসসাধূন আরও জোরে চলিতে থাকিবে । 
পরলোকে শ্রীমতী অমিয়া সেন 

গত খরা জ্যেষ্ঠ ঢাকা কম্রুয়েসা স্কুলের বাংলাবাজার 
শাখার অধ্যক্ষা অমিয়া সেন ৩৮ বৎসর বয়সে পবলোকগমন 
করিয়াছেন । বুদ্ধি ও কার্ধদক্ষত1 দ্বারা তিনি ুলটির অনেক 
প্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাহার স্বভাবের ওঁদার্ষে 
ও মাধূর্ে পরিচিত সকলেই মুদ্ধ ছিলেন | ইদানীং তিনি নিখিল- 


ভারত মহিলা সন্মেলনের কার্ধে যোগ দিয়া ঢাকা শহরের নান] 


সমার্জহিতকর কার্ষে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহার অসাধারণ 
কর্মকূশলতা এবং চিন্প্রফুল্ল ব্যবহারের ফলে এই কার্যগুলি 
অতি সুচারুন্রপে সম্পন্ন হুইবে বলিয়া সকলে আশা করিয়া- 
ছিলেন । ইহার মধ্যে একটি শিশু ও মাতৃসদন ( মেটারনিটি ও 
বেবী ক্লিনিক ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই কার্য আরন্তের 
দিন হইতে তিনি অসুস্থ হুইয়! পড়েন এবং প্রায় এক মাস রোগ 
ভোগের পরে অকালে দেহত্যাগ করেন । সমাজের সেবার 
উৎসগক্ষিতপ্রাপ নীরব কমার একাস্ত অভাবের দিনে ইহার 
পরলোকগমনে বাংল! দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাহার পরলোক- 
গত আত্মা চিরশাস্তি লাভ করুক ইহাই কামন! করি । 
পরলোকে ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন 
খ্যাতনামা বাঙালী বৈজ্ঞানিক, বিহার গবর্খেন্টের শিল্প 
বিভাগের ডিরেক্টর, ডাঃ হেমেন্দকুমার সেন সন্যাস রোগে 
আক্রান্ত হুইয়া পরলোকপমন করিয়াছেন । ডাঃ সেনের বাড়ী 
ঢাকা জেলায় । ছাত্রহিসাবে তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন । 
১৯০৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ ডিগ্রী 
পান এবং ১৯১১ সালে প্রেমটাদ রায়ঠাদ বৃত্তি লান্ত করেন । 
এ বংসরই তিমি ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং লগ্ডন বিশ্ব- 
বিভালয় হইতে ডি.এসসি ভিপ্রী পান। অতঃপর ভারতবর্ষে 
প্রতাবর্তম করিয়! তিনি বেহুনের এক কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে 
যোগ দেন! কিছুদিন পর তিনি ১৯২০ সালে কলিকাতায় 
সায়ান্স কলেজে ব্যবহারিক রসায়নের প্রধান অধ্যাপক পদে 
নিযুক্ত হন। ইহার পর তিমি র'চীতে লাক্ষা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের 
ভিবেইর হন। ১৯৪৪ সালে উক্ত পদ হইতে অবসর অহন 
করিষ! তিনি বিহাব গবদ্মেণ্টের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর হন । 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিন উক্ত পদে অধিঠিত ছিলেন | তিনি 
ভারতের প্লাষ্টিক শিল্পের অন্ততম প্রবর্তক । তাহার মৃত্যুতে 
ভারতেব রসায়ন শিল্পের একক্ন পৃষ্ঠপোষকের তিরোধান ঘটিল। 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


প্লীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হুইতে না হইতেই ক্রাপানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম গঠিত অভিযানে পরিণত হইবে এবং জাপানের পতন 
তাঁহার ফলে অচিরেই ঘটিবে একথা অলপদিন পূর্বেই সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে । ইউরোপের যুহ্ধকাগ্ড আপাততঃ শেষ 
হইয়াছে, যাহা চলিতেছে তাহা আগামী যুদ্ধের বা তাহার 
প্রতিকারের (1) ব্যবস্থা । কিন্ত যেভাবে সেখানে প্রত্যেকটি 


বিষয় লইয়া স্থানীয় যুন্ধ-কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিবাদ-বিসন্বাদদ---যথ! 
গ্রীসের ই-এল-এ-এস দলের সহিত এবং টি,য়েষ্টে মার্শাল টিটোর 
সহিত_ চলিতেছে এবং যেরূপে মধ্য ইউরোপ ও পোলাণ্ডের 
অঙ্গচ্ছেদ ও অধিকার লইয়া আত্তর্দাতিক আন্দৌলনের সুষটির 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় জাপানের বিরুদ্ধে মিত্র- 


পক্ষের পূর্ণশক্তি প্রয়োগে কিছু বিলম্ব ঘট] অসম্ভব নহে। উপরন্তু 


ৰ 


মিঃ চাৰ্চিল তাহার রক্ষণশীল ( অর্থাৎ সাত্রাজ্যবাদী ) দলকে 
পার্লামেন্টে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত যেরূপ হুঠাৎ সন্ত 
নির্বাচনের পালা জুড়িয়াছেন তাহাতে ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টা সমানে চালানও সামস্রিকভাবে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। 
এই সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় পুর্ব এসিয়া 


ধ হইতে জাপানের বহিষ্কারে কিছু বেশী সময় লাগিতেও পারে । 


৯ 


যেভাবে জাপান এখন ভাবত মহাসাগর ও পুর্ব এসিয়ার বিশাল 
অংশ দখল করিয়া বসিয়াছে তাহাতে সেখানকার সর্বত্রই যে 
অভিযান সহজেই চলিবে তাহা মনে হয় না। অবশ্ত মিজপক্ষের 
পুর্ণ শক্তি প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা এখনও জাপানের হাতে 
আসে নাই এবং অভিযানের গতিবিধি ও দিক নির্ধারণের 
অধিকার, অর্থাৎ ইনিশিয়েটিভ, এখন সম্পূর্ণভাবে মিত্রপক্ষের 
আয়ত্তের অধীন, সুতরাং প্রতিরোধ-চেষ্ঠার সফলকাম হওয়া 
জাপানের পক্ষে এখনও কোনও ক্ষেত্রেই সম্ভব নহে। কিন্ত 
অন্ত দ্রিকে ইহাও সত্য যে জাপানের যুদ্ধশক্তি খর্ক হইবার কোনও 
সুস্পষ্ট চিহ্ন বা নিদর্শন এখনও দেখ! যায় নাই এবং সেই কারণে 


দ্বেরি যতই হইবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ততই দীর্ঘকাল স্থায়ী . 


হওয়া আশ্চৰ্য্য নহে। 


ব্রহ্ম অভিযান গত কয় মাস অতিদ্রত চলিবার পর এখন 
তাহাতে কিছু মন্দা পড়িয়াছে ৷ যেভাবে তাহা মান্দালয় হইতে 
রেহুন পর্যস্ত অগ্রসর হয় তাহাতে অনেকের ধারণা হইয়াছিল 
যে জাপান বিনা যুদ্ধে ব্ৰহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে । 
সম্প্রতি যেসকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় 
সেক্ষপ ধারণা সমীচীন নহে। ভারতের বিমান ঘণটিগুলি 
কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠিবার পর মিত্রপক্ষের বিমান অভিযান 
অতি তীব্র হওয়ায় ব্রহ্মদেশের আকাশ হইতে জাপানী হাওয়াই- 
বহর বিতাড়িতপ্রায় হইয়া! পড়িলে তাহার ফলে এবং মাকিন 
বৈমানিক সববরাহ বিভাগের অত্যন্ত কার্যক্ষমতা ও ক্ষিপ্রকারি- 
তার ফলে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি রোধে জাপানী ব্যবস্থা অকেজো 
হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা সত্বেও ব্রিটিশ অভিযানের ভ্রুতগতি 
আশ্চর্যজনক মনে হয় এবং উহার সম্পূর্ণ কার্য্যকারণের বিবরণ 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমাদের ধারণ]। অন্য যে- 
সব অঞ্চলে, যথা ফিলিপাইনে, জাপানী বিমানবহর শত্রনিবারণে 
অশক্ত হইয়া পড়ে, সেখানকার জ্রাপানী স্থলসেনা যে ভাবে যুদ্ধ 
দান করে, সম্প্রতি মান্দালয়-রেঙ্কুনে যে অভিযান চলে তাহাতে 
সেরূপ কিছু দেখা! যায় নাই। মনে হয় জাপানী সেনা আকাশ 
পথ ভিন্ন অন্ত কোনও পথে বিপন্ন হইবার ফলে এইক্রপে বিনা 
যুদ্ধে হটিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ তাহাদের চালকবর্গ তাহাদিগকে 


'₹._-সরাইতে চেষ্টিত থাকে । যদি সেইরূপ কিছু ঘটিয়! থাকে তবে 


সেই অবস্থা বলবৎ থাকিতে অভিযান পুর্ণ শক্তিতে গঠিত হইলে 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দ্রুত সুফল পাইতে পারে। 

ভ্ৰন্মদেশে জাপানের পরিস্থিতি এখন অতিশয় তরল । যে 
সকল প্রাকৃতিক বাধা উত্তর ও পশ্চিম ব্রন্মে ছিল তাহা এখন 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিত্রপক্ষের হস্তগত। তবে মাল, রসদ ও 
সৈল্ত চলাচলের পথ স্থলে ও জলে এখনও পূর্ববৎ দুর্গম 
আছে। ইংরেজ বনিকের সুবিধার জঙ্ত ব্রিটিশ সরকার একমাত্র 
জলপথেই ভারত ও ব্রন্মের চলাচলের যোগস্থত্র রাখিয়াছিল। 


_ বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


১৬১ 


আরাকানের পথে বিগত শতাব্দীর শেষে রেলপথ নির্মাণের 
জরিপ ইত্যাদ্বি হইবার পর ইংরেজ নৌবপিক কোম্পানীর স্বার্থে 
আঘাত পড়িবার ভরে সে পরিকল্পন] ত্যাগ করা হয়। বপিক- 
স্বার্থ বজায় রাধিবার ফলে যে প্রচণ্ড ধন প্রাণের ক্ষতি সঞ্জাত 
হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহা গণনাতীত। সাত্রাজ্য- 
বাদের প্রধান হ্র্বলতা এই ক্ষেত্রেই এবং ইহার মধ্যেই অতি 
প্রবল সাআাদ্যেরও মারণাস্ত্র নিহিত থাঁকে-_-যাহা হউক সে 
সকল কথা এখানে অবান্তর । 

জাপানের এই তরল অবস্থাব পরিবর্তনের কোনও বিশেষ 
লক্ষণ এখনও দেখা না গেলেও ইহ! বিবেচনা করা ঠিক হইবে 
না যে জাপান সরাসরি ভাবে পুর্ধব্রন্ম, এবং সেই সঙ্গে মালয় 
উপদ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে । ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই 
যে অপেক্ষাকৃত সুবিধা পাইলেই, অর্থাৎ যে সকল কারণে 
জাপান মিত্রপক্ষের অভিযানের প্রতিরোধে অসমর্থ সেগুলির 
কিছু পরিবর্তন ঘটিলেই, জাপান যুদ্ধ দান করিবেই এবং সে যুদ্ধ 
প্রশান্ত মহাসাগরের “মরিয়া লড়াইয়ে”র অন্ুবূপ হওয়াই সম্ভব । 
এখনই দেখা যাইতেছে ঘে স্থানে স্থানে জাপানীদল প্রতিরোধ 
করিতেছে, ইহার অর্থ এই যে, জাপানী কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা চালাই- 
তেছে যে আপেক্ষিক পরিস্থিতি কোথায় কিন্পপ। অন্ত দিকে 
্রদ্মের আভ্যন্তরীণ অবস্থাই যদি জাপানীর পিছু হটার প্রধান 
কারণ হয়, তবে তাহার প্রতিকার যখন ও যেখানে জাপানীরা 
করিতে সমর্থ হইবে তখনই মিত্রপক্ষের অভিযান প্রতিরোধের, 
চেষ্টা সবল ও দৃঢ় হুইয়া উঠিবে। 


এই সকল কারণ বিচার করিলে মনে হয় মিত্রপক্ষের জাঁপাল- 
বিরোধী অভিযান যত দ্রুত সম্যক ভাবে গঠিত হইবে মিব্রপক্ষের 
আধিক এবং লোক-লক্ষরের ক্ষতি ততই কম হইবে। অন্ত 
দিকে দেরি হইলে মান্দালয়-রেনুন অভিযানের ভ্রুত অগ্রগতির 
ফলে মিত্রপরক্ষের যে লাভ হইয়াছে তাহার অনেক কিছুই 
অকেজো হইয়া যাইবে । এখন পর্ধ্যস্ত ব্রন্মদেশ হইতে যে- 
সকল যুদ্ধসংবাদ আমর! পাইয়াছি তাহাতে সেখানে জাপানী- 
দিগের অবস্থা কিরূপ তাহার একটা অন্পষ্ঠ ছবিই দেখা যায়, 
কিন্ত এ কথা মনে হয় যে সেখানে নৃতন জাপানী সেনা বা 
বিমানবহকের আমদানীর কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই। 

চীনদেশে পাপ্টা-অভিযানের সংবাদ আসিতেছে । এই 
খওুদ্ধসম্রি প্রকৃতপক্ষে সুগঠিত অভিযান কিনা এবং চীন 
সেনা এত দিনে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হইয়া, যথাযথ মাল, 
রসদ ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা সংযুক্ত হুইয়া লড়িতেছে কিন! 
তাহা জানা যায় নাই। অবন্ত এরূপ অনুকুল ব্যবস্থা. হুইয়া 
থাকিলেও তাহার সংবাদ গোড়াতেই প্রচারিত হইবে না ইহা 
নিশ্চিত, কেননা, তাহাতে বিপক্ষের সুবিধা হইতে পারে। 
কিন্ত অল্প কিছুদিনের মধ্যেই, বিপক্ষ সকল কথা বুঝিবার পর, 
যদি সে সংবাদ মা আসে তবে বুঝিতে হইবে যে সেখানে দ্রুত 
নিষ্পত্তির সময় এখনও আসে নাই। বিগত বংসরে চীনদেশে 
জাপানের পরিস্থিতির দৃঢ়তার স্নেক বৃদ্ধিই হইয়াছে, যাহার 
ফলে চীনদেশে সন্মিলিত জাতীয় দলেব অভিযান গঠন এখন 
পূর্ববাপেক্ষা অনেক কঠিন সমস্তায় পরিণত হইয়াছে দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী যুদ্ধের ফলে চীনের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিরও সাংঘাতিক 


১৬২ 


ভ্রবালা 


১৩৫২ 





অবনতি ঘটিয়াছে, যাহার সংস্কারের চেষ্টা অল্প, কিছু দিন হইতে 
চলিতেছে! বলা বাছল্য, এই অবনতির গৌণ কারণ যাহাই 
হুউক মুখ্য কারণ মিত্রপক্ষের অবহেলা! এবং স্বাধীন চীনের 
সাহাধ্য প্রার্থনার টপেক্ষা। যে সাহায্য সময়মত পাইলে 
পূর্ব এসিয়ায় জাপান কোথায়ও দৃঢ় সংবদ্ধভাবে অধিকার স্থাপন 
করিতে পারিত না, এখনকার অবস্থায় তাহার বহুগুণ অধিক 
সাহায্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরিয়া না পাইলে চীনের হুর- 
বস্থার প্রতিকার সম্ভব হইবে না। . 

এই প্রসঙ্গ লিখিবার সময় মিত্রপক্ষের বোণিয়ো! আক্রমণের 
সংবাদ আসিয়াছে । এই আক্রমণের রণনায়ক স্বয়ং জেনারেল 
ম্যাকআর্ধার, সুতরাং আক্রমণ উত্তরোত্তর প্রবল এবং দৃঢ় চালিত 
হওয়াই সম্ভব । ভারতমহাসাগরে বহু পূর্বেই জাপানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ চালিত হয় মিউগিনিতে এবং তাহার আশেপাশে, কিন্ত 
সেগুলি ক্রমে খওযুদ্ধে পরিণত হুইয়া স্থানবদ্ধ হইয়া! আছে। 
এই যাফিণ রপনায়ক এবার স্বয়ং এক্ষেত্রে যুদ্চচালনায় নামিয়াছেন 
দেখিয়া মনে হয় এবার হয়ত আর একটি নূতন জাপানবিরোধী 


অভিযানের সুত্রপাত হইল । ওলন্দাক্জ-পুর্ব্বভারত এবং তাহার _ 


নিকটস্থ. দ্বীপমালায় যুত্বচালন! সহজ্ধ ব্যাপার নহে এবিষয়ে 
সন্দেহ নাই, কিন্ত মাকিণ নৌসেনা, স্থলসেনা ও বিমান বাহিনী 
এরুপ হুরূহু ব্যাপারে এতদিনে অভ্যস্ত এবং তাহাদের রণনেতৃ- 
বর্গও যে অতিশয় দৃঢচেতা তাহার যথেষ্ট, পরিচয় ইতিমধ্যেই 
পাওয়া গিয়াছে । সেরূপ চালনার অধীনে যে কোনও অভিযান 
অল্পদিনের মধ্যেই প্রবল হুইয়! উঠা স্বাভাবিক । 

কিছুদিন পুর্বে মাফিণদেশের জনসাধারণের মতামতের যে 
পরিচয় এ দেশের সংবাদপত্রে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই 
ইঙ্গিত দুস্প&ই ছিল যে, মা্ির্সেনা বা রণশক্তি বিদ্বেশ্ীর 
সাম্রাজ্য উদ্ধারের কার্যে নিয়োজিত হওয়া মাফিণদেশবাসীর 
অভিপ্রেত নহে। মাকিণ রণশক্তি সম্পূর্ণভাবে জাপামের শক্তির 
মূল আঁকরের বিরুদ্ধে প্রয়োজিত হয় ইহাই মাফিণ সাধারণের 
ইচ্ছ|। যদি প্রক্কতপক্ষে এ মতই প্রবল হয তবে ওলন্দান্ত পূর্বব- 


ভারতে এবং ভারতমহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ ও , 


ওজন্দাজ অভিযান গঠিত না হওয়া পর্ধ্স্ত সে-সকল স্থানে দ্রুত 


অগ্রগতি সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ । কেবলমাত্র অস্ট্রেলিয়]' 


এবং নিউজ্রিলাগডের লোকবল এবং যুন্ধপ্রচেষ্ঠার সাহায্যে এ 
সকল অঞ্চলের অভিযান বিশেষ অগ্রসর হওয়া সম্ভব নছে 
তাহার পরিচয় আমরা নিউগিনি দ্বীপেই পাইয়াছি। 

মার্কিন রণশক্তির বর্তমান প্রয়োগ রহিয়াছে প্রশান্ত মহা- 
সাগরে এবং জাপানের ৩৫০ মাইল ব্যবধানে স্থিত ওকিনাওয়া 
দ্বীপে । এ ৫০০ বর্গমাইল ব্যাপী দ্বীপে এখন যে জীবন-মরণ 
যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে জাপান ও মার্কিনের পুরণ শক্তির পরিচয় 
না পাইলেও .উভয়ের বর্তমান আপেক্ষিক অবস্থার পরীক্ষা 
চলিতেছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ঘোরতর যুদ্ধ 


সেখানে চলিতেছে তাহাতে যুদ্ধাস্ত্রের পরিমাপ বা সৈন্ধ বা 
বিমানের ব্যবহার ইউরোপীয় যুদ্ধের তুলনায় অনেক কম। 


কিন্ত যে ভাবে যুদ্ধ চলিতেছে, অর্থাৎ আক্রমণ ও প্রতিরোধের 
চেষ্টার প্রচণ্ডতা এবং উভয়পক্ষের সৈন্য ও বৈমানিকের প্রাণপণ 
সংগ্রামে শক্তি প্রযোগ, তাহা! ক্রমেই ইউরোপের যুদ্ধকেও 
ছাড়াইয়া চলিয়াছে। এই ক্ষেত্রেও অন্বলে মার্কিন সেনা 


বহুগুণ গরিষ্ঠ এবং জলে ও আকাশে মার্কিন রণশক্তি প্রভুত্ব 
বিস্তার করিয়াছে, কিন্ত তাহা সত্বেও জাপানী সেনার যুন্ধ- 
চেষ্টায় তাটা পড়ে নাই এবং যুদ্ধ প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত 
সমান ভাবে ভৈরব তালে চলিতেছে । বন্ততপক্ষে ওকিনাওয়ায় 
এবং তাহার পুর্বে ইয়োজিমায় মার্কিন সেনার নুতন হইতে 
মুতনতর অন্ত্রের প্রথরতাঁ এবং পরিমাণের প্রাবল্যের পরীক্ষা 
হইয়াছে জাপানী সেনাব ম্ৃত্যুভয় উপেক্ষার সহিত। . জাপান 
এখনও চেষ্টা করিতেছে অস্ত্রবল ও অনস্ত্রগুণের বৈষম্য রোধ 
করিতে তাহার সৈনিকের যুদ্ধশক্তিতে। চীন-জাপান যুদ্ধে 
চীন সেনা যে অবস্থায় ছিল জাপান সেরূপ অবস্থায় না পড়িলেও 
এখনও তাহার অবস্থা কতকট! সেইরূপই, এবং সেই কারণেই 
অত্যন্ত দুশিক্ষিত এবং ছুদ্ধর্য হওয়া সত্তেও তাহার প্রতিরোধ- 
চেষ্টায় এখনও সাফল্যের কোনও লক্ষণ নাই। তবে সম্প্রতি 
মার্কিন দেশ হুইতে যে-সকল খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে 
মনে হয় জাপান তাহার অন্ত্রের উন্নতিতে বিশোষ চেষ্টিত এবং 
কিছু মাজায় তাহাতৈ অন্ত্রুণের বৈষম্যে প্রভেঘ হইয়াছে। 

বাস্তবিক এই বর্তমান মহায়ুদ্ধে জয়ী হইয়াছে মূলতঃ মার্কিন 
কলকারখানার দানবীয় শক্তি । অবস্ঠ সময় লাগিয়াছে অনেক 
এবং রুশ ও চীনের আত্মবলিদ্রানে অসাধ্য সাধন না হইলে 
এ যুদ্ধের পরিণতি অন্তরূপ হইত ইহা জাজ্দবল্যমান সত্য। 
যে প্রথম ছয় বংসর জাপানের সৈল্শক্তির শতকরা ৭৫ 
ভাগ চীনছেশে আবদ্ধ ছিল তাহার শেষেব দুই বংসর (১৯৪২ 
এবং ১৯৪৩ ) সমস্ত সম্মিলিত জাতির ভাগ্যপরীক্ষার সন্ধিস্থলে 
ছিল। তখন চীন ভগ্নোম হুইয়া শুইয়া পড়িলে জাপানের 
বিজয়প্রবাহু ইউরোপের কুলে গিয়া পৌছাইত সন্দেহ নাই। অন্ত 
দ্বিকে যে আড়াই বংসবকাল ব্রিটিশ ও মার্কিন যুদ্ধশক্তি পশ্চিম 
রণাঙ্গনে অচল ছিল সেই সময়ে জার্মান রণশক্তির ছুর্দম বন্ধি- 
প্রবাহে ৭০ লক্ষ সৈন্ত আহুতি দিয়া, অলৌকিক শৌরধ্য ও ধৈর্য্য 
প্রদর্শন কবিয়া রুশ জনশক্তি দাড়াইয়া না থাকিলে আজ 
ইউরোপের যুদ্ধের কি পরিণতি হইত তাহ! সহজেই বুঝা যায়, 
কিন্ত রুশ ও চীনের এই অসীম পৌক্রুষ এবং অভিযানের ক্ষতি 
স্বীকাব সব কিছুই ব্যর্থ হইয়া যাইত যদি না মাকিন কলকার- 
খানায় প্রণয়ের বানের মত অন্ত্রশস্ত্রের প্রবাহ বহিতে আর্ত 
করিত। সেই প্রবাহের শক্তিতেই রুশগণসেন] দীাড়াইতে 
সমর্থ হয় সুদূর ভল্পার তীরে এবং ককাশশের পর্বতমালার 
পাহাড়তলীতে | সেই প্রলষ-বানের তোঁড়েই আহত হয় 
জাপানের আঁকাশশক্তি ও মৌবল এবং এখন সেই অনলপ্রবাে 
পুড়িতেছে জাপানী স্নো] । 

জাপানের চরম পরীক্ষার দিন অগ্রসর জড়িত 
ইহাতে সন্দেহ নাই।, কিন্ত এখন পর্যন্ত জাপানের রণপরিষদ 
এবং তাহার অধীনস্থ জাপানীসেনার যুদ্ধশক্তির উত্তম বা চেষ্টার 
কোন ভাটার লক্ষণ দেখা যায় নাই । সুতরাং জাপানের যুদ্ধ- 
শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ সাধনের পূর্ব্বে এসিয়ায় যুদ্ধবিরতি দেখ! 
যাইবে কিনা সন্দেহ। অনেকের মতে অনুর ভবিষ্যতে জাপানের 
যুক্তশক্তি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । এইরূপ মতের সপক্ষে 
কি যুক্তি আছে তাহা এরূপ বিশারদগণ এখনও সবিশেষ প্রকাশ 
করেন মাই। সুতরাং এ মতের বিচার করা বৃথা। 


ক 


টেনেসী নদীর কথা 


জ্কমলেশ রায় ' 


ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় টিভিএ 
নীতির প্রয়োগ | 


টেনেসী ভ্যালি অথরিটি বা টিভিএ-র পরিকল্পনার প্রয়োগে 
কি করে যুক্তরাষ্ট্রে বক্রদ্দেশের অর্দ্ধপরিমিত দেশাংশকে বঙ্ক 
ও কুক্ষতার হাত থেকে রক্ষা করে সম্বদ্ধিশালী করে তোলা 
সন্তব হয়েছে তার বিবরণ পুর্বে দিয়েছি। আমাদের দেশে 
টিতিএ-র' ছাচে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা যেতে পারে 
কিনা সে সম্বন্ধে নানা মহলে আলোচনা চলছে। বর্তমান 
প্রবন্ধে সে বিষয়ে কিছু আলোচন! করব। 

অনেকে এ প্রশ্নও তুলেছেন টিভিএর মত ব্যাপার 
আমেরিকাতেই সম্ভব, আমাদের দেশে সৈ আদর্শ অচল, 
আকাঁশকুজ্ছম | কিন্ত টিভিএর মুল আদর্শ বিশ্লেষণ করলে 
দেখা সত্য় এ এক অত্যন্ত মৌলিক নীতির উপর প্রতিঠিত। 
রান্কতিক সম্পদ আহরণ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি 


»- সাধন করতে হলে এক একটি নদীর অববাহিকাকে স্বাভা- 


বিক অর্থনৈতিক গণ্ডি ধরা কর্তব্য । নদীর জলকে সংরক্ষণ 
করা, তদ্বারা বিছ্যুৎ উৎপন্ন করা ও কৃষি, শিল্প, অনন্বাস্থ্য ও 
বাণিজ্যোর জন্য জলপথের উন্নতিসাধন করাই হ’ল টিভিএ-র 
উদ্ধেন্ত | এই মূল নীতির মধ্যে দেপী-বিদেশী বা ভারতীয় 
বিলাতির প্রশ্ন নেই। . 

নদী দেশের জীবনপ্রবাহ। প্রক্কৃতির এই অফুরন্ত জলচক্র 
অশেষ কল্যাণের আধার | প্রকৃতির শক্তি ও সমৃত্বি আয়ভ 
করতে হল্লে মান্থ্যকে প্রকৃতির বিধান মেনে চলতে হবে । 
১ প্রকৃতির বিধান দিয়েই প্রকৃতিকে জয় করতে হুবে। অর্থাৎ 
চাই বিজ্ঞানের সাহায্য । অধু রাজদণ্ডের মহিমায় প্রকৃতিকে 
জয় করা যায় না। কিন্ত এই সত্য আমর! এতদিনে বুঝতে 
আন্স্ত করেছি। 

নদীতে বাম হুয়। রাজকীয় দপ্তর অনুসারে নদীর বংশে 
অংশে প্রদেশে প্রদেশে বন্কাপ্রশমনের চেষ্টা চলে। দামোদর 
নদের নিয্নাংশ বাংল! দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, উদ্বাংশ 
বিহার প্রদেশে ছত্ত। প্রদেশে প্রদেশে “স্বায়ত শাসন’ হয়েছে, 
অতএব বাংলা দেশের নদ্বীর অংশটুকু বাংল! পবর্ণমেণ্ট শাসন 
করবেন এই তো স্বাভাবিক ] কিন্ত প্রকৃতি সে বিধান মানতে 
ll রাজী মন, বান হয়েই চলেছে-_যেমন চিরকাল হয়ে আসছে। 
ঈকেন এমন হয়েছে বলছি £ একজন লোকের যদি ভর হয় 
এবং হুইটি ডাক্তার যদি রোগীর উদ্ধাঙ্গ ও নিয়াঙ্গ- ভাগ করে 
নিয়ে ‘স্বায়ত্ত চিকিৎসা” আরস্ত করেন তাহলে যে ফল হয়, এও 
তাই। নিয়াঙ্ষের ডাক্তার ষদি শুধু পায়ের ঘর সারাতে চেষ্টা 
করেন এবং উর্ধাঙ্গের ডাক্তার যছি মাথা ধরার মালিশ বিধান 
দেন তাহলে রোগীর,.যে অবস্থা, হয় দামোদর নর্দীর-_ শুধু 
ঘামোদর নয়, পৃথিবীর .অধিকাংশ নদীর অবস্থা সেই রকম 
হয়েছে। 


সমঙ্জাট সন্পূর্ণ নদীটির, EERE ET 
সমস্তা নয় | নদীর জ্বাতিভেদ, বর্ণভেদ নাই ; সে রাজনৈতিক 
গণ্ডি মেনে চলে না, মন্তরিমগ্ুলী পঠন বা প্রাদেশিক 'সীমারেখার 
উপর তার প্রক্কতির কোনও সম্পর্ক নাই। .কিন্ত এই দপ্তর 





বিভাগ ও সভার আইন: হয়েছে প্রকৃতির .বিরুদ্ধবাধী, ফলে 
কোন সমস্তারই সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। যখন উপযুক্ত আইন 
নেই, তখন এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে এক একটি 
নদী এক. একটি সমিতির সম্পূর্ণ তত্বাবধানে পড়ে । টিভিএ-র মূল 
কথাই তাই। নদীর জমন্তা সমাধান করতে হুলে সম্পূর্ণ 
নদীটিকে একন্রে বিবেচমাধীনে আনতে হবে । বিচার করতে 
হবে বৈজ্ঞানিক ধারায়; নদ্বীকে পুষ্থান্ুঙ্থর্ূপে পরীক্ষা . 
করতে হবে, পরিমাপ করতে হবে, কতটুকু তাকে মানুষের 
কাঁজে লাগানো সন্তব্‌ তা বিচার করতে হবে। ' এই বিচার 
বিবেচনা ও. পরিকল্পনা করবেন কার! ? দপ্তরের নথি-ঘাটা 


“মহাশয়র! নয়, এর জন্ত চাই বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞের বিরাট, 


সমাবেশ ও সহযোগিতা । গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নদী-প্রতিষ্ঠান 
গঠন করেই রেহাই পাবেন না, প্রতিষ্ঠানখুজিকে কাতর করবার 
উপযুক্ত. ক্ষমতা ও দ্বাধীনতাও দিতে হবে। কন্দার্দের মধ্যে 
থাকবেন বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক, এপ্রিনীয়ার, স্থপতিবিদ্‌, চিকিং- 
সক, শিক্ষক, গবেষক ইত্যাদি । এরাই কর্্বপদ্ধতি নির্ধারণ 


, বিরোধিতা উঠেছিল। 
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করবেন, কারণ কাজের সঙ্গে তাঁদেরই জীবন্ত সংযোগ আছে, 
তারাই সমস্তার বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ফুক্তরাষ্্র গবর্ণমেপ্ট 
টিভিএকে পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী কাজ করবার স্বাধীনতা! 
দিয়েছেন | ' সকলেই এক উদ্ষেন্ত নিয়ে কাজ করছেন, শ্বার্থ- 
সংঘাত নেই-_বৃহত্তম জাতীয় স্বাৰ্থই একমাত্র বিবেচ্য ৷ 


সকল দেশের নদীসমস্যা মূলতঃ এক 

সকল দেশের সমস্তক এক--থাত, স্বাস্থ্য, শিল্পবাপিক্্য, সুধ- 
্বাচ্ছ্দ্য। দেশভেদে মামুষের এই সমন্তার পার্থক্য হয় না। 
নদীর সমস্তাও এক-_ বস্তা, মর! নদী, ভুমিক্ষয় ইত্যাদি । তবে 
সমাধান পৃথক হবে কেন? 

টিভিএ সম্বন্ধে পুস্তক রচন] করতে গিয়ে চেয়ারম্যান মিঃ 
লিলিয়েস্বাল সুরুতেই বলেছেন, “আজ টেনেসী পরিকল্পনা ও 
টেনেসী মদ্দীর অববাহিকার উন্নতির কথা লিখতে বসেছি, কিন্ত 
এই ব্যাপারটি যেকোনও হাশ্তার দেশে হান্বার নদীতে 
ঘটতে পারত--যেখানেই নদী বয়েছে পাহাড় থেকে সাগর 
অবধি । কারণ, শুধু টেনেসীতে নয়, সকল নদীর দেশেই এই 
জিনিষগুলি সমানভাবে বিভ্মান--জল, বাতাস, মাটি, ধাতুর 
খনি, বমজক্ল। কি মিসৌরিতে কিংবা আর্কান্সাসে, 
ব্রেক্ষিলে অথবা আর্ছেপ্টাইনে, চীনে কি ভারতে-_-সব দেশেই 
ঠিক একই প্রকার নদ্বী বয়ে চলেছে পাহাড়ের কোলে, গিরি- 
খাতে, বনবীির মধ্য দিয়ে, ধৃলর প্রান্তর অতিক্রম ক'রে | সেই 
একাই বন্তাসমস্তা, বন্ভার পরই আবার সেই একই শুদ্ধতা 
রুক্ষতা । সব জেশেই নদী পড়ে রয়েছে, মানুষ তাদের 
শাসন করবে, বঙ্গার উদ্বামতাকে প্রশমিত করে শাস্ত 
রী সম্পন্ন করে তুলবে,_সব নদীকে পঞ্গা, ইযাংসী, ওবি, 
আমাজন, নীল ।” (টিভিএ- ডেভিড লিলিয়েস্থাল ) 

প্রাকৃতিক সমন্তাই শুধু এক তা নয়, রাজ্গনৈতিক সমস্যাও 
এক | টেনেসী নদী সাতটি প্রদেশ বা ঠেটের মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত | নদীটি হুদ্দমনীয় | আমরা দামোদরকে বলি “ভীষণ? 
সরকারী দপ্তর এক সময় ঘোষণা করে, “দামোদরের প্রকৃতি 
অপরাজেয় মানুষের শক্তির অত্ীত। অতএব তার ধ্বংস- 
লীলাঁকে মেনে নেওয়া হোক এবং মানুষের, সাধ্যাহ্থধায়ী মাঝে 
মাঝে জোড়াতালি ও বন্তাগীড়িতদের জন্ত আর্তঘাণের বন্দোবস্ত 
করা হোক ৷’ কিন্ত টেনেসী নদী দামোদরের ছয় গুণ জল বহন 
করলেও এবং তার. বশ্তাবিভীষিকা আরও ভয়াবহ হলেও 
যুজ্ঞরাষ্্র এমন কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। টেনেসী 
ন্বীবিজ্ঞামের সহায়তায় আজ মাহুষের সম্পূর্ণ আয়তাধীন। 

তবে টেনেসী নদীসংশ্লি্ ক্ষুদ্র রাষধ্রগুলির দিকপালেরা 
গোড়ায় যে টিভিএ নামক স্বাকত্ত প্রতিষ্ঠান গঠনে আইন 
সভায় বিরোধিতা করেছিলেন সে কথাও মনে রাখা 
প্রয়োজন। প্রয়োজন এই কারণে যে চিডিএ-র অনুরূপ 
‘দামোদর ভ্যালি অথরিটি? প্রতিষ্ঠা করবার কথায় যদি কোনও 
বিরোধিতা ওঠে (উঠবেও, কারণ মাহৃষের সুবুদ্ধির অভাব 
এবং হুর্বধদ্ধির প্রাচুর্য এখনও আছে) তাহ'লে তখন মনে 
স্াখতে হবে যে যুক্তরাধ্রে টিতিএ প্রতিষ্ঠানের গোড়ায় এইরূপ 
এখানে যদি ছট প্রদেশে মতভেদ 


প্রবালী 
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হয়, সেখানে হয়েছিল বিরোধিতা সাতটি প্রদেশ থেকে । কিন্ত 
এ কথাও মনে রাথতে হবে যে সেখানে জ্বাতীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষুদ্র 
স্বার্থের বিনিময়ে বৃহত্বর জাতীয় স্বার্থ বিসৰ্জ্জন দিতে রাঞ্জি 
ছিলেন না, সেই জর সমস্ত বিরোধিতা অতিক্রম কর্রে টিভিএ 
প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল । 

সম্পূর্ণ নদীর অববাহিকাকে অখণ্ড অর্থনৈতিক বিভাগ না 
ধ'রে প্রদেশ অহৃসারে ব্যবস্থা করতে গেলে কি ফল হয় তার . 
আর একটি উদাহরণ দ্বিচ্ছি। অধ্রেলিয়াতে মারে নদী 
(Murray River) একটি প্রধান নদী | ছইনিও “ভাগের মা? । 
নিউ সাউথ ওর়েল্স, ভিক্টোরিয়া! ও দক্ষিণ অগ্্রেলিয়া-_এই তিনটি 
প্রদেশের মধ্য দিয়ে মারে নদী প্রবাহিত । ১৮৪৪ সাল থেকে 
অর্থাৎ একশ বছর থেকে চেষ্ঠা চলছে মারে নদীকে ভাল করে 
মাহুষের কান্ধে লাগানোর । এর জন্ত তিন প্রদেশের গবর্ণ- 
মেন্টের মধ্যে কতবার বৈঠক, চুক্তি, আইন ইত্যাদির ব্যবস্থা 
হয়েছে সীঘাসংখ্যাঁ করা কঠিন। এই একশ বছরে কাত 
এগিয়েছে সামান্তই | কিছুটা চাষের ও কিছুটা জলপথের উন্নতি 
হয়েছে। কিন্ত এ পর্য্যন্ত নদী থেকে বিছ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা 
করা সম্ভব হয় নি, এ পর্য্যস্ত তিনটি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট &বিষয়ে 
কোনও চুক্তি বা সিদ্ধান্তে আস্তে পারেন নি। আরও নাকি , 
মিটিং আরও বিবেচনা দরকার । বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ওঠে” 
১৯২৪ সালে | অনেক রিপোর্ট, ফাইল, সলাপরামর্শ ইত্যাদির 


পরে ১৯৩০ সালে আবার তিন প্রদেশের কর্তারা পুনধিবিবেচনায় 


বসলেন । আবার ধামাচাপা হয়ে পড়ে রইল। গত বছর 
(১৯৪৪) আবার মিটিং বসল। মিটিঙের সিদ্ধান্ত হয়েছে: 
“১৯৩০ সালে মারে নদী হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে যে 
আলোচনার সুত্রপাত হুয় তাঁর জের অঙুসারে প্রদেশত্রয়ের 
মধ্যে আন্মও কথাবার্তা চালানো হউক |” 

বর্তমানে আবার মারে নদ্বীকে অবজন্বন করে “নিজ্বিওপাল 
প্র্যানিং অর্থাৎ স্বাভাবিক নদী প্রদেশে (টিভিএ-র মত ) 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা যায় কিনা সেকথাও উঠেছে । যদি 
মারে নদীকে অথওভাবে কোনও স্বায়ত্ত সমিতির হাতে না 
তুলে দেওয়া হয় তাহ'লে কত দুর কি হবে তা সহজেই অহ্থমান 
করবা যায়। 


ভারতবর্ষের সমস্যা 
ভারতবর্ষের ও আমেরিকার নদী সমস্তায় বিশেষ কোনও 
পার্থক্য মাই। পাৰ্থক্য সমাধানে । যেখানে আমেরিকার 
টেনেসী নদীর অন্ত “অথরিটি? সহি হয়েছে, মিসিসিপি নদীর 
কমিশন, কলরাভো কমিশন, বন নিয়ন্ত্রণ আইন (81090. 
Control Act), পাওয়ার কমিশন, ( Federal Power - 
C০দmদেi5৪i০n) প্রন্তৃতি হয়েছে, ভারতবর্ষে তা সবই প্রায় 

‘অসম্ভবে’র পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে আছে। 
শোমা যাচ্ছে ভারত গবর্ণমেন্ট নাকি টেনেসী ভ্যালি 
অথরিটির আদর্শ নিয়ে. দামোদর ভ্যালি অথরিটি হুট 
করতে মনস্থ করেছেন। দ্বামোদর নদী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট 
কিছুকাল ধরে বিবেচনা করছেন। তবে এই “কিছুকালে'র 
মাজা এখন একশ বছরের গণ্ডি অতিক্রম করবার উপক্রম 
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বাধের সাহায্যে দামোদর নদীকে আয়ত্ত করবার পরিকল্পনা , 
(দামোদর-পরিকল্পনাঁ_মেঘনাদ সাহা ও কমলেশ রায়, সায়ান্স এও কালচার, জুলাই ১৯৪৪ ) 


ke 


১৬৬ 


করেছে। ১৮৫৭ সাল থেকে এই বিবেচনার সুত্রপাত হয়। 
অতঃপর ১৮৬৪ সাল থেকে দ্বামোদরের মুখে বাঘ দিয়ে 
জলাধার স্থপ্রি করবার সুপারিশ গবর্ণমে্ট নিয়োজিত 
ইঞ্জিশীয়ারদের কলম থেকে বেরিয়েছে । কিন্তু এ পর্য্যন্ত 
কাৰ্য্যত: কিছুই হয় নি; এই আশী বছর ধরে বাপাড়ঘ্বর ও 
বাগ বিতণ্ডাই হয়েছে । এভাবে সমাধান হওয়া সম্ভব ময়। 
বন্তাসমন্তা বাংলা দেশের, জলাধার তৈরি করবার স্থানগুলি 
বিহারে ছোটনাগপুরে পার্বত্য অঞ্চলে। কেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্ট 
এদের সমন্বয় করবার চে! করেন নি। ১৯১৯-২১ সালের 
পরিকল্পনায় তিনটি বাঁধ নিশ্বাণে ২ কোটি টাকার হিসাব দেখে 
সরকারী মহল মন্তব্য করেন ‘অতিরিক্ত ব্যয় | অথচ বহু কোটি 
টাকার ক্ষতি দেশের লোকের! বছরের পর বছর ধরে নীরবে 
বহন করে আসছে নদীর অব্যবস্থার জন্ত । আরে! দেখবার 
_ বিষয় এই যে, বন্ধা প্রতিকারের অন্ত দামোদরের ছুই তীরে 
(বিশেষতঃ বাম তীরে) পাড়ের বাঁধে জোড়াতালি দেবার 
অন্ত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাক] সরকার বাহাদুর মঞ্চুর করতে 
প্রস্তুত এবং তাই করে আসছেন বরাবর | 

হ'কোটি টাকা খরচের কথা ছাড়া আর একটি “বৈজ্ঞানিক” 
আপত্তি খাড়া হয়েছিল। জিওলক্িক্যাল সার্ভের ডিরেক্টর 
মহাশয় জলাধারের ভিত্তিভূমি পরীক্ষা করে রাষ দিলেন ঝরিয়ার 
কম়লাখনির কাছাকাছি যে-সব জলাধারের বাঁধ নির্শ্মাণের 
জায়গা মিদ্দি্ট হয়েছিল সে অঞ্চলের মাটির ভিতর ফাটল আছে, 
অতএব সেখানে জলাধার স্ঠি করলে কয়েকটি কয়লার খনিতে 
অতিরিক্ত জল ঠৌঁয়াতে পারে। তাতে কি ক্ষতি হবে? 
ক্ষতি হবে এই যে, খনির মালিকদের ওঁ অতিরিক্ত চৌয়ানো 
জল পাম্প করে নিকাশ করতে কিছু বেশী খরচ পড়বে । কত 
বেদী খরচ পড়বে সে কথা পরে বলব'। কিন্তু এই অজুহাতে 
মিষ্টার প্লাস ও এডামস্-উইজিয়ামস্-এর 'অলাধার পরিকল্পনা 
বাতিল হয়ে যায়। “ভেষ্টেড ইণ্টারেষ্টে'র জয়। তার পরিবর্তে 
বাংলাদেশের হাজার বর্গমাইল বস্তা ও মহামারিতে উজাড় হয়ে 
যায় ষাকৃ। 

ঠিক এই সমন্তা টিভিএ গঠনের গোড়ায় হয়েছিল । 
সেখানেও কয়লার খনির মালিকরা জলাধার নির্মাণে আপত্তি 
তুলেছিল । মূলে তাদের ভয় হয়েছিল, টেনেসী নদ্বীতে বড় বড় 
জলাধার সি হলেই সস্তায় বিছ্যৎ উৎপন্ন হবে, আর কয়লার 
ব্যবসা বুঝি মাঠে মারা যাবে | তারা তুলে গিয়েছিল কয়লার 
চাহিদা কোনদিন কোন কারণে কমবার ময়। প্রকৃতপক্ষে 
টিভিএ হি হবার ফলে ওঁ অঞ্চলে যে শিল্প ও কলকারধানার 
উন্নতি হয় তাতে কয়লার চাহিদা আগেকার তুলনায় বহুগুণ 
বেড়ে পিয়েছে। 

দামোদরে পার্ল্দোরি অঞ্চলে জলাধার সৃষ্টি করলে বরিয়া 
অঞ্চলের খমিসমূহে যেটুকু বেশী জল চৌয়ানো সম্ভব তা পাম্প 
করে নিকাশ করতে টন পিছু প্রায় দশ আনা করে খরচ বেড়ে 
যাওয়া সম্ভব 1 অর্থাৎ মণ পিছু দেড় পয়সা মাত্র । 

তার চেয়েও আশ্চর্যের কথ? এই যে, যে ভূতাত্বিক পরীক্ষায় 
পরিকল্পিত জলাধারের ভিত্তিভূমিকে জলধারণের অনুপযুক্ত 
বলে খোষণা করা হয়েছিল (১৯১৯) পরবর্তী পরীক্ষায় 


প্রবানী 


১৩৫২ 
(১৯২৬-২৭ ) তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। পরীক্ষার “হা” ও 
“না ছুই ফলই একই বিশেষজ্ঞ ঘোষণা করেন । অধিক চীকা 
নিশ্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সায়ান্দ এও কাল্চার্‌ পত্রিকায় পূর্বে 
আলোচনা করেছি (জুলাই ১১৪৪ )। 

ভারতবর্ষ নদীবহুল দেশ । কিন্ত এদেশের কোন্‌ নদীতে 
কি পরিমাপ ক্লত্রোত প্রবাহিত হয় তা কখনও পরিমাপ কর! f 
হয় নি। জলের সঙ্গে কত পরিমাণ বালি ও পলি বাহিত হয় 
তারও হিসাব নাই। ফলে আক্ত ভারতের কোন নদীতেই 
কেনিন্প ইঞ্ডিনীয়ারিং পরিকল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে না! যে 
কোনও পরিকল্পনা করতে হলে এখন নুতন করে সব মাপ শ্ররীপ 
করতে হবে| বিত্ত মনে রাখতে হবে দুই-এক বছরের হিসাব 
থেকে নদীর প্রকৃতি নির্ধারণ করা সন্তব নয়, অস্ততঃ দশ-পনর 
বহরের হিসাব হাতে না থাকলে নির্ভরযোগ্য কোনও পরিকম্সন] 
করা সম্ভব নয়। করলে বিপদের সম্ভাবনা থাকবে, অথবা! 
অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে কতকগুলি বাজে 
খরচ করতে হবে'। 

আমেরিকার মিসিসিপি লর্দীর বস্তা নিয়ন্ত্রণ ও বাণিজ্যের 
উপযুক্ত জলপথ ব্রক্ষা করবার অন্ত মিসিসিপি কমিশন ১৮৭৯ 
খ্রীষ্টাব্দে সুষ্টি হয়। প্রথমেই যুক্তরাধ গবর্ণমেন্ট প্রচুর খরচ 


করলেন নদীর নিধু'ত মানচিত্র নির্ম্মাণে এবং নদীর দৈনন্দিন _ 


জলতশ্রোতের পরিমাপে ও জ্লত্রোতে বালিমাটির পরিমাণ 
নির্ধারণে । আমেরিকার বছ নদীর প্রকৃতিই আজ ৫০৬০ 


বছর ধরে অনুধাবন করা হচ্ছে 
আমাদের দেশে ভা হয় নি কেন, সে দায়িত্ব কার? সে 
কথা আজ বিলম্ব হলেও নুতন করেই তুলতে হবে । আমেরি- 


কাতে (অন্ত দেশেও ) আইন করে নর্দীতে নর্ধীতে শ্রোতমান 
যন্ত্র, জলের গভীরতা মাপবার গঞ্জকাঠি প্রভৃতি বছকাল পুর্ষেই 
বসামো হয়েছে । আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা হয় মি কেন? 
তা ছাড়! ভারতবর্ষে কোন্‌ নদীপথে কত বাণিজ্যসস্তার গমনা- 
গমন করে, কোন্‌ নদীতে বৎসরের কত দিন নৌকা ও মার চলা- 
চলের উপযোগী স্রোত প্রবাহিত থাকে তারও কোনও হিসাব 
পাওয়া যার না। আরও অদ্ভুত এই যে এ সকল ছনম্বার্থসংক্রিষ্ট 
খবর জনসাধারণ কিছুই জানতে পারে না । দামোদর বন্তা1 কমিটি 
(Damodar Flood Enquiry Committee) গত বছর তিন 
বার বসেছে কাগজে দেখেছি, কিন্ত ভারা কোন্‌ ধারায় কি 
বিচার করলেন এবং প্রতিকারের রি বিধান দ্বিলেন জনসাধারণ 
কিছুই জানতে পারে নি। জনসাধারণের ওৎসুক্য ও স্বার্থ 
বিবেচনা করে কমিটির বিবরণ গবর্ণমেণ্টের প্রকাশ করা বিশেষ 
কর্তব্য বলে মনে করি। তার পরে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অব « 


'পিক্লামেশন থেকে যিষ্টার স্যাভেজ (গ্.]॥ 5৪৮৪৪০) এবং টভিএএ 


থেকে মিষ্টার ভুরডুইন (ভা. [, V০০৮৭৷i॥) ভারতে এসে 
এখানকার নদীসমস্যা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে কি কি পরামর্শ 
দিলেন তাও জনসাধারণ কিছুই জানভে পারে নি। জনস্বার্থে 
বিষয়গুলিও এদেশে “অফিসিয়াল” ও “কন্ফিভেদিয়াল? ব্যাপার । . 

বর্তমানে কেন্সীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীনে পাওয়ার 
কমিশন সাটি হয়েছে, আশার কথা। অন্তাভ শক্তি নির- 
পণের মধ্যে ভারতবর্ষের নদীতে হাইড্রোইলেকটি,ক পাওয়ারের 


টু ৯ 
পরিমাণও এ'রা নির্ধারণ করবেন । যান্ত্রিক শক্তি ভিন্ন বর্তমানে 


কোনরূপ অর্থনৈতিক পরিকজনাই কার্ধ্যকরী হতে পারে নাঁ_ 
শিল্পোস্থতিতে বা কৃষিক্ষেত্রে'। ভারতবর্ষ এ বিষয়ে কতটা শৃঞ্তি- 


হীন তা বোঝা যায় এই হিসাব থেকে £ ভারতীয়দের মাথা পিছু 


শক্তিমান ব্যর হয় বছরে ১০০ ইউনিট (বৈহ্যতিক কিলো- 
ধূ ওয়াট-আওয়ার ইষ্টনিটে) করে, আর ব্রিটেনে ২০০০ ও 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৩০০০ ইউনিট । ভারতের মাথা পিছু 
১০০ ইউনিটের মধ্যে মাঙ ১০ ইউনিট আসে বিছ্যুৎশক্তি থেকে, 
বাকী ৯০ ইউনিট আসে কাঠ, কয়লা এবং গরু, ঘোড়া, গাধা 
থেকে । নিজের শারীরিক শক্তিও - এর মধ্যে ধরা হয়েছে । 
বর্তমান হিসাব থেকে অনুমান হয় সমগ্র ভারতের জলশক্তির 
পরিমাণ চারকোটি অশ্বশক্তির (110789 7)০76:) কাছাকাছি 
হবে, অর্থাৎ তা থেকে বছরে, ২৬ হাজার কোটি ইউনিট 
শক্তিমাতা পাওয়া যাবে।* অর্থাৎ ভারতীয়দের মাথাপিছু 
৬৫০ ইউনিটি করে শক্তিমাত্রা বাড়বে ৷ * অবশ্য $৪ কোট” 
অশ্বশক্তি জলবিছ্যতের হিসাবের বুলে কতটা সত্য ও কতটা 
অনুমান আছে বলা কঠিন। তবে মনে হয় পরিমাপ করলে 


এ. এর চেয়ে বেশীই দেখ! যাবে, কম নয় । এতাবৎ মাত্র ১০ লক্ষ 


অশ্থশক্তি পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে, অর্থাৎ সস্তাবনীয় 
বা উপপন্ন (90$90/18]) শক্তির শতকরা আড়াই ভাগ মাত্র 
কাজে লাগানো হচ্ছে। | 

দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় মত্বী-বিচ্ঞানের ' স্থান 
কোথায় তা আমরা জাজ নুতন করে বুঝতে শিখছি। নদী 
নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কতখানি বিজ্ঞানের সাহায্য ও গবর্ণযেণ্টের 
সহানুভূতির আবস্তক এবং তত্তিম্ন সমাধান যে অসস্তব, সে কথা 
আমরা টভিএ উদাহরণ দেখে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি। 


টিভিএ ও বিশ্ব-পরিকল্পনা 
ভারতবর্ষের ও আমেরিকার মঘ্বী-সমস্তা অনেকচী এক 





* অন্বশক্তি, কিলোওয়াট, কিলোওরাট-আওয়ার বা ইউনিটের পার- 
ম্পরিক সম্পর্ক এইরপ ) 

১ অন্বশক্তিন& কিলোওয়াট (এটা হ’ল শক্তিধারা বা rate of 
nerE্y’র পরিমাণ )। 

১ কিলৌওয়াট শক্তিধারা ১ ঘণ্টা ধরে চললে ১ কিলোওয়াট-আওয়ার 
বা ১ ইউনিট শক্তিমাত্া ব্যরিত হয় (১ ফিলোয়াট-আওয়ার-.১ ইউনিট ) 
৯.১ বছরে ৮৭৬* ঘণ্টা, অতএব 

কিলোওয়াট শন্ভিখারা৷ ১:৮৭৬০্বাঁৎসরিক শক্তিমাত্রা (ইউনিট ), 
বা অশ্বশক্তি ৯১ ৮৭৬* বাৎসরিক শক্তিমাত্রা (ইউনিট )। 


টেনেসী নদীর কথা J 


'চয়ম । 


১৬৭ 





ধরণের | মিসিসিপি-মিসৌরীর সঙ্গে যেমন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের 
তুলনা চলে, টেনেসীর সঙ্গে তেমনই দামোদর ও দক্ষিণ-ভারতীয় 
নদীর মিল আছে, সিন্ধু নদের সঙ্গে কলরাডোর তুলনা চলতে 
পারে। তেমনই একটু ভেবে দেখলেই দেখাঁযাবে যেকোন 
দেশের নদীর সঙ্গে অন্ত যে-কোন দেশের নদীর মোটামুটি 
মিল আছে। জমন্তার সমাধানের ব্যাপারও অনেকটা একই 
ধরণের হবে । একথা ছেড়ে দিলেও টিভিএ এমন একটি মুল 


নীতির উপর প্রতিটিত যা সকল দেশে সকল কালে প্রযোজ্য 


হবে| এই কারণে পৃথিবীর নান! স্থান থেকে ইজিনীয়ার, 
রাজনীতিবিদ্‌, সাংবাদিক ও.অভাত বিশেষজ্ঞরা আজকাল দলে 
দলে টিভিএ পরিদর্শন করতে চলেছেন । বাস্তবিক টিভিএ যেন 
বিশ্বপরিকলপনার শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে দাড়িয়েছে । ইংলণ্ড, রাশিয়া, 
আফ্রিকা, চীন, ভারতবর্ষ, দৃক্ষিণ-আমেরিকাঁ সকল দেশ 
থেকেই টিভিএ পরিকল্পনা অনুধাবন করবার জস্ত বিশেষজ্ঞরা 
গিয়েছেন ও এখনও যাচ্ছেন । বহুদেশই যুভ্ধান্তে জাতীয় 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা টিভিএ-ধারায্ করবে বলে মনে হয়। 

টিভিএর ধুয়া এখন সব দেশেই উঠেছে। মিঃ লিলিয়েসাল 
এই সম্পর্কে বলেছেন, “অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আদর্শে স্রি- 
অক্ষর “টিতিএ আজ সঞ্চেতদ্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথা 
আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা । কিন্ত কোন পরিকল্পনাই 
“টিভিএ-বুলক? হবে না যদি ভার মধ্যে টিভিএর যৃলমন্তরগুলি না 
থাকে। টিভিএ-র_মুজমন্ত্র এই £ 

_কেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্ট গঠিত স্বায়ত্ত সমিতি এটি । এর অধীনে 
দেশ বিভাগের (16801 ) পরিকল্পনা বিষয়ে তার সিদ্ধান্তই 


_এই দেশ বিভাগের প্রাক্কতিক সম্পদ উৎপাদন ও 
বিতরণের ভার টিভিএ সমিতির সম্পূর্ণ আয়ভাধীন । কোনও 
প্রার্দেশিকতার বিভাগ-বণ্টন অচল, প্রান্কতিক দেশবিভাগ অখণ্ড 
ভাবে বিচার্য্য। 

_এর জত এ সমিতি স্থানীর বা প্রাদেশিক ব্যবস্থামগুলীর 
সঙ্গে সহযোগিতায় কাধ করবে । 

এই মূলসথত্রগুলির ব্যতিক্রম হলে কোন সমিতিই “টিভিএ- 
পন্থী” বলে পরিগণিত হতে পারে না ।” 

এখন দেখা যাচ্ছে টিভিএ-র যৃলস্থত্র এ বিশেষ একটি টেমেসী 
নদীর বাঁধে আবদ্ধ নয় £ মৃলসুদ্র রয়েছে এর চরম ভাবধারার 
মধ্যে । রাজনৈতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক শক্তির সময় চাই, 
বিজ্ঞানের সহযোগিতা চাই। একমাত্র এই ভাবেই দেশের 
অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধান হওয়া সম্ভব । 


সমল 


নির্বাসা 


জ্রীতারাপদ রাহা 


মান্তৃষেব দ্বিতীয় বিপু আর আংশিক মস্তিষ্ধ-বিকৃতিকে আমি একই 
কারণে কিছুটা! শ্রদ্ধা করে থাকি । মাঝে মাঝে এর! “মনের গোপনে 
নিভৃত ভূবনে'র দ্বার খুলে দেয়। সহজ স্বাভাবিক মানুষ ভয়ে 
লজ্জায় ভগ্রতাব খাতিরে মনের অনেক কথাই চেপে যায়, 
পাগলের সে বাঁলাই নেই, রীতিমত রেগে গেলে তোমার আমারও 
থাকে না। | 

খড়িচালের বুধো পত্ডিত অর্থাৎ বুদ্ধিমন্ত মণ্ডলেব বউ রাঙি 
অর্থাৎ বঙ্গিনীব মন নিয়ে তাই মানবমনের একটা দিকের অস্তত 
গবেষণা কব! চলে । 

রাঙি পাগলাটে সেটা মাতৃক, রাডি রাগী সেটা পৈতৃক । 
তাব স্বামী বুদ্ধিমন্তেব যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকে, তা হলে বুবতে 
তার এত দিন কিছুতেই বাকী নেই যে শুধু একদিনের মন্ত্রের জোবে 
কারও হৃদয়-সিংহাসন কখনও চিবকালের জন্ত জয় করে রাখ! যায় 
না। বৃদ্ধিমস্তের মত যদি কেউ থাক, সাবধান স্বামিত্বের দাবি 
নিয়ে বেশি জোর করতে যেও ন! £ তোমার বাড়ির স্বাধীন সত্তা 
জেগে উঠতে পারে, পাগলীটা রেগে যে-কোন মুহুর্তে নিজের 
মনের সত্যি কথাটা বলে ফেলতে পারে। রাগলে ত ওর ভয় লজ্জা 
কিছুই থাকে ন|। 

এমনই বড় লক্ষ্মী মেয়ে এ রাডি। . একরকম স্বয়ুত্বরা হয়েই 
বুদ্ধিমস্তকে পতিত্বে বরণ কবেছিল। বুধে! পণ্ডিতের বাব! লক্ষ্মীমত্ত 
পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়তে আসত প্রামেব মোড়ল ভীম মণ্ডলের 
মেয়ে রঙ্গিনী। দিবিব টুকটুকে চেহারা, টান! চোখ ভুরু, বয়স 


আট-নয় হবে। বুদ্ধিমন্ত তখন বাপের উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের দ্বিতীয়" 


শ্রেণীতে পড়ে । বছব-ছুয়েক পরে বুধে! পাস করে আবাইপুরের 
ইংরেজী স্কুলে পড়তে চলে গেল। তাকে আর পাঠশালায় দেখতে 
পায় না বাতি । মনের দুঃখ সয়ে সয়ে একদিন সে তার বাবাকে 
বলে বসল, বাবা, আমি বুধোকে বিয়ে করব | 


ভীম মণ্ডল বুঝলে, মায়ের গুণ মেয়েতে কিছু বর্তীবে। একটু 
ছিট,--তা থাক-_বেশি ত নয় ! 

বছরখানেকের মধ্যেই বুদ্ধিমত্তের সঙ্গে রাঙির বিয়ে হয়ে গেল। 

বিয়ে হলেও রাঙিকে শ্বশুরবাড়ি পাঠান হ’ল না। ভীম 
মণ্ডলের একমাত্র সম্তান, আদরের মেয়ে রাঙি। বুধে! সন্ধ্যার দিকে 
একবার করে শ্বশুরবাড়ির দিকে ঘুবে যায়। লিচুগাছের আবছা 
আঁধারে দীড়িয়ে রাঙি কোনদিন তাকে চুপি চুপি বলে, আবাইপুবির 
বাজারেব থে’ আমার জন্তি পু'তির মালা কিনে আনো” কোনও 
দিন বলে, একখান রাঙা! গামছা আন্তি পার না? 

রাডির ফরমাশ মত জিনিস আনতে পারলে বুধোব সঙ্গে তার 
ভাব, নইলে সাতদিন ধরে আড়ি। লিচুতলায় সাতবার ঘুরে 
গেলেও একবারের জন্ত রাঙির দেখা পায় না বুধো 

মাঝে মাঝে ভীম মণ্ডল সন্ধ্যাকালে পাড়া বেড়াতে বেরোয়, 
রাঙির মা জপে বসে । সেই ফাকে বুধো বাড়ির ভিতর ঢুকে রাঙির 
হাত ধরে চুপি চুপি বলে, রাঙি, শোন 


ভাগ ভাগ _হাভ ছা"ড়ে দে আমার 

ছি, রাঁডি, আমি তোর সৌয়ামি না, আমার সঙ্গে তুই-মুই 
করে কথা বুলতি হয়? 

আ'্যা-_সোয়ামি !--কিসির সোয়ামি,-+জিনিস আনে দিতি 
পাবে না--সোয়ামি ! 

পুজার ঘর থেকে মা হাকে, রাঙি, কেডা রে? 

' মনেৰ দুঃখ মনে চেপে বুধো তখনই পালিয়ে যায় । রাঙি একটু 

চুপ করে থেকে বলে, কই কেডা? 


চৈত্রের শেষে বিলে জল থাকে না, মেঠেলেব জল শুকিয়ে কাদ! 
হয়ে ওঠে । ওলাউঠা দেখা দেয় গ্রামে। বুধোর ম! মারা গেল 
সেবার । 

শ্রান্ধ মিটে গেলে লক্ষ্মীমস্ত পণ্ডিত ভীম মণ্ডলকে গিয়ে বললে, 
বৌমারে এবার বাড়ি নিয়ে যাতি চাই । 

--উ-হু--আর এটটু বড় হোক। 

__রাম্নাবাম্নার বড় কষ্ট হচ্ছে, ভাই । 

তা হোক-__ 

একটু হেসে ভীম আবাব বলে, না পার ত বিয়াই বাড়ী আ"সে 
ডাল-ভাত ছুটো খা'য়ে যায়ে । মোট কথ! রাডিরে আমি এখন 
সোয়ামির ঘর করতি পাঠাচ্ছি।নে। 

কিন্তু দু-মাস যেতে-না-যেতে স্বামীর ঘরেই রাঙ্ডিকে আসতে 
হাল। 

আযাঢে--মাঠের ধান-পাট তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে । আশ- 
পাশের গাঁ থেকে চাষীর! তখন ক্ষেত নিড়ুতে আসে। মানুষের 
মাথার চেয়ে উচু পাটের ক্ষেত। ক্ষেতের ওপারেব মামুয এ পাশ 
থেকে দেখা যায় ন! । বাদল মণ্ডলের সোমত্ত মেয়ে হরিদাসী বাপের 
অন্ত 'ফেন।'-ভাত আর জলের ঘটি নিয়ে বাপকে খাওয়াতে যাচ্ছিল 
একটু দুরের ক্ষেতে ।--- 

বাপেব খাওয়া! আর সেদিন হ'ল না-হরিদামীকেও খুঁজে 
পাওয়া গেল না । জন্ধ্যাব আধারে কাদতে কাদতে হরিদাসী বাড়ি 
ফিরে এল । 

পরের দিন মাঠেব সবুজ ধান-পাট রক্তে জট! বেঁধে উঠল। 
একদিকে গাজীর ভাঙ্গার চাষী-_-আর একদিকে ভীম মগুলের 
নেতৃত্বে খড়িচালের নমশূত্রেব দল । অস্ত্র--কৌচ, জুৎ, একনালা, 
রাম-দা, সড়কি আর লাঠি ! পরের দিন আরও লোক এল, তার, এ 
পবের দিন আরও ) ছুই দলই আর-আর গ্রাম থেকে লোক 
আনছে। দে 'কাইজেতে লাঠি ধরতে ভীম মণ্ডলের চেহার! 
কেমন হ'ত-_লোকে এখনও গর কবে। সে একাই গাজীর 
ভাঙ্গার সাতটকে খুন করেছিল । তার হুকুমে গাজীর ভাঙ্গার লোক 
খুন হয়েছে আরও বিশ-পচিশটি । খড়িচাল নিজের লোকও হারি- ! 
ছে এগার জন। থানার দারোগা আর চৌকিদার এসে সে 
“কাইজে' থামাতে পারে নি। শেষে কেন্পা থেকে ফৌজ এসেছিল 
জনা-পঞ্চাশেক-_বন্দুক হাতে।_তারাই এসে থামায়। 


আষাঢ় নী 


ধরে নিয়ে গেল ভীম মণ্ডল আর তার দলের প্রধান প্রধান 
সর্দীরকে। ও পক্ষেরও কিছু গেল। 

এর পর বাঁডির মায়ের কথ! । লোকে এখনও গল্প করে, 
শুনতে গেলে গাটা এখনও কাটা দিয়ে ওঠে। 

ভীম মণ্ডলকে ধরে নিয়ে গেছে আর সঙ্গে গ্রামের আরও 





ধৃঅনেক মরদ গেছে গুনে গাজীব ভাঙ্গার লোকজন ভর! ছুপুরে, 


সড়কি আব লাঠি নিয়ে আবার ছুটে এল খড়িচালের দিকে । 
বিলের মাঝে দ্বীপের মত উচু প্রাম। পুরুষেরা সব মাঠে | মেয়ে- 
দের ধর্ম বুঝি আর থাকে না। ঘরে ঘরে মেয়েরা সব কাদতে সুরু 
করে দিল। রাঙির মা কাঁলীপুজা৷ করছিল।_-সে কান্না তার 
কানে গেল। সে পূজা ছেড়ে উঠে থাপাসী বেড়ায় ঝুলান রাম-দা 
খানা পেড়ে নিল। মা-কালীর জন্যে যে জবাফুলের মালা গেঁথে- 
ছিল-_মায়ের পায়ে ছু'ইয়ে সে মালা সে নিজের গলায় পরলে । 
কালীর আনীর্ব্বাদী অনেকখানি সি'দুর নিজের কপালে মুখে আর 
রাম-দায়ে আচ্ছা! করে মাথিয়ে নিলে, তাঁর পর*ঘর থেকে ছুটে 
বেরিয়ে গাঁয়ের মেয়েদের ডেকে সে বললে, তোর! আয়, সড়কি 
আর কোচ নিয়ে আমীর সঙ্গে ছুটে আয়__-মার আদেশ পাইছি 

৮-আজ আমি শত্তু-নিশসু বধ করব। 
২ ক্বান্তির মায়ের তখনকার অদভুত মূর্তি দেখে কেউ আর না 
করতে পারল না। সবাই এল। সাক্ষাৎ চামুণ্ডা বুবি ওর দেহে 
আজ ভব করেছেন, সবাই ভাবলে। চোখ ছুটি ধক ধক করে 
জ্বলছে, লাল হয়ে উঠেছে জবাফুলের মত। 

সবাই হাতিয়ার নিয়ে ছুটে এলে ‘জয় মা কালী’ বলে হুঙ্কার 


দিয়ে উঠল বাতির মা। শক্রপক্ষ তখন ভীম মণ্ডলের বাড়ির কাছে, 


এসে গেছে । আর একবার ‘জয় কালী মাইকী জয়’ বলে উন্মাদের 
মত লাফিয়ে উঠল বাতির মা, সঙ্গে সঙ্গে বহু নারীকঠে ধ্বনিত হ’ল 
"জয় কালী মাইকী জয় ।' শত্রু আরও কাছে এসে গেছে। সহসা 
পূজার সময় পর! রক্তবসনখান। মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছুটল 
রাঙির ম। নিজে মা-কালী হয়ে রাম-দা হাতে। পিছনে ছুটল 
গ্রামেব মেয়েরা, মুখে দ্য জঃ মা-কালী আজ স্বয়ং 
আবিভূতা হয়েছেন । 

CRA EOS এলেনা 
ছুড়তে পাবে নি এদের কারও গায়ে, হাত তাদের অবশ হয়ে 
গিয়েছিল। রাডির মা শুধু মুখে বলছে, আও, আও, আও, আর 
এগুচ্ছে। 

কয়েক মিনিটের ভেতর শক্রর। কে কোথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে 
গেল। গ্রামের মেয়েরা বিজ্রয়োল্লাসে হুলুধ্বনি দিচ্ছে। গ্রামের 

মাঠ থেকে ছুটে আসছে । হঠাৎ রাঙির মার হাত থেকে 
২ রাম-দ। খসে পড়ল, মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে। 
প্রামের পুরুষেরা এখনই এখানে ভিড় জমিয়ে তুলবে বলে একজন 
বর্ষায়নী আর সবাইকে 'ঘরে ফিরে যেতে হুকুম করুলে। সবাই 
জোকার দিতে দিতে বাড়ির দিকে রওনা হ’ল। ওরা কিছুদূর 
এগিয়ে গেলে ফ্রীলোকটির মনে হ'ল__বাডির মার জন্কে জল, পাখা 
আব পরবার কাগড়খানা আনতে বলা হয়নি ত। কোন রকমে 
টেনে-হি-চড়ে--বাঙির মাকে ঘন পাটক্ষেতের মাঝে উপুড় 
করে শুইয়ে ছুটল সে জল পাখা আর রাঙির মার কাপড় আনতে । 


নির্বাস! 


১৬৯ 


ফিরে এসে দেখে রাঙির মা পাটক্ষেতে উপুড় হয়ে পড়ে 

রয়েছে--_একটা! সড়কি পিঠের দিক দিয়ে তাকে মাটির ii hah 
ফেলেছে। 

অনেক কান্নাকাটি করল রাঙি,__কিন্ত স্বামীর ঘরেই আসতে 
হ’ল তার, কারণ তাকে আর দেখবে কে, বাপ ত হাজতে | 

লক্ষ্মীমন্ত পণ্ডিত দেখলে বাণ ছোট হলে হবে কি, বড় কাজের 
মেয়ে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে । পণ্ডিতের তামাক সেজে দেয়, পা- 
ধোয়ার জল এগিয়ে দেয়, বিছানা করে, রান্নাবাড়ারও অনেক কিছু 
করে। 

বেশিদিন আর বেটা-বউয়ের হাতের সেবা সইল না পণ্ডিতের | 
রাঙির শ্বশুরবাড়ি আসাব বহুর-ছই পরে জর-আমাশয়ে ভূগে বুধোর 
মায়ের কাছে চলে গেল পণ্ডিত । 

রাঙিকে নিয়ে বুধে। শ্বশুরবাড়িতে ঘর করতে এল । শ্বশুরের 
বাড়িটা ভাল-_বেশ বড়ও। চার পৌতায় চারথানি ঘর। বুধোর 
নিজের বাড়ি এর কাছে কিছু নয়। 

শ্বশুরের বৈঠকখানায় পাঠশালা বসালে বুধো--বাপের কাছ 
থেকে উত্বরাধিকারসৃত্রে পাওয়া পাঠশালা! । পণ্ডিতের ছেলে 
পত্ডিত-_কিস্ত হেলে পড়ানোয় নিষ্ঠা ছিল না বুধোর। শ্বশ্তর- 
বাড়ির অনেক জমিজমা--তাতে ধান হয়, চৈতালা হয়--অভাব 
কিসের! তা ছাড়! নিজের নেশ! আছে-রামায়ণ গান। মূল 
গায়েন সে, দূরের গঁ থেকে ডাক আসে, রাত জেগে গান গায়” 
বাহবা পায়-_টাকাও পায়। মাঝে মাঝে পর পর দু-তিন দিন 
ভিন্‌ গায়ে কাটাতে হয়,_ছেলে পড়ান কামাই হয়। একটি একটি 
করে ছেলে কমতে কমতে শেষে পাঠশালা উঠে গেল। 

বাঁচল বুদ্ধিমন্ত । এখন মনের সাধে রামায়ণ গান, শ্বশুরবাড়িতে 
ত ভাতের অভাব নেই ! 

এদিকে লক্ষ্মী বউ রাতি। ভীম মণ্ডলের জমি বরগা দেওয়া 
হয়েছে প্রামেব চাষীদের কাছে-_সেই জমির ধান বাঙ্ডিই সিদ্ধ করে, 
ভানে। বাড়িতে গরু আছে, রাই তার ঘাস দেয়, জাবনা দেয়, 
বাড়ির পাশের পতিত জমিতে বেঁধে দেয়, _বুধো! প্রাণ ভরে দুধ 
খায়। রাণ্ডির বাপের বাড়ির ঘরের পাশেই সবন্বী ক্ষেত-রাডি 
নিজে হাতে তাতে লাউ কুমড়ো, বেগুন শাক ফলায়। রাড়ি 
ছাগল পোষে, হাস রাখে । কিসের অভাব বুদ্ধমস্তের ! 

এমন বউ নাকি হয় না। বুদ্ধিমন্ত বন্ধুদের কাছে গল্প করে, 


' সত্যিই, ভাই বড় আরামে আছি, কিছ তু করতি হয় ন! আমার, 


বউ-ই সব করে। 

--ভাগগি এমন বউ, আর শ্বশুরির জমিজমা পাইছিলি! 

-শুধু তাই না, আবার সেবাডাও করে কিরকম! বাড়ি 
যায়ে পা ধুবা,_-গ্াখে। জলচোকির কাছে বউ গাড়, ভরে জল রাখে 
গেছে। বা'রির থে" ঘামে আ'দে-_-ছটে আ'ল বউ পাখ1 নিয়ে। 
বিছানা ধবধবে সাদা । কোন্‌ দিক দ্যাখপা ? 

-সত্যি--বড় সুখেই ছিল বুদ্ধিমত্ত। রা্টির যত্তে আর শ্ব্ুর- 
বাড়ির অন্নে দেহটা ভার দিন, দিন নধর হয়ে উঠছিল। কিন্তু 

এল উনপঞ্চাশ সাল । মাঠে ধান নেই। সব কুড়য়ে রাডি 
ঘরে তুল্ল দেড় শলি ধান। সঙ্গে সঙ্গে সে স্বামীকে জানিয়ে 


v 
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দিলে,_রকম কিন্ত ভাল বুঝতিছি নে, আগে থাকতি ধানের 
জোগাড় করো । 

ুদ্ধিমস্ত গেরুয়া জামা কাপড় আর উড়ুনি নিয়ে রামায়ণ গান 
গাইতে যাচ্ছিল__বললে, উঠলো বাই কমিন দে যাই ! 

আগে থাকতি বুলে রাখলাম আমি,__শেষে দোষ দিতি পারবা 
না! 

মাসখানেক যেতে না যেতে ধান অদ্ঠেক ফুরিয়ে এল। বাড়ি 
আবার একদিন স্বামীকে মনে করিয়ে দিল।-ধান কিন্ত ফুরোয়ে 
আঁ’লো। ' 

বেশি বকিস নে ত--ধান ধান করতিছিস, ধান পাচ্ছি কনে? 

ক্যান, বাজারে | 

বাজারে আর ধান আছে ?--ক'ন থে" কারা আসে সোনার 
দামে কিনে সব্‌ ধান সাবাড় করে গেছে। 

রাডি রেগে বলে--এতদিন ঘুমোচ্ছিলে, না খায়ে থাকপা! 
শেষে? 

থাকতি হয় থাকপো, সবাব যে দশ! হবি আমাগাবেও সেই 
দশ__অত ভাবে কি হবি? 
1 বেশ! 


ক্যান? 

মুখ খিচিয়ে উঠলো রাতি : ক্যান | শুধু রামায়ণ গায়ে 
বেড়ালিই খাওয়া চলে--ধান যে অর্ধেক সাবাড় হয়ে গেল আজ ! 

ক্যামন? 

প্রায় দশ কাঠা ধান চুরি হয়ে গেছে । 

বুধো চুপ করে থেকে কি যেন একটু ভাবলে, তার পর নিজে 7 
হাতেই তামাক সাজতে বসলে । 

বাড়ি সেদিন আর বুধোর সঙ্গে ভাল করে কথ! বললে না'। 
বুধো স্থান করে এলে একট! ডালায় করে ছুটি মুড়ি রাডি তার 
সামনে রেখে গেল। নিজে সে দুপুরে কিছুই খেলে না । 

সেই দিন থেকে বাড়িতে এক বেল! খাওয়া! সুরু হ'ল । তবুও 
ভাল-_অন্ত অনেক বাড়িতে এর মাঝে উপোস সুক হয়ে গেছে । 

দুর্ভিক্ষ করাল মৃদ্তিতে দেখা দিল। মান্থুষের শবীব সব শুকিয়ে 
পাকাটি হয়ে উঠেছে। রাঙিকেও আজকাল চেন! যায় নাঃ সেই 
সোনার শরীর কাল হয়ে উঠেছে । দেহ শীর্ণ, চোখ দুটি পাগলের 
মত। 

বুধো মাঝে মাঝে রামায়ণ গাইতে গিয়ে দূবের গ্রাম থেকে . 
কিছু কিছু খেয়ে আসে। 


যাদেব জমিজমা কম তাদের এর মাবেই একবেল! বা এক 
দিন বাদ এক দিন ন! খাওয়! আবস্ত হয়ে গেছে। তা ছাভা ধান 
চুরি। রাডি একদিন তার স্বামীকে বললে, তুমি ওসব রাম- 


রাঙির ধান ফুরালো--এবার শুধু ডাল খাওয়া সুরু হ'ল 
ছুটো “ছুরে!' ছিল তাও শেষ হয়ে গেল। গায়ের আব মাঠের 
কচুঘেচু আর কিছু রইল ন1। বুধো বাডির চোখের দিকে আব ৭ 


রাবণের যুদ্ধ, ছাড়ো । যারে বিয়ে করিছ তার দিকও ফিরে তাকাও 
একটু । রাত্তিরি এক| থাকি আমি--ধান বাথতি পারবো না। 

তুই থাম, ধান পহর দিতে আমি পান কামাই করে তোর 
আচলের পাশে বসে থাকি আর কি !--টাকা আমে ক'হান 
থে? | 

না খাঃয়েই যদি মলাম ত তোমার টাহা দিয়ে করবো কি 
আমি। টাহ!--কত টাহা আনিছ এতদিন--আমাব অঙ্গ একে- 
বারে সোনা দিয়ে মুড়ে দেছ !--রাডি মুখখানা একরকম বাকিয়েই 
বললে । 

তুই আজকাল বড় চটাং চটাং কথা ,শিখিছিস রাডি__মুখ 
সামলে কথ! বুলবি। 

বাগে গজ্গজ করতে লাগল রাঙি £ কথা বুললিই মান যায় 
দেখপো কত বড় কামাই সুদ £ কি খায়ে থাক আর কি খাওয়ায়ে 
রাখ-_গ্াখপো ৷ 

দিন চারেক পরে রাত্রে সত্যি সত্যি একদিন বাঁডির ঘব থেকে 


কাঠা দশেক ধান চুরি হয়ে গেল। বুধো রামায়ণ গাইতে সেদিন. 


অন্ত গ্রামে গিয়েছিল । বাড়ি ফিবে এসে দেখে রাডি মুখ ভার 
করে পা ছড়িয়ে বারান্দাব উপর বসে আছে। 

কি হ'ল তোর আবাব আজ 1. 

রাঙি কথা বলে না। 

রায়াবাড়া নেই তোর আজ ? 

না। 

ক্যান? 

আজ থে’ আর ছুই বেল! খাওয়া চলৰি নে। 


চাইতে পারে না। শাক কচু যা-কিছু সেদ্ধ কবে বাডি স্বামীকে 
তারই কিছু ভাগ দেয় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আর বড কথা বলে 
না । বুধো কোন কথা বলতে এলেই সে বলে, তুই মব, তুই 
মর, তুই মব, হাঁড জুড়োক আমার । চোখ ছুটি তাৰ একেবারে 
পাগলের মত। মাঝে মাঝে সে নিজের মনেই বিড় বিড করে 
বলতে থাকে, তুই মন, তুই মর, তুই মর--- 

এখন আর ধান চাল আনবার জগ্য মে স্বামীকে অনুরোধ করে 
না, স্বামীব কেরামতি সে বুঝে নিয়েছে । এব মাঝে আবাব কাব 
ষে রামায়ণ শুনবার সখ হতে পারে বোঝে নাসে। মাকে মাঝে 
বুধে। রামায়ণ গাইতে যায়, ফিরে এসে হয়ত বলে, অমুকের মায়ের 
শ্রাদ্ধ হয়ে গেল--সেই বাড়ি রামায়ণ হ’ল। রামায়ণ গাইতে 
গিয়েই মাঝে মাঝে ছুটি খেয়ে আসে বুধে! | কিন্তু বাতির ভাত 
আর কে দেবে? 

রাঙি দুই হাতে খালি পেটট| চেপে ধরে বলে, তুই মর, তুই 
মব, তুই মরু। রাঙির চোখের দিকে চাওয়া যায় না-_ভয় করে। 

একদিন গান গেয়ে ফিরে এসে রাতির অবস্থা দেখে বড়ই কষ্ট 
হাল বুধোব। সে বললে, ওদের কাছে রামায়ণের দক্ষিণের বদল্ঞ্ো 
ছুড়ো চাল চা’লাম--ওব। দিল না। চাল ছুডো আনতি পারলি 
তোর 

বাড়ি ওর কথ! শেষ হবার আগেই ডান হাত দিয়ে মাটি 
থাপডে খাপড়ে বলতে লাগল, তুই মর, তুই মব, তুই মর__ 

পাশের বাড়ির নিতাইয়ের মা ছুটি দেশলাইয়ের কাঠি নিতে 
এসেছিল--রাতির কাণ্ড দেখে সে ভ্সনা করে বললে, ছি রাঙি, 
ও বুলতি নেই,_-তোর সোয়ামি না ?--তোর গুরুজন ন! ? 


আবাঢ় 


নির্বাসা 


১৭১ 





ছুই চোখ জ্বলে উঠল রাডির£ কিসির গুরুজন, ভাত 
দিতি পায়ে না যে মে কিসির--, কথাটা শুদ্ধ করে বললে হয় 
ভর্তা ৷ 

খড়িচাল ও আশেপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে অনাথ! 
মেয়ের! সব ছেলেপিলে সঙ্গে নিয়ে শহরে যাচ্ছে। কন্কালসার 


* পুরুবের সংখ্যাও কম নর। কীচবার শেষ চেষ্টাটা তারা একবার 


করে দেখতে চায়। 

ভীম মণ্ডলের বাড়ির সুমুখ দিয়েই ক্ষুধার্তের মিছিল চলে । 

একদিন ঘরে শিকলি দিয়ে ছোট্ট একটা পৌটলা নিয়ে একটা 
মিছিলে ভিড়ে গেল রান £ তোমাগারে সঙ্গে যাব আমি। 

সবাই কৌতূহলী হয়ে ভাকালো। এক বুড়ী বললে, হা মা, 
তোমার সোয়ামির অন্থমতি নিছ 1--আর একজন বললে, তাইত 
কিছু বলে যদি সে! 

রাঙি কট্‌মট, করে চাইল তাদের দিকে» তার পর হঠাৎ 


.পু'টুলিটা ঝ। বগলে নিয়ে ডান হাত দিয়ে শক্ত একট! চিল কুড়িয়ে 


বস 


৯ 


নিয়ে পটাপট ভেঙ্গে ফেললে হাতের ছুটি শখ! ৷ সবাই হাহা 
করে উঠল : কি করলে, কি করলে? 

রাঙির চোখ ছুটি ধক্‌ ধক্‌ করে জলে উঠল,__ভাত দিতি 
পারে না যে সে কিসির--। লোয়ামি নেই আমার । 

ষে বউ একবার স্বামীর অনুমতি নেবার প্রয়োজন বোধ করলে 
ন! তার বাড়িতে আর থাকা কেন? বুধোর একবার মনে হ'ল 
সে নিজের বাড়িতেই ফিরে যায়। কিন্তু উত্তেজনা কেটে গেলে 
ভেবে দেখলে সে হয় না £ নিজের বাড়িতে তার কি-ই বা আছে, 


দু-বিঘে মাঠান জমি আর ভিটে । ছুটো। সন্জী ফলাবার জায়গা . 


পর্য্যন্ত নেই। সুতরাং 

 বুদ্ধিমস্ত রাঙির বাড়িতেই রয়ে গেল । রাঙিকে ফিরিয়ে 
আনবার জ্রষ্ভ সে অবশ্ত খুজতে কনর করলে ন! । কিন্ত র্লোথায় 
রাঙি? যে নিজের চেষ্টায় বাচতে চায়-_ সে ন! খেয়ে অক্ষম স্বামীর 
চরণে মরতে আসবে কেন ? 

দিনের চাক! ঘুরে চলতে লাগল। উঠান ঘাসে ভরে গেল। 
সজীক্ষেত শুকিয়ে গেল। ঘরে জমল ধুলে! আর কুল। গরুগুলির 
হাড় বেরুল। রাঙি না থাকলে বুধোর দিন চলে না। 

ক্রমে আষাঢ় মাস এল । মাঠে ধান হয়েছে, আউশ ধান । 


.খড়িচাল ও আশেপাশের গ্রামের অনেক লোক ফিরে আসতে 


লাগল--বারা বেচে আছে। বাতির বাগের ক্ষেতেও ধান 
হয়েছে, বুধো তা বেচে আর খার। 
আধাঢ় মাস কেটে গেল, শ্রাবপও যায় যার়। একদিন রাত্রে 


কোন গীয়ে রামায়ণ গান গেয়ে পর দিন প্রহর দেড়েকের সময় 


বাড়ি এসে বুধো দেখে কুয়োতলায় কে একটা মেয়েলোক স্বান" 


করে রঙীন শাড়ী পরছে £ এ যে রাস্তি বে, চেহারাটা ত দিব্যি 
সেরেছে, মাজাঘবা শহুরে রঙ। বুধে! হাতের ছাতাটা বারান্দায় 
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, ক'ন থে’ আসা হ’ল 
শুনি, কোথায় ছিলি এদ্দিন? ছুই চোখ দিয়ে তার আগুন 
ঠিকরে বেরুচ্ছে, বুকটা হিংসায় জলে যাচ্ছে। 

৪ 


রাডি সে কথার জবাব না দিয়ে এক বালতি জল তুলে ঘরের 
দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। 

ছক্কার দিয়ে উঠল বুধো, কথার জবাব দিস নে যে] 

কিসির জবাব, কার কাছে জবাব দিতি হবি? ভাত দিতি 
পারে না ধে তার আবার অত হিসেব-নিকেশ কিসির ?--কণ্ঠে 
বিষ ছড়িয়ে বললে রাঙি, যার কাছেই দিন কাটায়ে আসি, তোর 
তাতে কি? যে আমারে অসময়ে খাতি দেয় সেই আমার বন্ধু, 
সেই আমার আত্বীর, তুই আমার কেডা, বলে মুখ ঝাকুনি দিয়ে 
ঘরে ঢুকে পড়ল রাতি। । 

ঠিক সেই সময়ে উঠানে শব্দ হ'ল, দিদি ] 

বুধো চোখ ফিরিয়ে দেখলে, সতেরো-আঠারে! বছরের একটি 
ছেলে, শহুরে | একে তে! কোন দিন বুধে! দেখে নি | 

ছেলেটি বুধোর রকম দেখে হেসে ফেললে £ চিনতে পারবেন 
না আপনি,***আপনি দাদাবাবু বুঝি? বলে এগিয়ে এসে তাকে 
প্রণাম করলে £ আপনার পরিবারের ভাই আমি, মামাতে! ভাই । 
বাবা আপনাকেই চিঠি লিখছিলেন দিদিকে নিয়ে আসতে । দিদি 
রাজি হ'ল না, তাই আমিই রাখতে এলাম ।-".একটু ঘুরে দেখ- 
ছিলাম আপনাদের গ্রাম । . 

বুধো সব ব্যাপার ঠিক বুঝতে না৷ পেরে জিজ্ঞাসা করলে, 
ক'হানে ছিল এতদিন তোমার দিদি? 

ছেলেটি আবার হেসে উঠল £ ছিল কলকাতায় আমাদের 
বাড়িতে, নিবারণ মণ্ডলের ছেলে আমি, গোরাল বাথানের 
নিবারণ মণ্ডল, কলকাতায় যাদের মাছের ব্যবসা গো, আমার 
নাম প্রশাস্ত । 

এইবার বুধোর মুখে হাঁসি ফুটল, মনে পড়েছে দাহ 
কলকাতায় মাছের ব্যবসা আছে বটে । 


ভীম মণ্ডলের বাড়ির উঠান আবার সাফ হয়ে উঠল, ঘর 
থেকে ধুলো আর ঝুল বিদায় নিল। গরু ছাগলগুলি আবার 
তাজ। হয়ে উঠল। লাউ কুমড়োর মাচা আবার সবুক্জ ডগায় ভরে 
উঠল। 

ঘরের আড়িতে ধান আছে, রাডি আর বুধোকে বকে না। 
বুধো ভাবলে, রাঙির মাথাটা এবার ঠিক হয়ে গেছে । 

কিছুদিন বেশ শ্বচ্ছদেই কাটল। তার পর হঠাৎ একদিন 
রাডি বলে উঠল, আমি ত মুখপোড়াই আছি: আগে থাকতি 
বুলে রাখতিছি কাপড় ফুরোলো! কিন্ত, আর ছুখেন মাত্তর আছে। 
কাপড়ের ব্যবস্থা করো । | 

বুধো তামাক খাচ্ছিল, শুনে চোখ মিট.মিট,. করে মৃতু হেসে 
কাসতে কাসতে বললে, করবো করবো--আর তুল হয়? যে ভয় 
দেখাইছিলি তুই আমায় 1...এই আজই ত রামারণ গা’তি যাচ্ছি, 
দেখি ওহান থে’ যদি একখান জোগাড় করে আনতি পারি। 

হা, মনে থাকে যেন_-বলে দুপদাপ করে কুয়োতলায় চাল 
ধুতে চলে গেল। 

পরের দিন রামায়ণ গেয়ে কিরে এল বুধো। রাডি বড় আশা 
করে ছিল, এগিয়ে এসে জিগগেস করলে, কাপড়? 


১৭২ 


“প্রবাসী 
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" ওরা কাপড় দিল না রে, কাপড়ের বদলে 'ছুডো টাক! ধরে 
দেছে। কাপড়ের নাকি বড় টান পড়িছে, কাপড় পাওয়া যাচ্ছে 
না বাজারে। . 

রাডি আর কিছু না বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। 

তুই ভাবিস নে, ভ্ীকোলের হাটের খে’ তোর কাপড় আনে 
দেব। টাকা কয়ড| উঠোয়ে রাখ। | 

বাঁডি আর তার কাছেও এল না। 

পর পর কয়টা হাটবারই ঝুধোর দুরে রামায়ণ গান ছিল, হাটে 
যাব বললেও হাটে যাওয়া আর তার শীগ গির ঘটে উঠল না'। 

এক দিন প্রহর দেড়েকের পর বাড়ি এসে বুধো৷ দেখে-_রাতি 
"ম্লান করে খাটো একখানা রডীন শাড়ী পরে রাধতে বাচ্ছে। 
বুধো দেখেই হেসে উঠল £ বাঃ দিব্যি দেখাচ্ছে ত তোরে রাঙি, 
বিয়ের কনে হইছিন? 

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই কাপড়খান। পরেই ত রাডির 
বিয়ে হয়েছিল। 

কাপড়ে সর্ববাঙ্গ ঢাক! পড়ে নি। হাত পা ও মাথার অনেকাংশ 
অনাবৃত রয়ে গেছে। বুধো সেদিকে চোখ বুলিয়ে রসিকতার 
ুরেই বললে, সত্যিই রে বউ, খুব মানাইছে তোর আজ, র€টাও 
' তোর ফস কি না! 

. ছুই চোখ অমনি ধক্‌ করে জলে উঠল রাষ্তির £ খবরদার | 

বুধো অন্ত দিন হ'লে নিজেও রেগে উঠত, কিন্তু আজ সে 
রাগ করলে না । তার হঠাৎ মনে পড়ল-_ইদানীং রাডির একখান। 
মাত কাপড় ছিল-_-তাও বোধ হয় ছিড়ে গেছে, তাই বাধ্য হয়ে 
সে ছেলেবেলার সেই বিয়ের কাপড়খানা বের করেছে । 

নিজে-হাতেই তামাক সাজতে সাজতে সে ভাবতে লাঙ্গল_ 
যেমন করে হোক-_রামাক়ণগান কামাই করতে হয়_তাও 
স্বীকার, সামনের হাটবারে জীকোল থেকে একখান! শাড়ী 
যোগাড় কর! চাই-ই। 

' বুধো সত্যি সত্যি ভ্ীকোলের হাটে গ্েল-_বুধবারে । কিন্ত 
কাপড় কৈ। কুঞ্জ শিকদারের যে এত বড় দোকান--একখান! 
কাপড় নেই ভাতে । 

ও শিকদের মশার, একখেন কাপড় দিতি পারেন, শাড়ী, যা 
দাম লাগে! 

কৃ’হানে পাব কাপড়, বড়বাজারের থে’ কাপড় দিচ্ছে না। 
কলকাতার শহরেই কাপড় নেই--ত আমর! ক’হানে পাব? 

" বড়জ্ছঃখ নিয়েই বুধো বাড়ি ফিরে এল--মনে করেছিল রাডির 
কাছ থেকে সহানুভূতি পাবে সে। বাড়ি এসে একটুও' বিশ্রাম 
না করে রাম্নাঘরে বাতির কাছে গিয়ে সে বললে, শ্টকোলের 
হাটের থে আলাম রে। 

বাতি রাধছিল-_-আগুনের আঁচ লেগে মুখখানা তার স্বাভাবিক 
ছিল না-_কিছু বুঝতে না পেরে-স্বামীর' মুখের দিকে তাকাল 
সে। 

সার! হাটে একখান কাপড় নেই,--কুঞ্জ শিকদারের দোকানেও 
ন!। সবাই বুলল--মাগযুয়ো লাঙ্লবাধ-_কোনখানেই কাপড় 
নেই |--কি করি বলত। 


ঘৃণায় বিকট” হয়ে উঠল রাডির চোখের দৃষ্টি,_্াতে দাত 
ঘষে সে বললে--তুমি মরে, তুমি মো, হাড় জুড়োক আমার । 

বাঁরে-_-কাপড় তামান মুলুকে নেই-_তা আমি কি করব। 

উমুন থেকে একখানা জ্বলন্ত চেলা টেনে বের করে রানি 
তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে,_তুই করবি না ত কেডা 
করবি ? কাপড় ক'হানে পাবি তা আমি কি জানি,-আমার 
কাপড় চাই। 

বুধো এইবার রেগে গেছে : আ্যা,' তুই আমায় মারবি ন! 
কি, কাপড় না থাকলি-__কাঁপড় আমি পর্দা! করব,_না? 

ই।-করবি। একশ বার করবি, জ্ঞালবৎ করবি--মাঙের 
কাপড় দিতি পারিস নে ত বিয়ে করিছিস ক্যান ?---যা, যা তুই 
আমার সামনের থে’ চলে যা,--দূর হয়ে যা,-_তোর বাড়ি ফিরে 
যা তুই,-_আমার ব্যবস্থা আমি নিজিই করতি পারব । 

বুধো বিড় বিড় করতে করতে সেখান থেকে বেরিয়ে এল 'ঃ 
না, এ বাড়িতি আর খাকতি দিল না--দেখতিছি। বাড়িই ফিরে 
যাই,_-দেখুক মজা! দেখুক । 

কিন্তু ঘরে যার ভাত নেই, শ্বশুরবাড়ির উপর রাগ তার 
কতক্ষণ থাকে । পরের দিন সকালেই--সব অপমানেৰ জালা 
ভুলে বুধো| রাডির সঙ্গে ভাব করতে যায় £ 

স্তাখ--এটটু সকাল সকাল ছুডে! ভাত রাধ দেহি, _মাগরোর 
শহরডা একবার ঘুরে দেহে আমি । 

কিন্ত রাডি তার কথার জবাব দিলে না,-সে ঘৃণায় এ যে 


ভর কুঁচকে রয়েছে__বুধে সামনে থাকলে নে ত্র আর স্বাভাবিক 
'ভঙ্গীতে ফিরে আসে ন! । 


বুধে। আরও ছুই একটা কথ! বলে--ভাব করবার একটু চেষ্টা 
করে,_-শেষে ন! পেরে বিরক্ত হয়ে পাড়ায় বেরিয়ে পড়ল ৷ 

প্রহর দেড়েকের সময় ফিরে এসে দেখে--রাডি একফালি 
কাঠের উপর বালি রেখে বাঁম-দাখানায় ধার দিচ্ছে। বুধে 
একটু ভয় পেয়ে গিয়ে বলে উঠল,-কি হ’বি -রে,রাম-দায় 
ধার দিচ্ছিন ষে? 

দা থেকে মুখ না তুলেই--বাডি চোখ পাকিয়ে বললে, চারে 
কাটপো,--তোর চামড়া পরব আমি। 

কথাটা রহস্য মনে হ'লেও নিশ্চিন্ত হতে পারছিল ন! বুধো। 
কি একটা কাণ্ড করে বসে তার ঠিক কি,_যে মানুষের মেয়ে এ | 

অনেক চেষ্টা করেও ব্যাপারটা আম্মা করতে পারলেন! 
বুধো । রাঙি সেদিন আর কোন কথাই বললে ন! তার সঙ্গে । 


পরের দিন খুব ভোরেই মাগুরা চলে গেল বুধো-__কাপড়ের_ এ. 


~~ A 


চেষ্টায় । কাপড় অবশ্য সে পেলে না, কিন্ত পরের দিন প্রহর ' 


খানেকের সময় বাড়ি এসে দেখে হটো ছাগলের চামড়া ঝুলছে_ 
বাড়ির 715555585559594 


' দেখেই বুঝলে বুধো-- - 


খাসি ছুভোরে মারিছিস ত? 

বেশ করিছি-_তোর খানি ?_-পুবিছিল কোন দিন তুই, খান 
জল দিছিস? 

কি হবি এ চামড়া দিয়ে ? 


আবাঢ় 


নির্বাসা 


১৭৩. 





আমার ব্যবস্থা আমি করতিছি,--তোর এত হিসেব কিসির ? 

না, এমনি জিগগেসা করতিছি,--কি হবি ও দিয়ে ? 

কই-_কাপড় আনিছিস !_দে। 

কাপড় পাই নেই। 

এ চামড়া পরবো! আমি,। 
+ শেষে তুই_ 

হা, চামড়াই পরব আমি | সোয়ামি যার কাপড় দিতি পারে 
না,--তার চামড়াই পরতি হয়। 

মাগরোর থে কাগন্জ পড়ে আলাম-_কাপড় পাওয়া ষাবি,-- 
দশ গঞ্জ করে সবাইকে দিবি । 

বিশ্বাস করে না রাঁড়ি,_তবুও ব্যঙ্গের সুরে বলে,_দশ গজ, 
আগে ছয় সাত খেনে কুলোতি পারি নি,__এখন দশ গঞ্জ ! 

দিন দশেক পরে রাত্তি একদিন বুধোকে ভাত বেড়ে দিয়ে 
জিজ্ঞাসা করলে,_-কই, দশ গজ করে যে কাপড় আনবা বুলিছিলে, 
তার কি হ’ল? ll 

ভাতের থাল। থেকে মুখ না তুলেই বুধো বললে, দেবার রকম 
ত দেখতিছি নে। আবার লিখিছে--দশ গজ দেওয়া বাবি নে, 
সাত গজ! 
১ হো হো করে হেসে উঠল রাত্ি_-একেবারে পাগলের 
হাসি। তার পর থেকেই আবার তার মুখে বুলি উঠল, তুই মর, 
তুই মত । 

এর পর থেকে বুধো আর রাতির সঙ্গে কথা বলতে সাহস 
পায় না। সাত গঞ্জ কাপড় বরাদ্দের কথ! রাডিকে বলে বুঝি সে 
ভাল করে নি! আর না বলেই বা কি উপার ছিল। আর 
এই সাত গজের সাড়ে তিন গজই যে কবে মিলবে তার ঠিক 
নেই! ওদিকে রাঙির সেই বিয়ের কাপড়খানাও হয়ে এল। 
লেপের ওয়াড়ও আর .নেই যে সময় অসময় পরবে । বুধোর 
মাত্র একখানা কাপড় সম্বল হয়েছে, তবুও রামারণ-গান গাওয়ার 
উড়,নিট। দরকার হ’লে পরতে পারে সে। 

শ্রকোল গিয়ে প্রায়ই খবরের কাগজ পড়ে আসে বুধে! £ 
কত জায়গার মেয়েরা কাপড়ের অভাবে আত্মহত্য! করছে। রাড়ি 
যে কবে কি করে বসে,--বুধোরও সেই ভয় । 

একদিন শ্রীকোল থেকে ফিরে এসে বৃধে! দেখে--রাজ্যের 
যত বেড়-চিতের গাছ কেটে এনে মাঝ উঠানে স্তুপ করেছে 
রাডি, আর তা থেকে ডাল কেটে নিয়ে চার পৌতায় চার ঘরের 
মাঝে যে ফাক আছে সেখানে থোস্তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে গুতছে। 

বুধো রান্তির কাজে আর বাধ! দিতে সাহস পায় না আজকাল। 
কছু ক্রিজ্ঞাসা করতেও ভয় পায়। তা! ছাড়া আজকাল রাঙি 
আবার তার মায়ের মত কালীপৃজ! আবস্ত করেছে। 

চিতের গাছগুলি দু'চার দিনেই লেগে গেল বৈশাখের 
প্রথমে কয়েক দিন ঘন ঘন বৃষ্টি হয়েছিল। 

ছু'চার দিন বাদে বর্ষ। সুরু হলে ঘরের ফাঁকে ফাকে 
চিত্তের বন হরে বাড়ির ভেতরটা অবশ্য লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ আড়াল 
করে ফেলবে,_ফিন্তু অতদিন রাঙি সবুর করতে পারছে না। 
বাড়িতে যে পাকাটির স্তপ ছিল, তা থেকে লম্বা; লব্খ৷, পাকাটি 


বেছে নিয়ে--তার আটি বেঁধে চার পোতার ফাকে ফাঁকে চিতের 
বেড়ার ধারে ধারে রাখছে সে। ভেতর-বাড়িতে চুকবার পথটার 
জন্ত থেজুরের পাত! আর পীঁকাটি ঘন করে দিয়ে একথান! ঝাঁপ 
বেধেছে । ঝাপটা বন্ধ করে দিলে আর বাড়ির ভিতরকার কিছু 
চোখে পড়ে না। | 

একদিন শ্রীকোলের বাজার থেকে বুধো ফিরে এসে দেখে_ 
বাড়ির ভিতরে চুকবার পথটা! ঝাপ দিয়ে বন্ধ । 

এই, দরজা বন্ধ করে দিছিস ক্যান, দরজা! খোল। 

ভেতর থেকে কোন সাড়া আসে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
করে বার-বার ডেকেও যখন কোন ফল হ’ল না, তখন বুধে! 
বাহির থেকে হাত বাড়িয়ে ঝাপের দড়ি খুলে ভিতরে ঢুকতেই 
দেখে কুয়োতলায়ু রাঙি--যে মুর্তিতে তার মা একদিন রাম-দা হাতে 
শত্রদলনে ছুটে গিয়েছিল । 

ঝাপট! জলদি বন্ধ করে ঘরে ঢুকল বুধো। রাডি এ অবস্থায় 
আছে জানলে সে কিছুতেই বাড়ি ঢুকত না, কিন্তু সেকি তা 
বিশ্বাস করবে ? 

বুধোকে আর বেশি চিন্তার সুযোগ না দিয়ে রাঁডি তখনই 
ঘরে ঢুকল । একখানা ছাগলের চামড়ায় সে লজ্জা নিবাবণ 
করেছে, আর একখান! দিয়ে সে বুক 'ঢেকেছে। মাথার চুল 
এলো! | রাগে চোখ ছুটি তার জ্বলছে । ঘরে এসেই রাঙি বুধোর 
কী হাতটা মোক্ষম করে ধরে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ক্যান ঢুকলি 
তুই আমার বাড়ি, ক্যান, মানধির লজ্জাসরম নেই কিছু--না ? 

ছাড় রাঙি, ছাড, আমি আলি দোষ নেই, তোর সোয়ামি 
আমি, মালিক আমি, আমি আলি দোষ নেই। 

কিসির মালিক, মাগের ভাত-কাপড় যে দিতি পারে না সে 
সোয়ামি কিসির ? তুই মর, তুই মর, কবে মরবি তুই? 

রাগের জ্বালায় মাটিতে লাথি মারতে আরম্ভ করে দিলে রাঙি। 

ছাড়, ছাড় তুই, লোকে বলবি কি, স্বামীরে অচ্ছেন্ধ! 
করিস নে তুই, মা-কালীর পূজে! করিস তুই, ধান্মিক লোক, 
স্বামীর মাগ্তি করিস নে? 

এক রকম হি'চড়েই টেনে নিয়ে গেল রাতি বুধোকে-_যে ঘরে 
কালীপৃক্গা করে সে, কালীর ছবি আছে যেখানে । কালীর 
ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে রাঙি বলতে লাগল, দ্যাখ __ঘে সোয়ামি 
মাগের ভাত-কাপড় দিতি পারে না, তারে কি করেন মা কালী 
দ্যাখ. ৷ - 
কি বুলতিছিস তুই, বুঝতিছি নে। 

ধমক দিয়ে উঠল রান্তিঃ মা-কালী অমন সোযামিরি কি 
করতিছেন দ্যাথ.! 

বুধো দেখলে লোলজিহব| খড়সহস্তা দিঘসনা করালী নিজের 
পতির বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বললে, ও বুঝি শ্বামী 
খাতি দিতি পারতেন না বুলে? 

নয় ত কি, হন না দেবতা, ব্উরি খাতি পরতি দেছেন কোন্‌ 
দিন_-মা-কালীরি কাপড় দেছেন? | 

মোয়ামির শাস্তি দিতি তুই-ও অমন করবি না কি, খড়ন 
হাতে নিবি? .. 


“ ২৮ হাজার। 


১৭৪ 





আবার রানির হুই চোখ হিংস্র শ্বাপদের মত জলে উঠল, 
বললে, নেবই ত, নেবই, নিচ্চয় নেব, খড়গ আর কনে পাব, 
রাম-দা নেব । 

ক্যান আমারে কাটপি না কি? 

শভ়ু-নিশভূ,-শড়ু-নিশভু } 

' সে আবার কি? 

যারা কত্তাত্ব করে সাত গজ কাপড়ের ব্যবস্থা করতিছে, দেখি 


প্রবানী 


১৩৫২ 





যাব তাগারে মা, বোন বউর! করখান করে কাপড় পরে বছরে, 
দলবল নিয়ে যাব । 

কেমন করে যাবি, কি পরে, এদিকে যে ঘরে কাপড় শনি । 

বিকট জ্বকুটি করে মুখ নেড়ে নেড়ে রানি বলতে লাঙ্গল, জানিস 
নে-মা কেমন করে গিছল গায়ের মেয়েগারে মান ইজ্জত রাখতি, 
তারই মেয়ে না আমি ? 

বুধো কম্পিত বক্ষে ভাবতে লাগল, সত্যিই ত যে মানের 
মেয়ে এ, এ সব পারে ! 








বাংলাদেশের মেয়েদের শিক্ষার ভবিব্যৎ 
শ্রীঅনাথনাথ বসু 


আমাদের এই প্রদেশের মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথ 
বলবার আগে আপনাদের সন্মুখে একটা হিসাব উপস্থিত 


করছি। তা থেকে আপনার] বাংলাদেশের মেয়েদের শিক্ষার 


বত'মান অবস্থার একটী ছবি পাবেন ; সেই হবিটি চোখের 
জামমে থাকলে আমাদের আলোচনা সত্ব হবে। 
বাংলাদেশের হয় কোটি লোকের মধ্যে ছুই কোটি পচাশি 
লক্ষ মেয়ে। তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক বিভালয়ে পড়বার 
উপযোগী বয়সের মেয়ে ৩৫ লক্ষ । এই ৩৫ লক্ষ মেয়ের মধ্যে 
৭'৭ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র মেয়ে 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছে। মেয়েদের প্রাথমিক বিভালয়ের 
সংখ্যা আমাদের দেশে ৯০০০ 7; অবঞ্ধ প্রাথমিক স্তরে 
অনেক মেয়ে ছেলেদের ইস্কুলেও পড়ে । এই সাঁড়ে 
সাত লক্ষ মেয়ে যার! আজ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছে 
তারা সবাই যদি সত্য সত্যই পুরোপুরি ভাবে সে শিক্ষা 
পেত তাহলেও না হয় কথ! ছিল; কিন্ত হিসাব করলে দেখ! 
যাবে যে এদের বেশির ভাগই প্রথম শ্রেধীতে পড়ে আর 
সেখানেই ছ-এক বছর কাটিয়ে ইন্দুল ছেডে চলে যায়। তারা 
শেষ পর্যন্ত আর লেখা পড়া শেখে না; সুতরাং এত দিন ইন্কুলে 
পড়বার কোন ফলই তারা পার না। আর তাদের জন্ত 
টাকা বা সময় বা পরিশ্রম যাঁকিছু খরচ করা যায় তার 
প্রতিদ্দান তারাও পায় না, সমাজও পায় না। সামার্জিক 
এতবড় অপচয় অহরহ আমাদের প্রাথমিক বিস্যালয়গুলিতে 
ঘটছে। ১৯৪২ সালে প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণীতে যখন 
ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫'৫ লক্ষ তখন চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল মাত্র 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচন্কের পরিমাপ 
এই থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে । এই অপচয় বন্ধ করার একটি 
মাত্র উপায় আছে সে হ’ল প্রাথমিক, শিক্ষ। আবস্তিক করা। 
কিন্ত সে ব্যাপারে আমরা কত দুর পিছনে পড়ে আছি তা] 
সর্বঙ্গনবিদ্িত। আইন করা সত্বেও, সরকারী প্রতিশ্রুতি সত্বেও 
এখনও বাংলাদেশে মেয়েদের দূরে থাক, ছেলেদের শুস্তও 
প্রাথমিক শিক্ষা আবষ্টিক করা হয় নি। কোথাও কোধাও 
সবে ছেলেদের জন্ত আবশ্তিক শিক্ষা প্রবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে 
কিন্ত মেয়েদের জন | ময়। আমার মনে হয় আপনাদের 
সভাতে ছাবি ভাঁনাম উচিত যে যেখানে ছেলেদের আভ 


আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে সেখামেই সঙ্গে সঙ্গে 
মেয়েদের শিক্ষা আবশ্যিক করা হোক। তা মা হলে কোন 
দিনই মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সমান ভাবে 
অগ্রসর হতে পারবে ন1। এমনিতেই ত যথেষ্ট বৈষম্য ঘটে 
গেছে। 

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিভ্ভালয়ে পড়বার উপযোগ্মী বয়সের _ 
৩৭ লক্ষ ছেলের মধ্যে ২৫ লক্ষ ছেলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ 
করছে। এতেই বোঝা যাবে যে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা 
শিক্ষায় কত পিছনে পড়ে আছে । 

শুধু প্রাথমিক স্তরেই নয় শিক্ষার অন্তান্ত স্তরেও আমরা 
ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ঠ পার্থক্য দেখতে 
পাচ্ছি । এ প্রদেশে ছেলেদের মাধ্যমিক বিস্ভালয়ের সংখ্যা, 
২১০০, আর মেয়েদের মাত্র ২০০। মাধ্যমিক স্তরে ( অর্থাৎ 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্েঙ্গীতে ) পড় যা ছেলের সংখ্যা হ'ল ১ লক্ষ আর 
মেয়ের সংখ্যা আট হাজারেরও কম। এর পরের স্তরে দেখা 
যাচ্ছে বিস্ভালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪০০ ও ১০০ এবং ছাজের 
সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার ও ছাত্রীর ৮০০০ * । উচ্চশিক্ষার 
স্তরে কলেজে পড় য়! ছাত্রের সংখ্যা যেখানে ৩৪ ছাজার সেখানে 
ছাঁজীর সংখ্য! হ’ল মান ২৬০০ । এই হিসাব থেকে স্পষ্টই 
বোবা যাবে যে আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষা আগের তুলনায় 
অনেকখানি অগ্রসর হলেও ছেলেদের তুলনায় ও সামাজিক 
প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই আশানুরূপ হচ্ছে না। এক 
কালে দেশের জনসাধারণকে এর জন্ত দোষী কর! হ'ত, বলা 
হ'ত, তারা মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চায় না ; এদেশে 
এখনও মেয়েদের বিভ্তালয়ে পাঠাবার ও লেখাপড়া শেখাবার 
অভ্যাস গড়ে ওঠে নি, মেয়েদের খুব ছোট বয়সেই বিয়ে দেওয়া 
হয় ইত্যাদি। এ সকল মুক্তি এখন আর ঠিক চলে না, এখন 
সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে যে ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে 
দেরও শিক্ষিত করে তুলতে হবে । সমাজের এক অর্জেককে 
নিরক্ষর ও অশিক্ষিত রেখে অভ অর্দজেক উন্নতি লাত 
করতে পারে না। বস্তত আজ প্রায় সর্বত্রই ছেলেদের অঙ্গে 


* এই প্রবন্ধের সর্বত্রই সংখ্যার সস্ম হিসাব মা দিয়ে মোটামুটি হিসাবই 
দেওয়া হয়েছে। 


আষাঢ় 


সঙ্গে মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে, ইঙ্গুলে যাচ্ছে আর উচ্চ ও 
মধ্যবিত্ত শ্রেমীর সকল বর্ণের মধ্যেই মেয়েদের লেখাপড়া শেথা- 
বার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। (তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কি 
ছেলে কি মেয়ে উভয়েরই শিক্ষা সম্বন্ধে সমান রকম ওুঁদাসীন্ত 
দেখা বায় | তাদের কথা এখানে আর বরা হ’ল না| ৷) সুতরাং 


শ মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের সাধারণ মনোভাব যে 


আগের চেয়ে অনেকখানি বলেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত ভাহলেও কেন মেয়েদের শিক্ষার আশাহ্ুন্পপ প্রসার হচ্ছে 
মা? এর কারণ আমার যনে হয় আমাদের দেশবাসীর প্রকৃত 
মনোভাব মেয়েদের! শিক্ষার পক্ষে নয়। মুখে মুখে আমরা 
মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও বোধ হয় 
যেন মনে মনে আমাদের মতের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি, 
বিশেষ করে ধার] আমাদের রাষ্্রতরধীর কত, যাঁদের হাতে 
দেশের তহবিলের ভার তাঁদের কার্ষপস্থা দেখলে মনে হয় না 
যে এ বিষয়ে তাদের মনোভাব বিশেষ বদলেছে । একট] 
ব্যাপারেই তার প্রমাণ পাই । ji 

এখনও আমাদের দেশে ছেলেদের শিক্ষার জন্ত যে পরিমাণে 
খরচ কর] হয় তার তুলনায় মেয়েদের জন্ভ অনেক কম খরচ 
করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জর্ভ ১৯৪২ সালে সরকারী 


" তহবিল থেকে ছেলেদের বিভ্তালয়ের ভর খরচ করা হয়েছিল 


৩৬ লক্ষ টাকা! আর মেয়েদের বিদ্ভালয়গুলির অন্ত ৫ লক্ষ মাত্র । 
সে বংসর জেলা ও ম্যুনিসিপাল বোর্ডগুলি হুতে ছেলেদের 
বিদ্যালয় বাবদ খরচ হয়েছিল ২২ লক্ষ আর মেয়েদের বিদ্যালয় 
বাবদ মাত্র ২ লক্ষ টীকা! । (অবঙ্ঠ প্রাথমিক স্তরে কিছু মেয়ে 
ছেলেদের বিদ্যালয়ে পড়ে ; সুতরাং ছেলেদের অন্ত বরাদ্দ 
টাকার কিছু ফল মেয়েরাও পায়; তাহলেও মোটামুটি ভাবে 
দেখলে অবস্থা এখানে যেমন দেখান হয়েছে তেমলটি ছাড়া অন্ত 
কোন রকম নয় ।) মেয়েদের ইন্থুলের গড়পড়তা বাৎসরিক খরচ 
মা ১৭৩২ আর ছেলেদের হ'ল ২২৩২ এতেই বুঝতে পারা 
যায় মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের প্রক্কত মনোভাব কি? 
প্রতি বংসর শিক্ষার জন্ত যে সরকারী বজেট তৈরি করা 
হয় তাতে একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়। সে 
বঞ্জেটে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্ত বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট বরাদ্ধ 
আছে কিন্ত মেয়েদের শিক্ষার ভরত সে রকম কোন বরাদ্দ নেই। 
তার কারণ বোধ করি তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়গুলির রাজনৈতিক 
গুরুত্ব আছে এই জন্তই। তাহলে কি বুঝতে হবে এদেশে 
মেয়েদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশেষ নেই? আমাদের 
রা্রনীতির কর্তাদের বাঁড়ীর মেয়েরা এ বিষয়ে কি বলেন 


»»._ সেটা জানতে কৌতুহল হয়। 


আমি নিজে রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন রকম ভেদবিচার 
স্বীকার করি নাঃ কিন্ত ষদ্দি সম্প্র্দায়বিশেষের শিক্ষার জন্য 
বিশেষ ব্যয় বরাদ্ধ করাই হয় তাহলে কেন মেয়েদের শিক্ষার 
অন্তও বিশেষ বরাদ্ধ থাকবে না। কেন সেটা কতৃপক্ষের 
অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে থাকবে? এখন ত মেয়েদের 
শিক্ষার জন্ত কত খরচ করা হবে সেটা এই ভাবেই ঠিক করা 
হয়। এই অভায ব্যবস্থার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আমার মনে হয় আপনারা এই দাবি নিশ্চয়ই করতে 


বাংলাদেশের মেয়েদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ 


১৭৫ 


পারেন যে মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের শ্রন্ত প্রতি বংসন্ন অস্তত 
একটা নির্দিষ্ঠ পরিমাণ বরাদ্দ করা থাকবে। 

মেয়েদের শিক্ষার অন্ত আমরা আরও অনেক টাকা চাই, 
টাকা না হলে শিক্ষার প্রসার সম্ভবপর ময়। .কিস্ত এইথাঁনেই 
কথা ওঠে শুধু খরচ বাড়ালেই চলবে না৷ । সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
আদর্শ ঠিক করে নিতে হবে| আদর্শ ঠিক না হলে লাভের 
চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী; তাতে শিক্ষার প্রসার হতে 
পারে, উন্নতি হবে না। 

আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষা আন্ত যেভাবে চলছে 
সেটা ঠিক কি না সেকথা ভেবে দেখা দরকার । আপাতত 
দেখছি মেয়েদের শিক্ষা পুরোপুরি ভাবে ছেলেদের শিক্ষার 
বারা অনুসরণ করে চলেছে। উভয়ন্র একই পাঠ্যক্রম, একই 
শিক্ষারীতি, একই বিধিব্যবস্থা, সবই এক রকম। সম্প্রতি 
মেয়েদের জরন্ভ একটি বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে বটে, কিন্ত তার 
ফলে মেয়েদের শিক্ষার প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন ঘটে মি। 
তারা সেই ১১টীর সময় ইন্ফুলে যায় বইয়ের বোঝা বয়ে, সেখামে 
থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, ৪ট। পর্যস্ত লেখাপড়া করে, তারপর 
বিকেলে ক্লাস্তদেছে বাঁড়ি ফিরে আসে ; তাদের বইপত্র লেখা- 
পড়া করার রীতিনীতি কাঙ্জকর্মের ধারা সবই ছেলেদের মত ৷ 

শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের ছেলেদেরই মত শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা করে আমর! তাদের প্রতি হুবিচারও করি নি, তাদের 
উপযুক্ত মর্ধাদাও দিই নি। এই ভাবে ছেলে ও মেয়ের সাম্য 
প্রমাণ করা যায় না। সমাজে ছেলে ও মেয়ের সাম্যে আমি 
বিশ্বাস করি, কিন্ত সে সাম্য প্রকৃতিগত বলে আমি মনে কি, 
না। সমাজে ছেলে ও মেয়ের অধিকার সমান কিন্ত তাদের 
প্রকৃতি যেমন সমান নয় তেমনই তাদের সামাজিক কতব্যও 
সমান নয়। সমাজে তাদের উভয়েরই বিশি স্থান আছে; 
তাদের প্রত্যেককে সেই স্থানের উপযোগী শিক্ষালাভ করতে 
হবে নইলে সমাজের ক্ষতি হবে। বহুকাল স্বাধিকারবিচ্যুত 
থাকার ফলে আমাদের দেশে এক দল মেয়ের মধ্যে একটা প্রতি- 
ক্রিয়া দেখ! গেছে যার অন্ত তারা সমাজ-বিজ্ঞানের এই নীতি 
অস্বীকার করে সকল বিষয়ে সাম্যের দাবি করছেন । 
এটা প্রতিক্রিয়ার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। রাশিয়ায় আজ 
মেয়েরা কারখানায় কাক্ষ করছে, যুদ্ধ করছে। একদিন এ 
দেশেও জবস্থা-বিপর্য়ে মেয়েদের যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হয়ে- 
ছিল। কিন্ত তাই বলে এ কথা কেউ বলবে কি মেয়েদেরও 
ছেলেছের মত সৈনিকের শিক্ষা দিতে হবে বা তাদের সবাইকে 
কারখানায় শিক্ষা দিতে হবে? 

সমাঞ্গে মেয়েদের বিশেষ স্থান অনুযায়ী সর্বত্রই তাদের 
শিক্ষার নিক্ধস্ব আদর্শ আছে এবং থাকবে । এইটাই স্বাভাবিক ৷ 
আমাদের ছুর্ভাগ্যজ্ঞমে যেমন আমাদের ছেলেদের শিক্ষায় 
আদর্শের অভাব, তেমনই মেয়েদের শিক্ষাতেও । তাই ছেলে- 
দের শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ করা ছাড়া উপায় নাই। সেদিন 
একটা বিলিতী কাগজে পড়ছিলাম একজন লেখক আক্ষেপ করে 
লিখছেন যে মেয়েদের আমরা আর সকল বৃত্তির উপযোগী 
শিক্ষাই দ্বিচ্ছি, দিচ্ছি না শুধু যে বৃত্তি সকলের চেয়ে সাধারণ, 
যে বৃত্তি বেশীর ভাগ মেয়েকে গ্রহণ করতে হয় সেই গৃহ-রচনা 


১৭৬ 


প্রবালী 


‘১৩৫২ 





করার বৃত্তি । যদি বিলেতের মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে এই 
সমালোচনা শোনা যায় তা হলে আমাদের দেশের মেয়েদের 
শিক্ষা আরও কত বেশী পরিমাণে সমালোচনার যোগ্য সেটা 
ভেবে দেখ! দরকার । 

আমার মনে হয় শুধু বর্তমান শিক্ষার এখানে-ওধানে কিছু 
হেরফের বা অদল-বদ্ল করলে চলবে না, মেয়েদের শিক্ষার 
জন্ক আমাদের একটি সুস্প্ আদর্শ চাই এবং সেই আদর্শ অন্থ- 
যায়ী মেয়েদের শিক্ষা আগাগোড়া ঢেলে সাঙ্গতে হবে। আপনারা 
আমাদের সামমে সেই আদর্শ দিন এই অহুরোধ দেশের তরফ 
থেকে আমি আপনাদের জানাচ্ছি। 


এই প্রসঙ্গে আমি বনিয়াদ্ী শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রতি 


আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । মান! কারণে আমি ' 


বনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার চেয়ে ভাল 
মনে করি। সে কারণগুলি এখানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা 
করব না কিন্ত কেন আমার মতে এই পরিকল্পনা আমাদের 
মেয়েদের জন্ভ বিশেষ ভাবে উপযোগী সেটা সংক্ষেপে বলি। 
আমাদের শাস্ত্রে মেয়েদের শক্তিক্রপিক্জী বলা হয়েছে । আমার 
মনে হয় এর তাৎপর্য এই যে, মেয়েদের স্বভাব নিজেকে অহ্রহু 
কাজের ভিতর প্রকাশ করছে; কাজেই শক্তির স্বাভাবিক 
প্রকাশ | সাধারণের ধারণা'ছেলেরা ভাল কর্মী ; আমার কিন্ত 
মনে হুর মেয়েদের কর্মশজির তুলনায় ছেলেদের কর্মশক্তি 
অনেকখানি স্থূল প্রকৃতির । মেয়েদের কর্মশক্তি অহরহ নানা 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। সেইজন্য আমার মতে মেরেদের 
শিক্ষায় কর্মের স্থান অনেকখানি | সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার আয়োজন নাই, সেখানে পুথিকে প্রধান 


করা হয়েছে। বনিয়াদী শিক্ষাপ্রণালীতে কিন্ত কর্মকেন্দ্রিক 


শিক্ষার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; সুতরাং সে শিক্ষা-প্রণালী 
অনেক বেশী পরিমাণে মেয়েদের প্রকৃতি অনুযায়ী । হিতীর 


কথা এই যে, বনিয়া্ী প্রণালীতে সামান্তিক শিক্ষার যথে স্থান 


আছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেরপ শিক্ষার 
অত্যন্ত অভাব | মেয়েরা সমাজের কেন্দ্র, তারা যদি সামার্দিক 


শিক্ষা না পান, শিক্ষার ফলে যদি তাদের মধ্যে সামাদ্িক. 
বোধ জাগ্রত না হয়ে ব্যক্তিস্বাতজ্ত্্যবোধ উগ্র ভাবে জেগে ওঠে . 


তা হলে সমান্দ বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। বনিরাদী 


শিক্ষায় মাহষের সামাজিক বৃদ্ধিগুলি বিকাশের যে প্রচুর - 


আয়োজন আছে তার ফলে সে তাবে শিক্ষা পেলে আমাদের 
মেয়েরা সত্যসত্যই এ দেশে নূতন ভাবে সমাজ গড়তে সাহায্য 
করতে পারবেন । এই জন্তই আমি বনিয়াদী শিক্ষা-প্রণালীকে 
আমাদের মেয়েছের পক্ষে বেনী উপযোগী মনে করেছি। 

আর একটি বড় কারণে আমি বনিয়াদী শিক্ষার অনুরাগী ॥ 
সে শিক্ষা জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত। আমাদের বতমান 
শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীর প্রয়োজন মেটাবার জন্ড তৈরি হয়নি৷ 
সে প্রয়োজন মেটাতেও তা পারছে না। পদে পদে তার 
প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। এই ব্যবস্থায় যে ভাবে এ দেশের 
ছেলের! শিক্ষিত হণ্রে উঠছে তাতে শেষ পর্যন্ত জাতির কল্যাণ 
হচ্ছে না; সেই শিক্ষা-যস্সে দেশের মেয়েদেরও টেনে না এনে 
জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন 
করতে পারলে আমাদের মেয়েদের ঠিক যে রকম শিক্ষণ দরকার 
সেই রকম শিক্ষ। আমরা দ্রিতে পারব, এই আমার ধারণা । 

এদেশে এখনও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিঠিত হয় নি। 


আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে এইটাই আমাদের সকলের . 


চেয়ে বড় সমন্তা। মেয়ের! ষদি এ ব্যাপারে অগ্রনী হুম, পথ 
দেখিয়ে মিয়ে যান তবে সে সমন্তার সমাধান সহজ হবে| 
কল্যাণের পথে শজিন্পিথ্ী নানী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন 
এইটাই ত স্বাভাবিক । আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে সেই 
গুভবুদ্ধি জাএত হোক্‌ এই আমি কামনা করি। 


* ১৯৪৫ সালে ২রা ফেব্রুয়ারি ভিক্টোরিয়া ইন্ট্রিটাশনে বেঙ্গল 


উইমেন্স এডুকেশন লীগের বাঁধিক অধিবেশনে প্রদত্ত বন্কৃতা। 


1 


হু 
০৮০০) লিলা 


= 


কিংশুক’ 


মীলমভে শব্খশুত্র লঘুপক্ষ বলাকার দল 
ভেসে আসে ছন্দবন্ধ মৃত্ভিমতী কবিতার মত ; 
অস্তরাগরক্তবর্ণ সুসর্পিল শীর্ণনদী-জল 


কলোল্লাসে ফেলে যায় ব্যথা অশ্রু যা-কিছু বিগত। . 


দূরাস্তের মধুগন্ধি পবনের রোমাঞ্চ পরশে 
শিহুরিত স্কামবর্ণ তৃণভূমি, মর্মরিত বীথি; 

'_ রাঙামাটি পথ বাহি পল্লীবধূ আকুল হরষে 
পূর্ণ পয়োকুস্ত নিয়ে ঘরে ফেরে__কঠে কলগীতি। 


স্বল্প সময়ের এই প্রাত্যহিক ধূসরিত ছবি 
আমার মামসপটে আঁকা থাকে চির অনুপম £ 


+ গোধুলিবরণী প্রিয়া, কোথা তুমি ?--অন্তগত রবি, 
বৈকালী ছায়ায় এস স্বদু পদাধাতে, হ্বপ্রসম ! 


কা? 


সন্ধ্যা নামে ২ আকাশেতে সুন্দর চক্্রম! জেগে ওঠে 
বিরহী আমারে হেরি ওঠে তার সকৌতুক হাসি, 
শসেঁজুতির সাথে সাথে নতোস্ডানে তারাফুল ফোটে 
একটান! সুয়ে বাজে নাবিকের ভাটিয়াল বাশী। 


স্মৃতির গৌধুলিতটে আমি একা, এস প্রিয়সার্থী_ 
- প্রদ্বীণ্ত প্রেষের স্বপ্নে দীপান্বিতা হোক্‌ আছ্ধ রাতি ! .- 


~~ 


ডাইনীর ছেলে 


শ্রীকালীপদ ঘটক 


বেলা পড়লে টলতে টলতে বাড়ী ফিরল রাগদা। মনটা তার 
ভয়ানক দমে গেছে আজ । মিতন মাঝি রাগদাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, 
ছেলেবেলার সঙ্গী, তাকে আজ এমন ভাবে অপমান করা ঠিক 
হল কি? নাঃ পদে পদে রাগছ] অঙ্কায় করে যাচ্ছে। ভাবতে 
ভাবতে রাগদার মন নিজের উপরেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে 
লাগল | ঘরের ভাবনা, বাইরের ভাবনা, কতই-বা আর ভাববে 
রাপদা।। ভাবতে সে আর চার না, সকল চিন্তা থেকে অন্ততঃ 
কিছুক্ষণের জন্তে মুক্তি চায় সে একেবারেই । 

পচুই মদের ভাঁড়টা ঘরের ভিতর থেকে বের করে এনে 
বাখরগু'ড়োর উগ্র মশলা মদের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে রাগদা, 
ডবল মাত্রায় । এই মেশাই ওকে ভূলিয়ে-দিতে পারে সব । 
আকণ্ঠ মদ খেয়ে নেশায় রাপদা তর্‌ হয়ে উঠল, টলতে টলতে 
সে শুয়ে পড়ল গিয়ে বিছানার উপর । কিছুক্ষণের মধ্যেই 
'রাগদার আর সাড়াশব্দ নাই, চোখ বুর্জে বিছানার উপর পড়ে 

আছে যেন একটা মরামাহষ । 
| রাম্নাঘরে খাবার ঠাঁই করে রাগদীর মা বারকয়েক ডাক 
দিয়ে গেল রাঁগদাকে, সাড়া পাওয়া, গেল না| নেশার ঘোরে 
রাগছা ঘুমিয়ে পড়েছে, রাগদার মাখায় একটা বালিস টেনে দিয়ে 
ধীরে ধীরে বেরিরে গেল বুড়ী। 

রাত্রিবেলায় শোবার সময় বা 
একবার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করলে রাগদার, রাপদ! শুধু ঘুমের 
ঘোরে বিড় বিড় করে খানিকটা কি বকে গেল, তারপর আবার 
চুপচাপ । রাগদার বৌ আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল রাগদ্বার 
পাশে । ঘুমের যোরেই রাগদা বৌকে হু হাত দিয়ে জড়িয়ে 
নিলে, তার পর নিশ্চিন্তে আবার নাক ভাকাতে সুরু করলে । 
রাগদার বে! একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। 


রাত তখন অনেকখানি । ভ্যাপসা! গরম আর গাঁ অন্ধকারে 
'চারিদিক থমথম করছে। এতটুকু আলে! নাই, এক তিল 
বাতাস নাই, বিরাট, একটা ধেোয়াটে আবরণের মধ্যে আত্ম- 
গোপন করে রুদ্ধখ্বাসে চরাচর যেম স্তন্ধ হয়ে আছে। ঘুষের 
' ঘোরে স্বপ্ন দেখছে বাগদা, সে এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন | 

ছুরে কোথায় যেন ডুপডুগি বাজছে । ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ_ 
ভুগ ভূপ ডুপ ডুগ,বাছ্িকরের বাজনার মত। - ঘর থেকে 
বেরিয়ে পড়ল' রাগদ!। ভুগডুগির ' বাঙ্গনা দুর থেকে তাকে 
যেন টালছে। কিন্ত কোন্‌ দ্বিক্‌ দিয়ে কোথায় তাকে যেতে 
সসহবে পথ খুঁজে পাচ্ছে না রাগদা, অন্ধকারে পা টিপে টিপে 
সে এগিয়ে চলল | রাপদার পাশ দিয়ে কে যেন হুন্হন্‌ করে 
হেঁটে যাচ্ছে, চমকে উঠল রাগছা_-কে ? 

আমি মিতন | 

মিতন মাঝি, তবু ভাল । রাপদা বললে, কোথায় যাবি ?_ 

মাচ দেখতে, তোকেই আমি খুঁ্তছিলাম | জবাব দিলে 
মিতন 1. . 

আমিও যাব, 'রাপদ্রা বললে, কিন্ত পথ যে আমি দেখতে 
পাচ্ছি না'। 


মিতম গিয়ে হাত ধরলে রাগদ্ধার, বললে- ধীরে ধীরে 
এপিয়ে আয় আমার সঙ্গে । 
গায়ের মাঝখানে একটা জায়গায় লোক জড় হয়েছে 


‘ বিস্তর । চারিদিকে মশালের আলো ছ্বলছে। সমত্তই চেন! 


লোক, গাঁ ভেঙে সব নাচ দেখতে এসেছে, বিশেষ কি যেন 
একটা উৎসব উপলক্ষে সাঁওতালপাড়া আজ গুলজার । রাগদ! 
বললে, মিতন, মালটা আমি নিয়ে আসি, আড়-বীশিতে তুই 
ফু দে, এদের সঙ্গে আমরাও আজ নাচব। 

রাগদাকে দেখে একসঙ্গে সব হো হো করে হেসে উঠল, 
পাড়ার সর্দার হুকুম দ্রিলে-__-একধারে ওকে বসিয়ে দে। মন্ত্র- 
যুদ্ধের মত চুপচাপ বাগদা! মিতনের পাশে বসে পড়ল। আবার 
সেই ডুগডুগির শব্দ, ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ-_ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ। 
একটা উচু জায়পায় মাচুলির উপর বসে. এক ব্বৃত্ব ডুগডুপি 
বান্ধাচ্ছে। এক হাতে তার ডুগডুগি, আর এক হাতে লাউ-খোলার 
একটা ভে'পু। মাঝে মাঝে.গাল ফুলিয়ে দমভন্তি ভেপুটায় সে 
কু দ্বিচ্ছে। একসঙ্গেই চলতে লাগল ছুটে বাজনা, ভুগড়ুগি 
আর ভেপু। | 

রাপদা বললে, এ কি বান্ধনা, এ বানায় কি নাচ হয়? 

মিতন মাঝি উত্তর করলে--এ বাজন! ছাড়া ভাইনীরা নাচে 
না। 

ডাইনীর নাচ 1] এই মজলিসে ডাইনী নাচবে ? 

রাগদার বুকটা ছ্যাং করে উঠল । ভাইনীর নাচ দেখতে 
ত সে আসে নি'।.বৃদ্ধ লোকটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে এক- 
দৃষ্টে চেয়ে ধাকল বাগদা ।' মাথায় তার বড় বড় চুল, কীচায় 
পাকায় মিলে একসঙ্গে জুট পাকিয়ে গেছে। চোখ ছটো! তার 
ভাটার মত, একমুখ দাড়ি, প্রশস্ত কপাল জুড়ে ডগ ডগে লাল 
একটা সিছুরের ফোটী। রাগদা বিস্মিত হয়ে বললে, কে ও 
লোকটা? জবাব দিলে মিতন মাবি-_জিতু হাড়াম, ডান- 
ভাখিনীর যম। 

এই সেই জিতু হাড়াম, ডাঁকসাইটে ওঝা? কে ওকে 
ছানি এত বাসাতে ছয় অনার রতি 


- ছিল? 


আদ কউ বলার ওবানে সে মন! এলেই যেন 
ভাল করত। দ্বিতু হাড়াম বাজনা, থামিয়ে বলে উঠল 
ডাইনীকে এবার নিয়ে আসা যাক, কারও কোন আপত্তি নাই 
ত? 

উৎসুক জনতা একসঙ্গে হৈ হৈ শব্দে চীৎকার করে উঠল, 
সানন্দে সায় দিলে সকলেই, এ প্রস্তাবে কারও কোন আপত্তি 
থাকতে পারে না। ক্রিতু হাঁড়াম ডুগডুগিতে ঘা দিলে 
আবার। ব্বাপদা এবার, রীতিমত চফল হয়ে উঠল, ডাইনী 
যদি কারও কুলবধূ হয়---এদ্বেরই কারও মা-বোন যদ্ি-- 

হঠাৎ, দাড়িয়ে চীংকার করে উঠল রাগদা-_আপতি 
আছে, আমার এতে আপত্তি আছে, ভাইনীর নাচ আমরা 
দেখতে চাই না। 

গায়ের যত মাতব্বর-লোক হাঁ হা করে ছুটে এল রাগদার 


' ১৭৮ 





পপ পাপাপালপাপাপপাপাপাপ পাপাপবালাপাপাপাপপাপাপাপীপতাপাশাশিপপিিপীপালী, 


দিকে, ধমক দিয়ে রাগদাকে আবার বসিয়ে দিলে ওরা । 
পাড়ার সর্দার জিতু হাড়ামের দ্বিকে চেয়ে ছক্কার দিয়ে বলে 
উঠল-_লাগাও__খাতিরজরমা। 

ঝোলা থেকে কতকগুলো রকমারি আসবাবপত্র বের করে 
নান! রকম ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করল হ্ষিতু হাড়াম। ভাইনীর 
উদ্দেশ্যে ঘন ঘন সে মন্ত্র পড়তে লাগল। মন্ত্র পড়ে কতকট! 
ধুলো আসরের চারিদিকে সে ছড়িয়ে দিলে । তার পর 
আবার সুরু হয়ে গেল- ডগ ভুগ ডুগ ডুগ--ডুপ ডুগ ডুগ 
ভুগ_। 

বৃদ্ধা একটি ভ্রীলোক এসে মজলিসের মাঝখানে ধীড়াল। 
চমকে. উঠল বাগদা, এ যে তারই মা। ডুগডুপির তালে তালে 
নাচতে আরম্ভ করলে বুড়ী । লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, কোন 
দিকে ভ্রক্ষেপ নাই, আসরের মাঝখানে ধেই ধেই করে নেচে 
চলেছে বুড়ী। দ্বিতু কাড়ামের একা দৃষ্টি সীওতাল বুড়ীর উপর 
নিবন্ধ । চারিদিকে একট] সম্রন্ত কলরব পড়ে গেল, ডাইনী 
ডাইনী আজ ধর! পড়েছে । 

ব্রাগছার দম বন্ধ হয়ে আসছে, গুজব তা হলে মিথ্যে নর়। 
কিন্ধ এমনধারা কেলেঙ্কারী ব্যাপারটা না করলেই কি চলছিল 
না গায়ের লোকের। তাদের দেওয়া অপর কোন শাস্তি 
মাথা পেতে নিতে রাজী ছিল বাগদা, এ দৃষ্ত যে অসম্থ । 

জিতু হাড়াম তিনবার তুড়ি দিয়ে জোরে একটা হাঁক দিলে 
"দোসর! লন্বর চালাও । 

ওকি, রাগদার বৌটাও যে নাচতে মাচতে এসে আসরে 
চুকছে। রাগদা আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলে না, 
চীৎকার করে হঠাৎ সে বলে উঠল-_শ্তানী-_শন্বতানী ! 

দর্শকমণ্ডলী হাততালি দিয়ে বললে--সাবাস ওস্তাদ, 
সাবাস । 

রাগদার বৌটা বেশ নাচতে পারছে না, হর ওর পা 
টলছে। দ্িতু হাড়ামের ভয়ে তথাপি সে যথাসাধ্য চেষ্ঠা করতে 
লাগল। রাপঘার ম! ছটে! মাটির খোলায় আগুন ছেলে একটা 
তার মাথার ওপর তুলে নিলে, আর একটা দিলে বৌয়ের মাথায় 
চাপিয়ে । রাগদার বৌ আগুনের থাপরাট! মাটির উপর আছড়ে 
ভেঙে কেললে, এ ভাবে সে নাচতে পারবে না। সীওতাল 
বুড়ী অনায়াসে নেচে যেতে লাগল, আপ্নের খাপরা মাথায় 
নিয়ে ত্বিগণ উৎসাহে সুরু হ’ল তাঁর উৎকট মৃত্য । 

জিতু হাড়াম জনতাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল--দ্বিই এবার 
াংটো করে ? 

মাথা নেড়ে সার দ্রিলে সকলেই, ভাঁইনীর আবার মান- 
অপমান কি! 

রাগদ্ার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুল। জিতু 
হাড়ামকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে বলে উঠল সে__খবরদার। 

রাপদার কথা শোনে কে] ডাইনীদের হুকুম করলে জিতু 
হাড়াম, ভাংটা হয়ে তাদের নাচতে হবে। সীাওতাল বুড়ী 
লক্জায় জড়সড় হয়ে গেল, বললে-_না | রাগদার বৌটা বললে 
-উহ। 
১. জিতু হাড়াম তেড়ে বলে উঠল--বটে | ডুগভুপিতে সে ঘা 
দিলে আবার-_ভুস ডুগ ডুগ ডুগ-_ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ। 


প্রবাসী 


১৩৫২, 


সাঁওতাল বুড়ীর মুখ শুকিয়ে গেল। জিতু হাড়ামের দিকে 
চেয়ে ভয়ে ভয়ে বুকের কাপড়টা সে খুলে ফেললে । রাপদার 
বৌটাও দেখাদেখি বিবস্ত্র হতে আর্ত করেছে। 

রাগদা! এবার লাফিয়ে উঠল, হাড়াল পিয়ে সে তার মা- 
বৌয়ের সামনে, বললে-_দ্যাস্ত তোদের গল] টিপে মেরে ফেলব 
খবরঘার । Hs 

চারিষিকে একটা হৈচৈ পে পেল। জিতু হাড়াম কিন্ত 
ডাইশীদের উলঙ্গ করে ন! নাচিয়ে ছাড়বে না কোনমতেই । 
ঘন ঘন ডুপডুগি পিটিয়ে সুর করে সে বলে যেতে লাগল 

লাগ. লাগ. ভেল্কি- লাগ. লাপ, লাগ. লাপ,। 

পিছন ফিরে রুখে উঠল রাপছ1, দিহ্িদিক জ্ঞানশু্ত হয়ে 
বাঘের মতন সে ঝাপিয়ে পড়ল জিতু হাড়ামের উপর । শয়- 
তানটাকে কামড়ে সে আজ কুটি কুটি করে ছিড়ে ফেলবে । 

চারিদিক থেকে লোকজন সব হৈ হৈ করে ছুটে এল। ০ 
কয়েকজনে মিলে তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরে ফেললে রাগদাকে । 

সাওতাল-সর্দার গর্চ্দে উঠল, বললে-_বীধ বুড়ীকে হাতে 
পায়ে দড়ি দিয়ে, বৌটাকেও পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেল। 

গায়ের লোক উত্তেদ্ধিত হয়ে বললে, আমর! ওদের পুড়িয়ে 
মারব, ঘরদোরে ওদের আগুন ত্বেলে দিব | 

সীওতাল বুড়ী আর রাগদার বৌকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হিড় 
হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কতকগুলো লোক, রাগঘাকে 
জনকয়েক মিলে ধরাধরি করে তুলে নিয়েছে কাধের উপর | 
ক্ষিপ্ত জনতা মরিয়া! হয়ে ছুটে চলল রাগদার বাড়ীর দিকে। 
ওদের তিনজ্বনকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে. বাইরে থেকে শিকল 
টেনে দ্বিলে ওরা । কে একজন বার থেকে বলে উঠল-_ 
ছে এবার খড়ো চালে আগুন ধরিয়ে দে। 

একি, সত্যি সত্যি এরা পুড়িয়ে মারবে নাকি, ভয়ে রাঁগদার 
মুখ শুকিয়ে গেল। 

বাইরে তখন হৈচৈ চলছে। একজন কে এগিয়ে এসে বললে 
দে ঘে,মশালটা তোরা আমার হাতে দে, রাগদ্াকে আমি 
পুড়িয়ে মারতে চাই-_নিজের হাতে, বাগদা আমাকে বিনা 
দোষে অপমান করেছে। 

কেও? ও যে মিতন, মিতন মাঝির গলার আওরাক্ম। 

দাউ দাউ করে রাগদ্বার ধরে আগুন ভ্বলে উঠল । আকুল 
কে ডাকতে লাগল রাগদাঁ_মিতন, মিতন, দোর খুলে দে। 

মিতনের আর সাড়া পাওয়া গেল না । ছলস্ত ঘরের মধ্যে 
ছটফট করতে লাগল রাপডা, কোন দিকে পালাবার এতটুকু 
পথ নাই। কিন্ত কি আশ্চর্য্য, রাগদ্বার মাকে আর ঘরের 
মধ্যে পাওয়া! পেল না, সেই সঙ্গে বোঁটাও ওর কখন যেন কের 
দিক দিয়ে পালিয়ে গেছে। ওরা পারে--ডাইনী ওরা সব 
পারে, কিন্ত রাগদার উপায়? মাথার উপর লকলকে আগুনের 
শিখ! রাগঘাকে যেন গ্রাস করতে আসছে। বাগ প্রাণপণ- 
শক্তিতে ঘরের একটা জানলা ভেঙে ফেললে, বাইরের দিকে 
লাফিয়ে পড়তে হবে। রাগ! চেয়ে দেখে জানলার নীচে 
মন্ত বড় একটা কুয়া, আগুনের শিখায় বহু নীচে তার অথই 
জল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । কিন্ত রাপদার বাড়ীর পিছনে কুয়া 
ত কোন দিন ছিল না। এও কি তবে ডাইনীর ভেক্ষি! 


আষাঢ় 


আগুনের আঁচে রাগদার সর্ববাাক্গ যেন বলসে পেল । চারি 
দিকে শুধু আগুন আর আগুন। এত আগুন আর সহ্‌ করতে 
পারছে না রাগদা, এবার হয়ত তাকে পুড়েই মরতে হ’ল। 
নানা, তার চেয়ে & কুয়ার মধ্যেই ঝাপিয়ে পড়া যাক, 
আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে জলে ডুবে মরা হয়ত অনেক সহজ । 
4+ জানলা বেয়ে নীচের দিকে লাফিয়ে পড়ল রাগদা, বপাং 
করে একটা শব্দ হ'ল জলের উপর, কিন্ত কৈ_ বাগদা ত 
ডুবল না। 
আচধ্বিতে ঘুম ভেঙে গেল রাগদার। পচুই মদের নেশা 
তার ছুটে গেছে। রাগদা এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল, কি ভয়ঙ্কর 
হুঃহ্বপ্র, এমন স্বপ্নও মানুষ দেখে । সর্বাঙ্গ দিয়ে বর ঝর করে 
ঘাম ঝরছে রাগদার। এতক্ষণে তবু সে খানিকটা আশ্বস্ত হ’ল, 
এ শুধু স্বপ্র-সত্য নয়। এক ঝলক বাতাস দরজার ফাক 
দিয়ে ফুর ফুর করে ঢুকে পড়ল রাপদার ঘরের ভিতর, শরীরটা! 
যেন ওর জুড়িয়ে গেল। ভয়ানক পিপাসা পেয়েছে 
রাগদার, একটু জল খেতে হবে। শুকনো গলায় রাগদা ডাক 
দিলে-বৌ! 
কোন সাড়া পাওয়া গেল না । অন্ধকারেই বিছানার চারি 
_ পাশে একবার হাতড়ে নিলে রাগ, বৌটা সেখানে নাই। 
লম্প ছেলে মাটির কলসী থেকে নিজেই সে খানিকটা জল 
গড়িয়ে নিলে, জল খেয়ে শালপাতার একটা চুটি ধরিয়ে টানতে 
লাগল রাপদা। রাত তখন অনেক হয়ে গেছে, জমমানবের 
সাড়াশব্দ নাই । চারিদিক নিঝুম, বনের ধার থেকে শেয়ালের 
চীৎকার মাঝে মাঝে ভেসে আসছে । 
কিন্তু বৌটা গেল কোথায়? এত বড় শালপাতার চুটা 
টানতে টানতে ছাই হয়ে গেল, বোঁ-টা ত কৈ ফিরল না 
এখনো । তা হলে সে গেল কোন্‌ চুলোয় | 
লম্প নিয়ে রাগদা খুঁজতে আরম্ভ করলে । এ ঘরের চালা ও- 
ঘরের সামনেটা, উঠানের চারিপাঁশ, মায় বাড়ীর পিছন দিকে 
খামার বাড়াটা পর্যন্ত একবার আলো নিয়ে ঘুরে এল রাগদ]। 
বৌটাকে দেখতে পাওয়া গেল না। মাঁ-বুড়ীকে ডেকে একবার 
জিজ্ঞাসা করা দরকার, কিন্ত এত রাত্রে বুড়ীর দুম ভাঁঙান কি 
ঠিক হবে? তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি, বৌটাকে যে খুজে 
পাওয়া যাচ্ছে না । 
রারাঘরের পাশে ছোট ঘরটায় গিয়ে ডাক দিলে রাগদা 
মা, ওমা 1] বুড়ীর সাড়াশব নাই। আগড়টায় ঠেলা দিতেই 
ঘোর খুলে গেল, বুড়ী সেখানে নাই, বুড়ীর শোবার তালাই 
ছেঁড়াটা মেঝের উপর খালি পড়ে আছে। মাও নাই, বৌও 
ত্রাই, ব্যাপার ফি {| এত বাজে এরা গেল কোথায় ? 
মাথাটা হঠাৎ বৌ করে দুরে গেল রাগদার, মুহূর্ত মধ্যে 
একেবারে সে গুম হয়ে গেল। এরা যে কোথায় গেছে 
বুঝতে আর বাকি আছে কি | *গুক্বব যা রটে তার কিছুটাও 
বটে, কিছুটা কেন-_পুরোপুরি আন্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। 
বুড়ী নিঘত ডাইনী, রাভির বেলা শ্মশানে সে পুক্ষো দিতে 
গেছে । 
মিতন মাঝির কথাগ্জলে! এতদিন বিশ্বাস করে মি রাগছা, 
লোকের রটনাকে সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্ত আজ ? 


A 





ডাইনীর ছেনে 


১৭৯ 





আন্ত আর অবিশ্বাস করবার উপায় মাই। মনটা ভয়ামক 
বিগড়ে গেল রাগদার। মা বুড়ীকে সে চিনতে পারে নি এত 
কাল, এতকাল বুড়া বাগদার চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে। কিন্ত 
বোঁটা ? বৌটাও যে বুড়ীর ভাওতায় পড়ে শেষ পর্য্যন্ত ডাইনী 
হয়ে উঠবে-_-এ কথা কি রাগদা কোনদিন ভাবতে পেরেছিল । 
মা আর বোঁ, হুই আজ সমান । কে জ্ঞানে কদ্দিন ধরে এ সব 
কাণ্ড চলেছে । রাঁগদাকে দুম পাড়িয়ে রেখে ওরা বাড়ী থেকে 
বেরিয়ে যায় । অপর লোকের চোখে পড়েছে, কিন্ত ঘুপাক্ষরে 
একদিনের অভ্ও জানতে পারে নি রাগদ1। কি ভয়ানক কথা, 
জলব্যান্ত ডাইনী নিয়ে বাস করছে সে। মা তার ডাইনী, বৌ- 
টাও তার ভাইনী--নিশ্যয়ই ডাইনী, নৈলে মায়ের সঙ্গে সে 
রাত্ডির বেলা এমন ধার! বেরিয়ে যাবে কেন। যেমন করে 
হোক আজ এর প্রতিকার করতে হবে । 

আর একবার ‘চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হ’ল, 
কোন সন্ধানই ওদের পাওয়! গেল নাঁ। বাড়ীর ভিতর খৌজা- 
খুঁজি বৃথা, ওরা যে এখন শ্মশানে, শ্বশান-বুড়ীর পুজো দিতে 
গেছে। ডালায় করে ফুল বেলপাতা আতপ চাল নৈবেত্ত 
সান্ধিয়ে কতদ্বিন দুপুর রাতে ন্দীতীরে পথ ধরে কতলোক 
যেতে দেখেছে বুড়ীকে, রটনা তা হলে মিথ্যে নয়। সারাঘর 
খোজ্াধুক্ষি করেও নতুন কুড়ি ছুটো চোখে পড়ল না রাগদার, 
এ ঝুড়িতে করেই হয়ত শ্বশান-পৃঁজার উপকরণ ওরা সাজিয়ে 
নিয়ে গেছে। বারটা আজ্ব--হী রবিবারহ ত, অবিশ্বাসের কিছু 
নাই আর। 

বৌ বৌ করে মাথা ঘুরছে রাগদাঁর। ভাবতে ভাবতে 
বিছানার উপর সে ধপ্‌ করে গিয়ে বসে পড়ল, লম্পট! দিলে 
ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে। কিন্তু দুম আর কিছুতেই আসবে না 
রাগদার | মাথায় যার আগুন জ্বলছে, ঘরসংসার যার জ্বলে পুড়ে 
ছাই হতে বসেছে, তার কি এ অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকা চলে । 

ধড়মড়িয়ে উঠে দীড়াল রাগদা, শ্মশানে যেতে হবে। 
একেবারে সে উঠবে গিয়ে আজ ভাইনীদের সামনে । রাঁগদার 
মা বুড়ী হয়ত আঁতকে উঠবে রাগদাকে দেখে, উঠুক। 
বোঁটা হয়ত পালাবার পথ পাবে না, যা হয় হোক, 
রাগদাকে যেতে হবে সেখানে । ওদের কি বলবাকস আছে 
রাগদা একবার শুনতে চায়। তারপর চরম ব্যবস্থা রাগদারই 
হাতে । এ গায়ে আর ঢুকতে দেওয়া হবে মা ওদের, পা থেকে 
মাথা পৰ্য্যন্ত বেশ করে একবার চাঁবকে দিয়ে ওখান থেকেই 
বিদেয় করে দেওয়া যাবে, জন্মের মত। 

ফোরে কপাট দিয়ে বাশের একটা লাঠি হাতে তাড়াতাড়ি 
বেরিয়ে পড়ল রাগদ্া। কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই আবার সে 
ফিরে এল, দোর খুলে লম্পটা আবার হ্বাললে, মুংলীর ঘরটা 
একবার দেখে যাওয়া দরকার । মুংলী একলা ঘুমিয়ে আছে, 
রোজ যেমন থাকে । বয়স্থা পরিপুষ্টযৌবনা অভাগী বোনটার 
দিকে চেয়ে রাপদার মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। বিয়েটা 
হয়ে গেলে অন্ততঃ এটার শুতে ভাবতে হত মা রাগদাকে। 
মহল পাহাড়ীর হাঁসদাদের দোষ দেওয়া চলে না। বিয়ে 
ভেঙেছে ওই ডাইনী বুড়ী। ওরই জভে মুংলীট! আত্গও 
আইবুড়ো রয়ে গেল। 


১৮৩ 


রাগদ] অন্ধকারে গাঁঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পলাশ 
বম পার হয়ে তেরাস্তার মোড় পেরিয়ে নদ্বীতীরের সুড়ি পথ 
ধরে সে এপিয়ে চলল । বার ছুই তিন হোঁচট খেল রাপদা, 
অন্ধকারে পথঘাট কিছুই দেখ! যায় না, এত অন্ধকার-_এত 
অন্ধকার রাগদ! জীবনে কখনও দেখে নি। বুকটা ছম ছম 
করতে লাগল রাগদার। দুরে মিট মিট করে কিসের 
আলো! ঘলহে, এ ত “থাইরাক্ষসী'র শ্মশান । সতীভাঙ্গাল 
পার হয়ে ছেলেপৌতার মাঠ, তার পর তেমুণ্ীর চর পেরিয়ে 
হিঙ্কুল নদীর বাকে এ ত-_এ সেই মহাশ্মশান এথানেই যেতে 
হবে রাগদাকে। কিন্তু ও আলোগুলো ঘলছে কেন ? ভাইনীরা 
হয়ত ধুম ভ্বালিয়েছে, কিন্বা ওই হয়ত ওদের আগুন আগুন 
থেলা শ্বশীন-বুড়ীর সামনে । ওকি, একটা আলো ভ্বলছে-_ 
আর একটা নিবছে, এটা যখন নিবছে__ওটা তখন ছলছে। 
ওদিক থেকে একটা-_এ দিক থেকে ছুটো, পুব দিক থেকে 
তিনটে, তার পিছনে আরও একটাঁ। এক, হুই, তিন, চার, 
পাচ অনেক অনেকগুলো একসঙ্গে । আলোগুলেো যেন 
দুর থেকে হেঁটে হেঁটে আসছে, একসঙ্গে এসে জমা হ’ল 
ওরা “খাইয়াক্ষসীর’ শ্রশানে। এক একটা ঘলছে, এক 
একটা নিবছে। ওগুলে! কি তবে বিলকুল শাকচুন্নী ? ডাইনীরা 
হয়ত নিমন্ত্রণ করে আজ ওদের নিয়ে এসেছে। ওরে 
বাপরে, এতগুলো, শ'কচু্ীর সামনে রাগদা পিয়ে দাড়াবে 
কেমন করে | 

রাগ ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু এপিরে 
তাকে যেতেই হবে শ্রশান পর্য্যন্ত, এতখানি যখন সে এগিয়ে 
এসেছে, তখন ডাইনীদের এক হাত না নিয়ে কিছুতেই সে 
ফিরবে না আজ । ওকি, আলোগুলো! আবার একসঙ্গে সব 
নিবে গেল কেন? এতক্ষণ একরকম ভাল ছিল, চোখের 
সামনে তবু দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যে শীকচুম্মীগুলো দুরে এ 
ঘলছে। এখন যদি অদ্ধকারে পা টিপে টিপে নিবেন একট! 
ঘাচ্চাটাচ্চাও ছিটকে এসে রাগদার সামনে ঘপ করে ছলে 
উঠে। নানা ও কিছু না, ভয় করলে চলবে না রাপদ্বার। 
এ ত আবার এক একটা হুলছে, তুদুক, রাপদা এগিয়ে ষাবে। 

ক্লাগদার সামনে দিয়ে কি যেন একটা হুন্‌ হুন্‌ করে ছুটে 
গেল, শুকনো! পাতার মর্মর শব্দে চমকে উঠল রাপদা, 
গায়ের লোঘগুলো ওর খাড়া হয়ে উঠল। ওটা কিন্তু শেয়াল, 
দেখতে পাওয়া পেল ম্প&ই। বাশের লাঠিগাহটা বাপিয়ে 
ধরে শেয়ালটাকে তাড়। করলে রাগদ- বেটা অধম জানোয়ার, 
রাত দুপুরে ভয় দেখাতে আস তুমি রাগদা মাঝিকে ? 

শেয়ালটা ছুটে পালিয়ে গেল। “খাইরাক্ষসী'র পথ ধরে 
আবার এগিয়ে চলল রাগদ!। রাঁগদার মন বলে ভয় কি 
কিসের ভয় ? এক ' তীরে যে বিঙ্েফুলী বাঘ মারতে পারে, 
সামনাসামনি লড়াই দিতে পারে যে বুনে! ভালুকের সঙ্গে, 
তার আবার ভয়] 

আনোয়ারের ভয় রাপদ্ব| করে না, কিন্ত ভূতের ভয়-__শীক- 
চদীর ভয়-_ডালভাকিনীর ভয়-_-এগুলো যে স্বতস্ত্র ব্যাপার । মনে 
মনে যতই- বোঝাপড়া, করুক রাগদা; সতীভাঙ্গালের মাঝামাঝি 
গিয়ে বুকটা! তাঁর টিপটিপ করতে লাগল। আর থানিকটা 





প্রবালী 


১৩৫২ 
এগিয়ে যেতে পারলেই বোয়ান ঝোপের পাশে সামনেই 
খাইরাক্ষসী’র শ্বশান। শাকচুম্নীগুলো হয়ত এতক্ষণ চলে 
গেছে, কিন্ত এ ধিকি বিকি আলোটা কিসের? ওটা কি 
থাপরার আগুন ? কিদৃষ্ঠ দেখবে গিয়ে রাগদ্বা ‘খাইরাক্ষসী’র 
শবশানে | হয়ত দেখবে ডাইনী বুড়ী-_রাপদার মা__কবর থেকে 
মর! ছেলে তুলে এনে রক্ত চুষে খাচ্ছে ওর কল্তে থেকে । 
কিস্বা হয়ত শ্বশানবুড়ীর সামনে ধেই যেই করে নাচছে বুড়ী, 
তার সঙ্গে বৌটাও হয়ত নাচছে। আশেপাশে মড়ার মাথা, মরা 
মানুষের আস্ত কঙ্কাল আরও কত কি ধৈই ধেই করে নাচছে 
হয়ত ভাইনীদের সঙ্গে, এমনও ত হতে পারে, তা হলে? 
তা হলে কি রাপদ। আজ জ্যাত্ত অবস্থায় ঘরে ফিরতে পারবে ? 
ওর মা বুড়ীই হয়ত লেলিয়ে দেবে ভূতপ্রেতগুলোকে, ওরা 
যে সব পারে। 

থটথট খটাখট-_খট ধট-_।॥। 

এ কি | সামুনেই যে কয়েকটা! মড়ার মাথা রাপদার মাথার 
উপর শুষ্ভে ভাসছে, দাতে দাত ঠুকে ওর! শব্দ করে যে_ 
ঘটথট খটাধট-_] 


মড়ার মাথাঞ্ডলো! রাপদার দিকে রাত বের করে শুনে 





ঘুরে বেড়াতে লাগল । রাপদার সমস্ত গায়ের রক্ত মাথায় 


উঠে গেছে। সাহসে ভর করে চেঁচিয়ে উঠল রাগদা, কে 
কে ভোরা? কি চাস? 


পাশেই প্রকাগ এক ধিমিগাছ। গাছটা যেন ঝড়ের 
দোলায় হলে উঠল। কতকগুলো কি যেন ঝটপট করতে 
করতে খিদিপাছের ভালপালাগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে শুতে 
মিলিয়ে গেল। রাগদা থর থর করে কাপতে কাপতে 
বসে পড়ল ধিম্িপাছের নীচে, হাত পা ওর অবশ হয়ে 
আসছে। এ হয়ত ডাইনীদের ষড়যন্ত্র, রাপদ্ধাকে ওরা মেরে 
ফেলতে চায়। মরতে কিন্ত চায় মা রাগদা, ওকে বাঁচতেই 
হবে, এমন ভাবে ডাইনীর খন্পরে পড়ে জীবনটাকে সে বলি 
দিতে রাজী নয় মোটেই । 


লাঠির উপর ভর দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে কোন রকমে উঠে 
ধাড়াল রাপদা, ঠক ঠক করে কাপতে কাপতে বাড়ীর দিকে 
সে পা চালিয়ে দিলে । 


বাড়ীর কাছাকাছি এসে পলাশবনের শেষ প্রান্তে প্রকাও 
মহুলগাছটার নীচে দাড়িয়ে আর একবার সে চমকে উঠল, টুপ- 
টাপ টুপটাপ কিসের যেন শব্দ । থমকে একটু ফড়াল রাপদ', 
শব্দ আশেপাশে _- চতুর্দিকে __ একেবারে ওর সামনে, _ 
টুপটাপ টুপটাপ | ও কিছু নয় ঝরে-পড়া শুকনো পাতার উপর 
টুপটাপ করে মহল পড়ছে। চৈত্রের শেষ-_মছুল বক্সে 
পড়ার সমর এটা, যাক ভয়ের কিছু নয় তাহলে। র্াপদা 
আবার পা চালিয়ে দিলে । কেমন করে যে এই অন্ধকার 
রাতে এতখানি পথ হেঁটে নবীর ধার থেকে রাগদা আবার 
বাড়ী কিরে এল, নিজেই সে বলতে পারে না। মাতালের 
মত টলতে টলতে ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার উপর চুপচাপ 
শুয়ে পড়ল রাগ । এতক্ষণে ওর ধড়ে যেন প্রাণ এল। 


ক্রমশঃ 


শিশুমৃত্যু কেন হয় 
ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ভি-টি-এম 


জন্মিলেই মানুষকে একদিন মরতে হবে এ কথা সকলেই 
জানে । কিন্ত পরিণত বয়সে মৃত্যু, আর জল্মাবার কিছুদিনের 
এ মধ্যেই শৈশব অবস্থায় মৃত্যু, এই ছুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ 
আঁছে। মৃত্যু মান্রকেই আমরা দুর্ভাগ্য বলে মনে করি, কিন্ত 
শিশুর স্বত্যু হওয়া আমাদের পক্ষে অতি বড় দুর্ভাগ্য, এ 
দুর্ভাগ্যের কোন তুলনা মেই | প্রত্যেক শিশু বিধাতার কাহ 
থেকে বহুকালের জীবনের পাথেয় নিয়ে শ্রন্গ্রহণ করে, কিন্ত 
মাত্র পাঁচটি বছর অতিক্রম করবার পূর্বেই যদি সেই শিশুর মৃত্যু 
ঘটে, তাহ'লে তাকে আমরা বলব অত্যন্ত অস্তায় এবং 
অস্বাভাবিক রকমের অকালমৃত্যু । স্বত্যুকে নিবারণ করা সম্ভব 
ময়, কিন্ত জকালম্বত্যুকে নিবারণ করা নিশ্চয়ই সম্ভব । মাঙুষের 
উপরেই বিধাতা শিশুর জীবনের ভার দিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং 
মাহুষের মধ্যে যারা শিশুয়ৃত্যু নিবারণ করট্ত পারলেও তা 
করছে না, তারা অনর্থক শিশুদের হত্যা করছে বললেও বিশেষ 
অত্যুক্তি হয় না। আমরা যে কথা বলছি সে নিতাস্ত বাধে 
কথা নয়, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। আজকাল প্রত্যেক 
"সভ্য দেশের মানুষেরা নিজেদের যত ও চেষ্টার দ্বারা আপন 
আপন দেশের শিশুযত্যুর সংখ্যা অনেক পরিমাণে কমিয়ে 
দিতে সমর্থ হয়েছে । গণনার দ্বারা দেখা গেছে যে, গত 
১৯০০ শ্রষ্টাব্ব পর্যন্ত ইংলঞ্ডে প্রতি বৎসর যত শিশু জল গ্রহণ 
করত তার মধ্যে হাজারকর! ১৫৩টি শিশুর পাচ বছর বয়স 
হবার পূর্বে মৃত্যু ঘটত। তার পরে ত্রিশ বৎসরের চেষ্টার 
ফলে দেখা গেল যে ১৯৩০ সালে শিশুস্বত্যুর সংখ্যা অনেক 
কমে গেছে, এ বছর হাজারককা! মাত্র ৬৫টি শিশুর স্বত্যু ঘটেছে। 
আমেরিকাঁতেও চেষ্টার ফলে এই রকমই শিশুম়ুত্যুর সংখ্যা 
- আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে | সেধানে ১৮৮০ সালে 
শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল হাজারকরা ১৬৩, আর এখন দেখা 
যার তার সংখ্যা হাজারকরা| ৭০-এর বেশি হয় না। 

এইবার আমাদের বাংলা দেশের কথা বলি। বাংলা দেশে 
প্রতি বংসর শিশু ভরদ্মপূহণ করে প্রায় সতের লক্ষ । আর 
প্রতি বছর এ দেশে পাচ বছরের নিয় বয়স্ক শিশুরা মারা যায় 
প্রায় সাড়ে-পাঁচ লক্ষ । অর্থাৎ এ দেশে যত শিশু ক্রন্মায় তার 
মধ্যে শতকরা প্রায় ৩২টি মারা যার । অতএব হাঙ্রারকরা 
হিসাবে আমাদের দেশে যত জন্মায় তার মধ্যে হাজারকর! 
৩২০টি শিশু বছরে বছরে মরছে । এত বেশি শিশুৃত্যু ইংলঙ্ডে 
৯ কিংবা আমেরিকাতে আগেকার কালেও কখনও হয় মি। 
৯ত্রধনকার দিনে ইংলণড প্রতি বছর যত শিশু মরে, বাংলা দেশে 
তার প্রায় পাচ গুণ বেশি শিশুর মৃত্যু হয়। এর মধ্যে যাদের 
জীবনের একটি বছরও পুর্ণ হয় নি তাদের মৃত্যুসংখ্যাই সব 
চেয়ে বেশি । প্রতি বছরে এখানে তিন লক্ষ শিশু এক বছর 
বয়স হবার আগেই মারা যায়। এই তিন লক্ষ শিশু পৃথিবীতে 
জন্মপ্রহণ করেও বছর ঘুরে তাদের জন্ম দিনটি পর্যন্ত দেখবার 
সৌভাগ্য পায় লা। আবার এরই মধ্যে দেড় লক্ষ শিশ্ত এক 
যাস পার হতে-না-হতেই মারা যায়---তাধের আয়ু ঘিতীয় 


মাসটি পর্যন্ত পৌছুতে পারে না। সংখ্যা্ুলির কথা একেবারে 
নিভূলি, বঙ্গীয় পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেপ্ট থেকে এগুলি সংগ্রহ 
করা হয়েছে । এত যে নবজ্ঞাত শিশু প্রতি বছর মারা যাচ্ছে, 
এরা কি সকলেই ক্ষণিকের আয়ু নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল ? 
বিধাতা কি কেবল আমাদের দেশের জন্ই এই দারুণ দুর্ভাগ্যের 
অভিস্মপাত দিয়ে রেখেছেন, যা আর কোনো সভ্য দেশেই 
দেখা যায় না? আমাদের দেশের শিশুযবৃত্যুর জন দায়ী বিধাতা 
নয়, দায়ী কেবল আমরাই ৷ দায়ী আমাদের অজ্ঞতা, অবহেলা, 
আর অযত্র। অল্তান্য জীবজ্ঞপ্তর শৈশব-অবস্থার থেকে মানুষের 
শৈশব-অবস্থা সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ । আমাদের শৈশব-অবস্থা অত্যস্তই 
অসহায়ের অবস্থা । যত্বপূর্বক লালন পালন কর! ভিন্ন মাঙ্গযের 
শিশু একটি দিনও বাচতে পারে না। পরিণত বয়সে মানুষ 


' ষতই স্বাধীন হোক, শিশুকালে সে নিতাস্তবই পরাধীন | জন্মাববি 


বহুদ্দিন পর্যন্ত সে নিজের খাবাঁরটুকুও নিজে নিতে পারে না, 
উঠতে পারে না, দাড়াতে পারে না--তাকে নাইয়ে দিতে হয়, 
খাইয়ে দিতে হয়, শুইয়ে বসিয়ে দিতে হয়__সে সম্পূর্ণ পর- 
নির্ভর । এই শিশুর লালনপালমের সমস্ত ভার থাকে তার 
বাপমায়ের উপর। মবাগত অতিথি যার গৃঙ্থে এসে উপস্থিত 
হয়েছে সে যদি তার আতিথ্যবর্ম যথারীতি প্রতিপালন করে 
তবেই অতিথি তার পৃছে বাস করে, আর যত্ব করতে না 
জানলেই অতিথি ক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে চলে যায় । 

শিশু জন্মাবার অনেক আগের থেকেই পিতামাতার 
কত'ব্যের সুরু হয়, অনেক আপের থেকেই তার অভ্যর্থনার 
জ্ষ্ভ প্রস্তুত হতে হয়। মায়ের গর্ভে যখন শিশু এসেছে তখনই 
তার জন্ম হয়েছে, কেবল ভূমিষ্ঠ হতেই তার বাকি আছে। 
তখন থেকেই তাকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করতে হবে। তখন 
মায়ের শরীরের রস থেকেই সে প্রতিপালিত হচ্ছে, তখন 
মায়ের রক্তুই তার রক্ত, মায়ের খাই তার খাভ। সুতরাং 
তখন মায়ের শরীরের যত্ব নিলেই শিশুর যত্ব নেওয়া হবে। 
সম্তানসন্ভবা মায়ের বিশেষ ভাবে যত্র নেবার অন্ত যে সকল 


ব্যবস্থা করা উচিত, তাকে আমরা বলি antenatal care | 
আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে শিশুর মঙ্গলের জন গর্ভাবস্থায় মায়ের 
স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ! দরকার । 


সন্তানসম্ভবা! নারীদের খা সম্বন্ধে কিছু বিশেষ রকমের 
ব্যবস্থা কর] দরকার, কারণ এ খানের দ্বারা কেবল যে সেই 
নারীই পুষ্ট হবে তা নয়, তার গর্ভস্থ সন্তানও & খানের দ্বারাই 
পুষ্ট হতে থাকবে । এই সময় মাতা যদি অনুপযুক্ত থা পায় 
তবে তার গর্ভস্থ সস্তানও দুর্বল এবং ক্ষীণর্জীবী হবে। সুতরাং 
সম্ভানের শরীর গঠনের শ্রশ্ত কি কি রকম খাছের প্রয়োজন 
সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তখন মায়ের উপযুক্ত রকমের খাত্তের 
ব্যবস্থা করতে হবে। সন্তানের শরীর তৈরি করবার জন 
বিশেষ ভাবে আবশ্তক ক্যালসিয়ম, কস্ফরাস, লোহা প্রস্তৃতি 
ধাতু এবং ভিটামিন এ আর ডি। অতএব যে-সব খাদ্যে এই 
সব জিনিষ আছে সেগুলি বেছে বেছে মাকে খেতে দেওয়া 


১৮২ 


উচিত। ক্যালসিয়ম যথেষ্ট পরিমাণে আছে দুধে, সুতরাং 
প্রত্যেক মাকে দুধ খেতে দেওয়া! অত্যন্ত দরকার । ফস্করাস 
আছে- মাছ মাংসে আর ডিমে, তাছাড়া বরবটি, কলাইস্ব'টি 
প্রভৃতি তরকারিতে,_এইগুলি মায়েদের বিশেষ ভাবে খাওয়! 
উচিত। লোহা শিশুর শরীর গঠনের জন অত্যন্ত দরকার, 
তাই গর্ভ শিশু মায়ের রক্ত থেকে অনেক লোহা টেনে নেয়। 
এটা তার ভবিয়ৎ জীবনে কাজে লাগে । এই লোহার পরিমাণ 
কমে গিয়ে মায়ের গায়ের রক্ত তখন নি£সম্বল হয়ে পড়ে, তার 
থেকে এনিমিয়া নামক রক্তদোষের স্ঠি হয়। সুতরাং তার 
ক্ষতিপূরণ করবার জন লোহায়ুক্ত খা গর্ভবতী মাকে প্রচুর 
পরিমাণে দেওয়া উচিত। মাংসে, মেটুলিতে, ডিমে, অবতার 
আটা, বরবটি, কলাইশু'টি, বীট শাক, পালং শাক, কলা, 
কালোছাম, ডুমুর, খেজুর, বাদাম, পেস্তা, প্রভৃতিতে লোহা 
আছে_এই সকল খাত তাদের বেছে বেছে খেতে দেওয়া! 
উচিত। মায়ের শরীর রক্তশুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কিনা এ বিষয়ে তথন 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, কারণ মায়ের রক্তের উপরেই সন্তানের 
পুষ্টি একাস্ত নির্ভর করে। তার পর ভিটামিন এ আর ডি খাওয়া 
গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টির জন্ত বিশেষ দরকার | এ ভিটামিনগুলি 
আছে হুধে, ডিমে, আর কভলিভার অয়েলে । কিন্ত ডিম খাওয়া 
আমাদের দেশের অনেক মেয়ে পছন্দ করেন না, আর কম্তলিভার 
অয়েল যে পারতপক্ষে কেউই থেতে চাইবেন না, সে কথা! বলাই 
বাহুল্য । সুতরাং বাধ্য হয়ে দুধের কথাই আবার আমাকে 
বলতে হচ্ছে। সন্তানকে এই ছুটি ভিটামিন সরবরাহ করার 
জন্য হুধ খাওয়া ছাড়া অন্ত কোন উপায় নেই। গর্ভের সন্তানের 
মঙ্গলের জন্ত প্রত্যেক মায়েরই দৈনিক অন্তত এক সের করে 
হুধ খাওয়া দরকার | কেবল গর্ভাবস্থায় নয়, সন্তান জন্বাবার 
পর যতদিন পর্যস্ত সে স্তম্ভপান করবে ততদিন পর্যস্ত তার মাকে 
হধ খেতে হবে । হুধ না থেলে সন্তানকে যথেষ্ট পরিমাণে হুধ 
দিতেই পারা যাবে না। 

মায়ের আর সন্তানের উভয়ের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা বিপদের 
সময় যখন সন্তান প্রসব হুয়। এই সময়টিতে যে কত রকমের 
বিপদ্দ আর হুর্ঘটনা আসতে পারে তা সকলেই জানেন । সন্তান 
যখন ভূমিষ্ঠ হবে তখন তার অভ্যর্থনার অন্ত রীতিমত প্রস্তুত 
থাকা চাই। এই সময়টিতে যদি কোন রকম অবহেলা বা 
অযত্ব কর! হয়, যদি সমুচিত ভাবে সাবধান না থাকা যায়, 
যদি অশিক্ষিত ধাইদের দ্বারা অপরিদ্ধার ভাবে অযথা হস্তক্ষেপ 
করতে দেওয়া হয়, এবং যদি অস্বাস্থ্যকর আতুড়ঘরে মাকে আর 
তার নবঙজ্ঞাত শিশুকে অযত্বের মধ্যে ফেলে রাখা হয়, তাহলে 
যে ছজনেরই ম্বত্যু ঘটবে এতে আর আশ্চর্য কি? এই সময় 
সন্তানের জীবন আর তার মায়ের জীবন পরস্পর পরস্পরের উপর 
অনেকটা নির্ভর করে_ একজনের মৃত্যুতে প্রায়ই অপর জনেরও 
্বত্যু ঘটে । ইংলণ্ডে প্রসুতিদের স্বৃত্যু বছরে যতগুলি ঘটে, 
আমাদের দেশে তার সংখ্যা ঠিক হয়গুণ বেশি। এরও কারণ 
সেই একমাত্র _অক্ঞতা, অযত্র, আর অক্ষমতা । কোনো রকমে 
ছুটো ছাই হয়ে পেলেই আমরা ভাবি নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, তার 
পরে যা হবার তা আপনিই হবে । কোথায় কি করা উচিত এবং 
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কোথায় কি না করলে অন্তায় হয় তা আমর! কিছুই জানি না, 
এবং জানতে চাইও না। 

প্রসবের পরে আতুড় ঘর থেকে সুস্থ শিশুকে মিয়ে বেরুতে 
পারলেই যে তার জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল তাঁও নয় । 
আমরা! পূর্বেই বলেছি যে বেশির ভাগ শিশু মরে এক মাস বয়স 
থেকে এক বছরের মধ্যে। বাংলা দেশে এই বয়সেই শিশুমৃত্যুর 1 
সংখ্যা তিন লক্ষ । আতুড় অবস্থায় যে-সব শিশু মারা যায় 
তাদের সংখ্যা এর প্রায় অর্ধেক । এই এক মাস থেকে এক 
বছরের মধ্যে এত বেশি শিশু মরে কেবল খাওয়াবার দোষে। 
শিশুমৃত্যুর অবহ্ অন্তান্ত অনেক রকমের কারণ আছে, কিন্ত 
তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কারণ এই যে আমরা ঠিক মত ভাবে, 
শিশুদের খাওয়াতে জানি না| কেউ বা মনে করেন যে বেশি 
করে খাওয়ালেই ছেলে খুব মোটা হয়ে উঠবে, কেউ বাঁ মনে 
করেন যে কেবল বালির জল খাইয়ে রাখলেই ছেলের আর 


- কোনে! রোগবাল্মই হবে না,_আঁবার কেউ বা মনে করেন যে 


স্তনহুদ্ধ তো অষ্টপ্রহর দেওয়াই হচ্ছে, কিন্ত তার সঙ্গে গরুর 
ছুধ এবং স্বৃত্রিম বিলাতী ফুন্ড প্রভৃতি না খাওয়ালে শিশুর খা্- 
তালিকাতে অঙগহানি ঘটল। 


কি রকম ভাবে শিশুকে খাওয়াতে হবে এটা রীতিমত _ 


শিখে নেওয়া দরকার | বিশেষ কিছু শক্ত কাজও নয় আর 
বিশেষ কিছু হাঙ্গামারও দরকার হয় না, শুধু যেটুকু করা 
দরকার সেটুকু নিয়মিত ভাঁবে করে যেতে পারলেই হ’ল । বেশি 
বাড়াবাড়ি করবারও দরকার নেই আর বেশি কডাকড়ি 
করবারও দরকার নেই। সহজ্ব কাজটুকু সহজ ভাবে করে 
গেলেই যথেষ্ট । এইটুকুই আমাদের হয় না। 

শিশুকে সুস্থ রাখতে হলে কেমন ভাবে তাকে খাওয়ানো 
দরকার আর তার বয়ঃপ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে কেমন ভাবে খাছের 
প্রকার আর পরিমাণ বাড়িয়ে যাওয়া দরকার সে সম্বন্ধে একটা 
মোটামুটি ধারণা দেওয়া যাক । 

অন্বের পর থেকে হয় মাস বয়স হওয়া পর্যন্ত শিশুকে 
মায়ের হব ছাড়] বাইরের আর কোনো রকমের খান ছেবারই 
দরকার নেই। সাধারণত এই সময়ের মধ্যে গরুর হুধও 
দিতে হবে না, পেটেন্ট ফুডও দিতে হবে না, আর বাপ্পির জলও 
দিতে হবে না, এগুলো দিলে অনিষ্ঠ হতে পারে। মায়ের 
ছুধ শিশু অতি সহজে হজম করে, আর তাতেই তার পুষ্টি হুয়। 
মায়ের দুধে কোনো রোগের বিষও থাকে না, সুতরাং যত দিম 
সেস্তন্তপান করে তত দিম তার পেটে সহজে কোনে! রোগ 
টুকতে পারে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এক মাস 


থেকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত পুষ্টির অন্ত শিশুর রোজ তিন পোয়া 


থেকে এক সের পর্যস্ত হুধ খাওয়া দরকার । আর এও পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে সাধারণ বাঙালী মায়ের স্তনে দৈনিক ৩২ 
আউন্স অর্থাৎ প্রায় এক সের করে ছধ পাওয়া যায় । সুতরাং 
মায়ের স্তনে যেটুকু ছধ পাওয়া যায়, ছয় মাস পর্যন্ত শিশুর পক্ষে 
তা যথেষ্ঠ । তবে কোনো কোনো! মায়ের স্তনে উচিত পরিমাণ 
হুধ জায় না। সেখানে মাকে ছুধ খাইয়ে আর- ভাল ভাল 
খাত খাইয়ে চেষ্টা করতে হুবে যাতে তার স্বনে হুধের পরিমাণ 
বাড়ে। 'যদি তবুও না হয় তখন অবন্ত গরুর ছুধের সঙ্গে 


আবাঢ় 


চারুচজ্দ্র রায় 
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সমান পরিমাণ জল মিশিয়ে তাতে কিছু চিনি দিয়ে শিশুকে 
খাওয়াতে হয়। এই তু থুব ভাঁল করে ফুটিয়ে মেওয়া দরকার, 
আর বিহুক বাটি প্রত্যেকবার ফুটন্ত জলে ধুয়ে নিয়ে পরিষ্কার 
হাতে তাকে খাওয়ান দরকার । বোতলে ছুধ খাওয়ান 
_ অভ্যাস করা নিরাপদ নয়, কারণ ছুধের বোতলে সহজে ময়লা 
+ জন্মায় এবং তাই থেকে নানা রকম রোগ আসে। নিতান্তই 
যদি বোতলে খাওয়াতে হয় তবে সেটি প্রত্যেক বার ফুটন্ত জলে 
ডুবিয়ে পরিক্ষার করে নেওয়া উচিত। শিশুর দুধের সঙ্গে 
বালি, সাও প্রভৃতি মেশানে! কখনই উচিত নয়। এইগুলি স্টার্চ- 
জাতীয়, খুব অল্প বয়সের শিশুর তা হজম করবার শক্তি নেই। 
আর বাপি প্রভৃতি কোনো! পুষ্টিকারক থাড নয়, সুতরাং অনর্থক 
দিয়েও কোনো লাভ নেই। শিশুকে বালি থাওয়াবার রীতি 
আমাদের দেশে কে প্রচলিত করেছে জানি না, কিন্ত এ রীতি 
অন্ত কোনে! দেশেই মেই । বার্ধির জল রোগীর পানীয় হতে 
পারে, কিন্ত শিশুর পানীয় কখনই নয় | 

মায়ের ছুবই শিশুর পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ খান, সুতরাং ছয় মাস 
বয়স পর্যন্ত পারতপক্ষে কেবল এ খা দিয়েই রাখা উচিত। 
কিন্ত শিশু কেঁদে উঠলেই অমনি যখন-তখন শুন্পান করান 


._ উচিত নয়। এরও একটা নিয়ম আছে । শিশুকে সুস্থ রাখতে হলে 


প্রথম দিন থেকেই ঘড়ি ধরে সেই নিয়ম রক্ষা করে চলা উচিত। 
নিম এই যে, প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর একবার করে স্তন্তপাঁন 
করাতে হবে, এবং একবার খাওয়াবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে 
ছেলে কাধলেও আর তাঁকে স্তন দেওয়া হবে না। এতে 
ছেলের নিয়মিত খাওয়ার শিক্ষা হয়, হজম করবার পক্ষে তার 
সুবিধা হয়, আর অভ্যাস হয়ে গেলে অসময়ে সে কাদেও না। 
আর একটি নিয়ম এই যে, রাতে ঘুমের সময় কখনই তাকে স্তন 
পান করানো উচিত নয়। রাত্রি দশটা থেকে সকাল ছয়টা 
পর্যন্ত শিশুকে খাওয়ানো একেবারে বন্ধ থাকবে, এ সময়ের 
মধ্যে একবারও তাঁকে ছুধ দেওয়া হবে না। জম্মের পর থেকেই 
বরাবর এই নিয়ম চলবে । ভা হ'লে শিশু রাত্রে ঘুম ভেঙে 
কাদবেও না, তার পেটেরও কোন গোলমাল হবে মা, আর 
রাত্রি জাগরণে মায়েরও স্বাস্থ্য ন্ট হবে না। 

জন্মের পর থেকে প্রথম তিন মাস এই নিয়ম চলবে। তার 
পর সময়ের ব্যবধান বাড়াতে হবে, অর্থাৎ তখন তিন ঘণ্টার 
স্থলে চার ঘণ্টা অন্তর ধেতে দেওয়া হবে। এর কারণ আর 
কিছুই নয়, শিশুর মুখে তখন জোর হয়েছে, একবারে অনেক 


খানি হুব সে টেনে নেয়, সুতরাং সেটা হজম করবার সময় একটু 
বেশি দেওয়া দরকার । এই সময় থেকে আরও একটি খান্ত যোপ 
করা উচিত, কোনো একটা! ফলের রস। কমলা লেবুর রসই 
হোক, টমাটোর রসই হোক, অথবা আমের সময় আমের রসই 
হোক, দৈনিক কেবল এক চামচ করে একবার মাত্র দেওয়া 
চাই। ফলের রসে ভিটামিন সি থাকে, শিশুর রক্ত সমৃদ্ধির 
প্রক্ষে এটুকু দরকার । 

তিন মাস থেকে ছয় মাস পর্বস্ত এই নিয়ম চলবে । কিন্ত 
ছয় মাস বয়সের পর শিশুর বেশি খাতের দরকার, তখন আর 
এক সের ছুধ তার পক্ষে যথেষ্ঠ নয়। অতএব এই সময় থেকে 
ছুই একবার গরুর ছধ দেবাঁরও ব্যবস্থা করতে হবে, আর 
সকালে বা ছুপুরে একবার ছুধ খাবার আপে ভাত তরকারি 
খাওয়ানো অভ্যাস করতে হুবে। এই সময় থেকেই শক্ত 
থাবার খেতে ধরাতে হয়, তাতে আগের থেকেই ওটা অভ্যাস 
হয়ে যায় আর দ্রাত ওঠবারও সহায়ত! করে। বেশি নয়, 
আভল দিয়ে টিপে টিপে এক চামচ মাত্র ভাত ও কিছু তরকারি 
খাওয়াতে পারলেই যথে। এই সময় থেকে যদি ভাত খাওয়া 
অভ্যাস করানে| না হয় তবে বেশি বয়স হয়ে গেলে সে আর 
শক্ত জিনিষ খেতে চায় না, কেবল ছুধ খেয়েই কাটার । ছয় 
মাস বয়সের পর কেবল হব খাইয়ে রাখা শিশুর পক্ষে অনিষঠকর। 
অন্ত খান্ত না খেলে সে ছুধই বেশি খায়, অথচ অতথানি দুধ 
হজম করতেও পারে না। 

স্তনদুঞ্ধ কখন ছাড়ান উচিত ? দশ মাস বয়সে পড়লে । দশ 
মাসের পর মায়ের দুধ আর খাওয়া! উচিত নয়, শিশুর পক্ষে তা 
অনিষ্ঠকারী। সেইজন্ সাত-আট মাস বয়স থেকেই ভ্তন্ভপানের 
মাত্রা ক্রমশ কমিয়ে আনতে হয়, এবং তাঁর বলে ক্রমশ গরুর 
ছুধ দিতে হয়। তখন দৈনিক তিন-চার বার স্তন দিলেই যথেষ্ট । 
নয় মাস বয়স থেকে শিশুকে দৈনিক হবার ভাত তরকারি 
দেওয়া উচিত । দশ মাস বয়স থেকে তাকে ভাত, কুটি, লুচি, 
আলু, পটল, কাঁচকলা, এবং অল্প অল্প মাছ ও ডিম খেতে দেওয়া! 
যেতে পারে । এক বহর বয়স পর্যস্ত এই নিয়ম চলবে, তারপর 
থেকে তাকে সাধারণ মাহষের সকল রকম খাবারই থেতে 
দেওয়া যাবে, কেবল কড়কড়ে ভান্তা কোনো জিনিস বা প্রচুর 
মশলা দেওয়া কোনো তরকারি খেতে দেওয়া চলবে না । 

যদ্ধি নিয়মিত এই রকম ভাবে চলা যায় তবে অনেক শিশুর 
অকালম্বত্যু নিবারণ করা যেতে পারে। 


লঙ্কা 


জীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


চারুচন্ত্র রায়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশের একজন দেশপ্রেমিক, 
নিঃস্বার্থ নেতা, শক্তিশালী লেখক, আদর্শ শিক্ষক ও প্রকৃত 
চিন্তাবীরের তিরোধান ঘটিয়াছে। | 

১৮৭০ সালে চারুচন্ত্র গুপ্তিপাড়ায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার শিক্ষালাভ হয় গড়বাসি বিদ্তালয়ে ও ছগলি 


কলেজিয়েট ছুলে । চারুচন্্র লেখাপড়া শেষ করেন লক্ষে] - 
ক্যানিৎ কলেজে । লক্ষে] শহরে এপ্রিনীয়র স্বীয় হরিপ্রসাঘ 
বিস্তান্ত ও বিভাসাগর কলেতেের ভুতপূর্কা অধ্যক্ষ ডাঃ বিষলচন্দ 
ঘোষ তাহার বন্ধু ছিলেন। এই তিন বন্ধু লক্ষৌতে বাঙালী 
ক্লাবের প্রতিষ্ঠা 'করেন।- চারুচন্ত্র কলেজ-তর্কসভায় নাম 


১৮৪ 


করিয়াছিলেন ) ছাত্র হিসাবেও তাহার সুখ্যাতি হয়। একবার 
যুক্তপ্রদেশের লেফটেনা্ট গবর্ণর কলেঞ্ছে পুরস্কার বিতরণ-সভায় 
আসেন । প্রথামত চারুচন্দ্রকে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলিলেন, 
জুতা খুলিয়া লা্টসাহেবের হাতি হইতে তাহাকে পুরস্কার 
লইতে হইবে | চারুচন্্র অস্বীক্ৃত হইলে সাহেব কেবল তাহাকে 
জুতা পরিয়া সভার যাইতে অহুমতি ঘেন | ছাত্র অবস্থায় চারু- 
চন্দ বস্মিং, খেলাধুলা ও বন্দুক ছোড়ায় পারদর্শী হন | 





প্রবানী 


১৩৫২ 


করিয়াছিল তাহারাই ইহার প্রমাণ দিয়াছে। ফরাসী নরনারী- 
গণ তাহাদের দেশের জন্ত প্রাপদানেক্ছু এই যুবকদের যে সন্মান 
দেখাইর়াছিল তাহার ' তুলনা মাই। বল! বাহুল্য, বাঙালী 
যুবকেরা যাহাতে এই যুদ্ধে দলে দলে যোগ দেয় তাহার জন্ত 
চারুচজ্রই প্রথম হইতে চেষ্টাকরেন | এই যুবকদের অপ্রণী ছিলেম 
তাহার ছাত্র তবর্গগত যোগেন্দ্রাথ সেন ও গ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক । 
যাহারা যোদ্ধা তাহারা দেশের গৌরবস্থল ; তাহার! দেশের 





এলাহাবাদ বিশ্ববিভভালয় হইতে ইংরেজী সাহিত্যে এম্‌-এ [অবস্থা ফিরাইয়া দিবে ইহাই হিল চারুচজ্ের মনের কখা। 


পাশ করিয়! চারুচন্দ্র চন্দননগর কলেজে ইংরেজী ও লঞ্জিকের 
অধ্যাপক হইলেন । ভিনি ডেপুটিগিরির অন্ত চেষ্টা করিয়া অকৃত- 
কাৰ্য্য হন । ওকালতি করিবার ইচ্ছা! হওয়ায় আইনের ক্লাসে 
ঢুকিয়াছিলেন কিন্তু পরীক্ষা! দেওয়া হইয়া উঠে নাই। এই 
সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পূর্বে তাহার বিবাহ 
হইয়াছিল, হুই একটি পুত্র-কহাঁও এই সময় জগ্িয়াছিল। 
সুতরাং তাহার ভাগ্যে গরীব অধ্যাপকের যৃত্তি গ্রহণ করা ছাড়া 
অন্ভ গতি ছিল না। 

চারুচন্দ্র আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে 
তাহার-জ্ঞান অসাধারণ ছিল; ইংরেজীতে চমৎকার বক্তৃভাও 
তিনি করিতে পারিতেন। ক্লাসে তিমি অতি দক্ষতার সহিত 
সাহিত্যের রস বিতরণ করিতেন । উপরদ্ত তিনি মনে-প্রাণে 
স্বাদেশিক ছিলেন; ছাত্রদের হৃদয়ে দেশ-প্রেম সঞ্চারিত 
করাও ছিল তাহার উদ্দেষ্ঠ । তাহার ছাত্ররা স্বদেণী-ব্রত 
গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে ছুইভ্বন__কানাইলাল দভ ও 
উপেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে মাপিকতল! বোমার মামলায় 
ধর! পড়েন । চারুচন্দ্রকেও এ মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার 
চেষ্টা হয় কিন্ত বিচারক -ডতাহাকে মুক্তি দেন। প্রায় ছয় মাস 
কারাবাসের পর চারুচন্ত্র চন্দননগরে ফিরিয়া আসেন । আসিয়া 
দেখিলেন তাহার সাধের কলেজ রাজনৈতিক কারণে উঠিয়া 
গিয়াছে । ফরাসী গবর্ণমেন্ট চারুচন্দ্রকে এই সময় “অফিসিয়ে 
দাকাদেমি’ উপাধি দান করেন। চারুচন্দর তখন স্কুলে 
সহকারী ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করিতে আরপস্ত করেন। 
এই পদ হইতে অবসর প্রহুণ করিয়া ১৯২০ সালে চারুচন্দ 
সান লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির অধীনে অর্গানাইজার 
হিসাবে কাক্ত করিতে আরস্ত করেন । ইহার পূর্র্ব হইতেই তিনি 
চন্দননগর ও পার্শ্ববর্ত্তা স্থানের জন্হ্তকর প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সংশ্লিষ্ট হুইয়াছিলেন। চন্দমমগরের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির 
তিনি ছিলেন কর্ণধার । চন্দনননগরের মিউনিসিপালিটির তিনি 
মেয়র হুইয়াহছিলেন ১৯২৮ সালে এবং তিন বৎসর এ পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । চন্দনগরের পাঠশালা, বিশেষ করিয়া! বালিক! 
বিভালরগুলিকে উৎসাহ দিবার জ্রত প্রথম মিউনিসিপ্যাল 
সাহায্য তাহার সময় প্রবর্তিত ছয়। চন্দননগরের জলসরবরাহ্রে 
ব্যবস্থা কাহার দেওয়! পরিকল্পনা অনুযায়ী হইয়াছে । 

চাকুচন্র মনে করিতেন উপযুক্ত শিক্ষা, থান পাইলে ও 
উপযুক্ত অন্শত্র ব্যবহার করিতে শিখিলে বাঙালী যুবকেন্সা_ 
জগতের যে-কোম জাতির মত বুদ্ধ করিতে পারে। চন্দমনগরে 
থে কয়জন যুবক গত মহায়ুদ্ধে ফ্রান্সের ভাহুনের রণক্ষেত্রে 
গিয়া অপুর্ব সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়া বাঙালীর যুখ উদ্দল 





চারুচন্ত্র ফরাসী ভারতের ব্যবস্থাপক সভার সদ্বস্ভ ও 
সহকারী সভাপতি হুইয়াছিলেম। সেখানকার সভাসমিতিতে 
তিনি বক্তৃতা দিয়াও বাঙালীর সুখ উজ্বল করিয়া আসিয়াছেন। 
তাহার চেষ্টায় ১৯৩০ সালে বর্তমান চন্দননগর কলেজ পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হয়। চারুচন্দ্রের আর একটি কীষ্ঠি চন্দননগর্রবাসী 
ভারতীয়দের স্বার্খরক্ষা। ফরাসী আইনে মিউনিসিপ্যাল সভার 
অর্ধেক সদ্বন্ত হইবেন ২০।২৫ মাত্র ইউরোপীয় অধিবাসীর প্রতি- 
নিধি, বাকি অর্দছেক সদন্ত হইবেন হাজার হাত্বার তারতীয় 
নাগরিকের প্রতিনিধি । চারুচজ্জ ফরাসী গবর্ণমেন্টকে বুঝাইয়া 
এই অঙায় আইন তুলিয়া দিয়াছিলেন | ফরাসী গবরণমৈষ্ট 
তাহাকে শেভালিয়ে দে লা লেজির' দ্জার উপাধিতে ভূষিত 
করেন। 

চারুচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ বিচিত্র । স্বপীর সখারাষ 
গণেশ দেউক্ষর ও সুরেশচন্র সমাঞ্রপতি তাঁহাকে সাহিত্য চর্চায়, 
উৎসাহিত করেন। প্রথমে তিনি বাংলাদেশে করাসী”_এই 
বিষয় লইয়া কয়েকটি প্রবন্ধ ইংরেজী, বাংলা ও ফরাসীতে 
লিখেন। প্রবন্ধগুলি Bengal Past and Present, Histoire 


আষাঢ় 





হাত 


১৮৫ 





des 00102169 Francais প্রভৃতি বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত পারিতেন। তাহার মন সত্যই অসাধারণ রূপে সজাগ ছিল। 


হয়। পরে তিনি এক বিরাট, সঙ্কলম-কাধ্যে হাত দেন। 
১৯৩২ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের 
" পরিচয়জ্ঞাপক একটি ভালিক! তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
ইহ তিনি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। গল্প লেখায়ও 
 চারুচন্ত্র দক্ষ ছিলেন । তাহার ছুইটি ছোট গল্পের বই আছে -- 
কালনিদ্রা ও যট্‌পদ । 

কিন্ত সাহিত্যক্ষেত্রে তাছার সার্থক রচনা “কমলাকাস্তের 
পত্র'। পত্ৰপ্তলি বঙ্কিমচন্দ্রের ধরণে লেখা । দেশের জাতীয় 
জীবনে যে অঙ্গায় মিথ্যাচার ভণ্ডামি নানা প্রকারে আত্মগোপন 
করিয়া আছে চারুচন্দ্র নির্মমভাবে তাহাকে আক্রমণ করিয়া 
ছেন। তীব্র ব্যঙ্গ ও সুমধুর অশ্রুন্নিধ হান্তরসে জাতির বিভিন্ন 
দিকের এই চিত্রগুলি সমুস্তাসিত। 

চারুচন্্র বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন । কিন্ত লোক- 
শিক্ষক হিসাবে তাহার প্রতিভা সমধিক স্ফুরিত হইয়াছে। 
তাহার চরিত্র ছিল নিফলঙ্ষ। তিমি মিভীক ও স্পষ্টবাদী 
ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় ভিনি অনর্গল লিখিতে 


সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস, প্রত্ততত্ব, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ণ, 
এমন কি খেলাধুলা, গান, অভিনয় প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি 
অবাধে বিশেষজ্ঞের সহিত বিশেষজ্ঞের মতই আলাপ করিতে 
পারিতেন। আরার তিনি চমৎকার বক্তা, তাকিক ও সদালাগী 
ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিত্রের বন্ধু ও তাহাদের সেবায় 
অকুষ্ঠিত। মেৎরেরা তাহাকে ভালবাসিত। তাহাদের উপর 
উৎপীড়নকারীদের তিনি দেখিতে পারিতেন না। কিন্ত 
চারুচন্্র অন্তরে অন্তরে ছিলেন আভিজ্রাত্যবোধসম্পন্ন । তিনি 
বলিতেন গণতন্ত্র বিরাট, ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। নেতা 
না থাকিলে সাধারণে অন্ধ থাকিয়াই যায়। তাহারা আপনার 
উপকার পর্ধ্যস্ত বুঝে নাঃ তবুও নেতাকে শিশুর মত অবোধ 
সাধারণকে মাহ্‌ষ করিতে হইবে । চারুচন্ত্র জনপ্রিয় হইতে 
চাহেন নাই যদ্বিও জনগণের সেবায় কাহার জীবন অতিবাহিত 
হইয়াছে । তিনি চাহিতেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে ; 
তাহাদের হুঃখ ও অভাব তাহাকে বেদন! দিত। তিনি 
বলিতেন অসন্তুষ্ট শিক্ষিতের দলই দেশের মুক্তি আনিবে। 


হাত 
শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বস্তু 


শশা 


“দেখি রে তোর হাত দেখি ।” 

অদ্ভুত এই লোকটী | কাহারও হাত নাগালের মধ্যে পাইলে 
আর ছাড়াছাড়ি নাই, অমনি টানিয়া নিয়া দেখিতে সুরু করে। 
সাংঘাতিক দৃষ্টি তার অসাধারণ অস্বাভাবিক ছুটি চোখে, যেন 
সব কিছুই মুহূৰ্ততে ভে করিয়া ফেলিবে । এই দৃষ্টি দিয়া 
একাধ্রমনে সে হাতের প্রত্যেকটি রেখার রহস্ত ভেদ করিতে 
থাকে । 

“নাঃ, তোর মনটা এখন ভাল যাচ্ছে না। বিশ্বাস 
করলেই লোক বিশ্বাসঘাতকতা! করে। সেজ্বভে মিথ্যে মন 
খারাপ করে কি হবে? তাই বলে মাঙ্থষে বিশ্বাস হারাবি ? 
ছিঃ! তাহলে বাচবি কি করে? বিশ্বাস লোককে করতে 
হবে বই কি, কিন্ত বিশ্বাসঘাতকতার অন্ভ তৈরি থেকে। 
ওয়ে না ন! মূর্খ, রাপ নয়, ঘৃণা নয়, অভিশাপ নয়, বিশ্বাস- 
ঘাতক যারা, তারা! না করে পারে না বলেই 
করে। কীচালঙ্কা বাল, সে তার স্বভাব। তাকে পিষে 


৯.ফেললেও সে মিষ্টি ছড়াবে না, ঝালই ছড়াবে ।” 


এই ভাবে শুধু হাতের রেখা বিচার কর! নয়, তারই সঙ্গে 
তার নিজের তৈরি দর্শনশান্ত্রের উপদেশও চলিতে থাকে । 

“বাঃ, তোর হাতটা তো বড় ভাল রে ছোক্রা। লিখিস 
বুঝি? লিখে যা। লিখে যা। তোর হবে। পরিষ্কার লেখা 
আছে তোর হবে। কিন্ত তেমন নাম হবে না, পয়সা হবে না, 
সে ভাগ্য তোর নেই। দমে গেলি বুঝি? ওরে মুর্খ, কত 
লোকের আনন্দের খোরাক কোগাবি তার কোন সার্থকতা 
নেই? তার চেয়ে যশ আর পরসা তোর বড় হ’ল? 


পৃথিবীর আনন্দের খোরাক যারা বেশী যোগায় পৃথিবী দুঃখে দেয় 
তাদেরই বেশী। গৌরব কিনতে হয় এ ছুঃখের মুল্য দিয়েই । 
চাকরি করছিস। মম তোর বসে নি চাকরিতে | হা, এ 
চাকরি তোর থাকবে না আর বেশী দিন। ভালই তো । 
চাকরি করবে সাধারণ লোক । প্রতিভা যার আছে সে কেন 
চাকরি করবে ?” ) 

“তোর হাতটা দেখি। ছেলেবেলায় টাইফয়েড হয়েছিল 
বুঝি? খুব ভুগেছিলি। বারো বছর বয়সে মা মারা পেছে। 
সৎমা তোকে হুচোথে দেখতে পারে না । এতে অবাক 
হবার কি আছে রে বোকা? সংৎমারা তো সাধারণতঃ অসংই 
হয়ে থাকে। ছটফট করিস নি বাপু, দেখতে দে ভালো! করে। 
এ চাকরি তোর হবে না, হবে না, হবে না। এই রেখাটার 
ম্প্ই বলে দিচ্ছে চাকরি তোর হবে না। ব্যবসা কর্‌ তুই। 
ব্যবসা তোর ডাল হবে, নির্ঘাত ভাল হবে | জ্যান্ত জানোয়ারের 
ব্যবসা তোর ভাল হবে। পীঠা খাসী চালান দে। ওরে 
আমাদের দেশে পাঠা খাসীর অভাব কি?” 

ক্ষমতাও বাত্তবিকই অদ্ভুত লোকটার । ভূত, ভবিষ্যৎ, 
বর্তমান সব কিছুই সে হাতের রেখায় পরিকার দেখিতে পার 
ছবির মত। কোন পরিশ্রম নাই, চিন্তা নাই, মনে মনে অঙ্ক 
কষা নাই--শুধু হাতের রেখাগুলির দ্বিকে তাকাইরা অনর্গল 
বলিয়া যাওয়া । 

প্রথম যখন সে এ পাড়ায় আসিয়াছিল সকলেই তাহাকে 
সাধারণ পাগল বলিয়াই মনে করিয়াছিল। ক্রমে তাহার 
কথাবাত্ডার এবং ভাবভঙ্গীতে সকলেই মনে কর্রিতে লাগিল 


‘১৮৬ 


লোকটা পাগল, কিন্ত সাধারণ নয়। শেষকালে তাহার 
ভবিস্তদ্বান্টী একটার পর একটা যখন আশ্চর্য্যব্রকম ফলিয়া 
যাইতে লাগিল তখন আর কাহারও সন্দেহ রহিল না যে 
লোকটা পাগলও নয়, জাধারণও নয়। সকলে তাহাকে 
দেখিতে লাগিল বিন্বয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে । 

পাড়ার জিতু ময়রা শ্রদ্ধার আতিশয্যে তাহাকে বাবা 
বলিয়া! ডাকিতে সুরু করিল এবং নিজের বাসায় তাহার সকল 
রকম সুখ-সুবিধার এমন পরিপাটি বন্দোবস্ত করিয়া দিল যে 
একটু অতিরপ্তন করিয়া তাঁহাকে রাজার হাল বলা চলে। 
কিন্ত লোকটার ইহা ভাল লাগিল নাঁ। সে কহিল, “ঘর ছেড়ে 
যে বেয়িয়েছে, খর তার ভাল লাগবে কেন রে জিতু? আমি 
তোর বাইরের রকে, বা ফুটপাথেই ভাল থাকব ।” থাকিলও 
তাই। রুগ পর্ণ দেহ, প্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ বলিয়াই মনে 
হয়। কিন্ত রাতের ঠা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সর্দি 
পর্য্যন্ত দ্রিতে পারিল না। প্রচণ্ড হিম তাহার ক্ষীণ দেহের 
ছুই পাশ দিয়! চলিয়া যায়, দেহে আশ্রয় পায় না। 

কি তার নাম, কি তাহার ইতিহাস, কেহ জানে না। 
প্রশ্ন করিলেও এসব বিষয়ে কোন জবাবই পাওয়া যায় না। 
নিজের চারিদিকে একট! রহস্তের কুয়াসা রাখিয়াই যেন তাহার 
আনন্দ। 

জীবনে তাহার যেন আর কোন আকাক্ষাই নাই, সব 
যেন যিটিয়া গিয়াছে । শুধু একটি সখ তাহার উপর ভূতের 
মত ভর করিয়া আছে, হয়ত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে__- 
সেটি এই হাতদেখা। হাত, হাত, হাত--.আরও হাত, আরও 
হাত চাই। দেখিয়া আশ মিটে না তার। হাতই যেন 
লোকটার ব্যান-ন্ঞান ; দিন-রাত হাতের জডই তাহার মন 
আকুল। হাতের এমন উন্মত্ত উপাসকও থাকিতে পারে, 
এই লোকটাকে দেখিবার আগে কল্পনাও করিতে পারি নাই। 
“কি পবিত্র, কি মহান্‌ সুষ্টি এই মানুষের হাত ।”__ উচ্ছ্বসিত 
হইয়া সে বলিতে থাকে । “হাতে হাত মেলান বন্ধুত্বের 
চিহ্ছ। পৃথিবীতে সব চেয়ে মধুর, সব চেয়ে পবিত্র, সব 
চেয়ে মহান্‌ সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে বিবাহবন্ধনে, তাকে বলি 
পাশি-গ্রহণ। কি? না, একটি হাত আর একটি হাতকে গ্রহণ 
করে নিচ্ছে। দৃঢ় সক্ষল্পের প্রতীক মুগ্রিবন্ধ হাত। এমন কি 
স্বয়ং বিধাতা মানুষের চরিত্র আর ভাগ্যের রেখাচিত্র আকৃতে 
এই হাতকেই বেছে নিয়েছেন ।” 

লোকটার কথাগুলি ডাল লাগে । অদ্ভুত বলিয়াই অদভুত 
ভাল লাগে । প্রশ্ন করি, “কিন্ত হাত দেখবার জন আপনি 
এত পাগল কেন বলুন ত ?” 

জবাব পাইলাম, “আমি হাত দেখে পাই বিধাতাকে জব্দ 
করার আনন্দ। সেযে কি উৎকট আনন্দ তা তুই বুঝতে 
পারবি নে। ভাগ্যকে আমরা বলি অনৃষ্ঠ, অর্থাৎ যা দেখা! যায় 
নাঁ। বিধাতা মাহুষেন্ন ভাগ্যকে গোপন করে রাখেন যবনিকার 
আড়ালে । আমি সেই আড়াল সরিয়ে ফেলে বিধাতাকে জব 
করি। তাতে বিধাতার দুঃখ নেই কিন্তু। তিনি যে ভব হতেই 
চান। তার প্রযাদ হাতের এ রেখাগুলো। তিনি বলেন 
হাতের ওপর নানা বিচিত্র রেখার ভাষায় আমি সব কিছু লিখে 





প্রবাণা 


১৩৫২ 


রেখেছি; তোরা এ ভাষার রহন্ড উদ্ধার করে পারিস্‌ তো সব 
কিছু পড়ে নে। বিধাতার সেই চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করেছি। 
তাই হাতের পর হাত দেখে বিধাতাকে ভ্রব্ব করার আনন্দে 
হাসি আমি, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে জব্দ হওয়ার আনন্দে - 
হাসেন বিধাতাঁ। তাই তো হাত দেখবার জন্ত মনটা সর্বদাই 
আকুল হয়ে থাকে 1” | 

হাত দেখাইতে আসিলেন পাড়ার সরকারী খুড়া নীতাম্বর 
বাবু। নিজের নহে, পুত্র নীলাহ্বরের। অদ্ভুত লোকটা খপ 
করিয়া সীতাম্বরবাবুর হাতখান! টানিয়া লইয়া দেখিয়াই নিজের 
হাতের পীচট আছচুল দেখাইয়া কহিল, “আর পাঁচ বছর ।” 

“তার মানে ?” 

“মানে আর পাঁচ বছর পরে তুই মিলিয়ে যাবি পঞ্চভূতে, 
আর তোর সম্পত্তি লুটে খাবে বার ভূতে |” 

জবাব শুনিয়া পীতা্বরবাবু যে থুশি হইলেন না তাহা 
তাহার মুথ দেখিস্কাই স্পষ্ট বুঝা গেল। রাগ করিয়া তিনি চলিয়! 
যাইবারই বোধ হয় উদ্যোগ করিতেছিলেন, কি মনে করিয়া 





ls 


বিরত হইলেন, কহিলেন, “আজে আমার হাতটা দেখাতেত ' 


আসি নি। বুড়োহাবড়া মানুষ, ছুদিন বাদে পটল তুলব, আমার 


আবার হাত দেখান কি? এসেছি আমার ছেলের হাতটা = 


দেখাতে ।**এদ্রিকে আয় নীলু ।*-ওর বিয়ে ঠিক করেছি এই 
অদ্রানেই কিনা |” 

“বাঃ বাঃ { ভাল ডাল | বেশ বেশ 1” লোকটা অক্কজিম 
আনন্দে উচ্ছৃসিত হুইয়া কহিল, “পাণিগ্রহণ { ওরে, একটু 
আগেই বলছিলুম না তোকে পাণিগ্রহণের কথা? একটি হাত 
গ্রহণ করে নিচ্ছে আর একটি হাতকে । বাঃ! হাতি ত ত 
হলে দেখতেই হয়। এদিকে আয় দেখি বাবা। বিধাতা- 
পুরুষকে একবার জব্দ করা যাক ।” | 

মীলাম্বর কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়! দিল, আকুল আগ্রহে 
লোকটা শীলাম্বরের হাতটা এমন ভাবে চাপিয়া' ধরিল যেন 
নীলু তাহার হাত ছিনাইয়া লইয়া পালাইয়া যাইবার চেষ্টায় 
আছে। 

প্রশ্ন করিল, “কোন্‌ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করুলি ?” এমন 
ভাবে, যেন লীলাম্বরের সঙ্গে যত মেয়ের বিবাহের সামান্ততম 
সম্ভাবনাও আছে তাহারা কেহই তাহার অক্রান| ময়। 

পীতাঙ্গরবাবু কহিলেন, “আমার বাল্যবন্ধু তিনকতির ছোট 
মেয়ে ডলিয় সঙ্গে । ছ"বন্ধু আমরা থাকি পাশাপাশি । নীলু 
আর ডলি ছুক্রনে ছেলেবেলা থেকেই ছুক্জনের খেলার সাথী । 
তাই ঠিক করেছি হনে আজীবন খেলার সাথীই থাকুক। ও 
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।” 

পীতাত্বরবাবু আনন্দের হাসি হাসিলেন বটে, কিন্তু ভবিস্তং- 
রষ্ঠা লোকটির মুখে হাঁসি দেখা গেল না । 

পীতাম্বরবাবু কহিলেন, “তাই ভাঁবলুম ওর হাতটা একবার 
আপনাকে দেখিয়েই নিয়ে যাই, আপনি কি বলেন ।” 

গম্তীরভাবে নীলাম্ববের হাতটি নামাইয়া দিয়া সে কহিল, 
“তোর ছেলের হাতিটি তো যা দেখবার দেখে নিলুম। এ 


মেয়েটির হাতি ন! দেখে তো! শেষ কথা বলতে পারবো না।, 


আষাঢ় 


মেয়ের বাপকে বলিস মেয়েকে যেন নিয়ে আসে আমার কাছে 

হাত দেখাতে ৷” 

মেয়ের বাপ তিনকড়িবাবু মেয়ে ভলিকে লইয়া আসিলেন 
হাত দেখাইতে। বাপকে দুরে সরাইয়া দিয়া লোকটা ভলির 
হাত দেখিয়া ডলিকে কি বলিল ডলিই জানে। 

ধ_ বিদায় লইবার আগে তিনকড়িবাবু কাছে যাইতেই খপ, 
করিয়া তাহার হাতট টানিয়! লইয়া দেখিয়া লোকটি কহিল, 
“আরও সাত বছর তোর থাকতে হবে। শোক পেতে হবে 
একটা মানুষের শোক, টাকার নর | পাঁচ বছর আগে যে 
তালুকটা তোর হাতছাড়1 হয়ে গেছে সেটা আর আড়াই বছরের 
ভেতর তোর হাতে ফিরে আসবে । আস্তেই হবে ।” 

এক ফাকে হাতটা টানিয়া সরাইয়া লইয়া তিনকড়িবাবু 
কহিলেন, “তাহলে এ বিদ্ে আপনি কেমন মনে কয়েন ? 
ছেলের হাত দেখেছেন, মেয়ের হাতও দেখলেন ।” 

জবাব আসিল, “এ বিয়ে হবে। নিশ্চয় ছুবে। হওয়াই 
তো উচিত। নিঃসংশয়ে বিয়ে দে।” 

বিবাহ হুইয়া গেল। আবাল্য খেলার সাথী নী ও ডলি 
আজীবন খেলার সাথী হইল। 

,._ এতদিন সন্ধি পৰ্য্যন্ত যাহাকে ধরিতে পারে নাই, এইবার 
তাহাকে জ্বরে ধরিল। জিতু মযরা এবার আর কোন মানা 
মানিল নাঃ তাঁহাকে বাসার ভিতরে লইয়া চিকিৎসা ও গুজ্ষার 
এমন সুবন্দোবস্ত করিয়া দ্রিল যে লোকটা আরামে হাঁফাইয়া 
উঠিল। অহুস্থ হইয়া তাহার হাত দেখিবার জন্ত অস্থিরতা যেন 
আরও বাড়িয়া উঠিল । 

কহিল, “ভেবেছিস অসুখ আমায় কাবু করবে ? ভুল, ভুল। 
অসুখে আমার আরও চোখ খুলে যায়, মুখ খুলে যায়, আমি 
আরও বেপরোষা হয়ে উঠি ।” 

মুখ যে তাহার বাস্তবিকই খুলিয়া যায়, বেপরোয়া যে বাস্ত 
বিকই সে হুইয়া উঠে, তাহার প্রমাণ শীস্রই পাওয়া গেল । 

হাত দেখাইতে আসিল নিতাই মণ্ডল। জানিয়া গেল সাত 
দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। ধারেন বস্থ জানিয়া 
গেল শীত্রই তাহার গুরুতর আধাত পাইবার সম্ভাবনা । শক্তি- 
বাবু জানিয়া গেলেন ঠাহার শীত্রই কিফিং অর্থহানি ঘটিবে। 
অত সেন জানিয়া গেল তাহার নব বিবাহিত! পত্নীর ইহজীবম 
আর ছুই মাসের মধ্যেই শেষ হইবে । এই অপ্রিয় ভবিস্তৎ 
জানিস! সকলেই ক্ষুণ্ন মনে ফিরিষা গেল। 

পাচ দিনের মধ্যেই নিতাই মণ্ডল গলায় মাছের কাটা আঁট্‌- 
কাইয়া! মারা পড়িল। ধীরেন বন্থ চৌবাচ্চার ধারে আছাড় 

'»থাইয়া পা ভাঙ্গিয়া শয্যাশাষী হইল। শক্তিবাবুর অন্ততম 
শ্কালকরত্ব তাহার হাজার তিনেক টাকা লইয়! নিরুদ্দেশযাত্রা 

, করিল, কবে ফিরিবে ভগবান জানেন। এই তিনটি অপ্রিয় 
ভবিয়দ্বাণীর সাফল্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া! অতনু পত্বী-বিয়োগের 
বেদনা পত্রী-বিয়োগের পুর্ব হইতেই ভোগ করিতে লাগিল । 

ইহার পর হইতেই হাত দেখাইবার ব্যাপারে কাহারও 
আগ্রহ রহিল না; সকলেরই মনে আতঙ্ক জাপিল হাত 
দেখাইতে গেলেই লোকটা অত্যন্ত অপ্রিয় ভবিয়দ্বাধী করিবে 
এবং তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইবে । অথব! হয়ত 
রি তু 





হাত 


১৮৭ 


দুর্ঘটনা খটাইবার লোকটার কোন রকম অলৌকিক ক্ষমতা! 
আছে) উহার কাছে হাত দেখাইতে যাওয়া মানেই নিজেকে 
উহার সেই অবাঞ্ছনীয় ক্ষমতার আওতায় ফেলা। তাছাড়া 
অপ্রিয় যাহা ঘটিবার তাহা তো ঘটিবেই, অনর্থক পূর্ব-হইতেই 
তাহা জানিয়া হুশ্চিত্তার যন্ত্রণা ভোগ কর' কেন ? 

লোকটি বোধ হয় বুঝিতে পারিল কি কারণে কেহ তাহার 
কাছে আর হাত দেখাইতে আসে না। কহিল, “দেখলি তো 
অপ্রিষ সত্যকে লোক কি রকম ভয় পায়? ওরে মূর্ধ চোখ 
বুক্ষে থাকলেই কি অপ্রিয় সত্য ধোয়া হয়ে উড়ে যায় ? অপ্রিয় 
ভবিষ্যংকে জেনে তার জ্রন্ত নিজের যনকে তৈরি করে নেওয়াই 
তো ভালো । মূর্খ, মূর্খ, যত সব যূৰ্ধের দল। এক কান্ধ 
করতে পারিস ? ওদের বলে দে অপ্রিয় ভবিস্ততের কথা আর 
আমি বলব মা, বলব শুধু প্রিয় অতীত, প্রিয় বর্তমান, আর 
প্রিয় ভবিয়তের কথা 1” 

তাহাকে বুঝাইরা দিলাম যে তাহাতেও কোন সুফল ফলিবে 
না। এ ভাবে হাত দেখাইয়া কেহ তৃপ্তি পাইবে নাও প্রত্যে- 
কেরই মনে খটকা থাকিবে ভবিষ্যতের অনেক কিছু অপ্রিয় 
কথাই বলার ছিল কিন্তু না বল! রহিয়া গেল। অপ্রিয় ভবিষ্যৎ 
জানার চেয়ে এভাবে অধিয় ভবিষ্যৎ না জ্বানার যন্ত্রণা কিছু 
কম নয়। 

শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মানসিক অশান্তি তাহাকে 
বেশী যন্ত্রণা দিতে লাগিল। হাত দেখিবার ভ্রম্ত সে 
ব্যাকুল, অথচ হাত দেখাইতে আর কেহ তাহার কাছে আসে 
না৷ 

আমি প্রায়ই তাহার কাছে যাইতাম একটা প্রবল 
আকর্ষণে । অস্বাভাবিক এবং অসাধারণ চরিত্রের প্রতি চির- 
দিনই আমি আকর্ষণ অন্থভ্ভব করি, কারণ ইহারাই আমার 
কাহিনী রচনার খোরাক যোগায় | ইহাদের চিত্তাধার!, ইহা 
দের দৃষ্টিকোণ, ইহাদের আত্মপ্রকাশের ভঙ্গী_-সব কিছুই 
পর্য্যবেক্ষণে আমি আনন্দ পাই এবং লাভবান হুই। 

সে বলে, “দেখি তবে তোর হাতটাই দেখি। কিন্ত তুই 
সাহিত্যিকের জীবন বেছে নিষেছিস, এদেশে তোর ভবিষ্যৎ 
জীবন তো খুব আরামের হবার কথা নয়। অপ্রিয় সত্যকে 
আর যেই ভয় করুক, তোর তো ভয় করা চলবে না। তুই 
পাবি অনেক ছুঃথ, অনেক নিন্দা, অনেক বাধা । তোকে 
ভুগতে হবে অচাবের যন্ত্রা। তাচ্ছিল্য, অনাদর, এমন কি 
স্বপাও হয়ত তোর জুটবে বরাতে | হয়ত জীবনে তোর ধিকার 
আসবে, তোর সত্যিকারের পথটাকেই হয়ত ভুল পথ বলে 
তোর মনে হুবে। কিন্ত সাবধান | দুঃখ দেখে ভষ পেয়ে 
ছুঃখ এড়াবার সহন্র পথ বেছে নেওয়া তোর জ্রন্ভে নয়। তোর 
হাতে ম্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অনেক দুঃখ অনেক যন্ত্রণার মধ্য 
দিয়ে তোকে যেতে হবে | কিন্তু তুই দিয়ে যেতে পারবি_-সেই 
দিয়ে যাওয়াটাই তো! সবচেয়ে বড় গৌরব । ওরে, দেওয়াটাই 
বড়, পাওয়াটা কিছু নয়।” 

কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলে, “দেখ, আমি যখন আর 
থাকব না তখন আমার কথাগুলো তুই মনে রাখিস । যা তোকে 
বলে যাচ্ছি এ আমার মুখের হাক্ষা কথা নয়, অন্তরের কথা, 





১৮৮ 


উপলব্ধির কথা। তুই শিল্পী। তাই বিশেষ করে একথা! 
তোকে বলে যাচ্ছি। এ কথা কখনে! ভাবিস নে যে, যে-সমাশ 
তোকে পুরস্কার দিলে না তাকে তুই প্রতিশোধ বিয়ে যাবি 
তাকেও কিছু নাদিয়ে। সত্যিকারের শিল্পী সমাজের উপর 
প্রতিশোধ নেবে নিশ্রের শ্রেষ্ঠ দান দিয়ে সমাজকে খপ করে। 
এ কথাটা সর্বদা মনে রাখিস |” 

লোকটা একটু সুস্থ হইয়া উঠিতেছে এই সময় পাড়ায় একটি 
করুণ ঘটনা ঘটিল। পীতাদ্বরবাবুর পুক্স নীলান্বরের ম্বত্যু হইল 
একদিনের ঘরে। ডলি মেয়েটা এই কচি বয়সে, বিবাহ হুইতে- 
মাহ্হতেই বিধবা হওয়ায় পিতা তিনকড়িবাবু জঙ্ত্রীক কাদিয়া 
ভাসাইলেন। কি হাত দেখিয়াছিল লোকটা? ছেলে ও 
মেয়ে দুজনেরই হাত দেখিয়া ত সে পোরপলায়ই বলিয়াছিল 
“নিঃসংশয়ে বিয়ে দে।” --ধাপ্নাবান্ধ, বুদ্তরুক কোথাকার ! 
এতদিন তাহার আন্দাঙ্জী টিলগুলি তাহার অসাধারণ ভাপ্য- 
বলেই ঠিক ঠিক লক্ষ্যভেছ্‌ করিয়া আসিতেছিল, এইবারে 
তাহার স্বরূপ ধরা পড়িল। হাত দেখাটা কিছু নয়, কাকি 
ফাঁকি, সব ফাকি। কিন্ত আর কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক 
আমি বুঝিলাম কিছুই ফাঁকি নয়। ডলির দিকে তাকাইয়া 





বাঙালীর জীবনযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 


প্রবাণী_ 


১৩৫২ 


আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল | আবাল্য খেলার সারীকে 
শ্বামীরূপে পাইয়াই হারাইয়া সে শোকে আত্মহারা হুইল না, 
সে যেন পূর্কা হইতেই ইহা! জানিয়া ইহার জন প্রতত হইয়! 
ছিল। 

যাহাই হউক, হাত আর কেহ লোকটাকে দেখাইতে 
আসিল না । কাহারও ভয়, কাহারও বা অবিশ্বাস । হাত- 
দেখা যাহার জীবনে একমাত্র আকর্ষণ, হাত না দেখিয়! চুপচাপ 
থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। 

একদিন ভোরে দেখ] গেল লোকটা উধাও হইয়া গিয়াছে, 
সঙ্গে দ্বিতু ময়রার দেওয়া গায়ের চাদরটি পর্য্যন্ত লইয়া যায় 
নাই। হয়ত নূতন কোনো পাড়ায় হাত দেখিবার পসার 
জমাইবার জন্তই সে গিয়াছে। কে জানে? 

কিন্ত জানিতে বেদী দেরি হইল না। শী্রই জানা গেল 
মিলিটারী লর্ীর তলায় পড়িয়া একটি লোক বীভৎসভাবে মারা! 
পড়িয়াছে এবং দেখ! গেল সে এই লোকটিই। এতদিন অসংখ্য 
লোকের অসংখ্য হাত সে দেখিয়া বেড়াইয়াছে, দেখে নাই 
শুধু নিজের হাতটি। হয়ত এখনও সে অনন্ত শূন্যে নুতন. 
হাতের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 


শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক 


বাঙালী ব্যাস-বাশীকিকে মনে রাখিয়াছে। তাহার কারণ 
শুধু এই ময় যে, তাঁহারা মহাভারত ও রামায়ণ রচনা! করিয়া 
গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের কাছে সাহিত্যিক- 
পাঠ্য এছমাত্র নয়। এই ছুই মহাকাব্যের প্রত্যেকটি চরিজ্ 
একটি পরিপূর্ণতার আদর্শ, ভারতবাসীর চরিঅ-সংগঠনের যন্ত্র- 
স্বক্ূপ। ইহাদেরই প্রতিচ্ছায়াগুলি যেন জীবন্ত হইয়া দেশের 
সমাজের মধ্যে চলাফেরা করে। প্রতিদিনের কথাবাতর্ণর 
মধ্যে আমর! ইহাদের কাহাকেও না কাহাকেও একবার স্মরণ 
করি। ভারতবষয়ি জীবনের এই আদর্শগুলি বাচিয়া আছে 
বলিয়! ব্যাস-বান্মীকিও এখনও বাঁচিয়! আহেম । 

বাঙালী চৈতন্তদেবকেও মনে রাখিয়াছে। চৈতন্দেব 
একটি ধর্মতত্বকে নিজ্জের জীবন-ভঙ্গীর মধ্যে বিকশিত করিয়া- 
ছিলেন, এবং নাষসংকীত্নের সাহায্যে সেই ভঙ্গীটি জনগণের 
মধ্যে প্রচারিত করিয়া যান। তিনি ভাগবতের শ্রীকষ্ককে 
মুতনভাবে সুট্টি করেন এবং শ্রীরাধা যেন তাহার মিজের একটি 
স্বতন্ত্র সপ্টি। এ্ররাধাক্কে তিনি নিজের সাঁধন-প্রণালীর দ্বারা 
মানুষের হৃদয়ে একটি অতি সহজ সম্বন্ধে স্থাপিত করিয়া দেন। 
এই সন্বন্ধের ভিত্তি সাধারণ মান্গুষের স্বাভাবিক গ্ীতি,_-সহজ 
ইহার সুর। তাই কোন প্রকার ক্বচ্ছ সাধন বা কঠোর যোগা- 
ভ্যাস না করিয়াই ভক্তিপ্রবণ বাঙালী চৈতন্দেবের ধর্মতত্ব 
উপলব্ধি ও অঙুলীলন করিতে পান্সিয়াছিল এবং সেইশ্রন্তই 
বাঙালী গ্রচৈতন্তকে মনে রাধিয়াছে। ভক্ভিপ্রবণ বাঙালী 
দিনাস্তে অস্ততঃ একবারও হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে ীচৈতস্তদ্বেবকে 
স্মরণ করে। 


রবীন্দ্রনাথের স্মতিও বাংলার জনসাধারণের মনে অক্ষয়- 
ভাবে জাপিয়া! থাকিবার গিক্ষে এই প্রকার কোন কারণ আছে 
কিন] দেখিতে হইবে । 

রবীন্দ্রনাথ ব্যাস-বান্দীকির মত ভারতীয় সমাজের আদর্শ 
প্রতিফলিত করিয়! কতকগুলি জীবস্ত চরিত্র সুষ্টি করিয়া যান নাই। 
তাহার সু “গোরা “সন্দীপ” বা “অমিত রায়” বাঙালী গৃহের 
প্রতিদিনের সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে 
পারে না ; তাহাদের কোমোপ্রকার স্মতি বহুম না করিয়াই, 
অর্থাৎ তাহাদিগকে সম্পূর্ণক্ূপ অবহেলা করিয়াই আমা- 
দরের জীবনযাজার দিনগুলি নিধিবাদে কাটিয়া যাইবে। 
দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ ওচৈতন্ের মত কোন মুতন ধর্মতত্ব 
প্রচার করিয়া যান নাই। তিনি যে-সব অতীন্রিয় ভাবের 
কবিতা! লিখিয়াছেন, খুব কম পাঠকই সেগুলি বুঝিতে 
পারে। তার পর, রবীন্দ্রনাথ “উর্বশী, “বলাকা “শাজাহান” 
চঞ্চল!’ প্রভৃতি যে-সব ভাব-কল্পনার এঁশ্বর্যময়ী কবিতা 
রচনা করিয়াছেন, সেগুলি বিশ্ববি্ভালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক 
গণ এবং সাহিত্যামোদীর দল বরাবর অধ্যয়ন করিবেন, 
কিন্ত স্বল্ন-শিক্ষিত বাঙাদী-সমাজে ইহারা তেমন ব্যাপকভাবে . 
আদ্বৃত হুইবে না। তাহা ছাড়া আসন্ন সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, 
নাৎসীবাদ প্রস্তৃতি বিভিন্ন নামের নুতন গণ-সাহিত্যের প্লাবনে 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা জনসাধারণের হৃদয় হুইতে নিশ্চিহ্ন 
হহইয়! যাইতে পারে। 

অতএব দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্য বাঙালীকে দিয়া 
গিয়াছেন, জনসাধারণের চিত্স্তর হইতে অনেক উধ্বে তাহার 


০ লা 


আষাঢ় 


আসম,__সমপ্র দেশে ব্যাপকভাবে তাহার কোনো প্রত্যক্ষ 
প্রভাব পড়িবে না। বাংলাদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা যেদিন 
বাড়িবে, পরাধীনত! ঘুচিবে, অন্নসমক্তার যাহা হক একটা 
মীমাংসা ঘটিবে, সেদিন বাঙালী ব্ববীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়নের 
অবকাশ পাইবে। তৎপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গন্ভ-সাহিত্য 
৯ শুধু কয়েকজন বিভাঁভিজাতের চিত্তপৃহের বছুযুজ্য সজ্জা-বন্ত 
' হইয়াই থাকিবে । 
কিন্ত কাব্য এবং গন্ভ-সাহিত্য ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে 
এমন কিছু দিয়া গিয়াছেন, যাহা জাতির পক্ষে এক অতিবৃহৎ 
কল্যাণের বস্ত। সে বস্তুটি কি? তাহা রবীজ্ঞনাথের গান। 


২ 


রবীন্দ্রনাথ গানকে নূতন করিয়! স্থ্ি করিয়াছেন। পানের 
একটি নূতন কূপ নির্মাণ করিয়াছেন | রবীন্দ্রনাথের গানের 
যদি একটি মূর্তি পরিকল্পনা করা যায়, তবে তাহা হইবে 
বাঙালী-ঘরের একটি শ্বচ্ছন্দচারিখী কিশোরী সে কিশোরী 
বাতায়ন-পথে সুদূরের পানে নয়ন মেলিয়| গগনের ঘনঘটার 
দৃশ্তে তন্ময় হইয়া আছে, অথবা শরতের নদীতীরে দ্বাড়াইয়া 
কাশের গুচ্ছ হাতে ধরিয়া! প্রভাতের সোনালী রোদ গায়ে 
৮ যাখিতেহে, অথবা গৃহাঙ্গনে ধুলাবালি মাখিয়া অকারণ আনন্দে 
হাসিয়! উঠিতেছে। 

রবীন্দ্রনাথের পান বাঁগালী-জীবনের সহঙ্জগ আনন্দের 
অভিব্যক্তি, সহজ তার সুর ও ভাষা। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে 
যুপ্নান্তর আনিয়াছেন, তাহার সঙ্গীত বাঙালীর জ্রন্মাস্তর আনি- 


য়াছে। যে আনন্দ বাঙালীর হৃদয়ের ভিতর নিহিত ছিল, “ 


যাহাকে বাঙালী সহজ ভাবে থুঁজিয়! পাইত নাঁ-রবীন্রনাথের 
গান তাহাকে একটি স্বচ্ছ, সঙ্গত, সুষমাময় যূর্তিতে আমাদের 
প্রতিদিনের সঙ্গীরুপে ধরিয়া দিয়া গেল। 

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা অত্যন্ত সরল । তাহার অনেক 
গান দুর্বোধ্য, ইহা অৱসিকের কথা। আডে রের ভিটামিন্‌-তত্ব 
হুরূহ হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে খাইতে মধুর, ইহাই আঙ - 
রের পরম সত্য । তেমনি রবীন্রনাথের গানের ভাষায় যে সরল 
অর্থট সহন্ধে প্রকাশ পায়, তাহাই তার সব চেয়ে বড় অর্থ । 
তাহার বেস্র ভাপ গানেই একটি সুন্দর ছবি আছে-_পানের 
কথায় তাহা মনে স্বচ্ছদ্দভাবে ভাসিয়া উঠে। হু-একটা মাত্র 
উদ্বাহরণ দিই £ 

“মেধের কোলে কোলে বাক্স যে চলে বকের পাতি 

ওরা ঘর-হাড়া মোর মনের কথা যায় যেন রে গাঁথি’ গাঁখি?” 

_. “লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া, 
++ দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরী বাওয়া। ৮ 

“আর নাইরে বেলা, নাম্‌লো হায়! ধরধীতে, 
এখন চল্রে খাটে কলসখানি ভরে নিতে ৷” 

এই সকল গানের গুড় অর্থ বা আধ্যাত্বিক ব্যাখ্যা লইয়া 
মাথা ঘামাইব কেন? গানের চরণগুলি পড়িবা মাত্র আমাদের 
মনের সম্মুখে যে এক-একটি শাস্ত স্ি্ধ হবি ভাঁসিয়। উঠে, তাহার 
মাধূর্যেই ত মন ভরিয়া যায়। ছবিগুলি প্রক্কৃতির পটে ভাবের 
রঙে আকা, কিছু স্পষ্ট, কিছু বা আবছা । আমাদের জীবনের 


বাঙালীর জীবনবাত্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 


১৮৯ 


যে-সব হুল অনুভূতির ছবি আমরা আকিতে জানিতাম না, , 
আমাদের হইয়া কবি তাহাদের ছবি আকিয়া দিয়াছেন। 
প্রকৃতির যে-সব ছোট বা অম্প& ছবি আমরা দেখিতে জানিতাঁম 
না, কবি সেই সব ছবি আমাদের চোখের সাম্‌নে আকিয়া 
ধরিয়াছেন_ তাহার সরল ভাষার তুলির ছ-একটি লবু-যুছ 
টানে। এই ছবিগুলিই ত কবির গানের পরম সত্য । 

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের ভাষা যেমন সরল, সুর 
তেমনি স্বত:স্ক,্ভড । আমাদের জীবনের এক-একটি আকুল 
মুহুর্তের ক্ষণিক ভাবটুকু একটু মধুরতর কষ্ঠে প্রকাশ করিতে 
গেলে আপনা হইতেই যে-স্ুর ধ্বনিত হুইয়া উঠে রবীন্দ্রনাথ 
সেই সুরেই পান গাহিয়াছেন। তাই তাহার গান এত প্রিয়, 
আমাদের সকল কাজে সকল সময় তার এত আদর । 

ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত--সকলেরই ঘরে আজ 
বেবীজ্্রনাথের গান” গাওয়া হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনে, 
সাধারণ জনসভায়, উৎসবে সর্বমই রবীন্দ্রনাথের গান। এই 
গানের মাধূর্ধে যেমন আমাদের হাদয়ের প্রকাশ পরিপূর্ণ 
হইয়াছে, আমাদের ন্নেহ-গ্রীতির সম্বন্গুলি মধুরতর হুই- 
য়াছে,_তেমনি আমাদের জীবনের কর্মপথগুলিও এক অনাবিল 
সৌন্দর্যে সুশোভন হইয়া উঠিম়্াছে-_পথ-প্রান্ত্ের কণ্টকগুলিও 
আজব পেলব পুশ্পের স্িষ্ধ কোমলতায় রমধীয় হইয়া গিয়াছে । 


বহু বংসর পূর্ব্বে রবীন্্রনাথ লিখিয়াছেন-__- 
সংসার মাঝে কয়েকটি সুর 
রেখে দিয়ে যাবো! করিয়! মধুর, . 
হয়েকটি কাটী করি দিব দুর, ' 
তা'র পরে ছুটি নিব। 
সুখ হাসি আরে! হবে উদ্দ্বল, 
সুন্দর হবে নয়নের জল, 
সেহ-সুধামাখা বাসগৃহতল 
আরো আপনার হবে। (পুবস্কার ) 
. এই সুদীর্ঘ কালেব মধ্যে কবির বাসনা সফল হুইয়াছে। 
সত্যই আন্ধ আমাদের বাসগৃহথানি আরও আপনার হইয়াছে - 
__ আমরা বাঙালী-জীবনকে ভালবাসিয়াছি, বাংলাদেশকে 
ভালবাসিয়াছি। অভাব-অভিযোগ-বিড়স্বিত বাঙালী জাতির 
এত বড় সৌভাগ্য আর কোনো দিন হয় নাই। আছ বাঙালী 
তাহার অতিপরিচিত আত্মীয়-বান্ধবকে নুতন ভাবে লাভ 
করিয়াছে, তাহার দাবিত্র্যের সংসারও এক অভিনব মধুর রসের 
আশ্বাদ পাইয়াছে, তাহার দেশের জ্বল-মাটিতে, আকাশে- 
বাতাসে এক অপক্ষপ সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছে ১ এক 
কথায় বাঙালী তাহার দেশ ও তাহার জাতিকে চিনিয়াছে এবং 
ভাঁলবাসিয়াছে। গানের ভিতর দরিয়া এত বড় একটা সুক্ষ 
জাতীয়তার রসাল অনুভূতি সমগ্র জাতির হৃদয়ে স্পন্দিত 
করিয়া তোলা নুহূর্লঙ । এই নিগুঢ় জাতীয়তার প্রকাশের মধ্যে 
কোনে! প্রকাণ্ড কর্মকাঁঙের আয়োজন মাই, কোনে! বাষ্র- 
বিপ্লবের তৃর্য্য-নিনাদ্ নাই ;__ইহার অনুভূতি খুব স্পষ্টও নয়_- 
তথাপি অমপ্র বাঙালী জাতির হৃদয়ে ইহার ম্বহমন্দ স্পন্দন 
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রসতরঙ্গে অহরহ হিল্লোজিত হুইয়! 


~ ২০৩ 


উঠিয়াছে, এবং সেই তরঙ-পরম্পরার যোগস্থত্র অহুসরণ করিয়া 
আজ বাঙালী আবিফাব করিয়াছে তাহার বঙ্গভূমির গৃহে 
গৃহে এক সহৃদয়, সমাহ্ৃভৃতিক, রসপ্রবণ অধ বাঙালী 
জাতিকে । 

এই বাঙালী জাতির হ্বদেশ-জননীকেও রবীন্দ্রনাথ এক 
মুতন মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন | বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার “বন্দে 
মাতবম্‌* গানে দেশ-মাতার এক খঁখর্শালিনী শক্তিমূর্তি কল্পনা 
করিয়াছিলেন | রবীন্দ্রনাথের ‘বঙ্রজননাী’ সস্তানবংসলা', স্নেহময়ী, 
মাধূর্ষময়ী। শাবদ প্রভাতে আমরা তাহার যে “মধুর মূরতি’ 
দেখিতে পাই, সে মূর্তি আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্কা-হর অন্রপূর্ণার | 
দীর্ঘ প্রবাসের পব গ্রামে ফিরিয়া বাঙালী তাহার এই মাঁকে 
দেখিয়া কি গভীব আনদ্দেই না বলিয়া উঠে 

নমো নমো নমঃ সুন্দবী মম জননী বঙ্গভূম, 
গঙ্গাব তীর ন্গিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি । 

এই মধুর মূর্তি সুন্দরী বঙ্গভূমির সস্তানগুলির হৃদয়েও যে একটি 
স্বাভাবিক মধুরতা আছে, তাহ! আজ রবীন্দ্রনাথের গানের 
সুবে ধীরে ধীবে স্পন্দিত হইয়া সমগ্র জাতিকে রোমাঞ্চিত 
কররিয়াছে। 

এই রস-স্নাত জাতির মূর্তি আজ শুধু শিক্ষিত বাঙালীর 
মাঞ্জিত রূপেই শোভমান নয়, দীনতম অশিক্ষিত বাঙালীর 
সকল কদভ্যাস ও কুসংস্কারের মধ্যেও তাহার রঙীন আভা 
ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । তাই অশিক্ষিত পল্লী- 
বাসীও আনব রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সুর পাইয়া একটি শাস্ত 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


৪ 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের পান দিয়াছেন, আব পানের সঙ্গে 
দিয়াছেন আনদ্দোৎসবের মনোহরণ অনুষ্ঠান । আজ বাঙালীর 
সকল অনুষ্ঠানে, সকল শুভবর্দেই রবীন্রনাথের প্রভাব কুহ্থম- 
কোরকে মধূর মতো জমিয়া আছে । যে-কোনো সভায়, আসরে, 
যেকোনো! পুন্ধাপার্বণের রূপসজ্জায় নুতন রঙের ৩ 
রবীন্দ্রনাথ “বর্যামঙ্ষল”, “শারদোংসব বা অনুরূপ উৎসবের 
মণ্পটিকে যে সৌন্দর্যসজ্জায় মণ্ডিত করিতেন, তাহারই অনুকৃতি 
আমরা দেখিতে পাই আমাদের যাবতীয় উৎসব-অহৃষ্ঠানে। 
আক বাংলাদেশের অধিকাংশ সামান্দিক অনুষ্ঠানে যে নূতন 
সৌন্দর্য-শৃঙ্ঘল! দেখা যায় তাহা রবীন্দ্রনাথের দান, প্রত্যেক 
উৎসবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠী করে রবীন্রনাথেব গান । 

এমনিভ!বেই বাঙালীর প্রাত্যহিক কর্মপ্রাঙ্গণে যে সৌন্দর্য- 
কলার নৃতন শিল্প রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা রবীন্নাথের 
স্থষ্টি । তিনি বাংলার পুরাতন উৎসবগুলিকে মৃতন ভূষণে 
সাজাইয়| দিযাঁছেন, নুতন উৎসব রচন!| করিয়া দিয়াছেন, 
বাঙালীর জীবনগতিতে একটি নুতন ভঙ্গী দান করিয়! পিয়াছেন। 
একটি সমগ্র জাতিকে, একটি বিশাল মহুম্তসমাজকে- এইভাবে 
পুরাঁতনেব জীর্ণ বেদী হইতে টানিয়া তুলিয়া এক নূতন স্বর্পে 
পৌঁছাইয়! যিনি দিতে পারেন তাহার হঠিণক্তি অনস্ত । তিমি 
শুধু সাহিত্য-অষ্টা নহেন, তিনি জীবন স্রষ্টা । এক জীর্ণ স্থবির 
অচল-দ্রেবতার জটাজাল হুইতে মুক্ত করিয়! সভ্যতার জ্রাহৃবী- 
ধারাকে জীবনের মধ্যে নাষাইয়! আনিতে যে বিপুল শক্তি ও 


সরল সহক্জ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। সাধনা আবশ্যক, ব্বীন্দ্রনাথের সেই শক্তি-সাধনা ছিল । 
শেষ পারানি 
রী ভ্ীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশন্মা 
ছন্দের মধু হিন্দোলাঘোলে মঞ্চুবাধীর তান, মায়াকজ্জল চোখে লাগিয়াছে,-_দেখেছি নতুন আলো, 


আশা ছিল মনে, রচি যাব হেথা, কিছু কথা কিছু গান। 

দেখেছি স্বপ্ন নীল বনানীর, সোনালী মাঠের যৃত্ল সমীর, 
কূপে রঙে রসে, গন্ধে পরশে দিকে দ্বিকে কত দ্বান, 
মধুছন্দের হিন্দোলাদোলে মঞ্তুবাণীর তান । 


স্বপ্ন দেখেছি তালীবনছায়ে অষ্টমী চাদ বাঁকা 
দিপ বলয়ের বেখায় রেখায় সোনালী স্বপ্ন আকা । 

গোধূলি মায়াতে সৰ্পিল পথ আলোতে ছায়াতে দোলে কার রথ 
দোলা লাগে মনে, দোলা লাগে বনে, রক্তেতে রিনিঝিন, 
স্বপ্রিল-নীল অঞ্জন চোখে, শুনি কার শিঞ্জিন { 


রামধহ রং সাতরঙ! তুলি স্বপ্ন সে ঘনতর, 
কাঞ্চন মনেতে আগুন ভ্যেলেছে, শাওন সে বরঝর । 
খতুরঙ্গের রভীন মায়াতে লেগেছে আবেশ আলোতে ছায়াতে, 


কান্না ও হাসি ভালোবাসাবাসি সব কিছু লাগে ভালো। 


ঘুম ভেঙে যায়, স্বপ্ন লুটার- রাত্রি হ’ল কি ভোর ? : 
চোখের আবেশ, হয়নিকো শেষ-_ভাঁঙিল কি ঘুমঘোর | 

ফুরায়েছে দিন রাত হ'ল শেষ, “বন্দর ছাড়ো” এসেছে আদেশ, 
বিদায়ের দিনে পিছু ফিরে দেখি কাকি আর শুধু ফাকি, 
জমার ঘরেতে কিছু জমেনিক অনেক পড়েছে বাকি । 


যে গান গাহিব আশা ছিল মনে, হয়নি গাওয়! সে পান, 
পারিনি রচিতে মধুছদ্দেতে মঞ্চুবানীর তান । 

শেষ প্রণতির, শেষ মিনতির ছুটি ফোট! পুঁজি আছে আখিদীর, 
না-বল! বানী সে না-বলাই আছে ঘপ দেখেছি থালি, 
শেষ পানে তাই, অর্ধ্য সাজাই শেষ-পারামির ভালি | 


অন্থুবাচী বা চাষীর ছুটি 
্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে চাষী দেশের জনসাধারণের 
অন্নসংস্থান কণ্রয়া থাকে-_কৌন্রবৃহি উপেক্ষা করিয়া যাহাকে 
উম্মু প্রান্তরে দ্বিনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হয়-_ 


1 বিশ্রামের অবসর যাহার পক্ষে দুর্লভ সেই চাষীর ছুটি সত্য 


সত্যই বিশ্বয়ের বস্তু বলিয়া মনে হইতে পারে। কিস্ক আমা- 
দেৱ দেশের প্রাচীন শান্রপ্রন্থে তাহাদেরও বিশ্রাম ও ছুটির 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । নববর্ধার সুচনায় বছরের মধ্যে অস্ততঃ 
তিনটি দিন সমস্ত রকম চাষের কান্ধ বন্ধ করিবার বিধান শান্তর 
কারের দিয়াছেন | এই দ্বিনগুলি উপলক্ষ্যে আক্গ পর্যন্ত পূর্ব. 
ভারতের অনেক স্থানে নানারূপ ধর্মাহুষ্ঠানের প্রচলন দেখা 
যায়__-বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরে পুজার কমবেশী ঘটা হইয়া 
থাকে । কিন্ত ইহাদের আসল উদ্দেশ্য অনেকের নিকটই 
অজ্ঞাত । এই দিমগুলির নাম অধুবাচী বা বর্ম্মার স্থচনা। বাংলা 
দেশে "ই আষাঢ় হইতে তিন দিন এবং উড়িষ্যায় জ্যৈ্ঠ- 
সংক্রান্তি হইতে তিন দিন অন্থুবাচীর কাল বলিয়া ধরা হয়। 
অধুবাচী উপলক্ষ্যে কামাধ্যার মেলা অতি প্রসিদ্ব। এই 


». মেলায় নান! স্থান হইতে বছ নবনারী সমবেত হন এবং 


কামাধ্যাদেবীর মন্দিরে বিশেষ সমারোহসহকারে পুন্ধার ব্যবস্থা 
ছয়। ছোট বড় অঙ্তান্ত মন্দিরেও এই সঘয়ে বিশেষ পৃজার 
আয়োজন হয়। উড়িয্ায় এই উৎসবের নাম রজ্র-উৎসব-- রজ- 
উৎসবে উড়িষ্যার ঘরে ঘরে আনন্দ-_আপিস আদালত এই 
উপলক্ষ্যে ছুট থাকে--উড়িয়া চাকরবাকর এই সময়ে দেশে 
কিছু টাকা পাঠাইতে না পারিলে বিশেষ মনঃক্ুর্ন হয়। 

বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট ইহা বিধবার অবশ্টপালনীয় ব্রত- 
হিসাবেই পরিচিত।১ এই তিন দিন কোন বিধবা রন্ধন 
করেন না বা অগ্নিপক্ক কোনও খা গ্রহণ করেন না। অনেকে 
অঘুবাচীর পূর্বে প্রস্তুত রুটি, লুচি, খই, চিড়া এই তিন দিন 
আহার করিয়া থাকেন আবার কেহ কেহ কোনরূপ পক্ক 
জ্রিনিষই গ্রহণ করেন না--গুড় চিনিও তাহারা নিষিদ্ধ বলিয়! 
বিবেচনা করেন__কেবল মাত্র ফলমূল কাচা দুধ এই তিন দিন 
তাহাদের একমাত্র খা | বস্তুত, এই তিন দিন বিধবাদের 
সম্পূর্ণ উপবাস না হইলেও অধেপবাস । 

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে একাধিক প্রাচীন শ্মৃতিগ্র্থে 
অন্ুবাচীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে এই সময়ে চাষ- 
বাসের সমস্ত কাদ বন্ধ করিবার বিধানই প্রধানত: দেখিতে 
পাওয়া যায় । উপবাস বা তক্জাতীয় অনুষ্ঠানের কোনও উল্লেখ 


৯-তাহাদের কোথাও আমি খু্ধিয়া পাই নাই। পঞ্জিকায় এই 


প্রসঙ্গে নিয্নলিখিত বচন উদ্ধত হইয়াছে । 
যতিনে! ব্রতিনশ্চৈব বিধবা চ ছ্বিজন্তথা। 
অন্থুবাচীধিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ ॥ 
স্বপাকং পরপাকং বা অন্থুবাচীদিনে তথা । 
ভোঙ্জনং নৈব কতব্যৎ চাগালান্্সমং স্বৃতম্‌ ॥ 





১] কোন কোন আচারনিষ্ ব্রাহ্মণও অন্ুবাচীতে বিধবার মত 
আচীর পালন করেন। 


অর্থাৎ যতী, ব্রতী, বিধবা ও দ্বিজের পক্ষে অন্ুবাচীছিনে পকান্ন 
ভক্ষণ নিষিদ্ধ । কিন্তু রথুনন্দন প্রস্ভৃতির স্মৃতিথ্রন্থে এই বচনের 
কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বচনগুলির মূল 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই বোধ হয় কয়েক বংসর যাবৎ 
খপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় এগুলি “কাহারও কাহারও মতে’ বলিয়া 
উল্লিখিত হইতেছে । বাংলার বৃহস্পতি রায়মুকুট, শ্রীনাথ 
আচার্য চূড়ামণি, গোবিন্দানন্দ কবিকক্কপাচার্ধ, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 
ও উড়িষ্যার গদাধর প্রভৃতি বিভিন্ন স্মাতপগ্ডিতের রচিত 
প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থে অন্থুবাচীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া 
যায়। ইহাদের প্রত্যেকেই প্রাচীন প্রমাণ উদ্ধত করিয়া প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে অম্বুবাচী দ্বিনে হলকর্ষণ, বীজ্বপন, ভূখনন 
প্রভৃতি নিষিদ্ধ অর্থাৎ চাষবাসের কাজ বন্ধ-_চাষীর চুটি। 

আশ্চর্যের বিষয় হঁছাঘের কেহই অন্ুবাচীতে খাওয়া 
দাওয়া সম্বন্ধে কোনও বিবিনিষেধের ইঙ্গিত মাঅও করেন নাই। 
উপরস্ত রদুনন্দনের অব্যবহিত পূর্ববর্তা গোবিন্দানদ্দ এমন কথা 
বলিয়াছেন যাহাতে মনে হয় তখনকার দিনে বতমানের মত 
ব্যবহার আদে প্রচলিত ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, 
‘আধুনিকরা বলিয়া থাকেন এই সময়ে পৃথিবী অপবিত্রা হুন। 
কিন্ত তাহা হইতে পারে না। বস্তুত; পৃথিবীই যদি অশুদ্ধ] 
হইতেন তাহা হইলে খাওয়া-দাওয়া অমস্তই নিষিদ্ধ হইয়া 
যাইত |? 

এ সত্বেও আন্ত জনসাধারণ অন্থুবাচীর সঙ্গে চাষবাসের 
যোগাযোগের কল্পনাও করেন নাঁ_ইহার আসল উদ্দেশ্য আন্ত 
গোপ ও একরূপ অপরিচিত | অথচ ইহা মনে করা অসঙ্গত 
নয় যে প্রাচীনকালে এই তিন দিন নববর্ধাকে অভিনন্দিত 
করিবার জ্রন্ত সকলে চাষবাস বন্ধ রাখিয়া আমোদ-আহ্লা 
করিত-_সমস্ত দেশময় একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া যাইত! 
তাহার কিছু নিদর্শন উড়িষ্যায় এখনও আছে মনে হয়। বাংল! 
দেশে এই প্রাচীন ব্যবহার কবে ও কিন্ধপে পরিত্যক্ত হইল ও 
নবীন আচার তাহার স্থান গ্রহণ করিল তাহা নির্ণয় করা 
ছঃসাধ্য। 





২। তত্র কর্ষণবীপ্জবপনীদিকং ন কার্ধম্-_বৃহম্পতির শ্মতিরত্হার 
(এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি-পত্র ১৭৩৭ )। 
তত্র ভূকর্ষণবীজবপনাদি ন কত'বাম।-*-এভদিনত্রয়ং যাঁবদ্‌ বেদোহ- 
পিনাধ্যেযঃ--.তথা আর্ডান্থরবৌ সকৃদবগ্ং পার্বণবিধিনা শ্রান্ধং কার্ধাম্‌।-- 
প্রীনাথ আচার্ষচুড়ামপির কৃত্যতত্বার্ণৰ ( সোসাইটির পৃথি-পত্র ৪১)। 
সৃগক্ষেহির্কে নিদাঘন্ত তম্মধ্যেহপি দিনত্রয়ম্‌ 
রদ্রস্বস! স্তাঁৎ পৃথিবী কৃষিকম বিপ্নহিতা। * 
-_পদ্বাধরপত্ধতির অন্তর্গত কালসার (সোসাইটীর সংস্করণ পৃ. ৫৮৪)। 
অন্ুবাাং ভূখননং জলশৌচাদিকঞ্চ যে। 
কুর্বস্তি ভারতে বর্ষে ব্রহ্মত্যাং লভন্তি ভে॥ 
--দেবীভাগবত ৯[৩৪1৪৮ 
তত্র অধাযয়নং বীজবপনং ন কার্যং সর্পভয়োপশমনায় ছুগ্ধং পেযম্‌। 
_রঘুনলনের কৃত্যতত্বে আযাঢকৃত্য । 
৩1 স্ভুমেরশুদ্ধিং কুতঃ। অন্যথা ভোজনদেবার্চনপঞ্চনহাবজাদী- 
নামপি নিষেধপ্রসঙ্গ21- বর্ষক্িয়াকৌমুদী (পৃ. ২৮৪ )1 


রাজনারায়ণ বন্থু ও “আশ্চর্য্য স্বপ্ন” 


শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


মমস্বী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ে 
আঠার বংসর (১৮৫১-৬৮) প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিয়া- 
ছিলেন। তিনি নিজেকে যেদ্িনীপুরের সহিত এমনই ভাবে 
একাত্ম করিয়া লইয়াছিলেন যে লোকে তাহাকে মেদিনীপুরের 
বাজনারায়ণ বস্ত্র বলিয়াই জানিত। তিনি যে মেদিনীপুরের 
অধিবাসী নন, প্রবাসী, একথা তাহারা বিশ্বাসই করিতে 
চাহিত না। 

রাজনারায়ণ মেদিশীপুরবাসীদের আত্তরিক সহযোগে সেখানে 
বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি 
মেদিনীপুর বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। তাহার 
চেষ্টা-যত্বে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫১), 
শ্রমজীবী বিষ্কালয়, বালিকা বিভালয়, ত্রাহ্মসমাত্ প্রতিষ্ঠিত হয় । 
সাধারণের আশু কল্যাপার্থ রান্জনাবায়ণ বহু সভা-সমিতি স্থাপন 
করেন। প্যারীচরণ সরকার কলিকাতায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 
ুরাপান নিবারমী সঙ! প্রতিষ্ঠা করেন৷ ইহার ছুই বৎসর 
পুর্বে ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে একই উদ্দেশ্যে রাজনারায়ণ কর্তৃক 
প্রথমে এরূপ একটি সূভা স্থাপিত ছইয়াছিল। রান্ধনারায়প- 
প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতিগুলির মধ্যে জাতীয় গৌরব অম্পাদদী বা 
সফারিণী সভা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল । তথন শিক্ষিত বাঙালীর 
ইংরেজী শিক্ষার মোহে ও ইহার অত্যধিক চর্চায় যেমন ক্ষীণদেহ 
হীনবল হইতেছিল তেমনই অন্ত দিকে শ্বদেশ্ীয় শুভকর ভাষা, 
পরিচ্ছদ, আহার, আচার-ব্যবহার অগ্রাহ করিয়া নির্বিচারে 
ইংবেজের অনুকরণ করিতে লাগিয়া গেল। এই সভা প্রতিষ্ঠা 
করিয়া মনীষী রাজনারায়ণ ইহার গতিরোধে অগ্রসর হইলেন, 
আর ইহাতে সহায়ম্বক্ূপ পাইলেন মেদিনীপুরের অধিবাসি- 
বন্দকে। ১লা জানুয়ারির পরিবর্তে আমাদের চিরস্তন নববর্ষ 
১লা বৈশাখে উৎসব পালন, লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইলে 
‘good morning’, 5900. evening’-এর পরিবর্থে আমা- 
দের সনাতন নমস্কার প্রণামাদির পুনঃপ্রচলন কথোপকথনে 
বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা প্রবর্তন ইত্যাদি এই সভার প্রারম্ভিক 
কাৰ্য্য ছিল। রাজনাবায়ণ এই সভার কার্ধ্যাবলীর নিরিখে 
একটি অনুষ্ঠান-পত্র রচনা করিয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রচার করেন । 
ইহাতে 

“হি্বু ব্যাধাম, হিন্দু সঙ্গীত, হিন্বু চিকিৎসাবিভা এবং 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অহুশীলন, যত পারা যায় বাঙ্গালা 
শব্দ ব্যবহার" করিয়া আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার 
বিশুদ্ধতা সম্পাদন, বাঙ্গালা ভাষায় পরম্পর পন্জর লেখা এবং 
বাঙ্গালীর সভাতে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করা, সুরাপানাদি বিদেশী 
অনিষ্টকর প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাঁহার উপায় অবলন্বন 
করা, হিন্দু শান অবলম্বন করিয়া সমাজ্রসংস্কার কার্য সম্পাদন 
করা, স্বদ্বেপীয় দুপ্রথা সকল রক্ষা করা, নমস্কার প্রণামাদি 
দেশীয় শিষ্টাচার পালন করা, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরি- 


নাটকাদি অভিনয় করা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হয় ।” 
-__-তিত্ববোধিশী পত্রিকা’, আশ্বিন, ১৭১৮ শক। 
অহুষ্ঠান-পত্রে প্রকাশিত আদর্শে নবগোপাল মিত্র মহাশয় | 
মহখি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুজগণ ও জ্রাহুপ্পুম পণেন্রনাথ 
ঠাকুরের সাহায্যে কলিকাতায় ১৮৬৭ খ্রষ্ঠাব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে 
হিন্দু বা জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। একই আদর্শে সকল 
ভারতবাসীর একটি মিলনক্ষেত্র আবন্তক হইয়া পড়িয়াছিল। 
হিন্দু মেলাই সর্বপ্রথম সেই অভাব পূরণে বিশেষ সহায়তা করে। 
স্তাশনাল কংগ্রেসের ভাবধারা ইহার মধ্যে অস্কুরিত হুইয়াছিল। 
এই কারণেই রাজনারায়ণ বন্ুকে “Grandfather of Con- 
87655” বা ‘কংগ্রেসের পিতামহ’ বলা হুইয়] থাকে । মেদিমী- 
পুরে বসিয়াই রাজনারাযণ অনুকরণপ্রিয় ও পরনির্ভরণীল 
ভারতবাসীকে আত্মস্থ হইতে উদ্ধ দ্ধ করেন। বাঙালী জাতি 
কতথানি অন্থকরণপ্রিয়" ও পরনির্ভরশীল হ্ইয়া পড়িয়াছিল 
তখনকার লোকেরা তাহা! সঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিত না । 
রাজনারায়ণ পরিহাসচ্ছলে ‘আশ্চর্য্য স্বপ্ন” শীর্ক একটি ব্রপকের _- 
মধ্য দিয়া তাহা ব্যক্ত করিযাছেম। ইহার মূল অংশ নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল 2 | 

“নিস্রাযোগে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম ;---। বোধ হইল 
বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়াছে ও ইংরাজের! তথা হইতে চলিয়া 
গিয়াছেন। বঙ্রদ্বেশ স্বাধীন হইবার কয়েক বৎসরেব মধ্যেই 
এমন সুসভ্য হইয়াছে যে, পুর্ক্ণে পৃথিবীতে কোন দেশ এমন 
সভ্য হয় নাই । আর ইংলও বঙ্গদেশ হারাইবার সময় ষে 
প্রকার সভ্য ছিল তাহাই রহিয়াছে। বঙ্গদেশ এইরূপ জভ্য 
অবস্থায় উত্তীর্ণ হইলে পর বাঙালীর] অর্ণবপোত আরোহণ 
পূর্বক ইংলগ গমন করিয়া ইংলও জয় করিলেন। ইংলঙ 
জয়েব পর বঙ্গরান্দ ইংলগুকে একজন বাঙ্গালী বাইস্রয়ের 
( Vi০০৮০y ) অধীনে স্থাপন করিলেন । 

“কিছু দিন পরে আমি বিলাত গমন করিলাম এবং দেখি- 
লাম যে ইংলগ বাঙ্গালীদের অধীনে থাকিয়া আর এক মৃপ্তি 
ধারণ করিয়াছে। কলেজ, স্কুলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়! 
হইতেছে, কিন্ত প্রধানতঃ বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের আলোচনা 
হইতেছে । অক্সফোর্ডের অধ্যাপকেরা বিজ্বেতাদিগকে রীতি 
নীতি সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক মনে কবিয়া তসরের জোড় 
পরিধান পূর্বক টিকি রাখিয়া শন্থুকের নন্তাধার হইতে নস্ত 
লইয়া সংস্কৃত শাম ছাতদিপকে পড়াইতেছেন |, ইংরাজী দর্শন 
অপেক্ষা! সংস্কৃত দর্শন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া লোকে তাহা অধ্যয়ন 
করিতেছে এবং অষ্টাদশ পুরাণ এবং উপপুরাঁণ হইতে পুরাব্ৃত, 
বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি সকল প্রকার তত্বই মন্থম- করিয়া 
লইতেছে। সিবালিয়র্‌ বুনসেন বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুদিগের 
পুরাণ হইতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনেক তত্ব উদ্ধার করা 
যাইতে পারে, সে সকল তত্ব র্ূপকাকারে সেই সকল গ্রন্থে 


যান ও আহার কাধ্য সম্পাদন পরিত্যাগ করা, দেশীয় ভাষায় অবস্থিতি করিতেছে এক্ষণে সকলে বুনূসেন মহোদয়ের কথার 


রাজনারার়ণ বন্দু ও পরল” 


১৯৩, 





বাধ কান উপলব্ধি করিতেছেম। তাহারা বিশ্বয় প্রকাশ 
করিতেছে যে, লোকে পুর্বে & সকল ্রস্থকে কেবল কল্ননা- 
 অ্ভূত উপৱাস কেন মনে করিত। লোকে ইংরাজী ভাষা 
অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া এ 
ভাষায় কবিতা রচনা করিতেছে। বি্তাপতি, কবিকল্ষণ প্রভৃতি 
বাঙ্গালী কবিদিগের গ্রন্থ কলেজে ও স্কুলে অধীত হইতেছে এবং 
বাঙ্গালা ভাষায় কোন কোন ইংরাজ শিক্ষক সেই সকল গ্রন্থের 
কি (Key) প্রকাশ করিতেছেন। ইংলণ্ডের আচার ব্যবহারেরও 
অনেক পরিবর্তন দেখিলাম । সংস্কৃত শাস্তে উদ্ভিক্ ভোজন ও 
ত বিরতির গুণ কীর্তিত আছে। সেই গুণ বর্ণন 
রি ইংলণ্ডের সন্তাস্ত লোকে মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান 
একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকে বাঙ্গালী 
বিজেতার! মাছ ও পাঁটা খাইয়া থাকেন ইহা দেখিয়া! মাংসের 
মধ্যে কেবলমাত্র পাঁটা ও মাছ খাইতেছেন। পল্লীগ্রামের কোন 
কোন চধ্য ইংলগ্ডের সনাতন রীতি গোমাংস ক্ষণ হইতে কোন 
বিরত হইতে না পারিয়া গোপনে গোহত্যা করিয়া 
গকরিতেছে। গোপনে গোহত্যার কারণ এই 
বাইস্রয় এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, 
গোহত্যা করিবে তাহাকে শক্ত সাজা দেওয়া 
দেখিলাম ইংরাঁজ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা গোমাংস 
অনিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত মাছ ও পাটা তক্ষণের ইষ্ট প্রতি- 
করিতেছেন। লোকে ইংরাজী পিকেল্‌ (91010) ও 
(88809) পরিত্যাগ করিয়া আবের আচার ও কাঙ্গুন্দি 
বিলক্ষণ প্রিয় জ্ঞান করিয়া খাইতেছে ও প্রতি বংসরে জাবের 
আচার ও কাহ্ন্দি বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ইংলঙে 
রপ্তানি হইতেছে । এখানকার রাশি রাশি মাগুর মাছ ও পয়ঙ্ারে 
কই প্রতি বংসর তৈল ও লবণে সংরক্ষিত হইয়া বিলাত 
যাইতেছে ও সভ্য দেশের মাছ বলিয়া আদরে রক্ষিত হইতেছে। 
ন্ান্ত বাঙ্গালা ব্যপ্তনের মধ্যে নুক্তনী, চড়চণ়ি, ও কুল- 
র্ |র অধিকতর আদর দেখিলাম । তৈল মর্দন গ্রীম্ম- 
প্র দেশেই ইঞ্টকর, কিন্তু দেখিলাম অনেক সাহেব তৈল 
মর্দন আরম্ত করিয়াছেন ও এই রীতি অবলম্বন জন্ত লর্ড মন- 
বড্ড] (1,07৭ M০n১০৫৭৭০ )কে প্রশংসা করিতেছেন ও 
ডীহাকে তাহার কালের অগ্রবর্তী পুরুষ ছিলেন বলিয়া জ্ঞান 
রঃ ছন । আরও দেখিলাম, তাহার] চুরট পরিত্যাগ করিয়া 
তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। লোকের 
অনেক পরিবর্তন দেখিলাম । দেখিলাম ইংলণ্ড 
ও অধিকাংশ লোক ধুতি চাদর ও পিরান 
































গীতে হি হি করিতেছেন; কিন্তু তথাপি এইরূপ পরিচ্ছদ সুসভ্য 
পর্িছদ ভান করিয়া তুংপর্িধানে নিয়ত হইতেছেন না। যখন 
আমি স্মরণ করিলাম যে, বঙ্গদেশে পরাধীনতার কালে সাহেবি 
পরিচ্ছদ পরিধান গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে কষ্ঠকর জানিয়াও কোন 
কোন বাঙ্গালী তাহা পরিধান করিতেন তখন আমি ইহাতে 
আশ্চর্য্য হইলাম না । দেখিলাম বিবিধিগকে আর বাহিরে 
যাইতে দেওয়া হয় না, তাহার! সাটি পরিধান করিয়া অন্তঃপুরে 
বসিয়া আছেন। তাহারা গাউন অপেক্ষা সাটাকে দৌন্দরধ্য 
সাধক জ্ঞান করিতেছেন। ইংলণ্ড যখন স্বাধীন দেশ ছিল, 
তখনও সকল লোকে শ্ত্রীদিগের অতিরিক্ত স্বাধীনতায় বিরক্ত 


ছিলেন। এক্ষণে তাহারা তাহাদিগের পরাতে প্র টা 


উপকারিত্ব উপলব্ধি করিতেছেন । তু 
“দেখিলাম অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম অবলম্বন কিছ i 


এবং পল্লীগ্রামের যে সকল চষ্য তাহ! অবলম্বন করে নাই তাহা. 
দিগকে শ্রেষ্ঠ লোকেরা গ্রাম্য (78880) এই উপাধি প্রদান. 


করিয়াছেন। পুর্বে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা কালে ধনষূলক জাতি- 
বিভেদ ছিল, এক্ষণে দেখিলাম জ্ঞান ও ধর্ম্মমূলক জাতিতে 


হইয়াছে। কতকগুলি লোক কেবল জ্ঞান ও ধর্মচর্চায় নিযুক্ত 
আছেন, তাহাদিগকে বঙ্গরাজ্জ উপবীত প্রদান করিয়া স্বেতীপী 
ব্রাহ্মণ এই আখ্যায় এক নূতন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ স্থষ্টি করিয়াছেন । 


আরও দেখিলাম, লোকে ম্বতদেহ সমাধি দেওয়া প্রথা পরি- 


ত্যাগ করিয়া তাহা দাহ করিতেছে; শুনিলাম যে, ইংলগের 
স্বাধীনতার কালেই এই হিন্দু অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এইরপে 
ইংলণ্ডে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তনেক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন. 
করিলাম । এমত সময়ে সংবাদ আসিল যে, বঙ্গরাজ সাহার 
দুরস্থ রাজ্য ইংলও দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন । কিছুদিন পরে 


তিনি বান্পীয় পোতে আসিয়া ইংলণডে পৌঁছিলেন। তাঁহাকে 
সম্মান করিবার জন্ত লণ্ডনে মহা আয়োজন হইতে লাগিল। 
যে ধিন তিনি লণ্ডন প্রবেশ করেন, সে দিন লগ্ুনের শোভন 
রাজমার্গে অশেষ জনআ্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, সেই জন- 
স্রোতের কলরবে আমার নিদ্রাভক্ক হইল। জাগিয়া দেখিলাম 
কলিকাতার প্রাতঃকালের কলরব আমার ভরিংল ও প্রবেশ 
করিতেছে |”* 


মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের বাধিক সম্মেলনে পঠিত 1. 











অপত্য-স্সেহের বিচিত্র অভিব্যক্তি 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য 


পৌরাণিক উপাখ্যানের জড়-ভরত হরিণশিশুর মায়ায় আবদ্ধ 
হইয়| যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহার করুণ কাহিনী 
কাহারও অবিদিত নাই। হরিণশিশু তাহার অপত্য ন! হইলেও 
ব্যাপারটা অপত্য-স্েহেরই কিঞ্চিৎ প্রকারভেদ মাত্র । সন্তানহীন 





নীলগাই'র সম্ভান-গ্রীতি 


অথব! সম্ভানহার! মাতাপিত! অপরের স্তানকে নিজের সন্তানের 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে--ইহ| অতি সাধারণ ঘটন! ; কিন্তু প্রবল 
অপত্য-স্নেহের বশবর্তী হইয়া অনেক সময় তাহার! যে পশু-পক্ষীর 
প্রতিও অনুরূপ স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে_এন্ধপ দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই। কেবলমাত্র মান্থষের মধ্যেই যে অপত্যা-স্সেহের 
পরিচয় পাওয়া যায়, এমন নহে ; সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ জীব- 
মাত্রেরই এক অপূর্বব সংস্কার । উন্নত স্তরের প্রাণী হইতে আর্ত 
করিয়৷। অতি নিয়নস্তরের কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি প্রাণীই 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সংস্কারের বশে পরিচালিত হইয়া 
থাকে। এমন কি উদ্ভিদ-জগতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত 
হয় ন! । বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের প্রাণীর! 
দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বৃতিশক্তি-সম্পন্ন মানুষ অপেক্ষাও সময়ে সময়ে 
অধিকতর সম্তান-বাৎস-ল্যর পরিচয় দিয়া থাকে ; এমন কি ক্ষেত্র- 
বিশেষে সন্তানের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কিছুমাত্র, ইতস্ততঃ 
করে না। সাধারণ পিপীলিকার ব্যবহার হইতেই এ কথার 
সত্যতা উপলব্ধি হইবে । যে কোন রকমের বিপদেই পতিত 
হউক না কেন, পিপীলিকার! বাচ্চাগুলিকে কিছুতেই পরিত্যাগ 
করিবে না । এক একটি করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেও 
পিগীলিকা বাচ্চা আকড়াইয়াই থাকিবে । মরিবার সময়ও সে 
বাচ্চা মুখে করিয়াই মরিবে। আমাদের দেশীয় মৎস্ত-শিকারী 
মাকড়মাকে দেখিয়াছি কোন রকম নির্ধাতনেই মে তাহার বাচ্চা 
ৰা ডিম পরিত্যাগ করিতে রাজী নহে। ডিম বা বাচ্চা রক্ষার 
জন্য সে অবলীলাক্রমে জীবন বিসর্জন দেয়। ধূসর বর্ণের 
খুব বড় এক রকমের মাকড়সা ঘরের দেওয়ালে ডিম পাড়িয়! 
সর্বক্ষণ তাহার সন্মুখে পাহারায় মোতায়েন থাকে । কেহ ডিমের 
নিকটস্থ হইলেই চক্ষে নিমেষে ছুটিয়া গিয়! গা-ঢাকা দেয়। ডিমের 


উপর যাহাতে শত্রুর দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয় তাহার জন্যই এরূপ 
কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু শত্রু, ডিম বা! বাচ্চাগুলির সন্ধান 
পাইয়াছে দেখিলে সে কিছুতেই স্থান ত্যাগ করে না। পা! ধরিয়া 
টানিলে অথবা একটা! ঠ্যাং ছি'ড়িয়! ফেলিলেও সে প্রাণপণে ডিম 
আকড়াইয়! পড়িয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে একজাতীয় মাকড়সার 
মাতৃন্্েহ এতই প্রবল যে, তাহাদের বুক হইতে ডিম ছিনাইয় 
লইলে আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া কেক দিন পর্যন্ত নিজাঁবের 
মত অবস্থান করে। এই অবস্থায় অন্য কোন মাকড়সার ডিম 
আনিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরম যত্বে বুকে তুলিয়া লয় এবং 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই চলাফের! করিতে থাকে । কানকোটারীর! 
সাধারণতঃ পুত্র-প্টেত্রাদিক্রমে এক পরিবারভুক্ত হইয়াই বসবাস 
করে। বাচ্চাগুলির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ইহার! যেন সর্বদাই 
ব্যতিব্যস্ত। কোন বিপদের আশঙ্কা ঘটিলে বাচ্চাগুলি মায়ের 
ইঙ্গিতে তাহার বুকের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। গর্তের নিকটে 
কোন অবাঞ্ছিত পোকামাকড় আসিব! মাত্রই কানকোটারী ছুটিয়া 
গিয়! তাহাকে দূরে তাড়াইয়৷ দিয়া আসে। 





মেঠো-হঁছরের সন্তান প্রতিপালন 


ইহুরের মত আকৃতিবিশিষ্ট অপোসাম নামক প্রাণীর! তাহাদের 
সম্তানগুলিকে একদণুও কাছ্ছাড়! করিতে চাহে না। কাজেই 
তাহার! তাহাদের বাচ্চাগুলিকে পিঠে করিয়া! বহন করে। বাচ্চা- 
গুলি তাহাদের লেছের সাহায্যে মায়ের লেজ জড়াইয়া ধরিয়া 
তাহার পিঠের উপর বসিয়া! থাকে । তিন চারিটি বাচ্চাকে এরূপ 
ভাবে পিঠের উপর রাখিয়া অপোসাম এক গাছ হইতে অন্তগাছে 
লাফালাফি করিয়া বেড়াইতে কিছুমাত্র অন্মুবিধা বোধ করে ন|। 
আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিয্্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যে কোন 
কোন ক্ষেত্রে সন্তান প্রতিপালনের এরূপ রীতি দেখিতে পাওয়া 
যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জল-মাকড়সা ও কাকড়া-বিছার কথা উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। কাকড়া-বিছা! ও জল-মাকড়সা উভয়েই তাহাদের 
বাচ্চাগুপিকে পিঠে করিয়। বহন করিয়া থাকে । বাচ্চাগুলি বেশ 
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রান্ধহংসের শাবকগুলি মাতাপিতার তত্বাবন্তানে সীতার 
কাটিয়া বেড়াইতেছে 


বড় হইবার পর একে একে মায়ের পিঠ হইতে নামিয়! স্বাধীন 
৮ ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে স্ুক্ত করে। পেঙ্গুইন জাতীয় 
কোন কোন পাখী অপত্য-ন্সেহে এমনই অভিভূত হইয়া যায় যে, 
তাহাদের ডিম চুরি গেলেও একট! বরফের ডেলাকেই ডিম মনে 
করিয়৷ তা" দিতে থাকে। গৃহপালিত হাসেরও কতকট! এরূপ 
স্বভাব দেখিতে পাওয়! যায়। ডিমের পরিবর্তে ডিমের অনুরূপ কোন 
পদার্থ রাখিলেই তাহাদের এরূপ ভুল কবিবার সম্ভাবনা বেশী। 
মাতৃন্সেহের প্রাবল্যে বানর জাতীয় প্রাণীদিগকেও অনেক সময় 
এরূপ ধরণের ভুল করিতে দেখা যায়। বানরী সর্বদাই সন্তানকে 
বুকে করিয়| বহন করে। তবে বানরশিশু একটু বড় হইবার পর 
খুব নিরালা স্থানে ম। তাহাকে খেলিবার জন্য ছাড়িয়! দেয়; কিন্তু 
নিজে খুব কাছে কাছে থাকে। সামাগ্ত একটু সন্দেহের কারণ 
উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ সন্তানকে বুকে টানিয়া লয়। বানরীর 
সম্ভান জন্সিবার পর অনেক সময়ই তাহাকে সন্তরস্তভাবে দিন 
কাটাইতে হয়। কারণ দলের পুরুষ-সর্দার সুযোগ পাইলেই 
শিশুগুলিকে হত্য! করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে । এজন্য অনেক 
সময় বানরা শিশু সমেত দল ছাড়িয়া একাকী বিচরণ করিতে বাধ্য 
হয়। শিশুটি বড় হইবার পর পুনরায় দলে আসিয়| যোগদান করে। 
বানরীর সম্ভান-বাৎসল্য এতই প্রবল যে, কোন কারণে শিশুর মৃত্যু 
হইলে গৃহস্থ বাড়ীর বিড়ালছান। চুরি করিয়। লইয়। যায় এবং 
(২ তাহাকে নিজের সন্তানের মতই বুকে চাপিয়৷ রাখে। এরূপ 
অবস্থায় বিড়াল-ছানার পক্ষে অধিককাল জীবিত থাক! সম্ভব 
নহে। মৃত্যুর পর দেহট! পচিয়া গিয়া! নষ্ট না হওয়া! পর্য্যন্ত বানরী 
কিছুতেই তাহাকে পরিত্যাগ করে না । 

বিড়াল জাতীয় প্রাণীদেরও মাতৃন্সেহ অতিশয় প্রবল ৷ বিড়ালীর 
বাচ্চা হইবার পর তাহাকেও সর্বদাই সন্ত্রস্তভাবে থাকিতে হয়। 
কারণ হুলে| বিড়ালের! বাচ্চার সন্ধান পাইলেই তাহাকে মারিয়া 
ফেলে। এজন অতি গোপন স্থানে বিড়ালী বাচ্চ! প্রসব করে এবং 
বাচ্চা! রক্ষার জন্য এই সময় এত উগ্র হইয়| উঠে যে, কুকুর বা এ 
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জাতীয় কোন জন্ত-জানোয়ার তাহার থাবাৰ ভয়ে নিকটে যাইতে 
সাহস করে না। কেহ তাহার বাচ্চাদের গুপ্ত অবস্থান ক্ষেত্রের বিষয় 
টের পাইয়াছে বুঝিতে পারিলেই তাহাদিগকে অন্য স্থানে সরাইয়! 
ফেলে। বাচ্চাগুলিকে স্থানাস্তরিত কর! তাহার পক্ষে খুব সৃহজ- 
সাধ্য ব্যাপার নহে। ঘাড়ে কামড়াইফা ধরিয়া বাচ্চাুলিকে 
পুটুলির মত ঝুলাইয়া একে একে স্থানাস্তরিত করিতে হয়। ঘাড়ে 
কামড়াইয়৷ ধরিবামাত্রই বাচ্চাগুলি হাত প! গুটাইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চল 
ভাবে অবস্থান করে। বাচ্চা রক্ষার জন্য বাঘিনী ও দিংহিনীরাও 
অমুরূপ ব্যবহার করিয়| থাকে । কাঠবিডালীরাও সন্তানের প্রতি 
অতিমাত্রায় স্েহপরায়ণ। ভবিষ্যং-সস্তানের সুখ স্ুবিধ! বিধানের 
জন্য বামাটিকে অতি পরিপাটি করিয়! সজ্জিত করে। বাচ্চা 
গুলির শরীর সম্পূর্ণ লোমহীন এবং অত্যন্ত কোমল বলিয়া! বাসার 
অভ্যন্তরে তুল| বা নরম পালকের আস্তরণ দিয়! দেয়। শত্রুর 
নজর পড়িয়াছে এরূপ সন্দেহ হইলেই কাঠবিডালী বাচ্চাগুলিকে 
স্থানান্তরিত করিয়া ফেলে। বিড়াল যেমন করিয়া বাচ্চ! স্থানাস্ত- 
রিত করে ইহারাও সেরূপ ভাবেই ঘাড়ে কামড়াইয়! বাচ্চাগুলিকে 
এক এক করিয়া অন্যস্থানে লইয়। বায়। 

গক্ক মহিষ প্রভৃতি জন্তদের সম্তান-গ্রীতি সকলেই লক্ষ্য 
করিয়া থাকিবেন। অতি নিরীহ প্রকৃতির গাতীও সম্ভান-রক্ষার 
জন্য উগ্র স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। ম্হ্যজননী তাহার 
বাচ্চা ছাড়িয়া এক পাও নড়িতে চাহে ন|। বাচ্চার কোন 
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পাখীর সন্তান-বাৎসল্য 


রকম অনিষ্ট সাধিত হইলে বন্য-মহিষেরা নাকি ভয়ানক প্রতি- 
হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে । মহিষের! অনেক সময় জলের মধ্যে অদ্ধ- 
নিমজ্জিত ভাবে অবস্থান করে। শোন! যায়, এরূপ অবস্থায় 
একবার একটি মহিষের বাচ্চা কুমীরের কবলে পতিত হইবার ফলে 
উত্তেজিত মহিষের! দলবন্ধভাবে জল মথিত করিয়! ছুক্কৃতকারীকে 
খুঁজিয়া বাহির করে এবং বিশাল শূঙ্গাঘাতে তাহাকে ছিন্নভিন্ন 
করিয়া ফেলে। 

উট, গাধা প্রভৃতি জন্তদেরও সস্তান-প্রীতি অনাধারণ। 
ইহার! এক মুহূর্তের জগ্ণও বাচ্চাকে কাছ্ছাড়া হইতে দেয় ন1। 
শত প্রহার করিলেও বাচ্চ। সঙ্গে না থাকিলে গাধাকে এক প1-ও 
নড়ান যায় না । অথচ বোঝা যতই ভারী হউক বাচ্চ! সঙ্গে 








শিল্পাপ্ত্ীর মাতৃ-ন্সেহ 
থাকিলে গাধা মনের আনন্দে চালকের ইচ্ছামত চলিয়া থাকে। 


উটেরাও তাহাদের বাচ্চ! ছাড়িয়া এক পা নড়িতে চাহে না। 
অথচ বাচ্চাগুলিও এমন অসহায় যে মায়ের সঙ্গে কিছুদূর পর্যান্ত 


ছাটিয়। যাইতেও অক্ষম | সেইজন্থ কোন স্থানে যাত্রা করিতে 
হইলে বাচ্চাগুলিকে মায়ের পিঠে অথবা! এক পাশে দড়ির জালে 
বাধিয়! ঝুলাইয়া! লওয! হয়। 

খরগোল অতি নিরীহ প্রাণী। কিন্তু সম্ভানরক্ষার জন্য 
ছুঃসাহমিক কাজ করিতেও কিছুমাত্র ইতস্তত; করে না। অনেক 
সময় নকুল জাতীয় হিংক্্র প্রাণীর! ইহাদের বাচ্চা অপহরণ 
করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু খরসোস তাহার বাচ্চার প্রাণ 
বাচাইবার জগ অপমলাহসের সহিত আততায়ীকে আক্রমণ 
করিয়। হটাইয়! দেয়। ছাগল, ভেড়। অতি নিরীহ প্রাণী; কিন্তু 
বাচ্চা রক্ষার জন্য ইহার! শিয়াল, কুকুর প্রভৃতি হিংস্র জন্তকেও 
আক্রমণ করিতে পশ্চাংপদ হয় না। 

চড় ই পান্থীর মত দেখিতে এক জাতীয় পাখীর বাস! একবার 
বাচ্চাসমেত গাহ হইতে নীচে পড়িগ্রা যায় । পাখী দুইটি 
নেহাৎ অসহায় ভাবে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল। কেহ 
বাসাটার কাছে গেলেই পাবী দুইটি উভয়েই সমস্বরে চীৎকার 
করিযু! উঠিতেছিল। হঠাৎ একট! বাচ্চা কুকুর ছুটিয়া আসিয়া 
কতকটা! যেন খেলাচ্ছলেই পাখীর বাচ্চাঞ্চলিকে ধরিতে গেল। 
তৎক্ষণাৎ একট! পাখী তীরবেগে ছুটিয়! আনিয়া বাচ্চাগুলিকে 
আগলাইয়। বসিল এবং ডানাছুইটিকে মাটির উপর প্রসারিত করিয়! 
প্রাণপণে চীৎকার সুরু করিয়া দিল। বাচ্চাগুলিকে আগলাইয়! 


প্রবানী 
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বসিবার অদ্ভুত ভঙ্গী এবং তাহার কাতর চীৎকার ধ্বনিতে কুকুরটা 
যেন হতভম্ব হইয়া গেল এবং আর নিকটে অগ্রসর হইবার ভরসা 
পাইল না। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া! কুকুরট! বেশ তফাতে 
থাকিয়৷ চারিদিকে বৃরিয়া ঘুরিয়া ঘে্ট -ঘউ করিতে লাগিল। 
কুকুরট! যেদিকে যায় পাখীটাও ঠিক সেদিকে ঘুরিয়া চীৎকার 
করিতে থাকে । অবশেষে কুকুরটা তাহার ভীরুতার জন্যই হউক 
বা শ্রাস্তি বশতঃই হউক রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করিল। 





কাক, চিল, ফিডে প্রভৃতি পাখীরাও সম্তনরক্ষার জন্য এরূপ 
অসম সাহসের পরিচয় দিয়! থাকে । ইহাদের বাসার নিকটে গেলে 
মান্ুযকে পধ্যস্ত আক্রমণ করিতে কল্ুর করে ন|। দোয়েল, 
বুলবুল, টুনটুনি প্রভৃতি পাখীর! বাচ্চার প্রতি শত্রুর নঙ্গর এড়াই- 
বার জন্য অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়। থাকে । ইহাদের বাস 
এমন ভাবে তৈয়ারী যে, সহজে নজরেই পড়ে না। তথাপি 


কাহাকেও বাসার কাছাকাছি আনাগোনা করিতে দেখিলে ইহার! 





দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী সম্ভানহারা এই বানরী একটি 
মারমোজেট-শিশুকে সম্ভাননির্বশেষে পালন করিতেছে "রশ 


চক্ষের নিমেষে বানা হইতে উড়িয়া যায় এবং দূরবর্তী স্থানে গিয়া 
চীৎকার করিতে থাকে । এরূপ একটানা চীৎকারে আকৃষ্ট 
হইয়! শক্র স্বতাবতঃই ইহাদের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে বাধ্য 
হয়। এই অবস্থার ইহার! যংই দূরে সরতে থাকে, শক্রুও 
তাহাদিগকে অন্থসরণ করিতে করিতে বাস! হইতে ক্রমশ; দূরবর্তী 
স্থানে উপনীত হয়। 
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ম্যাক জাতীয় বানরীর সম্ভান বাৎসল্য 


ফ্র্যান্সিদ পিট লিখিয়াছেন, তিনি একবার একট! জলাভূমির 
ধারে পিন-টেল-ডাক নামক এক জাতীয় পাখীর বাস! দেখিতে 
পান। কয়েকঢ! বাচ্চ! বাপার মধ্যে নিঃশব্দে অবস্থান করিতে- 
ছিল। তাহাকে বাসার দিকে অগ্রলর হইতে দেখিয়াই ধাড়ী পাখীট। 
কাহার নিকট হইতে কিছুদূর উড়িয়া গিয়া! গুরুতবরূপে আহতের 
মত ছটফট করিতে লাগিল । মনে হইল যেন ডানা বা পা গুলিবিদ্ধ 
হইয়! ভাঙ্গিয়। গিয়াছে । তিনি তাহাকে ধরিবার জন্য যতই 
নিকটবত্বী হইতে চেষ্টা করিলেন ততই সে ছটফট করিতে করিতে 
ক্রমশঃ দূরে সরিয়। যাইতে লাগিল। এই ভাবে অনেক দূর 
অগ্রসর হইবার পর পাখীট। অকম্মাৎ স্বাভাবিক ভাবেই উড়িয়া 
চলিয়া গেল। তিনি তখন পুনবায় বাসাটার দিকে ফিবিয়া 
আসিতে লাগিলেন । বাসার নিকটবত্তী হইবামাত্রই ধাড়ী পাখীট। 
পুনরায় উড়িয়া আপিয়। তাহার নিকট হইতে কিছুদূরে পূর্বের মত 
ছটফট করিতে লাগিল। এইবার তিনি বুকিতে পারিলেন__ 
{হাকে বাস হইতে দূরে সাইবার জন্যই পাখীটা এরূপ কৌশল 
অবলম্বন করিতেছে । তিনি তখন পাখীটার বিচিত্র ভঙ্গীর ফটো 
তুলিবার জন্য ক্যাষেরা আনিতে গেলেন । প্রায় ২* মিনিট পরে 
ফিরিয়! আসিয়া দেখিলেন_-বাসা হইতে বাচ্চাগুলি উধাও হই- 
য়াছে এবং ধাড়ী পাখীটা কিছু দূরে জলাশয়ের উপর নিশ্চিন্তমনে 
বসিয়! রহিয়াছে । অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি বাচ্চাগুলির সন্ধান 
করিতে পারেন নাই । আর্কটিক ক্ফু্া, প্যাটি জ, প্লোতার নামক 
বিভিন্ন জাতীয় পাখীরা তাহাদের সম্তানরক্ষার জন্য এই ধরণের 


১৯৭ 


কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে । মুরগীর অপত্য-স্নেহের বিষয় 
সকলেই লক্ষ্য করি! থাকিবেন। মুরগী তাহার বাচ্চাগুলিকে 
লইয়! আহারান্বেষণে বহিগত হয় এবং তাহাদিগকে ভালমলা 
খাদ্যের সহিত পরিচিত করাইতে চেষ্টা করে। বিপদের আভাস 
পাইলে মা একটু সঙ্কেত করিবামাত্রই সকলে ছুটিয়। আসিয়া 
তাহার ডানার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। কাক এবং অন্যান্য 
পাখীর! যেমন চিনিতে ন! পারিয়াই হউক, বা অন্য কোন সংস্কার 
বশেই হউক কোকিলের ডিমে তা" দিয়া থাকে, মুরগীকেও সেরূপ 
হাসের ডিম ফেোটাইতে দেখা যায়। এইবপে উৎপক্স হংস- 
শাবকের উপর তাহার মাতৃন্সেহের কোনই তারতম্য লক্ষিত হয় 
না। স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ হংসশাবক জলে নামিয়া পড়িলে 
মুরগী তাহাদের বিপদাশঙ্কায় পুকুরের চতুদ্দিকে অসহায় অবস্থায় 
ছুটাছুটি করিয়! বেড়ায় । 

বিভিন্ন জাতীয় পেঁচারাও তাহাদের সম্তানর্ক্ষার জনা যথেষ্ট 
কৌশল এবং সাহসের পরিচয় দিয়! থাকে । কোন কোন জাতীয় 
পেঁচা মাটির নীচে গর্ভে বাম করিলেও অপর সকলে সাধারণতঃ 
বুক্ষকোটরে বাস! নিশ্মাণ করে। কোন আততায়ী বাসার নিকটে 
উপস্থিত হইলেই ইহার| তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য ঠিক বিষধর 
সাপের মত হিস্‌ হিল, শব্দ করিতে থাকে । অনেকেই ইহাতে ভয় 
পাইয়া আর অগ্রসর হয়না। কারণ সাপকে সকলেই ভয় 
করে এবং পাখীর ডিমের লোভে বৃক্ষকোটরে সাপের অবস্থিতি 
কোন রকমেই অসম্ভব নহে। তাছাড়। উড়িয়া আসিয়া আত- 
তায়ীকে নখরাঘাত করিতেও ইহার! কিছুমাত্র ইতস্তত; করে ন!। 





১৯৮ 3 গ্রবালা 








লেমুর জাতীয় বানরীর সম্তান-ন্সেহ 
রাজহাসের! তাহাদেব বাচ্চাগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া জলে 
বিচরণ করে। কোন আততায়ী তাহাদের বাচ্চাগুলিকে আক্রমণ 
করিতে আসিলে তাহাদের শক্তিশালী ডানার সাহায্যে জলের 
মধ্যে আঘাত করিয়া এরূপ প্রবল আলোড়ন উপস্থিত করে যে 
শত্ৰু ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হয় । 
এক সময় লোকে মনে করিত যে পেলিকান নামক পাখীদের 


রীতির কথ! সকলেই অবগত আছেন। 
হইতে বহির্গত হইয়া! ইচ্ছামত চড়িয়। বেড়ায়, কিন্তু বিপদের 


১৩৫২ 





মাতৃস্মেহ এত প্রবল যে তাহার! তাহাদের শরীরের রক্ত-মাংস 
খাওয়াইয়া বাচ্চাগুলিকে বড় করিয়া! তোলে । পেলিকান-শিশুর 


আহার প্রণালী দেখিষাই হয়ত এরূপ ভ্রান্ত ধারণার স্ুটটি হইয়াছিল । 


পেলিকান নানাপ্রকার মাছ ধরিয়া! তাহার ঠোটের নীচের থলির 
মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখে। বাসায় আসিয়া বাচ্চাদের কাছে 
ঠোঁট দুইটি প্রসারিত করিয়! দেয়। বাচ্চারা তখন একে একে 
মায়ের মুখের মধ্যে শল! প্রবেশ করাইয়া থলি হইতে সঞ্চিত মাছ 


উদরসাৎ করে। তাছাড়! বাচ্চাদের প্রসাধনের সময়েও পেলি- 
কানের সম্ভান-বাংসল্যের গভীরতার বিষয় টের পাওয়া যায়। 


অস্ট্রেলিয়ার কাঙ্গাক নামক জানোয়ারদের সম্ভান পালনের 


সম্ভান মায়ের থলি 


আভাস পাইবামান্তুই ছুটিয় থলিতে প্রবেশ করে। মাও সন্তান 


সহ অনায়াসে ছুটিয়। পলায়ন করিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের 


বিষয় এই যে গুক জাতীয় ব্যাঙও তাহার পিঠের উপর ছোট 
ছোট পকেটের মত গর্ভের মধ্যে বাচ্চাগুলিকে রক্ষা করিয়! 


শা াশ্ীট 





আষাঢ় 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা! 


আষাঢ় এসেছে, আষাঢ় এসেছে, আষাঢ় এসেছে আজি, 
. আকাশ-ছুয়ারে রুদ্র আবেগে বনু গিয়াছে বাজি । 

বজ্র কি-কথা কহে? 
জাগে চারিদিকে দেখনি জীবন উন্মদ বিদ্রোহে ? 


আনেনি আষাঢ় সরস ভাষার প্রেমবিগলিত গান ; 

অশ্রমধুর স্বপ্নবিধুর দিবসের অবসান । 

তোমার আমার ব্যথার বিলাপ আমাদেরই শুধু থাক্‌, 

যে দুঃখ আছে জগৎ জুড়িয়া আজ তা-ই ভাষা পা*ক্‌। 
সরাইয়া রেখো দুরে 

স্মরণ-অতীত দিনের বেদনা শ্বসি উঠে যদি সুরে । 


" অনেক আমষাঢ়ে নয়ন-আসারে রচিয়াছ যার গীতি, 

আজিকার গানে জাগায়ে তুলো না বিশ্বত তার স্মৃতি । 
বজ কি-কথা কহে? 

স্বপ্নের ভাষা, বন্ধের ভাষা এক নহে, এক নহে। 


বাজে গুরু গুরু শিবের ডমরু, ঝলে বিছ্যুৎশিখা, 
ঝড়ের ঝাপটে ঝ'রে পড়ে খসি মনোবনে মাধবিকা । 
জীবনে জীবনে আগুন জ্বালায়, সিন্ধু সে উতরোল, 
প্রলয়নৃত্যে নাচে নটরান্ধ, স্থষ্টিতে লাগে দোল । 
বজ কি-কথা কহে, 
যুগমুগান্ত-সঞ্চিত সাধ বহ্ছি দাহনে দহে। 


আজি কি আষাটঢে জড়ের অসাড়ে জাগে জীবনের সাড়া, 


আপনার মাঝে নিরুদ্ধ প্রাণ পেলে কি অসীমে ছাড়া ? 
“এস নির্ভীক সাহসী পথিক,” কে সে বার বার হকে, 
ছুঃসাধ্যের সাধন! করিতে দুর্গম পথে ডাকে । 

বন্ধ বার্তা আনে, 
মৃত্যুর পথে যেতে হবে আছ জীবনের সন্ধানে । 


তবে আজ থাক্‌, গেয়ে কাজ নাই মেঘমল্লারখানি, 
দ্বীপকে দারুণ দীপিয়া উঠুক বিছ্যুৎভরা বানী। 


কোরো! না-কো| অভিমান, 


এ-দিনের সুরে বেজে নাহি উঠে যদি সে-দিনের গান । 


কত জনপদ, কত লোকালয় পুড়ে হ'ল ছারখার, 
নেমেছে প্লাবন, উঠেছে আগুন, ধরণী অন্ধকার । 
মেঘের বুকের তড়িংশিখায় শুধু কি ধ্বংস ছলে? 
ভাঙা আর গড়া, স্থপ্রি-প্রলয় একটি ছন্দে চলে । 

নুতন জীবন চাই, 
তুমি আর আমি সকলের সাথে আজ এক হয়ে যাই। 


নয়নে এনে! না স্বপ্র-আবেশ, হৃদয়ে মদির আশা, 
যে বেদনা মরে গুমরিয়া বুকে নাহি প্রকাশের ভাষা । 
সারা-পৃথিবীর আকাশ ছেয়েছে আষাঢ়-নিবিড় মেঘে, 


সে-মেঘমন্দ্রে কারা কেঁপে ওঠে, কারা ওঠে আন্ধ জেগে? 


বজ কি কথা কছে? 
স্বপ্নের ভাষা, বন্ধের ভাষা এক নহে, এক নহে । 


ইতস্তত; ঘোরাফের! করিয়৷। থাকে। অপত্য-ন্সেহের এরূপ 
আরও অনেক অদ্ভুত দৃষ্টাস্তের অভাব নাই । 
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সিমলা-সম্মেলনের উদ্বোধন-দ্িবসে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল 
ও রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 





বডলাটের সহিত সাক্ষাতের পর সাংবাদিকগণ এবং জনসাধারণ 
পরিবেষ্টিত মহাত্বা গান্ধী 





বড়লাট ও মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না 


মনের স্বাস্থ্য 
শ্রীবিজয়কেতু বসু, এম্‌-বি, বি-এস্সি, 


চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমোস্নতির সহিত আমাদের দৃষ্টি উত্তরোত্তর 
প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। ব্যাধির 
২ আরোগ্যই যে চিকিৎসকের একমাত্র কাম্য তাহা নয়, 
'_ ব্যাধির সম্ভাবনা! দূরীভূত করাও চিকিৎসকের অন্ততম কার্য । 
মানন্সিক ব্যাধির দমন সম্বন্ধেও এই কথা সমান প্রযোজ্য । 


দুঃখের বিষষ এদিকে আরোগ্যযূলক এবং প্রতিষেবমূলক উভয়- - 


বিধ চিকিৎসাই পশ্চার্ধতাঁ রহিয়াছে, তাহার কারণ বিজ্ঞানী এ 
বিষয়ে সম্যক অবহিত হন নাই। সাধারণ মানুষ মানসিক 
রোগকে কোন ক্ষেত্রে রোদীর ছুষ্টবুদ্ধিপ্রন্থত, কোন ক্ষেত্রে বা 
-কোন অলৌকিক কারণবর্শতঃ উৎপন্ন মনে করিয়াছে । অন্ন 
দিন পূর্বেও বহু চিকিৎসক মনে মনে এইরূপ ধারণা পোষণ 
করিতেন এবং রোগীর সহিত তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেন । 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপাধি পরীক্ষার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিস্তা- 
লয় যে যে বিষয় যে ষে পরিমাণে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তন্মধ্যে 
মানসিক রোগ ও তাহার প্রতিকারবিষয়ক অংশ নগণ্যস্থান 
অধিকার করিয়াছে এবং ছাত্রের! সে বিষয়ে কদাচিৎ পরীক্ষিত 


ক হয়। এইন্ুপ অবস্থা যে কেবল আমাদের দেশে দেখা যায় 


তাহা নহে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই ব্যাপার । কাজেই 
মানসিক রোগে আঁক্তান্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে চিকিৎসকের বিমুখ 
মনোভাব সহজবোধ্য । কিন্ত বতর্মান মহাসমর এই প্রকার 
মনোব্ৃত্তির এক বিপুল সংস্কার সাধিত করিয়াছে । 

আধুনিক সমর-প্রণালীর ব্যাপকত্ব ও তীত্রতানিবদ্ধন 
অনেক সময় এককালীন বছসৎখ্যক লোক হতাহত হইয়া 
স্থানবিশেষে সাময়িক সঙ্কটের স্ুষ্টি করে এবং তাহা! উদ্বেগের 
কারণ হইষা পড়ে । চিন্তিত কতৃপক্ষ ও চিকিৎসকমণগুলী লক্ষ্য 
করিলেন আহতের মধ্যে প্রাস্থ শতকরা ৫০ ভাগ মানসিক 
রোগাক্রান্ত এবং ইহাদের শারীরিক আঘাত নিরাময় হইতে 
অনাবশ্থক বিলম্ব হইতেছে । এমন কি শারীরিক আঘাত ন! 
থাকিলেও বা সারিলেও কার্ধক্ষম হইতে পারিতেছে না। এই 
সকল রুগ্ন সৈনিকদের উপযুক্ত চিকিৎসা করিলে অনেককেই 
অল্পকাল মধ্যে কার্ধক্ষম করিয়া তোল! যায়। .মানসিক 
হর্বলতাকে ভীকত! বলিয়া ঘ্বণী করিলে বীরত্বের অভিমান করা 
হয় বটে, কিন্তু সমস্তার সমাধান হয় না। কতৃপক্ষ আরও 
দেখিলেন অনেক সময় প্রাণের আশঙ্কা না থাকিলেও সামরিক 
জীবনের কঠোরতাতেই অনেকে মানসিক রোগাক্রান্ত হইয়া 
পড়িতেছে ; এ প্রকার ব্যক্তির সংখ্যাও তুচ্ছ নহে। মানসিক 
€. রোগের নানা প্রকারভেদ বর্তমান, অনেক ক্ষেত্রে মানসিক 
রোগের যূল কারণ এতই প্রচ্ছন্ন যে সাধারণ দৈহিক ব্যাধিত্রমে 
নিক্ষল চিকিৎসায় দিন অতিবাহিত হইয়াছে । এই সকল 
অভিজ্ঞতা মানসিক রোগ ও তাহার প্রতিষেব সম্বন্ধে চিকিংসক- 
মণ্ডলীর অহ্সদ্ধিংস] বৃদ্ধি করিয়াছে । সমরোত্তর শাস্তিকালে 
সকল দেশেই এ বিষয়ে বিরাট, আন্দোলন হইবে । আমাদের 
দেশের কতৃপক্ষের মনোভাবের মধ্যেও ইহার ইঞ্নিত কিছু কিছু 
পাওয়া যাইতেছে | এতদ্রিমে মানসিক রোগের চিকিৎসা ও 


প্রতিষেধ বিষয়ে যতটা জানা গিয়াছে তাহাব পরিমাপ অল্প 
হইলেও উপযোগিতা! তুচ্ছ নহে । 

রোগের চিকিৎসা বাঁ প্রতিষেধ বিচাব করিতে গেলে 
তাহার উৎপত্তি সহ্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন । রোগের 
যত প্রকার কারণ হুইতে পারে তাহাদের সমন্তই প্রধানতঃ দুই 
শ্ৰেণীতে ভাঙগ করা চলে-_(১) বংশগত এবং (২) আবেঞ্নী 
বা প্রতিবেশগত | সন্তান উত্তরাধিকারসুত্রে জনক, জননী বা! 
তদৃধ্ব পুরুষের মানসিক গঠন, শারীরিক গঠনের স্কাঁয় উৎপত্তির 
প্রারস্তেই প্রাপ্ত হয় এবং এই গঠনেব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে রোগ 
বিশেষের প্রবণতা বা প্রতিরোবক্ষমতা সহক্ষ বৃত্তি রূপে লাভ 
করে। বোগপ্রতিরোধক্ষমত] উত্তববাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত হইলেও 
যথোপযুক্ত চর্চা ও পরিচর্ষা দ্বাবা সবল করা সম্ভব । ইহা 
ছাড়া আধুনিক কুপ্রজন শাস্ত্রের বিধিনিষেষসনূহ পালন 
করিলে বংশগত রোগপ্রবণতার প্রতিকার সম্ভব | দেখা গিয়াছে, 
ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত মিলন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা উত্তর পুরুষের 
উৎকর্ষসাধন করা যায়। অবাঞ্চনীয় বৃত্তি সকল যথাযথ ব্যবস্থা 
দ্বাবা বংশ হুইতে বিতাড়িত করা যায়। তবে এ সফলতা! লাভ 
করিতে হইলে বংশাহুক্রম নিয়মাবলী ও বংশেতিহাঁসের বিশেষ 
অহুঙ্গীলন প্রয়োজন | কিন্ত ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে যতটা সাফল্য 
পাওয়া পিয়াছে বিবিধ কারণে মানুষের ক্ষেত্রে তাহ! সম্ভব হয় 
নাই। সামাজিক আপত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও একটি 
স্বাভাবিক বাধা আছে, সেটি পুরুষাস্তরের মধ্যে ব্যবধান কালের 
দৈর্ঘ্য । ইন্দুর, কুন্ধুর প্রভৃতি প্রাধীর প্রাপ্তবয়স্ক হইতে যতটা 
সময় লাগে মানুষের পক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক হইতে তাহার অপেক্ষা 
বহুগুণ সময় লাগে, সুতরাং মাহযের বংশ হইতে কোন 
অবাঞ্ছনীয় বৃত্তি বিতাড়িত করিতে শতাধিক বর্ষ পর্যত্ত সময় হয়ত 
লাগিতে পারে। আদর্শ অনুরূপ সাফল্য না হইলেও সুপ্রল্থন 
শান্রের নির্দেশে অনেক অবাঞ্ছনীয় মিলনের নিষেধ সম্ভব । 
সংক্ষেপে নিম্নোক্ত নির্দেশগুলি বিশেষ উপযোগী বলা যাইতে 
পারে--(১) যদি জানা যায় যে পাত্র ও পাত্রী উভয়েই 
দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত তবে সে ক্ষেত্রে 
বিবাহের পরামর্শ না দেওয়াই উচিত। এইরূপ মিলনসম্ভূত 
সম্ভানপণের পক্ষে প্রত্যেকেরই মনের রোগে আক্রান্ত হওয়া 
সম্ভব । (২) যদি জ্বানা যায় যে পাত্র ও পাত্রী উভয়েই সুস্থ 
কিন্ত তাহাদেব উভয় পক্ষেই নিকট আত্মীয় যথা পিতা, 
মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী বা পিতামাতার ভ্রাতা ভর্মীগণেব মধ্যে 
একাধিক লোক একই জাতীয় মানসিক রোগে আক্রান্ত তবে 
সেরূপ মিলনও অবাঞ্চমীয় । অবশ্ঠ এরূপপাত্র ও পাত্রীব 
পক্ষে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অস্ত সুস্থ বংশে বিবাহের বিশেষ কোন 
বাধা নাই। (৩) যে ক্ষেত্রে পুরুষানুক্রমে একই মানসিক 
ব্যাধির দ্বারা বংশের জম্ভানগণ আক্রাস্ত হইতেছে সে 
স্থলে দেখা যায় যে পুরুষাস্তরের সহিত বোগের গুরুত্ব 
বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এ অবস্থায় যে বংশে এই প্রকার 
রোগপ্রতিরোধশক্তি বিশেষ সবল, সেইরূপ নির্দোষ বংশে 
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ছুই তিন পুরুষ পরম্পরায় সম্তানগণের বিবাহ দিলে কালে হুট 
ব্যাধি বংশ হইতে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করা সম্ভব। তবে এ 
বিষয়ে সুপবামর্শ দিতে একমাত্র বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই সক্ষম! (৪) 
উভয়পক্ষেরই বংশেতিহাস যেখানে দোষমুক্ত সেখানে দম্পতির 
অস্তানপণেরও নির্দোষ হওয়াঁব ষন্তাব্যতা বেশী। 

মান্য যতই সবল হোক পাবিপাশ্বিক অবস্থাব চাপে অনেক 
সময় রোগনিবোধে অসমর্থ হয়। শরীবের ক্ষেত্রে আমরা 
দেখিতে পাই যে কোন কোন বোগ একবাব হইলে রোগীর 
দেহে সেই রোগেব প্রতিরোধক্ষমতা খুবই সবল হয, যথা 
বসস্ত, কিন্ত আবাব কোন কোন রোগ একবার হইলে রোগীর 
দেহে সেই রোপপ্রবণতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়, যথা ষক্া। মনের 
ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনাই সাবাবপত আমাদের দৃষ্টিতে 
পড়ে ।- মানসিক বোগের এই বিশেষত্বেব জন্তই তাহাব প্রতি- 
যেধক ব্যবস্থাব প্রযোক্জন এত গুকতর 1 রোগরোধক ক্ষমতাকে 
পূর্বে চর্চা ও পরিচর্যা দ্বারা পুষ্ট রাখ! প্রয়োজন। এ বিষয়ে 
সাধারণেব পক্ষে উপযোগী উপদেশ বয়স অন্থপাঁতে বিভিন্ন 
বিভাগে ভাগ কবা চলে । যত দ্বিন বয়দ অপরিণত থাকে 
শবীরের হায় মনও ক্রেমবিকা শ্রশীল থাকে এবং এই প্রচয়ের হার 
বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমান্বয়ে হাঁস পাইতে থাকে অর্থাং ক্রম- 
বিকাশেব পথে প্রথম দিকে মনের প্রক্কৃতি ভ্রত পরিবর্তনশীল 
থাকে কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত এই পবিবতর্ন মন্থর গতিতে 
সম্পন্ন হয়। প্রথমে মানুষের মনের প্রবৃত্তিসযূহ প্রায় অব্যক্ত 
থাকে, ক্রমবিকাশের ফলে তাহা ব্যক্ত ও পরিণত হয়। এই 
বিকাশের পথে প্রতিবেশের প্রভাব তাঁহাদের কতকাংশে পরি- 
বতিত করে। বয়স ষতই অল্প থাকে প্রতিবেশের প্রভাবও 
ততই প্রগাঢ় হয়। এ দ্বিক দিয় সিগ মুণ্ড ক্রয়ে দেখা ইযাছেন 
যে জ্রীবনের প্রথম কষেক বংসরকে ‘গঠনকাল’ বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না । সুতরাং মানসিক রোগ নিবারণের প্রথম 
সোপান এই গঠনকাঁলে শি্তর সাঁবহিত লালনপালন। এ 
বিষয়ে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি জান! আবশ্তক £ 

ক। শিশুর আহার এবং মলমৃত্রাদি ত্যাগ বিষয়ে নিয়মিত 
অভ্যাস স্ষ্টি প্রয়োজন । এইরূপ কবিলে স্বাভাবিক বৃতিসমূহ 
অনাবস্তক দ্রীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া উত্তেক্ষিত হইবার অবকাশ 
পায় না। 


খ। কাদিলেই শিশুকে স্ত্ধদান করিয়া শিশুর ক্রন্দন 
নিবারণ করা অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস । শিশুর রোদনের প্রক্কত 
কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিকার করা উচিত এবং নির্দিষঠ 
সময় ব্যতীত অস্ত সময়ে শুন্তবানের পূর্বে বাস্তবিক স্ুকদানের 
প্রয়োক্ধন আছে কিনা তাহা দেখা উচিত। 

গ। শিশুকে অতিশয় উচ্ছাসপূর্ণ আদর করা অনুচিত 
এবং হাঁসাইবার জন্ত বাঁ কান্না থামাইবার জন্ত অযথা শুড়শুড়ি 
কাতুকুতু প্রকৃতি অতিরিক্ত মাত্রায় দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে হানি 
কারক । 

ঘ। ধিরক্ত চিত্তে শিশুর তত্বাববান করা প্রশস্ত নহে, 
তাহাতে শিশুর আবশ্যক যত্নের অভাব হওয়া সম্ভব । 

ও। অল্প বয়স হইতেই শিশুকে অন্ধকারে থাকিবাঁর ও 
একলা! বিধান অভ্যাস করিতে দেওয়া উচিত । ” 


চ। মাতা ও পিতার শিশুকে তুল্য পরিমাণে আদর কর! 
উচিত। এক পক্ষীয় আদরের আতিশয্য হানিকারক | 
" হু। শিশু একবর্ধ অতিক্রম করিলে তাহাকে স্তব হইলে 
পিতামাতা হইতে পৃথক্‌ শয্যায় স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় । দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় বর্ষে উপায় থাকিলে কক্ষান্তরে শয্যাস্থাপন করাই 
শ্রেয়। “ 

জ। শিশুর ইচ্ছা পুর্ণ হইবার বা অপূর্ণ থাকিবার সুযোগ 
সমানাহ্ৃপাতে বর্তমান থাকা বাঞ্ছনীয়। একাদিক্ৰমে সকল 
ইচ্ছাই যাহাতে পূর্ণ বা অপূর্ণ থাকিতে না পায় সেদিকে দি 
রাখা কতব্য। 

ঝ। শিশুকে কোন বিষয়েই তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা! 
অন্ুচিত। অন্ত শিশুর সহিত তুলনায় হীন করা বা অনাবশ্তক 
ভয় দেখান বা কোন কাজে নিরুংসাহ করা কুরুচির পরিচায়ক 
এবং শিশুর পক্ষে ক্ষতিকারক । 

ঞ। শিশুকে যে বয়সে যতটা সম্ভব স্বাবলব্বী হইতে 
শিক্ষা দেওয়া! প্রয়ৌজন । 

ট। শিশুর কৌতুহল, বিশেষতঃ যৌনবিষয়ক কৌতুহল, 
সংযত করা একটি জটিল সমস্তাঁ। এ স্থলে তিনটি কথা মনে 
রাখা উচিত, প্রথমতঃ, তিরস্কার ক্ষতিকর, দ্বিতীয়তঃ, যিথ্যাশ্রয়ও 
পরিণামে বিপজ্জনক এবং তৃতীয়তঃ উত্তর দিবার সময়ে সকল 
প্রকার কুষ্ঠার ভাব মন হইতে বর্ধন করা প্রয়োজন। শিশুর 
বয়সের উপযোগী বুদ্ধিগম্য ভাষায় তাহার কৌতুহল নিবারণ 
করা উচিত। 

ঠ। শিশুর ক্রীড়াসঙ্গী যত দূর সম্ভব সমবয়স্ক হওয়া 
প্রয়োজন । বয়সের ব্যবধান অধিক হুইলে অল্পবয়স্ক বয়ো- 
ক্যেষ্ঠের অতিরিক্ত বশীভূত হয় এবং তাহার নেতৃত্ব করিবার 
প্রবৃদ্ধি চরিতার্থ হইবার সুযোগ পায় না। 

" ভ। খেলাধুলা আমোঘ-প্রমোদ শিক্ষা! প্রভৃতি নানাবিধ 
কার্ধের মধ্য দিয়! শিশুর প্রবৃত্বিসমূহ চরিতার্থ হইবার অবকাশ 
দেওয়া প্রয়োজন | ডাঃ গিরীজশেখর বন্থুর মতে মানুষের প্রবৃত্তি 
সমূহ যুগ্ম ও একাংশ অপরের বিরোধী । ব্ৃত্তিঘুগ্লের অস্তথন্বের 
মধ্যেই মনোব্ষগতের রহম্ত অনেকাংশে মিছিত। কাহার মতে 
আমাদের যেমন প্রভুত্ব করার ইচ্ছা আছে তেমনই দাসত্ব করার 
ইচ্ছাও বর্তমান, যেমন অর্থগ্রহণ করার ইচ্ছা আছে তেমনিই অর্থ- 
দান করার ইচ্ছাও আছে। আমাদের মানসিক স্বাস্য এই উভয় 
শ্রেণুর ইচ্ছা পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর করে। শিশুর বর্ধনকালে 
যাহাতে তাহার মনের অন্ত্রধিরোধী বৃতিযুপলসমূহ সমানাহুপাতে 
তৃপ্ত হইতে পারে ততপ্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োত্বন, 
কারণ ঘদ্দি একাদিক্রমে বৃত্তিষুগের একভাগ তৃপ্ত হইতে থাকে 


ও অপর ভাগ অতৃপ্ত থাকিয়া যায় তবে শেষোক্ত ইচ্ছাটি নিজান 


মনে অবদমিত হইয়া রৌগোৎপতির হেতু হয়। 

ঢ। বালক-বালিকাকে সমান আদরে পালন করা উচিত । 
এই উপদেশ কেবল সাম্যবাদের দিক দিয়া নহে স্বাস্থ্যের দিক 
ঘিয়াও মূল্যবান্‌ । 

ণ। আদেশ করিবার ভাষা স্প্ হওয়া এবং স্বর দৃঢ় ও 
শান্ত হওয়া প্রয়োজন । '্পষ্টতা! বাধ্যতা আনয়ন করে। দৃঢ়তা 
থাকিলে দীর্ঘস্বত্রিতার অবকাশ থাকে মা এবং শাস্ত আদেশে 


1 


শা 


আষাঢ় 
শিশুর মন কধনও বিদ্রোহী হয় না বরং আদেশ পালন করিয়া 
আনন্দ অনুভব করে। 

এই স্থানে যে সকল বিধিনিষেধ উক্ত হইল মনে রাখিতে 
হইবে সে সমস্তই কেবল সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । যদি শিশুর 
মধ্যে প্রথম হইতেই সাধারণ বিকাঁশরীতির ব্যতিক্রম দেখা 
যায় তবে সে স্থলে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ 
কতব্য। 

শৈশবের পরবর্তা বাল্যকালে শিক্ষকের উপর বহুলাংশে 
ছাত্রের মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব পড়ে । শিক্ষক- 
ছাত্রের সম্পর্কের মধ্যেও পর্স্পরবিরোধী ইচ্ছাসযুহের প্রভাব 
মনে রাখিতে হইবে । শিক্ষক যখন শিক্ষাদান করিতেছেন 
তখন ছাত্র এহীতারপে শুনিতেছে । এই সময় ছাত্র শিক্ষককে 
শিথাইবে এই ইচ্ছা ছাত্রের মনে চাপা থাকে । এই সংগ্প্ত 
ইচ্ছা যদি কোন সময়েই পূর্ণ হইবার সুযোগ না পায় তবে ছাত্র 
শিক্ষকের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করিতে পারে। 
যে শিক্ষক কৌশলে এই উদ্ভষ প্রকার পরম্পরবিরোধী ইচ্ছা- 
সমূহের মধ্যে সমম্বর করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন তিনিই 
সার্থক । 

যৌবনের প্রাক্কালে অর্থাৎ পনর-যোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে 
“ মনোবিকাশের আর অঙ্গ অংশই অবশিষ্ট থাকে এবং এই সময় 
হইতেই মানসিক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। যদি 
পরম্পরবিরোধী ইচ্ছাসমূহ তুল্যভাবে চরিতার্থ হইবার ফলে 
তাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর সমন্বয় হইয়া থাকে তবে এই সময়ে 
বিভিন্ন বিষয়ের অহু্টীলনে লব্ধ স্বাস্থ্যের সংরক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ 
পাওয়া যায়। যদি বংশগত বাঁ প্রতিবেশগত কোন গুরুতর 
দোষ বশতঃ শৈশবের মনোবিকাশের পথে বিদ্ধ উপস্থিত হয় 
তবে এক্সপ ক্ষেত্রে রৌগবারণশক্কি সম্যক বিকশিত হয় ন!। 
এই হূর্বলতার সুযোগে বষঃসদ্ষিকালে প্রতিবেশের সামান্ত 
প্রতিকূলতা কিংবা অপ্রতিকূলতা সত্ত্বেও মানসিক রোগের উদ্ভব 
হইয়া থাকে । দুর্বলতার তারতম্যের উপর প্রতিকূল প্রতি- 
বেশের মধ্যেও মানসিক শ্বাঙ্থ্য অক্ষ থাকা না থাকা নির্ভর 
করিতেছে । যাহার মানসিক রোগবারণশক্তি স্বভাবতই দূর্বল 
তাহাকে যথাসম্ভব নিরাপদ প্রতিবেশের মধ্যে কর্মব্যাপৃত রাখা 
প্রয়োজন । উপযুক্ত কর্মনির্বাচন মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে 
অহায়তা করে। আদর্শ ও স্বভাব এই ছুইটিই মানুষের 
কর্মপদ্ধতি নির্ণয় করে। ইহারা পরস্পরবিরোধী হইলে এবং 
তাহার মীমাংসা করিতে না পারিলে মানসিক অশান্তি তথা 
মানসিক বোগের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়; যথা যি কোন 
> নিবিরোধী মানুষকে প্রতিদস্থিতামূলক কান্ধে প্রবৃত্ত করা যায় 
৯ তবে সেই কাজ তাহার পক্ষে যন্ত্রণাদায়কই হইবে। যদিও 
নানাবিধ পরম্পরবিরোধী ইচ্ছা সকলের' মনেই আছে তবুও 
বিবিধ কারণে অস্তবিরোধী ব্ৃত্িযুগের ছুই ভাগই সমান প্রবল 
না হুইয়| কিছু অসমান থাকিয়া যায় এবং এই অসামন্রস্তই 


মনের স্বাস্থ্য 


আপপাপাতাপাশএলপপাপাতশ পশলা লাপপপাপাপাপপালাললাললালপালপালালাল পাপা লাল পাপাপপপলপাপপাপপাপাাপান- 


২০১ 


মানুষের মধ্যে স্বভাবের বিভিন্নতার অন্ততম কারণ | আদর্শকে 
স্বভাব অনুযায়ী গড়া আবস্তক, সুতরাং এক আদর্শ সকল 
স্বভাবের উপযোগী নহে। 

যদি জন্মাবধি মানসিক স্বাস্থ্যনীতি যথাযথ পালন করা 
যায় তবে পরিণত বয়সে রোগের সন্তাবনা অনেকটা! দুর্ীভূত 
হইলেও, সতর্কতা সত্তেও ব্যাধির সম্পূর্ণ বারণ সব সম্ভব নয়, 
অতএব রোগের প্রথমাবস্থায় কি কি লক্ষণ দেখা যায় সে সম্বন্ধে 
কিছু জ্ঞান প্রয়োজন । রোগের প্রান্তে চিকিৎস! করিলে 
যতটা ফল লাভের সন্তাবনা পরে ততটা নয়! সাধারণতঃ 
নিয়লিখিত লক্ষণগুলি মানসিক রোগ প্রকট হইবার পূর্বে ক্রমে 
ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং রোগের আক্রমণ সুচিত করে £ 

১। সংগত কারণের অভাব সত্বেও অনিদ্রা, স্ব্পাহার বা 
অনাহার | ২। অকারপ উদ্বেগ বা সামান্ত কারণে অতিরিক্ত 
উদ্বেগ । ৩। সন্দিহচিতততা। ৪ । ভ্রান্ত ধারণা যথা কোন 
লোক অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, কেহ খাতের সহিত বিষ মিশাইয়! 
দিতেছে, সমত্ত লোকেই রোগীকে ইঙ্গিত করিয়া নিজেদের 
মধ্যে হাসাহাসি করিতেছে । ৫। কণ্টকর চিন্তা মনে বার বার 
উদয় হওযা অথচ চেষ্টা সত্বেও তাহাদের নিব্বত্ত বর্পা 
যায় না। ৬। বিভিন্ন বাতিক । ৭ । সকল বিষয়ে ভয়, যেন 
রোগী মহা অপরাধী । ৮। স্বাভাবিক লজ্জার হ্রাস । ৯। হঠাৎ 
ধর্মে ঝোক। -১০। অব্যবস্থিতচিত্ততা। ১১। নিজেকে 
অত্যধিক ক্ষুদ্র বাঁ মহৎ মনে করা। ১২। ফিট, জড়ভরত বা 
স্তক্তিত ভাব। ১৩।' অতিরিক্ত মৌনীভাব বা অতিরিক্ত 
বাচালতা। ১৪। ক্রমবর্ধমান উদাসীনতা বা অন্থমনক্ষতা। 
মানসিক রোগ আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত লক্ষণ যখন প্রকাশিত 
হয় তখন অনেক স্থলেই বিচারশক্তির কিছু না কিছু হাস দেখা 
গিয়া থাকে । রোগের গুরুত্ব অনুসারে বিচারশক্তিব প্রচুর 
তাবতম্য দেখা গিয়াছে--এক দিকে (আপাতদৃষ্টিতে ) অক্ষুম 
বিচারশক্তি অপর দিকে সম্পূর্ণ বিমূঢ়তা। যে সকল রোগী 
সম্পূর্ণক্ূপে বিচারশক্তিবিমুঢ় তাহারা নিন্দের রোগ অন্বীকাব 
করেন, এমন কি সুস্থ আত্মীয়ম্বক্রন বা চিকিৎসকের উপর স্বীয় 
রোগ আরোপ করেন। যাহাদের বিচারশক্তির আংশিক 
হাস হইয়াছে তাহারা রোগের অত্তিত্ব স্বীকার করিলেও 
চিকিৎসিত হইতে" অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং চিকিৎসাঁব 
বিরুদ্ধে অসংগত এবং অভিনব নানা প্রকার কারণ দেখাইক্স! 
থাকেন। যে-সকল রোগীর বিচারশক্তি প্রায় অক্ষুপ্ন থাকে 
ডাহারাও অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞাতেই চিকিৎসার 
বিবোধিতা করিয়া থাকেন। এই শেষোক্ত রোগীদের মধ্যে 
উপযোগী ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণে স্থায়ী সফল পাওয়া যায় নচেং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওষবপত্র, সাধারণ শুশ্রুষা, সানাদি, বিশেষ- 
ভরের নির্দেশাহ্রূপ কাজকর্ম, খেলা, ভ্রমণ বা আমোদ-প্রমোদের 
আচরণ দ্বারা এবং রোগীকে দীর্ঘকাল চিকিৎসালয়ে রাখিয়া 
কঠিন মানসিক রোগের চিকিৎসা! করাইতে হয় । 


ব্যাক মার্কেটের সিংহদ্বার 
শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ 


দিল্লীর সম্বাট, গিষ্সাহুক্ীন বলবম বাংলাদেশে একবার বিদ্রোহ 
দমন করিতে আসিয়াছিলেন | বিদ্রোহ দমনের পর শাস্তি 
বিধানের পালা । বাংলার তদানীস্তন রান্তধানী লক্ষ্মণাবতীর 
প্রধান রাজপথের ছুই পাশে প্রায় ছুই মাইল ব্যাপী স্থানে পাশী- 
পাশি বহুসংখ্যক কাঠগড়া খাটানো হয়। বিদ্রোহী এবং 
তাহাদের আত্মীয়স্বজন পরিবার-পরিজন প্রত্যেককে এ কাঠ- 
গড়ায় বাধিয়া তাহাদের গায়ের চামড়া টানিয়া তোলা হয়। 
পাঁচ বৎসরের শিশটিও বাদ পড়ে নাই। এই নৃশংস হত্যার 
কাহিনী ইতিহাসে লেখা আছে । এই মর্ম্ন্তর ঘটনার প্রায় 
সাত-শ বছর পরে আবার একবার বাংলার রাজধানী কলি- 
কাতার বুকে প্রায় দুই লক্ষ নরনারী শোচনীয় স্বত্যু বরণ করে, 
গ্রামাঞ্চলে মরে প্রায় অর্ধকোটি লোক । তবে এবারে গায়ের 
চামড়া কেহ টানিয়! ছিড়ে নাই, অর্থপৃপন, নরপিশাচেরা চামড়া- 
টুকু শুধু গায়ে রাখিয়া ইহাদের রক্তমাংস শুষিয়া লইয়াছে। 
দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি নীরব উদ্বাসীনতায় পরম উপেক্ষাভরে 
লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনহানি ঘটিতে দিয়াছেন। মুসলমান 
রাজত্বে দিল্লীর দরবারে বাংলার অপর নাম ছিল বলঘাকপুর-_ 
বিদ্রোহীর দেশ । বাংলার প্রতি ইংরেজের মনোভাঁবও কতকটা 
এইক্সপ কিনা জানি না। গত ছুর্ডিক্ষের প্রকৃত ইতিহাস 
রচিত হইলে উহার পিছনে বিদ্রোহী বাংলার শাস্তিবিধানের 
অভিপ্রায় কাহারও ছিল কিন! তাহা জানা যাইত। আপাততঃ 
উদ্ভহেড কমিশন স্বীকার করিয়াছেন, ছুষ্ভিক্ষের জন্য প্রকৃত 
খান্ধাভাবের চেয়ে খাভন্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিই বেশী 
দায়ী। 

নরকঙ্কাল বিছানো ১৩৫০-এর বাংলার দিকে ফিরিয়া 
তাকাইলে ব্ল্যাক মার্কেটের প্রকৃত রহস্ত উদঘাটনের চেষ্টা হইবে 
ইহাই শ্বাভাবিক। ন্ল্যাক মার্কেটের সাষ্টি ও পুষ্টিতে ভারত- 
সরকার ও বাংলাসরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দায়িত্ব কত- 
খানি, আপাততঃ তাহারই একটু আলোচনা করিব | নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবেই ) সমগ্র 
দেশব্যাপী রেশনিং অথবা কণ্টোল ভিন্ন যুল্যববদ্ধি নিবারণ 
অসম্ভব । আমাদের দেশে কণ্ট্োল ষথাসময়েই সুরু হইয়াছে, 
কিন্ত দেশের স্বার্থে উহা! প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া আমরা উহার 
বিপরীত ফলই শুধু ভোগ করিয়াছি । গবর্ণমেপ্টের স্বার্থ যেখানে 
আগে, কষ্ট্োল সেখানেই আগে আসিয়াছে । বঙ্গীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদে ১৯৪৪-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি মৌলবী আবহুল ওয়াহেদ 
বলিয়াছিলেন, “চাষীর টাকা পাওয়ার একমাত্র জিনিষ পাট, 
বরাবরই এই পাটের সর্বনাশ করা হয়েছে । চাষের লাঙ্গলের 
ফালের যেখানে দাম ছিল চার পয়সা তার দাম হয়েছে এক 
টাকা । চার পয়সার কেরোসিনের দাম হয়েছে আট আন] । 
তা হাড় নিত্য প্ৰযোজনীয় জিনিষ যেমন লবণ প্রভৃতির দাম 
দশ-বার গুণ বেড়েছে । তারা সেই দামে কিনছে অথচ ভারত- 
গবর্ণমেণ্ট পাটের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিয়েছেন সতর টাকা । 
যখন জিনিষপত্রের দ্বাম ১৬ গুণ বেড়ে গিয়েছে তখন পাটের 


দামও ১৬ গুণ বাড়িয়ে পাঁচ টাকার পাট আশি টাকায় দর 
নির্ধারণ করা উচিত ছিল ।” পাটের সর্বোচ্চ দর সতর টাকা .. 
কলিকাতার জ্রন্ত, মফঃস্বলের লোক ন’ টাকার বেণী পায় না। ' 
অথচ পাটের উৎপাদন ব্যয় তিন গুণেরও বেশী বাড়িয়াছে। 
এক্ষেত্রে কণ্টেল নিছক সরকারী স্বার্থে করা হইয়াছে। মুল্য 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিলে গবর্ণমেন্টের নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র 
এ দ্বামে কিনিবার সুবিধা হয়, আপামরসাঁধারণ যাহাতে 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাল পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার 
প্রয়োজন,তাহার! বোধ করেন না। ফলে যে-সব ব্যবসায়ী 
গবর্ণমেন্টকে মাল সরবরাহ করিয়া! ইচ্ছান্যায়ী লাভ করিতে 
পারে মাই, সাধারণ লোকের নিকট হইতে সেই কাল্জনিক 
ক্ষতি তাহারা সুদৈ-আসলে পোষাইয়া| লইয়াছে। 
ক্রেতাদের উপর কথায় কথায় দোষ দেওয়া হয় তাহারা 
ক্রিনিষ কেনে কেন, নালিশই বা করে ন] কেন? চাউল, 
কাপড়, কয়লা, ওষধ, কেরোসিন ইত্যাদি অপরিহার্য্য দ্রব্য না 
কিনিয়াই বা করে কি, নালিশই বাঁ করে কাহার কাছে? ব্ল্যাক---' 
মার্কেটিয়ারদের নামে নালিশ জাঁনাইতে হুইবে কণ্টেলার- 
ক্েনারেল অফ সিভিল সাপ্লাইজের কাছে, অনেক টাকা খরচ 
করিয়! খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া! এই সংবাদ প্রচার করা! 
হইয়াছে । ফল কি হইয়াছে তাহা কাহারও অজানা নাই। 
দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । একজন ব্রিটিশ সৈভ বোদ্বাইয়ের 
এক দোকানে ছুই টাকা অতিরিক্ত দাম দিয়া জিনিষ কিনিতে 
বাধ্য হয়। .সে ক্যাশ মেমো আদায় করিয়া ছাড়ে, এবং 
দোকানের বিক্রেতা কর্ম্মচায়ীটির নম্বরও সংগ্রহ করে। তার 
পব বোস্বাইরের কণ্ট্যোলার-জেনারেল অফ সিভিল সাপ্লাইন্রকে 
জানাইলে তিমি বলেন এটা! ব্যাক মার্কেটং-এর পরিষ্কার 
প্রমাণ, ধোকানটির বিরুদ্ধে মামলা করা হইবে । দিন পনেরে! 
পরে এ দোকান টাক! হুটি ফেরৎ পাঠায়! দেয়। সৈভটি 
কণ্টেলার-জেনারেলের নিকট ব্যাপার কি দানিতে চাহিলে 
অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পর তিনি জবাব দেন যে এটাকে 
তিনি মামলা করিবার মত ঘটন] বলিয়া মনে করেন না। 
(ঞ্রেটসম্যান, ২৬শে মাচ্চ)। ১লা এপ্রিল ছ্রেটিসম্যানেই আর 
একটি পত্র প্রকাশিত হয় । পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন, ১৯৪৪- 
এর মার্চ মাসে দ্রাব্ষিলিং-এর অনেকগুলি অতিলাঁভের ঘটনা 
ভারত-সরকারের কণ্টেলার-জেনারেল অফ সিভিল সাপ্লাইজকে 
জআানান। অনেক দিন পর তিনি জবাব পাইলেন যে দার্জিলিং 
এর এসিস্টান্ট ইনস্স্পেক্টর অফ সিভিল সাপ্ীইজকে উহ] 
জানাইতে হুইবে। ২৬শে এপ্রিল তাহাকে পত্র লিখিলে 
৫ই মে অবাব পাইলেন, “যত দিন পর্য্যন্ত দোকানদারদের মূল্য 
তালিকা দেওয়া না যাইতেছে তত দিম আমর! আইনতঃ উহা- 
দের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারি না” ভদ্রলোক ছাড়িবার 
পাত্র নহেন, তিনি কলিকাতায় ডেপুটি কণ্টোলারকে উহ 
জানাইলেন। ইনস্পেরটিকে বদলী করিয়া দেওয়| হইল, 
কিন্ত আর কিছু করা হইল না। র্যাক মার্কেট অবাধে চলিতে 
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লাগিল, সমস্ত দোকানদার নিয়মিত মূল্যের উপর প্রকান্যে 
শতকরা দশ টাকা করিয়া অতিরিক্ত আদায় করিতে লাগিল 
, এই বলিয়া যে মকশ্বলের দোকানদারের! এই অতিরিক্ত মূল্য 

আদায়ের অনুমতি পাইয়াছে। এই সময় ডদ্রলোকটি দেখিলেন 
যে অতিলাঁভের সংবাদ জেলা ম্যাজিষ্রেটদের গোচরীভূত করিবার 
দ্ বাংলা-সরকার বিজ্ঞাপন দ্বিয়াছেন। তিনি দার্জিলিং এর 

ভেপুটি কমিশনারকে জিজ্ঞাস] করিয়] জানিজেন দোঁকানদ্বারের 
অনুমতি লাভের কথা মিথ্যা। অনেক লেখালেখির পর ভারত- 
সবকারের এসিস্টাণ্ট কণ্ট্যোলার অফ সিভিল সাপ্লাইজ তাঁহাকে 
জানাইলেন, “ব্যাপারটা লইয়া আপনি আঁরও মাথা খামাইতে 
চাহিলে স্থানীয় পুলিসের নিকট নালিশ করিতে পারেন । অতি- 
লাভের বিরুদ্ধে মামলা করিবার জন্ত পুলিসকে বিভাগীয় আদেশ 
পাঠান হইয়াছে ।” শেষ পর্য্যন্ত পুলিপের এক দারোপাকে 
প্রশ্ন করিয়া ভদ্রলোক জানিতে পারিলেন যে থানায় এরূপ 
কোন আছেশই আসে নাই (ষ্টেটসম্যান, ১লা এপ্রিল, ১৯৪৫)। 
বোম্বাই, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে খোদ সাহেবদের ষখম এই 
অবস্থা তখন গ্রামের যে-সব লোকের একটি বা ছুটি মাজ মুদী 
বা পসারী সম্বল তাহাদের বিরুদ্ধে ইহারা লড়িতে যাইবে 
কাহার কোরে, কিসের ভরসায় ? 


আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি । বোদ্বাই 
ক্রদিকেল পত্রে প্রকাশ (৫ই মে), ঞ্রেশনে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী- 
দের টিকিট ক্রয়ের জন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন বাঁধিয়া দাড়াইয়া 
থাকিয়া যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় বোদ্বাই কর্পোরেশনের 
এক সভায় তাহার আলোচনা হয়। পরদিম সকালে টিকিট 
পাওয়ার আশায় বহু যাত্রীকে সারারাত্রি ফুটপাথে পর্য্যন্ত 
কাটাইতে হয়। এই প্রসঙ্গে টিকিটের ব্ল্যাক মার্কেটের কথাও 
আলোচিত হয়। জি আই পি রেলের এডভাইসরি বোর্ডে 
বোদ্বাই কর্পোরেশমের প্রতিনিধি মিঃ পটেল বলেন তিনি 
৫০ টাকার টিকিট ৬৫০ টাকায় বিক্রয় হইতে শুনিয়াছেন। 
মিঃ দেবজী রতনসি ঘুষ দিয়! টিকিট ক্রয়ের বহু দৃষ্টান্ত দরিয়া 
বলেন, “আপনারা প্রথম শ্রেণীর টিকিটের জর্জ পাঁচ টাকা, 
দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্ত দুই টাকা বেশি দিতে রাজি থাকিলে 
এবং অন্ত্রত: ২৪ ঘণ্টা আগে আমাকে জানাইলে আমি 
আপনাদের টিকিট সংগ্রহ 'করিয়া দিতে পারি । আমি নিজে 
তো ইহাই করিয়া থাকি ।” সভাক্ষেত্রের চারিদিকে তখন 
রব উঠে মিঃ রতনসি ইহার দ্বারা ব্ল্যাক মার্কেটের সহায়তা 
করিতেছেন । ভদ্রলোক তখন বলেন, “উপায় নাই । আমি 
উহাদের নাম বলিতে পারি না। আজকালকার দিনে ভ্রমণ 
করিবার প্রয়োজ্গন যাহাদের আছে তাহাদ্বিপকে এই সব উপায় 
অবলম্বন করতেই হইবে ।” মিঃ পেল রেলওয়ে বোর্ডের 
পক্ষ হইতে টিকিট বিক্রয়ের সুব্যবস্থার কোন আশ্বাস দিতে 
পারেন নাই, তিনিও সেই গতান্থ্পতিক আমলাতান্ত্রিক বুলি 
আঁওড়াইয়! বলেন যে জনসাধারণ সহযোগিতা না করিলে কিছু 
করা সম্ভব নয়। চোর ধরিবার ক্ষমতা আছে পুলিসের, মানে 
" গবর্ণমেন্টের ; পুলিস চোরকে হাতে পাইয়াও ধরিবে না, 
থু'জিবার চেষ্টাও করিবে না। অথচ এই গবর্ণমেণ্টই জোর 
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গলায় বলিতে থাকিবে দেশের লোকের সহযোগিতার অভাবেই 
নাকি চোরেরা সব বাচিয়া যায় । 

মূল্য বৃদ্ধির প্রধান দায়িত্ব ভারত-সরকারের ৷ বেপরোয়া 
মুদ্রান্ষীতিতে অল্প কতকগুলি লোকের হাতে কোটি কোট 
টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। এই টাকার জোরে ইহারা চিনি, 
চাঁউল, কাপড়, কেরোসিন, সরিষার তৈল ইত্যাদি অবশ প্রয়ো- 
অনীয় জিনিষ বহু পরিমাণে কিনিয়া বাক্জারের সরবরাহ কমাইয়া 
ধীরে ধীরে নিজেদের ইচ্ছামত দরে উহা বিক্রয় করিবার সুযোগ 
পাইয়াছে। যেখানে ইহার! জানে ভারত-সরকার সরববাঁহু 
বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন না, পুঁলিসেও রুই কাতলা ধরিবার চেষ্টা 
করিবে না, সেখানে এই ব্যাপার চলিবে নাকেন? তার পর 
দ্রায়ী অতিরিজ্ঞ লাভকর ট্যাক্স | ট্যাক্স আদায়ের এই সহজ 
ফদ্দীতে ভারত-সরকার এবং অতিলোভী চালাক ব্যবসায়ীদের 
প্রচুর লাভ হুইয়াছে, মরিয়াছে দেশের লোক । ১৯৪৪-৪৫ 
সালে ভারত-সরকার ৯১ কোটি ৫০ লক্ষ টাক! অতিরিক্ত লাভ- 
কর আদায় করিতে পারিবেন বলিয়া বজেট করিয়াছেন। 
জিনিষপত্রের দর চার গুণ, ছয় গুণ, আট গুণ বাড়াইয়া ব্যবসায়ী- 
দের অতিরিক্ত লাভ করিতে দেওয়া হইয়াছে, পরে গবর্ণমেন্ট 
সেই লাঁঙের টাকায় ভাগ বসাইয়াছেন। দাম কমাইলে 
ক্রেতারা রক্ষা পাইত কিন্তু গবর্ণমেন্টের ট্যাক্স আদায়ের অসুবিধা 
হইত । ব্যবসায়ীরা যেখানে ব্যাজ. লাভে বা টাকায় জোর 
এক আনা লাভে স্ব হইত সেখানে তাহাদিগকে শতকরা 
২০ টাকা লাভের অনুমতি দেওয়া হুইয়াছে। কাপড়ের দাম 
তন্তায় ভাবে চড়াইয়! বাঁধা হইয়াছিল এবং তাহাতে কাঁপড়- 
ওয়ালা ও গবর্ণমেন্ট উভয়ের প্রচুর লাত হইয়াছে, বৈশাখের 
প্রবাসীতে তাহা দেখাইয়াছি। যে চাউলের ব্যবসায়ে স্বাভাবিক 
সময়ে শতকরা তিন-চার টাকা লাভকেই লোকে প্রচুর বলয়! 
মনে করিত, সেই চাষ্টল শুধু সরকারী গুদাম হুইতে লইয়া 
রেশনের দোকামে বসিয়া বিক্রয় করিবার জনই শতকরা ২০ 
টাকা কমিশন দেওয়া হইতেছে । 

মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করিয়া অতিরিক্ত লাভকর 
বসানোকে প্রভ্যক্ষভাবেই ব্যাক মার্কেটে নামিবার নিমন্ত্রণ বলা 
যায়। নিমন্ত্রণ গ্রহণে কারধানার মালিক হইতে সুক করিয়া 
চুনোপু'টি ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত কেহই মুহুর্ভমাজ্র বিলম্ব করেন নাই। 
সরবরাহ ব্বদ্ধির চেষ্টায় উদাসীনতা, অতিলোভী ব্যবসায়ীদের 
ধরিবার আগ্রহের অভাব এবং অতিয়িক্ত লাভকর বসাইয়া 
ইহাদের ভাগে ভাগ বসানো, এই তিন ব্যবস্থার সম্মিলিত ফলে 
ব্যাক মার্কেট অবাধে চলিয়াছে | দেশের স্বার্থ যেখানে প্রধান 
উদ্দেন্ত নয়, বিদেশী পবর্ণমেন্টের প্রয়োজনের তাগিদই যেখানে 
আসল কথা, সেখানে এই অবস্থা ঘটাই ্বাভাবিক | 

ছুইটি ব্যাপারে ভারত-সরকার ব্লাক মার্কেটকে আরও 
পরিফার ভাবে প্রশ্রয় দিয়াছেন। প্রথম, ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ 
ও আমেরিকান গবর্ণষেপ্টের নির্দেশে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি 
বস্তু লইয়া মধ্য-এশিয়ায় র্যাক মার্কেট চলিতেছে সর বিঠল 
চন্দাবরকার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদদে ইহা! জানাইয়াছেন। 
ভারতবাসীকে বঞ্চিত করিয়া সোজা ব্যাক মার্কেটে কাপড় 
পাঠাইতে ভারত-সরকার লঙ্ছান্ুভব করিয়াছেন বলিয়া! আমর! 


২০৪ 


জানি না। দ্বিতীয়, সোনার ব্ল্যাক মার্কেট | ব্রিটেন ও আমে- 
রিকা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাক্ষের মারফৎ এদেশে সোনা বিক্রয় 
করিয়া ১৯৪৩-এর আগষ্ট মাস হইতে গত মে মাস পর্য্যন্ত প্রায় 
১৫০ কোটি টাকা লাভ করিয়াছে ( কমার্স? যুদ্ধ্রয় সংখ্যা, 
মে, ১১৪৫) | ভারতবর্ষ শ্বাধীম হইলে এই সোনা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে কিমিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতে 
পারিত এবং লাভের টাকাটা দেশেই থাকিত। এই টাকাটা 
ঘরে থাকিলে অতিরিক্ত লাভকর বসাইয়! ব্যাক মার্কেটকে প্রশ্রয় 
দেওয়ার প্রয়োজনও ঘটত নাঁ। এ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই, লাভের 
টাকাটা ত্রিটেন ও আমেরিকা পাইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধে 
আমেরিকার মোট খরচ হুইয়াছে (৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৪ 
পর্য্যন্ত ) ১১৯,৯০৯ কোটি চাকা এবং ব্রিটেনের খরচ হইয়াছে 
(৩১শে মার্চ ১৯৪৫ পর্ষ্যস্ত ) ২৭,৭৩০ কোটি টাক1। এত 
টাকার সংস্থান ধাহারা করিতে পারিয়াছেন, আমাদের গরিব 
দেশের এই ১৫০ কোটি টাকা তাহারা না নিলেও পারিতেন। 
তাহাদের নিকট উহা সাগরে বারিবিদ্দু, কিন্ত আমাদের কাছে 
উহ্াই পিপাসার জল। 


তারপর বাংলা-সরকার। এখানে ব্ল্যাক মার্কেটের হুল 
খাটি সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট । সম্প্রতি রোলাও কমিটি 
বাংলার শাসন-ব্যবস্থার যে তদন্ত করিয়াছেন তাহারও রিপোর্টে 
সাহার] স্বীকার করিয়াছেন যে বাংলা-সরকাঁরের বহু কর্মচারী 
ঘুষখোর । পারমিট দেওয়ার ভার যাহাদের হাতে তাহার 
তো প্রায় সকলেই দুযখোর । রোলাও কমিটিকে এই বিভাগটির 
কাৰ্য্যকলাপ তদন্ত করিতে দেওয়া হয় নাই, তাহাদিগর্কে বলা 
হইয়াছে যে ত্র সাহেব যখন উহা একবার পরিদর্শন করিয়া 
গিয়াছেন তখন আবার দেখিয়! লাভ কি? (বেঙ্গল এভমিনিষ্রেশন 
প্লিপোর্ট, ১১ পৃ.) | ত্র সাহেবের রিপোর্টটা কিন্ত চাপ! আছে, 
প্রকাশ করা হয় নাই। সিভিল সাপ্লাই বিভাগ বছর বছর 
বাড়িয়া চলিয়াছে , বছ নুতন পদ উহাতে সুধি হইয়াছে, তার 
মানে এই নয় যে উহার যোগ্যতা বাড়িয়াছে। 





বিভাগটির ব্যয় পড়িয়াছে নির্নোক্তক্ূপ 
১৯৪৩-৪৪ " ২৭,৫১৯,৫৮৪ টাকা 
১৯৪৪-৪৫ (মূল বজেট) 80,৩৬,০০০ ,, 


১৯৪৪-৪৫ (সংশোধিত বজ্জেট) ১,৫৬,৯৩,০০০ ;, 

১৯৪৫-৪৬ ১,২১,৭৬,৭০০ ,, 

ব্যয়-বাছল্যের ক্রটি নাই, কিন্ত কোন একটি জিনিষেব 
অন্ডাবও ইহার! ঘুচাইতে পারিলেন না । কাপড়, কয়লা, ওষধ 
কেরোসিন, সবিষার তেল, কাগৰ ইত্যাদি প্রত্যেকটি ্রিনিষের 
অভাব সমানেই রহিয়াছে । অথচ বিভাগীয় ব্যয় বাড়িয়াছে 
পাচ গুণ। কর্ণচারীসংধ্যা বৃদ্ধিতে কর্মতৎপরতা কিভাবে 
বাড়িয়াছে তাহার একটি উদাহরণ দ্বিতেছি। কলিকাতার 
একটি সুপ্রাচীন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ১৯৪৪-এর ৮ই নভেম্বর 
ভারিখে সিভিল সাল্লাইয়ের কন্টেলার, হুইট এণ্ড হুইট 
প্রোডা্টসকে আঠা তৈরির জন্ত কিছু ময়দা চাহিয়া পত্র 
লেখেন। ২১শে নবেম্বর ডেপুটি কণ্টেলার, ডেষ্টিটিউটসন উহার 
উত্তর দিয়া কট্টোলার, রেশনিংকে পত্ লিখিবার অত উপদেশ 
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১৩৫২ 


পলাল লালালাপাপালাতাপাপাপলাপালাপাপালালললপালাতাললললা কাপ পাপাপপাপাপপ ললপ লাপাপপলাপপলতলললাল লালিত 


দ্বিলেন। ১লা ডিসেম্বর কণ্ট্বোলারকে চিঠি লেখা হইল । 
২১শে ডিসেম্বর ডেপুটি কষ্টে লার, রেশনিৎ ভ্ববাব দিলেন যে 
পচা পঞ্াবী ময়দা হইমনি বস্তায় দেওয়া যাইতে পাবে। পচা 
ময়দার তৈরি আঠায় মূল্যবান বই বাঁধা চলে কি না সে সম্বন্ধে 
উক্ত প্রতিষ্ঠান রাসায়নিকের পরামর্শ, প্রার্থনা করিলেন । 
পরামর্শ দেওয়ার আগে রাসায়নিক ময়দার নমুনা টা 
চাহিলেম। ভদহুসারে ২৩শে জাহ্য়ারি রাসায়নিকের পত্রের 
নকল সমেত পাচ পাউণ্ড পচা ময়দার নমুনা চাহিয়া ডেপুটি 
কণ্টোলাক্ক রেশমিংকে চিঠি লেখা হইল। ৮ই ফেব্রুয়ারি 
ডাহার নিকট হইতে জবাব আসিল যে ছইমপি বস্তার কমে 
ময়দা! পাওয়া যাইবে না এবং তৎপুর্ধে ডিরেক্টর, সিভিল 
সাল্লাইজ-এর অনুমতি লইতে হইবে। ইহার পত্রের নকল সমেভ 
১৪ই ফেব্রুয়ারি পাচ পাউণ্ড ময়দার জন্ভ ভিরেক্টবকে পত্র লেখ! 
হইল। ৬ই মাচ্চ এক চিঠির নকল পাওয়া গেল, উহাতে 
এসিষ্টান্ট ডিরেক্টর, হুইট এণ্ড হুইট প্রোডাক্টস কর্তৃক ডিরেক্টয় 
অফ ঠ্টোরেজকে পাচ পাউণ ময়দা সরবরাহের আদেশ দেওয়া 
হুইয়াছে। তদহ্সারে ৯ই মার্চ ডিরেক্টর, স্টোরেজকে চিঠি লেখা 
হুইল | ১৪ই মার্চ ইনি ময়দা! লইবার ভ্রন্ত লোক পাঠাইতে 
টেলিফোনে সংবাদ দিলেন । পরদিন লোক গেল, সারাদিন 
বসিয়া থাকিয়া অপরাহ্ন শর্ত হস্তে ফিরিষাঁ আসিয়া জানাইল ' 
এখনও “সব ঠিক’ হয় নাই । ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া 
আবাব ডিরেক্টর, ষ্টোরেজকে পত্র লেখা হইল। ১৭ই এপ্রিল 
ডিরেক্টর জেনারেল, সুভমেণ্টদ এণ্ড ষ্টোরেজ হইতে জ্রবাব 
আসিল যে তাড়াতাড়ি ময়দা পাইবার ইচ্ছা থাকিলে যেন ষ্টক 
ও টাটি্টিকসের অফিসার-ইন-চার্জের সংস্পর্শে আসা হুয়। অত্র 
উপদেশাহ্সারে ২৪শে এপ্রিল হঁহাকে পত্র লেখা হইল । ৪ঠ1 
মে আবার একবার তাগাদা দেওয়ার পর অবশেষে পাঁচ পাউণ্ড 
পচা পঞ্জাবী ময়ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঘরে আসিয়া পৌছিল। 
যেখানে প্রভাবশালী বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেই এই অবস্থা 
সেখানে সাধারণ ব্যবসায়ীদের এই বিভাগ হইতে সহজ ও 
আইনসদ্মত উপায়ে কাজ আদায় করা কি দুরূহ ব্যাপার 
তাহা সহজেই অনুমেয় | একটি করিয়া কাজ আদায় করিতে 
এতবার চিঠি লেখা এবং এত দিন ধরিয়া অপেক্ষা করা কয়ন্দন 
ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভব জানি না । সুতরাং চালাক ও করিং- 
কর্ম্মা লোক মাঙ্জেই যথাস্থানে তৈল সিঞ্চনের দ্বারা কার্ধ্যসিদ্ধির 
চেষ্ঠা করিবে ইহাই স্বাভাবিক । ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের 
গুরু দায়িত্ব ধাঁহাদের হাতে এই যদি তাহাদের কর্মতংপরতার 
মরন হয তত কেনি বেহযযম সাজতে বহর 
ব্যবসা করা সম্ভব হয় না। ~~ 

চাউলের ব্যবসায়ে গবর্ণষে্টের প্রায় ৫০1৬০ কোট টাকা 
থাটিতেছে। গত বজেটে তাহার বেশ মোটামুটি রকমের 
একটা! হিসাব দেওয়া হইয়াছে । দুর্ভিক্ষের বংসরের কথা না 
হয় ছাড়িয়া দেওয়া! গেল । কিন্ত ১৯৪৪-৪৫ এবং ১১৪৫-৪৬-এ 
চাউল কেনা-বেচার যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাও মিতান্ত 
অসস্ভোষক্নক | হিসাবটি নিয়োক্তরূপ (জাবির 
বজেট, ১৯৪৫-৪৬, ৪৬৬ পৃঠা); 
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১৯৪৪- নজর ১৮:কোষি টাকা অত 
হইবার কথা, সেখানে এ বৎসরেই কয়েক মাস মাতম পরে তৈরি 
সংশোধিত বন্ধেটে ৩১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা খাষ্টৃতি দীড়াইয়! 
গেল | অথচ ১৯৪৪-এ প্রচুর ফসল উৎপস্থ হইয়াছে, দাম 
ক্রমাগত কমিয়াছে। তৎসত্বেও সংশোধিত বজেটে ৩১ কোটি 
টাকা ঘাটতি হইল কেন তাহার কোন কৈফিয়ং অর্থসচিব দেন 
মাই ৷ নিম্নলিখিত তথ্যগুপি জানা না থাকিলে চাউল ক্রয়- 
বিক্রয়ের উপরোক্ত হিসাব বুঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব £ 

(১) গড়পড়তা- কি দপ্পে প্রতি বংসয় চাউল ক্রয় করা 

| | 

(২) মোট কত চাউল প্রতি বংসরে ক্রয় করা হইয়াছে, 

(৩) গড়পড়তা কি দরে প্রতি বৎসর চাউল বিক্রয় হইয়াছে, 

(৪) মোট কত চাউল প্রতি বংসর বিক্রয় হইয়াছে, 

(৫) বর্ধারস্তে কত চাউল মজুত ছিল, 

(৬) বর্ষশেষে মন্ধুত চাউলের পরিমাণ কত। 
এই সব তথ্য পাওয়া যায় মাই। বর্তমান বৎসরে কি ঘরে 
কত চাউল কেনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, এবং কত 
চাউল মভুত আছে তাহার হিসাব জানা একাস্ত প্রয়োজন । 
ত্রচ্ম জয় প্রা শেষ হইয়াছে! আগামী শীতে বর্শ্মা চাউল 
আমদানী হইলে এবং এঁ ধাক্কায় যজুতদারেরা সব চাউল ছাড়িয়া 
দিলে চাউলের দ্বর অনেক নামিয়া যাইতে পারে । গবর্ণমেন্টের 
তখন অনেক টাকা লোকসান হুইবার সম্ভাবনা। এই লোকসান 
শেষ পর্য্যন্ত করদাতাদেরই বহন করিতে হইবে, সুতরাং কত 
কোটি টাকার বোঝা তাহাদের ঘাড়ে আসিয়াচাপিবার সম্ভাবনা 
আছে এখন হইতেই তাহার সংবাদ লওয়া দরকার । 

গম, লবণ, চিনি ইত্যাদির তে! কথাই দাই, হাণ্ডার্ড কাপড়ের 
হিসাবটি পর্য্যন্ত চমৎকার। যথা (বেট, ১৯৪৫-৪৬, পৃ. ৪৬৪) 


১৯৪৫-৪৬ ১৯১৪-৪৫ ১৯৪৪-৪৫ ১৯৪৩-৪৪ 


(বায়- মুল বঞ্জেটে সংবছেট মূল বজেট 

কাপড় ক্রয়ের ব্যয় 
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ব্যাক মার্কেটের সিংহতদ্বার 


২০৫ 


ষ্টাণার্ড কাপড়ের দাম বাঁধা, গুদামে উহ পচেও না। কেন্ীয় 
সরকারের নিকট হইতে যে ঘরে উহা! কেনা হইয়াছে তদপেক্ষা 
বেশী দামে বিক্রয়ের অনুমতি নিশ্চয়ই বাংলা-সরকাঁর পাইয়াছেন। 
তথাপি ১৯৪৩৪৪ এ ষ্াণার্ড কাপড়ের হিসাবে প্রায় আড়াই 
কোটি টাকা ঘথাট্‌তি হুইল কেন, এবং ১৯৪৪-৪৫-এর সংশোধিত 
বজেটেই বা প্রায় দেড় কোটি টাকা ঘাটতি ধরা হইল কেন, 
অর্থস্বচিব তাহা বলেন নাই | 

মনে রাখিতে হইবে যে এই সব ব্যবসায়ে পবর্ণমেণ্ট 
সাধারণতঃ ব্যবসায়ীদ্িপকেই এজে ন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন, নিজেরা 
স্বহস্তে ক্রয-বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করেন নাই । ছূর্ভিক্ষ কমিশন 
এই বন্দোবন্তের তীত্র মিন্দ| করিয়াছেন । ইহার ফল হুইয়াছে 
এই যে লাভ পূর্ণ মাত্রায় পাইরাছে এজেন্টরা এবং সম্পূর্ণ 
লোকসান বহুন করিয়াছে গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ দেশের লোক । 
এজেন্টদের প্রতি গবর্ণমেন্টের ক্কপা কতথামি, সম্প্রতি কাপড়ের 
বাজারে মারে'য়াড়ীর! রাগিয়! গিয়া তাহ] ফাস করিয়! দিয়াছেন। 
মারোয়াড়ী কমার্স চেম্বার টুলি সাহেবকে লিখিয়াছেন (চিঠির নম্বর 
ঢ7)_001)/9871/4 তারিখ ১৮ই এপ্রিল ১৯৪৫) যে, হ্াওলিং 
এজেণ্টদের যেখানে কাপড় হস্তান্তর করিবার সর্ধ্বোচ্চ ব্যয় পড়ে 
শতকরা এক টাকা চার আনা, সেখানে ইহাদিগকে কমিশন 
দেওয়া হইয়াছে শতকরা আড়াই টাকা । চেম্বার হিসাব করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে এই হারে প্রত্যেক হ্যাগলিং এজেণ্ট মাসে 
অন্ততঃ ৭৫ হাজার টাকা, অর্থাৎ বাধিক ৯ লক্ষ টীকা করিয়া 
লাভ করিবে । এই কাজে ইহাদের বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নাই। 
গবর্ণমেণ্টের নিজেরও ইহাতে লাভ কম হইবে না। 
মাড়োয়াড়ী চেম্বারের হিসাবে ইহাদের লাভ হইবার কথা 
বাধিক ১ কোট ৮০ হাজার টাকা । এই সব ব্যাপারে লোকে 
মারোয়াড়ীর হিসাবকেই পাকা বলিয়| মদে করিবে। 
যারোয়াড়ী চেম্বার ইহাও প্রানাইয়াছেন থে শতকর! দেড় টাকা 
কমিশনে ভারতবর্ষের খ্যাতনামা বন্ত্রব্যবসায়ীরা এই কাজ 
করিয়া দিতে রাজ্ধি ছিলেন । 

ব্লাক মার্কেটের সিংহদ্বার রক্ষা একা! ভারতবাসী করে 
নাই, সাহেবরাও সেখানে ছিলেন ইহা নিঃসন্দেহ । ভারত- 
সরকারের পাবলিক একাউণ্টল কমিটির বৈঠকে দেখা গেল 
বাংলাদেশে নৌকা, সাইকেল, চাউল প্রস্তুতি সরাইধার জন্ড যে 
টাকা বরে হইয়াছে তাঁহার মধ্যে তিন কোটি টাকার হিসাব 
নাই। কমিটি রিপোর্টে বলিয়াছেন, জাল ও মিথ্যা হিসাব 
দেখাইয়া! বহু টাকা বাহির করিয়া লওয়! হইয়াছে । এই টাকা 
ব্যয়ের উপর মন্ত্রীদের ধুব বেশী হাত ছিল না, এটা প্রধানতঃ 
গবর্ণর সর জন হার্বাট ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারাই 
হইয়াছে । কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলীম লীগ সদস্ত মিঃ 
মহম্মদ নৌমান বলেন যে আসামে একটি পুল তৈরির নামে ছয় 
লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে যে 
যুদ্ধের প্রয়োজনে পুলট ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। আসলে 
এক্সপ কোন পুল কোন দিন তৈরিই হয় নাই । যুদ্ধ সংক্রান্ত 
প্রচারকার্যের ভার সাধারণতঃ সিভিলিয়ামদের উপরেই হিল) 
ইহাদের ব্যয়ের হিসাব দেখিয়া ক্ুদ্ধ হইয়া অভিটার-জেনারেল 
সর ক্যামেরন ব্যাভেনক নিজেই বলিয়াছেন যে এই ব্যাপারে 


২০৬ 


প্রবালী 


১৩৫২ 





কেলেঙ্কারীর চরঘ হইয়াছে । সাপ্লাই বিভাগের সমালোচনা 
করিয়া যি: রঙ্গ বলেন যে এখানে একটি সূতন জমিদারী 
প্রধার সি হইয়াছে । এক ব্যক্তি কনট্রান্ট মেয়; তাহার 
নিকট হইতে একের পর এক সব-কণ্টাক্ট চলিতে থাকে, 
অবশেষে দ্বাদশ ব্যক্তি কণ্ট্ান্টের কাজট করিয়া দেয়। 
অনেক সময় মুখে মুখেও কন্টাক্ট দেওয়া হয়। কণ্টাক্টের 
দালালী রীতিমত ব্যবসা হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 

ব্যাক মার্কেটের পুষ্টিসাঘনে সরকারী অবদান সম্বন্ধে আমর! 
যাহা আন্দাজ করিতেছি, সাত বংসর প্রধান মন্ত্রীগিরির অভি- 
জ্ঞতালন্ধ মৌলবী ফজলুল হক ১৯৪৩ সালের ৫ই ভুলাই বঙ্গীর 
ব্যবস্থা পরিষদ্ধে প্রদ্বত্ত বিত্বতিতে তাহা পরিষ্কার করিয়া! বলিয়া 
দিয়াছেন | হুক সাহেবের কথা এই--“গবর্ণর ইচ্ছা করিজেই 
মন্ত্রীদের উপেক্ষা করিয়া দুর্ভাগ্য গ্রামবাসীদের মিকট হইতে 
চাউল ক্রয়ের জন্ত প্রচুর টাকা দিয়! নিজের সেক্রেটারীকে মকঃ- 
শ্বলে পাঠাইতে পারেন, সেখানে এই টাকায় চাউল কেনা-বেচা 
করিয়া ও মজুত রাখিয়া অভূতপূর্ব লাভ তাহারা করিতে 
পারেন, দেশের লোক ন! খাইয়া মরুক ক্ষতি নাই__টাকার 
হিসাবেরও দ্ররকার নাই। প্রিয়পাত্র মন্ত্রীরা যখন জনমত 
উপেক্ষা করিয়া রাজনৈতিক বা অপর কারণে বন্ধুদের একচেটিয়া 
বাবসায়ের দ্বারা অতি বড় লোভীরও শ্বপ্নের অতীত অর্থ সঞ্চয়ের 
সুযোগ করিয়া দেম, তখনও তাহার্দিগকেই গবর্ণমেণ্ট সমর্থন 
করেন । ইহাই সরকারী নীতি |” 


পবন্মে্টের আত্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে ্ল্যাক মার্কেট 
বন্ধ করা যে যোটেই কঠিন নয় ব্রিটেন স্বয়ং তাহার দৃষ্টান্ত । 
যুদ্ধের জাগে ব্রিটেনে মাত্র ৪ মাসের খোরাক দেশে উৎপন্ন 
হইত, বাকি ৮ মাসের আহার্য্য বাহির হইতে আসিত । যুদ্ধের 
মধ্যে তাহার বাহিরের খাণ্ত সরবরাহ প্রায় বন্ধ হইযা যাওয়াতেও 
একটি মাত্র ব্রিটনেরও প্রাণহানি হয় নাই, ৪ কোটি 
লোককে খাওয়াইবার ব্যবস্থা সে কণ্ঠে হইলেও করিয়াছে । 
প্রচণ্ডতম যুদ্ধের মধ্যে এবং তীব্র থাগ্ভাভাবের সময়েও সেখানে 
কোন খাবার দ্রিনিষের দাম বাড়ে নাই। অবস্থা একটু সহজ 
হইয়া জাসিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর 
খান পাইয়াছে। আর আমাদের দেশে বিলাতে শিক্ষিত, 
বিলাতে সংগৃহীত খাস বিলাতী সিভিলিয়াম-তল্্রের শীসনাধীনে 
মাজ মাস তিনেকের খোরাঁকের অভাব ঘটয়! অর্থ কোট লোক 
প্রাণ হারাইয়াছে ৷ সময় থাকিতে সাবধান হইলে এই শোচনীয় 
মৃত্যু অনায়াসে রোধ করা যাইত কিন্ত বিলাতী গবর্ণর, বিলাতী 
এক্সপার্ট, বিলাতী “সিভিলিয়াম তাহা পারে নাই, চেষ্টাও করে 
নাই । বিদেশের রাজনৈতিক কারাখানায় তৈরি শাসনতন্ত্র 
যাহার উপর দায়িত্ব আছে তাহার হাতে ক্ষমত1 নাই, আর 
সমস্ত ক্ষমতা যে সিভিলিয়ানদের মুঠার ভিতর, দেশের প্রতি 
তাহাদের লেশমাত্র কোন দায়িত্ব নাই । মন্ত্রিত্ব এখানে পুতুল- 
নাচ, দায়িত্ব আছে ক্ষমতা নাই; তবে পোষাইয়া লইবার 
উপায় আছে এইটাই যা সাস্বনা । 


ত্ৰান্মণ্যধৰ্ম্মে আকাশতত্ব ও শৃহ্যতত্ব 
| শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী 


১ 2 
ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের বহুস্থানে ভ্রহ্মকে আকাশ, ব্যোম, ব্যোমাতীত, 
বিয়ৎ, গগন, খ প্রভৃতি শবে নির্দেশ কর। হুইয়াছে। বেদান্ত- 
দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে “আকাশতল্লিঙ্গাৎ” সুত্রে 
এই ক্রুত্যুক্ত ‘আকাশ’ শব্দের ভ্রন্ধার্থ্ব শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে 
উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হুইয়াছে। ভূতাকাঁশ যেমন প্রত্যক্ষের 
অগোচর, নির্দেপ এবং সর্বব্যাপী, ভ্রহ্মও ঠিক তদ্রপই ; এইরূপ 
সাঘৃশ্তস্বলে ত্ৰহ্মকে ‘আকাশ’ শব্ষে অভিহিত করা হইয়াছে। 

উল্লিখিত ব্রচ্মতত্বকে ‘আকাশ’ বলিয়া, আবার সেই সঙ্গে 
ইহাও বলা হইয়াছে যে, পঞ্চভূভের আকাশ তত্ববস্তর স্বরুপ 
নহে; কারণ ভৌতিক আকাশের গুণ শব্দ, কিন্ত ব্রহ্মতত্বের 
স্বরূপ যে আকাশ, তাহা নিঃশব্দ । যথা 

“আকাশোহবকাশশ্চ আকাশব্যাপিতঞ্চ যং । 

আকাশন্ত গুণঃ শব্দো মিঃশবং ব্ৰহ্ম উচ্যতে ॥” 

(উত্তরীতা ) 
“তাবদাকাশসঙ্কক্পো! যাবচ্ছব্দঃ প্রবর্ততে । 
নিঃশব্ধ তৎ পরং ব্রহ্ম পরমাত্বাতিঈীয়তে ॥* 
(নাদবিদ্দু উপনিষদ্‌ ও হঠযোপগপ্রদ্দীপিক! ) 

এই নিঃশব্দ আকাশও যাহা, শুষ্তও তাহাই । প্রাণতোষণী 

তন্ত্রে আছে £- 


“শৃল্তন্ত সচ্চিদানন্দং নিঃশব্বত্ৰহ্মশব্দিতং | 
সশব্বং জ্ঞেয়মাকাশমিতি ভেদয়ন্তিহ ॥” 
( প্ৰাপভোষণী, ৪৩২ পৃ., বসুমতী সংস্করণ ) 
সুতরাং আমরা দ্রেখিতেছি, ত্রাহ্ণ্যশাস্তরে শৃড নিঃশব্দ অকাশ 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহাকে ‘সচ্চিদ্দানন্দ'ও বঙগা 
হইয়াছে । আবার এই নিঃশব্দ আকাশ বা শুন্তই ব্রাহ্মণ্যশাস্র 
মতে ব্রহ্ষের স্বরূপ । সুতরাং শুন্তও যাহা, ব্রহ্মাও তাহাই । বৌদ্ধ 
শান্তরেও নিৰ্ব্বাণ বা শুন্ততাঁকে আকাশবৎ বলিয়া অভিহিত কর] 
হইয়াছে। আর্ধ্যরত্বকৃটপ্থজ নামক বৌঘগ্রচ্থে পারমাধিক 
প্রন্কত অবস্থা বর্ণনপ্রসঙ্গে যে বুদ্ধোক্তি রহিয়াছে, তাহাতে 
আকাঁশতত্বেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,_ 

“তে ইমাং ভথাগতন্ত ধৰ্ম্মদেশনাং শ্রনত্বা বিগতরাগান্‌ সর্বব- 
ধর্্ান্‌ পশ্তস্তি বিগতমোহান্‌ সর্ধবর্থান্‌ পঙ্কম্ভি অস্বভাবান্‌ 
অনাববণান্‌ । তে আকাশস্থিতেন চেতসা কালৎ কৃর্ববন্থি তে 
কালগতাঃ সমাদাঃ নিকপবিশেষে নির্বাণধাতে। পরিনির্বাস্তি |” 

মহাষান বৌদ্ধপ্রহ্থ “প্রজ্ঞাপারমিতা স্বত্মম’-এর ১ম ও ২য় 
শ্লোকে পরমতত্ব প্রজ্ঞাপারমিতা বা শুন্ততাঁকে বেদান্তের সায় 
‘নিৰ্বিকল্প’ এবং “আকাশসিব নির্পেপাঁৎ বলা হইয়াছে । যথা 

“নির্বিকঙ্গে নমন্তভ্যং প্রজ্ঞাপারমিতেহমিতে । 

যা ত্বং সর্বানবভাক্ি নিরবজৈনিরীক্ষ্যলে 8১৫ 


সপ 


ৰ 











আষাঢ় ্রাহ্মণ্যধর্দে আকাশতব্ব ও শৃন্যতন্থ ২০৭ 
আকাশমিব নির্পেপাং নিষ্্রপফাঁং নিরক্ষরাম্‌। কপিল রীতায় পঞ্চ আকাশের বিবরণ আছে। যথা 
যত্বাং পঙ্কতি ভাবেন স পশ্ঠতি তথাগতম্‌ ২1 *ঘটাকাশমঠাকাশমহুদাকাশসংস্তিতম্‌। 
যৌদ্ধগণের প্রজ্ঞাপারমিতা দেবী হিন্ছৃতস্ত্রের “পরাসন্গিং'__ চিদ্ধাকাশং নিরাকাশম্‌ আকাশপঞ্চকং বিছুঃ 1” 

নিরুপাধিক ও চরম জ্ঞানহুমিকা--পরমতত্ব । ইহা “আকাশেন আকাশাতীত অবস্থাকে ‘নিরাকাশ” বলে। 
সদ! তুল্যং নির্ববিকল্পং প্রভাম্বরষ্‌ ।” তত্ববস্ত ব্যোমাতীত, শুন্তাতীত। এক কথায়, ভাষার দারা 
বে-উপনিষদদে পরমতত্বকে যেক্পপ আকাশকল্প বলা হইয়াছে তত্ববন্তর স্বরূপ বুঝান যায় না। 


ই আমরা দেখিলাম যে বৌনশান্েও নির্বাণ বা শুগ্ততাকে সেইরূপ 
'আকাশমিব? বলা হইয়াছে । কিন্তু স্বরণ রাখিতে হইবে যে, 
ভৌতিক আকাশকে পরমতত্বের স্বরূপ বলা হয় মাই ; নিঃশব্দ 
বা শব্দখ্$ণহীন আকাঁশকেই পরমতত্বের স্বরূপ বলা হুইয়াছে। 
নিঃশব্ব আকাশের সহিত তুলনা করার উদ্দেন্ত এই যে, আকাশ 
যেমন প্রত্যক্ষের অগোচর, নির্লেপ এবং অর্ধবব্যাপী, পরমতত্বও 
ঠিক তদ্রপ ; এইর্লপ সারৃশ্তনূলে তত্ববস্তকে আকাশ শব্দে 
অভিহিত করা হইয়াছে । ঠিক এই কারণেই কৌদ্ধগণ পরম- 
তত্বকে শুম্তসংজ্ঞা দিয়াছেন । 'শুগ্ত? শব্দে ‘নাত্তিত্বের’ কল্পনা 
বুঝায় না । সমগ্র ভাষায় উক্ত তত্ববস্তকে বুঝাইবার জল্ভ ভাল 
শব্দ নাই বলিয়াই ‘শুন্য’ শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে । বেদ- 
উপনিষদে যেরূপ “অকাশ' শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, বৌদ্ধ- 
শান্ত্রাদিতে সেইরূপ 'শুন্ত” শব্ধ প্রহণ করা হুইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য 

৯ শ্রান্তাদিরও অনেক স্থলে পরমতত্বকে বুঝাইতে শুন্ত শব্দ গ্রহণ 
করা হইয়াছে ।* বুঝাইবার জন্ত পরমতত্বকে আকাশের সহিত 
তুলনা করা হইয়াছে বটে, কিন্ত ব্রাহ্মণ্যশাত্রেরই কোন কোন 
গ্রন্থে আবার পরমতত্বকে “আকাশেরও অতীত” বলিয়া বর্ণনা 
করা হুইয়াছে। যথা £_ 

“যদেকং মিক্ষলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতৎ নিরপ্রনম্‌।” 
(উত্তরিত) 

"শুন্তাতীতঃ পরাংপরো৷ অক্ষরং ব্রহ্ম উচ্যতে ৷” 
(কপিল গীতা ) 





* নিক্ললিখিত ত্রাহ্গণ্যশাস্্রসমূহে পরমতত্বকে শুন্ত বলা হইয়াছে। 


"নবপ্রকাশানন্ঘনং শৃুন্যমবভদেবংবিৎ দ্বপ্রকাশং পরমেব ব্রহ্ম ভবতি ৷" 
(নৃসিংহৌত্বরতাঁপনী উপনিষদ) 


*দর্বশৃন্তত্বরূপোহম্‌ সকলাগমগোঁচরঃ । 
মুক্তোহহং মোক্ষরূপোইহং নির্বধাণহথরূপবান্‌॥ 
(তেজোবিন্ুু উপনিষদ্‌) 
“অচল: নির্শসং শাস্তং কুটস্বং তেজ্গঃ উচাতে। 
অমলং নিৰ্শ্মগং চৈব শৃষ্ভঞ্চাপি নিরপ্রনম্‌ | 
, (উত্তরগীতা) 
এ. শগরযাত্মা। ভবেং শৃহ্ং মনো ঘত্র বিলীয়তে ৷” 
+ 
“কর্তী কাররিত৷ শৃষ্তং মূর্তিমান্‌ শৃষ্ক ঈশ্বর21” 
( প্ৰাণতোযনী তন্ত্র, বসুমতী সংস্করণ, ৪৩২ পৃঃ) 
“তিষ্ঠন্‌ গচ্ছন্‌ ্বপন্‌ ভুপ্রন্‌ ধায়েচ্ছ স্বং অহনিশস্‌ । 
তদাকাঁশনয়ো যোগী চিদাকাশে বিলীয়তে | 


( জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র) 


(শিবসংহিতা ) 
এতঘ্যতীত পদ্মপুরাণ (গম অঃ), বৃহ্ধপ্পপুরাঁণ (মধাধও, ১ম অং) 
হঠযোগপ্রদীপিকা, জীবনুক্তিগীতা, শিবগীতা, লিঙ্গ চ্চনতস্ত্, লিঙ্গপুরাণ 
প্রভৃতি শাস্গ্রন্থে পরমতন্ব সম্পর্কে শুস্তের বহুবিধ প্রসঙ্গ রহিয়াছে। 


> 


সুতরাং তত্ববস্তকে ‘অনির্ববচনীয়’ “অবাঁও মনসগোচরম্‌’ বলা 
ছাড়া উপায় নাই । বেদ্-উপনিষদে ব্ৰহ্মকে যে কেন “আকাশ 
বলা হইষাছে, সে সন্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য তাহার ছান্দোগ্য উপনিষদ 
ভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন, ডাঃ গঙ্গানাথ বাঁক্কত সেই অংশ- 
সমূহের ইংরেজী অনুবাদ নিলে প্রদত্ত হইল । যথা, _ 

“ ‘Akasa’ is moant to point out the defini- 
tion of Brahman, for the purposes of medita- 
tion. That self, which is called in the 31805 
‘A’kasa’, because like A’kasa, it is incorporeal 
and subtle”— (Adhyaya VIII Khanda XIV.) 
“But why should. not Brahman be taken to 
be equal to A’kasa? Simply because we 
have such Srutis ৪৪ W hereby aré covered 
the A’kasa, Heaven and earth,’ from this self 
was produced ‘*A’kasa,’ ‘within this undecaying 
one’, 0 Gargi, hes the A’kasa and so forth. 
And further within this Brahmic A’kasa, as 
eudowed with the limitations of Buddhi, aro 
contained both heaven and earth 
( Adhyaya ডা, Khanda I) 

্রহ্মতত্বকে বুঝাইবার অন্ত বেদ-উপনিষদাদি বভ্রাহ্মণ্যশাঙ্সে 
যেরূপ ত্রহ্মকে আকাশ বা শূন্ত বলা হইয়াছে, বৌদ্ধশাস্রেও 
সেইরূপ নির্বাণ বা চরমতত্বকে আকাশ বা শুষ্ত বলিয়া অভিহিত 
করা হইয়াছে । কিন্ত আমাদের দেশের দর্শনশান্ত্রীরা বৌদ্ধ 
শুভতত্বকে “অত্যস্তাভাব' বা “নান্তিত্ব' মনে করিয়া লইয়া উহা 
থগডনের জন্চ তাহাদের দর্শনএস্থাদিতে নিরর্ধক বাক্যের ইন্দ্রকাল 
রচনা করিয়াছেন | উহা “বাচো বিপ্লাপনং ছি ততঃ (13 mere 


verbiage) | 


২ 


অনেকের ধারণা আছে যে, শুন্তবাদ একমাত্র বৌদ্ধধর্শ্মেরই 
একটি বিশিষ্ট মতবাদ এবং ইহা নাস্তিক্যবাদ ব্যতীত অন্ত কিছুই 
নহে। কিন্ত এ সম্বন্ধে যাহার! বিশেষ আলোচনা কবিয়াছেন, 
তাহার! জানেন যে শুন্তবাদ কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মেরই মতবাদ 
নহে, হিন্দুবর্ম এবং হিন্দুশাস্ত্রেও শুভতত্বের বহু বিবর্ণ পাওয়] 
ষায়। শুন্ততত্ব_বৈধিকতত্ব ; শুন্ত ও ত্রক্ম-_একই তত্ত্বের 
বিভিন্ন হুইটি নাম মাত্র, মূলে কোনই পার্থক্য নাই । 

খখ্েদের ( ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সুক্ত )--“নাসদাসীন্লো সদ্বা- 
সীতদানীং” প্রভৃতি বাক্যে সর্বপ্রথম শুভতত্বের সুচনা দৃষ্ট হয় । 
“অবিষ্তমান হইতে বিমান উৎপন্ন হইল”_-এই কথা থথেদে 
(১০ম মণ্ডল, ৭২ সুক্ত ) স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে । এতদ্বযতীত 
অঘমর্ষণ, হিরণ্যগর্ভ (৪1৫০) অনিল, ব্রহ্মণম্পৃতি ও বিশ্বকর্মা 
(১০৮১) স্থঙ্ত প্ৰভৃতিতেও শুহতত্তের আভাস পাওয়া যায়। 
ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬1২1১) ৮****অসদ্বেবেদমণ্র আসীদেকমে- 


২৮ 


প্রবাদী 





বাদ্ধিতীয়ং তস্মাদসতঃ সঙ্জায়ত।” বচনে, তৈত্তিরীয়ের (ভ্রন্মা- 
নদ্দবল্লী ৭)--“অসন্বা ইদমগ্র আসীৎ বাক্যে এবং কঠোপনিষ- 
দের “অস্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে” প্রস্থৃতি উক্তিতেও শৃন্ত- 
তত্বের ইঙ্গিত পরিদৃঞ্ হয় | নৃসিংহোত্তরতাপনী উপনিষদে ব্রহ্মকে 
প্বিপ্রকাশানন্দঘনং শুন্তম’ এবং ব্রন্মের বাচক প্রণব ( ওঁ )কে 
শুন্ত বলা হইযাছে। মেত্রায় উপনিষদূও ব্রহ্মকে_-“স এব 
শুদ্ধ; পৃতঃ শুন্তঃ' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন । তেজোবিদ্দু 
উপনিষদে পরমতত্বকে *সর্ধশুন্তস্বরূপোহম্‌” বলিয়া উল্লেখ করা 
হুইয়ছে। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে “আসীদিদং তমো- 
ভূতম্‌.*.» প্রভৃতি বচনে শুন্ততত্বের আভাস পাওয়া যাক্স। 
বন্মা গপুরাণোস্ত উত্তরঙ্গীতার “সর্বশু্তং নিরাভাসং সমাধিস্থন্ত 
লক্ষণম্” বচনে শুর্ততত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পদ্রপুরাণের (৫ম 
অধ্যায়) “প্রণবঃ শুস্তল্পপকঃ” বচনে ত্রন্ষের বাচক প্রণব 
($)কে শুক্প বলা হইয়াছে । বৃহদ্ধৰ্ম পুরাণে ( মধ্যখণ্ড, ১ম অঃ, 
৬-৩৩ ) শুপ্ততত্বের বিবরণ জাছে। 
ব্ৰাহ্মণ্য যোগশাস্রেও শুপ্ততত্বের বহ আলোচনা পরিদৃষ্ঠ হয়। 
হঠযোগপ্রদীপিকায় আছে-_“ভবেচ্চিততলয়ানন্দশূন্তে চিৎসুখ- 
ক্মপিপি |” শিবসংহিতা বলিতেছেন-_“তিষ্ঠন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ ভুঞ্চন্‌ 
ধ্যায়েচ্ছ ন্যং অহনিশম্‌।” গোরক্ষ এবং ঘেরগসংছিতাতেও 
শুন্যতত্বের কথা আছে। জীবন্ুুক্তি ঈতায় আছে_- 
উর্ধং ধ্যামেন পশ্যত্তি বিজ্ঞানৎ মনঃ উচ্যতে | 
শুন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্দক্তঃ স উচ্যতে ॥ 
শিবগীতা বলিতেছেন 
্ৰহ্মাণ্ডবাহে সংচিন্ত্য স্বপ্রতীকৎ যথোদিতম্‌ । 
তমাবেষ্ মহচ্ছ,ন্যৎ চিন্তয়েদবিরোধতঃ ॥ 


জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে পরমাত্বাকে শুতত বলা হুইয়াছে। যথা, 
“পরমাত্বা ভবেৎ শুত্তং মনো! যত্র বিলীয়তে |” লিঙ্গার্চনতন ত্র 
বলিতেছেন__শুন্তক্ূপঃ শিবঃ- সদ” অর্থাৎ শিব ( পরমতত্ব ) 
শুর্তত্ব্ূপ। প্রাণতোষণী তন্ত্রে ( বসুমতী সংস্করণ, ৪৩২, ৪৩৮, 


৪৪০ পৃষ্ঠা) শুন্ততত্বের বহু আলোচনা পরিদৃষ 
তোষর্ণাতে বলা হইয়াছে 

চলক্জাগ্রংসুযুণ্ডের ভোক্নেয়ু চ সর্ব! । 

সর্ববাবস্থান্থ দেবেশি চিত্তং শুন্তে নিযোজত 

কর্তা কারয়িতা শুন্যং সু্তিষান্‌ শুন্য ঈশ্বর 

মৃত্তিমান শুন্যই ঈশ্বর অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মই ঈ্ 

তন্ত্রের মত লিঙ্পুরাণেও শুন্য ও শিবকে অভিন্ন 
বথ।-_-$শ্চজ্্রমগুলে শুন্যে শিবে চৈবেন্ধনে মতঃ । 
বিবৰ্দ্জিত অবস্থাই নিগুণ। সশক্তিক = সগুপ। “{ 
যো ‘বহস্তাং প্রজারেয়' ইতি ইচ্ছাশক্ত্যা যুক্ত সুধু 
পদবাচ্য”। মিগুণ, নিষ্ক্রিয় শিবই ‘শুন্ত’ বা শুক্লাকার 
শক্তির প্রবেশ না হইলে জক্রিয় হয় না। ' 
শিবের অবস্থা, মিিবশেষ স্থিতির অবস্থা । 
লয়ের অবস্থা; জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়াশুন্যের অবস্থা 
শৈবাগমে এই অবস্থাকে শুন্য বলা হইয়াছে । = 
যুগের পর হুইতে খুবই ব্যবহৃত হয় ; বৌদ্ধ নির্ক 
ইঙ্রিত করিবার উপায় না থাকিবার অন্য শুন্য 
হিত করা হুয়। বস্তুতঃ ইহা অতি মানসিক (90 
(0৪1) তত্ব বলিয়া ইহাকে কোন মানসিক পৰ্য্য 
না, শু বলা হয়। সেইরূপ শৈবাগমে পরমত 
হইয়াছে, কারণ ইহাও অতি মানসিক, সকল স 
অতিরিক্ত তত্ব। পরমতত্ব কোন ধারণা বা জ্ঞ 
সেইজন্য ইহাকে বলা হয়__শুন্য । তাই বলিয়া 
ইহাও নয, এট! কিছু-_ইহাও নয়। কিছু বা কিঠু 
আমাদের জ্ঞান, যখন মানস ধারণ! লইয়! বিচা 
নয় বলিলেও একটা নির্দেশ দেওয়া হয়। 
নির্দেশ দেওয়া হয়। পরম তত্ব এই সব নিত 
অস্তিত্বধূলক বা নাস্তিত্বমূলক নির্দেশের অতীত । 
সব মানসিক ধারণ] হইতে মুক্তিনির্দেশ করিব 
শুন্য বলা হুয়।” 








বিদ্যুৎ 
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী 
কোনোদিন আধোরাঁতে এ ঝড় বহিল কেন £ 
যদ্বি কভু অকারণে দুম ভেঙে বায় £ এ বারি বরিল কেন £ 
ফুলে ফুলে ওঠে বুক বোবা বেদনায় কেন ঘুয় ভেঙে গেল আধোরদ্রনীতে-_ 
তুমুল কান্নার বান 

2১ পর কেন বা ভাঙিয়া এলো আঁধার শোপিতে 

শি নানি এ বারতা কোনোদিনই মেলা জানি দা' 
রা এ 

ক হয়ত ধূসর কোনো 

তথন হৃদয় নিয়ে ব্যর্থ-হতাশ্বাস মন্দিরের ত্রিশূলের চূড়া দেখা যায় 
-দ্বীপ-নেভা ঘরে আর মনে হয় 
আর কি নিশ্চিন্ত মনে টিকে থাকা যায় ? চূড়া ব'লে বুঝি কিছু নয় £ 


আর কি হৃদ্বয় কতু নিদ্রা যেতে চায়? 


মন্দির-মিনার ক'রে মানুষেরি শেষ প্রশ্ন 


] 


আধুনিক ফরাসী যোদ্ধা-কৰি লুই আরাগ 


0911 qui croyait au ciel 
Celui qui n'y croyait pas 


‘Tous deux adoraient la, belle 
Prisoniere des soldats 

Lequel montait a Vechelle 
Et lequel guettait en 088 


Celui qu croyart au ciel 
Celui qw n’y croyait pas 


Qu‘importe comment s#’appelle 
Cette clarte sur les pas 

Que Pun fut de la chapelle 
Et Pautre ৪৮ derobat 


Celui qw croyait au ciel 
010] qui n'y croyait pas 


‘Tous les deux etaient fideles 
Des levres du coeur des bras 
Et tous les deux disaient qu'elle 
Vive et qui vivra verrta 


Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n'y croyait pas 


Quand les bles sont sous ls grele 
Fou qui fait le delicat 

Fou ৪1 songe 8 ses querelles 

Au coeur du commun combat 


08151 gui croyait au ciel 
Celu qui n’y croyait pas 


Du haut de la citadelle 

La sentinelle tira 

Par deux fois et Pun chancelle 
L’autre tombe qui mourra 


08177 qui croyait an ciel 
05101 qui 725 croyait pas 


শ্রীসমীরকাস্ত গুপ্ত 


“ইানীস্তন কালে থুব সম্প্রতি কয়েন নূতন ফরাসী কবির 
সুখ্যাতি আমরা শুনতে পেয়েছি-_ তাদের মধ্যে আরাগঁ, এলুয়ার, 
মোরিয়াক, সারা, কাঁস্স, ভেরকর এই কয়েকজনের নাম কর- 
লাম। আমি এই কবিদলের শিরোমণি লুই আরাগ সম্বন্ধে কিছু 
বলতে চাই। প্রথমে একটা দৃষ্টাস্ত দিয়েই আরস্ত করা সুবিবের 
বলে মনে হয়। নিম্নে আরাগঁর একটি অতি প্রশংসিত__অনেকে 
বলেন এটি তার জর্বাশ্রেষ্*__অম্পূর্ণ কবিতা! উদ্ধার করা হু’ল। 
সঙ্গে আমি যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজী অনুবাদ দ্বিতে চেষ্টা করেছি; 
এ ক্ষেত্রে তা থেকে মূলের বিচার করা কোনও মতেই ভায়- 
সঙ্গত হবে না_ কারণ মূল আর অনুবাদে, তা সে অস্থবাদ যতন 
সার্থকই হোক না কেন, যে পার্থক্য রয়েছে তা মুছে ফেল! যায় 
না। কবিতাটির নামকরণ হয়েছে ‘1A Rose et 19 Reseda 
শুনুন কবিতাটি__ 


Ils sont en prison 10৮81 

A le plus triste grabat 
Lequel plus que l'autre gele 
Lequel prefere les rats 


Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n’y croyait pas 


Un rebelle est un rebelle 

Nos sanglots font un seul glas 
Et quand vient Y'aube cruelle 
Passent de vie a trepas 


Celui qui croyait au ciel 
09101 qui n’y croyeit pes 


Repetant le nom de celle 
Qu’aucun des deux ne tromps, 
Et leur sang rouge ruisselle 
Meme couleur meme 6018 


Celui qui croyait au ciel 
Celui qui 05 ecroyait pas 


T] coule il coule et se mele 
A la terre qu'il aima 

Pour qu’a Ia saison nouvelle 
00586 un raisin muscat 


Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n’y croyait pas 


TJ/un court et VPautre a des ailes 
De Bretagne ou du Jura 

Et framboise ou mirabelle 

Tee gmllon rechantera 


Dites flute ou violencelle 
Le double amour qui brula 
L’alouette et 17001009119 
La rose et le reseda.* 





bd 


He who believed in heaven 
And he who did not 


Both adored the Lady 
Prisoner of soldiers 

One that went up the ladder 
And one that came down 


He who believed in heaven 
And he who did not 


What matters how it is called 
This light in the footsteps 
One belonged to the chapel 
And the other kept away 


He who believed in heaven 
And he who did not 


২১০ 


সাপ পপ পপি পা Pett aa ee eer: 


সর্ধসমেত ৬২টি পংক্তি আছে কবিতাটিতে, তার ভেতর 
সু’টি চরপের পুনরাবৃভি (1617980) করা হয়েছে দশ বার । 

স্পষ্টতই দেখতে পাই দেশাত্মবোধে উদ্ব দ্ধ হয়ে লেখা এই 
উদ্দ্বল কবিতাটি | তথাপি উগ্র স্বা্দেশিকতান্ নামে কোন 
সংকীর্ণ শ্রেণীহ্বার্থ এর মধ্যে আশ্রয় পায় নি, সর্বত্র একটা 
উদ্ধার দৃষ্টি ব্যাণ্তির সুযোগ এনে দিয়েছে--এ আহ্বান 
ফরাসীর সর্ধজনের জনে । যদিচ এর এঁতিহাসিক ঘটনার 
মূলে রয়েছে জার্মানদের হাতে এক জন কাথলিক ও একত্বন 
কম্যুনি্ কন্মীরি হত্যার কথা। যে জীবন্ত জিনিষটি এখানে 
গড়ে উঠেছে কেবল বোধ হয় ফরাসী ভাষা বদেই তার পক্ষে 
এটি সম্ভব হয়েছে, তৎসহ শিলীর সজনপ্রতিভা অবশ্ুই স্বীকার 
করতে হবে । কবিতাটির বঙ্গাহ্থবাদ্ঘ অত্যন্ত দুর্লহ বলে মনে 
হয়, মোটামুটি ভাবাখট| বলতে গেলে এই £ মানুষে মাহুষে 
থাকতে পারে নানা রকমের পার্থক্য, রুচির দিক দিয়ে, 
অনুভবের দিক দিয়ে, মমোধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির দিক দিয়ে, আচারে 
বিচারে অনুশ্থাত রীতি ও প্রথার দিক দ্বিয়ে। কিন্ত এ সবই 
অবান্তর বস্ত হয়ে দাঁড়ায় যখন দেখি এক মহাবিপদের বিরুদ্ধে 
জাতির প্রয়োজন আত্মরক্ষার্থে এক বিপুল সন্মিলিত প্রয়াসের | 
দেশের ঘোর ছুদ্বিনে যারা আত্মন্থখের লোভে মত্ত হয়ে ওঠে, 
তুচ্ছ ক্ষুদ্র ভরিনিয নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, তাঁদের লক্ষ্য করে কবি 
বলেছেন, 


+ Quand les bles sont sous la grele 
Fou qui fait le delicat 
Fou ৪1] songe 2 ৪68. querelle 
Au coeur du commun combat . 





Both were faithful 

With lips with heart with arms 
And both said she 

Must live and he who hives shall see 


He who beheved in heaven 
And he who did not 


When the wheat les under the hail 
Benseless is he who grows fastidious 
Benseless he who looks for his quarrels 
In the heart of the common combat 


He who believed in heaven 
And he who did not 


From the height of the citadel 

The sentinel fired 

Once and 88 and the one tottered 
‘The other fell to die 


He who believed in heaven 
And he who did not 


They were in prison Which 

Had the sorriest pallets 

Which froze more than the other 
Which preferred the rats 


He who believed in heaven 
And he who did not 


প্রবালী 


১৩৫২ 





কবি দেখেছেন কোথাও আর নিদ্রিত কেউ বসে লেই__ 
পারস্পরিক অত্বন্তে যারা ছিল চরম বৈরি-_নাম্তিক আঁর 
আন্তিক্যবাছী, 
09101 qui 00581 au ciel 
Celui qui n’y croyait pas 


তারা এক শুভ মুহুর্থে সহযোগ করেছে, তাদের মিলিত 


আত্মদানের রুধিরব্ডায় মুছে গিয়েছে সকল বিরোধের লেখা, 
তারই মধ্যে থেকে ফুটে উঠেছে নববসন্থের মগ্্রী- একটা! 
মৃতন খবতুর নুতন-জীবনের সস্তাবনা, 

Il 00019 il 00919 et se mele 

A la terre qu'il aima 


Pour 008, Ila saison nouvelle 
Munsse un raisin muscat 


এখানে ভাবের দিক থেকে এই যেমন একটি এঁক্যের 
সর্বদা অন্থুসরণ করা হয়েছে- দেশের স্বজাতিসাধারণের হিত 
সাধনের অন্ত সর্কুবিরোধ ঠেলে ফেলে রেখে মিলিত হুওয়া__ 
তেমনি অন্ত দিকে দেহগঠনের নির্্দীপ-কৌশলের দিক থেকেও 
এটি একটি অনবদ্য সম্পূর্ণ ভ্রিমিষ_যেন কোন ধাতব পদার্থ 
পালিয়ে ঢেলে একত্র মা করে ধরা হয়েছে । তার পর পুনঃ 
পুনঃ ছুটি চরণের পুনরাবৃত্তি এনে দিয়েছে একচী গানের রেশ, 
একটা অবিভক্ততাঁবোষের সংখৃতি__ভাব যেন দুরে সরে সরে 
_িরাৎ সুদুরে’--চলে গিয়েও কেন্রস্থটিকে সর্বদা অবলম্বন 
করে রয়েছে ; ধ্বনির সঙ্গীতের দিক থেকে এর একটা বিশেষ 
সার্থকতা আছে। 
আমি আরাগঁর দেশপ্রেমাত্বক আর একটি কবিতার দৃষ্টান্ত 
দিতে চাই--কৰিতায দাম পার, বিষয়বস্ত পারী ; চির-অমর 
A rebel is a rebel 
Our sobs sound & single knell 


And when comes the cruel dawn 
They pass from life to death 





He who believed in heaven 
And he who did not 


Repeating the name of her 
Whom neither had betrayed 

And their red blood streams 
‘The same colour the same gleam 


He who believed in heaven 
And he who did not 


It flows it flows and it mixes 
With the earth it loved 

So that in the new season 

4 muscadine grape may ripen 


He who beheved in heaven 
And he who did not 


One runs and the other has wings 
From Brittany or from Jura 

And raspberry or yellow plum 
The cricket shall sing 


Call 1t flute or violoncello 

The doubles love that burned 

‘The lark and the swallow A 
The rose and the reseda. 


পঞ্জী” 


আষাঢ় 


আধুনিক ফরাসী যোদ্ধা-কবি লুই আরাগঁ 


২১১ 





পারীর জীবন্ত ছলস্ত চিত্রটি মানস-নয়নে ফুটে ওঠে না কি দলে যারা! স্বত্যুকে বরণ করেছে তাদের রক্তে মাহুষের স্মৃতিতে 


যখন শুনি, 


Ou fait-1l bon meme au coeur de 11089 
Ou-fait-1 clair meme au coeur de la nuit 
Lair est alcool et le malheur courage 
Carreaux casses lespoir encore y lut 

Et les chansons montent des murs detruits 


Jamais eteint renaissant de sa braise 
Peipetuel brulot de 18, patrie 

Du point du Jour jusqu’au Pere lachaise 
Ce doux rosier au mois d’Aout refleuri 
0005 de paitout c'est le sang de Paris 


Rien n’a Peclat de 72118 dans le poudre 
Rien n’est 8 pur que son front d’insurge 
Rien n’est si fort nm feu nm la foudre 
Que mon Paris defiant les dangers 


Rien n’est si beau que ce Paris que 17৮1 
চি 


Rien ne 2078, fait jamais battre le coeur 
Ruen ne m’a fait ainsi nre et pleuter 
Comme ce cri de mon peuple vainqueur 
Rien n’est s grand 00501] linceul dechire 
Panis Pans s01-meme libere.* 


*-. দ্বিতীয় স্তবকে কয়েকটি মাত্র অনাড়ম্বর হত্রে সমগ্র 
পারী শহরের একটা রূপ-_1010 00. Jour থেকে Pere 
Lachaise পর্ধ্যস্ত-_-ভৌগোলিক চিত্রেরই মত অথচ কিরূপ 
কাব্যময় আবহাওয়ার মধ্যে ফুটে উঠেছে । 

আরাগঁর ভাবের বিষরবন্ত্র একাপ্রতাঁর কথা বলেছি_তা 
হ’ল তাঁর আত্তর-চেতনারই একটা প্রকাশ । নিক্ষের জীবমে 
বাস্তব কর্ধক্ষেত্রেও তার এই গড়ে তুলবার শজ্তঞি পরিক্ষ,ট হয়ে 
উঠেছে । এই স্থলে সমসাময়িক ইতিহাসের বিষর একটু উত্ধাপম 
করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না । বিংশ শতকের উনচত্বা- 
রিংশ এবং তার পরবর্তী বর্ধকাল ফরাসীর পক্ষে এক করুণ 
ই্রাক্েভির ইতিহাস-_সে মর্মন্তর ইতিবৃত্ত স্বদেশের জে দলে 
* Where there is good in the storm’s beart of rage 
Where in the heart of the mght it is fair 
‘The air is alcohol and misfortune courage 


Windowframes broken hope still 21177007678 there 
And from ruined walls the songs climb the air 





Never extinguished reborn from its blaze 
Eternal glow of our motherland this 

Fiom Point du Jour until Pere Lachaise 

In August most sweet reflorescent of rose trees 
Folk of everywhere the blood of Paris 


Tj ores no eclat ke Paris this dust under 
Nothing so pure as her brow’s resuigent wave 
Nothing is so strong not fire nor thunder 
As my Paris her dangers defiant to outbrave 
Nothing so lovely as this Paris as I have. 


Nothing before made my heart to beat thus 
Nothing my laughter with my tearg so mated 
As this cry of my people victorious 
Nothing is 80 vast 88 a shroud torn and shed 
Panis, Paris, of herself liberated. 

(Translated by Stephen Spender) 


স্থায়িত্বের অক্ষর পেয়েছে। কত সাহিত্যিক, কত বৈজ্ঞানিক, 
কত যুবক বৃদ্ধ বালক নরনারী জার্মানীর করালগ্রাসে পতিত 
হয়েছে তার এখনও ইয়ত্তা হুয় নি। অন্ধের জ জিরোছ 
জার্শ্মান নৃশংসতার একটা নিভূলি প্রামাণ্যপত্র প্রণয়নে রত ছিলেন, 
কিন্ত সে সকল প্রকাশিত হবার পূর্বেই ‘গেষ্ঠাপো’'র হাতে 
অকস্মাৎ ভার মৃত্যু হয়। আরাগঁর কল্যাণে জিরোছুর রহম্ত- 
জনক ম্বত্যুর কারণ আজ কারও অবিদিত নেই। এমনি করে 
একদিন আরাগঁর গৃহে ১. [000৪6 নিভৃত পল্লীতেও আগুণ 
ছলে উঠল__সে বীভৎস পাশব অত্যাচারের বর্ণনা করা 
অসম্ভব। আরা সম্ত্রীক (71158 11019 বর্তমান বিখ্যাত 
রুষকবি মেইয়াভেক্ষির পত়ীঘস1 ) দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে 
আত্মরক্ষা করলেন । ফরাসীগণচিন্ত াম্মানদ্রাসত্বকে সানন্দে 
গ্রহণ করে নি। শ্বার্থের দৌর্বল্যে ও সাময়িক বৈকল্যে এক 
সময়ে হাইকমাও চক্রে কোথাও কোথাও জার্মান-আহ্গত্যের 
মোহ এবং হুর্ববদ্ধি প্রবেশ করেছিল বটে, কিন্ত চিরছূর্বার 
ফ্রান্দের অস্তশিহিত শক্তি আবার আত্মপ্রকাশ করে তাকে এক 
কালাস্তক ধ্বংসের হাত থেকে ফিরিয়ে এনে রক্ষা করেছে । 
আরাগ এই তায়নির্ঠ পথের প্রতিরোধী সৈনিকের কাজ করে- 
ছেন_ তার লেখনী তার কর্্মপন্ধতি এই এক লক্ষ্যে নিয়োজিত 
ছিল। নতুনের দলে প্রবীণেরা এসে যোগ দিলেন, 
ভারা সকলেই পরিচিত পল ভালেরী, হ্যহামেল, ভুলিয়। 
বাদা। আরার্গর প্রেরণায় গুপ্তপত্রিকাগুলি- উদ্রাহরণ স্বরূপ 
এই ক্টির উল্লেখ করা যেতে পারে £ Lettres Francatse 
L’Humanite, Les Etoiles, 77৫8079 de Maunutt, 
0৪ 50i17-_একে একে মাথা তুলে উঠে দাড়াল | যে-সব কাগজ 
সেদিন অকুতোভয়ে এই গুরুতর কর্মের হুংসাহসিক দায়িত্ব 
গ্রহণ করেছিল তাদের উল্লেখ করেছি। তাদের সেদিনকার 
পুনজ্রণগরণের কথাকে মোবিয়াক ভাষা দিলেন, “যা কিছু 
আমাদের বিচ্ছিন্ন করবে তার চেয়ে যা আমাদের মিলিত করবে 
তার শক্তি আমাদের মধ্যে ঢের বেশী গুণে বলবান ।” জার্মান 
শাসনের শ্টেনচক্ষু অতিক্রম করে এই পত্রিকাগুলির কাজ চলত । 
বস্তুতঃ এদের অধিকাংশ গুপসৈনিকদের সাহায্যেই প্রকাশ 
হ'ত-__ কাৰ্তৃজ আর মুদ্রাযন্রের ব্যবহার তাদের হাতে সেদিন 
একত্রে যুগপৎ চলেছিল । 

আরা করাসীদের কেবল বিভিন্ন পত্রে লেখনী চালনা 
করেই প্রতিরোধ-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেন মি, তিনি 
নিজেও নেমে এসেছিলেন সাধারণ কন্মীর একজন হয়ে। 
আরাগঁর কর্ধক্ষেত্র প্রধানত: দক্ষিণাঞ্চল হলেও উত্তরাথণ্ডের 
সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষু্ ছিল-__তথাকার Ldrtions de Minuit 
এই সংযোগন্থত্রের কাক্ত করেছিল। এই পত্রিকাতে এলজ! 
ভ্রিয়োলের [es 4৪109 07 Avignon ও কবির Le 
Crime contre I’ Esprit প্রকাশ হয়। অবরুদ্ধ পাবীতেও 
তিনি কয়েক বার এসেছিলেম-_কিন্ত দীর্ঘকাল সেখানে বাস 
করা তখন তার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। ফরাসী মুক্তি- 
সংগ্রামে তার সক্রিয় অবদান রয়েছে সহযোগী অর্্দ সাছু ও স্বহস্তে 
গড়া দক্ষিণের “জাতীয় সাহিত্য ও সাংবাদিক সংসদ (176 


২১২ 


~~ 


Comite” national des 17018108) এবং অধ্যাপক, শিক্ষক, 
চিকিৎসক, আইনজীবী ও দীতকার নিয়ে গঠিত জাতীয় ফ্রন্ট 
কমিটিগুলি। যে লিয়াতে 0,079) আরাপঁকে অস্ত্র পরিত্যাগ 
করতে হয়েছিল সাময়িক যুদ্ধবিরতি ও নিরস্ত্রীকরণের (010- 
bili৪ati০n) ফলে সেই লিয় ই আবার প্রতিরোধী সংগ্রামের 
নাভিকেন্দ্র হয়ে উঠল-_-এথানে এসে মিলিত হলেন গুটিকয়েক 
“ভিশি'-অন্থুগত ও অঙ্ুগৃহথীত ব্যক্তি ব্যতীত দেশের মনোজীবী 
ব্যক্তিগণ ও সাহিত্যিকের | ভারা এসে ধ্বাড়ালেন যেখানে 
পুরোভাগে যোদ্ধা শ্রমিকশ্রেধী তাদের পার্শ্বে । আরাগ যে 
গঠনমূলক কাৰ্য্যে সাফল্যমঞ্ডিত হয়েছেন_আর কোন কিছু 
সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারার নামই হটি করা--কারণ তার 
আছে অপরাক্েয ধৈর্য্য, অনবনমিত প্রয়াস, সকল অবস্থাকে 
তিনি স্ববশে টেনে আনতে পারেন, তাই বিরুত্বগামী শক্তির 
বিচিত্র ধারাকে তার হাতে একসঙ্গে মিলতে দেখেছি । এরই 
অন্ত ফরাসী দেশ তার কাছে কম খধী নয়। আর এই ত 
প্রতিভার নব নব স্জনগ্রীল শিল্পীর কাজ বাধাকে চূর্ণ করা 
তার পক্ষে যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আবার বিরোধকে 
আত্মগত করে সছুদ্দেশ্তের অভিমুখে নিজের অধীনে: তাকে 
প্রয়োগ করা, তার উপপ্লাবী গতি ও মুখ ফিরিয়ে তাকে কাজে 
লাগান, ফলপ্রন্থ করে তোলা । আরাগ এটি কৃতিত্বের সঙ্গেই 
সুন্দর রূপে সম্পন্ন করেছেম। আরাগঁ যেমন কুকর্ম্মা, সুকবি, 
তেমনি সুবজ্জাও বটে । এই সেদিন শ্বর্গত মনীষী রোম'যা 
রোলার শ্মতি-উদ্দেষ্তে বেতার-সংযোগে তিমি যে একটি হৃঘয়- 
স্পর্শ ও স্থভাঁষিত বক্তৃতা দান করেছেন তা ফরাসী অনহুরাযীদের 
অস্তরে দীর্ঘকাল মুদ্রিত হয়ে থাকবে । 


আরাগ পুরোপুরি “কমুযনি&্'_কমুযুনিজমের যে চলিত 
সুলভ সংন্তা আমরা সচরাচর দেখি তার সঙ্গে আবার্গর ব্াক্ব- 
নীতিধর্দ্মের কতখানি মিল আছে বলা যায় না; বোধ হয় 
পার্থক্য অনেক আছে। সাম্যবাদী আনার কাছে প্রথমে এই 
যুদ্ধ সাআজ্যবাদীর যুদ্ধ বলেই প্রতীত হয়েছিল, কিন্ত ক্রমশঃ 
তার কবিমন ও চেতনায় রাঘনীতিরও উর্ধে যে বৃহত্তর লোক 
আছে তার আলো! ও আভাস ফুটে উঠছে। আমি অবস্ঠই 
বলতে চাই নে যে এর অর্থ হ'ল কবি ‘কম্যুনিজম’-ধর্ম্মকে 
পরিত্যাগ করেছেন | আমার মনে হয়েছে__তার রচনার যত 
সংস্পর্শে এসেছি তত এই দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে চলেছে-_আরাঁগ্ঁর 
স্থির বিশ্বাসের উৎস হয়েছে এক মামসোত্তর লোক, কোন 
একটা স্থিরনির্দি *ক্রীড” নয়। যুদ্ধ ও যুদ্ধের আবহাওয়া 
অনেক ক্ষেত্রে তার কাব্যে ছায়া ও প্রভাব ফেলেছে । কাব্য 
হিসেবে তবু তাদের কোথাও রসের অপহ্মব ঘটে নি। এই 
এখানে ক্রাঙ্গকে 4 001:077909-র সঙ্গে উপমিত করে কবি 
বলেছেন, 


De quel [01201901716 Dame de 09115781709 
Attends-tu sur la pierre noire la venue 

Blanche a gui Pacier bleu cercle les poings menus 
00 saignent les rubis d’un bracelet garance 

Les marins regardaient cette femme inconnue 
Etrangement paree aux couleurs de souffrance 


প্রবানী 





১৩৫২, 





Attachee au 28616 00105. d’indifference 
51 belle qu’on tremblait de voir qu’elle eteit nue* 


কোন অদৃশ্যলিপির ফলে খশ্বেত-শুভ্া তুমি এই মসীময় 
কালো পাষাণের উপর আন মুক্তিদাত্রী কার আগমনের 
অপেক্ষায় এসে দাড়িয়েছ, ক্ষীণ মণিবন্ধ ছুটি নীল ইস্পাতের 
বন্ধনে জড়িত, সেখানে মঞ্রিষ্ঠা বলয়ের পদ্মরাগমণিদের পা 
থেকে রক্ত ঝরছে--সমুদ্রযাত্রীরী এই অপরিজ্ঞাত রমণীকে 
দেখেছে ছুঃখ-যন্ত্রণার রঙে অপূর্ব শোভামণ্ডিত, ওদাসীন্ত- 
বেষ্টিত সমুদ্রশৈলে বন্দিনীর এই নগ্ন দৃশ্য দেখে দর্শক চমকিত 
কম্পিত হয়ে উঠেছে | 

কবিতাটির বর্ণ-রহত্তের দিকে এখন একটু লক্ষ্য করলে 
মন্দ হয় না। যে কয়েকটি বর্ণের এথানে সমাবেশ করা 
হয়েছে__কাঁল, নীল, শুভ্র, রক্তিম__ তার প্রত্যেকটির অর্থ ও 
উদ্দে্ট রয়েছে । শেষোক্ত তিনটি বর্ণের সমাহারে ফরাসী 
জাতির পতাকা তার প্রতীকচিহ্ন ঘোষণা করছে। সমস্ত 
চিত্রটি আবার স্থাপিত কর! হয়েছে এক কালো! বর্ণের 
পটভুূমিকায়। কাল রং সাধারণতঃ বহন করে অন্ধকারের 
অশ্তভের ছুঃসময়ের হুপ্দিনের শ্বতি। ফ্রান্সের যে চিত্র কবি 
এখানে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তা তার এক চরম সঙ্কটকালের _ ₹ 
অবস্থার ছবি, আর সমগ্র বস্তুটি এই স্বন্প-পরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে 
কবির তুলিকায় কয়েকটি সুনিপুণ রঙের র্েখাপাতে ইঙ্গিতে 
সার্থক হয়ে উঠেছে। 

উদ্দেশ্যের স্প& পরিচয় থাকলেও এই কবিতাগুলি রস 
অভাবে ব্যর্থ হয় নি যে কোথাও তার হেতু আরাগ সর্বোপরি 
কবি__কাব্যলোকের সুর ধ্বনি রূপ রঙ রস যুচ্ছনা স্বতক্ছের্ত হয়ে 
ভার কাব্যে এসে মিশেছে । এই একটি রোমান্টিক সংবেগের 
কি পরিপূর্ণ নিদর্শন পাই যখন শুনি, 
Rendes-moi rendez-moi mon ciel et ma musique 
Ma femme sans qui rien 1028, chanson ni couleur 
Sans qui Mai n’est pour moi que le desert physique 
Le soleil qu’une ingulte et Pombre une douleurt 

যে হুঃসহুমীয় ব্যাকুলতা এই ক’ট ছত্রে কবি ধরে দিয়েছেন 
তা যথার্থই সুন্দর । মুক্ত নীলাকাশের অভাব কবির বেদনা- 
বোধকে আরও গাচ গভীর করে তুলেছে ; কোথায় সেই 
আকাশ, কোথায় কবির প্রিয়াঁ-এ না হলে সবই তার কাছে 
আছন্ত ব্যর্থ হতে চলেছে, শু্ভ মরুভূমি বলে বোধ হচ্ছে, ছায়াঁকে 
যন্ত্রণা আর হুর্য্যকে বিদ্রপ বলে ঠেকছে। 





+ Who the predestined Lady of deliverance whose 

advent 

Dost thou await on this black stone 

BSnow-white whose slender wrists the blue steel circles 

Where bleed the rubies from a8 madder-colour biacelet 

‘The mariners gazed at this unknown lady 

Strangely robed with colours of suffering 

‘Tied to the reef bopdered with indifference 

So beautiful that oné trembled to see that she was 
naked 


t Give back give back to me my sky and my music 
My lady without whom nothing has song or colour 
Without whom May is for me the desert itself 
The sun only an insult and shade 8 pain 


আষাঢ় 
এই রকম আরাঙ্গর অনেক কবিতা যুদ্ধক্ষেত্রে বসেই লেখা। 
অন্থত্র কবির তুলিকায় ছুঃসহনীয় গ্রীষ্মের চিত্রটি কিন্ুপ গতিশীল 
হয়ে উঠেছে, 
0 Mois des floraisons mois des metamorphoses 
Mai qui fut sans nuage et Juin poignarde 


Je n’oublierai jamais les 11188 ni les roses 
Ni ceux que le printemps dans ses plis a gardes* 


সমগ্র ধতুটি ষেন চোখের সম্মুখে আবত্তিত হয়ে চলেছে 
দেখি ; ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে এই মাস, লীলাচঞ্চল 
পরিবর্তনে ভর] এই মাস, মেঘলেশহীন মে আর খরসূর্য্য-রশ্বি- 
আহত জুন ( স্বরণ করা যেতে পারে এই জুন মাস ফরাসীর! 
জান্দানীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল) আমি তুলব না, কখনও 
ভুলব না 'লাইলাক” আর গোলাপের রাশি আর বাসন্তিকার 
অঞ্চলে আন্বত ছিল যারাঁ। কিংবা অন্ত রকমের দৃষ্ঠান্ত আর 
একটু যদি দেখি (11001561909 la grande peur)— 
Encore un pas Je ৮843 mourir va-t'en Marie 


La beaute’ des soirs tombe et son aile mane 
A ce Breughel d’Einfer un Breughel 206 velourst 


পা দ্ব কালে'র একটি স্বৃতি অবলম্বন করে এটি রচিত ; লৌহ 
খনির গ্রাম থেকে দলে দলে লোক অপসারণ হচ্ছে ত্রস্ত 
জনতার ত্রাসচকিত ব্যস্ততা কবির মনকে টেনে নিয়ে গিয়েছে 
ভয়ের ষবনিকার অন্তর্দেশে দৃষ্তের পশ্চাতে এক নৈরাহ্ঠের 
মধ্যে । কিন্তু কবি কেবলই হ্বপ্র-বিলাসী নন--ছুঃখ ও হতাশার 
গান নিয়েই ব্যাপৃত থাকতে পারেন না, তার আত্তর সজীবতা 
থেমে থাকতে চায় না, দুঃখ উপভোগের মোহে সে মগ্ন থাকতে 
পারে না, সে আবিষ্কার করেছে কোথায় তার ক্রুটি,_ 


Mou amour 1+80818 dans tes bras 
Au dehoris queigu’un ‘murmurs 
Une viele chanson de France 
Mon mal enfin s'est reconnu 

Et son refrain comme un pied nu 
Troubla Peau verte du silencet 


করবি তুলেছিলেন মর্থ্য মানুষী ভালবাসায়--বাহিরের থেকে 
কে তার কানে কানে এসে চুপি চুপি গেয়ে গেল মাতৃভূমির 
চিরপরিচিত গাথাটির একটি ছত্র। আর নয়, কবি বুঝেছেন 
এবার তার জাগরণের পালা । ছোট একটুখানি সুরের রেশ 
যেন অনাবৃত চরণখানি, তার চিত্তের সবুক্ত নিস্তন্ধতায় আজ কি 
আলোড়ন তুলেছে আর কি কবিত্বময় করে এই উপমায় সেটি 
অপরূপ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, 








+ 0 Month of flowerings month of changefulnesses 
Muy that was cloudless and June stabbed to death 
I will never {foiget the lilacs nor the roses 
Nor those whom the spring kept in her folds 


1 Yet onc more step I go to death away Mary 
Night’s beauty falls and her Wings merry 
This Breughel of 7011 a Breughel of velvet 


t+ My love I was in thy arms 
Fiom without some one murmured 
An old song of France 
My ailment 18 Enown at 185 
And its refram like 8 naked foot 
Troubled the geen water of silence 


[পক কাস বোহী-কাব ৬1&1% 
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Et son refrain comme un pied nu 
‘Troubls, eau verte du silence 


আরাগঁর কাব্যপ্রেরণার উৎসকে সন্্রীবিত নিত্য অভিসিঞ্চিত 
করেছে তার ফ্রান্স । যে দেশ তার নিজ্বের যাকে তিনি স্বীয় 
প্রাণাপেক্ষ। ভালবাসেন তাকে Fatherland বা Motherland 
ক্ষপে দেখেন নি, দেখেছেন তার মানসম্ুন্দরী রূপে প্রিয়ারূপে 
(18 belle )| তার এ অনুভূতি একটা হান্ধা কল্পনার খেলা 
মাত্র নয়, তার এই সত্য অনুভূতি ও উপলব্ধির অন্তে ভ্রীবনেও 
তিনি সংগ্রাম করেছেন_-করেছেন যা-কিছু তার প্রেমাম্পদার 
শুভ্রদীপ্তিকে ম্লান মশীলিপ্ত করতে প্রয়াসী তার বিরুদ্ধে । একটা 
হক্ব সৌদ্দ্য্যানুভুতি ও স্গেহশীলত! তার উপলন্ধিকে বাহিরে 
রূপে রূপে আকার দিয়েছে | যে একখানি কাব্যগ্রন্থকে তিনি 
মাম দিয়েছেন 7,9$ veux 4’ Elsa, এলজার নেক্রযুগল--- 
তারও ভিতরে ফ্রান্দেরই সুর প্রধান হয়ে উঠেছে। আনার 
কাব্যের আবেদন সাধারণ্যে সহক্কে পৌছুতে পেরেছে, কারণ 
তাদের অব্যক্ত মুক অহুস্ুতি ও আশ! আনন্দকে তিনি দিয়েছেন 
ভাষা, করে তুলেছেন মূর্ত প্রাণবন্ত শরীরী, তাকে সঞ্চারিত করে 
দিয়েছেন বিশ্বমানবের মনে। তার প্রকাশভঙ্গীর কোথাও 
চেষ্টাক্ত ছুর্বোধ্যতার বক্রতা নেই । লক্ষ্যকে যেন ম্প8তঃই 
খুভুতার সহিত তিনি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন । গুণবৈশিষ্টের 
ভন্ে পূর্বক্কতদের যাদের কাছে তার খণ স্বীকার্য্য তারা-_যালার্মে 
(8181187706), লা কঁতেন (1,8 1107065119), আপোলিনের 
(37011108118), পোর্গালের কামোত্বী (Uamoens) ও 
ফরাসী চারণেরা (9:00)800015- ক্রুবাহ্র) । লা! ফঁতেনের 
বলবার ভঙ্গীটি, হ’ল ন্বপক আশ্রয় করে--তার স্বভাব হ'ল 
didactic, নীতিগর্ত ; যে ভাষায় তিনি বলেছেন তা স্কটিকের 
মত স্বচ্ছ_-অত্যস্ত সরল, মাঞ্ডিত, প্রত্যেকটি শব মনে হয় 
সম্তর্পণে সুনির্বাচিত এধিত। মালার্মে ফরাসী কাব্যকে দিয়ে- 
ছেন দবা, ধ্বনির সুন্ম অনুরণন, কল্পনার অবকাশ-__অব্যক্তের 
ইঙ্গিত, তদুপরি ভাক্কর্যন্ুপভ নিটোল কাঠিন্য। অর্থের 
সুপরিচ্ছন্নতার দ্বিক থেকে আরাগ যদি লা ফঁতেনের কাছে খমী 
হয়ে থাকেন তা হলে ধ্বনির (প্রতি এক চরণাস্তর মিল, অহ্ুলাপ 
ও আভ্যন্তরীণ ধ্বনিসাম্যগুলি বিশেষ করে) দিক হতে, যা 
তার কাব্যের দেহে এনে দিয়েছে গতি উত্তাপ তীব্রতা থরতর 
আবেগ, তার খণ রয়েছে মালার্মের কাছে। 

আরাগর কাব্য-গঠনে ও নির্শ্মাণশিল্পে বিশৃষ্ঘলা সুলহত্ডের 
অজ্ঞতার হেলাফেলা নেই-- তিনি যা বলেন গুছিয়ে বলতে 
পারেন, কতটুকু কম বা বেশী বললে যে ভাষা কাব্য হয়ে ওঠে 
তা তার চমৎকার জানা আছে। নতুবা স্বনিয়ন্ত্রিত গ্ঘময় 
ফরাসী ভাষার তিতর থেকে এইক্সপ ব্যঞ্জনাময় সথা কিছুতে 
সম্ভব হত না, 


Dans les feuilles Jentends le gAlop d’une course 
Arrete-toi fileuse Est-ce mon coeur trop plem 
18901] parle & la nuit le langage des sources 
Ou প্রা ০886 un cheval et 8) 0585 10716190171) 


* In the leaves I hear the gallop of a nde 
Stop spinner my heart 15 too full 
Hope spesks to the night the language of fountains 
Or 18 it a horse 18 1t Dugusclin 
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কিংবা সেই মাত্র একটি লাইন, 





Et les chansons montent des murs detruits 
ভূমিলুষ্টিত দেওয়ালের ধ্বংসস্তূপ থেকে সঙ্গীতধ্বনি উঠে 
আকাশ আঁচ্ছন্র করছে। উদ্দাহরণ আরও নিতে পারি। অন্ধ- 
কার যত গাঢ় তার ভিতর থেকে আমাদের অ্তনিহিত বহি 


ততই দীপ্ত উজ্বল হয়ে ওঠে দেখি, 


Moi du moins Je crierai cet amour que je dis 
Dans la nuit on voit mieux 195 fleurs d’mcendie* 


অথবা, একটু ভিন্ন প্রকৃতির হলেও কি সুন্দর কাব্যের নমুনা 


এখানে, 
On 9৪, beau rendre la nuit plus sombre 
Un prisonier peut faire une chansont 








* T at least will ery out this love I declare 


In the night one sees better the flowers of 
conflagration 


1 You can make the night darker and darker 


Always the prisoner can sing & song 


আমষাঢ়ের প্রথম দ্বিবস। 

কুটজ কুসুম তার ম্লান গন্ধভারে 
নত হয়ে শুভ্রশ্মিত আনন্দ-সরস-- 
আমন্ত্রণে উৎসগিয়া দেয় আপনারে 
নব নীল সিদ্ধ কাস্ত পুঞ্তমেঘপানে | 


বর্ষা আসে ! বর্ষা আসে 1 প্রাণে যেন গান 


বন্যার ধারার মত উচ্ছলতা আনে । 
বহু দিন ভুলে-যাওয়া সঙ্গীতের তান 
ভুলে-যাওয়াঁ যৌবনের ঘুমস্ত পরাণে 
ছোয়ায় সোনার কাঠি । সঙ্গীতধারার 
প্লাবন নামিয়! আসে জীর্ণ কণ্ঠে মোর । 
বাস্তবের রৌদ্র-ঘ্বধ পাষাণ-কাঁরার 

? অর্গল খুলিয়া যায় । বন্ধনের ডোর-_ 
বৰ্ষাঙ্গাত পুষ্পে গাঁথা কুলমালাসম 
বক্ষে মোর দ্বোলে। আজি প্রলয়-কঠোর 
নিদাঘের-পরাজয় বাজে কণ্ঠে মম । 


আযাঢ়ের প্রথম দিবস! 

মনে পড়ে জীবনের নবীন স্পন্দন 
এনেছিল দেহে মোর অমৃত পরশ 

নব মেঘদূত। যত কঠিন বন্ধন 
শৃঙ্খলিত জীবনের বাধাবন্ধ যত 

নব অনুভূতি স্পর্শে বিকশিয়! উঠে 
কোরক-বন্ধদ হতে পুম্পদল মত। 
আতাম-নবীন-কচি-কিশলক়্-পুটে 
অসীমের যত আলো, যত ছন্দ গান 
যত বর্ণ, যত রেখা, যত বাণী আছে 





প্রারস্তে আরাগঁর কাব্যের গঠন-বিষ্ভাস সম্বন্ধে 
করে রেখেছিলাম। সে সম্পর্কে এখন আর একটু ২ 
বলেছি তাঁর কাব্য বিশৃঙ্খল গতিভঙ্গীর স্বেচ্ছাচারিতা 
সুনিদ্দিষ্ঠ যাত্রা তালে তার হন্দ নিষমিত। কেবল এ 
যা তার কাব্য-উপবনে এনে দিয়েছে অচিত্ত! 
(একে আবার “99990৮001” বলে কেউ কে 
করেছেন ) তা হ’ল তার কাব্যে কোথাও ছেদ বিষ! 
(Punctuation) আদৌ নেই। শব্দের পৌব্বাপ 
স্থানে স্থানে এই প্রবল ধারায় ভেসে গিয়েছে। এ 
এলোমেলোভাব--উপকরণ নিয়ে রূপসজ্জার কাৎ 
কাব্যে এনেছে সুচারু শিল্পসেন্দর্য্য ; তাকে ৭ 
beauty বলা চলে । এরই জন্ভে আবার রসজ্ঞের অ 
তার কাব্য এক একটি সমগ্রতার রূপ নিয়ে উঠো 
অবাধ গতির স্বচ্ছন্দ ধারা প্রত্যেকটি কাব্যের আরম্য 
পর্য্যস্ত জুড়ে রয়েছে । এখানে এই থে তার একট 
আবয়বিক এঁক্যের অমুসরণ, ঈীতি-প্রবণতার 

ঝোক দেখি মনে হয় এটি তার পূর্কগামী ও 
সহজাত অনায়াস অনুক্কতি। 


নব মেঘদৃত 


জ্রীহরিপদ রায় 


সকপি ধরিতে চায়। যে নুতন প্রাণ 
চিরন্তন পথ বাহি এল মোর কাছে 

তাহারে বরণ করি। দ্বিধা যায় ঘুচে 
নূতন ও পুরাতনে । শাশ্বত পথিক 
অনস্ত অতীত হতে পদচিহ্ন মুছে 

আতিথ্য স্বীকার করে। পুর্ণ দশ দ্বিক 
মেঘ-স্ডাম-সমারোহে | ক্ষুদ্র তৃণদল 
নানা বর্ণে, নানা ছন্দে ফুটে-ওঠা ফুলে 
আসন বিছায়ে দরিয়া ক-স্থকোমল 

স্বাগত জানায় তারে নত্র জাধি তুলে । 


আধাড়ের প্রথম দিবস । 

কত ছন্দ, কত গান, বর্ণ রেখ! ব্ূপে 
এসেছে জীবনে মোর বরষ বরষ, 
স্মরণে জমায় ভিড় তারা চুপে চুপে । 
তাহাদেরে ম্মরি আভি সঙ্জল সন্ধ্যায় 
পড়ি বসে মেধছুত, উদ্দাত্ত পল্ভীর 
মুরজমন্ত্রেক্স তালে । প্রা মোক চায় 
মেলে দিতে বর্থভার উৎক$ অধীর 
ভবনশিখীর মত। ম্লান সন্ধ্যালোকে 
নানা বর্ণে, নানা ছন্দে, উন্মুক্ত কলাপে 
একে চলে ইন্দ্রধহ্চ্ছায়া। মোর ছুটি চে 
কি মায়! বুলায় আজ | নিদাঘের তাপে 
মোর অবচেতনের গুঢ় ছায়াতলে 
গুষ্টিত কামনা যত শিধিল বন্ধন 
স্ভঃপাতি পুম্পদম ; নবধারা জলে 
সন্তীবিত আজি তারা, নয়ন-নন্দন | 


প্রচলিত হিন্দু-আইনের সংস্কার 
_. স্ীনীলিমা চৌধুরী 


“হে মোর হুর্ভাগ। দেশ যাদবের করেছ অপমান 
অপমানে হতে হবে তাঁহাদের সবার সমান। 
, মাহুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে 
সম্মুখে দাড়ায়ে রেখে তবুংকোলে দাও নাই স্থান, 
অপমানে হতে হুবে তাহাদের সবার সমান । 
যারে তুমি নিচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে 
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে ৪” 
(রবীন্দ্রনাথ ) 
এই প্রবন্ধের আরন্তেই বলে রাখি যে আমি আইনভ্র নই 
এবং আইন আমি পড়ি নি। হিন্দু আইনের কুটনীতির চুলচেরা 
বিচার আমি করতে পারব না। কিন্ত ‘রাও কমিটি প্রমীত 
হিম্ু কোড’ নিয়ে যে বহু তর্ক ও বিতর্ক হয়েছে, সপক্ষে-বিপক্ষে 
যে আলোচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, এখং বাংলাদেশের 
এক শ্রেণীর ধনী ও অভিজ্ধাত পুরুষ ও মহিলারা সমগ্র বাংলা- 
দেশের মেয়েপুরুষের প্রতিনিধিত্বের দাবি করে যে সাক্ষ্য দিয়ে 
এসেছেন তার উপর নির্ভর করে জামানত কিছু আলোচনা করতে 
- “সাহস করছি। 
বিবাহ-সংক্রাস্ত আইন ও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন আমার 
আলোচনার বিষয় নয়। দৈনিক সংবাদপত্রে যে ধারাবাহিক 
রিপোর্ট আমরা! পড়েছি তাতে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে 
দেখতে পাঁওষা যাবে যে, মাত্র ছুই-চার জন ভিন্ন ধার! এই “হিন্দু 
কোডের প্রবল বিরোধিতা করে এসেছেন তথ্ধ্যে প্রায় 
সকলেই রক্ষণশীল সংস্কারবন্ধ সুশিক্ষিত উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ধূত। 
এর! উদার ও প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন বলে 
আমাদের মনে হর না। হিদ্বুআইন ও জমার্জ-ব্যবস্থার কোন 
পরিবর্তন সেই শ্রুতি-স্বতি ও দ্বেশাচারের সুপ থেকে হয় নি বা 
তার প্রয়োজন নেই একথা বললে তা সঙ্গত বা গ্রহুণীয় হবে না। 
বরং প্রশ্ন হতে পারে যে পরিবর্তনের প্রয়োজন ও সময় হয়েছে 
কিনা।_কি পরিবর্তন হবে, এবং কি প্রণালীতে পরিবর্তন হবে। 
অনাতনপস্থী পুরুষ-সম্প্রদায় এই বিলের প্রবল বিরোধিতা 
করেছেন এবং দলবদ্ধ হয়ে “ভেপুটেশন” পাঠিয়েছেন তাতে 
আমর! থুববিম্মিত হইনি। বহুয়ুপের সামাজিক অব্যবস্থার 
ফলে তারা যে একাধিপত্য করে এসেছেন সে স্বার্থে বিন্ুমাজ 
আঘাত লাগতেই তার] সচকিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সমগ্র 
বাংলাদেশের নারীদের প্রতিনিধিত্বের দাবি করে যে “হিদ্দু- 
_ উইমেন-এসোসিয়েশন'-এর সন্তান (যদিও মাত্র একটি বছর 
এই সমিতির উৎপত্তি হয়েছে ) মুক্তক্ঠে বলে এলেন যে “আইন 
করে পুরুষকে রামচন্দ্রে ক্ূপাস্তরিত করার আমরা, বিরোধী, এবং 
আমরা বর্তমান অবস্থায় বেশ সুখেই আছি, কোনরকম 
পরিবর্তনের আমরা! বিরোধী’, এবং সর্বোপরি “বিধবা-বিবাহ- 
আইনের সুবিধা ও সুযোগ বাংলাদেশের বিধবারা আশাতীত 
তাবে গ্রহণ করছেন না বলে উত্তরাধিকার আইনটিও সেই 
একই মাঁপকাঠিতে অচল হবে বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই 
সব মহিলার সুস্পষ্ট উক্তি সমগ্র বর্তমান ও ভবিস্তৎ বাংলার নানী 


৬০ 


সমাজের শ্লানিশ্বরূপ বলে আমকা মনে করি। মাকিণ রাষে 
প্রচারিত হয়েছে ভারতবাঁসীরা অহিংসামতবার্দী বলে মশককুল 
ধ্বংসবিরোধী এবং সেইজনই ম্যালেরিয়া সেদেশ থেকে নিমুল 
করা সম্ভবপর নয়। এই সব তথাকধিত উক্তি বিদেশীদের 
সুনজরে এলে এর থেকে উত্তম ব্যাখ্যা আমর! কি আশা করতে 
পারি? 

যে কিন্বু-মায়েরা নিত্বের অস্তানকে তাঁর পিতৃধনের দাবি 
থেকে বঞ্চিত করবার জন উঠে পড়ে লেগেছেন,.ঠাোরা আমাদের 
কপার পাত্রী। কন্ভাকে সামা কিছু (অর্ডাংশ) দেওয়ার 
মত উদারতা যাঁদের নাই অপরকে তারা কি করে দিয়ে যাবেন ? 

এরা বলে এসেছেন বৈদিক ও পরবর্তাঁ যুগের শ্রুতি, স্মৃতি 
ও চিরাচরিত ঘেশাচার বাংলার মারী-সমাজ পালন করে 
থাকেন। হিন্দুআইনের উৎপত্তির স্থত্র হচ্ছে মহ (২০০.বি.সি, 
২০০এ.ডি.), যাজ্ঞবন্ধ্য (চতুর্থ শতাব্বীএ.ডি.), নারদ (পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
শতাব্দী.এ.ডি.) এবং দেঁশাচার পদ্ধতির একমাজ্স ভিত্তি হচ্ছে 
অধুনালুপ্ত বিশ্বৃত শ্রুতি ও স্থৃতি। এই প্রস্তাবিত বিলহিন্দুশাম্ত্ের 
ঘোর বিরোধী ও বিংশ শতাব্দীতে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে 
একাদশ ও চতুর্দশ শতাবীর শান্্রীয় ভাষ্যকারদের গিকা 
অনুযায়ী হিন্বুবর্ম পালন করে থাকেন বললে বোধ হয় 
সত্যের অপলাপ করা হয়। এটুকু বললে বাহুল্য হবে না 
যে ধীর! সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনকে 
আমরা মাঝে মাঝে লাট সাহেবের বাড়ীর ডিনার, লাফ ও 
বেঙ্গল ক্লাব ও ক্যালকাটা ক্লাবে যাতায়াত করতে দেখি । 

এঁদের মতে হিন্দুমারী উত্তরাধিকারহ্ত্রে অংশ পেলে হিন্দু 
ও মুসলমানের ভেদাভেদ থাকবে না। অর্থাৎ কি না যে- 
সমাজে মুসলমান, ষ্টান জৈন পাশা মেয়েরা অংশীদার তাদের 
সঙ্গে একমাত্র ভেদ রক্ষা করবে হিন্দু নারীরাই । কত গুড় 
সাক্দায়িক মনোত্বতি থেকে এ প্রতীতি শ্রন্ধাতে পারে তা! 
ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হুয়। 

যে-সব মহিলা এক-পত্রীত্ব আইনের বিরোধী তারা জোর- 
গলায় স্বীকার করুন বহু সতীনের ঘর করা কি খুব সুখের ? 
স্বামীর শারীরিক, মানসিক, ও আধিক শক্তিও কি বহুবিবাহ্রে 
যথার্থতা প্রমাণ করতে পারে? 

২৫1৩০ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের সাহিত্যসমাজে যে-সব 
মহিলা সুসাহিত্যিকা বলে প্রতিষ্ঠালাত করেছিলেন, তাদের 
লেখার ভিতরে দেখি সতীমের সংসার-_ব্যর্থজীবনের (1) জন্তও 
শাশুড়ী, ননদ ও নিকট আত্মীয়াদের দ্বারা পীড়িত হয়ে 
জত্তানহীনা নারীর পক্ষে স্বামীকে পুনঃ বিবাহ করানোর একাস্তিক. 
ইচ্ছা। জতীনের সংসার সুখের কি ছঃখের ধারা সে ঘর 
করেছেন ভারা বলতে পারবেন এবং স্বামীকে বহু বিবাহ করিবে 
সেই স্ত্রীর গর্ভজাত সম্ভানসম্ভতি নিয়ে ছুধের সাধ খোলে তৃপ্ত হয় 
কিনা সম্ভানহীনা মারীরাই জানেন । হয়তে! হিন্দ সমাজের 
্রয়ী রক্ষকের শেষ রক্ষকের অভাবে বৃদ্ধ বয়সে ভয় হয়, অথবা 
“পিণ্ডি’ সংক্ষারের লোভ প্রলোকে কম নয়। 
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প্রবামী 


১৩৫২ 





পুজস্থীনা নারী আজ অবধি হিন্দু আইনে প্রকৃত উত্তরাধি- 
কারিপী দয়। এই সামাজিক প্রীনি হিন্বুনারীরা অন্নাদচিত্তে 
আজও বহম করে আসছেন । বছ যুগের অন্ধ অজ্ঞ কুসংস্কার- 
বশত: হিন্দুনারী সর্ববিষয়ে আজও অচেতন । 

হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট নেতা মহুর বাধীরই পুনরাবৃত্তি করে 
- পীলৌককে শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধ বয়সে 
পুত্র রক্ষা করবে”্-_ম্রীলোকদের জীবনকে এইরূপ তিনভাগে 
ভাগ করে, নারী-সমাজ্দের সচেতন অংশের প্রশ্নবাণ হতে 
আত্মরক্ষার জন্ত এই অতি সনাতন বাসীর পুনরাব্বত্তি আজও 
করে আসছেন । 

এই সমস্ত মনীষী অনায়াসে বলতে পারছেন যে হিন্দু 
সমাজে এক-পত্বীত্বের বিধান জারি হলে পঞ্চাশ বংসরের মধ্যে 
মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যাবে--যেন বহুবিবাহ প্রচলিত 
থাকাতেই হিন্দুপণ সংখ্যাপরিষ্ঠ আছে। 

ভারতের বিভিন্ন স্থানের হিন্বু মহাসভার সনাতমপন্থী 
মেতার! ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় আইনসভায় হিন্দু আইনের সংস্কারের 
বিরোধী। ব্রিটিশরা “001৮ [0018 নীতি অনুসারে এ 
অভাগা দেশ পরিত্যাগ না করলে যদি সংস্কার বন্ধ রাখতে হয় 
তবে অদূর ভবিয্যতে তায় বিঙ্গুযাত্র সম্ভাবনা আছে কিনা তা 
বিবেচনার বিষয়। ত্রিটিশ চালিত আদালতে অন্ত সব আইন 
মেনে নিতে এদের আপত্তি মেই, ব্রিটিশ আদালতে বিভিন্ন 
ধর্ম্মাবলস্বী ব্যজিদের দ্বারা আইন তারি ও বিচার-পদ্ধতিতে 
আপতি নেই, অথচ হিন্দু আইনের সংস্কারে তাদের পর্ববতপ্রমাণ 
বাঁধার স্থতি হয়েছে। যুক্তিটা যে কোন্ধানে ভারাই ভাল 
জানেন । 

অনেকে আবার যুদ্ধোত্তর কালের জন্ত এ আইন বন্ধ রাখার 
মত প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে যুদ্ধোতর 
পুনর্গঠনের বড় বড় পরিকল্পনা প্রত্ততের ময়ক্তম পড়ে গিয়েছে, 
শুধু তারতের ছন্ত অপেক্ষা করতে হবে । 

হিন্দুনারীদের বিষয়-সম্পত্তিতে অধিকারের বিরোধিতা 
করে কেউ কেউ একথা পর্য্যস্ত বলতে দ্বিধা বোধ করেন মি যে 
বিষয়-সম্পত্তিতে নারীরা অংশ পেলে তারা ঠগ জুয়াচোরের 
কবলে গিয়ে পড়বে বা অন্ত সম্প্রদায়ের লোক জোর করে 
তাদের জর্তীত্বনাশ করবে এবং বর্মচ্যুত করে বিষয়ের 
অংসীরার হয়ে বসবে। কোন বিশেষ রিপুর উত্ভেজন] 
ষে বিষয়-সম্পত্তির লোভে জ্রাগরিত হয় না _এ যুক্তি যে কত 
অসার তা না লেখাই ভাল। 

প্রাচীন দেশাচারের নজির দেখিয়ে খারা বিরোধিতা 
করেছেন তার! সর বি, এন, রাওর প্রশ্নে -ণ্জিটা you 
preserve a custom even it is revolting” ?_ উত্তর 
‘uWe do not want the Stato really to interfere 
কাঠি 007 00869108৮--মনে হয় যথার্থ উত্তর না দিতে 
পেরে, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাই করা হয়েছে। ‘সতীদাহ প্রথা’র 
উচ্ছেদ আইন এর প্রকৃষ্ট জবাব । 

সর বি, এন, রাও_ “Legislation is one form of 
education. When people will know that a 
particular custom has been forbidden by law 


they would do away with it. Child marriage 
WAS Common, now it 18 very rare.” 

সাধারণ ব্রান্মসমান্জের তরফ থেকে ধারা সাক্ষ্য দিয়েছেন 
তারা শুধু ব্রাহ্মসমাজের নয় সমগ্র বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল 
করেছেন। রামমোহন রায় ও কেশবচত্্ সেনের যুগ থেকে যে 
সংস্কারের দ্বাবি ত্রান্সসমান্র করে আসছেন তার পরিদ্য় আর. 
একবার পাওয়া গেল । কিন্ধ এই অভাগা দেশের তাতেও 
নিষ্কৃতি নেই । ‘হিল্ু-উইমেন্‌ এসোঁসিরেশনে'র সদ্বস্তার!--যদিও 
ভ্রাহ্মসমাজ্দ হিন্দু আইনের দ্বারাই চালিত হয় তযু-কেঙ্সীয় 
পরিষদে ব্রাহ্মমহিল! সঘন্ডার উপর আস্থা রাখতে পারছেন মা। 
তারা শঙ্কিত হরে উঠেছেন। 

এবার এই রাও-কমিটি প্রীত হিম্বুকোডের কয়েকটি 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না । 

যদি আমর! শ্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য চাই তবে আমাদের 
সমান অধিকার দিতে হুবে। নীতির দিক থেকে প্রস্তাবিত 
বিলের ব্যবস্থাখলি সকলের সমর্থন করা উচিত । হাতার হাজার 
বছরের জরাজীর্ণ আইনের দ্বারা বিংশ শতাব্দীর ছেলে- 
মেয়েদের জীবন চালিত হতে পারে মা। হিন্দুনারীর আইনগত 
বৈষম্য অনেক, তবে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বৈষম্ই সব 
চেয়ে নিদ্বারুণ । এরই অভাবে আছ হিন্দুনারী সমাজে লাছিত--্ 
পীড়িত ও ভারগ্রস্ত 

(ক) এই আইম সমস্ত হিন্দুদের প্রতি সমামভাবে 
প্রযোজ্য হুবে। 

(খ) উত্তরাধিকারন্থত্রে পিতার সম্পত্তিতে কন্ডার অধি- 
কার স্বীকার এবং মাতার স্ত্রীধনে পুনের উত্তরাধিকার স্বীকার । 
বতমানে যে কেবল নারী হয়ে অন্মাবার অপরাধে মেয়েদের 
পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার নেই, এই বিল পাস হলে সেই 
অযোগ্যতা একেবারে দুর হবে। এই হাজার হাজার বংসরেও 
তা সম্ভবপর হয় দি। সন্ভাদ__পুত্র হবে ন! কন্তা হবে তাঁর 
উপর 'মানব জাতির আজ অবধি কোন ক্ষমতা নেই। সেটা! 
প্রকৃতির ধেয়ালেই এখনও চলে । অথচ লিখতে লঙ্দাবোঁধ 
হয় যে এই প্রক্কতির নিয়মের জন্ত বাংলা দেশে এই যুগেও মেয়ের! 
পিতৃসম্পতির উত্তরাধিকারিমী হতে পারেন না। প্রত্যক্ষ উত্তরা 
ধিকারী না থাকলে অপরে পেয়ে থাকে। এই অবিচারমূলক 
সমাজ-ব্যবস্থা আজও চলছে দেখলে অপমান বোধ হুয়। 

এই কঠিন সংসারে যে মেয়ের জন্ম হ’ল তাঁর দায়িত্ব সম্পূর্ণ 
পিতামাতার । আর জন্মের অধিকারের সঙ্গে তাকে যদি 
পুজের সঙ্গে সমান করে তার নিরাপত্তা রক্ষার ভার দ্রিতে 
না পারি তবে এ সংসারে তার কি গতি হবে? স্বামীর 
বনে অধিকার বা স্বশুরেত্থ ভরণপোষণের ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা” 
তে! পরের কথা| । কল্তার পিতৃত্বের দাবি নিয়ে যা তাকে দিতে 
পারবেন না অপরে তা দেবে কেন ? 

হিন্দুনারীর অর্থনৈতিক দুর্দশা লাঘব করবার জ্রস্থ কিছু 
ব্যবস্থা আছ অবধি করা হয় নি। স্েহান্ধ পিতামাতার কাছে 
সব সন্তান সমান শুনতে পেলেও, এই হাজার হাজার বছরে 
ক'জন পিতা পুত্ৰকম্যার মধ্যে সমানতাবে বা আংশিকভাবে 
সম্পদ্ধি বণ্টন করে সেহান্ধ মনের পরিচয় দিয়েছেন ? মেয়েকে 


আধাঢ় 


সম্পত্তির অংশ উইল করে দেবার অধিকার পিতার আজ অবধি 
আছে, কিন্ত সে অধিকারের উপযুক্ত সঘ্যবহার হয় নি বলে 
আজ আইন করে প্রয়োগ করবার প্রয়োজন হয়েছে । 
অনেকে বুয়া তুলেছেন মেয়েরা অংশীদার হলে সামাজিক 
কলহ বৃদ্ধি পাবে । তদের কাছে আমার এই জিজ্ঞান্ড মেয়ে- 
ই দের যুগ যুগ ধরে পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত করে হিন্দু সমাজের 
পারিবারিক ভিত্তি ও বন্ধন অটুট রাখা সম্ভবপর হয়েছে কি? 
যৌথ পরিবারে সুনিশ্চিত ডাঙন ধরেছে, গৃহবিবাদ মামলা- 
মোকক্ষম! মমোমালিভ পরশ্রীকাতরত] হিন্দু সমাক্ষে কিছু কম 
আছে কি? 

(গ) এই আইনে হিন্দুনারীর সীমাবদ্ধ অধিকার দূর হবে। 
উত্তরাধিকারহ্ত্রে ছিম্ুনারী পৈতৃক সম্পত্তি ত পায়ই না, তা 
ছাড়া দাম প্রভৃতি স্থত্রে তারা যা পায় তাঁতেও তাদের নিবৃ্ণঢ 
স্বত্ব নেই। অথচ ভারতে মুসলমান, গ্রীষ্টান, জৈন, পাশা 
প্রভৃতি সমস্ত বর্ম্মাবলশ্বী মেয়েদের সেই অধিকান্ত আছে । এক- 
মাত্র হিন্দুনারীর ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের কোন সঙ্গত কারণ আছে 
কি? বিশেষতঃ আঙ্গ আমর! উপবুক্ত হিন্দুনারীকে জাইন- 
সভার সদন্ত পদে, বিতত! ও মনীষার আবশ্যক হয় এমন বছ 

+ দায়িত্বপূর্ণ পদে, এমন কি মন্ত্রিত্বের আসনেও আসীমা দেখতে 
পাই। একাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মহ্‌ ও যাজ্ঞবক্ষ্যের শান 
মঞ্জির তুলে ধারা প্রতিবাদ করছেন তাদের মধ্যে বর্তমান যুগের 
বিশিষ্ট আইনত ডাঃ মিত্র ও সর কেন্কাটানুব্বা রাও প্রভৃতির 
মতামত পড়ে দেখতে পারেম। এঁরা স্পষ্ট করেই বলেছেন, 
“A pure creation by judicial decisions was 





supported by ancient Shastras” এবং এর! আরও 
দৃঢ়ভাবে বলেছেন, “The castes relating to the extent 
and nature of woman’s estate which come before 
our Courts are more numerous than the other 
cases on Hindu law put together”— তাদের এই 


উক্তি বোধ হয় আজও সমান সত্য বলে মনে হয়। 

(ঘ) এই বিল পাস হলে অসবর্ণ বিবাহের সন্ভান-সম্ভতি- 
দের সমান অধিকার হবে। অসবর্ণ বা অহ্থলোম বিবাহু- 
প্রথা অতি প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু সমাজে প্রচলিত 
থাকলেও আইনের সাহায্যে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় নি। 
(সাও কমিটির সাক্ষ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ মহ্িল। কেবলমাত্র 
কারস্থ সমান্ধে অসবর্ণ বিবাহ আইনসঙ্গত করতে মত প্রকাশ 
করেছেন দ্রেখলাম।) লোক সমাজে এখনও একে ‘নিচু’ 
করে রাখা হয়েছে । পিতামাতার অসবর্ণ বিবাহের ফলে 
কমির্দোষ পুত্রকতা কেম বঞ্চিত হবে? তাঁদের বিবাহ যদ্দি 
প্রচলিত আইনসঙ্গত হয়ে থাকে তবে তাদের সম্ভানদের সমান 
ভাবে উত্তরাধিকার দেওয়া উচিত হবে। 

€৪) এই ‘বিল’ পাস হলে জন্মান্ধ, বিকলাঙ্গ, জড় বা চেতনা- 
হীন, বা অন্ত কোন রকম অসুস্থ পুত্রকারাঁ উত্তরাধিকারী হুবে। 
তাদের এই নিষ্ঠুর অভিশপ্ত জীবনের ভরম্ভ তাদের বঞ্চিত করে 
কোন স্যোগ্য নীতি চলতে পারে না! যদ্ধি তারা নিজেদের 
সম্পত্তি রক্ষার অপারগ হয় তবে উপযুক্ত ম্যানেজার, ট্রাস্টি বা 
অভিভাবক নিয়োগ করবার প্রচুর ব্যবস্থা বর্তমান আইনে আছে। 


____ প্রচালত হিন্মু-আইনের সংস্কার 


২১৭ 


(চ) এই আইনের দ্বারা পুত্র ও দত্তকপুত্রের অসাম্য দূরীভূত 
হবে। 

সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু নরারীব প্রতি প্রযোজ্য আইন 
সহন ও সরল না হলে বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে । বাংল! 
দেশের দ্রত্তকপুতের এক রকম অধিকার, বারাণসীতে আর এক 
রকম, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে অন্ত রকম। প্রাচীণকালে উইল 
করবার নীতি বিশেষ প্রচলিত ছিল না। কিন্ত বর্তমান যুগে 
উইল করাটাকে হিন্দু আইনের একটি অতি-আবষ্টক বিশিষ্ট 
অংশ বলে মনে করতে পারি। যদি কেউ ব্যক্তিগত অন্ত 
ব্যবস্থা করতে ইচ্ছুক হন, তা ভার উইল করে করবার 
অধিকার আছে । কিন্ত এটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে 
যাকে দত্তকপুত্র করে নিচ্ছি, তার নিন্ধ পরিবারের সকল 
অধিকারচ্যুত করে তাকে মেওয়া হয়েছে, তাই যে পরিবারে 
সে গৃহীত হয়েছে নিজ পুত্রকন্তার সঙ্গে সমান অধিকার ন! দিলে 
তার প্রতি অন্তায় করা হবে মা কি? 

শুধু বিলের বিধিব্যবস্থায় শেষ নয় । এ যুগের পিতামাতাদের 
মনে রাখতে হবে যে গৌরীদান করে পুণ্যের যুগ গত হয়েছে। 
কোম রকমে অক্ষর-পরিচয় করিয়ে কন্তা পাত্রস্থ করে সকল 
দায়িত্ব এড়াবার কাল এখন আর নেই। এখন যে কারণেই 
হোক মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি ঘরে মেয়েরা বড় হচ্ছেন ও 
লেখাপড়া শিখছেন এবং অর্থনৈতিক কারণে যেমন অনেক 
ছেলের বিয়ে হয় না, এবং সব ছেলের বিয়ে না হলে সব 
মেয়ের বিয়ে হতে পারে না, তেমনি এখন হয়ত জব মেয়ের 
বিবাহ হবে না। মেয়েদের বিবাহিত জীবন কাম্য হলেও যদি 
বিবাহ সম্ভবপর না হয়ে ওঠে তবে তার ব্যবস্থা পিতামাতাকেই 
করতে হবে। পুজ্জকাকে উপযুক্ত শিক্ষা ও সাহস দিয়ে 
শ্বাবল্বী ও আত্মনির্ভরগ্ঈীল করে স্বাধীনভাবে উপাৰ্জ্জন করবার 
চেষ্টা পিতামাতাকে করতে হবে। তা! না হলে উপযুক্ত শিক্ষা 
দিতে পারব না, উত্তরাধিকারসুত্রে কা কিছু পাবে না, বিয়ের 
বান্ধারে তৃতীয় পক্ষের দাবি-দাওয়া মেটাতে পারব মা, তবে 
এ কঠিন সংসারে তাদের কি গতি হবে ? 

হিন্দু বিষবা রমঈীদের সংসারে কি অবস্থা ? হিন্দু বিবাদের 
ভিক্ষার ঝুলি হাতে বিভিন্ন তীর্ঘক্ষেত্রে ধারা প্রত্যক্ষ করেছেন 
তাদের আর যুক্তি দ্বারা বোঝাতে হবে না। শ্রদ্ধেয় লেডী 
অবলা বস্তু ‘রাও কমিটির নিকট যে পত্র দ্বিয়েছেন তা বিশেষ 
তাঁবে উল্লেখযোগ্য । পৈতৃক অম্পৃত্ধিতে নারীদের অধিকার 
স্বীকৃত হলে ছুঃখ-হূর্দশার কতকটা প্রতিকার হওয়া সম্তব হবে। 
এই পক্ষে যুক্তি এই যে দায়ডাগ অনুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকার 
উইল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে এবং সম্পত্তিতে পুত্রবধূর দাবি 
উইলের বলে বাতিল হতে পারে। কন্তার স্বাভাবিক অধিকার 
স্বীকৃত হলে সামাজিক নিরাপত| সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে। 

এই বিলটিকে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু নারীর মুক্তির 
উপায়ম্বক্ষপ বলে আমি মনে করি না। বহু যুগের সঞ্চিত 
নানাবিধ সামাজিক অবিচার ও দুর্গতির অবসান হুবে বলে 
ভরসাও করি না। তবে পৃথিবীর অপরাপর জাতির মেয়েদের 
স্থান ও জন্মগত অধিকার দেখে এবং এই ভারতের অন্য সম্প্র- 
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দায়ের মেয়েদের দেখে আমরা আশা করি হয়ত অতঃপর বছ 
শতাব্দীর পুপ্তীভূত অন্ধকারে একটু ক্ষীণ আলোকরশ্থি আমাদের 
আরও আলোকময় পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আমরা 
নিজেদের জন্মগত অধিকারে সজাগ হব ও মাথা উঁচু করে 
নিজেদের দাবি জানাতে পারব এবং আরও প্রয়োজনীয় 
আইনের সাহায্যে হিন্দুনারীর সামাজিক মর্ধ্যাদ দৃঢ়তর হবে । 

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সর জর্বপল্লী রাধাক্কফণের 
উত্তি উদ্ধৃত করিতেছি £ 

“After a long winter of Some centuries we are to-day 


in one of the creative periods of Hinduism. We are 
beginning to look upon our ancient faith with fresh 


প্রবাঙী 
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eyes. We feel that our society is in & condition of 
unstable equilibrium. There is much woe that is dead 
and disease that ‘has to be cleared away. Leaders of 
Hindu thought and practice are convinced that the 
times require, not 8 surrender of the basic principles of 
Hinduism, but & restatement of them with special 
reference to the needs of & more complex And mobile 
Bocial order. Such an attempt will be the repetition of 
8 process which has occurred a2 number of times in the 
history of Hinduism. ‘The work of readjustment is in 
process. Growth is slow when roots are deep. But those 
who light a little candle in the darkness will help to 
1089 the whole sky aflame.” 

(Hindu View of Life). 





আলো 
লেখক--কাল” কাপেক 
অনুবাদক--প্রীদেবত্ৰত মুখোপাধ্যায় 


[ কাৰ্ল কাপেক একজন চেক সাংবাদিক ও নাট্যকার । 
১৮১০ ষ্টান্বে বোহেমিয়ার কাছে এক গ্রামে তার জন্ম হয়। 
কৈশোর থেকেই তিনি লিখতে সুরু করেম। ১৯২৩ খ্রষ্টাব্দে 
গার বিখ্যাত নাটক 78. U. RB. ( Rossum’s Universal 
R০০5 )প্রকাশিত হয়। ] 

সুদুর ধিগন্ত পর্যন্ত যত দূর দেখা যায় প্রসারিত হয়ে রয়েছে 
মানা বাড়ি ঘর রাস্তার আলোয় সুষ্ঠ স্থল একটি আলোকরেথা। 
সন্ধ্যাবেল! ও আলোগুলি যখন ঘলে, দেখায় ঠিক আতসবাক্ষির 
মত। নিন্তন্ধ নিশ্টথে আবার প্রাকাশিত হয় একটি আলোর 
তোড়ার রূপ নিয়ে । মানুষের মতই ওরা জীবন্ত ও পরিবর্তন- 
গীল। বিশ্বসংসারে কোথাও যখন কিছু ঘটছে না, এ 
আলোগুলো তখন হাসে স্বহুম্বছু চোখ টিপে টিপে । আবার 
কোনে! তম্জাচ্ছন্্ রাত্রিতে ওর! ম্পষ্ট ঝিকিসিকি করতে থাকে। 
এক এক দ্বিন তারকাখচিত উদার আকাঁশপটে ওরা অভুতভাবে 
দপদ্প_ করে ভ্বলে। তুষারাব্বত দিনে উদ্ভব দ্বীপ্তি নিয়ে তারা 
জান্বল্যান। শরতের ইল্শেগুড়ির মধ্যে আলোকত্তস্তের মত 
দেখায় ওদের । কুয়াসার অবগুঠন ভেদ করে লাল, নিষ্প্রভ 
হয়ে জ্বলে ওরা, যেন ভম্মরাশির মধ্যে শেষ অশ্রিকপা। কিন্ত 
তুষারপাতের সময়েই ওদের দেখতে সবচেয়ে ভাল লাগে 
একতাল-তুলোর মত | আর যখন বৃত্টিভেকা, নির্মম দক্ষিণে 
বাতাস পর্ন করতে করতে ছুটে আসে, নিরুপায় আলোখুলে! 
তথন প্রাণপণ সংগ্রাম করতে করতে প্রায় ডাক ছেড়ে কেদে 
ওঠে। 

ক রা bd 

বহু জায়গায় মাটির ওপর এক টুকরো আলো পড়ে থাকে। 
তাদের মধ্যে কতকগুলো! আমাদের ন্ুপরিচিত। তারা যেন 
তাঁকিয়ে থাকে জানালার মধ্য দিয়ে কারও দ্বিকে, অথবা বাড়ি 
ফিরবার পথে কোনো পথিকের অপেক্ষায় । দিনের মানচিত্রের 
থেকে রাজের মানচিত্রের রূপ সম্পূর্ণ পৃথক্_সে উজ্বল বিন্দু ও 
রেখায় আকা এক মানচিত্র, অন্তরকম লোকের বাস তাতে, 
তাঁর জারগাগুলি অন্থরকমে পুর্ণ । এক এক দিন রাত্রে আমাদের 


আলোকগুলির মধ্যে এক একটা নতুন আলো! দেখতে পাই 
আগে কখনও সেটি দেখি নি। হয়তো কোনো. বাড়িতে নতুন 
লোক এসেছে, কিন্বা ওটা হয়তো একটা রাস্তার দীপালোক ৷ 
=_না, ওটা পৃথিবীর ওপর দেদ্বীপ্যমান একটা নতুন তারা, * 
নতুন একথণ্ড বিশ্ব । 
ly ৰজ * চে 
রাত্রিবেলা যখন তুমি একটা প্রকাণ্ড শহরের মধ্য দিয়ে 
যাও, প্রথমে যা তোমার চোখে পড়ে তা হচ্ছে আলোক মালা, 
বাইরের অন্ধকারের উপর যেন শহরটা তার আলোর নখ 
বসিয়ে দিয়েছে । বার এই মালাগুলির প্রত্যেকটির একটি 
শেষ আলো আছে। সে হচ্ছে নগরপ্রাস্তের শেষ আলোটি । 
তারপরেই যেন অনস্তের আরম্ভ । যেন তোমাকে অমিচ্ছাসত্বেও 
সেই অজানার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। নিশ্চয় ওর পরেও 
একটা রাস্তা, গাছপালা সবই আছে, যার ভিতর দিয়ে 
বাইরের পৃথিবীতে যাওয়া খায় । কিন্ত এই শেষ আলোটির 
মধ্যে প্রকটিত হুয় বড় ছঃখময় ও ভয়ানক এক সীমান্ত ।- 
নগরপ্রাস্ত্ের শেষ আলোটি একজন নবাগন্তক, এবং বিশাল 
মরুতুমি, অতল সাগর বা অব্রপ্যপর্বতের চেয়েও সে রোমাঞ্চকর । 
ধা ক ০ 
সাধারণত পরের জানালার ভিতরে কৌতুহলী হয়ে কেউ 
তাকায় না। বাইরে তাঁকাবার জন্ভই জানালা । কিন্ত রাস্রি- 
বেলা সেগুলি অন্দরের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং 


অজাঁন। পান্থের সে অন্দরের দিকে না তাকিয়ে উপায় নেই (৮৮ 


একটা আলো ঝুলছে, কড়িকাঠের ওপর এক বৃত্তাকার 
আলোকমণ্ডল হয়েছে প্রতিফলিত । হয়তো ভিতরে টেবিলের 
চারদিকে লোক বসে জটলা করছে__পথিক ভাবে, ওরা কত 
মুখী! এ সোনালী, কোমল আলোর তলায় বসতে কি সুন্দর 
লাগে! 

আর যখন সে তার শ্বগৃহে দীপালোকের তলায় এসে বসে, 
মনে তার উদয় হয় না, যে, তার দীপও বাইরেন্স অন্ধকারের 
মধ্যে ফেলেছে উষ্ণ সোনালী -একটুকুরো রশ্মি । 


আলোচনা 


“শিক্ষা-সম্প্রসীরণে” লোকশিক্ষাঁসংসদ 
শ্রীনরেশচন্দ্র পাল 


বরেণ্য দেশনার়ক শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ফান্তনের 
প্রবামীতে 'শিক্ষা-সপ্প্রসারণ' প্রবন্ধে ববীন্্রনাধ প্রবর্তিত লোকশিক্ষা 
সংসদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, আরও দুইটি বে-দরকারী পরীক্ষা- 
পরিষদের মত ইহীও এখন পর্যন্ত তেমন সাফল্য অর্জন করিতে পাঁরে নাই । 
কোন কিছুই ত ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই পূৰ্ণাবয়ব হইতে দেখি না। তাহা সবেও 
সংখ্যা দৃষ্টে মনে হয়, সংসদের শনৈঃ শনৈঃ সম্প্রসারপই হইতেছে । ১৩৪৫ 
হইতে আরম্ত করিয়! বৎসরানুক্রসে পরীক্ষার্থীর হার এব্প্রকাঁর £ ৭, ৩২, 
৪৮, ১৫৯, ১৬৭, ৩৫৭, ৪৭* | ক্রমিক বৃদ্ধিট। তাক লাগাইয়া দেবার মত 
নহে বটে, তবু বৃদ্ধি ত! 

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-প্রসারে যাহার! ব্যাপৃত তাঁহাদের আশামু- 
রূপ ফললাভ কেন হইতেছে না? মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি 
নেতিবাঁচক উক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, “কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ 


দ্বার! প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নহে” । fi 
কিন্তু পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেও যে আঁশানুরপ ছাত্রছাত্রী জোটে না 
ব্যক্তিগত মভিজ্ঞতা হইতে তাহা বলিতে পারি। 


অবানালীর মধ্যে বাস করিয়া, যাহীরা বাংলা ভুলিবার উপক্রম 
করিয়াছে, অথচ বিবাহাদি সম্পর্ক ফাহাদের বাংল! দেশে না করিলেই নয়, 


৮ সেই প্রবাসী বাসালীগণও নিজেদের সম্তানসম্ততিকে সংসদের উপাধি অর্জনে 








উৎসাহ দেন না। আসল কথা, শুদ্ধমীত্র মাতৃভাষার প্রতি অমুরাগবশে 
লোক চুটিয়া আসিবে, সে আশা বৃখা। নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রভৃতি উ চুদরের 


ভেলে 0 শল 








পরায় পুরু 





ভাববিলাস খড়ের আঁগনের মত যেমন মূহুর্তে দূপ করিয়া হুলিয়া উঠে, 
রূঢ বাস্তবের হাঁওযায় তেমনি নিবিতেও ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না। ভাঁব- 
প্রাসাদের ভিত্তি থাকিবে নিতানৈমিত্তিক প্রয়োজনবোধের সুদৃঢ় মৃত্তিকা 
উপর ভারতের বিশ্ববিস্তালযনমৃহও মুখ্যতঃ পরীক্ষাপরিষদমীত্র। 
তাহাদের উপাধির জন্তু ত প্রার্থীর অভাব হয় ন!। 


উপাধির সাংসারিক মূল্য যদি থাকে তবে সমাল নিজের গরজে 
প্রয়োজনীয় কাঠ-খড় জুটাইয়া লইবে ৷ পরীক্ষা প্রভৃতির মত দীর্ঘায়াসসাধা 
ব্যাপারে লোককে প্রবৃত্ত করিতে হইলে টোপ ফেলিতে হ্য়। 
স্বভাব-শিথিল জাতির হঠাৎ-ছাপ্রত উৎদাহকে বৎসরকাঁল ধরিয়া জীয়াইয়া 
রাখিতে হইলে বাবহারিক লাভের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া 
প্রয়োজন । 

সকলেই জানেন, লৌকশিক্ষাসংসদ পত্তন কগ্গিবার পূর্বে, রবীন্দ্রনাথ 
তাহার স্কীমের খসড়া বিশ্ববিস্বালয়ে ও শিক্ষাবিভাগে উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন। সরকারী গ্গিনিষের সাংসারিক মূল্য বেশী, ইহা! তিনি জানিতেন। 
কর্তারা কিছু করিলেন না দেখিয়াই ত শেষে স্বয়ং উদ্ভোগী হইলেন । 


বংসরাধিক হইল, প্রবাসী বঙ্গ-দাহিতা সম্মেলনের একবিংশ অধিবেশন 
(নয়াদিল্লী ) বৰ্তমান লেখকের এই আবেদন গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, 
তীহীবা কলিকাতা ও চাকা! বিশ্ববিগ্তালয়কে সংসদের বাংল! পরীক্ষাসমূহকে 
ইংরেজী পরীক্ষাগুলির সঙ্গে যুক্ত করিতে অনুরোধ করিবেন । এই মর্শ্মে 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে সংসদ্বের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীব শুধু 
ইংরেজীতে ক্রমান্বয়ে মাক আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা দিবার ও পরে পূর্ণ 


বি-এ ডিগ্রী পাইবার অধিকার স্বীকৃত হউক । কি এমন সাংঘাতিক বাধা 


০৩০০, ool, ০০০ ৩০ Foes ১০৩৩৮ ০৪৪ 
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গ্রবানী 


১৩৫২ 





আছে যে, কবিগুর-পরিকল্পিত বাংলা পরীক্ষাদযূহকে বঙ্গবাণীর পীঠস্থান 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত করিতে পারেন ন!? 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালর যে একেবারে কিছু করেন নাই এমত বলিলে 
সতোর অপলাপ হয় এবং তদধিক কুতত্তরতা প্রকাশ পার়। যে 
বক্তৃতার কৰি বাংল! পরীক্ষার কথ! ব্যাখ্যা করেন, বিশ্ববিস্তালয় তাহা 
তাহাদের ইণ্টারমীডিয়েট "বাংলা রচনা-সংগ্রহে পুরিয়া দিয়াছেন। 
এখন নিরীহ অধ্যাপক ও ছ্াত্রসণ্ডলীকে প্রতিবংসর শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ 
ও বিকিরণের জাবর কাঁটিতে হয়। নাবালকদের মন্তি্ককে বৃথা 
তারাত্রাস্ত ন! করিয়া কর্তারা যদি শ্বয়ং হালীকরণের সর্শ্মোদবাটনে 
বত্তপর হইতেন, বেশী কাজ দ্িত। 

শ্যাসাপ্রসাদবাবু আলোচা প্রবন্ধের এক স্থলে বলিয়াছেন, মাতৃভাষার 
মাধামে শিক্ষাদান, মাতৃভাষাকে উচ্চতম পরীক্ষায় পরীক্ষায় বিষয় 
হিসাবে গ্রহণ, প্রভৃতি ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্লয়ের দৃষ্টান্ত ভারতের 
অস্ান্ত প্রদেশে অল্পবিস্তর অনুস্থত হইয়াছে । এই উক্তি সম্পূর্ণ সতা 
কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের প্রচুর অবকাশ আছে মনে করি । 

প্রথমতঃ, হিন্দী উর্দ, গুকমুখী প্রভৃতি দেশভাষার় ৭০ বৎসর পূর্বে 
পরীক্ষা প্রবর্তন করিয়া এবং তাহাদিগকে নিয়মিত ম্যাটিক, আই-এ 
বি-এ প্রভৃতির সঙ্গে গ্রধিত করিয়া দিয়! পঞ্জাব বিশ্ববিষ্যালয মাঁতৃভাযাকে 
মর্ধাদাদান বাঁপারে ভাঁরতে আদর্শস্থাপন করিয়াছেন। অন্যান দশ 
হাজার বিগ্যার্থী প্রতিবৎসর পঞ্জাবের এ শ্বয়ংশিক্ষার বাবস্থার শিক্ষাপ্রহণ 
ও নিক্মিত উপাধি অর্জন করে। গত বৎসর শুধু হিন্দী পরীক্ষায় ছয় 
হাজারের অধিক পরীক্ষার্থী ছিল। তাঁখপর আগ্রা, এলাহাবাদ, কাশী 
বিশ্ববিষ্তালয় ও এলাহাবাদ ইণ্টারমীডিয়েট বোর্ডের কথা। ইহীর1 এলা- 
হাঁবাদের হিন্দী সাহিতা-সম্মেলনের হিন্দী পরীক্ষাসমূহকে ইদানীং পপ্রাবের 
অনুকরণে আই-এ, বি-এর সঙ্গে যুক্ত করিয়। সম্মেলনের পরীক্ষার বিপুল 
প্রসার করিয়া দিয়াছেন ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখের এলীহীবাদ-সংক্করণ 


“অমৃতবাঁজীর পত্রিকার হিন্দী সাহিত্য-সন্মেলনের যে পরীক্ষা-ফল বাহির 


হইয়াছে তাহাতে শুধু উত্তীর্ণ ছাত্রদের রোল নম্বরই ছয় হাজারের উর্দ্ধে 
গিয়াছে । পরীক্ষার্থী কত ছিল জানি না। 

কাশি বিশ্ববিভীলয়ে, এলাছাবাদ বোর্ডে ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় সব 
বিষয় এখন মাতৃভাষায় লেখা চলে । কলিকাতায় মাধাম হিসীবে বাংলার 
ব্যবহার ত প্রবেশিকা পর্যস্তই । তবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী টিকে কি করিয়া? 

যেমন রাষ্ট্রব্যাপারে, তেমনি শিক্ষাবিস্তারে আমরা শ্টীমা প্রসাদবাবুর 
মুখ চাহিয়া আছি। তিনি সামান্যসাত্র শক্তি প্ৰয়োগ করিলেই 
কবিগুরুর শেষজীবনের দান লৌকশিক্ষা-সংসদ দৃঢ়মূল বহুশীখ বনস্পতির 
আকার ধরিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে গারে। 


P.O. 15085) 
( Bengal. ) 
যুদ্ধ থাকা কানে 


টেলিগ্রাম করিবেন 
ও পত্র দিবেন। 











আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে: 
৯ বৎসঢেরর জন্য শতকরা বাঘিক ৪0০ টাকা 
২ বসঢরুর জন্য শতকরা বাধষিক ৫7০ টাকা! 
৩ বৎসরের জন্য শতকরা বাধিক ৬০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারা্টিভ প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা মামানত গ্রহণ করিয়! 
তাহা সুদ ও লাভসহ আদান দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবাঁর করিয়া থাকি । অঙম্ুগ্রহপূর্ববক আবেদন করুন । 


ই ইণ্ডিয়৷ ঠক এ শের শেয়াৱ ডিলান মিঙিকেট 


৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস্‌, POH | 


টেলিগ্রাম “হনিকস্ব* 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 





এই বাড়ীর ঠিকানায়ই _& 





ম্যালেরিয়া ও ইনক্য়েপ্জীর পরে স্বায়ূদৌর্ববল্যে 
এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লাহা ও যকৃতের 
অবস্থায় নিশ্চিত ব্যবহার্য 














সেকালের নারী যে অটুট এবং সুদৃঢ় স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন 
একালে তাঁহার সে গৌরব নাই। 
মি. 


বহুক্ষেত্রে 
স্ত্রী ব্যাধিই 
একালের স্ত্রীজাতির 
হীন ও দুর্বল 
স্বাস্থ্যের কারণ। 


আস" হরমোজেন 


বাধক, অকালবার্ধক্য, বন্ধ্যত্ব প্রভৃতি সকল ব্যাধিই মুক্ত 
করিয়া দেহের লাবণ্য ও স্বাস্থ্যের সৌনরধ্য বিধান করে। 


_ সমস্ত সম্ভান্ড উষধালচস্স পাওয়া! যায় = 








পু$৬- গায় 


অনুরাধা শ্রসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । বেল পাঁবলিশীস', 
১৪, বঞ্চিম চাটুজ্জো ষ্বীট, কলিকাতা।। মূলা ছুই টাক! 


এখানি কবিতার বই। বইখানিতে প্রায় পঞ্চাশটি কবিতা আছে। 


রঃ অধিকাংশই প্রেমের কবিত।। লঘু লীলায় লীলাঁরিত কাঁমনা-চঞ্চল 
কবিতাগুলির মধো মদ্দিরত1 আছে । ' 
“লীলাস্গিনীশতে কবি লিখিতেছেন, 
“পথে যেতে যেতে তোমারে পেলাম, পেলাম-প্রাণের কাছে, 
লীলাসঙ্গিনী হইলে আমার চ্যোৎস্নামদিব রাতে । 
চরিতার্থের আনন্দ-শিখা নয়নে তোমার নাচে, 
তাই জীবনেব পরম প্রসাদ দিলাম তোমাঁর হাতে ৷” 
*শুভবাত্রা"র বলিতেছেন, 
“মম বাসরের লীলীসহচরী দয়িতা তিলোত্তমা, 
হে মোর শাস্তি, পরমাকান্তি, এ-নিঠুর সংসারে 
কৌতুকময়ী কত কপে তুমি দেখ! দিলে বারে বরে ।” 
আর একটি কবিতায় বলিতেছেন, 


"অনুরাধা" এই লীলারসৌচ্ছল গীতিকবিতাগুলি পাঠকের চিত্তে 
আনন্দ বিধান করিবে । 
প্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা 


সাধক দারা স্থকোহি--মৌলবী রেজাউল করিম, এম. এ., 
বি. এল.। মুর লাইব্রেরী, ১২1১, সারেং লেন, কলিকাতা ॥ৎ +১৩৪ 


পৃষ্ঠা, মূলা ২৫, 


সাঁধক দার! ছিলেন সঞজাঁট, শাহজাহানের জোষ্ঠ পুত্র এবং দিল্লীর 
সিংহাসনের উত্তরাধিকারী । কিন্তু পরম ধাঁশ্মিক এবং উচ্চশিক্ষিত হৃওয়। 
সত্বেও কুটরাজনীতিজ্ঞ।নের অভাবে তাহার জীবন নিক্ষল হইয়াছিল। 
সুফী-মতাবলম্বী দারা ছিলেন মানবতার পুজারী। তাঁহার নিকট হিন্দু 
মুমলমানেব পার্থক্য ছিল না। এক কথাঁধ তিনি ছিলেন সে-যুগে হিন্ু- 
মুসলমানের মিলনের শ্রেষ্ঠ প্রতীক । এই জন্যই গুরঙ্গজীব দারাকে কাফের 
বলিয়! ঘোষণা কবিযাছিলেন | সম্রাট শুরঙ্গদীব নিযুক্ত কাজীর বিচারে 


“আমার জলে ঢেউ ছিল নাঁ-ঢেউ দিলে যে জলে 
সেই কি আমার কানা হয়ে কল্লোলিক়া চলে?” দ্বার! ইদলাম-বিরোধী বলিয়] প্রীণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। দিল্লীর 
“অসময়ে” আছে, সিংহাসনে ওুব্রঙ্গলীবের পরিবর্তে দার! সুকোঁহ উপবেশন করিলে হয়ত 
*ম্মৃতিতবলাঁকার ঝরা পালকের মধুর স্বপন ঘোরে ভারত-ইতিহাদের গতি অন্য দিকে ফিরিত। জাঁতিধর্্মনির্বিবশেষে 
আপনার মাঝে ধনাধে তুলিছে যেন মহয়ার সাযা সকলেই সাধক দাবার পুণা জীবনকাহিনী পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। 
শেষ কবিতাটিতে আছে, 
“আমারে বিদায় দাও হে আমার ধরার সঙ্গিনী, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
_ আকাশেব সহচরী অনুরাধা ডাকিছে আমায় ।” 
F and 
নিম &ুথ পেঁঞ্ের গুলে খোকনের 





শুলি ধেশু নিৰ্দ্বেষ হয় উঠেছে দেখা! 


ক্যালকেমিক্কোর ‘নিম 
টুথপেষ্ট আর নিমের গুঁড়া 
মাজন মার্গোফ্রি” সকল 
বয়সেই এধাতগুলিকে বেশ 
মজবুদ ও উজ্জল করে রাখে। 





প্রবানী ১৬৫২ 
পতিতা শ্রীবিমলানন্দ শাঁদমল। কি-সি. জানা এও কোং, 
কভু ২:২ সি কর্ণওয়ালিস ্টট, কলিকাতা । ১৬২ পৃঃ মুলা ২৮+ | 
সূ ১ পরি তি সি ২ তরুণ লেখকের এই প্রথম কাঁব্প্রকীশ। ছন্দ সর্বত্র যে রঙ্ষা 
এ 7 ০ পাইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, প্রকাশের ভঙ্গীও বহুবিচিত্র ধারায় 
ছুটে নাই, কিন্তু কল্পনার শুচিতা ও অনুভূতির তীব্রতা সর্বত্র কাঁবা- 
ধারাকে সরস করিয়া রাখিয়াছে। শেষ কবিতাটি হইতে গ্রন্থের নামকরণ 
হইয়াছে? তাঁহার মধ্যে সত্য দৃষ্টির সাহস ও সতা-প্রকাঁশের ভঙ্গী অনবদ্য। ' 
কবির মধ্যে ভবিশ্যতের যে স্বপ্ন থাকা চাই, লেখকের নয়নে সেই স্বপ্নের 
ছাঁয়া লাগিয়া আছে, তাহার ভাষায় স্বপ্রে-শোনা দেই সুরের আমেজ | প্রকৃত 
সৃষ্টির প্রেরণা লেখকের কবিভাগুলির মধ্যে আছে । 'চুম্বন' ‘অন্ধকারের 
যাত্রী’, 'বজ্জ' ‘বন্ধু কে’ ‘পথিক’, 'সবলের মুষ্টিতে,_-আমাঁদের অভ্যন্ত 
আরামের জীবনকে পিছনে ফেলিয়। আদর্শের সন্ধানে চলিবার জন্য উদ্ন্ধ 
করিতেছে । সর্বহারাদের বেদনা! বুকে অনুন্তব করিবার জন্য আহ্বান 
করিতেছে । এ আহ্বানে জড়তা নাই । ইহ! প্রতিধ্বনি নয়--লেখকের 
উদ্বোধন-চেষ্টা সফল হউক । 
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শ্রীপ্রিয়রপ্জন সেন 


: প্রগল্ভ-_ প্রীসৌরীন্্কুমীর খা । শৈলপ্রী, ১১১এ বন্ধিম 
চযাটাজ্জি স্ট্রীট, কলিকাতা । পৃ. ১৪৯, মুল্য দেড় টাকা। 

নয়টি ছোট গল্প আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইহার মধ্যে « 
‘অব্যক্ত’ নামক গল্পটি শেখের বিখ্যাত গল্প "10 01৪৪এর ছায়া 
বলম্বনে লিখিত । লেখক পাঁদটাকাঁধ নিজে ইহ! স্বীকার না করিলে বুঝা 
কঠিন হুইয়। উঠিত,_কাঁরণ শেখভের গল্পের আচ্বিতে অপ্রত্যাশিত 
নারীর হৃদয়াবেগ ও দৈহিক ল্পর্শে জাগ্রত পুরুষচিত্ত, ‘অব্যক্তে’ বিধবা নারীর 
হৃদযে রূপাস্তরিত করা হইয়াছে। মনোবিকারের কারণও শ্বতন্ত্র। , 
‘আশ্রয়’ নামক রচন।টিকে ঠিক গল্প আখ্যা দেওযা যায় না--ইহ। একটি 
চিত্র। বাকি সাতটি লেখকের মৌলিক গল্প এবং সব কষটিই রসোত্তীর্ণ ৷ 
লেখকের বর্ণনাগুপে অতি সামান্ত কথাও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। 
শেষোক্ত গল্প সাতটির বিষযবস্ত সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন পূর্ববরাগ, 
পরকীয়া প্রেম ও আসঙ্গলিন্স।। প্রিশ্বল্ভ' গল্পপ্রিয পাঠকদের মলোরঞ্জন 
করিবে। 


শ্রীতারাপদ রাহ! 


একটী রাত্রির কাহিনী- প্রীধিন্নকুমার ব্যানার্লী। হিলু- 

স্থান লিটারেচার কৌ ৭৩, মুক্তারাম বাবু প্রুট, কলিকাঁতা । মূল্য ২২। 

কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি । ছোট গল্পের স্গেত্রে অধিকাংশ নুতন 
লেখকের কিছু কিছু ক্রাট-বিচ্যুতি দেখা যায় , যেমন আবেগ বা উচ্ছাসময় 
মনোবিক্লেষণের শ্রাধান্ত, গল্পাংশেব শ্বল্পতা এবং একটি গল্পের সঙ্গে আর 
একটির চিন্তা বা ঘটনা-সাদৃগ্ত। তার উপর দুর্বল লেখনীর দৌষে এই 
ক্রটিগুলি সময়ে সময়ে একান্ত গীড়াদায়ক হইয়া! উঠে। 

এই গল্প-সংগ্রহে এই ভাবের ক্রটি হয়ত কিছু আছে, কিন্ত লেখকের 4 
কল্পনাশক্তি ও প্রকাশভঙ্গী অ।মাদের আন্ত করিয়াছে । চেষ্টা থাকিলে 
তিনি ভবিষ্যতে ছোট গল্পের আসর জমাইতে পারিবেন । 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


নিলাজ নগ্রতাঁ প্রীশুদ্ধোধন সেন। ১৯, হরিঘোষ দ্র, 
কলিকাতা মূল্য ১৪+ । 

নাটকেব মধা দিয়! লেখক আমাদের বর্তমান রুশ্প সসাজের নগ্ন চিত্র 

আঁকিতে চাহি়াছেন। তখাঁকধিত উচ্চশ্রেণী, কর্পোরেশন, মস্ত্রিস্ুলী 


প্‌ 





যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবস ১৯৩৯ সনের ওরা সেপ্টেম্বর তারিখের 
ভ্ন্বিম্্যভ্রালী স্লক্ষভ হুইল £ 


অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতি্ধিদ, মহামান্য ভারতসত্রাট বষ্ঠ জর্জ কি উচ্চ প্রশংদিত। ভারতের 
অপ্রতিঘন্থী হস্তরেখাঁবিদ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগ্নাদধি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোভিষী, 
জ্যোতিষ-শিরোমর্ণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পন্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচজ্ ভট্টাচার্য্য জ্যোতিঘার্ণব, সাম্মুদ্ধিকরডু, 
“এম্‌-আর-এ-এস্‌ লেজ্ডন)) বিশ্ববিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এক্টরোলজিক্যাল এণ্ড এক্রোনমিক্যাল সোসাইটার প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুদ্ধারস্তকালীন 
মহামান্ত ভরতসআট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গ্রণম| করিয়া এই ভবিষ্যাণী করিয়াছিলেন যে. 

“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ভ্রিটিশের সম্মান ব্বদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পঞ্চ জয়লাভ করিবে । 

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সহামান্ত ভারতসম্রাট মহোদয়কে এবং ভারতের পভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গত্তর্ণর মহোদরগপকে পাঠান হইয়াছিল। 
তাঁহার! যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯ ) তাবিখের ৩৬১.এ-৮ ২ -এ-২৪ নং চিঠি, এই অক্টোবর ( ১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) ভীরিখেব ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠি দ্বারা উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমপি মহোদয়ের এই 
ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ীষ ইঁছার নিভূল গণনা, অলৌকিক দিবাদুষ্টির আর একটি জম্বলামান প্রমাণ পাওয়া গেল। 


এই অলৌকিক প্রতিভামম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের তৃত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্রান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত । 
ইহার তাস্ত্রিক ক্রিয়া ও অদাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতায় ভারতের জনসাধারণ ও উচ্চপদস্থ রাঁজবর্পনচারী স্বাধীন 
নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা - ইংলক্ত, আমেরিকা, আফিকণ চীন, 
জাপান, মালয়,.সিন্তাপুর প্রভৃতি দেশের ষনীষিবৃম্দকে চমৎকৃত ও বিন্রিত করিয়াছেন, এই সম্বন্ধে 
ভূরিতূরি শ্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিবেন। ভারতে ইনিই একমাত্র জ্যোভিরধিদ__ 
বাহার গ্রণনীশক্তি উপলদ্ধি করিয়! সহাসান্য সম্রাট স্বয়ং প্রশংস। লানাইয়াছেন এবং আঠার জন স্বাধীন নরপতি 
উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন । 
ইহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলের সভায় একমাঙ ইঁহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি" উপাধি দানে 
সর্বোচ্চ সম্মান দিয়াছেন। যোগ ও তান্ত্রিক শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ পরিত্যক্ত দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, 
জটিল মোকদমাঁয় জয়লাভ সর্বপ্রকার আপছুদ্ধার, বংশ নাশ এবং সাংসারিক জীবনে সবপ্রকার অশাত্তির হাত 
হইতে রক্ষায় তিনি দৈবশজিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না। 
কম্মেকজন দর্বজনবিদ্িত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল। 
হিজ, হাঁইনেস্‌ মহারাজা আটগ্রড় বলেন-_-“পত্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়_মুক্ধ ও বিস্রিত।” হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয়! ষষ্ঠটসাত! মহারাণী 
ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন-_প্তান্ত্িক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ” কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার সন্মধনাধ মৃখোপীঁধ্যার় কে-টি বলেন--"প্রীসান রসেশচন্দ্রের অলৌকিকহগর্ণনীশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র 
স্বনামধন্ক পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব ।” সপ্তোষের মাননীয় মহারাজা! বাহাদুর স্তার মন্মথনাথ রাত চৌধুরী কে-টি বলেন__”পপ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নীই।” উড়িষ্যার মাননীষ এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি, কে, রায় বলেন - 
তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্ি_ ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত” বঙ্গীয় গভর্মেপ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাছর শ্রীগ্রসন্গ দেব 
রায়কত বলেন _"পণ্তিতজীর গণনা ও তীঁন্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া ত্বস্তিত, ইনি দৈবশক্রিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউন্ঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায় সাহেব রীনুর্যমণি দাস বলেন _-”তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন-_জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সব"শান্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচীর্য মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাঁপীশ বলেন--প্রীমীন রমেশচন্তর 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্্ যোগী । ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনম্যসীধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয়! শ্রীযুক্ত! সরলা দেবী বলেন "আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই ।” বিলাঁতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি. মীধবম্‌ নারার কে-টি বলেন--পঞ্ডিতজীর বহু প্রপনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন-__”আঁপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যজনক ভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাঁকা সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন--“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শীস্তিময় হইয়াছে পুজার অন্ত ৭৫২ পাঁঠাইলীম ৷” 
প্রত্যন্ষ্ষ ফলপ্রদ্ কয়েকটি অত্যাশ্চর্ধ্য কবচ, উপকার ন! হইলে স্যুল্য ফেরৎ, প্যারার্ট্টি পত্র দেওয্ণ হয় । 
ধনদ। কবচ ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে ক্ষুর ব্যক্তিও রাজতুলা এঁশর্য, মান, বশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও ্রী লাভ করেন। ( তদ্রোক্র ) 
মূল্য 44০ । অস্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কলপবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯1০০, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবস্ ধারণ কতবা। বগলামুত্বী 
করচ--শত্রুদ্বিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মাসল! মোকদ্দমায় সুফললাত, আকস্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষণ ও উপরিস্থ মনিবকে 
সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্মোন্নতিলীভে ব্র্ধান্ত্। মূল্য ৯, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪. ( এই কবচে ভাওয়াল সন্যাসী জয়লাত, করিয়াছেন )। বন্পীকরণ কবচ 
ধারণে অভীষ্ট্জন বশীভূত ও শ্বকীর্য সাঁধন যোগ্য হয় । (শিববাঁক্য) মূল্য ১১*, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদীয়ৰক বৃহৎ ৩৪০* | ইহা ছাড়াও বহু আছে। 
অল ইণ্ডিয়া এট্্রোলজিকেল এণ্ড এত্ট্রীনমিঢ্কিল সোসাইটী (রেজি: ) 
(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিব ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান) 
হেড অফিস :--১০৫ (প্র) গ্রে স্ট্রীট, “বসন্ত নিবাস” (প্রশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা ৷ ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
সাক্ষাতের সময়-_প্রাতে ৮॥*টা হইতে ১১।০টা। ব্রাঞ্চ অফিস-__৪৭, ধর্মতলা ফ্রুট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 
ফৌন £ কলিঃ ৫৭৪২। সময়-বৈকাল ৫।*টা হইতে "| | লওন অফিস £_ মিঃ এম, এ, কার্টস, "-এ, ওয়েক্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লওন 








২২৬ 


--কাঁহাকেও তিনি বাদ দেন নাই । কিন্তু ‘তরুপে'র পরিবর্তন এবং 
আরও অনেক ধটনা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, এ জন্য সাহিত্য 
হিসাবে রচন! সার্থক বলিতে পারি না। 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


দম্পতি-জঃ প্রীশশিকুমার নেনগুপ্ত। ৩৩২, বিডন ষ্টরট, 
কলিকাত1। মূল্য ৪ টাকা। 
বাংলা ভাষায় নরনারীর যৌন-সম্পর্ক সম্বন্ধীয় পুস্তকের অপ্রতুল নাই, 
কিন্তু যৌনতব্ববিষয়ক বিজ্ধীনসম্মত পুস্তক বিরল বলিলেই চলে। যৌন 
ব্যাপারে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে কত ঘে জটলতার সৃষ্ট হইয়া দম্পতির 
জীবনকে বিষময় করিয়া তুলে তাঁহার আর অন্ত নাই । বর্তমান যুগে 
পাক্চান্যযে হাভলক এলিস, মেরী ষ্টোপন প্রভৃতির গবেষণা যৌন-বিজ্ঞানে 
যুগান্তর আনিয়াছে কিন্ত আজও বাৎস্তায়নের কামনুত্র যৌন-বিজ্ঞানের 
সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত । নদী, শ্বেতকেতু, সুবৰ্গভাব প্রভৃতি পূর্বব্থরি- 
দের কথা বাংস্তায়ন উল্লেখ করিযাছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত! যৌন-শান্ত্রবিদদের 
প্রস্থসমূহ অবলম্বনে বাংল! ভাষায় খানকয়েক পুস্তক লেখা হইয়াছে । তন্মধ্যে 
দুইথানি মাত্র উল্লেখযোগ্য, (১) আবুল হাসানাতের 'বৌন-বিজ্ঞান’ এবং 
(২) ডাক্তার শশিকুমার সেনগুণ্ডের 'দ্রম্পতি’। শশীবাৰুর পুস্তকথানিতে 
ওুপপত্তিক দিকের (T॥০০০০৮০০৷ ) আলোচনা কম। তাহাতে দম্পতির 
অবশ্থন্ঞাতব্য বিষয়সমূহই বিশদভাবে বণিত হইয়াছে। পুস্তকথানির 
ধেঁ বিশেষ কদর হইয়াছে তৃতীয় সংস্করণই তাঁহার প্রমাণ । বর্তমান 
সংস্করণে ‘নারীর জ্ঞাতব্য’ ‘নারীর বাায়াম’ ‘নারীর বিপদ’ এবং ‘সন্তান- 
বোধ প্রক্রিয!’ এই চারিটি নূতন অধ্যায় সংযোজ্রিত হইয়াছে। আনন্দ- 
বান্জার পত্রিকার সম্পাদক চপলাকাত্ত ভট্টাচার্য্য লিখিত “নারীর বিপদ” 
শীর্ষক অধ্যাযটি সময়োপযোগী এবং চিন্তোদ্দীপক । অসৎ লোকের 
প্ররোচনায় অসতর্ক মুহূর্তে কেমন করিয়। নারীর পদ্রস্থলন হয়, আধু- 











প্রবানী 


১৩৫২ 


নিকতার প্রতি উৎকট মোহ বহু তরুণীকে কি ভাবে বিপথগীমিনী 
করিতেছে, ইত্যাদি নান বিষয় প্রবন্ধটিতে আলোচিত হইযাছে। এই 
পুস্তকে ব্যবহৃত গিরীন্রশেখর বঙ্গ, গণনাথ সেন প্রমুখ বিদগ্ধীমণ্ুলীর রচিত - 
পারিভাষিক শব্দসমূহ বাংলা ভাষার সম্পদ বুদ্ধি করিয়াছে। 


জ্রীনলিনীকুমার ভত্র, 


বিজ্ঞানের হীতছানি-_গ্রতারাপদ রাহ! ৷ বৃন্দাবন ধর এও ' 
সন্দ লিঃ। &, কলনেঙ্ স্কোয়ার, কলিকাত1। পৃ. ১:৮, মূল্য বার আনা। 


ছেলেমেয়েদের জন্য বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে সচিত্র পুস্তক । 
ইহাতে বালুর গান, হেলিকপটার, হাঁউই জাহাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 
নয়টি প্রবন্ধ আছে। প্রবদ্ধগুলি ছোটদের বুবিবার উপযোগী করিয়া 
লিখিত। বইখানি পড়িয়া বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে তাহাদের কৌতুহল 
উদ্দীপিত হইবে৷ 


গ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


পাঁতালে গর্তের ধারে__-গ্রসৌরীন্্রকুমীর খ।। শৈপ্ী, 

১/১।১ এ, বঙ্কিম চাটাজ্দ' দ্রীট, কলিকীতা।। দাম বার আন1। 

বইখানি ছেলেমেয়েদের অন্য লিখিত। ভূমিকায় লেখক জানাইয়া- 
ছেন, "বইথান! সুরু হয়েছিল গল্পের আকারে" । বোধ করি সেইজগ্বাই 
গল্পের মত জমে নাই। চরিব্রগুলি মুরগী, শিয়াল ও কুকুর। যদি « 
জীবঅগাতের খবর দিবার উদ্দেপ্তে বইথানি লিখিত হইয়! থাকে, তাহা 
হইলে সে টদ্দেস্ক সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। তবে 
লেখকের ভাষ! বেশ প্রাগ্রল ৷ 


শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র 





কবি বলেন ষে, “নারীর রূপ- 
লাবপ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয়া 44037 
উঠে” সুতরাং আপনাপন 4” 
রূপ ও লাবণ্য ফুটাইয়! তুলিতে 
সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
কূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় না। কেশের প্রাচুর্য 
মহিলাগণের সৌন্দর্য্য সহত্রপ্তণে বদ্ধিত হয়। কেশের 
শোভায় পুরুষকে সুপুরুষ দেখায়। যদি কেশ রক্ষা ও 
তাহার উন্নতিনাধন করিতে চান, তবে আপনি যত্বের 
সহিত ভিটামিন ও হরমোনমুক্ত কেশতৈল “কুন্তলীন" _ 
ব্যবহার করুন । 
কবীল্দ্ৰ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :-_“কুত্তলীন ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নূতন কেশ হইয়াছে ।” 
পকুস্তলীনেশর গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন-- 
“কেশে মাখ “কুস্তলীনগ। 
কুমালেতে “দেলখোস” ৷ 
পানে খাও “তান্কুলীন”। 
ধন্য হো’ক এইচ 










বোস ॥” 
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গর ভারতীয় সমীজ-_নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌. এ., পি-এচ-ডি, 
প্রণীত। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত মুখবন্ধ ও শ্রীদীনেশচন্দ্র দরকার লিখিত সুদীর্ঘ 
ভূমিকা-সম্বলিত। ডিমাই ৮ পেজী, ১৩৪ পৃষ্ঠা । ছুই টাকা । 
অশোক-স্থরেন্দ্রনাথ সেন। ভিমাই ৮ পেজী, পাইকা অক্ষরে, ৭৫ পৃষ্ঠা | তিন খানি 
চিত্র-সম্ঘলিত। এক টাকা । 
ধৰ্ম্ম-সাধনা-_শ্ব্ণপ্রভা সেন কর্তৃক ভাষান্তরিত। ডিমাই ৮ পেজী, ১২২ পৃষ্ঠা । এক টাকা। 
সর্ববপল্লী রাধাকৃষ্ণণের The Hindu View 0f Life গ্রন্থের অনুবাদ । 
বাঙ্গালার বৈষ্ণৰ ধরৰ্ম্ম__মহামহোপাধ্যায় প্ৰমথনাথ তর্কতৃষণ প্রণীত । ডিমা ৮ পেজ, 
১১২ পৃষ্ঠা । মূল্য বার আনা। 
গোবিন্দ দাসের করচা রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এবং প্রভুপাদ বনোয়ারী- 
লাল গোস্বামী সম্পাদিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬ । মূল্য দেড় টাকা! 
হেখেলের দার্শনিক মতবাঁদ-__্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, প্রণীত। পাইক! 
অক্ষরে, ডিমাই ৮ গেজী ১০৪ পৃষ্ঠ । মূল্য এক টাকা । 
ইমান্থয়েল কাণ্টি-_অধ্যাপক হুমায়ুন কবির প্রণীত। পাইকা অক্ষরে ছাপা, কাগজ ও 
বাঁধাই উৎকৃষ্ট | ডিমাই ৮ পেজী, ১০১ পুষ্ঠা। মূল্য এক টাঁকা। 
শে ক্রাটীস্‌-_অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ প্রণীত। ছুই খণ্ডে সমাপ্ত । প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা 
সংখ্য। ৫৫৬ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৩১। মূল্য প্রথম খণ্ড পাঁচ টাক! এবং দ্বিতীয় খণ্ড 
আট টাকা । 
প্রাচীন বাঙ্গালা গগ্ভ-_শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। ডিমাই ৮ পেজী, ১৯৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । 
মূল্য তিন টাকা । 
-|- বৈষ্ণৰ দর্শনে জীববাঁদ-_৬ভ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ, ভাগবতরতব, বি. এ. প্রণীত । ডবল 
ক্রাউন ১৬ পেজী, ২০০ পৃষ্ঠা । রায় বাহাছুর খগেন্দ্রণাথ মিত্র লিখিত ভূমিকা সম্বলিত । 
তিন টাকা । 
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সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুক্তকালটঢয় পাওয়া ষাক্স 














শিক্ষকের ভুরবস্থা ও তাহার প্রতিকার 


শ্রীসিদ্ধেশ্বর 


সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল-বঙ্ শিক্ষক-সম্মেলনে শিক্ষকদের 

দারিত্র্যেব বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বিধ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ কে 
টি. শা দেখাইয়াছেন ভারতের জাতীয় আয়েব শতকরা! ৩৩ ভাগ 
১ জন লোক পায়, ৩৩ ভাগ ৩৩ জন পায় ও ৩৪ ভাগ ৬৬ জন 
পায়। বঙ্গদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সবকারী বায়ু এই অঙ্গায় ব্যবস্থার 
সহিত তুলিত হইতে পারে। আয়কর, অতিরিক্ত লাভকর 
কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকায় পড়ায় প্রাদেশিক সরকারের আয় 
প্রধানত; দরিঞ্রের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে । ১৯৪৫- 
৪৬ শ্রীষ্টাব্দের বজেটের রাজস্ব ২৮,৭৮১৭৫,*০* টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত আয়করেব অংশ মাত্র ৫,১৬,**,০* 
টাকা। এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ানদের বাদ দিয়! সাধাবণ 
শিক্ষাখাতে সরকার উক্ত বজেটে ব্যয় ধরিয়াছেন ২,৬৪,২৫।*০০ 
টাকা । ইহার মধ্যে বিশ্ববিগ্ালয় দুইটি পায় ১১,৯২,৪** টাকা । 
দবিদ্র করদাতাব পুত্র সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ও মাড়ীয় 
না। ছাত্রদের জন্য সরকারী আর্ট কলেজগুলিতে ১৬,৩৮,৩**, 
ছাত্রীদের জন্য এরূপ কলেজগুলিতে ২,৭৮, ৮**) বে-সরকারী ছাব্র- 
দের কলেজগুলিতে ৪,৫*৩০* ও বে-সরকারী ছাত্রীদের কলেজে 
৩৮,৩০* টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে। বাংলার রাম, শ্যাম, 
আবদুলের পুত্রকন্যারা কলেজে পড়ে না। নরকারী বালকদের 
উচ্চইংবেন্ী বিদ্যালয়গুলির জন্য ১৩,৮৯,*০** বালিকাদের 
সবকারী উচ্চইংরেজী বিভ্তালয়েব জন্য ৩,৬৮৮*০* বে-সরকারী 
ছাত্রদের উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য ৩৭,৩৫,৩** ও ছাত্রী 
দের বে-সরকারী উচ্চইংবেজী বিদ্যালয়গুলির জন্য ৭,২৫,৭০০ 
টাকা ধর! হইয়াছে । দরিদ্র কৃষকের সম্তানরা সাধারণতঃ উচ্চ- 
ইংরেক্জী বিদ্যালয়েও পড়ে না । যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাহারা 
পড়ে তাহার ব্যয়েব পরিমাণ এইরূপ £-_ 

বালিকাদের জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়_-৭৮** টাকা 
বালক ও বালিকাদের জন্য বে-সরকারী 
প্রাথমিক বিভ্ভালয়ে সরকারী সাহাষ্য__ 
বালক ও বালিকাদের প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সাহাষ্য_১৩,৭১,*** টাকা 

উপরের হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যাহারা কর দেয় 

তাহাদের জন্য ব্যরেব পরিমাণ অতি অল্প । এই অঙ্কায় বছদিন 
হইতে চলিয়া আসিতেছে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ছোটলাটদের 
আমলে ১৯১*-১১ খ্রীষ্টাব্দে বজেটে দেখিতে পাই সমস্ত ব্যয়ের 
পরিমাণ ৬,৪৫,৪৬,*** টাকা । ইহাতে তখন পশ্চিম বঙ্গ, 
বিহাব ও উড়িষ্য। শাসিত হইত । তখনও সরকারী কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। প্রঙ্জাকে করভারে পিষ্ট করিয়া! ব্যয়বৃদ্ধি 
যখন হুইল তখন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের জন্য সরকাবী ব্যয় 
ঠিক রাখিয়া প্রাথমিক শিক্ষায় অধিক অর্থ নিয়োগ কবিলে আজ 


€১২৯।৪০৯ 


চট্টোপাধ্যায় 


বোধ হয় শিক্ষার আলোকে সাশ্রদায়িকতা অনেক হাস পাইত। 
মণ্টফোর্ড-এর আমল হইতে শিক্ষাবিভাগ বরাবর নির্ব্বাচনজয়ী 
মন্ত্রীদের হাতে বহিয়াছে। তথাপি আজ পর্য্যন্ত দরিদ্রের অর্থ লই 
অপেক্ষাকৃত ধনীর পুন্রকন্যার শিক্ষাদানের অন্যায় প্রশমিত হইল 
না কেন? কৃষিপ্রধান বাঙালী জাতির মধ্যে কৃষকের গড়পড়তা 
বাৎসরিক আয় ২২টি টাক! মাত্র। তাহার খধচে প্রেসিডেন্সী 
কলেজে ছান্রপ্রতি সরকারী ব্যয় ৩২৯ টাকা, ইসলামিয়া কলেজে 
২৭৯ টাকা ও বেথুন কলেজে ছাত্রী প্রতি সরকারী ব্যয় ১৭৩ টাক! । 
প্রাথমিক শিক্ষায় বদি অধিক ব্যয় হইত তাহা হইলে যে সবকারী 
টাকা বিশ্ববিদ্যালফু ও কলেজের অধ্যাপকের পকেটে গিয়া! বাংলার 
বিরাট, গ্র্যাজুষেট বেকারবাহিনী বর্ধিত করিতেছে তাহা দরিদ্র 
শিক্ষকদেব উপকারে আসিত। দেশে ধনটব্যম্যের পু্জীভূত 
অনাচারেব ফলেই বিদেশীয় শাসকের মনঃপূত সমাজবিধ্বংসী 


আন্দোলন প্রসাব লাভ করিয়া ভারতকে দ্বিতীয় চীনে পরিণত 


করিবার চেষ্ট। করিতেছে । ২৫ বৎসর পূর্বে আমাদের ছাত্রাবস্থায় 
বর্গীয় রামে্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সামাগ্ত (বোধ হয় ৪৯০ 
টাকার অনধিক ) বেতনে বিপন কলেজের অধ্যক্ষতা কবিতেন। 
আজকাল বার শত, হাজার, আট শত, সাত শত, পাঁচ শত টাকা 
বেতনের অধ্যাপক গণিয়া শেষ কর! যায় না। কিন্তু শিক্ষকের প্রাপ্য 
পয়সায় কি ইহাবা! পুষ্ট হইতেছেন ন!? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক- 
দের থরচ জোগাইবার জন্ত ম্যাটিকুলেশন হইতে এমএ পধ্যস্ত 
পরীক্ষাগুলিকে প্রহসনে পবিণত করা হইয়াছে । কোন বাঁণিজ্য- 
প্রতিষ্ঠান ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কর্্মপ্রার্ি- 
গণকে ব্রৈেবাশিকের অঙ্ক ও ইংরেজীতে চিঠি লেখার পরীক্ষা 
করিয়া! স্তম্ভিত হইয়া যান এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় 
ইংরেজী একটু কঠিন করায় কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিদেশী ভাষায় 
দক্ষতার এত প্রয়োজন কি, ছেলেরা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাব 
বাংলায় লিখিবে। আমর! জিজ্ঞাস করিতে পারি ইংরেজ বা কশ 
ছাত্রকে যখন কালিদাস বা চশ্তীদাস পড়িতে হয় না, তখন 
ওয়ার্ডদওয়ার্থ এখানে পড়াইবাঁর প্রয়োজনই, বা কি? ইংরেজী 
সম্পূর্ণ বাদ দিয়! ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা! প্রবর্তন করিলে বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের এই পরীক্ষাব আয় শূন্যে দীডাইতে পাবে ও পরীক্ষার্থীর 
অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা সিনিয়র কেমত্রিক্ত পরীক্ষার দিকে চলিয়া 
যাইতে পারে। ওয়ার্ডসওয়ার্থেব কাব্যজ্ঞান অপেক্ষা বিশুদ্ধ 
ইংরেজীতে লিখনক্ষমত1 জীবনসংগ্রামে অধিক প্রয়োজনীয় । তাহা 
ছাড়! যে কোন পাঠ্যবিষয়ে ব্যুৎপত্তি না থাকা অমাজ্জনীয়। 
ইংরেজী যত দিন পড়ান হইবে তত দিন তাহা ভালভাবে না 
হইলে ছাত্রদের আলম্মেব প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই সকল ছাত্র- 
ছাত্রীই সরকারী অর্থলুষ্ট কয়েকটি বাঁজনৈতিক দলের সংখ্যাবৃদ্ধি 
করিতেছে | 


আধুনিক “বাস্তব” সাহিত্য 


শ্রীসুধীরচন্দ্র কর 


প্রত্যক্ষ জগতের বাস্তবতা আর সাহিত্যের বাস্তবতা এক 
নয়-_ছটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস । স্থল বস্তু যার শুধু ইঙ্দিতই 
₹ দিতে পেবেছে-_সেই অদৃষ্ট অ-ধর রুসসম্ভাকে জানবার এবং 
অব্যবহিত প্রত্যক্ষগোচর রূপে তাকে ধরে রাখবার আকর্ষপেই 
মান্য ছুটেছে বস্তুকে ছয়ে ছুঁয়ে তার উপরকার কক্সনারাজ্যে। 
কল্পনা থেকে লুঠে-আনা আশ্চর্যকে দিয়ে বন্তর অসম্পূর্ণতাটুকু 
পুরণ করে নিয়েই সে হয়েছে পরিতৃপ্ত এবং সেই সম্পূর্ণতর 
সম্তাকেই সে জেনেছে সাহিত্যের খাঁটি বাস্তবতা বলে। 
সাহিত্যে যখন বাস্তবতার কথা ওঠে তখন অংসাঁবের হুবহু 
বাস্তবকে সেখানে নিয়ে দাড় করালে চলবে না। লেখকের 
চোখ দেখেছিল একটি যাত্রার দলের হন্রছাড়া ছেলেকে, দেখেছিল 
কলহপরায়ণী মুচি-কৌকে-_তাদের প্রত্যক্ষ, অবস্থা যতটা 
সহান্ৃভূতিব উদ্রেক করেছে, সেখানেই মন তৃপ্ত হয় নি, মন 
তাদেরকে ঘটনাশ্রোতে ফেলে সম্ভবপর পরিণতির পথে ঠেলে 
নিয়ে ক্রমে বৃহতর বেদনার মধ্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে । তাদের 
সুখে দুখে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়ে লেখক নিজ রচনায় তাদের 
মনের মতো! কূপ দ্বিয়ে মিটিয়েছে নিন্দ রসতৃষা। বস্তুর 
এই মনের মতো পরম সত্তা আছে লেখকের কল্পনায়, 
আর বস্তর এই মনের মতো ক্ষপচিজই হচ্ছে সাহিত্যের 
বাস্তবতা । 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে বন্বটা হচ্ছে গৌণ, তাঁকে উপাদান 

হিসাবেই মাত্র গ্রহুণীয়__-তা সে এ-যুগের বাঁ সে-যুগের যে- 
যুপেরই হোক, তা রাজরাজড়ীর ব্যাপার হোক, দেবদ্ধানবের 
যুদ্ধ হোক, কিংবা ভিখারীর দ্বিনযাপনের কাহিনীই 
হোক। তা বলে ভিকিরীদের কথা বলতে গিয়ে কেবল 
তার নোধ্রামিটার বর্ণনাই রং চড়িয়ে চড়িয়ে করে গেলে 
প্রাণ পাবে মা সাহিত্যের ভিখারী । প্রাণ না দ্িতে পারলে 
কারো সহাম্ভূতিই জাগবে না, তাঁর উপরে, বরং তুষের 
মতো সে বিবরণী মুন মানুষটাকে আরো দেবে চাপা, 
তার মৃত্যুকে আরো আনবে ঘনিক্সে। আর ব্যাপার বাড়াবে 
এই যে, এ নোংরা আবেষ্টনটা, যা মানুষ মাতের, এমন কি 
ওঁ ভিখানীদের মনে মনেও নিজ বাঁভৎসতায়, চিরদিন 
পড়াই অ্রন্মিয়ে এসেছে, এ ছাড়া যার অন্ত কোনে! সার্থক- 
তাই নেই-_সাহিত্যেও আর-একটা সেই আস্তাকুড় তাতে 
বাড়ানো হবে মাত্র । তার খুঁটিনাটি বর্ণনা পড়ে লোকের 
মন আরো-একবার বীভৎসরসের ছুধিষহতায় আহি আহি ডাক 
ছেড়ে খুঁজবে একটা ফাকা জায়গা । কিন্ত আফশোষ এই যে, 
যে ক্ষেত্রটি সত্যিস্ত্যিই বাস্তবের অসম্পূর্ণ তা ও কুক্রীতা থেকে 
হাফ ছাড়বার অন্তই মানুষের স্বপ্র-সাধ দ্বিয়ে থাকে মনের মতো 
করে তৈরি-করা সেই সাহিত্যের ক্ষেত্রটিই এই করে হয়ে যায় 
যখন বীভৎসতার লীলাতুমি তখন আর লোকে নিঃশ্বাস ফেলবে 
কোথায় । অগত্যা মানুষ ক্রমে ক্রমে এ নিরুপায় ভিখারীদের 
মতোই, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, নোংরা আবেষনে পড়ে পড়ে 
মরে-বীচতেই হয়ে পড়ে অভ্যন্ত । | 


পঞ্চজকেই লোকে চায়-চায় না! কেউ পঙ্ককে। তবু 
পঙ্ষজের কথায় সময়ে সময়ে পঞ্ষের কথাও এসে পড়ে বটে, 
কিন্ত সে ক্ষেত্রেও কেবল বিপরীত পরিবেঞ্নীতে অমন সুন্দর 
একটি জিনিসের সমাবেশে সৌন্দর্যের সঙ্গে বিন্ময়করতার যোগে 
পুষ্পসমাজে প্ষক্রের আপেক্ষিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসাবেই এ 
পক্ষের কথা হয় আলোচিত, এবং তাও মাত্রা রেখেই । তেমনি 
মাতা রেখে, শুধু পৌণভাবেই নোংরামির কথা বর্ণনীয়। এক 
জায়গায় নোংরামির উপরেও ভিথারীর মাহ্ষ, সব মাহৃষের 
মতো প্রাণ-এঁশ্বর্ষের সম্ভাবনা বহন করেই তারাও যে এসেছিল 
পৃথিবীতে, কিন্ত ভাগ্যের ফেরে বা ঘটনা-সংঘাতে তারা সেই 
দুর্লভ ধনের কাক্স্ষিত সৌভাগা থেকে রইল আজীবন বফিত, 
তাঁদের জীবন থেকে এক টুকরো! ঘটনা বেছে নিয়ে চার দিক 
থেকে তার রহম্ত ঘনিয়ে এনে শেষে একটি চরম মুহুর্ত হুট 
করে দেখাতে হবে সেই বেদনার আভায় উদ্ভাসিত তাদেরও 
সন্তাব্যমান এক টুকরা মহনীয়তা--যা তারা হয় নি, কিন্তু হয়ত 
বা হতেও পারত) এই হয়ত-বা-হতেও-পারত মহত্বটুকু হচ্ছে 
মানুষের উপর মানুষের বেদনার দানে বাগ্ভব অবস্থার অসম্পূর্ণ- 
তার উপর আরোপ করা বাকি প্রশ্র্য,এটুক দিয়েই 
মানুষ সকল তুচ্ছকে করে তুলেছে মহনীয়। তুচ্ছ কাবুলি- 
ওয়ালা এই হতে পারত পিতৃত্বেব বেধনা নিয়েই উজ্জ্বল, 
উদ্্বল সেই পোস্টমাস্টারটি, ছোট্ট তারনিয়ক্কাতীয়া পরিচারিকা 
বালিকাটির প্রতি বুকভরা মৌন সহাহ্ভূতি নিষেঃ 
দীণ্ডিময়ী সেই মুচি-বৌ, তার অভিমানের অনমনীয দৃঢতাঁয়। 
গল্পগুজ্ছ" তো এদের দ্রীপ্তিতেই উজ্বল, সব সার্থকতার 
উপরে তার এই সার্থকতার দাবি। বাস্তব সংসারেব অসম্পূর্ণ 
বস্তর এই মহান্‌ রূপ নিয়েই গড়ে উঠেছে চিরকালের বনেদি 
সাহিত্য, মানুষ নিজেকে দেখেছে তুচ্ছতা ছাড়িয়ে বিরাট, 
করে, হুবহু ভার তুচ্ছ রূপ আর অনুভুতির তীব্র তিক্ত সীমাবদ্ধ 
অভিজ্ঞতার জন্য তে] চোখের উপরেই চলছে মাহুষের বাস্তব 
সংসারের বাস্তব জীবন,_কিন্ত মূলে মানুষ শ্বভাব থেকে 
অপীমের পিয়াসী, সে চায় বস্তর বাধনহারা 'আরো-বিরাটত্বকে?, 
এখানেই সে নেয় কল্পনার আশ্রয়, এখানেই তার সাহিত্য মিটায় 
মনের অবাস্তব ক্ষুধার উদ্দামতা--মিলায় তার মানস-মুক্তি | ; 

তুচ্ছ মানুষকে তাপ নিম্নতার মোত্রামির উপর এভাবে 
ধরতে প্রথমেই যে-ক্ষিনিসঠির প্রয়োজন- সে হচ্ছে মানুষের 
উপর মাঙন্ষের অপরিসীম দরদ | এই দরদ থাকলে, মাহুষ 
কখনোই মাঙুষের নোংরামিকে মুখ্য করে এ'কে পেতে 
পারে না রসোপভোগের আনন্দ, তাতে তাঁর নিজেব্র মন 
থেকেই আসে বেদনার বাঁধা । সত্য যেটুকু বলতে হয়, 
শুধু চরিত্র বা পরিস্থিতি ফোটাবার জন্য,_সে বলাটুকুর সঙ্গে 
সঙ্গে জড়িয়ে প্রকাশ পায় তার সেই বেদনাই । যে-নোংরামির 
বর্ণনায় লেখকের এ বেদনা ভ্রড়িয়ে থাকে, সে-নোত্রামি ছোয় 
গিয়ে মানুষের মহাম্‌ চেতনা । কিন্ত শুধু অসাধারণ একটা 
মৃতন-কিছু বিষয় বা পরিস্থিতি দেখিয়ে নৃতন কিছু মনস্তত্বের 
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বা সমাক্ষতত্বের সুত্র আরিচা অভূতপূর্ব উদ্যমে পাঠককে 
বিস্মিত ক'রে দেবার আগ্রহে লোক যখন এই বস্তি-সাহিত্য 
লেখে, তখনই জাপে সে লেখার সাহিত্যিক সার্থকতা নিয়ে 
প্রশ্ন । তাতে লাগে না সহাহুভূতি, এসে পড়ে ভিড়-কর! 
অসংলগ্ন অবাছাই ঘটনার বিকৃতি, তা হয় রিপোর্টবর্ম না 
হয় গবেষণাপত্র | এজন দেখা যায় দরিদ্র বা নিম্নশ্রেণীয়দের 
কথা নিয়ে অজত্র বই বেরোলেও জাগে না তাতে দেশের মধ্যে 
নিষ্নজেঞ্ীদের জন্যে জীবমপপ-করে-কাঁজে-নামার কোনো 
উদ্দীপনা । পক্ষাত্তরে, যেখানে আছে সহাহভূতি, সেখানে 
বস্তির বীভৎসতার চরম বর্ণনা পড়তে পড়তেই লোকের অশ্রু 
বাধন মালে না--এমন ব্যাপারও দেখা যায় “ইয়ামা দি পিট”-এ 
এবং “মাদার” বা “হাঙ্গারে”র মতো বই জাপায় যে-বেদনা, 
তার থেকে স্ষ্টি হয় বিশ্বব্যাপী নির্যাতিতের মৃত্তি-অভিষান। 
“আঙ্ক ল টমস্‌ কেবিন” উচ্ছেদ করে দ্বাসত্বের পাপ। 

অবষ্ঠ মানুযকে কাজে নামানো দিয়ে সাহিত্যের চরম 
পরীক্ষা নয়। সেটা তার প্রতিক্রিয়ার গৌণ ফল। চরম 
পরীক্ষা হ’ল শিল্পচাতুর্ষের সহিত বেদনার মনোক্ঞ প্রকাশ 
দ্বারা চিত্তে একটি অলৌকিক আনন্দরাজ্য সষ্টি করা নিয়ে । 
তাতে সার্থক হয়ে রচনা খাটি সাহিত্যের বিষয় হলে পর 
দেখা যায় তার পঠের ফলক্রুতিই কর্মোদ্বীপনা জাগিয়ে 
লোককে নামায় কাজে, অর্ধাৎ খাঁটি সাহিত্য কাজের 
প্রেরণ! জাগায়, আর সে প্রেরণা থেকে লোক কাজ করে করে 
বাস্তবকে দিতে চায় তার সাহিত্যে-পাওয়া মনের মতো আদর্শ 
কূপ; এই করে পূর্বের বাস্তব বদলে গিয়ে সুষ্টি হয় বস্ত- 
ভ্রগতেও নুতন বাস্তব | তাই,__“সাহিত্য গড়ে ইতিহাসকে,” 
একথা নিতাস্ত মিথ্যা নয় বলে, দেখা যাবে, শেষ পর্বস্ত সাক্ষ্য 
দিচ্ছে ইতিহাসই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মাত্রেই তার নিজস্ব 
ধ্রুবদৃষ্টিতে দেখতে পান যেই কাল, যেই দেশ, যেই পাত্রকে, 
তারা ভার সমসাময়িক হতেও পারে, নাও হতে পারে। বেশি 
ক্ষেত্রে না হয়েই থাকে | তারা যা দেখেন তা হয়তো একশো 
বহর পরেই বাস্তব সংসারে বস্তুত ঘটে, তখন তা অন্ত সকলের 
দটি-গ্রাহ্‌ হয়, যেমন মনীষী টলষ্টয়ের দেখা এবং লেখা । আতর 
এই যে সমসাময়িক সাহিত্যে গণদেবতার পুজা! নিয়ে এত 
গৌড়ামি -যে ভঙগরথ এর আদি প্রেরণাঁউৎস উদ্ধার করে নিয়ে 
আসেন প্রথম লোৌকচেতনাম্৮_সেই ধাষি টলষ্টয় সুদুর অতীতে 
যে দ্বিন তার নিজস্ব বেদনার মধ্যে বোধ করেছিলেন নিঃসহায় 
নির্যাতিত ভ্রনগণের মর্মন্তর দ্বারিদ্র্যযাতনা, ধনী অভিজাতদের 
বিলাসিতা ও যথেচ্ছাচার, আর এ সব কথা নিজের বেদনার 
তাগিদেই লিখে সিয়ে লেখার মধ্যে রেখে যান একটি সুস্থ ভায়া- 
হুগত আদর্শ মুত্যত্থের উদ্বোধনবাণী, সেদিন কোথায় ভার চার 
দ্রিকে সেই গণ-বিপ্লবেক সক্রিয় সংগ্রাম অবস্থা । তা তখনই তার 
কালে হুলস্ত না থাক, কিন্তু তার প্রেরণাই কি সেই বিপ্লবকে 
এগিয়ে আনবার কাজ করেনি? সেই খষির বাণী কাজ 
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করেছে দিনে দিনে তার দেশে, জাগিয়ে তুলেছে সেখানে 
বিদ্রোহ, ক্রমে সেই বামীর অগ্িক্ফ,পিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে 
ভাবী কালে, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে, সাম্যবাদের দাবানল 
স্বালিয়ে সে হ’ল পৃথিবীব্যাপী। তিনি দেখেছিলেন শুধু চুর্দশ! ও 
দুর্নীতি, সেটুকুই তার কালের ইতিহাসের দান। কিন্ত তিনি 
নিক্ষে ছিলেন অভিজাত, জমিদার । জনগণের থেকে পৃথক 
পরিবেষ্টনীতে ছিল তার বংশগত সন্তোগপুষ্ট আরামের সুখাসন। ) 
জীবনের বহুদিন সেই বিপরীত পরিবেষ্টনীতে থাকা সত্বেও অস্ত- 
নিহিত যে জিনিসটি তাকে লিধিয়েছে সেই দরদ বা বেদনা- 
বোধটী তার মিশরের, স্তিটাও তার নিজই। তার কালের 
বাস্তব অবস্থা তাকে পারেনি দিতে তৃপ্তি, তিনি গড়ে নিয়েছিলেন 
তার মানসলোকে আর এক বাস্তব, যেখানে রিসারেক্শনের 
নায়ক নেক্লন্ডব, করে সাধন! ;--সবাই তাই গড়ে নেন। 
আমাদের দেশে বন্ধিমও তাই গড়ে মিয়েছিলেন। তার 
পরে আজ্ধ আম্বরা সেই ‘আনন্দ মঠে'র চেয়েও আরও বড়ো 
বিদ্রোহের আবহাওয়ার মধ্যে চলাফেরা করে ভাবি,_-এটা 
কেবল আমাদেব কালেই হয়েছে সম্তব,_-এই এখনকার প্রগতি- 
শীল বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কাছে বঙ্কিম হয়েছেন আজকে 
অপেক্ষাকৃত অনাধুনিক যেমন ভাবি অনাধুনিক সেই টলষ্টযকেও । 
কিন্ত এই ধারণ! নিয়ে তাদের সাহিত্যের প্রতি মুখ ফিরিয়ে - 
থাকলে তাদের মহিমা খর্ব হবে না, প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যরস ও 
শিল্পাদর্শের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হব বরং আমরাই । আজকের 
সমসাময়িকতার ধুয়া নিয়ে বোয়াটে অনেক বিক্কতরূপ নিকষ 
কাচ! লেখাও পাঠকের হাতে হাতে ফিরছে । আর দেখ! যাচ্ছে 
দেশে ‘ক্লাসিক’ লেখাগুলির প্রতি অবহেলা | নান! অপবাদে 
তারাই আজ অন্পৃন্ত । এর চেয়ে শোচনীয়তা আব কি হতে 
পারে। আধুনিক চিন্তা বা মতবাদের চটক দুদিন পরে আপন 
নশ্বরতায় যাবে উবে কিন্ত অবিনশ্বর এই সাহিত্যের প্রেবণ| যা 
চিরদিন গভীরতার বেদনায় আমাদের নূতন নূতন দৃষ্টি ও হষ্টির 
কাজে নব নব উদ্ভমের পথে প্রবর্তিত করতে পারে, দ্বিতে পাব্রে 
সাহিত্যের বিশুদ্ধ আনন্দ, তার সম্ভাবনাকে আমাদের জীবনে 
ব্যর্থ হতে দিলে হবে সমূহ ক্ষতি । আজ এ বিষয়ে আমাদের 
অবহিত হয়ে ভাববার দিন এসেছে। 

মোট কথা চাই সেই দরদ, যা তুচ্ছতার ভিতরেও দেখাবে 
মহায়ানের সম্ভাবনা, আর তার সঙ্গে চাই সেই শিষ্পবোধ যা 
সেই দরদকে প্রকাশ করবে হদয়গ্রাহী করে । এ হুয়ের যোগে 
লেখা হবে যে সাহিত্য, তা যদি আন্মকের দিনের তুচ্ছ নিষ্নদের 
সংগ্রাম নিয়েই হয়, তাও লোকে, অবধারিত, আদর করে পড়বে। 
পড়বে শুধু আজকের বা কালকের নিয়শ্রেণীর কথা বলে নয় 
পড়বে লোকে সত্যিকার রসস্থপ্টিতে উত্তীর্ণ একটি খাঁটি 
সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে--যেমন পড়ে তারা রামায়ণ মহা- 
ভারত, রাজরাজড়ার কাছিনী। 








১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে গ্রীনিবারণচন্দ্র দ্বাস কর্তৃক যুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্থন্দরম্‌ 
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” : 





৪৫শ ভাগ | 
৯ম খণ্ড 


জমা ৯১৩৬৫২ 


৪র্থ সংখা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা 


সিমলার নেতৃসম্মেলন যে উদ্দেশ্যে আঁহুত হইয়াছিল তাহা 
ব্যর্থ হইয়াছে, লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবাছুষায়ী অস্থায়ী ভারত- 
সরকার গঠন সম্ভব হয় নাই। মুসলিম লীগের অনমনীয় 
জিদই এই অসাফল্যের কারণ। 

ভারতবর্ষের বত'মান'শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা অবসানের 
জন্ভ বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের আগ্রহের আন্তরিকতা সম্বন্ধে 


আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না, এখমও নাই। কিন্ত ইহা 


নিশ্চিত যে, এই ব্যাপারে গ্কায় নীতি ও 'যুক্তির মর্ধাদা রক্ষার 
জন্স যে দৃঢ়তার পরিচয় দেশ তাহার নিকট আশা করিয়াছিল 
তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই। কংখ্েস-সভাপতি 
মৌলান! আজাদও বলিরাছেন লর্ড ওয়াভেলের ভুর্বলতা এই 
ব্যর্থতার জন্ত অনেকাংশে দাষী। 

এখানে তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব ভুলিলে চলিবে না। ওয়াভেল- 
প্রস্তাবটি ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে ঘোষিত 
হয় এবং ইহার সুযোগ চাঠিপ ও আমেরী উভয়েই তাহাদের 
নির্বাচন প্রতিদ্বন্বিতায় গ্রহণ করিয়াছেন । প্রথম দিকে সন্মে- 
লনের আবহাওয়া যে ভাবে চলিতেছিল তাহাতে সকলেই 
আশা করিয়াছিলেন যে সদ্যুক্তির-প্রকাঙ্ত, পথেই আলোচনা 
অগ্রসর হইবে । বিলাতের নির্বাচন শেষ- হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
আবহাওয়া বদলাইয়| যায় । খবর আসে, হোয়াইট হলের 


স্সহিত ভাৱতবৰ্ষেব সংবাদ আদান-প্রদান চলিতেছে। মিঃ 


জিত্না প্রথমে অনেকটা নমনীয় ভাব ঘেখাইয়াছিলেন, বড়- 


লাটও তাহার অযৌক্তিক জিদ্ধকে ততটা প্রশ্রয় দেন নাই। 


উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখি জ্রিম্না সাহেবের 
কর প্তমে উঠিয়াছে, প্রথমে তিনি পাচটির মধ্যে একটি আসন 
লীগবহিভূতি মুসলমানদেব জ্র্থ ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন। পরে 
পাঁচটি আসনই তিনি নিজের দলের জর দাবি করিয়া বসেন 
এবং তদ্বপেক্ষা আরও মারাত্বক দাবি তুলেন এই বলিয়া, 'ষে, 


2১০, 


প্রস্তাবিত শাসন-পরিষদে কোন বিষয়ে লীগের সহিত মতভেদ 
হইলে বড়লাট অধিকাংশের মত খ্রহণ করিতে পারিবেন না । 
অর্থাৎ বড়লাটের ভিটো ভিন্না সাহেবের হাতে ছাড়িয়া দিতে 
হইবে । গণতন্ত্রের ধ্বঙ্জাবাহ্‌ক ব্রিটিশ প্রতিনিধি এই অতিশয় 
অন্তায় অসঙ্গত এবং অর্থহীন ক্িদ্বকে যুক্তি বলিয়া কি কারণে 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই । এই সময়েই 
আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দেন যে, দগুনস্থ 
ভারতীয় কংগ্রেস মহলের ধারণা, যে কংগ্রেস সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় 
সভা, বিশেষ করিয়া তাহাকেই একটি নিছক হিন্দু প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করিবার হীন প্রচেষ্টায় মিঃ আমেরী মিঃ জিদ্বাকে 
সমর্ধন করিতেছেন । এদেশের কোন কোন ব্রিটিশ মুখপত্রে 
অকন্মাৎ মিঃ প্রিল্লার ও তাহার খ্যাত-অধ্যাত সমর্থকবৃন্দের বিবৃতি 


- প্রস্থৃতি সাড়ম্বরে ছাপা আরম্ভ হয এবং কলিকাতার সাত্রাজ্য- 


বাদের মুখপত্র সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখেন যে, শঞিন্্। সাহেবের 
আচরণ অযৌক্তিক বলা চলে না। পাকিস্থানের দাবি ছাড়িয়া 
দিয়া শাসন-পরিষদে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জিন্না সাহেব 
যে স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন কংগ্রেস ততটা! স্বার্থ ত্যাগ করে 
নাই ৷” মুসলমানের একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্বেব ও ভিটে! পাওয়ারের 
দাবি স্বীকৃত হইলে পাকিস্থানের প্রয়োজন হইত না, সমগ্র 
ভারতবর্ষই “দিনিয়া”র' অর্থাৎ পাকিস্থানে পরিণত হইবার পথ 
পরিদ্ধার হইত। 


সিমলা সম্মেলনে একথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে ভারত- 
বর্ষের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় জিন্না সাহেবেব নেতৃত্ব যানে না। 
ভারতবর্ষের একটি প্রদেশেও তাহার তাবেদার কোন মন্ত্রী- 
মণ্ডল নাই। দেশের স্বাবলম্বী মুসলমানেরা লীগের অভায় 
দাবির প্রকাশ্য প্রতিবা্ধ করিয়াছেন। স্বাবলম্বী মুসলমান 


বগিতে আমরা বুঝি ডাঃ খ। সাহেব, মালিক খিজির হায়াৎ খা 


প্রভৃতিকে, ব্রিটিশ বেয়নেট অথবা অপর কাহারও দ্রয়ার উপব 
বাহাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব নির্ভর করে না। সবর নাজ্ী- 


২৩২ 


মুদ্দীন, অর গোলাম হোসেন এবং সর সাছুল্লাকে স্বাবলম্বী 
বলিতে পারা যায় ন! এই জন্ত যে হঁহাদ্গকে নিজেদের 
অস্তিত্ব বঙ্জায় রাঁখিবার জন্ত বরাবরই শ্বেতাঙ্গ বণিকস্বার্ধের 
নিকট দাসথত লিবিয়া দিতে হয়, নৈতিক অস্তিত্ব বজায় 
রাখিতে হয় না। 

যথেষ্ট রাকনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাইলেও লীগ তাহা 
দেশের স্বার্থে প্রয়োগ করিতে পারে না ইহা! তের-শ’ 
পঞ্চাশের বাংলায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হুইয়াছে। বাংলার 
এই চরম দুবংসরে যে লীগ মন্ত্রিসভা দেশে বহাল ছিল, 
বাংলার কোন উপকার তাহার! করিতে পারে নাই । ইহা- 
দেরই শাঁসদাধীনে লক্ষ লক্ষ লোক মশামাছির মত পথে 
ঘাটে মাঠে পড়িয়া মরিয়াছে। ম্বতদেহ শৃগাল বুজুুরে ভক্ষণ 
করিয়াছে। আর ইহাঞ্চিগকে খাঁদ্য সরবরাহ করিবার নামে 
এই লীগের বড় বড় চাইয়েরা কোটি কোটি টাকা উপার্জন 
করিয়াছেন | মিঃ জিন্না একবারের জন্চও বাংলায় আসিয়া লীগ 
শাসনের চেহার] উন্নত করিবার চে! করেন নাই। কংগ্রেসের 
আমলে ইহা হইত না দেশ তাহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে। কং- 
প্রেসের হাতে শাসনভার থাকিলে এবং কংগ্রেল মুক্ত থাকিলে 
ওঁ হুর্বধসরে সমগ্র নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস বাংলাকে রক্ষা 
করিবার জপ্ত অগ্রসর হইত ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ মাই। 
কংগ্রেস দেশের সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান, লীগ প্রভৃতি জাপ্প্র- 
দ্বায়িক দলের হায় ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদীর নেকনজরের উপর 
কংগ্রেসের অত্থিত্ব নির্ভর করে না । এদেশে সাম্প্রদায়িক প্রতি- 
ষ্ঠানের সষ্টি ও পুষ্টির ইতিহাস আজ সমগ্র জগতে সুবিদেত। 


সিমলা সম্মেলনের শিক্ষা 

সিমলা সন্মেগনে লীগ-তোষণের ব্যর্থতা ও বিপৃ্দ সম্পূর্ণ 
রূপে প্রমাণিত হইয়াছে । রাজাগোপালাচাবী, ভুলাভাই দেশাই 
প্রভৃতি যাহারা শালন-প'রষদে আসন লাভের অ+শার লীগের 
সহিত ভাগে কারবার করিতে গিয়াছিলেন, তাহারা দেশকে 
রসাতলের কোন্‌ অতলে টানিয়| লইয়া চপিয়াছিলেন সিমলা 
তাহার সমুচিত দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে। ইহাদের কুপরামর্শে গান্ধীজী 
পর্যন্ত লিন্'-তোষণে দেশের যে ক্ষতি করিয়াছেন তাহা পূরণ 
করা অত্যন্ত কঠিন হইবে | কংশ্রেলকে আজ মনে রাখিতে হইবে 
যে উহা ভারতবর্ষের আপামব জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান | সেখানে 
হিন্দু মুদলমান অস্পৃপ্ত বর্ণশ্রে্ঠ প্রভৃতি কোন ভেদাভেদ নাই। 
উহার লক্ষ্য শ্বাধীনত| | স্বাধীনতা-নংগ্রামে সকল ব্যক্তি সকল 
দল, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের স্থান কংগ্রেসে আছে। 
উহাদের মধ্যে যে বা যাহারা দেশের মুক্তি দংগ্রামে নামিয়া 
যতটুকু স্বাৰ্থত্যাগ করিবে, দেশের ভবিস্তং স্বাধীন গবদ্মেণ্টে 
তাহার স্থান ঠিক দেই অনুপাতে নিনি হইবে পদে পদে দেশের 
শ্বাধীনতা-সংগ্রামে বাধা দিয়া দেশদ্রোহিতার কাজ করিব 
অথচ গবর্থেন্ট গঠনের বেলায় শুধু ধর্মের দোহাই পাড়িয়! 
সবচেয়ে উচু আদন দখল করিব--লীগের এই মারাত্মক নীতি 
অহুলরণ করিয়া যাহারা চলিবে তাহাদের সহিত কোন আপোষ 
কখনও চলিতে পারে ন!। মহাত্বাই হউন আর যিনিই 
হউন ভবিষ্যতে আর কেহ কখনও এন্সপ চেষ্ঠা করিলে 
দেশবাসী ঠাহাকে ক্ষমা করিবে না। 








প্রবাঙ্গী 


১৩৫২ 


হিন্দু কখনও দেশের স্বাধীনতাকে নিজের সম্প্রদায়ের 
স্বাধীনতা বলিয়া মনে করে মাই। গত মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত 
বিপর্যস্ত তুরস্কে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মুসলমানের 
চেয়ে হিন্দু কম গৌরব অনুভব করে নাই। ইহুদী ও পারশী, 
যখন নিজের দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে তখন দে আশ্রয় 
পাইয়াছে এই ভারতবর্ষে । শক, হন, চীনা প্রভৃতি বহু জাতি 
প্রাচীনকালে ভাঁরতবর্ধ আক্রমণ করিতে আসিয়া এ দেশেই 
বসবাস করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত বিরাট, ও উদার হিন্দু 
সমাজেই মিশিয়া গিয়াছে । মোগল আমলেও দেখিতে পাই 
কোন কোন ব্রাঙ্জা বা সম্রাট ভ্রান্রশীতির বশে হিন্দুর উপর 
অত্যাচার করিলেও রাজ্রদরবারে হিন্দু শ্রেষ্ট আসন লাভে 
বঞ্চিত হয় নাই । মোগল দরবারে হিন্দু মন্ত্রী ও সেমাপতি 
এবং মারাঠা বীর শিবাজীর সেনা্লে মুসলমান 
সেনাপতির অভাব ছিল না। “ইহা! সম্ভব ছিল এইন্রন্চ যে 
ইহাদের নিকট দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন ছিল সকলের উধ্বে 
সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করা ইহাদের রাজনৈতিক 
জীবনের লক্ষ্য ছিল না। কংগ্রেসেও আমরা ঠিক এই একই 
নীতি দেখিতে পাই । দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুসলমান বা 
অস্পৃষ্ঠ কেহ আসিলে কংগ্রেসের হিপ্দু তাহাকে ভাই বলিয়া 
অন্ভনন্দিত করিয়াছে, তাহার অন্ত পর্যাপ্ত ত্যাগ স্বীকারে সে 
কখনও কুষ্ঠিত হয় নাই। রাজাগোপাল, ভুলাভাই প্রস্ৃতি 
একদল সুবিধাবাদী মেতা এই উজ্বল আদর্শে কালিমা 
লেপনের যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত 
রাখিতে না পাগলে দেশের সর্বনাশ অনিবার্য । কংগ্রেসের 
প্রাণশক্রির এই মূল উৎসেব সন্ধান চক্রী সাত্রাজ্যবাদী মর্মে মর্মে 
অবগত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষের রাজনীতিকে সাপ্রদ্বায়িক 
সুবিধাবাদের উপর দীড় করাইয়া রাখিবার জন্ত তাহার এই 
অহেতুকী আগ্রহ । ৃ 

মুসলিম লীগের কোন আদর্শের সন্ধান দেশ কখনও পায় নাই। 

মুসলমানের নিজদের কোন সুবিধাও লীগের হাতে প্লাজনৈতিক 
ক্ষমত1 আসিবার পর হয় নাই। বাংলায় লীগ মন্ত্রিত্বে বড় বড় 
সরকারী চাকুরি এবং কণ্টাষ্ট প্রস্তুতি পাইয়াছে পঞ্জাণী ও 
অবাঙালী মুসলমান | বাঙালী মুললমানের ভাগ্যে জুটিবাছে 
বড় জোর রেশন দোকানের মুদীপিরি বা এ জান-পি'র কয়েকটি 
সাময়িক চাকুরি । এই “ইসলমাইজেলনে'র জন্ত বাঙালী 
মুসলমানকেও যে ভয়াবহ মুল্য দ্বিতে হইয়াছে এবং আজও 
দিতে হইতেছে বুদ্ধিমান বাঙালী মুসলমান তাহা উপলদ্ধি করিতে 
আরম্ত করয়াছে ইহার যথেষ্ঠ পরিচয় মিলিতেছে । 

ভারত বিভাগের দাবি তুলিয়াছে জান্দ্রদায়িকতাব দী 
মুসলমান, হিন্দু নয, স্বাবলম্বী সুসলনানও ময়। সাধারন 
অভিজ্ঞতার ফলে সকলেরই জান! আছে সম্পত্তি বিভাগের 
অন্ত প্রথমে যে অগ্রসর হয় তাহাকেই নিজের ভাগ 
বাড়াইবার ত্বন্ত মিথ্যা সাক্ষী, ছাল দলিল প্রস্ততি দাখিল করিতে 
হয়। লীগের পাকিস্থানী বাটোয়ারার বেলাতেও তাহাবই 
পুনরাবৃত্তি আমরা দেখিতে পাই । পাকিস্থানী দাবিতে প্রকান্টে 
আছে এক ভয়গ্রন্ত চিত্তের ছবি কিন্ত অন্তরালে আছে পরের 
রুট টানিয়া লইর়] নিজের উদর পুর্তির অভায় ও কদর্য আগ্রহ । 


শ্রাবণ 


প্রাণপাত পরিশ্রম ও ত্যাশস্বীকারে অপরে যাহা! অর্জন করিয়াছে 
বিনা আয়াসে ব্রিটিশ সাত্রাক্যবাদীর সঙ্গীনের ভরসায় সেই 
শ্রমার্জিত ফলে ভাগ বসাইবার চেষ্টা সমর্থন ও বাহবা পাইবে 
শুধু সাত্রাজ্যবাধীর ইংরেন্জের ও তাহাদের তাবেদারদের কাছে; 
কংগ্রেস এবং স্বাবলদী মুললমান যেন তাহা! হইতে দূরে থাকে । 
লিলা সম্মেলনের ব্যর্থতার পর মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত 
। জওহরলালের বিঘ্বতিতে দৃঢ় চিত্ততার যে ক্ষীণ আলোক দেখা 
গিয়াছে তাহা অমলিন রাধিবার পবিত্র দায়িত্ব যেন আর কখনও 
কোন লোভে, কোন আপাত স্বার্থসাধনের মোহে পরিত্যক্ত না 
হয়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের যে তোষণনীতি আরস্ত হয় এবং 
শ্বরাভ্যদল গঠনের সময় যাহা চরমে ওঠে তাহার বিষময় ফল 
' ফলিয়াছে। এই তোষণনীতির ফলেই মুসলিম লীগের প্রভাব 
খাড়িঘ্াছে, কংধেদপের মধ্যে ডেন ইষ্ট হুইধানছে এবং দেশও 
অধঃপাতের পথে চলিয়াছে | জাতীয়তাবাদী মুসলমানের প্রতি 
এই তোষণনীতি বিশ্বাসঘাতকতার পথ, ইহ! ভিন্ন তোষণনীতির 
অন্ত কোন গতি নাই। আমাদের দেশের একমাত্র আশা যে, 
কংশ্রেদ ওয়াকিং কমিটি দেশাই-রাজাগোপালাচারী হুল 
চক্ষু হইতে বুলিয়া মানবসমাজের আদি ও অনস্তকালের 
স্বাধীনতা লাভের যে ছুব্বহু ও জঙ্কীরণ পথ আছে তাহাতেই 
৮-অগ্রসর হইবেন | সন্বীর্ণ পথেই মোক্ষলাভ হইতে পারে, 
তোষণনীতির উদুফ্র ও প্রশস্ত পথ রসাতলের দিকেই যাইবে । 


ধর্ম ও রাজনীতি 

রাঁকনীতি ও ধর্মকে এক সঙ্গে জ্রড়াইয়া রাখিবার মধ্যযুগীয় 
নীতি পৃথিবর প্রত্যেক প্রগতিশীল দেশ পরিত্যাগ করিয়াছে। 
একমাত্র ভারতবর্ষেই ব্রিটেন-রচিত শাসনতত্ত্রে উহা! বজ্ধায় 
রাখিবার চে্। হইতেছে । ইহা দ্বারা আমাদের দেশের কি 
ক্ষতি হইয়াছে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 
ক্বোষ্ঠ দংখ্যা মাসিক বন্মতীতে “ধদেশী যুগের স্থৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে 
তাহা দেখাইয়াছেন। ইহা হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধত 
হইল :-_ 

“দেশী আন্দোলনে জাতীয় এঁক্যের বাণী ছিল, হিন্দু- 
মুললমান মিলনের কথাও ছিল । কিন্তু পুনকখানবাদী হিন্দুত্ব 
স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হওয়ায়, উহা দ্বারা হিন্দৃভাবাবেগ 
চরিতার্থ হইলেও মুসলমানদের মনে আর্্যবিভূতি ঘোষণা কোন 
রেখাপাত করে নাই । বহু বর্ষ পরে ধিলাফৎ আন্দোলনে 
মহাত্মা গান্ধী মুসলিম ধর্মের ভাবাবেগ জাশখ্বত করিতে সমর্থ 
হইযাছিলেন। যে ব্রিটিশ রানশক্তি' ভেদ্বনীতির চাতুর্ষ্যে 
যুদলমানদিগকে শ্বদেণী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া- 

স্ছিলেন, তাহা ব্যর্থ করিয়া ১৯২০-২১এ গান্ধীজী সেই শক্তিকে 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

“বহু শতাব্দীর চেষ্টায় ইয়োরোপ তাহার রাজ্জনী তকে 
ধৰ্ম্ম হইতে পৃথক করিয়াছে, লৌকিক ব্যাপারে পারলৌকিক 
প্রশ্ন জড়িত করিবার অভ্যাস হইতে ইয়োরোপ মুক্ত হইলেও, 
আমরা এখনও মুক্ত হইতে পারি নাই। বাংলার স্বদেশী 
আন্দোলন হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবন্ধ হওয়ায়, স্বাভাবিক 
ভাবেই জাতীয় উন্নতির জন্য আর্য্য জাতির অতীত ম হুমা দ্বারা 





বিবিধ গ্রলজ- ধর্ম ও রাঁজনাতির সংঘাত 
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ভাবাবেগ সষ্টীর চেষ্টা করিয়াছিল । পরবর্তী কালে অসহযোগ 
জান্দোলমেও গান্ধী্গীর আধা ত্বক জীবন ও সত্যাগ্রহের 
নৈতিক আদর্শের মিলিত প্রভাব রাঞ্জনৈতিক আন্দো্নে দেখা 
পিয়াছে। কংগ্রেসে, রাজনৈতিক সভ্ভায়,__যৌলনা ও স্বামী - 
জীদের ঘণ্টার পর ঘট] ধর্শের ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী 
কালে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক ধর্শে- 
ম্বাদন। অভিভূত করিয়াছে । মুসলিম লীগ ও হিন্দ্-মহাদভা 
এই দুই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান তাহার সাক্ষ্য । বহুতর ধর্ম্মমত 
এবং উপসত্রদাষ-প্রাবিত ভারতে__ঘর্দকে রাজনীতি হইতে 
পৃথক করা কঠিন। এখন পর্য্যন্ত আমাদের নেতা গার 
উপবাসের আধ্যাত্মিক শক্তি, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রস্তুতি রাদ্র- 
নৈতিক ব্যাপারে প্রযোগ করিযা দেশবাসী-ক বিষূঢ ও বিহ্বল 
করিয়া ফেলেন। ইজ্িষ গীভন, নিরামিষ আহার, বি বধ 
আধ্যাত্মিক ব্যায়াম গান্ধীছ্গীর দৃষ্টান্তে অনেক দেশকর্মী অন্বকরণ 
করেন । ধর্ম্মাচরণ ব্যঞ্রিগত ব্যাপাব এবং অনেকাংশে পামা- 
ধ্রিকও বটে। কিন্তু সর্ধভারতীয় নিছক রা দ্রনৈতিক স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সহিত উহার মিলন মিশ্রণের ফল শুভ হয় নাই। 
পরাধীন ক্বাতির মধ্যে প্রবল বর্দদাহুরাগ অথবা মৌখিক আমু" 
গত্য আস্মাবমানন। হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অথবা হীনতা! 
ভুলিবার এক প্রধান অবলম্বন । সম্ভবতঃ এই কারণেই স্বদেশী 
যুগ হইতে আঁ পর্ধযস্ত আমরা এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি__ 
যেখানে চাপে পড়িয়া অনেকেই আবধ্যাত্মিকতাব পথে বাজনীতি 
হইতে সরিয়! পড়য়াছেন। কেবপ ক হেসে নহে, মুসলিম 
লীগে ইহা অতিমাত্রায় অধিক প্রকট । স্বদেশকে দেবী মৃ্তিতে 
ধ্যান করিয়!ভাবানন্দে বিগত হওয়া, আব “বিপন্ন ই ললাম”কে 
তাহার অতীত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্র দেখা_-একই মান- 
দিক অবস্থা হইতে উদ্ধৃত; এবং এ ছই-ই রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
আন্দোলনের অনুকূল নহে।” 
ধর্ম ও রাজনীতির সংঘাত 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়বঞ্ধাষ বিপর্ধ্ত্ত পৃথিবী যথন পুনরাষ 
আত্মস্থ হইতে চলয়াছে, সেই সময়েও ধর্মের ভিভিতে ভাবত- 
বর্ষকে খণ্ডবিখণ্ড করিবার প্রস্তাব উঠিতেছে। ধর্ম ও রা্রনীতির 
সংঘাতে হিন্দু-মুসলমান উত্তষেই বিহ্বল। গত মহাযুদ্ধে 
পবাছ্িত সাত্রান্হীন তুকাঁ জাতি কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে 
ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিযাই বিশ্বের দরবাবে আসন 
কবিয়া লইয়াছে। ভারতেও আমরা তেমনি নেতৃত্বের প্রত্যাশী 
করিতেছি যাহা! ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে পৃথক করিয়া 
জাতীয় স্বাধীনতার সমস্ত! সমাধান করিবে | এ বিষয়ে সত্যেন্্র- 
নাথ বলেন :-- 

“ধৰ্ম্ম নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিবলে টিকিয়া আছে। হর্শের 
নামে পরম্পরেব প্রতি বৈরিতা প্রকাঁশকে ধর্ম্মাদুরাগ বলিয়া বা 
ধর্মরক্ষার, প্রতিষ্ঠার বা বিস্তাবের উপারস্বক্নপ গ্রহণ কবিরা 
বাজনীন্তি ক্ষেত্রে মাতামাতি করিলে চরিত্রের হুর্ধলতা প্রকাশ 
পার, ইহা আমরা বুঝিতে পারি ন!| | অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
সমস্তাগুলি কৌশলে এড়াইয়া যাইবার উপায় হিসাবে ধর্মকে 
রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার অপকৌশল প্রতিক্রিয়াশীলদের 
ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়াছে, কিন্ত ব্বহত্তয্ন সমাজ- 
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মনকে ইহা প্রচুর বিদ্বেষ ও অন্ক-গৌডামি দিয়! অভিভূত করিয়াছে। 
ব্যক্তি ও অমাব্ধ-্ীবনে ধর্ম্মকে যথাস্থানে রাখিয়া, জনসাধারণের 
€লীকিক স্বার্থ ও অধিকারের দ্বিক্‌ হইতে জাতীয় সমস্তা সমাঁ 
ধানের ধাহারা পক্ষপাতী--তাহার! এ পর্য্যন্ত, বর্টের আবরণে 
প্রকাশিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে ব্যর্থ করিতে পারেন নাই। 
বৈদেশিক শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
উৎসাহও ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনে 
হিন্দুর পুনকর্ানবাদী ধর্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল স্বাভাবিক 
কারণে ; কোন নেতা বাঁ নেতৃব্বন্দ উহা সি করেন নাই ; বরং 
ভাহারাই উহা দ্বারা অভিভূত হইযা পড়িয়াছিলেন। কিন্ত 
অসহযোগ আন্দোলনে সচেতন ও সক্রিয় ভাবে গান্ধীজী হিন্দু- 
মুসলমানের ধর্ম্মাঙ্ুবাপকে রাজনৈতিক অন্তর হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়া ধর্মাযুদ্ধের নৈতিক 
শক্তির কথা শুনিল স্বরাজ রামরাজ্্য, তু্কা-স্ুলতানকে খলিফার 
পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাই ইস্লাষের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অতএব হিন্দু 
মুসলমান এক হও । কিন্ত অসহযোগ আন্দোলনের ভাটার 
মুখে দেখা গেল, খিদ্দু-মুসলমানের এঁক্য তাসের ঘরের মত 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। গান্ধীজী তিন সপ্তাহ উপবাস করিষা ধর্মান্দোঁ 
লন-সঞ্জাত দান্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঠেকাঁইতে পারিলেন না। সমস্ত 
বিংশ-ছশক উত্তর-ভাঁরতের বৃহৎ নগরগুলি হিন্বু-মুসলমানের দাহ 
হাঙ্গামায অশাস্তি-সঙ্কুল হইয়া! উঠিল, ঝাতীয় স্বাধীনতা অপেক্ষা 
আরতি, নামাজ, মসজিদের সম্মুখে বাঘ প্রভৃতি মুখ্য হইয়া উঠিল। 
এই সুযোগে ব্রিটিশ কায়েষী স্বার্থের উপর নির্ভরশীল দালালের! 
আবার রাজনীতির আসরে জাকিয়া বসিল। আজ পর্য্যন্ত 
আমরা এই চুর্বদ্ধির জের টানিয়া চলিয়াছি।” 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ 

ব্রিটিশ ও ভারত-সরকারের সন্মিলিত প্রচারকার্ধ্য বড় বড় 
-প্রপাাতা-বিশারদদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপর্ধযাপ্ত অর্থব্যয়ে 
ভারতে ব্রিটিশ-শীসনের হ্বক্ূপকে অন্য কপ দরিয়া রাখিতে 
পারিতেছে না। ভাঁরত-পবর্মেন্ট যে মিহুক ও নিধু'ত সাম- 
রিক এবং আমলাতান্ত্রিক দ্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত এই নিষ্ঠুর 
সত্য পদে পছ্দে প্রকাশিত হইতেছে। সাত্রাজ্যবাদের ইতিহাসের 
ছুই ০শ্রষ্ঠ মায়ক ক্লাইভ ও ওষারেন হেঠিংসের আমল হইতে ভারতে 
যে শাসনের নামে শোষণ চলিষা আসিতেছে আজিও তাহার 
অবসান ঘটে নাই, বাংলার হৃপ্িক্ষে নিঃসংশয়ে ইহা প্রমাণিত 
হইয়াছে | ছিয়ান্তরের মন্বস্তরে যে সামান্য খাঁ উদ্ধত ছিল, নব- 
গঠিত সরকাব তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিয়াছিল ; তের শ’ 
পঞ্চাশের মন্বস্তরেও ইহাঁরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। কি ভাবে 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাভ দেশবাসীকে বঞ্চিত করিয়া সিপা- 
হীর জন্য ছাড়াও ইংরেত্রের কারখানার কুলি মজুরদের জন্য 
মজুত করিয়া রাখা হইয়াছিল উডহ্ডে কমিশন তাঁহার উল্লেখ, 
করিয়াছেন । 


প্রধালা 
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সাগরপারের স্বাধীনচেতা লোকেরা ভারতে ইংরেক্ত 
শাসনকে কি চোখে দেখিয়া থাকেন বিলাতের স্বতন্ত্র শ্রমিক 
দলের মুখপত্র নিউ লীভারে প্রকাশিত বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক 
এঁতিহাসিক ফারিডলি কতৃক লিখিত এক প্রবন্ধে তাহার পরি- 
চয় পাওয়া যায় । ফারিডলি লিখিয়াছেন ই 

“ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সেই ছুই তক্কর রবার্ট 
ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল হইতে আজ পর্যস্ত 
ভারত-সরকার নিবুঁতভাবে সামরিক এবং আমলাতান্ত্রিক 
স্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে 
দি “ফ্যাসিক্বম” বলা ন! যায় তবে তাহার একমাত্র কারণ 
ফ্যাসিজম” মতবাদের স্ত্টি হইয়াছে বিংশ শতাব্দীতে কিন্ত 
ভারতের ব্রিটিশ শাঁসনপন্ভতি উনবিংশ শতার্বীকে অনুসরণ 
করিয়া চলিয়াছে। প্রন্তপক্ষে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন 
পাৰ্থক্যই নাই। ফ্যাপিষ্গণ তাহাদের স্মরণীয় বন্দীশিবিরের 
মাহাত্ম্য শিক্ষা করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া এই দেশকে স্বাধীন- 
তার বাণী শোনান হইতেছে। এক কথায় ইংরেজ ভদ্রলোকের! 
যদি একথা লঙ্ঘনও করেন তাহা হইলেও বিস্ময়ের কিছুই 
নাই। এখনও টিহু সম্ভব যে, ত্রিটিশ সরকার পাশবিক শক্তির 


বলে ভারতের বিক্রোহকে কিছুর্ণ করিবেন | এমন কি নিরস্ত্র 


ভারতীয় জনগণের অহিংস সংখ্বামকেও তাহারা পশ্ড শক্তির 
সাহায্যে স্তব্ধ করিতে সক্ষম। কিন্ত আজ ভারতে ত্রিটশ 
সামাজ্্যবাৰ এমনই এক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে যে এমন কি 
মিত্ৰপক্ষীয় শক্তিবর্গই তাহার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করিতেছে। 
আছ তাহারা সকলেই চায় যে, ব্রিটেন ভারত হইতে দুর হউক । 
কারণ, চীন আজ এসিয়াকে এসিয়াবাসীর অন্য দেখিতে চায়, 
রাশিয়া তাহার ইউরোপের প্রধান প্রতিদ্বদ্থীকে এসিয়ার বাহিরেই 
রাখিতে চায়, যুক্তর্া্ও শিল্পোময়নের নামে প্রাচ্যের বাজার 
প্রতিদ্বদ্বীহীন হইয়া শোষণ করিতে চাছে। কাজেই দেখা 
যাইতেছে যে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ে সম্রাট পঞ্চম জর্ঞ্জের 
যে সন্দেহ ও অভিযোগ ছিল তাহা শীত্রই ভঞ্রিতহইবে । মত- 
বাদের বিভিন্নতা সত্বেও আজ সমস্ত পৃথিবী একটি বিষয়ে একমত 
যে, ব্রিটিশ ভারত ছাড়িয়া যাক। শান্তভাবেই হউক বা! রক্ত 
পাতের মধ্য দিয়াই হউক ব্রিটিশকে শীপ্রই ভারত ত্যাগ করিতে 
হইবে |” 

ভারতে ব্রিটিশ শাঁদননীতিব মূল সুত্রই এই যে দেশের অর্থ- 
নৈতিক শোষণে যাহার! সহাযষতা করিয়াছে তাহারাই পুরস্কৃত 


হইয়াছে, সাস্বাজ্যবাদীর বাঁধান রাজপথ পরিত্যাগ করিয়! = 


সত্যপথে দেশের মঙ্গল কামনায় ধাহারা পদক্ষেপ করিয়াছেন 
তাহাদের স্থান হইযাছে কারাগারে । দেশের স্বার্থ বলি দিক 
আত্মস্বার্থ সাধনের পথ হেটিংসের আমল হইতেই এদেশে 
খোলা আছে, জাত্বস্বার্থ পরিহার করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনের 
প্রতিটি ক্ষেত্র আক্জও সমান ভাবেই-কণ্টকাকীর্ণ । 


শ্রীবণ 


বাংলার গবর্ণরের বক্ত তা 
- বাংলার গবর্ণর মিঃ কেসী সম্প্রতি এক বেতার-বন্তৃতায় 
দেশের অর্থনৈতিক সমস্তা আলোচনা করিয়াছেন এবং পরে 
এক সাংবাদিক বৈঠকে তাহার কোন কোন অংশ ব্যাখ্যাও 
করিয়াছেন । লাটমাহেব রাজনীতির কথা বলেন মাই, মর্জী- 


দের ক্ষমতাবিহীন দায়িত্ব ও সিভিল সািসের দ্বায়িত্ববিহীন 


ক্ষমতা বাংলা দেশের কি সর্বনাশ করিয়াছে তাহার উল্লেখ 
করেন নাই, ক্স্যাকঘার্কেট এবং চুরি ও লুঠ বদ্ধ করিবার জন 
তিনি কি করিয়াছেন তাহারও কোন পরিচয় দেন মাঈই। লাট- 
সাহেবের বক্তৃতা পড়িলে মনে হয় সিিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের 
বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া শেষ পর্যন্ত লাটসাহেবকে 
তাহাদের ব্যর্থতার সাফাই গাহিবার জন্ত আসরে নামাইতে 
হুইয়াছে। টু 
মিঃ কেসী দেড় বংসর যাবৎ বাংলার শাসনভার গ্রহণ 
করিয়াছেন | ভারতশাসম আইনে মন্ত্রীদের সহযোগে এবং 
মন্ত্রীদের বাদ দ্বিয়া যে ছুই রকমের শাঁসম-ব্যবস্থার বিধি আছে 
তাহার উভয়টিরই সুযোগ তিনি পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে 
কোন্টিকে ভাল বলিবে বাঙালী তাহা আজও বুঝিতে পারে 
নাই। এই ছুই প্রকারের শাসলাধীনেই দ্রেশরাঁসীকে সমানে 


»- লাৎুনা, অত্যাচার, অবিচার ও লুঠ সহা করিতে হুইয়াছে। 


গবর্ণরের বক্তৃতায় দেশের কঠিনতম সমস্তাগুলির উল্লেখ 
আছে বটে, কিন্ত তাহার অক্তানত বক্তৃতার সভায় আসল সমস্ত! 
বাদ দিবার চেষ্ঠা যেন ইহার মধ্যেও দেখা যায়। পরপর 
ছুই বৎসরের পর্যাপ্ত ফসল খাদ্য সমস্তার সমাধান স্বাভাবিক 
ভাবে যেটুকু করিতে পারিত সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে তাহা 
হয় নাই । কলিকাতার লোককে এখনও ১৬০ আনা 
দরে কাকরমিশ্রিত অখাভ চাউল কিনিতে হইতেছে, ২৫ 
টাকা ঘরে ভাল চাউল প্রাপ্তির আশ্বাস লাটসাহেবের বক্তৃতায় 
মিলিয়াছে। বাংলা দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় ২৫ টাকা দরে 
চাউল কিনিয়া খাইতে হইবে, মিঃ কেসী ইহা ঘোষণা না 
করিলে লোকে ছিহা বিশ্বাস করিতে পারিত না। সিভিল 
সাপ্লাই যে চাউল সরবরাহ করিতেছেন স্বাভাবিক অবস্থার 
সাধারণ চাউলের তুলনায় তাহার খাদ্য মূল্য শতকরা! ৬০ভাঁগের 
বেশী ময় । -খাঁদ্য সরবরাহ ব্যাপারে বাংলা সরকার খাদ্যবন্তর 
পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিকারিতা! এবং অক্রত্রিমতার প্রতি কখনও কিছু 
মাত দৃষ্টি দেন নাই, বরং ভেজাল ও নোংরামির যথেষ্ট প্রশ্রয় 
দিয়াছেন । 

বন্তরাভাব এখনও সমান তীব্র রহিয়াছে । মাঝে একবার 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল যে “এমপ্রয়ার্সশপশ হইতে রেশন 


3 কার্ডে কাপড় দেওয়া হইবে । অর্থাৎ দেখি বিদেশ পু'জিপতির 


মুদ্ধসরবরাহ কার্ধে যাহারা লিপ্ত আছে, তাহারা কাপড় পাইবে, 
দেশের লোক ওয়ার্ড কমিটি বা ফুড কমিটর হারে হাটাহাটি 
করিয়া যরিলেও ক্ষতি নাই। ছুত্িক্ষ কমিশনের রিপোর্টে দেখা 
পিয়াছে ছুণ্চিক্ষের সুখে মন্ত্রীসত্ঘলিত বাংলা সরকার শ্বেতাঙ্গ 
মিলমালিকদের পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া গুদামজাত করিয়া 
রাখিতে দিয়াছিলেন, এবার দেখিতেছি মন্ত্রীবিহীন বাংলা- 
সরকার সেই মন্ত্তরী পদ্থা অনুসরণ কৃরিয়াই. মিলমালিক 


বিবিধ প্রসল্র-খাম্ভসমস্তা সম্বন্ধে মঃ কেসীর বক্তব্য 


হত 


প্রকৃতিকে কাপড় সরাইয়! রাখিবার সুযোগ দিতেছেন। গত 
তিন বৎসরের শাসনে দেশবাসীকে যেন বুবান হইয়াছে যে 
সক্রিয় ভাবে যাহারা সরকারের সাহায্য করিবে ভাত কাপড় 
শুধু তাহাদেরই মিলিবে। কাপড়ের হুতিক্ষেও চাউলের ছুতিক্ষের 
স্তায় কতকগুলি লোক লক্ষপতি হইতেছে। তফাৎ এই যে 
এবার এই নুঠে খবরের কাগঙ্গগুলিরও কিছু ভাগ মিলিয়াছে। 
কিন্তু খবরেহ কাগজের বিজ্ঞাপন সেলাই করিয়া পরিলে লোকের 
লজ্জা নিবারণ হইবে না, লাটলাহেবের এট! বুঝা উচিত। 

তারপর যানবাহনের অবস্থা । রেলে ভ্রযগ যে কি ভীষণ 
দুঃসহ তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য । কামরায় স্থানাভাবে পাঁ- 
দানিতে বুলিয়া আসিতে পিয়! চাকার নীচে পড়িয়া বাঁ লাইনের 
পাশের পোষ্টে আঘাত পাইয়া প্রাণ হারানোর বছ সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে। টেনের ভিড়ে মৃত মাঁহষের দেহ টানিয়া 
বাহির করিবার সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে । তৃতীয় শ্রেণীতে 
আলোর অভাবে অন্ধকারে মালপত্র লইয়া! ওঠানামা করিতে গিয়া 
মাথায় হাতে পায়ে আধাত লাগা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। 
বাংলার লাট হয়তো বলিবেন রেল তাহার আয়ত্তেব বাহিরে । 
ভাল কথা। কিন্ত বাস, ট্রাম, রিক্সা, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী 
প্রভৃতি তো তাহার এলাকার বাহিরে নয়? উহাদের কি 
উন্নতি গত দেড় বংসরে তিনি করিতে পারিয়াছেন ? সার্কাস 
ও জিষনাট্িক না জানিলে ট্রামে বাসে ভ্রমণ অসাধ্য । মেয়ে- 
দেৱ শাঁলীনত! রক্ষা করিয়া চলাফেরা আরও ছুন্দহ। ট্যান্সি 
পাওয়! যার না, পাইলে অতিরিক্ত ভাড়া না দিলে যায় ন!। 
আড়াই শো মাইল ট্রেনে আসিতে যে ভাড়া লাগে তার দ্বিগুণ 
না ছিলে ঘোড়ার গাড়ী মেলে না। রি পর্যস্ত পাওয়া কঠিন । 
যে রাস্তা রিন্সা আগে এক আনায় যাইত এখন সেখানে বারো 
আনা দাবি করে। রিক্সার মালিকের] কি পরিমাণ ভাড়া 
বাড়াইয়াছে এবং দ্রিজাঁচালকেরাই বা তদনুপাঁতে কি হারে 
আদায় করিতেছে তাহাক্স অনুসন্ধান হওয়া দরকার । রিজসা 
ভাড়া সত্তা হইলে বছ লোক উদার সাহায্যে ভ্রমণ করিত, ট্রাম 
বাসে ভিড় তদহুপাতে কমিত। 

ওষধ এখনও দুপ্প্রাপ্য। সাঁখু, বালি প্রভৃতি রোগীর পথ্য 
আজও সহজলভ্য হয নাই। ছুধ তো বোদীর পক্ষেও পাওয়! 
অসাধ্য । বড় বড় কর্মচারীদের জন্ত বছ আপিসে ও কাঁরথানায় 
দৈনিক দশ সের করিয়া বরফ বরাদ্দ আছে। কিন্ত রোগীর অস্ 
এখনও বাজারে বরফ পাওয়া! যায় না। কলিকাতায় বাসস্থান 
সমস্তার বিন্থুমান্র উন্নতি হয় নাই । বাড়ী তৈরির সান্বসরপ্রাম 
সহজলভ্য করিয়া দিলে এই ভীষণ অসুবিধা হইতে লোকে 
কতকটী অন্ততঃ রেহাই পাইতে পারিত। 

দেশে গবর্মেটি নামের উপযুক্ত কোন শাসনযন্ত্র থাকিলে 
গত তিন বংসরে এই অবস্থার অন্ততঃ খানিকটা উন্নতি হইত 
ইহা? আমর! বলিতে বাধ্য । অন্ন বস্ত্র ও ওষধ সমস্ত! সমাধানে 
তিন বৎসর সময় কম নয়। গবর্ণরের যুক্তি ও মত্ত্রণাদাতার 
বদলের বভই দরকার মনে হয় । 


খাছাসমস্া সম্বন্ধে মিঃ কেসীর বক্তব্য 


মিঃ কেসী বলিয়াছেন ঃ 
- “বতমান যুদ্ব-পরিস্থিতির দিনে খাঁ লমস্তাই হইতেছে 


২৩৬ 


বাংলার সর্বপ্রধান সমস্তা। যাহা হট্টক, আজ আমি আনন্দের 
নহিত একথা আপনাদিগকে বলিতে পারিতেছি যে, এই 
প্রদ্ধেশে আমার আগমনের পর গত ১৮ মাসের মধ্যে কোন 
সময়েই খাছসমন্তা বতর্মানের মত এত সহজ হুইয়া আসে 
নাই। ঘটমাচক্রে স্বাভাবিকভাবে এই অবদ্ধা আসে নাই; 
বরং এই সমস্তার সহিত প্রত্যক্ষভাবে যাহারা সংশ্লিষ্ট রহি- 
য়াছেন, তাহাদের কর্ম ও চিন্তার বিরাটত্বই এহেন অনুকূল 
পরিস্থিতি হর জন দ্রায়ী। এই বৎসর আমর! কিঞ্চিদধিক 
দশ লক্ষ টন অর্থাৎ ২ কোটি ৭০ লক্ষ মণেরও বেনী চাউল ক্রয় 
করিয়াছিলাম। ১৯৪৫ সালের শ্বচনায় ৫ লক্ষ টনের কিছু 
বেশী পরিমাণ চাউল গবর্মেণ্টের হাতে মজুত ছিল। ১৯৪৫ 
সালের প্রথম ছয় মাসে নুতন চাউল ক্রয় এবং মজুত চাউল 
বায়ের পরিমাণ যাহা হইবে বলযা আমরা পূর্বে হিপাব করিয়া- 
ছিলাম, প্রায় সেইঝপই হইয়াছে এবং অবস্থা এই গ্রাড়াইয়াছে 
যে, যে পরিমাপ মঙ্গুত চাউল লইয়া আমরা বর্ষরস্ত করিয়াছিলাম 
বতমানে তদপেক্ষ। অনেক বেশী চাউল আমাদের হাতে 
রহিয়াছে । 


“ভালভাবে খুদামঙ্কাত করিয়া রাখিতে না পারায় ১৯৪৪ 
সালে কিছু পরিমাণ চাউল ও অঙ্তান্ত শন্ত ন হইয়া গিষাছে। 
ইহা প্রকৃতই ছঃখদ্রনক; কিন্ত যুদ্ধের জঙ্ড মাল-মসল! না পাওয়ায় 
উপযুক্তরূপ গুদাম প্রস্তুত কবা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় 
মাই । সংক্ষেপতঃ বল! চলে_অতঃ;পর গবন্মেন্টের কতৃত্বে ও 
পরিচালনায় প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টন শঙ্ভ মদ্ধুত রাখার 
উপযোগী গুদাম থাকিবে। 

“পবন্মেন্টের কতৃত্বে যে বসংখ্যক গুদাম আমরা তৈরি 
করিয়াছি, সেগুলি যে কেবল যুদ্ধের সময়েই আমাদের বিশেষ 
কাজে লাগিবে তাহা নহে, যুদ্ধের দকন বর্তমানে খাত সমস্যার 
যে জ্ররুরী অবহা! দেখা দিয়াছে, তাহা কাটিযা যাওয়ার পরও 
দুর্গতদের সাহায্যকদ্রে এবং প্রাকৃতিক বিপদ আপদ্ধ ও অম্বা 
ভাধিক মুলাববদ্ধিব প্রতিকার-ব্যবস্থা হিসাবে গবম্মেণ্টের পক্ষে 
নিষ্দেদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল ও ধাঁভ মদুত রাখা একাস্ত 
উচিত হুইবে বলিয়া আমি মনে করি । 

“গত কয়েক মাস যাবৎ এই একটি বিষয় বিশেষভাবে অনুভব 
করা যাইতেছে যে, আমাদের বর্তমান মন্কুত চাউলের 
অধিকাংশই বেশ উত্তম হইলেও যদি আমরা আরও দ্রুততার 
সহিত গুদাম হইতে চাউল বাহির করিয়া দিয়া নুতন আমদানী 
চাউল দ্বারা গুদাম ভর্তি করিতে না পারি, তাহা হইলে গুদায- 
জাত করার ব্যবস্থা ভাল হওয়া সত্বেও বেশী দিন মঞ্জুত চাউল 
ভাল থাকিতে পারে না । এই্রন্ভই আমাদের অপেক্ষা খারাপ 


প্রবাসী 


১৩৮২ 


প্রাপ্ত কর্মচারী ও এন্জেটদ্বের গবর্ণর যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন 
তাহার সারবত্তা উপল'ব্ব করিতে আমরা অক্ষম । চাউল ক্রুয়- 
বিক্রয়ের সমস্ত হিসাব অত্যন্ত গোপন রাখা হইয়াছে, বার বার 
দাবি করা সত্বেও বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উহার পূর্ণ হিসাব 
দাখিল করা হয় নাই । এক্ষেন্টেব মারফৎ চাউল ক্রয্নের তীব্র নিন্দ! 
ছু্িক্ষ কমিশন করিয়াছেন, তৎসত্বেও এই বন্দোবস্তই এখনও 
বছাল আছে। কর্মচারীদের বেতম ও ভাতা পাকা, এজেণ্টদের 
লাভও সুনিশ্চিত, ক্ষতি বহন করিবে এক] দেশবাসী, চাউলের 
ব্যবসায়ে পবন্থেণ্ট এই ধারা অন্থুদরণ করিয়াই চলিয়াছেন, 
এখনও চলিতেছেন। 


মজুত চাউলের প্রমাণ অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া 
ভারত সবকারকে এক লক্ষ টন চাউল দেওযার সঙ্গে সঙ্গে 
আবার আসাম হইতে ৪০ হাজার টন চাউল আমদানীব কারণ 
কি? এখানে গবন্ধেষ্ট লাভের টাকা কাহার পকেটে দিতে 
চান? আসামেরু চাউল ক্রয় সিণ্ডিকেটের কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
ঘে তদন্ত হইতেছে তাহার বিবরণীতে দেখিতেছি সেখানে 
গুদামজাত মজুত চাউলের অনুধকি পচিষাছে, অপর অবেকিও 
পণ্চবার উপক্রম হইষাছে বলিয়া বিভাগীম ইনস্পে্টবই অভিযোগ 
করিতেছে । আসাম হইতে চাউল রপ্তানী নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া 
দেওয়ার পরও বাংলা হইতে চাউল লইবার জন্ত কোন নৌকা 
আসে নাই বলিয়া লোকে অভিযোগ করিতেছে | এই অবস্থায় 
হঠাৎ আসাম হইতে চাউল আমদানীর প্রয়োজন ঘটল কেন? 
মিঃ কেসী নিজেই বলিতেছেন, “যে পরিমাণ মজ্জুত চাউল 
লইয়া আমরা বর্ষারস্ত করিয়াছিলাম বর্তমানে তদপেক্ষা অনেক 
বেশী চাউল আমাদের হাতে রহিয়াছে । চাউল সোনা নয় 
বে যত দ্বিন ইচ্ছা রাখা চলিবে । যত শীদ্ন সম্ভব পুবানে! চাউল 
বিক্রয় করিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করা দব্রকার। ফসল যে 
ভাবে প্রতি বংসরই ভালর দিকে চলিয়াছে তাহাতে বর্ধারস্তে 
মজুত চাউল অপেক্ষা বর্ষশেষে মুত চাঁউলের পরিমাণ কম 
হওয়াই উচিত। অথচ মিঃ কেসী বাহাদের কর্ম ও চিস্তাব 
বিরাট দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন তাহাদের কম কৌশলে উহার 
বিপনী ত অবস্থা ঘটিতেছে | ১৩৪০ টাকা দরে কেনা চাউল গুদাম- 
জাত হইতে ১৬ টাকার কম নিশ্চয়ই পড়ে না । আগামী 
বংসর ফসলেব দাম যথেষ্ট পড়িয়া যাইবার সন্তাঁবনা , আছে, 
তখন এই চক্রব্বদ্ধ হারে বধিত মজুত চাউলের লোকসান বহন 
করিবে কে? 
এক লক্ষ টন চাউল ভারত-সরকারকে দরিয়া অনাবশ্তক 
বোবা! নামাইবার চে আসামের চাউল আমদানীর দ্বার! ব্যর্থ 
করা হইতেছে কাহার বা কাহাদের স্বার্থে তাহা প্রকাশিত 
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অবস্থা পতিত ভারতের অন্ত কোন কোন অংশের সাহায্যার্থ হওয়া দরকার । হণিক্ষের বংসরে চাউল ক্রয-বিক্রয় ব্যাপারে - 


এবং মহামান্ভ সআটের গবন্মেন্ট ও ভারত-সরকারের মধ্যে 
ব্যবস্থাক্ষমে খণ হিসাবে সিংহলে প্রেরণের জ্বন্ত ভারত- 
সরকারকে আমর] ১০০০০০ টন পরিমাণ চাউল প্রদ্বান 
করিতেছি । 

“আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আমর] আসাম হইতে প্রায় 
৪০১০০০ টম চাউল পাইব |” 

প্রথমেই আমর! বলিতে বাধ্য চাউল ক্রয্প-বিক্রয়ের ভার- 


উডহেড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর উহা'দগকে সার্ট- 
ফিকেট না দ্বিয়া মিঃ কেসীর উচিত ছিল চাউলের একেণ্ট ও 
সংশ্লিষ্ট সরকারী কমর্চাদীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তদস্ত করা। 
আসাম সরকার ইহ! করিষাছেন, কিন্ত বাংলায় চাউলের 
ব্যবসায়ে যাহারা এক একটি প্রাণের বিনিময়ে হাজার টাকা 
হিসাবে দেড়শো কোটি টাকা লাভ করিয়াছে মিঃ কেসী তাহা- 
দিগকে আজও পক্ষপুটা শ্রয়ে বাঁচাইয়া! রাখিতে চাহিতেছেন। 


পপ 


শ্রাবণ 


সর নাঁতজ্রিমুদীনের অভিমতের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা-নিবেদ্ন 
অমুলরগ করিলে এই বেতার-বক্তৃতার উৎসের সন্ধান মেল! 
হয়ত কঠিন হইবে না। 





বন্ত্র সমস্তা সম্বন্ধে মিঃ কেসী 


বস্ত্র সমস্তাঁ সম্পর্কে মিঃ কেসী বলেন, “যদি মুনাফাখোরী 
ও চোরাবান্দারী অত্য'চার নাও থাকিত তথাপি আমাদিগকে 
কাপড়েব বিরাট, ঘাট তির সম্মুখীন হইতেই হইত বিশ্বের 
সর্বত্রই কাপড়ের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় কম। কয়লা ও 
শ্রমিকের সরবরাহ কিয়া যাওয়ায় এবং বাহিরের আমদানী হাস 
পাওয়ায় সমগ্র ভারতেই বসন্তের ঘাট তি দেখ! দ্বিয়াছে। থেট 
ব্রিটেন এবং বিশ্বের আরও অনেক দেশকেও অনুক্ূপভাবেই 
বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং দে-সব দেশও 


-হুয়ত “বস্ত্র ছুণ্ডিক্ষে'র কথা বলিতে পারে । 


“অস্থায়ী বস্তু বণ্টন পরিকল্পনা অন্যায়ী_ ম্লাহাদের সবচেয়ে 
প্রয়োজন বেশী এমন লোকদের মধ্যে-_-আমরা যতটা সম্ভব 
কাপড় বিতরণ করিবার ব্যবস্থা কবিয়াছি। যত শীদ্র সম্ভব হয় 
সমগ্র প্রদ্েশেই পরিপূর্ণ বস্তু-বরাদ্ধ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করার 
উদ্ব্যোগ-হ্রায়োন্বন করা হইতেছে । ইতিমধ্যে কলিকাতা ও 


" মফস্বলের সর্বহই শ্রায্যভাবে বস্ত্র বন্টনের অস্থায়ী পরিকল্পনা 


অনুষায়ী কাজ চলতেছে |” 

বেতার-বন্ততার ব্যাখ্যার শুষ্ক লাটপ্রাসাদে আহৃত এক 
সাংবাদিক বৈঠকে মিঃ কেশী আশ্বাস দেন যে পুজার পূর্বেই 
বস্ত্র রেশন: প্রবর্তিত হইবে। মিঃ কেসী ইহাও বলেন যে 
বস্ত্র রেশনিং শুধু কলিকাতাতেই হইবে না, কলিকাতার বাহিরে 
সারা বাংলায় পারিবারিক রেশন কার্ডের হিসাবে “ভাযসঙ্গত 
ভাবে” বন্ বন্টন করা হইবে। বস্ত্রাভাবে স্ত্রীলোক এবং 
পৃকষেরা আত্মহত্যা করিতেছে বলিয়া সংবাদপত্রসমূহে যে 
দমত্ত সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তংপ্রতি গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হইলে তিনি বলেন যে এই সমস্ত সংবাদ তিনি দেখিয়াছেন। 
এইন্ুপ শোচনীয় ঘটনার পুনরাধত্তি বন্ধ করিবার জন্ত মফস্বলে 
অবিলম্বে বন্ত্র রেশনিং প্রবর্তিত হইবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে 
গবর্ণর বলেন যে এই সব আত্মহত্যার সংবাদ সম্পর্কে তাহার 
যথেষ সন্দেহ আছে 1 কাপড়ের জ্রহ ই হউক অথবা অন্য কোন 
কারণেই হক প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু পোক আত্মহত্যা 
করিয়া থাকে এই কথ! বলিয়া গবর্ণর এই শুঞতর সমস্তা ধাম! 
চাপা দিবার চেষ্টা করেন এবং বলেন যে মফত্বলে যেভাবে বস্তু 
বন্টন করা হইতেছে বলিয়া! সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতেই 
তিনি সন্থষ্ঠট আছেন। কাপড় বিলির লম্বা লম্বা বিজ্ঞাপনপু্ 


_অংবাদ্পত্র-প্রতিনিধিবৃদ্দ ইহার কোন জবাব দিয়াছিলেন বলিয়া 


কেহ উল্লেখ করেন নাই। 

কাপড়ের অভাবে মফম্বলে আত্মহত্যা ঘটিতেছে ইহাতে 
দন্দেহ করিবার কোন কারণ আমরা দেখি না। গবর্ণর বলিয়া- 
ছেন তিমি ইহা বিশ্বাস করেন না, যথাযে'গা অনুসন্ধান করিয়া 
তিনি এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত করেন নাই । আত্মহত্যা 
ছাড়া কাপড়ের দোকান লুঠের সংবাদও মাঝে মাঝে আসিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । -এক স্থানে কাপড়ের অন্ত প্রতীক্ষমান 


বিবিধ প্রলন-_বন্্রসমস্যা সম্বন্ধে মিঃ কেসী 
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অসহিষ্ণু জনতার উপর গুলি চালাইবার সংবাদও প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

কাপড়ের অভাবে লোকের, বিশেষতঃ মেয়েদের অবস্থা 
অবর্ণনীয় । গ্রামবাসী দরিদ্র নারীদের অধিকাংশেরই ঘরের 
বাহির হইবার উপায় নাই। বাড়ীর এক প্রহ্থ কাপড় পরিয়া 
পুকষেরা কান্ধে বাহির হইয়াছে, উহার! ফিরিলে সেই কাপড় 
পরিরা মেয়েরা ঘরের কান্ধে প্রন্বত্ত হইয়াছে এরূপ সংবাদও 
আমরা প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি । মধ্যবিত্ত বহু পরিবারের 
অবস্থাও সমান সঙ্গীন । মেয়েদের বাড়ীর বাহির হওয়া ছুঃসাধ্য। 
কাপড়ের অভাবে আত্বীন্বনের সহিত দেখ! করাও অনেকের 
পক্ষে দুন্তহ হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার লাট মিঃ কেদী ইহাকে 
সঙ্গীন অবস্থা মনে করেন মা, বর্তমান অবস্থাতেই তিনি সন্তষ্ট। 

চোরাবাজ্জারে এখনও কাপড় পাওয়। কঠিন হইয়াছে বলিয়া 
আমর! শুনি নাই | ওয়ার্ড কমিটিতে দিনের পর দিন এবং 
দোকানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরণ! দিয়া কাহারও কাহারও 
ভাগ্যে এক আধধানা কাপড় মাত্র জুটতেছে। করিংকর্ম্মা 
লোকেরা বাকিটা চোরাবাঁজার হইতে সংগ্রহ করিতেছে, যাঁহাঁ- 
দের সে সাধ্য মাই তাহাবা সিভিল সাপ্লাইয়ের বিজ্ঞাপন 
পড়িয়া ধন্ত হইতেছে । বাংলায় আপাততঃ মন্ত্রী নাই ; ব্যবস্থা- 
পরিষদ নাই । সুতরাং প্রাদেশিক শ্বায়ত্-শাসনের ঘাড়ে 
সকল দোষ চাপাইবার উপায় বন্ধ। সিডিলিয়ান গ্রিফথ 
সাহেব পিভিল সার্ভিস পরিত্যাগ করিরা গিয়াছিলেন। 
এই লুঠের বাঞ্জারে তাহাকে আবার সরকারী কর্মে অবতণ 
হইতে দেখিতেছি। কিন্ত তাহার কান্দে দেশের কোন 
উপকার হইয়াছে বলির কেহ বলিবে না! তাহারই অধনে 
হাওলিং এজেন্ট ও সাব-এজেন্টদের হাতে কাপড় বিলির 
ভার পড়িবার পর প্রকাশ্ত বাজারে কাপড় একেবারেই উধাও 
হুইয়াছে। 

গবর্ণর তাহার বেতার বক্তৃতার ভাষ্য রেশনিং-এর আশাও 
দিয়াছেন, আবার বড় বড় পু'জ্জিপতিদের লইয়া কাপড়ের 
সিণ্ডিকেট গঠনের কথাও বলিয়াছেন। ইহার কোন্টি তাহার 
মনোগত প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা বুঝ! দুঃসাধা । কাপড় রেশনিং 
হইলে সিিকেটের প্রয়োজন কেন হইবে আমরা তাহ! 
বুঝিতে অক্ষম । জবকারী গুদামে সমস্ত কাপড় গ্রহণ করিয়! 
রেশনের দোকানের মারফৎ উহা! বি‘লর ব্যবস্থা লা করিয়া 
গবর্ণর সব পৃণাজজপতিকে দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন 
কেন ? সিঙিকেট গঠন সম্বন্ধে পবর্ণর বলেন £ 

এই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চলিতেছে | গবন্মেন্ট 
বিভিন্ন চেম্বার অব কমাসের চেয়ারম্যানদের সহিত এই সম্পর্কে 
পরামর্শ করিতেছেন এবং তিনি আশা করেন যে, প্রত্যেক 
সপ্রদায়ই এই প্রস্তাবিত সিণ্ডিকেটে সস্তোষজ্নক অংশ লাভ 
করিতে পারিবেন | গবন্দেণ্ট মনে করেন যে, যে সমস্ত সর্তে 
এই শিঙিবেটকে কান্ত করিতে বলা হইবে তাহার ফলে 
চোরাবান্রারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে । গবম্বে্ট মনে করেন 
যে, সরকারী তত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে বহ প্রতিষ্ঠানের পরিবতে 
একটি প্রতিষ্ঠানেরই বস্ত্র ব্যবসায় পণ্রচালনা করা কতব্য। 
এই কারণেই এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা 
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দ্বিয়াছে। এই সম্পর্কে গবর্ণর আরও বলেন যে, যদ্ধি এই 
পরিকল্পনা কার্ষে পরিণত হয় তাহা হইলে হ্যাণলিং এজেন্টদের 
আর হ্যালিং এজেন্ট হিসাবে কোন কাজ থাকিবে না; 
তবে তাহারা যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের যোগস্থত্রবক্ষাকারী 
হিসাবে কাজ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হুইবে। 

" আমাদের বারণাঁ এইরূপ বন্দোবন্তে কাপড়ের বাজারে লুঠের 
ভাগীঘারঘের সংখ্যাই শুধু বাড়িবে, সাধারণ লোকের কাপড় 
প্রাপ্তির অতিরিজ্ঞ কোন সুবিধা ইহাতে হইবে না। 


পুষ্টিকর খাগ্চ সম্বন্ধে মিঃ কেসী 

পুষ্ধিকর খানের অভাবে দ্বেশ্রের তরুণ-তরুণীদের স্বাস্থ্য 
কি ভাবে নই হুইতে চলিয়াছে তাহার পবিচয় এখনই যথেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে । এই অবস্থা চলিতে থাকিলে 
আর কয়েক বৎসরে একটি সমগ্র বংশ পঙ্গু এবং অল্পবুদ্ধি হইয়া 
গড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা রহিয়াছে । ভাঁবীযুগের বাঙালীর উপব 
ইহার অতি ভয়াবহ পরিণাম দেখা দিবে । এই যুদ্ধে ব্রিটেন 
এই অতিগুরুতর জমন্তাটির প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। 
বাংলায় যেভাবে উহা জানিয়! শুনিয়া উপেক্ষা করা হুইয়াজে 
তাহাতে এই উদাসীনতা! বাঙালীর ধ্বংস সাধনের প্রোগ্রামের 
অন্ততুষ্তি বলিয়াই সন্দেহ হয়। 
_ পুষ্টিকর খাদ সম্বন্ধে মিঃ কেলীর বক্তব্য এই £ 

প্ৰতগ্নানে আমরা মাছ ছুধ, শাকসজী প্রভৃতি দেহ- 
সংরক্ষণের উপযোগী অল্তান্ত থাতের প্রতি মনোযোগ প্রদান 
করিয়াছি। প্রদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে শাকসজীর বাঁক 
বিতরণ করায় ধত'মান বৎসরে পুর্বাপেক্ষা অমেক বেশী পরিমাণে 
বিলাতী শাকসজী পাওয়া গিয়াছে এবং আমি আশা কবি, 
বর্ষাকালের শাকসজী সরবরাহের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে । 

“বাংলার আমিষ জাতীয় প্রধান খান্ত হিসাবে মাছের 
গুরুত্বের বিষয় আমি সম্পূর্ণ্রপে অবগত আছি। বিগত হুতিক্ষে 
মংস্তজীবীকুল বিশেষ ছূর্দশাগ্রত্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের 
সাহায্যের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে; তাহার! ষাহাতত মাছ 
ধরিতে পারে ও তাহাদের ব্যবসায়ে পুনঃপ্রতিঠিত হুইতে 
পারে তন্জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। উপযুক্ত 
পরিমাণ বরফ ব্যতীত শহর অঞ্চলে মংস্তের সরববাহ বৃদ্ধি 
সম্ভবপর নয়। বরফ নিয়ন্ত্রণকারীর চেষ্টায় কলিকাতায় 
বরফ সরবরাহের পরিমাপ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

"ছুষ্ধের ব্যাপারেও কঠিন সমস্তার উদ্ভব হুইয়াছে। ছ$ 
সরবরাহের পরিমাণ কম এবং ইহার মূল্যও বেশী। গুণের 
দিক দ্বিয়াও দুধ নিরুষ্ঠতর। বহু বালক-বালিকা ও সম্তানবতী 
নারী তাহাদের প্রয়োক্খন অপেক্ষা অনেক কম পরিমাপ দুধ 
পাইতেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদ্বিগকে ভেক্বা-মিশ্রিত 
ছুবই গ্রহণ করিতে হয় ।” 

তিন বৎসর যাবৎ আরও ফসল ফলাইবার আন্দোলনে 
বিজ্ঞাপনে বেতনে ও ভাতায় কোটি কোট টাকা খরচ হইয়াছে, 
শাকসজীব উৎপাদন বাড়িয়াছে বাজারে গিয়া কেহ ইহা 
বলিবে না। বিলাতী শাক্সজীর পরিমাণ বাড়িয়াছে মিঃ 
কেসীর এই উঞ্জি আমরা বিশ্বাস করি, বীন্ধ বিতরণটা এ দিক 
দিয়াই করা হুইয়াছে। কলিকাতায় গত বৎসর শাকসজীর 


আযান) 


১৩৫২, 


তীব্র ছুতিক্ষের সময় দাঞ্জিলিং হইতে যে সব সন্ধা আসিয়াছিল 
তাহা নিউমার্কেট মারফৎ সাহেবদের মধ্যেই বিক্রয় হইয়াছিল, 
কলিকাতাবাসী ইহা তুলে নাই। ঘি: কেশী না বলিলেও 
বীন্ধ বিতরণে সরকারী নীতি অক্ষ আছে ইহা আমরা বিশ্বাস 
কর্িতাম। 

মাছের অভাব দূব করিবার আগ্রহ বাংলাসরকারের দেখ! 
যায় না ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, এই বস্তটির উপর 
সাহেবদের ততটা লোভ নাই । রুই কাতলা যতখানি তাহাদের 
দরকার ততথানি অনায়াসেই মিলিতেছে | আমরা জানি মংস্ত 
বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ হোরা বাংলার মংস্তাভাব ঘুচাইবার 
জন্দ একটি কার্ধকরী পরিকল্পনা! প্রস্তুত করিয়া বহু দিন যাবং 
গবস্থে্টকে উহা খহণ করাইবার শর্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন, 
কিন্ত কোন ফল হয় নাই। পরিকল্পনাটি প্রকাশিত 
হইয়াছে, উহ! কার্ধ্যে পরিণত হইলে যথেষ্ঠ সুফল হইবে 
ইহা নিশ্চিত। যাহ বরিতে গেলে নৌকা চাই, এই অভুহাতে 
বাংলা-সরকান্স দুই বংসরে সাত কোটি টাকা তাহাদের 
কতিপয় প্রিয়পাত্রের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। এই টাকায় 
করখানি মৌক] তৈরি হইয়াছে এবং কয়খানি নৌকা মাঝিদের 


ঁ 
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বলেন নাই। আমাদের আশঙ্কা এই টাকায় কাঠের নৌকা 
জ্বলে ভাসামোর বদলে রূপার ও সোনার নৌকা ভাগ্যবানদের 
ঘরে উঠিতেছে। বাংলা গবন্দেণ্টে মানুষ থাকিলে এই লুঠের 
একটী সন্ধান অন্ততঃ হইত। 

তারপর দুধ | প্রন্থতি, শিশু, ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণীদের 
দন্ত দুধের প্রয়োক্ষন বলিয়া বুঝাইবার দরকার করে না। 
কলিকাতায় বিক্রীত দুধের শতকরা! ৮০ ভাগ জলমিশ্রিত, এবং 
কোন কোন দুধে শতকরা ৮০ ভাগ পর্ধস্ত জল ইহা সর্বক্কন- 
বিদ্বিত। সম্প্রতি এক প্রকাশ্ত বক্তৃতায় বাংলা-সরকারের 
ছুষবিশারদ ডাঃ লালটাদ সিকাও ইহা! বলিরাছেন। বেতার- 
বক্তৃতার ভাষ্যে লাটসাহেব বলিয়াছেন দুঞ্ধ রেশনিং সম্ভব 
হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না । তিনি বলেন এজন্য বহু 
বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রয়োজ্রন, গবন্দেণ্টের এখন ইহা নাই । যদ্ধি 
তাই হর, যথেষ্ট সংখ্যায় সাধু ও বিশ্বস্ত কর্মচারী যদ্ধি পবন্মেণ্টের 
হাতে না থাকিয়! থাকে, তবে জনসাধারণের টাকা খরচ করিয়। 
ডাঃ সিকাকে বোদ্বাইয়ের দুঞ্ধ রেশনিং শিখিয়া আসিবার অন্ত 
পাঠান হইল কেন ? 


মৎস্য ব্যবসায় সম্বন্ধে লাটসাহেব তাহার বক্তৃতার ভাস্বে - 


বলিয়াছেন, এখানে মংস্তের উন্নতির সম্ভাবনা খুবই আছে তবুও 
ব্যবসায়ী সঙ্ঘ কেন যে গড়িয়া উঠে না তিনি বুঝিতে পারেন 
না। সহজ ভাবে দেখিলে না বুঝিবার কারণ ইহাতে মাই। 
সুন্দরবনে মাছের সের বড় জোর চারি আনা কি আট আনা, কলি- 
কাতায় সাড়ে তিন টাকা । লাভের সবটা টাকা পায় দালাল 
ব্যবসায়ী । স্থতরাং যে-সব শৃগাল একবার মরা মানুষের 
মাংসের স্বাদ পাইয়াছে তাহারা হঠাৎ বৈষ্ণব হইয়া জনসেবায় 
আত্মনিয়োগ করিবে এতটা দুরাশা লাটসাহেব করিলেও 
আমরা করিতে অক্ষম । তারপর যেখানে গবন্মেটের ওুঁদাসীল্ত 
এই লুঠের পরম সহায়, সেখানে তো কথাই নাই। 


শ্রাবণ 


পাপা এলপি এল জল কাপ লাললললললালালপাপপলাল ললপাপপোপপিপালপপাপাপাবপাপাপাপিপেপাপাপাপপে পাশাপাপাশপিপাপাপাাপাপাপাপাশিী পাপা, 


বাংলার করবৃদ্ধি সম্বন্ধে মিঃ কেশী 
প্রদেশের আর্থিক অবস্থা বলিতে পিয়া মিঃ কেসী সাম্প্রতিক 
কর বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গবর্দ্মেণ্ট মোটর 
স্পিরিট, সেলস ট্যাক্স, আবগারী বিভাগ এবং লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি 
করিয়াছে। জুয়াখেলার উপরেও কর বৃদ্ধি সম্পর্কে বিবেচন! 
ঘবকরা হইতেছে । 
‘_ তিনি বলেন, ঘাটৃতি পুরণের জতই কর দরকার নয, যুদ্ধো- 
ভর উন্নয়ন কার্ষের জন্তও কর প্রয়োজন । ভারত গবন্মেন্ট 
এ বিষয়ে অর্থপাহায্য করিবেণ। কিন্ত নিজেদের পায়ে নিজের] 
ফাড়াইবার চেষ্ঠা ন! করিলে ভারত গবন্দেন্ট তাহাদের সাহায্য 
করিবেন কেন ? এই কর বৃদ্ধি দ্বারা গবন্ধেন্ট ছুই এক কোট 
টাকা সংগ্রহ করিতে চান । 
কিন্ত ভারত-সরকারের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়! বাহির হওয়া 
অথব1 দেশের ভুর্তিক্ষপীড়িত দরিদ্র জনসাধারণের শেষ বক্ত - 
বিদ্দুটুকু পর্যন্ত শোষণ করিয়া টাকা আদায়ের চেষ্ঠা করিবার 
আগে ব্যৱ-সঙ্কোচের দিকে মন দেওয়া কি ছিল না? 
বাংলা-দরকারের অপচস্ব আজ হাজারে লক্ষে সীমাবদ্ধ নয়, 
উহা দশ বিশ কোটির অঙ্ক ছাড়াইতে চলিয়াছে ইহা আমর! 
বহু বার বলিয়াছি, বিবিধ প্রসঙ্গে এই সংখ্যায় অন্তত্র তাহার 
»কিছুটা দ্রেখানও হইয়াছে । অপচয় নিবারণে লাটসাছেব 
সচেষ্ট জোর দিলে কর বাড়ামো দুরের কথা, কোন কোন 
করভার লাঘব করাও চলিত । 
রেশনের দোকান হইতে কর্পোরেশনের নমুনা 
গ্রহের অধিকার 
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি 
এলিস এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রেশনের দোকান হুইতে 
পরীক্ষার জন্ত খাগদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহের অধিকার কর্পে! 
রেশনের আছে এবং শহরের রেশনের দোকানের দোকান- 
দার কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার কতৃকি ভারপ্রাপ্ত ফুড 
ইনস্পেক্টরকে মূল্য লইয়া পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নমুনা সরবরাহ 
করিতে বাধ্য । কলেজ ্রাট মার্কেটের গবর্টেনটে ষ্োরের 
ম্যানেজার কর্পোরেশনের ফুড ইমসপেক্টরকে খাঁতদ্রব্যের নমুমা 
বিক্রয়ে অধীকার করায় এই মামলার উদ্ভব হয়। মিউনিসিপ্যাল 
ম্যাজিষ্রেটের আদালতে প্রথমে উহার বিচার হয় এবং ম্যাজিষ্রেট 
কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে রায় দিয়! বলেন যে কোন রেশন করা 
দ্রব্য কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার বা ফুড ইনস্পেক্টরকে 
বিক্রয় করা যাইতে পারে না; রেশনের দোকানে 
বিক্রীত রেশন করা থাদ্যদ্রব্যের ভালমন্দের প্রশ্ন উখাপন 
২» করিবার অধিকার হেলথ অফিসারের নাই । কর্পোরেশন 
হাইকোর্টে আপীল করিলে প্রধান বিচারপতি উপরোক্ত সিন্ধান্ত 
থোষণ! করিয়! মামলার পুনধিচারের আদেশ দেন । 
রেশনের দোকানে যে-সব থাভদ্রব্য দেওয়া হয় স্বাভাবিক 
অবস্থার তুলনায় তাহা বছলাংশে নিক, সময় সময় অতি জঘন্ত 
থান্ধও দেওয়া হয়। ইহার- প্রতিকারের কোন পথ ছিল না। 
রেশনের দোকানে বিক্রীত চাউল ও আটা ময়দা খাইয়া লোকের 
কি অবস্থা হইয়াছে তংসন্বন্বে কলিকাতার বিশিঞ্ ও অভিজ্ঞ 
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বিবিধ প্রলঙ্গ_রেশলের দোকান হইতে কর্পোরেশনের ন নমুনা সংগ্রহের অধিকার 
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চিকিৎসকেরা কলিকাতা রিলিফ কমিটর নিকট যে অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা আমবা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি । 
তাহার পর মাঝে মাঝে অবস্থার কতকটা উন্নতি হইলেও মোটামুটি 
উহা প্রা একই প্রকার আছে। রেশমের দোঁকানের বাহিরে 
সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, ঘি, খোল] দালদা প্রভৃতিতে যে 
কি ভীষণ ভেজাল চলিতেছে তাহার বর্ণনা নিশ্রয়োজ্জন | দেশে 
গবন্মেন্ট নামের উপযুক্ত কোন শাসনযন্ত্র থাকিলে খাছত্ত্ব্যে 
ভেজাল দিষা মানুষের স্বাস্থ্যমাশকারী নরপশুর দলকে খুজিয়া 
বাহির করিয়া উহা্দিগকে প্রকাশ্য বাজ্জারে বেঙ্রদণ্ডে দণ্ডিত 
করিত। কিন্ত বতমান “গবন্মেণ্টি” তাহা তো করেই নাই, 
বরং ভেজ্ছাল দ্রব্য পরীক্ষায় বাধা দিয়াছে এবং সরকারী 
কাউন্দেল চুড়ান্ত মিল'জ্জের সভায় আদালতে বলিয়াছেন যে 
যুদ্ধের অই খাত্তদ্রব্যে ভেজাল চলিতেছে। প্রধান বিচারপতির 
সহিত বাংলা-সরকারেব কাউজেল মিঃ এ. কে. বসুর কথোপ- 
কথন নিয়ে প্রদ্বল্ভ হইল, থাভে ভেক্কালদাতাদের রক্ষা করিবার 
জন্ত বাংলা-সরকারের অতুযুগর আগ্রহ ইহা হইতেই বুঝা যাইবে £ 

দোকানের ম্যানেজারের পক্ষে মিঃ বন্থু মিউমিসিপ্যাল 
ম্যাজিষ্রেটের রায় সমর্থন করিয়া বলেন যে, বঙ্গীয় বেশনিং 
আদেশের মধ্যে এ তিনটি প্যারাখাফ থাকায় কর্পোরেশনের 
কর্মচারী এই দোকান হইতে রেশন-করা কোন দ্রব্য পাইতে 
পারেন না। 

প্রধান বিচারপতি £--ভ্বনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার উপায় 
তাহা হইলে কি হইবে ? 

মিঃ বসু £_জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে যথোচিত বিবেচনা 
করিয়1 গবন্মেন্টি এই রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন । 
থাগাদ্রব্য পরীক্ষা করিবার জ্ড গবর্মেণ্টি একজন চীফ ইনম্পেক্টর 
ও ৪ ভ্রন ইনস্পেষ্টর নিযুক্ত করিয়াছেন । রেশনের দোকানে 
মাল পাঠাইবার পূর্বে তাঁহারা সেগুলি পরীক্ষা করেন এবং 
মমুনা গ্রহণ ও পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থাও আঁছে। 
থাদ্রব্য যাহাতে ভাল হয় তজ্ঞন্ত কর্পোরেশন অপেক্ষা 
গবন্মেন্টের আগ্রহ কম, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। 
যুদ্ধের অবস্থার মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। যুদ্ধের 
পূর্বে ্রিনিসপত্র ষেকুপ পাওয়া বাইত, যুদ্ধের সময় ভাঁহা ততটা 
ভাল না হইতে পারে। যুদ্ধের অবস্থার জন্তই যে তাহা 
হইতেছে, ইহা মনে রাখিতে হইবে । 

প্রধান বিচারপতি-_যুদ্ধের সময় গম উৎপন্ন হুইলে তাহা 
কি নিকু& হয়? 

মিঃ বনু- না, তবে রেশন করা থাসদ্রব্যে অন্য ভ্রিনিসও 
থাকিতে পারে; স্বাভাবিক সময়ে এ সকল ত্বিনিস মিশা 
হক্স না। 

প্রধান বিচারপতি--অন্ত জিনিস মিশান যাহাতে না হয় 
তক্জন্ত কি ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় নহে ? 

মিঃ বসু উত্তরে বলেন যে, উহার জন্য গবদ্মেণ্টের ব্যবস্থা! 
আছে। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে আইনগত প্রশ্নের মীমাংসার 
কবন্ত গবন্মেণ্টের ব্যবস্থা সম্পর্কে আদালতের বিবেচনা করার 
প্রয়োজন নাই। 

সরকাধপক্ষে মিঃ অনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী আইনের দিক 
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বাদী 


প্পসিসিসপিসিপসিসিপাসপাপাসপিসসপাস্পিসিক ৯ 


কনট্রোল সিষ্টেমে কেরোসিন তৈল, চিনি প্রভৃতি দেওয়ার 


হইতে বিষয়টি আলোচন! করিয়া বলেন যে, গবন্মেন্টও 
নাগরিকগণের স্বার্থের প্রতি অবহিত আছেন । 

বিচারপতি মিঃ এলিস--তাহা হইলে এক্ষেত্রে বিরোধিতা 
কর! হইতেছে কেন? 

মিঃ রায় চৌধুরী উত্তরে বলেন যে, পরীক্ষার জন্ভ বঙ্গীয় 
রেশনিং আদেশে অন্তাত বিধান আছে । কর্পোরেশন যথানিয়মে 
গবন্ে কে জানাইয়াছিলেন ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াহিলেন, এরূপ 
কোন প্রমাণ মাই । 

প্রধান বিচারপতির রায়ের নিয়লিখিত অংশটি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার অভিমত এই যে, নমুনা চাহিয়া 
কর্পোরেশনের ডাক্তার তাহার অধিকারসম্মত কাজ করিয়াছেন 
এবং ষ্টোরের ম্যানেজার তাহার নিকট আটা! বিক্রয় করিতে 
অস্বীকার করিয়া অন্তায় করিয়াছেন | ম্যাক্সিষ্রেটের বিচারও 
আইনসঙ্গত হয় নাই। 

প্রধান বিচারপতি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, এই 
মামলাটিকে কর্পোরেশন এবং গবন্মেণ্টের মধ্যে একটি সংঘর্ষ 
বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্ত জনসাধারণকে যে সমস্ত 
খাভদ্রব্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে তাহা যাহাতে খারাপ 
না হইতে পারে তন্দর্চ জনসাধারণের সুবিধাকক্পে কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যাল আইনে যে বিধান রহিয়াছে তাহার সহিত এই 
মামলার সম্পর্ক আছে । শ্রনসাধারণকে যাহাতে খারাপ খাশ্ু- 
দ্রব্য লইতে না হয় তজ্জন্ত ইহা ছাড়া আইনে আর কোন ব্যবস্থা 
নাই। জনসাধারণের দ্িক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, জনসাধারণকে এইভাবে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা 
সঙ্গতই হইয়াছে । জনসাধারণ যাহাতে খাতদ্রব্য পাইতে 
পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার ভজন্ত রেশনিং পরিকল্পনা চালু 
করা হইয়াছে এবং জ্বনসাধারধ যাহাতে পুষ্টিকর খাস্ধদ্রব্য 
পাইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাথাঁও প্রয়োজন । জন- 
সাধরণকে যাহাতে খারাপ খাছদ্রব্য লইতে না হয় তাহার 
ব্যবস্থা করিবার জন্তই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে এঁবপ 
বিধান সন্নিবেশিত হুইয়াছে। 


গ্রামবাসীর অবস্থা 

কাপড়, কেরোসিন, লবণ, চিনি ইত্যাদি মিত্যব্যবহথার্ধ্য 
দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গলার প্রামগুলির যে হর্দশা হইয়াছে তাহা 
অবর্ণনীয় | কাপড়ের অভাবে স্রীলোকদের আসত্বহত্যাব সংবাদ 
প্রায়ই প্রকাশিত হুইতেছে। কেরোসিনের অভাবে সন্ধ্যার 
আগেই সকলকে সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া অন্ধকারে বসিয়া 
থাকিতে হষ। মাঝে মাঝে এমনও অবস্থা হর যে রাত্রে 
কাহাকেও সাপে কাযড়াইলেও বাতি ভছ্বালিয়া শুশ্রাধা কবিবার 
উপায় থাকে না। ১২ই আধষাচ়ের দৈনিক কৃষকে জনৈক 
গ্রামবাসীর একটি পত্র প্রকাশিত হুইয়াছে । উহা হইতে গ্রামা- 
ফলের অবস্থা ও অত্যাচারের কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে । 
ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত হোসেলপুব 
থানার অধীন মাধখল!, গোবিন্দপুর, গাঙ্গাটিয়া, আহুহা, পানান 
প্রভৃতি গ্রাম লইয়া গঠিত ৩নং গোবিন্দপুর ইউনিয়ন বোর্ডের 
অবস্থা সম্বন্ধে পত্রপ্রেরক পিখিতেছেন 

“১৯৪৩ সালের ভিসেম্বর মাস হইতে এই বোর্ডের মারফৎ 


ব্যবস্থা হয়। প্রথমে গাঙ্গাটিয়! ও গোবিন্দপুর প্রামেব জনকয়েক 
মেম্বার দোকান খোলেন ও অত্যন্ত চড়া দামে কেরোসিন ও 
লবণ বিক্রয় করেন। গরীব লোকদিপকে অল্প মূল্যে দেওয়ার 
দন্ত যে সকল কন্ট্রোলের কাপড় দেওয়া হইয়াছিল তাহা উত্তর 
বোর্ডের মেম্বরগণ নিজ নিজ অনুপৃঙ্থীত ও অনুগত লোকদিগকে 
যংসামাঙ্ক দিরাছেন, বাকী সব তাহারা পৃজাপার্বণে পুরোছিত- 
দিগকে দেওয়ার অন্ত অল্প মূল্যের কাপড় হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । 

“লবণ, কেরোসিন তৈল ও চিনির ছুদ্প্রাপ্যত! ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে |" ইউনিয়ন বোর্ড হইতে তখন রেশন কার্ড 
দেওয়া হয়, কিন্ত আজ পর্য্যস্তও প্রায় ৫০০ শত লোক রেশন 
কার্ড পায় নাই। রেশন কার্ড ছাপা নাই__এই অজুহাতে 
৫০০ লোককে ২ বৎসর যাবং রেশন কার্ড হইতে বঞ্চিত রাখা 
হুইয়াছে। দরখাস্ত দিয়া এবং মৌখিক ভাবে প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। এই রেশন কার্ড বিলি 
করার সময় প্রত্যেকের নিকট হইতে চৌকিদার ট্যাক্সের অভ 
টাকা প্রতি ২ সের করিয়া ধান জুলুম করিয়া আদায় কর! 
হয় |” fl 


গ্রামে কাপড় সরবরাহ 

বাংলা-সরকার জেলার জেলায় কয়েক বেল করিয়া কাপড় 
পাঠাইরা হাজাব হাজার টাকা খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়] 
কৃতিত্ব জাহির করিতেছেন । সে সমস্ত কাপড়ের কতটা গ্রাম- 
বাসীর হাতে পৌঁছিতেছে এবং উহাতে প্রকৃতপক্ষে কাহার! 
লাভবান হইতেছে সে সম্বন্ধে পূর্বেও আমরা আশঙ্কা প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। উপরোক্ত পত্রে দেখা যায় আমাদের আশঙ্কা 
অমূলক নয়। কর্তৃপক্ষের অনুপৃহীত জনকয়েক ভাগ্যবান 
লোকের ভাগ্যেই কাপড় মিলিতেছে, প্রয়োক্বনাহ্সারে কাপড় 
বিক্রয়ের কোন বন্দোবস্তই হয় নাই। পন্রপ্রেরক লিখিতেছেন : 

“কয়েক মাস হুইল মাপ্টি পারপাস সোসাইটী লিঃ নামে 
একটি কোম্পানী মহকুমায় রেশন সান্নাই-এর ভার নিয়াছে এবং 
গোবিন্দপুর ইউনিয়নের রেশন সাপ্লাই-এর অন্ত গাঙ্গাটিয়ায় একটি 
মাত্র দোকান খোল! হইক়্াছে। এই মাপ্টি-পারপাঁস সোসাইচী 
কি ভাবে গঠিত, শেয়ারের টাকার দন্ত কাহারা দারী তাহা 
আমরা অবগত নহি । ইহার কোন নিয়মাবলী নাই। ইহার 
উদ্দেশ্য, গঠন প্রণালী, শেয়ারের টাকার জন্ত কে বা কাহারা 
দ্বাষী এবং কি ভাবে ইহা পরিচালিত হুইবে তাহা ঢোল সহরতে 
ঘোষণা দ্বারাও গ্রামবাসীদের জামাইয়া দেওয়! হয় মাই। 
বর্তমানে শুন] ধায় যে, উক্ত দোকান হুইতে সোডা, দেশলাই 
এবং নারিকেল তৈলও সরবরাহ কয়া হয়। কিন্ত দোকান 
কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে যে, যাহারা এই 
কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়াছে শুধু তাহাদিগপকেই এই সকল 
জিনিষ দেওয়া হইবে । সম্প্রতি এই বোর্ডের মারফৎ কাপড় 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়াও শুন! গিয়াছে। বস্র-সঙ্কটের 
তীব্রতা সার! বাংলায়ই দেখা দিয়াছে কিন্ত যাহারা শহরে বাস 
করে তাহারা চোরাঁবাজার হুইতেও কাপড় সংগ্রহ করিয়া 
নিজেদের প্রয়োজন হয়ত মিটাইতে পারে। কিন্ত আমাদের 


রি 


রকি 


' এবং অনুপৃহীতগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। 


শ্রাবণ 


সুদূর মফ:ঃস্বলবাসীদের কোথাও কাপড় সংগ্রহ করার উপায় 
নাই। সম্প্রতি বোর্ডে যে কাপড় আসিতেছে তাহ! প্রয়োজনের 
তুলনায় অতি অল্প হইলেও যদি রেশন কার্ড দিয়া কাপড় দেওয়! 
হয় তবে প্রত্যেক লোকেই কাপড় পাইতে পাপে বা পাওয়ার 
একটা আশ] থাকে | কিন্ত বতর্মানে বস্ত্র বণ্টন শুধু দোকানের 

পক্ষ, বোর্ডের মেস্ববগণ, তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও অনুগত 
অন্ত কেহ 
চাহিলে হয় তাহারা বলেন যে, কাপড় নাই, অথবা মাণ্টি- 
পারপাস সোসাইটির মেশ্বরপণই শুধু কাপড় পাইবে |” 

কাপড় ও সৃতাঁর অভাবে গ্রামের অবস্থা 

ছুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার এক সংবাদেও প্রকাশ 
(ক্কষক, ৬ই আষাঢ় ) £ 

“হরিণখোল! ইউনিয়নের সারাটী গ্রামের এক ব্যক্তি তাহার 
স্বীর একখানিও কাপড় ষোগাড় করিতে না পারায় শ্রীলোকটি 
লজ্জা নিবারণের উপায়াঁভাবে গলায় দড়ি দিয়! আত্মহত্যার চেষ্টা 
করে। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাইয়া স্থানীয় রিলিফ কমিটির 
কশ্মারা তাহাকে ঘর হইতে দরজা! ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া 
আনিয়া রক্ষা করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চারা তুলিয়া তাহাকে 
একখানি শাড়ী কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাপড়েব অভাবে 
সমগ্র মহকুমায় হাজার হাজার মেয়ে লজ্জা মিবারণের জন্ত ২খামি 
করিয়া পামহ] ব্যবহার করিতেছে এবং শবাচ্ছাদনের ভব 
বস্খণ্ডের অভাবে কলাপাতা ঢাকা দিয়! স্বতের সৎকার করা 
হইতেছে। 

“বর্তমানে চোরাবান্ধারে গামছা ২৪০-৩২ টাঁকা দরে বিক্রয় 
হইতেছে এবং মাধবপুর ইউনিয়নে শাড়ী ৩৬২ এবং ধুতি ২৫২ 
পর্যন্ত ঘামে বিক্রয় হইতেছে |” 

স্বতার অভাবে তাতিদের কি অবস্থা হইয়াছে এ সংবাদেই 
তাহার প্রমাণ আছে £ 

“হরিণখোলা ইউনিয়নের হরাদিত্য সাহাবাঁগ অঞ্চলে ২৮৫ 
ঘর তাতী বহুদিন যাবৎ কণ্ট্োল দরে স্থতা না পাওয়ার ফলে 
অধিকাংশ তাতেই মাসে হুই সপ্তাহ করিয়া কাজ বন্ধ থাকে। 
সুতার ব্যবসায়ীরা চোরাবান্জারে ৬০1৭০ টাকা দরে -স্থতা! 
বিক্রী করিতেছে। ইহার ফলে প্রায় সমস্ত ভাঁতই বন্ধ হুইবার 
উপক্রম হইয়াছে। বিশেষ করিয়া যে-সব মুসলমান পরিবারের 
পুরুষরা সিঙ্গাপুরে জাটকা পড়িয়াছিল তাদের মেয়েরা এই 
ভীষণ অবস্থার মধ্যে অসহায় হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
বাধ্য হইরাছে। বর্তমানে মহকুমার সর্বত্র চোরাবাজারে ১৩২ 
টাকার স্থতা ৩০২ টাকা বিক্রয় হইতেছে ।” 

কাপড়ের অভাবে প্রামবাসীকে কি লাঞ্ছন! ও ক্ষতি স্বীকার 


করিতে হইতেছে নিয়োদ্ধত পত্রটি তাহার পরিচয় । প্জটি 


১৪৪ আষাঢ়ের “কৃষকে" প্রকাশিত হইয়াছে। 
লিখিতেছেন : 

“বর্ধমান জেলার জীতাহাটী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্ততুক্ত 
সাঁকছি, বজরাডাঙ্গা বেনেপাড়।, উদ্ধারপপুর প্রস্তৃতি গ্রামের চাষী 
ও দ্রিনমভুরগণ উদ্ধারণপুর ফুড কমিটির মারফৎ কাটোয়ার মহকুমা 
হাকিমের নিকট কাতর আবেদন জানায় যে, তাহাদিগকে মাথা 
পিছু অন্তত: একথান! করিয়া কাপড় দেওয়া! হউক । উত্তরে 


পত্রপ্রেরক 


বিবিধ প্রসঙ্গ__গ্রামে রেশন সরবরাহের নমুন! 


২৪১ 


তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ২১শে জুন বৃহস্পতিবার 
টেক্সটাইল ইন্সপেক্টর বাহাদুর সীতাহাচী বোর্ড অফিসে গিয়। 
বন্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন | এতদমুসাবে প্রায় হুই শত 
লোক নিদ্ধি& দিনে নিদ্ধি্ সময়ে সীতাহাটিতে যাইয়া জম] 
হয়। কিন্তু দুপুর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও টেক্সটাইল ইন্সপেক্টর 
( পাড়াগায়ে উহাকে কাপুড়ে হাঁকিম বলা হয়) বা কাপড়ের 
দ্রেখা পাওয়া যায় না। লোকগুলি হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায় । 
এক্স প্রত্যেককে দেড় টাকা হইতে ছুই টাকা পর্যন্ত মজুরী 
খোক্বাইতে হইযাহে। এ দ্রিকে শোনা যায় যে, কাটোরায় 
চারি পাঁইট কাপড় দীর্ঘকাল খুদামন্রাত থাকায় একেবারে নষ্ট 
হুইবা গিয়াছে । সেগুলিকে দোকনদাররা পুর! দামে বিক্রর 
করিতেছে । অর্ধোলক্গ ব্যক্তিরা তাহাই কিনিতে পাইয়া ভাগ্য 
মনে করিতেছে ।” 
গ্রামে রেশন সরবরীহের নমুনা 

গ্রামে রেশন সরবরাহের যে নমুনা “কৃষকে”র উক্ত পত্রপ্রেরক 
দিয়াছে তাহাও প্রপণিধানযোগ্য । পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন £ 

“৫1৬টি গ্রাম লইয়া! এই ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত এবং এই 
ইউনিয়নের ৫1৬টি গ্রামের রেশন সাপ্লাই-এর জগ্ভ গাঙ্গাটিয়ায় 
একটি মাত্র দোকান খোলা হুইয়াছে। প্রান্তের গ্রাম হইতে 
ইহার দূরত্ব ৪ মাইলের উপর | এখানে ২ সপ্তাহে একদিন 
করিয়! রেশন দেওয়া হয় কোন্‌ গ্রামে কবে রেশন দেওয়া হইবে 
তাহার কোন ঠিক নাই । কবে রেশন দিবে তাহা গাঙ্গাটীয়ায় 
সিয়া মাঝে মাঝে খোজ নিতে হয়। নিদ্ধি্ঠ দিনেও কথন 
রেশন দ্রিবে তাহার কোন ঠিক নাই। কোন দিন সকালে 
কোন দিন দুপুরে আবার কোন দ্বিম বিকালে কর্তৃপক্ষের খেয়াল 
মত বেশন দিয়া থাকে | এমনও হয় যে, নিদ্দি্ট দিনে লোঁক- 
জন সারাদিন বসির! রহিল ।*বিকালে কর্তৃপক্ষ জানাইয়| দিলেন 
যে, এ দ্বিন রেশন দেওয়া হইবে না। মাঝে মাঝে এমনও হয় 
যে, ২।৩ দিন দুরিয়াও রেশন পাঁওয়! যায় না। রেশন দেওয়ার 
সময় কর্তৃপক্ষ লোকের সন্ধিত এমন দুর্ব্যবহার করেন যে, 
তাহার! যেন লোকদিগকে ভিক্ষা! দ্রিতেছেন। ইতিমধ্যে 
মাবখলা রেটপেয়ার্ঁপ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মাণ্টি- 
পারপাস সোসাইটীর প্রেসিভেপ্টের নিকট কতকগুলি বিষয় 
সম্বন্ধে জানিবার জন্ড একখামা চিঠি দিয়াছিলেন, কিন্ত উক্ত 
সোসাইটির প্রেসিডেন্ট তাহার কোন জবাব দেন নাই । উক্ত 
চিঠি দেওয়ার পর রেশন শপে এক চুরি হইয়াছে বলিয়া জনরব 
উঠিয়াছে এবং যে যে বিষয়বস্ত সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জাঁনিবার 
জন চিঠি দেওয়া হইয়াছিল এ সকল দ্িনিষই নাকি চুরি 
হইয়াছে । এই চুরির সংবাদে অনেকের মনেই দারুণ সন্দেহের 
উদ্রেক হুইয়াছে।” 

বাংলার লাট মিঃ কেসি কলিকাতার পথঘাটের পরিচ্ছন্নতা, 
বাজার, বস্তি প্রস্থৃতি লইয়া অনেক ভাল ভাল কথা বলিষাছেন। 
বস্তির উন্নতির অস্ত একটা আইনের থসড়াও তৈরি করিয়া 
ফেলিয়াছেন । আমরা বারবার বলিয়াছি ষে কলিকাতা লইয়া এই 
মাতামাতিতে দেশের আসল সমস্ত! গ্রামের দুঃখ চাপ! পড়িতেছে, 
ইহ! ঘোরতর অন্তায়। কলিকাভার অসুবিধা সম্পর্কে সরকারের 
মনোযোগ আকর্ষণের উপায় আছে, কিন্ত এই দুর্ভাগা দেশে গ্রামের 


bY 


২৪২ 


কথা কেহ বলে না। কলিকাতার ক্ষুদ্র সমস্তা লইয়া মাতামাতি 
করিলে গ্রাম একেবারে চাপা পড়িবে, গ্রামবাসীর লাঞ্ছনা নরক 
যন্ত্রণার সামিল হইবে ইহা আমর! বহুবার বলিয়াছি। উপরোক্ত 
পত্রধানিতে একটি মাত্র ইউনিয়নের যে দ্বপ প্রকটিত হইয়াছে তাহা 
একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে, বাংলার প্রত্যেক গ্রামেব প্রত্যেক 
ইউনিয়নের স্বাভাবিক অবস্থাই এই । অসৎ ঘূষখোর ও ব্লাক- 
মার্কেটিয়ারদের উপর বাংলা-সরকাব যে করুণা দেখাইয়া 
আসিয়াছেন ইউনিয়ন বোর্ডেব অসাধু প্রেসিডেন্টরাও তাহা হইতে 
বঞ্চিত হন নাই। হুগলী জেলার আবামবাগ মহকুমার হরিপখোলা 
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সম্বন্ধে দৈনিক ক্কষকের রিপোর্ট এই 
(৬ই আষাঢ় ), "প্রেসিডেন্ট এক জনের নিকট হইতেই তিনটি 
টিপসহি লইষা এবং তাহাকে একখানি কাপড় দিয়া বাকী ছুই 
জনের কাপড় আত্মসাৎ করার অপরাধে পদচ্যুত হন। প্রকাশ 
আবার ডাহাকেই প্রেসিডেন্ট পদে বহাল করা হইয়াছে |” 

মিঃ কেসিকে বারবার এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেওষা! 
প্রয়োজন যে তিনি বাংলার গবর্ণর, কলিকাতার লাট নহেন। 
সমগ্র বাংলার শীসনসৌকর্ধ বিধান তাহার কতব্য। কলি- 
কাতার রাস্তা, বস্তি বা বাক্জার পরিষ্কার রাখিলেই বাংলার 
গবর্ণরের দায়িত্ব শেষ হয নাঁ। 


ংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা 


বর্ষা আসিয়াছে, উহার অবসানও আপতপ্রায়। বর্ধাবসানে 
দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িবে। এখন হইতেই এ বিষয়ে 
সতর্ক হওয়া দরকার | ভাঃ বিধাঁনচন্দ্র রায় এসোসিয়েটেড 
প্রেসের নিকট নিয়লিখিত বিবৃতি দিয়া গবন্মেন্টকে তাহাদের 
কর্তব্য স্বরণ করাইয়া দিয়াছেন £ 3 

“বাংলা দেশে ম্যালিরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবার সন্তাবনা 
রহিয়াছে। কতৃপক্ষের এ বিষয়ে এখন হইতেই ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা উচিত । 

“ম্যালেরিয়া ও বসস্ত যাহাতে মহামারীর আকারে দেখা 
না দিতে পারে সেজন্ত আমাদের চেষ্টা সফল হইলেও, আমার 
মনে হয় এই বংসপ্প বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতি- 
রোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা শক্ত হইবে । কারণ বাংলা 
দেশে যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন পাঠান হয় নাই এবং প্রতি 
রোগীকে “লীগ অব নেশলে'র ব্যাবস্থা অনুযায়ী ৭০ গ্রেখ 
কুইমাইনও দেওযা হইবে না। আমি জানিতে পারিয়ীছি যে, 
কতৃপক্ষ ওষধালরগুজিতে যে পরিমাণ ম্যাপাক্রিন রাখিতে 
বলিয়াছেন, তাহা না রাখিলে কুইলাইন দিতে চাহেন না। 
অথচ ওষধালয়গুলির অভিযোগ এই যে, তাহাদের যে পরিমাণ 
ম্যাপান্তিন দেওয়া! হয় তাহা বিক্রয় কর! সহজসাধ্য নহে, 
কারণ কোন চিকিৎসকই তাহা কিমিতে চাহছেন নাঁ। অবশ্য 
এই ওষধটি ম্যালেরিয়াঁয় কুইনাইনের ভাই কার্ধ্যকরী কি না 
তাহা এখনও জোর করিয়া বলা চলে না । কিন্ত বাংলা দেশের 
চিকিৎসকরা এখনও পর্বস্ত উক্ত ওষধকে কুইনাইনের সমতুল্য 
বলিয়া মনে করেন মা। সেইজন্ভ সরকারের উচিত যথেষ 
পরিমাণে কুইনাইন যাহাতে পাওয়া যায়, পেন্পপ বন্দোবস্ত করা । 
ইহা না করিলে বাংল! দেশকে অশেষ ছুঃখ পাইতে হইবে 1” 





গ্রবালী 
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ক্র্যাকমার্কেটের সঙ্গে বাংলা-সরকারের নাড়ীর টান লইয! 
এ যাবৎ বছ আলোচন। হইয়াছে । গবন্থেপ্ট এ বিষয়ে নিবি- 
কার ও নীরব হইলেও এই পাপ যে দুর হইয়াছে তাহা মনে 
করিবার উপায় নাই । ডাঃ বিধান রায়ের উপরোক্ত বিবৃতিও 
তাহারই প্রমাণ । বাংলার চলতি বাজেটে দেখিতেছি গত 
বংসর ২৯ লক্ষ ৬৪ হাক্তাব টাকার ম্যাপাক্তিণ কেনা হইয়াছে, 
তণ্মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার বড়ি বিলি হইয়াছে, অবশিষ্ট ১৯ লক্ষ 
৬৪ হাকজ্জার টাকা ম্যাপাক্রিণ বিক্রয় বাবদ খরচ ধর! হইয়াছে 
(Expenses on sale of Mapacrin)| বিক্রুয়লন্ধ অর্থ আশা 
করা হইয়াছে বৎসরে ২৫ লক্ষ হিসাবে হুই বংসরে ৫০ লক্ষ । 
এবংসর বরাশ্ধ হইয়াছে ৬৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার বড়ি 
বিক্রয় এবং ১০ লক্ষ টাকার বিলি। ছুই বৎসরে এই যে এক 
কোটি টাকাব ম্যাপাক্রিণ বিক্রয় হুইবার কথা তাহার অধি- 
কাংশই বিলাতী কোম্পানী হইতে আসিবে এটা আশা করা 
অন্তায় নয় এবং সম্ভবতঃ উহার সবটাই কেনাও হুইয়া গিয়াছে । 
সুতরাং এই টাকার অন্ততঃ খানিকটা তুলিবার জন্য ম্যাপাক্িণ 
না লইলে কুইনাইন পাইবে না বাংলা-সরকার এই জিদ ধরিলে 
তাহাতে কেহই আশ্চর্য হইবে না। 


কিছুদিন পূর্বে সাহেব সওদাগরদের মুখপন্স ‘ক্যাপিটাল’ এ 
ন্যাকমার্কেটে এই ধরণের কেনাবেচার সংবাদ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। চট ও থলের কোন কোনটির উপর কণ্টেল আছে 
কোনটির উপর নাই। ব্যবসায়ীরা ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া ক্রেতাকে কণ্টেল দরে জিনিষ বিক্রয করিবার সময় 
তাহাকে অতিরিক্ত দবে অপর জ্িনিষটি তাহার প্রয়োজন ন! 


r 


থাকিলেও ক্রয় করিতে বাধ্য করে । এই ভাবে উভয় দ্রব্যের 


বিক্রয়ের দ্বার! ব্যবসায়ীরা কণ্টঁল দরে মাল বিক্রয়ের কাল্স- 


নিক ক্ষতি পোষাইয়া লয়। শ্বেতাঙ্গ চট কল সমিতি বছ চেষ্টা 9. 


করিয়াও এই পাপ বন্ধ করিতে পারেন নাই। | 

বাংলা-সরকারের কুইনাইন চাষের হিলাবে দেখ! যায় 
১৯৪৩-৪৪-এ গবন্মেন্ট ২৮,৬৭,২৫২ টাকার লিঙ্কোনা এবং 
৩,৪০,৫৩০ টাকার কুইনাইন বড়ি বিক্রয় করিয়াছেন। এ 
বৎসর ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সিঙ্কোনা এবং সাড়ে তিন 
লক্ষ টাকার কুইনাইন বড়ি বিক্রয় হইবে বলিয়া ধরা হুইয়াছে। 
গত বৎসর এ সঙ্গে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার কুইনাইন ইঞ্জেক- 
সম বিক্রয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল । এবার 
তাহার কোন উল্লেখ পর্যস্ত নাই । ইহ] হইতে প্রমাণ হয় যে, 
জাপানী যুদ্ধের পর গত তিন বংসরেও কুইনাইন চাষ 
বাড়ান হয নাই। এবার উহা বরং কমিয়াছে বলিরাই মনে 
হয়। 

শ্বেতান্ধ ডাচ কিনা বুরোর স্বার্থে বাংলায় কুইনাইন চাষ 
দাবাইয়া রাখিবার ইতিহাস হুবিদিত। এদেশের আর একটি 
শ্বেতাঙ্গ কোম্পানী শা’ ওয়ালেসের সছিত বাংলা-সরকারের কি 
সম্পর্ক তাঁহারা আজকাল উহা প্রকাশ করেন না । বাংলার 
বাজেটে সিঙ্কোনা চাষের হিসাবে 3819 of Cinchona 
supplied by Shaw Wallace & Co~র একটা ঘর আছে, 
কিন্ত উহার টাকার অঙ্ক নাই। (বাজেট, ১৯৪৫-৪৬, পৃঃ ৩২1) 


শ্রাবণ 


বাংল! দেশে বিক্রয় কর বৃদ্ধি 
বিক্রয়-কর প্রথমে যখন ধার্য হয় তখন ইহার পরিমাণ ছিল 
টাকায় এক পয়সা । বাংলা-সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে 
এই করের টাকা জাতিগঠনমূলক কার্ষে ব্যয়িত হইবে । এই 
_ প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষিত হয় মাই, অন্ান্ত করের টাকার জায় 


শব ইহাও সাধারণ রাজস্ব খাতেই চলিয়া গিয়াছে । কয়েক মাস 


১ 


পুর্বে বিক্রয়-কর বাড়াইয়া ছুই পয়সা করা হুইয়াছিল, সম্প্রতি 
উহা আরও বাড়িয়া টাকাপ্রতি তিন পয়সাষ ধাড়াইয়াছে। 

দেশে অতিমাত্রায় বিরঞ্জিজনক করগুলির মধ্যে ধিক্রয়-কর 
অন্ধতম। ইহাতে ধনীদ্বরিদ্রে তারতম্য নাই, সকলের নিকট 
হইতেই এক হারে কর আদায হয়। আদায়ের ব্যবস্থাও 
অত্যাচারেরই নামান্তর | আট আনার জিনিষ কিনিলেই পুরে 
টাকার কর দিতে হইবে অর্থাৎ তিন পয়সা স্থলে প্রকৃত পক্ষে 
টাকায় ছয় পয়সা হারে কর দিতে হইবে । দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের 
নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যগুলিকে বিক্রয়-কর হইতে বেহাই দেওরা 
হয় নাই, ফলে দুর্ভিক্ষে যাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে তাহাদের ঘাঁড়েই বেশী করিয়া এই বোঝা আসিয়া 
চাপিয়াহে। এখনও পয়সা যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত হয় মাই। 
_ করের পরিমাণ টাকায় তিন পয়সা হইলেও পয়সার অভাবে 
বহুক্ষেত্রে লোককে বাধ্য হইয়া চার পয়সা দিতে হইতেছে। 
দরিত্র ও মধ্যবিতদের নিত্যব্যবহার্য ভ্রব্যগুলিকে রেহাই দিয়া 
বিলাস দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর বাড়াইলে হয়ত এতটা আপত্তি 
হইত না। ভাতের কাপড় পর্যন্ত বিক্রয়-করের আওতা হইতে 
বাদ পড়ে নাই। 


বিক্রয়-কর বাড়ানোতে বাংলাসরকারের এক কোটি টাকা 
আয় বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। আয় বাড়াইবার জন্ত বাংলা- 
সরকার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের ঘাড়ে কর বসাইতে দ্বিধা 
করেন নাই। তাহাদের বিভিন্ন বিভাগে যে কোট কোটি 
টাকা অপচয় হইতেছে তাহ] নিবারণ করিয়া ব্যয়-সক্ষোচ 
করিবার সামা মাত্র চেষ্টাও তাহার] করিয়াছেন বলিয়া বলেন 
নাই। অযোগ্যতা অবর্ধপ্যতা ও অপদার্থতা চাকিবার জন্ত 
বাংলা-সরকার সতত মুখর, বিজ্ঞাপন ও প্রেলনোট মারফৎ 
নিছেদের কৃতিত্ব জাহির করিতেও তাহারা সমান তৎপর । 
ব্যয়-সঙ্কোচের দ্বারা দেশের করভার লাঘবের কোন চেষ্টা 
করিস্বী থাকিলে তাহার! বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা! জাহির 
করিতেন ইহা! নিশ্চিত । 


চাউল কেনাঁবেচীয় অপচয় 


বাংলা-সরকারের প্রত্যেক বিভাগে ব্যয়-সক্দোচের ক্ষেত্র 
আছে বলিয়| দেশবাসী বিশ্বাস করে। অপচয় নিবারণের চেষ্টা 
না করিয়! দুর্নীতির ব্যয় নির্বাহের অন্ত নূতন কর বসান লোকে 
কোনমতেই সমর্থন করিবে না । বাঁংলাঁসরকার সব জিনিষেরই 
উপর কণ্ট্যোৌল বসাইয়াছেন। এবার ছুর্নাতি, চুরি ও ঘুষ 
কণ্টোল করুন, নুতন কর বসাইবার প্রয়োজন হইবে মা। 

একমাত্র চাউল কেনা-বেচাতেই অপচয় হইয়াছে নিয়োক্ত 
কপ £ 


বিবিষ প্রসঙ্গ--কলিকা'তা বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যাঁটিক পরীক্ষার ফল 
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১৯৪৪-এ পৰ্য্যাপ্ত কসল ফলিবার পর চাউলের দরের ওঠা" 
নামা বদ্ধ হইযা মূল্য প্রায় একই রূপ আঁছে। তথাপি মূল 
বাজেটে লোকসান ধরা হইল ৫ কোটি টাকা, এবং কয়েক 
মাস পবেই উহা তিন গুণ বাড়িয়া ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকায় 
ঢাড়াইয়াছে। যুল ও সংশোধিত বাজেট হিসাবেব এই 
অনুপাত ধরিয়া লইলে আগামী বংসব লোকসান হইবার 
কথা ১৬ কোটি টাকা । অর্থাৎ যে বাংলায় স্বাভাবিক অবস্থা 
১২।১৩ কোটি টাকা রাজন্বে সরকারের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ 
হইয়াছে । সেখানে একমাত্র চাউলের কারবারেই বৎসরে ১৩- 
১৪ কোটি টাকা করিষা লোকসান চলিয়াছে। এখানে বিশেষ 
ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে এই চাউলের ব্যবসায় এজেন্টদের 
হাতে, লাভের টাকা তাহাদের, লোকমান দেশবাসীর | ছুর্ডক্ষ 
কমিশন এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা কর] সত্বেও বাংলা-সবকার 
তাহাদের নীতি পরিবর্তন কেন নাই । বাংলার গবর্ণর চাউল 
ক্রয়-বিক্রয়ের চুরি ও অপচয় নিবারণের আন্তরিক চেষ্টা করিলে 
ছ্িক্ষে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত দরিদ্র দেশবাসীর ঘাড়ে অতিরিক্ত 
কর বসাইবার প্রয়োজন হইত না ইহা নিশ্চিত । 

আর একটি অনাবশ্ঠক ব্যাপারে কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত 
হইতেছে এবং আমাদের আশঙ্কা এখানেও ৫1৭ কোটি টাক! 
অপচয় হইবে | বাংলা-সরকাব নৌকা! তৈরীর অন্ত গত বৎসর 
প্রায় তিন কোটি এবং এ বংসর পাচ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়!- 
ছেন। এই কার্ধের ভার যাহার উপর পড়িযাছে তাহাদের 
সততা সম্বন্ধে দেশবাসী কোন প্রমাণ তো পায়ই নাই, বরং 
বিপরীত ধারণারই যথেষ্ট কারণ হটিয়াছে। সরকারী শিল্প 
বিভাগ, বিশেষতঃ উহার ভূতপূর্ব ডিরেক্টর এবং যে ছুই জন 
চেক ও হাক্গেপ্রিয়ান ইহুদী এই আট কোটি টাকা ব্যয়ের ভার 
পাইয়াছেন তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বছ 
সমালোচনাও হইয়াছে। তথাপি গবন্মে্ট ইহার অনুসন্ধান 
করিয়া জনসাধারণের আশঙ্কা দূর করিবার আবশ্যকতা অনুভব 
করিয়াছেন মনে হয় না। 


কলিকাতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটি ক 
পরীক্ষার ফল 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ম্যাটিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষার ফল এবার অত্যন্ত খারাপ হুইয়াছে দুই দিক দিয়] । 
প্রথমতঃ, অগ্রান্ত বারের তুলনায় এবার অনেক কম ছাত্র ছাত্রী 
পাস করিস্বাছে। দ্বিতীয়তঃ) অনেক বেশী ছাত্র এবার অসছৃপায়ে 
পরীক্ষা পাসের চেষ্টা করিয়াছে । নানাক্রনে ইহার নানাবিধ 
কারণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন | এ সম্বন্ধে বিশ্ববিভালয়ের 
সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট জনৈক বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ আনদ্দ- 
বাজার পত্রিকার নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আঁলোচন+ 
যোগ্য । তাহার মতে উত্তীর্ণ ছাত্রহাআীর হার এত কম হওয়ার 
তিনটি কারণ আছে । | 


২৪৪ 


প্রথমতঃ, তিমি মনে করেন যে, অধুনা সাধারণভাবে ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে পাঠে মনঃসংযৌগ করার ব্যাপারে আগ্রহের 
অভাব এবং পড়াশুনার প্রতি তাহাদের মধ্যে একটা বিরাগ দেখা 
দিয়াছে বলিয়া মমে হয়| তাহাদের পরীক্ষার উত্তর-পত্রগুলির উপর 
একবার চোখ বুলাইলেই ইহাব'প্রমাণ পাওয়া ষায়। তাহাদের 
উত্তর-পত্রগুলি হইতে দেখা যায় যে, তাহারা বিশেষ পড়াশুনা 
করে নাই। এতৎপ্রসঙ্কে তিনি অবশ্য ইহা স্বীকার করেন যে, 
১৯৪৪ সালে যে-সব ছাত্রছাত্রী ম্যাট ক পরীক্ষা দিয়াছিল, 
১৯৪৩ সালের ছু্ডিক্ষের অবস্থার দরুণ তাঁহাদের পড়াশুনায 
যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকিতে পারে। কিন্ত যে-সব ছাত্রছাত্রী 
এই বংসর (১৯৪৫) পরীক্ষা দিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই 
অজুহাত দেওয়া চলিতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার এইরূপ মনে হয় যে, ভাল অধ্যাপনার 
অভাব অথবা অনুপযুক্ত অধ্যাপনাও কিছু পরিমাণে উভীর্পের 
শতকরা হার এরপ কম হওয়ার কারণ। এই সময় তিনি 
বিশেষভাবে বলেন যে, এতৎসম্পর্কে ইহা ভুলিলে চলিবে না 
যে, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে অক্ষম হইয়া অনেক ভাল 
শিক্ষক গত জরুরী অবস্থার সময়ে ক্কুলসমূৃহ ত্যাগ করিয়া অন্তত্র 
চাকুরী লইয়াছেন এবং ধীহারা স্কুলে থাকিয়া গিয়াছেন, 
ভাহাদের আগ্রহ ও শক্তি-_একদিকে অল্প আয় এবং অপর 
দিকে জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি__-এই দুই 
সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়। নিজেদের পরিবারবর্গ প্রতিপালনের কঠিন 
কার্ধেই বছল পরিমাণে বিনিয়োগ করিতে হইয়াছে । এই 
অবস্থার দরুন অধ্যাপনার মান ক্ষুপ্ন হইতে অবশ্বই বাধ্য । 
তৃতীয়তঃ, তাহার এইরূপ মনে হয় যে, স্ব-স্ব ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষাদানের ব্যাপারে অভিভাবকদের সুষ্ঠু তদ্বারক ও পর্যবেক্ষ- 
ণেরও একট! অভাব সাধারণভাবে দেখা দিয়াছে । 
আমাদের মনে হয় এই কারণগুলিই সব নয়। ছাত্রদের 
অসুবিধার দিকটাও দেখা দ্বরকাঁর। এ বিষয়ে একটি প্রধান 
উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ম্যাটিকুলেশনে কলিকাতা অপেক্ষা] 
মফঃম্বলের ছাঙ্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল অনেক খারাপ 
হইয়াছে । আমরা মনে করি বাংলার গ্রামাঞ্চলের ভয়াবহ 
অবস্থা ইহার অস্ত অনেকাংশে দ্বায়ী। ১১৪৪-এ চাউল সহজলভ্য 
হইলেও দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর অভাঙ্ত প্রত্যেকটি 
খাতের একাম্ত অভাব সর্বত্র ঘটয়াছে। পুষ্টিকর খানের 
অভাবে তকণ-তকনীদের স্বাস্থাহানি ঘটা অনিবার্য । ইহাতে 
একটি সম বংশ পঙ্গু হইয়া গড়িয়া উঠার আশঙ্কা আছে হ্হা 
আমরা পূর্বেও কয়েকবার বলিয়াছি। বিলাঁতে খান্ডাভাবের 
সময় ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে পুষ্টিকর খান্ত পাইতে পারে রেশমিং 
কতৃপক্ষ তৎপ্রতি তীক্ষ দুটি রাখিয়াছিলেন। এখানে 
সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা তো হয়ই নাই, বরং বার 
বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্বেও ইহাতে সরকারের গভীর 
ওদাসীভকে লোকে অর্থপূর্ণ বলিয়াই মনে করিবে । বাংলা ও 
বাংলা দেশের ধ্বংস সাধনের ইচ্ছা সাত্রাক্যবাদী শাসকের 
নাই ইহা মনে করা কঠিন। ভাতে মারার ব্যবস্থা সর্বত্রই 
প্রচলিত আছে । জার্মানী দখলের পর সুইটি অতি অর্থপূর্ণ সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছিল প্রথম, ইউরোপের থাদ্যাভাবের 


প্রবালা 


১৩৫২, 


কাহিনী; ছি দ্বিতীয়, জেনারেল আইসেনহাওয়ারের আশা যে 
ছাানীকে পাতি খাদ্য সংগ্রহে এত বেশী মনোযোগ দ্বিতে 
হইবে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় তাহাদের থাকিবে 
না। বাংলার ছ্ডিক্ষে, হুণ্ডিক্ষ নিবারশে ভারত-সচিব হইতে 
সুরু করিয়া বাংলার সিভিলিয়ান চক্র পর্যন্ত প্রত্যেকের 
ওঁদাসী্ত প্রদর্শনের পিছনে এরূপ কোন কারণ ছিল লা! এক্সপ 
সন্দেহ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নহে । 

আর একটি কারণও আছে। কাপড়, চিনি, লবণ, 
কেরোসিন, ওঁষধ প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্ষয প্রত্যেকটি জ্রিনিষ 
গ্রামে হু্রাপ্য। কণ্টোলের দৌলতে উধাও হওয়া জিনিষ 
খুঁজিয়া সংগ্রহ করিবার জন্য বাড়ীর ছেলেদেরই ভূগিতে হুইয়ছে 
বেশ্নী। কোন একটি জিনিষ সংগ্রহের জন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা] 
এমন কি সপ্তাহের পর সপ্তাহ কি ভাবে নষ্ট করিতে হয় গ্রামের 
সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্রববিহীন লোকে তাহ বুঝিবে না । ছাত্রদের 
এই অবস্থা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রাণ বাচাইবার জন্য যেল- 
তেন-প্রকারেণ অতিরিক্ত আয়ের পথ থুঁক্রিবার আগ্রহ, এই 
সব মিলিয়া এমন একটা কদর্য আবহাওয়া হি হইয়াছে যে 
উহাতে আর যাহাই হউক লেখাপড়া হয় না। বাংলার আঁিক 
ও সামাজিক অবস্থা এই ভাবে চলিতে থাকিলে পরীক্ষায় পাসের 
হার আরও কমিবে, বাড়িবে না । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষার ফল 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল আরও খারাপ 
হুইয়াছে। কলিকাতার একটি কলেজের জনৈক অভিজ্ঞ 
অধ্যাপক বলিয়াছেন ম্যাটি,কে বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহুনর্ূপে 
প্রবর্তনের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজী কম শিখিতেছে, কাজেই 
ইংরেজীতেই বেণী ফেল করিতেছে । ইহা! সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া মনে হয় না। ছেলেরা ইংরেজী শেখে ম! মানিলাষ, 
কিন্ত বাংলা শিক্ষার বাহুন হওয়ার পর বাংলাও তো! ভাল 
শেখে না। অঙ্কে পাসের হারও খুব কম। শিক্ষার বাহন 
ইংরেজী না হইলে ইংরেজী শেখা যায় না, ইহা অসার কথা। 
বিলাতের কলেন্বের ছাত্রকে ইংরেজী ছাড়া ফরাসী ও জর্মান 
শিখিতে হয়। ম্যাটিকে ইংরেজী ভাষা একটি পাঠ্য বিষয়, 
সুতরাং মম দিয়া! পড়িলে এবং ভাল ভাবে পড়াইলে উহা না 
শিখিবার কোন কারণ নাই । কলেজে ইংরেকী ছাড়া অর্থনীতি, 
ইতিহাস, ছায়শাস্ত, অর্থনৈতিক ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের উত্তর- 
পত্রে ছাঁত্রেরা যেক্সপ ইংরেজী লিখিতে পারে, ইংরেজী প্রশ্ন- 
পত্রের বেলায় তাহা পারে না। ইহার গলদ অন্তত্র, ইংরেজী 
ভাল ভাবে পড়াইলে এই ক্রুটি থাকিবে না। রি 

কলেকজগুলির পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার একটি প্রধান 
কারণ অধ্যাপকদের উদাসীনতা ইহাতে সন্দেহ নাই । এখানে 
একটি দুষ্ট চক্রের সথষ্টি হইয়াছে । অধ্যাপকেরা যে বেতন পান 
তাহাতে তাহাদের সংসারযাত এই দুমুল্যের দিনে নির্বাহ 
কর! অত্যন্ত আয়াসসাধ্য । সুতরাং তাহাদিগকে আয়ের 
অতিরিক্ত পথ খুঁজিতে হয়, সেদিকে অনেকটা সময় যায়। 
কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, অধ্যাপকদের 


~ 


শ্রাবণ 


সাধারণতঃ দিনে ছুই ঘণ্টার বেশী পড়াইতে হয় না, তাছাড়া 
বৎসরে মাসছয়েক ছুটি থাকে । কলেজের এই সময়টুকু 
যদি তাহার! নিষ্ঠার সহিত পড়ান তাহা হইলে ইন্টারমিডিয়েট 
বা বি-এ পরীক্ষার ফল এন্সপ মারাত্বক হয় না। পারিশ্রমিক 
কম বলিয়া পড়াইতে ইচ্ছা করে না এই যুক্তি একেবারে খ্রাহ 
হইতে পারে না এই কারণে যে না পড়াইলে বেতন বাড়িবে না। 
ঘ বরং আজিকার যে তকণ দল হইতে ভাবী যুগের নেতা গড়িয়া 
উঠিবে তাহাদিগকে মান্থষ করিয়া", তুলিতে পারিলে ভবিষ্যৎ- 
বংশীয় শিক্ষকদের বাচিবার পথ হইবে । 

বৃজিকাতার ছাত্রছাত্রীদের পড়াশ্ডনা হইতে মন বিক্ষিপ্ত 
হওয়ার বহু কারণও আছে । সিনেমা ও ফুটবল ত আছেই। 
তা ছাড়া নিজের বা পাশের বাড়ীর রেডিও, বাসগৃহ-সমস্তার 
ফলে বছ বাড়ীতে জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ছাত্র-ছান্দ্রীদের 
পড়িবার স্থানাভাব, নিত্যব্যবহার্ধ দ্রব্য সংগ্রহে ছেলেদের 
অযথা সময় নষ্ট ইত্যাদিও সামান্ত কারণ নয়। পড়াশুনার 
সুযোগ যেখানে মিলে নাই, সেখানে মরিয়া হইয়া! অস্হুপায় 
অবলম্বনের দ্বারা পাসের চেষ্টা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র না। 

বিশ্ববিগ্ঞ)লয়ের পাসের হার অকস্মাৎ এই ভাবে কমিয়া 
যাওয়ার অপরাধ শুধু ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক অধ্যাপকদের ঘাড়ে 
চাপানো অবিচার হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। ইহার 
কীরণ আরও গভীর, আরও ব্যাপক । এই সমন্তার সহিত 
দেশের সমগ্র নবীন বংশের মঙ্ষলামঙ্গল জড়িত রহিয়াছে । ইহার 
পুঝ্ধান্বপুক্ঘ আলোচন! বাঞ্ছনীয় ৷ 


সর তারকনাথ পালিতের বাড়ী বিক্রয়ের 


প্রস্তাব 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক দিম পূর্বে ৩৫ নং বালিগঞ্জ 
সাকুলার রোডের ৩৫ বিঘা জমি “ith structures” 


বিক্রয়ের জন্ত টেওাঁর আহ্বান কবিয়াছেন । বিজ্ঞাপনটি আপাত- 
দৃষ্টিতে অতিশয় নিরীহ । বুঝিবার উপায় নাই যে ইহা সর 
তারকমাথ পালিতের বাড়ী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন । যাহার সর্বস্ব 
দানে বিশ্ববিদ্তালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পুি,430000- 
(0৪৪সটি তাহার প্রাসীদোপম বাসভবন | দেশবন্ধু চিত্ত 
রপ্রনের বাসভবনটিকে খণমুক্ত করিয়া দেশবাসী উহাকে জাতীয় 
সম্প্রূপে রক্ষা করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বাস- 
ভবন রক্ষা করিবার আয়োজন চলিতেছে । এই সময়ে সর 
তারকনাথ পাপিতের বাস্তভিটা বিক্রয় করিবার চেষ্টা দেশের 
লোকে আপত্িজ্নক বলিয়াই মনে করিবে । ইহা লইয়া 
আন্দোলনও সুরু হইয়াছে, এ সম্বন্ধে প্রচাবিত পত্রী প্রভৃতি 
»-আমাদের হস্তগত হইয়াছে । 

কলিকাতা বিশ্ববিভাঁলয়ের অনেক কান্ধ আজকাল তীব্র 
সমালোচনার বিষয় হইয়া ধাড়াইয়াছে। মাধনলাল চন্দের 
মৃত্যু সম্পর্কে বিশ্ববিভালয়ের অস্থায়ী কণ্ট্যোলার এবং এসিস্টাণ্ট 
কণ্টেোলার যে ভীরুতা, অদুরদর্শিতা ও অবিযৃস্যকারিতার পরিচয় 
দিয়াছেন বছ সংবাদপত্র তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। 
এবারকাব পরীক্ষার ফলাফল লইয়াও বিক্পপ সমালোচনা 


বিবিধ প্রসঙ্গ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার 


২৪৫ 


হুইয়াছে। কলেন্দগুলিতে ভাল ভাবে পড়াশুনার ব্যবস্থা 
করিবার পূর্বে পরীক্ষার থাতা কড়া ভাবে দেখা উচিত হইতেছে 
কিনা তাহা লইয়া আলোচনা চলিতেছে । আন্বকাল 
অধিকাংশ ছুল কলেজেই ভালভাবে লেখাপড়া হয় না ইহা 
সর্বজনবিদিত । কলিকাতায় বহ কলেজে আমরা দেখিয়াছি 
পাঠ্যবস্ত পড়ানো শেষ হর না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ানোর 
মান উন্নত করিবার জন চেষ্টা করিবার পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের 
নিকট হইতে ষোল আনা উৎকৃ্ উত্তর আশা করিতে পারেন 
না। বিশ্ববিদ্যালয় এ দ্বিকে মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া 
আমরা অবগত নহি । 

কলিকাতায় হাত্রদের, বিশেষতঃ ছাঁত্রীদেব, বাসস্থান এক 
বিরাট, সমস্ত! হইয়া দীড়াইয়াছে। বাড়ীর অভাবে নুতন 
হোস্টেল খোলা অসম্ভব অথচ ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা বাড়িয়াই 
চপিয়াছে। সর তারকনাথের বাড়ী ও জমি বিক্রয় না করিয়! 
বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে মৃতন ছাত্র-ছাত্রীনিবাস নির্মাণের চেষ্টা 
করিলে এই সমস্ত সমাধানে ভাহাদের আত্তরিকতার পরিচয় 
পাওয়া যাইত । তাহাও তাহার! করেন নাই। 


কলিকাতায় বালিগঞ্ত অঞ্চলে একসঙ্ষে ২৩ বিঘ। জ্রমি 
আক্কালকার দিনে এক দুর্লভ বসন্ত । বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের 
পরিধি বাড়িতেছে | কালক্রমে আরও বাড়িবে। বালিগঞ্জ 
এখন আর পাড়ার্গা নয়; কলিকাতার সকল স্থানেই এখান 
হইতে ভ্রুত যাভারাতের সুবিধা আছে। এই বাড়ীতে ছাত্র বা 
ছাত্রীনিবাস গঠিত হইলে এক বিরাট. জমস্তার সমাধান হইবে 
বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি । বাড়ী তৈরির টাকার অভাবের 
মান্লী অজুহাত শুনিতে আমর] প্রস্তুত নহি, জমিটার সামান্ত 
একটা! অংশ বিক্রয় করিলেই বাড়ী তৈরির টাকা উঠিয়! 
আসিবে। বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা করিলে খ্রণ করিয়া বাড়ী তৈরি 
করিয়া পীট-রেন্টেব টাকাতেও উহ? শোধ করিতে পারেন । 

সর্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, সর তারকনাথ তাহার 
বাড়ী ও জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ট্রাপ্তী হিসাবে দিরাছিলেন | 
বিশ্ববিদ্যালয়কে উহা বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইলেও ট্রাই- 
ভীডে ৫ (খ)ধারার স্পষ্ট উল্লেখ আছে বিশ্ববিজালয় ট্রাষ্ট 
হিসাবে ট্রাষ্ট ভীভে বণিত সত“মুসারে উহ দখল করিবেন। 
প্রথমে সম্পত্তির তিন জন ট্রাষ্ট ছিলেন__সব আশুতোষ মুখে” 
পাধ্যায়। শিশিরকুমার মল্লিক এবং কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালষ । 


যুদ্ধাপরাধীদের বিচার 


সমস্ত প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীকে একসঙ্গে আসামীব 
কাঠগড়ায় ধাড় করাইয়া বিশ্বের শাস্তিভঙ্গের ষড়যন্ত্রের অভি 
যোগে বিচার করিবার যে প্রস্তাব যুগ্ধাপরাধ কমিশনের মার্কিণ 
প্রতিনিধি করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ, ফরাসী ও রুশ প্রতিনিধিরা 
তাহা মানিয়া লইয়াছেন। 

বাংলা দেশের ১৫ লক্ষ নরমারীকে হত্যা করিয়া যাহারা 
দ্বেড়শো কোটি টাকা লাভ করিয়াছে হূর্ভিক্ষ কমিশন তাহাদের 
নিন্দা করিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন। হইহাদ্বিগকে দগদানের 
কোন চেষ্টা বা আয়োজন গবন্থেন্ট করেন নাই । 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রতি 


শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হইবার পর জাপানের সহিত কত দিন 
যুদ্ধ চলিবে- এ বিষয়ে কয়েক মাস যাবৎ অনেক প্রকার বিচার 
গবেষণা চলিয়াছে। জার্ানীর আত্মসমর্পণের পর প্রাষ ছুই 
মাসকাল -কািয়া' গিয়াছে কিন্ত . এখনও জাঁপানের বিরুদ্ধে 
অভিযান প্রধানত: কোন্‌ পথে-চলিবে তাহার দিক নির্ূপণের 
কোনও নিশ্চিত ইঙ্গিত পাওয়া ষাঁষ নাই- একদিকে ওকি- 
মাওয়ার যুদ্ধের সমাপ্তির পর জাপানের উপর বিমান আক্রমণ 
ক্রমশঃই বন্ধিত হইতেছে এবং তাহার আকার-প্রকার ক্রমেই 
ইউরোপীয় যুদ্ধেব “সাচুরেশন বপ্ষিং” রূপ ধারণ করিতেছে । 
এইন্সপ বিমান আক্রমণের অর্থ ধবংসে পরিসমাপ্তি, অর্থাৎ 


আক্রান্ত অঞ্চলে মেরামতের উপযোগী কিছুই না রাখা । এই. 


জাতীয় বিমান অভিযানের হই প্রকার উদ্দেষ্ট থাকে; প্রথমতঃ 
অন্নির্্দীপ, সৈচদল গঠন এবং রসদ ও যুদ্ধান্র সরবরাহ কার্ষ্যে 
প্রবল বাধাদান এবং দ্বিতীয়তঃ যেখানে বিজয় অভিযান সীমান্ত 
অতিক্রম করিবে-_জ্বাপানের ক্ষেত্রে সীমান্ত তাহার সমুদ্র 
উপকূল-_সেখানকার দুর্গমালা চুর্ণ এবং রক্ষীসেনা ও আকাশ- 
বাহিনীর ঘাঁটিগুলি বিধ্বস্ত করা। যেভাবে এখন অষ্টপ্রহর 
বিমান আক্রমণ করার উদ্ভোগ দেখা দ্রিয়াছে তাহাতে ছুই প্রকার 
কারণই সম্ভব মনে করা চলে, তবে কোন্টা মুখ্য কোন্টা 
গৌধ তাহা স্থির করার নির্দেশ এখনও পাওয়া যায় নাই। 
টোকিও যাহা বলিতেছে তাহাতে মনে হয় তাহার জাপান 
সামাক্ষ্ের মর্স্থলে, অর্থাৎ নিপ্পনের পিতৃভূমির উপর ব্যাপক 
আক্রমণের জন্ত দেশকে প্রস্তুত থাকিতে বলিতেছে। এইরূপ 
আক্রমণ সফল হওয়ার জ্রন্ভ যে সকল অনুকূল অবস্থা থাকা 
উচিত তাহার মধ্যে প্রধান হইল জাপানী নৌ! এবং বিমান 
বহরের কাধ্যতঃ ধ্বংসসাধন। সে কাধ্য কতদূর অগ্রসর 
হইয়াছে তাহার সঠিক সংবাদ জানিবার কোনও উপার 
আমাদের নাই । মাকিন যুদ্ধ বিভাগ নিশ্চয়ই সে বিষয়ে অত্যন্ত 
তৎপর ভাবে বিচার করিতেছে এবং দেই বিচারের ফলাফল 
অদুর তবিষ্যতেব কার্ধ্য চালনা পদ্ধতিতেই প্রকাশ পাইবে । - 
ক্বাপানের পিতৃভূমি আক্রমণ সমুদ্রপথে করিতে হইলে 
যেভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তাহা ইতিপুর্ধে বহুবার 
বিদেশী যুদ্ধবিশারদগণ বিচার করিয়াছেন। তাহাদের 
মতামতের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে কিন্ত এখন গাহার! 
ক্রমেই এক বিষয়ে একমত হইতেছেন এবং লেটা এই যে, 
সোভিয়েট রুশ যুদ্ধে না নামিলে জাপানের মুল দেশে অভিযান 
চালনা অতি ছুরহ এবং অত্যন্ত বল ও অন্্রক্ষয় সাপেক্ষ ব্যাপারে 
্াড়ানই সম্ভব। পোভিয়েউ রুশ যুদ্ধে নামিবে কিনা সে বিষয়ে 
অনেক বিচারের পর তাহাবা এই সিদ্ধান্তে পৌছাইয়াছেন যে 
রূশের পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে অন্রধারণ ভিন্ত অন্ত কোন গতি 
নাই এবং মার্ষিল যুদ্ধবিশারদ্রপশের মধ্যে অনেকে একথাও 
বলিয়াছেন ষে জাপানের বিরুদ্ধে রুশেব যুদ্ধ ঘোষণা এখন আর 
কয়েক মাসের কথা মাত্র! বাস্তবিক ইউরোপীয় কৃটবাহরনীতিব 
চাল এতই জটিলভাবে চলে যে সম্ভব-অসম্ভব বলিয়া কিছু চির- 


~ 


স্থায়ী--এমন ফি কিছুকাল স্বায়ী--এরূপ বলা চলে না। 
সুতরাং একথা মাত্র বলা চলে যে রুশ জাপানের বিকদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিবে কিনা তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে পোভিয়েট 
রাষ্ট্রনায়কগণের রাষ্্রনীতিব সিদ্ধান্তের উপর । বর্তমানে দোভি- 
য়েটেব সে বিষয়ে কোন দ্রিকেই বাধ্যবাধকতা আছে বলা 
চলে না। 

জাপানের আত্মরক্ষা চে] শেষ পর্য্যন্ত কি রূপ ধারণ করিবে 
সে কথায় বিশেষ মতান্তর নাই। জাপানী সৈন্ত “মরিয়া যুদ্ধ” 
সকল ক্ষেত্রেই সমান ভাবে কধিতেছে, এবং এখন সকলেই 
প্রায় একমত যে জাপানী যোদ্ধা শেষ পর্য্যন্ত & প্রকার যুদ্ধ 
করিয়াই চলিবে | এখন অগ্্রবলের বৈষম্য-_গুণে এবং ওজনে-_- 
বিশেষ ভাবে মিত্রপক্ষের অমুকুল এবং একথা খুবই সত্য যে 
ার্শানীর পতনের পর এরূপ বৈষম্য আরও ব্বদ্ধি পাওয়া 
সম্ভব । কিন্ত মিত্রপক্ষের অভিযান চালনায় প্রধান বাধা 
তাহাদের শক্কিকেন্দ্রগুলির রণাক্ষন হইতে দূরত্ব এবং এই 
প্রতিকূল অবস্থার লাঘব কোন প্রকারেই করা সম্ভব নহে। 


সুতরাং জাপান যদি তাঁহার শক্তিকেন্দরগুলি সচল রাখিতে - 


পারে এবং তাহার আকাশ ও বর্দ্দবাহিনীগুলিকে অধিক 
সংখ্যক এবং উত্কৃষ্ঠতর অন্তরে সক্জিত করিতে পারে তবে মিত্র- 
পক্ষের অন্ত্রবল বেশী থাকা সত্বেও সে প্রবল বাধাদান 
করিতে সমর্থ হইবে । এই কারণে অনেকে সন্দেহ করেন 
যে জাপান তাহার মূল শক্তিকেন্্র মাধুরিয়ায় লইয়া! গিয়াছে, 
এবং জাপানের শেষ যুদ্ধ উত্তর চীন এবং মাঞ্চুরিয়াতেই হইবে । 
এ অঞ্চল এখনও মার্কিন বিমান আক্রমণ হইতে বাচিয়া আছে 
এবং দোডিয়েট রুশের সাহায্য ভিন্ন সেখানে দ্রুত কোন 
অবস্থার পরিবর্তন ঘট! সম্ভব নহে। 

এসিয়ার যুদ্ধক্ষেঅখুলিতে এখন অপেক্ষান্কৃত মন্দা চলিতেছে, 
তাহা কতকটা মরসুমের প্রতিকূল ভাবের অন্ত এবং অনেকটা! 
ছুই পক্ষের উদ্ভোগপর্ব্ব চরমে এখনও উঠে নাই বিষ! ৷ প্রশাস্ত 
মহাসাগরে মার্কিন খণ্ড অভিযানগুলি শেষ হইয়া আসিয়াছে, 
দুতন অতিযান কোন্‌ মুখে চলিবে তাহা এখনও বুঝা যায় 
নাই। চীনে পূর্বের ভ্তায়ই ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে এবং 
তাহার কোন দিকেই বিশেষ শক্তি বৃদ্ধির কোনও চিহ্ন দেখ! 
যায় নাই। ভারত মহাসাগরে একটি দুতন খণ্ড অভিযান 


গঠিত হইতেছে যাহা ব্যাপক আক্রমণে পরিণত হইলে জাপানের 


কাচা মাল সরবরাহের মূল আঁকৃর অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। 


r 


-4 


্রন্মদেশে এক প্রকার যুদ্ধবিরতিই চলিতেছে তবে জাপান 


প্রান্তিক অবস্থার সুযোগে অর্থাৎ মিজ্রপক্ষের বিমানবহরের 
চলাফেরার পথে মরহুমের প্রাকৃতিক বাধাদানের অবকাশে 
তাহার পরিস্থিতির উন্নতির জন্ত কিছু চেষ্টা করিতেছে এবং 
সে কাজে কিছুমাত্রায় সাফল্যলাভও করিয়াছে । এই কার্যে 
তাহারা কোনও ব্যাপক চেষ্টা এখনও করে নাই এবং সেরূপ 
কাধ্যোপযোগ ক্ষমতা যে তাহাদের আছে তাহারও কোন নির্দেশ 
মাই ।, 


সামগান 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


এ সামপান নিয়ে পণ্ডিতদ্বের ভেতর গঞ্জগোলের এখনও অবসান 
হয় নি। জামগান' থেকে সঙ্গীতকলার জন্ম হয়েছে একথা 
- সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আসলে সাঁমগানের 


শীক্ষপ যে কি রকম ছিল, কিরকম করেই যে সামগান থেকে . 


বর্তমান বহু শাখা-প্রশাখায়ুক্ত সঙ্গীত র্ূপলাত করল, সে সম্বন্ধে 
তারতে বা ভারতের বাইরেও কোন পণ্ডিত সুল্্ম বিচারের 
মানদণ্ড নিয়ে এখনও আলোচনা করেন নি। 


সামবেদই যে সঙ্গীতের প্রথম রূপ একথা আমরা সকলেই 


জানি। খক্‌বেদ প্রথমে, তার পর সেই খকৃছনদগুলোতে স্বর- 
সংযোগ করে উচ্চারণ বা আবৃতি কর] হত। একেই বল! হত 
সামগান। 

সামবেদের প্রধানতঃ ছিল দুটো রূপ £ পূর্বার্চিক ও 
উত্তরার্টিক। এই ছটোর মধ্যে কোন্টা আরার আগে ও 


পরে এ নিয়েও বিতণ্ডা বড় কম নেই । তবে মিঃ ক্যালাগডের, 


মতে উত্তরার্চিকই হল আগে, সুতরাং প্রাচীন। পূর্ববার্চিক 
ও উত্তরার্চিকের আবার ছুটি ছুটি করে ভাগ ছিল £ 
LO পূর্বার্চ্চিক--প্রামেগেয় ও ‘অরণ্যেগেয়, (২) উত্বরার্চ্চিক-- 
উহ ও উ্। অথবা আরও পরিকর করে দেখালে বলা যায়ঃ. 

| 
| 

bl | 

| | | | 

গ্রামেগেয় গান অরণ্যেগেয় পান উহ্‌ উহ 


প্রামেগেয় গান ও জরপ্যেগেয় গান নিয়েও ব্রাহ্মণ--বিশেষতঃ 
তাণ্যমহাত্রান্মণে আলোচনা ও উদাহরণ আছে। মিঃ ক্যালাও 


তার তাগ্য.বা পঞ্চবিংশত্রাহ্মণের ইংরেলী সংস্করণে এদের নিয়ে ' 


অনেক আলোচনা করেছেন। উহই হল আসলে আবৃত্তি আঁর 
উহ ও রহস্তপানের সমাবেশে উনের উৎপত্তি । 
মিঃ ক্যালাও কিন্ত এই সামবেদের তাগ করেছেন আর 


এক রকমে । যেমন, 
SS এ ূ 
হি পান LO 
(ক) পুৰ্ব্বাৰ্চ্চিক (ক) গ্রামেগেয় 
৯১ (ৰ) আরণ্যক-সংহিতা (খ) অরণ্যেগেয় 
(গ) উত্তরাচ্চিক (গ) উহ 
: . (ঘ) উহ 


মোট কথা, বিশেষ করে মিঃ ক্যালাণ্ডের মতে উত্তরার্তিক 
আগে, তার পর পুর্বাচ্চিক ও আরপ্যক-সংহিতাঁ, তাঁর পরে 
গ্রামেগেয়, অরপ্যেগেয়, ০777 প্রচলন 
হয়। 


bo 


সামগানকে সাধারণভাবে EEE GEE 


হয়েছে। যেমন £ (১) হুঙ্কার ; অর্থাৎ আবৃত্তির প্রথম ‘ছম্‌ 
শব সমস্ত যাজক পুরোহিতরাই উচ্চারণ করবেন, (২) প্রস্থ, 
অর্থাৎ প্রস্ভোভূগণ সামগানের .সুচনাতেই ঘা পান করেন, (৩) 
উদ্‌গথ, অর্থাৎ উদ্‌গাত্রীরা যে স্তর আবৃত্তি করত, (৪) প্রতিহার, 
অর্থাৎ প্রতিহত্ীরা সামের তৃতীয় চরণের শেষে যে গান গাইত, 
(6) উপন্রব, অর্থাৎ যা উদ্‌গান্ত্রীরা গান করত তৃতীয় চরণের 
শেষে, (৬) নিধান, অর্থাৎ যা সমস্ত যাক্তিক পুরোহিতই' 
সামের পরিশেষে গান করত, (৭) প্রণব, অর্থাৎ ওস্কারগান। 
এ সাতটা ছিল সামগানের মোটামুটি অংশ বা বিভাগ । 

“তার পর সামগানে কট] স্বর দেওয়া হত এ নিয়েও বাকৃ- 
বিতগার এখনও শেষ হয় নি। আসলে মীমাংসাও কিছু হয় 
নি__ষদিও অনেক পণ্ডিত বলে থাকেন নাকি তার সমস্তার 
সমাধান হয়েছে । মতামতের অস্ত নেই। কেউ বলেন তিন 
স্বরে বা উদাঘ, অন্থদা ও স্বছিতে সাম পান করা হত। কিন্ত 
এ মীমাংসাও একেবারে সমীচীন নয়, কেননা এদের থেকেই 
আবার লৌকিক ঘর ষড়জাদির উৎপত্তি হয়েছে। যেমন, 
যাজবক্ধ্যশিক্ষাকার বলেছেন £ ' 

“উচ্ছো নিষাদগাতারোঁ দীচারফতবৈবতে। 
শেষাত্ব স্বতিতা জ্রেয়াঃ যড় জমধ্যমপফমাঃ ॥” 
যাজ্ঞবন্ধ্য গান্ধর্ববেদের সপ্ত স্বরকে উদাভাদির অস্তভূঞ্ত 
বলেছেন। কিন্তু গান্ধর্ববেষে প্রচলিত সাত প্বর ও গান্ধর্কগানে 
প্রচলিত সাত স্বর নামে ও উচ্চারণে ঠিক এক কি-না এ নিয়ে 
প্রাচীন প্রাতিশাধ্যে, শিক্ষায় ও তৎপরবর্তী নাট্যশাস্ত্র, রত্বাকর 
প্রভৃতিতে আলোচনাও যথেষ্ট হয়েছে। .অবষ্ঠ'-সে বিশদ 
আলোচনার অবতারণা এখানে করা সমীচীন নয় তেবে আমরা 
উল্লেখমাআ করেই নিরন্ত হলাম । 

উদ্াভাদি তিল শ্বর (?) থেকে লৌকিক যড় জাঁদি সাত 
সবরের উৎপত্তি মারদী, পাণিশীয়, মাওুকী প্রভৃতি শিক্ষাকারেরা 
সকলে উল্লেখ করেছেন । এদের ঠিক ঠিক “বিভাগ করে 


সমপ নপ 


অহথবাত (মন্ত) স্বরিত (মধ্য) উদ্ধা (ভার) 

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, পরবর্তীকালে - তরতার্দি যখন 
না্ট্যশান্ত্রে শ্রাতির বিভাগ করে দেখালেন তখন দেখা গেল £ 
“চতুশ্চভুশ্চৈব ষড়.জগধ্যমপঞ্চমাঃ | দে ছে শিষাদগান্ধারে! অিপ্রি- 
থুবিডবৈবতো:1” .অনুদাভাদি বিভাগের মধ্যে তা হলে দেখা 
যায়, তিনটি করে শ্রুতি অহ্দাতে, চারটি করে খ্বরিতে ও ছুটি 
করে উদ্বাত্তে শ্রুতি সংখ্যা নির্দি্ রয়েছে। অনেকটা 
বৈজ্ঞানিক প্রপালীরও অনুবর্তন বটে । | 

তবে একথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই 
উ্ধান্তাদি খর অথবা উচ্চারণ স্থান নিক্লেও মতভেদ অনেক 
আছে। এর আলোচনা চলেছে, কিন্ত আসল মীমাংসায় 
এখনও কেউ এসে-পৌঁছান নি। ' অনেকের মতে . এই উদাত্তাদি 





" স্ব্ত্রয়, উচ্চ নীচ ও মধ্য করে উচ্চারণ করা হৃত। কারও 


২৪৮ 


প্রবামী 


১৩৫২ 





মতে তিনটি স্থান এবং এদের উল্লেখ পাই আমর! খ্বকৃ বা 
তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যে £ “ত্রীণি মন্দ্রৎ মধ্যমমুত্মশ্চ 1? উর, 
ক ও মন্তকে এদের উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। 
কিন্ত অনেকে তা আবার স্বীকার করেন না। তারা 
বলেন, শ্বরবিচারস্থলে কাশিকাবৃত্তিকার পরিফারই উল্লেখ করে- 
ছেন £ “উচ্চৈরীতি চ শ্রুতি প্রকর্ষো ন গৃহ্ৃতে 1 উচ্চৈর্ভাষতে 
উচ্চৈঃ পঠতীতি।”* উচ্ৈশ্বরে কথা বলে, উচ্চৈঃস্বরে 
পাঠ করে__ এক্সপ কর্টগোচর উচ্চতাকে উদ্বাত্ত সংজ্ঞা দেওয়া 
হয় না। কেউ কেউ কম্প্রোমাইত্তিং নীতির চাপে পড়ে 
ইংরেজী মেজর, মাইনর ও সেমী টৌনের সঙ্গে খাপ 
খাওয়াবার দ্্ভও প্রাণাত্ত পরিশ্রম বড় কম করেন নি। 
তার পর আবার পাণিনীয় বৃণ্তিকার পাণিনির ৪1২২৯ সুত্র 
বৃত্তিতে £ “উদ্বাভাদিশব'ঃ স্বরে বর্ণধর্ম্মে লোকবেদয়ে প্রসিদ্ধ” 
প্রভৃতি কথাগুলিও বলেছেন | কিন্তু এই “লোকবেদয়ো 
প্রসিদ্ধ”? বাক্যট প্রয়োগ করে তিনি ক্যাসাদ বড় কম বাধান 
নি। কেননা, লৌকিক ও বৈদিক স্বর যা প্রয়োগ করা হত 
লোকসঙ্গীত (বেণুশ্বরে ) ও সামগানে তা যে ঠিক এক নয় 
একথা সকলেই স্বীকার করেন। লৌকিক স্বর হুল ষড় ভাদি 
সপ্ত স্বর, আর বৈদিক হুল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত, 
আতিম্বার্য ও কুষ্ট। এই উভয়ের স্বরসংস্থান এবং উচ্চারণও 
আবার এক নয়। তবে ভরতেরও আগে নারদ তার নারদী- 
শিক্ষায় নানান গোলমাল লক্ষ্য করে উভয়ের মধ্যে একটা 
ঘরোয়া আপোস করবার চেষ্টা করেছেন। যেমন, তিনি নিন্দি 
করলেন £ 
“যঃ সামপানাৎ প্রথম; সবেণোর্মধ্যমঃ হ্বরঃ | 
যো ছিতীয়ঃ স পান্ধারস্ততীয়স্রধভঃ স্বৃতঃ ॥ 

চতুর্থ: ষড় জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমীধৈবিতো! ভবেৎ । 
ষষ্ঠে নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ॥” 


অর্থাৎ, 
সামস্বর-__ বেণু বা লৌকিক দ্বর 
নষ্ট পঞ্চম 
প্রথম মধ্যম 
দ্বিতীয় গান্ধার 
তৃতীয় খষভ 
চতুর্থ ষ্ড়জ্ 
মন্দ ' ধৈবত 
অতিস্বার্য নিষাদ | 


শিক্ষাকারদের ভেতর নারদেরই একমাত্র এ বিষয়ে কৃতিত্ব 
ও আকুলতা দেখা যায় । যাজ্ঞবন্ধ্য, মাওুকী প্রভৃতি এরা এ 
নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান নি। প্রতিশাধ্যকাররা তো বটেই । 
সামস্বর ও লৌকিক শ্বর--এ ছুয়ে একটি কিন্ত লক্ষ্য 
করবার বিষয় যে, আঁধুনিকণ' পারম্পর্য্য অনুযায়ী যে বিভাগ 


* অবশ্য বৃত্তিকারের এ উক্তি কতটুকু সত্য তাঁও অমুশীলন- 
যোগ্য । পু | 

ণ’ আধুনিক মানে বলতে চাচ্ছি আমরা ভরতেরও আপে 
শিক্ষাকার নারদের সময় থেকেই। তবে ভরত ও ভরতের 
পরবর্তীকালে স্বররূপ সম্পূর্ণ নির্দিষ্টই হয়েছিল । 





তা কিন্তু রাখা হুয় নি--অস্ততঃ এক জায়গায় যেমন, ষড় জ, 
ধৈবত ও নিষাদ্বের বেলায় । কেনন! পারম্পর্ধ্য অনুযায়ী হওয়া 


উচিত যড় জের পরই নিযাদ ও তারপর বৈবত ও পঞ্চম । কিন্তু 


নারদীশিক্ষাকার তদ্বানীস্তন কালে (তারই সময়ে) প্রচলিত 
পদ্ধতি দেখিয়েছেন, সন ধপ। এর বিস্তৃত আলোচন! করাও 
ঠিক এথানে সম্ভবপর নয় | তবে একথা সভ্য যে, নারদ নিজে 
কিন্ত আধুনিক পারম্পর্যধার! জানতেন, কেননা তার শিক্ষার ; 
দ্বিতীয় কণ্ডিকার পঞ্চম শ্লোকে তিনি পরিষ্কারই তার আভাস 
দিয়েছেন এই বলে যে, “ষড়অশ্চ খষভশ্চৈব গান্ধারে| মধ্যম 
থা । পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদ সপ্তমঃ স্বরঃ !” কাজেই 
এ থেকে অবশ্য অনুমান কবা যেতে প্রারে যে, লৌকিক 
যড় জাঁদি স্বরের ক্রমস্গিবেশ বোধ হয় ঠিকই ছিল, তবে বৈদিক 
প্রথমাদির সঙ্গে সমান্তরাল করবার জন্তে তাঁকে বাধ্য হয়ে এ 
রকম ষড় জের পর মিষাদ ও পরে ধৈবত ও পঞ্চম দেখাতে 
হয়েছে । 

তবে আর একটা কথা, ভাম্তকার সায়ণ কিন্ত মারদের 
এ বিভাগকে গ্রহণ করতে পারেন নি। যদিও সামবেদ 
ভায্যোপক্রমণিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন, "সামশব্ববাচ্যন্ত 
গানন্ত স্বব্ষপন্থগক্ষবেষু কুষ্টাদিভিঃ সগ্তভিঃ শ্বরৈ; অক্ষরবিকারা- 
দিভিস্চ নিম্পান্ভতে ৷” এখানে সারণ প্রথম থেকে সপ্তম পর্য্যস্তই- 
স্বরের নাম নির্দেশে করেছেন, মন্ত্র, অতিশ্বার্য ও তুষ্ট বলেন 
নি। কিন্ত তিনি যে এদের আসল নাম জানতেন না, একথাও 
ঠিক নয়। সামবিধানব্রাহ্ষণের ভায়ে তিনি কুষ্ঠাদিরই কিন্ত 
নামোল্লেখ করেছেন। কাজেই এ কথাই সমীচীন বে, 
মন্ত্র, অতিত্বার্য ও জুষ্ঠেব নাম যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম 


নামেও তদানীন্তন অর্থাৎ বৈদিক সমাজে প্রচলিত ছিল। 


সামবিধানব্রান্ষণের ভাষ্যোপক্রমপিকায় সায়ণ নারদের 
মতকে সম্পুর্ণ ই থণ্ডন করেছেন দেখা যায়। যেমন, তিমি 
উল্লেখ করেছেন £ “লোৌকিকে যে নিষাদাদয়ঃ সপ্ত দ্বশ্নাঃ 
প্রসিদ্ধাঃ ত এব সাগ্নি ভ্ু্াদয়ঃ সপ্ত স্বরা ভবস্তি। তদ্‌ যথা, 
যো নিষাদঃ অ কুষ্টঃ, ধৈবতঃ প্রথমঃ, পঞ্চম ছিতীয়ঃ, 
মব্যমস্তৃতীয়ঃ, গাস্ারশ্চতুর্থঃ, খষভো অন্দর, ষড়কোতিত্থার্য 
ইতি ৷” 

তাহলে এ কথা সত্য যে, নারদ ও সায়ণের ক্রমবিবর্তমান 
সময়ের ব্যবধানে পার্থক্য ও প্রচলননীতির আভাস আমরা 
এইটুকু পাই যে, অবরোহণ গতি সম্পূর্ণ আরোহুণ-গতিতে 
পরিণত হয়েছিল, কেননা সামতন্ত্র পরিফারই ইঙ্গিত দিয়েছেন 2 
“কুষ্টাদয়:ঃ উত্তরোত্তরং নীচা ভবস্তি।” এই নিয়মাহসারে 
নারদের স্বরসংস্থানের রূপ পাই আমরা এ রকম, যদিও 


এটা সম্পুর্ণ বৈদিক প্রথমাদিকে অনুবর্তন করেই দেখান 


৪ ৩ ২ ১ 
সা রি গা মা 
মধ্য 


অথবা নার ও সাঁয়ণকে তুলন! করে দেখালে আমর! 
পাই ঃ 


Ed 
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আবণ 


সামশ্বর 
কুষ্ঠ (৭) 
প্রথম (১) 
দ্বিতীয় (২) 
তৃতীয় (৩) 
চতুৰ্থ (৪) 
মন্ত্র (৫) 
অতিসশ্বার্য (৬) 
নিয়গতি বৈদিকপ্ৰায় উচ্চপতি 
কিন্ত বিচারের বিষষ এই যে, নারদ কিন্ত কোথাও লৌকিক 
সাত স্বরকে তার (উচ্চ) বাঁ মধ্য থেকে মন্ত্রগতি ডাবাপন্ন বলেন 
নি। সামস্বরের কথাও তাই । তবে সামতন্ত্রে আমরা বৈদিকের 
নিম্নগতি সন্বদ্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পাই। কাজেই নারদের লৌকিক 
স্বরের উচ্চারণরীতি লৌকিকেরই মত ছিল, শ্রথানে বিভাগে 
নিম্নগতি কেবল আমরা বৈদিকেব সঙ্গে সমস্বারিক দেখাবার 
জন্েই উল্লেখ কবলাম মাত্র । রর 
বৈদিক প্রথমাদি সপ্ত শ্বরের অমপ্রক্তিক লৌকিক স্বর 


পি 


গ্রঞ্র এ আক একত্র 
এআ প্র ক এ ঘ্রান 


L নির্দেশ করতে গিয়ে যদিও নারদ ও সায়পের ভেতব সম্পূর্ণ মত- 


ভে দেখা যাঁষ বটে, তবু নারদ ও সায়ণ উভয়েই এ কথাও 
স্বীকার কবেছেন যে, বৈদিক বা লৌকিকের গাক়নরীতি ঠিক 
এক রকমই ছিল নাঃ “সামবেদে সহস্রং ঈত্যুপায়াঃ 1” 
গীতিপ্রণালী বা স্বরসংখ্যাপ্রয়োগের তর-তমতা অবশ্যই আছে, 
বা থাকৃতে পারে, কিন্তু এ কথা তারা মোটেই বলেন নি যে, 
লৌকিক নিয় উচ্চগতিসম্পন্ন ছিল কি-না? 

যাহোক, নারদের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এই পাই যে, 
বৈদিকেব প্রথম স্বর লৌকিক মধ্যমের সমস্বারিক ছিল ; অর্থাৎ 
সামগানের প্রথমের ও লৌকিকের মধ্যমের উচ্চারণ বা শ্বর- 
কম্পন ও প্রক্কৃতি সমান । কিন্ত এ নিয়েও আবার মতভেদ 
অনেকেরই ভেতর পাওয়া যায়। মতভেদের ভেতর প্রধান 
ভেদ অবশ্য পাঁওয়া যায় মোটামুটি তিন চার রকমের | কেননা, 
বধিকাশবাদীদের মতে অনেকে বলেন যে, সামিক'ষুগেই প্রক্কৃত- 
পক্ষে সামগান গাইবাব রীতি প্রচলিত হয়। সামিক স্বর 
তাদের মতে গাদ্ধার-ষভ-ষড়জ। ভাবা লৌকিক গান্ধার 
প্রকে সামের প্রথম স্বরের সঙ্গে সমান স্বীকার করেন। তার 
পর গান্ধার-মতাহথবন্তাদের ভেতরেও আবার অনেকে বলেন যে, 
উড়বযুগেই প্রকৃতপক্ষে সামগান গাওয়া হত, যেমন পাঁ_রে-- 
সানি ধা । তারা আবার এ পাঁচ স্বরে মধ্যম ও পঞ্চম এ ছুটি 


0 0 
স্বর সংযোগ করেও গান্ধারের পরিবর্থে আরম্ভ করেন মধ্যম 
থেকে ; যেমন মা-_-গাঁ রে--সাঁনি-__ধীপাঁ। অবশ্ত এ 
্ ৬ ০ ° 
রকম তাদের বলবার তাৎপর্ধ্য যে, এ সাতটি স্বরের সমাবেশকে 
তার! মধ্যমগ্রামের রূপ বলে দেখাতে চান ৷* 





* এথানে উল্লেখ করা অসমীচীন হবে না যে, গ্রামজয়ই 
সাধারণতঃ শাস্ত্রে ও লোকে প্রচলিত! লেখক ‘ভারতবর্ষ’ 
পত্রিকায় “গ্রামত্য়” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করেছেন 


সামগান 





২৪৯ 


কিন্ত অন্ত মতাবলঘ্বীরা বলেন, আচ্চিক, গাধিক, সাঁমিক 
ইত্যাধি ক্রমে সাতটি ক্রমবিকাশ স্বরের মধ্যে হলেও তা সামিক 
অর্থাৎ তিন স্বরের যুগেই সামগান গাওয়া হত এবং সে তিন 
স্বর হচ্ছে নি-সাঁরে। কিন্ত এ মত মোটেই আমরা সমীচীন 


০ 

বলে স্বীকার করি না, কেননা এর গতি নিয় দিকে নয়। তা 
ছাড়া এ মতেব বিপক্ষে আরও যথেষ্ট মুক্তি আছে। 

ক্রমবিকাশের দ্বিক দিয়ে আরও একটি মত আবার প্রচলিত 
আছে। তাঁদের অভিমত নাকি, সামিক যুগেই সামগানের 
প্রথম প্রচলন হয়, তারপর তা স্বরাস্তর, ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণে 
বিস্তৃতি লাভ করে । সামবেদেব প্রতিশাথ্য পুষ্পসুত্রে সম্প্রদায়- 
ভেদের কথাব উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়প্রতিশাখ্যেও তাই। 
নারধীশিক্ষাকারও এই বিভিন্ন স্বরসংখ্যা প্রয়োগের কথা 
স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন । এই শেষোক্ত মতাঁবলম্বীবের সিদ্ধান্ত 
“সাঁ-মা--পা”-ই হল সামিক স্বর এবং রাগবিবোধকার 
সোমনাথ এই স্বর তিনটিকেই বয় ( 000167660) 
নামে উল্লেখ করেছেন। সামতন্ত্রের নিয়মামুযায়ী এই সামিক 
স্বর মন্দ্রগতিভাবাপন্ন হলে তার উচ্চারণ ও আত্বতিপ্রণালী 
হবে সাঁমাঁপাঁ। ষড় জ এখানে মধ্য সপ্তকের ও মধ্যম ও 
পঞ্চম মল সপ্তকের | মধ্যম এদেব কটিবন্ধ ব11710016 ও 
balancing স্বর। অবশ্য এ সিদ্ধাস্তও কতটুকু সমীচীন তা 
পুদ্থাহুপুষ্ধরূপে বিচার করে দেখবার বিষয় । 

আরো একটি মত আছে যাতে খষভকেই প্রথঘ স্বর বলা! 
হয়। খবষভ থেকেই হয়েছে উদ্ধান্ত ও অহুদাত্তের উৎপত্তি। 
আবার এই দ্বৈতের যুগল স্বর হল পঞ্চম | তৃতীয় 
বিকাশে ষড়জ্েব জন্ম । অবশ্য এটা নিছক দর্শনের ও বিকাশের 
দিক থেকেই অনুমান । কেমনা, সামিক যুগে ভাহলে পঞ্চম, 
পযন্ত ও ষড় জেরেই সন্ধান পাওয়া যায়, আর বিকাশের প্রথম 
দিক হলে একথা শ্বীকার করতেই হবে যে, এর গতি সম্পূর্ণ 
মন্ত্রের দিকে নিয়গতিতে (downward movemcnt), আর 
তাহলেই আমরা পাই পাঁ--রে-_সা। কিন্ত এ মতের অনুযায়ী 
তাহলেও আবার পাঁঁ-বে--সা ঠিক হয় না, হয় রে--সা--পা, 
অর্থাৎ বে--সা=মধ্য এবং পাঁ=মন্দ্র । আর যদি বলি স্বরের 
উন্তব হয়েছিল বৈদিকের পরে একমাত্র লৌকিক আঁকারেই, 
তা হলেও ঠিক হয় না, কেননা, বৈদ্দিক শ্বরের সংখ্যা ও 
নাম আমরা ব্রাহ্মণ, সংহিতা, প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষা প্রত্ৃতিতে 
অনেক জায়গায়ই পেয়ে থাকি । 

মোটকথা, সামগানে কিকি ও কতগুলি স্বরের ব্যবহার 
হস্ত তা নিয়ে আমাদের ঝগড়া নেই, ঝগড়ার সুত্রপাত 
তথনই হয় যখনই আমরা লৌকিকের ও শ্বর-সংস্থানের 
দৃষ্টিতে বৈদিক বা সামস্ববকে বিচার করতে বসি। সামস্বরের 
প্রথমাদির রূপ আমাদের মোটেই জ্বানা নেই। আর আজকাল 
সাশ্্রদাফ়িক রীতি বা রক্ষণশীলতার বৈশিষ্ট্য সামগরা সামগান 
যা আবৃত্তি করে থাকেন তা নিছক আহুমানিক মাত্র এ 
বিশ্বাস কব ছাড়া উপায় নেই । ডাঃ আনহ্ডি এ. বেক যেমন. 








যে, প্রক্কতপক্ষে, গ্রাম ছিল তিনটি নয়, সাতটিই। চারটি 


তখনই লুপ্ত হয়ে ছিল। পরে গান্ধারও লুপ্ত হয়। 
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লাস পাছা 








বলেছেন £ “6 Indian practice of handing down 
melodies from guru to 0001], leaves us to guess 
‘how much of the old music as sung today really 
belonged to the original compositions of the 
51029501010.” আযবাও একথা অস্বীকার করতে পারি 
নি। কেননা, প্রচলিত বর্তমান সামগানেও আমরা স্বর ও রীতির 
ভেদ বিশেষ ভাবেই দেখতে পাই। যেমন মিঃ পেশগিরি 
শান্্রীর দেওয়া স্বরলিপির উদাছরণ দিতে পিনে মিঃ এন এস, 
বামচন্্রন তার The Ragas of Karnatie Music পুত্তকের 
১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনঃ 
(১) নিস সারিয্লিসামসারসানিসার 
অগ্‌নিমী- লে পু রোহি তম্‌ যজ্ঞ স্ভ_ 
নিসনি স সা রি 
দেব ম্থ ত্বি অম = প্রভৃতি 
কিন্ত মিঃ এম্‌, এস্‌, রামস্বামী আয়ার Journal of the 
Musie Academy, Vol. V, 1934, Nos. 1-4-4 এরই 
আবার স্বরলিপির ফ্লপ দিয়েছেন £ 
(২) ন সমরি স ন সা রস নসরনিস 


অগ্বিমী লে পু রো হিতৎ যজ্ঞ স্ত দেব 
ন স সরি 
স্ব ত্বি জং প্রস্ৃতি 

কিন্ত এর প্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে সামবেদ অহুযায়ী £ 


| 
ওঁ]অগ্নিনীলে|পুরোহিডং|যজ্ঞন্ভাদ্েবৎ| 
| 


খত্বিজ ৷৷ 

মিঃ রামস্বামী আবার এই খকমন্ত্রেরই দ্বিতীয় রকমের একটি 
আধুনিক গায়নরীতিও দ্বিয়েছেন। যেমন, 

(৩) সাস সাস সাস সা স র গারেস সগারিস 

হাউ হাঁউ হাউ বা [অ গ্রিমী লে পু রো হিভং 

গ গার গর স গার 'অগার সাস সাস সাস জা। 

দেবে যু নিধি মাং আহং হাউ হাউ হাউ বা। 

স গার অ্সগর সগর 

য জ্বস্য দেবা ম্বত্বিনৎ ইত্যাদি 

এখানে কিছু কিছু উচ্চারণভেদ্ ও স্বরভেদ তো আঁছেই। 
যেমন (১) প্রথম উদ্দাহরণে আমরা নি-সারি (তার মধ্যে 
নিলমন্দ্র এবং সারি মধ্য) স্বর ভিনটিই পাই। (২) 
দ্বিতীয়নটিতে প্রথমটিরই সম্পূর্ণ অনুরূপ এবং মনে হয় মিঃ 
রামস্বামী মিঃ শাস্রীর উদাহরণই ছবহু উল্লেখ করেছেন । কিন্ত 
(৩) তৃতীয়টিতে সা-রি-পা বাঁ গারি-সাঁই বেশী এবং মাঝে 
মাঝে বা স্বরও ম্পর্শ করেছে । কাজেই নি-সাঁরি এবং 
গা-রি-স! এই র্লীতিছুদির মধ্যে স্বরসংস্থানের দিক দিয়ে সামগ্তন্ত 
মির্দেশ করা বড়ই ছুরূহ। 

আর একটি মন্ত্র ঃ “ওঁ অগ্ আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্য- 
দ্বাতয়ে” প্রভৃতির গায়কীরীতি ও স্বর-ব্যবহার, সম্পূর্ণ আলাদা । 
যেমন, লক্ষণ শঙ্কর ভট্ট দ্রাবিভ সামবেদী মহাশয় এই মন্্রটর 


অনবাদী 


স্বরলিপি দিতে গিয়ে নি-সা-রি-গা-মা এই পী। 
ছেন এবং মিঃ রামস্বামী আয়ার নি-সা-রি-গা-ধা 
ব্যবহার করেছেন | তবে স্বরের ভিন্নতা আছে । 
যে, গাঁরি-সা এই তিন শ্বরের ব্যবহারই এ গানে । 
থেকে ভাহলেও বলা বাবে না যে, সামগানের অ 
গাঁরি সা স্বর তিনটিই ব্যবহৃত হত। মিঃ রা 
শিক্ষার “সামস্স ত্র্যস্তরম্” নজির দেখিষে কিন্ত এ 
তিনটিকেই সামিক স্বর বহে প্রমাণ করতে ০ 
ভার উদ্ষেম্ঠই হল গাঁ-রি-সাঁ-ই পরে বিকাশলাভ 
খানে পরিণত হয়েছে । আর এ জন্তেই অনেং 
গান্ধারগ্রামকেই বৈদিক বা জামগানের স্বরসপ্তক* 
বলে উল্লেখ করে থাকেন । 
সামগানে হৃম্ব, দীর্ঘ ও পুত দ্বরের ব্য 
এখনও আছে। নারদ্দী ও মাও্কীশিক্ষায় এট 
কররার জন্তে* অচুলির ব্যবহার হত এবং 
সামগানকারীরাও সেই ধারা বজায় রেখেছেন । 
শিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন £ | 
“অচুষ্ঠস্যোত্তমে জুষ্টোহ্যন্ুষ্ঠে প্রথম স্ব 
প্রাদেশিভাৎ তু গান্ধারখষভস্তদনস্তরম্‌ ॥ 
অনামিকায়াং ষড় জন্ত কমিঠিকায়াৎ চ 
তস্য[ধস্তাচ্চ যোন্যান্ত নিষাদং তত্র বিদ 
মাও কী আবার “মধ্যমায়াৎ তু পঞ্চমঃ* বলে উহ 
অবশ্ঠ তাতে কিছু আসে যায় না, তবে অঙ্গুলি ' 
সম্প্র্ধায়ভেদ ছিল ত! স্পষ্টই বুঝ! যাঁষ। 
নারঘীশিক্ষার এই শ্লোকগুলিতে কিন্ত জর এ 
করবার বিষয় আছে। নারদ বৈদিক সাঁমগাদের 
ও প্রথম এই হই সবরের উল্লেখ করেই দ্বিত 
জায়গায় একেবারে গান্ধার, খষড, ষড় জ, ধৈবত 
এই স্বরনামগুলির উল্লেখ করেছেন । অর্থাৎ এখা 
লৌকিক এ ছুই বিভাগের ওপর নারদ মোটেই ৫ 
নি, বরং ভার এই ব্যাপার থেকে আমর! এ কথাই 
বাধা হব যে, তখন সাঁমগানেয় প্রথম, দ্বিতীয়া 
অপ্রচলিতই হয়ে গিয়েছিল, লে'কিকেরই ছিল « 
ও প্রচলম। নারদের দৃঠিও ছিল “দেশীসঙ্গীত? ত 
ওপর | তবে “যঃ সামপানাং প্রথম: সবেণোর্মধ 
ইঙ্গিত বা পরিচয়কে তিনি অব্যাহতই রেখে 
“অনুষ্ঠস্যোত্তমে”। প্রভৃতি কথার স্থচনায়ই তিনি € 
থেকেই পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন । আর সে 
বৈদিক লৌকিকের “মধ্যম? স্বরই হয়। দ্বিতীয়ে, 
তিনি বৈদিকের ক্রমকে অটুট রাখতে পারেন 
অবতারণা করে বরং একটু অধৈর্ধ্যেরই পরিচয় 1 
যায়। যাই হোক, এ সব কথার অবতারণীয় অ 
বক্তব্যই হল, আধুনিক কালের সামগানকারীর' 


* The Poona Orzientalist, Vol. 
July 1989, Nos 1 & 2 জষ্টব্য | 


শ্রাবণ 


| ডাইনীর ছেলে 
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গানের আবৃত্তি পুরুষাহুক্তমিক ধারাকে বঙ্দায় রেখেই করে . 


থাকেন সত্য, কিন্ত তাহলেও আসলে তারা সামপানের 
ভুষ্টাদি বরকে মোটেই ব্যবহার করেন না, সুতরাং তাদের স্বর- 
সংস্থান ও আসল রূপও জানেনই ন! বলা যায়।- এখানকার 


_ সামগান লৌকিক স্বরকে অহুবর্তন করেই গান করা হয় । বে 


। 


একথা তার! অবশ্ই বলতে পারেন যে, বৈদিক সাম-স্বপ্নেরই 
আবৃত্তি ভারা করেন, কেননা নারদের identification 
থেকে বৈদিকের স্বরর্ূপ লৌকিকের মারকতভে চিনে নিতে 
ও উচ্চারণ করতে পারা যাঁয়-_-এ কথা মেনে মেওয়া ছাড়া 
উপায় নেই। 
সামগান সম্বন্ধে আলোচনার অবতরণিকা! মাত্র আঁত এ 


আমরা করলাম। এ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ই কিন্ত ' 


আমাদের আলোচন! করা মোটেই হ’ল না। পরিশেষে পুনার 
প্রসিদ্ধ সামগায়ক লক্ষ্মণ শঙ্কর ভট্ট প্রাবিত “মহাশয়ের দেওয়া 
পায়জ্রী মন্ত্রের সাম-স্বরলিপির উল্লেখ করে আমরা এ প্রবন্ধ 
শেষ করব । যেমন, 


(১) 
EEE বি ও তা বীমহী | বিয়ে! 
a ক 


(২) 
সাঁ-নিন্পি মিপল্লিরিরিপরি-_রিরি 
নানান: || ত | তত সবিতা রোণি 
রি - রি র্রি--র্রি রিরিরি রি রিসা - ২ 
যো - য্]ভা গোঁ দেবস্য বী মহী - -। 
সারি ত্বি রি প্রি সা রিসা রিস! রিক্রিতি সা- 
বিয়ো যো নঃ প্রচো ১২ ১২[ হিম আ২। 
রিরি সান্ি-_পু 
দা যো শা -৩৪ ৫] 
এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই গায়ত্রী-সামগানে 
নিরি-সা ধ্-পা অথবা মিম (0%07810) গতিতে 
রি-সা-নি-ধাপু (কি-সা-মধ্য ও নি-খা-পাসমন্ত্র ) এই পাচটি 
মাত্র বা ওড়ব স্বর লাগছে । | 





ডাইনীর ছেলে 
শ্রীকালীপদ ঘটক 


চোখ বুজে কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকল বাগদা । একটু- 
খানি সে সুস্থ হ'ল, ডাইমীর ভয় ভ্রমশঃ মন থেকে মুছে গেল 
ওর। কিন্তু কাল যখন গায়ের লোকে জিতু হাঁড়ামকে দিয়ে 
ভাইনী চালাবে, তখন ? রাগদার মাত ধরা পড়েই আছে, 
গাষের লোকের সামনে বুড়ীকে নাচতে হবে। ভারপর-_ 
তারপরও কি রাগঘা বেঁচে থাকবে ছার্ধষহ অপমানের বোবা 
মাথায় করে ? রাঁগদার মা! ডাইনী-_একথা ঢাকে-ঢোলে প্রমাণ 
হয়ে যাবেই আজ নাহয় কাল; জিতু হাড়ামের সঙ্গে গায়ের 
লোকের কথাবার্থা পাকা হয়ে গেছে। কালই হুয়ত এসে 
পড়বে জিতু, ঘটা করে লোক জড়ো হবে গাঁয়ের মাবঝথানে। 
রাগদ্বাকেও হয়ত ডেকে নিয়ে যাবে ওরা, হয়ত বা জোর 
করেই ওকে টেনে বসাবে একধারৈ, নিজের চোথে ওর মা- 
বুড়ীর কীণ্ডিকলাপ প্রত্যক্ষ করবার জব | 

বাগদা কি জ্রবাব দেবে অতগুলো লোকের সামনে ! 
কৈফিয়ত দ্রিবার কি আছে তাঁর? কানের কাছে যেন শুনতে 
পাওয়া যাচ্ছে জিতু হাড়ামের ডুগডুসির শব্ব, চোখের সামনে ত 
দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে ব্যাপারটা যা ধ্রাাবে। এ ক্সাগছ] 
সইতে পারবে না, কোনমতেই সইতে পারবে না। 

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রাগদা, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে 
দ্বেশলাইটা খুঁজে নিয়ে সে আলো ভ্বাললে। চারিদিক নিবুম, 
জন-মানবের সাড়াশব নাই, উপযুক্ত অবসর । 

কুলুঙ্গি থেকে নেকড়ার ছোট একটা পু'টুলি বের ক'রে 
এনে রাপছা! কি হাতড়াতে লাগল | শালপাতে মোড়া ছোট্ট 
একটা শিশি, শিশি খুলে দেখা গেল অর্ধেকটা এখনও মজুত 


আছে। আলোর সামনে রেখে ধীরে ধীরে একবার শিশিটাকে 
দাড়া দিলে রাগদা, শিশির মধ্যে টল টল করছে সুতীব্র 
কালকুট ৷ বহছুকষ্টে এ বিষ সংগ্রহ কর! হয়েছে এক বেদের 
কাছ থেকে, শিকারের সময় বিশেষ কাজে লাগে এ জিনিস । 
তীরে এই কালকুট মাধিয়ে কয়েকটাই বিঙেফুলী বাঘ 
মেরেছে বাগদা, বড় বড় শিকারকে সে এক লহমায় ঘায়েল 


করে দিয়েছে। ' 


তীত্র এই বিষ-_-সাক্ষাৎ কাল এই কাঁলকুট-_একমাত্র এটাই 
আশু রাগদাকে বাচিয়ে, দিতে পারে সকল দুঃখ থেকে, একে- 
বারে জুড়িয়ে দিতে পারে তার মনের হ্বালা। এতটুকু 
একটি কৌটা কোন রকমে গিলে ফেলতে পাঁরলেই__ব্যস, 
আয় দেখতে হবে না। 

বিষ খাবে রাগদা ? বাপ বিষ খাবে ? 

কেন থাবে না! বেঁচে থেকে লাভ কি তার, লোকসানের 
বোঝা ক্রমশই যে ভারী হয়ে উঠছে। ঘরে যার শক্র__বাইরে 
যার দুশ মন--একসঙ্ে যে এরা সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করেছে 
রাপদার বিরুদ্ধে, রাগদাকে ওরা মেরে ফেলতেই চায় । আবার 
সেই শব্ব একেবারে কানের কাছে-_ডুগ_ডুগ_ডুগ ডুগ২ ভুপ২ 
ডুগ_ডুপ_ডুপ__কি বাজছে ওটা? জিতু হাড়াম এসে পড়ল 
নাকি 1ও আসবেই, সাঁওতাল বুড়ীকে দশজনের সামনে টেনে 
নিয়ে সিয়ে ন্যাংটো করে নাচাবেই জিতু হাড়াম, হয়ত বা 
কালই। জিতু হাড়াম মন্ত্র পড়ছে--আজ থেকেই মন্ত্র পড়ছে, 
রাপদার চোখের সামনে জিতু হাড়ামের ঠোঁট ছুটো যে নড়ছে, 
বিড় বিড় করে বক্তে যাচ্ছে সে। রাগদার মা ধরা পড়ল 


২৫২ 


গুরবাদী 


১৩৫২ 





বলে, ছি ছি ছি ছি-_কি কেলেঙ্কারি | রাপদার ঘরে ডাইনী, 
একটা নয় ছুটো, ছটোই আজ সমান । ওরা পারে ত বাচুক__ 
ক্বিতু হাড়ায়ের হাত থেকে পারে ত ওরা বাঁচুক, কিন্ত রাগদার 
আর বীচবার কোন উপায় নাই। ওই যে আবার,ডুগংডুপং 
'ভূগ-ভুগ২ ডুগ-ভুগ-ডুগ-ডুগ 

কাঁলকুটের ঠোটের কাছে তুলে ধরলে বাগদা, 
কোন রকমে একটি ফৌটী_-এক ফৌটা-_ব্যস্‌। 

ব্রাগদার হাত থরথর করে কেঁপে উঠল, কে যেন ওর 
হাতটা চেপে ধরে নীচের দ্বিকে টানছে । কার দ্বন্ভ মরতে 
যাবে রাপদ| ? মায়ের জন্ভ ? কে মা? ডাইনীরা কারও মা হয় 
না, দুনিয়ার শত্রু ওরা । তবে বাগদা মিছামিছি পরের অন্ত 
নিজের জীবনটা খোয়াতে যাবে কেন | লোকলজ্জা_অপমান 
কেলেঙ্কারি বংশের দুর্নাম ? অন্তভাবেও ত এর প্রতিকার হতে 
পারে, তাই হোক--তাই হুওস্াই উচিত। 

বিষের শিশিটা মাটির উপর নামিয়ে দিলে রাঁগদা।- কিন্ত 
মাথাটা ওর কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, না না, ভাববার কিছু 
নাই আর । 

দেওয়ালে লটকানো বাশের চোডা থেকে ধারাল দেখে 
দুটো তীর বেছে নিয়ে এল রাগদ1| এই তীব্রে ও বাঁধ মেরেছে, 
ভাল্গুক মেরেছে, ছুপ্ধর্য জানোয়ারকে চোখের পলকে ধরাশায়ী 
করে ছেড়ে দিয়েছে এই তীরের আঘাতে । একাই পারবে 
রাগদার মান-সম্রম রক্ষা করতে__বাগদ্দাকে মৃত্যুর হাত থেকে 
বাচাতে যদি কেউ পারে, পে আজ এরাই পারবে । 


॥ ঝামা পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে তীর ছটোতে একবার শান 


দিয়ে মিলে রাগদা, তীরের ডগা ছটো ছু'চের মত ধারাল হয়ে 
উঠল। তারপর শিশি থেকে কালকুট ঢেলে তীরের ফলা 
ছটোতে বেশ করে মাখিয়ে দিলে এক পৌচ_ ছু পৌঁচ, 
তিন পৌঁচ--ব্যস, আর দেখতে হবে না । 

ধুকে ছিলা পরিয়ে তীর ছটো দোরের পাশে হেলান 
দিয়ে রেখে দিলে রাগদ]। 

বাগদা আজ কঠোর, আরও কঠোব হতে হবে তাঁকে । 
দয়ামায়া স্নেহ-মমতা বলে আজ আর কিছু নাই তার 
কাছে, সামনে তার কঠোর কর্তব্য । 

থানিকট! পচুই মদ বের করে উত্ বাথর মিশিয়ে টো চো 
করে খেয়ে মিলে রাগদ্বা। পা তার টলবে না, হাত আর 
কাঁপবে না রাগদার, এইবার ঠিক হরেছে। | 

আলো নিবিয়ে তীরধনুক হাতে নিয়ে দাওয়ার উপর 
এসে অন্ধকারে বসে থাকল রাগদ্ধা প্রেডের মত-_-সদ্দর 
দোরের দিকে মুর্খ করে। ভাইমীর জড় একেবারে নির্ম্মুল 
করে তবে সে আছ্ধ ক্ষান্ত হবে। 

রাত্রি আড়াই প্রহর । অন্ধকার একটু ফ্যাকাশে হয়ে 
এসেছে । বনের ধারে আর একবার শেয়াল ডেকে, উঠল । 
স্রাপদ্। কাল খাড়া করে আছে । পাতা বরার শব্দে রাপদা 
চমকে উঠে, এ বুঝি এল-_ডাইনীবাঁ হয়ত ঘরে ফিরছে । 
আন্গক, আরও কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসে ত আসুক । ঘরে 
আর ওদের ফিরতে হবে না, রাগ! সীওতাল আজ খাটি আগলে 
বসে আছে। 0 


দূরে কার গলার আওয়াজ, ফিস্‌ ফিস করে কে যেন কথা 


কইছে, তার পর আবার চুপচাপ হয়ে গেল। কার যেন পায়ের 
শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। চুপে চুপে উঠে গিয়ে জানলা খুললে 
রাগদা, উকি মেরে বাইবের দিকে একবার তাকালে । আবছা 
ওর চোখে পড়ল কারা যেন ছু'জন এই দিকেই হেঁটে 
আসছে। ওই তমাথায় ওদের একটা করে ঝুড়ি, স্পষ্টই 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । ওরা বাড়ী ফিরছে--ডাইনীরা শ্বশান 
থেকে বাড়ী ফিরছে। 

তীরধহুক হাতে নিয়ে বাইরে এসে দাড়াল রাগদা। 
ধাতে দাঁত চেপে চালাঘরের এক পাশে নিজেকে সে আড়াল 
করে ফরাড়াল। দোরের দিকে তীক্ষ দৃঠি রেখে রুদ্ধশ্বাসে এক 


একটি মুহূর্ধ গুনতে লাগল বাগদা! চারি দিক নিথর, 
নিস্পন্দ। . 
খড় খড় করে শব্দ হ'ল দররঞ্জায়। তালপাতার আগড়টা 


ধীরে ধীরে সরে গেল সামনে থেকে । ওরা বাড়ী ইঁকল। 


বাগদা তাড়াতাড়ি ধুকে টান দিয়ে সামনের দিকে মৌ 
করে ছেড়ে দ্রিলে একটা তীর। লক্ষ্যটা বিধল যার বুকে-_ 
সে তারই মা-বুড়ী। 

বুড়ী চীৎকার করে উঠল-_ও-৩-ও-_ 

তার পর ধপ. করে পড়ল সে মাটির উপর | 

পিছনে তার আর একজন । সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তীর, 
কাজ রাগদা শেষ করে দিলে একটি মুহুর্থে । 

ঝুড়ি মাথায় মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল রাগদার বে|--মা 
পোনা 

রাগদা কি কববে এবার ? এগিয়ে যাবে ওদের কাঁছে, না, 
ছুটে কোথাও পালিয়ে যাবে ? রাগদা খুন করেছে-_ডাইনীদের 
খুন করেছে ) ভালই করেছে। কিন্ত এয়া যে চীৎকার করে, 
যন্ত্রণায় ছটফট করছে যে | 

মুংলীর ঘুম ভেঙে গেছে, গোঁভানির শব্দ শুনে বাইরে এসে 
ডাক বিলে মুংলী__দাদা | 

ঠক ঠক ক'রে কাপছে রাগদা, বললে--মুংলী, আলোটা 
আন--শিপগীর আন । 

তাড়াতাড়ি লম্প ছেলে মুংলী এগিয়ে এল, রাপদা বললে 
- এদিকে । রি 

দু'জনেই ওরা এগিয়ে গেল দোরের দিকে | আঁতকে উঠল 
মুংলী। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে ওর যাঁ-বুড়ী, বৌটাও 
তারি পাশে গড়িয়ে পড়েছে, বুকে ওদের তীর । মহলের কুড়ি 


ছটো পড়ে রয়েছে পাশে, অজ মুল এধিক ওদিক ছিটকে 


পড়েছে। 

মুংলী চীংকার করে উঠল-_বাইয়! ! 

রাগদা বললে--চুপ, ওদের আমি খুন করেছি-_ভাইনীদের 
ধুম করেছি। 

বুড়ী তখনও কাতত্রাচ্ছে। মুংলী গিয়ে তার পাশে ধপ, করে 
বসে পড়ল, কপালে হাত চাপড়ে যুংলী বললে--কি করলি 
বাইয়া, কি করলি | 

রাপদ্বা বললে_-ডাহনী ওরা, সরে আর মুংলী, সরে জায় । 


| 


ed 


শ্রাবণ 


কান্রায় ভেঙে পড়ল মুংলী, বললে-__তুল-_ভুল করেছিস 
বাইযা, লোকের কথা শুনে এ আঁজ তুই কি করে বসলি। 

রাগদা বললে__ কোথায় গিষেছিল এবা, এত রাত্রে ? 

মুংলী কেঁদে জবাব দিলে_-মছল কুড়তে, পোয়া বাগানে। 

মহল 1 রাত্রে এরা মছল কুড়,তে বেরোয়? & ত ছু'বুড়ি 
মহল ওদের পাশেই পড়ে রয়েছে। কিন্ত রাগদা তা জানবে 
কেমন করে, রাপদাকে ত ওরা বলে যায় নি। 

ঠক ঠক করে কাপতে লাগল রাগদা। ছিলা-আটা! 
বন্ুকটী আপনা থেকেই খসে পড়ল ওর হাত হতে । চারদিকে 
যে রক্ত, টকটকে তাজা রক্তে সদর ঘোরের শুকনো মাটি রাঙা 
হয়ে উঠেছে । 

রাপদা বললে---ছ্ল--জ্বল । 

এক ঘর্চী জল নিয়ে ছুটে এল মুংলী ৷ মা-বুড়ীর মুখে-চোধে 
জল দিয়ে সে ডাকতে লাগল-__মা, ওমা | 

মাথা নেড়ে সাড়া দিলে বুড়ী । মুখ দিয়ে জার কথা সরছে 
না, শুধু জম্পষ্ঠ গোঙানির শব্দ | 

রাগদা ওদের মাঝখানে বসে পড়ল, আলো! নিয়ে একবার 
ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখে নিলে ওদের । বৌটার সাড়া 
শব নাই, তীরটা গিয়ে বিধেছে ওর পেটের মধ্যে । শেষ হয়ে 
4গেছে__বৌট? আগেই শেষ হয়ে গেছে, দেই সঙ্গে ওর পেটের 
ছেলেটাও । | 

রাগদার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। মা-বুড়ীর বুকের 
তীরটা টেনে তুলপে রাগদা, তাঁর মুখের কাছে আলোটা 
ধবে ভাঙা গলায় একবার ডাক দ্বিলে,-মা | 

চোখ মেলে তাকাল বুড়ী, চারদিক ঝাপসা! হয়ে 
আসছে | রাগদার দিকে চেয়ে ঠোঁট ছটো বুড়ীর নড়ে উঠল, 
গলার স্বর টেনে বললে বুভী-__ বে-টা-_। 

ডকৃরে কেঁদে উঠল রাগদা। মা-বুড়ীর গলাটা একবার 
জড়িয়ে ধরে আবার সে ডেকে উঠল,_মা, মা গো 

_-বে-টা-] ৪ 

একেবারেই চুপ হয়ে গেল বুড়ী, মুখ দ্বিয়ে আর একটিও 
কথা সরল না। 

মুংলী আবার কেঁদে উঠল, বাইয়া, কি করলি বাইয়া ! 

বুক চাপড়ে বলে উঠল নি হা বংহাঁঁ_-এ 
আমি কি করলুম | 

রাগদার বুকে একেবারে ভেঙে পড়ল মুংলী,-_বাইরা ও 
বাইয়া | 

রনাগদা ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কেঁদে উঠল, বহিন | 





¥ 


৯ সকালবেলা পুলিস এসে কোমরে দ্রড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে 
গেল রাগদাকে। দারোপার হাতে পায়ে ধরে মুংলীর সে কি 
কামরা ! দারোগার পা ছটো জড়িয়ে ধরে সে আছাড় খেয়ে 
পড়ল, বললে,__হেই হে, বাইয়াকে তোরা ছেড়ে দে’ বাবু 
হেই হে! 

কে শোনে মুংলীর কথা । সেপাই এসে একটা ধান্ধা 
মেরে সরিয়ে. দ্রিলে মুংলীকে | অবুঝ মেয়ে বোঝে না] যে 
আইনের কাছে দয়ামায়া পাই, অপরাধীর জন্ত আত্মীরদ্ঘজনের 


ডাইনীর ছেলে 


২৫৩ 


অহেতুক কাকুতির নত করুণ দৃষ্টিতে 
সুংলীর দিকে চেয়ে চেয়ে রাগদ্বার চোখ ফেটে জল আসতে 
লাগল। কিন্তু উপায় কি, মুংলীকে ছেড়ে যেতেই হ'ল 
কাপদাকে। 

বিচারে দশ বৎসর জেল হয়ে গেল রাপদছার, সশ্রম 
কারাদও ৷ 





জেলেও মানুষের সময় কাটে, রাগদারও কাটল । ঘানি 
টেনে, পাথর ভেঙে মাটি কুপিয়ে দীর্ধ দশটি বছর সে একভাবেই 
কাটিয়ে দিলে । রাগদ] যেদিন থালাস পেয়ে বেক্ুল, মুক্তির 
আনন্দ তাকে অভিভুত করতে পারলে ন1 এতটুকু । সংসারে 
তার কি মোহই বা আছে, সবই ত সে নির্মমভাবে চুকিয়ে 
দিয়ে এসেছে নিজের হাতে । মাঝে মাঝে অভাগী বোনটার 
কথা মনে পড়ে । ০শুধু মুংলীর অত্তই রাগদা আজও মরতে 
পারে নি, এত দুঃখ সহ করেও কোন রকমে সে বেচে আছে। 
আহা বেচারী, রাগদা ছাড়া মেয়েটাকে দেখবার যে আর কেউ 
নাই। কে জানে সে আত্ম কোথায়, কি অবস্থায় | 

জেল থেকে বেরিয়ে রাগদা সোজা হাঁটতে আরম্ভ করলে 
গায়ের দিকে মুখ করে । দশ বংসর জেল খাটার পর তিন দিন 
পথ হেঁটে সে গায়ে পৌছুল। বাড়ীর কাছাকাছি এসে অবাক 
হয়ে গেল বাগদা, ভার ঘরবাড়ির চিহ্ন মাত্র নাই, ধুলো হয়ে 
মাটির সঙ্গে মিশে গেছে সব। পাড়ার লোক হৈ হৈ করে 
ছুটে এল রাগদাকে দেখতে । মিতন মাঝি তাকে দেখে 
ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে । রাপদ! পীঁ ছেড়ে যাওয়ার 
পর ভাইনীর ভিটে বলে ওর ঘর-দোর সব দ্বালিয়ে দেওয়া হয়। 
শুধু তাই নয়, রাগদার মা মরবার সময় নাকি ডান-মস্তর দ্বিয়ে 
দিয়ে গিয়েছিল মুংলীকে | বেঁচে থাকলে মুংলীও হয়ত ওর 
মায়ের মতই ডাইনী হয়ে উঠত, তাই গায়ের লোকে ঠেঙ্গিয়ে 
ওকে মেরে ফেলেছে । 

রাগদা পাথরের মুত্তির মত অসাড় হয়ে গেল, কারও কথার 
কোন বাব দিলে না । নিজের মনেই সে অক্ষ স্বরে বলে 
উঠল একবার, _মুংলী নাই__মুংলীও নাই, হা বকা! | 

গাঁয়ের লোকের কথা শুনে কি না করেছে রাগদ! | নির্দোষ 
ছটো মাহুষকে সে নিজ্রের হাতে বলি দিয়েছে। তাতেও 
এদের তৃপ্তি হয় নি, তাই এক ফোটা মেয়েটাকেও এর! শেষ 
করে দিয়েছে । বেশ করেছে, ভালই করেছে। 

রাগদার বুকটা যে এখনও ভেঙে চৌচির হয়ে যায় নি এও 
হয়ত বংহার ছয়া। কি আশায় আর ধাড়িরে আছে রাপদা, 
পায়ের সঙ্গে আর সম্পর্ক কি ওর! 

রাগ! ধীরে ধীরে পা চালিয়ে দিলে ৷ যাবার সময় ভিটের 
উপর গড় হয়ে কাকে যেন প্রণাম করে গেল। টস টস করে 
ছু-ফৌটা অশ্রু বরে পড়ল মাটির উপর | 

পথে এসে দাড়াল রাপদা, কোথায় ষে তাকে যেতে হবে 
কিছুমাত্র জানা নাই। যেখানে হোক--এ পায়ে আর থাকা 
চলে না, এখানে থাকতে হলে কোনদিন হয় ত গোটা গায়ের 
লোককেই খুন করে বসবে রাগদ্বা। তার চেয়ে দূরে কোথাও 
সরে যাওয়াই ভাল। 
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রাগদা চলল নদীতীরের পথ ধরে। মহুল-বনের 
পাশ বিয়ে সতীজাঙ্গাল বায়ে রেখে ছেলেপোতার মাঠ পার 
হয়ে তেয়ুত্রি চরে গিয়ে উঠল রাগদ!। সামনে তার চোখে 
পড়ল থাই-রাক্ষপীর শ্শীন। চোখ বুজে থমকে সে খানিক 
ধাড়াল। সো! পথটা ছেড়ে দিলে রাগদা, খিশ্িতলা পিছনে 
বেখে বাবলাবনের ভিতর দিয়ে বে-ঘাটে গিয়ে রাগদা! নদী পার 
হ*ল। হিঙহুল নদী পার হয়ে সোজা সে হাটতে আরম্ভ করলে 
সামনের দ্বিকে মৃখ করে। পখঘাটের বালাই নাই, রাপদা 
শুধু চলল, যেদিকে দু'চোখ যায় সেই দিকেই চলল । 

ঈশান কোপে মেঘ করেছে। গর্জে উঠল কালবৈশাখীর 
ঝড়। সন্যা হয়ে আসছে, কম বাম করে বৃষ্টি পড়তে 
সুরু হ'ল । কোন দিকে ত্রক্ষেপ নাই রাগদার, ঝড়-বৃঠি উপেক্ষা 
করে একটানা সে হেঁটে চলেছে । ঝড়ের ঝাপ্টায় হোচট 
ধেয়ে পড়ল রাগদা। পায়ের আঙ,ল কেটে বর ঝর ক'রে রক্ত 
পড়তে লাগল | মনে পড়ল সেই রাত্রির কথা, যেদ্কিন সে 
নিজের হাতে ছু’ ছটো মহাপ্রাণী, বব করে সদর দোরে 
রজ্ঞপঙ্গ! বইয়ে দিয়েছিল | রাগদা আর ভাবতে পারে না, 
বুকের শিরাগুলোয় ফে যেন মোচড় দিয়ে টানছে। চোখ 
ফেটে জল এল রাগঘার, পাগলের মত বুক চাপড়ে ভাঙা গলায় 
হঠাৎ সে একবার বলে উঠল,__হু! বংহা | 

মেঘ ডেকে উঠল গুড়গুড় শবে । কে শানে রাপদার ডাক 
বংহার কাছ পধ্যস্ত পৌঁছল কি না | 


ডান-ছাকিনীর উপদ্রবের কথা বহুকাল আর শোনা যায় নি। 
এ সব কাহিনী পুরান হয়ে গেছে। সীওতাল পাড়ার কোথা 
থেকে হঠাৎ জুটেছে এক পাগলা এসে । বদ্ধ পাগল বুড়োহাবড়া 


প্রবাদী 


এ লোকটাকে নিয়ে ছেলেমেয়েরা তামাশা করে, পাগলাকে 
দেখে মুখ ভ্যাংচা্ ওরা, দুর থেকে ধুলো ছোড়ে, কেউ কেউ বা 
হাসতে হাসতে ছুটে গিয়ে টান দ্বেয় ওর দাড়ি বরে । পাগলার 
কিন্ত ভ্রক্ষেপ নাই কোন দিকে । ওদেরই আবার নানারকম 
থেলা দেখার পাগলা, বাঁশের একটা আড় বাশীতে কোরে 
ফু দেয় ওদের সামনে, ঝোলা থেকে টিনের একট কোঁটা বের 
করে জাঙুলের চাট মেরে ওদের বাজনা শোনার । ওটা 
নাকি ওর ডুগডুগি । পাগলা নিক্বের পরিচয় দেয় জিতু হাড়ামের 
বাপ পিতু হাড়াম বলে! ভান-ভাঁকিনীর ও নাকি একজন মস্ত 
বড় ওঝা । পাগলের প্রলাপ { আবোল তাবোল কত কি 
সব বকে যায় পাপলা, কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও 
বা নিজের উপর বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে বকতে বকতে 
মনের আক্ষেপে চুল ছি'ড়তে থাকে । সে-দৃশ্ত কিন্ত অতিশয় 
মর্াভিক, থেকে থেকে চোখ ফেটে যেন অল আসে পাগলার । 
কে জানে কি ছুঃযুহ ব্যথা__-কি এক অব্যক্ত বেদনার অক্রুতর! 
ইতিহাস নিভৃতে লুকিয়ে আছে বৃদ্ধের ওই জরাত্বীণ বুকখানার 
মধ্যে। কে-বা ওকে চেনে, কেই-বা ওর খোজ রাখে। 
লোকের চোখে আজ ও শুধু পাগল । আমরা কিন্ত চেষ্টা 
করলে এখনও ওকে চিনতে পারি। ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার 
যবনিকা তুলে ধরলে লোকটাকে আমরা অন্ত চেহারায় দেখতে 
পাব। সীওতাল পাড়ায় ওর আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত নর 
মোটেই, এ গ্রাম ওর চেনা । যে পড়ো জমিটান উপর দীড়িয়ে 
পাগলা ওই ডুগভুগি বাজিয়ে খেলা দেখাচ্ছে একদিন এ জমির 
সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, নাড়ীর সম্বন্ধ ছিল ওর এথানকার 





'আলো-ছাওয়ার সঙ্গে | ওই ওর ভিটে, এই সেই রাগঘা মাঝি । 


সমাপ্ত 





রবীন্দ্রনাথের “রাজা” > 
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 


যুগ যুগ ধরিয়! মাদগুষের অশাত্ত মম-পারখীট জড়ের খাঁচার 
বাহিরের আলোর ঘন্তড কত মাথা কুটিয়াছে, বাহিরের শ্বপন- 
সাথী অচিন পাধীটির জন্ক অন্তর আক্কল-ব্যাকুলি কয়িয়াছে, 
সহ্ত্র কলকাকলি তুলিয়াছে। খাঁচার ধরা-বাঁধা আধার তাহাকে 
শান্ত রাখিতে পারে নাই । এই যে সংসারের সকল পাওয়ার 
মাঝে কি বেন কি না পাওয়ার ছঃখ গুনগুনানি, কখনও বা 
পাওয়ার প্রবল আশায় পাওয়ারই মত আনন্দ রন্রনি, আবার 
কখন পাওয়ার তাবাবেশে তৃপ্তির শিহরধী--এ সমস্তই প্রিয়ের 
বিরহ, প্রিয়ের মিলন-আশা,ও প্রিয়ের মিশনের বিচিত্র উদ্বগ্র 
অনুভূতির মতই আমাদিগকে কাদায়, নাচায়, হাঁসায় ! বাহ 
ভ্রপতের প্রেমিক-প্রেমিকা লইয়া নাটকের যত অস্ভর-জগতের 
এই নাটকও চমৎকার । রবীন্দনাথের ‘রাজ।' মানবমনের 
এই চিরস্তন নাটক । 

অভ্তরের বিরহিদী যাহাকে একাস্তভাবে চায়, সে ত 
নাঁমক্ুপের অতীত, অব্যক্ত । “আমি যারে চাই, তার নাম না 


বলিতে পারি।” তবু তাহাকে ভাকিবার জন্ত, ভাবিবার ভরত, 
নিদিব্যাসনের ভ্র্ত একটি নাম দিতে হয়। আহা! পারস্ত 
কবি কি সুন্দর কথাটি বলিয়াছেন-- 

“বনামে আকে হেচ নামে নারদ | 

বহর্‌ নামে কে খানি সর্বর্‌ আরদ ৪ 
অর্থাং__ঠাহার নামে শুরু করি, বাহার কোনই লাম নাই। 
ষে নামে তাহাকে ডাক, সেই নামেই তিনি মাথা তোলেন । 

এই অমামীর নাম দিয়াছেন কবি “রাজা? | নুতন সংক্ষরণে 

রাকা হইয়াছেন অন্ষপ রতন । গ্ীতাপ্তলিতে কবি গাহিয়া- 


ছিলেন 


ন্বপ সাগরে ছুব দিয়েছি 
অরূপ রতন আশা করি 
রাজা’ নাটকে সেই গানের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি গুঞ্জন 
করিতেছে । : 
সুর্শনা রাজী, কিন্ত রাজাকে কখন চোখে দেখেন নাই । 


শ্রাবণ 


রাজাকে তিনি প্রাম সকল সময় আঁধার ঘরে। সেই ঘর মাটির 
আবরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈয়ারি। বানর 
বড় সাব, রাজার মুখখানি দেখিতে বাহিরের আলোয় । 
সুরক্গমা রাজার আবার ঘরের দাসী । 

- একদিন রাজা আসিতেছেন তাহার আঁধার ঘরে | সুরমা 
¥লিছের বুকের মাঝে তাহার পায়ের শব্দ পাইয়াছে। রানী 
আবার ঘরের দৌর-জানালা কিছুই ত দেখিতে পান নাঁ। কাজেই 
সুরঙ্গমা রাজাকে ভেজানো দোর খুলিয়া দিল। রাজ্বা আসি- 
লেন। রাণী বাজাকে আলোয় দেখিবার জন্ভ বায়না ঘরিলেন। 
শেষে রামীব জেদে তিনি বলিলেন, “আন্ধ বসস্ত পূর্ণিমার 


উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপর দ্বাড়িয়ো_ , 


চেয়ে দেখো--আঁমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে 
দেখবার চে করো 1১, 

বসন্ত পুণিমার উৎসবে বড় সমারোহ | চারিত্রিক হইতে 
লোকজন আসিয়াছে । রাজ্জরাজড়ারা আসিয়াছেন, বিদেশী 
লোক আসিয়াছে, স্বদেশী লোক আসিয়াছে । ঠাকুদ্দী ছেলের 
দলকে লইয়া উৎসবে নাচিয় গাহিয়া বেড়াইতেছেন । সুরঙ্গমা 
রাজার আদেশে উৎসবে যোগ দিয়াছে। নানা জনে নান! 
কথা বলাবলি করিতেছে,__সত্যই রাজা! আছেন, ন! কেবল 
একটা গুঞ্ধব। এমন সময় রাঞজজবেশে মহ! আড়ম্বরে একজন 
আসিল। তাহার ধ্বজায় কিংশুক ফুল আকা। সকলেই 
তাহাকে রাজা বলিয়া অভিনন্দন করিল। কিন্তু ঠাকুদ্দা 
বলিলেন, “এ ত রাজা নয়। আমার ব্রাজার ধ্বজ্ঞার পদ্রফুলের 
মাঝখানে বঙহ্ আকা1” আর তাহাকে চিনিয়া ফেলিলেন 
কাকীরাজ। তখন সেই ভও রাক্রবেশ্টী সমাগত 'রান্ধাদিগকে 
প্রণাম করিল। সকলেই উৎসবে মন্ত। কেবল ঠাকুর্দা রাত 
জাগিয়! দরজায় থাড়া রহিয়াছেন। 

ওদিকে প্রাসা্-শিধর হইতে রাণী সুদর্শনা সখী রোহিণীকে 
লইয়! ব্যগ্র ভাবে উৎসবমধ্যে রাজার সন্ধান করিতেছেন । 
রাজবেনীকে দেখিয়া রাহী তাহাকেই রাজা ঠাহর করিলেম। 
রোহিণীর কিছু সন্দেহ হইল। তবু রাধীর কথায় রোহিণী 
উচ্চবাচ্য না করিয়া তাহার দেওয়া উপহার ফুল পদ্মপাতায় 
কিয়! রাজবেশীর হাতে গিয়া দিল । তখন রাজ্বেণীর ভাব- 
ভঙ্গি দেখিয়া বোহিণ্ তাহাকে ভও বলিয়া ধরিয়া ফেলিল। সে 
ফিরিরা| আসিয়া ব্বাধীকে সমস্ত কথা বলিয়া দিল । রা নিক্জরকে 
অপমানিত বোধ করিলেন । তবুও তিনি রোহিশ্নীর কাছ হইতে 
সেই ভণ্ডের দেওয়া তাহার কণ্ঠের মালাটি নিজের হাতের 
কঙ্কণের বদলে লয়! নিজের গলায় না পরিয়া থাকিতে পাবিলেন 
না৷ রাজবেশীব মোহন রূপে তিনি ছিলেন এমনই মুদ্ধ। 


অথচ তিনি ইহার জন্ত নিজকে বিস্তার দিতেও কুঠিত হইলেন, 


না! 

এদ্বিকে রাণী সুদর্শনাকে পাইবার জন্ভ কাঁধ্ীরাজ্ব ভণ্ড- 
রাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া রাজপ্রাসাদে আগুন লাগাইয়া দিয়া- 
ছিলেন। দৈবাৎ সেই আগুন চারিদিক ঘিরিষা ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। সেই বেড়াশাগুনের মধ্যে রোহিম্নী। সে রাজ- 
বেশীকে বুজিয়া বেড়াঈইতেছে। বাঁজোদ্যানের অন্ত দিকে 
আগুনের বেড়ার মধ্যে কা্কীরাক্ম ও ভগুরাক্জ বাহির হইবার 

8 


রবীন্দ্রনাথের “রাজ।* 


২৫৫ 





পথ খুঁজিয়া হয়রান। রাণী সুদর্শনাও ছুটিয়াছেন বাহিরের 
পথের সন্ধানে। রাজবেদীকে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত ভাবে 
বলিলেন, “রাজা রক্ষা কর। আগুনে ঘিরেছে।' তখন 
রাজবেশী বলিল--“কোথায় রাজা? আমি রাজা! নই। আমি 
ভণ্ড, আমি পাষও।” এই বলিয়া সে মুকুট মাটিতে ছু'ড়িয়া 
ফেলিল। এখন রাধীর অনুশোচনার আর পরিসীমা রহিল 
মা। তিনি আগুনে পুড়িয়া মরিবার জন্ত পুনরায় প্রাসাদে ফিথিয়া 
গেলেন। 

প্রাসাদের সেই আধার ঘরে রাণী পাইলেন রাজার পাক্ষাৎ | 
আজ রাখী দেখিলেন রাজাকে ঝড়ের মেঘের মত কাল, কুলশুন্ত 
সমুদ্রের মত কাল। সে অতি ভয়ানক রূপ। রাজা বলিলেন, 
“যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই 
কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় সিদ্ধ হয়ে যাঁবে। নইলে 
আমার ভালবাসা কিসের |” তখনও কিন্ত বাজবেশীর রূপের 
নেশা রাণীর হুই চক্ষে লাগিয়া! আছে । তিনি রানাকে সহিতে 
পারিলেন না ।. ঝড়ের সুখে ছিন্ন মেঘের মত সেখান হইতে 
ক্রত প্রস্থান করিলেন । রান্জা তাহাকে একটুকুও বাধ! দিলেন 
না। একটু পরে রাণী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্ত রাজা তখন 
চলিয়া গিয়াছেন। এখন রাণী চলিলেন বাপের বাড়া । 
রোহিণীকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন, কিন্তু সে গেল না। 
সুরঙ্গমাকে তিনি চান না, তবু সে সঙ্গে চলিল। 

রানী পৌছিলেন পিত্রালয়ে । পিতা কাকুজরাজ তাহার 
কোনই আদর অভ্যর্থনা করিলেন নাঁ। দাসীগিরি করিয়া 
রাণীর দ্বিন অতিকঞ্টে কাটিতে লাগিল । 

রাজার কথা তিনি মনে করেন আবার রাজ্রবেশীকেও তিনি 
ভুলিতে পারেন না। এমন অবস্থায় একদিন কাধীরাক্ত রাজ- 
বেশীকে লইয়া সসৈভ্ে উপস্থিত। তাহাদের পিঠে-পিঠে 
আসিলেন আরও ছ’ ভবন রাজা । সাত রাজাই চান রাণী 
সুধর্শনাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে । ফলে কাগ্তকুজ- 
রাজের সঙ্গে বাধিয়! গেল তুমুল যুদ্ধ । “যুদ্ধ বাধিতেই কাপুরুষ 
রাজবেশী পলাইতে চাহিল। কাফীরাজ তাহাকে বন্দী করিয়া 
রাখিলেন। অস্তঃপুরে বসিয়া সুদর্শন! সুরঙ্রমার সঙ্গে রাজার 
কথা আলোচনা করিতেছেন এমন সময় ঘারী খবর দিল 
কান্ভকুজবাজ বন্দী হইয়াছেন। 

কাকীবাক অন্ত রান্জাদিগকে ডাকিয়া যুক্তি করিলেন, রাণী 
স্বয়ংবরা হইয়া বাহার গলায় বরমাল্য দ্বিবেন তিনিই স্দর্শনাকে 
লাভ করিবেন। রাদ্ধবেশী অন্তঃপুরে আসিয়া এ সংবাদ 
পৌঁছাইর! দিল । তখন রাজ্বেশীর উপর ত্রাস ঘ্বণ! জন্মিল। 
আবার যধন বাতায়ন হইতে তিমি দেখিলেন শ্বরংবর-সভায় 
ভগ্ুরাজ কাীরাঁজের পিছনে ছাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, 
তখন তাহার মনে নিক্ষের উপর শত শত ধিক্কার বোধ হইতে 
লাগিল। স্বয়ংবব-সভায় যাইবার অন্ত রাণীব উপর তাগিদ 
হইতে লাগিল। দ্বণায় লজ্জায় তিনি ধেন মরিয়া গেলেন। 
তথন বারবার রাজার কথা তাহার মনে ভাসিয়া 
আসিতে লাগল । চাই কি তিনি ছুরি দিয়া আত্মহত্যা 
করেন। ছুরি তাহার বুকের কাপড়ের ভিতরই ছিল। 
এদিকে - রাধর এই অবস্থা, আর ওদিকে শ্বয়ংবর-সভায় 
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রাজারা অধীর হইয়া উঠিতেছেদ। এমন সময় যেন 
সভায় ভুমিকম্প উপস্থিত হইল | ঘোসঙ্কু বেশে ঠাকুরদা সেখানে 
প্রবেশ করিলেন । তিনি সংবাদ দিলেন, রাজা! স্বয়ং আসিয়া- 
ছেন, তিনি তাহার সেনাপতি, আর রাজা তাহাদিগকে আহ্বান 
করিয়াছেন যুদ্ধের নাম শুমিয়াই ডওরান্ পলাতক । কা্ধী- 
রাজ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অষ্েয়া পলাইতে 
গিয়া বন্দী হইলেন । কাফ্ীরাজ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে করিতে 
বুকে কঠিন আঘাত পাইয়া হার মানিলেন। তিনি প্রাণে 
বীচিলেন। কিন্ত বুকে হাঁরের চিহ্বট] চিরস্থায়ী হইয়া আকা 
প্মহিল। রাজা ভাহাকে নিজের সিংহাসনের ছক্ষিণ পার্শ্বে 
বসাইয়! শ্বহন্তে তাহার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়! দিলেন । 

রাজার পরন্ বাণীর অন্তর একাত্ত উৎসুক হুইয়| উঠিয়াছে। 
তবুও রাজ! দেখা না দিয়াই চলিয়া গেলেম। রাণী সারারাত 
জানালার কাছে পড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া লুটাইয়া কান্দিয়া 
কাটাইলেন। তাহার সমস্ত অভিমান আন্ধ ধুলিসাৎ ৷ 

সকালে তিমি স্থরঙ্গমার সঙ্গে পথে বাহির হুইয়া পড়িলেন। 
চোখের জলে চলার পথ ভিজাইতে ডিব্ধাইতে তিনি 
চলিয়াছেন প্রিয়তমের সহিত মিলনের ভ্রন্ভ । এত কষ্টের 
রাস্ত! তবু যেন তাহার পায়ের তলায় সুরে সুরে বালিয়া 
উঠিতেছে। ইহারই বেদনার গানে তাহার প্রিয় যেন 
সেই কঠিন পাথরে সেই শুকৃনা ধুলায় বাহির হইয়া আসিয়া 
তাহার হাত বরিয়াছেন। রাস্তা হুইতে তাছার প্রিয়কে 
পাওয়া সয় হইয়াছে । তাহার শরীর আনন্দে শিহরিষা উঠিতে 
লাগিল। পথে চলিতে চলিতে দেখা] কইল কার্ফীরাজের 
সহিত । তিনিও চলিয়াছেন রাজদর্শনের জন্ত | পথে রাত্রি 
আসিল ক্রমে রাত্রি ভোর হইল। সুরঙ্লমা বলিল, “আর দেরি 
নেই মা, ভার প্রাসাদের সোনার চুড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে ।” 
এমন সময় ঠাকুর্দ|! উপস্থিত। এখন তাহাদের যাত্রাপথেরও 
অবসান । ঠাকুর্দা'চাহিললেন ছুটিরা গিয়া হুদর্শনার রাণীর বেশটা! 
লইয়] আসেন। কিন্ত তিনি বলিলেন, “না না না! যে 
ল্লামীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়েছেন__সবার 
সামনে দাসীর বেশ পরিয্বেছেন__বেঁচেছি বেঁচেছি আমি আছর 
ভার দাসী--যে কেউ তার আছে আমি আজ সকলের নীচে ।” 
কাঁকীরাজ্রও চাহিলেন তাহার রাজবেশটাকে মাটি করিয়া 
লইয়া যাইতে । কথাবার্তা হইতে হইতে সূর্য্য উঠিল | 

এই দুতম দিবসে আবার সেই আধার ঘরে রাজা রাণীর 
মিলন হইল । রাণী বলিতেছেন, “আমি তোমার চরণের দাসী, 
আমাকে সেবার অধিকার দাও ।” রলান্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আমাকে সইতে পারবে ?” রাণী উত্তর দিলেন, “পারব রানা 
পারব । আমার প্রমোদ্ব বনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে 
দেখতে চেয়েছিলুষ বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম__ 
সেখানে তোমার দাসের অধম দ্বাসকেও তোমার চেয়ে চোখে 
নুন্দর ঠেকে । তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষা আমার 
একেবারে ঘুচে গেছে--তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি 
জন্পম ৷” ব্রা! বলিলেন, “আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার 
একেবারে খুলে দিলুম__এখানকার লীলা! শেষ হলো! । এসো 
এবার আমার সঙ্গে এসে! বাইরে চলে এসো-_ আলোয় 1” 
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এখন এই শ্লপক-নাট্যেক্স অন্ত প্রধান পাত্রপাত্রীগুলিয় 
ব্যাথা কয়ি। সুদর্শনা হইতেছেন মানব-আত্মা | যে আধার 
ঘরের রাজার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় সেটি হয়| এই হৃদয়ই 
অসীম ও সসীমের মিলন-ক্ষেত্র। অভিমান ত্যাগ করিয়া দাস্ত- 
ভাব মনে জন্মিলে তবে ঈশ্বর-মিলন সন্তঘ হয়। দুঃখ-কষ্ট, 
পাপ-তাপের মধ্য দিয়া মানবাস্মা পরিশুদ্ধ হইয়া যখন ভগবানের 
সন্ধানে বহির্গত হয় তখন তাহার মিলন প্রাপ্ত হুইয়া ধন্য হয়। 
দাসী সুরঙ্গমা হইতেছে ভভ্ভি। ভক্তি হৃদয়ের ভেজ্বান ঘোর 
খুলিয়া পরমাত্বাকে আগু বাড়াইয়া আনে। ভক্তি কখন ভুল 
করে মা, সে হদ্য়নাথকে নিশ্চিত জানে । দাসী রোহিণী 
হইতেছে বুদ্ধি। বুদ্ধি পরমপুরুষকে চিনিতে কখন কথন ভুল 
করিয়া বসে। এইন্রন্তই তাহার প্রাপ্য পুজার অর্থ্য কথনো! 
কখনো সে অন্তকে দিয়া ফেলে । কিন্ত সে যেসকল সময়ই 
ভ্রান্ত হয় তাহা দয়। সে দেখিয়া ঠেকিয়া নিজের ভুল নিজেই 
সংশোধন করিয়ণ লয় | কবি স্বয়ং বলিয়াছেন রাঙ্জবেশীর নাম 
সুবর্ণ । সুবর্ণ কেবল সোনা নয়, যাহা কিছু মানুষকে মুগ্ধ করে, 
ধন জন যশ সমন্তই সুবর্ণ । তাহার মোহন ব্মপ মানুষের চোখে 
নেশার সাষ্ট করে, অন্তরে মোহ উপস্থিত করে। তথন মানুষ 
পরমার্থকে ছাড়িয়া তাহাকেই কামনা করে । কাফীরাত্ত হইতে-.. 
ছেন বীরত্ব ৷ সুবর্ণ বীরত্বের পদে প্রণত হয়, তাহার হ্অধানী 
ভৃত্য হুয়। বীরত্ব মানব-আত্মাকে অধিকার করিতে চায় । সে-ই 
পরমাত্বার একমাত্র প্রবল প্রতিন্বী। আবার এই বীরত্বই " 
পরমাত্বার পথে মাহুষের সহযাত্রী হয়। খষির উক্তি--“নায়- 
মাত্মা বলহীনেন লভ্য:”-_বলঙকীন কখন পরমাত্মাকে লাভ 
করিতে পারে নাঁ। ঠাকুর্দা হইতেছেন সরল সহজ মন। 
ইহারাই উশ্বরের বন্ধু। হহারা সদানন্দ । ইহাদের সম্বন্ধে 
কুরআনে বলা হইয়াছে “অবধান কর | নিশ্চয় যাহারা আল্লাহের 
বন্ধু তাহাদের কোনও ভয় নাই, তাহারা শোক, পাইবে না 1” 
যীশুধী্ট বলেন, “Blessed are the pure in heart, for 
they shall 999 G0d.” রবীন্দনাথ বোধ হয় কোন আপন- 
ভোলা সদানন্দ বাউলকে দেখিয়া ঠাকুরদা চরিত্রটি আকিরাছেন। 
আমরা কিন্ত 'মনে করি, তিনিই আমাদের সকলের ঠাকুর্দা। 
এই ঠাকুরদা রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রূপক-নাটো্যের একটি 
বিশিষ চরিত্র ।' | 

রূপক ছাড়িয়া দিয়! “রাজাকে কেবল একথানি নাটক 
হিসাবে দেখিলেও আমর! ইহার চমংকানিত্বে যুধ্ধ হই। ইহা 
প্রত্যেক চরিত্রটি স্বাভাবিক ও জীব | রাজ্জার চরিত্র মাহাত্্য- 
পূর্ণ। তিনি বন্দরের মত কঠিন আর ফুলের মত কোমল । তাই 
তাহার ধ্ৰজাচিহ পন্দের মাঝে বন্র । কোন দীনতা, কোন + 
হীনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । তিনি অদম্য, অনম্য ) 
কিন্ত অন্তরে অস্তরে কত প্রেমপূর্ণ। এই রাজা বিশ্বরান্ধের 
সুন্দর প্রতীক । মঞ্চে তিনি দেখা দেন নাঁ। ইহাতে তাহার 
লোকাতীত মাহাত্ব্য অক্ষু্ রাখা হুইয়াছে। রানী সুদর্শন! 
সকল রাঞ্জীরই মত অভিমানিনী, কৌতুহল চরিতার্থ করিতে 
ব্যগ্র। যখন তিনি বাহৃতঃ স্বামীর প্রতি বিরাপিণী অন্তরে তিনি 
তাহার প্রতি একান্ত অনুরাগিনী । দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর স্বামীর 
প্রতি প্রাণের আকর্ষণে তাহার অভিমানে ছাই পড়িল। পরি” 





রা 


শ্রাবণ 


সৌরজগতের উদ্ভব 


২৫৭ 


পাপাপাপালাশাপাশাশশশিপাপাপাপাপপাপাপাপাপপিপাপিপপাপাশা। 


শেষে তিনি তাহার চরণের দাসী হুইয়াই জীবনের চরম 
সার্থকতা লাভ করিলেন। ডগ যেরূপ ভীরু হয় ভগরাজ 
তেমনই ভীরু । তাহার বাহরূপ ব্যতীত আর কোন গুণই 
নাই। এইভ্রন্ত তাহার ধায় কিংশুক ফুল আকা। কাক্ধী- 
রান্ধ সাহসী, হরাকাঙ্ষষ বীর | বুদ্ধি ও উপায়-কৌশলে তিনি 
1 সুনিপুণ । তিমি যুদ্ধে নিৰ্ভক। কিন্তু পরাজিত হইলে তিনি 
বিজয়ী বীরের নিকট বশ্ততা স্বীকারে কুষ্টিত নন ৷ ইহা বীরত্বের 
প্রতি বীরের শ্রদ্ধাঞ্জলি দাম। ঠাকুদ্দা সরল, সদানন্দ । বন্ধুর 
কাজ করিয়াই তাহার আনন্দ, এই তাহার পুরস্কার । কে 
সহজে বিশ্বাস করিতে পারে যে বন্ধুর প্রয়োজনে এই নাচিয়ে 
গাইয়ে আপনভোলা মান্ষটিও অসি ধারণ করিতে পারে? 
বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি পারেন না এমন কিছুই নাই । সুরঙ্গমা 
ভক্তিমত্রী নারীর চিত্র। রোহিমী বুদ্ধিমতী নারীর ছবি। 
নাটকের আঙ্ছোপাস্ত সমস্ত পাত্রপাত্রী আপুনাদের বৈশিষ্ট্য 


রক্ষা করিয়াছে । কেহ মাম বলিয়া না দিলেও তাহাদিগকে 
চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না । 

ভালবাসা, বিরহ, মিলন, প্রতিত্বদ্বী প্রেমাস্পঘ, উৎসব- 
উদ্ভান, রণক্ষেত্র, নৃত্য-ঈীত, যুদ্ধ-বিগ্রহ যাহা কিছু নাটকে গতি 
দান করে, বৈচিত্র্য স্বষ্টি করে সমত্তই এই রাজা: নাটকে 
আছে। রাণীর মনে গভীর বিষাদ। বাহিরে প্রমোদবনে 
আনন্দ-উৎসব। ইহাতে নাটকে একসঙ্গে আলো-আধাবের 
বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত না 
হইলেও দৃশ্তকাব্যের সকল লক্ষণই ইহাতে আছে । প্রেমাম্পদের 
আলিঙ্গন অস্তে তাহার প্রেমের অনুভূতি যেমন দেহ-মন আনন্দ- 
বিহ্বল করিয়া রাখে, তেমনই “রাজা” নাটকের অভিনয় শেষে 


তাহার অন্তর্মিহিত আধ্যাত্মিক মধুর রসটি সমগ্র হৃদয়-মন 


ভাবাবিষ্ করে । নাট্যকারের চরম সার্থকতা এইখানে 1% 





* ‘বেতার বক্তৃতা । ঢাকা ষ্টেশন ডির্রেক্টরের অনুমত্যহসারে | 





সৌরজগতের উদ্ভব 


৬ 


্্রীজিতে্্রন্্র মুখোপাধ্যায় 


অতি প্রাচীনকাল হইতেই” চন্রহু্ঘ্রহতারা সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্ত উত্তরও যেন ক্রমশ 
মাহ্ছষের কৌতুহলী মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে। বিভিন্ন যুগের দূর হইতে দুরে সরিয়া যাইতেছে। 


পগ্ডিতেরা এই বিষয়ে বিভিন্ন রকম ধারণা পোষণ করিতেন । 
ভ্যোতিক্ক সম্বন্ধে মানষের অনুসন্ধিংসা যত প্রাচীন এই ব্যাপারে 


যতানৈক্যও তত বিচিত্র । যুগে যুগে পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রে 


বারংবার মত পরিবর্তন করিয়াছেন এবং অতীতে এমন অনেক 
মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল যেগুলি এক্ষণে উদ্ভট ও হান্ডকর বলিয়া 
' মনে হয়। একদা! মাহুষের বিশ্বাস ছিল বিশ্বত্রষ্ঠার সকল স্যতি 
পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়াই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানব, তাহাকে 
উপলক্ষ্য করিয়াই অন্তান্ত সকল জীবের সষ্টি। চন্ন্র্যগ্রহ- 
তারকাও মান্থষের জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিবার অন্তই 
স্থিরা পৃ্থীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে । কিন্ত পরবর্তাকালে 
মানুষের এই গর্ববোধের অবসান ঘটয়াছে। কোপারনিকাঁস 


প্রতিষ্ঠিত মতবাধাহুসারে পৃথিবী প্রতিদিন স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর , 


আবতিত হয় ও বংসরে একবার তুর্যকে পরিক্রষণ করে এবং 
শুধু পৃথিবী নয় পৃথিবীর মতই আরও -গোটাকয়েক শ্র্যোতি- 
ক্কেরও অনুন্পপ আবর্তন ও পরিক্রমণ আছে । কোপার- 
মিকাসের মতবাধকে গণিতের যুক্তির উপর নুপ্রতিঠিত করেন 
কেপলার, নিউটন ও গ্যালিলিও | ইহাদের সিদ্ধান্তাহ্যায়ী 
' দ্বিম-রাজ্ি ও খতুপরিবতর্নের কারণ, গ্রহ্বর্পের গতি ও অবস্থান 
বিষয়ে অনেক জটিল প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা! হুইল । কিন্ত কোন 
এক প্রশ্নের সমাধান আরও অনেক নূতন প্রশ্ন টানিয়া আনে । 
পরবর্তী কালে যখন একথা স্বীকৃত হইল যে, সুর্য আকাশের 
কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে সামান্ত একটি নক্ষত্র মাত্র তখনই 
প্রশ্ন উঠিল সুর্য নামধেয় নক্ষত্রটিতে গ্রহের উৎপত্তি হুইল কি 
করিয়া! ? অঞ্জ কোন নক্ষজ্ের অহুরূপ্‌ এহুজগৎ আহে কি ? 
অপর কোন গ্রহে কি পৃথিবীর মত প্রানী থাকা সম্ভব? 


সৌরজগতের উদ্ভব বিষয়ে ইম্যাহুয়েল ক্যাণ্ট ও মাকু'ইস 





ঘূর্টমান নীহারিকা! হইতে গ্রহস্থি 
(ল্যাপলাসের পরিকল্পন! ) 


২৫৮ 


প্রবালী 


১৩৫২ 





ভ লাপলাসের প্রচারিত মতবাদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । ক্যান্ট 
(১৭৫৫) পরিকল্পনা করেন যে সুদূয অতীতে সৌরজগতের 
যাবতীয় বন্তরাশি মহাশুন্তে এক বিরাট্‌কায় গ্যাসপিগুন্ূপে 
বিরাঞ্ষিত ছিল। এই প্রকার পুদ্বীভূত গ্যাসরাশির অস্তিত্ব 
অদ্যাপি- আকাশে দেখা যায়_ইহাদের নাম নীহারিকা । 
ক্যাণ্টের মতে নীহারিকা হইতে বিক্ষিপ্ত গ্যাসরাশি অমাট 
' বাধিয়া গ্রহ সুষ্টি করিয়াছিল। ল্যাপলাস (১৭৯৬) এই 
পরিকল্পনাকে যুক্তি ও গাণিতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেন । তাহার মতে নীহারিকায় পুঞ্জীভূত গ্যাসরাশির বহি- 
ভাগের অণুগুলি আভ্যন্তরীণ অণুর টানে ভিতরের দিকে যাইতে 
চাহে এবং এই প্রকার সংকোচনের ফলে পিওটি ঘূর্যমান হইয়া 
পড়ে । প্রথমে যদি পিওটি বতুলাকৃতি থাকে তবে দ্রুত ঘুনের 
বেগে পিওটি ক্রমশ চ্যাপটা হইতে থাকে এবং মধ্যভাগ ক্রমশ 
প্রসারিত হয়। নীহাবিকাঝ্সপসী আদি হ্ুর্যের বিষুব-প্রদ্দেশ 
এইরূপে ধীরে ধীরে স্ফীত হইয়াছিল এবং পরে এ স্থান হইতে 
বলয়ারুতি খানিকটা! গ্যাস মুলপিও হইতে বিচ্যুত হইয়া গেল । 


, এই গ্যাসরাঁশি বাহিরে আসিয়া আবার আভ্যন্তরীণ আকর্ষণে 


জমাট বাধিল। মৃলপিও হইতে ক্রঘসংকোচনে একটির পর 
একটি গ্রহ সৃষ্টি হইল এবং শেষে যাহা রহিল তাহাই সুর্য 
একই পদ্ধতিতে আবার গ্রহ হুইতে উপগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছিল । 
সুর্যের আকর্ষণে এ্রহগণ স্ুর্ধকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল ও 
প্রাথমিক,আবর্তনও উহাতে রহিয়া গেল । তাই গ্রহগুলির গতি 
দুই প্রকার-_আবর্তন ও পরিক্রমষণ | এইকপে ঘূর্্যমান গ্যাস- 


পিও হইতে বলয়বিচ্যুতির সম্ভাবনার সপক্ষে প্রমাণরুপে ' 


তৎকালে ছিল শনিগ্রহের বলয়বে&্টদী | প্রহবর্গ ও উপএ্রহগুলি 
প্রায় বৃস্তাকৃতি কক্ষে সূর্যকে একই দিকে পরিক্রমণ করে ও 
সেইদিকে আবর্তিত হয়-_ল্যাপলাজের মতবাদ এই বিষয় গুলির 
উপযুক্ত ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় 
প্রায় একশত বৎসর পৰ্যন্ত উহা নিভুল বলিয়া বিশ্বাস করা 
হইয়াছে। কিন্ত পরবর্তাকালে এই মতবাদের বিরুদ্ধে কতক- 
গুলি অকাট্য যুক্তি উত্থাপিত হুইয়াছে। অক্ষ কষিয়া দেখান 
হইয়াছে যে, সুর্য বা নক্ষত্রের মত আরুতিবিশিষ্ট গ্যাসপিও 
ঘুণিত হওয়ার অন্ত উহা হইতে কোন অংশ বিচ্যুত হইয়া গেলে 


তাহা বলয়ের আকাবে বাহির হইয়া আসিবে না, অতিবেগে 


ঘূর্ণনফলে নক্ষত্র খণ্ড খণ্ড হুইয়া গোটাকয়েক প্রায় সমারুতি 
পিণ্ডে ভাগ হুইয়া যাইবে । নক্ষত্রপুপ্ধ ও সুধতারা এইরূপে 
আদিম কোন ব্বহদাককৃতি নক্ষত্র ভাঙিয়াই সবষ্টি হুইয়াছে। 
দ্বিতীয় আপত্তিট আরও প্রবল । কোন গতিশীল পদার্থ হুই বা 
ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেলে মূল পদার্থটির বেগ 
(%910016) ও ভর (08১৪) এর ণফল (যাহার বৈজ্ঞানিক 
সংজ্ঞা ভরবেগ বা 11001670107) ) যাহা হইবে খণ্ডীভূত অংশ- 
গুলির ভরবেগের সমগ্টিও তাহ! হইবে । ল্যাপলাসের মত- 
বাদকে এই তথ্যের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে কতকগুলি 
সমস্যা আসিয়া দেখ! দেদ্ু। গ্রহুগুলির সম্মিলিত কৌনিক- 


* * ভরবেপের (2060]87 7০2136110) সহিত সুর্যের কৌণিক- 


ভরবেগ যোগ করিলেই আদি ( খণ্ডীভবনের পূর্ববতা) 
হুর্ষের কৌণিক ভরবেগ পাওয়া যাইবে । এইন্সপে হিসাব 


করিয়া তদানীত্তন সর্ষের আবর্তনের বেগ জানা যার। 
এই হিসাবে আদিহুর্ষের যে আবর্তনবেগ পাওয়া যায় 
তাহা এতই কম যে উহারই ফলে হুর্ষের খণ্ডীভবন সম্ভব নহে। 
মনে রাখিতে হইকে যে ল্যাপলাদের মতানুষায়ী স্র্য হইতে 
প্রহবিচ্যুতির মূলকথা আবতন-বেগের প্রচণ্ততা। পক্ষান্তরে 
দেখা যায় যে সৌরজগতের প্রান্তদেশবর্তা বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি $ 
কয়েকটি গ্রহের ভরবেগসমাষ্টি সৌরজগতের সম্মিলিত ভরবেগের . 
শতকরা ৯৫ ভাগ । যর্রি প্রাস্তদেশস্থিত গ্যাসরাশি এত বেশী 
বেগয়ুক্ত হইত তবে উহার! সুর্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারিত 
কিন্ত উহাদের আয়তন ও ভরের কথা চিন্তা করিলে দেখা যায় 
যে এ পরিমাণ গ্যাসপুঞ্জে এতটা বেগ থাকিলে উহার! সুর্য 
হইতে বিমূক্ত হইয়া আর ক্ষমা বাধিতে পারিত না__ছিন্নভিন্ন 
হইয়া যাইত। যে-কোন দিক দিয়াই দেখা যাক না কেন 
ল্যাপলাসের মতবাদান্ুযায়ী সর্ষের খণ্ডীভবনে গ্রহস্থ্টি সম্ভব 
বলিয়া মনে করাঁ যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া এই পরিকল্পন! 
একেবারে উদ্ভট বলিয়াও মন্তব্য করা চলে নাঁ। ক্ষুপ্রাবয়ব 
গ্যাসপিও বলিয়াই সুর্য হইতে এই প্রকার ধূর্ণনবেগের অন্ত 
গ্রহবিমুক্তি সম্ভব নহে । সুর্য হইতে বহু কোটিগুণ বড় গ্যাস- 
পুঞ্জের আবর্তনের ফলেই তারা ও, সুর্যের স্ষ্টি হইয়াছে এবং -- 
একদা গ্যাসক্সগী নীহারিকাই এইরূপ খও খণ্ড হুইয়! বছসংখ্যক 
তাব্রকায় পরিণত হইয়া এক একটি নক্ষত্রজগৎ বা “ঘীপবিষ্বে” 
নূপায়িত হইয়াছে। জ্যাপলাসের পরবর্তা যুগে শপ্তিশালী 
টেলিস্কোপ নিমিত হইবার পর মীহারিকার এইরূপ পরিণতি- 
দ্বারা নক্ষত্রজগতের জন্মের সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। 

ল্যাপলাসের মতবাদের ক্রটির ভিতরেই মৃতন মতবাদের 
ইঙ্রিত রছিয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সৌরজগতের 
প্রাস্তদ্বেশস্থিত গ্রহ কয়েকচিতেই সৌরজগতের সমগ্র ভরবেগের ' 
শতকরা ৯৫ ভাগ রহিয়াছে। কিন্ত এ কয়েকটি গ্রহে 
আদ্ি-শুর্যের শতকরা ১৫ ভাগ বস্তু আছে! খণ্ডীভূত অংশে 
ভর ও বেপের বাটোয়ারাঁর অনুপাতটা এখানে ত্বাভাবিক নহে । 
যে অংশে বস্তু রহিল এত কম সেখানে গতি এত বেশী হইল 
কি করিয়া ? স্বাভাবিক নিয়মে কোন গতিশীল বস্ত ভাঙ্গিয়া- 
গেলে উহাদের বিভিন্ন অংশে ভর ও বেগের অনুপাত এমন 
বিসদৃশ হইবার কথা নহে। ইহাঁতেই মনে করা যাইতে পারে 
যে, সর্ষের থশ্তীভবনেই গ্রহ হষ্টি হইয়া থাকিলে বাহিরের কোন 
শক্তির প্রভাবেই উহারা বিচ্যুত হইয়াছে এবং খণ্ডীভূত হইয়া 
যে অংশগুলি বাহির হইয়া আসিয়াছে উদ্ধার শুধু মৃলবস্তর 
বেগেই সমৃদ্ধ নহে, অন্ত কোন তৃতীয় পদার্থ হুইতে উহার! গতি 
পাইয়াছে। হুর্ধ হইতে দ্বতঃই অংশবিশ্রেষের বিচ্যুত হওয়া” 
সম্ভব নহে বলিয়াই দ্বিতীয় আর একটির সন্ধান করিতে 
হইল। ল্যাপলাসের পূর্বে বাফন (১৭৫০) কল্পনা করিয়া 
ছিলেন যে হয়ত ধূমকেতুর প্রভাবে সুর্য হইতে গ্রহ হি 
হইয়াছিল । কিন্তু মন্দা এই স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিতে তদানীম্তন 
কালে ল্যাপলাস বাঁফনের মতবাদকে যুক্তি দিয়! অগ্রাহ্থ প্রতিপন্ন 
করিস্সাছিলেন। বিকারটন (১৮৮০) বাফনের অনুসরণে 
পরিকল্পনা করেন যে সর্ষের সঙ্গে অপর কোন নক্ষত্রের ঠোকা! 
হুকি লাগিয়া যাওয়াতে যে অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল উহারাই 


শ্রাবণ 


সৌরজগতের উদ্ভব 





গ্রহরূপে হুর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে । সেজউইক (১৮৯৮) ও 
প্রায় সমসময়ে জীনস (১৯০১) ঠৌকাঠুকির সম্ভাবনা ত্যাগ 
করিয়া নুতন এক পরিকল্পনা উত্থাপিত করেন-_ এই যতবাদই 
বর্তমানে বিক্ষীতিবাদ (i৭৪1 (160: ) নাষে প্রচলিত | 
দ্বিতীয় একটি নক্ষত্রের আকর্ষণে সর্ষের আভ্যন্তরীণ গ্যাসে 
জোয়ার লাগে ইহাই এই মতবাদের মুল কথা। চেম্বারলীন 
ও মোউলটন (১৯০৫ ) কল্পনা করেন যে সূর্যের দেহ হইতে 
সাধারণত যে-সকল গ্যাসের ক্ষ লিঙ্গ (Solar prominences) 
সৌরমগডল ছাড়িয়াও বাহিরে আসে তাহারাই আর একটি 
নক্ষজের আকর্ষণে টুকরা টুকরা ভাবে সূর্য হইতে বিচ্যুত হুইয়! 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এহশিশু (০1৪৪০৪১৪!) কূপে ভ্রমাট বাধিয়াছিল। 
নক্ষত্রটি চলিয়া যাইবার পর গ্রহশিশুরা আবার অনেকগুলি 
একত্রিত হইয়া প্রক্কৃত গ্রহ হষ্টি করিয়াছিল । এই সকল মত- 
বাদের কোনটিই গাণিতিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, 
সুতরাং এইগুলি নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নহে। জীন্স 
(১৯১৬) ও জ্বেফরীস (১৯২৯) এই মতবাদকে গণিতের 
ভিত্তিতে উপস্থাপিত করেন বলিয়া! এই মতবাদ জীনস-জেফরী- 
সের বিস্ফীতিবাদ নামে পরিচিত | কিছুদিন পূর্বে এই মতবাদ 


+4৮জ্তাব্য পরিকল্পনা! বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল । 


জীনস-জেফরীসের পরিকঙ্পনাহুসারে সুদূর অতীতে কোন 
একটি বড় নক্ষত্র গুর্যেব কাছাকাছি আসিয়াছিল। নক্ষত্রেরা 
আকাশে প্রচগুবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে কিন্ত ইহারা পরস্পর 
হইতে এত দুরে রহিয়াছে যে ছুই নক্ষত্রের কাছাকাছি আসিয়া 
পড়িবার সন্তাবন! থুবই কম। দুইটি ধূলিকণা আশী মাইল 
দুবব্তা হইলে উহাদের পারস্পরিক অবস্থাটা যাহা দাড়ায় 
আকাশের প্রান্তরে তারকার অবস্থানটা সেই প্রকারই। সারা 
পৃথিবীর উপরে পোটাকয়েক বোলতাকে ছাড়িয়া! দ্রিলে উহাদের 
সংঘর্ষের সন্তাবন! যতটুকু আকাশে নক্ষত্রের মিলনের সুযোগও 
সেই রকমই । আীন্সের হিসাবে পাচ শত কোটি বৎসরে 
একবার মাত্র নক্ষত্রে নক্ষত্রে সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে | এইরূপ 
নক্ষত্রের সঙ্গে সুর্যের দেখা হওয়ার ফলে সুর্যের আভ্যন্তরীণ 
গ্যাসে জোয়ার হুষ্টি হইল-যেমনি জোয়ার আসে চন্দ্রের 
আকর্ষণে পৃথিবীর সমুদ্রের জলে | নক্ষত্রের টানে সুর্য হইতে 
খানিকটা গ্যাস ক্ষীত হুইয়া ফিতার মত দীর্ঘ আকারে বাহির 
হইয়া আসিল এবং সুর্য ও নক্ষত্র উভয়ের-আকর্ষণে এই গ্যাস- 
রাশির আকার হইল অনেকটা পটোলের মত-_ছুই দিকে সরু 
মাঝখানে মোটা । নক্ষত্রটি নিকটে আসিলে টানাটানির ফলে 
এই গ্যাসরাশি সূর্য হইতে বিচ্যুত হুইয়া গেল । তারপর নক্ষত্রটি 
দুরে চলিয়া গেল । সুদুর হইতে যে আসিয়াহিল, নুদুরেই 

সে আবার বিলীন হইয়াছে, কিন্তু তাহারই আগমনে সর্ষের 
ভিতর একটা ওলটপালট ঘটিয়া গেল যাহার স্বৃতি আজও 
রহিয়াছে । এই দুর্ঘটনার জ্রের টানিয়াই পৃথিবীর বর্তমান 
সম্বদ্ধি। নক্ষত্রটি দুরে চলিয়া যাইবার পর পটলাক্কৃতি 
গ্যাসরাশি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং স্থানে স্থানে জমাট বাধিল। 
মধ্যস্থলের ভমাটপিগুগুলি আকারে বড়, ছুই প্রান্তে ক্ষুত্রতর । 
এই জমাট পিগগুলিই এহ । এই মতবাদে সৌরজগতের অনেক 
বিষয়ের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হুইয়াছে। সুর্য হইতে নির্গত 





প্রহেব জন্ম-_জীন্সের মতবাদ 


গ্যাসের পিগটি পটলের মত আক্ততিবিশি্ ছিল বলিয়াই 
গ্রহগুলি ছোট হইতে ক্রমে বড় হুইয়া আবার ছোট হুইরাছে। 
দুরাগত নক্ষত্রের টানে যেমন কিয়া সুর্য হইতে নির্গত গ্যাস 
গ্রহ সুষ্টি করিয়াছিল, আবার তেমনি করিয়াই ছুর্ষের আকর্ষণে 
গ্রহ হইতে উপগ্রহের জন্ম হইয়াছিল । যে সকল গ্রহ ক্ষুপ্রাবয়ব 
বলিয়া অবিলব্বে ঠাণ্ডা হইয়া তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই- 
গুলি হইতে উপগ্রহ সুষ্ট হয় নাই । বৃহস্পতি, শনি, যুরেনাল ও 
মঙ্গল ইহারা আদিতে গ্যাসীয় আকৃতিতে ছিল। পৃথিবী ও 
মেপচুন আংশিক তরল ও আংশিক গ্যাসীয় ছিল এবং বুধ, শুক্র 
ও প্লটো প্রথমাবস্থাতেই তরল বা কঠিন হইয়া গিয়াছিল। এই- 
আচ শেষোক্ত কয়েকটির উপগ্রহ নাই। মঙ্গল ও যুরেনাসেক্র 
আকৃতি যথাক্রমে উহাদের পার্খবর্ভা পৃথিবী ও নেপচুন হইতে 
বড় হওয়া স্বাভাবিক ছিল । এই মতবাদে এই বিসতৃশ ব্যাপারেরও 
ব্যাথ্যা করা হইয়াছে । মঙ্গল ও যুরেনাস আদি গ্যাসীয় 
গ্রহের মধ্যে ক্ষুদ্রতম । গ্যাসের অণুগুলি সতত সঞ্রমান। 
এই ছুই গ্রহ হইতে যে গ্যাসের অণুগুলি বাহির হইয়া আসি- 
য়াছে মঙ্গল ও যুরেনাস ক্ষুদ্রান্তৃতি বলিয়া উহাদের কেন্দ্রীয় 
আকর্ষণ ছিল কম এবং এ পলাতক গ্যাসের অণুগলিকে টাশিয়া 
রাখিতে পারে নাই। সোজ্বা কথার বলা যাইতে পারে যে 
বত'মান মঙ্গল বা যুরেনাস আদি মঙ্গল বা! যুবেনাসের ভগ্নাবশেষ । 
অ্তান্ ক্ষুদ্র এহগুলিতে এইক্সপে আকারের হ্রাস হয় নাই, কারণ 
উহারা তরল ছিল। জীনস-জ্রেফরীস মতবাদে গ্রহগণের 


২৬৪ 
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আকৃতি, কক্ষ অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারের 
সম্যক্‌ ব্যখ্যা সম্ভব হইয়াছে । সাধারণ নিয়মে কেবলমাত্র 
সর্ষের আকর্ষণে গ্রহগণ স্বর্যকে পরিক্রমণ করিলে উহাদের 
কক্ষ উপবৃভাকার (ভিম্বাকৃতি ) হওয়া! উচিত, কিন্তু দেখা ষায় 
সৌরজগতের প্রান্তদেশবর্তাঁ গ্রহ ভিন্ন অন্তান্ত এহগুলির কক্ষ 
প্রায় বৃত্তাকৃতি। হুর্য হইতে নির্গত প্যাসরাশি ছিন্নভিন্ন হইয়া 
যাইবার পর যেগুলি ভ্রযাট বাধিতে পারিল না সেই গ্যাসরাশি 
গ্রহের চলার পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করিল এবং ইহাতেই গ্রহ- 
গুলির কক্ষ পরিবর্তিত হইয়া বৃস্তাক্তি হইয়াছে । সৌবন্জগতের 
প্রান্তদেশে এই আবর্জনা বা প্রতিরোধকারী গ্যাস কম ছিল 
বলিয়া এ স্থানে গ্রহগুলির কক্ষ কমবেশি ভিম্বাকৃতি রহিয়া 
গিয়াছে । গ্রহগুলির কক্ষ সবই একই সমতলে অ্রবস্থিত 
নহে--একের সঙ্গে অন্তটি সামান্ত কোণ করিয়া রহিয়াছে । 
ল্যাপলাসের মতবাদে ইহার কোন ব্যাখ্যা মেলে নাই-_জীন্স 
তাহার মতবাদাহুযায়ী ইহাব সঙ্গত কারণ দেখাইয়াছেন। 
কিন্ত এত সব, ব্যাপারের সম্যক কারণ নির্দেশ করিয়া থাকিলেও 
এক জ্রায়গায় আসিয়া এই মতবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 
বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল প্রভৃতি বড় গ্রহ কয়েকটির ভর-বেগ 
খুব বেপী। এই অতিবেগ ইহারা কি করিয়া পাইল ? ল্যাপ- 
লাসের মতবাদে ইহার ব্যাখ্যা আদে সম্ভব হয় নাই, জীন স- 
জেফরীসের মতবাদও এই বিষয়ে কোন সন্তোষজনক কারণ 
প্রদর্শন করিতে পারে নাই । যে নক্ষত্রের টানে সুর্য হইতে গ্রহ 
সৃষ্টি হইয়াছিল সেই নক্ষত্র হইতে কতকটা বেগ পাওয়া সম্ভব 
কি? কিন্ত যতটা কাছে আসিলে এ নক্ষত্রের পক্ষে গ্রহকে 
এই পরিমাণ বেগ প্রদান করা সম্ভব উহাকে ততটা 
কাছে লইয়া আসিলে আবার গ্রহস্থট্টির মূল ব্যাপারটাই 
গোলমাল হইয়া যায়। রাসেল এই আপত্তি উাপন 
করেন। জীনস ও ক্েফরীস নিজেরাও তাহাদের মতবার্দের 
এই ত্রুটি বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাই তাহারা! মূল মত- 
বাদের সঙ্গে অনুসিদ্ধান্ত জুড়িয় দিতে চাহিয়াছিলেন। দৃূরাপত 
নক্ষত্রের প্রভাবে গ্রহকে অতিরিক্ত গতি দ্িবাব অন্ত জেফরীস 
বলিতে চাছেন যে, নক্ষত্রটি একেবারে সুর্যের গা থে ষিয়া পিয়া 
ছিল। এবং এই সংঘর্ষের ফলেই বিচ্যুত গ্যাসপুণ্ন * বাধিত 
আবতর্ন-বেগ পাইয়াছে। জীন্স বলেন, জেফরীসের এই পরি- 
কল্পনা গ্রহণ করিলে তাহার তাসের ঘর ফুৎকারে উড়িয়া ষায়। 
অর্থাৎ তিনি যে জিনিসকে ভিত্তি করিয়া সৌরজগতের খুঁটিনাটি 
ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সবই ত্যাগ করিতে হয়। 
জীন স বলিতে চাহেন যে বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, যুরেনাস সষ্টি- 
কালে এত বেশী বেগশালী হিল না । এই কয়েকটি গ্রহ হইতে 
উপগ্রহ সুষ্টিকালে সূর্য ষে গ্যাসরাশি টানিয়া বাহির করিয়াছিল 
উহারা সুর্যের আকর্ষণে বধিত বেগ পাইয়াছিল। প্রথমে যে 
গ্যাসরাশি গ্রহ হইতে মুজ্ত হইয়! গিষাছিল তাহার সবটুকু উপ- 
গ্রহরূপে জমাট বাঁধে নাই, খানিকটা আবার মূল এহেই ফিরিযা 
আসিযাছিল, কিন্ত তখন উহার! বেশী বেগসম্পন্ন ছিল বলিষা 
উহাদের নবলন্ধ বেগ মূল গ্রহের আবত-ি-বেগ বৃদ্ধি করিয়াছিল । 
জীন্সের মতবাদের ক্রুটি ধর পড়িবার পর আরও কয়েকটি 
মতবাদ উত্থাপিত হইয়াছে । লিটলটন ( ১৯৩৮) পরিকল্পনা 


প্রবালী 


প্পপপপিপািপিশশিশিশপিপপীতশ পাপী 


করেন সুদূর অতীতে সুর্য কোন যুগ্ম তারার ত 
ছিল। যুগ তারাদের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে এ 
তারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং ইহারা ॥ 
পরিক্রমণ করে। দুবাগত অন্ত কোন বড় নক্ষত্র ত 
তদানীস্তন জুড়িকে ছিনাইয়! লইয়া গিবাছিল। 
জুড়ি তারা ও নবাগত তারার মধ্যে সংঘর্ষ বা বি 
দ্বার! যে গ্যাসরাশি লম্বা হইয়া বাহির হুইযা'? 
সুর্যের আকর্ষণে গ্রহে পরিণত হইয়াছিল | জ্বীন, 
সঙ্গে এই মতবাদের পার্থক্য এইটুকু যে গ্রহস্ষ্ট 
রাশি হর্ষ হইতে বহির্গিত না হইয়া ভুড়ি তাঁরা হু 
হইয়াছিল । জুড়ি তারার সঙ্গে আগন্তক বড় তার 
জন্য উহা বেগ পাইল এবং জীন সের মতবাদের ক্র! 
দূরীভূত হইল । এই মতবাদের নাম অপহৃরণবাদ 
ment theory | এখানে একটি কথা স্বীকার = 
হইয়াছে__বড় ভারাটি স্র্য হইতে এতটা দুরে ছি 
জুড়িকে ধাক্কা দিয়া উহা সেখান হইতে খানিকটা 
করিষা ফেলিয়াছিল এবং জুড়িকেও ছিনাইয়া লা 
কিন্ত সুর্য নিক্ষে উহার কবলে পড়ে নাই। পবস্ত : 
সুর্য বিচ্যুত গ্যাসপুগ্রকে টানিয়া আনিয়া অ 
ফেলিল। লুইটেশ ( ১৯৩৯ ) ও ভাটনগর ( ১৯৪ 
বাদে সংশয় প্রকাশ করিয়া বলেন যে এমনি এব 
পরে সূর্যকে যদি বিচ্যুত গ্যাসের মালাকে টানি 
মত নিকটে অবস্থিতি করিতে হয় তবে সুর্য ও আগ 
হাত হইতে রেহাই পাইবে না । 

রসগান (১৯৪১) পরিকল্পনা করেন কোন 
তারকা হুর্ষের কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ বেগা! 
টুকরা হইয়া গিয়াছিল*এবং টুকরাগুলি হুর্ষের আব 
দেখা দিল। এই পরিকল্পনায় প্রশ্ন উঠে এই যে 
পরিমাণ বেগযুস্ত হইলে ভাঙিয়া যাইতে পারে 
আপিয়াই ততটুকু বেগ পাইবে--এমন যোগাযোগ 
সম্ভব ? 

এই সকল পরিকল্পনার যে কোনটি গ্রহণ ক 
কথা স্বীকার করিতে হয় যে এহস্টি বিশ্বে 
আকস্মিকতাপ্রন্থত ও কদাচিৎ ঘটে। সারা 1 
কোটি তারকার'মধ্যে মাত্র ছুই একটিব গ্রহ থাথি 
ছায়াপথাস্তর্গত তারকাঁর রাজ্যে দশ হাজার ( 
আছে। এই তারকাদেয় বয়স লইয়া মতভেদ আং 
মতে বিশ্বের বয়স এক লক্ষ কোটি বংসর আবার ২ 
এক সহশত্র কোটি বৎসর । শেষোক্ত কালটি ৷ 
করিলে দেখা যায় সষ্টির প্রারন্ত হইতে অদ্যাবধি 
তারকার মধ্যে একটিমাত্র তারকা জীন সের পাঁ 
অন্ত তারকার সম্মুখীন হইয়া গ্রহযুস্ত হইতে পারে 
জগৎ আমরা সাধারণত দেখিতে পাই উহাই ছায়াপ 
সুর্য উহাদের অন্ততম নক্ষত্র! এই তারকার ব্রা 
নক্ষত্রগুলি ঘন্‌ সন্িবেশিত এবং সেখানকার নক্ষত্র 
কোটির বেশী হইবে না। এই দ্রশ কোটি নক্ষত্র 
সৌরজগৎ থাকিতে'পারে | এঁতঘ্যতীত ছায়াপথ 


শ্রাবণ দল 


যে নক্ষত্রগুলি রহিয়াছে উহার! পরস্পর হইতে এত দুরবর্তা যে 
উহাদের পরম্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা একেবারেই 
দাই। মোটের উপর দেখা যাইতেছে জীন.সের পরিকল্পনা ও 
বিশ্বের বয়স এক সহস্র কোটি বৎসর ধরিয়া লইলে দৃশ্যমান 
মক্ষত্রজ্গতে আমাদের স্ুর্যই একমাড্র এ্রহসত্ঘলিত তারক]1। 





৯ এতাবংকাল এই বারাটা সত্য বলিয়া মনে করা হইত কিন্ত 


পাটি 


 অন্প্রতি এতদ্বিষয়ে মত বদলাইবার কারণ ঘটিয়াছে। 


কেনন! 
গুর্ষের স্তায় অন্ত নক্ষত্রেরও এহ আছে বলিয়! প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে। এধানে একথ! বলা প্রয়োজন যে অন্ত কোন 
নক্ষত্রে গ্রহ থাকিলেও তাহা! পৃথিবীর বৃহত্তম টেলিস্কোপেও বরা 
পড়িবার কথা নহে । বৃহস্পতির চেয়ে বড় আকারের কোন 
শীতল জ্যোতিফের অস্তিত্ব সম্ভব নকে। আবার নিকটতম 
লক্ষত্রেও বৃহস্পতির আকারের এহ থাকিলে তাহা টেলিস্কোপ 
দ্বারা চোখে ত দেখা যাইবেই নাঁ_ফোটো-প্লেটেও দাগ কাটিবে 
না। কিন্ত আশ্চর্য এই যে তবুও জ্যোতিবিদগ্ধণ পরোক্ষভাবে 
নক্ষত্রে গ্রহের অস্তিত্ব টের পাইয়াছেন । 

আমেরিকার ডাঃ ধরা (১৯৪৩ ফেব্রুয়ারি) সিগনাস-মগুলে 
অবস্থিত ৬১-সিগনাই নক্ষত্রে একটি গ্রহ আছে বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন । ৬১-সিপনাই একটি যুগ্ম তারা-_উহাতে নক্ষত্র 
রহিয়াছে ছুইটি। বার বৎসর পর্যবেক্ষণ করিয়া জানা গিয়াছে 
যে এই যুগ্ম তারার এককের আপেক্ষিক ভ্রমণপথ কেপলারী 


নিয়মে ষে প্রকার হওয়া উচিত তাহা হইতে অন্ত রকম | তখনই 


ওখানে তৃতীয় জ্যোতিফের অস্তিত্ব অনুমান করা হইল। অঙ্ক 
কষিয়া পাওয়া গেল বৃহম্পতি হইতে ১৬ গুণ ভারী একটি গ্রহের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেই ৬১-সিগনাইয়ের ভ্রমণ-পথের 
আপাত বৈসাদৃষ্ট ব্যাখ্যা করা যায়। এইক্সপে ওপিউকাস- 
মণ্ডলীতেও ৭০-ওপিচি যুগ্ম তারাতেও একটি খ্রহের 
অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে । ( জাহুয়ারি ১৯৪৩, রিউক ও 
হোলমবার্প ) 

এই আবিষ্কারের পর গ্রহজ্বগৎ বিষয়ে পুরাতন মতবাদ 
পরিত্যক্ত হইবার সম্তাবন! দেখ! দিয়াছে । নক্ষত্র হইতে গ্রহের 


কবিস্থৃতি 


২৬১ 


জন্মের সম্ভাবন! নিতাস্ত অল্প দয়, একথা মানিয়া লইলে সৌর 
জগতের উদ্ভব বিষয়ে পূর্বোক্ত মতবাদের সব কয়েকটিরই 
সংশোধন আবশ্যক | নক্ষত্রে গ্রহ আবিষ্ারের পূর্বেই জীন 
(১৯৪২) তাহার পূর্ব মতবাদ এমন ভাবে সংশোধন করিয়া- 
ছেন যাহাতে এহের উৎপভি-সন্তাবনা অনেক বেশী হইতে 
পারে। এই অম্পর্কে গ্রহের জম্ম বিষয়ে আরও একটি পরি- 
কল্পনার আলোচনা কর! যাইতে পারে । 

এমন কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাহাদের ওুঁজ্বদ্য নির্দি 
সময় অস্তরে বাড়ে কমে | ইহাদের নাম শৈবতারা ( Cepheid 
variables ) | এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বদ্দ্যো" 
পাব্যায় (১৯৪২) মনে করেন শৈবতারা হইতেই দ্বয়ংভব বা 
আভ্যন্তরীণ শক্তির চাপে বহির্গত গ্যাসরাশি সুর্য ও সৌরজগৎ 
সৃষ্টি করিয়াছে । এই নক্ষত্রগুলির আকার নিয়মিত বাড়ে কমে 
বলিয়াই উহাদের ওজ্ছল্যের তারতম্য হয়। ইহারা রবারের 
বলের মত একবার কুলিতে থাকে আবার ক্রমে ছোট হইয়া 
আসে। এইক্সপ আন্দোলিত হুইবার সময় যদি দিতায় আর 
একটি নক্ষত্র উহার খানিকটা নিকট দ্রিয়া চলে তবে শৈবতারার 
আয়তন হ্রাসবৃদ্ধি ব্যাপারটা খুব বাড়িয়া যায় এবং সেই 
অবস্থায় উহ! হইতে খানিকটা গ্যাস স্বতই বাহির হয়! 
আসিতে পারে এবং সৌরজগৎ সহষ্টি হইতে পারে । অবশ্য এই 
পরিকল্পনা বিষয়ে এখনই শেষ কথ! বলিবার সময় আসে নাই। 
তবে এই মতবাদাহ্যায়ী সৌরজগতের উত্তব-সন্ভতাবন! অনেক 
বাড়িয়া যায় ও অনেক সমন্তারও মীমাংসা হয় যেগুলি অন্ত মত- 
বাদে বাখ্যা করা যায় না। 

সৌরজগতের উৎপত্তির প্রশ্নের মীমাংসা হইলেও আবার 
মুতন প্রশ্ন আসে । অন্তান্ত সৌরজগতে কি পৃথিবীর মত জীবের 
বাসোপযোগী এহ আছে? সেখানেও কি মানুষ আছে? 
তাহাদের সভ্যতাঁও কি আমাদের মতই? এত সব প্রশ্রের 
উত্তর কোন কালে মিলিবে কি? কোনও কালে কি সেই নূতন 
জগতের সহিত আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হইবে ? বিজ্ঞান 
নিরুত্তর, কল্পনাও নিরর্থক । 











কবিস্মৃতি 


এ. এন. এম. বজলুর রশীদ 


তৃণ হ'তে নক্ষত্রের বোমাঞ্চিত চিরধাপ্রালোকে-- 
বিচিত্র এ ধরণীর দৃশ্্াগন্ধ-বিশ্মিত আলোকে, 

কত যুগ বর্ধ ধরি যে কবিরে করেছিলে সাথী 

হে মহাপধিক, শত বর্ধাগীতি-মুখরিত রাতি 
একান্তে কেটেছে তার--পথে পথে শালবীথিকায় 
শ্যামলীর ছায়াতলে--তপ্ত দিন দিগন্ত রেখায় 
এ.কেছে রহস্তছবি, অঙ্জানার প্রণর-নিপিকা! 
বহন করেছে রবি পত্রপুষ্পে- সাঝের দীপিক! 
প্মনিবিড় অন্ধকারে সুদুরের মেলেছে ইঙ্গিত 


স্থগোপন অভিসারে পথ্হাবা পাখীর সঙ্গীত 
উম্মনা'করেছে মন--জ্াতক্ষিত নিশীথবেলায় 
সুন্দরের ধ্যানখানি গন্কঘন রুভ নীগন্কায় 

এনেছে গভীর স্বাদ--শালতালমিলিত মম 
মিলন-রাতের মধু পূর্ণ কবি’ ভরেছে অস্ত ; 
মতের মমতা ছাড়ি মৃত্যু হতে অমৃতের তরে 
সে কবি ধরেছে পাড়ি-_ আজি গাব স্মৃতির বাসরে 
আনলে স্মরণ করি বিচ্ছেদের পূর্ণ বেদনায় 

ষে আমিরে বেখে গেছে সে পথিক ধূলির কণায়। 


শ্রীপৃর্থীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


চাল, ভাল, তেল, কেরোসিন, চিনি, ঘালানি কাঠ প্রভৃতির 
ছুষ্তিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অবাস্তর ছুণ্িক্ষও দেখা দিয়াছে, 
সেটা শিক্ষক-হুভিক্ষ। কুলের কর্তৃপক্ষ নিরুপায়, ষাট টাকায়ও 
গ্রাজুয়েট শিক্ষক পাওয়া ধায় না-_আগে যাহা পঁচিশ টাকায় 
গড়াগড়ি যাইত। কেবল তাহাই নহে শিক্ষয়িত্রীও মিলে না 
বালিকা বিষ্ভালয়েও শিক্ষক-বিভ্রাট হইযা উঠিয়াছে। শিক্ষা 
দেশে না চলিলেও কিছু আসে যায় না, অতএব এ বিষয়ে 
সংবাদপত্রে কোন কথা নাই_কেবল ক্ষুলের সম্পাদকগণই 
নীরবে মন:কষ্ট ভোগ করেন মাত্র । আর কতক ফল ফলে 
শিক্ষকগণের উপর, কারণ তাহারা না খাইয়া দ্বিগুণ পরিশ্রম 
করেন । যাক্‌, শিক্ষক নিরীহ জীব, তাহাদের আঁহারাদির 
ভাবনা করাটা পৌরুষের অপচয় বইকি? - 

ক্ষুদ্র শহরের উচ্চ ইংরেজী বালিকা! বিভালয়ের কর্তৃপক্ষ 
বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। শিক্ষয়িত্ৰী না হইলে সরকারী 
সাহায্য যায়_অস্ততঃ গ্রাজুয়েট শিক্ষক পাইলেও হয়। বহ 
চেষ্টার পর বৃদ্ধপ্রায় এক গ্রাজুয়েট ভদ্রলোককে পাওয়া গেল, 
তিনি প্ীঘ্ই কাৰ্য্যে যোগদান করিবেন | পঞ্চাশ টীকা বেতন, 
কারণ অষ্ান্য হাঁতী পুষিবার খরচ বাদে উহার বেশী আর ব্যয় 
করা যায় না। ভদ্রলোকের নাম দেবেনবাবু, জাতিতে 
মাষ্টার এবং গোত্রে দুর্ভাগা ৷ 


পয়লা ফেব্রুয়ারী দেবেনবাবু কার্যে যোগদান করিবেন । 
যথাসময়ে একটি পূরাতন ময়লা কোট ও তালি-জর্জরিত ছাঁতা 
লইয়া ভদ্রলোক বালিক! বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন । ঘপ্তরী 
মাঁবফৎ একথানি চিঠি দিয়া হেড-মিষ্রেসের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে হইল । 

দেবেনবাবুষধন হেড-মিষ্রেসের কক্ষে প্রবেশ করিলেন, 
তখন তিনি যেম কি একট! লিখিতেছিলেন |! দেবেনবাবু মিস্‌ 
করের দিকে চাহিয়া একটু বিস্মিত হইলেন-__মুখখানা যেন 
পরিচিত এবং পরক্ষণেই চিনিয়া ফেলিলেন | মিস্‌ কর মাথা! 
তুলিয়া হঠাৎ যেন কেমন একটু বিভ্রান্ত হইয়া অবশেষে কহি- 
লেন, বসন, আপনি ? 

দেবেনবাবু বসিয়া একটু সংক্ষেপ নমস্কাব জানাইয়া 
কহিলেন, হ্যা, আমি । বছদিন পরে দেখা না? 

হ্যা, আপনি হঠাৎ আমার স্কুলেই চাকুরি নিলেন । 

দেবেনবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, আপনার স্কুল সেটা 
জানলাম এই ঘরে ঢুকে--যাঁক সেট! ভালই হ’ল একসঙ্গে 
পড়েছিলাম, একসঙ্গে কাজ কর! যাঁবে_ | 

মিস্‌ কর একটু ইতস্তত: করিয়া কহিলেন, হ্যা, ভালই । 
আপনার রুটিন হচ্ছে এই ।__তিনি টেবিলের উপর হইতে 
রুটিন লইয়া দেখাইবা দ্বিলেন এবং মিস্‌ গুপ্তকে প্রয়োজনীব 
পুস্তকাদি দিতে আদেশ করিলেন। দেবেনবাবু তথাপি বসিয়া 
বহিলেন, ভাবিয়াছিলেন অন্তান্ত কুশ্লপ্রশ্ন করিবেন, পুত্রক? 
ঘা এখানে বাসা সম্বন্ধে, কিন্ত মিদ্‌ কর সংক্ষেপে কহিলেন, 


আপনাদের বসবার ঘর এটা । ওখানে বঙ্ছন, আর ঘণ্টা 
ধাজলে ক্লাস, নাইনে যাবেন, দণ্তরী দেখিয়ে দেবে 
দেবেনবাবু উঠিয়া আসিলেন। 


ছুটির পরে ফিরিবার সময়ে দেবেনবাবুর মনে হইল পুরাতন 
কথা-_মিস্‌ কর যখন তাহার সহপাঠিশী ছিলেন তখন তাহার 
চেহারাটা বেশ কমনীয়, শাস্ত্রী এবং দেহে যৌবনের একটা 


সন্ধীবতা ছিল কিন্ত আঙ্গ যেন সব নি:শেষে মুছিয়! গিয়াছে ।, 


চেহারায় একটা ব্যর্থতা ও শুফতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, কথার 
মাঝে সে ভব্যত| ও মাধুৰ্য্য নাই__যৌবনাস্তে রুক্ষতা ও 
হিংস্রতা যেন তাহার দেহ ও মনে আশ্রয় লইয়াছে। পৃথিবী 
হইতে বঞ্চিত হয়না পৃথিবীব সব কিছুকেই যেন তিরস্কার করা 
তাহার অভ্যাস হুইয়া উঠিয়াছে। যেন তাহার মনে হয় চারি 
পাশের এরাই তাহাকে বঞ্চিত করিয়া এমনি করিয়াছে। 

দেবেনবাবু যখন বি-টি পড়িতে গিয়াছিলেন তখনই প্রায় 
প্রৌঢ় তবুও এই মেয়েটির প্রতি একটা! দুর্বতা তাহার ছিল 
_েটা কতকটা বাৎসল্য কতকটা স্বাভাবিক প্রীতি। 
বিশেষতঃ মেয়েটি বড় সরল ও শাস্ত ছিল। একট ঘটনা মনে 
পড়ে_ প্র্যাকটিস্‌ টিচিডের সময় একদিন এর পাঠ-ঠীকার খাভা্্র 
সুপারভাইজার একটা খারাপ মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছিলেন | 
সেদিন তাঁহারই কাছে প্রাষ কাদকাদ হুইয়া সে বলিযাছিল, 
দেবেনবাবু, আমি পড়িয়েছি কোনদিন ? এসব কি পিখেছি 
একটু দেখিয়ে ঘেবেন। দেবেনবাবু তার পর যথেষ্ট সময় 
অপচয় করিয়া তাহার পাঠটীকা প্রস্তুত করিয়া দিতেন এবং 
এক কাপ চা'র বিনিময়ে দুরূহ মান সাহেবেব পুস্তকের মর্শ্ব- 
ব্যাখ্যা করিতেন । 

দেবেনবাবু আন্ধ ভাবিলেম, কিন্ত আজ যেন সে নিদ্ধের 
পায়ে বেশ দীড়াইতে শিখিয়াহে এবং ভাবিতে ভাবিতে 
খুীই হইলেন | তবুও মনের মাঝে একটা কথা কাটার যত 
বিধিতে লাগিল--তাহাদের বসিবার ঘরটা অত সংক্ষেপে 
এবং অমনি ভাবে না দেখাইয়া দিলেও ক্ষতি ছিল না। তাহার 
উপস্থিতি কি তাহার বিরক্তি উৎপার্ছন করিয়াছে | 

যাহা হউক ক্ষুধ হওয়া! ও অভিমানের আগুনে দ্বঞ্ধ হইবার 
বয়স তাহার ছিল না--কাজেই কথাটা মনের কোণে ধীরে 
ধীরে ডুবিয্া গেল । 


এক মাস চলিয়া গেল । 

দেবেনবাবুস্বপ্নভাষী এবং রাশভাবী জোক । শিক্ষক হিসাবে 
যথেষ্ট সুনাম অৰ্জ্জন করিয়া ফেলিলেন, কেহ কেহ বলেন, 
এমন বলিয়ে-কহিয়ে-লিখিয়ে লোক সচরাচর মেলে না । অঙ্ক ও 
ইংরেজীতে এমন পণ্ডিত লোক নাকি ইতিপূর্বে কেহ এ শহরে 
আসে নাই । কেবলমাত্র তাহাই নহে-_-শোনা যায় ক্লাস নাই- 
নের ছাত্রীদের মত ছাত্রী নাকি আর নাই__হাত্রীও বেশী এবং 


কেহই সে ক্লাসে নাকি ডিসিন্লিন রাখিতে পারেন না । তাহারা 
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শ্রাবণ 


হঠাৎ হাসিতে আরস্ত করে এবং ক্রমাগত এমন ভাবে হাসিতে 
থাকে যে শিক্ষক বা. শিক্ষিকা অত্যন্ত বিশ্রী অবস্থায় বিষূঢ় 
হইয়া বসিষ! থাকেন এবং পরিশেষে পরাজিত হইয়া চলিয়া 
আসেন। এহেন ক্লাস নাইন নাকি তাহার চোখের 
দিকে চাহিয়াই চুপ করিয়া গিয়াছে এবং সেই ক্লাসের ছাআরাই 
LIL সবচেয়ে বড় গুণগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। 
দ্বেবেনবাবু কোন দিনই কাহাকে কটু কথা বলেন নাই, 
তবুও তিনি আসলিতেছেন শুনিলে সকলে ভয়ে চুপ করিয়া 
যায়-_হেড-মিষ্রেস মিস্‌ করকে দেখিলেও নাকি এত সমীহ 
কেহ করে পা। 





নামটা যে সর্বদাই ভাল তা নয়, হুর্ভাগা লোকের 
সুনামই তার দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া পড়ে এমন উদ্বাহরণের 
অভাব নাই। সুনাম হেতু লাঞ্ছনাও প্রচুর--বিশেষতঃ সে 
সুমাম যখন উপরিতন কর্ণ্মচারীর নামকে ছাপাইয়া উঠে 
তাহাতে চাকুরী যায়, প্রচুর পরিশ্রম করিয়াও+ অপযশ মাজ 
মিলে। 

সেদিন দেবেনবাবু ক্লাস নাইনে অঙ্ক কষাইতেছিলেন। 
একট! অঙ্ক দুকহ, কেহই পারে নাই--তিনি সেটাকে বোর্ডে 
+বুঝাইর! দিয়াই মুছিয়া ফেলিয়! ছাত্রীদ্িপকে পুনরায় কষিতে 
বলিলেন-__ছাত্রীরা কষিতে আরস্ত করিল 

ঠিক এমনি সময়ে মিস্‌ কর ক্লাসে চুকিয়! ক্লাস পর্য্যবেক্ষণ 
করিতে" আরম্ভ করিলেন-_দ্েবেনবাবুর হাসি পাইতেছিল। 
ক্লাসে পর্যবেক্ষণ ব্যাপারটার অভ নহে, প্রাকৃটিস্‌ টিচিং-এর 
সময় তাহার দেই কাদ-কাদ সুন্দর মুখখামির কথা মনে 
পড়িয়া । আক, এ কয় বছর পরে সে জাড়ই্তা সে কাঘ-কাছ 
ভাবের কিছুই নাই, আজ মিস্‌ কর যেন বেশ বিচক্ষণ এবং 
অভিজ্ঞতায় অনেক কিছুই আনিয়া ফেপিয়াছেন। মিস্‌ কর 
কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন । 

ছুটির কিছু পূর্বে লগবুক আসিল । তাহাতে মিস্‌ কর 
জানাইয়াছেন__তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন যে অঙ্ক 
পড়াইতেও বোডের কোন ব্যবহার হয় নাই। ভবিষ্যতে বোর্ড 
ব্যবহার করিতে ও অঙ্কশান্ত্র অধ্যাপনা সম্বন্ধে একখানা পুস্তক 
পড়িতে উপদেশ দিয়াছেন । 

দেবেনবাবু ছুটির পর লগ বুকখানি হাতে করিয়া দ্বারদেশ 
হইতে প্রশ্ন করিলেন, আসতে পারি মিস্‌ কর ? 

-_আস্ুন । 

_লগবুকে আপনার মস্তব্যটা পড়লাম। একটু বলবার 
আঁছে-_একটা অঙ্ক কষে দিয়ে বোর্ড মুছে ফেলে সেই অঙ্কটাই 
*কষতে দিষেছিলাম কিন! তাই বোর্ডে কিছু ছিল না । 

_আমি ত বোর্ডে কিছু দেখিনি, তাই লিখেছি । মিধ্যা 
কথাও লিখি নি। 

-_অবশ্যই, কিন্ত সেটার ক্ষেত্র বিচার করবার ত একটু 
দরকার । 

টিচিং ইম্প্রুভ করতে হবে বলেই লিখেছি । 

দেবেনবাবু কি জবাব দিবেন বুঝিয়া পাইলেন না, খাতা- 
খানি হাতে করিয়! ক্ষণিক দীড়াইয়! থাকিলেন। 
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মিস্‌ কর কহিলেন, ওর পাশে সিন্‌ লিখে সই ক'রে দিন। 

--আজ্ঞে সিন লিখলে ত ওটা স্বীকার করে নেওয়া হয়, 
তাই ক্ষেত্রটার কথাও লিখে পাঠিয়ে দ্রিচ্ছি। দেবেনবাবু 
আন্ুপুর্ব্বিক অবস্থা লিখিয়া সই করিলেন এবং দেখেন হেড 
মিষ্রেষের হিতবাধীর মধ্যে কিছু কিছু ইংরেজীর অশুদ্ধ প্রয়োগ 
রহিয়াছে, অভ্যাসবশতঃ সেটাকেও সংশোধন কবিয়া ফেলিলেন | 
দপরীর হাতে খাতাটা পাঠাইয়া দিয়া ছাতা লইয়া যাইতে 
প্রস্তুত হইয়াছেন এমনি সময়ে পুনরায় ডাক পড়িল । 

মিস্‌ কর দ্বেবেনবাবুর মুখের দিকে না চাহিয়াই কহিলেন, 
এ কেটেছে কে? 

_আমি। 

--কেন? 

-_তুলটা অগ্ডের চোখে পড়লে একটু খারাপ হয় তাই__ 

_ আমার হিতাকাচ্ষী হবার জন্তে আপনাকে কোনও 
অনুরোধ জানানো হয়েছে কি? 

--মাহুষে বিনা অহুরোধেও অনেক সময় আপন গরজ্জেই 
হিতাকাঁজ্ষী হয়--ওট1 অনেকের বদভ্যাস 

--আপনি স্থান কাল পাত্র ভুলে যাবেন না, সেট! আপনার 
পক্ষে লাভের হবে না 

দেবেনবাবু কোন অবাব না! দিয়াই চলিয়া আসিলেন। 
পথে আসিতে আসিতে তাহার মনে পড়িল, এই মেয়েটিই 
একদিন চা দ্বিতে দিতে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া একটু হাসিয়া 
তাহাকে তারিফ করিয়াছিল--নান পড়ে আমি কিছুই বুঝিনে, 
অথচ আপনি বুঝালে কিন্ত বেশ বুঝে ফেলি, আপনার] কেমন 
করে বুষেন। 

দেবেনবাবু কি জবাব দিয়াছিলেন তা মনে নাই । 


আরও কিছু দিন গেল। 

মাঝে মাঝে মিস্‌ কর প্রেরিত লগ বুক নানা উপদেশ বহন 
কর্দিষা আসে, দেবেনবাবু মির্কিচারে তাহা সই করিয়া দেন, 
নানাবিধ নোটিশ সহি করেন এবং নিঙ্গের কিছু জিজ্ঞাস্ত 
থাকিলে চিঠি মারফৎ নিবেদন পেশ করেন কিন্ত নিজে কোন 
দিন তাহার সমীপে উপস্থিত হন না। 

ইতিমধ্যে একটা নোষ্টশ বাহির হইয়াছে প্রত্যেক 
শিক্ষককে নিয়মিত পাঠ-চীকা লিখিতে হইবে । দেবেনবাবু 
সংক্ষেপে অষ্ছার্ঠ সহ্কম্ম্ীকে বলিয়াছেন, সকাপ-বিকাল টিউশনি 
করিয়! পাঠ-টীকা লেখা সম্ভব নয়, একটু নোট রাখা চলতে 
পারে। 


কিছু দিন পরে পাঠ-টীকার খাতা দেখাইবার আদেশ হইলে 
দেবেনবাবু তাহার সামান্ত নোটবইখান! দাখিল করিলেন । 
যথাসময়ে ডাক পড়িল । দেবেনবাবু হাজির হইলে মিস্‌ কর 
বলিলেন, পাঠসিকা কি এমনি ভাবে লিখতে হয? যদি 
নাই জানেন জিজ্ঞেস করে নিতে ত পারতেন । জানেন না 
এমন ত নয়, যদি ভুলে গিয়ে থাকেন-_ইমপ্পেকট্রেদ এলে 
কি এই খাতা দেখানো যাবে? 

-_আমার খাতা যখন ওই তুখন ওটা দেখান ছাড়া আর 
উপায় কি? 


২৬৪ 


_তাতে আমার উপরেও ত দোষ পড়ে, ষখন জিজ্ঞেস ভাবিতেছি 
করবেন আপনি কি করেছেন তখন আমার ত কোন জবাব 
নেই। 

দেবেনবাবু সংক্ষেপে ভ্রবাব দিলেন,--ওর চেয়ে বেশী 
লিখবার সময় নেই । 

মিস্‌ কর বলিলেন, লগবুকে আবার কিছু লিখলে সেটা 
কি ভাল হবে | 

দেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, সেটা লেখা আপনার 
কর্তব্য, না লিখলে আপনার কর্তব্পালন করা হবে না সেটা 
নিশ্চয়ই বোঝেন । 

মিস্‌ কর কিছুক্ষণ গন্ভীর হইয়া থাকিয়া কহিলেন, নমস্কার, 
আমার কথা শেষ হয়েছে__দেবেনবাবু উঠিয়া আসিলেন। 





সেদিন স্কুল হইতে ফিরিবার পথে তাহার সহকর্মী রাখাল- 
বাবু প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা দেবেনবাবু মেয়েদের অভিভাবকেরা 
সকলেই ত আপনার গুণগান করে অথচ লগ বুকে নিয়তই 
আপনার শ্রান্ধ চলছে আপনি এর কোন প্রতিবাদ করেন না 
কেন? 

প্রতিবাদ করে লাভ | তাতে শ্রান্ধটা লেপা জায়গা ছেড়ে 
যাবে, আমি ত জ্বানি ওসব সা গছি ওয় হিয়ায়ে 

-কেন? 

_লি নিজেও জানেন যে মিথ্যা এবং ভুল লিখছেন 
তথাপি উনি লিখছেন এবং লিখবেনও । 

তাও কি সম্ভব ? এটা মনে হয় তার বেপীরকম আত্ম- 
শ্নাঘার লক্ষণ, তিনি মনে করেম যেহেতু তিনি হেড ঘিস্টেস 
সেই হেতুই তিনি সবকিছু সবার চেয়ে ভাল জানেন এবং 
বোঝেন । 

দ্বেবেনবাবু প্রতিবাদ করিলেন, না না তা নয়। আপনারা 
ভুল বুঝবেন না ওটা আত্মন্তরিতার লক্ষণ মোটেই নয়। 
যাঁরা নিজের সম্বন্ধে খুব বড় ধারণা করে তারা কখনই 
অধমকে লাঞ্ছিত করে না, উত্তমকে আক্রমণ করে। 

_তবে কেন এমন হয় ? 

_কেন? নাই বা শুনলেন । 

-_বলুন না। 

_এব কারণ কি জানেন? উনি মনে করেন আমি 
ওর চেয়ে বেশী জানি এবং ভাল পড়াই সেই জ্বন্তেই লগ বুকে 
আমার শ্রান্ধটা এত ঘন ঘন হয়, কিন্ত সে ধারণা অমূলক, 
তিনি, এতদিন ইন্ছুল চালাচ্ছেন তারই বেশী জানা সম্ভব-- 
কিন্ত সে আত্মপ্রত্যয়টা যেন ঠিক নেই বলে মনে হয়। 

- আপনি প্রতিবাদ করেন না কেন? আপনিও যদি এসব 
সহ করেন তবে আমরা তনেই। 

দেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, আমি জানি প্রতিবাদ করাটা 
নিরর্থক আর তা ছাড়া প্রতিবাদ করেই কি মানুষের মনকে 
অন্তরকম করে গড়া চলে-__বুদ্ধিমান লোক যদি কেউ দেখে সে 
তার দীনতা ও অসমতাকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে । 

রাস্তার মোড়টিতে রাখালবাবু বিদায় নিলেন, দেবেনবাবু 
একাকী গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে পুরাতন একটি কথা 


প্রবা্দী 


১৩৫২ 


পাশপাশি 


ভাবিতেছিলেন | একদিন কি একটা ব্যাপার এক কথায় 
বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন--কিছুই বুঝলাম নাঁ_ও সব। 
দেবেনবাবু পরিহাস করিয়াছিলেন ঘা বোঝেন সেইটে 
করলেই ত সব গোলমাল মিটে যায়। 
_ক্ি? 

--৫ব থা করে ঘর-গেরস্থালি করা । D1 
--ও£, আপনারা বিয়ে করে গণ্ডা কয়েক ছেলেপুলের বাপ 
হয়ে ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে ফেলেছেন মনে করেন নাকি । 

আপনার! সেন্দেগুক্ে ট্রামে-বাসে চলে এবং মহধিগণের 
বইগুলি বদহজম করে ছেলেগুলোর মন বিগড়ে দিয়েই কি 
ভয়ঙ্কর একটা কিছু করেছেন মনে করেন ? 

-মন কি আপনারও বিগড়েছে ? 

--সে বয়স নেই, তবে আপনারও যে বিগড়ে যায় নি এমন 

কোন প্রমাণ 

পরিহাস করিয়া মিস্‌ কর বলিয়াছিলেন, আর যাকে দেখেই 
বিগড়ে যাই আপনাকে দেখে নয় 

বলা বাহুল্য মাত্র, দেবেনবাবু হাসিয়া বিদায় লইয়া 
আসিয়াঙ্গিলেন | আজ তিনি মনে মনে ভাবেন, সেদিনের 
সে স্সেহ বা ভালবাসা নেহাত বিবাহিত বলিয়াই প্রতিহত 
হইয়াছিল নহিলে কি হুইত বলা যায় না। 


পালপাপালপাপাএ- 


আবার কিছুদিন গিয়াছে 

ইঙ্কুলে পুরস্কার বিতরণ হুইবে, সেই সঙ্গে একটি ও 
কিছু নাচ-পানের বন্দোবস্ত থাকিবে । মহলা চলিবে ঠিক 
হুইল) কিন্ত নাটিকা ঠিক হয় নাই। শ্রেলার ম্যাজিস্েটকে 
সভাপতি করিবার অন্ত আহ্বান করা হইয়াছে, তিনি কেবল 
মাত্র স্বীকার করিয়াছেন তাহাই নহে, যে দিন দিয়াছেন তাহ! 
অত্যন্ত নিকট--অর্থাৎ ছয় সাত দ্রিন মাত্র আছে। এই সঙ্কটে 
অকম্মাৎ মিস্‌ কর অনু হইয়! পড়িলেন, স্কুলে আর এমন কেহ 
নাই যে সমস্ত উৎসবটিকে সুসম্পন্ন করিতে পারে। মিস্‌ কর 
প্রায় কাদ-কাদ হুইযা সেদিন বলিলেন-__এখন কি হবে % 

ঘেবেনবাধু কহিলেন, ভালমন্দ বলে যদি অভিযোগ না! 
করেন তবে কাজটা আমি চালিয়ে দিতে পারি--আপনাদের 
মত হয়ত হবে না, তবে একট] কিছু হবে। 

অতএব তাহাই স্থির হইল । দেবেনবাবু নিজে নাটক 
লিখিয়া কবিতা নির্বাচন করিয়া. পান লিখিয়া সুর দেখাইয়া 
সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিলেন । সকাল দুপুর বৈকাল অক্লান্ত 
ভাবে মহলা দিলেন, কেবল ভাহাই নহে পিজ হাতে 
অমত্ত রঙ্গম্ধ সাজাইয়। দিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত 
করিলেন । পা 

উৎসবাস্তে একজন অভিভাবক বক্তৃতা দ্বিতে উঠিয়া কহিলেন, 
আছ প্রায় পনর বংসর এখানকার এই অহুষঠান আমি দেখছি 
কিন্ত এঘন সর্ববাঙ্গমুন্দর অনুষ্ঠান কোনদিন দেখি নি, যেমন 
কবিতা নির্বাচন তেমনি তার আবৃতি, যেমন নাটক তেমন তার 
অভিনয় । যাঁরা এই উৎসবকে এমন সুন্দর করে তুলেছেন 
তাদের আমি ধ্তবাদ জানাই। 

সমবেত অতিথিগণ চলিয়া! গেলে উত্ত অভিভাবক দ্বেবেন 


~~ 


~~ 


- শ্রাবণ 


বাবুকে কহিলেন, ধঙ্তবাদ আপনাকে, আপনিই এর সমস্ত 
প্রশংসাবার্ পেতে পারেন । 
দেবেনবাবু জিহ্বায় কামড় দিয়া কহিলেন, না না, আঁমি 
কিছু করিনি, এ সমন্তই মিস্‌ কর করেছেন, সমস্ত সাধুবাদ 
তারই প্রাপ্য । 
¥ মিস্‌ কর অদূরে দীড়াইয়! শুনিলেন এবং দেবেনবাবুর দিকে 
একবার তাকাইয়া একটু গল্তীরভাবে অত দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। সেক্রেটারী আসিয়া বলিলেন, মিস্‌ কর, সকলে 
কি বলছে জানেন ? চমৎকার, এমনটি হয় দা । যাক, আপনার 
পরিশ্রমে আমরাও স্থনাম কিনে ফেল্লাম। কিন্ত এত অল্প 
সময়ে এত করলেন কি করে? 
মিস্‌ কর হাসিলেন, কোনও কথা বলিলেন না প্রশংসাটাকে 
ফাকি দিয়া পাইয়াছেন এমন কোন বিনয়স্ছচক কথাও প্রকাশ 
করিলেন না । কক্ষটি প্রায় জনশুন্ভ হইয়া আসিলে দেবেন- 
বাবুমিস্‌ করের নিকটবর্ভা হইয়া কহিলেন, কাজ ত সব হয়ে 
গেল, এখন আমি যেতে পারি ? 
_ষ্থ্যা, পারেন । কাল স্কুল বন্ধ থাকবে জানেন ত? 
_-আজ্তে হ্যা । 
_-বিকেলে আমার সঙ্গে একটু দেখা করবেন, কাজ আছে। 
_-সিন-টিন সব সকালেই পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছি, 
আমি সব ঠিক ঠিক পৌঁছে দেব! 
--তাহোক, তবুও বিকেলে একবার আসবেন । 


পরদিন বৈকালে দেবেনবাবু পূর্বব কথামত উপস্থিত হইলেন । 
আপিস-কক্ষে বসিয়! ছিলেম, মিস্‌ কর আসিয়া বলিলেন, বসুন, 
একটু দেরি হ'ল আসতে-_ 

--তা হোক, কেন ডেকেছিলেন ? 

মিদ্‌ কর হাসিয়া কহিলেন, বন্থুন এত ব্যস্ত কেন? 

কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দপ্তরী চা ও 
খাবার লইয়া আসিল। দেবেনবাবু অবাক হইয়া কহিলেন, 
একি? এ সব আবার আমার জপতে কেন? 

-_এত পরিশ্রয করেছেন তার একটু পুরক্ষার পাওয়া ত 
উচিত। 

ও) তাই ? সেচী ত পরিশ্রম করার সময়ে পেলেই ভাল 
হ'ত। যদি ইস্ছুল থেকে খাবারের বন্দোবস্ত হ'ত তবে আর 
একটু পরিশ্রম বেশী করা যেত । 

মিস্‌ কর কহিলেন, এই উৎসবের সাফল্যের অন্ত যত 
সাধুবাদ আমার প্রাপ্য, না? 

হ্যা, আমরা আপনার সহ্কারীমাত্র, আপনার হয়ে 


আপনার নামে আমরা কাজ করি, সুনাম ছু্ন“ম সব আপনার 


মেয়েরা পাস করলে আপনার সুনাম, ফেল করলে হুম 
অথচ পাস-ফেলের জন্যে আপনি তো! আর একা দায়ী নন ? 

--কিন্ত আপনার এ উদ্দারভা দেখাবার অর্থ আপনি 
বোঝেন ? 

উদারতা ? না নেহাত সত্যভাষণ। 

--আমাকে ছোট প্রতিপন্ন করে আপনার লাভ ? তাতে 
করে কোমদিনই আপনি হ্ড-মিষ্ট্েস-হবেন না বা আমার 


পুরুষ-প্রকৃতি 
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কিছুই করতে পারবেন না জানেন অথচ এ সব কেন করেন ? 

_ আশ্চর্য্য | 

_ আশ্র্যযই, মেয়েমানুষ হ'লেও তাদের বুদ্ধি কিছু কিছু 
থাকে । সমস্ত প্রশংসাবাদ আমাকে -অকুঠ ভাবে দান করে 
আপনি প্রতিপন্ন করতে চান যে অন্তা্ড বার থেকে এবার যে 
ভাল হয়েছে তা কেবলমাত্র আপনারই জন্তে । 

_-এমন হুরাকাকজ্ফা, আমার নেই । 

--আছে বলেই সেদিন এ সকল কথা বলেছেন । আপনার 
বিষ্তাবুদ্ধি অনেক থাকৃতে পারে, কিন্ত যেদিন নেহাত নাবালিকা 
অবস্থায় আপনার কাছে নান পড়েছি সেদিন যে আমার 
নেই এ কথাও আপনি বিশ্বাস করুন। 

এ বিশ্বাস করি। 

__তবুও কেন এখানে চাকুরি করেন? আমি থাকতে যে 
আপনার চাকুরি এখানে পাকা হবে" না সে কথা আপনি 
জানেন ? 

_ জানি না, অন্ুমানও করি নি। 

মিস্‌ করের মুখখানি সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল-_স্পষ্ঠই বুঝা 
যায় তিনি উত্তেজিত হুইয়! উঠিয়াছেম । সহস! কম্পিত ভগ্ন কে 
কহিলেন--জামেন না বটে কিন্ত জেমে রাখুন তাতে আপনার 
উপকার হবে__ 


দ্বেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেমন করে একথা বিশ্বাস 
করি যে, আপনিই আমার চাকুরি পাকা হতে দেবেন মা। এ 
সম্ভব নয় 

মিস্‌ কর আরও উত্তেক্িত স্বরে কহিলেন, সম্ভব নয় শুধু 
অবস্থস্তাবী। কেন সারা বাংলায় কি আর একটিও কুল নেই 
যেখানে আপনার চাকুরি হতে পারে ? 

_ হতে পারে, যেমন এখানেও হতে পারে । 

মিস্‌ কর রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, হতে পারে না, হবে না। 

অকস্মাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে মিস্‌ কর চলিয়া গেলেন 
যেন অত্যন্ত আহত তাবে তিনি সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ করিয়া 
শিবিরে ফিরিয়া যাইতেছেন | 


ছয় মাস পরে আছকার কমিটির মিটিঙে দ্বেবেনবাবুর চাকুরি 
পাকা হইবার কথা কিন্ত মিস্‌ কর সাহার সম্বন্ধে যে লিখিত 
মন্তব্য পেশ করিয়াছেন তাহাতে কাহারও চাকুরি পাকা হইবার 
নয়__শিক্ষক হিসাবে তিনি অচল, ক্লাসে ভিসিপ্রিন থাকে না, 
অবধিকত্ত তিনি কাহারও নির্দেশ মানেন না । সভায় দেবেন- 
বাবুকে জিজ্ঞাসা করা হুইল এসব অতিযোগ সত্য কিনা? 
দেবেনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই সত্য, নছিলে আমার 
নামে মিধ্যা কথা লিখে ওঁর লাভ? 

একজন মেম্বার কহিলেন, কিন্ত আমর! অস্ত রকম শুনেছি । 
এস-ভি-ও সভাপতি, তিনি কহিলেন, শোনা কথার দাম 
নেই, অফিসিয়াল রিপোর্ট অনুযারী কাজ করতে হবে। ওঁর 
চাকুরি পাকা হবে না, এক মাসের মাইনে দিয়ে বিদ্রায় করে 
দিন । কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি ‘প্রস্তাব পাস’ 
লিখিয়া ফেলিলেন__মভাভ সভ্যগণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া 
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চুপ করিয়াই রহিলেন, অকারণ এস-ভি-ও১র অপ্রীতিভাঁজন 
হইতে ইচ্ছা করিলেন ন]। 

মিটিতের পরে রাখাঁলবাবু কহিলেন, আপনি এসব মিথ্যা 
কথা স্বীকার করলেন কেন ? 

-_দ্বীকাব না করলেই বাঁ কি হ'ত? 

-_আমরা দ্েখতুম কেমন করে ও আপনাকে তাড়ার। 
আপনাকে তাড়ালে ওঁব কি স্বর্পলাভ হুবে--এমন যে কেউ 
হতে পারে এটা বিশ্বাস হয় না। 

দেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভূল বুঝবেন না ওঁকে ? উনি 
হয়ত আমাকে সত্যিই স্নেহ করেন, গর হয়ত ইচ্ছা নয় যে 
আমি তার অধীনে চাকুরি করি--আরও ভাল চাকুরি করি 
এই বোধ হয় ইচ্ছা তাই হয়ত আমাকে আীবন-যুদ্ধে অগ্রসর 
হতে ইঙ্গিত করছেন । সত্যিই ত প্রিয়জনকে আমরা দূর করে 
দিতে পারি তবুও ছোট করে দেখতে চাইনে-_তাই নয়? 

রাখালবাবুক্ুদ্ধ হইয়া কহিলেন, মহত্ব আর আহাম্ুকির 
মাঝে তফাৎ যে খুব সামান্ত সেটা আজ বুঝলাম | রাখালবাবু 
ছাতাটাকে অকারণ বগলে চাপিয়া! ধরিয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন। 








বিদ্দায় লইবার দিন উপস্থিত হইল । 

সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়! দেবেনবাঁবু মিস্‌ করের 
কক্ষের পর্দার অস্তরাল হইতে জিজ্ঞাসা করিল, আসতে পারি ? 

-_আসুন । 

- আজ যাচ্ছি, নমস্কার, হয় ত আর জীবনে দেখা হবে 
না। 


পরী 


১৩৫২. 


__সম্তবতঃ | চাকুরি পেরেছেন ? 

_স্যা। 

_ ছেলেদের স্কুলে ? 

_ই্যা। 

_ আশা করি সেখানে আপনার চাকুরি পাকা হবে, এবং 
মাইনেও বাড়বে । 

_ভপবাঁন দিলে তে পারে। 

মিস্‌ কর একটু থামিয়া কহিলেন, যদি অপরাধ কিছু করে 
থাকি ক্ষমা করবেন-_মাহ্ৃষ মাত্রেরই ভ্রগটি আছে, জানেন 
নিশ্চয়ই ? 

দেবেনবাবু স্মিত হাস্তে কহিলেন, না লা, অক্ষমতার অন্তে 
আপনাকে দোষারোপ করব কেন ? 

_ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছেন ত ? 

_হ্যা। 

_ নমস্কার» মনে রাখবেন কি? 

নিশ্চষই ৷ সেদিনের কথা আাজ যেমন মনে আছে, আজ - 
কের কথাও ভবিষ্যতে তেমনি থাকবে। 

_নমক্কার | দ্বেবেনবাবু স্পষ্ট দেখিলেন মিস্‌ করের চোখ 
ছইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া 4 
মাটির দ্রিকে চাহিয়া আছেন । 

পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইবার সময় আর একবার ফিরিয়া 
চাহিলেন-__ছুই ফোটা অসংযত অশ্রু পণ্ডের উপর নামিয়া 
আসিয়াছে । 


গ্রীষ্মের ফল খরমুজ ও তরমুজ 
অধ্যাপক শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ 


মানবজীবনের প্রথম থেকেই আমরা দেখতে পাই যে ফল, মূল 
ইত্যাদি তাদের প্রধান থাড ছিল। তারপর শত সহস্র বৎসর 
পার হয়ে গিয়েছে কিন্তু তাতে তাদের খান্ভ-তালিকার বিশেষ 
কোন পরিবর্তন হয় নাই। সুদুর অতীত থেকে আছ পর্যস্ত 
বংসরের সকল খডৃতেই নানান্‌ জাতের ফলসম্তা্র মানবের 
কল্যাপার্থ প্রক্কতির ভাগারে জন্মে থাকে। গ্রীশ্মকালে 
আমাদের দেশে নানান জাতের যে-সব ফল আমরা দেখতে 
পাই খরমুজ ও তরমুজ তাদের অন্যতম । 

খরমুজ ও তরমুজ বলতে আমরা কুমড়ো, শশী ইত্যাদি 
গাছের মত অর্থাৎ 00000109.0988 গোছের ছুইটি বিভিন্ন গণের 
গাছ বুঝে থাকি । বহুন্ষপ (01000110130) এ গোজের 
বিশেষত্ব । খরযুক্ত এবং শশী ৫/৫৬/5৪ গণভুক্ত হলেও এর! 
বিভিন্ন জাতির অত্তর্গত। খ্রয়ুজের বৈজ্ঞানিক নাম Cucumis 
melo linn, কিন্ত শশার নাম 00783 sativus, linn | 
ফুটি, খরমুজ, কীকুড ইত্যাদি সব একই জাতির অস্ত- 
ভুক্ত । দ্বিতীয় গণটির নাম হচ্ছে Gi7৮4!l4৪। তরযুজ্ধ 
Citrullus vulgaris, SChrad ) এই গণের প্রধান ফলবান 
গাছ 


খরমুজ, ফুটি, কাকুড়* ইত্যাদি গাছগুলি দক্ষিণ এশিয়ার 
আদিম অধিবাসী এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কুমারিকা 
অস্তরীপ পর্যন্ত সর্বত্রই এরা আপনা হতেই জন্মে। কিন্ত পৃথিবীর 
নাতিশীতোষ্ণ এবং উষ্ণ অঞ্চলেই এর চাষ প্রতি বংসর হয়ে 
থাকে। জ্যাষেকা দ্বীপ থেকে ইংলণ্ডে এর প্রথম প্রচলন হয় 
১৫৭০ জ্রষ্টান্ধে এবং তখন থেকে বহুদিন যাবৎ কাঁচের ঘরের 
মধ্যে চাষ হয়। ১৮৮১ প্র্ঠান্ডে ফ্রান্সে খরমুজের প্রচলন হয়। 
এর পর থেকে আমেরিকায় খরমুজের ব্যবসায়ের সুত্রপাত হয়। 

এদের শুঁয়োওয়ালা লতা মাটির উপর দ্বিয়ে অথবা অন্ত 
কোন গাছ বেয়ে ওঠে। এদের পাতা হাতের পাতার মত 
খণ্ডিত এবং কাণ্ডের গ্রস্থিগুলিতে অনেক অবিভক্ত আকর্ষণ 
(৮৮৭1) থাকে । এরা সহবার্সী (02070901008) শ্রেণীভুক্ত 
অর্থাৎ পুরুষ এবং স্ত্রীফুল একই গাছে জন্মে থাকে । ফুলের 
পাপড়ি গভীর ভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং ঘণ্টাক্কৃতি | পুরুষ 
ফুলে তিনটি পুংকেশর থাকে | ৪2010 কোন কোন ক্ষেত্রে 


* হিন্দীতে এদের নাম খরবুক্দ, তাঘিলে মূলম্‌, সিন্ধীতে 
িপ্রো, পাঞ্জাবীতে গিলম্‌, মাঁলয়ীতে লবোকফ্র্দী এবং চীনা ভাষায় 
তি-এন্-কা বা হি-এন্‌-কা এবং ইংরেজীতে মেলন (29102) । 





শ্রাবণ 


স্ত্রীফুলেও পুংকেশর লক্ষ্য করেছেন। এদের চাষ কর! স্বজাতীয় 
গাছের মধ্যে পাতার এবং প্রকৃতিগত প্রকারভেদ বিস্তর, ফলের 
প্রকারভেদও কম নয়। ফলের আকার ছোট জলপাই থেকে 
আরম্ভ করে কৃমড়োর চেয়েও বড় হতে পারে। এছাড়া বর্ণে 
গন্ধেও এদের প্রকারভেদ বিস্তর । বিভিন্ন জাতের খরমুজের 
ভেতর প্রজননের ফলে কুমড়োর মত বিশেষ রূপাস্তরও দেখা! 
যায়) এবং এইভাবে হুষ্ট প্রায় সমস্ত গাছে বীজ জন্মে ও সেই 
বীন্দ থেকে পুনরায় চারা হয়ে থাকে । 

খরমুক্ষের খোসা পাতলা এবং এর জালিদার রং ফিকে 
সবুক্জ থেকে লালচে কমলার যে কোন রকম হতে পারে। 
ফলটির আকার অনেকটা গোল এবং খোসা অসমান ; অর্থাৎ 
কৌটা থেকে নীচ পর্যন্ত আড়াআড়ি ভাবে কয়েকটি অগভীর 
দাগ থাকে । 

ফুটির খোসা কিন্ত সচরাচর সমান হয় ভবে রং খরমুজের 
মত বিভিন্ত হতে পারে । এর আকৃতি সব সময়ই একটু লম্বাটে 
তাকিয়ার মত। বেদী পেকে গেলে সাধারণত এরা ফেটে 
যায়; এই ঘটনা অন্ত আর কোন উপজাতির কলে দেখা যায় না। 

কাকুড় সাধারণত বনে জঙ্গলে জন্মে থাকে, বিশেষ করে 
অল্প উচু জমিতে অথবা লাশ মাটিতে । কীকুড়ের খোসাও 


৮ সমান এবং দেখতে তাকিয়ার মত তবে রং সবুদ্তপ্রধান । এদের 


শাস মোটেই মোলায়েম নয়। এরা অনেকটা শশার মত 
খেতে । খরমুক, ফুট, কাকুড় ইত্যাদি উপজাতি একই জাতির 
অস্তভুক্ত এবং সাধারণত এদেব মূলত বিশেষ পার্থক্য নেই। 
সুতরাং একটির জীবনেতিহাস আলোচন! করলে প্রায় সব- 
গুলিবই জানা হবে। 

অন্যান্য শাকসঙ্জীর মত এশিয়ায় খরমুজ্সের চাষ বহুকাল যাবৎ 
চলে আসছে । মিশবীয়র! যে খরমুজের চাষ করত তা অনেক 
নিক জাতের এবং সম্ভবত এশিয়া থেকেই এদের আমদানি 
হয়েছিল । রোমক এবং গ্রীকরাও এদের সঙ্গে পরিচিত ছিল 
যদিও কতকগুলো জাতকে শশা বলে ভুল করা হয়েছিল 
কারো মতে কলম্বসই আমেরিকায় খরমুজ নিয়ে যান এবং পু 
জরা নিয়ে যান মালয় দ্বীপপুঞ্জে । 

সুদীর্ঘ গ্রীম্মখত খরমুক্ষ চাষের পক্ষে বিশেষ ভাবে উপযোগী। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘধতু পাবার অন্ত 
প্রথমে রক্ষিত স্থানে বীজ বোন! হয় এবং তুষাবপাতের সম্ভাবনা 
কেটে গেলে চারাগুলি তুলে মাঠে লাগান হয়। ক্যালিফোনিযার 


ইম্পিরিয়াল মালতুমিতে অগ্রহায়ণ-পৌষে বীক্ষ বুনে সময়োচিত 


ফসল পাওয়া ষায়। কিন্ত প্রত্যেকটি গাছকেই “কাচ-কাগক্জ" 
অথবা অভ কোন প্রকার ঢাকা দিয়ে রক্ষা করতে হয় যত দিন 
মা তুষারপাত বন্ধ হয়ে উপযুক্ত খাতু সুরু হয়। খরমূত্জের চাষ 
ভারতবর্ষেও প্রায় ওঁ সময়েই হয় তবে কিছু পরে অর্থাৎ পৌঁষ- 
মাধে বীক্ত বোন! হয়ে থাকে । বাক্ারে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এমন কি 
তারও আগে ফল উঠতে আরম্ভ করে । নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে 
যখন প্রতিরোপণের দরকার হয় তখন “উষ্কক্ষেত্র অথবা ‘কাচ. 
ঘরে? প্রথমে বীন্ষ বোনা হয়। চারা খুব ছোট থাকতেই প্রতি- 
রোপণ করা হয় খুব সাবধানে শেকড় ন! নড়িয়ে, কারণ এই 
জাতীয় গাছের প্রতিরোপশ খুব কঠিন এবং পাছ সহজেই মরে 


গ্রীষ্মের কল খরমুজ ও তরমুজ 


২৬৭ 


যেতে পারে । একবারে মাঠেই যখন বীজ্ধ বোনা হয় তখন 
মাটি গরম থাকা দরকার । ৮০ ফার্ণহিটে অন্কুরোদগম সবচেয়ে 
ভাল হয় এবং ঠা! স্যাৎংসেঁতে জমিতে বীজ পচে যাষ। অন্কু- 
রোদপম হতে প্রায় ৬ থেকে ১২ দ্বিন সময় লাপে। জমির অবস্থা 
অন্কুরোদগমের অনুকূলে না থাকলে বীজ একরাত ভিজিয়ে রেখে 
ভেক্কা কাপড় বা কাগজের ওপর অন্গুরোদপম করাতে হয় এবং 
শেকড় যখন প্রায় ১ ইঞ্চি পরিমাপ হস তখন অমিতে দিতে হয়। 
সহজে চাষ করা যায় এমন ঝরঝরে সারবান জমিতে খরমুজ 
খুব ভাল জন্মে। সময়োচিত ফসলের জন্ভ ঝরঝরে দোরাশ 
বা বেলেমাটি বেশ ভাল । সাধারণত এদেব জমিতে সার বা 
উর্বরতা-সাঁধক বস্তুর ব্যবহার কর! হয় ন! তবে শত্তাবর্ত এবং 
সবুন্ত সারের পর্যায় দিয়ে মাটির উর্বরতা বজ্কায় রাখা হয়। 
ব্রিটেনে থরমুজের চাষ পাহাড়ের গহ্বর অথবা গরম ঘরে হয়ে 
থাকে ।* 
যারা একটা কাচের ঘর সম্পূর্ণভাবে খরমুক্র চাষের অগ্যই 
ব্যবহার করতে পারে তাঁদেরই কাঁচের ঢাকার নীচে খরমূজের 
চাষ কর! উচিত, কারণ এই ঘরে তাপ সব সময়ই একভাবে 
রাখতে হয়। গরম জ্বল দ্বিয়ে গরম করা ঘরেই খরষূন্জ সবচেয়ে 
ভাল জন্মে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'কাঠাম চাষ’ খুব ভাল এবং 
সবচেয়ে ভাল খরসু এইভাবে জদ্দান হয | এর চাষ অনেকটা 
শশার চাষের মত ; তবে মনে রাখতে হবে যে শশার ফল কাচা 
কিন্ত খরমুজের ফল পাকা অবস্থাব তোলা হয়। সেইজ্রন্ক 
খরমুজজের একটু বেশী তাপের দরকার ! অক্টোবরের শেষে 
একে পাকানর চেষ্টা করা নিক্ষল হয়। শশার চেয়ে খরমুত্রের 
একটু বেশী ছমাট মাটি এবং কম জল দরকার । তাছাড়া জোর 
আলো এবং প্রচুর বাতাস খরমুজজ ভালভাবে চাষ করার জন্ত 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । জমাট দোক্সাশ মাটির সঙ্গে পুরনো চুণ- 
বালি-পাথরের টুকরে! মিশিয়ে চমৎকার মিশ্রসার (compost) 
তৈরি হয়। 
বীজ “টবের মিশ্রসার’এ বোনা যেতে পারে কিন্তু তাতে 
বেশ থামিকটা ভালভাবে পচাঁন পাত! সার মেশান দরকার । 
“টবের মিশ্রসার'এর পরিমাণ হচ্ছে-_ 
২ ভাগ কারুর-বালি 
২” দোয়াশ মাটি 
২ ” পচা পাতা 
ই ” অকনো পোবর সার 
এইভাবে মেশান ৯1০ মণ সারের সঙ্গে ৫ ইঞ্চি ফুলের টবের 
এক টব হাড়ের গুড়ো মেশাতে হবে । 
বেঞ্চ-এণ’ চারা তুললে, মাটি ৬ ইঞ্চির বেশী গভীর হলে 
চলবে না । কেউ কেউ প্রথমে টবে চারা তুলে তারপর উপযুক্ত 





* আমাদের দেশে নদীর জল নেবে যাবার পর বালুকাময় 
তটে গর্থ করে বীজ্ধ বপন করা হয় এবং চৈত্র, বৈশাখ থেকে 
জল উঠে গাছগুলি মেরে ফেলার আগে পর্য্যন্ত গাছগুলিতে ফল 
ধরে। 

শপ সাগরপারের দেশে “কাচঘরে' কংক্রিটের তাঁকে মাটি 
ঢেলে জমি তৈরি কর! হয়। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


পাশপাপপাপাপাপিশাশিশীপপপিপাপপাপীশীপীশিপিশপাশাশিপীপীপপিপশিপাশীপাশশিপপাশীপাপাশী শী িপিপপিপিশাপাশশীশীশিশীপাশীশশিশীশিশশিশীিিশিশিশাপাপাশিশিশিশশিপিপপাকিপিন 


টবে আরম্ভ করে টব বদল করে যেতে হয়, যখন চারা ৫ ইঞ্চি 
টবের উপযুক্ত হয়ে যায় তখন তাঁকে তুলে কাচের ঘরে চালান 
দিতে হয়। 


লতাগুলোকে কাচের যত দূর সম্ভব কাছে বড় হতে দ্বিতে 
হয় এবং শ্রীফুলগ্ুলিকে কৃত্রিমভাবে পরাপিত করতে হয় 
পরিষার উজ্জল দিন দেখে । প্রত্যেকটি স্্রীফুলের নীচে গোলমত 
একটা অংশ আছে যেটা বড় হয়ে ফলের শট করে। যে ফুলে 
এই অংশটি নেই সেগুলিই পুরুষফুল । যেই ফল ধরে যায় এবং 
বড় হতে আরম্ভ করে অমনি একটা করে জাল ছাদ থেকে বেঁধে 
দিয়ে তার ভেতর ফলগুলিকে ঝুঁলিযে দিতে হয় নইলে ফলের 
ভারে লতাটি গাছ থেকে ছিড়ে যেতে পারে । 

চারার ছোট অবস্থায় কোন সময়ই শেকড় শুকোতে দেওয়া 
উচিত নয়। পরিষ্কার দ্রিনে পাতাগুলোতেও পিচকিরি দিয়ে 
জল দিতে হয়, বিশেষ করে সকালে এবং রাতের মত “কাচঘর" 
বন্ধ করবার সময় । ঈষহুফণ জল ব্যবহার করাই ভাল। ফুল 
ফুটলে কম জল দেওয়া চলে কিন্ত পানের জরলাভাঁব হচ্ছে কিনা 
সেটা দেখা দরকার | খরমুজ গাছে জল খুব পরিমাণ মত দ্বিতে 
হয়, কারণ বেশীঘ্ষল পেলে ফল বড় ও স্বাদ খারাপ হয়ে যায় 
কাচের ঘরে রাত্রিতে তাপ ৭০" ডিগ্রির অন্যুন এবং দিনের 
বেলা ৮০*-৮৫* ডিগ্রির অনধিক থাকা দরকার । ফল পাকতে 
আরম্ত করবার সময় কাচধরের তাপ যদি ১০০ ফার্ণহিট থাকে 
তবে ফল খুব সুস্বাহ্‌ হয়। মার্চে বোন! গাছে কল ধরে, পাকতে 
প্রায় চার মাস সময় লাগে এবং পরে বোনা গাছের ফল পাকতে 
প্রায় তিন মাস সময় লাগে। প্রত্যেকটি গাছে ৩।৪টির বেশী 
ফল ধরে পাকতে দেওষা উচিত নয়, কারণ তাতে তাল ফল 
পাওয়া! যায় না। ফল ধরে পাকা পর্য্যন্ত প্রায় ৪1৫ সপ্তাহ 
সময় লাগে, কোন কোন সময় তার চেয়েও বেশী । ফল একদম 
পেকে না গেলে তোল] উচিত নয়। কারণ পাকবার সময় 
শাঁস নরম হয় এবং এতে চিনির পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং 
গাছ থেকে তুললেই কমতে আরম্ত করে কিন্ত কাচা অবস্থায় 
তুললে চিনির পরিমাণ মোটেই বাড়তে পারে না। 

কোন প্রকারের খরমুজে ফল পাকলে বোটা থেকে 
খসে আসে যা অন্তগুলিতে হয় মী। খোসার রং হলদে এবং 
ফলের ফুল লাগান দিকটা নরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল 
পাকতে আরস্ত করে। | 

ভিজা আবহাওয়াতে ফুটির ফল ফেটে ষেতে পারে এবং 
সাধারণতঃ গাছের গোঁড়াতে জ্বল খুব বেণী ঢাললেই এমন হয়। 
এ ছাড়া ফল তোলার বিষয় একটি প্রধান নিয়ম হচ্ছে এই যে, 
নাপাঁকলে ফল কখনো তুলবে মা। হাটে বাজারে সেটা 
নেয়া নিজেদের সুবিধে মত করতে হয়। শীতের সময় ফল 
পাওয়ার জন্ত খরমুজ চাষ করা বিশেষ সুবিধের নয় । 

যত্ব নিলে খরমুজের সাধারণতঃ রোগ বাঁ মহামারী হয না । 
পাটাশামুক (০61-1৮০7) শেকড় কেটে দ্বিতে পারে যাতে 
গাছটি আপাতঃ দৃষ্টিতে বিনা কারণে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, 
এ ছাড়া পৌঁকাঁও ধরতে পারে । কালো পোকার আক্রমণে 
গাছের পাতা কোকড়াঁয় এবং রং বলে যায় । লাল মাকড়সার 


জন পাতার রং প্রথমে হলদে তারপর রূপালী হয়ে অনেক 
আগেই ঝরে যায়। রোগের হাত থেকে অবস্তম পুরুষকে 
বাচানর জন্ত ফল তোলার পর গাছগুলি নষ্ট করে ফেলতে হয় 
এবং কাঠাম ইত্যাদি তালভাবে পরিক্ষার করা ও ধে'য়া লাগান, 
গাছের পোকা এবং লাল মাকড়সা ধে'য়! লাগিয়ে অথবা 815 
করে মেরে ফেলা উচিত। , 

তরমুজ? হচ্ছে 0:/7£118ওপণের একমাত্র চাষ করা বর্ধজীবী 
গাছের জাত । ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষ করে উত্তর-ভাঁরতে 
তরমুজের চাষ খুব হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত উষ্পপ্রধান দেশেই 
তরমুজ খুব বেশী অন্দে থাকে । 

[10109115-এর মতে ইতালীর দক্মিণাংশ তরমুজের আদি 
বাসস্থান এবং সেখান থেকেই এরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
বিস্তার লাভ করেছে । - কিন্ত 3671:09-এর মতে ভারতবর্ষ ও 
আফ্রিকা তরমুজের আদি বাসস্থান । বহুকাল থেকে আফ্রিকায় 
ও এশিয়ায় তরমুজের প্রচলন আছে । এগুলি যে প্রথম কোন্‌ 
দেশে জন্মেছিল 'তা ঠিক বলা অসম্ভব । আমাদের দেশের 
পুরনো পু'ধিতে তরমুজের উল্লেখ দেখা যায়। ব্রিটেনে ষোড়শ 
শতাবীর আগে তরমুজ পাওয়া যেত না এবং এখানে তরমুজের 
প্রচলন প্রথম কোন্‌ দেশ থেকে হয়েছিল তাও বলা মুশকিল । 
প্রাচীন মিশরায়দেত্র হাতে আকা ছবি দেখে জানা যায় যে এরা 
তরমুজের চাষ করত এবং ইউরোপীয় উদ্ভিদতত্তববিদ্দের মতে 
চীনদেশে দশম শতাব্দীর পূর্বে তরমুজ ছিল না। মোট কথা, 
ীম্মপ্রধান দেশই যে তরমূজের আদি বাসস্থান সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহই নাই। 

তরমুজের গাছটি মাটির ওপর দিয়ে লতিষে যায়। এদের 
পাতা ফুল ইত্যাদি সবই প্রায় খরমুক্ের মতই হয় তবে তরমুজের 
আকর্ষ বছুবিভক্ত ( খরমুদ্জের আঁকর্ষ অবিভক্ত )। তরমুজের 
কল গোলাকার এবং আয়তনে খুব বড়। এর খোসা বুব মোটা 
মোলায়েম, এবং রং গাঢ় সবুজ । পাকা তরমুজের থাডাংশ গীত, 
পাটল অথবা রজ্বর্ণ আর কাঁচাগুলির মধ্যভাগ সাদা। 
সাধারণতঃ সব তরমুজের বীজ একই রকম হয় না, লাল, কাল 
ইত্যাদি মানা রঙের হয়ে থাকে । ফুটি এবং তরমুজ একই 
বর্গের তবে ছুটি বিভিন্ন গণের গাছ এবং তুরমুজ্বের ফলে জলের 
ভাগ ফুটির চেয়ে অনেক বেশী থাকে । 

পৌষ, মাঘ মাসে তরমৃজের চাষ আরম্ভ হয় এবং গরমের 
প্রথম দিকেই ফল পাকতে সুক করে। অসময়ে বৃষ্টি অথবা 
শিলান্বষ্টি হলে তরমুদ্ধের ফসল নষ্ট হয়ে যায় । উত্তর-পশ্চিমাঞ্লে 
আখ-ক্ষেতে জ্যেষ্ঠ মাসে এক প্রকার তরমুজের চাষ হয়, এদের 
ফল পাকে কাঁতিক মাসে, নাম হচ্ছে ‘কালিন্দ'। ত্রিটেনে 
তরমুজের চাষ খুব কম। 
তরমুজ পাওয়া ষায়। যে-সব তরমুজের মধ্যভাগ রক্জবর্ণ, 





£ হিন্দী ভাষায় একে তরবুজা, তরমুজ, খঁরবুজ্ প্রভৃতি ; 
গুন্তরাঠী ভাষায় তরবুচ, তুরবুচ ও করিঙ্গ ; মহানাধ্রী ভাষায় 
তরবুজ ও কলিজদ ; বাংলা ভাষায় তরবুজ্ম ও তরমুক্ষ এবং 
সংস্কতে তরঘুক্জ বলে । পারন্ত ভাষায় এর নাম দিলপসন্দ, ও 
কচ রেহণ এবং ইংরেজী নাম ওয়াটার-মেলন (water-m6lon) | 


আফ্রিকায় প্রায় সব জায়গাতেই 


শ্রাবণ 


তার চাষ চীন দেশেই বেলী পরিমাণে হয়ে থাকে । ইউরোপীয় 
দের মতে Spauish Imperial ও 0810]100, উপজাতির 
তরমুজই সর্ববোৎকষ্ট। সুদীর্ঘ গ্রীন্ম তরমুজ-চাষের খুব উপযোগী । 
ফুটি যতটা উত্তরাঞ্চলে চাষ করা সম্ভবপর ততটা উত্তরে তর- 
মুজের চাষ সম্ভবপর নয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে 
“তরমুজের চাষ হয় তবে উত্তরাঁংশের চাষের জন্ত যে-সব জাত 
তাড়াতাড়ি পাকে সেখুলি বোনা দরকার অথবা তাদের তুষার 
পাত থেকে সুক্ষ! করার জন্ত চাকা জায়গায় চার! তুলে পরে 
মাঠে নিয়ে বোনা যেতে পারে । 


তরমুজের গাহ অনেকটা জায়গা নেয় সেই জন্ত সীমাবদ্ধ 
জায়পায় তরমুজ চাষ করা উচিত নয় । তাছাড়া প্রত্যেকটি চারা 
সব দিক দ্বিয়ে ৪ হাত অন্তর বোনা উচিত । সারবান বেলে- 
দোয়াশ, ক্ষারহীন দমি তরমুজ-চাষের উপযুক্ত । জমির 
জলনিকাশের ভাল বন্দোবস্ত থাকাও দরকার | তরল সার 
তরমুজের পক্ষে ভাল |৯ , টু 

শীতের দেশে কাঁচের ঘরে তরমুজের চাষ খরমুজের চাষের 
মতই তবে তরযুদ্ধের চাষে বেণী জায়গার দরকার । 

বাংলাদেশে বৈশাখ, ক্ধ্যষ্ঠ মাসে হাটে, বাজারে প্রচুর 
এ তরমুজ ওঠে। ভাল জ্বাতের তরমুজ ভাল পাকলে গাছ থেকে 
তোলা উচিত তবে বেপী পেকে যাওয়া ভাল নয়। তরমুজ 
পাকল কি না ঠিক করা খুবই মুশকিল, কারণ ফল পাকলে তার 
আকাব এবং ব্স্তের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। 
তবে কাচা অবস্থায় ফলটিকে হাত দ্বিয়ে বাজ্ালে ধাতব 
আওয়াজ হয় এবং যতই পাকতে থাকে আওয়াজও ক্রমেই 
গভীর এবং মন্দীভৃত হয়ে যায় । তবে এই সব এবং অন্তান্ত বিধি 
পরীক্ষা করতে হয় মাঝে মাঝে মাঠ থেকে ফল তুলে । এতেই 
সময়-মত ফল তোলার একটা অভ্যাস হয়ে যায়। | 

তরমুন্দের বীজ থেকে এক প্রকার পাংশুবর্ণ পরি্কার তেল 
পাওয়া যায়। প্রদীপ হালাবার জন এই তেল ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে তবে অনেক ভাঁয়গায় রামার কাজেও এর ব্যবহার দেখা 
যায় ।ণ" 


বিকাঁনীরে আপনা থেকেই এতবেশী তরমুজ জন্মে যে বছরের 
কয়েক মাস এই অফলে তরমুদ্ধ একটা প্রধান খা হয়ে ওঠে । 
দুর্ভিক্ষের সময় তরমুধ এবং তার বীন্ধচর্ণ দিয়ে ময়দা তৈরি 
করে তাই থেয়ে অনেকে জীবনরক্ষা করে । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
যেমন সুবাছ তরমুজ পাওয়া যায় এমন আর কোথাও পাওয়া 
যায় না। বাংলাদেশে গোয়ালন্দের তরমুক্ত খুব বিথ্যাত। 
খুব গরমের সময় তরমুজের সরবত আমরা পান করি। 
নি তরমুজের রোগ বেশীর ভাগই থরমুজ্জের মত | এক প্রকার 
হব জানা ছত্রাক (1732711675৪), )এর আক্রমণে পাতা- 





* অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বালুকাময় নদীগর্ভে এর চাষ হয় 
যেখানে জলের এবং স্থানের কোন অভাব হয় না। 

‘’স্সিষ্ধকারক, মূত্রবর্ধক, বলকারক, প্রভৃতি গুণ থাকার 
দরুন ওষধ প্রস্তুত করার জন্ড আইম-ই-আকবরী এবং অন্তান্ত 
অনেক বইএ এর চাহিদার কথ! উল্লেখ আছে। 


্রীস্মের ফল খরমুজ ও তরমুজ 


২৬৯ 





গুলি শুকিয়ে গাছ মরে যাওয়াই (11) এদের প্রধান রোগ । 
কিন্ত এই রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা যে বংশগত তা 
অর্টন্স তার দ্রীর্ঘকালব্যাপ্ী ( ১৮৯৯-১৯০৯ ) গবেষণার ফলে 
জানতে পারেন । 


সকলপ্রকার তরমুজ্েই এই রোগ ধরে, বহু পরীক্ষা করে 
১২০ বা তারও বেশী উপজাতির তরমুজের ভেতর থেকে একটি 
রোগবিরোধীও পাওয়া যায় নি। পরে পাওয়া গেল একপ্রকার 
অভক্ষ্য তরমুজ, যার! এই রোগমুক্ত । 01607) ( অভক্ষ্য ) এবং 
Fen (ভক্ষ ) এই ছুই উপজাতির তরমুজের প্রক্জননের ফলে 
চমৎকার ফলঘায়ী শঙ্কর-এর প্রথম পুরুষ (K+ hybrid ) 
পাওয়া গেল। এদের ফল হু’ল হুটোর মাঝামাঝি রকমেয় । 
দ্বিতীয় পুরুষ শঙ্কর (2 1১]৭ )গুলিতে সব বিষয়েই 
বিশেষ প্রকারাস্তর দেখা গেল, তবে 016:0এর গুণগুলিই 
বেশীর ভাগ গাছে বেশ প্রকট ভাবে দেখা গেল । প্রায় ৩০০০- 
৪০০০ গাছ থেকে মোট দশটি ফল বাছাই করা হ’ল তাদের 
রোগহীনতা এবং অক্টান্ গুণাগুণের উপর ভিত্তি ক’রে। প্রবর্তা 
বৎসরে বীতগ্চলো আলাদা সংক্রামিত জমিতে বোনা হ'ল । 
এই ১০ টুকরো! জমির মাত্র ছুটিতে একক্সপ গুণ এবং আকারের 
তরমুজ পাওয়া গেল এবং তার ভেতর একটির [1090 উপজাতির 
সঙ্গে মিল ছিল প্রচুর । এখন এগুলির হটি হ'ল 109] দ্বারা 
নিষিক্ত প্রথম শঙ্করের পশ্চাৎ প্রর্জনন ( back crossing )- 
এর ফলে। অর্থাৎ 01600 এবং 7)097-এর সংমিশ্রণের 
ফলে তৈরি প্রথম শঙ্করকে আবার [090-এর রেণু দিয়ে 
নিষেক করায় যাদের সৃষ্টি হ’'ল। এখন এর ভেতয় সবচেয়ে 
ডাল তরমুজগুদি বাছাই করে আলাদা ভাবে পরবর্তী বংসরে 
তাদের বীজ্ বোনা হ’ল এবং আরও প্রকারাস্তর দেখা গেল। 
এই ভাবে ছারও পাঁচ বৎসর নির্বাচনের ফলে একটা উপজ্বাতি 
পাওয়া গেল যার ভেতর সাম্য ও রোগহীনতা দেখা গেল । 
স্বাদে এবং গুণে চd০৷ উপন্ধাতির চেয়ে এ কোন অংশেই 
কম নয়। 


তরমুজ এবং খরমুজ গ্রীস্মকালে পাওয়া যায় এবং থা 
হিসেবে এর গুণ অনেক। এইসব এবং অন্ভান্য কারণে 
আমাদের দেশে এদের চাষ প্রচুর পরিণামে হওয়া উচিত। শুধু 
তাই নয়--ইউরোপ, আমেরিকায় যেমন নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির সাহায্যে এদের উৎকর্ষের চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে 
আমাদের দেশের উদ্ভিদতত্ববিদূদবেরও সেবিষয়ে সচেষ্ট হওয়া 
খুবই উচিত। কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে এগুলির চাষ ভাল হবে এবং 
কি কি সার ব্যবহার করা দরকার সে-সব বিষয়ে কৃষিবিভাগ 
থেকে কৃষকদের শিক্ষা দেওয়া! উচিত। শুধু তাই নয, শহর 
থেকে দুরে যে-সব দ্দঞ্চল এইসব ফল চাষের উপযোগী, এবং 
খীন্দ সংগ্রহে অসুবিধা যাদের হয় তাদের, এবং অন্যান্য 
স্কষকদের ভাল এবং উন্নত ধরণের বীর দেবার ব্যবস্থা করা 
উচিত। তবেই হয়ত আমরা এমন দিনের আশা করতে পারি 
যখন তরমুজ বা থরমুজ্ের ব্যবসা আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ 
থাকবে না, আমরা জাহাক্ঘ বোঝাই করে বিদেশেও এইসব 
ফল চালান দিতে পারব। 


মানুষ ও সৃষ্ট 


শ্রীভবানীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 


একথা বিজ্ঞানে এবং দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে যে, আকাশ 
- (50899) এবং কাল (0006) অনন্ত, ইহাদের আরস্তও নাই 

শেষও নাই। আধুনিক বিজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, 
আকাশ সসীম, কিন্তু উহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমরা 
আকাশ ও কালকে অসীম বলিয়াই ধরিব। 

আকাশ ও কালের এই অনাদি অনস্ত রূপ যদি কেহ কল্পনা 
করিতে চেষ্টা করেন, তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইবেন, 
জগং-সংসার তাহার নিকট অতি ক্ষুদ্র মনে হইবে । 

যে শুজের মধ্যে বিশ্বজগৎ ভাসমান, তাহার তুলনায় সমস্ত 
৷ জূড়গ্ৰগৎকে ক্ষুত্রায়তন বলিয়াই মনে হয়। সেই ক্ষুত্রায়তন 

জড়ক্রগতের অতিক্ষুত্র অংশ হইতেছে আমাদের সৌরজগৎ । 
আর পৃথিবী হইতেছে ইহারই ক্ষুদ্র এক গ্রহ। অনস্ত শুক্তের 
তুলনায় বা অন্তান্ত সুন্বহৎ নক্ষত্র এবং নীহারিকার তুলনায় 
পৃথিবী এত ক্ষুদ্র যে, বিশ্বজগতের বাহির হইতে দেখিলে ইহার 
অস্তিত্ব চোখে পড়িবার সন্তাবনা কম। মাহুষ হইতেছে এই 
অতিক্ষুদ্ৰ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম অধিবাসী । 

আনুমানিক হুই শত কোটি বংসর পূর্বে, অন্ত এক 
বিরাট নক্ষত্রের আকর্ষণের কলে, আমাদের পৃথিবী স্ুর্য্যের 
দ্রেহ হইতে বিচ্ছিন্ত হইয়া! জন্মগ্রহণ করে। অ গ্রহগুলিরও 
এইভাবে জন্ম হুইয়াছিল। তখন পৃথিবী ছিল একটি উত্তপ্ত 
বাল্পময় গোলক মাত্র ; বহুদ্ধিন পর্য্যন্ত উহাতে জীবনের 
চিহৃও ছিল না। অস্মলাভের পর হইতেই উহা শুর্ধ্যের আাকর্ষণ- 
মণ্ডলীর মধ্যে নিজেও ঘুরিতে লাগিল আর সুর্ধ্যকেও প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিল। তার পর বৃছ লক্ষ বৎসর বরিয়! উহ! ক্রমে 
শীতল ও কঠিন হইতে লাগিল । 

তাহার পর আহ্মানিক ১২৩০০ লক্ষ বৎসর পুর্বে ধরা- 
বক্ষে প্রথম জীবনের স্বুচনা হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকের অনুমান । 
কি করিয়া এবং কেন যে জীবন পৃথিবীতে আসিল, 
সে কথা কেহ সঠিক জানে না । তবে এটুকু জান! গিয়াছে যে 
জল) carbon dioxide এবৎ ammonia মিশাইয়! যে 
পদ্বার্থ হয়, তাহার উপর অতি-বেগনী (9108-510190) রশ্মির 
ক্রিয়ার কলে একাধিক জৈব পদার্থ ( organic substance ) 
উৎপন্ন হয় । জীবলবিহীন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে উপরিউক্ত 
তিনটি বন্ত যথে& পরিমাণে বিস্ভমান ছিল এবং তৎকালীন 
বারুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকায় সর্য্য 
হইতে অতি-বেগনী রশ্মি বিনা বাধায় -পৃধিবীব উপর আসিতে 
পারিত। এই ভাবে প্রভূত পরিমাণে দ্ৈব-পদার্ধের সৃষ্টি 
হইয়া যথাকালে জীবন সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে পৃথিবীতে 
জীবনের জন্মলাভের প্রক্কৃত ইতিহাস না জানা পেলেও, এটুকু 
স্থির করিয়া বলা যায় যে, জীবনের প্রথম সুচনা সমুত্রেই 
হুইয়াছিল। 

তারপর লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া, পৃথিবীতে” জীবনের যে 
উত্তরোত্তর জটিল বিকাশ, যে অপুর্ব উপায়ে ও অদ্ভুত পথে 
চলিতে থাকিল, তাহার কাহিনী যেরূপ আশ্চর্য্য তেমনই 


চিত্তাকর্ষক ৷ পারিপার্থিক অবস্থা অনথযায়ী, পৃথিবীর জীবকুলের 
দেহের যে আশ্চর্য্য পরিবর্তন বৎসরের পর বংসর হইয়া চলিল, 
তাহারই ফলে আজ আমরা, অর্থাৎ সমস্ত জীব, আমাদের 
উপযুক্ত দেহ পাইয়াছি। “মনের কথা বলিলাম না, কারণ 
উহা জড় বা জীবনের কোঠায় পড়ে না, উহার ইতিহাস 
আলাদা। 

মানুষের বয়স পৃথিবীর বয়স অপেক্ষা লক্ষাংশেরও কম। 
মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর বয়সের তুলনায় অতি জামানত সময় 
ব্যাণী। আবার এই সামান্ত অময়ব্যাপী ইতিহাসের অধিকাংশই 
মাহুষের কাটয়াছে অসভ্য, বর্ধর ও পশুতুল্য অবস্থার । তখন 
মানুষের ভাষা ছিল না । তারপর মাত্র প্রায় এক লক্ষ বংসর 
হইল মন্থস্রসমাজে,ভাষার জন্ম হইয়াছে। আবার সেই ভাষা 
ব্যবহারের টপযুক্ত হইতেও অনেক দিন গিয়াছে। এছইরূপে 
দেখা যায়, মানুষ ও তাহার সভ্যতা পৃথিবীতে অতি অল্পদ্দিন 
হুইল আসিয়াছে । 

বিজ্ঞান বলে, সৌরজগতের আর কোন গ্রহ-উপথ্রহে 
জীবনের অস্তিত্ব নাই । যে-সমন্ত ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া 
মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, সেগুলি 
এখন অস্বীক্ৃত হইয়াছে । অন্ত গ্রহের কথাও যত্দৃব জানা 
গিয়াছে তাহাতে মনে হয় উহাতেও জীবনের চিহ্ন নাই । আর 
যদিও থাকে, উহা চেনা আমাদের পক্ষে সন্তব হুইবে মা, কারণ 
উহার ন্ূপ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের । 

যদি তাহাই হয় তবে এই অনস্ত শুন্য এবং স্থবিপুল জড়- 
স্রোতের মধ্যে আমাদের যাত্রা বা অস্তিত্ব কত নিঃসঙ্গ | শুধু 
তাহা নহে; মাহ্ষ যে অবস্থায় পৃথিবীতে বাস করিতেছে সে 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কথা একটু ভাবিলে আমরা ভীত ও চমংকৃত 
হইব। সংক্ষেপে বলিতেছি। 

প্রথমতঃ, আমাদের বাসস্থান পৃথিবী, অঙ্তান্ত নক্ষত্র নীহা- 
রিকার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি তাহা পুর্বে বলিয়াছি। 
আমাদের পৃথিবীর মত সহস্র সহস্র গ্রহের স্থান সন্কুলান হইতে 
পারে এরূপ বিশালকায় নক্ষত্র অনেক আছে ; উনাদের বিশা- 
লতার কল্পনা মনুয্যমনের অসাধ্য । ঃ 

তার পর সুদূর তারকারাজি হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের 
পৃথিবীর প্রত্যেকটি জড়কণ] পর্য্যন্ত, যে বিপুল জড়জগতের 
ক্ষু্রাদপি ক্ষুদ্র অধিবাসী আমরা, সে জড়ল্রোত জীবনের প্রতি 


একাস্ত উদ্ধাসীন | পৃথিবীর ঘটনা হইতেই ইহা প্রমাণ করা” 


যায়। এক একটা বন্ায়, এক একটা ভূমিকম্পে, সহস্র সহন 
মানুষ এবং অন্যান জীবের মৃত্যু ও অশেষ যন্রণীভোগ হুইয়া 
থাকে । নিষ্ঠুর জড়জগতের নিকট হইতে আমরা কোনওর্ূপ 
সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারি নাঁ। জীবনের মর্ম, 
অসুরের বেদনা যাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এইরূপ একটা 
নির্বিকার জড়শ্রোতের একট কণা (পৃথিবী ) অবলম্বন করিয়া 
আমরা জড়ম্রপতের প্রাণীসযূহ এই অনস্ত শুল্তে একটি নক্ষত্রের. 


শ্রাবণ 


(স্থৰ্য্য ) চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতেছে । কে বলিবে ইহার 
উদ্দেষ্ট কি, কে বলিবে ইহার সার্থকতা কি? . 

আবার, যে শৃন্তে আমরা ভাসিতেছি, তাহাঁও জীবনের 
প্রতি সম্পূর্ণ বিঝপ | শুন্ডের নিক্ষন্ব রূপ হইতেছে গভীর 
অন্ধকার; সে অন্ধকার আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে । 
তাহার উপর উহা তীক্ষ শ্বতলতাময়। শুজের শীতলতা এত 
অধিক ঘে, তাহাতে জীবদধারণ হয় না। কেবল হ্থূ্য্য হইতে 
আলোক ও উত্তাপ আসিতেছে বলিয়াই আমবা বাচিয়া 
রহিয়াছি। আজ যদি মাত্র কয়েক মুহূর্তেব ভরঙ্ক পৃথিবী হইতে 
সূর্য্যালোক সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়, তাহা হইলে সেই 
অন্ন সময়ের মধ্যেই সকল জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । 

এইক্সপে অড়প্রন্কৃতির সম্পূর্ণ অধীন হুইয়া মানুষ পৃথিবীতে 
বাস করে। প্রকৃতির নিকট একটা পিপীলিকার প্রাণের যে 
মুল্য একজন সম্রাটের প্রাণেরও ঠিক সেই মূল্য, এক চুলও বেশী 
নয়। নরশ্রেষ্ঠ কোনও মহাত্মা আর বিষ্ঠার কীট, প্রকৃতির 
নিকট এ দুয়ের কোনও পার্থক্য নাই । এরূপ অপক্ষপাত শক্তি 
আর দেখা যায় না। 

জীবনের প্রতি জড়ের এই নিষ্ঠুরতা বা ওদাসীপ্ মানুষ 
+.বিশ্বাস করিতে চায় না, কিন্তু ইহা কঠিন সত্য। ইহারই মধ্যে 
মানুষ তাহাব ক্ষুদ্র বুকে সেছ, ভালবাসা, সুখহঃখ, আনন্দের 
স্পন্দন জাগাইয়া দিন কাঁটাইতেছে। এক একটা নিৰ্ম্মম 
প্রাক্কৃতিক বিপর্যয়ে তাহার বুক ভাভিয়া দেয়, আবার উঠিয়া 
মানুষ বুক বাধে | এই নিদাকণ অনিশ্চিতের মধ্যে আমাদের 
বাস । এ সম্বন্ধে রবীজ্রনাথ বলিয়াছেন, 


“প্রাণহীন এ মন্ততা নাঁজানে পরের ব্যথা 
না জানে আপন । 
এর মাঝে কেন রয় ব্যথাভর! সেহময় 
মানবের মল | 
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে, 
ভাই সে ভায়েব টানে কেন পড়ে বুকে, 
মধুর রবির করে কত ভালোবাস! ভরে 


কতদিন খেলা করে কত সুখে হুখে 1” 

সত্যই, জড়জগতেপ এই অদ্ভূত উদাসীন রীতি, যাহা প্রাণ 
এবং মনের সহিত সম্পূর্ণ সামগ্রন্তহীন, তাহার মধ্যে এত 
কোমল মাঁমুষ এবং আর সমস্ত জীবের ভ্রম্ম কিরূপে সম্ভব 
হইল ? উহাদের হৃদয়-বেদ্ধনার মুল্য এখানে কে দিবে ? 

জীবনের এই সব মূল রহস্তের উদ্ঘাটন এখনও হয় নাই । 
সংসাবে জন্ম হইল, সংসার করিয়া দ্রিন কাটিল, অবশেষে 
স্ট্্ত্যুর কালো যবনিক1 আসিয়া জীবনের দৃষ্ঠপট আচ্ছন্স 
করিয়া দিল, ইহাই আমরা দেখিয়া থাকি। আমাদের চক্ষে 
জীবন-নাট্যের ঘটনা ইহা! অপেক্ষা বেশী কিছু পড়ে না। কিন্ত 
ইহাতে মানুষের অস্তর তৃপ্ত হয়না । তাই জীবনের রহস্ত 
উদ্ঘাটন করিবার অন্ত সে এখনও আকুল। আক প্রা চার 
সহস্র বৎসর হুইল মানুষ সষ্টিরহস্ত জানিবার ,জন্ত বহুবিচিজ্ঞ 


পথে অন্ধের মত ফিরিতেছে, কিন্ত এখনও কিছু জানিতে সক্ষম , 


হয় নাই। মুল রহম্তসকল জানিবার পক্ষে মানুষের অক্ষমতা 
সম্বন্ধে হাবাৰ্ট স্পেন্দার সেদিন পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন, 


be) 


মানুষ ও সৃষ্টি 


২৭১ 


“After no matter how great a Progress in the 
colligation of facts and the establishment of generaliza- 
tions ever wider and wider, the fundamental truth 
remains 83 much beyond reach as ever.” 


এত যত্ন, এত চেষ্টার পর, এত জানিয়াও মানুষ যে এখনো 
কিছুই জানিতে পারে নাই, ইহা াবিলে আমরা বিস্মিত ও 
দুঃখিত হই। 

দৈহিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের সকল কথা মাহুষ 
ভ্রানিয়াছে, কিন্ত গোড়ার অনেক কথা এখনও অজ্ঞাত 
রহিয়াছে । বিজ্ঞান দৃশ্যমান জগতের অনেক বিশ্ময়কর তথ্য 
আবিষ্কার করিয়াছে বটে, কিন্ত কোনও জ্ঞাত বিষয়ের চরম 
প্রশ্নের সমাধান হয় নাই। জীবন সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু বলা যায় 
যে, প্রায় ১২৩০০ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে উহার 
আবির্ভাব হুইয়াছিল এবং নানা ক্মপে ক্রমবিকাঁশের নানা 
অবস্থার মধ্য দিয়া চলিষা! অবশেষে সুদুর ভবিষ্যতে আলোক 
এবং উত্তাপের অভাব হেতু একদিন ধরণীর রঙ্গমঞ্চ হইতে 
তাহাকে চিরকালের মত নিঃশেষে বিলুপ্ত হইতে হইবে । 

সূর্য্য হইতে সৰ্ব্বদাই কিরণ চলিয়া যাইতেছে । প্রতি 
মিনিটে প্রায় ২৫০০ লক্ষ টন ওজন সুর্য হইতে আলোক এবং 
উত্তাপের ক্মপে বাহির হইয়া যাইতেছে। সুর্ধ্য-স্থট্িব আরম্ত 
হইতেই এরূপ চলিতেছে । অত্যন্ত বৃহৎকায় বলিয়া এখনও 
উহাতে প্রচুর তাপ সঞ্চিত আছে) কিন্তু এইরূপ বিকিরণ 
হইতে হইতে ক্রমে এমন দিন আসিবে যখন হুর্যে আলোক 
ও উত্তাপ কিছুই থাকিবে না। তথন পৃথিবীতে আীবেব মৃত্যু 
অনিবার্য । তখন ধরাপৃষ্ঠে জীবনের আর কোন অস্তিত্ব 
থাকিবে না। 

পৃথিবীর উপর জীবের অস্তিত্ব যত কোটি বৎসরব্যাপীই 
হোক, অনস্তকালের তুলনায় উহা সামান্ত বলিয়া মনে হয়। 
আর পৃথিবী হইতে জীবনের অপসারণ হইলে, অন্ত কোনো 
গ্রহতারকাক্স যে সে স্থান পাইবে তাহারও সম্ভাবনা! কম। 
কারণ অল্তার্জ গ্রহতারকাঁসমূহ জীবনের অস্তিত্বের পক্ষে 
উপযুক্ত নয় বলিয়া বিজ্ঞানের বিশ্বাস । তাহা হইলে, মানুষ 
যতটুকু ভ্বানিয়াছে তাহাতে এই কথা অহ্থমান করা যায় যে, 
অনস্ত শুষ্কের মধ্যে একটি বস্তকণার (পৃথিবী) উপর 
দিন কয়েকের মধ্যে মনুস্ত প্রভৃতি ঝিভিন্ন জীবের আবির্ভাব, 
লীলা ও স্বত্যু-_ইঞ্চাই জীবনের ইতিহাস ; বিজ্ঞানের দিক হইতে 
দেখিলে ইহার কোনও উদ্দেন্ত, কোনও অর্থ থুঁজিন্া পাওয়া 
যায় না। আধ্যাত্মিক দিক হইতে যে সকল ব্যাখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা কতদূর সম্ভোষজনক তাহ! যোগ্যতর ব্যক্তির 
বিচাৰ্য্য ৷ 

এই যে তাপ ও আলোকের অভাবে জীবনের বিলোপ, 
ইহা কেবল আমাদের পৃথিবীতেই হুইবে না; যদি অপব 
কোন গ্রহতারকার জীবন থাকে, তবে তাহাও এই একই 
কূপে বিনষ্ট হইবে । তাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেম্স জীন্স 
এই প্রশ্ন করিয়াছেন, 


“Ts this, then, all that life emounts to—to stumble, 
almost by mistake, into 8 universe which was clearly 


“not designed for hfe, and which, to all appearances, 18 


either totally indifferent or definitely hostile to it, 69 
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stay clinging on to a fragment of a grain of sand until 
we are frozen off, to strut our tiny hour on our tiny 
stage with the knowledge that our aspirations are all 
doomed to final frustration, and that our achievements 
must perish with our race, leaving the universe ns 
though we had never been ?” 


এ প্রশ্লের সঠিক উত্তর কে দিবে? 

এই সকল বৃৎ ব্যাপারের দিক হইতে দেখিলে মাহষের 
অংসারকে অতি সামান্ত বন্ত বলিয়া মনে হয়! এই অতিক্ষদ্র 
পৃথিবীর অতিক্ষুত্র অধিবাসী মান্য । সেই অতি-নগণ্য দেহ- 
বিশিষ্ট “মানুষ” নামক এক প্রকার জীবের মধ্যে সমাজ, শৃ্খলা, 
অত্যাচার, পাঁপপুণ্য, বাগ, হিংসা ইত্যাদি সব কিছুই বিদ্যমান । 
পৃথিবীর উপর মাহুষেব অস্তিত্ব মুহুর্তব্যাগী মাত্র, তাহার মধ্যেই 
মাহুষের জীবম-সংগ্রাম ; কত জাতি, সমাজ ও সভ্যতার উত্থান 
এবং পতন ; ইঞ্ছারই মধ্যে আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞানের অক্লান্ত 
সাধনা । একটু তফাৎ হইতে দেখিলে, এই সকল অতিক্ষুদ্ 


নগণ্য জীবের কলববময় সংসারের কোনো সার্থকতা খুজিয়া 


পাওয়া যায় না। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনের কোন সার্থকতা নাই, এ কথা 
জোর করিয়া বলা কঠিন। মলে হয়, মানুষের ভৌতিক 
তুচ্ছতা তাহার আধ্যাত্মিক মহাত্্যকে খর্ব করিবে না । দৈহিক 
পরিচয় অপেক্ষা মহত্তর কোনও পরিচয় মানুষের যদি না থাকিত খু 
তবে এত দুর্দশা সত্বেও এতদিন সে বুক বাঁধিয়া আছে কিসে ? 
জগতের মহাপুরুষেরা এত নির্যাতিত হুইয়াও মানবন্ধাতিব 
কল্যাণসাধন-ত্রত উদ্যাপন করিয়া পিয়াছেন কিসের 
বলে? 

বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক দিক লইয়া মাথা ঘামায় নাই। কিন্ত 
আধ্যাত্মিকতা আছে বলিয়াই হয়ত মানুষ সকল ব্যর্থতার 
মধ্যেও সান্বনা খু'ঁজিয়া পাইয়াছে, নৈরাস্তের মধ্যে শুনিয়াছে 
চিরন্তন আশার বাণী 


EEE ECE 





রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের চিন্তার ধার! 
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত 


বিমল সাহিত্যসভার এক অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে একদিন রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম- 
বিষয়ক প্রবন্ধাদি হইতে অংশবিশেষ পাঠ করিয়া শুনাইয়া- 
ছিলেন। এই সভায় আমি বলিয়াছিলাম যে, “যেমন ‘যা নাই 
মহাভারতে তা নাই ভারতে’ ; তেমনি রবীন্দ্র সাহিত্য অপূর্ব 
রত্বভাণডার, তাহাতে যাহা নাই, মানুষ তাহা কল্পনা করিতে 
পারে মা!” সভার শেষে চারুবাবু আমাকে বলেন, “তবু 
সাঁধন-বিষয়ক লেখাই বড় মধুর ।” তাহা শুনিয়া বছুবর সু- 
- সাহিত্যিক শীযুক্ত কালীপদ সেন মহাশয় আমাকে আড়ালে 
বলেন, “ভট্টাচার্য মহাশয় বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি রবীক্-সাহিত্যে 
সাধন পাইয়াছেন, আমর] যৌবনে মানস-নুন্দরী অপেক্ষা উৎ- 
কষ্ঠতর কিছু দেখি নাই।” 
আমরা যাহা বলিতে চাহিতেছি সেই প্রসঙ্গে একটি শোনা 
গল্প বিবৃত করিতেছি । বিপ্বোহী কবি কান্ধি নজরুল ইসলাম 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা করিতে গিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ 
সংবাদ পাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন । নজরুল ঘরে ঢুকিয়াই 
উত্তেক্ষিত কণে বলিলেন, “আপনাকে আমি থুন্‌ ক’রব ।” রবীজ্র- 
নাথ অ্রস্ত হইয়া উঠিলেন । নঙ্ষরুল দৃঢ় হাত সঞ্চালিত করিয়া 
বলিলেন, “আমি যা লিখতে চাই, তাই দেখি আপনি আগে 
লিখে বসে আছেন ।” 
কিন্ত কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল ? তিনি প্রায় ৬০ 
বৎসর ধরিয়া প্রচুর লিখিয়াছেন। তাহার পরব্ভতীরা তাহার 
লেখার ভঙ্গী ও বিষয়ের নুতনত্বে কেহই তাহাকে অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই । এই প্রসঙ্গে মিঃ জে কে বিশ্বাস রবীন্দর- 
নাথকে বলেন, “আপনি চিরদিন সাহিত্যসত্রাটের একই 
আসন দখল কণরে থাকৃবেন, নবাগতদের এ যে অসহ 1” ব্বীন্দ্র- 
নাথ হাসিয়া বলেন, “তাদের বলবেন, আমি আমার আসন 
নিঞ্জেই কতবার বছলে বলে পেতেছি।* মিঃ বিশ্বাস রবীন্দর- 


+ 


নাথকে ঠিক কি ভুল খবর দিয়াছিলেন তাঁহার বিচার এই 
প্রসঙ্গে অনাবশ্যক কিন্ত রবীন্দনাথ যে উত্তর দিয়াছিলেন 
তাহাতে তাহাপ জীবন-মন তথা সাহিত্যে ক্রমবিকাশের সুত্র 
পাওয়া যায়। 

সেই আলোচন1-_সেই ক্রমপরিণতির সম্যক আলোচনা 
করিতে যে-কোন একজন কর্ম্ময ও কুশলী সাহিত্যিকের সমগ্র 
জীবন ঈতিবাহিত হইতে পারে। রবীল্র-সাহিত্যের খণ্ড খণ্ড 
আলোচনা তাধার জীবিত কালে ও পরে অনেক হইয়াছে । 
অতঃপর আবও যত বেশী হইবে ততই মঙ্গল। কিন্ত 
সমালোচন1-সাহিত্যের যত প্রয়োজনই থাকুক না কেন, 
অবসরের স্বল্লত! যেন রবীন্দ্র-সাহ্িত্য পাঠ না করার, যথেষ্ট 
কারণ বলিয়া কখনও স্বীকৃত না হয়! 

কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধকে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বলিয়! 
মনে করিলে ভুল করা হইবে । বরবীন্দ্র-সাঁহিত্যের একজন 
অনুরাগী পাঠক হিসাবেই আন্ব অতি সংক্ষেপে রবীন্দ্রচিত্তের 
শেষ-অভিব্যক্জির ধারাটি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। 

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুত্র পাঁচ-ছয় বংসর আগেকার কথা ৷ তখন 
তাহার শরীর আর তত সবল ছিল না, শীস্তিনিকেতন 
আশ্রমিক-সঙ্ঘের এক সভায় তিনি আসিলেন। বিশ্বভারতী 
ক্রমবিকাশের কথা বলিলেন এবং উহার স্থায়িত্ব তাহার কত ত 
আকাচ্ার বস্তু তাহা বর্ণনা করিলেন। ইহার কিছুদিন পর 
হইতে বিশ্বভারতীতে গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালজী 
অভ্যর্থিত হইলেন। সকলেই রবীন্্রনাথকে প্রত্যিবান 
করিয়া প্রণাম করিষা গেলেন, কেহ সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইতে অগ্রসর 
হইলেন নাঁ। 

১৩৪৮ সনের ১লা বৈশাখ তিনি সভ্যতার সংকট শীর্ষক 
এক প্রবন্ধ লিধিক্াহিহ্লন | তাহা হইতে আমি কিছু কিছু 
নিম্নে উদ্ধত করিতেছি । * 
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“আজ আমাব ৮০ বৎসর পূর্ণ হ’ল, আমার জীবনক্ষেত্রের 
বিস্তীর্ণতা আজ আমার সন্মুখে প্রপারিত। পূর্বতন দিগন্তে 
যে জীবন আবন্ত হয়েছিল তার দৃষ্ঠ অপর প্রান্ত থেকে মিঃসক্ত 
দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার 
জীবনের এবং সমস্ত দেশের মলোন্বত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে 
গেছে । সেই বিচ্ছিম্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে ।” 


না ঝা * 

“আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেই 
সময় জন ত্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে 
কোন কোন সভায় যে বক্ততা শুনেছিলাম, তাতে শুনেছি 
চিরকালের ইংরেজের বাধী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি 
জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম ক'রে যে প্রভাব 
বিস্তার করেছিল সে আমার আ্ধ পর্যন্ত মনে আছে এবং 
আঞ্কের এই শ্রীভষ্ট দিনেও আমার পূর্ব স্বৃতিকে রক্ষা করছে। 
এই পরনির্ভরত। নিশ্চয়ই আমাদের শ্রাঘার বিষয় ছিল না। 
কিন্ত এর মধ্যে এইটুক প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের 
আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মন্ুন্তত্বের যে একটি 
মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি তা বিদেশীয়কে আশুয় ক'রে প্রকাশ 
পেলেও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করাবার শক্তি আমাদের 


এ ছিল ও কৃঠা আমাদের মধ্যে ছিল না । কারণ মাহুষের মধ্যে 


যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীণ কোন জাতির মধ্যে বন্ধ হ'তে পারে 
না) তা’ ক্বপণের অবরুদ্ধ ভাগারের সম্পদ নয়।-.-তাই 
ইংরেভ্রের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ ক’রেছিল আজ 
পর্যন্ত তার বিক্বয়শত্খ আমাব মনে মন্ত্রিত হ’য়েছে।” 
ফু সক ৰ 

“তখন আমর! স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ ক’রে- 
হিলুম, কিন্ত অস্তরে অন্তরে ছিপ ইংরেজ জ্বাতির ওঁদার্ের প্রতি 
বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, এক সময় 
আমাদের সাবকেরা স্থির ক'রেছিলেন যে, এই বিজ্জিত স্বাধীনতার 
পথ বিদ্বয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেন না 
এক সময় অত্যাচার-প্রগীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। 
যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার ভরন্ভ প্রাণপণ করছিল তাদের 
আসন ছিল ইংলণ্ডে | মানব-মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি 
ইংরেজ চরিত্রে, তাই আত্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হদরের 


উচ্চাঁসনে বসিয়েছিলেম । তখনও সামজ্য-মদ্বমন্ততায় তাদের 
স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি ।” 
ক চে hid ঝা 


“এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ 
আরস্ত হ'ল কঠিন দুঃখে । প্রত্যহ দেখতে পেলুম সভ্যতাকে 


৯-যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতবপে স্বীকার করেছে, রিপুর 


প্রবতনায় তারা তাকে কি অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে |. 

“নিভৃত সাহিত্যের, রস সম্তোগের উপকরণের বেষ্টন হ'তে 
একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সে দিন 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দ্বারিপ্র্য আমার সন্মুখে 
উদ্বাটিত হুল তা হৃদয়-বিদ্দারক। অন্ববন্্র পানীয় শিক্ষা 
আরোগ্য প্রস্তৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা" কিছু অত্যা- 
বশ্তক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক 


রবীল্দ্রনাথের শেষে জীবনের চিন্তার ধারা 
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শাসনচালিত কোন দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ 
ইংরেজকে দীর্ঘকাল ঘরে তার এঁশর্য্য জুগিয়ে এসেছে! যখন 
সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন 
কোনদিন জভ্যতানামধারী মানব আদর্শের এতবড় নিটুর 
বিকৃতরূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি 
একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহু কোটি জনসাধারণের 
প্রতি সভ্য জাতির অপরিসীম অজ্ঞতা পূর্ণ গুঁদাসীন্ত ৷” 
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“ভারতবর্ষ ইংরেজ্বের সভ্য শাসনের ভগন্ষল পাথর বুকে 
নিয়ে তলিয়ে প’ড়ে রইল মিকপায় মিশ্চলতাঁর মধ্যে । চৈনিক- 
দের মতন এত বড় প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ্জ স্বজাতির 
স্বার্থ সাধনের অন্ত, বলপূর্বক অহিফেন বিষে জর্জরিত ক'রে 
দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে । 
এই অতীতের কথা যখন ক্রমশঃ তুলে এসেছি তখন দেখলুম 
উত্তর চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের 
রাষ্রনীতিপ্রবীণের! কি অবজ্ঞাপূর্ণ তঁদ্কত্যের অঙ্গে সেই দন্ধ্য- 
বৃত্তিকে তুচ্ছ ব'লে গণ্য করেছিল । পরে এক সময় স্পেনের 
প্রজ্জাতন্ত্র গভর্ণমেন্টের তলায় ইংলও কি রকম কৌশলে ছিন্র 
ক'রে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে । 

“2 '* * যুরোগীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি 
বিশ্বাস ক্রমে কি ক'রে হারানো গেল তারি এই শোচনীয় 
ইতিহাস আত্ম আমাকে জানাতে হুল । সভ্য শাসনের 
চাঁলনাষ ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আন্ধ মাথা তুলে 
উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ 
অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আক্ম- 
বিচ্ছেদ, যার কোন তুলনা দেখতে পাই নি ভাবতবর্ষের বাইরে 
মুসলমান চালিত দেশে | আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির 
অন্ভ আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী কর! হবে। কিন্ত 
এই ছূর্গতির রূপ যে প্রত্যহ্ুই ক্রমশঃ উৎকট হয়ে উঠেছে__-সে 
যদি ভারতশাসন যন্ত্রের উধ্বস্তরে কোন এক গোঁপন কেন্দ্রে 
প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হস্ত তাহলে কখনই ভারত 
ইতিহাসের এত বড় অপমামকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত 
না, যে ছূর্গতির তুলনা অন্তত্র কোথাও নাই ।* 
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“ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা এক দিন না এক দিন 

ইংরেজকে এই ভারত সাত্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু 
কোন্‌ ভারতবর্ষ সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে, কি লক্গীছাড়া 
দীনতার আবর্জনাকে | একাধিক শতাব্দীর শাঁসনধারা যখন 
শু হ'য়ে যাবে, তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশষ্যা হুব্বিষহ নিষ্কল- 
তাকে বহন করতে থাকবে ৷... 
“আক পারের দিকে যাত্রা] ক'রেছি_-পিছনের ঘাটে কি দেখে 
এলুম, কি রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্িংকর উচ্ছিষ্ট 
সম্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগরন্তপ । কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস 
হারান পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পৰস্ত রক্ষা করব |” 

এর পর্ন কবি আর বেশীদিন বাচিয়া ছিলেন না । কিন্ত শেষ- 
জীবনে তাহার চিন্তার ধারা যেদিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল 
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যত্যুর মাসধানেক আগে আর একটি লেখায় তাহা ফুটিয়া 


উঠিয়াছে । উহা! মিস্‌ রাঁথবোনের চিঠির জবাব । এই ইংরেজ 
মহিলা এক খোলা চিঠিতে বলিয়াছিলেন যে ইংরেজ ভারত- 
বাসীর মঙ্গলা্থাঁ, শিক্ষা দারা ভারতবাসীদের অজ্ঞানতা দূর করি- 
তেছেন ; মুদ্ধছেতু ইংরেক্ষের বড় ছুঃখ হইতেছে ; মানবতার দিক 
কইতেও তাহাদের ছুঃখ দূর করার জন্ত ভারতবাসীদের অগ্রসর 
হওয়া উচিত । রবীন্দনাথ রোগশয্যা হইতেই এই পত্রের এক 
উত্তর দেন। জে উত্তর ইংরেজী ভাষায় লেখা। তাহার যে 
তর্জদমা আষাঁট ১৩৪৮ প্রবাসীতে বাহির হয় তাহা হইতে 
কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি । 

“ব্রিটিশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আক পান করিয়াও 
গরীব স্বদেশবাসীব প্রর্কৃত স্বার্থেব অন্ত কিছু চিন্তা আমরা 
এখনও করি ; আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মিস্‌ রাথবোন লজ্জায় 
স্তস্তিত হইয়াছেন । ব্রিটিশ চিন্তাধারার যতটুকু পাশ্চাত্য 
সভ্যতার মহত্তম এঁতিহের প্রতীক ততটুকু হইতে আমর! বান্তবিক 
বছুশিক্ষা লাভ করিয়াছি । কিন্ত এ কথাও ন! বলিয়া থাকিতে 
পারি না যে আমাদের মধ্যে যাহারা এই শিক্ষা হইতে লাভবান 
হইয়াছেন, আমাদিগকে অশিক্ষিত করিবার সর্বপ্রকার সরকারী 
প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই তাহাদিগকে এই লাভটুকু সঞ্চয় করিতে 
হইয়াছে । অগ্ভ যে কোন ইউরোপীয় ভাষার সাহায্যে আমরা 
পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের 
অন্তান্ত জাতি কি সভ্যতার আলোকের অন্ত ইংরেজদের পথ 
চাহিয়া বসিয়াছিল ? * * * কিন্ত যদি ধনিয়া লওয়া যায় যে, 
- ইংরেজী ভাষা ছাড়! আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্ত পথ 
নাই, তবে সেই ইংলণ্ডীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আক পান 
করিবার ফলে ছুই পতাবীব্যাণী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ 
সালে আমবা! দেখিতে পাই যে ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র 
শতকরা একভ্রন ইংরেজী ভাষায় লিখনপঠনক্ষম হইয়াছে ।-_ 
* * * কিন্ত এই তথাকথিত সংস্কৃতির চেয়ে আজ জীবন- 
ধারণের সম্বল চাই আগে । * * * আমাদের দেশের টাকার 
থলি ছুই শতাব্দীকাল দৃঢ মুষটিতে শক্ত করিয়! ধরিয়া রাখিয়া যে 


ব্রিটিশ জাতি আমাদের ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে, তাহারা 


আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছে? 
চতুদ্ধিকে চাহিয়| দেখুন, অনশনশীর্ণ লোকেরা অঙ্গের অন্ত ফ্রেন্দন 
করিতেছে । আমি পল্লী নারীদিগকে কয়েক ফোটা জলের জন্ত 
কাদা খুঁড়িতে দ্েখিয়াহি-__কেন না ভারতের গ্রামে পাঠশালা 
অপেক্ষা কূপ-বিরল | আমি জানি যে ইংলণ্ডের লোক আন্ত 
দুর্িক্ষের দ্বারে উপস্থিত । আমি তাদের অন্ত ব্যধিত। কিন্ত 
যখন দেখি যে, খাস্সসম্ভারপূর্ণ জাহাজখুলিকে পাহারা দিয়! 
ইংলগ্ডের উপকূলে পৌঁছাইয়| দিবার জন্ত ব্রিটিশ নৌবহরের সমগ্র 
শক্তি নিয়োগ করা হইতেছে এবং যখন এমন অবস্থাও মনে 
- পড়ে যে এ দেশের একটা জেলার লোক অনাহারে মরিতেছে 
অথচ পাশের জেল] হইতে এক গাড়ী খানও তাহাদের ঘারে 
পৌছিতে দেখি না, তখন আমি বিলাতের ইংরেজ ও ভারতের 
ইংরেজের মধ্যে একটা পার্থক্য না দেখিয়া! থাকিতে পারি না। 

* * * ইংরেজেরা যে আমাদের অনাদরলীয় হুইয়া 
রহিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততটা 


প্রবাসী 
এই জত নহে যে, তাহারা বিদেশী, যতট! এই জ্ত যে, তাহারা 


১৩৫২ 


আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্ত অছির 
কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা কর্ণিয়া বিলাতের স্বল্পসংখ্যক 
ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্ত ভারতবর্ষের কোটি কোটি 
লোকের সুথস্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে |” 

এই পত্ৰ লিখিবার অল্পদিন পরেই রবীজ্জনাঁথের তিরোধান 0. 
হইয়াছে। [তিনি ইহার মাস ছুই পরে শ্রাবণ পূর্দিষাতে দেহ খু 
ত্যাপ করেন।] কিন্তু এ আবার তাহার চিন্তাধারার আর 
এক রূপ তিনি দেখাইয়া পেলেন । আমাদের বিশ্বপ্রেমিক 
রবীন্দ্রনাথ বাঁহিত্রের জগৎ ছাড়িয়া আবার একেবারে ঘরের 
একান্ত আপনজ্বম হইয়! আমাদের সুখছঃখের অংপিদার হইয়া 
গেলেন । 

এই সুন্দরের পুজারী, মহামীনবতার সাক, মানুষের নিত্য 
প্রয়োজনের তথাকথিত তুচ্ছতাঁকে এমন প্রধানতম আবশ্যক 
বস্ত বলিয়া ্বীকার করিয়া লইয়া দেশের অঙ্গ, বস্তু, শিক্ষা ও 
আরোগ্যের জন্তআমাদের শাসকদের উপর এমন খড়াহস্ত হুইয়া 
উঠিলেন কেন? এই কথার উত্তর আজ আকাশে বাতাসে 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । ইহার আর আলোচনার আবশ্তক 
নাই। 


এই সুন্দরের সাধক চারি দ্রিকের বীভৎসতা| দেখিয়া বড়ই ২$ 
" উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সভ্যতার অসারতা তিমি উপলব্ধি 


কেরিয়াছিলেন এবং সমগ্র সভ্যজগতের নিকট প্রতাঁবিত হুইয়া- 
ছেন বলিয়াই তাহার বোধ হইতেছিল। তাই এই হতভাগ্য 
ত্বদেশবাসীর দুঃখের জন তাহার মনের এত জ্বালা । 

রবীন্দ-জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা স্থানে রবীন্দ্র-শক্তগণ সমবেত 
হইয়া তাহার বরণীয় স্থৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কবেন। 
জন্মদিন” সম্বন্ধে ১৯৪১, ৬ই মের লেখা তাঁর শেষ কবিতাটিতে 
তিনি বলিয়াছিলেন-_ 

“আমার এ আন্মদিন মাঝে আমি হারা _ 
আমি চাহি বন্ধুক্ষন-যারা 
তাহাদের হাতের পরশে 
মতের অস্ভিম গ্রীতিরসে 

নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ, 

নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ | 

শুন্ত বুলি আত্বিকে আমার 

দ্বিয়েছি উজাড় করি? 

* যাহা কিছু আছিল দিবার 
প্রতিদানে যদি কিছু পাই 

কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা, 
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই 

পারের খেয়ায় যাব যবে, 
ভাষাহীন শেষের উৎসবে ।” 

তিনি মাহষের শেষ আশীর্বাদ, প্রীতি ও সেহ চাহিয়া- 
ছিলেন | তাহা! দিবার মত তাহার মত মাঁছুষ আর আমরা 
কোথায় পাইব ? তিমি ভারতবাদী, ইহাই আমাদের পরম 
গর্ব | কিন্ত তাহাকে আমরা আবার চাই ; এই প্রার্থনা তাহার 
অন্তরে পৌছুক | তিনি আমাদের মধ্যে আবার জন্মগ্রহণ করুন। 


শ্রাবণ 
আমাদের স্বাধীনত! আজও অর্জ্জিত হইল মা। আমাদের 
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২৭৫ 
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে 


দৈন্তের, ছুঃখের আর অবধি দাই। নিজবাসভূমে আমর! ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল ন! একেবারে । 
পরবাসী হুইয়াই রহিলাম। রবীন্্রনাথ যখন এদেশে জদ্িয়া- জীবনে জীবন যোগ করা 
ছিলেন তখন দেশের যে চিন্তাধারা ছিল তাহা তাহার তিরো- না হ’লে ক্কত্রিষপণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা । 
ধানের কালে বিশেষ পরিবপ্তিত হইয়াছিল। আমাদের আশা তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা 
২ হয় তিনি আবার আবিভূ্তি হইলে তাহার জীবনেই ভারতবর্ষের আমার সুরে অপূর্ণতা 
1৮ তমসা কাটিয়া গিয়া যে স্ৰ্য্যোদয় দেখা দিবে তাহাতে মাহ্থষে আমার কবিতা জানি আমি 
মানুষের এই জগন্্যাপী দ্বন্ব ও হিংসা বিদূরিত হইয়া মৃতন গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্র গার্মী 
মানব সভ্যতার উদ্ভব হইবে । ক্যাণেব জীবনের সরিক যে জন, 
তাহার স্বত্যু্র পাচ মাস আগেকার লেখা এঁকতান শীর্ষক কর্মেও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন 
কবিতার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে এখানে উদ্ধত করি £ যে আছে মার কাছাকাছি 
“অব চেয়ে হুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে সে-কবির বাঁধ লাগি কান পেতে আছি ।”? 
তার পুর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে । 
সে অস্তরময় ভীবন-সন্ধ্যায় রবীল্রনাথ এইরূপ কবিকে আহ্বান করি- 
অন্তর মিশীলে তবে তার অস্তরের পরিচয় | তেছেম | তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া অনুরোধ করিতে- 
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার * ছেন-- 
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জ্ীবনযা্জার | 
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল, “এসো কবি, অধ্যাত জনের 
তাঁতী বসে ভাত বোনে জেলে ফেলে দ্রাল, নির্বাক মনের 
বছদুরে প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার মর্মের বেদনা যত করিক্বে! উদ্ধার 
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার । প্রাণহীন এ দবেশেতে গাঁনহীন যেথা চারিধার 
অতি ক্ষুদ্র অংশ তার সম্মানের চির নির্বাসনে অবজ্ঞার তাপে শুফ নিরামন্দ সেই মরুভূমি 
সমান্তের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে । রসে পূর্ণ করি. দাও তুমি ৷” 


অপ্রকাশিত ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠা 


শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার 


[ প্রবন্ধের প্রতিবাদে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে আমরা 
তাহা সংক্ষেপে ‘আলোচন!’ বিভাগে প্রকাশ করিয়া থাকি। 
বর্তমান আলোচনাটিতে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদত্ত হুইয়াছে। এ 
ভরত স্বত্ত প্রবন্ধাকারে ইহ! আমর] পত্রস্থ করিলাম ।__প্রঃ সঃ] 

বর্ধমান জেলায় এক সুদুর পরীগ্রামে কয়েক দিনের জন্ত 
আসিয়াছি। এখানে গত বৈশাখ সংখ্যার ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় 
প্রীমান্‌ স্থরেশচন্্র চক্রবর্তী লিখিত “অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক 
পৃষ্ঠা” শির্ক প্রবন্ধটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ইহাতে 
লেখক প্রথমে “কর্ম্মযোগিন্‌” আপিসে শ্ীঅরবিন্দের দৈনদ্দিন 


-৬৮ ২ কাৰ্য্যকলাপ এবং পরে চন্দমনগরে যাওয়ার ইতিহাস বর্ণনাঁ- 


প্রসঙ্গে আমার, নাম উল্লেখ করিয়াছে । সুরেশ কবি, সে 
সুললিত ভাষায় মাঝে মাঝে ঘটনাগুলি বেশ গুছাইয়া দিখি- 
য়াছে। কিন্ত তাহাতে সকল ঘটনা যথাযথ লিখিত হয় নাই। 
এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আমি যাহা! জানি, তাহা অতি সংক্ষেপে 
নিম্নে লিখিলাম | 

আমার মতে এই ইতিহাস অপ্রকাশিত থাকাই উচিত 
ছিল, কিছ যখন প্রকাশিত হইয়াছে, তখন সকল ঘটনা সঠিক 


ভাবে লেখাই উচিত। সুরেশ ওরফে মণি তখনকার সময়ে 
বালক মাত্র। সে ইহা. উল্লেখ করে মাই, পাছে বালক 
বলিয়া তাহার কথা সকলে উড়াইয়া দেয় । আমার এখনও 
তাহার হাসি হাসি মুখ মনে পড়িতেছে, তাহার মুখে 
সর্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত। আমাদের মধ্যে মণি ও 
বিজয় বয়ংকনিষ্ঠ ছিল-চ1]11] their teens | মণি ও 
মলিনী পণ্ডিচেরী হইতে বছর বছর কলিকাতা আসিত 
এবং আমার সন্ধিত সাক্ষাৎ করিত । আমার সহিত ইহাদের 
নিবিড় গ্রুতির বন্ধন ছিল। নপিনীর প্রন্কৃতি গম্ভীর ও 
হৃদয় মহৎ এবং বিজ্ঞয় কর্ম্মতংপর ও বেপরোয়া আত্মত্যাগ 
ছিল। বালক হইলেও প্অরবিন্দের সহিত বিজ্বয়ের অর্থা- 
সম্বন্ধ ছিল। শ্রীঅরবিন্দ ইহার সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, 
“TJ 109 him more than any body else in this 
0210, আমার সহিত শ্রীঅরবিন্দের সখ্য ও দান্ত ভাব ছিল! 

শ্রীঅরবিন্দ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন 
বলিলেন, “ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয় এবং আমি যদি রাজা হই, 
তা হলে তোমরা কি করবে?” নলিনী প্রথমেই বলিল, 


২৭৬. 


“আপনার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করব ।” আমি বলিলাম, 
“I shall stand by you unto death.” আমি বরাবর 
আপনার হুকুম পালন করব ।’ তখন ‘কর্ম্মযোগিন্‌* আপিসে 
যে কেবল ‘অটোমেটিক রাইটিং" হইত তাহা নহে, এখানে 
আমাদের সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবসা ছিল । যাহাতে আমরা 
মানুষ হই, এবং মানুষের মধ্যে বিশেষ মানুষ বলিয়া পবিগণিত 
হই এবং ভাহার ভাষায়_যাহাতে আমরা ‘nstruments 
01 Mother’ হইয়া দেশের কাৰ্য্য করি, ইহাই তাহার 
একাস্ত ইচ্ছা ছিল। ““কর্ম্ুযোপিন্” আপিসে নলিনী ফরাসী 
পড়িত এবং আমিও পড়িতাম। বিদ্রয় সংস্কৃত পড়িত। 
ধীরেন বাবু ও সৌরীন ইটালিয়ান ভাষা শিখিতেন। স্বীয় 
ক্রষ্ণকুসাঁর মিত্রের বাড়ীতে কুমারী কুমুদিনী মিত্রও ইটালিয়ান 
ভাষা পড়িত। শ্রীঅরবিন্দের পড়াইবার পদ্ধতিও অপূর্ব ছিল। 
তিনি একটি খাতায় ব্যাকরণ অল্প কথায় লিখিয়া দিতেন । 
কতকগুলি conjugation, tiansitive <’ intransitive 
Verbs শিথাইতেন। মণি কি পড়িত এখন তাহ! মনে নাই। 
সম্ভবতঃ বিজয়ের সঙ্গে সংস্কৃত পড়িত। “অটোমেটিক রাইটিং? 
যে কাগজে যাহা লেখা! হইত, সেইগুলি এবং এঅরবিন্দের 
লিখিত অনেক অপ্রকাশিত পাগুলিপি আমার নিকট অনেক 
দিন পর্য্যস্ত ছিল। আমি এগুলি প্রকাশ করিবার জঙন্ঘ তাহার 
নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি পরবাব দিয়া- 
ছিলেন, “1 do not care to publish thom without 
Considerable attention since they fall below what 


my present critical instinct regards as perfection, 


পরে এ সব তিনি চাহিয়াছেন বলিয়া ধীরেন বাবু আমার নিকট 
হইতে লইয়া! যান। এই অমূল্য পাুলিপিগুলি যে কি হইয়াছে 
তাহ! আমি জানি না। এই সকল প্রকাশিত হইলে যে অপূর্ব 
গ্রস্থরাজী হইয়া দাড়াইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রীঅরবিদ্দের শ্বহস্ত লিখিত কয়েক পৃষ্ঠা 
এবং বারীনের কোঞ্ঠী বিচার এখনও আমার নিকট আছে। 
গ্রীশচন্দ গোধামী নামীয় জনৈক ভদ্রলোক আমার নিকট আসিয়া 
শ্ীঅরবিন্দের শিষ্য বলিয়া! পরিচয় দেন।- তাহার নিকট 
শ্রীঅরবিদ্দ প্রেরিত 11০55৪৪০ দেখি | এইক তাহাকে বিশ্বাস 
করিয়া এ হস্তলিখিত পুস্তক তাহাকে দিই। তিনি আমাকে 
- না জানাইয়া পুস্তকখানি মকল করিয়া মূলট আমাকে ফিরাইয়া 
দ্বেন। পরে শুনিয়াছি, উহা আর্ধ্য পান্রিশিং কোম্পানী প্রকাশ 
করিয়াছেন । যাহা হউক, তাহার লেখা তাহারই নামে যে 
প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই সুখের বিষয়। 

“অটোমেটিক রাইটং-এর কথ! বলিতেছিলাম | ভঅরবিন্দ 
যখন এ কান্ত করিতে বসিতেন তথন তাহার মুখ লাল হুইয়া 
যাইত । কথায় কোন ভাব প্রকাশ পাইত নাঁ। তিনি লিখিয়া 
যাইতেন। পেসিলে লেখা হইত। প্রথমেই আসিতেন উচ্চ 
জগৎ হইতে 1107950 নামক এক ধর্মপ্রাণ প্রেভাত্মা। ইনি 
“মিভিয়াম' হইযা অন্ত প্রেতাত্বাদের ডাকিয়া আনিতেন । কখনও 
কখনও জীবিত 890] 0০93 আসিতেন । একদিন আসিলেন 
ভৈরবানন্দ নামক জনৈক জন্ন্যাসীর সুস্মাস্থা । তিনি হুই হাজার 
বৎসর যাবৎ জীবিত আহেন বলিলেন। নলিনী প্রশ্ন করিত 


প্রবাজী 


১৩২২ 


এবং আমিও করিতাম। ইহা অনেকের নিকট আজগুবি 
বলিয়া মনে হইলেও শ্রীঅরবিন্দের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়! যাহা 
লেখা হইত তাহা প্রকৃতই শিক্ষাপ্ৰদই হইত। ইহা! আমাদের 
শিক্ষার জন্তই তাহার একটি অপূর্ব কৌশল । সে শিক্ষার 
গ্রভীরতা বুঝা সাধারণের পক্ষে অসাধ্য । বারীন বাবুও ইহা 
করিতে পারিতেন । কিন্ত প্রীজরবিন্দের মত নয় । শ্রীঅরবিন্দ 
ছবি আকিতেন। কয়েকটি ছবি আমার নিকট ছিল | আমি 
‘স্টেট প্রিজনার’ হইবার পর সেগুলি কোথায় গেল জানি না। 
বারীক্ত বাবুর মত তাহার ভক্ত থাকিলে এই ছবির কতই না 
ব্যাখ্যা হইত । একটা ছবির কথা মনে আছে, Surendra 
Nath Banerjee ascending the steps of Gort. house! 
চমৎকার ছবি । সে কি আশ্চর্য্য 095০ দেওয়া । সুরেন্দবাবুর 
মন্ত্রী হইবার ভবিষ্যৎ বামী; ইহা! সফল হুইয়াছিল। 
“কর্ম্মযোগিন্‌” আপিসে শ্রীঅরবিনদ্দ আমাদিগকে লইয়া 
নানা ভাবে আনন্দ করিতেন । তাহার প্রত্যেক কার্যেরই 
একটি অর্থ থাঞিত। তিনি কৃষ্ণবাবুর বাড়ী হইতে আসিয়া 
প্রথমেই “কর্ম্মযোসিন্‌” কাগজের জন্ত প্রবন্ধ লিখিতেন এবং 
প্রফও দেখিয়া দিতেন। নলিনী প্রুফ দেখিত এবং আমিও 
দেখিতাম। এইরূপ ছুই এক ঘণ্টা আপিসের কাঙ্ন চলিত। 


সন্ধ্যার পর আমাদের মজলিস বসিত। আ্রীঅরবিন্দ দিন কয়েক 


আপিস ধরে তামিল ভাষা শিখিতেন। কে জানিত যে দ্রিন 
কতক পরেই তাহাকে তামিল দেশে গিয়! বাস করিতে 
হইবে। দ্বিন পনরে! পরেই তাহার তামিল ভাষা শিক্ষা 
হুইয়া গেল এবং তিনি তামিলে একটি কবিতা লিখিলেন। 
আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
তিমি বলিলেন, “দেখ, যদি কোন একটা ভাষ! আয়ত্ত থাকে, 
তা হলে যে কোন ভাষা অদ্র দ্বিনেই শিখ! যায় 1” 

স্বামী বিবেকাঁনন্দেরও এইরূপ অপূর্বব মেধা ছিল। তিনি 
কয়েক দিনের মধ্যেই অগ্ঠাব্যায়ী পাপিনি ব্যাকরণ আয়ত্ত করিয়া 
ছিলেন । আমার সময়ে সময়ে মনে হইত স্বামিজী ও অরবিন্দ 
এই দুই মহাপুরুষ যদি একসঙ্গে কাজ করিতেন, কিন্বা 
শ্বামিভীর আরব ক্যর্ধ্য যদি অরবিন্দ পরিচালন করিতেন, তাঁহ! 
হইলে কি যুগান্তরই না উপস্থিত হইত। এইরূপ ঘটনার 
সম্ভাবনা হইয়াছিল । খ্ীঅরবিদ্দ ও তাহার অন্থপামী দেবত্রত বসু 
বেলুড় মঠের সন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । দেরব্রত বাবু 
বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে গ্রহণ করিতে বেলুড় মঠের 
তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ সম্মত হুন নাই। প্রীরামকৃষ- 
দেবের প্রতি শ্রঅরবিন্দের অসাধারণ অন্ধ৷ দেখিয়াছি। 
তিনি বলিতেন, “Ramakrishna the God Himself. 
স্বামিজীর সম্বন্ধে বলিতেন, “৷ rising 0 G০০” এবং 
নিজের সম্বন্ধে বলিতেন, “Man 15105 to humanity.” 
“ধর্ম” পত্রিকার শ্রীরামক্ণ সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন | এ পঞ্ভিকায় প্রকাশিত “ভারতের প্রাণপুরুষ 
শ্ীরামকৃ্* তাহাই লিখিত। ইহা আমি বিশেষভাবে 
ঘানি। 

এই সকল কথা বলিতে গেলে একখানি গ্রন্থ হইয়া যাইবে । 


শ্রাবণ 


লেনে “কর্শযোগিনত আপিসে আমাদের দিনগুলি সুখে অতি- 
বাহিত হইতেছিল। অনেক দন রাত্রি হইয়া যাইত। 
প্রীজরবিন্দ বোমার মামলায় খালাস হইয়া বাহির হইলে জেলের 
কয়েকজ্বন সিপাহীও কাৰ্য্য ছাড়িয়া দিয়া হার আশ্রয় লয় । 


ইহাদের মধ্যে ছাপরা জেলার ধরম সিং নামে এক দীর্ঘকায় 


বলিষ্ঠ যুবক শ্রীঅববিন্দের পরম ভক্জ হয়| অরবিন্দবাবু ইহাকে 
“কর্ক্মযোগিন্” আপিসের দ্বারবান নিযুক্ত করিয়াছিলেন | আমি 
ইহাদিগকে স্বগীয় রাহ্বা রাধাকান্ত দেব বাহাছরের বাড়ীতে 
থাকিবাব এবং আমার আচার্ধযগুক স্বপীন্সি ক্ষেত্রনাথ গুহের 
কুস্তির আখড়ায় কুস্তি করিবার জন্ভ বলিয়া পিয়াছিলাম | ধরম 
সিংকে সঙ্গে লইয়া আমি শ্রীঅরবিন্দকে কৃষ্চকুমারবাবুর 
বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতাম | ধরম সিং গাড়ীর হাতের 
উপর বলিত এবং আমি ভিতরে বসিতাম। ইহার কারণ 
ছিল। শ্রীঅপবিন্দের অনিষ্ট কল্পনা করির আমরা ইহা 
করতাম । 

ইহার কয়েকদিন পরেই গ্রাঅরবিন্দের এই আনন্দের মেলা 
ভাঙিয়া যাইবার কারণ উপস্থিত হইল । এখন তাহাই বলিব। 
ইহার পুর্বে সুরেশ না জ্বানিয়া যে কথা| লিথিয়াছে টহার 
প্রতিবাধ করিব। সে লিখিয়াছে যে, প্রীজরবিন্দ প্রীতীসারদা- 
মণি দেবীকে কখনও দেখিতে যান নাই। সুরেশ এ বিষয়ে 
কিছু জানে না। এই কথ! সে শ্রীজরবিদ্দকেও জিজ্ঞাসা করে 
নাই। প্রক্কতপক্ষে অরবিন্দবাবু একাকী নহেন, সঙ্ত্রীক 
শীীমা তাঠাকুরাঞ্জীকে প্রণাম করিতে উদ্বোধনে আসিয়াছিলেন । 
এই ঘটনা তাহার চন্দননপরে যাইবার কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল। 
তারিখ আমার মনে নাই বটে, কিন্ত ঘটনাটি এই সেদিন ঘটিয়া- 
ছিল বলিয়া আমার মনে হইতেছে । আমার স্মতি-বিভ্রম এখনও 
হয় নাই, এবং আবাব চিত্তবিভ্রম হইবার কোন কারণও, ঘটে 
নাই। শ্রীঅরবিদ্দের আগমনে শ্রীজীরাঘকৃষ্দেবপুজি ত। পরমা বাধ্য 
প্ীপ্রীমাতাঠাকুরাবীর বিদ্দুমাত্রও গৌরব বৃদ্ধি হইবে না। অপরন্ধ, 


- অরবিন্দবাবুও তাহার সাধন ভুমি হইতে এক ধাপ নামিয়া 


আসিবেন না । তাহার কি বিশ্বাস জানি না, আমার বিশ্বীস_ 
এই দেবী দর্শনের ফলে তাহার ষাজাপথ ও সাধনপথ বিদ্রমূক্ত 
হুইয়াছিল । 

শ্রীঅন্পবিন্দের উদ্বোধনে আগমন সম্বন্ধে সন্ত্য ঘটনা এই £ 
আমি আসিয়া পূজ্জনীয় স্বামী সারদানদ্দজীকে জানাইলাম, 
'অরবিদ্দবাবু শ্রীখ্রীমঘাতাঠাকুবাধকে প্রণাম করিতে আসিতে 
চান ।? তিনি বলিলেন, ‘লইয়া আইস ৷? কুমার অতীন্দ্র- 


-৩. ক্ষণ দেব বাহাছরের ঘোড়ার গাড়ী লইয়া আমি কৃষ্ণকুমার- 


বাবুর বাড়ী গেলাম । এই সময় অরবিন্দবাবুর দ্্রী ওখানে 
থাকিতেন। অরবিন্দবাবু প্ৰস্তুত ছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই 
তিনি ও তাহার স্ত্রী গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। আমি গাড়ীর 
ছাতে বসিতে যাইতেছিদাম, তিনি একটু ভ্রকুষ্চিত করিয়া 
বাকাহীন তিরক্কারে আমাকে ভিতরে আসিয়া বসিতে বলিলেন । 
আমি ভিতরে আসিয়া বসিলাম। তেজদ্বী অশ্ব বাগকাজার 
অভিমুখে ,দৌড়িল এবং কিছুক্ষণেয় মধ্যেই আমরা উদ্বোধন 
আপিসে আসিয়া! পৌঁছিলাম। অরবিদ্দবাবু সম্ত্রীক উপরে 


অপ্রকাশিত ইতিহাসের আর এক পৃষ্টা 
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গেলেন । সেদিন গৌঁরীমাও উপস্থিত ছিলেন । উভয়ে শ্রীত্রীমাকে 
প্রণাম করিলেন, তিনি মাথায় হাত দিয়া আশির্বাদ করিলেন 
এবং উপদেশ দিলেন । অরবিন্দবাবু চৌকাঠের বাহিরে আসিলে 
গৌরীমা তাহার চিবুক ধরিয়া হ্বামিজীর কবিতা উদ্ধৃত করিয়া 
বলিলেন, “যত উচ্চ তোমার হৃদ তত ছুঃখ জানিও নিশ্চয় । 
হৃদ্বিবান্‌ নিঃস্বার্থ প্রেমিক এ জগতে নাহি তব স্থান ।” অরবিন্দ- 
বাবু কম্পিত পদে কতকট! ভাবস্থ হইয়া নীচে আসিয়া শরৎ 
মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন । ইহাই প্রক্কৃত 
ঘটনা ৷ শুনিয়াছিলীম, অরবিন্দবাবুকে দেখিয়! শ্রীত্রীমা বলিয়। 
ছিলেন, “এইটুকু মানুষ, একেই, গবণণমেপ্টের এত ভয |” 
আরও শুনিয়াছিলাম যে, মা তাহাকে বলিষাছিলেন, “জামার 
বীর ছেলে ।” আমরা খন গাড়ীতে উঠি তখন ক্ফ্ণবাবু (বেদাস্ত- 
চিন্ত। মণি ) উদ্বোধমে আসিয়াছিলেন । 

শ্রীযুক্ত চাকুচন্দ্র দত্ত মহাশয় নাকি শ্রীঅরবিন্দের অন্ুমতি- 
ক্রমে লিখিয়াছেন যে, তিনি ( অরবিন্দ ) কখনও শ্রীস্রীমাকে 
দেখিতে আসেন নাই । ইহা পড়িয়া আমার মনে হুইল কোন 
শিক্ষিত মানুষ এমন কথাও লিখিতে পারেন ? আমি এ বিষয় 
জরীঅরবিন্দকে প্রিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিতেছি । তিনি 
কখনও বলিবেন ন! এবং বলিতে পারেন না যে, তিমি 
উদ্বোধনে গিয়া গগ্রীমাকে দর্শন করেন মাই। 

চন্দননগরে যাইবার পূৰ্ব্বে আমাদের মধ্যে Brotherhood 
স্থাপিত হইয়াছিল । ইহ] একটি রহস্তময ব্যাপার, শ্রীঅরবিন্দ 
সকলকে আশীর্বাদ করিলেন পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার সকল 
কাৰ্য্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ থাকিত। 

ইহার কয়েকদিন পরে আমি জ্বনৈক সি-আই-ডির নিকট 
হইতে সংবাদ পাই যে, প্রীঅরবিন্দকে দীদ্রই গ্রেপ্তার কর! 
হইবে, এবং খুব সম্ভব সামুস্বল আলমের হত্যা মামলায় 
তাহার নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইবে । এই সংবাদ আমরা 
পূর্বেই আরও ছুই স্থান হইতে পাই। সংবাদ পাইয়াই আমি 
কুষ্ণকুমারবাবুর বাড়ী ছুটিপা এবং শ্ীঅরবিন্দকে সংবাদ দিলাম । 
তিনি ধীর চিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া “কর্ম্ম 
যোগিন্” আপিলে আসিলেন। প্রথমে ্রামিনদার ঠিক করিয়া 
রাখিবার পরামর্শ হইল। পরে বলিলেন, “নিবেধিতাঁকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া আইস | আমি ভগিনী নিবে্িতার বাড়ী 
গেলাম | তাহার সঙ্গে পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল । বোদায় 
নিবেদিতা সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। নিবেদিত! তাহাকে 
স্বামীকীর “রাঅযোগ” উপহার দ্বেন। অরবিদ্দবাবু বলিতেন 
যে, এই পুস্তক পড়িয়াই তাহার হিন্দু-দর্শন পড়িবার আগ্রহ 
হয়। ভগিনী নিবেদিতা “কৰ্ম্মযোপিনে” প্রবন্ধ লিখিতেদ। 
যে সময়ে অৱবিন্দবাবু চন্দননপবে লুকহিয়াছিলেন, সে সময়ে 
নিবেদিতাই কাগজ্খানি চালাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল 
রায় “বর্ম” পত্রিকায় লিখিতেন এবং আমিও লিখিতাম। 
মতিবাবু “নবতত্ত্র” শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখায় “‘বর্শ্ম” পঞ্জিকার 
হুই হাতার টাকার সিকিউরিটি কর্তারা দাবি করেন। ইহার 
ফলে এই পত্রিকা বন্ধ হুইয়া যায়। যাহা হুউক, ভগিনী 
নিবেদিতাকে সকল খটন! বলিলাম । তিনি শুনিয়া বলিলেন, 
“T6j] your chief to hide and the hidden chief 





২৭৮ 


গুবানী 


১৩৫২ 





through intermediary shall do many things.” 
একদিন অরবিদ্দবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, “Mother Kali 
through Sister Nivedita ordered me to hide.” 
সুরেশ লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, এত দীর্ঘ বৎসর পরেও 
আমার সকল কথা বেশ মমে আছে, আমার ম্বতি-বিভ্রম 
এতটুকুও হয় নাই। এই সংবাদ লইয়া আমি আপিলে 
ফিরিলাম। অরবিন্দবাবু বলিলেন, “A!] right, arrange.” 
পরে এ সম্বন্ধে সুরেশ যাহ? লিখিয়াছে তাহা সবই 
ঠিক। কেবল মাত্র পঙ্গাব ঘাটে পৌছিবার পুর্বে বোস্পাড়া 
লেমে অরবিদ্দবাবু যে ভগিনী নিবেদিতার বাসায় পিয়া 
তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, এই কথা সে লেখে নাই! 
বোধ হয়, নিবেপ্দতার সঙ্গে তিনি “কর্শযোগিন্” পরিচালনার 


কথা হইয়াছিল তাহা জানি না। মিবেদিতার বাসা হইতে 
আমরা বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে যাই । অরবিন্দবাবু ও বীরেন- 
বাবু বাপবাজারের খড়ো ঘাটে সিঁড়ির উপর বলিলেন | আমি 
ও মণি নৌকার সন্ধানে হাটখোল! খাট পর্যাস্ত গেলাম এবং 
দেখান হুইতে নৌকা করিয়া বাপবাজার ঘাটে আদিলাম । 


নৌকা ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্রে অরবিন্দবাবু আমাকে বলিলেন, 


“Bo rare in your acquaintances. Seal your lips 
to rigid secrecy. Don’t breathe this to your 
nearest and dearest.” নৌকা ছাড়িয়া দিল | কিছুক্ষণ 
স্থির দৃষ্টিতে নৌকার দিকি চাহিয়| অস্তরে গভীর বেদনা লইয়া 
বাড়ীতে ফিরিলাম। যে মহাত্যাগ মনীধীকে কেন্দ্র করিয়া 
আমরা ভবিস্তং ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তাহা 


পরামর্শ করিয়াছিলেন । এই কথাবার্তার সময় আমরা! উপস্থিত ভাঙ্গিয়া গেল। এই ঘটনা স্মরণ করিতে আন্বও বৃদ্ধ বয়সে 
ছিলাম না, নীচের রোয়াকে বসিয়াছিলাম। কাজেই কি চোখে জ্বল আসিতেছে। 
মনুষ্যেতর প্রাণীদের চাতুরি 
্লীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


বাগানের এক পাশে মস্ত বড় একট! জাল পাতিয়া ঠাতি- 
বৌ মাকড়সা শিকারের আশায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে 
জালটার খুব কাছে কাচ-পাত্রের ঢাকৃন খুলিয়া কয়েকট! মৌমাছি 
ছাড়িয়া দিলাম । মৌমাছিগুলি বুলেটের মত জাল ভেদ করিয়া 
উড়িয়া গেল ৷." ছুই-একট। মৌমাছির ডানার আঘাতে জালটা 
কিঞ্চিৎ কীপ্রিয়া উঠিতেই মাকড়সাট! শিকারের আশায় উদগ্রীব 
হইয়! প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্ত একট! শিকারও জালে ধরা 
পড়িল, না। মাকড়সাট! মোটেই হতাশ হইল না-_খাপেই 
বসিয়া রহিল । এরূপ অবস্থা দেখিলে স্বতাবত:ই কৌতুহল বৃদ্ধি 
পায়, কাজেই কিছুক্ষণ চেষ্টার ফলে ,বড় একট! গোয়ালে-ফড়িং 
ধবিয়! আনিয়া জালে ছুড়িয়া দিলাম । ফড়িংটার ডানাগুলি 
জালের সুতায় আটকাইয়া যাইতেই মুক্ত হইবার জন্য জে প্রাণ- 
পণে ঝাপটাঝাপটি স্থক করিয়! দিল। ভয়ে মাকড়সাটা জালের 
একপ্রাস্তে গিয়া চুপ করিয়া! বসিল। ফড়িংটাব প্রবল আস্ফালনে 
জালটা অনেকখানি ছিংড়িয়া গিয়াছিল। আর একটু হইলেই সে 
পলায়ন করিতে পাবিত। কিন্ত এখানেই সে চুপ করিয়া গেল এবং 
অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে কুড়ি, পঁচিশ মিনিট 
অতিবাহিত হইয়া গেল, ফড়িংটার সেই অসাড় মৃতবৎ ভাব,_- 
দেহে প্রাণ আছে বলিয়া কোন রকমেই মনে হয় না। মাকড়- 
সাটারও সেই অবস্থা । সে বোধ হয় স্থির করিয়াছিল-_শিকারটা! 
ক্রমশঃ নিজাঁব হইয়া! আসিলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী 
কবিবে; কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ থাকার নিশ্চয়ই তাহার সন্দেহ 
হইয়াছিল যে শিকারট! তাহার জালে পড়িয়। মরিয়া গেল কিন|? 
কারণ মাকড়সাবা মৃতপ্রাণী উদরস্থ করে না। সে এক পা ছুই 
পা করিয়া অতি সম্তর্পণে জালের উপর দিয়া ফড়িংটার দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগিল । কড়িংটাব নিকট হইতে প্রায় তিন চার 


ইঞ্চি দূরে আসিয়া থামিয়া গেল। ফড়িংটা কিন্তু তখনও নীরব, - 
নিষ্পন্দ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবাৰ পর মাকড়সাট| পা দিয়া 
জালের সুতাটাকে অতিদ্রত কীপাইয়া দিল। মুহূর্ত মাত্রে 
ফড়িঙের চাতুরি ধরা পড়িয়া গেল; ডান! কাপাইয়! পুনরায় সে 
মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল! মাকড়সাটাও ছুটয়! গিয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়! নিস্ত করিয়। দিল। 
মাকড়সার! ফড়িঙের এই প্রকার চাতুরির সহিত পরিচিত বলিয়াই 
তাহাদিগকে প্রতারিত করা সম্ভব না! হইলেও মামুয কিন্ত 
তাহাদের দ্বারা অনায়াসে এইভাবে প্রতারিত হইয়া থাকে। 
মাকড়সারাও আবার শক্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সুত! ছাড়িয়া 
জাল হইতে নীচে ঝুলি্না পড়ে । তাহাতেও নিষ্কৃতি না পাইলে 
ঝুপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় এবং হাত পা! গুটাইরা একটা 
প্রাণহীন পদার্থের মত অবস্থান করে| মাকড়সা শিকার করিতে 
গিয়া তাহাদের প্রবল শ্রক্র কাচ-পোকাঁকে অনেকবার এইভাবে 
প্রতারিত হইতে দেখিয়াছি । ছোট ছোট জলাশয়ের উপবিভাগে 
জাল পাতিয়া শিকার ধরে এইরূপ মাকড়লাগুলি তাহাদের 
দু্র্ধ শত্ৰু কাচ-পোকা দেখিলেই তাহাদের পাগুগিকে সামনে ও 
পিছনে একত্র করিফ্! ঠিক একটি কাঠির আকাব ধারণ করিয়া 
নির্জাঁব পদার্থের মত অবস্থান করে। ইহার ফলে কেবল কাঁচ- 
পোকা কেন, মানুষের! পর্য্যন্ত প্রতারিত হইয়া থাকে । 

আলমারি, খাট, দেতাজের নীচে কীপুনে-পোকা নামে 
পরিচিত এক জাতীয় মাকড়সাকে এলোমেলো জাল পাতিয়! বাস 
করিতে দেখ! যায় । এই জাতীয় মাকড়সার পাগুলি অসম্ভব রকমের 
লম্বা । -সর্ধদাই হাটু মুড়িয়া জালেব নীচের দিকে কুলিয়া থাকে । ' 
একটু স্পর্শ করিলেই ইহারা জালটাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রবল- 
ভাবে অন্দোলিত করিতে থাকে । সরু লিক্লিকে ধবণের কাঁল- 
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রঙের এক জাতীয় কুমোরে-পোকা ইহাদের প্রবল শক্র। 
কুমোরে-পোকার আগমন টের পাইলেই ইহারা প্রবলভাবে 
অতিদ্রুত গতিতে জাল সমেত উপরে নীচে দোল খাইতে থাকে । 
এরূপ দ্রুত কম্পনের ফলে কুমোরে-পোকা! সহজে ইহাদিগকে 





হেজ-হুগ জাতীয় জানোয়ারের প্রতারণার কৌশল। 
জন্তট! বলের মত গোল হইয়া রহিয়াছে 


আক্রমণ করিতে পারে ন|। কিন্ত কুমোরে-পোকার! এমনই 
নাছোড়বান্দা যে, মাকড়ল! দেখিতে পাইলে যেমন করিয়াই হউক 
তাহাকে আক্রমণ করিবেই | তখন তাহার কবল হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য মাকড়সার! এক অপূর্ব কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া! থাকে । ছুটিয়া পলায়ন করিবার সময় সে তাহার একটি 
কি দুইটি ঠ্যাং ছি'ড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয় । ঠ্যাংগুলি মাটিতে 
পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্যান্ত জীবন্ত প্রাণীর মত ছট্ফট, করিতে 
থাকে। শক্র্র দৃষ্টি সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এই 
সুযোগে মাকড়ন। নিরাপদ-স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। 
একবার এরূপ একট! মাকড়পাকে কুমোরে-পোক! দ্বারা আক্রান্ত 
হইতে দেখিয়াছিলাম । মাকড়সা! যেখানে যায় কুমোরে- 
পোকাটাও সেখানেই তাহাকে অন্থদরণ করিতেছিল । অবশেষে 
মাকডসাট! তাহার একট! লঙ্কা! ঠ্যাং ছিডিয়া! মাটিতে ফেলিয়া দিল । 


ঠ্যাংট। বারংবার সম্ক.চিত ও প্রসারিত হইয়া প্রবলবেগে ছট্ফট, 


করিতেছিল। কুষোরে-পোকাট! ছুটিয়। আসিয়। সেই ঠ্যাংটাকেই 
আক্রমণ করিল এবং প্রাণপণে কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া 
_ফেলিল। ইতিমধ্যে মাকড়সাট! যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল__ 
৮ বুঝিতেই পার! গেল না। কুমোরে-পোকাটা তাহার সন্ধানে 
অনেকবার এদিক ওদক ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে ক্ষু্মনে উড়িয়া 
চলিয়া গেল । 
একদিন একটা বিড়ালকে টিকটিকির পিছনে ছুটিতে 
দেখিলাম ॥ টিকটিকিট! প্রাণভয়ে কতকগুলি আবর্জনার 
আড়ালে আত্মগোপন করিল। কিন্তু বিড়ালটা ছাড়িবার পাত্র 
নহে । সে অনেক কাফ়দ! করিস! তাহাকে বাহিরে আদিতে বাধ্য 
' করিল । বিড়ালট। তাহার উপর থাবা মারিতেই সে তাহার 
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লেজটিকে ফেলিয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। নেই কাট! 
লেজট!কে অসম্ভব রকমের দাপাদাপি করিতে দেখিয়া বিড়ালট! 
যেন হঠাৎ কেমন একট! হৃততন্বের মত হইয়। গেল। অবশেষে 
কাটা-:লজটাকে লইয়াই খেল! জুড়য়া দিল। ইতিমধ্যে লেজের 
মালিক যে কোথায় অদৃশ্য হইয়। গিয়াছে তাহা বুঝিতেই পারা 
গেল না। ভয়ানক বিপদে পড়িলে টিকটিকি, মাকড়মাদের 
প্রত্যেককেই এইরূপে আততায়ীকে প্রতারণা করিতে দেখ! যায়। 
ইহাতে তাহাদের কোন গুরুতর অন্পবিধাও নাই, কারণ 
টিকটিকির লেজ এবং মাকড়সার ঠ্যাং পুনরায় যথানিয়মে গঞ্জাইয়া 
থাকে। 

আমাদের দেশে অনেক রকমের পিপড়ে-মাকড়দা দেখিতে 
পাওয়! যায় । প্রতারণায় ইহাদের সমকক্ষ প্রাণীর সংখ্যা খুবই 
কম। বিভিন্ন জাতীয় পিপড়ে-মাকড়দা বিভিন্ন জাতীয় 
পিপীলিকাকে হুবহু অনুকরণ করিয়া থাকে। দৈহিক গঠন, 
চাল-চলন এমন কি গায়ের রং পর্য্যন্ত ঠিক পিপীলিকার মত। 
অন্তাপ্ত প্রাণী তো দূরের কথা মানুষের চক্ষুই ইহাদিগকে 








পেচক জাতীয় জানোয়ারের! সাপের মত হিস্‌ হিস্‌ শব্দ করিয়া 
অথবা বিকট অঙ্গভঙ্গী করিয়া! শত্রুকে প্রতারণা করে 


পিপীলিক! বলিয়া ভুল করে। কয়েক জাতীয় কাচ-পোক! 
ইহাদের পরম শত্রু । এই কাচ-পোকার! বাছি! বাছিয়' পিপড়ে- 
মাকড়সাগুপলিকেই শিকার করে। কিন্তু পিপীলিকার মধ্য হইতে 
ইহাদিগকে খজিয়া বাহির করিতে কাচ-পোকাদের যথেষ্ট বেগ 
পাইতে হয়। কারণ একমাত্র দৈহিক গঠনে নহে-__চালচলনেও 
ইহার। পিপীলিকার অস্থকরণ করিয়া থাকে। পিপীলিকার ছয়- 
খান! প17 কিন্তু ম/কড়মার পা আটখান।। তাছাড়! পিপীলিকার 
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মস্তকে দুইটি করিয়া! শুড় আছে; মাকড়সাদের মোটেই গুড় 
নাই। পিপড়ে-মাকড়সারা কিন্তু পিপীলিকাদের মত ছয়খানা 
পা দিয়াই চলা-ফেরা করে এবং সম্দুখের পা ছুইখানাকে মাথা 
ঘে'সিয়া সর্বদাই পিপীলিকার শু'ড়ের মত উচু করিয়া আন্দোলিত 





সন্ধ্যাসী-্কাকড়ার লুকোচুরি 


করিয়া থাকে । ইহার ফলে সকলেই ভ্রমে পতিত হয়। পিঁপড়ে 
মাকড়সাদের প্রতারণার কৌশল এমনই নিখ.ত্ভাবে অনুষ্ঠিত হয় 
যে, চোখে না দেখিলে কেবল বর্ণনার সাহায্যে তাহ! অনুমান 
করা অসম্ভব । 

টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী প্রভৃতি প্রাণীর! যেরূপ আবেষ্টনীর 
মধ্যে চলা-ফের! করে তাহার সহিত দেহের রং মিলাইয়া নিশ্চল 
ভাবে বসিয়া থাকে । ইহার ফলে তাহাদের শক্ত এবং ভক্ষণে!- 
পযোগী প্রাণীর! অনায়াসেই প্রতারিত হইয়! থাকে । আমাদের 
দেশের কাঠি-পোকা, সৃতলি-পোকা, জল-কাটি প্রভৃতি প্রাণী- 
গুলিকে অনেকেই লক্ষ্য করিস থাকিবেন। ইহার! শত্রুকে কাকি 
দিবার জন্য অথব! শিকার সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে মৃত কাঠ-কুটার 
মত অবস্থান করে। হাতে ধরিয়া তুলিলে আরও শক্ত হইয়া 
পুরাপুরি মৃতের ভাব ধারণ করিয়া থাকে। স্থতলি-পোকার 
প্রতারণার কৌশল আরও অদ্ভুত । ইহারা লতাপাতার মধ্যে 
জেকের মত হাটিয়া বেড়ায়। চড়ুই পাখীরা পরম উপাদেয় 
বোধে ইহাদিগকে উদরসাৎ করিয়া! থাকে । শক্রর আগমন টের 
পাইলেই স্ৃতলি-পোক! শরীরের পশ্চান্ভাগের সাহায্যে গাছের 
কাণ্ড আকড়াইয়া ধরে এবং একটু কাৎ্ভাবে খাড়া! হইয়া শক্ত 
বোটার মত অবস্থান করে। এই উপায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তাহারা শত্রুকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হয়। প্রতারণার এই 
কৌশল ব্যর্থ হইলে সৃতলি-পোক! মাকড়সার মত সুতা ছাড়ি 
নীচে ঝুলিয়। পড়ে। ইহাতেও রেহাই না পাইলে মাটিতে পড়িয়া 
মৃতের মত ভান করে। অনেক রকমের শুয়া-পোকা লতা- 
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পাতার রডের সহিত নিখংভাবে শরীরের রং মিলাইয়া শত্রুকে 
প্রতারিত করিয়। থাকে। কতকগুলি শু'য়া-পোক| শরীর হইতে 
বিরক্তিকর বস নিক্ষেপ করিয়া, কেহ বা শরীরের পশ্চান্তাগ হইতে 
ভীষণ-দর্শন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাহির করিয়া, আবার কেহ কেহ বিষাক্ত 
সরীস্থপের মত অঙ্গতঙ্গী করিয়া! শত্রুকে দূরে সরাইয়া রাখে । 
আমাদের দেশীয় বিখ্যাত পাতা-প্রজাপতির চাতুরির কথা 
হয়তো অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহারা ডান! মুড়িয়। বসিলে শুদ্ধ 
পত্রের সহিত এমনভাবে মিলিয়া যায় যে, সহজে আর খুঁজি 
বাহির করা শক্ত। ইহাদের প্রপারিত ডানার উপরের দিকের 
রং অতি উজ্জ্বল । রঙের ওজ্ছল্যে দূর হইতে অনায়াসেই ইহাদের 
প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ডানার নীচের দিকের রং শুদ্ধ পত্রের 
মত সমুজ্ঘল। তাহাতে আবার বুক্ষপত্রের মত মধ্যশিরা ও 
উপশিরার স্ুল্পষ্ট রেখা রহিয্কাছে। কাজেই জান! থাকা! সত্বেও 
প্রত্যেকেই ইহাদের দ্বার! প্রতারিত হয়। কলিকাতার আশে- 
পাশে বনে জঙ্গলে “থেক্ল! ফ্যাম্ত্রাক্স' নামক মলিন সাদ! রঙের 
ছোট ছোট এক প্রকার প্রজাপতি দেখ! যায়। ইহাদের ডানার 
প্রাস্তভাগে সুক্ম পালকের মত ছুই একটি পদার্থ আছে। ডান! 
মুড়িয়া বসিলেই ডানার প্রাস্তভাগে কৃষ্ণ বর্ণের ফোট! এবং সুক্ষ 
পালকগুলির দরুন মনে হয় যেন ইহার ছুই দিকে দুইটি মস্তক? 





পিউইট পাখীর চালাকি । 


ইহারা ডানা-ভাঙ্গার 
অভিনয় করিয়া শত্রুকে বিভ্রান্ত করে 


রহিয়াছে। টিকটিকি, কুমোরে-পোক বা অন্তান্ত শত্রুরা শিকারকে 


সাধারণতঃ পিছনের দিক হইতেই আক্রমণ করে। আক্রমণকারী 
পিছনের দিকের নকল মুখখানাকে আসল মুখ মনে করিয়া ঘুরিয়া 
সম্মুখের দিকে উপস্থিত হইবামাত্রই প্রজাপতি তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া উড়িয়া যায়। আমাদের দেশের বনে জঙ্গলের অন্ধকার 


শ্রাবণ 


স্থানে প্রায় দেড় ইঞ্চি প্রশস্ত ডানাওয়াল! দুধের মত সাদ! এক 
প্রকার মথজাতীয় প্রজাপতি দেখ! যায়। ইহাদের শত্রু পদে পদে। 
কাজেই সহজে ইহারা বড় একট! প্রকাশ্থস্থানে বাহির হয় ন|। 
বাহির হইলেও গাছের পাতার উপর এমন ভাবে নেপ টিয়। বসিয়া 
থাকে, মনে হয় যেন পাতাটার উপর পাখীর পরিত্যক্ত মল 
॥ পড়িয়। রহিয়াছে । কাজেই সেদিকে কেহ বড় একটা নজর দেয় 
\ না। এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে উড়িয়া যাইবার সময়ই সাধারণতঃ 
ইহার! শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। 

আমাদের দেশীয় স্ুড়স্ড়ে-পিপড়ের মত অনেক জাতীয় 
পিপিলিকা দেখ! যায় যাহাদের দংশন-ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। 
শত্রুর সম্মুখীন হইলেই ইহার! শরীরের পশ্চাদ্ধেশ হইতে বাতাসে 
এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত রদ ছড়াইয়! দেয়। এই দুর্গন্ধের জন্ত 
আততায়ী তাহাদের কাছে ঘেসে না। উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র না 
থাকায় শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাও এক প্রকার 
প্রতারণ। ছাড়া! আর কিছুই নহে। আমাদের দেশের লাল- 
" পিপড়ের! শত্রুকে বিষাক্ত দংশনে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিলেও 





ফ্রগ-মাউথ পাখীর প্রতারণা 


শরীরের পশ্চান্ভাগ হইতে এক রকমের বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়া 
তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতে সমর্থ হয়। য্যালজিরিয়ায় এক 
জাতীয় পঙ্গপাল দেখ! যায় যাহারা প্রায় ছুই ফুট দূর হইতে শত্রুর 
প্রতি এক প্রকার বিষাক্ত রস ছুড়িয়া মারে। এই বিষাক্ত রসের 


৮ ভয়ে কেহ তাহাদের সম্মুখীন হইতে ভরসা পায় না। অথচ এই 


রস ছাড়! তাহাদিগকে ভয় পাইবার মত আর কিছুই নাই। 
অনেক প্রজাপতির বাচ্চা শরীর হইতে এরূপ বিষাক্ত রস ছুড়িয়া 
আত্মরক্ষার জন্য এইভাবে প্রতারণ! করিয়। থাকে । কয়েক জাতীয় 
গুররে পোকাও এইকপে রস ছুড়িয়। শত্রুকে প্রতারিত করিয়া 
থাকে । কয়েক রকমের প্রজাপতি এবং অগ্ঠাপ্ঠ অনেক কীট- 
পতঙ্গ শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির করিয়া! শত্রুকে প্রতারণ! করে। 
কিন্তু প্রজাপতি, গুবরে পোকা এবং অন্থান্ত কীট-পতঙ্গের মধ্যে 


মনুষ্যেতর প্রাণীদের চাতুরি 
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শুকরের মত নাকওয়াল! সাপ গোখর! সাপের মত ফণ! 
তুলিয়া বিষাক্ত সাপের অভিনয় করিতেছে 


বিভিন্ন জাতীয় এমন কতকগুলি প্রাণী দেখ! যায় যাহাদের আত্ম- 
রক্ষার কোন অন্তরশস্্ তে দূরের কথা শরীরে কোন বিষাক্ত বা 
দুর্গন্ধযুক্ত পদার্েরও অস্তিত্ব নাই। তাহার! রস নিক্ষেপকারী বা 
বিষাক্ত প্রাণীদের দেহের বর্ণ-বৈচিত্র্য বা হালচাল অনুকরণ করিয়া 
শত্রুকে প্রতারণ| করি! থাকে | অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আততায়ীর! 
তাহাদের এ চালাকি ধরিতে পারে ন|। 

য্যান্‌ডেন! বর্গভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় মৌমাছির! শত্রু কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে মৃতের প্রায় ভান করে। এরূপ অবস্থায় ধরিয়া 
তুলিলে ইহাদের শরীর হইতে এক প্রকার গন্ধ নির্গত হইতে 
থাকে । এই গন্ধ অনেকের নিকটই অপ্রীতিকর বলিয়া পারত- 
পক্ষে ইহাদিগকে স্পর্শ করে না। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তাহার! 
প্রতারণার এইরূপ ফন্দী আয়ত্ত করিয়! লইয়াছে। একজাতীয় 
টিকটিকি দেখ! বায় তাহাদের পাগুলি দেহের তুলনায় অসম্ভব 
রকমের ছোট । অন্ঠাগ্ত টিকটিকিদের মত ইহারা ভ্রুতবেগে 
ছুটিতে পারে না। কাজেই শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইহারা 
হাত পা ছড়াইয়া চোখ বুজিয়! মড়ার মত শক্ত হইয়া! পড়িয়া 
থাকে । মৃত মনে করিয়া শত্রু দূরে সবিয়। গেলে স্মযোগ বুঝিয়া 
কোন কিছুর আড়ালে আত্মগোপন করে। ভাঙ্জিনিয়াঘ় অপোসাম 





এক জাতীয় ব্যাঙ শরীর সঙ্কুচিত করিয়! শুক মতদ্ধেহের 
মত পড়িয়া রহিয়াছে 


২৮২ 
নামে এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় জানোয়ার দেখ! যায়। ইহারা 
প্রতারণায় এমন স্ুপটু যে সেই দেশের লোকেরা ‘পোদাম’ 
কথাটাকে চালাকি অর্থে ব্যবহার করিয়! থাকে । ধর! পড়িবামাত্রই 
ইহার! মাটিতে নেতাইয়। পড়ে এবং হাত পা ছড়াইয়! জিত বাহির 





“্াঙ্ক' নামক দুর্গন্ধ রস নিক্ষেপকারী জানোয়ার 


করিয়া ঠিক মড়াঞ মত পড়িয়া থাকে । এ অবস্থায় প্রহার করিলেও 
কিছুমাত্র নড়াচড়া করে না। তখন মৃত বলিছ! পরিত্যাগ করিবা- 
মাত্রই বিছ্যুাৎবেগে ছুটিয়া পলায়ন করে। মাউস-ডিয়ার বা 
সেভ্রোটেন নামক একপ্রকার জানোয়ার দেখ! যায়__দেশীয় ভাষায় 
ইহার! ‘কাঞ্চিল" নামে পরিচিত। এই জানোয্বারগুলিও ধরা 
পড়িলে ঠিক মৃতের মত পড়ি! থাকে । প্রহার করিলেও পলায়ন 
করিবার চেষ্টা করে না । থেঁকশিয়াল এবং আষ্ট্রেলিয়ার ডিঙ্গো৷ নামক 
কুকুর জাতীয় জানোয়ারেরাও অনুরূপ ভাবে আক্রমণকারীদের 
প্রতারণ। করিয়|। থাকে । প্রতারণায় ইহারা এমনই স্তরপটু যে, 
মড়ার মত পড়িয়! থাকিবার সময় শরীরের চামড়া খানিকটা ছি'ড়িয়! 
ফেলিলেও টু-শব্দটি করে না। দক্ষিণ-আমেরিকার য্যাজারা 
কুকুরেরাও এইরূপভাবে শত্রুকে প্রতারণ| করে। 

কতকগুলি জানোয়ার এবং সরীন্থপ জাতীয় প্রাণী দূর হইতে 
বিষাক্ত ব! দুর্গন্ধযুক্ত থুথু নিক্ষেপ করিয়া শত্রুকে প্রতারণা করিয়া! 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে । “রিংহলস্‌ কোত্র। নামক 
আফ্রিকার একজাতীয় সাপ শত্রুকে দেখিবামাত্র ফণ! তুলিয়! দূর 
হইতে অব্যর্থ লক্ষো শত্রুর চোখে একপ্রকার বিষাক্ত রস নিক্ষেপ 
করে। শিংওয়াল। একজাতীয় টিকটিকি শত্রকর্তৃক আক্রান্ত 
হইবার সম্ভাবন| দেখিলেই ভয় দেখাইবার জন্য মুখটাকে ভা! করিয়া 
শরীরট। প্রায় তিনগুণ ফুলাইয়া তোলে; তখন তাহার চোখের 
কোণ হইতে ফোয়ারার আকারে সুন্ম রক্তের ধার! প্রায় ৫৬ ফুট 
দূরে ছিটকাইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় ছুদ্ধর্ধ শত্রও ভয়ে পিছু না 
হটিয়৷ পারে না। লামা নামক জানোয়ারের! দূর হইতে অদ্ভুত 
উপায়ে থুথু নিক্ষেপ করিয়া অবাঞ্ছিতদের দূরে হটিয়| যাইতে বাধ্য 
করে। আমাদের দেশীয় গন্ধ-খট্টাশ বা! ভামের মত উত্তর- 


শু 


১৩৫২ 


আমেরিকায় 'স্কাঙ্ক' নামক এক প্রকার জানোয়ার দেখিতে পাওয়া 
যায়, ইহাদের সাদ, কালে! লোম মেয়েদের পোযাক তৈয়ারীর জগ্ত 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই জন্তগুলির শরীরের এক 
প্রকার বিশেষ গ্রন্থি হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত রস নির্গত 
হয়। কাপড়ে চোপড়ে একবার রস লাগিলে শত ধৌত করিলেও 
তাহার দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় না। এই রসের গন্ধ একটু বেশী সময় 
নাকে গেলে খুব সবল মানুষও অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে শরীরের তাপ কমিয়! নাভী গতি ক্ষীণ হইয়া যায়। সত্যি- 
কারের ঠাট্টার মত ব্যাপারটা গুরুতর হইলেও আত্মরক্ষার জন্য ইহ! 
একটা! ফন্দী ছাড়! আর কিছুই নহে। 

আমেরিকায় শৃকরের মত নাকওয়াল। একজাতীয় নিরীহ সাপ 
দেখিতে পাওয়। যায়। ইহাদের বিষ নাই মোটেই। ইহার! 
প্রায় ৩৪ ফুট লঙ্ব! হইয়া থাকে । শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে 
অথব! বেকায়দায় পড়িলে ইহার! ঠিক বিষধর সপ্পের মত ফণ! 
উদ্যত করে। শত্রুকে প্রতারিত করিতে ইহাই যথেষ্ট । কিন্ত 
ইহাতেও ভয় না পাইয়া শত্ৰু যদি আরও অগ্রসর হয় তখন ফণ। 
গুটাইয়৷ চিৎভাবে মুতের মত পড়িয়া থাকে । তখন জীবনের 
কোন লক্ষণই ইহাতে দেখ! যায় না। তখনও শত্রু ইহাদের দ্বারা 
প্রতারিত হয়। 

মিঃ আর. ই. ডিউমার এই সম্বন্ধে একটি চমতকার ঘটনার 
কথ বলিয়াছেন। তিনি একবার স্থানীয় অসভাদের সঙ্গে লইয়া 
গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয় যাইবার সময় এই জাতীয় একটি সাপ 
দেখিতে পাইলেন। এই সাপের প্রতারণার ফন্দীর বিষয় তাহার 








শিংওয়াল1 টিকটিকি শত্রুর প্রতি চোখ হইতে রক্ত 
নিক্ষেপ করিয়া প্রতারণা করে 


কিছুই অজ্ঞাত ছিল ন; কিন্তু অসত্য অন্থুচরেরা তাহার উদ্ধত ফণী পর 
দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়! উঠিল। অলৌকিক শক্তিবলে সাপকে 
বশীভূত করিতে পারেন--অনুচরদের মনে এরূপ ধারণ! জন্মাইবার 
জন তিনি সাপটার সম্মুখে গিয়। কয়েকবার ‘পাশ’ দিতেই সে ফণা 
নামাইয়। মৃতের মত চিৎ ভাবে পড়িয়া রহিল, তখন তাহাকে 
হ'তে করিয়! তুলিয়! দেখাইলেন | অন্ুচরের! বিস্ময়ে অবাক হইয়া 
গেল। মাটিতে ছাড়িয়৷ দিবার কিছুক্ষণ পরেই সে সঞ্জীবিত 
হইয়া! ধীরে ধীরে আত্মগোপন করিল। কিন্তু ইহাতে ফল হইল 


বিপরীত । অন্ুচরের! তাহার এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া গভীর 
জঙ্গলে ঠাহাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়! পলায়ন করিল। 

-- ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে লাল অথবা! হলদে বুকওয়াল! 
এক রকম ব্যাঙ দেখিতে পাওয়! যায়। সামান্য একটু ভয়ের কারণ 
ঘটিলেই ইহার! চিং হইয়া! পড়ে এবং শরীরটাকে এমন ভাবে 
 কুঁচকাইয়া রাখে মনে হয় যেন প্রাণীট! মরিয়া শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। 
' দক্ষিণ-আমেরিকার কীছুনে-ব্যাডের৷ আবার অন্তত উপায়ে শত্রুকে 





_ জলে কালি ছুড়িয়া কাট্ল্‌-ফিস্‌ শত্রুকে প্রতারণা করিতেছে 


প্রতারণ! করিয়া থাকে । কোন কারণে ভয় পাইলেই চামড়ার 
তুন্্ম সুক্ম ছিদ্রপথে শরীর হইতে যথেষ্ট পরিমাণ জল বাহির 
কবিয়! দিয়া আকারে ছোট হইয়া যায়, ইহার ফলে সহজেই শত্রুর 
দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়া থাকে। পূর্ব-আফ্রিকায় এক প্রকার অদ্ভূত 
কচ্ছপ দেখা যায়। বাচ্চা বয়সে ইহাদের খোলাট! থাকে খুব শক্ত 
গম্বুজের মত। কিন্তু পরিণত বয়সে উপনীত হইলেই খোলাটা 
চেপ্ট! এবং অসম্ভব রকমের নরম হইয়া যায়। শত্র কর্তৃক আক্রান্ত 
হইবার সম্ভাবনা! দেখিলেই ইহার! প্রস্তরের সুক্ম ফাটলের মধ্যে 
ঢুকিয়া পড়ে এবং শরীরটাকে ফুলাইয়৷ ফাকের মধ্যে নেপটিয়! 
থাকে) তখন কোন রকমেই ইহাদিগকে বাহির করিবার উপায় 
থাকে না। আশম্মাডিলো, পেঙ্গোলিন এবং হেজ-হগ নামক সঙ্গাক 
জাতীয় প্রাণীরা ভয় পাইলেই শরীরটাকে বলের মত গুটাইয়া 
ফেলে, বলের চতুদ্দিকে শক্ত আস এবং কাটার ভয়ে শত্রুরা হাতে 
পাইয়াও কিছু অনিষ্ট করিতে পারে ন! অধিকন্ত হঠাৎ আকৃতি 
পরিবর্তিত হওয়ায় বিভ্রান্ত হইয়া থাকে । 

পাখীদের মধ্যেও অনেকে অদ্ভুত কৌশলে শত্রুকে প্রতারণ! 
করিয়া থাকে । অষ্্রেলয়ার 'ফ্রগ-মাউথ' নামক পাখীর! শত্রুকে 
দেখিলেই ঠিক এক খণ্ড শুদ্ধ কাষ্ঠের মত আকৃতি ধারণ করে। 
ভয়েই হউক বা ইচ্ছায়ই হউক শরীরটা আগাগোড়া সোজা এবং 
শক্ত হইয়! যায়। এ অবস্থায় বিশেষ সন্ধানী চোখও ইহাদিগকে 


মনুষ্যেতর প্রাণীদের চাতুরি 


২৮৩ 


গাছের অংশ-বিশেষ মনে না কঠিয়া পারিবে না । অনেক পাখী 
তাহাদের বাচ্চা গুলিকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অদ্ভূত 
ফন্দীতে প্রতারণ| করিয়া থাকে । শত্রুকে বাসার নিকটবর্তী 
হইতে দেখিলেই ধাড়ী পাখীট! তাহার সম্মুখে ডানা ভাঙার মত 
অভিনয় করিতে থাকে । শত্রু তাহাকে ধরিবার জন্য যতই অগ্রসর 
হয় ততই সে দূরে সরিতে থাকে । এরূপে শত্রুকে অনেক দূরে 
সরাইয়! অবশেষে উড়িয়া যায়। অনেক পাখী আবার শত্রুর হস্তে 
ধর! পড়িয়া ঠিক মড়ার মত ভান করে। 

অক্টোপাস, কা ল্‌-ফিস্‌ এবং স্কুইড নামক সামুদ্রিক প্রাণীরা 
শত্রুকে ফাঁকি দিবার জঞ অন্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে । 
শত্রুর আগমন টের পাইবামাত্রই ইহার! শরীর হইতে সিপিয়া 
নামক ঘোর কুষ্ণবর্ণ এক প্রকার কালি ছাড়িয়৷ জল ঘোল! করিয়! 
দেয়। ইহার ফলে শত্রু আর তাহাদের গতিবিধি অনুসরণ করিতে 
পারে না। এত্্যতীত কাকড়া, চিংড়ি, জেলী-ফিস্‌, ষ্টার-ফিস্‌ 
প্রভৃতি প্রাণীরাও আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন উপায়ে শত্রুকে প্র তারণ! 
করিয়৷ থাকে । ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক প্রতারণার 
কৌশল অবলম্বন করিয়! থাকে একজাতীয় ফিতা-ক্রিমি। ইএ 





শুকরের মত নাকওয়ালা আমেরিকার এক জাতীয় সাপ 
শত্রুর হাতে পড়িয়া স্বতের ন্যায় পড়িয়া আছে 


প্রাণীগুল সমুদ্রের ধারে প্রস্তরখণ্ডের নীচে আত্মগোপন করিয়া 
থাকে । কেহ ধরিতে গেলেই ইহার! টুকরা টুকরা হইয! বিভিন্ন 
থণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণীদের 
পরস্পরের মধ্যে খাগ্চ-খাদক সম্বন্ধ বিদ্ধমান। যে খাছ, সে 
চায় খাদকের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে; আবার যে খাদক, 
সে চায় অগ্তকে উদরস্থ করিয়া ক্ষুন্িবুত্তি করিতে । এই উভয় 
ব্যাপারেই যেমন শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন তেমন 
আবার নানা রকমের ফন্দী-ফিকিরেরও প্রয়োজন। ইহার ফলে 
প্রাকৃতিক উপায়েই আরও অনেক কিছু চাতুরি, কৌশল এবং 
ফশ্দী-ফিকিরের উদ্ভব ঘটিয়াছে। 


চাষ করে, প্রকৃতপক্ষে মালিক সে-ই। 
সেই দিকে ধোক দিতেছে এবং যতই প্রন্জাস্বত্ব আইনের 





শ্্রীকালীচরণ ঘোষ. 


জমির মালিক বিশেষতঃ চাষের জমির প্রকৃত মালিক কে, 
বা কাহাদের উপর মালিকানা! স্বত্ব শ্বন্ত কর! উচিত ইহা! লইয়া 


কয়েক বংসর হইতে প্রচণ্ড আলোচনা চলিতেছে । মালিক 
অর্থে জমি যাহার দখলে আছে এবং দলিলপত্রের বলে জমির 
স্বত্ব স্বামিত্ব, ফলভোগ, দান-বিক্রয়ের অধিকারী । উদ্ধাতন 
জমিদার বা রাজাকে খাজন] দিলেই তাহার মালিকানা রক্ষা 
হইল। তাহার উপরোক্ত স্বত্বে পরে যে স্বত্ববান হইল, সেই 
নূতন মালিক। ইহার মধ্যে নির্দিষ্ট স্বত্বে বা সর্তে বিলি 
করিবার ব্যবস্থা আছে; সেরূপ অধিকারী নিয়শক্তিসম্পন্ন 


= মালিকের নিকট হইতে যতটা স্বত্ব বা বডি লাভ করিয়াছে, 


প্রচলিত আইন অনুযায়ী ভোগ দখল স্বত্ব প্রভৃতি লাভ না করা 
পর্যন্ত মালিক বা জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত টিন রবিন I 
সকল জমি লইয়াই বিতগু! চলিতেছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
ঘোরতর তর্ক উঠিয়াছে, চাষের উপযোগী জমি বা ক্ষেত্র লইয়া। 
এখন প্রবলতম মত £--হাল যার জমি তার। সংক্ষেপে 
কথাটা বলিলেও মূলতঃ এই যে, যে প্রজা ( প্রজাই বলি) জমি 
বর্তমানের আইনও 


সংস্কার হইতেছে, ততই নান! প্রকারে চাষী-প্রজার ক্ষমতা! বৃদ্ধি 
করিয়া কেবল মাত্র তাহাকে উচ্ছেদ করা দুঃসাধ্য নয়, তাহার 
_আলিকানা স্বত্বও যাহাতে কোনও মতে ক্ষুপ্ন করা না যায়, 
. তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে। কয়েকটা সর্তে মিলিয়া গেলেই 
চাষী প্রক্কা দখলীকৃত .জমিতে ইমারত নির্মাণ, পুক্ষরিবী খনন, 
বৃক্ষাদি ছেদন ও রোপণ প্রসৃতি কার্ধ্য বিনা বাধায় করিতে 


পারিবে, ইহাই প্রচলিত প্রথা হইয়া দাড়াইতেছে। 


ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই, করিলেই বা! শোনে 
কে? জমি চাষীর না হইলে জমির উন্নতিসাধন হয় না; 
যাহারা প্রজাবিলি করিয়া জমিদার সাঞ্জিয়া আছে, তাহার! 
কোনও সংস্কার বা উন্নতির জন্ত ব্যয় করিতে নারাজ । এবং 
প্রজার নিজের কোও স্বত্ব না থাকায়, সে যথেচ্ছ চাষ করিয়া 
যতটা ফসল পাওয যায়, তাহার চেষ্টা করে না, উপরস্ত জমির 
কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলে তাহা রোধ করিতে চেষ্টা 
করে না। 

এই সকল বিচার করিলে, এক কথায় বলিয়া দেওয়া যায় 
জমিতে যে লাঙ্গল দিল জমি তাহারই প্রাপ্য । 

জমিতে আজ যে লাঙ্গল দিয়াছে, কাল দিয়াছে, বৎসরের 
পর বংসর দিয়া ক্লেশ করিয়া শন্ত উৎপাদন করিয়াছে, জমি 
তাহার । কিন্তু সে যখন চাষ ছাড়িয়া দেয়, তাহা যেকোনও 
কারণেই হউক, তখন জমি কাহার হইবে, সে-বিষয়ে 
এক প্রশ্ন গজাইয়া উঠিয়াছে। যে লোক এক কালে চাষ করিত 
বলিম্ব! সেই সুত্রে মালিক হইয়াছে, সে ত উৎখাত না হওয়া 
অর্থাৎ তাহার জমি অন্য চাষীতে হস্তান্তর ন! হওয়া পধ্যস্ত 
মালিক হইয়াই রহিল। সুতরাং কালক্রমে অথবা কয়েক 


বৎসরের মধ্যে যে চাষী মালিক ছিল, সে চাষ না করিয়াও 
মালিক দীড়াইয়া গেল । J 


এখন তাহাকে বেদখল করার কথা উঠিবে। যদি সেই b 


চাষী সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া অন্ত মজুর দিয়া চাষ করাইয়া 3 


থাকে, তাহা হইলেও সে নিজে প্রকৃত চাষী-মালিক রহিল ন|। 
দ্বিতীয়তঃ সে যদি ভাগে চাষ করায়, তাহা হইলে লাক্ষলের 
মালিক স্বতঃই জমির মালিক হইল । আর তৃতীয়তঃ যদি সে 
খাজনা লইয়া জমি বিলি করিয়া থাকে, তাহা হইলে নুতন. 
ব্যবস্থুমতে তাহার কোনও স্বত্ব এক মুহূর্তও থাকা উচিত নহে। 

এরূপ মালিককে খেসারত দিয়া বা বিনা খেসারতে সাহার 
জমি লওয়] হইকে তাহা বিবেচ্য বিষয় । 


তাহার পর আসিল উত্তরাধিকারীর কথা। চাষীর তিন 


ছেলে; একজন চাষ করে অপর ছুইজন পড়াশুনা! বা ধৃহকর্ম্ম 
তখনও তাহারা জমির. 


করে এবং চাষীর সহায়তা করে। 
মালিক থাকিবে বলিয়া মনে হয়। কিন্ত পরে এ দুই জন 


অন্ত কর্মে যোগ দিল, ফিরিবার সম্ভাবনা নাই; তখন কি ; 


তাহাদের জমির উপর কোনও দাবী থাকিবে না ? 


যদি ধরিয়া লওয়া যায় তাহাদের সমস্ত স্বত্ব নিজেদের 
দোষে নষ্ট হইল তখন কি তাহাদের খেসারত দেওয়া 
হইবে? চাষী-ভ্রাতার যদি এত টাকা নগদ না থাকে, ত 
ত তাহাকে জমি বিক্রয় করিয়া খপ শোধ করিতে হইবে? 

ইহাদের মধ্যে কেহ যদি ফিরিয়া আসিয়া চাষ করিতে 
চাহে তাহার অবস্থা কি হইবে ? যদি সে জমি না পায় এবং 
অপর কর্ম্ম করিবার সুযোগ সুবিধা হারাইয়! থাকে তাহ! 
হইলে সে সপরিবারে উপবাস করিবে । তথন কি রাজ-সরকার 
তাহার সম্পূর্ণ ভার লইবে ?. 

যদি তিন ভায়ের মধ্যে একজন শিশু নাবালক থাকে এবং 
অপর ছুই ভাই চাষ পরিত্যাগ করিয়া অপর কর্মে যায়, তখন 
নাবালকের সম্পত্তি কি জোরপূর্বক হস্তান্তর করিয়া দেওয়া 
হইবে? ভবিষ্যতে সে যে চাষী হইবে না তাহা কি করিয়া 
মনে করা যাইতে পারে । 

নাবালক ছাড়াও অন্যান্ত অবস্থ! উপস্থিত হইতে পারে। 
যদি কেহ অসুস্থ ভুইয়া নিজে চাষ করিতে অপারগ হয় এবং 
উত্তরাধিকারনুত্রে প্রাপ্ত জমি যদি তাহার একমাত্র অবলম্বন 





হয় তাহা হইলে কি এক সমন্তা নয়? প্রধানতঃ সে চাষ গং 


করিয়াই জীবিকার্জন করিত এবং অন্ত কোনও পন্থা শিক্ষালাভ 
করিবার সময়ও তাহার হয় নাই, স্থযোগও হয় নাই, প্রয়ো- 
জন থে হয় নাই, সে কথা না-ই বলিলাম । তাহার উপর 
আক্গ সে লোক অশক্ত। এতঘবস্থায় কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা 
জানিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছে। st 

হয়ত কোনও চাষী-মাপিক মাত্র স্ত্রীলোক কয়েকটি রাখিয়া . 
মারা গেল; তাহাদের চাষ করা অভ্যাস নাই এবং লোক 

















চাষ লেস ছাড়া তাহাদের উপায় দাই, তখন কি 
রা বিধেয় ? 
কার্য্যব্যপদেশে বা স্বাস্থ্যের কারণে যদি কোনও চাষী- 
[ক হু’তিন বংসর বিদেশে বাপ করিতে বাধ্য হয় তবে 
তাহার জমি কি সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত কর! হইবে ? 
"তাহার উপর আরও এক সমন্তা গাড়াইতে পারে। 
কাহারও যদি গমি ভিন্ন অন্ত উপার্জনের পথ থাকে এবং 
লাভের পরিমাণ অনুযায়ী সময় সময় উপার্জনের দ্বিতীয় 
. পশ্থার উপর অনুরাগী হইয়া চাষকে উপেক্ষা করিতে থাকে, 
তাহা হইলে কি তাহার জমির উপর স্বত্ব ত্যাগ করিতে হইবে? 
ইহা ছাড়া আরও নান! অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, সকল- 
_ গুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন নাই। যে কয়েকটী অতি সাধারণ 
এবং প্রতিনিয়ত ঘটতে পারে, তাহাই উল্লেখ করিয়া অন্গবিধা 
কত রকম হইতে পারে তাহা প্রকাশ করিলাম। এন্ধপ 
সকল ক্ষেত্রেই যদি পূর্বতন চাঁষী-মালিককে* বেদখল করিয়া 
নূতন চাষীকে জমি বিলি করা না হয়, বা অসম্ভব বলিয়া 
আনে তাহা হইলে বর্তমানের ব্যবসায়ী, কেরাণী, উকিল, 


















কে জমি ধরাইবার চেষ্টায় ফল কি? 
ান্ত বিষয় এই সঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন। এ সকল 
সতান্তরের ব্যবস্থার ভার থাকিবে কাহার উপর ? কোথায় 
ক বা ছুই বংসর চাষ হইল না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
মালিক বদল করিবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। অত্যন্ত খর দৃষ্টি 
রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিলি-ব্যবন্থা করিতে হইবে । ভার থাকিবে 
কাহার উপর? পুলিশ পঞ্চায়েৎ ইউনিয়ন বোর্ড রাজস্ব 
বিভাগ কৃষি বিভাগ, না, নব-গঠিত কোনও প্রতিষ্ঠানের 
উপর be 
যেই ই করুক, এই নিত্যনৈমিভিক অথচ গুরুভার পড়িলে 
লোকের “মাথা ঠিক” রাখা কষ্টকর হইবে। শক্তির নানারূপ 
অপব্যবহার হইবে ; উৎকোচ, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি বড় হুইয়! 
দখা! দিবে না কি? লোকের শাস্তি ন হইয়া একটা কিডুত- 
মাকার অবস্থা দাড়াইবে বলিয়া মনে হয়। 
এ সকল হস্তান্তরের ফল-_নূতন মালিকানা-_কোন্‌ শক্তিতে 
৷ বৰ্থিতিবান্‌ হইবে? প্রত্যেক মালিক পরিবর্তন দত্তরমত দলিল- 
_ পত্রাদ্ি দ্বারা পাকা ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহার জঙ্ত স্থানীয় 
ব্যবস্থা থাকা প্রয়োক্ন যাহাতে প্রত্যেক দলিলটি সরকারী 
চিট সি পারে, অর্থাৎ রেজেষ্টারী কর! হয় 



















টি কার্ষোর জন্ত এ বহু সময় ন8 হইবে, আরও নষ্ট 
_.. হুইবে অর্থ। পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব ফুটয়া উঠিবে, 
রে অন্ভাব গিয়া মনোমালিগ্ত দেখ! দিবে তাহাঁও কি ভাবিয়া দেখ! 
য়োজন নয় ? 

চাষীকে কত জমি দিলে তাহার সংসারের অভাব 
একটা মান নির্ণয় করা প্রয়োজন । চাষীর 
অতিরিক্ত জমি হাতে থাকিলে সে বিলি করিবেই 
তাহার তহবিলে কিছু টাকা মজুত হুইলে, সে চাষ 
অৱ য উপজ্জীবিক! গ্রহণ করিবে। 








কৃষিক্ষেত্রের মালিক সমস্য! 





২৮৫ 
চাষী হইলেই যদি জমি পাইবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা 
হইলে মন্দ কথা নছে। কিন্তু এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে 
পল্লীশিক্প দ্বারা নানা ভাবে বহু লোক জীবিকা অর্জন করিত। 
সেই শিল্প নষ্ট হইয়া যাওয়ায় চাষের উপর নির্ভর করিয়া রছি- 
য়াছে জমির পরিমাণের তুলনায় অধিকসংখ্যক লোক, সেখানে 
“লাঙ্গল” থাকিলেই অর্থাৎ গতর খাটাইয়া চাষের কাজ করিলেই 
জমি পাইবে, ইহা কি সম্ভব? কতক লোককে চাষের উপস্বত্ব 
ভোগ করিতে হইবে, আর কতক লোক তাহাদের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিবে । চাষের জমি হস্তান্তর করিয়া দিলে যাহারা 
উহার উপর নির্ভর করিয়া আছে- স্ত্রীলোক, শিশু, 'অশক্ত-. 
তাহাদের কি সঙ্গে সঙ্গে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও ব্যবস্থা 
থাকিবে ? 
কথা হইতে পারে, যাহারা চাষ করে না, চাষের উপস্বত্বের 
উপর নির্ভর করে না, সেরূপ লক্ষ লক্ষ লোক আছে। সুতরাং 
তাহাদের যেভাবে চলিয়া যায়, যাহারা জমিচ্যুত হইল তাহা 
দেরও সেই ভাবে চলিয়া! যাইবে । না 
কথাটা হয়ত ঠিক, কিন্তু তাহার নানা দিক ভাবিয়া 
দেখিবার আছে। যাহারা এরূপ লোক তাহাদের দুর্দশার 
অন্ত নাই । জোয়ারের জলে তৃণের মত তাহাদের জধাপর্ধবদা 
অনিশ্চয়তার উপর ভাসিয়া বেড়াইতে হইতেছে । যাহার! বড় 
কারখানা, সরকারী, আধা-সরকারী, বে-সরকারী আপিসে বা 
মাষ্টারী, ওকালতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রত জাছে,- তাহাদের 
একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা বাদে লোকের কাজ নাই, 
পরভৃতৎ তাহারা, কোনও রকমে জীবন ধারণ করিয়া 
আছে। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য বিষয়, যাহাকে উচ্ছেদ করিয়া 
“পথে দাড়” করানো হইল সঙ্গে সঙ্গে তাহার যদি অহ্ব-বস্ত্রের 
ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া না যায়, তাহা! হইলে কি এই পথে 
অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক পরীক্ষা বলিয়া মনে করা উচিত নয়? 
যাহার! এ সম্পর্কে সকল দিক ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাহা... 
দের এ বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া সকল কথা বল! প্রয়োক্ষন । 
লোকের মনে ঘোর দুশ্চিন্তা দেখ! দিয়াছে । হয়ত সকল pb 
প্রকাশ করিয়া বপিলে এই কাজ অতি সোজা হইবে | ১ 
নুবিধাঞ্চলি বুঝিতে পারিলে বিরুদ্ধাচরণ তর না। 
সমাজের অথবা রাষ্ট্রের যাহা মঙ্গল, তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর 
আন্দোলন করিতে দিবার সুবিধা! দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে 1. 
ইহা যে সম্ভব, অর্থাৎ প্রতিনিয়ত মালিক বদল করিয়া 
নূতন মালিক সৃষ্টি করা, লোকের জমির উপস্বত্ব বিলোপ করিলে 
তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লওয়া, প্রয়োজনমত জমি বন্টন 
করা প্রভৃতি গুরুতর কার্ধ্যগুলি জমিদার, বা প্রজা স্বতন্ত্র মালিক. 
থাকিলে হওয়া সম্ভব তাহা কার্য্যতঃ প্রমাণ করা হয়ত খুব 
সহজ হইবে না। 
যত দিন না লোকের অশ্ন-বস্তু প্রভৃতি অভাব পূরণের সন্ত 
রাষর যুখ্যতঃ দায়ী হইতেছে, ততদিন এক অনিশ্চিত সুবিধার 
জন্ত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে 
যাওয়া ভুল হইতে পারে । রে 
_ কেবল ইহাতেই সন্ত হইলে চলিবে না। প্রত্যেক চাষীর 
সহিত তাহার মাটির মায়া ছড়াইয়! আছে। একজনকে : 






















স্থানছাত করিয়া অপরকে ব 
সর্বাদীগ মঙ্গল হইবে, তাহা মনে করিবার বিশেষ কোনও : 
কারণ নাই। যত দিন না সমস্ত ক্ষেত্র রাষ্ট্রের অবি- 
কারে আসে, যত দিন ন! সমস্ত কৃষকের শ্রমের ফল এক 
এক স্থানে সংগৃহীত হইয়া সকলের “এজমালি” সম্পত্তি হুইয়া 
প্রত্যেকের প্রয়োজনাঙুযায়ী শল্তগ্রহণের ক্ষমতা জন্মিতেছে, 
‘ততদিন কেবলমাত্র “লাঙ্গল যার, জমি তার” বলিয়া অগ্রপশ্চাৎ 
মা ভাবিয়া! বর্তমান মালিককে স্থানচ্যুত করিতে যাওয়ার 
ফল তাল হইবে বলিস মনে হয় না । তবে “মালিকে”্র ইচ্ছা- 






বার প্রা রন কা পরা” রাখার ক্ষমতা হাস করা 
সমীচীন । তাহা ছাড়া, যাহারা মধ্য-স্বত্ব ধরিয়া বলিয়া আছেন 
এবং যাহার ফলে জমির খাজনা অহেতুক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার 
কতকটা লোপ করা প্রয়োজন হইতে পারে। কোন কালেই 
ঘাহাদের চাষের সহিত সংম্রব নাই, ঘাহাদের “খামারে” =» 





ক্ষেতের ফসল আসিয়া পড়ে না, ধান ঝাড়িয় তুলিয়া রাখিবার ' 
গোলা নাই, তাহাদের নিকট হইতে ভাষ্য মূল্য দিয়া জমি ক্রয় 
করিয়া প্রজাকে বিলি করিবার ব্যবস্থা করা চলিতে পারে। .. 


সশ্ীিশিীটি 


ভারতের শিপ্পোন্নয়ন ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
শ্রীউষাপতি ঘটক 


যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের কথা এখন 
হইতেই শুন! যাইতেছে । যুদ্ধের সময়ে ভারতে অনেক 
ছোটখাটো শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে; যুদ্ধের পূর্বে যে-সব শিল্প 
ভারতে ছিল সেগুলির পূর্রবাপেক্ষা! অনেক উন্নতি হুইয়াছে। 
-. ভারতে এবং ভারতের বাহিরে অনেক ব্যক্তি এই সব শিল্পকার্য্যে 
ও যুদ্ধের কার্য্যে লিপ্ত আছেন। নুতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় 
এই সকল ব্যক্তি যাহাতে কাজ পাইতে পারেন ভারতের 
সাধারণ ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান যাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয় 
"এবং ভারত যাহাতে নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শিল্প-বিষয়ে 


উন্নততর হইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণ করাই নাকি এই শিল্প- 


প্রসারের উদ্দেশ্য । 


ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় বিশটি শিল্পকে কেন্দ্রীয় 
নিয়ন্ত্রণে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন । কিন্ত দেশলাই, পাট, 


চা প্রভৃতি কতিপয় শিল্পকে এই “কেন্জ্রীয় করণ” বা “জাতীয় 
করণ” পরিকল্পনার বিষয়ীভূত কর! হয় নাই। এই কয়েকটি 
শিল্পে বিদেশী বণিকদের অনেক টাকা খাটিতেছে। কোন 
কোন সমালোচক বলিতেছেন যে ইহাতে বিদেশী বণিকদের 
স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্ঠ1! প্রকাশ পাইতেছে। 

এই জাতীয়করণ ব্যবস্থা ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
অন্তর্গত । কিন্তু জাতীয়করণ পরিকল্পনায় যে শিল্পগুলিকে গ্রহণ 
করা হইয়াছে, সেইগুলি পরিচালনার জন্য মূলধন, যন্ত্রপাতি ও 
বিশেষজ্ঞের (technical experts ) প্রয়োজন । এ সবই 
বিদেশ হইতে আসিবে বলিয়া শুন! যাইতেছে। অল্প কিছুদিন 
হুইল, ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের পরিকল্পন! সদস্ত 
( Planning Member ) স্তর আরদেশীর দালাল অর্থনৈতিক 


ব্যবস্থার আলোচনার অন্ত যুক্তরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। 
তিনি সেখানে পৌছিবার পুর্বে লগ্ুনের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় 


একটি প্রবন্ধে কলিকাতার ই্টেটগৃম্যান কাগজের ভূতপূর্ব্ব 
সম্পাদক স্তর আল্ফ্রেড ওয়াটসন লিখিয়াছেন, “যখন (ভারতীয় 
শিল্পগুলিকে) জাতীয়করণের কথা লঘুভাবে আলোচনা করিতে 
শুনি, তখন সঙ্গে সঙ্গে একথা বল! চাই যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট 
যে পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহা কার্যকরী করিবার উপযোগী 
যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ ও কারিগর শিক্ষায় সুদক্ষ লোক সরকারের 


নাই। এইরূপংকোন পরিকল্পনার জন্ভ ভারতে বিদেশী মূলধন 
ও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ধ বিশেষজ্ঞ আমদানি করিতে হইবে।"'* 

এখন আমরা এই ব্যবস্থার কয়েকটি ক্রুটি লক্ষ্য করিতেছি। 

প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থার ফলে ভারত হইতে প্রতি বংসর লক্ষ 
লক্ষ টাকা বিশেষজ্ঞদের মাহিনা ও মূলধনের সুদ হিসাবে 
বিদেশে চলিয়া যাইবে । মূলধন যদি কোন যৌথ কারবারে 7 
নিয়োজিত হয় তাহা হইলে লাভের একটা বিরাট অংশ 
বিদেশের সম্পদবৃদ্ধির সহায়ক হইবে। ইহাতে আর্থিক 
সম্পদের দিক হইতে ভারতের ক্ষতিই হইবে সন্দেহ নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কিন্পূপে প্রতিপালিত হুইবে: 
তাহাই প্রশ্ন । কোন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠায় গবর্ণমেন্ট কি নীতিতে 
অনুমতি বা লাইসেন্স দিবেন তাহা হয়তো প্রশ্নই থাকিয়া 
যাইবে । কিন্তু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মনে 
হয় যে অন্ুমতি-দান একটি বিশেষ দায়িত্বপূণ ব্যাপার | ভারত- 
সরকারের এ ক্ষমতা! কোন শ্রেধবিশেষের অনুকূলে যাইবে 
কিনা তাহা এখন হইতেই বলিতে পারা যায় না। আবার 
সাম্প্রদায়িক হারাহারির প্রশ্ন উঠিলে সমগ্র পরিকল্পনাটি জটিল 
আকার ধারণ করিবে । 

তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ নয়। ভারতবর্ষ শাসনে 
ব্রিটিশ শিল্পপতিদের অনেকখানি প্রভাব বর্তমান । জাতীয়করণ 
প্রচেষ্টায় যে-সব শিল্প কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে যাইতেছে, 
তাহাদের নিয়ন্ত্রণ ভারতের জনমতের প্রতিনিধিগণ করিবেন কি ? 

সরকারের বৈদেশিক (প্রধানত; ব্রিটিশ ) উপদেষ্ঠাগণের 
নির্দেশে শিল্প-সমূহ পরিচালিত হইলে তাহাদের উপদেশ যে 
অনেক স্থলে ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে না তাহা কে চর 
বলিতে পারে ? 

চতুর্ধতঃ, যুদ্ধের পুর্ব্বে ভারতবর্ষ বিদেশে কাচা মাল ও খাঁদ্য- 





ক “When nationalisation is talked of lightly it 
must be said at once that the Government bas neither 
the machinery technical experience nor trained men 60. 
manage the huge enterprise contemplated. For anything 
like this programme India will want foreign capital, 
men of 758৯ technical experience, who must be: 
imported, . ,* চি 


ভারতের শিলোদিরন ও সরকারা নয়ন্ত্রণ 






ন করিত। বিনিময়ে ভারত পাইত বিদেশের কল- 
য় প্রস্তুত সামগ্রী ( manufactured goods ) 1 
| পীয় বণিকদের পক্ষে ভারতের নিকট হইতে কাচা মাল 
ই সুবিধাজনক ; কিন্তু ভারতের পক্ষে কাচা মাল উৎপাদন 
যেমন প্রয়োজন, আপনার প্রয়োজনমত শিল্প-সামত্রী ভারতে 
হওয়া তেমনি আবশ্যক । এই বিষয়ে ভারতের পক্ষে 
৪ বেশী পরনির্ভরশীলত| ভাল নয়; আবার কাহারও কাহারও 
মতে ভারত ঘন্ত্রশিল্পে উন্নত নহে বলিয়াই আক এত দরিদ্র ও 
অন্ত সুসভ্য দেশ হইতে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কিন্তু 
ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে; আর কয়েক মাসের মধ্যে 
_ বিলাতী ও মার্কিন পণ্যে ভারতের বাজার ছাঁইয়া ফেলিবে। 
 ভারত-সরকার যখন ভারতের জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় 
 বাক্িবর্গের দ্বারা পরিচালিত নহে, তখন ভারতের শিল্প 
_ যাহাতে বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে 
না পারে, ভারত যাহাতে কাঁচা মাল ও খাদ্য-শন্ত উৎপাদনে 
অধিক মনোযোগী হয়,_-এইরপ ব্যবস্থারও* আশঙ্কা করা 
মায়) ইহার কারণ,-ভারত কৃষিপ্রধান দেশ । কিন্তু তবুও 
ভারতের শিল্পোর্তি যে আবশ্যক দে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন 















মনে হয় যে এই সমস্তার একটা সমাধান হইতে 
যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কাছে ভারত- 
অনেক টাকা পাওনা (sterling balances ) 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই টাকা আশু প্রত্যর্পণ করিবার 
ব্যব করিলেই, ভারতের আর বিদেশে টাকা ধার করিবার 

প্রয়োঙ্গন থাকে না, এ কথাও অনেকে বলিতেছেন । ভারত এই 
টাকার বিনিময়ে যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা হইতে কলাকজা এবং 
যন্ত্রপাতি আনাইতে পারে। কিন্ত এক্ষেত্রে দেখা যায় যে 
অবিলম্বে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিবার ইচ্ছা ব্রিটিশ গবর্ণ- 
 মেন্টের নাই। ধীরে ধীরে মালপ সরবরাহের দ্বারা এ টাকা 
ৃ করাই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা! । 

ক যদি একান্তই টাকা ধার করিতে হয় তাহা 
লিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ যে ভাবে বিদেশে টাকা 
রত, ৫ ই ব্যবস্থা ভারতেরও উপযোগী হইতে পারে ।*. 

J বিভিন্ন ব্যাঙ্ক আন্গ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; 
লিও ভারতে শিল্পোন্নতির সহায়ক হইতে পারে । 
বিশেষজ্ঞদিগের সম্বন্ধে এই কথা বল! যায় যে, ভারতের 
ত যুবকদিগকে দলে দলে ইউরোপ ও আমেরিকার 
কারখানায় শিক্ষানবীস হিসাবে প্রেরণ করিবার 
ব্যবস্থা করা হইলে হঁহারাই পরে ভারতের শিক্প-পরিচালনার 
র গ্রহণ করিতে পারেন কিংবা আপনারাই ছোট ছোট 
করিতে পারেন । 
নিয়ন্ত্রণের সম্বন্ধে সাধারণভাবে ছুই-একটা কথ! 
ন। সরকারী নিয়ন্ত্রণ রুশিয়া প্রভৃতি দেশে সাফল্য- 
লিয়া ও জাপান বিদেশী মূলধন ধার করিত) 
1 জন্ত তাহারা! কেবলমাত্ৰ সুদ দিতে বাধ্য থাকিত। 
লভ্যাংশের (01%10900 ) উপর বিদেশীদের কোন হাত 
থাকিত ন1। 

































মণ্ডিত হইয়াছে,_তাহার একমাত্র কারপ সেদেশের বা রে 
বৃন্দের দক্ষতা, নিষ্ঠা ও স্বদেশগ্রীতি। রে 
ইহার অগ্ততম কারণ। ইহা মানুষের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে 
না। কিন্ত যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে সরকারী নিয়ন্ত্রণ সুফল দান 
করিতে পারে নাই । ইংলণ্ডের স্তায় শিল্প-প্রধান দেশের 
প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ মার্শাল বলেন, “যে সরকার নানা 
ব্যাপারে জড়িত সেই সরকার যেঁযে শিল্পে হস্তক্ষেপ করেন, 
তাহার অগ্রগতি শ্রথ হইয়া আসে; অবশেষে, বারসায়- 


বাণিজ্যের প্রভাবে রাজনীতি এবং রাজনীতির প্রভাবে বাণিজ্য বব 


নীতি ফোষ-যুক্ত হইয়! পড়ার সম্ভাবনা |” র বু 
সরকারী নিয়ন্বণ কতকগুলি কর্ৃত্বাভিমানী সরকারী কর্ম- 


চারী স্ুষ্টি করিতে পারে ইহারা মাহিনা, প্রোমোশন ও. বা 
পেনসনের নিদ্ধারিত ধাপগুলির দিকে চাহিয়া স্বস্তির নিশ্বাস 


ফেলিবেন। তাহাতে শিল্পের উন্নতির আশা কম। সরকারী 
নিয়ন্ত্রণের আর একটা কুফল এই যে, ইহার ফলে সাধারণ 
ব্যবসায়ীর আপনার প্রতি নির্ভরণীলত1 ও আত্ম-বিশ্বাসের ভাব 
কষিয়া আসে । ব্যবসায়-ক্ষেত্র অবরুদ্ধ দেখিয়া অনেক ব্যক্তি 
চাকুরির মোহে অন্ধ হইয়! ভাগ্যোন্নতির এই একমাত্র পথ ত্যাগ 
করিতে পারেন। সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনেক স্থলে বেকার-পমন্তার 
কৃষ্টি করিতে পারে। 

অথচ, সরকারী নিয়ন্ত্রণ জাতীয় নিরাপত্তার জন্ত কোন 
কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন । যে সমস্ত শিক্প-ব্যবস্থার ক্রুটি সহজেই : 
চোখে পড়ে, স্বাধীন দেশে সেগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আঁসিলেও 


আশঙ্কার কারণ নাই; সাধারণ ব্যক্তি সহজেই তাহার দোষগুলি 


দেখাইয়া দিলেই সাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল সরকার অবিলম্বে 
ক্রটি সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন । _ 

সাধারণের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহাধ্য অনেক কার্য 
করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রস্ততি সাধারণের দ্বার! পরি- 
চালিত প্রতিষ্ঠানের উপর স্তস্ত থাকে । যানবাহনের মধ্যে 
রেলওয়ে, ডাক ও তার-বিভাগ প্রভৃতির ভার প্রাথমিক অবস্থায় 
বে-সরকারী ভাবে পরিচালিত হইলেও পরে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে 
আনলে । 

সরকারের প্রয়োক্গনীয় অনেক শিঞ্জ আছে, যাহাতে ক্ষতির 
আশঙ্কা থাকায় সাধারণ ব্যবসায়ী মূলধন নিস্পোগ করিতে 
চাহে না। ইহাদের পরিচালনার ভার ব্াষ্্ীকে গ্রহণ করিতে 
হয়। কিন্ত যে সকল শিল্পে সাধারণ ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের বিচার- 
বুদ্ধি প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে, সেগুলি ব্যক্তিগত বা 
বে-সরকাণী পরিচালনাধীনে থাকিলেই ভাল হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
আবেষ্টনীর মধ্যে ভারতে যেসমন্ত কুটির-শিক্প গড়িয়! উঠিক়াছিল, 


সেগুলি আজও বৈদেশিক প্রতিযোগিতার মুখে টিকিয়া রহিয়াছে। 
এগুলিকে রক্ষা করাও যেমন সরকারের দায়িত্ব, তেমনি ভারতে 
যাহাতে বে-সরকারী প্রচেষ্টায় কলকারখানা গড়িয়া উঠিতেপারে 


সেদিকে সতর্ক থাকাও সরকারের আদর্শ হওয়া উচিত 
* “But ১ 








finally . + business influences are apt to comupt 
polities, and political influences are apt to জা 
টিনা? Ge Eid and Trade. 2888 


জাতীয় স্থাধীনতাও 





. the heavy hand of Goverment Lends ৃ 
to slacken progress in whatever matter it touches; andi 










( একাঙ্ক নাটিকা ) 


শ্রীকুমারলাল দাশগপ্ত 


মলিন অধ্যাপক, বয়স চল্লিশ, দেহ সুস্থ ও সুন্দর, 
দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে সুপণ্ডিত । 
স্থান--মলিনের শোবার ঘর, কাল দুপুর । 
১ নীচে, রাস্তা দিয়ে একখানা মোটর আসবার আওয়াজ 
হু'ল--মলিনের দরজায় ধীড়াল। হঠাৎ মলিনের মনে 


হুল যেন কে এসে তার পেছনে দীড়িয়েছে, মলিন উঠে 


দাড়িয়ে যা দেখল তাতে সে চমকে উঠল। দেখল এক 
দীর্ঘাকতি পুরুষ--কালো আলখাল্লায় সর্বাঙ্গ আবৃত, লম্বা লম্বা 
পাকা চুলের গোছা পড়েছে কীধের উপর । সবচেয়ে আশ্চর্য 
জিনিস হচ্ছে তার মুখ-_পাঁকা চুল কিন্ত মুখে জরার চিহ্ন নাই। 
মলিন। ( বিস্মিত হয়ে) কে তুমি--কে তুমি ? 
আগন্তক । আমাকে চিনতে পারলে না, তুমি যে আমারই 
প্রতীক্ষা করছিলে ? 
মলিন। না, তোমার জন্তে তো! প্রতীক্ষা করছিলাম না, 
(ব্যন্তভাবে ) আমার লাঠিগাছটা কোথায়? তুমি চোর, গুণ 1 
আগন্তক। ( ইঞ্চিতে শান্ত হতে বলে) চুপ করে বসো, 
চেঁচিও না-আমি চোর বাঁ গুণ্ডা নই। 
(সে ইঞ্ছিত উপেক্ষা করবার ক্ষমতা মলিনের রইল না, সে 
আবার প্রশ্ন করল ) 
মলিন। তুমি কে? 
আগস্ধক । আমি তোমার বন্ধু। 
মলিন । সেবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; কিন্ত হে বন্ধু তুমি 
সদর দরজা দিয়ে না এসে দেয়াল টপ কে এমন নিঃশব্দে এলে 
কেন? 
আগন্তক । 
পায় না। 
মলিন। কিন্তু কষ্ট করে বৃথাই এলে, বন্ধুত্বের খাতিরে 
গোপন কথাটা খুলে বলছি শোন, টাকাকড়ি এমন কি স্ত্রীর 
গহনাপত্র সবই ব্যাঙ্কে রাখা আছে, ঘরে কিছুই নাই। 
আগন্তক । আমি যা চাই তা তোমার কাছেই আছে। 


আমার পদশব্দ কেউ শুনতে পায়, কেউ 


নশ্বর বস্তুতে আমার লোভ নাই । 

তা বটে, কাগজ জিনিসটা খেলে বটে, কিন্তু 
নিরেট কিছু যে কাছাকাছি নেই। তা--হ্যা, একটু সবুর 
করতে হবে, আমি আমার স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী ফোন; 
করে জেনে নিচ্ছি গহনা-টহনা কিছু এখানে রেখে গেছে কিনা । J 
( মলিন ফোনের দিকে এগিয়ে গেল ) 

আগন্তক । (মলিনকে বাধা দিয়ে ) তারও দরকার নাই।. 

মলিন। সে ভয় করো না--আমি থানায় ফোন করে 
পুলিস ডাকৃতে চাই নে। আমার এঁকান্ভিক ইচ্ছাটা এই যে 
তুমি এখন কিছু দক্ষিণা নিয়ে সদর দরজা দিয়ে শিগগীর 
বিদেয় হও'। 

আগন্তক । আমারও তাই ইচ্ছা, আমিও বেশীক্ষণ অপেক্ষা 
করতে পারব সা । ( ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ) দুটো বেজেছে, 
বড়জোর তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি | 

মলিন । কেনই বা অতক্ষণ কষ্ট করে অপেক্ষা করবে? 
(নোট ক’খানা এগিয়ে দিয়ে) এই নাও-_চল দেখি ? 

আগন্তক । ( অটহান্ত করে) মানুষ কি শেষে আমাকেও 
ঘুষ দিয়ে বিদেয় করবে নাকি? না বন্ধু, ওসব জিনিস আমি ৭ 
নিতে আসি নি, আমি যা চাই তাই ঘাও । 

মলিন। বলে! কি চাও--বলে ফেল। 

আগন্তক। আমি চাই তোমার প্রাণ। 

মলিন। (ভয়ে খানিকট পিছনে সরে গিয়ে ) লরি 5 
লোকটা পাগল নুকি? ৃ 

আগন্তক । “প্রথমত আমি লোক নই ০85, 

মলিন। এ নিশ্চয় পাগল। (চিৎকার করে  চাঁকরকে 
ডাকতে লাগল ) ওরে ইন্দির, ইন্দির-_ 

আগন্তক । (বাধা দিয়ে) ইন্দ্র দেবলোকে অনুপস্থিত, 
ডেকে লাভ হবেনা । আমি যা নিতে এসেছি ত! নেবই, 
তাতে ইন্স চন্দ কেউ বাধ! দিতে পারবে না । 

মলিন । সত্যি করে বলো--কে তুমি? কি চাও ? 

আগন্তক । আমি মৃত্যু, চাই তোমার প্রাণ। 

মলিন। (প্রথমে মুখে ফুটে উঠল অবিশ্বাসের হাসি, 
তারপরে সে হাসি ক্রমে মিলিয়ে গেল, তার জায়গায় প্রকাশ 
পেল একটা! ভয়ের ভাব) তুমি স্বত্যু | না, তুমি মৃত্যু নও । 

যমরাক্ষ। আমি মৃত্যু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রেখো না। 

মলিন। সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে; আপনি যদি 
সত্যিই মৃত্যু তাহলে হে যমরাজ আপনার বাহন টি 
কোথায়? 

যমরাজ্ব । সেকালে মোষ চলত, কিন্ত একালে মোষ 
অচল তাই মোষ ছেড়ে মোটরকার ধরেছি। 

মলিন। তাই বুঝি মোটরের আওয়াজ পেলুম, (জানাল! 
দিয়ে নীচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে) মন্তবড় গাড়ী যে-- 
রাজোচিত বটে | কিন্ত আপনার গাড়ী আমার দরজার সামনে 
কেন যমরাজ ? বাড়ী চিনতে ভুল করেছেন। 

যমরাজ । ভুল করি নি, আমার তুল হয় না। 




















. মলিন। এ ক্ষেত্রে সামা একটু ভুল হয়েছে, ২৭নস্বরে ন! 
গিয়ে ২৬নম্বরে এসেছেন, কেননা পাশের বাড়ীর রোগীটিকে 
ডাক্তার জবাব দিয়েছে। 


_ যমরাজ্ | ডাক্তারের জবাব শেষ জবাব নয়। 

/"" মলিন । তাহলে দয়া করে ওঁ সামনের বাড়ী যান, আশি 
বরের বুড়ীটির সদ্গতি হোক । 

মরা । আশি বছরের বুড়ীর আয়ু এখনও নিঃশেষ হয় নি, 
রি তোমার পরমানু তিনটে বেজে সাত মিনিট পর্যন্ত । 


মলিন। (চষ্‌কে উঠে ) আমার ! আমার পরমায়ু মোটে 
ঘণ্টা আঁত মিনিট { এও কি সম্ভব? বয়েস যে 
আমার মোটে আটত্রিশ1 তাছাড়া আমি যে নীরোগ, আমি 


যে সুস্থ সবল, মরণের সম্পূর্ণ অযোগ্য | 


যমবাজ। হেসে) যোগ্যতার বিচার তুমি করবে? 

মলিন । আঁমি করি নি, করেছে ডাক্তাররা_-ছোটখাটে! নয়, 
বড় বড় সব স্পেশ্তালিষ্ট। একবার একটু হার্টের গোলমাল 
হয়েছিল, ডাক্তারদের রায় নিলুম, তারা বললেন “কোন ভয় 
নাই, সেরে গেছে।” 


হয় তো সেরে গেছে। 
লি নিশ্চয় সেরে গেছে--আমি'মরতে পারি না, কেননা 













 যমরাজ | সেক ভাবতে হবে না-তুমি নির্ভয়ে মরে 
যাও, হেতু নির্ণয় করবে ন্পেস্ঠালিষ্টরা। বড় বড় গালভরা! 
নাম দেবে--09100875 Thrombosis, Massive Collapse 
of the Lungs, Rupture of the Charkots Artery, 
Angeoneurotic Oedema of the Laryngs, Abscissa 
মলিন । (হেসে উঠে ) আরে থায়ুন থায়ুন, Abscissa। 
রোগ নয়, ওটা জ্যামিতির ব্যাপার, ওতে লোক মরে না। 
_ যমরাজ । ভুলটা কি সত্যিই হাস্ভকর | যখন তোমাদের 
শরেঙতাবিউরা বুকের রোগকে পেটের রোগ বলে চালান 
তখন তো কাউকে হাসতে দেখি নে। সে যাক, এখন কান্দের 


(কথা হোক, তোমাকে তিনটে বেজে সাত মিনিটের সময় প্রাণ- 
ত্যাগ করতে হবে। 
: উরি কিন্ত যমরাজ্ব ভেবে দেখুন কি অন্তায়টা আপনি 














পারি। শৈশব কেটেছে খেলা নিয়ে, কৈশোর কেটেছে বই 
১২ অর্থবোধ হতে সুরু 


ছেন 'মরিতে চাহি না আমি আুন্দর ভুবনে’ । 
| তবু রবীন্দ্রনাথ বেঁচে নেই । 

আহা, সেটা যেন এতদিনেও বিশ্বাস হতে চায় 
দেখুন যমরান্ধ, আমার এই সাদার্ণ আভেনিউ’র 
[ড়ীট। প্রাচ্য পদ্ধতিতে অনেক টাকা খরচ করে করেছি, 
ঘরের আসবাবগুলোর গড়ন একেবারে মৌলিক, বাড়ীর নাম- 
করণ করেছি বিখ্যাত সাহিত্যিককে দিয়ে, ফ্রেসকো আকিয়েছি 
প্রসিদ্ধ শিল্পীকে দিয়ে আর আমার লাইব্রেরির খ্যাতি বোধ হয় 





তিনটে বেজে নাত মানট 


পাপ পাশাপাশি প্পস্পাশািপিশার্পিসিকশটিশিশািিাসিশিল 








আপনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন যমরাজ 


আপনারও অবিদিত নাই। 
গন্ধের আয়োজনকে ফেলে ব্রেখে আমি কি যেতে পারি ? 

যমরাজ । (হেসে উঠে) মনে পড়ছে একদা এক গুবরে 
পোকা আমাকে বলেছিল, হে বৈবস্বত, কত যত্বে আমি আমার 
এই নতুন ধরণের গর্তটিকে খুঁড়ে গভীর করেছি, মস্থণ করেছি 
আমার অফুরন্ত ভাগারে আমি নানাদিক থেকে সরস গোবর 
এনে সঞ্চয় করেছি--তার সৌগন্ধ বোধ হয় আপনাকেও 
প্রলোভিত করছে। কি সুন্দর এই পঙ্ধিল ধরণী, কি শীতল 
ঘাসবনের নিবিড় ছাঁয়া, দক্ষিণ বাতাসে ভেসে-আসা পচা 
গোবরের কি অপূর্ব সৌরভ--আহা, “মরিতে চাহি না আমি 
সুন্দর ভুবনে” । (আবার হাস্ত ) 

মলিন । গোবরের গৌরব আমি ক্ষুণ করতে চাই না, আমি 
এই কথা বলতে চাই যে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন আমার 
পোকামাকড়ের চেয়ে বেশী । 

যমরাজ্জ। কারণ? 

মলিন। কারণ আমি যে বই লিখছি তার শেষের অধ্যায় 
লেখ! এখনও বাকি জাছে। 

যমরাজ | ভয়ানক ব্যাপার ! কি বইলিখছ? 

মলিন। আমি লিখছি ক্ুশ সাহিত্যে বাংলার প্রভাব-- 
একটা! নতুন জিনিস, সম্পূর্ণ নতুন জিনিস । 

যমরাজ । এই সম্পূর্ণ নতুন জিনিসটা তোমার সম্পূর্ণ হতে 
পারল না । 

মলিন। তাতে পৃথিবীর কত বড় ক্ষতি হবে সে কথ কি 
একবার ভেবে দেখেছেন যমরাজ ! 

যমরাজ। পৃথিবীর লাতক্ষতির হিসেব রাখা জামার 
কাজ্জ নয়। বেচারা রাবণ স্বর্গের সি'ড়িক’টা করে রেখে যেতে 
পারল না, ঘণ্টা বাজতেই চলে গেল। সেকেন্দারের এক 
দ্রিকও বিজয় পুরো হ'ল না--এস বলতেই তলোয়ার 
রেখে বেরিয়ে এল। আরো শুনতে চাও? তবে শোন 
হংকং-এর ওয়াং চেরিবাগান করেছিল কিন্ত ফুল ফোঁটবার 
আগেই ওয়াং অস্তধ্ণান হ’ল। 
দরজায় পাল্কি প্রস্তুত কিন্তু একটা আটাশ মিনিটে রমেশের 


এসব ছেড়ে এই রূপ রস বর্ণ... 


রমেশ বিয়ে করতে যাবে 


সা 





অতিসাধের ঝিডেগাঁছ ফুলে ভরে গেল, গফুর হঠাৎ সরে 
পড়ল । কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে এর] প্রত্যেকেই প্রস্থানের 
সময় ঝিঙে গাছের অজুহাতে টিকে যাবার চেষ্টা করেছে। 


মলিন । কেন এমন হয় এইটাই তো! প্রশ্ন । এই যে 
্বত্যু, এই যে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়াঁ-এর কি কোন আইন- 
কানুন নাই, একি একেবারেই খামখেয়ালী ? একটু গভীর ভাবে 
ভেবে দেখুন যমরাঁজ, বাঁচার ভেতরে যেমন একটা যুক্তি একট! 
বিচার বা একটা নিয়ম রয়েছে মরার ভেতরে তা নাই-_এঁখানে 
কোন হিসেব চলে না--কোথায় একট! বড় রকম গলদ রয়েছে । 
_ যমরাজ। এক সময় তোমারই মত চিন্তাশীল একটি 
মংৎস্ত স্থষ্টির কাঠামোর ভেতরে একট! বড় রকম গলদ আবিষ্কার 
করেছিল, বলেছিল--"ুলভাগটা একান্ত অনাবস্ঠক, ওর 
থাকবার পক্ষে কোন যুক্তিই নাই । 

মলিন । বুদ্ধিমান মৎস্তের মতটা মেনে নিতে পারলাম 
নাঁ। একটা উচ্চতর ক্ষেত্র থেকে, একটা বিস্তৃততর দৃষ্টিতে 
দেখলে মাছের ভুলটা ভেঙে যেত । 

যমরাজ্জ। তোমার মতটাও মেনে নিতে পারলাম না 
অধ্যাপক । উচ্চতম ক্ষেত্র থেকে বিস্তৃততম দৃষ্টিতে দেখলে 
তোমার ভুলটাও ভেঙে ঘেত। 

মলিন। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিচলিতভাবে ) 
আধঘন্টা আয়ু কমে গেল, কথ! কয়ে, কেবল কথা কয়ে ! 
যমরাজ সত্যি করে বলুন আমার পরমায়ু কি আর সাইগ্রিশ 
মিনিট মাত্র ? | 

যমরাজ । সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

মলিন। কি করেছি এতকাল? জীবনের জটল এই 
অঙ্কের শেষ ফল যদি শূন্ত হুয় তাহলে কেন এতদিন নিজেকে 
বঞ্চিত করে এসেছি, অস্তর য! চেয়েছে তা পরিত্যাগ করেছি, 
যা চায় নি তা গ্রহণ করেছি । এই যে আনন্দ থেকে বারে বারে 
বঞ্চিত হয়েছি সে কেন, সে কেন? 

যমরাজ্জ । ( একটু হাসি ফুটে উঠল) কি চেয়েছে আর 
কি চাও নি? 

মলিন। গোড়াতেই গলদ ঘমরাঁজ, আমি অধ্যাপক হতে 
চাই নি কিন্ত হয়েছি অধ্যাপক । 

যমরাজ । কি হতে চেয়েছিলে ?. 

মলিন। আমি করতে চেয়েছিলাম বেগুনের চাষ আর 
আমি করছি কিন! বিদ্তার চাষ! আমি চেয়েছিলাম বাংলার 
কোন এক নিভৃত কোণে চাষী হয়ে আনন্দে দিন কাটাতে । 
আমি চেয়েছিলাম আমার ক্ষেতে সোনা ফল্বে, আমি চেয়ে- 
ছিলাম আমার বাগানে যে ফল ফল্বে সে হবে সবচেয়ে 
রসালো সবচেয়ে মধুর ; যে ফুল ফুটবে সে হবে সবচেয়ে সুন্দর । 
আমি চেয়েছিলাম সারাদিন আমার মাথার উপর থাকবে মুক্ত 
নীল আকাশ, আমার আশেপাশে থাকবে ষ্যামল সিদ্ধ তরুলতা। 
সকালবেলা শিশিরভেজ1 ঘাসের গন্ধ যে কি অপূর্ব তাকি 
জানেন আপনি যমরাজ ! প্রথম বৃষ্টির দ্রিনে ভিজেমাটির গন্ধ । 
ভাবতে গেলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। এই আমি 
চেয়েছিলাম আর কি পেয়েছি আমি? কি করছি আমি? 


প্রস্থান, পোরুনিনহের সবুর তার টুল না। শুর মিয়ার 


* আমি চেয়েছিলাম চাষী হতে... 


শহরের এই জনারণ্যে অবিরাম কোলাহলের মধ্যে ইটের 
কোটরে বসে পুরনো পু'ধি নিয়ে থাটাঘাটি করছি। 

যমরাজ। তুমি বেগুনের চাষ করলে পৃথিবীর মস্তবড়_ 
ক্ষতি হ'ত, রুশ সাহিত্যে বাংলার প্রভাব যে কতখানি তা" 
কেউ জানতে পেত না। * 

মলিন। ক্ষতি হ'ত না কারণ মানুষের জ্ঞান আর এক 
দিক দ্বিয়ে বেড়ে যেত, কেন ন! তখন আমার লিখবার বিষয় 
হ'ত পেরুর পেয়ারায় বাংলার জলবায়ুর প্রভাব । | 

যমরাজ । যা হতে পারত বা হলে ভাল হ’ত তা ভেবে 
শেষ সময়ে ছুঃখ করাটা! জ্ঞানীর লক্ষণ নয়। 

মলিন। খুব সুষ্প ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া 
যাবে যে ছুঃখের চেয়ে রাগটা হচ্ছে আমার বেশী। আমার 
ইচ্ছে হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর কিছু একটা নিষ্ঠুর কিছু করতে । 
(হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সামনের দেয়াল থেকে ভাল ফ্রেমে বাঁধান 
একখানা বড় ছবি খুলে এনে) আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটা 
গ্ায়সঙ্গত কিছু করতে (ছবিখান! মলিন ছুঁড়ে ফেলে দিলে 
ঝন্‌ ঝন্‌ করে সেখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল )। 

যমরাজ। তোমার মাথা কি সত্যিই খারাপ হয়ে গেল, 
অমন সুন্দর ছবিখান! নষ্ট করে ফেললে ? 

মলিন। নিশ্চয় সুন্দর ছবি-_পীঁচ বছর ধরে রোক্ শুনছি 
সুন্দর ছবি ! ছবিটা! কার আকা! জানেন যমরাজ ? বিখ্যাত 
শিল্পী বিশ্বস্তরের জীক1। বাংলার রসিক-সমাঁজের মতে ছবি- 
খানা শিল্পীর এক অনবন্ত, অতুলনীয়, অপূর্ব অনুপম স্থষি । ছবি 
খানা যেদিন থেকে ঘরে টাডিয়েছি সেদিন থেকে আমিও এক' 
জন রসিক হয়েছি, শিল্পের সমঝ দার হয়েছি । না| হয়ে উপায় 
নাই যমরাঞ্জ । অনেকে যাকে ভাল বলে তাকে ভাল বলতেই 
হবে নইলে রসিক-সমাজে অচল হতে হবে। (ভাঙা ছবি- 
খানার সামনে দীড়িয়ে ) অপূর্ব | অনির্বচনীয় | 

যমরাজ। কাজটা সুচারুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। 

মলিন। শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যমরাঁজ, কেন না 
পাঁচ বছর ধরে প্রতিদিন ওকে গুঁড়ো করে ফেলতে আমার 
ইচ্ছে হয়েছে। এ ছবিট! সম্বন্ধে আমার নিজের মত-_্বাটি 
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শ্রাবণ 


মত- শুন্তে চান যমরাজ ? এখন আমি নির্ভয়ে বলতে পারি 
কেননা আশেপাশে রসিক দন কেউ নাই । আমি বিচার করে 
দেখেছি, ছবিখান! হচ্ছে এক অপন্ধ, অকিঞ্চিংকর, অনর্থক, 
অভ্র সৃষ্টি ৷ ( ধুব থানিকটা হেসে নিয়ে ) পাঁচ বছরের মাথাঁ 
ধবা এক মুহুর্তে ছেড়ে গেল | 

যমরাজ। ওব জতে এত পরিশ্রম না করলেও চল্ত, 
কেম না তিনটে বেজে সাত মিনিটের সময় তোমার মাধাবরা 
আপনিই ছেড়ে যেত । 

মলিন । তিনটে বেজে সাত মিনিট-_তাই তো_তিনটে 
বেক্ষে সাত মিনিট, রমার সঙ্গে বুঝি আমার আর দেখা হবে 
না। যমরাজ, আমি যে আমার, স্ত্রীকে একবার দেখতে চাই | 

যমরাক্ব । আমি আপত্তি করব না। 

মলিন । সে যে কাছে নাই, শ্তামবাজার পর্যন্ত ছুটে যাবার 
মত যথেষ্ট সময় কি আছে ? 

ষমরাদ | চেষ্ঠা করে দেখতে পার। 


মলিন। সেখানে যাওয়াট! কি যুক্তিসঙ্গত হবে? দুর্ঘটনা 
যদি সত্যিই ঘটে তাহলে এখানেই ঘটুক, আমার মৃত্যু আমার 
বাড়ীতেই হোক । রমাকে আমি ফোনে ডেকে পাঠাই_-সে 
ছুটে আঁসুক, যর্দি আমাকে সে দেখতে চায় তাহলে ছুটে 
আন্গক। (ফোন তুলে নিরে ) হালো, হালো, ফোর এইট 
ফোঁব নাইন বড়বাক্জার প্লীজ, প্রীত্ঘ । হালো, হালো, কে? 
কে তুমি? দেখোরমাকে ডেকে দাও শিগগির, হ্যা--রমাঁ- 
কে। হালে, হালো, কে? রমা? শোনো রমা, তোমাকে 
এখানে আসতে হুবে--এখুনি আসতে হুবে-_-এক সেকেও 
দেরি না করে আসতে হবে। কারণ? কারণ নাই বা 
শুনলে, শুনলে হয়তো তোমার অবস্থা এমন হবে যে 
আসতেই পারবে না। কি বলছ-_অন্থথ কিছু করেছে কি 
মা? অন্ধ করে নি--বেশ সুস্থই আছি। তবে কেন আসতে 
হবে? তর্ক ক'রে! না রমা, কথ! শোন, পীগগির চলে এস । 
আসতে পারবে না? তবে শোন কেন তোমাকে আসতে 
হবে_-আমি মরব। কি বলছ-__আত্মহত্যাঁ-করতে যাচ্ছি 
কিনা? মোটেই না__স্বাভাবিক ভাবেই আমার স্বত্যু হবে_- 
স্বয়ং ষমরাঁক্ষ আমার সামনে দাড়িয়ে । জামতে চাও আমি 
মেশী.করেছি কি না ? হায় রমা, এটা কি রহস্ত করবার সময় | 
শোন রমা, তিন্টে বেজে সাত মিনিটের সময় আমান স্বত্য 
হবে, আর তো সময় নেই-__তুমি এস-_ছুটে এস | কি বললে? 
(সশবে ফোন রেখে ) এও কি সম্ভব | 





১. যমরাজ। কি বললেন তোমার স্ত্রী? 


মলিন । বললেন আসতে পারবেন না কারণ তিনটে বেজে 
সাত মিনিটের সময় তিনি চিড়িয়াখানায় হাতীর বাচ্চা দেখতে 
যাবেন ! 

যমরাজ। রাগ করো মাতোমার স্ত্রী মোটেই 
বিশ্বাস করতে পারেন নি যে তুমি আর কয়েক মিনিট পরে 
মরবে । j 

মলিন। অবিশ্বাস] ম্বত্যুতে অবিশ্বাস! প্রতিনিয়ত 
দেখছি দ্বিন নাই, রাত্রি নাই, যেকোন মুহুর্তে মৃত্যু এসে 
, প্রাপকে ছে” মেরে নিয়ে যাচ্ছে__তবু মৃত্যুতে অবিশ্বাস | 


তিনটে বেজে লাত মিনিট 


২৯১ 


যমরাজ ! তোমারই কি বিশ্বাস হয়েছিল বংস | হয় তে 
একটু অবিশ্বাস এখনও অবশিষ্ট আছে । 

মলিন | মবতে যে ইচ্ছা হয় ন! যমরাজ তাই অবিশ্বাস 
কবি। 

যমরাজ । শুনতে পাই মানুষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আঁশ্চর্য্যরকম 
উন্নতিলাভ করেছে__অনেক কাজ যা অতীতে অসম্ভব ছিল বা 
অত্যন্ত কঠিন ছিল তা আজকাল সম্ভব ও সহজ্ব হয়েছে) 
কিন্ত এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমার কাজ যে একটুও 
সহজ হ'ল না--সৃষ্টির সুরু থেকে যে টানাটানি, চিৎকার 
চেঁচামেচি আঞ্জও তা পুরোমাত্রায় চলছে । 

মলিন । আপনি কি বলতে চান বিংশ শতাব্দীতে আপনার 
অভ্যর্থনার ধরণ বদলে যাওয়া উচিত ছিল | 

যমরান্জ । তাই তে! বলতে চাই। 

মলিন | কথাটা ভাববার মত | তাঁ হলে কেমন হ'ত-_ 
এই ধরুন যদি আমরা আপনাকে শব্ধ বাজিয়ে ফুল চন্দন দিয়ে 
অভ্যর্থন! করতুম, সহর্ষে বলতুম,“হে ধর্মরাজ, আপনার আগমনে 
আমাদের গৃহ পবিত্র হয়েছে-_আঁমাদের ঘরে বৃদ্ধ যুবা শিশু শ্রী 
ও পুরুষ যে ক'জন-আছে তাদেব মধ্যে আপনি যাঁকে চান 
তাকেই আমরা আপনাকে নিবেদন করছি, আপনি কৃপা করে 


গ্রহণ করুন” তার পরে আপনি আপনার নৈবেন্ত নিয়ে 
প্রস্থান করলে আমবা আবার সানন্দে যে যার কাজে ব্যস্ত 
হতুম ! 

যমরাজ্জ । তাতে উভয় পক্ষেরই ভাল হ'ত। 


(ঘড়িতে সশব্দে তিনটে বাজ্জল ) 
মলিন। (চমষ্্‌কে উঠে ) তিনটে বান্বল-_আর মাত্র সাত 
মিনিট আমার জীবন, আর মাত্র সাত মিনিট | (সামনে 
এগিয়ে এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে ) হে পৃথিবী, হে আকাশ, 
সুর্য, চন্দ্র, আলো, ছায়া, বৃষ্টিভেন্দ] মাটির গন্ধ_-বিদায় বিদায় । 


(স্তন্ধ হয়ে দীড়িয়ে রইল) i 
ষমরাজ্জ । অমিতা কে? “~ 
মলিন । ( চমৃকে উঠে ) কোন অমিত! ? 


যমরাজ । এই মাত্র যাকে মনে মনে স্মরণ করছিলে সেই 
অমিতা । 

মলিন । ( লক্ষিত ভাবে ) ওঃ, আপমি যে অন্তৰ্যামী সে- 
কথা ভুলেই গিয়েছিলাম । অমিতা হচ্ছে--অবস্ঠ কিছু হয় না, 
ওকে আমি ভালবাসি । 

যমরাজজ । (হেসে ) এরা সবাই দেখছি এক রকম | 

মলিন । (হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে) উঃ-_বুকের ভিতরটা 
হঠাৎ এমন করে উঠল কেন { (ব্যস্তভাবে ) দেই ওযুধটা 
কোথায়, ডাক্তার রায়ের সেই ওযুধটা! (দেরান্ থেকে 
ওষুধ ও গেলাস বার করে) এক মাত্রা খেয়ে ফেলি-_-( ওষুধ 
ঢালতে ঢালতে ) কোথায়-__-আর তো কিছু বোধ হচ্ছে না, 
(হেসে ) খুব ভয় পেয়েছিলাম । (ওযুধের গেলাস মুখের কাঁছে 
পৌঁছেচে এমন সময় হাত থেঞেে গেলাস পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে 
মলিন লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়_সেই মুহুর্তে অদৃশ্য হলেন 
যমনাজ )। 

ঘড়িতে তখন ঠিক তিনটে বেজে সাত মিনিট । 


বাংলার কলকারখানা 
শ্রীবিভূতিভূষণ রায় 


গত ১৯০৫ সালের কথা মনে পড়ে । বাঙালীর আত্মচেতন! 
লাভ করার যুগ সেটা । দিকে দিকে কলকারখানা গড়ে উঠল, 
বিশেষ করে বাঙালী “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় 
তুলে” নেবার অন্ত বন্ত্রশিল্পের দ্বিকেও দৃষ্টি দিলে । সেদিন 
থেকে আব পর্যন্ত বাঙালী যে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে স্বপ্রতিষ্ঠ 
হবার জন্ত চেষ্টা করে আসছে তাঁর হিসেব করলে জাতির 
ভবিষ্যৎ আশাপ্ৰদ বলেই যনে হুবে। কিন্ত বর্তমান যুদ্ধে 
আমাদের শিল্প-বাপজ্যের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়। - নানা 
বকম মিশন, প্ল্যান, কত কথাই আলেয়ার মত আমাদের 
সামনে ভ্লছে- কিন্ত দৃষ্টির ধাধা] কাটিয়ে আমরা যদি 
ভবিষ্যতের দিকে তাকাই তাহলে সেটা কি অদ্ধকারময় মনে 
হবে না? 

পেল মন্বস্তরের মত চলছে যে বন্ধহুপ্ডিক্ষ, সেটাও মানুষের 
স্ষ্ট--সেটা অবিশ্বাস করার কারণ নেই। সে সম্বন্ধে অনেক 
আলোচনা হয়েছে.। কারখানার মাঁলিকগণ ষদ্দি বলেন, 
গবর্ণমেন্টের কাছে তাঁদের হাত-পা বাঁধা, তাঁও শ্বীকার করব। 
তবু প্রশ্ন উঠবে-- ভবিষ্যতে তাঁরা কি করবেন? সেদিন বেশী 
দুর নয়, যখম বিদেশী বন্ত্রে দেশ ছেয়ে যাবে, শুধু বস্ত্র নয়-_ 
নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসে । জনসাধারণ সবই বরণ 
করে নেবে কোন কিছু না ভেবে । পবর্ণষেন্ট কিছু সাহায্য 
করেন নি বা করছেন না, সে কথা কেউ তখন শুনবে না। 
তাই কারখানার মালিকদের এখনই ভাবতে হবে, অন্তত এমন 
কতকগুলো! পরিকল্পনাঁকে এখন থেকেই কার্ধকরী করতে হবে 
চেষ্টা করলে মালিকগণ যা নিক্ষেরাই পাবেন। জে বিষয়েই 
কিছু বলতে চাই। 

১। সব রকম কারখানার মালিকদের মিলে একটি প্রচার- 
সংঘ গঠিত করতে হবে। স্বদেশ জিনিস ব্যবহারের জভ জোর 
আন্দোলন চালাতে হবে। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে 
দেশী জিমিন ব্যবহার না করলে ভবিষ্যতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর 
অবস্থা কি ধ্রীড়াবে। যুদ্ধের সময় কি কি কারণে ভারা সব 
রকম শিল্পদ্রব্য সরবরাহ করতে পারেন নি। যতদুর সস্তব 
ব্যাপকভাবে এই স্বদেশীগ্রহণের প্রচারকার্ধ্য চালাতে হবে । এতে 
সকলেবই সহানুভূতি পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। বিলাসীদেরও প্রশ্রশ্ন দেওযার সার্থকতা! থাকে তখন 
যখন বিলাস -ব্যসনের প্রত্যেকটি উপকরণ হয় স্বদ্বেশী। 

২। স্থতা বা কাপড়ের কলের প্রথম এবং প্রধান কতব্য 
আবার কুটরশিল্পকে জাগিয়ে তোল|। হস্তচালিত তাতশিল্প 
ধ্বংসপ্রীয় | চোখের উপর আমরা দেখছি, যে সু কাজ: 
বংশাহুক্রমে ভাতীরা বাচিয়ে রাখছিল তা লুপ্ত হতে বেশী 
দেরি নেই। এঁদের সুতা|-বণ্টনের ভার প্রথমে নিতে হবে__ 
তার পর অন্ত প্রতিদ্বন্বিতা। আশ্চর্য, গবর্ণমেন্ট এই ভাতীদের 
প্রতি রহক্তজ্জনক ভাবে উদাসীন? 

৩। কারখানার বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ 
আমদানি করার ব্যবস্থা কর! এখনই প্রয়োজন । দেশী লোক 
হলে ভালই, নইলে বিদেশীতেও আপত্তি নেই। এ বিষয়ে 


কোন প্রশ্ন ওঠা ঠিক নয়। নুতন ধরণের কান্ধ আদায় বা শিল্প 
ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত আমাদের বিশেষজ্ঞ চাই। নূতন বরণের 
কলকজার তো দরকার আছেই । এ বিষয়ে মালিকদের আরও 
আগ্রহশীল হওয়া প্রক্োজন ৷ 

৪। শ্রমিকদের কর্ম-ব্যবস্বার গতানুগতিক ধারাকে উন্নত 
স্তরে মেওয়া। প্রয়োজ্জনবোধে এ বিষয়ে শ্রমিকদের শিক্ষা 
দিবার জণ্ত শিক্ষাদাতা বা ইনগ্রাকটার নিযুক্ত কর! ৷ শ্রমিকদের 
মনোভাবকে কারখানার অন্থকুলে আনতে হবে। তাঁদের 
বুঝাতে হবে যে তারা দেশের জন্ত, দেশকে বীাঁচাবার জগ্ত 
কাজত করছে। মালিক-শ্রমিকের প্রতিদ্বন্দী মনোভাব অবিলম্বে 
বিলুপ্ত করা দরকাত্র। এবিষয়ে মালিকদের দাঁধিত্ব বেশী। 
তর্কের খাতিরে খুরে নেওয়া ষাকৃ_শ্রমিকেরা অভায় দাবি 
করে, তাদের দাবি মেটানো সম্ভব নয় সব সময় । কিন্ত কেন 
সম্ভব নয় এ কথা তাদের বুঝিয়ে দ্রিতে হবে। শ্রমিক প্রতি- 
ঠানকে মানতে হবে| প্রতিনিধিদের সঙ্গে অসংকোচে 
আলোচনা চালাতে হবে। দ্বাবি মেটাবার পেছনে নিছক 
ভ"ওতা না থাকলে শ্রমিকের মনোভাব মালিকদের অনুকূলে 
প্রভাবিত করা একটুও অদস্তব নয়। শ্রমিকদের মধ্যে যদি 
ধারণা থাকে যে তারা ষে পরিমাণে খাটছে, এর বেশী খাটলেও 
মজুরি যা আছে তাই থাকবে, তাহলে সেটা উৎপাদনবৃপ্ধির 
অত্যন্ত অস্তরায়। উৎপাদন না বাড়ালে ডবিয়তের ফল ভাল 
হবে না জানা কথা। সুতরাং শরমিকদের মধ্যে এ ধারণ! 
আনতে হবে যাতে তারা মনে করে পরিশ্রমের মজুরি তারা 
পাবেই। উপযুক্ত মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে-_যেটা সাধারণত 
কারখানাগ্চলোতে নেই। সবকিছু স্বীকার করে দোঘক্রটি 
শোধরাবার সময়ই এটা ৷ উৎপাঁদমব্বপ্ধির দ্রিকে মন দিলে-_ 
এদিকেই আগে নজর দিতে হবে। 

৫ | যন্ত্র বা উৎপাদন-দ্রব্যের মধ্যে উন্নত ধরণের কোন 
কার্ধ-প্রণালীর সন্ধান যদি কোন শ্রমিক দিতে পারে তবে তাকে 
পুরস্কত করতে হবে। শ্রমিক যদি জ্বানে যে ভাল কাজে 
ভাল ফল আছে, পদ্বোন্নতি আছে, তবে কেন কলকার- 
খানার উন্নতি হবে না? কেনই বা উৎপাদন্বৃদ্ধি হবে ন! ? 
দেখা গেছে, কোন কিছু শ্রমিক দ্বারা আবিষ্কৃত হলে উপরিতম 
কর্মচারী সে বাহারি কতৃপক্ষের নিকট দাবি করেন। 

শ্রমিকের মনোবল অক্ষুন রাখতেই হবে। তাকে 
বুঝতে দিতে হবে-__কারখান! তাদের, উৎপন্ন দ্রব্য তাদের । 
দেশের জ্রন্ত, দশের জন্য তাদের শ্রম। যা সত্য ভা স্বীকার 
করতেই হবে| শ্রমিকদের মনোবল বা মনের প্রভাব কার- 
খানার উপর অটুট রাখা ভবিষ্তৎ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার 
পক্ষে অত্যন্ত মুল্যবান । 

উপরিউক্ত কাজগুলোতে হাত দ্বিলে কারখানার মালিক- 
দের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নততর পথে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার পক্ষে যে বিশেষ সাহায্য হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। বলা বাহুল্য গবর্ণমেণ্ট কিছু সাহায্য করছেন না--এ 
যুক্তি এখানে অচল । 


প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে লৌকিক দেবদেবী ও তাহাদের প্রভাব 
শ্রীঅশোককুমার পালিত 


সাহিত্যের ইতিহাসের যবনিকা উদ্বাটনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
৮ দেখতে পাই সর্বাদেশে ও জর্বযুগে প্রথম সাহিত্যের উদ্মেষ 
' হয়েছে ধর্মকে ভিত্তি করে। আমাদের বাংলাদেশেও এ 
নিষমের ব্যতিক্রম হয় নি। প্রায় চার শৃতাব্দী আগেকার কথা 
যাকে আমর! প্রাকৃচৈতন্ত বা শ্রীচৈতন্যপুর্ব্ব যুগ বলে থাকি, সে 
যুগের সাহিত্যই এ কথার সাক্ষ্য দেষ। শত-সহত্র বাঁধা-বন্ধনের 
মধ্যেও একটা ধর্শেব ডাবুকত! সমগ্র জাতির জীবনকে ভোল- 
পাড় করে একটা স্বাধীন মুস্ত জীবনের সন্ধান দ্রিয়েছে। এই 
ভাবধায়াই সে-যুগের কবিদ্বের “বাস্তব জীবনের সঙ্গে 
ভাবুকতা”র একট অপূর্ব সমন্বয় সাধনে সক্ষম করেছিল দেখতে 
পাওয়া যায়। আর এই জঙ্েই তাদের “বাস্তব কবি’ বা 
realistic Poet বললে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। কারণ 
তারা সাধারণ গাহ্‌স্থ্া-জীবনের বেদনা ও ব্যথার, আশা ও 
আকাজ্ষার চিত্রগুলিকে চযন করেই সেকালের সাধারণ 
বাঙালীর অঙ্কে তাদের কাব্যের অর্ধ্য সাঁজিয়েছিলেন | এদেরই 


৮ রচিত কয়েকটি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ থেকে আমরা সেকালের দ্বেব- 


দেবীর সন্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করতে চেষ্টা করব আর 
সঙ্গে অঙ্কে আমাদের দেখতে হবে সেকালের বাংলা-সাহিত্যে 
এই সব দেবদেবীর প্রভাব । 
প্রাচীনকালে আমাদের দেশের জনসাধারণ লৌকিক পুজার 
প্রতি কিরূপ আক্কষ্ঠ হয়ে পড়েছিল তা বৃন্দাবন দাস তার ‘চৈতন্ত - 
ভাগবতে' আমাদের জানিয়েছেন 
“ধৰ্ম্ম কর্ম করে সভে এই মাত্র জ্বানে। 
মঙ্গল চণ্ডীর পীত করে জাগরণে ॥ 
দত্ত করি বিষহরি পুরে কোন্‌ জনে ।” 
সম্ভবতঃ সামাজিক জীবনে আমরা যখন অভ্যস্ত দুর্বল হয়ে 
পড়েছিলাম তখন বিপদ থেকে বাচাবার জগ্ভে আমাদের লৌকিক 
দেবতা-হ্প্রির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল । “দক্ষিণ রায়’, “শিব- 
ঠাকুর’, ‘শীতলা, ‘মনসা’, ‘সত্যশীর’, “ঙ্লচঙী’, “ত্পর্ণ 
প্রভৃতি প্রাচীন বাংলাব লৌকিক দেবদেবী । সেকালে এই 
দেশ যখন শ্বাপদসন্ক,ল ও অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, তখন আত্মরক্ষার 
জন্ভ মানুষকে হিংস্র ব্যান্বাদি পশুর সহিত নিষতই যুদ্ধ করতে 
হ’ত। তাই বোধ করি ব্য্যদ্রের দেবতা “দক্ষিণ রায়ের সৃতি 
হয়েছিল! কবি কৃষ্ণরাঁষের “রায়মঙ্গল? কাব্য থেকে জানা যায় 
“দক্ষিণ রায়’ কবিকে শ্বপ্র দেখিষেছিলেন-__ 
“বাথ পীঠে আরোহণ এক মহাজন || 
করে ধঙ্গুঃশর চাকু সেই মহাকায় । 
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রাষ || 
পাচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার ৷” 
তৎকালে “শিবঠাকুর” বৈদিক সংহারের দেবতা রুদ্রদেব 
বা পৌরাণিক মহাদেব ছিলেন নাঁ। ইনি সেকালে “কষাণ 
দেবতা” রূপে বঙ্গীয় কৃষক-সমাজে স্থান পেয়েছিলেন দেখতে 
পাই। শশুদ্ধপুরাণ’ পরমেশ্বর ও কবীন্দ্রের “শিবায়ণ” কাব্যগ্রন্থ 


এক্ষেত্রে স্মরণ করবার বিষয় | শশুম্তপুরাণে “শিব’কে দেখি 
আদর্শ কষক রূপে 
“ক্ষেতে বসি ক্ৃষাণে ঈযাণ বলে ভাল । 
চারিদ্বণ্ডে চৌদিগ চৌরস করে চাল || 
আড়ি তুলে ধারে ধারে বরা হল ধান। 
হাটু গাড়ি ঈশানেতে আরস্ত নিড়ান 11” 
এদিকে আবার “শিবায়ণে হরগৌরীর পারিবারিক জীবনটি 
দেখুন । পার্বতী শাখা পরবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শিব উত্তর 
কবলেন__ 
“বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে। 
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে 11 
নারীজাতির শ্বভাবত£ একটুতেই অভিমান হয়। এ রকম 
অবস্থায় সাধারণ নারী যা করে থাকে পার্ধতীও তাই 
করলেন-_ ক্রোধভরে পিত্রালয়ে চলে গেলেন 
“দওবৎ হুইয়া দেবের ছুটি পাষ। 
কাস্তসনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায় ।” 
নারী-স্বভাবসুলভ চপলতার কাছে পুকষকে চিরকালই 
হার মানতে হয়েছে! শিবও মানিনীর মানভগ্জন করতে 
চললেন । 
“গোড়াইল পিরিশ গৌরীর পাছ পাচ । 
শিব ডাকে শপীমুধী শুনে নাই কিছু || 
নিদান দারুণ দিব্য দিল! দেববায় । 
আর গেলে চণ্ডিকা আমার মাথা খাঁও |।৮ 
সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর যা হয়ে থাকে 
তা আহরণ করেই কবিরা সেগুলো দেবদেবীর চরিত্রে আবোপ 
কবেছিলেন। তাই এই সকল দেবদেবী স্বর্গরাজ্য থেকে 
মর্ত্যে অবতরণ করে প্রত্যেক বাঙালীর আঙিনায় এসে সমবেত 
হয়েছিলেন__সাধারপের ওপর তাদের “অহেতু করুণা, ও 
“অকারণ নিখ্বহা-ঢেলে দিতে । তাই এ চিত্র সে-খুগের বাঙালী 
সংসারের চিত্র! 
লৌকিক ভীতি ও রোগশোক মিবারণার্থ “বিক্ফোটক-জ্বর- 
পীড়িত” ও “সর্পস্,ল? বঙ্গদেশে ‘শীতলা’ ও “মনসা? দেবীর পুজা 
প্রবপ্তিত হয়েছিল । দৈবকীনন্দন কবিবল্পভের শীতলা-মঙ্গলে 
“শীতল দেবী’র রূপ লক্ষ্য করুন 
“বাম হাতে হেলা মুণ্ড উলুক বাহন ৷” 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ‘মনসামঙ্গল কাব্য? একটি উৎকৃষ্ট দান। 
বেহুলা ও চাদসদাগরের কাহিনী আজ্বও বাংলার পল্লীতে 
পল্লীতে জীবস্ত হয়ে আছে। বেহুলার চরিত্র আঁকতে গিয়ে 
“মনসাকাব্যে'র কবি বাংলার নিভৃতে অস্ত:পুরিকাদ্বের উপরই 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। “যনসাদ্বৌ'্র কোপে পড়িষা 
কিরূপে চাদের ছয় পুজ্ বিনষ্ট হয়, চৌদ্ব ডিঙা সমস্ত ধন- 
সম্পত্তি লইয়া জলমগ্ন হয়_সে কাহিনী হয় তো কাহারও 
অবিদিত নেই। 


২৯৪. 





একটা এঁক্যের ডাব এসেছিল, তখন তারই ফলব্বরূপ “সত্য- 
দীরে'র পুজা হিন্দু-মুসলমান জাতিনিধ্বিশেষে সকলের মধ্যে 
প্রচলন হয়েছিল। এই দেবতা ফকিরি আলাল্লা ব্যবহার 


করলেও “হরিঠাকুর' নামে ইনি হিন্দুদের কাছে পুজা পেয়ে - 


ছিলেন | কবি অযনারায়ণ 'হপ্লিলীল!” নামক কাব্যে সত্যপীরের 
মাহাস্ব্য বর্ণনা করেছেন । 
"_ মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীকাব্য’ ও রায়গুণাকর ভারতচন্রোর “অমদা- 
মঙ্গল’ প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে একটা! বিশেষ স্থান অধিকার 
করে আছে এটা আমর! নিঃসন্দেহে বলতে পারি । মুকুন্দরামের 
চিভীমঙ্গলে' চণ্ডীর সহিত পশুদের কথোপকথন বৃত্তাস্তটি পাঠ- 
কালে চণ্তীর চরিত্রে যে করুণার পরিচয় পাওয়া যায়, তা 
আর অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের “জন্পুর্ণা” 


সিদ্ধ মাতৃসৃততির প্রতীক । আমরা “অন্নদামক্গলের অনপূর্ণাকে 


একবার দেখিয়া লওয়| যাক 
“বসিলেন অনপূর্ণা যূরতি ধরিয়া || 
মণিময় রক্তপন্ধে পদ্মাসনা হয়ে । 
ছুই হাতে পানপাত্র রদ্বহাতা লয়ে ।” 
অন্বপূর্ণার এই ক্সপ মাতৃত্বের আলোকে উদ্ভাসিত অন্বদাজী 
করুণাময়ী অন্নদাত্রী রূপ । 


১৩৫২ 
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‘অদ্রদ্থামঙ্গল’ পড়তে বসে আমরা দেখতে পাই মহাযোগী 
মহাদেবের অবস্থা কিন্ূপ শোচনীয় হযে উঠেছে, শিশুর দল 
চারদিক থেকে এসে তাকে ঘিরে দাড়িষেছে।__ 


“কেহ বলে অ্রটা হইতে বার কর জল । 
কেহ বলে ত্বাল দেখি কপালে অনল ॥ 
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া । 
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥” 


এদিকে আবার ভারতচন্ত্র ‘মেনকা’র বিকৃত রূপটিও অস্কিত 
করেছেন, 
“ঘরে গিয়ে মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভষ। 
হাত নাড়ি গল! ছাড়ি ডাক ছেড়ে কয় | 
ওরে বুড়া অটকুড়া নারদ অল্পেয়ে | 
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে |” 


এমনই ভাবে দেখতে পাওয়া! যায় সেকালের বাংলাদেশের 
কবিরা পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীগুলোকে মিশিয়ে 
তাদের ধর্ম-সাহিত্যের মালমশলা সংগ্রহ করেছিলেন আর 
এই জরতেই সে-যুগের সাহিত্যে এই সব লৌকিক দেবদেবীর 
প্রভাব এত ম্প$ ভাবে বিস্তমান। 


প্রিয়ার প্রতি 
গ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার 


আকাশের দেশে বাতাসের আজ দারুণ ভিড়, 
পৃথিবীর সব জমানো অনেক দীর্ঘস্বাস। 

= স্বপনেরা মৃত । মনে তাই তার জেগেছে ত্রাস... 
বলিবার ভাষা ছিল কিছু যাহা হু’ল বধির | 
প্রণয়ী মেঘের! ছুটে আসে তাই । মধুর মেধ । 
বাসনা-মুখর নব স্বপ্নের দৃষ্টি নত. 
করিবারে দূর পৃথিবীর ব্যথা যা’ আছে যত । 
প্রেমের মরণে হাসে ভুূ'ইটাপা । জীবনবেগ 


অশান্ত আজ, তবুও পৃথিবী ক্ষুধাকাতর । 
প্রণয়ের ক্ষণ শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন । 
যেই বন্ধন ছিল এত দ্বিম হোক বিলীন | 
এ মাটির বুকে নতুন করিয়া উঠুক বড় 


মেঘের দমন হ'তে নেমে এল অক্রুধার! = 
সন্ধ্যায় দেখি পুনঃ ছুটে এল সন্ধ্যাতার]। 


দূরে ডাকে রোদ্রাভ পৃথিবী | 


শ্রীকরুণাময় বন্থু 


আবার ষেতেছি ফিরে প্রাঁমান্তের মেঠোপথ বেয়ে 
নিঃশব্দ গোধুলিতলে ধূসরিত পথতরুছায় ) 
দু-একটি তারা-পরী ক্লাস্ত চোখে যেন আছে চেয়ে, 
বিষণ হৃদ্ধয় মোর, মন কোথা! লক্ষেছে বিদায় । 
এই পথ, এই গ্রাম, জনহীন শ্যামল প্রান্তর, 
চঞ্চল বসস্ত বাযু, ওই দুর পৃহদীপথানি 

ছিল কত পরিচিত, তাই মোর ব্যথিত অস্তর ; 
স্মৃতি যত আজান হ’ল, মৌন হ'ল হৃদয়ের বামী। 
এখনি ফিরিতে হবে, লোৌহ্বর্ত্মে ছুটে যাবে ট্রেন, 
দিগত্তবিস্তীর্ণ পধ পড়ে আছে অজগর প্রায় ; 
ডুবন্ত জাহাজে কোথা তী্ষুকঠে বাজে সাইরেম, 
নিঃশব্দ বিস্বৃতিতলে দলে দলে মানুষ হারায় । 
মেঘের জমুদ্রতীরে ঘুম যায় চাদের কুমারী, 
আমি দেখি ক্লান্ত মনে জীবনের ভাঙা জানালায়, 
কিশোর কদ্পনাগুলি তারা হয়ে কুটেছে বিথারি 
ধূসর স্মৃতির নভে ; দিন আসে ফিন চলে যায়। 
সময় হয়েছে মোর, দূরে ডাকে বৌদ্রাভ পৃথিবী ; 
পিছনে রয়েছে পড়ে খেলাঘর, আমন্ত্রণ-লিপি । 


¥ 


ওপনিবেশিক সমস্যার বর্তমান রূপ. 


শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় 


পান্বাঙ্যলিপ্ার মূলে কিসের প্ররোচনা কান্ত করে ত! নিয়ে 
নানা মতামত প্রকাশিত হুয়েছে। যে-সব দেশে যুগোঁচিত 
শিল্প প্রসার লাভ করে নি সেগুলো আত্মসাৎ করে নিন্বের দেশে 
উৎপাদিত মালের জন্ঠ বাঁঙ্জার তৈরী করা এবং আত্মসাৎ করা 
দেশের কাঁচামাল অল্প দামে কিনে পাকা মাল তৈরি করে 
সেই মাল অনেক বেশী দামে সব দেশে ও বিদেশে বিক্রয় 
করা, এই সব হ’ল সাত্রাল্যবাদের প্রধান ধর্দ। অনেকে 
বলেন নিজের দেশের বর্ধিত লোক সংখ্যায় অন্ত বাস কববার 
জায়গা আবিষ্কার করা সাত্রাজাবাদের আর একটি ধর্ম যাকে 
হিটলার বলেছেন “লেবেদ্গরম্প | 

বাজার হিসাবে উপনিবেশের যোগ্যতা কতটুকু? 

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে উৎপাদিত মাল বিক্রয় 
করার বাক্ষার যেকোনও দেশে পাওয়া যায় এবং তার 


জর মধ্যযুগীয় উপনিবেশের প্রয়োজন হয় ন|। আজও ব্রিটেনের 
বাণিজ্য বিনিময় ( এবং অর্থাগম ) অন্তান্ত স্বাধীন দেশের সঙ্গে 


+ যতটা হয় তার চেয়ে অনেক কম হয় তার সমগ্র সাম্রাজ্যের 


চ 


সঙ্গে। কাচামালও অত্তান্ক স্বাধীন দেশ থেকে যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। আসলে সব সময়ই দেখা যায় যে প্রচুর বাড়তি 
উৎপাদিত মাল পড়ে থাকে যা বিক্রয় করা যায় না। তারপর 
বাড়তি লোকের বাস করবার জ্বায়পার যে দোহাই দেওয়া হয় 
সেটাও বাক্ষে। কারণ ওপনিবেশিক সাত্ত্রাজ্যের অনেক 
জায়গাই ইউরোগীয়দের,পক্ষে বাসযোগ্য নয় ; তাছাড়া স্বাধীন 
বিদেশী রাজ্যে উপনিবেশেব চেয়ে অনেক বেশী টাকা উপায় 
করা! যায়। তবে আসল ব্যাপারটা কি? 


সাআজ্যবাদের বর্তমান প্রেরণা মূলধন রপ্তানী 


আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে সাত্রাজ্যবাদের বর্তমান 
প্রধান প্ররোচনা সাধারণ উৎপাদ্ধিত মালের বাজার তৈরী করা 
নয়। সেটা হচ্ছে গৌশ। আসল হচ্ছে মূলধন ঘাটতি, 
তাই সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিতন্ত্ররে এমন একটি বিশেষ 
অবস্থা যখন প্রধান পুঁজিবাদী দেশখলোয় একচেটে ব্যবসা 
বেশ জেঁকে ওঠে। পুঁজিতশ্রের প্রথম যুগে কলকারখানা- 
গুলো সেরকম বড় ছিল না। অংশীদারদের এক একটি 
ছোট: ছোট দল অল্প পুঁজি খাটিয়ে আলাদা আলাদা 
কারখানা খুলত এবং মাল উৎপাদন করত। ক্রমে বিজ্ঞানের 

র সঙ্গে কলকজ্জার যত উন্নতি হতে লাগল, উৎপাদনের 
হার যত বাড়তে লাগল, মৃলধনেন্র দরকার হয়ে পড়ল তত 
বেশী । সঙ্গে সঙ্গে শিল্নজাত মালের বাজারও বাড়তে লাগল ) 
সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল মূলধনের মাত্রা । বড় বড় কোম্পানী- 
খুলে নুতন আবিষ্কৃত উপায়ে বেশী মাল অল্প সময়ে উৎপাদন 
করতে পারায় ছোট ছোট কোম্পানীগুলোর চেয়ে অনেক 
সস্তার মাল বাজারে ছাড়তে লাগল । ফলে ব্রিটেনের মত 
দেশে কুটিরশিল এবং ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট কলকারখানাগুলো! 
লাঁলবাতি হানতে লাগল । আতন্তে আন্তে দেশের শিল্প-ব্যবস্থা 

. Co) 


মুিমেয় পু'জিপতিদ্ের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে একচেটে ব্যবসার 
রূপ মিলে। শিল্পজগতে স্বাধীন প্রতিদ্ন্বিতার স্থানে একচেটিয়া 
যৃক্ষ রোপণ করা হ'ল। , 


ফাইনান্স ক্যাপিট্যালের রাজত্ব 


এইভাবে আমেরিকা, জার্ম্মানী ও ব্রিটেনে একচেটিয়া! 
ব্যবসার অক্ষুণ্ন প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হ’ল গত মহাযুদ্ধের আগে! 
আমেরিকার ইউনাইটেড পল কর্পোরেশন, ব্রিটেমের ইম্পিরিয়্যাল 
কেমিক্যাল, জার্মানীর জুপ_ ইত্যাদি একচেটিয়া কোম্পানী 
গবর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ( তারাও আবার গবর্ণমেন্টকে 
বাচিয়ে রাখে) একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলে । এদের 
কারুরই প্রাথমিক মূলধন দশ কোটি টাকার কম ছিল না। 
ব্যাঙ্কের মূলধন শিল্পের মূলধনের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার 
নাম হ’ল “কাইলান্স ক্যাপিটনল” | তার কারণ ব্যাঙ্কের 
মালিকেরা একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনতে 
লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে শিপ্পপতিরাঁও ব্যাঙ্কের শেয়ার 
কিনতে লাগল । ফলে বড় বড় পুক্রিপতিরা ব্যাঙ্কার বা শিল্প- 
পতি যে ভাবেই অর্থনৈতিক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোন না কেম, 
শেষ পর্য্যস্ত তারা হয়ে উঠলেন “ব্যাঙ্ক তথা শিল্পপতি” । আস্তে 
আনতে জমীদারেরাও তাদের সঙ্গে হাত মেলাল। এক একটি বড় 
ব্যাঙ্ক একটি বিশিঞ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা! ধার (1080 ) দিতে 
লাগল অর্থাৎ ব্যাঙ্কের মূলধন শিলে খাটতে লাগল । অন্ধ অন্ত 
ছোটথাট কোম্পানী সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে মাল অর্ডার দেবে 
এই শর্তে তাদেরও টাকা! ধার দিতে লাগল । এই ভাবে কতক- 
গুলো বিরাট, “ব্যাঙ্ক তথা শিল্পপতি” দেশের সমস্ত শিল্প 
জগতের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠল। তারাই আইনের দ্বারা 
পুঁজিপতিদের গণতন্ত্র ( অর্থাৎ পু'জিপতিদের অবাধ স্বাধীনতা ) 
স্থাপন করে ইচ্ছামত পার্লামেন্টকে ভাঙতে গড়তে লাগলেন । 
এক কথায় তারাই নেপথ্যে থেকে তাদের নির্বাচিত গবর্ণষেন্ট 
দিয়ে দেশ শাসন করতে লাগলেন। টাকার দাম বাড়িয়ে, 
কমিয়ে এবং আরো! মানা উপায়ে কারা ইচ্ছামত গবর্ণমেন্ট 
গড়তে লাগলেন । দেশের সমস্ত সংবাদপত্র তাদেরই পুঁজি 
দিয়ে চলতে লাগল এবং কলে দেশের জনসাধারণকে সেইসব 
কাগজের মারফত নেপথ্যে থেকে তার! যেদিকে ইচ্ছা! পরিচালিত 
করতে লাগলেন । 

প্রথমে ব্রিটেন ল্যাংকাশায়ারে তৈরি কাপড় উপনিবেশ এবং 
অজাত দেশে বিক্রয় করে কাঁচামাল এবং খান সেই সব দেশ 
থেকে কিনত। কিন্ত একচেটিয়া পু'জিপতিদ্রের যখন আধিপত্য 
হ’ল তারা দেখলে যে মূলধন রপ্তানী করতে পারলে 
অর্থাৎ বিদেশে মূলধন খাটাতে পারলে হুদ হিসাবে প্রচুর 
টাকা পাওয়া যায়, তথন তারা তাদের উপনিবেশে নৃতন 
কোম্পানী, রেল কোম্পানী, খনি ইত্যাদি তৈরি করে 
সেগুলোকে চালাবার জন্ভ মুলধন দিতে লাগল। পু'ত্তি- 
পতিরা ব্যাঙ্কের মালিক রূপে টাকা দিতে লাগল এই শর্তে যে 
কোম্পানীর প্রয়োজনীয় সমন্ত মাল (যেমন ইত্রিন, রেল, 
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ইত্যাদি ) সেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে 
তৈরি করাতে হবে। অর্থাৎ পুঁজিপতিরা তখন শিল্পপতি 
রূপে কোম্পানীগুলোকে মাল বেচতে লাগল । ধার দেওয়া 
টাকায় সুদ এবং বেচা মালের মুনাফা রাশীকৃত টাকা হয়ে 
তাদের ব্যাঙ্কে জমা হতে লাগল । এইভাবে নিত্যব্যবহার্ধ্য 
মাল রপ্তানীটী হয়ে গেল গৌণ  মুখ্যস্থান অধিকার করল 
মূলধন রপ্তানী ৷ 
- আন্তর্জ্জাতিক ‘কার্টেল’ 

তারপর ক্রমে ভ্রমে প্রত্যেক শিল্পোন্নত দেশের ( যেমন 
আমেরিকা, জার্মানী, ব্রিটেম, জাপান ) এই সব ব্যাঙ্কার তথা 
শিল্পপতিরা একসঙ্গে সমবায় প্রথায় সারা জগতের বাণিজ্য 
হস্তগত করতে উদ্যোগ হলেন। তারই ফলে হ’ল আন্তর্জাতিক 
কার্টেলের হুষ্টি। 


ভাগ-বাটোয়ারার পরে নূতন সমস্থ! 


এইভাবে সারা জগংট1 «ফাইনান্স ক্যাপিট্যালের রাজ্য 
হয়ে গেল। কোন্‌ লাত্রাজ্যবাদী দেশের ভাগে বিশ্ববাণিজ্যের 
কতখানি পড়বে তার একটা চুক্তি হয়ে গেল। কার ভাগে 
কোন্‌ অঞ্চলটা যাবে তা ঠিক হ’ল এবং মুল্যও ধার্য্য হ'ল । 
উনবিংশ শতাব্দীতে জগতে ফাইনান্স ক্যাপিটযালের প্রভাবের 
বাইরে প্রায় আর কোন দেশ রইল না। আত্মসাৎ করা হয় নি 
এমন দেশ আর রইল ন! । সমত্ত মধ্যযুগ দেশগুলো কোন 
না 'কোন আধুনিক শক্তির উপনিবেশ হয়ে গেছে | দরাদরি 
ভাগ-বাটোয়ার| ট্যারিফ লব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে । সুতরাং 
জগতে সত্রান্্যবাদীদের নুতন বাজার আবিফাঁর করার চেষ্টার 
সেখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল, কারণ সব দেশই তো তার! 
'আত্মলাৎ করেছে। কিন্তু কাৰ্য্যত: দেখা যাচ্ছে অস্ত রকম। 
আমেরিকা, ব্রিটেন, জাশ্মানী, জাপান ইত্যাদি সাত্রান্্যবাদী 
রাষ্ট্রগুলোর প্রতিদ্বন্দিতার শেষ হওয়া তো দুরের কথা, ক্রমশই 
বেড়ে চলেছে। তার কারণ কি? 


-. উৎপাদন শক্তির বৈষম্যে নৃতন ছন্দের সুচনা 


, এই প্রতিঘদ্দিতার অন্ততম কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটি সাত্রাক্য- 
শালী দেশের শিপ্পোৎপাদন-পন্ধতির এবং শক্তির পার্থক্য। 
বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই সব দেশের পু'ন্দিপতিরা 
নিজের দেশের উৎপাদন-শক্তি অনুযায়ী বিশ্ববাণিজ্যের অংশ 
আত্মসাৎ করেছিল । যার শক্তি যতটুকু বেশী অর্থাৎ যে যতটা 
শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বেশী আধুনিক হয়ে উঠেছিল এবং যার 
কাচামালের পরিমাণ যতটুকু বেশী সে ঠিক সেই অনুযায়ী বিশ্ব- 
বাণিজ্যে বেশী ভাগ বসিক়েছিল এবং অন্ত দেশগুলো তাতে 
আপত্তি করে নি। কিন্ত তারপর ২০।২৫ বছর কেটে গেলে 
দেখা গেল সেই সব দেশেব উৎপাদন-শক্জির যথেষ্ট পরিবর্তন 
হয়েছে। বৃটেনেল্প চেযে আমেরিকা ও জার্মানীর উৎপাদন 
শক্তি অনেক বেণী হয়ে গেল তাদের উন্নততর বৈজ্ঞানিক 
আবিদ্ধাবের ফলে। তখন সেই ছুটি দেশেব শিল্পপতি অর্থাৎ 
পু'জ্বিপতিরা বিশ্ববাণিভ্যের আগেকার অংশটুকুতে আর সত্বষ্ঠ 
থাকতে, পারে না। তাদের বর্ধিত মূলধনকে থাটাবার জম 


প্রবালী - 
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তাদের, আরে! বেগে বাজার এবং বিখবানিক্যের বেদী অংশ 
দরকার হয়ে পড়ে। তখন সেই সব অধিক উৎপাদনক্ষম 
দেশের উৎপাদনের মালিক ব্যান্ধ তথা শিল্পপতিরা পুরনো 
চুজিকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তথন অন্য সাআজ্যশালী 
রাষ্রগুলো যদি সেই চুক্তিভক্ককে মেনে না নেয় তা হলেই 
বাধে যুদ্ধ । বিশ্ববাণিজ্যের নৃতন করে ভাগ ধাটোয়ারা করবার 
জন্য একটি ব্রার বা বাষপুপ্রের পুক্ষিপতিরা আর একটি রাষ্ট্র বা 
রাধপুঞ্জের পুঁক্ষিপতিদের বিরুদ্ধে দেশের সমরশস্তিকে নিযুক্ত 
করেন। বেধে যায় যুদ্ধ। বাণিজ্য-সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামের 
রূপ নেয়। যে পক্ষ জেতে সে বিশ্ববাণিজ্যের মোটা অংশ 
নিজের ভাগে রাখে এবং পরাদ্দিত পক্ষকে শিল্পোৎপাদনের দ্রিক 
থেকে যথাসম্ভব পশু করে ফেলার চেষ্টা করে, কারণ তা করতে 
পারলে বিশ্বের সমস্ত বাঙজ্জারটাই তাদের হাতে আসবে । সঙ্গে 
সঙ্গে তারা চীৎকার কবে, অমুক দেশের শিল্প ব্যবস্থা ধ্বংস না 
করলে সে আবার শীস্তিভঙ্ক করবে, কারণ অমুক দেশের 
সকলেই অত্যন্ত ধাপপাবাক্ত | সুতরাং ওদের সকলকে কষিজীবী 
করে তুল্‌জে তবেই ওরা জব্দ হবে এবং ভবিষ্যতে ভ্বগতে আর 
যুদ্ধ হবে নাঁ। উক্ত দেশের সব সাম্রাজ্য কেড়ে নিয়ে কিছু 
আত্মসাৎ করা হয় এবং বাকিটাকে স্বাধীন (?) করা হয়, কারণ 
ছুর্বলের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার জন্তই বিজ্বেতারা যুদ্ধে নেমে--+ 
ছিলেন! আসলে পরাজিত রাষ্ট্রকে ক্রষিপ্রধান দেশে 
পরিণত করে সেখানে বিজ্রেতা দেশের পুঁজিপতির1 মূলধন 
খাটাবার নূতন ক্ষেত্র করতে চান এবং পরাঞ্গিতের সাআজাজ্যের 
দেশগুলোকে স্বাধীন করে জেখানে নিজেদের তাবেদার 
গবর্ণমেন্ট বসিয়ে সেখানেও নিজেদের মূলধন খাটাবার নুতন 
ক্ষেত্র তৈরি করেন (ইউরোপের প্রত্যেকটি ক্ষুত্র রাষ্র এক একটি 
বড় ব্রাষটরের তাবেদার এবং সেখানে বড় রাষ্ট্রের পু'জিপতিদের 
টাকা খাটে) | এই ক্ষেত্র রক্ষা করার কন্তই ব্রিটেন গ্রীসে, 
বেলদ্রিয়ামে, যুগোষশ্লাভিক়ায়, এবং লেভাতে জার্মানী পরাজিত 
হবার আগেই আসল রণাক্রনকে উপেক্ষা করে মিত্রভাবাপন্ন 
ফ্যাসিবিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং অন্তর্য,দ্ধের 
সৃষ্টি করেছে। শ্রীসে ব্রিটেনের বহু টাকা খাটে । এইবার 
দেখ! যাবে যে আধুনিক যুগে সাত্রান্্যবাদের গণ্ডী তাহলে 
শুধু উপনিবেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; পাশ্চান্ত স্বাধীন 
ক্ষুদ্র রাগুলোও বিদেশী সাম্্রান্যবাদের কবলিত হয়েছে । 
তাদের স্বাধীনতাকে তথাকথিত দ্বাধীনতা বলা চলে, কারণ 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা! তাদের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । সান্ৰাল্যবাদী 
দেশগুলোব বৈজ্ঞানিক শিল্পোৎপাদ্ন ক্ষমতার পার্থক্যমূলক 
ক্রমোদ্রতিই তার কারণ । ধনতন্ত্র যত দিন থাকবে, একচেটিয়া 


খ 


প্রায় পুঁক্িতন্ত্র যত দিন আধিপত্য করবে তত দিন জগতের 


বাণিজ্যের নুতন করে ভাগাভাগি করার অন্ত যুদ্ধ শেষ হতে 
পারে না, কারণ প্রত্যেক সাত্রাক্্যশালী দেশের উৎপাদনশক্তির 
উন্নতি হবে কিন্ত সাম্য হবে না । জার্ম্দীনী, ইটালী ও জাপানের 
যুছ্ধে নামার একমাত্র কারণই হ’ল এইথামে । 


উপনিবেশ বাড়তি মুনাফার বাজার 
আজকের দিনে ট্রপনিবেশের অধিবাসীদের প্রভুজাতিনর 


শ্রাবণ - 


ওপনিবেশিক সমস্যার বর্তমান রূপ 


২০১৭; 





পু'জ্রিপভিরা-শোষণ-করে দুঃসহ দারিদ্র্য এবং ছুঃখ-হুর্ঘশায় 
থাকতে বাধ্য করছে। উপনিবেশে জীবিক! নির্বাহের ধারা 
অতি নিয়ন্তরে 1 - সেখানকার উৎপাদশ-ব্যবস্থা এখনও আদিম 
ফুগের মায়া কাটাতে পারে নি । ব্রিটেনে তৈরি যন্ত্রে প্রস্তুত এক 
গজ কাপড়ের জত যতটা শ্রম এবং সময় লাগে তার চেয়ে 

₹ অনেক বেশী লাগে ভারতবর্ষে এক গজ কাপড় হাতে চালান 
" ভাতে বুমতে ৷ এক গজ বিলাতী কাপড়ের বিনিময়ে ঘি এক 
গজ তাতের কাপড় বিলাতে চালান যায় তাহলে কতধানি শ্রম 
এবং সময় ভারতের পক্ষে লোকসান এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের 
পক্ষে লাভ হয় তা বেশ বোঝা যায়। ঠিক এইভাবে কাঁচামাল 
এবং ভারতে তৈরি অন্তান্ত জিনিস বিলাতে যায়। বিলাতে 
তৈরি এক গল্প কাপড় বিলাতেই বিক্রয় করলে যা লাভ হ’ত 
তার চেয়ে অনেক বেশী লাভ হয় ভারতে বিক্রয় করলে। 
তার উপর উন্নততর শিল্পনৈপুণ্য লাঙের মাআ আরও বাড়িয়ে 
দেয়। এইভাবে এলায়ম্যান, মুল (০19) প্রভৃতি পু'জি- 
পৃতিরা হু চার কোটি টাক! বাড়তি লাভ হি সঞ্চয় 
করেন। 


পুঁজিবাদী দেশের লেবার পার্টির রূপ 


বাড়তি লাভের টাকার কিছু অংশ পুঁন্দিপতির! নিজেদের 
দেশের শ্রমিকশ্রেঞ্জটর মধ্যে যারা উচ্চত্তরের (যেমন নিপুণ শ্রমিক, 
কারিগর, যন্ত্রবিৎ প্রভৃতি) তাদের দিতে বাধ্য হন। কারণ 
" তাদের একটু আরামে না রাখতে পারলে উচ্চশ্রেণীর মাল 
পাওয়া যাবে না। ফলে এই উচ্চতস্তরের শ্রমিকেরাঁও পু'জি- 
পতিদের উপনিবেশ শোষণে আপত্ডি কর! দূরে থাক, বরং 
সহায়তা করে। কারণ উপনিবেশ-শোষণলন্ব বাড়তি লাভের 
টাকা থেকেই তারা অংশ পাষ। ব্রিটেনে এরাই হচ্ছে পালা 
মেন্টের শ্রমিক দল। বেভিন, ম্যাকভোনাহ্ড, এটলী প্রভৃতি 
এদেরই প্রতিনিধি । দরিত্র শ্রমিকদের চোখে ধূলে! দিয়ে এনা 
শ্রমিক আন্দোলনের মামে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষের এবং 
পু'জিপতিদের স্বার্থ বঙ্জায় রাথে। বিলাতে ‘বেভিনবয়’ পাঠানর 
মুলে আছে কুৎসিত সাত্রাপ্যবাধী মতলব । এই বেভিনবয়রা 
হবে বিলাত-ফেরত কলের মিস্ত্রী ধারা নিজের দেশের মজুরদের 


পান, 
! 


এবং মিস্রীদের ছোট করে দেখতে শিখবে এবং মোটা টাকা. 


রোজপার করবে । সত্যিকারের শ্রমিকসঙ্ঘ এক সোভিয়েট 
রাশিয়া! ছাড়া কোথাও নেই । 
উপনিবেশের দুর্দশা 
সাত্রান্থ্যবাদের চরম উন্নতি আজ হয়েছে । ঘে-সব কুটির- 
৮ শিল্প এবং অভান্ত উপায়ে ওপনিবেশিক দেশের লোকের! 
জীবিকানির্বাহ করত বিদেশী মূলধন সে-সব উপারগুলোর গল! 
টিপে মেরেছে নানারকম অসাধারণ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার 
পরিচয় দিয়ে । ল্যাঙ্কাশায়ার মিলের উৎপাদিত মাল দেশীয় 
তাতীদের ক্ীবিকানির্বাহের পথ বন্ধ করে তাদের চাষী করে 
ফেলেছে.। দলে দলে কুটির-শিঙ্গী এইভাবে চাষীতে পরিণত 
হয়েছে । ক্রমেই চাষীর সংখ্যা ব্বদ্ধি পাওয়ার ক্রমে চাষের 
অমি ক্ষুত্র থেকে শ্ষুত্রতর টুকরো টুকরো! জমিতে পরিণত 
হয়েছে। তার উপর করের ভার ক্রমশহই' বাড়াম হয়েছে । 


উপনিবেশে উৎপাধিত মালের দাম এত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে? 
যাতে চাষীরা এবং অন্তান্ভ .কুটির-শিল্পীদ্বের হুবেলা -দুমুঠো 
ভাত পাওয়ার উপায়ও বন্ধ হয়েছে । ফলে- কৃষক আন্দোলন 
ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে । নগরে মঙ্ুরদের অসীম দৈ-ুর্দশা" 
এমন জায়গায় উপস্থিত হয়েছে যে দেশীয় পুঁকজ্িপতির পর্যন্ত 
নিজেদের টাকার পুঁজি অবাধ ভাবে বাড়াবার পথে অত্যন্ত 
বাধা পাচ্ছেন। তাই বিড়লা, টাটা! প্রমুখ শিল্পপতিরাঁও আজ 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শাসন থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন । 
সঙ্গে সঙ্গে চাইছেন মার্কিন পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে: 
স্বাধীনভাবে নিজেদের পুঁক্ষির পরিমাণ হু-হু করে বাড়িয়ে 
যেতে | আছর উপনিবেশগুলো এক অপুর্ব সন্ধিক্ষণে উপস্থিত 
হয়েছে। 


জাপানের পরাজয় চাই 


একথা স্বীকাব করতে হবে যে জাপানকে পরাক্ষিত ন 
করা পর্য্যস্ত এশিয়ায় স্থায়ী শান্তিব ব্যবস্থা কবা যেতে পারে 
না। আপানকে হারাবার ভিত্তিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় 
কায়রো বৈঠকে । সুতরাং কায়রো বৈঠকই ওঁপনিবেশিক 
সমস্তার সমাধানের পথে প্রথম সোপান । রি 

প্রাচ্যের মুক্তিতে ধনতম্ত্রের লাভ 
আমেরিকাই যে জাপানবিরোধী যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহ 
করছে এবং করবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমেরিক 
এত বড় যুদ্ধ করবে, এতটা ক্ষতি স্বীকার করবে কিসের জন্তে ? 
একথা আহ প্রমাণিত যে আধুনিক শিল্প প্রসারের পথে ওঁপ- 
নিবেশিক সাত্রাঙ্্য ব্যবস্থা সবচেয়ে বড় বাধা । স্বাধীনতা! 
এবং আত্মনিক়ন্ত্রণের অধিকার না পেলে কোন দেশের পক্ষে 
শিল্পোন্তত হওয়া! সম্ভব নয় । আমেরিকা আজকের সবচেয়ে 
শক্তিশালী পুদ্বিতান্ত্রিক শিল্পোন্নত দেশ । সুতরাং তার পুঁকি 
বৃদ্ধির জন্ত সবচেয়ে বেশী বাজার দ্বরকার। কিন্ত জাপানকে 
হারাবার পর এশিয়ার দেশগুলোতে যদি আবার পুরনে! 
প্রভূদের অধিকার কায়েম হয় তাহলে সে যুদ্ধে আমেরিকার 
এতথানি ক্ষতি স্বীকার করার তাৎপর্ধ্য কি? চাকরের মনিব 
বদলে বিশেষ কিছু আসে যায় না। যুদ্ধে এবং যুদ্ধের পরে 
এশিয়াবপীর সহযোগিতার সুবিধা না নিতে পারলে প্রাচ্যের 
যুদ্ধে অযথা রভ্ত ও শতক্তিক্ষয় করে আমেরিকার পু'দ্বিপতিদের 
লাভ কি? এতে আমেরিকা শুধু ক্ষতিই স্বীকার করবে। 
যুদ্ধে জিতেও আমেরিকা তার পুঁজিবাদকে আরও উচ্চ স্তরে 
নিয়ে যাবার সুবিধা পাবে না। যুদ্ধে এশিয়াবাসীকে যোপ- 
দানে আহ্বান করলে (স্বাধীনতা দিয়ে) আমেরিকার ঘাড় থেকে 
যুদ্ধের বোঝাও অনেকটা! কমত, সঙ্গে সঙ্গে মিত্রভাবাপন্ন স্বাধীন 
এশিয়ার শিল্লোন্নতিতে সাহায্য করার এবং সেই সঙ্গে নিজে 
নিজের পুঁজি বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ আমেরিকার আসত; 
স্বাধীন ভারত যে ব্রিটেনকেও যুদ্ধত্রয়ে অনেক বেশী সাহায্য 
করতে পারত তাতেও সন্দেহ নেই। ব্রিটেন নিজেও সে কথা 
জানে । তবুব্রিটেনের এই অপরিবর্থনীয় জিদের কারণ কিস 
এর একমাত্র কারণই হ’ল শক্তিশালী পুঁজিবাদী শক্তিশুলোব্র 
মধ্যে রেষাবেষি,অর্থাৎ ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিদ্বদ্ছিতা) 


২৯৮ 


অপ্রতিহত বিশাল শক্তিমান্‌ মার্কিন পুঁজিবাদ পাছে ব্রিটিশ 


পুঁজিবাদ তথা সাভ্রাজ্যবাদ্কে প্রা করে ফেলে সেই ভয়ে আক 
ব্রিটেন ভারতবর্ষ এবং অন্ত উপমিবেশগুলৌকে স্বাধীনতা 
দিতে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। সে ভাবছে উপনিবেশ 
আকড়ে ধরে রাখাই “আমেরিকান শতাবীকে” ঠেকিয়ে রাখ- 
বার একমাত্র উপায়। সাত্রাজ্য হারিয়ে ব্রিটেন মার্কিন পুঁজির 
কাছে কিছুতেই পেরে উঠবে না এবং শীপ্রই তলিয়ে যাবে বলে 
মনে করে। সুতরাং এই বিষয়ে অভয় না পেলে ব্রিটেন তার 
সাম্রাজ্য ছাড়তে ভাল কথায় কিছুতেই রাজী হবে মাঁ। তাতে 
জাপানকে হারাতে ঘত দেরিই লাগুক । 


ইঙ্গ-মাকিন যুগ্মনীতি প্রয়োজন 


আজ উপনিবেশ গুলোর উন্নতি করতে হলে, জ্রগং থেকে 
যুদ্ধকে নির্বাসিত করতে হলে, ব্রিটেন ও আমেরিকাকে একটি 
সুগ্রনীতি আবিষ্কার করতে হবে যাতে হজনেই স্কাধ্য প্রাপ্য 
পার । তা না হলে আমেরিকার তুলনায় দুর্বল ব্রিটেন কিছুতেই 
তার সাআজেোর দখল ছাড়বে না। সাম্রাবত্যের দখল না 
ছাড়লে স্থায়ী শাস্তির প্রতিষ্ঠা কিছুতেই হতে পারে না। 
আজ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চীন যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা! 
অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে, ভারতবর্ষ এবং অভাঙ্ত উপ- 
নিষেশকেও সেই ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে 
স্বাধীনতা অৰ্জ্জন করতে দেওয়া উচিত । তা না হলে ভারতবর্ষ 
এবং অন্তান্ত উপনিবেশ একদিন না একদিন স্বাধীন হবেই 
এবং তখন তারা! স্বাধীনতা অঞ্জন করবে পাশ্চাত্য প্রভৃজাতির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। 


ভারতের স্বাধীনতায় আমেরিকার লাভ 


যুদ্ধের পর মার্কিন পুঁজিবাছকে উন্নততর করতে হলে 
বিরাট বাক্ছার দরকার হবে যেখানে কোটি কোটি ডলার থাটান 
যাবে। এই বাজার একমাত্র এশিয়া ও আফ্রিকায় পাওয়া 
যেতে পারে। কিন্ধা ‘পরাধীন’ ওপনিবেশিক এশিরা ও 
আফ্রিকায় নয়--স্বাধীন’ এশিয়া ও আফ্রিকায় । স্বাধীনতা ও 
আত্মনিরন্্রণের অধিকার এশিয়া ও আফ্রিকাকে ন! বিলে 
মার্কিন ধনতন্ত্র যুদ্ধের পরে কঠিন সমন্তার সম্মুখীন হবে। 
আমেরিকা থেকে মাঝে মাঝে ব্রিটিশ ভারতে কুশাসন সম্পর্কে, 
ভারতের স্বাধীনত] সম্পর্কে যে-সব বাণী ভেসে আসে, সে- 
গুলোর প্রেরণা ভারতের মক্রলাকাঙ্ষা! নয়, সেশুলোর প্রেরণা 

খনতন্ত্র। 


চীন সম্পর্কে আমেরিকার ভুল নীতি 


চীনের কথা যদি ধরা যায় তা হলেও দেখা যাবে চীন এত 
দিন ছিল বিদেদী বণিকদের একটি আধা-উপনিবেশ | নামে 
স্বাধীন হলেও তার স্বাধীনতা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । [70 
tercitorial 71076 এবং অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য চলত চীনে । আজ 
চীনে ছুটি জাতীয় দল দেখা দিয়েছে । একটি কুওমিনটাং 
বা রক্ষপন্টীল দল ( আজ সানস্ইয়াৎ সেনের প্রগতিমূলক নীতি 
কুওযিনটাৎ কতৃপক্ষ বর্ধন করেছেন )। এরাই চিয়াং কাই- 
শেকের নেতৃত্বে স্বাধীন চীনের অধিকাংশে আধিপত্য করেন। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


আর একটি হচ্ছে প্রগতিঙ্ীল কুমচানটাং বাঁ সাম্যবাদী দল। 
এরা! চীনের মধ্যযুগসুলভ শ্াসন-পন্ততির আমূল পরিবর্তনের 
পক্ষপাতী । ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন সাম্যবাদীদের সঙ্গে হাত 
ফিলিয়ে চীনের উম্নতি করতে চেয়েছিলেন ৷ বর্তমান কুও-মিন- 


'ট্টাং কত্ৃপিক্ষ সে নীতি বর্ধন করে জাঁপানকে হারাবার চেয়ে 


সাম্যবাদী দলের দিকে বেণী মনোযোগ দ্বিয়েছেন । সান- 
ইয়াৎ সেন বলেছেন £--"“What is the principle of 
livelihood ? [15 communism and it is socia- 
li5দে.--:" লিন উটাৎ বলেছেন £:_-“The Chinese com- 
munists will become the bedrock of Chinese 
democracy.” চীনের সাম্যবাদীদের শাসন-ঘারার গণতান্ত্রিক 
ভিত্তির যথেষ্ট পরিচয় আমরা পেয়েছি এভগার স্নো ও ইন্জরেইল 
এপষ্ঠাইনের বিবরণে । তারা নিরপেক্ষ মাকিন সংবাদদাতা । 
তা ছাড়া ধনতাস্ত্রিক মাকিন সুলুকের লোক হয়ে তারা অকারণে 
সাম্যবাদীদের প্রশংসা করবেন, এ হতে পারে না । কুওমিনটাং- 
এর নীতি সামস্ততস্ত্রের উপর প্রতিঠিত। সে নীতি গণভন্ত্র-বিপ্লোধী, 
সুতরাং জাতি গঠনের বিপক্ষে । চীনের ব্যবহারিক উন্নতিতে 
আমেরিকার কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন সান- 
ইয়াৎ সেন। তার লেখা International Development 
০7 (hina বইখানিই তার প্রমাণ। কিন্ত কুওমিনটাৎ শাসন- 
তন্ত্র ঠিক সে ভাবে আমেরিকার সাহায্য চায় মা। কুওমিনটাং 
কর্তৃপক্ষ আমেরিকার সাহায্যে দাম্যবাদীদের উচ্ছেদ করতে 
চাঁন। অথচ এই সাম্যবাদীরাই আক্ক উত্তরে যে শাসন-ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করেছে সমগ্র চীনে সেই শাসনতন্ত্র প্রতিঠিত হলে 
মার্কিন মালের জন্ত চীনে বিরাট একটি বাজার তৈরি হ'ত সমগ্র 
চীনের উন্নতির শ্রন্ত | হুটি দেশের মধ্যে সত্যিকারের বদ্ুত্ব 
হ'ত । চীনের জাতীয় উন্নতিতে আমেরিকা সাহায্য করতে 
পারত, সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন ধনতন্ত্রেরও লাভ হ'ত। আজ 
আমেরিকান গবর্ণমেন্ট কুওখিনটাৎ কর্তৃপক্ষের সাম্যবাদীদলনে 
বাধা না দিয়ে পরোক্ষে সাহায্য করছেন। মার্কিন অন্ত্রের 
কিছু অংশ চীনের একমাত্র গণতাত্রিক দলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ 
করা হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে। কোটি কোটি 
ডলার তারা চীনা কারেদ্িকে ধার দিচ্ছেন । সেই টাক! 


“নিয়ে মুনাফাখোরেরা খান বন্ত মজুত করছে, সুদে খাটাচ্ছে, 


নিজেরা লক্ষপতি হচ্ছে, দেশীয় মৃলধনকে (অর্থাৎ শিকে ) 
কাঞ্জের বার করে দ্বিচ্ছে এবং ভয়াবহ সুন্্রাক্ষীতির সৃষ্টি - 
করছে। যুদ্ধের পরে এই শাসনতন্ত্রই যদি বদ্ধায় থাকে 
তাতে কার কি লাভ হবে? মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী সামস্ততন্ত 
মার্কিন বনতত্্রকে কতটুকু সাহায্য করতে পারবে ? ব্রিটেনেরই এ 
বাকি লাভ হবে? জনলাধারণের জীবনযাত্রা উন্নত শা হলে, 
গণতন্ত্র প্রতিঠিত না হুলে ব্রিটেন বা আমেরিকার মাল 
কিনবে কে? 
প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ 

ইন্দোচীন, মালয়, ভ্রহ্ম ইত্যাদি দেশগুলোর এ একই 
মক্কা । আজই এই জমন্তা সমাধানের চেষ্টা না করলে বুদ্ধ 
জয় করতে অকার্শে লোকক্ষয় হবে অনেক বেদী, প্রাচ্যের 
ছুঃখ-ছুর্দশাও বৃদ্ধি পাবে বহুগুণ | “এশিয়া এশিয়াবালীর জন্তু 


শ্রাবণ 


এই বুলির প্রভাব থেকে প্রীচ্যকে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করতে 
হলে প্রত্যেক দেশকে স্বাধীনতা দিতে হবে । 
পরাধীন আফ্রিকার সমস্তা 
আফ্রিকা আর একটি প্রচুর সম্পংশালী মহাদেশ যার পনর 
কোটি অধিবাসী ব্ৰিটেন ও ফ্রান্সের দ্বার! শোষিত হুচ্ছে। 
৯ আক আমেরিকার পুঁজিপতিদ্বের অনেকে মনে করেন যে 
" আক্রিকায় এবার তারাও তাদের স্বতন্ত্র ধারায় ওপনিবেশিক 
শোষণ চালাবেন । বিংশ শতাকীতে জার্শীনী অনবরত 
সেই চেষ্টা করে এসেছে এবং যুদ্ধের সেটি একটি কারণ। 
আফ্রিকায় প্রাকৃতিক জম্প্ধ আছে প্রচুব। শুধু ওপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যবাদের জন্তই সেই সম্পদ বিশ্বমানবের এবং আক্রিকা- 
বাসীর কান্দে লাগছে ন1!। প্রকৃতির আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়ে 
চলেছে | আমেরিকা আন্ব ভাবছে কি করে আফ্রিকায় ব্রিটেন 
ও ফ্রান্সকে পথে বসাবে | আমেরিকাকে পাত্তা দেবে না বলে 
ব্রিটেন আফ্রিকার কোন সমস্ত! সমাধানের জন্য (যেমন লেভ?] 
সমস্কা) আমেরিকা বা করুশিয়াকে ডাকতে চাইছে না। যা 
বোবাপড়! করার তা তারা নিজেদের ছু'অনের মধ্যেই করতে 
চায় (সু’জ্ধম অর্থাৎ ব্রিটেন ও ফ্রান্স )। 
আফ্রিকার সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে আরজ আফ্রিকা- 


- বাসীকে সুসভ্য করতে হবে, তাদের রাজনৈতিক চেতনা লাভে 


সাহায্য করতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি করতে 
হবে। সেব্তন্ত যুদ্ধের পরে আফ্রিকায় শিল্প প্রসারের ভ্রন্ত 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে হবে । আমেরিকা ব্রিটেন ও 
ফ্রাঙ্সকে আফ্রিকার উন্নতির দায়িত্ব নিতে হবে। আমেরিকার 
সমরশিল্পাকে শাস্তিকালীন শিল্প হিসাবে চীনের এবং আক্রিকার 
উন্নতির কত্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আফ্রিকার শিল্পোন্বতির 
ক্ষেত্রে আমেরিকা শুধু সাহায্যই করবে, শিল্লোন্নতির ওভুহাতে 
শোষণ করবে মা । সে সাহায্য করায় তার নিজের ঘরেও 
যথেষ্ট জর্থাগম হবে কিন্তু তা শোষিত অর্থ সয়। মার্কিন মালের 
বিরাট. বান্ধার হবে আফ্রিকা, কিন্তু সে বাশ্তার ওপনিবেশিক 
বাজার নয়। সে বাজার হওয়া চাই স্বাধীন আক্রিকার বান্দার, 
যে বাজার আক্রিকাবাসীর জীবন্যাজ্জার উন্নতি করবে এবং 
তাদের আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার দেবে । সাম্যের ভিত্তিতে 
চলবে ছুটি মহাদেশের সহযোগিতা । ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইচ্ছা 
করলে এতে সহায়তা করতে পারে। ক্রাতীয় গঠনের 
কর্মস্চীতে আফ্রিকাবাসীদের যোগদানে কোন রকম বাধা 
ধাকবে না, কারণ তারা যোগ দিলে তবেই দেশের সত্যিকারের 
উন্নতি হবে | সেজন্য তাদের শ্বায়ভশাসন এবং স্বরাজ দিতে 
হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না পেলে কোন দেশের পক্ষে 
সর্ধাঙ্গীন উন্নতি করা সম্ভব নয়। আফ্রিকা স্বাধীন হলে 
আফ্রিকা দখলের জন্ত কেউ আর মাথা খামাবে না। সিরিয়া, 
লেবানন ইত্যাদি মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর সম্পর্কেও এই নীতি 
অবলম্বন করতে হবে । 

সাম্য ও মৈত্রীর পথে বিশ্বের অগ্রগতি 

সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত দেশ স্বাধীন হলে পরম্পরের সঙ্গে 
বাধিত্র্যবিনিষয় এবং পারস্পরিক সাহায্যের মধ্যে দিয়ে চলবে 


ওঁপনিবেশিক লমস্যার বর্তমান রূপ 


২৯৯ 


জাতীয় উন্নতির দিকে এগিয়ে । এইভাবে শিল্প ও উৎপাদন-প্রথার 
উন্নতি হয়ে চলবে পুঁভিতান্জ্রিক গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে? বিশ্ব- 
শ্রমিকসংঘ ও বিশ্বকৃষকশেণী ক্রমশঃ কর্ম্মনিপুণ হয়ে উঠবে 
আঁধুমিক যুগের চাঁহিদামত | কিছু কিছু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা 
পেয়ে তারা ক্রমশ: সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের শক্তিশালী করে 
তুলবে । আজ যুদ্ধের পরে প্রত্যেক দেশে যি সর্ববঘলীয় 
শাসনতন্ত্র গঠন করা! সম্ভব হয় (যেষন হয়েছে যুগোশ্লাভিয়া, 
চেকোঙ্লোভাকিয়া, অদ্রিয়া ও পোলাণ্ডে) তাতে শ্রমিক ও 
ক্ৃষকশ্রেন নিজেদের অন্ত অনেকগুলি অধিকার আদায় করে 
নিতে পারবে এবং সংঘবদ্ধ হইতে পারবে । সঙ্গে সঙ্গে 
উৎপাদনের হার চলবে বেড়ে যাস্ত্রিক উপাঁয়ে। বৈজ্ঞানিক 
সমবায় ক্ষির প্রবর্তন হবে দেশে দেশে । সব দেশ অবন্ত 
সমান তালে পা ফেলে চলতে পারবে না। কিন্তু যে যে দেশে 
যখন অপ্রতিহত অগ্রগতির ফলে শ্রমিকসংঘ নিজেদ্রের হাতে 
শাসনভার নেবার মত ক্ষমতা সংগ্রহ করতে পারবে, সেই দেই 
দেশে তখন পুজিতত্ত্ের স্থানে হবে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। 
জনসাধারণ করবে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ । এই ভাবে একদিন 
সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে। 


প্রবাসীর পুস্তকাবলী 


মহাভারত ( সচিত্র ) ৬রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মূল্য ৯৯ 





বর্ণপরিচয় ( , ১ম ও ২য় ভাগ) এ প্রত্যেক » *%* 
চাটাঞ্জির পিকৃচার এল্বাম ( ১ ও ৯নং নাই) 
১--৮ এবং ১:--১৭নং প্রত্যেক ৪২৬ 


উদ্যানলতা (উপন্যাস) শ্রীশাস্তা ও সীতা দেবী 
উষসী (মনোজ গল্পসমষ্টি ) শ্রীশাস্তা দেবী 
চিবস্তনী (শ্রেষ্ঠ উপন্তাস) এ 
বুজনীগন্ধা ys শ্রীসীতা দেবী 
সোনার খাঁচা « এ 
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) 
প্রবাসী কাঁ্যালয়--১২*।২, আপার সাঁকুলীর রোড, কলিকাত। 
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প্রথিতযশা bi শ্রীশাস্তা il প্রণীত 
বধৃবরণ 
অলখ-ঝোরা হাত উদভাি? 
দুহিতা (মৰ্মস্পৰ্শী ছোট উপন্তাস ) ** ১২ 
সিথির সিছুর (অয় সংস্করণ) 
সুবিখ্যাত লেখিকা শ্রীসীতা দেবী প্রণীত 
ক্ষণিকের অতিথি ( উপন্তাস ) তত 
শ্রীশাস্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত 
বিখ্যাত গল্প হিন্দুস্থানী উপকথা ২২ সাতরাজার ধন ১৫০ 
প্রারিস্থান_ পি-২৬, রাজ! বসস্ত রায় রোড, কলিকাতা ও 
সমস্ত ব্থ্যিত পুস্তকালয়। 


চি 


“জাতি জন্মগত কিনা” 


শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


জ্যাষ্ঠ ১৩৫২-এর প্রবামীতে প্রকাশিত “প্রাচীন ভারতীয় 
শিক্ষার আদর্শ” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অমরবন্ধ রায় চৌধুরী মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “মন্তুসংহিতার প্লোকগুলি এবং শ্রীকৃষ্ণ গীতার যাহা 
বলিয়াছেন (*চাতুর্বণ্যং ময়! স্থষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ” ) তাহা হইতে 
ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে গুণ ও কর্ম হিসাবেই চারিবর্ের স্যার 
হইয়াছিল ।” কিন্তু নিম্নলিখিত কাৰণগুলি আলোচন! কৰিলে 
জান! যাইবে ষে জন্ম অনুসারে বর্ণের নিদেশ হইবে ইহ! মনুসংহিতা! 
এবং সীতার উদ্দেশ্য । 

মন্রসংহিতার কোন্‌ শ্লোকে গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি 
নিদেশের কথা আছে তাহা লেখক মহাশয় উল্লেখ করেন নাই। 
কিরূপে জ্রাতি নিদেশি হইবে তাহা মন্ুসংহিতার নিয়ুলিখিত শ্লোকে 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে _ 

চাতুৰৰ্ণেষু তুল্যাস্থ পত্নীঘক্ষতযোনিযু । 

আন্থুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্য। জ্ঞেয়ান্তএব হি] মনু ১*:৫ 
অর্থাৎ 

তুল্যবর্ণের এবং অক্ষতযোনি পত্বীব গর্ভে ষে সন্তান উৎপন্ন 
হয় সে পিতামাতার জাতি প্রাপ্ত হয়। সমু ২৩৬ শ্লোকে বলিয়া- 
ছেন যে অষ্টম বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণের উপনষুন হইবে, একাদশ 
বৎসর বয়মে ক্ষত্রিয়ের, এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে বৈশ্তের উপনয়ন 
হইবে। বল! বাহুল্য, ৮ বৎসর বয়সে কোনও বালকের গুণ ও 
কর্ম বিচার করিয়া জাতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই নিয়ম 
হইতে বুঝ! যায় বে জন্ম অনুসারে জাতি নিদেশি হইবে। মনু 
২1৩০, ৩১, ৩২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে জন্মের পব হইতে দশম 
বা দ্বাদশ দিনে নামকরণ হইবে, ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক শব্দ দ্বারা 
নামকরণ হইবে এবং নামের পর শর্মা এই শব্দ যোগ হইবে, 
ইত্যাদি । ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায় যে জন্ম অমু- 
সাবেই জাতি নিদেশ করিতে হইবে। কারণ জন্মেব পরব ১*।১২ 
দিনের মধ্যে কাহারও গুণ ও কর্ম বিচার কর! সম্ভব নয়। 

মন্থসংহিতা ২১৬৮ শোকে বল! হইয়াছে যে দ্বিজ্র বেদ পাঠ 
ন! করিয়া! অন্তত্র শ্রম করে সে জীবিত অবস্থাতেই সবংশে শৃত্রত্ব 
প্রাপ্ত হয়। (১) ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে মনু 
গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ নির্ণন্ন করিবার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। 
কিন্তু এই প্লোকেব এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে পূর্বোল্লিখিত ১০৫, 
২৩৬ এবং ২:৩. শ্লোকের সহিত বিরোধ হয়। মনুদংহিতার 
বিভিন্ন প্লোকের মধ্যে পরম্পর বিরোধ না হয় এ ভাবে ব্যাখ্যা 
কর! উচিত । , ২১৬৮ শ্লোকের যদি এরাপ ব্যাখ্যা কবা হয় যে 
দ্বিজের পক্ষে বেদ পাঠ না করা অতিশয় নিন্দনীয় তাহ! হইলে 


(১) বযোহনধীত্য দ্বিজো বোদমন্তত্ৰ কুকুতে শ্রমম্‌। 
সন্গীবন্নেব শুদ্রত্বমাশুস্চ্ছতি সাম্বয়ঃ | মনু ২।১৬৮ 





৯ 
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অপর ক্লোকগুলির' সহিত বিরোধ হয় না! ২১৬৮ শ্লোকের 
আক্ষরিক ব্যাখ্যা গ্রহণ কর! স্রসঙ্গত নহে। যে বেদ পাঠ করিল 


না সে না হয় শূদ্ৰ হইল কিন্তু তাহার বংশের সকলে কেন শূত্র র্$ 


হইবে? বংশের মধ্যে কেহ কেহ ত বেদ পাঠ করিতে পারে? 
২1১৫৭ প্লোকে (২) হইতে বুঝিতে পাব| যায় যে বেদ পাঠ না 
কবিলেও ব্রাহ্মাই থাকে, যদিও ব্রাহ্মণের গুণ থাকে না, যথা 
কাঠময় হস্তী । | 

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন “*চাতুবণ্যংময়া সুষ্টং গুণকর্ম 
বিভাগশঃ* ৪৷১৩। রায় চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন যে ইহ! 
হইতে বুক! যায় ষে গুণ ও কর্ম অনুমারে বর্ণ বিভাগ করাই 
ভগবানের উদ্দেশ্য । কিন্তু নিস্ললিধিত কাবণগুলির জন্ত ইহ্‌! 
স্বিব করিতে হইবে যে গুণ ও কর্ম অন্সারে জাতি বিভাগ 
করা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে, জন্ম অমু সারে জাতি বিভাগ করাই 
ভগবানের উদেশ্য । 

গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্ণ করা সম্ভবপর নহে। 
কোনও ব্যক্তির গুণ ব্রাহ্মণের প্রায় কিন্তু কর্ম ক্ষত্রিয়ের শ্রায়, বা 
গুণ বৈশ্যেব ন্ায কিন্তু কর্ম ব্রাঙ্গণের স্তায় হইতে পারে, এই সকল 
ক্ষেত্রে কি ভাবে জাতি নির্ণঘ কর! হইবে? একই ব্যক্তির গুণ ও 
কর্ম একাধিক বাব পরিবর্তন হইতে পাবে, প্রত্যেক বাব পবিবর্তন 
হইলে নৃতন করিয়া জাতি নির্ণয় করিতে হইবে, তাহাতে অব্যবস্থা 
হইবে । একটি ব্যক্তির প্রকৃত গুণাবলি কিকপ তাহা অনেক সময় 
স্থির কর! যায় না, কেহ বলেন লোকটি ভাল, কেহ বলেন মন্দ, 
ক্ষমা, দয়া, সংযম অল্প বিস্তর অনেকেরই থাকে, ঠিক কতখানি- 
থাকিলে ত্রাঙ্গণ হইবে? গীতায় অর্জুন বলিয়াছেন, “আমি যুদ্ধ 
করিব না, ভিক্ষ। করিয়া খাইব ।* ভগবান বলিলেন “তাহা হইলে 
তোমার পাপ হইবে ।” বন্দ গুণ ও কর্ম অমুসারে বর্ণ নির্ণয় কর। 
হয় তাহ! হইলে ভগবানের উত্তর সঙ্গত হয় না, যদি জন্ম অনুসাবে 
বর্ণ নির্ণয় করা হয় তাহ! হইলে উত্তর সঙ্গত হয়। অজু নের ত্রাঙ্মাণো- 
চিত গুণ ( শম, দম, তপঃ,"শোঁচ প্রভৃতি ) যথেষ্ট ছিল, তিনি যদি 
ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিতেন তাহ! হইলে তাহার গুণ ও কর্ম উভয়ই 
ব্রাহ্মণের স্তায় হইত (কারণ ভিক্ষ! ব্রাহ্মণের অগ্ততম জীবিকা), 
সুতরাং অজুনকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হইত, 
কিন্তু ভগবান তাহা করিলেন না, বলিলেন অর্জুনের পাপ হইবে, 
যদি জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ণয় হয় তাহা হইলেই ভগবানের কথ. 
যুক্তিযুক্ত হয়। অর্জন ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে অতএব 
সে ক্ষত্রিয়, এদ্রন্য যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে পলায়ন কব! ও ব্রাহ্মণের 
জীবিকা গ্রহণ কর! তাহার পাপ। ভগবান গীতার ১৮।৪২-৪৪ 
প্লোকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি জাতির কর্তব্যের উল্লেখ করিয়া ৪৫ 
প্লোকে বলিয়াছেন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্ম করিলে সিদ্ধি লাভ 





(২) যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চৰ্ম ময়ে| মৃগঃ । 
যশ্চ বিপ্রোহনধীয়ানত্রদুত্তে নাম বজ্ঞৃতি | মন্ত্র ২১৫৭ 


১৮ 


শ্রাবণ 


করিতে পারে (৩)। দি কর্ম অমুসারে বর্ণ নিদেশি কর! হয় তাহা 
হইলে সকলেই নিজ কর্ম করিবে, নিজ কর্ম করিলে শ্রেয়ঃ হইবে 
ইহা বলার কোনও সার্থকতা থাকে না। যুধিষ্ঠির ও.ভীম উভয়ের 
গুণের মধ্যে অনেক পার্থক্য, কিন্ত উভয়েই ক্ষত্রিয় । জম্ম অমুসারে 
বর্ণ নির্দেশ হইলেই ইহা সঙ্গত হয়, গুণ অমুসারে বর্ণ 
নির্দেশ হইলে ইহা সঙ্গত হয় না। পরশুরাম, প্রোণাচাধ্য 
এবং কৃপীচাব্য যুদ্ধ করিতেন, ইহা! ক্ষত্রিয়ের কাজ, কিন্তু তাহা- 
দিগকে ক্ষত্রিয় বল! হয় নাই, ত্রাহ্মণ বলা হইয়াছে কারণ তাহার! 
্রাহ্মণবংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। অঙ্বথামাব গুণ ও কর্ম্ম কিছুই 
ব্রাহ্মণের ভয় ছিল না। তিনি এত নিষ্ঠুর ছিলেন বে রাত্রে 
পাশুবশিবিরে প্রবেশ করিয়া নিত্রিত পাগুবপুত্রদিগকে বধ 
করিয়াছিলেন । ভাহাব কর্ম ছিল ক্ষত্রিয়েব। তথাপি তাহাকে 
ব্ৰাহ্মণ বল! হইয়াছিল, অবশ্য মন্দ ত্রাঙ্থাণ। 

গীতা ১৬২৪ লোকে বলা হইয়াছে কোন্‌ কন্ম কর্তব্য কোন 
কৰ্ম্ম কর্তব্য নহে এ বিষয়ে শান্্রই প্রমাণ। শান্ত্রদুই ভাগে বিভক্ত 
_ক্রৃতি ও স্বৃতি। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ। স্মৃতির মধ্যে মনুসংহিতা 
একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মঞ্্সংহিতা গীতার অনেক পূর্ববন্তাঁ। 
সুতরাং ভগবান যখন শান্কে প্রামাণ্য বলিয়াছেন, তখন তিনি 


- মন্থব বিকদ্ধ মত প্রচাৰ করিতে পারেন না। আমব! পূর্বে 


দেখাইয়াছি যে মন স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে জন্ম অস্থসারে বর্ণ 
হইবে। বেদও বলিয়াছেন ষে জন্ম অন্থসাবে বর্ণ হয় (৪)। 





(৩) শ্বে স্বে কর্মপ্যভিরতো সংসিদ্ধিং লভতে নবঃ | 

সীতা ১৮1৪৫ 

(8) রমণীয় চরণ! রমণীয়াং ফোনিমাপদ্স্তে ত্রাঙ্মণযোনিং ব| ক্ষত্রিয় 

যোনিং ব। বৈশ্য যোনিং বা কপুয় চরণা কপুয়াং যোনিমাপপ্যস্তে 

শ্বষোনিং বা শৃকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা (ছান্দোগ্য উপনিষদ, 

৫-১*-৭)। যাহারা উত্তম বর্ম করে তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা 

বৈশ্য যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহার! মন্দ কৰ্ম্ম করে তাহারা কুকুর, শূকর 
বা চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হয়। 


আলোচনা 


৩৪১ 


সুতবাং যদি “গুণকর্্ম বিভাগশঃ* বলিয়! গীতায় গুণ ও কর্ণ অমু- 
সারে বর্ণ নির্দেশ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, সে ব্যবস্থা বেদ ও 
মমুসংহিতার বিবোধী, অতএব শান্দ্রবিরোধী হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 
শাস্্বিরোধী ব্যবস্থা দিতে পারেন না। কারণ তিনি বলিয়াছেন 
যে শান্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। 

তাহা! হইলে চ্চাতুর্বণ্যং ময়া স্থষ্টং গুণ কণ্ধু বিভাগশঃ* ইহাব 
অর্থ কি? এখানে কর্ণ্ম শব্দের অর্থ কর্তব্য কর্দ। ১৮ অধ্যায়ের 
৪১ হইতে ৪৮ ল্লোকে এই অর্থেই কর্ম্ম শব্দ বার বার ব্যবন্ধত 
হইয়াছে। ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি চারি জাতির কর্তব্য কর্ম কিরূপ বিভাগ 
করা হইয়াছে সেই “কর্খ বিভাগ” ১৮।৪২-৪৪ শ্লোকে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । গুণ অনুসারে এই কর্ম বিভাগ হইয়াছে । গুণ অর্থাৎ 
সত্ব, রজ ও তম। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম অনুসারে সত্ব, রজ ও তম 
ব্রিবিধগুণেব তারতম্য হয়, জন্মের অব্যবহিত পূর্বে যাহার যেরূপ 
গুণ থাকে ঈথ্বর কর্তৃক তাহাব তদন্থকপ জাতিতে জন্ম নিদি হয়, 
জাতি অমুসাবে কর্ম। ইহাই *গুণকর্্ম বিভাগেশব অর্থ। গীতায় 
শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলিয়াছেন “কর্স্মাণি প্রবিভক্তনি স্বভাব প্রভবৈঃ 
গুণৈঃ* (১৮-৪১)। 

বিশ্বামিত্ৰ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়| ক্ষত্রিয় 
হইয়াছিলেন, পরে কঠোর তপত্যার দ্বার! ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 
তপস্ার অলৌকিক শক্তি, ইহাতে দেহের উপাদান পরিবর্তন কর! 
সম্ভব। 

সুতরাং জন্ম অন্থুলারে বর্ণ নির্দেশ করাই বেদ, গীতা, মন্থ- 
সংহিতা প্রস্ৃতি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য । বাল্য হইতেই 
প্রত্যেকের জাতি অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে, বংশাহুক্রমিক 
গুণাবলির প্রভাবে পিতৃপুরুষগণের গুণাবলি সন্তানে বিদ্যমান থাকা 
সম্ভব। এইভাবে জন্ম ও শিক্ষাব প্রভাবে প্রত্যেক জাতির 
বিশেষত্ব উৎকর্ষ লাভ করিবে, প্রত্যেক জাতি অপর জাতির সহ- 
যোগিতা একাস্ত প্রয়োজনীয় বুঝিয়া পরস্পর এক্যস্থত্রে আবদ্ধ 
হইবে । জন্মগত জাতি বিভাগ দ্বার এইভাবে সমগ্র জাতির 
এক্যবন্ধন এবং উৎকর্ষ সাধিত হয়। 















- যাবতীয় শিরোরোগে অব্যর্থ । 


টাকের প্রথমাবস্থা্ম যে কোন 
কারণে কেশপতন, রাত্রে অনিদ্রা 


ৰ দত 1 





5 তু 5 শিরোধূর্ন, অকা লপন্কতা, 
হক মাথা দিধা আগুন ছোটা প্রভৃতি 
ই তৈল করঞ্ধ ফল ও পল্লব, করবীরপত্র, কুঁচপত্র, কুঁচফল, 


কেশরাঁজ, ভৃদরাজ, আপাংমূল, প্রভৃতি টাক্নাশক, কেশবৃক্কিকারক, কেশের পতন নিবারক, কেশেব অল্পতা দূরকারক, 
মত্তিষ্ক সিঞ্ধকারক, এবং কেশভূমির মরামাস প্রভৃতি রোগবিনাশক বনৌষধি সমূহের সাবাংশ দ্বারা আযুর্কেদোক্ত 


পদ্ধতিতে প্রস্তুত হইয়াছে। টাক নিবারণার্থ সুশ্রুত কুঁচের 


পাতার ব্যবহার নির্দেশ করিয়াছেন। অধিকস্ত হন্তিদন্তভস্ম 


মিশ্রিত থাক্‌তে খালিত্য বা টাক্‌ বিনাশে ইহার অদ্ভুত কার্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । ৩ শিশি একত্রে ৫1০1 
চিরঞ্জীব ওষধালক্প, গবেষণা বিভাগ-_১৭০, বহুবাজা: স্ট্রীট, কলিকাতা । ফোনঃ বি, বি, ৪৬১১- 


হিন্দু আইনের সংস্কার প্রচেষ্টা 


শ্রীরেণু দাসগুপ্তা, এমএ 


হিন্বু আইনের সংস্কারের উদ্দেন্তে যে আইনের 'খলড়া প্রদ্বত 
হইয়াছে তাহা লইয়া দীমাহীন বাগবিতওা ইতিমধ্যে বহু বার 
বছ ভাবে হইয়া গিয়াছে । সমাজের বিবিধ স্তরের বিবিধ 
ব্যক্তি সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে নিজ নিক্ঘ মত ব্যক্ত করিয়া 
ছেন। এই বিলের বিরোধিতা! যাহারা করিয়াছেন এক 
দল নারী তাহাদের অন্ততম | হিন্দুসমাজের মধ্যবিস্ত সম্প্রদায়ের 
কোন একটি বিশিষ্ঠ ও শিক্ষিত অংশের নারীর! যে দৃষ্টিভঙ্গি 
দিয়া এই বিলের সংস্কারসমূহ লক্ষ্য করিয়াছেন ভাহাদেরই 
একজন হিসাবে এই সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিতেছি । 

হিন্দুসমাদে যখনই কোন সংস্কারের প্রয়াস হইয়াছে এক 
দল লোক তখনই উহাতে বাঁধা দিয়াছেন ইহা! এঁতিহাসিক 
সত্য। আইন দক্বন্দে আমাদের কোন প্রকার জ্ঞান নাই। 
কোন একটি মোকদ্ষমায় আইন-সংক্রান্ত স্বাভাবিক বুদ্ধিজাত 
প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত আমার আইনজ্ঞ পিতার নিকট জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম। আইনের জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান কবিয়! 
দিয়া তিনি আমাকে বুঝাইয় দিয়াছিলেন যে “হিন্দু আইনে 
হিন্দু পুরুষের অধিকার-সংকোচক কোন ব্যবস্থাই নাই” 
অর্থাৎ লব কিছু করিবার, সব কিছু পাইবার ও ইচ্ছামত 
চলিবার যে অধিকার, হিন্ু আইন ও শান্তর পুরুষকে সেই 
অধিকারে বাধা দেয় না। ইহা হইতে অনুসিদ্ধান্ত বাহির 
করা যায় যে হিম্কু আইনে পুরুষের অধিকার-পংকোচক 
কোনই ব্যবস্থা নাই এবং হিন্দু আইনে নারীদের অধিকার- 
ব্যবস্থাপক কোনই বিধি নাই। আইন সম্বন্ধে সহক্ষাত এই 
ধারণায় ভুলপ্রমাদ থাকিলে ভরসা করি আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
আমাকে মাৰ্জ্জন! করিবেন । যাহা হউক, সম্ভবতঃ এ কারণেই 
দেখ! গিয়াছে হিন্দু সমাজ্জে যখনই সংস্কারের প্রচেষ্টা হইয়াছে 
তখনই হয় উহাতে পুরুষের অধিকার-সংকোচের ব্যবস্থার 
ভীতি রহিয়াছে অথবা নারীদের অধিকারশ্ছচক বিধি উহাতে 
রহিয়াছে । এই ছইটির যেকোন একটি হইলেই হিন্দুধর্মের 


রসাতলে পতন অনিবার্য | সুতরাং বাধা দেওয়াই সঙ্গত। . 


সতীদাহের নায় অমানুষিক নানীহৃত্যার প্রতিরোধ-ব্যবস্থাপক 
আইন _প্রণয়নকালেও দেশব্যাপী কঠোর প্রতিবাদ, রাজা রাম- 
মোহনের প্রাণনাশের চেষ্টা ও বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল 
ইত্যাদি অপচেষ্টার কাহিনী ইতিহাসে জ্াঘল্যমান হইয়া 
রহিয়াছে । হিন্ছু আইনে সব সময় হিন্দু নারীর বাচিয়া 
থাকিবার অধিকারও এক সময় স্বীকৃত হয় নাই এবং বাঁচিয়া 
থাকিবার অধিকানটুকুও দিতে দেশবাসী কু বোধ করিয়া- 
ছিলেন। বিধবাঁবিবাহ, আইন প্রণয়ন প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজ 
দ্বিতীয় বার রসাতিলে পিয়াছিল। বছ বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরোধিতা, 
বিভাসাগর মহাশয়ের ভীবননাশের চেষ্টা, আইন প্রণয়ন হইলে 
মারীরা তাহাদের শ্বামীদিগকে হত্যা করিয়া পুনর্ববিবাহ করিবে 
এই আশঙ্ক| ইত্যাদি কাহিশীও ওঁতিহাসিক সত্য । যাহার্দের 
বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার ছিল না তাহাদের পুনর্কিবাহের 
অধিকার চাওয়া দিদারুণ অপরাধ । তবে একথা সত্য আইন 


পাসই হইয়াছিল মাত এবং নারীর! কেবলমাত্র একটি অধি- 
কারই পাইয়াছিলেন, কিন্তু সমাজে উহা আজও বিশেষ 


কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া যনে হয় না। অবস্থার পরিবর্তনে 'খ 


সমাজের বহু অংশে বাল্য বিবাহ প্রায় উঠিয়াই যাইতেছিল। 
কিন্ত সংস্কারের মনোব্বঘি লইয়া আইন, করিয়া! শার্দা আইন 
পাস করিয়া বাল্য বিবাহ রোধের চেষ্টাও প্রতিপদে বাধা 
পাইয়াছে। দলে দলে সন্তজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়। 
ছু্ধপোস্ত বালক-বালিকাদের বিবাহ সেকালে দেখিয়াছিলাম 
এবং শুনিয়াছিলাম। এই আইন হিন্দু সমান্তকে রসাতলে 
অগ্রসর করাইবার তৃতীয় বাপ। 

প্রস্তাবিত হিন্দু আইন ইহার চতুর্থ ধাপ। হিচ্ছু নারীর] 
ইতিপূর্ধেই সব সময় ও সব অবস্থার বাচিয়া ধাকিবার অধিকার 
পাইয়াছেন। স্বামীর ম্বত্যুর পর ইচ্ছা হইলে পুনব্রিবা- 
হের অধিকারও পাইয়াছেন, বাল্যবিবাহের হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়াছেন-_এখন যদি আবার পিতার সম্পত্তিতে 
হাত বাড়াইতে চান কিংবা অবাঞ্চিত বিবাহ হইতে যুজি 
লাভের উপায়ের অধিকারী হুইতে চান, এবং অত্তান্ত অধি- 
কারও চান, তবে বাস্তবিকই তাহারা বাড়াবাড়ি করিতে- 
ছেন বলিতে হইবে । সুতরাং এই ব্যবস্থাকে বাঁধা দেওয়াই 
দঙ্গত। খাঁহারা এই গুরুভার গ্রহণ করিতেছেন তাহা 
দিগকে মোটামুটি কয়েক ভাগে বিভন্ঞ করা যায়। তাহাদের 
মধ্যে একদল নারী রহিয়াছেন তাহ! ইতিপুর্বকোই উল্লেখ করা 
হইয়াছে । এই নারীদলেব মধ্যে আর একদল আছেন যাহারা 
হিন্দুসমাজে নারীদের ছুঃখ-ছুর্দশার চিত্র পুধিতে আকিতে 
প্রয়াস পাইযাছেন এবং প্রশংলার অধিকারিণী হইয়াছেন । 
কিন্ত কার্ধ্যতঃ উহার প্রতিকারের ব্যবস্থায় কায়মনোধাক্যে বাধা 
দ্বিতে উঠিয়| পড়িয়া লাগিয়াছেন | ইহা ছাড়! উচ্চশিক্ষিত 
লন্বপ্রতিষ্ঠ বহু লোকও ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন । আর 
এক দল ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন যাহার! আহারে, 
বিহারে, বসনে-ভূষণে ও ভাষণে আগাগোড়া! “সাহেব” | 
দেখা গেল এই সব তথাকথিত সাহেব “মন না রাঙায়ে কি 
ভুল করিয়ে কাপড় রাঙায়ে” সাহেব হইয়াছেন। কারণ 
সংস্কারবিরোধী আন্দোলনে হঁহারা একেবারে খাঁটি বাঙালী । 

প্রস্তাবিত হিন্দু আইনেব দমুদ্রয় জটিলতা যাহার! আইনজ্ঞ 
নহেন তাহাদের বুঝিবার কথা নহে। এই আইনের দাবি- 
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(ক) নারীরা পিতৃসম্পপ্ভিব অধিকারিণী হইবেন । (খ) বিবাহ্‌- 
বিচ্ছের আইনসম্মত হইবে ও পুকুষেব এক পত্নী বর্তমানে 
বিবাহ চলিবে না। (গ) অসবর্ণ বিবাহ ও স্বগোত্র বিবাহ। 
প্রত্যেকটি পৃথকৃদ্ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব । 

(ক) নারীকে পিতৃসম্পত্তির অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে 
মানা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে ভাইবোনের প্রীতির 
সম্বন্ধ লোপ পাইবে, সম্পত্তি নানা অংশে বিভক্ত হইরা যাইবে 
ইত্যাদি বাবধ অন্বিধার বিস্তৃত আলোচনা! হইয়াছে। বিরুদ্ধ-. 


শ্রাবণ 


বাদীবা বিবাহিতা অবিবাহিতা কোন কন্তাকেই সম্পত্তির 
অধিকার দিতে অসম্মত। সম্পত্তির অটুটত্ব রক্ষাই যদি 
উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে [11010290160 প্রথা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ 
পুত্রেরই মাত্র সম্পত্তিতে অধিকার এই যুক্তি খাহার! 
_যীহারা দেখাইষাছেন তাহারা দর্বথা সমর্থনযোগ্য । সকল 
পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি বিভক্ত হইতে পারিলে সকল সন্তানের 
মধ্যে বিভাগ করিতেই কেবল অসুবিধা ইহা! সতাই অযৌক্জিক । 
কেহ কেহ কেবলমাত্র অবিবাহিতা কম্তাই সম্পত্তির অধিকাবিণী 
হইবেন এই যুক্তি দেখাইযাছেন। তাহার] বলিয়াছেন নারী 
ছুই দিক হইতে সম্পত্তির অধিকারিমী হইবেন ইহা হইতে 
পারে না। নারীরা ছুই দিক হইতে সম্পত্তির অধিকারিনী 
হইলে পুরুষও যে পরোক্ষ ভাবে উপকৃত মা হইবেন 
তাহা নহে। তাহারা পিভৃসম্পত্ি তো পাইবেনই অধিকত্ত 
স্রীর মাবফৎ শ্বশুরের সম্পত্তির সুবিধার ভাগী হইবেন। কয়েক 
বৎসর পুর্বে স্বামীব সম্পত্তিতে শ্ত্রীব অধিকারের জন্ত 
যে বিল উত্থাপিত হইয়াছিল নানাবিধ যুক্তির অবভারণায় 
সেই বিলও প্রত্যাখ্যাত হইযাছিল, আশা করি তাহা 
সকলেরই স্মরণ আছে। নাহ্গীরা পিতৃসম্পত্তিরও অধি- 
__ কারিণী হইতে পারেন মা, স্বামীর সম্পত্তিতেও তাহাদের 
অধিকারে বাধা এই সকল যুক্তি বাস্তবিকই পরিতাপের 
বিষয়। যদি সম্পত্তির অটুটত্ব রক্ষাই কাম্য হয় এবং ত্রাতা- 
ভগিনীব স্রীতি-সম্বন্ধের হানি না করিবারই যদি অভিপ্রায় তবে 
আইনে অবিবাহিতা অথবা চিরকুমারী ভগিনীর পিতৃসম্প্ভিতে 


একমত প্বাস্যব্ী পাংয়েরাই- 


_ গুচ্ছ সথল শিওর জননী] শে পারেন! 


ক্যালতুকমিঢকার 


ঘণোকিনা 


প্রত্যেক জননীকে আজীবন 
সুস্থ থাকতে সাহাষ্য করে, 
সকল রকম স্ত্রীরোগ নীরোগ 
করে ও খতু ব্যতিক্রম দুর করে। 





হিন্দু আইনের সংস্কার ও চেষ্টা 


৩০৩ 





ভাইয়ের সমান অধিকার এবং বিবাহিতা নারীর স্বামীব ও 
শ্বশুরের সম্পত্তিতে অন্তান্ত ওয়ারিশদের ভায় তুল্য অধিকারের 
ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয় । অন্তথায় পিতৃসম্পত্তিতে কন্তার যে 
অধিকার দাবি করা হইয়াছে তাহা যথার্থ ই যুক্তিসঙ্গত । 

(খ) বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজে 
প্রচলিত । বহু পুর্বে কতকগুলি অবস্থায় নারীদের পুনর্ব্বিবাহের 
প্রথা হিন্বুশাস্রসম্মতই ছিল । সেই প্রথা হিন্দুসমাক্র হইতে লুপ্ত 
হইযাছে। এক সময়ে যাহা শান্ত্সম্মত ছিল সেই প্রথাকেপুনরায় 
চালু করিবার চেষ্টা অসঙ্গত নহে । অধিকদ্ধ সমান্ছে বর্ত- 
মানে হিন্বু নারীর বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্কিবাহের ব্যবস্থা 
না থাকায়, বিবাহ-বিচ্ছেদ কিংবা পুনব্বিবাহ একেবারেই 
ঘটে নাই এমন নহে । যথমই প্রয়োজন হইয়াছে বিবাহিতা 
হিন্বুনারী ইস্লাম বর্ম্ম গ্রহণ পূর্বক বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া শুদ্ধি 
অস্তে হিন্দু হুইয়া পুনব্বিবাহ করিয়াছেন এইরূপ ঘটনাও 
ঘটিয়াছে। কায়দা করিয়া এইরূপ প্রণালীতে বিবাহ-বিচ্ছেদ 
না করিয়া হিন্দু সমাজেও আইনের সাহায্যে ইহার প্রবর্তন 
দোষের নহে। “নষ্টে ক্লীবে প্রত্রব্ধিতে” ইত্যাদি অবস্থায় এইরূপ 
বিবাহের ব্যবস্থা হিস্বু সমার্জে বহু পূর্বেই প্রচলিত ডিল। 
আধুনিক শিক্ষায়, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে, বস্তর্জাতিক 
ভাববিনিময়বশতঃ এইরূপ প্রয়োজনীয়তাকে বিংশ শতাব্দীতে 
অস্বীকার করিলে সমাজ উহা সকল ক্ষেত্রেই মানিয়া লইবে না । 
তাহা ছাড়া এই আইন বিধিবদ্ধ হইলেই ঘরে ঘরে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ ঘটবে এইরূপ মদে করিবার কারণ নাই। যে 
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সকল সমার্ে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে সেই সব 
সমাজের দিকে তাকাইলেই ইছার সদুত্তর মিলিবে । এই 
আইন পাস হুইলে নারীরা একটি অধিকার পাইবেন মাত্র। 
বিধবা-বিবাহ আইন পাস হওয়ায় নাযীরা যতটুকু অধিকার 
পাইয়াছেন সেইন্সপ অধিকার-দানের ব্যবস্থাই ইহা দ্বারা হুইবে। 
যে অমার্জে নামা গুণসম্পন্না কুমাকী-কম্ভার বিবাহ দেওয়া 
প্রাণাস্তকর সেই সমাজে বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারীর বিবাহ সহজ- 
সাধ্য হইবে মা। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসন্মত হইলে 
“পুরুষের অধিকার সংকোচের ব্যবস্থা” ও প্নারীদের অধিকার 
সুচক ব্যবস্থা” যে প্রবর্তন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এক স্ত্রী বর্তমানে পুরুষের পুনর্ধণিবাহে অধিকার হিন্দু 
সমাজের প্রানি, ছুর্দশ] ও অপৌরবের পরিচায়ক | কত পরিবার 
ইহা দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে, কত ব্যথাঁ-ছুঃখের কাহিনী এই 
কারণে উদ্ভৃত হইয়াছে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাহা ধারণা করিতে 
পারিবেন । অকারণে পত্বীত্যাগের উদ্বাহরণ এদেশে বিরল 
মহে। অথবা যে-সকল কারণে এই সকল বিবাহ সংঘটিত 
হইযাছে তাঁহা চিন্তা করিলেও গ্লানি বোধ হয়। বধূর পিতার 
বরপক্ষের দাবি মিটাইবার অক্ষমতা, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর 
খেয়াল, বধূত্স ক্মপহীনত ইত্যাদি কারণঞুলিও এইরূপ বিবাহের 
হেতু হইয়াছে । স্বামী-পরিত্যক্তা নারীরা পদে পদে হূর্দশা- 
গ্রস্ত হইয়াছেন। পুরুষের এই অবাধ অধিকারকে আইন দ্বারা 
ব্যাহত করিবার চেষ্টায় কেহ বাধা না দ্বিলেই শোভন হইত। 
কেহ কেহ এইরূপ যুক্তিও দেখাইয়াছেন যেহেতু পুরুষের এই 
রূপ বিবাহাধিকাঁরকে ব্যাহত করা সমাক্ষের পক্ষে কল্যাণকর 
হুইবে না, সুতরাং এইরূপ বিবাহ প্রয়োজন হইলে প্রথমা পত্নী 
অথবা আদালতের সম্মতি লইয়া! বিবাহের অধিকার থাকা 
উচিত। আমাদের হিন্দু সাধ্বী নারীরা স্বামী পুনরায় বিবাহ 
করিতে চাহিলে সব সময় বাঁধা দ্রিবেন তাহা মমে হয় না । এই 


প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম নাঁ। '* 


কোন গ্রামে এক সন্ত্রস্ত ভদ্রলোকের তিন পত্নী ছিলেন। সেই 
ভদ্রলোকের স্বত্যুর পর ষ্ঠাহার তিন পত্নীর যুগপৎ আর্তনাদে 
প্রতিবেশীরা বিহ্বল হুইয়া পড়িলেন। সমবেতা সহাহভূতি- 
সম্পর্থা প্রতিবেশিনীদ্বিপকে সম্বোধন করিয়া প্রথমা পত্নী বিলাপ 
করিতে করিতে শ্বামীর অশেষ গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, 
এমন উৎকৃষ্ট স্বামী সচরাচর দেখা যাষ না / যখন তাহার যাহা 
, প্রয়োজন হইয়াছে তথনই তাহার নিকট অর্থাৎ প্রথমা পত্নীর 
নিকট আব্দার করিয়া চাহিরাছেন। এক্‌ বার স্বামীর ঘোড়া 
কিনিবার শখ হইল। পত্নীর নিকটই আবেদন পেশ হুইল) 
আর এক বার স্বামীর বিবাহের আকাক্ষা হুইল) তখনও স্ত্রীর 
নিকটই আব্দার জানাইলেন ; সুতরাং এইরূপ স্বামীবিহনে 
দিনাতিপাত তাহার ছঃসাধ্য'-ইত্যাদি। পত্নীর মত লইয়া 
পুনবিবাহ করিতে হইলে সেই মত পাইতে যে, সব সময়ই 
পুরুষের অধিক অন্থবিধা হইয়াছে বা হইবে উপরিউন্ত ঘটন! 
হইতে তাহা মনে হয় না। এদেশে এইরূপ সাধ্বী পতিপরায়ণা 
নারীর অস্তিত্ব নাই তাহা নহে। সুতরাং প্রথমা পত্নীর মত 
লইয়া বিবাহ করিবার . যুক্তি সমর্থনীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ 
আদালতের মত লইবার কথা যাহা বলা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে 
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বক্তব্য এই যে, স্বামী আদালতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীরা আত্ব- 
পক্ষ সমর্থন করিবেন না । আদালতে যাওয়া সুখকর কিংবা প্রীতি- 
কর ব্যাপার নহে । এই সকল ব্যাপারে আদালতে পিয়! নিন্রে- 
দের দ্বাবি লইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করা আমাদের সমাজে গৌরব- 
জনক বলিয়া] বিবেচিত হয় না। দৃষ্ঠান্ত-্বরূপ বলা যাইতে পারে, 
স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা সসম্ভানা নারী আইনতঃ স্বামীর নিকট ক 
হইতে খোরপোষ পাইতে অধিকারিনী। আমাদের দেশে 
বহু দৃষ্টাত্ত রহিয়াছে যেখানে এইরূপ পত্বীর্দের ভরণপোঁষপের 
দায়িত্ব স্বামীরা গ্রহণ করেন নাই ; এমনকি তাহাদের খোজ 
পর্য্যন্ত লন নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে আদালতের সহারতায় এ 
প্রকার স্বামীদের নিকট ভরণপোষণ আদায়ের অস্তাবন! 
থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা ইহাকে অগৌরবজনক 
মনে করেন, এবং এই সুবিধা গ্রহণ করেন ন! ! আদালতের 
সহায়তায় আরও বিবিষ অসুবিধা থাকিতে পারে। সুতরাং 
আদালুতের অনুমতি লইয়া পুনধিববাহের যুক্তিও খাটে না। 

কেহ কেহ এইবপ যুক্তিও দেখাইষাছেন আজকাল এক শ্ত্রী 
বর্তমানে পুনর্ব্বিবাহ সমাজ হইতে প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে । 
সুতরাং ইহার জ্র্ আর আইনের প্রয়োজন মাই। দৃষ্ঠতঃ 
ইহা উঠিয়া গেলেও হিদ্দুসমার্ধে বহু পরিবারে অনুসন্ধান 
করিলেই এইরূপ ঘটনার অস্তিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে মিলিবে। 
বিশ্ববিস্তালয়ের উচ্চ উপাধিধারিণী মহিলারাঁও সপতীক পুরুষের 
সহিত স্বেচ্ছায় বিবাহিতা হইয়াছেন এরূপ ঘটনাও নিতান্ত . 
বিরল নয়। পরজ্রব্য গ্রহণ স্বাভাবিক নীতিজ্ঞানে দূষীয় 
বলিয়াই সকলে জানেন। কিন্ত পরন্বামী গ্রহণে এই শ্রেণীর 
মহিলাদের অরুচি দেখা যার নাই। আমাদের মনে হয় হিন্দু 
গৃহের প্রতি পরিবারে অহুসন্ধান করিয়া এইরূপ স্বামী পরি- 
ত্যক্তাদের সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা নারীহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি 
হইতে হুওয়া উচিত । এই সকল নারী সুখে কিংধা ছুর্দশায় 
কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করেন তাহারও অনুসন্ধান লওয়া 
কর্তব্য । এইরূপ নারীদের মধ্যে সসম্ভানা কত অন আছেন 
তাহারও হিসাব হওয়া প্রয়োজন | আইন দুদ্ধার্য্যকে শাসন 
করে। যাহারা বিবাহিতা পত্রীদিগকে অকারণে পরিত্যাগ 
করিয়াছে, স্ত্রীর শালীনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের 
ভরণপোষণের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করে নাই, সমাজ হইতে উহার 
জন্ত কোনরূপ শান্তি লাভ করে নাই, এইরূপ পুরুষদের আয় ব1 
সম্পত্তির যে অংশ এ কারণে ব্যয়িত হইতে পারিত, উহু! স্ত্রীরা 
গ্রহণ করিতে অঙম্মত হইলে, সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হওয়ার 
ব্যবস্থা করা উচিত | যাহারা বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত 
হইলে হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য হারাইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়া ৬৫ 
উঠিয়াছেন তাহাদের পক্ষে পুরুষ কিংবা নারী কাহারও স্বামী 
কিংবা স্ত্রী বর্তমানে পুনর্ধিবাহ করা চলিবে না এই ব্যবস্থার 
দাবি করিলে তাহা শোভন হইত । শুমিয়াছি রোমান ক্যাথলিক 
সন্প্রদায়ে কোন অবস্থাতেই স্ত্রী বর্তমানে স্বামীর অথবা স্বামী 
বর্তমানে শ্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদ্বের অধিকার থাকিলেও, পুন- 
ব্রিবাহের অধিকার নাই । অস্তত এই ব্যবস্থার দাবি করিলেও 
নিরপেক্ষতা ও স্বার্ণশুন্ততা, ও প্রাচীন হিন্দুসমাজ্ের বৈশিষ্ট্য 
রক্ষার অজুহাতের পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্ত এই ব্যবস্থাও 


শ্রাবণ 


“পুরুষের অধিকার-সংকোচক ও নারীদের অধিকার-বর্ক। 


৯ 


সীতা 


সুতরাং ইহাও চলিতে পারে না। 

গৈ) অসবর্ণ বিবাহ ও স্বগোত্ৰ বিবাহ ব্যাপকভাবে হিন্দু 
সমান্ধে প্রচলিত না থাকিলেও একেবারে চলে না তাহা 
ঠিক নহে। বাংলা দেশের চট্টগ্রাম, জিপুরা, নোয়াখালী ও 
ময়মনসিংহ জেলার কতকাংশে এবং শ্রীহট্রে উচ্চশ্রেণীর বর্ণ 
হিন্দুর মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত 
আছে। জনশ্রুতি এই যে, এই কয়েকটি জেলায় এইরূপ 
অসবর্ণ বিবাহ হাইকোর্ট কর্তৃক অহুমোদ্বিত।. উল্লিখিত 
জেলাগুলির কোন কোনটিতে স্বপোত্রে বিবাহেরও প্রচলন 
আছে। মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অংশে মামাতো, 
পিসতৃতো ভাইবোন অর্থাৎ ইংরেজীতে 0০90810 বলিতে যাহ! 
বুঝ! যায় সেইরূপ রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ-প্রথা 
উচ্চশ্রেণীর বর্ণহিন্দুর মধ্যে প্রচলিত আছে । অহুসন্ধিৎসু ব্যক্তি 
গণ এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেই সঠিক জানিতে পারিবেন । 
উল্লিখিত জেলাগুলিতে ত্বগোত্র বিবাহে ও অপবর্ণ বিবাহের 
ফল মন্দ হইয়াছে বলিয়া আমর! শুনি নাই। এ সকল 
জেলার ও সমাজের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ নানা দিক দরিয়া 
দেশের ও দশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন । কয়েকটি জেলাতে 
এইরূপ বিবাহের প্রচলন থাকিতে পারিলে ব্যাপকভাবে 
আইনের সহায়তায় স্বগোত্র ও অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি 
টিকিতে পারে না। বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজে পাত্রদের 


হিন্দু আইনের সংস্কার প্রচেষ্টা 


৩০৫ 


পলস পাসলামিপাছ 


বাজ্জার-দর যে হারে বাড়িরা চলিয়াছে তাহাতে বিবাহের 
বাধাসমূহ যত ভাবে দূরীভূত হয় সমাজের পক্ষে ততই মহল । 

হিন্দ পুরুষের! নামাঁদিক দিয়া| শক্তিহীন হইয়া! পড়িয়াছেন। 
হঁহারা শ্রী কন্ঠ! ও ভগিনীকে রক্ষা করিবার যোগ্যতা অনেক 
ক্ষেত্রে দেখাইতে পারেন নাই । পুরুষের অযোগ্যত! বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। এমন কি বিবাহের দায়িত্বটুকুও আজকাল 
অনেক দময় নিতে ইহার! পরানুখতা দেখাইয়াছেন । পণপ্রথা 
কিছুকাল গৃহিত বলিষা, বিবেচিত হইয়াছিল | আবার 
& সকল প্রথা মাথা গজ্জাইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
অযোগ্য পুরুষের বিবাহের জভ শিক্ষয়িত্রী অথবা লেডি-ডাক্তার 
পাত্রীর বিজ্ঞাপনও বাহির হইতে দেখা যায়! অন দ্বিকে 
মধ্যবিত্ত সম্প্ৰদায়ে একদল উচ্চশিক্ষিতা নারীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে 
উপান্দনশ্নীলা নারীর সংখ্যা বাড়িম্বাছে । সম্প্রতি বিভিন্ন বিভাগে 
চাকুরির স্থযোগ পাওয়াতে নারীদের আত্মনির্ভরপ্ীলতা 
বাড়িতেছে। কিন্ত নারীদের উপার্জ্জনশীলতা পুরুষকে অপদার্থ 
তার পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে । উপার্নশীলা নারীর 
উপার্নের সুযোগ গ্রহণ করিতে পুরুষ-আত্মীয়দের কোন 
প্রকার সংকোচ অনেক পরিবারে উঠিয়া গিয়াছে। এই 
অবস্থার চরম দেখ] যায় বিবাহিতা সসস্তানা পত্বীকে দিয়া 
চাকুরি করাইবার প্রবৃত্তিতে। এই শ্রেণীর পুরুষকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করা যায়। এক দল নিজেদের উপার্জ্জনে সংসাব 
চালাইতে অক্ষম হওয়ায় স্ত্রীর উপার্জনে উপক্কৃত হইতেছেন। 

ধ 
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রোগে মস্তি 
হ’লে নিষমিত সি, আর, দাশের 





৩০৬ 


আর এক দল নিজেরা যথেষ্ট উপার্জন করিলেও স্ত্রীর 
লব্ধ অর্থের লোড সম্বণ করিতে না পারায় দ্রীদের চাকুরিতে 
বাধা দিতেছেম না । শেষোক্ত দল পরোক্ষ ভাবে সমাব্রের 
অকল্যাণ করিতেছেন, নিজেদের যোগ্যতাহীনতাও প্রমাণিত 
করিতেছেন ।, যাহা হউক, এই সকল ঘটনা হইতে ইহা বুঝ! 
যাইতেছে যে নারীরা তাহাদের কষ্টাব্দিত অর্ধের উপস্বত্ব 
স্বামী, দ্রাতা এবং অন্তান্ত পুরুষ আত্মীয়দিগকে উপভোগ 
করিতে দিতে কুণ্টিত নহেন। আধুনিক শিক্ষিতা মহিলারা 
কোন কোন ক্ষেত্রে উপহাসের পাত্রী হইয়াছেন । কিন্তু পরি- 
বারের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আতয্মোৎসর্গ এই সকল নারীরা 


শ্রবামী 


টপার্ণ্জন- need one from me I can only say that until women 


১৩৫২ 


establish their womanhood the progress of Indias in 
all directions is impossible. When women whom we 
call “Abala” become “‘sabala,” all those who are help- 
less will become powerful.” 


সংস্কার-আইনগুলিকে ব্যাহত করিবার চেষ্টী দেশের 
সর্ক্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিপন্থী | এই জর্ধাজীণ উন্নতি ততদিন 
প্রকৃতই অসম্ভব, যতদ্দিন না নারীরা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে । অবলা 
নারীকে সবল! করিতে"হইলে নারীকে দিতে হইবে স্বাধীনতা, 
দিতে হইবে অধিকার | নারীর এই “সবল"ত্ব কেবল নারীকেই 
শক্তিশালিনী করিবে না_সকল অসহায়ের মধ্যেই শক্তি ' 


প্রয়োজন হইলে যে ভাবে করিতে পারেন ও করিয়াছেন 





সঞ্চার করিবে | 


প্রয়োজন ঘটিলে পুরুষ তাহা পারেন নাই । নারীদের উপার্চ্মনের ভকত 
অর্থ গ্রহণ করিতে পরিবারের বাধা নাই । কিন্ত বাধা আসিয়া ঠিকানা 
উপস্থিত হয় নারীকে সম্পত্তির অধিকারের এতটুকু অংশ দান PC. SORCAR 
করিতে । মারীর উপার্জনের অর্থ গ্রহণ করায় হিন্দুসমান্দ Magician 
বৈশিষ্ট্য হারায় নাই, বৈশিষ্ট্য হারাইবার ভীতির উদ্রেক হয় + Post Box 7878 
তাহাদ্বিপকে অধিকাঁরদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেই । Calcutta, 

প্রস্তাবিত হিন্দু আইন সম্মন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ বিলিভ ডে 
করিতে মহাত্মা গান্ধী অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া EnEOESMENL করিতে :. 
সংবাদপত্রে প্রকাশ । নারী-প্রগতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী কি মত হইলে উপরোক্ত ঠিকানায় 
পোষণ করেন তাহা মিখিল-তারত নারী-সংখের আমেদাবাদে পত্র দিবেন কিম্বা বাড়ীর 
১৯৩৬,সনের ২৩শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বরে অহিত একাদশ ঠিকান Magician 
অধিবেশনে তাহার নিম্নের উক্তি হইতে উপলব্ধি করা যায় £ 90:03 Tangaila 

টেলিগ্রাম করিবেন। 





গু have grown old giving messages, Still if you 


আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট ক্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক | 
নিয়লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে := 
৯ বৎসঢেের জন্য শশতকর। বাৰিক ৪0০ টাকা 
২ বৎসঢেরের জন্য শতকরা বাধিক ৫7০ টীকা? 
৩ বৎসরের জন্য শতকরা বাষিক ৬০০ টাকা 
সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 
লাভের শতকরা ৫০২ টাকা পাওয়া যায়। 
১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকার্বার করিয়া থাকি। অনুগ্রহ্পূর্বক আবেদন করুন। 


ই) ইণ্ডিয়| টক এণ্ড শেয়ার ডিনার মিষ্ডিকেট |" 


ভিলম্িভেত্ভ 


সি 


(১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা । 
টেলিগ্রাম “হনিকদ্ব* ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 


6 





সমাধান 


৮ নবকুমার পদ্মাবতীকে চিনিতে পাবিল না কেন? 
১ আপনারা হয়ত বলিবেন 
প্রথম-পথে নবকৃমার দস্থ্যদের লইয়াই ব্যস্ত ছিল; 
শিকাবের দিকে দৃষ্টি চুরি করিবার আদৌ সময় হয় 
নাই। 
দ্বিতীয় -বহু দিনের হারান ধনকে পথে খুঁজি! পাইবার 
আশা কি কেহ করিয়া থাকে ! 
তৃতীয়__অধুনা নবকুমার নব-জীবনের স্বপ্নে বিভোর-_ 
কপালকুণ্ডলাই তাহার ধ্যান, কপ ইত্যাদি । 
চতুর্থ_-পদ্মাবতী স্বামীকে চিনিতে পারিয়া তাহার দৃষ্টিপথ 
হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। 
পঞ্চম-_স্বয়ং কবি বাদ সাধিয়াছেন, সরাইখানায় পহুছিতেই 
প্রদীপ নিভিয়া গেল ছুরস্ত বাতাসে, । 
অতঃপর স্বীকার করিতেই হইবে নবকুমারের পদ্মা- 
বতীকে না চিনিবার যথার্থ কারণ ছিল। 
কিন্তু সেদিন প্রদীপ্ত সূর্্যালোকে পথের বুকের উপর 
মুখামুখি দ্বাড়াইয়া বিশালাক্ষী কেন যে আমাকে চিনিতে 
পারিল না_আজও এই ধাঁধার মীমাংসা আমি করিতে 
পারি নাই। লোকে বলে আঙুল ফুলিয়া কখনও কলা 
গাছ হয় না; অথচ বিশালাক্ষী তাহার উণ্টাটাই প্রমাণ 
কবিয়া দিয়া আমাকে বোকা প্রতিপন্ন করিয়া দিল। 
কথাটি খুলিয়া বলি। আসলে তাহার নাম নলিনী; 
বহু দিন সহপাঠী ছিলাম_-বোধ হয় ৮/১০ বৎসর 
হইবে । তাহার চেহাবার সর্ধপ্রধান বৈশিষ্ট্য ডাগর 
টানা টানা চোখ ছুইটি। এক দিন কি দুষ্টামি যে 
মাথায় খেলিয়া গেল তাহার নামকরণ কবিলাম 
বিশালাক্ষী; অতঃপর এ নামেই সে আমাদের মহলে 
সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কিন্ত এত যে বন্ধু 
ছিলাম__উক্ত ঘটনার পর সে আর আমার কাছেই 
ঘেষিত না। একদা হ্ঠাৎ্ৎ দুপুরের ছুটিতে পিছন 
দিক হইতে চিমটি কাটিয়া বলিল__নন্দন, বড্ড ক্ষিষে 
-৯৮পেয়েছে, মুড়কি খাঁওয়াবি ? হা দেখ, তোর দেয়া নামটি 
ওঁর পছন্দ হয়েছে। ওঁর বলিতে বিশালাক্ষী কাহাকে 


বুঝাইত, কেবলমাত্র আমিই তাহা জানিতাম। আমি 
একটু হাসিলাম । 

তারপর বহুদিন বিদেশে কাটিয়াছে। ৫1৬ বছরের 
ব্যবধানে সেদিন একেবারে ছুঙ্গনে মুখামুখি দাড়াইয়া। 
যতই বলি, আমি তোর কৈশোরের বন্ধু চঞ্চল, সে কিছুতেই 
আমাকে চিনিবে না। কেবল বলে তা কেমন করে হবে, 
সেকি হয় ইত্যাদি। মহা মুক্কিলে পড়িলাম দেখিতেছি। 
আমি যে আমি নাও হইতে পারি এমন প্রশ্ন ভুলেও কখনও 
মনে জাগে নাই। রোজ্র কতবার এই মুখ আরনায় 
দেখিতেছি, কখনও তো নিজেকে ভুল করি নাই --এমন 
কি অঘটন ঘটিল ! হঠাৎ বুদ্ধি খুলিয়া গেল--পিছন 
ফিরিয়া মাথায় মন্ত কাটা দাগটি দেখাইয়া দিয়া বলিলাম-_ 
“দেখতো চেয়ে, চিনতে পারো কি না?” এবার অব্যর্থ 
সন্ধান। বিশালাক্ষী অমুমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া 
চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল-_“নন্দন, তুই ! এত সুন্দর, 
এত মোটা-সোটা কি করে হলি? গম্ভীর স্বরে বলিলাম__ 
মন্ত্রবল-_ছুংখ-দারিক্রোর নিশ্মম নিম্পেষণে অসহায় দরিদ্রের 
একমাত্র সম্বল । তা যাক, তোর কি খবর? সে যেন 
একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গেল; কি আর খবর ভাই, $ঁর 
শরীর বড্ড খারাপ। ওঁর মানে__চন্দনার--চন্দনাকে 
তুই" দেখিলাম তাহার মুখে রক্তিম আভা খেলিয়া গেল 
--অধরের কোণে সলজ্দ হাসি ফুটিয়া উঠিল। পুর কি 
হয়েছে? বিশালাক্ষী নীরব--একটু যেন সঙ্কোচ আর 
দ্বিধা। অনুমান বোধ হয় মিথ্যা হইল না। বলিলাম, “দেখ, 
স্্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করিস্‌, বাইরের দিকে কি একটুও নজর 
বাখবিনে? আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলি না--কি কবে 
এই স্বাস্থ্য হলো? এর কারণ 'ভাইনো-মণ্ট? । এটা 
মনে রাখিস যে দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর অথবা দারুণ 
দুশ্চিন্তাবশতঃ উৎপন্ন সকল প্রকার দুর্বলতা, অবসাদ, 
ক্লান্তি দূর করে ক্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিবিয়ে আনতে পারে 
এর মত অব্যর্থ টনিক আর দেখা যায় না। তা ছাড়া 
মায়েদের পক্ষে 'ভাইনো-মণ্টঃ অমৃত তুল্য । নাঃ_-আর 
রাস্তায় নয়, চল চন্দনাকে দেখে আসি ।” বিজ্ঞাপন 





৯১ 





| ন চি 
“চাই বল স্থ্য আনন্দ-উজ্ববল পরমার 
’ চাই ig ’ ' সাহস-বিস্ৃত ঘক্ষপট” 


-কিন্ত কোন্‌ গথে? 


€@ যখন দেখি ঘরে ঘরে, 
নগরে নগরে, পথে প্রান্তরে 
নিত্য অসুস্থ, দুৰ্ব্বল, 
অবসাদ-ক্লিউ  নরনারীর 


সেবন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ 


hd | ঞ 
সমস্ত সম্জান্ত ওষধালয়ে পাওয়া যায়। | 





পু$ধ- পার্জ 


গাক্ষীজীর সহিত এক সপ্তাহ-_লুই ফিসার। অনুবাদক 
প্রবিমলকুমার বহু ও জরীরবীন্ত্রনাথ গ্রাঞুলী-দি গ্লোব লাইব্রেরী ২, স্যাসাঁ- 
চবণ দে ্রীট, কলিকাতা! । মূলা আড়াই টাক! 
প্রসিদ্ধ মাকিন লেখক ও সাংবাদিক লুই ফিসার ১৯৪২ সালের জুন 
মাসের এক সপ্তাহ সেবাপ্রাসে গীর্থীজীর সঙ্গে ছিলেন। নেই এক 
সপ্তাহের বিবরণ ভাহীব ইংরেজীতে লেখ! পুস্তকের দরুন এখন পাশ্চাত্ত্য 
জগতে জ্ঞাত এবং খ্যাত। বস্তুত এবপ শ্রস্থাপুর্ণ অথচ সবদ বিবরণ 
অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার ব্যবহারিক জ্ঞানের চোখ দিযা 
যে জিনিযট। দেখিয়াছেন সেটা যে তাহার সুনিপুণ লেখনীতে এত ভাল 
করিরা যুটিযা উঠিয়াছে, তাঁহার কারণ লেখার বিষয়বস্তু যেমন অসাধারণ, 
লেখকের রচনাতঙ্গীও তেমনি চিত্তাকর্ষক । 
সমালোচ্য পুস্তকটি ইংরেজী মূলের অনুবাদ। বিদেশী ভাষার ভাব 
বাংলায় হুবহু বন্তরায রাঁখ। দুবাহ কাজ । তর্জমা বেশ ভালই হইয়াছে। 
ক. চ. 


তোঁমাদের বন্ধু লেনিন---অনুবাদক প্রীগিরীন চক্রবর্তী ৷ 
প্রকীশক--পূরবী পাবলিশার্স ৩৭৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাঁতা। 
৯) পৃষ্টা ১২০, মূল্য ছুই টাকা। 
এই গ্রস্থখানি এ. কোনোনোডের লিখিত “লেনিন সম্পর্কীয় গল্প” নামক 
পুস্তকের অনুবাদ । লেনিনের নাস, কেবল রুশদেশে নহে পৃথিবীর সকল 
দেশের সর্বহারা গণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। অথচ 


সোভ্ভিয়েট বিপ্লব সফল হইবার পূর্ব পর্যাস্ত লেনিনকে দেশ-বিদেশে 
পলাতক হইয়া! থাকিতে হইয়াছিল, বহ্য়পীর মত তাহাকে অনেক সাঁজে 
সাজিতে হইয়াছিল । কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যে খাঁটি দবদী লেনিন ছিলেন 
অপরিবর্ত্নীয় । শিশুদের এরূপ বন্ধু ধুবই কম দেখা! যায়। যেখানেই 
ছদ্মবেশী লেনিনের আস্তানা পড়িত সেই স্থানেই শিশুদের আনাগোনা সুরু 
হইত । এই মহাপুরুষ দরদ ও শিশুর মন লইয়া! শিশুদের সঙ্গে মিশিতেন ও 
তাহাদের ভালবাসা পাইতেন । যখনই ছদ্মবেশী লেনিন আত্মরক্ষার জন্য 
কোন আশ্রয় ত্যাগ করিতেন তখনই সেম্বানে শিশু, কৃষক ও দুঃখীদের 
প্রাণে বন্ধু-বিচ্ছেদব্যথ| অনুভূত হইত । এই অনুবাদ-গ্রস্থের ছোট ছোট 
গজের মধো খাঁটি “মানুষ লেনিনের পরিচয় পাওয়া যাঁ্। এ লেনিন 
রূশিয়ার কর্ণধাব বা রাষ্ট্রনায়ক নহেন, নিতান্ত সাধারণ, সরল মন! 
এবং দরদী মানুষ মাত্র। সকলেই ডাহাকে মাপনার ভাবিয়া ভালবাসে। 
বালক-বালিকা রা এই গ্রস্থে কতকগুলি সত্য গল্পের ভিতব দিয়! লেনিনের 
প্রকৃত পরিচয় পাইবে । 

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষা-ব্যবস্থ|--ভিত্নানা-লেডিন। 
গ্রীঅনিলকুমার সিংহ অনুদিত--ইন্টার স্কাশনাল পাবলিশিং হাউস, 
৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাত|। পৃষ্ঠা ১৮৮, মূল্য আড়াই টাকা 

এই পুস্তক ভিয়ান| লেভিনের Children in Soveit Russia’ 
অনুবাদ । রুপ বিপ্লবের (১৯১৭) পব হইতে দোভিয়েট রা যে নুতন ধারা 
অনুসরণ করিয়া! অগ্রগতির পথে চলিয়াছে, তাহ! গোড়ায় পৃথিবীতে আতঙ্কের 
স্বষ্টি করিলেও, সে দেশের সর্বতোমুখী ত্রমোন্নতি আন সমগ্র বিশ্বের 








হ্দপলা বল” 


কবি বলেন যে, “নারীর রূপ- (জর 
লাবণ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয় A 
উঠে।” স্থতরাং আপনাপন টি 
কপ ও লাবণ্য ফুটাইয়! তুলিতে ॥ 
সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ষুট হয না। কেশের প্রাচ্র্য্যে 
মহিলাগণের সৌন্দর্য্য সহন্রগুণে বদ্ধিত হয়। কেশের 
শোভায় পুরুষকে স্থপুরুষ দেখায়। যর্দি কেশ রক্ষা ও 
তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি যত্বের 
সহিত ডিটামিন ও হ্রমৌনমুক্ত কেশতৈল পকুস্তলীন* 
ব্যবহার করুন । 

কবীক্দ্র রবীজ্দ্রনাথ বলিয়াছেন :__“কুস্তলীন ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে ৷” 
*কুস্তলীনেশ্র গুণে মুখ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন__ 

“কেশে মাধ “কুন্তলীন”। 
কুমালেভে “দেলখোস” ॥ 














৩১০ প্রবাসী 





বিশ্বের বস্তু হইয়া দীড়াইয়াছে। কশ জাতি নুতন ভিতে নূতন সভ্যতার 
সৌধ নির্মাণ করিতেছে। সভ্যতার গঠনে এখানে ধনীর হাত নাই, কৃষক 
শ্রমিক ইহাব নির্মীতা। সোভিয়েট জ্ঞানে যে এত বড় পরিবর্তন কেবল- 
মাত্র উপর হইতে সম্ভব নহে, তাই সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থীর 'বনিয়াদ সে একপ 
করি বদলাইয়াছে যাহাতে শিশুমনের উপর সামাবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। 
অথচ এই শিক্ষণ খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেওবা হয । বিদালয়ে বে্রদণ্ডের 
বিধান লাই, প্রতোক ক্ষুলই যেন এক একট! স্বাধীন রাষ্ট্র, ছেজেমেরেরাই 
সেখানে কর্তী। শিক্ষক-শিক্ষরিত্রী বন্ধু ভাঁবে শিক্ষা দেন মাত্র । ছাত্রের 
পক্ষে সরল ভাবে শিক্ষকগণের শিক্ষ।-পন্ধতির, নিজেদের সুবিধা অসুবিধা 
ইতাদিব আলোচনা মোটেই অস্বাভাবিক ব| অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় 
না। কোন শিশুব কোন বিশেষ শিক্ষায় দিকে ঝোঁক থাকিলে তাহার 
জন্য এয়প শিক্ষার বাবস্থা করিয়! দেওয়] হর । পিতা-মাত| শিশুর শিক্ষায় 
ব! চরিত্র-গঠনে অবহেলা! করিলে সৌভিয়েট রাষ্ট্র তাহাকে ক্ষমা! করে না। 
সোভিযেট শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য শিশুকে ভবিস্ততের সমাজ ও রাষ্ট্রের জম্ব 
কর্মক্ষম করিয়! তোলা । এই গ্রস্থের সমন্তই লেখকের নিজ অভিজ্ঞতা- 
জনক, এজন্ক খুবই চিত্তাকর্ষক । শিক্ষা্তীগণের মধো এরূপ পুস্তকের 
প্রচার বাঞ্ছনীয় । 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


আমাদের পরিচয়- প্রহ্ধীরকুমীর দাসওপ্ত, এম-এ । বীশা 
লাইব্রেরী, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য ছুই টাকা 
আট আন৷ । 
ভারতের ধর্মশান্্ ও আধ্যাস্িক চিত্তাধাবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
ও তাঁৎপর্ষনিদেশ এই গ্রস্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেস্তে বেদ, উপনিষদ, 
রামায়ণ, মহাভারত, পুরা, বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুপর, বেদাস্তদর্শন ও জীশঙ্করাচার্ধ, 
শৃত্তিধর্ম ও তন্ত্র, বৈষ্বধর্ম ও প্রীগৌরান। ব্ৰাহ্মসমাজ ও রাজ! রামমোহন 
রায়, জ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ_-এই সকল বিষয়ের অনুরাগমুখর ও 
সাধারণের মনোজ্ঞ পরিচয় ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে । অবশ্য কলাবিদ্যাদি 
জাগতিক ব্যাপারেও প্রাচীন ভারতের কৃতিত্ব ও গৌরব কম নহে। তবে 
তাহার আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের বিষযীভুত নহে। গ্রন্থের বিষয় 
ব্যাপক -একজনের পক্ষে সকল বিষয়ের পারদশিতা সম্ভবপর নহে। 
তাই, বিশেষজ্ঞের কাছে খুঁটিনাটি ব্যাপারে ইহার কোন কোন স্থলে কিছু 
কিছু ক্রটিবিচ্যুতি ধর! পড়িতে পারে। তথাপি সাঁধারণ পাঠক এই প্রস্থ 
পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন-_অনেক নূতন ক্ষিনিষ জানিতে 


পাঁরিবেন। 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
রাজা সীতারাম রায়--ঞ্রঅবলাকাস্ত সুমদার। যশোহ্র। 
মূল্য দেড় টাক! ৷ 


বিশেষত্বহীন এতিহাসিক নাটক । কাঞ্চনের কৃথীবাতণর আনম্দমঠেয 
শাত্তি'র ছায়া আছে । অনেক স্থলে পাত্রপাত্রীর কথাবাঁত সুদীর্ঘ বন্তৃতা- 
মাত্র। . 


সীতা-_গ্রশশিতৃষণ দাশগুপ্ত । প্রীগরু লাইব্রেরী, ২০৪. কর্ণ 
ওয়ালিন স্ট্রীট, কলিকাতা মুল্য দেড় টাক] । 
“মানুষ করেছে অপমান | 
তাঁহারা ধরার সেয়ে পাঁঠাঁয়ে দিয়েছে দুর বনে, 
বিশ্বের যজ্ঞের লাগি 
মানুষের সাথী জা নিশ্পরীণ স্বর্ণের সীতা" 
সোনার লোভে সানুষ প্রকৃতিকে বনবাসে পাঠাইযাছে, তাই তাহার 
জীবনে আজ এত অশান্তি । অপমানিত ধরণীর কন্ঠ! বিদীর লইয়াছেন, 
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শ্রাবণ 


মানুষের রাজ্যে রহিযাছে “ধক্ধক ভূলে ওঠা শ্বর্ণের চির-অভিশীপ ।" 
রূপক অর্থের আভাদে অভিনব বপে দেখ! দিযাছে সীতা কাহিনী । 
ভাষা ও ছন্দের উপব কৰিব অনাধাঁস অধিকার! কোথাও দ্রুত, কোথাও 
ধীর মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর! কাঁহিনীব গতির সহিত তাঁল রাখিয়া চলিয়াছে। 
নগরীর কারাঁয় বসিষা শুনি মাটির মেয়ের ডাক £ “শোন শোন যুবরাজ, 
কধিদেব লোকালয় ছাড়াঁষে, সোর! যাব পাহাড়ী অরণো” আমাদেরও 
চিত্ত চঞ্চল হইয়। উঠে। 


স্মৃতি ও চিন্তা ঃ 
বোড, কলিকাতা । 


আপন জীবনপ্ুৃতি বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক পুরানো কালের কথা বলিরা- 
ছেন। তাহাব বাশ্য জীবন, ছ।ত্রাবস্থা , বিলাত যারা, দিভিল সাঁভিসে 
প্রবেশ, মনম্বী বমেশচন্দ্র দত্তেব কন্যার সহিত বিবাহ + বস্কিমচন্্র, পবম- 
হংদদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতিব সহিত পরিচয় এবং আরও অনেক 
কথা। পুরানো স্মৃতির একটি মধুর কোমল সৌরভ আছে। সহল 
সাবলীল ভাঁষার মধ্য দিয়া সেই সৌবভ ছড়া ইয়া পড়িয়াছে। 

পুরুষ প্রকৃতি ঃ প্রীহবোধকুমার দাস। 

মলাটে লেখা আছে-নরনারীর অনন্তত্মমূলক সামাজিক নাটক? । 
কিন্ত মনস্তত্ব বা নাটক--কোঁন ক দিযাই ব্রচনার সার্থকতা বুঝিতে 
পারিলীম ন।। 





শ্রীজানেন্ত্রনাথ গুপ্ত । ১১ বোলাঁও 


গরৱীরেজ্দনাথ মুখোপাধ্যায় 


মাদাম কুরী__গ্রগৌরচন্র চট্টোপাধযায, «হাজরা লেন, বাঁলিগল্প | 
পৃঃ ১১১, দাম_ ছুই টাকা! 

পুত্তকখাঁনি বেডিয়াম আবিষ্বত্রী বিশববিশ্রুত মহিলা-বৈজ্ঞানিক 
মাদাম কুরীর সংক্ষিপ্ত ভীবশী। প্রতিভার সহিত একাস্তিক নাগ্রহে 
যোগ হইলে মানুষ যে কিভাবে সকল রকমেব বাঁধাবিদ্ন অতিজ্ঞম করিয়া 
লক্ষান্থলে উপনীত হইতে পারে, মাদাম কুরীর জীবন তাহারই উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত । অতি সাঁধারণ অবস্থা হততে নানা বকমের বিদ্র-বিপত্তির মধ্য 
দিয়| এই বিশ্ব-বরেণ্যা মহল কিবপে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির চরম 
শিখরে আরোহণ করিষাছিলেন আলোচ্য পুস্তরুথাঁনিতে তাহ! সুন্দর 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । তবে বর্ণনাভঙ্লীকে সরস করিতে গিয়। স্থানে 
স্থানে যে উচ্ছাস প্রকাশ পাইয়াছে ভীবন-কাহিনীতে তাহা না 
থাঁকিলেই ভাল হইত । 


প্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


অপরাঁজেয়-_বোরিল গোরবাটোভ। অনুবাদক অশোক 
গুহ। পুরুষী পাবলিশার্স; ৩৭৷৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। 
দাম দেড় টাক । 
সাময়িক ভাবে জার্্ান-অধিকৃত উক্রীইনের একটি শ্রমিক পরিবারকে 
কের করিষা রুশ লেখক এই বিখ্যাত শ্রস্থথানি রচনা করিয়াছেন । 
অপর।জেষ তাহারই ইংবেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ | মূল গ্স্থের সহিত 
আমাদের পরিচয় নাই, কিন্তু বঙ্গানুবাদখানি অতি সুখপাঠ্য হইয়াছে। 
ইহার ভাষা জড়তাহীন ও সুমিষ্ট । শত্রুর নিদারুণ নিপীড়ন ও প্রতিকূল 
পরিবেষ্টনী যে উক্তাইনবাসিগ্পকে অবনত করিতে পারে নাই, তাহার! 
স্বাধীনতা উদ্ধাবে প্রভৃত তাগন্দীকার ও শক্রুর বিরুদ্ধে যে কিরাপ সুকঠোর 
সংশ্রীমপ্রকরিয়াছে গ্রস্থধানিতে সেই কাহিনীই লিখিত। উপস্ামখানির 
রচনাকৌশলও অভিনব । 


শ্রীবগেন্্রনাথ মিত্র 


পুস্তক-পরিচয় 





-আমাদের প্রকাশিত করেকখীন| বই 


MARX CAPITAL Vol. I 

(Unabndged) 

ABRIDGED 
Full Cloth 


Paper 55 ৫ 
CAPITAL Vol. IL (Unabridged) ... 


LENIN—MAKING THE REVOLUTION ৯২১ 
TASKS OF THE PROLETARIAT IN 
OUR REVOLUTION 


PLEKHANOV—FUNDAMENTAL PAGING 
of MaRsISM Ed. by D. Ryazanov 
(Unabridged Full 010) Rs. 


H. 0. MOOKERJEA—INDIANS IN BRITISH 
INDUSTRIES 
British imperialism in বডির 
from a new angle Re. 


সাঞজাজ্যবাদ ও ওঁপনিবেশিক নীতি 
_নগেক্নাথ দত্ত । বত'মান আস্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে সর্বক্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ ৷ 
কংগ্রেস ও কমুনিষ্ট-_প্রীঅমরকুষ্ণ ঘোষ 
নারী- শ্রীশাস্তিস্থধা ঘোষ আধুনিক নারীসমন্তা 
সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক পুস্তক 
ম্যাকিয়াভেলির রাজনীতি 
-রাজবন্দী শ্রীযনোবপ্রন গুপ্ত । ম্যাকিয়াভেলির 
The Prince গ্রন্থের অনুবাদ 
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জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ__ প্রপ্রফুলকুমার 

সবকাঁর । প্রকাশক- শ্রীহ্ারেশচম্্র মজুমদাঁব, আনন্দ-কিনুস্থান প্রকাশনী, 
শ্ীগৌরাঙ্ প্রেম, কলিকাতা । মূল্য ছুই টাক1। 

রবীন্ত্রশাথের বিশাল সাহিত্যের মত তাহার বাক্তিত্বও বিরাটু। 
সাহিতা-সাধনার সহিত কবির জীবনের সাধন! একাত্তভাবে জ্রড়াইয়া আছে । 
শেষজীবনে যখন রবীন্দ্র-সাহিতা বিশ্বনাহিতযে পরিণত হইয়াছে, তথন 
অনেকে তাহার জীবনের মূল গ্রেবপার কথ! ভুলিতে বসিয়াছিল। বিশ্বপ্রেষ 
জাতীয়তার পরিপন্থী নহে ৷ যে যুগ এবং ষে পাঁরিপার্বিকের মধ্যে রবীন্ত্রনাথের 
শৈশব ও যৌবন অভিবাহিত হইয়াছিল সেই দেশ-কাঁলের মধ্য দিয়! দেশ- 
প্রেমের পরিপূর্ণ ধার! উচ্ছল আবেগে গুবহমান ছিল। এই জাতীয়তা! ও 
স্বাদেশিকতাব কথ] বাদ দিলে কবিকে ভালরূপে বুঝা যাইবে না। 
রন্থকার এই গ্রন্থে সেই পরিচয় পূর্ণবূপে প্রকাশ করিবাব চেষ্টা করিয়াছেন। 
গ্রন্থে আটটি অধায় মাছে। ‘কৈশোরের হ্বপ্পে তিনি দেখাইয়াছ্ছেন, যে 
পরিবারে কবি জন্মগ্রহণ করেন সেই পরিবারে পূর্বব হইতে স্বদেশী ও জাতীয় 
ভাব কিকূপ প্রবল ছিল। পারিবারিক আবহাওয়া, হিন্দুমেলা উদ্দীপনা ও 
রাজনারায়ণ বসুর প্রস্তাবের মধ্যে তাঁহার শৈশব কাটিয়াছে। বঙ্িমচন্দ্রের 
যুগে তাহার বালা ও প্রথম যৌবন অতিক্রান্ত হইয়াছে । 'যৌবনের 
সাধনায় দেখানো হইয়াছে, দেশের বাস্তব সমস্তার সঙ্গে পরিচয় লাভের 
পঙ্ক কি কঠোর সাধনা তিনি করিয়াছেল। আবেদন-নিবেদনের নীতির 
উপর কবির কোন দিনই আস্থা ছিল ন।। আত্মশক্কির উদ্বোধন করিতে তিনি 
জাতিকে দৃপ্তক্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন । ১৯** হইতে ১৯৫ স্রীষ্টাব্দকে 
লেখক “দেশী যুগের উষা’ নামে অভিহিত করিযাছেন। এই সময় রবীন্ত্র- 
নাথ সম্পাদিত নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব হয়। এই অধ্যায়ে ‘ডন 
সোদাইটি? প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পবিচিষ আছে । তারপর স্বদেশী আন্দোলনের 
দিনে রবীন্রনাথ নবনর্য্যের মত নবমহিমায় উদ্ভাসিত হইরাছিলেন। সেই 
গৌরবময় কাহিনীর পূর্ণ পরিচয় চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। 
সেদিনে যে জাতীর-সাহিতা গড়িয়া উঠয়।ঞ্িল তাহার তুলনা নাই। গঠন- 
যুলক হ্বপেশদেবার রবীন্রনাথ যে যুগের কত অগ্রগামী ছিলেন এবং 
ভাহারই নিদ্দিষ্ট পথ দেশ কত পরে গ্রহণ কবিল, গ্রন্থকার ষ্ঠ অধ্যায়ে 
তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন । "জাতীয় স্বাধীনতার অন্ত কবির তপশ্ত।র দান 
মমামান্থ।” পঞ্জাবের অনলাচারেব পর উপাধি-পরিত্যগ্রক।লীন বড়- 
লাটের নিকট রবীন্নাথের পত্র, তাহ!র শেষ জন্মদিনের বাণী --'সম্যতা- 
সঙ্কট’ প্রভৃতির আলোচনা উপসংহারে আছে। 'পরিশিষ্টে” স্বদেশী যুগের 
বাংলা সাহিতোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নহে 
জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে বহ মূলাবান তথা এই প্রস্থে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। “জাতীয় আন্দোলনে রবীন্্রনাথ" কবির উদ্দেশে রচিত দেশজননীর 
চরণে গ্রস্থকারের শ্রদ্ধাপ্লি । 'রবিবাসরে'র অধিবেশনে প্রফুলকুসার যখন 
এই বিষয়টি লইয়| বক্তৃতী। করেন তখনই তাহা বছ সাহিত্যিকের আনন্দ 
বিধান করিয়াছিল। আজ গ্রন্থকার ইহলোকে বর্তমান নাই । প্রকাশক 
নিবেদন করিতেছেন, “গ্রশ্বকার ভাহার জীবিতকালেই গ্রস্থধানির পা 
লিপি সমাপ্ত করিয়া রাখিয়া পিয়াহিলেন।-**রবীন্তর জন্মদিনে গ্রন্থ 
প্রকাশের সন্কর গ্রন্থকারেব ছিল দেই পুণ্য দিনে প্রকাশক গ্রন্থথানি 
দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। পুস্তকথানির প্রথম সংস্করণের 
বি্রয়লন্ধ সমুদয় অর্থ রবীন্র-স্বৃতিভাওারে গুদত্ত হইবে । প্রফুলকুমার 
শুধু ধ্যাতনাম! সম্পাদক ও সাংবাদিক ছিলেন না, দাহিতাক্ষেত্রেও তীহার 
প্রতিষ্ঠা ছিল। এই গ্রস্থধানি পাঠকের চিন্তাকে উদ্ধ দ্ধ, কৌতুহলকে 
চর্রিতার্থ এবং অস্তরকে নন্দিত করিবে । 

বাসস্তিকা--কবি বসগ্তকুমীরের শ্রেষ্-কবিভার সঞ্চয়ন। 

শ্রীধীরেনত্রলাল ধর সম্পাদিত দীপালি গ্রন্থশালা, ১২৩১ আপার দার- 
কুলার রোড ,কলিকাতা। মুলা চারি টাক]। 

এই সঞ্চয়ন-প্রস্থে বসন্তকুমারের একশ আটচল্লিশটি কবিতা নাছে। 
‘অনুবন্ধে' সম্পাদক কবির কাবোর পরিচয় দিয়াছেন। যে কাব্য পাঠকের- 


চিত্তে অনুভূতির সঞ্চার করিতে পাঁরে সেই কাব্য সার্থক । এই কাবা- 
সংগ্রহের অনেকগুলি কবিতা পাঠকের মনের তঙ্ত্রীতে সাড়া জাগাইবে। 
প্রথম কবিতায় কবি বলিতেছেন, 
বিশ্ব মাঝে ভূত-সৃষ্টি জীব-সৃষটি যথা 
মনোমাঝে তেমনই রচনার ব্যথা । 
এই ‘আমাব লেখ!’ কবিতাটিতেই আছে, 
আমাব সন্তান যদি হতে নাহি গাঁরে 
সবার মনের মত, তুষিতে সহারে, 
তাই বার্থ হবে সেকি? 
হে বন্ধু, এ তব বড় বাড়াবাড়ি দেখি ! 
এদ্বজেন্ত্রলাল? কবিতার বসস্তকুমার বলিতেছেন, 
কাব্য অনুভূতি সাত্র-_কবিচিত্ত বিমল দর্পণ, 
ফলিত অরূপ কূপ. মনিবের কারণে অর্পণ - 
তুমি সেই কবি ওমো বিধাতার সাঁনন মৃকুব, 
সম্যলৌক পান্থ আজ্জি--কে জানে সে কতই সুদূর ? 
‘শরংচন্ট্রে বলিতেছেন, 
ষে বাণা গাধিলে তুমি কথামালে] অক্ষরে অক্ষবে, 
সে বাধ! যে আ।মব্বেরি, তাই তুমি এত প্রিয়তম । 
“রাণী, কবিতাটি পঞ্চাশের দুভিক্ষ সম্পর্কিত একটি করুণ কাহিনী 
মর্দম্পশী । ‘শীতের রাতে! কবিতায় শেষ ছুটি পংক্তি এই, 
বছর বছর আসবে ফাগুন হর্রমালা করে, 
আম? মনেই ফুটবে ন। ফুল, ফাগুন গেছে মরে । 
দেশভক্তি কবিতাগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ। 'অগ্রহায়ণে' পল্লীর একটি 
সুন্দর চিত্র আছে। 'গুন্কদায়িক?! কবিতাটিতে পতিতার মর্দববেদনা 
প্রকাশ পাইক়ছে। মানুষ’ কাব'টি পচিশটি নেটের সমষ্টি । 
একার তপস্তা নহে এ তপস্তাথানি 
নিখিল মানবে নিতে হবে সাধে টানি। 
নির্ববাচিত-কবিতা-সংগ্রহের একটি সুবিধা! এই, ইহাতে সব ভাঁজ 
কবিচাঙলি একসঙ্গে পাঁওয়! যার এবং কবির কাঁব্োের ক্রমপরিণতি নহজে 
বুঝ ঘাঁয়। কবিতা আনন্দবিধায়িনী । বসস্তকুমারের এই কাব্য-সঞ্চরন 
পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে । 


প্রীশৈলেন্দ্রকষ্ণ লাহ! 


নবযৌবন-ছরগজেভ্রকুষ।£ মিত্র । ১৮, বি, স্যানচরণ দে সীট 
কলকাতা। মুল্য ২) 
কয়েকটি গল্প একত্র করিয়া এই 'নবষোবন! বইখানি, কিন্তু বইটির 
'নবযৌবন” নাসের সার্থকতা কি বুঝিলাম না) মলাঁটের উপর নব- 
যৌবনাস্থিতা একটি নাবীর চিত্র ছাপিবার জন্য অপব! এ নামে পাঠককে 
আকৃষ্ট করিবার আঁকাজ্জায় নামটি কল্পিত--কে জ্রানে। 
কষেকটি গল্প ভালই লাগিল । লেখকের দৃষ্টিতে-_মামুষেব জীবনের লুল 
রেখধাগুলি সহজ ভাবেই ধরা পড়িয়াছে এবং তিনি সে ব্রেধা আঁকিতেও 
পারিয়াছেন ভাল ভাবেই । কিন্ত কয়েকটি গল্প পড়িয়া মনে হইল, লেখকের 
অভিজ্রুত লেখনী পরিচালনার কালে রূসভঙ্গ হইয়াছে। সামাস্ত অবহিত 
হইলে তিনি মিঙ্রেই এ ক্রুটি ধরিতে পারিতেল। 
ঘুড়ি__ প্রদেবদীস ঘোষ। বোস প্রেদ £ মজঃফরপুর | মুল্য ৩২ টাকা। 
তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় ভাল কাগজে ছাপা উপন্যাস, কিন্তু অনেকগুলি 
পাত্রপাত্রীকে আনিয়া লেখক গল্পের প্লট তেমন জমাইতে পারেন নাই এবং 
চক্রিত্রচিতরণেব দিক দিয়াও বইখানি সার্থক হয় নাই । ভাবার গতি আছে, 
কিন্তু স্থানে-অস্থানে উপমার বাহুল৷ এবং 'র' স্থানে “ড় প্রযোগ পাঠকের 
হান্তোদ্রেক কবে-_-ঘমন “ঝুরি ঝুরি সাঁড় ।” “*প্পোছয়ি চাপদাড়ী” ইত্যাদি 


উপমা অসৌন্দর্যযবে ধের পরিচায়ক । 
শ্রীফান্কনী মুখোপাধ্যায় 


শ্রাবণ 


পুস্তক-পরিচয় 


৩১৩ 





হৃদয় দিয়ে হাদি_ প্রীকান্তনী মুখোপাধ্যার । কমলা পাব- 
লিশিং হাউস, ৮১ এ, হরি পাল লেন, কলিকাত|। 
পল্ীপ্রামের এক নিরাশ্রয়, দরিদ্র তরুণীর দুঃখ-বেদনা, প্রপয়-বিরহ, 
এবং জীবনের ঘাত-প্রতিযাতকে কেন্দ্র করিয়া এই বিয়োঁগাস্ত উপন্তাসখানি 
রচিত। বিষয়-বস্তুটি পুরাতন এবং অতি সাধারণ । কিন্তু কুশলী কথা- 
শিল্পীর নূতন দৃষ্ট-ভদী এই গতানুগতিক কাহিনীটির উপরেও অভিনব 
আলোক সম্পাত কবিয়াছে। গল্প জমাইবার কোশলটি, লেখক বিশেষ 
ভাবে আয়ত্ত করিয়াঞ্ছেন। "যেমন ক'রে মালোর আল বাড়িয়ে দিনদেব 
পদ্মিনীকে স্পর্শ করেন।” ইত্যাদি উপমাগুলিও বিশেষ উপভোগ্য । 


ছেলেদের বাঁবর--গ্রবাৰী গুপ্ত এম-এ, বি-টি। প্রকাশক 
শ্রীললিতমোহন গুপ্ত, শবত্বাধিকাবী ভারত ফোটো টাইপ ডিও ৭২1১, 
কলেজ দ্রীট, কলিকাতা । মূল্য ছুই টাঁক1। 


ইতিপূর্বে লেখিক] ‘ছেলেদের জাহাঙগীর' নামক পুস্তকখাঁনি লিথিয়! 
ছেলেমেয়েদের মনৌরগ্রন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। “ছেলেদের বাবর’ 
তাহার পরিকল্পিত দ্বিতীয় গ্রন্থ । ভাবতবর্ষে মুঘল সাআজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 
বাবরের ভ্রীবন বৈচিত্র্যময় । মাত্র বৎসর বার বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি 
তুকাস্থানের একটি রাজোর নিংহাসনে বসেন। তারপর নান! অবস্থা-বিপর্যায় 
সত্বেও তাহার জীবন ক্রমশঃ সাফলোর পথে অগ্রসর হইতে থাকে | তাহার 
সেই সংগ্রাম-বিক্ষু্ধ বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবনের কাহিনী তিনি আস্ম- 
চরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ‘ছেলেদের বাবর’ রচনায় উক্ত আত্মজজীবনীর 
ইংরেজী অনুবাদই লেখিকার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় 
সার ষছুনাথ সরকার বঞিয়।ছেন-_”এসিয়া দেশের সাহিত্যে বাবরের আত্ম- 
জীবনী এক অতুলনীয় শ্রেষ্ট গ্রন্থ বলিয়া গণা।” এই অসূলা গ্রন্থ হইতে 
আহত তথ্যসম্তার লেখিকা শুধু ছেলেমেরেছেরই নয়, বয়ন্ক এবং রসজ্ঞ 
পাঠকদের পক্ষেও উপভোগ্য করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন । তাহার রচনা 
বর্ণাঢা, বর্ণনাভ্গী কথা-সাহিত্যের উপযোগী । সেইজন্তই ইতিহাসের 
কঙ্কালে তিনি প্রাপসঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। মোগ্লল-পদ্ধতিতে অঙ্কিত 
বহু চিত্র সংযোগে পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বর্ধিত হইয়াছে। 


বাংল! ভাষার সংস্কার- আবুল হাদানাৎ। দি ষ্টাওার্ড 
লাইব্রেরী, বি, ঢাঁকা। মূল্য সাত সিকা। 


' আবুল হাঁসানাৎ সাহেবের লেখক-পরিচিতি আছে এবং মাতৃভাষার 
প্রতি তিনি শ্রদ্ধীবান। সুতরাং বাংলা ভাষার সংস্কার সম্বন্ধে তীছার 
মতামত প্রণিধানযোগা। বাংলা বাঁকরণ সম্বন্ধে তাহার দিদ্ধান্তগুলি 
সুচিষ্তিত এবং অনেকাংশে গ্রহণীয়ও বটে। কিন্তু অক্ষর-সমন্তা সমা- 
ধানের যে-পস্থা। তিনি নির্দেশ করিয়াছেন তাঁহ! কতদূর কার্য্যকরী হইবে 
তাহা বলা যায় না। “পরিশেশে আমার শনিব্বন্ধ অনুরোধ আমার 
দেশবাঁশি আমার পরশ তাঁবিভ শংশকারপ রনালি জেন পরমতশহিশ নু 
হইয়া বিচার করেন।“ মাতৃভাষার এই বিকৃত রূপ দেখিয়া 'দেশবাশি? 
তাহার “শনিরবন্ধ অনুরোধ” রক্ষা করিতে রাজী হইবেন কিনা তাহাতে 
সন্দেহ আছে। কাগজের এই দুশ্রাপ্যতার দ্রিনে এই ভাবে যুক্তাক্ষর 
তাঙিয়া, প্রচুর কাগজ খরচ করিয়া পুস্তক ছাপিতে প্রকাঁশকগণও উৎসাহ 


১ বৌধ করিবেন বলিয়| মনে হয় না। 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


সাহসীর জয়যাত্রা -_প্রীযোগেশচন্্র বাগল। প্রকাশক 
এস্‌ কে মিত্র এও ত্রাস” ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা । পৃ. 
১৭৭। মুল্য ১/০। 
যে নকল ক্ষণনন্ম। ব্যক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নবযুগের সুচনা 
করিয়াছেন, লোকোত্তর প্রতিভাবলে স্ব স্ব জাতিকে জরযাত্রার পথে 
আগাইয়। দিয়াছেন, তাহাদের অলৌকিক কীর্তিকলাপের কথ! গ্রন্থকার 
এই পুস্তকে সুখবোধ্ ভাবার শ্রাপ্রলভাবে বিবৃত করিয়াছেন । গ্রন্থকারের 
কৃতিত্ব এই যে, রাজনীতিঘটিত জটিল ব্যাপারগুলি সুকুমীরমতি কিশোর. 
গণও গল্পের মত আগ্রহের সহিত পড়িয়| বর্তমান জগতের প্রগ্নতিশীল- 
পথের সহিত পরিচিত হইতে পাঁরে। ইহাতে সান-ইয়াৎ সেন ও চিয়াং 
কাই শেক, লেনিন, টু স্কি ও ষ্টালিন, ছিটলার ও মুসোলিনী, কামাল 
আতাতুর্ক ও ডি ভ্যালেরা, মহাস্ত্র। গান্ধী ও জবাহরলাল প্রভূতি মহ!পুরুষ- 
গণের কীর্তিকাছিনী বর্ণিত হইয়াছে । ছাপা, ছবি, বাধাই ও কাগঞ্জের 
তুলনায় বইখানির মূল্য যথেষ্ট সুলভ বলিতে হইবে । বইথানির চতুর্থ 
সংস্করণ হইয়াছে । 


পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প-_প্ৰনুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ । 
ভারতী ভবন, ১১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি দ্্রীট, কলিকাঁতা। মূল্য ছুই টাকা। 
লুইপ্নি পিরােলে।, ক্যারেল ক্যাপেক, আলফস দদে, গী দ্য মোপাসা 
পল দা মুসে, ইভান বুনিন, ভিসেম্্ ব্লামকো। ইবানেন্স প্রভৃতি পৃথিবীর 
কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বাংল! ভাষার 
মারফৎ আজ্রকাঁল যে কর্ন লেখক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিগৃঢ 
প্রাণম্পন্দন ও রসবৈচিত্রা বাঙালী পাঠকসমাজের নিকট পরিবেশনের 
ভার লইরাছেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর পর্ধ্ার়ে পড়েন। 
তাহার ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, প্রকাশভঙ্গী অকুণ্ঠ ও বেগবান, মুল গল্পের 
ভাবধারা ও রসপরিবেশনের সম্পূর্ণ উপযোগী । প্রত্যেক গল্পেব মুখবন্ধে 
লেখক ও ভাহাদের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় গল্পগুলি পড়িবার অন্ত 
পাঠকের আগ্রহ ও কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিবে। গ্রন্থকারের নিকট নিবেদন, 
তিনি যেন বিশ্বসাহিত্যের ভাওার হইতে এইরূপ আরও বহু গল্প অনুবাদ 
করিয়। বংিলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেন। 


আগে শেখার বই-_প্রনীরদবিহারী ঘোষ । প্রাপ্তিস্থান - 
গ্রন্থকার ০/০ কৃষ্ণকিশোর পাল, ১*এ বন্ধম চ্যাটার্জি ন্ট, কলিকাতা । 
মূলা__সাধামত দ্বান। 


এই গ্রস্থধানি কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সাহায্যে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে একটি নূতন জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। 
গ্রন্থকার শিশুনিগকে বর্ণপরিচযের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেখানোকেই 
লেখাপড়ার প্রধান অঙ্গ মনে করেন না, নৈতিক, স্বাস্থাবিযয়ক ও ভবিষ্যৎ 
জীবনে কার্য্যকরী ব্যবহারিক নিয়মগুলির শিক্ষাদানও প্রাথমিক শিক্ষার 
অত্যাবষ্যক নীতি মনে করেন। কর্ম্মেব অগ্যাসগুলি ও বর্ণপ্রিচয় প্রস্তৃতি 
শিক্ষণীয যাবৎ বিষয় কয়েক দ্বানে গদ.!ংশ বাতীত আগাগোড়া ছডার 
সাহায্যে (যদ্বিও সেগুলি যথেষ্ট মার্জিত নহে) শিশুদ্িগকে শেখাইবার 
চেষ্টা কর! হইয়াছে। প্রস্থকারের উগ্ভম প্রশংসনীয় । তাহার প্রদর্শিত শিক্ষা- 
প্রণালী গ্রামের পাঠশালাগুলিতে প্রবর্তিত হইলে সুফল ফলিবার সম্তাবন!। 


শ্রীবিজয়েন্্কৃ্ণ শীল 


দ্শ-ধিদেশেরি কথা 


পণ্ডিত ৬কাশীপতি স্মৃতিভৃষণ 


ভট্টপল্লীর মুখোজ্ছলকারী সন্তান মহামহোপাধ্যায় এরাধালদাস ম্যায়রতর 
মহাশয়ের ত্রাতুপ্পুত্র পণ্ডিত কাশপতি স্মৃতিভূষণ বিগত ১৩ই আষাঢ় ৮৪ 





পণ্ডিত »কাশীপতি শ্বৃতিভূষণ 
বৎসর বয়সে লৌকাস্তরিত হইয়াছেন । মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্তও 
পঞ্জিত মহাশয় শ্বীয় অন্ন চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্রকে বিদ্ভাদান করিতেন । 
শ্মৃতিশাস্ত্ে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। 


মহামায়া দেবী 


কবি সত্যোন্সনাথ দত্তের বৃদ্ধ! জননী মহামায়া দেবী বিগত ২২শে জুন 
আশী বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন! উপবিষ্ট অবস্থারই হঠাৎ তাহার 
প্ৰাণবায়ু বহির্গত হইয়া যার। তিনি শিক্ষিতা, ধর্মপরায়ণা ও দানশীলা 
মহিলা ছিশেন। শ্বশুর অক্ষয়কুমার দত্তের বির ট্‌ গ্রন্থ ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক 
সম্প্রদায় ইহার কহ ছিল। 


মহামায়া দেবী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাত্র উত্তমকপে আয়ত্ত 
করিয়াছিলেন । শেষ বয়স পর্যান্তও তিনি ভগবদসীতা, পুত্রের গ্রন্থদযুহ 
ও প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকা নিয়মিত ভাবে পাঠ করিতেন। একমাত্র 
পুত্র মত্যেন্্রনাথের উপর তাহার প্রভাব ছিল অপরিসীম | সত্যেন্রনাখেরও 
মাতৃভক্তির তুলনা ছিল না। তিনি বলিতেন--“মা নেই আমি আছি, 
এ অবস্থা আমি কল্পনা করতে পারি না।” 


কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিগত ১৫ই আবঢ় কিশোরীমোহ্ন বঙ্গোপাধ্যার মহাশয় লোকান্তর 
গমন করিয়াছেন । দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত তিনি 1005৮ নামক 
মাসিক পত্রিকাখানি সম্পাদন করিয়া নিয়াছেন। সম্পীদন-কৌশল এবং 
পরিচালনাক্ষতায় [000৪77কে তিনি শিল্প-বাণিজ্যবিষ্ক পত্রিকা 
গুলির শীর্ষস্থানে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধাঁহাদের প্রচেষ্টায় 
বাংলার সাংবাদিক স্ব ([ndian Journalistic Association) গড়িয়া 





উঠিয়াছিল কিশোরীমোঁহন তাহাদের অন্ততম | বহুকাল তিনি উক্ত সঙ্বের 
সম্পীদ্কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিশৌরীমোহন ইংরেজী ভাষায় এক 
জন সুলেখক ছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন সরকারের ভূমিকা দম্বলিত 
ভীহার Foundation of a Successful Career নামক ad 
স্থুণিখিত এবং বিস্তৃত অধ্যয়ন ও সুগ্ভীয় চিন্তাপ্রস্থত। , 


অবিনাশচন্দ্র সরকার 
গত ২১শে আহাঢ়, বিশিষ্ট ছাপাখানা-ব্যবসায়ী অবিনাঁশচন্্ 
সরকার পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
৬১ বৎসব হইয়াছিল। ইনি সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের প্রচারক 
৬হ্মচন্ত্র সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। অতি অল্প' 
বয়স হইতেই অবিনাশচন্দ্র প্রেস-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন । 


সর্বপ্রথমে তিনি ব্রাহ্ম-মিশন প্রেমে সামান্ত কর্মচারী হিসাবে 


নিযুক্ত হন। ক্রমশ: নিজের চেষ্টায় ও কর্ণকুশলতায় তিনি ও 
প্রেসের ম্যানেজারের পদ্লাভ করিয়াছিলেন।' তিনি পরে 
প্রবাসী প্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ১৯২৮ শ্রীষ্টাব্ধে "ক্লাসিক 
প্রেস" নামে একটি স্বতন্ত্র প্রেস স্থাপিত করেন । সমাজ্সেবায়ও 
তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। 


শসভূনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 

প্রসিদ্ধ “আগড়পাড়া কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা 

শস্তুনারা়ণ চট্টোপাধ্যায় (টাছবাবু) গত ১ই মে পরলোকগমন 

করিয়াছেন । তার অভাবে দেশ একটি খাটি নীরব কম্মীর সেবা 
হইতে বঞ্চিত হইল । 


যাদবপুর যন্মম! হাসপাতাল 
সমগ্র ভারতবর্ষে যপ্য| রোগীদের চিকিৎসার জন্ক যতগুলি চিকিৎসালয় 


আছে তন্মধো যাদবপুর বক্ষ! হাসপাতালই বৃহত্তম। বাংলাদেশে যল্ম!' 


রোগীদের অবস্থান এবং চিকিৎদার ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠীন। ১২৫ নখ 
পরিমাণ গরমির উপর হাসপাতালটি অবস্থিত এবং ইহাতে তিনশত রোগীর 
স্থানসঙ্কুলানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাংলাদেশে বল্দারোসীর সংখ্যার 
তুলনায় এই ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ইহার 
কার্ধযকে সম্প্রসারিত করিবার জনা তৎপর হুইয়া উঠিয়াছেন। আরও 
পয়তালিশ বিঘ। জমির অন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে 
এবং “বেডে'র সংখা! আরও দুই শত বৃদ্ধি করার কাজ অনেকদুব অগ্রসর 
হয়ছে । হিসাব করিয়া! দেখা শিয়াছে যে, কর্তৃপক্ষের সমগ্র পরি- 
কল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন । 
১৯৪৫ খ্রীইান্দে লাট-পৃত্বী মিদেদ কেপী যখন এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন 
করেন তখন বেঙ্গল রিভার সাভিদ কোম্পানির মিঃ আর পি সাহা 


ও 


২,৫,*** টাক দ্বিতে প্রতিশ্রুত হন । ময়মনসিংহের মহারাদকুমারগণ 


একটি অন্ত্র-চিকিৎসা বিভাগ খুলিবার জন্তু এক লক্ষ টাক! দিতে স্বীকৃত 
হইয়াছেন, দলিসিটর চারুচন্দ্র বহ মহাশয়ের নিকট হইতে ২৫১,**০ 


' টাক! সাহায্য পাঁওর! রিয়াছে। সকলেরই সাধ্যমত অর্থসাহাষা করিয়। 


এই কল্যাপ-প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া রানি টাকাকড়ি 
নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 
ডাকার কে এ রায় 
৬ এ সুরেন্সনাধ ব্যানাঞ্জি রোড, কলিকাতা । 


১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে এ্রনিবারণচন্দ্র ঘাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 





নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ* 





৪৫শ ভাগ { 
১ম খণ্ড 


চা ত 


জাত ১৩৬৫২ 


| ৫ম সংখ্য 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


যুদ্ধবিরতি 

পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তিবাদের অবশ্যস্তাবী ফল যে সামর্থ্য 
ও ক্ষমতার পরীক্ষা তাহার শ্বিতীয় পর্ব আঠার দ্বিন কম ছয় 
বৎসরে শেষ হুইল । পৃথিবার লোক আবার ক্ষণকালের জন্ত 
_নিশ্বাস ফেলিখার অবসর পাইতেও পারে। জাপানের পতন 
এত দ্রুত হইবে তাহা! মিব্রপক্ষের রণনায়কগণও, অন্যান 
করিতে পারেন নাই, কেননা যে ধারায় যুদ্ধের গতি চলিতেছিল 
তাহাতে প্রাপানী দেনা মরণপণ লড়াই করিয়া পিছু হটিতে 
হটিতেও অতি দৃঢ়ভাবে বাধা দানের চে! সমানে করিয়া 
যাইতেছিল। জ্রাপানের উচ্চতম পমর-পরিষদও শেষ পর্যন্ত 
লড়িবার সঞ্চল্পই প্রচার করিতেছিল। সেসঙ্দ্প ভাঙ্গিয়া পড়িল 
ছুইট অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার অতর্কিত উপস্থিতির 
ফলে। উহার প্রথম প্রলঙ্োপম ধ্বংসশক্তিযুক্ত আণবিক 
বোমার ক্ষেপণ এবং দ্বিতীয় ক্ুশরাপ্রের বিজ্ঞপ্তিকালের অংশমাত্র 
পার হইবার পূর্বেই যুদ্ধে যোগদান । এই দুইয়ের সহযোগে 
যে অবস্থার সবষ্টি হইল তাহাতে জ্রাপামের শ্তায় ছুরর্ধ জাতিকেও 
অন্ত্রত্যাগে বাধ্য করে। সম্মিলিত জাতিদল এখন সম্পূর্ণ বিদ্রয় 
লাভ করিল এবং ভাহাদের শক্রপক্ষ অক্ষশজিদলের ক্ষমতার 
ধ্বংস সম্পূর্ণ হইল। বলা! খাহুল্য, এই জয়লাভ এবং প্রগতে 


শাস্তি স্থাপন, অর্থাৎ সাম্য মৈত্রী ও শ্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, . 


একই কথা নহে । যত দিন যুদ্ধ চলে ততদিন বিবাদী পক্ষদবয় 
চিবন্থায়ী শাস্তির ক্ুম্্ন! জগতময় প্রচার কর্মে, যুদ্ধের পরবর্তাঁ 
মুহুর্তে ই তাহা ভুলিয়া যাওয়াই পাশ্চাঙ্য দেশৈর চিরস্তন প্রথা। 
বতমান ক্ষেত্রে এ রীতির ব্যতিক্রম হইবে কি নাতাহ] দেখিবার 
ঞঞ্রাময় এইবার আসিয়া পড়িয়াছে। সান ফ্রান্সিক্কোর বৈঠক 
শেষ হওয়া পর্যস্ত পাশ্চাত্ত্য শক্তিবাদের ধার! অটুট ছিল এবং 
সে ধারায় জগতে স্থায়ী শাস্তি স্থাপনেব আশা মরীচিকা মাত্র। 
প্রথম জগদ্ব্যাপি মহাযুদ্ধের পর শঙ্জিবাদের প্রভাব প্রথরতর 
হইয়! উঠে যাহার ফলে পৃিবীম স্থানে স্থানে ছোট বড়-যুদ্ধ বিশ 
বৎসর চলিবার,পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের. দাবানল হুলিয়া-উঠে। 
এবারকার যুদ্ধের ফল কিছু অন্তত্থপ হইয়াছে এবং মার্কিন দেশে 
ও ব্রিটেনে উচ্চতম সমরপরিচালকন্য়ের কার্যক্রমের -উপরও 


সহসা যবনিক1 পতন ঘটিয়াছে-_এক জনের মৃত্যুর ফলে ও 
অন্ত মের দল তাহার স্বদেশবাসীর অমাস্থার দরুন পরাজিত 
হওয়ার ফলে। সুতরাং হয়ত বা এই যুদ্ধের পরে শক্তিবাদের 
ধারায় কিছু ইতর-বিশেষ ঘটিতে পারে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও ফ্রান্ম-ইউরোপে অপ্রতিদবন্দবী 
এবং এশিয়ার মহাদেশথণ্ডে চরম শক্তিসম্পন্ন হইয়া যায়, আফ্রিকায় 
কিছু বাপি ও প্রস্তরপূর্ণ মকুমযুস্থান ভিন্ন অন্য সকল অংশই তাহা!- 
দরের ককায়ত্ত হয়। জার্মানীর শক্তির ধ্বংসসাধন এইবারের মত 
সম্পূর্ণ হয়, উপরন্ত রুশের পতনও প্রায় ব্যাপক ভাবেই ঘটে । 
মাকিন দেশ যুদ্ধেব ব্যয়ভারের বিরাট, অংশ স্বদ্ধে দইয়া মনে: 
মালিভের ফলে “গোসাঁঘরে খিল” দিয়া শক্তিচক্র হইতে গ্রহন 
কবার, পাশ্চাত্য ইউরোপের শক্তিত্বয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেছিয়া 
সসাগর! বন্ুহ্ধরার প্রাচীন ভনপ্দগুলির বাঁটোয়ারার ব্যবস্থায় 
মনোযোগ করেন। ইটালী লড়িতৈ গিয়া বোড়া হুইয়া পড়ে, 
সুতরাং তাহার জন্ত আফ্রিকার মরুভুমিরূপ শুকনো আটিগ্ ব্যবস্থা 
হয এবং জাপান লড়াইয়ে বিশেষ কিছু করে নাই, সুতরাং 
তাহাকে প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ অর্থাৎ শুলে-ডামা 
ছোবড়া--লইয়াই সমন্ধ হইতে বন হয় | ফলে পৃথি শীতে “দদ্পণ্‌- 
হীন” এবং “সম্পদৃযুক্ত” নামে ছুইটি পক্ষের হঠি হয় যাধাবের 
মন-কযাকষির ফলে এই অতি ভয়ানক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আস্ত 
হয ৷ প্ৰথম মহাযুদ্ধের “পেটেন্ট” নাম ছিল “ছগতে যুদ্ধব্যাপার 
শেষ কন্বার যুদ্ধ” এবং সমস্ত ভ্রগৎ এ নামের এবং প্রেটিডেট 
উইলসনের “চতুর্দশ প্রকরণক্পপ শাস্তি, সাম্য, মৈত্রী ও 
স্বাধীনতার মূল মন্ত্রের মুল্য ষোল আনা হিসাবেই গ্রহণ করিয়া 
পরে দেখে উহার সবটাই মেকি । সত্রাজ্যবাদীর দল উচ্চকঠে 
“স্বাধীনতার জয়” “সাম্যের জয়” “শান্তির জয়” প্রচার করিতে 


. করিতে একের পর এক ছূর্বাল স্বাধীন জাতির উপর রাগ্রনৈতিক 


ও অর্থনৈতিক প্ৰভুত্ব স্থাপন, জপদ্‌ব্যাপী বৈষম্যের সুষ্টি এবং 
পৃথিবী হইতে শাস্তির বহিষ্কারের ব্যাপক অভিযান আরত্ত করে৷ 
বাহুবলে যে স্বৈরাচার তাহারা জগতের সকল নিরীহ, শাস্তিপ্রিয় 
ও দুর্ঘন জনসাধারণের উপর চালাইতে থাকে, অর্থবলে এবং 
লিখিত ও কথিত মিথ্যার ত্রগদ্ব্যাপী প্রচারের দ্বারা সেইরূপ 


৩১৬ 
পৈশাচিক ব্যবহারকেই তাহারা ভায়সঙ্গত ও নীতিযুস্ত বলিয়া 
প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করে। কিছুকাল পরে অক্ষশক্তিও 
ইহুদী, আবিসিনিয়াবাঁপী, গণতন্ত্রবাদী ম্পাণিয্সার্দ এবং স্বাধীন 
চীনাব উপর চরম নৃশংসতা! ও বর্বরতার স্কায্যতা প্রদর্শন করি- 
বার অন্ত মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করিলে তাহাদের শিল্দাবাছে 
যাহারা শতমুখ হইয়া উঠেন, যদি বস্তুত: তাহারা শাস্তিবাদী, 
সাধ্যবাদী বা স্বাধীনতাবাদী হইতেন তবে গাহাদের অনুসন্ধান 
কর] উচিত ছিল যে অক্ষশর্ডি এরূপ কার্ধধারার নন্দা কোথা 
হইতে গ্রহণ করিয়াছে । প্রথম মহাযুদ্ধের পর জগতে অত্যাচার 
ও অশান্তি বৃদ্ধির প্রধান কারণই ছিল বিজেতৃবর্পের মধ্যে প্রবল- 
তমদিগের কপটাচরণ এবং মুখে যে আদর্শ প্রচারিত হয় কার্যতঃ 
তাহাকে পদদলন, ইহা এবারকার বিজেতৃপণ স্পষ্টকপে হৃদয়ঙ্গম 
না করিলে এই যুদ্ধের ফলও অনুরূপ হুইবেই ইহা! স্বতঃসিদ্ধ 
সত্য । 

এবারকার মহাযুদ্ধের পব ইউরোপের মহাদেশ অকলে রুশ 
চরম শক্তিশালী, ফ্রান্স ক্ষীণবল, অসন্ধ্ট, অপ্রদন্র এবং অশ্তঃকলহে 
বিভন্ঞ | বস্ততপক্ষে সুপ্রসিদ্ধ “আত্মর্তাতিক শক্তি সামস্তরস্তের” 
এখন বিষম টলটলায়মান অবস্থা । ব্রিটেন এবার সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত 
যদিও সৈছ নাশের হিসাবে তাহার লোকসান গতবার অপেক্ষা 
অনেক কম। এশিয়ায় চীন অস্তঃকলহের সন্মুখীন এবং রুশ 
রাষ্ট্রের শঞ্জিকক্ষার নিকটস্থিত। জাপানের পতনে তাহার এক 
দিকের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে সত্য, কিন্ত অগ্ঠ দিকে অতি প্রচণ্ড 
ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় এখন সে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে পরমুখাপেক্ষী । 
সুতরাং রোগের উপশম হুইলেও তাহার সুস্থ ও সবল অবস্থা বু 
দুরের এবং বহু দিনের কথা । সৈম্ভবলে এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী 
সম্পত্তি ও সঙ্গতির নাশে রুশের ক্ষতি সশ্মিলিত জাতিবর্গের 
মধ্যে সকলের অধিক কিন্ত অন্ত দ্বিকে তাহার ভবিষ্য সমৃদ্ধির আকর 
ও আহরণের ব্যবস্থা সকল জাতি অপেক্ষা গপ্িষ্ঠ। মা্চিন 
দেশের খরচের অঙ্কের তুলনা একমাত্র ক্যোতিবিজ্ঞানে পাওয়া 
সম্ভব এবং তাহার ফলে সে দেশের অর্থনৈতিক আভ্যন্তরীণ 
ভবিষ্তৎ এখন সমন্ডায় পরিপুর্ণ। অভ দ্রিকে কোনও প্রকার 
লাভের বিশেষ সম্ভবনা এখনও দেখা যায় নাই এবং আশা কর! 
যায় যে বিজমুমদ্গধিত হুইয়। মাফ্িন দেশের যাধনৈতিক পদ্বস্থলন 
হইবে না। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্য জাতির মধ্যে এক 
মাত্র মার্কিন জাতিই যাহ! কিছু পরহিতচেষ্টা দেখাইয়াছে, যদিও 
ভারতে তাহার নিদর্শন বিশেষ কিছুই আসে নাই, এবং এই 
যুদ্ধের ফলে যদি তাহারও স্বভাব পরিবর্তন ঘটে তবে ‘আধুনিক’ 
সভ্য জগতের 'আশ1-তরসা খুবই স্নান । 

মোটের উপর এবার সমস্ত জগংই একপ্রকার দেউলিয়া 
এবং বিভ্বেতা ও বিজিত সকলেই শ্রাস্ত, ক্রিষ্ট, কোন না কোন 


প্রকারে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভবিষ্বতেব ত্রন্ভ বিশেষ চিস্তাকৃল। 


সহজভাবে দেখিলে এমত অবস্থায় সকলেরই মনে শাস্তি ও 
সাম্যের কথা উজ্বল হইয়া উঠে, বিশেষতঃ যখন “লক্কাভাগে”র 
কোনও সোজ্বা পথ না থাকে । কিন্ত পরম্বলোলুপ সাত্বাজ্যবাদী 
অর্থপিশাচদিগের পথ চিরদিনই সঙ্ধীর্ণ ও বক্র এবং এই মহায়ুদ্ধে 
তাহার! যে লোপ পাইয়াছে তাহা নহে । যদি ব্রিটিশ শ্রমিক 
হল, মাকিন প্রজাতন্ত্বা্ী ও রুশ সাম্যবাদী তাহাদের আদর্শ 


শ্রবান্দী 
উজ্বল রাখে তবে জগতে শাপ্তি স্থায়ী হইতে পারে। 


১৩৫২ 
কলিনুপ 
অবদানের কোনও নিদর্শন যদিও ভারতের মত পঞ্রিকাগ্রস্ত 
দেশেও দেখা যায় নাই তবুও আশা রাখিতে দোষ নাই, কেননা 
আশাই জীবনের প্রধান অবলম্বন | 


যুদ্ধোত্তর পৃথিবী ও ভারতবর্ষ চি 

দ্বিতীয় মহারুদে পৃথিবীর প্রাচীন জনপদগুলির প্রায় সকল 3 
অংশই যুদ্ধদেবতার তাঁগুবলীলার ফলে ক্ষতবিক্ষত ছইয়াছে। 
ভারতবর্ষের হুরবস্থার হিসাবনিকাশে কতকগুলি বৈচিত্র্য দেখা যায় 
যাহা প্ৰণিধানযোগ্য । অভদেশের লোকও যুদ্ধের দরুন অসীম 
ছুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে, চীন এবং রুশ রাষ্ট্রে লোকের মৃত্যু 
ঘটিয়াছে এদেশের অপেক্ষা অনেকপ্তণ অধিক অনুপাতে এবং 
বিস্তলম্পন্তি ন& ও লুষ্টিত হইয়াছে শত শত গুণ অধিক পরিমাণে। 
ব্রিটেনে সম্পত্তির ধ্বংল হইয়াছে বিষমভাবে, পরমসাধারণের স্থত্য 
এদেশের তুলনায় সামান্ত ভগ্নাংশ মাত্র । কিন্ত এ সকল দেশেই 
যৃত্যু ও সম্পত্তির ধ্বংস ঘটিয়াছে শত্রুপক্ষের কার্ষদ্রমিত কারণে 
এবং সাধারণ ভাবে সকল ছুঃখকষ্ট শ্রেধীনিধিশেষে আপামরসাধারণ 
সমানভাবে ভোগ করিয়াছে, কেবল মাত্র চীনদেশে এ বিষয়ে 
অস পার্থক্য ছিল। শক্রপপ্চের আক্রমণ বা তাহার আনুষঙ্গিক 


কারণে এদেশের জনসাধারণের যে আধিক ক্ষতি হইয়াছে তাহা, ৯ 


অতি সামাজঃ এবং সাধারণ লোকও মরিয়াছে এ কারণে কয়েক 
সন্ত্র মাত্র। দেশের শাসকবর্গের অবহেলা, উপেক্ষা এবং 
অকর্মণ্যতার' ফলে এদেশবাসী যেভাবে না খাইয়া মরিয়াছে 
এবং যে নিদারুণ দুঃখকঃ ভোগ করিয়াছে তাং! বর্ণনার অতীত । 
স্রান্দ শক্রর অধিক্কৃত হইয়াও এই হুঃথকষ্টের এক শতাংশও 
ভোগ করে নাই। . 

আগমন যুদ্ধজয়ের মুখেই বিল্রয়ী দলের এক পক্ষ তাহার 
সহকারীর প্রতি অবিচার, অবমাননা এবং বঞ্চনা করে এরূপ 
দৃষ্টান্ত এই অতি কলুষিত জগৎ-সংসারেও বিরল। আফ্রিকা 
হইতে শক্রবিতাড়নের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদলের স্থান অতি 
উচ্চে এবং দৃক্ষিণ-আক্রিকার সৈম্ক অপেক্ষা ক্ৃতিত্থে বছ উধ্বে। 
কিন্তু শর্ত আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত হইতে না হইতে দক্ষিণ- 
আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদল ভাব্তীয়দিগের জন্য ভেদ্াত্মক অগ্ায় 
আইন প্রণয়ন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার যে চরম পরিচয় দিয়াছে 
তাহার তুলনা ইতিহাসে অক্পই পাওয়া যায়। 

ভারতের এই দুর্দশা, তাহার প্রতি এই অবিচার, ইহার 
মূল কারণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রের অভাব । যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে 
ভারতের স্থান বিজেতৃবর্গের মধ্যে না বিজ্বিতপণের মধ্যে তাহা 
নির্ণয়ের একমাত্র উপায় ইহার সঠিক মিধ্ণরপ করা যে এই মহা- 


যুদ্ধের কলে আমর! স্বাধীনতা ও স্বাতত্ত্্যের পথে আদৌ অগ্রসর 4. 


ছইয়াছি কিনা, এবং যদি তাহ! হুইয়া থাকি তাহা হইলে সেটা 
কতদূর । এ বিষয়েও আমাদের অবহিত হওয়া উচিত ষে প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর যেভাবে আমাদের উপর মেকি চালানো হইয়া- 
ছিল এবারও তাহা না হুয়। ত্বার্ধান্বেধী নীচমম! সুবিধাবাদী 
সকল দেশেই থাকে, আমাদের দেশে বিদেশী শাসকদিগের 
ক্কপায় লেক্ষপ অনেকে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে, তাহাদের 
পক্ষে দ্বিনকে য়াত করা কিছুই অসাধ্য নয়, মেকী চালাইবা 


৯৯ 


ভাদ্র 


মাঅই তাহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবে আমর! খাটি সোনা! 
গাইলাম। সেই সময় আমাদের আত্মপনীক্ষা] ও বিচারের 
সময়, তখন হ্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, আমরা 
পৌকুষের অভাবে, বৈর্ষের অভাবে স্বাধীনতার দীর্ঘ ও কটকা- 
কীণ পথ ছাড়িয়] সুবিধাবাদের সহক্ক পথে আত্মপ্রবঞ্কন] করিতে 


৭ চলিরাছি কিনা। 


সান ফ্রান্সিস্কো বৈঠকে পরাধীন দেশ 

সান ফ্রান্সিস্কোর বৈঠকে পাশ্চাত্য শক্তিবাদের ধারা অটুট 
ছিল এ কথা এখন বিশ্ববিদিত। এ অধিবেশন সম্পর্কে মার্ষিন 
ওয়ার্লওভার প্রেস নামক সংবাদপ্রেরক প্রতিষ্ঠান কিছু খবর 
দেয়, তাহার সারমর্ম এইরূপ 2 

“সান ফ্রা্দিক্ষোর বিলাসভ্ভবন ফেয়ারমাউন্ট হোটেলে 
সৈমিকরক্ষীযুক্ত তালাবদ্ধ দরজার আড়ালে পরাধীন অঞ্চল- 
গুলি সম্পর্কে সুদীর্ঘ, এবং কখনও বা গরম গরম, তর্কবিতর্ক 
চলে । যথা প্রচলিত রীতিতে এক গুরুগম্ভীর শব্দ পরিপূর্ণ চুক্তি 
হরির হয় যাহা! অনুমোদন করে তিন বৃহৎ শক্তি এবং সেই সঙ্গে 
ফ্রাঙ্গ ও হলাণের মত কয়েকটি উপমিবেশযুস্ত দেশ । 

“সোভিয়েটের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে প্রায় বোমা 
বিস্ফোরণের মত কাণ্ডের সৃষ্টি করেন। এক লম্বা ক্লাস্তিকর 


"অধিবেশনে কমাগার স্টাশেন এমন ভাবে শব্দবিভ্তাসের চেষ্টা 


ডি 


করিতেছিলেন যাহাতে লগনের “বিশ্বস্ত সাম্রান্যরক্ষক* জর্ড 
ক্রানবোর্ন এবং মার্চিন সিনেটর কোনালি ছুক্জনেই বুশী 
থাকেন। সে সময়ে সোভিরেটের প্রতিনিধি এ সোবোলেভ 
হঠাৎ উঠিয়! ধাড়াইয়া বলেন যে, তাহার পবন্মেটি এবিষয়ে 
কোন ত্ৈতভাঁব চাহেন না, হয় এই অধিবেশন সমস্ত বিদেশী 
শাসিত দেশকে পূর্ণ স্বাধীমতাদানের প্রতিশ্রুতি দ্বিবে, মহিলে 
এইন্্প অবাস্তব ওঁপপত্ভিক যুক্তিতর্কে সময় ন করা! ব্বথা। 

“একথা শুনিয়া লর্ড হ্রানবোনের হিকা আরম্ভ হইয়া দম 
আটকাইবার উপক্রম হয় এবং ফ্রান্সের ওপনিবেশিক বিশেষজ্ঞ, 
পল এমিল নাগিয়ে হতভত্ত হুইয়া তাহার কাগজপত্র নাড়িতে 
থাকেন, কিন্ত ক্রুশ প্রতিনিধি নাছোড়বান্দা । শেষ পর্যন্ত 
স্টেটনিয়াস, ইন্ডেন, মলোটোতভ একজোট হইয়া এই সমস্ত 
পূরণে বসিলেন। অন্ুবাদকের 'দল আনাইয়া “স্বাধীনতা” 
বনাম “হ্বারত্তশাসন'-_-এই ছুই শব্দের অতি স্থস্্ অর্থ ও সংজ্ঞা 
সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিতি ব্যাধ্যা শুমান হয় কিন্ত রুশ বৈদেশিক 
কমিশার মহাশয়ের তাহাতে কিছুই মতান্তর হইল না। শেষ 
পর্যস্ত চুক্তিতে “স্বাধীনতা” শব্দ রাখা হুইল কিন্ত তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে এরূপ এক শববিত্তাস করা হইল যে কার্ধতঃ স্বাধীনতা 
'শব্বকে অর্থহীন করা হুইল ।” 

এ বিষয়ে মন্তব্য নিপ্রয়োজন। রাষধ্্রনীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাভ্য 
সভ্যতার প্রকৃত ন্বপ একটি ইংরেজী প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়, 
“শয়তান যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন সে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রতিজ্ঞা 
করে, রোগমুক্ত হইলে শয়তান আরও প্রবলভাবে অবর্মাচরণ 
করে।" সান ক্রালিক্ষোর বৈঠকে এ প্রবাদের যথার্থতা 
প্রমাণিতই হইয়াছিল। 


সান ফ্রান্দিস্কো এবং ত্রিমুতির পৃথিবী শাসন 
বস্ততপক্ষে সান ক্রান্সিক্ষোতে জগতে শার্তি, মৈত্রী ও 


বিবিষ প্রদ্-_দান ফ্রান্সিন্ধে! এবং মুত্র পৃথিবী শাসন 


৩১৭ 





স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে| হয় নাই, হইয়াছে মাত্র 
সমাগরা বসুন্ধরার রাজচ্ছত্রের অধিকার দাম মার্কিন, রশ এবং 
ব্রিটেন এই হিমুর্তিকে ৷ পৃথিবীর অন্ত সকল দেশ, জাতি বা 


-্রাষ্ট্রের ভাগ্যনিরস্তা এখন এই তিন শক্ত । অগ্ক সকল রাই 


এই ব্যবস্থায় হয় সম্পূর্ণ পরাধীন নয় সামস্ত বার মাত্র । উক্ত 
‘ওয়ার্লডওভার প্রেসের সংবাদে বুঝা যায় যে, মুত্ব-বিএহ দূর 
করার কোমও সুচিন্তিত ব্যবস্থা ওখানে হয় লাই, হইয়াছে 
মাত্র পৃথিবীর সমগ্র যুত্ধশঞ্জি এ তিন বৃহৎ দেশের হাতে 
দেওয়া । 

ইহার মধ্যে মার্কিন প্রভাব-যুক্ত গোর্ঠীই অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
এবং কতকটা অন্ধ দিকেও জর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইবে । উত্তর- 
আমেরিকা তে ইহাতে আছেই, কেননা কানাডা সাত্রাক্থ্য 
হিসাবে ব্রিটেনের সহিত যুক্ত হইলেও রাষ্রনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক সম্পর্কে মার্কিন দেশের সহিত ক্রমেই নিকটতর সঘ্বন্ধ- 
যুক্ত হইতেছে । উপরন্ত বিশটি লাটন আমেরিকান বা, প্রশান্ত 
মহাসাগরের অধিকাংশ ইহার ভিতর আসিবে । চীন মার্ষিম 
প্রভাবমার্পেই থাকিবে যদিও সোভিয়েট রুশ সেখানে প্রভাব 
বিস্তারের জন্স বিশেষভাবে চেষ্টিত। 

ব্রিটেনের সাআসাক্্য অটুট থাকিবে যদিও গোলমাল মিটাইয়া 
স্বাধীনতাদ্বানের জত ধুমধাম করিয়া! অধিবেশন, গোল বা 
চৌকা বৈঠক ইত্যাদির উদ্ভোপ-আয়োজ্রন চলিতে থাকিবে, 
ইহাই ওয়ার্ল্ড ওতার প্রেসের সংবাদদাতার খবর | ব্রিটেনের 
সঙ্কে থাকিবে অনেকগুলি ছোট বড় ইউরোপীয় জাতি । 

ভূমি অধিকার সম্পর্কে বৃহত্তম প্রভাব কক্ষা হুইবে সোভিয়েট 
রুশের। সোভিয়েটের নিজস্ব ৮০ লক্ষ বর্গ মাইল অধিক ভূমি 
ছাড়াও ফিনল্যাৎ, বণ্টিক অঞ্চল, পোল্যা, জার্মানী ও অক্টিয়ার 
অধিকাংশ, চেকোশ্লোডাকিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রীস বাদে বলকান অঞ্চল 
ইহার প্রভাবমার্গে থাকিবেই এবং সম্ভবতঃ মাঞ্চুরিয়া এবং 
কোরিয়ার অংশও আসিবে । এই সমষ্টি অতি দৃঢ়বন্ধ ভাবে 
চলিবে যদ্বিও সকলে কমিউনি পন্থ। নাও লইতে পারে । 

ফ্রান্সের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্ত রূপ । সেও এই ‘প্রভাবকক্ষা’ 
গঠনে চাল চালিতে গিয়াছিল কিন্ত ফলে লাভের চেয়ে লোক- 
সানই বেশী হইয়াছে । হতাশ হুইয়া ভগল ও তাহার বৈদেশিক 
মন্ত্রী জর্জ বিল সোভিয়েট রুশের দ্রিকে ফেরেন | কিন্ত মস্কো 
দেহমন প্রাণের সম্পূর্ণ সমর্পণ ভিন্ন কোন কথাই শুনিতে 
অসম্মত। ইতিপূর্বেও ইয়াপ্টা এবং সিরিয়ার ব্যাপারে সোভি- 
য়েট তাহাকে দাপা দেওয়ায় ফ্রান্দ মাফিনের গোর্ঠিতে যাইতে 
চাহে কিন্ত মাঞ্চিন এখন ইউরোপীয় কুটরাষ্্রনীতিতে হস্তক্ষেপ 
করিতে নারাজ । সুতরাং বাকী রহিল ব্রিটেন । 

বলা বাহুল্য, এই বজ্জাটুনী তত দিনই যত দিন ত্ৰিমূৰ্তি এই 
পরম্পরের সহিত দত্যই মিত্রভা সুত্রে আবদ্ধ থাকিবে । সে বন্ধন 
ছি'ড়িলেই আবার যুদ্ধের অর্নযৎপাত হইবে, কেননা ইতিমধ্যেই 
ব্রিটেনের সাত্রাজ্যবাদী প্রেস আপবিক বোমার দ্বারা 
সোভিয্নেটকে হুমৃকি দেওয়া আরম্ভ করিয়াছে । এই আণবিক 
বোমা পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম পরিণতি এবং ইহার দ্বারাই 
সেই কার্য শেষ হইবে যাহা বারুদ ও আগ্েয়াস্ত্রের আবিষ্কারের 
সহিত আরম্ভ হইয়াছিল । 


৩১৮ 


সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহাযা ও পুনর্গঠন 


প্রতিষ্ঠানের কাৰ্য্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত 


আমেরিকার ইউ্টনাইটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ. 
(ওয়াশিংটন, ১৮ই জুলাই ), মার্ফিণ কংগ্রেসের ইলিনয় হইতে 
নির্বাচিত রিপাবলিকান সদ্বস্ভ মিঃ এভারেট এম. ডার্কসেন 
প্রতিনিধি পরিষদে বলেন যে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের 
কর্মচারিপণ সম্মিলিত জাতিপুর্ধের সাহাষ্য ও পুনর্গঠন ব্যবস্থায় 
ক্রটিবিচ্যুতির অভিযোগ সম্পর্কে তদ্বন্ত করিতেছেন। তিনি 
এই দাবি করেন যে, কংগ্রেসের সদ্ল্রদিগকে লইয়া গঠিত 
একটি কমিটির সাহায্যে মার্কিণ যুক্তরাধ্রেরও অনুরূপ তদস্তের 
ব্যবস্থা করা আবশ্যক । তদুপরি তিমি ইহাও বলেন যে, 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধের সাহায্য ও পুনর্গঠন ব্যবস্থানুযায়ী যে-সব 
মাল সরবরাহ করা হয় তাহার বিলি-ব্যবস্থা কির্পে হইয়া 
থাকে তাহ! জান! দরকার, কারণ কায়রো, বারি, ইটালি ও 
অনাত স্থামে চোরাবাদ্ারসযূহে ওঁরূপ বহু মালের আবির্ভাব 
হইয়াছে । 

ব্রিটিশ গবদ্ধে্ট ভারতীয় রাজন্ব হইতে এই প্রতিষ্ঠানটিকে 
৮ কোটি টাকা পাওয়াইয়া! পিয়াছেন। ইহারা ভারতবর্ষকে 
কোন প্রকার সাহায্য করে মাই । এই টাকাটা দেশে থাকিলে 
এবং যে-কোন প্রদেশের স্থায়ী উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইলে যথেষ্ঠ 
উপকার হইত । 


মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসি 

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মহেন্দ্র চৌধুরীর প্রাণ রক্ষার সকল চেষ্ঠা 
ব্যর্থ হইয়াছে । বিহার গবস্মেণ্ট তাহাকে ফাসি দিয়াছেন । 

সিমলা সম্মেলনে লর্ভ ওয়াভেল অমুরোধ করিয়াছিলেন 
পূর্বের তিক্ততা সকলে যেন ভুলিয়া ঘাম, পরস্পর পরস্পরকে যেন 
ক্ষমা করেম। জালিয়ানওয়ালাবাঙ্গের হত্যাকাণ্ড, সীমান্তে 
লালকোর্তাবাহিনীর উপর বেপরোয়া গুলি, লবণ সত্য গ্রহে 
নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিসের লাঠি ভুলিয়া যাওয়া শক্ত, 
উপরদ্ধ গত আন্দোলনে ভারতব্যাগী পুলিস ও মিলিটারীর 
তাণ্ডব, আকাশ হইতে নিরজ্্র গ্রামবাসীদের উপর ঘেশিদ- 
গান চালনা, মেদিনীপুর এবং অক্ভিচিমুরে নানীর উপর 
পুলিস ও ঘিপিটারীর পাশবিক লাঞুন! এ সকল অভিযোগের 
যথাযথ তদত্ত এবং সুবিচার না হওয়া পর্যস্ত এদেশের লোকের 
মন হইতে থেদ ও বিদ্বেষ লোপ পাইতে পারে না । তথাপি লর্ড 
ওয়াঁভেলের আন্তরিকতা বিশ্বাস করিয়া! দেশ গবর্খেন্টকে 
ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্ত পুদর্বার প্রথম আঘাত 
তাহারাই হামিলেন। 

৯ই আগস্ট বোহাইয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে বক্তৃতা 
দেন তাহাতে প্রথমেই তিনি মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাসির কথা 
উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ গবন্দেণ্টের মনোডাবের 
সত্যই কিছু পরিবর্তন হইয়াছে মনে করিয়া কংগ্রেস পূর্বস্থতি 
তুলিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মহেন্্র চৌধুরীর ফাঁসিতে বুঝা 
গেল কতৃপক্ষের সেই পুরাতন মনোবৃত্তি আজও পুর্ববৎ অন্ফুপনই 
রহিয়াছে । শ্রমিক গবন্মেন্ট গঠনের পর ইহাই প্রথম রাজ্র- 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


নৈতিক ফাসি এবং ভাহারা ইহার দায়িত্ব অস্বীকার করিতে 
পারেন না। 

প্রাণদণ্ডের যুক্তিযুক্ঞতা| সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা 
করিতে চাই না। শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে লর্ড ওয়াডেল 
প্রথমেই যে মৈত্রীর কথা বলিয়াছিলেন, এই শোচনীয় ঘটনার 
সহিত তাহার সাঞ্জন্ত রহিল না। ৬ 


মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাসির পর গান্ধীজীর বিবৃতি * 


মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাসির পর গান্ধীজী এসম্বন্ধে হার মনো- 
ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত ও সংযত এই বিবৃতিতে 
ব্রিটিশ বিচার-পন্ততি সন্বপ্ধে যে তীব্র কশাঘাত রহিয়াছে, এ 
দেশের শাপকবৃন্দকে তাহা সচেতন করিতে পারিবে কিনা 
জানি নাঁ। বি্বৃতিটি নিয়ে দেওয়! গেল : 

“মহেন্দ্র চৌধুরীকে ফাসিমঞ্চ হইতে বাঁচাইবার অন্ত আমার 
ভায় যাহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমি জানি তাহার! এই 
ফাসির সংবাদে মর্পাহত হইয়াছেন। এরূপ মর্নস্তদ ঘটনা আরও 
অনেক ঘটিবে । আমার বক্তব্য শুধু এই যে, এরূপ প্রত্যেকটি 
ঘটন! হইতেই যেন আমরা নূতন শিক্ষা গ্রহণ করি। 

“দেখা! যাক এই ফাঁসি হইতে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে পারি। প্রথমতঃ সরকার পক্ষের কথা এই £ যে 
ডাকাতির অভিযোগে ফাঁসি হুইয়াছে তাহারা উহাকে রাজ- 
নৈতিক ডাকাতি বলেন না । সব ভাকাতি রাজনৈতিক কার্য 
নয় ইহা নিশ্চিত । অনেক পেশাদার দরস্থ্য রাজনৈতিক আন্দো- 
শনের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে । দেশীই হউক আর বিদেশী 
হউক কোন গবর্ছেন্ট এক্সপ অপরাধের শান্তি না দিয়া পারে 
না। কতৃপক্ষের ধারণা মহেন্ চৌধুরী এন্সপ ডাকাতিতে 
জড়িত ছিল এবং এইজভ তাহারা উহার প্রতি আইনাহ্লারে 
চরম দণ্ডের বিধান হইতে দ্রিয়াছেন | 

“এবার দেশবাসীর কথ! | তাহারা জানে মহেন্দ্র চৌধুরী 
২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক । রাগ্জনৈতিক বা পেশাদার কোন 
ডাকাতিতেই যোগদানের ইচ্ছা তাহার হিল না। দে আত্ম- 
গোপন করিয়াছিল । সন্দেহম্তনক সাক্ষ্য প্রমাণের উপর দির্ভর 
করিয়া তাহার বিচায় ও দণ্ড. হইয়াছে । সাক্ষ্য প্রমাণ অব্রাস্ত 
বলিয়া গ্রহণ করা না! কর] এবং উহার বলে দণ্দান বিচারকদের 
মঞ্জির উপর নির্ভর করে) অনেক সময় তাহারা অভিযুক্তের 
প্রতি বিরূপ মনোভাব লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হুন। 

“দেশবাসীর এই ধারণা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হর! 
থাকে, তবে আমি বলিব এই ফাসি নরহত্যার নামাস্তর এবং 
ইহা! আরও ক্ষঘন্য এই ভরন্য যে ন্যায় বিচারের নায়ে এই হত্যা]! 
করা হুইয়াছে। 

“সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একদল আইনজ্ঞ ব্যতীত আর কে প্রকৃত 
সত্য উদ্ঘাটন করিতে পারে ? নথিভুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ এবং 
নিয় ও উচ্চ আদালতের রায় হইতেই গাহাদিগকে উহ] 
করিতে হইবে । 

“ভাবপ্রবণতার স্রোতে আমর! যেন ভালিয় না যাই, মহেজ 
চৌধুরী আর ইহজগতে নাই এই লত্যও যেন না ভূলি। জনমতের 
প্রতি গবন্মেন্টের যদ্বি বিদ্বুযাজ মর্ধ্যাদাবোধ থাকে, নিছক 
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ভাদ্র 


পশ্তবলই যদি তাহাদের একমাত্র সম্বল না হয়, তবে তাহারা 
আর সকলের ন্যায় সমান আপ্রহের সহিত সত্য উদ্ধারের 
জন্য জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিবেন ৷” 

ম্যায় বিচারের প্রধান কথাই এই যে, লোকে যেন উহা 
সুবিচার বলিয়া মনে করিতে পারে। কিছুদিন আগে কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও বলিয়াছিলেন বিচার শুধু 
করিলেই হুইল না, রায় এমন হওয়া চাই যেম প্রতি লোকে 
ন্যায় বিচার হইয়াছে মনে করে! বলা বাহুল্য, এ দেশে ন্যায় 
বিচারের এই নীতি সর্বত্র রক্ষিত হয় মাই । প্রধান বিচারপতি 
পোলার্ডের যে মামা উপলক্ষে উপরোক্ত উক্তি করিয়াছিলেন 
লোকে তাহাকে ন্যায় বিচার বলিম্বা মনে করিতে পারে নাই। 
ইহার পর আরও ছুইটি মামলায় ব্রিটিশ ন্যায় বিচার সম্বন্ধে দেশ- 
বাসীর ধারণা আরও শিথিল হইয়াছে । হাওড়ায় যে গোরা 
সৈনিক রিভলবার দেখাইয়া ঘরে চুকিয়া এক রুগী তরুণীর উপর 
পাশবিক অত্যাচারের অপরাধে ভেলা জক্গ কতৃক দশ বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, হাইকোর্টের ইংরেজ বিচারপতি তাহার প্রায় 
অর্ধেক কমাইয়! দ্বিযাছেন। অথচ যে অবস্থায় এই জঘন্ভ ঘটনা 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে লোকে প্রথম কেই লঘু বলিয়া মনে 
করিয়াছে । 

কয়েক দ্রিন আগে কলিকাতার ইংরেজ প্রধান প্রেদিছেন্দি 
ম্যানিগ্রেট এক মামলায় জাতি বিচারের সবিশেষ পরিচয় দিয়া- 
ছেম। একটি মৌ-সৈনিক একদল শ্রমিককে রিভলবার তুলিরা 
ভয় দেখাইতেছিল | হঠাৎ রিভলবার হইতে গুলি বাহির হয় 
এবং হুই ব্যক্তি আহত হুয়। তন্মধ্যে এককন মারা যায় । মৃত 
ব্যক্তির বয়স মাত্র ১৮ বংসর | ইংরেজ ম্যাত্দিধ্রেট এই 
অপরাধের জন্য ৪০০২ টাকা জরিমানা করেন এবং আদেশ 
দেন জরিমানার টাকা আদায় হইলে ৩০০২ টাকা মৃত যুবকের 
পিভাকে দেওয়া হইবে । রায়ে তিমি বলিয়াছেন, নাবিকটির 
কোন অনদ্বভিপ্রায় ছিল না, রিভলবার হুইতে যে গুলি বাহির 
হইতে পারে তাহা সে মনে করে নাই | 

অপরাধী যেখানে ইংরেজ সেখানে বিচারকদের, বিশেষতঃ 
ইংরেজ বিচারকদের, অসামান্য করুণ] তাহাদের প্রতি বর্ধিত 
হয়, অপরাধী যেখানে ভারতীয় এবং অপরাধ যেখানে রাজ- 
নৈতিক, সেখানে তাহার] দণদানে ষমরাঁজকে অনুকরণ করিবার 
প্রাণপণ চেষ্টা করেন--ইহা আজ সর্বজনবিদিত অভিজ্ঞতা । 
অস্তি-চিমুরের রাজনৈতিক উত্তেজনায় একজন সরকারী কর্মচারী 
মিহত হইয়াছিল বলিয়া! ১৫ জনের প্রাণও বিধানে ন্যায় 
বিচারকেরা কুষ্টিত হুন নাই। তাহার মধ্যে এখনও লাত জন 
জীবনম্বত্যুর সন্ধিক্ষণে অনিশ্চিতভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে। 


রংপুরের পল্লীতে পুলিসের নিদারুণ 
অত্যাচারের অভিযোগ 


গত ২৯শে ভুলাই রংপুর জেলার লালমপিরহাট থানার 
অন্তর্গত বৈতের বাজার গ্রামে পুলিসের এক নির্মম অত্যাচারের 


বিবিধ প্রসঙ্গ--রংপুরের পল্লীতে পুলিসের নিদারুণ অত্যাচারের অভিযোগ 


৩১৯ 


দেখিতেছি মা। ৮ই আগষ্ট তাহার বিব্ৃতিটি ইউনাইটেড 
প্রেস কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে এবং সংবাদপত্রে মুদ্রিত 
হইয়াছে । পবর্ষেপ্টের কোন প্রতিবাদ আমাদের আজও 
চোখে পড়ে নাই । . ঘটনার বিবরণ বিবৃতি হইতেই পাওয়া 
যাইবে । নিয়ে উহা দেওয়া গেল ; 
প্রত্যেকটি অত্যাচারিত গৃহ আমি পরিদর্শন করিয়াছি। 
দরিদ্র এবং নিতাস্ত সরল গ্রামবাসীদের বহু কষ্টে সঞ্চিত 
সামগ্রীর যে গুকতর ক্ষতি করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া 
আমি স্তস্তিত হইয়াছি। ২৩শে জুলাই বিকালে গুজব রটিল 
যে,'এঁ দিন রাত্রিতে পুলিস গ্রাম আক্রমণ করিবে | এই খবর 
পাইয়াই গ্রামের শতকরা ১৫ জন লোক ঘরে তাঁজাচাবি 
লাগাইয়া শ্রী-পুত্র লইয়া প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া 
চলিয়া যায়। প্রত্যাশিত আক্রমণ কিন্তু ২৯শে ভুলাই 
আরম্ত হয়। দলে দলে বিভক্ত সশন্ত্র পুলিস কোনরূপ 
বাছবিচার না করিয়া প্রত্যেক গৃহে হানা দেয় এবং 
প্রত্যেক গৃহের সমস্ত দ্রব্যাদি চূর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া ফেলে। 
তালাচাবি দেওয়া গৃহের দরজা তাঁহার! ভাঙিয়া ফেলে ) 
* ক্গ * গ্রামবাসীদের সর্বাপেক্ষ] প্রিয়বস্ত ধান ও 
চাউল প্রভৃতি জিনিষগুলি তাহারা উঠানে বৃষ্টির মধ্যে 
ছড়াইয়! দেয়। 
আমি গণেশ বর্মণ, বিরজ] বর্মণ, বসস্ত রায়, যতীন রায়, 
দ্বারিকানাথ বর্মণ এবং গন্ধর্ব বর্মণের গৃহ পরিদর্শন করি- 
যাছি। * * * প্রকৃতপক্ষে গণেশ বর্ষণের সংসারে 
এখন আর কিছুই নাই ; সে একজন পথের ভিখারী যাত্র। 
পুলিসরা তাহার কৃপটি পর্য্যন্ত বিন করিয়া দিয়! গিয়াছে । 
বসন্ত রায়ের গৃহে চুকিয়া অত্যাচারীরা তাহার হারমোনিয়াম 
এবং অদ্াান্ত বান্তযন্ত্রাদি চুর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে । বহু 
বাসনপত্র তাহারা! ভাঙিয়া ফেলে । একটি পকেট ঘড়িও 
তাহার গৃহে পাওয়া যাইতেছে নাঁ। গদ্ধর্বনারায়ণের পুত্র 
একজন শিক্ষক । ক্ষুলের একটি গ্লোব এবং অগ্ঠান্ত কুল 
সংক্রান্ত জিমিষপত্র তাহার গৃহে ছিল। সে সমস্তই ধ্বংস 
করিয়া ফেলা হুইয়াছে। বিরন্ধাব গৃহে রিলিফ কেন্দ্র 
অবস্থিত। রিলিফ সংক্রান্ত অনেক ভ্রব্যাদিও নষ্ট করা 
হইয়াছে | 
ছঃখের কাহিনীর ইহাই সব নয়। আমন ধানের 
বীক্গগুলিও নষ্ট করিয়া ফেলার ফলে ক্কষকদের সন্মুখে এক 
মহা ছর্দিন উপস্থিত হইয়াছে । ‘অক্টোবরের মধ্যে বিপদ 
নিশ্চিত রূপেই আসিবে । 
গ্রামবাসীরা দারোগাকে অপদস্থ করিয়াছে বলিয়া যে 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মূলে কোন সত্যতা 
নাই। জেলা ম্যাজিষ্রেট এবং পুলিস সুপারিণ্টেঙেণ্ট 
ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন_-এই খবরও সত্য নহে। 
বন্ততঃ তাহাদের কেহই এখনও ঘটনাস্থলে আসেন নাই। 


বাংলার লাট মিঃ কেসি কলিকাতার বাক্তার বন্তি প্রত্ৃৃতি 


সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । কুড়িগ্রামের বিশিষ্ঠ কংগ্রেস লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন । এই অমাঙহুযিক অত্যাঁ 
কর্মী শ্রয়ুক্ত হরিদাস লাহিড়ী এ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন চারের সংবাদ তাহার কর্ণগোচরও হইয়াছে কি ন! আমরা 
তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ জানি না। তিনি শুধু কলিকাতার লাঁট নহেন, সমগ্র বাংলার 


৩২৩ 
শাসন-শৃখ্খলার ভার তাহার উপর ইহা তাহাকে 
স্মরণ করাই! দেওয়া আমাদের কর্তব্য । এই ঘটনার বিষয়ে 
আপাততঃ যতটুকু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা 
যায় উল্বার সবত্রপাত এই £ এক বিধবা নাপিতানীর আত্মহত্যার 
চেষ্টা সম্পর্কে তদস্ত করিয়া প্রত্যাবত'ন কালে গত ২৩শে জুলাই 
তারিখে লালমনিরহাট থানার বড় দারোগাকে নাকি, মারপিট 
করা হয়। ওঁ দিনই সন্ধায় গুন্রব রটে যে, পুলিস খুব পীত্রই 
গ্রামে সদলবলে চুকিয়া প্রামবাসীরধিগকে মির্যাতন করিবে । 
সেই র্বাজ্জিতেই শতকর1 ৯৫ অন গ্রামবাসী ঘরবাড়ী তালাবদ্ধ 
করিয়। স্্ীপুত্রকশ্তাদিসহ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়! যায়। ২৯শে 
তারিখে পুলিস হানা ঘেয়। 

সর জন হার্বার্টের আমলে মেদিনীপুরে আইন রক্ষার নামে 
যে গুণ্ডারান্দের স্থাপনা করা হয় এই ঘটনায় আমরা তাহারই 
পরিণতি দ্েখিতেছি। মেদিনীপুরে পুলিস গুপডামির উৎসাহ ও 
প্রশ্রয় দাতা ম্যাজিষ্্রেটের পদোন্নতি হইয়াছে, সর জন হাবার্ট 
তাহার আচরণ সম্পর্কে কোন তদস্ত পর্মস্ত হইতে দ্বেন নাই । 
মিঃ কেসি এই ব্যাপারে কোম পথ অনুসরণ করিয়া চলিবেন 
তাহার মিদেশ এখনও আসে নাই । ২৯শে জুলাইয়ের ঘটনার 
প্রাথমিক তদন্তের ব্যবস্থা ১২ই আগ পর্যন্ত হয় নাই ইহাই 
আমরা দ্বেখিতে পাইতেছি। 


যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও জলপথ ব্যবস্থা 


প্রীযুক্ত গপনবিহারীলাল মেংটা কলিকাতা বেতারকেন্জর 
হইতে ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও যুদ্বোত্তরকালে জলপথে 
যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। ভারতের 
ক্রমবর্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যের জন প্রয়োজনীয় যানবাহন 
ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যুদ্ধের পর ভারতে জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা 
করা নিতাস্ত দরকার- মুক্ত মেংটা বিশেষ ভাবে এই বিষয়টির 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । তিনি বলেন, নৌসংক্রাস্ত 
যে সকল আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা! রচিত হইতেছে তাহাতে 
যুদ্ধোভর কালে ভারতে জাহাজ নির্মাণের অন্য প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত । শ্রন্ধদ্বেশ, আক্তিকা, ইরাক, 
ইরাখ, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের যে ব্যবসা-বাণিজ্য 
চলে তাহাতে ভারতীয় জাহাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই 
সমস্ত দেশের সহিত জাহান্বের মাল আদান-প্রদানের ব্যবস! 
বতমানে সন্পূর্ণরূপে শ্বেতাঙ্গ কোম্পানীগুলির করায়ন্ত। 
ভারতের উপকূলন্থ শহরগুলির মধ্যে ব্যবস'-বাণিজ্যও প্রধানতঃ 
উহাদেরই হাতে | ভারতীয় জাহালর-কোম্পাদীগুলি ইহার সামান্ত 
ভাগই পাইয়| থাকে । ইহাদের সন্ধায় ও অসম প্রতিযোগিতার 
বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া ধাঁড়াইবার শক্তি ভারতীয় কোম্পানীগুলির 
নাই। গবন্দেণ্ট ইহার কোন প্রতিকার তো করেনই নাই বরং 
"ভারত-শাসন আইনে বিভিন্ন ধারা সংযোগ করিয়া এই অসাধু 
প্রতিযোগিতাকে আইনসঙ্গত ও চিরস্থায়ী করিবারই বন্দোবস্ত করা 
হুইয়াছে। ভারতের উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহান কোম্পানীর 
হাতে আনিবার জন্ত বহু বৎসর যাবৎ চেষ্ঠা হইতেছে, কিন্ত 
বিলাতী জাহাজ কোম্পানীর বাধাষ তাহা ফলপ্রস্থ হয় নাই। 
শুধু উপকূল বা বহ্র্বাপিজ্য নয়, ভারতের নদীপথেয় জ্বাহাজ 





গবালী 


AAAI 


১৩৫২ 


চলাচলও প্রধানত ইংরেজ কোম্পানীর হাতে । রেলপথ ও 
জ্রলপথের মধ্যে কোন যোগস্থত্র নাই। ভারত-শাসন আইনে 
রেলপথ কেন্দীয়-দরকারের হাতে, জলপথ প্রাদেশিক সরকারের 
মেতৃত্বাধীন। গ্রীযুত মেইট! বলেন আভ্যন্তরীণ জলপথগুজিকে ও 
কেন্দ্রীয়-সরকারের পরিচালনাধীমে আনা প্রয়োজন । আমাদের 
মনে হয়, রেল, পীমার, মোটর এবং এরোপ্লেন, যানবাহনের এই 
চারিটি উপারই কেন্ত্রীয়-সরকারের হাতে থাকা উচিত এবং 
এমন ভাবে এগুলি পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে ইহাদের 
মধ্যে কোনটি একচেটিয়া ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়া যাত্রী-সাধারণের 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি করিতে না পারে। ইহাদের 
পরম্পরের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা থাকা দরকার । 
বতর্মান ভারত-সন্পকার রেল-পথকে সর্বপ্রধান করিয়া ব্রিটিশ 
স্বার্থসাধমের যে চেষ্টা কপ্িতেছেন তাহার অবসান হওয়া একাস্ত 
আবশ্কক। 


বাংলায় ছুপ্ধাভাবের একটি কারণ 


বাংলায় হধ্ধাভাবের কারণ এবং সরকারী গুদামে ছুধের 
অপচয় সম্বন্ধে মেদিনীপুবের শ্রীমতী উষা চক্রবর্তার একখানি পত্র 
দৈনিক ক্যকে (২৪শে শ্রাবণ ) প্রকাশিত হইয়াছে। প্ীমতী 
চক্রবতাঁ লিখিতেছেন ঃ 

“শিশুর ও রোগীর প্রয়োজনীয় ধাত ছুধের অভাব ভয়াবহ 
আকার ধারণ করিয়াছে । মেদিনীপুর জেলায় পূর্বে বের 
অভাব বিশেষ ছিল না। বিশেষ করিয়া কাধি, তমলুক, ঘাটাল 
প্রভৃতি এলাকা য় দুধ খুবই সস্তা ছিল। ১৯৪২ সালে সাইক্লোন 

সঙ্গে সঙ্গে দু্িক্ষ দেখা দিল । খাভাভাবে গৌ-মড়কে 

বহু হুপ্ধবতী গাভী মারা গেল । কলে জেলায় বেশ হছুধের অভাব 
দেখা দ্বিল। এখন গাভী ও মহিষ যাহাও বা আছে, খড়, 
খইল, লবণ ইত্যাদির দাম অত্যত্ত বেশী হওয়ায় খা্ভাভাঁবে 
তাহারা! পূর্বের মত ছব দেয় না। খাত্তাভাঁবে গাস্ভী ও মহিষের 
প্রত্বনন-শক্তিও কমিয়! পিয়াছে) তাহা ছাড়া কয়েক বংসর 
পূর্বে বড়লাট জিনলিথগো! সাহেব ছবের দুরবহা দেখিয়া ভাপ 
গাজী প্রজননের অন্ত ভাল ষাঁড় আমদানী করিবেন বলিয়া বহু 
প্রামে দেশ হোট যাড়গুলিকে অস্বাভাবিক উপায়ে শক্তিহীন 
করিয়া দিবার আদেশ দেন। কিন্ত আর ভাল ষাঁড় আমদানী 
করা হয় নাই। গে! বংশ বৃদ্ধি না পাওয়ার তাছাও একটি 
কারণ |” 

লর্ড লিনলিথগোর বড়লাটছছে প্রজ্বনন ষও্ড লইয়া যখন হৈ-চৈ 
চলিতেছিল সেই সময়ে বাংলা-সরকারের কৃষি-বিভাগের 
বাধিক রিপোর্টগুলিতে গ্রামের ষগ্ুকুলের প্রজনন-শক্তি হাসের 
ক্কৃতিত্বেন্র বিবরণ আমর! লক্ষ্য করিয়াছি । এই অতি উৎসাহের 
ফল কি হইয়াছে উপরোক্ত পত্র তাহার প্রমাণ । মানুষের 
খা সম্বন্ধে যে গবন্মেণ্টের আগ্রহের লেশমান্ নাই, গবাদি 
পশুর জন্ত তাহাদের মাথা ন! ঘামানোই স্বাভাবিক । লর্ড 
লিনলিথগোর আমলে এ দেশে গবাদি পশুর ধ্বংসের সুচনা, সর 
কন হার্বার্টের লাটসিরিতে তাহার চুড়ান্ত পরিণতি । | 

ভিন্ন প্রদেশ হইতে গাভী আনাইয়া হু সরবরাহ বাড়াইবার 
কথা হুইয়াছিল। তাহার কি ফল হুইয়াছে, ক্ৃষি-বিভাগের 


॥ 


নি 


তক 


১৯ 


সভার 


বর্তমান ডিরেক্টরের নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটিতেই তাহা প্রকাশ 
পাইয়াছে ! সরকারের খরচে অর্থাৎ পৌরী সেনের টাকায় 
বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে £ 

“যুক্ত প্রদ্বেশের সরকার নিয় স্বাক্ষরকারী কতৃক সুপারিশ- 
কৃত ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রত্যেক মাসে ১০০০ করিয়া ছুষ্ধবভী 
গোঁমহিষাদ্ধি পশু রপ্তানী করিতে অনুমতি দিয়াছেন । কেবল 
মাত্র প্রকৃত হুঞ্ধ উৎপাদ্ধনকারী--যাহাদের এইরূপ আমদানী 
করা গৌ-মহ্যা্ধি পণ্ড যত দিন পর্যন্ত শাবক উৎপাদনে সক্ষম 
তত দিন পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং যাহারা এই 


৮ 


মর্মে অঙ্গীকার পত্র রেজেপ্রী করিয়া দিবেন যে, তাহারা এইরূপ, 


আমদানী করা পো-মহ্ষাদি পশু নিয় শ্বাক্ষরকারীর অনুমতি 
ব্যতীত বিক্ৰয় বা হস্তান্তরিত করিবেন না--তাহাদিগকে আম- 
দানী করার পারমিট দানের অন্ত সুপারিশ করা হইবে। ইহা 
পূর্বেই বিজ্ঞাপিত কর! হইয়াছিল, কিন্ধ উপযুক্ত ব্যক্তির চাহিদ! 
না থাকায় বঙ্রদেশের জন্ভ নিদ্বি্ট সমস্ত পণ্ড বক্ষদেশে 
দিতেছে না। নিয় স্বাক্ষরকান্নী কর্তৃক প্রকৃত দুপ্ধ উৎপাদন- 
কারিগণ হইতে পুনরাক্ষ, এইক্সপ সুপারিশের রড আবেদন-পত্র 
আহ্বান করা হইতেছে । যাহারা গে'-মহ্ষার্দি পশুর ব্যবসা 
করিতে চাছেন, তাহাদিগের জন্ত পারমিট সম্বন্ধে বিবেচনা করা 


হইবে না। এন এম থাম, ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার, বেক্রল।” 


জুলাই মাসের বেতার বক্তৃতায় লাটসাহ্বে বলিয়াছিলেন যে, 
বরফের অভাবে কলিকাতায় মাছের আমদানী কম হয় বলিয়া 
লোকে বলে, অথচ মতগজীবীর1 বরফ পাইলেও তাহা লইতে 
আসে না। ইহার প্রতিবাদ হইলে লাটসাহ্ব আশ্বাস দেন 
ভিনি ভাল করিয়া সন্ধান লইবেন । লোকে ভ্বানে বরফ পাওয়া 
যায় না, পাওয়ার সন্তাবনা থাকিলেও উহা কণ্টোলের কণ্টক- 
আলে এমন ভাবে জড়িত যে সাধারণ লোকে উহার প্রতি হাত 
বাড়াইতে সাহস পায় ন! । ক্রষি-বিভাগের ডিবেক্টর সাহেবের 
উক্তিও আমরা সমান অপত্য বলিয়া মনে করি। গাভী আম- 
দানীর লাইসেন্সের জন্ত দূরখান্ত কেছ করে না, ইহার তাৎপর্য 
এই নয় যে, দেশে গাভীর অগ্ডাব নাই, অথবা গাভী আমদানীর 
ইচ্ছা বা আগ্রহ কাহারও নাই । আসল ব্যাপারটা দাড়াইয়াছে 
এই যে, পারমিটের কণ্টকল্রাল ভেদ করিবার জন আগাইয়া 
আসিবার বুকের পাটা ক্র্যাক মার্কেটের ওস্তাদ লোক ছাড়া 
আর কাহারও নাই। পোলাও কমিটিও স্বীকার করিতে বাধ্য 
হুইয়াছেন যে, এই পারযিট-দাতাদের ঘুষের মাত্রা সমগ্র বঙ্গে 
ণ্টের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে । উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের সক্রিয় অথবা 
আপাত উদাসীন পক্ষপুটাশ্রয়ে পুষ্ট ও বধিত পারমিটদাত? কর্তা 
দের অত্যাচার কমিয়ীছে__ইহা মনে করিবার মত কারণ 


আমরা এখনও পাই নাই । 


হঁহাদেবই এক মুক্ষববী খাঁ সাহেব শ্বনামধন্ভ পুরুষ । হঁহার 
অত্যাচার, মিথ্যাবাদিতা ও অপদার্ধতার প্রকাশ্য পরিচয় যত 
মিলিতেছে, ততই হঁহার পদোন্রতি ঘটিতেছে | দেশের লোক 
ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে যে খোদ লাটসাহেবরাই হঁহার 
বড় মুরুব্বী । পারমিট দাতাদের অতিক্রম করিয়া হঁহার নিকট 
সরাসরি আবেদন করিবার সাহস কাহারও আছে কিনা জানি 
না। তবে সাধারণ লোকের ধারণা! এই যে, ইহার নিকট 
প্রতিকার প্রার্থনা কেবদমান্ সময়ের অপব্যয় | 


বিবিধ গ্রসঙ- বাংলার বন্ সরবরাহের পরিমাণ 


ত জালদলীলালাপস্সিলসি লাদ সত 


৩২১ 


জত পলক লও এপ পাপত 


সরকারী গুদামে দুগ্ধ অপচয় 
উপরোক্ত পত্রধানিতে শ্রীমতী চক্রবর্তা সরকাবী গুদামে 
ছুধের অপচয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: 

“গত দুর্ভিক্ষের বৎসর হইতে জেলার মহিলা আত্মরক্ষা 
সমিতি এই জ্রেলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে 
শিশু ও রোগীদের ত্র হুষ্ধীকেন্দ্র খুলিয়া বিনামুল্যে দুগ্ধ বিতরণ 
করিয়া আসিতেছে । বর্তমানে জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩০টা 
ছুপ্ধ কেন্দ্রে প্রতিদিন প্রায় চারি হাজার শিশু ও রোগীকে দুধ 
দেওয়া হয়, কিন্তু অভাবের তুলনায় উহা অতি অল্প । মহিল! 
আত্মরক্ষা সমিতি রেডক্রস সোসাইটি হইতে ছুধ পায়। কিছু 
দিন হইতে যত হধ পাওয়া যাইতেছে তাহার বেদীর ভাগই 
পচা । গত চারি মাসে যত হুধ পাওয়া গিয়াছে, ভাহার মধ্যে 
পচা দুধের পরিমাপ ছিল-_গু'ড়া দুধ ৩৭৫০ পাঁউও, কোটার 
ছুধ ২৪০ পাগ, পিপার দুধ ১৩০ মণ, এইগুলি ফেরত লইয়া 
ভাল দুধ চাওয়ায় জানা গেল, বর্তমানে গুদামে ৬৫০টি টিনে 
১৬২৫০ পাউও এবং ১৭টি পিপায় ২২১ মণ গুঁড়া দুধ নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । মোট ১২৫৬৩২০ জন শিশুকে এক পোয়া হিসাবে 
দুধ দেওয়া যাইত, অবিলন্বে ভাল দুধ পাওয়া না গেলে দুধ 
কেন্ত্রগুলি বন্ধ হুইয়! যাইবে, এই অবস্থায় এখানে থুবই ছুশ্চিস্তার 
স্থত্ি হইয়াছে । 

শুনা যায় ভাল ভাবে পরিচালনার জন বাংলা-সরকার 
কেডক্রসের কাজ নিজের হাতে লইয়াছেন। কিন্ত দেখা 
যাইতেছে, যখন দেশে হাজাব হাতার শিশু আজ রুগ্ন দুর্বল 
হইয়া মৃত্যুপথযাত্রী, তখন সরকারী গুদামে সরকারী অবহেলায় 
শত শত মণ দুধ নষ্ট হইয়া যাইতেছে ।” 

মিঃ কেসীর খাস গবন্মেন্ট পঞ্জাব হইতে আমদানী ছু 
বিশারঘকে দেড় হাক্ার মাইল দূরে বোম্বাই পাঠাইয়াছিলেন 
ছু রেশনিং শিখিবার জল্গ। কলিকাতার এক-শ মাইলের 
মধ্যে সরকারী গুদামে মঞ্জুত ভুধের যে কি অবস্থা ঘটিতেছে 
তাহা দেখিবার অবসর তাহাদের নাই। 


বাংলায় বন্দর সরবরাহের পরিমাণ - 


যুগাস্তর (২৭শে আ্রাবণ ) বাংলায় বন্ত্রসন্পবয়াহ ব্যাপারে 
কতৃপক্ষের কারসাধির বিস্তৃত হিসাব দিয়াছেন । বন্রহুিক্ষের 
দায়িত্ব এড়াইবার অন্ত কতৃপক্ষ এ যাবৎ বলিয়াছেন যে, বাংলায় 
বন্তের স্বাভাবিক চাহি! ছিল নাথাপিছু সাড়ে এগারো গজ, 
উহা হইতে মাত্র দেড় গদ অর্থাৎ শতকরা ১৩ ভাগ কমাইয়! 
১০ গন্ধ বরাদ্দ করায় জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা! ঘটা উচিত 
নহে। শ্ুপ্রাপ্তর? যে হিসাব দিতেছেন তাহাতে দেখা যায় যে, 
যুদ্ধের পূর্বে বাংলার মাথাপিছু বাধিক পৌনে সতের গজ 
কাপড় বিক্রয় হইত | সরকারী হিসাবে ব্রহন্তজশক উপায়ে 
উহার এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়! স্বাভাবিক চাহিদার মাত্র তুই- 
তৃতীয়াংশ স্বীকার করা হইয়াছে এবং কাগজপজে মাথাপিন্ু 
দশ গজ বরাদ্ধ দ্বেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে হয় গজের বেশী দেওয়া 
হুইতেছে না। অর্থাৎ স্বাভাবিক ও অপরিহার্য প্রয়োদনের 
মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এখন দেওয়া হইতেছে। গত তদ্বন্ত 
কমিটির রিপোর্টেও দেখা যায় ১৯৩৮-৩১ জালে ভারতবর্ষে 
মাথাপিছু ১৬১ গন্ধ কাপড় বিক্রয় হইয়াছে । অভাভ প্রদেশের 













































































৩২২ প্রবাসী ১৩৫২ 
তুলনায় বাংলায় কাপড়ের চাহিদা! কম নয়, ভিন্ন প্রদেশবাদীর লোকসংখ্যা (কুচবিছার ও 
পোষাকের কথা মনে করিলেই তাহ! বুঝা যায়। বিহার, ত্রিপুরা রাজ্যনহ এবং 
উড়িস্ণা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাবজ্বাসী অপেক্ষা বাঙালী বেশী কাপড় আদ্বমসুমারির হিসাবে 
ব্যবহার করে ইহা নিশ্চিত। সারা ভারতীয় গড়পড়তা হইতে বাধিক সংখ্যা বৃদ্ধি যোগ 
বাংলার চাহিদা! কম হইবার কোন কারণ মাই । করিয়া জন ৫১৮৩ ৫১৯৪ ৬১০৪ 
মুগাস্তরের হিসাব এই £ মাথাপিছু বস্ত্র সরবরাহের 
বাংলায় বন্্-সরবরাহের পরিমাণ পরিমাণ ১৬০২ গল্প ১৭৪২ গজ ১৬৯১ গন্ধ রি 
(ক) ভারতীয় মাল £__ অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তিন বৎসরে বঙ্গ 
১৯৩৭-৩৮ ১৯৩৮-৩৯ ১৯৩৯-৪৩ ক্রয়ের পরিমাণ মাথা-পিছু বাধিক (১৬৭৮) পৌনে সতর 
আমদানী আমদানী আমদানী পজ। 
লক্ষ গজ লক্ষ গশ্ব লক্ষ গজ 
১। বাংলায় উৎপাদন £-- be দুর্ভিক্ষ 
(ক) ধূতি শাড়ী ও থান ১৬,৬৬ ২০,৬২ ১৯,০০ বাংলার বস্তরবণ্টন সমস্তার সমাধান এখনও হয় নাই। বজ্ত্রাঁ 
(৫) বড় বড় কারখানায় ভাবে মেয়েরা আত্মহত্যা করিতেছে ইহ! বিশ্বাস করিতে পারেন 
হোসিয়ারী মাললহ মাই বলিয়া লাটসাহেব নিশ্চিন্ত আছেন। তাহার অধীনস্থ 
তাত ভিনি ১৪০ ৯৪৬ ১,৭৪ বিপুল গোয়েন্দা বাহিনীর সাহায্যে গবর্ণর নিশ্চয়ই এই সব 
(গ) ছোট কারখানার ' সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করিতে পারিতেন। ছুত্তিক্ষ আসন 
জগ ২৫১ ২,৬০ ৩,১১ বার বার ইহা জানানো সত্বেও সর অন হার্বার্ট উহ! বিশ্বাস 
(ঘ) ভাতের কাপড় ১৫,৪০ ১৫,৪০ ১৫,৪০ করেন নাই, কারণ বিশ্বাস করিলে পরিশ্রম করিতে হইত । 
> ভারত-সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার ভেক্লোড়ী সাহেব . 
মোট বাংলায় উৎপাদন--৩৫,৯৭ 80,0৮ ৩৯,২৫ বলিয়াছেন বাংলার কাপড়ের কিছুটা অভাব হুইতেছে বটে 
তবে ইহাকে দুর্ভিক্ষ বলা যায় না। ছুপ্তিক্ষের সময় কেন্দ্রীয় 
২। ভিন্ন প্রদেশ হইতে আমদানী £ সরকারের কোন এক বড় কর্তা বলিয়াছিলেন ব্যাপারটা লইয়া 
(মাত্র ধুতি, শাড়ী ও থান) বড় বেশ মাতামাতি (০ver-dra natisation) হইতেছে | 
(ক) রেলে ও প্রীমারে ২৯১৪৮ ২৫১৮১ ৩৩১৪৭ বপ্ধ সরবরাহের প্রধান দায়িত্ব বাহার, সেই সর আকবর 
(খ) উপকূলবাহী জাহাজে ২১,৯৩ ২২১৫৬ ১৪১৮৫ হায়দরী সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সর আকবর 
ভরি ক ঝুনা সিভিলিয়ান, খাস আমলাতান্ত্রিক চালে তিনি যে ব্যবস্থা 
গাজা ’ ih »*২ করিয়া গেলেন তাহার ফল যাহা হইবে বাঙালী তাহা মর্মে মর্মে 
মোট ভারতীয় মাল ৮৭,৩৮ ৮৮,৪৫ ৮৭,৫৭  জ্বানে। রেশনিং প্রভৃতি সর্ববিধ সরকারী কার্ষে ধাহাদের সহযোগ 
(খে) বিদেশক্াত মাল £-- অকু্ এবং উৎসাহ অসীম, বিশেষতঃ কাপড়ের কমিটি গঠনে 
১। বহ্রাপিজ্য দ্বারা প্রাপ্ত £- যাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ্শীল, সেই কমিউনিষ্ট নেতাদের 
(ক) ধূৃতি,'শাড়ী ও থান ১৫,১৬ ২৪,১৪ ২৩,১৩ এখন বক্তব্য এই যে “হায়রারীর সঙ্গে চোরাবাজার সমর্থকদের 
(খ) টুকরা! কাপড় ও যোগাযোগ ঘটয়াছে।” কাপড়ের ব্যাপার লহন্ধে গোড়া 
অগাষ্ক মাল হইতেই হঁহারা গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা করিয়াছেন, ব্যাপারটির 
(নিউ রপ্তানি) ৩,১৩ ২৭ __৫৩ ভিতরের খবর জানিবার সুযোগ ইহাদের আছে। কগিকাতার 
- এক সাংবাদিক সম্মেলনে জ্বানাইয়াছেন যে বাংলার বস্ত্র সংগ্রহ 
মোট বহিবী'ণজ্য ০২ ২২৬০. এবং বন্টনের উপর কর্তৃত্ব করিবার অন্ত প্রার্দেশিক সরকার 
, একটি এসোসিয়েশন গঠন করিবেন। ইহার পুর্বে বাংলার 
২! আত্যন্তরী। বানিজ্য হালি :_ ৮০০ ১৪ লাট বলিয়াছিলেন যে একটি সিিকেট গঠন করিয়া বর বণ্টনের 
টিভি হী রঃ ? ? ব্যবস্থা হইবে । সিণ্ডিকেট বা এসোসিয়েশন গঠনের মারপ্যাচ 
হি 23 ১ SEE চলিতেছে জ্রনদাযারণ তাছা বুঝিতে অক্ষম। সাধারণ 
| 5 লোকের ধারণ! গবদ্ধেণ্ট ছইটির একটি কাজত করিতে পারিতেন। 
এ রি রি (১) মিল হইতে সমস্ত কাপড় এবং বাহিরের আমদানী কাপড় 
তদা 5১৫ বক্ষ চাউল, চিনি, লবণের জায় প্রহণ করিয়া সোজাসুজি 
মোট বিদ্বেণী মাল ৬,১১ ১৫,০০ ১৪,৬৫  রেশনের দোকানের মারফৎ বিক্রয় করিতে পারিতেন | ইহাতে 
সর্বসাকুল্যে দেশি ও কাপড়ের দোকামগুলির ক্ষতি হইত বটে, কিন্ত দেশবাসীর লাভ 
বিদেশী মাল ৯৩১৪৯ ১০৩,৪৫ ১০২,২২ 


হইত। এই সব সরপিশাচ দোকানদার গত পূজার সময় হইতে 


ভাদ্র 


ক্রেতাদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে ইহারা চোর 
জুয়াচোর এবং গবর্থেন্ট ভিন্ন আর কাহারও সহাহুভূতি প্রত্যাশা 
করিতে পারে না। 

(২) কাপড়ের ব্্যাকমার্কেটিং বন্ধ করিবার মত সৎ ও 
সুদক্ষ পুলিস দল গবর্মেন্টের হাতে থাকিলে স্বাভাবিক ব্যবসার 





১৮ পথেই কাপড় বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া যাইত । কিন্তু ইহ! 
- অসম্ভব । 


কারণ সৎ ও সুদক্ষ কর্মচারী গবরন্মেন্টের কোন 
বিভাগেই আজকাল খুঁজিয়। পাওয়া কঠিন। ঘুষ চুরি ও লুঠ 
ছাড়া গবন্থেন্ট আর সবই কন্ট্রোল করিতে পারিয়াছেন। 


বস্তু সরবরাহের নগণ্যতা 

যুগান্তর লিখিতেছেন যে, সরকারী তথ্য হইতে বুঝ! যায় 
ধত'মানে বাংলায় মাথাপিছু দশ গঞ্জ কাপড় সরবরাহ করা 
হইতেছে । তন্মধ্যে এখানকার হাতের ঠাত হইতে ২1০ গজ, 
মিল হইতে ২॥০ গঞ্জ এবং ১৫০০ গঞ্জ হিসাবে পাঁট বিয়া 
অবশিষ্ঠ ৫ পঙ্জ.বাহির হইতে আসে। পাঁটকে গন্ধে পরিণত 
করিবার এই হিসাব ভুল, ব্যবসায়ীরা বার বার ইহা বলিয়া 
ছেন। লীগওয়াল] মন্ত্রিসভা অপপারিত হইবার প্রাক্কালে মিঃ 
সুরাবর্দীও বলিয়াছিলেন যে নিন্দের ব্যি গত অভিজ্ঞতা হইতে 


জানেন গড়ে প্রতি গাঁটে মাত্র ১২০০ গজ কাপড় থাকে । প্রতি 


পাটে ১৪৫০ হইতে ১৫৫০ গঞ্জ কাপড় প্যাক করিবার আদেশ 
দিয়া কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল ডিরেক্টোরেটও উক্ত হিসাব পরোক্ষ 
ভাবে স্বীকার করিয়াছেন । 

চোরাকারবার ও স্থতাঁর অভাবে তাতে উৎপাদনও 
অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। স্থানীয় কতৃপক্ষ সম্প্রতি 
এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ গন্ধ ভাতের 
কাপড় উৎপাদনের অন্ত যে পরিমাণ সুতা বরাস্ক কর! হইয়াছে 
তাহাতে উহার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ বয়ন কর! সম্ভব । এই বরাদ্দ 
সুতার সবটা তাতিরা পায়ও না । ইহার একটা মোটা অংশ যে-সব 
মিলে স্থৃত উৎপাদনের ব্যবস্থা নাই তাহারা কিনিয়া লয়। 
কাজেই সরকার কর্তৃক প্রচারিত মাথাপিছু আড়াই গজের স্থলে 
বড় জোর পৌনে হুই গল্জ কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। 
তাতের কাপড়ের ভীষণ চড়া দামের কথাও মনে রাখিতে 
হইবে, শতকরা ৯৫ অন লোকই ইহা ক্রয় করিতে অক্ষম। 
কলিকাতার দোকানগুলির দিকে তাঁকাইলেও দেখা যায় 
যেখানে মিলের কাপড়ের চিহ্মাত্র নাই সেখানে ভাতের কাপড় 
প্রচুব রহিয়াছে। 

যুদ্ধের প্রয়োজনে বাংলার লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ 
' খাড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ইহার! ইহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র অন্ত 


স্থান হইতে সংগ্রহ করিত | এখন ইহাদের ক্রম-কেজ বাংলা দেশ । 


তাহা ছাড়া রেড ক্রশ হাসপাতাল প্রভৃতির জর্জ যে কাপড় 
দরকার তাহাঁও বাংলাব নাগরিকদের বরাদ্দের মধ্যেই ধরা হয়। 
এই সব দ্বিক হিসাব করিলে দেখা যায় এখন মাথাপিছু মাত্র 
সাড়ে পাঁচ গঞ্জ মিলের কাপড় সরবরাহ, হইতেছে। ইহাঁও 
খাতায় পে, প্রকৃতপক্ষে কত কাপড় বাংলায় গত ছুই বৎসরে 
পৌঁছিয়াছে তাহা এখনও রহন্তাব্বত। বাংলার মিলে উৎপন্ন 
কাঁপড়েরও সবটা বাঙালী পায় না, ইহার উপরও সরকারী ও 
আধা-সরকারী ভাগ আছে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বস্ বণ্টন এসোসিয়েশন সন্ধন্ধে কমিউনিষ্ট নেতার উক্তি 


৩২৩ 


মিঃ টুলি নিক্ষেও বলিয়াছেন “মাথাপিছু ছয় গক্ষের কম? 
বয়াঙ্ধক করা হইয়াছে । এই সামাত ও অনিশ্চিত ছয় গজের 
কম বস্তু বারা অবস্থ প্রয়োজনীয় ১৬ গঞ্পের কাজ জনসাধারণ 
কি ভাবে চালাইবে, যুগগীস্তরের এই প্রশ্নের লঠিক উত্তর গবন্মেণ্ট 
দিবেন এত নির্বোধ তাহাদিগকে আশা করি কেহই মনে করিবেন 
না। সরকানী হিসাবে স্বাভাবিক চাহিদার পরিমাণ শতকরা 
৩২ তাগ কম করিয়াও বর্তমানে মোট সরবরাহের পরিমাণ 
তিন ভাগের এক ভাগ বাড়াইয়া দেখান হইয়াছে_-হিপাবের 
এই “ভুল” যুপাস্তরের বাণিজ্য-সম্পাদকের নিকট হুন্ঞেয় রহমত 
বলিয়া মনে হইয়াছে । ভারতে ব্রিটিশ রাক্বদীতিব মূল তত্ব 
বাহার উপলব্ধি করিয়াহেন তাহাদের নিকট কিন্ত ইহা মোটেই 
রহুস্তক্কমক মনে হইবে না| সংখ্যাতত্ব এমন একটি জিনিস যাহা 
দ্বারা যে কোন হিসাব “প্রমাণ? করা যায়। বাংলা দেশে ভাত 
কাপড়েব হিসাব হুইতে সুরু কিয়! ছুভিক্ষে ও রোগে মানুষ 
মরার হিসাব পর্যন্ত সংখ্যাতত্ব সরকারী প্রয়োজনে সবকান্ী 
নীতির মর্ধাদ। রক্ষা করিয়াই সর্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে । হুভিক্ষের 
প্রাক্কালে মেত্রর-জেনারেল উনের বাড়তি চাউলের হিসাব জাঁশ| 
করি এত লীদ্র সকলে তুলিযা যান নাই । ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে যে 
সামান্ত চাউল উদ্ধত্ত ছিল কোম্পানী তাহা দিপাহীর জন্ঘ কিনিয়া 
রাখিয়াছিলেন, তেরশো পঞ্চাশের মধ্বস্তরেও তাহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই। কোম্পামীর প্রেতাত্মা অবিকৃত লীগ গ্বন্সেন্ট সিপাহী 
ও সমর সাহায্যরত শ্রমিককুলের জন্ত অতিরিক্ত চাউল মজুত 
করিয়া দুর্ভিক্ষের প্রথম তীব্রতা ডাকিয়া আনিয়াছিলেন সিভিলি- 
যান উদ্ভহেড সাহেবই তাহার রিপোর্টে ইহা স্বীকার 
করিয়াছেন কাপড়ের বেলাতেও ভিন্ন ব্যবস্থা হইবার কথ! 


“নয়, হয়ও নাই। কিছুদিন আগে বাংলা-সরকার বিজ্ঞাপন 


দিয়া কৃতিত্ব জাহির করিয়াছেন যে ৩০।৩২টি ওয়ার্ড কমিটি 
৪1৫ মাসে কাপড়ের যতগুপি কুপন বিলি করিয়াছে, কারখানা 
প্রস্তুতির মালিকেরা তাঁহার অর্ধেক সময়ে উহার দ্বিগুণ কুপন 
লোককে দিয়াছে। আসল কথা এই যে, ওয়ার্ড কমিটগুলি 
সাধারণ লোকের জন্য যত কুপন পাইয়াছে, সমর-প্রচেষ্টায় 
রত ব্যক্তিরা পাইয়াছে তাহার দ্বিগুণ । দেওয়া না দেওয়া! এখানে 
পাওয়ার উপর সনম্পর্ণজপে নির্ভর করে এই সামান্য কথাটুকু 
বুঝিবার মত বুদ্ধি বাঙালীর আছে। 


বস্ত্র বণ্টন এসোসিয়েশন সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট 
নেতার উক্তি 


১ই আগষ্টের ‘জনযুদ্ধে' বস্ু-বণ্টন এসোসিয়েশনের শ্বরূপ 
সম্বন্ধে যুক্ত ভূপেশচন্স গুপ্ত যাহা! লিখিয়াছেন তাহার মূল 
বক্তব্য নিয়ে দেওয়া হুইল | কাপড়ের কমিটি গঠন ব্যাপারে 
ইনি প্রথম হইতেই সরকারকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
গুপ্ত লিখিতেছেম £ 

*বড়বাজারে যে সমস্ত ব্যবসায়ীর ঘরে অধুনা বিখ্যাত 
থানাতল্লাসের সময় প্রচুর কাপড় পাওয়া গিয়াছিল, আবার 
তাহাদের হাতেই' কাপড়ের স্টক ও বণ্টমের ভার ফিরাইয়া 
দিবার জণ্ত বাংলা-সরকার সিগিকেটের পরিকল্পনা করিয়া 
ছিলেন। কিন্ত জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদে তাহার]! যখন 
ঘোষনা করিতেছিলেন, তখন সম্ভবত বন্ত্পতিদের অনুরোধে 


৩২৪ 


প্রধান 


১৩৫২ 


সর আকবর হাঁয়দরী ও তাহার বন্ত্রব্যবসায়ী সাক্ষোপাঙ্গেরা 


কলিকাতায় আসিয়া সেই সিণ্ডিকেট পরিকগ্জরনাটিকে সামান্ত 
পালিশ করিয়া ও এলোলিয়েশন মাম দিয়া বাংলাদেশের 
ঘাড়ে চাপাইয়! গেলেন । 

“গত ত০শে জুলাই সর আকবর হায়দরী, টেক্সটাইল 
কমিশনার মিঃ ভেল্লোড়ী এবং লেণ্টাল টেক্সটাইল কণ্টোল 
বোর্ডের সভাপতি মিঃ থেকার্সে এবং অগ্ততম সভ্য মিঃ কত্তর- 
ভাই লালভাই কলিকাতায় পদার্পণ করেন | এই সম্পর্কে মণিং 
নিউজ? পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে: 

বড়বাজারের মজুতদারযরা| কঠিন লোক। তাহার! দিলী, 
বোম্বাই এবং আমেরাবাদ হইতে শক্তিসমাবেশ করিলেন এবং 
বাংলা দেশ অপেক্ষা বড় চাইদের কান্ধে লাপাইলেম। ফল 
দেখুন। যাছকরের স্পর্শে বিষধর ‘সিঙ্িকেট’ কেমন নিরীহ 
‘এসোসিয়েশন’ ঘুদুতে পরিণত হইল ৷ (৬-৮-৪৫) 

“মিঃ থেকার্সে বোম্বাই, সোলাপুর প্রভৃতি এলাকার ৯টি 
কাপড়ের কলের সহিত সংশ্লিষ্ট । বিখ্যাত কলওয়ালা মিঃ 
লালভাইয়ের কয়েকটি কাপড়ের কলের পক্ষ হইতে বাংলায় 
ধাহাকে এজ্েণ্ট নিযুক্ত করা হুইরাছে তিমি হইলেন 
“সিত্িকেট স্বীমে”র প্রধান পাশা মিঃ ভোন্ধনগরওয়ালা। এই 
অবস্থায় ইহাদের কলিকাতায় পদার্পণের তাৎপর্য বুঝিতে খুব 
বেশী কষ্ট হয় না।” 


বন্ত্র-ব্যবসায়ীদের আনন্দ 


কাপড়ের কারবারীরা ইহাতে খুশী হইবারই কথা। তাহাদের 
আতঙ্ক সম্বন্ধে সীযুত গ লিখিতেছেন £ 


“কলিকাতায় ইহারা! যেভাবে কাপড়ের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত 


কবিয়াছেন, তাহ! আরও রহপ্যক্জনক | কলওয়াল| ‘অতিথি’- 
দয় আশ্রয় লইয়াছিলেন বিড়লা-ভবনে | তাহারা চারজমই 
বিভিন্ন বণিক-সমিতি এবং বড় বড় বস্ত্রব্যবলাক্ীঘের সহিত 
একাধিক বৈঠক করিলেন, বহুবিধ চায়ের মজলিস ও খানাপিনায় 
আপ্যায়িত হইলেন ৷ সাংবাদিক সম্মেলনের ঘোষণায় ব্যবদায়ী 
মহল এতই পুলকিত হইয়াছিলেন যে, ঠিক তাহার পরেই 
বাংলার বিখ্যাত কলওষালা ও বস্র-ব্যবসায়ী মিঃ এম. এল. শা 
“ক্যালকাটা ক্লাবে’ এক বিরাট, ভোজের ব্যবস্থা করেন। সেই 
ক্লাবে দেখা যায়, দিগিকেটের পাণগারা এবং বস্ত্রব্যবসায়ের 
প্রত্যেকটি চাই সেখানে উপস্থিত-_দিল্লী ও বোক্বাইয়ের 
‘অতিথি’দ্বিগকে ধন্তবাদ জ্ঞাপনের জ্বন্ । 

“কলকাতার জনপ্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করা তাহার! 
বিন্দুমাত্র প্রশ্নোজ্জন বোধ করেন নাই। ৩১শে জুলাই কলি- 
কাতার খুচরা ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট একটি 
ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। ডাঃ নলিনাক্ষ সাভাল তাহাতে 
উপস্থিত থাকেন তিনি পবন্মেণ্টকে সরাসরি বস্ত্র সংগ্রহের 
পরামর্শ দিলে সর আকবর চটিয়| গিয়া মন্তব্য করেন £ সরকারী 
ব্যবস্থার উপর মোটেই নির্ভর করা যায় না । I 

“কলিকাতায় ইহাদের ষড়যন্ত্র আরও পরিক্ষার ভাবে ধরা 
পড়ে আর একটি ঘটনায় । সেণ্ট্াল টেক্সটাইল কণ্ট্োল বোর্ডের 
অভ্তম সদক্ত মিঃ এস. এস. মিরাজ্বকর ট্রেড টউনিয়ন কংখ্রেসের 


কাজে এ সময় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কলি- 
কাতার বিভিন্ন শ্রেণীর জন-প্রতিনিধিদ্বের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
বন্-সংকট সম্পর্কে আলোচন! করেন। সর আকবর কলি- 
কাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাকে তাহার কাজে 
সাহায্য করিতে চাহেন। কিন্ত সর আকবর খানাপিনায় 
এতই ব্যস্ত ছিলেন যে কয়দিনের মধ্যেও তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
কবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন না। আসল কথা, তাহাকে 
মোকাবিলা করিবার মত সাহস তাহার হয় না। যাহার! গত 
তিন মাসে কলিকাতায় ৮ লক্ষ ইউনিট কাপড় বিলি করিলেন 
সেই ওয়ার্ড কমিটি প্রতিনিধিদ্বেরও কোন পরামর্শ ই খ্রহণ করা 
হুইল না। 

“ইহার প্রত্যাশিত ফল দেখা গেল, সর হায়দরীর 
ঘোষণায়। যে “সিপ্ডিকেটের পরিকক্মনাকে বঙ্গীয় সিভিল 
সাপ্লাই এডভাইসরী বোর্ড” একবাক্যে নিন্দা করিয়াছেন, 
ওয়ার্ড কমিটির প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সম্মেলনে অগ্রাহ করিয়াছেন, 
তাহাকেই নাম বদলাইয়! চালু করা হইল |” 

গ্রীযুত গুপ্ত দ্বানাইতেছেন যে সর আকবর ধাহার্দিগপকে 
কলিকাতায় “বিশেষ সম্মানিত" ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, এসোসিয়েশনের গবপিং বডিতে স্থান দিয়াছেন, সেই. সব 


i 


Y 


ভদ্রলোকের অধিকাংশকে প্রন্তাবিত সিঞ্ডিকেটেও স্থান দেওয়া 


হইয়াছিল। পার্থক্য শুধু এই যে, সিঞ্চিকেটে বাঙালী হিদ্দু 
এবং মুসলমান ব্যবসায়ীর স্থান না হওয়ায় তাহারা অসম্থষ্ 
হইয়াছিলেন। সর আকবর তাহাদ্িগকেও সত্তষ্ট করিয়াছেন । 
গবণিং বভিতে বাহাদিগকে লওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম 
সর বত্রী্ধাস গোয়েক্কা, সর এ এইচ পজ্জনবী, মিঃ বি এম বিড়ল', 
মিঃ আর, এল, নোপানী, মিঃ এম, এ, ইম্পাহানী, ডাঃ এন, এন 
লাহা, সর আদমতী হাজী দাউ এবং মিঃ জে, কে, মিত্র। 
বড়বাজারের অলিতে-গলিতে যেদিন লুকান কাপড় বাহির 
হইল, তাহার আগের দিনও এই বিড়লা-গজ্ধনবী-গোয়েঙ্কা প্রভৃতি 
বিরৃতি দিয়া বলিয়াছিলেন £ পবস্মেন্ট কাপড় আটক করিয়া 
রাখিয়াছে বলিয়াই লোকে কণ্টেল দরে কাপড় পাইতেছে 
না। তাহারা ইহাও বলিয়াছিলেন যে মার্চ মাসের আগে 
যে সমস্ত কাপড় আসিয়াছে তাহা তাহাবা কণ্টোোল দরে বিক্রয় 
করিতে পারেন না অর্থাৎ চোরাবাজারের পরোক্ষ সমর্থন ইহারা 
করিয়াছেন। ইহাদের সহিত ইস্পাঁহানীর যোগাযোগে অবস্থার 
কি উন্নতি হইবে তাহা দেশবাসী জানে । ' 


প্রস্তাবিত এসোসিয়েশনের রূপ 


প্রস্তাবিত এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে গ্রীযুত খু 


লিখিয়াছেন 2 

“যে ২৫ জন সভ্যকে লইয়| কার্ধনির্বাহক কমিট গঠিত 
হইবে, তাহার মধ্যে এই আটজন ভদ্রলোক ছাড়াও থাকিবেন 
বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স (শ্বেতা বণিক সভা), ভাশনাল 
চেম্বার অব কমার্স এবং মুসলিম চেম্বার অব কমার্স প্রত্যেকের 
ছইকজন করিয়া বন্্-ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, এসোসিয়েশনের লত্য- 
দের দ্বারা নির্বাচিত আট জন প্রতিনিধি (কলিকাতার পাইকারী 
বঙ্্-ব্যবসায়ীর! যেখানে এসোসিয়েশনের সাধারণ লভ্য, সেখানে 


ভার ্ 
অধিকাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি যে মাড়োয়ারী হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই) এবং সরকারী মনোনীত তিনজন সভ্য । এ-হেন 
কার্ধ-নির্বাহছক কমিটির কাজ হইবে পাইকার এবং কোটা 
হোল্ডার বাছাই করা, যাহারা নিজেদের টাকায় এবং ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে বস্ত্র সংগ্রহ করিবে, গুদাযের ব্যবস্থা করিবে এবং 
18575501585: এই কমিটি 

সেই পুরানো দাগীদেরই আবার বন্ত্র-ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবে 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

. “অবন্ঠ টুলী সাহেবকে প্রধান কর্মকতত নিযুক্ত করিয়া সর 
আকবর মনে করিতেছেন, গবন্মেপ্টের তত্বাবধানে কণ্টো লের 
কোন ক্রটি হইবে না। কে যে কাহাকে কণ্টোল করে 
ইতিপূর্বে বস্ত্র ডিরেক্টর মিঃ জোপ্দের আমলে আমরা তাহা 
দেখিয়াছি । ২০ হাজার জনতার সভায় মিঃ োন্দের কার্যকলাপ 
সম্পর্কে তদন্তের দাবি হইয়াছিল। মিঃ জোন্দকে সরানো 
হইয়াছে সত্য কিন্ত আছ্গও কোন তদস্ত হয় মাই। 
মিঃ টুলী সম্পর্কেও কংখ্রেস-নেতা ডাঃ নলিনাঁক্ষ সান্তাল 
একাধিক জ্বনসভায় মানারপ অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন 
এবং প্রকান্ড তদন্ত দাবি করিয়াছেন। জন্তবতঃ সেই 
দায়িত্ব এড়াইবার জন্তই সর আকবর ঠাহার বক্তৃতায় 


প্রথমেই বলেন £ আমরা কাহারও দোষ অনুসন্ধান করিতে 


আপি নাই। বস্ত্র দপ্তরে ডেপুট ডিরেক্টর, এডিশঙ্কাল ডিরেক্টর 
এবং এভমিনিষ্রটির প্রভৃতি বড় বড় পদে এমন কি পুলিস বিভাগ 
হইতেও শ্বেতা আমদানী করিয়া লাটসাহেব কেসি প্রমাণ 
করিতে চাহেন যে, শ্বেতাঙরা দুর্নীতির উধের্বে। এই অবস্থায় 
সর আকবর তাহাদের অবিশ্বাস করিবেন কোন্‌ সাহসে? মিঃ 
কোলের স্থানে মিঃ টুলী ধেখানে বড়কত, যেখানে সর 
আকবুরের কথামতই “এক ছত্রতলে” সমস্ত ব্যবসায়ী সমবেত 
হইয়া কাপড়ের উপর তদারকের তার পাইল, সেখানে বজ্র 
অমন্তার সমাধানে আমাদিগকে ছয় মাম আগেকার “স্বাভাবিক 


বাণিজোর পথেই লইয়া যাইবে। তবে, অবস্থার মধ্যে পার্থক্য . 


শুধু এইটুকু যে, তখন বাংলার আইন সভা চালু ছিল, দেশবাশীর 
কথা সেখানে বলিবার সুযোগ ছিল, বন্্চোর এবং মিঃ জোলের 
দল কিছুটা সন্ত্রস্ত থাকিত, কিন্ত এখন কেসি সাহেবের ৯৩- 
তন্ত্রে সে কণ্টকও দূর হুইয়াছে। বস্্রচোর এবং আমলারাও 
সম্ভবতঃ এমন স্বর্গরাজ্য কল্পনা করিতে পারে নাই। 

বাংলার বন্্রহুত্তিক্ষ সম্পর্কে সর আকবর এবং তাহার 
বন্ধুরা একটি কথাও বলেন নাই। কারণ সে আলোচনা ঠাহা- 
দেয় এজেঞায় ছিল নাঁ। তবে তাহা আশ্বাস দিয়াছেন যে, 
) রেশমিং সম্নিকট ! গবর্থেন্ট রেশনিংএর কথা যখন বলেন, 
তখন শুধু কলিকাতার কথাই চিত্ত! করেন। সংবাদ লইয়া 
জানা গেল, সম্প্রতি মফস্বল জেলায় যে বস্ত্র পাঠান হইতেছে, 
তাহার মধ্যে শতকরা! ১৫ ভাগের বেশী ধুতি শাড়ী নাই। হাও- 
লিং এজেন্টদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেবু কলি- 
কাতার রেশনিং-এর অন্ত ধুতি শাড়ী “রিজার্ভ, রাখেন । 

&কের অবস্থা মোটেই জস্তোষজ্রনক নয় বলিয়া জান! 
পিরাছে। ছয় জম হাওলিং এজেন্টের নিকটে যে মাল আছে 
তাহা ২০ হারার পাটের বেশী নয়। তাহা হইতে কলিকাতার 
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রেশনিং-এর প্রথম মাসের জন্য ৭৯০০ গাঁট পৃথক করিয়া রাধা 
হইয়াছে। আরও ১০,৫০০ গাঁট রিজার্ভ রাখা হইবে | সুতরাং 
মফস্বল জেলাখুলি হইতে যদি আরও মর্মন্তর খবর আসিতে 
থাকে তাহাতে কিছুই করিবার থাকিবে ন!। মিঃ ভেল্লোডীর 
অতিরিক্ত বস্ত্রের প্রতিক্রুতি যে কার্ষে পরিণত করা হয় নাই, 
কের, বর্তমান অবস্থা হইতেই তাহা অনুমান করা যায়। তাই 
সর আকবরের প্রতিক্রুতির উপর কেহ আর ভরসা! করিবেন না । 


মফঃস্বলে কাপড়ের অভাব 

কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিতে মফস্বলের যে সামান্ত 
সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহা হইতেই কাপড়ের অভাবে গ্রামাঞ্চ- 
লের দুরবস্থা অনুমান করা যায়। ফরিদপুরে বস্রাভাবে মধ্য- 
বিস্ত লোকদের লজ্জা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দীাড়াইয়াছে। 
ক্কষ্ণপক্ষের প্রতি রাঁজিতে তিন-চার বাড়ীতে সি'দ কাটিয়া 
চোরের! পরিধেয় বস্ত্র চুরি করিতেছে । ধোপাবাড়ী হইতে 
কাপড় ও মশারি চুরি হইতেছে! বহুরমপুব শহরে বস্ত্র 
রেশনিং প্রবতণনের পর প্রায় চারি মান অতিবাহিত হইতে 
চলিল কিন্ত এযাবং সেখানে যে কাপড়ের কুপন পাঠান 
হইয়াছে তাহাতে মাথাপিছু মাত্র দেড় গঞ্জ কাপড়ের কুপন 
বিলি করা সম্ভব হুইয়াছে। পটুয়াখালীর তাতিরা সম্মিলিত 
ভাবে দাবি করিষাছে যে, তাহাদিগকে মাসে অন্ততঃ ৪ বাণ্ডিল 
সুতা দ্বেওরা হউক এবং যাহাতে সমবায় সমিতির মাঁবফৎ 
ভাতের কাপড় বিক্রয় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হউক । 
স্থানীয় মহকুমা হাকিমের নিকট ফ্াতিদের প্রতিনিধিরা ষথা- 
রীতি ঘাবি শ্বানাইয়াছে এবং প্রতিকারের আশ্বাস পাইয়াছে। 
স্থত] পায় নাই। 

পটুয়াখালীতে স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য মাত্র ছুই 
গাঁট বন্ঘ মঞ্চুর হইয়াছে । বয়ক্ষা মেয়েদের কাপড়ের অভাবে 
ফুলে যাওয়া অসম্ভব হুইরাছে। বস্ত্র রেশনিং এমন ভাবে 
হইয়াছে যে পটুয়াখাপির দশ হাজার লোকের মধ্যে ৮৯০ 
জনের বেশী কাপড় পাওয়ার সম্তাবনা মাই । 

দিনাজপুরের সংবাদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ( ক্রষক 
২২শে শ্রাবণ )। উহা এই £ “ব্যবসায়ী মহলে প্রকাশ, 
বনু পরিমাণে নুতন কাপড় ও শাড়ীর গাঁট দীর্ঘকাল যাবৎ 
গুদামজাত করা হইয়াছে এবং কতৃপক্ষের শৈধিল্যের অ উহু! 
বণ্টন না করায় অসস্ভোষ দেখা দিয়াছে । একপ অনুমান করা 
হইতেছে, এইগুপি পুজার বাজারে ছাড়া হইবে ; তখন স্থতা 
বলিতে কিছুই থাকিবে না। ইহাও জানা গিয়াছে, যে পরিমাণ 
চালান আপিয়াছে তাহাতে শহরবাসীর আপাততঃ প্রষোজন 
অনেকাংশে মিটিত ৷” 

ইহাই সব নয়। গ্রামের ব্যাপক ছুরবস্থার ই সামান্ত 
পরিচয় মাত্র । fl 

বাংলায় কৃষকের অবস্থা 

দৈনিক ‘কৃষকে’ (৮ই শ্রাবণ ) “কৃষক ও ধানপাট? শিরে- 
নামায় মোহাম্মদ ওয়ার্ছেদ আলীর যে সুচিত্তিত ও তথ্যপূৰ্ণ 
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, দেশের প্রকৃত অবস্থা ধাহারা 
খস্বানিতে চান ডাহাদ্বিগকে উহ! পড়িতে অনুরোধ "করি । 
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বর্তমানে ধান ও পাটের যে দর মিশিতেছে এবং ক্কষকের নিত্য 
ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যে দরে কিনিতে হইতেছে তাহাতে বাঙালী 
কৃষকের পক্ষে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে পা বাড়ামে! ছাড়া গত্যন্তর 
নাই। বান ও পাটি ছাড়! অন্ত প্রায় প্রত্যেকটি জিনিস চাষীকে 
বাজার হইতে কিনিয়া প্রয়োজন মিটাইতে হয়। তাহাদের 
ক্রেতব্য সাধারণ ক্ষিমিসের মধ্যে কেরোসিন, সরিষার তৈল, 
নারিকেল তৈল, লবণ, কাপড়, মাছ-মাংস প্রভৃতি প্রধান তত্দি- 
তরকারিও অনেককে ক্রুয় করিতে হুয়। যুদ্ধারস্তের পর হইতে 
এই সকল জিমিসের দাম বাড়িবাই চলিষাছে | কোন কোন 
জিনিসের দর অবশ্য একটা স্তরে আসিয়া থামিয়াছে, কিন্ত উহা 
কোন ক্ষেত্রেই যুদ্ধের পূর্বেকার দরের চতুগুণের কম নয । 
পগবস্বেন্ট ইহার প্রতিকারের ছুইট উপায় করিয়াছিলেন কিন্ত 
তাহার কোন ফল হয় নাই । এ লব্দ্ধে লেখকের নিঘের উক্তি 
উদ্ধত করিতেছি £ 

শগবন্মে্ট এব প্রতিকারের ছুট উপায় করেছিলেন । 
প্রথমতঃ, তারা কৃষকদের অসহ ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর 
জন্তে ধান-চা্টলের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন কিন্তু পূর্বেই বলেছি, 
সরকারী বাধা দাম বাজারে স্বাভাবিক নিম্নগামিতার ধাক্কায় 
টিকে না। গবন্সে্ট বলেছিলেন ব্যাপার এই রকম দ্বাড়ালে 
তারা ধান-চা্টল কিনে বাজার-দর তাদের নিন্দি মানে স্থির 
রাখবার চেষ্ঠা করবেন। কিন্তু এই বর্ধার সময়ে সে রকমের 
চেষ্টা তাদের পক্ষে কতটুকু সম্ভব লে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
তা ছাড়া সরকারী প্রয়োজনের চাইতে খুব বেশী ধান-চাউল না 
কেনাও একটা সরকারী নীতি । অথচ যে পরিমাণে ধান- 
চাউল তারা ইতিপুর্বেই কিনেছেন, তাকেই তার! অতিরিজ্ঞ মনে 
করছেন | তা নইলে বাংলা থেকে ধান চাঁ্টল কিছু পরিমাণে অন্য 
চালান দেওয়ার কথা এসময় ভারা চিন্তা করতে পারতেন না। 

“দ্বিতীয়তঃ, কতক-বা কণ্ট্োল দরে আংশিক রেশন ব্যবস্থা 
পলী-অঞ্চলে চালু ক'রে আর কতক-বা জিনিসপাতির দ্বাম 
বেধে দিয়ে পাড়াগাষে কৃষকদের রক্ষা করবার ইচ্ছা গবর্েন্ট 
করেছিলেন । কিন্তু একথা আন্ত গোপন করে লাভ নেই যে, 
আংশিক রেশম ব্যবস্থা চাষীদের সাংদারিক প্রয়োজনের এক- 
দশমাংশও মেটানোর জন্য যথে& ময়। কাজেই চাষীর! 
সংসারের তাগিদে অন্ত স্থান থেকে, মানে চোরাবাজার থেকে 
জিনিসপাতি কিনতে বাধ্য হচ্ছে। যে-সব জ্রিনিষ পাড়াগায়ে 
রেশন ব্যবস্থায় দেওয়া হচ্ছে না, সেগুলোরও সরকারী নিয়ন্ত্রিত 
দ্র বাঙ্জারে চলছে নাঁ। অর্থাৎ সেগুলোও বিকাচ্ছে চোরা- 
বাজারী দরে | এবং চোরাবাজারী দ্র বলতে যে সাধারণতঃ 
নিয়ন্ত্রিত দামের তিন গুণ থেকে হ-সাত গুপ পর্যন্ত বুঝায়, এ 
কথা জনসাধারণ তো জানেই, অসংখ্য সরকারী কর্মচারীও, 
এমন কি যারা চোরাবাজ্জার দমন করবার জরন্ডে বিশেষ ভাবে 
নিযুক্ত হয়েছেন তারাও ছ্রানেন। বাংলার যে কোনো পল্পী- 
অঞ্চলে গেলেই এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হয় যে, এখানে- 
সেখানে ছু-দশ জন মুনাকাখোর ও চোরাবাক্ারী আইনের খপ্পরে 
পড়তে বাধ্য হলেও মোটেব ওপর দেশের ভেতর চোরাবাজার 
অদম্য গতিতে চলে যাচ্ছে। সুতরাং অজ্ঞ, নুর্থ, শগ্তিহ্থীন 
চাষীদের তার ফাঁসিতে গল! না গলিয়ে উপায়ান্তর নেই।” 


গ্রবালী 
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একখানা দশ হাত কাপড়ের দাম চোরাবাজারে চার-পাচ 
মাস আগেও ছিল ৫২ টাকা হইতে ৭২ টাকাব ভিতর, এখন 
তাহার দম ১২২ টাকা হইতে ১৫২ টাকা। 

চোরাবাজার দমনের জভরভ পবন্রেণ্ট থবরের কাগজে বহু 
অর্প ব্যয়ে সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে 
ক্বষকদের মনোভাব বর্ণনা কবিয়! মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী | 
লিখিতেছেন, “মৃল্যববদ্ধির কথা পল্লী-অধচলের অসংখ্য কর্মচারীও 
অবগত আছেন ; কিন্ত তাহাদের শক্তি বা সঙ্কল্প এ ব্যাপারে 
সাফল্যের সঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে অপ্রচুর প্রমাণিত হয়েছে। 
গবন্দেন্ট কাগন্ধে কলমে এটা অস্বীকার করতে পারেন; কিন্ত 
তাদের পক্ষ থেকে যে জনসাধারণকে চোরাবাজার দমনে 
সহায়তা করতে উৎসাহ দেবার জন্ভ আজ পর্যশ্ত রাশি রাশি 
টাকার বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রচার করা হচ্ছে এর থেকে কি 
এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে গবন্থেট চোরাবাঞ্জারের ব্যাপক 
কারবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ? আমাদের বক্তব্য এই ষে এক 
দিকে চোত্রাবাজারের ক্রমবর্ধমান সূল্য, অন্ত দিকে চাষীদের 
বিক্রেয় ধান চাউলেব সৃল্যর ক্রমহত্বমান হার, এই দুয়ের 
ভেতর পড়ে টানা হেঁচড়ায় তাদের প্রাণ বেরো বেরে! হয়েছে” 


পাটের দর ও বাংলার চাষী 
পাটের দব বাংলার চাষীর পক্ষে কি ভীষণ ক্ষতিকর হইয়া _" 
উঠিয়াছে--মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধের নিয়োন্ধত অংশ 
হইতে তাহা বুঝা যাইবে £ 
“শুধু ধান-চাউলের দরই নয়, পাটের বাঁজারেব অবস্থাও 
উৎপাদক চাষীদের স্বার্থের দ্রিক দিয়ে ভীষণ সঙ্কট দঙ্কুল হয়ে 
দ্রাড়িয়েছে। মাকিন মুন্তুকের বাধা দরের অন্তায় দাবির সামনে 
নতি স্বীকার ক'রে এ দেশী চট কলওয়ালাদের শ্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে 
দর নিয়ন্ত্রণ ও অন্তান্ত ব্যবস্থার সাহায্যে গবন্েন্টি ব্যাপুর যা 
ক'রে তুলেছেন তাতে গাঁয়ের উৎপাদক পাট-চাষী মণকরা ৯ 
টাকা থেকে ১০ টাকার চাইতে বেশী দাম কোন ক্রমেই পাবে 
না, বরং তার চাইতে কমই পাবে । কম পাবে বলছি এই 
জন্তে যে প্রধমতঃ,গবন্থেন্ট পাটের মফস্বলের মূল্য যা বেঁধে দিয়ে 
বিজ্ঞাপন প্রচার করেছেন তার খবর নিরক্ষর চাষীদের জানাতে 
তেমন কেউ মেই এদেশে | দ্বিতীয়তঃ, চটকণওয়ালার নীচে 
পাটের কারবারে ব্যবসায়ী ও ব্যাপারীদ্বের যে তিন-চারটি স্তর 
রয়েছে, তাবা প্রত্যেকে থে লাভ রেখে পাটচাযীদের দাম 
দিতে চাইবে। তৃতীয়তঃ, এই নিম্ন দাম প্রত্যাখ্যান করে 
নিয়ন্ত্রিত মূল্য পাওয়ার আশায় পাট ধ'রে রাখার শক্তি শতকরা! 
কমসেকম ৮০1৮৫ ভবন চাঁধীরই নেই | আর সরকারী নিয়ন্ত্রিত 
দর পেলেও যে ক্কষকদের পাটচাষের নিই াররিরাজালা 
পোষাবে না, সেটাও স্মরণ রাখ! দরকার ৷ 
“বস্তুতঃ যে দরে আজ জন মন্গুর খাটিয়ে চাষীদের ধান 
পাটের চাষ তুলতে হচ্ছে, পাড়াগার অবস্থা খারা নিজের! 
চোখের, সাম্নে দেখছেন, ভারা তাকে ভয়ানক মনে না কারে 
পারবেন না। বাংলার অনেকস্থানে আজ জনমভুরদের দৈনিক 
মজুবী চৌদ্দ আনা থেকে দেড় টাকা এবং লাঙল-মজুরের মজুরী 
দৈনিক ছু’ টাকা থেকে তিন টাকা পর্য্যন্ত দিতে হচ্ছে। এটা 
কঠোর বাস্তব সত্য ; বিন্দুমাত্র অতিরঞ্রন এতে নেই । কাজেই 


ভাদ্র 


ঘেকোমো লোক সামান্ড ধারাপাতের আক পেতেই বলতে পার- 
বেন যে, ফপল তুলতে গিয়ে সাধারণ ও নিয় অবস্থার চাষীদের 
শুধু যে একদম ফতুব হতে হবে তা নয়, দত্তর মতো খপগ্রত্ত হয়ে 
পড়তে হবে |” " 

আমেরিকান গবন্মেন্ট পাটের উচ্চতম দর বাঁধিয়া দিয়াছেন 
0 ভার চান ালা বালির তাহাই নত 

মস্তকে মানিরা লইয়াছেন। সুতরাং অবস্থাটী দীড়াইয়াছে 
মোটামুটি এই যে, বাধা দর হইতে শ্বেতাঙ্গ কলওয়ালারা ভাহা- 
দেব মোটা লাভ রাখিবেন, তার পব যারোক্সাড়ী ব্যবসায়ী 
দালাল, ফড়ির প্রভৃতি যে যাহার ভাগ আদায় করিবেন, হঁহা- 
দের সকলকে সম্ভষ্ট করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে সেইটুকু শুধু 
জুটিবে চাষীর ভাগে । পাট উৎপাদনের বায় সম্বঘধে ওয়াজেদ 
আলী সাহেব যে হিসাব দিয়াছেন তাহার সহিত আর একটি 
যোগ কর! দরকার, পাটচাষের লাইসেন্স-দাতাঁদের ঘুষ । পাট- 
চাষ নিয়ন্ত্রণের নামে লীগওয়াঁল! মন্ত্রীরা গ্রামে গ্রামে ষে বাহিনী - 
টির সহি করিয়াছেন তাহাদের প্রধান কাজ হইয়াছে, এই যে 
পাটচাষের ব্যর়ের আর একট! দফা বাড়িয়াছে । 

হু্তিক্ষের বাক্কায় বেশীর ভাপ চাষীর জমি হাতছাড়া 


+ হইয়াছে। গবন্মেন্ট তাহাদের জমি ফেরত পাওয়ার জন্য. 
একটা সামরিক আইন করিয়াছিলেন কিন্ত টাকার অভাবে 


অনেকেই তাহার সুযোগ লইতে পারে নাই । যাহারা সে 
সুযোগ লইতে সিয়ান্বে, জমি-ক্রেতারা খাজনা প্রাপকদের সঙ্গে 
ষোগপাধ্ধসে বাকি খানার দ্রাষে জমি নিলামে ক্রোক করিষ! 
তাহাদেরও অধিকাংশকে বঞ্চিত করিয়াছে । বাঙালী কৃষক 
আজ প্রকৃত সর্বহারায় পরিণত হইয়! নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে 
চুটিয়া চলিয়াছে । 


বাংলাফ ৯৩-এর শাসন 


নান্জিমুদ্বীন মন্ত্রিসভা ভোটে হারিবার পর হইতে বাংলায় 
৯৩-এর পবর্ণরী শাসন বর্তমান রহিয়াছে । বিরোধী দল নিয়ম- 
তান্ত্রিক রীতি অনুসারে লাটসাঁহেবকে মন্ত্রিমগুল গঠনের অন্ত 
অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হুইয়াছেন। যথারীতি বিলাতে তার 
প্রেরণ এবং সভানমিতি করিয়া ১৩-এর শাসন অবসানের 
দাবি ঘোষণা চলিতেছে যদিও ফল কিছুই হয় নাই। 

৯৩-এর শাসনের পক্ষে বা বিপক্ষে আমর] কিছু বলিতে 
চাই না। দেশের মঙ্গলামঙ্গলের দ্রিক হইতে প্রগতিশীল হৃক- 
মন্ত্রিদল বা প্রতিক্রিয়াশীল মাজিম-মস্ত্রিদল কেহই বিশেষ কিছু 
করিতে পারেন নাই। হুক সাহেবের প্রধান মন্ত্রিত্ব কালেই 
ব্রিটিশ গবশ্মেণ্টের হুকুমে বাংলা! হইতে চাউল রপ্তানি হইয়াছে, 
তিনি তাহা রোধ করিতে পারেন নাই। আসন্ন হুষ্িক্ষের 
সংবাদ তিনি রাখেন নাই, উহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করেন 
নাই। ছুর্তিক্ষের পূর্বে ব্যবস্থা-পরিষধে খাত সমন্তা লইয়া 
যে বিতর্ক হয় তাহাতে তাহারাও আমলাতান্ত্রিক কায়দায় 
সরকারী সংখ্যাতত্বে বিশ্বাস করিয়া আশ্বাস বাঈঁই লোককে 
শুনাইয়াছিলেন। নিজেরাও সাবধান হন নাই, লোককেও 
সাবধান করেন নাই। নাজিম-মন্ত্রিদদলের সহিত তাহাদের 
পার্থক্য শুধু এই যে ছুতিক্ষের স্বত্যুলীলার মাঝে লুঠের সিংহঘার 


বিবিধ প্রলঙ্গ--বাংল! হইতে চাউল রপ্তানির প্রস্তাব 


৩২৭ 


তাহাদ্িগের দ্বারা উদ্ুক্ত হয় নাই। নাজিম-মন্ত্রিদল মাহুষের 
প্রাণের বিনিময়ে কণ্টোলের আড়ালে অবাধ বাণিজ্য চলিতে 
দিয়াছেন । 

হুই দলের কে ভাল কে মন্দ তাহার বিচার নিরর্থক। 
ব্যবস্থা-পরিষদের বর্তমান সদ্বম্ভেরা দেখাইয়াছেন তোটেরও 
ল্লযাক মার্কেট আছে। আঙ্গকাল গ্রামে এক জোড়া হালের 
বলদ কিনিতে যে টাকা লাগে, ভোট ক্রয়ে বোধ হয় তত 
টাকারও দরকার হয় না। 

আমরা চাই অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন হুক । ৯৩ ধারা 
বজায় থাকুক বা মা থাকুক, নির্বাচনে যেন বিলম্ব মা হুয়। 
যে মন্তরিদ্বল এবং ব্যবঞ্থা-পরিষদ্ের যে প্রতিনিধিদল বাংলার 
অর্ধকোটি লোকের স্বৃত্যুর এবং ছয় কোট লোকের অসীম 
লাঞ্ছনার কারণ, তাহাদের কার্ষকলাপ সমালোচনার সুযোগ 
দেশবাসীকে অবিলম্বে দেওয়া হউক। কংগ্রেসের উপর 
কার্যত: কোন নিষেধাজ্ঞা আর নাই, সুতরাং নির্বাচনে তাহাদের 
আপত্তি করিবার স্তত হেতু নাই। নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত 
হইয়াছে, সুতরাং অযথা বিল্বের কোন প্রয়োত্ন নাই। 
দেশবাসী এই দলকেই আবার পরিষদে পাঠায় কিনা যত 
শীঘ্র সম্ভব তাহ! যাচাই হওষ! দরকার । 


বাংল! হইতে চাউল রপ্তানির প্রস্তাব 

১৯৪৩ সালের ছুপিক্ষের পরও বাংলা-সরকার বিদেশে 
চাউল রপ্তানির যে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপমের 
জক কলিকাতায় ইউনিভািটি ইনট্িটিউট হলে এক বিরাট, 
জনসভা হয়। সৈয়দ নৌশের আলি সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। জাতি, ধর্ম ও দল দিধিশেষে সর্বশ্রেঈর জনসাধারণ 
দলে দলে তাহাদের আসন্ন সঙ্কটের কথা গভীর উৎকণ্ঠা ও 
উদ্বেপের সহিত স্বরণ করিয়া এই সভায় যোগদান করে। 
চাউল রপ্তানি বন্ধ করিবার দাবি জানাইয়া! সর্বসম্মতিক্রমে সভায় 
এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৩ সালের সাম্প্রদার়িকতাবাদী 
মন্ত্রিগুলীর কুশাসন, ছুর্নাতি এবং অযোগ্যতার ফলে বাংলার 
লক্ষ লক্ষ নরনারী যেভাবে প্রাপত্যাগ করিয়াছে তাহাব 
পুমরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটিতে পারে সেই সম্বন্ধে বাংলার জ্বনমত 
জাগ্রত করিবার জন্ত নেতৃত্বন্দ আবেদন জ্রানান। মৌলবী 
ফজলুল হক, মৌলবী শামনুক্ষীন আমেদ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দপ্রসাদ 
ঘোষ, সৈয়দ মোঁশের আলি, মৌলবী আহমদ আলি, মিঃ জে. 
সি. গুপ্ত প্রস্তৃতি বক্তৃতা করেন । "মৌলবী ফজলুল হকের 
বক্তৃতার কতকাংশ উদ্ভুত করিতেছি £ 

“আমরা এখানে এক বিষম বিপদের আসন্ন সম্তাবন] দেখিয়! 
প্রতিবাদ করিতে সমবেত হুইয়াছি। যাহারা বড় বড় নবাব ও 
টাকার পদির উপর বসিয়া আছেন তাহার! চাউলের পরিবর্তে” 
পেস্তা বাদাম খান। কিন্ত আমাদিগকে চাউল খাইয়া আীবন- 
যাপন করিতে হয়, তাই আমর! চাউল রপ্তানির সংবাদের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন এখানে সমবেত হইয়াছি। পূর্বে 
চাউলের ঘর পাঁচ-ছয় টাকার বেশী হইলেই লোকে আতঙ্কিত 
হইত, বুঝি-বা অন্নাভাব দেখা দেয় । আজ আমরা ১৬।০ মণ 
চাউল খরিদ করিতেছি যাহার মধ্যে অর্ধেক পোকা ও বাকিটা! 
কাঁকর-_এই চাউল খাইয়া ব্যাধির প্রকোপে বহু লোক প্রাণ 


৩২৮ 
ত্যাগ করিষাছে। পুলিস মৃত্যু সম্পর্কে রিপোর্ট দেয় যে, 
উদরাময়ে লোক মরিতেছে | চাউল টদ্ধ ত্ত হইয়াছে কিরকম? 
মা ১৬1০ মণ দরে যে চাউল বিক্রয়ের অন্ত মজুত আছে তাহা 
হইতে ছই লক্ষ মণ উপরি চাউল আছে। বলা হয় সে চাউলের 
প্র কষিলে ক্রষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । কিন্তু ইহা অপপ্রচার, 
১৬1০ টাকা দরের লাভ কৃষকের! পায় না, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
চাউল সম্পর্কে একচেটিয়া ব্যবসা করে তাহারা তিন-চার টাকা 
মণ দরে কৃষকের নিকট হইতে খরিদ করে। এইরূপ ক্রয়ের 
পর তাহা কি ঘরে বিক্রয় হইল বা না হইল তাহাতে ক্কষকের 
কিছু আসে যায় মা।” 

বাংলায় হঠাৎ অনেক চাউলটটদ্বত্ত হইযাঁ পড়িয়াছে জনসাধারণ 
ইহা বিশ্বাস করে না। গত ছুপ্তিক্ষের সময় এবং উহার পূর্বে 
দেখা গিয়াছে খাদের অবস্থা সহন্ধে সরকারী হিসাব অত্যন্ত 
ভ্রাস্তিপূর্ণ । মেজর জেনারেল উড হইতে সুরু করিয়া মিঃ শহীদ 
সুরাবদি পর্যন্ত প্রত্যেকেই ভুল হিসাব দিয়াছেন এবং উহার 
মারাত্বক ফল ফলিযাছে। এবারও মিঃ কেসি যে হিসাবের 
উপর নির্ভর করিয়া চাউল রপ্তানির বন্দোবস্ত করিতেছেন তাহাও 
যে সঠিক হইয়াছে ইহার কোন প্রমাণ নাই । এবার সন্দেহের 
আরও গভীর কারণ আছে এই শ্রন্ত যে বাংলা হইতে চাউল- 
রপ্তানির সঙ্কে মিঃ কেসি আসাম হইতে চাউল আমদানীর কথা 
বলিয়াছেন । বাংলার চাউল যদি এতই উদ্ধত হয়, তবে আবার 
কিনিবাহ কথা ওঠে কেন? আসামের চাঁউলের অবস্থা সম্বন্ধে 
“সিলেট ক্রনিকেলের সংবাদে প্রকাশ (৩১শে জুলাই) যে, সুনাম- 
গঞ্জে ধান চাউল রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা অপসারিত হওয়ার পরও 
বাংলায় কোন ধান রপ্তানি হয় নাই, কারণ বাংলায় ও. আসামে 
বর্তমানে ধানের দর সমান । মজুত ধান বিক্রয় করিতে অসমর্থ 
হওয়ায় ক্ষকদের হুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। শুধু বোরো ধাম 
নয়, গত বংসরের আমম ধানও সিলেট ও কাছাড় জেলায় প্রচুর 
"পরিমাণে পড়িয়া রহিয়াছে । এই মজুত ধানের পরিমাপ ২৫ লক্ষ 
মরণের কম হুইবে নাঁ। 

হণ্ডিক্ষ কমিশন সরকার কর্তৃক সরাসরি ধান চাউল ক্রয় মা 
করিয়া এজেন্টের মারফত কারবার চাঁলাইবার তীব্র নিন্দা 
করিয়াছেন । এই বন্দোবস্কের মোট কথা এই যে ইহাতে 
লাভের সবটা যায় এজেন্টের পকেটে এবং লোকসানের সবটা 
বহন করে গবন্মেন্ট অর্থাৎ দেশের লোক । গত ছুই বংসরের 
চাউলের কাঁববারে সরকারের প্রায় ১৮ কোট টাকা লোকসান 
হইয়াছে এবং ইহার সবটা বহন করিয়াছে গবর্দেন্ট অর্থাৎ কর- 
দাভারা। অথচ বার বার “ইহ! প্রকাশ পাইয়াছে যে চাউলের 
এজেন্টরা যে দরে চাউল কিনিয়াছে অনেকক্ষেত্রে তাহার 
প্িগুপেরও অক মূলো চাউল বিক্রয্ন হইয়াছে । এই এজেন্সী 
কারবারের মধ্যে যাহারা লিপ্ত আছে তাঁহাদের প্রত্যেকের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং আত্ীষন্বজনের ব্যাঙ্কের হিসাব পবীক্ষা 
কবিলে চাউলের কা'রবারে ইহাদের লাভ হইযাঁছে কি লোকসান 
হুইযাঁছে তাহা অবশ্যই ধরা পড়িবে । চাউলের এজেণ্টদের 
লোকলানের কাল্পনিক কাহিনী ছৃতিক্ষ কমিশনও বিশ্বাস করিতে 
পারেন নাই । তাহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইহাদের লাঙ্ের 
মাত্রা ১৫০ কোট টাকার কম নয়। অধঢচ চাউলের কারবারে 





প্রবালী 
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১৩৫২, 


বাংলা দরকার নির্ধিবাদে কোটি কোট টাকা লোকসান দেখাইয়া- 
ছেন এবং সমস্ত হিসাবটা আজ পর্যন্ত একট|রহস্তজালে ভ্রড়াইয়া 
রাখিয়াছেম। চাউলের কাববারে এজেন্টদেব লোকসান হইয়াছে, 
চোরের ভাগ্গদার ভিন্ন অপরে ইহা বিশ্বাস করিবে না। 
ছুভিক্ষের পর ইহাদের কারবারে মন্দা পড়িয়াছে ইহা 
ত্বীকার্ষ। সুতরাং বাংলার চাউল বাহিরে পাঠাইয়া আসামের 
সম্ভা চাউল আমদানী কিয়া আবার কারবার জাকাইবার চেষ্টা 
হইবে ইহ! স্বাভাবিক । অবশ্য ধে চাউল রক্ষধীয় নয়, অর্থাৎষাহাঁর 
অবস্থা এতই খারাপ যে তাহা] কয়েক মাস পরে অব্যবহার্ষ 
হইয়া যাইবে তাহার রপ্তানী করিলে ততটা ভয়ের কারণ নাই, 
কিন্ত অসাধু ব্যবসায়ী এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষক রাক্তকর্মচারী- 
দিগের গুণে ভাল চাউল গিয়া খারাপ চাউল থাকিলে বিপন্ন । 
কলিকাতায় ২৫২ টাকার চাউল 
ইউনিভার্সিটি ইনষ্রিটিউটের এ জনসভায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দপ্রসাদ 
ঘোষ বলিয়াছেন বর্তমানে ১১।০ আনায় সরু চাউল কিনিয়! 
বেশনের 'দোকানে উহাই ২৫২ টাকায় বিক্রশ্ন করা হইতেছে । 
এই কারবারে বাংলা-সবকারের কত টাকা লাভ-লোকসান 
হইতেছে সেকথা সাধারণের জিজ্ঞান্ত । অতএব বত'মাম অবস্থার 
এরূপ প্রশ্নেব উপযুক্ত উত্তর পাওয়ার আশা করা বৃথা । 


দুর্নীতি দমনে মিঃ কেসী 

জুলাই মাসের বেতার বক্তৃতায় কেসী সাহেব এদেশী-বিদেশী 
সকলকে বলিষাছেন যে এদেশে ছুর্নাতিব বহরে তিনি একাস্ত 
উৎকঠিত, জমসাধারণ যেন হুর্নাতি দমনে তাহাকে সাহায্য 
করে। বর্ধমানের হিন্দু সভার সম্পাদক প্রীযূক্ত শ্রীকুমার মিত্র 
লাটসাহেবেব এই বক্তৃতার ফলে কাহার অবগতির জ্বদ্ধ নিয়- 
লিখিত ঘটনাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীযুত মিত্রের পত্রের 
সারমর্ম এই £ ৃ . 

“বাংলার গবর্ণর বার বার জামাইয়াছেন যে সরকারী কর্- 
চারীদের দুর্নীতি নিবারপে জনসাধারণ যেন তাহাকে সাহায্য 
করে; তদছুসারে আমি ২৭শে মার্চ তারিখে তাহাকে ও 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ পি. ডি. মার্টিনকে স্থানীয় ভনৈক 
উচ্চপদস্থ এ-আর-পি কর্মচারীর প্রতারণা ও জুয়াচুরির কথা 
জানাই। কয়েকটি হুনির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করা হয়। 
বর্ধমানের অতিবিক্ত জেলা ম্যাজিষ্রেট মিঃ ইউ এল. গোস্বামী 
ইহার তদস্ত করেন। মিঃ পি. কে. চ্যাটার্জি (বর্তমামে নীল- 
ফামারির উকিল-ম্যাজি্রেট ), এ-আর-পিগর অগ্নি-নিবান্ক 
দলের স্টাফ অফিসাব মিঃ বি. কে. চৌধুরী, বর্ধমান এ-আর-পি 
আপিসের হেড ক্লার্ক মিঃ সত্যচরণ সরকার, এ-আর-পি'র 
ডিপো সুপারিণ্টেণ্ণ্টে মিঃ দীনেশচন্রর রায়, পবম্মেন্ট রেশন 
ধ্ছোরেব ভারপ্রাপ্ত কেরাণী এবং বর্ধমানের ই ইণ্ডিয়ান রেলের 
হেড ক্লার্ক তদন্তে সাক্ষ্য দেন | হহাদের সাক্ষ্যে বুকিং অফিসের 
এবং বর্ধমান এ-আর-পি এবং পবন্মে্ট রেশন স্টোরের কাগদ্র- 
পত্রে আমার অভিযোগের সত্যত! প্রমাণিত হয়। গত ১৮ই 
এপ্রিল এই ত্বত্ত শেষ হইয়াছে । কিন্ত আজ পর্যন্ত উক্ত 
অফিসারকে কোন শাস্তি দেওয়া হয় নাই। ইহ! দেখিয়! ১৭ই 
মে তারিখে আমি মিঃ মার্টনকে পত্র লিখিয়া তদন্তের ফলাফল 
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জানিতে চাই। উহার উদ্ভর পাওয়া তো দুরের কথা, পত্রের 
প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করা হয় নাই । অতঃপর ২৫শে জুন তারিথে 
আমি রেজেছ্রি চিঠি দিই। ইহারও কোন উত্তর পাওয়া যায় 
মাই এবং উক্ত কর্মচারীটিকে পবন্দেন্ট শান্তি দিতে রাজি 
আছেন কি না তাহা আজও জানা যায় মাই ।” 

৬ই জুলাই তারিখে শ্রীযুত মিত্র উক্ত পত্রখানি গবর্ণরকে 
পাঠান এবং ১৮ই ভুলাই দৈনিক ভাশনালিষ্ পত্রে উহা 
প্রকাশিত হয়। 


কলিকাতার যানবাহন সমস্ত! 

কলিকাতার যানবাহন সমঙ্তা মর্মাপ্তিক হইয়া উঠিয়াছে। 
ইামে বাসে যাতায়াত" রীতিমত বিপজ্জনক এবং জায়াসসাধ্য । 
পবন্মেন্ট পুলিস মোতায়েন করিয়া এই তীব্র সমন্তা সমাধানের 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উহার আসল লমাধান 
ট্রাম বাসের সংখ্যাব্দ্ধির কোন কথা বলেন নাই। দেড়শত 
অতিরিজ্ত বাস ছাড়িবার কথ বহুদ্বিন যাঁবৎ শোনা যাইতেছে, 
এখনও উহার কোন সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যায় নাই'। 
ট্রামের সংখ্যা যে কমিয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়| ইহাদেরও 
কৈকিয়ৎ আছে, মিলিটারী লয়ীর সংঘর্ষে নাকি বহু ট্রাম জখম 
হইয়াছে এবং বিলাত হইতে নূতন ট্রাম আনা নাকি এখনও 


 সভ্তব হয় নাই। শ্রথম ট্রামগ্ুলি মেরামতের ব্যবস্থ কি এদেশে 


হয় নাই, না হইতে পারে না? লোকের বিশ্বাস, উ্রামের 
মালিকানা লইয়! যে গোলযোগ চলিয়াছে তাহাতে কোম্পানীর 
ধারণা তাহাদের দিন কুরাইয়াছে, সুতরাং যত পারা! যায় খরচ 
কমাইয়া শেষ বছরের দাতের অঙ্ক বাড়াইরা লইতেই হঁহারা 
ব্যস্ত। কোম্পানীর কার্যকলাপে এই ধারণাই সত্য বলিয়া 
মনে হয়। যাত্রীদের প্রতি ইহাদের উদ্বাসীনতা আজ্রকাল 
যত বাড়িয়াছে এমন কখনো ছিল নাঁ। ভিড়ে ঠেলাঠেলি 
করিয়া মেয়েদের ওঠানামার অঙুবিধ! দেখিয়া কেহ কেছ 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন ড্রাইভারের পাশ দিয়া মেয়েদের ওঠানামার 
ব্যবস্থা কর! হউক । কোম্পানী ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন, 
অথচ প্রায়ই দেখা যায় হয় কোন পুলিস কনেষ্ঠবল নয় কোন 
গোরা সার্ধেন্ট ড্রাইভারের পাশে দাড়াইয়া ভিড় বাঁচাইয়া 
পরম আরামে ভ্রমণ করিতেছে । পুলিসের খাতিরে ট্রাম 
কোম্পানী যে ব্যবস্থা করিতে পারেন, যেয়েছের জন্ত তার 
সামা একটু সুযোগ দানেও তাহারা কুষ্টিত, এ দেশে বিলাতী 
ভন্রতার ইহাই নমুনা! । বোমা বর্ষণের সময়ে ট্রাম চলাচলের 
সময় কমানো হইয়াছিল, এখনও তাহা! পূর্বের অবস্থায় আন! 
হয় নাই। ট্রালফার টিকিট বোমার নামে বদ্ধ রাখা হইয়াছিল, 


আজও তাহার পুনঃপ্রবর্তন হয় নাই। 


বাসের পেট্রল বরাদ্দ বাড়াইয়া উহাদের কার্ধ্যকাল বাড়াই- 
বার কোন ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়াও আমরা অবগত নহি । 
মোটামুটি মনে হয় গবর্ধেন্ট এই সমস্তার প্রতি সম্পূর্ণ উদ্দাসীন। 
শুধু জনমত যখন তীব্র হুইয়া উঠে তখন হুই একটি মোড়ে 
ছট একট সার্ছেন্ট মোতায়েন করিয়া যাঁভীদের কর্তব্য সঙ্বন্ধে 
লাউড স্পীকার মারফৎ বিনা বুল্যে উপদেশ বিতবণ করিয়া 
কতবব্য সমাপন করা হ্য়। যাত্রীদের ঘাড়ে ঘোষ চাপাইয়! 
নিজেদের অক্ষমতা ঢাকিবার অন্তই হঁহায়া বেশী ব্যন্ত। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-কলিকাতায় ছাত্র ছাক্রীদের বাসস্থানের অভাব 


৩২৯ 


ট্রাম ও বাস সরকারী পপ্রিচালনাধীনে আনা হইলেই 
অবস্থার উন্নতি হইবে এতটা! আশা করা কঠিন । অকর্মণ্য ও 
ঘুষখোর আযলাতন্ত্রের হাতে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ কর্তৃত্ব 
আসিলে ছুরবস্থার চরম হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা | এ 
প্রশ্নের আলোচনা আন্ত করিব না, আজ আমরা শুধু এইটুকু 
বলিতে চাই যে, যানবাহন সমস্তার প্রধান সমাধান ট্রাম ও বাসের 
সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উহাদের যাতায়াতের সময় পূর্বের ভায় 
বাড়াইয়া দেওয়া ৷ গবন্মেণ্ট আগে এই দিকে মনোযোগ দিম । 


কলিকাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের বাসস্থানের অভাব 
বিশ্ববিভাঁলয়ের হোষ্টেল ও মেস পরিদর্শকের বিবৃতিতে 
প্রকাশ, মফস্বল হইতে যে-সব ছাত্রছাত্রী আসিয়া কলিকাভার 
কলেজগুলিতে ভর্তি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ছুই হাজার ছাত্র 
ও এক হাজার ছাত্রীর থাকার স্থান পাওয়া যাইতেছে না । 
বিশ্ববিস্ালয় ইহাদের জন হোষ্টেল খোলার উপযুক্ত বাড়ী 
খু'কিয়া পাইতেছেন না। ছাত্রীদের অন্ুবিধা অবর্ণনীয় । 
ইহাদের অনেকে বাধ্য হইয়! অনুপযুক্ত বাড়ীতে বাদ করিতেছে, 
অনেকে বাসস্থান সংগ্রহ করিতে অলমর্থ হইয়া পড়াশুনার 
আশী ছাড়িয়া দিরাছে। 
বর্তমানে মেয়েদের অন্য যে তিনট হোষ্টেল আছে তাহাতে 
মাত্র ৩৭২টি ছাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হয়। সাধারণ সময়ে ছাত্রীদের 
জন্য ছয়টি মেস ছিল। কলিকাতার লোকজনের শহরত্যাগের 
হিড়িকের সময় এইখুলি বন্ধ হুইয়া যায়। বাড়ীর অভাবে পরে 
এই লব মেস আবার থোলা যায় নাই । বেধুন কলেজ হোষ্ঠেলে 
৮০টি ছাত্রীর স্থান হয় কিন্ত এই বাড়ীটি এখনও এ-নার-পির 
দখলে আছে । লেভী ব্রাবোর্ণ হোষ্টেলেও স্থান নাই। এই 
হোটেলে ৬০টি ছাত্রী থাকিতে পারে । ছাত্রী হোষ্টেলগুলির 
সুপারিণ্টেণ্েণ্টের নিকট ৬০০ ছাত্রীর দরধাস্ত পড়িয়া আছে। 
একটি মূতন পোই-গ্রাছুয়েট মেস এবার খোলা! হইয়াছে। 
এইটি লইয়া বিশ্ববিভালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট যেন ৬ঠি হইল 
এবং এইগুলিতে মাত্র ১৪৮ জন ছাত্রের স্থান হইতে পারে। 
অথচ প্রায় ৩০০ পোষ্-গ্রাজুয়েট ছাত্রের স্থান দরকার । 
কলেদ্রগুলির সহিত সংলগ্ন ৬টি হোষ্টেল আছে। এই- 
গুলিতে ৯২১ জনের স্থান হইতে পারে | অথচ আরও প্রায় 
হাজার ছাত্রেরণঙ্থান দরকার । মুসলমান হাত্রধের অন্ুবিধাঁও 
কম নর। প্রায় ৫০০ মুসলমান ছাত্রের ব্যবস্থা করা দরকার । 
মেডিক্যাল ছাত্রদের দত আরও মেদের দরকার । 
বিশ্ববিভালয়ের হোষ্টেল ও মেস পরিদর্শক প্রাণপণ চেষ্টাতেও 
বাড়ী পান নাই। পাইবার কথাও নয় | এবার যুদ্ধ বাধিবার 
পর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আক্তমণ চলিয়াছে স্কুল কলেজের 
উপর। এ-আর-পি এবং যিলিটারীর অদ্য কলেজ ও স্কুলের 
বাড়ী প্রয়োজন হইলেই দখল করা হইয়াছে, মেস্রেদের দুল 
কলেজগুপির উপর আক্রমণ হুইয়াছে সবচেয়ে বেশী । বাড়ী 
পাওয়া যায় না, ইহা আমরাও জানি । কিন্ত বাড়ীর অভাবে 
এআর-পি বা মিলিটারীর বাসস্থানের কোন অভাব হইয়াছে 
বলিয়া আমরা শুনি নাই। প্রয়োজন হইলে গবর্মেন্ট ভারত- 
রক্ষা আইনের জোরে বাড়ী সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। যে 
উৎসাহে পবর্থেন্ট নিজেদের প্রয়োজনে বাড়ী সংগ্রহ করিয়াছেন 


৩৩০ 


তাহার শতাংশের একাংশ প্রয়োগ করিলেই হাজার তিনেক 
ছাত্রছাত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাইত ইহা সকলেই 
বিশ্বাস করিবেন। দেশের প্রয়োজ্নকে বর্তমান গবর্মেন্ট 
কখনও নিজের প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না বলিয়াই এই 
দুরবস্থা । 


পরলোকে সর পা সরকার 


ভারত-সরকারের শাসিন-পরিষদের ' ভূতপুর্ব আইনসদস্ত 
সর নৃপেন্দনাথ সরকার গত ২৭শে শ্রাবপ ৬৯. বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন করিয়াছেন। সামান্ত আইমজীবীব্পপে জীবন 
আরম্ত করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন 
এবং ১৯২৯ জালে বাংলার এডভোকেট-শ্রেনারেল নিযুক্ত হন। 
১৯৩৪ জালে . তিনি : ভারত-সরকারের আইনসদন্তের পদে 
অধিষ্ঠিত হুন। তিমি তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে এবং জয়েন্ট 
সিলেক্ট কমিটিতে যোগদান করেন। সাপ্প্রধায়িক বাটোয়ারার 
বিরুদ্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন। গোলটেবিল বৈঠকে তাহার 
সর্বপ্রধান কৃতিত্ব বাংলার জগ পাটশুক্ষের অংশ আঘায়। পূর্বে 
বাংলার পাট শুক্ষের সবটাই ভারত-পরকার লইতেন। সর 
নৃপেন্্রনাথের চেষ্টষ বাংলা-সরকার নুতন ভারত-শাসন আইনে 
এই শুক্কের শতকরা ১২২ ভাগের অধিকারী হইয়াছেন এবং 
ইহাতে বাংলার র্াজ্বস্ব বৎসরে কয়েক কোটি টাক! বাড়িয়াছে। 
ভারতীয় কোম্পানী আইন এবং বীমা আইন সংশোধনও তাহার 
কৃতিত্বের পরিচয় । কোম্পানী আইন সংশোধনের সময় তিনি 
ম্যানেজিং এজেন্টদের ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্ত চেষ্ট] করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু তাহাদের সঙ্ববন্ধ প্রতিবাদে বিশেষতঃ-ইহাতে 
ব্রিটিশ বণিকত্বার্থ ক্ষু্ হয় বলিয়া ভারত-সরকারের পূর্ণ সাহায্য 
পান নাই। তবে ম্যানেঙ্জিং এজেণ্টস প্রথার অনেকগুলি দোষ 
তিনি দূর করিতে পারিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি সুস্থ 
ছিলেন না, কিন্তু এত শীদ্র তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন 
তাহা! কেহ ভাবেন নাই । কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি হিন্বুস্থান 
নামে একটি অ্রেমাসিক পঞ্জিকা সম্পাদন করিতেছিলেন। উহাতে 
তাহার জীবনম্থৃতি প্রকাশিত-হইতে আরভ্ত হইয়াছিল । 


ংবাদিক শ্রেষ্ঠ ভারতহিতৈষী হর্ণিম্যান 

ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মিঃ বেঞ্জামিন হণিম্যান যে উচ্চ 
আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং ভারতের জাতীয় সংগ্রামে যোগ 
দিয়া তিনি যে নির্ভকিত| ও আবর্শাহুরাগের পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা স্বরণ করিয়া তাহার গুণসুধধ ভারতবালিপণ গত ২৬শে 
জুলাই বোদ্বাইয়ে তাহার সাংবাদিক জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তীর 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন । এই মহাপ্রাণ ভাঁরতছিতৈষীর সংবাদিক 
জীবনের অর্দশতাবী পুতি উপলক্ষে আমরা তাহাকে অভিনন্দন 
জানাইতেছি। 

২১ বংসর বয়সে হণিম্যানের সাংবাদিক জীবন আস্ত হয়। 
১৮৯৪ সালে তিনি পোর্টসমাউথের “পাঘার্ণ ডেলী মেলে? 
রিপোর্টার নিযুক্ত হন। ' তিন বংসর পরেই তিনি এ পত্রিকার 
সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন! ১৯০০ সালে তিনি লওনের “মণিং 
লীভাব" পত্রে যোগদান করেন। তিনি উহার সহকারী সম্পাদক 


. প্রৰালী 


১৩৫২ 


হুন।' ইহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে লগনের ‘ডেলী এক্সপ্রেস’, 
‘ডেলী ক্রনিকেল’ এবং মাফেষ্ঠার গািয়ানে'ও যোগ দিয়া 
ছিলেন। 


' ভারতবর্ষে তাহাকে আমরা প্রথম দেখি ১৯০৬ সালে 


কলিকাতার গ্রেটসম্যানের বাতাসম্পাদক পদে । পূর্ববঙ্গে হিন্দু, 
মুসলমান দাঙ্গার সময় তিনি নির্ভাঁকস্ভাবে সরকারী কর্মচারীদের 


পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়া দিয়া কতৃপক্ষেত্র বিরাগভাঙ্ষম হন । 
১৯১৩ সালে সর ফিরোজ শা মেংটার আহ্বানে বোত্বাই গিয়া 
তিনি ‘বন্বে ক্রনিকেল" প্রতিষ্ঠা করেন। 

হুণিম্যানের ভারতসেবা শুধু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই সীমা 
বন্ধ থাকে নাই, সক্রিয়ভাবে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনেও 
যোগ দিয়াছেন । বোম্বাইযে তিনি হোমন্ূল আন্দোলনে যোগ 
দেন। পর্কাবের হত্যাকাণ্ডের পর যে কয়জন ইংরেজ ডায়ারী 
শাসনের বিন্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন হণিম্যান তাঁহাদের 
অগ্ততম | তাহার লিখিত Amritsar and-our Duly ৫9 
India এবং Agony of Amritsar পুস্তক ছুইখানি ভারতের 
জাতীয় ইতিহাসে বিশিঃ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে । 

-১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি “বন্ধে ক্রনিকেল” চালান। তারপর 


বোত্াইয়ের গবর্ণর লর্ড লয়েড ভাব্রতরক্ষা আইনে তাহাকে __ 
১৯২৬ সালে ভিনি পুনরায় ভারতে ফিরিয়া 


নির্বাসিত করেন। 
আসেন । ১৯৩৩ সালে তিনি "বন্ধে সেষ্টিনেল” প্রকাশ করেন 
এবং অন্ভাববি উহার সম্পাদনা করিতেছেন । 

সরকারী বে-সরকারী দর্ববিধ দুনাতির বিরুদ্ধে তিনি লেখনী 
ধাঁবণ করিয়াছেন এবং তার জণ্ড বহুবার বিপদেও পড়িয়াছেন। 
বোস্বাইয়ে ভুয়াখেলা বন্ধ করিবার জব এক প্রবন্ধ লিখিয়! তিনি 
এক মামলায় জড়[ইয়! পড়েন কিন্ত বিচারে সম্মানে মুক্তিলাভ 


করেন। মামলায় 'তিনি নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। . 


বিচারক তাহাকে সসন্মানে যৃক্তি দিয়া পুজিসের আচরণের 
তীব্র নিন্দা করেন। কিছুদিন পূর্বে এলাহাবাদ হাইকোর্ট 
"আদালত অবমাননার অভিযোগে তাহার উপর শমন জারী 
করিলে তিনি উহ? মানিতে অস্বীকার করেন । বোম্বাই হাই- 
কোর্ট সাব্যস্ত করে যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এ সমন তাহারা 
জারী করিতে পারেন না। এই মামলায় হণিম্যান যে আইন- 
জ্ঞানের পরিচয় দ্রেন বিচক্ষণ যয লা তাহার ভুয়সী 
'প্রশংসা করিয়াছেন। ' 

ভারতের সাজা দা 
দিয়া সমর্থন করিয়াছেন | জনশ্বার্থের জন্ড প্রয়োজন হইলে 
“তিনি'অতি বড় পদস্থ ব্যক্তির বিক্ষদ্ধেও লেখনী ধারণ করিতে 


ইতত্ভতঃ করেন নাই। স্বৈরাচার ও অত্যাচারের “বিরুদ্ধে 


দাড়ানোই তাহার বর্ম। ইহার জন্ত কোন বিপদের 'দন্মুখীন 
হইতে তিনি কুঠা বোধ করেন নাই বোষ্বাইয়ে উইলিংডন 
স্থৃতি-দভার আয়োজনের তিনি- বিরোধিতা করিয়াছিলেন । 


‘ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারের কণ্টকাকীর্ণ পথে পদক্ষেপ কম 


সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় নহে । তাহার অক্কন্মিম ও 
নিফলঙ্ক সাধনা: ভারতবাসীকে' নব প্রেরণা, নব আশা” 
'আকাক্ষায় উদ্ধদ্ধ কগিয়াছে। তাহাদের স্মৃতিপট্টে হধিম্যানের 
নাম সতত জাগ্রত থাকিবে । 


৪ 


শ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ছ-পাশের বড় রাস্তাকে গলিটা সংযুক্ত করিয়াছে । মাঝারি 

| সরীস্থপের মত বাঁকিয়াও বিস্তশালীদের বাড়িগুলির 
সৌষ্ঠব বজ্জার রাখিতে পারে নাই। সৌধশ্রেনীর সঙ্গে 
দুকোচুয়ি-খেলাটা তাহার জমিরাহে ভাল! সরকারী ক্কপাপূর্ণ 
গ্যাসের বাতিতে তাহার অষ্টাবক্রাক্কতি দেহ সম্পূর্ণ যে 
উদ্ভাসিত হয় না সে একপক্ষে ভালই । সরকারী নির্দেশ অগ্রাহ 
করিয়া উদাসীন শ্রমকাতর ঝি-চাকর কিংবা গৃহবাসীর দল 
পথের বাঁকে বাঁকে আবর্দদনার কষুত্র সপ প্রত্যহ জমা করিয়া 
রাখে, আলো-আঁধারি ছায়ায় উহা খুব প্রকট বোধ হয় 
মা। দিনের বেলার কথা শ্বতদ্্র। সৌন্দর্য্যাভিমানী কোম 
ব্যক্তি পথ অতিক্রমকালে অন্তের কর্তব্যচ্যুতিকে তীত্র ভাবেই 
হয়ত আক্রমণ করেন; নাগরিক জীবনের. কর্তব্যের কথাও 
কেহ বা সথেদে স্মরণ করাইয়া দেন--কেহ কেহ নিজেদের 
জাতি, বর্ম ও পরাধীনতা! পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া আত্ম- 
বিশ্বতিকে এই উপলক্ষ্যে বিকৃত করেন। কিন্তু আজকাল 


'স্স্ললির অগ্জাল লইয়া এই অভিযোগের অবসরও' একট! ঘটে 


না। জগ্ালের চেয়ে বড় জিনিস গলিটার জর্বাঙ্গ ছাইয়া 
বিরাজ করিতেছে । বলিলে তাহারা কথা শোনে না, চীৎকার 
করিলে চুপ করিয়া থাকে, এবং ধমক দিলে সানুনাসিক হাদয়- 
ভেদী স্বরে ধমকের প্রতিধ্বনি তোলে । তেরশো! পঞ্চাশের 
মাঝামাঝি এই এক উৎপাত পনপাল-আক্ান্ত শন্তক্ষেতের 
মত শহরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে । ছু-পাশের বড় রাস্তায়ও 
যে তাহারা মাই তাহা নহে। তবে ট্রাম বাসের সংঘর্ষ 
ধাচাইয়া উদ্দাসীন রাস্তা হইতে গৃহস্থের প্রাঙ্গপ-সাগ্গিধ্যে 
আসিয়া বাচিয়া ধাকিবার ছুরাশাতেই হয়ত. বা পলির "মধ্যে 
ভিড় জমাইয়াছে। পথের ধারে হুর্গ্ষযুক্ত চিংড়ীর খোলা 
মাছের আশপিত্ত ও পচা আনাকপাতি ছাড়া আর বড় কিছু 
জমিতে পায় না। কুকুর ও কাকেরা গলি ছাড়িয়াছে। উত্যক্ত 
হইয়া গৃহস্থেরা পর্য্যন্ত সদর দরজা বন্ধ করিয়াছেন। তবু কাজ 
আছে--আপিস আছে-_-বাজার হাট--শঁহরের 'প্রমোদ্বশালা! 
ও নানা প্রকারের প্রমোদ্র-সুচিতে দিন'রাজির প্রত্যেকটি ক্ষণ 
ভারাক্রান্ত । দুয়ার থোলা রাখিতেই হয়__এবং গৃছস্থও সতর্ক 
থাকেন। চোর ইহার! নহে, গৃহ্স্থের সতর্কতা কিন্তু বাড়িয়াই 
চলে। অভাব ন& করে নীতিকে--আখাত দেয় ধর্মের 
_এমর্সহূলে। এত বৃতর্কতা সত্বেও “পর পর: কয়েকটি হর্ঘটনা 
কষে না হইয়াছে তাহা নয়। কিন্ত " দুৰ্ঘটনা--অধুভমাত্র 
দুর্ঘটনাই। তাহাকে লইয়া খানিকটা হৈ-চৈ হয়ই; স্থায়ী 
কোন চিহ্ন তাহার থাকে না বলিয়াই রক্ষা । কর্তারা এই 
অনাচার দূর করিবার -অরন্ত বারকয়েক প্রবল চেষ্টা করিয়া!- 
ছেন- কিন্ত ছুভিক্ষ-জ্লতরঙ্-রোব করা মান্গষের সাধ্যাতীত | 
বেত মারিয়া গায়ে জল ঢালিয়া__গালি দ্বিয়া নিক্ষেরাই ক্লান্ত 
হইয়া _-সংক্ষার আশ! ছাড়িয়া! দিয়াছেন । এখন শাসন ও 
সতর্কতার বেগ অন্তমু্ধী হইয়াছে। সঘর দরজা যথাসাধ্য 


তি 


বন্ধ, করিয়া এই উৎপাত এডাা যাইবার চেষ্টাই দেখা 
যাইতেছে । . . 

অঙ্গপমদের দরজা দিন. রাত বন্ধ থাকে না। বদ্ধ রাধিবার 
উপায় নাই বলিয়াই থাকে-না। .. 

কাকের সকাল। ,শরৎ খতুর পূর্ণ যৌবন । সন 
আগাইয়1. চলিলেও--খতুরা আক্তকাল কিছু বিলম্বে দেখা 
দেন। আষাঢ় মাসে আর বরা নামে না, এবং বর্ষা নামে 
না বলিয়াই মেখদৃত রচনার সাহস কোন কবির নাই। কিন্ত 
এবারের. মেঘদূত কাব্য বর্ষায় প্রারস্তডে নহে_শেষেই যেন 
জমিতেছে বেশি । আকাশের জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া মাহষ 
চোখের জল ফেলিতেছে। কিন্ত চোখের ভ্বলই বা কোথায় ? 
ক্ষুধার উত্তাপে লব বাষ্প হইরা মেখের গায়েই গিরা হয়ত বা 
জমিতেছে । .বর্ধাটা এবার আবহাওয়া! রিপোর্টে ইঞ্চিত্বে বাড়ি- 
য়াছে, এক থতু ছাড়াইয়! অস্ত খাতৃতেও সপম্পসারিত হইয়াছে। 
যাহা হউক, শরতের সুপ্রসম্ন নীল আকাশ দেখা যায়, কাশের 
শোভা ও শিউলীর গন্ধ বাস্তবে না অনুভূত. হইলেও -বাঁতাসে 
বিষণ্ণ বর্ষার মমমরা ভাব আর নাই, শুধু আবর্ল্মনার মত 
ভাসিয়াআসা এই নোংরা ভিখারী()গলার অন্জই কবি- 
বন্দনীয় শরৎ প্রসন্থ হাসি হাসিয়া__শহরের মাদুষকে 
হাসাইতে পারিতেছে না। কাল রাত্রিতে বেশ এক পশলা 
বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি হইলেই পলিটায় দুর্গন্ধ কিছু পরিমাণে 
কমিয়া যায়।: আজ সকালে উন্নত নীল আকাশের রংটা. 
গাঢ় এবং বাতাস বেশ হু বোধ হইতেছে। i 

শিস দিতে দিতে অনুপম পথে আসিয়া দ্াড়াইল । 

সামনের বাড়ির জামালার আবখোলা খড়খড়ির ফাক দিয়া 
একখানি চুড়ি-অলঙ্কৃত স্কামলী-হাত প্রকাশিত হুইয়া ঈষৎ 
আন্দোলিত হইল। . ৃ 

__অহদাঁ পক্ীট-_একবার শোন না! . 

অঙুপম সে দ্বিকে চাহিল। অতি পুরাতন চুণবালি-৭স! 
বাড়ি। এক কালে. সে বাড়ির আভিজ্ঞাত্য হয়ত ছিল 
আজ পথের হুঃধী দলের: মতই তার দেহলজ্জা। পাশের 
প্রকাণ্ড চারতলা লালরঙের বাছিটার ছায়ায়, বসিয়া থানিক 
বিশ্রাম করিয়া লইতেছে। .ও বাড়িতে উৎসব উপলক্ষে খন. 
আলোকের বন্ধা নামে, এ বাড়িটাকে তখন. সৌন্দধ্যধ্বংসী, 
উপদ্রবকারী অনার্যের মতই বোধ হয়| বাড়িটার রোয়াক পথ 
হুইতে খানিকটা! উচু এবং ঘ্বিতলের অগ্রসরী বান্নান্দা-__সেই 
রোয়াকে আচ্ছাদন রচনাঁ- করিয়|--বায়ুবেগন্ধীন শ্বল্পবর্ধণে 
পথিককে অনেকখানি আশ্বাস দিয়া থাকে । ব্রোয়াকের বার 
ভাভিয়াছে-খোয়া উঠিয়াছে--তবু কাল রাত্রির হুর্য্যোগভীত 
নিরাশ্রর়ের দল ঠাসাঠাসি করিয়া উহারই অঙ্কে ঠাই লইয়াছে। 

অনুপম, পথের ধারে দ্রাড়াইয়| কহিল, __ওধান থেকেই 
ঘল। 
না! লক্্মীটি, একবার সরে এস জানালার কাছে। 


৩৩২ 


অনুপম তরুণীর অনুরোধ রক্ষা করিবার চেষ্টায় বলিল, 


এই, জেরা হট যাও | 

কিন্তু আত্রয়হীনেরা সে জাতীয় ভিখারী নহে। বাংলা 
তাহারা ভাল রকমেই জানে । তখনও তাহাদের অধিকাংশই 
অকাতরে ঘুমাইতেছে । কচি কয়েকটা ছেলে জ্রাগিয়া ঘ্যান 
ঘ্যান করিতেছে । মায়ের স্তন্তে খাত নাই, পৃথিবীর ভাগারে 
শল্ত ফুরাইয়াছে, এবং ভগবানের ও মানুষের মনেও দরয়াব্বতি 
বড় ক্ষীণ- এই সব অভিযোগ আশ্রয়হারারা প্রতিমিয়তই 
করিয়া থাকে, শিশুরাও অক্ষ, কান্নার দ্বারা তাহাই ব্যক্ত 
করিতেছে । একটি মেয়ে আঁগিয়া ছিল, কোলের ছেলেটিকে 
বুকের কাছে টানিষা নিতেও খানিকটা সঙ্কুচিত হইযা অন্থপমকে 
একটু জায়গা দিল। 

জানালার গরাদে চাপিষা ধরিয়! অহুপম বলিল, কি? 

তরুণীর হাতের যুঠা ঈষৎ আলগা হইল ।--কহিল, এই 
পয়সা ক’টা ধর-_আজ আসবার সময় তাই এনে! | 

-কি? 

--বাঃ রে--কাল বললাম না ]---চুলের কাটা । 

--ওসব আজকাল পাওয়া যায় না। হাসিনা 
জবাব দিল । 

না--যায় না 

তরুণী অভিমানেব সুর টানিতেই অনুপম তাড়াতাড়ি 
বলিল, ক’ বচ্ছর যুদ্ধ চলছে সে হিসাব আছে? আচ্ছা 
আচ্ছা দে। না পাওয়া গেলে কিন্ত 

খুচরা কয়েকটি আনি হস্তাপ্তরিত হুইবার কালে অল্প শব্দ 
করিল । জাশ্রয়হীনা মেয়েটি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া নড়িয়া 
বসিল। একটি ডবল পয়সা আঙ্গুলের ফাঁকে গলিয়া তাদের 
সম্মুথে খসিয়৷ পড়িল । আকাশ হইতে খসিয়া পড়া নক্ষত্রের 
মত সেটা! চকচকে । আশ্রয়হীনা মেয়েটির লুন্ধ দৃষ্টি তার 
জ্যোতি-কণায় ভ্বলিয়! উঠিল | 

পয়সা কুড়াইয়া অহ্পম নামিয়া গেল-_তরুণীও জানালা 
বন্ধ করিয়া দিল। আশ্রয়হীনা কোলের ছেলেটিকে বুকে 
চাঁপিয়! নীরবে হয়ত সাস্্বনা দিতে লাগিল। 


ছু-তিনথানা বাড়ির পরে প্রকাণ্ড গেটওয়ালা এক ঠাকুর- 
বাড়ি। কোন পরম ভক্তিমতী মহিলা এটির প্রতিষ্ঠাত্রী । দ্বেব- 
দেব জগন্নাথ ও এ্রপ্রীরাধাককফের যুগলনূর্তি সুপ্রশস্ত দরঘালান- 
সমস্বিত মন্দিরে, সদাহান্তযুখে বিরাদ্মান। কোন স্থায়ী আয় 
হইতে বিগ্রহ-সেবী ও মন্দির-সংস্কার ,ও বারোমাসের দমস্ত 
পার্বণগুলি রাঁজসিক সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। নধরকাস্তি 
সেবাইতের অদাপ্রসন্ন সুখে দেব-মহিমার জ্যোতি, মন্দিরের 
প্রশস্ত প্রাণ শান-বাবানে! এবং সুপরিষ্কৃত দেবতার বেশ- 
বাসে স্বীয় সম্পদ্বের প্রকাশ । আগে ঠাকুরের ভোপরাঁগের 
পুর্বা পর্য্যন্ত মন্দিরের দুয়ার অবারিত ছিল-_-এখন মাঝে একট! 
কোলাঁপসিবিল গেটের স্ষ্টি হইয়াছে । মানুষের কদর্ধ্য লোভ 
হইতে দেবতাকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য কিনা বুঝা যায় না, 
তবে শুচিতা রক্ষার অন্ত তো! বটেই। পাপের কলুষ দেব- 


প্রবার্ী 


১৩৫২ 


মি 
দুয়ারে আসিয়াও লাগিয়াছে ।__আশ্রয়হারারা হিন্দু হইলে কি 
হইবে-_পাপপুপ্য বোধের অতীত । 

গেঁটের ছু-পাশের নাতিপ্রশত্ত রোয়াকেও নোংরা গৃহহারার 
দূল। উপরে আচ্ছাদন আছে-_কাজেই দ্বারবানের নিষেধ 
সত্বেও কাল রাত্রির বৃষ্টি হুইতে রক্ষা পাইবার অন্ত 
সেখানে ভিড় জ্রমাইয়াছে। ভিড় অমিলে একলা দারোয়ানেব“* 
সাধ্য কি তাহা সরায়। এবং ভিড় অমিলেই রোষাক পবিত্র - 
থাকা অসম্ভব । অত সকালে ঠাকুরবাড়ির দ্বরদ্রা খোলে না, 
কার্তিক মাসের ভোরে একবার মঙ্গল আরত্রিকের ঘণ্টাধ্বনি 
মাত্র শোনা যায় । পুরোহিত ভিতরেই বাস করেন । 

কোথায় চলেছ হে_ অন্গপম 2 

অনুপম পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেবমন্দিবের কর্তা এক 
জন রাক্সমিপ্রির সঙ্গে দেবমন্দিরের সামনে আসিয়া দাড়াইলেন | 

অহ্থপম যুক্তকর ললাটে তুলিতেই তিনি সহান্তে ঘাড় নাড়িয়া 
রোয়াকের পানে ফিরিয়া নরোষে বলিলেন-_দেখেছ আক্কেল | 
এই দ্বম্মের এই ফল--পবজন্রের কথা ভাবিসনে ! তোর! 
হিন্দু ন'স? পরে তর্জনী আক্ষালন করিয়া কহিলেন-_নাব, 
নাব বলছি সব রোয়াক থেকে । পাপে মরবি ভুগে | 

অনুপম ঈষৎ হাসিয়া বলিল_ শাস্তির আর থাফিই বাকি 
দন্ত মশায় | 

_-বাকী |_অনেক বাকী । ররর রানা 
পরের জদ্মও, ঠাড়াও বার করছি তোমাদের আরাম করে 
রোয়াকে শোওয়া | দেবতার মন্দির নোংরা করতে একটু 
ভয় হয়না! 

অনুপম বলিল--ভয় সত্যিই ওদের নেই । কাল তো মিতির 
মশায় দোতলা থেকে ময়লা জল ঢেলে দ্িলেন__ আজও দেখুন 
গে তার রোয়াকেই ভিড় বেশি । 

দত মহাশয় মিস্লির পানে চাহিয়া কহিলেন-- বুঝলে 
রাভু--বাইরের রোয়াকের ছুধারেই পেরেক পুঁতে দিতে 
হুবে। দেড় ইঞ্চি পেরেক-_অর্ধেকটা পৌঁত! থাকবে । কত- 


পাঁচ সের { পাঁচ সেরের দাম জান আজকাল = 
_-তাহণলে ডাঙ! কাচ বরং বসিয়ে দিন । 
_ নানা, পাকা বন্দোবস্ত করাই ভাল-_না হয় ঘশ-বিশ 


টাকা গেলই। স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভাবে তিনি অস্থপমের পানে 
চাখিলেন। 
অনুপম উত্তর না! দিয়! হাসিল । Ee 
উ-লদ্দরথান| বুলচেন নাকি | 


_ শক্ষরখানা | ক’হাতা খিচুড়ি খাইয়ে নাম কিনতে চাই না 
ভায়া । পুণ্যির চেয়ে ওতে পাঁপই জমে । 

_ সবাই কি জার পুণ্যির অন্ত করচেন | 

_না হয় দয়া তে ? তা সত্যি বলতে কি-_এত অত্যাচারে 
দয়াধর্দ্দ বজায় রাঁথাও মূশ্‌_ কিল | বাড়িতে যুষ্টিভিক্ষা বন্ধ করে 
দিয়েছি। ভাতের ফেম__আপে আগে দেওয়া হ'ত। দেখা 
গ্রেল_-বাড়ি থেকে বেরুনো। ছুফর, দুর্পন্ধে টে কাও বায় না। 


ভাদ্র 


এখন ড্রেন ঢালছি। আত্মপ্রসাঘে তিনি টানিয়া টানিয়া হাসিতে 
লাগিলেন । 

কর্তার গলার স্বরে দুয়ার খুলিল। সৌম্যদর্শন পুরোহিত 
এবং তার পিছনে তুণ্ডিল-তহু পশ্চিম] দ্বারবান বাহির হুইলেন। 
দ্বারবান বাবুকে আছুমি সেলাম করিল-_পুরোহিত কৃতার্ধ- 
৯৮ ্মজের মত যে বিনীত হাসিটি হাসিলেন তাহাও সেলামের 
রপান্তর । 

মন্দির-শ্বামী বলিলেন-_ওদের নামিয়ে দাও রামভজন। 
মিমি লাগবে । 

দ্বারবাম বীর বিক্রমে অগ্রসর হুইল । 

কোলাপ.সিবিল গেটের ফাক দিয়া দেবতার সুচারুমুর্তি 
দেখা যাইতেছে। মঙ্গল আরতির ধুপ-ধুনার গন্ধে বাযুস্তরে 
দেবমহিমা লাগিয়া আছে। উদ্ভ্বল বিজলী বাতির জালে! 
দেবতার সুমস্থপ মুখে পড়িয়া অধরের অভয় হান্টিকে প্রদ্বীপ্ততর 
.করিয়াছে। মন্দির-স্বামী হাত জোড় করিয়া ছুই চক্ষু বন্ধ 
করিলেন। 


গলিটা শেষ হুইয়া অনুপম বড় রাস্তায় পড়িল। ট্রামের 
ইম্পাত-লাইন চক্‌ চক করিতেছে। জ্বলে ও নব-প্রকাশিত 
আলোয় ইস্পাতের লাইনও যেন দেবতার হাসির মতই 
ছাতিমান। ঘর্ধর নাদে অদ্বরে ট্রাম আসিতেছে । পাশের 
বাঙালী-প্রতিঠিত কসাইখানা থুলিয়াছে। দু'টি সুপু্ট খাসির 
উন্মোচিত চর্ম্ম_-চধ্বিপু্ট জুগোল দেহ শিকের আশ্রয়ে দোছুল্য- 
মান। কর্তিত গর্দানঠী! লাল টকৃটকে, এখনও টপ টপ করিয়া 
রক্ত ঝরিতেছে এবং বিদীর্ণ বক্ষে হৃদপিণ্ড ফুস্‌ ফুস্‌ প্রভৃতি 
বুলিয়া আছে । নীচের সুমস্থণ শ্বেত পাথরখামি তাজা রক্তে 
লাল। তবু মান্য শিহরিয়! উঠিয়া__হুই চক্ষু বন্ধ করিয়া! তাড়া- 
তাড়ি সেইধানটা পার হুইয়! যাইবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না । 
সলোত দৃষ্টিতে নিহত ছাপের পানে চাহিয়1-_ভিতরে অবস্থিত 
কালী মৃপ্তিকে একটা প্রণামও করিতেছে । প্রণামে একটু দেরি 
হুইতেছে-কিংবা ছাপমাংসে প্রীতিবশতঃ দৃষ্টি ভক্তিগদগদ 
হুইয়া উঠিতেছে-_সে জানা খুব কঠিম নহে-_রজ্ত মান্ষকে 
সব সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত করে মা। 
পাশের দোকানে গরম জিলাপী ও কচুরি ভান্সা হুইতেছে। 
, ক্রেতার সংখ্যাও বেল! বাড়ার সঙ্গে বাড়িতেছে। ওপাঁশের 
ফুটপাতে পৃহহারারা নিতাস্ত উদাসীন চোখে কসাইখানা, 
খাবারের দোকান ও ট্রামের যাওয়া-আসা দেখিতেছে। অভ্যাস- 
বশতঃ হাত বাড়াইয়া আছে ও মুখে ভিক্ষার বুলি 


_ঞ-আওড়াইতেছে। কিন্ত হু'টিতেই বিশ্বাস বা আবেগ নাই। 


ছোট কষ্ট মাহষকে চঞ্চল করে-_বড় কষ্টে সে পাষাণ _এ 
প্রবাদ বাক্য সার্ধকতা লাভ করিয়াছে । , 

এস্প্লাাাননেভের ট্রাম আসিয়া পড়িল। অহ্পম লাফ দিয়া 
ফাষ্ট ক্লাস ট্রামে উঠিল। 

_ গুডমপ্সিং | 

- হ্াল্পো__বিনয়। কোথায় ? 

হাজরা রোড । 

- মশাই দয় করে লেডিজ সিটটা-_ 


ফানুস 
মাপ করবেন, অনুপম পাশের সিটে সরিয়া বসিল। 
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হেনাঁপন্ধে ট্রামের কামরা উতলা হইয়া উঠিল। নিত 
প্রসাধিতা একটি মেয়ে নরম এক স্তবক ফুলের মত অনুপমের 
পরিত্যক্ত সিটে পিয়া বদিল। হু-গাছি সরু প্রেম বাদা--হাতে 
শোভিত ভ্যানিটি ব্যাগ--গলায় সরু চিকৃচিকে এক গাছি চেন 
হার। কানে স্বস্তিকা ছুল-_আর সবটা দেখা অশোভন বলিয়া 
অঙ্থপম নিশ্বাসের সঙ্গে হেনা-সুরতিকে গভীর ভাবে টানিয়া 
লইল | হেনার গন্ধ উপ্র হইলেও মেয়েটি নিশ্চয়ই গন্ধের প্রতীক 
মহে! তবে নরম ধাতের প্যান্পেমে মেয়ে অনুপম হুচক্ষে 
দেখিতে পারে না। উপ্রভার মধ্যে যে শক্তির আস্বাদ করা 
যায়-_তাছাতে সান্তনা অনেকখানি । কিন্তু মেয়েটি হয়তো 
ততটা উপ্ত নহে । নহিলে ভদ্রলৌককে উঠাইয়া নিজেদের 
মার্কা-মারা সিটে বসিবার আগ্রহ ওর দেখ! গেল কেন ? 

বিনয় বলিল, যাচ্ছিল তো হাজরা রোডে ? 

বারে, মঞ্কুলিকাকে আজ ট্রায়াল দেওয়া হবে । 

_কণ্টার সময় ? 

__বিকেল বেলায় । 

-বৈকালে আমার এন্‌গেজ্জমেণ্ট আছে। , 

--কোথায়__বিনতা রায়ের বাড়ি? 
- বন্ধুর বক্র উক্তি অহুপমের মনে আনদ্র সার করিল। মাথ! 
হেলাইয়া সে হাসিল । 

ওরা নাকি ফিল্মে নাম্বার ব্যবস্থা-করছে ? 

-_শাতো! 

বিনয় হাসিয়া বলিল, ন! হলে জগংঝোড়া খ্যাতি আসবে 
কি করে। 

অন্থপম হাসিল না, পস্তীর ভাবে কহিল, ওর! খ্যাতির 
কাঙাল নয়। 

__তা বটে খ্যাতিটা সহজলভ্য হলে কাঙালপনার অর্থ 
থাকে না। : 

অমুপম কোন উত্তর দ্বিল না। তরুণী একতৃষ্টে বাহিরের 
পানে চাহিয়া জাছে। ট্রামের মধ্যে যে জগৎটা সঙ্কীর্ণ হুইয়া 
খাইয়া আছে-_সে সম্বন্ধে ও সম্পুর্ণ ভ্ক্ষেপহীন । 

বিনয়ই বলিল, আচ্ছা অনুপম _আত্তকাল কোথায় 
লিখচিস ? 

অহ্ুপম তাহার পানে ফিরিয়া শ্মিতহান্তে কহিল, বল 
দেখি । 


--সব কাগজ তৌ পড়ি না 

_-তাহলে জেনে কাজ মেই । | 

_না না, শুনেছি নতুন লেখকদের মধ্যে তোর নাম আছে, 
মানে সবাই প্রশংসা করেন।  - 

তাই নাকি ! 

তাহার বিভ্রপ-রঞ্রিত কণ্ঠে বিনয় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া 
কহিল, দিস ত তোর একধানা বই-_পড়ে দেখব । 

অন্দপম হাসিয়া বলিল, বই বেরুবার সৌভাগ্য হয়নি ত। : 

_*তাহুলে যে কাগজে বেরয় তাই দিস্‌ একখানা । 

অনুপম মমে মনে জুদ্ধ হুইল । এমন আগগ্রহশ্বীল.পাঠককে 
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কোন উত্তর দিতে গেলে কথার উষ্ণতাকে রোধ করা অসম্ভব | 
অনুপম একটু নড়িয়া বসিল । 

ইতিমধ্যে তাহাদের কথোপকথনের মুহুর্তে মেয়েটি একবার 
পিছন ফিরিয়া অনুপমকে দেখিয়া লইয়াছে। অপাঙ্ন দৃষ্টি। 
অন্ত কোন বিশেষ প্রয়োজনে মাঠের এদিকে চাহিতে গিয়া 
সহসা অন্ুপমকে দেখিয়া ফেলিয়াছে যেন | কৌতুহল নিবৃত্তি 
ছাড়া আর কি] আজকালকার অসংখ্য লোককে এমনই 
নিরাসজ্ঞ দ্বরিতে অনেকে দেখিয়া থাকেন। মেয়েটির বঙ্ষিম 
ওঠে, এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কৃপা কিংবা উপেক্ষা 
মিশিত হাসি । 


অনুপম আলম্ত ভাক্ষিবার ভঙ্গিতে উঠিয়! দাড়াইল ॥ 

_এ্রকি-উঠলি যে? 

-_নামব | 

-_বালিগঞ্জ যাবি না? 

_না। বলিয়া অগ্রসর হইল । 

বিনয় তাহার জামার প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আসচিস 
তো? 

দেখি । 

ট্রাম চলিয়া গেলে-_অনুপম বুঝিল মেরেটিও তাহার পিছনে 


মামিয়াছে। হেমা-গন্ধ এখনও নাকে লাগিয়া আছে। কিন্তু 


পিছন না চাহিয়! সে চলিতে লাগিল । 


--কশ্টাস্টপেক্ আগে নেমেছেন । পূর্ণ থিয়েটারের কাছে 

_-তাহুলে পরের ট্রামের জন্ভ অপেক্ষা করি। 

অনুপম মনে মনে বলিল, তা ছাড়া আর উপায় কি--যখন 
এইটুকু হাটতে পারবেন না। 

পায়ে হাটিতে অনুপষেরই কি ইচ্ছা করে | 

তরুণী পরের ট্রামে উঠিয়া! অদৃশ্য হইল ।__অন্থপম একটা! 
রিকৃসওষালাকে ডাকিয়া কহিল, পদ্রপুকুর যাবি ? 

রিক্‌সওয়ালাটা খুব আগ্রহ্ভরে তাহার পাদে চাহিল ন! 
ঘাড়ট! ঈষৎ কাত করিল। 

-_কত নিবি? 

_ টীকা । 

_ ছু-টাকা| ঈষৎ চমকাইয়! অহুপম তাহার পানে চাহিয়া 
নির্বাক হইয়া রহিল । 

রিক্‌ৃসওয়ালার মুখে ধূর্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল- সে অন্ত 
দিকে চাহিয়া গুন্‌ গুন্‌ করিয়া হালি ফিলমের একটা গান 
রিল । 


অনুপমের চোখমুখ গরম হুইয়া উঠিল-_ আর কোন দিকে 
মা চাহিয়া সে হাটিয়াই চলিল । 

বন্ধুর বাড়ি পদ্মপুকুরের শ্রেষ প্রান্তে। থুব বেশি দুর নহে 
--তবু অহৃপমের অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতেছে । যুদ্ধের বাজারে 


প্রবাসী 
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সর্বত্র অর্থের প্রতিযোগিতা । প্রাকৃ-যুদ্ধ সমাজের গতিধারা 
সম্পূর্ণ বদ্ধলাইয়া গিয়াছে। 

সমীর বলিল, এটা পারাযারিটি অন: জা রিনি! 
আমর! ত ভেবেছিলাম | 

- আসব না? 

_া মা, ছুটির দিমে--বন্ধুবান্ধবের বাড়ি না-আসা 
কিংবা সিনেমায় মা যাওযাটীা মস্ত অপরাধ বলেই মনে হয়। 

_কেন? শুনি ত লোকের অনেক হুঃখ__- 

সমীর হাসিল, দুঃখ চিরকাল সুখের সঙ্গে পাল্লা দিতে 
ভালবাসে । একটা বেড়েছে বলে আর একটাই বা কমবে 
কেশ? 

-_ ঠিক বুঝতে পারলাম মাঁ। 

কাজ নেই বুঝে__চা খাও আগে। 

চা এবং চায়ের আনুষঙ্গিক আর সেই সব লইয়া সুমিত 
ঘরে চুকিল। এত সকালে বাড়ির মধ্যে কে আর বেশবাসে 
বিশেষ দৃষ্টি রাথে__তবু সুমিত্রাকে অমনোযোগী বলা চলে না। 
নিভাজ প্লেন শাড়ীটা ও করীমের ছোওয়া-লাপা মুখখানি, এবং 
অযত্ব-সঙ্জিত এলো-খোপাটা ওর চলনের নুষমায় দিব্য মানাই- 
স্বাছে। কানের ছল মুখের ঈষৎ হাসির মতই অর্থসৌষ্ঠবে 
সুকুমার | 

দেখুন ত__চপটা কেমন হ’ল। তাড়াতাড়ি ভেজে 
আনলুম ত। 

সমীর বলিল, তোমার হাতে চপ কোন্‌ দিনই বা উৎরায় { 

_ তোমাকে বলা হ্য়নি। সুমি পল্তীর হইল না। 

__তাহলে আমি খেতেও পাব না | 

_বলুম না? - 

_ চেহারা ত ভালই বোধ হচ্ছে। তবে এত সকালে এগুলো 
নাই করতেল। 

_বাঃ রে, কাল যে সোমবার-__মাংস পাওয়া যাবে 
নাকি | ছুটির দ্বিনে একটু মাংস-টাংস না হলে__ 

অনুপম হাসিতে হাসিতে বলিল, খাওয়ার ব্যবস্থাটা তাহলে 
গুরুতর হুচ্ছে। 

_গুরুতর হবাব যো কি] অগ্নিযুল্যের মাছ তরি- 
তরকারির চেয়ে মাংসটা ভাল। আপনি ত ভালওবাসেন। 

_বাসি। কলেজ গ্রাটের বাঙালীর পাঁঠার দোকান 


মনে হইল। সকালের স্ূর্য্যের রংও লাল টক্টকে__তাই 


হুর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক । 
চা পান করিতে করিতে লমীর বলিল, আজকের 
প্রোগ্রামটী কিন্ত দীর্ঘ-_এবং অবিচ্ছিন্ন । 


হবে। সেখানে ছোটখাটো! একটা জলসা আছে 

- সকাল বেলা! 

__তা হাড় সময়ে কুলোয় না যে। বেল! এগারোটায় 
সিনেমা । থাম থেকে ফিরে মধ্যান্ভোত্বন। তারপর 
হাজরা রোডে একবার যেতে হবে । 

ডালের ট্রায়াল আছে বুঝি ? 


ভা 


-ডাদ্দের ট্রায়াল | গুমিজা হাসিয়া উঠিল । 

অনুপম অপ্রতিভ স্বরে কহিল, তাই যেন শুদলাম। স্থুমিত্র 
কহিল, ভুল শুনেছেন, মপ্ত,লিকার নাম শোনেন মি? 

সমীর হাসিয়া উঠি, বাস্তবিক আজকাল সমান্ধে মিশিস 
কি করে | উত্তর-পূর্ধব-মধা-কলিকাতায় খাঁর খ্যাতি 

সুমিত্ৰা কহিল, একটা চ্যারিটি শোয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। 

তারই মহলা আর কি। 

_ চ্যারিটি কিসের ? 

হোপলেস। হুতাশাব্যপ্তক ভঙ্গিতে সমীর চেয়ারের হাতলে 
মাথা! এলাইয়া দিল । 

_ডোইটিউটদের জন্ভ। সার! কলকাতার পথে যারা 
নিরাশ্রয় হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে 

অনুপম কহিল, হ্যা _-ওদের জন্ত একট! কিছু করা দরকার । 

একটা কিছু? হুমিত্রা প্রশ্নের মধ্য দ্বিয়াই বুঝি সবহু ভৎসন! 
করিয়া উঠিল। 

অন্থপম তাড়াতাড়ি কহিল, আই মীন সকলকারই একটী- 
নাএকটা কিছু করা উচিত। 

সুমিত্ৰা বলিল, তাই বলুন। একটু হাদিয়া বলিল, তবু 
সে কতটুকু] আমার তো এক একবার মনে হয়-_আকই 

*স্তদি ওদের ছুঃখ দূর করতে পারতাম ! ভাবাবেগে জুমআর 

মুখখানি করুণ দ্বেখাইল। 

অঙমুপম বলিল, কম বেশি সে চেষ্টা সবাই করছেন না কি? 

সমীর বলিল, করছেন বই কি। যার ফলে শহরে ওদের 
সংখ্যা বেড়েই চলেছে। 

সুমিত্রা্পরাষকটাক্ষে সমীরের পানে চাহিয়া কহিল, তুমি 
চাও ওরা শহরে না আসে? 

চাই-ই তো। তুমিও চাও--অমুপমও চায়-_সবাই চায় । 

সুমিত্ৰা ক্ষুন্ধ কণ্ঠে কহিল, নিজের সঙ্গে আর পাচ জনকে 
অড়াও কেন? 

জড়াই সাধে | সমীর উচ্চকণে হাসিয়া উঠিল। মিত্রা 
রাগ করিয়া জানালার কাছে সরিয়া গেল-_অন্থপম ঈষৎ 
কৌতূহলী হইয়া উঠিল । 

সমীর বলিল, আমি চাই ওরা শহরে ঢুকে শহরের হাওয়া 
খারাপ করে না দেয়--তোমরা চাও ভরা পেটে ওরা সরে 


রোম" রোলখর উদ্দেশে 
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অনুপম বলিল, ওদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা উচিত। 

উচিত মানি--কিন্ত নিজেদের বেঁচে থাকবার চেষ্টা তার 
চেয়ে বেশি উচিত। বেশ ত, শহরের বাইরে ওদের আস্তানা! 
করে দাও থাকবার । যত ইচ্ছে চালাও লঙ্গরথান!। শহরের 
লোককে বিপদে ফেলবার চেষ্টা সস্তা দয়ার মধ্যে নাই বা 
দেখালে । 

অঙ্গুপম বলিল, তোমার বিরাগের হেতু ? 

নিজেকে জিজ্ঞাসা কর-_উত্তর পাবে । 

সুমিত্ৰা জানালা হইতে সবিয়া আসিয়া কহিল, দাদার 
বিরাগের হেতু আমি জানি। ওদের চীৎকারে রাত্রিতে ও'র 
ঘুম হয় না। 

আর খেতে বসে খেতেও পারি না। ওদের সর্বগ্রাসী 
ক্ষুধা নিয়ে আমাদের সব রকমের রুচিকে ওরা নিুরেব মত 
আঘাত করছে দিনরাত । 

সে দোষ যেন ওদেরই ] সুমিত্রার কণ্ঠে শ্রেষের রেশ | 

তাই কি বলেছি। তোমরা বলে থাক এ ছুণ্তিক্ষ মানুষের 
সৃট্টি__এই ক্ষুধার্ত চীৎকার তার অবশ্তস্ভাবী ফল। কিন্ত 
মানুষ ঘখন সুষ্ঠ করলে মানুষে কেন বাধা দিতে পারলে না । 

অন্থপম বলিল, বারা সৃষ্টি করেন তাদের ক্ষমতা প্রবল 
বলে। বিধি-বিধানের তেমন সুপ্রয়োগ হয় না বলেও হয়ত 
বাবা দেওয়! কঠিন। 

না তা নয়। যুদ্ধ আমরা চাইনি-_তবু তার আঁচ আমা 
দের সইতে হচ্ছে। 

স্বাধীন হলে আমাদের এ দ্বশী ঘটত না| 

কোন্‌ দশী? ছু্িক্ষ হয়ত এড়াতে পারতাম, যুদ্ধকে 
ঠেকাবার উপায় থাকত না। কোন দেশেরই যেমন রইল 
না। এতো স্বাধীন_পরাধীনের কথা নয়--এ হ’ল দিয়ে 
মুনাফা-লোভীর চক্র | 

আমরা তাদের বেছে বেছে শাস্তিও তো দিতে পারি । 
সুমিত্ৰা কে জোর দিয়া হাঁসিয়া উঠিল ৷ 

পারি না। তারা ষে বর্ণচোরা। 

তর্ক আর জমিল না-_উপর হুইতে লাঠি ঠুক্ঠুক্‌ করিতে 
করিতে মীরের পিতা নামিয়া আসিলেন। হাতে তাহার 
একখানি অস্থতবাজার। 


পড়ক। উদ্দেশ্য তে! একই । (ক্রমশঃ) 
রোম? রোলার উদ্দেশে 
: শ্বীগোপাললাল দে 
৪৯ শক্তি শৌর্ষ্য স্বাধীনতাঁ_জগতের প্রাগ্বসর জাতি মোহে স্বার্থে নিপীড়নে নহে নছে, বিশ্বচরাচর 


যা-কিছু পাথেয় লয়ে জয়যাত্রা পথে চলে মাতি-_ 
ইহাদের কিছু নাই, তাই ওর! করে তৃণ জ্ঞান, 
প্রয়াসেরে পরিহাসে, মহাঁমনে করে অপমান । 
এদ্বেবই রবীজ্ত গান্ধী রামকুষ্ণ বিবেকের বাণ, 
কেমনে চিনিলে তুমি সপ্ত সিন্ধু পার হ'তে, জ্ঞানী? 
“বিবসন, লক্জাদীন, কুচীরে গোপনে কাটে দিন,’ 
তাহার মহত্ব গানে খ্যাতি অর্থ কে করে মলিন | 


আত্মার শরণে শুধু মহতে করিবে মহত্তর 3 
এ আশা রহস্ত সম, সত্য কিন্ত তোমার বিশ্বাস, 
সে পুণ্য প্রয়াস-পথে ভারতে পেলে কি পূর্বাভাস ? 


গুণগ্ৰাহী বিশ্ববন্ধু সত্যাঅয়ী লষ্টা জ্ঞানাধার, 
স্বেহযুধ্ধ ভারতের, খষি রোল , লহ নমস্কার । 


জনগণের রবীন্দ্রনাথ 
শ্রীস্থধীরচন্জ্র কর 


আতর বিশ্বব্যাপী জনজাগরণের দ্বিম ৷ জনগণ, দেশের অধিকাংশ 
লোক, যারা চাষাতুষ! কুলিমন্ুর অর্থাৎ খেটে-খাওয়ার দল,_- 
এদের সঙ্দে আজকের দিনের মহাকবি রবীন্্রনাথের যোগ 
ভাবে ও কর্মে কোথায় কতটা--এটি একটি সাধারণ কৌতৃহলের 
বিষয়। কবির এই পরিচয় আলোচনার যোগ্য ৷ 

রবীন্দ্রনাথ জমিদার, কৃষকরা তার প্রজা, সুতরাং তাদের 
সঙ্গে স্বভাবতই তার যোগ থাকবার কথা। জনগণের সঙ্গে 
প্রাথমিক যোগ জমিদারিতে এবং তা এই রাঘ্ত-জ্রমিদার 
সম্বন্ধে 

খাঁজানা আদায় এবং বিষয় ব্যবস্থার ফাকে ফাকে তার মম 
মানের বেড়া পেরিয়ে যেত সাধারণের কাছে। তারা জানতও 
না কখন্‌ কোন্‌ মাঠে-ঘাটে অলিতে গলিতে তার সেই মনের 
আনাগোনা । হিন্তপত্র, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, 
গল্পগুচ্ছ, পঞ্চভুতের ভায়ারী ইত্যাদিতে সেই দরদী কবির সন্ধান 
মেলে। এককথায় শিলাইদা অঞ্চলের শ্রীবনই তার,__-ওরি 
টি ভার সাধারণের জীবনের কাছাকাছি 

[| 

অবস্ত আর একবার সেই জন-যোগের প্রবণতা দেখা যায় 
তার ভ্রীমিকেতনের পল্লীসেবাক্ষেত্রে। এখানে আদর্শের তাগিদে 
তার প্রবর্তিত কর্মের শ্বত্রে যোগ হয়েছে, ঠিক কাছাকাছি 
যাওয়া নয়। 

এর পরে একবার কবি গেলেন বিদেশে,_-রাশিয়ার সাম্য- 
বাদিগণ ভাকে নিয়ে দেখালেন তাদের নবজীবন পড়ার কাজ । 
পল্লীকেন্ত্রে ঘুরে তাদের সংঘবদ্ধ সুসংস্কৃত জীবনকে জানালেন 
তিনি অভিনন্দন । রাশিয়ার শুনসেবাপ্রণালী এবং দেশের 
জনগণের দুঃখ-চুর্দশার আলোচনায় ভরপুর তাঁর “রাশিয়ার চিঠিশ। 

জন্মেছিলেন ধনীগৃহে । আভিজাত্যেব পরিবেশে তার শিক্ষা- 
দীক্ষা, জীবন যাপন | বড় বড় বিদ্বান ও গুধীমগ্ডলী পরিবৃত 
হয়েই কেটেছে তার চিরকাল-_বনেদ্দি বিষয়, ভাষা ও তত্বের 
মধ্যে ছিল তার মানসপরিক্রমণ । তারও ফাকে ফাকে বিচরণ 
করতে দেখি কৃষকপাড়ার লোকসংস্কতিবাহিত রসনগরধুনীর 
তীরে তীরে | ছড়া, কবি, বাউল, বৈষণবপদাবলী, টপ্লা, পাঁচালী 
--এ সকলেও তার অনুরাগ ছিল আন্তরিক ; এ সকলের সংগ্রহ, 
সংকলন, তত্বব্যাধ্যা ও রসপরিবেশনে তার সাহিত্যিক উদ্কম 
অনেকখানি নিয়োজিত হয়েছে । নিজের অনেক গানের মধ্যে 
কথায় সুরে রেখে গেছেন লোকসাধারণের সঙ্গে “নাড়ীর 
টানেশ্র প্রগাঢ় বেদনা । 

এই বেদনা ছিল সাধারণের অভিমুখী ; জন্মঅভ্যত্ত আভি- 
জাত্যের গণ্ডীই ছিল কাছে আসবার প্রবল বাধা । মননে 
থাকলেও অভ্যাসে তিনি সে গণ্ডী ঠেলে চলে আসতে পারেন 
নি সাধাবণের ব্যবহারিক সাধারণ জীবনে | ব্রাশিয়্ার লাম্য- 
বাদের প্রতিক্রিয়া তার জীবনেও তোলপাড় যে কিছু ন! 
তুলেছিল এমন নয়--জ্বনপণের ব্যথা বুঝেছিলেন, নিতের 
সাময়িক অভাবপ্রত্ত জীবনের ব্যথা দিয়ে । ২য় খণ্ড “চিঠিপত্রের” 


মধ্যে পুজ রথীজ্ঞনাথকে লেখা চিঠিতে জীবনধারা পরিবর্তনের 
সংকল্পও একসময়ে প্রকাশ পেয়েছে ।' কিন্ত কার্যত পরিবর্তন . 


হয়নি । জনগণ থেকে দুবে থাকার বেদনা ভিতরে ভিতরে "ক 


ডাকে পীড়িত করেছে; লে বেদনা একবার প্রথম দেখা দিয়েছে 
“এবার ফিরাও মোরে” কবিতায়, শেষে দেখা দ্বিল-_ 
“এঁকৃতানে" | 
“পাই মে সৰ্বস্ব তার প্রবেশের দ্বার, 
বাধ! হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার | 


জীবনে জীবন যোগ করা 
না হোলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা! ৷” 
ভিতরে প্রবেশ বা “জীবনে জীবন যোগ করা” বলতে যেভাবে 
যতটী কাছে থাকার জন্ত তার এই ব্যপ্রতা, ততটা না ঘটলেও, 
দুরে থাকতে থাকতে তিনি জনগণের জভ্রন্ভ যতখানি করেছেন, 
তার সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন দৃষ্টাত্তও ছুলর্ভ। তাদের 


শিক্ষাদীক্ষার জন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ও বক্তৃতার ব্যবস্থা) লোক-/ *" 


শিক্ষার সংস্থান, আধিক উন্নতির জন্ত কৃষি, কুটির শিল্প ও সম- 
বায় ধনভাগার প্রবর্তন, স্বাস্থ্যের জন্ত স্বাস্থ্যসমিতি, চিকিৎসা 
লয় প্রতিষ্ঠা এবং কিশোরদের সেবা, শৃঙ্খলা ও খেলাধূলার 
কাজে সংঘবদ্ধ করার জন্ত ত্রতীদল প্রভৃতি বিবিধ অহৃষ্টানে 
তিনি নানা উদ্যোগ করে গেছেন । তার মতে একুটি পললীকেও 
যদি একস্থানে জর্ধাঙ্গীণ উন্নতিতে আদর্শ পল্লী করে গড়ে তোলা 
যায়, তবে তার থেকেই দেশের বৃহত্তম কল্যাণের শ্থচনা হবে। 
তার নিজের কর্মক্ষেত্র শাখাপ্রশাখায় ভারতবিস্তৃত ছিল ম1। 
এদিকে তার কর্মপ্রণালী ছিল কেন্্রত্বিত করার দ্বিকে, ব্যাপক- 
তার দ্বিকে নয়! তাই তা একটি আন্দোলনের রূপ নিয়ে 
দৃষ্টিগ্রাহ হয়ে ওঠে মি। 

শ্রেধীংগ্রামের সচেতনতা তধনো আসেনি, কিন্ত গানে, 
বক্তৃতায়, লেখায় শ্বদেশীয়ুগে জাগরণের কথা বলতে গিয়ে, দেখা 
যায় চাষী-মন্কুরদের কথাও কবি সেই সঙ্গে গেয়ে চলেছেন। 
“যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন” গানে তথাকথিত 
সর্বহারাদের প্রতি সম-ব্যথার শ্রোতই প্রবাহিত। “হুর্ভাগ্য 
দেশ যাদের অপমান” করেছে, সেই “মাটি ভেঙে যারা চাষ 
করছে, পাথর ভেঙে যারা পথ কাটছে, যারা বারোমাস 


খাটছে, _বৌ্র্জলে, ছ'হাতে ধুল! লাগিয়ে যার! জীবনযাত্রা A 


চালাচ্ছে _সবাই এরা এক শ্রেণী এবং দেবত! গেছেন এদের 
মধ্যে সেইখামেই এদের সঙ্গে মিলে কান্দ করলে তা 
দেবতার পুল্পা করা হুবে,”” এ কথা বলেছিলেন সেদিন 
রবীন্দ্রনাথ । 
“হৃক্তি ? ওরে যুক্তি'কোথায় পাবি 
সুজি কোথায় আছে ? 
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাধন প’রে 
বাধা সবার কাছে। 


১ 


ভাদ্র 


ছিড়,ক বস্তু, লাগুক ধুলাবালি, 
কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে 
ঘর্ম পড়,ক ঝরে ॥” 
যতটুকু পেরেছেন, প্রিয় অহুষ্ঠান প্রীমিকেতনে এই ‘ঘর্ম 
ঝরে পড়া'র কর্মযোগেরই তিনি স্ুত্রপাত করে গেছেন। তবে 
তা রাজনৈতিক প্রগতির কাজ্জ নয়। তার ধারা গঠনমূলক 
কাজের । দেশের মুক্তিতে সেটাও যে কতখানি অপরিহার্য 
তা দেখা যার মহাত্বাজির ক্ষেত্রেও । তিমি এক দিকে যেমন 
সাংগ্রামিক অন্ত দিকে তেমনি গঠনশীল। আইন-অমাভ 
আন্দোলনের পরিশেষে দেখা দেয় নিখিল-ভারত গ্রামোন্ভোগ 
সংঘ। রবীন্দ্রনাথ এক দিকে সাংগ্রামিক তার চিন্তায়, তার 
লেখায়, অন্ত দিকে কাজের ক্ষেঅ&ে গঠনপস্থী । অহাত্বাজির 
আইন-অমান্ত আন্দোলনের মূল পরিকল্পনা দেখা দিয়েছে প্রথম 
রবীঞ্জনাথেরই নাট্যসাহিত্যে। “প্রায়শ্চিত্ত” “যুজ্তধারা"র 
প্রত্বাদদের মধ্যে যে উত্তেজনা তা রাষ্র-অত্যাচারের প্রতিকারে 
“থাজ্বনাবন্ধ” আন্দোলন নিয়ে | “পোরা”তেও জনগণের কথা 
আছে। এবং তাতে দেখা! যায় তাদের হয়ে মধ্যবিভ শ্রেণীর 
“গোর!” নেমেছে সংগ্রামে | 


“শল, শ্ষদিলগুলিতে এই অখ্যাত নির্বাক মনের জনগণের 


th 


অস্তিত্বের সত্যতা এবং তাদেরই বীচবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তার 
বিশ্বাণ ক্রমে আরো দৃঢ়ত্র ও উদ্দ্বলতর হয়েছে । “ওরা কাত 
করে”_-.ওরাই চিরকাল টিকে আছে, টিকে থাকবে, আর- 
সকলের যেই যত প্রবল হোক-_ 
“ছানি তারে! পথ দিয়ে বয়ে ঘাবে কাল, 
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাত্রাজ্যের দেশবেড়া জাল, 
জানি তার পণ্যবাহী সেন! 
জ্যোতিকলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না। 
Ld * ক 
শত শত সাম্রাজ্যের ভপ্নশেষ-পরে 
ওরা কাজ করে ॥” 

ওদের এই জ্ীবনীশক্তির প্রতি ভরসার মধ্যেই কবি কৃষক 
মজুরদের, এই জনগণের প্রতি রেখে গেছেন তার আত্তরিক 
সুভেচ্ছা। কালোপষোস তাদের অন্ত প্রগতিযুন্ধাক মূতন ভাবের 
কর্মক্ষেত্র বা কাৰ্যপদ্ধতি ভাববার কথা তার মনে এসেছিল 
কি না ঘানি নে,_দুতন কিছু করার সময় আর হ’ল না। 
দেশের ভ্রনপণের ভয়াবহ দুর্দশার অন্ত শাসক সম্প্রদায় তথা 
পাশ্চাত্য সভ্যতার কণ“বার ইংরেজদের ধিক্কার জানিয়েই তিনি 
আগামীকালের জন্ত এক শঙ্কা এবং সেই সঙ্গেই, মুতন যুগে এক 
মহামানবের আবির্ভাব-আঁশা1 রেখে গেলেন তার শেষ ভাষণ 
“সভ্যতার সংকটে” | কিন্ত এ সময়ও একট] বিষয় লক্ষণীয় । 
সেই তার জ্বনপণের কাছাকাছি যাওয়ার আকাক্ষাঁ। কর্মজীবন 
আরম্ভ করেছিলেন কৃষক-প্রজাদ্বের মধ্যে, ছেদ টাঁনবার দ্রিনেও 
তারাই দেখি এলে পড়েছে কখন্‌ তার বিদায় অঙ্কের এক পাঁশে। 
কবি তখন সব দিক থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এই সময়ে 
বার্ধক্যজীর্ণ রোগকি্ঈদেহেও বিদায় নিতে গেলেন শিলাইদহেক্ 
অমিদারিতে সুদূর মফস্বলের পল্লী অঞ্চলে । বর্ষার জলকাদা 


বা দূর পথক্ ভাকে ঠেকাতে পারে নি। সেখানে রায়ত- 
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জমিদারের সেলামি-দরবারের সম্বন্ধ নয়, মাহুষের প্রতি মাহুষের 
আস্তিক সন্বস্থের টানকেই কবির জীবনে জয়যুক্ত হতে দেখি। 
শান্তি সাম্য পৃথিবীতে কবে আসবে সে ভবিতব্যই জানে, কিন্তু 
এই আত্মিক প্রীতি-সন্বদ্ধের উপরেই হওয়া চাই তার মূল ভিত্তি ৷ 
ছোটবড়র শ্রেধীভেদ এক ভাবে মা এক ভাবে সমাজের বুকে 
থাকবেই; কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধটি হান্ভ হলে সমস্কার সমাধান 
লকল কালেই সহজ হবে। পাশ্চাভ্যের সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষা- 
দবিশির দিনে বেদনাপ্রবণ আদর্শবাদী এই প্রাচ্য কবির প্রাণ- 
যোগের বাণীও আমাদের সমভাবেই ম্মরীয়__“মাহষের সঙ্গে 
মাহযের যে বাধন তাকে-..মানতে হবে |” 

সর্বপ্রকার ‘_ইজ্জ মৃ’ বা "_বাধিক প্ল্যান” ইত্যাদি এক 
দ্বিকে, অন্ত দ্বিকে কবির. এই প্রাণপত সম্বন্ধ । এই প্রাণের টান 
ছিল বলেই একদিন জমিদার রবীন্দ্রনাথের নিকট তারই কতব্য- 
পরায়ণ সন্তানশোকাতুর এক নিয়শ্রেণীর ভৃত্য মানুষের মহান্‌ 
মর্যাদায় অমর হয়ে রয়েছে তারই সাহিত্যে । সেখানে সে 
শুধু একন ছোটলোক বা কোন একটি চাকরমাত্র হয়ে মেই, 
_-অনেক বড়লোকের বড় ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করে সে হয়ে 
উঠেছে একজন বিশেষ মানুষ | সাম্যবাদের প্রসারের দিনে 
এই বিশেষের স্থান সম্বন্ধেই ছিল তার বিশেষ চিন্তা । রাশিয়া 
ভ্রমণ করে এসে এই আশঙ্কা ও সতর্কবাধীই রেখে গেছেন তিনি 
ভাবী যুগের সমাজ-ব্যবস্থা লক্ষ্য ক’রে। যে সমাজে ব্যক্তি পায় 
এই বিশেষত্বের মর্যাদা সেই সমান্তই রবীন্দ্রনাথের কাম্য আদর্শ 
সমাজ । 

বণিক বা ধনিক সম্প্রদায় প্রভাবিত কলকারখানায় তৈরি 
শ্ৰেণীপ্ৰধান সভ্যতার চাপে ব্যক্তি ধাড়ায় একটি সংখ্যা বা 
ইউনিটের সামিল হয়ে--কলের যুগে মাহষের এই কেজে! 
পরিণতির প্রতিবাদ বিদ্রোহ আকারে দেখা দিয়েছে “রক্ত- 
করবীশ্তে । 

তার আগে “অচলায়তমে*ও দেখি বিদ্রোহ । সামাক্িক 
পরিবেশ থেকে তার প্রসার । সমাজে আচার-বিচারের 
বাড়াবাড়ি । মাহ্থুযকে,_বিশেষভাবে ত্বত্ির দ্বিক থেকে 
তথাকথিত চাষাভৃষো কুলিমজুরদেব,_বিশেষত্বহীন করে 
সাধারণ এক অস্পৃশ্য শ্রেণীতে অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছিল । 
মাছষের প্রগতিতে এই আর এক দ্বিক থেকে আব্র-এক রকমের 
বাধা । রবীন্দ্রনাথ একটি শ্রেণীর বাধার মধ্যে সমস্ত সমাজের 
অচল অবস্থার দারুণ হুর্গাতি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই সমগ্র 
সমাজেরই প্রগতির জন্ত শ্রেণীবিশেষের অস্পৃষ্ধতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । . 

জনসাধারণের দিক থেকে রা্র-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ- 
সুর জেগেছে “তপতী'তে । অবশেষে “কালের যাত্রা" 
দেখিয়েছেন এই কালে-__“শুদ্রদের জয় ।” বলে গেছেন__ 
“ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ্,.-.এবার থেকে মান 
রাখতে হবে ওদের সঙ্রে সমান হুয়ে।” কালের যাজাক্ বিশ্ব 
মানবধাজ্জীর উচ্ছেশে কবির বিশেষ নির্দেশ বিশ্বাস রাখার জন্ 
“অন্তরের তাল মানের উপর ।” 

নিজে সুন্দরের উপাসক হয়ে কবি “অস্ত্রের কঠোর” “শান্ের 
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কঠোর” উভয়ের পথ বর্মন করেছেন এবং “বাইরের ঠেল! 
মারার উপর বিশ্বাস” রাখতে না পেরে “অন্তরের তাল মানে”র 
গানই অস্তয়ের তাগিদে গেয়ে গেছেন বরাবর । কর্মক্ষেত্রে 
সাংগ্রামিক হয়ে সংগঠনশীল হওয়ার মূল কারণও মনে হয় তার 
প্রকৃতিগত বিশিষ্ট হৃষ্টি-প্রেরণার মধ্যেই । 

সংগ্রাম হচ্ছে ভাঙার, আর সংগঠন হচ্ছে সৃষ্টি বা গড়ার দিক । 
ভাঙা ও গড়া এই দুই যারাই দরকারী । একটি আর একটির 
পরিপুরক । গড়ার থেকে শক্তি হয় সঞ্চিত, এবং জীর্ণ, অসত্য, 
অঙ্কায়কে ভেতে ফেলে সেখানে সত্য বা জায়-কিছু “হা”এর 
প্রতিষ্ঠা হয় সন্ভব। নয় শুধু ভেঙে গেলে, ভাশুবারই বা 
শক্তি জোগাবে কোথা থেকে, তাতে ভাঙা জায়গার “না”- 
এরই অর্থাৎ শুনেই বিহারস্থল হয়ে সেটা যে শেষটা! নিরর্থক 
হয়েই থাকে । মহাত্মাত্ধির অসহযোগ আন্দোলনে সংগ্রামের 
অর্থাৎ ভাঙার দ্বিকটাই ছিল মুখ্য । রবীন্দ্রনাথ সেদিক দিয়ে 
তাকে সমালোচনা! করেছেন, কিন্ত নিজে তখন গড়ে চলেছেন 
গ্রামোদ্যোগের কাঠামে] | শালিসী, ধর্মগোলা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, 
শিক্ষা, ব্রতী আন্দোলন, সবদিকের কাজের মধ্যেই অসহ- 
ঘোগের পরিপুরক ইতিমুলক দিকটা দিয়েই তার. কাজ 
চলেছে অনাড়ম্বরে। সংগ্রামে না হোক সংগঠনের দিকে 
রবীন্দ্রনাথের কান্ত জাতির শ্রেষ্ঠ কাজ, তার প্রতিষ্ঠান জনগণেরই 
সেবার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান । 

সংগ্রামের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির ভয়ে ষে তিনি পশ্চাংপদ 
হয়েছেন ত! ধরে নিলে ঠার প্রতি নিতাস্ত অবিচার করা হবে। 
বস্তুত ওঁ পথই তার ছিল মা বলে তিনি তা পরিহার করে 
চলেছেন। কিন্ত যে হুষ্টিধর্মী অসভ্িমূলক আদর্শ-রূপায়ণের 
পথ তিনি ভিতর থেকে পেয়েছিলেন সে পথে এগিয়ে চলতে 
সারাজ্গীবনে কোনো দিন ক্লান্ত হন নি, বন্পং অবিশ্রাম এগিয়ে 
চলতে গিয়ে অর্থ, মান, স্বাস্থ্য, সংসার, সময় সবই উপেক্ষা করে 
চলেছেন। - 
আসলে কবি-তিনি ছিলেন শ্রষ্ঠা। মুলত তার ছিল 
হকির বর্ম। “না’-এর পথ ময়, “হা"-এর পথেই ভার চলার 
প্রবণতা । যে জিনিসটি তিনি চেয়েছেন মানসে তার রূপটি 
যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে, বাস্তবে তাকেই রূপায়িত করতে 
তিনি পেয়েছেন আনন্দ । কোম্টা তার বিরুদ্ধ বা বিকৃত সত্তা 
সেটাকে ভেঙে সার্রিয়ে বা সরিয়ে দিয়ে কাদ্দ চালাবার 
ব্যবহারিক হিসেবী বুদ্ধি তাকে সংস্কারক বা বিপ্লবীর ভূমি- 
কায় নামাতে পারে নি। ' প্রচলিত সমাজগত মানুষের 
বিধ্বস্ত, বিক্কত ছঃখক্ি& রূপ তাকে ব্যথিত করেছে জীব- 
নের সুরু থেকেই ; শত, সুঘ, সর্বাঙ্নন্দর মাহষের পরি- 
পূর্ণ আদর্শ খুঁজে বেড়িয়েছেন বাস্তবে তার মিতাস্ত অভাব 
বোধ “কারে । লে দিন পেলেন ত শান ও প্রাচীন- 
সাহিত্যপত পৌরাণিক ভারতের আঘর্শমানব-_ ব্রাহ্মণ । 
দেখলেন তা গড়] হয়েছে তপোবনে | তখন তপোবনের আদর্শ 
তাকে পেয়ে বসল । দেশের কল্যাণে কোন্‌ কাক্ অনুচিত, 
কোন্টা অসস্তব, কারো সঙ্গে সেই নিক্ষল বাদপ্রতিবাদেই 
_ একান্তভাবে না মেতে, নিজে যা! শ্রেয় মনে করেন, যা তার 
ধারণায় হওয়া সম্ভব, বাস্তবত শ্রেয়ের সেই “ইতি” মূলক সার্থক 


প্রবানী 
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রূপ দেখার আগ্রছেই তিনি তখনকার রান্ধনৈতিক সক্রিয় জীবন 
থেকে এলেন সরে ; এলেন তার. আকাঙ্কিত মানুষ গড়ার 
কান্ধে ১-সে কাজের পথ তার কাছে হ’ল শিক্ষা। ব্রহ্ষচর্য 
বিদ্যালয় স্থাপন করে আদর্শ জীবন ও পরিশুদ্ধ সংস্কৃতি বিস্তারে 
দেশে সমুন্নত মনঃপ্রকৃতি সৃষ্টির কাজে লাগলেন এসে শান্টি- 
নিতেমে। পরে কালক্রমে নানা দেশে গিয়ে, নানা সমাজ, - ৬ 
নামা চিন্তাধারা, নানা শিক্ষাপ্রণালীর সংযোগে এসে তার ' 
প্রাথমিক ব্রাহ্জণিক আদর্শ পরিবতিত হয়ে রূপ নিল বিশ্ব 
মানবে । মর-দেবতায় তার শেষ পরিণতি | “হেখায় ফ্জাড়ায়ে 
ছ বাহু বাড়ায়ে নমি নরদ্বেবতারেন-_-এই বলে গানের মধ্যে 
এক দিন যে ভারততীর্৫ধের দেবতাকে প্রণাম নিবেদন করে- 
ছিলেন, এত দিনে তারই পুজা মন্দির গড়ে স্বপ্রকে করলেন 
বাস্তব । সর্বদেশকে স্বদেশের মধ্যে স্বীকার করে তাদের 
সকলেরই মেলবার নীড় রচনার আয়োজন করলেন শাস্তি- 
নিকেতন আশ্রমে “বিশ্বতারত)” অনুষ্ঠানে । 

সবটা ঠিক জদর্শমত না হতে পারে, বা আদর্শেও 
ক্রটি থাকা বিচিত্র নয়, কিন্ত কবির মম চেয়েছে, _এই আশ্রমে 


'বিশ্বভারতীর শিক্ষায় যে মানুষ গড়া হবে, সেই আদর্শ মাহৃষরাই, 


বা, ভার মানুষের ধ্যানপত আধর্শই দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে 
নুতন এক মানবসমাজের শ্্টি করবে, _পুরানে! দুর্গতদেরও *- 
রূপান্তরিত করবে সেই নুতন মাহযে,_যে শুদ্ধ সুগঠিত 
সংস্কতিবান মাস্ষের জীবনচর্চা থেকে দেশের সর্ব প্রকার 
অকল্যাণ দুর হয়ে গিয়ে সর্বত্র দেখা দিবে দেহে মনে স্বাস্থ্যবান 
স্বাধীন মহান্‌ এক সংঘবদ্ধ বিশ্বমানবসমাজের মানুষ | 

এই আছে ত্বদেশেরও অনগণ। তাদের 
মুক্তির কাজ এই আদর্শ জীবন ও সংস্কৃতি গড়ার কাজের মধ্যেই 
আছে মিলিয়ে। তাই শাস্তিনিকেতনের এই কান তার 
“দেশের”ও কাজ এবং তা শুধু ভারতের একটি বিশেষ. দেশের 
জনগণের কাজ নয়, সেটি বিশ্বের সমস্ত দেশের সকল জনের 
কাজ, জাতিবর্ণ-নিবিশেষে মানষের কাজ। বিশ্বের জ্ঞানী 
গুণী উচ্চশ্রেণীই নয়, মুঢ় বুক জনগণও নিশ্চিতই বলতে পারে 
--রবীজ্দনাথ আমাদের, রবীন্দ্রনাথের কাজ আমাদেরও কাজ । 
সত্যি, যেদিন চারদিক থেকে তারা বলবে, বিশ্বভারতী 


আমাদের, এর ভাল মন্দ, অভাব-অসুবিধা, আপদ -বিপদ, সুখ- ৮ 


সম্পদ সর্ব দ্বায়িত্বে আছে আমাদের অংশ)কেন না আমাদের 
পন্ঠও কবি একে পড়ে পিয়েছিলেন, সে দ্রিনই সার্থক হবে 
কবির শাস্তিনিকেতন-জীবনের আবি প্রেরণা । সাধারণকে 
শিক্ষা দিয়ে প্রেরণা জুগিয়ে ভাবতে শিখিয়ে যে পরিমাণে 
এই দাবি এই কতব্যে সচেতন করে সক্রিয় ও দায়িত্বশীল করে 
তুলতে পারবেন বিশ্বভারতী, অহ্ষ্ঠানটি সেই .পরিমাণেই হবে . 
সার্থক এবং হবেন সৃত্যুহীন গতিতে বিশাল হতে বিশালতর । 
বিরাট কাক্স কবি সুরু করে গেছেন মাত্র; তার সম্পূর্ণতা বহু 
দুর কাল ব্যাপ্ত ক'রে । শুধু সাহিত্য শিল্পবা আপিলের রুটিন বাধা 
কান্দে এক-একজন কৃতি হওয়া নয়,_-আঁচারে-ব্যবহারে চিস্তায়- 
কথায়, দৈনদ্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্র-আদর্শের ধারাবাহী 
হওয়া, সর্বমানবিক কাজে কিছু-না-কিছু যোগ রাখা, শাস্তি- 
নিকেতনের শিক্ষাদর্শে রয়েছে মানুষকে তেমনি ক'রে তৈরি 


ব্প্কটা শঙ্কাপূর্ণ পরিণতির দিক আছে। 


ভাঙে 


করার দারিত্ব। শিল্প সাহ্ত্যান্ির চর্চাও খুবই প্রয়োজনীয়, 
সন্দেহ নেই,ু-কিন্ত অগ্তঅ থেকে এই প্রতিষ্ঠানে আছে মানুষের 
ব্যবহারিক জীবন-গড়ারও কর্তব্য । কারণ শুধু বিভ্তাচর্চা নয়, 
বিভ্ভাকে আশ্রয় করে মুখ্যত জ্বীবন-গড়ার কান্ধ নিয়েই তো 
কবি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে । দেশে তার আদর্শাহুকূপ 
পঅহযাছের উদ্বোধনে এক-একটি ব্যক্তিজীবনকে উপহার 

দেওয়াই ছিল ভার সংকম্ম। আশ্রমের গোড়াপত্তনের দিনে 
মনুয্যত্বে দীন দেশের এই অধিকাংশ ছুঃস্থ জনগণের কথাই তো 
ছিল তার মন জুড়ে__মন্য্যদ্থের দুর্দশা, পরাধীন দেশে অধ:- 
পতিত মাহুষের অবমাননার দালাই ছিল তার কাজের অন্ততম 
প্রবতনা,--বলেছিলেন__ 


এই সব মূঢ় লাম মুক সুখে 
| দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রাস্ত শুফ ভগ্ন বুকে 
ধ্বমিয়া তুলিতে হবে আশী!। 


দেখা দরকার মিছক বিদ্তা বাঁ বৃত্তির সাধনায় তার শিক্ষার 
ক্ষেত্রে, রবীন্দর-সংস্কৃতির যে-কোন সাধনাক্ষেত্রে, সে শাস্তি- 
নিকেতনে বা বাহিরে যেখানেই হোক, এই জনগণের কথা যেন 
মান না হয়, সেদিকে কিছুমাত্র ওদাসীন্ত বা উপেক্ষা এলে 
সেটা হবে শোচনীয় আদর্শচ্যুতি। সংস্কতিচর্চার অনুষ্ঠানের এই 
ক্রমশ আভিজাত্যের 
সংক্রামকতায় স্পর্শকাতর রুচিবিকারে দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে 
লোকসমান্ম-উপেক্ষা ৷ 
কবির নিজের আবনই এ বিষয়ে অনেকটা শিক্ষাসথল। 
আভিজাত্যের চুড়ায় বসে সাহিত্য ও সংস্মত চর্চায় ছিলেন 
মগ্ন । সেই আভিজাত্য যদিও তার আপন বিলাসেরই জন্ত 
আপনার ইচ্ছায় গড়! নয়, জন্মস্থত্রে তাতে তিনি বধিত মাত্র এবং 
তার সাহিত্যাহশীলন যদিও ছিল ফাঁকিশুন্ত একনিষ্ঠ সাধনায় 
মহৎ, তবু সেই জনম্পর্শহীন উত্ত্গ বিদন্ধমণ্ডলের বিশেষ গণ্ডীর 
জীবন তিনি স্পৃহনীয় বোধ করলেন না। সে গণ্তী থেকে এই 
বলেই সরে এলেন শেষে বিশ্বজীবনের কাজে. 
কবি, তবে উঠে এসৌ-_যদি ধাকে প্রাণ 
তবে তাই লহো! সাথে, তবে তাই করো আজি দান। 
বড়ো ছঃখ বড়ো ব্যথা,_সম্মুখেতে কষ্টের সংসার 
বড়োই দরিদ্র শুন্ত, বড়ো ক্ষুদ্র, বন্ধ অন্ধকার । 
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই যুক্ত বাযু, 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উন্্বল পরমায়ু, 
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট । এ দৈস্ত মাঝারে, কবি, 
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি ॥ 
বললেন 
স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ 
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কথনে! শেখেনি বাঁচিতে । 
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে 
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ফ্রবতারা। 
যত্যুরে না করি শঙ্কা । 
কবির কা ক'রে কবি চলে গেছেন। তার বিদেহী সত্তা 
রয়েছে তার সাহিত্যিক ও শিঞ্প রচনায়,। রয়েছে কর্মাষ্ঠান 
বিশ্বভারতীর নানা কর্মবারার উদ্বেশ্যের মধ্যে। . রয়েছে তার 


৪ 


জনগণের রবীন্দ্রনাথ 


৩৩৯ 


আরন্ধ অসম্পূর্ণ কর্মে। শিক্ষিতেরা তাকে সে সকলের মধ্যে 
পেতে পারেন। কিন্ত আজব ভার সঙ্গে জনগণের যোগ-সাধনের 
উপায় কি? বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকে সব দিকে বুঝবার 
মতো বিস্তাবুদ্ধি বা রুচি এককথায় মনঃপ্রক্কৃতির দামর্থা জন- 
গণের নেই । অত বড় কবি-মনীষীর দানে তাই বলেই কি 
মাহৃযষের এত বড় একটা অংশ থাকবে বঞ্চিত ? 

জাতির আশা, আকাঙ্ষা, বেদনা, উদ্দীপন! প্রকাশ পার 
তার গানে! সেদিক থেকে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ জাতির মর্ম- 
প্রকাশক। দেশজ লোকশিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে গান ও ছড়া । 
এখন. কবির বিষয়ে বক্তৃতা বা তার পুধিপত্জ প্রচারের পাশাপাশি 
তার গাম ও বিশেষ বিশেষ কবিতাগুলি জনগণকে শোনাবার ও 
শেখাবাব্র ব্যবস্থা করলে দেশ স্বাভাবিক শিক্ষাপথেই তারা ভ 
নেবে সহজে । এই করে গান ও কবিতার খাতে ব্রবীজ্- 
সংস্কৃতি ঘরে ঘরে বয়ে যাবে জনগণের অন্তরের জিনিষ হয়ে। 
অন্ত অনেক উপায়ের মধ্যে এইটিই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে জনগণের 
কাছে নেবার অপেক্ষাকৃত সহন্ধ স্বাভাবিক অথচ আনন্দদায়ক 
কার্যকরী প্রাথমিক উপায় । 

গান শুনে বা গেয়ে প্রথমে লোক যুদ্ধ আনন্দিত হলে 
কবিকে তারা আপন করে জানবে । তখন আপন আগ্রহেই 
তারা ক্রমে ক্রমে বিচিত্র দিক থেকে কবিকে বুঝবার চেষ্টা 
করবে বা তখন কেউ বুঝাতে গেলে শ্রদ্ধা ও আগ্রহভরে তারা 
নিজেরাই বুবে নেবে। 

রবীন্্-সংস্কতি নম্র মানবজাতির এক পরম সম্পদ । এর 
অনুশীলনে মানুষের সভ্যতার মান আরও উন্নত হয়, মাহৃষ মনের 
বিস্তারে বহু দিকে হুয় বড়। রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষকে, 
তারই সংস্কতিবাহী অনুষ্ঠানগ্চলির পারিপাথ্ধিক সাধারণকে যত 
বেশি দ্বিদ বঞ্চিত রাখা হবে ভার সংস্কৃতির যথাসস্তব যোগ 
থেকে, দেশবিদ্বেশেব প্রবুদ্ধ জনগণের নিকট ততই পেতে 
হবে এ দেশের মাহৃষকে অবিচারের বিকার । 

সাহিত্য শিল্পাদির ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-সংদ্কতির মুখ্য প্রকাশ । 
লোকশিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ, কুটিরশিল্প ইত্যাদি কমবেশি গঠন- 
মূলক কান্জের ধারা আব্গ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানমাজ্েরই কিছু- 
না-কিছু আছে, এমন কি, আড়ম্বরে গবর্ণমেণ্টের তো সে ঠাটে 
কম্তি কিছুই নেই। তা দিয়ে কমবেশি বাস্তব জীবনের কিছু 
উন্নয়ন হলেও রবীন্দ্রনাথের দানের অভাব মিটবে না আর 
কারও থেকে কোনদিনই । এই সব দিক দিয়ে জীবনকে 
সপ্তীবিত করে সেই দেউলে ভ্বালাতে হবে রবীন্দ্র-সংস্কতির শিখার 
ছোয়ায় জনগপের মনের আলো । সেই বিশিষ্ট চিন্তার, 
আনন্দের এবং সেই বিশিঞ্ জীবন-শিঙ্সের ছন্দে লীলায়িত 
উদ্ীপিত জীবনে তাদের উন্নীত করতে হলে রবীন্্-সংস্কতির 
বহুমুখী ধারার মধ্যে একাধারে সাহিত্য ও শিল্পের সমাবেশপূর্ণ 
বিষয় হিসাবে জংঙ্গীতই যে সহজ্রগ্রাহ কার্যকরী পথ, তার 
ইঙ্গিত মিলে অন্ত দিক থেকেও । অন্তান্ত দেশে গণ-আন্দৌলনের 
পথ হিসাবে সংগীত ও নাট্যকে দেখা যায় অভতম কূপে । 
আজকের দিনে অস্তান্ত দেশের কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যাচ্ছে, 
এই পান ও নাট্যের পথেই এই ভারতেও অন্তাত পণ-আন্দোলন- 
কারী প্রতিঠানগুলি কিছু কিছু কান্ধ সুরু করে দিয়েছেন। 


৩৪০ 


রবীন্দ-সংস্কৃতি কঠিন জিনিস | তা হলেও তার আন্দোলনের 
বেলায় ওরই মধ্যে গানই রয়েছে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ। 
রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ধারাবাহীরাঁও তাদের বিশিষ্ট দাদ বিলাতে 
সাধারণের কাছে অগ্রসর হবেন আজ গান নিয়ে এবং তা 
দেশের পক্ষে হবে আনন্দের আবহাওয়ায় শুভ ও সৌভাগ্যের 
বিষয়। 

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল কেটেছে শিক্ষিতদের কাছে রবীন্দর- 
সংস্কভির ভূমিকা তৈরি করে দেবার কাজে । এখন গার 
অবতর্সানে সেই শিক্ষিতমগ্লীরই দ্াধিত্ব রয়েছে উদ্যোগী হয়ে 
অশিক্ষিতদ্ধের মধ্যে ববীজ্রনাথের হয়ে ব্রবীন্্রনাথের কাজ 


প্রবালী 


১৩৫২ 


করবার । জনগণ অযোগ্য, “বিক্বৃতিরুচি বা তাদের পরিবেশ 
কুৎসিত হউ্টপোলের আসর বলে তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে 
নিয়ে যেতে যদি কোথাও দ্বিধা জাগে, সেক্ষেত্রে রবীন্দর- 
নাথের নিজের বাণীই আমাদের স্মর্তব্য । তিনি নিজেই নিজের 
সাধনার সত্যতা ও সার্থকতার পরীক্ষায় একট পানে বলেছেন, 
যাব যেথায় বেস্গুর বাজে নিত্য । 
কোলাহুলের বেগে 
ঘূর্ণি ওঠে জেগে, 
নিয়ে! তুমি আমার বীণ'র সেইখানে পরীক্ষা । 








আধুনিক নৃত্য ও শাস্ত্রীয় গতি 


পা 


নৃত্যবিদ্‌ মণিবদ্ধন 


ন্বপস্থপ্ির বাহন হিসাবে শ্রষ্টা যে র্ুপরীতিই গ্রহণ করুক না 
কেম, তার স্বচ্ছন্দ নিভূলি প্রযোগ যে তার রস-স্থট্টির অভি 
ব্যঞ্জনাকে খুবই সাহায্য করে থাকে,--একথা অন্তান্ত রূপ- 
কলা সম্বন্ধেও যে পরিমাণে সত্য, নৃত্যের বেলায়ও কথাটা 
তেমনি খুবই সত্য | তাই শিম্ী যখন তার মানস পরিকল্পনাকে 
ছন্দায়িত ক'রে নৃত্য-রেখায় স্নপ দেবেন, তখন মুখ্য ও প্রধান 
ব্ূপরীতি প্রয়োগ সম্বন্ধে যে পরিমাণ তিনি সচেতন থাকবেন, 
সাষা একটি জ্বকর্শ্মের বেলাতেও তেমনই তার সতর্ক দৃষ্টি রাথা 
ঘ্বরকার। পূর্ব্বেই ভেবে দেখ! দরকার যে, তার এই ক্ষুদ্র 
জ্রকর্্ম তার অভিনীয়মান নৃত্যের ভাবগত রসের হুটিতে সাহায্য 
করবে কিনা, এবং কি পরিমাণ, কি পর্য্যন্ত করবে। কিন্ত 
ছঃখের বিষয়, উপবোক্ত এ ধরণের সুস্ম সতর্ক দৃষ্টি মৃত্য-মঞ্চে 
কচিৎ চোখে বড় একটা পড়ে । বরং মাঝে মাঝে নৃত্যে এমন 
ছ-চারটি অসংলগ্ন অঙ্গহার, করণ ও গ্রীবাকর্শ প্রযুক্ত হতে দেখা 
যায়, ধা সেই নৃত্যের মূলগগত ভাবের অনুকূল ত নয়ই, বরং 
পুরোপুরি প্রতিকূল ; এবং অনেক সময়েই এই প্রতিকূল 
প্রয়োগে বাধা পেয়ে রূপ নেবার মুখেই তার স্থষ্ি ব্যর্থ হয়ে 
যায়। এ ব্যর্থতার মূলে রয়েছে সামান্ত ছুটে! অসংলগ্ন র্ূপুবন্ধ । 
এ ত গেল শুধু সামান্ের কথা । কাজেই এ যে শিল্পীর বর্তমান 
খুল দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে, তা স্বাভাবিকই--ষখন বহু অসামাঞ্ভ 
সম্পর্কেও আজও বর্তমান শিল্পীর উদ্দাসীন দৃষ্টি সচেতন হুয়- 
নি। আর অধিকাংশ পরিকল্লিত নৃত্যে অভিব্যঞ্ধনার পুর্ণতারও 
অভাব যে এই সুলত্বজাতই, শিল্পীদের ভেতর অনেকেই হরত 
আজও সে অন্বন্ধে অজ্ঞ । তবে উপরোক্ত অসামান্তের সব দিক 
দিয়ে আলোচন! আমি করব না, এবং তা একট! ছোট প্রবন্ধে 
করা সম্ভবও নয়। আমি শুধু নৃত্যের গতির দিকটি সম্বদ্ধেই 
ছু-চারটি কথা! বলতে চাই। 
নৃত্যে_বিশেষ করে নৃত্যনাট্যে, তা ক্ষুদ্রই হোক বা দীর্ঘই 
__“গতির* চরিত্র উপযোগ প্রয়োগ নাট্যের দ্রপটিকে 
অতি সহজেই স্বচ্ছ ও সরল করে তোলে । চরিত্রের অনেকটুকু 
ক্কুরণই যে তার আপন স্বভাব অনুযায়ী “গতি” থেকেই হতে 
পারে_ একথা অস্বীকার করা চলে না। যে চরিত্র, নাট্যের 


আন্তাস্ত শান্ত রস প্রধান, “শাস্তরস-মূলক-গতি”তে মঞ্চে 
প্রবেশের প্রথম পা্ক্ষেপেই যেমন তার অন্তরের রূপটি ফুটে 
উঠতে পারে, তেমনি সব রসের বেলাতেই ৷ কিন্ত চরিত্রের 
মূলগত ভাব ছাড়াও, তাংকালিক অন্তরের ছন্দ, আশা, 
আকাঙ্কা, ভয়, আহ্লাদ, উদ্বেগ, অশান্তি সব কিছুই পান্জের 
“গতিশ্তেই সম্পূর্ণ হরে ফুটে উঠতে পারে । কিন্তু বর্তমানে 
রঙ্গমঞ্চে শিল্পীর সে দিকে সঙ্জাগ দৃষ্টি নেই বলেই মনে হয় । 
চরিত্র যে রস অবলঘ্ষনেই তুষ্ট হোক না কেন, বা তার অন্তরে 
যে ভাবরসের প্রাধান্তই থাকুক না কেন ,__এমন একটি অর্থহীন 
ভঙ্গী নিয়ে পদক্ষেপে সে মঞ্চে অবতরণ করে অনেক সময় যা 
থেকে চবিত্রের উপাদানমূলক ভাব বা রস অনুমান করা 
সাধ্যাতীত ব্যাপারই হয়ে দীড়ায়। 

বীরের দৃপ্তভঙ্গী, শক্রুবেষ্টিতই হোক বা মিত্র মাঝেই হোক, 
বীরেরই পরিচায়ক হয়ে থাকে | পরিবেশকে ছাপিয়েও চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য সব সময়েই আপনার শ্বাতন্্য বঙ্জাম্স রাখতে পারে। 
কিন্ত বর্তমানে নৃত্য-নাট্যে নাটকের পরিবেষ্টনীর সঙ্গে সামগ্ত্ত 
বেখে চরিত্র অনেক সময় আপনার বৈশিষ্ট্য বক্জায় ত রাখতে 
পাপেই না, এমন কি, মাঝে মাঝে ঠিক বিপরীত ভাব ও রসের 
আগ্ডাস দিয়ে বসে। এর কারণ, সবটুকুই ষে শিল্পীর সে দ্বিকে 
উপযুক্ত দৃষ্টির অভাব তা নয়; তার সতর্ক দৃষ্টির অভাবের সঙ্গে 
“গতিশ্র জ্ঞানেরও অভাব । 

তাই আমার বিশ্বাস, কেউ যদি নাট্যশান্ত্রে “পতি”র 
অধ্যাস্থটি প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত বিশেষ অভিনিবেশ.সহকারে 


A 


হিপ 


পাঠ করেন ও ছদ্দায়িত দেহভঙ্গীতে আপনার রড 


বলে তা ফুটিরে তুলতে পারেন, তবে খুবই যে উপকৃত হবেন 
সে কথা নিঃসন্দেহ। আর তার এই অভিলন্ধ জ্ঞান তার সষ্ট 
চরিজের স্বভাব অনুযায়ী ব্যঞ্জনা শুধু “গতিগ্র ভেতর দিয়েই 
দিতে সমর্থ হবে। 

এখানে নাট্যশান্ত্রোন্ত গতিবিচারের, নবরস প্রধান 
কয়েকটি “গতিশ্র উল্লেখ করছি এবং এ থেকেই ভারতীয় 
নৃত্যে, নাট্যশাস্ত্ শপ্িকালে “নৃত্য-গতি”? কতটা উৎকর্ষ লাভ 
করেছিল, তা সহজেই বোঝা যাবে । যদ্দিও অভিনয়- 


ভাদ্র 


দর্পণের রচনাকাল কতকগুলি কারণে নাট্যশাস্ত্রের পরবন্াঁ 
বলেই মনে হয়, তবু না্ট্যশান্্রে “গতি” সম্বন্ধে যে স্ুরুচিসন্মত 
দীর্ঘ গতি বিধান রয়েছে, অভিনয়দর্পণে তা নেই। তার 
কারণ বোধ হয়, নন্দিকেশ্বরসপ্প্রদধায় ( অতিনয়দর্পণ-মতবাদ্দী ) 
মৃত্যের বহিরক্ষের দিকটায় যতদুর শুক দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং 
তার উৎকর্ষের অত যে-সব নির্দেশ ও বিধি বিধানের ব্যবস্থা 
করেছিলেন, যেমন--মূপুর কেমন হবে, পাত্রের নৃত্যমঞ্চ 
কেমন হবে, সভাপতি কি কি গুণসম্পন্ন হবেন_-শিজীর 
জক্গসৌষ্ঠব__যেমন বিশাল ময়ন, কনম্বুধ্রীবা, সঞ্ারিদী 
পল্লবিনী লতাতুল্য বাহু, ক্ষীণ কটি, দুল নিতম্ব, নাতিঘীর্ঘ, 
নাতিখর্ধ, নাতিপীন ইত্যাদ্ধি সম্পর্কে নির্দেশে দিয়েছেন ) 
অস্তরঙ্গ রসম্কত্ির অন্ত ততটা নির্দেশ দেন নি। অন্তরঙ্গ 
রসন্কত্বির জর্ভ ভরত সম্প্রদায় (নাট্যশান্্ মতবা্দী) সে 
তুলনায় অধিক নম্র দিয়েছেন । পরে অবশ্য এই ছুই 
চরম মতবাদ সম্প্রদ্বায়ের মধ্যে সামগ্র্ত করবার অন্ত 
কোহল ও মতঙ্ষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়_ তারা ছিলেন 
সমম্বয়বার্দী। নাট্যশাষে যেখানে “গতিপ্র বিধি নির্দেশ ইত্যাদি 
-সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ অধ্যাস্বব্যাণী ( দ্বাদশ অধ্যায়) আলোচনা 
রয়েছে, অভিনয়দর্পনকার মাত্র হুংসী-মুতী-্্গী ইত্যাদি দশ 
*শপ্রক্তার গতির নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। সঙ্গীতরত্বাকরে 

গতির কোন পৃথক প্রকরণই নেই। | 

নাট্যশাস্ত্রে প্রথমতঃ শাম্ভরসপ্রধান গতিরই উল্লেখ করা 
হয়েছে। যেমন, বণিক ও সচিবের গতি--এক হস্ত নাভিতটে 
“খটকা মুখ" মুদ্রায় উভ্ভান তাবে অর্থাৎ চিৎ ভাবে) অন্ত হস্ত 
অরাল মুদ্রায় স্তনের পার্খদেশে রেখে_-ঘেহ নিশ্চল; স্তব্ধ 
দেহ গতিবাহিত অর্থাৎ দোলায়িত না করে গমন । যে সকল 
বণিক বা সচিবের অস্তঃসংস্কার পরিমাঞ্জিত এবং মনোরুত্তি 
সুসংস্কৃত এবং ুরুচিবিশি্_ তাহাদের পক্ষেই উপরোক্ত 
গতিক্রম প্রযোজ্য । 

যতি, শ্রণ, নৈঠিক ত্রতধারী এবং তপস্বী সাধারণের পতি 
অচঞ্চল ছুট্ি_ মাত্র চারি হস্ত ব্যবধান পর্য্যন্ত প্রসারিত ; দেহ 
নিশ্চলভাবাপন্ন । সাম্প্রদায়িক বেশভূষার প্রতি অত্যন্ত সতর্ক, 
যত্বণশীল ৷ বাহুল্যবহ্জিত বেশভ্ষা। পরিধেয় কষায় রডের 
বমন । প্রথমতঃ সমপাদে স্থিতিপুর্ব্বক “চতুর” মুগ্রাযুক্ত একহস্ত 
প্রসারিত। মুখভাব সৌম্য ও প্রশাস্ত। উত্তম মহাব্রতধারী 
যতিদিগের পক্ষেই উপরোক্ত গতিক্রম খাঁটবে। বিভিন্ন সম্প্র- 
দায়ের সান্প্রদাহিক বৈশিষ্ট্য কিন্ত রক্ষা করতে হবে ! যেমন 
*পাশুপত” ত্রতধারীদিগের পক্ষে “শকটান্ত স্থিতি” পূর্বক 
৫ জানাযার ধারা উদ্ধত লয়ে গমন । 

অন্ধকারে পথচারীর গতি-_পছক্ষেপ অবলম্বন হতে স্বলিত 

হওয়ার আশঙ্কায় সন্দেহসন্থুল ; উভয় পার্শ্বে পথসন্ধানরত 
হত্তদ্বয় সফরণলীল । 

রথারোহীর সহসা অন্ধকারের মধ্যে এলে কিন্পপ গতি__ 
পদবিক্ষেপ ঘৃণিত অর্থাৎ দ্রুত | সমপাদ স্থানক | এক হস্তে ধহ্‌ 
অন্ত হস্তে “কুরু” ; সারথী বল্পা এবং প্রতোদ ( প্রেক্ষণক, 
চাবুক ) হন্তে অগ্রসর হবে । পু 

বিমান গতি-_পুষ্পকাদি ব্যোমঘানে আরোহণকালে উর্দ্ব- 





আধুনিক নৃত্য ও শাস্ত্রীয় গতি 
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মুখ হুয়ে__সমভ্ত শরীরকে যেন ভর্দ্ দিকে উত্তোলন করবে। 
অবরোহণ কালে ইহার বিপরীত । 

আকাশ গতি-_-অধোগামী দৃষ্টি । “আকাশিকী” চারী এবং 
মণ্ডল সকল পুন: পুনঃ আবর্তনের দ্বারা গতির সৃষ্টি করবে । 
আকাশ হতে অবতরণ কালে “সমপাদ স্থানকের” বার! স্থিতি- 
পূর্বক চুর্ণপাদ্দে গমন করবে । আকাশ হতে পতন কালে 
শরীর খ্ধু অর্থাৎ সরল ; ভ্রত্বা ললিত অথচ আয়ত, ( উৎস্ষিপ্ত, 
পতিত) উৰ্দ্ব দিকে মিক্ষিপ্ত হবার পরে পতনশীল। কুটিল 
গতিতে আবর্তিত বাঁ ভ্রমিত হয়ে *অপবিদ্ধ” হস্ত যুক্ত অবস্থায় 
পাতিত করবে । | 

প্রাসাদ জারোহণে ও পর্বত, নদী, উত্নতস্থল প্রভৃতিতে 
গতি-_বিকীর্ণ বসন (উর্ধ দিকে তুলে )। দৃষ্টি অধোগামী ৷ 
“অতিক্রান্ত” পদের দ্বারা গাত্র উদ্বাহিত করে, সোপান পংক্তিতে 
পদক্ষেপ করবে। 

জ্রলাবতরণে গতি__অল্প জলে বসম উর্দে আকর্ষণপূর্ববক 
চলবে । 

বিকলা গতি-_চিস্তাপ্বিত অবস্থায় অর্থাৎ গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন অভি- 
নয়ে, ভয়ে, আবেগে, ত্বরাধ্বিত অবস্থায়, বিপৎপাত শ্রবণে, 
ধ্রানিযুক্ত মিদ্দায়, অভ্ভুত দর্শনে, অবস্ত সম্পান্ত কাছে, শক্র- 
অধ্বেষণীয় ক্কর কানে, অপরাধীর অনুসরণে, হিংস্র অন্তর 
অন্ুসরণে-_-এ সকল অবস্থায় অভিজ্ঞ “নট বিকলাগতির” 
প্রয়োগ করবে। . ঃ 

শৃঙ্গার রস প্রধান গতি 

অপ্রচ্ছন্ন শৃঙ্গার গতিতে__সন্মুখভাগে পথ প্রদর্শিত হয়ে, 
রঙ্গমঞ্চে নট প্রবেশ করবে এবং পারিপাশ্থিক অবস্থায় “স্থচা- 
ভিনয়” করবে। মনোরম স্ুরভিত পৃষ্পসার, ধূপ এবং চন্দন 
দ্বার! অঙ্ক ভূষিত করে, বিচিত্র পুষ্পে স্গিত হয়ে, মৃত্য কলাদি 
দ্বারা পর্িশোভিত হুয়ে, ললিত পদক্ষেপে, বিলাসযুক্ত সৌষ্ঠব 
অর্থাৎ “চাতুরাঅযুক্ত বিলপ্ষিত লয়ে “অতিক্রাত্তস্থিতিতে" রঙ্গ- 
ভূমিতে প্রবেশ করবে । হত্তক্রিয়া-_কোন মতে__পাদক্ষেপের 
অনুগামী । আবার অন্ত মতে বিপর্ধ্যয় ক্রমে হস্তপার্দের উৎ- 
ক্ষেপ ও পতম। ৃ 

প্রচ্ছন্ন অভিনয়ে-_( গুপ্ত প্রণয়, অবৈধ প্রণয়ে ) 

অঙুচর বা পরিজ্বন বছ্দিত। বেশভূষায় পারিপাট্যের 
অভাব অর্থাৎ এলোমেলো অসঙ্গতি ; একমাত্র সহচর বা দৃত্তী 
সহায়। নির্বাণ দীপ । অলঙ্কারবাছল্য বক্ষিত। কালোচিত 
বন্র । অতি ধীরে পদক্ষেপ । নিঃশব শ্রথ গতিতে পদে পদে 
শঁঙ্চাদ্বিত হয়ে কম্পমান ছেহে চলবে। কোহল প্রভৃতি 
আচার্য্যের মতে এক্সপ “কামী” বিষয়ক গতিতে “সুত্র” নামক 
“ঞ্রবতাল’” (উপভচ্গ বিশেষ ) প্রযুক্ত হবে। এ উপভঙ্গে 
প্রস্তাব দ্রুত, লঘু, মিশ্র (৯ ৫-৬ ভিন্ন ভিন্ন মাঙ্জার শেষে 
বিরাম ), “প্রভাবতী” নামক দ্বিপদী ছন্দের অনুসরণে প্রযুক্ত 
হবে। চন্্ালোকে শুক্লবসনে, অবগুত্তিত দেহে, চন্দনসার 
এবং শ্বেতপুষ্পের পরাগে অঙ্গ অবলিগ্ত হবে; মুক্তাবহুল 
আভরণ ইত্যাদি থাকবে। | 


বিপ্রলন্তশৃঙ্ষার পতিও উক্ত প্রকারই হবে |, কারণ ব্যভি- 
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চারীভাব সকলের সহিতই সন্বা্দী (সাসপ্রস্ত বা সঙ্গতি 
আছে); মাত্র বিশেষ এই যে, উহা করুণ রসাভিষিক্ত । 

রৌদ্র রস প্রধান গতি-- 

সাধারণতঃ দৈত্য দানব রাক্ষস ইত্যাদি বিষয়ক উদ্ধত 
প্রক্কতির চরিত্রে রৌদ্র রস প্রযুক্ত হতে পারে । রৌন্ররসের তিন 
প্রকার ভেদ কল্পনা করা যেতে পারে £ (ক) নেপথ্য রোদ্র, 
€(খ) অঙ্গ রৌদ্র, (প) স্বভাবজ রৌদ্র। 

(ক) নেপথ্য রৌদ্র__বেশতূষাদ্ি লক্ষণে__রুধিরক্লিনর 
'দেহ; রুধিরাজ্ঞ মুখমণ্ডল এবং পিষিত হস্তাদি ইহার লক্ষণ । 

(খ) অঙ্গ রৌত্র__অনেক বাছ, অনেক মুখ, বছ অন্রশঙ্ে 
নক্দিত, নানা প্রহরণাকুল, দীর্ঘ স্থুলকায় ইত্যাদি অঙ্গ রৌদ্রের 
লক্ষণ । 

, গে) স্বভাবন রোঁড্-_রক্ত চক্ষু । পিঙ্গল, রুক্ষ কেশ । ক্রফ- 
বর্ণ। কর্কশ, বিকৃত স্বর । রুক্ষ আচরণলীল। ভৎসনি1 ও 
তিরক্ষার-বন্ুল চরিত্র । 

চারতাল অন্তর চরণের উৎক্ষেপ ) দুই তাল অস্ত্র মিক্ষেপ 
বা চরণের ভূমিতে স্থাপন । সুতরাং এ গতিকে বিষম গতি 
বল! যায়। ভিন্নষতে, উপাধ্যায় অভিনবগুপ্ত ঘতে-_তাঁল শব্দ 
এখানে ভূমি বা দেশ পরিমাণ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে, কালের 
অর্থে ব্যবহৃত হুয়েছে। ফলে যে পরিমাণ কালে পদ উৎক্ষিপ্ত 
হবে তদপেক্ষা স্বত্ত পরিমাণ কালে পাতিত হবে। 

রৌদ্র প্রস্ৃতি রূমে কোহুল প্রমুখ কলাবিদগণ তাল, কলা 
প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ লক্ষ্য করে 
নানা প্রকার অর্থ কল্পনা করেছেন। ডাদ্ের মতে “মর্তনক*, 
“উৎফুল্লক’’, প্রভৃতি লয় রোৌত্ররসের পরিক্রমে নিযুক্ত হবে। 
“নর্ভনকের” লক্ষণ _-তিনটি যতি, শেষের দ্বিকের যতিত্তে তিনটি 
অতিক্রুত লয় দ্বার! বিরাম । প্রয়োগ__বিজ্রয়াভিযানে ; উৎসব 
প্রভৃতি মত্ত, উন্মত্ত, প্রমন্ত প্রভৃতি ব্যাপারে । তিনটি দ্রুত 
তালের অস্তে বিরাম পূর্ব্বক, তিনটি যতি হবে দ্বিপদী ছন্দের 
অনুসরণে বিল্রয় উৎসব আরপ্তে, দুঃসাহসিক অভিযানে, ডি 
রিক্ত হর্ষে, মন্ত-উন্মভ-প্রমন্ত গতি বিষয়ে । 

স্উৎফুষ্লকের লক্ষণ”__দুইটি ভরত, একটি লঘু এবং হিন্বক 
অস্তে বিরাম । সর্ধবশুদ্ধ চারটি যতি দ্বারা “উৎফুল্লক” হুয়। “উৎ- 
ফুল্লক” বীর রসেও প্রযোজ্য । 

পপ্রফুল্পক”--কামোন্বাদ ও কামবিলাসের পরিক্রমে। 
চারটি অন্তঃগুয়-যুক্ত তোটক ছন্দের সহিত অতিরিক্ত আরও 
একটি অস্তঃগুরু যুক্ত হবে | 

বীভংসরষ প্রধান পতি__ 

বীভংসরসের স্থান--পবিত্র ভূমি, শ্মশান, যুদ্ধ বিশ্রান্তির 
পর রণভূমি ইত্যাদি বীভৎস অভিনয়ের যোগ্য স্থান । 

বীভংসরমে গতিতে কখনও চরণক্ষেপ আসন্ন পতিত (নিকটে 

পড়া) ; কখনও বা দুরে দুরে নিক্ষেপ এবং “এড়কাক্ষীড়িত” 
পাদ্রচারী দ্বারা অনেক সময় উপসুর্পরি চরপক্ষেপ। হস্ত পাদ- 
চারী অনুযায়ী ৷ 

বীররস প্রধান গতি-__ 

বিস্তৃত পাদক্ষেপ অর্থাৎ “সন্দিত” ও “অপসন্দিত” চারী 
দ্বারা পদক্ষেপ । “উল্লাসনিকা” তাঁল__”তোটকের” যে পা 


বালী 


১৩৫২ 


ছুইটি দ্বিপদ্নী মালিনী অর্থাৎ চারটি পদে যে সম্পূর্ণ ছন্দ, তার 
অৰ্দ্ধেক । অগ্রগতি খুব ক্রুত প্রচারের” দার! । “মল্লঘসি”? ত্রন্ত 
ঘার! দূরে দূরে পাদক্ষেপ পূর্ব্বক ঘেড়কলা অর্থাৎ লদুপর স্রুত 
এই প্রকার অগ্রগতি | এই পতি বেগবহুল। একটি লঘু পাতন 
এবং তাঁহার অব্যবহিত পরে হুইটি দ্রুত পাদ এবং এক কলা 
মাত্র বিরাম । বহুবিধ চারী দ্বারা এই বীর গতি পু&_যথা- 
“পার্খাক্রাত্তা” “দ্ুতাবিদ্ধা” ( আবিষ্ধ) “স্থচীবিদ্ব” প্রভৃতি 
বেপবহুলচারী এবং নান! তালে পূর্ণ । ইহাই সাধারণ ভাবে 
উত্তম নটদিগের গতি পরিক্রয । 

করুণ রস প্রধান গতি__স্থিতপদে (বিলম্থিতে পদক্ষেপ )। 
দৃষ্টি অশ্ররুদ্ধ । দেহ অবসন্ন (ভেঙেপড়া ভাব )। হস্ত উৎক্ষিপ্ত ; 
এবং পাতিত | সশবে রোদন | “অর্ধ ধিক1 চারী” দ্বারা অগ্রসর 
(তামপিক )। অব্যবহিত কোন অমঙ্গল বা বিপদা্ধি 
সংঘটন হবার পুর্ব্বে বা পরে উপরোজ গতির প্রয়োগ । 

উপরোক্ত গতি ভীরু, কাপুরুষ অথবা শ্তরীলোকদিগের 
পক্ষে প্রযোজ্য । 

উত্তম নটদিগের পক্ষে গতি ধীর ; সামা অক্রুরেধা নয়নে; 
দীর্ঘশ্বাস; ৪8274 
লয় বিলশ্বিত--“জ্স্তাটিকা| লয় ।” 

মধ্য নটদ্বিপের পক্ষে__নিরুৎংসাহু এবং হতাশ] । শোর * 
বিহ্বলতা হেতু বিস্রাস্ত বুদ্ধি। ব্যর্থতা বা বদ্ধুবিয়োগজনিত 
শোক হেতু পাদক্ষেপ ( অতিরিক্ত উৎক্ষিপ্ত পদ হবে না) । 

কঠিন প্রহারে অভিভূত ব্যক্তির গতি-_সমস্ দেহ এবং হত্ত- 
পদাদিতে শৈথিল্য এবং অবদাদ । শরীর বিদুর্শিত অবস্থায় চুর্ণ- 
পদের দ্বারা গতি। “অধর্তধিকা” চারী অপেক্ষা এই পাদক্ষেপে 
ব্যবধান ঈষৎ অল্প। 0. 

গীত অথবা বৃ্িধারা পীড়িত সী বা নীচ প্রকৃতি নটের পক্ষে 
গতি-_-সমস্ত অদ্প্রত্যঙ্গ জড়পড় করে (পিগাকারে সঙ্কুচিত করে) 
প্রকম্পন ও হস্তত্য় বক্ষস্থলে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় কুজভাবে অগ্রসর | 
দত্ত ও ওষ্ঠ ক্ষঘিত। চিবুক প্রকম্পিত। - " 

ভয়ানক রসপ্রধান গতি-_ 

এই গতি স্ত্রী, কাপুরুষ এবং নিবার্যি পুরুষদিপের পক্ষে 
প্রযোজ্য । চক্ষুত্বয় বিস্কারিত অথচ চঞ্চল । শির বিধৃত, উভয়- 
পার্শ্বে ভয়চকিত দৃষ্টিতে মুছমুু অবলোকনস্ীল। দ্রুত এবং চূর্ণ 
পদের দ্বারা অগ্রসর | হুত্তে “কপোতক” মুদ্রা! কম্পিত দ্বেহ। 
ওঠ শ্তক। পদে পদে শ্খললশীল। 

পুরুষদিগের পক্ষে পাদক্ষেপ “আক্ষিপ্ত” (অর্থাৎ কখনও 
কাছে কখনও দুরে ) এবং “এড়কাক্রীড়িত” চারীযারে উপর্ষ,- 
পরি চরপপাত। হন্তদ্বয় উহার অনুগামী ৷ রি 

নবরসের সব কয়টি রস নিয়েই এমনি করে সম্ভাবনীয় 
রূপের বিভিন্ন গতির সবষ্টি ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । কোন 
পাত্রে, কি অবস্থায়, কোন গতি প্রযোজ্য নাট্যশান্কার তারই 
সম্ভব মত বিবরণ দিয়ে গেছেন । 

এমন রসগতভাবে বিভক্ত করে কিন্ত অভিনয়দর্পণে ‘গতির’ 
বিচার হুয়নি। প্রাশিজগতের অনুকরণে সূলতঃ সে শাস্ত্রের 
*গতিরপ্পূপ পরিকল্পিত হয়েছে । মাট্যশান্ত্রের মত লোঁক- 
চরিত্র খুব অতিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করে, তার মানসিক 


ভাদ্র 


অবস্থা পৰ্য্যালোচনা করে অভিনয়দর্পণে গতির রূপ সি হয়নি 
এবং অভিনয়দর্পণে গতির ক্লপরীতির শ্রল্লতার কারণও হয়ত 
পরোক্ষভাবে কিছুটা তাই । কারণ দৈনন্দিন জীবনের আপে- 
৪7 এসে ভীড় করে এবং তাদের ভেতরও যাদের 

1 যাঙ্গষের মনে ঘোলা দিতে পারে, তাদের সংখ্যা অভি 


৯৯ রী কাজেই যেখানে মানুষের মনই মু হয় নি, সেখানে, 


অন্ুকরণের কোন প্রয়াসই জাগতে পারে মাঁ। সেজন্ত এত 
প্রাঞ্মী থাকতেও মাত্র কয়েকটি প্রাণীর অনুকরণ করে বিভিন্ন 
গতিতে বিভিন্ন রস হঠির প্রপাস হয়েছে । তন্মধ্যে নিয়োক্ত 
দশটি প্রধান যথা _হৎসী, ময়ূরী, গন্জলীলা, তুরঙগিনী, সিংহী, 
ভূজঙী, মণ্ুকী, বীরা ও মানবী পতি । , 

হৎসীগতি__-উভয় হন্তে “কপি” মূদ্রা ধারণ করে হুংসীর 
মত যেদিকে চরণপাত সেই দিকেই দেহ পার্শ্বে ছুলিয়ে, ধীরে 
ধীরে এক এক বিতত্তি অন্তর পাদক্ষেপে যে গমন, ভাঙাই 
পহুৎসীগতি?? | 

মনুত্বীগতি-__উভর করে “কপি” মুদ্রা ধাবপপূর্ধ্বক পদাঙ্গুণি- 
সমূহের উপর দেহভার স্থাপন করে, পর্ধ্যায়ন্রমে সহসা এক 
এক জাহুর চালনা । 

মৃদগতি-_উভয় হস্তে “জিপতাকা1” মুদ্রা নিয়ে, হরিণের স্কায় 


**১২উন্ক্ষন পূর্বক জন্তভাবে ছুই পার্শ্বে ও সন্মুখে যে গতি, অভিনয় 


দর্পপকার তাহাকেই “মগতি” বলে উল্লেখ করেছেন । 

গদ্ধলীলাগতি-_উভয় হস্ত উ্টভয়পার্শ্বে “পতাকা” মুদ্রায় 
আবদ্ধ করে পরিক্রম করবে । তদত্তর সমপাদে যে গতি তাহাই 
“গন্ধলীলাগতি” । 

তুরক্রিনীগতি__বাম করে “শিখর” ও দক্ষিণে “পতাকামুন্রা” 
বারপপূর্ববক-দক্ষিণ পদ উৎক্ষিপ্ত করে মুহ্মু্ছ উলঙ্বনপূর্ব্বক 
অশ্বের দ্যায় যে গতি তাহাকে “তুরহ্নিনীগতি” বলা হয়। 

সিংহীগতি-_ভুমিস্থিত উভয় পদ্দের অগ্রভাগে দেহৃভার 
স্থাপনপূর্বাক ছ'হাতে “শিখর” মুদ্রা ধারণ করে, বেগে সম্মুখে 
উল্লক্ষনপূর্ব্বক অগ্রগতিকে সিংহীগতি বলা হুয়। 

ভূবঙ্গীগতি-_উভয় হন্তে উভয় পার্শ্বে ত্রিপতাকা মুদ্রা ধারণ 
পূর্ধবক পুর্ববৎ যে গতি । উল্নক্ষনপুর্ববক সিংহের ন্যায় যে গতি 
তাহাকে শান্ত্রকার তুক্ষঙ্গীগতি বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্ত 
ভুজলী ও সিংহের গতিতে বহু ব্যবধান । একটি চলে মাটিতে 
বুকের উপর ভর দিয়ে আকা বাঁকা হয়ে ; অভটি লক্ষ প্রদান 
পূর্বক | কাজেই পুর্বববৎ অর্থাৎ সিংহের মত উল্লক্ষন যুক্তগতি 
ভুজঙ্গীর হতেই পারে না । সেজন্তই আমাদের মনে হয় “ভুমদ* 
গতি হবে ত্রিপতাকা মুদ্রা! ধারণপূর্ধবক সর্পের ভায় আকাকাকা! 
হয়ে ধীরে যে গতি তাহাই “ভুজঙ্গী* গতি। মূল পুস্তকে 
*সিংহী ভুত্বঙী মণ্ুকী গতিবাঁর! চ মানবী” উল্লেখে দিংহের 
অব্যবহিত পরেই ভুজঙগ নাম উল্লেখে “পুর্বববৎ* বাক্য হতে 
দিংহী গতিকেই বুঝায়। 

মণ্ুকীগতি- ছুই হন্তে “শিখর” মুদ্রা ধারণ পূর্বক সিংহ- 


আধুনিক নৃত্য ও শীস্ত্ীয় গতি 


৩৪৩ 


তির চায় উন হু ( কিছুটা সিংহের গতির তার) বীর থে 
গতি, তাঁহাকে “মণ্ডুকীগতি” বলা হয় । 

বীরাগতি--বাম হস্তে “শিখর” মুদ্রা ও দক্ষিণ হস্তে 
“পতাকা” মুদ্রা ধারণপূর্ববক দূর হতে বীরের ছায় যে আগমন, 
তাহাকে “বীরাগতি” বলে আধ্যাত করা হয়েছে । 


মানবী গতি__বারে বারে পাদ মগলাকারে পরিচালিত 
করে বাম হস্ত কটিতে এবং দক্ষিণ হন্তে “কটকামুখ” মুদ্রা ধারণ 
পূর্বক যে গমন তাহাকে “মানবী গতি” বলা হয়। 


ভারতীষ নৃত্যের *শান্ত্রীয় গতি”র পুষ্ধান্পুক্থরূপে এক 
প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। অভিন্নয়দর্পণ, সঙ্গীত- 
রড়াকর, The 12770) of Gesture এবং অস্ভান্ত নৃত্যশান্্র 
সম্পর্কে লিখিত পুস্তকাদ্িতে বর্ণিত গতির পূণ আলোচনা তো 
দুরের কথা, একটা! প্রবন্ধে শুধু নাট্যশান্ত্ের গতি অধ্যায়ের পূর্ণ 
বিবরণ দেওয়াই সম্ভব শয়। কিন্ত নাট্যশান্্কাঁর নব রসের 
বিভিন্ন রসাহ্যায়ী বিভিন্ন রসপ্রধান গতির উপর অধিক দুটি 
দিয়েছেন বলে তিনি যে প্রাণিজপতের প্রাণীদের বিভিন্ন গতি 
সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। নাট্যশাক্সে “পন্নগ” গতি, 
“অস্বাক্রাস্তা গতি”, “নরসিংহ গতি"? ইত্যাদির উল্লেখে স্পষ্ঠই 
প্রতীয়মান হয় যে মহৰ্ষি ভরত প্রাজজপতের গতিও অনুধাবন 
করেছিলেন সে সমস্ত বিস্তৃত আলোচনা আমার উদ্ছেম্কা ময় 
তারই কিছু আলোচনা করে ও উদাহরণ দিয়ে প্রাচীন ভারতে 
নৃত্যে গতির কি স্থান ছিল এবং কতটা! উৎকর্ষ লাভ করেছিল 
এবং গতির প্রয়োগে কি ভাবে বিভিন্ন রসস্থা্ সম্ভব তাই 
বোঝাতে চেয়েছি । 
_ বর্তমানে নৃত্যে এবং মৃত্যনাঁট্যে “গতি”র বৈচিত্র্য অনাব 
জনিত যে দৈন্ত শিল্পীর রস সৃষ্টির পক্ষে যে বিদ্ধ সৃষ্টি করছে, 
শাস্ত্রীয় গতির চর্চা যদি কিয়ং পরিমাণেও এখন সুরু হয় এবং 
অভিনীয়মান ঘটনার মূলভাব ও রস সম্পর্কে, সচেতন থেকে 
শিল্পী যদি শাস্ত্রীয় “গতিশ্র প্রয়োগ সুরু করেন, তবে তার স্ব 
বহুলাংশেই সার্কতার সন্বপ্ধিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে। অবস্তা 


- একথাও সত্যি যে নৃত্যশান্তে ‘গতি’__শুধু গতি কেন, অন্তান্ত 


্ূপরীতি-রূপবন্ধ সম্পর্কেও যে বিধান দেওয়া! আছে, মে 
নৃত্য প্রদর্শনকালে শিল্পী প্রয়োজন মত তার পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন করে নিলে তার স্ি সুন্দরতরই হবে। গতি 
অধ্যায় যত দীর্ঘই হোক না কেন, বর্তমানে নৃত্যে, নাট্যে যুগোঁ- 
পযোগী এমম অনেক চরিত্রের অবতারণার প্রয়োজন হয়েছে 
এবং ভবিস্ততেও হতে পারে, শিল্পী তার অভিজ্ঞতালন্ব 
জানন্বারা য! দেহরেখায় ফুটিয়ে ভুলতে পুরনো ক্ষপনন্ধ 
নুতলতাবে. প্রয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করবেন । শিল্পী- 
প্রতিভা তাকে রসাহ্যায়ী পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে মেবেন- 
তাতে ক্কতকার্ধ্য হলেই রসস্টির পথ সুগম হয়ে আসবে, সে 
কথা বলা বাহুল্য । 


= 


জনতা 
শ্রীগোপাললাল দে 


মানুষের মন অতি ছুজ্ঞেরি বহুল্তপূর্ণ, বহুলাংশে অজ্ঞেষ, 
অন্তত পক্ষে অন্তাত। কিন্ত মানুষ চিরদিনই এই ছুজ্ঞেয় বিচিত্র 
মনকে জানিবান্র, বুঝিবার ও চিন্দিবার চেষ্টা করিয়াছে । সে 
চেষ্টা হইয়াছে কখনও তীক্ষ অববোধ (1001600 ) অথবা 
বিস্তৃত অভিজ্ঞতা দ্বারা, আর কর্ধনও বা হইয়াছে বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে পরীক্ষণ ও সমীক্ষণের দ্বারা । পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 
শেষোক্ত পন্থায় মানব মনকে বুঝিবার চেষ্টা করায় মনস্তত্ব এখন 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পর্ষ্যায়ে উন্নীত হুইযাছে। প্রথম প্রথম ব্যটিকে 
কেন্দ্র করিয়াই এই তত্বের আলোচনা চলিত, সুতরাং মনো- 
বিজ্ঞান ব্যটির মানস-ক্ষেত্র ও ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
কালক্রমে ইহার সীমা বিস্তৃত হইল | যে কোন 'সাবয়ব সংস্থা” 
(০7৪01570) বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ব্যবহার- 
ভঙ্গি প্রদর্শন করে, সেই প্রকার সমস্ত সংস্থাই মনোবিজ্ঞানের 
বিচারের বিষয়ীভূত বলিয়া গণ্য হইল । 

বছজন লইয়া গঠিত হয় “জনতা? | যুদ্ধ বা শাস্তির সময় 
লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল এই জনতার “কার্ষ্ের অনুভূতির ও 
চিন্তার নিষ্ষত্ব বৈশিষ্ট্য আছে । যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি লইযা 
এই জনতা গঠিত সেই সকল ব্যক্তির স্ব-স্ব বিভিন্ন আচরণ-ভঙ্গি 
হইতে জনতার সমষ্টিগত ব্যবহার অতিশয় পৃথক্‌ ও বৈশিষ্্পূর্ণ। 
কাহারও কাহারও মতে জনতার আচরণ-ভঙ্গি প্রায়শ£ই 
শ্বভাবত£-মা চিত্তাধারা ও ব্যবহার রীতির মানের অমেক 
নিয়ে কাজ কুরে। সুতরাং জনতার সমষ্টিগত মনন ও ব্যবহার 
লইয়া পর্যালোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। . 

এমন অনেক সময়েই দেখা যায় যে সুশৃঙ্ঘল সভ্য এবং 
সামান্ধিক ব্যক্তি সকল দ্বারা গঠিত জনতা! সহসা উচ্ছ ভল হইয়া 
এমন অনেক দুফর্ম করিয়া ফেলিল, যাহা ব্যক্তিগতভাবে 
করিতে পারা ত দুরের কথা; সুস্থ মানসিক অবস্থায় সে- 
গুলির কল্পনা করিতেও তাহারা শিহরিয়া উঠিবে | দাঙ্গা 
হাজামা, লুঠতরাজ ইত্যা্ি জনতার এই মনোপত বৈশিষ্ট্যের 
প্দিণান। জনতার এইরূপ কয়েক প্রকার সম্পূর্ণ বিপরীত 
ব্যবহার বর্তমান কালেও দেখা যাইতেছে । বিগত ১৩৪৮) 
দ্ে্টের প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় তাহার কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । তাহার কথা কিছু উদ্ধত করিলে বিষয়টি 
স্পষ্ট হইবে । 

“স্পেনের যুদ্ধে মাদ্রিদ শহর ও বাসিলোনা শহরের 
উপর মাসের পর মাস শত্রুপক্ষের বোমাবর্ষণ ও গোলাগুলি 
নিক্ষেপ সত্বেও তথাকারি অধিবাসীরা হাজারে হাজারে শহর 
ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই। বর্ধমান যুদ্ধে 
ইংলণডের লণ্ডন ও অন্ত কোন কোন শহরের উপর শত্রুপক্ষের 
ভীষণ বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও সেই সকল স্থান হইতে ভয়ে হাজারে 
হাজারে লোক পলায় নাই। কিন্ত ঢাকা, আমেদাবাঘ প্রস্তুতি 
শহরে আকাশ হইতে একটাও বোমা পড়ে নাই; তাহাদের 
উপর একটাও কামান দাগ! হয় নাই, যেশিন কামানের গুলি- 
বৃষ্টি একটার উপরও হয় নাই । একমাত্র অল্প যাহা শহরগুলার 


কতিপয় লোকের শরীর বিদ্ধ করিয়াছিল তাহা কতকগুলো 
গুণ্ডার ছোরা। তাহাতেই হাজার হাক্বার লোক (তাহার 
মধ্যে সমর্থ পুকষ জাতীয় মানুষও ছিল ) শহর ছাড়িয়া পলায়ন 
করিল। এরূপ লজ্জাকর ও শোচনীয় ব্যাপার কেন ঘটিল ?” 

ব্যাপার নিদ্বারুণ এবং কেন ঘটল এই প্রশ্ন চিত্তকে আলো- 
ডিত করিয়া তুলে। দেখা যাক, এই সকল ব্যক্তি জ্রনতাঁ 
পর্য্য।য়ে পড়ে কিনা । বিপৎপাঁতের পূর্বে ষদিও এই সকল 
নরনারী “নিজ নিজ গৃহে স্বতন্রভাবে অবস্থান করিতেছিল 
তথাপি আপতকালে প্রতিরোধ অথবা পলায়ন এতছুভয়ের যে- 
কোন একট! মনোভাবের বশবত্র হইয়া তাহাদিগকে জনতার 
সহিত অল্লাধিক সম্বন্ধমুক্ত হইতে হইয়াছে । ' বিভিন্ন অবস্থায় 
থাকা| সত্বেও জনতা মমোভাব তাহাদের অন্তরে দিশ্চিত কার্ধ্য 
করিয়াছে । সুতরাং জনতা রূপে ইহাদিগকে বিচার কবিলে 
অসঙ্গত হইবে না । শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকারের 
সান্নিধ্যই “জমতা'-মন গঠন করে । I 

এ দেশীয় জনতার উল্লিখিত দবিবিষ ব্যবহারের কথা চিন্তা 


করিয়া মন একান্ত অবসন্ন হুইয়া পড়ে, এবং আসত্বপ্রত্যয় একে-, 


বারে নষ্ট হইতে বসে । ক্ষণিকের জন্ত মনে হয় এত মহাপুরুষের 
আজীবন সাধনার স্থায়ী ফল হয়ত বা কিছুই হয় নাই এবং 
জাতির পুনরুজ্জীবনের হয়ত কোন আশাই নাই । এমতাবস্থায় 
মনত্বত্বের দ্বিক দিয়া জনতার ব্যবহার সম্বত্বে কিছু আলোচনা 
হয়ত নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে মা। তাহাতে এই বিসদৃশ 


' ব্যবহারের মৃলীভূত কারণের প্রতিকার সন্ধান কিছু মিলিতে 


পারে । হয়ত বা প্রতিকার পদ্থায় কিছু ইঙ্দিতও পাওয়া যাইতে 
পারে । 

উদ্ধতাংশ হইতে জনতার তিন প্রকারের বিভিন্ন ব্যবহার 
লক্ষ্য করা যাইবে । এক স্থানের জনতা প্রচণ্ড বোমাবর্ষপের 
মধ্যেও অবিচলিত, অন্তত্র এক জনতা অকারণে বাঁ সামা 
কারণে ক্ষেপিয়া উঠিয্বা নিরপরাধ প্রতিবেশীর গৃহ, বনসম্পদ ও 
জীবননাশের তাৎবলীলায় রত এবং সেই স্থানেই অপর এক 
জনতা, অসামরিক এবং নগণ্য অস্ত্রে সক্দিত আক্রমণকারীর 
ভয়ে সৰ্ব্বস্ব ফেলিষা পলাতক | ব্যবহার-পার্থক্য বিশ্মযকর | 
জনতাব মন কি ভাবে কান্ত করে, কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, 
কে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, ইত্যাদি আলোচনা করিলে এ 
বিষয়ে কিছু আলোকপাত হইতে পারে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে জনগণের একত্র মিলনেই জনতার 
উৎপত্তি । ডিভার (00967) সাহেবের মতে জনতা প্রধামতঃ 
তিন পর্যায়ের । (কিয়দংশে শৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইবার পরই এই 
পৰ্য্যায় গণনা, কেননা আকস্মিক ভাবে মিলিত বিশৃঙ্খল জনতা 
মনত্তত্বের বিষয়ীভূত নয় ।) 

জনতা পৰ্য্যায় ( Crowd type ) 

সমিতি পর্যায় ( Club type ) 

সংঘ পৰ্য্যায় ( Community type ) 

রাজপথে নান! উদ্দেশ্যে মান] ক্ষন ঘটনাচক্রে সাময়িক 


.&. 


ভাদ্র 


ভাবে মিলিত হয়, স্বতন্ত্রভারে নিজ নিজ কথা ভাবে, নিল্ কাজ 
করিয়া যায়, নিজ গন্তব্য অভিমুখে চলে ) কেহ কাহারও সহিত 
কোন ভাবে যুক্ত নয়। এই মানুষগুলি খাট বিশৃঙ্খল জনতার 
পর্য্যায়ে পড়ে । এই জ্রনতার কোন “একমনণতা” নাই, অথবা 
ইহা ‘স-মন ভ্রনতা’ ( psychological group ) নহে । ঠিক 
এই অবস্থায় ‘সমবেত মানসিকতা” ( collective mental 
119) দ্বারা প্রভাবিত হইয়| এই জনতা! কিছুই করিতে পারে 
না। কিন্ত অতি অকস্মাৎ এবং অল্সায়াসে এই বিশৃত্খন অনতা 
একটি “সমবেতমন” পাইতে পারে | জগর্থিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক- 
ডুগালের একটি বর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টি 
স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। 

“ম্যানসন হাউসের মোড়ে প্রতি কাজের দিনের ছুপুরবেলায় 
শত সহত্র ব্যক্তির ভীষণ ভিড় জমে, কিন্ত সাধারণতঃ তাহাদের 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধান্ধায় ব্যস্ত, নিজ উদ্দেশ্য অনুসরণ 
করিতেছে ; পাশে ধাহারা আছে তাহাদের প্রতি ইহাদের 
কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, অথবা অত্যপ্লই আছে। কিন্ত সেই পথ- 
বাহী জনতার মধ্য দিয়া একটা ঘমকলের গাড়ী অথবা “লর্ড 
মেয়রের রাজকীয় যান’ আসিয়া পড়ুক, মুহুর্ত মধ্যে ভিড়টি 
কিয়দ্বংশে “সম-মনোভাব সম্পন্ন জনতা’র ভাব ধারণ করে। 


৯৮১ মস্ত চক্ষু দমকল বা মেয়রের গাড়ীর উপর পতিত হয়, সকলের 


মনোযোগ একই লক্ষ্যে আকৃষ্ট হয় ; সকলেই কিয়দংশে একই 
প্রকার আবেগ (9209802.) একই প্রকার মনোভাব উপলদ্ধি 
করে এবং কতকাংশে চতুল্পার্শ্বস্থিত জনগণের মনন ( mental 
70109933 ) দ্বারা প্রভাবিত হয়। 

সকলের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা দাময়িক ভাবে শ্তন্ধ হুইয়া গিয়া 
বিশৃন্ঘল জনতা এখন কিয়দংশে স-মন-জনতার শৃঙ্খলা প্রাপ্ত 
ইইয়াছে। বহু ব্যপ্টি যন কিয়দংশে সমষ্টি মনে পরিণত 
হইয়াছে। প্রত্যেকে সমবেত ভাবে কিছু বুঝিতেছে, কিছু 
অহ্ভব করিতেছে এবং কিছু করিতেছে ( অথবা করার প্রবণতা 
impulse to action অনুভব করিতেছে) । ব্যক্তিগত বুঝা, 
অনুভব করা ও কান্ধ করা হইতে এই সমবেত মনন অল্লাধিক 
পৃথক্‌ ধরণের | ( ‘মনন’ বলিতে knowing, fecling and 
00108 বুঝাইবে | ) এই ‘সমবেত মনন’ ব্যক্তিগত মননসমূহের 
সমষ্টি নহে, অথবা! তাহাদের গড়পড়তাও নহে। ইহা নুগ্তন 
সৃষ্টি, নিজন্থ বৈশিষ্ট্য ক্ূপারিত। সময়ে সময়ে এই “সমবেতমন? 
জনতার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা! তদস্তর্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি- 
গণের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ঠতর স্তরে কান্দ করিতে পারে বটে, কিন্ত 
সাধারণতঃ জনতার মন তরস্তর্পত ব্যক্তিগণের মানসিকতার 
, অনেক নিয্নেই কান্ধ করিয়া থাকে । ব্যষ্টি-সমষ্টির মধ্যে ডুবিয়া 


রা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র মনন অপরের স্বতন্ত্র 


মননকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে, প্রত্যেকের মননের মধ্যে 
যেখানে সমতা আছে তাহ। মিলিত হইয়াছে এবং সংধ্যান্থপাঁতে 
শক্জিপ্রাপ্ত হইয়াছে | যে কোনও সাধারণ লক্ষ্যে আকৃষ্ট হুইয়! 
পুর্বোক্তভাবে জনতা-মন গঠিত হইয়া এই ভাবে বদ্ধিত ও 
কার্ধ্যকন্নী হয় । জনতার মনকে গণিতের ভাষায় সকলের 
মনের 'পরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক'-এর সহিত তুলনা করা হইয়া 
থাকে। কিন্ত এই মনন প্রথম পর্যায়ে সাময়িক, সকলেই 


জনতা 


/ ৩৪৫ 
জানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমতা ভাভিয়া যাইবে 
এবং যে যার কান্ধে চলিয়া যাইবে । এই পর্যায়ের 
জনতার কোন পূর্বস্থতি বা কোন কিছুর প্রতি স্থায়ী গ্রীতিরস 
(sentiment) নাই | কোন বিশেষ সাধারণ উদ্দেশ্য নাই। 
ইহা একাস্ত সামগ্িকভাবেই সুষ্ঠ । বিশেষ অবস্থায় রাত্র- 
পথবাহী ভিড়, মেলায় ও সভায় সমবেত ভিড়, ফুটবলের মাঠের 
ভিড়, সিনেমা, দার্কাসের ভিড় প্রস্তুতি জনতা পর্য্যায়ে পড়ে। 
ক্যাভাম্স্‌ সাহেবের ভাষায় “বিলরন ও প্রতিরোধ’ (60510 
৪0 ৪0596) জনতাঁমন হৃষ্টির মূলে অবস্থিত। সামান্তের 
(0015) সহিত সামাঞ্তের বিলয়ন এবং বিভিম্নতার দ্বারা 
বিভিন্বতার প্রতিরোধ । যত অস্ফুট এবং অস্থায়ীই হোক এ 
ক্ষেত্রে বিভিম্নতার মধ্যে নমত! (00165 in diversity) আছে । 
ইহাই হইল জনতা-পর্যযায়ের লোকসমষ্টি। 

এখন কি ভাবে এই জনত! সমিতিভাব প্রাপ্ত হয় তাহ! 
দেখা যাক। কোনও বিশেষ উদ্দেষ্ক লইয়! মিলিত না হইলে 
অনেক স্থলেই দেখ! যায় যে দুই-তিন বা ততোধিক জনের 
মনের চিন্তাধারা এবং কথোপকথন ক্রমেই নিয়ন্তরে নামিয়া 
পড়িতেছে। হুই-তিন জন লোক অথবা অগঠিত চরিত্র বালক 
অকারণে একত্র মিলিত হুইবার্ন অন্তক্ষণ পরেই তাহাদের কথা- 
বার্তা অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে_এমন প্রায়ই দেখা 
যায়। শিক্ষিত ও সন্রাপ্ত ্নগপেরও অসতর্ক মুহুর্তে যে এমন 
কিয়দংশে ঘটে না, তাহা বলা চলে মা । 

অনেক সময় আবার এমনও দেখা যায় যে, হয়ত রাম 
শ্তাম দুইজনের মধ্যে কথা বার্তা স্থরু হইয়াছে নিতান্ত তুচ্ছ কিন্বা 
অশ্লীল বিষয় লইয়া, হঠাৎ তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে আলাপের 
মোড় ফিরিয়া গেল। অতি অজ সময়ে এবং অতি অল্প আয়াসে 
ইহাদের মনন এবং বাক্যালাপ বহু উর্দস্তরে উঠিয়া পড়িল। 
অকস্মাৎ এত পরিবর্ধন দস্তব হইল কি করিয়া? যে শক্তির 
দ্বারা সম্ভব হইল পগিতগণ তাহাকে এক কথায় নেতৃত্ব 
(leadership) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । তৃতীয় ব্যক্তি 
উচ্চতর জ্ঞান ও নেতৃত্ব শক্তি লইয়া আসায় প্রথমোসক্ত দুইজনের 
মননের মোড় ফিরিয়া গেল । 

প্রায়ই দেখা যায় খেলাধুলা, অভিনয়, কাব্যসাহিত্য, 
ধর্মতত্বপ্রত্ৃৃতির প্রতি প্রীতির পোষণ করিতে অল্মাধিক 
উচ্চস্তরের বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়। সেইজন 
খেলোয়াড়, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, ধান্মিক প্রভৃতির অল্লাধিক 
স্বাভাবিক নেতৃত্ব থাকেই । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ছুই 
বা ততোধিক ব্যঞ্জি মিলিত হইলে তাহাদের মধ্যে এক 
মৃতন শক্তি কান্ধ করে। নেতৃত্বের অভাবে এবং সাধারণ 
উদ্দেঞ্জের অভাবে এই শক্তি মানুষের মনের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি 
গুলিকেই জাগ্রত করে, কারণ প্রতি ‘সহজ্-প্রবৃত্তিই? (05- 
000) আঘিতে অমার্দিত ও নিক্ক্। সেগুলি সদাজাএত 
থাকায় তাথারাই গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কের ভাব প্রাপ্ত 
হয়! কুকার্ষ্যে উৎসাহদাতা ও কুমন্ত্রী কুচক্রী মিলিলে এই 
অবস্থার প্রনতা এমন অপকর্ণ্ম নাই যাহা করিতে পারে না। 
সে অবস্থায় জনতার আর ভয় থাকে না, আসিয়া পড়ে 
একটা বিরাট শক্তিমদ্মত্ততা । পৃত্ডিতবর “লে ব্য মতে 


৩৪৬ 
জনতা তখন সংখ্যাধিক্য হেতু একটা ‘অন্ের় শক্তির ভাব’ 
অনুভব করে, “সেই অজেয়তা বোধ” মনের নিক্ক্ই প্রত্বত্তি- 
গুলিকে ক্রীড়াপুত্তলির যত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে থাকে । 
ব্যাট একক থাকিলে, শিক্ষায়, সংস্কারে, শাস্তির ভয়ে, শক্তির 
ন্যুনতায় সেই প্রন্বতিগুলিকে নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দমন 
করিত । জনতার মধ্যে থাকায় প্রতিরোধ (৪2596) নিয়মে 
সাময়িক ভাবে ব্যষ্ি-ইচ্ছা (individual vil) নই হইয়া 
গিয়াছে, স্থতরাং অপকর্শ্দে মতি এবং গতি রোধ করিতে জার। 
কেন নাই । . 

এই সময়ে ইঙ্গিত (90722656101 ) জনতার মনে-থুব প্রবল 
শক্তিতে কাজ করে। নেতৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি নির্দেশ দ্বিলে ত 
রক্ষা নাই, যদি কেহ কোন প্রকার উদ্দেশ্য না রাখিয়াও 
বাক্যে ব্যবহারে বিশেষ কোন ভাব বা কার্ধ্যপ্রবণতা প্রকাশ 
করিয়া ফেলে, তাহ! হইলেও তাহা! জনতার মনে বিচ্চুিত 
হইতে বিলম্ব হয় মা। বাগ্মিতার দ্বার যে কি আশ্চর্য্য 
ফল হয়, ‘জুলিয়াস সিঝার? নাটকের মার্কএণ্টনির বাগ্সিতা 
তাহার উৎকট সাহিত্যিক দৃষ্ান্ত। জনতার মধ্যে কতক- 
গুলি লোক যদ্ধি অকারণে কোনদিকে ছুটিতে থাকে, কারণ ন! 
জানিয়াও সকল লোক তখন “সেই দ্বিকে ছুটিতে থাকিবে। 
জনতার মধ্যে একঘ্বন যদ্বি সুযোগ বুঝিয়া ব্যক্তিগত লোতে 
কোন দোকানের একটা জিনিষে হাত দেয়, তখনই হয় ত 
দেখাদেখি সংঘবদ্ধ লুঠতরাজ আরম্ভ হইয়া ষাইবে। পলায়- 
মান অল্পসংখ্যক লোকের আকারে প্রকারে যদি ভীতিবিহ্বলতার 
ভাব কুটিয়া উঠে, তাহা হইলে কারণ না থাক! সত্বেও জনতার 
প্রত্যেকে এক অজ্ঞাত তয় অনুভব করিবে । আমেরিকান 
পণ্ডিত জেমস বলিয়াছেন, “আমরা ভয় পাই বলিয়া পলাই না, 
পলাই বলিয়াই তয় পাই। দুঃখ বোধ করি বলিয়া কাধি না, 
"কাঁদি বলিয়াই দুঃখ বোধ করি।” আক্ষরিক ভাবে ইহ। সত্য 
না হইলেও ইহার মধ্যে মূল্যবান তত্ব নিহিত আছে। যদিও 
আমরা সাধারণত কোন ভাব অনুভব মা করিয়াই তদনুন্তপ 
কার্যে রত হই, তথাপি ইহাও সত্য যে প্রথমে ভাব অনুভব না 
করিয়া যদি সেই ভাবাহুর্প কার্য্যই করি তাহা হইলে তাহার 
ফলেও দ্বতঃই তত্ভাবের অস্থভূতি আসিয়া পড়িবে । দৃষ্টাস্তব্বরূপ, 
ছুঃখ অহ্ভব না করিয়াও কান্নার বাহ্‌ বৈশিষ্ট্য গুলির অনুকরণ 
করিলে নিজ হইতে মনে ছুঃখাম্থভূতি আসিয়া পড়িবে । 

এখন পলার্মান জনতার অঙুসরণ করা যাক । জনতা 
গজ্ডাপ্পিকাবৎ পলাইতে পলাইতে যদি দেখে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব" 
সম্পন্ন এক ব্যক্তি অথবা সাধারণ কয়েকজন ব্যক্তি (কিছু 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলেই ভাল হয়) সম্মুখ দিক হইতে সাহস ও 
প্রতিরোধের ভাব লইয়। আগাইয়া আসিতেছে__অমনি তাহাদের 
ভীতিবিহ্বলতা আপদ! হইতেই চুটিয়া যাইবে, পলায়নের গতি 
মন্থর হইবে, প্রতিরোধকানাীর ব্যতিত্ব প্রবল হইলে বা! সংখ্যা- 
ধিক্য থাকিলে জনত। আবার রুখিয়া ধাড়াইতে বিস্থযাত্র দ্বিধা 
করিবে না। জীবের সবাযুতন্্রী এরূপভাবে গঠিত যে অপর 
জীবের সহস্র প্রবৃত্তিপতত ব্যবহার ( instinctive behaviour ) 
দেখিলেই তদ্বহুরূপ কাধ্য করিতে প্রবণতা প্রাপ্ত হইবে । ম্যাক 
ডুপাল সাহেব ইহাকে “আদিম অচেষ্ট সহাহুভূতি” ( primi 


প্রবাণী 


১৩৫২ 


tive passive 8570086% ) বলিয়াছেন । জীবের সহিত 
জীবের এই আদিম দহামুভূতি কবিরাও তাহাদের সহজ সত্য 
দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন | কবিবর ওয়ার্ডস্ওয়ার্ধ ইহাকে 
“আদিম সহাহুভূতি’ (primal 95700081)5 ) বলিয়াছেন | 
দিখিল মনের প্রকৃতির সহিত মানব মনের যে একটি নিবিড় 


যোগস্ছুত্র রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় নিবন্ধে, পত্রে . 


তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন । উভয় সহাহ্ভূতি একই ধন্দা কিনা 
পণ্ডিতের! তাহার আলোচনা করিবেন, আমরা এখন পূর্ব 
কথায় ফিরিয়া যাই । 

এই ভাবের বিশ্লেষণে “জেমস্‌ ল্যাঙ থিওরি’ খুব কাকে 
লাপিবে। সহানুভূতির ফলে জনতা কিছু সাহসের ভাব 
প্রাপ্ত হইয়াছে। লময় ও সংখ্যাধিক্য হেতু তাহা বাড়িতেও 
থাকিবে। এই অবস্থায় নেতার প্রচুর অন্্রম, ব্যক্তিত্ব ও 
ব্যক্তিগত সম্মোহুন শক্তি থাকিলে জনতাকে পুনরায় সংহত 
করিয়া তিনি তাহাদিগকে নিভাঁকি, বিপদে অবিচলিত 
করিয়া তুলিতে পারিবেন । কোনো নেতৃস্থানীয় বাক্তির 
আকশ্মিক উপস্থিতিতেই যি ইহা সন্তবপর হয় তাহা 
হইলে পূর্ব হইতেই নেতা নিৰ্ধিঃ থাকিলে, বিশেষ 
অবস্থায় বিশেষ কার্ধ্যপদ্ধতি স্থির থাকিলে, শিক্ষা ও পটুতা 
থাকিলে, উচ্চতর শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা থাকিলে যে-কোন 
অবস্থাতে জনতাকে যে কত দূর সুশৃদ্খলভাবে কান্দ করান 
যায়, তাহা সহজেই অনুমেয় । এতত্থিন যুগ যুগ ব্যাপী ব্যক্তিগত 
শিক্ষাদীক্ষা, সাহসশৌর্ধ্য ও স্বাধীদতা থাকায় ইউরোপীয় 
জনতার নিকট হইতে স্বভাবতঃই উচ্চ শ্তরের “সংঘ মননতা” 
(৪৮০৬p mind ) আশা! কর] যায়। 

আর একবার রাম শ্তামের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক্‌। 
যদ্বি উচ্চতর জ্ঞান ও নেতৃত্বশক্তি সম্পন্ন তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের 
দলে অতঃপর প্রায়ই আসিয়া জুটে, তাহা! হইলে ক্রমে খেলা- 
ধূলা, অভিনষ, কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদির আলোচন! প্রায়ই 
চলিতে থাকায় এই সকল বিষয়ের প্রতি ব্যন্টি এবং সমষ্টি মনে 
একটি স্থায়ী গ্রতিরস (567100906) জন্লিতে থাকিবে | 
ক্রমে নেতার ব্যক্তিত্ব ব! রুচির তারতম্য অস্থসারে দলটি একটি 
খেলার ক্লাব, অভিনয় সমিতি, সাহিত্য-সভা, রাজনীতি 
চচ্চা, সমাজসেবা! অথবা ধর্দালোচনার সভায় পরিণত হইতে 
পারে। অথবা! এ একই সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম রূপে 
পূর্বোক্ত সকলগুলিই থাকিতে পারে । দলটি এখন একটি স্থায়ী 
তাব ধারণ করিয়াছে, শৃঙ্খলা পাইয়াছে, ঘন ঘন মিলিতেছে। 
নানা কার্য সব্বস্তপণ একে অপরের উপর নির্ভর করিতেছে । 
দ্বলের একটি বা কয়েকটি সাধারণ স্বার্থ, সাধারণ প্রীতিভাব এবং 
সাধারণ আদর্শ হইয়াছে । এগুলির জ্বন্ত এখন সমিতি বহু দিন 
টিকিবে, বহু কাধ্য এবং গুৰু দায়িত্ব বহন করিতে পাগ্গিবে। জনতা 
এখন সমিতি পর্য্যায়ে উন্নীষ্ত হইয়াছে । কালক্রমে ঘলের কিছু 
কিছু পূর্ব স্বৃতি ও পূর্ব গৌরবের বিষয় হইবে এবং সমিতির 
স্বকীয়তাবোধ, সম্মান ও শৃঙ্খলা শ্বত:ই বাড়িবে। এমন অনেক 
সময় দেখা যায় যে কোনও দল প্রথমতঃ নাট্যাভিনয়, সাহিত্য'- 
লোচনা বা অনুরুপ উদ্দেশ্যে মিলিত হুইয়! পরে স্থায়ী সমিতিভাব 
প্রাপ্ত হইয়া বহু প্রকার সৎকাখ্যের ভার লইয়া সমাজের 
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জে 


ভাদ্র 


প্রচুর সেবা করে। দেমিক কাগজে ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত 
মিলিবে । গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যে লোকনৃত্যকে প্রথমতঃ 
অবলম্বন করিয়া ক্রমে বিবিধ উদ্দেশ্য ও নিয়ম শৃঙ্খলা দিয়া ব্রত- 
চারী সমিতি গঠন করিতে প্রয়াসী ছিলেন, তাহা এই দিক দির! 
বিচার করিলে মনোবিজ্ঞান-দন্মত। লোকনৃত্যকে সজীব 
ছুঁরাখিবার ইহা বিজ্ঞানসম্মত পন্থা । 

সমিতি অবস্থার পূর্ণ পরিণতিই সংঘ অবস্থা । সংঘ- 
পর্য্যায়ে জনতাকে তুলিতে হইলে কেবল সাধারণ স্বার্থ, গ্রীতি- 
ভাব বা আকর্ষণ এবং আদর্শ থাকিলেই চলিবে না, আদর্শ ও 


= উদ্দেশ্ের মধ্যে থাকিতে হুইবে একটা বিরাট, সার্কহ্রনীদতা, 


একটা পূর্বাপর ভাব এবং একটি সনাতনত্ব। আদর্শ ও 
উদ্দেশ্বকে এত সর্বতোমুখী, সবপ্রাহী এবং বিশ্বজনীন প্রকৃতির 
হইতে হুইবে যে, জ্বাতিবর্ণনিিশেষে সকল নরনারী 


তাহাদের মধ্যে পাইবে নিজ নিজ বিভিন্ন ধর্শ, রুচি ও শক্তির - 


সকল প্রকারের চরম বিকাশের পূর্ণ সুযোগ । যখন কোন 
বিশেষ ভৌগোপিক সীমাবদ্ধ স্থানে সকল নরনারী এই বিপুল 
উদার সংঘ ভাবে মিলিত হয় তথম তাহারা একটি সুসত্য, 
সুসংহত, শক্তিশালী জ্বাতিতে পরিণত হুয়। সংঘ ভাবের ভিতর 
দিয়াই জাতি নিজ অখণ্ড আত্মার সন্ধান পায়। সংঘ ভাবের 


{তর দিয়া আত্মার বিকাশ হইলেই জাতীয়তা সম্পূর্ণ হইল। 


এই জাতীয় আত্মার স্বরূপ কি এবং কি ভাবে বিকাশ করা যায় 
তাহার বিশদ আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়, তবে এ কথ! 
সত্য যে সংহত জাতি বৃহতর সংঘ ব্যতীত আর কিছুই নয়, 
জাতি গঠনে সংঘ ভাব অপরিহার্য | বৌদ্ঈগণ এই সংঘকে 


পথে 


৩৪৭ * 
বুদ্ধ ও বর্টের সমপর্য্যাযে স্থান দিয়াছিলেন। প্রাচীনকাল 
হইতেই মহামানবগণ এই সংঘ ভাবের মুল্য বুবিয়াহিলেন। 
ইসলাম এক বিরাট. সংহতি | সংঘ ভাবই জাতিকে পৃথকভাবে 
ও সম্মিলিতভাবে আত্ম-ন্বক্ূপ উ্রপলন্ধি করিতে সমর্থ করে 
এবং নিজ সুমহান আদর্শ, নিজ “সত্য শিব সুন্দরের পথে 
ক্রুত চালনা করিয়া লইয়] যায়। 

উপসংহারে আর একটি কথা না বলিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যায় । নেতাদের আদেশ উপদেশ মন্ত্রণা ব্যতীত আর 
তিনটি বিষয় জনতার মনে অধিকতর শক্তিশালী ভাবে কাজ 
করে। সে তিনটি এই : 

১। সহান্ভূতি_ অনুভূতির অহ্সরণ। 

২। ইচ্লিত_ চিত্তার অনুসরণ ! 

৩] অনৃকরণ-_কার্যের অনুসরণ । 

পার্স নান্‌ এই তিদটিকে একত্রে মিমেসিপ' অধ্যায় আধ্যাত 
করিয়াছেন (Mimesis—Sir T. Percy Nunn) | (শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এবং সমান্ধ সংগঠনে মিমেসিসের বিপুল কার্য্যকারিতা 
আছে। তাহা এস্থলে আলোচ/ নহে।) - দুর হইতে একজ্রন 
মহামানব অথবা কতিপয় মহান্‌ নেতারু পক্ষে সফল এবং পরি- 
পূর্ণ ভাবে “মিমেসিসের" প্রভাব বিস্তার করা কাধ্যতঃ সম্ভব মনে 
হয় মা। সুতরাং সংঘ ভাবে জনতাকে উদ্ধদ্ধ করিতে হইলে 
এমন বহু নেতার প্রয়োজন ধাহাদের কায়িক ও মানসিক 
সান্রিধ্য জমতা! প্রতিনিয়ত লাভ করিতে পমর্থ হইবে, যাহারা 
জনতাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিবেন । 


শুলুলুভ 
লী 


পথে 
শ্রীবীরেন্রকুমার গুপ্ত 


সারা পথখামি এছ মোরা এক সাথে, 
দ্বাদশীর চাদ তখন আকাশে মাতে | 
আঁখি হ'টি করি নীচু 
সে আসে আমার পিছু, 
সৃক-বাঞ্ী কভু ডাকে তারে ইপারাতে, 
আরা পথধানি এন মোরা এক সাথে । 


চারিদিকে শুধু ঘন বন-কুহেলিকা, 
j তারি মাঝে কাপে একটি পথের শিখা, 
সেই পথথানি দৌহে 
এলাম জানি কি মোছে | 
সেই আভাখানি নয়নে তাহার লিখা, 
চারিদ্রিকে শুধু ঘন বন-কুহেলিক1 | 


বাণী নাহি ছিল, শুধু চলি পাশাপাশি, 

জ্যোত্বা-কিরণে মুখ উঠে তার ভাসি, 

"_ কথা কাদে হার মনে * 
মুখর কাকণ সনে, _ 


bl 


বলা হয় নাকো-_কত তারে ভালবাসি, 
বাধী নাহি ছিল, শুধু চলি পাশাপাশি । 


হাতে ছিল মোর গাঁথা একখানি মালা, 

দিই নাই যদি ফিরাইয়া দেয় বালা | 
শুবু চেনা এক যুখ 
ভ'রেছিল মোর বুক, 

সার! পথখানি তাই আখি-জল-ঢালা | 

হাতে ছিল মোর গাঁথা একখানি মালা । 


চাদ ঢাকে মেঘে, পথ হ'য়ে যায় শেষ, 
প্রাণে রয় তবুহারানো গানের রেশ, 
কিছু নাই, ভ্রান ছবি | - 
তবু সচকিতে লভি ্‌ 
উড়ে-পড়| তার একট সে কালে! কেশ, 
চাদ ঢাকে মেঘে, পথ হু'য়ে যায় শেষ । 


আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা 


শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ 


পৃথিবীর যে-কোন সভ্য স্বাধীন দেশের সহিত তুলনা করিলে 
বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা সহজেই নজরে 
পড়িবে । আদর্শহীন, উদ্দেন্ঠহীন অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষা- 
ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারায় গড়াইয়া চলিয়াছে। প্রাথমিক 
শিক্ষা আইন ( ১৯৩০ ), সংশোধিত পাঠ্যতালিকা ( ১৯৩৮), 
প্রাথমিক শিক্ষাসমস্তা সখ্বন্ধেলরকারী কষীটির সুপারিশ (১৯৩৯) 
প্রভৃতি দ্বারা সামান্ত অদ্লবদল, জোড়াতালি দ্বিয়া প্রাথমিক 
শিক্ষার সংস্কার সাধনের চেষ্ঠা হইয়াছে। জীর্ণ দুণধরা মুল 
- কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিয়া নুতন আদর্শে অন্থপ্রাণিত 
প্রাণবান শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে পড়িয়া তোল! ব্যতীত 
দেশের আধিক উন্নতি, সামাজিক সংস্কার ও রাষট্রিক চেতনা 
সঞ্চার অসস্ভব। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের গোড়াতে 
যে শ্রুটি হইয়াছিল আজ পর্যন্ত তাহার ফল ভোগ করিতে 
হইতেছে । উচ্চ সৌধ পড়িতে হইলে তার মূলভিত্তি দৃঢ় হওয়া 
চাই ; দেশে স্থায়ী শিক্ষাসৌধ পড়িতেও প্রাথমিক শিক্ষার 
বনিয়াদ শক্ত হওয়া “দরকার | কিন্ত এই সত্যটি ব্রিটিশ 
আমলের প্রথম যুগে উপেক্ষিত হইয়াছিল। মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
হুড়াইয়] না দিয়! টচ্চশ্রেণীর এক দলকে নব শিক্ষায় শিক্ষিত 
করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইল । উদ্দেস্ত এই হইল যে, উপরের 
স্তর হইতে চুয়াইয়া শিক্ষা বা অন্জিত জ্ঞান নিয়স্তরে অর্ধাং 
সর্বশ্রেধীর জনগণমধ্যে প্রসারিত হুইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার প্রসারকল্পে চেষ্টা চলিল ; ফলে 
প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিত হইয়া ক্ষীণভিত্তি উল্টা-পিরামিভ 
(Inverted 05780010) ধরনের অন্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থা 
গড়িয়া উঠিল । এই ব্যবস্থা দেশের কল্যাপপ্রদ হর নাই। জন- 
গণের এক বিশাল অংশ-_যাহারা দেশের প্রাপত্ববপ, জাতীয় 
সম্পদের সষ্টা ও জাতীয় জীবনের শঙঞ্জিকেন্দ্র-_তাহার! শিক্ষিত 
সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ রিক্ত হইতে লাগিল। 
প্রায় ছুই শতাব্দীকাল ব্রিটিশের স্েহচ্ছায়ায় অখণ্ড শাস্তির 
স্বর্পে বাস করিয়া আমরা শ্বেতত্বরাক্রাস্ত শুন্যরক্ত, ক্ষীণ- 
জীবনীশক্তি অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি। ভারতীয় জ্বন- 
সাধারণের জীবনফাত্রার মান (56৪00870 ) অতি শোচনীয় । 
বাসের সুখ-স্বাচ্ছন্্য, চিকিৎসা, খাদ্য, পরিচ্ছদ প্রত্ৃতি ব্যবহার 
বিষয়ে তাহারা বন্য পশুর স্তর হইতে বেশী উন্নত হইতে পারে 
নাই।* লোকসংখ্যা ব্ৃষ্িই এরূপ দারিদ্রের কারণ নয়; 
কৃষি ও শিল্পসম্পদের যথোপযুক্ত সম্প্রসারণের অভাবই ইহার 
প্রধান কারণ। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু পু'থিগত বিদ্যা 
আয়ত্ত করান নয়; মনের প্রসারতা সম্পাদন, মাহুষের অস্তনিহিত 
সুপ্ত স্বাভাবিক শক্তির বিকাশসাধন, সমাঞ্জ ও রাষট্রিক জীবনেক্ 
কতব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তাহার কর্মজীবন উপার্জলক্ষম 
করিয়া তোলাতেই শিক্ষার সার্ধকতা। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ 


* The Economic 8 (Oxford হি 


on Indian Affairs) 2, 


আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রপালী এরূপ কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়নাই। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেশের জীবনধারার সহিত 
যোগস্থত্র ছিন্ন কইয়া কেরাণীকুল স্যর সহায়তা করিয়াছে, 
রী সাধারণের কোন উপকারেই আসে 

I 

মাঁছধকে উপার্জনক্ষম করা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ন! 
হইলেও অন্যতম প্রবান উদ্দেশ্য দঙ্দেহ নাই । কেননা, " 
সাংদারিক, সামাজিক মাহৃষের পক্ষে উপার্জনক্ষমতা বাদ দিলে 
শিক্ষার কোন প্রক্কত মূল্য থাকে না । কারণ সংসার প্রতি- 
পালন, সন্তানের শিক্ষাব্যবস্থা, অবসর-বিনোদন ও সমাজ্- 
লেবার জন্য অর্থের প্রয়োজন সর্বাগ্রে । চাকুরীই অর্থ উপার্জনের 
একমাত্র উপায় নয় । প্রকৃত পক্ষে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাধীন 
ব্যবসা প্রভৃতিই অর্ধোপার্জনের প্রকুষ্ঠটতম পন্থা । বত'মানের 
প্রাথমিক শিক্ষার দ্বার! শিক্ষার উদ্দেন্ত কত দূর সাধিত হইতেছে 
তাহাই আমর! বিচার করিব । 


. পাঠকাল ও পাঠ্যবিষয়বস্ত 

বতমানে চার-শ্রেমীবিশি& প্রাথমিক বিভালয়ে ৬ হইতে 
১০ বংসর পর্যস্ত চার বৎসর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। 
প্রাথমিক বিভালয়ে পাঠাস্তে ছাত্র ষদি মধ্য অথবা! উচ্চ ইংরেজী 
বিভালয়ে বিদ্যত্যাস না করে, তবে তাহার জীবনে প্রাথমিক 
শিক্ষা বিশেষ কোন কাজে আসে না। চার বৎসরের শিক্ষায় 
ছাত্রের চিত্তক্ষেন্্র এপ সরস ও উর্বর হয় না যাহাতে কর্ম- 
জীবনে সে এ অধীত বিভার প্রয়োগ করিতে পারে । প্রাথমিক 
শিক্ষণ অস্ততঃপক্ষে আট বৎসরের কম হইলে বালকের মানসিক 
শক্তির ক্ষরণ, চিত্ত্বত্িঠন ও কর্মজীবনে সাফল্যের জন্য 
তাহাকে প্রস্তুত করিয়া তোল! সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর দকল 
সভ্য দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা ৭৮ বৎসরের ভ্রন্য আবশ্যিক 
করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াই এ সব 
দেশে জাতীয় শক্তির বিকাশ, আর্থিক উন্নতি ও রান্রিক আদর্শ 
সফল করিবার উদ্যম চলিতেছে । প্রত্যেকটি শিশু দেশের 
এক একটি সম্পদ । উপযুক্ত শিক্ষাদ্বারা তাহার সুপ্ত মানসিক 
শক্তিকে পূর্ণতা দিতে পারিলে তাহা দেশ এবং সমাজের 
কল্যাণেই নিয়োজিত হইবে । কে বলিতে পারে আন্বকের 
শিশুদের মধ্য হইতে নুতন করিরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, | 
আতুতোষের উদ্ভব হইবে কি না? ' 4 

জাপানে এবং পাশ্চাত্যের সভ্য দেশসমূহে সমাজের সর্ব- 
স্তরের স্রীপুরুষের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা ন্যুনতম প্রয়োজন বলিয়া . 
পরিগণিত হয়| সাত বা আট বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষাকালে 
তাহাদের নিজেদের অভিরুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কোন না 
কোন অর্থকরী বিষ্ভা আয়ত্ত করিয়া তাহারা কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠার 
জন্য প্রত্তত ‘হয়। ওঁ বিদ্ধা শুধু পুঁধিগত বিস্তা বা নীরস 
বৃভিশিক্ষা নয় ; উতয়ের সংমিশ্রণে ভাব ও কর্মের সময়ে তাহা 
দেশের উপযোগী করিয়া রচিত । দেশের ইতিহাস ও ভূতত্ব, 


বর 


ভাল 


তাহার প্রাচীন এঁতিহ্থ, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আকাজ্ছা, 
তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ ও আর্ধিক অবস্থা সম্বন্ধে সে যেমন 
সচেতন হয় তেমনি পৃথিবীর অন্যাম্য দেশ এবং তাহাদের 
রীতিনীতি সম্বন্ধেও মোটামুটি জ্ঞান লাভ করে। স্বদেশ ও 
স্বজাতির লেবার জ্রন্য দেশবাসীকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া 
তোলাই সেখানে শিক্ষার প্রবাদ উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত । 


বাঙালী শিশু চার বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষায় যে সামান্য _ 


পুধিগত বিদ্যা আয়ন্ত করে, তাহার পরবর্ত্তা জীবনে প্রায় সে- 
সকলই কর্ূুরের মত উবিয় যায় ; যদ্ধি বা কিছু থাকে তাহাকে 
জাম বলা চলে নাঁ। (মহাত্বাজী ইহাকে বলিয়াছেন “৪ 
smattering of something which is anything but 
education ) | চার বৎসরের মধ্যে যাতে হাতে-খড়ি হইতে 
আরস্ত করিয়া দেশের ভূগোল, ইতিহাস, কৃষিবাণিজ্য হইতে 
স্থায়ী কার্যকরী শিক্ষা পর্যন্ত আয়ত্ত করান বাংলার দুর্গত 
প্রাথমিক শিক্ষকদের ত কথাই মাই কোন দেশের শিক্ষকের 
পক্ষেই সম্ভব ময়। পাঠ্যতালিকা ও বিষয়বস্তু সম্বিবেশও তাই 
অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্পূর্ণ । ভারতের নদনদী, পাহাড়- 
পর্বত, প্রধান শহর বন্দরগুলির নাম ও অবস্থান, বাংলার কোন্‌ 
জেলায় কি শক্ত উৎপন্ন হয় তাহার তালিকা ও ভৌগোলিক 


»-*স্ংজ্ঞা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণার বেশী প্রাথমিক শিক্ষার্থীর 


. নিকট আশা করা যায় না। কেন চা দাঞ্জিলিডে জন্মে, 
৯ দিনাজপুরে জন্মে না; বাংলায় পাট হন্দে, সিদ্ুপ্রদেশে জন্মে 
সা কেন, ভারতীয়েরা কতক কৃষ্ণ বর্ণ, ইউরোপীয়গণ শ্বেতাঙ্গ 
কেন--প্রস্তৃতি “কেন'র প্রশ্ন তুলিবার সুযোগ তাহাদের নাই। 
ফলে জাগ্রত-কৌতুহল নিযৃত্তি ছার! স্বদেশ ও বহিবিশ্বের সম্বন্ধ 
জ্ঞামসঞ্চয় করিতে না পারায় তাহাদ্বের মনের সংকীর্ণতা 
ঘোচে না। নৈসর্গিক কার্ষকারণ সম্বন্ধেও তাহারা সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ থাকিয়া ষায়। 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস 


বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কিছু পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক 
কাহিনী ভুড়িয়া দিয়া ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 
এইরূপ বিচ্ছিন্ন কাহিনী বা খটনা হইতে ছাত্রদের মনে দেশের 
ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ধারণা হইতে পারে না। 
পরন্ত রাজ্ররাজ্ড়ার, বিশেষ করিয়! মুসলমান সুলতানের সহিত 
হিন্দুরাজার যুদ্ধবিবাদের-কাহিনী পড়িয়া সরল শিশুদের মনে 
এ বিশ্বাস হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয় যে, হিন্দুর সহিত 
মুসলমানের বিরোধ চিরস্ধন, পূর্বেও ঘটিয়াছে চিরদিনই ঘটবে ৷ 


এ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস যদি ধারাবাহিক 


ভাবে শিক্ষা দেওয়া না যায় তবে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাঁশের 
হতিহাঘ, মানুষের অয়ঘাআ্রার কাহিনী শিক্ষা দিতে আপত্তি 
কি ?-কেমন করিয়া গুহাবাসী আদিম মানুষ আগুনের 
ব্যবহার শিথিল, ক্কষি উদ্ভাবন করিল, পরিচ্ছদে দেহ আবৃত 
করিতে শিক্ষা করিল, গুহা ছাড়িয়া! গ্রীমশহ্র গড়িল, গৃহ নির্মাণ 
করিয়া! ক্রমে সভ্যতার পথে আগাইয়া চলিল ? ইহা হুইতে 
ছাত্রপণ বুঝিতে পারিবে পরস্পরের সহায়তায় ও সহযোগিতায় 
মামুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে ॥ ক্লক বিদ্বেষ অগ্র- 


আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা! 


৩৪৯ 


গতির সহায়ক নহে। অন্য দেশের তুলনায় নিজেদের অবস্থা 
বুঝিতে পারিয়া তাহারা আত্বোন্লতির জন্য পরস্পর ত্রাতৃভাবে 
মিলিত হুইতে পারিবে । 


সাহিত্য পাঠ 


ব্যবসায়ে অপটু বলিয়া বাঙালীর দুর্নদম চিরদিনের । 
ইদানীং প্রাইমারী কুলের পাঠ্যপুস্তকের ব্যবসা করিয়া বছ 
পুস্তকপ্রকাশক ও গ্রন্থকার এই হুন্ণম ঘুচাইবার জন্য যেন 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্ত অধিকাংশ পাঠ্যপুত্তকই 
অপাঠ্য । অধিকাংশের ভাষা শিশুদের পক্ষে ছুষ্পাচ্য, বিষয়বস্তও 
সরস এবং উপভোগ্য নয় । অনেক লেখকই ভুলিয়া যাঁদ যে 
ছোটদের জন্য লেখা বড় সহঙ্জ নয়। শিশুদের জন্য সহজ 
করিয়া কোন বিষয়ে লিখিতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা 
হইলে তাহার মত ভাব ও ভাষার যাছুকরও বলিয়াছিলেন, 

সহজ ক'রে বলতে আমায় কহ যে, 
সহম্ব ক'রে যায় না কহ! সহজে । 

মনস্তত্বের দ্বিক দিয়! শিশুর কল্পনালোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
শিশুমনের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন অথচ সাংসারিক ব্যাপারে 
পরমবিজ্ঞ ব্যক্তির সেখানে প্রবেশাধিকার নাই । কিসে 
তাহাদের কৌতুহল জাগ্রত হয়, কিন্তপে ধীরে ধীরে তাহাদের 
পারিপাৰ্বিক জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতে বাড়াইতে অপতের 
বৃহত্তর জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পেঁছাইয়! দেওয়া যায়, 
কিরূপে শিশুর ভাবপ্রবণ চিরচঞ্চল মন জানা হইতে অজানায়, 
বাস্তব হইতে স্বপ্রলৌকে উড়িয়া বেড়ায় ইহা! যাহার জানা 
নাই_ সোমার কাঠির যাহ যাহার করায় নয় তাহার 
পক্ষে শিশু-মনের খোরাক যোগান বিড়ম্বনা মাত্র। স্বাস্থ্যবান 
যুবকের পক্ষে যে থাদ্য আযুবর্ধক, ছুঞ্পোষ্য শিশুর পক্ষে 
তাহাই প্রাণঘাতী ৷ 

জীবনের সহিত শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । প্রকৃতপক্ষে 
জীবন কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া গড়িবার জচই শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা । কাজেই দেশভেদে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক 
বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই শিক্ষাব্যবস্থা! রচিত হওয়া 
উচিত। পাশ্চাত্যের উন্নত দবেশসমূহে এই ভাবেই প্রাথমিক 
শিক্ষাধারা গঠিত। শিক্ষার্থী এবং তাহার পারিপার্থিককে 
কেন্দ্র করিয়াই সেখানে শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া উঠিয়াছে। 
জার্মানীর শিক্ষারীতি আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন শিক্ষাবিদ 
বলিয়াছেন £ 

“The materials of instruction or curriculum must be 


derived from those aspects of life with which the 
pupils at each stage of development are familiar 
(Heimatkunde, Knowledge of the Environment), and 


which furnish the real and concrete relations between 
school and life outside.” 


- বালকের শিক্ষধীয় বিষয়বস্তু তাঁহার পারিপান্থিক ক্ষেত্র 
হইতেই আহরণ করিতে হুইবে যাহাতে সে স্কুলের ভিতর দিয়া 
বাস্তব জীবনের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হুইবার সুযোগ 
পায় । কর্মজীবনের সমস্কাগুলি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোল! 
এবং তাহা সমাধানের জন্ত তাঁহাকে প্রস্তুত করা শিক্ষার এক 
প্রধান উদ্দেশ্য । এই সমস্ত! শুধু ব্যক্তিগতভাবে অর্ঘোপার্জনের 


৩৫৪ 


জব[শ 


১৩৫২ 


ললিত: ললিত ললি 


অমন্তা নয়, যৃহত্তরভাবে দেশের আর্থিক, সামাজিক রাষ্ট্রিক 
জমস্তা- সমাজসেবার সমস্ক!। 

সবত্তিকার প্রাণদায়ী সরস রসধারা হইতে বিচ্ছিন্ন কোন 
চারাগাছকে শুভে ঝুলাইরা রাখিয়া তাহা হইতে ফুলফল আশ! 
করা যেমন বাতুপতা তেমনি বাস্তবন্ধীবনের সম্পর্কব্ধিত কোন 
শিক্ষাপ্রণালী হইতে সমাজের কল্যাণকর সুফল আশা! করাও 
নিক্ষল। বর্তমান গণজাগরণের যুগে রাজনীতি, সমাজনীতি, 
অর্থনীতি মানুষের জীবনের সন্ধিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়! 
গিয়াছে । একটিকে বাদ দিয়া অন্তটি অচল | শিক্ষাপ্রণালীকেও 
যুগের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হইবে ; অন্তথায় ইহা ব্যর্থ 
হইতে বাধা । এবিষয়ে লেনিনের মতামত স্পট । তিনি 
বলিয়াছেন £ 

“, . . We declare openly that the school, apart 
from life apart from politics is a lie and hypocrisy.” 
_বান্তবজীবন ও বরাব্রনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা 
নিরর্ধক ফাঁকিবাজী মাত্র । বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে 
সোভিরেট রুশিয়া রাষ্ট্র ও সংস্কৃতিতে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন 
ঘটাইয়া বিশ্ব্কনের দৃষ্টি আক্বষ্ট করিয়াছে তাহার গোড়াতেও 
আছে শিক্ষার প্রসার । সোভিয়েট রাধ্রের কর্ণবারগণ ইছা 
নিশ্চিত বুবিয়াছেন যে, প্রাপবান শিক্ষা সমান্ধের সর্বস্তরের 
লোকের মধ্যে ছড়াইয় দিয়া তাহাদ্বিগকে দেশহিতার্খে সচেতন 
করিয়া তুলিতে না পারিলে দেশের উন্নতি অসম্ভব | সেইজন্য প্রথম 
হইতে তাঁহার! শিক্ষাবিস্তার রাষ্ট্রের অন্ততম সর্বপ্রধান কত্ব্য 
ঘলিয়! পণ্য করিয়া আসিতেছেন। ইহার সুফলও ফলিয়াছে। 
১৮৯৮ সালে কুশিয়ায় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল 
শতকরা ২৪ জন, বর্তমানে এ সংখ্যা ৯০ অতিক্রম করিয়াছে । 
প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধ্িক' পরিকল্পনা কার্ষে পরিণত করিতে 
সমগ্র দেশে বাধ্যতাধূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার এবং বহু 
সংখ্যক মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহার 
ফলে দেশে যে অভূতপূর্ব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল অন্তর 
তাহার তুলনা মেলে মা। শিক্ষাক্ষেত্রে রুশিয়া চিরদিন 
জার্শামীর পশ্চাতে ছিল কিন্ত ১৯৪০ জালের হিসাবে দেখা 
গেল যে, ক্ুশিয়ার ছাত্রসংখ্যা জার্মানীর ছাত্রসংখ্যার দশগুণ 
হইয়াছে '* | 

আমাদের এই বাংলা দেশ কষিপ্রধান সমতল ক্ষেত্র । সমগ্র 
লোকসংখ্যার শতকরা আশি জনের বেশী পল্লী অফলে বাস 
করে এবং শতকর! সত্তর জন কৃষির উপর নির্ভরশীল । এরূপ 
অবস্থায় পল্লী-অঞ্চলের অধিকাংশ বিভালয় ক্ৃষিকেন্দ্রিক এবং 
ছাত্রের কৃষির উপর শ্রন্তাপীল হুইয় উঠা স্বাভাবিক ছিল । কিন্ত 
কার্ধতঃ আমরা কি দেখিতেছি ? পুধিগত বিভ্ভার কতকগুলি 
বুলি মুখস্থ করিয়া আমাদের পল্লীর বালকগণ ক্রযিকার্ষ ত দুরের 
কথা সর্বপ্রকার দৈহিক পরিশ্রমকেই দ্বণার চক্ষে দেখিতে 
শিথিতেছে । বিভালয় জীবন-পঠনের লহায়ক না হইয়া বরং 
পরিপন্থী হুইয়া উঠিয়াছে। কাশ্মীর ও জ্রন্মু স্টেটের শিক্ষা- 





* Studies in Comparative Education—by IL L. 
81091) p. 431. ॥ 


বিভাগের ডিব্রে্টর মিঃ কে.জ্ি. সৈয়াদীনের কথা প্রশিধানযোগ্য। 
তিনি লিখিয়াছেন £ 


“When the child enters the school, there is an 
abrupt and upsetting split in his life because of the 
conspicious lack of continuity between home and 
school atmosphere. On account of its predominately 
academic approach, the school fails to train its students 
for the practical demands of an active, social and 
productive life. A village boy, who has to find his liveli- - 
hood and his life interest in agriculture and allied types 
of manual work, does not become a better farmer or 8 
better citizen ‘hy receiving stereotyped instruction in 
the three R’s, which are often divorced from the con- 
crete realities and the pulsating life and problems of his 
environments.”* 


-বিভায়তনে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র বাস্তব 
জীবনের পারিপাশ্বিক হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া পড়ে। পুথিখেষ! 
বিস্তার উপর অত্যধিক জোর দেওয়ায় বত'মানের শিক্ষা-পদ্ধতে 
তাহাকে বাস্তব কর্ম-জীবনের উপযোগ করিয়া গড়িয়া পিটিয়' 
তুলিতে পারে না। যে গ্রাম্য বালককে কৃষি অথবা অহুক্পপ 
দৈহিক পরিশ্রম দ্বার! জীবিকা অর্জন করিতে হইবে পারিপান্বিক 
জীবনের সম্পর্কচ্যুত মোটামুটি লেখাপড়া ও গণিত শিক্ষায় সে 
চাষী হিসাবে অধিকতর কুশলী হইয়া উঠে না বা নাগরিক 
হিসাবেও অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হয় না। এরূপ শিক্ষায়," 
তাহার পক্ষে কেবল সময় ন& ও অর্ধের অপব্যবহার । কিন্ত 
এই শিক্ষাকে দেশের পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থায় রূপাস্তরিত 
করিতে হইলে শুধু কারিকুলাম’ ও শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার 
সাধন করিলেই যথেষ্ট হইবে না, উপযুক্ত শিক্ষকের দারা ইহা 
পরিচালিত করিতে হইবে । প্রাথমিক শিক্ষা-সমন্ডা আলো- 
চনা প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ট্রেপিং ডিপার্টমেন্টের 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বঙ্গ যাহ! লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ 
উদ্ধত করিতেছি । তিনি বলেন £ 

“এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক বিভালয়ের সকলের চেয়ে বড় 
অমস্তার উল্লেখ করা উচিত। সে সমস্যা শিক্ষকের সমস্যা । 
প্রাথমিক বিভালয়ের শিক্ষক যদি নিছে শিক্ষিত না হুন, তিনি 
যদ্ধি মনোবিভাসম্মত উপায়ে চিত্তাকর্ষকভাবে ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষা দিতে না পারেন তাহা হইলে সে শিক্ষায় কোন টন্নতি 
হইতে পারে না। কিন্ত এক্সপ উপযুক্ত শিক্ষক পাইতে হুইলে 
উপযুক্ত বেতন দিতে হুইবে, শিক্ষকের ট্রেমিং-এর ব্যবস্থা 
করিতে হইবে, তাহাকে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে 
এবং পাঠশালাগুলির আবহাওয়া বছলাইয়া দিতে হইবে। 
কিন্ত অন্ত সব দুরে থাক্‌ প্রাথমিক পাঠশালার গুরু মহাশয়ছের 
আমরা যে বেতন দ্বিই তাহাতে কোন লোকই সে কাজ স্বেচ্ছায় 
লইতে পারে না। একটা আদালতের পেয়াদাও গুরুমহাশয়ের 
চেয়ে বেশী বেতন পায় ; অত কম বেতনে শহরে একটা ভাল 
চাকরও পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় গুরুমহাশয়দের কাছ 
হইতে বেশী কিছু আলা করা কঠিন। এই সকল কারণেই 
পূর্বের তুলনায় আজ প্রাথমিক বিস্তারে ছাত্রের সংখ্যা 
বাড়িলেও দেশে লেখাপড়া-জ্বানা লোকের সংখ্যা সেই অনুপাতে 


A 








* The Educational Sh aie (Oxford Pamphlets on 
Indian Affairs), 1948১ p. 


ভাদ্র 


বাড়িতেছে না। ১৯৪১ সালের লোকসংখ্যা! হইতে দেখিতে 
পাই, এ দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা এখনও শতকরা! 
দশের বেশী হয় নাই ।* 

দেশবাসী যদি বুঝিতে পারে যে, শিক্ষার বিস্তার ভ্রাতীয় 
জীবনের উন্নতির প্রথম সোপান এবং সমবেতভাবে যদি ইহার 

স্ঁ অভ চেষ্ঠা করে তবে অর্থের অভাবে যে এ মহৎ কান্ধ বন্ধ 
থাকিবে না তাহা! নিশ্চিত। বাংলার চাষী যে পাট উৎপন্ন 
করে তাহার রপ্তানী শুক্ষের অন্ততঃ কিছু অংশ তাহার! 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দাবি করিতে পারে। ১৯৩৮-৩৯ 
সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বাংল! পবর্ণমেণ্ট হুই 
কোটি ড্রিশ লক্ষ টাকা পাট-রপ্তানী-শুক্কের অংশ বাবদ পাইয়া 
ছিলেন । 

১৯২১ সালে মিঃ ইভান্‌ ই. বিস্‌ বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রসার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দ্বিয়াছেম তাহাতে তিনি প্রাথমিক 
শিক্ষাকে আবন্তিক করার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন | 
তাহার মতে সামাজিক কারণে কাহারও ছেলেমেয়ে হয়ত অন্ত 
প্রকার বিভ্ভালয়ে পড়িতে পারে, কিন্ত জাতীয় প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা কর! এবং ইহা চালু রাখিতে যথাসাধ্য 
, অর্থ সাহায্য করা প্রত্যেক দেশবাসীরই কর্তব্যের অঙ্গ। 

“পপকতিনি বলেন £ 


“Tt is a part of the duty of every citizen to assist 
in the establishment of a national system of primary 
Schools, and to pay his own small share even if his own 
Children are sent to other schools for social reasons to 
which he himself attaches great 20007৮096০৮ 


* আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা__এঅনীথনাঁথ বসু (বিশ্বভারতী কর্তৃক 
প্রকাশিত ) পৃ. ৫৫ 

1 Report on the Expansion and Improvement of 
Send Education in Bengal (1921) by Evan E. Biss, 
DP. 44, টু 77121677141 


তিস্তরাতের হতাশ পথিক 


৩৫১ 


- শিক্ষার ভিতর দিয়াই যে অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতিদাধন 
করিতে হইবে তাহ! উল্লেখ করিয়া! মিঃ বিস্‌ বাঙালীদিগকে কর্মে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছেন | তিমি লিখিয়াছেন £ ত 


“The sons of Bengal have got to 02910900670 
selves and their motherland to face the rest of the 
world on equal terms, or to remain nurslings, or to 
become the spoil of the strongest.™* 


পৃথিবীর অন্তান্ত জাতিসমূহের সম্মুখে সমকক্ষল্পে দাড়াইবার 
জন্ড বাংলার সস্তানদিপকে নিজ্রেদ্বের এবং জন্মভূমিকে প্রস্তুত 
করিতে হইবে নতুবা তাহাদিগকে চিরদিন অপরের পোস্ 
অসহায় নাবালকক্মপে কিংবা বলবানের শোষণস্থল হইয়া 
পড়িয়া থাকিতে হইবে । 

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়স্তরের শিক্ষা হইলেও ইহার গুরুত্ব 
নিয্নন্তরের নয় । এই জন্ঘই সর্বদেশের ও কাই 
নায়কগণ ইহার উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিত্ধে- 
ছেন। 

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের এডুকেশন কমিশনার মিঃ সার্জেন্ট 
ভারতের জাতীয় শিক্ষা-পত্তনের যে পরিকল্পন| রচনা করিয়া- 
ছেন তাহা যাহাতে চিরদিন পরিকমুনাতেই না থাকিয়! কার্ধে 
পবিণত হয় তক্দর্ড দ্বেশবাসীর সঙ্জাগ ও কর্মে ব্রতী ,হইবার 
সময় আসিয়াছে । ইতিমধ্যে বোদ্বাই, যুস্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে আবষ্তিক করার 
আয়োছন চলিতেছে । বাংলা কি সর্ব বিষয়েই পিছনে পড়িয়া 
থাকিবে? 


নওগা (বাঁজনাহী ) প্রাথমিক শিক্ষক-নমিতির একাদশ অধিবেশনে 
| 





সর, পৃ, ৭ 


* হস 


তিক্তরাতের 


হতাশ পথিক 


শ্রীঅপুর্ধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


মায়া-মালক ভেঙে ভেঙে পড়ে হুঃশ্বপনের তলে, 
শুনি কান পেতে শোকসঙ্গীত তরুশাখে পাখী গায়, 
ক্ষুষিতের ক্ষীণ আর্তনাদের আঘাতে আখির জলে 
ফুল-ফু্টানোর আনন্দ-পান লুপ্ত যে আচিনায় । 
ঘন-বন্-ছাওয়া পটভূমিকায় যে দিকে দৃষ্টি চলে, 
মেঘের মতন ভাবনা জমেছে পথ হুর্যোপবায় । 
মনের আকাশে অবগ্ুতিত! আশার শুক্লা তিথি, 
স্ুন্তজীবন-সীতি । 


দূরে হুলে চিত!,_-ধূম শিখা তার মিশিহে চক্রবালে, 
বনস্থলীর বিলাপে যে কাপে আগতকালের পাঁথ!; 
লাজ আবরণ আভরণ বিন! আলোর অস্তরালে 
গোপন কক্ষে বিড়ম্বনায় নারীর অদ-রাকা,_ 
মরণ-শিয়রে আত্মাুতির আগুন বুবিবা ছালে। 
সমুখে আমার শতেক কবর স্ৃতিপল্পব ঢাকা, 
তৃণের বক্ষে মন্বন্তরে বিঘায়-অশ্রু ঝরে, 

মন যে কেমন করে | 

হেরি পুরাতন ভাঙা কোঠা আর জীর্ণ খড়ের ঘর, 
তিক্তরাতের হতাশ পথিক-_কাদে মোর অস্তর। 


যুদ্ধোত্তর ভারতে বিমান-চলাচল-ব্যবস্থ 
শ্ীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 


ুন্ধান্তে শাস্তির পর সমগ্র বিশ্বে যে ব্যাপক বিমান চলাচলের 
প্রসার হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। "যুদ্ধের সময় 
বিমান সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যন্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে, 
শাস্তিকাঁলেও ইহা নিশ্চয়ই প্রধান শক্তিন্রপে গণ্য হইবে। 
দুরবর্তা স্থানে যাত্রী ও মালবহুনে যে বিমানশক্তি এই জীবন- 
মরণ যুদ্ধে অগ্রগতিব সহায়ক হইয়াছে তাহা! ভবিষ্যতে বাণিজ্য- 
দ্রব্যাদি বহনেও বিশেষ সাহায্য করিবে । বানে যে-সব 
জাতি স্ব-স্ব দ্বেশে বে সামরিক বিমান-বুদ্ধির পরিকল্পনা করিতে- 
ছেন, তাঁহাদের চিন্তাশীল বাক্তিগণ বুঝিতেছেন যে কেবলমাত্র 
ব্যবসায় বৃদ্ধির খ্জন্ভ নয়, প্রকষ্টক্ষপে নিরাপত্তারক্ষার জ্রন্তও 
বিমানপথের ব্যবস্থা কারতে হইবে । অতীতে যেবপ সমুদ্রে 
অর্ণবধান প্রয়োজন হইয়াছিল বর্তমামে সেইরূপ আকাশে 
ব্যোমযানের প্রয়োজন হইয়াছে । 

ভারতে যাদবাহন চলাচলের জন্ত রেলপথ, রাজপথ, জলপথ 
ইত্যাদি অত্যল্প | এরূপ বৃহৎ দেশে প্রয়োজন হিসাবে এ সকলের 
অল্পতা বিশেষরূপে লক্ষিতণ্হছইতেছে | যদি আমরা ভারতকে 
অল্প পরিষাণেও শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করিতে চাই তবে 
আমাদিগকে সেকেলে গো-শকটগুজি উঠাইয়া দিয়! সুদীর্ঘ রাজ- 
পথ, রেলপথ নির্মাণ করিতে হইবে । আধুনিক প্রথার সমুদ্রপথ 
ও নদ্দীপথগ্চলির বিস্তার সাধন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া 
লাঁগিতে হইবে ; সর্বোপরি আমাদিগকে বতর্মান যানবাহন- 
চলাচল-ব্যবস্থা ও বিমান-পথ-প্রসারের ব্যবস্থায় সচেষ্ট হইতে 
হইবে । তারত ও চীন এই দুইটি অতি বিস্তীর্ণ অনুম্বত দেশ; 
সুতরাং এই ছুইটি দেশেই বিমান ছুইটি জাতির অগ্রগতিতে 
অহায়করূপে বিশেষ প্রাধান লাভ করিবে । আক আমাদিগকে 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইতে যে সুদ্বীর্থ ও বিরক্তিকর 
সময় অতিবাহিত করিতে হয়, বিমানে সেম্থলে অতি অন্ত 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যাইতে পার! যাইবে । অদূর ভবিস্বতে এক 
প্রান্ত হইতে দূরবর্তা অপর প্রান্তে অথবা ভারতের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে মাত্র ৪ ঘণ্টা সময় 
লাগিবে। সুতরাং বতান যানবাহনে চলাচলে ওঁরূপ ভ্রমণে 
অতিকষ্টে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে হয়। অতঃপর 
ব্যোমযান স্থানীয় দূরত্ব হাস করিয়া বিভিন্ন প্রদেশকে সামাত্তিক, 
আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সান্নিধ্যে আনম্মন করিবে। 

এইরূপ বিতর্ক প্রায়ই শুনা যায় যে, ভারতীয় জনসাধারণ 
ব্যয়বছল বিমান-ভ্রমণে সঙ্গতি-সম্পন্ন নহে। অনেকের ধারণা, 
যুদ্ধান্তে শীস্তি-প্রতিষ্ঠাব সাত-আট বৎসরের মধ্যে বিমান- 
আরম মধ্যবিত্বের সাধ্যারতে আনা সম্ভবপর হইবে; বছ 
বিমান-ব্যবসায়ীও ভারতে বিমান-চলাঁচলের সহায়তা করিবে । 
যুদ্ধের পুরে বিমান তৈরি ও তার আহ্যঙ্কিক খবচ- চালাইবার 
খরচ, গ্যাসপিনের দ্াম, বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ এবং চালকের 
বেতনাদি-_খুব বেশী ছিল । ইহা তখন নির্মাণ-সৌঠবে ও মাল- 
বহন কার্ধে উপযুক্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই! অতঃপর বিমান- 
চলাচলের ব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে; উক্ত 


প্রণালীকে সহ্জ ও সুগম করিতে হইলে ভারতের মধ্যে সমস্ত 
শিল্প্রধান শহরের (কলিকাতা, বোশ্াই, দিল্লী, মান্্রাঘ, রেঙ,ন, 
সিংহল ) সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন, সমগ্র ভারতে কতক- 
গুলি সুবিধাত্ধমক নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্র স্থাপন, এবং তথা হইতে ছোট 
ছোট পরিপোষক কেন্দ্রের সহিত যোপ রাখিয়া সকল দিকে 
গমনাগমনের পথ প্রসারিত করিতে হুইবে । সমস্ত বিমান- 
পরিচালক কোম্পানীকে একযোগে বিমাম-খীটি তৈরি করিতে 
হুইবে। উহাতে সম্পূর্ণ আঁধুনিক ধরণের বেতার-যন্ত্র স্থাপন 
করিয়া প্রয়োজ্জনবোধে সরকারী সাহায্যে আবহাওয়! পর্য- 
বেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হুইবে । 


এই পথে কোন্‌ কোন্‌ ধরনের বিমান-চালনার ব্যয় স্বল্প 
হইবে এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্ত আমা- 
দের ধারণা, সুদীর্থ পথে ডি-সি-৩, ২১টি আসনযুক্ত এবং অনতি- 
দীর্ঘ পথে ৬-১০-আঁসনযুক্ত ক্রুতগামী বিমানই সর্বাপেক্ষা] 
উপযোগী হইবে। ক্ষুদ্রাকৃতি বিমানগুলি যাত্রীসমেত মাল- 
বহুম করিলে পূর্বের মত বারংবার যাতায়াত আবন্ঠক হইবে 
না। কলিকাতা ও বোশ্বাইয়ের মত দুইটি বিশেষ প্রয়োজনীর্ 
স্থামেব মধ্যে যাতায়াতে যাত্রীসংখ্যা খুব বেশী হইবে | সুতরাং 
এক্সপ ক্ষেত্রে ২১-আসনযুক্ত বিমান ব্যবহারই শ্বলব্যয়সাধ্য 
হইবে৷ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আমেরিকা সম্ভবতঃ ৫০1৬০ 
জন যাত্রীবাহী ডি-লুক্প বিমান ব্যবহার করিবে এবং উহ! ঘণ্টায় 
২৭৫ মাইল পৃতিবিশি্ ডি-সি-৪ ধরণের হইবে। সাগরের 
উপর দিয়া দেশের দূরবর্তী স্থানে গমনাগঘনের জন্যও কনস্টলেশন 
ধরণের বিমান ব্যবহৃত হইবে । যুস্ধশেষে অর্থাৎ শাস্তি 
স্থাপনের দ্বশ বৎসর পরে ৪ ইঞ্রিনবিশিষ্ট ৬২২ টন মালবহন- 
ক্ষম একশত যাত্রীবাহী বিমান বণ্টায় ২৭৫ মাইল গতিবিশিষ্ট 
হইবে । ও ধরণের ৩৫ টন মালবাহী বিমানও ৩০০০ হইতে 
৩৫০০ মাইল পর্যন্ত যাতায়াতে ব্যবহৃত হইবে৷ 

সম্ভবতঃ ২৫.৩০ টন চার ইঞ্জিনয়ুক্ত বিমান মালবহনের 
কার্ষে লাগিবে | অধিক সময় ভ্রমণের জন্য উন্নত ধরণের বৃহৎ 
আক্কতির বিমানে দুরবর্তাঁ স্থানের যাত্রিগণ শয়ন-প্রকোষ্ঠ, 
পোষাক-পরিধান গৃহ, প্রসাধন গৃহ, ক্রীড়াস্থান, পানশালা, 
ভ্রমণস্থান, টেলিফোন ও টেলিভিশন যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহারের 
যথেষ্ট সুযোগ পাইবে । কিন্ত এরূপ আড়ম্বরবিশি্ট অলীক 
পরিকল্পনা! কার্যকরী হইতে বেশী সময় লাগিবে না । যুদ্ধের পর 
উপরি-উক্ত অতি জ্রুতগামী, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ, বিশেষ কার্ধকরী ও 
স্বল্পব্যয়সাধা বিমান ভারতের পক্ষে নিশ্চয়ই সহজলভ্য হইবে । 

ভারতবর্ধকে উপযুক্তরূপে সেবা করিতে হইলে হোঁট- 
বড় উত্তয় আকারের ১৫০টি বিমানযুক্ত একটি বিমানবহরের 
প্রয়োজ্ন। এই সমস্ত বিমান যদি বিলাতে অল্পমূল্যে তৈরি 
করান যায় তবে যে-সব প্রতিষ্ঠান উহা তৈরি করাইবে 
তাহারাও লাভবান হইবে । একটি কর্মরত বিমানের স্থায়িত্ব 
১৫০০০ ঘণ্টা অথবা পাঁচ বংসর। কোন কোন প্রতিষ্ঠান 


ভাদ্র 


তাহাদের বিমান সর্বদা চালিত রাখিয়া ২০,০০০ ঘণ্টা পর্যস্ত 
ব্যবহার করিয়াছে। ভারতে আকাশপথে চলাচল বৃদ্ধির 
সহিত বিমানেরও চাহিদ! বাড়িবে এবং কর্মক্ষেত্রের প্রসারের 
সহিত প্রয়োকনেরও আধিক্য দেখা দিবে। এ দেশে আকাশ- 
পথে চলাচলে যে বিমানের প্রয়োশ্ধন তাহার অন্ত ইংলও 
এবং আমেরিকার মুখাপেক্ষী হওয়া হাড়া উপায় নাই। 
প্রথমোক্জ স্থানে বিমান প্রস্তুতের খরচ কম, সুতরাং উহার 
উপর নির্ভরতার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্ত আমাদের দেশীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিত হইয়! যদ্বি একটি কারখানা স্থাপনা করিতে 
পারে তাহা হইপে বিশেষ বুদ্ধিমপ্তার পরিচয় দেওয়া হইবে । এই 
সব প্রতিষ্ঠানের ৬-১০-আসনযুভ্ত বিমান ও উহার নক্সা তৈরি- 
করাই উদ্দেন্ত হওয়া উচিত । বড় বড় বিমান তৈরি করা ভারতে 
সম্ভবপর হুইবে না। উহ যে বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে 
হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অতঃপর যে-সব 
কারখানা তৈরি হুইবে সেগুলি বিমানবহরের প্রয়োজন মিটাই- 
বার জনও ব্যবহৃত হইতে পারিবে । বর্তমান যুদ্ধে ইহা! সঠিক 
প্রমাণিত হুইয়াছে যে বিমানবহূর যুদ্ধের একটি প্রধান অঙ্গ, এমন 
কি উহা দেশরক্ষা ও নিরাপভার অ্র্ভ সশম্ত্র বাহিনীরও 


খপ প্রধান সহায়। বিশ্বে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা হউক ব1 না হুউক, 


আশা করি প্রত্যেক জাতিই তাহার বিমানবহরকে শক্তিশালী 
করিবার জন যথাসর্ধস্ব ব্যয় করিবে । বত্মান যুদ্ধে “রবট? 
বিমান বিপজ্জনক অবস্থা আনয়নের সম্ভাবনা দেখাইয়াছে। 
বিমান-বিজ্ঞানে অধিকতর উন্নতি সাধিত হইলে দুরগামী রকেট- 
চালিত চালকহীন বিমান এবং কমতি ভ্রতগামী জেট-প্রোপেলভ, 
বিমান উদ্ভাবনে পৃথিবীর যে কোন দুরবর্তা স্থানে কোন ভবিষ্যৎ 
যুদ্ধে ভয়াবহ ক্ষতি ও ধ্বংস ঘটিতে পারে । আতব্কাল জগতে 
যেক্সপ বিভিন্ন শাসনতন্ত্র প্রচলিত' ও পরিকজিত হইতেছে, 
ভারতেও সেইরূপ শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের প্রস্তাবনা চলিতেছে, 
ফলতঃ উহা যেক্কপ হউক না কেন, ভারতকে বাচাইতে 
হইলে তাহারও একটি নুসক্ষিত ও শক্তিশালী বিমানবহুর 
পরিপোষণ করা উচিত। বিদেশী বিমানবহুর, তাহার সাভ- 
সরগ্কাম ও সরবরাহের উপর নির্ভর করা কোন জ্রাতিরই 
বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। যুদ্ধরত সৈনিকদলের পিছনে একদল 
বিজ্ঞানবিদু থাকা দরকার । গোলা-বারুদের কারখানাগুলি 
যেমন সশস্ত্র সৈনিকদের অস্ত্র ষোগাইবে সেইরূপ বৈজ্ঞানিক 
দলের কারখানাও ভারতীয় বৈমানিকদিগকে বিমানশক্তি সর- 
বরাহ করিবে। এখন ভারতবর্ষে প্রাথমিক কার্যারস্তের 


. | জন্ত বিমানের নস্মা-পয়িকল্পদা, বিমান তৈরি ও বৈমানিক 


৮-দলগঠনের উপযুক্ত লোক ভারতীয়দের মধ্যে পাওয়া যাইবে । 
অবশ্য প্রাথমিক অবস্থার উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞকে বেতন দিয়া 
বিদেশ হইতে আমিতে হইবে । আমাদের দেশের ছাত্রেরা যখন 
বুঝিতে পারিবে যে বিমান-ক্ষেত্রে তাহাদের জন্ত একটি বিশেষ 
সুযোগ আসিতেছে তখন তাহাদের মধ্যে অধিকতর মেধাবী 
ছাত্রগণ তাহা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হুইবে। ভবিষ্যতে তাহা 
দ্রিপকেও কার্ধক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে পারা যাইবে । বর্তমানে 
বহুসংখ্যক যুবক যুদ্ধশিল্পে শিক্ষিত হইতেছে । তাহাদিপকেও 
এই শিল্পে নিয়োজিত করা যাইবে। 


যুদ্ধোত্তর ভারতে বিমান-চলাচল-ব্যবচ্থা 
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আকাশ-পথে চলাচলে যে-সব খরচ হয় তাহার মধ্যে 
হ্ালানী দ্রব্য, তেল, লোকজনের বেতন, আকস্মিক দুর্ঘটনা- 
জনিত ক্ষতি এবং বীমার প্রিমিয়াম এই কয়টিই প্রধান । 
আমেরিকার বিমান-ব্যয়-হিসাব অনুসারে ইহা সব খরচের 
শতকরা ২৮ ভাগ । ইউরোপ ও আমেরিকার লোকজনের 
বেতন অপেক্ষা ভারতে বেতন কম হওয়া সত্বেও এখানে 
গ্যাসলিনের খরচ বেণী বলিয়া এই খরচ প্রায় শতকরা ৪০ 
ভাগ হইবে । উল্লিখিত দফার খরচের পরই খাটি ইত্যাদি 
প্রস্তুত খরচ, উড়াইবাঁর খরচ এবং লোকজনের ভন্রোচিত বেতন 
ধরিলেও আমেরিকা ও ব্রিটেন অপেক্ষা আমাদের দেশে অনেক 
কম হইবে এবং উহার পরিমাণ খুব কমই রাখা যাইবে। কিন্ত 
যাত্রী এবং মাল বহিবার ভাড়া যথেষ্ট হাস করিবার পক্ষে 
গ্যাসলিন থরচই প্রধান অস্তরায়। কি হারে ভাড়া ধার্য করিলে 
সফলতার সহিত বিমান চালনা কর] যাইতে পারে তাহা এখন 
বিবেচনা করা যাউক । ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলে যনে হয় 
যে বতর্মানে প্রতি মাইলে গড়ে ২১ পয়সা খরচ যর! যাইতে 
পারে । এই হারে ভাড়া ধার্য করিলে কেবল যে কোম্পানীর 
লাভ হুইবে তাহা নয়, যাহারা রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়িবার 
সামর্থ্য রাখে তাহারাও ইহা ব্যবহারে লাগাইতে পারিবে। 
অল্নুদূর বিমান ভ্রমণের ভাড়া রেলের প্রথম শ্রেণীর ভাড়। অপেক্ষা 
কিছু বেশী হইবে-_খুব বেশী নহে । উদ্াহরণ-স্বন্নপ কলিকাতা! 
হইতে বোত্বাই ভ্রমণের খরচ ধরা যাউক। প্রথম শ্রেণীর 
রেলের ভাড়া ১৫০২, ইহা ছাড়! খাওয়া ইত্যাদি খরচ লইয়া 
১৭৫২ বা এরপ। বিমান-দ্রমণে আরাম ও ক্ষিপ্রতার জন্ভ 
এ টাকা যে-কেহ ব্যয় করিতে সম্মত হুইবে। কলিকাতা 
হইতে ঢাকা পর্যন্ত স্বল্প পথ ভ্রমণে কত খরচ পড়ে এখন দেখ! 
যাউক £ এই হুইটি স্থানের আকাশ-পথে দুরত্ব ১৫০ মাইল। 
মাইল প্রতি ১১ পয়সা হিসাবে _ধরিলে ভাড়া ২৫৮০/০ । 
যদিও ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর - রেলের ভাড়ার চেয়ে কিছু 
বেণী তাহা হইলেও ইহা! নিশ্চিত যে রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীর পক্ষে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক হইবে। ১২,০০০ ফুট 
উচ্চে ঘণ্টায় ২২০ মাইল বেগে যাইতে পারে এরূপ ৪০০ অশ্ব 
শক্তির ছুই-ইণ্জিনযুক্ত ৬-১০-আসনবিশিষ্ঠ প্রত্যেকটি বিমান 
অল্প ছুরব্তা পথে ব্যবন্ধুত হইবে । ন্যুনকল্পে ধরা যাউক, 
একবার উঠা-নামায় ও ১৫০ মাইল যাওয়ায় এক ঘণ্টা! লাগে। 
ওঁরূপ বির্মানে একবার ভ্রমণের খরচ নিয়ে ছেওয়া গেল ঃ 
ছ্বালানী দ্রব্য ও তেল ৭২২ 
চালাইবার লোকজনের খরচ, ক্ষয়-ক্ষতি ও অন্তান্য খরচ ৫২২ 
১২৪% 
(এখানে ইহার খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া হয় নাই) 
২৫৮০০ হিসাবে ৬ জনের ভাঁড়! ১৫৫০ (১৫৫।০--১২৪২ 
-৩১।০ এক ঘন্টায় লাভ )--বৎসরে ৩০০০ ঘণ্টা না ধরিয়া 
২০০০ ঘণ্টা ধরিলে বাৎসরিক লাভ হুইবে ৬২,৫০০২ | এইরূপ 
ভাবে বিমান-চলাচলের কয়েক বংসর পরে মাইল প্রতি ভাড়া 
যথে& কমান যাইতে পারিবে । 
ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে উপয়ুক্তর্ূপে দেশের কাজ 
করিতে হইলে ১৫০টি বিমানের প্রয়োজ্জন। এই সব বিমান 
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পীঁচটি কেন্দ্র হইতে চালিত করা হইবে । উহার! ফল, শাক- 
সজী ইত্যাদি মালপত্র ও যাত্রী বহন করিবে । প্রয়োত্বন- 
বোধে এগুলি এুলেন্দ হিসাবেও ব্যবহৃত হইবে এবং যে-সব 
স্থানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে রোগীদিপকে সেই সেই স্থানে 
লইয়া যাইবে আর রাশিয়ার ব্যবস্থাহ্ষাক্ী বন্যাবিধ্স্ত স্থানে 
আহার্য সরবরাহ করিবে | বিমান-ভ্রমণ-ব্যয় কমাইয়! মধ্যবিদ্ত 
শ্রেণীর সাধ্যায়ভের মধ্যে আনিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি 
অবলম্বিত হইতে পারে £ (১) ভারতে গ্যাসলিন তৈরি; 
১৫০খানি বিমানের অন্য নুযুনপক্ষে গড়ে বৎসরে ১ লক্ষ 
২০ হাজার গ্যালন প্যাসলিন ঘরকার হয়। আবশ্যক 
গ্যাসলিন উৎপাদনেই ভারতে একটি নুতন শিল্প গড়িয়া উঠিবে। 
এদেশে প্যাসলিন উৎপাদন যদি সহজসাধ্য হয় তবে কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই সত্তা্বরে সে উহ! অন্যান্য দেশকেও সরবরাহ 
করিতে পারিবে। এইরূপে গ্যাসলিনের দাম কমাইতে 
পারিলে সস্তায় বিমান-ভ্রমণের প্রধান অন্তরায় দূরীভূত হইবে। 
(২) ভারতে বিমান-তৈরি | বিমান-ঘাটির আবশ্যক দ্রব্যাদি 
সরবরাহের প্রয়োজন এত বেশা হইবে যে, উহার জন্য একটি 
শিল্পাগার পরিচালিত হইবে । বিদেশ হইতে বিমান আমদানী 
করিতে যে খরচ পড়ে প্রথমাবস্থায় তাহা! অপেক্ষা কম খরচে 
উহ! তৈরি করা সম্ভব হুইবে না। ক্রমে কয়েক বৎসরের 
মধ্যে বিমাম-তৈরির খরচ যথেষ্ট কমান সম্ভব হইবে। বর্তমান 
এলুমিনিয়ম শিল্পালয়গুপি বিমান-তৈর্লির উপাদান সরবরাহ 
করিতে পারিবে | যে র্রিপ্ট বিদ্বেশ হইতে আমদানি 
করা হয় তাহাও এদেশে তৈরি বাঞ্ছনীয়, সেই সঙ্গেই এ দেশের 
কথ্ধিগণকে অপেক্ষাক্কত ভাল ও আধুনিক ধরণের ভারতীয় 
অবস্থার উপযুক্ত বিমান-তৈরি পরিকল্পনায় নিয়োজিত করিতে 
হইবে । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে এদেশে বিমান-তৈরির 
উপযুক্ত এমন সব লোক পাওয়া যাইবে যাহারা যথাযোগ্য সুযোগ 
পাইলে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদেশী-বিশেষজ্ঞ্ধের সহিত তুলনীয় হইতে 
পারিবে । এইরূপ শিল্পালয় থাকা বা রাখার বিশেষত্ব এই যে, 
বিমানের অতিরিক্ত অংশগুলি থুব অল্পঘীমে এই দেশেই পাওয়া 
যাইবে । (৩) বর্তমানে যুদ্ধের চাপে বিমানের যেক্পপ উন্নতি 
হইয়াছে যুদ্ধোত্তরকালে উহা অপেক্ষা দ্রুতগামী ও উন্নত ধরণের 
ইঞ্জিনের শৃক্তিপ্রভাবে দ্বীর্ঘকাল শূন্যে উড়িয়া বছ দুরবর্তা স্থানে 
পাড়ি দ্বিতে পারিবে। অল্প হ্বাদানী খরচায় উৎকৃষ্ট ইঞ্জিন সহজ- 
লভ্য হইবে । ইহাব পরিপোঁষণ এবং চালনায় খরচও কম 
লাগিবে। (৪) ভারতীয় বিমান-কোম্পানীগুলিকে একযোগে 
কেন্দ্রীয় বিমানবিদ্যালয় স্থাপন কবিতে হইবে | সেখানে সুক্ষ 
ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অধীনে চালক, সহচালক, বেতারকর্মী ও 
বিমানসংল্লি্ লোকজন শিক্ষালাভ করিবে । যাহাতে ভারতেই 
এ সম্বন্ধে ভালরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে সেইরূপ 
আধুনিক সাজসরপ্তাম ও সুযোগ-সুবিধা এই বিদ্যালয়ে থাকিবে । 
সমস্ত ভাব্রতীয়-বিমানশালায় স্থানীয় লোকজন লওয়! হইবে । 
উহাদের উদ্দেশ্য হইবে যে, উৎকৃষ্ট কার্যসাধনের জন্য যেক্পপ 
যোগ্য ব্যক্তি দরকার সেইরূপ ভাবে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া 
হইবে। 


প্রবানী 


অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লোকের মনে এখনও বিশেষ আতঙ্ক 
আছে যে, বিমান-ভ্রমণ অতিশয় বিপজ্জনক | এক সময়ে 
এইরূপই ছিল বটে, কিন্ত বর্তমানে উহাতে ছুইটি ইঞ্জিন, 
এবং অতি উন্নত ধরনের বেতার সংযুক্ত হওয়ায়, অবতরণের 
যাস্তিক সুযোগ, উপযুক্ত রক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক নিরাপদ বন্দর 
থাকায় হূর্ঘটমার আশঙ্কা অনেকাংশে কমিয়া পিয়াছে | এখানে 
একটিমাত্র দৃষ্টান্তই বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে-__-বতর্মান যুদ্ধের 
চারি বৎসর পুর্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্রে ৪৩ কোটি মাইল 
উড়িতে বারটি মারাত্বক হর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। যদি এখনকার মত 
বেতার-ব্যবস্থা ও অন্তান্ত উন্নত প্রণালীর নিরপত্তা-ব্যবস্থা থাকিত 
তাহা হইলে এই বারটির মধ্যে অন্ততঃ ছয়টি পরিহার করা 
যাইত। যে দুইটি দুর্ঘটনা চালকের ভুলে হইয়াছিল তাহা 
চালক ও সহুচালকের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে নিবারণ কর! 
যাইত। মাত্র একটি দুর্ঘটনা! গঠম-প্রণালীর দোষে ঘটিয়াছিল । 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, জলপথে ও আকাশপথে 
চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনক যে সমস্ত উন্নত ধরনের ত্রপাতি 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে এবং আধুনিক বিমান-বন্দরে বর্তমানে যেরূপ 


বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে ৬. 
বিমান-ভ্রমণ এখন আর যোটরগাড়ী, রেল ও অর্ণবপোতে ভ্রম 


অপেক্ষা অধিকতর বিপজ্জনক নহে। 


ভারতে বিমান-শিল্জের উন্নতি সাধন করিতে হইলে 
ভারতীয়দের জন্ত বিমান-চাঙ্গনাঁ-পদ্ধতি শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে 
হইবে। বর্তমানে আমরা! শুভে স্বাধীনতা বিষয়ে নানা কথা 
শুনিতেছি, কিন্ত ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, জগতের 
সমস্ত জাতির সম্মতিক্রষে সমগ্র বাযুমগুলকে আন্তর্জাতিক বিমান- 
ক্ষেত্রে পরিণত করা । কার্যতঃ ইহার প্রক্কত অর্থ এই ধাঁড়াইবে 
যে, যে-কোন জাতির বিমান অপর সকল দেশের জল, স্থল, 
বন্দর ও বিষান-বন্দরের উপর দিয়া চলাচল কবিবে। আজ 
পর্যন্ত সমস্ত দেশ তাহাদের নিজ নিজ বায়ুমণ্ডলে আধিপত্য 
অক্ষম রাখিয়াছে। এই নীতি অহুসারে কোন জাতি তাহার 
নিজ দেশের উপর ধ্িম্বা অপর জ্বাতিকে যাইতে দেয় না বা 
তাহার বন্দরগুলি ব্যবহার করিতে দেয় না। আধিক লাক 
অথবা পরম্পরের সম্মতিক্রমে পরবর্তা কালে এই নীতির 
ব্যত্যয়ও ঘটিয়াছে। আমাদের স্বকীয় বিমানশিল্পের অনুকূল 
চুক্তি সম্পাদিত হইলে আকাশপথে স্বাধীনতা স্বার্থহানিকর হইবে 
না। ভারতের উপর দিয়া অপর বন্দরে যাইবার সময় বৈদেশিক 
বিমানগুলিকে কেবল ত্বালানী গ্রহণ ও মেরামতের জন্র এখানে 
নামিতে দেওয়! হইবে | উহাদিগকে ভারতের এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানের যাত্রী বা মাল লইতে দেওয়া হইবে না! ভারত 
হইতে আমেরিকা, ব্রিটেন, চীন, রাশিয়া বা অন্ভা্ভ দেশে মাল 
ও যাত্রী আধাআধি হারে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে। 
হাওয়া-নিয়ন্ত্রণ ও বেতার-স্যোপ সকলেই সমভাবে গ্রহণ 
করিতে পারিবে । আন্তর্জাতিক বিমান-নিয়ন্রণ-সংঘ গঠনে 
আমাদিগকে সর্বপ্রকারে বাধা দিতে হইবে, কারণ এরূপ শক্তি- 
শালী সংঘ গঠিত হইলে তাহার স্বার্ধ-সংঘাতে হোট হো 
বিমান শিল্পালয়গুলি ধ্বংসের মুখে পতিত হুইবে। যে-সব 


ৃ ১৩৫২ । 
বিমাম-চলাচলের নিরাপত্তা সম্পর্কে এখানে কিছু বল! 


A 


সার 


জাতি-সমব্বস্মে এ সকল বিমান-পথ প্রস্তুত হইবে তাহার নিয়ন 
ও পরিচালন ভার সেই সব জাতির উপর কত্ত থাকিবে । পর- 
ম্পরের সম্মতিক্রমে ও ভুবিধানুষায়ী আন্তর্জাতিক বিমামপথের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । আন্তর্জাতিক বিমাম-সংঘ কেবলমাত্র 
নিরাপত্তা-ব্যবস্থা, সাঁসরঞ্জাম, নৌসংপ্লিষ্ট-ব্যবস্থা, আবহাওয়া 
জবা, ভাড়ার হার ইত্যাদির সাম্যবিধায়ক পরামর্শ সমিতি- 
রূপে থাকিতে পারে। আমাদের এই ঘরোয়া বিষরটিতে 
ভারত-সরকারের নিক্্ব স্বার্সিদ্ধির জত হস্তক্ষেপ করা উচিত 
নহে? তাহার উচিত-__ 

১। ভারতে সমন্ত আকাশপথে ভাকচলাচল ও বিমান 
বন্দরের খুযোগ-জুবিধা সকলকে দেওয়া ; (২) কোন কোম্পা- 
নীর সার্বভৌম অধিকার দ্থাপনে বাধা দেওয়া; (৩) অসাধু 
প্রতিযোগিতায় বাধা দিয়া সং প্রতিযোগিতায় উৎদাহ দেওয়া! 
সুতরাং ভারত যেন যথাযোগ্য বিমান-চলাচল-প্রথা প্রবর্তন 
করিতে পারে; (৪) বিদেশীদের তৈরি সব বিমান বন্দর 


সৰ্ববহারার বন্দনা 


ল্‌ 


৩৫৫ 


নিজেরা লইয়া উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করা! এবং আধুনিক 2বঘ- 
দায়ক আরও কতকগুলি বন্দর তৈরি করা ; (৫) নাশ” 
বিশেষঞ্জ-সংঘ গঠন করিতে হুইবে । তাহারা বিমান-বন্দর, 
ব্যবসায়-নিয়ন্ত্রণ, বিমান সম্বন্ধীয় যপ্রপাতি এবং উহার নিরাপত্তা- 
বিষয়ক নানাবিধ উন্নতিসানে গবেষণা করিবেন | আমরা এবন 
বিদান-শিপ গঠন ও নির্মাণ বিষয়ে বিরাট, উন্নতির পরিকল্পন! 
করিতেছি । ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই শিল্প আমাদের দেশে 
সম্বদ্ধি লাভ করিবে। বিমান মানবজাতিকে দেশ-বিদেশে 
ভ্রমণ ও শবিভিম্ন জাতির সহিত [আলাপ-আপোচনার স্থবিধা 
করিয়া দিবে । ভবিষ্ততে যদ্ধি এই শির্নের ভিত্তি নিরাপত্তা ও 
মিভব্যয়িতার উপর স্থাপিত হয় তবে বিমান-ভ্রষণ আমাদের 
দেশেও যথেষ্ট জনপ্রিয় হইবে এবং দেশের হাক্;র হ্থাজ্জার 
যুবক এই কার্ধে নিপোর্সিত হইতে পাবিবে ।* 


* গত মার্চের (১৯৪৫) মভাণ রিভিযু-এ প্রকাশিত শীযুক্ত 
কে.-ক্রে, রায়-লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে | 





 অর্থহারার বন্দনা 


জত্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 

শৌর্য্যের বন্দনা-গানে ইতিহাস পরিপুর্ণোদর, ধনী বিপ্র ভূমিপতি সুপ্রসন্নচিত্তে করে ভোগ 
জান-্্ধে স্ততি করি’ স্তবন্তোঅ হ’ল বছতর, বিভ্তে বলে বলীয়ান হূর্ববলেরে ল্ান্্ প্রয়োগ 
আমি আজ তাহা করিব না! । করিয়া শাস্ত্রের যোগে । 

ব্যর্থকাম ঘরাতলে, পূর্ব জন্মে কৃত বহু পাপ 
ধরণী রুর্দম হ’ল অবিশ্রাম শ্রম স্বেদ জলে । তাহারি ছুদ্কৃতি বশে ছুরৰৃষ্ দেয় হুঃখ তাপ, 
উদ্বয়াস্ত দিনমান অরমান আর অবসাদ যাহা জন্ব-অন্বা্তরে বিপ্র পাদোদকে প্রশক্ষালিয়া 
পাণুর বদনে যার__রসমার বিগত সুস্বাদ আশীনিৰ্শ্বাল্য লভি’ সুনিৰ্ম্মল হয় জম্ম নিয়া 
তিক্ত কটু লাগে বরা । চন্দনের তারবাহী পশু, পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে, তবে তার সমুদ্ধার হয়, 
আধার জীবনে আলো নাহি দিল ভাগ্য বিভাবস্থ। হয় তো বা মিলে মুক্তি | তা নহিলে নহে পাপক্ষয় 


ঘারে দ্বারে করাধাত করি কারে! খোলে নাই দ্বার, 
যে উৎদন্ন নিরত্রেরে অন্নপূর্ণা দিল না আহার 
তাহারে বন্দনা করি। 
ধনী যার কেড়ে নিল ধন, 

রাজারে রাজস্ব দিয়া পথে বাহিরিল অকিঞ্চ, 
কাচে ও কাঞ্চনে যার একাকার, অভাবের হেতু 
বিমুখ যাহারে সবে, মুখ তাঁর যেন ধূমকেতু, 
যাত্রাপথে অমঙ্গল, কুত্রাপি যে আশ্রয় না পায় 
তাদেরে বন্দন! করি সর্বহারা! ভগিনী ভ্রাতায়। 
ষে মুমুয়ু“ ধৰ্ম্ম চাহি’ মৃত্যু হতে চৌধ্যে করে ভয়, 
ডান হাতে মাগে ভিক্ষা বোম হাতে কারে.না ব্চ়, 
বঞ্চিত সবার কাছে, তবু কারে মন্দ নাহি কহে, 
ক্ৃতকর্শ্মে ফলে ফল দার্শনিকসম তৃপ্ত রহ, 

, বিনা! পাপে প্রায়শ্চিত্ত করে যার! পদলঙ্ থাকি, 
ভোজবাি সম তায় ছলনায় তুলাইয়া রাখি” 


রি, ৮ 


অস্পৃষ্ক শবর-দেহে | 

আমি কহি বিপরীত রীতি ।-- 
ভাবপ্রাহী ভগবান, স্তবগান করে শাঙ্সস্থৃতি, 
শাসনে করুণা বার, করুণায় তায়, _ 
নিরপেক্ষ এক নীতি সকল অনায়। 
চণ্ডাল ব্রাক্ষ্ণশ্রে্ হয় তাই তপন্তার বলে, 
ব্রাহ্মণ শ্বপচাধম-_ চাঁপা পড়ে 'পিতৃপুণ্যতদে 
আপন যোগ্যতা] বিনা । পঞ্চিল পন্ঘলে জন্ম নিয়া, 
তঞ্ুল লবণ তৈল কাঠাতাবে দস্তে চিবাইয়া 
যাহার দিবস কাটে, রাত্রি কাটে মূচ্ছিতের মত, 
তাহারে প্রণাম করি সে যদ্ধি না মাথা করে নত 
উদ্ধত শক্তির পায়ে। সে যদি বলিষ্ঠ বাহু তুলি’ 
দেশের গৌরবধ্বজা| তুলে ধরে, তার পদধুলি 
ভক্তিভরে তুলে লই । মন্দিরের গন্ধ পুষ্প নহে 
সেখানে ছেবত! নাই হূর্গতের কুটিরে সে রহে। 


শব-সাধন 
প্রীবিহঙ্গবালা দাসী 


-মা। 

-কেন রে? 

---এদেব বাড়ীর চেচামেচির জালায় পডাশোন! ত কিছু হবার 
ষো নাই বাপু। 

তবতারা ভাল সাঁতলাতে সাতলাতে বললে, সঙ্্যি বাছা, 
দিনরাত যেন পাড়! তোলপাড় করে তুলেছে। 

অমর জিজ্ঞেস কবলে, কে গা? 

--ওই প্রিয়র মা । 

পিসীম! দুর্গামণি রান্নাঘরের বারের কাছে বসে শাক বাছছিল, 
ভাইপোর মুখের পানে চেয়ে বললে, তা কি কববে বল, তোমার 
মায়ের রূপে গুণে মনের মত বৌটি হয়েছে তাই তুমি কোকিল- 
রাপিনী ভাজছে! । সকলের ত তা নয়! 

অমরের প্রসন্ন হাস্যময় মুখখানা! হেট হয়ে পড়ল। 

ভবতার! ভাঙ্গায় স্থন-হলুদ মাখতে মাখতে বললে, তা চোখে 
তখন কি হয়েছিল? কালো বৌ যদি বরদাস্ত করতে না-ই 
পারবে ভাল দেখেশুনে নিয়ে এলেই হ'ত, কপালের মাবখানে 
চোখ ছুটে তবে কিসের জন্তে শুনি ! 

--সে দুটোতে তখন ক্ষপটাদের ঘোর লেগেছিল, বুঝলে । 

ভব্তারা৷ মুখখানাকে ফিরিয়ে বললে, কপাল আব কি, 
দরকার নেই বুঝে। চোখে দেখে যাকে নিয়ে আসব তার 
আবার অত ব্যাখ্যানা কেন? কার তাতে পৌরুষট! বাড়ছে? 

ছুর্গীমণি ভাজের দিকে চেয়ে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, 
আপানার বেলায় আটিসাটি পরের বেলায় দীতকপাটি, না? 
ওই রকম অবস্থায় পড়লে দেখতুম গো বৌ, কে কত পাড়া ঠাণ্ডা 
রাখতো । 

ভবতাবা পিছন ফিরে এই স্পষ্টবাদিনী ননদিনীর পানে চেয়ে 
হেসে বললে, বাবারে, ঠাকুরঝি আমাদের যেন কি, বুড়ো হয়ে 
মরতে চললুম এখনও আমীর সঙ্গে খুনস্দটি করতে ছাড়লে না। 
একেই বলে ননদ-নাড়া । 

--শুনলি রে অমু, তোর মার কথ! ? ওই যে-_-উচিত কথা 
বলতে গেলেই বন্ধু বিগড়ে ষায়। রাধুর বিয়ের সময় তুমি কি 
করেছিলে মনে আছে? 

মাগো, ঠাকুরবির এত কথাও মনে থাকে | তা বলে অমনি 
করেছিলুম ঠাকুরঝি ? 

--অমনি না হোক শুরই কাছাকাছি ত? যাই হোক্‌ গে, 
আহা বিয়ে দিয়ে কত কষ্ট ক’রে ঘরে বৌ তুললে এদিকে ছেলেও 
বে দেখে ঘর ছাড়লে । সৌখিন ছেলে--পছন্দ হ'ল না। ঘরের 
বৌ ফেলবার নয়। ষত তাকে দেখছে ততই কই মাছের মত 
ধড় ফড় ক'রে মরছে । আমাদেরও এক সময়ে বৌ-কাল গেছে, 
রূপেও যে বিগ্রেধরী ছিলুম তাও নয়, অনৃষ্টে নেই ভোগ করতে 
পাইনি, কই বাপু তাদের কাছে সুখ্যাতি বই এত ব্যাখ্যান! 
শুনিনি কোন দিন 1 বলে হূর্গীমণি একটি নিংস্বাস চেপে ফেললে । 


ভবতার! বললে, কি সব দিনকাঁলই পড়ল ঠাকুবঝি | 
যে আমাদের একএকটি বিদ্যেদিগগজ ধস্থন্ধর--ভাল আছে ত 
আছে? তারপর? 

অমর হেসে বললে, কেন ধর্মুন্ধর কি করলে তোমায় ?, 

_কব নি, করলে আর রক্ষে করবে কে? ওই যে প্রিয় 
তোদেরই সঙ্গে ত পড়ত, এখন “মন গোলায় গেল গা । সমা 
বাপ কত আশা ক'রে যে ছেলে মান্য করে ছেলেরা তা বুঝবে না, 
যারা সা বাপ হয়েছে তারাই বুঝবে । তখন তাদের সব আশায় 
ছাই পড়ল। পোড়া বৌটাও বড় অলক্ষুণে । সাধে কি প্রিয়র মা 
চেঁচিয়ে মরে? রূপ ত নেই, একটু লক্ষণও কি থাকতে নেই ? 

দু্্গামণি একটু হেসে বললে, ও যে ছাই ফেলতে ভাঙ্গ! কুলে! 
হয়ে পড়েছে গো । আহা বাছারে ! শুধু গ্ুণও দোষ। 

২ 

অমর কলেজ থেকে এসে যাঁর জন্যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা 
করে রইল, কই তাঁর আসার ত নামগন্ধ নাই । দেখে বেশ একটু 
চ'টে ম'টে উঠে হতাশভাবে বিছানায় সটান চিত হয়ে পড়ল, মনে. 
মনে বললে, আচ্ছা, আচ্ছ। । 

খানিক পরে তার ছোট বোন নীলি চা এনে হাজির যাক্‌! 
যেটুকু আশা ছিল সেটুকুও ধূলিসাৎ হয়ে গেল, আর ভেতরে ভেতরে 
তার ব্রজ্জাগুদেবও বড় ঠাণ্ডা রইল না। 

--অ বড়দা, তোমার চা এনিছি যে। 

বড়দা নিকুরত্তর |. নীলির ডাকের ওপবে ডাক;--অ বড়দা, 
বড়দ|, ওগো বড়দা, বাবারে বাবা কলেজ থেকে এসে বুড়ো! হেলে 
ঘুমোতে বসল। 

ভগিনীর প্রিয়সস্ভাযণে বড়দার বোধ হয় এইবারে ঘুম ভাঙ্গল, 
সে বললে, কি ব্লছিসু কি, কি? 

- চা খাবে না? 

না) 

_কেন? 

চা খাওয়। ছেড়ে দিলুম । 

_ নীলি আশ্চধ্য-নয়নে দাদার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে বললে, 
ইস্‌ তা আর হতে হয় না গো, তুমি আবার চা ছেড়ে দেবে, 
হয়েছে জার কি! 

বড়দ! বীরপুক্তষের মত চক্ষু বিস্কারিত ক'রে বললে, কেন রে 
পোড়ারমুখী, আমি কি মামুষ নই, না কি মনে করেছিস? Ee 

নীলি ঠোঁট উলটে বললে, ই: ভারি ত মানুয | হ্য! বড়দা, 
তুমি যে আমায় চতুর্দোল| তৈৰি করে দেবে বলেছিলে, কৰে দেবে 
দাদা, বল ন।? 

সে একদিন দোব তখন, এখন জালাতন করিসনি বাবু, 
পাল! । 

দাদার মন তথন কোন চতুরঙ্গ-দোলায় দোদুল্যমান নীলি ত 
তা জানে না, তাই সে আবেদন করলে, কবে? কাল যে আমার 
ছেলের বিয়ে হবে! 


uw 


ভাদ্র 


শব-সাধন 
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দাদা চোখ বুজেই উত্তর দিলে, ছুটির সময়। 

-_ছটির সমর তুমি রোজ বল ত, কত ছুটি ফুরিয়ে গেল। 
বাবারে আমার হাত যে গেল, ধর না বাবু চা-টা। 

দাদার চা নেবার মত কোন লক্ষণই প্রকাশ পেলে না, দেখে 
ছ্ট, নীলি দাদার মুখের পানে চেয়ে কি ভেবে কে জানে হেসে 
বললে, ওঃ তবে বুঝি বৌদিকে ডেকে দো, দাড়াও দিচ্ছি।_ 
বলে সটান সে ত্বারের কাছে এগিয়ে গিয়ে সপ্তমে সুর চড়িয়ে 
হাক দিলে, ও__বৌদি-_বড়দা__| 

অমর এক লাফে তড়াক করে বিছানার উপর উঠে বসে 
ভগিনীকে সামলে নিয়ে বললে, এই--এই, ওরে পোড়ারমুখী, 
থাম্‌। মা টা কেউ ওখানে থাকে ত-_-| কে তোকে ডাকতে 
বললে রে বাদরী? 

--তবে তুমি কি বলছ? 

--বলব আবার কি? কিচ্ছু বলি নি। 

কিচ্ছু বলনি বৈকি ? 

অমর সোজ! হয়ে বসে জজের মত গম্ভীর গলায় ভগিনীকে 
জেরা করলে, কি বলিছি বল্‌? বল্‌ কি বলিছি? 

আসামী ভগ্নীটি হটিবার পাত্রী নয়। ভারি সেয়ানা, চোখ 
“দুটিতে তার দুষ্টামি মাখানো, দে চোখ পিটপিট করতে করতে 
ভারি গঙ্গায় সমান উত্তর দিলে, বলনি, বলবে বলবে করছিলে ত? 

জঙ্ সাহেবের চোখে মুখে একটি চাপা হাসির বিদ্যুৎ খেলে 
গেল, কিন্তু সে মুখে যথাসাধ্য গাভীধ্য এনে হাস্তক্ষ্রিত অধর 
দাতে চেপে ভগিনীর মুখের প্রতি কটমট ক'রে চেয়ে বললে, বলব 
বলব কচ্ছিলুম, আঃ ম’ল রে। 

নির্ভীক আসামী তথাপি বিচলিত হ'ল না, সে বিচারকের 
রক্তচক্ষুব দিকে চেয়ে অন্নান মুখে গজ গজ কর্বতে করতে উত্তর 
দিলে, না কচ্ছিলে না? আবার আঃ ম’ল বলা হচ্ছে। চাটা বে 
এদিকে জুড়িয়ে গঙ্গাজল হয়ে গেল। কখন খাবে? খালি ঝগড়া 
করতেই পারে ছেলে! 

_-আমি ঝগড়া করছি না তুই ঝগড়া করছিস রে চুলোমুখী । 
ঝুলে টিপি টিপি হাসতে হাসতে জ্বজ ভ্রাতা তখন আসামীর 
হুকুমই তামিল করলে; এক চুমুকে গঙ্গাজল সদৃশ চাটুকু নিঃশেষ 
ক'রে আদরমাখা স্বরে রায় দিলে, হয়েছে ত? যাও দূর হও । 

নীলি দরজার রাইরে পা দিতেই অমর পুনরায় ডাকলে, এই 
নীলি, শোন্‌ শোন্‌। 

নীলি ফিরল,_কি? . . 

4. কাউকে কিছু বলিস টলিসনি ষেন। 

-আচ্ছ! গো আচ্ছা । ব'লে নীলি মহা গরিন্নীর মত মুখ- 

খানাকে ক'রে ভারিক্কি চালে পা ফেলে ফেলে চ'লে গ্রেল। 


ত 


আল সেতে বুক বেখে মুখ বাড়িয়ে অপিমা ডাকলে, বৌ ? 
পাশের বাড়ীর ছাদ থেকে শোভনা উত্তর দিলে, কেন দিদি? 
_-আজ তোমায় অত বকছিল কেন বৌ? 

-_বকা আর কবে কম থাকে দিদি ? ওতে আমার কিছু লাগে 


না, অভ্যেস হয়ে গেছে দিদি। একটি ক্ষুল্র নিঃশ্বাস শোভন! চুপে 
চুপে চেপে ফেললে । 

--আজ কিন্তু মাত্রাটা বড় বেশী বাড়াবাড়ি, সেই সকাল থেকে 
আবস্ত হয়েছে। 

শোভনার শীর্ণ ঠোটে একটু ব্যথার হাঁসি ফুটে উঠল, 
আমার ওই আরম্তই থেকে যায়, শেষ আর হয় না দিদি। 

--তা সত্যি রে, শেষ হয় না-ই .বটে। আহা! মান্য এত 
নিষ্ঠুর কি ক'রে হয়ে যায় ? একটু ক্ষমা করতে, একটু দয়! করতে 
পর্যন্ত ভুলে ষায়। 

-আমি কি কারে! ক্ষমার-দয়ার যোগ্য দিদি? 

-দয়ারও কি যোগ্য অযোগ্য আছে রে পাগল ? 

বেচারী শোভনার খুব ছোটবেলাতেই মা মারা যায়। জেঠাই 
কাকীদের অবহেলাতে মান্য, অবহেলাতে অত্যন্ত । তাই ক্লান্ত 
সুরে বললে, আছে দিদি, নইলে আমায় এ পর্যন্ত কেউ কখনও 
ভুলেও দয়া করে না কেন? এক তুমি ছাড়া । 

অণিমা সঙ্গেহ স্বরে বললে, আমি কি তোকে ধু দয়া করি 
ভাই? ভালবাসিনি কি? 

-_বাস দিদি, খুব ভালবাস, এত ভালবাসা কেউ কখন 
আমায় বাসেনি। 

শোভনার ছুই চোখ ছল্ছল্‌ ক'রে উঠল। 

_বৌ? 

_কেন দিদি! 

_-একবার তার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না? 

-নাদিদি। 

--সে কিরে? 

-আমি এই গঞ্সনার হাত থেকে নিস্তার পেলে ব’ত্তে যাই। 

_ শুধু এই চাস্‌, এইটুকু ? আর কিছুনা? 

-আর তোমার কাছে একএকবার দাড়াতে | 

আতপ-ভাপে তাপিতা দগ্ধত্বদয়া এই তরুণী--অপিমার স্সেহ- 
তরুর ছায়ায় বসে যেন একটু জুড়াতে চায়। 

অণিম! স্বিপ্ধ সহান্ভূতি-ভর! কোমল স্বরে তার সমস্ত ব্যথার 
ক্ষতে প্রলোপ বুলিয়ে বললে, বলিস্‌ কি বৌ? আমি তোকে কি 
সুখ দিতে পারি বোন? তুই এত অল্পে সন্তুষ্ট হ'তে চাস্‌ কি 
ক'রে ভাই? 

-_সেইটুকুই বা পাচ্ছি কোথা দিদি? 

__আ মরে যাই রে? ভালবাসার ভিখারিণী এত অল্পে সন্ধষ্ 
তুই ?__-অশিমার মুখ নিবিড় ব্যথায় ম্লান হয়ে উঠল । 

ওরে হতভাগিনী, নারীর সর্ব্বন্থ ধন ষে স্বামী তাকে চাইবার 
মত এতটুকু জোর এতটুকু ভরসা! তোর নাই? 

অণিমা বিগলিত-ম্বরে বললে, প্রিয়কে তোর দেখতে ইচ্ছে 
করে না? 3 

শোভনা মনে মনে বললে, জল দেখে কি তেষ্টা যায় দিদি? 
মুখে বললে, না। 

না কিরে? 

যাকে পাব না তাকে দেখে কি হবে? 
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--এট! তোর মনের কথা না মুখেব কথা বৌ? 
‘4. শোভনা অবসন্ন ভাবে একটু হেদে বললে, আমার কষ্টও নেই 
লুখও নেই, সব একাকার হয়ে গেছে দিদি। ইচ্ছা অনিচ্ছা 
কাকে বলে সে ত অনেক দিনই ভুলে গেছি। আর আমি নিজে 
কি করছি। কি করতে হবে তাবও ঠিক রাখতে পারিনি। একি 
দিদি, কেন এ-রুকম হয়? বলতে পার? 

অণিমা একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, তোর হিসেবে দিদি 
তোর সবজান্তা, না বে? ষা কিছু তোব দিদিকে জেনে ফেলতে 
হবে এবার থেকে দেখছি । 

--মাচ্ছ। দিদি তোমার মত যদি সবাই হ'ত তা হ'লে_- 

--তা হ'লে কিরে? 

“তা হ'লে বেশ হাত। 

শোভনার চোখের কোলে ক্লাস্তিব কালিমা কে যেন লেপে 
দিয়েছে । সারা মুখখানা ভ'রে এমন একটি করুণ ভাব ফুটে 
আছে যা দেখলে অতি বড় পাষাণেরও দয়! ন! হয়ে পারে না। 
একটি বিরাট অবহেলার বেদনা যেন ভার সর্বাঙ্গ ব্যেপে বার হয়ে 
আসছিল। তাই সে একটু জুড়াতে চায়। 

সাবৌ। 

“কি দিদি? 

"প্রিয় যদি এসে আমাব মত তোকে ভালবাসে | 

শোভনার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল, হাঁস্বরে তাকি 
কি হয়! 

হয় না? ২ 

না । 

কিন্তু বৌ, স্বামীকে উপেক্ষা করতে নাই । 

--কি দিয়ে তার সম্বদ্ধনা করব? ব'লে দাও আমাকে, 
শিখিয়ে দাও ভূমি । | 

সভালবেসে, যত্ন দিয়ে, সেব! দিয়ে, শ্রদ্ধা ক'রে বোন । 

“হয় না যে দিদি, হয় না, 

হবে বোন হবে অণিমা এবাব একটু ক্ষুন্ধস্থবে বললে, 
আমার কাছেও লুকুবে তুমি? 

--ষা নিবে গেছে তা উষ্কে তুলে কি হবে দিদি ? 

--আলো হবে, অন্ধকারে যে পথ ভূল করেছে সে পথ 
খুঁজে পাবে। 


৪ 

চাবির গোছা! বাধ! বাসন্তী রঙের আাচলটা পিঠের উপর 
বনাক কবে ফেলে স্বামীর বুকে একটি মধুব হিল্লোল তুলে বসস্ত- 
রাণীর মত অণিমা গৃহপ্রবেশ করতেই অমর বলে উঠল, উঃ 
ব্যাপার কি? ভারি বে-] কোণায় ছিলে বলত এতক্ষণ ? 

অপিমা একটু হেসে বললে, খুব দূরে নয়, কাছাকাছি কোথাও । 

"খবৰ পত্বীব হাস্তময় মুখেব দিকে চেয়ে বললে, তা ত বুঝলুম, 
(5৩ কহ সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ জমানে! হচ্ছিল বল দ্িকিনি? 
লোকটা কে? 
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- আহ! নয় গোঁ যাকে পেষে আমার মত এক জন নপণ্যকে 
বেমালুম ভুলে বসে থাক। তার উপর আমার কিন্তু ভারি হিংসে 
হচ্ছে। না না, সত্যি সত্যি জিজ্ঞেস করছি অমন তন্ময় হয়ে কার 
সঙ্গে কথা কইছিলে ? 

তুমি কি ক'রে জানলে যে আমি কারে!সঙ্গে কথা কইছিলুম কি 

অমর সহাস্ত মুখে বললে, ওগো সুন্দরী, ভূমি ত পুকষ হয়ে 
জন্মাও নি, তা কি করে জানবে বল যে প্রিয়ার সন্ধানে পতিকে 
তার কত গোয়েন্দাগিরি ক'রে ফিরতে হয়? এখন শুনি তোমার 
সঙ্গিনীচি কে? 

-_ওই ত ও-বাড়ীর প্রিষ্ষর বৌ। আহা বেচারী-- 

স্বামী পরিহাস করে বললে, সব বেচামীর ওপরই মনোষোগ 
আছে-_-আমি বেচারী ছাড়া । 

অণিম। স্বামীর মুখের উপর মুহূর্তের জন্যে একবার মাত্র তার 
বড় বড চোখ ছুটি তুলে তৎক্ষণাৎ নামিয়ে নিলে । 

অণিমা সুন্দরী । লেখাপড়াও জানে মন্দ নয়। বেখুন কলেজে 
পড়েছিল, বুন্ধিশুদ্ধিও বেশ। এতে অমরের গর্ব্বের সীমা পরি- 
সীমা নাই। বিয়ের কিস্তিতে দেই নাকি আজকালকার বাঞ্জারে 
মাৎ করেছিল, বন্ধুমহলে শোন! ষার়। অপিম। একে সুন্বরী* 
তায় বিছুধী। আবার সকলকার সঙ্গে সে এমন মানিয়ে চলতে 
পারে যাতে গুকজনদের মুখে অণিমার সুখ্যাতি ধবে না, অথচ 
বাড়াবাড়িরও বাহুল্য নাই । অমর যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি, 
ববং তার চেয়ে বেশি ত কম নয় । অনেক মেয়ে দেখাদেখি ক'রে 
সৌন্দধ্যপ্রিয় অমর অনিমাকেই মনোনীত করেছিল । 

অণিমা কেন যে তার মুখের পানে মুহুর্তের জন্তে চেয়ে চোখ 
নামিয়ে নিলে, তারংভিতর যে কি লুক্কানো ছিল মুগ্ধ প্রেমিক যুবক 
তা বুঝলে না। স্থধু সেই আনতনয়নার চোখ ছুটির উপর ধীরে 
ধীরে ছুটি প্রণয়-চুম্বন মুদ্রিত ক'রে দিলে । তাবপর প্রিয়ার স্সিগ্ধ 
সৌন্দধ্য একদুষ্টে ছ'চোখ ভ'রে কিছুক্ষণ ধ'রে পান ক'রে বললে, 
অণিমা 

কি? = 

-কথা কইছ না যে? 

-কি কথা কইব? 

অমর হেসে বললে, কি কইবে? য! হয়। তুমি যে কথ! কইবে 
তাই আমার ভাল লাগবে । 

এবার অণিমা হাসলে । সে হাসি বড় মধুর। মধুর কলসীতে 
পাড়ে মধু খেয়ে খেয়ে মধুতে মাখামাখি হয়ে মক্ষিকা যেমন 
নাকাল হয়, অনিমার মুখে চোখে ঠিক তেমনি মধুমাথা নাক 
হওয়ার হাসি ফুটে উঠল । সে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললে, 
পাগল ! 


-৫ 
তখন সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রাবণ মাস। কিছুক্ষণ আগে বেশ 


এক পশলা! বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টিধোয়া গাছপালার উপর পড়ন্ত 
রোদের সোনার আলে! তখনও বিকমিক করে খেল! কর্ছিল। 
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বড় বড় বাড়ীগুলার কার্ণিশে বসে দুএকটি ভিজে কাক পাখনা ঝাড়া 
দিচ্ছিল । মেঘের অবগুঠন ভেদ ক'রে আকাশের শেষ সীমায় 
অস্তোন্মুখ রবি ভার লাল চোখ রাডিয়ে, দিগন্তের প্রান্তে আস্তে 
আস্তে চুলে পড়ল। 

অমর সান্ধ্য ভ্রমণে বার হবে বলে ন ইতস্তত করছিল, ক পথের 
দিকে চেয়ে সে ইচ্ছ! স্থগিত রাখলে । ঘরের ছাদে আনমনাভাবে 
পায়চারি করতে করতে হস! পাশের বাড়ীর প্রিয়দের ছাদে তার 
দৃষ্টি পড়ল। দেখলে একটি শ্যামবর্ণ। শীর্ণকায়া তকুনী__গলায় 


_ আচল জড়ানো, হাতে প্রদীপ--নত হরে অনেকক্ষণ ধ'রে তুলপী- 


তলায় প্রণাম করলে । তার পব1 তারপর ছুই চোখে ধাবা 
নামল । অনভ্রশ্রভাবে, নীরবে, নিঃশব্দে সে ধারা ক'রে পড়তে 
লাগল, কিছুতে থামে না। অমর এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সেই 
দিকে । এক মিনিট তু মিনিট ক'রে আধ ঘণ্টা কেটে গেল-_তবুও 
যে কান্না! খামে না। কে এ? অরণ্যে বোদন কেন তার? 
কার জন্তে? প্রিয়-বিরহে পতিপ্রাণ! সাধ্বী সীতা অশোক বনে 
কি এমনই ক'রে কেঁদেছিল ? এত আকুল, এত করুণ? 

প্রিয়র মা আকাশ বিদীর্ণ ক'রে নীচে থেকে চীৎকার শব্দে হাক 
পাড়লে, হ্যাগ! সরি, আমাদের সে লক্ষ্মী ঠাকরণ গেলেন ফোথা? 

বো সাড়া! পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে বললে, এই 
যে মা। 

শাশুড়ী বৌয়ের পানে চেয়ে সুর আরও এক পর্দায় চড়িয়ে 
বলে উঠল, আঃ মরি ! দেখ দেখ! দেখ একবার বেটির চেহারার 
ছিরিখানা দেখ! বেটি যেন শেওড়া গাছ থেকে নেমে এলেন । 


চুলগুলো.আচড়াও ন! লক্ষ্মী ঠাকরুণ ! একটু সি'দুর ছোয়াও না! - 


অলঙ্ষুণী বেটি 1 

মেয়ে সরলা মাকে ধমক দিয়ে বলে, সার! দিন টেঁচালে কি 
হবে? ভাকে কি রেখেছে গা-_চোখে ধূলোপডা দিয়ে দিয়েছে । 

মা মেয়ের মুখের পানে চেয়ে বলে ওঠে, অন্য! ! ধূলোপড়! ! 
অঁযা! বলিস কি সরি! 

হ্যা গো হ্যা, ধূলোপড়|। লোকের মুখে শুনতে পাই সে 
ছু'ড়ী নাকি মুরজাহান বাই। 

মেয়ের মুখপানে কেমন এক রকম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে 
বলে, আনা !--যেন বুঝে উঠতে পারে না । 

-স্থুরজাহান বাই পে! 

মা আবার বলে, আনা! 

আয আয করলে কি হবে? তারা সব শুনি যে গো গুণীন | 
সর্বনাধীরা গুণে বশ ক'রে রাখে! 

প্রিয়র মা! হাউ হাউ কবে কেঁদে ওঠে, কি'হবে মা, বাছা কি 
আমার আর ঘরবাসী হবে না? 

বৌ শাশুড়ীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে, মা চুপ করুন। 

শাশুড়ী ব'লে ওঠে, সরে যা রাক্ষসী, স’রে বা। তোকে দেখলে 
আবও আমার জ্বালা বাডে। আমার বুক-জোড়া রাস্তা-আলো- 
কবা ছেলে” 

সরি বলে, দেখ মা, আমার ননদ সেদিন বলছিল রাস্তা পূজো 
করতে | সে বো. হয় রাস্তা ১৯০৭ আসতে ইচ্ছে 
করছে - রর 


মা আাকুল হয়ে কেঁদে বলে, আ্যা, রাস্তা খুজে পাচ্ছে না, 
চোখে ধুলো পড়া দিয়েছে ব'লে? তার আমার আসবার ইচ্ছে 
আছে তা হ'লে? মাকে ভূলে সে কি আমার থাকতে পারে রে? 

পথভ্রষ্ট সম্ভানের মা পথের দিকে চেয়ে করজোড়ে আকুলম্বরে 
প্রার্থনা কবে, হে মা পথ, বাছা! আমার পথ ভুল ক'রে বিপথে 
গেছে সুপথে এনে দাও। আমি বুক চিরে রক্ত দোব, আমার 
বুকের ধন বুকে এনে দাও, আমার-ছুখিনীর বাছাকে--। 

পরদিন পথের পুজে। দিলে যোড়শোপচারে । পথ বিপথগামী 
পুন্রকে_কই সুপথে এনে দিলে কি? 

পাড়ার লোক বলে, মাগির জালায় কান কালাপাল! হয়ে গেল, 
আহা বৌটাকে জালিয়ে পুড়িয়ে মারলে গে! । 

অমর ত্তন্ধ। আজ কোলাহল তার কর্ণপটহের জাল! উদ্লেক 
করলে না, অধ্যয়নে ব্যাধাতও ঘটল না, শুধু তার চোখের সামনে 
একটি মাতৃতবদয়ের মর্শস্তদ বেদন। মূর্ত হয়ে উঠল । আর-_মার ওই 
বিফল-রোদনা উপেক্ষিত, যে শ্ছুলিঙ্গ-কণ! হয়ে ওদের সুখের 
সংসারে অশান্তির আগুন জেলে দিয়েছে, আজিকাঁর এই বিষ 
স্নান শাস্ত সন্ধ্যার মত বেদনাতুর! ওই মেয়েটি, সহিষ্ণুতার ও যে 
একখানি জীবন্ত ছবি। বড় ককুণ। . - 

৬ 

অমর অমারিক কঠে বললে, তুমি নিজেকে এমন করে নষ্ট 
করলে প্রিয়! তোমায় দেখলে যে আমাদের কষ্ট হয়। 

কি করব ভাই? তোমরা আমাকে দেখ আর কষ্ট কর, 
কিন্তু নষ্টোদ্ধাব করতে চেষ্টা কোরো না, পণুশ্রম হবে! 

_ শ্রম কখনও পণ্ড হয় ন! প্রিয়, সে একদিন সার্থক হয়ই । 

প্রিয় হেসে বললে, মিছে কথা । 

_বিশ্বাসও হারিয়েছ প্রিয় ? 

প্রিয় হেসে বললে, শুধু বিশ্বাস? এচকবারে নিঃস্ব সর্বব্বাস্ত 
আমি। 

তাই বুঝি ডাকাতি করতে বেরিয়েছ? 

ডাকাতি ত ভাল অমর, তাতে ত তবু একট! ভাল জিনিষ 
আছে-সবীরত্ব। কিন্তু আমি যে ছি'চকে চোর । 

অমর একদুষ্টে প্রিয়র মুখের দিকে চেয়ে রইল, সে চাহনি তার 
অস্তরের অন্ততস্তল প্যস্ত দেখবার চেষ্ট। করলে । 

_ চেয়ে রইলে যে অমর? আমায় ছেড়ে দাও । জান ত চোরের 
সঙ্গে থাকলে চোর হয়। তোমার সুনাষে কলঙ্ক হবে। আমায় 
ছাড়। 

অমর মাথা নেড়ে জানালে, না, তোমায় ছাড়বার ভক্তে ত ধরি 
নি, ছাড়ব ন|। 

ছাড়বে না? 

-না। 

- অন্যায় খেয়াল। 

কিছু অন্তায় নয়, ফেরাব তোমাকে ? 

অমর অনেক অনেক নীচুতে নেমে গেছি । পারবে না । 

_তবু হারব না। 

. সাঅন্কাসু জেদ । 


ম্যায় অন্থরোধ। 

--না, আমি চললুম। 

অমর তার হাত ধ’বে বললে, চলবে কোথায়? 
প্রিয় মনে মনে বললে, জাহান্নমে, জান না কি? 


প্রিয় দেখলে যথার্থ ই এ নাছোড়বান্দা । মহা মুশ কিল ত। 
কিন্তু চরিব্রবান্‌ উদারপ্রাণ অমর, আর তার কাছে আমি? 

কি হে হ'ল কি? উত্তর দাও | 

_প্রঙ্গ হোক? 

_কাকে ঠকাচ্ছ? 

-নিজেকে । 

সেটা ত বুঝতে পারছ ? 

_ পারছি বৈকি। 

--তাঁর সঙ্গে আরও কে কে জড়িত আছে সেটা জান ত? 

প্রিয় এবার তাচ্ছিল্যভাবে বললে, থাক্গে। 


অমর আবার তার মুখপানে চেয়ে বললে, এত উপেক্ষা 
কাকে করছ প্রিয় ? 

প্রিয় অন্লানমুখে বললে, যারা আমাকে পতনের পথে এগিয়ে 
দিয়েছে । ভাসিয়েছে। 

_গুরুজন যে তীরা। তারা তোমার কাছে অনেক দাবী 
রাখে, অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। 

সেই জন্তেই ত তাদের পায়ে জীবন বলি দিচ্ছি। কি 
চরিত্রহীন সন্তানের কাছে দাবী? 

-হেয়ালি ছেড়ে দাও প্রিয়। 

বড় অস্পষ্ট হ’ল? আরও স্পষ্ট? 

কি বলছ তুমি? 

--অপ্রিয় হলেও সত্য বলছি । 

অমর কষুন্নস্ববে বললে, মা বাপ কখনও সস্তানের অহিত করতে 
পারে লা। 

প্রিয় কেমন যেন একবকমভাবে একটু হেসে বললে, না 
তা পারে ন!। কিন্তু এটা কোন্‌ দেশ সেটা ত তোমার মনে 
আছে? তা হলেই তেবে দেখ। যাদের হিতাহিতজ্ঞান ব'লে 
নিজেদের, মধ্যেই কোন একট! বালাই নাই সন্তানের কি হিত 
করতে পারে? 

অমর স্তন্ধ হয়ে রইল প্রিয় বলে কি? তার কথার ভিতর কি 
যেন রহস্য লুকানো | প্রিয় থানিকট। বুঝতে পারছে কিন্ত আোতের 
মুখে গা ঢেলে দিয়েছে স্বেচ্ছায় । 

প্রিয়? 

-আর নয় বন্ধু, মাপ কর। আমায় ছেড়ে দাও ভাই, কেঁদে 
বাঁচি। 

_-ভোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে প্রিয়। 

_কিছু না। 

তবু বলবে কিছু না । কত টাকা দাও তাকে? 

প্রিয়ব মাথা নুয়ে পড়ল, হ'শো। 

“অমর চমকে উঠল, ওঃ, এই অর্থসমস্যার দিনে এই ছুভিক্ষ- 


পীড়িত দেশে--এত টাকা কার পায়ে ঢালছ? সে নরকে তুমি 
কি পেয়েছ? ছি ছি এতদূর ! একটা দ্বণিতা__ 

-_না না, তাকে দোষ দিও না, দোষী আমি, আমিই ঘৃণিত । 

অমব হেসে বললে, এত দবদ ! কিন্তু যাকে ধম সাক্ষী ক'রে 
গ্রহণ করেছ তাৰ কাছে কি জবাব দেবে? 

--সে্টা ত কখন কল্পনা করে দেখিনি । 

-_কাদ্ে দেখ না একবার । যদি কখনও উত্তর দিতে হয় 
কি বলবে? 

-বলব স্বন্দরের পুজা করেছি! 

--সত্য আব শিবকে ছেড়ে দিয়ে ? সংসারে তুমি মঙ্গল চাও 
না? সত্যকে অস্বীকার ক'বে মঙ্গলকে মিথ্যে দিয়ে ঢেকে ফেলতে 
চাও? 

প্রিয় অবসন্নভাবে উত্তর দিলে, বিবেক ঘুমিয়ে আছে, সাড়া 
পাবে না অমর । 

নিশ্চয় পাব । সে ত মরে নি, সে ষে বেঁচে আছে। 

-~না আর পারি না। ক্রস্এগজামিন আর কতক্ষণ 
চলবে অমর ? 


[J 
অমর উত্তর দিলে না। সে ভাবতে লাগল, প্রিয় স্পৃষ্টবাদী, 


চু 


কোন কথা তার মুখে আটকাচ্ছে না, পরিষ্কার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। ০৯ 


কিন্তু তার মনের ভিতর অন্ৃতাপের একটা গোপন ব্যথা হুলেব মত 
বিধে আছে, তাব যন্ত্রণ! সে ঢাকতেও পারছে না বার করতেও 
বাধছে, সে ফুটতেও পারছে না লুকোতেও পারছে না, দোটানায় 
প'ড়ে গেছে । এটা বেশ বোবা যাচ্ছে । কিন্তু কি অভিমান তার 


- বুকেব ভিতর গুমরে মরছে, দরদী না পেলে সে তা প্রকাশ করবে 


না। আমার আস্তরিকতায় এখনও তার আম্মু জন্মায় নি। 
ভাবছে শুধু একটা কৌতূহল | না বন্ধু, কৌতুহল নয় । প্রতিজ্ঞা 
করেছি, তোমায় ফেরাব, তোমার জন্য নর-_সেই মূর্ভিমতী 
ব্যর্থতা সেই বিষাদ প্রতিমার মুখে হাসি ফোটাব, সেই 
সাশ্রনয়নার স্সিশ্ক শীতল চোখের জলে তোমার পন্কিল প্রাণকে 
ধুইয়ে মুছিয়ে পবিত্র ক'রে তুলতে চেষ্টা করব! পারব না কি? 


“৭ 
অমরের ডায়েরি 


আমর! মানুষ মোহের দাস। মোহের ঘোরে অন্ধ হয়ে 
থাকি। অনন্তের মাঝে তাই অস্ত খুঁক্রে পাই না। সমস্য 
সমস্যাই থেকে যায়, তার আর মীমাংসা হয় না। কিন্তু তা 
পারলে সেকি আনন্দ! সে আনন্দের আম্বাদ যে পেয়েছে সেই 
বোঝে । যে পায় নি সে কেমন করে বুঝবে ? সে জিনিস অমুভবের । 

নারী নারী-হৃদয়ের ব্যথা বোঝে। পরহুঃখকাতর! অণিমা 
তার অনুভূতি দিয়ে য! বোধ করতে পেরেছিল, আমর! পুরুষ 
বহির্ভগতে বিচবণ করি, নারী-হৃদয়ের সেই গোপন ব্যথ! কেমন 
ক'রে অনুভব করব? 

শোভনাকে আরও দু-এক দিন দেখতে পেয়েছিলাম । বেশে 
তাব পারিপাট্য নাই; তৈলহীন অধত্বরক্ষিত রুক্ষ কেশ; বসন 
মলিন, দৃষি উদাসীন, জীবনে যেন ঘোর বিতৃষ্ণা। কার--কার 


A 





ভাদ্র ধব-সাধন ৩৬১ 
তরে? কার জ্রন্ত তার এ কঠোর তপস্যা? ওরে অবোধ, এ ষে সেই যে গো রোগা মতন, ফরসা-পানা, কে জানে বাপু 
শব-সাধন। | চৈতন্তহীন শবের কি কখনও সাড়া পাওয়া যায়? আমি অত দেখিনি ভাল কারে। 

আমি যা ভেবেছিলাম তাই ঘটল । এত অত্যাচার সইবে -_তাই বল. 


কেন ? হতভাগা প্রিয়টা শেষে যে নিজেকে হত্যা করতে বসল। 
এ কি নিদারুণ অন্তায় অভিযান তার | 

রোগ সাংধাতিক। বেচারা! বুঝি এ যাত্রায় পরিত্রাণ পেলে 
না। যাঁক-মক্তক গে সে। মরণেই তার মঙ্গল হবে। কিন্তু 
মন বোঝে না কেন? ওই যে সেবানির্তা মমতার প্রাণময়ী 
প্রতিমা! অন্যাসক্ত নিষ্ঠুর পতির- পদতলে ব'সে মনে প্রাণে তাঁর 
মঙ্গল কামনা ক্রছে, ওই ওরই জন্তে কি? ওরে মূঢ়, এ কি তোর 
আত্মবিস্্রন, শ্মশান মাঝে এ কি ঘোর শব-সাধনা | সে ওকে 
বাচাতে চার়। আর? সে ত আর কিছু চায় না। কখনও কিছু সে 
চায় নি পাও নি, পাবার বুঝি প্রত্যাশাও রাখে না । সে স্থধু তার 
এয়োতি রক্ষা করতে চায় 1-- 

না কাল ডাক্তার বোসের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় একটা 
ব্যবস্থা করতেই হবে। তিনি ত খুবই আশ্বাস দিয়ে গেছেন। 


5 ৮ 


হারে অমু, তোর কি দশ! হচ্ছে বল দিকিনি ? 

শকেন মা? 

স্পকেন মা কিরে? এমনি ছেলে বটে। দড়ি হয়ে গেলি যে, 
শরীরটার দিকে কি একবার চেয়ে দেখতে নেই ? 

অমর নিজের শরীরটার দিকে একবার চেয়ে বললে, সেটা ত 
মা আমি কখনও দেখি নি, তুমিই দেখ ।--ব’লে মায়ের মুখেব 
পানে চেয়ে হাসতে লাগল । 

ছেলের হাসি দেখে ভবতারাও হেসে বললে, ওই হাসতেই 
শিথেছ খালি । আমি ছোটগুলোকে দেখব, না তোকে দেখব রে? 

- তুমি কেন মনে কর না মা, আমি ছোটই আছি। 

মা সহাস্য মুখে বললে, তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে বল.? 
চিরদিন ছেলেমানুষই রইলি, জ্ঞানবুদ্ধি আর কোন কালে হ'ল 
না। ওই দেখতেই অত বড়টা হয়েছ। 

অমর অন্তমনহ্ধ ভাবে বললে, বড় না হওয়াই ভাল, অজ্ঞান 
যার! তার! বেশ আছে, কোন ভাবনা-চিন্ত। নাই । 

শতা বড় হয়েও তোষার মাথায় চার-চালের ভার পড়ে নি 
বাছা ৷ তা যাই হোক্গে, প্রিক্টটা এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেল। 
। আহা মায়ের বাছা--যেমনই হোক । আর ওই বৌ ছু'ড়ি জন্মের 


সতত বয়ে ষেত। হ্যা জানিস্‌ রে, প্রিয়র মা তোকে যে কত 


আমীর্ধবাদ করছিল, বলে প্রিয়কে এ যাত্রায় দিদি তোমার অমুই 
বাঁচিয়ে তুললে । 

লীলি ঝড়ের মত উড়ে এসে বললে, ও বড়দা তোমায় কে 
ডাকছে। 

শাকেডাকেরে? 

_-সেই যে গো বার একটু একটু দাড়ি আছে। 

স্দাড়ি ত কত লোকেরই থাকেরে হতভাগী। 


ভবতারা বলে উঠল, যেই আঁম্ুক্‌ গে, বলগে যা তে! নীলি 
দাদ! বাড়ী নেই । ভাল এক হয়েছে 

নীলিও ঝড়ের আগে দৌড়য় দেখে অমর হা হাঁ কারে ব'লে 
উঠলো, ওয়ে না না, আমি যাচ্ছি, বোধ হয় রমেশ এসেছে। 

-বাত দিন ডাকাডাকি । কি হয় রে তোদের? ওদেরও কি 
কোন কাজকশ্খ নাই? 

_-কাজই ত হচ্ছে গো । 

--কি কাজ হচ্ছে শুনি? 

--আমাদের একটা ইয়ে-_সভ। হচ্ছে কিনা । 

--ওই হৃজুগ নিয়ে হল্পেমুখি হয়ে বেড়াচ্ছ। কি ছেলেই 
হয়েছ | যেটাকে ধরবি সেটাকে ত আর সহজে কিছুতে ছাডবি নে। 
এই যে কি সভা হ'ল-_এই নিয়ে মাথা পটকে বেড়াও। এক ত 
প্রিয়র অসুখ নিয়ে আহার-নিক্রে ত্যাগ ক'রে শরীরটাকে দড়ি 
করেছ। 

পা রি ভন 
রোগাই হয়, সেট! কি মা তোমার কাছে গর্বের কথ নয়? 

পরের প্রাণ বাচাতে গিয়ে নিজেব প্রাণ যে ধুক্ধুক্‌ করছে 
য়ে বাদর। সে পড়লে তখন তাকে বাঁচাবে কে? 

-পরের প্রাণ বাচানোর আশীর্বাদ মা। 

মায়ের চোখ ছলছলিয়ে এল। 

৯ 

ওঃ, কে, প্রিয় ষে। তারপর এখন বেশ সেরেছ্‌ ত? 

-আর লজ্জা দাও কেন_ভাই ? তুমিই ত সারিয়ে তুলেছ বন্ধু। 

যাক আর কোন অত্যাচার টত্যাচার ক’বে_ 

প্রিয় তার কাতর ছুই চোখে শ্রদ্ধা আব কৃতজ্ঞতার অগ্রপি 
ভাবে অমরের মুখের পানে তুলে ধ'রে বললে, না, আর না, যে 
জিনিষ দেখতে না পেয়ে সার! সংসার আমি সুধু অন্ধকাবে হাতড়ে 
বেড়িয়েছি, আলো! ধারে তুমি আমায় প্রকৃত বন্ধুর মত ভাল ক'রে 
তা চিনিয়ে দিয়েছ | 

কথাটা আরও স্পষ্ট ক'রে শোনবার জগ্তে কৌতুহল প্রকাশ 
ক'রে ব্যগ্রকণ্ঠে অমর বললে, সে জিনিষ কি প্রিয় ? 

--তাব নাম পবিশ্রতা । 

আনন্দ অমরের দুই চোখে অশ্রু হয়ে উলে পড়বার উপক্রম 
করলে। সার্থকতা পূর্ণ প্রগাঢ় স্বরে সে বললে, শোভনাকে তুমি সুথে 
রেখো! প্রি । আর অবহেলা কোরে! না। 

না, আর- আর নয়, তোমাব কাছে প্রতিজ্ঞ। করুলাম। 
মনে মনে বললে, জান না কি বন্ধু, অবহেলা যে আর করবার 
জো-ই নাই, রোদের ঝাঁকে যার চোখ খরে বায় নীল চশমা 
যে তার চাই-ই চাই, তা না হলে ষে তার এক দণ্ড চলবেই না । 

প্রিয়র নত সলজ্জ ছু-নয়নে পত্থীতরীতির পৃত জ্যোতি বিচ্ছুরিত 
হয়ে পড়ল। 

প্রিয় চলে যাবার পর অমরপরিতৃপ্ দুখে নিঃশ্বাস ফেলে চোখ 
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বুদ্ছে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে কঞ্গনায় সে দেখতে পেলে একটি 
তরুণীকে । মে শোভন! । একথানি লালপেড়ে কাপড় পরা, ললাটে 
সি'ছিব্র ফেট! জল জল, করছে, স্মিত বদন, তার সেই ভীত 
নয়ন ছুটিতে একটি স্সিগ্ক বিমল আনন্দ যেন সৃতি ধরে ক্রীড়া করে 
বেড়াচ্ছে । পুজার অনাভ্রাত নিশ্ল পুষ্পটি অনাদৃত্তভাবে এক 
পাশে পড়ে ছিল, আজ দেবতার পায়ে গিয়ে তা যেন সার্থকতায় 
সমুজ্বল হয়ে উঠেছে । আর সে নিজেও ভাবলে, ভার সঙ্গে আমিও 
বড় সুখী । আমি তাৰ বেদনাব অশ্রু মুছিয়ে তার সম্জল নয়নে 





গ্রবালী 


১৩৫২ 
হাসির রেখ! ফুটিয়ে তুলেছি । পরকে সুখী করলে এত শখ জদ্মে, 
আগে কে জ্ঞানত? আমি বড় সুখী । 

"অণিম! কখন ধীরে ধীরে এসে তাব পাশে বসেছিল অমর তা 
টের পায়নি, সহসা পত্ীকে হাতের কাছে পেয়ে সন্গেহে আবেগ 
ভরে টেনে নিলে । 

অনিমাও আজ কোন বাধা দিলে না। কেন দিলে না? আজ 
তার মুখে, কই সে নাকাল হওয়ার হাসি? আজ সে পরিতৃপ্তিতর। 
পরসম্নমুখে স্বামীর সেই বিশাল বুকে গভীর সুখে লুটিয়ে গড়ল। 





ওষধের ব্যবহার এবং অপব্যবহার 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচাধ্য . 


বর্তমান সভ্যতার মুলে রহিয়াছে বিজ্ঞন। বিজ্ঞান অসম্ভবকে 


সৃত্তব করিয়াছে। ' যাহা! কল্পনার বিষয়ীভূত বা কল্পনারও . 


অতীত .ছিল বিজ্ঞান তাহাকে বাণ্তব রূপ প্রদান করিয়াছে। 
তথাপি কোনও বিষয়ে চুড়ান্ত কথা জান] হইয়াছে বিজ্ঞান এমন 
কোন দাবি করে-না বা করিতে পারে না। যাহা হউক, 
বিজ্ঞানের এই অসামান্ত সাফল্য এবং প্রভাব দর্শনে জনসাধারণ 
যে ইহার প্রতি অতিমাত্রায় বিশ্বাপী হইয়া উঠিবে ইহাতে বিস্ময়ের 
বিষয় কিছুই নাই। ইহার ফলে, বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্ক আছে 
এরূপ যাবতীয় বিষয়কেই নির্বিচারে এ্রহণ করিতে অনেকেই 
কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন ন!। এইরূপ বিশ্বাসের দরুণ ব্যব- 
হারিক জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে সুবিধা! বা অন্গবিধা যাহাই ঘটুক 
না কেন অন্ততঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে মহা 
অনিষ্ঠ সংদাধিত হইয়া থাকে । রোগ-যপ্রণা হইতে অব্যাহতি 
পাইবাঁর আন্ত মানুষ মন্ত্রতত্র, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ্র-কবচ হইতে 
আরম্ভ করিয়! কবিরাজী, হেকিমী, র্যালোপ্যাধি, হোমিওপ্যাথি 
প্রভৃতি যে-কোন কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই ইতস্তত; করে 
মা; কিন্তু প্রকৃত শাস্তি খুব কম লোকের ভাগ্যেই টিয়া 
থাকে। কাজেই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে চিকিৎসা-পন্ধতি 
গড়িয়া উঠিয়াছে জনসাধারণ তাহারই উপর ভরসা করে বেশী। 
কিন্ত বিজ্ঞানের অধুনাতন অগ্রগতির ফলে দেখ! গিয়াছে, 
চিকিৎসাশাস্ত্রাহুমোদ্িত যে সকল ওষধ এতকাল অব্যর্থ রোঁগ- 
নাশক বলিয়া ব্যবহৃত হুইতেছিল তাহাদের অধিকাংশই যে 
কেবল অকেজে। তাহাই নয়, পরিণামে ইহারা বিবিধ জটিলতার 
সৃষ্টি করিয়া ঘেহযন্ত্রকে বিকল করিয়া ফেলে। এই সম্বন্ধে 
বিশেষজ্ঞদ্বের অভিমত অবলম্বনে সংক্ষেপে কিফিতৎ আলোচন! 
করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্ধেন্ঠ । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত চিন্তাপ্ীল এবং সুবিজ্ঞ 
চিকিৎসক ডাঃ অলিভার ওয়েশেজ হোম্স ( Dr. Over 
Wendoll Holmes) বলিক্বাছিলেন_আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
সমগ্র materia 0060109. যদি সমুতদ্রলে ডুবাইয়া দেওয়া হয় 
তবে সমুদ্র-জলের অবস্থা ধারাপ হইতে পারে; কিন্ত মাহৃষের 
পক্ষে তাহাতে উপকার ছাড়! অপকার হইবে ন! । কিছুকাল 
পুর্ব্বে সর উইলিয়ম অসলার (91 William 09197) বলিয়!- 


ছিলেন--ওঁষধের অসাড়ত! সম্বন্ধে ধিনি যত বেণী জানেন 
তিনিই তত ভাল চিকিৎসক | কিন্তু সে যাঁহাই বলুক, অভিজ্ঞ- 
তার ফলে স্থবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এক দিকে যেমন ওষধ ব্যবহার 
পরিত্যাগ করিতেছেন অপর দিকে অজ্ঞতার ফলে ইহার ব্যবহার 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। এম্থলে প্রচলিত সাধারণ ভেষজ বাঁ খনিজ - 
ওষধের কথাই বলা হইতেছে, নিদ্দি্ ফলপ্রঘ বিশেষ বিশেষ . ৯ 
ওষধের কথা নহে । অবশ্ত অনেক ক্ষেত্রে ওষব প্রয়োগ করিয়া 
বেশ ডাল ফল পাওয়া যায়; কিন্ত পরীক্ষার ফলে দেখ! গিয়াছে 
অনুক্পপ অনেক ক্ষেত্রে ওঁষধরূপে অপর কোন নির্দোষ পদার্থ 
প্রয়োগ করিয়াও একই রকমের সুফল লাভ হইয়! থাকে । এই 
সকল ক্ষেত্রে ওযবের ক্রিয়া হইয়া থাকে- রোগীর অভ্ঞাতসারে 
তাঁহার নিজ্বের মমের দ্বারা । যাহাকে আমরা 4810) cure’ 
বলি তাহাঁও তো একরকমের 4০09, নিশ্চয়ই । রুগ্ন অবস্থা 
হইতে নীরোগ অবস্থা সর্ধথ। বাঞ্ছনীয়; ওষধের পরিবর্তে অন্ত 
জিনিয প্রয়োগে আরোগ্য লাভের পর রোগ যদি তাহাকে 
ওঁষধেরই অব্যর্থ ফল বলিয়া মনে করে তাহাতে কিছু যায় আসে 
মা। কাজেই কোন সুবিজ্ঞ- চিকিৎসক এ ব্যাপারটাকে 
মোটেই উপেক্ষা -করিতে পারেন না) রোগ প্রতীকারের অভ 
তাহাকে যে কোনও ন্বিধাজনক উপায় ব! সুযোগ গ্রহণ করিতে 
হয়--ওষধ সম্বন্ধে কোন প্রোড়ামির প্রশ্র দেওয়া চলে না। 

অতি প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ওঁষবসমূহ স্বাদে, গন্ধে রোগীর 
পক্ষে যেমন ছিল ভয়াবহ আবার তেমনই ছিল হপ্প্রাপ্য। কিন্ত 
বর্তমান যুগে ওষধ প্রত্ততকারকের! বিশ্বাদ অথবা হূরপনযুত্ত 
ওঁধধকে কোন হ্স্বাছু পদার্থের আবরণ দিয়া মুখরোচক করিবার 
জন দস্তরমত প্রতিযোগিতা করিয়া থাকেন । ইহার কলে রোগীরা 
অনেক ওষধই বন্বন্‌, চকোলেট বা হিটার ৬ 
উদ্বরহ্থ করিতে পারে। ইহার ফল দীড়াইয়াছে এই যে, নেহাংৎ 
বিপন্ন না হইলে তখনকার দ্বিনে সহজে কেহ ওঁষধ গলাধঃকরণ 
করিত না, আর এখন কিন্তু সন্ধি, কাশির মত অতি সাঘাভ 
কারণেই লোকে যখন তখন ওষধ ব্যবহার করিয়া থাকে-_এমন 
কি চিকিৎসকের পরামর্শেরও অপেক্ষা রাখে না। 

যখন দেহ্যস্ত্রের কল-কৌশল, রোগের উৎপত্তি, প্রস্কৃতি এবং 
৩ষব সম্বন্ধে অজ্ঞতা ছিল অপরিসীম তথন হইতেই ওষধ সেবনের 


ভাদ্র 





প্রথা প্রচলিত হুইয়াছিল। ভণ্টেরার তাহার সময়কার ডাক্তার 
সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন--গুণাগুণ এবং কার্য্যকারিতা 
সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণ! নাই-_এমন নকল ওষধ ডাক্তার 
রোগীর মুখে ঢালিয়া দেন, যাহার শরীর-যন্তরের ক্রিয়া- 
কলাপ সম্বন্ধেও তাহার! কিছুই জানেন না। যাহা হউক, 
অতীতের সেই অনভিজ্ঞতা এবং অনিপুণ কর্ম্মপ্রচেষ্টা হইতেই 
ক্রমশঃ ভষধেব গুণাগুণ নিবুপণ এবং প্রয়োগেব যথাবিহিত 
ব্যবস্থা উন্তাবিত হইয়াছে । ইহারই ফলে বিভিন্ন রোগের উৎ- 
পতি ও বিস্তৃতির কারণ নির্ণস্ব এবং শরীর-বিজ্ঞানের বিচিত্র 
রহস্তসমূহ জানিবার পথ সুপম হুইয়াছে। 
রোগোৎপত্তির প্রকৃত কারণ তথমকার দিনে জান! ছিল ন1। 
কেহ দ্বর অথবা শারীরিক যন্ত্রণা কষ্ট পাইতেছে_-কি কানে 
দেহের তাপ বৃদ্ধি পাইল বা শারীরিক যন্ত্রণা ঘটিল তাহা না 
জামাষ শারীরিক লক্ষণগুলিকেই রোগ বলিষা ধর! হইত, অর্থাৎ 
ব্যাপারটা ছিল এইরূপ যেন কম্পন, যন্ত্রণা বা গাত্রতাপ বাড়াইয়া 
শরীরটা বিশৃঙ্খলার পরিচয় দ্বিতেছে। যে-কোনও রকমে এই 
লক্ষণগুলি দূর করিতে পাবিলেই বোগ দূর হইবে ভাবিয়া শেষ 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ না করা পর্য্যস্ত রোগীর উপর যে-কোনও রকম 
এব্যবসথা প্রযুক্ত হইত । সে যুগে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিকশিত হয় 
নাই; কাজেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ওঁষধের গুণাগুণ নির্ণয়ের 
জন্ত তখনকার দিনে মাথা ঘামাইবার কারণ ছিল না। খারাপ 
আবহাওয়াট| যেমন আমাদের পক্ষে গীভাঁদায়ক ; কিন্ত আমরা 
তাহার কারণও বুঝি না বা প্রতীকারও কবিতে পারি না, অথচ 
ইহার প্রভাবমুক্ত হইবার অন্ত যেকোন সুযোগেরই সদ্ব্যবহার 
করিয়া থাকি, তখনকার দিনের ডাক্তারী বিভাট! সেল্পপ 
অজ্ঞতার চরম নিদর্শন হইলেও জনসাধারণের পক্ষে ছিল 
অপরিহার্য । কারণ ব্যাধিগ্রস্ত লোকেব ইহা ছাড়া সাম্তবন] 
লাভের অন্ত কোন উপাই জানা ছিল না। 
যে যুগে লোক রোগের লক্ষরণকেই রোগ বলিয়া মনে করিত 
সেই যুগে মানুষ ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিল যে, বনে জ্রঙ্কলে বা 
অভ্ভআ এমন অনেক গাছ-পাল! বা অন্যান্য প্রিনিষ পাওয়া যাষ, 
যাহ! সেবনে শরীরে নানা প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশিত 
হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত কোন রোগের লক্ষণ মিলিয়া 
গেলেই তাহা সেই রোগ প্রতীকারের ওঁষধ রূপে ব্যবহৃত 
হইত। আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও 
অনেক ওষধ এই রীতি অহ্থসারেই ব্যবহৃত হইত। আফিং 
একটি অতি প্রাচীন প্রচলিত ওঁষ্ধ । আফিং বীন্ঞাধারের 
নির্ধ্যাস ব্যথা বেদনা প্রশমনে বা নিদ্রাহীনত। প্রভৃতি বোগে 
ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । কিন্তু দেখ! গিয়াছে, আফিং বা আফিং 
হইতে উৎপাদিত কোম ওষধই আছ পৰ্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে 
কোন রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ হয নাই। এইক্সপ আঁধুনিক- 
কালে প্রচলিত {০২-৪০৮৪ বা 0151219 একটি সুপরিচিত 
ওঁষধ। কিন্ত ইহাও আত পৰ্য্যন্ত কোন রোগাক্রান্ত হৃদ্‌- 
যন্ত্রকে নিরাময় করিতে সমর্থ হয নাই । ভিজিট্যালিজের 
নির্যাস -নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন কমাইতে পারে মাত্র, অনুস্থ 
হৃংপিণ্ডের সুস্থতা আনয়ন করিতে পারে না। এই কারণেই 
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আধুনিক চিকিংদাঁ-পন্ততিতে ইহার ব্যবহার ক্রমশই কমিয়! 
আসিতেছে । 

উদ্ধিদ্-দেহ হইতে ওঁষধরূপে ব্যবহৃত যে সকল সক্রিয় 
পদ্ধার্থ পাওয়া যায় তাহা উদ্ভিদের প্রয়োত্রনেই উৎপন্ন হইয়া 
থাকে; তাহা মাহষ বা অন্তান্ত প্রাণীদের ব্যথা-বেদনা বা 
রোগ-যন্ত্রণা প্রশমিত করিবে কেন--এ প্রশ্নের কোন সন্ুত্তর 
খুজিয়া পাওযা যায় না। বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রাণী 
অথবা বিভিন্ন জাতীয় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। 
ইহাদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিভই বৃক্ষদেহে 
প্রধানতঃ নানা প্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদিত হয়। কাহারও 
গন্ধ উগ্র, কাহারও গন্ধ মধুর, কাহাবও স্বাদ তিক্ত কাহারও 
বা কষায়। অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীর পক্ষে ইহা 
অগ্রীতিকর বলিয়া তাহার! ইহাদ্বিপকে এড়াইয়া চলে । কাজেই 
উদ্ভিদ দেহের প্রয়োজনে উৎপন্ন পদার্থ প্রাদী-দেহের রোপ 
নিরাময় করিবে__ইহাব তাৎপর্য উপলব্ধি করা শক্ত । তাছাড়া] 
রোগ-নাশক ওষধ আবিষ্কারের জন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলে উৎপন্ন 
প্রায় সকল রকমেব উত্তিদকে মানুষ তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়! 
দেখিয়াছে, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার সন্ধান মিলে নাই । 
অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি ভেষজের কিছু কিছু কার্য্যকারিতা 
দেখা গিয়াছে; কিন্ত তাহারও কারণ সুস্পষ্ট । উদ্ভিদ-দেহে 
বিশেষ কোন কোন জীবাণু বা দুষিত পদার্থ ধ্বংসের জন্ত 
যে সকল সক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা মনুষ্য-দেহ উৎপন্ন 
অনুত্ধপ অনিষ্টকারী পদার্থ বা জীবাপু্তলিকেও যে ধ্বংস করিতে 
পারিবে ইহাতে বিশ্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্ত মানুষের 
একটি গুরুতর রোগ দেখা যায়--উদ্ভিজ্জাত পদার্থ যাহাকে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিরাময় করিতে পারে। ইহা যেন 
একটা আকনম্মিক রাসায়নিক ঘটনার মত | এক জাতীয় উত্তিদ 
তাহার নিঞ্জের প্রয়োক্ষনে কুইনাইন নামে এক প্রকার সক্রিয় 
প্রতিষেধক পদার্থ__11010 উৎপন্ন কবে। ম্যালেরিয়ান্ত 
মহুষ্যশনীরে প্রয়োগ করিলে দেখা যায়_-ইহা ম্যালেরিয়ার 
বীঙ্গাণু বৃদ্ধি পাইবার প্রয়োজনীয় রাসায়নিক প্রক্তিয়! বন্ধ করিয়া 
দেয় এবং তাহার ফলে রোগের প্রভাব মন্দীভূত হইতে থাকে। 
কুইনাইনের মত একট! উদ্ভিজ্ঞাত সক্রিধ পদার্থেব মনুষ্য-রোগ 
দূরীকরণে এই বিশেষত্ব যেন একটা সাধারণ নিয়মের বহির্ভুত 
ব্যাপার । তবে বিশেষ কোন এক একটি লক্ষণ বা শারীর- 
ক্রিয়ার কথা ধৰিলে কতকগুলি উদ্ভিদের সক্রিয়-নির্য্যাসের এক 
একবকমের কার্য্যকারী ক্ষমতা! লক্ষিত হয় বটে । এই হিসাবে 
morphine, strychnine, atropine প্রভৃতি পদার্থসমূহ 
অনববত ব্যবন্ধত হুইয়া থাকে। ইহারা কোন কোন লক্ষণ 
বাঁ শারীর-প্রক্রিয়াকে সাময়িক ভাবে অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া 
রাধে বটে ; কিন্ত কোন বোপ নিরাময় করিতে পারে না। 

তাছাড়| রোগ-নিদান সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণার ফলে জানা 
গিয়াছে যে, বিভিন্ন রকমের এক-কৌষিক পরভোজী উত্ভিদ-অণু 
মহুয্যদেহে নানাপ্রকার রোঁগোৎপাদ্দন করিয়া থাকে । এই 
সকল উত্তিদ-অণু মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত পরিবেশে 
অতিক্রত সংখ্য! বৃদ্ধি করিতে থাকে । তাহাদের দ্েহ্‌-নি:স্থত 
বিষাক্ত পদার্ধের দরুণ এবং অভানত কারণে শরীর রোগাক্রাস্ত 


৩৬৪ 


হইয়া! পড়ে । উড়িৰ জাতীয় পদার্থ যেখানে রোগোৎপত্তির কারণ 
সেখানে উত্ভিজ্জাত পদার্থের রোগ-নাঁশক ক্ষমতায় সন্দেহের 
যথে& অবকাশ রহিয়াছে । অনেকে মনে করিতে পারেন__ 
ধু'জিতে খুজতে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক কুইনাইনের মত 
নিউমোনিয়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ-প্রতিষেষক ওষবের লন্ধান 
পাওয়াও বিচিত্র নহে । বৈজ্ঞানিক গবেষকেরাও অবশ্য এরূপ 
কোন সহজলভ্য অথচ আশুফলপ্রদ পদার্থের সন্ধানে চেষ্টার ক্রুট 
করিতেছেন না। কিন্ত কথা হইতেছে এই যে, কুইমাইনের 
মত পদার্থের কথা বাদ দ্বিলে ভৈষন্্য-দ্বাত অভান্ভ যে সকল 
ওঁষধ উৎপাদিত হইয়াছে তাহার কোন-কোনটা কোন গতিকে 
কদাচিৎ কার্যকরী হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ 
লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে । 

খমিজ্ব বা অজৈব পদার্থ সম্বন্ধেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপারই 
ঘটতে দেখা যায়। লৌহ, গন্ধক, পারদ, আসে্নিক প্রস্থৃতি 
পদ্বার্ধগুলির বিবিধ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং বরাববই 
ধাকিবে__এ সঙ্বক্ষে সন্দেহের কোন কারণ নাই। রক্তারতায় 
লৌহ, উপদংশে পারদ, চর্্মরোগে গন্ধকের প্রযোজ্রনীয়ত! 
অস্বীকার করা যায় না; তথাপি কিন্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
ওঁষধরূপে খনিজ পদার্থের ব্যবহার পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে। 
রসাঞ্চন বা Aniদে০দ7 নামক চিকিৎসাশাঙ্ত্রে সুপরিচিত 
পদার্থের কথাই ধরা যাউক । চিকিৎসকেরা অনেককাল 
হইতেই এই পদার্ঘটর বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক রোগনাশক 
পৰাৰ্খরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অন্তাত ওযধের মত রোগ বিনাশে ইহার 
ব্যর্থতাই প্রমাণিত হুইয়াছে। ইহা হংস্পন্দমম ও অনা 
অপরিছ্থার্ধ্য শারীরিক প্রক্রিয়ায় অবসাদ আনয়ন করে মাত্র 
এবং খুব সম্ভব রোগের সর্ববাবস্থার় ইহ! দ্বারা উপকার ছাড়া 
অপকারই হইয়। থাকে বেশী । 

রোগবিনাশে ভেষজ এবং খমিজ পদার্ধের অসারতা 
প্রতিপন্ন হইলেও রোগ প্রতীকারের কোন ওষব নাই এমন কথা 
যেন কেহ না ভাবেন । প্রাপিদেছের প্রয়োজনে শরীরের মধ্যে 
স্বাভাবিক উপায়ে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় 
তাহাই কি অন্ত কুপন শরীরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না? 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এক সময়ে কিন্ত এই ভাবেই 
তথাকথিত রোগ-নাশক দুতন নুতন ওষধ প্রস্তুত হইত । ঘুরিতে 
ঘুরিতে হয়তো কেহ এমন একটা! গাছ দেখিতে পাইল যাহার 
আকৃতি-প্রন্কতি অভাজ সাধারণ গাছ অপেক্ষা অনেকটা 
অদ্ভুত ধরণের । হযতো বা তাহার পাতাগুলি দেখিতে 
প্রাণিদেহের অঙ্দবিশেষের মত। এইরূপ সাদৃশ্য দেখিয়াই 
সেই পাতার ক্ষা্থ বা নির্ধ্যাস প্রস্তুত করিয়া মহুম্ত বা অস্ত 
কোন প্রাধীর দেই জঙ্গবিশেষের অনুস্থতা ছুরীকরণের 
উদ্দেস্ট্ে প্রয়োগ কর! হইত । ইহা হইতেই ভ্রমশ$ মহুস্- 
শরীরের অঙ্গ বিশেষের অনুস্থতা দূর করিবার জর্ভ অপর 
প্রাণীর অনুক্সপ অঙ্গবিশেষের নির্ধ্যাস প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা 
প্রচলিত হইয়াছিল ৷ ইহার ফলে রোগ নিরাময়ে কোন সাফল্য 
লাত না ঘটিলেও বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কিন্ত কিছু সংশোধিত 
ঘা পরিবর্তিত উপায়ে ইহা হইতেই কতকগুলি deficiency 


প্রবানী 


১৩৫২ 


8136886-এর প্রতীকার সম্ভব হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি 
উদ্ভিদের সক্রিয় পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়--তাহাদের নিজের 
প্রয়োজনে। ইহাতে প্রাণিঘেহের অনুস্থাবস্থা বিদ্ুরিত হইবার 
কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না; তবে এই হিসাবে প্রাশি- 
দেহোৎপদ্গ পদারাসায়ণিক পদার্ঘসযূহ অপর প্রামী দেহের রোগ 
মিরামষে সাফল্য লাভ করিবারই কথা। প্রন্কত প্রস্তাবে, 
প্রাণিদেহ হইতে এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ পৃথক্‌ করা 
সম্ভব হইষাছে যাহা প্রয়োগে সেই সেই পদার্থের অজাব- 
জনিত রোগের অব্যর্থ প্রতীকার সম্ভব । সময়ে সময়ে ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের 0:9610190] এবং বয়স্কদের 2$১:০৪- 
00008 নামক রোগ জন্মিতে দেখা যাষ। এই সকল রোগে 
চেহারার অস্বাভাবিক বিক্বৃতি ঘটে এবং জঅক্রপ্রত্যক্রের স্বাভা- 
বিক ব্বৃদ্ধিও ব্যাহত হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ কোনও 
কোনও রাসায়নিক পদার্থের অভাবে এ সকল রোগের উৎপত্তি 
হয় বলিয়া ইহাদিগকে ৪1798 বলা হয় । “থাইরয়েড? নামক 
প্রস্থিনিস্থত রসের অভাব বা স্বল্পতা হেতু 07:90190) বা 
10009009012, আত্মপ্রকাশ করে। অতএব এই জাতীয় 
পদার্থের অভাব দূর করিতে পারিলেই ত স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরিয়া আসা উচিত | পরীক্ষার কলে দেখা গিয়াছে--কোন 
সুস্থ জীব-জন্তর “থাইরয়েড গ্রন্থি বাহিব করিয়া এই সকল 
বোগীকে সেবন করাইলে বা অন্তভাবে প্রয়োগ করিলে অতি 
সত্বর বুদ্ধিবপ্ি ও চেহারাব পরিবর্তন ঘটিয়া তাহাবা স্বাভাবিক 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কাঁজেই এই ধরণের পদার্থকেই প্রক্কৃত 
প্রস্তাবে অমোঘ ওষধরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে । 
উনবিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যে সকল অভিনব 

তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার মধ্যে অস্ততঃ ছুইটকে যুগ্রাস্ত- 
কারী আবিষ্কার বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে একটি 
হইতেছে ‘হরমোন’ জাতীয় পদার্থের অভাবজনিত রোগে অপর 
প্রাণিদেহ হইতে সংগৃহীত 70710001109 গ্রহ্থিব রস প্রয়োগ, 
অপরটি হইতেছে £00160300 প্রয়োগে চিকিৎসা | ‘থাইরয়েড’- 
্রন্থি-নিঃস্ত রসের অভাবজনিত 079601907 প্রভৃতি রোগে 
“থাইরয়েড? গ্রন্থির নির্ধ্যাস বা ‘থাইরস্সিন’প্রয়োগ করিলে যেমন 
দেহ মনের স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশ পায়-- Antif০সXin-এর 
ব্যাপারটাও প্রায় সেইন্রপ অর্থাৎ ইহাও প্রাধীদেহ হইতে 
উৎপাদিত হয় এবং অব্যর্থূপে জীবাণু ধ্বংশ করে। 
ডিপথেরিয়া জীবাণুর দেহ-নিঃস্থত বিষাক্ত রস যদি সুস্থ 
সবল ঘোড়ার দেহে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে 
তাহার রক্তের শ্বেতকণিকা বা অপর কোন পদার্থ হইতে 
দেহস্থিত রক্তের মধ্যেই উক্ত বিষ প্রতিষেধক এক 
পদ্ধার্থ উৎপন্ন হইতে থাকে__ইছাই Ant০Xin নামে 
পরিচিত । এই ৪0060%10 উৎপাদিত হুইয়! ডিপধেরিয়া 
£০Xin-এর প্রভাব ব্যাহত করিয়া দেয় | '০Xin-এর বিষ- 
ক্রিয়া নষ্ট হইবার পরেও যথেষ্ট পরিমাপ 800160310 উদ্ধত 
থাকিয়া যায়। ডিপথেরিয়া আক্রান্ত মনুস্-শিশুর অবস্থাও ঠিক 
ঘোড়ার অবস্থার মতই হইয়া থাকে । দেহে জীবাণু প্রবেশের 
সঙ্গে সঞ্জেই 800603010 উৎপন্ন হইতে থাকে; কিন্ত জীবাণুর 
০Xin-এর সহিত পাল্লা দিবার মত যথেষ্ট পরিমাণ anfitoxin 












পাপাাসিস্পোসপপসপাসপা কামলাপিনপিাসিপানলিসিশাসি 


বন বেশ সময় লাগে। 
বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে }০Xi০-এর পরিমাণও 
ডিয়া চলে; ফলে রোগীর অকালমৃত্যু ঘটে। দেখা 
এ উপযুক্ত পরিমাপ 8110160810-এর অভা বই দুর্ঘটন! ঘটিবার 
একমাত্র কারণ। এখন যদি উপরোক্ত উপায়ে সংক্রামিত 
ঘোড়ার রক্ত হইতে 8706100810 সংগ্রহ করিয়া ডিপথেরিয়া- 
আক্রান্ত দেহে প্রবেশ করাইয়! দেওয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গেই 
আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে । প্রথম দিনেই যদি 
_ এরূপ চিকিৎসা করা যায়--তবে কোন রোগীরই মৃত্যু বরণ 
করিতে হয় না। দ্বিতীয় দিনে প্রয়োগ করিলে কদাচিৎ ছুই 
একটি হুর্ঘটন ঘটিতে পারে । বিষের বিরুদ্ধে এই ধরণের অব্যর্থ 
_ বিষদ্ব প্রপ়্োগই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা । Thyroid 
888৫৮ বাঁ বিভিন্ন জাতীয় ‘হরমোন’ এবং বিভিন্ন রকমের 
্ antitoxin এই হিসাবে ওষধ ছাড়া আর কিছুই নয় । 
i vaccines, sera এবং অন্ত্রচিকিৎসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের 
:80890৮63 এবং anacsthetics সম্বন্ধেও একই কথ! 





















কস্থলী খাদ্ধোপযোগী পদার্থ গ্রহণেরই উপযোগী, 
ধন্ধপ বিষ আত্মসাৎ করিবার জঞ্জ নহে। এই 
[থরূপে কার্য্যকরী প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত ওষধ 
রি চিত প্রত্যেকটি পদ্দার্থকে বিষ হিসাবে ধরিয়া লওয়া 
দুধ, মাখন প্রভৃতি খাগ্ঠবস্তর সহিত নির্দোষ পদার্থ 
বে মিশ্রিত বোণরিক-স্ল্যাসিভ, চিনির পরিবর্তে ব্যবহৃত 
_ স্তাকারিন প্রভৃতির নির্দোধিতা প্রমাণিত হয় নাই। এমন কি 
_ কুইনাইনের মত পদার্থও আমাদের শরীরের পক্ষে বিষ ছাড়া 
"আর কিছুই নহে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 119/0/10110011 বলিয়া- 
ছিলেন, কুইনাইন রক্তের শ্বেত কণিকাগ্চলিকে অসার করিয়া 
 এফলিবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক চিকিৎসকই উত্তমরূপে অবগত 
আছেন যে, ইহা শ্রবণেন্রিয়ের উপর বিষ-ক্রিয়ার লক্ষণ প্রকটিত 
_ করিয়া থাকে । তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ইহা ম্যালে 
 ঝ্িয়া-প্যারাসাইটের পক্ষে যত বিষাক্ত, আমাদের শরীরের পক্ষে 
ততটা নহে । মোটের উপর কোন নির্দিষ্ট ওষধ সেবন করিলে 
রা শরীরে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি ক্রিয়। দেখা যাইবে অথচ অন্ত কোন 
_ রকমে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী হইবেনা--এমন কোন আদর্শ 
জর বনাম আজও পাওয়া যায় নাই। আদর্শ 








রর গাই। 


ওঁষধের ব্যবহার এবং « 





ততক্ষণে জীবাণুর : 
শরীরের জীবস্ত কোষগ্চপিকেও ধ্বংশ করিয়া! দেয় । 
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শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী নয় এমন কোন antiseptic শির 
জীবাণুর পক্ষেও অনিষ্টকারী হইবে নাঁ। Anaesthelios 
সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা প্রযুজ্য। নিয়মিত 8100101 সেবনের 
মত অল্প মাত্রায় 919701070 বা 11019: গলাধঃকরণ করিলেও 
পরিণামে মস্তিষ্কের উপর ইহার কি ভীষণ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। 
তাহা অনেকেরই জানা থাকিতে পারে । এমন কোন 81089: 
36760 বা আদর্শ 8001509 আজও আবিষ্কৃত হয় 
যাহা কেবল ব্যথা বেদনা শান্তি করিবে অথচ শরীরে অন্ত 
কোন অনিষ্ঠ ঘটাইবে না মোটেই । 1157)/10105 সঙ্ধন্ধেও 
একই কথ! বলা যাইতে পারে । কোকেন এবং আফিং টিত 
যাবতীয় পদার্থ এবং Chloroform, Ether, alcohol ® 
সামান্ত মাত্রায়ই হউক ব! সাময়িক ভাবেই হুট্টক ৭ | 
করিতে প্রত্যেকেরই বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। মোটের উপর 
Antipyretics, Barburates এবং Opiates প্রভৃতি পদার্থ 
আপাত; দৃষ্টিতে যতই কাৰ্য্যকারী বা আরামদায়ক মনে হউক 
না কেন পরিণামে ইহাদের বিষময় প্রভাব হইতে কেহই রেহাই 
পাইতে পারে না । Arsenic, prussiec acid- -এর মত পদার্থ- ৃ 
সমূহ সাময়িক ভাবে সুফল প্রদান করিলেও প্রয়োজ' 
সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে সামাঞ্ড মাত্রায় সময় 
ব্যবহার করা যাইতে পারে মাত্র। তবে ওঁষধ ব্যব 
একান্ত প্রয়োজন হইলে ভেষজ এবং খনিজ ওঁষধসমূহ যতদূর 
বাদ দিয়া প্রাণিদেহোৎপন্ন ওঁষধই ব্যবহার করা উচিত। আবু 
নিক বিজ্ঞান একথাই বুঝিতে পারিয়াছে যে, রাসায়নিক কর্তৃক 
উৎপার্ধিত কতকগুলি পদ্ধার্থ শরীরের উপর যথাযথ 
করিলেও স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার জন্য দেহ্যন্ত্র নিজেই নিজের 
ওঁষধ প্রস্তুত করিয়া থাকে । কোন কারণে এই প্রক্রিয়া ব্যাহত 
হইলে বা কোন সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থের অভাব ঘটিলে স্বাস্থ্য- 
হানি হইয়া থাকে । যথাযথ ভাবে এই ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করিতে 
পারিলেই স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতে বাধ্য । বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত 

প্রকৃতি হইতেই ইঞ্চিত গ্রহণ করিয়া প্রাণী-শরীর হইতেই সংগৃ- 

হীত সক্রিয় পদার্থের সাহায্যে রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা 
করিতেছে এবং এই ব্যাপারে চিকিৎসাশান্ত্র যতদুর কৃতকার্য 
হইয়াছে তাহা হুইতে বুঝা যায় ভবিষ্যতে 81016910 এর 

মত অব্যর্থ ওঁষধসমূহ প্রাণিদেহের সাহায্যে অথবা প্রানী- 








10৪-এর কথাই বরা যাউক ৷ Antiseptic js হইতেই উৎপাদন করিতে ০ হইবে । 


সওজ. 





আকাশ-পথের ইন্দ্রজাল 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তা 


গায়ের জোরে বেশী দ্বাড় ঠেলতে পারলেই সে বড় মাঝ হয় 
না। বড় মাঝী হ'তে হ'লে জল চেনা চাই। প্রচণ্ড ঝটকাবর্তে 
নৌকা পড়লে দেখা যায়, মাঝী নৌকাখানাকে কিনারা থেকে 
অনেক দুরে__মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে ফেলেছে । যারা জল চেনে 
না তারা এতে চেঁচামেচি আরম্ভ ক'রে দেবে_ মাঝী কিন্ত 
তাদের কথায় কর্ণপাত না করে নৌকাখ।নাকে ক্রমেই গভীর 
জলে নিয়ে যাবে । কারণ সে জানে, জল যত গভীর উদ্বেলতা 
তার তত কম । 





মার্কিন সি-২৮ মালবাহী বিমান 


আকাশ-পথে যারা চলে সেই ব্যোমযান-যাআ্ীদের পক্ষেও 
ঠিক ওঁ একই কথা,__বায়ু চেনা চাই। ভূ-পৃষ্ঠের যত কাছে 
থাকা যাবে বায়ুর চাঞ্চল্য ততই বেশী। ২৫০০ ফুট উপরে 
বায়ু বড়ই উদ্বেল ও অস্থির ; কিন্তু ৬,০০০-১০১০০০ ফুটের 
মধ্যে বায়ুমণ্ডল অনেকটা অচঞ্চল ও দ্বির। কাজেই মাঝ- 
নদীর ভিতর দিয়ে গেলে যেমন স্রোত ও তরঙ্গের উচ্ছ্বাস কম, 
তেমনি এই দশ হাজার ফুট উপরের বায়ুমণ্ডল দিয়ে বিমান 
চালালেও ঝড়-ঝঞচার হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া 
যায়। 

বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে এ ছাড়াও বিমান-চালকর্দের অনেক কিছু 
জানবার আছে। রেডিও সংক্রান্ত অবস্থাও তাদের জেনে নিতে 
হয় কারণ রেডিওর সঙ্গে প্লেন চালানর একট! ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
বিদ্যমান | 

কয়েক শত মাইল ব্যাপী একট! বিরাট, বায়ুমণ্ডল ঢেকে 


রেখেছে আমাদের এই পৃথিবীকে । ভু-গর্ভের মৃত্তিকা যেন = ___--___--- 


স্তরে স্তরে সাজান আছে, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরকার বায়ুরাশিও 
তেমনি স্তরে স্তরে সাজান । ' বজ্ঞানীরা তাদের সুবিধার জন্ত 


এই বায়ুমগ্ডলকে অবস্থান্থ্যায়ী কতকগুলি ভাগে ভাগ করে 
নিয়েছেন। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উধ্বে” প্রায় ছ-দাত মাইল 
পর্যন্ত বায়ুমণগ্ুলকে ‘তাপ মণ্ডল’ বল! হয়েছে। তারপর ১০ 
থেকে ২৫ মাইল পর্যন্ত উপরের বায়ুমগুলকে Traposphere 
বলা হুয়। বায়ুমণ্ডলের এই অংশটায় ঝড়-বুষ্টি-কুয়াশা! এই 
সব। এখানকার বাষুমগ্ুলের শতকর! ৭৫ ভাগই নাইট্রোজেন। 
মেঘ-বিহ্যৎ প্রভৃতি নৈসগিক ঘটন! এখানে খুব বেশী ।* 
Traposphere-এর উপরের আকাশ-মগুলকে Stra০৪- 
Phere বলা হয়ে থাকে। আমরা 
২২. যদি মাটির নীচে নামতে থাকি তা’ 
Pw হলে প্রত্যেক এক-শ ফুটে এক 
ডিগ্রী করে উত্তাপ বাড়তে থাকে ; 
কিন্ত আকাশের দিকে উঠতে 
গেলে উধের্ধে ৬ মাইলের পর 
থেকেই প্রতি তিন-শ ফুটে আধ 
ডিগ্রী করে উত্তাপ কমতে দেখা 
যায়। পণ্ডিতেরা দেখেছেন স্থর্য- 
কিরণের শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ 
ভূ-পৃষ্ঠের বায়ু-মণ্ডলে দবী হৃত হয় । 
কিন্ত উপরে উঠতে গেলে উত্তাপ 
কমে বলে যতই উপরে উঠা যাবে 
নিরস্তর ততই উত্তাপ কমবে তা 
নয়। ২৫ মাইলের পর থেকে 
উত্তাপ আর কমে না, একই রকম 
থাকে । ৬০ মাইলের উপরে গিয়ে 
আবার পৃথিবী-পৃষ্ঠের মতই উত্তাপ 
পাওয়া যায়। 
কিন্ত ৭ মাইল উপরেই প্লেনের ইঞ্জিনগুলো কাক্গ করতে 
চাইবে না। সেখানে বায়ুর চাপ কম; কাজেই সিলিগারে 
দমকা হাওয়া্চলোকে ঘিরে রাখবার জন্ত এঞ্সিনে একটা 
sUper-charger ফিট করে নিতে হয়। কেবল তাই নয়, 
এখানকার বায়ুম্ুলের জন্ত বিশেষ যত অক্সিজেন, প্রয়োজনো- 
পযোগী সুট ইত্যাদিও চাই। 
কিছুকাল আগে প্রশাস্ত মহাাগর অঞ্চলে কোনও আকাশ- 
যুদ্ধে চার জন আমেরিকান বোমারু এগারটা! জাপ প্লেনের সঙ্গে 


পা 


যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল। বোমারুগণ পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট. 


উপরে উঠে অদম্য শক্তিতে জাপানীদের %০০-গুলিকে আক্রমণ 
করে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সাতটি জাপ প্লেন অধিক উচ্চে 
উঠবার দরুন তাঁদের কার্যকারিতা! হারিয়ে আগুন লেগে নীচে 
পড়ে যায়__বাকি চারখানা যায় পালিয়ে । 

আমেরিকান প্লেনের এট! সম্ভব হয়েছিল তার প্রধানতম 





* ভূমের্বহিদ্রাদশ যোজনানি, ০৮, 
ভু-বায়ুরআান্মঘ বিছ্যুদাদ্যম্‌।-_ভাক্ষরাচার্য 


তলব 


ভাদ্র 


LE Br ECE RCM GO SUPE G 30. BBLS 
কারণ 11011)0 super-charger- এর কৌশল । কোনও 
মানুষ সাধারণতঃ পনর হাজার ফুট উপরে উঠলে সে যেমন 
তার জ্ঞান হারাবে 111১0 super-charger ছাড়া একটা 
বিমানও অধিক উপরে উঠলে অচল হয়ে পড়ে যাবে । বিমান- 
চালকের পক্ষে অন্সজেন যে কাজ করে, প্লেনের পক্ষেও 

- super-charZer-এ ঠিক সেই কাজ করে। প্লেনখানি ৭০০ 
ফুট উপরে যে স্বাচ্ছন্দ্য পায়, এই super-chare!-এর জন্তে 
৭ মাইল উপরেও সে সেই স্বাচ্ছন্দ্যই পেতে পারে। 

Super-churzer-এর ব্যাপারটা অতি সংক্ষেপে এই £ 
একটা! 0010)1):99501 ব! পাখ! ইঞ্জিনের intake manifold 

- এ ৪৪৪-1৮6]-এর অন্থুপাতে বায়ু চালিত করে। Dr. Moss 
যিনি এ super-charger 
আবিষ্কার করেন তার কথায় 
বলতে গেলে ‘the engine is 
fooled into thinking it is 
af ৪০৪ 19৬6] অর্থাৎ ইঞ্জিনটাকে 
মনে করিয়ে দেওয়া হয় সে 5০ 
16৮61-এ-ই আছে এবং ইঞ্জিনও 
হাবার মত তাই ভাবে। ইঞ্জিনের 

" &২11809 থেকে অগ্নিশিখার ঘূর্ণ- 
পাকদিয়ে পরিচালিত Turbine 
দ্বারা 00001):99১0%টাকে ঘুরিয়ে 
দেওয়া হুয়। 

বিজ্ঞানীদের. লক্ষ্য পড়েছে 
এখন Stratosphere-এর দিকে । 
Traposphere-এ যেমন নাই- 
ট্রোজেন বোঝাই Stratos- 
plhere-এও তেমনি অক্সিজেনের 
ভাঙার অকুরস্ত । সকলেই জানেন 
ইথার নামক বায়ুমগ্ডলে কতকগুলি ঢেউয়ের স্থষ্টি ক'রে 
রেডিওর খবর চলে। কিন্ত রেডিওর এই ঢেউ চলতে চলতে 
যদি মহাশুন্তে হারিয়ে যেত তা হলে আমর! তা ফিরে পেতাম 
না। ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে এ Stratosphere-এর 
জগ্তই। ইথারের ঢেউগুলি ওখানে গিয়ে ধাক!| খেয়ে আবার 
ফিরে আসে । এইঙ্গন্ত ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরে ৩০ মাইল ( দিনে ) 
ও ৬০ মাইল (রাতে ) আকাশ-মগুলকে আমরা “রেডিও ছাদ’ 
বলতে পারি। দিনে রাত্রে এই প্রভেদের কারণ দিনে স্থর্য- 
কিরণে এখানকার বায়ুমগ্ুলে বেশী “ওজন” তৈরি হয় এবং 

' রাত্রে সেটা যায় কমে। লেইজন্ত Short-wave signal 

স্বাত্রে এ ‘ওজন’ মণ্ডল ভেদ ক'রে অনেক দূর যেতে পারে। 
রেডিও সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এর 
Wave-length যত Short হবে উপরে ভেদ ক'রে উঠবার 
শক্তি তার তত বেশী হবে এবং ৮-1৫৪ যত দীর্ঘ হবে 
তত তার উপরে ভেদ ক'রে উঠবার শক্তি যাবে কমে। 

Rocket plane-এ অনেকদিন থেকেই এই 9৮99৩- 
phere-এ যাওয়ার চেষ্ঠা চলেছে । অবশ্য সশরীরে কেহ 
পৌঁছবার আগে প্রসিদ্ধ লেখক এইচ. জি. ওয়েল্স্‌ | তার The 


আকাশ-পথের ইন্দজাল 
First Men in the Moon-< চন্দলোকটা কল্পনার সাহায্যে 


শা bn 


৩৬৭ 


ঘুরে এসেছেন। এলান পো-ও তার কল্পনায় ভর দিয়ে 
উঠেছেন অনেক উপরে । 

“চালকহীন ক্ষুদ্র বিমান’ এই পথ দিয়ে পাঠানো যায় কিনা 
সে চেষ্টাও নাকি হচ্ছে কোন কোন দেশে । Stratosphere- 
এ একবার উঠতে পারলে মনের চেয়েও সেখানে র্যোমযানের 
গতি হবে বেশী! কারণ সেখানে কোন বাধা নেই-__-আকর্ষণও 
নেই। 

বিমানপথে দ্িঙনির্ঁয়ের কথাও কিছু বলা দরকার। 
সুর্য ও ধ্রুবতারা দেখে সাধারণ স্থলে প্লেনের দ্বিক নির্ণয় করা 
হয়। কিন্ত সব সময়ে স্থর্য বা প্রুবতারাকে পাওয়া! যায় না 





উড়ন্ত অবস্থায় নূতন মার্কিন মালবাহী বিমান 


ব'লে, কম্পাস, আলো কক্তন্ত প্রভূতিরও সাহায্য নেওয়া হয়। 
কম্পাস দিয়ে সোজ] দ্বিঙ নির্ণয় করা যায়, কিন্ত কোণ ঠিক 


করতে হলে অনুবিধ! আছে। প্রশান্ত মহাসাগরে ও অনেক 
দ্বীপে আলোকন্তস্ত আছে । একশ মাইলেরও দূর থেকে এই 
সব আলে! দেখ! যায়। ফ্রেম আকাশ-তারই বিমান-চালকের 
পক্ষে বেশী কার্ধকরী। একটা ফ্রেমের চার দিকে তার জড়িয়ে 
নিয়ে সেই তার দিয়ে 'এরিয়েল'-এর কাজ করা'হয়। আমর! 
সাধারণত দেখতে পাই, যে দিক থেকে বাতাস আসে দেই 
দিকে কান পাতলে সহজেই অল্প দূরের কোন শব্ধ শুনা যায়। 
ফ্রেম আকাশ-তারের ব্যাপারটি কিন্ত তার উল্টে! । 


এরোপ্লেনে প্রেরক যন্ত্র ( (809101697 ) লঙ-ওয়েড ও 
শর্ট-ওয়েভ । শর্ট ওয়েভে-দ্বিক নির্ণয় কর! যায় না; কারণ 
এই ওয়েতগুলি নিজেদের গতিপথ ঠিক রাখতে পারে না। 

এরোপ্লেনের চুপি চুপি আসবার যো নেই। ওর “ডুরালু- 
মিন’ নামক ॥০৭yর ধাতব ক্রিনিদের উপর বেতার-তরঙ্গ এসে 
পড়লে সে ঠিকরে পড়ে । এই প্রতিফলিত ঢেউ ধরবার জন্ত 
আবার বিভিন্ন যায়গায় রেডিও “রিসিভার' বসানো থাকে । 

এইবার উর্ধগগন থেকে ছ'হাজার ফুট নীচে নাম! যাক । 


৩৬৮ ... প্রবালী 

মেঘলোকের পাশ দিয়ে, রামধন্ুর কোল ঘে'সে, বিচিত্র বিচিত্র কিন্ত অয়ারলেস্‌ও বন্ধ হয়ে গেছে | 

দেশ ও গিরি-পর্ববতের উপর দিয়ে ব্যোমযানে পাখীর মত উড়ে এক ঝলক বিহ্যৎ জানালার উপর দিয়ে খেলে ৫ 

যাওয়া কল্পনার দিক দিয়ে খুবই সুন্দর সন্দেহ নেই ; কিন্ত এই লাগল একটা ঝণাকুনি। আমরা এ ওর গায়ে ' 

পথের বিপদও কিছু কম নয়। ঝড়-ঝঞ্চা ছাড়াও অনেক খেলাম। অভ্রের আবরণ দেওয়া জানালার উপর 

মারাত্মক রহস্তময় ইন্ত্রজাল বিস্তৃত রয়েছে এই আকাশ-পথে। লাগল একটা দমকা বাতাসের ধাকা_কে যেন ' 
আমাদের ঝাকানি দিচ্ছে। এট! যেন অতি প্র 

ঘটনা-_এর মধ্যে যেন মানুষের অজানা কোন রহস্য 


বজ্র-মেখঘের মধ্যে পড়লে কি অবস্থা হয় অ 
বিমানযাজীর বর্ণনায় আমরা তা জানতে পারি__ 

চালকের সম্মুখে দেখা দিল একখান! বজ-মেঘ 
একশ মাইল ক'রে তখন প্রেনখানা ছুট্‌ছে। 
সহস্র কালো! বাহু যেন ঘিরে ফেলল প্লেনটাকে। 
করবে? কে যেন তাকে ইঞ্জজাল করছে! মতি 
সে ঢুকিয়ে দিল তার প্লেনের অগ্রভাগটা সেই মে 
করাল গ্রাসের মধ্যে । প্লেনখান! যেন একটা! গভীর 
গহবরের মধ্যে নেমে গেল | চতুর্দিক অন্ধকার । এ 
ভাবিক ধান্ধা মেরে প্লেনখানা যেন উপরের দি 


অনেক চেষ্টায় ইনডিকেটরের (11)0109/97) উপরের 





সেনাকে সাহায্যদানের জন্ত হিমালয়ের উপর রাশির মধ্যে মিনিটে চৌন্ব শ ফুট গতিতে কে ( 
দিয়া ষষ্ঠ চীনাবাহিনীর ছুইটি দল উপরের দিকে ছুড়ে দিয়েছে। প্রাণপণ শক্তিতে 
(৪৭ বিমানে কুন্মিতে প্রেরণ Sick’ টা চেপে ধ'রে সন্মুখ দিকে ধাক্কা দিল। ত্র 


এ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ বিমান-পরিচালকের কথাই 
বলছি__ 

Juba বিমান ঘাটি । 

আমাদের প্লেনের ইঞ্জিনটী গর্জন ক'রে উঠল-_হর-র-র - 

পাইলট জিজ্ঞাসা করল, “অল সেট ? 

উত্তর এল “অল সেট’ 

Throttle-টাকে তখন একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে খুলে 
দেওয়া হ'ল। আমরা মধ্য আফ্রিকার উপর দিয়ে যাচ্ছি। 
নীচে বকের মত লঙ্কা ঠাংওয়াল! মাগ্ষ-__বিল, ঝোপ, জঙ্গল। 
একট! বন্ধ হাতীর পাল চলেছে মন্থর গতিতে । এরোপ্লেনের 
শব্দে যেন তাদের ভ্রাক্ষেপ নেই__কিন্ধ এদিকে যে একটা 
কালো! মেঘের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা সে দিকে খেয়াল 
করি নি কেউই। 

একটা ধূসর বর্ণ ধুত্রজাল ঘুরে ঘুরে উপরের দিকে আসছে । 
মনে পড়ছে আরব্য-উপপ্তাসের জেলে, মাটির কলসী, ধুত্রজাল 
আর সেই ভূতের ছবি ! সি-৪৭ বিমানে খচ্চর বোঝাই করিয়া লইয়া য 

আলাটি মিটারের (11181 19667) দিকে তাকিয়ে দেখি, 
কাটাটা (06০1০) আট হাঙ্কার, ন’ হাজার_ক্রমে দশ প্লেনটার নেমে আসবার কথা,_কিন্তু কার্যত নে 
হাজার ফুটে এগিয়ে যাচ্ছে | ধুসরবর্ণ বাম্পজাল প্লেনের পাখায় উপরে উঠছে 1_কিছুক্ষণ পরে প্লেনটা কাৎ হ'য়ে দু 
যাচ্ছে জড়িয়ে। চিবুকে কার যেন শীতল করল্পর্শ | ছিটকে বেরিয়ে এল যেন একটা! দূর্দান্ত রাহুর গ্রাস ৫ 
হঠাৎ প্লেনখানা কাৎ হয়ে পড়ল। নীল একটা আলো! যেন একবার একজন সিনেমার ফটোগ্রাফারকে : 
আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে। রোডেশিয়ার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উপর দিয়ে « 
প্লেনখান! পাচশো ফুট নীচেয় নেমে গেছে তখন । যাচ্ছিলেন সার এলাম কভাম । জলপ্রপাতের 
“অয়ারলেসের খবর নাও" প্রেনখানাকে নামিয়ে আনলে মনে হু'ল, কে যেন ভে 





ভাঙর 'আকাশ- 
দিয়ে তার প্লেনখানাকে টেনে ধরেছে | অনেক চেষ্টায় এবং 
স্থির-মন্তিক্ষের বলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পান। 

কোনও সময়ে বিখ্যাত বিমানচালক উইলিয়ম জে, 
ম্যাকিন কায়রো থেকে খারটোয়াম যাচ্ছিলেন । পথে Valley 
010৬4 এলেই তার অয়ারলেস আপনা থেকে বন্ধ হ'য়ে 
গেল! অনেকে ইজিপ্টের ফ্যারাওস্দের সমাধি স্তস্তগুলির 
উপর দিয়ে চলবার সময়ও ঠিক এই অবস্থাই লক্ষ্য করেছেন । 








রণাঙ্গন হইতে আহত চীনা সেনাকে বিমানে করিয়া 
স্থানান্তরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে 


ঠিক এই ভাবে এক সময় “ইটালিয়া' ব্যোমযানের জেনারেল 
নোবিলাদ-এর বেতার যন্ত্রপাতি বার বার বিগড়ে যাচ্ছিল তারপর 
rescue Party এসে তাকে বাচায় । 

কয়েক বংসর আগে ইংলণ্ডে শ্যাপারটনের কতিপয় 
অধিবাসী এই মর্মে এক বিবৃতি দিয়েছিল যে, একাধিকবার 
তারা একখানি শ্বেত বর্ণের এরোপ্লেনকে রাত্রিবেলায় একটা 
মাঠের নধ্যে বে! বৌ শব্দ ক'রে ঘুরতে দেখেছে । তারপর হঠাৎ 
7০১০-1৮০ দিয়ে এবং একট! দারুন চমকপ্রদ শব্দ ক'রে 
প্লেনখান! প'ড়ে গেল মাটিতে, কিন্ত মাঠের মধ্যে বা তার 
আশেপাশে তন্ন তন্ন ক'রে খুজে কোথাও প্লেন-পড়ার 
কোনও চিহ্ন দ্বেখতে পাওয়া যায় নি | 

মরুভূমির মত আকাশেও মরীচিকা দেখা গেছে। একজন 
বিখ্যাত বিমান-চালকের বিস্বৃতিতে জানা যায়, চালক কেন্টের 
‘Biggin Hill" নামক বিমানঘাটির উপর দিয়ে উড়বার 
সময় দেখতে পান, বন্ধিং অভ্যাস করতে গিয়ে একটা! 
রয়েল এয়ার কোসে'র মেসিনের পশ্চান্তাগে বোমাবর্ধণের পরই 
আগুন ধরে যায়। কিন্তু খোজ নিয়ে দেখা গেল, সেদ্বিন ওকর্প 
ঘটন! কোন মেসিনেই ঘটে নি। 

কোন কোন জঙ্গলের উপর দিয়ে বিশেষ ক'রে রাত্রি- 


পথের ইন্দ্রজাল 


৩৬৯ 


০০০০০০১০৫১০ 
বেলায়, প্লেনযোগে উড়া ভয়াবহ ব্যাপার । গত মহাযুদ্ধের সময়ে 
একজন রয়েল এয়ার ফোসে'র বিমানচালক সালিস্বারী উপ- 
ত্যকার জঙ্গলের উপর দিয়ে উড়বার কালে কেমন ভয় পেয়ে 
গিয়েছিল। তার এই ভয়ের কথা প্রকাশ করায় তাকে কারও 
কারও কাছে উপহাসাম্পদ হতে হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয়, যারা তাকে উপহাস করেছিল, তাদেরই একজন ঠিক 
তিন দ্বিন পরে যখন সেই জঙ্গলের উপর দিয়ে রাত্রি বেলায় 
উড়ছিল, তখন সে মার! পড়ে । কি করে মারা প'ড়েছিল তা 
কেউই ধরতে পারে নি। 

১৯৩১ সালে অগ্রেলিয়ার সাউদ্বান” ক্লাউড’ নামক প্লেন- 
খানা দুইজন চালক এবং ছ'জন আরোহী নিয়ে সিডনী থেকে 
মেলবোর্ণ যাত্রা করে কোথায় গেল তার1? আজও পর্যন্ত 
তাদের কোন সংবাদই পাওয়া যায় নি! 

এরোপ্লেন চালকের! অনেক সময় দেখে থাকেন, তাদের 
সন্মুখে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যেন একটা! বিরাট গর্ভ! প্লেনখানি 
ঘণ্টায় এক-শ মাইল বেগে ছুটেও সেই গর্ভের হাত এড়াতে 
পারে না| তাতে ক'রে মনে হয়, প্লেনখানি বুঝ চলছে না, 
__এক যায়গায় স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে। 








তিন হাজার পাউও ওজনের এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটি এ-টি-দি 
বিমানে তোলা হইতেছে 


ধার! বিমান পরিচালনা করেন, বিমান-পথ সন্থন্ধে এই সব 
কারণে তারা বলে থাকেন, পৃথিবীর যেষন অনেক কিছুরই 
ব্যাখ্যা আমরা করতে পারি নে, আকাশ-পথেও তেমনি রহস্ত- 
ময় ইন্ত্রজালের অস্ত নাই !__ এক্ষেত্রেও সেক্ষণীয়রের সেই 
অমরবাণী আমাদের মনে করিয়ে দেয়-__“11)979 are more 
things in heaven and earth that your philosophy 
can’t discover.” 


কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বীতরাগ । 





রা এক সানে হেশে হরির বরলের। সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে 
সুরবঘলের অনিবার্য্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। 
ইংরেজী কাব্যের দ্বিকে দৃষ্টিপাত করলে এ কথার সার্থকতা 
উপলব্ধি করা যাবে। হাওয়া-বদদলের অর্থ সামাজিক ব্যবস্থা 
ও পরিবেশের পরিবর্তন । এবং এই পরিবর্তনের পেছনে 


₹_ লক্ষ্য করা যাবে জীবিকার রূপান্তর ৷ সমাজ-জীবন মুখ্যতঃ 
অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সংগঠিত। এই ভিত্তি অপরিবর্তনীয় 


রূপ নিয়ে দ্বাড়িয়ে থাকতে পারে না; লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রেণী 
বিভক্ত সমাজে বিরোধ প্রভৃতির তাগিদে উৎপাদনশক্তির গতি 
বাড়াতে হয় ও তারই ফলে পুরান ব্যবস্থা বদলে নূতন উৎপাদ্ন- 
শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়। এ পরিবর্তন শুধু 
অর্থনৈতিক জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না--এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে 
যায় ছঃসহ গতিবেগ নিয়ে গোষ্ীমাহ্ষের সামাঞ্িক পরিবেশে, 
তার ধ্যানধারণায়, তার সাংস্কৃতিক পরিচয়--কাব্যসাহিত্য ও 
শিল্পকলায় । সাহিত্য পরিক্রমায় স্ুরবদলের কারণ নির্ণয়ে 
_.. এঁতিহাসিক দৃষ্টিভজীর সার্থকত] অনন্বীকাধ্য। 

উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পধ্যস্ত ইংরেজী কাব্যে যে 
ধারা প্রবাহিত সমগ্রভাবে বিচার করলে তাকে রোমান্টিক 
সংজ্ঞা দেওয়া! চলতে পারে। টেনিসন ও ত্রাউনিং পর্য্যন্ত 
এ ধার] অক্ষু্ন ও অব্যাহত । অথচ তাদের কাব্যে কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য আছে-_যা প্রধানতঃ স্থন্ম দৃষ্টিভঙ্গীজনিত এবং যা 
_ জামাঞ্চ হাওয়া বদলের জন্ত এসেছে । যার জন্ তৃতীয় দশকের 
 কাব্যধারা ভিক্টোরীয় বলে অভিহিত। শুধুমাত্র বুদ্ধিমার্গ 


অবলম্বন করে এ যুগ দাড়িয়ে নেই ; তার মধ্যে আছে আবেগের 


সংযত শাসন ও অন্যবিধ আবেগের স্বীকৃতি যা আত্মকেন্জিক 
পূর্ববযুগের রোমান্টিক কাব্যে অনাদৃত। আরও একটি পার্থক্য 
ধরা পড়ে। পুর্রযুগের কবিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এক- 
যার উৎস ফরাসী- 
বিপ্লব ও এক অম্পষ্ট অথচ দৃঢ় আদর্শের ভিত্তিতে সমাক্জ জীবনকে 
প্রতিঠিত করবার প্রবল অনুরাগ । আদর্শবাদ তাদের অস্পষ্ট 
এইঅস্ত যে শেলি বা বায়রন এঁতিহাসিক বাস্তবদৃষ্টি নিয়ে 
 জমাজ্-জীবনকে বিশ্লেষণ করেন নি, স্বেচ্ছাতত্ত্রের অবসানে 


পৃথিবীর নবজন্ম হবে এ বিশ্বাস তাদের আত্যন্তিক ছিল। 


কিন্ত ভিক্টোরীয় যুগ তর্দানীস্তন সমাজ-ব্যবস্থাকে নিঃসংশয়- 
_ক্ষপে মেনে নিয়েছিল; চার্চ, রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ও 
স্থিতিশীল সমাজজীবনে তাদের অটুট বিশ্বাস বিন্ময়কর। 
বিজ্ঞান ও দর্শনের উন্নতিতে যে বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টির প্রভাব 
সমাজে ছড়িয়ে পড়ছিল তাকে প্রতিহত করে সনাতন ধারায় 
বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা টেনিসন বারংবার 
" বলেছেন। উক্ত বিশ্লেষেণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ত্রাউনিংকে ব্যক্তি- 
মানবের জটিল মনস্তত্ব বিশ্লেষণে উদ্ধ,ন্ধ করেছে। এখানে 
স্মরনীয় ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্য তখন অপ্রতিহত গতিতে চলেছে । 

কিন্তু অষ্টম দশক থেকে যে পরিবর্তন সুরু হ'ল তা প্রধানতঃ 
অর্থনৈতিক বিপর্ধয়ের জন্ভ। বহির্বাণিজ্যে নুতন প্রতিঘবন্দীর 


1 গোপাল সান্তাল 


এ যুগের 








আবির্ভাব অর্থনৈতিক তথা সামাজিক শাস্তি ব্যাহত হু'ল। 


১৮৮৯ শ্রীষ্টাব্দের অনমনীয় ডক্‌ ধর্মঘটে জনগণের বিক্ষোভ 


সুসংবদ্ধ রূপে প্রকাশ পেল। কিন্তু তারপর হ্ুর্য্যহারা অরণ্যের 
চেয়েও গর্বান্ধ সভ্যতার বর্বর লোভে আফ্রিকা বিভক্ত হুল । 
ট্রাব্ভালে সোনার খনি আবিষ্কৃত হ’ল--এবং এরই ফলস্বরূপ 
প্রতিষ্ঠিত হ’ল সাআজ্যবাদ। বিংশশতাব্দীতে সাত্রাজ্্যবাদের 
পুরোধাস্বরূপ কিপলিং ও হেনলিকে দেখা গেল। এদের কাব্য 
উদ্ধ দ্ধ করেছে শ্বেত-সভ্যতাকে অকাল প্রমত্ত অধিকার বিস্তার 
করবার জন্ত অনগ্রসর জাতিসমূহের উপর। আফ্রিকা নূতন 
করে সুযোগ দিল ইংলওকে বাধাগ্রস্ত বহির্বাণিজ্য বিস্তারে । 
অভাবনীয় ধন সমাগমের ফলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিক শ্রেণীর যারা 
নেতা তাদেরকে অনায়াসেই প্রলুব্ধ করে নেওয়া সম্ভব হ’ল। 
তখন পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধ-প্রকাশের 
সুযোগ খুঁজে পায় নি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কালবৈশাখীর 
প্রচওতা নিয়ে ইউরোপখণ্ডে কালো ঝড় ভেঙে পড়ল । 


পাঁচ বৎসর কাল স্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবার বিভিন্ন জাতির 
পেশাদার সৈশ্তগণের মধ্যে আবদ্ধ রইল না। গণতন্ত্রকে রক্ষা 
করা ও তাকে পুনঃপ্রতিঠিত করবার আহ্বানে দেশের যুবশক্তি 
সাড়া দ্িল। কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গন বহু নগ্ন সত্যের অষ্ট! । যুদ্ধরত 
যুবক-সৈনিকগণ ম্ৃত্যু-সমাকীর্ণ ট্রেঞ্চে উপলব্ধি করল যে যুদ্ধ 


রি 


কোন আদর্শবাদের ভিভিতে সুরু হয় নি --তা হয়েছে প্রবলের 
উদ্ধত অন্ায়ে। বঞ্চিতের নিতা-চিত্ত-ক্ষোতে ও লোভীর নিষ্ঠুর 


লোভে । 
অভিজ্ঞতা প্রকাশে উদ্ধদ্ধ করল। এ প্রকাশভঙ্গীর পিছনে 
যে রূঢ় বাস্তব উপলব্ধি বর্তমান তা অস্বীকার করা যাবে না। 
যুদ্ধরত সৈনিক কবিগণকে মোটামুটি হ-ভাগে ভাগ করা 
যেতে পারে। প্রথম ভাগে রিউপার্ট ক্রক, চার্লদ্‌ মরলে ও 
জুলিয়ান গ্রেনফেলের নাম উল্লেখযোগ্য । এঁরা স্বাজাতিকতার 
আদর্শে অন্ুপ্রাণিত। দেশ ও জাতির মহত্ব, এমন কি 


নবোপলন্কির এই বিচিত্র রূপ সৈনিকগণকে তাদের 


অস্তিত্ব এক মহাবিপর্ধযয়ের সন্মুখে দাড়িয়েছে, তা রক্ষাকল্পে 


প্রাণ পর্যস্ত বিসর্জন দেওয়া! অত্যন্ত গৌরবের | রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের 
ক্ষয়ক্ষতি যদিও শোকাবহ তবুও তার! জাতীয়তাবাদের আদর্শে 
অন্ুপ্রাণিত। 


And nobleness walks in our ways again 
And we have come into our heritage. 


ক্রকের ‘দি গ্রেট লাভার’ নামক কবিতা লেখা হয় ১৯১৪ 


প্রাবের প্রথম ভাগে তখন তার মনে এক প্রবল সিনিসিক্ষমের - 


প্রভাব চলেছে। যুদ্ধই তাকে জীবনাভিমুখী করে তুলল। 
ক্রুকের কবিতায় লক্ষণীয় ভার আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা, প্রকৃতি 
সম্বন্ধে তার ভালবাসা যার সৌন্দর্যোপলন্ধি তিনি করেন 
যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বাপিনে। তার মধ্যে কীটসের মত 


ইন্জিয়গ্রাহ আকর্ষণ প্রবল। কীটসের মত তিনিও অপূর্ণ 


খ্যাতির উত্তরাধিকারী । 


গ্রেনফেল ‘ইনটু ব্যাটল’ নামক কবিতায় উপোস করতে 




















লালা 


র্্য। এরই মধ্যে তিনি আহ্বান করেছেন তাদের ধার! 
যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগে এই সৌন্দর্য্য ও প্রাচুর্য্যকে আরও 
হত্বর করে তুলবে । যুস্ধক্ষেত্রের অপচয় ব্যক্তিমানবের 
্রার্জিডি নয়-_কারণ যুদ্ধশেষে আছে £ 
Great rest and fullness after death. 
“All the bright company of heaven 
“Hold him in their high comradeship, 


The Dog-star and the Sisters Seven 
Orion's belt and sworded hip. 


এখানে লক্ষ্য করা যাবে যে কবি ব্যক্তিস্বাত্ন্ত্যধ্মী । 
ঠীমাহুমকে অবলম্বন করে তার চিন্তাধারা প্রবাহিত নয়। 
কাছে মৃত্যুভয়াল নয়-_রাত্রির সেহের মত স্বৃত্যু 
স্থষুকে আলিঙ্গন করে। 

মোরলির মধ্যেও পুর্ব্বোস্ত পরিচয় পাওয়া যাবে। 
ত্বত্যাগ ও আদর্শবাদ তাকেও অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর 
আকন্মিক-_১৯১৫ গ্রষ্টান্দে অক্টোবর মাসে তার সত্য 
ন পর্যন্ত ট্রেঞ্চযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে বা গ্যাস আক্রমণে 
ধিকা ভয়াল হয়ে ওঠে নি। অনেকটা হয়ত এনপ্ভও 
 প্রধানতঃ মোরলে ভার কৰি-প্রকৃতির জন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে দাড়িয়ে 
বিচিত্র সৌন্দর্যয__ন্ঠাওলা-ধর1 দালান, সবুজ মাঠ, 
পাখীর গান উপভোগ করেছেন । এমন কি 
চেয়েছেন £ 

1008 are cawing all day. 


18138, no man, until he dies 
‘understand what they say. 


বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা, গীতিমূলক, আধ্যায়িকামূলক প্রভৃতি 
নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন যাতে তার কবিমন স্থিতধী 
হতে পারে। “সৈনিক কবিগণের মধ্যে ধার! দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত 
_ তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উইলফ্রেড ওয়েন ও 
__ পিগফ্রিড স্তাঙ্গন। এ'রা যুদ্ধ ও যুদ্ধের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন 
আ্যানটি-রোমান্টিক । যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি, তাঁর 
চয়ী সুতার পরিবেশে এদের মনে হতাশা ও তীব্র বিদ্রপের 
হয়েছে। ওয়েন ও অন্যান্য কবিগণ এই যুদ্ধের সৃষ্ট 
ষ্ট অথচ আঅনিবাধ্য এঁতিহাসিক প্রশ্নের সম্মুখে 































15 the mad knats tugging on the wire 
hing. agonies of men among its Grambles, 
3 Ward incessantly the flickering gunnery rumbles 
ni Tar off life a dull rumour of some other war 

3 ‘ What are we doing here ? 


| (সাতরঙ্গাবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত বিরোধ আন প্রকটিত। 
ূর্ব-রণাঙ্গনে শ্রেণী-সংগ্রাম. নৃতনতর আদর্শ সংস্থাপনের 
ইতিমধ্যে প্ৰস্তত হয়ে উঠেছে। বিরোধ অবশ্ঠস্তাবী এ 
রূপে কবির মনে উদ্দিত হয়েছে--1109 a dull 
Some other war’ ভার মনে প্রশ্ন উঠেছে কি 
এখানে ? এর উত্তর, যা লেখা ইতিহাসের 
| তাঁর কাছে প্রাণমর় রূপ ধারণ করে নি। সন্মুখে 
ইতি সের ধারা all sway forward On the 
তুর flood of History,’ এ ধারার গতি ও প্‌ 
দিকে তা তাঁর কাছে অন্পষ্ট। ভাঙনের ক্ষেত্রেও ত ছি 


















চু্ধিকে প্রসারিত তি জীবনের 



































পালাল 


১ নৈরাহ, অপচয় ও অপরিণত সম্ভাব্য পূর্ণতা 
স্মরণ করে তারা রাজনৈতিক নেতৃব্ন্দ কর্তৃক প্রচারিত 
স্বাজাতিকতার গৌরব ও যুদ্ধের তথাকথিত মহুত্বকে 
বিদ্রপ করে বলেছেন যে এগুলি এক বিরাট মিথ্যা 
স্তাসুন বা ওয়েন দেখেছেন যুদ্ধের বাহিক কারণ, কিন্তু যুদ্ধের 
পশ্চাতে আছে যে সামাজিক পটভূমিকা, যা অর্থনৈতিক: 
বিরোধের ভিত্তিতে গড়া তাকে ভারা বিশ্লেষণ করেন নি। 

শুধু তারা নন-_ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাধীরাও ইতিহাসের বাস্তব 
দৃষ্টি দিয়ে যুস্পূর্বব বা যুদ্ধোতর সমাজ-বাবস্থাকে বিচার কে 
নি। কিন্ত বিরোধের পূর্বাভাস ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেকা 
বিক্ষোভ প্রদর্শনে ও ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ডক্‌ ধর্মঘটে, ম্প্ট হ 
শ্রমিকশ্রেমী এই সময়ে এক নির্দিষ্ট শ্রেমীসংগ্রামের আদর্শ 
করেছিল। কিন্তু ফেবিয়ানরা এই আদর্শ থেকে দুরে রই 
এনজেলস এই সময়ে এদের সন্বন্ধে লেখেন, 1087 of 
৮6৮০1006077 is their fundamental principle 1° ' ওয়ে না; 
মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে তীর সংবেদনশীল মন, 
এই মন নিয়েই তিনি যুদ্ধকে দেখেছেন, যুদ্ধের অপচয়ে 
তীত্র বেদনাবোধ করেছেন। এই বেদ্রনাবোধই ওঁ 
মানসকে জাগ্রত করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 

করেছেন যুদ্ধ ও তার ক্ষয়ক্ষতিকে ব্যক্তিগত আস, 
দেখতে । অবন্ঠ সর্বত্র এ দৃষ্টিভঙ্গী তিনি রাখতে * 
যেমন পারেন নি স্তা্গুন বা যুদ্ধোপ্তর যুগেও টি, এস. এর 
আকন্মিক বিপ্লবে উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দু 
হয়ে পড়েছিল। তবে বেদনাময় চৈতন্য ও শান্ত! 
দৃষ্টির জন্য ওয়েনের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত |. যু 
যে ব্যক্তিগত চি্তবিকার ব্যাপক হয়েছিল তা অধিব 
তার মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। ওয়েনের “ইনসেনগি 
নামক কবিতার শেষ স্তবকে পড়ি £ 


By choice they made themselves immune... 
To pity and whatever mourns in. man 
Before the last sea and the hapless stars 3 
Whatever mourns when many leave these shores ; { 
Whatever shares i 











The eternal reciprocity of tears, 3k lt 

- লক্ষ্য কর! যাবে এই সংযত আবেগের পিছনে রয়েছে কি 

শান্ত মন। রেপ মিটিং নামক কবিতায় স্বপ্নের মধ্যে 

দেখছেন যে যুস্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে তিনি গিয়েছেন এক 

টানেলে। সেখানে দেখা হ’ল এক জর্মান সৈনিকের ও সঙ্গে | 
সৈনিক পরিচয় দিলেযে গতকল্য তারই আঘাতে তাঁকে মরতে 
হয়েছিল । সংযত ভাষণের মধ্যে, বাক্যার্থের অতীত ব্যানার 

মধ্যে এই কবিতায় যুদ্ধের কূপ বর্ণিত হয়েছে । * ৃ 


“Strange friend’ T 8810 ‘here is no cause. 89. ১ 
‘None’ said the other ‘save the undone. চাও 
The hopelessness.’ 


_ তারপর যুদ্ধোত্তর যুগের রূপ । জাতিসমূহ প্র 
সংস্কৃতির বহত! ধারা থেকে পেছনে পড়ছে। বধ 
অনাবৃত ; স্বাধীনতা ও সাম্যের পরিবর্তে ই স্ব 
লৌকিক সংস্কারকে বড় করে দেখছে ও এককেণিব 
অন্তরালে আশ্রয় নিচ্ছে কিন্তু সে আশ্রয় নিরাপ 
নয়। সুতরাং কবি থাকেন সুদৃঢ় আত্বপ্রত্যয় নিয়ে 3 














্ আবে, বলা যেতে পারে দরে অব্যবহিত ভাবে নিজের 
জীবনে উপলব্ধি করবার প্রয়াস : 
Tonight, His frost will fasten on this mud and us, 
Shrivelliig many hands, puckering foreheads crisp. 
‘The burying party, picks and shovels in their 
shaking grasp 
Pause over half known faces. All their eyes are ice, 
But. nothing happens. 
আইন্ধাক রোজেনবার্গের কবিতায় লক্ষ্য করা যাবে যে 
বার ‘আইডিয়া!’ সংহত নয় কারণ ট্রেঞ্চ-জীবনে যে দুঃখ ও 
তিক্ততা তাকে ভোগ করতে হয়েছিল তাকে অতিক্রম করে 
তার মন কোন বাস্তব অভিজ্ঞতাকে রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে উপ- 
ভোগ করতে পারেনি । 
রি ‘The air is loud with death 


‘Phe dark cloud spurts with fire, 
‘The explosions. ceaseless are 








The drowning ‘soul was sunk too deep 
For human tenderness, 


"১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রোজেনবার্গ লিখেছিলেন যে কবিতা হবে স্বচ্ছ 
চিন্তাধারার সাবলীল, প্রকাশ সে চিন্তা যত স্ুগ্ম বা নৈ্যক্তিক 
ছোক না কেন। অথচ তার নিক্ষের কবিতায় যে চিন্তা ও 
প্রকাশের অস্বচ্ছত! ধরা পড়ে তার কারণ তিনি রূপকাশ্রয়ে 
ক প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই রূপক বা 
ক সর্বত্র ভাবময় চিত্ররূপ সৃষ্টি করতে পারে নি। প্রতীক- 
জজ ও ভাবের সঙ্গে বস্তচিত্রের সম্বন্ধ সর্বত্র অবিচ্ছেদ্য নয়। 


Babel cities’ smoky tops 
‘Pressed upon your growth 
Weavy gyves, what were you 
‘But. a world in the brain’s ways 
Or-the sleep of Circe’ swine. 


এই উদ্ধত প্রতীকচিজ্ঞের মধ্যে সম্বন্ধ অন্পষ্ঠট । রোজেন- 

বার্গের মতে তার “আ্যামাজনস্‌? বা “ডটরস্‌ অফ ওয়ার শ্রেষ্ঠ, 

কবিতা । কিন্তু এখানে যথেষ্ট এই্বর্য্য বা বিক্ষিপ্ত ভাবসম্পূ্ 

"থাক! সত্বেও কবিতার সমগ্র সৌন্দর্য্য রসোতভীর্ণ নয়। স্বত্যু- 

 অমাকীণ যুদ্ধক্ষেত্রে ধাড়িয়েও. তার প্রকৃতি-গ্রীতি উচ্ছৃসিত হয়ে 

 উঠেছে। রণক্াস্ত সৈনিকের! স্বত্যুর পথ দিয়ে (Blea 
টা Poison blasted track) এগিয়ে চলেছে । হঠাৎ 

But hark; joy-joy strange joy 


Lo! Heights of night. ringing with unseen larks 
026 showering on our upturned listening faces. 


; কবির কল্পনার সজীবত। প্রাণচাঞ্চল্যে স্পন্দমান | কাব্য- 
নীতি ও কবিতা। নিয়ে তার বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে তিনি চেষ্ঠা 
করেছেন আবেগময় প্রকাশভঙগী লাভ করতে । এই প্রচেষ্টার 
মধ্যে ভার সাফল্য নিধ্ণরিত হবে। রোজেনবার্গের প্রকৃতি- 
বন্দনা ও প্রভীকচিত্রের মধ্যে এটা লক্ষনীয় যে তিনি. রোমা- 
_ ট্টিকদের মত বাহিকতা থেকে আস্তরিকতার দিকে বু'কে- 
ছিলেন ও তার উপলব্ধ গভীর অনতুতি:ক ভাষায় রূপ দিযে 
নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । রি 
‘সৈনিক কবিদিগের মধ্যে অন্ভতম সিগক্রিড স্যান্ছন। তার 















1 তার মনে বিজি xh ae 








‘পিকচার শো’ নামক কাব্যএসথদবয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতা টনি 
লিপিবদ্ধ করেছেন । যুদ্ধ সম্বন্ধে যে রোমান্টিক আদর্শবাধ 
প্রচলিত ছিল তার যশোগাঞ ও সৌন্দর্যকে তিনি নির্মম 
ভাবে বিদ্রপ করেছেন। তার বিদ্রপের তিক্ততা কঠোরতর 
হয়েছে কারণ ট্রেঞ্-জীবন সম্বন্ধে ভার অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ ছিল ও 
ু্ধক্ষেত্র থেকে পরিত্রাণের কোন পথ নেই, তিনি জানতেন । 


White faces peered, puffing a point of red 

Candles and braziers, glinted through the chinks 
And curtain-flaps of ‘dug-outs 5 then the gloom 
Swallowed his sense of sight; ‘he stooped and swore 
Because a sagging wire had caught his neck, 


শেষ ছত্র ছুটির মধ্যে যুদ্ধের ভয়াল ক্ূপ পরিস্ষুট । স্বল্প- 
পরিসরে রূপস্থষ্টি সার্থক হয়েছে। এজন্য হয়ত তিনি স্বপ্ন 
দেখেছিলেন মুক্ত আত্মাদের যার মরণ-যজ্ঞ হতে বিমুক্ত। 


Numberless they stood 
Halfway toward heaven, that men might mark 
The. grandeur of their ghostlihbood 
Burning divinely on the dark. 


রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে লাহিত্যের বর্ম সম্বন্ধে লিখেছেন যে এ 


পৃথিবীর নানা বিপর্ধযয়ের মধ্যেও কবির বীণা বিশ্বব্যাপী সুরের 
সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজবে, আনন্দং সম্পরয়স্ত্যতিসংবিশস্তি । কিন্ত 
এই যে সুর--যে সবকিছু চলেছে আনন্দ লোকের দিকে 
তা বিপধ্যস্ত হ’ল মহায়ুদ্ধে। সাম্প্রতিক যে বিপর্ধ্যয় তা অতি- 
ক্রম করে কোন নিত্যতাকে উপলদ্ধি করা সে দ্বিন সম্ভব ছিল 






না। যুন্ধ-পরবর্তা যুগেও সে অবস্থা বর্তমান চিল । ইউরোপীয় রী 
: মহাযুদ্ধের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা প্রচলিত বিশ্বাস ও নীতিবোধ ও 


সমান্ধ-স্থিতিকে দ্বীর্ণ করে দিলে। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর 
যুগের উদ্ধত অবিশ্বাস আকম্মিক বিপ্লবজনিত হতে পারে কিন্ত 
পূর্বযুগীয় বাস্তব ভিত্তিকে গ্রহণ আর সহজ ছিল না কারণ নুতন 
দৃষ্টি দিয়ে বস্তবিশ্বকে প্রত্যক্ষ করা অপরিহার্ধ্য হয়েছিল। অর্থ- 
নৈতিক বিপর্যয়ে শ্রেণীরিভক্ত সমাজ আরও বিভক্ত হয়ে 
পড়েছে। নূতনতর পরিবেশে উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্ক স্থাপন 
একান্ত প্রয়োজনীয় । ফিউডাল যুগের শ্রেষ্ঠ দান মানবিক, 
সম্পর্ক-__ছিন্ন হয়ে গিয়েছে । ষে প্রশ্ন যুদ্োত্তর যুগে সুম্পষ্ট 
হ'ল. তা হচ্ছে নূতন ভিত্তিতে যৌথ জীবনযাত্রা মর. 
আত্যন্তিকতা। সমান্মজীবনে উপস্থাপিত নূতন প্রশ্নে এলিয়ট 

প্রভৃতি কবি ট্রাডিশন্তাল লাইফকে গ্রহণ করতে উন্মুখ । বিচ্ছিন্ন 
মান্য চাটের সংগঠনশক্তির আশ্রয়ে গিয়ে শক্তি লাভ 
করতে পারে-_এই হচ্ছে এলিয়টের বিশ্বাস। গোষ্ঠীজীবনের 
অপরিহ্াধ্যতার কথা বুধি দিয়ে মেনে নিলেও অভডেন মনের 
দিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যধ্মী--শুধুমাত্র ডে লুইস ও স্পেগার 
নব আদর্শে অহ্থপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথ নিরাঁসক্ত দৃষ্টিতে বন্ত- 


বিশ্বকে তদগতচিন্তে নিরীক্ষণ করাকে আধুনিকতা বলেছেন। 


এই আধুনিকতা পুর্বেন্ধত কবিদয়ে লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ 


ভাদের কবি-মানস সুস্পষ্ট । ডে লুইস বলছেন “কনক. 





নামক কৰিতার টি আদর্শের দয়োদব্রতার ব্য! 



















টা We “used to build and love 
10 man's land and only ghosts. can live 
রে two fires. 
য়তঃ দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তদ্গতার কথ! শপেগ্তারের 
“দি পোয়েট এগ লাইফে’ বলা হয়েছে। নূতন আদর্শের অর্থ 
নূতন মানসিক সম্পদ ও নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাক্ত গঠন 
র। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের আদর্শ নিত্য । এ 
নিত্যতা আনন্দরূপকে প্রকাশ করতে চায়__-যে আনন্দ ছুঃখকে 
অতিক্রম করে বিরাদ্ধিত। যা না থাকলে কোহো বান্তাৎ কঃ 
প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ। কিন্তু এই যে 
আনন্দরূপ আজ তা মেঘগ্রস্ত কিন্তু রূপের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও তার 
পলন্ধি সামাজিক পরিবেশের পুনঃসংস্থাপনের উপর নির্ভর 
__ করে। এখানে কবির সামান্ধিক দায়িত্ব অস্বীকার করা যাবে 
৷ সাধারণ মানুষকে নুতন জীবনযাত্রার আদর্শে অনুপ্রাণিত 
করবেন। এ দায়িত্ব কবিকে গ্রহণ করতে হবে। কল্মীরি 
দায়িত্ব কবির নয়, এ কথা কবিগুরু বললেও, কবির সামাজিক 
তব তথ! ভার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাকে খর্ব করা হয় । 
আমরা কয়েকজ্গন সৈনিক কবির সঙ্গে পরিচিত 
দ্বের ফলে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে । রিচার্ড স্পেণ্ডার 
কীজ তাদের মধ্যে অন্ততম। বংসরাধিক পূর্বে 
য় ব্ৰহ্মদেশে এলুন লিউইসের মৃত্যু হয়েছে । জন 
্লীবিতদের মধ্যে অন্ততম | এই সব সৈনিক কবির 
রীগণের মত-_ক্রক বা ওয়েন--স্বতঃক্ষর্ত ও 
শ্রসাদগুগ বিশিষ্ট নয়। কিন্ত এদের অভিজ্ঞতা ব্যাপক, চি 
ব্যাপী রণাঙ্গন এদের পরিচিত। বহু বিচিত্র দেশ ও জাতির 
প্রত্যক্ষ পরিচয়ে এদের করিত বিচিন্র। আর বিচিত্র 






























শেষ। লীতাবসানে যে স্বদুমন্দ মলয়পবন বহিতে- 
[হার উষ্ণতা বধিত হইতে হইতে ক্রমশঃ অগ্িূপ ধারণ 
.. করিতেছে। আর অল্প কিছুদিন পরেই বদস্তের অবসান, বর্ষের 
i অবদান এবং অমিতবিক্রম বৈশাখের আবির্ভাব। 

5 উদ্জয়িনীর রাজপথ ধুলিধূসর, ধুলিপটলে আকাশ-বাতাস 
দমাচ্ছয় । রাজপথ জনহীন, বিপণিসমূহ রুদ্ধদ্বার । নাগরিকগণ 











ণে ক্ষণে ললটিদেশ হইতে শ্বেদ মোচন করিয়া ভূতলে 
রিতেছে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে অন্ধকারপ্রায় কক্ষে 
দিত্য ক্ষণে ক্ষণে কিন্করীর হস্ত হইতে শীতল 
করিয়া নিঃশেষ করিতেছেন । দ্বারদেশে পুল 
ত যবনিকা লম্বিত । যবনী প্রতিহারী কিয়ংক্ষণ 
তে বারিনিষেক করিতেছে। তথাপি মহারাজের 








| হতে এবং অপরা কিঙ্ধরী শীতল পানীয় হস্তে দাড়াইয়া আছে। 


কবি-বিরহ 
স্রীআর্যকুমার সেন 


হারা দলিকোণরি অধ শয়ান, ভাখুযাবরধাহিনী তাৰুল- eRe ও কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাঁসের কদাচ যোগা নহে 













দের স্থন্ম অনুভূতি যা মনস্তত্বের জটিলতায়, আঘর্শবাদের 
সংঘাতে বেদ্রনাময়। “ডেড এয়ারম্যান’ নামক কবি 
পাডনির কবিত্ব-শক্তি স্বীকৃত হয়েছে। যারা বৈষা 
যারা দেশ রক্ষার জন্ত প্রাণ দিয়েছে তাদের জ্রপ্ভ বব 
কোন উদ্বেগ নেই, কোন আত্তরিক কৃতজ্ঞতা নেই £ 


A sorry world bereft of simple tongue 3 
Had not 8. word of honour, saved its smile. 
For the philosopher and wished the young. 
‘The idiot happiness, the: decent pile. 


যুদ্ধের এই মারণ-যজ্েও দেশবাসী স্গি লাজ 
কাধে ব্যপৃত ? 


‘To fix the brokers in the market, 80258. 
Dared to consider now the prices lied, 
And bought insurance for the doom. 
Yet none had simple speech for simple 


সুতরাং এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলবে -- 


So Honour may be said. ্ 
T'o be the decent shroud to serve the dead. 


বহু দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে কবির অভিজ্ঞ 
এই ব্যাপকতাকে তিনি হৃদয়ের রক্তে সঙ্কীবিত করে 
পারেন নি । ‘Emotion recollected in tran 
কাব্য সুষ্টির এই ধর্ম ভার মধ্যে সক্রিয় নয়। 
আবর্তের মধ্যে জড়িত হয়ে কোন নিরাসস্ত দৃষ্টি 
কবির পক্ষে সম্ভব নয়। “টেন লামারস্‌” নামক ক 
তিনি তার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন 
বা তা হৃদয়ের স্বাক্ষর পেয়েছে, কোথাও শুধু 
আশা করা যায় যুদ্ধশেষে তিনি ও তার সহকর্মী: 
দৃষ্টি লাভ করে সার্থক কাব্য স্গ্টির পথে এগিয়ে য 

















পশ্চাতে চামরহস্তা হুই সুন্দরী মহারা্ধকে ব্যজন সাত 
অপেক্ষাকৃত নিম্ন একটি আসনে গৌরবর্ণ দবীর্ঘদেহ এক 
যুবক উপবিষ্ট । যুবকের কুঞ্চিত কেশদাম দধত্ব প্রসা 
বাছুদেশে স্বর্ণ অঙ্গদ, ললাটে শ্বেতচন্দন । : 
কেহ কথা কহিতেছিলেন না । মহারাক্ষের চক্ষু আছি 
মীলিত, পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকের সন্দেহ হইতেছিল মহারাজ 
অর্ধশয়ান অবস্থাতেই নিদ্রামধ ৷ কিন্তু সহসা মহারাজ কহিলেন, 
“সখে কালিদাস 1” চা 
< “আদেশ করুন ।” 
“তুমি যে আজ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, ব্যাপার কি?” . 
“মহারাজের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত করিতে বাসনা নাই 1. 
অপ্রতিভকণ্ঠে মহারাজ কহিলেন, “না না, কে বলিল” 
নিদ্ৰিত ? তবে আন বড়ই এীদ্মাধিক্য হইয়াছে 
কালিদাস কহিলেন, “আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম 
 ইদ্বশ বাক্যালাপ ভারতের শ্রেষ্ঠ যুগের শ্রেষ্ঠ নৃপতি 
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সম্ভবতঃ অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই মহারাজ পুনরপি কথা 


শমহারাক্, মহিষীই ত একমাত্র অস্তঃপুরিকা নহেন 1” 
অসহিষ্ণু কণ্ঠে মহারাজ কহিলেন, “আঃ | ও সব পুরাতন 
রসিকতার জন্ত বররুচি-শঙ্কু-ঘটকর্পর আছেন। তুমি নূতন কিছু 
বল। তুমি এ অবস্থায় কি কর? তোমার ত পত্ৰাস্তর নাই!” 
“আমার এরূপ অবস্থার উদ্ভব বড় একটা হয় না মহারাজ |” 
বিশ্মিত বিক্ৰমাদিত্য কহিলেন, “বল কি বয়স্ত | আমি ত 
_ শুনিয়াছিলাম কবিপত্ধী নাকি কবির উপর সর্বদাই খড়াহস্তা, 
_ তান্থুল হইতে সুধরি স্বলন হইলেই খাগুবদাহন ?” 
কষ্টক কালিদাস কহিলেন, “মহারাজ, পরস্থখদ্বেষী জনগণ 
যাহা বলে তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। আমার পত্নীর নাম 
_বিলাসবতী, বেত্রবতী নহে ।” | 
... জআপ্রতিভঙ্বরে বিক্রমাদিত্য কহিলেন, “সখে, আমাকে ভুল 
বুঝিও না। আমি শুনিয়াছিলাম তুমি তোমার পত্বীকে যত- 
খানি ভালবাস, প্রায় সেইরূপই ভয় কর। কথাটা তাহা 
হইলে সত্য নহে?” 

কবি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “ন! । আমার প্রিয়া কেবল আমার 

হিণী নহেন, তিনি আমার সখী ও জচিব। প্রিয়শিত্যাও বলিতে 
1রিতাম, তবে তাহাকে শিক্ষাদান করিরার মত বিদ্ধ! সম্ভবতঃ 
আমার নাই ।” 
কবিপত্থীর বিগ্বার খ্যাতি মহারাজের অজ্ঞাত ছিল না। 
সহান্তে কহিলেন, “বন্ধু তুমিই সুখী । আমার গ্কায় 
তোমার পত্নী কথায় কথায় ক্রোধাগারে গমন করেন না । কিন্ত 
এত সুখ সত্বেও আজ তোমাকে নিতাস্তই বিমর্ষ দেখিতেছি। 













সেকি শুদ্ধ গ্রীষ্মের প্রকোপে ?” 
কবি ক্ষণকাল মৌন রহিলেন। পরে কহিলেন, “মহারাজ, 
 স্প্রতি বিরহানলে দগ্ধ হইতেছি।” 
__ সবিম্ময়ে মহারাজ কহিলেন, “সে কি? কবিপ্রিয়া কি 
7 পিত্রালয়ে নাকি টা 

_..- *কবিপ্রিয়া উজ্জয়িনীতে কবির গৃহেই উপস্থিত আছেন ।” 


তবে ? পত্বী নিকটে আছেন, অতএব নিদারুণ বিরহ্যন্ত্রণা 
_ ভোগ করিতেছ, দুরে গেলে ক্লেশের উপশম হইত? পলান্ন 
কব্যপ্তন ও দধি মিষ্টান্ন সহযোগে আহার সমাধা হইয়াছে 
বলিয়া ক্ষুধার অবধি নাই, অনাহারে থাকিলে ক্ু্িব্বৃতি হইত ? 
_ কালিদাস, আমি কবি নহি, জামান্ত সৈনিক এবং রাজা মাত্র। 
"কথাটা বুঝাইয়! বল দেখি ?” 







কবি কথা কহিলেন না। সহসা উত্তেজিতভাবে অর্ধোখিত' 


হইয়া মহারাজ কহিলেন, “বুঝিয়াছি | বিরহ পত্নীর জন্ত নহে, 

অপর কোনও--" | 
| বাধা বিয়া কবি কহিলেন, “ন! মহারাজ, বিরহ পত্নীর 
 জন্ভই, অপর কোনও রমণীর অন্ত নে ।” . 

হতাশ হইয়! রাজা স্তব্ধ কইলেন? ছাখকরত্রাছিনী 
ও কিন্বরীত্রয় হাস্তগোপন করিল । 


_. বহুক্ষণ উভয়ে মৌন রহিলেন। অবশেষে রাজা কহিলেন, 


| Rs ভা তাহা নিব দে 
দিনার সান কা পাইলে না নল 


বূপবান্‌ যুবক, তাহার উপর দেশের শ্রেষ্ঠ কবি এবং রা 
- প্রিয় বন্ধু। যখন যে কোনও রমনীর সহিত, কবি বাক্যালাপ 








বসন্তের অবসান হইতে ন! হইতেই যেরূপ শ্রীষ্মের প্রকোপ 


 দেখিতেছি, পুর্ণ গ্রীন্ম আসিলে না জানি কি হইবে | উপস্থিত. 


তোমার কাব্যরস নিশ্চয় স্কু্তি পাইতেছে না, এ দারুণ উভাপে ॥ 
কাব্যলক্মী অবশ্যই শুফ হুইয়া অস্থিচর্মপার হইয়া গিয়াছেন?” 


শিরশ্চালনা করিয়া কবি কহিলেন, “না মহারাজ, আমি ৷ 
একটি নুতন কাব্যের বিষয় চিন্তা করিতেছি, ছুই-এক বিহ রঃ 
মধ্যেই লিখিতে আরম্ভ করিব ।” টু 

বিস্মিত রাজ্জা কহিলেন, “এই গ্রীষ্মে কাব্য ? বিষয় সম্ভবতঃ 
কৌদ্ররস ?? 

“না মহারাজ, বিষয় বর্ধাগমে বিরহ্যন্্রণ! |” | 

মহারাজ উচ্চহাস্ত করিয়! কহিলেন, “কালিদাস, তুমি কবি 
না হুইয়া বিদূষক হইলে মানাইত ভাল । যেহেতু চৈত্র এখনও 
শেষ হয় নাই, সেই হেতু কাব্যের কাল বর্ধাগম। প্রিয়া 
নিকটেই আছেন, পিত্রালয়ে গমন করেন নাই, অতএব কাব্যের 
বিষয় বিরহ ৷ এখন অপরাহ্ণ উত্তীণ প্রায়, বন্দিগণকে আহ্বান 
করি, বীণাযন্তরে ভৈরবী আলাপ করুক ।” 7 » এ 

কালিদাস কথা কহিলেন না, স্বদ্থহান্ত করিলেন মাত্র । . ... 

সন্ধ্যাবন্দনাদি অস্তে কবি তাহার গৃহশীর্ষে উন্দুক্ত স্থানে 
রচিত শয্যায় আসিয়। উপবেশন করিলেন | প্রাচীরপার্থে 
দগ্ডায়মান৷ বিলাসবতী স্বামীর আগমনশব্দে নিকটে আসিলেন 

মহুদীপালোকে কালিদাস ক্ষণকাল যুধ্ধনেত্রে প্রিয়ার 
চাহিয়া রহিলেন। সার] উজ্জয়িনী মহানগরীতে এত রপ আর. 
কোন্‌ রমণীর আছে? কবি বহুতর! রাজকন্ত! দেখিয়াছেন, 
বিক্রমািত্যের ভুবনবিদিতা সুন্দরী মহিষীকে দেখিয়াছেন, কিন্ত 
তাহাদের রূপ তাহার প্রেয়পীর স্রিদ্ধ কোমল বল্পদ্বীর ষ্ঠায় 
রূপের কাছে কিছুই নহে। প্রস্ফুটিত কমলের ষ্ঠাযস আনন, 
চম্পকপুম্পের ষ্ভায় গাত্রবর্ণ,. মরালনিন্দিত গতিভঙ্গী। কাব্যের 
নায়িকা হইবার হায় সকল খুণই বতর্গান। এরমণী কি 
দবারিদ্র্যব্রত কালিদাসের জন্ত ? 

পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কবিপ্রিয়া কহিলেন কি ভাবিতেছ? 

স্বপ্রোখিতের জায় কবি কহিলেন কি ভাবিতেছি? ভাবিতে- 
ছিলাম__কথা শেষ না করিয়া কবি প্রেয়পীর শিখিলনীবী * 
কটিতট বেষ্টন করিয়া তাহার বিশ্বাধরে প্রগাঢ় চুম্বন অস্কিত 
করিয়া দ্রিলেন। আবেশে কবিপ্রিয়ার নয়ন নিমীলিত হইয়া 
আসিল। 

পরক্ষণেই প্রিয়তমের বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত .. 
করিয়া লইয়া বিলাসবতী কহিলেন, বিশ্বাদ করিলাম না । 
আমি ত নিকটেই রহিয়াছি, আমার কথা ভাবিয়া অত অন্তযনক্ক 
উদ্দাসভাবের কি কারণ থাকিতে পারে? তুমি নিশ্চয় অপর 
কোনও ম্বগাক্ষী মায়াবিনীর বিষয়ে চিত্ত করিতেছ। কে 
সে? তাহার বয়স কত? কত সুন্দরী সে? 

কবির সম্বন্ধে জনক্রুতির অস্ত ছিল। একে কালিদাস 
















১ সপন 


করিয়া কুৎসা রটনা করিয়াছে। বিলাসবতীর কর্ণেও সেই 

[র অনেক অংশ আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিন্ত স্বামীর প্রতি 

| অপার বিশ্বাস, তিনি সে সকল কথায় কোনও দিন কর্ণ- 
পাত করেন নাই। তথাপি কবিকে মধ্যে মধ্যে কপট সন্দেহ 

করার লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারিতেন না । 

কৰি মুখ তুলিলেন। প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছিল, তথাপি 

তারকালোকে. বিলাসবতী স্বামীর নয়নদ্বর দেখিতে পহিয় 



















প্রিয়ার ভমরকৃষ্ণ কেশরাজিতে অঙ্গুলিচালন! করিতে 
কহিলেন, “প্রিয়ে, একটি কাব্যকথা শুনিবে ?” 
প্রিয়তমের কণ্ালিঙ্গন করিয়া বিলাসবতী কহিলেন, 
র “শুদিব” রি. _ 
ns নী বলিতে আরম্ভ করিলেন । 

পঞ্চবর্ধ পূর্বের কথা । এক বিহ্ধী রিভার 
ভারতের দেশে দেশে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 
তেন্ৰস্বী রাজপুত্র, বহু দিথবিজয়ী পণ্ডিত, তাহার 
আশায় রাজগুহে আসিয়া বিচারে পরাস্ত হইয়া 


















কী বাহ ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করিল। 
অশ্রুদ্ধ কঠে কবিপ্রিয়া কহিলেন, “আর্ধপুত্র--” কৰি 
বাধা দিয়া কহিলেন, “ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমার কাব্যকথা 
C নাই।”) 

২, কৰি বলিয়া চলিলেন কেমন করিয়া মূর্খ নিরক্ষর ব্রাহ্মণ 
বব রর বর লাভ করিয়া কাব্যসথষ্টিতে অধিকারী হুইল । 
ব্াজকগ্তার সহিত তাহার পুনণিলন হইল, সেই- 
1 . 
সমান্তির পর প্রিয়া কহিলেন, “তোমার সেই 
নিকটেই রহিয়াছে, তবে কাহার কথা চিন্তা 

















২ মী দৃষ্টি তারকাখচিত আকাশের প্রতি নিবন্ধ রাখিয়া 
হলেন, “প্রিয়ে, সেই মূর্থ ব্রাহ্মণ যুবক অবমাননার 

ল্যাকে ভালবাসিয়াছিল। দীর্ঘদিবসের বিচ্ছেদ 

প্রগাঢ়তর করিয়াছিল । বিরহের বেদনার মধ্যে 

পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল ।” 

১ কবিপ্রিয়া কহিলেন, “তুমি কি বলিতে চাও 


তে চাই ? বিশেষ কিছুই নহে 
ছুরমপি গছ হৃদয়ং ন জহাসি মে। 











টা রিতা রি কহিলেন, “কহ, দুয়ে ত’ বাই মাছি = 


শী ত্যাগ করিয়া কবি মৌন হইলেন। 





ট্টিবিনিম: ৷ করিয়াছেন, সে নর হউক অথবা 
উক শক্রগণ সেই রমণীর সহিত ডাঁহার নাম জড়িত 


- প্ৰস্থান করিলেন । অসময়ে সভাভঙ্গ হুইল । 





: ee সহসা কৰি 


নিদ্রাগতা! পত্নীর নিকট হইতে কোনও বুঁঞদ শর নত 


হইয়া ক্ষণকালের জন্য প্রিয়ার অধর স্পর্শ করিয়া তারকার 
আলোকে কবি প্রেয়সীর মুখকমলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয় 
রহিলেন। 
কবির নিদ্রাগম হইল না) অস্পষ্ট তন্দ্রার ঘোরে কয়েক 
বৎসর পূর্বের কথা ঘুরিয় ঘুরিয়া তাহার মনে পড়িতে লাগিল। 
বাসরকক্ষে রাজকন্যার অপরূপ রূপযৌবন, তাহার ত ত 
পরেই তিক্ত অভিজ্ঞতা, দিনের পর দিন দেশভ্রমণ, তাহ 
আবার মিলন । পরম লজ্জা ও ক্ষোভ লইয়া কালিদাস 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন মিলন ঘটিল তখন তিনি! 
সমুন্নত শির, বিক্রমাদিত্যের সভাকবি, নবরত্বের 
কিন্ত এই দীর্ঘদিবসের ব্যবধানের মধ্যে পা হরর 
প্রিয়ার চিন্তা তাহার অন্তর হইতে দুরে যায় নাই। 
সেদিনকার সেই মিলনরজ্নী আজ কোথায়? প্রিয়া ত ৫ 
তরুণী, তেমনি রূপবতী, প্রেমময়ী রহিয়াছেন, তাহার 
প্রেমেরও ত’ কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই । তবে বি ং 
কিসের অসম্ভোষ ? ৃ 
নীলক্ক আকাশের গায়ে কোটি নক্ষত্র জলি 
কোথাও মেঘের চিহুমাত্র নাই। সার] উজ্জয়িনী নি 
শুধু দূরে কোনও বিলাসী নাগরিকের প্রমোদগৃহ হইতে । 
কণ্ঠে সুমধুর গীতধ্বনি আসিতেছে । বসন্ত নিঃ শেষপ্রায় 
মধারাত্রিতে কবি সহসা! শষ্যাত্যাগ করি উঠিলেন 
অতি সন্তৰ্পণে কক্ষাভ্যন্তরে গমন করিয়া দীপ গ্রন্থ 
করিলেন। তৎপরে তালপত্র, লেখনী, ও মসী সংগ্রহ 
লিখিতে আরম্ভ করিলেন-_ 
কশ্চিৎকাস্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকা রপ্রমত্তঃ-_ 


কবির লেখনী বিরামবিহীন ভাবে তালপজের উপর অক্ষর 
বিন্যাস করিয়া চলিল। 3 

প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া কবিপত়্ী পি পানা 
দেখিয়া শঙ্ষিতচিত্তে কক্ষে আগমন করিলেন । কবির বাহিনে 
পৃথিবীর দিকে কোনও লক্ষ্য নাই, অনবরত লেখনী তাল 
উপর লিখিয়া চলিয়াছে, একপার্্বে লিখিত তালপত্রের স্তপ। 
কৰিপ্রিয়া কিয়ংক্ষণ ধীড়াইয়া দেখিলেন, তাহার পরে নিঃশব্দে ; 
বাহিরে চলিয়া আসিলেন। রচনার সময়ে কবি কক্ষে কাহারও. 
উপস্থিতি সহ করিতে পারেন না, এমন কি বিরান a 
উপস্থিতিও নহে। 5 

সেদিন অন্থপস্থিত কবির সংবাদ গ্রহণার্থে দৃত বারে বারে 
আসিয়া ফিরিয়া গেল । কবি কাব্যরচনায় নিমগ্ন, স্বয়ং 
অবভীশ্বরের আহ্বানেও কর্ণপাত করিবার সময় তাহার নাই। 
বিষন্নচিতে মহারাজ রাজকার্খসমাপনাস্তে শঙ্কু, বররুচি প্রেভৃতি 
অবশিষ্ট অষ্টরত্বের সহিত কিয়ংক্ষণ আলাপ করিয়া অন্তঃপুরে 








































মধ্যাহ্নের কয়েক দও পুর্বে রন্ধননিরত! প্রিয়ার নিকটে রর 
আসিয়া কবি কহিলেন, “বেলা অনেক হইয়াছে, নানি রা 
বুঝিতে পারি নাই ।» ৃ 











পুনরায় রচনা আরম্ত করিলেন । কবির এহেন অবস্থা দেখিয়া 
কবিপত়ী কিঞ্চিৎ বিশ্মিতা হইলেন, কারণ এতটা আত্মহারা 
ভাব তিনি পূর্বে কোনও দিন লক্ষ্য করেন নাই। 
গভীর রজনীতে কবিপদ্ধী পুনরায় নিঃশক্দে কক্ষে প্রবেশ 
করিলেন। কবি কয়েকছত্র করিয়! লিখিতেছেন, এবং অহুচ্চ- 
স্বরে আন্বতি করিতেছেন ।- সহসা কবি পাঠ করিলেন, 
“তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাৎ জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্‌ 
ছুয়ীভুতে মন্ধি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্‌।--” 
- বিলাপবতী আর থাকিতে পারিলেন না । ইঈর্ধ্যাপূ্ণ কণ্ঠে 
"কহিলেন, “কে সে ? কাহার জনা এত বিরহোচ্ছ্বাস ?” 


কালিদাস চমকিয়া চাহিলেন ৷ ক্ষণেক ভকুকিত করিয়া 
a গিতরুখে কহিলেন, “তাঁহার নাম বিলাসবতী |” 
07 “ইস্‌ 1” চি 


২. পনা প্ৰেয়সী । সে সত্যই বিলাসবতী 1” 
টি সজোরে শির£সধালন করিয়া কবিপ্রিয়া কক্ষত্যাগ করিলেন। 















__ প্রভাতে কালিদাস কহিলেন, *প্রিয়ে, আমার কাব্যরচনা 
সমাপ্ত হইয়াছে ।” 


_ নিরুংসুক কণ্ঠে কবিপত়্ী কহিলেন, “টগ্কম | যালিনীকে 
শুনাইয়! আইস ।” 
.. গম্তীরযুখে কবি কহিলেন, “সে ত শুনিবেই, তাহার পুর্বে 


তুমি শুনিয়া লও ।” 
কাব্যের নাম মেখদৃত । কুবেরের নিকট গুরুতর অপরাধে 
অপরাধী এক যক্ষ শাস্তিষ্বরূপ বর্ষকাল রামগিরি আশ্রামে 
নির্বাসন ভোগ করিতেছে । প্রিয়াবিরহে কাতর যক্ষ আষাঢ়ের 
প্রথম দিবসে গগনপমারঢ় মেঘকে ডাকিয়া কহিতেছে, “ওগো, 
আমার সংবাদ অলকাবাসিনী আমার বিরহিনী পত্নীর নিকট 
টি বহন করিয়া লইয়া যাও ।” 
কালিদাস প’ঠ করিয়া চলিলেন। র্ামগিরি হইতে 
.. অলকাপুরী বহু দূর পথে: মেঘ যে সকল জনপদ গ্রাম নগরী 
_ অতিক্ৰম করিয়া যাইবে, তাহাদের অপূর্ব বরণনা। বিলাসবতী 
সদ মুগ্ধ হইয়া শুনিলেন। 
কিন্তু তাহার পরে আসিল উত্তরমেষ। অলকাপুরীতে 
নি উপনীত হইয়া মেঘ কি দেখিবে দেই সব কথা । সে অপুর্ব 
দেশে জরায়ত্যু নাই, প্রণয়কলহ- ভিন্ন অপর কোনও কারণে 
বিচ্ছেদ নাই, যৌবন ভিন্ন বয়স নাই। সেখানে রমনীগণ ভুবন - 
মোহিনী হুন্দরী। সেখানে পথে পথে অভিসারিকা হুন্দরী- 











গণের অলকচ্যুত মন্দারপুষ্প, পজচ্ছে, কর্ণস্বলিত কনককমল ও 
স্তনপরিসরছিয় মুক্তাহার তাহাদের নৈশাভিসারের পথ বলিয়া 


__ দ্েয়। অন্ভোগনিশাস্তে প্ৰিয়তমের শিথিল বাহুবন্ধনের মধ্যে 


ll কিছ আহার সমাপ্ত করিয়া কৰি পুনরায় লিখিতে বলিলেন t 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া 


০০ 


শূততশয্যায় যাপন করিতেছে, বিরহবিণীণ। রক্ষকেশা গিনী 
দিবস কাটিতেছে দেহলীতে রক্ষিত পুষ্পশ্রেণী দ্বার! দিন গ না, 
করিয়া । 


পরম সুখের দেশে পরম দুঃখিনী যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা দিয়া 
কবিপ্রিয়! অক্রুবিসর্জন করিলেন । তাহার নিজের, দীর্ঘবিরহের 
কথা তাহার মনে পড়িল, যে বিরহের আরম্ভ বাসর-রঙজনীতে |. 
সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, মহাকাল দয়! করিয়াছেন, তাহার জীবনে 
কোনও বিন যক্ষপ্রিয়ার স্ায় বেদনা! আসিবে না। 
কাব্য শেষ হইল | : 
সন্ধ্যার অব্যবহিত পুবে কবি গৃহে প্রত্যাবতন করিলেন । 
তাহার. ললাটে চন্দন, বক্ষে নবলন্ধ রাজ্জোপহার মুক্তাহ ট 
কবি সার্ধকশ্রম তবু কোথায় যেন অভাব, কোথায় যেন 
অসন্তোষ] তাহার সেই অদ্য বেদনা কে বুঝিবে % 
নিণীথে .বিলীসবতী কহিলেন, “প্রিয়তম, তোমার যক্ষের 
বিরহবেদনার অবসান ঘটিয়াছে ?” 
বিষন্ন মুখে কালিদাস কহিলেন, “না প্রিয়ে, হতভাগ্য 
এখনও বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে ।” 
“তবে উপায় ?” 
সহসা যেন কোন্‌ আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্প হুইয়া কবি 
কহিলেন “উপায় পাইয়াছি।” 
“কি 5” 
“প্ৰিয়ে, তুমি মাসঘয়ের জন্ত পিত্রালয়ে গমন কর |” 
কিয়ংক্ষণ সুন্ধ থাকিয়া অস্কটকণ্ঠে বিলাসবতী কহিলে 
“কেন 9” 4 
“প্রিয়ে, বিরহ শুধু বিচ্ছেদের ফলে হয় না। মিলনেও 
বিরহযন্্রণা আছে। তুমি বংসরাধিককাল আমার নিকটে 
রহিয়াছ, আমি বিচ্ছেঘমিলনের আনন্দ অনুভব করিবার স্থুযোগ 
পাই নাই । প্রিয্াকে প্রতিনিয়ত নিকটে পাইবার ফলে যে 
নিদারুণ বিরহ তাহারই যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছি। তুমি মাস- 
ঘয়ের জন্ত দুরে থাকিলে আমি মিলনরূপ বিরহ হইতে অব্যাহতি 










Ly / 


পাইয়া বিরহমিলনের আনন্দ পাইব। তাহার পরে বিচ্ছেদান্তে 
মিলন ত জাছেই। ৰ 
কালিদাস সাএহে পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন। 


ক্ষীণস্বরে বিলাসবতী কহিলেন, “উত্তম, তাহাই হুইবে ।” 

আনন্দিত কবি প্রিয়ার মুখচুদ্ধন করিয়া পার্শ্বপরিবর্তনপূ্বক, 4 
শয়ন করিলেন এবং অচিরেই নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া 
পড়িলেন। সুধু কবিপ্রিয্া বিনি নয়ন আকাশের প্রতি নিক্ষেপ 
করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি ত বিছ্ষী হইলেও কবি নহেন, 
এই ছুই মাসের বিরহ্রূপ মিলনের অদহনীয় আনন্দ তাহার 
কেমন করিয়া কাটিবে । 









[মাদের জোভান: উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
দেশে এমন কয়েকঞ্জন প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব 
ছল, ধাহার! প্রতীচীর ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিয়া মাতৃ- 
জঞ্ভাষার অভাবনীয় উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন । 
 স্বাহ্ারা' এইভাবে মাতৃভাষার কল্যাণে বা বঙ্গবানীর সেবায় 
[পন প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, প্রীমধুস্থদন ও 
বঞ্ধিমচন্দ তাহাদের অগ্রণী, শুধু অগ্রণী নহেন, এই যুগন্ধর 
্বাংা-দাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক ।. বাংলা 
ফিমচন্্র শুধু একটি যুগ নন, তিনি যুগ-ত্রষ্টাও বটেন, 
এক হিসাবে যুগস্রষ্টা ন! বলিয়া শুধু একটি যুগ 
কেননা, মধুন্দ্ন যেমন কাব্য-সাধনায় কোন 
 প্রধ্জন বঙ্গীয় কবির পাঞ্চ অনুসরণ করেন নাই, তেমনই পরবর্তী 
কালে বাংলার কোন কবি মখুস্থদনের প্রদর্শিত পথে বিচরণ 
সদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই । ইহ্‌! মধুস্তদনের 
্সাধারপত্বেরই নিদর্শন । কিন্তু আক্গ আমর! 
বির সম্বন্ধে আলোচনা করিব, যিনি এই দুরূহ" 
রিতে ভীত হন নাই এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছুই 
ব্য রচনা করিয়া কবিষশ অর্জন করিয়াছিলেন । 
না কাব্য’ ও “ভারতমক্ষল' কাব্যের রচয়িতা 
মিত্রের কথা বলিতেছি। 
মা কাব্য’ কবি আনন্দচন্দ্রের রচিত প্রথম কাব্যগ্স্থ। 
মহাকবি হোমারের ‘ইলিয়াদ’ (11188) কাব্যের আখ্যান-বগ্ধ 
লন্ষনে এই মহাকাব্যথানি রচিত হইয়াছে। কাব্যখানি 
দশ সর্গে বিভক্ত. এবং আগ্তোপাস্ত  অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
ত। এই কাবাখানি প্রকাশিত হইলে বাংলার কাব্যামোদী 
ঠকসমাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বান্ধব, এডুকেশন গেজেট, 
সংস্কারক, ভারত মিহির প্রস্থৃতি সাময়িক পত্রে কাব্য- 
উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল. ।. আমরা আক্ষ এই মহাঁ- 
সম্বন্ধে কিফিৎ আলোচনা করিব । 
শ শতাব্দীর শেষার্দে- ঢাকা জেলার বিক্তমপুযের 
নী গ্রামে করি আনন্দচন্দ্রের জন্ম হয়। বাল্য- 
] ও সঙ্গীতের প্রতি তাহার অনুরাগ লক্ষিত 
এবং প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য কাব্যসমূহ তিনি অভিনিবেশ 
কারে পাঠ করিয়াছিলেন । তিনি ত্রাক্মধন্দথে দীক্ষিত হন 
বং. জিরা, কাধ্যকে জীবনের ত্রতন্বরূপ গ্রহণ করেন। 
ট’র সমালোচনা হইতে জানা যায়, কবি 
| কাষে; ব্রতী থাকিয়া এবং ছুইখানি উৎকৃষ্ই 
 পঞজের প্রধান লেখকের কার্ধ্য- নির্বাহ 
মধ্যে এই কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন'। ইহা! 
ৰ অসাধারণ কবিপ্রতিভার পরিচায়ক । I 
কাব্যের’ চীকাকার প্রীনাথ নিছক ইনি 
নবন্ত এইকপে বর্ণনা করিয়াছেন £ 



































































ইলিয়ম নামে ক de স্বমিণালী মাখচ ছিল । 








পাশ ৫ সেন, এম্‌এ, কাবা 


নে প্রবল প্রতাপাঘিত এক এ I 










ছিলেন। প্রায়াম রাজের প্যারিস নামে এক রপশ্যণসমপার 
পুত্র ছিল। ঘটনাস্থত্রে প্যারিস যুনানী দেশের স্পার্টা রাজ্যের 
রাজধানীতে কতককাল অবস্থিতি করে এবং স্পার্টারাক্ধ মানি- 
লুসের রূপবতী পত়্ী হেলেনাকে লইয়া স্বদেশে পলায়ন করে। 
এই জাতীয় কলঙ্কে উদ্বেজিত হইয়া, যুনানী দেশের বাঙ্গন্ধ ও: 
বীর পুরুষগণ বৈরনির্যাতন. মানসে ইলিয়ম রাজ্য অ ৰ 
করেন। বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও প্রায়াম রাজৈর জো? 
হেক্টরের বলবীর্ষ্য-প্রভাবে তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে 
নাই। হেক্টর সংগ্রামে নিহত হইলে, তাহারা ইলিয়ম 
রাঙ্গধানী ট্রয়নগর অবরোধ করেন) সমাগত রাজন্বগ 

ইথাকা রাজ্যের অধিপতি মহাবুদ্িমান ছিলেন । তা 
কুটবুদ্ধি প্রভাবে ট্রয়নগর শক্রুদিগের হস্তগত এবং ভন্মীভূত য় 

হেলেনা কাব্যের প্রারস্তে কবি আনন্দচন্র 
হোষারের প্রশস্তি গান করিয়াছেন | বে 












“কি কাজ বাঙ্গায়ে আর সুযুপ্ত ভারতে 
তুরী ভেরী পাঞ্জন্ত আশার ছলনে 1... 
আর কি জাগিবে কেহ, আর কি গাইবে 
বীরগাথা, বীররসে ভাসিবে উল্লাসে 1... 
কিংবা ম্বতপ্রাণ আমি বিহীনশকতি 
কি গুণে গাইব হায় ! বীরকীত্রিভরা 
সে মহাজুর সঙ্গীত ? গাইলেন যাহ! 
সুরচিত্তস্থখকর বীণাযন্ত্র করে, : 
হেলেনার অন্ধ কবি দৈববলে বলী 1 
উঠিত জলদপথে যার প্রতিধ্বনি এ 

অস্ত লহ্রীসম অস্বর পুরিয়া 
আবেশে কীপিত বিশ্ব, নব রসে মাতি 
বরষিত পুষ্পাসার সুরকুলাঙ্গনা 1 ২ 
তারপর, কবি আনন্দচন্্র আমধুস্ছদনের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়া! “দেবী কবিতেশ্বরী” ও “ভবজন মনোলোভা প্রিযধবদা 
কল্পনা'র আবাহন করিয়াছেন । অতঃপর সংক্ষেপে ্ 
বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন । রত 


কাব্যের প্রারভ্তে আমরা দেখিতে পাই, ডি a 
অধীশ্বর প্রায়াম রত্বসিংহাসনে নীরবে সমাসীন রহিয়াছেন।; রঃ 
তাহার বিশাল সভার কাহারও মুখে বাকি হইতেছে না. 
এমন সময় রাঞ্ধদৃত সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, : 
‘আজ আমাদের আাগ্যদোষে গ্রীকগণ অরাতির বেশে এই 
ভূমি ইলিয়মে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আন 
অপমানিত তাই আমাদের অন্তরে প্রতিহিংসার অনল 
উঠিয়াছে |" রাজাকে সম্বোধন করিয়! দূত বলিতেছে। 

তেজবীর্ধ্য প্রবাহিত যার 
হদয়কন্দর তলে, কেমনে সে সহে 
অপমান ? ধিক্‌ ধিক্‌ শত ধিক তারে 
নিম্পন্দ নিশ্চল যেই পরপদাখাতে । 














রূপ অনেক স্থানেই আমর! কবির লিপি-কৃশলতার - 


পাইয়া মুগ্ধ হই। কৰি অলঙ্কারের প্রয়োগে বিশেষ 









| ষ্ঠ ৰা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই। ইন্দুমুখী 
. ইন্দিরার ইন্দীবর আখি, প্রভৃতি বহু ছত্রে দাসের ও প্রয়োগ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 
হেলেন! কাব্যের বহু স্থানে ‘মেখনাদবষ’ Es প্রভাব 
।. ৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা বলিতে পারি, কাব্যের তৃতীয় 
ৃ লিয়মের অধীশ্বর প্রায়ামের বিলাপ অনেকটা রাবণের 
বিলাপের অনুরূপ ।  ইলিয়মের বীরপুত্র হেক্টরের চরিত্রও 
নকটা মেখনাদের আদর্শে পরিকল্পিত। তথাপি, এ কথ! 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহাতে কাব্যধানির পৌর 
হানি হয় নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম অর্গে রাবণের 
প্রতি সারণের প্রবোধ বাক্য সকলেই পাঠ করিয়াছেন । 
হেলেনা কাব্যে ইলিয়ম-অধীশ্বরকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র 





নখ দুঃখ চক্রসম ফিরে 
এত্ৰহ্মাণ্ডে ; স্থশোভিত কত শত তারা 
২ প্রধোষে আকাশভালে, ক'টি মাত্র রহে 
_ নিশান্তে? বসন্তে শোভে কানন সুন্দর, 
থাকে কি সৌন্দর্য্য তার নিদাঘ দাহনে ?' 
ঘনা্বধের ষষ্ঠ সর্গে মায়াদেবী নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারে 
ণকে কপট-সমরে সাহায্য করিতেছেন এবং তাহাকে সর্ব- 
প্রকার বিদ্র-বিপ্ হইতে রক্ষা করিতেছেন । “হেলেনা কাব্যের 
 বষ্ঠ সর্গেও ভিদশ-ঈশ্বরী বামদেবী ( ট্রয়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ) 
. মায়াদেবীকে স্বরণ করিলে মায়াদেবী তাহার নিকট আসিয়! 
উপস্থিত হইয়াছেন । : এখানে মাযাদেবী হিন্দু পুরাণের আদর্শে 
করিত হইয়াছে । কবি এখানে কাব্যের মধ্যে দার্শনিক 
তৃত্বের অবতারণ! করিয়াছেন, 
“বয়সে নাহিক সীমা, মায়া সে ক্ূপসী 
থাপি মোড়শীসমা { দেখিয়াছে ধনী 
ক্ষণিক বৃদ্ধ দসম সহসা মিশিতে 
কত যে প্রলয়হষ কালসিন্ধু জলে 
কত শত শত বার ; খেলিছে আবার . 
অগ্কোজাত শিশু সহ, সাজি মায়াবিনী 
কোমল বালিকারূপে, খল খল হাসি 1”. 

বামদেবীর প্রতি মায়াঞ্চেবীর উক্তির মধ্যেও উদভাঙ্গের কবিত্ব 
ও ১০০ একসঙ্গে মিলিত হুইয়াছে। 
“অহোনাত্র কালের চূণে 











ভেই নূতন ভাহ ঝলসে গ নে 
... ছায়াবাজি এ সংসার দেবের নয়নে, 
. প্রকৃত পদ্দার্থভরমে মানব নেহারে |. 
| পতিপ্রেম, পুভ্রশোক, সংলাপ-বিলা 





কাব্যের অন্ত স্থানেও এইই তত্ব-দৃ্টির পরিচয় « 
“বলিহারি বিধাতারে, নিশার স্বপন... 
জীবলীলা, তাহে পুনঃ স্বপ্নের রচনা? | 
সু সপ্তম রগ ) 
কবি তেরে ১_-_আমাদের এই জীবনটাই এক 
স্বপ্ন, আবার এই স্বপ্নের মধ্যেও আমাদের মন কত 
জাল রচন| করে-_দুমস্ত অবস্থায়ও আমাদের মন সময় সময় 
স্বপ্-রাঞ্জ্যে বিচরণ করে এবং বিচিত্র সুখ ছুঃখ অনুভব করে। 
কবি প্রায়ামের পুত্র হেক্টরকে যেমন মেখনাদের আদর্শে: 
চিত্রিত করিয়াছেন, তেমনি হেক্টর-পত়্ীকে বীরাঙ্গনা! প্রমীলার 
আদর্শে অঙ্কিত করিয়াছেন। কাব্যের নবম দর্গে হিরণ ক 
বধ বা হেক্টর-বধের কাহিনী বণিত হইয়াছে। হেট্টর-বধের 
পর ইন্দুমুখী বা এাণ্ডোম্যাকি স্বয়ং দংগ্রামে যাত্রা করিয়াছেন I 
এখানে অবশ্য প্রমীলার সঙ্গে ইন্ুযুখীর পার্থক্য আছে।, 
মেঘনাদের স্বত্যুর পর প্রমীল| পৃথিবীর মত সরববংসহা 
আমাদের নিকট আবিভুর্ত হুইয়াছেন। মেঘনা। 
প্রাণ-বিসর্ন কালেও তাহার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নাই 
কবি আনন্দচন্দের ‘হেলেন! কাব্যে’ দেখিতে পাই, হেক্টর-ৰ ধের 
পর ইন্দুমুখী বীরাঙ্গনাগণের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। 
আধার যামিনীযোগে, সমর-প্রাঙ্গণে 
চলিলা ত্রিদশ্াঙ্ষনাঁ, বিহ্যল্লতা যেন 
শত শত: প্রবাহিত; প্রদোষ গগনে | 
প্রকাণ্ড মশাল ধরি শত বরাঙ্গিনী 
ধায় আগে, উজলিল উক্কারাশি যথ! 
_ দিগঙ্গনাদল করে | ঘুরায় কেহব! 
'আস্ষালি ত্রিশুল-অসি ; রোপিয়াছে কেহ 
চক্রাকারে শরজাল কবরী-মাঝারে 
দীপ্তিমান ; বেণীমুলে বাঁধিয়া কেহবা 
ভীম ধন, রী রাম! মত্ত বীররলে |’ 
অবশ্য, ইন্দুযুখীও যে পরে পতির চিতায় আত্মবিসর্জন 
দিয়াছিলেন, কবি পরবর্তী দর্গে সে কথা কৌশলে আমাধিগত 
বলিয়াছেন । | 
কাব্যের দশম সর্গে দেখিতে পাই, বিশ্বাসধাতিনী হেলেন! : 
তীব্র অনুতাপের অনলে দগ্ধ হইতেছেন। কবি এই প্রসঙ্গে ৃ 
আমাদিগকে নীতিকথা শুনাইয়াছেন__ | বি 
“অলঙ্ব্য বিধির বিধি; মত্ত পাপাচারে 
যে জন, তাহা, প্রাণ অবশ্য দিবে ২ 

























































অর্গে হি একট নূতন রি অবতারণা করিয়া- 
[ন | হিরণ্যক (হেক্টর ) ও অক্ষিলিস (:.0711165 ) উভয়েই 
রশ্রেষ্ঠ ; তাহার! পরম্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া নিহত 
ম্লাছেন ও স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়াছেন । কিন্তু তাহাদের 
সংগ্রাম-্পৃহা তখনও মিটে নাই। তাই তাহারাও বৈজয়ন্ত- 
বামেও দেবতার আশীর্বাদে নরদেহ ধারণ করিয়া পরস্পরকে 
_ সংগ্ৰামে আহ্বান করিলেন, আর তাহাদের রণ-কৌশল দেখিয়া 
.. অমরবৃন্দ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। তাহারা দেবরাজের 
আশীর্বাদ দৈনিকের পদ প্রাপ্ত হুইলেন,--সেই সুরসৈনিক- 
. দ্বয়ের হস্তে দেবহুর্গরক্ষার ভার অর্পিত হইল । 
... কাব্যের শেষ সর্গে আমরা দেখিতে পাই হেলেনার রূপের 
যনগর তন্মীভূত হইয়াছে, আর যাহারা ট্রয়নগর 
ত ৰ রান, সেই ্রীফগণের পক্ষেও শ্রেষ্ঠ বীরগণ 
্ নিহত হইয়াছেন। কবি পুনরায় আমাদিগকে নীতিকথা 
দাস 
0 ধিক রে মন্মধ তোরে | শত ধিক তারে 
তোর অনুচর যেবা { কিংবা তোর শরে 
বিদ্ধ যেব]) বুদ্ধিশুদ্ধি দেয় জলাঞগ্লি 
তার পদে, পরে পদে ভূজঙ্গের বেড়ি; 
রি যথার্থ তত্ব মত্ত পাপাচারে, 
বোধ, পতঙ্গসম প্রবেশে অনলে ।” 
কাব্যে এইরূপ কবি-প্রতিভাঁর প্রচুর নিদর্শন 





































টা শিরিট বা মদ অতি আদিকাল হইতে হিন্দুরা ব্যবহার করিয়া 
: আদিতেছেন। বেদে ইহার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ উহার! 

রর ও ওষধ হিলাবে অতি সংযতভাবে ইহা ব্যবহার 
অন্থাঞ্ত রূপ ব্যবহার ছিল কি না বলা কঠিন। 
{ণালীতে ইহা তৈয়ার হইত, বর্তমান রসায়ন সম্মত 
প্রণালী ইহার পিছনে ছিল কি ন! সন্দেহ । সে যাহা 
i হউক, বর্তমানে মদের স্থান কোথায় আমাদেরও ভাবিবার 

প্রয়োক্ষন হইয়াছে । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় মদ্কে 
জলের দোসর বলা যায়। এত বড়: অত্যাবন্থক তরল পদার্থ 
কমই আছে । যুদ্ধের বাজারে একমাত্র আমেরিকাতে গত 
9,৫০০,০০০ গ্যালন মদদ প্রস্তুত হইয়াছে । পান 
সাগরে হাবুডুবু খাইবার অন্ত নিশ্চয়ই এই সুরা- 
করেন নাই। বৈজ্ঞানিক মতলবের 
ব্যাপারে ইহাকে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা 
















বলিতে আমরা ইথাইল এলকহুলকে (767৮1 
 বুঝিয়া থাকি । ইহারই একটি নাম শিল্প এলকহল 

ndustrial alcohol) | কেহ কেহ ইহাকে ইথানল 
:(00878001) বলেন। বাজারে পানীয় হিসাবে যে সমস্ত 
মদ পাওয়া যায় সে সকলই ইহার এক একটি সংস্করণ। 
_ ওয়াইন, বীয়ার, সেরি প্রভৃতি ইহাদের নাম । 










আছে, তথাপি মনে হয়, কাব্যের বিষয়-বন্ত নির্বাচনে 
ভ্ৰমে পতিত হইয়াছিলেন। কবিষদি বৈদেশিক মহাকাৰ 
হইতে বিষয়-বস্ত গ্রহণ না করিয়া ভারতীয় মহাকাব্য বাঁ পুরা 
হইতে আখ্যান বস্ত সংগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় 
এই মহাকাব্যখানি এত অল্পকাঞের মধ্যে বিস্বৃতি সলিলে 
ডুবিয়া যাইত না। কবি অবশ্য বৈদেশিক আখ্যান-বন্তকে 
কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়া কাব্যখাদিকে বঙ্গীয় পাঠকগণের 
মনঃপূত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, বৈদেশিক নামি ৃ 















করিয়াছেন, যথা 'ট্রয়ের' স্থানে “ভ্রিদশ", 'হেক্টরের” 
‘হিরণ্যক’, ‘এ্যাণ্ডোম্যাকি'র স্থানে ইুুখী” প্রভৃতি । ত 
এ কথা বলিতে হয় যে, ‘হেলেনা কাব্য, আমাদিগকে 
বিস্মিত করিলেও আমাদের হৃদয়ের মর্্মূলকে গভীর ভাবে 
আলোড়িত করে না। কবি আনন্দচজ্জ যদি মধুহুদ্ন বাঁ 
হেমচন্্র অথবা নবীনচন্দ্রের মত কাব্যের বিষয়-বস্তয় জন্ত 

বদের দেশের কোন প্রাক্তন স্থরি বা কবির আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেন, তবে কাব্যখানি অধিকতর উপাদেয় হইত, ঃ 
নাই। তথাপি, এই মহাকাব্যখানি যাহার! আগে 
পাঠ করিয়াছেন, তাহারা মনীষী ৬কালীপ্রসন্ন ঘো যর 
একথা স্বীকার করিবেন যে,যে সকল আধুনিক কাব্য 
বাংলা ভাষার কণ্ঠমালার অভিরণ-স্বরূপ গ্রথিত হইতেছে, 
এরি নিশ্চয়ই তন্মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য ।' 


‘এলকহল’ 
অধ্যাপক রীন্বব্ণকমল রায় 





আজকাল ওঁষধ হিসাবে ইহার বহুল ব্যবহার পিছ হয় L 
যত সব-টিনচার, নির্য্যাস, নার্ভ টনিক-এর প্রধান অবলম্বন এই 
এলকহল । এসেন্স, ভা্মিশ, গার্গল প্রভৃতিতেও ইহার, প্রচুর i 
ব্যবহার আছে। 

যুদ্ধের ক্ষুধা মিটাইতে ইহার চাহিদা যে কি বিরাট তাহা 
আমরা কল্পনাও করিতে পারি ন! । প্রত্যেকটি যুদ্ধরত জাতির 
প্রাণ যেন এ এলকহলেই রহিয়াছে। ইহা দ্বারা রবার, গোলা- 
বারুদ, অবেদন পদার্থ (18656766105 ), বিষাক্ত গ্যাস 
প্রভৃতি অনেক গুলি যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারী হুয়। দুই বৎসর পূর্বে. 
কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই যে ভারে ভারে মদ রবারের 
সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিবে । প্রত্যেকটি সামরিক জাতি 
সিনথেটিক দ্বার প্রস্তুতির জন্য প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
একমাত্র আমেরিকা ১৯৪৪ সনে ৩৩০১০০০১০০০ গ্যালন 
এলকহল হইতে ৮২৫,০০০,০০০ পাউও রবার প্রস্তুত করিয়াছে 
উক্ত রবার হইতে অন্ততপক্ষে ৮০০১০০০টি উড়ন্ত কে 
অধ্ধবা ৪০০,০০০টি ট্যাঙ্ক, অথবা ৭২০১০০০১০০০টি মোটর গ রূ 
টায়ার, টিউব তৈয়ার হইয়াছে। বর্তমানে রবার তৈয়ার 
করিবার যতগুলি সিনথেটিক প্রণালী আছে তন্মধ্যে এলকহল 
ছারাই সর্বাপেক্ষা সত্বর রবার প্রস্তুত হুয়। না 

: যুদ্ধের জন্য এলকহলের দ্বিতীয় ব্যবহার নাইট্ো-সেলুলুজকে 
(nitro cellulose ) জলমুক্ত করা । ইহা একটি বিস্ফোরক 





















ততক্ষণ ইহার বিক্ষোয়ক্মত। লুপ্ত থাকে-- কমাজ এলকহ 


_ সুষ্ঠভাবে & জলকে দুরীভূত করিতে পারে। ১০০ টন ধূমহীন 
_ চুৰ্ণ বা নাইট্রো-সেলুলু্জকে তৈয়ার করিতে ৮০ টন এলকহল-. 
এক গ্যালন এলকহল দ্বারা যে চুর্ণ তৈয়ার 


ইথার দরকার হয় । 
হয় তাহ দ্বারা একটি পদাতিক সৈন্যের এক বৎসরের বারুদ 
= মিলিয়া থাকে। মার্কারী-ফুলমিনেট (Mercury fulminate) 
নামক অপর একটি বারুদও এলকহলের সাহায্যে তৈয়ার 
_হয়। মাষাৰ্ড গ্যাস নামক বিষাক্ত গ্যাসটী ইহারই একটি চরম 
পরিণতি । বিষাক্ত গ্যাসান্ত্রূপে ইহার যথেষ্ট বাহাদুর আছে। 
_ এতঘ্যতীত, যুদ্ধোপকরণ হিসাবে আরও কতকগুলি রাসা- 
_স্মনিক পদার্থ এলকহল হইতে প্রস্তুত হইয়| যুদ্ধের চাহিদা! 
. মিটাইয়া থাকে, যেমন--ক্লোরোফরম, ফেলুলুজ প্লাসটিক, 
. ফটোগ্ৰাফ ফিল, পেন্ট, ভাণিশ, রপ্তক, ওঁষধ, লাবান, 
কালি ইত্যাদি। অবশ্য উহারা অলামরিক ব্যাপারেও নিত্য- 
ব্যবহার্য্য। এলকহলের আর একট! গুণ এই যে, ইহা দরকার 
মত পেট্রোলের স্থানও দখল করিতে পারে, অথবা পৌনে 
সঙ্গে মিশ্রিত হইয়] ব্যবহৃত হুয়। 
যুদ্ধের পুর্বে আমেরিকায় এলকহল মাঁতগুড় হইতে বেশী 
: প্রস্তুত হইত। বর্তমানে গমই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। 
ভুট্টা, চাউল, আলু ইত্যাদি হইতেও ইহার প্রস্তুতি চলিতেছে । 
সাধারণ তৈয়ার প্রণালী এই :--গম, চাউল, বা আলুকে প্রথমতঃ 
বাছাই, পরিক্ষার ও অতি ক্ষু্রাকারে চূর্ণ করা হয়। এই 
র্ণকে প্রকাণ্ড পাত্রে গ্রহণ করিয়া চাপ ও তাপ সংযোগে 
১৫০* ডিগ্রি পর্যযস্ত উত্তপ্ত করা হয়। তৎপর জল-মিশ্রণাস্তে 
_ ডায়ান্টে্জ (৪5৪5০) ও মণ্টেজ (11136) নামক দুইটা! 
_ এনজাইন-এর সহায়তায় চাউল প্রভৃতির শ্বেতসারকে প্লকোজে 
পরিবর্তিত করা হয়। এই প্রস্তুত পদার্থকে “ম্যাস” (1189) 
 বলে। ম্যাপকে তখন লক্ব নল দ্বারা অপর পাত্রে চালিত 
 করিয়। ইষ্ট (688) নামক এক প্রকার অতি নিন্নস্তরের জীবাণু 
দ্বারা মিশ্রিত করা হয়। ইষ্ট ক্রমশঃ গ্লকো্জকে এলকহলে 
পরিণত করে। | 











থাকে এবং শেষে জা পাই শতকরা ৭-৯ ভাগ: মদ টু 
অবশেষে ইহা চুয়াইয়! শতকরা ৯৫ ভাগ মদ প্রস্তুত হয়। 





উল্লিখিত প্রথাটি সাধারণতঃ সর্বত্র অবলঘিত: হুয় এবং রর 
বর্তমানে আমাদের দেশেও ক প্রণালীতেই প্রত্যেক ডিট্টিলারীতে 
মাতগুড় হইতে মদ প্রস্তুত হয় । অবশ্য মাতগুড় উপকরণ হইলে 8 
ডায়াষ্টেজ ও মণ্টেজের ক্রিয়াটি বাদ পড়ে । রর দা 

বর্তমানে সিন্থেটিক এলকংল প্রস্তুতির প্রণালীও জারির রে 
হইয়াছে । কোল গ্যাস অথবা পেট্রোলিয়াম গ্যাস এ প্রণালীর 
জননী । একমাত্র আমেরিকাতেই উক্ত প্রণালীতে ৬০-৭০ 
মিলিয়ান গ্যালন স্তর তৈয়ার হইতেছে । রাসায়নিকের ছবিক 
দিয়! একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে কোল গ্যাস ও পেট্রো- 
লিয়ামে অবস্থিত ইধিলিন (8)51676) ও এলিটিলিন (Acety- 
1876) গ্যাপদ্বয়ই নানা রাসারনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া এল- 
কহুল-রূপ ধারণ করে। দেখা গিয়াছে, যে-কোন গাছগাছড়া 
হইতে মদ তৈয়ার সম্ভব হইতে পারে, মাতগুড়ের অভাবে 
ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই খড় কুটা ও অন্তান্ত সেলুলুক্ষ পদ্দার্থকে এল- 
কহলে পরিণত করা হইবে। এই সেদিন পর্য্যন্তও অবশ্য এই ...& 
প্রণালী ততটা লাভজনক হয় নাই। কারণ এলকহলের পরিমাণ 
কাঠের তুলনায় অত্যন্ত কম হইয়াছে । সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানায় - 
১ টন কাঠ হইতে মাত্র ২০ গ্যালন মদ পাইয়াছে । বর্তমানে 
আমেরিকায় জার্মানীর আবিষ্কৃত একটি প্রণালী অবলম্বন দ 
উহা দ্বিগ্ুণে বদ্ধিত করা হইয়াছে । : 

সপ্তায় এলকহল তৈয়ারী করিবার আমেরিকার আর একটি 
নূতন পথ উন্ুন্ত হইয়াছে । কাগজ প্রস্ততিতে কাঠমওড তৈয়ার 
করিয়া যে পরিত্যক্ত তরল পদার্থ থাকে তাহাতে প্রচুর 
সেলুলুজ পাওয়া যায়। এই অকেজো সেলুলুব্ত এখন শর্করা ও 
নুরাকারে পরিণত হুইয়! দুনিয়ার চাহিদা মিটাইবার আর 
একটি সুন্দর পথ প্রস্তুত করিয়াছে । প্রতি টন মণ হইতে 
উহারা ১৮ গ্যালন মদ পাইয়া থাকে । 





শ্রীউবারাণী দেবী 


{ When 1 am dead my dearest—O. G; Rossetti) 


যবে মরণের ঘন আঁধারের মাঝে 
হবে মোর অবসান, 
আমারে স্মরিয়া ওগো প্রিয়তম, 

8 গেয়ো! ন! ছুখের গান । 
ঝরা-গোলাপের কুলডালি দিয়ে, 
সমাবি-শিয়র দিও না সাজিয়ে, 
সব ছায়ায় শেষযাত্ায়- 

2 করিব না অভিযান । 


হরণীর বুকছে বরিয়া বরিয়া ৃ 
পড়িবে শিশির-জল, 


কোমল গালিচা বিছাইয়! দিবে 
| সবুজ দূর্বাদল । 

ধৰি সাধ জাগে রেখো মোরে মনে, 

j ভুলো--যদি চায় প্রাণ । 

 ধিগ্তকোলে ঘনাইবে ছায়া, 

বাদলধারার ছন্দের মায়া, 

অনুভবহারা বান্ধিবে না কানে 

করুণ গণিয়া তান, 





























কাল a আমি একবার কাধ্যোপলক্ষে যুক্তপ্রদেশে 
ছিলুম। মির্জাপুরের হিন্দোলা উৎসব দেখে ও কাজরী 
ন শুনে বাস্তবিকই আনন্দিত হলুম। তার পরে রায় 
বে রেলী ও উন জেলার কয়েকটা গাঁয়ে আমাকে যেতে হয়ে- 
ন 

সেখানে দেখলুম প্রায় প্রত্যেক সম্বন্ধ গ্রামে একজন বা 
ক গেঁয়ো-কবি আছেন। তাদের কাজ হ'ল মুখে মুখে 
কবিতা রচনা ক'রে সকলকে শুনিয়ে আনন্দ দেওয়া, 
কহি অর্থ ও অন্তাক্ প্রকারের উপঢৌকনও 








টি পরলোক-প্রয়াণ, অথবা 
জের নিয়ে ; এবং তা ছাড়া 


র যেতে পারেন এবং যে কবি যত বেশী কবিতা 
[তে পারেন তার প্রশংসা ও পুরস্কার লাভও তত বেশী 


ননায়ক মোতীলাল নেহবূর পরলোকগমন নিয়ে রচিত 
কবিতা একজন কবি আমাকে শোনালেন । সেটি 


ক লালা! কো না ফুকো হৰিয়ে কা তন, 

বসে হমারী গোদ হি মে ইসে সোনে দো; 

থা করণ কে স্বতন্ত্র মুঝে, 

আজ ইস্কী স্বতন্রতা মে তড়প না হোনে দো; 
পয়তিশ করোড় ছুখিয়ে! কি অশ্রুধারা বীচ 
ভারতকে সীনে কে টু্টেলে দাগ, ধোনে দো; 

ছেড়ে মং কোই জরা দের হমে 

জজ মোতীলালকে জনাজে পর রোনে দৌ'। 
বলছেন, আমার এই ছেলের মৃতদেহ আমার 
পড়ে থাক্‌, আমার অক্কেই সে শান্তিতে ঘুমিয়ে 
শব আর দাহ ক’রো| ন! । যার আত্মা দেশকে স্বতন্ত্র, 
সর্বদা সতৃষ হয়ে রয়েছে, যার চিত্তের একমাত্র 























চার বাজপেরী চৌধুরী 








ক'রো না__-আমাকে মোতীলালের শবের পাশে বসে প্রাণভরে রর 
কাদতে দাও। নি 
মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের সাড়া ওদেশে গ্রাষে গ্রামে কি রঃ 
উন্মাদনার স্থষ্টি করেছিল তা নিয়লিখিত কবিতাটি থেকে. 
কতকটা উপলব্ধি করা যায়। ম ছেলেকে জত্যাগ্রহ করতে. 
যদি যাতে হো সত্যাগ্রহমে,, | 
তো বিপত্তি সে ঘবড়ান! নহী 
প্রিয় মোহকে ফন্দন মে ক্লকর, 
পগ পিছে জর! ভী হটান! নহী, 
সুখ কালিক তাত, লগাকরকে, ও 
নিজ মাতাক1 হব লঙ্জান! নহী, 
সরিত! বহ ত্যাগ কি ছেনে ৱী, 
বিন্‌ জিন্দে স্বরাঁজ্য ঘর সাদার Lo 
যদি একাস্তই সত্যাগ্রহে যোগদান করতে যাচ্ছ তবে বিপ 
দেখে আতঙ্কিত হ'য়ো না; মহা বিপংপাতেও যেন ৫ 
সন্কর অটল থাকে । প্রিয়জনের ও সংসারের মোহমায়] যেন: 
তোমাকে বিচলিত না করে এবং সংগ্রামে না পিছিয়ে দে 
আমি তোমাকে স্তগ্দুপ্ধ খাইয়ে মানুষ করেছি--তার অবমা' 
যেন না হয়। সর্বন্বত্যা্ হতে হবে-_ত্যাগের নদী । 
বয়ে যায় আর স্বরান্গ না নিয়ে যেন বাড়ীতে ফিরে এস না 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন দেশে নেতাদের মধ্যে 
ওঁক্যের অভাব ও কলবহপ্রিয়তা দেখে অত্যন্ত ব্যধি 
হয়ে এক বানী প্রচার করেন তখন তা সমস্ত ভার" 
আলোড়িত ও সচকিত করেছিল । ফুক্তপ্রদেশের ক হাক 
বসে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল | 
বাঢ়ে চহ ওঁর হঁয় অনর্থ ঘনঘোর অতি, . a 
স্বারথ কে মারগ মে ঠক দাৰে থে, বা 
অত্যাচার, অনাচার, ছরাচার হোনে দো... 
পাপ ঘট ইনকে আখো সে ভর জানে হো 
কহত রবীন্দ্রনাথ করিকয় অহিংসাত্রত, 2 
শাস্তি উপদেশ বিশ্ব বীচ, সরমাঁনে দে, 
করি কুরওয়ান জান বেশ পর সুজান মান 
শান্‌ রহে হাথ সে স্বতন্রতা ন জানে দে । বা 
দেশের চারদিকে অত্যাচার, অনাচার ও দুরাচারে ভরে... 
গিয়েছে । দেশের সেবা না করে স্বার্থ সেবায় সবাই নিম 
পাপের ঘট পুর্ণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, একমাত্র 
অহিংসা ব্রতই বিশ্বে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করবে এবং অহিংস 
উত্থিত শাস্তির বানী যেন আমরা বিশ্বের দরবারে বয়ে ! 
যাই । যাতে আমাদের দেশের স্বাধীনতা অক্ষুম থাকে ' 
ৰ খরা গে যো দর সিজন 





































1 কারেল কাপেক « একজন চেক সাংবাদিক ও টার . 


১৮৯০. ইন্টান্দে তার জন্ম হয়। গত প্রথম মহাসমরের সময় 
তিনি লণ্ডন বিশ্ববিস্থালয়ে পড়তেন। ১৯২৩ ্ীস্টাবে তার 
স্বিখ্যাত নাটক “রসাম্স ইউনিভাসর্ণল রোবট্‌স” বের হয়। 
এই অংশটি তার “Those Grey [)85৬-এর অনুবাদ । ] - 
কষা 2 চি চে 
প্রভাত দীপ আর সন্ধ্যা দীপের মধ্যেকার সময়টুকু চ’লে যায় 
কি অসম্ভব ভ্রুতবেগে! তুমি হয়ত যাচ্ছ তোমার কাজে 
বসতে, অমনি ডাক পড়ল নৈশ ভোজনের। তার পর রাত্রি 
. নামল, আর এলোমেলো স্বপ্নগুলি একটু গুছিয়ে নেবার 
আগেই গেল মিলিয়ে। আবার গত কালের মত সংক্ষিপ্ত, 
 একধেয়ে আর একটা দিন আরম্ভ করতে হবে। তাই তুমি 
 হ্বালিয়ে দিলে সকালের আলো । চিঠিপত্রের গোড়ায় একটা 
| নতুন তারিখ বসাতে অভ্যাস হয়ে যাবার আগেই সে এসে 
পড়ে। নববর্ষের প্রভাত আর নববর্ষের সন্ধার মধো সময় হু-ছ 
ক'রে কেটে যায় ! 
ৃ জানি নাকি ক'রে তা সপ্তব হ'ল, কিন্তু আমাদের 
ছেলেবেলার দিনগুলে! ছিল আরও বড়বড় । হ্যা, তার আর 
কোনো! সন্দেহ নেই। বোধ হয় যুদ্ধের সময় যখন আমরা সব 
ঠকৃতাম, তখন দিনগুলোও আমাদের ফাকি দিয়ে 
থাকবে । কিন্বা হয়তো পৃথিবীটা আরও দ্রুতবেগে ঘুরছে, 
আর ঘড়িগলো বাঞ্ছে আরও তাড়াতাড়ি। কিন্তু এটা ঠিক, 
যে), দিন ছোট হলেও আগে সন্ধ্যাবেলা যেমন আস্ত হতাম, 
এখনও ঠিক তেমনি শ্রান্তই হই। হুয়া, এটুকু আমি বেশ ভাল 





ভাবেই জানি ষে দিনগুলো তখন ছিল আরও বড়। কেন! 


র আমি যখন আরও ছোট ছিলাম, মনে হ'ত সেগুলি যেন অনস্ত । 


, মনে হ'ত, তারা যেন এক একটা বিশাল হুদ, যার তীরগুলে' 


এখনও রয়েছে অনাবিক্কত।. দিনের প্রারস্তে পুরো পালে যেন 
তার ওপরে দিতাম পাড়ি, তারপর আর ঘন্টামিনিটগ্ুলোর 


টু হিসাব করা অসাধ্য হ'ত, এতই মহিমামণ্ডিত হ'য়ে পড়ত তারা। 


__ প্রত্যেকটি দিন ছিল এক একটা! সমুদ্রযাত্রা, এক একট। বিজয় 
অভিযান, অগথভূতি, ছঃসাহস ও কর্মময় এক একটা জীবনের 
হুল! ইলিরম-এর মত সুদূর বিক্ষিপ্ত, এক একটা বৎসরের মত 
__ সুদীৰ্ঘ, চল্লিশ দহ্থার গুহার মত রতবরাজ্জিখচিত ও অফুরন্ত । আজ 

সে দিনের হুখ-দুঃখ আমি বুঝতে পারি, কিন্তু বুঝতে পারি ন', 
কি ক'রে অত সুখ-ইঃখের সময় থাকত। আজ যদি আমি 


আবার তীরধন্থুক নিয়ে শিকারে বের হই, বেশ জানি, বের হতে 


না বের হতেই পুর্খ চলে আসবে  মধ্যগগনে 1 কিন্ত সেকালে 


প্রাতরাশ, আর মধ্যাহ্ন ভোজ্নের মধ্যেই অস্তত তীর বিয়ে at 
জানালা ভাঙার, কালোক্কাম ধ্বংস করার, শক্তপক্ষের সঙ্গে 
হাতাহাতি করবার, গাছের ডগায় ব’সে বসে “সিক্রেট আই- a” 
ল্যাওস্‌’ পড়বার, অন্তের হাতে হু-অর্রিত কয়েক খাঁ কিল চড় 
উপভোগ করবার, দেশলাইয়ের বাক্সের মধ্যে উইচিংড়ি পুরে 
রাখবার, নিষিদ্ধ জায়গায় স্নানের, কাটাতারের বেড়া ভিডোবার, 
প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের দিনকাল কেমন চলছে 
দেখবার, আর সব ওপরে কুকর্ম, দুঃসাহস আঁর নব নব 
আবিষ্ষারপূর্ণ অভিযানের সময় থাকত। নাঃ, সময় যে তখন 
এর দলগুণ বেশি ছিল, তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই 1. 

তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের ক্ষেত্র আর 
নিবু্দ্ধতা বেড়ে চলল। তখন এক একটা দিনের কাজ 
হ'ল অফুরন্ত এবং অপরিমেয়। অধ্যাপকদের পরপ্রাস্জে 
ব'সে তাদের হৃদয় থেকে জ্ঞান শোষণ, কাব্য রচনা, স্বপ্ন দেখ 
আড্ডা দিয়ে বেড়ানো, নৃত্যগীত, “কিউর্জিয়সিটি শপ’-গুলোর 
জানালার মধ্যে দিয়ে হঁ। ক'রে তাকিয়ে থাকা, পাগলের মত” 
এলোমেলো বই পড়! এবং আরো বহু উপায়ে সময় নষ্ট করা-_ 
এত সব কাজের পক্ষে একটা দিন পর্যাপ্ত হ'ত কি ক'রে ? এ 
ধাঁধার সমাধান দিতে গিয়ে দেখি আমার পরিবর্তন : য় মি, | 
সময়ই কোনোরকমে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। 

ওঁ দেখ, গোধুলির রথে নামছে সন্ধ্যা । সময় হু’ 
প্রদীপ ভ্বালবার । দিন ফুরিয়ে গেল--কোথায় গেল, ভগবান : 
জানেন । এ দিনটা আমাদের নতুন কিছুই দেয় নি, নতুন 
কিছুই নিয়ে আসে নি এ । বিন্দুমাত্র দৈৰ্ঘ্য নেই এর | দু-একটি! 
কাজ করতাম, কোথাও যেতাম, একটু আমোদ-প্রমোদ করতাম, 
কিন্তু যে ভাবেই হোকৃ, তার আর সময় হ'ল না। 

দেখ, দিশট। হু-হু ক'রে কেটে গেল, টেবিলের ওপর এই 
প্রবন্ধটা ছাড়া আমাকে দিয়ে গেল না আর কিছুই। এক 
একটা! বংসরও চলে যায় এমনি করেই, রেখে যায় না কিছুই- 
কিন্ত না, দাড়াও । দিনটা ছোট বটে, কিন্ত তবুও কিছু না কিছু 
কান্ধ তুমি কর। বছরগুলোও খরায়, কিন্ত তবুও কিছু কাজ 
তোমার হয় তার মধ্যে । তোমার আয়ু কমে আসতে থাকে, 
কিন্তু তোমার কীর্তি যায় বেড়ে । হয়ত সে কীর্তি খুব বড় 
কিছু নয়, তৰু তাইতেই তোমার জীবনকে ক’রে দেয় | 
সন্কুচিত। এ 
তোমার মনে হতে পারে, ধা কালক্ষয় করছ। দুঃখ 
ক’ রো, না তাই নিয়ে । ‘হয়ত সে অপবায় নয়, নান! কাজের 
মধ্যে সময়টাকে হয়ত দিয়েছ মি বিতরণ ক'রে । | 





মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জলসেচব্যবস্থা 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


প্রকৃতির নিয়ম অঙ্থসারে কোন দেশ সুজল সুফল! হয়, আবার কিরূপে হুজলা গফলা করা হইতেছে সে সম্বদ্ধে আমাদের 
কোন দেশ তৃষিত মরুভূমিতে পরিণত হয় ইহা আমরা সকলেই জ্ঞান অতি অল্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগ, অর্থাৎ 
জানি। কিন্তু ইদানীং বিজ্ঞানের সাহায্যে মরু প্রদ্েশকে সমগ্র দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে জল একটি আজব জিনিস 
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কৃষকগণ ভূমিকর্ষণ কালে কতটা জল পাইবে তাহা নির্ণয় 
করিবার জন্ত নিউ মেক্সিকোতে 'রেঞ্জার’গণ তুষার 
পরিমাপ করিতেছে 





কোলোরাডে| নদীর উপরিস্থিত প্রাচীন কালের গ্রীক এই বিরাট, বাঁধের অভ্যন্তরস্থ জল-নিকাশের পথ দিয়া 
মন্দির সদৃশ এই বাঁধের বিভিন্ন ফটক দিয়া নানা লস এঞ্জেলেস শহরে জল সরবরাহের 
স্থানে জল সরবরাহ করা হইতেছে ব্যবস্থা হইতেছে 


১০ 


৩৮৪ প্রৰার্লী 


শাসন ০৯০৯৯৯৭৯৯৯৭ 


বলিয়া বিবেচিত হইত। বাস্তবিক পক্ষে, 

এই দিক্‌কার সতরটি রাষ্ট্রে বারিপাত 
এতই কম হয় যে, দশ বংসরের মধ্যেও 
একবার একটি ভাল ফসল উৎপাদনের 
পক্ষে তাহা মোটেই যথেষ্ঠ নয়। 


কিন্ত সেখানকার অধিবাসীরা কি 
নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছে, না আমাদের মত 
অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া দিন 
গণিতেছে ! ইহা! কিন্ত মোটেই নয়। 
সেখানকার ভূমিকর্ষক, ভূমির মালিক, 
ইণ্জিনীয়ার সকলেই একযোগে এই অতি 
সামান্ত বৃষ্টির জল এবং পাহাড়-পব্বত 
হইতে বরফ গলিয় যা’কিছু সামান্থ জল 
নিয়াঞ্চলে আপতিত হয়-_সবই হাজার 
হান্ধার ত্রদ ও দীর্ঘিকা খনন করিয়া 
তাহাতে পুরিয়া রাখে । তাহার! অজন্র 
খাল কাটিয়া ও পরিখা খনন করিয়া 
নিজ নিজ জমিতে জল লইয়া যাইবার 


ব্যবস্থা করিয়াছে। এইরূপে মরুপ্রদেশ প্রস্ততি কালে বাধের একটি দৃগ্গ । নিকটে ইঞ্জিনীয়ার, শ্রমিক এবং তাহাদের 
ও অন্র্বর ভূমি সুজলা সুফলা করিয়া পরিবারবর্গকে লইয়া এক নূতন শহুর গড়িয়া উঠিয়াছে। 


লইয়াছে। 





ক্যাপিফণিয়ার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের একটি দৃশ্য । কৃষকগণ ছোট ছোট বাধ তৈরি করিয়া জল 
ধরিয়া রাখিতেছে। ইহার দরুন জল বাহিরে ন! গিয়া সমগ্র ক্ষে্জে 
ছড়াইয়া পড়িতে পারে। 


ওয়াশিংটন আতা, ক্যালিফর্ণিয়া লেবু ও 
তজ্জাতীয় ফল এবং ইম্পিরিয়াল ভ্যালীর 
শাক্‌্সজী আজ আমেরিকার সর্বত্র পরি- 
চিত । এমন সব অঞ্চলে এগুলি ক্ুন্মিতেছে 
যেখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পঞ্চতিতে 
ভূমির উন্নতি করা না হইলে এবং কৃষির 
উন্নত পদ্ধতিগুলি অবলঙ্থিত না হইলে 
কখনই সম্ভবপর হইত না। 


পশ্চিমাঞ্চলের জলপিক্ত জমিতে 
তৃণগুল্াদিও বর্তমানে প্রচুর জন্মিতেছে। 
গোঁ-মহিষাদির খাদ্রূপে এই সব ব্যবহৃত 
হওয়ায় ইহার! সবল সুস্থ হইতেছে এবং 
উত্তরোভর ইহাদের সংখ্যাবুদ্ধি হইতেছে । 
দুধ ও মাংসের এখন আর অভাব নাই। 
তের কোটি আমেরিকাবাসীর খাগ্ত 
সরবরাহের একটি সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। 





eA 


কিকি উপায় অবলম্বন করিয়া» 


একটি বিরাট মরুপ্রায় অঞ্চলের এইরূপ 
অদ্ভূত পরিবর্তন ঘটানো হইয়াছে সে 


আমেরিকাবাসীদের চেষ্টায় ছুই কোট একর জমি জল- সম্বন্ধে মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগিবে। পতিত ভূমি উদ্ধারের জন্ত 
বিধৌত হইয়া একটি বিরাট্‌ উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বুুরো বা বিভাগ আছে। এই 
ফলমূল, শাকৃসজী, আতা, আলু প্রভৃতি নানাবিধ ক্ৃষিজ্ঞাত বিভাগের আগ্রহাতিশয্যে এ সব অঞ্চলে বড় বড় জলাশয় খনন, 
সেখানে উৎপন্ন হইতেছে এবং যে-যে অঞ্চলে যে-যে জিনিস খাল কাটা, বাধ নির্্মাণজলনিয়ামক যন্তাদি স্থাপন সম্ভব 
বেশী উৎপন্ন হইতেছে সেই সেই অঞ্চলের নামে তাহা! পরিচিত হইয়াছে। দেশের ইঞ্ডিনীয়ারগণ এ সকল করিয়া! দিয়াছেন। 
হুইতেছে। কোলোরাডে! তরমুজ ও ইক্ষু, ইডাহো আলু, এ অঞ্চলে স্থিত বাঁধসমূহের মধ্যে বোল্ডার, কৌলী এবং 


ভাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলসেচব্যবন্থ। ৩৮৫ 
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যাষ্টা বাধ খুব বৃহৎ । এত বড় বাধ এখন 
পর্য্যন্ত আর কোথাও নির্মিত হয় নাই। 
বর্তমানে পনরটি রাষ্ট্রে জল ও শক্তি 
সরবরাহের জন্য কমপক্ষে ষাটটি সরকারী 
প্রতিষ্ঠান কাৰ্য্য করিতেছে । পশ্চিম 

% আমেরিকার জল-সেচের স্ুবন্দোবস্ত ছেতু 
যে ছুই কোটি একর জমি এইরূপ উর্বর 
হুইয়! শম্ত ও ফল উৎপাদন করিতেছে । 
ইহা! যুদ্ধরত আমেরিকার খাস্চ সর- 
বরাহের পক্ষে যে কতখানি সহায় হুই- 
য়াছে তাহ! বল! নি প্রয়োজন । 


কিন্ত এখানকার কার্য এখনও শেষ 

হয় নাই। এখনও এমন বিস্তীর্ণ প্রান্তর 
আছে যেখানে জলসেচের সুব্যবস্থা 
হইলে প্রচুর শস্তাদি উৎপন্ন হইতে পারে। 
এখনও দুই কোটি ঘাট লক্ষ একর জমিতে 
এইরূপ জলসেচের ব্যবস্থা! হইতে বাকি। 
জলসেচ-বিজ্ঞান এখনও শৈশব অবস্থা 
এ অতিক্রম করে নাই। কিন্ত গত অর্ধ 
শতাব্দীর মধ্যে উহা যেরূপ দ্রুত উন্নতি 








কোলোরাডে! &্টেটে জলসেচের স্ুব্যবস্থার ফলে মরুপ্রায় অঞ্চল সুজ্ল| ও 
শশ্ত শ্যামলা হইয়াছে 


করিয়াছে তাহাতে যুদ্ধপরবর্তা 
কালে বিভিন্ন দেশে ইহ1 অবলম্বনে 
খাত ও অন্তবিধ সমন্তা মিটিয়া 
যাইবে এরূপ সম্ভাবন! প্রচুর রহি- 
য়াছে। তখন ইহার আবস্তযকতা 
আরও বেশী করিয়াই অনুভূত 
হইবে । 

যুদ্ধ হয় কেন? থাদ্ভাভাব 
বিদুরিত হুইলে যুদ্ধের কারণ 
অনেকাংশে বিলুপ্ত করা ফায়। 
জলসেচব্যবস্থা অবলম্বনে জগতে 
স্থায়ী শাস্তির পত্তন হইতে পাকে । 
প্রত্যেকের মুখে ছুটি অন্ন পৌঁছাইয়! 
দিতে হইলে ইহা অবলম্বন 
করিতেই হুইবে । নান্যঃ পন্থাঃ। 





| ক্যালিফ্ণিয়ার ইন্পিরিয়্যাল ভ্যালির শল্তক্ষেত্রে-এই প্রকার খাল দিয়া 
জল সরবরাহ করা হুইয়া থাকে 
















নূরল আলম চৌধুরী 


মানুষের পক্ষে যুদ্ধ ভিন কিনা বিচার করার পূর্ব 
আমাদের দেখতে হবে যুদ্ধ বলতে আমর! বস্তুত কি বুঝি। 
কারণ কোন একটা সমস্তা নিয়ে আলোচনা করতে হলে 
প্রথমেই তার সমাধান করার চেষ্টা নাকরে তার মূল হুত্, 

পারিপান্থিক অবস্থা এবং চিন্তাধারা সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করা 
সমস্ত দিক থেকেই লঙ্গত। 

কিন্ত এখানেই বলে রাখা আবশ্যক যে জীবজগতে যুদ্ধ 
একটা সাধারণ নীতি নহে । বরঞ্চ যুদ্ধ জীবজগতে খুবই একট 
বিরল ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। শুধু বিবাদ অথবা তা 
থেকে রক্তপাত হলেই যে তাকে যুদ্ধ আধ্যা দিতে হবে তার 
কোন কারণ নেই। একই জাতি বা শ্রেনীর (5৮০০০৪) ছুই 
অথবা ততোধিক দলের মধ্যে সুশৃঙ্খল এবং সুনির্দিষ্ট কোন 
বিবাদের সুচনা হলেই আমরা তাকে বলি যুদ্ধ। একই 
শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিগত ঝগড়া এবং তা থেকে রক্তপাত অথবা 
সবত্যুও যদি ঘটে তবুও তাঁকে যুদ্ধ বল! যায় না। পলীগ্রামে জমির 
স্বত্ব নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া এবং তা থেকে রক্তপাত এমন কি মৃত্যুও 
হয়। এ ঘটনাকে কেউই যুদ্ধ বল.ব না। এক টুকরো মাংস 
নিয়ে যখন পাঁচ-দাতটা কুকুরে ঝগড়া বাধে তখন সেটাকে কুকুরে 
কুকুরে যুদ্ধ বেধেছে বলা যায় না। প্রাণিক্গগতের হুটো জাতি 
বা শ্রেণীর মধ্যে বিবাদ এবং তা থেকে রক্তপাত হলেও সেই 


বিবাদকে যুদ্ধের পর্যায়ে আনা যায় না? এক শ্রেণীর জব অন্তু 
শ্রেণীর জীবকে হত্য! করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সমষ্টিগত এবং 
সুশৃতলভাবে তাড়া করলেও সেটা যুদ্ধ নয়, আবার একদল 
নেকড়ে বাঘ যখন একদল মেষ অথব। একদল হরিণকে তাড়া 
করে তখন সে ঘটনাকেও যুদ্ধ বল? যায় না । | 
প্রকৃতপক্ষে প্রাণিজগতে ছুট জীবই আছে যাদের মধ্যেই 
কেবলমাত্র যুদ্ধ জিনিলটা দেখা যায়। এদের একটি হচ্ছে 
মাহুষ এবং অন্যটি হ’ল পিপড়ে। কিন্তু পিপড়েদের মধ্যেও 
আবার ছুটে! শ্রেণী আছে। শশ্তসংগ্রহকারী পিপড়ে, শুক 
মরুভূমিপ্রায় অঞ্চলেই যাদের বাসস্থান এবং যেখানে এক কণা 
থান্শস্ত সংগ্রহ করতে কঠোর শ্রম স্বীকার করতে হয়, শুধু এ 
সমস্ত পিঁপড়ের মধ্যেই যুদ্ধ বাধে, কাজেই সময় থাকতেই এর] 
ঘাস ও অন্তান্ত শস্তের বীঁজসমূহ সংগ্রহ করতে থাকে এবং শুষ্ক 
খতুতে ব্যবহারের জন্ত মাটির নীচে এদের শশ্তভাগারে জমা 
করে রাখে । এই শন্তভাগারই পিপড়েদের মধ্যে যুদ্ধের মূল 
কারণ, কিন্ত এ সমস্ত জীবততু সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান আছে তারা 
বলেন যে পিঁপড়েদের যুদ্ধ মানুষের যুদ্ধের মত এত দীর্ঘকাল স্থায়ী * 
হয় না। এদের মতে পিঁপড়েদের যুদ্ধ ছয়-সাত সপ্তাহের বেশী 
স্থায়ী হয়েছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহ্যাজাতির 
পক্ষে যা পিপড়েদের পক্ষেও তাই। যুদ্ধ প্রকৃতির একটা নীতি. 
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আম্মলা তেল 


অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনায় বা বায়ু রোগে মস্তিষ্ক 


.. আমলা | তেল ব্যবহারে টা উপ পাবেন। 






হ'লে নিয়মিত সি, আর, দাঁশের ছা 


















পলাল মলা লা সা সপ মিলা মতা মিল মলা” মম লাওি লালা মেল সিলামিে অিলসিতলসমপাসীপাসিপাদপাসিরদপ সূলাদদাসি। 


সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা নহে) বরঞ্চ একে প্রাণিজগতের 
কট বিরল ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না I 


যার! যুদ্ধের পক্ষপাতী তাদের মতে জগতে বেঁচে থাকতে 
হলে যে যুদ্ধ করতে হয় তাতেই লাভ হয় জীবনের চরম উন্নতি 
ও সফলতা । বেঁচে থাকার এ যুদ্ধ পৃথিবীতে অতি সাধারণ 
এবং স্বাভাবিক । আর এরই ফলে যে অবস্থার স্ুষ্টি হয় 
ডারউইন তারই নাম দিয়েছেন পৃ 86018] selection” এবং 
প্র সবশেষ ফলে দাড়ায় ‘survival of the fitfest | যুদ্ধ 
জিনিসটা এ ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং বিভিন্ন জাতি তার নিজ 
বিজ স্বার্থ বা জাতীয় পুষ্টিসাধনের জন্যই যুদ্ধে লিপ্ত হয় ? যুদ্ধের 
 পক্ষপাতীগণ আরো বলেন যে যুদ্ধের অবত'মানে মানুষের 
পুরুষোচিত সদ্ঞ্চণসমূহ নষ্ট হয়ে যায় এবং যুদ্ধ ভিন্ন কোন 
“জাতি জগতে উন্নতি বা সফলতা লাভ করতে পারে না। 


যাক্‌, এটা সহজেই বুঝা যায় যে, যুদ্ধ একই জাতির ছুটে? 
দলের মধ্যে একট! বিশিষ্ট রকমের প্রতিযোগিতা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। জীবন-বিজ্ঞানবিদ্গণ তাই এর নাম দিয়েছেন, 
 “Tntra-specific competition” | কিন্ত একটু চিন্তা করলে 
" অহজেই দেখা যায় যে, এই Intra 3): cific competition 
অপর কথায় যুদ্ধ জাতির পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নহে। যুদ্ধ 
জিনিসটা জাতির পক্ষে কেবলমাত্র অনাবস্টকই নহে বরং 
ভয়ানক ক্ষতিকর । ইহা মনহুয়জাতির ক্রমোন্তির পথে একটা 
অগ্গরায়ের স্থষ্টি করে। কিন্তু এটা আমাদের অস্বীকার করলে 
চলবে না যে, যুদ্ধ সাধারণত ক্ষতিকর বটে, আবার অবস্থাভেদে 
মঙ্গলজনকণড হয়ে ফ্রাড়ায়। কিন্তু ধারা বলেন যে যুদ্ধ 
অত্যাবন্যক এবং এভিন্ন জাতির উন্নতি হওয়া কোনক্রমেই 
 অন্তবপর নয় আমার বিশ্বাস তারা একমাত্র ভুল ধারণারই প্রশ্রয় 
দেন। ঘেসমস্ত জাতি আজও বর্বরতার সীমা অতিক্রম 
করতে পারেনি তা্দিগকে মানুষের পুরুষোচিত গুণসমূহ 
জন্বন্ধে সজাগ করতে হলে যুদ্ধ অতিমাত্রায় সাহায্য করে এবং 
এ সন্তঙ্ঞাগ্রত এই পুরুষোণিত গুণসমূহ জাতির উন্নতির পক্ষে 
 অত্যাবস্কক। এভিন্ন যে সমস্ত জাতি অতিরিক্ত লোকসংখ্যা 
| নান! ভাবে কষ্টভোগ করতে বাধ্য হয়েছে সে সমস্ত জাতির 
১ যুদ্ধ মঙ্গলজনক হতে পারে । কারণ যুদ্ধে বহুলোকের 
প্রাণ দিতে হয় বলে লৌোকসংখ্যার চাপ কতকটা কমে আসা 
স্বাভাবিক । পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলেও দেখা যায় যে, ছোট 
ৃ শুদ্ধ জাতির সাধারণ উন্নতির পথে তেমন বাধার স্থষ্টি 
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জীর্কালসথাযী যুদ্ধ যার ফলে সাধারণ নাগরিকদের 

ষ্ঠ হয়ে ওঠে, যার ফলে তাদ্দিগকে নানা কষ্ট ও 

সহ করে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা করতে হয় এবং 

এমন কি সমস্ত দেশ পর্যন্ত ধ্বংসম্তপে পরিণত 

বং জাতির উন্নতির পক্ষে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে 

যুদ্ধ কাহারও কাম্য হতে পারে না। এর জ্বলন্ত 

দৃষ্টান্ত রয়েছে ইতিহাসের “Thiriy years war বা ৰভিশ-- 

বৰ্ষব্যাপী যুদ্ধ। বর্তমান 'যুদ্ধেও জার্মানীর আচরণেসুতাহা 
3] রি? রেকাসিক হয়েছে। তারা পোল্যান্ডে. . 

যে হত্যার তাগবলীল1 পরি; করেছিল, রচারডমে নি ও ১: 
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সাজাজ্যবাদ ও ওপনিবেশিক নীতি 
 শানগেজনাথ দত্ত। বতমান আন্তৰ্জাতিক 
পরিস্থিতির ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে সর্ব্বোতকৃষ্ট গ্রন্থ । ২৯ 







_ কংগ্রেস ও কমুযনিষ্ট_প্রীঅমরকুফ ঘোষ 195 
_ নায়ী-শ্ীশানতিকধা ঘোষ। আধুনিক নারীসম্তা 
সম্বন্ধে চিন্তাকর্ষক পুস্তক ১২. 
না উকিেবির রাজনীতি 

.... শারাজবন্দী শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত । ম্যাকিয়াভেলির 
0179 Prince গ্রন্থের অঙ্গবাদ। ১০ 


. স্বষ্টি ও সভ্যতা-_রাজবন্দী শ্রীঅরুণচন্তর গুহ 
. স্থষ্টির প্রথম হইতে স্থরু করিয়া মানব সভ্যতার 
ইতিহাস । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ ১২ 





রালিরার [নদ চক্ৰবৰ্তী 
"জুলে ভাগের অপূর্ব উপন্যাসের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ ২॥০ 
_ কুমড়োপটাশ--নগেন্দনাথ দত্ত । নতুন ধরণের 


ছেলেদের গল্পের বই । পাতায় পাতায় ছবি। ॥০/০ 


শরীর সামলাও--সপ্রসিদ্ধ মুষ্টি-যোদ্ধা জে. কে. শীল । 
.. ফ্ৰীহাণ্ড এক্সারসাইজের সবচাইতে ভাল বই । 
বহু চিত্র সম্বলিত । ১৭ 





= আযানের প্রকাশিত কয়েকধানা বই= 


তা দেখে পৃথিবীতে বোঁধ হুয় এমন কোঁন মানুষ ধনে মিনি | 
ভাবতে পারেন যে এ যুদ্ধ মানবঙ্ধাতির কোন মঙ্গলসাধন 
করতে পারে। এরূপ যুদ্ধ যত দীর্ঘকালস্থায়ী হয় মানুষের 
শক্তি ও সামর্থ্য কৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের জন্ত তত বেশী উল্লসিত , 
হয়ে ওঠে এবং যত বেশী সংখ্যক দেশ যুদ্ধে যোগদান করে 
মানবজাতির উন্নতির আশা ততই বেশী পিছিয়ে যায়, আর 
তার ভবিয্যংও ততই অন্ধকারময় হয়ে পড়ে । 

এখন আমরা বিচার করতে পারি যুদ্ধ অপরিহার্য কিনা । 
যাঁর! যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে মনে করেন তাঁদের মতে এটা 
মনযাপ্রকৃতির একটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ ক্ষরণ বা বেগ। 
তাদের ধারণায় এটা সহজেই মনে হয় যে মনস্থ প্রকৃতির 
পরিবর্তন বুঝি অসম্ভব । 


কিন্তু জীবন-বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন, যুদ্ধ মনুয্যপ্রকূতির 
একটা অপরিহার্য ঘটনা হুতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ 
অবস্থাভেদেই হয়ে থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটে আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটে ন!। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কখনো 
যুদ্ধ হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না । সে যুগের যে 
সমস্ত পাথরের অস্ত্রের চিহ্ন পাওয়া যায়, সেগুলি প্রধানতঃ পশু. 
শিকারের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হত । কিন্ধ তা ভিন্নও মাটিতে 
গর্ত করতে পশু চর্ম মস্থণ করবার কার্ধে এগুলির ব্যবহার দেখ! 
যেত। কিন্তু সে সময় মনুয়জ্গতের বিভিন্ন দলের মধ্যে 
যদদি যুদ্ধ ঘটেও থাকে তবে এটা নিশ্চয়ই মনে করতে হবে. 
যে, সেগুলি খুবই সাধারণ বা অন্ুলেখযোগ্য এবং খুবই 
কদাচিৎ ঘটে থাকবে । স্ব্যবস্থিত এবং ন্ুশৃঙ্খল যুদ্ধ দেখা 
যায় সভ্যতার প্রপারের সঙ্গে সঙ্গে । ঠিক পিঁপড়ের মত 
মানুষের মধ্যেও যে যুদ্ধ বাধে তার মূল কারণও বহুদিনের 
সঞ্চিত ধনসম্পপ্তি। এমনও দেখা যায় যে, মানুষ যখন শহরে : 
বসবাস ক'রে ধনসম্পন্তি উপার্জন করতে শিখল তথনো যুদ্ধ 
অপরিহার্য ছিল বলে মনে হয় না। যীতু্রীষ্টের জন্মের ৩০০০ 
বংসর পূর্বেকার প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় যুদ্ধের কোন চিহ্ন পাওয়া 
যায় নাঁ। এভিন্ন প্রাচীন চীন-ইতিহাসে এবং পেরুর ইন্ক'- 
সভ্যতার যুগে কোন যুদ্ধ হয়েছিল বলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার 
কোন প্রমাণ পাওয়। যায় শা। 


মানবপ্রক্কতির দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, তার 
মধ্যে সুনির্ধিষ্ট কোন যুদ্ধপ্রবৃত্তি নেই। কিন্তু এট! আমাদের 
অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মানুষের হৃদয়ে প্রাধান্ত লাভের 
প্রববত্তি খুব প্রবল ; ঘদিচ এ প্রবৃত্তিও মানুষের অন্ঠান্ত প্রবৃত্তির 
মতই পরিবতনিশীল এবং সহজ্জেই বিভিন্ন ছাচে গড়ে তোলা 
যায়। আমরা এ প্রবৃত্তিকে সহজেই প্রতিযোগিতাশীল খেলা- 
ধুলোর দিকে ধাবিত করতে পারি। ইতিহাসে দেখা যায় যে 
ফিলিপাইন দেশের কোন কোন জাতি মাহুষ শীকারের ববির 






| পরিবর্তন করবার অন্ত ফুটবল খেলতে আরম্ভ ; 
 প্রতিযোগিতাখীল খেলাধুলো! ভিন্নও মানুষ তার শত 
পর্বতের সু-উচ্চ চূড়া লঙ্ঘন করে জয়ের প্রকৃত আও 


করতে, জঙ্গল খুঁড়ে প্রাচীন কীতিকলাপের আবিষ্কার, কং 









বা গবেষণার সাহায্যে নূতন নু নূতন নুতন চন বিওরী বা চিন্তাধারা! 
নুস্তজগতের সন্মুখে তুলে ধরে তার প্রাধান্ত লাভের প্রবৃত্তি বা 
শক্তিকে অন্ত পথে ধাবিত করতে পারে। মানুষের প্রবৃত্তিকে 
যদি একবার এরূপ ভাবে প্রকৃতি জয়ের আনন্দ উপভোগ করান 
যায় তখন সে এ জয়ের নেশায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে 
তার মনের কোণে পার্থিব যুদ্ধজয়ের আশা ঘুণাক্ষরেও প্রবেশ 
করবার অবসর পায় না| তখন তার মন সুদূরপ্রসারী প্রর্কতি- 
জয়ের ভাবনাতেই বিভোর । আর সে তাতেই মাতাল হয়ে 
জয়ের টীকা একটি একটি করে কপালে পরতে আরম্ভ করে 
ধর্মের দ্বিক থেকেও মানুষে মানুষে এরূপ যুদ্ধের প্রয়োজনী- 
মনত আছে বলে আমার মনে হয় না, তবে পৃথিবীতে যাতে 
দ্ধ বলে কোন কিছু না থাকে তার চেষ্টা করতে হলে প্রথমেই 
.. আবশ্যক একট! সত্যিকারের আন্তর্জাতিক শক্তি। কিন্ত এরূপ 
_: একটা শক্তির আবিষ্কার বা স্ুষ্টি করা সহজ ব্যাপার নয়-- 
এটা স্বীকার করতেই হবে। এর পরেই আবশ্যক নৈতিক 
শক্তির আবিষ্কার করে যুদ্ধের অভাব পুরণ করাঁ। একেই উই- 
. লিয়ম জেম্স্‌ “moral equivalent for war" বলেছিলেন। 
কিন্ত, আজ প্রত্যেক শক্তিশালী জাতির মধ্যে অপর জাতির উপর 
কতৃত্বলাভের যে অন্তায় আকাজ্ষা দেখা যায় 
গর মন থেকে অঞ্চুরে বিনষ্ট করে দেওয়াও এর সঙ্গে 
ক। কিন্ত এটা মনোগত সমন্তা ভিন্ন আর কিছুই 
জাজ আমরা ফ্রয়েডের চিন্তাধারা এবং নব্য মনোবিদ্তার 
হানে বুঝতে পারি কি করে মানুষের সগ্ভজাগ্রত 














ieee পিপিপি এ পি 


বপ্নবতিগুলিকে নষ্ট করে মনোজগতের গভীর অন্ধকার কে 
দাবিয়ে রাখা যায়। কিন্ত এরূপ অন্ধকার কারাগৃহে প্র 
শুলিকে বেশী দিন ওভাবে নিস্তেজ করে রাখা কষ্টকর | সময় 
ও সুযোগ পেলেই ওগুলি মানুষের অজ্ঞাতসারে পুনরার শক্তি 
শালী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। তখন দেগুলি আরও দ্বিগুণ 
উৎসাহে পৃথিবীকে হত্যা ও ধ্বংসের লীলাক্ষেত্রে গগন কর- 
বার জন্ত উল্লসিত হয়ে ওঠে । 
সুতরাং পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে যুক্তি দিতে হলে. 
মাহুষের এ প্রববতিগ্ুলিকে ধ্বংসের দিক থেকে ফিরিয়ে 
মানুষেরই প্রয়োজনীয় ্ষ্টির উপযোগী করে গড়ে তুলতে হে 
এট খুবই কঠিন সমস্তা সন্দেহ নেই, এর জন্য প্রয়োক্ষন ত 
দের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো, পরিবর্তন করে এ: 
একটা সাম্যভাবযুক্ত নুতন কাঠামোর কৃষ্টি করা যেখ 
মানুষের জাগরণশীল সুপ্রবৃত্তিগ্ুলির ধ্বংসের কোন ভয় থাকবে 
না। এর জ্ত শিক্ষার দিকে আমাদের নূতন আদর্শ নিয়ে অগ্রসর 
হতে হবে এবং এরই জন্য প্রয়োজন মানুষের শক্তিকে দাবিয়ে 
রাখার পরিবর্তে প্রতিযোগিতাশীল শারীরিক ও মানসিক. 
খেলাধুলো বা বিপংসংকুল অথচ আনন্দযুক্ত কোন কার্ধের দিকে 
ধাবিত করা, যাতে এগুলি মনুষ্যজগতের অমঙ্গলজনক কোন 
কার্য করবার সময় ও সুযোগ আর না পায়। এটা খুবই 
কঠিন কার্য; কিন্ত একেবারে অসম্ভব নয় এ স্বীকার করতেই 
হুবে। 2 
প্রাণিজগতে শুধু ছটো জীবই আছে যাদের মধ্যে যতি 






এপ লা পা পাপা 
























আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্বীমে টাকা খাটানো। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । রি 
ৃ নিয়লিখিত দের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে ₹_ ৃ 
৯ ৰৎ্সঢেরর জন্য শতকরা বাঘিক ৪1০ টাকা 
২৯ বসঢরর জন্য শতকরা! বাখিক ৫০ টাকা 
ও Ea জন্য শতকরা ৰাষিক ৬॥০ টাকা ১ 





নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেম্‌, কলিকাতা । 


















দেখা যায় এবং মানুষ তার মধ্যে একটি এ কথা পূর্বেই বলা | 
হয়েছে। কিন্ত এ মানুষই পৃথিবীতে সমস্ত হু জীবের মধ্যে 


সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করে আছে। শুধু তাই নয়; এ মানুষই 


একমাত্র প্রানী যার কঠিন তপন্ডার ফলে পৃথিবী আদিম বর্বরতার 
যুগ থেকে আজ নব্য সভ্যতার কোঠায় এসে দীড়িয়েছে। 
পৃথিবীকে নব নব আবিষ্কার ও সৃষ্টির দ্বারা সাজিয়ে তুলতে 
পারে আজ একমাত্র মানুষই । সুতরাং যুদ্ধ কেবলমাত্র মন্ুস্থ- 
জগতেরই সমন্ত! নয়, এর প্রচলন থাকা বা না থাকার ওপরই 
নির্ভর করে পৃথিবীর ক্রমোন্নতি, যার গতি আজ লক্ষ লক্ষ বংসর 







কন্ধ জা মি দি যেতে 





পারে, যুদ্ধ মানুষের es নয়, তার প্রাধান্যলাতের প্রবৃত্তি 


বা শক্তিকে একটু চেষ্টা করলেই অন্য পথে ধাবিত করা যায়। 
তার রাষ্ট্রনৈতিক কঠোমো এক্সপ ভাবে গঠন করা যায় 
যেখানে যুদ্ধ পরিহার কর! খুবই সহজসাব্য। সমস্ত কিছুই 
সম্ভবপর ; কিন্তু তার জন্য গভীর চিন্তা ও কঠিন ক্লেশ 
স্বীকার করা প্রয়োজন । ভবিষ্যতে যাতে যুদ্ধ আর ঘটতে 
না পারে তার উপায় উদ্ভাবন করবার একটা গভীর আকাষ] 
মনে মনে পোষণ করাও আমাদের প্রত্যেকেরই কতব্য। 


১ 


মৃত্যুঞ্জয় 
শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


বিশ্বভুবন-হুষ্টির উষাকালে 
মৃত্যুর কুর দৃষ্টি নেহারি' শঙ্কায় বিহ্বল 
তরুণ দেবতাদল 
সরিৎ-সিন্ধু গিরি-বনানীর নিভৃত অন্তরালে 
রচি? বিজ্ঞান-নীড়, 
জ্ঞান-সমুক্র মস্থি’ করিল শক্তি-আসব পান, 
মৃত্যুর ছুর-বিসপাঁ অভিযান ৃ 
বার্থ করিয়া প্রসাদ সেবিল বীতভয় শাস্তির । 


বড়িশ-হত্ত ধীবরের খর্পর £ 

গণে পরমা গণ্ুষজল-চারী অসহায় মীন 
দেবতার বুকে মৃত্যু হানিল দেবতারই গড়া শর, 
জ্ঞানের অমোঘ আম়ুধে জানের মন্দির ভূমি-লীন | 


| মিনি ভূবনময়-_ 


বিফলমন্ত্র দেবদল নবমন্ত্রের বরাভয় 
খুঁক্িছে,কে দিবে শক্রু-শাতন অভিচার-সগ্ধান ? 


উষদীর রাঙা তুলিতে আকাশ-পটে কার এ-লিখন | * 
পূর্বাশা-ভালে উঠিছে ফুটিয়! ওই যে অভয় বাণী 
বাহিরিয়া এল দেবতার দল ছাড়ি" নীড় স্গুগোপন, 
লজ্জা তেয়াগি? শঙ্কার শিরে বজমুষ্টি হানি? । 
প্রজ্জালন্ধ আয়ুধ-সজ্জা-শায়কের সমারোহ 
ছুড়িয়া ফেলিল | রবি-সন্রিভ প্রদীপ্ত মহিমায় 
স্বয়প্রকাশ আভরণহীন ত্যক্তজীবনমোহ-. 
স্বত্যুরে হাসি’ জানাল স্বাগত--মুক্ত, নগ্নকায় 

























আভুূমিলগ-শির 
অন্ত সত্য গুঢ তমোলোকে কাই 





রমা গাশুতোষ মিত্র। সন্তোষকুমীর ঘোষ প্রকাশিত। 
শ্রাপতিস্থান_দি শ্তামবাজার ইলেকটিক এম্পে|রিয়াম, ১৩৪, কর্ণওয়াজিস 
নীট, কলিকাতা । পৃঃ ২২২। মূল্য আড়াই টাকা। 
__শ্ৰীরামকৃষ্ণভক্তলননী শ্রীমার সেবকরূপে গ্রন্থকার তের বৎসর 
_ কাটাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেই সময়ে সযত্নে লিখিত ‘নোট’ 
হইতে একত্র করিয়া পুণাজীবনীর উপাদানরূপে প্রকাশিত পুস্তক । 
[নেকগুলি উপাখ্যান ভারি সুন্দর লাঙগিল। আবার ছুই একটি অংশ 
দু দেওয়া উচিত ছিল। তোর জয় হউক ; কিন্ত সকল 
প্রকাশনীর নহে, কোন্‌ কথা প্রকাশ্য তাহা বিচারের বিষয় । 
5 যে ন সংবাদে ভুল আছে; পৃ. ১৭০-১ বলা হইয়াছে, রামেশ্বরের 
*অনতিদুরে শঙবরাচার্ধা-প্রতিঠিত 'শৃঙ্গো'র বা শৃঙ্গগিরি মঠ ।” ৬শৃঙ্গেরী 
কিন্ত মহীশূর রাজোর পশ্চিম প্রান্ত, রামেশ্বর হইতে অতিদুরে। ৃ 

অতি সম্প্রতি উদ্বোধনে “অরবিন্দ ভ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়া- 
ছিলেন মা, এ বিষয়ে আলোচন। হইয়াছে; এই পুস্তকে দে বিষয়ে 
না থাকিলেও লেখা আছে ‘শুন! যায়: প্রীঅরবিন্দ একদিন 
রিতে আসেন? (১৩১ পৃঃ) ইহা ‘প্রণাম করিতে 
এ কথারই পোষক । 
























জীপ্রিয়রঞন সেন 


র চিক বন্দোপাধ্যায় । প্রকাশক-_-শ্রীরমেশ 
৩৫ বাছুড় বাগান রো, কলিকাঁতা। মুগ্য দুই টাকা। 





_বইখানি ছাবিরশটি ছোট গলের সমষ্টি । খ্যাতনামা লেখক একটু 
নুতন ধরণে গল্পগুলি লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণতঃ ছোট গল্প 
আকারে যে খুব ছোট হয় তাহা নয়। “দন্তরুচি”র লেখার বিশেষত্ব এই, 
প্রতি গল আয়তনে দুই তিন পৃষ্ঠার অধিক নহে । অথচ তাহাঁতে গল্পের... 
কোন অঙ্গহানি হয় নাই। ‘অপরিচিত 'ধীরে রজনি, 'কুতুবণীর্ে! 
'মংস্তন্তায়’ ‘শুক্লা একাদশী, প্রভৃতি গল্পগুলিতে চমৎকারিত আছে। 
'দস্তুরুচি,' ‘নাইট ক্লাব, ‘শ্রেষ্ঠ বিসর্জ্জন' প্রভৃতি গল্প উদ্ভট হইলেও পাঠকের 
মনে কৌতুকরসের সঞ্চার করে। লেখক “দন্তরুচি"তে যে ধরণের গঞ্জ 
রচনা করিয়াছেন, আকল্মিকতা এই ধরণের গল্পের প্রাণ । যেন 
মধো এই বিশ্মটুকু অতি সহজেই ফুটিয়া উঠিয়াছে পাঠকের মনে 
বিশেষভাবে রেখাপাঁত করিয়! যায়। “দস্তরুচি” চিতে ল্য 
করিবে। 












ভারতের মুক্তিসাধক--গ্রগোপাল তৌঁহিক। রোগ, 
পাঁবলিশার্দ, ১৪ বঙ্কিম চাটুষো ষ্টরাট, কলিকাতা । মুলা এক টাক! 
বার আনা । 
" রাজনৈতিক দ্বিক হইতে ভাঁরতবর্ষকে ধাহারা এডি ভুমি, 
ভারতের রাষ্টরচেতনায় বাহার! প্রেরণ! দিয়াছেন, ভারতের স্বাধীন 
আন্দোলনের যাহারা নেতা_ভাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত 
প্রদত্ত হইয়াছে । রাষ্টরগুরু হুরেক্্রনাথ, লোকমান্য তিলক, পণ্ডিত 
নেহেরু, পণ্ডিত মদনমোহন মীলবা, লাল লাজপত রায়, মহা! গান 





-অভিনচগ্লাপঢষাগী ভাল ভাল নাটক-_ 










যোগেশ চৌধুরী প্রণীত শিবপ্রসাদ কর প্রণীত কৰি সত্য্্রনাথ দত্তের 
রঙ মহলে অভিনীত নাট্যনিকেতনে অভিনীত পারমাজ্জিত ও পরিবদ্ধিত 
বা 2 সামাজিক নাটক দৌৱাৰিক লৈ অভিনব সংস্করণ 
 ঘাংলাঃ ১০ স্বর্ণলঙ্কা 2 ১ [কহ ও লেক 
প্‌ শা নগেন্দ্ৰ ভট্টাচার্য্য প্রণীত অদ্রআবীর 
১0০ রঙ মহলে অভিনীত বেলাশেষের গান 
১0০ পৌরাণিক নাটক বিদায় আরতি 





ভূপেন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 












_কাৰ্য-গ্ৰন্থ 











She 


ীর্য সলিল 
তুলির লিখন 


ys : পৌরাণিক ৰুট ঠা বেণ ও বীণা ৪ 
ভা | থিয়েটারে অভিনীত প্ৰস্ূতেজ 5 “le কবি মোহিতলাল মজুমদারের : 
_ সামাজিক নাটক : লো বগি ত LE 
১০ ১” | হেমন্ত গোধুলি 


পা এচ উজ মধ? পু কায টি কলিকা । _ Ll 












ও বিংশ শতাব্দীর রাষ্টচিন্ত। এই সব রা টরনৈতাঁর মধা দিয়া কি ভাবে ফুটিয়া! 
উঠিয়াছে তাহা লেখক. দেখাইয়াছেন 1 বইখানি সুলিখিত। এই রেখা- 
চিত্রগুলি পাঠকের নে প্রেরণ! দান করিবে। 


স্রীশৈলেন্্রকৃ্চ লাহা 


নিঃসহ চিকন দাস | জেনারেল প্রিন্টার্স 
এণ্ড পাবলিশাস”লিঃ। ১১৯, ধর্দ তলা স্ত্রী, কলিকাতা । মূল্য 
তিন টাক।। 
উপস্থানের আরভুটি এইরূপ । সুবিনয় আর তপতীর মধো ছিল 
বং কিন্তু সুবিনয়ের পিতার সম্পূর্ণ অমতে মে বিবাহ ঘটিল 
। ঘটনাচক্রে কুবিনয়ের বিবাহ হইল আর একটি মেয়ে--রেবার 
| মেই সংবাদ আুবিনয়ের বন্ধু অনীমের মারফং তপতী জানিতে 
রিল। তারপর তপতী, স্থবিনয়, অসীম ও রেবাকে ঘিরিরা গল্পের 
কি আরন্ত হইয়াছে। ভীরু সুবিনয়ের দ্বৈত ক্ষীবন, অকৃঠ তপতীর 
তেজব্বিত। অনীমের গোপন ভালবাস! ইত্যাদি যে সমস্তাকে আশয় 
করিয়া ফুটিয়াছে--আলোচ্য উপন্তাসটির তাহাই প্রাণশক্তি । এই 
পশচিমমূখী ই হঙ্মবঙ্গ সমাজধে যা! সমস্তাঁয় রূপটি সাধারণ বাঙালী পরিবারের 
. মসাজ-বদ্ধনের মধ্যে খুজিয়া মেলে না। এই জাতীয় সমস্তায় নূতন এক 
"সমাজ সষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সুতরাং দেই আলোকেই তাহার বিচার 
সম্ভব । কিন্তু হৃদয়াবেগদমুখ যে মহান্‌-ত্যাগের দ্বারা উপস্তাদটির 
পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে--তাহা। সম্পূর্ণ দৈব কৃষ্ট । গল্প শেষ হইলে স্বামী 















ক্ক্যাল্ল নী! 





টা গা ই কয়জন, ৩৭ জীবনচিত্র অন্তিত হয, উনবিশ 












প্‌ একট নর মনের কোণে লাগি লাগি 





২ ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


রূপ হইতে রূপে গ্রীপবেনাথ গুপ্ত । প্রকাশক_-রসচকর 
সাহিত্য-সংদদ, ২১-এ, রাজা বসন্ত রায় রোড, দক্ষিণ করিকাডা। ৷ দি 
আড়াই টাকা । 
একখানি উপন্যাস । শএন্থকার ভূমিকায় দিবে গাহি র্ম- 
সৃষ্টিই ইহার লক্ষ্য!” কিন্তু সাহিতারস অপেক্ষা গ্রস্থথানিতে “সান্পদারিক 
অৰ্থনীতিক সমন্তা ও ধৰ্মদবন্জাত ঘটনাবলীর" আলোচনাই প্রচুর ও 
প্রকট। সেজন্য সাহিত্যরন্পিপাহ সাধারণ পাঠকের চিত্ত অতৃপ্ত 
থাকিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। তবে শ্রস্থথানিতে যে নূতন সুরের সন্ধান 
পাওয়া যায়, তাহ! অধিকাংশ উপন্তাসেই ছুলভ। গ্রন্থকার আমাদের 
জাতীয় জীবনের কয়েকটি প্রধান সমস্ত, বিশেষ করিয়া! হিন্দু মুসলমান 
বিরোধ ও অর্থনীতিক নমস্তা বেশ উদারতা ও সাহসের সহিত 


আলোচনা করিয়াছেন । তাহার ভাষ! মর্ধযাদীসম্পন্ন ও সুমিষ্ট । 
শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র 
দিগন্ত-_নিশিকান্ত। দি কাল্চার পাবলিশস। ৬৩ কলেজ 


রা, কলিকাতা । মূলা তিন টাঁক1। ০ 
কবি নিশিকান্ত বাঙালী কীবারসিকের সুপরিচিত । তাঁহার এই 

নূতন কবিতা গ্রস্থও পূর্বতন “অলকানন্দা'রই মত প্রতিভার দীপ্ডিতে উজ্জ্বল, 

মনে হয়, ইহার রচনা আরও পরিণত এবং রসঘন। বত গান যুগের 





যুদ্ধবিশারদর! বলেন উপযুক্ত 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকলে 
শক্রর আক্রমণ ব্যর্থ করা ষায়। 
ম্যালেরিয়ার আক্রমণকে ব্যর্থ 
করতে হ’লে এখন থেকেই 
ব্যবহার করুন 
ম্যালেরিয়া ও সর্ধজবে 







ক 


লালে বত 


ভাদ 


অসাবদ্ধ প্রলাপ এবং ক্লেদাক্ত ভাব হইতে বহু--বহু উধেব ধ্বনিয়া 
চলিয়াছে কবির সুর, তাঁহার কল্পনা-বিহঙ্গ পাখ! মেলিয়াছে উদার উন্মুক্ত 
আকাশে, নির্মল চিন্কণ রৌদ্রে। . আধাাত্মিকতার প্রতি আধুনিকের 
বিরাগ, কিন্তু নিশিকান্তের কাবা প্রেরণ! লাভ করিয়াছে উদার আধাম্মিকত! 
হইতেই । তাই প্রাত্যহিক তুচ্ছত| এবং বিবর্ণতা হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়| পাঠকের মন অনীমের স্পর্শ অনুভব করে তাহার কাবো। আত্মার 
গভীর হম আকুতি ও উপলব্ধিকে বর্জন করিয়া এ কালের কাবা অস্থি- 
কঞ্জলে সতা সন্ধান করিতেছে । পারিপার্শ্বিক কারণে এ অবস্থা স্বভাবতঃ 
আসিয়া থাকিলেও ইহ! জীবনের স্বাস্থা ও পূর্ণতার লক্ষণ নহে। বাহিরের 
দৈষ্ণ ঘুচিলে একদিন এই অন্তরের দৈন্যে আমরা লজ্জাবোধ করিব। 
হয়ত সেইদিন সাহিত্যের প্রকৃত যুলান্চারের দিন আসিবে। ভাল 
কবিতা হুজুগ সৃষ্টি না করিয়াও গচ্ছন্দে ততদিন টিকিয়া থাকিবে। 

“পঙ্কলীন বাসনায় দাও তব তুঙ্গ অভীগ্সার 

দৌরমুধা আকাঞ্জার প্রগতির সুতীব্র চেতনা; 

নি প্রাণে জড়ের পুঞ্জে সঞ্চারিয়! বিচ্ছেদ-বেদনা 

অত্র আকুল করে! স্বর্গ আর আঁধার ধরার 

মিলন লীলার লাগি ।” 

এই সৌরন্ুধা-অ।কাঙ্ায় উদ্বুদ্ধ হউক আমাদের অন্তর ৷ 


জ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


-_ লেনিন-_জসৌখে্্রনাথ ঠাকুয়। প্রকাশক--গণবানী পাবলিশিং 
হাউন, পি ৩১-এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাত!। পৃষ্ঠা ১১১, মুলা 
এক টাকা । 

অযুগের সামাবাদ বা কমুনিজমকে বুঝিতে তইলে লেনিনের জীবন 
গু তাহার মতবাদ বুঝার প্রয়োজন আঁছে। সোভিয়েট বিপ্লব্রে পূর্ব 
সামাবাদ কেবল মাত্র একটি কাল্পনিক মত হিসাবেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
ছিল, রুশ বিপ্লব ইহাকে বাস্তবতায় পরিণত করিয়ছে। অবশ্য এই 
মতবাদ বান্থুবতার পথে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে । এই আদর্শবাদকে 
বাহার! বাস্তবতায় রূপ দিয়াছেন তাহাদের মধো ভু!সিমার ইলিয়ানভ 
আইভানেভিচ ইলিচ ব| লেনিন শ্রেষ্ঠতম । লেনিনের গভীর রাষ্ট্রীয় জান 
ও দুরদশিতাই রুশজাঁতিকে জার্মান আক্রমণ এবং পরবর্তী সময়ে 
সাআজাবাদী শক্তির সন্মিলিত অ'ক্রমণ হইতে রক্ষ! করিয়াছিল । বিপ্লব 
বিরোধী স্বদেশীয়গণের নিকট হইতে লেনিন কম বাধা পান নাই। 
কিন্তু সর্বশেষে তাঁহার সাধন! সফল হইয়াছিল। তিনি গৃহশক্র ও 
বহিঃশক্র হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


নত 





৮.0. SORCAR 
Magician 
Post Box 7878 
Calcutta. 
বিশেষ দরষ্টবা £ এখন হইতে 
engagement করিতে 
হইলে উপরোক্ত ঠিকানায় 
পত্র দিবেন কিনব! বাড়ীর 
ঠিকানা Magician 
SOROAR, Tangaila 
টেলিগ্রাম করিবেন। 





পুস্তক-পরিচয় 


৩৯৩ 
লেনিনের মতবাদ ও কশ্মপদ্ধতির সহিত অনকেই একমত হইবে এরূপ 
আশ! ন! কর! গেলেও, স্বীকার করিতেই হইবে যে মানুষের মুক্ষি- 
সংগ্রামের ইতিস্থাসে লেনিন ও সৌভিয়েট বীরগণের অবদান অতুলনীয। 
বর্ধমান গ্রন্থ যোল আনা লেনিনপন্থী কর্তৃক লিখিত হইলেও বিরুদ্ধ- 
মতাবলম্বিগণ এই পুস্তক হইতে সাম্যবাদ ও লেনিন সম্বন্ধে অনেক গাটি 
কথ! জানিতে পারিবেন । 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-__গ্রীবিমলচন্্র সিংহ । বিশ্বভারতী 
গ্রন্থালয়, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭*, মূল্য ॥* 
এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্ব'সংগ্রহ গ্রন্থমালার ৩৬ সংখাক পুস্তক । আন্তর্জাতিক 
বাণিজা ধনবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। বিদ্বেশীর 
ভাষায় এই বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু দুর্ডাগোর 
বিষয় এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংল! ভাঁষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই 
যদিও মাঝে মাঝে এই বিধয়ে সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি বাহির হইয়া 
থাকে। লেখক আপেক্ষিক লাভ, জিনিষ চলাচল, মূলধন চলাচল, ও 
উহার ফলাফল, মুদ্রাবিনিময় হার, শুষ্ক ও শুক্ধনীতির কলা কৌশল, 
আন্তর্জাতিক বাণিজোর সা প্রতিক সমস্যা ও সর্বশেষে যুদ্ধোত্তর সমস্যার 
আলোচনা করিয়াছেন। এরূপ জটিল অর্থনৈতিক বিষয়ের সরল 
আলোচনা করিয়া লেখক পাঠক সাধারণের এবং বিশেষভাবে ছাত্র 
সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞের দ্বার! লিখিত এরূপ 
পুস্তক প্রকাশ ও অর্ধ লো বিক্রয় করিয়া বিশ্বভারতী দেশের একটি 
বহুদিনের অভাব দুর করিতেছেন । এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাহ্ছনীর। 


লেনিনের বন্তৃতী- শ্রীশ্ভেন্মু ঘোষ অনুদিত ও সম্পাদিত, 

প্রকাশক--সমবায় পাব লিশাস, কলিকাত]। পৃষ্টা ৮* | মূল্য ॥* আন1।. 
লেনিনের মত একজন শক্তিমান নেতা বর্তমান কালে আর কোনো! 

Fa 


শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


0হড অক্ষিস 


৩-১, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা 


(ফোন: ক্যান. ১১২২ ২:.১১৯৩) 
শাখাসমূহ 

কালীঘাট, শ্ামবাজ্জার, ব্ছুবাজার, কলেজ স্ত্রী, 

বড়বাজার, ল্যান্সডাউন, বিদিরপুর, বেহালা, বরানগর, 

বাটানগর, বজবজ, ডাগ়মণ্ডহারবার, ময়মনসিংহ, 

শিলিগুড়ি, কার্শিয়াং, ঘাটশীলা, বিষ্ণুপুর, মধুপুর, 

দিল্লী ও নয়াদিল্লী। 








ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার__ 

মিঃ সুশীল সেন, বি-এ 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
মিঃ এস্‌, বিশ্বাস, বি-কম 
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আকারে বর্ণিত হইয়াছে 
“নাথ কল্পনা জগতের মানুষ ছিলেন, তাহার কবিতা বাস্তব জগতের 







পপি 


দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন 
এবং সোভিয়েট রুশিয়ার ২ 


সহায়ক হইয়াছিল। নেতা মাত্রেরই ন্যতম : অস্ত বাগ্সিতা। লেনিনও : 


ছিলেন বড় রকমের একজন বাগী। তবে তাঁহার বক্তৃতায় বাগীড়ম্বর 
মোটেই থাকিত্‌ না, খাঁকিত সহজ, সরল তেজন্বী ভাষার প্রাণন্পরশী 
বজনির্ধোষ। এই ফুদ পুস্তকে তাহার সোভিয়েট সংগঠন, দেশের শান্তি, 
ব্যা্চ নিয়ন্ত্রণ, চাষীদের হাতে জমি ফিরাইয়া দেওয়া প্রস্ততি ১০টি বক্তৃতা 
স্থান পাইয়াছে। অনুবাদের ভাষা সরল হুইয়াছে। বাংল! ভাষায় যে 
নূতন মাক্সীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহার সহিত যাঁহারা পরিচিত 
হইতে চান তাঁহাদের এই পুস্তক পাঠ করা উচিত । 

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ--প্রশচীন্রনাথ অধিকারী 
আশুতোষ লাইব্রেরী, «নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাঁতা। মূল্য ১/০। 

জমিরার রবীন্রনাথের জীবনের কয়েকটি ঘটনা এই গ্রন্থে গল্পের 

অনেকের ধারণা, অভিজাত রবীন্দর- 





শ্পর্শলেশহীন ভাববিলাণীর স্থষ্টি। তাহারা ‘পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ’ পড়িয়া 
বিস্মিত হইবেন যে, সহজ মানুষ ও পলীর মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কত 
অহং, কত বড় ছিলেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ প্রজাগরণের সঙ্গে কিরূপ 

ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন, প্রজাগণের সুখ দুঃখ কিরূপ অন্তরঙ্গভাবে অনুভব 
করিতেন, প্রজার মান রক্ষার জন্য কিরূপ আগ্রহণীল ছিলেন, পদ্মাবক্ষে 
বোটে চড়িয়া! ঘুরিতে ঘুরিতে বাংলার কত পল্লীর দৃশ্ঠ ও নরনারীর চরিত্র 
তিনি কি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতেন । এই সকল পড়িতে পড়িতে মনে 


টা  ক্ক্রতি সমু্ধ ল লাবণ্য যচ্ 
সর্বোৎকৃষ্ট টয়লেট পাউডার 





প্রকৃত ইতিহাস রচন! করিয়া গিয়াছেন । 
কিরূপ পারিবারিক আব হাওয়ার মধ্যে কাটিয়াছিল, বিশেষতঃ মাতাপিতার : 
প্রভাব গ্তাহাদের ভবিষৎ জীবন ও চরিত্র গঠনে কতদূর সহায়ত করিয়া 
ছিল, তাহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। দেখ! যায়, তাহাদের পিতা- 
মাত! অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ নরনারীর মতই ছিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল যাহ! ও সকল স্বনামধন্য মনীষীর মধ্য 
অনুক্লাষিত হুইয়া তাহাদিগকে মন্থুযা-ভীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরবে ভূষিত, 
করিয়াছে। এই গ্রন্থে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জঙ্জ ওয়াশিংটন, লেপে।- 
লিয়ন, হিটলার, মুদোলিশি, লেনিন, চিয়াং-কাইশেক প্রভৃতির সঙ্গে: 
শিবাজী, মহাত্মা গান্ধী ও বাংলার বিদ্যাসাগর, গুরুদাস ও আশুতোষের 
পিতামাতার প্রসঙ্গ ও প্রভাব আলোচিত হইয়ছে। সরস রচনার গুণে: 
বইখানি সুখপাঠ্য ও মনোজ্ঞ হইয়ছে। কয়েকজন মনীবীর মাতাপিতার , 
ফোটো! গ্রন্থের শোভা! বৃদ্ধি করিয়াছে । এখানি দ্বিতীয় সংস্করণ । এবারে 
লেনিনের মাতার ছবি নূতন দেওয়। হইয়াছে । 


হ্নূপল্না ল্য” 


কবি বলেন ষে, রর 
লাবণ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয়া 

উঠে ।” স্বতরাং আপনাপন | 
রূপ ও লাবণ/ ফুটাইয়া তুলিতে 
সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় না। 
মহিলাগণের সৌন্দর্য্য সহজ্বগ্তণে বদ্ধিত হয়। 


করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে ।” 
“কুন্তলীনে”র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিতে 








দাতিত রহ না এ বিল এম, কে, 


মিত্র এণ্ড ব্রাদাস; ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা) মুলা ১1 ৪ 


পৃথিবীর সকল দেশেই যারা জাতির বরণীয় সেই মহাপুরুষনণই দেশের 
ইহাদের শৈশব ও কৈশোর 





ডি: শীল 










“নারীর 


“নারীর কূপ” 


কেশের প্রাচুধ্যে 
কেশের 


শোৌভায় পুরুষকে সুপুরুষ দেখায়। যদি কেশ বৃক্ষ] ও 


তাহার উন্নতিদাধন করিতে চান, তবে আপনি যত্বের 
সহিত ভিটামিন ও হবরমোনযুক্ত কেশতৈল “কুস্তলীন” 
ব্যবহার করুন । জী 


কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: “কুস্তলীন ব্যবহার 














তান্লিকও তি 


ভারতের অপ্রতিদ্বন্থবী হস্তরেখাবিদ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাতা জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আৰ্থ খাতির 
রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভ্ষণ পন্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচজ্্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিঘার্ণব 
দান্ুজিকরড এম্-আর-এ-এস্‌ (লন্ডন) ; প্রেসিডেন্ট_ বিশ্ববিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এক্ট্রোলজিকাল এণ্ড এট্রোনমিক্যাল সোদাইটা। 

এই অলোকিক প্রতিভামস্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। 
ইহার তাস্ত্িক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমত! দ্বার! ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, দ্বাধীন 
রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যখা_ ইংলস্ড, আমেরিকা, আফ্ফিকা, 
চান, জাপান, মালয়, সিঙ্কাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত 
করিয়াছেন, তাহ! ভাষায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে তূরিতৃরি স্বহস্তলিখিত প্র শংসাকারীদের পত্রাদি 
হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পার! যাঁয়। ভারতের মধো ইনিই একমাত্র জ্যোতিবিদ-_ধাহার গণনাশক্তি 
উপলব্ধি করিয়া! আঠার জন স্বাধীনরাজ্যের নরপতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। 

উহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হুইয় ভারতীয় পণ্ডিত-মহামগুলের সভায় একমাত্র ইঁহাকেই “জেযোতিষশিরো মণি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভুষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পরিতান্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদুদ্ধার, 
ররর হগ। হলের এতিকাহ সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব 
সব‘প্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা! প্রত্যক্ষ করিতে ভূলিবেন না। 
কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল: 

ছিজ, হাইনেস্‌ মহারাজ আটগড় বলেন-_"পপ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়- মুগ্ধ ও বিস্মিত।” হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয়! বষ্মাতা। মহারানী 
ত্রিপুর। ষ্টেট বলেন-__*তাস্ত্রিক ক্রিয়। ও কবচাদির প্রতাক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হুইয়াছি। সতাই তিনি দৈবশক্তিলম্পন্ন মহাপুরুষ" ক । 
হাইকোটের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মধনাখ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন-__"শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভ! কেবলমাত্র 
স্বনামধন্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব ।” রা হরি যাস এ ত 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি, কে, র 
"তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত ৷” বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজা ন্ন দেব 
রায়কত বলেন--“পণ্ডিতজীর গণনা ও তাস্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তন্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় রস 
মাননীয় জজ রায় সাহেব রীহূর্যমণি দাস বলেন “তিনি আমার সৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন-_ লীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সব"শাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাব্যায় ভারতাচার্য মহাকবি প্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন-__“জীমান রমেশচন্দর 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী । ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমত1।”  উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয়! শ্রীযুক্ত! সরলা দেবী বলেন “আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি. মাধবম্‌ নায়ার কে-টি বলেন-_"পণ্ডিতজীর বহু গণন। প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী" চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন-_"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাক! সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন__“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ধ কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে- পুজার জন্য ৭৫. পাঠাইলাম।” 


প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ্দ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে স্থুল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হুয়। 
ধনদ। কবচ -ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাঁজতুলা এশ্বয, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্ৰ ও ৷ লাভ করেন। ( তত্ত্রোক্ত ) 
| | মুলা ৭%" । অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯1১+, প্রতোক গৃহী ও বাবসায়ীর অবস্য ধারণ কতবা । 
কবচ-_শক্রদিগকে বশীতৃত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় হফললাত, আকম্মিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা! ও উপরিস্থ মনিবকে 
সন্ধষ্ট রাখিয়! কর্মেন্রতিলাভে ব্রঙ্গাস্তর। মূল্য ৯/*, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪* ( এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বশীকরণ কবচ 
ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত ও শ্বকার্ সাধনযোগ্য হয়। (শিববাকা) মূল্য ১১।*, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪. ৷ ইহা ছাড়াও বহু আছে। 

অল ইণ্ডিয়া এড্রোলজিডকেল এণ্ড এ্ট্রানমিঢ্কিল সোসাইটী (রেজিঃ) 
(ভারতের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ! বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাস্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 

অফিস :__১০৫ (প্র) গ্রে স্বাট, “বসন্ত নিবাস” (শ্রগ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা । ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
জময়-_প্রাতে ৮॥০টা হইতে ১১॥০ট!। ব্রাঞ্চ অফিস_-৪৭, ধৰ্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ₹৭৪২ | সময়--বৈকাল ৫।*ট| হইতে ৭ | লগুন অফিস £__মিঃ এম, এ, কাটিম, ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন 
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দেশ-শের থা 


তক্ষশীল! যাছুঘর-তত্বাবধায়কের পরলে।কগমন 


তক্ষশীলা। যাদুঘরের 'কিউরেটর' ব| তত্বঃধায়্ক এম্‌. এন্‌. দত্গুপ্ত 
মহাশয় বিগত ১২ই জুনাই পরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি ময়মন- 
সিংহে ১৮৯১ সালে জন্মগ্রহন করেন। তেইশ বৎসর বয়সে, ১৯১৪ সালে, 





এম্‌. এন্‌ দত্ত 


ভারতীয় প্রত্বতত্ববিভাগে শিল্লীরূপে কর্ম গ্রহণ করেন। কৃতিত্ব প্রদর্শন 
দ্বারা তিনি ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করিতে থাকেন এবং সর্বশেষে 
পঞ্জাবের তক্ষশীলা যাদুঘরের সর্বপ্রথম কিউরেটর পদে নিযুক্ত হন। 
নিজ বাবহারে প্রতুতন্ব বিভাগের এবং দেশী-বিদেশী অন্তান্ত লোকেরও 
তিনি বিশেষ গ্রীতিভাভন হইয়াছিলেন। পঞ্জাব-প্রবাসী বাঙালীদের 
নিকট তাহার দ্বার মুক্ত ছিল। তিনি সদাশয় ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। 


be 


মার্কিন বিমানবাহিনী 


বিগত ১ল! আগষ্ট মাকিন বিমান-বাহিনীর আটত্রিশ বৎসর পূর্ণ 
হইয়াছে । একজন ক্যাপটেন এবং ছুই জন সহকারী লইয়া! প্রথম এই 
বাহিনী গঠিত হয়, আর বর্তমানে ইহাতে তেইশ লক্ষ লোক নিয়োজিত। 
বিমানশক্তিতে মার্কিন জাতি জগতে অদ্বিতীয় । বিমান-বাহিনী গঠিত 
হইবার ছুই বৎসর পরে ১৯*৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট রাইট-ত্রাতৃ্বয়ের 
নিকট হইতে প্রথম বিমান ক্রয় করা হয়। সাড়ে তিন শত পাউগ্ডের 
অনধিক ওক্গন বিশিষ্ট মাত্র দুইজন লোক লইয়া এই বিমানখানি ঘণ্টায় 
চল্লিশ মাইল যাইতে পারিত। এই প্রথম যুদ্ধ বিমানথানিতে একটিও 
কামান ছিল না। প্রথম দিন পরীক্ষা! কালে ইহ ঘন্টায় ৪৭৯ মাইল 
গতিতে চলিয়াছিল। মেরিলাগ্ডের কলেজ পার্কে জঙ্গীবিমানের প্রথম 
ঘাটি নির্মাণ করা হয়। পৃথিবীতে এ স্থানই জঙ্গীবিমানের প্রথম ঘাটি। 
১৯১১ সালের মার্চ মানে কংগ্রেন বিমানবাহিনীর জন্য এক শত 
পঁচিশ হাজার পাউণ্ডের বরাদ্দ করেন। ১৯১৩ সালে এই বাহিনীতে : 
তেইশ জন অফিদার, একা নব্বই জন বিমান দেনা এবং মতরখান] বিমান * 
ছিল। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন প্রথম মহাযুদ্ধে 
লিপ্ত হয় তখন ইহার বিমান- বাহিনীতে মাত্র পয়বরি জন অফিসার, এক 
হাজার দাতাশী জন বিমান-দেনা। এবং পঞ্চান্নখান| বিমান ছিল। ইহার 
একখ।নিও কিন্তু কামানবাহী ছিল ন|। যাহা হউক, এই যুদ্ধেই মার্কিন 
বিমান-বাহিনী কতকট! কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইল, এবং সন্দিঞ্চচেতার! 
ইহার কীর্ধাকারিতার আস্থা স্থাপন করিল। শুধু বিমান দ্বার! কোন 
দেশ ব| যুদ্ধ জয় কর! সম্ভব ন! হইলেও এই নূতন উপায় যে ইহাতে 
বিশেষ সাহাযা করিতে পারে সে বিষণ লোকের আর সন্দেহ রহিল না। 
প্রথম ও দ্বিতীয় মহাপমরের মধাবন্তী কালে, কতকট! শান্তির সময়ই 
মার্কিন বিমান-বাহিনীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। জাপান কর্তৃক 
পার্সবন্দর আক্রান্ত হইলে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে নামিতে বাঁধা হয়। তখন 
তাহার উড়ন্ত কে! নির্মাণ কাধা শেষ হইয়াছিল এবং 'হুপারঞ্ণো্টে সের 
পরিকজনা চলিতেছিল। 

এই দ্বিতীর মহাঁসমরে মার্কিন বিমানবাহিনী খুবই কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছে। পর্যাবেক্ষণকারী বিমান, জঙ্গীবিমান প্রভৃতি শত্রুর ঘাটি 
নির্ণয় করিয়! তাহ! আক্রমণে বিশেষ সাফলা অঞ্জন করিয়াছে। কিন্ত 
মার্কিন বিমানবাহিনীর সর্ববাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য কার্য] হইল সমরাঙ্গনে 
যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ । হিমালয়ের হু-্উচ্চ পৃষ্ঠদেশ দিয়! ভারতবর্ষ হইতে 
চীনে মার্কিন বিমানে করিয়া যুদ্ধোপকরণ অহরহ প্রেরিত হইয়াছে । 
কয়েক বৎসর পূর্বেও কিন্তু এ কাধ্য অসম্ভব বিবেচিত হহত। 





১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে এনিবারণচক্্ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


হিন্দুশান্্র আলোচনা-রত আকবর 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ] তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় 








সম্মিলিত রাষ্র-সন্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদানরত চীনের প্রতিনিধি মিস য়ু ই-ফ্যাং । 
পশ্চাতে (বাম দিক হইতে ) সি এলসিম্পসন, রিকার্দো জে আলফারো, ফিল্ড মার্শাল স্মাটল। 
মিস ফ্যাঙের ডান দিকে সর রামস্বামী মুদালিযার, মাহুয়েল নোরিজা মরেইলস এবং ম্যাক্স গিডিয়োন্স 





াহবিমুক্তির সময় আসিয়াছে কিনা জানি না। 
এখন যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে জয়মদে মত্ত 


কার স্বাধীনতা" নামক 
য়ায় মিলাইয় গিয়াছে; 







 ছুরাচারের কথা জগৎ শুনিয়াছে, 


 হিংসা-বেের টি থাকে না। | 


তাহার যে বিচার হওয়া উচিত এবং অপরাধের শান্তি বিধানও 
নিতান্তই প্রয্মোজন একথাও সর্ববাদিদন্মত কিন্তু বিচার নিরপেক্ষ 
ও স্তায়সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন এবং সকল: অপরাধীর সমান 
বিচার হওয়া উচিত, সে যে কোন পক্ষেরই হউক ন! কেন। 
এবং বিচারকবর্গের প্রতিহিংসাপরায়ণ না হওয়া প্রয়োজন । 
বত'মানে বিচারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুই শোন! যাঁয় নাই তবে 
পাশ্চাত্য “সভ্যতা” যে ভাবে মধ্যযুগের দিকে ফিরিয়! চলিতেছে 
তাহাতে এ বিচার মহায়ুদ্ধেরই এক পর্ধ হইবে ইহ! অসম্ভব 
নহে এবং সে পর্বের নাম “মুসাস্থায় পৰ্ব” । 


স্থভাষচন্দ্র বস্তু 3 
সুভাষচন্দ্রের ম্বত্যুসংবাদে..এ দেশে শোকোচ্ছবাস। Were 
দেখিয়া এক মার্কিনী সংবাদপ্রেরক খবর পাঠাইয়াছেন যে 
কাহার দেশে ইহাতে অনেকে রুষ্ট হইয়া জানিতে চাহিয়াছেন 
যে সুভাষ যুদ্ধকালে যে কাধপন্থা লইয়াছিলেন ফে্জন্ত তিনি 


_যর্ধি জীবিত থাকেন তবে তাহার: ছুক্কৃতির বিচার হইবে না 


কেন ?. এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের প্রশ্ন এই যে, সে অপরাধের 
বিচার করিবে কে? যদ্দি সত্য সত্যই সুভাষ মহাপ্ৰয়াণ করিয়া 
থাকেন তবে তিনি মাস্কৃষের বিচারের অতীত এবং ইতিহাসে 
বিচার তাহার স্বপক্ষে যাইবে ইহাই ভারতবাসীর বিশ্বাস | 
কেন-না, ইতিহাস বিচার করে রেরলমাত, উদ্ছেস্টের বিষয়, 
কর্মপস্থার, নহে; কর্মপন্থা ভুল হইলে তাহার, পরিণতিতে 
কর্মকর্তার বুদ্ধির বিভ্রমই প্রদর্শিত হয়। . এ বিষয়ে বিচারের 
সময় আসিবে আরও কয়েক বংসর পরে এবং তত দিনে মাঁকিন 
দেশবাসী, এবং অন্ত দেশবাসীরও রিচারবুদ্ধির ছার ও জানালা 
খুলিয় গিয়া জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিবে । আমরা! জানি 
না সুভাষ জীবিত কি স্বৃত, যদিও তাহার সম্বত্যুসংবাদে সংশয় 
করিবার যথেষ্ঠই কারণ দেখা যায়। স্থতরাং এ বিষয়ে বিচার 
করা এখন কুথা। ্‌ 

- এই মহাযুদ্ধের উদ্দেস্ত কি তাহা, এসিরাবালী এও দিযে ২ 





অল্পে অঙ্গে বুঝিতেছে, যুদ্ধকালে মিত্রপক্ষ যে সকল ঘোষণা 





করিয়াছিলেন তাহা যদি যথার্থই সত্য হইত তবে যুদ্ধে হস্তি: 


(বিষয়ে এত উচ্চ কঠে কেহই কথা বলিতে পায়িত না। এই 












পরোক্ষ--করে নাই এমন কোন দেশ ব' জাতি যদি থাকে তবে 
যেন সুভাষের বিচার সে দেশের বিচারকেই করে, অর্থাৎ 
বাইবেলের কথায়, যে নিষ্পাপ সেই যেন প্রথম প্রস্তর নিক্ষেপ 
করে। লক্ষ লক্ষ চীন নরনারীর নৃশংস হত্যার অপরাধে 
প্রধান অপরাধী জাপান সন্দেহ নাই, কিন্ত সেই হত্যার অস্ত্র 
. নির্মাণের মালমশল! টাকার লোভে জোগাইয়াছিল কোন্‌ দেশ 
এবং সৈল্ক ও মাল-সরবরাহের অন্ত আট লক্ষ টন জাহাজ ভাড়া 


"'দিয়াছিলই বা কোন্‌ দেশ ? ফিন্ল্যাণ্ডের উপর অকারণ আক্রমণ 


আরম্ভ করিয়াছিলই বা কোন্‌ দেশ, বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ 
অসহায় নরনারীকে “যুদ্ধের কারণে সাহায্য অসম্ভব” বলিয়া 
স্তর পথে চালান দেয় বা কোন্‌ দেশ? স্বাধান চীনের শাসক- 
বর্গের শত দোষক্রটির কথায় ইংরেজী ও মাকিনী কাগজ 
ভত্িয়া উঠিয়াছিল কয়দিন পূর্বে তাহা কি সত্য? যদি সত্য 


হয় তবে অপরাধের বিচার করিবে কে? সর্বশেষে হিরোশিমায় 


লক্ষাধিক অসামরিক আবালব্বদ্ধবনিতাকে পৈশাচিক ভাবে 
পোড়াইয়া মারার আদেশ দেওয়াটা সুকৃতি না ছুপ্কৃতি ? 


সাম্প্রদায়িক সমস্ত! সম্বন্ধে মৌলানা 
আজাদের অভিমত 
"'" ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নের চুড়ান্ত ও চিরস্থায়ী সমাধান 
কিরূপে করিতে হুইবে তৎসম্বন্ধে মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ শ্রীনগর হইতে প্রদত্ত (২০ আগষ্ট) এক বিবৃতিতে 
তাহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতের সাম্প্রদায়িক 
সমন্তা লইয়| তিনি উহাতে পৰ্য্যাপ্ত আলোচনা করিয়াছেন এবং 
বলিয়াছেন যে কংখ্রেসই এই সমস্তা সমাধানের প্রকৃত পথ 
নির্দেশ করিয়াছে । সাম্প্রদায়িক সমস্তা সম্বন্ধে মৌলানা 
লাহেবের বিবৃতির অংশটি নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 


পপ্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, যুদ্ধ শেষ 


হইলে গণপরিষদ গঠন করা হইবে । যুদ্ধ এখন শেষ হইয়া 
গিয়াছে । গণপরিষদ গঠন করিতে বিলম্ব করার অজুহাত 
হিসাবে একমাত্র কারণ দেখান যাইতে পারে সাম্প্রদায়িক 
কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্তা আর 
কোন বিদ্রের সুঠি করিতে পারিবে না । কারণ এই সমস্তার 
সমাধানের একটি পন্থা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সঙা পুঁজিয়া বাহির 
করিয়াছেন। মুসলিম লীগের ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবি 


হইতে যে হিন্দু-মুসলমান সমগ্ঠার উদ্ভব হইয়াছে, কংগ্রেস 


ভারতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনগণের. কল্যাণ এবং সমগ্র 
ভারতের স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! এই সমস্তাটির কথা 
বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। যে কোন অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকারকে কংগ্রেস স্বীকার করিয়! লইফ়াছেন। কিন্ত এই 
আত্মনিয়ন্ত্রণ সেই অঞ্চলের অধিবাদীধের সকলের ইচ্ছাপ্রণোদ্বিত 
হওয়া চাই এবং আত্মনিয়ন্্রণ সম্পর্কে অন্ত কোন দলকে বাধ্য 
করা চলিবে না। 

“জাত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়ার চরম 


এই আট বৎসরের যুদ্ধে কোনও ছুন্ধতি--এত্যক্ষ বা ন 


' করিতে পারিবে । 


_ ভারতীয় রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব, কোনরূপ বলপ্রয়োগ বা বাধ্য- 





কাছে একান্তভাবে এই আশা পোষণ করিয়া যে, সমস, 
গুলিকে সংস্কারহীনভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে 
যে, এরূপ কতকগুলি ঘটনার সহি হইয়াছে যাহার ফলে 
প্রত্যেকেই স্বাধীন গণতা'ন্তরক ভারতীয় রাত গঠনে, সহযোগিতা, 
স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রত্যেক, অংশেরই 
প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্ত রাষ্ট্রে কোন 
অংশ যদি অন্ত রূপ ইচ্ছা করে তাহা হইলে উহাকে উহার 
নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে সমস্ত দায়িত্ব লইতে হইবে ।  গণপরিষদে 
এইরূপ অঞ্চলের প্রতিনিধিরা নিজেদের দাবি-দাওয়া উপস্থাপিত 
করিতে পারিবেন এবং এ সম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্ত তাহাদের 
ভোটের উপর নির্ভর করিয়া কর! হইবে ।” 


পুর্ণ সহযোগিতা ও স্বাধীন ভারতের 


অতঃপর এই সমস্তার আলোচনা-প্রসঙ্ছে মৌলানা সাহেব 
বলেন, কংখ্রেসের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে কেবলমাত্র ভারতের 
সকল সম্প্রদায় এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশের পূর্ণ 
সহযোগিতা এবং শুভ ইচ্ছার উপর ভিত্তি করিয়াই স্বাধীন 





বাধকতার দ্বারা উহা সম্ভব নহে। উপরস্ত কংগ্রেস ইহাও 

জানাইয়াছেন যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অংশ নিজেদের 

অভিপ্রায় অনুযায়ী যাহাতে কার্য করিতে পারে তাহার জন্ত 
তাহাদের যথাসম্ভব স্বাধীনতা থাকা উচিত। এই স্বাধীনতা 
কেবলমাত্র তাহাদের সাধারণ কল্যাণের জন্ত প্রয়োজনীর 
কতকগুলি বিধি-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে । পাশাপাশি 
অবস্থিত কতকগুলি স্বাধীন দেশের মধ্যেও এরূপ বিধি-নিষেধ 
অনেক সময় থাকা বাঞ্ছনীয় । কোন দেশই বর্তমান যুগে আর 
পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না । ভারত 
বিভাগ সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব বলেন, 

“আমার দিক হইতে আমি এইরূপ বলিতে পারি যে, 
দীর্ঘকাল ধরিয়া যত্বের সহিত চিন্তা করিয়া আমি আজ এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতকে বিভক্ত করা একেবারেই 
অসম্ভব এবং উহা শেষ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের নিজেদেরই 
স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। কিন্তু ভারতের এক দল মুসল- 
মানের যনে নানারূপ সন্দেহ রহিয়াছে । এই সন্দেহ 
দুর হুইয়া যাইবে সেইদিন যেদিন তাহারা উপলব্ধি করিতে 
পারিবে যে, 
করিতেছে 1” 

ইতিহাসের শিক্ষা উপেক্ষা না করিয়া তাহা কাজে লাগাই- 
বার চেষ্ঠাই অর্বথা বাঞ্ছনীয় । আমেরিকার দক্ষিণাঞ্লের 
ইংরেজ বাসিন্দারা যখন আমেরিকান যুক্তরাধ হইতে জরিয়া 
দ্বাড়াইয়া পৃথক রাষ্র গঠনের জন্য অন্তর ধারণ করিয়াছিল, 
র্বাষ্ীপতি আব্রাহাম লিঙ্কন তখন বলপূর্বক তাহাদিগকে যুক্ত 
রাষ্ট্রের মধ্যে ধরিয়া না রাখিলে ইংরেজের নিজেরই আজ 





বি 


তাহাদেরই উপর তাহাদের ভাগ্য নির্ভর | 



















1 আত্মঘাতী দাবির সর্বনাশা পরিণাম লিঙ্কন 
দেখিতে পাইয়াছিলেন তাই উহা রোধ করিবার জড্ 
বলপ্ৰয়োগ করিতেও কুষ্টিত হন নাই । আন্ধ আমেরিকা 
র অন্তর্ভুক্ত রাষধ্রসমূহকে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দান 
রিলে একজনও বাহিরে যাইবার কথা মা 
দিবালোকের স্থায় স্পষ্ট । 
কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে যে দোতিফেট রাশিয়ার 
দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া! ধরা হয় সেখানেও 
ক্যামরা পাকিস্থানী সমন্তা সমাধানের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা 
[ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই । সে-দিন ষ্টালিন রাশিয়ার 
রাষ্ট্রদযূহকে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দিয়াছেন 
: এই কথাটাই বড় করিয়া আমাদের শোনান হয়। গোড়ার 
. কথাটা কিন্ত আমরা ভাবিয়া দৈখিতেও চাহি না, জোর 
_ গলায় উহা! আমাদিগকে বলাও হয় না। সোভিয়েট রা 
গঠনের প্রথম দিকে এই ষ্টালিনই এক ও অথও সোভিয়েট 
_ ঝ্লাশিয়া গঠনের জন্ত শ্বেত রুশিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি স্থানের 
াসীদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে দ্বিধা করেন নাই, 
য়েট রাষ্ট্রের. এই একীকরণের সময় সহম্র সহস্র লোক 
















কের গুলিতে মরিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক উহারই 
--ছুতিক্ষে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ষ্টালিনকে পৃথিবীর 
, হত্যাকারী, নরপিশাচ প্রভৃতি আখ্যায় ভুষিত 
্াছে--তিনি জক্ষেপ মাত্র করেন নাই। যুক্তি ও ভাল 
কথায় যেখানে কাজ হয় নাই তিনি সেখানে বৃহত্তর স্বার্থের ও 
. দেশের কল্যাণের জন্ত বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণেও 
 কুষ্টিত হন নাই। ইহারই ফল আজিকার এক অখণ্ড ও অসীম 
শক্তিশালী সোভিয়েট রাশিয়া । এক ও অখণ্ড শক্তিশালী 
_ রাষ্ট্রের অধীনে মাইনরিটি আপনার কত্ত স্বার্থ বজায় রাখিবার 
"সুযোগ. লাভ করিলে সে আর “বাহির হইতে চাহিবে না, 

আমেরিকা! ও সোভিয়েট রাশিয়া তাহারই সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । 
[« শিক স্বাযত্ত-শাসনে মাইনরিটি যদি তাহার ধর্ম ভাষা ও 
পন রাখিবার সুযোগ পায়, অথও রাষ্রের বুদ্ধি ও 
দি তাঁহার আস্থা থাকে, তবে সে কেন বাহিরে 
ভুলিবে? 


টি সমস্ত! সমাধানে কংগ্রেসের ক 
সমস্যা: সমাধানে অথবা ভারত বিভাগের প্রশ্ন 
কংগ্রেসের কতব্য কি? সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে 
দ আঙ্গ পৰ্য্যন্ত বিশেষতঃ সাশ্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পর 
ত যে দোলায়মান চিন্তা ও প্রতিক্রিয়াশীল যুদলমান তোষণ 
অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে তাহার ফল ভাল হয় নাই । 
ক্রিয়াশীল মুদলমানদের সন্দেহ নিরসন সম্ভব হয় 
রসের প্রতিষ্ঠা ইহাদ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণই 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিঃ জ্রিন্নার সৃখলিম লীগ 
যে-সব কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার 
মাঁণ করিতে পারেন নাই, অধিকন্ত লোকে 
হেতুক মুসলিম তোযণের জন্ত ঘোষ দিয়াছে । 



















ৰ জাহরানিক বা বাটোরারা ও পাকিস্থান সম্বন্ধে কংগ্রেসের দৃঢ় ও রর 
অনমণীয় মনোভাব অবলম্বনের সময় আসিয়াছে? ক্ষুদ্র স্বাথের 


লোভে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ পদদলিত করিয়া এক দল লোক 
ভ্রাস্তপথে পদক্ষেপ করিয়া নিজেরাও ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। 
দেশকে সর্বনাশের অতল গহ্বরে টানিয়া লইতেছে ইহা বুঝিষ্কাঁ 
তাহাকে বাধা না দেওয়া শুধু অন্তায় নয় বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি 
ইহা বিশ্বাসঘাতকতা । প্রয়োজন হইলে এখানে কঠোরতা 
অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নাই। 

পাকিস্থানের সমর্থনে এ দেশে গণতন্ত্রের যে যুক্তি উঠিতেছে' 
তাহাও অপূর্ব । শতকরা ২৫ জন মুসলমান শতকরা ৭৫ জন 


হিন্দুর অধীনে থাক! সর্ধনাশকর বলিয়া মনে করেন কিন্তু 


শতকরা ৫৫ জনের পায়ের নীচে শতকরা ৪৬ জনকে পিষিয়া 
মারিতে তাহাদের আপত্তি নাই। মাইনপ্লিটি হিসাবে তাহারা 
আত্মনিযন্ত্রণের দাবি তুলিয়াছেন কিন্তু আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার... 
ঘটাইবেন তাহারা যেখানে আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম মেজরিটি 
সেখানে । 

সাত্রাঙ্যের প্রয়োজনে ইংরেজ এই অপূর্ব “ ক্র” মানিয়া 
লইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর কোন বুদ্ধিমান লোক বাঁ জাতি 
ইহা স্বীকার করিতে পারিবে না। 





সকল দেশেই আমরা দেখি দেশের সকল প্রতিনিধি একত্র 
হুইয়া আলোচনার সুযোগ লাভ করেন কিন্তু কান্ধ হয় মেজ- 
রেটির অভিমতে । সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দাবিও কেহ তোলে 
না, যে মাইনরিটি কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, প্রস্তাবটি 


গৃহীত হইবার পর তাহারা উহার বিরুদ্ধাচরণ করে নাঁ, রী 


মানিয়াই লয় । এদেশে ভারতশাসন আইনের মাকাল ফলের 


অন্তরালে যে নব-গণতন্ত্র ইংরেক্ক আমদানী করিয়াছে তাহাতে. 
দেখিতেছি যত গণতন্ত্ৰ সব মাইনরিটির বেলায়, মাইছ্িটিকে, টা 
খুশী ন! করিয়া মেজরিটির হাত-প1 নাড়িবারও উপায় নাই 
যে-কোন এক দল-_তা সে যতই স্বার্থান্বেষী ও অপদার্থ লোক 


লইয়াই গঠিত হউক না কেন-_ইচ্ছা করিলেই বৃহত্তর স্বার্থকে 
অনায়াসে আটকাইয়া রাখিতে পারে। ইহারই চূড়ান্ত পরিণতি 


সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দাবি। আবাহাম শিশ্ন যখন আমেরিকার টা 


ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে চাখিয়াছিলেন তখন এই ক্রীততদাসদের 
এক দল আবেদনপত্র পাঠাইয়! জানিতে চাহিয়াছিল কোন্‌ 
আইনের বলে এবং কোন্‌ অধিকারে রাষ্ীপতি লিঙ্কন তাহা- 
দিগকে মুক্তি দান করিতেছেন । এ দেশেও এরূপ ক্রীতদ্বাসের 
অভাব নাই, পদে পদে তাহা! দেখা গিয়াছে । 


ইংলণ্ডে পাকিস্থান বিরোধী সভা 


বার্ষিংহাষে পাকিস্থান বিরোধী ভারতীয় মুসলমানদের এক. 
সভা হইয়! গিয়াছে । সভাপতি চৌধুরী আকবর খা ঘোষণা 


করেন, “আমরা হিন্দু ও শিখ হইতে পৃথক নহি । কংগ্রেস... 
ভারতের স্বাধীনতা দাবি করে বলিয়া আমরা কংগ্রেসের সহিত 
একমতাবলম্বী ভারতীয় 1” শ্রমিক দিতির নেতৃবর্গ্ এই 
সভায় যোগ দিয়াছিলেন। বার্ষিংহাম ভারতীয় সমিতির পক্ষ 
হইতে মিঃ জান মহম্মদ, বাংলার পক্ষ হইতে মহন্মদ আব্বাস, 





তার উপর এ দেশে 3 
গণতন্ত্রেও একটা নূতন ব্যাখ্যা সুরু হইয়াছে । গণতান্ত্রিক 






কারীর সক জাফর নও কুরেসী, আকন: 


হইতে গোলাম সারসামাস এবং প্লাসগো, মাকেষ্ঠার, উলভার 


হামটন ও কভেন্টি ফেডারেশনের পক্ষ হইতে ফজলুল হোসেন 
সভায় যোগদান করেন। সিমলায় মিঃ জিন্নার আচরণের অন্ত 
দুঃখ প্রকাশ করিয়া জান মহম্মদ বলেন যে মিঃ জিন্না যেরূপ 
কাজ করিয়াছেন তাহার জন্যই ইংরেজরা জগতের সন্মুখে 
ভারতবর্ষের তথাকধিত অনৈক্যের কথা প্রচার করিতে 
পারে। 

মিঃ কুরেসী বলেন যে, মিঃ জিপ্না এবং তাহার অনুচরবর্গ 
দেশের সেবা করিতেছেন না; তাহারা বরং কোন প্রচ্ছন্ন 
 উদ্ছেস্তের বশবর্তা হুইয়া কাজ করিতেছেন। তিনি আরও 
বলেন যে, মিঃ জ্িন্নার পিছনে যে শক্তি রহিয়াছে সে শক্তি হইল 
ব্রিটিশ রাজ, ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণ নহে । পাকিস্থান 
হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের পক্ষেই অধিকতর ক্ষতিকর । 

এই সভায় পাকিস্থানের বিরোধিতা করিয়া একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে £-- 0১) সম্মিলিত ভারতবর্ধকে অবিলম্বে 
স্বাধীনতা অর্পণ করিতে হইবে । (২) ভূমি সমস্তার আমূল 
সংস্কার করিতে হইবে । (৩) নিয়োগকালীন বেতনের হার 
 বাড়াইতে হইবে । (৪) কয়লার খনিতে নারী শ্রমিক 
নিয়োগের ব্যবস্থা রদ করিতে হইবে এবং (৫) খাদ্যদ্রব্য 
এবং বস্তু দুর্ভিক্ষের যাহাতে পুনরাবপ্তি না হয় তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। 
"সভার পরের দিন চৌধুরী আকবর খাঁ আমেরিকার 
"ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে 

বলেন £ 

“আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হইবে ; এমন কি 

খে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সমস্ত প্রদেশেও 


মুসলিম লীগ পরাঞ্ষিত হইবে । কংগ্রেস নির্ধাচনে জয়ী হইবে। 


কংখেসকে যদি ছিন্নভিন্ন এবং নিগৃহীত করা না হইত এবং 
মুঘলিম লীগ ও হিন্দুসভার মত কংগ্রেসকেও যদি বিনা বাধায় 
কান্ধ করিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে কংগ্রেস নিঃসংশয়ে 
.. যুদলমান ভোটারদের শতকরা ৯৯টি ভোটই লাভ করিতে 


রঃ পারিত 1” 


... একপ্বিজবাপী চৌধুরী রহমত আলি নামক এক ব্যক্তি ১৯৩৩ 
সাল হইতে পাকিস্থানের প্রচার কার্য চালাইয়া আসিতেছেন। 
সচিজ পুস্তিকা মারফত তিনি পৃথিবীব্যাপী প্রচারকার্ধ 
২. করিতেছেন । তাহার সর্বশেষ পুস্তিকায় দেখা যায় তিনি 
আর পাকিস্থানে সন্ত নহেন, সমগ্র ভারতবর্ষকে মুসলমান 
শাসনাধীন করিয়া তিনি দেশের নাম বদলাইয়া উহাদের 
সদীনিয়ায়া” পরিণত করিতে চান। এই কার্ধ সাধনের প্রথম 
ধারা অনুসারে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া & পাকিস্থানগুলিকে 
তিনি ভারত বিক্রয়ের ঘাটিরপে ব্যবহার করিতে চান। হঁহার 
এই উত্তট কল্পনা মুষ্টিমের কতকগুলি লোকের মনের মত 
হইলেও বুদ্ধিমান কোন লোককেই উহা প্রভাবিত করিতে 
রে সারি রহমত আলির এই প্রচার কার্য ইংলও প্রবাসী 
ব মুসলমানকে দলে টানা তো দুরের কথা, তাহাদের একটা 





জা সাধারণ, নির্বাচন, ৃ 

শীদ্বই কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সমস্ত ব্যবস্থা-পরিষদে 
সাধারণ নির্বাচন হইবে । অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন হওয়া» 
উচিত ইহাতে দ্বিমত হয়ত কাহারও নাই, কিন্ত নির্বাচক 
তালিকা যেরূপ অশোভন দ্রুততার সহিত তৈয়ারি' হইতেছে 
এবং উহা সম্পূর্ণ ও নিভূ্ল করিবার চেষ্টা যেভাবে ব্যাহত করা 
হইতেছে তাহাতে নির্বাচনের সার্থকতা সম্বন্ধে নিত মনে 
সংশয় জাগিয়াছে। 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্দে গত নির্বাচন মরছে: ১৯৩৪ 
সালে। এই এগার বংসরের পুরানো নির্বাচক তালিকা অবলম্বন 
করিয়াই ভারত-দরকার নূতন নির্বাচনের বাবস্থা করিতেছেন । 
তালিকা সংশোধনের কোন ন্ুযোগমাত্র কাহাকেও দেওয়া হয় 
নাই। ইহার ফল হইবে এই যে, গত এগার বৎসরে যাহারা মারা 
গিয়াছে, তাহাদের নাম তালিকায় থাকিয়া যাইবে এবং এই 
সময়ের মধ্যে যাহারা ভোট দানের অধিকার অর্জন করিয়াছে 
তাহারা বান্ধ পড়িবে । মৃত ব্যক্তিদের নামে ভোট দেওয়ার 
সুযোগ এই ভাবে দিয়া গবন্মেন্টি প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার পথ” 
প্রথম হইতেই উন্মুক্ত করিয়া রাখিলেন। প্রাদেশিক তালিক!- 
গুলিতেও প্রায় এই একই ব্যাপার ঘটিতেছে | এখানেও তালিকা 
সংশোধনের ও নূতন ভোটারদের নাম দাখিল করিবার জন্ত খুব 
অল্প সময় দেওয়া হইয়াছে । যথেষ্ট পরিমাণ ফরম ছাপা না 
হওয়ায় অনেকেই উহা পায় নাই বলিয়া নাম দাখিল করিতে 
পারে নাই, এই অভিযোগও হইয়াছে । কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ 
করিবার পর প্রদেশঞ্চলিতে আমলাতান্ত্রিক শাঁসন-পদ্ধতির 
যে নমুনা দেখা গিয়াছে তাহাতে ইহার! নির্বাচনে কংগ্রেসের 
ও মুসলিম লীগবিরোধী* মুসলমান দলগুলির বিরুদ্ধে দর্ববিধ.. 
অসাধুতা অবলম্বনে প্রশ্রয় দান করিবে এই ধারণাই লোকের . 
মনে বদ্ধমূল হইতেছে । ইতিমধ্যেই যুক্তপ্রদেশের কংখ্রেস- 
বিরোধী কুখ্যাত গবর্ণর সম্বন্ধে কর্মতৎপরতার অভিযোগ 
প্রকান্তেই উঠিয়াছে। লাটসাহেব উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু সরকারের প্রকান্ত ও অপ্রকান্ত দ্বিবিধ কর্মতৎ- 
পরতার সহিত খাহাদ্ের পরিচয় আছে তাহার] এই প্রতিবাদে 
হয়ত আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন না। বাংলা দেশের ” 
প্রথম নির্বাচনে নবাব ফারোন্ধীর নির্বাচনের ইতিহাজ ও 
তৎসংক্রান্ত মামলার কথা হয়ত এত শীঘ্র সকলে ভুলিয়া যান 
নাই। এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও মুসলিম নত 
লীগের পক্ষে সরকারের অপ্রকাশ্ত দমগ্র শক্তি নিয়োজিত * 
হইলেও লোকে বিশ্বাস করিবে না । 

নির্বাচনে কোন দল বা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতিহত ক্ষমতা 
বন্ধায় রাখিতে হইলে নির্বাচক মগ্লী যত ছোট হয় ততই 
সুবিধা । ভারতবর্ষে নির্বাচক মণ্ডলী যত দুর সম্ভব ছোট 
করিয়া রাখিবার জন্ত ব্রিটিশ গবন্মমেণ্ট সতত আগ্রহ্ণীল। 
জনমত অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিলে ভোটাধিকার সামান্ত একটু 
সন্প্রসারিত হয় এই মাত্র 1: কংগ্রেস বহু বার দাবি করিয়াছে 









ৃ বে প্রান্তের টির সর 
বি দেশের জনসাধারণের একমাত্র বিশ্বীসভাক্গন প্রতি 
কংগ্রেস দেশের সেবা করিয়াছে, ত্যাগ ও জন! 

কংগ্রেসের সুদৃঢ় ভিত্তি, কংগ্রেদ তাই কোন: সম 









'ছ্বাবি করিয়াছে-_এখনও করিতেছে । 
"পতি এবং স্ব্তান্ত বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতারা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটা- 
এ ধিক্কার এই নির্বাচনেই প্রব্ত'ন কর! ঠিক বলিয়া দাবি করিয়া 
-ছেন।. এই দাবি স্বীকার করিবার সাহস ব্রিটেনের বর্তমান 
= শ্রমিক গরন্মেণ্টেরও আছে বলিয়া মনে করা কঠিন ! 
ভারতে প্রতুত্ব কায়েম রাখিবার জন্ত আগ্রহপীল সাভ্রাজ্যবাধী 
গবন্ধে ন্ট নির্বাচনের পথে সাধ্যান্থসারে বাধা সৃষ্টি করিবে ইহা 
সম্পূৰ্ণ স্বাভাবিক । পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই কায়েমী স্বার্থ 
বাদীরা গণজাগরণের পথে এই ভাবেই বাধা দিয়া আসিয়াছে । 
সাধারণ নির্বাচন ঘোষণ! করিতে যখন তাহারা বাধ্য হুইয়াছে 
তখন নানা ভাবে উহার প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া দিবার 
আন্ত কোন চেষ্টারই ক্রুট তাহার! করে নাই। ইউরোপের বহু 
: এন্বেশের সাধারণ নির্বাচন ও গণভোটের ইতিহাসে ইহার সাক্ষ্য 
মিলিবে। “ব্রিটেনের গত সাধারণ নির্বাচনেও ইহা ঘটিয়াছে। 







রদ মেদ বধ না থাকে। 


সাতার! জেলায় পুলিস শাসন 


বোঙাই প্রদেশের সাতার! জেলায় একদল সন্ত্রাসবাদী 
লোক ভারতে ব্রিটিশ শাসন অচল করিবার উদ্দেশ্যে পাণ্টা 
গবন্মে্ট গঠন করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেছে এবং পুলিস 
কর্মচারীদের আক্রমণ করিতেছে এই কারণ দেখাইয়া গবন্ধেন্টি 
সেখানে জশন্ত্র সৈম্ধ মোতায়েন করিয়া! যে পুপিস-শাসন স্থাপন 
করিয়াছেন তাহা লইয়া আন্দোলন সুরু হুইয়াছে। ১৯৪২ 
সাল হইতে এই আন্দোলন চলিতেছে ইহাই গবন্মেন্টের অভি. 
যোগ এবং এন্রন্ত প্রায় ছুই হাজার লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে, 
 পুধিপের গুলিতে তের জন প্রাণ দিয়াছে, জেলে মারা গিয়াছে 
ছয়জন এবং চৌত্রিশটি গ্রামের উপর ৩৭০০০ টাকা পাইকারী 
জরিমানা ধার্য হইয়াছে । ইহার পরও জরিমানার ভার 
-  বাড়িতেছে, ছুই ব্যক্তির উপর যথাক্রমে ২০ হাজার ও ১০ হাজার 
টাকা হিসাবে জরিমানা যার্য হইয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 
ব্যান রীতি অনুসারে মুমলমান, তপশীলতুক্ত সন্প্রধায়, 
সিভিক গার্ড, এ আর পি, প্রাক্তন ও বতরমান সেনাদল এবং 
রা পুলিসকে সাহায্য করিয়াছে তাহাদিগকে পাইকারী 
মানা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য । 
সম্পতি সাতারায় সাতারা জেলা কংগ্রেস কমিটির যে সভা 
য় গিয়াছে তাহাতে তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্থানুপুঙ্থ 

















এবং পুলিসের আতঙ্বজনক ব্যবহার ও নিপীড়নকে দায়ী করিয়া 
সভায় একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কমিটি মনে করেন 

সরকার যদি অতিরিক্ত পুলিন ও সৈন্যবাহিনী তুলিয়া লন, 
ইকারী জরিমানা  বার্য্য ও আদার বন্ধ করিয়া দেন, জল- 








যাপকতম ভোটাধিকারে ভয় পায় নাই, বরং উহাই বারবার ও 
এবারও কংখ্রেদ-সভা” - ছিলেন। 


ফ্বেন নাই, এখনও তাহার] সাতার! জেলার উপর 


৪ 


রদ 


_ জাতার! জেলার ঘটনাবলী সম্বন্ধে বোস্বাই দরকার বিশেষ 
প্রচারকার্ সুরু করিয়াছেন এবং এ দেশের ফিরিঙ্গী সংবাদপত্র- 
গুলি উহা সমর্থন করিতেছে । সাতারার ঘটনার স্থত্রপাত কোথা 
হইতে হইয়াছে তাহার বিবরণ দিয়া! কংগ্রেস কমিটির উক্ত 
প্রস্তাবে বলা হইয়াছে ১৯৪২ সালের পুর্বে কয়েক বংসর 
ধরিয়া ডাকাত ও ফেরারী আসামীরা প্রকাশ্যে ও ব্যাপক ভাবে 
সাতার! জেলার কোন কোন অঞ্চলে বলপ্রয়োগপূর্বক সমাজের 
অকল্যাপকর কাজ করিতে আরম্ভ করে; পুলিসকে উহাতে 
নিক্ষিয় থাকিতে দেখিয়া লোকে ভাবে যে উহাতে পুলিসের 
পরোক্ষ সমর্থন আছে । ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট কংগ্রেস, 
নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইবার পর গবন্মেন্ট সমগ্র দেশে যে দমননীতি 
সুরু করেন সাতার জেলাও তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। 
শান্তিপূর্ণ ক্কষক ও কংখ্েসকম্মীদের উপর পুলিস সেখানে গুলি- 
বর্ষণ করে। পাইকারী জরিমানা ধার্য করিয়! কড়ায়-গঞ্ডায় 
উহ! আদায় করা হয় । সরকারের এই সকল কার্সের ফলে 
জেলার সর্বত্র আতঙ্কের সঞ্চার হয় এবং সর্বত্র স্নীতিমত 
অৱাবকতা দেখা দেয়। কংগ্রেসকর্ারা আত্মগোপন করিয়া 
এইরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসের সহিত সংগ্রাম করিবার 
চেষ্টা করেন এবং সমগ্র জেলায় সায় ও শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠার উদ্তোগ 
করেন। এই অবস্থার মধ্যে সর্বত্র কংগ্রেসের অহিংস! নীতি 
রক্ষিত হয় নাই ইহ! কংখ্েস কমিটি স্বীকার করিয়াছেন কিন্ত 
এজন্ত তাঁহার! সরকারকেই দায়ী করিয়াছেন । কৎথেমকমীর্দের 
এই চেষ্টাকেই গবন্মে্ট সম্ভবতঃ পাণ্টা গবন্মেন্ট গঠনের চেষ্টা 
বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। . 

পুলিসের অতি উৎসাহ প্রস্থত জুলুম সাতারার সংহাৰ জঙ। 
প্রধানতঃ দায়ী, প্রত্যক্ষদরশাদের বিবরণ হইতে ইহাই বুঝা যায়। 
যুক্ত শঙ্কর রাও দেও এক বিব্বৃতি-প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে 
সাতার! জেলায় এখনও পুলিস রাজ চলিয়াছে। প্রতিদিন বছ 
লোককে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক রাখা হইতেছে । 
সেবাদল প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী 
করা হইতেছে । পাইকারী জরিমানা ধার্য করিয়া সায় বিচারের 
প্রতি জ্রক্ষেপ মাত্র না করিয়াই উহা আদায় করা হইতেছে । 
বোস্বাই পুলিসের দেড় হাজার সশস্ত্র অফিসার ও পুলিস দ্িবাঁ- 
রাত্র সাতারায় টহল দ্িতেছে। গত তিন বৎসরে পুঁজিসের . 
নিৰ্ম্মম শাসন যাহা করিতে পারে নাই, কংগ্রেস নেতার! 
অনায়াসে অঞ্জ দিনের মধ্যেই তাহা করিতে পারেন, সাতারায় 
শান্তি ও শৃঙ্খলা তাহারা ফিরাইয়! আনিতে পারেন ইহা 
অনেকেরই ধারণা । গবন্মেন্ট এখনও কংগ্রেনকে সে হুখে 








শাসনের ষীম-রোলার চালাইস্া নীতি ছাপবের তথা চে 
করিয়া চলিয়াছেন। ই 





ও বে-সর i 
রংপুর জেলায়, বৈদ্যের বাজার টি ক অত্যাচার 
সম্বন্ধে কংগ্রেসকর্মী হরিদাস লাহিড়ীর বিরতি প্রকাশের পর 
 উত্তর-বঙ্গের কংগ্রেস, লীগ ও কৃষক সভার কয়েকজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি এক বিবৃতি দিয়াছেন। হঁহাদের নাম ও পরিচয় 
. এই { শ্রীযুক্ত যতীন্্ৰনাথ চক্রবর্তা (বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের 
. অনন্ত ), কাজী. এমদাহুল হক ( বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সমস্ত ), 
_ মৌলভী পুনিরউদ্দান আমেদ (কুড়িগ্রাম মহকুমা] মুপ্লিম লীগ ), 
: শ্রীহরিদাস লাহিড়ী (সম্পাদক, কুড়িগ্রাম মহকুমা কংগ্রেস ), 
মৌলভী নজির হোসেন খোন্দকার ( সম্পাদক, মহকুমা যুগ্লিম 
“ লীগ ), এীস্শীলকুমার সেন ( সহকারী সম্পাদক, মহকুমা কৃষক 
সমিতি )। বিব্বতিটির কতকাংশ নিয়ে দেওয়া গেল ঃ 


.. গত ২৯।৭।৪৫ তারিখে লালমণিরহাট থানার অন্তর্গত 
২. বৈদ্ধের বাজার গ্রামের জনসাধারণের উপর পুলিসের 
- ষখেচ্ছ অত্যাচারের একটি সংবাদ পাওয়া যায়। এই 
78 বিষয়ে কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত হরিদাল লাহিড়ী ঘটনাস্থলে 
গিয়া তথ্য সংগ্রহ ও পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। 
আমাদের কাছে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটি 
আবেদন আসিয়াছে। তাহাতে ঘটনার বিবরণ এইরূপ 
পুর্বোক্ত তারিখে সকালবেলা এ গ্রামে প্রায় ৩০ জন 
পুলিস আমে, তাহাদের মধ্যে কতক সশস্ত্র পুলিসও ছিল । 
শ্রমে প্রবেশ করার পর কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। 
"কারণ জিজ্ঞাসা করায় পুলিস প্রকাশ করে যে, গত 
২৩৭৪৫ তারিখে রাজারহাটের রাস্তায় কতকগুলি লোক 
 জালমণিকরহাট থানার দারোগাকে প্রহার করিয়াছে । সেই 
_ উপলক্ষেই তাহার! আসিয়াছে । রাজারহাট এই গ্রাম 
হইতে দুই মাইল দূর । তাহারা গ্রামে প্রায় ১২।১৪টি 
বাড়িতে হানা দেয়। এইরূপ পুলিস অভিযানের আশঙ্কায় 
গ্রামবাসী ভীত হইয়া ছেলেমেয়েসহ পূর্বেই বাড়ী ছাড়িয়া 
পলাইয়! যায়। 


পুলিসদলগুলি প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়া সাধারণভাবে 

(৯ ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া দেয়, (২) ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়! 
দেয়, (৩) ধান, চাউল, সরিষা, গম, কলাই প্রভৃতি ছড়াইয়। 
ফেলে, (৪) থালা, বাসন, হাড়ি, কড়াই খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ভাড়া ফেলিয়া দেয়, (৫) বাক্স, লিহ্ধুক ভাঙিয়া ফেলে। 
হৈছা ছাড়া (১) গণেশ বৈরাগী নামক একজন দরিদ্র অধিবাসীর 
জিনিসপত্র সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া কিছুই রাখে নাই। তাহার 
খাইবার সংস্থান ও বাসনপত্র বলিতে কিছুই নাই। তাহার 
একটি কাঠের বাক্স ভাডিয়া অপূরণীয় ক্ষতি করিয়াছে। 
কিছু রূপার জিনিস ছিল, ভাডিয়া ফেলিয়া! দিয়াছে। 
প্রায় কিছুই পাওয়া যায় নাই। ৫৯টি টাকাও পাওয়া 
যায় নাই:। এই বাড়িতে ১টি ম্যালেরিয়া রিলিফ কেন্দ্র ছিল । 
তাহার প্রায় ২০০ মেপাক্রিন ফেলিয়া দিয়াছে। এতথ্যতীত 
তাহার ১টিন ননী ও কিছু সরিষার: তেল ও ধান, চাউল 
একেবারে নষ্ট কৰিয়াছে। (২) প্রেমানন্দের বাড়ীতে 








বে উনি হি সেই চন কাটিয়া নত 
ুপ্ধ নষ্ট করিয়াছে । (৫) বসস্ত রায়ের বাড়ীতে সাধারণের 
যাত্রার দলের হারমনিয়াম,। ঢাক, ঢোল, খোল 


প্রভৃতি ও সাজসজ্জা. ছিল ইহা সম্পূর্ণ নষ্ট করা হইয়াছে 









(৬) প্রত্যেক বাড়ীর গরু ছাড়িয়া দিয়াছে । ফলে খামের . 


আমন বিছন চার! সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে । আবাদ ও সারা 
বৎসরের খোরাকের সম্ভাবনা নষ্ট হইয়াছে। 
বাসীর ক্ষতির পরিমাণ খুব কম করিয়া ধরিলেও ২১০০০২ 
দুই হাজার টাকার কম হইবে না। ইহা ছাড়া সম্বংসরের, 
খোরাক গিয়াছে। এই সমস্ত অনাচার কয়েকটি গ্রামের 
বিশিষ্ট ডাক্তার শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয়কে ধরিয়া লইয়া! 
তাহার সন্ুখেই অনুষ্ঠিত হয়। গণেশ বৈরাগীর বাড়ীর দৃপ্ত 


তাহার সম্মুখেই হয় । ভয়ে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গ্রামের লোক. 


গ্রামে ফিরিয়া আসে নাই। কয়েকদিন পর্যন্ত ফ্রি প্রাই- 
মারী স্কুল ও পাঙ্গ হাই স্কুল প্রায় বন্ধ ছিল। ছুইটি অন 
বৃদ্ধা মহিলা নিরাশ্রয়ে মারা গিয়াছে । 

এ সম্বন্ধে সরকারী বিবৃতিতে জানান হইয়াছে রংপুর জেলার 


কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্ধের বাজার গ্রামে পুশিসের 


অত্যাচারের সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে গবন্মেণ্ট দেখিয়াছেন। 
সরকারের মতে “সত্য” ঘটনা এই যে, “গত ২৮শে জুলাই 
এক দল পুলিস কয়েকজন লোকের সন্ধানে উক্ত গ্রামে প্রবেশ 


করে। ২৩শে জুলাই এ কয়েকজন লোক এক দল পুলিসকে 
প্রহার করিয়াছিল বলিয়াই পুলিস তাহাদের সন্ধানে বাহির, 
হইয়াছিল। পুলিস দল গ্রামে উপস্থিত হুইয়া দেখে বহুসংখ্যক 


সন্্রাস্ত গ্রামবাসী গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে । 
পুলিস খানাতল্লালীর পরে কয়েকজন লোককে থ্রেপ্তার করে। 
গত ৩১শে জুলাই রংপুরের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডটে যে সকল 
গৃহে পুলিস হানা দিয়াছে সে সব গৃহ পরিদর্শন করেন। 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত অত্যাচার ও ক্ষতির বিশেষ কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই ৷ তাহার! স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন যে 
ইচ্ছাপূর্বক ক্ষতির প্রমাণ প্রদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। 


কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি সন্ত্রাস সুষ্টি ও স্থানীয় সরকারী কৃ 
পক্ষকে ছোট করিবার অন্ত উক্ত লংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে: 


প্রেরণ করিয়াছিল। পুলিসের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ 
আনীত হইয়াছে তাহ! সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বর্তমানে গ্রামে 
আসের কোন চিহ্নই নাই। তবে ছুবৃণ্তগণ গ্রেপ্তার হইতে 
রেহাই পাইবার জন্ত অবশ্য সশস্ক চিত্তে রহিয়াছে ! 


উপরোক্ত সুইটি বিবৃতিই একই দিনে ৬ই ভাদ্র তারিখে 


কলিকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়াছে। 
কুচবিহার ও বৈগ্ভের বাজারে সৈন্য ও 
পুলিসের অত্যাচার 


রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের নামে গবস্মেণ্টি পুলিনকে 


স্বেচ্ছাচারিতার ও জনসাধারণের উপর নির্মম ব্যবহারের যে 
ঢাল! হুকুম কয়েক বৎসর: হুইতে, বিশেষতঃ আইন -অমান্ত 


দৰি গ্রাম- 


৮ 















| ছাত্রী ও অধ্যাপকদ্দের অনেককে আহত করিয়াছে। 























তে বাধ্য ৷ এ দেশের: পুলিন চিরকালই নিকেকে 
ধারণের প্রন বলিয়া মনে করে, দেশবাসীর উপর লাঠি 
[ই তাহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া ভাবে । গত 
৯৫ বংসর যাবৎ পুলিসকে যেভাবে দেশবাসীর উপর ভদ্র 
অভর নির্বিচারে লাঠি চালাইতে দেওয়া হইয়াছে, গ্রামবাশীর 
ঘর পোড়াইয়া তাহার সম্পত্তি নষ্ট করিয়া এমন কি নাগীর 











উপর লাঞ্ছনা করিয়াও যেভাবে তাহারা রেহাই পাইয়াছে 


তাহাতে ক্ষমতা-গর্বে তাহাদের মাথা গরম হওয়া মোটেই 
আশ্চর্য নহে। সৈস্ভ ও পুলিসের বিরুদ্ধে অতি মারাত্মক 


অভিযোগ পর্যন্ত চাপা দিয়া গবর্থে্ট উহাদিগকে প্রকারাস্তরে 


জনসাধারণের উপর অত্যাচার করার ঢালা হুকুমই দিয়া 


. আাখিয়াছেন | 


রংপুর জেলার বৈচ্ছের বান্দার গ্রামের ঘটনার কথা আমরা 
গৃত সংখ্যা “প্রবাসী'তে লিখিয়াছি । উপরে এ সম্বন্ধে কংগ্রেস, 
লীগ ও ক্লুষক সভার স্থানীয় -নেতৃবর্গের বিবৃতি ও সরকারী 
ইন্তাহারের সারমর্ম দেওয়া হইল। ইহাদের প্রকাশ্য অভিযোগ 
মিথ্যা] প্রমাণ করিবার জন্ত গবর্দ্মে্ট কোন চেষ্টা করেন নাই। 


যুক্ত লাহিড়ীকেও অভিযুক্ত করেন নাই। এই ঘটনা মিথ্য। 


লা গবন্মেন্টের উচিত ছিল উপযুক্ত তদন্ত করিয়া তাহা 
প্রমাণ করা । কিন্তু বাংলা-সরকার সে পথ মাড়ান নাই। 
কারী প্রেসনোট মারফত প্রচারিত সরকারী অভিমতকে 
: ক সত্য বা যথাৰ্থ বলিয়া মনে করিতে পারিবে না ইহা 
বলাই বাহুল্য । “রাজ! কর্ণেন পশ্যতি’ --বতমান গবন্মে্ট 
এই প্রবাদবাক্য সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। শুধু যে পরের 
কথা শুনিয়াই তাহার! নিজেদের দেখার কাজ সারেন তাহা 
নয়, অত্যাচার যে করিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহারই 
কৈফিয়ং শুনিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনী তহওয়া আজকাল 
যেন রেওয়াজ হইয়া দাড়াইয়াছে। 
= ক্ষমতামত্ততা সংক্রামক ব্যাধি। বৈদ্যের বাজারের অনতি- 
দুরে কুচবিহার রাজ্যেও অনুরূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছে। রাজ্যের 
একদল সৈগত কুচবিহার কলেজে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ছাত্র- 
বেতের 
বাজার ঘটনার মূলে ছিল দারোগার প্রতি জনকয়েক গ্রাম- 
বাসীর খারাপ ব্যবহার, ইহার জন্ত সমগ্র গ্রামট পুলিসের 


কোপে পড়িয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে কুচবিহারের ঘটনার মূল ূ 
সাইকেল আরোহী কয়েকটি সৈন্ের সহিত, জনকয়েক ছাত্রের 
 বচসা। ফলে দল বাঁধিয়া বহু শত সৈন্য কতৃক কলেজ চড়াও । 


পুলিস ও সৈন্ত দলের সব চেয়ে বড় কথা শৃঙ্খলা রক্ষা 
দের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকে বলিয়া এই হুই ক্ষেত্রে 
রক্ষার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক । গবর্থেন্ট এই অতি 
তর বিষয়টিকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। 
শুধু দেশবাসীর পক্ষেই খারাপ হইবে না" ্রীল-ফ্রেমে- 
শী শাসনও একদিন ইহারই ভারে ভাডিষ়া পড়িবে । 


ভারতবর্ষে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় 
Es সরকারী পার 


| হইতে পারে তাহার অন্ত ওঁ সব শিল্পকে আস্বপ্রতিষ্ঠার সুযোগ টু ৃ 
ঘান সভ্য সমাজের রীতি । যন্ত্রপাতি, কাপড়, কাগজ, চিনি, 
সুতা, রাসায়নিক দ্রব্য, দেশলাই প্রভৃতির কারখানা সকল 








ঘেশই নিক্ষের দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে চার়। 
স্বাধীন দেশের স্বাধীন গবন্মে্ট উহার জন্ সববিধ সুবিধা দেয় । 
ভারতবর্ষে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা! । ৃ 
বাচাইবার জন্ত ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধনই স্বাভাবিক রীতি । 
ভারতের বস্তু, রেশম ও শর্করা শিল্প ইংরেজ আগমনের পর 
অসম ও অসাধু বিলাতি তা ধ্বংস হা গত. 


করিয়া বস্তরশিল্প UE স্থযোগ পাইয়াছিল, এই যে টে 
তাহার ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা আবার করা হইয়্াছে।. বত মান 
যুদ্ধে মিলগুলিকে অতিরিক্ত সময় কান্জ করাইয়া উহাদের যন্তর- 
পাতির প্রায় শেষ করা হুইয়াছে। এই সব যন্ত্র ব্দলাইবার 
চেষ্টা যেই সুরু হইয়াছে অমনই ভারত-সরকার আবার কর্ম 
তৎপর হইয়া উহাতে বাধা স্থ্টি করিতে সুরু করিয়াছেন। এ 
সম্বন্ধে কি ব্যাপার চলিতেছে তাহা শ্রীযুক্ত খনশ্যামদাদ 
বিড়লার স্বীয় অভিজ্ঞতালন্ধ বিবরণ হইতে জানা যাইবে। 
বিড়লা বলিতেছেন ঃ ২ 
 *ইংলগে থাকার সময় আমি ইহা শুনিয়া বিশ্মিত হই ষে, 
বয়ন-শিল্পের যন্ত্র নির্মাতাদের ভারত-সরকার এই নির্দেশ 
দিয়াছেন, তাহারা যেন ভারত-সরকারের অস্থমতিপত্র ব্যতীত 
কোন ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে কোনরূপ বয়ন-শিক্গের যন্ত্র- 
পাতির প্রাথমিক দ্র পর্যন্ত না ঘেন। i 
“এইরূপ যন্ত্রপাতির আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার রোজিনা 3, 
কোন ক্ষেত্রে হয়ত থাকিতে পারে কিন্ত আমি ভাবিয়া বিশ্মিত 
হুই যে ভারত-সরকার ব্রিটিশ শিল্পপতিদের এইক্প নির্দেশ. 
দিলেন কি করিয়া ! ৃ 
“ইংলণ্ডে বয়ন-শিল্পের যন্তরনির্মাতারা কোন কালেই ভারতকে 
সাহায্য করিতে বিশেষ উৎস্থক ছিলেন না। ভারত-সরকারের 
এই কার্যকলাপের ফলে তাহাদের মনোভাব আরও কঠোর 
হুইয়া উঠিল | ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইংলওে অন্তাত্ .. 
যন্ত্রপাতির দাম শতকরা ৬০ ভাগ করিয়া বাড়িয়াছে কিন্তু বয়ন- 
শিল্পের যন্ত্রপাতির দাম বাড়িয়াছে শতকরা ১৫০ ভাগ । ভারত- 
সরকার তাহার এই কাজের দ্বারা ইংলগের ঘন্্রনির্মাতাদের 
পরোক্ষভাবে এই প্রেরণা দিয়াছেন, যাহাতে তাহারা ভারতের 
অভাব সম্বন্ধে আরও বেশী উদ্ধাসীন থাকেন । সরকারের এই 
কাজের ফলে দেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । ইহা ভারতের 
শিল্পকে উন্নতির দিকে আঁগাইয়া দিবে না, উপর ইহ উরি : 
পথে বাধা হইয়া দাড়াইবে ৷” 
যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত লাভের লোভে কাপড়ের মিলত. 
মালিকেরা জনসাধারণের প্রতি স্বীয় দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া 
সরকারের সহিত সম্পূর্ণ রূপে যোগদান করিয়া যাহা করিয়া 
ছেন তাহাতে তাহাদের নিজেদের ধ্বংসসাধনের পথই পরিক্ষার 
হইয়াছে ৷ মিলমালিকেরা নিজেরা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, 
ইহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়ত ইহাতে খুব বেশী হইবে 
না। কিন্তু দেশের বত্র-শিল্পের যে সর্বনাশ ইছাতে হইবে তাহা! 





এখানে বিলাতী কারখানা 








: পূরণ হইতে বহুদিন লাগিবে । ভারতীয় বন্- শিল্পের সর্ব, 






সাধনের যোগ ইহারাই গবস্েটিকে দিয়াছেন দেশবাসী ইহা অভির 


_ সহজে ভুলিবে নাঁ। বিড়লাজী যাহাতে বিস্মিত হইয়াছেন, 
দেশবাসী তাহাকেই সাত্রাজ্যবাদী ও সাত্রাজ্যরক্ষায় ব্যএ 
গবস্মেপ্টের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করে । 


কলিকাতায় বাসস্থান সমস্যা 

_ কলিকাতার বাসস্থান সমস্ত! সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের 
স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলি, মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদন্ত অধ্যাপক 
রাজকুমার চক্রবর্তী. ও অপর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির 
স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। 
_ বিত্বৃতিতে কলিকাতার নাগরিকগণকে নিয়লিখিত মৌলিক 
দ্বাবিগুলি লইয়া একটি আন্দোলন আরম্তের অনুরোধ জানান 
হইয়াছে £ 
৮০ সমরকালীন প্রয়োজনে যে সমস্ত বাড়ী দখল করা 
_হুইয়াছে সেগুলি অসামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার জন্ত 
অবিলম্বে ফিরাইয়! দিতে হইবে, (২) বস্তী হইতে ভাড়াটিয়া 
উচ্ছেদ সরাসরি ভাবে বন্ধ করিতে হইবে এবং বস্তী উন্নয়নের 
একটি পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকরী করিতে হুইবে, (৩) একটি 
যোগ্য উপদেষ্ঠ। কমিটির সুপারিশক্তমে ভাড়া-নিয়ন্রণ আদেশ 
: অবষ্যই সংশোধন করিতে হুইবে, (৪) বড় বড় বাড়ী 
দখল করিয়া তাহা ছাত্রদের হোটেল বোর্ডিঙে পরিণত করিতে 
"হইবে, (৫) প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ভাড়াটিয়াদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য 
- রাখিবার জন্ত বে-সরকারী ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে হইবে, 
(৬) নূতন নূতন বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য মালমশলা ছাড়িয়া 
দিতে হইবে |” 
. রেন্ট-কন্ট্শোল আইনে ভাড়াটিয়াদের কতকটা স্ুবিবা 

হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত এখনও অনেক অন্ুবিধা রহিয়াছে । 
ভাড়া বৃদ্ধি সম্বন্ধে আইনে যে ব্যবস্থা আছে তাহা এড়াইবার 
: জ্বন্ত বাড়ীওয়ালারা এক নুতন ফন্দী অবলম্বন করিয়াছে । 
স্বাড়ী ভাড়া দিবার সময় ইহারা বিব্রত ভাড়াটিয়াকে স্বল্প মূল্যের 
আসবাবপত্র অত্যধিক মুল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া এক 
অঙ্গে অনেকগুলি টাকা আদায় করিয়া লয়। ইহা বে-আইনী 
 সেলামী আদায়েরই একটি পন্থা । আর এক বাবস্থা, এক 
বৎসর বা ছয় মাসের ভাড়া অগ্রিম আদায়। ভাড়াটিয়া 
_ শোষণের এই ছুই পদ্ধতি এতদিনে বন্ধ হওয়া উচিত ছিল, 
তবে এখমও সময় আছে, এখনও উহা! রোধ করিবার ব্যবস্থা 
হওয়া উচিত। . 
.. :- বাড়ীওয়ালাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কতকটা! প্রতিকারের 

আয়োজন কর! হইয়াছে বটে, কিন্ত সরকারী উপদ্রব নিবারণের 
কোন বন্দোবস্তই এখনও হয় নাই। এখনও লামান্ত কয়েক 
*দিনের নোটিশে বাণিন্দা উচ্ছেদ করিয়া বসতবাটী দখল 
চলিতেছে । যুদ্ধের সময় গবন্মেন্ট যথেচ্ছভাবে বাড়ী দখল 
- করিয়াছেন, সকলক্ষেত্রে যে প্রকৃত প্রয়োজনের তাগিদে 
গবর্মে্ট কাজ করেন নাই আদালতে কোন মামলায় তাহারও 
পরিচয় মিলিয়াছে। কলিকাতায় ১৮০০ বাড়ী দখল কর! 
হইয়াছে, এই বাড়ীগুলি অবিলম্বে ছাড়িয়া দিলে কলিকাতা” 





চালে কক চলিতে কৃত বিশে টা সাবিত হইছে বলাটলন ট 


কলিকাতার বাসস্থান সমস্যার সহিত শহরতলীর যানবাহন 


সমস্যার অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রহিয়াছে। শহরতলী হইতে. 
যাতায়াতের ট্রেন ও বাসগুলির সংখধ্যাবৃদ্ধিও উহাদের গতাযাত 
নিয়মিত করিয়া দিলে শহরতলীর যে-সব লোক বাধ্য হইয়া - 
শহরে বাস করিতেছে তাহার! সবিয়া যাইতে পারে ।; বাড়ী 


তৈরির সরঞ্জাম সহজলভ্য ক্রিয়া দিয়াও গবন্মেন্ট এই সমস্যা. 


সমাধানে সাহায্য করিতে পারেন। 
এ ত কলিকাতার অবস্থা । গ্রামের বহু লোক, বিশেষতঃ 


মধ্যবিত্তশ্রেণী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শহরে বাস করিতে বাধ্য: 


হইয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ কাপড়, সরিষার তৈল, 


কেরোসিন তৈল প্রভৃতি নিত) ব্যবহার্য দ্রব্য গ্রামাঞ্চলে জাজ-... 
কাল প্রায় দুর্লভ, শহরে তবু অধিক মূল্যে বা তদবির তদারক. 
করিলে উহা পাওয়া যায়। তারপর গ্রামে আজকাল নিরাপত্তা. 
বলিয়া কিছু নাই বলিলেই চলে । সরকারের পোষ্যপুত্র পু্সিলের  : 


সকল অক্ষমতাই আজকাল কতৃপক্ষের নিকট ক্ষমার, পুলিসের 
সকল শক্তি: শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে সীমাবদ্ধ । 
দেশের লোক আজকাল চুরি-ডাকাতির প্রতিকারে পুলিষের 
কোন সহায়তাই পায় ন! ইহা বপিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। প্রকান্ত দিবালোকে বাড়ীর ডবল তাল! ভাতিয়া 
কলিকাতা শহরে চুরি হইয়াছে, থানায় ডায়েরী করিতে 
গিয়া সর্বাগ্রে শুনিতে হুইয়াছে “বাড়ী ছাড়িয়া যান কেন?” 


কলিকাতার পুলিসেরই যখন এই মনোভাব ও ব্যবহার, 
মফস্বলের পুলিসের দাপট সম্বন্ধে যাহাদের ধারণা নাই... 


তাহাদের পক্ষে উহা অন্থমান করাও কঠিন। এই ভাবে 
নানা কারণে লোকে আন্ত গ্রাম হইতে ছোট শহরে, ছোট শহর 
হইতে বড় শহরে ভিড় করিতেছে, বাসস্থান সমগ্তাও ক্রমেই 
তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে । 

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার 

কর্ণেল ডি. এন. ভাছুড়ীর পত্বী শ্রীমতী হিমাংশুবাল1 ভাছুড়ী 
দক্ষিণ-কলিকাতায় অবস্থিত তাহার চারিতল বৃহৎ অট্রালিকাটি 
রামকৃষ্ণ মিশন ইন্ষ্টিটিটট অব কালচারকে দান করিয়াছেন । 


: ভবনটির মূল্য প্রায় গেড় লক্ষ টাকা হইবে। দাত্রীর একমাত্র 


পুত্ৰ দেবেন্দ্রনাথ ১৯৪৩ সালে ইংলণ্ডে মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন করেন। অট্টালিকাটির নাম দেবেন্দ্রনাথ ভাছুড়ী 
স্থৃতি ভবন রাখা হইবে । ১৯৩৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্ট্িটি উট 
অব কালচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই প্রতিষ্ঠান একনিষ্ঠ 


ভাবে ভারতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সকল শক্তি 


নিয়োজিত করিয়াছে । ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের বিরাট 
গ্রন্থাগার হইতে ২৫ হাজার পুস্তক এই ইন্ট্রিটিউট পাইয়াছেন, 
ইহাতে তাহাদের এস্থাগারটি যথেষ্ট সম্বন্ধ হইয়াছে। ইহাদের 


গৃহ সমন্তার এই সমাধানে অতঃপর ইহাদের পক্ষে পুর্ব পরি- 
কল্পনানুযায়ী একটি আস্তজ্জাতিক অতিধিশালায় একটি বড়... 


চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার সুবিধা হুইবে। 
প্রদর্শনীর আয়োজন করাও অনেক সহজ হইবে 


সংস্কৃতি, সম্মেলন ও 









[বার দুর ও আশঙ্কা = 
বব বাংলা-সরকাঁর বাংলায় মজুত বের: 
৫ অংশ বাহিরে প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন । ইহার 
দেশব্যাপী প্রতিবাদ উঠে। বাংলায় আবহাওয়ার যে 
বার দেখা যাইতেছে তাহাতে এবারও দুর্ভিক্ষ দেখা 
তে পারে গবন্মে্ট ছাড়া সকলেই এই আশঙ্কা করিতেছেন । 
গত বারও বাংলার লাট, বাংলার মন্ত্রী এবং পিভিলিয়ান 
[শকেরা ছাড়া অন্ত সকলেই বুঝিয়াছিলেন দুর্ভিক্ষ আসন্ন, 
কমাত্র বাংলা-সরকারই প্রাণপণে সকলকে বিশ্বাস করাইতে 
িয়াছিলেন যে বাংলায় খাগ্তাভাব ঘটে নাই, ভুম্ভিক্ষের কোন 
ক্কানাই। গোড়ার দিকে ভারত-সরকারও ইঁহাদেরই মতে 
য় দিয়াছিলেন এবং লর্ড লিনলিধগোর মনোনীত খাগ্ভসচিব 
সৱ মহম্মদ আজিজুল হক জোর গলায় বলিয়াছিলেন সাত দিনের 
মধ্যে তিনি চাউলের দর নাঁমাইয়া দিবেন। এই ঘোষণার 
কয়েক দিন পর হইতেই চাউলের ঘর হু হু করিয়া বাড়িতে 
আরম্ভ করে ।: ছুতিক্ষের মৃত্যুণীলার মধ্যে রীতিমত লুঠ 
| চলিয়াছে এবং উ্ডহ্ডে কমিশনের হিসাব মত দেড়শো 
কোটি টাকা যাহাদের পকেটস্থ হইয়াছে, সন্ধান লইলে 
হাদের অধিকাংশই তথধানীগুন বাংলা-সরকারের 
ছার্তিক্ষের সময় যে বে-বন্দোবস্ত সর্বত্র দ্রেখা 
ব্যে কতটা ইচ্ছাকৃত ও কতটা অনিচ্ছাকৃত 
উপযুক্ত তদস্ত ভিন্ন জানা যাইবে নাঁ। এই 
ধনও চাঁপা দেওয়া রহিয়াছে । 

রও দেশবাসী আপাত নিরীহ বাকচাতুরীপূর্ণ সরকারী 
 ইন্তাহার প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিবে ন! । মিঃ কেলি 
গবর্ণর হইয়া! আপিয়াই বলিয়াছিলেন দ্বিতীয় ছুরিক্ষ তিনি 
কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না। অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিবার 
পর আমরা তাহার আর কোন কথা শুনি নাই, শুধু এইটুকু 
জানিয়াছি যে তিনি বাক্তিগত কারণে বিলাত যাইতেছেন এবং 
হয়ত বাংলার লাটগিগি ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিবার অনুমতি 
ff টা করিবেন । অস্ট্রেলিস্ায় শীদ্ই সাধারণ নির্বাচন 
1. অগ্রেলিয়ার রাজনীতিতে যোগদান করিতে হইলে 
পক্ষে অবিলব্ধে সেখানে যাওয়া দরকার । ব্রিটিশ মন্ত্রি- 
পর সমর্থকবৃর্দ এখন অপলারিত। নুতন শ্রমিক 
হিত তাহার সম্পর্ক কি হইবে তাহা সঠিক জানি- 
[র ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের সহিত যুক্ত থাকা না 
| এটার সম্বন্ধেও একট! পরিষ্কার কথাবাত 
তীয় দুঙিক্ষ ঘটিলে মিঃ কেসির ছুই কুল নষ্ট 

































বিলাত যাত্রার কারণ যাহাই হউক, রপ্তানির 
র্‌ ১৬ই আগস্ট তারিখের ইন্তাহারটি বিশেষ 
| উহাতে বলা হইয়াছে £ 





বং মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা হইতে 
বাংলা-মরকার যে নীতি অবলম্বন 





- ১,২১,৪০০ টন। 


হইতে চাউপ রপ্তানি সম্পর্কে প্রকান্তভাবে . 





বু কিছু ভ্ৰান্ত ধারণার সি পাওয়া 
যায়! প্রকৃত ঘ্টনা এইরূপ £__ 

বাংলা-সরকার নিন্নলিখিত fal চাউল রপ্তানির." হা 
করিয়াছেন £ 





(১) সৈশুঘলের অন্ত ১৫,০০০ টন 
(২) দিংহলে ২৩,০০০ ১ 
(৬) মহীশুরে ১৫১০০০ ৯ 
(৪) কোচিনে ১৪,০০০ ১ 
(৫) বিহারে ৯,৫০০ 9৪ 
(৬) যুক্তপ্রদেশে ২০,০০০ ৯» 

সর্বসমেত মোট ৯৬,৫০০ টন 


চাউল রপ্তানি করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩০... 
হাজার টন চাউলের পরিবর্তে অন্ত চাউল বাংলাকে দেওয়] 
হইবে বলিয়! প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে । যে চাউল রপ্তানি 
করা হইবে তন্মধ্যে ১৯৪৪ সালে বাংলা দেশের বাহির হইতে. 
প্রাপ্ত চাউল, আউস ধানের চাউল, ভাঙা চাউল এবং সরু চাল 
আছে। অবিলম্বে এই চালের কোন চাহিদা নাই এবং বেশী 
দিন ধরিয়া এই চাউল রাখা হইলে নষ্ট হইয়া যাইবে ।. 
যে চাউল রপ্তানি করা হইতেছে তাহার স্থলে আগাম হইতে 
১০০০০০ টন চাউল বাংলা দেশে আমদানী করিবার বাবস্থা 
করা হইয়াছে । ইতিমধ্যেই ১২ হাজার টন চাউল পাওয়! 
গিয়াছে । আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বাকী চাউল, 
পাওয়া যাইবে । রে 


এক সময়ে সেন! বিভাগের জণ্খ আরও ১৯ হাজার ন্‌ 
এবং সিংহলের জন্য ৫৫ হাজার টন “ভাঙ্গ!” এবং - 
চাউল রপ্তানি করিবার সঞ্চন্র করা হইয়াছিল, কিন্ত পশ্চিম 
বঙ্গের ফসলের পক্ষে আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ হওয়ায় 
সেনা বিভাগকে যে চাউল দিবার প্রস্তাব কর হইয়াছিল তাহা 
প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং সিংহুলে যে ৫৫ হাজার টন 
“নরু* চাউল পাঠাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহার 
পরিমাণ কমাইয়া ২৫ হাঞ্জার টন করা হইয়াছে । এ 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে পরিমাণ চা্টল রপ্তানি 
করিবার ব্যবহা এবং ইচ্ছা! করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ 
ইহার স্থলে যে চাউল আমদানী করিবার .... 
এবং যে চাউলের পরিবর্তে অন্ত চাউল লইবার জঞ্চল্প করা... 
হইয়াছে তাহার পরিমাণ ১,৩৪,০০০ টন। কাজেই এই 
আদান-প্রদানের ফলে গবন্মেণ্টের হাতে বেশ কিছু চা্টল: 
উত্বভ্ত থাকিবে । ১৯৪৪ সালে এবং ১৯৪৫ সালে বাংলা- 
সরকার প্রচুর পরিমাণে চাউল সংগ্রহ করিযাছেন। এই... 
চাউল গুদামঙ্ছাত করিয়া রাখা সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্ত দেবা 
দিয়াছে তন্মধ্যে নিয়মিতভাবে গুদামজাত চাউল উল্টানো- 
পাণ্টানো করিবার ব্যবস্থা এখনও কর! হয় নাই। চাট 
গুদাম নির্মাণের একটি পরিকল্পনা কার্ধে পরিণত করা হই 
কিন্ত গুদাম-জ্কাত করিয়া রাধিবার ব্যবস্থা সবচেয়ে ভ 
হইলেও যি নিয়মিতভাবে উপ্টানো-পাণ্টানে না হয়, তাহা... 
হইলে এই পরিমাণ মন্ুত চাউলের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ : 


























, সাময়িক পারা দওয়া অবশ্য কর্তব্য । 


আসন্ন ছুভিক্ষ নিবারণে নরকাঁরের দায়িত্ব 


ইস্তাহারের এই অংশে সরকারের প্রধান বক্তব্য এই যে 
মজুত চাঁউলের কতকাঁংশ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, উহা 
বাহিরে পাঠাইয়! নূতন চাঁউলের দ্বারা ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থ! 
করিলে ক্ষতি কি? সরকারের বাকচাতুরীপূর্ণ অন্থান্ত ইত্তাহারের 
ষ্কায় ইহারও এই অংশটিকে লোকে বিষকুস্ত পয়োঘুখ বলিয়াই 
মনে করিবে। প্রথমতঃ, সরকারের সকল বিভাগে, বিশেষতঃ 
সিভিল সাপ্লাই বিভাগে অপদার্ঘতা, অনাচার ও ভুরীতির যে 
অভিযোগ প্রতিপদে পাওয়া যায় তাহাদের কর্মকৌশলে ভাল 
চাউল রপ্তানি হইয়া খারাপ চাউলই' থাকিয়] যাওয়ার যথেষ্ট 
. সন্ভাবন! আছে । দ্বিতীয়তঃ, যে পরিমাণ চাউল সরকারের 
হাতে আছে ১৯৪৬ সাঁলের ডিসেম্বরে আমন ধান উঠা পর্যন্ত 
:. এবারকার- ফগলের ঘাটতি পূরণের পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত কি” 
না তাহা নিষ্ধারিত হয় নাই বলিয়াই লোকের বিশ্বাস। এবার 
নাবৃঁতে বাংলার প্রায় সর্বত্র আউস ধান নষ্ট হইয়াছে, পরে 
বটি আরন্ত হইলে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বন্াম্ম আমন 
[নের ক্ষতি হুইয়াছে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের বহু স্থানে 
জলাভাবে আমন ধান রোপিত হইতে পারে নাই। স্বাভাবিক 
উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ ধান উৎপাদনের অভাবে গত ছুষ্িক্ষ 
ঘটকাছে। এবার ভারত-সরকারই স্বীকার করিতেছেন এক- 
চতুর্থাংশ ফপল কম হইবে, দেশবাসীর ধারণ। ঘাটতির পরিমাণ 
 এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে, অর্ধেক হওয়াও আশ্চর্য নয়। 
এই অবস্থায় বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানির চেষ্টায় বিপদ 
ঘটার অস্তাবনী আছে। 
. আবার যাহাতে বাংলায় ছুভিক্ষ না হয় তাহার জন্ত বাংল1- 
সরকারের এখন হইতেই যথেষ্ট সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। 
তাহাদের প্রথম কর্তব্য সমস্ত গ্রামে অবিলদ্বে রেশন ব্যবস্থা 
প্রবতনি। অশিক্ষিত সম্রাট আলাউন্বীন খলজী খামে গ্রামে 
রেশন করিয়া! ছু্ভিক্ষ নিবারণ করিয়াছিলেন, ইংরেজের সুশিক্ষিত 
 কর্মচারীদিগের পক্ষে ইহা! না পারিবার কারণ নাই। গ্রামের 
.. ইউনিয়ন বোড গুলির উপর খবরদারী করিবার জ্বন্ত সরকারের 
সার্কেল অফিদারবাহিনী আছে। গ্রাম্য দলাদলিতে মোড়লী 
করা ছাড়া ইহাদের বিশেষ কোন কাজও নাই। এই কর্মচারী- 
দের উপর গ্রাম্য রেশন পরিচালনার ভার অবিলম্বে দেওয়া 
মাইতে পারে । দুর্ভিক্ষ নিবারণের ইচ্ছা থাকিলে বাংলা দেশের 
জেলা ব্যাঁজিপ্রেটর! নিজেরাই তাহার কতখানি করিতে পারেন 
তাহার একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে । ১৯১৭ সালে মালদহ 
“জেলার জনৈক ইংরেজ জেল! ম্যাজি্রেট ফলের অবস্থা দেখিয়া 
ছুত্িক্ষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। জেলার প্রত্যেক থানায় 



















রর _ কয়ঞ্জন লোক চাউল মজুত করিয়া স্বাভাবিক বেচা-কেনায় 


বিপর্যন্ব bia করিতে পারে তাহাদের নামের তালিকা দাখিল 


সমগ্র জেলার মাত্র শ-হুয়েক এরূপ লোক আছে। মাহির রি 
ইহাদের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবার আদেশ দ্বেন এবং * 
দারোগাদের জানাইয়া দেন যাহার এলাকা হইতে মঞ্জুতদারীর 
অভিযোগ আসিবে সেই দারোগাকে দণ্ডিত করা হইবে । ফলে 
সে বংসর মালদহে আসন্ন ছুডিক্ষ নিবারিত হয় । 

ফ্লাউড কমিশন রিপোর্টে দেখা যায় এামাঞ্চলে চাউল সন্থুত : 
রাখিতে পারে এন্ধপ লোকের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৮ জন. 
গ্রামের দারোগ! এবং সার্কেল অফিসার মিলিয়া গ্রামের বা 
থানার এই কয়টি মাত্র লোকের উপর নজর রাখিতে পাঞ্ে না: 
ইহা। অবিশ্বাস্ত । ইহাব্িগকে যদি জানাইযা দেওয়া হয় যে 
কাহারও এলাকায় ব্র্যাক মার্কেটৎ ধরা পড়িলে তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত এবং দণ্ডিত করা হইবে তাহা হইলে এক... 
সপ্তাহে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে এটা বুঝ! মোটেই. 
শক্ত নহে । ঘাটতি চাউল বিলির ভার সার্কেল অফিসারের উপর 
অর্পিত হইলে এবং উহার পরিমাণের জন্র তাহাকে দায়ী কৰিলে: 
অনায়াসে ছুণ্ভিক্ষ নিবারণ করা যাইতে পারে । যে ৯৬৫০০ - 
টন চাউল খারাপ হইবার ভয়ে গবন্ে্ট উহা! বাহিরে 4 
পাঠাইতে চাহিতেছেন, গ্রামে অবিলম্বে রেশনিং আরম্ভ 
হইলে অল্প দিনের মধ্যেই উহ! বিলি করিয়া দেওয়া! যায়। 
অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস এবং “এয়োরাণী"র 
সম্পর্কিত সরকারের প্রিরপান্রদিগের “সাতখুন মাফেশর 
প্রথারও বদল দ্রয়কার হুইবে। ৮7 





এজেন্টের মারফৎ চাউল ক্রয়-বিক্রয় 

চাউল ক্রয়-বিক্রয়ে চুরি বন্ধ করা একান্ত দরকার । এছেন্ট- 
দের মারফং চাউল ক্রয়ের যে ব্যবস্থা বাংলা-সরকার বঙ্ায় 
রাখিতে চাহিতেছেন উডহেড কমিশনও তাহার নিন্দা করিয়া 
ছেন। পাধারণ দৃষ্টিতেও এই ব্যবস্থার গলদ ধরা পড়ে । ইহাতে 
লাভের সবটা পায় এঞ্জেণ্ট, এবং সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করে দেশ- 
বাশী। আনামে সরকারী এজেন্টদের যে-সব কীরতি-কাহিনী 
বে-সরকারী তদন্তে ধরা পড়িয়াছে তাহাতে দেখা যায় গ্রাম- 
বাসীরা কখনও ধানের ও চাউলের গ্ভাধ্য দাম পার নাই। 
তাহাদের অসহায়তার পূর্ণ সুযোগ এজেব্টরা গ্রহণ করিয়াছে । 
এজেন্সি প্রথার সুবিধা এই যে, একজন বড় এজেণ্ট ৫ টাকা 
দরে চাউল কিনিলে বেণামীতে দশ হাত বদল দেখাইয়া 
অনায়াসে উহারই দা ১৫1২০ টাকায় তুলিয়া দিতে পারে । 
বাংলায় চাউল ক্রয় দন্বন্ধে আদামের হায় বে-সরকানী তধস্ত ক 
হইলে এই অবস্থাই ধরা পড়িবে ইহাই আমাদের দঢ় বিশ্বাস । 
১৯৪২ সাল হইতে সুরু করিয়া জান পর্যন্ত চাউলের ব্যবসায়ে 
যত লোক লিপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একজনও ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে বলিয়া! আমরা জানি না, বরং প্রত্যেকেই নিজ অভি- 
জ্ঞতা হইতে বলিতে পারিবেন যে: স্বনামে ও বেনামে ইহারা. 
প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। চাউলের যে-সব ব্যবসায়ী কোন 
অ্লপে দিনপাত করিত, এই তিন বংসরে তাহারা কালিয়] বড়, টং 







ছে. কলিকাতা শহরে নি মি ক্রয় 
রপ অনেককেই দেখা গিয়াছে । অথচ গ্রামের 
বানের সাধ্য দ্বাম পায় নাই এবং সমগ্র দেশবাশী মাত্র 
তবে ১৭ কোট টাকা লোকসাঁন বহন করিয়াছে । এত 
বড় চুরির অভিযোগের একট! তদন্ত পর্যন্ত হইল না, যে কোন 
সভ্য গবন্থেন্টের পক্ষে ইহা গভীর কলঙ্কের কথা । 
স্বদেশী পণ্য ক্রয় 
|: স্বদেণী পণ্যোংপাদ্ধক সঙ্ঘ এবং না মিউজিয়ামের 
... উদ্ভোগে স্বদেশী পণ্য ক্রয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত করিবার 
 জন্ঠ সম্প্রতি কলিকাতায় একটি জনসভা হুইয়া গিয়াছে । সভায় 
হু ভারভীর শিল্পপতি এবং সাংবাদিক উপস্থিত ছিশেন, উভয় 
্ লোকে বন্তৃতাঁও কপ্রিয়াছেন। বক্তাদ্ধের মধ্যে কেহ 
কেহ বিলাতী শিল্প বাঁচাইবার জন্ত ব্রিটেনের “বিলাতী পণ্য 
ক্রয়” আন্দোলনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । 
আমাদের স্বদেশী শিল্পের সম্মুখে ঘোরতর ছুদ্ধিন আসন্ন ইহা 
ধিবালে।কের গ্ঠায় স্বচ্ছ । বিপদের দিনে পুনরায় স্বদেশী পণ্য 
.. ক্রয়ের ধুয়া উঠিবে ইহাও স্বাভাবিক । কিন্তু এবার যুদ্ধের 
বাজারে স্বদেশী পণ্যোৎপাদক স্বদেশী বিশেষত বাঙালী দোকান- 
রা | যে মনোন্বস্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে এবারকার 
রি আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া অন্তায় 
গত কয়েক বংসরে নিত্য ব্যবহার্ধ্য ভ্রব্য সংগ্রহ করিতে 
নাকে যে পরিমাণ বেগ পাইতে হইয়াছে তাহা এত 
ভুলিতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
প্রত্যেকটি জিনিষই শেষ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, কিন্ধ প্রকান্ড নয়, 
চোরাবাজারে এবং অত্যধিক মূল্যের বিনিময়ে | স্বদেশী বিলাতী 
কোন ভেদাভেদ ইহাতে ছিল না, প্রতিকারের কোন উপায়ও 
ছিল নী । কোন কোন স্বদেশী পণ্যোৎপাদক বলিয়াছেন কাচা 
মাল কয়লা প্রসৃতির অভাবে ও বাঞ্জারে মাল পাঠাইবার যান- 
“ ৰাহনের অস্থবিধার জন্ত অনেক সময় মুল্য বৃদ্ধি ও পণ্যের অভাব 
শ্ষটয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব অসুবিধা ঘটলেও 
. অমগ্রভাবে স্বদেশী শিঞ্পের বেলায় ইহা সত্য নহে । গবনেণ্টের 
অতিরিক্ত লাভ কর আদায়ের হিসাব হইতে ইহাই প্রমাণ 
হয় যে স্বদেশী অধিকাংশ শিল্পই অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে। 
কাপড়ের কলগুলি কি ভাবে শতকরা ২০ টাকা অতিরিক্ত 
লাভ করিবার জন্য চার গুণ ছয় গুণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে 
এবং -গবর্মেন্টকে লক্ষ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত লাভ-কর 
বাছে তাঁহা আমরা পুর্বে 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি। নিছক 
লোভে স্বদেশী শিল্পপতির দল সরকারের সহিত 
ক্রেতৃদাধারণের গায়ের রক্ত শুধিয়া লইয়াছেন 
£সন্দিপ্ষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে । যে ক্রেতারা 
দেশী বলিয়া ভাল সন্ভা বিলাতী কাপড়ের পরিবর্তে 
কদর্য কাপড় বেশী দামে কিনিয়াছে, দেশী কাপড়- 
থম. সুযোগেই তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
_ঙই অত্যাচার লোকে এত শীঘ্র ভুলিয়া না. গেলে 
দোষ দেওয়া যায় না। 
পাড়ের বেলায় নয়, জুতা, সাবান, তেল, ফাতের 
 $ষধ প্রন্থৃতি প্রত্যেকটি নিত্য ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যের 









































নল 
বেলায়ই ইহা খটয়াছে। । স্বদেশী কারখানাওযালারা যু 














জন্তও হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই যে যুদ্ধ অনস্তকাল চলিবে ন' 
যে ক্রেতাদের কায়দায় পাইয়া আজ এই সুযোগে ঠকানো 
হইতেছে যুদ্ধশেষে হয়ত তাহারা এই ব্যবহার শীন্ না 
ভুলিতেও পারে! বাঙালী দোকানদারদের ব্যবহারও সহজে 
ভুলিবার নয়। যে যুদি, যে কয়লাওয়ল। বাঙাঁলীকে সাঁছাযা রা 
করুন বলিয়! পাড়ায় ক্রেতাদের নিকট কীছনি গাহিয়াছে যুদ্ধের 
কয় বৎসরে তাহাদের মেজাজ একেবারে মিলিটারী রূপ ধারণ 
করিয়াছে । ওজনে কম দেওয়া, ভেঙ্গাল দেওয়া, অথথ 
ক্রেতাকে দাড় করাইয়া রাখিয়। তাহার সময় নষ্ট করা ইহাই 
ছিল ইহাদের দৈনন্দিন ব্যবহার । টি 


বিলাতের নিজের শিল্প রক্ষার অন্ত স্বদেশী ক্রয় আন্দোলনের 
দৃষ্টান্ত যাহারা দেখাইয়াছেন একটা কথা তাহারা বলেন নাই। 
বিলাতী শিল্প স্বদেশী ক্রয় আন্দোলন যেমন এক দিকে করিয়াছে 
অগ্ভদিকে তেমনই দ্বিনিষের উৎকর্ষ বিধান ও মূল্য হ্রাসের চেষ্টা 
প্রাণপণে করিয়াছে। গোড়া হইতেই বিলাতী শিগ্রপতিরা 
বুঝিয়াছিল যে সংরক্ষণ যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন 
অনন্তকাল তাহা চলিতে পারে না। শিল্প সংগঠনের প্রথম যু 
সংরক্ষণ অপরিহার্য কিন্তু অতি শীদ্ব নিজের পায়ে দাড়াইঃ 
বিদেশী প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারিধে 
কোন শিল্পই শেষ পর্যন্ত টিকিতে পারিবে না।, ভারতীয় | 
শিল্প সংরক্ষণের এই মূল নীতি কোন দ্বিনই উপলজি করে 
আজ পর্যন্ত স্বদেশী জিনিযের উৎকর্ষ বিধান বা মূল্য হ্রাসে 
কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টাই আমরা দেখিলাম না । অথচ 
ভাঁৱতবাসী ভারতীয় শিল্পকে যে পরিমাণ সংরক্ষণ দিয়া 
পৃথিবীর কোন দেশের জনসাধারণ খেচ্ছায় তাহ! দিয়াছে 
কি ন! সন্দেহ। দেশবানী নিজের! স্বদেশী বলিয়া অপার 
জিনিষ স্বেচ্ছায় বেশী দামে .কিনিয়াছে এবং সঙ্ঘবন্ধ দাবি 
জানাইয়! ভারত-সরকারকে আইন করিয়া সংরক্ষণ দানে বাধা 
করিয়াছে । কাপড় ও চিনি ইহার সর্ব্োৎকষ্ দৃষ্টান্ত এবং এই 
ছুইটির মালিকদের ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক । ৰ 


স্বদেশী শিল্পপতিদের দাঁয়িত্ব Sr 

যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতার পর ভারতীয় সংরক্ষণ ও স্বদেশী 
ক্রয়-নীতির প্রয়োগ-প্রণালী বদলাইবার প্রয়োজন দেখা 
দিয়াছে । যে শিল্প অল্প সময়ের মধ্যে স্বাবলম্বী হুইক্সা উৎকৃষ্ট 
দ্বিনিষ বাজার দরে বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে 
পারিবে, কেবলমাত্র তাহাকেই সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া 
উচিত। বিদেশী যাহাতে অগ্তায়ভাবে মূল্য হাস করিয়া 
স্বদেশী শিল্পের সহিত অসম প্রতিযোগিতা! করিতে না পারে 
শুধু সেই ব্যবস্থা করিয়া দিলেই স্বদেশী শিল্পের পক্ষে যথেষ্ঠ 
হওয়া উচিত। অন্ত কাল সংরক্ষণে এবং স্বদেশী ক্রয়ের 
ভরসায় ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসায়কে চির- নাবালক 
রাখা দেশের পক্ষে সকল দিক দিয়া ক্ষতিকর হ্য় এ 
তাহ! ভাল করিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে । আমা 
স্বদ্বেশীক্রয় ও সংরক্ষণ নীতি এমন হওয়া! 
ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য: স্বাবলম্বী হইতে পাঁরে এব 




































অঙ্গে একযোগেও নয়। 
.. করিয়াছে, গণজাগরণের এই লক্ষণ দেখিয়া শিল্পপতির দল 





টং জিতের রে চি ৃ 


সভায় কেছ কেহ, দিয়াতো বরে গৰপ দেশে 
প্রতিষ্ঠিত না হইলে . স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না। 
এটা আমাদের দেশের পক্ষে খাটে না। ভারতবর্ষের কাপড়, 
লোহা, চিনি, রাদায়নিক দ্রব্য, ওঁষধ, সিমেন্ট প্রভৃতির 
কারখানা প্রবল বৈদেশিক, বিশেষতঃ বিলাতী, শিল্পের বাধ! 
অতিক্রম করিয়াই মাথা তুলিয়া দাড়াইয়াছে। ইহাদের প্রধান 


সহায়তা করিয়াছে ভারতীয় জনসাধার*, গবন্থেন্ট যেটুকু 
__ করিয়াছে তাহা জনমতের চাপে বাধ্য হইয়াই করিয়াছে, 
স্বেচ্ছায় নয়। দেশী কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া, দেশী ব্যাঙ্ক 

: টাকা রাখিয়া শিল্পের সহায়তা করিতে গিয়া অসংখ্য ভারতীয় 


মধ্যবিভ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এখনও হইতেছে । 
শ্বদেখ যুগের পর বাংলায় স্বদেশী শিল্পের উন্নতি না হইলে 
সারা ভারতের স্বদেশী শিল্প আজ কোথায় থাকিত তাহা 
বিবেচনার যোগ্য । অ-বাঁঙালী ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর 


সাফল্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাংলায় শ্বদেশীর জীয়ন- 


্‌ রঃ কাঠিম্পর্শেই তাহারা প্রাণ পাইয়াছিল ইহ! অস্বীকার করিবার 


_ উপায় নাই। প্রিন্স দ্বারকানাথ, মতিলাল শীল, রামগোপাল 


ঘোষ প্রভৃতি বাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ত্যাগ ও শিক্ষা 
_ জাজ ভুলটা গেলে চলিবে না। স্বদেশী যুগে স্বদেশী শিল্পের 
5. উন্নতিকল্পে হাত পাকাইবার জন্ ন্ট করিবার লক্ষ লক্ষ টাকা 
মহারাজ! মণীন্ত্রচন্্র নন্দী মুক্তহত্তে দান না করিলে স্বদেশী 

শিল্পের উন্নতি আজ অনেক পিছাইয়া থাকিত সন্দেহ নাই। 


স্বাধীন দেশে এই এক্সপেরিমেণ্টের টাকা দেয় গবন্েট, 


ভারতবর্ষে তাহা যোগাইয়াছেন যথাপর্বস্বের বিনিময়ে মহা- 
--. রাজ। মনীন্্রচজ্জের সায় মহাপুরুষ এবং বহু মধ্যবিত্ত পরিবার । 
ভারতবর্ষের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের দেশবাসীর প্রতি 
= দায়িত্ব অনেক বেশী, অনেক পবিত্র ; কিন্তু তাহার! এ দ্বায়িত্ব 
আজ অবধি বিন্দুমাত্র পালন করেন নাই । অন্ায় ও অত্যাচার 
দীর্ঘ দিন চলে না। এ দেশেও চলিবে না, বিদেশী গবর্ধেণ্টের 
দেশবাসী ইহাদের চিনিতে আরম্ত 


আজও সাবধান না হইলে সমগ্র দেশের ক্ষতি অনিবার্য । 


অপরিচ্ছন্ন কলিকাত। 


.... শক্সপরিচ্ছন্ন কলিকাতা” (Filthy Caleutta ) এই নাম 
দিয়া সম্প্রতি ষ্টেটসৃম্যান এক সচিত্র পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরণ 





_করিতেছেন। কলিকাতায় অপরিচ্ছন্নতা, বস্তি, বসন্ত ও কলেরা 
_ প্ৰভৃতি সম্বন্ধে ‘ভারত বদ্ধ েঁটসৃম্যান যে সব সংবাদ, মন্তব্য ও 


চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুস্তকাটিতে সেগুলি সমস্ত একসঙ্গে 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। j 

সাত্রাজ্যবাদী ইংরেজ উদ্দেশ্য ভিন্ন কোন কাজ করে বলিয়া 
আমরা অবগত নহি । এ দেশে সাত্রাজ্যবাদের ধ্রজাধারী েটস্‌- 
ম্যানের কলিকাতা গ্রীতির কারণ অনুমান করাও খুব কঠিন 
নয়। যে বাঙালী একটা শহর পরিক্ষার রাখিতে পারে না, 


# 


পুস্তিকা ইহাই প্রতিপান্ত বিষয় । কেম বিরল তে ওকারিতি 





করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, দেশের স্বার্থের খাতিরে আমরা এই 
প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি । ডাষ্টবিনে 
আবর্জনা জমিবার কারণ ছিল লরীর অভাব, লরীর সংখ্যা 
বাড়াইবার পর সেগুলি পরিষ্কার হইতেছে, অন্ততঃ আগের মর্তী 
আবর্জনা উহাতে আর স্পীক্কত হয় না। মিঙ্গিটারী লরীর 
দাপটে রাস্তাগুলির অবস্থা মারাত্মক হইয়াছে, গাভী চালান 
কষ্টসাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনকও বটে। সামরিক 
বিভাগের উচিত ছিল রাস্তা মেরামত করিয়া দেওয়া, কিন্ত 
তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই । ঠ্রেটস্ম্যানকে ইছা লইয়! 
ওকালতি করিতে দেখি নাই । ইংরেজের যুদ্ধে ধাবমান 
মিলিটারী গাড়ী ও লরী যে রাস্তা নষ্ট করিবে দেশের লোক যদি 
গায়ের রক্ত মাংল দিয়া তাহা মেরামত করিতে অগ্রসর না হয়, 
তাহা হইলে আমরা দোষ দিতে পারি না । এই অবাঞ্ছিত, 
যুদ্ধে ভারতবাসীকে যথেষ্ট রক্ত ও অর্থ বিসর্জন দিতে হইয়াছে, 
আরও বেশী দিতে আপত্তি করিলে তাহা অন্তায় বলা যায় না । 
কর্পোরেশন রাস্তা মেরামতে করদাতাদের অর্থ ন্ট করিতে 
অনিচ্ছুক হইলে তাহা অযৌক্তিক নয়। ৯ 

তারপর কলিকাতার বস্তি। কর্পোরেশন ট্রাম কোম্পানী 
ক্রয়ের দাবি তুলিবামাত্র লাটসাহেবকে বস্তিতে বস্তিতে ভ্রমণ 
করাইয়া তাহাদের অযোগ্যতার প্রমাণ করিবার চেষ্টা হুইল । 
লাটসাহেব বস্তির অবস্থা! দেখিয়া মর্মাহত হইলেন । ছয় মাসের 
মধ্যে বস্তির উন্নতির আশ্বাসও দিলেন । কিন্ত স্তাহার খাস, 
শাসনাধীনে প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পরও কিন্তু 
বস্তির কোন উন্নতি হইল না। আমর! পূর্বেও বলিয়াছি, বস্তি- 
সমস্তা সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় শহরতলীর যানবাহন ব্যবস্থার 
উন্নতি ও শহরের বাসস্থান বৃদ্ধি | গবন্থেন্ট নিজেদের প্রয়োজনে 
বহু বড় বাড়ী দখল করিয়াছেন । সে সব বাড়ীর লোক মাঝারি 
বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে এবং সর্বশেষে সর্বাপেক্ষা অধিক চাপ 
পড়িয়াছে নিয়মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর । ইহাদের অনেকে বস্তি 
অঞ্চলে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে, সাধারণ শ্রমিক মজুরের 
ভিড় তো আছেই। শহরতলীর যানবাহন লহজলভ্য ও সন্ত 
হইলে বস্তির বহু লোক গ্রামের বাড়ী হইতে শহরের কর্মস্থলে 
যাতায়াত করিতে পারিত । শহরতলীর বাস ও ট্রেনের সংখ্যা 
অসম্ভব ভাবে হাস এবং যাতায়াতের সময় অনিশ্চিত হওয়ায় 
ইহারা শহরে আসিয়া বস্তি অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া পশুজীবন 
যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে । 

কলেরা ও বসন্ত লইয়া কর্পোরেশন ও গবন্বেণ্টের মধ্যে ঈী 
যে বাদানুবাদ হইয়াছে এবং ছ্রেটস্ম্যান ফাঁক! ফলাও করিয়া 
ছাপাইয়াছেন, তাহার পুদরান্বত্তি এখানে করিতে চাহি না। 
আমরা শুধু এইটুকু জানিতে চাই জনস্বাস্থ্য বিভাগের যে 
ডিরেক্টর কলিকাতায় বসস্তের টীকা! বীন্গ ও কলেরার বীন্ধাণু 
লইয়া মাতামাতি করিয়াছিলেন, তাহার খাস দায়িত্বের অধীনে 
সারা বাংলায় এ ছুই রোগে লক্ষ লক্ষ লোকের বিন! চিকিৎসায় 
ম্বত্যু নিবারণের কি চেষ্টা তিনি করিয়াছেন? রিসিভ বহু 

















| বিবিধ প্রনঙ্গ 


| ছিল, নিভে এমা ছিল না, ইহাই কি 
ও ফসলে বৈষমোর কারণ ? 
কুটপাথে উন্মুক্ত ঝুড়িতে খান্ভদ্রব্য বিক্রয় পচা ফল বিক্রয় 
প্রভৃতির ছবি ষ্টেটমৃম্যান ছাপিয়াছেন, উহার নিন্দাও করিয়াছেন। 
আমরাও করি। কিন্ত এইটুকু কি কেহ ভাবিয়া দেখি যে এই 
অব খতি কাহার! খায় । একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে 
উদ্মুক্ত ঝুড়িতে যে ফল বিক্রয়ের নিন্দ! গ্রেটস্ম্যান সবচেয়ে 
বেশী পরিমাণে করিয়াছেন তাহার প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র 
এসপ্লযানেড ও ডালহৌপি স্কোয়ার অঞ্চলে, অর্থাৎ আপিস 
পাড়া। এখানে মধ্যবিত্ত কেরানী সকাল আটটা নয়টায় 
খাইয়! আপিসে আসে, সন্ধ্যা ছয়টায় বাড়ী রওনা হয়। 
| [বে টিফিন খাওয়ার কোন উপায় ইহাদের অনেকেরই 
:. মাই। কেহ কেহ বাড়ী হুইতে খাবার আনেন, সকলের 
সে স্গযোগ হয় না । পচ! তেল পচা খিয়ের খাবার খাওয়ার 
চেয়ে অনেকেই ফল খাওয়া মন্দের ভাল বগিয়া খোলা 
 ডালার জিনিষ কিনিতে বাধ্য হন। আপিসের বড় সাহেবদের 
জন্ত ফিরপো! আছে, গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল আছে? কিন্তু ইহাদের 
‘কি ব্যবন্থা হইবে তাহ! কেহ ভাবিয়া দেখাও প্রয়োজন মনে 
করেন নাই । ষ্টেটস্ম্যান কোন দিনও এ কথা বলেন নাই। 
দীকে নোংরা ও অপদার্থ প্রতিপন্ন কর! বাহাদের প্রধান 
বার কথাও তাহাদের নয় । যে দেশে খাছাদ্রব্যের 
দ্রের নাগালের বাইরে, সেখানে ফুটপাথের পচ' ফল 
য় পাইলে খাওয়ার জন্ত ক্ষুৎণীড়িত লোকের অভাব 
হইবারও কথা নয়। 




















অপরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব 


জব চেয়ে বড় কথা এই যে, এই অপরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব 
২. বাস্তবিক কার? প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিয়া ভারতবাসীর 


হাতে ভারতবর্ষের শাসন ভার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, দেশ . 


. শাঁমনের মঙ্গলামঙ্গল এখন ভারতবাসীর নিজের একথা 
বিবার সুযোগ মিলিয়াছে তে! মাত্র ১৯৩৭ সালের পর। ইহার 
রা আগে ইংরেজের খাস রাজত্বে ভারতবর্ষ কি স্বর্গপুরী ছিল ? কলি- 
কাতার প্রশ্নই কি দেশের একমাত্র সমস্ত! | কলিকাতার বাহিরে 
কি মানুষ থাকে দা? অপরিছন্নতা আজ আর শুধু কলিকাতার 
ভা্খিনে বা খাবারের খোলা ভাঙ্গায় সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের 
ব্যবহারে, কথায় ও মনে অপরিচ্ছন্নতা ছড়াইয়া 
বং ইহার উৎস ও কেন্দ্র স্বয়ং গবন্থে্ট। 
শক স্বায়ত্তশাসনে গবস্মেণ্টের আসল অর্থ গত 
কে হাড়ে হাড়ে বৃবিয়াছে, আজও বুঝিতেছে। 
ও টিন হেসে পান গবন্মেন্ট, দেশ শাসন ও 
প্রধান দায়িত্ব ইহাদেরই হাতে সমপিত হইয়াছে এবং 
যন্ত্রের এই ছুই দিকপাল দল সে দায়িত্ব চুড়ান্ত প্রতুভক্তির 
লন করিয়াছে । ইংরেজ বা ভারতীয়, হিন্দু মুসলমান 
শীলী কোন ভেদাভেদ ইহাতে নাই। দকলেই সমান 
ত দ্বেশবাসীর স্বার্থ পদদলিত করিয়া বিদেশীর সেবা 
প্রতিদ্ধানে পাইয়াছে ব্যঞ্জিগত পদোন্নতি ও বেতন 
শাসবে অমিল ইহাদিগকে বাধা দিতে পারে 































নাই। বাধা দান সম্ভব বিয়া বুদ্ধিমানের তায় ন দলো 
ভিড়িয়া হু'পরপা করিয়া লইয়াছে। একটা সমগ্র গবন্বেণ্টের 
সব্বোচ্চ পদে অধিষঠিত কর্তাদের বিরুদ্ধে একেবারে বিনা ১ 
কারণে চরম অলাধৃতার অভিযোগ কধনও উঠে না। 
এ দেশে যে স্বায়ন্তশাসন দেওয়া হইয়াছে তাহার মুল মন্ত্র 
এই যে দেশ-শাসনের ক্ষমতা থাকিবে সিভিলিয়ান ও পুলিসের ৷ 
হাতে ইহাদের উপর মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না) 
ইহারা থাকিবে খাস গবর্ণরের অধীন। আবার গবর্ণর চলিবেন 
ইহাদেরই পরামর্শে । সুতরাং অবস্থাটা মোটাযুটি এই + কাগজে. 
পত্রে যাহারা গবণরের অধীন তাহারাই তাহার পরামশদাতা, 
অতএব ইহার! অত্যাচার অবিচার উৎকোচ গ্রহণ অদাধুত | 
প্রস্তৃতি সুরু করিলে তাহার প্রতিকারের কোন পথ থাকিবে 
নাঁ। গত হুণ্িক্ষ নিবারণে ইহাদের আস্তরিক চেষ্টা দেখ! যায় 
নাই এইজগ্র যে দেশবাসীর প্রতি ইহাদের কোন দায়িত্ব নাই। 
বাংলাম্ন প্রকৃত প্রগতিশীল মন্ত্রিকল গঠিত হইলে এই ভাগে 
কারবার চলিবে না এই আশঙ্কা হয়ত গবণমেন্টের মনে 
জাগিয়ছে। দেশের লোক বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে মন্তিত্ব 
এখানে পুতৃল নাচ, দায়িত্ব আছে ক্ষমতা নাই, তবে পোষাইয়া 
লইবার উপায় আছে ইহাই তাহাদের সান্না। গবণমমেন্ট 
ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন শিশ্চয়। তাই দেখি রোলাও কমিটির 
অনুসন্ধান এবং কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্ছে সঙ্ছে পি 
য়ানদের উপর মন্ত্রীদের যে অতি সামন্তি নামমাত্র ক্ষঃ 
তাহা হরণ করিবার ব্যাকুল চেষ্টা । সব্পকারী কর্মচারী 
ঘুষ চুরি ও লুঠ বন্ধ করিবার জগ্ত রোলান্ড কমিটি যে 
সুপারিশ করিয়াছেন সেগুলি চাপ? পড়িয়াছে। প্রধান হই 
উঠিয়াছে সিভিলিয়ান ও পুলিসকুলকে মন্ত্রীদের হাঁত হইতে 
বীচাইবার আগ্রহ । আগামী নির্বাচনের পর নুতন মন্্িদল 
গঠনের আগেই যাহাতে এই কাৰ্য্য লমাধ! হয় তাহার জন্য 
ঝুনা দিভিপিয়ান পোর্টার সাহেবকে ভার দেওয়া হইয়াছে । 
এই যে রাজনৈতিক মিথ্যাচার যাহা দিই নাই তাহাই 
দিয়াছি বলিয়া মানুষকে বুঝাইবার চেষ্টা ইহার ফল ভাল হইতে 
পারে না, হয়ও নাই। এই জঘন্ত মিথ্যা সমগ্র শাসন-যন্তরকে 
কলুষিত করিয়াছে, শাঁসকব্বন্দের মন অপরিচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। 
উচ্চপদে অধিঠিত কর্মচারী যেখানে মনে ও ব্যবহারে অসাধু 
সেখানে সমগ্র শাপনচক্রে তাহার স্বার্থ সংক্রামিত হইবেই। 
তাই ছোট বড় নানাবিধ সরকারী কর্মচারীকে চুরি ও ঘুষের 
দ্বায়ে ধরা পড়িতে দেখি । সকল অপকর্ম হইতে সরকারী 
কর্মচারীদের বাচা ইবার প্রবল চেষ্টাও ইহাদিগকে রক্ষা করিতে 
পারেনা। 
গবন্মেন্ট স্বদ্দেশীই হউক আর বিদেশীই হউক, আধুনিক 
জগতে সে-ই হয় দেশের ও দেশবাসীর প্রাণকেন্দ্র । এ দেশেও 
তাহার ব্যতিক্রম হইবার কথা নয়। জাতিবৈষম্য, ধর্ম বৈষম্য, 
বর্ণবৈষম্য, অর্থবৈষম্যের প্রশ্রয়দাতা যেখানে গবন্মেন্ট দেখানে 
জাতি ও দেশ কলুষিত হবেই । কলিকাঁতার ডাষ্টবিন ও বন্তি 
লইয়া আলোচনা করিতে গেলে এই মুল সত্য আমাদিগকে, 
উপলব্ধি করিতেই হইবে । হিন্ছুতে মুদলমানে ভেদ, হিন্ুতে 
হিন্বুতে ভেদ, ইংরেজ ও ভারতবাসীতে ভেদ যেখানে অসাধুত) 
































ৃ ডো ডাষ্টবিন প্রভৃতি পরিজ বারি 1 বাংলার ইতিহাস 


আমরা জানি । বাঙালী অপরিচ্ছন্ন ছিল না। 


রাজত্বে নয়। বাংলার রাজনীতি বাংলার জাতীয় জীবনকে ঘুষ 
চুরি ও জালিয়াতির কালিমায় পঞ্কিল করিয়াছে, ক্লাইভ ও 
তাহার অহুচররন্দ, ই্টেটসম্যান পত্রিকার পরিচালক ও কর্ণ- 
ধারদের পূর্বগামীরা বাঙালী নয় । 


মুসলিম সমাজ ও মুসলিম লীগ 


শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মুসলমানের! মুসলিম লীগের কার্য 
কলাপ দেশের বা মুসলমান সমাজের কল্যাণকর কি না সে 
সম্বন্ধে আজকাল নিরপেক্ষ সমালোচনা আরস্ত করিয়াছেন। 
অভিজ্ঞতা ও যুক্তির দ্বারা লীগের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিয়া 
ইহারা দেখাইতেছেন যে লীগ দেশের কোন মঙ্গল ত করেই 
নাই, মুসলমান সমান্ধেরও কোন কল্যাণ ইহাদের দ্বারা সাধিত 
হয় নাই, বরং লীগের নেতৃত্বে মুসলমান সমাজ ধ্বংসের মুখেই 
ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে । দৈনিক ‘কৃষকে’ (৯ই ভাদ্র ) 
প্রকাশিত মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলির একটি প্রবন্ধ আমরা এই 
সম্পর্কে বিশেষ প্রশিধানঘোগ্য বলিয়া মনে করি { উহার 
কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। লীগের নেতৃত্বে বাংলার 
মুসলমান জনসাধারণের কি অবস্থা দাড়াইয়াছে এবং আপামর 
সাধারণ মুসলমানের দারিদ্র্যের বিনিময়ে লীগ নায়কেরা কি 
ভাবে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করিতেছেন উহা হইতেই তাহা বুঝা 
যাইবে । 
ওয়াজেদ আলি সাহেব প্রথমেই ইউনিয়ন, মহকুমা, জেল! 
ও প্রাদেশিক লীগ প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠনপ্রণালী আলোচনা 
টা করিয়া বলিতেছেন, 
“আমরা যা জানি, তা এই যে প্রাদেশিক ক'জন আপকো- 
ওয়ানডে খামাপস্থী লোক মিলে খাতায় লিখে রেখেছেন একটা 
প্রাদেশিক লীগ । তাদের মোড়লদের দখ মত-_ডিষ্া্ 
বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেরারম্যান, জেলা ম্যাজিধেট, 
 পরিষদী দন্ত ইত্যাদির ভেতর যাঁকে যাকে পাওয়া যায়, 
তাদের ইচ্ছান্্যায়ী ক'ট লোকের নাম দিয়ে তৈরি করলেন 
জেলা লীগ । এইভাবে ক্ষেল1 লীগের ছু-একক্ধন মোড়লের খুশী 
মোতাবেক লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, মিউনিসিপালিটির 
চেয়ারম্যান, এস্‌ ডি-ও, পি-ও, থানার ও-সি ইত্যাদির ভেতর 
 ধাকে বাঁকে দলের ভেতর পাওয়া যায় তাদের ইচ্ছান্ুপারে 
কাটি লোকের নামে খাড়া করলেন মহকুমা লীগ। এর পর 
মহকুমার চাইদের কারুর কারুর মর্জি মাফিক ইউনিয়ন 
_ প্রেসিডেন্ট ও তার চেলা-চাষৃঙাদের বা ভাদের খারা বাধ্যকৃত 






















 কণ্ট লোকের নামে একটি কাগজে লিখে বানালেন ইউনিয়ন 


লীগ, আর সেই কাগজখানায় তালিকা ক'রে রাখলেন 
.. ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামগ্ডলোর মুসলিম বাসিন্দাদের, যারা 
হয়ত জানেই না যে, তাহাদের নাম এই রকম একটা কাগজে 





হিন্দু মূসলমানে 
প্রথম দাঙ্গা বাংলায় হটিয়াছে ইংরেজ আমলে, হিন্দু বা মুসলমান 


' করিয়াছেন । 


আলোচনাটা নতি টা একবার কাগজে-কলগে মাকে. 


কর্তৃত্বের যে পদ দিয়ে যেভাবে রাখা হ'ল, তাই বংসরের 


পর বংসর চলতে লাগল 1 কোন হৈ চৈ নেই, সাড়'-শব্দ 
নেই, অথচ লীগের অস্তিত্ব খবরের কাগঞ্জে এবং রাজার দরবারে * 
জোর চালু রইল | এই হ’ল বহু বিঘোধষিত লীগের সত্তার 
স্বরূপ { এতে সুলিমই বা কোথায়, আর ইসলামই বা 
কোথাঃ ? তবু তা হ’ল মুসলিম লীগ | মুসলিম থাকল গায়ের 
মাঠে মাঠে, ইসলামের নীতি রইল কেতাবের পাতায় পাতায় ; 
তাদেরে রস্তা দেখিয়ে চেগে উঠল মুসলিম লীগ, যেমন পাথর 
ছাড়াই হ'ল পাথর-বাটী, আম ছাড়াই হ’ল আমসত্ব ।” 

ইহার পর লেখক দেখাইয়াছেন মহকুমা লীগ ইউনিয়ন 
লীগের অভিমতের ধার ধারে না, জেলা লীগ মহাকুমা লীগের 
মতামতের পরোয়া করে না, প্রাদেশিক লীগ জ্রেলা লীগের 
মতামত ল ওয়ার প্রয়োজন বোধ করে লা এবং সর্বভারতীয় 
লীগ প্রাদেশিক লীগের সিদ্ধাত্ত-অসিদ্ধান্ডের “ধোড়াই কেয়ার 
করে।” 

ওয়াজেদ আলি সাহেবের কথার সারবত্তা বহুবার বহুক্ষেত্রে * 
প্রমাণিত হইতে আমরাও লক্ষ্য করিয়াছি । সিক্ষুতে, বাংলায় 
ও আসামে প্রাদেশিক লীগ প্রয়োজন হইলেই কেন্দ্রীয় লীগকে 
না জানাইয়! বা তাহার প্রকান্ত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া 
কাজ করিয়াছে । সমর প্রচেষ্টায় সাহায্য করা হইবে না এই 
প্রস্তাব কেন্দ্রীয় লীগে গৃহীত হওয়ার পরও বাংলার লীগ ইউরো. 
পীয় দলের সহিত একযোগে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে সাহায্য 
যে কারণে সর সুলতান আহমদ ও বেগম শাহ 
নওয়াজ লীগ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সেই কাজ করিয়াই 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ তাহাদের সর্বভারতীয় নায়কের প্রশংসা 
অর্জন করিয়াছেন। বড়লাটের শাসন পরিষদে সর 'সুলতান 
আমেদ এবং সর আজিজুল হক দুজনেই যোগদান করিয়াছেন, 
দুজনের পতি কেন্দ্রীয় লীগের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত হুইয়াছে। 
লেখক ঠিকই বলিয়াছেন, “সমগ্র ভারতের মুসলীম সমাজের 
প্রতিনিধি সেজে ক'টি নাচের পুতুল রাজসভায় খেল দেখাচ্ছে 
জিন্নাকে মাথায় নিয়ে 1” 


লীগ ও ইসলামের নীতি 
কোরাণে লিখিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল স্থজ্ুলি লীগ 
তো মানেই না, বরং উহার বিপরীত আচরণই করিয়া থাকে 
ইহাও বিশদ ভাবে মহম্মদ ওয়াজেদ আলি তাহার প্রবন্ধে * 
দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :--“ইসলাম ধন ও 
সম্পতিকে ধনিক ও ভূমিপতির হস্তে অপিত আল্লার সকাল মাত্র 


"তেবে থাকে । এই স্কাসের যা সুফল, কৃষক, মজুর, অক্ষম বা 


ক্ষতিগ্রস্ত ভিক্ষার্থা প্রভৃতি সর্ধহারার দল তা ধনিক ও ভূমি- 
পতির ছাঁত দিয়েই হোক্‌, বা রাষ্ট্রশক্তির মারফংই হোক, ভোগ 
করার অধিকারী । ইসলামের নৈতিক বিধান মানতে হ'লে 
সর্বহারাদের এই অনিকার অস্বীকার করার উপায় নেই। টা 


















ৃ দীন শি টুপ করছে, পরত 
জমিছারীর আন্ুকুল্য করছে, মজুরের অম- 
শিল্পপতিত্বের অধিকার মেনে নিচ্ছে, ঘিভের : প্রাণঘাতী 
ধিকার স্বীকার করছে। তাই কৃষক, মজুর ও নিঃস্ব দরিদ্র 
স্বার্থের চিন্তা সে একটুও করে না, তাঁদের সম্বন্ধে লীগের 
নো প্ল্যান বা প্রোগ্রামই নেই। লীগ চায়--যেমন চলছে 
তেমনি চলতে থাক £--রিয়াসতের নবাব নিন্বামর! বহাল 
তবিযতে বেঁচে থাকুন, জমিদার বজায় থাকুন, শিল্পপতি রক্ষা 
পান, ধনিক বড়লোকী করুন, বণিক বাণিজ্য চালিয়ে ফেঁপে 
উঠুন ; ভাতে কুষক, মজুর বনিঃস্ব জনসাধারণ বাচলো কি 
লো সেদিকে ভ্রক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজনই নেই। 
ইসলামের কলিজার এইভাবে ছুরি মেরে লীগ হলো 
| মুসলিম লীগ ।” 
মুসলমানদের ভালমন্দের প্রতি লীগের দরদ্বের কথা আমর! 
রহুবার আলোচনা করিয়াছি। গত ছুণ্ডিক্ষে বিশেষ ভাবে 
ইহার পরিচয় মিলিয়াছে | এ সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিরাছি 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত! হইতে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া ওয়াঞ্জেদ 
- আলি সাহেব লিখিতেছেন “গত সন ১৩৫০ সালের প্রলয়ঙ্কর 
.. ছুতিক্ষে উ্ডহেড কমিশনের সতর্ক--সুতরাং স্বপ্প-হিষাৰ মতেই 
বাংলার পনের জক্ষ লোক মারা গেছে। এর ভেতর কম্দে-কধ 
লোক থে মুসলিম সম্প্রধাস্ভুত্ত ছিপ, এটা স্বীকার 
মনা, আশা করি এমন কোনও স্বস্থ মস্তি ব্যক্তি বাংলা 
করেন না। এই দশ লক্ষ মুসলিমের জীবন রক্ষার 
জগত মুসলিম লীগ বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেনি । লীগপতি জিন্নাহ, 
=" দশ লক্ষ মুসলিমেয় জীবনদীপ নির্বাপিত হ'তে দেখেও তার 
.. সদূর পাবত। বিলাদ-ভবন ছেড়ে একট বারের জণ্ত বাংলায় 
. পদধূলি বেন নি; এমন কি, সেই পাহাড়ের চুড়ায় বসে ‘আহা!’ 
. শকটুকুর উচ্চারণ করেন নি। বরং তার চেলা ভার নাজিম- 
উদ্দীনের মন্ত্রিসভা, মানে স্ঞার নাজিম নিজেও বহু ব্যক্তির 
কাতর ক্রন্দন ঠাদের দরবারের শাস্তিতঙ্গ করছে দেখে চরম 
উপেক্ষার সঙ্গে বলেছিলেন, থোদা ওদেরে মারছে, আমরা 
করব কিট 
কিন্ত সত্যি কি খোদাই তাধেরে মেরেছিলেন ? বাংলা 
দেশ থেকে চাউল অঙ্কত চালান হ’ল; স্তার নান্জিম ও তার 
মন্ত্রিসভা তা! সমর্থন করলেন | বাংল'র চাষীর ঘরে ধান-চাউল 
ছিল না; ভার! মিথ্যে ক'রে বললেন, না হে ঢের চাউল 
রয়েছে বড় বড় ব্যবসায়ীরা ধান-চাউল লক্ষ লক্ষ মণ 
| আটক রেখে দর পনের যোল ৭ বাড়িয়ে 
এই সব রাক্ষসদের নিজেদের পক্ষপুটের অন্তরালে 
নিজেরাও লক্ষ লক্ষ তু মাহষের মুখের অন্্ 
[দেশ থেকে আনিয়ে প্রায় অর্ধ কোটি টাক? লাভ 
আর ব্যবসায়ীদেরে এত অসম্তব লাভ করতে 
ডহেড কমিশন ব্যাপার দেখে স্তপ্তিত হয়ে গেছে। 
লেছে, ছুর্ভিক্ষে স্ৃত পনের লক্ষ লোকের জাসপিছু 
য়ীরা এক এক হাজার টাকা হিসেবে লাভ 































০০ 











ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। উল্টা তাঁরা 








লীগ মন্ত্রিসভা জেনে, শুনে, দেখে, বুঝেও এর 







১ রঃ 


দিবেরাই ঝড়ের মুখে আম কুড়ানর চেষ্টা যথাসম্ভব করে 
সবার কথা বলি না; কিন্তু শুনেছি, ছুপ্ভিক্ষের ডামাডোত 
তার পরবর্তী লুটের যুগে লীগ মন্ত্রিসভার কোন কোন মহাপ্রভু 
এত টাকা জমিয়েছেন যে, তাতে অন্ততঃ ছু পুরুষ পর্যন্ত ধের 
নবাবী হালে চলে যাবে | অন্ততঃ দশ লক্ষ মুসলিমের হাজি 
খেয়ে ধারা এই ভাবে রাকত্ক করলেন, তাদেরই লীগ হ’ল মুসলিম 
লীগ ।” 








ভারতবর্ষে হাসপাতালের অভাব 

যুদ্ধের সময়ে যে সকল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যুদ্ধে 

পর সেগুলি জনসাধারণের প্রয়োজনে ছাড়িয়া দিবার জন্ত 
জওহরলাল নেহেরু সামরিক কতৃপক্ষের নিকট অ! 
জানাইয়াছেন। পণ্ডিতজী বলিরাছেন যে ভারতবর্ষের নান! 
স্থানে মূল্যবান সরঞ্জামসহ বহুসংখ্যক হাসপাতাল স্থাপিত 
হুইস্থাছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেগুলি কতৃপক্ষের আর কোন 
কাজে লাগিবে না । যদ্ধি এগুলি নষ্ট করিয়া ফেল! হয় অথবা 
বিক্রয্ন করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহ! গভীর পরিতাপের বিষয় 
হইবে । জনসাধারণের জন্য হাসপাতালের একান্ত প্রয়োজন, 
সামান্ত যে কতকগুলি হাতপাতাল দেশে আছে প্রয়োজ্জনে 
তুলনায় তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জনসাধারণের 
হাসপাতালগুলি ছাড়িয়া দেওয়া সরকারের একান্ত কর্তব্য 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পণ্ডিতজীকে সমর্থন করিয় 
হইতে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে পামরিক হাসপা 
সাজসরঞ্তামপহ জনসাধারণের প্রয়োজনে ছাড়িয়া দিবার 
পণ্ডিত নেহরু সামরিক কতৃপক্ষ বিশেষতঃ মাকিন কতৃপক্ষের 
নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহ! বুবই সময়োচিতহুইয়াছে। 
বতমানে দেশের সর্বত্র হাসপাতালের দারুণ অভাব। হাস- 
পাতালগুলিতে রোগির স্থান সন্কুলান হইতেছে ন! বলিয়। ১৯৪৩: 
সালের অক্টোবর মাসে স্বাস্থ্য বিভাগ ও উন্নয়ন কমিটির তরফ 
হইতে ভারত-সরকারের নিকট এই আবেদন জানানে হহয়- 
ছিল যে যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই সামরিক হাসপাতাল- 
গুলি তাহারা যেমন জনসাধারণের প্রয়োজনে নিরোক্জিত করেন। রা 
পণ্ডিত নেহরুর স্কায় ডাঃ রায়ও ভারতের এবং রি ৃ 
আমেরিকান সামরিক কতৃপক্ষের নিকট এজন আঁ 
জানাইরাছেন। আবেদনের ফল কি হয় দেশবাসী সাগ্রহে 
তাহা লক্ষ্য করিবে। পারা ব্রিটিশ ভারতে আপাততঃ ২৯. 
কোঁটি লোকের ভ্ঞপ্ত মোট হাসপাতাল ও ডিসপেন্দারিতে 
মিলাইয়। মাত্র ব৮৮৫টি চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আছে। নট 


সময় পরিবর্তন ২ 
যুদ্ধের সময় ভারতীয় ধ্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে. ঘড়ি এক ফা ৃ 

আগাইয়া দিয়া সময় রাখিবার এক নূতন প্রণালী প্র 
হুইয়াছিল। দিবালোক বাচাইবার নামে সময়ের এই নু 
হিসাবে লোকের কোন স্থুবিধ! হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি 
না, বরং অসুবিধা হইতেই আমরা দেখিয়াছি । কলিকাতায় 
কেরানীদের আপিস যাওয়ার সময় ৩৬ মিনিট আগাইয়া গিয়াছে 
ফলে সকাল বেলা কাজের জঙ্ট যেটুকু সময় পাওয়া যাইত তাহা 
নষ্ট হইয়াছে । যাহার! দুর হইতে আফিসে যায়, তাহাদিগকে 












































বাঙালী কেরানীর ক্লাব নাই, বিকালের f 


_ ‘দিবালোক বাঁচানো? দময় তাহার কোন কার্গেই লাগে নাই । 
_ স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের রীতিমত অসুবিধা হইয়াছে, 
বিকালে নি সময় বাড়ার তাহাদের লাত 5h কিছু 















Ne নিন্দনীয় । সাহেবদের স্থবিধার 
ন্দাবপ্ত পাঁকা কর? হইলে গুরুতর অগ্ঠায় হুইবে । 


পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভুষণ : 

পণ্ডিত মীতানাথ দত্ত তত্বভূষণ মহাশয় প্রায় ৯০ 
স গত ১৯শে আগষ্ট দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
নচন্দ পাল,. ্রজবিদেহী সন্তদাদ বাবাজী (পূর্বের নাম 
র চৌধুরী ) এবং ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সম- 
জেন।. তন্মধ্যে ডাঃ দাস এখনও জীবিত এবং কর্্ম- 
ইঁহারা চারিজনেই গ্রীহট্ট জেলা হইতে আসিয়া 
দর্শ গ্রহণ পূর্বক ব্রাহ্মদমাজে . যোগদান করেন। 
মহাশয় বার কি তেরো বংসর বয়সে ব্রান্মদমাজের 
আসিয়া ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেন কর্তৃক প্রভাবিত 
হুইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ধর্ম ভাব ও ভ্ঞানসাধনার যে 
বীন্ধ ছিল, উত্তর কালে তাহাই অন্কুরিত হুইয়া বিরাট মহীরূহে 
পরিণত হয়। বাঙালীর নিজ সম্পদ ভক্তি ও যুক্তির একত্র 
২ সমাবেশ তাহার জীবনে প্রতিভাত হইয়াছে । তত্বকৌমুদা 
পত্রিকায় তত্বুষণ মহাশয়ের জীবন আলোচন! প্রদঙ্গে অধ্যাপক 
ব্রজন্ন্দর রায় লিবিয়াছেন, “বিজ্ঞ কিন্তু সন্দেহবাদী অনেক 
লোককাহার গ্রন্থাি অধ্যয়ন করিয়া বিশ্বাসী হুইয়াছেন ও 
সন্দেহ হইয়া ব্রাক্মপয়াজের সহিত যুক্ত হইয়াছেন, 
" সুদীর্ঘ ৬০।৬৫ বতসর ধরিয়া ইংরেক্ধি ও বাংল! 
'বহুত্র্থ রচনা করিয়া তিনি ব্রহ্মতত্ব প্রচার করিয়াছেন । 
ভঞ্জি সাধনায় তাহার স্থদীর্ঘ জীবন ব্যয়িত 



























র উচ্চশিক্ষা তিনি পান নাই কিন্তু নিজের 
খ্যাতনাম! দার্শনিক রূপে দেশবাসীর শ্রদ্ধা 
তিনি কেশব একাডেমির প্রধান শিক্ষক 
বনগঠনে সহায়তা করিয়া তাহাদের ভক্তি 
ছেন। তত্বদুষণ মহাশয় চাকুরি হইতে 
নঙ্জাব্গ প্রদেশের অর্তভুক্ত পিঠাপুরমের 
ক প্রায় ৪০ বৎসর কাল মাসিক 
দান করিয়া বতমান ভারতে ব্রদ্ষভান 
সহায়তা করিয়াছেন। 


রাধণেতিক- সাধনা ও দেশখেনে রা এবং মাতার নিকট লাজ i 
করেন সংবাদপত্র পরিচালনা ও সাহিত্য-সাধনার শিক্ষা । শিক্গ-. | 
কলা.ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ তাহার শিশুকাল হইতেই: দেখা 





গিয়াছিল। 


কলেঙ্গ ত্যাগের পর তিনি ফরাসী ও ফারসী ভাষা ১ বা 


মনোনিবেশ করেন । তিনিই প্রথম কলিকাতায় ভারতীয় ও 
পাশ্চাত্য সঙ্গীত চর্চার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন । স্বর্ণকুমারী দেবীর 


‘ভারতী’ সম্পাদনাকালে তিনি নানাভাবে মাতাকে লাহাফ্য 
করিতেন, পরে নিজেই তিনি “ভারতী'র সম্পাদমাভার গ্রহণ 


করেন । 


আর্ধসমান্জের নেতা 
তাহান্র বিবাহ হুয়। 
উর্দ, সাপ্তাহিক ‘হিন্দুস্থান’ সম্পাদন করেন। 'হিন্দুদ্থানে'র 
ইংরেজি সংস্করণ বাহির হইলে তিনিই উহার সম্পাদিকা হন। 


১৯২৬ সালে তিনি ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সভানেত্রীত্ব 


করেন । 


সাহিত্য-জগতেও তিনি উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। 
লক্ষে প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য-সন্মেলনের অধিবেশনে এবং বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনের বীরভূম সন্মেলনে তিনি সভানেত্রীত্ব করেন । 
তাহার রচিত “নববর্ষের স্বপ্ন, “শতগান", 'পুঞ্জায়ন”, “শিব- 
রাত্রি’ প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ৷ 
বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রে সরলা দেবী তাহার জীবন টদ্ব দ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। পঞ্জাবের জাতীয় আন্দোলনে তিনি ও তাহার স্বামী 
উভয়েই যোগদান করেন। ইহার জন্য উভয়কেই অপরিসীম 
ত্যাগ স্বীকার ও লাঞ্ছনা! বরণ করিতে হয়। গান্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলনেও তিনি যোগ দেন। সমাজসেবায়ও তাহার দান 
কম নয়। মাত্র সাতট বাঙালী বালিকা লইয়া! তিনি তাহার 
ভারত স্ত্রী নহামণ্ল গঠন করিয়াছিলেন । তিনি বাংলার অস্তঃপুর- 
বাসিনী মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। স্বদেশী যুগের পূর্বেই 
লক্ষ্মীর ভাঙার স্থাপন করিয়া তিনি মেয়েদের মধ্যে স্বদেশী 
জিনিস প্রচলন করেন। যুবকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতিও 
তাহার প্রখর দৃষ্টি. ছিল। বাংলার যুরকদের আমোদপ্রমোদে 
জাতীয় ভাব উদ্বোধনের জগ্চ তিনি বীরা্রমী ব্রতের প্রচলন 
করেন। প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য প্রভৃতি বঙ্গবীরদের শ্ৃতি- 
পৃক্ধা প্রবতন্ন করিয়া তিনি বাংলার যুবকবৃন্দকে নবচেতনায় 
উদ্বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রুশ-জাপান যুদ্ধকালে 


বেগল এন্ুলেন্স প্রতিষ্ঠা (করিয়া তিনি হৃধয়বশ্ডার পরিচয় 


ধিয়াছিলেন। 


সপ 


পণ্ডিত রামভজ্স দন্ত চৌধুরীর সহিত. 
তাহার সহিত একযোগে সরলা দেবী 








যুদ্ধের আগেকার টোকিওর কেন্দ্রস্থল ৷ বাঁদিকে রেল-ষ্টেশনের নিকটে জাপানের সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ আপিস-গৃহ মারুনো চি 





টোকিওর একটি ব্যবসায়-কেন্ত্র 





প্যারা-ফ্র্যাগ বোমা দ্বার! মার্কিন পঞ্চম বিমানবাহিনীর শোক' নামক স্থানে ফরমোজার প্রধান রেল-পথের উপর আক্রমণ 


+ 


ননত্তত্ব এ 
(নাটিকা) ' 7 
'শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত | | 


পান্র-গাত্রী 
রেখা-_রজতের ভগ্নী, যুবতী 
শীলা-_রেখার দূর সম্পর্কীয়! ভগ্নী, যুবতী, গরিব 
মুগ্ধা__ধনীকন্তা, যুবতী 
রজত-বৈজয়ন্ত ব্যাঙ্কের বড় অংশীদার, যুবক 
নুবর্ণ__বৈজযু্ত ব্যাঙ্কের বড় অংশীদার, যুবক 
কনক-_ধনী সস্তান, যুবক 
(রক্তের ড্রমিং-কম-_-বসে রেখা, পড়ছে একখানা ইংরেজী 
নভেল-_তার মলাটে অকা এক উলঙ্গ নাবীমৃত্তি, শীলার প্রবেশ) 
শলা। (রেখার পাশে বনে) কি বই পড়ছ রেখাদি? 
রেখা । (বইধান। কোলের উপর উল্টে রেখে--মালস্যে 
মোফার উপর দেহ এলিয়ে দিয়ে) বাজে বই, ভেবেছিলাম বইট। 
ভাল হবে কিন্ত দেখছি রাবিশ (বইখানা একপাশে ফেলে দিলে )। 
শন । (সেখান! তুলে নিয়ে) এলি এলমানাক, নামকর! 
লেখক । 
BD ৭. এ সব লেখক যে কি করে নাম করে তা বুঝিনে। 
স্বত্ব নিয়ে কারবার অথচ কিচ্ছ, বোঝে ন! মনস্তত্বের । 
শীলা। কিন্তু আধুনিক লেখক । 
রেখা। লেখক আধুনিক কিন্তু লেখ! প্রাচীন । আধুনিকদের, 


* বিশেষ করে আধুনিকদের মনের গভীরতা! বুঝবার ক্ষমতা লেখকের . 


নেই। নারীর মন এক বিচিত্রলোক--দ্বপ্রলোকের চেয়েও তা 


আশ্চরধ্য; সেখানে একই সঙ্গে শীত-বদস্ত, আলো-ছায়, বিরহ- 


মিলন মিশে আছে। 

শলা। 
রেখাদি, তুমি সত্যিই কবি) তুমি কেন ষে বই লেখ না তা আমি 
বুঝতে পারি নে। . 

রেখা । (একটু হেসে) কেউ ছবি আকে, আবার কাউকে 
আকা হয়) তেমনি কেউ লেখে আবার কাউকে লেখ! হয় । 

শীলা । (উৎসাহের সঙ্গে ) কথাটা তুমি ঠিক বলেছ রেখাদি, 
তুমি লেখক নও, তুমি লেখকের মডেল | তোমার ভিতরে এমন 
একটা! রহস্য রয়েছে, এ যে বললে আলো-ছায়ার মেশামেশি 
ভাব; ও নিয়ে একখান! কার্ট ক্লাস নভেল লেখা যায়। 

রেখা। তোমাদের ওর ৪০-০৪119৫ ( তথাকথিত ) আধুনিক 
১ লেখকের! আমাকে বুঝতে পারবে না, ওরা এক দিকে চেয়ে 
-খাকে_ চার দিকে চেয়ে দেখবার ক্ষমতা ওদের লেই; সত্যিই 
. ওদের লেখ! নৃভেলগুলোর মেয়েদের. মন কি সরল, কি সহজ 
পড়লে আমার হাসি পায়। 
... শীলা । তুমি কি খুবই সরল মনে করো? আমার মতে 
কিন্তু খুব সরল নয়, বেশ জটিল । 

রেখা । এ কি আধুনিকার মন? আমি স্বীকার ,করছি 
ওদের মনে জটিলতা আহে, কিন্ত মনের রহস্য যদি ভেদই হয়ে 


a 


(রেখার মুখের দিকে বিস্বত্তর। চোখে চেয়ে) . 


' গেল, জটিলতার জট যদি শেষের অধ্যায়ে খুলেই গ্লেল তাহলে 
রইল কি? 

শীলা । হু কথাটা ভাববার মত-ক্রটই খুলে গেল 
তাহলে রইল কি? তোমার দিকে চাইলে ওটা বুঝতে পার! 
যায়। | 

র্থা। তার মানে? 

শীলা। তার মানে তোমার মনের রহ আমি আজও ভেদ 
করতে পারলাম না, তাই তুমি আমাকে এত আৰৃ ক্র i 


রেখা। (একটু হেলে) তাহলে আমার মন তুমি বুঝবার 
চে! করেছিলে? | 
শীলা । করি নি! নিশ্চয্ন কবেছি। তোমাকে আমি কত 


দিক দিয়ে, কত ভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছি অনেক সময় মনে 
হয়েছে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আবার দেখেছি সে ধারণা মিথ্যা। 
তুমি যেন একটা কঠিন ক্রস ওয়ার্ড পাঙ্জ ল, এক.দিক মেলে 
কিন্তু আর এক দিকে মেলে ন1। 


রেখ! । ক্রম ওয়ার্ড পান্জলের সঙ্গে তুলনা করলে কেন 
শীলা? 
শীলা । যদি শুনতে চাও তাহলে বলি । 


রেখ|। ( দুরের দিকে দৃষ্টি মেলে ) বলো। 

শীল।। ক্রস ওয়ার্ড-পান্্রলের এক দিক দিয়ে হতে হবে বণ, 
আর এক দিক দিয়ে হতে হবে কনক-_মেলাই কেমন করে? 

রেখা। মেলাতে পার নি তা হলে? যে জানে মে মেলাতে 
পারে, তোমরা জান না। রী | 

শীল|। বেখাদি, একট! কথা তোমাকে জিজ্ঞাস] করি, সত্যি 
করে বল, তুমি সুবর্ণবাবু আর কনকবাবু দুজনকেই ভালবাস ? 

রেখা । যদি বলি ভালবাসি তাহলে কি তুমি দোষের 
মনে করবে? | | 

শীলা । দোষের কথাই আমনে না, আমি বলছিলাম সেটা! 
কি সম্ভব! 

রেখা । নারীমনের গভীরতার সন্ধান নারীও পেলে না? 
তুমি কি নারী নও শীলা, তুমি কি পুক্ষ? 

শীলা । আমার উপর অবিচার ক'রে! না রেখাদি, ভালবাস! 
ব্যাপারে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তবে তোমার মত 
অতলম্পশশী মন কোথায় পাব আমি | 

রেখা । কথাটা বেশ বলেছ শীলা, অতলম্পশাঁ। সত্যি 
শীলা, আমার মনের মায়া! আমিও বুঝতে পারি না। * 

শীল।। তাইত বলছিলাম তুমি মান্নাবিনী। কনকবাবু 
আর ন্ুবর্ণধাধুকে জড়িয়ে তুমি মায়াজাল বুনছ। তাহলে 
তুমি হুজ্নকেই ভালবাস রেখাদি ? 

রেখা । (মুখে ফুটে উঠল মোন! লিসার বারি নে 
ভালবাসি। 
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শীলা । (খুব আশ্চর্য্য হয়ে) অথচ দুজন দুরকম ! তোমার 
ভিতরটা আমার দেখতে ইচ্ছে করে। 

রেখা । সেখানেকি আছে তাবে আমি নিজেই জানি না 
শীলা। আমি দুজনকেই ভালবাসি । কনককে ভালবাসি তার 
প্রাণের প্রাচুধ্যের জন্তে, মুবর্ণকে ভালবাসি তার রদবোধের 
জন্তে-_হবর্ণ ছবি না আকলেও শিল্পী। 

শীলা । এককে নিয়ে তোমার তৃপ্তি নেই। 

রেখা । আমার মনটা ত একমুখী নয় শীলা, সে বহুমুখী । 
সে জীবনের গতির দিকটা, প্রাচুর্যের প্রাবনের দিকট! ভালবাসে, 
তাই কনক তার প্রিয়। 

শীল।। তুমি নিশ্চয়ই কনকবাবুর সব খবর জান? 

রেখা । জানি বৈকি শীলা, জানি কনক উচ্ছ হ্খল, কনক 
খেয়ালী কনক মাতাল। কনক ষ| কবে তা চূড়ান্তভাবে করে, 
এ জন্তেই কনককে আমি ভালবাসি । আমার মধ্যেও একজন 
উচ্ছ অল ‘আমি’ আছে, কনক তারই সঙ্গী। 

শীলা। আমার কিন্তু স্বর্ণবাবুকে ভাল লাগে। 

রেখা । আমাবও ভাল লাগে। সে মামুযট! শিল্পী, সৌন্দর্য 
দেখে সে মুগ্ধ হয়, বর্ণপন্ধের দে সমবদার। এই যে পালি 
পিঙ্ক শাড়ি আর গোলাপী রঙের ব্রাউজ আমি পরেছি এ স্থবর্ণের 
জন্তে। সে ভালবাসে ছবি--রঙের গোলমাল, রেখার গোলমাল 
একটু হলে সে ছুটে পালিয়ে বাবে। এই ব্লাউজের অভিনবত্ব 
কোথায় বুঝতে পেরেছ? এটা! এমনভাবে ছটা যাতে বুকের 
০০n৮০ূur-এর সঙ্গে কাধের ০০0৮৪-এব মিল হয় । ফ্রেঞ্চ দরলীর 
স্থ্টি এটি, অনেক টাক! খরচ হয়েছে, আরো অনেক হলেও 
আমার আপত্তি ছিল না। 

সীল! । রেখাদি, তুমিও একজন আটিষ্ট, তোমার মত এমন 
সুছন্দে সাজসজ্জা করতে আর কেউ পাবে না। 

রেখা । হয়তো আমিও আর্টি্ তাই সুবর্ণ আমাকে ভাল- 
বাসে। স্বর্ণের লাইব্রেরি তুমি দেখনি শীলা, সে একটা স্বপ্ন- 
লোক। জাপানী শিল্পী উতামারোকে দিয়ে ফেক্ষো অকিয়েছে, 
শ্যাম থেকে কাঠের জ্তীন আনিয়েছে। কি চমৎকার তার 
কাক্ষকাধ্য, পুরনে| “Chinese vase, কুবেদ্ের ওরিজিগাল 
অমূল্য সব সম্পদ । আমি যখন স্বর্ণের লাইব্রেরির মাঝখানে 
গিয়ে দাড়াই তখন আমার ভয় হয় বুঝি আমি সেখানে বেমানান । 

শীলা । ওট! তোমার মিথ্যা ভয় তুমি কবেন্সের আক! 
সুন্দরীদের চেয়ে কম সুন্দরী নও | 


রেখা । ঠিক এঁ কথা বলে লুবর্ণ। আমি সেদিন সব 
সোনালী পোশাকে ওর বাড়ী গিয়েছিলাম, সোনালী শাড়ী, 
সোনালী ব্রাউজ্জ, সোনালী জুতো, মাঝে মাঝে গাঢ় লালের সামান্ত 
বৈচিত্র্য, সুবর্ণ আমাকে দেখে কি বললে জানো? বললে, 
গেইন্স বরো তোমাকে দেখলে ‘বু বয়' না একে আকতেন 
গোল্ডেন গার্ল । 

শীলা। তোমার মত i] না থাকলে আমি সুবর্ণবাবুর 
প্রেমে পড়তাম রেখাদি। 

রেখা । (স্মিত হানতে) আমি না হয় সরে দীড়াচ্ছি। 


w 


প্রবালী 


bl 
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শলা। তুমি সরে দীড়ালেও আমি পারব না কারণ আমি 
আটিই নই, তাছাড়া তোমার অতি সাধারণ শাড়ির মত একখানা 
শাড়ি কিনতে হলে আমাকে দেউলে হতে হবে। 

রেখা । যেমন ফুলের সার্থকতা! বর্ণে-গন্ধে, তেমনি আমার 
সার্থকতা রূপে ও বূপ-সাধনায়। 

ঈলা। ও কথা তুমি বলতে পার রেখাদি, তোমার রূপ, 
আছে কপোও আছে। 

রেখা । আমি বুঝি না শীলা, বঞ্চিত জীবন মানুষ বহন করে 
কেমন করে! গরীবের মনস্তত্ব সম্বন্ধে আমার খুব জানতে ইচ্ছে 
করে। 

শীল।। জানবার মত কিছু নেই রেখাদি, অনেক ক্ষেত্রে 
গরীবের মনই নেই, মনস্তত্ব আসবে কোথা থেকে । 

রেখা । বলো! কি শীলা এরা এত নীচুতে ! আমার কি মনে 
হয় জানো, মান্য যদি সুন্দরের উপাসনা করত তাহলে পৃথিবীর 
অনেক অকল্যাণ লোপ পেত। অন্রন্দরের আবেষ্টনে আমি এক 
মুহুর্থ থাকতে পারি নে, আমার আত্ম! পীড়িত হয়। 

লা । আবেষ্টন বিচার করবার গরীবের অবসর কোথায় ! 

রেখা । ওরা ভালবাসতে পারে? 

শীল।। অতি সাধারণ ভালবাস!, না আছে বৈচিত্র্য না 
বৈশিষ্ট্য--একেঘেয়ে । একজনকেও পুরে| মন দিয়ে 
পারে না, আধথান। থাকে পেটের চিন্তায় ৷ 

রেখা! অথচ প্রেম কি বিচিত্র! অতীতের কতকগুলো! 
অচল মতবাদ মানুষের মনকে পঙ্গু করে রেখেছিল । আধুনিক 
কালের ছেলেমেয়েরা সে সব মতবাদকে অস্বীকার করে সঙগীৰ 
হয়ে উঠেছে । ভালবাসা বলতে প্রাচীনেরা যা বুঝত আমরা 
তা বুবি না, আমর! এককে ও ভালবাসতে পারি আবার একাধিক- 
কেও ভালবাসতে পারি। 

শীলা । অ্রঙ্দ তোমার বিশ্লেষণ রেখাদি--আমি বখন শুনি 
তখন অবাক হয়ে যাই । 

রেখা । (সুদূরের দিকে দৃষ্টি মেলে) সত্যি কথা বলতে কি 
শীলা, আমার ভালবাসা কনক আর সুবর্ণকে ভালবেসে নিঃশেষ 
হয়ে যায় নি, যদি আরো কেউ আমাকে নতুনতর আনন্দ দেবু 
তাহলে তাকেও আমি ভালবাসব। 

শীল! । রেখাদি, তুমি আমাদের নবযুগের যুবরাণী । 

(মুগ্ধার প্রবেশ ) 

রেখা । এনে ভাই মুক্ধ, আজকের দিনট|। শুভদিন বলে 
বলতে হবে, মন যাদের চায় তার! একে একে এসে উপস্থিত হচ্ছে । 

মুগ্ধা। (সক্ষ গলায় উচ্চহাস্ত করে) তাহলে এস একটু! _ 
উৎসব কর! যাক, একট! গ্র্যাণ্ড উৎসব। 

শীল! । মুগ্ধাদির সবই গ্র্যাণ্ড। ছোটখাটো জিনিষে আপনার 
মন ওঠে, না! 

মুগ্ধ । ছোটখাটো জিনিষ আমার জন্তে নয়৷ আমি যা করব 
তা.বড় করে করব, তা না হলে করবই না । 

রেখা । তোমার সেই ইটালীয়ান বন্ধুর কাছে নাচ শেখা! 
চলছে তো? 
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মুগ্ধা। ইটালীয়ান বন্ধু বিদায় নিয়েছেন, এখন এক পোলিশ 
বন্ধুর কাছে পিয়ানে। শিখছি । 
শীলা। মুগ্ধাদি, ভূমি হাওয়াই-এর [নৃ1৪ Dance (ছল! 
ড্যান্স ) নাচতে পার? 
ুগ্ধা । (সরুগলায় উচ্চহাস্য করে) গ্যাপ্ত আইভিয়া | এর পরে 
পথ Dance শিখব রেখা, বুঝেছ। ( ছুলা ড্যাঙ্গের ভঙ্গীতে 
নাচ) . 
শীলা | Wonderful, Wonderful, তুমি একটা genius 
মুগ্ধাদি, তুমি ভারতীয় প্যত লোভ!। 
(রজতের প্রবেশ ) 
রজত । কি যেন একট! 12189 করলাম, বিস্ময়কর একটা 
কিছু! 
শীলা | মুক্ধাদি। [019 Dance নাচছিলেন রজতদ। | 
মুগ্ধতা । আমার আগামী জন্মদিনে আপনাকে Hula Dance 
দেখাব । | 
রক্কত। নতুনত্ব হবে, তোমার জন্মদিন বছরে একাধিক হলে 
ভাল হ'ত। 
7৯২ শীলা। আপনার জন্মদিনে একট! নতুন কিছু করতে হবে 
রজ্রতদা । 
রঙ্জত। আমার জন্মদিনে যদি নাচ দেখতে চাও তাহলে 
বাদরনাচ দেখতে হবে। I 
রেখা। তোমার জন্মদিনে আমাকে একখান! মিনার্ভা 
উপহার দিও, আমি আর বেশী কিছু চাই না, আপাততঃ আমরা 
একটু কাজে যাচ্ছি, তুমি বসে! ভাই মুগ্জ!। 
| রেখা ও শীলার প্রস্থান ) 


হজত। (মুগ্চার দিকে এগিয়ে গিয়ে) আক কাকে মুগ্ধ 
করতে বেরিয়েছ মুগ্ধ ? 

মুগ্ধ । মুগ্ধা যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। 

স্বজত। এ তোমার কেমন খেলা! আমাকে ডেকে পাঠালে 
আমি চলেছি, এমন সময় দেবী স্বয়ং উপস্থিত । 

মুগ্ধ | ( সোফায় কুপ করে বসে পড়ে) তোমার আশায় 
বসে থাকতে পারলাম না, নিজেই ছুটে এলাম । 

রঙ্জত। ( মুগ্ধার পাশে বলে ) আদেশ কর। 

মুগ্ধ । আদেশ কে করবে, তুমি ন! আমি? 

রজত | যদি আমাকে আদেশ করবার অধিকার দাও তাহলে 

_ এ আমার অতি কঠিন আদেশ হচ্ছে এই যে মে শেষ হবার 

আগেই আমাকে বিয়ে করতে হবে, মনে রেখো আজ দশই মে। 

মুগ্ধা। (করুজ মাখা ঠোট একটুখানি ফাক করে হেলে ) 
এই কি আদেশ? যদ্ধি বলতে ‘আজ রাত বারোটার আগেই 
আমাকে বিয়ে করতে হবে তাহলে বুঝতাম আদেশ । দেখছি 
তুমি আদেশ করবার মোটেই উপযুক্ত নও, ওটার ভার আমাকেই 
নিতে হবে। 

রজত । (মুদ্ধার একথান। হাত দুহাতে তুলে নিয়ে) 
তোমাতে আমাতে এক সুখের নীড় রচনা করব কি বল প্রিয়া ৷ 


মুগ্ধা। (কজ-রঙিন ঠোট দুখানা সামান্য একটু উল্টিয়ে) এ 
নীড় কথাটা আমার পছন্দ নয়' প্রিয়তম, বল আমর! ছুজনে মেলি 
সুখের প্রাসাদ নিশা করব । 

রজত | তাই হবে রাণী, আমর! প্রেমের প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ 
করব, সেখানে ছুটি আত্মা নিরিবিলি পরস্পরকে ভালবামব। 

মুগ্ঠা। না, নিরিবিলি নয়, এমন সমাবোহে আমর! 
ভালবাসব যাতে সারা পৃথিবী সে খবর জানতে পারে। 

রক্তত। ঠিক বলেছ মুগ্ধা, আমাদের ভালবাসা পৃথিবীর 
লোক চেয়ে দেখবে । সেই প্রেমের প্রাসাদে আমর! চিরকাল-_- 

মুগ্ধ । (কীদ-কীদ ভাবে) চিরকাল আমি এক প্রাসাদে 
থাকতে পারব না। 

রজ্রত। তুমিই বল প্রিয়া কিসে তোমার আনন্দ, কি 
তুমি চাও? 

মুগ্ধ । (মুখে হাসি ফুটিয়ে) বিয়ের পরে আমাকে 
হলিউডে লিয়ে যাবে বল। 

রজ্ঞত। হলিউড ! সে তো হাতের কাছে, তুমি যদি নর্থ- 
পোল বলতে তাহলেও আপত্তি করতাম না। 

মুষ্কা। তামাশা নয় প্রিয়তম, আমি যে হলিউডের স্বপ্নে 
বিভোর হয়ে আছি। 

রজত । তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে । 

মুগ্ধা । ( গদগদ ভাবে ) আমরা Dolores Del Rio, Gory 
Cooper, Jean Harlow, Clork Gable কে ককটেল পার্টি 
দেব। | 

রজত । নিশ্চয় দেব। 

মুগ্ধ ৷ ( বিগলিত ভাবে ) তুমি আমাকে খুব ভালবাস প্রিয়? 

রজত । খুব, খুব (মুগ্ধাকে হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরে) খুব খুব! 

মুদ্ধা। ( কজ্রপ্রিত ঠোঁট দুটি উচু করে ) প্রিয়তম 

(রজত জবাব দিল না মুগ্ধীর ঠোঁটে বার-বার চুমো! খেতে 
লাগল) 


পটক্ষেপণ 


(রজতের ড্রয়িং রম, আলোয় উজ্জ্বল, কাল দন্ধ্যা। প্রবেশ 
করলে রেখা, আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বসল পিয়ানোর সামনে, 
তার পরে বাজাতে লাগল একট! আধা-বিদেখী আধা-দেশী 
স্বর। একটু পরে প্রবেশ করলো! সুবর্ণ, হাতে তার একখানা 
তৈল-চিত্র ; এড়িয়ে সে বাজনা শুনতে লাগল, বাজনা শেষ 
করে রেখা! উঠে ঘুরে দাড়াল ) 

সুবর্ণ। তুমি যে স্বগ্রলোক স্থানটি করেছ রেখা । 

রেখা । সত্যি নাকি? 

সুবর্ণ । রূপ রং শব্দ গন্ধের কি অপূর্ব সম্মিলন, আর তার 
মাঝখানে তুমি দেবীর মত দাড়িয়ে আছ। 

রেখা । ছবির ভঙ্গিতে দীডিয়ে ) আমিও কল্পনা নাকি? 

নুবর্ণ। “অগ্ডেক কম্পন! তুমি অর্ধেক মানবী” । 

রেখা । তবু ভাল, সবটা না হলেও আমি অদ্ধেক মানবী | 

জুব্র্ণ। অনেক সময় তুমি রক্তমাংদের তৈরি কিনা সে 
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বিষয়ে সন্দেহ হয়, মনে হয় তুমি কেবল রেখা আর রং। 
(ছবিখানা তুলে ধরে) তোমার পোট্রেট আজ নিয়ে এসেছি, 
দেখ কেমন হয়েছে। 

রেখা । (এগিয়ে এসে ছবিখানা দেখে) তোমার মুখেই 
এর সমালোচন! শুনতে চাই । 

স্থবর্ণ। (ছবির দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে) কি 
সুন্দর তোমার কোলের উপর হাত রেখে বসার ভঙ্গিটি যেন 
ইঙ্গাসে'র পরিকল্পনা, কি আশ্চর্য্য তোমার ঠোটের কোণে এ 
আলগা একটু হাসি যাতে মনের রহস্য প্রকাশ পায় আবার পায় 
না, যেন মোন! লিপার হাদি। টেকৃনিকের কথা যদি ধরো 
তাহলে বলব Unique, Velasquez, Rubens Whist- 
ler Delacroix, Degas, Cezanne. Van  Gogh-এর 
সংমিশ্রণ । তুমি জান আর্টিই কমল ব্যানাঙ্জা চার বছর ইটালীতে 
ছিলেন, ছ’বছর প্যারিসে ছিলেন, ওদেশের অনেক বড়লোকের 
ছবি উনি একেছেন। 

রেখা । তোমার মত শিল্পের সমবদার যে কথা বলবে সে 
কথ! স্বীকার করে নিতেই হবে। 
' স্থবর্ণ। (ছবিখানা একপাশে সরিয়ে রেখে) আমি তো 
মুর্খ কম নয়, আসলকে উপেক্ষা করে নকলের প্রশংসা করছি। 
রেখা, তোমার আদল রূপটি লুকোচুরি খেলে বেড়ায়, তাকে 
শিল্পীও ধরতে পারবে না । 

রেখা। ধরা পড়লেই যে জিনিষের দাম কমে যায়। 

সুবর্ণ। না, তা নয়, ধর! দিলেও তুম ধরা পড়বে না। 

রেখা । আমি কি সত্যিই অত অস্পষ্ট | 
' স্থবর্ণ। মানুষ যেমন ভাবে ভোগের বস্তুটিকে আপনার 
আয়ত্তে রাখবার জন্তে মুঠোর মধ্যে তাকে শক্ত করে চেপে ধরতে 
চায়, তেমন ভাবে চেপে ধরতে গেলে হয় তুমি ভেঙ্গে চুরমার 
হয়ে বাবে না হয় আঙুলের কাক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। 

রেখা । একটা কথা বলতে পার, মুঠোর মধ্যে ধরতে না! 
পারলে পুরুষ সন্ধ্ট হয় না কেন? 

স্বর্ণ । ওটা! পুরুষের ধর্ম্ম। আমারও এ ধর্ম, আমার 
একটা স্থল হাত আছে সেটা অনেক সময় তোমার দিকে এগিয়ে 
যায়। 

রেখ|। (ভয়ের ভান করে) বল কি, তুমিও কি সাধারণ 
মামবের মত সাধারণ কাজত করতে পার? 

স্বর্ণ । সত্যি কথা যদি শুনতে চাও তাহলে বলব আমিও 
সাধারণ মামুবের মত একটা সাধারণ কাজ করতে চাই, তোমাকে 
বিয়ে করতে চাই। 

রেখা । বিয়ে! পুকষের এ এক কথা--বিয়ে | কিন্তু 
তোমার মুখে ও কথা শুনলে আমার কষ্ট হয় বন্ধু ! 

স্থবর্ণ। বিয়ে করৰ, ঘর সংসার করব, এর উপরে পুক্ষষের 
কল্পনা যায় না। 

রেখা | ঘর সংসার | সংসার করে সাধারণ মামুষ । তুমি 
প্রেমকে করতে চাও বন্দী? তুমি সৌন্দর্য্যের উপাসক, তুমি ত 
জান প্রেম কি জিনিষ ? 


বালী 
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হুবর্ণ। প্রেম কি তা কিছু-কিছু জানি বৈকি কারণ 


তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু তুমি কি একটুও মামাকে ভালবাস? 
ষে ভালবাসে সে বন্দী হতে আপত্তি করে ন । 

রেখা । তুমি আমাকে ভূল বুঝ না বন্ধু, তোমাকে আমি 
ভালবাদি ৷ 

স্বর্ণ। তোমাকে কখনও বুঝি, কখনও বুঝি না, তুমি সবার 
মত নও। পু 

রেখা । সবাই কি ভালবানতে জানে বন্ধু? ছেলেবেলার 
সেই খেলাঘবের সহজ ভালবাস! সবাই বাসতে পারে, কিন্ত 
যৌবনের পরিণত ভালবাসার সন্ধান ক'জন পায় ? 
(এমন সময় টেলিফোন বেল বেজে উঠল, স্বর্ণ ফোন তুলে নিলে) 

সুবর্ণ । হালে, হ্যা, আমি । খুঁজছ! বল, হ্যা, হ্যা 
আসছি । (ফোন রেখে দিয়ে) বৈজযুত্ত ব্যাঙ্ক থেকে আমাকে 
ডাকছে। 

রেখা । কেমন সময়টি বুঝে ডাক। 

সুবর্ণ । ওরা আমাকে বাড়ীতে ডেকে সাড়া পায় নি, এখানে 
তাই খবর নিচ্ছিল খুব দরকারী কি কথ! আছে। 

রেখা। ব্যাঙ্কের লোকগুলোকে আজ ফাইন করে দিও । 

নুবর্ণ। ফিরে এসে তোমাকে পাব? | 

রেখা । কেমন করে বলব? 

কুবর্ণ। ( হেসে) তুমি রেখা কিন্ত সরল নও । (প্রস্থান ) 

(রেখারও প্রস্থান__একটু পরে রেখা ফিরে এল পোশাক 
কিছু বদল করে) 

রেখা । (বড় আয়নার সামনে পড়িয়ে) ঠোটের লালটা 
কি কিছু বেশী হয়ে গেছে? তা হোক, কনক এই চায়। 

এ... (সবেগে কনকের প্রবেশ ) 

কনক । একা, রেখাদেবী আঙ্গ এক! ] আজ যে মৌচাক 
শুসত! 

রেখা । মৌমাছিরা বোধ হয় অন্ত মধুর সন্ধান পেয়েছে। 

কনক। (নিজের বুকে হাত রেখে ) একটি মৌমাছি চাকে 
এসে পৌছেচে, কেউ একে ধরে রাখতে পারল না । 

রেখা । উর্ন্িলাও ধরে রাখতে পারল না? 

কনক। না পারল না, কিন্তু অমুমান তোমার ঠিক, আমি 
ছিলাম উদ্ডিলার সঙ্গেই । 

রেখা । তাকে ছেড়ে আসতে পারলে? 

কনক। তাকে ছেড়ে আসতে পারি কিন্ত পুলিসের হাতে 
পড়লে আজ আর আদতে পারতাম না। কল্পনা কর, 


কলকাতার রাস্ত! দিয়ে রাত আটটার সময় খণ্টাম় তিরিশ মাইল | 


রেখা । কল্পনার চোখে দেখলুম রাস্তার মাবখানে একটা 
রক্তাক্ত পদার্থ পড়ে আছে, লোক জমেছে অনেক, তোমাকে 
গাড়ী থেকে তারা টেনে বার করেছে--তারপরে কলকাতার 
জন্ত! যেমন অতি নিপুণভাবে মর্মস্পর্শী শিক্ষা দেয় তেমনি ভাবে 
তোমাকে--ন!--তোমার পরিপাটি পোশাক দেখে মনে হচ্ছে 
ব্যাপার ততদুর গড়ায় নি। 

কনক। ( সশব্দে হেসে) তোমার এঁ- রোমাঞ্চকর কল্পনা 


দিন 


1: 


আশ্বিন | 


মনত্তস্ব 
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আর বাস্তবের মাঝখানে ফাক ছিল এক ইঞ্চির একটা ভগ্নাংশ 
মাত্র। লোকটার হাড় ভাঙল না কিন্ত আমার শাড়ীর মাড- 
গার্ড ভাঙ্গল । 

রেখা । ( কনকের সামনে দীড়িয়ে তার রঙিন টাইট! পেড়ে) 


, কিছুরস্ত তুমি! 


কনক। তুমি কি আমাকে শান্ত শিশুটি হতে বল রেখা? 
আমি তা পারব না। 

রেখা । আমি তোমাকে শাস্ত হতে বলি নি, তুমি ছুরস্ত 
বলেই এত ভাল লাগে তোমাকে. । 

কনক শুধু ভাল লাগে, তার বেশী নয়? 

রেখা । পুরুষ হৃদয় বোঝে না, কেবল মুখের কথায় তার 
বিশ্বাস । 

কনক । বুঝি, হায় বুঝি ( হঠাৎ রেখাকে দুহাতে জড়িয়ে 
ধরে চুমো খাবার চেষ্টা! ) 

রেখা । (কনককে বাধা দিয়ে তার হাতের বেষ্টন থেকে 
বেরিয়ে এসে ) সার! বিকেল মদ খেয়েছে বুঝি? 

কনক। কয়েক ফেটা! খেয়েছি মাত্র । জীবনটাকে আমি 
'পেঁচার মত মুখ করে বসে কাটিয়ে দিতে চাই নে, আমি চাই ছুটতে, 


সফি করতে, প্রাণ খুলে হাসতে। 


পপ 


রেখা । আবার কথনে। কখনো! কাদতে । 

কনক। লিভারের সেই ব্যথাট। ? সেটাকেও হেসে উড়িয়ে 
দেব, দেখে] । 

রেখা । আমারও ইচ্ছে হয় ঠিক অমনি করে ছুটতে, প্রাণ 


খুলে হানতে ৷ 

কনক। (রেখার হাত ধরে) সত্যি? তাহলে এস 
ছুজনে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি । 

রেখা! তেতলার ছাদ থেকে রাতায়? 

কনক । আরে না, না” এস আমর! ঝাপিয়ে পড়ি 
আনন্দের শোতে । 


রেখা । তার পরে ভেসে ভেসে কোথায় গিয়ে উঠব? 

কনক। উঠব ন! তলিয়ে যাব । 

রেখা । (আদর করে) “তুমি বেছুইন, তুমি বঞ্”। 

কনক । বঞ্জায় তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে ষাবে। 

রেখা । একেবারে বরাপাতার মত উড়িয়ে নিয়ে যেতে 
পারবে? দিগ.বিদিকের ঠিকানা থাকবে না, পারবে উড়িয়ে নিয়ে 
যেতে? 

কনক । এস আমার সঙ্গে, পারি কিনা দেখতে পাবে। 
' রেখা । পাববে? কলকাত। থেকে কারাচি, কারাচি থেকে 
কেপটাউন। কেপটাউন থেকে কিউবা পারবে? 

কনক। এক্ষুনি এস, দরজায় আমার গাড়ী ধাড়িয়ে। 

বেখা।। কারাচি ? 

কনক। ন! ফিরপে 

রেখ! । এখনও তৃষ্চ! মেটেনি বুঝি ? 

কনক । তৃষ্ণা কি মেটবার | (হাত ধরে টেনে ) এস । 

রেখা। না অত কাছে যেতে প্রস্তুত নই. । 


[ রঙ্গতের প্রবেশ, কেমন একটা শঙ্কিত ভাব ] 

রেখ|। দাদা, মুগ্ধার পার্টি থেকে এত শিগগির ফিরে এলে ? 

কনক । হালে| র্সত, শরীর ভাল ত? ইউ লুক ইল। 

রজত | না বিশেষ কিছু নয় (রেখাকে ) একটা কথা আছে, 
ভুমি কি বাইবে যাচ্ছ? 

রেখা । না, বাইরে যাচ্ছি নে। 

কনক। আমি চললুম, আমার অনেক কাজ বাকি আছে, 
রাস্তাতে এখনও লোক আছে এবং আমাব গাড়ীতে এখনও 
পেল আছে [ প্রস্থান ] 

রেখা । তোমার সেই পুরনো মাথাধর! বুঝি ? 

ব্লসত। (বনে পড়ে) পুরনো নয় নতুন--হঠাৎ। 


রেখা । (পাশে বদে) কি হয়েছে_ খুব খারাপ? 
বজত। খুব খারাপ। 

রেখা। কোথায়? বুকে? 

বুজছত। না, ৯৯ নং ক্লাইভ গ্বীট। 

রেখা কি হযেছে? 

বুজত। বৈজযুস্ত ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। 


(রজত তাকাল রেখার দিকে, রেখ! তাকাল রজতের 
দিকে, তারপরে দুজনেই তাকাল নীচের দিকে । 


পটক্ষেপণ 


[কাল প্রভাত, রদ্্রতের ড্রয়িং কম তেমনই জুমজ্জিত, বনে 
রজত, চিত্তামগ্ন এমন সময় সুবর্ণের প্রবেশ ] 


বুজত | এস সুবর্ণ, ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার 
মত হযেছে! 

স্ববর্ণ। (পাশে বসে) আমারও সেই অবস্থা । 

রজত । কেমন করে হ'ল? 

স্থবর্ণ। চুরি, ডাইনে বীয়ে, পরে নীচে চুরি। 

রজ্জত। আমাদের অবস্থা ? 

সুবর্ণ । অত্যন্ত অসহায়। দরের দত্ত গতরাত্রে আত্মহত্যা 
করেছে। | 

রঙ্গত। আমর! কি করব 

সুবর্ণ। আত্তহত্য| করব না। 

রঙহ্গত। কোন বিষয়ের উপরেই আমাদের আর দাবি থাকছে 
না, বাড়ীটার উপরেও নয়? 

স্থৃব্ণ। না! 

রজত । আমরা তাহলে গবিব। রর 

নুবর্ণ। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


রজত । তুমি কি করবে? 

স্ুবর্ণ। I am going underground. € আমি ত ডুবতে 
বসেছি।) 

রজত । (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) কেমন সব অদ্ভূত 
অদ্ভুত চিন্তা আসছে ৷ 

সুবর্ণ। আসবেই । : 

বন্গত। ভারি অন্ভুত, এই যেমন কি খাব ইত্যাদি । 
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সুবর্ণ । অত্যন্ত সাধারণ তুচ্ছ জিনিষগুলো হঠাৎ কেমন যেন 
বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। 

রজ্কত। এ বাড়ী থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে ষেতে 
হবে _তারপনে ? 

সুবর্ণ । তারপরে একটা চাকরি জোগাড় করে নাও! 

রজত । পারব চাকরি করতে ? ভয়ানক লজ্জা করবে। 

সুবর্ণ । গরিবের দলে ভিড়ে গেলে আর লজ্জা করবে না। 
এ ক'দিন 20888 (সাধারণ লোকের)-এর সঙ্গে মিশে আমি অনেক 
জ্ঞান লাভ করেছি । 

রজত | সত্যি নাকি । 

স্ুবর্ণ। ব্যাঙ্কের একটা বাচ্চা কেরানী আমাকে দরদ 
দেখাতে এসে কি বললে জান? 

রজত | কি বললে? 

সুবর্ণ । বললে ‘দুঃখ করবেন না সুবর্ণবাবু, আপনার বাব! 
কৈলাস-ব্যাক্ক মেরে বড়লোক হয়েছিলেন, আজ আবার সত্য- 
প্রকাশবাবু আপনার ব্যাঙ্ক মেরে বড়লোক হলেন ।' বুঝলে 
রজত, গরিবদের দৃষ্টভঙ্গিই অন্য রকম, ওব! চুরি ব্যাপারটা লজ্জার 
মনে করে, খেটে খেতে লজ্জ। পায় না৷ । 

রজত। অদ্ভূত । 

সুবর্ণ । আমি তাহলে উঠব । (উঠে দ্বাড়াল ) 

রজত | রেখার সঙ্গে দেখা করবে না? 

স্ববর্ণ। আরে না, না, এই কি দেখা করবার সময় ; আমি 
চললুম, কিছুদিন আমার কোন খবরই পাবে না। (প্রস্থান ) 


(রজত উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাড়াল, রাস্তায় মটর হর্ণের 
আওয়াক্ত পাওয়া গেল, তার একটু পরেই প্রবেশ করলে মুগ্ধা ) 


মুগ্কা। তাহলে তুমি বাড়ীতেই আছ অথচ ফোন করে 
তোমার সাড়া পাচ্ছি না, আমি ত ভাবলাম তুমি বুঝি আমাকে 
ভুলেই গেলে! 

(রজত মুগ্ধার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাড়িয়ে রইল ) 


মুগ্ধ । (রজতের সামনে এগিয়ে গিয়ে) আমার প্রিয়ের আজ 
এ কোন্‌ নতুন খেলা? 

রজত । খেল! নয় মুগ্ধা, আর খেল! নয়। 

মুগ্ধা । (মিষ্টি করে হেসে) আর থেলাঘর নয়_-এবার 
সত্যিকার খর। 

রজত। ঘরও নয়, হয়ত কুটীর। 

* মুগ্ধা। তাতে আমি আপত্তি করব নাঁ। প্রাসাদের নাম 
কুটার দিলে মৌলিক হবে । কিন্তু প্রিয়, বল ত আজ তোমার 
মনটি কোথায়? | 

রৃজ্ত। আমার মন যথাস্থানেই আছে । 

মুগ্ধ৷। (রজতের বুকের উপর হাত রেখে) আছে? কিন্ত 
সাড়। দিচ্ছে না কেন? সেকি ঘুমিয়ে, না জেগে, না সে দুরে 
আর কোথাও আর কারে! কাছে? 

বুজত। (বিব্রত ভাবে) মন আমার যথাস্থানেই আছে, 
কিন্ত মুগ্ধ, আর একট! ক্িনিধ যথাস্থানে নাই । 


১৩৫২ 


'পাপাপাপাপাীপাপ্পাশাাশাপপপাপপাশাপাশীপিপিশাপপিপিপপিপিপাপিপীপপিপাশশিপিিপাপিপাপাপীপিপাশাশীপাশাপপপপীপীপিপপাপাশশাশশোশিশশিশীশিশিশশিশি্প 


মুগ্তা | ] 0০90৮ 989, আমি কিছু কেয়ার করি না), তোমার 
মন যদি ঠিক থাকে তাহলে চন্দ্র সূর্য্য স্থানচ্যুত হলেও আমি 
বিচলিত হব ন1। 

রজত | € আবেগের সঙ্গে ) তুমি বিচলিত হবে না মুগ্ধা ! 

মুগ্ধা । না, প্রিয় না । বলো তোমার কি বলবার আছে। 

রঙ্গত। একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে । 

মৃদ্ধা। বুঝেছি, আমার দেওয়| ৭001ট1 আবার হারিয়ে 
ফেলেছ) তা যাক, আমি অভয় দিচ্ছি আমি রাগ করব না। 

রজত | এ যে তার চেয়েও বেশী, আমি তোমাকে কেমন 
করে বলি! 

মুগ্ধা। বলো, শুনলে আমি মূৰ্ছিত হয়ে পড়ব না । 

রজ্ঞত। মুগ্ধা, আমাদের বৈজযন্ত ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। 

মুগ্ধ । ( ছু তিন পা পিছিয়ে সিয়ে, তার পরে আবার হেসে 
এগিয়ে এসে ) উঃ, কি নিষ্ঠুর তামাশা, সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম । 

রজত । (মুগ্ার কাধে হাত রেখে) তামাশ! নয় মুক্ধা, এ 
সত্য কঠিন সত্য ; বৈজরস্ত ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে, আমার সম্পদ, 
আমার বাড়ী, আমার নাম, আমার বলতে যা কিছু আজ তা 
আর আমীর নেই। আমি আজ গরিব । ৯ 


(মুগ্ধা এক মিনিট রক্তের কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে 


সরে দাড়াল, তার পরে একখান! শোফায় ঝুপ করে বসে পড়ল, 
রজত এগিয়ে এল তার দিকে ) 

রজত | মুগ্ধা। 

(মুগ্ধা সাড়া দিলে না ) 

রজত । প্রিয়া । 

মুগ্ধ । তুমি গরিব? 

রজত। আমি গরিব তবু আমি তোমাকে ভালবাসি । 

মুগ্ধা। তুমি গরিব ? এত সম্পদ, এত নাম আজ তোমার 
কিছুই নেই? 

রজত । কিছুই নেই কিন্তু আমার হৃদয় আছে। 

মুগ্ধা। (মুখে রুমাল চাপা দিয়ে) ওঃ | আমার শ্বপ্ন মিলিয়ে 
পেল, আমার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। 

রজত | যাক স্বপ্ন, তুমি আমি তো! বেচে আছি । 

মুগ্ধ | আমার প্রাসাদ ভেঙে পড়ল । 

বজত। কিন্তু প্রিয়া, আমাদের ভালবাস! অটুট আছে । 

মু্ধা। হলিউড, হলিউড ৷ সে যে হঠাৎ দূরে, বহুদূরে সরে 
গেল। 

রজর্ত। আমি তো কাছেই আছি মুগ্ধ! ! 

মুক্জা। (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে) না, না, এ আমি বিশ্বাস, 
করি না, একটুও বিশ্বাস করি না! 

রঙ্গত। এক এক সমর যেন আমারও অবিশ্বাস হয়| 

মুগ্ধা। তুমি মিছে কথা বলছ। 

রক্ত । আমি? না, মিছে কথা বলি নি। 

মুগ্ধা। (হাইহিলের খটু থটু আওয়াজ করে রজতের সামনে 
গিয়ে ) তুমি মিছে কথা বলছ, তোমার চালাকি আমি ধরে 
ফেলেছি, তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না । 


আশ্বিন 


রজত। কি বলছ তুমি মুগ্ধ! ? 

মু । (পিছন ফিরে খটু খট্‌ করে করেক পা চলে গিয়ে 
একটা পাক দিয়ে ঘুরে দাড়িয়ে) তোমার মতলব আমি বুঝতে 
পেরেছি। 





রজত । আমার কোন মতলব নেই । 
মুক্ধ(। তুমি চাও আমাকে সরিয়ে দিতে । 
রঙ্জত। এ কথা তুমি কেমন করে বললে ? 


মুগ্ধ! | হয় তো! ব্যাঙ্ক তোমার ফেল হয়েছে__কিন্ত তুমি 
কি আগে এ খবর জানতে ন1? নিশ্চয় জানতে, তুমি আগেই সব 
ব্যবস্থা কবে রেখেছিলে, ব্যাঙ্ক গেলেও যে টাকা যায়না তা 
আমি জানি । 

রঙ্গত। সত্যিই মুগ্ধ, আজ আমার নিজের বলতে কিছু 
নেই, আমি সত্যিই গবিব। 

মুগ্জী। (গোটা ছুই ঘুরপাক খেয়ে রজতের সামনে এসে ) 
আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, There is some other girl, 
তুমি আমাকে চাও ন তুমি আমাকে ভালবাস না। 

শীলা । (এমন সময় শীলার প্রবেশ, দরজ্বার সামনে একটু 
থম্‌কে দীড়িয়ে ) ব্যাপার কি মুগ্ধাদি? ওঃ! আজ বুঝি তোমার 


০5 রজতদাকে Hula Dance দেখাচ্ছ ! 


SL 


(মুদ্ধ৷ একবার শীলার দিকে জলস্ত দৃ্টিতে তাকিয়ে হাইহিলের 
খট্‌ খট আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে গেল ) 

শীল।। €লজ্জিতভাবে ) মুদ্ধাদি হঠাৎ অমন করে চলে 
গেলেন কেন রজতদ! ? 

রজত । (বিব্রতভাবে) জানই তো ও কেমন ছেলেমাহৃষ, 
তাছাড়। ওর মনটাও ভাল নেই। 

শীল! । মনে হ’লো রাগ করে গেলেন, কিন্ত বাবার তঙ্গিটি 
কি সুন্দর, ঠিক যেন Jean Harlo বেরিয়ে গেল। 
(রেখার প্রবেশ, বেশের পরিপাট্য নাই, মুখে চিন্তার স্পষ্ট ছাপ, 
অন্তদিক দিয়ে রজতের প্রস্থান ) 

শীল। | রেখাদি, তোমার কি অসুখ কবেছে ভাই? 

রেখা । (ক্লান্তভাবে বসে পড়ে ) পৃথিবীতে গ্তায় বলে কিছু 
নেই, সত্য বলে কিছু নেই, নির্ভর করবার মত কিছু নেই, 
বুঝলে শীলা । - 

শীলা । ও সব চিন্তা অন্ত লোকের, তোমার জন্যে নয় 
রেখাদি, তুমি শিল্পীই থাঁক, তাত্বিক হয়ে উঠো 'না। 

রেখা । একদল মান্য আছে যাদের কিছু মাত্র বিশ্বাস 
ক'রে! ন। শীলা, যারা হিংশ পশুর মত তোমার দেহের সবটুকু 
রক্ত শোষণ করে নেবে, যার! সব সময় ওত পেতে বলে আছে, 
যেই একটু অসতর্ক হয়েছ অমনি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে। 


মনস্তত্ব 


১৯৩ 


স্পা সস 


শীলা । (অবাক হয়ে) তোমার মনের আর একটা নতুন 
দিক যেন দেখতে পাচ্ছি রেখাদি। 


রেখা । শীলা, নিঃস্ব জনসমাজ কেমন করে নীরবে এ 
অত্যাচার সহ করে আমি তাই ভাবি, এরা বিদ্রোহ করে না? 

শীলা । চোখ বুজে শুনলে মনে হবে যেন কোন শ্রমিক 
নেতার বন্ধৃতা শুনছি; রেখাদি, আমি জানতাম না নিঃস্বদের 
জন্যে তোমাব এত দরদ, তোমাকে আমার আস্তিক শ্রদ্ধা 
জানাচ্ছি । 

রেখা । উঃ, মান্য এত অসহায় ! 

শীলা । (চম্‌কে উঠে) রেখাদি { 


রেখা | কি শীলা? 
শীল । এ ষে সোশ্যালিজমের চেয়েও আশ্চর্য্য ! 
রেখা । আমার মতবাদ ? 


শীল! । না রেখাদি, তোমার এ নীল রঙের শাড়ী। তুমি 
যে বলো! সকাল বেল! পূরবী রাগিণী বেমন অচল, তেমনি সকাল 
বেলায় নীল বন্ডের শাড়িও অচল। 


রেখা । এট! সকাল কি বিকেল তাও কি আমার খেয়াল 
আছে! 

শীলা ৷ তোমার আত্মা পীড়িত হচ্ছে ন? 

রেখ! । আত্মা অবস্থান কোথায়? 

শীল।। (হেসে) আত্মার অবস্থান ব্যাঙ্কে । 

রেখা । (সোফায় এলিয়ে পড়ে) আমার কাছে ব্যাস্কে নাম 
করো না শীল[। 


শীল। | কিন্তু রেখাদি, হঠাৎ ষদি সুবর্ণবাবু বা কনকবাবু 
এসে পড়েন? 

রেখা । গত আটচল্লিশ ঘণ্ট। ওদেব একল্রনকেও দেখতে পাই 
নি, ওদের অস্তিত্বে আমার সন্দেহ হচ্ছে । 

শীল!। তবু তো তুমি ওদের ছুম্রনকেই ভালবান। 

রেখা । সম্প্রতি ওদের দুজনের স্থান আর একজন এসে দখল 
করেছে, আমি তারই চিন্তায় বিভোর আছি। 

শীলা । ওয়াগডারফুল ! কে সে ভাগ্যবান রেখাদি ? 

রেখা । (নিমীলিত নয়নে, অত্যন্ত দবদের সঙ্গে) সে 
হচ্ছে “অন্ন! 

শীলা । (অত্যন্ত আশ্চৰ্য্য হয়ে) কিন্তু তোমার সেই সুর 
মনস্তত্ব ? 

রেখা কোন উত্তর দিল না, তার ঠোটের কোণে ফুটে উঠল 
মোনা লিমার হাপি। 


[ যৰ্নিকা পতন ] 


শ্বেতকায় বৈদেশিক আধ্যজাতির ভারত আক্রমণ 


শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


১ 
স্বদেশী ও বিদেশীয় পণ্ডিতপণের এ বিষয়ে মততৈধ নাই যে শ্বেত - 
কায় আৰ্য্যজাতি একদা ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধু উপত্যকায় 
উপনিবেশ স্থাপিত করেন এবং ডারতবর্ধে আর্ধ্য-সভ্যতার 
প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার তাহার ফল । দেশ জয় ও উপনিবেশ স্থাপিত 
করিবার পরিচিত পন্থা! তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে হইয়া- 
ছিল। সিক্ধু উপত্যকা তখন কৃষ্ণকায়, বর্বর প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীর 
ব!দ্রাবিড়েতর আদিম জাতিসমূহের অধিকারে । 


“The Aryans really found themselves confronted by 
the Veddaic people, the Dravidians remaining rather 


in the second line.”—V. Giufirida-Ruggeri. 

ইহারাই ভারতবর্ষের আদিষ অধিবাসী, খ্ব্ধেদের দাস ও 

দঙস্য এবং পরবর্তী বৈদ্িক সমাঞ্জে নিষা্ নামে পরিচিত, ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈষ্ঠ ও শুদ্রেতর পঞ্চমশ্রেণী বা জাতি। 

“The Dasyus or Non-Aryans of Vedic India 


Society .”—V. Giufirida-Ruggeri. 

এই সকল ক্কষ্ণকার, বর্বর ধন্য বা নিষাদদ্িগকে পরাঞ্সিত 
করিয়া শ্বেতকায় আর্ধ/জাতি পঞ্জাবে আপনার্ধিগকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়ছিলেন। এক্ন্ত দস্যু ও দাসদেগের সঙ্গে আর্যযদিগকে 
কিক্সপ কঠোর লংগ্রাম করিতে হইয়াছিল খখেদে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে শ্বেতকায় আধ্যজাতি যে আকন্রমণ- 
কারীদপে (৪৪৪০0৪5507) ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং 
আর্যঞাতি কর্তৃক ভারত আক্রমণ যে ভারতে বৈদেশিক 
আক্রমণের সুদীর্ঘ তালিকায় প্রথম উল্লেখযোগ্য আক্রমণ এ 
বিষয়ে পঙিতগণের মনে কোন সন্দেহ নাই। আধ্যক্বাতি 
কর্তৃক ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারটিকে বৈদেশিক 
আক্রমণের সুস্পষ্ট রূপ দিবার প্রেরণা আসিরাছে বিদেশী 
বৈদিক পণ্ডিতগণের নিকট হইতে । শাকল্য, শৌনক পরবর্তী 
কালের সাঁয়ন প্রমুখ ভারতীয় বেদ ব্যাধ্যাতাপণের মনে এ 
সমস্তার অন্তিত্ব ছিল না এবং সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে ইহার 
কোনরূপ ইঙ্গিত আছে বলয়! এ পর্য্যন্ত জানা যার নাই । 

আৰ্য্যগপের ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন যে বৈদেশিক 
আক্রমণের ( foreign in৮৪5i0n ) পর্য্যায়ে ফেলা হয় তাহার 
কয়েকটি কারণ উদ্দেখ কর! হুইয়। থাকে। একটি প্রমাণ এই 
যে আর্ধ্য-সভ্যতা ভারতবর্ষের উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে 
প্রসারিত হইয়াছে । প্রথমে উত্তরে ব্রন্ধাবর্ত ; তারপর মধ্যভাগে 
আর্ধ্যাবর্ত এবং ইহার বাহির দেশেব অবশি৪ অংশ শ্লেচ্ছ 
বা অনার্্য-অধুষিত দ্বেশ। 
ন! আপিলে প্রাচীনগণ এইভাবে উহার অগ্রগতি নির্দেশ 
করিতেন না । দ্বিতীয় প্রমাণ __থথেছে যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্লেখের 
ছড়াছড়ি । তৃতীয় এবং জর্ধাপেক্ষা বড় প্রমাণ এই যে, 
ভারতবর্ষ শ্বেতকায় আর্ধ্যজাতির স্বদেশ হইতে পারে মা। 
শ্বেতকাঁয় বৈদ্বিক আৰ্য্যগণ মূল আধ্যদ্বাতির একটি শাখা 


are 
the true aborigines; they are the fifth order of Vedio 


আধ্য-সভ্যতা বাহির হইতে 


মাত্র । মূল আৰ্য্যজাতির উত্তব হয়ত এশিয়া খণ্ডে হইরাছে* 
কিন্ত আধ্যক্গাতির মূল ও প্রধান শাখা ইন্দো-ইউরোপীয় 
"(Indo-European ) জাতিসমূহ, ইরাণ ও ভারতে ইহার 
একট অপ্রধান শাখামাত্র প্রসারিত হুইয়াছিল। ইরাণ ও 
ভারতের এই শাখাটির সঙ্গে ইউরোপীয় প্রধান শাখাটির সংযোগ 
আবিষ্কত হইয়াছে উনবিংশ শতাকীর মধ্যভাগে, প্রধানতঃ 
জার্খান পণ্ডিপণের ভাষাতত্ব লইয়া গবেষণার ফলে । তার- 
পর ভাষাতর্থবিদেরা! অনুসরণ করিয়া আপিয়াছেন নৃতত্ববিদের 
ব্যাখ্যা । ভাষার দিক দিয়! পর্বব ও পশ্চিমের আর্ধ্যদলের মধ্যে 
38890 ভাষাভাষী ও 0970001)) ভাষাভাষী এইকপ বিভাগ 
হইয়াছে ; কিন্তু নৃতত্ববিদগণ এখনও একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, শ্বেতকায় আর্ধ্য- 
বাতির উদ্ভব যথন দক্ষিণ-পশ্চিম সাইবেরিয়ার হুইয়াছিল তখন 
তাহাদের দ্বারা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন যে বৈদেশিক 
আক্রমণ তাহা! মানিতে হয়। কিন্ত আর্ধ্যজাতি কর্তৃক ভারত 
আক্রমণ হইয়াছিল ইছ1 মানিয়া লইতে হইলে ইহা অপেক্ষা 
,যুঞ্জিসহ প্রমাণ আবস্যক। বৈদিক আৰ্য্যগণের সঙ্গে যুক্ত করা, 
যায় এন্সপ কোন প্রত্বতাত্বিক বা মৃতাত্বিক তথ্যের আবিষ্কার 
হইয়াছে বলিয়া এ পধ্যন্ত দাবি করা হয় নাই। সুতরাং মনে 
করিতে হুইবে যে যাহারা এই মতবাদের সমর্থক তাহারা 
খপ্ধেবকে ইহার প্রামাণ্য দলিল বলিয়া মদে করেন, কারণ 
ইহাই আঁধ্যজাতির এবং ভারতীয় আর্ধ্যজাতির প্রথম প্রামাণ্য 
বিবরপ। 

কখন ভারতে এই শ্বেতকায় আর্ধ্যজাতির আক্রমণ 
হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। খপ্রেদের রচনা- 
কাল ও বৈদিক যুগের আনম্ত-কাল সন্বন্গেও বিভিন্ন মত 
আছে। মরগ্যানের মতে ্রীষ্টপুর্বা ১৬০০ বংসর, মায়াসের 
মত এরপ,__কেনেডীর মতও এঁরূপ। বৈদিক যুগের আর্ধ্য- 
গণের ভারত আক্রমণের কাল মোটামুটি শ্রীষ্টপুর্ব ২৫০০-_ 
২০০০ ধরা হয়। এবিষয়ে যে সকল বিভিন্ন মত আছে 
তাহার মূল্য যাচাই করা অবাস্তর ও অনাবহ্তক। এ সত্বন্ধে 
লক্ষ্য করিবার বিষন্ন এই যে প্রঃ পুঃ ২০০০-১৫০০ বংসর কাল 
ইন্দোইউরোপীয় ও ইন্দো-এপিয়ান' ( Indo-European 
and Indo-Aryan) পগোটিভুক্ত কতকগুলি জাতির ইউ- 
রোপের ও এশিয়ার নানা স্থানে হড়াইয়া পড়িবার 
খানিকটা প্রমাণ বিভিন্ন দেশের ইতিহাস প্রভৃতি হইতে 
পাওয়া যায়। এশিয়! মাইনর, সিরিয়া, প্রাচীন ইরাক বা “ 
মেসোপটেমিয়ার কতকগুলি জাতি, যাহাদেব মধ্যে আর্য্যভাষা- 
ভাষী একদল লোক হিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহাদের অভ্যুদয় এই সময়ের মধ্যে ঘটয়াছিল। 
ইহাদের মধ্যে কাশাইত, হিতাইত, যিতানী প্রভৃতির উল্লেখ 





* The northern Kirghiz steppes, south and east of 
the Ural mounntains—A. B. Keith 


আশ্বিন 


করা যায়। গ্রীসে আকিয়ান জাতির, মিশরে হিকলসদিগেব 
আক্রমণ এই সময়ের বলিয়া মনে করা হয়। মোট কথা এই 
সময়টায় পশ্চিম এশিয়ার এক ত্বহুৎ অংশে, ভূমধ্যসাগর তীর- 
বন্তী ও ঈক্জিয়ান সাগরের দ্বীপ ও তীরবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে একট! বিপুল চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়, পণ্ডিত 
গণ এইরূপ বলেন। ইহার সঙ্গে সামগ্তন্ত রাখিয়া ভারতে 
শ্বেতকায় আৰ্য্যজাতির আগমনের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টা 
করা হইয়াছে ৷ জ্যাকোবি বা তিলকের মত খপ্ধেদের আভ্যন্তরীণ 
প্রমাণ হইতে যাহারা থধেদের কাল নিল্নপূণ করিবার চেষ্ঠা 
করিয়াছেন তাহারা খখেদকে আরও প্রাচীন বলিয়া দাবি 
করিয়াছেন । 

ভারতে যাহারা আসিয়াছিলেন তাহার যে আর্য ছিলেন 
তাহার প্রমাণ,-খপ্ষেদে আর্য্য শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত 
হুইয়াছে। ইরাণে আৰ্য্য জাতির উপস্থিতি সম্বন্ধে জাবেস্তাকে 
& কারণে প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা হয়। 

ইউরোপের আর্ধ্যসত্তানপণ যে তাহারা আর্ধ্য তাহা 
শ্রানিবার ৪০০০ হইতে ৪৫০০ বৎসর পূর্বে (যদি খধেদের 
সময় খ্রীঃ পুঃ ২০০০-২৫০০ ধরা যার ) বর্তমানে ক্কফকায় জাতি 
সমূহ অধ্যুষিত ভারতবর্ষে রচিত (71116-)780ণ% প্রমুখ 


“৯১ পত্িতগণের অভিমত সত্বেও এ বিষরে এখন বিশেষ মতপ্ৈধ 


এ 


নাই) খধেদের স্ুস্তকারগণ আপনার্দিগসকে আর্ধ্য বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন । আৰ্য্য জাতির এই প্রাচীন প্রামাণ্য দলিল 
তারতবর্ধীয়দের সম্পত্তি হওয়াতে ইউরোপীয় (বান্দনৈতিক ) 
আর্ধ্যগণের কিছু অসুবিধা হুইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্ত এই 
অসুবিধা অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থণ্ডের এক ক্ৃষ্চকায় জাতিকে 
আৰ্য্য বলিয়! এবং নিজেদের একপ্োজীয় বলিয়া স্বীকার 
করিবার গ্লানি দূর করিবার জগ্ত চেষ্টার ক্রটি হয় নাই 
তাহা মাণিতে হইবে । ভারা পঞঙ্চিতপণ খাটি আধ্যজাতির 
উদ্ভবক্ষেত্র ক্রমশঃ সরাইয়া উত্তর ইউরোপে লইয়া গিয়াছেন। 
এই ইউরোপীয় আর্য্যজাতি হইতে সেরা আর্ধ্য নভিক-( Nor- 
819 )পণের উৎপত্তি হুইয়াছে। এই নর্ভিকগণ আবার টিউটনিক 
গোষ্ঠির অত্তভু ক্র । নর্ভিকগণের পূর্বপুরুষ হিসাবে একটি 
প্রোটো মনডডিক জাতি কল্পিত হইয়াছে, ইহাদের উত্তবক্ষেত্র 
এশিয়ায় বটে । বৈদিক আর্ধ্যগণ এই প্রোটো-নঠিক জাতির 
অস্তভুক্ত। রুশিয়ায় একটি নূতন মতবাদ প্রচার হইয়াছে যে 
আৰ্য্য নামে একটি ক্ষুদ্র জাতি ককেশস পর্বতের দক্ষিণে বাস 
করিত । তাহাদের নামের “আত? হইতে আরমেনিয়া, আরাঁ 
বাত পর্বত ইত্যাদির ‘আর’ আসিয়াছে । ইহারা জাকেতিক 
ভাষাভাষী ছিল, ইন্দোইউরোপীয় জাতির সঙ্গে ইহাদের কোন 
সম্পর্ক ছিল না| এদিকে কিন্ত নৃতত্ববিদগণ দক্ষিণ রুশিয়ায় 
(সাইবেরিয়ায়) উত্তর" যেনিসী নঘ্বীর তাঁরবর্তা কতকগুলি 
অঞ্চলের সমাধিস্তপ ( Kurgan ) হইতে বৈদিক আধ্যগণের 
করোটির সদৃশ করোটি এবং এই সকল সাইবেরিয়ান আৰ্য্য যে 
বৈদিক আৰ্য্য রাজাদের চায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন তাহার 
প্রমাণও আবিষ্ষাপ্স করিরাছেন। কোন কোন পতিত আর 
একটি মতবাদের হট্টি করিয়াছেন এবং এদেশেও উহার সমর্থক 


শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্ধ্যজাতির ভারত আক্রমণ 


৪২১ 


প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রাবিডীয়, খস্বে্দীয় সভ্যতা কোনয়প বৈদেশিক 
আক্রমণের ফল নহে |% 

সে যাহাই হুউক খখেদকে আর্্যজাতির সর্ধপ্রাচীন 
প্রামাণ্য দলিল বলিয়া স্বীকার করিয়! লইলে উহা হইতে শ্বেত- 
কায় বৈদেশিক আৰ্য্যজ্জার্তির ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অনার্য, 
কককায় বর্ধর আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজ্দিত করিয়া সিন্ধু 
উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন, এই যে মতবাদ, যাহা মোটামুটি 
প্রচলিত মতবাদ বলিয়া শ্বীকার করা যাইতে পারে, তাহার 
পরিপোষক কতথানি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করা 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্ছেষ্ট । 


২ 

উন্নত, সভ্যতাপব্বাঁ বৈদেশিক কর্তৃক পররাজ্য আক্রমণ 
ও অধিকার ও বিক্রিত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার 
পদ্ধতি কিক্সুপ হইতে পারে আধুনিক ইতিহাসে তাহার 
অনেক পরিচয় মিলে । সুতরাং শ্বেতকায়, বৈদেশিক আর্ধ্য- 
জাতি যখন ক্কষ্ণকায়, বর্ধর জআতিসমূহের আবাসভূমি 
ভারতবর্ষে, বিজয়ী জাতি রূপে প্রবেশ করেন তাহাদের 
তখনকার অবস্থা ও. মনোভাব সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ 
করা যায়| ধরিয়া লওয়! যায় যে, এই পররাজ্য আক্রমণ- 
কারী শ্বেতকার জাধ্যজ্াতির মধ্যে শ্ুদ্চ এক্য ছিল। অর্থাৎ 
কৃষকার়, বর্বর শত্রুদিগের বিরুদ্ধে তাহারা united front 
রক্ষা করিয়া চলিতেন, পররাজ্যে নিজেদের মধ্যে কলহ ও 
যুদ্ধ করিয়া তাহারা শঙ্তিক্ষম করিতেন না। এন্সপ করা 
তাহাদের স্বার্থের হানিকর হইত। আতি হিসাবে তাহার! 
একটি অমিশ্র, শ্বেতকায় জাতি ছিলেন। দেশ জয় এবং 
আপনাদ্িগের উন্নত ধর্ম ও সভ্যতা প্রচার করিবার আদর্শে 
তাহারা অনুপ্রাণিত ছিলেন । যেখান হইতেই তাহারা আনুন 
“মাতৃভূমির উল্লেখ, গৌরব বর্ণনা ও তাহার প্রতি অহুরক্কির 
প্রকাশ তাহাদের নিকট আশা করা যাইতে পারে। কৃষ্ণকায়- 
দিগের দেশে আপনাদের জাতির বিশুদ্ধি রক্ষার দিকে তাহাদের 
দৃষ্টি ছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে। খ্প্বেঘকে প্রচলিত 
ধারণা মতে আক্রমণকারী শ্বেতকায় আধ্যক্তাতির প্রামাণ্য 
ইতিহাস বা আখ্যান ব! বিবরণ বলিয়া মানিয়া লইলে যদি 
তাহাতে এই সকলের বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহা হইলে সন্দেহের উদ্দয় হইতে পারে যে, হয়ত খথেদ 
আর্য্যজাতির প্রামাণ্য বিবরণ নয় অথবা শ্বেতকায় আর্ধ্যজাতির 
ভারত আক্রমণের কাহিনী কজিত। এখন এই দৃ্টিতদী 
হইতে খদ্দের বিশ্লেষণ কর। যাইতে পারে। বলা বাহুল্য 
ইহা খগ্থেদের বিস্তৃত বিশ্লেষণ নহে । 


ত 
গঙ্গেদে উল্লিখিত সমাজকে তিন শ্রেনীতে ভাগ কবা যাইতে 
পারে__ুষিকুল, গোষ্ঠি বা কৌমগ্ডলি ও শত্রুপক্ষ। এই শত্র- 
পক্ষ কে, পরে তাহা দেখা যাইবে | প্রথমেই লক্ষ্য করিতে 





* G. Slater—The Draviatan Elements tin Indian 


দেখা ধিয়াছে। এই মতবাদ এইরূপ যে খছেছীয় বন্দ প্রভৃতি Culture, Ml 
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৪২২ | 
হুইবে যে সুক্তগুলিতে উত্তম পুরুষের ব্যবহার দ্রেখা যায়। 
ইহার অর্থ খধেদে উল্লিখিত বিষয় বা ব্যাপারগুলি খুষিকুলভুক্ত 
সুজ্তকারগণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বর্ণিত হুইয়াছে। অবনত 
কতকগুলি সুক্তে কোন কোন দেবতাকে ও কোন কোন গোষ্ঠি 
পতিকে সুজ্তকাররূপে দেখা যায়, কতকগুলি সুক্তকাঁরের নাম 
নাই। এইক্পপ সুক্তের সংখ্যা জামানত । স)সুক্তকারগণ 
থষিকুলভুক্ত ইহা লক্ষ্য করিতে বলিবার কারণ এই যে, ঝ্থ্েদের 
সুক্তগুলিতে যাহা বলা হুইয়াছে তাহা কুশিক, জঙ্গিরা, কু, 
বশিষ্ঠ, ভবদ্বান্ত, বামদেব, অত্রি, গৃৎসমদ প্রতৃতি প্রযিকুলের 
এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন খধির পক্ষ 
হইতে বলা হইয়াছে ইহা? মনে রাখিলে হুক্তগুলির বক্তব্য 
বিষয়ের সমএর্ভাবে বিচার করা! দহজ্ব হয়। খধিকুলের সহিত 
গোঠি বা কৌমগুলির সম্পর্ক কিরূপ পরে তাহার আলোচনা 
হইবে । ধষিকুল যখন খথ্বেদ্দীয় শুক্তসমূহের রচয়িতা তখন 
তাহাদিগকে আক্ষমণকারী শ্বেতকায় আর্ধ্যজাতির প্রতিনিধি 
ক্সপে গ্রহণ করা যাইতে পারে । 

খষিকুলের মধ্যে এক্যের বিশেষ অভাব দেখা যায়। 
কুলগুলির পরস্পরেব মধ্যে ঈধা, প্রতিত্বদ্বিতা ও বিবাদের 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ ও কৃশিককুলের মধ্যে 
প্রতিত্বদ্িতা প্রসিদ্ধ। ইহা উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে 
কুশিকগণ অন্ততম খৰ্েদীয় গোষ্ঠি ভবতবংশীয়। বিশ্বামিত্ৰ 
বলিতেছেন 


“হে ইন্দ, ভরতগণ বশিষ্ঠবংশীয়দিপের প্রতি কেবল 
শক্রুতাই জানে, একত1 জানে লা। যুদ্ধে তাহারা বশিষ্ঠ- 
বংশীয়পণের বিরুদ্ধে অশ্ব প্রেরণ করে, যেমন শক্রর 
বিরুদ্ধে করা হয়, তাহার! উচ্বাদের বিরুদ্ধে ধহুক ধারণ 
করে।"* (ইম ইন্দ্র ভরতন্ত পুত্র অপপিত্বং চিকিতুণ 
প্রপিত্বং | হিল্বস্ত্শ্বমরণৎ ন নিত্যং জ্যাবাজ্ধং পরি নয়ত্্যান্জৌ 1) 
প্রতিতবন্ী খযিদিপকে গালিগালাজ করিবার ব্যাপারে ভরঘাজ- 
কুল সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। অতিযাজ্ নামক এক 
খধি কোন যন্জমানের যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া ভরঘাজজ 
পুত্র খ্রজিশ্বার ক্রোধের উদ্রেক করেন। খাজিশ্বা বলি- 
তেছেন,--“আমি যে যজ্ঞ করি তাহার বা আমার প্রবর্তিত 
যজ্ঞের সমান বং স্বর্গীয় ও পাধিব দেবগণের উপযুক্ত যন্ত 
আর কেহ কবিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। অতএব 
সুমহান পৰ্ধতসকল তাথার পীড়াবিধান করুক, অতিযাজের 
শাত্বকও নিরতিশয় হীনতা প্রাপ্ত হউক ।__হে মরুংগণ | 
যে ব্যক্তি আপনাকে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করে 
এবং অন্মংকৃত স্তোজের নিন্দ। করিতে ইচ্ছা করে শক্তিসকল 
তাহার অনিষ্টকারী হউক এবং স্বর্গসেই ত্তোত্রদ্বেষ্টাকে দগ্ধ 
করুক | হে সোম [-কিজ্বন্ত তোমাকে নিন্দা হইতে আমা 
দবিগের উদ্ধাববর্তা বলে ? কেনই আমবা শক্তগণ কর্তৃক নিন্দিত 
হইলে তুমি (নিরপেক্ষভাবে ) দর্শন করিতেছ ? তুমি স্তোত্র- 
বিদ্বেষীর প্রতি নিন্দ আয়ুব নিক্ষেপ কর ।” 


(ন তন্দিবা ন পৃথিব্যান্থ মন্যে ন যজ্ঞেন মোত শমীভিরাভি; 1 





* বাঙ্গালা অনুবাদ রমেশচন্্র দত্ের। 


প্রবানী 


১৩৫২, 

উজ্ন্ধ তং সুভ £ পৰ্বতাসো নি হীয়তামতিযাজন্ত যষ্টা ॥ অতি বা 
যো মরুতো মন্ভতে নো ব্রহ্ম বা ষঃ ক্রিয্নমানং নিনিৎসাৎ । 
তপুষিঃ তশ্মৈ: বৃ্জিনানি সন্ধ ব্ৰন্থত্বিযমতি ত শোচতু তোঃ । 
কিমর্দ ত্বা ব্রহ্মণঃ সোম গোপাৎ কিমঙ্গ ত্বা্ুরভিশত্তিপাৎ নঃ। 
কিমঙ্গ নঃ পঙ্গসি নিভমানান্‌ ব্রহ্মঘিষে তপুষিং হেতিমন্ত ॥ ) 





এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রতিদ্বন্বী খষির সম্পর্কে * 


খিশ্বা ব্রন্মঘিষ কথাটি ব্যবহার করিতেছেন | খর্বেদের অন্ত 
এই গালিটি কেবল রাক্ষস ও যাতুবান শক্রুদিগের প্রতি প্রয়োগ 
হুইয়াছে। ভরঘ্বাজ বলিতেছেন, _“হে ভ্রধর ] আমিযে 
শ্ৰেণীভুক্ত সেই শ্রেণীব লোক অপেক্ষা যে ব্যক্তি আপনাকে মহৎ 
বলিষা বোধ করে তাহাকে থর্ধ কর। (জনং বজিন্মহি চিন্ন্ত- 
মানযেজ্যো নৃভ্যো রন্ধয়| যেঘস্মি |) বকথকুলের সর্ধংসাথ্য খষি 
বলিতেছেন,_“আমি ভিন্ন অন্ত কেহ কি স্তোমদ্বারা অশ্বিগণের 
উপাসনা করিতে পাবে ?” (কি মন্তে পর্যাসতেম্মং স্তোমেডি- 
রশ্থিনা।) সুমিত্ৰ খষি বলিতেছেন,--“হে বন্ত্ি অশ্বের অগ্নি, 
যাহার! ম্পর্ধাপূর্বক আমাদের বিরুদ্ধাচরপ করে তুমি তাহাদের 
সম্মুখীন হও”, (অয়মগরিবধ্য্বন্ত বৃত্রহা সনকাপ্রেক্ষো নমসোপ 
বাক্যঃ।) খ্ধিকুলের পরস্পরের মধ্যে এই প্রতিঘন্বিতা ও 
কলহ দেবদেবীর উপবেও আরোপিত হইয়াছে । ইন্দ্র ও সূর্য্য, 


ইন্দ্র ও উষা, ইন্দ ও মকুতগণের মধ্যে যুদ্ধের ও উষা ও অদ্দিতির ৮ 


মধ্যে প্রতিদ্বদ্বিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়| প্রাচীন 
কিহ্বদস্তী হিসাবে এইগুলির উল্লেখ আছে । উষাকে ইন্দ্রের 
বিকছ্ধে বিদ্রোহিণ্টী ( অনিন্দা ) বলা হইয়াছে | এই অনিজ্্র 
কথাটি সাধারণতঃ ইন্দ্রের বিকদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিতেছেন এই- 
রূপ গোষ্ঠি বা গোঠিপতিপিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত দেখা যায়। 
অদিতি ও উষার মধ্যে দেবগণের মাতৃপদ লইয়া প্রতিথ্বন্দিতার 
আভাস পাওয়া যায়। 

বেদের যুদ্ধগুলির বিবরণ বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় 
যুদ্ধের ছুই পক্ষ আর্ধ্য ও অনার্ধ্য কৃষ্ণকায় শত্রু নয়, অধিকাংশ 
যুদ্ধ গোষ্ঠি বা কৌমঞ্জলির পরস্পরের মধ্যে ঘটিয়াছিল। খযি- 
কুলও প্রতিৎন্বী খষি বা গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সাক্ষাংভাবে যুদ্ধে লিপ্ত 
হইতেন। দৃষ্টাস্ত্বরূপ বিখ্যাত দ্বশক্ষন রাজাব খুক্ধের উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে। ধ্রিংসুপোষ্টির পোর্টপতি দিবোদাসের 
পুত্র জুদাস রাজা এই যুদ্ধের প্রধান পুকষ। উর্ধর! ভুমি ও 
জলের অধিকার লাভ এই যুদ্ধের হেতু | সপ্তম মণ্ডলে সুদাসের 
মিত্র ও অশিত্রপণের বিস্তারিত উল্লেখ রহিয়াছে। দেখা যায় যে, 
বৈদিক প্রোর্টিগুলির অধিকাংশই স্থদাসের বিক্ধে ছিল । 
প্রসিদ্ধ বৈদিক গোষ্টিগুলির মধ্যে তুর্বশ, দ্রচ্ছ্য, অনু, মৎস্ত, 
বিকর্ণ্ধ এবং সম্ভবতঃ যছু সুদাসের বিপক্ষে ছিল। ইহার! 


ব্যতীত পূর্কদেলশীয় গোষ্টিগুলির মধ্যে অন্ধ, ষদ্ষু ও সুপ্ত প্রসিদ্ধ ৯ 


যোদ্ধা ভেধের নেতৃত্বে শত্রুপক্ষে যোগ দ্বিষাছিল। ইহারা ছিল 
যয়ুনাতীরবন্তী অঞ্চলের অধিবাসী । পরুফীতীরবন্ডী অঞ্চল- 
বাসী ভলন, অলিন, বিষনিন, শিব ও পকৃথ*্ পোষ্ঠি স্প্রয় 





* ইহ! উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পকক্ষীভীরবানী 
পকৃথ গোষ্ঠিকে পথতো (P২০০০) জ।তির স্থলে অভিন্ন বলিয়া কেহ কেছ 
মনে করেন। বাঙ্গাউর, সোয়াট,বুনের অঞ্চলে প্রচলিত এবং ইউমকজাই 
ঝদ্দাশ, অরেকজাই, আক্রিদ্ী এবং মৌমান্দ পঠানগণের ব্যবহৃত ভাষাকে 


আশ্বিন 


বংশীয় চয়মানের পুত্ৰ কৃবির নেত নেতৃত্বে শত্রপক্ষে শত্ৰুপক্ষে যোগ দবিয়াছিল। 
চয়মানের অন্ত পুত্র অভ্যবর্তী একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি এবং তিনিই 
একমাত্র নৃপতি যাহাকে খাঞ্ধেদে সম্রাট, বলিয়া উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । চয়মানেব ভ্রাতা (?) মন্তমানের পুত্র দেবক 
দাসের বিপক্ষে ছিলেন। বিকণণ্ধয় অসিরী ও সিঙ্ধৃতীর 
এ অর্থাৎ পিন্ধুসাপর (9170-30681) দোয়াববাসী ছিল। ম্যাক- 
“ ভোনেল ও কীবের মতে কুবি ও কুরুগোর্ঠি ইহাদের অন্তভুক্তি। 
খষিকুলের মধ্যে ভূগুকুলকেও সুদ্াসের বিপক্ষে দেখিতে পাওয়া 
যায়। কবষ খষিও (রমাপ্রসাদ চন্দের মতে রাজা) সুদাসের 
বিপক্ষে ছিলেন। পুরুগোর্ঠি সম্ভবতঃ কোনপদক্ষে যোগদান 
করে নাই । শক্রপণের মধ্যে এই সকল গোষ্ঠি ব্যতীত বৃদ্ধ, স্রুত 
প্রভৃতি রান্ধা ছিলেন ধাহার্ছের গোষ্ঠির উল্লেখ নাই । এই 
সকল পোষ্ঠিকে বাদ দিলে দেখা! যায় যে মাজ ভরত ও ভরত- 
গোঠিজাতি স্গপ্রীয়গণ ভ্রিংহুগণের পক্ষে ছিলেন৷ ত্রিংসুপণের 
বিকদ্দে অধিকাংশ বৈদ্িকগোর্ঠির এই সংঘবদ্ধ আক্রমণ ছাড়া 
সুশ্রবা রাঁজার বিরুদ্ধে বিশ জন রাজার সংঘবদ্ধ আক্রমণের উল্লেখ 
আছে। আক্রমণকাঁরীদিগের গোষ্ঠির উল্লেখ নাই। এই 
ছুইটি যুদ্ধ ব্যতীত স্ঞ্ধয় গোষ্ঠির সহিত তুর্ববশদ্দিগের, অসিরী 
তীরবাসী গোষ্ঠির সহিত (সম্ভবতঃ কুরু ও কবি) পুক্দিপের 

, সত্মাট_ অভ্যবর্তার সঙ্গে পরাক্তান্ত বরশিখগণের হরিষুপীয়া 
ও যব্যাবতী নদীর তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ প্রভৃতি বৈধিক গোষ্ঠি গুলির 
আপনাদিপের মধ্যে দ্বন্দের বহু উল্লেখ আছে। 

এই সকল যুদ্ধের বিবরণের তুলনার দাস বা দন্যু বলিয়া 
অভিহিত শত্রদিগের সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ জংক্ষিপ্ত। এখানে 
একটা কথ! বলিয়া রাখা যাইতে পারে । 
শত অথবা অ-মানব শক (09100170010 or super-human 
(০6) তাহা লইয়া মতভেদ আছে । দাস ও দন্যকে অপ্রাক্কৃত 
শত্রু বলিয়া ধরিলে আৰ্য্যগণের প্রতিত্বন্বী যে ভারতের ক্রষ্চকায় 
আদিষ অধিবাসী ( ০0810 09019 ) এই মতবাদের ভিত্তি 
নষ্ট হইয়া যায়। কিন্ত দাস ও দন্দিগকে যে মাস্থৃষ বলিয়া 
বিবেচনা করা হইত খ্বদ্বেদে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। 
আর একটি কথা এই যে কখন-কখন দাস ও দস্থ্যকে পৃথক 
বলিয়া মনে করা হইত । কিন্ত এত বেশী ক্ষেত্রে তাহাদিগকে 
অভিন্ন বলিয়া ধরা হুইয়াছে যে সাধারণ ভাবে দাস ও দস্ট্য 
একই শ্রেণীর শত্রুর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হুইয়াছে এক্সপ মনে 
করা যাইতে পারে। দাস ও দরস্থ্যদ্িগের মধ্যে বৃত্র, ধুনি, 
নযুচি, পিঞ, শুম্ম, অর্ব্ব,দ, চুযুবি, শহ্বর, বন্দ, বি প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ । বৃত্র, নমুচি, ধনি, পপ্রু, শষ, অর্ধ, চুমুরি প্রভৃতির 
সহিত ইন্দের যুদ্ধের কাহিনী বিভিন্ন মঙলে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা 
সস্থুইয়াছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এই লকল যুদ্ধ-কাহিনী 
থখেদের আমলে বা তাহার বহু পুর্বে পৌরাণিক কাহিনীর 
পথ তো বলা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পাঁঠানগ্ণের মধো প্রচলিত 
ভাষাকে পস্তো বলা। হয়। আফগানগ্রণের ব্যবহৃত ভাষা পস্তো বা 
পসতু ৷ পাঠান কথাটি পথতান বাঁ পখতুন হইতে আসিয়াছে। টলেমীর 
উল্লিখিত Pky ০ (?) জাতিকে পথতে! নাতির সঙ্গে অভিন্ন বলিযা 
কেহ কেহ মনে করেন। বয্রেদীয পকচকীতীরবাসী শিবপ্নোঠি গ্রীক 
লোখকগণের রচনা দোয়াববাঁনী শিবষ (3:১১) জাতিও হইতে পাঁরে কি 
ন! তাহাঁও বিবেচনার বিষয | 





শ্বেতকায় বৈদেশিক আার্ধযজ।তির ভারত আক্রমণ 


দাস ও দস্যু মাদব হিত বশিষ্ঠের উদ্যম । 


_ পর্্যারে আসিয়া গিয়াছিল | শহ্বর, বচি ও বদৃদের কাহিনী 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। শশ্বর সুদাসের 
পিতা দিবোদাসের শক্ত | দ্রিবোদাসের আর এক নাম পিজ্ববন । 
তাহাকে কোন কোন স্থানে অতিধিম্ব বা অতিধিবংসল এই 
বিশেষণে ভূষিত করা হ্ইয়াছে। দিবোদাস কুলিতরের অপত্য 
শন্বরের অসংখ্য সৈশ্থ ও নবনবতিসংখ্যক পুরী ধ্বংস করেন। 
শহ্বর ছুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন এবং ৪০ বৎসর 
কাল যুদ্ধ চালাইয়া যান । অবশেষে দুর্গম পর্বতমব্যে তাহার 
আত্বগোপনের স্থানে শক্ত উপস্থিত হইলে শক্রর হস্তে বন্দিত্ব 
এড়াইবার জন্ক সম্ভবতঃ পর্বতশিখর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া 
আত্মহত্যা করেন। শঙ্বরেব মৃত্যুর পরস্পর বিরোধী বর্ণনা 
হইতে এইরূপ অনুমান করাই সমীচীন মনে হয়। শঙ্বরের 
সঙ্গে বটী নামক এক দঙ্থ্যকে একবাব মাত্র যুক্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই দারুণ সংগ্রামে দ্িবোদাসের যে কেহ মিত্র ছিল 
তাহার উল্লেখ নাই। এই যুদ্ধকে আধ্যজ্বাতি বনাম দন্থ্য- 
জাতির যুদ্ধ বলিয়] ব্যাখ্যা করা যায কিনা সন্দেহ । আর একটি 
কথা এই যে নবনবতি-সংখ্যক পুরী বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি 
দস্যু বা দাস (এই ছুইটি নামেই তাহাকে অভিহিত করা 
হইয়াছে ) শম্বরকে চল্লিশ বৎসবব্যাপী যুদ্ধের পর পরাজিত 
করিয়া দিবোদাসেব যে কতখানি সথবিধ। হইয়াছিল তাহা বুঝা 
যায় না। তাহার পুত্র সুদ্দাসকে দরিদ্র বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে । “ইন্দ্র তখন দরিদ্র সুদাসের দ্বারা এক কার্ধ্য 
করাইয়াছিলেম। প্রবল সিংহকে ছাগ দ্বারা হত করাইয়া 
ছিলেন।” নুদাসের ক্ৃতকার্ধ্যতার মূলে ছিল তাহার পুবো- 
বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল ত্রিৎস্থ ও ভরত 
গোঠিব মিলন ঘটাইয়া বশিষ্ঠ সুদাসকে শক্তিশালী করেন । এই 
কাহিনীর সহিত দিবোদাসের শম্বর বিজয়ের কাহিনীর তেমন 
সঙ্গতি দেখা যায় না । ইহ! লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সুদাসের 
পুরোহিত বংশ বশিষ্ঠকুলের রচিত সপ্তম মণ্ডলে দ্িবোদাসের 
শহ্বর-বিজগ্বের কাহিনী সম্ভবতঃ একবারের বেশী উল্লিখিত হয় 
নাই। ষষ্ঠ মণ্ডলে সম্ভবতঃ চার বার, প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ মণ্ডলে 
সম্ভবত ছুই বার করিয়া উল্লিখিত হুইয়াছে। এই যুদ্ধকে থর্থেদের 
পৌরাণিক কাহিনীর পর্যায়ে ফেল] বোধ হয় অসঙ্গত হইবে 
না। বদ্মদের ( ইহাকে'অসুরও বলা হুইয়াছে) এক শত পুরী 
ধ্বংসের উল্লেখ এক বাব ও বির সহিত যুদ্ধের উল্লেখ ছুই বার 
আছে। অন্ঠান্ দ্বাস বা দক্্যর উল্লেখ এক বার বা ছুই বারের 
বেশী দেখা যায় না। যাহা হউক, শশ্বর, বি, বদ্ধ প্রস্তুতি 
প্রসিদ্ধ দস্থার শক্তি, এশ্বধ্য, বিভতীর্ণ রাজ্যের উপর আধিপত্য 
প্রভৃতি বিবেচনা করিলে তাহাদিগকে বর্ধর, অসভ্য আদিম 
অধিবাসীর শ্রেণীভুক্ত করা চলে কিনা সন্দেহ । 

সুজ্তকারগণ ধীহাদিগকে শক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহাদফিগের মধ্যে দাস বা দস্যু, রাক্ষস ও যাতুধান, থষেদীয় 
পগোষ্টি বা গোষ্ঠিপতি, খুষি ও আৰ্য্য আছেন । হ্ুক্তকাব খষি- 
গণের এতগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর শক্র থাকিবার কারণ বিশেষ 
বিবেচনার বিষয় বটে । শক্রদিগের দীর্ঘ তালিকা দেখিলে 
আর বলিবার পথ থাকে না যে খ্রপ্েদ্ব বচনার সময় আৰ্য্যগণ 
আক্ৰমপকারীর্ূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এথানে 
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জাধ্যশক্রর উল্লেখ কর] হইয়াছে এইব্প কয়েকটি দৃষ্টাত্ত দেওয়া 
যাইতেছে । শ্রনছোত্র থষি বলিতেছেন-__-“হে বীর ইন্দ্র, তুমি 
কি দ্বন্যু কি আর্য্য উভয়বিধ শক্রুই সংহার করিয়া |” (ত্বং 
তান্‌ ইল্রোভয়ান্‌ অমিত্রান্দাসা বৃত্রাপ্যার্ধা চশুর।) বশিষ্ঠ 
বলিতেছেন-_-হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ | তোমরা দাস ও আর্ধ্য 
শত্রপণকে মারিয়া ফেল, তোমরা! সুদ্বাস রাজার উদ্দেশে রক্ষার 
সহিত আগমদ কর ।” (দাসা চ বৃত্রা হত মার্ধাণি চ স্দাস 
মিন্দাবরুণাব সাঁবতমহ্‌)1 প্রদ্ধাপতির অপত্য সম্বরণ 
খষি বলিতেছেন যে, বিশ্বের দমনকারী ভীষণ ইন্ত্র দাস ও 
আৰ্য্য-শক্তকে ধ্বংদ করেন । ( ইন্ছ্বো বিশ্বস্ত দমিতা বিভীষণে! 
ষথাবশং নয়তি দাঁসমার্ধঃ |) বামদের খষি বলিতেছেন যে, 
শক্রগণের হিংসক ইন্দ্র আর্ধ্য-শক্রগণের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামে ব্যাপৃত 
থাকেন। পুনরায় বলিতেছেন যে, ইন্দ্র সরযু নদ্বীর তীরে আৰ্য্য 
রাজা অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করিয়াছিলেন । (দ্বীঘৈ যদািমভ্যর- 
ব্যদর্যঃ। উত ত্যা সন্ত আর্যা সরষোরিজ্্র পারতঃ | অর্ণচিত্র- 
রথাবধীঃ ॥) একটি খকে খষি বলিতেছেন_-হে মন্থ্য, 
তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা যেন দাস. ও আধ্য উভয়ের 
সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে পাঁরগ হই।”, (যস্তে মতোবিধন্ধক্র সায়ক 
সহ ওজ্রঃ পুয্যতি বিশ্ব মানুষক | সাহাম দাঁসমার্ষম ত্বয়া যুজা 
সহস্কতেন সহসা সহথতাঁ। ) একটি খকে ধষি প্রার্থনা 
করিতেছেন._-“হে ইন্দ্র, অনিষ্কারী নিঘনোগ্ভত শক্রুদিগের 
উপর বজ্রপাত কর। দাসজ্ঞাতীয় হউক বা আর্ধ্যজাঁতীয় হউক 
উহাকে অপ্রকাশরূপে বধ কর।” (অন্তর্চ্ছ জিঘাংসতো 
বজ্ঞমিজ্াভিদাসতঃ | দাসম্ত বা মতবন্ধার্যস্ত বা সহ্গৃতর্ধবয়া- 
বধ্ম্‌ ৷) 

আৰ্ষ্যগণের আপনাদ্বিগের মধ্যে যথেষ্ট কলহ ও যুদ্ধ-বিএ্রহ 
হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ধ্রষিগণের নিজেদের 
মধ্যে কলহ ও শত্রুতার উল্লেখ করা হইয়াছে | প্রতিকুলাচারী 
আত্মীয় ও অনাসত্বীয় শত্রর নিধন করিবার অন্ত স্থক্তকার খাষিগণ 
ইন্দ্রের শুতি করিতেছেন | শৎযু খষি বলিতেছেন, “হে 
শোঁধ্যশালী মঘবা, তুমি এই সোমপানে হৃষ্ট হইয়া আমাদের 
আত্মীয় ও অনাত্মীয় সমুদয় প্রতিকুলাচারী শত্রুকে বিনাশ 
কর।” (এন! মন্দামো জহি শুর শক্রঞ্জামি মজামিৎ মঘবন্ত- 

শ্বেতকায় আৰ্য্য জাতির উল্লেখ বেদে কিন্গপ আছে দেখ! 
যাউক। খধেদে কষ, কৃষ্কযোনী, কৃ্গর্ভ| প্রভৃতি শব্দের 
কয়েকবার উল্লেখ আছে। কিন্ত এই কথাগুলি কয়েকটি 
ক্ষেত্রে এমন ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে যে Roth, Regnier, 
36009% প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ মনে করেন যে এই কথাগুলির ছার! 
কৃষ্চকায় জাতি বুঝায় না, কৃষমেঘ, da 8010 প্রভৃতি 
বুঝায় । ইহ] উল্লেখযোগ্য যে দাস বা দস্যর বিশেষণ হিসাবে 
এই কথাগুলি ব্যবহারের অবিসম্বাদী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 
খধিকুলের মধ্যে প্র বা অঙ্গিরা কুল ও বশিষ্ঠ কুল শ্বেতকায় 
ছিলেন এইরূপ অনুমান করা যায়। এক থকে বল! হইয়াছে 
যে ইন্ত তাহার শ্বেতকায় বন্ধুদিপের সহিত (সখিভিঃ স্থিত্্যেভিঃ) 
পৃথিবী ভাগ করির] লইয়াছেন। এখানে বন্ধু বলিতে অঙ্গিরা কুল 
বুঝাইতেছে । বশিষ্ঠ বলিতেছেন যে শ্বেতবর্ণ, দক্ষিণে চূড়াধারী 





প্রবাসী 
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(স্বিত্যং চ মা দক্ষিণত: কপর্দা ) বশিষ্ঠগণ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েন। 


গোষ্টিগুলির মধ্যে ভ্রিংসুপণকেও শ্বেতবর্ণ ও চুড়াধারী বলা 
হইয়াছে। এই গুটিতিনেক প্রয়োগ হইতে এইটুকু মাত্র অহুমান 
কর! সম্ভব যে খষিকুলের মধ্যে অঙ্লিয়া ও বশিষ্ঠ কুল এবং 
অঙ্গিরা কুলজাত ভরঘ্বান্ত এবং গোষ্ঠিগুলির মধ্যে স্রিংসুগণ এবং 
সম্ভবতঃ তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত ভরত ও স্ষ্জয় ্ 
গণ হযত শ্বেতকায় ছিলেন | কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র | খষি- 
কুলের মধ্যে প্রাচীন কথ কুলকে দুই বার শ্কামবর্ণ ( শ্যাবঃ ) 
বলিয়া উল্লেখ করা হইযাছে। পুরুকুংসের পুত্র প্রসিদ্ধ পুরু 
গোষ্ঠিপতি ত্রসদরন্গ্যুর প্রশস্তিকারক খষি তাহাকে অর্থ, সংপতি, 
দানশীল ও শুামবর্ণদিগের নেতা (পতি) এই সকল বিশেষণে 
ভূষিত করিয়াছেল। পুরুগোষ্ঠির পুরোহিত ছিলেন কণকুল। 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে বশিষ্ঠ ও ত্রিৎস্ু এবং ক ও পুরু এই 
হুই ক্ষেত্রেই পুবোহিত ও যজমানদিগের গাত্রবর্ণ একপ্রকার 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই পার্থক্য মানিয়া লইলে 
স্বীকার করিতে হয় যে খষি ও গোষ্টিসমূহ এই উভয় দলের 
মধ্যেই শ্বেতকায় ও স্তামবৰ্ণের কুল ও গোষ্ঠি ছিল'। 
ক্মাপ্রসাদ চন্দের ব্যাখ্যামতে খষি কুলের মধ্যে হুই বর্ণের 
কুল থাকিবার কারণ শ্বেতবর্ণ কুলগুলি আদি খষি কুল ও স্কাম- 


বর্ণের কুলগুলি ( ক ও কৃশিক, কিন্ত কুশিক কুলের শ্তামবর্ণের-₹” 


উল্লেখ খঙ্জেদে নাই) খঙ্ধেদীয় গোষ্ঠি হইতে খযি কুলে উন্নীত 
হুইয়াছিলেন। (“The founders of these two clans 
originally belonged to the Yoyamava class”) 
তাহার মতে শ্বেতবর্ণের খযি কুল, স্যামবর্ণের যমান গোষ্ঠি ও 
ফ্রফকায় নিষাদ, খগ্রেদীয় সমাজ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ 
করিতে হইবে । বলা বাছল্য, খের হইতে এই মতের সমর্থক 
প্রমাণ পাওয়া যায় ন! ৷ শ্বামবর্ণের গোষ্ঠির মধ্যে তিনি 
স্বেচ্ছামত পুরু গোঠি ব্যতীত যছু, তুর্ব্বশ, দ্রহ্য, অন্ধ ও ভরত 
গোঠিকে ফেলিয়াছেন, অন্ত গোষ্ঠিগুলির উল্লেখ করেন নাই। 
শ্বেতবর্ণের ঝ্রযিকুল ও ষ্যামবর্ণ যজমান পগোষ্ঠি--এই আদি 
পার্থক্য বজায় রাখিবার জত্ত তাহার অন্থমান-ক্ষেত্বকে আরও 
প্রসারিত করিতে হুইয়াছে। তাহার মতে স্ক্মপ্রথম শ্বেতবর্ণ 
আদি খধিকূল উত্তর হুইতে (এই উত্তর ঠিক কোথায় 
তাহা নিৰ্দিষ্ট করা হয় নাই ) ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন । 


“The fair and fair-haired invaders who formed the 
nucleus of the Brahman oceste came earlier, direct from 
the cradle of the Aryan folk in the far north.” 


তার পরে আসেন কৃষ্ণ বা স্কামবর্ণ যক্ষমান গোঠি দক্ষিণ- 
পশ্চিম এশিয়! হইতে ( সীরিযা ও মেসোপটেমিয়া )। 

এই সকল মতবাদের অবতারণী করিতে হইয়াছে খথ্বেদে, 
খষিকুল ও গোষ্ঠি বা কৌমগুনির মধ্যে মিশ্র জাতির অস্তিত্বব্যাধ্য! 
করিবার জঙ্ভ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে শ্বেতকায় বৈদেশিক 
আৰ্য্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রচলিত মতবাদের মাত্র 
অর্ভেক তিনি মানিয়া লইতেছেন। তাহার মতে ধরযিকুল ও 
গোষ্ঠিকুল ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সময়ে ডারত- 
বর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন । চন্দের ব্যাখ্যা মানিয়! লইতে গেলে 
মতন যে সকল সমস্ত ঘেখ! দ্বিবে এখানে তাহার উল্লেখ কর! 
অবান্তর । একটি কথ! মাত্র বল! যাইতে পারে । খধষিকুল ও' 


আশ্বিন 


গোষ্ঠিসমূহের মধ্যে এবং শ্বেতবর্ণের খষিকুল ও স্তাঁমবর্ণেব 
গোঠিসমূহের মধ্যেও বিবাহের আদানপ্রদানে বাধা ছিল না। 
অঙ্গিরা কুলের কনার সহিত ঘছুগোর্ঠির রাষ্ধার বিবাহ হইয়াছে 
দেখা যায় । সুক্তকার কক্ষীবান্‌ খধি দাসী কন্তার গর্ভক্লাত 
বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃগ্চবংশ্লীয় চব্যন খাষি শর্যাতি রাজার 
এ কঁ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন | বিমদ খাষি পুকমিত্র রাজার 
কম্ভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বশ থ্রযির রাজকণ্তা-বিবাহের 
উল্লেখ আছে। খত্বিকগণ যজ্ঞের দক্ষিণা ছিসাবেও সালকঙ্ধারা 
রাজ্রকপ্প। লাভ করিতেন । 

খথেদে শ্বেতকায় আৰর্ধ্যক্তাতীয় আক্রমণকারিগণ্চের পুরাতন 
মাতৃভূমির উল্লেখ বা গৌরব প্রকাশের প্রমাণ দেখা যায় না। 
দুরবর্তাঁ দেশ, গো-সঞ্াররহিত দেশ ( মরুভূমি ?), গৌঁব্রজ, 
বনভূমি, পর্ববতসন্কুল অঞ্চল, সিন্ধুনদ্ীর পশ্চিম শাখাসমূহের, 
সমুদ্রের, প্রাচীন কাল ও প্রাচীন খষিগণের বহু উল্লেখ আছে। 
মাত্র ছুইটি গোঠি__যছু ও তুর্ববশের সম্বন্ধে সম্ভবতঃ দুই বার 
সমুদ্রের উল্লেখ আছে ও এক বার বলা হইয়াছে যে ইন্দ্র তাহা- 
দিগকে সমুদ্রপাব হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন । রমাপ্রসাছ 
চন্দের মতে এই সমুদ্র আরব সাগর এবং এই দুই গোষ্ঠি মেসোপ- 
টেমিয়া হইতে আসিয়াছিলেন। তুপ্রপুত্র ভুল্্যুর সমুক্রযাত্রা, 
-_অধ্বিদ্বয় কর্তৃক তাহার উদ্ধারসাধমের কাহিনীর পুনঃপুনঃ উল্লেখ, 
বণিকের জমুদ্রধাতার উল্লেখ, ঘন ঘন সমুদ্রের উল্লেখ হইতে 
বৈদিক আৰ্য্যগণের সমুদ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বুঝা যায়। 
যু ও তুর্ববশ যে সমূদ্র পারাস্ত দেবেশ হইতে আসিয়াছিলেন ইহা! 
নিশ্চিতরপে সিদ্ধান্ত করিবার উপযুক্ত প্রমাণ নাই । দেবদেবীর 
মহিমাবীর্ন, আর্ধাত্রত ও আর্ধ্যভাবের প্রশংসা, শক্রুদ্িগের 
দেবতা, ব্রত ও কর্ম্মের নিন্দা যথেষ্ট আছে । কিন্ত দেখা! যায় 
যে এই শক্রদলের মধ্যে আধ্যপণও আছেন এবং আর্য্যশক্রকেও 
“অদেব” বণিয়া উল্লেখ করা হইরাছে। সর্বাপেক্ষা বেশ 
মহিমা কীর্তন কর] হুইয়াছে যজ্ঞের । যজ্ঞের অন্ততম উদ্দেশ 
যজমানকে অয়লাভে সহায়তা করিয়া প্রচুর দক্ষিণালাভ। 
স্ততির উদ্দেষ্ক ধনলাভ, পূত্রলাভ, সভভৃত্য যৃহৎ গৃহলাভ, প্রাধান্ত 
ও খ্যাতিলাভ, দ্বর্গলাভ ইত্যাদি । 

এখন সংক্ষেপে থণ্ধেদে আর্ধ্যজাতি বলিতে কাহাদের 
বুঝাইতেছে তাঁহার উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে খখ্েদ্বীয় সুক্তকারগণ আঁপনা- 


বদ্রসূচী 
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দিগকে আর্ধ্য বলিয়| মনে করিতেন | কোম কোন বৈদিক 
গোিও যে আর্য্যদূলভূত্ত ছিল তাহা মনে কর! যাইতে পারে, 
কারণ আৰ্য্য ষজমানের উল্লেখ আছে। আর্যযের সহিত দহ 
ও দাসের পার্থক্য নির্দেশ অনেক বার করা হইয়াঁছে। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে যে সকল প্রশ্ন উঠে তাহার সদুত্তর পাওয়া কঠিন। 
প্রথমতঃ, দুক্তকার খষিকৃল যদি সকলেই আৰ্য্য ছিলেন এবং 
কোন কোন গোঠিও যদি আৰ্য্য ছিল তাহা হইলে স্বীকার 
করিতে হয় আর্ধা অনার্ধ্যের প্রভেদ জাতিগত নহে। 
দ্বিতীয়তঃ, কোন গোঠিকে পরিষ্কার করিয়া আৰ্য্য বলিয়া 
উল্লেখ করা হয় নাই এবং আর্ধ্যশত্র বলিতে প্রতি্বদ্থী খষি বা 
কোন আৰ্য্যগোষ্টি বুঝাইতেছে কিনা তাহা জানিবার উপায় 
নাই । তৃতীয়তঃ, দ্য ও দ্রাসগণের সঙ্গে আর্যাগণের পার্থক্য 
যে ভাবে নির্দেশ কর! হইয়াছে তাহাতে পার্থক্য জাতিগত ন! 
হইয়া কৃগ্িগতও হইতে পাঁরে। দেবভক্ দানশীল দহ্থ্য- 
প্রধান ও দাস স্তোতার উল্লেখ আছে। 

এখানে এই সকল প্রশ্নের আলোচন! করিবার দ্থানাভাঁব | 
প্রবন্ধের আরস্তে যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল--এক শ্বেতকাষ বৈদেশিক 
আধ্যজাতি ভারত আক্রমণ ও কৃষ্ণকায় বর্বর আদিম অধি- 
বাসীদিগকে পবাজ্ধিত করিয়! সিন্ধু উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, ভারতীয় আর্্যজাতির প্রথম প্রামাণ্য দলিল 
খথধের হইতে এই মতের পরিপোষক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। খ্ৰেদীয় সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহ! হইতে 
অমুমান কর! যাইতে পাবে যে, আর্ধ্যজাতি গোড়ায় অদ্ভ স্থান 
হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া থাকিলে খপ্রেদের সময়ে উহার 
স্মৃতি আর কিম্বদন্তী হিসাবেও বর্তমান ছিল না। অপর পক্ষে 
খধেদে আৰ্য্য পদের যেরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, আর্ধ্যত্বের যে 
লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে ও আর্ধ্য ভাব, আর্ধ্য ব্রত, আর্ধ্য 
বর্ণের যেরূপ ব্যাখ্যা দ্রেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে এরূপ 
অহুমান কর! একেবারে অসঙ্গত হুইবে না যে, এই আর্ধক্কির 
ও উহার ধারক ও বাহকসমাজের উৎপত্তি-কেন্্র ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত! এই সীমানা 
অব্জাস (0X08) নদীর অববাহিকা হইতে গঙ্গা নদীর অববাহিক! 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সম্ভবতঃ হেলমণ্ড (116101070 ) নদীর 
উপত্যকাঁও এই সীমানার মধ্যে পড়ে । 


মল 


বজমূচী 


শ্রীস্বজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


সংস্কৃত সাহিত্যে *বজ্তশ্চী” নামে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ আছে 
যাহা পরবর্তা উপনিষদূ-সমূহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এই 
নিবন্ধ পণ্ডিতসমাজে পরিচিত । কিন্ত এ একই নামে অনুরূপ 
আর একখানি বৃহত্তর নিবন্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে আছে, যাহা 
এখনো পণ্ডিসমাজেও অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে । উহা 


তাহাঁও এদেশে নহে ছার্মেনীতে 1% সুতরাং উহ! দস্তবতঃ এত- 
হ্েশীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 
বন্তন্থচী উপনিষদের সহিত এই গ্রস্থের এতই সাদৃশ্য যে, 





* Cf. A. 76520 ABA. (Abhandlungen der Berliner 


প্রায় এক শতাবী পুর্বে এক বার মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল | Akademie der Wissenschaften) May, 1859, pp. 205.64, 
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ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাঁয়__ইহাদের উভয়ের একটি অ 
দেখিয়া] রচিত হইয়াছে । 

'জাতির দ্বারা, কুলের দ্বারা ত্রাহ্মণ হয় না'__ইহাদের উভয়ের 
ইহাই বক্তব্য। নান যুক্তি দহকারে উভয়েই ইহাই প্রমাণ 
করিতে চাহিয়াছে। সর্বশেষে, ব্রাহ্মণ কে’ তাহাব কি লক্ষণ 
তাহা বলা হুইযাছে। 

উভর় গ্রস্থেই প্রথমে নিয্নোক্তবূপ কতকগুলি প্রশ্ন করা 
হইয়াছে £ 

“ব্রাহ্মণ কে? আত্মা ব্রাহ্মণ না দ্বেহ ব্রাহ্মণ ? জন্মের 
দ্বারা ত্রাহ্মণ হয়, না কর্মের দ্বার! ব্রাহ্মণ হয়? জ্ঞানের দ্বারা, 
আচারের দ্বারা, না বেদ-বিদ্ার দ্বার! ত্রাহ্মণ্যলাভ হয় ?” 

বজন্থচী উপনিষদে এইরূপ কতগুলি প্রশ্নের শান্রীয় 
সিদ্ধান্তের সাহায্যে ও যুক্তিতর্কের দ্বাবা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওষা 
হইয়াছে । কিন্ত তাহার জন্ভ কোন শান্ত হইতে কোনও বচন 
প্রমাণস্ববপ উদ্ধার কর! হয় নাই । 

কিন্ত আলোচা গ্রস্থখানি, বেদ, মহাভারত ও মানবধর্মাি 
শান্ত গ্রন্থ হইতে বচন উদ্বৃত করিয়া, তাহার ও নানা বুক্তিতর্কের 
সাহায্যে নিজ বক্তব্য বিষয় বিশদভাবে প্রমাণ করিতে 
চাহিয়াছে। 

এই্জন্ত এই প্রস্থথানি বৃহত্তর, প্রাপ্রল ও অধিকতর চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছে । 


উপনিষদখানি শঙ্করাচার্ষের রচিত বলিযা কথিত আছে। 
কিন্তু এই গ্রস্থখানি বৌদ্ধাচার্য অশ্বঘোষের (ক্প্রীয় প্রথম শতাব্দী) 
রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 

আমর! এই গ্রন্থের ছয়খানি পুথি দেখিয়াছি । এই হয়খানি 
পুঁধির তিনথানি ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে এবং তিনধামি 
ইংলণ্ড হইতে সংগৃহীত হুইয়াছে। সবগুলিতেই উহা অশ্বধোষের 
রচিত বলিয়া উল্লিখিত । 

ডাঃ ওয়েবারের প্রকাশিত সংস্করণের পু'থিগুলিতেও উহা 
অশ্বঘোষের রচিত বলিয়াই লিখিত আছে । এই গ্রস্থের চীনা 
অনুবাদে কিন্ত ইহা বোধিসত্ব বর্মঘশস্‌ (বা বর্মকীতিি)-এর রচিত 
বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

এই চীনা অনুবাদ আমরা পড়িয়া দেখিয়াছি । উহ! অত্যন্ত 
ভ্রমপূর্ণ এবং উহ্বাব বক্তব্য বিষয়ও কষেক স্থানে অস্পষ্ট । আমার 
বন্ধু ডাঃ চু-তা-ফু ও আমি বহু চেষ্টা করিয়াও কয়েক স্থানের 
অর্থ বুঝিতে পারি নাই । মূল গ্রন্থ হইতে বছ স্থানেই উহার 
প্রভেদ লক্ষিত হইয়াছে । কয়েক স্থানে মুল পাঠ পরিত্যক্ত 
এবং নুতন কিছুও যুক্ত হইয়াছে । 

উহা এই সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষ্য কিংবা অনুরূপ আর একটি 
পৃথক গ্ৰন্থও হইতে পারে ! 

এন্্প অবস্থায় মূল সংস্কৃত গ্রন্থকে অশ্বঘোষের রচিত 
বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। ইহার বিরুদ্ধে তেমন কোনো 
প্রমাণ আমরা পাইতেছি না। 

অন্ত দ্রিকে এই গ্রস্থের আভ্যত্তরিক কতকগুলি বিষয় এরন্থের 
প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে । যেমন, সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে 
বেদ, মহাভারত ও মানব ধর্মশীত্ত্র ভিন্ন অন্ত কোনো শাম্বগরস্থের 
নামোল্লেখ নাই। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


প্রথমেই বলা হইয়াছে-_বেদ প্রমাণ এবং স্থৃতি প্রমাণ। 
কোথাও পুরাণের উল্লেবমাত্র নাই। 

অথচ গ্রন্থের প্রতিপাড বিষয়ের সমর্থক প্রমাণ পুরাণের মত 
আর কোনো শান্ত্রেই পাওয়া যায় না। এপ অবস্থায় ইহ] 
অন্থমান করা অসঙ্রত নহে যে, যখন এই গ্রন্থ রচিত হয় তখন 
বর্তমান পুরাণলমৃহ খুব'সন্তব রচিতই হয় নাই, অথবা ( কোনে! 
কোনোটি ) রচিত হইয়া থাকিলেও তাহ! তন এতই অর্বাচীন 
ও অপ্রসিদ্ধ ছিল যে, কোনো বিশিষ্ঠ গ্রন্থকারের গ্রন্থে তাহা 
প্রমাণস্বক্ষপ উদ্ধত হইত না। তাহা না হইলে এই শান্ত 
গ্রন্থকার পুরাপোল্লেখিত প্রমাণসমূহের সাহায্য গ্রহণে বিরত 
হইতেন না । 


ডক্টর তাকাকুশু তাঁহার কৃত বজ্রস্থচীর জাপানী অনুবাদে এই 


গ্রস্থকে বন্্রন্থচী উপনিষদের ব্যাখ্যা বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন । 


একখানি পুঁধির মধ্যেও এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা__ 
“অথ বন্ৰস্থচ্যুপনিযন্যাখ্যা” । ৃ 

‘আমরা কিন্ত ইহাকে ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করি না । সংস্কৃত 
ব্যাখ্যা-গ্রস্থগুলি যে বীতিতে রচিত--ইহা মোটেই সেইক্মপ 
নহে । 


ইহা বজ্ঞুচী উপনিষদের অহৃন্ূপ, তাহা অপেক্ষা বৃহৎ এবং - 
অধিকতর প্রাঞ্থল-_সেইব্রভই ভ্রমক্রমে ব্যাখ্যা বলিয়া অহ্থমিত 
হইয়াছে । কিন্তু সাদৃষ্ঠ, বিস্তৃতি এবং প্রাঞ্তলতাই ব্যাখ্যার 
একমাত্র লক্ষণ নহে । | 


গ্রস্থের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা! সাধারণত ব্যাখ্যার 
মধ্যে পাওয়া যায় । 

তাঁহার উপর আরও কিছু লক্ষ্য করিবার আছে 2 

১। বজ্জস্থচী উপনিষদে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় যে করটি প্রশ্নোঞ্জর 
পাওয়া যাঁয় তাহার দুই-তিন এই গ্রন্থে নাই। 


২। উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত ব্রাহ্মণের লক্ষণসমূহ একন্দপ 
নহে। 

৩। বঙ্জন্থচী উপনিষদে আছে--খষি বিশ্বামিত্ৰ ক্ষত্রিয়ার 
গর্ভে, গৌতম শশপৃঠ্ঠ হইতে এবং অগস্ত্য কলস হইতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু এই গ্রস্থে বিশ্বামিত্র চগ্ডালীর গর্ভে, গৌতম 
শরঞ্চল্ত হইতে এবং অগস্ত্য অগন্তি পুষ্প হইতে জঙ্িয়াছেন 
বলিয়া লেখা হইয়াছে ৷ | 

ব্যাখ্যা কি সূল হইতে এইবপ তফাৎ হইতে পারে? 

আমরা মনে করি, বজন্চী উপনিষদ ( উহা শঙ্ষরার্ষের 
রচিত না হইলেও ) এই বৌদ্ধ গ্রন্থের ব্ৰাহ্মণ্য সংক্ষরণ। ব্রাহ্মণ 
জাতির উপর তীব্র আক্রমণ ও তিজ্ঞ সমালোচনাসমূহ বর্জন 
করিয়া ত্রাক্ষণ্য-বর্মাবলক্বী বেদ্বাস্তী গ্রন্থকার উহাকে নিজ 
সিদ্ধান্তের সহায়করূপে গ্রহণ করিয়াছেন । কোথাও কোথাও 
প্রয়োজন অনুযায়ী সংশৌোধনও করিয়াছেন । যথা বিশ্বামিত্র 
ক্ষত্রিয়ার সস্তান-_চণ্ডালীর নহে। 

বজ্রশ্চী উপনিষদ্ধে অর্গতস্বতির সহিত পুরাণের উল্লেখ আছে। 
উহার পরবর্তিতার সপক্ষে ইহাও একটি প্রমাণ বলিয়া পণ্য 
হইতে পারে। A 


রি 


ফানুন 


জ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


কাগন্ষধানি টেবিলের উপর রাখিয়া! তিনি বলিলেন, 
, শুনেহ-_রেশনিভেব ব্যবস্থা হচ্ছে? চাল, আটা সব মাথা পিছু 


শত বরাদ্ধ | 


শুনেছি । 
কিন্ত মাথাপিছু বরাদ্দে মাহুযষের চলে? সবাই কিছু 
, সমান খায় ন৷। এক রকম কোয়ালিটির জ্রিনিসও সব্যই পছন্দ 

করে না । ৰ 

সেতো সম্ভব নয়। 

ব্যবস্থা করা উচিত। বলিয়া তিনি চেয়াবে আসিয়া বসি- 
দেন। অঙ্গুপমের পানে চাহিয়া কহিলেন, অনুপম না ? 

আজ্ঞে আমিই । 

অথচ ঘবে চুকে সব কেমন আবছা-আবছা বোধ হ'ল। 
এমন ববন হয় নি--যাতে দিনের আলোয় কাছের মানুষ 
মা চিনতে পারি। তাহার গৌরবর্ণ মুখ রেখার কুঞ্ণনে ক্ষুন্ধ 
হুইয়া উঠিল । 
সুমিত্ৰা কহিল, ওভালঠিন থেয়েছ তো! । 
ওতে আর কিছু কল হচ্ছে না| চোখে দৃষ্টি ক্রমেই কমে 
আসছে মনে হয়। হাত পায়েও কেমন টিলে-টিলে ভাব। 
এমন করে মানুষ বাচতে পাবে । এই সব এগলটারেটেভ ফু 
থেয়ে। 

অনুপম বলিল, আপনার কি পঞ্চাশ পেরিয়েছে । 

পঞ্চাশ! সে কবে শেষ করে দিয়েছি। যুদ্ধের চলছে 
এই চার বহর তিন মাস, আমার বয়সও পঞ্চান্_ 

অনুপম মুখে কিছু বলিল না_মনে মনে তাহার স্বাস্থ্যের 
প্রশংসা করিল । সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতার কথা মনে পড়িল। 
এখনও পঞ্চাশে পা দেন নাই--অথচ দেহে বা মনে জার 
প্রকোপ প্রবল । 

সুমিত্রার পিতা কহিলেন, টম্যাটো আন্তে দিও বেশি 
করে। রো ছুটো করে ডিষ- সপ্তাহে হু-দিন মাংস আর 
মাখন কিছু । হী ছে--[১01900 আজকাল কি ঘর যাচ্ছে ? 

অনুপম বিপন্নমুখে সমীরের দিকে চাহিল। Polson- 
পোষ্ঠীর সঙ্গে তাহার ঘনি্ত] আছে-_কিস্ত বাড়ির মারফং 
নহে। সেখানকার ক্মাহাব পল্প করিবার মত নহে। মুখে 
কচি আনে মা বলিয়াই তাহা স্মৃতির চিন্তে বিন্দুমাত্র দাগ বরায় 
না। 

সমীর উত্তর দিল, ছ'টাক1 হ'আনা-তিন আনা । 

--তাই গোটাকতক আনিয়ে রেখ। বাজ্ধারের বাজে ঘি 
দিয়ে আর তরকারি রোধ না। 

সমীর বলিল, আচ্ছা । আমরা এখন উঠছি । 

ই! অন্থপমকে খেতে বল এখানেই । মাংস ঘানিয়েছ 
ত? কিছু মাছও আনাও | মিষ্টি খাওয়ার পাট ত একরকম 
উঠেই গেছে । তাহার অভিষোগ-ক্ষন্ধ মুখখানি সর্বক্ষণ করুণ 
দ্বেখাইতে লাগিল । | 

বাহিরে আসিয়া সমীর বলিল, বাবার ম্যানিয়! হয়েছে 


ওঁর শক্তি কমে আঁসছে। দোষ দেন যৃদ্ধের--ডেজ্বাল 
খাবারের ৷ 

কথাটা মিথ্যা কি । 

সমীর বলিল, বিপ্লবের দিনে সবরকম সুখ-সুবিধা আশা 
করতে আমরা পারি না। বাবার থিওরি হচ্ছে এই বাজারে 
টাকার দিকে চাইলে হবে না--স্বাস্যকে বজায় না রাখলে 
আমরা টিকতে পারব ন! । কাজেই & ৪০7 0056 শ্বাস্থ্য 
বজায় থাক । 

_ স্বাস্থ্য উর মোটের ওপর মন্দ নয় | 

-_সে কথা বলবার জে] কি। স্মিআা স্ব হাসিল । দাদাও 
কতকটা ওর বাত পেয়েছেন । 

-মানে 2 

মানে এই একটু আপে যা! বলছিলে। নিক্েব্রা বেঁচে 
থাকলেই ঘথেষ্ট। 

সমীর হাসিয়া বলিল, সে ত সত্যই । আমরা যা ত্যাগ 
করতে পারি নাঁ-তা নিয়ে বড়াই করব কোন্‌ লক্ষায় ? 

কিন্ত যা ত্যাগ করতে পারি 

তা নিয়েও বড়াই চলে না। ত্যাগটা খাটি হয় তখনই 
যখন-_ 

-_থাক গে! থাক, শাড়ীটা বলে জাসি। 

সুমিত্ৰা দ্রুত নিক্ষান্ত হইল । 

সমীর হাসিয়া কহিল, প্রোগ্রামের সবটা শুনে নাও । 

-_আরও আছে? ডি 

- নেই? _লবে ত বেল! পাচটাও নর--বিনতাদের পার্টিতে 
-অর্থাৎ সাহিত্য মন্লিস । 

-তার পর-? 

--্পময় থাকলে লেক-ত্রমণ | 

অনুপম তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, সাবাস। 

সুমিত্ৰা সিড়ি দিয়া নামিতে মামিতে বলিল, সিনেমার টিকিট 
ক’খানা নিয়েছেন ত ? 


অনুপম পকেট হইতে নুততন-কেনা মণিব্যাঁগটা বাহির 
করিয়া খুলিল ৷--মাইকা-আটা খোপে টিকিট কখানা ভাজ 


“করা ছিল। একবার নাড়িয়া সে ব্যাগটা] বন্ধ করিল | সুমি! 


ততক্ষণে তাহার পাশে দীড়াইয়াছে। উৎফুল্ল কণ্ঠে প্রশ্ন 
করিল, সেকেও ক্লাস বুঝি ? 

- হা 

সমীর বলিল, কি দরকার ছিল অত খরচ করবার । ওই 
টাকাতে ছ'খানা বই দেখা হত। 

অনুপম হাসিল। 

সুমিত্ৰা কহিল, দেখবার সখ থাকলে সাতখাঁন1 বই দেখলেও 
টাকায় কুলোয় । নতুন চাকরি__নতুন মাইনে হাতে এল---অত 
হিসেব না রাখাই ভাল ।, 

অহুপমের সমর্থনস্থচক হাসিতে শব্দ উঠিল। 


৪২৮ 


সমীর বলিল, তা ছাড়! থার্ড ক্লাস সীটে গদি নেই । বড্ড 
ঠাসাঠাপি বসতে হয়--ভাল সেন্টের গন্ধ_ 

জুমিকী বলিল, সব সময়ে তোমার ঠাট্টা ভাল লাগে না। 

পথে পা দ্বিতেই একটি ভিথারিণী অস্থিসর্ধত্ব ছেলেটিকে বুকে 
চাপিয়া হাত বাড়াইল, বাবু গোঁ_এই বালকের মুখ চেয়ে কিছু 
ভিক্ষে দিন । 

সমীর তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখ হইতে সব্রিয়া গেল। সুমিজ্ঞা 
শুনিয়াও যেন শুনিতে পাইল না। ছু’ হাতে বায়ুবেগ-বিচলিত 
শাড়ীটাকে সামলাইয়া পাশ কাটাইল। অনুপম একবার পকেটে 
হাত দিয়! ব্যাগের অবস্থানটুকু অনুভব করিয়া ইহাদের অনুসরণ 
করিল। 
"যাই বলুন, বড্ড নোংরা ওরা । 

বটে |--সমীর হাসিল ।__কত রকম রোগের জার্ম নিয়ে 
ফেরে তা যদি জানতিস | 

হুমিত্রা আকুল কণ্ঠে কহিল, সত্যিই ওদের একটা ব্যবস্থা 
হওয়া উচিত | পবর্ণমেন্ট কেন দেখছেন না? 

ভার ত একট! চোখ নয় অনেকগুলি । 

_তা ওরা কেন লাটসাহেবের বাড়ির কাছে পিয়ে সব 
জানাক না। 

--জানিয়্েছিল একদিন । তার পরদিন কাগত্ধানা বুঝি 
পড়িস নি? 

না। সুমিঞ্জার মুখে. আতঙ্ষচিন্ত পরিস্ষট। কি হ’ল 
তার ফল? 

যা হয়। ছুঃখের সমুদ্র কি বর্ধার জলে ফেঁপে ওঠে রে। 

--আপনি কি বলেন__ওদের দুঃখের প্রতীকার হওয়া উচিত 
নয়? 

_হা--না হ'লে সারা শহরে মহামারী হতে পারে। 
অনুপম জবাব দিল | 

মহামারী | না! না, মহামারী হবে কেন। 

সুমিত্রার শু স্বরে সমীর তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, 
ভয় পেলি ত? 

_দুর-ভষ কেন। ভাবনা মানেই বুঝি ভয়। 

--তাহ'জে ওই দেখ ।-_ 

মীরের প্রসারিত আঙ লের নির্দেশ একটি নোংরা ডাষ্ট- 
বিনের দিকে | ছেঁড়া জাকৃড়]! কাগজ ছাই, ভাঙ্গ! কূল, পাখা, 
তরকারির খোসা, চিংড়ির খোলা! পচা ও রাত্রির ভুক্তাবশেষ 
অপচিত তরকারি হইতে একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে। ছাইয়ে ধুলায় 
মাখামাখি সেই পথুুসিত কদর্ধ্য অন্ধ মুঠা মুঠা করিয়া তুলিতেছে 
কয়েকজন মেয়ে-ভিথাপী । তারপর হাতের মুঠা উঠিতেছে মুখের 
কাছে 

স্ভয়ে ছুই চক্ষু বন্ধ করিয়া হুমিত্রা পিছাইয়া আসিল। 
মীর এবং অন্ুপমও অতি কষ্টে বমমোদব্রেক দমন করিল । 

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না । কথা যেন এই 
পরিবেশে মানায় না। তবু নীল আকাশের ভিতর দিয়া শরতের 
প্রসন্ন প্রভাত আজ দেখ দিয়াছে । সে প্রভাতের মুখে কর্শ্ম- 
বিরতির আশ্বাস, কিয়ৎ সম্পূর্ণ জীবন-ধারায় নদী-বেগ-মুখর 
কয়েকটি ছোট ঢেউয়ের মর্ম্মর-ধ্বনি । 


প্রবাসী 


১৩৫২ 
সামনেই একটা পার্ক। পার্কটা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই 
বলিয়া নানা জাতের ও নানা বয়সের বালক-বৃদ্ধ-যুবক ভ্রীপুরষ 
ভিথারীৱ আড্ডা! জাতির তথ্য অবশ্য বুঝা হুফর। রুগ্ন, 
পর্ণ দেহ ; লোলচর্শ্র-বন্ধনে অস্থি কখানি কোনমতে যথাস্থানে 
সপ্গিবিষ্ট ; কোটরগত নিষ্পভ দৃষ্নিতে ক্ষুধার ক্লান্তি এবং গণ্ডান্থিতে 
স্বৃত্যুত্ন বলিচিহ্ন । 

সুতরাং বয়স নির্ণয় করা সুকঠিন । ছিন্ন কস্থা, ভাঙ! হাড়ি 
ও দুর্গন্ধযুক্ত পু'টুলি লইয়া ইহারা বেশ গুছাইয়া বসিয়াছে। 
ছেলেগুল] দ্রিনরাত ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করে-_মায়েরা সন্তানের দোহাই 


৯০ 


দিয়া চীৎকার করে--পুরুষরা আকাশ পানে চাহিয়া কিসের 


প্রতীক্ষা করে । হয়ত ভগবানকে নালিশ জানায়-_হয়ত মৃত্যুকে 
দ্রুত আসিবার জর্জ মিনতি করে। তাহাদের সম্মুখ দ্দিয়া 
চলিয়া যায় যাহারা__তাহাদের জগৎই স্বতন্ত্র । সে জগতে গন্ধ 
আছে-_প্রসাঘন আছে-_উদ্বরপৃত্তিব তৃপ্তিতে মুখের লাবণ্য 
শশীকলার মত বৃদ্ধি পায়, এবং স্বপ্ন আছে। রূঢ় বাস্তব ভ্রকুটি 
হানিয়া মৃত্যু-শাসনে তাহাদের ক্ষয় করিয়া আনিতেছে না । 
পাটা ছাড়াইতেই দভজার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা । মনো- 
নীতদের বাড়ি যাইবার পথে ইহার সঙ্গে দেখা হইবেই। পূর্বে 
ইহার অবস্থা যাহাই থাকুক_যুদ্ধের পঞ্চবাধিক পদক্ষেপে 
ইনি শশাসে-জ্লে শরতের নারিকেলটি হইয়াছেন । ইম্প্রচ্জমেন্ট 
্রাষ্টের অমিতে নূতন ধরণের বাসগৃহ ফীদিয়াছেন। গৃহ- 


YN 


প্রবেশের সঙ্গে অচিরেই সম্রাস্ত নাগরিকদের একজন বলিয়া গণ্য 


হুইবেন । 
--_নমঙ্কার, কোথায় চলেছেন ? 
--এই মনোনী তদের ওখানে | 


_-বেশ_ বেশ | আচ্ছা দেখুন ত আমার বাড়ির ডিজাইনট! 


ঠিক মেট্রো প্যাটার্পের হয়েছে কি ? 

হুবহু । দেখলে মনে হয় সিনেমা হাউস তৈরি হচ্ছে। 

--অবঙ্থ তা কবতে পারলে আঞ্জকালকার দিনে--্টাঙিং 
ইন্‌্কাম একট1__, অর্ধব্যন্ত, বাসনার মুখে পরিপু্ তৃপ্তিতে 
তিনি হাসিয়া উঠিলেন। 

আমরা! ভাবি__এই বাজারে বাড়ি তৃলবার মেটিরিয়াল 
যোগাড় করলেন কি করে । 

-তা আপনাদের কৃপায় আর ভগবানের আশীব্বাদে কোন 
কিছুতে আমার আটকায় নি সমীরবাবু। আগে আইনের 
প্যাচকে বড় ডরাতাম--হাতে রেস্ত ছিল না কিনা । এখন 
বুঝেছি-__লক্ষীর ক্ষমতায় কি না হয়। 

সমীর যুস্তকর ললাটে ঠেকাইয়া অগ্রসর হুইল । 


দত্ত পিছন হইতে কহিলেন, একটা কথা ।--আপনারা hee 


ত অনেক থবর রাথেম__বলতে পারেন এই যুদ্ধ কবে শেষ 
হবে? 

_ যুদ্ধ | সমীর হাসিয়া কহিল, লে হয়ত আপনার ভগবানও 
বলতে পারেন নাঁ। 

ঘত্তর্জ কহিলেন, তা বটে-__যাঁ ভেক্কি লেগেছে । একটু 
থামিয়া বলিলেন, তাঁ.ছু-এক বছরে বোধ হয় মিটছে না। 

গতিক দেখে মনে ত হর না। 


তাই বলুন। পরম স্বস্তিতে তিনি হালিয়া উঠিলেন। 


আশ্বিন 


যুদ্ধ থামলে অবন্ত আমর! বেঁচে যাই কিন্তু ভাবুন দেখি বাইরের 
টাকা ঘরে আসবার এমন স্ুযৌগ__ ) 

সমীররা অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিল | সুমিত বলিল, 
লোকটা কি 1 খাঁলি টাকাই চিলেছে। 

_কে নর । মা লক্ষ্মী আপনি এসে বাড়িতে উঠলে-__কোন্‌ 

নিৰ্ব্বোধ দূর দুর করে তাকে তাড়িয়ে দিতে পারে | 
4... কিন্ত চাক অন্তায় বোধ-- . 

-সে নিয়ে মাথা ঘামাব আমরা--যাদের নেই অঙ্গতি। 
আর তাই-বা তাবি কখন । যুদ্ধের গতি আছে বলেই আমর! 
ছুটছি তার তালে । 

অনুপম বলিল, যুদ্ধ সব লময়ে অকল্যাণ করে না। 

দুমিত্রা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, একটু আগে খুব কল্যাণেকর 
ছবি চোখে পড়ল নয় ? 

সমীর বলিল, হী ওট যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হলেও মানুষের 
তৈরি। 

যুদ্ধ বুঝি ভগবান আকাশ থেকে মাহুষের কাধে চাপিয়ে 
দেন! 
সমীর সশব্দে হাসিয়া উঠিল | 
জুমিঅ! কহিল, হাস আর যাই কর এর দায়িত্ব আমরা 


স্বীকার করতে পারি না । 


' করব না অস্বীকার । যুক্ত তাতে বন্ধ হবে না মুনাফা - 
লোতীরা সাধু হয়ে উঠবে নাঁঁ_ওদের ছুঃখও রোধ কর! যাবে 
না। 
--আমরা চেষ্টা করব। 
' যদি প্রাণ আমাদের কাছে । 
-দাা_সব সময়ে ঠাই ভাল লাগে না। অকজিম 
ক্রোধে সুমিত ভ্রুতপদে খানিকটা গেল । 
তুমি কি বল অনুপম ? 
_কি বলব { আমাদের বলবার কিই বা আছে। 
আমাদের অনেককালের বঞ্চনা যে 1_ সমীরের অর্ধব্যজ্ঞ 
হাসিতে অনুপম অ্বাল! অন্থভব করিল না, ঈষৎ হাসিল মাত্র । 


পত্রপুদ্পশোভিত তোরণ নহে_ সাধারণ বৈঠকথানা । হল- 
ঘরটা কিছু প্রশস্ত নান! জাতীয় ফুলের গন্ধে বায়ুস্তর ভারা 


ক্রাস্ত। বেতারের ঠুন্ঠান্‌--এশ্রাঙ্জের স্ব ঝঙ্কার-_এবং কল-- 


হান্তরঞ্িত আলাপে রঙডে-ন্ধপে রীতিমত মোহ সঞ্চার 
করিতেছে । সহজ্র ভাবে নিশ্বাস লইয়া বাচিবার এ এক মনোরম 
স্থান । 

--আন্মুন লমীর বাবু { একটু দেরি করে ফেলেছেন । কজী 


উল্টাইর] একটি মেয়ে হাসিল । 
_ী মাপ চাইছি! সুমিত্ৰা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া 
উত্তর দিল। " 
--না, না, মাপ কিসের ৷ খবর শুনেচেন ত, আজ 
প্রকাশ বাবু আসতে পারবেন মা। নিরুপমাও না। 
তাহ'লে আসর জমবে কি করে? 
তাই ত ভাবছি । 


৫ 


৪২৯ 
* জসিজা বলিল, বেশ ত একটা ছুটির দিন আসর নাই-বা 
মল । 
দিনটা পান্সে-পান্সে বোধ হবে না] মেয়েটি 
| 
দিন বুঝি কোন মিষ্টি কল ? আর একটি মেয়ে বলিল । 
তার চেয়েও বেশি । বেঁচে থাকা মহা সমক্ত। হয়েছে 
বলেই ত একট! দিনও শুকনো কাটালে ভারি কষ্ট হয় | 
--বাঃ রে শর্শ্ধিলা | 
স্ুমিত্রার কণঠস্বরে শর্মিলা অসহিষ্ণু কঠে কহিল, না হলে 
টেনাসেরিমে বোম! পড়লে কলকাত! ছেড়েছিলে কেন ?_- 


খাস কলকাতায় বোমা ফাঁটলে আবার কেন নিরুদ্ধেশ হয়ে- 
ছিলে? 


__কাজেই দিন শুকৃনো| কাটলে মন খারাপ হয়ই । ওটা 
মানুষের স্বভাব | 

মনোনীত অগ্রসর হুইয়া বলিল, আপনারা আসন গ্রহণ 
করুন। সামান্ত জলযোগের পর 

আসন গ্রহণ করিয়া স্থমিত্রা বলিল, প্রথমেই বলে রাথছি_ 
গাইতে পারব না। 

মনোনীত কহিল, কারণ ? 

এমনি । কেমন বাধ-বাধ ঠেঁক্‌ছে। 

আচ্ছা দেখ! যাবে--কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে 
পারেন | 

প্রমোদ-হ্ছচি আরম্ত হইতেই দেখ! গেল মনোনীতের কথাই 
সত্য । শরতের আকাশে যে মেঘ জমে তা লঘু । বর্ষণের 
তাগিদ সে মেঘের নহে বলিয়াই লঘুচপল নৃত্যে বাবুইঙ্িতে 
তা স্বচ্ছন্দ ভাসিয়] যায় । মেঘের অত্তরালে আকাঁশটিও ঘন 
নীল । 

হুমিত্রার প্রাণে সুরতরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিল | পার্কে 
দেখা দৃশ্যের গ্লানি দিঃশেষে মন হইতে মুছিয়া গেল। পর পর 
অনেকগুলি গান সে গাহিল- কাহারও অনুরোধের অপেক্ষা 
মাত্র রাবিল না। 

-ব- ধন । 

মনোনীত অকৃত্রিম আনন্দে কহিল, আজ সুমিত্রা দেবী 
আসরের মান ব্রেখেছেন। আর একটি প্রতিভার সঙ্গে 
আপনাদের পরিচয় করিয়ে দ্বেব। অন্পমের কাধে ভান হাত 
রাখিয়া সে বলিল, অনুপম বোস--গুর নাম তরুণ সাহিত্যিক 
মহলে সবাই জানেন হয়ত -_ 

সকলে কলরব করিয়া উঠিল। অগ্রসর হইয়া অন্পমের 
করমর্দন করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিল। 

_সুর্খী হুলুম ুখী হলুম । 

কি মিষ্টি লেখেন আপনি | 

একটি তরুণী মন্তব্য করিল । 

মিষ্টি না হলেই ভাল ।_-কোন তরুণী রহস্তও করিল । 

আমাদের কথা নিয়ে লিঘুন। যা বাস্তব তাই লিখুন । 
রোমাল নিয়ে মাতামাতি করবেন মা! 


৪৩৬ 


অনুপম সলজ্জে মাথা নাড়িল ও তাহাদেব শুভেচ্ছাকে 


স্বীকার করিল । হাঁ ছুঁহাদের জীবন লইয়াই সে লিখিবে। 
সত্যকারের জীবন । অভিজ্ঞতার পরিধি বেশি বিস্তৃত করিতে 
যাওয়াও ত বিপদের কথা । ফুল যখন ফোটে তার শোভা_ 
তার গন্ধ্টীই ত দৃষ্টির ছুয়ার দিয়া মনের গোচরে সেই আনদ্দ- 
বার্তাকে বহন করিয়া লইষা যায়। ঝুঁড়ির বেদনা বাঁ ফলের 
অস্তযু্থীন রসসম্বত্ধিকে চিনিয়| লওয়া তত সহুজ নহে ৷ সকলের 
অভিজ্ঞতায় হয়ত কুলায় না। 


প্রবামী | 
মনোনীত কহিল, সাহিত্যের খ্যাতি ছাড়াও উনি . একজ্রন 


১৩৫২ 


সুগায়ক ৷ 

পুনরায় কলরব উঠিল এবং অহ্থপমকে পাঁহিতে হইল | 

_বন্ত- _ধভ। ৫ 

ফিরিবার পথেও পার্কট। চোখে পড়িল। মজলিসের গল্পে ,. 
সকলেই অন্তমনস্ক ছিলেন বলিয়াই হয়ত বিশেষ ভাবে মনকে * 
নাড়া দিল না। ক্রমশঃ 


সপ... 


রবীন্দ্রনাথের দুঃখতত্ 


শ্রীশুভ্রাংশ মুখোপাধ্যায় 


১ 


সৃপ্রিলীলার নামা চিরস্তন প্রশ্ন যুগে যুগে মহাকবিদের কল্পনা ও 
জন্গুভূতিকে উদ্বোধিত করে এসেছে । তাদের সমাধান-প্রয়াস 
কবির কাক্গ নয়, কবির কাছ থেকে সে দাবি করা অভ্রায। 
প্রগং ও জীবন-রহুস্ত সম্বন্ধে কগ্রনার ব্যাঁপকতাকে, অন্থুস্থতির 
দীপ্িকে স্বপ্রকাশ করাই কবির ধর্ম । তাই বহ মহাকবির 
কাব্যে আমরা দেখি স্বগ্িলীলার একটি মূল অঙ্গ__ছংখতন্ব 
সম্বন্ধে গভীর দৃষ্টি, নানা ব্যপ্রমাসমৃদ্ধ অনুভূতি | কিন্তু তার 
প্রশ্নবেদী-সম্ুখে তারা অনেকেই নিরুত্তর। আমাদের 
সৌভাগ্য সে প্রশ্ন রহস্তের সন্মুখে মহাকবি রবীন্রনাথ নীরব 
থাকতে পারেন নি। 

রবীন্দ্র-কাব্যে এবং তার পুর্ণ জীবম-দর্শনে হুঃখতত্বের 
বিশিষ্ট স্থান অনস্বীকার্য । তার দাহিত্যের সঙ্গে ধাদের অস্তরঙ 
পরিচয় আছে তার! জানেন যে, কবি-মানসেহ বৈচিত্র্যের 
অন্তরালে আছে কতকগুলি বিরাট ও গভীর বোধ বা অনুভূতি, 
যা তার সমগ্র কাব্যেব মূলে ফন্তধারার মত প্রবাহিত) যা 
তার প্রতিভাকে উদ্বোধিত করেছে, সৌদ্দর্ধ্যঘ্ডিত করেছে নান! 
রূপে রসে ও বর্শে। তার বিশ্বাহভুতি, তার সৌন্দর্য্য-কল্সনা, 
অসীমের আকৃতি, জীবনদেবতা-অহ্ভুতি__তার কবিসভার 
অপামাভ বৈচিত্য ও আপাঁতবিরোধিতাকে সামগ্রন্ক দিয়েছে, পূর্ণ 
নিটোল সুমায় রূপাত্তরিত করেছে । আমার মনে হয় রবীন 
নাথের ছুঃখবোধও সেই মূল বোধ বা অনুভূতির অন্ততম | 

তার কারণ, কবির ছুঃখবোধের নিভৃত উৎস তার ব্যক্তিগত 
জীবন ও অভিজ্ঞতা । একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যেতে 
পারে যে, রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় ভাগ্যবান এবং এত বড় 
ভাগ্যহুত মহাপুরুষ জগতে বিরল । কত বহু দিক থেকে তিনি 
ভাগ্যবান আজ তা বলা নিপ্প্রয়োজন ; কিন্ত সুদীর্ঘ জীবনে 
তাকে কি কঠোর ও মিদবারুণ ছুঃখবেদন! বার-বার পেতে হয়ে- 
ছিল তার ইতিহাস আজও স্তন্ধ-ন্লান হয়ে রয়েছে তার বিশ্ব- 
বিশ্ৰুত বিপুল খ্যাতি-সন্মানের অস্তরালে। মর্দ্দান্তিক স্বত্যু- 
শোক তিনি পেয়েছেন বহুবার দীর্ঘ জীবনে--স্রী-পুত্র-কঙ্তা, 
নিকটতম আত্বীয়-ম্বজন-বদ্ধু_-একে একে তিনি হারিষেছিলেন 
অনেককে । তারপর নান! ব্যর্থতা, মান্থষের কপটতা, ক্ৃতদ্বতা, 
নির্দ্দম নিন্দা ও গানি--কোন হুঃধই বাদ ছিল না তার জীবনে ৷ 


২ 
অন্তান্ত মহাকবি ও দার্শমিকদ্বের মতই রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে 
দেখেছেন সষ্টির মূলে। 
উপমিষর্দের আবাল্যশিষ্ক তিনি। শিশুকাল থেকেই কবি- 
প্রতিভাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত কবেছে উপনিষদের মন্ত্র ৷ 
তাই মন্ত্র ধষিদ্ের মতই রবীন্্রনাথ বিশ্বাস করেছেন, বিশ্ব 


সৃষ্টির যূল-প্রতিষ্ঠা আনন্দময় | বিশ্বজগৎ স্রষ্টার আনন্দেরই . _. 


প্রকাশ ; জীব-জ্বগতে, প্রক্কতির ফুলে ফলে পল্লবে, সে আনন্দের 
অম্বৃতধার! চিরপ্রবাহিত। সেই আনন্দের দ্বারাই বহুর মধ্যে 
নিজেকে প্রকাশিত করে, পরমশ্রষ্টী নিজেকেই উপলব্ধি করছেন । 
কবির বছ কাব্যে ও গন্ভ-রচনায় ০০০০৬ 
বাধ 
“আনন্দান্ব্যেব খন্রিমানি ভুতানি জ্রায়ন্তে.-- 

“কোহেবামাৎ কঃ প্রাণাৎ যদ্বে আকাশ আননদ্দো ম স্যাৎ 

“আনন্দন্রপমমৃতম্‌ যদ্বিভাতি”... 

ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ব-পাধনার অনুগামী হয়ে রবীন্দ্রনাথ 
আনন্দতত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু তার অনুগামী হয়ে 
দুধকে অনিত্য, মায়া ও বিকার বলে অগ্রাহ করেন নি 
কখনও | বরঞ্চ, ছঃখকেও তিনি দেখেছেন সুষির মুলে । 
তাব বৰ্ম্ম' মামক গ্রন্থে ছঃখ প্রবন্ধের প্রথম কথাই এই 

“ছঃখের তত্ব আর সষ্টির তত্ব একেবারে একসদ্দে বাধা । 
কারণ, অপূর্ণতাই ত দুঃখে এবং শৃষ্টিই যে অপূর্ণ 1” কবি প্রশ্ন 


করেছেন, 

“সেই অপূর্ণতাই বা কেন? এটা একেবারে গোড়ার 
কথা।” 

এবং তার পরেই তার হুঃখতত্ব সম্বন্ধে একটি মূল গভীর 
চিন্তা মিতান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করে বলেছেন, 

“অপুর্ণের মধ্য দিয়া মহিলে পুর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন 
করিয়া? জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানব সমাজ 
অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ 
বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্ত সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই 
জানি। কিন্ত সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শাস্তি, ছঃখ-চেষ্টার মধ্যেই 
সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম। 

অতএব একথা মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত 


/ 
ত, 


আশ্বিন 
শৃন্ততা ; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধে নহে, 
তাহা পূর্ণ তারই বিকাশ ।---সেই ভ্রডেই এই অপূর্ণ জগৎ শুভ 
নহে, মিথ্যা নহে । সেই অভেই এ জগতে রূপের মধ্যে 
অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, আ্াপের মধ্যে ব্যাকুলতা আমা 
দ্বিগকে কোন্‌ অনির্ববচনীতায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে 1." 

গভীর দ্বার্শনিক চিন্ত! সহক্ত ও নিবিড় অনুভূতি দিয়ে সরল 
ভাষায় প্রকাশ কর! রবীশ্রনাথের কবি-মানসের একটি বিশেষ 
দ্বিক। তথাপি এই অনুচ্ছেদ থেকে বোধ হয় এই কথাটি 
ুমপষ্ট যে দুঃখ মায়া বা বিকার নয়; তা সাষ্টির অপূর্ণ তারই 
অপরিহার্য অঙ্গ। স্থট্টির অন্তুনিহিত অর্থকে প্রকাশ করার 
জন্য, পুণের ইঙ্নিতকে বহন করার অন্ত এ অপুর্ততা ও 
দুঃখ প্রয়োন্দন | তাবা আছে হষ্টিলীলার বিচিত্র সার্কতাকে 
প্রকাশ করার জন্ত ! 

আমর] দেখলাম ছুঃখকে মায়ারূপে অস্বীকার না করে, তার 
নিত্যতা ও সার্থকতা! স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ | কিন্ত ছঃথকে 
নিতান্তই হুঃখ বলে, সদর্থক বলে স্বীকার করেন নি তিনি কোন 
দ্বিনই। যে আমন্দধারা এবং যে দুঃখ দেখেছেন তিনি 
সৃষ্টির মূলে, তারা পরস্পরবিরোধী নয়, তারা এক ও 

ভব | তাই তিমি বলেছেন, “জগতের অপূর্ণতা যেমন 


অচ্ছে 
৯ শুর্ঘতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পুর্ণতারই একটি 


প্রকাশ তেমনই এই পূর্ণতার নিত্য সহচর ছুঃখও আনন্দের 
বিপবীত নহে, তাহা আনন্দেরই অঙ্গ । অর্থাৎ দুঃখের পরি- 
পৃর্ণতা ও সার্থকতা ছুঃখই নহে, তাহা আনন্দ। দুঃখও 
আনন্বরপময়ৃতম্‌-_-একথা কেমন করিয়া বলি? ইহাকে 
সম্পূর্ণ প্রমাণ কবিবই বাঁ কি করিয়া ?---পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত 
যেখানে পিয়া মিলিয়া গেছে, সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোন 
শুভ মুহ্র্থে চাহিয়া দেখে নাই? সেই দিকেই কি তাকাইয়া 
খযি বলেন নাই-_“ন্তচ্ছায়াম্বতম্‌ যন্ত মৃত্যুঃ কশ্মৈ দেবায় 
হবিষা বিধেম,” অমৃত ধাহার ছায়া এবং মৃত্যুও খাহার ছায়া 
তিনি ছাড়া আর কোন্‌ দেবতাকে পুজা করিব ।--.” 

প্রমাণ এইথানেই শেষ নয়। ছুঃখই যে “আনন্দক্পম- 
স্বৃতম’'_হটিতত্বই এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে । উপনিষদ এক. 
দিকে যেমন বলেছেন,__-*আনন্দাত্যেব খন্থিমানি ভুতানি জায়ন্তে” 
-অপর দিক থেকে একথাও তেমনই বলেছেন--“স তপোৎ- 
তপ্যত, স তপস্তপ্ত | সর্ধমস্থজত যদ্ধিঘং কিধ”- 

তিনি তপ করিলেন ; তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু 
সমন্ত সুষ্টি করিলেন । তারপর কবি বলেছেন, “সেই তাহার 
তপই ছুঃখন্বপে জগতে বিরাজ করিতেছে ।-..সেই তপস্তাই 


..এআনদ্দের অঙ্গ ।'-*আনদ্দ ব্যতীত দুটির এত বড় ছুঃখকে 


বহন করিবে কে ?” 
আননদ্দো ন স্যাং! 
শষ্টার এই তপস্কারত সাধদার কথা কবির কাব্যেও আমর! 
বছ স্থানে পাই । ‘বলাকা’র একটি ছোট কবিতায় এই তত্বেরই 
অপূর্ব প্রকাশ দেখি 
“কত লক্ষ বরষের তপস্কার ফলে 
ধরণীর তলে 
ফুটিরাছে আজি এ মাধবী। ' 


কোহেবাঙ্তাৎ কঃ প্রাণাৎ যদ্েষ আকাশ 


রবীন্দ্রনাথের দুঃখতত্তব 


৪৩১ 


এ আনন্দচ্ছবি 
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যে বক্ষের আঁচলে ।” 


৩ 


বিশ্বলীলায় শ্রঠার আনন্দের প্রকাশ দুঃখের মধ্যে দিয়ে। 
যানবন্ত্রীবমেও আনন্দের অভিব্যক্তি দুঃখের অভিঘাতেই । 
নপিনীকাস্ত গুপ্তের ভাষায়, “ছুঃখই এক হিলাবে আনন্দকে 
সক্রিয় শরীরী করিয়া ধরিয়াছে। দুঃখ না থাকিলে আনন্দ 
হয়ত থাকিত, তবে থাকিত স্ষ্টির বাহিরে, অব্যক্তের 
মধ্যে_ কিন্ত ব্যক্তের মধ্যে মানুষের প্রাণের মধ্যে, আনন্দকে 
গোচব করিয়া ধরিয়াছে ছুঃখই |” হুকহ দার্শনিক তত্ত্বের নান! 
ইঙ্গিত থাকলেও, কথাটা সহক্ সত্য ; এবং সে সহক্জ সত্যের 
ওপর কবির গভীর বিশ্বাস ছিল । একথা রবীন্দ্রনাথ বার-বার 
বলেছেন যে মিলনের আনন্দ অর্থহীন হ'ত, যদি বিরহের 
দুখে না থাকত; মুক্তির আনন্দ নিপ্রভ হ'ত যদি বন্ধনের 
বেদনা না থাকত; অরূপের বার্থ ও অলীমের আকৃতি 
ব্যর্থ হ’ত ষদ্দি রূপের ও সীমার বেদনার মধ্যে তারা ধরা 
না দিত । 

কবির ছুঃথতত্বের বোধ ও কল্পনাকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য- 
মণ্ডিত করেছে আর একটি গভীর নুর- _ছুঃখের কল্যাণতম, 
নিত্যসত্য মহিমা । বহুন্রপে ও ভাবে অনুত্ুতির হুক্ম ও 
বিচিত্র ব্যপ্তনায় দুঃখের এই কল্পনা রবীন্দ্র-কাব্যে মূর্ত হয়ে 
উঠেছে । বার-বার তিনি বলেছেন, মানুষের আত্মা চিন্ময়; 
যুগে যুগে তার অভিসার অনস্তের পানে সত্য শিব ও অৈতের 
অভিমুখে । সে দুর্গম পথে মানুষের শ্রেষ্ঠ পাথেয়_তার 
ছুঃখ। প্রাচীন খষির বাণী ছিল--“আত্মানং বিদ্ধি ;'---ত্যক্তেন 
ভুম্ীথাঃ, মাগৃধ’ ; ‘ভূমৈব সুখং, নাজে সুথমন্তি’ 1-**রবীন্রনাথও 
বহুবার বলেছেন, আত্মাকে উপলব্ধি করবার, ভূমাকে স্পর্শ 
করবার বন্ধুর পথ-_ছুঃখের মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে, তপন্তার 
মধ্যে "মানুষের এই যে দুঃখ ইহ! কেবল কোমল অশ্রুবাম্পে 
আচ্ছন্ন নহে, ইহ! রুদ্র তেজে উদ্দীপ্ত । বিখজ্জগতে তেজঃ 
পদার্থ যেমন, মান্থষের চিত্তে দুঃখ সেইবপ ; তাহাই আলোক, 
তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ ।---দুঃখেই জগতে 
একমাত্র সকল পদার্ধের মূল্য । মানুষ যাহা কিছু নির্মাণ 
করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে।-:-সেইজ্রন্ভ ত্যাগের 
ছারা, দানের দ্বারা, তপন্তার দ্বারা, দুঃখের দ্বারাই আমরা 
আপন আত্মাকে গভীর রূপে লাভ করি--সুখের দ্বারা! আরামের 
দ্বারা নয় ।***১ 

ছ:ঃখের এই কল্যাণতম ব্রপ-গৌরব প্রকাশ পেয়েছে 
প্লিতাঞ্জলি'র বহুপরিচিত “বজ্জে তোমার বাজে বাশি, সেকি 
সহজ গান,” “এই করেছ ভাল নিঠুর” কবিতা ছুটিতে 
এবং “নৈবেছ” স্টিতালি” ও 'মঈতিমাল্যে'র বহু কবিতায় ও 
গানে । 

এই কল্পনার সঙ্গে জড়িত আছে আর একটি ভাব ও 
অনুভূতি, যা কবির কাব্যে দ্বৈতের লীলা-বৈচিত্র্যকে ইঙ্গিতে 
মুৰত করেছে। ভাবকল্পনাটি কবির ভাষাতেই বল! যাক্‌_ 

“মানুষ সত্য পদার্থ যাহ! কিছু পায় তাহ! তুঃখের দ্বারাই 


৪৩২ 
পায় বলিয়া তাহার মঙুয়ত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে, কিন্ত 
ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই! সে শুধু চাহিয়াই শ্ছি 
পায় না, হুঃখ করিয়া পায় । আর যত কিছু ধন সে ত তাহার 
মহে--সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের । কিন্ত দুঃখে যে তাহার নিতাস্তই 
আপনার | আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে 
হয়, তবে কি দিব, কি দিতে পারি? তাহারই ধন তাহাকে 
দিয়া ত তৃপ্তি নাই-_আমাঁদের একটি মাত্র যে আপনার ধন 
ছুঃধ-ধন আহে, তাহাই তাহাকে সমর্পণ করিতে হুয়।” 

এই ভাবতত্বটিই কত সহজে অনির্ব্বচনীয়তা লাভ করেছে 





এ মোর অহঙ্কার |” 

ছুঃখের এ কল্পনা কবির ভাব ও অনুভূতিকে সৌকুষার্য্য দিয়েছে, 
মানুষকে তার সুউচ্চ আসনে আত্মপ্রতিষ্ঠ করেছে, _তার 
ব্যক্তিত্বকে সৌন্দর্য্যে ও গৌরবে ভূষিত করেছে। 

ছঃখের এই কল্যাণতম মহত্তম রূপ রয়েছে একটি বিক্বাই 
প্রতীক কঙ্গনার মূলে--কবির রুদ্র্নপ কল্পনা । কবি-মানস 
প্রতীকধন্মী । কোন নিবিড় অনুভূতিকে তার ক্ষণিকতা ও 
তুচ্ছতা থেকে মুক্ত ক'রে ভাবের কোন বিশাল পরিবেষ্টনে 
চিরস্তন ও সর্বগত রূপ-ভাবনায় প্রতীক মূর্ত করা__কবি-মানস 
ও কল্পনার একট্টি বিশেষ ভঙ্গী। ছুঃখের অমুভূতিও তাই 
রবীন্ত্র-কাব্যে মূর্্ড হয়ে উঠেছে পৌরাণিক রুদ্র-কল্পনার মধ্যে । 

জীবনের কোন বিশেষ পর্বে, সমগ্র চেতন! দ্বারা কবি 
উপলব্ধি করেছিলেন যে, “জীবনে এই ছুঃখ-বিপদ্ব-বিবোধ- 
মৃত্যুর বেশেই অসীমের আবির্ভাব ।” জীবনের চিরাভ্যস্ত 
সঙ্ধীর্ণ পথে চলতে চলতে, হঠাৎ মাহুষের এই বোধ জ্ঞাগে যে 
তার আত্মার চিরাভিসার সত্য ও অনস্তের জ্যোতির্ময় লোকে 
-সমস্ত ঝড়বঞ্চা, ছুঃখ-দ্বন্থ, অশাস্তি-বিপ্রবের মধ্য দিয়ে । 
মানব-জীবনে তাদের প্রচণ্ড আবির্ভাব রুদ্রের ভয়ঙ্কর বেশে, 
সব কিছু চুর্ববিচুর্ণ করে । কবির জীবনেও যে কি বকম 
ঝড়ের বেশে কদরের আবির্ভাব হয়েছিল সেই সময়কার 
“ির্ধশেষ” কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে। অসীমেব 
এই আবির্ভাবকে, “মৃতন বোধের এ অভ্যুদয়কে’ কবি 
স্বগত মহিমমু্তি দিয়েছেন পৌরাণিক রুদ্রক্গনায় | অঙ্ন- 
'ভূতির বৈচিত্র্য কল্পনার ঘাঁণ্তি ও প্রসারতাঁ_-এই রুদ্র- 
কল্পনাকে নানাতাবে সম্বদ্ধ করেছে_-কজনা কাব্য থেকে 
সুরু করে নানা পর্ধ্যায়ে, নানা কাব্যে । 


৪ 


একদিকে মানব-জীবনের ও অন্ত দিকে স্থ্রিতত্বের মূলে 
হঃখের কূপ ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে কবির বিশেষ ভাব ও চিন্তা 
আমরা দেখেছি । ছুঃখকে কবি যে লোকোত্বর ‘সৌন্দর্য্য ও 
টদপতি (৪0011178090 ) দান করেছেন, তা ভার ভাববার 
সৌন্দধ্য-পিপাস্থ কবি-মনেব পক্ষেই সম্ভব ছিল। তথাপি 
একথা বোধ হয় সত্য যে, “বলাকা-পূর্ধ্ব কাব্য পর্য্যস্ত রবীন্র- 


প্রবাসী 


. ১৩৫২ 


নাথ হুঃখের মর্ম্মাত্তিক বাস্তব রূপকে এবং তার সঙ্গে একাস্ত 
সংশ্লিষ্ট পাপরূপকে এড়িয়ে গেছেন, অবজ্ঞা করেছেন। সষ্টি- 
লীলার যে অসীম বিস্ময়বোধ, সৌন্দর্য্যের যে অনস্ত পিপাসা 
অসীমের যে উৎক$ঠ আকৃতি__আবাল্য কবিকে অনুপ্রাণিত 
করেছে, এবং তাঁর কাব্যকে দিয়েছে গতিবেগ তারা একান্ত 
বাস্তব-বিরোধী ছিল। 

এঁতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে তাই কবির দুঃখ ও পাপ-কজনার 
ক্রমবিকাশ-ধারা অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই, দুঃখের 
গোৌঁরব-দীপ্ত ভাববাদী কল্পনা উত্তর জীবনে ধীরে ধীরে স্মিত 
হয়ে এনেছে। কবির চিন্তা ও দৃষ্টি যতই জীবনবন্দ্রী ও 
বাস্তবাভিমুখী হয়েছে, সন্দেহ ও সংশয়ের ছায়া ততই নিবিড়তর 
হয়েছে। সে ছায়ার রেখাপাত আমর দেখি গন্ভ-রচনার ও 
কাব্যের ক্রমিক ধারায় । গভ প্রবন্ধই আগে ধরা যাক । “ছুঃখ? 
প্রবন্ধ পর্যন্ত (১৩১৪) কবির চিন্তা স্পত: উর্ুখী, উদ্গত- 
ভাববন্্ী। মানব ও বিশ্বজীবনের “বিরাট রক্ভূমির মাঝ 
খানে” হুঃথকে তিনি দেখেছেন, “যেখানে সে আপনার 
বহ্ছির তাপে, বন্ধের আঘাতে কত জাতি, কত রাজ্য, কত 
সমাক্ষ গড়িয়া তুলিতেছে,-..যেখানে যুক্ধবিত্রহ ছুণ্তক্ষ-মাধী 
অন্যায় অত্যাচার তাহার সহায়--- ৷” 


চু 


কিন্ত এখানেও দেখি ছুঃথের কল্যাণন্মপ। সুস্পষ্ট ও + 


অন্রাস্ত পাপ-কজনা এখনও হুঃখতত্বে স্থান পায় নি, বা পেলেও 
তা নিতান্ত গৌণ । 

প্রায় ছয় বছর পরে ইংরেজী সাধনা গ্রন্থে “The Pro- 
1910 of Evil? প্রবন্ধটি পাই (১৯১৩) । হঃখের ও পাপের 
বাস্তব কপ এখানে আরও একটু সুস্পষ্ট । কিন্ত যূলতথ্য ও 
ইঙ্গিতে পূর্বের ‘দুঃখ’ প্রবন্ধের সঙ্গে এ প্রবন্ধের পার্ধক্য সামান্ত । 

তারপরে আমরা পাই বিগত মহাযুদ্ধের প্রান্তে শার্ডি- 
নিকেতন’ গ্রন্থে “পাপের মার্ছরমা” নিবন্ধটি । ( ভাদ্র, ১৩২১ )। 
বিশ্বব্যাপী হিংসা ও রত্ু-প্রাবনের গভীর বেদনা স্পন্দিত হয়েছে 
এ প্রবন্ধের ছত্রে হত্রে। পাপের প্লীনি ও কলুষ আক্ক প্রথম 
স্তিমিত করেছে দুঃখের দীপ্ত মুণি | সমগ্র মানবের করুণ 
প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে কবির আকুল প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে-_- 
“বিশ্বামি দ্বেব সবিতত্রিতানি পরাস্বব”--“ছে দেব, হে গিতা, 
বিশ্বপাপ মাৰ্জ্জনা করো ।” 

উজ্ঞ প্রবন্ধটিকে তাই কবির ছুঃখতত্বের বিশেষ সন্ধিক্ষণে 
স্থাপিত করা যেতে পারে । “ছঃখই আনন্দক্ুপমম্বতম্১_-কবির 
দৃপ্তকঠের এ বাণী এখানে হয়ত অজ্ঞাতেই মান ও ক্ষীণ হয়ে 
এসেছে । দুঃখ পাপ কুত্রেরই দক্ষিণেতর মুখ-_সে বিশ্বাসও বোধ 


হয় অনেকখানিই স্তিমিত । দুঃখ ও পাপ নতর্ধক (06288), 
নয়, অবাস্তব ত নয়ই , তার] সদর্থক ( pusiti৮৪ ৪%1] ) এবং? 


কঠোর বাস্তব সত্য--এই বোধ ও ধারণার অভ্রান্ত শ্বীকার 
না থাকলেও এই যুগের কাব্যের মধ্যে, কবির বেদনা! ও 
সংশয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়ে গেছে । 

এইবার কবির কাব্যে হুঃখতত্ত্বের ক্রমবিকাশ দেখা যাক। 
সেখানে সাক্ষ্য আরও অভ্রাস্ত ও গভীর | ‘পাপের মার্জনা” 
প্রবন্ধের এক বংসর পরে লেখা! “বলাকা?য় দেখি “দূর হতে কি 
শুনিস মৃত্যুর গৰ্জ্জন” কবিতাটি । (কার্তিক, ১৩২২)। কবি-প্রতিভা 


আশ্বিন রবীজ্রনাথের খর দুঃথতত্ত ৪৩৩ 


তখন তার জর্ধ্বোচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ; মধ্যাহ্ডের বহ্নিদ্বীপ্তির Where palsy shakes a few, নি last ES hairs, 
i Where youth grows pale, and spectre- and dies ; 
প্রথরতা দেখি কবির চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে । তাদের অসামান্ত Where but to think is to be full of sorrow 


সংহত প্ৰকাশ ঘটেছে এই কবিতায়, বিশ্বপ্রাসী দুঃখ পাপের And leaden-eyed despairs; . 











চিত্রাহনে__ নত নস Ee EH 
“ছুঃখেরে দেখেছি পরে দেখেছি নানা অনুচ্ছেদ অসামান্ত । তবু এ কথা সত্য যে মহাকবি শ্রেক্সশীয়র 
i EO দি স্রোতে রা এবং কীট স কল্পনার এঁ্বর্ষ্যে পাপ ও ছুঃখের চিন্তান্কনেই ক্ষাত্ত 
.-*ভীরুর ভীরুতাপুল্, প্রবলের উদ্ধত অন্তর, হয়েছেন ; স্ট্টিলীলার পটভূমিতে ছুঃখকে দেখে, জীবন-রহস্তের 
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ নানা ও চিরস্ত প্রশ্ন সহ্বন্ধে সুস্পষ্ট ইক্রিত ও বিশেষ সিন্ধান্ত 
জাতি অভিযান তাদের কাব্যে আমর! দেখি না। কঠোর বাস্তব সত্যকে তার 
মানবের অধিষ্ঠাত্তী দেবতার বহু অসম্মান বিরাট, সমগ্রতায় দেখে, স্বীকার করে, এবং তার পর সে খণ্ডিত 
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়! সত্যকে উভীর্ণ হয়ে পূণ'তর সত্যোপলন্ধির প্রয়াস-_সত্যর্ঠা 
কটকার দীর্ঘ হাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া 1” মহাকবিদেরই ধর্ম্ম। সে প্রযাস, স্ষ্টির চিরপ্রশ্ন-রহস্যের 
বছকাল পরে দেখি জাতকৰ 0: উপর সত্যের আলোকপাতের প্রয়াস । আমরা পূর্বে বলেছি সে 
এবং বিশেষ ক'রে এই ক'টি পংক্তি 598 শেকদগীয়র ও 
পট জ নিরুভর | 
ie ৪7 5 কিন্ত মহাকবি রবীন্দ্রনাথ নীরব নন | আমবা দেখেছি, পূর্বব 
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে ১১ 
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাছে । মেনেছেন ; হুঃ সত্য দে ও 
আমি যে দেখিহু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে অতীন্রিয়তার জয়গান করেছেন, অনুভূতি ও কল্রমার দীপ্তি ও 
নস কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিক্ষল মাথা কুটে”*.. সৌকুমার্ধ্য ছুঃখকে অনির্বচনীয়তা ঘান করেছেন । তার পরে 
তাবও পরে পাই “সেঁজুতি” কাব্যে প্রশ্নোত্তর’ কবিতায় ধীরে ধীরে দুঃখের নগ্ন কর্ধ্য রূপকে, পাপের কুতলিত বীভৎস 
“ছে পেয়েছি, দৈষ্ত ঘিরেছে, অশ্লীল দিন রাতে ব্বপকে, বাস্তব সত্যেরই অনম্বীকার্যা অঙ্গ বলে মেনে নিতে 
দেখেছি কুগ্রীতাতে । el তির নি। কিন্ত মি 
মানুষের মিশায়েছে ক্ষান্ত হয় শি। সত্যের পূণ তাঁ কামনা 
চা যার আবাল্য অতন্দ্র সাধনা, সেই ত্রষ্টী ও শ্রষ্টা মহাঁকবির 
পাই “ ” পূ্ণেণপলন্ধি দেখি উপরি উক্ত সেই সব কবিতাতেই যারা ছুঃখ- 
পা বা 
“যাহা রুগ্ন, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তব তলে উদ্ধত “বলাক? কবিতাটির শেষাংশে বিশ্বপাঁপকে স্বীকার 
EPR করেও পূর্ণতর সত্যের ও অম্বৃতের দিকে কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ 
তাহারে করি না অস্বীকার ; বলি বার বার 58 
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে ] 
বারে বারে পাপ, ললাটে লেপিয়া গেছে কলঙ্কের ছাপ । ME ৮ লজ্জায়, 
বার বার আত্ম পরাভব কত, দিয়ে গেছে মেকুদ করি মত ; 816 ৮7১৮8, 
কদর্ধোব আক্রমণ ফিরে ফিরে, দিগন্ত পানিতে দিল ধিরে 1” লজ 
দৃষ্টি ও কল্পনার যে দিপন্তপ্রসার, অনুভূতি ও অস্তর্বেগের যে টির নিতেও 
কৃতীত্র বহ্িদাহ কঠিন ও সংহত, দৃপ্ত ও সবল বাণীরূপ পেয়েছে কি 2 
এই কবিতাগুলিতে তা অনির্ব্চনীয়। বিশ্ব-সাহিত্যে এদের টস তত ৰ Re 
তুলনা একাস্ত বিরল,__ একথা মুস্তকঠে বলা আজ প্রয়োজন । 57515758718 
তুলনা-প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে ইংরেজী সাহিত্যে ছুটি তাই দেখি “সেঁজুতি”-কাব্য থেকে উদ্ধত অংশের পরেই এই 
ঠা কণ্টি অসামা পংক্তি__কবির শেষ জীবনের শেষ আশ্বীস- 


- অসামান্ত অহুচ্ছেদ__হুংখের ও পাপের ধ্বনি ও ভাবব্যপ্জনাসমৃষ্ধ 


অপুর্ব প্রকাশ । একটি শেক্‌সপীয়রের ‘হামলেট’ নাটকে ন 


‘For who would bear the whips snd sco of time, *--তিবুও শ্রবণ বধির করে নি কতু, 
90200793801” wrong, the proud men’s contumely, ।বেস্ুর ছাপায়ে দিয়েছে আনি 
The pangs of disprized love, the laws delay, sll রি i! টা 
The 37550187008 of office, and the spurns পরুষ কলুষ বঞ্জায় শুনি তবু, 
That patient merit of the unworthy taxes . . .? চির দ্বিবসের শাস্ত শিবের বাণী 1” 


এবং অপরটি দেখি কীঁট্‌স-এর 49৭০ 6০ Nighti কবিতায় & ” কবিতারই শেষাংশে দেখি কবির অস্তিম 
র্‌ ‘The weariness le a i এবং 'রঘবনি ৬৪ রী ্ 
Here, where men sit and hear each other groan ; জীবন-দর্শনের বিরাট, অকিব্যক্তি__ 


8৩৪ 


“অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ, 
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ । 
চিরস্তম মানবের মহিমারে তবু 
উপহাস করি নাই কভু | 
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা 


প্রবামী 


১৩৫২ 


দৃষ্টির সন্মুখে মোর হিমাদ্রিরান্ডের সমগ্রতা, 

গুহা-গহবরের ভাঙাচোরা রেখাগুলো| তারে 
পারেনি বিজ্ঞপ করিবারে, 

যত কিছু খও নিয়ে অথগ্ডেরে দেখেছি তেমনি, 

জীবনের শেষ বাক্যে আদি তারে দ্বিব ভ্বয়ধ্বমি 1” 





মৌর্য্যশাসন ও তাহার প্রকৃতি 


শ্ীপরাগ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 


মৌর্ধ্যশামন সম্বন্ধে অশোকের স্তম্ভ ও প্রস্তরলিপি এবং কৌটিল্যের 
অর্থশান্রকেই আমরা তৎকালীন সমসাময়িক ও নির্ভরযোগ্য মূল 
প্রমাণ বলিরা গ্রহণ করিতে পারি । প্রধানতঃ এই ছুই প্রকার 
প্রমাণ হইতেই আমরা মৌর্য্যশাসন-পদ্ধতি ও তাহার প্রকৃতি 
সম্বদ্ধে আলোচন! করিব । 


“মৌর্ধ্যদিগের অধীনে যে বিশাল ভূমিখও শাদিত হইতেছিল 


তাহার শীর্দেশে চন্দ্রপ্প-অশোকের ভাস রাজা রাজদও ধারণ 


করিয়াছিলেন । এই বিস্তীর্ণ ভারতভুমিতে বহু রাক্ার অধীনে 
বহু রাজ্যই বর্তমান ছিল। চন্দ্রগুপ্ত, বিন্ুসার ও অশোক বহু 
রাজাকে পরার্জিত করিয়া, বহু দ্বেশ জয় ক্রিয়া ও হয়ত বা 
বহু স্বাধীন গণতত্ত্রকে পরাধীন করিয়| মৌর্ধ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
, করিয়াছিলেন, সেইজগ্ই মৌর্যশাসনে আমরা সাম্রাজ্যের 
শাসননীতি অনুস্থত হইতে দেখি, রাজ্যের প্রণালী দেখিতে পাই 
মা। সাত্রাজ্য শাসন করিতে হইলেই ছুই রূপ শাসনব্যবস্থা 
করিতে হয়-_একটি কেন্দ্রের ও অপরটি প্রদেশের । 
মৌধ্যদ্দিগের কেন্দ্রের শাঁসনতত্ত্রে রাজার পর মন্ত্রিশ এবং 
মন্ত্রিপরিষদ প্রধান বিবেচ্য প্রতিষ্ঠান, পুরোহিত সেনাপতি 
পৌর হুর্গপাল ইত্যাদি মন্ত্রী মনোনীত হইতেন। কৌটিল্যের 
মতে “মন্ত্রিভিশ্চতুর্ভিঃ সহ বা মন্ত্রয়েং 1” মন্ত্রিপরিযদের 
প্রত্যেককে পৃথক পৃথক বা সকলকে একই সঙ্গে মন্ত্রণা 
জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন । অতি প্রয়োক্ধনীয় এবং সত্বর 
সম্পাদন করিতে হুইবে এইরূপ বিষয়েও রাজা স্বাধীনভাবে 
আপন ইচ্ছায় কার্ধ্য করিতে পারিতেন না । তাহাকে মন্ত্রি- 
পরিষদের সভ্যদ্বিগের মতামত জানিতে হইত এবং আলোচ্য 
বিষয়টি “তত্র যৎ ভুয়িষ্ঠা ব্রযু তৎ কৃর্ধ্যাৎ” বা সংখ্যাগুরুতার 
দ্বারা স্বিরীক্কত হইত | এমন কি অবর্তমান সভ্যদিগের মতামত 
পত্রদ্ারা জানিতে হইত-__-“যথ] অমাসমৈঃ সহ পত্র লম্প্রেষপেন 
মস্ত্রয়েং” ( কৌটিল্য )। অনেকে বলেন যে মন্ত্রিপরিষদ 
নাকি রাজ্জাকে কেবলমাত্র মন্ত্রণ| দিতে পারিত, রান্ধা সে মন্ত্রণা 
অগ্রাহও করিতে পারিতেন। দীক্ষিতার বলেন যে কোঁটিল্যের 


“মধ্রিণঃ মন্ত্রিপরিষদং চাহুয় ব্রয়াং” এই উক্তি, শাসনসংক্রাস্ত , 


সকল বিষয়ই মন্্রিপরিষদে উপস্থিত করার কথা, এবং বিভাগীয় 
কর্ভাদিপকে মস্ত্রিপপ্রিষদের সমর্থনে নিয়োগ করার বিধান ইহাই 
প্রমাণ করে যে রাজা বা মন্ত্রিপরিষদ স্বয়ং কিছুই করিতে 
পারিত না, প্রতি কার্য্যেই রাজা ও মন্ত্রিপরিষদ্বের উভয়- 
পক্ষের সমর্থনের প্রয়োজন হইত | কিন্ত দীক্ষিতার 'সুবিধা- 
মত নীরব থাকিলেও ইহা বুঝা যায় যে উভয়ের মত- 


বিরোধে রাজ] যাহা “কার্ষ্যসিদ্ধিকরং” বা ফলপ্রদ্দ ও উচিত 
বিবেচনা করিতেন তাহাই আদেশ দিতে পারিতেন | 
অতএব প্রথম দৃষ্টিতে মৌরধ্যশাসম পদ্ধতিতে রাজতন্ত্রের 
অপ্রাধাঙ্গ পরিলক্ষিত হইলেও, আমাঁদিগের ভারতীয়তার গর্ব 
পরিত্যাগ করিম! নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে সহজ্ছেই বুঝিতে 
পারি যে মৌর্যশাসনের গণতত্বের আবরণের ভিতর হইতে 
কৌটিল্যের কূটনীতি ও রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার পরিস্ষুট হইতেছে, 
কারণ মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশ রাজা অপ্রাহ্ করিতে পারিতেন, 
যে কোনও এবং যথেচ্ছপংখ্যক লোককে তিনি মন্ত্ি- 
পরিষদের সভ্য মনোনয়ন করিতে পারিতেন, মনোনীত মঙ্ত্রী- 
দিগের সাধারণের নিকট কোনই দ্বায়িত্ব থাকিত না এবং 
রাত্মার মনস্তা্টির ভরত ভাহার! সভাসদের ভায়ই ব্যস্ত থাকিতেন। 
অশোকের শিলালিপি ইত্যাদি ও অর্থশান্্র হইতে মনে হয় যে 
মৌর্ধ্য সাত্রাজ্য বহু প্রদেশে বিভক্ত হুইয়াছিল, মগধের নিকট- 
বর্ত প্রদ্দেশগুলির শাসনকর্তা রাজ্বাই নিয়োগ করিতেন। কথিত 
আছে, রাত্বা অশোক তিষ্যকে রাজপ্রতিনিধি উপরাজ বা 
[০297 নিযুক্ত করেন, ( সম্ভবতঃ তাহার বর্মযাত্রার সময় 
রাজ্রকার্য্য পরিচালনার ভ্রন্ত ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল ) এবং 
পরে মহেন্্র উপরা্জ মনোনীত হন। ডক্টর রাধাকুমুদ সুখো- 
পাধ্যায়ের মতে এই উপরাজ ছিলেন কতকটা প্রধান মন্ত্রীর মত 
এবং যুবরাত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারী হইতে অঙ্গ প্রক্কৃতির | 
প্রদেশে দেখি শাসনকর্তাদিগের আঁপন আপন মন্ত্রী আছে। 
রাজকুমারেরাঁও শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। বৌদ্ধ জাতক 
বইতে জান] যায় যে বিদ্ুসার প্রদেশের ভার পাইয়াছিলেন। 
আবার বিন্দুদারের রান্বত্বে তক্ষণীলা ও উদ্দ্রয়িনীতে যথাক্রমে 
সুমনস ( সুসীম ) ও অশোক নিযুক্ত ছিলেন । .দিব্যাবদানও 
এই কাহিনী সমর্থন করে । অশোক তক্ষপীলার বিদ্রোহ দমন 
করিতে পিয়াছিলেন। অনেকে অপ্রধান প্রস্তর লিপিগুলিকে 
সাত্রান্ম্যের প্রান্তে বা সীমায় অবস্থিত বলিয়া মনে করেন। 
অশোকের সময় গির্ণার, উজ্জয়িনী, তোষলি, তক্ষণীলা, শুবের্ণ- 
গতি, মাপ ক্রৌগড় ইত্যাদি কয়েকটি প্রদেশ ছিল। এই 
প্রদ্েশগুলির কোথাও কোথাও মহামাত্রেরাও শাসনকর্তা নিযুত 
হ্ইয়াছিলেন | তাহারা অধীনস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করিতে 
পারিতেন। এই মহামাত্রের! জেলা, বা “অহাল”-এয় ভার- 
প্রাপ্ত হইতেন। প্রদেশের শাসনভার ধাহাদ্িগের উপর অপিত 
হইত তাহাদ্বিগকে সম্ভবতঃ প্রার্দেশিক মহামাত্র বলিত। মৌর্য্য- 
শাসনতন্ত্রে মহামাত্র প্রা্থেশিক মহামাত্র র্াঙ্ছুক ইত্যাদির স্থান 


আশ্বিন 


ও অধিকার লইয়া বাগবিতণ্ডা না করিয়া এইমাত্র জানিলেই 

হইবে যে এক শ্রেণীর মহামাত্র বিভিন্ন প্রদেশে পাচ বা তিন 

বংসর অন্তর পরিভ্রমণ করিয়া নিয়তব রাজ্রকর্ম্মচারীর কার্য ও 

বিভিন্ন শাসন বিভাগ পরিদর্শন করিতেন । প্রতিবেদক নামক 

আর এক শ্রেণীর রাজ কর্মচারী শাসনবিভাগীয় পরিদর্শন কাধ্যে 
, নিযুক্ত হইতেন। সীমান্তে অন্তমহামাত্র (শিলালিপিতে উৎকীর্ণ) 
* মিমুক্ত হইতেন ৷ হঁহারা যদি অর্থশাস্ত্রোল্লিখিত অন্তপাঁল হন, তাহা] 
হইলে “বার্ডানি” (911836 0099) সংগ্রহ করাই তাহাদিগের 
কার্য ছিল। অশোকের সময় কোনও কোনও প্রদেশে স্থানীয় 
প্রধানের! শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। গির্ণারে যবন তুষাম্প 
শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়! অশোকের পিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে 
জৌগপড় এবং সমাপ নামক প্রদ্দেশগুলিতেও স্থানীয় প্রধান বা 
রাজকুমারের। শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা! 
হইতে রাধাকুমুদবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 


“Asoka’s government was partly imperial, 1.e., 


directly under the Empire and partly local, 1.e., under 
the Viceroys and the Governors. The Emperor’s duty 
conformed ih laying down principles of administration 
and the policy was to be pursued by his admunistra- 
tors.” 


ইহার তাৎপর্য্য এই যে অশোকের শাসনে আংশিক ভাবে 


__ব্লান্দার যেরূপ প্রভুত ক্ষমতা ছিল, স্থানীয় লোকেবাও সেইরূপ 


অন্তপক্ষে যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করিত । আমর! এই সিদ্ধান্তের 
সহিত একমত নহি । প্রথমতঃ স্থানীয় প্রধানকে যে প্রাদে- 
শিক শাসনকর্তা নিয়োগ করা হইত, তাহার একটির 
অধিক নিশ্চিত প্রমাণ নাই এবং হয়ত এই নিয়োপের পশ্চাতে 
কোনও রাক্ষনৈঠিক কারণ ছিল। দ্বিতীয়তঃ ও প্রবানতঃ-_ 
(মস্ত্রিপরিষদের মন্ত্রণায় ) রাজ্বা শাসনকর্তা নিষোগ ও বরখ্ৃত্ত 
করিতে পারিতেন এবং আমরা পুর্ববেই দেখিয়াছি মন্ত্রিপরিষদের 
ক্ষমতা কিরূপ স্বল্প ছিল। অতএব এই স্থানীয় প্রধানেরাও আপন 
আপন পদের জন্ত নৃপতির তুষ্টির উপর নির্ভর করিতেন । 
অর্থশাঙ্্রে এবং তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বেদ ও রামারণ- 
মহাভারত হইতে আমরা ভারতের সমৃদ্ধ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের 
পরিচয় পাই । এই সম্বন্ধে রাধাকুমুদ্ববাবু বলেন, এই পঞ্ধাবেই 
কয়েক সহস্র বৎসর পুর্বে পৃথিবীর প্রথম গণতন্ত্রের জন্ম হয়৷ 
ভারত গণতন্ত্রের জননী হইযাঁও আজ যে কি ভাবে শাসিত 
হইতেছে তাহা বলিয়া লাভ নাই । মোট কথ! এই যে, বছ যুগ 
ধরিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ভারতে সুপুষ্ট হইতেছিল, অর্থশান্তে 
তাহার প্রমাণ পাই! সমাহর্ত। বা Controller-general-র 
অধীনে বছ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন, এক শত হইতে পাঁচ শত 
পরিবার লইয়! গ্রাম সংগঠিত হইত, বিভিন্ন জাতির ও বর্ণের 
+ লোক তাহাতে হ্থসমগ্রসন্গপে সন্নিবেশিত হইত, গ্রামের চতুঃসীমায় 
শালী, সামী, ক্ষীরবৃক্ষ গ্রামের শোভা! বাড়াইয়া শত্রুর হাত 
হইতে রক্ষার প্রাচীর স্বন্পপ কার্ধ্য করিত ও রেশম, ফল, কাঠ 
দিয়া গ্রামকে সাহায্যও করিত ৷ দীক্ষিতার বলেন যে গ্রামগুলি 
ছিল অর্থনৈতিক দিক হইতে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল, এবং স্বায়ত্ত- 
শাসন তথায় প্রচলিত ছিল, গ্রাম্য শাসনের পুরোভাঁগে ছিল 
“গোপ”, তাহারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হইত বলিয়া ধারণা 
করিবার কারণ আছে । “গোপ অনস্য”, “গোপতি জনন” 
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পস্পসপপাপিসপাশিশ্পিশাশীশীশীশীটি 


সীমা নির্দেশ করিয়া দিত, ভূমি উৎকর্ষ অশুসারে বিভিন্ন 
বিভাগে ভাগ করিত, রেজে্টারী বহিতে দ্ানপত্র, বিক্রয়পত্র 
ইত্যাদির নকল রাখিত এবং বিভিন্ন জাতি, তাহাদিগের ব্যবসা, 
ব্যয়, উপাৰ্জ্জন ইত্যাদ্বিরও হিসাব তাহাদিগকেই রাধিতে 
হইত, কিন্ত মৌর্য স্থানীয় শাসনে এক দিকে স্বায়ত্তশাসন 
থাকিলেও, অন্ত দিকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট তিন জ্বন কমিশনারকে 
গ্রাম পর্যবেক্ষণের ভজন্ত নিযুক্ত করিত। ইউরোপের স্থানীয় 
শাসন-পদ্ধতির মধ্যে আমরা দুইটি বিভিন্ন রূপ দেখি-_একটি 
কেন্দ্রীভূত; যেমন ক্রাঙ্সের শাসন-বিভাগগুলিতে প্রিফেক্ট, 
সাব্প্রিফেক্ট প্রস্ৃতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত হয় এবং 
কেন্দ্র পদে-পদে স্থানীয় শাসন নিয়ন্ত্রণ করে, অপরটি বিকেন্ত্রিক 
(decentralised) শাসনপন্ধতি। ইংলওই প্ৰধানতঃ এই প্রকার 
স্থানীয় শাসনের জন্মভূমি, কিনু কৌটিল্যের ও মৌর্য্যশাসনতন্ত্রে 
স্থানীয় শাদনপদ্ধতি ছুইটির একটিরও খাঁটি ন্বপ মহে, উভয়েরই 
সংমিশ্রণ ; ক্রান্দের স্কায় এত কেন্দ্রীভূতও নয়, আবার ইংলগ্ডের 
ভার অত উদারও নয় | 

পৌর-শালনে নগরের প্রধান কর্মকর্তা নাগরিক নামে 
অভিহিত হুইতেম। অশোকের লিপিতে নগরাধ্যক্ষ ও মহামাত্রের 
উল্লেখ পাই । মহামাত্রেরা প্রাদেশিক রাজধানীতে ও নগরাধ্যক্ষ 
সাত্রান্দ্যের রান্তধানীতে মেয়রেব পদে নিযুক্ত থাকিতেন, 
নগরাধ্যক্ষের অধীনে সুষ্ঠু ভাবে লোকগণনা-কার্য্য পরিচালিত 
হইত । বিভিন্ন তি, বর্ণ, সম্প্রদায়ের পৃথক ও একত্র গণনা 
করা হইত । এমন কি চতুষ্পদ গৃহপালিত জন্তপণও গণিত হুইত ৷ 
ডক্টর স্মিথ আধুনিক ভারতীয় লোকগণনার সহিত পূর্বব- 
তন মৌধ্য লোকগণনার তুলনা করিয়া প্রাচীনকেই প্রশংসা 
করিয়াছেন । 

মৌধ্যদিপের সময়ে পুলিস শাসনে সামরিক ও অসামরিকের 
মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা হইত না, নাগরক নগরের পুলিসের 
প্রধানের কাঙ্গ ও গ্রামে প্রামিক বা গ্রামাব্যক্ষ একার্ধ্য করিত ; 
এবং আপন আপন নিদিষ্ট বিভাগে চোর, ডাকাত, আগন্তক 
ইত্যাদির সন্ধান রাখিত। গ্রাম ও নগরের মধ্যবর্তী স্থানে বিবি- 
তাধ্যক্ষের উপর এ সকলের ভার ছিল, বঙ্ক ক্তাতির গতারাত 
গ্রামবাসীকে জ্বানাইত এবং সেই সময়ে চুরি হইলে বিবিতাধ্যক্ষ 
দায়ী থাকিত। অশোক সাম্রাজ্যের সীমায় সেনাবাহিনী নিযুক্ত 
রাখিতেন। একটি লিপিতে তিনি সীমাস্তের প্রতিবেশীদিগকে' 
আপনার সেনাবাহিমীর কথা মনে করাইয়া সাবধান করিয়া 
দিয়াছেন । 

আইন ও বিচার পদ্ধতিতে প্রত্যেক প্রকার শাসনতন্ত্র 
স্বরূপ প্রকাশ পায় | যে দেশে সাধারণে আইনের উপর অধি- 
কার লাভ করিয়াছে সেই দেশ গণতন্ত্রের দ্রিকে অগ্রসর 
হইযাছে। ভারতের আইন কিন্ত অদ্ভুত, ভারতের “ধর্পুশ্ই ছিল 
প্রধানতঃ ভারতের আইন এবং প্রত্যেক রাষ্ুই তাহা অনুসরণ 
করিত, এখনও পর্য্যন্ত মহুসংহিতা হিন্দু-আইনের প্রধান প্রামাণ্য 
পুস্তক বলিয়! গণ্য হয়। কৌটিল্যের সময়ও ধর্ম্ম ব্যবহার 
(সাক্ষ্য ), চরিত্র (009$80009 ) এবং রাকশাসন শৃথ্লারক্ষায় 
সাহায্য করিত। কেবলমাত্র রাজশাসন অনুসারেই রা 


। ৪৩৬ 
প্রচলিত বিধান র্-বদ্ল ও নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিতে 
পারিতেন । প্রচলিত বিধান অনুযায়ী ভারতে রাজাও আইনের 
অধীন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অভিষেকের সময় যে শপথ 
লইতে হইত, ডাঃ জয়সবাল দেখাইয়াছেন যে তাহাতে ব্রা্জারা 
প্রচলিত বিধি মানিয়া চলিবেন এবং কখনও স্বেচ্ছাচারী হইবেন 
না বলিয়া সভাসদ ও পৌর-জাানপদের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেন 
এবং কুদ্রদামনের ন্যায় *সত্যপ্রতিজ্ঞ” হইতে অধিকাংশ রাতাই 
গর্ব অন্থভব করিতেন । মেগাস্থেনীস বলেন যে বাজার বংশে 
উত্তরাধিকারী না থাকিলে অন্য রাক্ী নির্বাচিত হইতেন, 
কুদ্রবামন আপনাকে সকল বর্ণঘারা নির্বাচিত বলিয়া প্রচার 
করিয়াছেন । 

রাজশাসুনের আলোচনায় আমর] স্বতঃই পৌর ও জানপবের 
আলোচনার আসিয়া পড়ি। পৌর রাঞ্জধানীর সাধারণের 
পরিষদ । ভানপদে রাজধানীর বাহিরের লোকে বসিত। 


রামের অভিষেকের সময় পৌর জামপদ্ের 'ও নৈগমের' ' 


সত্যের! তাঁহার অভিষেক দমর্ধন করিয়াছিল । ভারতে রাজা 
প্রচলিত বিধির বহিভূত্তি অতিমানব বলিয়া গণ্য হুইতেন না, 
! হৰ্ম্ম বা প্রচলিত নিয়ম ও বিধির প্রতিপালক ছিলেন নৃপতি । 
প্রজার সুখে রাজার সুথ ও প্রজার হিতে রাজার হিত, ইহাই 
ছিল প্রচলিত ভারতীয় বিবি । *বালবৃদ্ধব্যাধিতব্যসনামাথাংস্চ 
রাজা বিভৃয়াংশ এবং “স্ীরমপ্রজাতাৎ প্র্জাতায়াশ্চ পুত্রাণ” এই 
ছুই ভায়-নীতি ভারতীয় বর্ষের ও ভারতীয় রাজতন্ত্রের প্রধান 
ভিত্তি স্ব্মপ হুইয় ভারতীয় ধর্্মনীতিব ওুঁদার্য্য বিঘোধিত করে। 
মেগাস্থেনীসের বিবরণ হইতে পৌর শাসনের যে পরিচয় 
পাই জয়সরাল তাহাকেই পৌর সভার কাধ্য বলিয়াছেন । রাম 
সিংহাসন ত্যাগ করিবার পর ৬রতকে পৌর ও জানপদের 
নিকট আপন আবেদন জানাইতে হুইয়াছিল। বৈদিক যুগের 
“সভা” ও 'সমিতি” পৌর ও জানপদ্ধে পরিবর্তিত ও পরিবাদ্ধিত 
হইল | পৌর ও জানপদ সম্ভবতঃ সভা ও সমিতি হইতে অধিক- 
তর ক্ষমতাশীল প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিল । মৌর্য্য যুগে এই পৌর 
ও জানপদই কতকটা সাধারণের ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রতীক রাজ- 
নৈতিক প্রতিষ্ঠান হুইয়া উঠিল । ম্বচ্ছকটিক ও সিংহলী বিবরণ 
হুইতে আমরা পৌর ও জানপদ কর্তৃক হেচ্ছাচারী নৃপতির সিংহা- 
হইবার বিবরণ পাই । “প্রণয়” বা “out of affection 
gifts” বা “forced b.nevolence tax”এর অন্ত অর্থশান্ত্রা 
হুসারে রাজাকে পৌর ও জানপর্দের কাছে প্রার্থী হইতে হইত । 
" কোটিল্যের যতে রাজার দৈনিক সময়ের একাংশ পৌর ও জ্বান- 
পদের কার্ধ্যে নির্ধািত করা কর্তব্য । শেষোক্ত করু 
এবং বিস্তৃত গুপ্তচর প্রথা মৌধ্য শাসনের ন্বন্ূপ উদ্বাটিত 
করে। ০৩ 
রাজনৈতিক দিকে পৌর ও জানপদ, মঞ্িণ ও মন্ত্রিপরিষদ, 
ধৰ্ম্ম এবং স্থানীয় আংশিক স্বায়ত্তশাসন যেকপ সাধারণের 


জ্বালা 


পাপা তাস ওল পা ওলামা লাশ অলাসপতল শি দল পাপা 


অধিকার রক্ষা করিত, হয়ত সাধারণের ইচ্ছাও কতকটা প্রস্ফুট 
করিত এবং নৃপতির স্বেচ্ছাচার সংযত করিতে প্রযাস পাইত, 
অর্থনৈতিক দিকে সেইরূপ নিগম, পুগ, শ্রেণী ইত্যাদি ব্যবসায়ী 
ও বণিকসঙ্ম স্বারত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়। সাধাঁ 
রণকে গণতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত করিত। এই সকল ‘গিল্ড’ বা 
সঙ্মের কোন কোনটা মুদ্রা প্রচলিত করিবার অধিকার পর্য্যন্ত 
পাইয়াছিল। ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে প্রবন্ধের 
প্রথমে মোর্য্যশাসনকে সাত্রান্্যবাদী স্বেচ্ছাতন্ত্র বলিয়া শেষে 
আবার মোর্ষ্যশাসনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
গত্রিমা প্রচার করিয়া স্ববিরোধী উক্তি কর] হইতেছে কেন? 
বস্তুতঃ এ হুইটর মধ্যে পরস্পর বিরোধ নাই, মৌধ্যশাসন যে 
প্রবানতঃ ও মূলতঃ ধনতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, সাত্বাজ্যতন্্র তাহাতে 
আমরা মিঃসন্দেহ । নারায়ণচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অর্থশান্তের 
আলোচনায় গভীর চিন্তাশীলতার ও দৃষ্টিভঙ্গী নৃতনত্বের পরিচয় 
দিয়াছেন। ইহা সত্য যে গিল্ড বা শ্রেণীগুলি প্রাক্‌-মৌধ্য কালে 
খুবই শক্তিশালী ছিল । কিন্ত মৌধ্য সাম্াক্যের শক্তিমত্ততা বোধ 
হয় শ্রেণীগুলির এই ক্ষমতার আধিক্য সহিতে পারে মাই । সেই 
জন্তই তিন জম “অমাত্য” বা “প্রদেষ্ঠারঃ”কে কেন্দ্রীয় পবর্ণমেন্ট 
বিভিন্ন প্রকার গিচ্ডের উপর প্রতিঠিত করেন | এই গিল্ড শ্রেণী 
গুলির আয় রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করিত ও তাহাদিগের কার্ধ্য নিদ্ধি্ঠ 
করিয়া দিত | এবং ইহাই শ্রমিকের উপর জরিমানা ও শান্তি - 
বিধান করিত। অতএব রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দিকেও যে এগুলি 
কেক্জ্রস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্্রমুঠিতে নিয়ন্ত্রণ করিত তাহা 
নিঃসন্দেহ । উৎপাদন ও শ্রমশক্তি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত । 
ইহাকে কোনও ক্রমেই গণতন্ত্রের সমর্থক বলিতে পারি না। 
অর্থশাঙ্ছে দাসপ্রথা বর্তমান দেখি। দ্রাপদ্িগকে রাষ্ট্র কতক- 
গুলি সুবিধা দিয়াছিল, শ্রমিকও সে কৃপাদৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ বফিত 
হয় মাই। তাহার! নিন্দি দিনে ছুটি পাইত এবং শ্রমিক বা 
দাসের উপর প্রভুর অত্যাচারে রাষ্র শান্তি বিধান করিত। 
মোটামুটি শ্রমিককে প্রভুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া অথচ 
বভমু্তিতে শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণ করিয়া মৌধ্যশাসনতন্ত্র শ্রেণী- 
সম্বাত বাঁচাইতে চেষ্টা করিক্াছিল। 

্রষ্ পূর্বব চতুর্ধ-তৃতীয় শতাব্দীতে পৃথিবীর কোনও দেশেই 
এ আদর্শাহুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল না। দেই সময়কার 
পৃথিবীর ইতিহাসে মৌর্ধ্যশাসনতন্ত্র অপূর্ব এবং আশ্চর্যযকর 
এক প্রচেষ্টা । ইহা! লইয়া ভারত বাস্তবিকই পর্ব করিতে পারে । 
ইহা! নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, মৌধ্যভারতে অন্ততঃ 
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বহিরাবরণ রক্ষা করা হইয়াছিল, অত্যান্ত 
রাষ্ট্রে তাহাও হয় নাই। গণতন্ত্রের দাবি এ রাধ্র-নিয়প্তিত 


প্রতিঠানগুলির মধ্যেই সংগপ্ত ছিল, এবং তাহা এই আশাই/ 


মনে জাগায় যে, ভারতে আবার পূর্ণ প্রজাতন্ত্র একদিন প্রতিষ্ঠিত 
হুইবে। 


সপ 


‘শ্রীমান রমেন রায়, বি-কম্ 
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


১ 


আবার সেই বকুলতলাটিতে হুই শ্রমের দেখা হইল । সুপ্রিয়া 
_এপ্রশ্ন করিল-_“হঠাৎ দেখা করতে বলেছ যে--তাঁও আবান 
-* চিঠি লিখে ?” 

রমেন বলিল---“হুঠাঁৎ একটা! কথা মনে পড়ল ।” 

চমৎকার জ্র্যোংস্বা, এখানে ওখানে হু'একট1 বকুল ফুল 
নিঃসাত়ে বরিয়| পড়িতেছে--যেন সেই জ্যোৎস্না ছাপিয়াই | 
সুপ্রিরা একটু শিঃশবে মাপা নিচু করিয়া দাড়াইয়া রহিল, 
তাহার পর একবার মুখটা তুলিয়া বলিল-__-“আর এখন হঠাৎ 
কিছু মনে পড়লে তা মনেই চেপে রাখতে হবে, নয় কি ?” 

উদ্ভব চাহিয়! প্রশ্ন নয়, তবু একবার মুখের পানে যেন 
উত্তরের ভরদ্ডেই চাহিয়া, তখনই ঘুরিয়! পা বাড়াইল। 


২ 


আর একটু গোড়া থেকে না বলিলে কথাটা পরি্ধার 
হুইবে মা, তবে সংক্ষেপেই বলিব 2 


৭ রমেনের বয়স যখন পনর-যোল বৎসর, ম্যাক ক্লাসে 


পড়ে, সেই সময় সুপ্রিয়ার পিতা এই শহরে বলি হইয়া 
আসেন । এই বাসার পূর্বের বাসষিন্দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় 
কয়েক দ্বিনের মধ্যেই ছুইটি পরিবারের হৃদ্যতা জমিয়া উঠিল । 
সুপ্রিয়া তখন মাইনর স্কুলের ছাত্রী, ছুই দিকে বেণী দোলাইয়া 
স্কুলে যায়। সতের-আঠার বৎসর পর্যস্ত ছুই দিকে বেনী 
ফোলাইবার রেওয়াজটা এখন হইয়াছে, তখন দশ বংসর না 
যাইতে যাইতেই দুইটা বেণীকে একটিতে মিলাইয়া লইত। 

পরিচয়ের প্রায় মাসথানেক পরের কথা, এক দিম কি 
একটা! পড়া ভিজ্ঞাস! করিতে আসিলে সুপ্রিয়ার জননী 
বলিলেন--“তুই তোর রমেনদার কাছে জিজ্ঞেস করে নিলেই 
পারিস । আমার বিদ্যে আর কতদূর ? তা ভিন্ন ভুলেও যাচ্ছি 
ক্রমে ক্রমে লব ।.-.বরং তাই যা।” 

সুপ্রিয়ার পিতা পাশের ঘরেই ছিলেন, কথাটা কানে 
গেল। সুপ্রিয়া চলিয়া গেলে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন_-*তুমি 
নিজেই পড়াবে বললে--একটু অন্তমনস্ক থাকবে তাই মাষ্টার 
রাখলাম না; তাহলে একজন দেখব ? 

“কি দ্রকার ?” 

“তবে যে ও-বাড়ির রমেনের কাছে পাঠালে ?* 

রী চক্ষু নত করিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার 


-_শ পর চক্ষু তুলিয়া একটু শক্তিত ভাবে হাসিয়া বলিলেন--“না 


হয় পেলই এক-আধ বার ?” 

তাহার পরেই আরও স্পষ্ট করিয়া দ্রিলেন__“না, আমার 
ছেলেটিকে বড় পছন্দ হয়েছে, ভেতরে ভেতরে খবরও নিয়েছি । 
কোন বাঁধা নেই...” 

দ্বামীও একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন 
“ওর পাস দেওয়ার বছর এটী...বইয়ের দ্বিকেই মন থাকা 
ভাল I” 
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“তুমি যে এদিকে বলো তোমার স্কলারশিপ না পাওয়ার 
জনে দ্বায়ী কতকটা আমিই ?” 
. নিজেদের জীবনে ঠিক এই ধরণেরই একটা রোমান্স আছে, 
সেটাকে অস্বীকার করা গেল নাঁ। “যেমন বোঝ”-__বলিয়া 
ঈষৎ হাসিয়! স্বামী চলিয়া গেলেন । 

এদের রোমান্স অবন্ক অনেক পরে আরম্ভ হুইল । তাও 
ভু’প্‌ক্ষের তাহাতে কতটা অংশ অন্তত সুপ্রিয়ার তাহাতে সন্দেহ 
আছে। মায়ের ধাত অহুযায়ী সুপ্রিয়া গোড়া থেকেই একটু 
ভাবপ্রবণ, আর এই প্রবণতাটুকু ধীরে ধীরে বাড়িয়াই 
চলিল। তবে রমেনকে ঠিক বোবা যায় না, ও যেন কান্ধ- 
টাকেই জীবনে বেশি করিয়া লইযাছে। বেশ টক টক করিয়া 
একে একে পাস দিয়! গেল, প্রত্যেক বারেই বেশ কৃতিত্বের 
সঙ্গে । এই পাস দেওয়ার পাশেই যে জীবনে আর একটা 
ব্যাপার হইতেছে, আর একটি জীবন যে এই জীবনে ধীরে 
ধীরে মিশিয়া আসিতেছে__কখনও উচ্ছ্বসিত লহরীতে, কখনও 
বা নীরব শ্রোতমাত্রেই সেদিকে তাহার যেন জক্ষ্যই 
মাই। সুপ্রিয়া কিছু বুঝিতে পারে না, এক এক সময় আসে 
ক্লান্তি, এই কর্মপ্রবণ উদ্বাসীনের সামনে আর কত করিয়া 
নিজেকে ম্প্ট করিয়া বরিবে? কিছু যে ন! পায় এমন নয়, 
সেইটুকুকেই পাথেয় করিয়া সে আগাইয়া চলে। আর না 
আগাইয়! উপায়ও ত নাই-_ভালবাসার ধর্মই যে এই,__ওদিকে 
থাকিবে ওঁদাশীন, এদিকে থাকিবে নিরাশার ক্লান্তি, তাহার 
পর এই ক্লাস্তিই জোগাইবে চলার শক্তি। এমন অনিয়মের 
রাজ্য ত আর নাই! 

আর যেমন এইমাত্র বলিয়াছি__নিতাত্তই যে পায় নাই 
এমনও ত নয়, তা সে যত অল্পই হোক । সেই অল্পই আবার 
একটা সাস্ববনার সংশয় জোগাইয়াছে মনে--হয়ত পুরুষকে এর 
বেশি করিয়া পাওয়। যায় না, হয়ত অন্তরে আছে অসীম ভাল- 
বাসা, শুধু যেটুকু পাইল তাহার বেশী প্রকাশ করিবারই ক্ষমতা! 
নাই পুরুষের । এই বকুলতলাতেই কতদ্বিনের কথা মনে 
পড়ে | যেবারে আই-এ পরীক্ষা দিল রমেন সেবারকার কথাঃ 
গ্রীষ্মের ছুটিতে আসিল না, পড়ার ক্ষতি হইবে । পুজ্জার চুটিও 
অনেকদিন কাটাইয়া আসিল। সুপ্রিয়া অভিমান করিয়াই 
দেখা করিতে গেল না 1__একটা দ্বিন বুঝি সত্যই যায় কাটিয়া 
এমন সময় প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি রমেন নিজে আসিয়া 
উপস্থিত। সুপ্রিয়ার জননীকে প্রণাম করিয়া রকে বসিয়া গল্প 
করিতেছে_ এখনও ছবিটি যেন লাগিয়া আছে সুপ্রিয়ার 
চোখে- গল্প করিতেছে, কিন্ত লে শুধু ঠোট দুইটির সাহায্যে 
মন একেবারে অন্ত কোথায় দৃষ্টি চঞ্চল, চোখ ছইটি যেন 
কিসের সম্ধানে ব্যাকুল হুইয়! উঠিয়াছে-_প্রশ্ে-উত্তরে যেমন 
গোলমাল, বেশ টের পাওয়া যায় কান ছুইটিও অন্তত্র-_ঘরের 
মধ্য হইতে আানালার ফাকে সুপ্রিয়া দেখিতেছে-_সে কি এতই 
বোকা, এত মোটা লক্ষপগুলাও বোঝে না? 

এক সময়, যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল এই ভাবে, অথচ 


৪৩৮ 


প্রবালী 


১৩৫২ 


নিতান্ত একটা শাদা প্রশ্ন করার মত করিয়া মেন প্রশ্ন করিল, যথাসময়ে মুক্ত হাওয়ার দোহাই দিয়া বকুল তলাটতে গিয়া 


“ইয়ে--সুপাকে দেখছি না যে?” 

ম! একটু মুখ ফিরাইলেন, অগ্প একটু হাসিলেন কি? 
বলিলেন, “মাথা ধরেছে বলে সে একটু আগে বিছানায় গিয়ে 
শুলো 1” 
" আবার একটু গল্প চলিল, যেন সুপ্রিয়ার আলোচনা একে- 
বারে বেশীক্ষণ করিলে ভিতরের কিছু একটা প্রকাশ হইয়া 
পড়িবার ভর আহে। জানালার হিদ্রপথে সুপ্রিয়া আরও উৎ- 
সুক হুইয়! উঠিয়ছে-_সংবাদটুকুর পরিণাম কি হয় জানিতে 
হুইবে তো1?...মায়ের সঙ্গে রমেনের গল্প আরও এলোমেলো 
হইয়! উঠিয়াছে ।...মা এত ধরিতে পারেন এই সব ব্যাপার । 
মাঝে মাঝে তাহার মুখে একটু যে হাসির ভাব জাগিয়া 
উঠিতেছে তাহার সঙ্গে মূল গল্পের কোন সংশ্রব আছে নাকি ? 

তাঁহার পর রমেনের দ্বিতীয় বার হঠাৎ মনে - পড়ার পালা 
আসিল ; বলিল--_“ত1 মাথাব্যথা করেছে বলে হ্থুপা বিছানায় 
শুতে গেল কেন-__এই অবেলায় ?” 

মা বলিলেন--“তাহ তো গেল 1” 

“না, শোওয়াটী ঠিক নয় তো। এই তো আমারও 
মাথাটা ধরেছিল--বেশ করেই ধবেছিল। ভাবলাম রাত 
জেগে এসেছি, তাই বুঝি । সমস্ত ছুপুরটা বিছানায় পড়ে 
ঘুমোলাম । নাঃ, বয়ে গেছে মাথা ছাড়তে । “ছত্তোর” বলে 
তেড়ে জুড়ে উঠে বেশ এক চক্তর দিয়ে এলাম: আর যেন সে 
মাথাই নয় 1” 

--অন্প হাসিয়া হাতট। একটু ঘুরাইয়া দিল । 

মা বলিলেন--“আমি তে! বারণই করলাম শুতে এই 
অবেলায় ; দেখে! না বলে, যদি শোনে ৷” 

পমেন যেন কোন ঘরটা সুপ্রিয়ার তাহা জানে না এই 
ভাবে একেবারে উপ্টা দিকে চাহিয়া ডাকিল_-“সুপা | 
কোথায় সে?” 

যে মা এত বেশী বোঝেন তাহার সামনে রমেন বোকার 
মতে! লুকাচুরি করিতে যাক্‌, সুপ্রিয়া পারিল না) মুখ চোখ যে 
রাঙা হইয়া উঠিয়াছে তাহার জন্ত অল্প একটু সময় লইল, উঠিয়া 


গটি গট করিয়া বাহিরে আসিয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাড়াইল ; যতটা! 


পারিল সহজ কঠেই বলিল---“মাঁথা ধরতে যাবে কেন ? মাও 
অমনি বিশ্বাস করে বসলেন |” 

ছুজনেই বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রফিলেন, মা প্রশ্ন করিলেন 
“তবে ?” 

“ঠিক করেছিলাম আমি আগে যাব না দেখা করতে 1” 

কয়েকটা মুহুর্ত যেন কি রকম গেল। তাহার পরই মা 
প্রশ্ন করিলেন--“বাঃ, এত দিন পরে এল রমেন, তোর উচিত 
নয় গিয়ে প্রণাম করা ?” 

এইবার একটু হাসি ফুটিল সুপ্রিয়ার মুখে, বলিল-_-“সেই 
কোটই তো ধরে আমিও বসেছিলাম--গুর উচিত নয় আগে 
এসে তোমায় প্রণাম করা?” 

একটি হালির মধ্যে মানের পালা বেশ শেষ হইল। এর 
পর এক সময় ছুইটা রগ একটু টিপিয়া ধরিয়া বলা বেশ সহজ 
হুইস-_সত্যই একটু মাথা ধরিয়াছে ; চা জলখাধারের পর 


বসিতেও তেমন আর সঙ্কোচ বোধ হইল না। 
৩ 


সেটাও ছিল জ্যোৎস্বা পক্ষ । সামনের পুকুরটাকে একটা 


দীধিই বলিতে হয়। ছোট শহরের প্রায় সবটা! ওপারেই, এ-, 


পারে শুধু রমেনদের বাড়ীটি আর শুধু এই গুটিতিনেক 
কোয়ার্ার্স। তাহার মধ্যে একটিতে থাকে একটি ক্রিশ্চান 
পরিবার । এদিকে ঘাট নাই, জল থেকে একটু দূরে একটা 
শানের চবুতরা আছে; একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া উহারা ছুই 
জনে তাহার উপর গিয়া বপিল। ধীরে ধীরে চা ল্পই হুইয়া! 
আসিল, সামনের দূরের ছোট ছোট ঢেউগুলির উপর রূপালি 
রেখা ফুটিল। বেশি কথা হুইল না, রমেন নিঞ্জের কলেজের 
কথা বলিল ছ'একটা, সুপ্রিয় র স্কুল সম্বন্ধে হ' একটা প্রশ্ন করিল, 
এক সময় বলিল সে ঠিক করিয়াছে বি-এ না পড়িয়া বি-কম্‌ 
পড়িবে আজ কাল ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই নজর দেওয়া 
ভাল; তাহার পর একবার প্রশ্ন করিল--“জ্র্যোৎস্না নিশ্চয়ই 
তোমার খুব ভাল লাগে ।” 

সুপ্রিয়া উত্তর করিল--“ডালই তো লাগে। 
তো 9” 

কি একটা আশা করিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল। 

রমেন নিলিপ্ত ভাবে পা ছুলাইয়! বলিল--“শতবারা ৯৩'৫ 
মেয়ের ম্্যোৎসাই ভাল লাপে--ন্ট্যাটষ্টিক্স |” তাহার পর 
যতক্ষণ না উঠিল, ছন্জনে জ্যযোতস্বার দিকে চাহিয়া বিয়া 
রহিল। 

পর দ্রিন আবার ছুত্মে আপিরা এক সময় বকুলতলাটিতে 
বদিল। আরও পরিফাঁর জ্যোৎস্না, হাওয়াটী একটু জোর | 
সাধারণ ভাবে সৌন্দর্য লইয়াই আলোচনাটা উঠিল প্রথমে, 
সেটা একটু ব্যক্জিগতও হুইয়া উঠিল ক্রমে, সুপ্রিয়ার কয়েক বার 
যেন মনে হুইল রমেন চারিদ্িককাঁর এই সৌন্দর্যের সঙ্গে 
মিলাইয়া মিলাইয়াই তাহাকে মন্থব দৃষ্টিতে দেখিয়! 
লইল ; তাহার পর যখন সুপ্রিয়ার মনটা আরও উদ্বেল হুইয়া 
উঠিয়াছে, একটা কিছু আশা করিতেছে, রমেন হঠাৎ 
বি-কমের চর্চা আরস্ত করিল! এবং তাহার পর 
সেদিন সেই কথাই চলিল_ অর্থনীতি ব্যাপারটা মোটামুটি 
কি-_-একটা কাপড়ের কল করিতে ন্যুমকম্পে কত খরচ 
হইতে পারে, ন্যুনপক্ষে কত মূলধন লইয়া আরস্ত করিলে 
চলে-**ইনসিওরেগগ অর্থাৎ জীবন-বীমা জিনিষটা স্থলত 
কি--দেশে এখন জবীবন-বীমা কোম্পানির বেশি দবকার কি 
কাপড়ের কলের । মনের কয়েকটা গোপনীয় কথাও বলিল 
এক একবার মনে হয় ঢাকেশ্বরীর মত একট। কলের মালিক 
হইতে পারিত ত বেশ হুইত, আবার মনে হয় অজ মূলধনে ত 
সে হইবার উপায় নাই, তাহার চেয়ে ছোট করিয়া একটা বীমা 
কোম্পানি সুরু করাই ভাল, ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিলে “হিন্ুস্থান'-এর 
মত একটা ব্যাপার শেষ পর্যন্ত দ্বাড় করান যাক্স.-- 

উঠিবার সময় বলিল--“আবার কখনও কখনও মনে হয় 
বি-কম্টা নিয়ে এসে এই দীঘিটার ঠিকে নিয়ে মাছ ছেড়ে 


কেশ বল 


Y 


be 


আশ্বিন 


চালানি ব্যবসা লাগাই, কতকটা কো-অপারেটিভ মেথডে ; 
তার পর আরও একটা বড় দীঘি, ক্রমে আরও-..তুমি কি 
বল ?” 

সুপ্রিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিতে উঠিতে জ্যোতক্াপ্ন ত 
সরসীর দিকে একবার চাহিয়া! লইয়া বলিল__“মন্দ কি ?* 

রাত্রিবেলা শুধু ভাবিয়া কাটাইল-_পুরুষ কি? রমেন কি? 
তাহার জীবনের সত্য কি কাপড়ের কল, বীমা কোম্পানি আর 
দীঘির মাছ ? না, সেই মদির স্বপ্নও আছে-_বকুলতলার 
কয়েকটি অলস দৃষ্টিতে যাহার আভাস ছিল। মায়ের সঙ্গে 
গল্প করার সময় যাহা তাহাকে মাঝে মাঝে আনমনা করিয়া 


তুলিয়াছিল ? 
উত্তর পায় না নিজের কাছে | তবে ব্যাকুল আবেগে এই 
ইঙ্কিতগুলিকেই বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া জড়াইয়া ধরে। 


বকুলতল[র দুইটা দ্বিনের এই ইতিহাঁন, আরও যাহা তাহা 
এই ধরণেরই কম-বেশি করিয়া! 


৪ 


তাহার পর আসিল জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় । 

পাদ দিয়া, শিরায় শিরায় বি-কষের নেশার উন্মাদনা 
লইয়া রমেন বাহির হইয়া গেল। কত কিসে করে, কত 
জ্ঞায়গায়ই যে যায়, কত বাজারেরই যে অভিজ্ঞতা জড়ে! করে | 
ছু-মাপে, চার মাসে হু-চার দিনের জন্ত যখন আসে বাড়ি নিজের 
মনের উন্মাদনা সুপ্রিয়ার মলেও ঢালিয়! দিবার চেষ্টা করে। 
আবার যেন ঘুপির পাঁকেই কোথায় মিলাইয়! যায । 

এই সময় একদিন কুপ্রিয়ার একটি ভাল সম্বন্ধ আসিল। 
পাত্র কাছেই এক জায়গায় জমিদার, বেশ ভাল জমিদ্বারি) 
বছরে লাখের কাছাকাছি আয়। পাত্র এদিকে শিক্ষিত, 
সুপুরুষ আরও সব দিক দিয়াই ভাল। বয়সটা একটু বেশি, 
বত্রিশ, তেত্রিশ । তা এদিকে সুপ্রিয়ারও ত প্রায় একুশ হইতে 
চলিল । 

বাপ মায়ের মধ্যে কাহার মন প্রথমে ঝুঁকিল বলা শক্ত, 
হয়ত দুজনেরই একসঙ্গে । সংসার সংসারই ত গ_-কবে কার 
রোমানদের গোটাকতক দাগ স্রোতের মুখে ধুইয়া গিয়া 
কতট্কুই-বা আর বাকি থাকে ? তবুও একটু দেোঁ-মনা ভাব 
রহিলই জাগিক্সা। 

সুপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হইল । ওর তখন দ্রারুণ অভি- 
মাম। বলিল--“তোমরা যা করবে তাই ত ভাল ৷” 

সুপ্রিয়ার জননী গোপনে একবার রমেনকেও পত্র দ্বিলেন, 
তুমি বিবাহ করিবে কিনা এ প্রশ্ন নয়, পাত্রটি এই রকম, 
এত বাঞ্ছনীয়, তোমার কি মত ?” 

উত্তর আসিল উচ্ছৃসিত, “বুবই desirable 0875, যেন 
কোনমতে হাত-ছাঁড়া না হয় ।” 

রমেনের খাওয়া-পরার ভাষাও আজকাল ব্যবসায়িক শব্দ- 
সম্ভারে সম্বন্ধ । চিঠিটা! যখন এতই অস্থকুল, শ্বামীকে 
দেখাইতে আর বাধা রহিল ন! । একদিন ঘটা করিয়! বিবাহ 
হইয়া গেল | 

এটা মাস-আষ্টেক পূর্বের কথা । বেশ আছে সুপ্রিয়া, 


শ্রীমান রমেন রায়, বি-কম্‌ 


৪৩৯ 


কেনই বা থাকিবে না? ছু-তিনবার রমেনের সঙ্গে দেখাও 
হইয়াছে। তাহার পর বকুলতলায় এই প্রথম সাক্ষাৎ ৷ 
কেন যে আসিল সুপ্রিয়া বলা কঠিন। কৌতুহল, না, এক 
একবার যেন অনেক নীচের ক্লাসের পুরানো পড়ার উপর চোখ 
বুলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করে তাহাই? 


ক রং * 


ঘুরিয়া বাপার দিকে পা বাড়াইতেই রমেন একটু আবেগ- 
ময় কেই বলিল-_“যেও না সুপা, তোমায় বেশিক্ষণ দাড় 
কত্াব না।” 

অনেক দিনের ভুলিয়া যাওয়া পুরানো পড়া কি এতই মিষ্ট । 
সুপ্রিয়ার পা ছুইটিই যেন অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, ঘুরিয়। 
ফাড়াইয়া সে বঙ্গদ-_“মাকে লেখা তোমার চিঠি আমি 
দেখেছি, তার পরে কি বলবার আছে আর তোঁমার ? 

অভিমানের ব্যঙ্গ বরিতে পারে এ স্থল্মত| রমেনের কোন 
কালেই বোধ হয় ছিল ন! ; বেশ নির্বিকার ভাবেই বলিল 
“কেন, ট্রানম্বাকৃশনটা! খারাপ হয়েছে ? তুমি সুখী নও ?” 

“কেন হব না সুখী ?” 

কয়েক সেকেণ্ডের মৌনতা, তারপর রমেন বলিল -- “একটা! 
কথা তোমায় আজ বলব, আশা করি রাখবে, জীবনের একটা! 
শেষ অনুরোধ -:” সুপ্রিয়া নীরবে “মাথ! নীচু করিয়া রহিল । 
কি মনে হইতেছে তাহার ] সবই যেন ভুলাইয়া দেয় একি 
মাদকতা এই গোটাকতক কথায়? 


রমেম বলয়! চলিল---“এই আমাদের শেষ দেখা, অন্ততঃ 
এভাবে । নিতান্ত দরকারী আমার জীবনের পক্ষে কথাটা 
তাই তোমায় ভাকলাম। আর সে দ্ররকার তোমার 
দ্বারাই পূরণ হতে পারে, কেন না আমার জীবনের যা আশা 
আকাজ্কা সে তোমার কাছেই জানিয়েছি, তুমি যতটা আমায় 
জানো বোঝ---, 


সুপ্রিয়া ব্যঙ্গ, অভিমান সব ভুলিয়াছে আর যেন নিজেকে 
সংযত করিতে পারিতেছে মা, বলিল-_বজ। 
স্বর যেন একটু কাপিয়া গেছে। 


আবেগে আশায় রমেনেরও স্বর গেছে কাপিয়া, তাহার 
মধ্যেই একধমে সবটা বলিয়া গেল £ 


একটা ইনসিওরেন্গ কোম্পানি খুলছি সুপা, অনেক জ্রপিয়ে 
টপিয়ে একটা পার্টনার জোগাড় হয়েছে, কিন্ত বেশি টাকা বের 
করতে চাইছে না। তুমি তোমার স্বামী মিষ্ঠার লাহিভীকে 
বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি একটু এ দিকে ঝোঁকাতে পার, একটু 
তার পর একটা আাপয়েণ্টমে্ট ঠিক হয়ে গেলে আমিই খাতা- 
পত্ম দেখিয়ে তাকে ঠিক করেনি। লক্্ীটি চেষ্টা ক'রো 
সুপা---মিষ্ঠার লাহিড়ী আমাদের এদ্রিককার ভাষায় যাঁকে 
বলে ঘেডেন সয়েল (0081090. 501] ) সোন! ফলে যাবে! 
উপকার করা তে! হবেই, তা ভিন্ন পিয়োর বিক্ষিনেস 
হিসেবেই দেখ না--ভ্রমিদারি সিসটেম অচল, টাক! আর 
এরকম ভাবে আটকে ব্রাখলে চলবে? হনভে করে দিন, 
আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যদি শতকরা ছু'শো টাকা না ফিরে 


বালী ১৩৫২ 


বেশ একটি প্রমাণ সাইজের মাছ কাঁছেই দ্বীখির বুকে লাফহিয়া 
উঠিল | বাক্যস্রোত একটু বন্ধ রাখিয়া রষেন দেই দিকে 


88° I 


me ত 


আসে বছর দুয়েকেব মধ্যেই-.-আর উনি টাকা বের করছেন 
জানলে, সে বেটী কেঁয়ে, মানে, আমার অন্ত পার্টনারও যদি 





ডবল টাকা না ঢালতো--*” খানিকক্ষণ স্থির গাণিতিক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল । বোঁধ হয় 
মাতিয়া উঠিয়াছে। পাক! ক্যানভাসারের মতো বাঁ রান্ব্যের সব দীঘি ইজারা লইয়! মাছের কো-অপারেটিভ ব্যব্সার 
হাতের চেটোয় ডান হাতের মুঠিটা ঠুকিতে'যাইবে এমন সময় কথাটাও মনে পড়িয়া পিরা থাকিবে। রঃ 
৪ 
হযোৎফুল জগৎ 
শ্রীহরিহর শেঠ 


বিজিত ও হতমান স্বাধীন দেশগুপি ভিন্ন জার! জগৎ 
আজ হর্যোৎকুল্প । বিশ্ববাসীর এমন করে স্বস্তির নিশ্বাস 
ফেলবার দিন আর কখনও এসেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। কত সাত্মান্্য উঠেছে কত সাম্রাজ্যের পতন 
হয়েছে । .আলেক্জাার, নেপোলিয়ান প্রস্ততি কত দিখিজয়ী 
বীর কতদুর পর্য্যন্ত এগিয়ে তাদের বি্য়-কেতন উড়িয়ে গেছেন, 
তাতে করে বিদ্িত দেশসমূহের মধ্যে হয়ত নিদারুণ মর্ম্মভেদী 
বিক্ষোভ এবং হাহাকার পড়ে গিয়েছিল, কিন্ত বিশ্বের এক প্রান্ত 
থেকে অপর প্রান্ত পর্ধ্যস্ত এমন উদ্বেগ এমন অশান্তি কোন দিন 
দেখ! দিয়েছিল বলে মনে করবার মত কোন কারণ পাওয়া 
যার না। তখন যুদ্ধ হয়েছে, সংগ্রামক্ষেত্রে বহু সেন! নাশ 
হয়েছে, নগর লুষ্ঠন, অবাঞ্জকতা, নৃশংসতা চলেছে কিন্তু কখন 
কোন মুহুর্তে ধনক্বনপূর্ণ বিস্তৃত জনপদ একেবারে ধ্বংস ও 
নিশ্চিহ্ হয়ে যাবে এমন সব দারুণ ছুশ্চিস্তার় নাগরিকগণকে 
আতঙ্কিত ও কাতর হতে হয় নাই। তারপর অন্ন বস্ত্র হতে 
আর্ত করে নিত্য আবশ্যক টুকিটাকি জিনিষের জগ্ভ এমন 
করে আকুল কবে হতে হয়েছিল। যুস্ববিরতিতে এহেন ছু্দিনের 
অবসান কল্পনায় কার হৃদয় না বিপুল পুলকে নেচে ওঠে। 


ভীষণ হতে ভীষণতর যুদ্ধের মারণান্রে আকস্মিক প্রাণ 
বিয়োগের আশঙ্কা আপাততঃ দূর হলেও অল্নবস্রাদির অভাবে 
আজও যুদ্ধবিজয়ী দেশসমূহব অধিবাসিব্বন্দেব যথেষ্ট কষ্ঠ ও 
উদ্বেগের কারণ রয়েছে, আস্মীয়ন্বজন দেশবাসীর বিয়োগব্যথা 
এখনও মর্দ্মে মর্শে গাথা রয়েছে । তথাপি রাজ্শক্তির চেষ্টায় 
অপ্রবস্াদির অভাব দুরীভূত হবার আশায়, বিজয়ের আনন্দে 
নব অধিকৃত স্লাজ্য ও অধিকার লাভে আন্র তাহারা! উৎফুল্ল । 
আনন্দের দিনে দুঃখের কথা মুখে আনতে নাই। সম্রাট, 
ও সত্খাটের জাতির সুখের দ্বিনে চোখের জল ফেলতে 
নাই, কিন্ত আমাদের আশ! কি, ভবিষ্যৎ কি? যুদ্ধে হয়ত 
আমাদের দেশের খুব বেশী লোক মরে নি, কিন্তু দুর্ভিক্ষ 
ও মারীতে আমাদের কতজনকেই না হারিয়েছি । যার! 
গেছে তাদ্বের আর পাঁধ না কিন্ত অদূর ভবিস্ততে যে 
এ ধরণের দুর্ঘটনার পুন্রাব্বভি আর হবে না সে কথাও তো 
জোর করে বলা যায় লা। 

আমাদের আকাক্ষা মানুষের যা জন্মগত অধিকার তা লাভ 


করা । আমরা দুর্বল তাই বাতুলের মত ভিক্ষা-পান্ নিয়ে যা 
অপ্রাপ্য তা পাবার অন্ত চিৎকার করি । সে অধিকার পেলে হয়ত 
আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতায় অনেক কিছু আমাদের সহজলভ্য হতে 
পারে। এই মহামুদ্ধের অব্সানে মিত্রপক্ষের বিদ্বয়লাভে যখন 
সত্রট. হতে রাজ প্রতিনিধি পর্য্যস্ত সকলেই ভারতের সৈগ্গণের 
শোৌধ্য-বীর্যোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, যখন সত্রাট্‌ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা 
করেছেন যে ধিজ্ঞয়-গৌরবের একটা বড় অংশ তাদের প্রাপ্য 
তখন তার ভারতীষ ও তদ্পেক্ষা নির্যাতিত ব্রদ্ধের প্রজ্বাবর্গের 


মুখে এই আনন্দের দিনে একটু রান হাসি ফুটিয়ে তোলবার মত ৮. 


কি প্রয়াস হয়েছে? তাদের খাদ্য-পরিস্থিতি সহঙ্জ হযে ব] 
বন্ত্রাভাব দূর হয়ে হুর্দিন যে এইবার কেটে যাবে এমন আশাঁব 
ক্ষীণ রেখাও দেখা যায় না, বরং মনে হয় এই নব উল্লাসের 
প্রথম বেগ কাটতে না কাটতেই হয়ত বা বহু লোকের 
কর্ন্ন-চ্যুতির ফলে বেকার সমস্তা বৃদ্ধি পেষে অধিকতর হুর্দশার 
স্থষ্টি হবে। বিনাবিচারে আটক দেশপ্রেমিক রাজবদ্দীদের 
মুক্তি বা ভারতরক্ষা আইনের বিপুল পাষাণভার অপসারণের 
কোন কথা এখনও প্রকাশ নাই। 


যুদ্ধোত্তর বিশ্বে রাঞ্জনীতি, সমাজ্জনীতি, অর্থনীতি, শিল্পপরি 
কল্পনা সকল দিকেরই পুনর্গঠনে সকল রাষধ্্রই গভীরভাবে মমো- 
নিবেশ করেছেন। ভারতেও নানাদিকে বিবিধ উন্নতি সাধিত 
হবে মনে হয়। হয়ত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বন্িজী অধিকতর 
শস্তশ্ঠামল! হবে, দঞ্ধমরুও সুজ্রল1 সুকলা হবে, গোঁ-কুলের উন্নতি 
সাধন দ্বারা তাদের অধিকতর দুগ্ধবতী করে তোল! হবে, 
নদ-নদী তড়াগ মংস্যপূর্ণ করা সম্ভব হবে, গছন কানন 
বিছ্যতালোক উদ্ভাসিত রম্য.নগরীতে পরিণত হবে, শিল্পে 
পণ্যসম্তারে দেশ ভরে উঠবে । কিন্ত সেকারজন্; সেকি 
আমাদের উপভোগের জন্ভ? হয়ত সে সব কাজে মঙ্গুরির 


বিনিময়ে আত্মনিয়োগ করে আমরাই তার সাফল্য লাভেব £ 


সহায়ক হব, কিন্ত তাতে করে আমাদের দুঃখ-দুর্দ্শার পথে কি 
একটুও নবালোকসম্পাত হবে, আমাদের অনশন অর্থাশন 
পুরণের কোন উপায় কি হবে? তেমন আশার আলোও 
কোথাও দেখা যায় না বরং নব নব সঙ্কটের আশঙ্কার সর্বদাই 
মনে হয় বুঝি সম্মুখে গভীর অদ্বকায় ঘনিয়ে আসবে। 


এ্যাটম-বোমা : 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


২. 
২২শে আগষ্ট, লণ্ডনের খবরে প্রকাশ-__“জাপানের ছুটি 
সম্বদ্বিশালী নগরী হিরোশিম! ও নাগাসাকির উপর প্রায় ৬ মগ 


++ ওত্রনের ছইটি এ্যাটম-বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে প্রায় ছুই লক্ষ 


লোক হতাহত হ্ইয়াছে। শ্রাপ মিউজ এজেন্সির খবরে 
প্রকাশ-_ হিরোশিমায় নিহতের সংখ্যা ৬০ হান্ধার, আহতের 
সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ এবং ছুই লক্ষেবও বেলী লোক গৃহহীন 
হুইয়াছে। নাগাসাকিতে ১০ হাজার নিহত, ২০ হাজার 
আহত এবং ১০ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে প্রথম বোমাটি 
হিরোশিমায় দে-তাটির উপর পড়ে, ফলে উহ! স্পূর্ণরূপে 
উড়িয়া পিয়াছে বলিয়! সন্দেহ করা হইতেছে । 
বর্ষণের কলে যে অগ্নিকাণ্ডের হুষ্টি হয় তাহাতে চতুর্দিকস্থ ৯ 
মাইল পৰ্য্যন্ত স্থানের ঘরবাড়ী সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যায় এবং 
অসহনীয় উত্তাপ তরঙ্গের সি করে।” 





১। নিউক্লিহার-ফিসনের ছবি | মাঝের শরান-রেখায় ইউ- 
রেনিয়াম রহিয়াছে। ফিসন ঘটিবার ফলে উক্ত মধ্য-রেখার দুই 
দিকে কাত ভাবে ছুষ্টটি সাদ! রেখার উৎপত্তি হইয়াছে । ইহাই 
ফিদন হইতে উদ্ধৃত ছুই নিউক্লিয়াসের গতিপথ প্রদর্শন কবিতেছে। 


আজ পর্য্যস্ত মানুষ তাপ, বিছ্যুৎ বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
উৎপন্ন শক্তির সাহাষ্যেই বহুবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পন্ন করিয়! 
আসিতেছে | কারণ তাহার! ইচ্ছামত এই সকল শক্তি উৎপাদন 
এবং নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । কিন্ অনেক দিন পূর্বেই তাহারা 
প্রবলতম আর একটি শক্তির উৎসের সন্ধান পাইয়াছিল। শক্তির 
এই উৎস হুইতেছে--পদার্থের পরমাণু বা ‘এ্যাটম্‌’। পদার্থের 
প্রত্যেকটি পরমাণুতে প্রচণ্ড শক্তি সফিত বহিয়াছে। কিন্ত 
এই শক্তিকে বাহির করিয়া আমিবার উপায় ক্জানা ছিল না। 
পরমাণু হইতে এই শক্তি বাহির করিবার উপায় এবং তাহ! 
মিয়প্রপ করিবার কৌশল জানা! থাকিলে মানুষ যে অসাধ্য 
সাধন করিতে পারিবে এসম্বত্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল 


এই বোমা- ' 


না। কি কৌশলে এই শক্তি আহরণ কর! যায় এবং কি 
কৌশলে তাহা ইচ্ছামত কাকে লাগাইভে পারা যায় এ সম্বন্ধে 
বিভিন্ন দ্বেশের বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন হইতেই জল্পনা-কল্পনা 
করিয়া আসিতেছেন। কিন্ত ১৯৩৮ সাল পর্য্যস্তও কেহ কোন 





২। ক্লাউড-চেম্বারে ইউরেনিয়াম-ফিদনেব ষ্টিরিওন্কোপিক 
বি 


সন্তোষজনক উপায় আবিষ্কার সমর্থ হন নাই । ১৯৩৯ সালের 
প্রথম ভাগেই এক অভিনব আবিষ্কারের খবর শুনিয়! বিশ্বের 
বৈজ্ঞানিক মহলে এক অভূতপূৰ্ব চাঞ্চল্য এবং উদ্দীপনার সাড়া 
পড়িয়া যাস্্। আবিষ্কারের বিষয়টি হইতেছে এই যে, জার্মান 
বৈজ্ঞানিক 7810) এবং 98:83910081) ইউরেনিয়াম-পরমাণুর 
নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় পদার্থকে দ্বিধা বিভক্ত করিতে সমর্থ 
হইরাছেন। পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থের ভাঙ্গনের ফলে যে 
প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয় তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে । সেই 
হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুর অন্তমিহিত শক্তিকে ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্ত উঠিয়া-পড়িযা লাগিয়াছিলেন। 
বর্তমান মহাসমরে - মিজশজির' বৈভ্তানিকেরাই এই ব্যাপারে 
সর্বপ্রথম সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে 
হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত অভাবনীয় ধ্বংসকারী 
শজি-সমঘিত ‘এ্যাটম্‌বোমা’ই তাহার প্রমাপ। সামরিক 
কারণেই এই ‘এ্যাটম্‌-বোমা'র নির্শাণ কৌশল সংক্রান্ত কোন 
খবর প্রকাশিত হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও ইহার সম্বন্ধে 
জানিবার সম্ভাবনা নাই । তবে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শর্ভিকে 
আহরণ করিবার উপায় এবং তাহাকে কার্যকরী করিবার 
কৌশল সম্বন্ধে এম্থলে কিফিৎ আলোচনা করিব। 

এক টুকরা পদ্দার্থকে (ধাতব পদ্ধার্থই হউক কি প্রস্তর 
খই হউক) সুক্ষ চুর্পে পরিণত করিবার পর যদি তাহার 
একটি হ্ুক্প কণিকাকে পুনরায় সহত্র সহস্র খণ্ডে ভাগ করা যায় 
তবে সর্বশেষে এমন এক অবস্থায় পৌছাইতে হয় যেখানে 
আর বিভাজনক্রিয়া সম্ভব নহে। এই অবিভাজ্য হ্ুক্মৃতম 
কণিকাই পদার্থের পরমাণু । যাবতীয় পদার্থ এই অবিভাজ্া 
হুস্মাতিতুক্্ম পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। সৌরজগতের প্রহ্থলি 
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যেমন মাধ্যাকর্ষণের টানে সর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়! বেড়াইতেছে 
পরমাণুর আভ্যন্তরীণ অবস্থাও দেইক্ূপ। পরমাণুর গঠন যন্ি 
সৌরজগতের মতই হইয়া থাকে তবে ইহাদের ভিতরের বাঁধন 
আলগা হইবাব কথা। তাহা হইলে পরমাণুর ঝাঁকের মধ্যে 
কোন উপায়ে যদি মৌলিক-কণিকার অন্থক্ূপ কোন টিল 
নিক্ষেপ করিতে পারা যায় তবে কোন কোন পরমাণুর ছুই 
একটা টুকরা বিচ্ছিন্ন হইয়! ছিটকাইয়া পড়িতে পারে। কিন্ত 
এন্ধপ ঢিল কোথায় পাওয়া যাইবে? রেডিয়াম নামক স্বতঃ- 
বিকিরণকারী পদার্থ হইতে অনবরত আল্ফা-কণা ( এক জোড়া! 
প্রোটন এবং এক জোড়! নিউট্রন লইয়া এক একটি আলফা-কণ! 
গঠিত ) প্রচণ্ড বেগে চুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহারা এক 
একটি জড়-পরমাণু হইতে অনেক ছোট । বৈজ্ঞানিকেরা এই- 


গুলিকে টিলরূপে ব্যবহার করিয়া পরমাণু ভাঙিতে সমর্থ ' 


হইলেন। পরমাণুর ঝাকের মত লক্ষ লক্ষ আল্ফা-কণার ঢিল 


ls 






৩। কালো লম্বা রেখা শুলিত্বাবা ইউরেনিয়াম-ফিদন উদ্ভূত 
শক্তির পুরণ বুঝাইতেছে । বঙ্ু-বিজ্ঞন-মন্দিরের ডাঃ এস. ডি. 
চাটাঞ্জি কর্তৃক গৃহীত ফটো। 


নিক্ষেপ করিলে ছুই-একটাঁতে লাগিয়া ঘায়। আবার কোন 
কোনটা ঠিকমত না লাগিয়া কেন্দ্ৰীয় পদার্থের একটু গা খেঁসিয়া 
গেলে তাহার আকর্ষণের ফলে আল্ফা-কণাব গতিপথও 
বাকিয়া যাইতে পারে। পরমাণু ভাঙিলে তাহার মধ্যে পাওয়া 
যায়__ ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কয়েক রকমের 
মৌলিক-কণিক1 । সোনা, রূপা, লোহা, তামা প্রভৃতি বিভিন্ন 
পদার্থের পরমানণুগুলির মৌলিক-কণিক1 একরকমের হইলেও 
তাহাদের সংখ্যা সমান নহে । পরমাণুকে সৌরজগতের সহিত 
তুলনা করিলে দেখা যায়- সৌরজগতের কেন্ত্রস্থলে যেমন স্র্য্য 
এবং হুর্ষ্যের চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষে রহিয়াছে বিভিন্ন গ্রহ 
সেরূপ পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউট্রন, প্রোটন প্রভৃতি মৌলিক- 
কণিকা আর কেন্দ্রীয় পদার্থের বহির্দেশে বিভিন্ন দূরত্বে রহিয়াছে 
ইলেকট্রন । 'ইলকট্রনে খণ-তড়িতাবেশ থাকে, আর প্রোটন 
ধন-তড়িতাবিষ্ট কণিকা । কিন্ত নিউট্রনে কোন তড়িতাবেশ 
নাই। এরূপ কোন কণিকাকে টিলরূপে ব্যবহার করিয়? 
পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থের বহির্দেশে অবস্থিত ইলেকট্রনগুলিকে 
স্থানচ্যুত করা কঠিন ব্যাপার নয়; কেন্ত্রীয় পদ্ার্ঘকেও আংশিক 
ভাবে ভাঙ্গা যাইতে পারে; কিন্ত এক ফোটা জলকে দ্বিধা বা 






ত্রিধা বিভক্ত করিলে যেমন দুই 'ফৌটা বা তিন ফোটা আলে 
পরিণত হয় সেরূপ ভাবে পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদ্ার্থকে ছইভাগে 
খণ্ডিত করা ছিল সর্বাপেক্ষা কঠিন কাঁজ। পূর্ব হইতেই 
বৈজ্ঞানিকদের জানা ছিল যে, পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদ্বার্থকে ডাঙ! 
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৪1 ১ নং ন--নিউট্টন-উৎস। ব--ইউরেনিয়াম চোউ,। 
ল--লোহার পাত। ই__ইলেকট্রোম্যাগনেই । ড-ভাকনামে। 
ঘ--ঘটক! যন্ত্র । প-প্রাপেলার। ফ- ফ্রেমের সহিত 
চোডগুলি সংগ্গ্র। ২ নম্বরে চোঙগুলি কিরূপে আছে তাহ! 


দেখান হইয়াছে । ৩ নম্বরে চোওগুলির অবস্থান বুঝান হইয়াছে। 

ক-_ক্যাডমিয়াম, প-প্যারাফিল, র_ইউরেনিয়াম, ক ক্যাড 

মিয়াম, প--প্যারাফল, ন-_নিউট্রন উৎস । র--পাম্পের মন্ত 

বাষুচাপ যন্ত্র । চোঙ সমেত সমগ্র ফ্রেমটি সুদ ধাতুনিশ্মিত 
আবদ্ধ কুঠরির মধ্যে স্থাপিত । 


যাইতে পারে অথবা আংশিক ভাবে ভাঙিয়াও অপর পদার্থের 
কেন্সীয় বস্তুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব এবং এই প্রক্রিয়া ঘটিবার 
সময় প্রচুর শক্তি নির্গত হুইবে । প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯১৯ জালে 
লর্ড রাদারফোর্ড তড়িতাবি অতি দ্রুতগামী হিলিয়ামের 
কেঙম্দরীষ বস্তুকে টিলরূপে ব্যবহার করিয়! পত্রীক্ষাধূলক ভাবে অতি 
সামান্ত পরিমাপ হইলেও কোন কোন পদার্থের রপাস্তর ঘটাইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এইকপ আন্দাজী ঢিল নিক্ষেপের ফলে 
লক্ষ লক্ষ পরমাণুর মধ্যে হয়ত দুই-চাপ্সিটি মাত. রূপান্তরিত 


আশ্বিন 


আসে দাঁ। কিন্ত পরমাণুর কেন্ত্রীয় পদবার্থকে কোন উপাঁষে 
দ্বিধা বা জিধা বিভক্ঞ করিয়া যদি সম্পূর্ণকপে অপর কোন কোন 
অপেক্ষাকৃত হাক্কা পদার্থের কেন্দ্রীয় বস্তুতে রূপান্তরিত করা! 
যায় তবে তাহা হইতে পরমাণুর সাধারণ ভাঙন-উদ্ভূত শক্তি 

, অপেক্ষা ২০ হইতে ৫০ গুণ অধিক শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। 
শ এই ব্যাপারটাকেই পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থের বিভক্তি-করণ বা 
পফিসন? বলা হইয়া থাকে | কি ভাবে এই ‘ফিসন’ বা! বিভাঙ্রল- 
ক্রিয়া সম্ভব হুইয়াছে এখন তাহাই বলিতেছি। 







bls ১ 
লেনে 2য়াসনুলেভ। 
সং ঘরের মনে 

উৎস নিওপ্রিযাগ 


তলীডি। 
৫1 লণ্ডন হইতে প্রকাশিত জনৈক বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পরি- 
কল্পিত এ্যাটম-বোমার নমুন। 


এ পর্য্যস্ত মোট '৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । রুষীয় বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিক এই মৌলিক পদার্ঘ- 
গুলিকে গুণাছুসারে পরপর একটা ছকে সম্গিবেশিত করেন। 
এই ছককে বলা হুয় Peridic 64019 | এই “পিরিয়ভিক- 
টেবল'-এর প্রথম নহ্ববের ঘরে হাইড্রোজেন হইতে ৯২ নম্বরের 
ঘরে ইউরেনিয়াম রহিয়াছে । এই নম্বর দ্বারাই মৌলিক 
পদার্ঘগুলিকে চিনিতে পারা ষায়। ইটালীয় তরুণ বৈজ্ঞানিক 
Enrico Fermiর যমে এক সময়ে এই প্রশ্ন জাগরিত হইল 
যে, ১২ এর পরে ১৩, ৯৪ ইত্যাদি ক্রমিক নম্বরের মৌলিক 
পদার্থের সন্ধান না মিলিবার কারণ কি? ইহার কিছুকাল 
পূর্বেই ইংলণ্ডে 0৪০১০৮ কর্তৃক পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থে 
নিউট্রন নামক নিপ্ততিৎ কণিকার অস্তিত্বের বিষয় আবিদ্ধৃত 
হুইয়াছিল। তড়িতাবেশ শুন্ত বলিয়া এই কণিকাগুলি পরমাণুর 
ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণিকার জাকর্ষণ বা বিকর্ষণ শক্তি 
দ্বার! প্রভাবাদ্িত হয় না । কাজেই ০:০); এই নিউট্রন কণিকার 
সংঘাতে কতকগুপি মৌলিক পদ্বার্কে অন্ত কোন পদার্থে 
রপাস্তন্নিত করিবার চেষ্ঠা করেন ; ফলে কয়েকটি নৃতন রকমের 
পদার্থ ট্টংপাদন কবিতে সমর্থ হন। ইউরেনিয়াষের উপর নিউট্রন 
প্রয়োগ করিয়াও তিনি কয়েকটি ক্ষণস্থায়ী পদার্থের সন্ধান 
পাইলেন | মeচদর সফলতায় উৎসাহিত হইয়া Hahn, 
Meitner এবং StrasSman এই ধরনের পরীক্ষা আরন্ত করেন । 
ইউরেনিয়াম হইতে ঠাহারা আরও কতকগুলি নুতন পদার্থ 
উৎপাদনে সমর্থ হন। পরীক্ষার ফলে দেধা গেল ইহাদের 
কতকগুলিয় রাসায়নিক ব্যবহার রেডিয়ামের মত।| ইতিমধ্যে 


এাটম-বোমা 
হইতে পারে; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্র তাহা কোনই কাজে 
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Curie এবং 9851017-ও অমুরূপ পরীক্ষায় আর একটি নুতন 
সক্রিয় পদার্থের সন্ধান পান । কিন্ত কেহই তখনও ইউরেনিয়াম 
হইতে এই নুতন নূতন পদার্থ সষ্টির প্রকৃত রহস্ত উপলব্ধি 
করিতে পায়েন নাই । কারণ ইহাতে একটা সমস্তা দেখা 
দিল এই যে, মেখ্ডেপিফ ছকের ১২ নম্বরে রহিয়াছে ইউ- 
রেনিয়াম, আর রেডিয়াম রহিয়াছে ৮৮ নম্বরে । বেনী নম্বরের 
পদ্ধার্থ, কম নম্বরের পদার্থে পরিবদ্টিত হইলে তাহার কেন্দ্রীয় 
পদার্থ হইতে কয়েকটি আলফা-কণ! বহ্গতি হওয়া প্রয়োজন । 
এই হিসাবে ইউরেনিয়াম যদি সত্যই রেডিয়ামে পরিবর্তিত 


রে হা 725 





৬। খ্যাটম-বোমার আর এক রকমের পরিবল্পন! ৷ 
প্রাথমিক বিস্ফোরণে ডয়টাবন সেকেণ্ড প্রায় ৩০০ মাইল গতিবেগ 
অঞ্্রন কবিয়া ভারী-হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত সংঘর্ষ :ঘটাইবে। 
ইহাব ফলে যে নিউট্রন বহির্গত হইবে তাভার' মধ্যস্থলে অবস্থিত 
ইউরেনিয়াম-নিউক্রিয়াসের ফিসন ঘটাইয়! প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদন 
করিবে। এস্থলে কালে! বৃত্তটিতে প্রাথমিক বিস্ফোরণের ব্যবস্থা 

থাকিবে। বৃত্তের মধ্যস্থলে থাকিবে ইউরেনিয়াম । 


হইয়া থাকে তবে ইউরেনিয়াম হইতে চারিটি ধনাত্মক তড়িতা- 
বেশ অর্থাৎ ছুইটি আালফা-কণা নিশ্চয়ই বহির্পত হইয়াছে। 
কিন্ত 79)10) এবং 55501 সতর্কতার সহিত বছ অনুসন্ধান 
করিয়াও এক্সপ কোন কণিকাব নির্গমনের সন্ধান পাইলেন না। 
কাজেই নিউট্রনের সংঘাতে ইউরেনিয়াম হইতে যে নূতন পদার্থ 
পাওয়! গিয়াছিল তাহা! যে রেডিয়াম হইতে পারে না ইহা! 
ম্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল। তবে ব্যাপারটা কি? অথচ 
‘পিরিযডিক-টেবলে'র একই সারিতে বেরিয়াম, ক্যাল- 
সিয়াম প্রস্ৃৃতি পদার্থ রহিয়াছে, তাহাদের গুণও অনেকটা 
রেডিয়ামের মত। তবে কি নিউট্রন সংঘর্ষের ফলে ইট্ট- 
রেনিয়াম হইতে বেরিষাম বাঁ ক্যালসিয়ামের মত কোন 
পদার্থের উৎপত্তি ঘটে? কিন্তু বেরিয়াম “পিরিয়ডিক-টেবলে'র 
অনেক নিয় সংখ্যার, ঘরে অবস্থিত। সংঘর্ষের ফলে 
ইউরেনিয়াম ভাঙিয়া তাহার কাছাকাছি কোন নম্বরের পদার্থের 
উৎপত্তি ঘটিতে পারে এবং ঘটিবার পতীক্ষালন্ত প্রমাণও 
রহিয়াছে; কিন্ত ৯২ নম্বর হইতে একেবারে ৫৬ নম্বরের কোন 
পদ্ধার্থে রুপান্তরিত হওয়া সম্ভব নহে । অতএব অতি 
সতর্কতার সহিত পরীক্ষা সুক হাইল। অবশেষে নিঃসদ্দিগ্ধ 
ভাবে প্রমাণিত হুইল যে, নিউট্রন সংঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম 


888 
যে যে পদার্থে রূপান্তরিত হয় তাহার একটি পদার্থ বেরিয়ামই 
বটে। অতএব এ কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, 
ইউরেনিয়াম পরমাণুর ‘নিউক্লিয়াস’ বা কেন্দ্রীর পদার্থ িধাবিভত্ত 
না হইলে এরূপ ব্যাপার ঘটা সম্ভব হইত না। কাজেই ইহা 
nuclear fission বা কেন্দ্রীয় পদার্থকে দ্বিধা-বিভজ্ত করিবার 
সর্বপ্রথম সাফল্যের নিদর্শন | ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্্রীয়- 
পদার্থকে দিবা বিভক্ত" করা সম্ভব হয়াছে_-এই আবিষ্কারের 
কথা প্রচারিত হইবাধাত্রই বৈজ্ঞানিক মহলে এক অপূর্ব 
চাঞ্চল্য এবং উদ্দীপনার স্ষ্টি হয়। এই বিষষে উৎসাহী 
বৈজ্ঞামিকেরা সঙ্গে সঙ্গেই 1781) এবং 9085307810-এর 
পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি সুরু করেন এবং আশাহ্বূপ ফল দেখিয়া! 
ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীয়-পদার্থের ‘£55100' সম্বন্ধে 
সম্পূরণন্ধপে নিঃসন্দি্ধ হন । 





৭। র্যাডাবের বৈদ্যুতিক চোখ । ইহ! বহুদূরে অবস্থিত 
লক্ষ্যবস্তকে দেখিয়া নিভূলভাবে তাহার অবস্থানস্থল নির্দেশ কবে। 
ভবিষ্যতে 'র্যাডার-বিমের' সাহায্যে এাটম-রকেটেব গতি নিয়ন্ত্রণ 

করিয়া যে-কোন লক্ষাবস্তর উপর আঘাত কব! যাইবে। 


ইউরেনিয়াম-পরমাঁণুর কেক্ত্রীয়-পদ্দার্থের দ্বিধাঁঁবিভক্তি বা 
7981070. ঘটাইবার ফলে বৈজ্ঞানিকমহলে এন্সপ চাঞ্চল্য আত্ম- 
প্রকাশ করিবার কারণ কি__-এ কথা সকলের মনেই উদ্বিত 
হইতে পারে । পূর্বেই বলিয়াছি, পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থের 
বহির্দেশে অবস্থিত ইলেকট্রনগুলিকে অনায়াসেই কক্ষচ্যুত 
করিতে পারা যার | কেন্ত্রীয়-পদ্দার্থ হইতে ছুই একটা মৌলিক 
কণিকা! বাঁহিব করিয়া দেওয়াও সম্ভব হইযাছে ? কিন্ত কেন্দ্রীয় 
পদার্থের 19510) ঘটাইয়া ভাহাকে ছুই বা ততোধিক থণ্ডে 
বিভক্ত করা মোটেই সম্ভব হয় নাই । [810 এবং Strassman 
অনেকটা আকস্মিক ভাবেই এই কাজ করিয়া পরমাণুর 
অভ্যন্তরস্থ বিপুল শক্তি সংগ্রহ করিবার পথ উম্মুক্ত করিয়! 
দিলেন । কেন্দ্রীয় পদার্থ এইরূপে বিভক্ত হইবার সময় প্রচ 
শক্তি নির্গত হইয়া থাকে । নিউট্রন কণিকার সংঘাতে 
চ্টরেনিয়ামের কেন্ত্রীয়-পদার্ঘ দ্বিধ! বিভজ্ঞ হইবার সময় প্রায় 


প্রবার্সী 


১৩৫২," 


২০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোপ্টের অনুরূপ শক্তি বহির্গত হয়। 
এক শ্যাম কয়লা পুড়িয়া ৮০০০ ক্যালরী উদ্ভাপ সৃষ্টি করিতে 
পারে । এই হিসাবে ৫৫ মণ করলা পোড়াইলে যে পরিমাপ 
উত্ভাপ সৃষ্টি হইবে এক গ্র্যাম ইটরেনিয়ামের ভাঙন হইতেও 





৮। এই লম্বমান চার্টের উপর আলোক-বি্ব প্রতিফলিত 
করিয়া র্যাভার-বিম লক্ষ্যবস্তর অবস্থানস্থল নির্দেশ করে 


ঠিক ততটা উত্তাপ পাওয়া যাইবে । এত অল্প পরিমাণ পদার্থ 
হইতে এক্সপ প্রচণ্ড শক্তির উৎপত্তিই কেন্দ্রীয় পদার্থের 75310] 
বা ভাঙনের বিশেষত্ব। এই কারণেই কয়েক শত মণ উগ্র 
বিস্ফোরক-_টি এন টি বা ট্রাই নাইট্রো-টলুয়েন যেরূপ ধ্বংস 
সাধন করিতে পারে ৫1৬ মণ ওজনের সাধারণ একটা এযাটম- 
বোমার ধ্বংসকারী শক্তি তাহা অপেক্ষা শত-সহুশ্রগুণ অধিক । 
কেন্দ্রীয়-পদ্দার্থ দ্বিা-বিভক্ত হইলে এরূপ প্রচণ্ডশক্তি উৎপন্ন 
হইবার কারণ কি? বস্ত ও শক্তির একত্ব পরিকল্পনায় আইন 
ধাইম দেখাইয়াছেন__পদার্থ লোপ পাইলে তাহা শক্তিতে রূপা- 
স্তরিত হইয়া যায় । ইউরেনিয়াম ডাঙিয়া যে ছইটি পদার্ধের সষ্টি 
হয় তাঁহাদের উভষেরু ওজন একত্র যোগ করিলে যুগ পদার্থের 
ওজনের সমান হওয়া উচিত। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ওজন 
কিছু কম হইতেই দেখা যায়। কাঁজেই বুঝিতে পারা যায় 
ভাঙিবার সময় কিছু পদার্থ লোপ পাইয়াছে। এই লুপ্ত 
অংশটুকুই প্রচণ্ড শক্তিরূপে আত্ম প্রকাশ করে। নিউট্রন প্রয়োগে 
ইউরেনিয়াম-নিউক্লিয়াস ভাঙা সম্ভব হইলেও ইহা অনেকটা 
অনিশ্চিত ব্যাপার | কারণ ইহাতে ইতত্ততঃ ভাবে কয়েকটি 
নিউক্লিয়াস ভাডিতে পারে মাত্র । বিপুল শক্তি আহরণ করিতে 
হইলে প্রায় একসঙ্গে সবগুলি নিউক্লিয়াসের £5৪১০০ ঘটান 
প্রশ্নোজন । নচেৎ অভাবনীয় ধ্বংসকারী শক্তিসম্পন্ন কোন 
মারণান্র তৈয়ারী করা সম্ভবপর নহে। কি উপায় অবলম্বন 
করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে সে কথা| বলিতেছি। 
ইউরেনিয়ামের পবমাণবিক ওজন বরা হয় ২৩৮। প্রন্কৃত 
প্রস্তাবে ইউরেনিয়ামের প্রত্যেকটি পরমাণুর ওজন সমান মহে। 
কতকগুলি পরমাণুর ওজন ২৩৪, কতকগ্চলির ওজন ২৩৫) 





পলা সপ সিসব পপ পদ 


আবার কতকগুলির ওজন ২৩৮ । অনস্তান্ভ পদার্থেরও 
বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর সন্ধান পাওয়া! গিয়াছে। 
পদার্থের পরমাণুগুলির ওজনের এই সামান্ত ব্যতিক্রম ছাড়া 
তাহাদেব মধ্যে অন্ত কোন পার্থক্য দেখা যায়না। কোন 
একটি পদার্থের বিভিন্ন ওজনের পরমাণু-সমন্িত পদ্রার্থগুলিকে 
সেই পদার্থের 'আইসোটোপ”, বলা হয় | ইউরেনিয়াম 
নউক্লিয়াসকে দ্বিখণ্ডিত করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইবার 
পর সুপ্রসিন্ধ বৈজ্ঞানিক নিলস্‌ বোর হিসাব করিয়া দেধাই- 
লেন যে, মন্দগতি নিউট্রনের সাহায্যে ২৩৫ ওজনের ইউ 
রেনিয়াম ‘আইসোটোপে’র কেন্জ্রীয় পদ্বার্কে অতি সহজে 
দ্বিখণ্ডিত করা সম্ভব এবং ভাঙনের সংখ্যাও তাহাতে 
শতপ্তণ বৃদ্ধি পাইবারই কথা1। পরীক্ষার ফলে অবশেষে 
কাহার কথাই যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্ত 
২৩৫ পরমাঁণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করাই এক 
কঠিন ব্যাপার; কারণ জবধারণ ইউবেনিষামে বেশীর ভাগ 
পরমাণুর ওজ্জনই ২৩৮। অবশেষে 0105109 এবং [01061 
উদ্ভাবিত [॥e৮০৷৪] 01103101 প্রথাষ ইউবেনিয়াম ২৩৮ হইতে 
হাক্ষা ওজনের ২৩৫ আইসে(টোপ পৃথক কর] সপ্তব হইয়াছে | 
মন্দগতি নিউট্রমের সাহায্যে অতি সহক্ষেই ২৩৫ ওজনের ইউ- 
রেনিয়াস-নিউক্লিয়াস ভাঙা যাইতে পারে। তাছাড়া সহজ 
-উপায়েই নিউইন কণিকার গতিও মন্দীভূত করা যায় । রেডিয়াম 
হইতে নির্গত আলফা-কণার সংঘাতের ফলে বেরিপিয়াষ 
হইতে নিউট্রন-কণিক! নির্গত হয়। জল, প্যারাফিন প্রস্ৃতি 
হাইড্রোজেন-ঘটিত পদার্থের মধ্য দিয়া এই নিউট্রন পরিচালিত 
করিলে তাহাদের গতি মন্দীভূত হইয়া যার। এই মন্দগতি 
সম্পন্ন নিউট্রন-কণিকাগুলি ২৩৫ ওজনের ইউরেনিয়ামের 
সংস্পর্শে আসিবামাত্রই নিউক্লিয়াসের 79310] বা ভাঙন 
সু হয়। ভাঙিবার সময় প্রত্যেকটি মিউক্লিয়াস হইতেও 
অন্ততঃ ছুইটি করিয়া নিউট্রন নির্গত হইয়া থাকে৷ দ্বিতীষ 
দফায় উৎপন্ন এই নিউট্রনগুলিও অষ্যা্ভ নিউক্লিয়াসের সহিত 
সংঘর্ষ বাবাইয়! তোলে । ফলে, 551090 বা ভাঙনের 
সম্তাবনা আরও অনেক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অবশ্ত দ্বিতীয় 
দফায় উৎপন্ন নিউটনগুলিকে কার্যকরী করিবার অন্ত ইউ- 
রেনিয়ামের সহিত হাইড্রোজেন ঘটিত পদার্থের মিশ্রণের প্রয়ো- 
জন। মোটের উপর ইউরেনিয়াম হইতে শক্তি আহরণের ইহাই 
হইল মূল কথা । অর্থাৎ ইউরনেনিয়াম-নিউক্রিয়াসের বিভাজন বা 
85102 ঘটানো! প্রয়োজন । কিন্ত কেবল শক্তি পাইলেই তো 
হইল নাঁ__ইচ্ছানুযায়ী কাঞ্জে শাগাইতে হইলে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ 
করিবার কৌশলও জান! চাই । নচেৎ বোমা তৈরারীর সঙ্গে 
এ সঙ্গেই তাহা ফাটিয়া গিয়া ভীষণ অনর্থের স্থপতি করিবে। কিন্ত 
ক্যাছমিয়াম নামক ধাতব পদার্থের সাহায্যে এই বিস্ফোরণ 
নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। কারণ ক্যাডমিয়াম মন্দগতি 
নিউট্রমকে বহির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শোষণ করিষা লয়। 
যাহ! হউক, ইহাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা 
করিবার পূর্বে আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োক্ষন। কেবল 
যে নিউট্টনকপিকাই ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের ৪50i বা 
বিভাজন ঘটাইতে পারে তাহা নহে, Gant, Jacobsen এবং 


৭ 


এরূপ 
একই 
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[৭5500 দেখাইয়াছেন যে, দ্রুতগতি বিশিষ্ট ভয়টারনও (0160- 
(91013) ইউরেনিয়ামে 13310] ঘটাইতে সমর্থ। ৪:05, 
Shoupp, Stephens এবং Wells ‘পামা-রে' প্রয়োগে [3100 
লক্ষ্য করিয়াছেন । অবশ্ঠ ইহার সংখ্যা খুবই কম । তাছাড়া 
Fermi ও 39279 আলফা-কণ!| এবং Dessauer S FHlafner 
প্রোটনের সাহায্যে মিউক্লিয়াসের £15500 ঘটাইতে সমর্থ 
হইয়াছেন। কাজেই দেখা যায প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণের 
জন্থ ইহাদের যে কোন প্রক্রিয়াকেই সুবিধামত কার্য্যোপষোগী 
করা লম্তব | তবে ইউরেনিয়াম ২৩৫-এব উপর মন্দগতি নিউ- 
ট্রনের কার্য্যকাবিতার লস্তাবন| অত্যধিক বলিয়া প্রথমতঃ এই 
বিষয়েই আলোচনা কবিব। 

ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর সঙ্গে মন্দগতি নিউট্রন-কণিকার সংঘর্ষ 
বাধিয়া না হয় শক্তি নির্গত হইল; কিন্ত সেই শক্তিকে সুপ্তা - 
বস্থায় বাখিয়া কিক্সপে একটা বিস্ফোরক-বোঁমার মত ব্যবহার 
করা যাইতে পারে? মনে করুন, চোঙের মত একটা সুবিধ'- 
জনক পাত্রে নিউট্রন-উৎপাদ্ধক রেডিয়াম-বেরিলিয়াম-উৎস 
রহিয়াছে । আবদ্ধ অবস্থায় থাকিলেও ভেদ্রকারী শক্তিবলে 
নিউট্ুন-কণিকা অনাষাসেই চোঙের মধ্য হইতে বাহির হইষ! 
আসিবে । এই কণিকাগুপি দ্রুতপতিবিশিষ্ট। ইউরেনিযাম 
২৩৫-এর উপর কার্য্যকরী করাইতে হইলে এই কণিকাগুলির 
গতি ষন্দীতূত করা দরকার | এখন এই প্রথম চোঙের উপর 
যদ্ধি প্যারাফিন নির্মিত আর একটি চোঙ বসাইয়া দেওয়া যায় 
তবে এই প্যাবাফিনের চোঙের মধ্য দ্রিক্না বাহির হুইয়। 
আসিবাব সময় নিউট্রন-কর্ণিকাগুলির গতি মন্দীভূত হইয়া 
যাইবে । এই প্যারাফিন-চোঙের .উপর ষদ্ধি ক্যাডমিয়াম 
নিম্মিত এক মুখ বন্ধ ছুইটি চোঙ কৌটার মত, করিয়া! বসাইষ! 
দেওয়া যায় তবে প্যারাফিন চোঙ ভেদ করিয়া মন্দগতি নিউট্রন 
কণিকাগুলি বাহির হইবাঁমাত্র এই ক্যাডমিয়াম কর্তৃক শোষিত 
হুইয়া যাইবে । এই ক্যাভমিয়াম চোঙ ছুইটির একটি আর 
একটির উপর এমন ভাবে স্থাপিত যে অনায়াসেই ইহাকে 
টেলিস্কোপের মত টানিয়া বাহিব করা যাইতে পারে। এই 
ক্যাডমিয়াম চোঁঙের উপব বৃহত্তর আর একটি চোঁড স্থাপিত । 
এই চোডের পাষে প্যারাফিন মিশ্রিত ইউরেনিয়াম ২৩৫ 
মাথানো রহিষাছে। ক্যাডমিয়াম কৌটার একটি মুখ টানিয়া 
বাহির করিয়া লইলেই মন্দগতি নিউট্রন-কপিকাগুলি ইউরেনিয়- 
মের উপর পড়িয়া সংঘর্ষ বাধাইবে। ভিতরের দ্বিক হইতে 
ক্যাডমিয়ামের সাহায্যে নিউট্রন প্রবাহ বন্ধ করিলেও বাহির 
হইতে কোন কারণে নিউব্রম-কণিকা আসিয়া ইউবেনিরামেব 
সহিত সংঘর্ষ ঘটাইতে পারে । এন্পপ সংঘর্ষের সম্ভাবন] দৃব 
করিবার জন্ত ইউরেনিয়াম মাখানো চোঙের উপর পূর্বোক্ত 
উপায়ে ক্যাভমিয়ামের আর একটি চোঙ কৌটাব মত কবিয়া 
ব্সাইয়। দিতে হইবে । ইহাকেও ইচ্ছামত টানিয়া খুলিবার 
ব্যবস্থা থাকিবে । এই ক্যাডমিয়াম চোভটির উপরে আর একটি 
বৃহত্তর প্যারাফিন চোঙ রাখিতে হইবে। অর্দ্ধাংশ ইচ্ছামত 
টানিয়! তোলা যায় এরূপ একটি ফ্রেমের সহিত ক্যাডযিয়াম 
চোও দুইটির উর্দ্ৃভাগ দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন । বাকী অভান্ত চোঙ- 
গুলি ফ্রেমের নিয়ভাঁপের সহিত আবদ্ধ । ফ্রেমসমেত যাবতীয় 


- প্রচঙ্জ বিস্ফোরণ ঘটাইয়া দিবে । 
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চোঙগুলিই সুদৃঢ় একটা ধাতব কুঠরির মধ্যে স্থাপিত । বোমার 
মধ্যস্থলে এই অুদৃঢ় কুঠরিটি রহিয়াছে। লেজের দিকে একটা 
ভায়মামো, ট্রান্সফরমার এবং ইলেকট্রো-ম্যাগনেট অবস্থিত । 
বোমাটি পড়িবার সময় লেজের দিকের প্রোপেলারটি ঘুরিয়া 
ডায়মামো হইতে তড়িং-শক্তি উৎপাদন করে। বহির্ভাগে 
অবস্থিত ঘটিকা-যন্ত্রের সাহায্যে ইলেকট্রো-ম্যাপনেটে যে-কোন 
মির্দিষ্ট সময়ে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করাইতে পারা যায় । 
তড়িং-স্রোত প্রবাহিত হইলেই ইলেকট্রো-ম্যাগনেট সক্রিয় 
হইয়া উঠিবে এবং ক্রেমের উর্ঘাংশে সংলগ্ন লৌহখওকে তাহার 
দিকে টানিয়া লইবে। ফলে ফ্রেমের উদ্ধীংশ সমেত ক্যাড 
মিয়াম চো ছুইটির উর্দঘাংশও রিয়া আসিবে । ক্যাডমিয়াম 
চোঙের উর্ধীংশ অপসারিত হইবামাত্রই নিউট্রন কণিকাগুলি 
ইউরেনিয়ামের উপর পতিত হুইয়া 55100 ঘটিত প্রচণ্ড শক্তি 
উৎপন্ন করিবে । কুঠরির মধ্যে আবদ্ধ বায়ু বা অপর কোন 
বায়বীয় পদার্থ মুহূর্থমধ্যে অসম্ভবরূপে আয়তনে বন্ধিত হইয়া 
যদি কোন কারণে ঘটকা- 
যন্ত্র অর্্দপথে বিকল হুইয়! যায় বা ইলেকট্রোম্যাগনেট যথাযথ 
কান্দ না করে তবে সুখের দিকে অবস্থিত দণ্ডগুলির সাহায্যে 
মাটিতে পড়িবামাত্রই বোমাটি বিস্ফোরিত হইবে। এই দওগুলি 
ঠিক পিচকিব্রির হাতলের যত। চাপ পড়িলেই ভিতরে চুকিয়া! 
যায়। ইহার ফলে মলের মধ্যে অশস্থিত বাতাসে চাপ পড়ে 
এবং ফ্রেমের উর্ধভাগকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দেয়। বোমাটি 
ঠিক সোজাভাবে না পড়িয়া কাঁতভাবে পড়িলেও পাশের যে 
কোন একটি পিচকিরি একইভাবে ক্রিয়া করিবে । ৪নং চিত্র 
হইতে ইহার মোটামুটি পরিকল্পনা বুঝিতে পারা যাইবে । 

২০শে আগষ্ট, লওনের খবরে এ্যাটম-বোম সম্বন্ধে জনৈক 
বিশেষজ্ঞের পরিকম্মন! প্রকাশিত হ্ইয়াছে। («নং চিত্র 
রষ্টব্য)। এই পরিকঙ্গনা অন্ুসাবে সাধারণ রকমের একটা 
বোমার খোলের মধ্যে নিক্বোস্ত পদার্ধগুলি রহিয়াছে । একটি 
ডায়মামো, একটি ফিলামেন্ট ্র্যান্সফরমার, ভারী-জল হইতে 
সংগৃহীত ভাতী-হাইডোজ্রেন পূর্ণ একটি গোলাকার টিউব, 
সীসার পর্দা, এক টুকরা ইউরেনিয়াম এবং কতকগুলি তার ও 
সুইচ । ডায়মামো হইতে উৎপন্ন তড়িংশক্তি ফিলামেন্টকে 
প্রচ্থুলিত করিলে তাহা! হইতে ইলেকট্রন নির্গত হইয়া বিপুল 


, বেগে ডারী-হাইড্রোক্জেনের উপর পড়ে । এই সংঘর্ষে ফলে 


হাইডোজেন-পরমাণুর নিউর্লিয়াসগুলি বাহির হইয়া আসে৷ 
এই নিউক্লিয়াসগুলি তড়িং-চুম্বকের প্রভাবে গোলাকার কাচ- 
পাত্রের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ উচ্চ হুইতে উচ্চতর গতি 
অৰ্জ্জন করিয়া স্রোতের মত বাহির হইতে থাকে । তখন 
ইহাদের গতিবেগ হয় সেকেঞ্ডে প্রায় ৬০,০০০ মাইল । এই 
প্রচণ্ড গতিবিশিষ্ট টিলগুলি ইউরেনিয়ামের উপর পতিত হইয়া 
পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্ধগুলিকে ভাঙিয়া ফেলে । ফলে প্রচণ্ড 
শক্তি নির্গত হইয়া বিস্ফোরণ ঘটাইয়া থাকে । বোমাটি 
পড়িবার সময় প্রোপেলার ঘুরিয় ডায়মামো হইতে তড়িৎ-শক্তি 
উৎপাদিত হুয়। ইউরেনিয়াম ও প্রবল গতিবিশিঞ্ নিউক্লিয়াস- 
গুলির মধ্যস্থলে একখানি মোটা লীসার পর্দা রাখিয়া বিস্ফোরণ 
বিলম্বিত করিতে পার! যায়। বোমাট লক্ষ্য বস্তর উপর আঘাত 


গ্ুবানী 


১৩৫২ 


করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখের কাছে অবস্থিত বৈছ্যুতিক ফিউজ্ের 
সক্রিয়তার ফলে সীসার পর্দাখানি সরিয়| পিয়া ইউরেনিয়ামের 
উপর হাইফ্রোজেন-নিউক্রিয়াস পতিত হইবার পথ উনুজ্ত 
করিয়া ছেয়। 

এ্যাটম-বোমাকে কাঁ্যকরী করিবার আর এক রকমের 
পরিকল্পনার কথা শোনা যায় । ভারী-হাইডোজেন পরমাণুর, 
সহিত সেকেগ্ডে ৩০০ মাইল পতিবিশি্ট ভারী-হাইড্রোজেন বাঁ 
ভষটারনের সংঘর্ষ ঘটাইয়! নিউট্রন বাহির করা যাইতে পারে। 
বোমার মধ্যেই নিউট্রন উৎপাদন করিতে হইবে । এই কারণে 
ডয়টারনের গতিবেগ বৃদ্ধি করিবার জন্ত প্রাথমিক একট! বিস্ফো- 
রণের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন । প্রাথমিক এই বিস্ফোরণের 
ফলে ভষটারনগুলি প্রচণ্ড গতিতে ছুটিয়! বোমাব মধ্যেই রক্ষিত 
অপর ভানী-হাইড্রোজেন-পরমাণুশ্তলিকে ভাডিয়া নিউট্নন- 
কণিক! বাহির করিয়া দিবে । এই নিউট্রন কণিকাঁগুলি 
বোমার মধ্যদেশে রক্ষিত এ্যাকটিনো-ইউরেনিয়ামের উপর 
পড়িয়া মিউক্লিয়াসেব ভাঙন ঘটাইবে। এই ভাঙনের ফলে 
উদ্ভূত প্রচণ্ড শক্তিই বোমাকে সুনুর্তমধ্যে বিদীর্ঘ করিয়া দ্বিবে। 
(৬ নং চিত্ৰ দ্রষ্টব্য |) সর্বপ্রথম জার্ীনরাই নাকি এই উপায়ে 
এ্যাটম-বোমার পরিকল্পনা করিয়াছিল । কিন্ত ইউরেনিয়াম 


fi55i01 সম্পর্কিত আলোচনা হইতে এই সকল উপায়ের == 


সুবিধা অন্ুবিধার বিষয় প্রত্যেকেই অন্যাবন করিতে 
পারিবেন । | 

একটি উগ্রবিস্ফোরক পরিপূর্ণ বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে 
প্রচণ্ড শক্তি উদ্ভৃত হয় তাহা বোমার খোলে আবদ্ধ বাযু' অথবা 
গ্যাসকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। ফলে গ্যাস অকম্মাৎ অনভ্তব 
রূপে আয়তনে বর্ধিত হইয়| প্রচণ্ড চাপ উৎপাদন করে- 
বোমার খোঁল যত দৃঢ় হইবে চাপ ততই বেশী হুইবে ৷ প্রসারিত 
গ্যাসের গতি সেকেণডে ৮০ হইতে ১৫০ মাইল উঠিয়া থাকে। 
বিস্ফোরণ ঘটে প্রায় এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক 
ভাগ সময়ের মধ্যে । কাজেই বিস্ফোরণের ঝাপটা যে কিরূপ 
প্রবল হইতে পারে তাহ! সহজেই অমুমেয়। কিন্ত কোন 
পদার্থের পরমাণুব কেন্দ্রীয় বস্তুকে £৪5.00 ঘটাইস্বা সম্পূর্ণন্দপে 
অন্ত পদার্ধে র্ূপাস্তরিত করিবার সময় যে প্রচণ্ড শৃঞ্জির উত্তব 
হয় তাহার ক্ষমতা সমপরিমাণের উগ্রবিস্ফোরক অপেক্ষা দশ 
কোটি গুণ অধিক হইবে । আংশিকভাবে ক্ষপান্তরিত হইলেও 
তাহার ক্ষমতাও যে উগ্রবিস্কোরক অপেক্ষা অনেক অধিক তাহা 
সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে। 

ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ বৈজ্ঞামিকেরা এযাটষ-বোমার প্রতিরোধ 
কল্পে অভিনব অন্তর নির্শ্মাণে মনোনিবেশ করিয়াছেন! এই 


অস্ত্র হইবে এক রকমের এ্যাটম-রকেট | ঘণ্টায় ৩০০০ মাইল ৯... 


গতিবিশিষ্ জার্খান ভি-টু অপেক্ষাও ইহার পতি হইবে বেশী। 
স্বস্থানে অবস্থান করিয়াই 'র্যাভার-বীমের? সাহায্যে এই অঙ্্র 
হাজার হাজার মাইল দূরবন্ভা শক্রদেশের লক্ষ্যবস্তর উপর নিক্ষেপ 
করা চলিবে । 'র্যান্ভার-বিষ' বিদ্যৎতরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
অপুর্ব কৌশলে প্রতিফলিত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ফিরিয়া আসিয়া 
বহুদূরে অবস্থিত যে কোন পদার্থের অবস্থান-স্থল নির্দেশ করে ৷ 
বর্তমান মহাসমরে মিক্রপক্ষ ‘র্যাডার-বীমের’ সাহায্যে শক্র সাব- 


~~ 


মেরিন, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন প্রভৃতির অবস্থান-স্থল জানিয়! অব্যর্থ 
লক্ষ্যে তাহা্বিগকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোন 
দূরবর্তী স্থান হইতে শত্রুর অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ব্যাডার-বীম’ তাহা জানাইয়া দেয় | শক্রপক্ষের কোন মারণান্ত্ 


লক্ষ্য বন্তর উপর উপস্থিত হইবার পূর্বেই ‘র্যাডার-বীম’ . 


এীরিচালিত এ্যাটম-রকেট শুষ্ক পথেই তাহাকে ধ্বংস করিয়া 


রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা 
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ফেলিতে পারিবে। অথবা শত্রুপক্ষের অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবার 
পূর্বেই র্যাডাব-বীমের’ সাহায্যে তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলা 
সম্ভব হইবে । মোটের উপর 'র্যাডার-বীমের’ সহায়তায় এই 
পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করিলে শক্রুপক্ষ নিজেদের সঞ্চিত 
বারুদ্বাগারের বিস্ফোরণের ফলে নিজেরাই ধ্বংস হইয়া 
যাইবে । 





ও 


রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা 
_ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র 


প্রায় বিংশাধিক অধিবেশনে বহু গুণীজ্বন বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথের শ্রে্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে এসেছেন £ ‘সম্পাদক’ 
ও “অমিদার রবীন্দনাথও বাদ যাননি] বহু দিকে বহু 
ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অলোকপামান্ত, অসাধারণ; তিনি 
যে ছিলেন কেবল কাব্য-রচয়িতা কবি তা তো নয়, তিনি 
ছিলেন সেই কবি যিনি তত্বজ্ঞ, মন্ত্র খধি' এবং রবীন্দর- 
মানসের যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিক, যা “বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণান 
অনেকান্‌”-এর নিহিতার্থ দান করেছে বিবিধ প্রকাশে ও 
- শশবচ্তি সৃষ্টিতে, তা সেই “একবর্ণ যাকে বলতে পারি 
তার আধ্যাত্মিকতা । সে পবিপূর্ণ আব্যাত্মিকতা তো “বৈরাপ্য 
সাধনের সংস্কার ও জঙ্কীর্ততার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি, 
নানা রূপে ও রসে, গন্ধে ও ছন্দে, তেজে ও কর্মে, সুদুর ও 
সুগভীর দৃষ্টিতে ও নব নব অভিনব সৃষ্টিতে, সে রবিরশ্মি হয়ে- 
ছিল বিচ্ধুগ্নিত ও বিভাপিত ; এবং সকলকে করেছিল মে+হিত, 
সন্জীবিত ও অহুপ্রাণিত। 

রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহখি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে 
একজন ভগবদ্‌গতচিত্ত সাধক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্বজ্ঞানপরায়ণ গৃহস্থ । 
্রন্ধান্তুতির সাগরে যেন ডুবে থাকতেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন 
থাকতেন ভার জীবনের প্রথমার্ধে ব্যাপক নিসর্গান্থভুতির মধ্যে । 
অতিবাল্যকাল থেকেই যেমন হিমালয়ের কোলে ডালহাউপীতে 
শুনতেন তন্ময় হয়ে পিতার কাছে উপনিষদেব ও পারন্তকবি 
হাফেদ্ধের বারী । কবি পরে বলেছেন যে, তার তখনকার 
মনের পরিমিত পেয়ালাটুকুতে যতটুকু ধরত, তাই পান করে 
মুক্ধ হতেন, বেশীর ভাগই বোধ হয় উপচে পড়ে যেত । মনের 
নরম পলিমাটির মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের যূল এই এক প্রকারে 
প্রবেশ করল; এর সঙ্গে তার নৈসর্দিক,অধ্যাত্ববোধ মিলে তা 
প্রকাশ পেল ষোল থেকে বাইশ বছরের মধ্যে রচিত বহু ত্রহ্ধ- 
লঙ্গীতে । 
৯০. এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে “রবিচ্ছায়া 
পুস্তকে । এই তার আধ্যাত্মিকতার প্রথম বাহিক প্রকাশ । 
কবি নিজে সঙ্ষোচবোধে ইহা প্রকাশ করতে নারাজ 
ছিলেন; যোগেন্দরনারায়ণ মিত্র মহাশয় প্রকাশ করেম। 
রবীন্দনাথ বাধ্য হয়ে এক সুখবন্ধ লেখেন। সবিনয়ে বলেন 
ইহার অনেক গানই বিস্বৃত বাল্যকালের মুহর্ভস্থায়ী সুখহঃখের 
সহিত ছুইদও খেলা করিয়া কে কোথায় বিয়া পড়িক়াছিল-_ 
সেই লকণ শুদ্কপত্র চারিদ্রিক হুইতে জড়ে করিয়া বইয়ের 


পাতার মধ্যে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিলে তাহা “প্রকাশক 
মহাশয়ের সঙ্গে পাঠকদের বোঝাপড়া ৷” 
এই ‘রবিচ্ছাযা’র ভিতর দিয়ে আমার জীবন ও মনের উপর 
রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক দ্বিকটারই প্রথম ছাপ পড়ে বয়স 
তখন আমার আট। চটাদনীরাতে আলীপুরের চিড়িয়াখানার 
বিলের উপর বোটে ক'রে মেসোমশায় রামত্রন্ষ সাগ্ভালের সঙ্গে 
বেড়াবার সময় বিজ্বয়লাল দত্ত গাইতেন মনে পড়ে £ 
“চলেছে তরী প্রসাদ পবনে, কে যাবে এস হে শান্তি ভবনে, 
ক # ক্র 
এভব সংসারে ধিরেছে আঁধারে কেনরে বসে হেথা স্রান মুখ 
প্রাণের বাসনা হেথায় পুরে না, হেথায় কোথা প্রেম কোথা 
সুখ 1” 
গাইতেন আজও কানে যেম বাজছে 
“তোমারেই প্রাণের আশা কহিব। 
সুখেছুঃখে শোকে, আধারে আলোকে চরণে চাহিয়া রহিব। 
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে তুমিই জ্বানত প্রভুগে! 
তোমারি আদেশে রহিব এদেশে সুখদুখ যাহা দিবে সহিব। 
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কাৰ্য্য যা’ সাধিব 
শেষ হয়ে গেলে, ডেকে নিয়ে কোলে, বিরাম আর কোথা 
পাইব ।” 
আবার £ 
“তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা 
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা । 
§ ক কা ক 
কখনে| বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এহদি 
অমনি ও মুখ করি হেরি সরষে সে হয় সাঁবা।” 
“মাঝে মাঝে তব দেখ! পাই চিরদিন কেন পাই ন! 
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না৷” 
পরিক্ষার দেখতে পাওয়া যায় যে, বাল্যযৌবনের এই যে 
্রহ্মাহ্ভূতি, এই যে আধ্যাত্মিকতা উহা সে-সময়কার ত্রাহ্গ- 
সমাজকে প্রচলিত ব্রদ্মোপাসনার ভাব অবলন্বী পাপবোধ আর 
অনুতাপ আর সংসারে বিতৃষ্ণভাব প্রভৃতি প্রভাবের দ্বারা বছ 
পরিমাণে বপ্িত। এই যারা পরে মিশেছে রুপান্তরিত হয়ে, 
তার পরিণত জীবনের গভীর নিসর্গাহ্ভূতি ও বিশ্ববোধসুলক 
্রন্ধৈক্যান্ভৃতির উচ্চতম, গভীরতম, ব্যাপকতম আঁঘ্যাক্মিকতায় 


88৮ 


সে কথা পরে আসবে। এই সময়কার আর একটি মাত্র 
কবিতা আংশিকভাবে উদ্ধত করছি যা” কবির সেই সময়কার 
যুগপৎ দ্বেশাত্ববোঁধ ও ডগবদ্বিশ্বাসের বিশেষ পরিচায়ক £ 

“এ কি অন্ধকার এ ভারততৃমি, বুঝি পিতা তারে ছেড়ে 

| গেছ তুমি 
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাঁতলে, কে তারে উদ্ধার করিবে। 
ক * Ld 

তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুঃখ, অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ ; 
নহিলে আধারে বিপদ পাথারে কাহার চরণ ধরিবে ! 
দেখোঁ চেয়ে তব সহস্র সন্তান, লাজ্দে নতশির ভয়ে কম্পমান 
কাদিছে সহিছে শত অপমান, লাজ মান আর থাকে না। 
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া, তোঁমারেও তার] গিয়াছে ভুলিয়া 
দয়ামষ ব'লে আকুল হাদযে তোমারেও তারা ডাকে না। 
তুমি যবে ছিলে এ দুশ্যভবনে কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে 
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে, কি প্রতিভা জ্যোতি ছবলিত। ' 
ভারত অরণ্যে খষিদের গান, অনস্ত সনে করিত প্রয়াণ 
তোমারে চাহিয়া পুণ্য পথ দিয়া সকলে মিলিয়া চলিত । 
আজি কি হয়েছে চাও পিতা চাও, এ তাপ এ পাপ এহুখ ঘুচাও 
মোরা তো রয়েছি তোমারি সম্ভান, যদিও হয়েছি পতিত |” 

সে সময়কার কাচা লেখা, তখনকার প্রভাবান্থিত সরল 
বিশ্বাস কিন্তু কবির বাল্য যৌবনে ভগবানে মতি ও জাতীয় 
উন্নতি এই দুয়ের যোগের উপর কি সরল বিশ্বাস ও এঁকাত্তিক 
আবেগময়ী প্রার্থনা । 

তারপর রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখে তার ভাবরসপুর্ণ স্থুরে 
ও বছ সুগায়ক-পায়িকাদের মুখে তার রচিত ও তারই দ্বারা 
সুর সংযোজিত শত শত ব্রহ্ম সঙ্গীত শুনেছি; ব্রহ্ষোপাসনাস়্ 
তার মুখে গভীর আধ্যাত্মিক স্বরে ধ্বনিত প্রাঁণম্পর্শা চিত্তোদ্বোধক 
বছ উপদেশাবলী কানে গেছে, যা প্রায়ই হ'ত উপনিষদের 
আধ্যাত্মবাদ জড়িত ; পড়েছি তার অপূর্ব স্বচ্ছ সতেজ অনুভূত্তি- 
মূলক পরল প্রবন্ধাদি ও উপদেশমালা ‘যর্শ্মে' ও সপ্তদশ খণ্ড 
“শাস্তিনিকেতনে” আর ‘নৈবেস্ক’ থেকে সুরু করে অতীন্জিয় 
লোকের অনির্চচনীয় রসে পুর্ধমান 'ঈতাপ্রলী' ‘গীতিমাল্য’, 
শ্লিতাপি প্রভৃতি কাব্য । এই মহাপুরুষের জীবনবীণার 
বিভিন্ন তারে কত সময়ে কত বিচিত্র মূচ্ছনায় কত বিচিত্র 
সঙ্গীত ও কবিতা বেন্জে উঠেছে সত্য ; কিন্ত তার “সা+ট সদা 
যেন এক নিবিড় ও ব্যাপক, বিশ্বাহ্তৃতিপ্রন্থুত ; সে সকলেরই 
ভিতর দিয়ে যিনি প্রেমস্বরূপ, রসত্বুপ, আনন্দস্বর্ূপ, লীলাময় 
ভগবান তিনি কবির জীবন ও লেখনীর ভিতর দ্বিয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করছেন। 

জামি না পৃথিবীতে আর এমন দ্বিতীয় কোনো মহাকবি 
জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা ধার রচনাবলী নিজের জীবনধারাঁকে 
এমন একান্ত ভাবে অনুসরণ ক'নে চলেছে এক অপূর্ব অভি- 
ব্যক্তির ভিতর দিয়ে । | 

আর এক লক্ষণীয় বিষয়, তার জীবনে ও সাহিত্যে ছুটি 
ধর্মধারার মিলন ও প্রভাব। এক, উপনিষদ্বের অদ্বৈত 
ব্ৰহ্মবাদ £ বহুর মধ্যে তিনি এক অথবা এক তিনি বিবিধ 


শক্তি যোগে অনেক বর্ণে বিরাজিত; আর দ্বিতীয় বৈষ্ণব 


প্রবাসী 


ীপিপশিপিশীপীপাপাপপালালপাপপালাললাশালাপাপাপপপশীপাশাশীশাশিশাপশীপশপপিোশিপাশাপপাপাশশিপপাকাপপাশাপাপিপাপশশপাশিশশাপশীশিশিশীশিশীশিশীশশশীশীর্শশিশি 


১৯৩৫২ 
ধর্মের মানব প্রেম । ওপনিষদিক বত্রহ্মজ্ঞানী অধ্যাত্বতত্ব- 
দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেন মিশে গিয়েছিল বৈষ্ণব 
প্রেমিক বাউল রবীজনাথ। এ মিশ্রণ ও সমন্বয় কি সরল, 
স্বাভাবিক ও সহজ হয়েছিল গার কবিমানসের মধ্যে! 
রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল ছিল ৮০ বৎসর ( ইং ১৮৬১- 
১৯৪১) । এর মধ্যে প্রথম ২০ বৎসরের রচমাবলী বাদ দিয়ে,, 
তার কাব্য জীবনের পরের ৬০ বংসর মোটামুটি ৬টি দশকে 
ভাগ করলে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় ৷ 
প্রথম দ্রশ বারো বৎসরের অধ্যায় ‘বনফুল’ থেকে আরম্ভ 
করে “কড়ি ও কোমল’ ও “বিসর্ঘনে' শেষ। এই পর্বে “সন্ধ্যা 
সঙ্গীতে” কবি যেন তার কবিষানসের প্রধান সুরটির সর্ব প্রথম 
আভাস পেলেন । প্রভাত সঙ্গীতে” বিশ্বপ্রক্কতির আনন্দরূপ 
ও আর তার নিবিড় নৈসর্গাহভূতি প্রথম উপলব্ধি করলেন। 
আবার প্রক্কতি ও মানুষের মধ্যে বিচিত্র রসলীলার রহন্ত মঞ্ডিত 
যে যোগ তার স্বাদ পেয়ে কবি গেয়ে উঠলেন £ 
“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে 
মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই। 
এই সূৰ্য্য করে এই পুষ্পিত কাননে 
জীবস্ত দয় মাঝে যদি স্থান পাই ।” 
কবি এমন পূর্ণ পরিচয় পেলেন যে, সেই যুগের যে যৌবন: 
সুলভ আকাজ্ষা কামনা! তাকেও বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে এক 
ইন্িয়াতীত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সৌরভে মণ্ডিত করলেন। 
ভার জীবনের যে মূল সুর- সর্ধান্ুভূতি অর্থাৎ অংশের মধ্যে 
সন্পূর্ণকে, সীমার মধ্যে অসীমকে, নিবিড় ন্মপে উপলদ্ধি করার 
জীবনব্যাগী আধ্যাত্মিক সাধনা তার স্থত্রপাত দেখি এই যুগেই । 
বয়স যখন ত্রিশ থেকে চল্লিশ তখন এ অনুভূতি নিবিড় তর 
হয়ে আসছে । “মানসী” থেকে “সোনার তবী? বেয়ে “চিত্রা? 
‘চৈতালি’র বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে--“কথা? “কাহিনী” 
“কণিকা” ‘ক্ষণিকায়’ শেষ। এই পর্বে প্রেম ষে শুধু গভীরতা 
লাভ করেছে তা নয়, সে প্রেমাহভৃতি যেন জড় প্রকৃতির 
রাজ্যকে ছেড়ে মানবকে আবও গভীর ও বিচিত্র ভাবে আলিঙ্গন 
করছে। এই দ্বিতীয় দশকে ‘সাধনার’ জ্রন্ম | জমিদানীতে 
প্রজাসাধারণের সুখ দুঃখের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংম্পর্শ লাভ, তা 
থেকে পন্পখুচ্ছের” সুত্রপাত । 
“নিভৃত এ চিত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে 
জগতের তরঙ্গ আঘাত ; 
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহুর্ত বিশ্রাম নাই 
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত ।” 
সর্বোপরি এই পর্বে কবি সমস্ত অংশকে, খগ্ডকে, অসম্পূর্ণ 
তাকে এত পরিপূর্ণ সমপ্রের মধ্যে অথগড করে তাঁর বিবাট+ 
ক্ূপকে আরো! বেশী ক'রে উপলব্ধি করতে লাগলেন | আবার 
অসীমকে তাঁব ও ভাষার মধ্যে সীমাস্সিত ক’রে নিবিড়ভাবে তা 
অনুভব করতে লাগলেন । 
“এ চির জীবন তাই আর কিছু কাক নাই রচি শুধু অসীমের 
সীমা) 
আশা দিয়ে, ভাষা দ্বিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলি 
মানসী প্রতিমা” 


আশ্বিন 


মানব ও মিসর্পের সঙ্গে একাত্মবোঁধ যতই গভীরতার সঙ্গে 
কবির অস্তস্তল থেকে উত্তাসিত হতে লাগল, আবধ্যাক্মিক 
চেতনাও ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল । বাল্য যৌবনের 
যে অধ্যাত্ববোধ তা ষেন ছিল বাইরের পরিবেশের প্রভাবে 
মনের স্পন্দন ;--এবার হ'ল যেন অন্তস্থল থেকে প্রশ্রবণের 
স্বতক্ষুর্ত প্রবাহ । চৈতালী’তে যেন এই পর্যায়ের শেষ 
ফসল। অধ্যাকবোধ এখন এতই গভীর হতে লাগল যে, 
কবি নিঞ্জেই লিখলেন £ “ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে 
স্পষ্ট করে স্বীকার করার অবস্থা এসে পৌছুলো ।” এই 
সন্ধিস্থলেই ক্ষণিকের জ্রন্তে ক্ষণিকা”র আবির্ভাব । , 
এই ক্ষণেই তার “জীবন দেবতা’র আবির্ভাব, যে তার 
জীবনের পটচ্ছবিতে অজ্ঞাতসারে বঙ ফলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে 
রঙ ও তুলি তো কবির হাতে ছিল না। “ইনি কাব্যের 
অন্তরালে থেকে কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন, যাকে বাউল 
বলেছে তার “মনের মাঁন্ষ ৷ কবির নিজের ভাষায়--“এই 
যে কবি ধষিনি আমার সমস্ত ভালো মন্দ, সমস্ত অনুকুল প্রতিকূল 
উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, 
তাহাকেই আমার কাব্যে আমার জীবন দেবত| নাম দিয়াছি।” 
ইহা যেন “ববীল্ল কাব্যে গ্বৈতবাদ আপিয়াছে ।” ইনি কবিব 
“মনের অধিষ্ঠাত্রী বিচিত্ররূপিণী দেবী ৷” 
“আনি মনে হয় সকলেরি মাঝে তোমাকেই ভাল বেসেছি; 
জনতা বহিয়া চিরদিন ধ'রে শুধু তুমি আমি এসেছি ।” 
পরে, 
“হে চির পুরানো) চিরকাল মোরে গড়িছ নুতন করিয়া, 
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর, ববে চিরদিন ধরিয়া ৷” 
মানসীর ‘মানস সুন্দরী’তে যা-কিছু অম্পষ্ঠতায় আবৃত ছিল, 
‘সোনার তরী’ কাব্যে তা স্পষ্ট হযে ফুটে উঠেছে। “দেখে 
যেন মনে হয় চিমি উহারে।” চিত্রায়’ ইনি হয়েছেন “কাব্য 
লক্ষ্মী ; “আবেদন” কবিতার “সৌন্দর্য লক্ষী? যাব কাছে 
কবি চাইলেন; “আমি তব মালঞ্চের হুব মালাকর।” এ 
কবিতাটিই হ'ল “জীবন ঘেবতা”র আরতি । এই অনুভূতি 
সাধনা” কবিতায় আরো কত পরিদ্ফুট : 
“দেবি ! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণ তলে 
অনেক অর্ঘ্য আনি ; 
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়ন জলে 
ব্যর্থ সাধন খানি ।” 


এর পরে তৃতীয় বা মধ্য পর্ব, যেখানে কবি যেন সর্বোচ্চ 
শিখরে উঠেছেন । এই প্রসঙ্গে এটা বলা ভাল যে, যে-কয়টি 
দশবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রবাহকে মোটামুটি ভাগ করেছি 
তা খুবই কৃত্রিম । এগুলির মধ্যে কোনও স্পষ্ট ভেদ চিহ্ন 
বা বিভাগ নেই । প্রথমত, যার উপর বিচার করছি সেই সব 
বই প্রকাশের তারিখের সঙ্গে রচনাবলীর তারিখের মিল নেই-_ 
হুচার বছর পূর্বেকার বচমাও সব আছে । দ্বিতীয়ত, প্রায় 
প্রত্যেক কাব্যেই কবিমানসের বিকাশের বিভিন্ন সুরের বা 
বিভিন্ন রঙের স্থ্গুলি মেশানো আছেই | এই তৃতীয় পর্ব ঠিক 
এক দশক ন! ধরে দেড় দশক ধরা যেতে পারে । এই যুগে 
পূর্বের “মাধূর্য্যরসপূর্ণ জীবনের” সঙ্গে যেন একট! বিচ্ছেদ 


রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা 
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এল; এল এক রীতিমত অধ্যাক্স-জীবনের উদ্বোধন । কোনে! 
কোনো! চলচ্চিত্রে যেমন একখানা ছবির মাবধান থেকে আর 
একখানা ছবি ফুটে ওঠে_তেমনি “চৈতাঁলী” যেমন অস্পষ্ট হয়ে 
মিলিয়ে গেল- ফুটে উঠল “নৈবেগ্ত” নিয়ে কবির কাব্য জীবনে 
এক নতুন যুগ। গত যুপের সীমান্তে এই যুগের সুচনা 
হ’ল “কথা? ‘কল্পনা’, ‘কাহিনী’, ক্ষণিকায়' ; তার পরেই 
বিশেষ ভাবে পরিণতি লাভ করল “নৈবেন্”, স্বরণ’ ও 
খেয়া’ ; এবং আরো! গভীরতর ভাবে “গীতাঞ্জলী”, গীতিমাল্য 
ও 'গীতালিতে | “কল্পনা” ও ক্ষণিকা"র পূর্ব-পর্ধের জীবনের 
সৌন্দর্য ভোগের অবশেষকে যেন একেবারে ঝুলি ঝেড়ে নিঃশেষ 
ক'রে দেওয়া হ’ল, দিয়ে নূতন ও স্পষ্টভাবে আধ্যাত্মিকতার 
জীবনে এবার কবি জন্মলাভ করলেন । এমন কি ্বদেশপ্রেম- 
ব্যঞ্তক অন্থপম কবিতাগুলিও এক মহান্‌ অধ্যাত্ম আদর্শে বাধা । 
এইবার এই যুগে দেখা গেল কবিতাগুলির মধ্যে উপনিষদের 
প্রভাব ও তার সঙ্গে নিবিড় মিসর্গান্থভূতির যোগ; কবির 
এ অধ্যাত্ম সাধনা সংসাব ও মানুষকে পূর্ণভাবে নিয়ে ; এবং 
তার পরিপুষ্টির শুল্ক ছুপ্ধ ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ । 
খেয়া'তে যেন এই অনুভূতি আরে! স্পষ্ট ও সহজ হ’ল । 
কিন্ত এখনো যেন উদ্বোধন পর্ব ; নব জন্মলাভের অরুণালোকে 
তার জীবন দীপ্ত । 
এর পরবত্তাঁ পঞ্চকে “পীতার্জলী”, ‘গীতিমাল্য’, 'গীতালি*তে, 

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচৈতক্কের রসনাহুভুতির যে পরিচয় পাই 
তা নিগুঢ ; কবির সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী, আর 
তিমি পাচ্ছেন তার প্রিয়কে প্রতিদিনের ধূলামাটির সংসারে 
সকলের মাবথানে £ 

“যেথায় মাটি ভেঙ্গে করছে চাষবান ; 

পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ, 

খাচছে বারো মাস ।” 

আবার এই তিনটি কাব্যের মধ্যেও আর এক বিশিষ্ট 

অভিব্যক্তির পরিচয় পাই। ভিন্ন ভিন্ন দশকের সুরের মধ্যে 
মিড়ের টান আছে। “শেয়ার অপরিপীম ব্যাকুলতা ও বেদনার 
জের টেনে এনেছেন “পীতাঞ্লী”তে । 

“আমায় কেন বসিয়ে রাখে! 

একা দ্বারের পাশে । 
তুমি যদি না দেখা দাও 


প্রানসথা বন্ধু হে আমাব-*** 
কিন্ত ‘গীতিমাল্য’ ও “পীতালি'তে দেখতে পাই একটা 
নিবিড় এঁক্যানুভূতি যা’ পরিপূর্ণ। কি অপূর্ব ক্রমবিকাশ | 
গীতালি’তেও পাই এই শান্তি ও সার্ধকতার সুর ; যোগ এখন 
এত নিবিড় যে, 
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“আমি তো আর সইতে পারিনে 3 
সুর বান্দে মনের মাঝে গো, 
কথা দিয়ে কইতে পারি নে।” ট 
এখন প্রিয়তম “হৃদযের গোপন বিজন ঘরে” বিরাজ 
করছেন। শুধুই কি সেখানে ? না; “বিশ্বজনের পায়ের তলে 
ঘুলিময় যে ভূমি, সেই তো স্বর্গ ভূমি,” কি চরম আব্যাত্িক 
উপলব্ধি £ অস্তরে, বাহিরে, বিশ্বময় । 
ফেযুপে বিশ্বের ও অস্তরাত্মার সঙ্গে রবীন্্রনাথের এই 
আধ্যাম্তথিক এঁক্যামুনূতি, সেই যুগেই কাব্যের সঙ্গে বেরোতে 
লাগল গদ্যে তার ১৭ থও শাত্তিনিকেতন’ “বর্মশিক্ষা? “বর্মে অধি- 
কার’ ‘ব্রহ্মোপনিষং' ব্রহষমন্ত্র ও “ও$পনিষদ ব্রহ্ম’, এই থান ২২ 
ধর্ম সম্বন্ধে লেখা, ও কত ত্ৰহ্মসঙ্গীত । “$পনিষদ্বিক ত্ৰহ্মজ্ঞান’, 
ধমতিত্বা ও শাস্তি নিকেতন’ প্রভৃতি পুস্তকে তার অতুলনীয় 
ভাষাষ, ব্যঞ্জনায় ও বিশ্লেষণে মানবজীবনের দৈনন্দিন সাধনার 
উপযোগী ক'রে কি আব্যাম্ত্িক নির্দেশ সব তিনি দিষে 
পেছেন। আর এই যুগেই বিচ্ছুরিত হ’ল তার “বর্ণান্‌ 
অনেকাম্‌” £ দেশাত্ববোধ জাগাতে “স্বদেশী সমাজ” “রাজা 
ও প্রা” “পথ ও পাথেয়” প্রস্থৃতি থান কুড়ি বই_-এককালে 
এতগুধি গভীর চিন্তা ও উদ্দীপনাসূলক প্রবন্ধ পুশ্তক আর 
কথনো বার হয় নি। 
শুধু তাই ? বিবিধ শিক্ষা সোপান ; প্রধান-অপ্রধান উপন্াস 
ও গঞ্জ লহরী ; কৌতুকপূর্ণ নাট্যকাব্য প্রভৃতির উৎসপ্রজ্রবণ এই 
I 
এখানেই রবীল্রনাথের আধ্যাত্মিক রসবোধের বৈশিষ্ট্য, 
যা’ উদ্ভাসিত হয়েছিল জীবনের নানা গানে, নানা ছন্দে, নানা 
ক্সপে, নানা রসে। 
এই বিশিষ্ট মধ্যযুগের অস্তে, কাব্যজীবনের পঞ্চদশকে 
পড়তে দেখতে পাই যে, কবির জীবনদেবতা পরমদেবতা৷ হুযে 
কবিজ্বীবনের উচ্চতম অধ্যাত্ম শিখরে তুলে, অনস্ত আকাশে 
বিচরণ করিয়ে সিদ্ধ ক'রে আবার যেন তাকে ফিরিয়ে 
আনলেন মতে, এল “বলাকা” ‘লিপিকার’ যুগ । আবার 
সে যৌবনের বিচিত্রতা, চঞ্চলতা, গতিবেগ যেন ফিরে এল। 
আধ্যাত্মিক সাধনা যে একটা বিরতি এনেছিল সে সাধনা সিদ্ধি 
লাভ ক'রে আবার নূতন সুয়ে এক উন্মাদনা আনল । একি 
কবির উপরে পশ্চিমের প্রভাব? হয়ত তারই কিছু সাড়া: 
জীবনদ্বেবতাব লীলা । “বলাকা গতিতে এই নুতন সুর 
ফুটে উঠল ঃ | 
“বহুদিনকার ভুলে যাওয়া! যৌবন আঁমার 
' সহসা কী মনে করে পত্র তার পাঠায়েছে মোরে 
উচ্ছ. খল বসস্তের হাতে অকন্মাৎ সঙ্গীতের ইঙ্গিতের সাথে ।” 
পপুরবীতে” সেই নবীনতার অনুসন্ধান, এই শেষপূর্ব 
দশকে রচনাস্সোত যেম কিছু মন্দীভূত হয়ে, মহানির্বাণের 
পূর্বে ভ্বলে উঠল জীবনের শেষ দশকে | 
বয়স ৭০-৮০ । পথের আহ্বান কানে এসে পৌছেছে, 
আর শ্রান্তি নাই। এই শেষ দশকে যে শুধু জীবনেব প্রায় 
শেষ দিন পর্য্যন্ত রচন! করে পেছেন--তার শেষ রচনা মুখে 


প্রবাজী 


5৩৫২ 


মুখে মহাযাত্রার মাত্র সাতদ্দিন আগে কধিত-_শ্ুধু তা” নয়, এক 
মধ্যযুগ ছাড়া এত বহু ও বিচিত্র রচনা আর কোনো যুগে 
প্রহ্থলিত হয় নি, কাব্যে, নাট্যে, প্রবন্ধে, গঞ্ে, উপন্থাসে, ভ্রমণ 
কাহিনীতে প্রায় ৬৪ খানি বই | পরিশেষে লিখলেন £ 
“হে মহাপথিক অবারিত তব দশদিক । 
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম, নাইক চরম পরিণাম ; 
তীর্থ তব পদে পদে ; চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি 
পাই চলার সম্পদে | 
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে জাধারে আলোকে, 
'স্ুজ্ঞনের পৰে পর্বে, 
প্রল্‌য়ের পলকে পলকে |” 
শেষ মুহুতেও অমর কবি সচল £ তাই শেষ গানে পাইলেন-_ 
“কালের খায়ে সেই তো! মরে-_ 
অটল বলের পর্বভরে থাকতে যে চায় অচল হয়ে, 
জানে যারা চলার ধারা, মিত্য থাকে মূতন তারা 
হারায় যার! রয়ে রয়ে ৷” 
তাই জীবনের শেষ দশকে, জীবনের নিত্যনবীনতার নিদর্শন 
স্বরূপ দেখতে পাই--ছড়া” ও “প্রহাসিনী'র হাস্ত-কৌতুকের 
সঙ্গে প্রকাশিত হ'তে লাগল নূতন রঙে, নুতন ঢঙে, নূতন 
ছন্দে, নিসর্গ ও জীবনের গভীরতম অন্তস্তলে এক অভিনব 
অধ্যাত্মরাজ্যের মিলনাম্বভূতি প্রস্থত ‘রোগশয্যা’ ‘আরোগ্য’ 
‘জন্মদিনে’ ও “শেষ লেখা”, ‘পত্রপুট’ সে'ভুতি' ও ‘সানাই’ 
নিবন্ধাত' ও ‘আকাশ প্রদীপ’ প্রভৃতি । আর এদের সুর 
ও ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে আবার ধ্বনিত হ’ল কবি-মানসের 
বিরাট “অরকের্্রার বিচিত্র “সঙ্গীত প্রদীতপ্ত ঘালাময়ী প্রবন্ধ- 
সম্তারে ও অনান্য রচনায় ; “দেশের কাল”, “মানুষের বর্ম, 
“ভারতপধিক রামমোহন’, “সভ্যতার সঙ্কট’ “অরত্ত দেবত!’ 
প্রভৃতি । 


মনে হয় এ সকল বিচিত্রতার মূলস্ুত্র বা মূল সুর ছিল 
আবাল্য অনুভূত অধ্যাত্ম সুর বা স্থত্র। যা ধাপে ধাপে তাকে 
উচ্চতম অধ্যাত্মযোগের শিখরে তুলে সিদ্ধ ক'রে আবার অগতের 
জীবনের মধ্যে উজ্জ্বল দৃষ্টি সম্পন্ন ক'রে ফিরিয়ে আনল | 


যারা আমার চেয়ে গভীরতর ভাবে রবীন্দ্রকাব্যের অহ্্লীলন 
করেছেন ও বারা তার আীবনের খুব সন্নিকটে কর্মযোগন্ছজে 
আবদ্ধ ছিলেন, তাদেরই একজনের ভাষায় এই প্রবন্ধ শেষ 
করি £ 

“আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের জাধনা, আমাদের দেশের 
সাধনা, আমাদের সৌন্দর্য্যের সাধনা; আমাদের ধর্মের সাধনা, 
কালে কালে যতোই অগ্রসর হ'তে থাকবে, ততোই এই 
জীবনটির আদর্শ জাচ্ছল্যমান হয়ে আমাদের সকল সাধনার 
অস্তরতম এঁক্য কোথায়, সকল খণ্ডতার চরম পরিণাম ও পূর্ণতা 
কোথায় তাহাই নির্দেশ করিয়া! দ্রিবে ৷” 
উৎকৃষ্ট সুষ্টি মূলে ছিল তার সেই আব্যাক্সিকতা যার রাগিনী 
তার জীবনকুপ্জে সদা ধ্বনিত হু'ত। 


শিস 


রাসায়নিক পৌষাক-পরিচ্ছদ 


শ্রীস্বর্ণকমল রায় 


রাসায়নিক অভ্ভযুদয়ের কথা বিবেচনা কর্সিলে বিন্ময়ের অবধি 
থাকে না। কিন্ত বড়ই দুঃখের বিষয়, বৈদেশিক পুথিপত্র 
ঘাটিয়া আমাদের খবর সংগ্রহ করা ছাড়া নিহ্বস্ব কিছু 
দেয় নাই । যুক্ত হাওষার অভাবে আমরা অত্যন্ত নিক্ষিয় 
হুইয়া পড়িয়াছি। নগ্ন, অর্থভুক্ত নরনারীর পক্ষে আর কি 
আশা করা যায় । 

যে সময় ভারতবাসীর বস্রাভাবে নগ্পপ্রায় হুইবার উপক্রম 
ঠিক সেই পময় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকপণ বলিতেছেন, “হে 
বিশ্ববাসী, তোমাদের পোষাক-পরিচ্ছ্দ ঈপ্রই মতন রূপ ধারণ 
করিবে এবং অভাব-অন্টন আর থাকিবে না।” কথাটা 
আমাদের কর্ণে বিদ্রপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্ত, একথা 
ঠিক, বিজ্ঞানী বিদ্ঞপবাণ হানিবার পাত্র মন্। তাহারা 
সত্য সত্যই পোষাকে যুগাস্তর আনিয়াছেন, ছানা, সোয়াবিন, 
চিনাবাদাম, সামুদ্রিক উদ্ভিদ, বাকল, বৃক্ষা্দির স্থিতিস্থাপক 


=, মুল উপাদান (061101036), প্লাসটিক প্রস্তুতি বহুবিধ পদার্থ 


হইতে জামাকাপড়ের সুতা তৈয়ার করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। 
এগুলিকে রেশম, পশম, কার্পাস-ছুত্রের সঙ্গে পাশাপাশি 
সমাবেশ করিলে চমৎকার বস্ত্রোপাদান হইয়া দ্রাড়ায়। 
রাসাষনিক অতি যত্ব করিয়া এ সমস্ত সুত্র প্রস্তুতির ব্যবস্থা] 
করিয়াছেন এবং উহাদের গুণাগুণ পরীক্ষণ দ্বারা দাব্যন্ত 
হইয়াছে যে, পৃথিবীতে রেশম, পশম ও কার্পাস না থাকিলেও 
বিশেষ উদ্বেগের কারণ নাই । 

রাসায়নিক সংশ্লেষণ দুনিয়ায় যে কি অঘটন ঘটাইতেছে 
তাহা কল্পনা করা যায় না।' আজ যে জিনিযষটর অভাব 
বোধ করিতেছি, দুই দিন যাইতে না যাইতে রসায়নাগার হইতে 
সেইটি অথবা তাহার দ্বোসর আসিয়া হাজির হইতেছে । যদি 
ভেড়ার লোম দ্বারা পশম অনটন দ্র না হয়, সংশ্লিধ পশম সে 
অভাব দুর করিবে । সেশ্রজ রাসায়নিক দ্বিবারাত্র পরিশ্রম করিয়! 
ঠিক তোমার চাহিদ্বা মিটাইবার উপযোগী ক্রিনিষ তৈয়ার 
করিবে । ক্রমশঃ দেখা যাইবে ক্রিনিষটি পৃর্কের চেয়ে বহুগুণে ভাল 
ও সম্তভা। যুদ্ধের বাজারে ভ্ামা-কাপড়ের অভাব রাসায়নিকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্তান্ত পাহপালা শঙ্কাদি ঘাটিয়! কাপড় 
প্রস্তুতির নুতন সুতা আবিক্ষারে উহারা বদ্ধপরিকর হন । আছ 
সত্য সত্যই সুটি ও ওভারকোট প্রভৃতি তৈয়ারির জন্ত সেলুলুজ 


এ হইতে রেয়ন (30502), ছানা হইতে এরালাক (4718০), রেড 


উদ বৃক্ষের ছাল হইতে পালকো| (681০০), চিনাবাদামের 
শাঁস ও সোয়াবিন প্রোটন হইতে নুতন তা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। আবার কাচন্ছুত্র দ্বারা নানা বর্ণে চিত্রিত নেকটাই, 
ঝালর ও বিছানার ঢাক্‌নি হইতেছে। 

রাসায়নিক ভাঙার সংশ্লিষ্ট (350079619 ) শ্থৃতাকে চারিটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন £ ১। প্রোটিনন্থঅ, ২ | জেলুলুক্ 
সুত্র, ৩। বায়ু অঙ্গার ঘটিত সুত্র ও ৪। কাচস্থত্র। একট 


প্রোটম-স্থত্র ছানা হইতে তৈয়াবি হয়--নাম অরালাক । 
আমেরিকার একটি ভেইরীতে ছুই বৎসর পুর্বে ৫,০০০,০০০ 
পাউও এরালাক স্বত্র তৈয়ার করে। ইহাকে অন্ডান্ড আশের 
সঙ্কে মিশ্রিত করিয়া অতি সুন্দর টুপী তৈয়ার করা হুইয়াছে। 
আবার রেয়নের যোগাযোগে অতি উৎক্ক& পশম হুইয়াছে। 
ইহা সর্বপ্রকারে পশমের মত কিন্ত পশম হইতে কম মক্জবুত, 
কাজেই অপর সূত্রের সংযোগ দরকার । 

বিশ্ববিখ্যাত মিষ্ঠার হেনরী ফোর্ড একট কারখানা খুলিয়া 
সোযম়াবিন প্রোটিন হইতে সুত্র তেষার করিবার ব্যবস্থা! করিয়া- 
ছেন। উহ! প্রায়শ: পশমের মধ্যে স্থান পায় এবং সাধাবণতঃ 
পরদা, গালিচা, আসবাবপড্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে 
স্ুটের কাপড় হয় কি মা তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। 

স্কটলণ্ডের কয়েকজন রাসায়নিক চিনাবাদামের শাঁস হইতে 
সুত্র তৈয়ার করিয়া রেশম স্থত্রের পাশে সমাবেশ করিয়া অতি 
উৎকৃষ্ট কাপড় তৈয়ার করিয়াছেন। আবার ইংলণ্ড হইতে 
একটি সংবাদে জান] যায় যে সেখানে সামুদ্রিক আগাছা হইতে 
সুত্র তৈয়ার হইয়াছে । উদ্ধাতে এলদিন (১111) নামক 
একটি পদার্থ জাছে। উহাতে প্রোটিন খুব বেশী থাকাতে এ 
প্রোটন হইতে সুত্র হইতেছে । আগাছার কাপড় অগ্নিরোধক । 

অস্ট্রেলিয়ান রাসায়নিক প্রাণী মাংসপেশী ও অব্যবহার্ধ্য 
চামড়া হইতে সুত্র তৈয়ার করিতে তৎপর হইয়াছেন । এমন 
কি ফ্রান্সে হেয়ার-কাটিং সেলুন হইতে ছিন্ন চুল সংগ্রহ করিয়া 
সুত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহার কর] হইতেছে এবং জাপান ও 
জার্ম্মানীতে মংস্ত-শরীর হইতে সুতা হয় ক্ষি না তাহার পরীক্ষা, 
চলিতেছে । 

এদিকে কাচস্থত্র যুস্ধক্ষেত্রের একটি প্রধান বশ্রোপাদান 
হইষ! দাড়াইয়াছে। ইহা! অগ্নিরোধক, জল-অভেদ্য, কীট- 
প্রতিরোধক | যুন্ধশেষে ইহাঘারাঁ আমরা বিশেষ উপক্কৃত 
হইব। ঝালর, বিছানার ঢাকৃনি, টেবিল চাক্‌নি, নেকটাই 
প্রন্থৃতিতে ইহাদের রূপ বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইবে। 
কাচের কাপড় বেশী ঘর্ষণ সহ করিতে পারে না এবং অত্যন্ত 
ঠাগা। এ জম্ভ সম্ভবতঃ পোঁষাক-পরিচ্ছদে ইহার ব্যবহার 
চলিবে না । 

ভিলন (ড 6100) নামে একটি প্লাসটিক আছে। ইহা দারা 
পোষাক তৈয়ার কর! যায়। পোষাকগুলি বেশ ঝকবাকে 
হইবে। ইহাদের উপর জ্বল বা এসিডের কোন হাত নাই, 
পোকারা ইহাকে আক্রমণ করিবে না। ইহাদের দ্বার! ঝালর, 
আসবাবপত্রের ঢাকৃনি, হাতব্যাগ, ইত্যাদি হয়। আমেরিকায় 
একটি কোম্পাণী প্লাসটিক সু্কে কার্পাস-সুত্রের সঙ্গে মিশ্রিত 
করিয়া সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ্ধ প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিয়াছে । 

রেড উড বৃক্ষের ছাল স্থত্রাকারে অথবা চুর্পাকারে নান! 
ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে । ইহ? পালকো নামে কর্ক প্রস্তুতির 


৪৫২ 


সহায়তা করে অথবা উলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কম্বল, মাছুর 
সোলার টুপী ইত্যাদির রূপ পরিগ্রহ করে। উক্ত হুত্রগুলি 
শক্ত, উষ্ণ জল-অভেদ্ভ অথচ সম্ভা। 

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জটিলতা বাদ দিলেও এ সমস্ত সুত্র 
তৈয়ার করিবার জন্ত একটি প্রধান বিষয় মনে রাখা উচিত । 


প্রবাল 


৬৩৫ই 


কাচা মালগুলিকে নানাবিধ প্রক্রিয়ার ছ্বাব! আঠালো (80003) 
করিয়া কতকগুলি হুল্ম মুখ দিয়া নিঃস্থত করতঃ কোন একটি 
ভ্রমাট বাধিবার ভাণ্ডে ফেলিতে হয়। উক্ত ব্যবহারের ফলে 
পান্রটতে সুত্র জমিতে থাকে এবং আমরা সেই সুত্র ধৌত ও 
শুষ্ষ করিয়| কাজে ব্যবহার করি। র্‌ 








মহাকাল 
শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


ওগো মহাকাল, 

সবে কয় আত সম বিশ্বে ভূমি চলো চিরকাল । 
আমি জানি হে অমস্ত তুমি, 

নহ নদী নহ সিন্ধু--কিম্বা তৃমি নহ এই ভূমি । 
নহ ভুমি স্রোত কিম্বা তরঙ্গ সমান, 

নহ কভু বেপে কম্পমান । 

আমি জানি তুমি ধীর চির স্থির মহাকাশ সম, 
হে অযূর্ত রুদ্র অনুপম | 

তুমি নাহি চলো কতু, আছ স্থির যুগ যুগান্তর, 
নাহি নিদ্ৰা, নিত্য তব আাগরণে বস্থৃত অন্বর | 


অনস্ত তোমার মাঝে স্থির, 

অনত্তের সাথে তুমি মিশে আছ, এ রহস্তটিব 

সংবাদ জানে ন! যার!--তার! জানে তুমি চলমান, 
কি বিস্ময়, তারা জ্রানে তুমি কম্পমান | 

হে অনস্ত, তুমি নাহি চলো, 

মানুষ চলেছে নিজে তুমি হাসো, কথা মাহি বলো]। 
মানুষের যাত্রা-পথে চলে যায় প্রতি দও ক্ষণ, 

আসে রাত্রি আসে দিন, ক্ষুদ্র আগমন, 

বিদায়েতে পড়ে ঝরি? 

প্রভাত বণিয়া পড়ে মধ্যাহ্ন বিদায় সন্ধ্যা ’পবি। 
রাত্রি আসে- রাজি যায়-_এই মত বিদায়ের পালা, 
শ্রোত সম অনন্ত নিরাল1। 


ওগে! মৌনী, মাস্থষেরে দয়া করি? এই কথা বলো, 
তারা শুধু চলে নিত্য তুমি স্থির__তুমি নাহি চলো । 
তব বক্ষে সকলে মিশায়, 

কিন্ত কেহ দেখিল না হে অনস্ত- তুমি যে কোথায় | 


মহ! পৃথিবীর স্বপ্ন 


প্রীগোবিন্দ চক্ৰব্ত্তা 


ঢালিতাম, শুধু ঢালিতাম-_ 

সাগরের সব নীল ছেঁকে তুলে 

মরুভূর বুকে ঢালিতাম ৷ 

নীল ঢালিতাম : 

বালির জাবারে দেয়ালীর মত ফসলের দীপ ভ্বালিতাম । 


ভাঙিতাম, তবে ভাঙিতাম__ 

পাহাড় যেখানে মিছে জমি জুড়ে 

নীরবে ময়ন-অভিরাম । 

তারে ভাঙিতাম £ 

ভেঙে নিয়ে তারে আর কোনো দ্বীপে প্রতিবোধ গ'ড়ে রাখিতাম | 


নিবিড় করিয়া মাখিতাম-- 

এ মাটির যত ক্লেঘ, স্বেধ, পাক 

চন্দন বলি মাখিতাম। 

খুঁড়ে তুলিতাম, 

খুঁটে খুঁটে যত কাটান'টে তুলে জটিল গ্রন্থি খুলিতাম ৷ 


উড়িতাম, হায় উ্ভিতাম-_ 

পাখীর মতন গ্রহে গ্রহে গিয়ে 

রাখী বেঁধে বেঁবে ঘুরিতাম। 

পাখা মেলিতাম £ 

হৃদয়ের সাথে হৃদয় মিলায়ে অদ্র-জাবীর থেলিতাম । 


আহা, স্বৰ্গ রচনা করিতাম-_ 

এক ফোটা মাটি মহাকরুণায় g 
সোনা হতে খাঁ করিতাম । 

শুধু অবিরাম £ 

উচল ভাঙিয়া একক নিচলে মহাজনপদ গড়িতাম । 
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বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ও বাঙালী ছাত্রের স্বাস্থ্য 
শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী 


, আমাদের মানুষ গড়ার আরোজন-বাহল্যের দিকে - লক্ষ্য 
শকরলে আজ হতাশ মা হয়ে পারা যায় মা। মন্তিক্ষের উপর 
শিক্ষার চাপ দিয়ে সেই চাপ ধারণের ক্ষমতা! মন্তিক্ষের বা 
চাপের দরুন যত ক্ষয় হয় তা পূরণের শক্তি মণ্তিফষানীর 
কতথানি আছে তার ভাবনা এই আয়োজনের মধ্যে রয়েছে 
কিনা এবিষয়ে সন্দেহ আজ অনেকের মনেই জেগেছে এবং তা 
নিয়ে একটা আলোড়ন-আলোচনাও সর্বত্র চলেছে । শিক্ষা 
ব্যবস্থায় জাতির বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, জীবন-পরিচালনা, শিক্ষার্থীর বয়স 
প্রভৃতি সকল বিষয়ই বিবেচন! করে দেখ! দরকার ৷ 
সেদিন এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, “আমি যে বয়সে ক্লাস 
সেভেনে পড়েছি আমার ছেলে তার তিন বৎসর আগে সেই 
ক্লাসে পড়ছে ।” এই আগে আগে স্কুলে ছাত্রপ্রেরণের মুখ্য কারণ 
ছুটি,_-একটি অন্ভাবের তাড়না, অষ্ট অতি লোভ । এই ছুটির 
যেকোন একটি কারণে পিতামাতা! তাড়াতাড়ি চাকুরি দ্বার! 
টাকা রোজগারের অস্ত ছেলেকে অতি সুকুমার বয়সে বিষ্বালয়ে 
_সপাঠিয়ে দেন। তা? ছাড়া স্থলবিশেষে সমাজের সঙ্গে তাল 
রাখতে গিয়ে কিংবা শিশুর দুরস্তপনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জ্ভও 
কেউ কেউ সেই ছেলেকে বিতালয়ে পীন্র পীত্র ভর্তি করে 
খেলাধুলার বয়সে তার স্বচ্ছন্দ আনন্দে বাঁধা জন্মান ৷ 
শিক্ষা আরত্তের বয়স কমে যাচ্ছে, শিক্ষার্থি স্বাস্থ্যও 
ক্ষীণ হয়ে উঠছে, অথচ শিক্ষার চাপ যদ্দি তার উপর বেড়ে 
চলে তবে সে চাপব্দ্ধি যে মারাত্বক হবে তা তো নিশ্চিত। 
বর্ধমান অবস্থায় ছেলেদের মাথায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ধরিয়ে 
দিতে, তাদের মস্তিফে এই শিক্ষার স্থান করে দ্বিতে কিরূপ বেগ 
পেতে হয় তা শিক্ষক মাত্রই উপলব্ধি করছেন। অপরিপুষ্ ও 
নামাকারণে হুর্বল মস্তিষ্কে তা যেন ধরতে চায় না। শিশুর 
বুদ্ধি ও ধারণা-শক্তিয় পক্ষে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবন্থা বাড়াবাড়ি 
হয়ে পড়েছে । তাই শরীর-মনের অত্যধিক শক্তি ব্যয় করেও 
আজকাল শিক্ষার্থীর সম্বল হয় অস্পষ্ট ধারণা, অগতীর জ্ঞান । 
বস্তুতঃ বেশী দানের ফলে তার অল্প প্রান্তিও বাধা পাচ্ছে। 
এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর যেমন ভীতি উৎপাদক তেমনি 
তার স্বাস্থ্যহানিকর | বাঙালী ছাত্রের স্বাস্থ্যের কথা আজ 
বিশেষ ভাবনার বিষয় হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্যের দ্রিক দিয়ে 
বাঙালী যে কিরূপ ধ্বংসের পথে চলেছে তা ভাবলে শরীর 
শিউরে ওঠে । তাই বলি, একটা কাল্পনিক আদর্শের প্রেরণায় 
শিক্ষা পরিচালনা না করে স্বাস্থ্যের প্রতিও দৃষ্টি রেখে এ জাতির 
শিক্ষা পরিচালিত করা! দ্ররকার। এমন থাঁন্তের অনটন বা 
স্বাস্থ্যের অভাব অন্ত জাতির মধ্যে নেই! এত আবি-ব্যাধি 
কোথায় কোন্‌ দেশে আছে ? এন্দন্ত শীসক-শক্তি এবং শিক্ষা- 
দীক্ষাই দায়ী । দারিপ্র্যের অন্ত এদেশের অনেকেই পুষ্টিকর 
খা খেতে পায় না, পেট ভরা অন্ন আজ অনেকেরই জোটে 
না। মন্তিফের ক্লাম্তিকর শ্রমে এদেশের ছাত্রের দেহের 
যে ক্ষয় হচ্ছে তার পরিপুরণ হুবে কি দ্বিয়ে ? কিশোয়বয়স্ক 
|e 


পুরো চল্লিশটি ছাত্রের একটি রসে অনুসন্ধান করে দেখেছি 
দশটিতে দুধ,* . ছুইটিতে ঘি, আর দুটিতে রোজ মাখন 
খাচ্ছে, চারটি মাঝে মাঝে দুধ খায়। আর বাকী যারা তারা 
এর কিছুই খেতে পায় না। অধিকাংশের খাদ্য শাক ভাত, 
সকলের ভাল ভাতও নয়। ক্ষুবা পেলেই যে আবার সকলের 
সব সময় থাঘ্য জোটে তাও নয়। পেটডরে খেতে পায় না 
এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই । জিজ্ঞাসা করে জেনেছি কোন 
কোন হেলে বিদ্যালয় থেকে বাড়ী গিয়ে কিছুই খায় মা। 

উপযুক্ত খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পরিচর্ধ্যার অভাবে বাংলার প্রস্থতি- 
দের স্তনহুধধ প্রয়োব্দনাহুরূপ থাকে না । তাই শিশুগুপিকে 
(বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে ) অল্প খরচের শঠি, বালি, এরারুট বা 
সাগর সঙ্গে ছিটে-ফৌট! ছধ মিশিয়ে বা আঁদে! হুধ না মিশিয়ে 
তার সাহায্যে কোনো রকমে বাচিয়ে রাখা হয়। এই 
খাদ্যের পরের স্তর হ’ল শাক-ভাত, ভাল-ভাত কিম্বা সারহীন 
নানারপ খাদ্য বা কুথাদ্য। এতে মস্তিষ্কের ও দেহের পরিপু্টি 
সাধন ও ক্ষয়পূরণ হবে কি করে ? দেহ-মনের তেজ রক্ষা হবে 
কিক্পুপে ? এ অবস্থায় বাঙালীর ছেলের মাথায় বেশী চাপ- দিলে 
তার ক্ষয়প্রবণতা! উত্তরোত্তর বেড়েই ষাবে। জাতিকে বড় করায় 
স্বপ্নে ছেলেদের মন্তিক্ষে জ্ঞানের বোঝা চাপানোর ফল মন্দ বৈ 
ভালো হবে না। বাঙালী ছাত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটা ভীতি- 
জনক প্রমাণ উপস্থিত করছি । কুমিল্লা শহরের কোনে! বিদ্যালয়ে 
সন্্রতিণ সমস্ত ছাজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ডাকার যে রিপোর্ট 
দিয়েছেন তা থেকে আমরা দেখতে পাই মোট পরীক্ষিত ৪৮০টি 
ছেলের মধ্যে পুষ্টহীনতা (Malnutrition) ৪১৫টি, অর্থাৎ 
শতকরা ৮৬৫টির। উপযুক্ত ওজনের অভাব ৪০১ অর্থাৎ 
শতকরা ৮৩৫টির। তা ছাড়া ৩টি টি বি” বা ক্ষয়রোদী 
পাওয়া গিয়েছে । এই রিপোর্ট দেখে চক্ষু স্থির হয়ে যায়। 
এ তো! একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রের স্বাস্থ্যই নয়-_এ ষে বাংলা- 
দেশের চিত্র। এর মধ্য দিয়ে বাংলার ভবিষ্যৎ স্থানীয়দের 
নিক্জীবিতার মর্মান্তিক দৃষ্ঠই কি চোখের সামনে ফুটে উঠছে 
না? এ সব বিবরণ ডাক্তারের রিপোর্টেই কি থাকবে? এ 
উপলক্ষে দেশবাসীর কর্তব্য কিছু নেই ? তাদের ভাবনার বিষয় 
এটা কি হবে না? ৪৮০টি ছেলের মধ্যে ৩টি ক্ষয়রোগী । তারপর 
পুট্িহীনতার অন পূর্বোক্ত ৪১৫টিরও দেহে একটুতেই ক্ষয়- 
রোগের সৃষ্টি হতে পারে! খাদ্য ও স্বাস্থ্যের এই অপরি- 
বন্তিত অবস্থার মধ্যে এরা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দেহ ও 
মস্তিফের উপর অতিরিক্ত চাপ দিলে এদের ক্ষররোগণ্রত্ত হয়ে 
পড়া অসম্ভব ময়। তারপর যাদের ওজন স্বাভাবিক 'ওজনের 
চেয়ে কম তাঁদের সম্বন্ধেও অধিকতর আশান্বিত হওয়া 
চলে না। 


*অমিকা বের পাপা ৰা তিন ছটালের লী নর 


৭" প্রবন্ধটি রচিত হয় প্রায় তিন বৎসর পুর্বে । 
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আজ বাংলার শহরে-পল্লীতে সর্বত্র ক্ষয়রোগ অসম্ভব 
প্নকমে বেড়ে চলেছে । ক্ষয়রোগ-বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত ডাক্তার 
এ, সি, উকীল কয়েক বৎসর পুর্বে বলেছিলেন, “very 
School and college student ought to be tested 
every 6 months with tuberculin test.” অর্থাৎ 
বাংলার স্কুল কলেক্ষের প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতি ছয় মাস 
অস্তর একবার ঘধ্মা-পরীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা 





উচিত। পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে শিক্ষা চলতে 


পারে না। এ ব্যাপারে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে 


হবে যে, সমান্দের বৃহত্তর অংশের কল্যাণ-সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য 


হওয়া! উচিত; ক্ষুদ্র একটা অংশ সুন্দর করে গড়ে তুলতে 
পারলেই তা যথেষ্ট নয় । 
বাংলার কিশোরদের শিক্ষা ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
" সকলকে চিন্তা করতে বলি, 


প্রবালী 


১৩৫২ 


১। ছাত্রের শিক্ষারস্তের বয়স বৃদ্ধি করে দেওয়া এবং 
কুলে কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা! । 

২। বয়স কম রাখতে হলে পাঠ্যের পরিমাণ ও ছুরূহতা 
কমিয়ে দেওয়া | 

৩। ব্যায়াম-ব্যবস্থার সঙ্গে জঙ্গযোগের ব্যবস্থা রাখা । 
স্কুলে যাওয়ার ৩ ঘণ্টার মধ্যে কোনোরপ ব্যায়াম না করানো». 

৪। প্রতিদিন ছু'বার করে স্কুলে বিশ্রামের ব্যবস্থা রাধা । 

৫। সরকারী ব্যয়ে নিযুক্ত শ্বাস্থা-পরিঘর্শকের সাহায্যে 
ছেলেদের পরীক্ষা করানো। 

৬। ছাত্রদের মানসিক শ্রম লাঘবের জন্ঠ পরীক্ষা-প্রণালীর 
পরিবর্তন করা । 

৭| গরমের দিনে প্রাতে ও শীতে দুপুরে ক্ষুল বসানো । 

৮। সর্বোপরি শিক্ষকদের সহিত পরামর্শ করে মানসিক 
চাপের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছাত্রদের পাঠ্যতাঁলিকা! প্রস্তুত কর!। 


শৃস্বালিতা বসুন্ধর! 
শ্রীশৈলেন্দ্রকুষ্চ লাহা 
মানুষ কিসের তরে মরে ? মোছে না অদৃষ্ঠলিপি__ললাঁটের লিখা, 
মামুয কাদের তরে মরে? মানুষের ম্বত্যু শুধু মরণেই অবসিত হায় | 
কোন্‌ স্বপ্ন সত্য হ'ল? কোন্‌ বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল? হে বঞ্চিত, অকারণ এ মিপ্কল অন্বেষণ, 
জীবনের কোন্‌ জয় হ’ল কার পরে? অন্তত অপ্রাপা হ’ল অম্বৃত-স্ধানী, 
আনিতে মুতন যুগ, পড়িতে নুতন ধরা হে বিশ্বাসী, স্বর্গরাজ্য প্রতিষিত হবে ন! ধরায় । 
. রক্ত যারা দিল অকাতরে, 
তাদের সে আত্মদাঁনে কোন্‌ সার্থকতা এল ? শৃত্খলিতা বসুন্ধরা হবে নাকো নিন্মুক্ত সুন্দর ? 
পূর্ণতা পেলে কি প্রাণ এই যুগাত্তরে ? স্বার্থ শুধু হবে চিরজয়ী ? 
মাহুষ কিসের তরে মরে ? এ শাস্তি অশীস্তিভরা বিত্বেষ-র্জর | 
হে ছলনাময়ী, 
মামুয কাদের তরে মরে ? দেখা দিযে ক্ষণতরে কোথায় মিলায়ে যাবে, 


আদর্শের দীপশিথা কারা ওই শুভে তুলে ধরে ? 
সে শিখার পানে বেয়ে চলে 
মানব-পতঙ্গ দলে দলে, 
আগুনে খাঁপায়ে পড়ে লক্ষে লক্ষে দিতে আত্মবলি, 
মরণের বহ্িস্থানে নুতন জীবন পাবে বলি? । 


মাহষ কাদের তরে মরে ? 
মাছুষ কিসের তরে মরে ? 
কোন্‌ নবতত্ত্র নয়, কোন বর্দরাজ্য নয়, 
কোন স্বর্ণযুগ নয়) অকারণে বৃথা গর্বভরে 
মরণে বরণ তারা করে । 


ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, 
মান্থষ যেমন ছিল রয়ে যাবে মানুষের দাস ; 
মিথ্যার চরণতলে ব্বথা আত্মবিসর্জন, 
অর্থহীন_ মানবের চরম প্রয়াস । 


হবে নাকে! বন্ধন-মোচন, 
স্বাধীনতা রয়ে যাবে মরু-মরীচিকা। 
বৃথা, বৃথা এ অঙ্গশোচন, 


মানবের মনে শুধু রবে জাপি আদিম বর্ধর | 


ছুর্বলের রক্ষা তরে স্বাধীনতা! রক্ষা তরে 
দ্বন্দের নিবৃত্তি তরে-_বলেছিল--এ মহাসংগ্রাম । 
মরণের মহাযজ্ঞে "দিল যার] আত্মাহুতি 


তাহাদের সে দানের এই পরিণাম | 
সমাধি-শয়ন হ'তে জেগে যদি উঠিত তাহারা, 
বিষ বিস্ময়ে আর গুহুঃসহু বেদনায় 
হ'ত আত্মহার]। 
হেরিত অবাক হয়ে জগৎ তেমনি চলে, 
কত উষ্ণ হৃদয়ের শোণিতে উর্ব্বরা 
অপরিবর্তিত সেই পুরাতন ধরা । 
তেমনি সে ক্রেদ্ান্ত পঞ্চিল 
্বার্থ হতে সরেনিকো কেহ এক তিল । 
মাহুষ্টুনিম্পিষট করে মাহুযে তেমনি । 


হয়ে বাক্যহারা, 
সময়ে শিহরি বুঝি সমাধির অন্তরালে 


লুকাইত তারা। 


রুশিয়ার রাষ্ট-রপ এবং প্রকৃতি 


শ্রীস্ধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদের উদ্ভব, 
আলোচনা এবং প্রয়োগ বর্তমান যুগের অগ্ুতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ৷ 
ইহাদের মধ্যে কোন্টি প্রক্কত কল্যাণের পথ এখনও নিপীতি হয় 
“নাই । মমীষীদের অনেকেরই কিন্ত ধারণা যে মানবদভ্যতার 
পতি এবং প্রক্কতি ইহাকে অনিবার্ধ্য অপঘাতের দিকেই লইয়া 
যাইতেছে । নুতন পথের সন্ধান না মিলিলে ইহার ধ্বংদ 
অবশ্ঠস্তাবী। সভ্যতার এই সঙ্কটের প্রতি বিশ্বের চিন্তানায়ক- 
গণ উদাসীন নহেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে 
তাহারা এই সঙ্কটের আলোচনা করিয়াছেন এবং সমাধানের 
বিভিন্ন পথ নির্দেশ করিয়াছেন । 

১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাঁলে কশিয়াতে এক অভিনব 
রাষ্র এবং সমাজেব গোড়াপত্তন হয়। এই রাগ এবং সমাজ 
সাম্যবাদের বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও অনিবার্ধ্য 
কারণে পরিপূর্ণ সাম্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। 
মানবের বন্ধমমোচন এই রা এবং সমাজের সাধনা । অভিনব 
মাহ্ষ এবং সংস্কৃতি গড়িয়া তোল! এই রাহী এবং সমাজের 


-এউদ্দেষ্ঠা । র্াষ্্রনীতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক 


এই চতুধ্বিধ বিপ্লবের মধ্য দিয়া এই আদর্শকে রূপায়িত করিতে 
হইবে । আলোচ্য প্রবন্ধে রুশ রাষ্ট্রের স্বকূপ কি এবং বিগত সপ্ত- 
বিংশতি বৎসরে রুশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে তাহারই একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা করিব! 

মুখ্যতঃ যোলটি রাষ্্রসমবায়ে গঠিত বর্তমান রুশিয়া একটি 
যুজরাষ্র ( খাস রুশিয়া, ইউক্রেন, বায়েলো রুশিয়া, আন্ার- 
ঘাইজান, জজ্িরা, আন্মেনিয়া, তুর্কমেমিস্থান, উক্মবেকিস্থান, 
তাপ্ধিক্থান, কাক্াকস্থান, কিরখিজিয়া, ল্যাটভিয়', লিখুষানিয়া, 
ইঞ্টোনিয়া, কারেলিয়ান-ফিনিস রা এবং মোলডাভিয়া এই 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত | ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত পাঁচটি ১১৪০ 
সালে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে )। পূর্বেই বলিয়াছি যে 
রুশরা& সাষ্যবাদেব ভিগিতে গঠিত | এই যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইহার 
অস্তভু জত সমুদয় রাষ্ট্েই যাবতীয় বাষটরনীতিক অর্থনীতিক ক্ষমত! 
A হস্তে ভত্ত এবং তাহাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে 
নির্বাচিত শ্রমজীবিসঙ্ব_-রুপীর ভাষায় সোভিয়েটসমূহ 
কর্তৃক পরিচালিত হুইয়া থাকে সেইজ্ন্তই রুশরাগ্র সোভিয়ে 
রাই (The Union of Soviet Socialist Republics, 
সংক্ষেপে [.5.5.R. ) নামে অভিহিত হয় । 

“দি সুঞ্জীম সোভিয়েট অব দি ইউ-এস-এস-আর" এই রাত্রের 
এ সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপরিষদ। প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন দ্বারা সার্বজনীন 


 ভোটাধিকারের ভিত্তিতে চার বৎসরের অন্ত এই পরিষদ 


নির্বাচিত হয় । ইহা ছুই কক্ষে_ দি সোভিয়েট অব দি ইউ- 
নিয়ন এবং দি সোভিয়েট অব নেশগ্তালিটিজ-এ বিভক্ত । ইহাদের 
সদস্কসংখ্য] যথাক্রমে ১২০০ এবং ৬০০র অধিক । উভয় কক্ষের 
ক্ষমতা এব মৰ্য্যাদা একই প্রকার । একই সময়ে ইহাদের অধি- 
বেশন আরম্ভ এবং শেষ হয় [ আইন-্প্রণয়নে উভয়ের সম্মতি 
প্রয়োজন । প্রত্যেক কক্ষের একজ্রন নির্বাচিত সভাপতি এবং 
হুই জন সহকারী সভাপতি আছেন । উভয় কক্ষ দ্বারা সম্মিলিত 


ভাবে নির্বাচিত ৩৭ জন সন্ত দ্বারা প্রেসিডিয়াম অব দি সুপ্রীম 
সোভিয়েট অব দি ইউ-এস-এস-আর" গঠিত হয়! এই প্রেসি- 
ভিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন আহ্বান করে, নূতন 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন 
স্থগিত থাকাকালীন আইন প্রণয়ন ব্যতীত সুপ্রীম দোভিয়েটের 
অন্তান্ ক্ষমতা পরিচালিত করে। প্রেসিডিয়াম কর্তৃক কাউন্সিল 
অব কমিসারস (8০৮॥৪!৮০॥৷) নিযুক্ত হয়। প্রেসিডিয়াম 
স্বীয় কার্য্যের জন্ত স্থপ্রীম সোভিয়েটের নিকট জবাবদিহি করিতে 
বাধ্য । 
». সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কার্য্যকরী পরিষদ 
(E০৮৮০) কাউ্সিল অব পিপলস কমিসারস নির্ব্বাচিত 
হয়। ইংলণ্ডের মন্ত্র-পরিষ্ বা ক্যাবিনেটের সহিত ইহার 
তুলনা চলিতে পারে । কিন্ত উভয়ের মধ্যে একটা মৌলিক 
পার্থক্য রহিয়াছে । মন্ত্রিণ ব্যবস্থা-পরিষদের নিয়কক্ষ হাউস 
অব কমন্দের সংখ্যাগুরু দল কর্তৃক মনোনীত হন। পক্ষান্তরে 
কাউন্সিল অব পিপলস কমিসারসের সদস্যবৃন্দ আইন-পরিষদের 
উভয় কক্ষ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। 
ব্যবস্থা-পরিষদের কোন সদস্যকে খ্রেপ্তার করিবার পূৰ্ব্বে 
বা আঘাঁলতে অভিযুক্ত করিবার পূর্বে পরিষদের সম্মতি প্রয়ো- 
জন। কোন নির্বাচন কেন্দ্র ইচ্ছা করিলে স্বীয় কেত্রের প্রতি- 
নিধিকে পদত্যাগের আদেশ দিতে পারে ( তুলনীয় 


“Eyery deputy . . . may at any time be recalled 
by decision of 2 majonty of the electors m the manncr 
prescribed by law.”~- Article 142 of the 1936 Consti- 
tution.) 


স্থানীয় শাসন-ক্ষমতা স্থানীয় সোভিয়েটগুলি কর্তৃক পরি- 
চালিত হয়। এই লোভিয়েটগুলি সার্কজনীন ভোটাধিকারের 
ভিত্তিতে ছুই বৎসরের অন্ত নির্ব্বাচিত হুইয়! থাকে । 

সোভিয়েট ব্াষ্ট্রকাঠামোর গড়ন-_বিশেষতঃ ১৯৩৬-এর 
রাষ্ট্রবিধি, চলিত কথায় ধ্যাদিন বিধি, প্রবর্তিত হওয়ার পর 
যে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক তাহাতে সন্দেহ নাই। ওয়েব দম্পতীর 
কথায় £ 

“Ti 1s clear that tested by the constitution of the 
Soviet Union 88 revised and enacted in 1936, the 
U.S S.R. is the most inclusive and equslised demo- 
cracy in the world.” The Truth About Soviet Russa 
Sydney and Beatrice Webb, p. 16. 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে সোভিয়েট ভূমিতে আজও সাম্য- 
বাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই । ব্যক্তিগত সম্পত্তি আজ পর্য্যস্তও 
একেবারে লোপ পায় নাই । আয়ের তারতম্য এখনও বর্তমান । 
অক্টোবর বিপ্লবের পর রুশ-ইতিহাসের যে অধ্যায়ের সুচনা 
হইয়াছে তাহাকে পুঁজিবাদ হইতে সাম্যবাদে উৎক্রান্তির যুগ- 
সন্ধি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সাম্যবাদী আদর্শ যেদিন 
পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হুইয়া উঠিবে সেদিনই এঙ্গেলসের 
কথায় = 

“Government over persons will be replaced by 
administration of things and the direction of processes 


8৫৬ 


of production, ‘The State will not be abolished. It will 
10101 away.” 


কিন্ত সাম্যবাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পুর্ব পর্য্যস্ত রাষ্ট্রের 
প্রয়োজ্রনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না এবং বাষ্ট থাকিবেই। 
কিন্তু এই যুগসন্ধিকালীন রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সর্কহারাদের 
ইঙ্গিতে ৷ ইহাদের দ্বার! পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থারই বৈজ্ঞানিক 
মাম ‘ডিক্টেটরসিপ অব দি প্রোলিটারিয়েট’ বা সর্বহারাদের এক- 
নায়কত্ব। রুশিয়ার এঁতিহ এবং পারিপাখ্বিক অবস্থার জন এই 
একনায়কত্ব সোভিয়েট শাসনের র্বূপ গ্রহণ করিয়াছে। সর্ধজ 
তাহা নাও হইতে পারে। কিন্ত সোভিয়েট রাধ্র-ব্যবস্থার 
সাহায্যেই রুশিয়াতে পূর্ববর্তী যুগের শোষিত (Exploited) 
শ্রেণীসমূহের পক্ষে স্নাইক্ষমত লাভ স্তব হইয়াছে এবং দিনের 
পর দিন এই ক্ষমতার তিত্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। 

এই ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কত্ব সন্বদ্ধে একটি প্রধান কথা 
এই যে ইহার প্রবর্তনের ফলে যে কেবলমাত্র এক শাসনতন্ত্র 
এবং শাসক-সম্প্রদায়ের পরিবর্থে অপর একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং 
শাসক গোষ্ঠির আবির্ভাব হইয়াছে তাহা নহে। ইঙ্ার ফলে 
এক সম্পূর্ণ অভিনব রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। সোভিয়েট 
রা জব্বপ্রকারেই দ্বশ্রমজীবিসম্প্রদাষ-নিয়স্ত্িত রা । শ্রেনী- 
দ্বন্দের যুগে এই হ্ব-শ্রমজীবিসম্প্রদায়ই বিপ্লবী শক্তিসমূহের 
পুরোভাগে অবস্থান করে। 


রাষক্ষমতা যে শ্রেনীর করায়ত্ত সেই শ্রেনীর শ্রেণী-বৈরীকে 
(01898 92910% ) জর্ধপ্রধত্বে, প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগে, 
হীনবল করিয়া রাখা রাষ্ট্রের অন্ততম মুখ্য উদ্দেশ্য । প্রচলিত 
বিধানের পরিবর্তনপ্রয়াসী শ্রেণীবৈরীর আখ্যা হয় রাষ্্র-বৈরী। 
তাহাকে পঙ্ক করিয়া রাখা হয় রাধনীতির লক্ষ্য এই দৃষ্টিভঙ্গীতে 
বিচার করিলে পু'জিবাদী বাধ্রের সহিত সোডভিয়েট রাষ্ট্রের 
কোন মৌলিক প্রভেদ দেখা যায় না। সোভিরেট রাষ্ট্র পরি- 
চালিত করে স্ব-শ্রমন্জীবিশ্রেণী । অবসর ভোগী, পরশ্রমজীবী, 
পুঁজিবাদী সম্প্রদায় তাহাদের শ্রেণী-বৈরী । সোভিয়েট রাষ্র- 
মীতির একটা প্রধান লক্ষ্য এই শ্রেণীর উৎসাদন । 
. কিন্ত পুঁজিবাদী রাষ্রে সংখ্যালঘু বিভবানের দল রার- 
ক্ষমতা ছহপ্তপত করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ বিত্তহীনের উপর শাসনের 
নামে চালাক নির্মম শোষণ । পক্ষান্তরে সোভিয়েট রা সংখ্যায় 
, শোষণকারীদের উপর সংখ্যাধিক মিপীড়িতদ্বের সর্বময় কর্তৃত্ব 
স্থাপন করিষাছে । ( তুলনীয় 


“The 01069807710 of the proletariat 18 the rule— 
unfettered by law and based on force—of the proletariat 
over the bourgeoisie—a rule enjoying the sympathy 
And support of the labounng and exploited masses.”>— 
Lenin—State and Revolution.) 


মাছযের রাষ্ট্রক প্রচেষ্টার ইতিহাসে এই ঘটমার তুলনা 
ধুঁজিয়! পাওয়া যায় না। সোভিয়েট ভূমিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সন্প্রদ্ধায়ের শোষণ এবং তাহাদের উপব নির্ধ্যাতনেয় অবসান 
ঘটয়াছে। বিত্তহীনের সর্ব্লাঙ্গীন মুক্তি--তাহার দেহ এবং 
মনের বন্ধনমোচণ- সোভিয়েট রাষ্রের লক্ষ্য | সোভিয়েট রাষ্রের 
সঙ্গে অচ ব্রাষ্্রের তফাৎ এইখানে । ইহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই লেনিনের কথায় 


“The era of bourgeoisie democratic parhamentariam 





প্রবাসী 
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hag come to an end, and 6, new chapter in world history 


—the era of proleterian dictatorship—has commenced.” 

আর এই প্রোলিটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ বা অর্বহারার 
একনায়কত্থের মধ্য দিয়াই ঘটিবে পুঁজিবাদী সমাক্ধ এবং 
সভ্যতার ক্লপাস্তর । 

একনায়কত্ব, তা সে বিত্তবান বা বিভ্তহীন, যাহারই হউক না 
কেন গণতান্ত্রিক হইতে পারে নাঁ। কারণ, গণতাম্বিকতা এবং. 
একনায়কত্বের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন । সর্বহারার একনায়কত্বও 
ভাই সম্পূর্ণাঙ্ন গণতন্ত্র নহে । বিভহীনের পক্ষে এই বাষট্র-্যবস্থা 
গণতান্ত্রিক, কিন্ত বিভ্তবানের পক্ষে ইহা একাস্ত ভাবেই 
স্বেচ্ছাচারমূলক, অত্যাচারমূলকও বলা চলে। কিন্তু তুলিয়া 
গেলে চলিবে না ষে প্রচলিত সমন্ত গণতন্ত্রই পুঁজিবাদী স্বার্থের 
রক্ষক । সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত শ্রেলীসমূহেব পক্ষে এই গণতন্ত্র 
অত্যাচাবসূলক | ইহাদের অধিকার সঙ্ষোচের উদ্দেষ্ঠে এই 
রা্-যন্তরের প্রয়োগ হয়। পক্ষান্তবে বিনিযুজ্ স্বার্থ ( Vested 
interest ) অম্পন্ন সংখ্যাল্ল শোষক শ্রেণীর পক্ষে ইহা! গণতন্ত্র । 
বিস্তহীমের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরি- 
বর্তন ঘটে | শ্রেণ-বৈষম্যোর অবসান ঘটাইয়া শ্রেণীবিহীন সমাজের 
(018381989 500687 ) প্রতিষ্ঠা এই একনাষকত্বের লক্ষ্য। 
তাহা যেঘিন হইবে সেদিন বিভুহীনের একনায়কত্ব হইবে সমগ্র 
সমাজের একনায়কত্ব। কিন্ত সেই অবস্থা আসিবার পুর্কোও” 
সোভিয়েট রাষধ্রকে গণতান্ত্রিক বলা যাইতে পারে এই কারণে 
যে এই রাষ্ট্র সংখ্যালধিষ্ঠের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্ব স্থাপন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । হিংস্র বিপ্লবের পথে এই পরিবর্তন 
আসিয়াছে । মার্কসবাদীরা বলেন তাহা ছাড়া উপায় নাই। 
ভাহারা বিশ্বাস করেন যে, একমাজ্র সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই 
পুঁজিবাধী রাষ্ট্রত্্, আমলাতান্ত্রিক শাদন-ব্যবস্থাঁ এবং সৈস্ত ও 
পুলিসবাহিনীর ধ্বংসসাধনের পর সর্ব্বহারাদের একনায়কত্বের 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব | (তুলনীয়-_ 

“The working class cannot simply lay hold 
of the ready made state machinery and wield it 
for its own purposes” — The Civil War in France 
হইতে Communist Manifestoতে উদ্ধৃত )। 

পুঁজিব।দের যুগে সমাদ্ের যে বিরাট অংশ আইনের দৃষ্টিতে 
সকলের সহিত দমান হুইয়াও বিনিযুক্ত শ্বার্থবান সম্প্রদায়ের 
চক্রান্তে প্ররুত প্রস্তাবে সমস্ত ক্ষমতা এবং অধিকার হইতে 
বঞ্চিত থাকে সোভিয়েট ব্যবস্থায় সে অংশই দেশের রাষ্র- 
নীতিক, অৰ্থনীতিক এবং সামাজিক ভাগ্য-বিধাতার আসনে 
উদীত হুয়। এই তত্বটি বুঝিলেই সোভিযেট রাষ্ট্রের শক্তির উৎসের 
সন্ধান মিলিবে এবং তাহার আসল রূপটি বোবা! যাইবে । 

শ্রেষ-বিভক্ত সমাজে সোভিযেট রাষ্্র অপেক্ষা পরিপূর্ণাদ *_ 
গণতন্ত্র সম্ভব নহে । গণতন্ত্র বলিতে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের 
শাসন বোবাষ, সংখ্যাধিক শ্রমন্বীবিসন্স্রদায়ের শাসন 
কেন গণতন্ত্র পদবাচ্য হইবে না|? ১৯৩৬-এর শাসনবিধি 
হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণ- 
মাত্রায গণতান্ত্রিক । এই বিধান অনুসারে দেশের সর্ব্বোচ্চ 
আইন পরিষদ্_-সুপ্রীম সোভিদিয়েট অব দি ইউ-এস-এস- 

আর-_হইতে আরম্ভ ক্যা সর্ব নিস্ন গ্রাম্য সোভিয়েট 


র্‌ 


পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি পরিষদ আঠার বা তদুর্থ বর্ষ বয়স্ক 


আশ্বিন 


নাগরিকগণ কর্তৃক হ্রীপুরুষ এবং জাতি-নিধিবশেষে__তাহার 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতামত যাহাই হউক না কেন 
নির্বাচিত হইয়া থাকে । এই নির্বাচন প্রত্যক্ষ (01906) 
এবং ভোট দেওয়া হয় গোপনে (০6 by 81106) (তুলমীষ 
- রাষ্রবিবির ১৩৪, ১৩৫ এবং ১৩৭ সংখ্যক বিধান) । রাধ্র-বিধির 
১৪২ সংখ্যক বিধান অনুসারে নির্বাচকমগ্ুলী নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদিগকে আসনচ্যুত করিতে পারেন । ১৯১৮ এবং 
১১২৪এর শাসমবিধি অনুসারে বারের আমলের ভূস্বামিসম্প্রদায় 
পুলিস কর্শরচান্সী, সেনাবাহিনীর লোক, মুনাফাধোরের দল 
জারের আত্মীয়বর্গ এবং ধর্্সত্বে সদস্যবৃন্দ ভোট দিতে পারি- 
তেন না। ঠ্র্যালিন-বিধিতে ইহাদের প্রত্যেকেরই ভোটের 
অধিকার স্বীকার কর! হুইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা 
যাইতে প.রে ষে এই বিধিবলে গ্রীক চার্চের ৫০০০০ এবং 
কয়েক শত করিয়া রোমান ক্যাথলিক, ইতাঞ্চেলী (ঢ08০- 
1091), মুসলমান এবং বৌদ্ধ বর্শযাজ্জক ভোট দেওয়ার অধিকার 
পাইয়াছেন। 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্র বিত্তহীনের এক- 
নায়কত্বের রুণীয় কূপ । এই একমায়কত্ব ব্যক্জির নহে, শ্রেণীর 
এবং সে শ্রেণী, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী । যে ক্ষমতা পূর্বের 
জনসমটির নগণ্য একটা অংশের হাতে ছিল আজ তাহা 
সংখ্যায় যাছারা অধিক তাহাদের হাতে আসিয়াছে। তাহারাও 
স্বশ্রেণীর উন্মতিবিবানে এবং শ্বার্থরক্ষাকপ্সে সে ক্ষমতাকে 
নিযুক্ত করিয়াছে। অন্তান্ত দেশের গণতন্ত্রে কি এই ব্যবস্থার 
অন্তথ! ঘটে ? 


বিভ্বহীনের একনায়কত্ব রুশিয়ার আদর্শ নহে, লক্ষ্যে 
পৌঁছাইবার উপায় মাত্র । বরাবর এই ব্যবস্থা চলিবে এমন 
কথা কেহই বলে না। অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরবস্তা 
ক্ষশিয়াতে কিন্ত এই ব্যবস্থা! ছিল অপরিহার্য । রুশিয়ার তখন- 
কার অবস্থার কথা একবার ভাবির! দেখ! যাকৃ। শ্রেণী 
সংগ্রামের ফলে বিভতবান সম্প্রদায় বিভ্তহীনগণকর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত 
হইলেও তখন পর্যন্ত শক্তিহীন ছয় নাই। এই ছুই দলের 


প্রত্যেকটিরই দৃঢ় বিশ্বাস যে অপরটির ধ্বংস সাধন ব্যতীত" 


তাহার শ্রেদী-স্বার্থ রক্ষিত হুইবে নাঁ। বিপ্লবের ফলে রা 
ক্ষমতা যে শ্রেণীর হস্তগত হইয়াছে সে শ্রেণী সন্ভপ্রবর্তিত নব- 
বিধান রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর । তাহার প্রতিদ্বস্থিগণ এই 
ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়! নিজেদের শ্রেশী-স্বার্ধের অহ্থকুল প্রাচীন 
ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট । এই অবস্থায় কি অধি- 
কার-সাম্য সম্ভব ? বাঞ্ছনীয় কিনা বিচার করিবেন পণ্ডিতগণ। 
আজ যদ্বি গণতন্ত্রের পীঠ-সথান যুক্তরাষ্্রের অমজীবিসম্প্রদায় 
লত্যবদ্ধভাবে রাষট্রিক এবং অর্থনীতিক বিধানের আমূল পরিবর্তন 
ঘটাইতে চায়, দেশের শাসকসপ্প্রদার় কি করিবেন ? অধিকার- 
সাম্য গণতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । ১৯৩৬-এর রাষ্ট্রবিধি 
প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বব পর্য্যস্ত সোভিয়েট রাই অনিবার্য কারণে 
পুরাপুরি অধিকার-সাম্যের নীতি প্রয়োগ করিতে পারে নাই। 
আত্মরক্ষার প্রয়োক্ষনে তাহাকে এই নীতির অভ্থা করিতে 
হইয়াছিল। শ্রেধী-বৈরী বলিয়া যাহাদিপকে গণ্য কর! হইত, 


রিয়ার রাষ্ট্রূপ এবং প্রকৃতি _ ৪৫ 
তাহাদের অধিকার নান! ভাবেই সঙ্কুচিত করিয়া রাধা হইয়া 
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ছিল। কিন্ত নুতন ধ্যালিন-বিধি কার্যকরী হইবার পর আর 
এ কথা বলা চলে না । 

কিন্ত তথাপি একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। একমাত্র কম্যুনিষ্ট 
(বলশেভিক ) ভিন্ন অন্ত কোন রাক্রনৈতিক দলকে বৈধ বলিয়া 
স্বীকার কর! হয় না কেন? (ভুলনীয়_ 

“Jn accordance with the interests of the working 
people and for purposes of developmg the organised 
self-expression and pohltical activity of the masses of 
the people, citizens of the U.8S.S5.R.. are ensured the 
Tight to unite in public organisations—trade unions, 
co-operative associations, youth organisations, sport and 
defence organisations, cultural, technical and scientific 
Societies, and the most active and politically conscious 
‘citizens from the ranks of the working class and the 
other strata of the working people unite in the All- 
Union Communist Party (of Bolsheviks), which is the 
vanguard of the working people in their struggle to 
strengthen and develop the socialist system, and which 
represents the leading nucleus of all organisations of 
the working people, both social and state.” Article 126 
of the New Soviet Constitution.) 


তাহা হইলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সার্বজনীন ভোটের অধি- 
কার কি কেবল কথার কথা? ১৯৩৭-এর পর হ্ুগ্রীম লোভি- 
য়েটের আর নির্বাচন হয় নাই। এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে 
অনেক কথাই শোনা পিয়াছে। নির্বাচনক্ষেত্রে একটিমাত্র 
বৈধ রাক্নৈতিক দল ভিন্ন অপর কোন রাজনৈতিক দলকে 
যখন প্রতিত্বন্বিতা করিতে দেওয়া হয় না, তখন সে নির্বাচন 
প্রক্কৃত নির্বাচন-আধ্যা লাভের যোগ্য কিনা! এ সম্বদ্ধে স্বতঃই 
সন্দেহ উপস্থিত হয়। বিরুদ্ধ সমালোচকগণ কিন্ত প্রণিধান- 
যোগ্য কয়েকটি তথ্যকে উপেক্ষা করিয়াছেন । 


প্রথমতঃ, নির্বাচনের পূর্বে প্রত্যেক নির্বাচন প্রার্থীকে 
স্বীয় নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রকাশ্ত জন সভায় মনোনীত হইতে 
হইয়াছে। প্রত্যেক প্রারথবি যোগ্যতা, কাৰ্য্যকলাপ ইত্যাদি 
সন্ধে পুষ্থানুপুত্ঘ আলোচনার পর তাহাকে মনোনীত কর! 
হইয়াছে অথবা হয় নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র কমুযুনিষ্টপণই যে নির্বাচনের জন্ত 
মনোনীত হইয়াছেন এমন নহে । জর্ধ্বোচ্চ সোভিয়েটের 
সদন্তগণ সকলেই কিছু কয়্যুনিষ্ট নহেন। এই সোভিয়েটের 
এবং মিশ্নতর সোভিয়েটসমূহের অনেক সদ্বস্তই কম্যুনিষ্ট দল- 
ভুক্ত নহেন । 

বিধোধী রাজনৈতিক দল কি গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য ? 
অনেকেই কিন্ত মনে করেন যে শ্রেণী-দ্বন্ব এবং আন্তর্জাতিক 
সংগ্রামের সম্ভাবনা দুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক রাজনৈতিক 
দল অর্থহীন এবং অসম্ভব হুইয়া পড়িবে | তুলনীয় £ ' 


“Once class conflict between ‘a nation of the nch 
Bnd a nation of the poor’ within & country or war 
between sovereign states has ceased to trouble 
humanity, I see no resson for the survival of political 
parties, One, Two, or Many."— The Truth About Soviet 
Russia by Sydney and Beatrice Webb, p. 30.) 


এই প্রসঙ্গে ডান হিউলেট জ্রনসনের কথাও বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য । তাহার মতে শ্রেই-দ্বন্বের ফলেই বিভিন্ন 
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ASSENT SERIE OSI PE USOC 
রাজনৈতিক দলের স্থষ্টি হয়। এই শ্রেশী-ঘন্থ রুশিয়াতে নাই 
বলিয়াই সমন্ত দলগত বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে। কাজেই 
একটি ভিন্ন রাজনৈতিক দল সোভিয়েট রাষ্ট্রে অজ্ঞাত | 
(তুলনীয় £ 

৪১ , , the basis of such party opposition no longer 
exists in the U.8.S9.R. The working class opposition 
to a governing class, or 8 possessing to & dispossessed 
01589, which constitutes in one form or another the basis 
of our own parliamentary opposition, has gone in the 
U.S.8.R. and, we may well hope, gone for ever.”— 
The Soctalst Sizth of the World by Dean Hewlett 
Johnson, p. 181.) 


কিন্ত তথাপি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে সাম্যবাদ: 
বিরোধী চিন্তাধারার প্রচার রুশিয়াতে নিষিদ্ধ । মত প্রচারের 
নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা যেখানে নাই, গণতন্ত্র সেখানে ব্যাহত হয় 
নাই কি করিয়া বলি? কিন্ত বিপ্রবোতর রুশিয়ার কথাও মনে 
রাখিতে হইবে | কোন বিপ্লবী সরকার যখন প্রায় সম্পূর্ণ অক্ষর- 
ভ্তান-বর্জিত, শতাব্দীর পর শতাব্দী নির্মম শোষণ এবং মিফরুপ 
অত্যাচারে জর্থররিত, বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলস্বী 
একটা বিরাট জাতিষজ্ঘকে সম্পূর্ণ নুতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার 
ব্রত গ্রহণ করে, তখন প্রচলিত রাঞ্নৈতিক এবং অর্থনৈতিক 
বিধানের বিরোধী কোন লজ্ঘবন্ধ দলকে স্বীয় মত এবং আদর্শ 
প্রচার করিতে দিলে তাহার নিক্ষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া 
পড়িতে পারে । ১৯২০ সালে কমাল আতাতুর্ক যখন তুরস্ক- 
সাধারণতত্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন, তুরস্কের সমষ্ভা রুশিয়ার মত 
গুরুতর ছিল না। কিন্ত তিনিও প্রথম দ্িকে কোন বিরোধী 
রাজনৈতিক দলের বৈধতা শ্বীকার করেন নাই। 


কোন রাষ্ট্র যখন বহিশৈক্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়, অথবা যখন 
কোন অভিনব রা এবং সমাজ বিধান পরীক্ষাধীন থাকে, তখন 
যদি কোন ব্যক্তি বা দল আইন অমান্তের প্ররোচনা দেয়, 
শত্রুকে সংবাদ সরবরাহ করে বা অন্ত উপায়ে সাহায্য করে, 
যত গণতান্ত্রিকই হউক না কেন, ইহাদের দমনের জন্ভ বল 
প্রয়োগ ভিন্ন উপায়াস্তর থাকে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে কি 
ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের ছইন্জন সদন্ত, ১ জন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং 


সহশ্রুসহল্র ইংরেজ নাগরিককে কারারুত্ব করা হয় মাই? 


হাজার হাজার বিদেশীকে কি আটক করিয়া রাখ! হয় নাই? 
ইহাদের অপরাধ কি? সন্দেহ করা হয় যে তাহারা প্রচলিত 
রাম্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিধানের ধ্বংস সাধন করিতে 
চান ৷ Anne Louise Strong বলেন, 


“Pohticalt democracy in a socialist state demands 
clearly both the expression of special interests of ৪ 
relatively permanent nature, and the continuous co- 
relation of all those interests into ৪ umfied programme 
which shall not be the ‘either or’ of the two-party 
system, but an honest attempt to satisfy AS nearly 88 
possible the sum total of popular demand. Both these 
demands are met by the Soviet Constitution.” 


এই দৃষ্টিতঙ্গীতে বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে 
সোভিয়েট শাসন গণতান্ত্রিক । ট্রেন্ড ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ 
এসোসিরেশ্তন, যন্তরশিপ্প প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও 


গ্রবালী 


১৩৫২ 


অনাত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সোভিষেট নাগরিকের বিশেষ দাবী 
(special interests) অভিব্যক্ত হর | এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের 
প্রত্যেকেরই নির্বাচনত্বদ্দে প্রীর্থা-মনোনয়মের অধিকার আঁছে। 
(তুলনীয় ঃ 


“Candidates for elechon shall be nominated by 
electoral districts. ‘The right to nominate candidates * 
Shall be ensured to public organisations and societies of 
working people; communist party organisations, trade 
unions, co-operatives, organisations of youth, cultural 
Societies.”—. Article 141 of the New Soviet Constitu- 
tion.) 


এই সমুদয় প্রতিষ্ঠানেই সাম্যবাদী সদ্স্ভ আছেম। হঁহার! 
বিভিন্ন ‘বিশেষ স্বার্থের’ মধ্যে সামঞ্জস্ত বিধান করিয়া থাকেন। 
কোন বিশেষ মতবাদের প্রচার নিষিদ্ধ হইলেই যদি গণতান্ত্রিক 
আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, তবে সুইট্জারল্যাণ্ড এবং আমেরিকা-যুক্তরাধর 
পণতন্ত্র পদ্ঘবাচ্য নয় | ভ্রেসুইট সঙ্ঘের সদস্ত হওয়া সুইস 
আইনের চক্ষে গুরুতর অপরাধ । সুইস জেদুইটরা যে কেবল 
নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় তাহা নহে। তাহার] 
স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হয়। সম্প্রতি বিলুপ্ত থার্ড ইন্টার 
নেশন্যালের সব্ধক্রদের সম্বন্ধেও সুইস আইনে অহব্ূপ ব্যবস্থা 
ছিল। যুক্তরাধ্রের অন্তর্গত কোন কোন রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট এবং 


সোষ্যালি8 পার্টিকে রাষ্্রপর্িষদে নির্বাচনের অন্ত প্রার্থী 4” 


মনোনয়ন করিতে দেওয়া হয়না। কোন রাষ্ট্রে আবার 
কম্যুনিষ্ পার্টির সদন্ত হওয়াই গুরুদণ্ড যোগ্য অপরাধ । ছৃষ্টাস্ত- 
স্বন্নপ বলা যাইতে পারে যে ওকলাহোমা সিটিতে কমুযুনিষ্ট 
পার্টির সঘন্ড হওয়ার শাস্তি ১০ বৎসর কারাবাস এবং ৫০০০ 
ডলার অর্থদণ্ড (ভ্রষ্টব্য-_নিউ ইয়র্কের নেষ্কান পঞ্জিকার 
২৮/১২।৪০ এর সংখ্যা )। 

একটি ব্যাতীয় রাজনৈতিক দল ন! থাকিলেও সোভিয়েট 
রা্র নাগরিকর্দিপকে মত প্রকাশের যথেষ্ঠ স্বাধীনতা দিয়] 
থাকে । কল কারখানার শ্রমিক এবং বিশ্ববি্তালয়ের হাত্রপণ 
কারধান!| এবং বিশ্ববিভালয়ের পর্সিচালকদিগের নীতি, কার্ধ্য- 
কলাপ এবং আচরণের সমালোচনা করিবার অধিকারী । 
(তুলনীয় ঃ 

4009পাণ by those who work of their fellow- 
Workers and of those in authority over them 1s 2, funda- 
mental part of Soviet life today. ‘This freedom to 
triticise those in positions of authority, whether prac- 
17850. by students m a university or workers In a 
factory, glves 2 scope to personal mitiative and expres- 
Sion that results in the fullest development of the 
personality of the ordinary Soviet citizgen.”— Russta 
Without Illusvons by Pat Sloan.) 

দৌভিয়েট রাষ্ট্রের ভাষায় এই অধিকারের নাম ‘আত্ম- 
সমালোচনা" (8611-07760307)1 এই ব্যবস্থার ফলে 
প্রত্যেকেই সক্রিয় নাগরিক হইবার শিক্ষা, সুযোগ এবং অহ্ু- 
প্রেরণা লাভ করে। ১৯৩৬ সালের রাধ্রবিধি কম্যুনিষ্ পার্টি 
কর্তৃক রচিত হওয়ার পর সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট বিবেচনার 
জর উপস্থিত কর! হয়। এই প্রস্তাবিত বিধি যখন বিবেচনাধীন 
ছিল, তখন সরকার কর্তৃক ইহার ৬ কোটি খণ্ড মুদ্রিত হুইয়া 
জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়। এতঘ্যতীত ১০০০০-এরও . 


আশ্বিন 


অধিক দৈনিক পঙ্রে__ইহাদের সর্বমোট কাটতি ৩ কোটি 
৭০ লক্ষ_এই বিবি মুদ্রিত হয়। তাহার পর আরম্ভ হইল 
দেশব্যাপী আলোচন! ৷ প্রতি কৃষি-কেন্দ্র, কারথানা, বিভালয় 
শ্রমজীবীদের ক্লাস প্রভৃতি স্থানে স্বক্মাতিসুহ্মভাবে 'এই বিধি 
আলোচিত হুয়। এই উপলক্ষ্যে আহত ৫২৭০০০টি জনসভায় 

' সর্বমোট ৩৬৫০০০০০ ব্যক্তি উপস্থিত হুইয়াছিল। জনসাধা- 
রণের পক্ষ হইতে সংশোধন প্রস্তাব আনা হইয়াছিল মোট 
১৩৪০০০টি। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি হুপ্রীম সোভিয়েট 
কর্তৃক গৃহীতও হুইয়াছে। 

এই প্রকার সমালোচনার সাহাষ্যেই কোন প্রস্তাবিত 

বিধির জনসাধারণের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয়, সরকার তাহা 
লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাঁন। কলকারখানা এবং অন্তান্ত 
প্রতিষ্ঠানের কর্টিগণ এবং বিজ্তালয়ের ছাত্রগণ পরিচালক- 
দিগের দ্বোষক্রটির অবাধ আলোচনা অধিকারী । এই 
সমস্ত আলোচনার বিশদ বিবরণ কম্যুনিষ্ঠ পার্টির মুখপত্র 
প্রাতদা, সরকারী পত্রিক| ইঞ্জভেস্টয়া এবং ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের মুখপত্র ডে (0) প্রকাশিত হইয়া 
থাকে । পুঁজিবাদী কোন্‌ দেশে কি অমিকদিগকে এবং 
অর্থনৈতিক বিপর্ধ্য়ের (09092001010 (7555) ফলে বিপন্ন 
, ব্যঞ্জিদিগকে পুঁক্িপতি শিল্প পরিচালকদিগের পরিচালন! পদ্ধতির 
'দোষ ক্রটি আলোচনা করিতে দেওয়া হয়? চিন্তা এবং 
বাক্যের স্বাধীনতা কোথায় বেশী-__সোভিয়েট রাষ্রে, না 
পু'জ্রিবাদী দেশে ? 
উচ্চ এবং নিয্শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজ এবং পীড়নকারী জাতি 
কোন দিনই স্বাধীন হইতে পারে না| (তুলনীয় £. 

“No people is free which possesses an inferior class, 
and no people is free which oppresses another people.” 
The ঠা 18800 of ‘the 170 by Hewlett John- 

10 . 


সোডিয়েট রাষ্ট্র-বিধি এই আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার 
করিয়া লইয়াছে। এই বিধির রচয়িতাঁগপ জানেন এবং বিশ্বাস 
করেন যে, “জাতির উপর জাতি প্রভাব ও প্রতুত্ব ত্যাগ না 
করিলে মহ্থাজাতি গঠিত হয় না। বিজ্ঞান পৃথিবীকে নিকটে 
আনিয়াছে, সকলকে আত্মীয় করিতে চায় । মৃহামানবের 
মিলন বিজ্ঞানেরই ইক্কিত-_সেই মহাজাতির জন্ত চাই সর্বাগ্রে 
সকল জাতির নিজ নিন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার” (‘সংস্কৃতির 
করূপাস্তর'--পগোপাল হালদার, পৃ. ২১২)। 
সাম্যবাদী সোভিয়েট রাষ্ সর্বপ্রকার জবাতি-বৈষম্যের অব- 
সান খাইয়া! মা্ষকে তাহার মৰ্য্যাদ! সম্বন্ধে সচেতন করিয়া 
মানবত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । আর-শাসনাধীন 
রুশিয়াকে বলা হইত “প্রিশ্বন অব নেশ্তনস” (prison of 
18008) | প্রাকৃ-বিপ্ব যুগে একমাত্র খাস রূশিয়ার অধিবাসী 
ব্যতীত অন্ভাভ সমস্তকে বিদেশীয় (৪1190) বলিয়া! গণ্য করা 
হইত। খাস করুণীয়দ্বিগের মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র এক সম্প্রদায় 
মাত্র রাজনৈতিক এবং সামান্তিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। 
ক্কষক এবং শ্রমিকদিগের রাজনৈতিক এবং অন্ভবিধ অধিকার 
ছিল একাত্তভাবেই সঙ্ুচিত। শক্তিমান বিভবানের নির্যাতনকে 
তাহার] মনে করিত বিধিলিপি । 


কশিয়ার রাষ্ট্ররূপ এবং প্রকৃতি , 


' । গিয়াছে । 
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শ্বীয় স্বার্থোদ্ধারের নিষিভ জার-সংস্কার বিভিন্ন জাতিগুলির 
(সংখ্যায় ইহারা প্রায় ২০০) মধ্যে বিরোধ জ্ঞাত করিয়া 
রাধিত। রুময়ের সঙ্গে ইহুদীর, আর্েনিয়াশের সঙ্গে আজার- 
বাইজানের অধিবাসীর, তুর্কোমানের সঙ্গে তাজিকের সঙ্ঘর্য 
ছিল প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা । এই জাতিগুলির উপর 
অমানুষিক উৎপীড়নের কথা মনে করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়! 
একবার ককেশাসের সুসা (31103108) শহরের প্রায় ২০০০০ 
অধিবাসীকে নির্খ্মভাবে হৃতা! করা হয়। বিভিন্ন জাতি এবং 
জাতীয় সংস্কৃতি গ্ছলিকে পঙ্গু করিয়া রাখিবার যথেষ্ট অপচেষ্টা 
হইয়াছে । অর্জিয়াতে জনপ্রিয় গণ-সঙ্গীত গাওয়া ছিল দোযাবহু । 
রঙগমঞ্চ-স্থাপন এবং পরিচালনা ছিল ইউক্রেলবাসীর পক্ষে 
অপরাধ । বহু জাতিরই নিজস্ব কোন বর্ণমালা ছিল না । 

তার পর অধিকার-বৈষম্যের কথা । আক্রারবাইজানের 
অধিবাসী এবং ইহুদী, উত্ববেক প্রভৃতি জাতির লোককে 
সরকারী চাকুরীতে নেওয়| হুইত ন! । তদানীন্তন রাম্রধানী 
সেণ্ট পিটাসবার্গ, অন্তাত কতিপয় প্রধান নগর এবং মধ্য 
রুশিয়াতে ইহুদীদিগকে থাকিতে দেওয়া হইত না। রুশিয়ার 
অভতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিন্গী লেভিটন ([০৮i৷) ইহুদী ছিলেন 
বলিয়া মস্কো হইতে বিতাড়িত হুইয়াছিলেন | শিক্ষা ক্ষেত্রেও 
বৈষম্যনূলক নীতি অমুস্থত হইত। মক্কো এবং সেন্ট পিটার্স- 
বার্পের বিশ্ববিভালয়ে এবং উচ্চ বিভালয়ে ইহুদী ছাত্রসংখ্যা 
মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা ৩ এবং অঙ্তান্ত শহরে শতকর] 
৫ ভাগের বেশী হইতে পারিত না। রুশীয় ছাড়া অন্ত কোন 
জ্বাতীয় ভাষায় সাছিত্যবিষয়ক পুস্তক প্রকাশ ছিল দিষিদ্ধ। 
জাতীয় শিল্পগুলিকে ঝচাইয়া রাখিবার কোন চেষ্টার কথা দূরে 
থাক্‌, তাহাদের বিরুদ্ধে চলিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন নির্মম অভিযান । 

কিন্তু বিপ্লবোভ্ভর রুশিয়ার রূপ একেবারে বদলাইয়া- 
১৯১৭ সালের ১৫ই নভেম্বরের “Declaration 
of the Rights of the peoples Russia” রুশিয়ার 
প্রত্যেকটি জাতির সার্বভৌধিকতা এবং পরস্পরের সমকক্ষতা 
স্বীকার করিয়া লয়। তাহাদেব আত্ম-নিয়ন্ত্রণের এবং হচ্ছ] 
কল্রিলে স্বকীয় রাষট্রস্থাপনের অধিকারও স্বীকার করিয়া লওয়! 
হয়। জাতীয় এবং বন্মায়, বিশেষ অধিকার এবং অক্ষমতার 
(0158)1]15) বিলোপ সাধন করিয়! প্রত্যেক জাতির স্বাধীন- 
ভাবে বিকাশের দাধী মানিয়া লওয়া হয়। 

১৯২২ সালে অস্তবিরোধের অবপামে মক্ষোতে আহত প্রথম 
অল ইউনিয়ন কংখেন অব সোতিয়েটস এ জর্ধ সম্মতিক্রমে 
সোভিরেট যুক্ঞরাষ্র গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই 
যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান কর! ছিল সোভিয়েট সাধারণতন্তরগুলির পক্ষে 
এঁচ্ছিক। স্থির করা হইল যে কোন সাধারণতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র 
যোগদান করার পরও ইচ্ছা করিলে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক 
ছিন্ন করিতে পারে । একথাও মানিয়া লওয়া হইল যে যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সকল সদস্ক-রাধ্রই পরস্পরের সমান । 

জাতি-সাম্যের মাপকাঠিতে মাপিলে দেখ! যাইবে যে 
ইংলও বা আমেরিকার যুক্তরাধ কোথাও গণতন্ত্র স্থাপিত হয় 
নাই। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের কথ! ধর! যাক্‌। যে হাউস অব 
লর্ভসের। লদ্বক্পগণ বংশগত অধিকারের বলে সদস্যপদ লাত 


৪৬৪০ হ 


করেন, তাহা ইংলগের জাতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ পার্মামেন্টেরই 
অংশ। ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত হইলেও রাজার সন্মতি 
ব্যতিরেকে কোন বিধি প্রবর্তিত হইতে পারে না। ব্রিটিশ 
কমনওয়েলথ অফ নেস্তনসের প্রক্কত রূপটি কি? ইহার জন 
সংখ্যা ৫০ কোটি ( ইংলও সমেত )। যদ্দি ধরিয়া লওয়া যায় 
যে ১৯১৯ সালে শ্ত্রীলোকদ্দিগকে ভোটের অধিকার দেওয়ার. 
পর ইংলণ্ডে গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি এই ৫০ কোটির 
মধ্যে ৭ কোটির বেশী লোক গণতত্ত্রশাসিত নহে। কানাডা, 
অধ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদিগকে পর্ব 
প্রযত্্ে রান্ধনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা 
হইয়াছে। কেবলমাত্র নিউ জিল্যাণ্ডে এই ব্যবস্থার অন্তথা 
ঘটিয়াছে। ৪০ কোটি লোকের বাসভূমি ভারতবর্ষ প্রধানতঃ 
বিদেশী আমলাতন্ত্র দ্বারা শাসিত হয়। স্বদেশ এবং স্বজাতির 
যুক্তির কামনা করেন এই অপরাধে সহস্র সহস্র ভারতবার্সীকে 
কারারুদ্ধ করা হইয়াছে । সেদিন পর্যন্ত জওহরলাল প্রভৃতি 
সর্ধজনবরেণ্য নেতৃবৃন্দকে বিনা বিচারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা 
হইয়াছিল । 

আমেরিকার যুক্তরা্র নিগ্রোদিগের ভোট দেওয়ার এবং 
ব্যবস্থা-পরিষদে সদন্ভ নির্বাচিত হওয়ার অধিকার স্বীকার 
করিয়া লইয়াছে সত্য। কিন্ত এই যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভু ক্রু কতিপয় 
রাধ্র-নির্ববাচন-সংক্রাস্ত বিবিধ আইনের সাহায্যে তাহাদিগকে 
প্রকৃত প্রস্তাবে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া 
রাখিয়াছে। (The Truth about Soviet Russia by 
Sydney and Beatrice Webb, p. 18) 

জাতি-সাম্য যে সোভিয়েট ত্রাষ্থ্রের অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য 
১৯৩৬এর শাসন-বিধিতেই তাহার চুড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। 
(তুলনীয়_ 

‘Eiqual rights for the citizens of the U.8.8.R.., 
irrespective of their nationality or race, in all spheres 
of economic, state and cultural, social and political life, 
shall be an irrevocable law. 

Any direct or indirect limitation of these rights, 
Or, conversely, any establishment of direct or indirect 
pnvileges for citizens on account of their race or 
nationality, as well as any propegation of racial or 
national exclusiveness or hatred and contempt shall be 


punished by law.”— Article 123 of the New Soviet 
Constitution.) 


কোন রাধ্রের অন্তর্গত জাতিসমূহের অধিকার-সাম্য যদি 
গণতন্ত্রের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, সোভিয়েট রাষ্ট্র নিঃ- 
সন্দেহে গণতন্ত্র পদবাচ্য । এই জাতিসাম্য সম্বন্ধে ভীতি 
এবং ইহার প্রতি বিদ্বেষকেই “য্যান্টি-কোমিণ্টাণ-য্যান্সিস’ 
(Anti-Comintern-AXis) এবং “ফ্যাসিষ্ট-ইন্টারনেশ্টনাল” 
. (Fasist-Internationale)এর অভ্যুদয়ের কারণ বলা যাইতে 
পারে। Anti-Comintern Axis-এর সকল সব্রন্তই 
জার্মানী, ইটালী এবং জাপান-জাতি-বৈষম্যের উপাসক । স্বীয় 
অধিকারভুক্ত যে সমস্ত অঞ্চলে তথাকথিত নিকৃষ্ট জাতিসমূহের 
বসতি বাহুবলে সেই সমস্ত অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য বন্ধায় রাখা! 
ছিল ইহাদের আদর্শ । এই নিক্ব্ট জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার ফ্যাসিষ রাষ্্রপুত্জ কোনদিনই স্বীকার করে নাই। 


প্রবার্দী 


১৩৫২ 


ইতিহাসের পাতায় প্রমাণ মিলে যে অর্থনৈতিক সাম্য এবং 
গণতন্ত্র ব্যতীত রাজনৈতিক সাম্য এবং গণতন্ত্র অর্থহীন । পু'্তি- 
বাদী দেশে রাজনৈতিক অধিকার-সাম্য থাকিলেও অর্থনৈতিক 
সমতা না থাকায় রাধক্ষমমত| এবং সমাজের নিয়ন্ত্রণাধিকার 
প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় বিনিযুক্ত স্বার্থবান ব্যক্তির করতলগত হইয়া 
রহিয়াছে। গণতন্ত্রের খোলসকে অবশ্ট সযত্রে বাঁচাইয়া রাখা 
হইয়াছে | দেশাত্ববোধ, জ্বাতিপ্রেম প্রভৃতি মহৎ আদর্শের 
নামে অসহায় জনগণকে শ্রেণীস্বার্থের যুপকান্ঠে বলি দেওয়া 
হইয়াছে এবং হইতেছে । 

বিপ্লবোত্তর রুশিয়াই সর্বপ্রথম সমাজের আধিক সমতা! 
বিধানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ষ্্যালিম-বিধির প্রথম, চতুর্থ ও 
দ্বাদশ বিধানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গঠন এবং 
প্রকৃতির সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে । ১৯৩৬-এর শাসন-বিধির প্রথম 
বিধানে বলা হইয়াছে 


“Tis Union of Soviet Socialist Republics is & 
BOcialist state of workers and peasants.” 


চতুর্থ বিধান অহ্থসারে__ 
“The economic foundation of the [0.9.9.7৮, consists 


of the socialist economic system and the socialist owner- 
Bhip of the tools and means of production, firmly este- 


blished as a result of the liquidation of the 08015119657 


economic system, the abolition of the private owner- 
ship of the tools and means of production and the 
abolition of the exploitation of man by man.” 

আর দ্বাদ্বশ বিধানের বলে পরভুক্‌ পর-শ্রমজীবিসম্প্রদারের 
অস্তিত্ব অসম্ভব করিয়া তোল! হইয়াছে। (তুলনীয় 

‘Work in the U.S.B.R. is & duty and matter of 
honour for every able-bodied citizen, on the principle : 


He who does not work shall not eat.?—Article 12 of 
the New Soviet Constitution.) ড় 


অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা ব্যতীত প্রকৃত রাজ- 
নৈতিক বা অন্ত কোন প্রকার স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা স্তব 
নয়। (তুলনীয় 


fl “It is difficult for me to imagine what ‘Personal 
liberty’ is enjoyed by an unemployed person, who goes 
about hungry and cannot find employment. Real liberty 
Can exist only where 9 man is not haunted by the fear 
of being tomorrow deprived of work, of home and 
Of bread. Only in ৪0010 a2 society is real, and not paper, 
and every other liberty possible.”— Stalin.) 


এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আদর্শকেই ১৯৩৬-এর ষধ্যালিন- 
বিধির সাহায্যে ক্ূপায়িত করিবার চেষ্টা করা হুইয়াছে। এই 
বিধি স্ত্রী, পুরুষ এবং জাতিনির্ব্িশেষে প্রত্যেক সোভিরেট 
নাগরিকের কর্ম্ম এবং বিশ্রামের অধিকার, শিক্ষার সাহায্যে 
মানসিক উৎকর্ষ সাধনের অধিকার এবং বার্ধক্য রোগ বা অন্ত 
কোণ কারণে নাগরিকের কর্শক্ষমতা ন হইলে অথবা হাঁস 
পাইলে তাহার আর্ধেক নিয়াপত্তার অধিকার স্বীকার করিয়া 
লইয়াছে। 

সোভিষেট রাষ্্র-বিধি স্বীকার করে যে প্রত্যেক নাগরিক 
প্রাক্বিপ্লব দৃষ্টিভঙ্গীতে যত ক্ষুপ্রই সে হউক না কেন-_যাহুষ 
এবং সেইজ্ন্তই মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার তাহার আছে। 
বাচিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োশ্তম অদ্রবন্ত্রের। আর সোভিয়েট 


আন 


রাধে কায়িক অথবা মানসিক শ্রম না করিলে অন্ন বস্তু মিলিবার 


আশা নাই! যাহার! সক্ষম তাহাদের সম্বন্ধেই অবশ্য এ কথা 
প্রযোজ্য দ্রেষ্টব্য-_রাষ্-বিধির ১২শ বিধান) । কিন্ধ নাগরিকের 
পক্ষে কাছ সংগ্রহ করা সব সময় সম্ভব নাও হুইতে পারে। 
পুঁজিবাদী রা নাগরিকদিগের কান্ধ করিবার দায়িত্ব এবং কর্শ- 
ভর অধিকার কোন দিনই শ্বীকার করে নাই । ইহারই 
কটি অপরিহার্য অশুভ পরিণাম বেকারদমন্তা । বিশ্বের সর্বত্র 
বেকারসমস্তা আজ উৎকট কূপ ধারণ করিয়াছে (যুদ্ধকালের কথা 
ছাড়িয়ন| দিলে) এবং সমাজের সমগ্র কর্শশক্তির বিরাট. একটা 
অংশ সুযোগের অভাবে লমাজ সেবায় নিয়োজিত হইতে 
পারিতেছে না । সোভিয়েট রা এই অবস্থার অবসান ঘটাই- 
বার অন্ত নাগরিকের কর্্মলাভের অধিকারকে মাণিয়। লইয়াছে | 
(তুলনীয় 

“Citizens of the U.S.S.R. have the right to work, 
that 1s, the right to guaranteed employment and pay- 
ment for ther work in accordance with its quantity 
and quality. 

The right to work 18 ensured by socialist organisa- 
tion of national economy, the steady growth of the 
productive forces of Soviet society, the elimination of 
the possibility of economic crisis and the abolition of 
unemployment.”— Article 118 of the New Soviet 

—@onstitution.) 

১মাহ্ষ যন্ত্র নয়। তাই বিশ্রাম ভাঙার পক্ষে অবশ্য প্রয়ো- 
জনীয়। কর্ম্ম- শক্তিকে সপ্ত্রীবিত রাঁধিবার জন্ভও বিশ্রাম না লইলে 
তাহার চলে না৷ রাগ্রবিধির ১১৯ সংখ্যক বিধানে নাগরিকের 
বিশ্রামের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে ( তুলনীয় 


“Citizens of the U.8S.S.R. have the right to rest. 
‘The right to rest is ensured by the reduction of the 
working days to seven hours for the overwhelming 
majonty of the workers, the institution of annual 
vacations with pay for workers and other employers, 
and the provision of & wide network of sanatoria, rest- 
houses and clubs serving the needs of the working 
people.”~—Article 119 of the New Soviet Constitution.) 


বার্ধক্য বা অন্ত কারণে কোন নাগরিক কাব্জ করিতে অসমর্থ . 


হইয়া পড়িলে তাহার কি উপায় হইবে? সোভিয়েট রা 
বিধি বলে যে কর্মক্ষম নাগরিকের কর্ণশক্তির উপর যেমন 
রাষ্রের দাবী আছে, কর্টে অশক্ত নাগরিকের ভরণপোষণ এবং 
্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের দায়িত্বও তাহারই । (তুলনীয়_ 

“Citizens of the U.S.S.R. have the right to mate- 
rial security in old age, and also in case of sickness Or 
loss of capacity to work. 

‘This night to rest is ensured by the wide develop- 
ment of social insurance of workers and other employees 
at State expense, free medical service for the working 

~ People, 8100. the provision of a wide net-work of health 
resorts at the disposal of the working people.”— Article 
120 of the New Soviet Constitution.) 


কিন্ত অন্্-বন্্র ও বিশ্রামের ব্যবস্থা এবং আধিক নিরাপতা- 
বিধান করিলেই চলিবে মা । মানসিক উৎকর্ষসাধনের ব্যবস্থাও 
প্রয়োজন । উপযুক্ত শিক্ষার্ধারা প্রতিটি নাগরিকের অন্নিহিত 
সদ্‌গুণরাদির বিকাশ করিতে হইবে | তাই সোভিয়েট ররা্রবিধি 
নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকার মানিয়া লইয়া তাহাকে 
শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ( তুলনীয় 


Ed 


রুশিয়ার রাষ্ট্ররূপ এবং প্রকাঁত 


৪৬১ 


PEE ET ET VAG পাশাপাশি 
পা 


“Citizens of the U.S.S.R. have the right to edu- 
cation. This right 'is ensured by universal compulsory 
elementary education, by. education free of charge 
including higher education, by a system ' of state 
stipends for the overwhelming majority of students in 
higher schools, by instruction in schools in the native 
language, and ‘by the organisation in factories, state 
farms, machine tractor stations and collective farms of 
free industrial, technical and agricultural education for 





‘the working people.” Article 121 of the New Soviet 


Constitution.) 

মানুষের মত কাচিরা থাকিতে হইলে যে লমস্ত মৌলিক 
অধিকারের প্রয়োজন তাহার স্বীকৃতি এবং জীবনের ক্ষেত্রে সেই 
স্বীকৃতির প্রয়োগ যদ্দি গণতন্ত্রের লক্ষণ হয়, তবে সোভিয়েট রা 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রা নয় এমন কথা কি করিয়] বলি? 
আরও যখন দেখি যে, এই অধিকার সমাজের কোন বিশেষ 
অংশে সীমাবদ্ধ ন! থাকিয়া সমগ্র সমাজদেহে পরিব্যাণ্ত হইয়াছে 


তখন সমস্ত সন্দেহের নিয়লন হুইয়া যায়। 
স্বাধীনতার পক্ষে আঁধিক অধিকার এবং নিরাপত্তার সায় 
রা্রিক অধিকার ও মিরাপভাও অপরিহার্ধ্য । প্রথমটির অভাবে 


শেষোক্তটি অর্থহীন হইয়া পড়ে | পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
ইতিহাসে, এ কথার প্রমাণ মিলিবে | দ্ৃষ্টাত্ত্বরূপ বলা যাইতে 
পারে যে ১৯৪০ সালের বসস্ভকালে নাৎসী জার্মানীর নিকট 
আত্মসমর্পণ কালে ২০০টি বিভবান অভিজাত পরিবার ছিল 
সাধারপতন্ত্র শাসিত ফরাসী দেশের ভাগ্য বিধাতা । কিন্তু অর্থ- 
নৈতিক অধিকার এবং নিরাপভার সংরক্ষণের জন্ভই আবার 
রাজনৈতিক অধিকার এবং নিরাপত্তার প্রয়োজন । সোভিয়েট 
রাষ্্র-বিবিতেও তাই নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার উপেক্ষিত 
হয় নাই। এই বিধির ১২৫ সংখ্যক বিধানে নাগরিক দিগকে 
বাক্য, মুদ্রামন্ত্র, সভা-নমিতির অনুষ্ঠান এবং শোভাযাত্রা ও 
বিক্ষোভ বা আনন্দ প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্ত 
সদ্য বিলুপ্ত রাহী এবং সমাজ ব্যবস্থায় যাহারা সুবিধা ভোগ 
করিত, তাহারা এখনও একেবারে শক্তিহীন জবা নিষ্ছিয় নয় । 
অভিনব রাষ্ট্র এবং অর্থনীতিক বিধানকে এখনও তাহারা 
সর্ব্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারে নাই । সুযোগ পাইলে ইহার 
ধ্বংস সাধন করিতে তাহার! পশ্চাৎপদ হইবে না । কাজেই 
এই অধিকার যাহাতে শ্রমজীবিসম্প্রধায়ের স্বার্থের পরিপন্থী না 
হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখ! হইয়াছে ( তুলনীয়_ 


“Tn accordance with the interests of the working 
people, and in order to strengthen the socialist system, 
the citizens of the U.S.S.R. are guaranteed by law: 
(a) Freedom of speech, (b) Freedom of the press, (০) 
Freedom of Assembly and meetings, (d) Freedom of 
Street 01008881078 8nd demonstrations. ‘These rights of 
Citizens are ensured by placing at the disposal of the 
fvorking people and their organisations printing Shops, 
supplies of paper, public buildings, the streets, means 
of communication and other material requisites for 
the exercise of these rights.” —Article 125 of the New 
Boviet Constitution.) 


সোভিয়েট রাধ্-বিধিতে একদিকে রহিয়াছে নাগরিকের 
মাহুষের মত বাঁচিবার এবং আস্বোম্নতির অধিকারের স্বীকৃতি । 
অপর দ্বিকে এই বিধি তাহার উপর গুরুঘায়িত্বও অপপণ 
করিয়াছে । এই বিধি যাহার! প্রণয়ন করিয়াছেন তাহারা 


৪৬২ 


জানেন যে অধিকার না থাকিলে কর্তব্য পালন যেমন অসম্ভব 
হইয়া পড়ে, দাত্িত্বহীন অধিকারও সেই রকম অনর্থ ঘটাইবেই। 
সমগ্র জাতি যদি যথাশক্তি পণ্যোৎপাদনের এবং রা ও সমাজের 
নিরাপভা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহার 
বাঁচিবার এবং স্বাধীনতার অধিকার যে কোন সৃত্ুর্থেই বিপন্ন 
হইয়া পড়িতে পারে । পোভিয়েটে নাগরিকের প্রথম কর্তব্য দে 
পরোপজীবী হইবে না । (তুলনীয় _রাষ্রবিধির ১২শ বিধান )। 
কান্ত তাহাকে করিতেই হইবে । আর কান্দ করা এবং করিতে 
পারা গৌরবের বিষয় । ভূত্বামী-প্রধান এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে - 
কি অবসরভোস্ী নির্্মার ঘলকেই অন্ত্রম এবং ঈর্ষ্যার দৃষ্টিতে 
দেখা হয়| [01001 01 [59001 বা শ্রমের মর্ষ্যাদ্দা কাক! 
আওয়াজ মাত্র ৷ 

জাতীয় সম্পত্তির দৃঢ়তা সাধন এবং নিরাপত্তা বিধান 
প্রত্যেক দোভিয়েট নাগরিকের অবশ্ত প্রতিপাল্য কর্তব্য । 
তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে এই সম্পত্তি তাহার শ্বদেশ ও 
স্বজাতির শক্তি, সম্পদ, স্বাছ্য, সুখ, লংস্কৃতি এবং উন্নতির উৎস । 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অস্ত্রবারণ করিতে সে বাধ্য। দেশদ্রোহিতা 
জঘন্ক অপরাধ | ( তুলনীয় 


“Jt 18 the duty of every citigen of the U.8.8.R. 
to safeguard and strengther public socialist property 
ns the sacred and inviolable foundation of the Soviet 
system, as the source of the wealth and might of the 
fatherland, 8৪ the source of the prosperous and 00191 
life of all the working people. 

Persons making attacks upon public socialist pro- 
perty shall be regarded as enemies of the people.” 

“Universal military duty shall be the law, Miltary 
service in the workers’ and peasants’ Red Army re- 
presents an honourable duty of the citizens of the 
0.৪ BS.R” 

“The defence of the fatherland 18 the sacred duty 
of every citizen of the 0.9 9.৮, Treason to the home- 
land; violation of the oath. desertion to the enemy, 
impairing the military might of the state, espionege * 
Shall be punished with the full severity of the law 88 
the gravest crime.”- Articles 181-33 of the New Soviet 
Constitution.) 


নাগরিকের অধিকার শ্বীক্কতির সঙ্গে এমন সুস্পষ্ট কর্তব্যের 


প্রবাজী 


১৫২ 


নির্দেশ অন্ত কোন রা্ট্-বিধিতে দেওয়া হয় মাই। পোভিয়েট 
রাই এ বিষয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভুলনা। কাজেই যুদ্ধকালে 
হজ্যা্ড ভেনমার্ক, নরওয়ে এবং ফ্রান্সের মত রুশিযাতে কোন 
019110£ বা বিভীষণ বাহিনীর অভ্যুত্থানের কথা শোনা যায় 
নাই। অধিকার এবং কর্তব্যের এই সামঞ্রক্তই মৃতপ্রায় জাতি- 
দেহে অভিনব জীবনীশক্তির সফার করিয়া তাহাকে 
করিয়া তুলিয়াছে । সে শক্তি কি দুর্বার, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে - 
লেমিনগ্রা্, ধ্যালিনগ্রাড এবং অন্তান্ত রণাক্রনে | বিশ্বগ্রাদ- 
লোলুপ নাৎসী সাশ্বাজ্যবাদের চরম এবং পরম পরাজয় ঘটিয়াছে 
লালফোঁজের হাতে । 

সোভিয়েট ব্যবস্থা এখনও পরীক্ষারধীন রহিয়াছে । ইহার 
মধ্য দিয়! মানুষ শ্রেয়কে লাভ করিবে কিনা জোর করিয়া বলা 
শক্ত! কিন্ত ইহার বিরাট, সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই । একদল বিশ্বাস করেন যে ইহারই ফলে মানবের 
সর্বপ্রকার বন্ধন মোচন ঘটবে । আর কবি-কঙ্গলোক হইতে স্বর্গ 
ভূতলে নামিয়া আসিবে । অপর দল আবার বলেন যে এই 
ব্যবস্থা কোন কোন বিষয়ে সুফলপ্রস্থ হইলেও মানবের পরম 
কল্যাণ সাধন করিবার ক্ষমতা ইহার সাধ্যের অতীত । 
( তুলনীয় 

“IT hope that Russia will produce somethin 
wonderful. But I must confess that I am doubtful ab 
1ts bemg able to bring forth anything really useful. I 
Shall consmder 1t a great success 1f, through 1t, really all 
“vealth goes into the hands of the poor and mental and 
physical freedom of every person 18 at the same time 


secured, and in that case I will have to revise my 
concept of Ahimsa.” 


“গ্রাম উদ্যোগ পঞ্জিকায়” গান্ধীজীর প্রবন্ধ হইতে )। 

কিন্ত তথাপি শ্বীকার করিতেই হইবে যে রাজ্নৈতিক এবং 
অর্থ নৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা যদ্বি গণতন্ত্রের আদর্শ হয়, সোভিয়েট 
রা অপেক্ষা উন্নততর ধরণের পণতন্ত্র এ পর্য্যন্ত কোথাও 
প্রতিষ্ঠিত হয় হয় মাই (তুলনীয়__ 

“The republic of Soviets of Workers’, Soldiers’ and 
Peasants’ Deputies 18 not only the form of a higher 


type of democratic institution . . .”— Lenin, Selected 
Works, Vol. VI, p. 447.) 


“ত্বামেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি-” 


এ এন এম বজলুর রশীদ 


দিনাস্তে চাহিয়া আছি নীলক্ষ্ণ দিগন্ত রেখায়-_ 
অস্তরাগরশ্মিজালে আরজিম সুবর্ণ লেখায় 

স্তন্ধ মৌন ধরাবুকে আনর্বাধী লিখে গেল রবি 
অন্ধকারে অমলিন সন্ধ্যাতারা একে দিল ছবি রি 
অনির্বাণ তপস্কার ১_অবকাশ প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায় 

ব্যাপ্ত হলো অন্তরের স্তরে স্তরে রজমীগন্ধায়__ 

গভীরের ম্পর্শখানি যুত হলো _পথহার| পাখী 
কাহারে খুজ্সিতে কোথা! ক্লান্ত কণ্ঠে ক্ষণে ওঠে ডাকি। 
দুরে দীর্ঘ অশ্থথের বৃক্ষ কোন্‌ মহাদেবতার 

ধ্যানে মঘ__পঅপুকে বিস্তড়িত ঘন অন্ধকার 


সুগভীর নিসত্তন্বতা--মনে হলে কত যুগ ধরি” - 
জন্ম হ'তে জদ্মাম্তর কত বড়বঞ্ধ| বক্ষে করি’ 
লভেছি জীবন নব_-মরণের সাগর পারায়ে 
ব্যানলন্ধ ঘনগুলি কতবার ফেলেছি হারায়ে। 
বারে বারে নিভে পেছে অন্তরের দীপখানি হায় 
আবার পেয়েছি প্রাণ দ্বর্প্রভ তার মহিমায় । 

এ জন্মের কুলে বসি বছ ছুঃখ-রজনীর পরে 
জানিলাম তারে ;_ জেনে শুধু তার করুণার বরে । 
স্তত্যুর অতীত হব-__অন্ত কোনো পথ নাহি আর 
মানব আবর্ত হতে জন্ম হতে যুক্তি লভিবার । 


প্‌ 


কবি অতুলপ্ৰসাদ সেন 
জ্বীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রবীন্দালোচিত যুগেও কবি অতুলপ্রসাদের গান বাভাবীর 
হৃদয়ে নিজগুণে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে। তাহার কয়েকটি 
সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত বলিয়া! অনেকের ধারণ! । রবীন্দ্রনাথ 
বলিতেন “অতুল অতুলনীয়" । «পরিশেষ” ( কাব্য ) উৎসর্গকালে 
রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদকে নিয়লিখিত সনেট উপহার দিয়াছিলেন_- 


“আশীর্বাদ 
শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন 
করকমলে 
বলের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল 
বহে যায় শতআোতে রস-বন্যাবেগে 
কতু বন্রবহ্ধি কতু সিগ্চ অশ্জল 


ধ্বনিতে সঙ্গীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে ) 
বঙ্কিম শশাঙ্ক কলা! তারি মেঘম্রটা 
চুম্বিয়া ম্গলমন্ত্রে রচে স্তরে স্তরে 
অুনাবের ইন্দ্রঞাল; কত রশ্িচ্ছটা 
প্রত্যুষে দিনের অস্তে রাখে তারি পরে 
আলোকের স্পর্শমণি ! আঙ্জি পূর্বববায়ে 
বঙ্গের অন্বর হ'তে দিকে দিগত্তরে 
সহ্য বর্ষণধার! গিয়েছে ছড়ায়ে 
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ) 5 
দিল বঙ্গ বীণাপাণি অভুলপ্রসাদ 

তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ” 

অতুলপ্রসাদ বেশী গান বচনা করেন নাই তাহার সঙ্গীত- 
সম্ভার “কাকলী*, “নীতির” ও “কয়েকটি গান” নামক তিনখানি 
পুস্তকে রক্ষিত হইয়াছে । তাহার রচনার শুচিতা, বাণীলাবণ্য 
ও সুরবস্কার তাহার একান্ত নিজস্ব । তিনি ভক্ত--তাই তাহার 
গান আত্মনিবেদনের মহিমা পাইয়াছে। সারল্যে সুন্দর, আস্তরি- 
কতায় মধুর, সংযত আবেগে হিল্লোলিত-_তঠাহার সঙ্গীতরাজি 
বাংলার কাব্যসাহিত্যে অন্থপম। 

সঙ্গীত তাহার অলস কল্পনাবিলাধ নহে, ইহ! বৈষ্বকবিদের 
শুভ্র পদাবলীর মত সাধনারূপে, প্রাণের অভিব্যক্কিকূপে শ্বতংক্ফূর্ত, 
ধ্বনিত ও লীলাফিত। ইহাতে ভাবগন্ঠীর আধ্যাত্মিকতা বা 
ছুঃখবাদ নাই, কোনপ্রকার রসবৈকল্য নাই, সহজ সরল ভাষায় 
ইহ মনের কথ প্রকাশ করিয়াছে--তাই স্বচ্ছন্দগতিতে অস্তরে 
প্রবেশ করে। 

"প্রভাতে ধারে নন্দে পাখী," "ওগো নিঠুর দরদী,” “কাঙাল 
বলিয়| করিও না হেলা," “নূতন বরষ, নূতন বরয,” প্রস্কৃতি বিখ্যাত 
কয়েকটি গানের কথা বলিতেছি। 

শব্দবিস্তাসের কৌশল, উপমা অমুপ্রাস ও ষমকের লীলা, 
অলঙ্কারের নিকণ ইহাতে নাই, প্রকৃতির বন্দনায় তাঁহার গান 
ধ্বনিত নহে, পাশ্চাত্য-সাহিত্যের জ্যোতি: ইহাকে প্রভা দান 
করে নাই। কিন্তু সজ্জাহীন বলিয়া এ সঙ্গীতকে ধর্ম্সঙ্গীত 


বলিলে অবিচার হইবে। ধর্শসঙ্গীত প্রায়ই প্রাণহীন, স্বতি- 

সর্বস্ব ও দর্শন-গুরু হইয়। থাকে--স্রসৌ দারধ্য, ভাবমাধুর্য্য ও 

ভাষার সৌন্ঠব তাহাকে গান্ভীর্য্যের পরিবেশ দেয়, কিন্তু তাহা 

অন্তরের অস্তঃপুরে আনদ্দের লহরীলীলা তুলিতে পারে না। যে 

সঙ্গীত আনন্দরস না জাগাইল সে সঙ্গীত মরমে পশিতে পারে ন!। 
ডক্টর জনসন ধর্মসঙ্গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 


481] that pious verse can do is to help the memory, 
and delight the ear, and for these purposes, it may be 
very useful; but it supplies’ nothing to the mind.” 


মনের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে ইহ! নিরপেক্ষভাবে ও 
নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, অতুলপ্রসাদের গান সে জাতীয় 
নহে। 

তিনি জীবনে বনুতুঃখ পাইয়াছেন, ছুঃখে তাহার হৃদয় পীড়িত 
ও মৃচ্ছিত হইলেও দীর্ণ হয় নাই। “জানি তুমি মোবে করিবে 
অমল--যতই অনলে দহিবে” এই অগ্নিময় বিশ্বাসের বারা তিনি 
ছুঃখকে জয় কবিয়াছেন। সঙ্গীত তাহার বন্ধু, সহায়, অবলম্বন । 

“ওগো তুঃখ-স্ুখের সাথী, সঙ্গী দিন রাতি, সঙ্গীত মোর! 
তুমি ভব-মরু-প্রান্তর-মাঝে শীতল শাস্তির লোর ! 
বন্ধুহীনের তুমি বন্ধু 
তাপিত জনের অধ! সিদ্ধ 
বিবহ আধারে তুমি ইন্দু 
নিজ্জন-জন-চিত-চোর | 


ক # * 


মুক্ত কর তুমি, ছিন্ন কর গানে 
বন্ধন কঠিন কঠোর ।” 
মনে পড়িয়া গেল বৈষ্ণব কবির বন্দন! 
“তব পদছায়। পরম সুশীতল 
মাগে অবলঘ্বনহীন দাস” 

ঈশ্বর মঙ্গলময় এ বিশ্বাস তাহাকে শক্তি দিয়াছিল ; কৈশোরে 
মাতামহ সাধক কবি কালীনারায়ণ গুপ্ত (সার কে, জি. গুপ্তের 
পিতা) অতুলপ্রসাদের কবিপ্রতিতার উদ্মেষে সাহায্য করিয়াছিলেন; 
তাহারই প্রেরণার এই দৃঢ় উশ্বরবিশ্বীস অতুলপ্রসাদ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। মাত্র ১৪1১৫ বৎসর বয়সে অতুলপ্রসাদ বাড়ীর শিশুদের 
নামকরণ উপলক্ষ্যে লিখিয়াছিলেন__ 

“তোমারি উন্ভানে তোমারি যতনে 
উঠিল কুনুম ফুটিয়া” 

এ সময়ে তিনি চিত্রাঙ্কন ও দ্বিনজ্েন্দলালের হামির গানের 
অনুরাগী ছিলেন ও আবৃত্তি করিতেন । ঢাকা হইতে প্রবেশিকা! 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে অতুল- 
প্রসাদ বিলাত যাত্রা করেন। তাহার তিনবন্ধুর (শ্রীযুক্ত যতীশ 
রপ্রন দাশ, জ্ঞানেন্দ্ৰ রায় ও নলিনী গুপ্ত ) সহিত ব্যারিষ্টার হই! 
প্রত্যাগমন করেন। এই বন্ধু চতুষ্টয় কর্্মবন্গীবনে উন্নতির উচ্চ 








৪৬৪ প্রবা্ী ১৩৫২ 
শিখরে আরোহণ করিলেও বদান্ত ও নিরহস্কার বলিয়া প্রসিদ্থিলাভ “ওগো সাথী ৷ মম সাথী । আমি সেই পথে ষাবে। সাথে, 
করেন। যে-পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ তিলক মাথে । 

এই দুইটি গুণ অতুলপ্রসাদের রচনার উপর প্রভাব বিস্তার * * ন 
করিয়াছে। যে পথে বধূরা ষমুনায় কূলে 
“ব'সে আপন বন্ধ ঘরে যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে, 
কীদলি কত নিজের তরে, যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে ! 
দু’ ফোটা! জল দেরে পরে (আমি সেই পথে যাবো সাথে |) 
যার! দীন হঃখী অতি। অন্তত্র--_ 
থাকবি যদি নিজের কাজে “তুমি কবে আসিবে, মোর আত্তিনায় ? 
কেন এলি সবার মাঝে? ফুল-দল আসি কহে পরিহাসি' 
আয়রে সেজে দাসের সাজে' কোথায়, তব বধু কোথায়? 
সবার পায়ে কব, প্রণতি | নিজ ফুল সাজে আজি মরি লাগে 
অন্যত্ৰ এ ফুল-দায় হ'তে বাঁচাও আমায় |” 
্ “বৃথ। তোর কৃচ্ছ, সাধন ক * ক 
সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন এ যেন পদাবলীব ধ্বনি--নৃতন সবে, নৃতন ছন্দে, নূতন 
রাজ-পথে পথে ঘুর্লাম কত, আবেগে মনের মাধুরী মিশাইয়া কবি শুনাইলেন। 


লভিস্থ যত ন, হারাইম্ণু তত 


“বধুয়া, নিদ নাহি আখিপাতে ৷ 
মিটিল ন! ক্ষুধা, মিলিল ন। সুধা 


আমিও একাকী, তুমিও একাকী, আজি এ বাদল-রাতে ! 


ওগো সন্তাপনাশিনি ! ডাকিছে দাছুরী মিলন-তিয়াসে 
আজি ফিরিলাম ঘরে দীন শ্রীহীন কিন্লী ডাকিছে উল্লাসে ; 
সংসার ধুলায় ্লান-মলিন, নিদ্‌ নাহি আখিপাতে ! 


বসিবি কি হেন জীবন-পক্কে 
, ওগো! পঙ্কজবাসিনী ? 
ভাহাব বৈবাগ্য যোগ অপূর্ব, উদাস বাউল নামে খ্যাতি 
তাহার রচনার বৈশিষ্ট্যের জন্ত । কীর্তন তাহার শ্বভাবজ বিভূতি, 
আগে অর না আগে কথা আসিত বল! স্থকঠিন। বৈষ্ণব 
কবিদের আস্তরিকতা ও ববীন্দ্র-সাহিত্যেব সুমা, তাহাকে মুগ্ধ 
করিয়াছিল। তাহার সঙ্গীতের রেশ সিগ্ধ ভাবে মনের উপর পরশ 
বুলাইয়! যায়, এ যেন সেই 
“Music, that gentlier on the spint lies 
Than tured eyelids upon tired eyes.” 
“করুণ সুরে পাইলে পাখী 
তোর কেনরে বরে অশখি? 
কবে তুই মুছবি নয়ন, ঘুচবে মনের বাধ? 


গগনে বাদল, নয়নে বাদল, জীবনে বাদল ছাইয়! ; 

. এস হে আমার বাদলেব বধু চাতকিনী আছে চাহিয়া ।” 

“এ যে সেই বিরহের সুর--“ভুবন ভরি বরিধত্তিয়া*__*মত্ত দাছুবী 
ডাকে ভাহুকী*_অনস্তকাল বরযার রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ বিমের সহিত 
বাজিয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই স্ুরটিকে ধরিয়! শুনাইলেন।-. 

“আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে 
শরতের পূর্ণিমায় 
শাবণেব বরিষায় 
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে" 
সুদুর পঞ্জাবে গুরুনানক গাহিলেন ।_- (ইংরাজী অনুবাদ ) 


“Tt is the month of Rain, it 1898৮807806 season 
of dark clouds and dripping rain. 
* * * * 


It raineth even at night and in the dark night the 


সংসারেতে উঠলে হাসি frogs croak, and the, peacocks coo, but how can the 
তুই শুনিস্রে ব্রজের বাশী। young 8 রর জগ 
রস শ্রাবণ-বরিষণে জুব কবিচিত্তকে ছ। অতুল- 
উিলািসিকিএলাইিলারদ জহি প্রদাদ ভীহার “বাদলের বুকে খু'ি | ভারত 
ald ভাল--ব'ধু আসিলেন : 
“আমি অলকে পরিতে পড়ে" গেল মাল! *কেগো তুমি আনিলে অতিথি মম কুটিরে 
তার পায়, ওগো তার পায়, আমার কুম্ুম্ব-বীঘি সফল কব অতিথি;  ' 
আমি খেলিতে থেলিতে ভুলে পেমু খেলা লহ পূজা নিতি নিতি ভগ্ন মনো-মদ্দিরে” 


একি দায়, ওগো! একি দায় ?* এ যেন সেই মিলনের অনির্বাণ আনন্দ 


“হৃদয় মন্দিরে মোর, কান ঘুমাওল 
প্রেম প্রহরী রহ জাগি!" 
সকল বিষয়েই তাহার বৈশিষ্ট্য দীপ্যমান। রবীন্দ্রনাথ, 


এ যেন সেই-- 


শজনুখন মাধব মাধব সোগুরিতে 
সুন্দরী ভেল মাধাই” 


শব 


আশ্বিন ' কবি অতুল প্রসাদ সেন ৪৬৫ 


১ রা পারি রা রর হী BESTS 
ধিভেক্রলাল, মনোমোহন বস্তু, সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি পথনির্দ্দেশ করিয়া, সমগ্র দেশবাসীকে ডাকিয়া উদাত্ত দ্বরে 
কয়েকজনের রচিত ‘জাতীয় সঙ্গীত’ ব্যতীত 'স্বদেশী' সঙ্গীত আশাবাদী কৰি আশার বাণী শুনাইলেন-_ 


অধিকাংশই শুধু পরাধীনতার জন্ত আকুল আক্ষেপ বা শৃঙ্খল- “ভারত আবার ভগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে 

মোচনের তীত্র আহ্বান ৷ কিন্তু অতুলপ্রসাদ এই প্রকারের সঙ্গীতে ধর্মে মহান্‌ হবে, কর্দে মহান্‌ হবে 
সং্কারকের দৃষ্টি, সহানুভূতি ও যুক্তি লইয়া! অনবদ্য ভাষায় অতীত নব দিনমণি উদদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে* 

ক বর্তমানের অবস্থা তুলনা করিয়া, আমাদের দোহক্রটি নির্দম তাহার কৌশলহীন সরল সতেজ শবপ্রয়োগ শক্তি 
ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া! পথনির্দেশ ও প্রার্থনা করিয়াছেন । অসাধারণ এ ষেন দেই 


তাহার স্বদেশপ্রেম প্রাণম্প্শী ভাষায়, উৎসাহের ছন্দে, আশার “All the charms of all the Muses often flowering in a 
ইন্গিতে অনুপম সঙ্গীতে তরজিত হইয়াছে। এইখানে তাহার ভাষার ]০vely word !” 
লাবণ্য, ভাবের গভীরতা ও ধ্বনি মাধুর্য্য বাংলার জাতীয় সঙ্গীতকে 
অনন্ত যৌবনপ্রী দান করিয়াছে 

“ভার্তভাস্থ কোথায় লুকালে 

পুনঃ উদিবে কবে পূরব ভালে ? 
আছে অযোধ্যা কোথা সে রাঘব | 
আছে কুরুক্ষেত্র কোথা সে পাণ্ডব ! 


শর ৭) 1) 5 


তাহার জীবনের প্রকাশ গানের মধ্যে। তাহার জীবন 
ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর, দবদ তাহার হৃদয়ের লাবণ্য, ভক্তি তাহার 
ভূষণ । তাহার বিখ্যাত গানগুলি প্রত্যেকটি তাহার অন্তরের 
অমুভূতির বিকাশ, এই অনুভূতি অপরের হৃদয় স্পর্শ করে বলিয়াই 
তাহাব কবিতা! সাৰ্থক । 


আছে নির্ঞ্জনা কোথা সে মুক্তি! “এক! মোব গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়নজ্বলে 

আছে নবঘীপ কোথা সে ভক্তি । সহসা কে এলে গে। এ তবী বাইবে ব'লে 

আছে তপোবন কোথা তপোধন যা ছিল কল্পমায়া 

ডে, কোথা সে কালা কালিন্দী কুলে ? সে কি আজ ধরল কায়৷" 

পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে ) অর্থাৎ কৰি বলিতেছেন_ভগবত-প্রেরণাই তাহার সঙ্গীতের 

নারী অবক্দ্ধ নিজ নিবাসে ; উৎস। এই অনুভূতি মিণ্টন, দান্তে, মধুস্থদন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি 
রঙ * ক . মহাকবিগণ স্বীকার করিষা গিয়াছেন। কৃষ্চদাস কবিরাজ 

সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা, চৈতণ্ুচবিতামৃত লিখিতে গিয়া বলিলেন-_“এই প্রস্থ লেখায় মোরে 

বীধ্য বিড়ন্বিত খল কোলাহলে ৷" মদনগোপাল” । 
নৃতন করিয়া! শুনিলাম ভারতেব মর্সবাণী, হায় কতদিনে আত্ম- 


অতুলপ্রসাদেব স্ষোভ যে বিলম্বে তাহার এই প্রেরণ! 
আসিল__ 

“কেন মোর গানের ভেলায়, এলে না প্রভাত বেলায়! 

হলে ন! সুখের সাথী জীবনের প্রথম দোলায়!” 


সম্বিৎ ফিরিয়া আসিবে? 
কবি শুনিলেন দূবাগত বীণাধ্বনির অভিনব বঙ্কার__গোমুবীশৃক্গ 
হইতে অমনি গঙ্গাধাবা নামিল__ 
“তুর অতীত শোন ডাকে, বৎস জাগো, 


মোদের সম্মান গৌরব রাখে” হিতে 
কেন হারাইলাম শ্রেষ্ঠ আসন ? ভবের এ ফুলের মেলায় 
“জ্রাতিকুল-অভিমান,.তবেষ-নিন্দা-ভেদজ্ঞান গেল যে দিন অবহেলায়” ইত্যাদি 
ভারতে আনিল মরণ নিজেই নিজের সাম্তন! খুঁজিয়া পাইলেন 
ভাই হে; “ওগে। দুঃখী, কাদিছ কি সখ লাগি? 
কবে হবে এ সুমতি, সবার উন্নতি হইবে সবাবই সাধন? সুখেব যাতনা জান না কি? 
হেন সাধন আব নাই রে?” কুন্সুম দুদিনে শুকায়ে যায় 
কে উদ্ধাব কবিবে? কাহার শবণ লইব, কি উপায়ে আবার থাকে শুধু কাটা তার বোটায়; 
এউঠিতে পারি? - থাকে কেতকী বনে ফণি জাগি ৷” 
কবি গাহিলেন__ চে অমঙ্কত্ৰ- 
“জননী গো, লহ তুলে বক্ষে “বুঝেছি সুখ বে মায়া, বুঝাও ছুখও যে ছায়। 
সাম্বনা-বাস দেহ তুলে চক্ষে তুমি ষে রয়েছে সুখ দুঃখের ওপারে ! 
ভারত-শ্বশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল কুজিত কুপ্তে মনে হয় তব কাছে সব হাবাধন আছে, 
ত্বেষ-হিংস! করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি গুপে তাই ত এসেছি হে নাথ তোমার দুয়ারে ৷" 
দুরিত করি পাপ-পুঞ্লে, তপঃ তুঝে আত্মসদ্বিৎ ফিরিয়া পাইয়| কবি বুঝিলেন যে ঈশ্বরের আরাধনা 


পুনঃ বিমল কর ভারত-পুণ্যে ৷” মনকে কেন সব সময় স্পর্শ করে না, গাহিলেন 
১০ 







দ্বিজেন্রলা মোহন বঙ্গ, সরলা সু টয় পতি 
সিন রচিত তীৰ সঙ্গীত’ ব্যতীত ‘স্বদেশী’ সঙ্গীত 
'শই শুধু পরাধীনতার জন্ত আকুল আক্ষেপ বা শৃঙ্খল- 
র তীব্র আহ্বান । কিন্তু অতুলপ্রদাদ এই প্রকারের সঙ্গীতে 
সংক্কারকের দৃষ্টি, সহানুভূতি ও যুক্তি লইয়া অনবদ্য ভাষায় অতীত 
বর্তমানের অবস্থা তুলনা করিয়া, আমাদের দোংক্রটি নিশ্বম 
ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া পথনির্দেশ ও প্রার্থন! করিয়াছেন । 
তাহার স্বদেশপ্রেম প্রাণম্পর্শা ভাষায়, উৎসাহের ছন্দে, আশার 





হারতে অনুপম সঙ্গীতে তরঙ্গিত হইয়াছে। এইখানে তাহার ভাষার 1061 word 1৮ টির 


লাবণ্য, ভাবের গভীরতা ও ধ্বনি মাধুর্য বাংলার জাতীয় সঙ্গীতকে 

অন্ত যৌবন দান করিয়াছে 

: “ভারতভান্থ কোথায় লুকালে 
পুনঃ উদ্দিবে কবে পূরব ভালে? 
আছে অযোধ্যা কোথা সে রাঘব ! 
আছে কুরুক্ষেত্র কোথা সে পাগুব ! 

আছে নিরপ্রনা কোথা সে মুক্তি ! 

আছে নবদীপ কোথা সে ভক্তি। 

আছে তপোবন কোথ। তপোধন 

কোথা! সে কালা কালিন্দী কুলে? 

পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে; 

নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে ) 











১ সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা, 
0 বীধ্য বিড়দ্বিত খল কোলাহলে ৷” 
₹ নূতন করিয়া শুনিলাম ভারতের মর্সবাণী, হায় কতদিনে আত্ম- 
্ সন্বিৎ ফিরিয়া আসিবে? 

কৰি শুনিলেন দূরাগত বীণাধ্বনির অভিনব বঙ্কার-__গোমুখীশৃ্ 
হইতে অমনি গঙ্গাধারা নামিল 

পুর অতীত শোন ডাকে, বংস জাগো, 
দর সম্মান লী রাখে" 



















: EE ৬ সাধন আর নাই ও ক্লে 1 
করিবে! ? কাহার শরণ লইব, কি টা * আবার 


‘জননী গো, লহ তুলে বক্ষে 

সাস্তবনা-বাস দেহ তুলে চক্ষে 

পান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল কুজিত কুঞ্জ 

সা করি চূর্ণ, কর পুরিত প্রেম-অলি গুপ্ধে 

রিত কৰি পাপ-পুঞ্জে, তপঃ ভুঞ্জে 
পুনঃ বিমল কর ভারত-পুণ্যে ।” 


























সানিকে কি রা ভি | 

আশাবাদী কবি আশার বাণী শুনাইলেন-- 

 *্ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে 

ধর্দে মহান্‌ হবে, কর্শ্মে মহান্‌ হবে 

নব দিনমণি উদদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে” 

তাহার কৌশলহীন সরল সতেজ শব্দপ্রয়োগ শক্তি 
অসাধারণ এ যেন সেই- 

“All the charms of all the Muses often foweting ina 


তাহার জীবনের প্রকাশ গানের মধ্যে । তাহার জীবন 
ত্যাগের মহিমায় ভাম্বর, দরদ তাহার হৃদয়ের লাবণ্য, ভক্তি তাহার 
ভূষণ। তাহার বিখ্যাত গানগুলি প্রত্যেকটি তাহার অন্তরের 
অনুভূতির বিকাশ, এই অনুভূতি অপরের হৃদয় স্পর্শ করে _বলিয়াই 
তাহার কবিতা! সার্থক । | 


“একা মোর গানের তরী ভাগিয়েছিলাম নয়নজলে 
সহন! কে এলে গো এ তরী বাইবে ব'লে 

যা| ছিল কল্পমায়া 

সেকি আজ ধরল কাযা” 


অর্থাৎ কবি বলিতেছেন--ভগবৎ-প্রেরণাই তাঁহার 
উৎস। এই অনুভূতি মিণ্টন, দান্তে, মধুস্থদন, রবীন্দ্রনাথ 
মহাকবিগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্চদাস ' 
চৈতগ্রচরিতামূত লিখিতে গিয়া বলিলেন-_-"এই গ্রন্থ লেখা 
মদনগ্রোপাল” । | 


অতুলপ্রসাদের 
আলি : 
“কেন মোর গানের ভেলায়, এলে না প্রভাত বেলায়! 
হলে না সুখের সাথী জীবনের প্রথম দোলায়!” 


ক্ষোভ যে বিলম্বে তাহার চা 


সন্ত পর 
ভবের এ ফুলের মেলায় 
গেল যে দিন অবহেলায়" ইত্যাদি 
নিজেই নিজের সান্তনা খুজিয়া পাইলেন 








“ওগে। দুখী, কী দিছি কি জুখলাগি? 
সুখের যাতনা জান নাকি? 
কুঙ্গুম দুদিনে শুকায়ে যায় 
থাকে শুধু কাটা তার বৌটায়; 
থাকে কেতকী বনে ফণি জাগি ।” 


অন্তত্ৰ- 
“বুঝেছি সুখ যে মায়া, বুঝাও দুখও যে ছায়া 
তুমি যে রয়েছ সুখ দুঃখের ওপারে 1... 


: মনে হয় তব কাছে সব হারাধন আছে, 
তাই ত এসেছি হে নাথ তোমার ছুয়ারে 
আত্মসন্ধি ফিরিয়া পাইয়! কৰি বুঝিলেন যে ঈশ্বরের অ 
মনকে কেন সব সময় স্পর্শ করে না, গাহিলেন- 


৪৬৬ ) 


“পরাণে তোমারে ডাকিনি হে হরি, ডেকেছি শুধুই গানে। 
তাই ত তোমারে চাহিনি জীবনে, ফিরেচি শৃল্ত প্রাণে; 
তুমি চাহ প্রাণ, নাহি চাহ ভাষা 
্ট চাহ দীন বেশ, নাহি চাও ভূযা 
তুমি শুন যাহা, আর কেহ নাহি শোনে ।” 
কবির দেহাস্তর ঘটিয়াছিল শেষ রাত্রে তখন "তিমিরমগন তব" 
_বুঝি তিনি জানিতে পারিয়াই লিখিয়াছিলেন_ -১ 
“যে পথে পাখীর! যায় গে! কুলায় 
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায় । 
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির রাতে ।” 
তাহার কর্ণ্মময় জীবনের লাভক্ষতির হিসাব তিনি কোনদিনই 
করেন নাই। আত্মভোলা, হাস্তসরস উদার লোকটি জাতিধর্শ্ম- 
নিব্বিশেষে দান করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের 
তিনি একজন অগ্রণী, সমাজ-সংস্কারক বিগ্যোৎসাহী ও পরোপকারী 
বলিয়! লক্ষ প্রদেশে সকলের শ্রদ্ধ! অর্জন করিয়াছিলেন। ডাঃ 
জগত্নারায়ণ ও মিঃ মোহম্মদ নাসিম বার-এট-ল তাহার শবাধার 


মহিলা সংবাদ 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় এবারকার সমাবর্তন উৎসবের লময় 
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের (বীরবল) পত্নী গ্রমতী 
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক প্রদান 
করিয়াছেন । ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক তিন বংসর পরে 
একবার সিণ্ডিকেট কর্তৃক যে মহিলা বাংলাভাষায় দাহিত্য 
বা বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক রচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত 
হন তাহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হুয়। 


ইতিপূর্বে শ্রীযুক্তা মানকুমারী বস্থ (১৯৩৫), শ্রীযুক্ত! 
নিরুপমা দেবী ( ১৯৩৮ ) এবং শ্রীযুক্ত! অনুরূপ দেবী (১৯৪১) 
এই পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

ইন্দির! দেবী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে 
বি-এ পাস করেন এবং পরীক্ষাধিনীদের মধ্যে প্রথম হইয়া পদ্রা- 
বতী স্বর্ণপদ্ধক লাভ করেন। তাহার “নারীর কথা” নামক পুষ্তক- 
খানিতে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা কতকগুলি চিন্তোদ্দীপক প্রবন্ধ 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । তাহার অন্তান্ত বহু প্রবন্ধ পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইবার অপেক্ষায় আছে। তা ছাড়া সাময়িক 
পত্রিকাদিতে ফরাসী হইতে অনুদ্দিত তাহার নানা প্রবন্ধ এবং 
ছোট গল্প বাহির হইয়াছে। 

তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপির ভাণ্ডারী । কয়েক বৎসর 
পূৰ্ব্বে তিনি কবিগুরুর “মায়ার খেলার স্বরলিপি প্রকাশ করেন। 
সম্প্রতি তিনি তাহার “ফান্তনী' এবং “কাল যৃগয়া'র স্বরলিপি- 
সংগ্রহ সম্পাদনে বাপৃত আছেন। ইদানীং তাহাকে শাস্তি- 
নিকেতন সঙ্গীত-ভবনের প্র-নেত্রী পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। 


গ্রবালী 


১৩৫২ 


বহন করিয়াছিলেন। আউধ চীফ কোর্টে তাহার শোকসভায় 
প্রধান বিচারপতি বলিয়াছিলেন_ 

“He was fearlessly independent but always moderate 
in his counsels and action. He won the high place 
(leader of the Bar) by sheer dint of merit and honest 
Work.” 

সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি উইলের দ্বারা জনসেবায় উৎসর্গ 
করিয়| গিয়াছেন। যাহা কবিতায় লিখিয়াছিলেন, তাহা করিয়া- 
ছেন। তাহার কীন্তিকলাপ দেশবাণী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে । 
বাংলার কাব্য-সাহিত্যে তাহার দান অল্প হইলেও অমূল্য । তাহার 
অপ্রকাশিত শেষ কবিতায় মন্রকথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন-__ 

“যার! তোরে বাস্ল ভাল, যারা দিল প্রাণে ব্যথা 

যাবার আগে বন্ধু জ্ঞানে, সবার পায়ে নোয়! মাথা; 





পাবার বাকি আছে যাহা, পাবিনে তুই হয়ত তাহা! 
খুলিস নে তুই খেয়ার ঘাটে, পান! দেনা জমার খাতা!” 





ইন্দিরা দেবী “চীধুরাণী 


১২ জাপানের রাজধানী টোকিও 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


জাপানের শতকরা বার ভাগ ঢাল! লোহার চৌপল, শতকরা 


প্রাচ্যের বৃহত্তম নগরী টোকিও । সমগ্র পৃথিবীতে লণ্ডন এবং 
নিউ ইয়র্কের পরেই ইহার স্থান। ইহার আয়তন ২১৭ বর্গ- 


মাইল, লোক-সংখ্যা ৭,১০০,০০০ জন । 
এ 


টোকিও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্য- 
তার এক বিচিত্র সমন্বয়-কেন্দ্র । তিনশত 
বংসর পুর্বে প্রাচ্য সভ্যতার আদর্শে 
গড়িয়া! উঠিয়াছিল এই নগরী | মাত্র 
যাট-পয়ষটি বংসর হইল সম্রাট মেজির 
চেষ্টায় পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত এখানে 
আসিয়া প্রবেশ করে। কিন্ত এই 
স্বল্সকাল মধ্যে পাশ্চান্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সাধনায় জাপানের যে অগ্রগতি হইয়াছে 
তাহা! বিশ্বয়কর। টোকিওকে পৃথিবীর 
সৰ্বপ্ৰধান নগরী করিয়া তুলিবার উদ্ধেস্টে 
জাপানীরা অক্লান্ত চেষ্টা এবং অন্বত্র 
অর্থব্যয় করিয়াছে । ফলে শহরের মধ্যে 
হইয়াছে আমেরিকার আদর্শে 
আট-দশ তলা উচ্চ বিরাট, অট্টালিকা- 
সমূহ ৷ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পার্ক, প্রশত্ত রাজ- 
পথ, আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যাবতীয় 
উপকরণ ইত্যাদির সমাবেশে, [ইহা 


আঠার ভাগ ইন্পাত এবং শতকরা আঠার ভাগ 'রোলড, ষ্টাল’ 
টোকিওতে প্রস্তুত হুইত এবং এখানকার আটটি ‘প্লাণ্টে” সমগ্র 





হুট টোকিওর আকাসাকা প্রাসাদ । বহুকাল যাবৎ ইহা রাজধানীতে আগত বিশিষ্ট 
দর্শকদের সরকারী আবাসস্থলরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । 


পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর সহিত প্রতিত্বন্বিতা করিতে ' 


পারে। 


টোকিও জাপানের হুন্স্থ দ্বীপের উপর অবস্থিত । জাপানী 
গবর্ণষেন্টের দপ্তর এখানেই বিগ্কমান এবং ইহা জাপানের অন্থ- 


তম প্রধান শিল্প-কেন্দ । 


মার্কিন বিমান আক্রমণে টোকিওর শিল্পের প্রভূত ক্ষতি 
সাধিত হুইয়াছে। হিদাব করিয়! দেখা গিয়াছে যে, তৎপূর্ে 





জাপানের পঞ্চাশভাগ তৈল পরিক্রুত হইত । 

টোকিও জায়গাটি পর্বতসন্কুল, ছোট বড় শতাধিক পাহাড়ের 
উপর নগরীটি.অবস্থিত। পাহাড়গুলির উচ্চত1 পঞ্চাশ হইতে 
একশ ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত । সম্রাস্ত এবং সঙ্গতিপন্থ লোকদের 
বাড়ীগুলি পাহাড়ের উপরে নির্দ্মিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসস্থান 
পাহাড়ের ঢালু জায়গায়, আর জনসাধারণ বাস করে সমতল 


নগরের কেন্তরস্থলের নিকটে 
ধাড়াইয়া আছে পরিখা আর 
মধ্যযুগীয় দুৰ্গ-প্রাকারবেষ্টিত বিরাট 
রাজপ্রাসাদ ৷ জাপানীরা সআ'টকে 
দেবতার মত ভক্তি করে, তাহার 
চেয়ে বড় আর কেউ নাই । তাহার 
মাহাত্ম্য যাহাতে অক্ষুণ থাকে সেই 
জন্ত বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে কেহ 
রাজপ্রাসাদের নিকটে উচ্চ 
অট্টালিকা নির্বাণ করিতে পারে 
না। সুমিদা নদী এবং তাহার 
অনেকগুলি উপনদী নগরীর ভিতর 
দিয়া প্রবহমান । প্রধান রাস্কাখুলি 
চওড়া এবং শান-বাধানো। 
চলাচলের[ন্ুবিধার জন্ত টোকিওতে 
“বাস” ছু ১১৬ {মাইল লম্বা ট্রলি, 


৪৬৮ 





অথবা ট্রামওয়ের ব্যবস্থা আছে। 
নগরের ভিতর দিয়া দীর্ঘ রেল- 
রাস্তাও চলিয়া গিয়াছে এবং তাহ! 
উহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। 

১৯২৩  খ্রষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর 
ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ডের পরে 
নগরীটি আংশিকভাবে পুননির্প্মিত 
হয়। শহরের ভিতরে একশ কুড়ি 
ফুট চওড়া ছয়টি নূতন এভিনিউ, 
ছত্রিশ ফুট প্রশস্ত একশ কুড়িটি 
নূতন রাস্তা তৈরি করা হুয় এবং 
প্রধান বাবসা-কেন্দ্রের বিধ্বস্ত 
গৃহগুলির স্থলে আধুনিক পদ্ধ- 
তিতে অগ্নি, ভূমিকম্প ইত্যাদির 
হাত হইতে রক্ষা পাইবার 
উপযোগী ব্যবস্থা! সম্বলিত অট্টা- 
লিকাসমূহ নির্মিত হয়। তাহা 
হইলেও কিন্তু এখনো টোকিওর 
শতকরা আটানব্বইটি বাড়ী বিশিষ্ট 
জাপানী পদ্ধতিতে কাঠ এবং 
কাগজদ্বারা! নির্টিত। গৃহনির্ম্মাণে 
এই পুরানো পদ্ধতির প্রাধান্ত 
সত্বেও টোকিওই সমগ্র জাপানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রগতিশীল এবং আধুনিক সভ্যতা দ্বার! প্রভাবিত নগরী, 
অগ্নযৎপাত-প্রতিষেধক ব্যবস্থাও এখানে সব চেয়ে বেশী । ' 

এখানকার আবহাওয়া কিন্ত খুব গ্রীতিকর নয়। গ্রীষ্মকালে 
যেমন অসহা গরম, শীতকালে তেমনি তীব্র শীত। প্রবল 
ঘুর্ণবাত্যার প্রকোপও প্রায়ই দেখা দেয়, এবং ছয়-সাত বৎসর 
পরে-পরে এক একবার ভূমিকম্পে সমগ্র দ্বীপে বহু লোকের প্রাণ- 
নাশ হয়। ১৯২৩গ্রীষ্টান্দের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে একমাত্র টোকিও 
শহরেই এক লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল জাপানের 
রেলপথলমূহের কেন্দ হইতেছে টোকিও। একচল্লিশটি বিভিন্ন রেল- 
রাস্তার দ্বারা ইহার সহিত সমগ্র দ্বীপের প্রধান প্রধান নগরী- 
গুলির সংযোগ স্থাপিত হুইয়াছে। ইহার নিকটস্থ সমুদ্র অগভীর 
বলিয়া বড়-বড় জাহাজপমূহু এখানকার পোতাশ্রয়ে আসিতে 
পারে না, সেইজন্য ইহার প্রধান বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে আঠার 
মাইল পশ্চিমে ইয়োকোহামায়। 


অগ্নি-প্রতিষেধক ব্যবস্থাযুস্ত টোকিওর আধুনিক ব্যবসায়-অঞ্চল | মিংসুই ব্যাঙ্ক / 
এবং ব্যাঙ্ক অব জাপান এইখানেই অবস্থিত | 


১৯২৩ গ্রষ্ঠান্ের ভূমিকম্পে ইয়োকোহামা শহরটিও ধ্বংস- 
সপে পরিণত হয়। ইহাতে ২১,৩৮৪ জন লোকের প্রাণ- 
হানি হয় এবং প্রায় টাকার সম্পত্তি 


নষ্ট হয়। 


সম্প্রতি জাপানের আত্মসমর্পণের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
অবদান হইল। আমেরিকান জেনারেল ম্যাক আর্থার সদল- 
বলে রাক্ধানী টোকিওতে প্রবেশ করিয়াছেন। বিজিত 
জাপানের প্রতিনিধিগণ আত্মসমর্পণ চুক্তিপজ্ে স্বাক্ষর করিয়াছেন 
এই টোকিও নগরীতেই । এই প্রথম জাপান বিদেশী 
শক্তির বশ্যত! স্বীকার করিল, তাহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। 
টোকিওর নৌবন্দর ইয়োকোন্সুকায় মিত্রপক্ষের নৌ-বহর 
আসিয়া নোঙর করিয়াছে । রাজধানীতে চলিতেছে মিত্রশক্তির 
বিজয়োৎসবের বিপুল আয়োজন, স্থির হইয়াছে যে টোকিওর 
বুকের উপর দিয়! জেনারেল ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে পরিচালিত 
হইবে তিন মাইল ব্যাপী এক বিরাট বিজয়-শোভাযাজা । 


৭00,000,000 





৪৮7 





: রচনার পর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের 
মধ্যে প্রত্যেক দেশের বহিরাণিজ্য বিশেষ রূপে পরিবর্তিত 
হ্‌ য় ছে + ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যও এই পরিবর্তনের হাত হইতে 









£, যুদ্ধ আরস্তের সঙ্গে সঙ্গেই জলপথে জাহাজ চলা- 
চ ন উপস্থিত হয়। জার্মেনী ও ইতালী কতৃক 
সসংখ্য মিত্ৰপক্ষীয় জাহাজ নিমক্ছিত হয়। ফলে সুয়েজ 
লের ভিতর দিয়া এতদিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে বাণিজ্য 
চলিতেছিল তাহা বিশেষ রূপে ব্যাহত হইয়া পড়ে। তাই 
উত্তমাশা অস্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতের সহিত ইউরোপের 
ৃ (তথা ইংলগ্ডের বাণিজ্য চলিতে থাকে ; কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে 
দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের দরুন আমদানি ও রপ্তানি অতিরিক্ত ব্যয়- 

: সাধ্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, বাণিজ্য-জাহাজের সংখ্যা 
পাওয়ায় ও যুদ্ধের জলন্ত অধিকাংশ জাহাজ ব্যবহৃত হওয়ায় 
ত বাণিজ্য পরিচালনের জন্ত উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের 
করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদিও পরবর্তাকালে 
“সংখ্যক জাহাজ নিনিত হয় এবং ইটালীর আত্মসমর্পণ 
 ভুমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যপথের বাধা অপসারিত হয় তথাপি 
দ্রব্যাদি চলাচলের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই । 
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দুর্বল - 








গ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ 
ছয় বংসর পর ইউরোপে জার্মেনীর ও এশিয়াতে জাপানের 






অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনায় বা {ৰায় রোগে মস্ডিফক 


আমলা তেল ব্যবহারে খুবই উপকার পাঁবেন। 












দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধকালে ভারত-সরকার আমদানি ও রপ্তা 
ব্যাপারে বিশেষ ভাবে হস্তক্ষেপ করেন। অত্যন্ত মুল্যবান 
দরব্যা্দির সরবরাহ একপ্রকার নিষিদ্ধ হয়, কারণ & সর 
দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানি-কালে শক্রকধলিত হু 
বিশেষ ক্ষতি হইবে। পক্ষান্তরে অত্যন্ত জরুরি ভ্রব্যাদি 
আমদানি করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, এইজ ভার 
সরকার যথেষ্ট ক্রয়শক্তি' সংহত রাখিবার ইচ্ছায় ভাবছি, 
ও রপ্তানির আমূল নিয়ন্ত্রণ করেন। রর 

তৃতীয়তঃ, প্রাক্যুদ্ধকালে যে সমস্ত দেশ আমাদের বন্যা 
সরবরাহ করিত তন্মধ্যে অনেকগুলিই শক্ত-দেশে পরিণত 
হইয়াছে কিংবা শত্রু কতৃক অধিকৃত হইয়াছে; স্থ্ত 
সমস্ত দেশ হইতে দ্রব্যাদি আমদানি করা একরূপ বন্ধ হ 
যায়। এমন কি, মিজরাজ্যগুলিও যুদ্ধজনিত দব্যাদি উর 
মনোযোগী হওয়ায় ও নিজের দেশের জণ্ত যথোচিত সরবরাহ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করায় তাহাদের নিকট হইতেও ভ্রব্যা 
আমদানি ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ সম্ভবপর হইয়া 
নাই। অন্ত দিকে আমাদের নিজেদের দেশেও সু্ধগম্পাঁক 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহের আধিক্যবশতঃ অসামরিক- 
দের ভোজ্য ও ভোগ্য ভ্রব্যদির পরিমাণ ও সরবরাহ বিশেষ 
হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে; ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদেশ হইতে 
যথোচিত পরিমাণ দ্রব্যাদি রপ্তানি সম্ভবপর হয় নাই। যুগ্ধকা 


















































3 








হ’লে নিয়মিত সি, 





আর, দাশের ও 









র ক বহিাশিজ্য ব্যাপারে ৰ এই কছেকট পরিবতি বিশেষ রি 
ন্বপে লক্ষিত হইয়্াছে। | 
"যুদ্ধের পুর্বে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানির পরিমাণ ভারতবর্ষে ৃ 
আমদানির পরিমাণ হইতে সর্বদা বেশী থাকিত অর্থাৎ অনুকূল 

বাণিজ্য উদ্ধত থাকিত। যুদ্ধের সময়েও এই বৈশিষ্ট্য বত নে 


এার ৮৪ কোঠতে পরত বাজছে । রিল নই. দল | 
বাণিজ্য উদ্ব ত্ত কিরূপ বৃষ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার একটি নুন : 


ছিল এমন কি অনুকূল বাণিজ্য উদ্ধত্ত অধিকমাত্রায় বধিত দেওয়া গেল £ a 
সাল আমদানি রপ্তানি উদ্ধত ce 
5580-8১ ১৫৬৯৭ কোটি টাক! ১৯৮৭০ কোটি টাকা ৪১৭৩ কোটি টাকা 

১৯৪১-৪২ ১৭৩১৫ ১ ৯ ২৫২৮৮ ১১৯ ৭৯১৫ ১) ৮ 














১৯৪২-৪৩ ১১০৪৫ 5১ ৯ ১৯৪৭ ১ ৯» ৮৩৬২ 95 
88৩-৪৪ ১১৮৮৫ ৯» ২১০১৭ ১১. ৯ ৯১১৩২. ১5৮: 
১৯৪ ৪৮৪৫ ২০০৯৮ 23 bs ২২৭৭৩ 29 29 ২৬৭৫ 23 29 


__ ভারতীয় আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যও বিশেষরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতে এই পরিবর্তন বিশেষরূপে । 
হইয়া গিয়াছে এবং উহার পরিমাণও হাস-ব্বদ্ধি উভয়ই লক্ষ্য করা যাইবে। 


আমদানি আমদানি রপ্তানি রপ্তানি 
দ্রব্যাদি ১৯৩৮-৩৯ ১৯৪২-৪৩ ১৯৩৮-৩৯ ১৯৪২-৪৩ 
শতকরা ১৫৭ শতকরা ৭৩ শতকরা ২৩৩ শতকরা ২৫১ 
19 ২১৭ 1 ৪৭৩ ? ৪৫-১ 29 ২৩১ নর 
৬০৮ ৪৪৫ 1» ৩০০ » ৫০৩ (রে) 
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কবি বলেন যে, “নারীর রূপ- 
লাবণ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয়া | 
উঠে।” স্থতরা২ আপনাপন চটি 
| রূপ ও লাবণ্য ফুটাইয়! তুলিতে j 
সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর .... 
রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ষুট হয় না। কেশের প্রাচুর্য 
মহিলাগণের সৌন্দর্য্য সহঅগুণে বদ্ধিত হয়। কেশের .. 
| শোভায় পুরুষকে সুপুরুষ দেখায় । যদি কেশ রক্ষা ও 
তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি যত্বের 
সহিত ভিটামিন ও হরমোনমুক্ত কেশতৈল “কুস্তলীন” 
| ব্যবহার করুন৷ ও 
|  কৰীন্দ্ৰ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ ২ পকুস্তলীন ব্যবহার ৯... 
| করিয়া এক মাসের মধ্যে নূতন কেশ হইয়াছে ।” ও 
পকুস্তলীনে”্র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন-- 

“কেশে মাখ “কুন্তলীন”। 

পানে খাও “তান্বুলীন”। 

ধন্য হো’ক এইচ. বোস ॥” 


সিকি 

















































পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কাঁচামালের 
অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ও দেশীয় শিল্প কতৃক 
বহুত হওয়ায় উহার আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্ত 
ক্ষে সরবরাহের অসুবিধা, সরকারী নিয়ন্ত্রণ” বিনিময় 
প্রথার শিয়নত্রণ ও শিল্পোন্নতির ফলে, বিদেশী শিক্পদ্রব্যের আম- 

সি পাইয়াছে। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খনিজ তৈল, 
যন্াংশ, রঞ্জন ও ভেষজ দ্রব্য এবং পশম উল্লেখযোগ্য । 
১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতবর্ষ যে বিশেষ-বিশেষ দ্রব্য আমদানি 
 করিয়াছে.তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল। 


খনিজ তৈল ৩৬৩৩ কোটি টাকার 
তুলা ১৭৫৩ রানে 
"যন্ত্ৰ ও যন্ত্রাংশ ১১৩৯ ক. 198 
ব্রপ্তন ও ভেষজ্ধ দ্রব্য ৮৩৭4৭২৬১১১১ 
















পশম ৫০২ (2) 2 
তানি ধিক দিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে, যুদ্ধের 


২৭৭ ১৬১ 


বাজারে ভারতীয় ২ মালের অঙ্কদেশে বেশ Sie হই 









_ তুলাজাত ও পাটজাত দ্ৰব্য, চা, চিনি, কীচাপাট, তৈল বীজ, 
তুলা, কাচা ও পাকা চামড়া, গালা, ম্যাঙ্গনিজ, অভ্র প্রভৃতি 
অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইংলও, সিংহল ইত্যাদি মিআদেশগুলিতে 
সরবরাহ করা হুইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে পাটজাত দ্রব 
৪৯'৪৬ কোটি টাকার, তুলাজাত দ্রব্য ৪২৪৮ কোটি টাক! 
এবং চা ৩৭:৫৪ কোটি টাকার রপ্তানি করা হয়। উহার পূর্ব 
বংদর পাটজাত দ্রব্য ৩৬৪১ কোটি টাকার, তুলাজ্জাত ৪৬৪৮ 
কোটি টাকার এবং চা ৩২-৪৫ কোটি টাকার রপ্তানি করা. 
হইয়াছিল । যুদ্ধকালের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারা 
যায় যে কাচামালের রপ্তানি খুব হাস পাইয়াছে। ইহার কারণ 
পুর্বে জাপান ও ইউরোপের কতকগ্চলি দেশ ভারতের কাঁচামাল *. 
গ্রহণ করিত ; কিন্তু যুদ্ধের ফলে ওঁ দেশগুলিতে রপ্তানি বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে, আবার নিজের দেশে উহার চাহিদা! বাড়িয়াছে 
ফলে কাঁচামালের রপ্তানি খুব হ্রাস পাইয়াছে। K 

এই ত গেল দ্রব্যদির আমদানি ও রপ্তানির পরিবতনের 
হিসাব । এখন দেখা যাক্‌, কোন্‌ দেশ হইতে আমাদের আম” 
দানি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কোন্‌ দেশেই বা আমর! অধিক 
পরিমাণে রপ্তানি করিয়াছি। নিম্নের তালিকা হইতে এই 
বিষয় সম্যক অবগত হওয়! যাইবে £ 





ভারতীয় বহির্ধাণিজ্যের আমদানি ও রপ্তানির শতকরা হিসাব 





আমদানি আমদানি রপ্তানি রপ্তানি 
১৯৩৮-৩৯ ১৯৪২-৪৩ ১৯৩৮-৩৯ ১৯৪২০৪৩ 
৫৮১ ৫৫-৫ ৫৩৬ ৬৭"১ 
৩০৫ ২৬-৭ ৩৪৩ ৩০১৬) 
২৭"৬ ২৮৮ ১৯৩ ৩৬... 
8১৯ ৪৪৫ ৪৬৪ ৩২০৯8 
১৪-২ ২৮৪ ১৪৭ ২৯৪২ 


ঃ ৩৯৭ 1১০৫, 









_ বাৰিজ্য-সম্বন্ লুপ্ত হইয়াছিল ইহা পৰেই উরে করা হইয়াছে 
পরবর্তী কালে ১৯৪১ সালে জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সুদুর প্রাচ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য 
বন্ধ হইয়া যায়। পূর্বে ইংলণ্ড যতটা মাল ভারতবর্ষ হইতে 
ইত যুদ্বকাঁলে তাহার অনেকটা (শতকরা ৩৭) হ্রাস 

পাইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ সাআজ্যের অন্তর্গত সিংহল, অষ্টেঁলিয়! 
. দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। একমাত্র অধ্েঁ- 
_ লিয়াতেই ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ সাত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আমদানী ও রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ সত্বেও পূর্ব আফ্রিকার সহিত 
_ ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ হইতে 
১৯৪২ সালের মধ্যে এই রপ্তানি কেনিয়া ও উগাগ্ডায় ৪'২ হইতে 
২১৬, ট্যাঙ্গানিকায় ৪'৭ হইতে ৪৫৫ এবং জার্জিবারে ৯৬ 
.. হুইতে ২৫-০ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রিটিশ সাআজ্যের বিভূর্তি দেশে 
_. ভারতের রপ্তানি কতকটা হাস পাইলেও যুক্তরাষ্ট্রে ও মধ্যপ্রাচ্যে 
_ রপ্তানির খুব আধিক্য ছিল। 


ব্রিটিশ সাআাজ্যের অগ্ভূক্তি যুক্তরাজ্য ব্যতিরেকে অত্যান্ত 


রাজ্য অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ পণ্য ভারতবর্ষে রানি করি 








য়াছে। এক অষ্টেলিয়াই ১৯৩৮-৩৯ সালের আমদানি অপেক্ষা 
যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচ গুণ দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছে। 
যুদ্ধকালে যুজবাষ্, মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য আমাদের অনেক দ্রব্যাদি 
সরবরাহ করিয়াছে । 


অতএব দেখা! যাইতেছে যে, ভারতীয় আমদানি ও রপ্তানি 


ব্যাপারে যুক্তরাজ্য বা ইংল অনেকটা পিছাইয়! পড়িয়াছে, 
জাত্াজ্যের অন্তর্গত অন্তান্ত দেশের সহিত বাণিজ্য খুব বৃদ্ধি পাই- 
তেছে এবং ভবিষ্যতে যে এইরূপ থাকিবে তাহা অনুমিত হই- 
তেছে পরবর্তী কালেও যুক্তরাজ্য ভারতের বাণিজ্া-প্রতিযোগিতার 
হটিয়া যাইবে এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে; সুতরাং অদূর 
ভবিষ্যতে ভারত-মহাসাগরের নিকটব্তাঁ দেশলমূহে বাণিজ্য 
বিস্তার করা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভবপর এবং সেই দিকে এখন 
হইতেই চেষ্টা করা দরকার । ১৯৪৩-৪৪ সালে আমদানি বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, সুতরাং ভবিষ্যতে যাহাতে প্রতিকূল অবস্থার স্থষ্টি না 


হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! কার্য করিতে হইবে । 





ূ আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে: 
৯ বসঢরর জন্য শতকর। বাৰিক ৪7০ টাকা 








২ বৎসঢেরর জন্য শতকরা বাধিক ৫৮০ টাক? 
৩ বৎসঢ়রর জন্য শতকর। বামিক ৬০ টাক! 


সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাটিড প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫. টাকা পাওয়া যায় । 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা সদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অন্ুগ্রহপূর্রবক আবেদন করুন । 


ই ইণ্ডিয়া টক এণ্ড শেয়াৱ ডিলার মিষ্রিকেট 


পি 


৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস্‌, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “হনিকম্ব* 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 








টু  বীকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৪৪ 
ৃ সালের সংক্ষিপ্ত কাৰ্য্য বিবরণী 


(ক) মঠ বিভাগ 

১1 অগ্ান্য বৎসরের ন্যায় বর্তমান বৎসরে মঠের বাহিরে 
চটি ও মঠের মধ্যে ৪টি ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা হইয়াছিল, এবং ধর্শ 
আলোচনার জন্য ২৭৫ দিন ক্লাসও হইয়াছিল। বেলুড় মঠ হইতে 
কয়েকজন সন্ন্যাসী আসিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম বিষয়ক 
বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণের আধ্যাত্মিক ভাব বিকাশে সহায়ত 
করেন মঠ-সংলগ্ন পুস্তকাগারের কাধ্যও নিয়মিত ভাবে চলিয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষে মোট ১৩২৩ খানি পুস্তক ছিল এবং ৪৯৪* জন 
পাঠক এই সকল পুস্তকের ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাছাড়া 
২৬ খানি সাময়িক পত্র ও ছুইখানি সংবাদপত্রও পাঠকগণের 
স্থবিধার জন্য অবৈতনিক পাঠাগারে রাখা হইয়াছিল । 

রঃ (খ) মিশন বিভাগ 


বর্তমান বর্ষে মিশনের দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতে 
৮০,০:* রোগীর চিকিৎসা করা হয়। তন্মধ্যে ২৪২ জনের অস্ত্রো- 
র প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ৬৬ জন রোগীকে চিকিৎসালয়- 
গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইয়াছিল। বাঁকুড়া শহরের 
প্রধান কেন্দ্র ব্যতীত দোলতলায় ও গঙ্গাজলঘাটা থানার রামহরি- 
“পুর গ্রামে আরও দুইটি চিকিৎসা-কেন্দ্র মিশন-কর্তৃক পরিচালিত 
হইতেছে । 
চিকিৎমালয় সংলগ্ন হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়টি নবগঠিত 
State Faculty of Homeopathic Medicine, Bengal 
কর্তৃক “ক” শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং এই বৎসর 
১৪ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে ১২ জন ছাত্রই মিশনে 
থাকিয়। পড়াশুন। করিয়াছে। 
মিশন পরিচালিত সারদানন্দ ছাত্রাবাসে ১৯৪৪ সালে মোট 
"১১ জন ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে ৩ জন ম্যাটিক পরীক্ষা পাস 
করিয়াছে । এতদ্বাতীত কয়েকজন দরিদ্র ছাত্রকে আধ্িক সাহায্য 
কর! হইয়াছিল এবং গঙ্গাজলঘাটী থানায় রামহরিপুর গ্রামে 














 জেশ-র্ধিদেশের কথা 













একটি". নৃতন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও 
এই বিদ্যালয়ে ৫৫ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে । 
(গ) সেবাকাধ্য ও 

বর্তমান বৎসরে ৬৫টি গ্রামের ৫৪১৩টি পরিবারের ২২৭৭৪ জন. 
দুঃস্থ নরনারীকে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে । প্রদত্ত বন্ধু, 
চাউল প্রভৃতির পরিমাণ নিয়ে দেওয়া! হইল। 


চাউল ৬৪ ১॥৩u 

ডাল ২৪০৮৭ 

কাপড় ৪৫৮৮ খণ্ড 
কম্বল ১০৩৭ » 

ফ্রক ৪২৬ £ 

চাদর ১৩০ & 

জামা ১২ * | 


এতদ্বতিরেকে ১/৪ সের বিস্কুট ও ॥* মণ চিনি সংযুক্ত ৫২৮ 
কৌটা জমাট দুধ যথাক্রমে ৪৮২ ও ৪১০২ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে এবং 
৫৩৩৩ কগ্ন ব্যক্তিকে দুধ বালি ও ১৯টি পরিবারের ৩৪ জন 
ব্যক্তিকে নগদ ৫৮৮০/১৫ দিয়া সাহায্য করা হইয়াছিল। 

(ঘ) উষধ বিতরণ 


পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক রূপে ২৩০৮ জন রুগ্ন ব্যক্তিকে 
৬পাঃ ৪আঃ ৪গ্রেঃ কুইনিন ও ছুতিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের শক্তি 
বৃদ্ধির জন্য ৫২৪* জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ১৭৯১৬* Matti vitamin 
বটিকা বিতরণ কর! হইয়াছে । 


চিন্তমণি মুখোপাধ্যায় 

কাশী প্রবানী চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৫শে 
জুলাই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । ১৮৬১ সালের ১*ই অক্টোবর, 
ইহার জন্ম হয়। ১৮৮৪ সালে বেনারেস কলেজ হইতে বি-এ পাস 
করিয়া তিনি শিক্ষা-বিভাগে কশ্মে নিযুক্ত হন। সেই অবধি 
জীবনের শেষ-দিবস পর্য্যন্ত শিক্ষকতা - কাধ্যেই অতিবাহিত 
করিয়াছেন । কিছুদিন তিনি কাশী রাওয়ালপিগ্ডি আগ্রা প্রভৃতি 
স্থানে কৃতিত্বের সহিত শিক্ষকের কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকেন । ১৮৯৬৯৭ 








হু 2 









_শিরোরোগে অব্যর্থ। অতিমনোরম গন্বযুক্ত এই তৈল ক 
 ভৃঙ্গরাজ, আপাংমূল, প্রভৃতি টাকৃনাশক, কেশবৃদ্ধিকারক, কেশের পতন নিবারক, কেশের অল্পতা 
কারক, এবং কেশভূমির মরামাস প্রভৃতি রোগবিনাশক বনৌষধি সমূহের সারাংশ দ্বারা আয়ু 
প্ৰস্তত হইয়াছে । টাক নিবারণার্থ স্থশ্রুত কুঁচের পাতার ব্যবহার নির্দেশ করিয়াছেন। অধিকন্ধ হ 
£তে খালিত্য বা টাক্‌ বিনাশে ইহার অদ্ভূত কার্ধ্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । ৩ শিশি একত্রে ৫8০1 
জীবন ওষধালয়, গবেষণা বিভাগ--১৭০, বহুবাজার স্বাট, কলিকাতা । ফোনঃ বি, বি, ৪৬১১ 







টাকের প্রথমাবস্থায় যে কোন 
কারণে কেশপতন, রাত্রে অনিদ্রা 
| শিরোধূর্ণন, অকা লপন্কতা, 
মাথাদিয়া আগুন ছোট! প্রভৃতি 

করবীরপত্র, কুঁচপত্র, কুচফল, 


বু ফল ও পল্লব, 





সাল নাগাদ যুক্ত প্রদেশের সরকারী শিক্ষা-বিভাগ ককুলসমূহ হইতে 


বাংলা ভাষা শিক্ষাদান তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করায় চিন্তামণি বাবু 
বড়ই ক্ষুব্ধ হন এবং নিজে সেই সময় কয়েকটি মাত্র ছাত্র লইয়া 
একটি প্রাইভেট স্কুল স্থাপন করিয়। প্রবাসে বাঙালী সন্তানের 
মাতৃভাষা শিক্ষা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন। আজ যে শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানটি কাশীর Anglo-Bengali College নামে সুপরিচিত 
তাহার ভিত্তি পত্তন এইভাবে হয়। চিন্তামণি বাবু তাহার সমস্ত 

সঞ্চিত অর্থ এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়! গিয়াছেন। 
তাহার অগাধ পাণ্ডিত্যের তুলন। ছিল ন|। তাহার প্রণীত 
শ্রীমঞ্তাগবত গীত! সকলের কাছেই আদরণীয় হইয়াছে। তিনি 
ধন্দপরায়ণ এবং চিরকুমার ছিলেন। বাইওকেমিক চিকিৎসায়ও 
তাহার নৈপুণ্য ছিল। গত ৩৫ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি এই 
চিকিৎসা-শাস্ত্রের চচ্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। 


রজনীকীন্ত সরকার 

লক্ষৌ মুযনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চীফ এঞ্জিনীয়ার রজনীকান্ত 
সরকার মহাশয় গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ (ইংরেজী ওরা জুন ১৯৪৫) 
পরলোকগমন করিয়াছেন! তাহার অমায়িক স্বভাব ও চরিত্রের 
প্রভাবে তিনি লক্ষৌবামী সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া- 
ছিলেন। শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই 
১৯** লালে মাত্র :ই৩ বৎসর বয়সে দরকার মহাশয় রাজপুতা- 
নায় “ফ্যামিন রিলিফের” কাধ্য গ্রহণ করেন এবং তথায় “রেলওয়ে 





Lb 





"ও রোড কনষ্্রাকশনে”র কাজে ব্যাপৃত থাকেন। 


বা:1 নিস ৬থ পেস্টের ওনে গ্লোকনের 











১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি লক্ষ ম্যুনিসিপ্যালিটিতে যোগদান করেন এবং একাদিক্রমে 
৩৫ বৎসর কাল বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে সম্মানের সহিত কাধ্য 
করিয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২০ হইতে ১৯৩৯ 
সাল পৰ্য্যন্ত তিনি চীফ মুযুনিসিপ্যাল এঞ্জিনীয়ারের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তিনিই ছিলেন যুক্ত প্রদেশের প্রথম বাঙালী ম্যুনিসিপ্যাজ্জ... 
এন্জিনীয়ার। তাহার মৃত্যুতে লক্ষ প্রবাসী বাঙালীর যে ক্ষতি : 
হইয়াছে, তাহা শীত পূরণ হইবার নহে । 


হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক ডক্টর সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিগত 
৩রা আগষ্ট তাহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে, চুরাশী বৎসর বয়সে 
পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দীর্ঘ :তেষটি 
বৎসর কাল তিনি কলিকাতা! টার্ণার মরিসন এগ কোম্পানী 
লিমিটেডের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ইহার একটি, 
বিভাগের প্রধান কন্মকর্তীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। অল্প 
বয়সে ক্যালকাটা! ট্রেনিং একাডেমী এবং সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যা- 
বস্থায় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল । 
বীশক্তি, শ্রমশীলতা, সততা, দেশগ্রীতি ইত্যাদি গুণাবলীর দরুন 
তিনি সকলের শ্রন্ধাতভাজন হইয়াছিলেন। সঙ্গীত, নাট্যকলা 
এবং সাহিত্যে তাহার গভীর অনুরাগ ছিল । রাজা! শৌরীন্দ্রমোহন 


দাশ ওলি ধেশু নিক হয়ে উঠেছে দেখছি | 


কটালত্েকেমিকোর ‘নিম 
টুথপেষ্ট আর নিমের গুঁড়া 
মাজন 'মার্গোকফ্রিণ” সকল 


বয়সেই দ্রাতগুলিকে বেশ 
মজবুদ ও উজ্জল করে রাখে । 











ঠাকুরের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে তিনি সঙ্গীতাচার্ধয ক্ষেত্রমোহন গোস্বা 
মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন এবং উত্তমরূপে বেহাল! বাদন করিতে 
... পারিতেন | সঙ্গীত এবং কবিত! রচনায়ও তাহার সহজ প্রবণতা! 
টি । 
দেবেন্দ্রনাথ ভাছুড়ীর স্মৃতিকল্ে দান 
কর্ণেল ডি. এন. ভাছুড়ী মহাশয়ের পরী শ্রীযুক্তা হিমাংশুবালা 
ভাছুড়ী তাহার একমাত্র পুত্র স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থে 
১১১ নং বসা রোডস্থিত তাহাদের সুবৃহৎ চারতল! বাড়ীথানি 
রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের কাধ্য-পরিচালনার জন্য 
মিশনকে দান করিয়াছেন। বাড়ীখানির মূল্য দেড় লক্ষ টাকার 
অধিক হইবে । 
দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন । প্রথম 
বয়সেই মাতার সহিত ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি শিক্ষা লাভ করেন। 
পরিশেষে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনিয়ারিংএ বি, এস-সি 
উপাধি গ্রহণ করিয়া তত্রত্য লেবরেটরীতে গবেষণা কাধ্যে নিরত 
ছিলেন। একদিন একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র পর্যবেক্ষণ-কালীন দুর্ঘটনায় 
ভাহার জীবনাস্ত হয়। 


দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাহার একটি 
অপ্রকাশিত রচনাংশের নিপ্রোক্ত ছত্রগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান- 
“যোগ্য ৷ "পাশ্চাত্তা জড়বিজ্ঞান যে সত্য আবিষ্কার ব্যাকুল, ভারতবর্ষ 
_বহুপূর্কেই তাহার সন্ধান পাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মানুষের 
সকল মনীষা যেখানে স্তব্ধ সেই অতীন্দ্রিয় লোকের তথ্য কেবল 
ভারতবর্ধই জগতকে দিতে পারিষাছে ।” পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান ও 
ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আদর্শ দেবেক্রনাথের চরিত্রে সুন্দর 
সামঞ্জস্ত লাভ করিয়াছিল । 


দেবেন্দ্রনাথের জীবন বহুলাংশে তাহার মাতার প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। যে প্রতিষ্ঠানটি দেবেন্দ্রনাথের মাতার 
দানে পুষ্ট হইয়াছে সেই রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার 
১৯৩৮ সালে শ্রারামকুষ্ণদেবের প্রথম জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে 
রূপ পরিগ্রহ করে। বহুমূখী ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক 
ভারতে এবং জগতের পর্ধত্র প্রচার করা, অন্যান্য ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতির 
যাহা কিছু মহান্‌ ও বরণীয় তাহা সাদরে গ্রহণ করা এবং ভারতবর্ষ 
ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ 
স্থাপন কর! এই প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্য। 















কলিকাতার ঠিকানা! 

P. C. SORCAR 

Magician 

Post Box 7878 

Calcutta. 

বিশেষ ত্র্টব্য £ এখন হইতে 
engagement করিতে 
হইলে উপরোক্ত ঠিকানায় 
পত্র দিবেন কিন্বা বাড়ীর 


টেলিগ্রাম করিবেন। 


ঠিকান! Magician 
SORCAR, Tangailg 


OAH 











ভারতের অপ্রতি্বন্থী হস্তরেখাবিদ্‌ প্রাচা ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জীতিক খ্যাতি-সম্পন্ 
রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পন্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচজ্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিঘার্ণব 
সাম্মুদ্রিকরত্ব, এম্‌-আর-এ-এস্‌ (লন্ডন) ; বিশ্ববিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এক্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এক্ট্রোনসিক্যাল সৌপাইটীর প্রেসিডেন্ট মহোদয় 


| যুক্ধারস্তকালীন মহামান্য ভারতসত্রাট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণন! করিয়া এই ভবিবাদ্ধাণী করিয়াছিলেন যে. 


“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ত্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ত্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামান্য ভারতসম্রাট মহোদয়কে এবং ভারতের গ্রভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। 
তাহার! যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩৬১৮৯ ৯-এ-২৪ নং চিঠি, এই অক্টোবর ( ১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠি দ্বারা উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। পণডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই 
ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় ইঁহার নিভূল গণনা, অলৌকিক দিবাণুৃষ্টির আর একটি জান্ছলামান প্রমাণ পাওয়া গেল। 
এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত“্রান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত । 
ইহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্োতিষিক ক্ষমতা! দ্বার] ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন 
রাজোর নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা ইৎলভ্ড, আমেরিকা, আফ্ক্কি', 
চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেক্পভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত 
করিয়াছেন, তাহা! ভাষায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভুরিভুরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি 
হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধো ইনিই একমাত্র জ্যোতিবিদ--যিনি এই ভয়াবহ 
যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবদেই ৪ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভ ভবিষাদ্বানী করিয়াছিলেন এবং যিনি আঠারজন 
বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্োতিষ-পরামর্শদাতারূপে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। 
ইহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত ছুইয়! ভারতীয় পঞ্ডিত-মহা মণ্ডলের সভায় একমাঞজ ইহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি" 
ক উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অবার্থ শত্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও ছুরারোগ্গ] ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আগছুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা! প্রভূতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত 





| মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা! প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না। 


কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল : 
ছিজ. হাইনেস্‌ মহারাজা! আটগড় বলেন--“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়--মুগ্ধ ও বিস্মিত ।" হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয়! যষ্ঠমাত! মহারাণী 
ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন--“তাস্তরিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রতাক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাত৷ 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মখনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন__"ভ্রীমান রমেশচন্সের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র 


| ্বনামধস্থ পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব” সস্তোষের মাননীয় মহারাজ! বাহাদুর স্যার মন্মধনাখ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন--“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী 


বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা! হাইকোটের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন - 
“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি--ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত” বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজ! বাহাদুর প্রীপ্রদন্ন দেব 
রায়কত বলেন --“পণ্ডিতজীর গণনা ও তাস্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তস্তিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায় দাহেব এস, এম্‌, দাস বলেন - “তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন -- জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সব+শাস্ত্ে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন--“শ্রীমান রমেশচন্্র 


| বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্কিসম্পন্ন যোগী । ইহার জ্যোতিষ ও তস্ত্রে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 


মাননীয়! শ্রীযুক্ত সরল! দেবী বলেন “আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 


| বিচারপতি স্যার সি. মাধবম্‌ নায়ার কে-টি বলেন-__*পণ্ডিতজীর বহু গণন! প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী |” চীন মহাদেশের 


সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন--“আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাক1 সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন-_“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে-পৃজার জন্তু ৭৫ পাঠাইলাম।” 


প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্ধ্য কবচ, উপকার না হইলে স্যুল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয় । 


| ধন্দদ1 কবচ - ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য বর্ষ, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও ও) লাভ করেন। ( তন্তরোক্ত ) 
| মূল্য *19*। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কলপবৃক্ষতুলা বৃহৎ কবচ ২৯।১, প্রতোক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবস্য ধারণ কতবা । 
| কৰবচ--শক্ৰদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা! মোকদ্দমায় হুফললাভ, আকস্মিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষ। ও উপরিস্থ মনিবকে 


সন্তুষ্ট রাখির! কমে ন্নতিলাভে ব্রহ্মাস্ত্র । মূল্য ৯/*, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪০* ( এই কবচে ভাওয়াল সন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বশীকরণ কবচ 
ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত ও শ্বকার্ষ সাধনযোগ্য হয়। (শিববাকা) মূল্য ১১৪*, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪০* | ইহা! ছাড়াও বহু আছে। 
অল ইণ্ডিয়া এস্ট্রীলজিতকিল এণ্ড এট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ) : 
(ভারতের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ| বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিস :__১০৫ (প্র) গ্রে স্বাট, “বসন্ত নিবাস” (শএনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা । ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
সাক্ষাতের সময়-_গ্রাতে ৮॥*টা হইতে ১১।*টা। ব্রাঞ্চ অফিস-_৪৭, ধর্্মতলা দ্ীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ৫৭৪২ সময়-_বৈকাঁল ৫*টা হইতে ** | লণ্ডন অফিস :--মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পাক লগ্ডন 





CO 


স্বপ্ন পরীনিরীন্রশেখর বনু নার পাও ২৪৩১, 
সীরকুলার রোড, কলিকাতা ৷ মুল্য--আঁড়াই টাক1। 


বালা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রাচূর্যা আছে এমন কথা বল৷ 
যায় না। যে কয়খানি আছে তাহাদের অনেকগুলির সাহিত্যিক মুলা 
অন্প।. "বপ্র” যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক মহলে 
খন যথেষ্ট দাঁড়া পড়িয়াছিল। এখানি পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ । নব 
. সংস্করণে বইখানি পরিবদ্ধিত হইয়াছে । একটি সুলিখিত বিস্তৃত ভূমিকায় 
 অনঃমীক্ষণের মূল কথাগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এত অল্পের মধ্যে এই 
আধুনিক জটিল বিজ্ঞানের পরিচয় গিরীন্দ্রশেখরই দিতে পারেন। ফ্রয়েড 
[বিদ্যার প্রবর্তক । মানুষের মন সমুদ্রের মত। সাগরের উপরি- 
_ ভাগই আমরা প্রত্যক্ষ করি, মহাসাগরের তলদেশ দৃষ্টিগোচব নয়। মনের 
যেটুক আমাদের জ্ঞানগোচর তাহা আমাদের নংবিৎ। পুরাতন মনো- 
বিজ্ঞান সংজ্ঞানের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছে । জীবনের 
অল্প ঘটনাই আমাদের মনে থাকে । যাহা বিশ্বত তাহা বিনষ্ট হয় না। 
বহুকাল পরেও তাহ স্বরণে জাগিয়। ওঠে । সমস্ত বিশ্বত স্মতিই নিজ্ঞণনে 
সঞ্চিত হয়। এই নিজ্ঞন-মহাদাগরতজের সন্ধানেই নব মনোবিষ্যা 
নিযুক্ত । কর্মের মূলে কামন! । ইচ্ছাই কর্মে প্রেরণা দান করে। মানুষের 
সকল ইচ্ছাই সামাজিক নয়। অসামাজিক ইচ্ছাগুলি প্রীয়শঃ অবদমিত 
কন্ধ ইচ্ছাসমূহ নিজ্ঞনে থাকিয়া প্রকাশিত হইতে চেষ্টা করে। 
গপুধাবোধ প্রভৃতি মনের প্রহরী তাহাতে বাঁধা দেয়। প্রহরী 
হইলেই তাহারা বাহিরে আসে । নিদ্রাবস্থায় মনের প্রহরী 
'না। দেই অসতর্ক মুহুর্তে রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি অনেক সময় ছাদ্ম- 
রূপে দেখা দেয় । স্বপ্নে মামাদের অব্দমিত ইচ্ছা, অচরিতার্থ 
কাল্পনিক পরিতৃপ্তি লাভে চেষ্টা করে। ৮৪ ও কলার মধোও 


শ্ডাভ জ্কাহন 

































নানি অজ্ঞাত নিগৃঢ় কামনার এইরূপ কাল্পনিক তৃপ্তি ঘটে, তাই 
মানুষের কাছে তাহার! এত প্রিয় । এই হিসাবে সকল সাঁহিতা-কলাই 
স্বপ্নের স্বগ্োত্র । মনোবিকারের মূলে মানসিক ছন্দ । এই সব অতৃপ্ত 
কামনা ও অবদমিত ইচ্ছা হইতেই মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি । পরপর. 
বিরোধী ইচ্ছাসমূহও আমাদের মনে বর্তমান থাকে। এই সম্পর্কে ডক্টর 
গিরীন্্রশেখর বন্থুর গবেষণার ফল পণ্ডিত-মহলে গৃচীত হুইয়াছে। মুখবন্ধ ও 
ভূমিকা লইয়া পুস্তকে পচিশটি অধ্যায় আছে। পরিশিষ্টে নির্ঘন্ট ও পারি- 
ভাষিক শব্দের নির্ঘন্ট প্রদত্ত হইয়াছে । অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি প্র 
মত জটিল বিষয়ও উদাহরণ-প্রয়োগে অতি সহজে বুঝানো হইয়াছে 
সরল প্রাঞ্জল সুন্দর ভাষায় লিখিত “স্বপ্ন” শুধু জীনবৃদ্ধির সহায়তাই 
করিবে না, নাধারণ পাঠকের চিত্তবিনোদনও করিবে । 


শ্রীশৈলেন্দ্রকু্চ ₹ লাহা 


ব্লাক মার্কেট _শ্রীপরিসল গোষামী। জেনারেল প্রিন্টীন 
য়াণ্ড পার্রিশান“লিঃ। ১১৯, ধন্জুতলা ছ্রীট, কলিকাতা । মুল্য ছুই টাকা। 
তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তর লইয়া বহু কুশলী লেখক বহু গল্প লিখি 
ছেন: তবু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে--লঘু ব্যঙ্গ “কৌতুকের মধ্য 
দিয়া পরিমলবাবু বাংলার মন্বন্তরের যে গ্রানি ও বেদন! লেখনী-মুগে 
উৎসারিত করিয়াছেন তাহার নিজস্ব একটি ভঙ্গির দরুন তাই! বৈ 
এবং তাহার মূলা অস্বীকার করা যায় না। র্যাক মার্কেটের গগুলিং 
মুনাফাঁলোভীদের জীবনের অন্ধকার দিক--পরাধীন জাতির অস 
অবস্থা--ধনিক-শক্তির প্রাধান্ত--বিশ্বশাপ্তি প্রতিষ্ঠার ছলনাময় অভি 
--প্রতৃতি নিৰ্ম্মম ভাবেই অন্তরে আঘাত দেয়। কলঙ্ককালিমালিপ্ত ঘটনা, 
গুলি লঘু-কৌতুকে শুধুই ভায়া বেড়ার না, মনের গ্রে পরে 
করিয়া রীতিমত বিপ্লব বাঁধাইয়। দেয়। গল্পের পাত্র-পাত্রীর! অগ্ধজারে গর 


উত্পন্যাস্ন 
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নার, এইচ, বরমানী & মা $ ২০৪মং কর্মগ়ালি টী, করি 


অনুরূপ! দেবী সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


উৰৱাখণ্ডের গন্ধ ২২ গরীবের ছেলে ২০ 


দীনেন্্কুমার রায় 
রহস্যের খামমহল ৬২ বছিশিধা খা 
প্রফুল্লকুমার সরকার 


রবী : ডঃ দিবা: 8 
গোমার গাহাড় ২০ ১ Le 


উপেন্দ্রনাথ গন্ধোপাধ্যায় 
অতম্ু গুপ্ত 


বৈভানিক Al রি চমৎকার রেসিটেশনের বই 


ধীর প্রেম, [নতি ধারা )॥- | 
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শাশ্বত শিপারি|>-জযমণদ মুখোপাধ্যায় । | কাত্যায়নী 
ৰক ইল, ২০৩ কর্ণওয়া'লন দ্্ীট, কলিকাত|। মূল্য ৪২। 

রামপদ বাবুর এই উপন্থাসখানি কথা-সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ 
দান। : ইহাতে কোন চমকপ্রদ ঘটনাবহুল প্লটের বৈচিত্র্য 
ই, কোন আদর্শ-ঘটিত সামাজিক প্রশ্নের বিতর্ক নাই অথচ 
তন শতাধিক পৃষ্ঠার এই উপন্াসখানি রসন্থ্টির বিচারে সম্পূর্ণ 
কতা লাভ করিয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
(পল্লীতে গাহস্থ্য ও সামাজিক বীতিনীতির যে ধারা প্রচলিত 
গ্রন্থকার এই উপগ্ডাসে তাহারই একটি শান্ত মধুর রসোজ্ছল 
ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। যোল বছরের বর রামচন্ড্রের সহিত 


ত ইহার আখ্যান-বস্ত। এই নবপরিণীত দম্পতিকে কেন্দ্র 
্ী-সংলারের শত খুঁটিনাটিযুক্ত ঘর-কর্ণার যে চিত্র তিনি 
করিয়াছেন তাহা এক স্থনিপুণ শিলপীহত্তের পরিচয় দেয়। 
কয়েকটি চরিত্রের অবতারণা কর! হইয়াছে, তাহার! 
ণ হইয্াও পাঠকের চিত্তে দাগ রাখিয়া যার। বালিকা বধূর 


ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস 


৩-১, ব্যাঙ্কশাল স্ত্রীট, কলিকাতা 


(ফোন £ ক্যাল. ১১২২ :; ১১২৩) 
শাখাসমূহ 
কালীঘাট, শ্তামবাজার, বহুবাজার, কলেজ স্ত্রী, 


বাজার, ল্যান্দডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, বরানগর, 
নগর, বজবজ, ভায়মণ্ডহারবার, ময়মনসিংহ, 
গুড়ি, কার্শিয়াং, ঘাটশীলা, বিষ্ণুপুর, মধুপুর, 
দিল্লী ও নয়াদিলী। 


ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার-- 
মিঃ সুশীল সেন, বি-এ 





.. ১২০২ আপার সারকুলার রোড, 


বের কন্যা যোগমায়ার বিবাহ হইতে বৌবনসমাগমে মাতৃত্ব 


রই ইচ্ছার বি বরুদ্ধে পীড়িত পিতার আরোগ্যলাত ন! 


| পাঠককে মুগ্ধ করে। 

কালিতার। ও পূর্ণিমা--একজন 

রটি বঞ্চিত বালবিধবা, উভয়ের 

যুগপৎ বিমুগ্ধ ও ব্যথিত করে। .. : 

-শ্রীব্জয়েন্্রকু্ণ শীল 

আমার ছেলেবেলা মোক্সিম গোর্কি)--অনুবাদক শ্রীখসগে- 

নাথ মিত্র । দি বুক এম্পরিয়াম লিমিটেড। ২২1১, কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, 
কলিকাতা । মূলা ৪২ টাকা । 

ম্যাজিম গোর্কি শুধু রুশিয়ার নন, ছুনিয়ার সের! উপস্তাপিকদের অস্ঠ- 

তম। কথানাহিতো তাহার কৃতিত্বের মূলে রহিয়াছে জীবনের সঙ্গে 

তাহার গভীর পরিচয় । তাঁহার সমগ্র জীবন মন্থন করিয়! বেদনার যে 

হলাহলটুকু উঠিয়াছিল তাহ! তিনি আকণ্ঠ পূরিয়। পান করিয়াছেন কিন্ত 

বিশ্বের রদপিপাস্থ নরনারীর জন্য রচনার ভিতর দিয়! পরিবেশন করিয়া 

গিয়াছেন তার সংবেদনশীল অন্তরের দরদ নিধিক্ত অমৃতধার।। তাহার 

আনল নাম ম্বাকসিমিচ পিয়েশকফ,-গোঁকি তাঁহার ছদ্মনাম, মানে তিক্ত । 

আত্মচরিতে তিনি তাহার ছেলেবেলাকার ‘তিক্ত' অভিজ্ঞতার কথাই 

বর্ণনা করিয়াছেন। গোর্কিকে জন্মদুঃখী বলিলে অত্যুক্তি কর! হয় ন। 

শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া তিনি তাহার দাদামহাশয়ের বাড়ীতে থরিয়া 

আশ্রয় লন। বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ তাহার বাল্য-জীবনের কাহিনী উপস্যাদের 

চেয়েও চিত্তাকর্ষক | নেই অল্প বয়সেই মনুস্ত-চরিত্রের নিকৃষ্টতম দিকের : 

সঙ্গে হইয়াছিল তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ছোটবেলায় আজীয়-অনাতীয় 

যে-সমস্ত নরনারী তাহার আশ্রয়দাতার বাড়ীতে এবং সাহার চারি পাশে 

আসিয়া জড়ো! হইয়াছিল তাহাদের স্বতিচিত তিনি নিপুণভাবে 


আঁকিয়ছেন। 


খগেন্্রবাবু অনুবাদে দিদ্ধহত্ত । তাহার ভাষা ঝরঝরে, বর্ণনা জায়গায় 
জায়গায় আবেগে মুখরিত, কতকট! মৌলিক রচনার রদ পাওয়া যায়। 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


বৈষ্ণব-কবিতার রস--এশিবেন্্রনাথ গুপ্ত।  রসচক্র. 
সাহিত্য সংসদ । ২১-এ, রাজ! বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। পৃষ্ট।--১*. 
+১৫২ । মুলা--১1০। | 
বর্তমান গ্রন্থে বৈ্চব পদাবলীর বৈশিষ্ট] ও তাৎপর্য অলোচিত হইয়াছে I 
এই প্রসঙ্গে বিষ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদান ও জ্ঞানদান এই চারিজন 
প্রধান কবির রচনার বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক সমালোচনা করা হইয়াছে। 
্রস্থকারের মতে--বিস্যাপতি যেমন চিত্রের পর চিত্র সাজা ইয়া, পুর্বরাগ, . 
মিলন, অভিনার, মান, বিরহ, ভাবনন্মিলন প্রভৃতির বাণী-রাপ স্বতন্ত্র ভাবে 
ক্রমশঃ অঙ্কিত করিয়| এক অখণ্ড সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্য স্থষ্টি করিয়াছেন, পদা- 
বলীর চণ্ভীদাসে তাহ। দেখিতে পাই না। তাঁহার কাব্যে প্রেমবৈচিত্র্য 
আক্ষেপানুরাগ, ভাবনশ্মিলন ও মিলনোচ্ছাস এরূপ ভাবে ওতপ্রোত থে 
বিরহ, মান, অভিমানের বৈচিত্র্য বিদ্যাপতির মত শতন্ত্রতা রক্ষা করিতে 
পারে নাই। তাহার কাব্যের অধিকাংশ স্থলেই রাধার আত্মহারা! ভার- 
টুকুই ফুটিয়া উঠয়াছে (পৃঃ ৬৩)। ‘একটু লক্ষ্য করিলে দেখ! যায়, 
বিদ্যাপতির সহিত গোবিন্দ দাসের এবং চণ্ডীদানের সহিত জ্ঞানদাসের :! 


ভাব, ভাষ! ও ছন্দের অনেক মিল আছে। গোবিন্দদান বিদ্যাপতির ও 


জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের অনুসরণ করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। (পৃঃ 
৮৭)। প্রত্যেক কবির রচিত পদাবলীর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ 


প্রকাশিত না হওয়! পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! সম্ভবপর রি ৰ 


-তবে কারের এই. প্রচেষ্টা সাহিতারসিক ব্যক্তি মাত্রেরই প্রশংসা 
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টোকিও উপপাগরে মার্কিন রণতরী মিসোঁরী 





কোররয়ার রাজধানী কেইজোর একটি রাস্তা। পশ্চাতে নগরীর প্রধান রেলষ্টেশন 
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নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ* 
DE { কান্তিক- S06২ | ৯ম সংখ্যা 
ইক খণ্ড 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
পুজা তাবাদ দমনের অক্লান্ত চেষ্টা চলিল। ইহারই বিষময় ফল 


ছর্গোংসব বাঙালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় মহোৎসব । বৎসরের 
এই চারিটি দিম বাঙালী হিন্দু-মুললমানের সকলেরই উল্লাস ও 
আনন্দের দিন ছিল | পুজামণ্পে রামায়ণগান ও যাত্রাগান 
হইয়াছে, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তাহাতে জাগ্রহে যোগ 
দিয়াছে। মুসলমান গায়ক রামায়ণ গান গাহিয়াছে এবং উচ্চ- 


নীচ সকল বর্ণের হিন্দু শ্রদ্ধানত চিত্তে তাহা! নীরবে বসিয়া শুনি- - 
আছে এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। উত্তর-বঙ্গের বদরুদ্দীন 


পণ্ডিতের রামায়ণ পানের কথা অনেকেরই জানা আছে, ইহার 
পান শুনিয়াছেন এমন বহ জন আজও জীবিত আছেন । সুসল- 
মানের উৎসবেও হিন্দু লানন্দে যোগ দিয়াছে । মহরমের মিছিলে 
হিন্দু-্রাহ্মণ কুস্তিগির ও লাঠিয়ালের সম্মানিত স্থান ছিল। 
শতাব্দীর পর শতাব্দী হিন্দু-যুসলমানের এই যে প্রীতি বিদামান 
ছিল, বিমা কারণে তাহ! ধ্বংস হয় নাই। স্বদেশী যুগে হিন্দু 
মুসলমানের সম্মিলিত স্বাধীনতা প্রচেষ্টা দেখিয়া ইংরেজ শঙ্কিত 
হয়। সেই হইতে বাংলায় সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি প্রয়োগের 
কলে হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি নষ্ট হইয়াছে, ক্রমাগত উভয়ের 
মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্রিটিশ আধিপত্যের চরম 


কলঙ্ক সাম্রাজ্যবাদ কায়েম রাখিবার চেষ্টায় এই ভেদশীতির 


আরম্ত। ব্যামফিল্ড ফুলারের *সুয়োরাণী হুয়োরাণী” নীতি 
বাংলার রান্বনীতিক্ষেত্রে শ্বার্থান্েষী সাত্রাজ্যবাধীর প্রবেশের 
খিড়কী-ছুয়ার খুলিয়া দেয় । পশ্চাদ্‌ দ্বারের এই রাস্তা বীধাইয়া- 
ছিল ল্ভ/কার্থন। 
সাম্প্রদায়িকতার এই আগুন ভাল করিয়া উসকাইয়া দিবার 
তবম্তই রামজে ম্যাকভোনান্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, হিন্দু- 
মুসলমান মিলনের জন্ত চার্চিগ আমেরি ইত্যাদির চিরপ্রবন্ধমান 


_. এ কুভতীরাশ্র । কার্জন ও ফুলারের আমল হইতে বাঙালী 


 ভারতবাসী ও বিশ্ববাসী শুনিয়া আসিতেছে হিন্দু পাপিষ্ঠ, হিন্বু 
ছত্বপ্তি, হিন্দু অত্যাচারী, হিন্দু কুচক্কী ছুরাচার-__কেননা, হিন্দু 
চায় স্বাধীনতা, ইংরেজের সাত্রাজ্যবাদী নাগপাশ হইতে মুক্তি । 
শুধু প্রচারে যখন সুফল ফলিল না, স্বাধীনতাকামী দেশডক্ত 
মুসলমানের দল হিন্দুর সঙ্গে সীমাবদ্ধ হইরা কংগ্রেসকে যখন 
মহাক্ষাতীয় প্রতিষ্ঠানে দাড় করাইল তখন আরম্ত হইল ঘুষের 
পালা । চাকুরীতে ঘুষ, কণ্টান্টে ঘুষ এবং পরোক্ষভাবে ঘুষ 
এহপের নুবিধা দিয়া ঘুষ; ঘুষের সাহায্যে এই প্রকারে দাতীয়- 


ফলিয়াছে বাংলায়, এদেশবাসী সরকারী ও বেসরকারী 
জ্রীতদাসদের সাহায্যে ব্রিটিশ সাত্রাঞ্যবাদীর] এই সান্প্রদায়িক- 
তাঁর আগুনে অবাধে স্বতাছতি দ্িরাছে। ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ 
সাত্রান্্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যক্ষ ফল। এই দুর্ভিক্ষে 
পঞ্চাশ লক্ষ মরিয়াছে এবং বাংলার আরও পাঁচ কোটি অধিবাসী 


,অশেষ দুর্দশা ও লাঞ্ছন] ভোগ করিয়াছে । যাহারা সবচেয়ে 


বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান ও 
তপনশীলভুক্ত সম্প্রদায় কিন্তু তাহাদের ছ:খই বা দেখে কে বা 
প্রতিকারই বা করে কে ? টাক! গিয়াছে অর্থপিশাচদের হাতে, 
ক্ষমতা রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদীর এবং তাহাদের চর অন্ুচর ও 
গুপ্তচরদের হাতে | দেশবাপীর প্রতি ইহাদের লেশমাত্র দায়িত্ব 
নাই, দরদও নাই-_ দেশের লোককে শোষণ করিয়া নিজেদের 
স্বার্থ সাধন ভিন্ন আর কোনও জক্ষ্যই ইহাদের নাই । 

অল্পদিন আপেকার ছুণ্ডিক্ষের ও মহামারীর চিহ্ন বাঙালীর 
দেহে ও মনে এখনও বিদ্চমান রহিয়াছে । অদূর ভবিষ্যতে 
আবার এক ভয়াবহ ছুত্তিক্ষের কালো হায়! তাহার সম্মুখে ঘনী- 
ভূত হুইয়া উঠিতেছে । এই সঙ্গে কাপড়ের, ওষধের, ষানবাহ্‌- 
নের, বাসস্থানের এবং মাহুষের জীবনযাআার সব কিছুরই দুণিক্ষ 
তো রহিয়াছেই। রেশন, কণ্ট্যোল প্রভৃতির নামে তিনগুণ 
চতুগুণ মুল্যে যে-সব খাভবন্ত দেওয়া হইতেছে তাহা দ্বার! 
বাঙালীর লুপুপ্রায় স্বাস্থ্যকে একেবারে সমূলে বিন করিবারই 
পথ প্রশস্ত হইতেছে । আছ যাহারা শিশু ও তরুণ তাহারা 
যাহাতে দেহে, যনে ও শিক্ষায় সর্বপ্রকারে পঙ্ক ও স্বার্থপর 
হুইয়া বাড়িয়া ওঠে তাহার জর সাম্যবাদী ইংরেজ 
পরকার, ইংরেত্ বিশেষজ্ঞ ও ঝুনা ইংরেজ কর্মচারীদের 
সহায়তায় সর্ববিষ ব্যাপক উপায় অবলম্বন করিয়াছে । 
সামনে ও পিছনে এই মহাবিপদ লইয়াই বাঙালীকে ভাবিতে 
হুইবে ভবিষ্যতের কথা। 

এই বিপদের দিনে ঘমিলে বা ইতত্ততঃ করিলে বাঙালীর 
শুধু হিন্দু নয়, দকল বাঙালীরই__অস্তিত্ব লোপের সম্ভাবনা 
নিশ্চিত হুইয়া আসিবে | “মরার বাড়া! গাল নাই” এ কথা স্মরণ 
করিয়া জীবনপণ করিয়া বাঙালীকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর 
হইতে হইবে | সন্মুখে ছুত্িক্ষ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রেও মৃত্যু 
আসন্ন এই কথা মনে র্াখিয়! বাডালীকে এই পুায় আত্মবলি- 
দামের ভরত প্রত্তত হইতে হইবে | 
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প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন 

অনেক দিন পরে বাংলা দেশে পুর্নবার নির্বাচনের পাল! 
চলিবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যদ্বিপের তো এক 
রকম কায়েমী ত্বত্বই ধাড়াইয়| গিয়াছে, কেন্দ্রীয় সভ্যদ্বিগেরও 
প্রায় তাই। আগেকার নির্বাচনে যাহারা প্রাদেশিক বা 
কেন্দ্রীয় সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের শতকরা ৯৫ জন 
এক এক টিকিট কপালে আটিয়| ছলে, ( অর্থ) বলে, কৌশলে 
কিম্বা স্বীয় দলের ওজ্বনের ভারে পরিষঘে আসন লাভ করেন। 
নির্বাচিত হুইবার পূর্বে দেশের ও দশের সেবার কথা সকলেই 
অল্প-বিস্তর বলিয়াছিলেন, পরিষদে আসন গ্রহণের পরে কে কি 
করিয়াছেন, অর্থাৎ দ্বেশের জ্ভ কে কতটা! করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছেন তাহা এখন সকলেই জানে । নিজের স্বার্থে ছুটাছুটিতে 
অধিকাংশই ব্যস্ত ছিলেন এ কথা বল! বোধ হয় অভায় হইবে 
না। 

অন্ত শ্রেণীর মধ্যে কয়েকজন ছিলেন জড়ভরত কিম্বা মৌন- 
মতাঁবলম্বী, সে পন্থা তাহারা মিজেদের ক্ষমতার অভাব বুবিয়াই 
গ্রহণ করিয়াছিলেন বাঁ তাহাদের উৎসাহেরই অভাব ছিল সে 
কথার বিচার নিল্রয়োজন | আবার কয়েকর্জন সরকারী তৎপর- 
তার ফলে সম্রাটের আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য হন। সুতরাং দেশের 
ও দ্বশের সেবার চেষ্টা অতি অল্পই হইয়াছিল, তাহারও ফল অবশ্য 
কিছুমাত্রই হয় নাই কেননা এই ব্যবস্থা পরিষদগ্ডলি নামেই 
অনেক কিছু, কার্যতঃ__-অস্ততঃপক্ষে এতদিন পর্যন্ত _-কা্ঠপুত্তলি- 
কার রঙ্গমঞ্মাত্র । অবশ্ঠ অনিষ্টের ক্ষমতা ইহাদের অনেক কিছু 
আছে এবং তাহাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অভীষ্ট সিদ্ধির অন্ত 
প্রদত্ত কেননা এ পথেই এদেশবাসীর অকর্ম্মন্ডতা এবং বিশ্বস্ততার 
অভাব জগতের কাছে প্রমাণিত করা চলে। যাহাই হউক 
বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে ধলালি, কৃটচক্রান্ত এবং নিস্ফল 
আস্কালনই দেখা গিয়াছে বেশী, শ্বার্থান্বেষীর সুবিধা হুইয়াছে 
অশেষ, দেশের উপকার দুরের কথা, দ্বেশের অপকারেরও প্রতি- 
রোধ অভি সামান্তই হইয়াছে। | 

অতীতের অনুশোচনা এখন বৃথা । আপামী নির্বাচনে দেশের 
জনসাধারণ “লেবেল” দেখিষাই নির্বাচন করিবে, প্রার্থী অকেজো, 
স্বার্থান্বেষী বা বিশ্বাসঘাতক তাহার বিচারের সময় থাকিবে না। 
সুতরাং ভুত ভবিস্ততের বিচারের ভার তাহাদের যাহারা 
“লেবেল” লাগাইবার অধিকারী | বাংলার নেতৃবর্গ কানপাতলা 
এবং তোষাযোদ্রপ্রিয় চিরকাল, এখন উপরন্ত “পার্টি পলিটিক্স” 
নামক বিদেশী মাদক সোনায় সোহাগার মত এ ছুই দোষের 
সঙ্গে যুক্ঞ হইয়াছে । এই ত্যহস্পর্শে দেশ আজ রসাতলে 
যাইবার উপক্রম হইয়াছে, দেশের মাথা যাহার! তাহারা কি 
এ কথা বুঝিয়াও বুঝিবেন না? 

জীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তিতে এবং দেশে আগমনে এ দেশের 
জাতিয়তাবাঘীর দল আনন্দ এবং নুতন প্রেরণা লাভ করিয়াছে । 
কিন্ত বসু মহাশয়ের সম্মুখে অতি কঠোর পিচ্ছিল পথ রহিয়াছে। 
প্রতি পদক্ষেপ অতি বিবেচনার সহিত না করিলে তাহার পক্ষে 
কার্ষোদ্ধার একেবারে অসম্ভব | এখন বিবেচনা করার সময় এবং 
অতি বিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শের বিশেষ প্ররোজন, কেননা 
এই সাড়ে তিন বৎসরে বাংলা দেশ বহু নীচে নামিয়া 


১৩৫২ 


গিয়াছে, এবং যে পুরান পন্থায় দেশের উপকার বিদ্দূমাত্রও হয় 
নাই তাহা পরিত্যাগ করিয়া নুতন পথের সন্ধানে এবং নুতন 
কন্মদিল গঠনে তাহার বিরাট শক্তি যোজনার প্ররোজ্ধন। 
দেশে গৃহুশক্রর দল এখন অতি প্রবল, সুতরাং বিদেশীর কার্য- 
কলাপ বিচারের সময় নাই। 


নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির : ৮ 


বোম্বাই অধিবেশন 

তিন বৎসর পূর্বে বোশ্বাই নগরীতে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় 
সমিতির অধিবশনে ব্রিটিশ গবন্মেন্টকে ভারত ত্যাপের দাবি 
জানান হইয়াছিল । প্রস্তাব পাসের সঙ্গে সঙ্গে গবন্মেণ্ট নেতৃ- 
বৃন্দকে জেলে পুরিয়া, কংখেসকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া এবং 
নিরস্ত্র জনসাধারণেব উপর সশস্ত্র, প্রচণ্ড ও উদ্দাম দমননীতি 
চালাইয়া তাহার জবাব দিয়াছিলেন | যে বিপ্লব গবন্মে্ট নিজে 
ভাকিয়! আনিক্াছিলেন তাহার সমন্ত দায়িত্ব কংগ্রেসের ঘাড়ে 
চাপাইষা মিঃ আমেরী ঘোষণা করিয়াছিলেন কংগ্রেস ইহার জন্ত 
অনুশোচনা প্রকাশ না করিলে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হইবে 
না, কংগ্রেসের সহিত কোন রাজনৈতিক আলোচনাতেও গবদ্দেন্ট 
অগ্রসর হইবেন না । ইংরেজের অনুগ্রহে রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ 
করিয়া আত্মস্বাধসাঁধন কংগ্রেসের লক্ষ্য নয়। শ্বার্থত্যাগ ও আত্ম 
শক্তিতে নির্ভরশীলতায় বিশ্বাস রাখিয়া কংগ্রেস ব্রিটিশ সাতাজ্য- 
বা্ধীর দেই দস্তোক্তিকে সম্পূর্ণূপে অবহেলা করিয়াছে । শেষ 
পর্যন্ত কংগ্রেসের দৃঢ়তার নিকট মিঃ আমেরীর সাত্রান্্যবাদ হুটিতে 
বাধ্য হইয়াছে যুক্তিলান্ডের সঙ্গে সঙ্গে নেতারা আগষ্ট বিপ্লবকে 
গণ-বিপ্রব বলিয়া শ্বীকাঁর ও প্রশংসা করিয়া ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদকে 
লমুচিত প্রত্যুতর দিয়াছেন । তিন বৎসর পরে সেই বোম্বাই 
নগরীতেই নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির পূর্ণ অধিবেশনে আগ 
বিপ্লব সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার সারমর্ম এই 2 

“ব্ৰিটিশ গবন্মেণ্ট তিন বৎসরের অধিক কাল যথেচ্ছ 
দূমননীতি চাঁলাইবার পর নিথিল-ভারত রাষ্ট্রীর সমিতি ঠাছাদের 
এই প্রথম অধিবেশনে যে ধৈর্য ও সাহসের সহিত দেশবাপী 
ব্রিটিশ গবন্মেষ্টের অত্যাচার সহ করিয়াছে, তাহার অভ তাহা 
দ্বিগকে ' অভিনন্দন আঁনাইতেছেন এবং তিন বৎসর ব্যাপী 
সামরিক, পুলিস ও অর্ডিনান্দ রাজের অধীনে যাহারা ক্লেশভোঁগ 
করিয়াছে তাহাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন । 
কোন কোন স্থানে জনসাধারণ কংগ্রেসের শাত্তিপূর্ণ ও অহিংস 
পন্থা হইতে বিচ্যুত হওয়ায় রাষরীয় সমিতি ছুঃখ প্রকাশ 
করিতেছেন, কিন্তু সমিতি একথাও উপলব্ধি করিতেছেন যে, 
সরকার অকস্মাৎ ব্যাপকভাবে জাতাঁষ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার 
করিয়া পশ্তশক্তির প্রয়োগ করতঃ সভা, শোভাযাত্রাদ্বিরী_ 
শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠান নির্দয়ভাবে বন্ধ করিয়া জনসাধারণকে বিক্ষন্ধ 
করিয়াছিলেন, এইজ তাহারা স্বত:প্রণোদ্িত হুইয়া তাহাদের 
স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহা পদদলনকারী বিদেশী সাতান্্য- 
বাদী শক্তির সশস্্র অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে উত্তদ্ধ 
হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্টের বৈঠকে নিখিল- 
ভারত রষ্ট্রীয় সমিতি সনির্বন্ধ আবেদন জানাইয়াছিলেন যে, 
বিশ্বের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেষ্তে সম্মিলিত আতিপুপ্রের সহিত 
পূর্ণ মাজার সহযোগিতা! করার উপযোগী অবস্থার হুট করা 


কাৰ্তিক 


হ্টক ৷ কিন্ত তাহাদের এই আবেদন অবজ্ঞাত হয় এবং 
আলাপ-মালোচনা দ্বার! ডারতীয় সমস্তার সমাধান করার অন্ত 
রাষ্ীয় সমিতি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে গবন্মে্ট 
ভারতীয় ভ্রনগণের উপর আক্রমণ আরস্ত করিলেন এবং যুদ্ধের 
সময় শক্তর আক্রমণে যে সকল বিভীষিকার শি হয়, নিরস্ত্র 
ভারতে তদহুরপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া ভোলেন। তিন বংসর- 
কাল দেশের উপন্ন যে ভয়াবহ অবস্থা চাপিয়া বসিয়াছিল, 
তাহার ফলে ছুঃখ-ছুর্দশা, মহুয্যত্্ ছুিক্ষের দরুপ অগণিত 
লোকের মৃত্যু এবং ভারতের সমস্ত সমাধানে অপটু ছা তিপূর্ণ 
শাসনব্যবস্থা দেশের বুকে গভীর ক্ষতের সাটি করিয়া গিয়াছে। 
তথাপি এই তিনটি বৎসরে ভারতীয় জনসাধারণ সরকারী 
উৎপীড়নের দশ্মুখীন হইয়া অঘম্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে 
এবং পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের দৃঢ় আকাজ্ফায় 
বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। 

“১৯৪২ সালের ৮ই আগঞ্ঠের প্রস্তাবে নি:-ভাঁঃ রাষ্ট্রীয় 
সমিতি যে জাতীয় ও আস্তর্জাতিক আশা-আকাক্ষা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, এখনই তাহার পুনরুক্তি করিতেছেন | তাহারা 
পূর্বের ভায় এখনও এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন যে, 
ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বের শাস্তির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য । 

"স্গারতের স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করিয়াই এশিয়া ও অন্তাস্ত 
মহাদেশের পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা আসিবে | ভারতেব 
স্বাধীনতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে হইবে এবং সম্মিলিত 
জাতিপুপ্কের মধ্যে ভারতকে স্বাধীন জাতির মর্যাদা দিতে 
হইবে। বিশ্বের স্বাধীনতা ও শাস্তির জন্ত ভারত স্বাধীন রা 
হিসাবেই অন্যান্য জাতির সহিত সহযোগিতা করিবে |» 


এশিয়ার স্বাধীনতা 

নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত মূল প্রস্তাবে 
উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার জন্ভ আগ্রহ প্রকাশ 
করা হইয়াছে। প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হুইয়াছে 
কিন্ত উহার দীর্ঘ কৃষ্ণচ্ছায়া এখনও পৃথিবীকে আবৃত করিয়া 
রাখিয়াছে। ভবিস্ততে যুদ্ধ আবার আরম্ভ হইবার সম্ভাবন! 
সম্পর্কেও অনেকে আলোচন! করিতেছেন । মাবণান্ত্রক্ষপে 
আণবিক বোমার আবিষ্কারের ফলে বর্তমান জগতের ছুর্নতিহ্ষ্ 
ও আত্মঘাতী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কাঠামো 


সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বতর্মান সভ্যতা যদি ইহার সাম্রাজ্য- 


বাদী মনোভাব পরিত্যাগ না করে এবং স্বাধীন জাতিসমূহের 
শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার মনোস্বি এবং মানবের মর্যাদা রক্ষার 
নীতির উপর স্বীয় ভিত্তি স্থাপন করিয়া অগ্রসর না হয় তাহা 
-হইজে উহা ধ্বংস হইয়া যাইবে। যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হওয়ার ফলে 
উপনিবেশ ও পরাধীন রা্ট্রপসূহ স্বাধীনতা লাভ করে নাই৷ 
গত আগষ্ট সংখ্যা “এশিয়া” পত্রিকায় শ্রীমতী পার্ল বাকও 
এশিয়ার পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতার কথা লিখিয়াছেন। 
সান ফ্রান্সিকো সম্মেলনে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটয়াছে, পৃথিবীতে 
গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা অথব! পরাধীন দেশের দাসত্ব 
শৃঙ্খল আরও দৃঢ় করিয়া পৃথিবীব্যাপী সান্রাজ্যবাদ বিস্তার ইহার 
কোন্টি সম্মেলনের প্রধান নায়কদের আসল অভিপ্রায় সে সম্বন্ধে 
তাহার মনে সংশয় জাগিয়াছে। সান আগন্মিকো বা পটস্ভাম 


বিবিধ প্রসঙ্গ বড়লাটের নূতন প্রস্তাব ৩ 


কোথায়ও গণ-স্বাধীনতা আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল না, 
রাদ্যযহারা সাত্রান্্যবাদীদের লুপ্ত ব্রাজ্্য পুনরুদ্ধার এবং বড় 
সাত্রাজ্যবাদীদের মধ্যে পৃথিবীর ভাল ভাল দেশগুলির ভাঁগ- 
বাটোয়ারাই বড় কথা ছিল বলিয়া লোকে সন্দেহ করিয়াছে । 
এই সন্দেহই ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হইতেছে । ইউরোপে ও এশিয়ায় 
উভয় স্থানেই যুদ্ধ শেষ হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার পরাধীন দেশ- 
সমূহে পুরান সাত্রাঙ্ক্যবাদ্ীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রবল চেষ্টা সুরু 
হইয়া গিয়াছে | আনামে ফরাসী সাহাজ্যবাদ, ইন্দোনেশিয়ায় 
ডাচ সাম্রান্্যবাদ আবার যাহাতে পূর্বের স্কায় জাকিয়া বসিতে 
পারে তাহাব জ্রন্ত ্রিটেন সর্ববিধ সাহায্যে তৎপর, আমেরিকাঁও 
ইহার সমর্থক ৷ 

এশিয়াবাসীদেব স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনের অদ্য অগ্রেলিয়। 
হইতে ব্রিটিশ গবশ্মেন্টের নির্দেশে যে সাহায্য প্রেরিত হইতে- 
ছিল তাহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবার উঠায় 
অধ্রেলিরার শ্রমিক পবন্মে্ট উহা বন্ধ করিয়াছেন । এবার সংবাদ 
আসিয়াছে ভারতীয় সৈল্তদ্রলকে যবদ্বীপে নামালো হুইয়াছে। 
অর্থাৎ ডাচ গবন্মেন্টের হাতে গূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রত্যপর্ণ 
না কর! পর্য্যত্ত ভারতীয় সৈন্তদ্রের সাহায্যে তথাকার স্বাধীনতা 
সংগ্রাম দমন রাখা হইবে | ডাচ শোষণের বিরুদ্ধে ইদ্দোলে- 
শিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতেছে ইহা সর্বজনবিদিত | 
ডাচ ঈ&-ইগ্ডিক্কে ডাচ শাসন পৃন:প্রতিষ্1 না হওয়া পর্যস্ত শাস্তি 
রক্ষার দায়িত্ব ইংরেজ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই কার্ধে ভারতীয় 
সৈষ্কদের নিযুক্ত কর! হইতেছে । 

আটলান্টিক চার্টার, মানবের স্বাধীনতা, পৃথিবীব্যাসী গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠ! প্রস্ূৃতি বড় বড় নীতিকথা যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বন্ধ হইয়াছে। সাত্রাজ্যবাদ্দীর দল পুনরায় পৃথিবীব্যাপী সাতাজ্্য- 
বাদ বিস্তারে অগ্রণী হইয়াছে । ব্রিটেন ও আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ 
শিক্ষিত যুবককে যুদ্ধে প্রাণ বলিদানে টানিয়! আনিবার জন্ত যে 
সকল আদর্শের প্রচার করা হইয়াছে আজ আর তাহার প্রয়োজন 
নাই। তাই আজ সর্বত্র সাত্রাজ্য উদ্ধার ও নূতন সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
খেলা সুরু হইয়া গিয়াছে । এমন কি রাশিয়াও আজ তুরস্ককে 
পদ্বানত করিয়া দার্দানেলিসের উপর কতৃত্ব দ্বাবি করে! 
নিপীড়িত লাঞ্ছিত স্বাধীনতাকামী মানবের বন্ধু আত্ব আর কেহ 
নাই। তাই আহ দেখি পৃথিবীর পরাধীন দেশসমূহে বিচ্ছিন্ন ও 
স্বতন্্রভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হইয়াছে, সঙ্ববন্ধভাবে সাম্রাজ্য- 
বাদী শক্তিসমূহ তাহাকে দমম করিতেছে ৷ পরাধীন সমস্ত ভ্বাতি 
সম্ঘবন্ধ না হইলে ইহার প্রতীকার অসস্তব। কংগ্রেস নেতারা 
দক্ষিণ এশিয়া ফেডারেশনের কথা তুলিয়াছেন। এই ফেডারেশন 
গঠন ও উহার সাফল্যের উপরই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত 
পরাধীন দেশের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কোন সাম্রাজ্যবাদী জাঁতিই 
পরাধীন দেশের মুক্তি বহিয়া আনিবে না । জাপাম আনে নাই, 
ইংরেক্স আমেরিক] বা রাশিয়াও আনিবে না। আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাস ও আত্নির্ভরশীলতাই মুক্তির একমাত্র উপায় । 


বড়লাঁটের নূতন প্রস্তাব 
সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার পর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল 
বিলাত সিয়াছিলেন। গতানুগতিক চালে চুপ করিয়া বসিয়া 


৪ প্রবাসী 


থাকা আর চলিবে না ইহা! তিনি বুঝিয়াছেম, ওদিকে ব্রিটিশ 
মন্ত্রিসভারও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কাজেই দুতন কোন 
প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইলে কতৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করি- 
বার প্রয়োজন তাহার হইয়াছিল । 

নূতন প্রস্তাবে লর্ড ওয়ানেল নূতন কোম কথা বলেন নাই, 
শুধু ক্রিপস প্রস্তাবটিকে আরও একটু অস্পষ্ট করিয়া ভাষা 
বদ্দলাইয়া প্রচার করিয়াছেন । তাহার প্রস্তাবের সারমর্ম এই £ 
“ভারতকে পূর্ণ স্বায়স্তশীসন দান করিবার উদ্দেস্তে ব্রিটিশ 
গবন্মেন্ট তারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা 
করিতে বদ্ধপরিকর । আপাঁমী শীতকালে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদে- 
শিক আইনসভাসমূহে সাধারণ নির্বাচন হইবে। ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্ট আঁশ! করেন যে, সমস্ত প্রদেশের রাজনৈতিক দ্বলগুলি 
মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গহণ করিবেন । 

“ব্রিটিশ গবন্মেন্ট যত শীদ্র সম্ভব একটি রা্রবিধিপ্রপয়নকারী 
সমিতি আহ্বান করিতে ইচ্ছুক । ইহার ভ্রন্ত প্রাথমিক ব্যবস্থা 
হিসাবে ১৯৪২ সালের ঘোষণায় প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহ প্রহণ- 
যোগ্য কিনা অথবা অন্ত কোন কিংবা কোন সংশোধিত 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত তাহ! নির্ধারণ করিবার জন্ 
নির্বাচনের অব্যবহিত পরে ব্রিটিশ গবন্মেট আমাকে বিভিন্ন 
প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদ্ের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা 
চালাইবার ক্ষমতা দিয়াছেন। দেপীর রাজ্যগ্ুলি কি ভাবে 
রাধবিধিপ্রণয়নকারী সমিতিতে যোগদান করিতে পারে, তাহা 
নির্ধারণের জন্ত দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিতও আলো- 
চনা করা হইবে |” 

“গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদন করা 
প্রয়োজন হুইবে, ব্রিটিশ গবন্মে্ট তাহার দতর্ণবলী বিবেচনা 
করিতেছেন। কিন্ত সেই অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্বে ভারত- 
গবশ্মেণ্টের কার্ধ চালাইতেই হইবে এবং জরুরী অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক সমস্তাসমূহের সমাধানের চেষ্ঠা করিতেই হইবে। 
তাহা ছাড়া মৃতন বিশ্ববিধান প্রণয়ন করিবার কাজে ভারতকে 
পূর্ণবপে যোগদান করিতে হইবে। তাই ব্রিটিশ গবর্ধেন্ট 
- আমাকে প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হুইবামাত্র 
একটি শাসন-পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করিবার অন্ত ক্ষমতা 
ঘিয়াছেন। শাসন-পরিষদটি এমনভাবে গঠিত হুইবে যাহাতে 
ইহা প্রধান প্রধান ভারতীয় দলগুলির সমর্থন পায়। 

“ভারতের ভরন্ত একটি নূতন রা্্রবিধি প্রণয়ন এবং তাহা 
কার্ধকরী কবা বেশ কঠিন কাজ । ইহার জন চাই সংশ্লিষ্ট 
লকলের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা এবং ধৈর্ধ। ইহার জন্ত প্রথমে 
সাধারণ নির্বাচন শেষ করিতে হইবে । নির্বাচনের দ্বারাই 
ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার স্বরূপ বুঝা যাইবে | রাধ্রবিধি- 
প্রণয়নকারী সমিতির আকার, ক্ষমতা এবং কার্ধপ্রণালী নি 
রণের জ্্ভ নির্বাচনের পর আমি নির্বাচিত ব্যক্জিগপণের এবং 
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচমা করিতে ইচ্ছা! 
করি ।” 

“১১৪২ সালের খসড়া ঘোষণায় রা্রবিধিপ্রণয্নকারী 
সমিতি গঠমের একটি পদ্থার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্ত 
খরত্বপূর্ণ সমস্তাবলী এবং জটিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমন্তা 


১৩৫২ 


বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশ পবন্বেন্টি এক্ষণে মনে করেন যে, 
াষ্রবিধিপ্রণয়নকারী সমিতির আঁকার মিবারণ করিবার পূর্বে 
জনগণের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা কর! প্রয়োজন 1” 


কংগ্রেস এই নৃতন প্রস্তাবটিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন 
নাই, ইহা এত অস্পষ্ট যে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান কিছুই করা চলে 
না। প্রস্তাবটিতে তিনটি বিষয় প্রনণিধানযোগ্য | প্রথম, উহার '_ 
অস্পষ্টতা । বহু গুরুত্বপূণ স্থান এমন ভাবে দ্বর্থবোধক করিয়া 
রাখা হইয়াছে যে উহা সযত্বক্ৃত বলিয়া মনে হুয়। ক্রিপজ 
পয়িকল্পমায় পাকিস্তান যাহাতে হইতে পারে তাহার একটা 
রাস্তা ছিল, এটাতে সে পথটিকে কুয়াসায় আতব্বত করা হই- 
য়াছে। ক্রিপজ প্রস্তাবে রাধ্রবিধিপ্রণয়নকারী সমিতির একটা 
স্পষ্ট রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছিল, ইহাতে তাহাও মাই। 
আপোঁষ-আলোচনা| কাসাইবার একটা বড় উপায়কপে দেশীয় 
রাজাদের খাড়া রাখা হইয়াছে। বুদ্ধিমান ইংরেক্ত সমস্ত 
ব্যাপারটা নির্বাচনের ফলাফলের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। 
কংখ্রেস যদি সর্বত্র জয়লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে লীগকে 
বাদ দিয়া কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী দলের দহিত আপোষ 
করিবার দ্বার সম্পূর্ণদূপে উন্মুক্ত রহিল । মুসলিম লীগ ও অন্থাস্ঠ 
প্রতিক্রিয়াশীল দলের শক্তিবৃদ্ধি হইলে উহাদের সাহায্যে সমস্ত, 
ব্যবস্থা বানচাল করিবার উপায়ও খোলাই রহিল। প্রন্তাবটির 
ব্যাখ্যা শেষ পর্ষস্ত কি হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে নির্বাচনের 
পর কংগ্রেদের শক্তি কি দাড়াইবে তাহার উপর । 

দ্বিতীয়, ইঙ্গ-ভারতীয় সন্ধিপত্র রচিত হুইবে এবং টহার 
উপর ভিত্তি করিয়া! ভবিষ্যৎ র্াষুবিধি গঠিত হইবে । ভারতের 
রাষট্রবিধি ব্রিটিশ পার্পামেন্টেব বদলে ভারতীয় গণ-পরিষদে 
রচিত হইবে এবং ব্রিটেন তাহা মামিষা লইবে এ কথ! মুখেও 
অন্ততঃ বলা হইয়াছে । কাজে কি হইবে তাহা নির্বাচনের 
পর কুটনীতির খেলা দেখিয়া বুঝা যাইবে । 

তৃতীয়, লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছেন বড় রাজনৈতিক দলগুলির 
সমর্থন লইয়া কেন্দ্রীয় শাসম-পরিষদ গঠিত হইবে । চিরাচরিত 
প্রথানুসারে সাম্প্রদায়িক মিলনের ধুয়া এবার তিনি তুলেন 
নাই। ওদিকে মিঃ এটলি অবশ্য লর্ড ওয়াভেলের এই ত্রুটি 
সামলাইয়| লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “ভারতবাদীর] 
সকলে মিলিয়া এমন একট ব্রাষটরবিধি প্রণয়ন করুন যাহা? মেজ- 
রিটি এবং মাইনব্রিটি উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই ভাঁয়সঙ্গত 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে ।৮ পৃথিবীর কোন দেশে সব লোক 
এক বাঙ্জনৈতিক মত অবলম্বন করিয়া একসঙ্গে কাজ করিয়াছে 
এরূপ দৃষ্টান্ত কুঘাপি নাই; খাস ব্রিটেমেও মাই । পরাধীন 
দেশকে সান্বাক্যবাঁদী দেশ স্বাধীনতা দানে যখন বাধ্য হইয়াছে 
তখন সে দেশের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক 
দলের হাতেই রাজ্যশীসনের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষের বেলায়ই ব্রিটিশ পবন্মেন্টের এই অভায় জিদ 
এখনও চলিতেছে । কারণ এখানে রাজনৈতিক প্রপতি ব্যর্থ 
করিবার জন্ভ দল খাঁড়া করিবার মত দেশদ্রোহী ক্রীতদাসের 
অভাব নাই। 

লর্ড ওয়াভেলের নিকট দেশবাসী সকলের আগে যাহা 
শুনিতে চাহিয়া সে সম্বন্ধে তিনি কথাটিমাত্র বলেন'নাই । 





বিবিধ প্রসঙ্গ--ডাঁঃ জয়াকর কর্তৃক পাকিস্থানের ব্যাখ্যা ৫ 


পা পা্পস্পিস্পিস্পিসি পিএস ছিলাসিলাদিলাছ লিপ লম লিলা শা্পাপাসপিস্পাসিস্পিপািপাপাসিসপিসপাসিসপিপাপাস্পিস্পিস্পিাাসিস্পিশাসিসাসপাসপা্পিসপিস্পিস্পিসপাসপাসপা! 


সিমলা বৈঠক মুসলীম লীগের অভায় জিদের জন্ত ব্যর্থ হইয়াছে, 
দেশের ও বিদেশের বহু চিন্তাশীল লোকেই ইহ! স্বীকার করিয়া 
ছেন। ব্রিটিশ গবস্মেণ্টের ইঙ্গিতে লীগের হাতে এই ভিটে! 
দেওয়া হইয়াছিল ইহাও বহু জনে সন্দেহ করিয়াছেন । কোন 
একটি বিশেষ দলের অন্তায় জিদে রাজনৈতিক প্রগতি বন্ধ 
থাকিবে না বড়লাট এবারও ইহা! ঘোষণা করেন নাই এইটিই 
সৰ্বপ্ৰধান উল্লেখযোগ্য বিষয় । 


অপ্রকাশিত সরকারী রিপোর্ট ও 


তথ্যাদি প্রকাশের দাবি 

পণ্ডিত জ্বওহরলাল নেহরু জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির 
ব্যবহ্থারার্থ তথ্য ও অন্ঞান্ভ জ্ঞাতব্য সংবাদ প্রকাশের জন 
পবনেণ্টের নিকট দ্রাবি করিয়াছেন । সংবাদপজে প্রদত্ত এক 
বিবৃতিতে পঞ্ডিতজী বলিয়াছেন, 

“*পরিকল্পন! কমিটির কাঙ্ছে হাত দিবার গোড়া হইতেই 
নির্ভরযোগ্য তথ্য, সাংখ্যিক হিসাব ও নানা বিবেচ্য বিষয় 
সম্বন্ধে অন্তান্ত উপকবণের অভাবে আমাদের কাজ অগ্রসর 
হইতে পারিতেছে না। প্রথমতঃ, প্রয়োজনীয় তথ্যের অনেক- 
গুলির অস্তিত্বই নাই এবং যেগুলি আছে তাহাঁও জনসাধারণকে 
জানান হয় না। যুদ্ধের সয় এই অসুবিধাগুলি বহু পরিমাণে 
ব্দ্ধিপায়। তথাকথিত নিরাপত্তা বা মিতব্যয়িতার খাতিরে 
কয়েক বৎসর যাবৎ বিপোর্ট প্রকাশ করা বন্ধ আছে। হে 
সব রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে, সেগুলিয়ও কপি সংগ্রহ 
করা তুর | 

“ভারত গবন্মেন্টের নিযুক্ত বিভিন্ন পরিষদ যে তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহা অবগত হুইবার কোন রাস্তাই নাই। অথচ 
যথোপযুক্ত তথ্য ভিন্ন কোন পরিকল্পনাই সার্থক হইতে পারে 
না। সুতরাং গবর্ছেন্টের নিকট যে সকল অপ্রকাশিত কিন্বা 
অপ্রচারিত রিপোর্ট ও তথ্য রহিয়াছে, সেগুলি তাহাদের 
প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন । 

“যে সকল রিপোর্ট ্ষমসাধারণের নিকট চাপিয়া! রাখা 
হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে একটি হইতেছে আমেরিকান গ্র্যাভি 
কমিটির রিপোর্ট । এই কমিটি ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে রিপোর্টটি চাপিয়া রাখিবার 
যে কারণই থাকুক, বর্তমানে নিশ্চয়ই তাহা আর থাকিতে 
পারে না। জনসাধারণের নিকট গবস্মেণ্টের ইহা এখন 
প্রকাশ করা উচিত। - 

“নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের এবপ একটি রিপোর্ট চাপিয়া 
রাখায় এই সিদ্ধাস্তেই আসিতে হয় যে, রিপোর্টে এমন কিছু ছিল 
যাহাতে পবর্থেন্টের কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না কিছা দেশে শিল্প- 
বিস্তারের জন্ত কমিটি এমন সব সুপারিশ করিয়াছিলেন, যাহা 
গবন্মেন্ট চাপিয়া রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন ৷” 


_ পৃত্তিত মেহরু এই রিপোর্ট এবং গবশ্মেণ্টের হাতে অন্ঠান্ত , 


যে-সব রিপোর্ট ও তথ্য আছে সেগুলি প্রকাশের দাবি 
করেন। তিমি বলেন, “একমাত্র জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির 
প্রয়োজনেই যে এগুলি প্রকাশ করা কতরব্য তাহা 
নহে, বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল পরিকল্পনা করা হইতেছে, 
সেগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবাব জন্যও 


এগুলি প্রকাশ করা কতবব্য। জনসাধারণ যদি এ সকল 
পরিকঙ্গনার মূল্য হাদয়ঙ্গম করিতে পারে, তবেই তাহাদের 
সহযোগিতা পাওয়া ষাইবে। সুতরাং আমি আশা করি, 
যে, যে সকল উপাদান গবন্সেণ্টের হাতে রহিয়াছে, গবর্সে্টি 
অবিলঘ্ষে এবং সম্পূর্ণভাবে সেগুলি প্রকাশ করিবেন |” 

ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে দেশের 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সব 
তথ্য প্রকাশ করা কত্ব্য ছিল, সে-সবই গত কয়েক বৎসর 
যাবৎ চাপিয়া রাখা হইয়াছে । এই গোপনতার এক কারণ 
দেখান হইয়াছে যুদ্ধ, অপর কারণ কাগজ্াভাব। অতি 
আবশ্যক বছ রিপোর্ট কাগজের অভাবে মুদ্রিত হয় নাই, 
অথবা এত কম ছাপা হইয়াছে যে উহ] সংগ্রহ করিতে রীতিমত 
বেগ পাইতে হুইয়াছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচাতকার্ধের 
জন্য বৃহৎ পুস্তিকা অথবা সরকারী উচ্চপদস্থ কম্চায়ী, শাসন- 
পরিষদের সদন্ত প্রভৃতির সচিত্র বক্তা ও বিবৃতি মুদ্রণ করিতে 
কিন্ত কখনও কাগজের অজুহাতের কথা শোন! যায় নাই। 
কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার উভয়েই এ বিষয়ে সমান 
উৎসাহী ছিলেন। বাংলার ছুইটি সম্পূর্ণ অত্যাবশ্তক সরকারী 
সাপ্তাহিক বুলেটিন কাগজের অভাবে বন্ধ হইয়াছে বলিয়া 
আমর] শুনি নাই। 

১৩৪১-এর সেন্দাসের পর চার বৎসর অতীত হইয়াছে, 
এখনও উহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট ছাপা হয় নাই। সংক্ষিপ্ত 
আকারে যে কয়েকটি প্রাদেশিক রিপোর্ট হাপা হইয়াছিল 
তাহাও পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রাক্কালে 
সেন্দাস রিপোর্টের প্রয়োজনীষত| খুব বেশী । ভারত-সরকার 
এ বিষয়ে একাস্ত উদ্বাসীম। তারপর দেশে যখন শিল্প ও 
অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে সেই সময় এই ছুই 
বিষয় ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট ও তথ্যাদি সহজলভ্য 
হওয়া উচিত ছিল । ভারত-সরকার তাহাও করেন নাই। 


ডাঃ জয়াকর কর্তৃক পাকিস্থানের ব্যাখ্যা 

পুনায় এক জনসভায় ডাঃ এম. আব. জয়াকর বলিয়াছেন, 
“পাকিস্থানের উদ্দেশ্ত ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবর্ষে কায়েম 
রাখা ।* বক্তৃতায় ডাঃ জয়াকর পাকিস্থানের দাবি কি ভাবে 
ও কি কারণে উঠিয়াছে তাহার ইতিহাস বিব্বত করেন। মুসল- 
মানদিগকে একটি পৃথক জাতি হিসাবে পণ্য করিবার কল্পনা 
১৯৩৩ সালে কেম্বি জের জনৈক পঞ্জাবী আশার-গ্রাজুয়েটের 
মাথায় ঢোকে । এ সম্বন্ধে পান্ধীন্দীর সহিত তাহার আলোচনা 
হয়। নিউজ ক্রনিকেজের সংবাদধাতার নিকটও তিনি তাহার 
কল্পনাটি ব্যক্ত করেন এবং এ পত্রিকা মারফৎ উহা প্রচারিত 
হয়। ইহাঁকেই মিঃজিত্লা পরে বিশদভাবে বিশ্বত করিয়া পাকিস্থান 
নামে অভিহিত করেন। পাকিস্থানের আবিষবর্থা উক্ত পঞ্জাবীটি 
ইহাতেও সন্ত হন নাই। সম্প্রতি পুনরায় কতকগুলি পুস্তিকা 
মারফং তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে ইস্লাম শাসনের অধীনস্থ 
করিবার অভিপ্রায় প্রচার কবিতেছেন। তাহার এই নূতন 
কল্পনা অহ্থসারে পাকিস্থান গুলি হুইবে সমগ্র ভারতে মুসলমান 
শাসন প্রতিষ্ঠার জন্ত সংগ্রামের কেন্্রছল। ভারতবর্ষের নুতন 
নাম তিনি দিয়াছেন “দীনিয়া” | জ্রিন্না সাহেব এখনও পর্যন্ত 


৬ প্রবাসী 


পাকিস্থানেই সন্ত আছেন, দ্বীনিয়ার ধুযা এখনো তিমি তুলেন 
নাই। 


পাকিস্থান সম্পর্কে মিঃ জিশ্নার দাবির সাঁরমর্ম_হুই জাতির 
নীতি। বর্ম হইতে রাজনৈতিক আঁকাক্ষা পর্যন্ত সবই তিনি 
পৃথক রখিতে চাহেন । তাহার দ্বাবি এই যে মুসলমান একটি 
স্বতন্ত্র জাতি এবং ভারতবর্ষকে দুইটি স্বতত্ত্র সার্বভৌম তারে 
পরিণত করাই তাহার প্রধান কথা৷ তাহার এই পরিকল্পনা 
শুধু ব্রিটিশ ভারতেই প্রযোজ্য, দেশীয় রাজ্যসমূহের তিনি ভিন্ন 
ব্যবস্থা দ্বিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের যেখানে শাসনকর্তা মুসলমান 
সেখানে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য থাকিলেও তাহা মুসলমান রা্ক্সপে 
পরিগণিত হইবে কিন্তু যেখানে সুদলমান প্রজার সাংখ্যাধিক্য 
সেখানে রাক্কা হিন্দু হইলে তাহাকে সিংহাসন ছাড়িতে 
হইবে | এত বড় উদ্ভট দাবি পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি কখনও 
তুলিয়াছে বলিয়া জামি মা, ইংরেছ ভিন্ন আর কোন জাতি 
উহাতে সায় দিয়াছে বলিয়াও আমরা অবগত নহি । ক্রিপজ 
প্রস্তাবে বৃটিশ ভারত সম্পর্কে জিম্না সাহেবের দাবির সারাংশ 
মানিয়া লওয়া হইয়াছে, দিন কয়েক পরে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে 
তাহার কল্পনাকে বাস্তবরূপ দানে ব্রিটিশ গবন্ধে্ট অপ্রমী হইলে 
আশ্চর্য হইবার কারণ থাকিবে না। 


পাকিস্থান দাবির মূল ছুই জাতি ধিওরীর আলোচনা 
করিয়া ডাঃ জয়াকর দেখাইয়াছেন উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রায় 
সহস্র বংসর ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান একজ্র বসবাস করি- 
য়াছে। মুসলমানেরা যখন এদেশেব শাসক ছিলেন তখনও 
এই ধিওরী তাহাদের মস্তিফ অধিকার করিয়| বসে নাই। 

পাকিস্থানের, যুক্তি সম্পর্কে ডাঃ জয়াকর বলেন, “এ দেশে 
মুসলমান বলিয়া যাহারা দ্বাবি করে তাহাদের মধ্যে 
শতকরা ৮৭ জনই পূর্বে হিন্দু ছিল। সুতরাং ইহ! হইতে 
স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, জ্রাতি হিসাবে তাহারা পৃথক নহে। 
কৃষ্টি, ভাষা ও রীতিনীতির দ্বিক হইতেও ইতিহাস ইহার 
বিপরীত সাক্ষ্য দিবে । এখনও পল্লী জীবনের দ্বিকে তাকাইলে 
প্রমাণিত হইবে যে, লীগের এই দ্বাবি ম্তাস্তই উদ্ভট । মুসল- 
মানদের মধ্যে রাজপুত ও জাঠ মুসলমানরাও পাকিস্থান দাবিকে 
উদ্ভট বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে । 


“পঞ্জাব নাকি তাহাদের মাতৃভূমি | স্মরণাতীত কালের 
ইতিহাস খাটিলে দেখা যাইবে পঞ্জাব মুদলমানদের আদি 
বাসভূমি নহে । শিখরা এই দাবি মানিয়া লইতে সম্মত 
নহেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে বলা যার, আদমঙ্গমারীর 
হিসাবেই দেখা গিয়াছে যে ১৮৮১ সাল হইতে ১৯১১ সাল 
পর্যন্ত মুসলমানরা জংখ্যালধিষ্ঠ ছিল । ইহার পর মুসল- 
মানদের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ১৯৪১ সালে তাহা শতকরা 
৫৩ জনে দীড়ায়। এদিক হইতে পঞ্জাব মুসলমানদের 
মাতৃভূমি হইতে পারে না । 

“আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নও নিতান্তই অবাস্তর। কেন 
না, পৃথকভাবে সকলেরই এবং জাতি হিসাবেও প্রত্যেকের 
অধিকারই স্বীকার না করিয্া উপায় নাই। আত্ম-নিয়ন্ত্রপ- 
নীতির জমক হইলেন প্রেলিভেণ্ট উইল্‌সন । তাহার মতে এই 
নীতি চারিট স্থলে প্রযোজ্য £_-€১) বাকৃ-স্বাধীনতা হইতে 


১৩৫২ 
কাহাকেও বঞ্চনা করা চলিবে না,__রাষ্টরে তাহাদের অধিকার 
অক্কুর রাখা হইবে, (২) দেশের সমগ্র জন-সৎখ্যার প্রতি সব 
সময়েই লক্ষ্য রাখা হইবে, (৩) নূতন নুতন অমৈক্য কিছুতেই 
আমল দেওয়া হইবে না) পুরাতন যে সমস্ত মতভেদ আছে 
তাহারও অবসান ঘটাইতে হইবে, (৪) এঁক্য, নিরাপত্তা ও 
দ্বেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিপন্ন হয়, এক্সপ ক্ষেত্রে এ নীতি 
প্রযোজ্য হইতে পারে নাঁ। এমতাবস্থায় বতমানে এই 
নীতি প্রয়োগ করা হইলে ৪ কোটি ২০ লক্ষ অ-মুসলমানকে 
জ্রোরপূর্বক পাকিস্থামে টানিয়া লওয়া হইবে--ব্রাষ্ট্রে তাহাদের 
কোনক্প অধিকার থাকিবে না ।” 

যে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বলে মুসলমানের শ্বতন্ত্র রাষ্রের 
দাবি উঠিতেছে, সেই নীতির বলেই পাকিস্থানের অস্তভুঞ্জ 
সংখ্যালঘু সন্প্রদায়সমূহ পৃথক হইয়া তাহাদের নিজস্ব শ্বতন্্ 
রাই প্রতিষ্ঠার দাবি অবশ্ই তুলিতে পারে । 


ইউরোপে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি 


ইউরোপে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি কি ভাবে প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে এবং উহার ফল কি দীড়াইয়াছে ডাঃ জয়াকর 
তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন উহার ফল 
ভাল হয় নাই। তিনি বলেন_ ইহাতে ইউরোপের নিরাপত্তা 
বৃদ্ধি পায় নাই বরং এই নীতি প্রয়োগের ফলে যে বিরোধের 
উদ্ভব হইয়াছে বর্তমান যুদ্ধকে তাহার পরোক্ষ পরিণতি 
বল! চলে । নিজ নিজ রাজনৈতিক স্বার্থ ও টউদ্দেষ্ যাহাতে 
সিদ্ধহয় সকলেই সেই ভাবে এই নীতির ব্যাখ্যা করে। 
আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতির জমর্থকগণ রাশিয়ার দৃষ্টান্ত 
দেখান। কিন্তু রাশিয়া সম্পর্কে ইদানীং যে সমস্ত গ্রন্থ 
লেখা হইয়াছে, তাহাতে সকল গ্রস্থকারই এই অভিমত 
ব্যক্ত করেন যে, আশ্মনিয়নত্রণের অধিকারের অর্থ ঘদি নিক্ষমণের 
অধিকার হয় তবে সোভিয়েট ইউনিয়নে উহা! অর্থহীন | কারণ 
জাতীয় কুটি ও শ্বায়ত্তশালনের সকল বিধানই সমগ্র ইউনিয়নের 
অর্থনৈতিক নীতি ও সামরিক নিরপত্তা ব্যবস্থার অধীন । গ্রস্থ- 
কারদের অভিমত এই যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অগ্ত নিরপেক্ষ 
অধিকার নহে এবং কেবলমাত্র জাতির নিরাপত্তা, এঁক্য ও 
আধিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই অধিকার প্রয়োগ 
করা চলে ও 


এই সোভিযেট রাশিয়াঁতেই দ্রেখা পিয়াছে প্রথমে বলপূর্ব্বক 


বিভিন্ন জাতিকে এক সোভিয়েট রাষ্ট্রের অস্তভূক্তি কর! হইয়াছে। 
ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাহাদিগকে কতকটা প্রাদেশিক স্বায়স্ত- 
শাসন দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
শিক্ষা ব্যবস্থার তাহাদ্বিগকে বিশুমাত্র স্বাধীনতা দেওয়া হয় 
নাই, দম্পূর্ণভাবে তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে 
রাখা হয়। হোয়াইট রাশিয়ান ইউক্রেনিয়ান জর্জিয়ান প্রস্তৃতি 
জাতি এই বন্দোবস্ত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে কেন্দ্রীয় 
সোভিষেট সরকার বিশেষ বলপ্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা 
ক'রে নাই । বর্তমান যুদ্ধে দোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্ততুক্তি জাতি- 
সমূহ এক অথও শক্তিশালী রাষ্ট্রের অস্তভুক্ত থাকিবার সুযোগ 
সম্পূর্ণক্রপে উপলব্ধি করিবার পর তাহাদিগকে আলাদা হইবার 


চি 


কার্তিক সঙ 


অধিকার দেওয়া হুইয়াছে। আত্বমিয়স্তরণের এই মহামূল্য 
অধিকার লাভের পরও তাই এক জনও সোভিসেট ব্রা 
ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই। 

ওদিকে বলকানে গত মহাযুদ্ধের পর আত্মনিয়ন্ত্রণের এই 
অধিকার প্রয়োগ হইবার পর হইতে সেখানে আগুন ঘলিয়াছে। 
সে আগুন আজও নিবিল না । হাক্রেপ্রি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, 
যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে একদল 
করিয়া ভিন্ন জাতির মাইনরিটি জুড়িয় দরিয়া গত মহাযুদ্ধের পর 
ইউরোপের মৃতন মানচিত্র অঙ্থিত হয়,এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিয়নত্র 
অধিকারের ধুয়া তুলিয়া সাত্রাজ্যবাদী শক্তিলযূহ প্রত্যেকটি 
দেশের আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃত্খলা রক্ষা দুরূহ করিয়া তোলে । 
ইহাদের পরম্পর বিরোধিতা! এবং শত্রতারও এটা একটা বড় 
কারপ। হাঙ্গেরির কতক লোককে করুমানিয়ায় জুড়িয়া দিয়া 
তাহাদিগকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত উক্কাইলে 
শুধু রুমানিয়ার শাস্তিই ন্ট হইবে না, হাঙ্গেরি ও কুমানিরায় 
শত্রুতার পথও প্রশন্ত হইবে । কোন জাতির সংখ্যালঘুতার 
সুযোগে অপর কোন জাতি সংখ্যাধিক্যের ভ্বোরে যাহাতে 
তাহার উপর অগ্তায় অত্যাচার করিতে না পারে, ছুর্বলের প্রতি 
দয়াপরবশ হুইয়া রাষ্ট্রপতি উইলসন তাহার জগ আত্মনিয়ন্ত্রণ 


, নীতির আন্তর্জাতিক প্রয়োগ করিতে পিয়াছিলেন | যে উদ্দেশে 


তিনি উহা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা! সম্পূর্ণক্রপে ব্যর্থ হুই- 
য়াছে_ সাত্রাক্যবাদী শক্তিসমূহ উহার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিয়া 
নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছে এবং সম্প্রতি লীগওয়ালারা 
সম্পূর্ণ এক তরফা “আত্মনিয়ন্্রণের” চেষ্টায় ঠিক সাত্রাঙ্্য- 
বাদেরই পথ লইয়াছেম। 

গত মহাযুদ্ধের পর এই আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ করিয়াই 
ইংরেজ তুরস্ককে খণ্বিধও করিতে চাহিয়াছিল। ভারতের 
গোড়া লীগওয়ালারা কথায় কথায় আমাদের আরব তুরস্কের 
কথা শোনান, কিন্ত ব্রিটিশ সাত্মান্্যবাদ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
আরব ও তুরস্ক কির্ূপে আপন স্বাধীনতা ও অথওতা! বন্ধায় 
রাখিয়াছে তাহার কোন উল্লেখ তাহারা কখনও করেম না। 
আরব, মিশর ও তুরস্ক প্রভৃতির মুসলমান নেতারা তারতীয় 
লীগওয়াল! রাজনীতির নিন্দা কোন কোন ক্ষেত্রে করিবার 
পর আপাততঃ তাহাদের মুখে প্যান-ইসলামের কথা একটু 
কমিয়াছে। 

জিন! সাছেবের নেতৃত্বে ইংরেজের ধামাধরা একদল সুবিধা 
বাদী মুসলমান যে উত্তট দাবি ভুলিয়াছেন স্বাধীন মুসলমান বাঁ 
সমূহে তাহার বিপরীত ব্যাপারই আমরা দেখিতে পাই। 
ইছুদী-নিবাঁস স্থাপনের নামে আরব রাষ্র প্যালে্টাইন খণ্ডিত 
করিবার ত্বত্ত ইংরেঞ্র যে চেষ্টা করিতেছে আরবেরা তাহাতে 
মোটেই রান্দী হয় নাই। আত্মনিযন্ত্রণের অধিকার স্বীকার 
করিবার নামে অখওড রাষ্ট্র খণ্ডিত করিতে আরব বা তুরস্ক ছুজনেই 
সমান আপত্তি করিরাছে। এখনও করিতেছে । 


লীগের সীমাহীন দাবি 


লীগের সীমাহীন দাবি কি ভাবে ধাপে ধাপে চড়িতেছে, 
কিভাবে লীগ-নেতারা নিজেদের সুবিধাহুসারে আত্মনিয়ন্ত্র 


বিবি গ্রসঙ্-__লীগের, সীমাহীন দাবি ৭ 


নীতির নূতন মৃতন ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাও ডাঃ জয়াকর 
উপরোক্ত বক্তৃতায় বিবৃত করেন। তিনি বলেন, 

“একদল লোক বলে যে, মুসলিম লীগ ঘখন পাকিস্থান চাহে 
তখন তাহাদের দাবি মানিয়া লইয়া তাহাদের হাত হইতে রক্ষা 
পাওয়াই ভাল। কিন্ত এই দ্বাবি মানিয়া লইলেই মুসলিম লীগ 
সন্ধষ্ঠ হইবে মনে হয় না। পূর্বে মুসলমানদেব তোষণের জন্ত 
যে সমস্ত চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে বিচ্ছেদের দাবি শ্বীকার 
করিলেই স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান হইবে মনে করিবার 
কোনও সঙ্গত যুক্তি পাওয়া যায় না। ভাই ভাই যেমন পৃথক 
বাস করে পান্বীজী সেই তাবে ভাবত-ব্যবচ্ছেদে রাজী হইয়া 
ছিলেন কিন্ত লীগ সভাপতি ঘৃণাভরে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন। একথা কি বলা চলে যে লীগ সভাপতি উত্তর-পশ্চিম 
ও উত্তর-পূর্ব পাকিস্থানের সংযোগকারী একটি পথ দ্বীব করি- 
বেন না এবং এই পথের নিধিদ্বতার জন্ত স্বভাবতই ব্রিটিশ প্রতি- 
শ্রুতি দাবি করিবেন না? সে অবস্থায় এই পথে মুসলমানদের 
অবাধ অধিকার বন্ধায় রাধার জন্ত চিরকাল একটি দখলকারী 
ব্রিটিশ বাহিনী মোতায়েন রাখিতে হইবে । প্র কমিটি 
সার হোমী মোদী, ডাঃ জন মাথাই ও গীযুত নলিনীরপ্রন সর- 
কারকে লইয়া একটি সাবকমিটি নিয়োগ করিয়াছিজেন | লাব- 
কমিটির প্রথমোক্ত সদক্তদ্বয় ভাহাদেব রিপোর্টে বলেন যে যুদ্ধো- 
স্তর পুনর্গঠন বা যুদ্ধোত্তর দেশরক্ষা ও অন্যান্য ব্যর করিবার 
আধিক সঙ্গতি প্রস্তাবিত পাকিস্থানের নাই। এইনজন্ত তাহাকে 
হিন্দুহানের সাহায্যপ্রার্থা হইতে হইবে কিন্ত হিম্মৃ্ান যদি এই 
সাহায্যদ্বানে সম্মত না হয় তবে তাহাকে ব্রিটেন অথবা অপর 
কোন বৈদেশিক শক্তির করুণাপ্রার্থী হইতে হইবে। ব্রিটেন 
এই সাহাব্যদ্ধান করিলে তাহার বিনিময়ে গ্যারাটি চাহিবে, 
ফলে ঈ ইপ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহালেরই পুনরাব্বত্তি ঘটিবে। 
আর যদি কোন বৈদেশিক শক্তি এই সাহাযাদান করে 
তবে সে এই দেশের উপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব দাবি করিবে । এই 
পরিকল্পনার মধ্যে পর্যাপ্ত ও কার্যকরী রক্ষাকবচের প্রতি শ্র্গতি 
রহিয়াছে কিন্ত এই সব কথায় কাহারও ভ্রান্তি হওয়া উচিত 
নহে । যর্দি সাড়ে চার কোটি অ-মুসলমানের জদ্ত পাকিস্থান- 
রাজে এই রক্ষাকবচ কৃতকার্ধ্যতার সহিত প্রয়োগ করা যায় 
তবে ভাবতের ৯ কোট মুসলমানের জন্ভই বা তাহ! কেন নিধ্ণ- 
রণ করা যাইবে না?” 

“যদি রক্ষাকবচ ভঙ্গ করা হয়, তবে সন্ধির বলে তাহা রোধ 
করা যায় না। কারণ সেই চুক্তির সর্তাবলী প্রয়োগ করিবে 
কে? আর ব্রিটেন যদি এই রক্ষাকবচ বলবৎ রাখিবার দারিত্ব 
নেয় তবে সে নিজের অন্ত কতকগুলি প্রতিশ্রুতি চাহিবে, সে 
ক্ষেত্রে ইতিহাসের পুনরাব্বত্তি অবশ্থন্তাবী । লীগ-সভাপতি 
অবন্ভ তাঁহার বক্তৃতায় মাঝে মাঝে এইরূপ ইঙ্গিত করেন। 
পাকিস্থান পরিকল্পনার ইহাই সব চেয়ে মারাত্মক সম্ভাবনা । 
আজ পাকিস্থানবাসীর! যাহাই বলুন না কেন পাকিস্থানের 
অর্থ ব্রিটিশ শাসন কায়েম করা। পাকিস্থান পরিকল্পনার 
পশ্চাতে রহিয়াছে প্রতিভূ করায়ত্ত রাখিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের 
পথ সুগম করিবার অভিসন্ধি | হিন্দুস্থানের হুই কোটি মুসল- 
মানের প্রতি ব্যবহারের প্রতিভু হিসাবে পাকিস্থান তাহার 


৮ প্রবাসী 


~~ 


সলমান বিশেষ করিয়া হিন্দুদের হাতে রাখিবে। এই পরি- 
কল্পনার অর্থ যে মিরবচ্ছিন্ন ঠোকাঠুকি, মনকষাকষি ও পরি- 
শেষে যুদ্ধ ইহা উপলদ্ধি করিতে বিশেষ রাজনৈতিক দুরদৃষ্টির 
আবষ্যক হয় না। পাকিস্থানবাদীরা যাহাই বলুন না কেন 
ব্রিটিশরা যদি পাকিস্থান সি করিতে সন্মত হয় তবে তাহা 
গায়ের জোরেই সুষ্টি করিতে হইবে এবং পায়ের দ্রোরেই উহা 
বজায় রাখিতে হইবে ।” 

এইরূপ একট অবাস্তব দ্বাবি উখাপন করিয়া পাকিস্থানবাদীরা 
ইহাকে রাক্ধনৈতিক দরকষাকধিন্প অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে 
চায় এই সন্দেহ অনেকেই করিয়াছেন। এই অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া 
তাহারা কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে সমান আসন দাবি করিয়াছে, 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের বেলায়ও হয়ত গ্্ই 
এই দ্বাবি তুলিয়া বসিবে । অমুসলমান জনসাধারণ যে দুর্বলতা 
এতদিন দেখাইয়াছে, বিশেষতঃ কংগ্রেস এ সম্বন্ধে যে মারাত্মক 
ছুর্বলতাজনিত ত্রান পথ অনুসরণ করিয়াছে তাহার ফলে পাকি- 
স্থানের মুল্য হিসাবে এই জাতীয় দাবী ক্রমেই চড়িতে চলিয়াছে, 
আরও চড়িবে। অত্যন্ত কৌশল সহকারে একটি একটি করিয়া 
এইসব দাবি উঠিয়াছে, একটি হজ্জম হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি 
দেখ! দিয়াছে । অন্তায় জি ও দ্বাবির বিরুদ্ধে জনসাধারণ ও 
কংগ্রেস অবিলম্বে অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন না করিলে ইহার 
অবসান ঘটিবে না। বোক্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের দাবি সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে 
এখনও তাহারা ভারত-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে জোর গলায় কথা 
বলিতে সাহসী হন নাই ইহা ছঃখের বিষয়। পণ্ডিত জরাহর- 
লালের কথাবার্তায় তবু কতকটা দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া 


গিয়াছে। 
আত্মনিযন্ত্রণের প্রশ্ন 

আত্মনিয়নত্রণধিকারের সমস্তা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বোষ্বাইয়ে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী নির্বাচনে কংখ্রেস কি করিবে 
তাছারই আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি উঠে এবং পণ্ডিতক্জী 
তাহার জবাবে এই জটিল সমন্তা কংগ্রেস কি ভাবে সমাধান 
করিতে চাহে তাহা বিবৃত করেন । তিনি বলেন £ 

“যে সমস্ত প্রদেশে সুদলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে লীগের 
প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইহার 
প্রাধান্ত তত বেশী নহে । সম্ভবতঃ এই অঞ্চপটিকে বিশেষ ভাবে 
পাকিস্থান দাবির অস্ভূক্ত করা হুইরাছে। কাশ্মীর বা 
বেলুচিস্থানে লীগের প্রভাব আরও কম। পঞ্জাবেও লীগের 
প্রভাব শহর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, গ্রামাঞ্চলে নহে । সকলেই 
জানে যে, অন্তান্ত দলের সহিত কোয়ালিশান ন! করিয়া মুসলিম 
লীগ পঞ্জাবে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারে না, কারণ দমস্ত 
দলই লীগের বিরোধী । খুব সম্ভবতঃ লীগ আপামী নির্বাচনে 
পঞ্জাবে শতকরা ২৫টি আসন লাভ করিবে । তাহাদের 
আরও কম আসন লাভ করিবার সম্ভাবনাও আছে ।” 

শুধু পপ্তাবে নর, বাংলা, আসাম, সীমান্ত প্রদেশ ও সিদ্ধ 
প্রন্ৃতিতেও মুসলিম লীগ কখনও একবারের জন্যও কোয়ালিশন 
না করিয়া! নিজশ্ব কর্তৃত্বাধীনে গবন্েন্ট পঠন করিতে পারে নাই। 


১৩৫২ 


বাংলায় কথায় কথায় শতকরা ৫৫ জন মুদলমালের অস্তিত্ব 
এবং লীগ কতৃক সম ভারতীয় মুসলমানসম্প্রদ্দাপ়ের একচ্ছত্র 
প্রতিনিধিত্বের কাহিনী আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। 
অথচ বাংলায় এই শতকরা ৫৫ জন মুসলমান" একদিনের জন্তও 
লীগের পতাকাতলে সমবেত হয় নাই, হইতেও পারে না। 
ইহা অসম্ভব এবং অবান্তব। সমস্ত হিন্দু, সমস্ত প্রীষ্টীনও 
সম্প্রদায় হিসাবে কোন এক বিশেষ দলের অধীনে কখনও 
আসিতে পারে নাই । বাংলায় লীগ কথনই কিছু হিন্দু এবং সমস্ত 
ইউরোপীয়ানকে সঙ্গে না লইয়া মন্ত্রিমগ্ুলে প্রবেশ করিতে পারে 
মাই। গত নির্বাচনের পর হইতে রুষকপ্রজ্জা দল সকল সময়ই 
ব্যবস্থা-পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে নিজন্ব অস্তিত্ব অম্পূর্ণপ্দপে 
বজায় রাখিয়াছেন | কোন সময়েই হঁহারা লীগভুক্ত হয়েন নাই, 
প্রথম ফজলুল হক মঞ্জিলে লীগের সহিত ইহাদের একটা 
কোয়ালিশন হইয়াছিল মা । 

পাকিস্থানের দাবি সম্পর্কে পণ্ডিতজী বলেন, যদি ধরিয়া 
ওয়া! যায় যে, অধিকসংখ্যক মুসলমান পাকিস্থান চাহে 
এবং তাঁহাদের স্বয়ং নির্বাচিত পথে চলিতে দেওয়াও 
উচিত তবে তাহাদের এ সম্পকে” ভোট গ্রহণ করা উচিত 
এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ভোট-্রহপের দ্বার] বাহির 
হুইয়া যাওয়া উচিত। কিন্ত দক্ষিণ পঞ্জাব ও পশ্চিম বন্দে ' 
যথাক্রমে শিখ ও হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য থাকায় উহা পাকিস্থানের 
অস্তভূক্ত হইতে পারে না। একটি সম্প্রদায়ের জন্য আত্ম 
নিয়ন্্রণাধিকার ঘাবী করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবরদগ্তি করিয়া একটি 
সম্প্রদ্ধায়ের অনিচ্ছুক জনগণকে পাকিস্থানের অংশ হইতে বাধ্য 
করিবার দ্বাবি বিন্ময়কর | কাজেই পরন্থীব ও বাংলাকে 
বিভক্ত না করিয়া পাকিস্থানের কথা তাবা যায় না । ফলে 
উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাব প্রাকৃতিক ও আধিক সম্পদে দরিদ্র হুইয়া 
পড়িবে । তাছাড়া হিন্দ, শিখ অথবা মুসলমান যেকোন 
সম্গ্রদায়েরই হউক না কেন, কোন পঞ্জাবী অথবা বাঙালী 
পঞ্জাব অথবা বাংলাকে বিভক্ত করিতে সম্মত হইবেম না ।” 

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির জোরে লীগওয়ালারা বাংলাদেশকে 
অমগ্রভাবে পাকিস্থানে পরিণত করিতে চাহেম। কিন্তু পশ্চিম 
বঙ্গের হিন্দু প্রধান জেলাগুপি এ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে 
পৃথক হইতে চাহিলে তাহারা উহাতে সন্মত হইতে পারেন 
মা। নবাবজ্বার্দা লিয়াকৎ আলি এ! জানাইয়াছেম বাংলার 
বর্তমান সীমাকেই তাহারা পূর্ব পাকিস্থানের সীমাক্ূপে নির্ধারণ 
করিতে ইচ্ছুক, ইহার মধ্যে কোন রদবদল তাহারা করিবেন 
না। ডাঃ “গ্তামাপ্রসা্ঘ মুখোপাধ্যায় একটি কথা বার বার 
বলিয়াছেন । মুসলমানেরা সমগ্র ভারতে শতকরা ২৫ অন, ; 
হঁহারা শতকরা ৭৫ জন হিন্দুর সঙ্গে থাকিতে কিছুতেই রাজী 
নহেন, এর বেলার তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাই। 
বাংলায় বৃসলমানের সংখ্য! শতকরা ৫৫, হিন্দু প্রায় ৪৫; ইহার 
বেলায় ৫৫ জন মুসলমান ৪৫ জন হিন্দুকে পদ্দানত রাখিবে। 
ইহাই তাহাদের অভিপ্রায় । আত্মনিয়ন্্রণাধিকারের এই অপূর্ব 
ব্যাখ্যা লীগ নায়কগণ কর্তৃক প্রচারিত এবং ব্রিটিশ পবন্েন্ট 
কর্তৃক প্রকারাস্তরে সমর্চিতও হইতেছে । 


উক্ত সাংবাদিক সম্বেলনে পঞ্ডিতজী বাংলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও 





কাণ্ডিক 
আলোচনা করেন। তিনি বলেন ভারতের যে কোন প্রদেশের 
তুলনায় বাংলার সংস্কৃতি অনেক বেশী উন্নত ও সংহত | বর্তমানে 
অবশ্য বাংলায় ও পঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বড় বেশী 
বাড়িয়! উঠিয়াছে | এই ছুই প্রদ্দেশকে অখণ্ড দেশর্ূপে বিবেচন। 
করিলে দেখা যায় লীগপস্থীরাও উহাদ্বিপকে বিভত্ত করিতে 

সপ্রস্তত নহে । অপরের দেশ জোর করিয়া ভাগ করিয়া উহার 
অংশ আদায় করিব কিন্তু নিজের দেশ অখণ্ড থাকিবে, মুসলিম 
লীগ রাত্নীতির এই পরস্পর বিরোধী রূপ পঞ্চিতজী সুন্দরভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই সব অসুবিধার জন্তই লীগ পাকি- 
স্থানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। 


নির্বাচন ও গবন্ন্মেণ্ট 


বোত্াইয়ে এক সাংবাদিক সভায় মৌলানা আবুলকালাম 
আজাদ আগামী নির্বাচনে সরকারের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন । তিমি বলেন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ গুলির জঙ্ 
১৯৪১ সালে যে-সব ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে উহার 
পরিবর্তন ও পরিবধ্ন সম্পর্কে সমন্ত প্রাদেশিক সরকারেরই 
একন্্রপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত | গবন্বে্ট ইহা করেন 
নাই। মৌলানা সাহেব বলেন, বোম্বাই সরকার হাল তারিখ 
-স্পর্যন্ত নির্বাচন তালিকা সংশোধন করিয়া অতদের পথ 





দেখাইয়াছেন। এতৎ প্রসঙ্গে মৌলানা সাহেব আরও বলেন 


যে, সমস্ত রাকনৈত্তিক বন্দীকে মুক্তি দিয়া, রাজ্গমৈতিক সভা ও 
শোভা যাত্রা সংক্রান্ত যাবতীয় বাধ'-নিষেধ প্রত্যাহার করিয়া 
এবং ছুই বৎসরের অধিককাল কারাবাসের দরুন নির্ব্বাচনে 
দাড়াইবার অধিকার হুরণের বিধি বাতিল করিযা সাধারণ 
নির্বাচনের উপযোগী অবস্থা স্বষ্টি করা কেন্দ্রীয় ও প্রার্দেশিক 
উভয় গবর্দ্মেণ্টের কতব্য। উভয় গবরশ্েন্টই এ বিষয়ে কর্তব্য 
পালনে মনোযোগী হুন নাই । এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের 
ব্যবস্থা দর্ৰাপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় । হঁহারা ভোটার তালিকা 
সংশোধনের সুযোগ সব চেয়ে কম দিয়াছেন । গত জুন মাসে 
কংগ্রেস-নেতৃববন্দ কারামুক্ত হইবার পর হইতে কংগ্রেস সদিচ্ছা 
ও সহযোগিতার মনোভাব স্ষ্টির ভ্রন্ধ চেষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন 
কিন্ত গবন্মেণ্টের পক্ষ হইতে, বিশেষতঃ কয়েকটি প্রাদেশিক 
সরকারেব নিকট হইতে সন্তোষজনক কোন সাড়াই পাওয়া 
যায় নাই। কংগ্রেস-বিরোধিতাতেই বরং ইহাদের কাহারও 
কাহারও প্রচুর উৎসাহ দেখা গিয়াছে। মৌলানা সাহেব বলেন, 

“আগামী নির্বাচনের সুইট ভাগ আছে । কেন্দ্রীয় পরিষদের 


নির্বাচন এবং প্রাদেশিক আইনসতাগুলির নির্বাচন । কংগ্রেস 


চিরদিন বলিয়! আসিয়াছে, বর্তমানের কেন্সীয় ব্যবস্থা-পরিষদ 

_ল্পূর্ণ অকেজো, তাহা ছাড়া উহার তিত্তি অত্যন্ত পগণ্ীবন্ধ ও 
সঙ্ধীর্ণ । ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন প্রাদেশিক আইন- 
সভাগুপির নির্বাচনাধিকার প্রস্তুত করিয়াছে; কেন্দ্রীয় পরি- 
যদের জন্ভও আমর! উহা চাহিয়া আসিয়াছি। 

“ভারত-সরকার ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় পরিষদের জন নির্বা- 
চনাধিকার প্রাদেশিক আইনসভাগুলির অনুরূপ করিয়া দিতে 
পারিত। প্রাদ্ধেশিক গবর্ণরদের সম্মেলন হইয়া গেল কিন্ত 
সরকার এ বিষয়ে কিছু করিলেন না । প্রাদেশিক নির্বাচনে 


২ 


বিবিধ প্রস্-_সরকারী কর্মচারী ও মুসলিম লীগ 5 


আমাদের না নামার মার অর্থ হয় কিন্তু কেন্দ্রীক নির্বাচনে প্রতিষস্থিতা 
করার কোনে! অর্থ নাই ও তাহা ছাড়া শাসন-ব্যবস্থারও কোন 
অর্থ নাই । তবে কি ব্রিটিশ লরকার এক বলিতেছে আর 
ভারতের প্রগতিবিরোধী আমলারা তাহা নাকচ করিয়া 
দিতেছে ।” 

নির্ধাচশাধিকার সম্প্রপারণের তন কংশ্েস যে দাবি 
করিয়াছিলেন, গবশ্মেন্ট তাহ্াও গ্রহণ করেন নাই। বড়লাট 
বলিয়াছেন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া নির্বাচক 
তালিকা প্রণয়ন করিতে গেলে তুই বৎসর সময় লাগিত। দেশ- 
বাসী ইহা মামিতে পারে না । কংপ্রেস যেখানে এই ব্যাপারে 
সহযোগিতায় প্রস্তুত সেখানে অতি অল্প সময়েই ইহা! করা! 
চলিত ৷ এই নির্বাচনই প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে হইতে পারিত । 

সরকারী কর্মচারী ও মুসলিম লীগ 

কলিকাতার মেয়র এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার 
সাধারণ সম্পাদক মুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দৈনিক স্কাশ- 
নালিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে নদীয়া 'জেলার কুঠিয়! 
মহকুমার সরকারী কর্মচারীদের কার্যকলাপ আলোচনা করিয়া 
ছেন। এই বিবৃতিতে যে-সব অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা 
সত্য হইলে বুঝিতে হইবে বাংলার দরকারী কর্মচারীর দল 
এখন হইতেই লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারকার্ষে অবতীর্ণ 
হুইয়াছেন। কংখ্েসকে বাধাদান এবং লীগকে সহায়তা করি- 
বার জগ্ত সিভিলিক্সান তন্ত্র এখন হইতেই সক্রিয় হইয়| উঠিয়াছেন 
এই অভিযোগ বিভিন্ন প্রদেশে ধীরে ধীরে উঠিতে আরম্ত 
হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ও বোম্বাই হইতে ফিরিয়া 
বলিয়াছেন লীগ-ইউরোপীয়ান চ্যালেঞ্জ কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছে, 
আগামী নির্বাচনে কৎখ্রেল উহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দ্বিবে। 

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগের দারমর্ম এই £ 

কুটিয়া মহকুমার মুসলমান মুনসেফের দ্বল সাম্প্রদ্থাযিক ইন্ধনে 
অগ্নি সংযোগের ভ্রন্ত চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন । প্রকাশ, ইহাদের 
উস্কানিতে কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল স্ুল-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে গত ঈদ 
উপলক্ষে প্রকাশ্যে গো-কোরবানী করা হয় এবং প্রাঙ্গণ-সংলগ্র 
সাধারণের ব্যবহৃত পুষ্ধরিণাতে এ গো-মাংস ধৌত করা হয়। 
ইতিপূর্বে আর কখমও এবপভ্ডাবে প্রকাশ্যে গোহত্যা হয় নাই। 
কয়েকদিন পরে একদল মুসলমান “হিন্দুদের জ্যান্ত কবর দাও”, 
“আবুল কাসেম কি জয়” প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে বিভিন্ন 
রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। এই আবুল কাসেমটি জনৈক সরকারী 
বেতমভোগী মুন্সেফ | হিন্দুরা ইহাতেও ধৈর্ঘচ্যুত হয় নাই 
বলিয়া! কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটে নাই! 

উক্ত মুন্দেফটি কোন্‌ দলের এবং কাহাদের জোরে তাহার 
এই বিক্রম নিয়লিখিত ঘটনায় তাহা বুঝা যাইবে । স্থানীয় 
মাইনর ক্কুলটর স্থলে একটি বড় পলিটেকনিক জুল খুলিবার 
প্রস্তাব হুয়। স্ুলটিতে কোন সাল্পরদ্দায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া! 
হইবে না এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাইয়া হিদ্দুয়া উহার 
ব্যয় নির্বাহার্থ ১৫ হাজ্জার টাকা তুলিয়া দেন, মুসলমানেরা মাত্র 
৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। ২০ হাজার টাকা সংগৃহীত 
হইবার পর ওরা অক্টোবর স্কুলটির উদ্বোধনের তারিখ নিধর্ণরিত 


১৩৫২ 


eee maaan a AA 


হইয়াছে “সিরাজুল হক মুসলিম পলিটেকমিক কুল" এবং উহার 
উদ্বোধন উপলক্ষে কুষ্টিয়া চলিয়াছেন খাজা সর নাল্িমুদ্বীন, 
মিঃ সহীদ সুরাবর্থা, মিঃ তমিজুন্ধীন খা, মিঃ ফজলুল রহমান 
প্রভৃতি লীগ নেতার দ্বল। বহু দূর হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া 
মুসলমান, বিশেষতঃ লীগওয়ালারা আসিতেছেন, স্থানীয় হিন্দুরা 
যাহারা টাকা দিয়াছেন তাহারা ইহার বিদ্ছুবিসর্গও জানিতে 
পারেন নাই । | 


সর নাত্ধিযুদ্বীনের প্রধান মন্ত্রিত্ব কালে মহকুমা হাকিম, 
সার্কেল অফিসার, মুন্দেফ প্রভৃতি পদে বাছিয়া বাছিয়া লীগ- 
ওয়ালা মুললমান লওয়া হুইয়াহে, ফল এই ধাড়াইবে তাহাতে 
আশ্চর্য হইবার কিছু নাই । লক্ষ্য করিবার বিষয় শুধু এই যে, 
ইহার! সর্বদা বিদেশী গবন্মেণ্টের নিকট হইতে এই শ্রেণীর ঘোর- 
তর অষ্তায় কাজ করিবার প্রশ্রয় পায় । এ দেশের গবর্থেন্ট 
সিভিলিয়ানতন্র । সিভিলিয়ানদের মধ্যে কতক ভারতীয় 
থাকিলেও সমগ্র ভাবে উহা এখনও লম্পূর্ণক্রপে ইংরেক্স কর্ম- 
চারীদের অধীন । ভাবাত-সচিবের নির্দেশ মানিয়া উহাদিগকে 
চলিতে হয় । এ দেশের জ্রনসাধারণের প্রতি ইহাদের বিন্দুমাত্র 
দায়িত্ব বা দরদ নাই বলিয়া এই ধরণের ঘোরতর অষ্তায় পশ্ষ- 


পাতিত্ব এবং লীচতা দ্রেখিয়াও ইহারা বাধা দ্বিতে আসে না, 


নীরব থাকিয়া বরং প্রশ্রয়ই দ্রেযস। এই শ্রেণীর অত্যাচারকে 
ভারতবাসীর উপর ভারতবাসীর বা বাঙালীর উপর বাঙালীর 
অত্যাচার বলিয়া মনে করিলে চলিবে মা, ইহা ইংরেজের 
কতকগুলি গোলামের বেনামীতে বিদ্রেপীর অত্যাচার | সরকারী 
শাসন-যন্ত্রের ছুনাম ও শৃঙ্খল! রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য যাহাদের 
হাতে চন্ত, এই শ্রেণীর অত্যাচার নিবারণে তাহাদিগকে অগ্রণী 
হুইতে না দেখিলে লোকে ইহাই মনে করিতে বাধ্য । মেয়র 
মহাশয় প্রতিকারের জন্য বাংলাসরকারের নিকট আবেদন 
করিয়াছেন এবং কোন তদন্তের ব্যবস্থা হইলে সহযোগিতা 
করিবার আশ্বাসও প্রিয়াছেন। আমরা কিন্তু এতটা ভরসা 
করিতে পারিতেছি না । বাংলা-সরকারের আসল কাঠামোর 
পরিচয় ধাহাদের জালা আছে, রংপুর জেলার বৈস্চের-বাজার 
গ্রামে পুলিসের নিঠুর অত্যাচারের সরকারী জাফাইয়ের কথা 
বাহাঘের মনে আছে, কুঠিয়া ব্যাপারে কোন প্রতিকারের 
কল্পমা তাহারা করিতে পারেন কি? 

জমিয়ত-উল-উলেমার সভাপতির উপর 

আক্রমণ 

মুসলিম লীগের সহিত বিদেশী গবন্মেণ্টের কর্মাব্যক্ষদিগের 
বন্দোবস্ত কি চমংকার ভাবে হইয়াছে এবং ছুই দলের মধ্যে কি 
সুন্দর একযোগে কাজ ( 98] ৮০৮৮) চলিতেছে, জমিয়ত-উল- 
উলেমার সভাপতি মৌলানা হোসেন আমেদ মাদানীর উপব 
আক্রমণ তাহার এক প্র দৃষ্টান্ত । অস্ত বাজার পত্রিকা এ 
সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়াছেন তাহার উপর মন্তব্য অনাবস্ঠক । 
সংবাদটি এই £ | 

জমিয়ত-উল-উলেমার সভাপতি মৌলানা! মাদানী তাহার 
শিষ্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার দন্ক ভোমর হুইতে ২৯শে 


সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় সৈদপুর পৌঁছিলে তাহার 
বহুসংখ্যক শিষ্য ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া মৌলানা সাহেবকে 
অভ্যর্থনা করেন । একদল মুসলিম লীগওয়ালা ষ্টেশনে গোল- 
যোগ বাধাইবার চেষ্টা করে ও মৌলানা সাহেবের প্রতি কটুক্তি 
করে। মৌলানা সাহেব ইহাতে বিচলিত ন! হইয়া লোকজন 
সহ ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া যান এবং তাহার জন্ত রক্ষিত গরুর 
গাড়ীতে গিয়া ওঠেন । এবার লীগওয়ালারা মাত! অতিক্রম 
করে এবং হুট পাটকেল ছাড়িয়া ও লাঠি মারিয়া গরুর গাড়ীর 
চালককে আহত করে। মৌলানা সাহেবকে টানিয়া বাহির 
করিবার চেষ্টাও তাহারা করে এবং তাহার টুপি কাড়িয়া লয়। 
ডাহার শি্কুবর্গ পুলিসকে খবর দেয় এবং লীগওয়াল1 গুগার্দের 
সায়েস্তা করিবার জু মৌলানা! সাহেবের অনুমতি প্রার্থনা 
করে| গুগল অপেক্ষা ইহারা স!খ্যায় অনেক বেশী ছিল। 
মৌলান সাহেব কিছুতেই তাহাদিগকে বলপ্রয়োগের অনুমতি 
দিলেন না। শত উত্ভেত্রনার কারণ থাকা সত্তেও মৌলান! 
সাহেবের অনুরোধে হঁহারা শান্ত রহিলেন। পুলিস আসিয়া 
লীগওয়ালা গুগাদের সন্মুখে নির্জ্জাব পুতুলের শ্ায় দাড়াইয়! 
রহিল। এই গুগামিতে স্থানীয় একটি লোকও ছিল ন11” 


আজাদ হিন্দুস্থান ফৌজ ৫ 


শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ষে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী 
গঠিত হইয়াছিল, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল আজাদ হিন্দুস্থান 
ফোজ তাহার বহু সহস্র সৈহ্ন ও অফিসার এবং রাণী ঝাশ্দী 
ফৌজ নামে যে নারীবাহিনী গঠিত হইয়াছিল তাহারও 
অনেককে বন্দী কর। হুইয়াছে। ভারত-সরকার জানাইয়াছেন 
ইহাদিগকে কোর্ট মার্শাল করা হইবে । সমগ্র দেশ এই সংবাদে 
ক্ষুব্ধ হইয়াছে। 

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সম্পর্কে পণ্ডিত জরাহরলাল নেহরু 
নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে একটি প্রন্তাব উত্থাপন করিয়া 
বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিবার অভিযোগে 
এই বাহিনীর অফিসার ও নরনাবীদ্বিগকে শান্তি দেওয়া হইলে 
শোচনীয় ব্যাপার ঘটিবে। প্রতিহিংসার বশবতাঁ হইয়া ইহাঁ 
দিগকে শান্তি দেওয়া হইলে দেশব্যাপী তীত্র অসস্ভোষের হুষ্ট 
হইবে। প্রস্তাবটি এইরূপ £ নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এই 
কথা জামিতে পারিয়! উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন যে ১৯৪২ 
সালে মালয়ে এবং ব্রচ্মদেশে যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী 
গঠিত হইয়াছিল দেই বাহিনীর বহুসংখ্যক অফিসার ও নরনারী 


- এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের কিছু ভারতীয় সৈন্ত বিচার অথবা 


কতৃপিক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বর্তধামে ভারতবর্ষের এবং 
বিদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক রহিয়াছেন। যে সমর 
এই বাহিনী গঠিত হুয় সেই সময়ে এবং তাহার পন্ে 
ভারতবর্ষ মালয় ব্ৰহ্মদেশ এবং অন্তান্ত স্থানে যেরূপ অবস্থা 
বিদ্যমান ছিল তাহার কথা এবং বাহিনীর ঘোষিত 
উন্দেস্তের কথা বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত অফিসার ও 
নরমারীর প্রতি যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকের ও যুদ্ধবন্দীদের সায় আচরণ 
করা এবং যুদ্ধ শেষ হইবার পর তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া! উচিত 
ছিল। যাহা হউক, আরও বহু সুদূরপ্রসারী কারণের কথা এবং 


কাঁঞিক 


যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এই কথা বিবেচনা করিয়া মিখিল-ডারত 
রাষ্ট্রীয় সমিতি দৃঢ়তার সহিত এইরূপ অভিমত পোষণ করেন 
যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্ত চেষ্টা করিবার অপরাধে 
(যেরূপ ভ্রাস্তপথেই হক না কেন) যদ্দি এই. সমস্ত অফিসার 
ও নরনারীকে শাত্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে শোচনীয় ব্যাপার 
ঘুটিবে। 

প্রস্তাবটিতে আরও বলা হইয়াছে যে স্বাধীন ও নবীন 
ভারত গঠনের কাজে ইহাদের নিকট হইতে প্রভূত লাহাষ্য 
পাওয়া যাইতে পারে | এ যাবৎ হঁহারা বছ কষ্ঠ ভোগ করিয়া- 
ছেন, ইনার উপরও তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইলে তাহা 

* শুধু অযৌক্তিকই হুইবে না, ইহার কলে সংখ্যাতীত গৃহে এবং 
সমগ্র ভাবে ভারতবাসীর চিভেও বেদমার সঞ্চার হুইবে, ভারত 
ও ব্রিটেনের মধ্যে ব্যবধান আরও বিস্তৃত হুইবে। প্রস্তাবটি 
উত্থাপন করিয়! পঞ্ডিতজী বলেন £ 

“ইংরেজেরা যখন সিঙ্গাপুর, মালয় এবং ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া আসেন সেই সময় ভারতীয় সৈশঘলের যে সমস্ত সৈন্যকে 
তাহারা এ সমস্ত স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া আসেন সেই সমস্ত 
সৈন্য যেভাবে চলিলে ইংরেজদের সর্বোত্তম স্বার্থ সাধিত হইবে 
বলিয়া তাহারা মনে করিয়াছিলেন তাহাদিগকে ( ভারতীয় 
“সেঁনযুগণকে ) তাহারা ( ইংরেজর! ) দেইভাবে কাঞ্জ করিবার 
নির্দেশ দিয়া আসেন । 

“জাপানীরা & সমস্ত অঞ্চলে উপনীত হইলে তাহাদের উদ্ভোগে 
যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠিত হয় এই সমস্ত ভারতীয় 
সৈন্যের মধ্যে কেহ কেহ সেই জাতীয় বাহিনীতে যোগদান 
করেন। এখন ইংরেজেরা সিঙ্গাপুর মালয় ও ব্রন্মদেশে ফিরিয়া 
যাইবার পর এই সমস্ত ভারতীয়ের প্রতি যুদ্ধাপরাধীর ন্যায় 
আচয়ণ করা হুইতেছে। 

“আমর! দাবি করিতেছি যে, এই সমস্ত ভারতীয়কে রাজ- 
প্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত কর! এবং প্রতিহিংসার বশবর্তী 
হইয়া তাহাদিগকে শাস্তি দ্বেওয়া চলিবে না । 

“ব্রহ্ম জাতীয় বাহিনী এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর 
কার্যকলাপের মধ্যে কোনন্বপ পার্ধক্য ছিল না । তথাপি ব্রহ্ধ 
জাতীয় বাহিনীর লোকজনের প্রতি যেরূপ আচরণ করা হইতেছে 
ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর লোকজনের প্রতি সেইরূপ আচরণ 

করা হইতেছে না। 

“ইতিহাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। যে সমস্ত চেক জাার্শ্মাপ- 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, বিগত মহাযুদ্ধের (প্রথম মহাযুদ্ধের) 
পর তাহাদিগকে যুধ্যমাম বলিয়া! স্বীকার করিয়া জওয়া হুইয়া- 
ছিল। ষে সমস্ত ভারতীয় জাতীর বাহিনীতে যোগদান 
করিয়াছিলেন তাহাদের সহিত এই সমস্ত চেকের পার্থক্য 
কোথায়? 

“পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ব্রিটিশ গবন্মেটেকে এই কথা 
বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, এই সমস্ত তরুধ বয়স্ক ভারতীয় 
যতই ভ্রাস্তপথে পরিচালিত হইয়া থাকুন না কেন, স্বদেশের 
॥ স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্াই ইহাদের একমাত্র অপরাধ । 
প্রতিহিংসার বশবর্তা হইয়! ইহাদ্দিগকে যদি শান্তি দেওয়া হয়, 
তাহা হইলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ অসস্তোষের 


বিবিধ গ্রলল-_গবন্মেন্ট জনসাধারণের খাদ্য সংস্থানের জন্য দায়ী 
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সৃষ্টি হইবে। ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতেও এই সমস্ত লোকের 
আত্মীয়স্বজন রহিয়াছে; কাজেই ই'হাদিগকে শাস্তি দেওয়া 
হইলে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে ।” 

বিদ্রোহীর সহিত দক্ষিস্থাপন ইংরেজের পক্ষে মুতন নয়। 
আইরিশ বিদ্রোহী নায়ক মাইকেল কলিন্সের সহিত লয়েড অর্জ 
ও উইনঞ&ন চার্চিল এক টেবিলে বসির! সন্ধিপত্র স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন | বিদ্রোহী নেতা দি ভ্যালেরাকে আয়র্লগের 
প্রধানমন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতেও হইয়াছিল । বিদ্রোহ বা 
বিপ্লবের বিচার উদ্দেশ্য ও আদর্শের উপর নির্ভর করে ব্রিটিশ 

গবন্মে্ট এই সত্য উপেক্ষা করিলে ভারতব্যাণী অনাবশ্যক 
তিক্ততার সৃষ্টি করিবেন । 


গবন্মেণ্ট জনসাধারণের খাগ্ঘ-সংস্থানের 


জন্য দায়ী 

উডহেড কমিশন তাহাদের সম্পূর্ণ রিপোর্ট দাখিল করিয়া- 
ছেন। উহাতে বলা হইয়াছে সকলের খা-সংস্থাদের চরম 
দায়িত্ব গবন্ধেপ্টের, গবম্মে কে ইহা স্বীকার করিতেই হুইবে। 
দুর্ভিক্ষে বছ লোকের মৃত্যু যাহাতে না ঘটতে পারে গবন্মেণ্ট- 
কেই সে চেষ্টা করিতে হইবে । গত একশত বৎসর যাবৎ 
গবল্রেণ্ট ইহা স্বীকার করিয়া! আদিয়াছেন। কিন্ত উডহেড 
কমিশনের মতে কেবলমাজ্ অনশন বন্ধ করাই তাহাদের কর্তব্য 
নহে, আহার্ষের উন্নতি সাধন এবং জনসাধারণকে সবল ও 
স্বাস্থ্যবান করিয়া তোলার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বায়িত্ব 
যে গবন্মেণ্টেরছ ইহা কখনও স্বীকার করা হয় নাই। ইহাতে 
অবশ্য ভারতবাসী মোটেই আশ্চর্য হইবে না । সাম্ান্্যবাদী 
নীতির কয়েকটি মূল সুত্র আছে। যথা, পন্নাধীন দেশের অধি- 
বাসিবম্দকে যতদূর সম্ভব অভাবপ্রস্ত করিয়া তাহাদিগকে এমন 
ভাবে অন্রচিত্তাস্ ব্যস্ত রাখিতে হুইবে যেন তাহারা কোনমতেই 
রাজনৈতিক আন্দোলনের সুযোগ না পায় ; অর্থনৈতিক বৈষম্য 
যতদূর সম্ভব তীব্র করিয়া তুলিয়া দেশবাসীর পরস্পরের মধ্যে 
স্বার্থপরতা ও ঈর্যার বিষ সঞ্চারিত করিতে হইবে ; শিক্ষাব্যবস্থা 
এমন করিতে হুইবে যেন তাহারা নিজস্ব প্রাচীন এঁতিহৃ ভূলিয়া 
যায়, বিজ্জিতের সভ্যতা, ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ্বকেই আদর্শ 
বলিয়া মনে করিতে এবং দিজ্বস্ব সজ্যতাকে দ্বণা করিতে শেখে । 
আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিক্রম খটে নাই। গবর্দ্মেটকে 
তাহাদের কর্তব্য স্বরণ করাইয়! দিবার শত চেষ্ঠাতেও কোন 
কাজ হইবে না কারণ সাশ্রাজ্য রক্ষার ক্ষীণতম আশাও বত দিন 
থাকিবে তত দিন কোন সান্রান্্যবাদী পবর্মেণ্ট তাহার অধীনস্থ 
দেশবাসীকে সবলতা, স্বাস্থ্য ও আর্ধিক অচ্ছলতা দানের ব্যবস্থা 
করিতে পারে না। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন পবন্ধে্ট ভিন্ন 
এ কাজ কেছ করিবে না। 

কমিশন আরও ছু-একটি কথা বলিয়াছেন যাহা বিদেশী 
গবন্মেন্টের মমঃপৃত হইবার কথা নয় । প্রথমতঃ, তাহাঘের 
মতে খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন সম্বন্ধে একচেটিয়া সরকারী ব্যবস্থাই 
একমাত্র সস্তোষজ্জনক উপায় । দ্বিতীরত:, ক্রীত খাদ্যদ্রব্য ভাল 
কি মন্দ তাহা পরীক্ষা করিয়া! দেখার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে 


"জরকারী ব্যবস্থা থাকা দরকার | এদেশে পবন্ছেন্ট বলিতে 
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আমরা যাহা বুঝি ও দেখি তাহা বজায় থাকিতে এই ছুইট 
মুল নীতিগত প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয়। এ দেশে গবন্ধেন্ট 
মানে ইংরেজ সিভিলিয়ান। ভারতীয় সিভিলিয়ান ইংরেজ 
সিভিলিয়ানের হাচে হুবহু সাহেব এবং ইংরেছের স্বার্থবাহী 
হইতে না পারিলে গবদ্বেণ্টের পরিচালক চক্রে তাহাদের স্থান 
হয় না। এই চক্রে মন্ত্রীদেরও প্রবেশাধিকার নাই । যখন 
ভারত-সচিবের অধীনস্থ এই সিভিলিয়ান চক্রের সর্বপ্রধান দ্বায়িত্ব 
ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ অক্ষুণ রাখিবার জন্য সর্ববিষ 
চেষ্টা করা । ক্ষমতা! ইহাদের অসীম হইলেও সংখ্যায় ইহারা অল্প, 
কাজেই দেশদ্রোহী ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া ইহাদের অনেক 
কান্ধ করাইয়া লইতে হয়, এবং দেই কাজের যুল্যকেই সাধারণ 
লোকে রাজনৈতিক ঘুষ বলে । যুদ্ধের সময় এই সকল ব্যাপারেও 
ব্যাক মার্কেট হইয়াছে, দ্র অত্যধিক চড়িয়া গিয়াছে । 
সাধারণ সরকারী তহবিল এখন আর ঘুষের এই টাক! 
যোগাইতে পারে না, কাদ্েই চাউল, কাপড় প্রভৃতিয় কারবার 
কাঁদিয়া ইহাদের সহিত রফা করিতে হুয়। বন্দোবস্তও 
চমৎকার, লাভের কড়ির সবই পাইবে ইহারা, লোকসান সম্পূর্ণ 
বন করিবে দেশবাসী । উডক্ে কমিশনই হিসাব করিয়াছন 
শুধু হুপ্ডিক্ষের কয় মাসে এই শ্রেণীর লোকে ১৫০ কোটি টাকা 
অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে । ব্রিটিশ সাত্রাজ্য রক্ষার জন্য ১৫ 
লক্ষ লোকের-__প্রক্কত পক্ষে ৫০ লক্ষের-প্রাণের বিনিময়ে 
এই টাকা ইহাদিগকে পাওয়াইয়া দিতে হইয়াছে । বড় বড় 
ব্যবসায়ীদের মজুত মাল বরিয়! সেগুলি বাজেয়াপ্ত করিবার 
অন্ত উদ্ভহেভ কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন । বাংলার মিঃ শহীদ 
সুরাব্দি চাউল খু জিতে পিয়া দেশব্যাপী যে খানাতল্লামী করিয়া- 
ছিলেন তাহার ফলাফলের কথা এখন সকলেই জানে সুতরাং 
গবন্সেন্টের অর্থাৎ বিলাতী সিভিলিয়ান চক্রের এই মূলনীতি 
অব্যাহত থাকিতে উক্ত সুপারিশ অর্থহীন । 


পুষ্টিকর খাগ্তাসমস্তা৷ সম্বন্ধে উডহেড কমিশন 

উভহেড কমিশন মনে করেন যে ক্রমবধ মান জনগণের বাচিয়া 
থাকার পক্ষে আবশ্যক খাস্তপ্রব্য উৎপাদন সম্ভব তো বটেই, 
জনসাধারণের খাভমালের উন্নতিসাবনও সত্তব। 

কমিশন স্বীকার করেন যে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভারত- 
বর্ষে অশ্বাস্য আবিব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাবল্য বর্তমান । কোনও 
কোনও খান্ভের অভাবে যে সকল রোগের উৎপভি হয়, ভারত- 
বর্ষে ও সকল রোগের বিশেষ প্রাছুর্ভাব। 

কমিশন অনুমান করেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও ভারত- 
বর্ষের শতকরা ৩০ জন পর্যাপ্ত আহার পায় না এবং অবশিষ্টের 
মধ্যেও বছলোকের থান স্থাস্থ্যরক্ষার উপযোগী নহে। কাজেই 
ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মতালিকার একটি প্রধান কতব্য 
হওয়া উচিত পুষ্টিকর আহ্বার্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। 
সুসমঞ্চস ও সন্তোষ্দধনক খাদ্য-প্রস্তত ব্যবস্থা করা জনসাধারণের 
একটি বিরাট, অংশেরই সাধ্যাতীত; সুতরাং জীবনরক্ষার জন্ত 
অত্যাবস্কক খাঞ্সোংপাঁ্নের পরিমাণ বৃদ্ধি না হইলে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি না পাইলে থান্সের টন্নতি- 
সাধন সম্ভবপর নহে । কমিশন মত্শকে উৎকৃষ্ট শরীরপোষক 


ধাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; উহাতে মাংসের মতই প্রোটিন 
আছে, তাহা ছাড়া উহাতে কয়েকপ্রকার ভিটামিন ও খনিজ 
লবণও আছে । ভারতবর্ষের ন্যায় যে দেশের দোকেরা গড়পড়তা 
মাংস ও দুণ্ধ খুব কমই পাইয়া থাকে সেই দেশে প্রধান 
খাৱশস্তসমূহে সীমাবন্ধ অনমঞ্ছস খাদ্যতালিকার পরিপুরক 
হিসাবে মতন্তের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক | বর্তমান সময়ে মংস্তের 
সরবরাহ নিতাম্ত অপ্রচুর। সমুদ্র, লদীর মোছানা ও দেশের 
অভ্যন্তরস্থ নদীনালার মাছ-বরা ও মংস্তপালন ব্যবস্থার উন্নতি 
করা হইলে জনসাধারণের খাদ্যের উন্নতি হইবে। 
পুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কমিশন চবি ও তৈল জাতীয় খাদ্য 
বতমান সময় অপেক্ষা দ্বিগুণ হইতে আড়াই গুণ বৃদ্ধির সুপারিশ 
করিয়াছেন | দুগ্ধ সম্পর্কে কমিশনের মর্ত এই যে, ভারতবর্ষের 
অধিকাংশ স্থানের দরিদ্র জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমাপ হুদ্ধ নিয়মিত ' 
খাদ্যদ্রব্য হিসাবে পাইতে পারে--এমনভাবে দুগ্ধোৎপাদ্দনের 
পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা! বত'মানে নাই । দেশের কৃষি-অর্থ- 
নীতি ক্ষেত্রে গোল আলু, মিষ্টি আলু, শকরকন্দ আলু ও কলার 
স্থান পর্যালোচনা করিয়া কমিশন এই মত প্রকাশ করিয়াছেম 
যে, অমির উপর চাপ খন যুব বেশী তখন ক্কষিষোগ্য জমি 
হইতে যাহাতে সর্বাধিক লাভ পাওয্রা যায়, সেই ভাবেই আবাদ, _ 
করা উচিত। তাহা করার একটি উপায় হইল অধিক পরিমার্ণে 
গোল আলু প্রস্ততি আবাদ কর] । কারণ, সবদ্ধি এবং ক্যালরি 
হিলাবে এই সকল ফসলের দাম প্রধান প্রধান থাদ্যদ্রব্যগুলির 
উপরে বলিয়া এই সকল কসল আবাদ করিলে কম ভমিতেই 
সম পরিমাপ সব্জি ও ক্যালরির সংস্থান হয়। সুতরাং এই সকল 
ফসল আবাদের দিকে নজর দেওয়া হইবে, অভাঙ্গ ফসল, বিশেষ 
করিয়া শরীর রক্ষার পক্ষে অত্যাবস্ঠক ফসল আবাদের অন্ত 
অধিক পরিমাণ অমি পাওয়া যাইবে । 
এদেশে বাহা যাহা নাই বলিয়া কমিশন হুঃখ প্রকাশ করিয়া 
ছেন এবং মাছ সব্জি দুধ কলা! প্রভৃতি যে-সব দ্রব্যের উৎপাদন 
যৃদ্ধির ভ্ভ সুপারিশ করিয়াছেন, ইংরেজ আগমনের পূর্বে স্বাধীন 
বাংলায় তাহার সবই ছিল। স্বাস্থ্য ও দেহপুষ্টির জন্ভ এ সব 
খাদ্য দরকার বাঙালী ইহা জানে । এগুলি তাহার দৈনন্দিন 
থাদ্যতালিকারই অন্তভূক্ত ছিল। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি । 
উহা হুইতে দেখা যাইবে আধুনিক থাদ্যপ্রাণ, পুষ্টি, ক্যালরি 
প্রভৃতির সংবাদ রন্ধননিপুধী বাঙালী গৃহুলক্ষীদ্রের জানা ছিল 
এবং বাঙালী সে সব উৎপাদন ও সংগ্রহ করিতে জানিত | 
এই বাংলা দেশের খুল্লন! চণ্ডীদ্বেবীর আশীর্বাদ লাভ করিয়া 
স্বামীর তৃপ্তির অন্ত যাহা যাহা রন্ধন করিয়াছিলেন, কবি কঙ্কনের 
সেই বর্ণনার কিয়দংশ এই £ টি 
“ছবে লাউ দিয়া খও, 
ঘাল দিল তুই দণ্ড 
সস্তোলিল সহুপ্লির বাসে । 
মুগ সুপে ইক্ষু রস 
কৈ ভাজ! পণ দশ 
মরিচ গুড়িয়া আদা রসে ।” 
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“ভাজে চিথলের কোল 
রোহিত মংশ্তের ঝোল 
মান বড়ি মরিচে ভূষিত,” 


“করিয়া কণ্টক হীন 
আত্রে শউল মীন 
খর লুম দিয়! ঘন কাটি, 
রাধিল পাকাল ঝস 
দিয়া তেঁতুলের রস 
ক্ষীর রান্কে হাল করি ভাটি । 
কলা বড়া মুগ সাউলি 
ক্ষীর মোন ক্ষীর পুলি 
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে | 
ইহ! বড়লোকের বাড়ীর উৎসবের “মেহ্‌” মহে, সাধারণ 
গৃহস্থ বাঙালীর নিত্য নৈমিত্তিক আহার । বাংলায় ইংরেজ 
আগমনের পর এই এঁখর্য্য এই সম্বদ্ধি রসাতলে গিয়াছে, কেন 
গিয়াছে তাহ] পূর্বে বলিরাছি, কেমন করিয়া গেল তাহা! বলিবার 
স্থান ইহা নহে । গ্রামবাসী যে বাঙালী ছয় বংসর আগেও 
চার পয়সা ছয় পরস। সের ছুধ পাইয়াছে, তিন চার আন! সের 
বড় বড় রুই কাতলা এবং এক টাকা পাচ সিকা সের ঘি 
কিনিরাছে সেই বাঙালীর আজ দুর্দশার শেষ নাই। ছুধ, ঘি, 
মাছ আজ সোনার মতই হুম্প্রাপ্য ও বড়লোকলভ্য | গরীবের 
জর অবশিষ্ট রহিয়াছে শুধু কচুপাতা আর কলমী শাক। 


বাংলার ফসলের অবস্থা 

এবার অনার্ঠিতে বাংলাদেশে ফসলের অবস্থা কি শোচনীয় 
হইয়াছে গ্রাম সম্বন্ধে ধাহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাহারাই উহা 
বুঝিবেন। এক্বদ্ধে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার যে বিবরণ প্রদ্বত্ত 
হইয়াছে আমরা তাহার সারমর্ম দিতেছি । আগামী বংসর 
হুষ্ভিক্ষের কি ভক্াবহ আশঙ্কা রহিয়াছে উহা হইতেই প্রতীয়মান 
হইবে । গ্রেটপম্যান লিখিতেছেন : 

“সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে সাধারণতঃ আমন ধান 
যাহা পাওয়া যায় এবার তাহার শতকরা ৮০ ভাগ এবং আউস 
ধানের শতকরা ৭০ ভাগ পাওয়া যাইবে। কিন্ত বেসরকারী 
চাউল ব্যবসায়ী চাউল উৎপাদনকারী প্রধান জেলাগুলি সম্বন্ধে 
যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় লরকান্ী হিসাব 
ভুল ৷ বঙ্গীর চাউল কল সমিতি বাংলা দেশের চাউল ব্যবসায়ের 
প্রতিনিধি, হঁহাদের হিসাবে দেখা যায় অনাবৃষ্টি এবং বিলম্বে 
রোপণের দোষে এবারকার ফসল স্বাভাবিক অবস্থার অর্ধেকের 
বেশী হইবে না। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে কসল আরও 
অনেক কম হইবে, শতকর! ৩০ ভাগের বেশী হয়ত হইবে না। 
অথচ শেষোক্ত হুইটি জেলায় স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচুর ধান 
উদ্ধত্ত থাকে । 

"আউস ধান কাঁটী হইয়াছে । কত ফসল দরে উঠিয়াছে 
তাহার সঠিক হিসাব জানা যায় নাই | তবে বে-সরকারী মহলের 
বিশ্বাস সাধারণ অবস্থার গড়পড়তা শতকরা ৬০ ভাগের বেশী 
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ফসল উঠে নাই। বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও হাওড়! 
প্রভৃতি কতকগুলি জেলায় জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসের অনা- 
বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হইয়াছে, আবার পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি 
কতকগুলি জেলায় বস্তায় ধানের ক্ষতি হুইয়াছে। 

“চাউলের দাম এখনই বাড়িতে আরম্ত করিয়াছে । অনেক 
জেলায় সরকারী নিয়স্ত্রিত দরের চেয়ে বেশী দামে চাউল বিক্রয় 
হইতেছে। 

“বাকুড়ার সংবাদে প্রকাশ, আউদ্দা, বড়জোড়া, সোনামুখী 
এবং ছাতুয়া থানার বহু গ্রাম হইতে প্রায় পাচ হাজার বুডুক্ষু 
লোক গ্রামে চাউল না পাইয়া বাঁকুড়া শহরে উপস্থিত হইয়া 
জেলা! ম্যা্জিপ্রেটের নিকট চাউল চাহিয়াছে। বাংলা দেশের 
অন্যান্য স্থান হইতে চাউলের অভাবে লোকের ছুর্দশার সংবাদ 
আসিতেছে । 

“সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বঙ্গীয় চাউল কল 
সমিতি অনেকগুলি জেলা হইতে ফসলের অবস্থা সম্বন্ধে যে 
তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহা! নিম্নে প্রদত্ত হইল £ 





জেলা আমন ধান কত আউস ধান কত 
পাওয়া যাইতে পারে পাওয়া যাইতে পারে 
দিনাজপুর শতকরা ৮০ শতকরা ৬০ 
রংপূর টং ৫০ ৯ ৬০ 
বগুড়া S ৬০ হুইতে ৬৫ 5 ১২ 
মালদহ 35 ৫০ 55 ৫০ 
বরিশাল ১. ৭০ sete 
মৈমনসিংহ ট্ ৭০. হ্‌ ৭৫ 
বর্ধমান রি ৩০ রা ১২ 
ছ্‌গলী 2 ২৫ 9 ৫০ 
হাওড়! ৫০ ay see 
বীরভূম রি ৬৬ oS ৮০ 
মেদিনীপুর রি ৫০ ১১০ হইতে ১৫ 
২৪ পরগণা 55 ৩০ ছুটতে ৫০ 55 ২৫ 
কলিকাতায় সরিষার তৈল রেশনিং 


১ল! অক্টোবব হইতে কলিকাতায় সরিষার তৈল রেশমিং 
আরস্ত হইয়াছে । তেলের কলের মালিকদের মতে এক টাকা 
দরে অনায়াসে খুচরা বিক্রয় করা যায়, গবস্মেণ্ট সে স্থলে মূল্য 
নির্ধারণ করিয়াছেন এক টাকা হয় পয়ল!। বঙ্গীয় তেলকল 
সমিতি সম্প্রতি তাহাদের এক সভায় ইহা লইয়া আলোচনা 
করিয়াছেন এবং সরকারের কার্ধে অসস্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাহার! বলিয়াছেন এবং আমরাও দেখিতেছি জনসাধারণ এই 
অন্তায় মূল্য বৃদ্ধিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যুদ্ধের পর রেলগাড়ীর 
উপর চাপ কমিয়া গিয়াছে, অনেক লাইনে পূর্বের দ্যায় 
গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থাও হইতেছে। এধন বাহির হইতে 
আগের মত সরিষা বীজ আমদানীর সুযোগ দিয়! বাংলার 
তেলের কলগুলিকে চালু রাখিবার বন্দোবস্ত কেন করা গেল না 
জনসাধারণ তাহা বুঝিতে অক্ষম! তেল রেশনিং হওয়াতে 
সরিষা বীক্ষ আমদানী কমিবে, কারণ সরকার কানপুর হইতে 
তেল আনাইবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন | ফলে তেলকলগুলিকে 


১৪ 


কাজ বন্ধ রাখিতে হইবে এবং প্রায় দশ হাতার শ্রমিক বেকার 
হইবে। পবন্থেট এই সামাপ্ত ব্যাপার বুঝেন না এতটা নির্বোধ 
তাহার্দিগকে কেহই আশ! করি মনে করিবেন না । লোকে শুধু 
জানিতে চায় বাংলার ঘানিগুলির সর্বনাশ সাধন করিয়া কান- 
পুরের বড় বড় তেলের কলগুলিতে তেল ঢালিবার ব্যবস্থা কাহার 
স্বার্থে করা হুইল, লাভের কড়িট! প্রকাস্তে এবং অপ্রকান্তে কাহা- 
দের মধ্যে ভাগ হুইবে ? অনেক খাঁটি চোয়াইয়া তেল আসিয়া 
ক্রেতার নিকট পৌঁছিতেছে-_রেশনিং-এর প্রথম দিনেই তাঁহার 
. প্রমাণ যিলিয়াছে__বাজে তেল, ওজনে কম এবং ঝাঁক তেলে 
ময় সরকারী মুদির জিহ্বাপ্রে। 


কলিকাতা রেশনিডে ২৫ টাকার চাউল 


বাংলার বস্তি ও বান্ধার দরদী লাট মিঃ কেসি যখন ২৫ 
টাকায় উৎকৃষ্ট চাউল সরবরাহের কথা শুনিয়া সকলকে চমংক্ৃত 
করিয়! দিয়াছিলেন তথন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন ১৬ টাকার 
চাউলই অতঃপর ২৫ টাকায় বিক্রয় হইবে; ১৬ টাকার চাউল 
খাওয়া ছু্ধর হইবে । হ্ইয়াছেও তাই। ইহার পর ১৩1০ 
টাকার চাউলের মূল্য কমাইয়া ১৫ টাকা করা হইয়াছে এবং 
পুর্বে ও দরে যে চাউল দেওয়া হইত এখন তাহাকেই বহুগ্বজে 
সরু চাউল বলিয়া ২৫ টাকায় বিক্রয় করা হুইতেছে। কলি- 
কাতায় চালের দর একহিসাবে সের করা ছুই পরস1 কমিবার 
বদলে চৌদ্দ পয়সা বাড়িয়াছে। বাংলার ইংরেন্স পরিচালিত 
গবন্মেন্ট কথায় কথায় কলিকাতা! কর্পোরেশন ও ভারতীয় মন্ত্রী- 
দের অকর্ম্মণ্যতার ছল খুঁক্রিযা ভারতে ও বিলাতে তাহ! প্রচার 
করেন | খাস ইংরেজের পরিচালনায় এই অতি অপরূপ ব্যবস্থার 
কি কৈফিয়ৎ তাহারা দিবেন ? 


দামোদর বাধ পরিকল্পনা 


দামোদর একদিন পশ্চিম বঙ্গের প্রাণদ্ধাতা নদ ছিল, কিন্ত 
বাংলার হৃতকিতণদিগের ম্বুদ্ধির ফলে গত একশত বৎসর যাবৎ 
সেই নদই পশ্চিম বঙ্গের সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া ধাড়াইয়াছে। 
কয়েক বৎসর যাবৎ দ্ামোদরের অল ও শক্তি বিজ্ঞানলন্মত 
উপারে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার অল্পনা-কলন| হই- 
মাছে এবং সম্প্রতি ডাঃ আশ্বেদকর এবিষয়ে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন। দামোদর উপত্যকার উন্নতির অন্ত একটি পরি- 
কঙ্গনা রচিত হইয়াছে । বাংল ও বিহার সরকারের প্রতি- 
নিধিদ্বের এক বৈঠকে ডাঃ আন্বেদকরের উপস্থিতিতে এ সম্বন্ধে 
একটা কর্মপস্থাও মিধারিত হুইয়াছে, ইহ! সুখের বিষয় । 
ডাঃ আন্বেদকর প্রথমেই বলেনঃ 

“বন্ধা প্রতিরোধের মুখ্য উদ্দেন্ঠটা কি ? দামোদরের তটভাপ 
ও অববাহিকায় বার তাঁওবলীলা প্রশমিত করা যে একান্ত প্রয়ো- 
জন সে সম্বন্ধে কোনও মতত্বৈধ নাই যত বাধাবিদ্বই তাহাতে 
থাকুক । সুখের বিয়য় এই সকল প্রতিকৃদ বাধার প্রতি সম্পূর্ণ 
দৃষ্টি রাখিয়াই বর্তমান পরিকল্পনাটি প্রস্তত করা হইয়াছে । 
বন্ত1 নিবারণ, ক্বষিক্ষেজে জলসেচ ও তাহার ফলে ছুপডিক্ষ নিব 
রণ ইহা হইতে হুইবে | তাহা ছাড়া যথেষ্ঠ বৈদ্যুতিক শক্তিও 
উৎপন্ন হইবে । সুতরাং পরিকল্পনাটি ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশেষ- 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


ভাবেই সমর্থন করিয়াছেন । রি 
গবর্ণমেন্টও ইহাকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবেন । পত্রি- 
কল্পনাতে যে-সকল বাঁধের কথ! বলা হইয়াছে, সেগুলিতে 
সর্বসমেত মোট ৪৭ লক্ষ একর ফুট জ্বল ধরিয়া রাখা যাইবে 
এবং তাহার সাহায্যে বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার একর 
জমিতে জ্বলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে ; তাহা হইতে জল- 
তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাইবে ৩ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ, 
তাহা ছাড়া জনি হাত রাহা নৌকা 
চলাচলেরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে 1” 

অতঃপর পরিকল্পনার উদ্দেশ্ত নিরূপণ এবং উহা কার্ষে 
পরিণত করিবার উপায় ও পন্থা নির্ধারণ সম্বন্ধে ডাঃ আন্বেদকর 
বলেন £ 

“দামোদর নদের জলশ্রোত বাধ দিয়া বাধিয়া কাজে লাগাই- 
বার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা! বিবেচনার জত আমরা 
দ্বিতীয়বার মিলিত হইতেছি। প্রথম বারের সম্মেলনে আমরা 
প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছিলাম, এই পরিকল্পনা শুধু দামো- 
দরের বস্তা নিবারণের জন্তই কর! হইবে অথবা সেই বাঁকে 
করায়ত্ত করিয়া! জলসম্বোতের সাহায্যে বৈহ্যতিক শক্তি উৎপাদন, 
জলসেচ এবং জলপথে চলাচলের জণ্তও নিয়োজিত করা হইবে । 
শেষোক্ত মতটই গৃহীত হইয়াছে । তদহ্ষায়ী দামোদরের 
শ্োভকে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনন্ূলক কাকে ব্যবহারের অন্ত 
কি কি পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা স্থির করিয়] উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছিল। বাংলাদেশের 
ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে বিশেষজ্ঞপণ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অহ্সারে 
একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন । এই পরি- 


, কল্পনায় সমস্ত বিষয়টি অতি পরিষ্কার ও বিশেষভাবে বুঝান 


হইক্সাছে। তাহার সাহায্যে পরবর্তা কর্মপন্থা স্থির কর! খুব 
সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছে |” 

কি ভাবে কান্ধ আরম্ভ হইবে তৎস্বন্বে তিনি বলেন £ 

“পরিকল্পমাটর মুখ্য উদ্দেশ্য অবন্ত দ্রামোদরের নিকটবর্তী 
ভূভাগের নিরাপত্তা ও সয্বদ্ধি বৃদ্ধি । কিন্ত একথাও স্বরণ রাখ! 
দরকার যে ইহার আর একটি উদ্দেশ্য হুইল যুদ্ধোত্তর পর্ধে 
বেকার সমস্কার সমাধান । এই শেষোক্ত সমস্তা এত গুরুতর 
যে সেই দিক দিয়া বিচার করিলে দামোদর-বাধ-পরিকল্পনার 
কান্ত অবিলম্বে আরস্ত করার প্রয়োক্ষন সশ্বদ্ধে কোনও সন্দেহ 
থাকিবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পন! সর্বতোঁভাবে 
সমর্থন করেন এবং ইহা] কাজে পরিণত করিতে যথাসাধ্য 
সাহায্য দান করিবেন ! এই পরিকল্পন! কাজে পরিণত করার 
জত কর্মী সংগ্রহ এবং সংগঠন কার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারই লইবেন । বাংলা ও বিহারের যুদ্ধোত্তর অন্তান্ত পরি- 
কল্পনা ব্যাহত না করিয়া যাহাতে এই কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন 
হইতে পারে তাহার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখি- 
বেন। বাংলা দেশে ইপ্রিশীয়ারের কার্জে অভিজ্ঞ লোক 
অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া সামরিক বিভাগ হইতে এই বিষয়ে 
সাহায্যের কথা কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন । 

“সামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণের এবং যন্ত্রপাতির সাহায্য পাওয়া! 
গেলে প্রাথমিক জরিপ ইত্যাদির কাজে অনেক সুবিধা হইবে । 


কাৰ্তিক 
এই পরিকল্পনার ত্বস্থ প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারই 
জ্রোগ'ইবেম। তবে কল্পমাটি কাজে পরিণত হুইলে তাহার 
কার্ধ্যকন্ধী লভ্যাংশ হুইতে ক্রমশঃ খরচের টাকাটা শোধ করিয়া 
দিতে হইবে | কার্যকরী না হইলে কেন্দ্রীয় সরকার ইহার 
খরচ অধেক বহন করিবেন । বাকী অর্ধেক বহন করিতে 
হইবে প্রাদেশিক সয়কার ভুইটিকে ৷” 

পরিশেষে ডাঃ আস্বেদকর বলেন যে, এই পরিকল্পনার ফলে 
যে কল্যাণের সুষ্টি হইবে, দামোদর নদের উপত্যকা বা জঙ্গি- 
হিত এলাকার প্রত্যেকটি প্রাধ যেন তাহার অংশ লাঙ করিতে 
পারে, কেহই যেম তাহা হইতে বঞ্চিত না হয়। 

পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করিবার অন্ত ৫৫ কোটি টাকা 
ব্যয় হইবে । অকারণ সময় নষ্ট না করিনা অবিলম্বে কাজ সুরু 
হইবে বলিয়াও জানানো হইয়াছে । ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় 
হইবে শুনিষ| ভয় পাইবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা 
মনে করি না । পবিকল্পমা যাহারা করিয়াছেন ভাহারা বলিতে- 
ছেন, দামোদর এক দ্বিম বাংলা ও বিহারের যে ক্ষতি করিয়াছে 
সুদ্ব সহ শত গুণে এবার তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইবে। 
দ্বামোদরের জল হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া! যে বৈছ্)তিক 
শক্তির হুষ্টি হইবে তাহ! নানা শিল্পের সহায়ক হইয়া দেশের 
গর বৃদ্ধি করিবে । বৎসরের বারো যাস দামোদরের বাঁধগুলি 
যেমন পরিক্রুত পানীয় জল সরবরাহ করিতে পারিবে, তেমনি 
অনাবু্ির সময় ভূমিতে জল সেচনের অন্ত আবশ্যক জলেরও 
যোগান দিতে পারিবে । সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত 
করিবার ভর চার জ্বল আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ইঞ্ডিনিয়ারকে 
উপযুক্ত পারিশ্রমিক দরিয়া আনা হইবে । টেনেসি উপত্যকায় 
আমেধিকা ৪০ হাক্জার বর্গ মাইল অহুর্বর ও অস্বাস্থ্যকর ভূমিকে 
কি ভাবে উর্বব ও স্বাস্থ্যকর করিয়াছে তাহার বিবরণ আমরা 
পড়িয়াছি, ছবিও দেখিয়াছি। আমেরিকান ইগ্রিনিয়ারেরা 
. বুঝাইক্সা দিয়াছেন যে বিজ্ঞানের যুগে নদ নদীর দৌরাত্ম্য নিবারণ 
করা ধেমন অসম্ভব নয়, তেমন হাজ মজ্জা হইতে তাহাদিগকে 
বাচাইয়া রাখিয়! মানুষের কল্যাণে মিয়োগ করাও কঠিন নয় । 
মিশরে সর উইলিয়ম উইলককব্দও নীল নদের উপর বাঁধ দিয়া 
উর ভূমিকে শন্তসম্পর্দে সম্বন্ধ করিয়াছেন। দামোদর- 
উপত্যকা-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে দেশের অশেষ 
কল্যাণ হইবে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 


স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষা 


প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্বপীয় রামানন্দ চত্োপাব্যায়ের 
স্বতিরক্ষার জন্ত দেশবাসী অগ্রসর হইয়াছেন, কিছু কিছু কাজও 
ইতিমধ্যে হইয়াছে । শ্বরগীয় মেপালচন্দর রায়, ডাঃ শ্তামাপ্রসা্ 
মুখোপাধ্যায়, শীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্র নিয়োগ, রায় বাহাছুর বিজয়- 
বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী, ডাঃ নরেন্দ্র 
নাথ লাহা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় কয়েক হাব্দার টাকা 
সংগ্রহ করিয়া উহ! কলিকাত। বিশ্ববিভ্ভালয়ের হস্তে অর্পণ করা 
হইয়াছে । এখন প্রতি ছুই বৎসর অন্তর একজন বিশিষ্ট সাংবা- 
দ্রিককে কলিকাত! বিশ্ববিতালয়ে গণ-স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তৃতা , 
করিবার ত্রন্ভ আহ্বান করা হইবে এবং উক্ত টাকার সুদ হইতে 


বিবিধ গ্রলন্_ন্বর্থীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষা 


৯৫ 


ভাহাকে পাথেয় দেওয়া হইবে। এই বক্তৃতার নাম হইবে 
“রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেকচারশিপ” এবং উহা! পুস্তাকাকারে 
বিশ্ববিষ্ঞালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইবে । প্রথম বন্তৃতার জন্থ শ্রীযুক্ত 
সন্ত নিহাল সিংকে আহ্বান করা হইয়াছে । এই লেকচার- 
শিপকে বাধিক বক্তৃতায় পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে । 
এ বিষয়ে যাহারা সাহাষ্যঘানে ইচ্ছুক তাহারা ডাঃ নরেন্্রনাথ 
লাহা, কোষাধক্ষ, রামানন্দ জয়ন্তী কমিটি, ৯৬ নং আমহাষ্ট' দ্রীট 
কলিকাতা এই ঠিকানায় টাক! পাঠাইলে তাহা কৃতজ্ঞতার 
সহিত গৃহীত হইবে। 

বিষুপুরে যুক্ত রামনলিনী চক্রবত্তাঁ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ 


রায় প্রমুখ স্থানীয় বিশি্ ব্যক্তিদের উদ্যোগে রামানন্দ 


কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিঠিত হুইয়াছে। 

ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবীসজ্বেন্র উদ্যোগে দ্বগায় চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের একট তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন 
উপলক্ষে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক 
জনসভা হয়। চিত্রটি আকিয়াছেন পবর্মেট আর্ট সুলের অধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত অতুল বন্থু। সভায় বিশিষ্ট সাংবাদিকব্বন্দের কয়েকটি 
বন্তৃতার সারমর্ম নিম্নে প্রত হইল ঃ 

যুক্ত প্রমধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, রামানন্দবাবু 
এতগুণে বিভূষিত ছিলেন যে, তাহার বদ্ধুবর্গ তাহাকে কখনই 
ভুলিতে পারিবেন ন! । তিনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী ও গম্ভীর 
প্রকৃতির মাহুষ ছিলেন কিন্তু সেই গাস্তীর্ষের অন্তরালে তাহার 
সারল্য, ওুঁঘার্য, ও অমায়িকতা প্রচ্ছন্ন ছিল । তিমি যোগী, তিমি 
ত্যাগী, তিনি ব্যানী, দ্বেশভক্ত ও কর্মধীর ছিলেন। তাহার 
বিষয়াসক্তি ছিল না । তিনি আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রচারের 
বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিতেন না । মতানৈক্য সত্বেও কংগ্রেসের প্রতি 
তাহার শ্রদ্ডা বরাবর অটুট ছিল। .তিনি অল্প বয়দ হইতেই 
সংবাদপত্রে লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন । তাহার প্রচেষ্টায় 
সাংবাদিক জগতে নুতন যুগের চন! হয় । তাহার তেজস্থিতা, 
দৃঢ়তা ও নির্ভাীকতা আদর্শছ্ানীয় ছিল। 

শযুস্ত হেমেন প্রসাদ ঘোষ বলেন যে, রামানন্দ বাবু যে শুধু 
সাংবাদিক ছিলেন তা নয়, তিনি সমাজ্-সেবার যে আদর্শ 
রাখিয়! পিয়াছেম তাছা দুর্লভ । তিনি সমাজ্জে যে উচ্চ আসনে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার ম্বত্যুর পরে সেই শুগ্ত আসন অন্ত 
কাহারও দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে। তিনি বাংলা সাহিত্যে নব 
ভাবধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন । আচার্য্য প্রফুলচন্দ্র রায়, মোক্ষ- 
সূলার ও সর জগদীশচন্দ্র বসুর উপরে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন 
সাহিত্যের দ্বিক হইতে তাহা অতুলনীয় । 

জীযুত মাথনলাল সেন বলেন যে, রামানন্দ বাবুকে দেখিলে 
প্রাচীন যুগের খষি বলিয়া মনে হইত | তিনি ছিলেন তাপস। 
রা, সমাজ ও শিক্ষা সম্পর্কে সমস্ত জটিল প্রশ্নেরই তিনি অত্যন্ত 
নিভুল সমাধান করিতেন । তাহার এই ক্ষমতার পিছনে ছিল 
তপন্তা ও আজীবন সাধনা । তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করিতেন তাহা লোকমত, প্রতিষ্ঠা, অর্থ ও লোভকে উপেক্ষা 
করিয়া! অনুসরণ করিতেন । তিনি একজন সম্পূর্ণ মাহুষ ছিলেন। 
জাগতিক মায়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে মাই। যাহার! 
তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন তাহারা 


রী 


১৬ প্রবাসী . 


স্পাপালাপশা, 


কখনই তাহাকে তুলিতে পারিবেন না। তিনি ছিলেন মামব- 
দরদী, মানবতার তুঃখ গভীর ভাবে তাহার অস্ত্র ম্পর্শ করিত । 
অন্ধদের শিক্ষা! ব্যবস্থা সর্বপ্রথম তাহার চেষ্টার হয়। সংবাদপত্র 
পরিচালনার, ব্যাপারে. তিনি যে 'নিভীকিতা ও তেজখ্বিতার 
পরিচয় দিয়াছিলেম, বত'মান সংবাদপত্র-সেবীরা যদি, তাহার 
আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলেন তাহ], হইলেই তাহার, ম্থৃতি- 
বাসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা সার্থক হইবে |. 

শ্রীযুক্ত ্থণালকাস্তি বসু বলেন যে, শ্বপীয় চটোপাব্যায় মহা- 
শয় সম্প্রদায় নিধিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজম ব্যক্তি ছিলেন। 
তাঁহার অহুপম চন্ি্ই তাহাকে এইকপ গৌরবের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । চারিত্রিক মহুণীর়তার দিক হইতে 
তাছাকে শুধু মহাভারতের ভীম্মদেবের সহিত তুলনা কর! চলে। 
তেমনই নির্ভাঁক, দত্যবাদী ও সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা 
তাহার ছিল। তিনি অসাধারণ সংযষের সহিত লেখনী পরি- 
চালন! করিয়াছিলেন । তাহার লেখনী কখনই কোন ক্ষেত্রেই 
সংযমের বাঁধ অতিক্রম করে নাই । 

ভাহার প্রবন্ধাবলী ছিল যুক্তিতে ক্ষরধার, তথ্য সংগ্রহে 
নিখুত কিন্ত তিমি কখনই বিছ্যেপরায়ণ হুইয়| শালীনতার সীমা 
অতিক্রম করেন নাই। তিনি আদর্শ সাংবাদিক ছিলেন। 


তাহার জ্ঞানের পরিধি ছিল না কিন্ত তাহার গরিমা তাহার , 


মধ্যে কিছুমাত্র ছিল না। তিনি তাহার রচিত প্রবদ্ধাবলীর 
সাহায্যে দেশের. স্বাধীনতার আকাঙক্ষা উদ্বন্ধ করিয়াছিলেন । 
সেই সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমেরিকা, ইংলও ও অভাভ 
দেশে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিদ্বেশীয়দ্ের আপ্রহ বৃদ্ধি 
পায় । আমরা জানি যে, হ্র্ধ্য আপন মহিমায় আত্মপ্রকাশ 
করে, তবুও ইহ! বলিলে অত্যুক্তি হুইবে না যে, রবীন্দ্রনাথকে 
আাহিত্য-সমাঞ্ধে ০০ সমধিক পরিচিত করিয়া 
ছিলেন । 

শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ই বলেন যে, ছাত্র-জীবনে 
প্রবাসীর শালীনতা, রুচিবোধ ও উন্নততর সাহিত্য উপস্থাপিত 
করিবার প্রয়াস তাহাদিপকে রামানন্দ বাবুর প্রতি আকৃষ্ট 
করিয়াছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি গতান্গতিকতার মোহ 


হইতে মুক্ত ছিলেন। তাহার সত্যের প্রতি নিষ্ঠা আয্বত্যু - 


অবিচলিত ছিল । তাহার চরিত্র এত নির্মল ছিল .যে, তাহার 
সান্লিধ্যে একটি পবিত্রতর আবহাওয়ার স্ষ্টি হইত,। সংবাদপত্র 
পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষানন্দবাঁবু যে আদর্শ স্থাপিত করিয়াছেন 
তাহা প্রত্যেক সংবাদপত্র-সেবীরই অনুকরণীয় । 

জীযুক্ত দেবেজ্্রনাথ মুখোপাধ্যায় খ্রি চট্টোপাধ্যায়ের 
তৈলচিত্রের আবরণ উম্মোচন করেন। তিনি বলেন যে, রামা- 
নন্দবাবু, তেজস্থিতা, চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মির্ভীকতা, আর্ঘের প্রতি 
সংবেদনশীলতা প্রভৃতি সদৃঙ্খণে বিভূষিত ছিলেন । এঁহিক সুখ 
সুবিধা ও বিলাসব্যসনের দিকে তাহার আদে লক্ষ্য ছিল ন!। 
সত্যের প্রতি অসামাভ অনুরাগ ও সত্য কথা বলিবার সাহস 
রামানন্দবাবুর ছিল। তাহার লেখনী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে 
সম্পন্ন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছে । অনাডম্বর জীবন যাপম ও 
উচ্চ চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার হিন্দু আদর্শের তিনি 
প্রতীক ছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত আদর্শে আমাদের অহু- 
প্রাণিত হওয়া উচিত । 


১৩৫২ 


শশা পিপিপি পপিসিপপাপিপাপিপ্শিশিশাপপিনাশাশাশপাপিপিপিপপিপিশিশিশিশশশিশিপশীপাপিপিশিশিশাশীশির্শাশিউউশসডিপশশশশীচি 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনীথের জন্মোৎসব 
শিল্পাচার্য গ্রীঅবনীজ্রনাথ ঠাকুরের ষট্সগ্ততিতম অন্মফিবস 
উপলক্ষে গত ৩০শে ভাত্র কলিকাতায় এক মহতী জনসভার 
অনুষ্ঠান হয়। নিয়লিধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতে প্রদত্ত 


এক মানপজ্রে অবনীন্্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় £ 


শিশু সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্য বাসর, কিশোর বাংলা, 


জাগরণী সংঘ, শ্রীরামপুর কিশোর সভা, ব্রজ্ষগোপাঁল বালক সংঘ, 


বেঙ্গল ষ্কাশনাল ক্লাব, ভাইবোন ক্লাব, কিশোর সংঘ, ক্রেগুস্‌ 
ইউনাইটেড ক্লাব, বাঙালী ক্লাব, সুধীরমণি শ্বৃতি পাঠাগার, 
আদর্শ বিভামম্দির ও সঙ্গীত কলালয়, কৃফদাস পাল ইনষ্টিটিউট, 
ক্োড়াসাকো ফ্রেওস্‌ ইউনিয়ন ক্লাব, কিশোর কেন্দজী লংঘ, 
কেশব একাভেমী, নিয়ীক্ষণ পত্রিকা (বহরমপুর), বালিকা! ব্যায়াম 
সমিতি, ভবানীপুর ব্যায়াম সংখ, শিল্পপীঠ, বিবেকানন্দ কচ! শিল্প 
পীঠ, ভাতীয় ক্রীড়া সংঘ প্রভৃতি । 

শ্রন্বেয় শিল্পাচার্ষকে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়! মানপত্রে বলা হয় : 

“ভারতীর তুমি বরপুজ্জ । ভারতমাতার অপন্মপ রূপ তুমিই 


চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছ। তোমার দেশাত্মবোধ নব চিত্রকলায় . 


অপূর্ব প্রেরণ দ্বান করেছে। ভারতের সাধনার ধারা তোমাৰ 
প্রবর্তিত শিল্প রীতির মধ্য দিয়ে অব্যাহত গতি লাভ করেছে। 
হে দেশের সুসস্তান, আমরা তোমায় অভিনন্দিত করি । তোমার 
রসস্থট্রি শুধু শিল্পরচনায় শেষ হয় নি কাহিনী রচনা করে শিশু 


মনে যে আনন্দের সঞ্চার করেছ, তা অতুলনীয় | হে শিশুমনের 


অধিনায়ক, আমরা তোমায় অভিনন্দিত করি ।” 
মানপত্রের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ বলেন £ 
“আজ আমার পক্ষে সুপ্রভাত মনে করি, কেনন! নিজে 


যখন বালক ছিলাম, সমবয়সী যারা বালকবালিকা ছিল তাদের ' 


ভন্ড এই গন্ভকাছিনী লিখেছিলাম, তাদের মন ভোলাবার জগ্ত। 
তখন ভাবিনি দেশে তার স্থান হবে । যে চিত্রকলার জন্ত এত 


আদর দিচ্ছ তা করেছিলাম বড়দেয় জন্য । বড়রা তা নেয়নি: 


তখন। মতুমর1 আমার সেই পুরস্কার দিলে তখন যা পাই নি-_ 


তাই আন্ধ আমার পক্ষে সুপ্রভাত ।” 


“শরীর ভেঙেছে, মন অন্ত দিকে গেছে । গল্প লিখব, ছবি 
আকৃব এমন মন নেই । যাদের ছোট দেখেছি, তাঁরা আজ বড় 


হযেছে, কি বলে যে ধন্ববাদ দ্বিব তা বুঝতে পারছি না। আজ 


তোমাদের দেখে বড় আনন্দিত এইটুকই বলি। বেশী সম্মান 
দিও না আমায় ) চিরকাল ছেজেমাহুষ আমি । ৭৫ বছর কাটি- 


.যেছি আমি সুখে--বড় সুথে ছাত্রদের নিয়ে--ছেলেদের নিয়ে । 


আমি তোমাদের ধন্তবাদ দ্রিচ্ছি, আশীর্বাদ করছি। তোমরা 
আমার চেয়েও বড় হও। আটে, গল্পে বাংলা ভাষাকে 


পৃথিবীতে উচু করে ধর । বাংলার ছেলে-মেয়ের! যেন প্রথম 


স্থান অধিকার করে পৃথিবীর মধ্যে, এই আমাপ কামনা । 
ভারতের ভাগ্যবিধাতা একদিন না একদিন বড় হবে ।” 


পুজার 
শারদীয়া পুজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ২৫শে আশ্বিন 
(১২ই অক্টোবর ) হইতে ৮ই কানিক (২৫শে অক্টোবর ) 
পর্যন্ত বন্ধ দ্রাকিবে । এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি 
প্রস্তৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হুইবে। 


+ 


চিম্নি শত্রু ধরিল 


শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় 


যে পর্বতের ভিতরে, আকাশবাহী সৈনিকের আস্তানা 
করিয়া শক্রর অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার ছক্ষিণেই শত্রুপক্ষের 
হাওয়াই জাহাক্ষকেন্দ্রগুলি ছিল। পর্বতের উত্তরে একটি. 
গভীর অথচ শুধু কুড়ি-পচিশ হাত চওড়া পাহাড়ে নদী ও তাহার 
অপর পারে আর একটি ক্ষুদ্র পর্ধত। সেনাপতির আদেশ 
অনুসারে পাঁচ-ছয় ভ্রম সৈনিক ছোট নদীটি পার হইয়া অপর 
দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিবার জন্ভ বাহির হইয়া 
পড়িল । আকাশবাহিনী যদিও এই প্রদেশের মানচিত্রাদি সঙ্গে 
করিরাই আনিয়াছিল এবং ভৌগোলিক ভাবে কোন কিছুই 
সেমাপতির অজ্ঞাত ছিল না, তবুও এই অফলে শড্রুর হাটি, 
গতিবিধি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে তাহার সকল সংবাদ খাট জ্ঞাত 
হওয়া! একান্ত প্রয়োজন ছিল । আকাশবাহিনীর অভিযানের মূল 
উদ্ধেষ্ট আংশিক ভাবে এই প্রদেশ অধিকার করিয়া শত্রুকে 
হটাইয়া রাখা, যাহাতে অপরাপর আরও প্যারা-সৈনিক দল 


এই স্থলে অবতরণ করিয়! ক্রমশঃ এই স্থানে নিষ্ব পক্ষের 


হাওয়াই জাহাক্র-কেন্দ্রাদি গঠন করিয়া লইষা পূর্ণ সামরিক 


ক্*১শঞ্জির অমাবেশপুর্ধক শত্রুর উপর আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে 


পারে। চতুর্দিকে শক্রবেষ্টিত হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারে 
না। সেই অন্য প্রয়োত্বন ছিল শত্তুকে দক্ষিণে রাখিয়া উত্তর 
দিক শক্রবিমুন্ত রাখা । সুতরাং আদেশ হুইপ যে পর্য্যবেক্ষণ- 
কারী সৈনিকেনা ছই-তিন দ্রিক ধরিয়া মানচিত্র অবলম্বনে পূর্ণ 
এলাকা ঘুরিয়। দেখিয়া আসিবে যে, উত্তরে কোধাও শক্ত 
সমাবেশ আছে কিনা এবং থাকিলে তাহাদের শক্তি কি প্রকার 
ও কিরাপে তাহাদের বিনাশ-বাবস্থা কর! যাইতে পারে। এই 
পৰ্য্যবেক্ষণ ঘলেব নেতা হইল একজন মারাঠা লেফটেনান্ট ও 
তাহার সঙ্গে চলিল একপন রাজপুত মাদার, চিম্নি ও আরও 
দুই তিম দ্রন কসহিফ্ণু সৈনিক । 
নদীটি পার হুইয়া-এই ক্ষুদ্রবাহিলী অপর দিকের পর্ববতটি 
অতিক্রম করিস প্রথমত পূর্বদিকে চলিল | উদ্দেশ্য দ্বশ-পনর 
মাইল পুর্বমূখে গমন করিষা পুনরায় উত্তরে চলিয়া, পরে 
পশ্চিমে কুড়ি-পচিশ মাইল গিষ্বা সর্বশেষে দক্ষিণ মার্গে 
আত্যানায় প্রত্যাবর্তন কর! ৷ প্রাতে যাত্রারস্ত করিয়া দ্বিপ্রহর 
নাগাদ তাহারা পূর্বদিকে যতটা অগ্রসর হওয়া! প্রয়োজন প্রায় 
ততদূর আসিয়া পড়িশ। দুলনেতা অতঃপর সকলকে বিশ্রামের 
আদেশ দ্রিলেন। সকলে একটা ঝরণার ধারে অন্ত্রশস্ত্রের বোঝা 
/*নামাইয়া ফেলিয়া সান করিয়া টিনজ্জাত খানের সাহায্যে মধ্যাঞ্ছ- 
* ভোজন শেষ করিল। কোন প্রকার আগুন দ্বালাইয়া কাহারও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা স্ুবুগ্ভির কার্য্য নহে বলিয়া তাহার] সঙ্গের 
বোতলের জল বাইয়াই কার্য সমাধা করিল । 
লেফটেনান্ট চিম্নির -ইতিপূর্রের কার্যকলাপ ও তাহার 

সর্প চরিত্রের কথা জ্বানিতেন। তিনি তাই সকলের চিত্ত- 
বিনোদনের অন্ত চিষ্নির সহিত গল্প কবিতে আরস্ত করিলেন । 
বলিলেন, “সন্তোষ, তোমার এত বুদ্ধি ত তুমি আইদ-ব্যবসাক্স 
না করে পণ্টনে নাম লেখালে কেন ?” 


০৫ 


চিম্নি বলিল, “আহা, আমি আবার কবে আইন পড়লাম 
যে ওকালতি করব? আমি ত মা মারা ঘেতেই ঠিক করলাম 
মরে দেখতে হবে-কোথার যায়। আইন পড়লে কি আর মর! 
যায় ?” 

জেনো বমির, “তা কেন যাবে না। এত উকিল 
ব্যারিষ্টার, জন্গঃ সব মরছে আর তুমি বলছ আইন পড়লে মরা 
যায় না। বাঃ কি বুদ্ধি তোমার |!” । 

“আহা, তারা ত বুড়ো হয়ে নয়ত অসুধ হরে মরে, আমি ত 
বুড়োও হই নি আর আমায় অন্থও করে নি ত আমি মরতাম 
কি করে? 

“হ্যা, কিন্ত মরা না ময়া ত কপাপের লেখাব উপর নির্ভর 
করে: এই ত তুমি পণ্টনে এত দিন রয়েছ কহ মরলে না ত?” 

চিম্‌নি অবাকচক্ষে লেফটেনান্টের দ্বিকে চাহিয়া বলিল, 
“সত্যিই ত, মরিনি ত। আপনি ঠিক বলেছেন। আচ্ছা যারা 
মরে তাদের কপালে কি দেখ! থাকে ? 

“তা কি কেউ জ্ঞানে? অদৃশ্য অক্ষরে ভগবান কি লেখেন 
তা কি মানুষে পড়তে পারে?” 

“তা হলে ত বড় মুশকিল । এমনই লেখা যে কেউ পড়তে 
পারে না, আবার না পড়তে পারলে জানাও যায় না যে কে 
কবে মরবে । বড়ই মুশকিলের ব্যাপার ।” 

চারি উদাসনেত্রে দুরের গাছগুলির দিকে চাহিয়া চুপ 

করিয়া বপিয়া রহিল। মনে হুইল যেম স্বত্যু তাহার পরম 
বাহিত তাহা সহিত মিলনের আশা মুদুরপরাহত জানিয় 
হৃদয় তাহার ব্যর্থতার ব্যথায় ভারাক্রান্ত । 

লেফটেনান্ট রগিকতার পরিণাম এরূপ বিয়োগাস্ত ভাব ধারণ 
করিবে ভাবিতে পারেন মাই। তিমি অবস্থা ঘুরাইবার অন্ত 
বলিলেন, “আরে মরবে ঠিক, তাঁর জন্ত এত ভাবনা কেম? 
এই ধর না সুষ্টির আরম্ভ থেকে কেউ কোন দিন না মরে 
কাচে নি।* 

চিম্নি উৎফুল্ল হুইয়া বলিল, “সে কথা ঠিক, কেট বাঁচে 
না। সকলেই শেষ অবধি মরে। তাহ'লে আর ভাবনা 
কি।” | 

রাজপুত জ্রমাদার কলিকাতায় বহুকাল ছিল বলিয়! 
বাংলা বলিবার জ্ব্ত সতত ব্যগ্ৰ থাকিত। সে ঈষৎ হাসিয়া 
বলিল, “কুছ্ছু ডাবনা নাহি আসে ।' বরা বাক্ষিলে পর দাত মে 
দাত ক্রক্রুর লাগবেই করবে, আউর মৌতভি আই-বেই করবে । 
তুম বে-ফিকির রহো৷। মা, দিদি, দিদিকা দিদি, ফাদীকা দাদী 
সকল জনের সঙ্গে মুলীকাৎ ভোবে |” ৮ 

অমাদারের কথা! শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল এবং চিম্নিও' 
হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল । হাওয়াট! এইক্সপে পরিষ্কায় 
হইয়া পেল ও সকলে যদি: অকস্মাৎ শত্রুরা আক্রমণ করে 
তাহা হইলে কি করা হুইবে তাহার আলোচনা করিতে 
লাগিল.। - 
লেফ টেনাণ্ট গা-ঢাকা বি অগ্রসর হওয়া, কাযুক্লাদ 
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প্রবাসা 
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লারিপার্থিকের সঙ্গে সিশিয়া যাওয়া, নি:শকে গমন করিবাব 


পদ্ধতি প্রভৃতি নানান্‌ কথা বলিলে পর চিম্‌নি প্রশ্ন করিল, 
“আচ্ছা, শত্রু যদি না থাকে তাহ'লে ত অত সাবধানে চলার 
দরকার হবে মা!” 

লেফটেনাণ্ট বলিলেন, “শক্ত আছে কি মা আছে তা ত তুমি 
জান না, সুতরাং ধরে নিতে হবে যে শত্রু সর্বত্রই রয়েছে, আর 
তাই ভেবেই খুব সাবধানে চলতে হবে ।” 

চিম্নি বলিল, “তা হ’লে বন্ধুক-টন্দুক পাশে নামিয়ে মা 
রেখে হাতে নিয়ে বসাই ভাল ।” বলিয়া সে নিজের বন্বুকটি 
তুলিয়া লইল। সকলে আবার হাসিয়া উঠিল । অতঃপর আরও 
কিয়ংকাল গপ্প-গুদব করিয়া সকলে পুনরায় চলিতে আরম্ত 
করিল। প্রায় ঘণ্টাধিক কাল সকলে যথাসম্ভব অল্প আওয়াজ 
করিয়। পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে চলিতে সুরু করিল । 
শীঘ্রই জঙ্গলের খন বৃক্ষমালা ক্রমশঃ বিরদ হইয়া আসিতে লাগিল 
এবং পূর্বের সভায় সম্পূর্ণ গা-ঢাকা দিয়া চলা আর সম্ভব রহিল মা। 
ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত তককুপ্জের মধ্যে মধ্যে অনেকটা করিয়া! অনতি- 
দীর্ঘ ঝোপঝাড়ের আবির্ভাব হইল । সুতরাং স্থানে-স্থানে 
সকলকে নিচু হইয়! চলিতে হুইল । ক্রমে কোথাও কোথাও 
ক্রষিকাৰ্য্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতে লাগিল ও বস দুরে এক- 
আবটা মানব-বাসন্থানও লক্ষিত হইল । এখন সকণে ছড়াইয়া 
পড়িয়া বিভিন্ন পথে দুরিয়! ফিরিয়া এক-একটা নিদ্ধি্ট লক্ষ্যস্থলে 
পুমগিলিত হইরা পুনরায় বিক্ষিণ্ত হইয়া উক্তন্ূপে সর্বদিক 
পর্খ্যবেক্ষণপূর্ববক আবার আর এক স্থলে মিলিত হুইয়| ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতে জাগিল। এইরূপে চলাব ফলে তাহাদের সন্ধ্যা 
অবধি খুব বেশী দূর পৌঁছান হইল না। শর্য্যান্ডের অল্পক্ষণ 
পরেই চতুর্দিক অন্ধকার হুইয়। আসিল ও বৃক্ষের ফাকে ফাকে 
তারকার ঝিকিমিকি জাগিয়া উঠিলেও অন্ধকার জমাট হইয়া 
চবাচরকে চাপিয়া ধরিল । জলপ্রপাতের দিরস্তর ঝঝর নিনাদের 
মতই অবিশ্ৰাম ঝিল্পিরবে চতুঙ্দিক মুখর হইয়া উঠিল । একটা 
উচ্চ টিলার অন্তরালে কয়েকট! গাছের মধ্যে সকলে খানিকটা 
জায়গা পরিষ্কার করিয়া লইন্রা শ্বল্পতেক্ত টচ্চ-বাতির সাহায্যে 
ভোজনাদি সম্পন্ন করিযা পালাক্রমে পাহারা দিবার ব্যবস্থা 
করিয়! শুইয়া পড়িল । পাহার! দিবার প্রধান উদ্দেষ্ঠ অতর্কিত 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে নিদ্রার ঘোরে 
কেহ কোনপ্রকার শব্দ না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখথা। ভোরের 
দিকে অমাদার সাহেব চিম্নিকে উঠাইয়! দিয়া বলিল, “এইবার 
তুমহার পাহারা কাম আসে । নিন্দ করবে না আওর ছুসমন 
দেখবে ত গোলি মারিবে না । আন্তেসে সবকো! উঠাবে |” 

চিম্‌নি, “আচ্ছা” বলিয়া বন্দুক কাধে লইয়া পায়চারি সুরু 
করিল । চতুর্দিক তথনও ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথচ আকাশে- 
বাতাসে রাত্রিশেষের আমেজ ধরিস্বাছে বেশ বুঝা যায়। 
একটা! সর্বব্যাপী অবসন্ন ভাব, যেন ভোরের আগমন অপেক্ষায় 
দীর্ঘ রজনী জাগিয়া বসিয়া প্রক্ৃতি-রাণী নিল্রাক্লাস্তা । তার- 
কারও যেন নিদ্রাজ্ড়িত নয়নে নিশ্রতদৃষ্টি। বাতাসে ঈষং 
শৈত্যভাব। ক্ৰমশঃ সে গভীর অন্ধকারে একটা ধূসরতা লক্ষিত 
হইতে আরম্ভ করিল। দুরে এক একটা বৃহত্তর বৃক্ষকুছ্ 
ভৌতিকন্দপ ধরিয়া জাগিয়া' উঠিতে লাগিল। কোথা হইতে 


কুয়াশা! নামিয়া আসিল । চিম্নি অবিশ্রাম পায়চারি করিয়! 
চলিয়াছে এবং সজাগ দৃষ্টিতে চারিদিক বারে বারে ব্েখিয়! 
লইতেছে। এ যে ঝোপের মত একটা কি, ওটা ঝোপই, না 
আর কিছু? ঠিক একই স্থানে রহিয়াছে ত, ন! ক্রমশঃ আগাইস্সা 
আসিতেছে? না, ঠিকই আছে। এইরূপ জন্পনা করিয়া ও 
মধ্যে মধ্যে সঙ্গীদের ঘুমত্ত দুখের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া সময় 
কাটাইতে লাগিল । ভ্রমাদ্ার সাহেব মাঝে কি শ্বপ্র দেখিস 
“বছত আচ্ছা” বলিয়! চিৎকার করিয়া উঠিল। অপর একজন 
বাঙালী সৈনিক তাহাতে জাগি! উঠিয়া বলিল, “ব্যাটা ঘুমিয়ে 
ঘুমিয়েও হুকুম তামিল করছে।” চিম্নি বলিল, “এই চুপ | 
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবার হুকুম তামিল কি করে করবে, ও শ্বপ্ন 
দেখছে ।” সে লোকটি চিম্নিকে মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া বলিল, 
*তালগাছের ফলেরও ভিতরে কিছু থাকে; তোর মাথাটা! 
একেবারে নিরেট ।” চিম্নি ক্ষুব্ধ স্বরে উত্তর দিল, “একেবারে 
নিরেট কেন হবে, ও স্বপ্ন দেখল না ত আওয়াক্ত করল কেন ?” 
অপর ব্যক্তি এই আলোচনার নিক্ষলতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তাজ্ঞাপক 
একটা ভঙ্গী করিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়! পড়ি । চিষ্মি 
পুনরার পাহারার কার্যে মনোনিবেশ করিল। 

হঠাৎ তাহার মনে হইল অন্ধকারে গুড়ি মারিয়া কে 
যেন আস্তে আপ্তে বৃক্ষাস্তরালে গা-ঢাকা দিয়া আগাইয়া 
আসিতেছে । দুরে ঘন ধুসরের বক্ষে ভাসমান অপেক্ষা- 
ক্কত একটা জমাট কালো ছায়ামূৰ্তি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের 
পার্খে বারে বারে ফুটিয়! উঠিতেছে ও ঈষং আন্দোলিত গতিতে 
পুনরায় অপর বৃক্ষের আড়ালে অদৃশ্য হইতেছে । চিম্নি নিশ্চল 
হইয়! ধাড়াইয়া দেখিতে লাগিল উহা কোন্‌ দিকে যায়। 
আক্কতি ও আয়তন বিচারে বোধ হুইল উহা কোন মানব-সুদ্তিই, 
শুধু দেহ আনত করিয়া! চভিতেছে । অল্লক্ষণেই সন্দেহভঞ্জন 
হইল ও চিম্নি বুঝিল লোকটা যথাসাধ্য গাছের আড়ালে 
থাকিয়া তাহাদের দ্রিকেই আসিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ লেফ- 
টেনাণ্টকে ধান্ধা দিয়া জাগাইয়া দিল ও বলিল, “একটা লোক 
গুড়ি মেরে মেরে এদিকে চলে আসছে ।” হঠাৎ নিদ্রাভঙ্ 
হইলেও লেফটেনান্ট নিমেষের মধ্যে সজাগ হইয়া উঠিয়া 
পড়িলেন ও চিম্নির নির্দেশমত সেই সচল ছায়ামূর্তিকে 
দেখিয়া জমাদার ও অপর সৈনিকর্দিগকে জাগাইয়া দিলেন । 
ফিস্ফাস্‌ করিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল ও ঠিক হুইল যে ছুইক্ষন 
খাঁটি আগলাইরা থাকিবে ও অপর সকলে দূরে দুরে সরিয়া 
ফরাড়াইয়া জাগমনকারীর অপেক্ষা করিবে । যাহার নিকট 
দিরাই ও-ব্যজ্তি যাইবে সে অবিলধে এবং বিছ্যুৎ-গতিতে তাহার 
উপর রবারের গদ! চালাইয়া তাহাকে নিপাতিত করিবে ।- ২. 
তৎপরে তাহাকে ঠিকমত কাবু করিয়] বন্দী করা হুইবে । সকলে ৮. 
নিঃশবে মৃত্তিটার আগমন-পথের এধারে ওধারে লুকাইয়া পড়িল 
ও নিশ্চলভাবে নিজ নিজ স্থানে ওত পাতিয়া শত্রুর অপেক্ষা 
করিতে লাগিল। জ্রলস্রোতে চালিত অর্থমিমগ্ন বস্ত যেমন 
দুরে থাকিতে ক্ষণে ক্ষণে অদৃষ্ট হইয়া দিয়াও ক্রমশঃ নিকটে 
আসিয়া পূর্ণরপে মূর্ত হইয়া উঠে, এই হায্সাযৃদ্তিও তেমনি 
ক্রমশঃ কাছে আসিয়া পড়িল ও তাহার গতিবিধি বেশ ভাল 
কতিয়াই দেখা যাইতে লাগিল। যখন সে সৈমিকদিপেন্‌ 


SE 
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কানিক 


আস্তানা হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাত দুবে তথন সে হঠাৎ নিশ্চল 


হইয়া দাড়াইয়া গেল । মনে হইল যেন দেখিতেছে আশেপাশে 
কেহ আছে কি না। কিছুক্ষণ এই ভাবে দাড়াইয়া থাকিয়া 
সে আবার চলিতে আর্ত করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃক্ষেব 
আড়াল হইতে একটা ধাবমান অতিকায় ছায়ামূৰ্তি প্রথম 


শ{ ছায়ামৃত্তির উপর হঠাৎ ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল ও আক্রান্ত 


ছায়ানৃত্তি একটা বিকট পাশবিক আওয়াজ করিয়া দৌড়াইতে 
সুরু করিল । আক্রমণকানী তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেও 
তাহার গতিরোধ করিতে পারিল মা । অপর সকলে তীর- 
বেগে ছুটিয় গিয়া উক্ত দুই জনের উপরে নিপতিত হইল ও 
কিয়ংকালের জন্ভ একটা ঝুটাপুটির শব্দ ব্যতীত আর কিছু 
শ্তিগোঁচর হুইল না। ্ 

লেফটেনান্ট নিজ্ব আস্তানায় দ্রাড়াইয়া মির্বাক্‌ হুইয়া 
এই অভিনয় দেখিতেছিলেন। চিয্নির মত অতবড় একটা 
মানষকেও যে টানিয়! লইয়া যায় সে যে কি প্রকার শক্তিশালী 
পুরুষ তাহাই ভাবিতেছিজেন । এখন তিনি নিজন্থান ছাড়িয়া 
পিস্তল-হৃত্তে দ্রুত দৌড়িয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন । যাহা 
দেখিলেন তাহাতে তিনি একাধারে বিস্মিত ও হতভম্ব হইয়া 
গেলেন । দেখিলেন চার বীরপুকুষে মিলির একটা জবশ্বতরকে 


সশাড়িয়া ফেলিঘা চাপিয়া ধরিয়াছে ও উক্ত জীবটি প্রাণপণে নিজ 


জাতির মর্য্যাদা! রক্ষার অন্ত লাখি চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। 
পাছে কেহ ছাড়িলে অপরকে পদাধাতে বিধ্বস্ত হইতে হয় এই 
ভয়ে কেহই জানোয়ারটাকে ছাড়িতে পারিতেছে না । লেফ টে- 
নাণ্ট অগত্যা একটা রজ্জু সংগ্রহ করিয়া অস্বতরটার পিছনের পা 
ছুইটা বাধিয়া দিলেন, উক্ত পদঘ্বয়ের অধিকারী সৈনিকের] উহার 
সামনের পা হুইটা বাধিয়া ফেলিল। অতঃপর সকলে দরাড়াইয়া 
উঠিয়া পবম্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল । চিম্মি 
অপ্রন্ততের হাসি হাসিয়া! বলিল, “ব্যাটা যে মাহুষ নয় তা কি 
করে বুঝব? এক বাড়ি মারলাম ত কোঁথাস্ন পড়ে যাবে, নী 
হি হি করে মারলে এক লাথি । ভাপ্যিস ব্যাটার ‘এম’ ঠিক 


একজন বলিয়া উঠিল, “নয়ত চিমূনি এতক্ষণে বাগবাজারেনর 
বড় রান্তায় পৌঁছে যেত ৷” 

চিম্‌নি বলিল, “বাঃ, এক লািতে কেউ অতদুর যেতে পারে, 
বেং 1” 

এই অপরূপ হাস্যকর ঘটনার পর সকলে আস্তানায় ফিরিয়া 
আসিয়া মুখহাত ধুইয়া কিছু খাইয়া ঈষৎ অন্ধকার থাকিতে 
থাকিতেই পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল। এই অঞ্চলে দেখা গেল 


এ ত্র ক্ষুদ্র গ্রাম ব্যতীত অপর কোনপ্রকার শহরাদি নাই। অল্প- 


স্বল্প চাষ হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলই জক্লে পূর্ণ । কোথাও 
শত্রুর কোট ঘাটি অথবা বিমানকেন্ত্র ইত্যাদি লক্ষিত হইল না। 
তাহারা বেশ অবশীলাক্রমে অগ্রসর হইয়া মধ্যাহ্ৃকালে প্রায় 
পনর মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিশ্রামের জন্য গমন স্থগিত 
করিল। সকলে কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িল, শুধু রাত্রের 
ন্যায় পাহারার ব্যবস্থা রহিল | রাজপুত জমাদাক্স বলিল, “আরে 
চিম্‌নি তুমহি যাহু জানে । একটা ক্বিদ্দা আদমিকে পাকড়িয়ে 
খচ্চর বানিয়ে দিলে । তুমহার দেখলে ত হামার ডর করে।” 


চিম্নি শত্রু ঘরিজ 


১৯ 


চিম্নি বলিল “দূর | ওটা আবার মাহুষ ছিল নাকি? 
আমি ওকে এক লাঠি মারতেই হি হি করে ডেকে উঠল। 
আমি আবার যাছু জানলাম কি করে?” 

জমার্দার বলিল, “ওই একহি বাত আসে। তুম ওকে 
লাঠিসে মারলে আওর ও খচ্চর বনে গেল। তুমহার লাঠিমে 
যাছ আসে ।” 

চিম্নি সন্দিপ্ধ নয়নে রবারের লাঠিটার দিকে চাহিয়া বলিল, 
“ষেব?। 

ঘণ্টা-ছুই বিশ্রাম করিবার পর সকলে আবার যাত্রা করিল 
ও চার-পাঁচ ঘণ্টা চলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতে আরম্ভ করিলে 
রাত্রিষাপনের জন্য শিবির স্থাপন করিল। এত পথ অতিক্রম 
করিয়াও কোন শত্রুর সাক্ষাৎ না পাইয়া তাহারা আগুন দ্বালিয়া 
রন্ধনের ব্যবস্থা করিল ! একটা খন বৃক্ষকুপ্রের মধ্যে কয়েকটা 
মোটা মোটা গাছের শু'ড়ির আড়ালে আগুন ভ্বালা হইল যেন 
দূর হইতে দৃষ্টিগোচর না হয়। রাত্রে দূর হইতে ধোয়া ' 
বেথা যাইবার কোন আশঙ্কা ছিল না। প্রায় ছুই দিন 
পরে গরম গরম খান্ত মিলিবে জানিয়া সকলে উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিল । আগুনটা ঠিক মত শ্বলিতে আরস্ত করিতেই সর্বাগ্রে 
একন্জন চা বানাইয়া ফেলিল ও সকলে পরম তৃপ্তির সহিত চা 
পান করিয়া স্ষ্টচিভে নৈশ ভোজ্বনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। 
এমন সময় নানা প্রকার আওয়াঙগ ও আগুন প্রভৃতি দেখিয়া 
একটা খরগোস নিজ বিবর ত্যাগ করিয়া বাহির হুইয়া ছুটিয়! 
পলাইতে গেল। চিমনি “আরে, আরে”, বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে 
নিজ রবারের গদ্দাটা তুলিয়া লইয়া সেই পলাতক খরগোসটার 
দিকে ছু'ড়িয়া মারিল। সেই আন্দান্তের মার কালক্রমে 
অব্যর্থ সন্ধামে খরগোসটার উপরে গিয়া লাগিল ও খরগোসটা 
স্বতপ্রায় হইয়া পড়িয়া গেল | ক্ষমা্ার সাহেব এরূপ শিকাৎ 
পড়িতে দেখিয়া মহোৎসাহে দোৌড়িয়া গিয়া খরপোসটাকে 
তুলিয়া আনিলেন ও বলিলেন, “চিমনি দেখ, তুমহার লাঠিমে 
যাছ আসে কি না। এই দেখ লাঠিটো শিকারের পিছে পিছে 
গিয়ে ঠিক উসকে] মারে ফেললে কি না” 

চিম্ণি একবার খরগোস ও একবার গদাটার দিকে চাহিয়া 
জমাদারের কথাটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা তথিচারে তোমন] 
ভাবে কার্ঠ-হালি হাসিয়া বলিল, “আরে না না, যাছ না 
ছাই। ওটা চোট লেগে পড়ে গেল ।” 

সকলে অতঃপর শিকারলন্ধ মাংস রদ্ধন করিয়া ভোজনাদি 
সম্পন্ন করিতে লাগিয়া গেল। খাওয়াটা সেদিন ভালঘতই 
হুইল | পূর্ধরাত্রির ষ্কায় পাহারাঁর ব্যবস্থা করিয়া ইহার পরে 
সকলে শুইয়| পড়িল । আজকার রাত্রে প্রথম প্রহরেই চিম্নিকে 
পাহারার কাৰ্য্যে লাগাইয়া দেওয়া হইল। চিম্নি ছুই 
জোয়ানের খোরাক একেলা থাইয়া ক্রমাগত হাই তুলিয়া পায়- 
চারি করিতে লাগিল । প্রায় আধ ঘন্টা সে এইন্সপে বাষু- 
মণ্ডলে আন্দোলন স্ষ্টি করিবাব পব, বাঙালী ছেলেটি উঠিয়া 
পড়িল ও তাহার নিকটে আসিয়া দাড়াইল । চিম্নি জিজ্ঞাসা 
করিল, “আরে তুমি ঘুমোলে না যে ?” 

সে বলিল, “তুমি যে রকম বিরহী বিষধরেন্র মত ফৌস 


৯০০০০ লতা প্পপাপিপপশশাপশিশশাশাশ ত তত 


ফৌোস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলহ তাতে কোন মানুষের পক্ষে 


ঘুমোমো সম্ভব নয় ।” 

চিম্‌নি অবাক হুইয়! বলিল, “দীৰ্ষনিশ্বাস ফেললাম কথন 
আবার ? হাই উঠছে ত কি করব?” 

সে ছেলেটি বলিল, “হাই উঠছে? হাই না হাউই ? হাই, 
হাইয়ার, হাইয়েঠ । এই যে আড়াই বিঘত হাট করে শে? 
শে! করে দম ছাড়ছ, ওর নাম হাই নয়, ও হ’ল হাইয়েষ্ট, মানে 
হাইয়ের ঠাকুরদাদা । দোহাই বাবা, তোমার পাহারার পালা 
শেষ হোক, তারপরে শুতে যাব । খালি স্বপ্ন দেখছি বাণন- 
গঞ্জে কালবৈশাখীর ঝড়ে উকিল, মন্কেল, মুন্সেক, পেয়ারা দ্ধ 
কাছারি-বাড়ি উড়ে গেছে, থালি একটা বটগাছতলায় তুমি 
একলা দাড়িয়ে হাই তুলছ 1” 

বক্তৃতাট! দিয়া ছেলেটি ছুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া পড়িল 

আর নকল যন্ত্রণা-শ্রার্তনাদের অভিনয় করিতে লাগিল ৷ চিষ্নি 
বলিল, “আরে তোল হুল কি? অসুখ করছে নাকি ? 

জমাদাব সাহেবের এই সব আওয়াজে ঘৃম ভাঙিয়া গেল। 
সে একট। বিকট হাই তুলিয়া প্রশ্ন করিল, “আরে এত হল্লা 
হইসে কেন, কেউ মরিয়েসে নাকি ৷” 

লেফটেনাণ্টের এবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রাগত 
কণ্ে, “এই, সব চুপ 1” বলিতেই সকলে পুমবায় চুপচাপ 
নিদ্রায় চেষ্টা করিতে লাপিল এবং চিম্নিও নিজের পাহারায় 
কার্যে মনোনিবেশ করিল | 

রাত্রি ভোর হইলে চ| পান করিয়া আবার যাত্রা আরস্ত 
করিল ও কিছুদূর উত্তরে গিয়া তৎপরে পশ্চিমে গমন সুরু 
করিল । মধ্যাহ্ন অবধি সকল স্থান উত্তম রূপে পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিল ও বিশ্রামের পরেও দেই 
ভাবেই চলিল । 

তৃতীয় রাত্রি আয়ন্ত হইবাশ্র আগেই পশ্চিমে যতদূর যাওয়া 
প্রয়ো্ন তাহা শেষ হুইল ও পর দিন সকলে আস্তানায় 
ফিরিয়া যাইবে এই আশায় উৎফুল্প হুইয়| খাওয়া-দাওয়! সারিয়া 
পূর্ব্বের ভায় মিশাযাপন করিতে নিয়ত হইল । এ রাত্রিতে 
এমন কিছু ঘটল না যাহা লিপিবদ্ধ করা যায়। রাত্রি শেষ 
হইলে এই ক্ষুত্র সেনাদল ভোক্বনাদি দারিয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে 
আস্তানা অভিমুখে যাত্রা করিল । মধ্যাহ্নকালে যখম তাঁহার! 
প্রায় অর্দ্ধেকের অধিক পথ অতিক্রেম করিয়া আসিয়াছে, তখন 
দূরে বিমামের আওয়াক্ম শুনা যাইতে লাগিল। শীঘ্ঘই 
আকাশের দর প্রান্তে চারট! বিমান লক্ষিত হইল ও সেগুলি কিছু 
নিকটে আগিতেই বুঝা! গেল শত্র-বিমান । ভারতীয় সৈনিকের! 
অবিলম্বে গা-ঢাকা দিয়! নিশ্চল ভাবে অপেক্ষা করিতে 
লাগিল ৷ বিমানগুলি অধিক উর্থে ছিল না, কেবল পাচ-ছয় শত 
ফুট মাত্র । মনে হইল যেন চতুর্দিক দেখিয়া-দেখিয়া চলিয়াছে। 
অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমানগুলি উপর দ্বিয়া গভীর নিনাঘে চলিয়া 
গেল ও সকলে উঠিয়া চলিতে সুরু করিল কিন্ত হঠাৎ একটা 
বিমান শ্দূর চক্রবালের কোণ হইতে কাত হুইয়া তীর বেগে 
ঘুরিয়! ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আবার সকলে ভ্রুতগতি 
এদিকে ওদিকে লুকাইয় পড়িল । বিমাঁনখান! উহারা ঘে স্থলে 
লুকাইয়াছিল তাঁহার উপরে পৌছিলে পর বিমামস্থ লোকেরা 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


চতুর্দিকে যেশিনগান? চালাইয়া শুলিরঠি করিতে লাগিল | বেশ 


বুঝা গেল তাহারা কিছু একটা সন্দেহ করিয়াছে নতুবা এল্সপ 
কার্ষ্যের অন্ত কোন কারণ থাকিতে পারে ন!। মেশিন গানের 
শব্দে চারিদ্বিক মুখরিত হইয়া উঠিল ও ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত গুলির 
আঘাতে ধুলাবালি প্রন্তর্রথড উড়িয়া একটা! ভীষণ আন্দোলনের 
স্বষ্টি করিল । বিমানখানা তিনবার চারবার ঘুরিয়া দুরিরা 


+ 


আসিয়া এইরূপে গুলিবর্ষণ করিয়া অবশেষে চলিয়া গেল। * 


কিন্ত এই ঘটনার পর হইতেই ক্রমাগত শক্রবিমান চারিদিক 
হইতে আপিয়া উক্ত এলাকায় দৃষ্টি রাখিতে লাগিল । ভারতীয় 
সৈনিকদ্দের এই কারণে অগ্রসর হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল 
ও প্রায় দিবাঁশেষেও তাঁহারা আস্তানার চার পাচ মাইলের যধো 
আসিতে পার্ল না।” লেফটেনাণ্ট স্থির করিলেন রাত্রিকালে 
ভোব্রনাদি করিষা পুনরায় চলিতে হুইবে যাহাতে সেই রাত্রেই 
সকলে শিবিরে পৌছাইতে পারে । 


প্রায় ছুই ঘণ্টাকাল রাত্রিকালে নিঃশবে চলিয়া তাহারা 
শিবিরের মিক্টে নদীর অপর পারে উপস্থিত হইল ও কয়েক 
ঘণ্টার অন্ত শুইয়া পড়িল। প্রাতে অন্ধকার থাকিতেই উঠিয়া 
সকলে অপর পারের নিত দলের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । অঙ্গ আলো হইলে পর পর্বতের 
উচ্চশিধরে প্রতিষ্ঠিত এক পাহারা-কেন্তরেব প্রহরীর ইহাদিগকে 
দেখিয়া অগ্রসর হইবার সঙ্কেত করিল ও এই ক্ষুদ্র সেনাদল 
তখন নদীর দিকে মামিতে আরম্ভ করিল। নদ্বীর কিনারা 
অবধি আসিয়া যখন তাহাদের সর্বসন্মুখের সৈনিক নদী গহ্বরে 
নামিতে উত্তত হইল সেই সময়ে দূরের বালুকার উপরে ছড়ান 
কয়েকটা বড় ঝড় শিলাথগ্ডের আড়াল হইতে কাহাবা হঠাৎ 
মেশিম গান চালাইয়া গুলিবর্ষণ সুরু করিল । সে ব্যক্তি ঘটনা- 
চক্রে বাচিয়া গেল কিন্ত অত:পর মদী পার হওয়া অপেক্ষা 
অধিক সমস্কার বিষয় হইয়া টাড়াইল এই গুপ্ত শত্রুদের সংখ্যা 
ও শত্তি নির্ধারণ কয়| ৷ শিবিরের এত নিকটে শত্রনৈত্ত কি 
করিয়া আসিল তাহাও ভাবমার বিষয় হই] ্াড়াইল। অপর 
পারের লোকেদের সহিত সঙ্কেতে কথা চলিল এবং আদেশ 
হইল এই মূতম শক্রদ্রলের খবর লইয়া ও তাঁহাদের নিপাত 
করিবার ব্যবস্থা করিয়া তৎপরে ফিরিয়া আসিতে | এই আদেশ 
অনুসারে সকলে গুড়ি মারিয়া! শত্রুর আশ্রয়স্থল শিলাত্তপগুলির 
ঠিক সামনাসামনি কোন নিরাপদ স্থানে পৌছাইবার চেষ্ঠা 
করিতে লাগিল । বহু সাবধানে গাছের আড়ালে আড়ালে 
হামাগুড়ি দিয়া অবশেষে সেই শিলাম্তপের প্রতিযুখে নদীর 
অপর পারের একটা ঘন বৃক্ষবুপ্ধেব মধ্যে ভাহারা উপস্থিত 
হইল । লেফটেনাণ্ট সাহেব দুরবীন্‌ দিয়া দেখিবার চেষ্টা 
করিলেন কত লোক কেমন ভাবে আছে সেখানে । এ বিষয়ে 
তাহাকে হতাশ হইতে হইল, কেননা, শিলাখণওগুলি খুবই কাছে 
কাছে থাকায় তাহার আড়ালে কে আছে দেখ! গেল না, শুধু 
এক স্থানে ছুইটা পাথরের ফাক দিয়া একটা মেশিন পানের নল 
ঈষৎ বাহির হইয়া আছে। অতঃপর একজন কিছু দূরে সরিয়া 
পিয়া অপব পারে সঙ্কেতে এই খবর দিলে পরে হুকুম আসিল, 
“কত শক্র থাকিতে পারে বিচার কর ও ঢেখ নিকটে অপরাপর 
স্থানে কোন শক্রসৈ্ আছে কিনা । হাও দেখ যে কোম 


be 


Ll 


কান্তিক 


Anan mere tna: 


উপায়ে এই গুপ্ত শত্রুদলকে বিনাশ করা যায় কি না।” লেফ- 


টেঁনাণ্ট দুইজন সৈনিককে আরও দুরিয়া দেখিয়া আসিতে 
বলিলেন আরও কোন শক্ত সৈন্য দেথা যায় কিনা। তাহারা 
চলিয়া গেল । তৎপরে তিনি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিতে 
লাগিলেন কোন উপায়ে ইহাদের মারা যায় কিনা। বোমা 


এ ফেলিয়া মারিতে হইলে খোলা জায়গায় বাহির হইয়া বোমা 


নিক্ষেপ করিতে হইবে এবং শঙ্কর গোচর হইলেই তাঁহারা 
গুলিবর্ষণ করিবে | সুতরাং কি উপায়? লেফটেনান্ট সকলকে 
প্রশ্ন করিলেন কাহারও কোন উপায় মনে হইতেছে কিনা, 
যাহাতে শক্দিগকে ধ্বংস করা যাঁয়। অমাদার সাহেব 
বলিলেদ, সকলে মিলিয়া বিভিন্ন দ্বিক্‌ হইতে একক্োটে 
আক্রমণ করিলে হই একজন মরিবে হয়ত কিন্ত উহার্ধের উপর 
বোমা পড়িবেই ছুই-চারিট!। অপর এক ব্যক্তি বলিল, দিনের 
বেলা কিছু না করিয়া রাত্রি অবধি অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত । 
সে সময়ে শক্ত পক্ষে কাহাবও আগমন বা আক্রমণ লক্ষ্য 
করিয়া গুলিবর্ষণ সহজ হইবে না। চিম্নি বলিল সে একেলাই 
দৌড়িয়। উহাদের উপর বোমা নিক্ষেপ করিতে পারে! এ সকল 
পরামর্শের কোনটিই লেফটেনাণ্টের মনঃপূত হুইল না। 
প্রথমতঃ বোমা ইত্যাদি দ্িবাভাগে চালাইলেই দূরে বৃহত্তর 
ক্র সেনাদল থাকিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে ভারতীয়েরা 
কোথায় আছে এবং রাত্রিকালে এ প্রকার ঘটিলে ব্যাপারটা 
আরও প্রকট হইয়া টঠিবে। যত নিঃশবে এই শক্রদলকে 
নিঃশেষ করা যাইবে ততই অধিক নিজেদের সুবিধা, 
কেননা, আরও অনেক ভারতীয় সৈনিক আসিয়া পৌঁছিবার 
পূৰ্ব্বে শত্রুর সহিত বড় রকম সৎঘর্ষ ঘটা সমীচীন নহে । কোন 
উপায় না দেখিয়া ও বোমা ব্যতীত অপর অস্ত্র ব্যবহার সম্ভব 
ময় ভ্বানিয়া অবশেষে স্থির হইল অপর পারের লোকেদের 
সহিত পুনরায় পরামর্শ কর! | প্রায় আধ খণ্টাকাল সঙ্কেতে 
আলাপ চলিল ও তৎপরে অপর পারের সেনাপতি একটা 
মতলব স্থিত করিলেন ও এপারের লোকেদের তাহা 
জানাইলেন | অনতিবিলন্েই অপর দ্বিক হইতে এক ব্যক্তি 
একটা তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহার সহিত একটা হাক্ষা 
ও শক্ত স্থতা এপারে পাঠাইল । সেই সুতাটা টানিয়া 
লইতে তাহার সঙ্গে একট! মোটা সুতা আসিল ও এই 
ভাবে ক্রমশঃ একটা মোটা কাছি আসিয়া পৌছিল। 
অতঃপর এই পার হইতে সরু স্ত্াটা একট! তীর-ধহুক তৈয়ার 
করিয়া অপর পার্শ্বে নিক্ষেপ কর! হুইল ও ক্রমশঃ টানিয়! 
টানিয়া কাছিটার এক মোড় অপর দিকে পাঠান হইল । এই 
উপায়ে কাছিট! টানিয়া ছাড়িয়া উত্তয় দিকের পরস্পরের সহিত 
একট! অথণ্ড চলনশীল রজ্জুবদ্ধনীর সম্বন্ধের সুষ্টি হইল । এর 
পর লেফটেনাণ্ট হুকুম দিলেন ছোট ছোট গাছ ও বড় বড় 
গাছের ডাল কাটয়! কাছিটার সহিত শক্ত রক্জুর দ্বার! কাস- 
গিয়া বাঁধিয়া লটকাইয়া দিতে | কাছিটা যেমন ঘুন্সিতে সুক 
করিল তেমনি হানে স্থানে ফাস খুলিয়া পিয়া বৃক্ষ ও বৃক্ষকাণও- 
গুলি নবীর বক্ষে রক্ষিত হইতে লাগিল । প্রায় তিন-চার ঘণ্টার 
পরিশ্রমের ফলে শক্রকেন্্র শিলান্তপের সন্মুখে, প্রায় পঞ্চাশ- 
যাট কুট দূরে ক্ষীণন্রোতা নদীর বালুবক্ষে একটা বিরাট্‌ শাখা 


২১ 
ও বৃক্ষকাগের বাঁধ নড়িয়া উঠিল। তাহার অস্তরালে কি ঘটি- 
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তেছে তাহা শিলাস্ত পের ভিতর হইতে কাহারও দৃষ্টিগোচর 
হইবে না। শত্রুরা এই মতলব বুঝিয়া এই শাখা-সেতুর উপরে 
ক্ষণে ক্ষণে ও যথাতথা গুলিবর্ষণ আরস্ত করিল । কিন্ত কিছু- 
ক্ষপের মধ্যেই চিমনি একট স্থূলতব ও অনতিথীর্থ লরীস্থপেব 
ভায় এই শাখা-শু.পেব অস্তধালে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ এক, ছুই, 
করিয়া হুইটা বোমা শর্ুদের মধ্যে নিক্ষেপ করিল । তাহার 
পরে আরও ছুই-তিন জন এ ভাবে বোমা ফেলিয়া শক্র্দিগকে 
বিপৰ্য্যস্ত করিয়া তুলিল । কিছুক্ষণ পরেই শত্রুপক্ষের মেশিন 
গানটা থামিয়া পেল । তখন আর একটা বোমা ফেলিবার পরে 
এপার-ওপার উভয় দিক হইতে জন কুডি পচিশ সৈনিক ভ্রুত- 
বেগে শিলা পের উপর আক্রমণ করিল । কেহু কোঁনপ্রকার 
বাধা দ্বিল ন! এবং সকলে অনায়াসে সেস্থলে পৌঁছিয়া দেখিল 
মাত্র চারজন শত্ুসৈ একটা মেশিন গান লইয়া সেখানে ছিল। 
ইহার মধ্যে দুইজন মৃত ও একজন মৃতপ্রায় । তৃতীয় ব্যঞ্ডির 
হই হস্তেই জথম ও সে যুদ্ধে অক্ষম । তাহাকে লইয়া সকলে 
নদ্দীব পরপারে মূল আন্তানায় ফিরিরা যাইতে আরম্ভ করিতে 
মা করিতেই ঘোর কলরোলে প্রায় পনব-কুড়িখানা শক্রবিমান 
আসিয়া পর্ব্বতদ্বেশে যথাতথা বোমাবর্ষণ আরম্ত করিল ও 
কোথাও কিছুমাত্র সন্দেহ হইলেই সেম্থলে গুলিবর্ষণ করিয়া 
ধুলা উড়াইতে লাগিল | দুরিয়া ফিরিয়া বারে বারে তাহারা 
এই প্রকার আক্রমণ চালাইতে লাগিল এবং বিশেষ করিয়া 
আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টাসত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে কয়েকজন 
হতাহত হইল । 

ভাবতীয় শিবির হইতে অতঃপর ক্রমাগত বেতারে 
খবর পাঠান চলিতে লাগিল ও শীদ্বই নিজেদের তরফের বিমান 
সমাবেশ সুরু হইল । দুই-তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত আকাশ- 
যুদ্ধ চলিতে লাগিল | উভয় পক্ষেরই ছুই চারথানা করিয়া 
বিমাম হঠাৎ হঠাৎ আহত পক্ষীর মত দুরিয়া পাক খাইয়া 
ধরাপৃঠ্ঠে পতিত হুইতে লাগিল । কখন কখন বৈযানিকেরা 
ভানা-ভাঙ্গা বিমান ত্যাগ করিয়া! প্যারানুট যোগে ছুলিয়া ভুলিয়া 
মামিয়া আসিয়া বন্দী অথবা সপক্ষে মিলিত হইতে লাগিল । 
চিম্নি বলিল, “ওরাই লড়াই করুক, আর আমরা খালি গর্তের 
মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকি ।” 

তাহার সঙ্গী একজন বলিল, “বিমা পরসাযর় তামাশা 
দেখছিস, তার আবার গদ্ধি-আটা চেয়ার চাস নাকি?” 

চিম্নি বলিল, “আরে তা নয়; লড়াই করতে হবে মা? 
থালি গর্ভে বসে থাকব ?” 

দঙ্গী বলিল, “তা না বসতে চাস ত যা না ঘুরে বেড়িয়ে 
বেড়া । শুধু এক দমকা মেশিন গামের গুলি লাগলে চিম্নি 
চালুনি হয়ে যাবি।” 

চিম্‌নি বলিল, “ছুৎ, চালুমি হুয়ে যাব কি করে? মানুষ 
আবার চালুনি হয়ে যায় ?” 

চতুর্থ দিবসে শক্রুপক্ষের বিমান আক্রষপ-ক্ষেত্র ক্রমশঃ 
এই অঞ্চল হুইতে সরিয়া সরিয়া আরও সুদূর দক্ষিণে চলিয়া 
গেল । ভারতীয় বিমান-সৈনিকেরা বহু চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে 
সন্বাইরা লইয়া যাইতে সমর্থ হুইল । যতক্ষণ তাহারা এই 
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অঞ্চলে যুদ্ধ করিতেছিল ততক্ষণ বাহির হইতে বিমানযোগে 
অপর সৈনিক আনয়ন অসম্ভব ছিল। যে বিমান-ক্ষেত্রি 
প্রস্তুত করা হইতেছিল, এখন সকল সৈনিক অক্লান্ত পবিশ্রম 
করিয়া তাহা শেষ করিয়া ফেলিল ও তৎপরে ঘণ্টায় ঘণ্টায 
উত্তর-আসামের সুদূর প্রাপ্ত হইতে লৈ্ধবাহী বিমানসকল 
আসিয়া পৌছাইতে লাগিল । চার পাঁচ দ্রিনের মধ্যেই এত 
সৈঙ্ক ও অন্ত্রশ্র মালমশলা আসিয়া পড়িল যাহাতে আর 
পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়াঁ বসিয়া থাকিবাব প্রষোজন বহিল 
না। এই সকল মৃতন সৈম্ভঘল প্রত্যহ উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব 
দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া এই প্রদেশ পূর্ণপে পুমবধিকার করিবার 
ব্যবস্থা করিতে লাগিল । এই কার্ধ্য সুসম্পন্ন হইলে পর দক্ষিণে 
অভিযান কবা স্থির হইল 

এই দক্ষিণ অভিযান আরস্ত হইবার পূর্বেই শক্রপক্ষ পর্ব্বত- 
শিবির হইতে দশ মাইল আন্দাজ দূবে কয়েকটা! কামান 
আনিয়া বসাইল ও ভারতীয়দের অবস্থান লা জানা সত্বেও 
আন্দাক্কে গোলাবৃষ্টি সুরু করিল । তাহারা যদি বিমানযোগে 
গোলা কোথায় পভিতেছে দেখিয়া লক্ষ্য পরিবর্তন করিতে 
পারিত তাহা হইলে ভারতীয়দের বিশেষ ক্ষতি হইত। কিন্ত 
ভারতীয় বিমানবাহিনী শরু-বিমানগুলিকে দুরে হঠাইয়া রাখায় 
সে সুবিধা তাহাদের হইল না ও আন্দাজে গোলা চালানোতে 
ভারতীয় সৈয্বদলের অল্পই ক্ষতি হুইল । তথাপি হুকুম হইল 
যে তিন চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ত্রিশ-চল্লিণ জন 
সৈষ্গ রাত্রিকালে কাঁযানগুলির সন্ধানে যাইবে ও সেগুলি ধ্বংস 
করিয়া আসিবে । চিম্‌নি ও অজয় এইন্্প একটি দলের অস্তভূক্তি 
হুইল ও সেইদ্দিন বাত্রে তাহারা সাঁবমেশিনগান, বোমা ও 
অন্তত হান্ধা অন্তে সম্বিত হুইয়া যাত্রা করিল । সাধারণ 
ভাবে কামানগুলি কোন্‌ দ্রিকে বসান হইয়াছে তাহা অনুমানে 
জান ছিল ও সেই দিকেই রাত্রির অন্ধকারে অতি সাবযামে 
ছারা অগ্রসর হইতে লাগিল। ফিস্ফাঁপ করিয়া! গল্প চলিতে 
লাগিল ও মধ্যে মধ্যে সকলে কিয়ংকাল নিঃশব্দে স্থির হইয়া 
থাকিয়া দূরের আওয়ান্জ বিচার করিয়া লইয়া আবার 
অগ্রসর হইতে লাগিল । 

অজ্জয় বলিল “এই তুই নাকি একরকম কৌশল বের করে- 
ছিস খচ্চর ধরবার 9" 
, চিষ্নি বলিল, “ধ্যেং, খচ্চর ধরতে যাব কেন? ওটাকে 
মানুষ ভেবে ধরেছিলাম 1” | 

অজয় মন্তব্য করিল, “খচ্চরকে তুই যদি মাহুষ ভাবিস 
তা হ'লে তোকে য'দ কেউ হ্রিরাফ ভাবে তাতে কি দোষ 
হবে? 

“চিয্নি চিম্নি তুই ষে রকম লম্বা 
জ্রিরাফের চেয়ে কোন অংশেতে কম বা?” 

চিমনি চটিয়! উঠিয়া বলিল, “এই কি বকছিস ? আমার 
নামে ছড়া কাটছিস কেম ? আমার থলেতে বিদ্ুট এনেছি 
তোকে দেবনা” 

অজয় অম্তপ্ত সুবে বলিল, “না ভাই দিস, আর ছড়া 
কাট না তোর নামে |” 

ভোরের দিকে একটা! জঙ্গলের মধ্যে একটু কিছু খাইয়া 


শা্পাসপাপাসাসপিসাসপিিসপিপািাসপিাসিস্পিিসপিস্পাপিপিস্পিস্পিাসপিসপিপাসিসিপীপাাসপপিস্পাািশ 


লইয়া তাহারা! আবার চলিল। একবার চুপ করিয়া দাড়াইবার 
পব মনে হইল দূরে পদধ্বনি। দলপতি উত্তম কপে শুনিয়া 
বলিলেন, “এই কয়েকটা লোক আসছে । সব এদিকে ওদিকে 
পাছে উঠে লুকিয়ে পড়” সকলে অচিরাঁৎ বৃক্ষশাথায় আত্ম- 
গোপন করিয়া অপেক্ষা! করিতে লাগিল । ছুই-চাত্র মিনিটের 
মধ্যেই তিনজন শক্রসেনা সেই পথে আসিতেছে দেখা গেল। 
তাহারা বেশ নিঃসন্দিষ্ধচিত্তে চলিতেছিল কিন্ত চিম্নি ও অন্রয় 
যে গাছটায় উঠিস্বাছিল সেই গাছটা পার হইয়াই একজন মাটির 
দিকে দেখাইয়া দুর্বোধ্য ভাষায় সঙ্গীদের কি যেন বলিতে 
লাগিল । অজয় ও চিম্নি দেখিল মাটিতে বুট-পরা পায়ের দাগ 
দেখাইয়া কথা বলিতেছে। অর্থাৎ ভারতীয়েবা যে সেই 
পথে আসিয়াছে তাহা ভাহার্দের পদচিহ্যে বুঝ! যাইতেছে । 
লোকগুলা অতঃপর থুব সন্দিপ্ধভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়! 
ঘুরিয়া ফিবিয়া দেখিতে লাগিল | পায়ের দাগ দেখিয়া দেখিয়া 
শীঘই তাহারা চিম্নিঘের গাছটার নিচে আসিয়া মাথা তুলিয়া 
বৃক্ষের শাখা প্রশাখাব মধ্যে দেখিতে লাগিল । হঠাৎ একটা 
লোক চিৎকার করিয়া কি বলিয়া নিজের বন্দুকট1 তুলিয়া 
উপরের দিকে তাক করিল। কিন্তু সে ঘোড়া টিপিবার পূর্ব্বেই 
গাছের উপর হইতে “এইও, খববদার 1” বলিয়া হুঙ্কার দিয়া 


চিম্নি হুড়মুড় করিয়া ডালপালা ভাঙ্গিয়া তাহাদের ঘাড়ের ৮৮ 


উপর লাফাইয়া পড়িল ও লাখি, চড়, ঘুষি মারিয়া তাহাদের 
ধরাশায়ী কবিস্বা ফেলিল। লোকগুলা গাছ হইতে এরূপ ভাবে 
কেহ লাফাইয়া পড়িবে আশা করে নাই ও চিমনির দীর্ঘাক্ৃতি 
দেহ দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। চিম্নির সহিত উহাদের 
মারামারি চজিতে চলিতেই অজয় ও অপর এক বৃক্ষ হুহতে 
আরও ছুই-তিন জন লাফাইয়| পড়িষা শত্রুদের কাবু করিয়া 
ফেলিয়া বাধিয়া ফেলল । লোকগুলাঁকে লইয়া কি করা হইবে 
তাহাও একটা সমস্ত হইয়। দাডাইল, কিন্ত অবশেষে অপরাপর 
দলের সহিত পরামর্শ কৰিয়! তাহাদের কয়েকজন রক্ষীর সহিত 
শিবিরে বন্দী অবস্থায় পাঠাইয়! দেওয়া হইল । কামান কেন্দ্র- 
গুলি যে বেশ মিকটে তাহা এখন সহজেই বোধগম্য হইল । 
থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের গভীর গর্ধমে অরণ্যদেশ কাপিয়া 
উঠিতে লাগিল ও দিক অনুমানে বুঝা গেল ছুইটা বিভিন্ন 
কেন্দ্র হইতে কামান দাগা হইতেছে । সকলে বিশেষ 
সাবধানতা অবলম্বনে ধীরে ধীরে অগ্রসব হইতে লাগিল ও 
ক্রমশঃ একটা কৃর্পৃষ্ঠবৎ ভাঙা] জমির উপরিস্থিত বৃক্ষমালার 
অন্তরাল হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দুবে কামান ছাপার অগ্নিক্ষুরণ 
পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। তখন সকলে বৃক্ষাস্তরালে 
লুকাইয়া সন্ধ্যার অপেক্ষায় সয় অতিবাহম করিতে লাগিল। 
উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ নিক্ষি& করিয়া তাহার শীর্ষে পাহারা বসান হইল 
যাহাতে শক্রপক্ষের কেহ আসিলে সকলে সতর্ক হুইয়া' যাইতে 
পানে । 

এক জায়গায় একটা খুব বড় পাছ ঝড়ে পড়িয়া ভূমিসাং 
হইয়াছিল । অজ্রয় ও চিম্নি তাহার আড়ালে শুইয়া পডিল ও 
পুরনো কথা আওড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল । অন্ধয় বলিল, 
“হারে, তুই এই প্যারাট পের দলে এলি কেন ?” 

চিষ্নি উত্তর দিল, “আমি ত জানতাম না যে হাওয়াই 


1 


টা 


রত 


কান্তিক 


“কি রে ?' ত বললে প্যারাট্র,প । আমি বল্লাম, আমিও সেই 
খানে যাব, ত নাম লিখে নিলে । প্রথমে ত একটা ঘরের মধ্যে 
দড়ি ধরে লাফালাফি, দেয়াল টপকান, উপর থেকে লাফ 
ছেওয়া। আমিও ভাবলাম সার্কাস শেখাচ্ছে। তার পরে 


এব শুনলাম হাওয়াই জাহাজ থেকে লাফাতে হবে। কত উপর 


থেকে তা জানতাম না। এখন ত বেশ লাগে 1” ~~ 
অত্তয় বলিল, “তোর বাবার চিঠি পাস মা?” 

চিম্নি বলিল, “হঁযা, লিখেছিলেন লংপথে থেকে চলবে, 
এই সব । আমিও লিখেছিলাম যে আমি মিথ্যে কণা বলি 
না; কিন্ত কখন কথন বিদ্দুট-টিছুট চুরি করতে হয়, নয় ত 
খাবকি? বাবা মাঝে মাঝে কাণী যান কিনা তাই অনেক 
সময় উত্তর আসতে দেরি হয়।* 

“ভ বাবা যদ্বি লেখেন যে তুই চুরি করে বিক্ষুট খেয়েছিস, 
তোকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ত কি করবি? বায়ুন, গোবর 
এ সব পাবি কোথায় ?” 

চিমৃমি চিন্তিত হুইয়| পড়িল । বলিল, “বাবা যদি লেখেন 
ত প্ৰায়শ্চিত্ত করতে হবে। এদেশে খুক্জলে বাধন আর 
গোবর পাওয়া যাবে না?” ভার পর উৎফুল্প হইয়া “বারে এ 

ট্যারা সুবেদার ওর ‘নামত তেওয়ারী, ও-ত বামুন, আর 
একটা গরু খুঁজে বের, করা যাবে এখন ৷” 

অজয় তাহাকেনআশ্বন্ত করিয়া বলিল, “স্থ্যারে হ্যা, ঢের 
গোবর পাওয়া.যাবে, তুই কিছু, ভাবিস নে।” 

সন্ধ্যা তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে । সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বাহিনীর মধ্যে দূত পাঠাইয় ঠিক হইয়া পেল কে কোন্‌ দ্রিক 
দিয়া কামানকেন্ত্রের উপর আক্রমণ করিবে, চিয্নিদের ঘল 
থাইয়া-দাইয়া রাত্রি অধিক হুইবায় পূর্বেই একট! কামানকেন্ত্র 
প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার পিছনে চলিয়া গেল। শুধু তিনজন 
সম্মুখে দুরে দুরে খানা-খন্দর দেখিয়া তাহার মধ্যে লুকাইর! 
রহিল। সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে পর সম্মুখের তিন ব্যক্তি 
নিজ নিজ গর্তের ভিতর হইতে সবে মেশিন গান চালাইয়া 
কামান-কেন্ত্রটার উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে 
উস্থলের শত্রসৈপ্তর1 তাহাদের উপরে অবিরল ধারে- গুলিবৃ্রি 
আরম্ভ করিল | এই প্রবল প্রত্যাক্রমণে তাহার! গর্তের বাহিরে 


ঘুমায় নগরী 


জাহাজের কান্দ । সকলে নাম লিখছিল, আমি জিগ গেস করল করলাম 


৫ ২৩ 
যাথাটুকুও বাহির কৰিতে ন নাহি হী দর রহিল । 
গুলি বর্ষণ কিছু কম! মাত্র আবার ওঁ তিন জনন সাব-মেশিন গান 
চালাইতে আরম্ভ করিল। তখন শক্রুপক্ষ একটা ক্ষুদ্র মর্টার 
কামানে গোলা ভরিয়া তাহাদের উপর গোল' ফেলিবার ব্যবস্থা 
করিতে লাগিল । কিন্তু এ কার্ধ্য সফল হইবার পূর্বেই ভারতীয় 
দলের মূল বাহিনী পশ্চাৎ হইতে .কামানকেন্ত্রের উপর 
ঘোরতর আক্রমণ করিল । শক্রূপক্ষ সন্মুখের লোকেদের লইয়া 
এত ব্যস্ত ছিল যে পিছনের আক্রমণের অন্ত তাহার] প্রস্ততই 
ছিল নাঁ। জর্ববাণ্রে চিম্নি এক এক লক্ষে দশ -বার হাত পার 
হইযা আসিয়া গোটা দুই ধূত্র-টৎপাদক বোমা! ছঁড়িয়া নিজেদের 
আগমন অল্লাধিক অনৃগ্রা ক্রিয়া দিল "ও ধুতরপ্রাকার ভেদ করিয়া 
যখন সকলে শত্রুর টপর পতিত হইল তখন তাহারা বিশেষ 
একটা যুদ্ধ করিতে পারিল না। বেশীর ভাগই দীড়াইর] মরিল 
ও বাকি সকলে বন্দী হইল । 

শক্ষপক্ষের লোকবল নিকটেই অধিক সংখ্যায় আছে 
জানিয়া দলপতি ভাড়াতাড়ি কাষনগুপিকে অকর্শ্বণ্য কথিয়! দিয়া 
ও সেই স্থলে কয়েকটি বিলঙ্বে বিক্ষোরক বোমা স্বাপিত করিয়া 
লদলে পুনরায় অঙ্গলের মধ্যে ' ফিরিয়া গেলেন । শত্রুপক্ষের 
লৈন্তরা কামানকেন্দ্রে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই পণ্ডীর নিনাদে 
বোমাগুলি এক এক করিয়া ফাটিতে আরম্ভ কর্িল। ভার- 
তীয়েরা ততক্ষণে দ্রুতগতি অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে চুকিয়া 
পড়িয়া শত্রুর প্রভ্যাক্রমণের সীমানার বাহিরে চলিয়া গেল । 

পরদিন প্রাতে সকলে শিবিরে প্রত্যাপমন করিলে পর্ব 
খবর পাইল যে স্থলপথে বহু সহস্র ভারতীয় সৈন্ক উত্তম অস্ত্রে 
সুসন্ধিত হইয়া! এই প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে ও অতঃপর , 
প্যারাঁসৈনিকগণ ছুই মাসের ছুটতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে, 
পারিবে । কয়েক দিনের মধ্যেই বছসংখ্যক সৈন্য আসিয়া। 
পড়িল ও ছুটির পালা সুরু হইল | 

চিম্নি ও অভয় একটা সৈভবাহী বিমানে চড়িয়া ভারতবর্ষে 
ফিরিয়া চলিল। চিম্নি বলিল, “আরে লড়াইটা জমতে ন! 
ছমতেই বাড়ি পাঠিয়ে দিল ।” 

অজয় বলিল, “চল মা, বাড়ি গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তোর 
বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে ।”. 

“চিম্নি বলিল, “দুৎ 1” 





ঘুমায় নগরী 


দীর্ঘরাত্রি আছি জাগি, ঘুমায় নগরী, 

হয়তো ফুটিছে হেন! তোমার কাননে, 

স্বপন সে হেনাগুচ্ছ, দুম সে কানন । 
চক্জিকা-পরাগে গেছে-সর্ব অঙ্গ ভরি” 

মুগ্ধ চাদ চেয়ে আহে মুক্ত বাতারনে, - 
সে যেন আমারি দৃষ্টি করেছে হ্রণ। 

গভীর গভীর ছারা] সুরভি মন্ত্রী . 


শ্রাধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ফুটিছে টুটিছে কত পত্র-অন্থরালে, 
চঞ্চল সমীরে ভাসে মোহ-পরশন । 
তোমারি কূপের মায়া নিরজলে স্মরি, 
বাধা পড়িয়াছে মন তব মন্ত্রক্জালে, 

কি যেন আবেশ-ভরে উঠিছে শিহরি+ | 
এমন নীরব নিশা! সুপ্তি-নিমপণ 

- নহে কি মধুত্রতম মিলন-লপন ? 


সামবেদ 


শ্রীবিমলাচরণ দেব 


মহাপ্ডারত ৬.৩৪.২২ (চি)স্গ্রীতাঁ ১০.২২-এ আছে-- 
“বেছানাৎ সামবেদোহস্মিশ | মহাভারত ১৩,১৪,৩২৩ (চিতে 
আছে__“সামবেদশ্চ বেদানাম্‌।” ছুই স্থলেই অপর যে লমস্ত 
উপমা দেওয়া আছে, সমস্তই প্রাধান্তভোতক । 

এ বারে, চতুর্বেদ উল্লেখের চিরপ্রচজিত ক্রম হইতেছে__ 
খাক্‌, যভুঃ, সাম ও অথর্ব । যেমন ছান্দোগ্য, ৭.১.২.--“খ্ৃধেদং 
তগবোহধ্যেমি যন্ুর্বেদং সামবেদ্মাধর্ষণৎ চতুর্ধম্‌।” এন্সপ 
স্থলে ম্বতঃই মনে হয়-_ ক্রমানুসারে তৃতীয় সামবেদ, অপর 
তিন বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন ? “অয়ী” ধরিলেও এই কথা। 

এই সামবেদের শ্রেষ্ঠতার কারণ সঙ্বদ্ষে-_ পিতা ১০.২২-এর 
ঠীকায় নীলক$, বলদেব ও মধুন্ছদন, কিছু বলেছেন-_বন্যতঃ 
পক্ষে একই কথা! তিন জনে বলেছেন। নীলক$ বলেছেন__ 
“সামবেদো গানেন রমণীয়ত্বাৎ |” বজাদেব বলেছেন 

“বেদানাং মধ্যে গীতমাধুর্য্যেপোৎকর্ধাৎ সাঁমবেদোহম্‌।” 
সধুন্থঘন বলেছেন-_“চতুর্ণাৎ বেঘানাৎ মধ্যে গানমাধুর্ষ্যেপাতি- 
রমণীয়ঃ ৷” একই কথা। সামবেদের গান অতি মিষ্ট, এই 
জন সামবেদ অন্ত সমস্ত বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বড় মনে 
লাগিল না । 

এখানে শঙ্কবাচার্য্য, আনন্দগিরি, রামানুক্দ, হমুমান্‌, শরীধর 
বা বিশ্বনাথ-_এই শ্রেষ্ঠতা সপ্বদ্ধে কিছুই বলেন নাই। 

যাহা হউক, মানিয়া লইলাম__সামবেদ শ্রে্ঠ ; যে কারণেই 
হউক, পরে দেখ! যাইবে । 

কিন্তু. 

(১ মন্সংহিতা-৪ ১২৪-এ পাই_- 

খগবেদো দেবদৈবত্যঃ যজুর্বেদত্ত মাহ্ষঃ। 
সামবেরঃ ম্ৃতঃ পিআ্যন্তম্মাৎ ত্তাহস্তচিধর্বনি £8 

(২) মার্কথের পুরাণ, ১০২, ১১৯-এ-_- 

বিহুষ্টৌ খঙ ময়ে ব্রহ্মা হিতে বিষ্ণুধৰ্ভুৰ্ময়ঃ | 
কুদ্রঃ সাদময়োহস্তে চ তন্মাৎ তস্তাহশুচিধ্বনিঃ ॥ 

(৩) বিষ্ণুপুরাণ, ২.১১.১৩তে_ 

সর্গার্দৌ ও ময়ো রক্ষা স্থিতো বিষ্ণর্ভূর্ময়ঃ । 
কুত্রঃ সামময়োহস্তায় ত'সাৎ তল্তাইসুচিধ্রণনিঃ ॥ 

তিন স্থানেই “তম্মাৎ তত্তাইশুচিধর্বনিঃ” অর্থাৎ সামবেদের 
ধ্বনি অশুচি, এ বিষয়ে একমত । কারণ-কি ? এ বিষয়ে নথ 
এক রকম “কারণ” দ্িতেছেন এবং, অপর পক্ষে মাঁকেয় 
পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ আর এক রকম দিতেছেন। 

আবার, মাকপ্ডেয় পুরাণ ও বিষুপুরাণে একটু প্রভেঘ আছে 
পরে বলিতেছি। 

যাহা হুউক, কারণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তিন স্থলেই 
ফল সমন্ধে মতভেদ নাই,-সামবেদের ধ্বনি অশুচি | 

“বেদের ধ্বনি অশুচি” এন্প কথা আত্তিকাবৃদ্ধিলল্পন্ন হিন্দু 
নাত্রেরই মনে নান! কথা তুলিবে। সত্যই কি অশুচি ? 
“আপ্ততি” শব্দের অন্ত অর্থ আছে না কি? না উপরিউল্ত 
কারণ কুইটির মধ্যে কোনটিই ঠিক নয়, অন্ত কারণ আছে? 


সামবেদ সর্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অশ্ডচি | একটু খোজ 
কর! আবঙ্কক। ূ 

প্রথমেই মন্থর চীকাগুলি দেখিলে মিয়লিখিত ভাবে পাই টু. 

(১) মেধাতিথি-_-মনুর প্রাচীনতম ভাষ্য, যাহ! আজ পর্যন্ত ১ 
পাওয়া গিয়াছে-_“মাহত্র তদ্বীয়ন্ত ধ্বনেরশুচিত্বং পরমার্থতে! 
বিজ্ঞেয়ম্‌ । কিৎ তাহ__যথাহভুচিসপ্লিধানে নাহধ্যেতব্যমূ, 
এবং তৎসপ্রিধান ইতি সামাহুমত্তচিত্বালম্বনম্‌ 1” অর্থাৎ, ঠিক 
আসলে অশুচি নয় । অভ্চি সন্নিধামে যেমন বেদপাঠ নিষিদ্ধ, 
তেমনই সামধ্বনি হইলে নিষিদ্ধ । 

(২) সর্বন্ঞমারায়ণ__“তম্মাৎ পিতৃসন্বঞ্চিনে! দেবসন্বদ্ধিনাং 
চাহপেক্ষয়া অশুচিত্বস্ত কর্যাদিযু দৃষ্টত্বাৎ |” অর্থাৎ দেবতাদের 
অপেক্ষা পিতৃগণ অশুচি, এইজন্ত । কিন্ত ইহাতে “দেবকৈবত্য 


খসবেদ পাঠের নিষেধের “কারণ” পেলুম। “মান্য” 
যজুর্বেদের পাঠ কেন নিষেধ, সে সম্বন্ধে নীরব । 
(৩) কুম্ুক--“সামবেদঃ পিতৃদেবতাকত্বাৎ পিত্র্যঃ। 


পিতৃকর্ম কত্বা জলোপন্পর্শনৎ শ্মরপ্তি । তন্মাৎ তন্তাইশুচিরিব 
ধ্বনিঃ, ন স্বণ্ডচিরেব | অতন্তস্মন্শ্রায়মান থপ যঞ্জুষী নাহবীয়ীত*-*- 
অর্থাৎ সামবেছ পিতৃসন্বন্বী বালে অশুচি মত, প্রকৃতপক্ষে 
অশুচি নয়। 

(৪) রাঘবানন্দ--ইনিও কুম্কুকের মত-_“অশুচিগ্িতি অশুচি- 
রিব পিভৃপক্ষপাতিত্বাৎ, ন ত্বশুচিরেব |” এর পরই বলছেন 
“বেঘধ্বনেরশুচিত্বাভাবাৎ |” বেদধ্বনি কথনও অশুচি হ'তে 
পাপে না। 

(৫) নন্দন--“পিতৃকৰ্মামুষ্ঠায়িনোহপুযুপস্পর্শনম্মরণাৎ । 
শ্রান্ধকত্‌ প্রতিগ্রহীত্রোরধ্যয়ননিষেধাচ্চ পিত্রাস্তাংত্তচিত্বমুপপত্রয্‌ ! 
সামবেদম্চাহপি পিত্রযপ্তন্বরাৎ তস্ত ধ্বনিরশুচিঃ | তেন সামাহধীত্য 
তৎক্ষণমেবর্গবন্ধুষী নাহধীয়ীতেতি ৷” 

ইনি আবার একটু অভ রকম বললেন--পিতৃকর্মানুষ্ঠান 
করলে জলোপম্পর্শন করতে হয়। আর, শ্রান্ধকর্তা ও 
প্রতিগ্রহ্থীতা উভয়েরই অনধ্যায় | সামবেদ পিঙ্য, কাজেই 
সামবেদ অধ্যয়ন যেন প্রায় পিতৃকর্মামুষ্ঠানের সমান। কাজেই 
ামবেদ “অশুচি |” সামবেদ অধ্যয়নের পরই খগযছ্ুঃ 
অধ্যয়ন করিবে না। oa 

মোট দ্াড়াল--মেধাতিথি বলেন, “আসলে অশুচি না 
হইলেও, অশুচি সম্বিধানে যেমন বেদপাঠ নিষেধ, সামধ্বনি 
হ’লেও তাই ৷” 


কুলুক ও রাধবানদ্দ বলেন--‘অশুচি নয়, অশুচির মত ।” Lo 
রাঘবানন্দ আরও বলেন--বেদ্রধ্বনি অশুচি হ'তে পারে না। 

তা হ’লে এরা তিন জন একমত--“অশুচি নয়, অশ্তচির 
মৃত |” | 

সর্বজ্ঞনারাস্থণ ও নন্দন-_এরা “অন্ডচি” বলেন । 

এই ভাবে দুইটি দল দেখতে পাচ্ছি। 

এই প্রশ্ন সমাধান করতে স্বতিচঞ্জিকা (ঘারপুরে সংস্করণ, 
আহ্বিক প্রকরণ, পৃ. ৫৯, পহং ২৭) মহু ৪,১২৩ উদ্ধার করে, 


শিখছি 


কান্তিক 


পামবেদ ৃ্‌ 


২৫ 





বলেন---“স্ামশঁক্ণে তু খগযভুযোরনধ্যায়ঃ | নাভস্ত। তদ্বাহ 
মনুঃ (৪1১২৩) “সামধ্বনাৰ্বগ যজুষী নাধীয়ীত কদ্বাচন ৷” 
অর্থাৎ এই নিষেধের পরিসর ছোট, শুধু খক্‌ ও যজুঃ এই 
নিষেধের মধ্যে আাসে। এ ছুইটি মাত্র নিষেধ । 

খটকা আরও বেড়ে গেল-_সামবেদ যদ্দি পিত্য বলে 
-+ ধরা হয়, তাহ'লে “মানুষ” যজুর্বেদের অপেক্ষা অশুচি হয় 
কি ক'রে? কারণ, পিতৃলোক ত’ মানুষ লোকের উপরে । 

আবার--খথেদ সম্বন্ধে সামবেদের অশুচিত্ব হয় কি ক'রে? 
ম ভা, ৯.৪৪.৩২ (চি)--“পিতরো জগতঃ শ্রেষ্ঠাঃ দেবানামপি 
দেবতাঃ”---পিতৃপণ দেবতাদেরও দ্বেবতা, তাহ'লে “দেব- 
দৈবত্য” খগ বেদের অপেক্ষা অশুচি কি ক'রে হয়? 

এই ভাবে, খচ্‌ বা যজুঃ কারোর সন্ধন্ধেই সামবেদ 
“অন্তচি” হতে পারে না। 

এই পর্যন্ত মহ্থসংহিতার কথা । 

এই বারে মাকণতেয় পুরাণ দেখা যাক । মার্কখেয় পুরাণেও 
ওঁ এক কথা--“তম্মাৎ তঙ্তাংশুচিধ্বনিঃ।” কিন্তু “কারণ” 
মহ থেকে খুব তফাৎ । এখানে হচ্ছে সুষ্টিকালে ব্রহ্মা খঙ ময়, 
স্থিতিকালে বিষ্ণু যজুর্য়, অস্তে অর্থাৎ প্রলয় বা সংহারকালে 
রুদ্র সামময়। সংহার-দেবতা রুদ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে ব'লে 
সামবেদ “অশ্ুচি।” মার্কণেয় পুরাণের কোনও চীকা 
পাই মি। | 

বিষ্ণু পুরাণের শ্লোক ও মার্কণেয় পুরাণের শ্লোক প্রায় 
, একই, একটু তফাৎ আছে, গোড়ায় “সর্গাদে” ও পরে “রুদ্রঃ 
' সামময়োংস্তায় ৷? এই শেষ পার্ধক্যটই লক্ষ্য করিবার। 
এধানে গীধ্রস্বামী তাহার আত্মপ্রকাশ চীকাঁয় বলছেন-_ 
“ম্মাং দামশক্ত্যা রুদ্রোহস্তং করোতি, তক্মান্রাশকরত্বাৎ তন্ত 
সাম্নো ধ্বনিরশুচিঃ। অশুচিদেশকালাদিবদ্দ বেদাস্তরস্তা- 
নধ্যায়ত্বাপাদক ইত্যর্থ;ঃ 1” অর্থাৎ সামশক্তি দ্বারা রুদ্র অস্ত 
অর্থাৎ সংহার ব! প্রলয় করেন । 

এখানে আত্মপ্রকাশ গিকায় একটা কথা পাচ্ছি-_রুদ্র যে 
অংহার করেন, সেটা সামশক্তি দ্বারা | “সামশঞ্ডি” নামে কোন 
শক্তি আছে, বা তাহা যে রুদ্রের সংহারশক্তি, এ কথ! আর 
কোথাও আছে কিনা জানি না। 

মোট কথা, মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ মতে সংহারদেবতা 
কুত্রের সহিত সম্বন্ধ আছে বলে সামবেদ অশুচি। 

মনে লাগল না। রুদ্র সিমূর্তির একজন । ভার সম্বঘথী 
কিছু অশুচি হবে, এটা আশ্চর্য, তাহা ছাড়া, জিস্ৃত্তি (ক্রচ্জা, 
বিষ্ণু, মহেহ্বর )-_-এ তিনের মধ্যে আপেক্ষিক বলাবল বিচার 
যদি সন্তব হয়, তাহ'লে ক্ুদ্রই বলবতম | কারণ অস্তে তিনি 
সকলকেই গ্রাস করতে সক্ষম | এ অবস্থায় তার সম্বন্ধ কোন 
কিছু অশুচি হয় কি করিয়া? 

০ স্ৰী রী * 

এই অবস্থায আমার প্রশ্ন ছুটি অহৃত্তর রহিয়া যায়__ 

১। সামবেদ শ্রেষ্ঠ কেন? 

২। সত্যই কি সামবেদ অশুচি ? 

কিছুকাল পরে “িদৃচ্ছাক্রমে” অর্থাৎ কোনওরপ শোধ- 
সম্বন্ধী চেষ্টার ফলে নয়, কয়েকটি কথা জামার দৃষ্টিগোচর হয়েছে 


লু 


যাথেকে বোধ হুয় এ ছুটি প্রশ্নের উত্তর হয়। উত্তর ঘথা- 
কমে 

(১) জমবে চতুর্বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্ত আমাদের মন্ু- 
সংহিতা বা মার্কতেয় পুরাণ বা বিষ্ণু পুরাণ প্রোজ কারণে নহে, 
কারণ অন্ত | (২) সামবেদ “অশুচি” নয় | 

এক্ষণে যাহা পাইরাছি, নিবেদন করি--(১) অধর্ববেদ, 
১৪,২,৭১এ আছে 
পতি পত্বীকে বলিতেছেন 

“অমোহ্হমস্মি সা ত্বং সামাহমস্বক্‌ ত্বং 

_ স্কৌরহৎ পৃথিবী ত্বমূ। 

তাবিহ সৎ ভবাব প্রজাম! জনয়াবহৈ |» 

অর্থাৎ সামবেদ পুরুষ, শক্তিমান, অতএব সকলকে অভিভব 
করিতে সমর্থ। থক্‌ স্রী। এই জঙ্ভই সামবেদের প্রাধান্ত । 

এই কথাই ব্ৃহদারণ্যক উপমিষং ৬.৪.২০তে--“অধৈনাম- 
ভিপন্ততেহমোহমস্থি সা ত্বং সা ত্বল্তমোহহৎ সামাহমন্মি খক 
ত্বং স্ৌরছং পৃথিবী ত্বং তাবেছি সংরতাবহৈ সহ রেতো| দধাবহৈ 
পুংসে পুত্রায় বিভয় ইতি ।” 

এরুপ আশ্বলায়ন গৃহস্থ, ১.৭.৬এ-_ “রদ ক্ষিণমগ্রিমুদ্রকৃত্তং 
চ ব্রিংপরিণয়ন অপতি । অমোহহমস্মি সা! ত্বং সা ত্বমন্তমোহৎ 
স্ৌর্ং পৃথিবী ত্বং তাবেব বিবহাবহৈ প্রজ্াং প্রজ্জনয়াবহৈ 
সং শ্রিক্ষণ রোচিফু সুমমস্তমানো জীবেব শরদঃ শতম্‌ ইতি ।” 

এই সমস্ত স্থলেই সাম পুরুষ ও খক্‌ শ্ত্রী। এই অঙ্জই সামের 
প্রাধান্ত। 

উপরি নির্দিষ্ট বব. আ. টি. ৬.৪.২০র আননা-পিরিঠিকাতে 
আর একটি কথা আছে, যাহাতে আর একপ্রকারে খকের 
উপর সামের শৈষ্ঠ্য সুচিত হয় । আমন্দগিরি বলেদ--“খগা_- 
বারং হি সাম পীয়তে । অস্তি চ মদাধারত্বং তব 1” খক্‌ দামের 
আবার । আবার অপেক্ষা জাধেয়ই যে প্রধান, বল! বাহুল্য 
এদনও খক্‌ অপেক্ষ1 সাম শ্রেষ্ঠ । 

আর একরূপে সামবেঘের শ্রৈষঠ্য সম্বন্ধে পাই--শতপথ 
ত্রাহ্মণ-_-৪.৬ অধ্যায়, ৭. ১২ 

“আয়ী বৈ বিস্তা। খ্চো যজুংষি সামানি.*"ইমমেব লোক- 
স্বচা জয়তি ! অন্তরিক্ষং যজুষা দিবমেব সায়!” 

অর্থাৎ ধক দ্বারা এই লোক জ্রয় করা যায়। এই লোকের 
উপরে যে লোক, অস্তরিক্ষ, তাহা! জয় করা যায় যজ্জুঃ দ্বারা । 
সর্বোপরি যে লোক, ছ্যলোক, তাহা জয় করা যায় সাম দ্বার1। 
যাহার দ্বার] সর্বোচ্চ লোক জয় হয়, তাহার প্রাধান্ত 
অবিসম্বাদী । 

এই কথাই আর এক ভাবে প্রশ্নোপনিষদে ৫ম প্রশ্নে বলা 
আছে। যদি যাবজ্জীবন কেহ গুকারের এক মাত্রা মাত্র ধ্যান 
করেন, তিনি খক্‌ দ্বারা আগতে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে আসেন। 
তিনি তপস্কা, ত্রহ্ষচর্ধ্য ও শ্রষ্ধাসম্পন্ন হয়ে অনেক বিভূতি 
অনুভব করেন ৷ যদি দ্বিমাত্র ধ্যান করেন, তাহা হইলে তিনি 
যজ্তুঃ দ্বারা সোমলোকে উন্নীত হইয়া অনেক বিভূতি ভোগ 
করিয়া আবার মহ্স্তলোকে ফিরিয়া আসেন । আর ধিনি এই 
ওঁকার জিমাত্র ধ্যান করেন__“যপা পাদোদরত্বচা বিনিমুচ্যেত 
এবং হু বৈ.স পাপন! বিনিযুক্ত: স সামভিরীয়তে ব্রহ্ম" 


২৬ 
লোকম্‌।” অর্থাৎ সাপ যেমন খোলস ছেড়ে দ্বেয়, সেই রকম 
তিনি তার সমন্ত পাপ থেকে নির্মুক্ত হুন, এবং পাম দ্বারা ভ্রন্ম- 
লোকে উন্নীত হন। 
_. আরও-_“খগভিরেতৎ যভুর্ভিরস্তরিক্ষং সামতির্যং তং 
কবয়ো বেছয়স্তে। তমোক্কারেণৈবাহয়তমেনাহদ্ধেতি বিদ্বান 
যং ভচ্ছান্তমক্জরম্থতমভয়ং পরং চেতি |” | 

প্রশ্নোপনিষৎ ৫ম প্রশ্নের এই শেষ মন্ত্রে সমস্ত কথা শেষ 
ক’রে বলছেন-_খক্্‌ দ্বারা এই লোক (মনুস্তলোক ) পৌঁছান 
যায়, যজুঃ দ্বার! অস্তরিক্ষ, এবং সাম দ্বারা পৌছান যায় সেই 
লোক, যাহা কবি (অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী )পণ জ্বানেন । বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি সামকে জানেন তিনি পৌঁছান সেই শাস্ত, 
অন্তর, অমৃত, অভয় ও পর পুরুষে । ' সেখানে পৌঁছলে “ন 
পুনরাবর্তস্তে ন পুনরাবর্তস্তে 1” 

খক্‌ ও যদু: এই দুইয়ের অপেক্ষা যে সাম শ্রেষ্ঠ, ইহার 
সন্দেহের অবকাশ নাই ৷ প্রাচীনতম মতে “ত্রয়ী”? | অথর্ব বেদ 
যে তাহার পরের সন্দেহ মাই । যভুর্বেছ সন্বন্ধে_-থক্‌ ও সাম 
ছাড়িয়া ষজুর্বেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । 

“তন্মাদ্‌ ষক্তাৎ সর্বহৃত খচঃ সামানি জভ্ভিরে | 

হন্দাংসি জক্দিরে তন্মাদ্‌ বভুদ্তপ্মাঘজায়ত” 

খগ৩ ১০,৯০,৯ 
এখন বোধ হয় বুঝা গেল--সামবেদ্ব অঢ বেদ অপেক্ষা 


সত্যই শ্রেষ্ঠ ও কেন শ্ৰেষ্ঠ । আরও দেখি--আমাদের মহু- 
সংহিতা, মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণে যে কারণ দেওয়া 
আছে, সে কারণে নয় | 

নং Ld ঝা বা 


(২) তার পরে-_সামবেদ “অশুচিশ | হিন্নুমাত্রেই অর্থাৎ 
যে লোক বেদকে অপৌরুষেয় বলবে, তার কাছে এ কথা 
অদ্ভুত ঠেকবে। বাধবানদ্দ মু ৪.১২৪এর টীকায় বলেছেন 
_-বেদধ্বনেরশুচিত্বাভাবাৎ” | ' তাহ'লে শ্বতিচন্জিকাকারের 
সামগ্রন্ত চেষ্টাও অযৌক্তিক বলে মনে হয়। এ অবস্থায় দমাধান 
কি? 

. আমার বোধ হয় পূর্ব উদ্ধৃত শ. প. ব্রা. ৪.৬ অধ্যায়, ৭. ১-২ 
ও প্রশ্নোপনিষং-এ এর উত্তর । সামের দারা ব্রক্মলোকে 
উন্নীত হয়ে যখন সে “এতম্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং 
পুরুষং দেখলে, যখন দে সেই “শাস্তমজ্ররমযূতমণ্ডয়ং পরং”এ 
পৌঁছল, তখন তার কত নীচের অন্তরিক্ষ বা মহুস্যলোৌকের সঙ্গে 
তার কি দরকার ? না, তার মন তা চাইতে পারে? এই- 
জন্ত সাম দ্বারা ব্রহ্ধলোকে পৌঁছলে অন্তরিক্ষসন্বন্বী যজুঃ বা 
মহৃয়লোকসন্বস্বী থক্‌ তার নজরেই আসে না, যেন নিষিদ্ধ 
হয়ে যায়। সামবেদ অশুচি হওয়া দূরে থাক, এই বক্‌ যন্ুঃই 


প্রবাী - 


১৩৫২ 
যেন অশুচি হয়ে যায়। খক্‌ যজুঃ যে সামের অপেক্ষা কত নীচু 


স্তরের জিনিস ৷ 


এই থেকে হ'ল “উপ্ট1 বুঝলি রাম” । সামে পৌঁছলে 
থক্‌ যঞ্জুর আর দরকার থাকে না। তা থেকে হ'ল__সামে 
পৌছলে খক্‌ যজুঃ পড়বে না। তা থেকে হ'ল-_দামধ্বনি 
হ’লে খক্‌ যজুঃ পাঠ নিষিদ্ধ { কারণ সামধবনি অগ্ুচি | 

কি ক'রে এ রকম হ’ল বুঝা! শক্ত দয় । লামে পৌঁছলে 
আর নিয়তর স্তরের খক্‌ যজুঃ পড়ায় আবশ্যকতা! বা যৌন্তিকতা! 
থাকে না! সেজগ্ত বিধি হ’ল__সামবেদ পড়বার পর খক্‌ 
ষজুঃ পড়বে না । গতাছুগতিক বরণে এই বিধি চলতে লাগল, 
কালক্রমে কারণ ভুলে গেল । বহুকাল পরে লোকে কারণের 
সম্বন্ধে অনুসন্ধিংস্ত হ'ল । আর, কারণের “আবিষ্কার” | 
আসল আদি কারণ ভূলে পিয়ে সামবেদ “অশুচি” এই কারণ- 
তৈয়ারি হুল । 

আমাদের মনু সংহিতা, মার্কওেয় পুরাণ বা বিষ্ণু পুরাণ, অর্থাৎ, 
এই সমস্ত বই আমরা যে আকারে পাই, সে সব যে তাদের 
আদি আকার নয়, বলা বাহল্য। মাঝে কত বার কত 


* recension, কত dition হয়েছে, ঠিকঠিকানা নেই 


সাম্পরদ্বায়িক কারণ, শ্রেধীগত কারপ, লিপিকরপ্রমাদ্ প্রভৃতিতে 
মূলের কত পরিবর্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে, বলা 
যায় না। কাত্রেই এই রকম “অর্বাচীন” কারণ স্থান পাওয়া 
আশ্চর্য নয়। | 

এখন এ তিনটি পুস্তকে যে “কারণ” দেখতে পাচ্ছি, সে 
সম্বন্ধে ভেবে দেখি, যে তিনতে পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ 
একটা সামন্র্ধ আছে । তিনটিতেই তিম ভাগ, এবং তৃতীয় 
ভাগ অস্ত বা স্বৃত্যুর কথা বলে । মহুব “পিজ্য”? যেমন মৃত্যুর 
কথা মনে করিয়ে দেয়, মার্কগেয় পুরাণের ও বিষ্ণু পুরাণের 
“অন্ত”ও তাই । শেষ বা স্বত্যু মামুষের অপ্রিয়, এই অপ্রিয় 
সাহচর্ষই সাঁমকে “অশুচি” করেছে। 

আমার বোধ হয় এই তিন ভাগে ভাগ ও তৃতীয় ভাগ শেষ 
বা অস্ত, এই ভাবের মূল তৈভিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১২-৯,১এ__ 
“ক্খগ.ভিঃ পূর্বাহ্ে দিবি দেব ঈয়তে | যভূর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে 
অঃ | সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে | বেদৈরশুত্ত্ত্রিভিরেতি 
ক্ুর্যাঃ |” 

দিনের শেষ, সর্ষের অন্ত, স্বত্যু (ও তাহার পর পিতৃলোক), 
প্রলয়--সমস্তই অপ্রিয়, এবং তাহার সাহ্‌চর্ধে সামবেছ । আপল 
কথা ভুলে সামবেদের অশুচিত্বের ধারণা এই তাবে হয়েছিল 
এবং তাহার মুল তৈত্তিয়ীয় ব্রান্ণে। 

সামবেদ বস্ততঃই সর্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও কোন রকমে - 
জণ্তচি নয়। 


টু 


ফানুস 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ও 
আমাদের বাড়িতে একবার আসবেন কি ? -__এই মানুষের ছঃখ-ছর্দশার মূল কারপগুলি দেখে 
জুমিজারা ফিরিয়া চাহিল। বেশ ত-_কারপণগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন বলেই 
_ এরই অবেলায় ! মনের থেকে রোমালের অবসান ঘটবে__মনকে অমন একমুখী 
--এই তো! গলিটার মধ্যে এক মিনিটের পথ । ভাববেন না। সর্বদাই সে বর্জন করছে আর গ্রহণ করছে। 


সমীর কহিল, আমায় মাপ করবেন। 

মেয়েটি ক্ষণ হইয়া বলিল, অস্ততঃ অনুপমবাবুূ যদি আঁসতেন। 

বেশ ত---অঙমুপম যেতে পারেন । সুমিআা কহিল । 

অনুপম ‘ন!’ বলিতে পারিল না, যদিও এত বেলায় মুতন 
করিয়া আলাপ জমাইবার স্পৃহাটা তার তেমম প্রবল ছিল না। 
নূতন করিয়া আলাপ জমানোর মধ্যে কৌতুহল ও আনন্দ আছে 
এবং ঈষৎ ভয়ও আছে। হয়ত কুচিতে বাধিবে--হয়ত 
বিদ্ঞার পরিধিতে কিংবা সরস আলোচনার প্রবাহে আঘাত 
লাদিবে। তর্কের শাণিত অস্ত দিয়া ক্ষতের গভীরতা পরীক্ষার 
মত মাঝে মাবে আলাপকে মনে হয়। 

গীত| (মেয়েটির নাম) বলিল, আপনাকে কষ্ট দিলাম শুধু 
শুধু। কিন্ত আপনার পরিচয় পেয়ে আলাপের লোভ স্বরণ 


“করতে পারলুম না । 


__নাঁ, না, ক& কিসের ! ভদ্রতার থাতিরে অনুপম আপতি 
করিল। এ ত আমন্দের কথা । 

-_আপনার সঙ্গে আলাপ করে বাবাও কম খুশি হবেন না। 
তিনিও একজন লেখক। 

কি মাম তার ? 

_-আল্রকাল ওর লেখ প্রায় কলাপিকের পর্য্যায়ে এসেছে। 
আর ত লেখেন না । হরিজীবন ঘোষের নাম__ 

--ওহো--উমি { বেশ বেশ। ওর রোম্যান্টিক গল্পগুলি 
ছেলেবেলায় কি ভালই লাগত ! 

কিন্ত আজকাল রোম্যান্সের আদর নেই । সত্যি বলতে 
কি আমিই পছন্দ করি নাঁ। মনে হয় না আমাদের মাটি নিয়ে 
কি জীবন নিয়ে লেখা । যেন বিদেশী কতকগুলি ফুল টবে সখ 
করে পৌতা হয়েছিল একদ্বিন। কাগন্জের ফুল । 

অনুপম গীতার পানে প্রথম পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। মেয়েটি 
মত প্রকাশে অকু্_বেশবাসেও শ্বচ্ছদ্দ। লঙ্জা! নিবারণের 
অতিরিক্ত প্রয়াস যেমন নাই-_সজ্জার ভারে নিন্ধেকে সাজাইবার 
অশোৌভনত।ও তেমনই ওর কাছে বাহুল্য । জামান্ত একখানি 
শাড়ী_করপ্রকোন্ঠে অতি সাধারণ সোনার চিহ্র_গলায় সুক্ষ 
একগাছি চেন-হার এবং কানে ছোট্ট একটি ছল। চুল বাঁধার 


-4 ভঙ্িমী নাই-_আভিজাত্য আছে। মধ্যাহ- অতিমু্খী স্ৰ্য্যের 


আলোর মতই-_সুম্প& ও অবারিত। 
--আচ্ছা-কেল ভাল লাগে না বলুন তো ? 


_-নিজ্ের আনন্দকে নিন্দে ভোগ করতে কেমন লজ্জাবোধ 
করে। 


ওটা কি ইজমের খাতিরে ? 

_ইজম!| না না,-তবে কিনা. সত্য বদি চোখে 
আড ল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দেয়-্-দৃট্টি-কোপ কি বদলে যায় না। 

-কি সত্য ? 


ভালোর প্রতি তার অপরিসীম লোভ-_মন্দকেও সে নি£সংশয়ে 
মন্দ বলে বিকার দিচ্ছে না। ভালতে-মন্দতে মেশানে! জিমিস- 
গুলি আনন্দকে তরল ও প্রচুর রসে ভিজিয়ে তুলছে | 

গীতা অহ্থপমেব পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল। তার পর 
কহিল, আপনি বুঝি ইজ মকে পছন্দ করেন না? 

অনুপম হাসিয়! বলিল, আমার লেখাই বা কতটুকু--মতেরই 
বা মুল্য কি। 

কিন্ত 

--মনোদীতবাবু যে পরিচয় দিলেন--তাঁর মধ্যে ‘অতি’ 
অনেকখানি । কয়েকটা পত্রিকায় মাত্র লিখেছিলাম । 

_-ভাতে কি । একট লেখার দ্বারাই লেখক বিখ্যাত হন-- 
পৃথিবীতে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই । 

_হুয়ত নেই । কিন্ত আজকের পৃথিবীতে ভিড় বেশি। 
প্রতিভা ত ঘরে ঘরে__খ্যাতিও ভাগ বাটোয়াবায় যংসামাম্ক 
জোটে। 

--ওকথা বলে ভোলাবেন না, আপনার লেখা আমি 
পড়েছ্ি। 

- কোথায় ? 

কেন ঠিক মুনে হচ্ছে না কোন্‌ পত্রিকায়; কিন্ত 
পড়েছি। 

অহুপম মনে মনে হিসাব করিল-_-কোন্‌ পত্রিকায় । মাত্র 
তিনটি লেখা এ যাবৎ সে মাসিক পত্রিকার মারফত পাঠকের 
দ্বারস্থ করিতে পারিয়াছে। দে মাসিকগুলি আবার অভিজাত 
শ্রেণীর নহে__পগতর-সর্বস্বও নহে । সেখান হইতে অন্তত দণ- 
বারটি লেখা ছুঃখ নিবেদনের সঙ্গে ফেরত আসিয়াছে । দলীয় 
কোন প্রভাবের দ্বোষ এবং বৃদ্ধ সম্পাদকদের পুরাকালীন রস- 
বোধের পরিচয় হুয়েতেই রীতিমত হ্ষুন্ধই হইয়াছে। ওই ঢাউস 
কাগকগুলি মারফৎ উহার কি দূতন পথের যাত্রীদের উদ্ধমকে 
নিরত্ত করিতে পারিবেন ? চীনের মহীপ্রাচীর আন্ধ মূল্যহীন, 
যেমন মূল্যহীন অতি আধুনিক ম্যাজিনে! লাইন । অগ্রগতির 
দুর্বার বিক্রমকে-__কোঁন ক্ষেত্রেই আটকাইয়া রাখা এই যুগে 
আর সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, খানিকটা আত্মপ্রসাদে সে 
স্কীত হইল । 

সিনেমা-ঘেষা কাগন্গগুলি প্রচার-গৌরবে আন্বকাল শীর্ষ- 
স্থানীয় । গুরুগস্তীর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাড়িয়া! সুধী বিদঞ্ধ পাঠকরা 
যে গল্প-উপস্ভাসের দিকে ঝুঁকিয়াছেন__সেও পরম সুলক্ষণ । 
কথা ও কাহিনীর মধ্য দিয়! দুঃখ-বেদনাকে মানুষের মনে 
পৌঁছাইয়! দেওয়া সত্যই সহজ । এবং সার্থকও বটে । 

গীতাদের বাড়িতে পেৌঁছিয়া যে আলাপ হুইল--তাহাতে 
অনুপম কু বোধ করিল মাঁ। কিসের কুঠ? বিগত কাল 
বর্তমানকে চিরদ্বিদই সন্দেহে নিরীক্ষণ করে। বিগত হইলেই 
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তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খাদ নিষ্কাশিত হুইয় খাঁটি সোনাটুকু 
বাহির হয়ণ কিন্তু খাটি সোনা--ত খাঁটি সোনাই । ব্যবহারিক 
প্রয়োজন তার কতটুকু | ব্যাঙ্কের ব্যালান্স পুর্ণ করা ছাড়া 
তার বস্তমুল্য কোথায় ! 

হরিজীবন ঘোষকে বয়সের অমুপাতে বেশী শুফ বোধ হইল। 
বস-সাহিত্যিকের এই প্রকার বিশুদ্ধ ভাব অনুপম অন্তত আঁশ! 
করে নাই । কিশোর কালে ধাহার রচনার পড ফ্রিতে পঙ ক্তিতে 
রসের প্রস্রবণ-ধার| বছিত-_কল্পদায় যিনি হুন্দর বলশালী মধ্যযুগীয় 
লামন্তরাজতনয়প্রতিম নায়কর্পপে মনের সিংহাঁদনে শোভা- 
বর্ধন করিতেন--তার এই আভিজাত্যহীন আক্কতি__নীতিমত 
অন্থন্দর ঠেকিল। ভাঙ্গা তোবড়ানো গাল, বার্ধক্যের পীড়ন-চিহ্ছে 
রঙ গিয়াছে পুড়িয়া--লোমশ হাতে অসংখ্য মোটা শিরা ও 
জীবনীরসহীন মুখে কুঞ্চন রেখা সুপ্রকট ; বাধান ঝকঝকে দাত 
বয়সকে শুধু ব্যঙ্গই করিতেছে__আর আধপাক1 কুকিত 
চুলগুলিও শক্তিহীন সৌন্দধ্যহীন জতিনেতার মধ্যা্কে বহন 
করিতেছে না। 

_-নমক্ার, বন্গুন ।-- 

যথারীতি পরিচয় করাইয়া গীতা চায়ের আয়োদজ্ধনে 
কক্ষান্তরে গেল । 


বৃদ্ধ কোঠরগত অহুদ্দ্বল চক্ষু ছুটি একাস্ত উদ্বাসীন ভাবে 
অহ্পমের মুখে বুলাইয়! কহিলেন, কতদিন থেকে লিখছেন ? 

--সামাঙ্ক কিছুদিন থেকে । 

-কোন্‌ কোন্‌ কাগজে বেরিয়েছে আপনার লেখ! ? 

_এমন নামজাদা কোন কাঁগন্জধে নয়। 

আচ্ছাঁ_আপনাঁর মনে হয় নাকি যে ওগুলি দলীয় কাগজ ? 
জানা-চেনা লেখক ছাড়া আর কারও লেখা ছাপাতে ওর ভয় 
করেন? সত্যিকারের ভাল লেখা হলেও অবহেলা! করে 
ছাপান না? 

অহুপম এক মুহুর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সকলের 
মতের সঙ্গে দকলের মত মেলে না__এও হয়ত একটা 
কারণ ? | 

কৌতুছলীর মত বৃদ্ধের চক্ষুতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। 
কহিলেন, বটে ] 

তা ছাড়! দলীয় ব্যাপারও আছে বই কি। 

হ'। আর কিছু? 

অহ্ুপম মনে মনে খুশি হইল নাঁ। ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে 
কহিল, আপনার নিজ্বেরই মনে সন্দেহ না এলে আমাকে 
ধিজ্ঞাসা করলেন কেন ? 


হরিজীবন হাসিয়া উঠলেন! খানিকক্ষণ ধরিয়া টানিয়া 
টানিয়া হালিয়া--কথাটা উপভোগ করিয়া যেন পরম তৃপ্ত 
হইলেন। অনুপম বিরজ্তভি চাঁপিতে না পাবিরা জ্বাদালার 
্রিকে মুখ ফিরাইল | - 

হরিজ্বীবন কহিলেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মানে এক সময়ে 
আমরাও ত শিক্ষানবিশী করেছি। অনেক ঘা খেয়ে পোড় 
শেয়েলতবে বড় বড় মাসিকে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছি । 

অন্থপ্ রীতিমত আতহ্ত্ব হইল । এই অধুন-অবদুপ্ত 


প্রবাসী 
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লেখকের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিবার আগ্রহ তার কিছু মাত্র 
ছিল না। 

হত্রিজীবন কহিলেন, সুরেশ সমাজ্বপতিকে জানতেন না । 
বড় কড়া সমালোচক ছিলেন তিনি । রবিবাবু পর্য্যস্ত তার 
ছাঁত থেকে রেহাই পান নি-_-এমনি কড়া ধাতের ছিলেন তিনি। 
তার “সাহিত্য” কাপন্ধে যখন লিখতে সুরু করি 

গীতা প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধকে অতীত-স্বৃতি-রোমন্থন হইতে 
নিষ্কৃতি দ্বিল। অন্থপঘ মনে মনে গীতার উপর প্রসন্ন হইল, 
প্রসন্ন হইল নাতি-আাধুমিক অতিথি-সংকারের সুষ্ঠু প্রথাটির 
উপর । এত বেলায় চা পান করিতে তাহার রীতিমত অনিচ্ছাই 
ছিল-_ কিন্ত অবিচ্ছিন্ন আলাপ-প্রবাহ হইতে মানুষকে পরিজাঁপ 
করিবার-__এটি যেন দৈবদ্বতত উপায়। নৈর্ব্যক্তিক আলোচনায় 
হয়ত লাভ কিছু আহে-_ কিন্ত নৈর্যক্তিক আনন্দে মগ্ন হইবার 
সাধনা ত সকলের নহে। 

গীতা বলিল, এত বেলায় চায়ের আয়োজন অবস্থ 
অশোভন-_কিন্ত প্রীতি জানাবার এ ছাড়া পথই বা কোথায় { 

অনুপম চায়ের কাপ হাতে লইয়া কহিল, এর মত চমৎকার 
প্রথা আর নেই। 

হরিজীবন বলিলেন, চমৎকার | ট্যানিন আযঁসিভ | 

খাবার সময় তোমার স্বাস্থ্যতত্ব রাখ । ঘোলের সববং 
খাবে--আর এক কাপ? 

না। বার বার চা খাওয়া চলে_ ঘোল খাওয়া ভাল নয়। 
বলিয়া নিজদের রসিকতায় উচ্চহান্ত করিলেন । 

অহ্থপম হাসিবার মত মুখভঙ্গী করিল--হাসিল না। ও 
রসিকতা অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া কৌতুক-বোধকে ঠিকমত 
উদ্দীপ্ত করে না। 

চা কুরাইলে পীতাঁর অনুরোধে খাবারও কিছু সুখে দিল । 
হরিজীবনবাবুও অনুরোধ করিলেন, জাঁরে ও কথানা! সিঙ্গাড়া 
ফেলে রাখতে পারবে ন। বলছি। খেয়ে নাও। দেখ 
তোমাকে আর আপনি বলে খাতির করতে পারলুষ শা । 

বেশ তো বেশ তে1। অঙ্ুপম মৌখিক হাসি হাসিল। 
মনের ক্ষোভ দূর হইল না। এ তো অস্তরঙ্ষত| প্রকাশ নহে__ 
অভদ্রতা ৷ 

আহার শেষ হইলে সে উঠিবার উপক্রম করিতেই হরিজ্ীবন 
বন্দ কহিলেন, আরে বোস, বোস | হুটো কথা কই। হাঁ 
তা বন্ধিমবাবুর উপদেশ জর্বদা মনে রাখবে । লেখা শেষ 
হলেই সঙ্গে সঙ্কে ছাপাতে দেবে না। কিছুদিন, অস্ত ছ”মাস 
ফেলে রাখবে_ তারপর ছাঁপতে দ্বিতে গেলেই দেখবে তাতে 
কত না অসঙ্গতি ব্রয়েছে। 

এ রকম হিসাব করে রুল-অফ খি.র নিয়মে লেখা চলে কি? 
চললেও জীবনে কতটুকু লেখাই বাঁ বেরুবে | 

হিসাব সব জ্রিনিষেরই ভাল । কতকগুলি যা ত! ব্রাবিশ 
দিয়ে দাহ্ত্যকে নাই বা ভ্রালে। বই বাড়লেই কি খ্যাতি 
বাড়ে? সাময়িক খ্যাতি বাড়লেই কি স্থায়ী শাসন লাভ ককা 
যায়? 

স্থায়ী আসন লাভ করার ছুশ্চিন্তা সকলের হয়ত থাকে ন! । 

তবে দেখবার প্রয়োজনটা কি | প্যাতির জন্য লিখবেন না] 
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এ উপদেশ দেওয়া কেন জানো? থ্যাতিকে খেলো মনে করে 
যা তা উপায়ে বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা চলে বলে। এই এতদিন 
ধরে লিখলাম_-্যাতি অর্জনের কাালপনা তো] দেখাতে 
পারলুম না কোন দিন | শক্তি থাকে খ্যাতি আপনিই আঁসবে। 

কিন্ত প্রচার না থাকলে খ্যাতি থাকে কি? 

প্রচার { একি শাক মাছ বিক্রী । পচা জিনিষকে জিন্দা বঙ্গে 
ঢাক পেটা । মা হে না, খ্যাতি অত সোজা বন্ত নয়। সমার্গ- 
পতি একবার বলেছিলেন-_ | 

অসহিষ্ণু কঠে অনুপম বলিল, আপনার কি মনে হয় নাঁ_ 
সে যুগের ধারার সঙ্গে এ যুগের মতবাদ মিলছে না ? 

ইরিজীবন বলিলেন, ত! মনে হয় না। শুধু মনে হয় এ যুস 
রস-দৃষ্টি হারিয়ে ফেলছে। দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। 
সাহিত্যের আবর্শজষ্ট হয়ে কদাচারী হয়ে উঠছে । 

সাহিত্যের আদর্শ বোধ-_-তাঁও কি সব যুগের সমান ? 
পৃথিবীর এত বিপৰ্য্যয় সত্বেও আমরা থাকবো অচল- আমাদের 
সমাজনীতিতে বাধবে না সংঘর্ষ জীবনে জাপধে না প্রশ্ন? 

কতটুকু তোমাঁধের শীবন হে? কতটুকুই বাঁ অভিজ্ঞতা | 
চাই সাধনা সাধনা! | তিনি সেই আত্ম-উপভোগের হাসিতে 
মগ্ন হইয়া পড়িলেন । 


নি উঠি, নমস্কার । 


আহা ব’স মা] একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করব । বলছ-__ 
এক যুগের আদর্শ এক যুগে থাকে না। আমাদের যুগ থেকে 
তোমাদের যুগ আলাদা হ'য়ে পড়ছে ।- কিন্ত আমার বইগুলির 
বিক্রী তো একটুও কমে নি। দিন দ্বিন বরং বাড়ছে । 

আপনার সৌভাগ্য । 
তিনি হাসিয়া কহিলেন, এর ছুটি কারণ। প্রথমটা যা সবাই 
বঙ্গে যুদ্ধ | যুদ্ধের বাজারে নাকি অ-নামী বইও হু-হ করে 
কাটছে। সে ভাল কথা, কিন্ত আসল কথা হচ্ছে মাস্থষেব 
ব্রসবোধ। যার ভিত্তিতে সাহিত্যের প্রসার । জনকতক মিলে 
প্রচার করে পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পশ্চিমী আবহাওয়ায় 
সমাজকে ঢেলে সাজতে পরিশ্রধ করছেন__সেট| কালের কাট- 
পাথরে টেকে থাকতে পাঁবছে না । তথাকথিত প্রগতিবাদ 
আমাদের বাংলার মাটিতে শিকড় গাড়তে পারে নি। 

অনুপম চেয়ার ছাড়িয়া ঈাড়াইল। 

বৃদ্ধ কহিলেন, ওরা পররপাছা সাহিত্য তৈরি করছে তাই 
দেশের লোক নিচ্ছে না। 

অনুপম সহসা মুখ ফিরাইয়া কহিল, কিন্ত যদি বলি 
আমাদের বাংলা দেশ বড় অদ্ভুত জায়গা । বিংশ শতাব্দীতে 
বাস করে তার লোকগুলি অষ্টাদশ শতাব্ীর মনোভাব নিয়ে । 


বৃদ্ধ উচ্চহাস্ত করিষা কহিলেন, মনে করলেও ওতে সান্তনা 
তোমরা পাবে না। এই শতাব্দীতে আমরাও থাকবো ন! 
তোমরাও শেষ হয়ে যাবে । অথচ আমাদের লেখার আদর 
করবেন রসিকজন, তোমাদের লেখাকে বীচাবার জন্ত খরচ হবে 
ভাঁপথালিন । যুদ্ধের বাঙ্কারে অনর্থক খরচ । 

বহিদ্বারে গীত! সহসা অহ্থপমের হাত ধরিয়া কহিল, 
আমায় মাপ করবেন । 

মাপ কেন? 


ফানুস 


২৯ 


গীতার চোখের কোপে জলরেখা চক্‌ চক্‌ করিতভেছিল_ 
আবেগে ক্ঠও অবরুদ্ধ হইয়া গেল । শুধু বাথা নাড়িয়া অস্ধট 
স্বরে এই কথাই হয়ত আর একবার উচ্চারণ করিল । 

অনুপম হাসিয়া কহিল, গু কথায় আমি ব্যথা পেলেও 
ধুব ছুঃখ বোধ করিনি, কেননা আমি জানি ওই বোধ না থাকলে 
ওঁরা এতদিন বাতিল হয়ে যেতেন। 

_ যেতেন ? না অমুপমবাবু ওঁরা বাতিলই | নিজের স্থগিতে 
নিক্ষে বেচে থাকবার যে স্বপ্ন ওঁর! দেখছেন তাও বেশি দিন 
আর নয়। এই যুদ্ধ পর্ধ্যস্ত বড় জোর। 

তাতেও কম সান্তনা নয় । অনুপম হাসিষা উঠিল, যাদের 
বইয়ের সংস্করণ হয়--তার! বড় সাহিত্যিক নিশ্চয়ই । 

পিতা কহিল, যে যুগ চলছে অবশ্য তার সবটা নয় খানিক- 
টায় তাদের খ্যাতিতে তারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন, থাকা 
স্বাভাবিক । 

অনুপম বলিল, অনাগতকাল কি আনবে, কার জন্ত কতটুকু 
কি দেবে--সে ভাবনা! তোঁ আমাদের নয়। 

_ বড় দুঃখিত হপুম অনুপম বাবু । গীতার স্বরে বিষরতা ৷ 

_ আচ্ছা তাহ'লে আসি । 

_অনুরোধ করলেও আর আসবেন না জামি__ 

_কেন আসব না! গর কথায় আমি একটুও আহত 
হই নি। 

_কেন আহত হননি? গীতার স্বরে বিম্ময়। 

__কারণ, লেখ! আমার ব্যসন মাআঅ--ব্যবসা নয় । 
চাকরী করি 

গীতা বলিল, এ কথায় আরও হুঃখিত হচ্ছি অহুপমবাবু । 
যার! শক্তিমান তাদের কাছে লেখাটা ব্যসন নয়, ব্যবসা তো 
নয়ই । 

জানি আপনি বলবেন প্রেরণা । প্রেরণা তো বটেই । 
যশের--অর্থের_ 

গীত! বলিল, আমর! প্রতিভার পুজা! করতে পারি না বলেই 
প্রতিভাকে স্বীকার করব না এত বড় হুঃসাহ্‌স নেই । 

__ আমার মধ্যে প্রতিভা | 

_আপনার কথা তো বদি নি। সাধারণ ভাবে কথাটি 
বলছি। তরুণ লেখক সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব উচু। 

কারণ ? 

_ কারণ তারা যা নিয়ে লেখেন__তাঁ হচ্ছে একান্তভাবে 
এ যুগের কথ! অর্থাৎ আমাদের কথা । তারা আমাদের মনের 
খবর ঠিকমত রাঁখেন-_ 

_ কিন্ত 

_তর্ক আমি করব না, শুধু পুরোনো লেখা বরদাত্ত করতে 
পারি না--তাই বলছি। 

_-আপনাছের কাছে রবীন্দ্রনাথ তাহ'লে-_ 

গীত! ছুই হাত কপালে ঠেকাইয়া| কহিল, তার প্রভাব 
অস্বীকার করবার কোন উপায়ই যে নেই | 

অস্বীকার করতে পারলে বুঝি থুশি হতেন ! 

_ নিশ্চয়ই । তাহার চোখমুখ উদ্দ্বল হইয়া উঠিল। যে 
কেউ খুশি হতেন । রবীজনাথ যত বড়ই হোন” মানছি তিনি 





আমি 


৩৬ 


[সধৃত্র--মানছি তিমি আকাশ-_তবু সীমায় এসে পৌঁছেছেন 
বলে---আছ নতুন সীমার দদ্ধান আমাদের করতে হবে । 

সমুদ্র আর আকাশের সীমা আছে ? 

আমাদের দৃষ্টিতে আছে । গভীর আর অনস্ত হলেও গতি 
আমাদের চাই। সীমানায় এসে ঠেকে যে জীবন__ সেতো! 
শেষ হয়ে পেল । 

অনুপম সমতার পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল | ভাবিল এই 
সাধারণ মেয়েটি এত কথা জানিল কোথা হইতে? জীবনের 
অর্থ সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নহে__জীবন-গতি লইয়] মাথা ঘামাইবার 
প্রচুর অবসর বাঁ গভীর চিন্তার অম্পদই বা কোথায় | জলের 
উপর ঢেউয়ের আঘাতে যেমন ফেনার ফুল অতি অনায়াসে 
ভাসিয়া চলে-_তেমনই জীবন । ভাজিয়! চলার দায়িত্ব নাই 
উদ্দেশ্য নাই । তবু মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে 

তা সলঙ্দ দৃ'রি নাধাইয়! কহিল,-_্ভাবছেন মেয়েটি বড় 


--ভাবলেই বা ক্ষতি কি। বাইকে সুশীলা ভাবতে কষ্ট 
হয়। 

ছজনেই হাসিয়া উঠিল। 

গীতা কহিল, যুগের দোষ | অথচ বাবা ওসব লক্ষ্য করেন 
মা। 

তবু আপনি কি করে এমন ভাবতে পারেন-_. 

আশ্চর্য্য কি] চোখ বুজে ধ্যান আমরা পারি দা। 
নিজেকে আমরা জানি মা কিন্তু সাহিত্যকে বড় ভালবাসি । 

হৃখে নিষ্ঠার অরুপরাঁগ-__কঠে ভাবপদপদ সুর । 

আচ্ছা আসি। 

আবার দেখ! হবে। 

অনুপম ফিরিয়া কিল, নিশ্চয়ই | 

আজই দেখা হবে । 

অঙমুপম সুখ ফিরাইয়া হাসিল। এতক্ষণে মনে হইল-_ 
মেয়েটি খেয়ালী । এই বয়সে সাহিত্যেকে প্রাণের অম্প্ধ মনে 
করা--শুধু মনে করাই যাইতে পারে, তার বেশী নহে। 

পথে পা দিয়া 'অন্ুপমের মনে সে চিন্তা আর রহিল মা। 
বৌন্রের প্রতাপ বাড়িতেছে। ভিথারীরা নানা কঠে পথচারীকে 
বিব্রত করিতেছে । এতটুকু সময়ের জ্ঞান উহাদের নাই। 
ছুটির দিনে মাহুষের নানা প্রয়োক্ষন । তবু সেই প্রয়োঙ্জনের 
তাগিদে সে ত্বরা বোধ করে না। পিছনে তাড়না মাই 
বলিয়া সমস্ত নিয়মকে উপ্টাইয়াই তার আনন্দ । ক্ষুধার 
তাড়নায় ভিথারীগুলা টেঁচাইতেছে। নিরুধিপ্ন আরামটুকু 
ওদের ওই অভদ্র চীৎকারে বিদ্বিত। ওদের আছে অথও 
অবসর-_তাই অখণ্ড চীতকারে রাক্ষবানী ক্ষতবিক্ষত করিতে 
ছাড়িতেছে না| দয়ার পরিবর্তে মন বিমুখ হুইয়া উঠে। 

অনুপম কিন্ত বিরক্ত হইল না । ওদের দুঃখের পরিমাণ 
সে করিতে পারিবে না লত্য-_ওদের প্রার্থনায় বিরক্তিই বা 
আসিবে কেন? আজব যে প্রভাতটি অখণ্ড অবসর লইয়া 
আসিয়াছে সে সব দিক দিয়াই সার্থক হুউক । 

পকেটে কয়েকটা খুচরা আনি ছিল ভিখারীঘের দিয়া সে 
কত চলিতে লাগিল । 


প্রবাসী 


১৩৫২ 
সুমিত্রাদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়াছে--একটি দ্বিতলের 
কক্ষ হইতে সবেগে নিক্ষিপ্ত কিছু আনাজপাতি কিছু বা তরল 
পদ্দার্ধ কতক ফুটপাথে পড়িল-_-কতক বা পথচারীদের গায়ে 
মাথায় জামা-কাপড়ে লাগিল। অনুপম ফ্রীড়াইয়া উপর পানে 
চাহিল। মেদভারবহছুলা ও পর্ধ্যাপ্ত-অলঙ্কার-ভূধিতা একটি 
মহিলাকে খোলা জানালা দিয়! দেখা যায়। কণঠশ্বর তার 
প্রথর। | 

ভিতরে কলহ চলিতেছে। কলহের ফলে আনাজপাতি 
ও দুধ পথে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে | কোথায় ছিল কয়েকটা ভিধারী 
--ছুটিয়া আসিয়া আনাজপাতিগুলি কুড়াইতে লাসিল। মেয়ে- 
গুলা ফুটপাথের উপর গড়ানে! দুধ ময়ল! আঁচলে ভিজাইয়! 
কোলের ছেলেগুলার. বৃধে দিতে লাগিল । অপচয় মানুষের 
কল্যাণ করে, না--সঞ্চয় মাহষকে বাচাইয়া রাখে ? 

সুমিন্ন| বলিল,_এ জাপনার অদ্ভুত প্রশ্ন । 

অদ্ভূত কিসে? যা আমর! একবার মেনে নিয়েছি__তাই 
সব সময়ে সত্য নয় । আমার কাছে যা সত্য-_অগ্ভের কাছে 
তাই পরম মিথ্যা । 

কিন্তু ভিখারীদের দিক থেকে না ভেবে পৃংস্থের দিক থেকে 
যদি ভাবেম__ 

তাতেও তো ক্ষতির দুঃখী বুঝতে পাৰি না । যাদের ক্ষমতা] 
আছে-_তুচ্ছ মাঁদ-অভিমানের সামা মূল্যও কি তারা দেবেন 


না? 
মুল্য যাই দ্বিন--ক্ষতিটী তো অস্বীকার করবেম মা। 


, একদিকে জমবে অনেক-_ঘার একদিকে থাকবে না কিছুই 


মার্কস্বাদ ছাড় ন। জগৎ বুদ্ধিমানদের । আপনি লিখতে 
পারেন__আমি পারি না, আমার ব্যবসাবুদ্ধি আছে আপনার 
নেই--তা নিয়ে অভিষোগ করব কার কাছে। অন্মন্থুত্রে 
পাওয়া বুদ্ধিরই ভাগে যখন এত অসামপ্রস্ত-_ক্চিতে, বিভাতে, 
প্রতিভায়, জানে এত যখন বৈষম্য-_-তখন ধনের ক্ষেত্রে বৈষষ্যটা! 
অস্বাভাবিক ভাবছেন কেন ? 

ধনটা যে উপাৰ্জ্জন করতে হয়---ওটী তে অন্মস্থত্রে পাওয়া 
বলে দাবি চলে না। 

কেন চলবে মা? ধন উপায় করা ধন রাখ! সবেতেই 
বুদ্ধির দরকার ক্ষমতার দরকার | 

মামছি সবই আছে-_কিস্ত যে ব্যবস্থা কু-_তার উচ্ছেদ 
করার চেষ্টাই ভাল। নতুন সমান্ত ব্যবস্থাই আমাদের সব 
স্তরকে বাঁচাবে । 

ততদিন আমর! কি বাঁচব ? স্থমিত্রা হাসিল। 

যুদ্ধের পবমায়ু আর কতদ্বিনই বাঁ। সোভিয়েট প্রাধান্ত ত ' 
যুদ্ধের পব হবেই । 

তাতে কি | সোভিয়েট তো তথাকথিত ডিক্টেটারীর 
কয়েকটি ধাপ বেশ নির্ব্বিদঘে পার হয়ে গেল । শক্তিমানদের 
প্রভাব দুর্বলদ্বের তাবেদার করে রাখবেই । তা সে ধনতন্ত্রেরই 
হোক আর জনতন্ত্রেরই হোক । 

ধনতন্ত্রের প্রভাবে পুঁক্বিপতিদের কল্যাণ_আর গণতন্ত্র 
আমাদের ? না অহৃপম বাবু আমর! শুধু আমরাই । আহুন 
ভোত্রলে বসা যাক--সাড়ে শো। 


য় 


৮ 
০৭ 


কান্ডিক 


মাতৃমূৰ্ি ৃ 


৩) 





. শক্গানটা সেৱে নিই । . 
বাথরুমে সব তৈরি । দশ মিনিটের নোটিশ দিলাম ৷ 
চমৎকার বাথরুম । সাহ্ানের ও তেলের শুপন্ধে মনকে 

মূহুর্তে বাস্তব-বিমুখ করিয়া দেয়। ছোউ্টমত একখানি আরশি 

. আহে-__তার নীচেয় হুক আছে কাপড় জামা তোয়ালে রাখি- 
বার জভ। এ ধারে ছোট ব্রাকেটে দাত মাজার সরঞ্জাম 
সাবানের ছু" রকমের বাক্স, টয়লেটের জন্ভ কিছু ফেস্ক্রীম 
পাউডার ও গন্ধ তেল । মধ্যবিত ঘরে এর চেয়ে সুচারু ব্যবস্থা 
কি হইতে পারে । বাথ টবটা জলে ভত্তি। ছোট মত ছু"ট 
মগ রহিয়াছে মাথায় জ্বল ঢালিবার জত | মাথা আচড়াইবার 
চিরুণী তাও দু’ চার রকমের আছে বৈকি । স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে 
দেহের প্লামি দূর হইল-.মনও হাহ্ধ! হইয়া উঠিল। 

মন যখন আরামে নিল্রার কাছাকাছি পৌঁছে তুলনাটা 
শ্বত:ঃই সেখানে উঁকি মারে। শ্যাওলা-পিচ্ছিল কলতলা, 
মেঝের ধোওয়া সর্বত্র মাই, মাথার উপরে নাই আচ্ছাদন । 
শ্রীশ্মের দ্বিনে উপরের তিন-চার তলার বাড়ির আড়াল ঘুচাইয়া 
স্থষ্যের তীত্র কিরণ নাঁই, প্রবেশ করিল- বর্ধার বা লতের 
অত্যাচার হইতে বাচিবার কোন উপায় নাই। কোন আক্র 


যু অঙ্গ মার্নায় নিজস্ব একটি অধিকার বা খেয়াল-খুশিরও 


) 
রি 
। 

লৈ 


~~ 


খানিকটা সুূল্য আছে, সে টুকুই বা কোথায় ? রাস্তার কলে 
মাথা পাতিয়া সান করার মত ত্বরা ও নির্লজ্বত!---সব সময়েই 
প্রকট। ভাগ করা ভাড়া বাড়িতে জ্বলের কল- শৌচাগার 
প্রভৃতির ক্পণতা যথে&__জকৃপণ শুধু যোয়া । কাহারও 
আপিস, কাহারও ব্যবসা, নানা জাতীয় কর্ণ্মস্থচির ইন্ধন 
যোগাইতে চুল্লীদেবত1 সৰ্বদাই প্রচ্ছবলস্ত । আর কোলাহল ]_- 

জলের ধারায় মাথা পাতিয়া বেশ আরাম বোধ হইতেছে । 
এমন ভাঁবে_ ঘুমানোও আশ্চর্য্য নহে । 

একটু তাড়া করুন__ এগারোটা বাজে । 

তাড়াতাড়ি গা মুছ্িয়া অনুপম বাহিরে আসিল | স্বান বা 
খাওয়ার বিলাস আজ চাখিয়া অহ্ভব রুরা থাকুক, সিনেমাটি 
না দেখিলেই চলিবে না। মুতন চাঁকরীর-_নৃতন দক্ষিণা, 
স্বাধীন ভাবে পয়সা খরচ করিবার সৌভাঁগ্যকে ঠেকাইবে কে। 

আহারের আয়োজন মন্দ নহে, অনুপম তাড়াতাড়ি হাত 
চালাইল । 

_ আস্তে থান__সিনেম! তে! পালিয়ে যাবে লা। 

- মানে _দাঁড়ে এগারোটা 

রি্ার্ভ সীটে এত তাড়া কি] তা ছাড়া ঘড়িটা মিনিট- 
শেক ফাষ্ট আছে। ক্রমশঃ 








মাতৃমুক্ত 


শ্রীন্ধীরকুমার চৌধুরী 


মোর দেশ-মাতৃকারে দেখে এম কণ্ট্োল-দোকানে । 
না থাকিলে তাড়াতাড়ি ক্ষণেক থামায়ে গাড়ী, 
নেমে পিরে কাছে বলে একবার বলো তার কানে, 
তোমার তুলন! মা গো, ত্রিভুবনে নাই কোনখানে | 
না হয় পরনে নাই টেন! 
মা বলে ত তবু যায় চেনা, 
মা হয় এগারো দ্রিন এক মুঠো পাও নাই খেতে ; 
তুমি বিভা, তুমি ধৰ্ম্ম, তুমি হাদি, তুমি মার্শ, 
লা হয় শরীরে তব প্রাণটুকু ধুঁকিছে কণ্ঠেতে। 
করবালহীন হাতগুলি, 
হা কপাল | যাও না সে ভুলি’ 
৮ কোটী-ক্ঠে কলকল-নিনাদ শোনো না কান পেতে । 


পড়িনি প্রতিমা মা গোঁ, আকিয়াছি গুটি-কত ছবি। 
নাই দ্বণা, নাই স্তুতি, দু'চোখে পরমা হ্যতি, 
আশা নাই, ভাষা নাই, হাপিকান্বা একাকার সবই ; 
মরিছ পথের পাশে, ভেবে চোথে জল আসে, 
লে কথা আমারই মত ছন্দে গেথে বলে কত কবি! 
ছশ-প্রহরণ তব হাতে 
জানি, নাই হয়েছে কি তাতে ? 


বিরোধে বিরোধ বাড়ে, এতদিনে সে কথা শেখ মি? 

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, বাহতে তুমি মা শক্তি, 

যে-বাহুতে আঁকি ছবি, যে-বাহুতে ধরেছি লেখনী । 
হয়েছে এগারো দিন, আর 
দিন-ছুই, কোর দ্রিন-চার, 

হয়ত সকল ঘালা নিজে হতে ভুড়াবে এখনি । 


আপন সন্তান বলে? চেনো কি গো, পড়ে কভু মনে, 
কাছাকাছি আশেপাশে কেউ নাই ভালবাসে, 
দুর, দুর, সর, দর, সব ঠাই করে সর্ধজ্জনে ) 
তখনও আমরা আছি তোমারই যে কাছাকাছি, 
আমাদের পানে চেয়ে তাই ভেবে কাদ নি গোপনে ? 
বলো নি কি দ্রেবতারে ডেকে, 
‘কিছু মোর নাই সবই থেকে, 
সে-সব তোমারই হাতে এদের লাগিয়া থাক জমা) 
মরিতে যে ভয় পায়, দানি সে ত, তবু হায় 
আমার সন্তান এরা, তাই বলে’ কোরো তুমি ক্ষমা ।” 
সুদ্ধিল নয়ন তব, মাত:, 
অভিশাপ দিয়ে গেলে না ত ! 
লুটাই চরণে শির ও গো দেবি, ও পো নিরুপমা ] 


দুর্গাপুজা ও প্রাচ্যসভ্যতা 


শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 


যুগে যুগে মাহুষের চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে সভ্যতা গড়ে 
উঠেছে ; আবার মানুষেরই চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে এক সভ্যতা 
বিলীন হয়ে নুতন সভ্যতার আভাস দিয়ে এসেছে । কালের 
এই নিষ্ঠুর নিশ্পেষণে মাহুষের কতই মা সাধের প্রতিষুণ্ি, 
কতই না কল্পনার প্রতীক একে একে সময়ের অতল তলে 
ডুবে গেছে। মানুষ চায় গড়তে প্রতিমুহুর্তে নূতন জিনিস, তাই 
নিত্য নুতনের সদ্ধানে সে ছুটে চলেছে অনাদি কাল থেকে । 
কিন্ত এই সমধ পরিবর্তনশীল জগতের ভিতর লক্ষ্য করলে 
কয়েকটি জিনিসের অপরিবর্তনীয়তা উপলব্ধি করা যার। যা 
দত্য তা যদি স্থায়ী হয়, তবে জগতের এই দূর্ণাবর্তের ভিতর দিয়ে 
যে তত্ত্রী কয়টি চিরদিন একই সুরে বস্কার দিয়ে আলছে, 
সেযে সত্য, সে যে সম্পূর্ণ আর তার পশ্চাতে যে অনুস্থ্যত 
রয়েছে এক বিরাট তত্ব সেই কথাই বারে বারে প্রকাশ পায়। 
পৃথিবীর কোঁন এক শুভ মুহুর্তে জন্ম নিয়েছিল গ্রীস, কার্খেজে 
ও মিশর, আর তাদের থেকে পালিত হুয়ে উঠেছিল বীর্য্যশালী 
রোম । অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়ে ঘলে উঠল সভ্যতার আলোক- 
মালা, ঝিলিকের তীব্রতায় স্থয়ে পড়ল অঞ্ভা দেশ ; এ্রীস ও 
রোমের সভ্যতা বিদীর্ণ করে ফেলল অধিকাংশ দেশের কেন 
স্থল। কিন্ত জগতের দুর্ভাগ্য, সে সভ্যতা চিরস্থায়ী হয়ে 
রইল মা। 

কিন্ত পৃথিবীর আর এক দ্বিকে যে ক্রুবতার| একইভাবে 
আজও দীপ্যমান, তার কাহিনী পৃথিবীর অভ পৃষ্ঠায়। তাকে 
বুঝতে হলে নুতন অধ্যায় খুলতে হবে, চিরাগত প্রথায় 
তার সন্ধান অলস্তব | বিভিন্ন সভ্যতা, বিভিন্ন ধারা এই স্বর্ণ 
প্রতিমাকে কোন যুগেই ক্ষুর করতে পারে নি । ধুলার আঁচড় 
কয়টি যখনই সরিরে ফেলা হয়েছে, ভিতরের সেই উদ্দবল প্রতি- 
মুর্চটির চিরদিন একইভাবে উদ্ভাসন দেখা গিয়েছে। ত্য 
চন্দ যেমন যুগ যুগ ঘরে চিরপরিবর্তনের মধ্যেও চির অপরিবর্তনীয় 
রয়ে গেছে, ভারতবর্ষও তেমনি অবিচ্ছেড বন্ধনে আজও একই 
সুত্র ধরে এপিয়ে চলেছে। 

ভারতবর্ষ সত্য তার রামায়ণ, মহাভারত, দঈীঁতা, সভ্যতা, 
কটি, সমুদ্ধয়ের ভিতরেই রয়েছে এক নিপুচ সত্য। তার 
কারণ এই-_প্রতিটি সত্যের পশ্চাতে অধিষ্ঠিত রয়েছে এক 
একটি মহান্‌ তত্ব । 

মানুষের সভ্যতা তার ক্রি তার চিন্তাধারা সমস্তই প্রকাশ 
পায় তার সমাজের ভিতর দিয়ে, তার জীবনযাত্রা-প্রণালীর 
ভিতর দিয়ে । মানুষ নূতনের দ্বাস, দুতনের সঙ্গ তার চিরপুরাতন 
প্রার্থনা । প্রতিমুহূর্তে বাস্তব হয়ে পড়ে তার কঠিন বোঝা, তাই 
ছোটে ভার কল্পনা, ভাই পড়ে ওঠে তার কাব্য। সে বোঝে 
দর্শনের সারমর্ম্ম, সে বোঝে ম্বত্যু-দরার কঠিন নিম্পেষণ । এমনি 
ভাবেই বাস্তবের সৌন্দর্য্যে হয়ে ওঠে সে অতিষ্ঠ, সে ছোটে অপ- 
রূপের আশায়, কল্পনায় পায় সে অরূপের সন্ধান । এমনিভাবেই 
বাস্তবের শক্তি হয়ে উঠে পুরাতন, দে আবার ছোটে এক 
অপরূপ শক্তির সন্ধানে, কক্গনার পায় সে বিশ্বশক্তিয় আবার । 


অনৃষ্ঠের নিষ্ঠুর নিম্পেণে সে খুঁজে পায় না পার্থিব কোন 
সান্ত্বনা, তাই কল্পনায় গড়ে ওঠে তার বিশ্বময়ী মাড়মূর্তি । এই 
ভাবে শক্তি, রূপ, সালমা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি অতৃপ্ত বাসনার 
সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মানুষের দেবতা, এমমিভাবেই গড়ে উঠেছিল 
এপোলো ও মিনার্ভা, এমমিভাবেই প্রন্তরসৃত্তিতে কূপ নিয়েছে 
আমাদের ব্রহ্ম! ও ভগবতী। 

তারতর্ধের দ্েবসৃত্তিতে, ভারতবর্ষের বর্ম সেই অরূপের কঙ্গনা 
থাকলেও নিছক পরিপূর্ণতার কল্পনা-কাঠামে সে মানুষের 
মনকে এই যুপ যুগ ধরে মরীচিকার মত ফাঁকি দিয়ে আলে মি। 
চোখ-বল্পামো কারুকার্ধ্য-খচিত সৌন্দর্য্য দিয়ে শিল্পী তার 
মনের মাধুরী মিশিয়ে গ্রীসের দেবী এথেনাকে গড়ে তুলল; 
ভাক্কধ্যের নিপুণতায় মুধ্ধনেতে গ্রীসবাসী প্রণায করলে সেই 
সৌন্দর্যকে । তারপর এসে পড়ল সভ্যতার জটিলতা, ভাঁঙন- 
গড়ন সুরু হ’ল এই সভ্যতার উপর দ্বিয়ে। কোথায় গেল 
এথেনা, কোথায় বা পেল ডায়না, মাছষের কল্পনার রূপ গেল 
বদলে । রক্তশ্রোতের ভিতর দ্বিয়ে এক সভ্যতা আর এক 
সভ্যতাকে দলন করে তার টু'টি টিপে একেবারে নিঃশেষ করে 
তবে বিরান করতে লাগল অধীশ্বর ছুয়ে । বন্দ বদলাল, শিল্প 
বদলাল, মান্ৃষের কল্পনার পর্দীর রং হ’ল পরিবর্ঠিত তাই 
নিঃশেষ হয়ে গেল যা কিছু ছিল পুরাতন। নৃতন রূপ, 
নুতন সভ্যতা, মৃতন রং এসে অধিকার করলে মাহৃষের 
চেতনাকে । 7 

কিন্ত পৃথিবীর আর এক কেন্দ্রে ঠিক এমনটি হয়ে উঠে নি। 
যে ভারতবর্ষের কথা বলছিলাম সেখানে আঘাত লেগেছে 
সত্য, সেখানে রক্রস্রোত যুগে যুগে বয়ে গেছে সত্য, কিন্তু 
তার আদি সভ্যতাকে নিঃশেষে এরূপ নির্শঘভাবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে 
মুছে ফেলতে কেউ পারে নি। খ্রীক সোদ্দর্য্যের কল্পনার 
উদ হয়েছিল বারে থেকে । কিন্ত ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্য অতি 
স্বাভাবিক ভাবেই ধীরে ধীরে নিজেকে বিকশিত করেছিল | 
মানুষের প্রতিবিদ্ব যেমন মানুষকে নিয়েই তৈরি, ভারতবর্ষের 
সভ্যতা ও যর্ম্মও তেমনি ভারতবাসীর সঙ্গে অচ্ছেতভাবে 
বিজড়িত । 

ভারতবর্ষের আঁর একটি বিশেষত্ব এর ধর্দের প্রভাব । 
ভারতবর্ষের সভ্যতা অর্থে ই ডারতবর্ষের ধর্ম্ম ; ধর্শ্মের প্রথরোজ্ছল 
আলোক-রশ্মির প্রতিবিদ্বেই ভারতের সভ্যতার প্রকাশ । 
দেবদেবীর ভিত্বিকে এক একটি তত্বের উপর স্থাপিত করে }- 
ভারতবর্ষ ভার ধর্মকে গ্রধিত করে তুলেছে, আর এই দেব- 
দ্বেবীকেই এক একটি মণিমুক্তায় সক্ষিত করে ভারতবর্ষ তার 
সভ্যতার আলোকমালা দ্বালিয়েছে। সেই ভারতবর্ষেরই এক 
অুন্দলা, সুফল! প্রান্তের ভাববিহবল মাস্ছষেরা ধম ধা পুস্পের 
প্রাচূর্য্যের মধ্যে অপুর্ব আগমনীর সুরে একটি শুন মন্ত্র গেয়ে 
উঠল, এক বিরাট্‌ কল্পনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল তাদের 
বিশ্বমাতৃরূপ । এই হ'ল বাংলার হর্গোৎসবের গোড়ার কথা । 

পাশ্চাত্য ও ভারতবর্ষের চিন্তাধারার একটি প্রধান প্রঙ্ে 


fd 


শা 


কাণ্তিক 


এই যে ভারতবর্ষ যেমন অন্তবকেই চিরদিন বিকশিত করে 
এসেছে ইউরোপ তেমনি বাহিত্রকেই ক্রমাগত প্রকাশ করে 
এসেছে । তাই ইউরোপের বিশ্বমাতৃকার প্রকাশ সম্তান-ক্রোড়ে 
ম্যাডেনার ভ্বননী-ন্ধপেতেই সমাপ্ত, কিন্ত ভারতবর্ষের রণরঙ্গিমী 
চণ্ীর ধ্বংসকারিণী কপের মধ্যে যে ভাবটি প্রচ্ষ,/টত রয়েছে, 
তা পাশ্চান্য সভ্যতার আলোক-রগ্রিতে বিরান ব্যক্তিদের 
নিকট বিসদ্বশ বলে প্রতিভাত হয়। 
ভাবতবর্ষের প্রতি অনুযোগ যে, সে নারীন্ধাতির উপযুক্ত 
সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে জানে মা। কিন্ত এ অভিযোগ অমূলক | 
ভারতবর্ষে নারী-জ্রাতির প্রতি ভক্তির বাহ্‌ প্রকাশ হ'ল তার 
অন্তরের দরদ দিয়ে গড়া দেবীর মৃষ্তিতে ; আর এই নারী 
জাতির চরম মর্ধ্যাদার কথা প্রকাশ পেয়েছে বাঙালীর ভগবতীর 
আরাধনায় | সাধক যে মায়ের সন্তান, মায়ের কাছে চাইতে 
তার আর লজ্জা কি, তাই যন, মান, ঝপ ও জনের আকাক্ফায় 
সে কেবল মায়ের কাছে প্রার্থনা করে চলে। আত্মসমর্পণ 
ও ভক্তির ভিতর দিয়ে যে সব কিছু প্রাপ্য । এ যে শুধু ত্যাগ 
ও রিক্ততার মন্ত্র নয়__এ পবম সত্য কথ] ভারতবর্ষ ভার 
ভগবতীর পুজার ভিতর দিয়ে বারে বারে প্রকাশ করেছে। 


৫ ভারতবর্ষের শৌন্দর্ধ্য-কঞ্জনার সময়ও তার সেই অস্ত ষ্টির কথাই 


এসে পড়ে । ভারতবর্ষ সর্বদাই অন্তরের সৌন্দর্ধ্যকে পরিপূর্ণ 
স্থান দেবার চেষ্টা করেছে । কালিদাদের কাব্য থেকে 
আবস্ত করে ভারতের সভ্যতার প্রতিটি কপা-অনৃকণার ভিতরে 


বিশ্ৃতি শয়নে 


শত 


এই কথাই বারে বারে প্রকটিত হয়। কুমারসন্তবে বহিঃ- 
সৌন্দর্য্যে পরিবেহ্িতা ও পর্ধ্যাপ্ত যৌবমভারে অবনমিতা 
উমাকে ধূর্্ট প্রত্যাখান করেছিলেন । কিন্তু পরে তপস্যা ও 
ত্যাপের দ্বারা নিজের অন্তরের সৌন্দর্যকে বিকশিত করে যথন 
গৌরী এসে উপস্থিত হলেন তথন মহাদেব আর তাকে উপেক্ষা 
করতে পাবলেন না । তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “যে জ্রিলোচন 
পূৰ্ব্বে বসন্ত পুণ্পাতরণ! গৌরীকে এক মুহূর্তে প্রত্যাখান করিয়া 
ছিলেন, তিনি দিবসের শদীলেখার ঘ্ায় কশিতা, শ্রথলস্বিত 
পিঙ্গল-দ্টাবারিম়ী তপস্থিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণ হৃদয়ে 
আপনাকে সমর্পণ করিলেন ।” 

ভারতবর্ধ যেমন এক দিকে ত্যাগের বাণী প্রচার করেছে, 
অত দিকে ভোর্পের কথা বলতেও সে ক্ষান্ত হয়নি । জীবনের 
একটি যারা মাহৃষকে যেধন ত্যাগের মহাপ্রস্বানের দিকে ঠেঁনে 
নিয়ে পিয়েছে, অন্ত একটি ধারাঁও তেমনিভাবে ভোগের 
শেষ লীমার সন্ধান দ্রিয়েছে। প্রকৃত জীবন সেখামেই 
সফল, অরূপের বপের আব্বার সেখানেই সম্ভব, যেখানে এই 
ছুইটি বিসদৃশ ভাবের সমন্বয় হয় । ভগবতীর এক দ্বিকে আঁঙুরিক 
শক্তি, অন্তদ্রিকে মাতৃযুর্তি, এক দিকে দানবীয় শক্তির 
বিকাশ, অদ্ভদ্িকে তাকে দমন করার অপূর্বা দেবত্ব-_এই 
অসামঞ্রস্যপূর্ণ তাবগুলির একত্র সমাবেশ দুর্গা-প্রতিমাকে 
শুধু শিল্পসৌন্দর্যের চরম-সীমায় নিয়ে যায় নি, মানুষের 
দভ্যতার প্রকাশক্ষেত্রেও পরিণত করেছে। 


শিক 


রিক্তের ব্যথ। 


শ্রীমহাদেব রায় 


যে ষ্ঠামলিমায় দিপ_দিগস্ত ভক্রি? 

আসে ফিরে ফিরে “শারদীয়? উৎসব, 
ম্লান হ'ল আঞ্জ সিদ্ধ কান্তি তার, 

কলহংসের কণ্ঠে নাহি সে রব। 
কাশের বসনে হ'ত সে শুভ্র কাস্তি, 

কমলে শারদূ হাসি নাহি জঙ্লান 
কাদে হিয়া ধার পিপাসায় বরষায়, 

সে ধরার আজি কঠাগত যে প্রাণ | 
রস-গৌরবে কা’ল কদঘ্ব-নীপে 

জাগে নাই প্রাণ জলদ-মহোতসবে, 
সপ্তচ্ছদ্বে কুনুম-কান্তি তাই 

ম্লান হ'ল আজ শরতে অগৌরবে । 


|“ অশ্রদৃতীর পরশে যে সৌরভ 


পায় নাই ক্ষিতি, আজ তার মধুবিমা 
ঘুঁজিস কোথায়, ওরে প্রমন্ত কবি? 

ধরার বক্ষে বিষাদের নাই সীম! । 
যে পূর্ণতার বিশ্তবিভবে তোর 

স্থলে, জলে, আর মভোঁমগুলে শ্তাম- 
ক্পপ রহ্থে আকা, আক্ষ তার ক্ষোভ চিত্তে 

গুমরি গুমরি শ্বসিছে সে অবিরাম । 


বিস্মৃতি শয়নে 


._ শ্রীঅপুর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

জনহীম এ অঙ্গণে ফুলের! ঘুমায়__তোনাকীরা 
জাগে। পড়ে মনে মোর, তুমি বসে আনন্দমদিরা 
যৌবনের পাত্র ভরে ফাস্তুনের'প্রণয়-বিলাসে 

এমনি মাধবী রাত্রে করেছিলে পান। চারি পাশে 
গোষ্ঠপৃহ হেধ। ছিল আকা-বাঁকা পথ মাঝে কত | 
উপেক্ষার স্বত্বিকায় আজ তুমি চির নিদ্রাগত 

পল্লবের আবরণে । হীরাঝিল সম্মুখে আমার 
স্বতি-ভর] ! ভগ্ন সোপানের ধারে বনবীিকার 
নেমেছে লতিকা মৌন বেদনার সাথে । ছায়া দোলে, 
অমাধি-মন্দির বুকে যেন কার উপচ্ছায়া কোলে 
তোমার সমাধি প্রান্তে ব্যর্থ জীবনের ইতিহাস 
চাদের কিরণে ফোটে । সেই দিন এমনি আকাশ 
ছিল পূর্ণিমার । হীরাখিলে মধুর সঙ্গীত নব | 

আর আক্ষ অর্ধ রাতে স্বত্যুক্াত ্লীতিকাব্য তব 
বিস্বৃতি শয়নে । চলে যায় অবসন্ন যাত্রী সম 

পিন অনন্তের পারাবারে । অহ্থরাগে অশ্রু মম 

যাই রেখে তবে ! যে দ্রিন চলিয়া গেছে লে কি ফিরে | 
চির ঘুম পেয়েছে যে জন, দে কি জাগিবে সমীরে ? 


প্রাচীন[হিন্দী ও আধুনিক বাংলা 


ভ্রীজগদীশচন্দ্র দে 


যে বয়সে কীর্তন পান যখন হুইতে বুঝিতে শিখিয়াছি, মহান্বন 
পদাবলীর সব শব্দের অর্থবোধ না হইলেও পদ্গুলির মোটামুটি 
ভাব প্রহণ করিতে পারিয়াই তৃপ্তি পাইয়াছি, তখন সমবদ্ধার 
বলিয়া খাঁহাদের মনে হইত, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে 
উত্তর পাইয়াছি,_এলব বুঝা কঠিন; হিন্দী শক আর অ্রজবুলি 
এতে যথেষ্ট । তথন এইটুকু উত্তবে অন্ধ থাক! হাড়া আর 
উপায় ছিল না। 
এখন প্রাচীন হিন্দী-ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে কিফিৎ 
পরিচয় হওয়ায় বুঝিতে পারিতেছি, এ সকল মঙ্বাজন পদ্ধাবলীর 
শব্দসমূহের মূল কোথায় | শুধু তাহাই, নহে। দেখিয়া 
আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি যে, এমন অনেক তংসম, তত্তুব ও দেশজ 
শক প্রাচীন হিন্দী-সাহিত্যে আছে, যেগুলির সন্ধান আধুনিক 
হিন্দী-ভাষায়--লেখ্য বাঁ কথা ভাঁষায়__বড় একটা পাইতেছি 
মা। অথচ বাংলায় সেগুলির নিত্য ব্যবহাব চলিতেছে । 
তুলসীদাস, কবীর, গুরুনামক, স্থরদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির 
রচন! হইতে বহু পদ্দ উদ্ধৃত করিয়া ইহা দেখান যাইতে পারে। 
তুললীদাসের কষেকটি পদের উল্লেখ এখানে করিতেছি । 
১। সাধুসঙ্গরূপ ভীর্ধে অবগাহমের ফল সম্বন্ধে কবি 
বলিয়াছেন £ 
মজ্জন-ফল পেখিয় ততকাজা। 
কাক হোহি' পিক বকউ মরাঁলা ৷ 
মুনি আচরজ করই জনি কোই। 
সত-সংগতি-মহিমা নহি' গোই ॥ 
বালমীকি নার ঘটজোনী। 
নিজ্জ নিজ মুখন কহী নিজ হোনী। 
আধুনিক ব্যাখ্যাকার হিন্দীপতে এই পদ করটির এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন £ 
ট্টসমে স্বান করমেকা আযায়সাঁ তৎকাল ফল হোতা হ্যায় 
কি কৌয়ে, কোয়ন, আওর বকুলে হংস হো জাতা হ্যায় । ইয়হ 
সুনকর কিমীকো আম্চর্ষ ন করনা চাহিয়ে ক্যোকি সংসংগকী 
মহিমা ছিপী লহি' হ্যায় । বান্দীকি, নারদ আওর অগন্ত্যনে 
অপনী উৎপত্তি অপনে অপনে মুখোৎ যে কহী হ্যায় ৷ 
বেশ লক্ষ্য করা যাইতেছে, কাক হুইল কৌয়া, বক হইল 
বকুল! ( বগুলা) এবং নিজ হুইল আপন । আধুনিক কোন 
হিন্দী গ্রন্থে ব সাময়িক পত্রে কাক, বক আর নিজ, এই তিনটি 
শব্দ আজ পৰ্য্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই । আমরা বাংলায় 
এই তিনটি শব্ধ খুবই ব্যবহার করিতেছি । 
২ | বিৰাধ রাক্ষস আীরামচন্ত্রের হাতে নিহত হয়। আরাম 
তাঁহার কিরূপ গতি করেন, সে সপ্তন্ধে কবি বলিয়াছেন £ 
তুরতছি' রুচির রূপ তেহি' পাওয়া । 
দেখি হুখী দিদ্বধাঁম পঠাওয়া ॥ 
এই পঠা ধাতুটি বাংলায় “পাঠা? (প্রেরণ করা ) হইয়াছে। 
আমরা সর্বদা এই ঘাতুটির ব্যবহার করিতেছি। কিন্ত আধুনিক 
হিন্দী ভাষায় কোথায়ও ইহার প্রয়োগ দেখিতেছি না। প্রের- 
ণার্ধে সাধারণতঃ “ভেজ” ধাতুর ব্যবহারই চলিতেছে 


৩। ছুই প্রকৃতির লোকে উপকারের বিনিময়ে অপকারই 

করে। কবি এ সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 
পরে বিহু কান্ধ দাছিনেছ বাঁয়ে ৷ 

কাজ পব্চট আমবা সর্বদা ব্যবহার করি; কিন্তু লেখ্য বা: 
কথ্য হিন্দীতে কাম ছাড়া কাছের ব্যবহার হয় ন! । 

৪। ছুষ্টের প্রকৃতি সম্বন্ধে উপমা দ্বিতে গিয়া নী 
বলিয়াছেন : 

বায়স পালিয় অভি অনুরাগা। 
হোহি' নিরামিষ কবহু কি কাপ|॥ 

“কাককে অতি অনুরাগের সঙ্গে পালন কর ; কিন্ত সে কি 
কখনও নিরামিষাশী হইবে 9” 

কাক ও কাগ ছুইটি শব্দই বাংলার আমর! ব্যবস্থার করি। 
কবহু বাংলায় (পদ্যে) হইয়াছে কভু, আর হিদ্দীতে চলিতেছে 
কভী। কি শব্দটি বাংলায় “কি? র্ূপেই চলিতেছে, হিল্দীতে 
চলিতেছে ক্যা । 

৫ নিজের দীনতা প্রকাশ করিতে কৰি এক স্থানে 
বলিয়াছেন £ 

কবি ন হ্বোউ' নহি" বচনপ্রবীস্থ । 
সকল কলা সব বিভা হীনু ৷ 

“আমি কবিও মই, বচন-চতুরও মই ; আমি সকল কণা ও 
সব বিস্তাহীন |” 

সকল কথাটি আধুনিক হিন্দী এরছ্ছে দেখিয়াছি বলি! মনে 
হইতেছে মা । 

৬। ভপিতায় আর এক স্থানে আছে £ 

* অণি-মাঁণিক-সুকৃতা-ছবি জ্যাঁয়সী । 
অছি-পিরি-পন্ঘ-সির মোহ ম ত্যায়সী ॥ 

“মণি, মাণিক্য ও যুক্তা ছবিতে যেমন শোভা! পায়, উহাদের 
উৎপত্তিস্থল সর্পমস্তক, পিরি-চুড়া বা গন্ঘ-শিরে তেমন শোভা 
পায় মা।” 

হবি’ আধুমিক হিন্দী দেখায় কোথায়ও দেখি মাই। 
তা যে বাচ যো যায়। ছুই একজন চিত্র 
eo Cine 

বির SASS 
লো মহেস মোহি পর অমুকুলা। 

সো শব্দটি বাংলায় সেই বাঁ সে হইয়াছে ; আধুনিক বাংলায় 
সেই বা সে ঘুবই চলিতেছে। কিন্ত আধুনিক হিন্দী গদ্যে সো 
শব্দের ব্যবহার নাই । শে সথা বহ, ‘বহী’ ব্যবহার কর। হয় 

৮। ইহার কিছু পরেই আনে 

জে এহি কথাহি পানের 
হিন্দীর এই ‘জে’ হইয়াছে বাংলায় ‘যে’ আর “এছি? হইয়াছে 
‘এই’ এবং ইহারা আধুনিক বাংলায় অনায়াসে চলিয়া 
যাইতেছে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দীয় ‘ভে’ আর “এহি” আধুনিক 
হিদ্দীতে ‘জো’ আর ‘ইস’ রূপ পরিগহ করিয়া! বিরাজ করিতেছে। 

৯ | ভগবানের নাম আর জপ সখন্ধে কবি বলিয়াছেন: 

কো বড় ছোট কহত অপরাধু। 


~~ রি রকিব 


“কে বড়, কে ছোট তাহা বলায় অপরাধ * হয়।” কো, বড়, 
ছোট, এই তিনটি শব্দ আধুনিক হিন্দীতে কৌন, বড়া ও ছোটা 
এই রূপ পাইয়াছে। বাংলায় কিন্ত ‘কো’ হইযাছে ‘কে’ বা 
“কোন্‌” আর “ছোট বড়’ ছোট বড়ই থাকিয়া পিয়াছে। নিরক্ষর 
¥ (হিন্দু্ানীর মুখে অবশ্য ‘কৌন’ অপেক্ষা “কো” বেশী শুনা যায়। 

। নাম-মহিমায় এক স্থানে কবি বলিয়াছেন £ 
কহুউ' নাম বড় রামর্তে, নিজ বিচার-অন্থসার |__এই যে 
অপেক্ষার্থে তে শব্দের ব্যবহার, আধুনিক হিন্দীতে ইহা দেখা 


যায নাঁ। কিন্ত বাংলায় অশিক্ষিত মহলে এই স্থানে তে শব্দের 
প্রচলন আছে । আমার মনে হয়, বাংলায় লেখ্য ভাষায় বা 


বাংলাদেশ ও কুশিয়ার নারী-শিক্ষার প্রগতি 


৩৫ 








শিক্ষিতের মুখে অপেক্ষার্থে যে থেকে? » শব্দের ব্যবহার হয়, 
তাহা এই ‘তে’ হইতেই আসিয়াছে । ১ 
১১। মাম মহিমায় আর এক স্থানে আছে £ 
ধ্রুব সগলানি জপেউ হরি-নাউ | 
পায়উ অচল অনুপম ঠা” ॥ 
ঠাউী শব্বটি ঠাই হইয়া বাংলাস্ব চলিতেছে । আধুনিক 
হিন্দীতে ইহার ব্যবহার দেখিতেছি মা । 
১২। নাম-মহিমাযর অপর এক স্থানে আছে £ 
রাম-কথা কলি কামদ-গাঈ । 
গাভী হইতে পাঈ হইয়াছে । বাংলায় ‘পাই’ দেখিতেছি, 
কিন্ত হিন্দীতে দেখিতেছি “পায়? । 





বাংলাদেশ ও রুশিয়ার নারী-শিক্ষার প্রগতি 
শ্রীনীলিমা চৌধুরী 


গত ১৯৪০ সালের সোভিয়েট রুশিয়াব তৃতীয় পঞ্চম বাখিক 


পরিকল্পনার প্রথম তৃতীয় বর্ষের ধারাবাহিক বিবরণী পড়তে 


পড়তে মনে হ'ল, ১৯১৮ সালের বিপ্লবের পর মাত্র বাইশ বৎসর 
সময়ের মধ্যে সমাজ্তাপ্ত্রিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব এবং লোঁভিয়েট 
নীতির ষাথাথ্য প্রতিপন্ন হয়েছে । 

রহঙ্গাবৃত ও অলৌকিক বলে এখনো রুশিয়ার পরিচয় । 
গত সাতাশ বংসরে কশিয়া সম্পর্কে অক্ষশ্র প্রচার-পুম্ভক 
প্রকাশিত হয়েছে কিন্ত তবুও এই বিরাট সমাজতাপ্ত্িক রাষ্ট্রে 
সঠিক বিবরণের জন্য লকলের কৌতুহল বেড়েই চলেছে। 
কিন্ত দুমিয়ার দুর্নিবার সামরিক শক্তিকে চার বংৎসরব্যাপী 
ঘোরতব যুদ্ধে পরাভূত করা কিন্পপ নৈতিক ও দামাত্দিক শক্তির 
প্ররোচনায় সম্ভবপর হয়েছে তা জানবার ভ্রন্ভ স্বভাবত আমা 
দের আগ্রহ হয়। মনে হয় এই বিপুল রাষ্ট্রীয় প্রগতির উৎস্১ 
হচ্ছে রুশিয়ার শিক্ষিতা নারী-সমাজ এবং বাষ্ট্রশক্তির শিক্ষাঁ 
প্রসারের ব্যাপক অনুকূল ব্যবস্থা ৷ 

পরাধীন ভারতের সমস্তা নানাবিধ | জীবনের প্রতি পদ্র- 
ক্ষেপে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ-নংগঠন ইত্যাদি 
সর্বপ্রকার শীতীয়় উন্নতি দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত! ভিন্ন কখনই 
সম্ভবপর নয়। কিন্তু সর্বোপরি ষ্টপযুক্ত জাতীয় পূর্ণ আত্ম- 
' চেতনাবোধ আমাদের জাগবত হয়েছে কিনা সেটাও প্রশ্নের 
বিষয় । এদেশে এখনও জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিঠিত হয় 
শনি । আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে এইটাই সকলের চেয়ে 
বড় অমন্তা। এ সমস্যার সমাধান সহুজও নয় । 

বাংলাদেশের নারীদের শিক্ষাঁপঞ্জতি নিয়ে মাঝে মাঝে 
সাময়িক পত্রিকায় আলোচনা! হয়ে থাকে । বাংলাদেশের 
মেয়েদের শিক্ষার বতমান অবস্থার যে চিত্র আমরা পেয়ে থাকি 
তা পৃথিবীর যে-কোন সভ্যজগতের প্লামিত্বক্পপ। ১৯৪১ 
সালের সেন্সাসে দেখি বাংলাদেশে শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর 
-মোট সংখ্যা শতকরা ১৬১ এবং তার মধ্যে শিক্ষিত 
জ্রীলোকের সংখ্য! শতকরা ২৬১ জন। এই ২৬১ জনের 


মধ্যে বেশীর ভাগ প্রাথমিক স্তরের | মাধ্যমিক স্তরের সংখ্যা 
৮০০০ এবং উচ্চশিক্ষার স্তরে মাত্র ১৬০০। বাংলাদেশের ছয় 
কোটি লোকের মধ্যে ছুই কোটি পঁচাশি লক্ষ নারী । তার মধ্যে 
এই উচ্চশিক্ষিতা ২৬০০ মেয়েকে নিয়েই ঘত-সব কঠিন সমস্তার 
সুষ্টি হয়েছে । বাংলাদেশের রক্ষণশীল পুরুষ ও সংস্কারাবন্ধ 
নারীসম্প্রদায় মাঝে মাঝে মতামত প্রকাশ করে থাকেন যে, 
বাংলাদেশের ছেলেরা শিক্ষিতা মেয়েদের বিবাহ করতে ভয় 
পান্দ। এদের মতে শিক্ষিতা মেয়েরা রান্নাঘরের কাজ ও সন্তান 
পালনে অপারপ। আসো, পাট্টডার, পিপষ্ঠীক ও ফ্যাশান করে 
শাড়ি পরা ও রকমারি অলঙ্কার নিব্বাচন করা ভিন্ন আর কোন 
রুচিবোধ তাদের নেই। স্বামীর আয়ের অতিরিজ্ ব্যয়ের 
দিকে ঝৌক বেশী এবং পাংসারিক কর্তব্যে অবহেলা করে 
নিনেমা ও থিয়েটারে আগ্রহ বেদী ইত্যাদি নানাবিধ গীড়াদায়ক 
দোষারোপ শুনতে পাওয়া! যায়। অল্পবিত্তর পরিমিত প্রসাবন- 
চর্চা সুরুচি এবং পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক, সেটা বিশেষ কিছু 
দ্বোষের বলে মনে হয় না, বিশেষতঃ এই উষ্প্রধান দেশে । 
একথাও বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিলাস এবং অলঙ্কার- 
প্রিয়তার মোহ অল্পশিক্ষিতা অথবা অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যেও 
কিছু কম দেখতে পাওয়া যায় না । আর যদ্ধি গুটিকয়েক ধনী 
ও শিক্ষিতা মেয়ের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া দেখা পিয়ে থাকে 
সে দোষ সেই সকল বিশিষ্ট পরিবারের শিক্ষার ধারার উপর। 
পারিবারিক প্রশ্রয় না পেলে এবং ঘক্ষে সুশিক্ষার অভাব না 
হলে কোন মেয়েই ফ্যাশান-হুরম্ত বা দায়িত্বজ্জানহীন হতে পারে 
মা! এখনকার বিভাঁলয়ে বে মামুলি শিক্ষা দেওয়! হয় আর 
কিছু না হোক ফ্যাশান করতে কোন শিক্ষা দেয় না । 

এতেই শেষ নয়, উচ্চশিক্ষিত! হলে বিয়ের বাঙ্গারে পাত্র 
যোগাড় কয়া নাকি আরো কঠিন । যুক্তিটা এই যে মেয়ে যদি 
বি-এ পাস করে থাকেন, এম-এ অথবা আরে! উচ্চ ডিগ্রী না 
হলে কন্তা সম্প্ৰদান কর! চলে না । অথচ বহু যুগ ধরে বিশ্ব- 
বিভালয়ের শ্রেষ্ঠ ভিগ্রীধারী পুরুষদের নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিতা 


০১ 


নারীদের নিয়ে সংসারব্রত গ্রহণ করতে কিছুমাত্র অসুবিধা 

বলে শুনতে পাওয়া যায় না । মেয়েদের শিক্ষার আবন্ক- 
কতাও বিয়ের বাজ্দার-দরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ।- মেয়েকে শিক্ষা 
ছবিতে হবে কেবলমাত্র বিয়ের বাজারে সুবিধার জন্ত । স্ববিধা 
যদি কিছু না হয় তবে শিক্ষা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা শ্রেয়ঃ 
হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখভে পাওয়া যায় পাত্র যোগাড় 
হলেই মেয়েদের আর পড়ানো হয় না । 


আর একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষিতা 
মেয়েরা প্রাচীন ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে 
পড়ছেন। প্রাচীন ভারতের বিহষী খনা মৈত্রেয়ী ও গাগা 
দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষাঁ-যাত্রা-পথের আবর্শব্তিকা বলে উল্লিখিত 
হয়। বাঁধাধর1 চিরাচরিত আদর্শের বাহিরে বর্তমান কাঁলোপ- 
যোগী অন্ত কোন নূতন আদর্শের বা ইঙ্গিতের সন্ধান দিতে 
' দেখি না। সেষুগে যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ও আদর্শে সমাজ 
চলছিল তার পরিবতর্ন করা উচিত কিনা ভেবে দেখবার সময় 
বোধ হয় উপস্থিত হয়েছে । বাংলাদেশের দুই কোটি পঁচাশি 
ক্ষ স্ত্রীলোকের ভিতরে মাত্র দু'হাজার ছয় শ উচ্চ- 
শিক্ষিতা মেয়ের মনে যদি কোনরকম ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া 
এসে থাকে তাতেই বা এত আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কি আছে? 
এই সুদ্রিমেয় সংখ্যা তো বিশাল সমুদ্রে বিদ্বুমাত্র । এই 
ছ'হাজার হয় শ শিক্ষিতা মেয়েকে বাদ দিয়ে যে অশিক্ষিত! 
বা অল্পশিক্ষিতা বিপুল নারীসমাজ রয়েছে তাদেরই কি 
বিংশ শতাব্দীর নারীত্বের চরম আদর্শ বলে মনে করব? 
এই বৃহৎ নারী সমাত্ধকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত 
রেখে পরিবারের বা জাতির কোন মঙ্গলসাধন হয়েছে 
কি? রান্নাঘর ও সম্ভানপালন নিয়ে যুগ যুগ ধরে আবদ্ধ থেকেও 
পৃহস্থবাড়ীর পুরনো! ধাঁচের আহীন য়ান্রাঘর-_( ১৯৪৫-৪৬ 
সালের রান্নাঘর বৈজ্ঞানিক উপায়ে কত অভিনব ও পরিচ্ছন্ন 
হতে পারে তা জনসাধারণের কঞ্পনার বাইরে )_-ও 
বাংলার তরুণ-তরুণীর হাত স্বাস্থ্য ও শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ হার 
দেখলে বিস্মিত হতে হয়| পৃথিবীর সব জাতির আবুর হার 
যখন ক্রমবর্ধমান, ভারতের অদৃষ্ট তখন অনুরূপ কেন সে প্রশ্ন 
কারো মনে জেগেছে কিনা জ্বানি মা । যদি এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিতা 
মেয়ে অন্ততঃ কুদংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল সামাজিক প্রথার মূলে 
কুঠারাধাত করতে পারে তবে তে! শিক্ষার প্রকৃত মূল্য নিশ্চয়ই 
আছে। 


বত'মান যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের 
জীবনযাত্রার জটিলতা! বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের উপার্জনে বা 
অনেকস্থলে একের উপার্জনে এখন আর সংসার চলে না! । 
অর্থের প্রক্নোত্তন বেড়েছে, এত কালের পরনির্ভরশীলা 
নারীর ভাঁয়সঙ্গত ভাবেই স্বাবলম্বী হবার স্পৃহা জেগেছে এবং 
তার প্রয়োজ্মও এঁকাস্তিক হয়ে উঠেছে । বাঁধ! পণ্তীর মধ্যে 
তাকে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা বৃথা । যুদ্ধ উপলক্ষে পুরুষের বছ 
কর্মক্ষেত্রে অর্বদেশে নারী নিযুক্ত হয়েছে, এবং সে সকল ক্ষেত্রে 
তারা তাদের নিপুপ কর্মদক্ষতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। 
ভবিষ্যতেও হয়ত পুরুষের বছ কাজ নারীকেই করতে হবে। 
অনুর তবিস্ততে ভারতের রঙ্গমঞ্চে যদি তৃতীয় মহাসমরের আশঙ্বণ] 


প্রবাসী 


১৮ পিস্পসি সা ত সাপ 


সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। যুদ্ধের পরে রাজনৈতিক ও 
সামান্তিক জীবনের যে পরিবর্তন অনিবার্ধ তার প্রতি লক্ষ্য রেখে 
নামী শিক্ষার আদর্শ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। 
বাহিরের কর্মজীবন অব্যাহত রেখে যে শিক্ষায় গৃহ ও দংসার- 
রচনা সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠতে পারে, সেই নুতন আবর্শেই 
শিক্ষাব সংস্কার সাধন করতে হবে। যে শিক্ষা এখন দেওয়া 
হয়, তার সঙ্গে শুধু কয়েকটি রাগী, কিছু সেলাই এবং অল্পবিশ্তর 
সঙ্গীত বা তদহু্নপ কয়েকটি বিষয় সংযোগ করে মেয়েদের গৃহ- 
রচনার বৃত্তির উপযোগী (+) শিক্ষা চলছে | অর্থনৈতিক 
গ্বাবলম্বম, স্বাধীন চিন্তা ও সংসার-বন্ধনের সামগ্রপ্ত রক্ষা করে 
নারীশিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। কিন্ত সে শিক্ষা কিরূপ 
হওয়। উচিত সে সম্পর্কে কোন সুচিন্তিত পদ্ধতি পরিকল্পিত বা 
আলোচিত হয় মি। যে শিক্ষা এখন প্রচলিত আছে তা বত 
মান যুগের উপযোগী বা আধুনিক নারীর আশা ও আদর্শোপ- 
যোগ নয় তা অনেকেই উপলব্ধি করছেন । শিক্ষার পুনর্গঠনের 
সময় নিকটব্তাঁ, পুরুষের শিক্ষা-সংস্কারের সঙ্গে নারীশিক্ষাও 
যাতে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করতে পারে তার জন্ব সুচিত্তিত 
পরিকল্পনার এখনই প্রয়োজন । 


টো 
নারীশিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও সার্বজনীন 
শিক্ষার যে আগু প্রয়োজ্জন এ বিষয়ে কোন মতভেদ আন্ধ থাকা 


- উচিত নয় | শিক্ষিতা নারীদের উপর দোষারোপ করেও নারী- । 


দের আর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভবপর হবে না । 
মুখে সুখে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও 
মনে মনে মতের বিশেষ পরিবর্তন আরও ঘটেনি, বিশেষ করে 
আমাদের রাষ্রকতণদের__ধীদের কার্ষপস্থা দেখলে মনে 
হয় না যে এবিষয়ে তাদের মনোভাব বিশেষ বদলেছে । 
পর পর কোয়ালিশন মুসলিম লীগ ইত্যাদি মন্ত্রিসভা 
হয়েও আন্ত অবধি বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদদে কোন জদ্ন্ত, 
মহিলা সভ্য বা শিক্ষামন্ত্রীকে বাংলার মেয়েদের শিক্ষা-প্রসারের 
জন্ত বিশেষ ব্যয়বরাদ্দের দাবি করতে শুনি নি। শিক্ষার জন্ত 
অর্থাভাবের অছিলা শুধু এ পরাধীন ভারতেই সন্তব। যুদ্ধের 
দন্ত কোটি কোট মুদ্রা খরচ করেও শিক্ষার জন্ত ব্যয়-সক্ষোচ 
করতে পৃথিবীর স্বাধীন জাতির বাজেটে শোনা যায় নি। শুনলে 
আশ্চর্য্য হতে হয় যে শিক্ষার জন রুশিয়ায় ১৯৪৪ সালের 
বান্দেটে দ্েশরক্ষার থেকেও বেশী ব্যয় বরাদ্ব কর! হয়েছে। 
রেড ক্রশের সাহায্যের জন্ত স্বয়ং গবর্ণর বাহাছুরকে লক্ষ লক্ষ 
টাকা এক একটি জেলী থেকে নজর দিতে দেখ! যায়। এই 
গরীব দেশে সরকারী কর্মচারীরা কোন্‌ মন্ত্রবলে এত টাকার 
তোড়া উপহার দিতে পারেন সেটা তাদের কাছে আয়ত্ত করে 
নিতে পারলে কিছু উপকার হয়। ব্রেড ক্রুশের টাকা ‘ন দেবায় 
ন ধর্নায়'--সেটা সেই সেই জেলার শিক্ষা-প্রসারে ব্যয় 
করলে খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে । | 

বহুকাল শ্বাধিকারবিচ্যুত থাকার ফলে একদল শিক্ষিত! 
মেয়ের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখ! গেলেও শিক্ষার ফল যে 
কখনও ‘কু’ হতে পারে না তার প্রক্ক্ উদাহরণ পৃথিবীর সকল 
সভ্য জাতি। রাশিয়ার নারীসমার্ আজ তার মধ্যে শীর্ষস্থান 


কাৰ্তিক 

অধিকার করেছে। কোন খ্যাতনামা লেখকের লেখায় পড়ে- 
ছিলাম--“কোন দেশের উন্নতির মানদও সেই দেশের নারীদের 
প্রতি পুকষের ব্যবহারের দ্বার! নিরূপিত হুয়"--নারীশিক্ষা 
প্রসাবের চলিত নীতি ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার 
নিয়ে যে অগ্রগতিমূলক মনোভাবের পরিচয় আমরা পেয়েছি 
তা থেকে এই উক্তির তাৎপর্ধ বুবই সত্য বলে মনে হয়। শত- 
করা চৌদ্দ জন পুকষ ও ছুই জন নারী শিক্ষিতা বলেই আজ 
ধর্মের নামে মিথ্যা অন্ধ আবেগ ও পৌঁড়ামি, সামার্জিক নানা 
প্রচলিত কুসংস্কার ও দেশাচার সকল রকম সংস্কারের ঘোর 
পরিপন্থী | জনসাধাবণ শিক্ষিত হলে উদ্বারমতাবলম্বী হয়, 
তারা অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করে এবং সত্যানুরাগী হয়। 

রুশ-বিপ্বের পূর্বে জাবের আমলের রুশিয়ার নারীসমাজের 
যে চিত্র আমর! পাই এ যেন বর্তমান যুগের বাংলার নারী- 
সমাঞ্জের হুবছ প্রতিকৃতি | কিন্তু সমার্জের এক প্রধান অংশকে 
চেপে রেখে কোন সামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয় বলেই 
রুশিয়।র অক্টোবরের প্রসিদ্ধ সমাজতান্ত্রিক রাষ্রবিপ্লব (1179 
Great October Socialist Revolution) মেয়েদের 
পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার দিয়েছে। সোভিয়েট শাসন- 
তন্ত্রের ১২২ নং নিবন্ধে ঘোষণ] কর! হয়েছে যে, 


“Women in the US S.R. are accorded equal 
11011 wilh men in nll spheres of economic state, cul- 
(01111, Social, and  pohticel hfe. The possibility of 
cxorcIsing these rights 1s ensured to women by gianting 
them an equal ight with men to woltk, payment, for 
work 1est and leisure, social 10511181008), and education 
by «fate piotection of the interests of mother and 
child, pre-mateimty and maternity leave with full pay 
and the provision of a mide network of ০ 
homos, nurcentes, And kindergartens”. 


শুধু এতেই শেষ নয়, রুশিরায়মেয়েছের পুকবদের সঙ্গে য- 
ভাবে মনোনীত কর] ও নির্বাচিত হওয়ার রাক্তনৈতিক অধিকার 
আছে। পৃথিবীর কোন জ্রাতির ইতিহাসে মেয়েদের এতখানি 
স্বাধীনতা এই সমাজতান্ত্রিক দেশ ভিন্ন অপর কোন জাতি 
দিয়েছে বলে শোনা যায় না। যে দেশ মেয়েদের সামাজিক 
স্বাধীনতা দিতে কার্পণ্য করে ভারা রুশিয়ার এই আদর্শ থেকে 
শিক্ষা লাভ করতে পারে । রুশিয়ার মেয়েরা সামাজিক নিগড় 
থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতার অপব্যবহার কবেছে বলে মনে 
হয় ন|। মাত্র সাতাশ বৎসর---একটা! জাতির অগ্রগতির ইতিবুত্তে 
অতি অকিঞ্চিংকর-__এর মধ্যে রুশ-মেয়েদের প্রতি দেখলে 
চমতকৃত হতে হুয়। এই সমাক্গতান্ত্রিক আদর্শের পথে অতি 
রক্ষণশীল ইংরেজ জাতিও নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে যার ফল 
আমরা ১৯৪৫ দাঁলের নির্বাচনে দেখলাম | 

রুশ মেয়েঘের শিক্ষা, সাহস, শৌর্য্য ও কর্মতৎপরতা কত 
খানি রুশ জাতিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে তার বিবরণ একটুখানি 
তুলে ছিচ্ছি। প্রসিদ্ধ মাকিন সমর-সাংবাদিক এড পার স্নো তার 
Glory ০7 Bondage বইয়ে “ন্টালিন্থাভ জয়ের যুদ্ধের 
বিবরণে লিখেছেন £ 


‘Russian women was just 8৪ much a hero as 
Chuikov or any one iheie. All through the battle she 
had helped cook for other heroes now dead She and 
hundreds of girls 1710 her had carmed hot food to the 


বাংলাদেশ ও কুশিয়ার নারীশিক্ষার প্রগতি 


৩৭ 


trenches, so that ৪ man could die with 8 warm stomach, 
and in his‘mind the image ol her fiesh youth and fine 
daik eye the petsomfication of his beloved Russia. 
Hundieds like her had pensbed in this war, (খা) 
wounded back through the squalls of lead nnil stecl 
and tending them in diessing stations wherc you could 
not hear your own shouts and doing 070 menial Laks 
ot the sanitation corps. . . . How far nway our 
Amceucan women seemed right then, with bhen snnne 
talk of meatless days and “‘sacufices” of gas and 110 
How could they know what war meanl to Russian 
gulls?” . . 


বাইরের কী এবং জাতীয় উন্নয়নের কাজ্জ লাবীকে 
যদি গ্রহণ করতে হয় তবে সোভিরেট শামনতন্ত্র যে রা্্রিক 
নিরাপত্। মেয়েদের দিয়েছে তা অবশ্যই দিতে হবে। সকল 
রকম বড় বড় কারখানায় রুশিষার মেয়েরা আজ কাজ করছে৷ 
সমাজের সকল শ্ুবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, জনশ্বাস্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, 
শিল্প-কল', সমবায়-ক্ুষি, পৃত? ব্যবসা-বাণিক্ক্য, বিযান-বাহিনলী, 
রেলওয়ে, শাসনতন্ত্র, খেলাধুলা, ইমারত-নির্মাণ, ট্রাকটর-চালনা, 
ইত্যাদি যে-কোন রকম গঠম-সূলক কাজ রুশিয়ার মেয়েরা 
সম্পন্ন করেছে। সামান্ ছ-চারটি সংখ্যার গুকত্ব দ্বার] মেয়ে- 
দের কাজের ব্যাপকতা নিকপণ করা যায় । সমগ্র বাঁশয়াতে 
সর্বসমেত ১৩২,০০০ জম চিকিৎসক আছেন তার অর্দেকের 
বেশী নারী । ১৯৪৩ সালে শতকরা আশী জন নারী চিকিৎসক 
হয়েছেন। ১০০,০০০ এগ্সিনিয়ার, ও যন্ত্রশিজবিশাবদ নিযুক্ত 
আছেন । সমবায় ক্কষি-ক্ষেত্রে ১,৫০০,০০০ নানী ট্রাকটর-চালক 
আছেন । গত যুদ্ধের চার বছর রুশ নারী পুকষের সাহায্য 
ব্যতীত সমগ্র দেশবাসীর থাস্প্রব্য উৎপাদন করেছে, যার ফলে 
এত বড় এবং দীর্ঘকালব্যাঞ্ী যুদ্ধে বাশিয়াতে থাগ্তাভাব ঘটে 
মি। কোন রকম কায়িক পরিশ্রমে মেয়ের] পম্চাৎপদ হব মি। 


“In the U.S.S.R 0 15 obligation aud a mafttfor 
ol honour of every able-bodied citizen, in ৮০001087000 
with the principle ‘He who does, not work, neither shall 
he eat’.” 


সোভিয়েট রাষ্্রকতণারা অন্ধ্র নাসারি ও কিওারগার্টেন 
স্থাপন করে শ্রমিক-মায়েদের রান্নাঘর ও সন্তান-পালনের 
দায়িত্ব থেকে যুক্তি দিয়েছেন । ১৯৪০ সালে ৪২,০০১০০০ শিশুর 
উপযোগী ব্যবস্থা ছিল। সংখ্যাধিক্য দেখলে চমংক্বৃত হতে 
হয়। “কর্ম ও মজুরিব সমতা’_-মূলনীতি অনুসারে রুশ নারী 
ও পুরুষের মধ্যে ব্যবহারগত বৈষম্য দুবীভূত হয়েছে । বিবাহ, 
বিবাহ-বিচ্ছেদ, সস্তান রক্ষণাবেক্ষণের দ্বায়িত্ব মেয়েরা পুরুষদের 
সঙ্গে সমভাবে বহন করে। স্বামী-স্রীর পরস্পরের সম্মতিক্রমে 
বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজ হয়__আদালতে ব্যভিচার প্রমাণের দরকার 
হয় না_শুধু রাষ্ট্রের তরফ থেকে সন্তানের ভবিষাৎ জীবনের 
জন্ত কার কতখানি দেয় এবং সত্তান কার তত্বাবধানে থাকবে 
নির্ধারিত হয় । 

পতিতাবৃত্তি যে সোভিয়েটতন্তরে নিল হয়েছে তা উল্লেখ 
করলে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না । আমাদের দেশের রাষ্র- 
ধুরন্ধরদ্বের লাল কালির খোঁচায় শহরের অলি-গলি পরিত্যাগ 
করে সদর রাস্তা বা তত্দ্র-পল্লীতে ব্যবসা চালানোর প্রশ্রয় দেওয়া 
মানে নিরোধ করা নয় । রুশিয়াতে এ হীন পাপ ব্যবসা 
কেবল মাত্র পুলিস-আইন দ্বারা রদ কর! হয় ঘি, তা কার্যকরী 


৩৮ প্রবাসী ১৩৫২ 


a a ~~ ini ২পপেপাস্পিপাসপিসিসিস্পিসপামপিস্পাপিসপিসপিস্পিস্পাস্পিপিস্পসপিস্পিসস পপার্পিসিপাসপিসপিপাস্পিসপাঠি 


হয়েছে মেয়েছের জীবনঘাত্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা ও বাটিক পরিমিত এর জন্ত চাই উপযুক্ত ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা ও নুতন 
নিবিদ্বতায়। আদর্শ। তার সঙ্গে যুক্ত হবে পুরুষ-সম্্রদায়ের প্রগতিযূলক 
সোভিয়েট সমাক্ততত্ত্রে নারীব স্থানও ঘরে-বাইরে, তাদের এঁকাস্তিক সহানুভূতি ও মমত্ব বোধ । 
কার্ষকুশলী প্রতিভা ‘নাৎসী’ ও “ক্যাসিজম*বাদীর ‘রান্নাখরে ফিরে নারী লর্বদ্কেশেই এক--রুশিয়ার মেয়ে ও বাংলাদেশের 
যাও’ নীতি খর্ব করেছে। মেয়েব তফাৎ কিছু নেই । লে দেশের মেয়েরা যদি এত উন্নত 
সে দেশে নাগীর ভীতা, অবলা রূপ দেখতে পাঁই না। কল্যাণ- হতে পারে আমরাও আশা ও আকাক্ষা পোষণ করি এ দেশের ছু 
অয়ী, শক্িরূপিলী নারী স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিতা হয়ে বীর পদ- মেয়েরাও তা পারবে । 
ক্ষেপে দৃঢ় সুষ্ঠু ও সাবলীল ছন্দে মহিমময়ী রূপে অগ্রবর্ধিনী হয়ে SEE রুটি জারা নুহ 
চলেছে। তা বলে কি নারীম্বলভ আশাীআকাজক্ষার সহজ শিক্ষাবিদের টি করি £ 
স্বাভাবিক মনোয্বত্তি নিষ্পেষিত হয়েছে? বিবাহ, দাবা) হু “With what a true riul and penetrating mind 
রচলা, পারিবারিক বন্ধন কোনটিতেই তাদের অনাসক্তির অথবা nature ‘has লি দিবি Lis” mpd emo of 
অপটুতার পরিচষ পাওয়া যায় না। শিক্ষায় দীপ্তি, হ্বাস্থ্যের 09 use to society, which spurns 1t, crushes Jl, smothers 
ওু্দবশ্য, পারিবারিক শাস্তি ও দারিস্্য-মোচনের ব্যবস্থা না 1t, although the history of mankind would progress ten 





times as rapidly if this mind were not spurned and 
থাকলে এত বড় জাতের অগ্রগতি প্রতিহত হ'ত । killed but more exercised.” 
রামানন্দ-প্রশত্তি 
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র . 

অলময়ে ডাকিয়াছি আয়োজন কবি নাই কিছু, | শন্তহীন প্রাস্তরের তীরে 

কুষ্ঠাতরে শির করি নীচু দুণ্ডিক্ষ হাসিছে হাহা শতজ্দীর্ণ কুচীরে কুচারে | ও 
সঙ্ছাহীন অর্ধ্যথালি কল্প্রকবে রয়েছি বাঁড়ায়ে 

আজি তব সমুখে দাড়ায়, 55 


আখি আলে নিমীলিয়া ত্রিশ্রোতার তরঙ্ষ-কল্পোলে ১ 


যে কথা বলিব বলি কক্পনার সেধেছি প্রস্থাস গাঁ যবনিকা টুটি ওঠে ফুট লারি সারি ধীর 


আজি তা’ কহিতে গিয়া অশ্রুরুদ্ত হ'য়ে আসে ভাষ, 


মরমের কথা করাল গম্ভীর ; রা 
সন্মুখে দাড়ায়ে তার এলাইফ1 দীর্ঘ কেশরাশি 
মরমে বাছিরি আসে বাক্যহ্থীন আর্ত কাঁতরত। চু 
ত fl বহ্নাল| চোখে ছালি ঠাড়াইয়া রাজ্বান্ধেন্্রামী 
BS i দেবী দেবী বাণী। 
নিত্য দ্বিন লিতিয়াছি কপ অভিনব । 
| ফাড়ায়ে তোমার সমুখে টন রঃ 
হাসিতে কাঁদিতে ফেলি ভুলে যাই সমস্ত স্গীত, 8২881 রা রর | 
মেত্রপথে আবন্তিয়া ছায়াসম গৌরব-অতীত চাকতে ৮ টি ্ কার বাদী। 
সুদুরে মিলায়ে যায়, আর্ত হাহাকারে রানী! 
বর্তমান কাদিছে চীংকাঁরে | তাহারি সাধনণীঠে লালসার বহিছ্বালা ভালি 
কামুক সে নিত্য আনে দেয় বলি) 
আর্তনাদ নিতি কাছে ভাগ্যহীন সর্বহারা নারী; 
ময়নামতীর দির সেথায় টংসব গীতি, ক্ষম মোরে, গাহিতে না পারি | 
? | তাই দিহু আনি 
OE A AER আনন্দ-উৎসব মাঝে মোর ছুটি অশ্রুলিপ্ত বাই । 3 
ক্ষণিকের তরে সকলের সাথে রর 


অরধ্য নিবেদিতে গিয়া কুণ্ঠাঁরে দাড়ায়ে পশ্চাতে 


আপনারে বিদ্ররিয়া সেদ্রিনের আনন্দের সুরে ৮৮৮৮7 


মিলাই আপন সুর- সুহূর্থের স্বপন বিলাস | 





ব্রষের শেষ গানে অন্তরের অশ্রু তর্পণ ।* 
তারপর ধ্বনি টে দির পরিহাস সিডি Shh | 
স্তন্ব মৌন নীরবতা! কোন সুর কোন কথ! নাহি! * পরলোকগত রবীন্দনাথ মৈত্রের অপ্রকাশিত রচনা। 
অনহীন পন্মীবাট-_রোঁগজীর্ণ মলিন পার শঙ্গেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা উপলক্ষে কবিতাটি রঙ্গ- 


কোনমতে ফেলে শ্বাস নরযুথ নিত্য ভয়াতুর, - পুর সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল । 


' শ্রাপ্তপ্নের আর একটি দৃশ্য । 





দৃষ্টিও চলে না। 


বুকে যখন সহজ নক্ষত্র-দীপ জ্বলতে থাকে তখন দিব্যেদুসবন্দক্নের 
কাব্য রচদা চলে মনে মনে । ঘর থেকে সে বাইরে এসে 
বজে। বিশ্বের ব্রহ্তময় র্ূপটিকে সে তার চিত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ 
ক’বে পেতে চায়, কিন্ত সেই নিঃসীম শুন্ততাঁ তার চিত্তকে 
ব্যাকুল করে মাত্র, ধরা দেয় না । সে নিজের মধ্যে এক প্রবল 
অস্থিরতা অনুভব করে, অসীমের ধ্যান থেকে তার মন ব্যাহত 
হয়ে ফিরে আলে | অদ্ধকারে ধ্যান, আলোয় কাব্য সুষ্টি । 
(২) 

শহরের পাষাণ পথ পার হয়ে আরও দুরে, বছ দূরে, পল্লী 

সেখানে আর এক কবি মাটির 


গ্ামল বুকে আর এক কাব্য রচনা করছে। 
কবি হুলধর দ্বাস । 





< 


পাচভলা প্রাসাদের উপর নির্জন একটি ঘর তার কাব্য সাধনার স্থান । 
বাইরে ফুলের টবে সাজানো চার দিক থোলা। 
স্থানটি অতি লোভনীয় । কাব্য সাধনার পক্ষে অনুপম । নীচের কোলাহল 
সেখানে পৌঁছায় নাঁ। নীচের ধুলো অত উঁচুতে ওঠে না। নীচের দিকে 


আলো-হাওয়ার প্রাহুর্ষে 


দিব্যেন্ুহন্দরের সঙ্গে অনস্ত আকাশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । বর্ষার জ্লঙর! 
ঘন নীল মেঘ, শরতের শুভ্র লঘু মেঘ, শীতের মেধশুদ্ভ নীল আকাশ, 
বৈশাখে ঝড়ের মেঘ তাশ্ধ নিকটতম বছু। রাজের অন্ধকারে আকাশের 


নির্জন মাঠ । মাথার উপরে খোলা আকাশ। কাঁল- 
বৈশাধীর উদ্দাম ঝড়ের মেঘ, বর্ষার ঘন বর্ষণ, হেমন্তের হিম 
তারও অস্তরঙ্ বন্ধু । 

হুলধর দাস জমি চাষ করছে। হালের ঘাষে ঘায়ে বিরাট্‌ 
প্রাস্তরের বুকে রচিত হয়ে চলেছে মাটির ছল । 

দেহে শক্তি মেই, শুধু আছে স্থির আনন্দ। দিব্যেশুর 
কাব্য যেখানে স্তন্ধ, হলধরেব কাব্য সেথানে প্রাণচঞ্চল। সে 
কেবলই এগিয়ে চলে । চাষের পরে বীজ বপন, বীন্ত থেকে 
অনুর, অঙ্কুর থেকে গান, গাছ থেকে ফসল । 

মাঠে ভার অপূর্ব আনন্দ, গৃহে সে অন্গহীন, নিরানন্দ। 

হণডিক্ষ | 

মাঠে ধানের বঙ্গ, ঘরে অন্ন নেই। 

নদীর ধাবে মহাক্ষনের নৌকো এগে লেগেছে, সারি সারি 
নৌকো। 

ক’দিন পর থেকেই ধান বস্তাবন্দী করাপ্র পালা। তাব পর 
তা নিঃশেষ ক'রে তুলে দিতে হবে নৌকো! বোঝাই ক’রে। 

নৌকোর মাস্তলগুলো| যেন নির্মম নিয়তির নিচুরতম ইঙ্গিত । 

হলধর ভ্বরে অবশ । সমস্ত হাত-পা কাপছে । তবু উপায় 
নেই। বাঁচতে হবে। 

নৌকো ধান তুলে দিতে পারলে নগদ পয়সা পাওযা যাবে, 
যানা হ’লে দ্রিন চলে না| 

দিতেই হবে সব ধান ? 

এ যে তার নিজের হাতের সৃষ্টি । তার শ্রেষ্ঠ কীতি। তার 
যে সব আছে এর পিছনে । তার হুঃখের অশ্রু ঝরেছে এর 
উপর। তার মমতার রং মিশিয়ে আছে এর গায়ে। চাষ 
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আপন মনে। তার সুর জড়িয়ে আাছে এর প্রতিটি দানায়। 

এরই আশায় সে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে জমি চাষ 
করেম্ে, চষাঁ ভূ'ইয়ে বীক্ষ ছড়িয়েছে । তার পর হাওয়ায় 
হাওয়ার ধন ফলন্ত ধানের শীষ নুয়ে ছুয়ে সমস্ত ক্ষেতের উপর 
ওরক্রায়িত হযে গেছে, তখন সেই তরঙ্রায়িত মাঠথানি কি 
আনন্দের ঘোলা দিয়ে গেছে তার মনে, তার সমস্ত সততায়, তা 
আর কেউ জানে না। 

আজ সেই সোনার স্বপ্ন তার চোখের জলে বিদায় করতে 
হ’ল মহাজনী নৌকোয় । নৌকোর বহর পাল ফুলিয়ে ডাকাত- 
দলের মতে! নদীর পথে উধাও হয়ে গেল । 

তার পর যথা সময়ে সে ধান থেকে চাল হ’ল । 

চাল উঠল শহবের পাঁচ তলায় । সেখানে সে সুগন্ধ বিস্তার 
করল সুপন্ধ ফুলের মতো । আর তার মোটা মুনাফার মূল নামল 
শহরের অর এক কেন্দ্রে মাটির নীচের সুরক্ষিত এক কক্ষে । 

(৩) 

কবি দিব্যেদ্ুহন্দর ধনী । সে যখন নৈশ ভোজন শেষ 

ক'রে উঠল তথন রাত এগারোটা । 


তার কুকুরটিও মনের আনন্দে ভাত মাংস বেষে পরম তৃপ্ত 


হল। দ্রিবোদ্দুলুদ্দর কুকুরকে নিন্দ হাতে খাওয়ায় ৷ 
রাত এগারোটায় দিব্যেনুন্ন্দর পাচ তলার কুচীরকুঞ্জে বসে 
ক্রিষ্ধ বিছ্যতের আলোয় কাব্য রচনায় মন দিল । 
লিখল ভাঙা মেঘে-ঢাকা চাদ্বের কবিতাঁ। পৃথিবীর ধূলি- 
মলিন জীবনের উত্বে বহু দূর আকাশের জ্র্যোৎস্না-প্লাবনের 
কবিতা৷ অসীম আকাশের রহস্তের কবিতা ।, আঁকাঁশ-সমুদ্রের 
বুফে লক্ষ কোটি আলোর দ্বীপপুঞ্জের কবিতা, অন্ধকারের বুকে 
কালো রেথা টেনে উড়ে-যাওয়া বাছুড়ের কবিতা । 
(8) 
ঃ বৈকৃষ্ঠপ্রসাদ শিল্পী । তার স্থির জপৎ পৃথক । বাস তার 
আকাশে নয়, মাটতে নয়, মাটির নীচে | সিঁড়ির পর বিড়ি নেমে 
গেছে পাতালপুরীতে, সেইখানে তার শিল্প সাধনা । আলাদিনের 
আশ্চর্য প্রদীপ তার দখলে । প্রদ্বীপ ঘর্ষণ মাত্র দৈত্যরা এসে 
হাজির হয় । হলধরের চালের মুনাফা মাটির নীচে যে মূল 
বিস্তার করেছে, তাঁরই মূলাধারে বসে আছে এই বৈকুপ্রসাদ। 





প্রবাসী 


করতে করতে, ফসল কাটতে কাটতে, কত গান সে গেয়েছে 


১৩৫২ 


তার শিল্পের বিষয়বস্ত অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত সুল । বানের 


বস্তা আর কাপড়ের গীঁট। 

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে চুপে চুপে নেমে আসে বস্তার পর 
বস্তা, গাটের পর গাট। ছুধিন পরে আবার উঠে যায় তেমনি 
চুপে চুপে । এখানে সবই অত্যন্ত জরুরি--এখানে আলন্ত 
মেই, জড়তা নেই, বিশ্রাম নেই । এখানে সবাই কর্মব্যস্ত, সবাই 
তৎপর । এখানে সবই হ্থসারা আর ইঙ্গিত । চেঁচিয়ে কথ! 
বলা নিষেধ, সবাই ফিসফিস কথা বলে । এখানে চাঁপা হাসি, 
চাপ! কান্না । এথানে বছজনের সর্বনাশের ভিত্তিতে বৈকু$- 
প্রসাধের প্রতিষ্ঠা। সে এখানে দেবতা, সে শ্রেষ্ঠ শিল্পী । তার 
শিল্পের উপকরণ একখানি খাতা ও একট কলম মাত্র | কলমের 


ন্‌ 


একটি আঁচড়ে কীটের মতো এক একটি অঙ্ক অতিকায় জীবের . 


মতো চেহারা পায়। 

বৈক্ুঠপ্রসাদ জাছুকর ৷ তার জ্রাদুদৎ-স্পর্শে সিসে সোনায় 
রূপাতস্তরিত হয়। এত বড় শিল্পী, এত বড় গুধী, অথচ নিরহঙ্কার। 
যেন একই ব্যক্তির চেহারায় দুটি বিভিন্ন ব্যক্তি । তার একজম 
নিৰ্মম, নিষ্ঠুর, অতি প্রবল, অতি ছুর্দাম, অভি ক্ষমতাপ্রিয়। তার 
একটি কথা বৃথা যাবে না, একটি কথ! অবহেলিত থাকবে না; 
একটি আদেশে অধীনস্থ লোকেরা কাঁপবে । শ্বর অতি কর্কশ । 
চোখে আগুন, চেহারায় বীভংসতা। 


এইটি হচ্ছে বৈকুঞপ্রসাদের শিল্পী মৃত্তি। শিল্পহুষ্টির প্রেরণায় 


সে পারিপাশ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কহীন, সে ঘোরতর আত্মকেন্দ্রিক, 
সে পাতালবাসী দৈত্য । 

আর একজন হচ্ছে মুক্ত আলোবাসী | জত্যন্ত দীনহীন, 
পরনে ময়লা ছেড়া জামা কাপদ্, পায়ে ক্যাদ্দিসের জুতো, 
বগলে পুরনো ভাঙা হাত1। ব্রাহ্মণের পায়ে সর্বদা মতমন্তক, 
গৃহুদেবতার ভক্ত পূজাবী। মুখে মৃছহাসি, বিনীত মধুর ভাষা, 
চোখে নববধূর লাজুক দৃষ্টি । 

(৫) 
রত্বেশ্বরও কবি। তার অগৎ আরও সীমাবদ্ধ । সেও অঙ্টা, 


কিন্তু তার বিষয়বন্ত মান্ষ__যে মাহুষ মাটির কাছাকাছি বাস. 


করে, যাদের সে দেখে পায়ের চলার পথে, যাদেব জে দেখে 
নীচের ধাপে । মাঁমবতার হুঃখে, মানবতার অপমানে সে ক্ষুন্ধ 
হুয়। মানুষের ছুঃখে, মানুষের অপমানে মে গভীর বেদনা 


অনুভব করে। যারা পথের ধুলোয় পড়ে থাকে শীর্ণ কুকুরের ' 


পাশে, যাদের মানুষ বালে কেউ চিনতে পারে না, যারা 
মিজেরাই যে মাহষ ছিল তুলে গেছে, তাদের মানুষের মুভিতে 
সে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। তাদের মুখে সে মানুষের 
ভাষা দেয়, তাদের প্রাণে সে স্বপ্ন শ্রাদিয়ে তোলে । 

পথের মানুষেরা কেউ কবিকে ভালবাসে, কেউ তাকে 
সন্দেহ করে, কেউ তাকে অবিশ্বাস করে। তার! যে মাহুষ 
সে কথা শুনলে তারাই বিশ্বাস করে না, বলে কবির খেয়াল, 
যা প্রা চায় বলে। 

রত্বেশ্বর সত্যই খেয়ালী, সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে চায়। 
ছঃখী মাহুষের হীনতম অস্তিত্বের কথা কি ছন্দে কুটিয়ে তোলবার 
জিনিস? এমন অসাধারণ ছন্দ রচনার শক্তি যার, সেই কিন! 
তার শক্তির এমন ব্বথা অপচয় করে | 

রত্েশ্বর সে কথা কানে তোলে না। 


কবি-শি্পীকথা 8১ 


ডা জীবনের কারখানা-ঘরে | এখানে সে হয় শিল্পী । নিজ 
হাতে দে নতুন পৃথিবী গড়ার কান্দে লাগে। 


রক্ষেশ্বর জীবন শিল্পী । মাহযের জীবন খেলা নয়। সে 
সবাইকে ডাক দ্বিয়ে ফেরে | সে দ্বিব্যেম্ুহদ্দরকে ডেকে বলে, 
“ওগো কবি এসো নেমে মাটর ধুলায় যে মাটিতে চলছে 
জীবনের জয়যাত্রা, এসো তার পুরোভাগে । এগিয়ে চল, এগিয়ে 
নিয়ে যাও ৷” লে ছুটে যায় বৈকৃঠপ্রসাদের কাছে! বলে, 
“নিয়ে এসে! তোমার দান, যোগ দাও এসে জীবনের শে।ভা- 
ৰা যাআয় |” তারপর দেখ! যায় তাকে শল্তক্ষেতে | সেখানে 








সে হলধরকে বলে, “তোমাকেও যোগ দিতে ছবে নতুন পৃথিবী 
গড়ার কাজে । সেখানে তোমারই দান সকল দানকে ধন 
করবে । তোমাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। তোমার সকল 
ব্যর্থতা দূর ক'রে পরিপূর্ণ আনন্দের শরীক ক'রে নেব।” 
হলধর সন্দেহের হাসি হাসে | কিন্ত তার মনে আশা জাগে। 


দিব্যেদ্হন্দর বিদ্রপ করে। কিন্ত সে বিশ্বাস করে এক 


সে নিপীড়িত মানের মনে অবনের স্বপ্র জাগিয়ে তোলে । দিন ওর কথাই মানতে হবে। 
রক্ষেশ্বর নিজে স্বপ্ন দেখে । এইখানে তার কাবা সৃষ্টি বৈকুষপ্রপাদ ওকে ভয় দেখায় । কিন্ত জানে ওরই হাতে 
হয় সার্থক । তারপর সে এই স্বপ্নের বাইরে এসে দাড়ায়। সে আছে তার পাতালপুরী ধ্বংসের অন্তর | 








৪ কাফিনী চলেছিল | 

i fA হ’ দুটো এম-এ পাস 
ডক বিমদ পথ | কলেজেতে মাঞ্টারির bl 

- ভ্বীপচি হাতে। ড বড় উপযুক্ত { 
তুলীর আঁচড়ে তারে তা না ক'রে বৌক গেল 
তাড়াতাড়ি জাকিলাম তাই । - ছবি আকা শিখতে 
মনে যাহা আকা আছে, হবি সে কেমন হ’ল 

ভয় হয় লিখতে । 


তার সাথে কিছু মেলে নাই ! 


ব্ৰন্মবাদিনী খষি বাক্‌ 
শ্রীরম! চৌধুরী 


বিখ্যাত বেদনজ্ঞ পণ্ডিত শৌনক তাহার “যৃহদ্ধেবতা” নামক 
খধ্েদ বিষয়ক এসে সাতাশ জন ব্রব্মবাদিনী নারী ধ্রযির নামো- 
ল্লেখ করিয়াছেন। যথা, ঘোষা, পোধা, বিশ্ববারা, অপালা, 
উপনিষদ্‌, নিষদ্‌, জুহু, অগস্ত্যভগিনী, অদিতি, ইন্দ্রাণী ইন্সমাত্পণ, 
দরমা), রোমশা, উর্বপী, লোপামৃদ্রা, নদী, যমী, শশ্বতী, এ, 
লাক্ষা, সার্পরাজ্ী, বাক্‌, শরঞ্ছা, মেধা, দক্ষিণা, রাত্রি ও স্ুর্য্যা। 
সুবিধ্যাত বেদভাষ্যকার সায়ণও ইহাদের নাম করিয়াছেন। 
কেহ কেহু উপরি-উক্ত নারী খষিদের এঁতিহাসিক সত্যতা 
সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, উক্ত মামগুলির 
মধ্যে কয়েকটি পৌরাণিক নাম মাত-_যথা, অদিতি, ইন্জ্রামী, 
উর্বশী, ষমী প্রভৃতি । কয়েকটি মানসিক ভাব, ব! প্রাক্কতিক 
বন্তর নাম মাত্র__-যথা, শ্রদ্ধা, মেধা, নদী, রাত্রি প্রদ্ভৃতি। কিন্তু এ 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, বৈদিক যুগে সত্যই কতিপয় 
মহীয়সী, সুকবি নারী খখির আবির্ভাব হইয়াছিল) নতুবা 
শৌনক, সায়ণ প্রস্ততি মহামনীষিগণ অকারণে তাহাদের 
“ব্রক্ষবাপিনী খষি” নামে অভিহিত করিতেন না। 


উপরি-উক্ত নারী খষিগণ খধেদের কয়েকটি সুক্তের দ্রপ্রী বা 


রচয়িত্রী ছিলেন । ইহারা নান! বিষয়ে খুকু রচনা! করেন। 
যথা, বয়ঃপ্রাপ্তা রাজকুমারী ঘোষা অধ্বিনীদ্বয়ের নিকট পতি 
প্রার্থনা করিতেছেন, অদ্বিতি পুত্রের গুণ বর্ণমা করিতেছেন, 
ইন্দাধী সপত্বীবিনাশের জন্ত ওষধিলতা আহরণ করিতেছেন, 
প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে বাকের হুক্তটিই একমাত্র দর্শনমূলক । 
বাক্‌ ছিলেন অন্তণ মহধির কছা। তিনি বিশ্বচরাচরকে ব্রহ্ম 
হইতে অভিন্থ বলিমা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া দমগ্র জপৎকেই 
ব্রন্মন্পপে, আত্মপে দর্শন করিতেছেন। নারীও যে জ্ঞানের 
দর্ধোগ্চ শিখরে আরে হণ করিয়া নিগু ত্রন্ধজ্ঞান লাভ করিতে 
পারেন, বাকের সুক্ত তাঁহার প্রক্কষ্ট প্রমাণ | ্রহ্ধাজ্মভাবে 
অন্ুপ্রণিতা হইস্ব! বাক্‌ বলিতেছেন ( খঘেদ, দশম মণ্ডল, সুত্ত 
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“ (১) আমি কুদ্্রগণের সহিত, বসুগণেরয সহিত (তাহাদের 
আত্ম! রূপে বিচরণ করি) ; আমি আদিত্যের সহিত এবং বিশ্ব- 
দেবগণের সহিত (তাহাদের আত্মা ক্রপে বিচরণ করি)। 
(তরহ্মদ্বপা) আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি; (ত্রহ্মবপা) 
আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে (ধারণ কয়ি) ; (ব্রহ্মীভূতা) আমি অসশ্বিনী- 
দ্য়কে (ধারণ করি)। (২) আমি পেষণীষ লোমকে ধারণ 
করি। আমি তবষ্টা, পূষণ ও ভগকে (বারণ করি)। ছো'মকারী, 
তর্পনকারী, পোমপেষক য্ধমানের ভ্রষ্ভ আমি (যন্রফল রূপ) ধন 
ধারণ করি। (৩) আমি (সমগ্র বিশ্বের) ঈত্বপী, (উপাঁসকবৃদ্দের 
জন্ত) ধননমুহের সংগ্রাহি কা, (ভ্রহ্ম)জ্ঞ।, যজ্ঞার্হগণেব মধ্যে মুখ্যা । 
বহুভাবে প্রপঞ্চে আত্মা রূপে অবস্থিতা, বছ (ভূতসমূহে) অহ্‌- 
প্রবিষ্ঠা আমাকে দেবগণ বহু দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন । 
(৪) যে অন্ন ভোজন করে, সে (ভোক্তশত্তি রূপা) আমার দ্বারাই 
তাহা করে; যে দর্শন করে, যে শ্বালপ্রশ্থাস গ্রহণ করে, যে 
কথিত (বাক্য) শ্রবণ করে (সে জামার দ্বারাই তাহা করে)। 
যাহার! জেস্তর্ধ্যামিনী রূপে স্থিতা) আমাকে অবগত মহে, 


তাহারা হীনতা প্রাপ্ত হয়। হে প্রখ্যাত (সখী 1) যাহা শ্রদ্ধা- 
যোগ্য, তাহ! অবণ কর । আমি তোমাদের জগতের ভ্রস্মাত্মকতা! 
বলিতেছি। (৫) দেবগণ ও মহুষ্যগশের দার! জেবিত এই 
(জগতের ব্রন্ষাত্বকতা) আমি স্বয়ং তোমাদের বঙলিতেছি। আমি 
যাহাঁকে ইচ্ছা করি তাঁহাকে শক্তিশালী করি, তাহাকে (স্রষ্টা) 
ভ্রন্মা, তাহাকে খষি, তাহাকে সুমেধা করি। (৬) ব্রাহ্মণ- 
বিদ্বেষী, হিংস্র, (ক্রিপুরনিবাসী অনুর) হননের জজ আমি, 
(ত্রিপূরবিজ্ঞয় কালে) মহাদেবের ধুতে জ্যা রোপণ করিয়াছি || 
(স্তবকারিগণের রক্ষার্থে) আমি (শত্রু) জনের সন্ধিত সংগ্রামে, 
প্রবৃত্ত হই । আমিই (অন্তর্যামিনী রূপে) স্বর্পমর্ভ্যে প্রবিঞ&া হইব 
আছি। (৭) পিতা স্বৰ্গকে আমি ভাহার (অর্থাৎ, পরমাত্বার)। 
মন্তকোপরি সুষ্ঠ করি। সমুত্রে জলের মধ্যে আমার উৎপত্তি ৷৷ 
অতএব আমি সকল ভূতে অনুপ্রবেশ করিয়া, তাহাদের পরি- 
ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করি, এবং দ্রেহ দ্বার! শ্বর্পলোক স্পর্শ 
করি। (৮) সকল ভূতঙ্ঞাত উৎপাদনকারিণী আমি বায়ুর! 
নায় প্রবাহিতা হই | (আমি) আকাশ হইতে, এই পৃথিবী হইতে, 
(শ্রেষসী) | আমার মহিমা নিরতিশয় ।” 

্রহ্মাত্বজ্ঞামের দুইটি দিক্‌ আছে--ভাবাত্মক (95119) 
এবং অভাবাত্বক (16245150) | ভাবাত্ম দিক হইতে, 
ব্রহ্মজ্ঞানী সমণ্র জ্রগৎকেই ত্রহ্মরূপে দর্শন করেন; অন্ডাধাত্মক’ 
দিক্‌ হইতে, তাহার নিকট বিশ্বল্রহ্মাগুই মিথ্যা মাত্র রূপে 
প্রতিভাত হয়, প্রথম দিক হইতে ত্রহ্মজ্জানী উপলব্ধি করেন 
যে, ব্ৰহ্মই একমাত্র সত্য, তিনিও স্বয়ং ব্রহ্ম, জীবজগৎও ব্রহ্ম ; 
অতএব তিনি ও বিশ্বচরাচর অভিত্র। দ্বিতীয় দিক্‌ হইতে, 
ব্ৰহ্মজ্ঞানী উপলব্ধি করেন যে, ব্ৰহ্মই একমাত্র সত্য, তিনি স্বয়ং 
মিথ্যা, জীবন্গগ-ও মিথ্যা, অতএব তিমি বিশ্বচরাচরের কিছুই 
নহেন। এই ছুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরবস্ভা দর্শনে ছুই 
প্রকারের একতত্বাদের উদ্ভব হুয়-_শঙ্ষরেব কেবলাদ্বৈতবাঘ, 
বল্পভের শুভ্াত্ৈতবাদ | প্রথম মতাহসারে, ত্রহ্মই একমাত্র সত্য, 
কারণ জগৎ মিথ্যা, দ্বিতীয় মতামুসারে, ত্রহ্মই একমাত্র সত্য, 
কারণ জ্রগৎও ব্রহ্ম, ব্রহ্মব্যতিরিজ্ত' দ্বিতীয় তত্ব নহে। উভয় 
ক্ষেত্রেই সমস্ত একই-_অর্থাৎ, কিরূপে বহু হইতে, হুই হইতে, 
একে উপনীত হওয়া যায় । উভয় মতবাদই ‘ব্রহ্ম ও জগৎ” এই 
ছুই তত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া এক তত্বে উপনীত হইতে চেষ্টা 
করিয়াছে । ইহার হুইটি'উপাষ আছে--হয় দ্বিতীয় তত্বটকে 
মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করা, নয় উহাকে প্রথম তত্বটর সঙ্গে একীভূত 
করা হয় জগৎকে মিথ্যা মায়ামান্রে পর্যবসিত করা, নয়, 
উহাকে ত্রন্মে পরিণত করা । কেবলাত্বৈতবাদ প্রথম উপায়, 
শুষ্ছাতৈতবাদ দ্বিতীয় উপায়টিকে গ্রহণ করিয়াছে । প্রথম, 
মতবাদ বিবর্ভবাদ, দ্বিতীয় মতবাদ পরিণামবাদ । প্রথম মতবাদ 
হুলারে, যেরূপ সর্য্য ও হুর্ষ্যের প্রতিবিশ্ব ছুই বিভিন্ন তত্ব নহে, 
কিন্তু হুর্ধ্যই একমাত্র তত্ব? ঘেক্ষপ রজ্ছু-সর্প ভ্রমকালে রজ্ছু ও 
সর্প ছুই ভিন্ন বস্ত নহে, কিন্তু রচ্ষুই একমাত্র সত্য, কারণ সর্প 
মিথ্যা প্রতীতি মাত্র, সেইরূপ ত্রহ্ম ও জগৎ ছুই বিভিন্ন তত্ব 
মহে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, কারণ জগৎ আপাতদৃ্ মিথ্যা 
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“মেতি নেতি"__আমি বিশ্বত্রক্ষাপ্ডের কিছুই লহি। দ্বিতীয় মত- 
বাদাহৃসারে, যেরূপ মৃংপিও ও স্বন্ময় ঘট ছুই বিভিন্ন তত্ব নহে, 
কিন্ত মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য, কারণ মৃন্ময় ঘটও স্বৃত্বিকা মাত্র, 
১ মৃত্তিকা ব্যতিরিক্ত অপর কোনো দ্বিতীয় তত্ব নহে; যেকপ 
কুগুলীরুত সর্প ও প্রসারিত সর্প ছুই ভিন্ন বস্ত নহে, কিন্তু সর্পই 
একমাত্র বস্ত, কারণ কুগুল ও প্রসার একই সর্পের ছুই বিভিন্ন 
অবস্থা মাত, সেরূপ ব্রহ্ম ও জ্বপংও ছুই বিভিন্ন তত্ব নহে, কিন্তু 
ব্ৰহ্মই একমাত্র সত্য, ব্ৰহ্মই, একমেবাদিতীয়ম্‌, কারণ জগংও 
ব্ৰহ্মই, ত্রন্মের পরিণাম বা অভিব্যক্তি, ব্রন্মের সহিত অভিন্ন, 
্রক্ষাতিরিজ্ঞ, ব্রদ্ষতিন্ন,। অপর কোন দ্বিতীয় তত্ব নহে। এই 
ক্ষেত্রে, ব্রহ্থজ্ঞানীর উপলব্ধি ভাবাত্বক__আঘি বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের 
সকলই [৬০ 
ভ্রহ্মন্জা বাকের ব্রহ্ধজ্ঞানও ভাবীত্বক, অভাবাত্বক মহে। 
ভাঁহাগ নিকট জগৎ মিথ্যা, মায়া, মবীচিকা নহে; কিন্তু ব্রদ্ষের 
পরিণাম বা কার্যকপে ওতপ্রোতভাবে ব্রহ্স্বক্ূপ । সেই 
তাহার এবপ উপলব্ধি হয় নাই যে, তিনি (ক্রক্ম) কিছুই 
নহেন, ব্রা, শ্রোতা, ভোক্তা, জীবজগৎ, কিছুই নহেন। 


 উপরত্ত ঠাহার এইরূপই উপলদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি (ব্ৰহ্ম ) 
_ স্যকলই ; কন্রাদি দেবগ্নণ, ভষ্ঠা, শ্রোতা, ভোস্তা জীবগণ, ভূত- 





সমূহ সকলই তিনিই ; তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি, স্বিতি ও সংহারের 
কারণ ; তিনিই সমগ্র বিশ্বের ঈশ্বরী, সকল জীবের অন্তর্ধামিনী, 


*%* অবশ্য বল্লভের নিজের মত এই বিষয়ে বিরোধদ্রোষ- 
হষ্ট। কারণ, ভাহার মতে, দর্শনের দ্বিক হুইতে ব্রহ্ম ও জীব- 
জগৎ কুণলীক্ৃত সর্প ও প্রসারিত সর্পের ডাঁয় অভিন্ন হইলেও, 
বর্ের দ্রিক হইতে জীব সর্বদাই ব্রন্মের ভম্ত ও দাস, অর্থাৎ, 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন । মুক্ত ভীবও নিজেকে ব্রন্ম হইতে কিন্ত কপেই 
উপলব্ধি করেম__গোণীভাবে জ্রীকৃষ্ণকে স্বামিক্পপে দেবা করাই 





সমগ্র জগতে অনুপ্রবিষ্ঠা। কিন্ত জগৎ ওতপ্রোত ভাবে ব্রক্ষ- 
স্বরূপ হইলেও, ব্রহ্ম সমগ্র বিশ্বচরাচরে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া! থাকিলেও, জগতেই ব্রন্দের শেষ নহে, তিনি জগতের 


“বাঞিরেও সমভাবে বিস্তমান | অর্থাৎ, ব্রন্ম কেবল জগল্লীন 


নহেন, অগদতিরিস্তও | সমগ্র বিশ্ব ভ্রন্মই, কিন্ত সমগ্র ব্রচ্ম 
বিশ্ব নহেন, কারণ অনস্ত, অসীম, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের পূর্ণ 
অভিব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র জপতে সম্ভবপর নহে । সুতরাং অনন্ত 


অসীম ব্ৰহ্ম ক্ষুদ্র, সসীম জগংকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত করিয়াও 


জগতের বহ্ছিভূতি। ব্রহ্ছজ্ঞা বাকৃও এই গৃঢ়তত্ব হৃদয়ক্ষম কবিয়াই 
বলিয়াছেন যে, তিনি সমগ্র জগতে পরিব্যা্ডা হইয়াও আকাশ 
হইতে, পৃথিবী হইতে, সকল জীবজগৎ হুইতে শ্রেষ্ঠ । 

এইরূপে, বাকের নিগুঢা অন্তর ্রিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকৃত 
স্বরূপটি পূর্ণ উদ্ঘাটিত হুইয়াছে। সেই তিনি গংকে মাযা- 
মরীচিকা বলিষা তুচ্ছ করেন নাই, অজ্ঞানকলুযিত বা দোষদুষ্ 
বলিয়! দ্বণাও করেন নাই, হেয় বলিয়া জগতের প্রতি বিমুখাও 
হন নাই । উপরত্ত এই ক্ষুদ্র ধরণীর ধুলিতেই তিনি নিক্ষল, 
নিরঞ্জন, মহান্‌ পুরুষকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এই মর- 
ভ্রগতেই তিনি অস্বতের পূর্ণ প্রকাশ দর্শন করিয়াছিলেন ; সীমার 
তিতরই তিনি অসীমকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া আনন্দে 
আত্মহারা হইরাছিলেন। 

কত সহ বংসর পূর্বে মানব জাতির সেই সুবর্ণ প্রভাতে 
ভ্রচ্ধবাদ্বিনী খষি বাক্‌ যে জ্ঞানরস্মি বিকির্িত করিয়াছিলেন, 
তাহারই আলোক ভারতীয় নারীকে যুগে যুগে তমসাবৃত 
সংসার-মরুতে পথ মির্দেশ করিয়াছে। জ্ঞান ও বর্ষের সেই 
উচ্চ আদর্শে অনু প্রাণিতা হুইয়াছিলেন বলিয়াই পববর্া যুগে 
গা মৈত্রেয়ী, সুলভা, উ্য়ভারতী, খনা, লীলাবতী, মীরাবাঈ 
প্রমুখ মহীয়সী মারীগণ, শুধু ভারতের নহে, জগতের ইতিহাসে 
অমর হুইয়া আছেম। জাতির চরম ছুর্গতির দিনেও তারতে 
ধর্দকৃশল! নারী খষি ও সাধকের অভাব হয় মাই । 


সাল-ভাঙ্গা পিলে রুষী 
এককড়ি কলু সে 

ভূগেছিল বছদিন 

| : মরে নিক’ তবুযে। 


ঘর বেচে-_ঘানি বেচে 
প্রাণখানি বাঁচিরে 

কাটায় সে পান গেয়ে 
একতারা! বাজিয়ে । 


--জীমুধীর খান্তগীব 


আমাদের ইংরেজী শিক্ষা 


শ্রীদেবেন্্রনাথ চট্টোপাধায় 


য্যাটি কুলেশন পাঠ্য লইয়া বহু আলোচনা হুইয়াছে। 
সে সম্বন্ধে একটি কথা বল! যাইতে পারে যে, এই পাঠ্য ছাত্রদের 
পক্ষে হধিষহ হইয়াছে | আমি ইংরেজী শিক্ষা লইয়া কয়েকটি 
কথার আলোচনা করিতে চাই কারণ ছাত্র পড়াইয়া ও তাহাঁ- 
দের লেখাপড়া দেখিয়া জামার ধারণা হইয়াছে যে, ইংরেজী 
জ্ঞান ছাত্রদের ক্রমশঃ কমিঘা আসিতেছে ও তুল ক্রমে ক্রমে 
মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে । তুল যদি হুই-একটি ক্ষেত্রে 
দেখিতাম তাহা হইলে বলা চলিত ইহা আকস্মিক কিন্ত 
ভুলগুলি ক্রমশই কারেমী হুইয়া উঠিতেছে। 

কয়েকটি ভুলের উদাহরণ দিতেছি-_এই বার ম্যাট, কুলেশম 
পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজ্জন €৪101119 কথাটির এই বানান 
দিয়াছে ₹108]18, vallina, vavila, velina, vanela, 
vianilal Literary কথাটির পরিবর্তে এই কথাগুলি 
পাইয়াছি lhteratural, literaturial, literal, litura- 
tic, liturali Apostrophe-র অপব্যবহার 116 981৪. 
Participle-এব অপপ্রয়োগ 19360£। ভবিস্তৎ ও অতী- 
তের ভ্রপাখিচুড়ি vil ৪৪5৫0; অনুরূপ ভূল 00010 
201090, was died (তি প্রচলিত)। Preposi- 
i০১-এর অপপ্রয়োপ behind of a bar, rouud of us |! 
/01110-এর ভুল প্রয়োগ_-would turned. Possesive-র 
ভুল 5০071 ইহা ছাড়া £৪০56-এর গঞ্গোল মারাত্মক 
রকমের আহে। ভাষাজ্ঞানের নমুন|--বেড়াল ছানাটি কাল 
মার! গিয়াছে--11)9 calf of the cat has died y ester 
৪. ইৎরেক্ীর নমুমা--Yaney dead body were 
Gat fox and dog Kali Prasanna was able to 
famous his life Huge quantity of man was died, 
The bensts were eaten the men Parents ate 
1109 except their children. 

এই বিস্তা অৰ্জ্জন করিতে হয় দশ-এগার বংসরের পরিশ্রমে 
ও যথেষ্ট কা্চদমূল্য দিয়া । যে-দেশে এই বিভালাভ হয় সে- 
দেশ, সেদেশের শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার বন্দোবস্ত, শিক্ষক ও 
ছাত্র সকলকেই ধিকৃ। এ শিক্ষা পাওয়া না পাওয়ার বিশেষ 
পার্থক্য নাই! সমস্ত খাতায় একটি নিভু বাক্য দিখিতে 
পারে না এমন হেলে ম্যাট ক পরীক্ষা দিতে আসে কেন, 
তাহাকে আসিতে দেওয়া হুর কেন? উত্তরে বলিবেম মা 
দিলে ফুল উঠি৷ যাইবে, শিক্ষক খাইতে পাইবেন না। 
যেখানে শিক্ষার নামে অপশিক্ষার চেষ্ঠা চলে সে গুল উঠিয়া 
যাওয়াই ভাল; মাষ্টার মহাশয়েরা স্কুলে চাকরি ছাড়িয়! অভদ্র 
রোজপাবের পথ দেখুন । 

২ 

ইংেজী শিক্ষা এ যুগের দিজবত্ব প্রাপ্তির উপায় একথা 
ববীন্রনাথ ধশিয়াছিলেদ | যাহা না শিপিলে উচ্চ শিক্ষার 
পথ বন্ধ তাহা ভাল জরিয়াই শেখা ভাল । সুতরাং দেধা উচিভ 
ইংরেজী শিক্ষার এমন অধোগতি কেন হইল । 


যাহারা এদেশের গত দশ বৎসরের শিক্ষাব্যাপারের সঙ্গে 
পরিচিত আছেন ঠাহারাই স্বীকার করিতে বাধ্য যে এই দশ « 


বৎসরের মধ্যে এই অধোগতি বেশ ফুটয় উঠিয়াছে ও বিশ্ব- ৮ 


বিজ্ঞালয়ের বিচিত্র পাঠ্যতালিকা প্রণয়নের পর হইতেই এই 
অধোগতি বেশ প্রকট হইয়াছে । ইংরেঙ্গী ভাষায় ২৫০ নন্বর" 
করার কোনই প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, অনেকগুলি 
বই বাড়ান হুইয়াছে ; ছেলেরা শেষ করিতে শিক্ষকদের 
মতই দিশাহারা | স্বাধীন রচনার নম্বর কমাইয়া পুস্তক 
হইতে প্রশ্রের উপর নম্বর বেশী দেওয়া হইয়াছে । মা 
৭৫ নম্বর দেওয়া হয় স্বাধীন রচনায় ও বাকি ১৭৫ নম্বর 
দেওয়া হয় পুক্বক হইতে । ইহার ফলও হইয়াছে জহু- 
বূপ_ ছেলের! বই ছাড়িয়া নোট ধরিয়াছে ও মুখদ্ধ করিয়া 
পরীক্ষাসাগর পার হইতে চাহিতেছে। ইহার ফলে তাহাদের 
লিখিবার ও ভাবিবার ক্ষমতা কমিয়াছে। কলেজে আসিয়! 
তাহারা প্রবন্ধ রচনায় মোটেই কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না 
আপনা হইতে তাহারা ভাবিতে পারে না; সত্য বলিতে 
কি, তাহায়! ভাবিতে ভয় পায়। 

দ্বিতীয় কারণ নোট বাবছারের আধিক্য ; স্কুপে পড়াশুনা 
এমন ভাবে চলিতেছে যে বাড়ীতে মাষ্টার না রাখিণে চলেনা । 
পাঠ্যপুস্তকও অসংখ্য ; সুতরাং ছেলেরা ও মাধায় মহাশয়েরা 
নোট পড়ার পক্ষপাতী । দোট পড়া সাহায্য লাভের জন্ত ভাল 
কিন্তু তাহা হইতে দাগ দিয়া যুখস্থ করা ও পরীক্ষার হলে 
তাহা উদ্ঘসীরণ করা ভাল ময়। তাহাতে ছেলেদের লেখার 
শক্তি কমে, চিন্তাশক্ত কমে, গুছাইয়া ভাবিয়া লেখার শক্তি 
চলিয়া ঘায়। 

তৃতীয়ত? স্কুলের মাষ্টার মহাশয়দের মধ্যে সকলকার 
পড়্াইবার যোগ্যতা নাই বা তাহারা মন দ্বিয়া ছেলেদের পড়ান 
মা। ইংরেজীতে অভিজ্ঞ শিক্ষক খুব কম ) নীচের ক্লাসে অর্ধ- 
শিক্ষিত মাষ্টার মহাশয় ছেলেদের মনে ইংরেজী শিক্ষাকে 
নীরস ও ত্রমপূর্ণ করিয়া তুলেন। ভাষা-জ্ঞান যেমন তাহাদের 
অল্প, উচ্চারপ-রীতিও তেমনই দোষাবহ । অবনত উচ্চারপ-ভঙ্গী 
স্কুল, কলেদ ও বিশ্ববিস্ভালয় সর্বত্রই সমান না হউক কম-বেশি 
ক্রুটিপূর্ণ ও এইক্সপ হইতে বাধ্য যদি না ইংরেজ শিক্ষক ইংরেজী 
শিক্ষার ভার লন। 

‘Speech training’ বা! ‘oral drill’ রীতিমত হওয়া 
আবশ্যক। শিক্ষক যদি শিক্ষিত ও উৎসাহী হুন তবে direct - 
1॥৪৮৷৷০৫ -এ পড়াইলে সমস্ত ছেলেই শিখিতে, বা লিখিতে ও. 
পড়িতে পাবিবে। ইংরেনী ক্লাসে বাংলা বলাটা দোষের ৷ 
(18৩১ VL ব1 01839 VIE হইতে একেবারে ইংরেজী বাবহার 
করিতে হইবে ও প্রত্যেক ছাত্রকে সম্ভব হইলে প্রত্যহ পড়িতে 
ও ইংরেজীতে কথাবার্ত' কহিতে বাধ্য করিতে হইবে। যদি 
00889 V হইতে ইংবেন্ধী কথাবার্থার দিকে ঝোকি দেওয়া যায় 
তাহা হইলে সমস্ত ছাত্রই কথাবার্তায় দক্ষতা দেখাইবে অন্ততঃ 
01895 ঘা হইতে 1,ইহার জন পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যা কমান 


০ 


কাণ্তিক 


দরকার, মাঝে মাঝে পাঠের পুনরারৃতি হওয়া দরকার ও পাঠের 


অগ্রগতি অপেক্ষা ছাত্রদের উন্নতি বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়ের 
লক্ষ্য থাকা| দরকার। 

ইহার জন্ত রীতিমত শিক্ষিত ( (91090) শিক্ষক পাওয়া 
চাই । আমার মতে গবন্মেন্টের উচিত ইংরেক্ শিক্ষক 
কিছু আনয়ন করা। ইংরেজী খীহার্ধের ভাষা তাহারা সে 
ভাষা ভাল বুঝেন ; তাহাদের কাছে যাহারা শিখিতে পায় 
তাহারা ভালই শিখিবে বলিয়া মনে হয়। জার (৪109 
শিক্ষক পাইতে হইলে ভাল মাহিন! দেওয়া প্রয়োজন যাহা 
দারিদ্রের ওজুগাতে আমরা দিতে চাহি না। কিন্তু ভাল শিক্ষা 
দিতে গেলে উপযুক্ত অর্ধব্যয় করিতে হয় এ কথা জ্বানা 
প্রয়োজন | 

৩ 

চল্গননগরে ফরাসী পবর্ণমেন্ট করাসী শিক্ষার ঘে বন্দো- 
বসন্ত করিয়াছেন তাহা ভাষা-শিক্ষার আদর্শ রূপে আমরা 
গ্রহণ করিতে পারি। ফরাসী ক্লাসে হয় বৎসর ফরাসী 
শিখিয়া ছাত্রের! চমৎকার ফরাসী লিখিতে পড়িতে ও 
কহিতে পারে। সে তুলনায় ইংরেজী ক্লাসের ছাত্রের] 
দশ হইতে বার বংসর পর্যযস্ত ইংরেদ্জী শিখিয়া তেমন পারা 


₹ হইতে পারে মা। ইহার কারণ ফরাসী শিক্ষাঁবিভাগ প্রতি- 


দিনকার প্রতি পাঠট পূর্ব্ব হইতে ছকিয়া ঘেন, শিক্ষক বা 
ক্ুল-কমিটির খেরালের স্থান ইহাতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম 
হইতে direct method অনুযায়ী পড়ান হয়, শিক্ষকগণ 
প্রথম হইতেই ফরাসীতে কথাবার্তা আরম্ভ করেন ও ছেলেদের 
ফরাসীতে মুখ খুলিতে শেখান ; উচ্চ শ্রেমীতে 01)00070 বা 
বক্তৃতার ক্লাস আছে। পাঠাপুস্তক ও পড়াইবার ধরণ এমন 
যে ছাত্রের! লেখাপড়। ও কথাবার্তা বলা সকলই একসঙ্গে 
শিখিতে পায় ; নিয়মমত পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তি হয়। 
সমস্ত ক্লাসেই ফরাপী ভাষার সাহায্যে পঠনপাঠন চলে । 
তাহার ফলে তিন বছর যাইতে না যাইতে ছাজের| বেশ ফরাসী 
বলিতে ও পড়িতে শেখে । বস্তুত direct method-এর 


৪৫ 
সুষ্ঠ প্রচলমে এই ফরাসী ভাষা শিক্ষা চমৎকার হইয়া উঠে। 
তবে ফরাসী ভিন্ন অন্ত ভাষায় এখানকার ছাজ্জেরা পারদর্শী 
হইতে পারে না। 


৪ 

ইংরেজী ভাষা ভাল করিয়া শিথাইতে গেলে প্রয়োজন 
প্রথম সহজ একটি পাঠ্যতালিকা, আধুমিক তালিকা হইতে 
কিছু কাটছাঁট করিতে হুইবে। দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত একট 
শিক্ষার প্রযান ছিয়া দিতে হইবে যাহাতে সেই প্ল্যান অনুযায়ী 
শিক্ষকগণ আপনা হইতে অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহাদের 
বিশেষ পরিশ্রম না করিলেও চলিবে । তৃতীয়তঃ, গবর্ণমেন্টের 
উচিত শিক্ষিত ইংরেজ শিক্ষক কিছু নিয়োগ করা, ও যতদুর 
সম্ভব ইংরেজী ভাষার শিক্ষকদের তাহাদের সংস্পর্শে 
আসিতে হইবে । চতুর্থতঃ, ইংরেন্দী শিক্ষকগণ বিশেষ ভাবে 
শিক্ষা না পাইলে যাহাতে ক্কুলে পড়াইবার অধিকার না পান সে 
বিষয়ে চেষ্ট! করিতে হইবে | আর সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন 
ইংরেজী শিক্ষায় 0190 [7৬600 এর প্রবর্তন । যদি এই 
প্রথা চালান যায় তাহা হইলে ছাত্রদের দশ বৎসর ইংরাজী 
পড়িয়া ম্যাটি,ক পাসের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে না; 
পাঁচ বা ছয় বংসর অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে পড়িলে তাহার! 
সে যোগ্যতা লাভ করিবে | মনে হয় 014৭১ ৬ হইতে ইহারা 
ইংরেজী পড়া আরস্ত করিলেও ক্ষতি হইবে না । ইহার পূর্ব 
পর্য্স্ত ভাল করিয়া বাংলা লিখিতে ও পড়িতে শিখিলে ভালই 
হইবে । আর শেষ কথা কলেকে ছাত্রের! সাত চড়ে ইংরেদ্রীর 
রা বাহির করিতে চাহে না; প্রথায় লেখাপড়া শিখিলে 
তাঁহাদের মুখ বু্লবে। বক্তৃতাঁশক্তির দিক দিয়! বাংলার 
ছাত্র ও শিক্ষকগণ অন্ত প্রদেশের ছাত্র ও শিক্ষকগণ অপেক্ষা 
পিছাইয়া আছেন । আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য 
শেষ করিব-__বর্তমান ম্যাটি কের পাঠ্যতালিকা! লঘু করিতেই 
হইবে ও ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা এবং রচনার জত্য অবকাশ 
দিতেই হইবে । তাহা না হইলে বাংলাদেশের ছাত্রদের বুদ্ধি- 
বৃত্তির উপরুক্ত বিকাশসাধম হুইবে না। 








শেষ খেয়ায় 
ক্রীদিলীপ দে চৌধুরী 


মাঝ জীবনে এসেই যেন পৌছে গেছি শেষ থেয়ায়, 
চুকিয়ে দিলাম আন্রকে আমি যাঁকিছু সব ধেয়া-নেয়ায় । 
নেবার যা তা সব নিয়েছি, দ্রিলাম যাহা ছিল দেবার, 
ক্লান্ত আমি আর পারি না, আর পারি না বইতে এ ভার | 
বোঝায় আমার বোঝাই কর! কান্না এবং ছুঃখ রাশি, 
শৃগ্ত আকাশ কইছে কথা, ডাকছে যেন ‘আয় উদাসী" | 
জীবনভোরই পেলাম শুধু ব্যর্থতা আর বিড়দ্বনাঁ, 

শ্রাস্ত দেহ অবশ আনি মন হয়েছে আনমনা । 


ভাল তো কই বাসল ন! কেউ, করলে নাকো! একটু স্নেহ, 
নিজের বলে আপন করে ডাকলে না তো আন্মকে কেহ? 
কুঁড়ি হয়ে ফুটেছিলাম এই গাছেতে হয়ত কবে, 

পূর্ণ হয়ে ফোটার আপে অকালে আজ ঝরতে হবে ? 
অনাদৃত রয়েই গেলাম, রয়ে গেলাম অস্তরালে, 

মৌমাছি কই এলো! না তো মধুর লোভে গাছের ভালে ? 
অনেক আশাই করেছিলাম রঙীন নেশা জীবন ভবে, 
দেখছি এখন মিথ্যে সবই প্রাদাদ গড়া বালুর চরে । 
ছেড়েছি সব, মুক্ত আমি এখন আমার দিন কাটে, 
জীবন-নদ্বী-পারাপারের শেষ সীমানায় খেয়াঘাটে । 


“আমার সোনার বাংলা” 
্রীকালীচরণ ঘোষ 


অনেক কিছু নিয়ে বাংলা একদিন ভারতবর্ষের মধ্যে, এমন 
কি ভারতের বাইরেও, গর্ক করতে পারত । অবস্থার পরিবর্তনে 
তার আজ আর সে দিন নেই। এর পুষ্থাহৃপুঙ্খ কারণ অমুসন্ধান 
করার সময় এটা নয় এবং তাতে বিশেষ ফলও কিছু নেই, 
কারণ কালের গতিতে জাতিয় এমন একটা উত্থান-পতন খুব 
অস্বাভাবিক নয় | তবে একট। বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বাংল! আঘাত খেয়েছে নানাদিক থেকে; তার একটা 
প্রধান কারণ ভারতে প্রদ্দেশ বিভাগ হওয়ার গোড়ার দ্বিকে বাংলা 
বিহার উড়িষ্যা আসাম একসঙ্গে থাকার ফলে একটা ব্যাপক 
কবির স্থবিবা হয়েছিল বাঙালীর | তখন চারটে প্রদেশের বিস্তৃত 
ক্ষেত্রে বাঙালী তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করবার সুযোগ 
পেয়েছিল | তাছাড়া প্রথম দফায় ইংরেজের শিক্ষ[-সভ্যতাঁ এবং 
কর্্মতৎপরতার সংস্পর্শে এসে নিজেকে সকল দিক দিয়ে সয়ৃদ্ধ 
করে সার! উত্তব-ভারতে নান] স্থানে গিয়ে সম্মান অর্জন করতে 
বঙ্গ-দস্তানরা সক্ষম হরেছিল। 

বাংলাকে ভাগ করে ফেলা হ'ল, এটা একটা প্রচণ্ড 
আঘাত । দুঃখ করবার কিছুই নেই, কারণ অস্ত সব প্রদেশের 
অধিবাসিবৃন্দ_ যারা মনে করছিল বাঙালীর কৃষ্টির সহিত সংযুক্ত 
হয়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে বাংলা ভাষাভাষী লোকেরা বসে 
থেকে তাদের আত্ম-প্রসারের পথে বাধা স্বষ্টি করছে, তারা 
আত্মপ্রতিন্ঠ হুতে চাইলে, আপত্তি করবার কথা নয়। কিন্ত 
বাঙালীর প্রতিত্বন্িতাঁ বাঙালীর দেশপ্রেমিকতা এবং তার 
ব্যাপক প্রভাব ইংরেজ রাজ-পুরুষেরা সহ করতে না পেরে 
বাংলার যে-সকল প্রান্তিক অঞ্চলে বাংলাভাষী লোক 
বাস করে, যে-সকল স্থান বাঙালীর চেষ্টায় পরিচিতি লাভ 
করেছে তাদের পৃথক করে অভ প্রদেশের সঙ্গে যোগ করে 
দ্রিলে । এমনিভাবে মেদিনীপুর থেকে মবুরভঞ্জ, সিংহভূম ; বর্ধমান 
থেকে মামভূম ; মুশিদবাবাঘ, বীরভূম থেকে সাঁওতাল পরগণ] ; 
মালদহ দিনাজপুর থেকে পুণিয়া জেলা হুষ্টি হয়েছে। ময়ূরভগঞ্জ, 
সিংভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণাঁ, পুণিয়া প্রস্ৃতি জেলার 
এবং আরও দূরের অঞ্চলদমৃহের অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙালী 
অর্থাৎ বাংলা ভাষা! বলে এবং বাঙালীর আচার-ব্যবহার শিক্ষা 
সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত | ধলভূম, মানভূমের প্রধান অংশ | জাম- 
তাড়া, ছমকা, পাকুড়, রাজমহুল ও কিষণগঞ্জে সম্পূর্ণূপে 
বাঙালীর বাস । বঙ্গভাষা শিক্ষাদান-প্রচার সম্পর্কে বলভূমের 
মুক্ত বঙ্কিমচন্দ্ৰ চক্রবর্তী মহাশয়ের সাহায্যে সংহতি" সম্পাদক 
বন্ধুবব শরীহুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর সঙ্গে সদরে ও মফস্বলে ঘুরে 
যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তাতে বলতে পারি, এর প্রায় সমস্ত 
অঞ্চলই বাংলার অঙ্গ । কিন্ত “বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ” আন্দোলনে 
আমরা সজাগ ছিলাম বলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ হুইভাগে 
বিভক্ত হবার উপক্রম হয়েও হতে পাবে নি, আর বর্তমান 
ব্যাপারে আমরা চুপ করে থেকে আমাদের প্রদেশের প্রভূত 


সম্বৃদ্ধ অংশকে কেটে নিয়ে উড়িয়া ও বিহারের অস্তভূক্ত করতে ৬ 


দিয়েছি । 

বিহার এবং কতক পরিযাণে উড়িয্বা আমাদের সঙ্গে কিবপ 
ভদ্র ব্যবহার করেছে সে পরিচয় কংগ্রেস-মন্ত্রিত্বের আমলে 
আমরা কতকটা! পেয়েছি । বাংলায়ই শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজেন্দরপ্রসাদ 
বাঙালীর প্রতি কি মনোভাব পোষণ করেন তার ৬৪ 
পাওয়া পেছে। 

সারা ভারতের যে মহাপাপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, তা 
বাংলায় যত পরিস্ফট, তত আর কোথাও নয় | অন্তান্ত প্রদেশের 
সঙ্গে যুঝতে হবে । মুসলিম লীগ তার নিজমুণ্তি ধারণ করে 
কি করতে পারে, তার নমুনা আমর পঞ্চাশের মন্বস্তরে 
পেয়েছি, রোলাগুস্‌ কমিটিও তাদের মতামত দিয়েছে, 
তাদের সঙ্গে সাম দান আর ভেদ নিয়েই চলেছে, দণ্ড দেবার 
ক্ষমতার বাইরে । তারপরে আছে বিদেশী শাসন, যার এক 
একটি ইঙ্গিতে বাঙালী জাতি বিপর্ধ্যত্ত, যার নির্যাতনে 
কারাগারের মধ্যে কত দেশভক্ত দেহত্যাগ করেছে, কত কন 
বন্দী থাকায় কত সংসার মরুভূমি হয়ে গেছে। এই সকল 
সম্মিলিত কারণে বাঙালী আজ নানা অসুবিধ! ভোগ করছে। 

বাংলার সম্পদ অন্ত দেশ থেকে কম নয় ১ শিল্পেও বাংলা 
অন্ত প্রদেশ থেকে অগ্রলী। বাংলার পাট জগতের এক মহা 
আকাঁঙ্ষিত বস্তু, বহু দেশ পাট জ্ঞপ্রাবার জন্যে বহু যতন বছ 
আয়াস স্বীকার করেছে, কিন্তু উৎপন্ন করতে পারে নি। 
ভারতবর্ষে ১২*৫ কোটি গাঁট পাট উৎপাদন হতে পারে ; তাকে 
আইন দ্বারা হাস করে ৫৩ লক্ষ গাটে দাড় করান হয়েছে । 
বাংলা একা এর শতকরা ৮৬ থেকে ১০ ভাগ উৎপাদন করে। 
ভারতবর্ষে ১০৬টি পাটকলের মধ্যে বাংলায় আছে সাতানব্বইটি ; 
তিন লক্ষ মজুরের মধ্যে ২,৮২,০০০ জ্রন বাংলায়। এই 
সাতানধ্বইটা কলের মধ্যে অন্ততঃ নব্বইটার মালিক বিদেশী 
এবং তাদের বৃহদাকারের এক একটা কল হয়ত বাঙালীর 
ছুই বা তিনটা কলের লক্ষে সমান। মজুরের মধ্যে 
বিরাশি হাজার মাত্র বাঙালী, বাকী ভিন প্রদেশীয় লোক । 
পাট উৎপাদনে পলী-অঞ্চলে আড়তজাত করা পর্য্যস্ত বাঙালীর 
আয়, অর্থাৎ পাচ ভাগের ছু ভাগ মাত্র বাঙালীর, বাকী সব 
অবাঙালীর। 


ভারতবর্ষে কাপড় যত উৎপন্ন হয়, তার প্রায় পাঁচ ভাগের 
এক ভাগ বাঙালী ব্যবহার করে, বাংলার স্বদ্বেলী আন্দোলন 
উপলক্ষ্য করে বোদ্বাই, আহন্মরাবাদে মিল গড়ে উঠল, বাঙালী 
ক্রেতা মাত্র । মোট ৩৯৬টী মিলের মধ্যে বাংলায় তেত্রিশ, 
তার মধ্যে গোটা হয় সাত বাঙালীর, বাকী অবাভালীর । 
অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যাব শতকরা ১৫ জন লোক বাণালী 
হলেও শতকরা ১-৬টি মিল মাত্র বাঙালীর আয়ের পথ 
করে দিয়েছে । 


কার্তিক 


জলা তললপপাপাপালললাললললল তপ পৰ পাপ লাললাললাললপাললাল লাল পাপাপাপাপপলপলাপ- 


চিনির কল আছে ১৬৬, তন্মধ্যে মাত্র এপারটি বাংল'- 
দেশে, এর তিনটিও বাঙালীর নয়ন ; এবং এই তিনটির ভেতর 
আবার অবাঙালীর প্রচুর টাকা সন্ত আছে আর বংসরে যতটা 
সময় কল চলা উচিত জাকের অভাবে তাও চলে না। 

তুলা ও আকের চাষে বাংলাদেশ অনেকটা পম্চাৎপদ 
কিন্তু ভাল করে চেষ্টা করলে হুইই প্রয়ো্জনমত উৎপাদন কর] 
যেতে পারে । সেই চেষ্টার অভাব বাঙালীকে বিব্রত করেছে। 

চাউল উৎপাদনে বাংলার স্থান প্রথম, ভারতের শতকরা 
৩৭ ভাগ; মাদ্রাজ মাত্র ১৭! বাঙালীর খোরাকের উপযুক্ত 
চাল বাংলায় হয় না, এই বিষয় গত ছুত্ডিক্ষে পরিস্ফুট হয়েছে । 
ভ্ৰহ্ষের চাল বাংলায় আসত প্রচুর পবিষাপে কিন্ত বাংলায় 
একটাও ঠাচ ফ্যাউরী হ'ল না। 

বাংলা ভারতবর্ষের মোট পরিমাণের সিকি চা উৎপাদন 
করে এবং তার দ্বাবা নগদ বিক্রীতে বিদেশ থেকে যে পরিমাণ 
টাকা আমদামি হয় তার স্থান পাটের পরেই । কিন্ত এর সিকি 
ভাগও বাঙালীর নয়, অবাডালী সব কারবারের মালিক, 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ইত্যাদ্বি। ১৯৪০-৪১ সালে ৪২ কোটি 
পাউগ চা ভারতবর্ষে উৎপন্্ হয়েছে । 


বাংলাদেশে তামাক জন্যায় সবচেয়ে বেশী, মাক্রাজেও 
প্রায় বাংলার কাছাকাছি অর্থাৎ মোট পাঁচ লক্ষ টনের মধ্যে 
যথাক্রমে শতকরা ২৫"৪ ও ২৪৪ ভাপ । কেবল যে বাইরে 
রপ্তানি হয় আর অবাঙালী বণিকের ধনবদ্ধি হয়, তাই নয়, 
দেশের মধ্যে অনেকগুলি সিগারেট বিড়ির কারখানা হয়েছে 
বাঙালী এতে কোনও উত্তম দেখায় নি । 


শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেজে বাঁভালীথুব তৎপরতা দেখাতে পারে 
নি, তার কারণ আবার অন্ত রকম। কিন্তু শিল্পের পুনরুজ্জীবনে 
বাঙালীকে নুতন প্রেরণা দিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন; তার 
পর অভ্যাসমত আব দাড়াতে পারে মি। অন্ত প্রদেশের 


স্থৃতির রঙ 


৪৭ 


লোকের! সে প্রেরণা নিয়ে বাংলায় এবং বাংলার বাইরে 
অনেক শিল্প গঠন করেছে । 
কিন্ত কোন কোন দিক দিয়ে বাংলার অগ্রগতি দেখ] যাচ্ছে! 

সারা ভারতের যৌথ কারবারের মোট মূলধনের ৪০ ভাগ 
বাংলার খাট্‌ছে। দিয়াশলাই, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ, 
সাবান ও বৈহ্যতিক শক্তি উৎপাদনে বাংলার স্থান খুব উচুতে 

কেবল বৈছ্াতিক শক্তি নয়, তাপ-শক্তিতে বাংলা অন্ত 
প্রদেশ থেকে অনেক অগ্রগামী এবং সাগরগামী জাহান চলা- 
চলের উপযোগী নদীর ওপর ভারতের এককালীন প্রধান নগরী 
অবস্থিত হওয়ায় বাংলায় নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গডে উঠেছে । 
বিহারের যে অংশে বেশীর ভাপ করল] উৎপন্ন হয়, যেখানে বড় 
লোহার কারখানা দাড়িয়ে, নিরপেক্ষ লোকে বলবে সেটা! 
বাংলাদেশ । যাই হোক, এখনও বাংলা কয়লা উৎপাদনে 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে | বিহারে দেড় কোটি টনের 
পর, বাংলার ৭৮ লক্ষ টনই প্রধান | 

বাংলার শিক্ষা-কেন্স, বাংলার শিল্প পরিচালনে তাপ ও 
বৈদ্যুতিক শঞ্জি, বাংলার বাজার, বহির্ধাণিজ্যে বাংলাদেশের 
সুযোগ-সুবিধ৷ বছ অবাঙাণীকে স্থান দিয়েছে, যারা লিজ চেষ্টায় 
শিল্প প্রভৃতির দ্বারা বাংলায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের 
সঙ্গে আমাদের বগড়া নেই | বাংলার শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে 
যারা স্ব-প্রদ্েশে গিয়ে যশস্বী হয়েছেন, তাদেরও কিছু বলবার 
আমাদের নেই। কিন্ত ক্ষোভ আমাদের সেইখানে যেখামে 
বাংলার সর্বনাশ করেছে বিদ্বেশী শাসকবর্গ । বাংলার স্বার্থহানি 
করছে বাঙালী মুসলমানের সাহায্য নিযে অবাঙালী মুসলমান, 
বাংলাকে হীন প্রতিপন্ন করছে অ-বাঙালী ভারতবাসী । 
বাঙালীর মজ্জাগত দুর্বলতার সুবিধা নিয়ে বাংলার শোষণ-কার্ধ্য 
চলছে অব্যাহত গতিতে; বাঙালীর ধ্বংসের পথ ক্রমেই 
বেশী করে উন্মু্ত হয়ে উঠছে । সোনার বাংল! বাঙালীর কাছে 
শ্মশানে পরিণত হুচ্ছে। 


স্মৃতির রঙ 


শ্রীকরুণাময় বস্তু 


গোধূলির রাঙা রঙ আকে কে যে তুলিতে, 
স্মরণের হুবিগুলি পারি নাই ভুলিতে ; 
নয়নের নীলিমায় জেগেছিল যে ছবি, 
জললভরা মেঘ এসে মুছে দিল সে সবি । 


বেদীতে গু জ্জিতে ফুল, কখনো বা খোপা, 
অধরে মধুর হাসি হ'ত কি যে শোভা | 
হাত ধরাধরি করে চলে গেছি সুদূরে, 
উপলের উপকূলে বসে গাই বেসুরে | 


চাদের নিদালি চোখে কুয়াশায় আসে দুম, 
স্বৃতির মালিকা গাঁধি' ছিড়ে ফেলি দে কুন্ম) 
মনের দুমামে! নধী রাতে দোলে কোয়ারে, 
এপারেব ফুলগুলি ভেসে গেল ওপারে। 


লালমেঘ নীল মেধ মযুরের পালকে 
এ'কেছিল রামধহু স্বপনের আলোকে ; 
সেনের ছবি, গান মুছে গেল কি রঙে, 
হঠাৎ যে বেজে ওঠে স্বৃতি-জলতরঙে । 


জোয়ার-ভাটা 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ট্রেনের কাঘবার আলাপকে বৃষ্টির জলে বুদবুদ-সৃষ্টির সঙ্গ তুলনা 
কবা! চলে--আবার সাবানের ফেনীর কথাও মনে জাগে, কিন্ত 
হরিুন্দরী বলেন £ ওসব কথার কথা । "মান্ষের কুটুম এলে 
গেলে--আর গরুর কুটুম চাট লে-চুট লে'--এই হ'লো গিয়ে সত্যি 
কথা নইলে ওরাই বা কে--আর আমরাই বা কে | এক 
দেশে বাড়ি নয--এক জাত নয়--কথা বলার ছিরি-ছাদই কি 
এক রকম! ওরা বলে--'থোও’, আমরা! বলি_-বাথ ওখানে । 
আমাদের ‘শেল’, ‘দেল’, ‘গোল’ ওদের কাছে--শেয়াল’_ 
দেয়াল’-_'গোয়াল’ | যা নিয়ে দিন-রাত্তির মাম্থধ বেচে নাছে_ 
বার অভাবে সংসার অচল সেই--ট্যাকাকে’ ওবা বলে কিনা 
'্টাকা” । তবু ওদের সঙ্গে ভাব জমে গেল এমন যা অতি বড় 
আপ্তজনের সঙ্গে জমে না | হাসচো তোমরা ? শোন তবে। 

ও-বাড়ির পিপিমা বলেন, উম্ুনে ঝোল চাপিয়ে ছুটে এমু 
একটা কীচকলার জন্তে । হরির মাবার আম্বলের ব্যারামে শরীল 
পাত হয়ে গেল ভাই। কাল খুঁটিয়ে বাজার করেছে-__গাদাল 
পাত! পর্যন্ত আনেনি শুধু কাচকল।। অথচ কোব ৱেজের 
ওষুদে পথ্যির ব্যবস্থ 

হ্রিহন্পয়ী বলেন, এ তো আপনা-আ'পনির মধ্যে, নেবে তাতে 
লজ্জা কিভাই। পরশু ময়র-বৌ এসেছিল তেল ধার করতে। 
দিম ভাই ছাপাছাপি একবাটি। আজ এই মাত্বর শোধ দিয়ে 
গেলেন। সে বাটিও নমু--সে তেলও নয়। আচ্ছা তাই__ 
নাই বা দিতিস শোধ--ভারি তো! একপে! তেল! 

পিলিম! বলিলেন, ওদের দশাই ওই | হদ্দি খেতে গদ্ধি নেই 
তবু জংখাবে মটমট করচেন। আচ্ছা ভাই ওবেলা শুনবো'থন 
তোমার গল্প. 

একটি বউ গোটা হুই কাচকল। আনিয়া পিসিমার হাতে 
দিতেই তিনি বলিলেন, এরই কথ! বলছিলে বুঝি ভাই। আহা 
--দপ্মী বউ। 

বউটি প্রণাম করিলে চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া তিনি 
হাসিলেন । 


পিসিমা চলিয়। গেলে হরিজ্্লরী বলিলেন, তোমাদের ঘরে) 


কাচকল। ছিল বুঝি বউমা? 
বউটি হাসিমুখে বলিল, আপনার ভাবি ভুলো মন_ পরশু 
দেশ থেকে নিয়ে এলো না! 


ওমা--তাই বটে! তা পাড়ার সরলকে দিয়েছ তে! কিছু 
কিছু? 

বাঃ বে, আমি জানি নাকি কাউকে ! যা দেবার-থোবার 
আপনার লে ভার। 


আচ্ছা-_আচ্ছা সে হবেখন। ঘরের জিনিস বলে লুটিয়ে 
দিতে হবে এমন কি কথা । কে দেয় কত মুঠো মুঠো আমাদের ! 
একটু খামিয়া বলিলেন আচ্ছা বউমা তোমাদের সঙ্গে আলাপ 
আমাদের কত দিনের গা.? 


কত দিন আর। সেবার কোলকাতায় বোমা পড়বে এই 
হিড়িকে_ ৃ 

ঠিক কথা মা_ঠিক কথা । আমরা পালাচ্ছিন্থ কোলকেতা 
ছেড়ে-_-তোমর! যাচ্ছিলে নদে না কোথায় । শেলদয শিমভাতে 
হয়ে উঠন্থ গাড়িতে--প্রাণ ভ্রাহি মধুহ্ৃদন। কোথায় যাব_-কি 
কবব কিছুই জানি নি-চারদিকে অকৃল পাথার। বুড়ো মানুষ 
দেখে বসতে দিলে পাশে 

বউটি মৃতু হাসিয়া বলিল, ওসব কথ! আর বলবেন না-_লক্জ্ঞা 
কবে। সবাই যা করে আমবাও তাই করেছিলাম, সে আব 
বলার মত নয় 


বৈকালে বারান্দায় পা ছড়াইয়। বসির! হরিহদারী পানে- 
দোক্তায় মজা একটা পিচ ফেলিয়া! পিসিমাকে সেই কথাই 
বলিতেছিলেন £ এমন ভদ্দর আর এমন সজ্জন-_নে গে তুললে 
নিজেদেব বাড়িতে । তারপব ভাই মে কি সেবা--কি যু! 
দুধ ত্রেঁ-মাছ রে--মানাজপাতি রে--এই এত এত। ওদেব 
আবার দুটো বড় বড় আব বাগান ছেল। সে কত রকমের 
মিষ্টি আব-ক্যাটাল-_-জাম--জামকল -- একেবারে মোচ্ছব 
বসিয়ে দিলে। বেশ জায়গা! ভাই পাড়াগঁ।। আর গঙ্গাচ্চানের 
সুখ কি। কোলকেতার মত খোলা নয়, তক্‌ কৃ করছে ফটিক 
জল-_গল! ডুবুলে পায়ের পাঠা পধ্যস্ত দেখা যাম । বেশ ছিন্থ 
ভাই ! 

পিসিমা বলিলেন, থাকতে হয় সেই দেশে দিব্যি একখানি 
ঘব ভাড়' শিয়ে_ 

ন! ভাই--বর্ষা নামলে আর রক্ষে নেই। হা খাও হজম 
হবে না-আম্বলে বুক জাল! করে। প্যাচগেচে কাদ! পথে-_- 
কেম্সো-মাছি-মশা-শোপোকা | আর ব্যাঙের ডাকই বা কি! 
গ্যাড্টোর গ্যাঙোব ডাকছেই সারারাত । আর ভাই মা! মনসার 
দৌরাত্ম্যিও কম নয় 

বেশ কবেছ চলে এসেছ দিদি--অমন জায়গায় মান্য থাকে। 

পান তখন গালে মজিয়াছে বেশ । হরিন্সন্দণী হাসিয়! 
বলিলেন, গেছনু বটে দু'দিনের জ্রব্তে--যতবু আত্তি যা করেছে চির- 
দিন মনে থাকবে। তাই তে| তুলম্ু নিজের বাড়িতে । বলি 
তোমবা এত করলে আর আমাদের বাড়ি থাকতে ভাড়া দিয়ে 
থাকবে অগ্ভের বাড়িতে ! এসে। 

ভাড়া নাও না বুঝি ? 

ভাড়া না নিলে কি রক্ষে আছে! ওরা জোর করে দেয়ু। 
আর তাই বাড়ি তো আমার নামে নয়--ওনার নামেও ছেল ন!। 
সব দ্েবত্তর। বাণেশ্বব শিব রয়েচেন ঘরে--তাব নিত্যি সেবা 
পুজোর ব্যবস্থা এই বাড়ি ভাড়া থেকেই তো। ঠাকুরের সম্পত্তি 
আমি না নেবাব কে ভাই । 

তা তে বটেই । 


EE 


রি 


কাৰ্ডিক 


তবে ভাড়' বাড়াইনি এক পয়স!। যা দিত আগের ভাড়াটেরা 
ওরাও তাই দেয়! 

__ পিপিমা বলিলেন, তোমার. ভাগ্যি ভাল তাই। বোমার 
হিডিকে সেই ষে লোক পালালে ভাড়াও ক'মে হ’লো| আধাঙ্গাধি। 
আমার ভাড়াটের1 ভারি বজ্জাত ভাই । জিনিদ-পত্বরের রর একটু 
্রকটু কবে চড়ছে তো-_ভাড়া বাড়াবার কথা বললেই মুখ মচকে 


বলে--কোথায় পাব! এই বাজারে ভাডা দেব, ন। পেটে খাব? 


আঁর আমাদের ষেন পেট নেই সংসার নেই ? 
তুলে দ্যাও না থ্যাংব। মেরে_-নতুন ভাড়াটে বসাও। 
হরি বলে, সে ভারি ফ্যাপাদ পিসিমা। কি নাকি আপিস 
হয়েছে-_আইন হয়েছে তার! তুলতে দেবে ন! ভাড়াটেকে। 
পোড়া কপাল আপিসের | 
৬. হরিন্্শীরী ঝাঝিয। কহিলেন, ইস্‌-মগের মুলুক নাকি) 
আমার বাড়ি যাকে খুসি ভাডা দেব--তুলবো-_ 
না ভাই তা হবার জো নেই । কোট ধর করে পায়ের সুতে! 
ছি'ড়বে তবু সুরাহা কিছু হবে না । 
আচ্ছ! জ্িগগেন করবো’খন মনিকে--ওরা তে! মানুষ চড়িয়ে 
থা । 
তাই শুদিয়ে,দিদি। পিপিমা উঠিলেন। 
আইনের মর্মার্থ জানিয়| হরিসুন্দরী মনমর! হইয়া! গেলেন। 
সহ্ষাবেলায় মালা হাতে ভাড়ার ঘবের দেয়াল ঠেস দিয়! বসিলেন 
বটে--মন পড়িয়া রহিল ওই প্রসঙ্গে । সত্যই তো! জিনিসপত্রের 
দর দিন দিন চড়িতেছে। যুদ্ধ বাধিয়াছে চার বছর) চার বছরে 
মানুষের চাবশে! হাল করিয়া! ছাড়িবে ! দুল ভ-দর্শন পয়সার কথা 
ছাড়িয়া দিলে রেজ্জকিরও যেন পাখ| গঙ্জাইয়াছে । ন'টে শাকের 
ভাগ আর এক পয়সায় পাওয়া যায় না । ছেলেরা ভাত কোলে 
করিয়া মহার্ধ্য মাছেব কথ! তুলিয়া আধ-খাওয়া অবস্থায় উঠিয় 
যায । গোয়াল! দুধে জল ঢালে অসঙ্কোচে । অনুযোগ করিলে জবাব 
দেয়, দু'দিন পরে সাদা রং আর দেখতে পাবে ন!--মা-ঠাকরুণ ; 
গর কি আব ভারতে আছে! ,খোকাটার জ্বর হইয়াছিল 
সার! শহরে নাকি সাগু পাওয়া যায় নাই। পাওয়া কি আর যায় 
নাই? আট টাকা সেরের সাগুদান! খাওয়াইয়া বোগীকে চাক্গ। 
করিবার কল্পন। কে কবে করিয়াছে ! উদ্ভট কল্পনা! তার চেয়ে 
সন্দেশ খাওয়। ভাল। কিন্ত তাহাতেও যে আগুন লাগিতেছে। 
এতটুকু মারবেলেব গুলির মত সন্দেশ একবাটি জল ন! ঢালিলে 
গল! দিয়া নামানো হুর । সন্দেশ খাওয়া তো নয়-টাকাঁর 
আদ্ধ। এই অবস্থায় বাড়িওয়ালাকে বধ করিতে পরহ্বাদক্গী ওই 
সজাইনের হাঙ্গাম! কেন বাপু? 
মাল! করত চলিতে লাগিল। 
কাকীমা একবার উঠবেন 
কেন গা! বউমা? 


দেশ থেকে আমার ভান্গরগো। এসেছে। কিছু সন্দেশ 
খেতে দিয়ে গেল--তাই থেকে দুটি 
আহা-_তা আবার আমাকে কেন বউমা । বেশ সন্দেশ 


তোমাদের দেশের--কাচাগোল্পা না কি? আর উঠবো! না। মা, 


ক 


জোঁয়ার-ভাটা 


৪৯ 


কাচা কাপড় তো ? তাহলে উই তেকাটাযু টাঙিয়ে রাখ মা। 
নিত্যি নিত্যি এসব কেন ম।! | গেল তপ্তায় দিলে পটোল-- 
এবারও পটোল আর কাঁঠালের বিচি কিছু আছে । 


ক্যাটালের বিচি | আহা, মনেটা বড্ড ভালবাসে খেতে । 
আর ওলা একট! । - 
ওমা-আমার কি হবে! এতও ঝখণী করে রাখচে] মা। 
ভারি হে! জিনিস-- 


হরিন্রন্দবী মালা ক্রপ করিতে করিতে উঠিয়া আসিজেন । 

ওম!-_-এ ষে পেতে ভর্তি জিনিল | আবার নেবুও এনেছ ? 
তা ইদিকে এস ত বউমা_ওই হ্থাড়িটিতে কুলের আচার 
আছে--একটু তুলে নাও। না, না, এখুনি নাও। বলে 


" তোমার নাম করে তৈরি করম = 


বউটি কুলের আচার লইয়!। কহিল, আজ কিন্তু আর একটি 
জিনিল দিতে হবে কাকীমা-_নইঙ্গে ছাড়ান নেই । 


কিমা? তোমাকে দিই নি--হেন বস্তু ভূ-ভারতে কি 
আছে ম!! ' 

তেল-__কেরোপিন-- 

কেরাচিন ! তা নাও। চার বোতল মাত্তর আছে। পরশু 


গুবলুতে আর জবাতে গিয়ে সার দিয়ে দাড়িয়ে নিয়ে এল তিনটি 
ঘণ্টায়। রাতে পা কাষড়ানির আলা এ-পাশ ও-পাশ । সেই 
রাত্বিজ্ধে উঠন্থ_-উঠে সরষের তেল গবম করে মালিশ করে দ্বিই_ 
তবে ছু'টোতে ঘুমিয়ে বাচে। 

শুনচি নাকি তেলের কার্ড হবে ? - 

কে জানে মা--কালে কালে কতই দেখব! চালের অবস্থা 
দেখচ ত। আজ কুড়ি টাকা_-কাল তিরিশ 

চালের কার্ডও হবে। - 

হলেই বাঁচি । কাড়ি কাড়ি ভিখারী ছুয়োরে এসে হাকচে_ 
নারেতে ঘুম-_-ন! দিনে সোয়াস্তি। মরতে শহবেই বা আদে 
কেন ওরা। পাড়াগায়ে ত গেছম্থ--কেমন সবুজ ধান মাঠ 
ভপ্তি--কত আনাঞ্ধপাতি-_কি খাটি মিটি ছধ। 

সে পাড়াগ। আর নেই কাকী মা | এখানে দাম দিলে তবু 
চাল মেলে-__ওখানে তাও না। আর যাঁদের পয়সা নেই__ 
তাদের শহর্ই বা কি--পাড়ার্গাই বা কি] 

তা হোক মাশহরের লোককে উত্তম-খুস্তম করে মার! 
কেন? কত বোগ ওর! সঙ্গে করে এনেছে জান? মনি বলছেল 
এবার ম্যালোয়ারি ষা হবে-_ 

বউটি বলিল, ওরা ভাবে শহরে অনেক টাকা--অনেক ধান, 
বড়লোকের! সবাই দস্বাবান। হাত পাঁতলেই পেট ভরবে এই 
আশাই ত করে কাকী মা । 

অত আশ! ভাল নয় মা! কথায় বলে £ 

আন্ত রেখে ধন্ম 
পিতৃলোকের কল্প । 

বউটি কুলের আচার জিভ দিয়া চাকিতে চাকিতে কহিল, 
চমৎকার হয়েছে কাকী মা । আর শশার ! 

আ আবাগের বেটি--সব সকড়ি করে ফেললি, ছেলের জন্তে 
একটু রাখলি নি? 


~ 
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রাখবে ! বলে--ওই যে কি ছড়া বললেন আপ্ত রেখে ধর্্ব_ 
আমারও হয়েছে তাই । যে ভাল লাগছে আপনার হাড়িট। ন! 
শেষ করে ফেলি । জিহ্বার আঘাতে টাক্রায় এক প্রকাব শব্দ 
তুলিয় সে হাদিল। 

তা কববে ন।--তা। হলে যে দু'টি মাস আব কিন 
বিছানা থেকে । তা হাতটা ধুয়ে আর থানিকট! বার করে 
নাওগে ছেলের জন্তে ৷ 

ছেলেদের মধ্যেও এই সব আলোচনার সঙ্গে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ 
লইয়া কথা হয়। যুদ্ধের সঙ্গে পৃথিবীর এবং পৃথিবীব সঙ্গে 
মান্থষের এবং সব জড়াইয়! হ্বর্ণপ্রশ্থ ভবিষ্যতের চিত্র আকা 
চলে। যুদ্ধের আন্ুষঙ্গিক যে দুর্ভাগ্যগুলি মানুষকে সব সময়ে 
চিন্তার মহলে বন্দী করিয়াছে-__সেগুলিকে যুদ্ধোত্তর যুগ পর্য্যস্ত 
টানিয়। লইবাব কল্পনা যে আজ অন্নাভাবে রাজপথে ধু'কিতে 


ধুঁকিতে চলিয়াছে এবং যে টাকার অঙ্কে ফাঁপিয়া মোটরের 


অুথাসনে অর্দ্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে পথের ছু'পাশের দৃশ্যকে রমণীয় 
দেখিতেছে__কাহারও নাই । লে সোনার ভবিষ্যৎ অন্নহীনকে 
জোগাইবে প্রচুর অন্ন এবং মোটরবিহারীকে জোগাইবে আরও 
দু'একখানি মোটব। 

মণি সোৎসাহে বলে, ইনসিওরেন্সের বর্তমান দেখে মনে হচ্ছে 
ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল । 

হিতেন বলে, আপিলেও মাইনে বাড়বে। ষ্ট্যাপ্ডাড? অব, 
লিভিং উঁচু হলেই সব কিছু বাড়তে বাধ্য। দেখ নাঁ_গেল 
যুদ্ধের আগেকার শ্বেলে আব পরের স্কেলে 

প্রকাশ মাথা নাড়িয়া বলে, দেশের স্বাধীনতা লাভ হবে? 
হবে না। 

হতে বাধ্য। মনি টেবিলে চাপড় মারিয়া! ক তাবাগ্রামে 
তোলে, এই যুদ্ধের আগে জগতের যে ষ্ট্যাপ্ডা 9 ছিল--যুদ্ধের পর 
তার বিবাট্‌ চে হবেই । 

আচ্ছা আগে জান্মেনী হাকক ত--। 

সঙ্গে সঙ্গে ছুই পক্ষ অবলম্বন করিয়। তুমুল তর্ক বাধে । সে 
তর্কও স্থায়ী হয় ন! । 

শুনেচ তে, রেশনিং চালু হবে ? চালের চিনির আটার 

হোক, তবু লোকে ছু-বেল। দু-মুঠো| খেতে পাবে। 

প্রকাশ সশব্দে হাসিয়া উঠে, দু-মুঠে।। দু-মুঠো তে। অমনি 
কেউ দেবে ন! ভাই, দাম চাই। 

দাম না দিলে কে দেবে? 

যার! পথে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে তাদের কি আছে শুনি ? যথা- 
সর্বস্ব থুইয়ে তবে না এসেছে রাজধানীতে । 

লঙ্গবখানা খুলেছেন কত দাতা, সে খেয়েও কত লোক বাচছে। 

প্রকাশ চীৎকার করিয়া কহিল, দয়ার নমুনা দেখে আমরাও 
বর্তে যাচ্ছি। ওই কন্কালের মিছিল দেখলে আমার কি মনে হয় 
জানিস? ভাবি কত সহজে ওদের কৃতজ্ঞ কর! যায়! ভাষ্টবিনে 
ফেল! নোংর! ঘেঁটে পচা ভাত গল! তরকারি খাচ্ছে, ওর! লোকের 
বাড়িব চাকর হবার জন্ত মাথ! কুটছে, একমুঠো হিচুড়ি একখান 
ছেড়া কাপড় পেয়ে ভাবছে রাজধানীর লোকগুলি কি সাধু 


প্রবাসী | 


থাকে । 
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থাম হে থাম, আমর! সাধারণের! এর চেয়ে বেশী কি করতে . 
পারি? 

কাওয়ার্ড। প্রকাশ রাগ করিয়! উঠিয়া গেল। কেহ মুখ 
টিপিয়া হাসিল, কেহ থমথমে আবহাওয়ায় খানিকটা চুপ করিয়া! 
গোপনে একটি নিঃশ্বাস ঘুকের মাঝে টানিয়! লইল। 

মোট কথা, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দুঃখ ও সুখের পরিমাপ করিয়াঁ 
প্রত্যেকেই প্রত্যেককে কিছু-না-কিছু বলে। ন! বলিলে নিস্তার 
নাই বলিয়াই বলে। 


একদিন হরিহুন্দরী বড় ব্যস্ত হইয়। পড়িলেন। মণিকে ডাকিয়। 
বলিলেন, তুই একবার যা বাবা, ব্ড্ড দেবি ব করচে দাই । পেরথম 
পোয়াতি কিনা ভয় হয়। 

মণি ছুটিয়! চলিয়া গেল । 

স্প্রসবের মানত করিয়া হরিনন্দরী কয়েকটি পয়সা! বউটির 
কপালে ছোয়াইয়া বাক্সে আলাদ! কবিয়! রাঁখিলেন। 

যন্ত্রণায় বউটি কাতরাইতেছে ; কাকীম! গোঁ যদি না বাঁচি 
ওর! রইলো! দেখবেন-_ 

যত সব অলক্ষুণে কথা, ছেলে যেন কারো হয়না! 
জিনিস সে থাকতে আমি দেখতে গেলুম কেন লাঃ আ গেল 

ছু-বাড়ির খাওয়া চুকাইয়! হরিহুলারী বারান্দার মেঝেতে বদিয়। 
ঢুলিতেছেন। রাত ঝা-ঝাঁ করিতেছে! শীতকালের রাত যেমন 
দীর্ঘ তেমনই গম্ভীর । হরিহুন্দরী বলেন, শীতকালের রাত হলেন 
বেতোরুগী--আমাবস্তে হলে তো কথাই নেই। অন্ধকারে কাব! 
আসেন কারা কথ! বলেন-_মান্থষের সঙ্গ তাদের ভাল লাগে 
বলেই---৷ সারা গায়ে কাট! দেয়, রামনাম জপ করেন। ভ্রত 
স্বৎপিপ্ডের তালে বামনামের মাল! নাগরদোলার মত ঘুরিতে 
সর্বদেহ কাপিতে থাকে। 

“আঃ, শাক হাতে ঢুলছেন কেন গিষ্লীমা, ফু দিন_জোরে 
ফু দিন। 

চট ক! ভাঙিয়! হবিনুম্বরী বলেন, আণ্য।_কি বললে দাই! 

শাক বাজান । 

সজোরে শাখে ফু দেন হরিল্ন্পরী। ঘন ঘন বাপকয়েক 
বাজাইয়। জিজ্ঞাস! করেন, খোকা তো? 

হা, ভাল শাড়ী চাই একথান!। 

হরিসুন্দরী দ্রুত উঠিয়া ঘরের মধ্যে যান। ট্রাঙ্ক খুলিয়া বাহির 
করেন পুবাতন জরিপাড পাস্তিপুবী শাড়ীথানি। কতকাল কাটিয়া 
গেছে আজও তার পাড়ে লণনের আলো! পড়িলে আগুনের 
ঝলসিয়। উঠে। ওই শাড়ীর সঙ্গে বিগত বসন্তের টুকব! আনন্দ 
স্মৃতির সৌরভে ভর করিয়৷ তাসিয়া আসে। ভাসিয়া আসে 
নিমন্ত্রণ বাড়ির উল্লাস এবং আদর-অভিমান-প্রণয়ের ক্ষণবুদ্বুদ্‌- 
আশ্রিত হারাইয়! যাওয়া কতকগুলি দুল ভ মুহুর্ত । 

এই নাও । আমার সবচেয়ে ভাল শাড়ীখান! তোমায় দিহু । 

খোকাও হয়েছে চমত্কার | আপনাদের কালের রাজপুজের 
ষে গল্প শুনেছি তারই মতে । 

তোমাদের কালে বুঝি রাজপুত্ত,র নেই? 


যার, 


কাৰ্তিক 
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আছে, তবে তাদের কদর কমে গেছে। তাহ! হচ্ছে হাঁসির 
খোরাক । 

ত! হোক, কান্নার চেয়ে হাসিটাই আমার ভাল। 

দেখুন তাহ'লে খোকাটা কেমন হাসছে । দুহাতে নব- 
টীতককে তুলিয়া দাই হাবিকেনের দমটা বাড়াইয়| দিল । 

'" হুবিন্ুন্দরী পিছন ফিরিয়া কহিলেন, গিনি দিয়ে ছেলের মুখ 

না দেখলে বউমার ছুখু হবে। না বাছা, ছেলে নে যাও । যষ্ী- 

পৃজো হয়ে গেলে আতুড উঠলে তবে ছেলের মুখ দেখব। 

আচ্ছয়-শক্তিহীন বউটির কানে কথার ভগ্নাংশ প্রবেশ করে। 
আনন্দ ঘুমের মত তার ছুটি মুদ্রিত চোখের পাতায় নুক্মভাবে 
কাপিতে থাকে । 

এমনই করিয়| দিন যায়। পাঁচট নত্তা প্রভৃতি সারা হইয়া 
যঠীপুজার দিন আসে । হিসুশরী আর একবার হাত-বাক্সের 
ডাল! খুলিয়া টাকার ছোট গেঁজিয়াটি বাহিব করেন। দুখানি 
পুরা ও একখানি অর্ধগিনি এবং কয়েকটি পঞ্চম অর্জ-মার্কা টাকায় 
সেটি পূর্ণগর্ত । রাক্জা জর্দ্দে টাকাগুলি বাজাবে চলিবে না 
তবু এগুলির উপর হরিহন্দরীর মমতা বেশী। পুরাতন সাল 
হইলেও হাতবদল না হওয়ার দূকুন সেগুলি সন্তোজাত টাকার 
ই বকৃঝকে। বঝকৃবকে জিনিস মাত্রেই মন হরণ কবে। 
মাঝে মাঝে সেগুলিকে মেঝের উপর ঢালিয়। গণিয! সন্তষ্ট মনে 
তিনি পুনরায় গেঁজিয়াজাত করেন । খরচ করিবার জন্য টাকার 
সৃষ্টি একথ। যাহার! বলে তাহাদের কথার উত্তরে অল্প হাপিয়া হরি- 
সুন্দরী ক্ষুপ্র টিপ্ননী কাটেন, ডোকুল! । 

আজও মেঝেয় ঢালিয়! সেগুলির শোভ! দেখিতে দেখিতে তিনি 
খালিকট। তগ্ময় হইয়াছেন এমন সময় ভেজানে। দুয়ার ঠেলিয়। মণি 
ঘরে ঢুকিল। 

মা। 

অভ্যাসবশতঃ টাকার উপর গেঁজিয়াট। চাপা দিয়া হরিনুন্দরী 
সেদিকে ফিরিলেন, কি রে মনি? 

মনি অল্প ইতস্ততঃ করিয়া! কহিল, গিনিগুলে! ভাল করে রেখো 
ওয় দর যা উঠছে । 

দর। কিনেছিন্ত তো পনেরে ট্যাকায়-- 

এখন পাঁচ পনেরং পচাত্বরের কম নয়। সোনার ভরি নব্বই 
ছাড়িযেছে_-শ'য়ে পৌঁছবে । 

অ'য|--বলিস কি! 
চাহিলেন। 

_ আর তোমার ওই পুরণো টাকাগুলোও বেচে দাও--এক 

-্কটিতে পাঁচ সিকে আসবে । 

" দুর তা কি হয়| সেগুলির উপর মমতাভর! দৃষ্টিতে চাহিলেন। 
বেশ, যা খুলী কর। কি গুনলুম একটা কথা-_সত্যি? 
কি কথা? | 
যচীপূজোর দিন তুমি নাকি গিনি দিয়ে হিতেনের ছেলের মুখ 

দেখবে? 
হরিলুন্দরী বলিলেন, যঠীপূজোর নয়, ভাবছি ভাতের সময়-*" 

তখন সোনা সমস্ত৷ হবে না? 
কি কবে বলবো । যদ্দি ন! হয়? 


হভবিস্ময়ে হরিসুন্দরী তাহার পানে 


না হয়, খানিক চিন্তিত মুখে চুপ করিয়া! রহিলেন। না হয় 
ট্যাকাই দেব। 

যাই হোক গিনি এখন ছেড়ে। না-_ছুলিটার বিয়ে দিতে হবে। 
গহনা গড়াবার সোনা হয়তো = 

সে আর তোমাকে শেখাতে হবে না।, গেঁজিয়! ভর্তি করিয়া 
বাক্স বন্ধ করিলেন | যেটুকু দ্বিধা ছিল মনে--সোনার দর চড়িতেছে 
শুনিয়া নিঃশেষে মুছিয়া গেল! 


বাহির হইবার পথে হিতেনের সঙ্গে মনির দেখা! হিতেন 
বলিল, আপনাব কাছেই যাচ্ছিলাম মণি-দ!। মানে আমার 
রেশন-কার্ড দুখান! একবার দেবেন তো । 

মণি হাসিয়া বলিল, কার্ড কি করবে হে? 

ডাক্তার বলেন দুধের সঙ্গে মিছুরি জ্বাল দিয়ে খোকাকে 
থাওয়াতে। তাই ভাবছি-- 

মিছরী তো বাজারে নেই। রা 

চিনি থেকে মিছরি তৈরি করাবো । একজন ময়রার সঙ্গে 
কথা হয়েছে, এক সের চিনি দিলে তিন পোয়া মিছরি দেবে । 

তাই ত, এ সপ্তাহে চিনি তোঁ ডিউ নেই। 

আসচে সপ্তাহে নেব না হয়। 

তাই ত হে, বাড়িতে পেল্লায় চায়ের খবচ ; সকাল-বিকেল- 
দুপুর-সন্ষ্যে। হয় ব্ল্যাক মার্কেটের আশ্রয় নিতে হবে নয় নেশ। 
কমাতে হবে। 

কুষ্টিত স্বরে হিতেন বলিল, একটা মাস কষ্ট করে চালান 
দাদা। আমরা তো! চা খাই নে, চিনিরও দরকার নেই । 

বাড়ির মধ্যে আসিয়া! মণি বলিল, মা, ওদের বেশন-কার্ড 
ভুখান। বার করে দাও । 

ওপর হইতে হবিসুন্দরী বলিলেন, কাল তো চাল চিনি 
আনলি আজ আবার 

মণি কক্ষ কণ্ডে কহিল, যাদের কার্ড তার! যদি চায় রাখতে 
পার তুমি ! কি জোর আছে তোমার-_ 

চাইছে? আচ্ছা, আমি না হয়-_ 


" মণি কথিয়া উঠিল, না, না, না। যে আপনার নয় তাব 


. কাছে ভিক্ষে নেব? 


বৈকালে পিসিমা আসিলে হরিস্ুন্দরী ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়। 
বলিলেন, ভাড়াটের মত, দেখি নি ভাই, নিজেব বোযের চেয়ে 
আপন ভাবতূম। এক জায়গায় ছিল কাঠ। ওদের দরকার 
হলে ওরা নিত, আমাদের দরকারে আমরা নিতুম । ভারি তে! 
জিনিস! চাল আটা আর চিনি। আমরাই আনছি নিচ্ছি। 
চালট! আটাটা ওবা নেয়, চিনিটুকু সবাই চাব-পঁচ বার চা খায় 
বলে 
পিলিম! বলিলেন, কথাম্থ বলে ন। : 
জন জামাই ভাগনা, 
তিন নয় আপনা । 
হরিসুন্দরী পেরেকে টানানো হরিনামের ঝুলি লইয়া! বলিলেন, 
মে চোখে তো দেখিনি কাউকে, দেখতেও পারলুম ন! কথনে! । 
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বেশ ত, কচি ছেলেব জন্জে চিনি যদি তোর দরকার হয়ই নে না 
চেয়ে আমার ঠেয়ে। কাটান-ছোড়া করার কি দবকার ছেল ! 
পিসিমা চোখ টিপিয়া মুখ বাকাইয়। হাসিলেন একটু । 


সেদিন মণি জিদ ধরিল, টাঁকাগুলোর গতি কর মা, কোন্‌ 
দিন দর নেমে যাবে 
হ'রমুন্দরী বলিলেন, বে’থার তত্বে-তাবাসে দিতে ভাল দেখার 
বলে রেখেহিলুয ! ত! তোরা যখন বলছিস-- 
মণি বলিল, গোটা চার পাঁচ রেখে দাও না হয়। 
না, না, কিসের জন্কে রাখব । 
হিতেনের ছেলের ভাতে-- 
পোড়া কপাল | কথায় বলে : 
মা বিয়োলে! না বিয়োলো মাসী 
কাল খেয়ে মরে পাড়াপড়শী । 
সুবাদ ত ওই পৰ্যন্ত । এই যে “কাঠগুলো হু'মাস হ'ল 
নিয়েছে দিলে ফেরত ? উদ্তূটে ডাক্তারের উদ্ভুটে ব্যবস্থা | কচি 
ছেলেকে কে আবার বারে! মাস দুধ-মিছরি খাওয়ায় শুনি? 
ওদেব কার্ড ওরা নিয়েছে-তাতে আমাদের কি ম!। 
নিক গে। | 
গেঁজিয়! উপুড় করিয়া টাকাগুলি মেঝেয় ঢালিয়া দিলেন। 
পুরান টাকার আওয়াজ ভারি মিষ্ট। শব্দ হইলেই মনে হয় 
গানেব সুর । কিন্তু গান মাত্রেই ত সুখের নহে-_এ কথা আর 
কে না জানে | 


ক্রমে ক্রমে বন্ত্-সমস্য। উঁকি মারিল। সে যে অন্-সমস্যার 
মতই সঙ্গীন হইবে প্রথমট। কেহ বুঝিতে পারেন নাই। 

মণিদেব বৈঠকথানায় 'তর্ক চলে, ছু'মাদ পরে কাপড়ে ছেয়ে 
যাবে বাজার। আমেরিকার জাহাক্গ তণ্তি মাল প্যামেফিকে 
পা বাড়িয়েছে। 

ম্যানচেষ্টারও কি ছেড়ে কথা কইবে? 

তখন কে কত পরবে কাপড়- 

প্রকাশ উষ্ণ কঠে বলে, তাই পবো | তোমাদের লজ্জা 
নিবাবণ হবে__ছুংখু ঘুচবে। সভ্য জগতে সভ্য থাকাটাই হ'ল 
গিয়ে আসল-_ম্বাধীনতা ত ফাউ। 

বড্ড বাজে বকিন নেকা। চালের ছুিক্ষ হ'ল আমাদের 
হাত ছিল কিছু? কাপড়ের দুর্ভিক্ষ দেখছি তাতেই বা হাত 
কোথায়? এত সভাসমিতি--প্রতিবাদ অমুনয় বিনয়, হচ্ছে কিছুতে 
কিছু? 

প্রকাশ উচ্চ কণ্ঠে হাদিয়া উঠে, তরকারিতে মণলা দিয়েছ 
অনেক। অনেক তেল-ঘি-গরম মশলা,__নেই শুধু মুন । 
আমরা আবার বড়াই করি! 

কোন্‌ তরকারি রে? 

জানি ন! যাদের মুখের নেই স্বাদ--মনেতে নেই তৃষ্ণা. 
ভার! আবাব মান্য | অত্যধিক ক্রোধ হইলে প্রকাশ সেখানে 
থাকে না--উঠিয়! যায়। 


বাড়ির মধ্যেও সে ক্রোধের ধোয়াট! গাঢ় হইয়াছে। হরিসুন্দরী 
বকিতেছেল £ একে কাপড়ের ছুম্মুল্য তায় এত বড় ফালা দিলে 
মানুষ বাচে ! এমন দস্যি ছেলেপুলে__- 

হিতেনের বউ দোরগোড়ায় আসিয়া কহিল, হেলেমেয়েদেব 
দোষ নেই কাকী মা, তাড়াতাড়িতে 2০ বালতিট! নিক্ষে, 
কানায় থোঁচ লেগে 

হবিসুন্দয়ী নির্বাক্‌ বিশ্বয়ে তাহার পানে চাহিলেন। সেই 
বিস্মিত প্রথব দৃষ্টির তলে চোখ তুলিয়! দাড়ান কঠিন। 

হিতেনের বউ মুখ নামাইয়। বসিল, আমায় দিন কাকী মা, 
দুপুর বেলায় রিফু করে রাখবখন । 

হরিনুন্দরী দৃষ্টি-আগুনেব উত্তাপ কে ঢালিয়। কহিলেন, দিপু 
করলেই ত নতুন করে দেয়! যায় না। দু’তিন ধোপের কাপড় 
একেবারে ফালানালা ! 

মণি বারান্দায় পা দিতেই বউটি চলিয়। গেল। 


অবশেষে শোনা গেল--চাল আটা মুন চিনির মত কাপড়েরও 
রেশন হইবে । তবে সে ব্যবস্থা করিতে মাস ছুই চাব হইতে 
পাবে। ইতিমধ্যে পাড়ার ওয়ার্ড-কমিটির মারফত বাড়ি-পিছু 
একখানি করিয়া কাপড় দেওয়! হইবে অবস্থা সচ্ছল হইলে ম্যথাঁ 
পিছু পাওয়া যাইতে পারে। 
সকলেব দেখাদেখি হিতেনও ফন পূরণ করিয়া দিল । 
বটি বলিল, কাপড় যদি পাও--কাকীমাকে একখানা দিও । 
হিতেন হাসিল, দেবে ত একখানা--তার আবার কাকী- 
মাকে! 
না গো, ও'র কাপড় ছি'ডে দিয়ে যা লজ্জায় আছি। 
বুঝলাম। কাপড় ও'কে দিলেও তোমার লজ্জা ঘুচবে ? 
তবু 
তবুর কিছু নেই। তুমি না হয় বাড়িতে আছ-_-ছে'ড়া- 
খোঁড়া পরে থাকবে; নিদেন পক্ষে লেপের ওয়াড- গামছা! কাগজ 
যা কিছু হোক । আমাদেব আপিন কবতে হয়--রাস্তার আইন 
বাচিয়ে চলতে হবে। দেখ সু, সচ্ছল অবস্থাব দিনে যে ক্রি 
মান্থুবকে লঙ্ঘ। দেয়--আপৎকালে তাই তার ভূষণ। ওতে 
অপরাধ নেই। 
বউটি অত বোঝে না, মনের ছুঃখে চুপ করিয়া থাকে । 
অন্থুসন্ধান-কমিটি হইতে যথাসময়ে হিতেনের নামে পারমিট 
আসিল। সে মণিকে সেটি দেখাইয়া বলিল, একখানা ধুতির 
পারমিট পেলাম দাদা । 
মণি পারমিট দেখিয়া প্রসন্ন হইল না। কহিল, ভালই ত। }- 
আপনি কি পেলেন? ধুতি না শাড়ি? 
মণি অন্তরে দ্রলিতেছিল, মুখে শুক হাসি হাসিয়া কহিল, 
এক বাড়ি থেকে ক’জনকে পারমিট দেবে? এখনও ত ঢালাও 
দেবাব অর্ডার হয় নি? 
তাহ'লে আপনি পাবেন না? 
মণি নীরস স্বরে কহিল, আচ্ছা! হিতেন, যার! আপিস করে 
খবরের কাগজ পড়ে--পণচ দিকের খবর রাখে--তাবা যদি শ্তাক! 
সাজে তাহ'লে কি ইচ্ছে হয় জান? 


- হিতেন দারুণ অপ্রস্তুত হইয়া আম্তা আম্তা করিয়া কি 
বলিতে গিয়া দেখে--মণি সেখানে নাই । মণির আক্রোশের হেতু 
বুঝিয়া তাহার অপরাধের বোকা! যেন হান্ধা হইয়া ্মাসে। মেত 
কমিটিকে বলিয়া শুধু নিজের কাপড় লওয়ার ব্যবস্থা করে নাই। 
তাহাদের খেয়ালখুষী মত যাহার ভাগ্যে যেটুকু লাভ হইল 
তাহাতে হিংসাই বা কেন-ক্রোধই বা কিসের? 
্রি্কমাণ বউটির হাতে ধুতিখানি দিয়া বলিল, তুলে রাখ। 
বাঃ-_বেশ মিহি ধুতি ত। পাড়টিও খাস! । 
-হিতেন বলিল, কত লোক এই দেখে হিংসেষু ফেটে মরছে 
জান? 
হিংসে? 
হাগে-্মপিদাকে দেখালাম, মুখ কাল করে চলে গেলেন। 
ওঁরা পান নি? 
নাঃ তাই ত রাগ। 
এমন সময়ে ঘড় ঘড় ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ হইতে লাগিল। দু'জনে 
ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়! দেখে দেয়াল ঠেসান যে করোগেট 
টিনখান! এতদিন অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল--সেটিকে মণি, 
হরিসুন্দরী, তাঁহার পনর বছরের নাতনী দুলালী এবং মাত 
বছরের নাতি মণ্ট, টানিয। বারান্দায় তুলিতেছে। 
হিতেন ও তাহার বউ বারান্দা হইতে সরিষা! গেল । 



















: পরের দিন:বৈকালে নিত্য অভ্যাস মত হরিসুন্দরী বারান্দার 
ধারে বসিয্াছেন। কঠন্বরে বোঝা গেল পিসিমা আছেন। 
আর কে আছেন না-আছেন--হিতেনের বউয়ের দেখার ব্ুষোগ 
কম। কেন না, করোগেট টিনে বারান্দাট! দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। 





আয়েষার মুখটি ভার 
হাসিখানি কেড়ে নিল কে যে 

স্বামী তার ফেরে নাই 
বহুকাল হয়ে গেল সে যে। 


চুল দে ত বাঁধবে না, 
তেল সে ত মাখবে না, 
ভাবে খালি দিন রাত 
সে কি ফিরে আস্বে না? 
»জরীসধীর খাম্তগীর 








জো য়ার-ভাটা 






























সাং পাািশিসিিাশীাপািসপাশসপিসিপপাসিশিশাাস্পাসপি 


হরিলুন্দরীর গলা পাওয়া গেল। কাহাকেও গোপন করিয়। 
নহে--যেন অপর পক্ষকে শোনাইবার জন্তই এই আলোচন!। 


আর ভাই, আলাদা বাড়ি না দেখালে ফ্কাকিতে পড়ে 
সর্বস্ান্ত। মণিত বোঝে না-ভাবলে পরগাছাকে আপন. 
করে নেবে। তা এক মালিক দেখিয়ে সব “কাঠ আমার 
বাকমোয় রাখত । ছেলের মিছরির ছুতো করে সেই যে 'কাঠা 
নিলেন--সে হ'ল গিয়ে ছ"মাসের কথা । আবার কাপড়ের 
বেলাতেও দেখালেন ভূ! বাড়ি পিছু একখান কাগড়--ত, 
কম্মকত্তাদের সলিয়ে-কলিয়ে গব্বোজাত করলেন। অথচ আঁ 
ভাই 

প্রথম পরিচয় হইতে আজ পর্য্যন্ত কত রকম এবং কি পরিমায | 
জিনিস দিয়াছেন তাহার সুদীর্ঘ তালিকা নিখুঁত আবৃত্তি করিয়া 
হরিসুন্দরী প্যাচ. করিয়| পানের পিচ ফেলিলেন। 

পিসিমা বলিলেন, তা ভাই বেশ করেছ--বারান্দাটা ঘি? 
আলাদ| করে নিয়েছ । এখন বাড়ি আলাদা দেখাতে পারলে 
কাপড়ও পাবে আলাদ!। 

হরিনুন্দরী বলিলেন, তাই বলছিনু --তোরাই বা কে আমরাই, 
বাকে। কোন্‌ অজ পাড়ার্গায়ে বাড়ি, এক জাত নয়--ক 
বলার ছিরি ছণাদই কি এক রকম! যার অভাবে সংসারে অচল 
সেই 'ট্যাকাকে’ তোর! বলিস টাকা! তোদের সঙ্গে ভাব জমবে 
কোন্‌ সুবাদে শুনি? ৮ 

প্যাচ, করিয়া আর একবার শব্দ হইল। ২ 

পিচ ফেলার শব্দে মনে হইল-_-অনেকথানি জোধ ও 
সেই সঙ্গে বাহির হইয়। গেল । 











রাজগীর বা রাক্জগৃহ একই স্থান। মগধ রাজ্যের প্রথম 
রাজধানী হিসাবে 'রাজগৃহ” নাম হয়েছিল । রাঁজগীরের এঁতি- 
হাসিক তথ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে বলা আমার উদ্দেন্ত নয়। 
রাজগীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিক বিবরণ এখনও 
পৰ্য্যন্ত জানা যায় নাই। সরকারের আন্কুল্যে রাক্ষগীর ও 
নালন্দা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলছে। সুতরাং আশা করা যায় যে, 
কোন এক সময় রাজগীরের মাটির নীচ থেকে মহাঁভারতীয় এবং 
পৌরাণিক যুগের বহু অপ্রকাশিত কাহিনী সুপরিস্,ট হয়ে উঠবে। 

রাজগীরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এক অন্ধকার রাত্রে। 
অপরিচিত স্থানে এস্.কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখি আমার 
পায়ের কাছ থেকে যেন এক বিরাট, অন্ধকারের স্ত, পে সোজা 
উপরে উঠে আকাশে গিয়ে মিশেছে । 

বৈশাখ মাস । বেশ গরম। পাহাড়েও গরম বোধ হচ্ছে। 
মঘের খেল! নেই, কুয়াসা নেই । আকাশের পটে অনস্তপ্রপারিত 
পর্বতমালাকে দেখে মনে হচ্ছেযেন বিপুল তরঙ্গমালা বরাবর পূব 
থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছে । মাউন্ট ‘এভারেষ্টে'র শৃঙ্গে যত ফুট 
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পর্ধ্যস্ত বরফ জমে, এখানে পাহাড়েরউচ্চতা তত ফুট হবে অর্থাৎ 
প্রায় হাজার বার-শ ফুটের কাছাকছি। পর্ধতে এবং সমুদ্রে 
প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখা যায়, তবে এখানে সেরকম কিছু 
নেই । কেবল মাঝে মাঝে ঝড় হয়, ঝড় আড়াই দিন একইভাবে 
থাকে । একবার আমি বিপুলাচলে একখান! ছবিতে চার ইঞ্চি 
জায়গা রং তিন ঘণ্টাতেও দিতে পারি নি। শুধু এলোমেলো 
প্রবল হাওয়ার ঝাপ্টা কানে, চোখে, নাকে লেগে এমন অবস্থার 
সুষ্টি করলে যে বাধ্য হয়ে নেমে আসতে হ'ল । রাঁজগীরের 
উচ্চাবচ পার্বত্য পথে পায়ে হেঁটে ছ-সাত মাইল দুরে চলে 
যেতাম । হিলিমিলি পায়ে-চলার পথগুলি এক একটি খেজুর অথবা 
তালগাছের গোড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে । একই জায়গায় বহু পথে 
যাওয়া যায়। একলা অক্জানা অচেনা বনপথে বিচরণের সে 
এক অপূর্ব আনন্দময় অনুভুতি | 

রাজগীর থেকে সাত মাইল উত্তরে নালন্দা । চৈনিক পরি- 
ব্রাজক হুয়েন-সাঁউ, বলেছেন বিকশিত রক্তকমলসমূহ নালন্দার 
বিরাট. শটালিকাগুলির সন্মুখে এক অপূৰ্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করত। 


পরিব্রাজক ই-সি৬ বলেছেন নন্দ 


নামক মহানাগ এই স্থানে বাস 
করত বলে “নাগ-নন্দ' থেকে 
নালন্দা নামের উৎপত্তি হয়। 
নালন্দার দ্বাররক্ষীর কাছে স্ায 
দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক জটিল প্রশ্নের 
জবাব ঠিকমত দিতে পারলে 
উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়া 
যেত এরূপ প্রবাদ আছে। 
তালগাছের ঝোপ, খেজুর 
গাছ, নাম-না-জানা ছোট-বড় নানা 
গাছ, ধানক্ষেত মধ্যে ভগ্ন সৌধ- 
- সমূহ ইত্যাদি দেখে মনে হয় 
পুরাতনের আমেজটুকু যেন এখনও 











এলে লেগে রয়েছে। নালন্দা 
থকে পাহাড় সেই সাত মাইল 
দুরে । ধুসর নীল হাক্ষা বেগুনী 
রং, তালীবনের সবুজের সঙ্গে যেন 
স্ুসঙ্গতি রেখে চলেছে । দু-এক 
জন সুহৃদ বললেন, “এই এঁতি- 
হাসিক ধ্বংসাঁবশেষগুলি আগে 
এঁকে ফেলুন” জবাব দিলাম, 
মাটির নীচে যে-সব ঘর পাওয়া 
গেছে সেগুলো আকা আর্টিষ্টের 
পক্ষে অনাবস্ঠক, ড্রাফটস্ম্যানের 
হাতে পড়লে প্রত্ৃতাত্বিক তথ্য 
প্রমাণ করবার সুবিধা হতে পারে। 
আমি রাজগীরে এসেছি এখানকার 
প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে 
সুন্দরের সঙ্গে অন্তরের গভীর যোগ 
স্থাপন করতে । 
১. এখানকার প্রকৃতির মধ্যে 
প্রথমেই একট] জিনিষ আমার 
মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করল,---সেটি হচ্ছে এই যে, একই 
স্থানে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি চমৎকার ছবি যেন 
এনেচারে?র মধ্যে ‘কম্পোজ’ করা আছে-_শুধু দেখবার চোখ 
থাকলেই হ'ল । পাহাড় আকাশের গায়ে মিশে দাড়িয়ে আছে। 
তালগাছ দাড়িয়ে যেন পাহাড়ের গায়ে চামর ব্যজন করছে। 
লাল, হলদে শাড়ি পরা মেয়েরা আকাশ, পাহাড়, টিলা ও 
সারি সারি গাছপালার মধ্যে যেন আরো একটুখানি বর্ণ- 
বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এখন “কন্পোষ্ষিশনে'র অর্থ খানিকটা 
বলে রাখি। একটা পবিষয়্বন্ত” ঠিক করে তাঁর 'ফার্ট 
 ইন্টারেপ্ঠ'কে ছবির আয়তনের মধ্যে এমন জায়গায় স্থাপন করতে 
হবে যেন “সেকেও ইন্টারেঞ্” তাকে ক্ষ না করে তার সৌন্দর্য্য 
স্বদ্ধির সহায়তা করে। আর “থার্ড ইণ্টারেই’--সে নিজে থেকে 






















কলসি মিপাসিলাসিলাসিরাসিলোগলা সিলসিলা সিলা মিলা তুল দিলা অলসতা মিলা সিলসলাসিলাসিলাসি লং পাকি লা আলাস লাসলামিপাসিাসলিলা দল সলা ও তলাপপিসিল = 


আর ছুটোকে স্বন্দরতর করে তুলবে। আসলে “চার্ম* টুকু যেন 
কিছুতেই ক্ষুণ্ন না হয়। এই গোটা ছবিখানাকে রক্ষা করবে. 
ফ্রেম। যেমন ট্রামে বসে জানল! দিয়ে রাস্তার এপার-ওপার 
দেখতে বেশ লাগে অথচ পায়ে হেঁটে হাজার বার দেখে গেছি: 
তবু দেই চির পুরাতন দৃষ্ঠই আগ্রহ সহকারে দেখি। যখন, 
হেঁটে যাই তখন দেহটা চলনশীল, অপঘাতের হাত থেকে. 
আত্মরক্ষা করবার জন্তে সব সময় থাকতে হয় সতর্ক, কিন্তু 
বিশ্রাম করে নিরুদ্িগ্ন মনে জানলার ভেতর দিয়ে চলস্ত ছবির... 
মাল! মনে নানা অন্তুভূতির সঞ্চার করে । 

এদেশের পাহাড়ের বর্ণ-বৈচিত্র্য, ছবিতে বের প্রয়োঃ 
সম্বন্ধেও শিল্পীর মনে নানা ভাবনার উদ্রেক করে। 
দিয়ে পাশ্চাত্যের শিল্প-রচনার সঙ্গে আমাদের অনেক 











বিভিন্ন । শীতের দেশের ছবিতে 
শিল্পীর! গাঢ়, লাল, কাল, সবুজ 
ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে 
ভাল লাগে বলেই । কারণ রঙের 
গড়িতা তাদের চোখ ও মনের: 
পরিতৃপ্তি সাধন করে। গরমের 
দেশ ঠিক তার উল্টো, 
সবুজ, হলদে, নীলৰ ব্যবহার, 
প্রকৃতির রাজ্যেও তাই-খে 
বরফ পড়ে সেখানে গাছের 
পুরু বাকল থাকে । জলে যেগাঁছ, 
হয় তার গায়ে শ্যাওলা ন 








দেখ! যায় সেগুলো চার-পাঁচ হাতের বেশী নয়. এবং সেগুলো 
ঝোপ বেঁধে ফাড়িয়ে আছে!। এই রকম অনেক কিছু আছে যা 
শিল্পীর চোখে পর্য্যবেক্ষণ করলে আনন্দ পাওয়া যায় । গল্প শুনলাম 
ভীমের সঙ্গে মলঘুদ্ধে হেরে গিয়ে জরাসন্ধ যখন মৃতপ্রায় তখন 
এখানে শ্রীকৃষ্ণ মাটিতে বাণ মেরে তাকে জল খাইয়েছিলেন । 
সেই “বাণ গঙ্গা” একটা অপূর্ব্ন্দর পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে 
যাচ্ছে । পাথরের রং রক্তাভ, গীত, শাদা, কালো, সি সুরে আভা- 
বিশিষ্ট । ছোট ছোট প্রস্তর-স্ুর পালিশ করা হয়েছে কয়েক 
 শতাঁবী ধরে ঝরণাঁর জলস্রোত পাহাড়ের ওপর দিয়ে প্রবাহিত 
করিয়ে । যেখানে জল আছে সেখানে পাথর আরক্ত, পাশে 
ডান দিকে ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে গেছে, রং একদম সাদা 
. মাঝে মাঝে হল্দে মেশানো, আরও নীচে কালো । পাথর এত 
রং কোথায় পেল ? ফুলের পক্ষে বর্ণবৈভব স্বাভাবিক-_-জিনিষ- 
পত্রেও রডের প্রলেপ দিতে হয়, ঘর বাড়ীতেও রং দিতে 
হয়। সৃষ্টির সর্বত্রই রঙের খেল'। কাঁঞ্চনজত্ব থেকে যে সাদা 
গলিত তুষার নামে তাকে স্বর্ণবর্ণ বলে মনে হয় হ্ুর্ধ্যরশ্থির 
জন্ত। রাজগীর পাহাড়ে আধ মাইলের মধ্যে পাথরের 
এত বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখে মনে বিস্ময় লাগে। 


5 গৃুকুট বুদ্ধদেবের সাধনার স্থান। সেখানে দাড়িয়ে একট] 
ছবির পরিকল্পনা মনে জাগল । প্রায় মিনিট দশেক ভাবলাম । 
আমাকে কেন্দ্র করে চক্রবাল পর্্য্ত বৃত্ত টেনে যে আবখানা বৃত্ত 
সামনে ও পেছনে দেখতে পেলাম তাতে শেষ পর্য্যন্ত এ সিদ্ধান্তে 
পৌঁছতে হ’ল যে, অদৃশ্য আক! সম্ভব হবে না। এত অম্পষ্ট 
যেকোন রেখার বঞ্চনে ধরা দিতে চায় না, যেন সুদুরেই 
থেকে যেতে চায় ; যেন কোন পুরনো আমলের ছবি বর্ষা- 
বাদপে ঝাপসা হয়ে গেছে। অথচ তার মধ্যে এমনি একট! 
মাধুর্য আছে যার আকর্ষণ গভীর । আজ দেখি ছবির পটভূমিকায় 
আছে বৃহত্তর ছবি, অকুরস্ত যাঁর এঁশর্য্য, টুকরো টুকরো ছবি 


দিয়ে তা শিল্পী এবং শিল্প- 
রসিকের রসবোধকে পরি- 





তৃপ্ত করে। এ 
ঠিক নদীর কুলের মতই 
পাহাড়ও  জমতলভূমির 


সঙ্গে আকা-বাঁকা ভাবে 
একট! ছন্দ রেখে চলে 
যায়। নদীর বুকে নৌক! 
ভাসে, পাহাড়ের বুকে মেঘ 
ভেসে যায় । একখান! মেঘ 
পাহাড়ের ওপর দিয়ে ভেসে 
গেল, মনে হ’ল যেন প্রথর 
ধ্য- তাপে উত্তপ্ত পর্ববত- 
গাত্রে একখানা কালো হাত 
. সান্ত্বনার. পরশ বুলিয়ে 
| দিচ্ছে। এক পাহাড়ে 
সর্য্যের আলে! বাধা পেয়ে 
. আর এক পাহাড়ে ছায়া 


বিস্তার করে--এক পাহাড় আলোকে উদ্ভাসিত হয়, আর 
এক পাহাড় হয় ছায়াব্বত। 

সপ্তপণীর পাশে বসে নীচে তাকিয়ে মনে হ’ল যেন উল্টো 
রাজার দেশে. এসেছি । পাখীর সব আমাকে উপরে রেখে 
নীচ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে । . আর ফিকে সবুজ; গাঢ় সবুজ, 
গাছগুলিকে মনে হয় যেন ঝড়ের হাত থেকে রেহাই পাঁবার 
জন্ত একভ্রিত হয়েছে । একটু দুরে সবুজ ও সোনালী দিয়ে 
যেন দাবার কোট বিছানে! আছে। 

বিপুল্লাচল পাহাড়টি বিপুলই বটে । আকাশটাকে যেভাবে 
ও যে ভঙ্গিতে অধিকার করে আছে তা নীচের থেকে ওপরের 
দিকে দৃষ্টিপাত-করলেই বোঝা যায় । আবার ওপর থেকে নীচে 
তাকালে কত-নীচে যে চলে গেছে তা টের পাওয়া যায় । 

ছু-চারখানা কুঁড়ে ঘর তাও ভাঙ্গা, রিক্ততার বুকে যেন 
কোন রকমে টিকে আছে। নীচে চারদিকে হলুদে-সবুজে 
ধূ ধু করছে মাঠ--তার পরে গ্রাম, গ্রামের পরে পাহাড়, মাঝে 
মাঝে ছোট-বড় গাছ। এই স্নিধ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে যেন অগাধ 
শান্তি । 7 

পশ্চিমের একখান! কালো! মেধ গর্জন সুরু করে দিয়েছে । 
ভেসে আসছে কালি মাখাতে মাখাতে পাহাড়ের গায়ে, 
পাহাড়ের কোলে ৷ দেখতে দেখতে পাহাড়-দেশে ঢল নামল । 
ধানের ক্ষেতে কচি ধানগাছগুলোর সুরু হ’ল হাওয়ার তালে 
একই ছন্দে নৃত্য । 

রাতে প্রায়ই পাহাড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। দেখে 
মনে হয় যে, পাহাড় অজত্র রক্তজ্রবার মালা পরেছে অথবা 
কেউ যেন কালো দেহে সি'ছুর মাখছে। পাহাড়ীরা অপরিদীম 
কদহিফ্ণু। জঙ্গলে গাছের পাত! পুড়িয়ে কাঠ কাটবে 
বাজারে চাহিদা আছে ঢের । 


ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথরের সিড়ি বেয়ে আকাশের খানিকটা]. 


উঁচুতে বসে আছি। গয়া যাওয়ার যে প্রশস্ত পথ বাণগঙ্গার 





কাণ্তিক রাজগীর ৫৭ 


পাশ দিয়ে দক্ষিণে গেছে তার মধ্যে দিয়ে একটা গরুর গাড়ী 
উচু থেকে নীচুতে নেমে যেতে লাগল। গরুর গলার ঘণ্টার 
টুংটাং শব্দ ক্রমশঃ দুরে মিলিয়ে গেল। দুরে আরও দূরে 
একেবারে দিগন্তের গায়ে যেন গাড়ীটি মিশিয়ে গেঁল__অন্পষ্ট 
_ কাল বিন্দুর মতন দেখাচ্ছে তবু তাকিয়ে আছি। ধু ধু করছে 
{ চারদিক। রাস্তায় চলমান কিছু নেই। এমন সময় দেখা 
গেল দূরে একটা সিন্দুর বিন্দু, বিন্ুটি ক্রমশঃ যেন রেখায়িত 


লাল গাম্ছার টুকরো মাথায় 
সত্য সুন্দর জান! 
চাদর গায় এট কুটি 
চলেছে জেলখানা। 


ছেলেটি তার জেলে আছে 
. আন্ধ সে বছর তিন। 
শুনেছে সে, আজ নাকি তার 

ছাড়া পাবার দিন। 


হয়ে উঠল। কাছে এসে দেখা দিলে সাওতাল রমণীরূপে, 
তার পরিধানে একখানা লাল শাড়ি। 

ছুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে জ্যোতস্্া এল ৷ হঠাৎ একখণ্ড 
মেধ এসে চাদ্কে ঢেকে ফেলল । সেই মেখস্তর ভেদ করে ঈষৎ 
আলোর রেখা বিচ্ছুরিত হতে লাগল পার্বত্য পথের ওপরে । 
বনভূমিতে সুরু হ'ল আলো আধারির অপরূপ মায় । সে দৃপ্ত 
উপভোগ করতে করতে বিজন বনপথ দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। 





শীতকালে ছুপুর বেলায় 

বড় মিঞা গফফুর, 
মনের দুঃখে বসেছিল 

পোয়াচ্ছিল রোস্ধ,র। 


চোখে-মুখে পড়েছিল 

কত যে ছখের ছাপ । 
কে জানে তা' কবে তাহার 

ঘুচ বে মনস্তাপ । 


_ গ্রীহ্ধীর খাস্থগীর 


স্ীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


. ইচ্ছাম্বত্যু কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে__ইচ্ছামত 
যত দিন খুশী পৃথিবীতে বাচিয়া থাকা, আত্মহত্যা করিয়া যখন 
খুশী মৃত্যুবরণ করা! নহে । মহাভারতের ভীগ্মদেব নাকি বর- 
প্রভাবে এইরূপ ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী হুইয়াছিলেন। কুরু- 
ক্ষেত্রে ইচ্ছাম্বত্যু বরণ করিয়া তিনি একথার সত্যতা! প্রমাণ 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত একমাত্র ভীগ্ম ছাড়া স্বাজ পর্যন্ত 
আর কাহারও পৃথিবীতে যত দিন খুশী বাচিয়া থাকিবার কথা 
শোনা যায় নাই। অথচ এই অবস্থাটা মানুষের যে কত বড় 
কাম্য প্রত্যেকেই তাহা! মনে মনে অনুভব কারতে পারেন। 

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব কাররয়া তুলিয়াছে, 
" অলীক কল্পনাকেও বাস্তব রূপ দিয়াছে; কিন্তু ইচ্ছামত স্বৃত্যুকে 
বিলক্ষিত করিয়! জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার কোন উপায়ই 
আবিষ্কার করিতে পারে নাই । কোন উপার আবঞ্ধার করা 
সম্ভব না হইলেও বৈজ্ঞানিকের! কিন্ত এসম্বন্ধে মোটেই উদাসীন 
নহেন। প্রক্কতির মধ্যেই প্রাকৃতিক রহস্ত সমাধানের উপায় 
লুক্কায়িত রহিয়াছে । বৈজ্ঞানিকেরা অনেক ক্ষেত্রে প্রাক্কাতক 
ঘটনাবলী হইতে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত এহ* করিয়া থাকেন। 
জন্ম হইতে যৃত্যু পর্যন্ত মানুষ, তথা জাবমাত্রেগহ জীবনকালের 
একট! মোটামুটি সময় নির্ধারিত দেখা বায়। কোন কোন 
প্রাধর জীবন-কাল কয়েক ঘণ্টা মাএ, কাহারও কয়েক দিন, 
কাহারও কয়েক বংলর; আবার কতকগুলি প্রাণ শতাধিক 
বংসরও বাচিয়া থাকে । উত্ভিদ-জগতের পক্ষেও এ নিয়ম সম- 
ভাবে প্রযোজ্য । সময় সময় ক্ষেতাবশেষে কিছু ব্যাতক্রম দেখা 
গেলেও এই সাধারণ নিয়মের ভ্রান্তি প্রমাণত হয় না 
জীবনের স্থায়িত্ব-কাল সম্বন্ধে ইহাহ যা প্রকৃতির কঠোর নিয়ম 
হুইয়া থাকে তবে তাহার পরিবর্তন অসম্ভব । কিন্ত বৈজ্ঞা- 
নিকের মনে শ্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, জীব-জগতের সর্বত্রই কি 
এই নিয়মের সমান কঠোরতা! পরিলক্ষিত হয়? তাছাড়া! মাঝে 
মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রমই বা ঘটিতে দেখা যায় কেন? 

একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে__জীবনের 
সর্বক্ষেত্রেই এই নিয়মের কঠোরতা পরিদৃষ্ট হয় না। উদ্ভিদ-বীজ 
অথবা অণজ-প্রামীদের ডিমের কথাই ধরা যাউক । ডিম অথবা 
বীজের মধ্যে জীব অথবা উদ্ভিদের ভণ লুকায়িত অবস্থায় থাকে । 
অতিক্ষুত্র এবং অপরিণত অবস্থায় থাকিলেও জগ জীবন্ত পদার্থ 
ছাড়া আর কিছুই নহে। মোটের উপর, উদ্ভিদ অথবা অগুজ- 
প্রাণীর জীবন-কালের পরিমাপ করিতে হইলে. বীজ অথবা 
ডিমের উৎপত্তিকাল হইতেই হিসাব লওয়া প্রয়োজন । ভ্রুণ 
যখন শুদ্ধ বীজের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন সে সুপ্তাবস্থায় 
থাকে; কিন্ত জলের সংস্পর্শে আপিবামাত্রই জাগরিত 
হুইয়া দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে সুরু করে। জলের সংস্পর্শে 
না আসা পৰ্য্যন্ত জণের ন্ুপ্তাবস্থা কাটে না; এইকপ সুপ্তাবস্থায় 
তাহার আহারও থাকে না, ব্দ্ধিও ঘটে না। কিন্ত তাহার 
জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকে। এখন একটা! বীজকে মাটিতে 
রোপণ করিবার পর গাছ জন্মিয়া তাহার স্বত্যুকাল পর্য্যন্ত যতটা! 


সময় লাগিবে, আর একটা বীজকে ছুই বংসর পর রোপণ 
করিয়া গাছ জন্াইলে তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সময় ঠিক 


ততটাই হইবে কিনা_ইহাই বিচাধ্য। আমরা সাধারণতঃ +4 





ইউনিভার্সেল পিকচারস্‌ কর্তৃক লক্ষ লক্ষ ভোল্ট তড়িতোৎপা্দক 

যন্ত-লাহায্যে গল্পের ফ্র্যান্কেনষ্টাইনকে মূর্ত করিবার ব্যবস্থা 

প্রদর্শিত হইয়াছিল। জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার অন্ত 

ভবিস্থতে বৈজ্ঞানিকেরাও হয়ত এই ধরণের কোন বিরাট্‌ 
যন্ত্র ব্যবহার করিবেন। 


কাৰ্তিক 


৫৯ 


AAAI nnn nena ~ ৯০০৯৬০৯৬০৯৯ 


রোপণের পর অস্কুর উদগমের সময় হইতেই উদ্ভিদের বয়স 
নির্ধারণ করি। এই হিসাবে ধরিলে বিভিন্ন সময়ে রোপিত 
উদ্ভিদের বয়স সমান হইতে পারে; কিন্ত বীজ্ব হইতে হিসাব 
ধরিলে উভয়ের বয়সের গুরুতর পার্থক্য দেখা যাইবে । বীজের 





অতি-দৃর্িশক্তি সম্পন্ন ক্যামেরার সাহায্যে জীবন-কালের 
একটা মোটামুটি পরিমাপ গ্রহণ করা হইতেছে 


মধ্যে ভ্রণের সুপ্তাবস্থার মত কোন এক অবস্থা যদ্ধি কোন গতিকে 
জীবনের মধাভাগে আনিয় ফেলা যায় তাহা হইপেই এই 
বয়সের হিদাবটা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে । এই হিসাবে, 
ইচ্ছামত বীজ বপন ক্রিয়া যদ্দি জীবন-কাল বৃদ্ধি কর! যায় তবে 
মানুষের জীবনে কোন উপায়ে উদ্ভিদ-জণের মত স্বপ্তাবপ্ধ 
আনয়ন করিয়া তাহার পরমায়ু দীর্ঘতর করা যাইবে না কেন ? 

ব্যাঙ, মাছ ও উদ্ভিদ লইয়া! পরীক্ষার সময় কয়েকটি অদ্ভূত 
ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছিলাম । ডিম নিষিক্ত হইবার সময় 
কিরূপ ব্যাপার ঘটে দেখিবার জন্ত কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঙের ডিম 
নিষেক করিয়া মাইক্রক্ষোপে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইয়া- 
ছিল। জলপূৰ্ণ বিভিন্ন কাচের ট্যাঙ্কে নিষিক্ত ডিমণ্চলিকে 
রাখা হুইয়াছিল। ব্যাঙাচি বাহির হইবার পর কিছু রাখিয়া 
বাকীগুলিকে ফেলিয়! দ্বিলাম। ভ্রমক্রমে ব্যাঙাচিপূর্ণ ছইটা 
কাচপাত্র অন্ধকারে রহিয়া গিয়াছিল। তাহাদিগকে কোন 
খাত দ্েওয়! হয় নাই । যে কয়টা ব্যাঙাচিকে খাবার দেওয়া! 
হইয়াছিল, দিন পনর কুড়ির মধ্যেই তাহারা ব্যাঙ-রূপ ধারণ 
করিল এবং প্রচুর খাবার পাইয়া! মাস চারেকের মধ্যেই বেশ 
বড় হুইয়া উঠিল। স্থন্্ তারের জালঘের! কুঠরিতে তাহা- 
দ্রিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। প্রায় মাস পাঁচেক 


০০ 
পর হঠাৎ একদিন অন্ধকার ঘরের ট্যান্ক দুইটির উপর নজর 
পড়িল। দেখিলাম, জলের তলায় ব্যাডাচিগুলি চুপচাপ বসিয়া 
রহিয়াছে । তাহাদের প্রত্যেকের গায়ের রং সাদা হইয়া 
গিয়াছে। ব্যাঙে রূপান্তরিত হইবার সময় ব্যাঙাচিগুলি যত 
বড় হইয়া থাকে ইহারা তাহার অর্দ্ধেকও বৃদ্ধি পায় নাই। 
মোটের উপর, প্রথম যেমন অবস্থায় রাখা হইয়াছিল দীর্ঘ পাচ 
মাস পরেও প্রায় সেইরূপই রহিয়াছে । খাগ্তাভাবই ইহার 
প্রধান কারণ বলিয়া মনে হইল । যথেষ্ট খাতের ব্যবস্থা করার 
পর প্রায় দশ-পনর দিনের মধ্যেই ব্যাঙাচিগুলি ব্যাঙরূপ ধারণ 
করিল । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হইল বেশ বড় আর কতক- 
গুলি হইল খর্বযারৃতি। এই ব্যাঙগুলিকেও প্রচুর খাছ দিয়া 
প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। সর্বশেষে দেখ! গেল, পাঁচ 
মাস পরে যাহার! ব্যাঙে রূপান্তরিত হুইয়াছিল তাহাদের 
অনেকেরই বয়ন পাচ মাস আগের ব্যাঙ অপেক্ষা! সাত হইতে 
তের মাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

একবার একটা কুমড়োর বীজ হইতে কয়েকটা গাছ 
উৎপাদন করা হয়। একট! চারা-গাছকে প্রায় শুক একট! 
উচু জমিতে লাগান হইয়াছিল । নিয় উর্বরা ভূমির গাছগুলি 
অল্পদিনের মধ্যেই দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া! জমিটাকে ঢাকিয়া! 
ফেলিল। কিন্ত শুফ-ভূমির গাছটি ছয়-দাত ইঞ্চির বেশী বাড়িতে 
পারিল ন!। নিয়নভূমির গাছগুলিতে ফল ধরিয়া যথাসময়ে 
মরিয়া যাইতে লাগিল। উচ্চ ভূমির গাছটি সেই সময় 
দশ ইঞ্চির বেশী বড় হয় নাই। এই সময় খর্বাক্কৃতি গাছটার 





অক্ত্রোপচারে রোগাক্রান্ত অঙ্গবিশেষ বিচ্ছিন্ন করিয়া সতেজ 
নূতন অঙ্গ সংযোজনের ব্যবস্থা 


প্রতি যত্ব লইতে সুরু করিলাম । একমাত্র বাঁচিয়! থাকা ছাড়া 
তাহার অন্ত কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না।. পর বৎসর 
বর্ধারভ্তের পর হুইতেই গাছটা! ক্রমশঃ সতেজ হইয়া উঠিতে 
লাগিল । ক্রমশঃ ডালপালা গন্ধাইয়| খালি জায়গাটা দখল 
করিয়া ফেলিল এবং কিছুকাল পরেই ফলোৎপাদন করিয়া 
ক্রমশ: নিস্তেজ হইয়| যাইতে লাগিল। লাউ, কুষড়ো|-প্রভৃতি 


৬, | এ প্রবাসী ১৩৫২ 
উদ্ভিদগুলি বর্ষ-জীবী হইলেও চেষ্ট'-যত্বের ফলে অনেক সময় পত্র লিখিয়া বৈজ্ঞানিক তাহাকে লেবরেটরীতে প্রেরণ 
ইহাদিগকে দীর্ঘজীবী হইতে দেখিয়াছি। আর একটি পরীক্ষায় করিলেন। সেখানে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাহার জীবন-ক্রিয়! 
স্থগিত ক’রয়া দেংটাকে শুদ্ধাবস্থায় আন! হুইল । তারপর 
বিশেষ ধরণের একটা বাক্সে দেহটাকে রাখিয়! লেবেল ভ্রাটয়া 
৷ দিল। অবশেষে বাক্জটাকে এমন একট। সুরক্ষিত ঘরে রাখ! 
হইল যেখানে আরও শত শত স্ত্রী, পুরুষের দেহ বাক্স বন্দী 
_ রহিয়াছে। বাক্সের মধ্যে রক্ষিত এই মন্্যা-দেহগুলি জীবিতও 
৷ নহে আবার মৃতও নহে । এইগুলি বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয় না বা 
৷ পচিয়াও নষ্ট হয় না। ২২৪৫ সাল আসিবামান্রই সেই যুবকের 
দেহ বাক্স হইতে বাহির করা হইল । বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেহে 
জীবনীশক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। একশত বংসর 
অতিক্রান্ত হইয়! গিয়াছে, তথাপি সে যেমন ছিল তেমনই আছে। 
যুবজনোচিত আকৃতি বা সক্রিয়তার কিছুমাত্র পরিবর্তন 
ঘটে নাই। এ অবস্থায় সে অপর দশজন যুবকের মতই 
স্বাভাবিক জীবনযাত্র! সুরু করিতে পারে অথবা ইচ্ছ! করলে 
রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মত পুনরায় সুপ্তাবস্থায় উপনীত হইয়া 
আরও দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকিবার জন্ত ব্যবস্থা করিতে 
পারে। 





সোম 


মধ্যস্থলে__ডাঃ অ'লেকসিস্‌ ক্যারেলের প্রতিকৃতি । 
পিছনে-__লিওবার্গ-লাইফ-চেম্বার নামক কৃত্রিম হদ্যস্ত্রের ছবি। 


যৌবনে উপনীত হুইবার বহু পূর্বেই কইমাছকে অল্লাহারে 
এবং অনাহারে রাখিয়' তাহাদের দৈহিক বৃদ্ধ যথেষ্ট পরিমাণ 
ব্যাহত করা হুইয়াছিল। বৎসরাধিক কাল পরে পূর্ণাহার 
দেওয়ার ফলে পুনরায় তাহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা 
গেল। এই প্রক্রিয়ায় পরী ক্ষত অন্ততঃ দুইটি মাছকে সাধারণ 
ভাবে বদ্ধিত এ জাতীয় মাছ অপেক্ষা দীর্ঘতর সময় বাচিয়া 
থাকিতে দেখিয়াছি । 

ইতস্তত: এরূপ ছুই-একট! পরীক্ষা হইতে যদ্ধিও দৃঢ় দংবন্ধ 
কোন সাধারণ নিয়মের কথ! বলা চলে না, তথাপি ইহাতে 
যে জীবন কাল বৃদ্ধির এ?ট! গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রহিয়াছে, স্থক্ষা- 





দশী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির নিকট তাহা মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। 


রোগাক্রান্ত হৃংপিও ফেলিয়া দিয়! লিগুবার্গ-লাইফ-চেস্বার 


্রক্রিয়া-বিশেষে অবস্থান্তর ঘটাইয়া জীবন-কাল কিছুমাত্র রব 
বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলে তাহাকে অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী কর! সংযোজনের কলে মাহুষের কিয়প 
ঘটতে পরে তাহার পরিকল্পনা । 


অসম্ভব হইবে কেন? যে সকল বৈজ্ঞানিক জীবন-তত্ব সম্পর্কিত 
গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন তাহাদের অনেকেরই চিন্তাধার! 
মোটামুটি এইরূপ । ঠ্ঠাহাদের ধারণ'__পৌত্র, প্রপৌত্রাদি 
ক্রমে ভবিষ্যতের অনেক পুরুষ পর আমাদের বংশধরেরা হয়ত 
শত বৎসরের পরিবর্থে হাজার বংসর পর্য্যন্ত বাচিয়া থাকিবে । 
মনে করুন_এইটা ২১৪৫ সাল। পৌঁজ, প্রপোত্রাদিক্রমে 
আপনার এক অধপ্তন বংশধর এই সালে ২৫ বৎসরে পদার্পণ 
করিয়াছে। এই পটশ ব'সর বয়স্ক যুবক এক বৈজ্ঞানিকের 
নিকট উপস্থিত হুইয়! বলিল-__“আমি স্থির করিয়াছি, কিছুকালের 
জন্ত পৃথিবী হইতে বিদায় লইব। আমাকে “ঠোরেজ-ভল্টে'র 
মধ্যে শুক করিয়া রাখুন__এবং নির্দেশ প্রদান করুন যেন 
এক শত বৎসর পরে আমাকে সুপ্তাবস্থা হইতে পুনরু- 
জীবিত করা হয়।” যুবকের ইচ্ছান্থপারে যথাযোগ্য আদেশ- 


উদ্ধাম কল্পন।, সন্দেহ নাই। তথাপি কিন্ত, বৈজ্ঞানিক 
সন্ভাব্যতার গণ্ডী বহিভূ্ত নহে এবং এই উক্তি যিনি করিয়াছেন 
তিনিও নিক কল্পনা-বিলাসী নহেন। এ বিষয়ে বাহার কথা 
প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় এন্খপ একজন বিশ্ববিস্রুত বৈজ্ঞানিক, 
রকফেলার ইনষ্লিটিউটের চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণারত ডাঃ 
আলেকসিস্‌ ক্যারেলই এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
জীবন-তত্ব সম্বন্ধীয় অদ্ভুত অদ্ভুত গবেষণার জন্ত ডাঃ ক্যারেল 
বিশ্বের সর্বত্র পরিচত। আজকাল আমাদের দেশের 
বৈজ্ঞানিকেরা 'টগ্-কালচার" সম্পর্কিত নান! প্রকার গবেষণা 
সুরু করিয়াছেন; কিন্তু ডাঃ ক্যারেল বহুকাল পূর্ব হইতেই 
প্রাণিদ্দেছের বিভিন্ন তন্ত গুলিকে দেহ হুইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
বাচাইয়া রাখিয়া বর্ধিত করিবার জ্বপ্ভ বিবিধ পরীক্ষা করিয়া 


কাণ্তিক 


আসিতেছিলেন। মুরগীর বাচ্চার হৃংপিও বাহির করিয়া 
সেটাকে একট! কাচপাত্রে রাখিয়া তিনি ২০ বৎসরের অধিককাল 
জীবিত রাখিয়াছেন। বিখ্যাত কর্ণেল লিগুবার্গের সহায়তায় 
তিনি “লিগবার্গ লাইফ-চেন্বার’ নামক একটি অদ্ভূত যন্ত্র নির্মাণ 
করিয়াছেন। ইহ1 কাচনির্মিত এক প্রকার যান্ত্রিক হৃংপিও 
ছাড়া আর কিছুই নয়। দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন কোন 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ইহাতে স্বাভাবিক অবস্থায় জীবিত থাকে এবং দেহের 
সহিত সংযুক্ত থাকিয়া যেরূপ করিত এখানেও ঠিক সেরূপ 
ক্রিয়াই করিয়! থাকে । ক!ঞ্েই দীর্ঘ-ক্রীবন লাভ কর! সম্বন্ধে 
যাহার মতামতের গুরুত্ব সর্বাধিক সেই ডাঃ ক্যারেলই যখন 
এরূপ আশ! পোষণ করেন তখন তাহা একেবারে উড়াইয়! 
দেওয়া চলে না । 

ডাঃ ক্যারেলের* মতে বিভিন্ন উপায়ে জীবনকে দীঘ স্থায়ী 
করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি হইতেছে এই 
যে, তরুণ বয়স্ক কোন প্রাণীর বিশেষ গ্রন্থি, অস্ত্রোপচারে 
বয়স্ক লোকের দেহে যথাযথ ভাবে বসাইয়া দিতে পারিলে 
তাহার পক্ষে পুনর্ষৌবন লাভ করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক 
প্রক্রিয়ায় এই “গ্লাও-গ্র্যাফটিং'-এর ব্যাপার কতকটা অগ্রসর 
[ছে । ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা অধকতর কার্ধযকরী হইলে 
মানুষ অনায়াসে আরও দীঘ কাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ 
হুইবে। অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত গ্রন্থি-দংযোক্ধনের ব্যবস্থা 
এত সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে _যখন দেখা যাইবে যে, ৫০ 
বৎসরের একজন লোক ২৷৩ দ্বিন হাসপাতালে কাটাইয়া 
আদলিবার পর ক্রমশঃ যুবকের মতই চেহ্ার! ও শ+ক্ত-সামর্থ্য 
লাভ করিতেছে । এই অবস্থায় তাহার জীবন-কাল ত্রিশ 
বংসরেরও বেশী পিছাইয়া যাইতে পারে। তাছাড়া ডাঃ 
ক্যারেল মনে করেন__মন্ুষাদেহের জড়তা ও সক্রিয়ত! 
সম্পৰ্কীয় প্রকৃত রহস্তসমূহ যতই বেশী জান! যাইবে ততই তাহা 
ইচ্ছান্থযায়ী নিয়ন্ত্রণ করিয়া স্্রীপুঞ্ষ প্রত্যেকেই অভাবনীয় 
দ্ীর্ঘ-জীবন লাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবে । আজকালও 
বিভিন্ন দেশে সুস্থ নীরোগ- শতাযু লোকের কথা শুনিতে পাওয়া 
যায়। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়__জবনীশক্তি অব্যাহত 
রাখিবার প্রকৃত রহন্তসমূহ আমাদের দেহের মধ্যেই নিহিত 
রহিয়াছে যাহা আজও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই বা 
বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। সুদূর ভবিষ্যতে মানুষের জীবন 
অদস্তবরূপ দীর্ঘস্থায়ী হইবার সম্ভাবনার কথা বলিলেও ডাঃ 
ক্যারেল কিন্ত মানুষের অমরত্ব লাভের কথ! বলেন নাই। 
মাহুষের বয়স শত বংসর হইতে হাঞ্জার বৎসর বৃদ্ধি পাইতে 
সারে কিন্ত স্বতাকে সে এড়াইতে পারে না। তিন শত কি 
পাচ শত, এমন কি হাজার বংসর পরে হইলেও মরিতে 
তাহাকে 'হইবেই। তাহার এই ভবিষান্বানী আপাতঃ অবিশ্বাস্য 
মনে হইলেও একমাত্র সুদুর ভবিষ্যতেই ইহার সত্যাদত্যের 





* প্রকৃতির এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে,লিগুবার্গ-লাইফ চেম্বার’ 
নামক হৃদ্ধস্ত্রের আবিষ্কারক ডাঃ আলেকসিস ক্যারেল কিছুদিন 
পূৰ্ব্বে, বর্তমান মহায়ুদ্ধ চলিবার মধ্যবস্তীকালে, আকম্মিক 
ভাবে হৃদৃযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হুইয়! প্রাণ ত্যাগ করেন। 


ইচ্ছামৃত্যু 


৬১ 





প্রমাণ মিলিতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোজার বেকন 
আকাশ-যান বা এরোপ্লেন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়!- 





ভারী জল পৃথক করিবার ব্যাবস্থা । বৈজ্ঞানি কদ্ধের ধারণা ভারী- 

জল হয়ত অকালবার্ধকা রোধ করিয়া যৌবনাবস্থা অনেক 

কাল অব্যহিত রাখিতে পারে। কচ্ছপ এবং অন্তান্থ প্রাণীর 

হৃংপিখ্ডের উপর ইহার সন্তোষজনক ক্রিয়া দেখ! গিয়াছে । 

ভবিষ্যৎ বংশধরেরা হয়ত দীর্ঘ্বীবন লাভ করিবার জন্য ভারী- 
জল বা তদ্নুত্প কোন জিনিষ ব্যবহার করিবে। 


ছিলেন । তখন সকলেই ইহাকে স্বপ্র-বিলাসীর কল্পনা ছাড়! আর 
কিছু মনে করেন নাই। সেরূপ মানুষের ইচ্ছাম্বত্যু ঘটতে 
পারে সুদূর ভবিষ্যতে ; কিন্তু আঙ্ধ ক্যারেলের ভবিষাদ্ধামীর 
বাস্তবরূপ পরিগ্রহণের সম্ভাবনার লক্ষণই যেন ক্রমশঃ পরিস্ফুট 
হুইয়' উঠিতেছে। ' 

মনুয্ব-দেহকে যথারীতি শুক্ধাবস্থায় আনিয়া না-যৃত, না- 
জীবিত অবস্থায় &টোরেজ ভোল্টে' রাখিবার পর প্রক্রিয়া বিশেষে 
ইচ্ছামত আবার তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্বন্ধে ডাঃ 
ক্যারেল বলয়াছেন_ নিয়ন্তরের কতকগ্চলি আণুবীক্ষনিক 
প্রাণীকে জল হইতে তুলিয়া শুফ্াবস্থায় অনেককাল পর্য্যন্ত 
রাখিয়া দেখা গিয়াছে_-তাহাদের জীবনের কোন লক্ষণই 
দেখিতে পাওয়া যায় না। দৈহিক-ৃদ্ধি, পরিপাক-ক্রিয়া! 
লঞ্চালন-ক্ষমত!, শারীরিক উত্তাপ সমস্তই লোপ পাইয়াছে। 
কিন্ত এই আপাতঃ মৃত শু প্রাণীগুলিকে কয়েক ফোঁটা জলের 
মধ্যে কিছু সময় রাখিয়া দ্বিবার পরেই ম্যাজিকের মত এক 
আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। শু প্রানীগুলি পুনরু- 
জ্জীবি ত হইয়। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুরু করিয়! দেয়। প্রকৃত - 
প্রস্তাবে প্রাণীগুলি মরে নাই। অবস্থা পরিবর্তনে জীবন ক্রিয়! 
সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়াছিল মাত্র । কিন্ত এইরূপ অদ্ভুত 
সুপ্তাবস্থার অর্থ কি? আজ পর্য্যন্ত কেহই ইহার সঠিক জবাব 


৬২ 





দিতে পারে টা টি মৌনে বাহ যে এক হইয়া 


দিন এরূপ অবস্থায় আনা সম্ভব হইবে নাঁ_এ কথা কে বলিতে 
পারে? আমগ্িকভাবে জীবন-ক্রিয়া স্থগিতের ব্যাপারে আমা- 
ঘের দেশের যোগীদের সন্বদ্ধে অনেক অদ্ভূত কাহিনী শুনিতে 
পাওয়া যায় । আমরা যাহাকে কুন্তক বলি ইংরেজীতে এইরূপ 
অবস্থাকে বলা হয়--3037)9009] animation কিন্তু 
Suspended animation সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ মিপিলেও 
যোগীদের কুস্তক সন্বন্ধে কোন প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য তথ্যের 
অভাব । 

সাময়িকভাবে, জীবন-ক্রিয়! বহুলাংশে স্থগিত থাকিবার দৃষ্টান্ত 
মোটেই বিরল নহে। সাপ, ব্যাঙ, ডর-মাউস, ভমক, কোন কোন 
জাতীয় কচ্ছপ, শামুক এবং অন্তান্ত পোকাঁ-মাকড়ের শীত-ঘুম 
কথা বা 11199709010 কাহারও অজানা নাই। শীতের 
আরস্ত হইতেই ইহারা আহার-বিহার বন্ধ করিয়া অনেককাল 
পর্য্যন্ত সতের স্তায় পড়িয়া থাকে । কিছু কিছু অনুমান ছাড়া 
এই ব্যাপারের প্রকৃত রহস্ত কেহই উদ্ভেদ করিতে পারেন নাই। 
কি উপায়ে এই সময়ে দেহযন্ত্র সজীব এবং অবিক্কৃত অবস্থায় 
থাকে? আজও একথার উত্তর মিলে নাই। আলেকজাগার 
লিপন্গজ আংশিকভাবে শুফ--সাধারণ হিসাবে ম্বৃত-_প্রানী- 
দেহের অংশবিশেষ, জীবস্ত গিনিপিগের শরীরে জোড় খাওয়াইয়া 
দ্েখিয়াছেন, তাহারা পুনরুজ্জীবিত হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই 
ক্রিয়া করিয়া থাকে । এই সকল ব্যাপার হইতে বৈজ্ঞানিকেরা 
যে যথেষ্ট সহায়ত1 লাভ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় পুনর্ষোৌবন লাভের সহজ পন্থা আবিষ্কৃত 
হইলে খুব সম্ভব দেখা যাইবে, জীবনীশক্তি বাড়াইবার জন্ত 
অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের “লিগুবার্গ-লাইফ-চেম্বার”ও অপরিহার্য 















প্রকার যন্ত্র । ইহাতে যান্ত্রিক হংপিও এবং ফুসফুস রহিয়াছে। 
হৃংপিণ্ড; রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত রক্ত সঞ্চালিত করে এবং 
ফুস্ফুদ্‌ তাহা পরিশুদ্ধ করিয়া দেয় । আমাদের দেহের মধ্যে 
হৃংপিণ্ড ও ফুস্কুদ্‌ যেমন অবস্থায় আছে এই কৃত্রিম হৃদ্যন্তুটিও 
সেরূপ কাচের কুঠরিতে সজীব অবস্থায় রক্ষিত। এই অপুর্ব 
হৃদ্যন্ত ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকদের একটি সমস্ত সমাধানের পথ 
পূর্বাহেই উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। 

এমন একদিন আসিবে যখন কোন লোক একক্সন অস্্র- 
চিকিৎসকের নিকট গিয়া বলিবে--আমার হৃদ্যন্ত্রটা খারাপ 
হইয়া পিয়াছে--আমি ওটাকে ফেলিয়া দিয়া নুতন একটা! 
হৃদ্যস্ত্র বসাইয্ব লইতে চাই। চিকিৎসক তখনই রোগাক্রান্ত 
পুরাতন হৃদ্যন্রটাকে ফেলিয়া দিয়া আর একটি নূতন যন্ত্র 
যথাস্থানে জুড়িয়া দিবেন । ইহাতে কিছুমাত্র যন্তরণ! বাঁ বিপদের 
আশঙ্কা থাকিবে না। এইভাবে যে কোন রোগাক্রান্ত অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ বাদ দিয়া নূতন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়িয়া মানুষকে 
সুস্থ, সবল দীর্ঘ-জীবন লাভে সহায়তা করিবে । তাছাড়া 
কিছুকাল পূর্বে আবিষ্কৃত ভারী জল লইয়া বিবিধ পরীক্ষার ফলে 
বৈজ্ঞানিকের! আশা করেন-_ইহার সাহায্যে যৌবনকে অধিক- 
তর দীঘস্বায়ী করা সম্ভব হইবে। এতঘ্যতীত ইহাও রি 
গিয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ খান, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের বিশিষ্ট 
ধারা এবং বংশামুক্রমিক বৈশিষ্ট্য মানুষকে শত বাঁ শতাধিক 
বর্ধব্যাপী সুস্থ এবং নীরোগ জীবন যাপন করিতে সঙ্থায়তা 
করিয়া থাকে । এই বিষয়ে যাবতীয় রহস্ত অবগত হইতে 
পারিলে বৈজ্ঞানিকেরা হয়ত অধিকতর সহজ পন্থায় মানুষকে 
দীর্ঘ-জীবী করিবার প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করিবেন । 











কোহিন্রের কাহিনী 


শ্রীরেণু দাসগুপ্তা, এম্‌-এ 


পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে স্বর্য্যকাস্ত মণি সত্রাজিৎ 
সূর্য্য উপাসনা করিয়া লাভ করিয়াছিলেন, স্তমস্তক নামে অভি- 
হিত হইত সেই মণি। আঙ্ববানের নিকট হইতে যুগপৎ তীয় 
কনা জাবতীর পাণিগ্রহণ ও স্তমস্তক মণি লাভ ভগবান শ্রীকৃফেের 
 অবৃষ্টে ঘটিয়াছিল। পরবর্তা যুগে “আলোকগিরি কোহিনুর 


সেই স্কমস্তক মণি অথবা মহাভারতবদিত পাগুব-অধিকৃত 


টা মহামণি কিনা পে বিষয়ে জনশ্রুতির অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। 
| _কোহিনুরের যে প্রামাণিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় তাহাই এই 
"প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই মহামূল্য হীরকখণ্ডের পশ্চাতে 
রহিয়াছে বিবিধ দুর্ভাগ্য, হত্যা, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার ইতিহাস । 
নিয়োক্ত বিবরণ হইতে এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত 


হইবে ৫ 
“It is 2 very curious coincidence that almost all the 


famous ditmonds of the -world—especially Indian—have 


dark stories of ill-luck, murder and. misfortune behind 
them. . . . The histories of Koh-i t-HOGr, the Orloff, the 
Urent Mog: ul, the Rose and a host of other well-known 


stones are glaring examples of the trail of human blood” 
and tales of woe that they have left behind.» (Sinister 
Curse of the 20017738007, by B. Venkatavarada.) 

দুঃখ, লাঞ্ছনা ও বিপংপাতের আধার এই হীরকখণ্ড জিন্‌ 
ব্যাপ টিষ্ট টাভানিয়ে সম্রাট আওরংজেবের রাজকোষে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। ফরাসী সওদাগর টাভানিয়ে জহরতের ব্যবসা 
করিতেন । আওরংজেবের রাজকোষ প্রত্যক্ষ করিবার পৌভাগ্য 
তাহার হইয়াছিল ।* অত্রাটের দরবারে জহরতের 
সংক্রান্ত কার্য্যাদি শেষ হইবার পর টান্তার্সিয়ে মোগল সআাটের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলে সম্রাট কর্তৃক তিনি তাহার ' 
আসন্ন জন্মদিনের উৎসবটি দেখিয়া যাইবার জন্ত অনুরুদ্ধ 
হন। উৎসবাস্তে রাজকোষ দেখিহে পাইবার প্রতি শ্রুতিও 
তিনি সম্রাটের নিকট হইতে লাভ করেন। টাভানিয়ের বণনা 
i Travels গা 875 by Jean-Baptiste ‘Tavernier, 
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ত এই জন্মোংসবের বিবরণ জানিতে পারা যায়। সেদিন 
আটের দৈহিক ওজন লওয় হইত । পূর্ববর্তী বৎসর হইতে 
টের ওজন বৃদ্ধি হইলে দে বৎসর উৎসবের অনুষ্ঠানাদি 
হগুণে বর্ধিত হইত। ওজন গ্রহণের পর সম্মাট্‌ সিংহাসনে 
[বেশন করিতেন এবং তৎপর সুরু, হইত রাজ্যের আমীর, 
মরাহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিবাদন ও উপহারের পালা। 
হীরা, মণিমাপিক্য, চুনী-পান্ন! প্রভৃতি মহার্ঘ রত্বরাজি হইতে সুরু 
করিয়া, বহু মূল্যবান বস্রসস্তার, হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি যে-সমস্ত 
উপহার সম্রাট লাভ করিতেন তাহার মুল্য ২২,৫০১০০০ পাউগ্ডের 
_ অধিক। 
 টাভানিয়ে আওরংজেবের রাজকোষে সাতটি লিংহাসন 
দেখিতে পান । ইহার মধ্যে একটি আগাগোড়া হীরকে খচিত । 
অপর ছয়টি চুনী, মরকত, মুক্তা ইত্যাদি বিবিধ রত্বরান্ধি দ্বারা 
অলঙ্কত। এই রাজকোষেই তিনি ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব 
বিশ্রুত যে হীরকখণ্ড দেখিতে পান পরবর্তী যুগে নাদির শাহ, 
. কর্তুক তাহা কোহিহুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। টাভানিয়ে যে সময়ে 
ইহা, দেখিতে পান সে সময় তাহার মতে ইহার ওজন ছিল 
৬১৯২ রতি অথবা ২৭৯৩ ক্যারেট । কোহিনুর কোন্‌ সময়ে 
গল সম্রাটের অধিকারে আসে সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। 
হারও মতে ইহ পূর্বে মালব রাজের অধিকারে 
[উদ্দিন খি'লজি মালবের অধীশ্বর হইলে ইহা তাহার 


মারে চলিয়া যায়। পরে ইহা গোয়ালিয়রের অধিপতি 


























র হস্তগত হয়। মোগল সম্রাট, বাবর তাহার নিকট 


~ 





হইতে ইহা প্রাপ্ত হন এবং তদবধি ইহ! মোগল সম্রাটদের অধি- 
কাদে ছিল। 
_: পুর্নোল্লিখিত ডবলিউ জক সম্পাদিত টাভানিয়ের ভারত- 
. অ্রমণন্বতাস্তে কোহিন্থরের একটি প্রামাণিক ইতিবৃত্ত পাওয়া 
 খায়। আলোচ্য প্রবন্ধে তাহার অভিমতই মুখ্যতঃ গৃহীত হুই- 
স্মাছে। তাহার মতে এই রত্বের মোগল অধিকারে আসিবার 
ইতিহাস ভিন্নরপ। ইহা গোলকুগডার অন্তর্গত কন্র খনিতে 
 অর্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ইহাই তাহার অভিমত । আবি- 
ক্কারের সময় সঠিকভাবে নির্ণর করা সম্ভব হয় নাই--তবে 
১৬৫৬ অথবা ১৬৫৮ খষ্টাব্দে মীর জুমলা এই হীরকখণড দআাট 
_ শাহজাহানকে উপহার দেন। এসম্বন্ধে অন্য এঁতিহাঁসিকের 
.. মতও উদ্ধত কর! গেল £-- 
5 ও Tt was found by a miner working in the mines of 
leonda in Bijapur. ‘This was in 1656. The largeness 
18 stone. attracted the attention of Mir Jumla, the 
‘Golconda who. exercising his authority over 
Obtained possession of it. He, as a token of 
jy presented it to-Shah Jahan, the emperor of 
_Venkstavaradan.) 
হজাহান যে সময়ে কোহিহর লাভ করেন সে সময় 
ইল ৯০০ রতি অথবা ৭৮৭ ক্যারেট । টাভানিয়ে 
রংজেবের রাজকোষে দেখিতে পান সে সময় 
ন হ্রাস পাইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লিখিত 
কগণের অনুমান। শাহজাহানের 


























সম্বন্ধেও একটি 
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ইতিহাস রহিয়াছে। সত্রাের মৃত্যুর পর অন্ভান্ত 
বহমূল্য রত্বরাজিসহ কোহিস্থর তাঁহার কন্ঠা কর্তৃক আওরংজেবের 
হন্তে সমৰ্পিত হয় । নূতন সম্রাট ইহাকে মযুর-দিংহাসনস্থিত 
ময়ূরের চক্ষুতে প্রোধিত করিয়া রাখেন। পারন্ত হইতে আগত 
কোন দূত ইহা লক্ষ্য করিয়া কোন এক সুযোগে এই 
সিংহাসনটি স্থানাস্তরিত করিয়া ইহার চক্ষুঃস্থিত রত্খানি অপহরণ 
করিয়া পুনরায় সিংহাসন যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া 
রাখিলেন। নুচতুর আওরংজেব ইহাদের অভিপ্রায় পূর্ববাহে 
বুঝিয়া ফেলেন এবং পূর্ব হইতেই একটি নকল কোহিন্থর ময়ূরের 
চক্ষৃতে প্রোধিত করাইয়াছিলেন। সুতরাং সে যাত্রা কোহিস্থর 
মোগল অধিকারচ্যুত হইতে পারিল না। | 

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আওরংজেবের অযোগ্য বংশ্ধর মহমদ 
শাহের রাজত্বকালে নাদির শাহ ভারতবর্ঁ আক্রমণ করেন। 
দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া যে বিপুল সম্পদ নাদির শাহ 
পারস্তে লইয়া যান তাহার মুল্য ৭০০০০০০০ অথবা ৮০০০০০০০ 
পাউও। মোগল সম্রাটের মযূর-পিংহাঁদন, টাভানিয়ে বণিত 
সপ্ত সিংহাসন ও কোহিনুর সবকিছুই লুঠিত হুইল । নিয়োক্ত 
বিবরণ হইতে নাদির শাহ কর্তৃক দিলী হইতে আহত সপন্পদের 
পরিমাণ পরিস্ফ,ট হুইয়া উঠে £ | 


LL Nadir Shah and his men took away all the 
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treasures and jewels of Delbi, which had been heaped 10 3 


up by the Great Mogul emperors from the time. of 
Babar. The Peacock Throne of Shah Jahan, the golden 
crowns and jewels, the best of the elephants And HUrses 
and cannon, the rich silks and muslins, and” vast Sums 
of money from the king’s treasury and from all the 
rich men and Nobles of Delhi were carried away. to 
Persia. The Shah had so much money that he did aot 


know what to do with it, He gave three months" pay. রি 


to every soldier, and for one whole year took no AXON 
from the people of Persia”—(E, Marsden.) 


পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে এই সময় কোহিমবরও নাদির শাহের 
অধিকারে চলিয়! যায়। এই সমুজ্ছল হীরকখণ্ডের অপূর্বব 


জ্যোতি? দেখিয়া নাদির শাহ ইহার কোহ-ই-স্থুর বা “আলোক টু 


গিরি ( Mountain 0f Light) আখ্যা দেন। ফরাসী 
পৰ্য্যটক টাভানিয়েও ইহার যেরূপ উজ্জল ছটার বিবরণ দিয়াছেন 
তাহাতে পরবর্তী যুগে প্রদত্ত এই আখ্যা! উপযুক্ত বলিয়া এঁতি- 
হাসিকগণ মনে করেন। 


কোহিনুর আট বৎসর পর্য্যন্ত নাদির শাহের নিরাপদ অধি- 
কারে থাকিতে পারিয়াছিল। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ 
নিহত হইলে তাহার পৌজ্র শাহ রুখ যুগপৎ সিংহাসন ও 
কোহিনুর অধিকার করেন। আলা মহম্মদ (মীর আলম খা) 
নিক কোষাগারে বহু রত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন । কোহিঙ্রের 
খ্যাতি তাহার কর্ণগোচর হইলে তিনি শাহ রুখের নিকট হইতে 
ইহ! হস্তগত করিতে মনস্থ করিয়া কৌশলে শাহ রুখকে 
করিয়া কোহিস্থর দাবি করেন। শাহ রুখ কোন; 
কোহিস্থর শত্র-হস্তে দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তাহার উপ 
ও নিষ্ঠুর উৎপীড়ন চলিতে লাগিল এবং তাহার ছই 
উপড়াইয়! ফেলা হইল । ইহা সত্বেও শাহ রুখ তে 
ছাড়া করিতে সম্মত হইলেন না । অগত্য। ' 































রর অন্ধ ও বন্ধ শাহ কৰ | 


শেষ দিন পর্যন্ত কোহিনুরের অধিকার ছাড়েন নাই। মৃত্যুর 


কয়েক বংসর সুর্কে নিজ বংশধরগণের পক্ষে ইহা রক্ষা করা 
অসম্ভব হইবে মনে করিয়া কাবুলের ছুর্রাি বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা আহম্মদ শাহকে তাহার পূর্বক্ৃত উপকারের প্রতি- 
দানগরপ উপহার দিয়া যান। অতঃপর উত্তরাধিকা রস্ত্রে 
আহম্মদ শাহের পুত্র তাইমুর সিংহাসনসহ কোহিনুর লাভ 
করেন। তাহার ম্বত্যুর পর ইহ? তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ 
জামানের অধিকারে আসে। শাহ জামান ভ্রাতা মহম্মদ 
কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হুন এবং তাহাকেও অন্ধ করিয়া 
ফেল! হয় তথাপি শাহ জামান কোহিনুর হুচ্যুত করেন 
নাই। ইহার ছুই বৎসর পরে ইহা! তৃতীয় ভ্রাতা সুলতান সুজার 
হস্তগত হয়। যে কারাকক্ষে শাহ জামানকে অবরুদ্ধ করিয়া 
রাখা হইয়াছিল পরে তাহারই প্রাচীরাভ্যন্তর হইতে অন্তান্ 
রত্ররাজিসহ- লুক্কায়িত এই রত্রখানিও আবিষ্কৃত হয়, ইহা 
এলফিনষ্টোনের : অভিমত । 
কারারুদ্ধ করিবার পর সুজ! কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে এলফিনষ্টোন সুজার বলয়স্থিত যে 
সমুদ্ধবল হীরকখণ্ড দেখিতে পান উহাকেই তিনি টাভানিয়ে 
বিত কোহিনুর বলিয়া মনে করেন। কিছু কাল পর মহম্মদ 
কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন । মহম্মদ 
কর্তৃক সুজা সিংহালনচ্যুত হন। 


রি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে শাহ জামান ও সুজার পরিবারবর্গ লাহোরে 
চলিয়া! আসেন । তৎকালে পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ সুজার 
পত্ধীর নিকট তাঁহার স্বামীকে যুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত 
হন; উপরস্ধ তাহাদিগকে কাশ্মীর রাজ্যও প্রদান করিতে 
প্রতিশ্রুতি দেন । এই সকল সহায়তার বিনিময়ে কোহিনুর হীরক 
খণ্ডতিনি দাবি করেন। অতঃপর সুজা লাহোরে পৌছিলে রণজিৎ 
সিংহ কিছুদিনের জন্য তাহাকে আটক করেন। সুজা কিছু 
কাল পর্য্যন্ত কোহিম্থরের বিনিময়ে সন্ধির প্রস্তাব এড়াইয় 
চলিলেন এবং ইহার মুল্যধরূপ যে পরিমাণ অর্থ প্রদানের 
প্রপ্তাব চলিয়াছিল তাহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে 
রণজিৎ সিংহ শাহ্‌ হুক্জার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । মতান্তরে 
রণজিৎ সিংহ তাহার দরবারে শাহকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়- 
ছিলেন। তংকাল-প্রচলিত রীতি অনুসারে বন্ধুত্বের চিহস্বরূপ 
পাগড়ি বিনিময় হইল। শাহ সুজা! সাধারণ সামরিক শিরস্ত্রাণ 
লাভ করিলেন এবং রণজিৎ পিংহ সুজার পাগড়িস্থিত অমূল্য 
্ কোহিন্থুর লাভ করিলেন । এইরূপে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের 


রা সম্পদ ভারতে ফিরিয়া আসিল। ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ 


__আুজাকে পঞ্চাবের কিছু জারীর ও কাবুল উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হইল। ইহার পর সা কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া 
বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া ও অশেষ ছুঃখ-দারিদ্র্য ভোগ করিয়া 
লুধিয়ানার চলিয়া আসেন। এখানে তিনি এবং তাহার ভ্রাতা 







মহন্মদকে সিংহাসনচ্যুত ও. 
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শাহজাহান ঈ$ ইজি কোম্পা্দী কর্তৃক সাদরে অত্যর্ষিত 
জলের 1 বারের অন্ত যথোপযুক্ত বৃদ্ধির সুব্যবস্থা হইল । 
১৮৩৯ ইষ্ঠাৰ্দে প্রথম আফগান যুদ্ধের পূর্বে লর্ড অকৃল্যাণ্ডের 
শাদনকালে শাহ সুজা ব্রিটিশ সৈক্ের সাহায্যে কাবুলের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দুই বংসর পর এই যুদ্ধে 
শোচনীয়রূপে- ব্রিটিশের পরাজয় ঘটে । ব্রিটিশের কাবুলস্থিত 
অমাত্য এক অপমাঁনকর সন্ধি স্থাপন করেন এবং শাহ hill | 
সিংহাসনচ্যুতি ঘটে। 


রণজিৎ সিংহ এই প্রকারে যে হীরকখণড লাভ করিলেন 
দিল্লী ও কাবুলের জহুরীদ্দের অভিমতে এবং এ পর্খ্যস্ত যে সমস্ত 
খঁতিহাসিকের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাই যে 
টাভার্নিয়ে বিত আওরংজেবের রাঁজকো যঞ্থিত হীরক তাহা 
প্রমাণিত হইয়াছে। এই হীরকখওড যে সময় শাহ. রখ, শাহ - 
জামাল অথব! শাহ. সুন্ধার অধিকারে ছিল তংকালেই ইহার 
৮৩ ক্যারেট ওজন হাস প্রাপ্ত হইয়! থাকিবে । ইহার অধিকারী- 
গণ সম্ভবতঃ ইহার কিছু কিছু অংশ কাটিয়া অথের প্রয়োজন 
মিটাইয়! থাকিবেন |. রণজিৎ সিংহ তাঁহার জীবদ্ধশায় দরবারে 
এই কোহিনুর ধারণ করিয়াছিলেন । তৎকালে ইহার ক্ব্যোতিঃ 
অনেকটা কমিয়া আলিয়াছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিতের+ 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি ইহা জগন্নাথের মন্দিরে জগন্নাথ 
দেবের নিকট প্রেরণ করিবার অ ভলাষ জানাইয়া যান। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তমন্তকমণি মনে করিয়াই তিনি এই ব্যবস্থা 
করিতে চাহিয়াছিলেন কিনা তাহা কে বলিতে পারে | কিন্তু 
তাহার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই। তাহার 
নাবালক পুত্র দলীপ সিংহ তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত ইহা রত্তাগারেই রক্ষিত ছিল। 

১৮৪৯ সবীষ্টাবে পঞ্জাব ব্রিটিশ রাজ্যতুক্ত হইলে নুতন বোর্ড 
অফ গবর্ণমেন্টের হস্তে ইহা! অর্পিত হয় এবং তৎপর ইহা জন 
লরেন্দের হস্তে স্স্ত করা হয়। একটি ক্ষুদ্র টিনের বান্দের মধ্যে 
পুরিয়া লরেন্স ইহাকে জামার পকেটে এরূপ অগ্তমনস্কভাবে 
রাখিয়াছিলেন যে অচিরেই ইহার বিষয় তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্থৃত 
হুইয়া যান। ইহার ছয় সপ্তাহ পর উহা বিলাতে মারা 
ভিক্টোরিয়ার নিকট পাঠানে! সাব্যস্ত হইলে উক্ত ঘটন! 
লরেলের স্বরণ হয়। তিনি দ্রুতগতিতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া 
ভূত্যকে সেই বাক্স সঙ্ধদ্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধান্ত কাঁচ- 
খণ্ড মনে করিয়া! ভৃত্য অনাদরে ইহা ফেলিয়! রাখিয়াছিল। 
যাই হোক্‌, অবশেষে এই মহামণি মহারামী ভিক্টোরিয়া দকাশে 
নিরাপদে প্রেরিত হইল । 


১৮৫১ খীষ্াব্দে বিলাতের এক বিরাট, প্রদর্শনীতে কোহিনুর 
প্রদর্শিত হয়। আমণ্টারভামের হীরক-কর্তন-বিশারদের ছারা 
আটতিশ দিনে ৮০০০ পাউও ব্যয়ে ইহা করিত হয়। তদবধি 
উহা ইংলগাধিপতির অধিকারেই রহিয়াছে । 











পেনসিলভানিয়ার পিট্সবৃর্গে গ্রীক পদ্ধতিতে নির্রিত মেলন ইন্‌ষ্টিটিউট | 
জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 


শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বিংশ শতাব্দীর মহাকুরুক্ষেত্রের অবসান হইয়াছে । দশ বংসর 
পূর্বে মানুষের যে-দব জমস্তা ছিল, এই যুদ্ধের মধ্যে 
তাহার সমাধান তো সম্ভবপর হয়ই নাই উপরন্ধ তাহা 
আরও গভীর ভাবে বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। এই 
সকল ব্যাপকতর ও গভীরতর সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন 
দেশের চিন্তাশীল রাষ্রনায়কের! যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের দেশের শাসনভার 
আমাদের হাতে নাই। রাষ্ট্রের মারফত সমান্জধের সেবা 
বা কল্যাণসাধন আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপি আমা- 
দের জননায়কগণও বসিয়া নাই। তাহারা নিজ নিজ 
অভিরুচিমত নানাবিধ পরিকল্পনা রচনা করিয়া প্রকাশ 
করিতেছেন। বোশ্বাই পরিকল্পনা, গান্ধী পরিকল্পনা প্রভৃতি 
লইয়া সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে লেখালেখিও চলিতেছে 
ৰ বিস্তর । এই সময় মার্কিন যুক্তরাধ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে 
এবং যুদ্ধের মধ্যে জনকল্যাণকল্পে বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ কাৰ্য্য 
করিয়াছে এবং যুদ্ধোত্তর যুগেও এই দেশটি বিবিধ সমস্যার 
সমাধানে দুঢ়সক্ষল হইয়া কিরূপ ভাবে অগ্রসর হুইয়াছে তাহা 
বর্তমানে আমাদের জানিয়! রাখা একান্ত আবশ্যক । গৃহ-নির্্মাণ, 
স্বাস্থারক্ষা, হাসপা তালাদি প্রতিষ্ঠা, গ্রাম অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার, 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্য-সংরক্ষণ, কৃষি ও শিল্প এবং এতহভয়ের 
উন্নতিকল্পে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, জলসেচ ব্যবস্থা, বেগবতী নদী 
হইতে শক্তি আহরণপূর্র্বক তাহা! ক্রযিকার্খ্যে ও গৃহস্থের 


উপকারে লাগানো প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে যুক্তরাষ্্-সরকার হস্ত- 
ক্ষেপ করিয়াছেন। যে-সব সমন্তা আজ আমাদের সন্মুখে, 
তাহ! সমাধানকরে যুক্তরাষ্ট্রের অবলম্থিত পন্থাগুলি আমাদেরও 
বিশেষ কাজে লাগিবে। এই সব বিষয়ই একে একে এখানে 
বলিতে চেষ্টা করিব। বলাবাহুল্য, আমেরিকা হইতে প্রচারিত 
কাগক্পত্রের তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়াই এদব কথা 
বলিতে হইবে। 


গৃহ-নির্্মাণ 


প্রথমেই ধর! যাক্‌, গৃহ-নির্ম্মাণের কথ! । এই মারাত্মক 
মহাসমরের মধ্যে আমর! বাঙালীর! কতই না সমস্তার সম্মুখীন 
হইয়াছি। সিঙ্গাপুরে বোমা পড়িল, অমনি কলিকাতা! জনশুন্ 
হইয়া গেল। আবার শক্রুকর্ক ব্রন্মদেশ অধিকৃত হুইয়া 
আসাম এবং পূর্বব-বাংলা যখন আক্রান্ত হইবার উপক্রম হুইল 
তখন জনশুন্ত কলিকাতা নগরী পুনরায় লোকে ভর্তি হইয়া 
গেল। এই যুদ্ধের মধ্যে গৃহ-নির্শ্মাণোপযোগী ইট, কাঠ, চু 
স্কি গবর্ণমেন্ট-নিয়ন্ত্রিত হইয়া সুছুর্লভ হওয়ায় সাধারণ 
গৃহস্থের বাসোপযোগী ইমারত বা ঘরবাড়ী নির্মিত হইতে পারি- 
তেছে না, ফলে বাড়তি জনসজ্ঘের বসবাসের অসুবিধার 
অবধি নাই। যুক্তরাষ্ট্রে অবলম্থিত পস্থাগুলি আংশিক ভাবে 
অন্থস্থত হইলেও লোকের এতখানি কষ্ট ও দুর্ভোগ হইত না। 


৬৬ 
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(| এতো! কলিকাতার মত শহরের 
অবস্থা । এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশের নগরে ও গ্রামে বোমা- 
বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহে ঘরবাড়ীর চিহ্নমাত্র 
নাই। সে-সব স্থলে মানুষের বালো- 
পযোগী গৃহ পুনরায় নির্শ্মাণ করিতে 
হইলে যেমন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন 
তেমনি অজভ্র মালমশলা! ও জিনিষপজ্জেরও 
আবশ্যক । বোমাবিধবস্ত অঞ্চলের গৃহাদি 
পুননিৰ্শ্মাণ কল্লেও যুক্তরাষ্ট্রের এই 
গৃহ-নির্্মাণ পন্ধতি খুবই কাৰ্খ্যকর হইবে । 
আমেরিকায় এক নূতন ধরণের 
গৃহ-নিৰ্্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধের 
মধ্যে বাসস্থানের জন্য লোকের যে দুর্ভোগ 
ঘটিয়াছে ইহাগ দ্বার! যুদ্ধোত্তর যুগে তাহার 
হাত হুইতে রেহাই পাওয়া যাইবে । 
যুদ্ধের ভিতরেই সামরিক কার্ধ্যে 
নিয়োজিত শ্রমিকদের বাসগৃহ সমন্তা 
ইহা! দ্বারা অনেকটা! মিটানে! হইয়াছে। 
আমেরিকা যেমন আজব দেশ, তাহার কার্ধ্যও তেমনি 
অভিনব । এই গৃহ-নিশ্াণের মধ্যেও তাহা বেশ লক্ষণীয়। 
গৃহ বলিতে আমাদের মনের মধ্যে বা চক্ষের সন্মুখে কতক- 
খুলি জিনিষ ভাসিয়া উঠে। ভিত্তি বা মেঝে, প্রাচীর, 
ছাদ, বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ দরজা, জানালা, আসবাবপত্র 
ইত্যাদি ইত্যাদি। মাককিনেরা এই সকল জিনিষই কনৃক্রিট, 
কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে আলাদা খণ্ডে খণ্ডে তৈরি করিয়া! গৃহ- 
নিৰ্ম্মাণ করিতেছে । ইতিমধ্যেই তাহারা ইহার কার্ধ্যকারিতা 
দ্বেখাইতে সমর্থ হইয়াছে । সমরকার্ধ্য নিয়োজিত শ্রমিকদের 





ছাতের প্রধান অংশ দেয়ালের উপর বসাইয়! গৃহ-নির্াণকার্ধ্য সম্পূর্ণ করা হইতেছে 


গৃহ-নিৰ্ম্মাণের প্রথম পর্বব। 


মি এ 


রন্ধনশালা এবং স্নানাগারকে আনিয়া ভিতের 
উপর স্থাপন কর! হুইয়াছে 


বাসস্থান সমন্তা সমাধানেই এইরূপ গৃহের উদ্ভব, কিন্ত ইহা 


যেরূপ সুলভ ও বাসোপযোগী করিয়া তোল! হইতেছে 
তাহাতে ইহা শীদ্বই সাধারণের, বিশেষতঃ স্বল-আয়ের লোকের 
বিশেষ গ্রাহ হইবে । ধরুন একখানি গৃহ নির্বাণ করিতে হইবে। 
কারখানায় ইহার মেঝে, প্রাচীর, ছাদ, দরজা, জানাল।, আসবাব 
লব প্রস্তত। কারিগরগণ এই সব জিনিস নির্দি্ স্থানে লইয়া 
গিয়া যথাযথ ভাবে বপাইয়া চুণ স্থকি কি অন্তরূপ মশলার 
সাহায্যে বা পেরেক দিয়া আটকাইয়! দিবে । দেখা গিয়াছে, 
এইরূপ তিন প্রকোষ্ঠ ও স্গানাগার যুক্ত একখানি গৃহ করিয়া 
দিতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় লাগে | 
ক্যালিফোণিয়ায় একখানি পাচ 
প্রকোষ্ঠবিশিষ্ঠ গৃহের খওগুলি জোড়1- 
লাগানো! মাত্র চৌজিশ মিনিটের 

- মধ্যে সম্ভব হুইয়াছ। 
এইঠধরণে প্রস্তুত ‘চলমান’ গৃহের 
সুবিধা অনেক । ইহার অগ্নিদগ্ধ বা 
জলপ্লাবিত হইবার দম্ভাবন! নাই। 
মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে এই বরণের 
গৃহ বিশেষ সুবিধাজনক । 
সাড়ে ছয় হাজার টাকার মত এরূপ 
একখানি গৃহে খরচ পড়িবে । পরে 
এই পদ্ধতি অধিকতর গ্রাহ হইলে 
অধিক সংখ্যায় প্রস্তুত হইবে, ফলে 
খরচাও হাজারখানেক টাকার মত 
কমিয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 
একখানি লাধারণ গৃহে তিনটি প্রকোষ্ঠ 
ও সানাগার থাকিবে । এ তিনখানির 
মধ্যে ছুইখাদি হুইবে শয়নাগার 


প্রথমে 





কার্তিক EI 
আর একখানি হইবে রাহ্বাঘর। গদি-আটা 
বড়-ছোট শয্যা দেওয়া থাকিবে শয়ন- 
ঘরে। আর ইহার প্রাচীরে দেরাজ, 
প্রসাধন-সজ্জা' এবং ভাড়ার আটা 
থাকিবে । ঘরগুণ্পতে বৈদ্যুতিক তার ও 
গ্যাসের নলও দেওয়া হুইবে ৷. 


আবার এই গৃহ-খগগলি জাহাজে 
করিয় বিদেশে চালানও দেওয়া যাইবে। 
তের শত লোক বাস করিতে পারে 
এরূপ গৃহুসমূহের বিভিন্ন খ্ড একখানি 
জাহান্ে বোঝাই করিয়াই বিদেশে 
চালানফেওয়া সন্তব | শ্রমিকদের 
গৃহ-সমস্তা মিটাইতে মার্কিনেরা যে 
উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে তাহাতে 
তাহাদের একটি নূতন ব্যবসায়ের পথ 
খুলিয়া! গিয়াছে সন্দেহ নাই। ইহাতে 
ফুদ্ধোত্তর যুগে বিভিন্ন দেশের বিধ্বস্ত 
অঞ্চল আবার সহজেই গৃহ-পরিপূরিত 
ন হুইয়া উঠ! সম্ভব হইবে ৷ 
যুদ্ধের মধ্যেই এই পদ্ধতিট উত্থাবিত হইয়া অনুস্থত হইতে 
আরম্ত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব হইতেই গত দশ বংসরের 
মধো আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে গবর্ণমেণ্ট গৃহ-দমস্তা সমা- 
ধানের জন্ত আর যে একটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও 
আমাদের বিশেষ ভাবে জানা আবশ্যক । কলিকাতার মত বড় 
শহরে এ পন্থা অনায়াসে অবলদ্বিত হইতে পারে । 

নিউইয়র্কে ১৯৪০ সালের সেন্সাস অনুসারে প্রায় পঁচাত্তর 
লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে দশ লক্ষ লোক ছোট 
ছোট অন্ধকার কুঠরিতে বাস করিত। এইরূপ কৃঠরির ভাড়া 
ছিল মাসে কুড়ি টাকা । বলা বাহুল্য, স্বজ্প-আয়ের লোকেরাই এই 





শ্রমিকগণ দরজাসঙ্বলিত প্রধান প্রাচীরটিকে ঘরের ভিতের সঙ্গে জোড়া দিতেছে 


জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় মাফিন যুক্তরাষ্ট্র. 





গৃহের অভ্যন্তর-ভাগ নির্মিত হওয়ার পর প্রধান জানালাটিকে 


নামাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ 


সব স্থানে বসবাস করিত। আলো -হাওয়াযুক্ত বাসোপযোসী 
একখানি প্রকোষ্ঠের নূনতম ভাড়া এ সময় ছিল পয়জ্রিশ টাকা । 
দশ বৎসর পূর্বে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-সমস্যা নিরসনের 

জন্ত জোর প্রচেষ্টা সুরু হয়। এই প্রচেষ্টার একটি অঙ্গ দরকারী 
অর্থে স্বল্প আয়ের লোকেদের জন্ত বাসগৃহ নির্মাণ । এই কার্ধ্যে 
এক নিউইয়র্ক শহরেই সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্ধ 
।হয়। আমেরিকায় ১৯৩৩ সন পর্য্যন্ত সরকার বা মিউনিসি- 
প্যালিটি কর্তৃক গৃহ-নির্দমাণের কোন আইন ছিল নাঁ। & 
বংসরেই নিউইয়র্ক রাষ্ে আইন বিধিবদ্ধ করিয়া মিউনিসি- 
প্যালিটিকে এইরূপ গৃহ-নির্শ্মাণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৩৬ 
সালের জুলাই মাসে এই ব্যবস্থা! অনুযায়ী 
পঁয়তালিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ছুই 
একর জমির উপরে একটি গুহ নির্দ্মিত 
হয়। এই গৃহে তিন শত চুরাশি জনের 
বাসোপযোগী এক শত তেইশটি প্রকোষ্ঠ 
আছে, এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের ভাড়া 
মাসে কুড়িটাকা আট আনা ধাৰ্য্য হয় । 


কিন্ত ইহার অব্যবহিত পরেই উক্ত 
পরিকল্পনা অনুযায়ী বড় বড় বাড়ী 
তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়। তেত্রিশ একর 
জমির উপরে কুড়িটি অংশে বিভক্ত একটি 
চারতল! বাড়ী প্রস্তুত হুইয়াছে। এই 
বাড়ীতে ১,৬২২টি প্রকোষ্ঠ এবং ইহার 
প্রত্যেকটির মাসিক ভাড়া সাতাশ টাক! 
চার আনা। এই বাড়ীতে ৫,৯৪২ জন 
বাস করে। গৃহখানি পূর্বব-পশ্চিমে এরূপ 
ভাবে তৈরী যে, আলো-হাওয়া প্রতি 
প্রকোষ্ঠেই প্রবেশ করিতে পারে। 





মেঝে, ছাদ ইত্যাদি পূর্বে খও ভাবে নির্মাণ করিয়] পরে জোড়া দিয়! গৃহ-নির্্মাণ 

প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের সঙ্গে একটি জানালাসংযুক্ত বহিঃপ্রকোষ্ঠ কাপড় ধোলাই কারখানা, শিশুনিকেতন, র্লাবঘর, শিলাগার 
আছে। এখান হইতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গগ ও উ্যানক্ষেত্র সম্যক ॥ এবং শিশু-বিদ্যালয় আছে । এই ধরণের গৃহের প্রকোষ্ঠগুলি 
দৃষ্টিগোচর €য়। এই গৃহ এবং ইহার মত অন্ত যে-সব সাধারণতঃ এরূপ লোককে ভাড়া দেওয়া হয় যাহাদের 
বড় বড় বাড়ী তৈরী , হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে আয় ভাড়ার অন্যান পাঁচ গুণ। 

উপরে যে গৃহের কথ! বর্ণিত হইল 
তাহার আদর্শে অনুরূপ ভাড়ায় অপেক্ষা- 
কৃত ছোট-ছোট বাড়ীও বিস্তর নিন্মিত 
হইয়াছে! কিন্ত যাহাতে প্রত্যেক 
প্রকোষ্ঠ বা ঘরের ভাড়া আরও কম হয় 
এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়ের লোকের 
বসবাসের পক্ষে সুবিধাজনক হয় এজন্ক 
নূতন ধরণের আরও গৃহ নির্মিত 
হইতেছে । ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 
৩৯*৭৭ একর জমির উপর নির্মিত একটি 
গৃহের কথ! এখানে বিশেষভাবে উলেখ- b 
যোগ্য । এই ভবনটি পঁচিশটি অংশে 
বিভক্ত । ইহাতে মোট ২,৫৪৫টি ঘর বা 
প্রকোষ্ঠ আছে। এখানকার মোট 
অধিবাসীর সংখ্যা! ৯,৩৪৭ জন । প্রত্যেকটি 
ঘরের ভাড়া মাসে সাড়ে সতর টাকা। 
গৃহেরুমধো পার্ক, খেলার মাঠ ইত্যাদি 


নুতন গৃহে শিশুর সহিত ক্রীড়ারত দম্পতি । পিছনে একট ঢুসবই,আছে। 
প্রকাণ্ড জানালার নিকটে সমবেত প্রতিবেশীগণ নিউ ইয়র্কে সরকারী অর্থে এ পর্যাস্ত 





যত বড় বড় বাড়ী নি্্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ১৯৪০ 
সালের মাচ্চ মাসে সমাপ্ত একটি গৃহ সকলের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া আছে। এই বাড়ীটি ৬১:৯২ একর জমির 
উপর নির্মিত। ইংরেজী ‘)’ অক্ষরের আকারে আটাশটি 
অংশে বিভক্ত । ইহাতে প্রকোষ্ঠ আছে ৩,১৪৯টি এবং 
বদতি করে ১১,০৬২ জন ; প্রতি প্রকোষ্ঠের ভাড়া মাসে সতর 
টাকা পনর আন! । যুদ্ধের পূর্বেই এরূপ আর একটি গৃহ-নির্শ্মাণ 
আরম্ত হইয়াছে। কিন্ত যুদ্ধের গতিকে শেষ হইতে পারে 
নাই । এই গৃহট উপরোক্ত গৃহকেও হার মানাইবে। 
এই গৃহটি ৩,৫০১টি প্রকোঠ্ে বিভক্ত, এখানে ১৩,০৪০ 
জন জোক বাস করিতে পারিবে । 

এতার্শ সরকারী অর্থে যে-সব গৃহের নির্শ্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ 
হইয়াছে এবং যে-সব সম্পূর্ণ হইতে এখনও সামান্ত বাকী আছে 
তাহার সংখ্যা মোট চৌন্বটি। প্রায় সাড়ে উনপ্িশ কোটি টাক! 
ইহাতে বায় হইয়াছে । এই সব গৃহে সাড়ে সতর হাজার 
প্রকোষ্ঠে সাতযটি হাজারেরও উপর লোকের বাসস্থানের 
লংকুলান হুইয়াছে। আরও চৌন্ধটি এইরূপ গৃহ নির্মাণের 
পরিকল্পন! আছে । 

যুদ্ধের মধ্যে “চলমান' গৃহ নির্শ্মাণের যে পরিকল্পনা! কার্ধ্যে 
পরিণত কর! হইয়াছে তাহা! যুদ্ধোহর কালে বিভিন্ন দেশে 
স্বপ্ন আয়ের লোকের পক্ষে যেমন হিতকর হইবে, নিউইয়র্ক 
শহরের উক্তন্ধপ গৃহ-নির্ম্মাণ পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে অগ্থুস্থত 
হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের বাসগ্থান সমস্ত অনেকাংশে লাঘব 
হইবে । রার্র-পরিচালনার দায়িত্ব ভারতবাসীর হস্তে এখনও 
আসে নাই। এদেশের বিত্তশালী ব্যক্তিরা কি মুনাফার অংশ 
কিঞ্চিৎ কমাইয়! স্বল্প ভাড়ায় বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণে অগ্রসর 
হইবেন না ? 


জনন্বাস্থা-সংরক্ষণ 
সম্প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহর বলিয়াছেন, যুদ্ধ থামিয়া 
গেলেও সামরিক প্রয়োজনে যে-সব হাসপাতাল ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা! যেন বন্ধ করিয়া দেওয়া 
না হয়। বন্ধত: আমাদের দেশে স্বাস্থারক্ষাকল্পে সরকারী 





উত্তর পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে একটি ক্কুলগৃহ । এ ধরণের গৃহের 
2 নিৰ্শ্মাণ-কার্য্য অতি দ্রুত সম্পন্ন হয় 





যুক্তরাষ্ট্রের একট গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান 


কি বেসরকারী যতটুকু ব্যবস্থা এ পথ্যস্ত হইয়াছে তাহা প্রয়ো- 
জনের তুলনায় নগণ্য । কয়েক বৎসর পূর্বে হিসাব করিয়! 
দেখা গিয়াছিল, বঙ্গদ্ধেশে প্রতি চল্লিশ হাজারে একজন মাত্র 
চিকিৎসক আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যরক্ষা কিরূপে 
সম্তবে? অগ্তান্ত বিষয়ের মত জনন্বাস্থারক্ষা! সম্পর্কেও মার্কিন 
যুক্তরাঞ্টে কি কি পদ্ধতি অবলম্ষিত হইতেছে তাহাঁও সম্প্রতি 
জানা গিয়াছে। 

যুক্তরাষ্ট্রে পল্লীতে জনপদে সমবায় হাদপাতাল প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থা হইতেছে । এইরূপ হাসপাতালের একটি বিবরণ 
দিতেছি। টেনেসি জ্ধেলার আমহার্টে পাচ বংসর পূর্বে মাত্র 
চারি জন লোকের মাথায় এই ধারণাটি উদিত হয় যে, স্বল্প 
পুঁজি বা স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুবিধার জন্ত একটি 
সমবায় হাসপাতাল স্থাপন করা 
যায় কিন! । প্রথমে সামান্ত পুজি 
লইয়া একটি গৃহে রঞ্জন রশ্মি, 
সাতটি রোগীর শয্যা এবং অত্যা- 
বশ্যক জিনিষপত্রসহ এইরূপ 
হাসপাতাল খোল! হয়। ইহার 
এগার মাস পরে ১৯৪০ সালের 
১০ই সেপ্টেম্বর এই গৃহের সঙ্গে 
আরও চৌদ্ধটি প্রকোষ্ঠ নির্শিত 
হইল। ইহার পরে ক্রমে সমগ্র 
বাড়ীটিই দ্বিতল করা! হুইয়াছে। 
শযাসংখ্যাও বন্ধিত হুইয়াছিল। 
চারিজন সদস্য লইয়া এই সমবায় 
হাসপাতালটি আরম্ভ হইয়াছিল, 





যুক্তরাষ্ট্রের একটি গ্রামা বিষ্ভালয়। 


আর এখন এই হাসপাতালের চাদাদাতা সদস্যসংখ্যা হইয়াছে 
১৪৭০ জন। পাঁচ বৎসরে একটি নাতিবুহৎ জনপদে এতগুলি 
সদস্য বিরূপে ইহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে আগ্রহান্থিত 
হুইল সে কাহিনী খুবই কৌতৃহলোদ্ষীপক। 


ওলকাহামার এল ফ নগরীতে একটি সমবায় হাদপাতাল 
" আছে। সেখানে গিয়া! সমবায় হাসপাতাল পরিচালনা কিরূপে 
সম্ভব কোন কোন দদন্ত তাহা দেখিয়া লইলেন। হিসাব- 
পত্ররক্ষা, চাদ! আদায় প্রভৃতি কার্ধা হুইতে চিকিৎসকগণ 
মুক্ত । তাহার! রোগী চিকিৎসায়ই সর্বক্ষণ নিয়োজিত। 
চিকিৎসকের উপর ভার দিয়া রোগী নিশ্চিন্ত। কারণ সে 
জানে অনাবশ্ক বোধে বা অর্থলোভে চিকিৎসক তাহার 
উপর কোনরূপ অস্ত্রোপচার বা অধথ! ওঁষধ প্রয়োগ করিবেন 
না। সাধারণ লোকে সমবায় হাসপাতালের দ্িকে এই 
কারণে বেশী ঝু'কিয়াছে যে, মাদাস্তে দেয় টাদা দিলেই 
চিকিৎসকের প্রাপ্য সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে। 
কি উপায়ে রোগের উপশম হইবে 
এবং কি উপায়েই বা তাহার মূল 
কারণ বিদূরিত হইবে চিকিৎসকগণ 
তাহার উপায় করিয়া দেন। 
সমবায় হাসপাতাল সুষ্ঠু ভাবে 
পরিচালিত করিতে হইলে দুইটি 
বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখিতে 
হইবে (১) আর্থিক বা বৈষয়িক 
দিক সম্পূর্ণ অ-চিকিৎসকদের হাতে 
রাখিতে হইবে, (২) চিকিংসা- 
বিষয়ক যাবতীয় কাৰ্য্য চিকংসক- 
গণের হস্তেই গ্চন্ত থাকিবে। 
আমহাষ্ঠে নয় জন সদস্য লইয়া 
একটি বোর্ড গঠিত হুয়। তাহার! 
সরকারে আবেদন করিয়া ১৮৪০, 
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১০ই মে এই হাসপাতালটি 
স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন। 
প্রথম প্রথম কেহ তাহাদের অভি. 
প্রায়ের অনুমোদন করিয়াছে, 
কেহু বা করে নাই । কিন্ত হাস- 
পাতাল প্রতিষ্ঠার পর যোগ্য 
চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসিত 
হইয়া যখন চাদাদাত!| সভ্যগণ 
নিঃসন্দেহে উপকৃত হইতে লাগিল 
তখন জাধারণে ইহার দিকে 
বুকিয়া পড়িল। একটি ক্ষুদ্র 
জনপদে যেরূপ সাফল্য লাভ কর! 
গিয়াছে, ব্যাপক ভাবে তাহাতে 
আরও সাফল্যলাভ জন্ভব। 
আমাদের দেশে যেখানে হাস- 
পাতাল এবং ডাক্তার ছুইয়েরই 
অভাব এবং যেখানকার লোকের 
জীবনযাত্রার মান নিতান্তই নিয়ন্তরের, সেম্থলের পক্ষে সমবায় 
হাসপাতাল একান্ত প্রয়োজনীয়। কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া! 
আমহাষ্টের আদর্শে হাসপাতাল যদ্দি প্রতিষ্ঠিত কর! যায় 
তবে সেখানে যোগ্য চিকিৎসকের অধীনে থাকিয়া রোগ প্রশমন 
এবং রোগের মূল কারণ বিদূরণ উভয় দিকেই দরিদ্র দেশবাসী 
উপকৃত হুইতে পারিবে । 

এ তো! গেল একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের কথা । সমগ্র মার্কিন 
যুক্তরাধ এই দ্বিতীয় মহাসমরে সৈশ্ঃদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত যে- 
সব আয়োজন করিয়াছে তাহ! হইতেও শিখিবার অনেক 
কিছুই আছে। এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরে মধ্য-আফ্রিকায় এবং 
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমুহের জঙ্গলে পর্য্যন্ত সৈন্যদের 
যাইতে হইয়াছে। ম্যালেরিয়া, ডেমু, আমাশয়, টাইফয়েড 
প্রভৃতি যে-দব রোগ-বীন্ধাণ এ সকল অঞ্চলে রহিয়াছে 
তাহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সামরিক বাহিনীর পক্ষে কিছুই 
আশ্চর্যের বিষয় ছিল না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যথাসময়ে 
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ইণ্ডিয়ান! ষেটে আধুনিক কালে নির্চত পাশাপাশি অবস্থিত ছুইট রাজপথ 
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এঞাঞাী্ী্ীলীলী্ী্ীগাীপাপা্ী্ীা্া্া্ী্া্প্াা্াাী্া্াাপানপালা্া্পান্পশান্পা্পাশাশাশাশাপাশাশাশাশাশাপাশীশাশীশাাশাাশা 


সমূহ বিপদের হাত হইতে রক্ষা 
পাওয়া গিয়াছে । রোগ-বীক্কাণুবাহী 
মশা, মাছি ও নানারকম কীট- 
পতঙ্জের হাত হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্ত যুদ্ধের পূর্ব হইতেই গবেষণা 
চলিতেছিল। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের 
একটি সঙ্কটপূর্ণ সময়ে এই সবের 
প্রতিষেধক ‘ডিডিটি’ নামক একটি 
পদার্থ আবিদ্ধত হুইয়াছে। এই 
পদার্থট দ্বারা মশা, মানি, ছার- 
পোকা ও অঞ্জান্জ কীটপতঙ্গ 
মারিয়া ফেলা যায়। ইহা একরূপ 
চুাক্কত গুঁড়া, কাপড়-চোপড়ে 
মিশাইয়া দিতে হয়। বিমান 
হইতে এই খাঁড়া জলে ফেলিয়া 
দিলে সেখানকার মশ1 মরিয়া যাইবে, আর ডিম পাড়িতে 
পারিবে না । পূর্বকালে টাইফয়েড ব্যাধিতে সৈন্য-বাহিনীর 
সর্বনাশ হুইয়! যাইত । মেপোলিয়নের মস্কো অভিযান একারণ 
ব্যর্থ হয়। ১৯১৮ সালে সোভিয়েট বাহিনীর বিস্তর সেন! 
এই রোগে মারা যায়। কিন্ত এক বংসর পূর্বে নেপল্সে 
দৈঞ্জ-বাহিনীর মধ্যে টাইফয়েড আরম্ভ হইলে এই “ডিডিট'ই 
ধন্বস্তরির কার্ধ্য করিয়াছে, কারণ ইহা টাইফয়েড বীজাণুও 
ধ্বংস করে। যুদ্ধোত্তর কালে “ডিডিটি' বিভিন্ন দেশে প্রচলিত 
হইলে তথাকার অধিবাপিত্বন্দকে বহু রোগের হাত হইতে মুক্ত 
করিবে। সিফিলিস, নিউমোনিয়! প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধকও 
এই যুদ্ধের মধ্যে আবিদ্ধত হুইয়াছে এবং এই লব রোগ 
নিরাকরণে প্রযুক্ত হইতেছে। যক্দারোগের প্রতিষেধক এখন 
পর্য্যন্ত তেমন কিছু আবিদ্কত না হইলেও ইহার কষ্ট লাঘব করার 
চেষ্ঠা চলিতেছে। ইহার প্রতিষেধক আবিষ্কারেও চিকিৎসকগণ 
লিপ্ত রহিয়াছেন। 

জনস্বাস্থ্যরক্ষার উপায় এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক 
আবিষ্কার ও প্রয়োগে রাষ্ট্র-সংঘ দ্বারা সমাজের বিশেষ 
উপকার লাধিত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকগণের 
অভিজ্ঞত| তখন সর্ববপাধারণের গোচরীনুত হুইবার উপায় 
হুইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাসমর অস্তে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের 
অভাব খুবই অনুভূত হইবে। 


জনশিক্ষা 


আধুনিক কালে শহর ব্যবসা-বাণিজ্যের মত শিক্ষা-সংস্কতিরও 
কেন্দ্রস্থল । স্থল কলেজ বিশ্ববিগ্ভালয় সারস্বত-সমাজ শহরে 
কতই না আছে। অথচ পল্লীতেই জনসংখ্যার বেশীর ভাগ 
বাস করে। তাহাদের শিক্ষ1-সংস্কতির কিরূপে উন্নতিসাধন 
কর! যায্ড তাহা সর্বাগ্রে বিবেচা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নায়কগণ এ বিষয়েও খুবই অবহিত হইয়াছেন। নিউইয়র্ক 
স্টেটের বিভিন্ন জেলায় এই জন্ত যে-যে পন্থা অবলম্বন করা 
হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য । সেখানে পুর্বে পাড়ায় 


জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 


শাাাশাীপাশীপাশপাশীপাীপাশীশাশীশাপাশীনপী অপাপাপাপালপাপাপাপপাপাপাপপাপাপাপাপাপাপশাপললাশাল- 





আমেরিকার যন্ত্রের সাহায্যে একট রাস্তার উপর কীাকর বিছানো! হইতেছে 


পাড়ায় স্কুল ছিল। ইহাতে প্রতি জনপদ্দের লোকসমষ্টির মধ্যে 
রেষারেষি দলাদলি লাগিয়াই থ।কিত, জার অর্থাভাবে উপযুক্ত 
শিক্ষক বা শিক্ষা-সরঞ্জাম কিছুই সংগ্রহ করা যাইত না। 
বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলের কোন কোন জেলার কথ! এখানে 
দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা চলে । ম্যাটি কুলেশন পরীক্ষার্থী প্রস্তুত 
করিবার জন্ত ছুই তিন মাইল, এমন কি এক মাইল অনস্তরেও 
এক সময় উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক পাড়িয়াছিল। 
অথচ একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালন! করিতে হইলে 
মাসে যে পরিমাণ খরচ তাহার সামান্ধ অংশও দরিদ্র গ্রামবাসীর 
দিবার শক্তি নাই। এ কারণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই অনেক 
স্কুল উঠিয়া গিয়াছে, যেগুলি উঠিয়া যায় নাই সেগুলিও 
অর্থাভাবে জীবন্ম ত হইয়া আছে। 


এই ধার! শুধু বঙ্গদেশে নহে অন্তার দেশেও আছে, এমন 
কি আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান আমেরিকাতেও আছে। তবে 
সেখানে ইহার প্রতিষেধকল্পে চেষ্টাও ইতিমধ্যেই সুরু 
হইয়াছে। নিউইয়কের পল্লী-অঞ্চলেও এইরূপ বহু বিজ্ঞালয় 
ছিল, কিন্ত ছেলেদের ন্ুটুভাবে শিক্ষা দিতে হইলে যেরূপ 
শিক্ষিত (81160) শিক্ষক এবং উপযুক্ত সরঞ্জাম আবশ্যক তাহা 
এ সব স্কুলে সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। সেইজন্ত 
সেখানেও জেলায় জেলায় বহু গ্রাম ও পল্লী লইয়! কেন্দ্রীয় 
স্কুল প্রতিষ্ঠা করা-হুইয়াছে। দূরবর্তী ছেলেমেয়েরা বাসে বা 
অঙ্তবিধ যানবাহনে প্রতিদিন এখানে আসিয়া পড়াশুনা করে । 

বিগত ১৯২৫ সাল হইতে নিউ ইয়কে এইরূপ কেন্দ্রীয় স্কুল 
প্রতিষ্ঠা সুরু হয়। এই হিতকর পদ্ধতিটি এতই জনপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছে যে কুড়ি বংসরের মধ্যে চার হাজার স্কুল তিন শত 
এগারটি কেন্সীয় স্কুলে পরণত হইাছে। গ্রামাঞ্চলের কোন বড় 
গঞ্জে বা বড় রাস্তার চৌমাথায় এইরূপ স্থল প্রতিষ্ঠিত হয় যাহাতে 
স্কুলের এলাকার মধ্যবর্তী ছেলেমেয়েরা আসিয়া এখানে পড়া- 
শুনা করিতে পারে | রাস্তাঘাটের প্রলার ও যানবাহনের উন্নতি 
এরূপ কেন্দ্রীয় স্কুল প্রতিষ্ঠায় কম সাহায্য করে নাই, দুরদুরাস্ত 
হইতে ছাঙছাত্রীরা এখানে আসিয়া পড়াশুন! করিতে পারে । 


নও 





ছেলেমেয়েরা কোন্‌ কোন্‌ 
স্কুলে পড়িবে তাহা আগে হইতেই 
ঠিকক রিয়া দেওয়া হয়। এক একটি 
স্কুলের এলাকাকে “ছুল ডিদ্রিক্? 
বলা হইয়াছে । বলা বাহুল্য, 
এই কাৰ্য্য সরকার-অন্থমোদিত | 
এই সব স্কুলের পরিচালন-ভার 
স্থানীয় চাষী ও অক্ধান্ত লোকের 
উপর । বাহিরের লোকেরা 
তাহাদের উপরে হস্তক্ষেপ করিতে - 
পারে না। বহু গ্রাম মিলিয়া 
এই স্কুল স্থাপিত হওয়ায় ইহার 
আধিক সঙ্গতিও যথেষ্ট । সুদৃশ্য 
ইমারত, সুন্দর আসবাবপত্র, যোগা 
শিক্ষক,উপযুক্ত শিক্ষা-সরঞ্জাম_এ 
ধরণের স্কুলে কোনটিরই অভাব? এর 
নাই। গ্রন্থাগার, বক্ততাগার, অভি- v 
নয়-গৃহ, পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয় 
জিনিষপত্রের দোকান সবই এখানে রহিয়াছে। ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষা-ব্যবস্থারও অভিনবত্ব আছে। আমাদের দেশের সভায় একটি 
কেন্দ্রীয়টি প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশমত, স্থানীয় প্রয়োজনের প্রতি 
আদ দৃষ্টি না রাখিয়া, সকল স্কুলেই একই রকম পাঠ্যতালিকা 
অনুসরণের রেওয়াজ্জ এই সব বিদঘালয়ে নাই । সাধারণ শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে যে অঞ্চলে ক্কুলটি প্রতিষিত সেই অঞ্চলের অধিবাসী- 
দের উপযোগী বিশেষ শিক্ষাও এখানে দেওয়া হুইয়া থাকে। 
গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ব্যবসা-বিদ্ধা, শারীরচ্চ্চা, 
সেবা, কৃষি, নজীত, অভিনয়, পাঠাগার-পরিচালন! প্রভৃতি বিবিধ 
বিষয়ও উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়। 
কেন্দ্রীয় স্কুল অঞ্চলে ছোট ছোট ক্কুলগুলি উঠিয়া গিয়াছে, 
তবে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্ত স্থানে স্থানে ইহারই অধীনে 
পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই শ্রেণীর কেন্দ্রীয় স্কুলের 
আদর্শে আমেরিকার অন্থত্রও “শিক্ষা-জেলা' গঠনের আয়োজন 
হইতেছে । মার্কিনদের এই প্রচেষ্টা হইতে আমাদেরও অনেক 
কিছু শিখিবার আছে। এই ব্যাবস্থা হুবহু অন্থকরণের পক্ষে 
বিশেষ বাধা রহিয়াছে সত্য, কারণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
যানবাহনের সুবন্দোবস্ত নাই, আবার কোন কোন অঞ্চল নদনদী- 
বহুল। এরূপ ক্ষেত্রে পচিশটি কি পঞ্চাশটি গ্রাম একত্র হুইয়া 
এক একটি কেন্দ্রীয় স্কুল গঠন করা এখানে হয়ত সম্ভবপর নয়, 
তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, এই মূলনীতি 
অনুসরণ করিয়! চলিলে অন্ততঃ দশটি গ্রাম লইয়াও আমর! এক 
একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারি। 
তাহাতে যেমন সাধারণের অর্থভার লাঘব হইবে তেমনি স্কুলের 
সাজসরঞ্জামও পরিপাটী করিয়! লওয়া যাইবে । শিক্ষার উন্নতি 
ও প্রসার, কেন্সীয় স্কুল দ্বারা ছুই-ই হওয়া সম্ভব | 


কৃবিকার্ধা এবং কৃষি ও শিল্প গবেষণাগার 
শিল্প-বাণিজ্য এই উভয় ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও, 





আমাদের একথ| ভুলিলে চলিবে নাযে, মার্কিন যুক্তরা মূলতঃ 
কুষিপ্রধান দেশ এবং কুষিই তাহার উন্নতির মূল ভিগ্ডি। 
শিক্প-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে গেলে কাচা মালের প্রয়োজন । 
ব্রিটেনে কাচা মাল নাই, ভারতবর্ষ ও অন্তান্ত দেশ তাহাকে 
ইহা জোগায়। কিন্ত বিপৎকালে, যেমন সদ্য গত মহাসমরের 
সময়ে, বিদেশের উপর নির্ভর করা সম্ভব নহে ও সমীচীনও 
নহে। আমেরিকাকে কীচামালের জন্জ বিদেশের উপর নির্ভর, 
করিতে হয় না। তাহার শিল্পের উপযোগী কাচা মাল সেদেশেই - 
জন্মার। এদ্দিক দিয়া প্রায় সকল প্রথম শ্রেনীর রাপ্্রের উপরই 
তাহার স্থবিধা। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ক্রষি-বিভাগ 
আমাদের দেশের সরকারী ক্ৃষি-বিভাগের মত নিজ্জঁব বা 
নিক্ষিয় নহে। যুদ্ধের মধ্যে “অধিক শম্ত ফলাও" প্রভৃতি বিজ্ঞাপন 
মারফত কাগজ -পত্রে তাহাদের কার্যকলাপ কতকট! প্রকাশ 
পাইয়াছে বটে, তবে শাস্তির সময়ে তাহারা কি করেন তাহার 
পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগ 
কুষককুলের প্রতিনিধিরপে শস্তার্ি উৎপাদনে সর্ধপ্রকারে 
সহায়তা করেন। উন্নত ধরণের বীন্ধ শম্ত বিতরণ হইতে আর্ত 
করিয়া নৈলর্গক ও অনৈসর্গিক যাবতীয় বিপদাপদ উত্তীর্ণ হইয়া 
ইহাকে সুপক্ক অবস্থায় ঘরে আনিতে যত কিছু আয়োজন 
ও প্রচেষ্টা আবশ্যক, সকল ক্ষেত্রেই কৃষি-বিভাগ রুষক্ধের 
সহযোগিতা করিয়া থাকেন। 


্রিনিষপত্র উৎপাদন ব্যবস্থার সাহায্য করিয়াই রুধিবিভাগ 
তাহাদের কর্তব্য শেষ করেন না, উৎপন্ন শশ্ত সংরক্ষণের 
পন্থাও তাহার! বাতলাইয়া দেন । ভূমি, জল, আলে! শন্তোৎ- 
পানের পক্ষে যে তিনটি প্রধান আবশ্যক তাহার্‌ সম্বন্ধে 
গবেষণায় এই বিভাগ অগ্রণী । ক্কষি বিভাগ কুষিবিষয়ক 
গবেষণ।, পরিকল্পনা, পরিচালন এবং সংবাদ-সরবরাহু প্রধানতঃ 
এই চারটি বিষয়ের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কুষি- 


কান্তিক 


বিভাগের গবেষণ1-কেন্ত্র মেরিল্যাণ্ডের বেলট সভিলে অবস্থিত। 
কৃষি-বৈজ্ঞানিকগণ এখানকার গবেষণাগারে কৃষি-সংক্রান্ত 
যাবতীয় বিষয়ের গবেষণায় রত থাকেন। বঙ্গদেশে রুষির 
প্রধান অবলম্বন গো-মহিয ; সময় সময় মড়ক লাগিয়া ইহার! 
এত মার! যায় যে রুষকের চাষবাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। 


{ আমেরিকার চাষ-আবার্দে গোঁমহিষের ব্যবহার ক্রমশঃ 


হাসপ্রাপ্ত হইলেও ইহাদের ব্যাধি প্রতিষেধক সম্বন্ধেও গবেষণা 
চলে। এই গবেষণা-কেন্দরে মানুষের গ্রহণোপঘোগী থখাতাদি 
সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। কি উপায়ে ফোষবিমুস্ত ভাবে 
খাত সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর! যায় তাহাও এখানকার গবেষণার 
বিষয় । অরণ্যানী সংরক্ষণও কৃষি-বিভাগের অন্তর্গত । কাঠ 
কিরূপে বিভিন্ন উপায়ে মানুষের ব্যবহারোপযোগী কর! যায় 
তাহার গবেষণা এখানে হইয়া থাকে। 

রুষির সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগ । যুক্তরারবাসীরা রুষি 
স্ুনিয়ন্ত্রণে যেমন মনোযোগী, শিল্পের উন্নয়নেও তাহার চেয়ে 
কম অবহিত নহে । অতি কুৎসিত নগণ্য জিনিষ হইতেও তাহারা 
উপকারী মনোরম জিনিষ তৈয়ার করিয়া লয়। গতানুগতিক 
পন্থা! অনুসরণ করিয়া! চলিলে এমনটি সম্ভব হইত না। তাহারা 


এজন নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতে কঙ্সুর করে 


ঈনা। তাহাদের এই কার্য সম্ভব করিয়া দিয়াছে পূর্বব আমে: 
রিকার পিটস্বুগন্থি বিখ্যাত শিল্প-গবেষণাগার মেলন ইন্‌ষ্টিটিউট । 
এই গবেষণাগারটির বিষয় জানিতে পারিলে মার্কিনেরা শিল্পো- 
“প্রয়নে কতখানি অবহিত সে সম্বন্ধে কতকট! ধারণা করিয়া 
লওয়া যাইবে । এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন রবাট 
কেনেডি ডানকান নামে জনৈক রলদায়ন ও পদার্ধ-বিদ্যার 
অধ্যাপক | তিনি ১৯০৫-৬ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্প- 
কারখানা, গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরিয়! বুঝিতে পারিলেন, 
শিল্প্রব্য প্রস্তুতিতে মামুলি প্রথা ছাড়িয়! বিজ্ঞানের সাহায্য না 
লইলে উন্নতি অসম্ভব । ইহার পর বংসর কান্সাস বিশ্ব- 





মেলন ইনস্টিটিউটের শিশু-্থাদ্য গবেষণাগার 


জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
টি 


ee 


EE: ৰ 


মেলন ইনস্টিটিউটে মৃত্তিকা-সম্পর্কত গবেষণা 


বিগ্তালয়ের অধ্যাপকন্ধপে তিনি ইহার পরিকল্পনা রচনায় 
অগ্রসর হইলেন । এও, মেলন ও রিচার্ড মেলন-_ছুই 
ভ্রাতা ডানকানের এই পরীক্ষণ-কার্য্যে সহায়তা করিতে 
লাগিলেন । শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও এই উদ্দেশ্যে এক দল 
যুবককে সুশিক্ষিত করার উপকারিতার কথা চিন্তা করিয়া! 
মেলন-ভ্রাতৃদ্বয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মেলন ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপন 
করেন। চৌদ্দ বৎসর পিঁট্স্বুর্গ বিশ্ববিদ্ভালয়ের অঙ্গীভূত থাকিয়া 
১৯২৭ সালে ইহা স্বাতন্্া লাভ করে। তবে ইহ! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে বরাবর সহযোগিতা করিয়াই চলিতেছে । 
১৯৩৭ সালে গ্রীক স্থাপত্যের আদর্শে ইহার 
নূতন গৃহ নির্ট্িত হুইয়াছে। (ইহার চিত্র 
প্রবন্ধের আরস্তেই দেওয়া! হুইয়াছে। ) 
এইখানেই এখন গবেষণা কাৰ্য্য চলিতেছে। 


মেলন ইনট্রিটিউটের কর্ণ্ম-প্রণালী 
কিরূপ এখন দেখা যাকৃ। শিল্প-পরী- 
ক্ষণ, ভাবী শিল্পী-বৈজ্ঞানিকদের শিক্ষাদান, 
ব্যবহারিক ও বিশুদ্ধ রসায়ন বিদ্যার 
গবেষণ!, বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ 
মোটামুটি এই কয় ভাগে ইহার কার্ধ্যা- 
বলীকে বিভক্ত করা চলে। শিল্পোংপাদন 
কালে কোন কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা 
ব্যক্তিবিশেষের কোনরূপ বিদ্ধ বা সমস্যা! 
উপস্থিত হইলে তাহা সমাধানের জন্ত 
এই গবেষণা-কেন্ত্রে প্রেরণ করা! হয়। 
ইন্‌ষ্টিটিউট একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইহা! সমাধান 
করিবার ভার গ্রহণ করেন। ইন্ট্রিটিউট 





৭৪ প্রবাসী 





কার্পাস গাছ হইতে তুল! সংগ্রহ 


বিভিন্ন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক নিয়োজিত করিয়া এই সব বিষয় 
পরীক্ষা করান। এইরূপ বিজ্ঞানীর সংখ্যা সহকারীদের লইয়! 
মোট ৩৯৫ জ্বন। গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা অবধি প্রায় চারি 
হাজার প্রতিষ্ঠানের খাদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া কাচ এবং 
ইম্পাত পৰ্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের সমস্যার ইহা সমাধান 
করিয়া দিয়াছেন। ইনষ্টিটিউট এরূপ অনেক উপায় বাতলাইয়! 
দিয়াছেন যাহার ফলে বহু নূতন শিল্প উৎপাদন সম্ভব হুইয়াছে। 
এখানে গবেষণার ফলাফল কিঞ্িধিক ছুই হাজার পুস্তকে 
এবং বিভিন্ন পুস্তিকায় ও নানা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে সন্ি- 
বেশিত হইয়াছে । নুতন আবিদ্ধারের জন্ত প্রায় আঠার শ’ 
পেটেন্টের মঞ্জুরি লাভ করিয়াছে । ধুয়া, ধুলি এবং দস্তরোগ, 
যক্ষা ও নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক সম্বন্ধেও ইনৃট্রিটিউট দীর্ঘকাল 
গবেষণায় রত আছেন । মহাসমরকালে এখানকার বৈজ্ঞানিকগণ 
সিনৃথেটিক রবারের গবেষণায়ও নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 
নদী নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নদী নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কারের কথা বলিতে 
গেলে আমাদের ন্ুজলা নদীবহুলা বঙ্গভূমির কথ! স্বতঃই মনে 
হয়। ডক্টর মেঘনাদ সাহা বাংলাদেশের নদী নিয়ন্ত্রণ 
ও সংস্কার সম্বন্ধে বহু বর্ষ যাবৎ আলোচনা করিয়াছেন । 
“River Physics" বা! নদী-বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্টও 
তিনি সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিছু কাল পূর্বে 
ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ে বঙ্গ- 
দেশের নদনদী সম্বন্ধে বক্তৃতাদান কালে বলিয়াছিলেন যে, 
দদী নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কারের আশু ব্যবস্থা না হইলে বিশাল 


ৃ ১৩৫২ 
কলিকাতা নগরী একদা! একটি নগণ্য জনপদে পরিণত 
হইবে। ছুই বংসর পূর্বেকার দামোদর বস্তার সময় ডক্টর 
সাহা বলিয়াছিলেন যে, দামোদরের স্রোত যেরূপ ক্রমে 
নিশ্নগামী হইতেছে তাহাতে কলিকাতা নগরী হয়ত একদিন 
ধ্বংস হইয়া যাইবে । নানা কারণে বঙ্গদেশের এক দিকে 
নদী মজিয়া যাইতেছে, অন্ত দিকে মারমৃত্রি ধারণ করিয়া &. 
জনপদ ধ্বংসপূর্ববক নরনারীকে গৃহহীন করিয়া লাগরে লীন 
হইতেছে। মঙ্জানদীর সংস্কার ও বেগবতী নদী নিয়ন্ত্রণের 
জন্ত এ যাবৎ কোনই উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নাই, অথচ দেশের 
গবর্ণমেপ্ট ইহার ভার না লইলে এ বিষয়ে কিছুই কর! সম্ভব 
নয়। এরূপ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্র গত বার চৌদ্ব বংসর যাবৎ 
অবিরত চেষ্টা করিয়া কতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা 
ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 


অনেকেই অবগত আছেন, প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট বিশ্বব্যাপী 
বাজার মন্দার সময় বেকার ও দারিদ্র্য নিরসনকলে 
যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। তিনি এই 
উদ্দেশ্যে যে-সব পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 
একটি পরিকল্পনা ছিল-_নদীর জল সংরক্ষণ করিয়া শুদ্ধ 
অন্থরর্বর অনাবাধী লক্ষ লক্ষ একর ভূমিতে আবশ্তাকমত - 
পরবরাহু করা ও তাহাকে শন্তশ্যামল করিয়া তোলা এবং 
শ্রোতশ্বিনীর গতিবেগ ধরিয়া তাহা হুইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন- 
পূর্বক কৃষি ও শিল্পকর্ট্ে এবং সাধারণের প্রয়োজনে তাহা 
লাগানো । এই উদ্দেস্তে প্রথমেই তাহার আম্থকূল্যে 'টেনেসী- 
ভ্যালি অথরিটি’ গঠিত হয় এবং কংগ্রেসে ইহা পান করাইয়া 
আইনসিদ্ধ করিয়া লন। এই টেনেশী ভ্যালি অথরিট বা 
সংক্ষেপে “টি ভি এ'র (5.8) বিষয় নদদী-বিজ্ঞান গবেষণা-রত 
আমান কমলেশ রায় গত জ্যো্ঠ ও আষাঢ় সংখ্য! ‘প্রবাগী’তে 
বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। টেনেশী নদীর অব- 
বাহিকা নিয়ন্ত্রণের ফলে লক্ষ লক্ষ একর জমি উর্বর! হইয়াছে, 
বৈছ্যাতিক শক্তি সরবরাহ হইয়া কৃষি-শিল্পাদির উন্নতি সাধিত 
হুইয়াছে। নদীতে বার মাস জল থাকায় নৌকায় ও বাম্পীয় 
পোতে ঞ্িনিষপত্র স্থানান্তরে চলাচলেরও বিশেষ সুবিধ। হুই- 
য়াছে। নদীর বিভিন্ন স্থানে আড়াআড়ি ভাবে বড় বড় বাধ 
দিয়! জল ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। গত বার বৎসরের 
মধ্যে টেনেলী নদীতে ষোলটি বড় বড় বাধ দেওয়! হইয়াছে। 
সাতটি &্েটের ভিতর দিয়া এই নদী প্রবাহিত । কাজেই এই পন্থা 
অবলম্বনে সাতটি প্রদেশই বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছে । 

নদী সংস্কারেও যুক্তরাক্-সরকার সবিশেষ অবহিত । 
বিভাগ এইরূপ বহু নদীর সংস্কার সাধন করিয়াছেন । 
রাডে! নদীর বোল্ডার বাঁধ তাহাদের একটি অপূর্ব কীর্তি। এই 
বাধের দরুন এ অক্লে প্লাবনে অন্যান লক্ষ লোকের যে-সব ক্ষতি 
হইত প্লাবন বন্ধ হওয়ায় তাহ! হইতে ইহারা রেহাই পাইয়াছে। 
এ পর্ধ্যন্ত কুড়ি লক্ষ একর জমিতে জ্বল-সেচের ব্যাবস্থা হইয়াছে 
এবং ইহার এক-তৃতীয়াংশে এখনই চাষাবাদ আরম্ত হইয়াছে। 
ক্যালিফো পিয়ার উপকূল অঞ্চলে গৃহস্থ, শিলপ কর্ম ও মিউনিসিপ্যা- 
লিটির প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ হইতেছে এবং নদীর পলি 
সরাইবার জন্য প্রতি বংসর যে দশ লক্ষ ডলার ব্যয় হইত 


সেচ- 


কোলো- * 





- তাহার হাত হইতেও রক্ষা! পাওয়া! গিয়াছে। ই ওল 


সরবরাহ, জলযান চলাচল প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণের যে কত 
স্থবিধ! হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 
বোল ডার বাঁধের মত দক্ষিণ-মধ্য ওয়াশিংটন প্রদেশে গ্রাণ্ 
. কুলি বাধ দ্বারাও ও-অঞ্চলের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে । 
4 দশ লক্ষ একর শুদ্ধ জমিতে জল সরবরাহ এই বাঁধ ছারা সম্ভব 
হইতেছে । ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয় 
এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টান্ষের ১লা জানুয়ারী শেষ হয়। প্রশান্ত 
মহাসাগর তীরে যুদ্ধের মধ্যে যে-সব সমর-শিল্প উৎপাদন করা! 
হইয়াছে তাহার বিছ্যাৎশক্তি সরবরাহ হইয়াছে এই বিরাট. 
বাঁধের ফলে। 
কুলি বাধের নিয় দিকে বনভিল বাধ দ্বারাও যুদ্ধকালে 
আমেরিকাবাসী বিশেষ উপকৃত হুইয়াছে। এখান হুইতে 
যে বিছ্বাৎশক্তি পাওয়! যাইতেছে তাহ! এলুমিনিয়াম উৎপাদনে 
প্রযুক্ত হইতেছে । 


মধ্য ক্যালিফোরিয়ায় যে সেচ-বাবস্থার পরিকল্পন1 হইয়াছে 
তাহাতে কুড়ি লক্ষ একর শুদ্ধ জমিতে স্ধংসর ধরিয়া জল 
সরবরাহ হইবে । এ অঞ্চলে যাষ্টা বাধ ও ফ্রায়ান্ট বাধ দ্বারাই 
মে. সম্ভব হইতে পারিবে। যাষ্ট! বাধ স্যাক্রামেণ্টো নদীর 
গ নিয়ন্ত্রণ করে আর ফ্রায়াণ্ট নিয়ন্ত্রণ করে সান ক্ষোয়াকিন 
নদীর জল। যা! বাঁধের ফলে ষাষ্টা পর্বতের উপর একটি 
সুন্দর হৃদের সৃষ্টি হইয়াছে । আবার ইহা! থাকায় বার মাস 
নদীতে জলযান চলাচলের সুবিধা হইয়াছে । 


যুক্তরাষ্ট্রে নদী-সংস্কার বাবস্থা বহু দিনের । কিন্ত নদীর 
স্রোত নিয়ন্ত্রণ করিয়। তাহার জল দ্বারা কৃষি এবং জল- 
স্তোত হইতে বিহ্যৎ-শক্তি আহত হুইয়া কষি শিল্প 
উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা! বেশীর ভাগ প্রেসিডেন্ট 
রুজভেপ্টের আমলেই হুইয়াছে। যুক্তরাপ্টে যে যে ব্যবস্থা 
অবলপ্বিত হইয়াছে পৃথিবীর অন্যান্য নদীবহুল দেশেও যে তাহা 
অনুস্থত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । ভারতবর্ষের প্রায় সব 





পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোণিয়া ষ্টেটের যাস্টা-বাধ 


প্রদ্েশেই নদনদী আছে। কোন কোন প্রদ্বেশে যেমন বিশেষ 
করিয়া পঞ্জাবে, সরকারী পেচ-বিভাগ নদী নিয়ন্ত্রণের দিকে 
কতকটা অবহিত হুইয়াছেন, কিন্ত নদীমাতৃক বাংলায় ইহা! 
বৈজ্ঞানিক ভাবে আদৌ অবলম্থিত হয় নাই। সমগ্র জাতির 
যাবতীয় বিভাগের উন্নয়ন পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
আদর্শে নদী সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণের দিকেও আমাদের অবহিত 
হইবার সময় আপিয়াছে। যুদ্ধবিরতির ফলে যে সাংঘাতিক 
বেকার সমন্ত! উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, একটি সুষ্ঠ 
পরিকল্পনাহুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের স্কায় নদী সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণকার্ধ্য 
আরম্ভ হইলে তাহার অনেকটা লাঘব হইবে। 





ঢাকা নগরীর নাম 


অধ্যাপক শ্ৰীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


কিছুকাল পূৰ্ব্বে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্ঞালয়ের সংস্কৃত ও লেখবিগ্ধার 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগন্নাথ আমাকে ঢাকা নামটির অর্থ ও 
প্রাচীনত। সম্পৰ্কে পত্তযোগে এক প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তাহাকে 


ক্গ যেউত্তর দ্িয়াছি, বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পণ্ডিতলমাজের বিবেচনার 


জন্য উহাই উপস্থাপিত করিব। 

গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ের এলাহাবাদ প্রশত্তিতে তীয় 
সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অর্থাৎ সীমান্তবর্তী রা হিপাবে সমতট 
(নোয়াখালি ত্রিপুরা অঞ্চল ) ডবাক, কামরূপ (গৌহাটি অঞ্চল), 
নেপাল এবং কর্তুপুর ( কুমায়ুন-গাঢ়োয়াল অঞ্চল ) রাজ্যের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। পূৰ্বে কেহু কেহ এই ডবাক নামের 
সহিত ঢাক! শব্টির]সাদৃশ্ঠ কল্পনা করিয়] উহাই ঢাকার প্রাচীন 
রূপ এই মত. প্রকাশ , করিয়াছিলেন । কিন্ত এ সিদ্ধান্ত কেহই, 


নিঃদন্দেহে গ্রহণ করিতে পারেন নাই । অনেকে মনে করেন 
যে, প্রাচীন ডবাকরাজ্য বর্তমান আসামের অন্তর্গত নওগা! অঞ্চলে 
অবস্থিত ছিল যদ্দিও এ বিষয়ে এতিহাসিকদিগকে নিঃসন্দিদ্ধ 
করিবার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব আছে। যাহা হউক, আজ- 
কাল কেহই আধুনিক ঢাকাকে গপ্তযুগের ডবাকরাজ্য বলিয়া 
মনে করেন না। 

সাধারণের বিশ্বাস, ঢাকা নগরীর সমৃদ্ধি ও গৌরব মুখল- 
যুগের পূর্বববস্তী নহে । সত্যই হিন্দু আমলের কোন দ্বলিলপজে 
ঢাকার উল্লেখ মাই। হিন্দুযুগের শেষভাগে ঢাকা অঞ্চলে অব- 
স্থিত সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর নগর পূর্বব-দক্ষিণ বাংলার রাজনৈতিক 
কেন্দ্র ছিল বলিয়া জানা যায়। এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে 
পঞ্জিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, 


রাজনৈতিক কেন্দ্রের গৌরব লাভ করে। 






ণ্৬ । 
প্রাচীন বিক্রমপু বিক্রমপুর ন নগর গর বহুকাল শুর নদী: 
হইয়াছে। পুর্ববভারতে মুসলমান-অধিকার বিস্তারের অনেক 
দিন পরেও কিন্তু ঢাকা নগরীর অভিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাই না। 
. এই সময়ে ঢাকার নিকটবর্তা সম্প্ধ সোনারগঁ নগর. পূর্বববাংলার 
কেহ কেহ সোঁনার- 
গাকেই মধ্যযুগের বৈদেশিকগণের উল্লিখিত “বঙ্গাল”নগরী 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুঘল 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শেখ আলাউদ্দীন ইস্লাম খা 
(১৬০৮-১৩ খ্ৰীষ্টাব্দ ) বাংলা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন। তিনি বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী রাঁঞ্জমহল হইতে 
ঢাকায় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইস্লাম খঁ ঢাকা নগরীতে 
একটি ইঞ্টকের দুর্গ এবং একটি রাঙ্গ প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করান এবং 
তৎকালীন মুঘল সম্রাটের নাম অন্থুসারে ঢাকার নাম রাখেন 
জাহাঙ্গীর নগর । এই সময় হইতেই ঢাকার রাজনৈতিক গৌরব 
সুচিত হয়। কথিত আছে, বাংলার পূর্বব-দক্ষিণ অঞ্চলে উপদ্রব- 
কাগী মগ ও পর্ভূগীজ জলদস্থ্যদিগকে দমন করাই ইস্লাম খার 





রাজধানী পরিবর্তনের, প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। 


অতএব ঢাকানগরীর সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক গৌরবের স্থচনা 
.. মুখল আমল হইতে; কিন্ত প্রাকৃ-মুসলমান যুগেও সম্ভবতঃ 
স্থানটির কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। অন্ততঃ ঢাকা নামটি 
এই অনুমানের সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। নামটি স্পষ্টই সংস্কৃত ঢক্ধ 
শব্দের প্রাদেশিক রূপ। কহলণ পঞ্চিতকৃত রাজ তরঙ্গিণী সংজ্ঞক 
কয়র প্রাচীন ইতিহাসে এই শকের ব্যবহার দেখা যায়। 
 ক্রমবর্তাভিধানে স প্রদেশে প্রাপ্তবাংস্ততঃ 

ঢক্কং কান্বববনামানং যোহগ শুরপুরেস্থিতঃ ॥ ৩/২২৭ 
a “অতঃপর তিনি ( মাতৃগুপ্ত ) ক্রমবর্তপ্রদেশে পৌঁছিয়া 
. কান্ুবনামক ঢক্ক দেখিতে পাইলেন। উহা! বর্তমানে শুরপুরে 
রহিয়াছে ।” 
র্ ্বক্কৃতে পত্তনবরে তেন শূরপুরাভিধে । 

ক্রমবর্ত প্রদেশস্থো ঢক্কোহভুদ্‌ বিনিবেশিতঃ ॥ ৫1৩৯ 

তিনি (কাশ্দীরপতি অবস্তিবন্মার মন্ত্রী শুরবর্স্ম।) শুরপুর 


. সংজ্ঞক স্বনিৰ্্িত পত্তনে ক্রমবর্ত প্রদেশের ঢক সন্নিবেশিত 
করিলেন ।” 


টক এবং ঢকা শব্দ মুলতঃ অভিন্ন মনে করা যায়। সুতরাং 
পণ্ডিতেরা সত্যই অনুমান করিয়াছেন ঘে, শৃরপুরে ( বর্তমান 


. হুরপোর) প্রাচীন কাশ্মীর রাজ্যের একটি “প্রহরিনিবাস”(wat৫h 


8897) অবস্থিত ছিল। শক্ৰ সৈন্কের আগমন অথবা অনুরূপ 


কোন বিশেষ ঘোষপণ| প্রকাশের জগ্ভ এওঁ স্থানে রক্ষিত টন 


_ নিনাদিত হইত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে রাজতরঙ্গিমীতে 
 এপ্রহরিনিবাস” অর্থেই ঢক্ক শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, “প্রহরি 
 নিবাপের ঢক্ক।” অর্থে নহে। এই ব্যাখ্যা সুলঙ্গত ; কিন্তু তাহা 
হইলে কাম্ুব শব্দটিকে স্থানের নাম হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়ে'- 
জন । সম্ভবতঃ মাতৃ ক্রমবর্ত প্রদেশের কা্ুব নামক স্থানে 
যে চক বা “প্রহরিনিবাস” দেখিয়াছিলেন, উহাই পরবর্তী কালে 
উক্ত প্রদেশস্থিত শূরপুরে স্থানান্তরিত হয় । সুতরাং ঢক শব্দের 
অর্থ স্থায়ী প্রহরিনিবাস। যুদ্ধকালে দেনাসন্লিবেশের সন্নিকটে 
এবং শক্রর সম্ভাবিত আগমন-পথে সাময়িকভাবে প্রহরী 






উ্লিবিত। নি 


ত্ৰিলোচন পাল কাশ্মীরেশ্বর সংগ্রামরান্ধের সাহাধা প্রার্থী হন । 

কাশ্মীরের প্রবীণ সেনাপতি তুঙ্গ তাহার সাহাধ্যার্থ আসিয়া 
তৌধষাঁনদীর তীরে গিরিতটে সেনা সন্নিবি8 করিয়াছিলেন । 
তদীয় লেনাদলে প্রঙ্কাগর ( night watch), 
( posting of 5০90১) এবং 'শশ্াভ্যাস (military 
9970159.) প্রভৃতির কোন বন্দোবস্ত না দেখিয়া -শাহিরাজ 
তু্গকে তৎসম্পর্কে ব্যবস্থাবলন্বন করিতে এবং শত্রুপক্ষের 
আক্রমণের অপেক্ষায় নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতে পরামর্শ 
দেন। উদ্ধত কাশ্মীর-সেনাপতি ভ্রিলোচন পালের সুপরামর্শে 
কর্ণপাত না করার ফলে মুসলমান আক্রমণে অবিলম্বে বিশাল 
হিন্দুবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়| পড়ে । কহ্নণপণ্ডিত তৌধীনদী- 
তীরের যুদ্ধের অতি মনোহর বিবরণ দিয়াছেন এবং প্রসঙ্গতঃ 
শাহিরান্ধের সামরিক প্রতিভার প্রশংসা এবং কাশ্মীর সেনা- 
পতির নির্ব,দ্ধিতার নিন্দা করিয়াছেন । রাজতরঙ্গিণী, ৭1৪৭-৬৯ 
জরষ্টব্য। 

বর্তমান ঢাক! প্রাচীনকালে হিন্দু রাঁক্জগণের একটি স্থায়ী 
প্রহরিনিবাঁস ছিল বলিয়া মনে হয়। সুতরাং প্রাক্-যুসলমান 


যুগেও স্থানটির কিছু রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল বলিয়া অনুমান. 


করা অসঙ্গত নহে । রর 

এই সম্পর্কে অপর একটি বিষয়ের আলোচনা কর! 
প্রয়োজন। গত ফান্তন মাসের “প্রবাপী'তে আমি “শাব্দিক 
পুরুষোত্তম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পিধিয়াছিলাম। উহাতে 
প্রসঙ্ক্রমে পুরুযোত্তমবিরচিত ‘প্রাক্ৃতাহুশাসন’ সংজ্ঞক প্রাকৃত- 
ভাষার ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছি। বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলার রাজ! লব্্রণসেনের রাজত্ব- 
কালে বিদ্যমান ছিলেন, এইন্রপ অন্মিত হইয়াছে । এই 
সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলেও গ্রন্থখানি যে ১২৬৪ গ্রীষ্টাব্দের পূর্ব 
রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ইহার একখানি 
পাগুলিপি নেপালের নেওয়ার সংবতের ৩৮৫ বর্ষের দো্ঠমাষে 
লিখিত হইয়াছিল ।* 


নেওয়ার সংবতের গণনা ৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়; 
সুতরাং উক্ত পুধির লিপিকাল ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দ । যাহা হউক, 
এই গ্রন্থে (১৮২৩) কতকগুলি অপভ্ৰংশ বিভাষার বর্ণনা 
দেখা যায়; তন্মধ্যে একটির নাম ঢকভাষা। এই চক্কভাষার 
সহিত আমাদের ঢক অর্থাৎ ঢাকার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, 
তাহাই বিবেচ্য । প্রাচীনকালে আধুনিক পঞ্জাবের শিয়াল- 
কোট এবং বিপাশানদীর মধ্যবর্তা অঞ্চলে অবস্থিত একটি দেশের 
নাম ছিল টক। প্রশ্ন এই যে, পঞ্জাবের অন্তর্গত প্রাচীন 
টকদেশ এম্বলে ঢক্ক নামে অভিহিত হইয়াছে কি না। 
প্রাককতান্ুশাসনে (১৬1১) “টকদেশীয়া বিভাষাশ্র স্বতন্ত্র 
উল্লেখ হইতে কিন্ত এইরূপ ধারণা সমর্থিত হয় না। এদিকে 
ঢাকা ব্যতীত অপর কোন স্থানের সহিত পুরুযোভমের ঢক- 


* মংকৃত এ Grammar ih bf the Prakrit টি ৃ 
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সুলতান মহমুদ কৰক আক্রান্ত হইয়া পঞ্জাবের সাহার রে 


চরন্কাস + 





কার্তিক 


~~ 


ভাষা সম্পর্ক অন্থমান করাও কঠিন; কারণ অন্থরূপ কোন 
স্থানের নাম আমাদিগের অজ্ঞাত । আবার ঢাকা অঞ্চলের 
ভাষ! দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঢক্ক ভাষা সংজ্ঞায় বিখ্যাত 
ছিল, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আাপত্তিরও সঙ্গত কারণ আছে। 
কান স্থানের নাম একটি ভাষার সহিত সংঘুক্ত হইলে বুঝ! 
_ যায় যে, দেশীয় সংস্কৃতিতে ওঁ স্থানের একটি বিশিষ্ঠ মর্য্যাদা 
আছে। হিন্দু আমলে যখন নিকটবন্তাঁ বিক্রমপুরে দেশের 
.. শাসনকেন্ত্র অবস্থিত ছিল, : তখনও ঢাকার এন্প কোন 
সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টা ছিল কি না, এবিষয়ে সন্দেহ করা 
অস্বাভাবিক নহে । তবে আমার বিবেচনায় উহা সম্পূর্ণ 
অসম্ভব না হইতে পারে। 
এই প্ৰসঙ্গে, কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও, পণ্ডিতবর পুরুষোত্তম 
সম্পর্কে আমি পুর্বে যাহা বলিয়াছি, তদতিরিক্ত ছুই- 
একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতেছে। 
গত বৈশাখের “প্রবাশী'তে (পৃ. ৬৬) যুক্ত বৃন্দাবননাথ 
শর্মা! উৎকলদেশীয় কিংবদন্তী এবং কবিচরিত সংজ্ঞক একখানি 
আধুনিক মহারাষ্টরায় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, 
ত্রিকাগুশেষ, হারাবলী, একাক্ষরকোষ প্রভৃতি অভিধান- 
কে পুরুষোত্তম উড়িষ্যার স্থ্য্যবংশীয় নরপতি কপিলেন্দ্রে 
পুত্র রাজা পুরুষোত্তম (আহুমানিক ১৪৭০-৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যতীত 
অপর কেহ নহেন। এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভ্রান্ত; কারণ ভ্রিকাও- 
শেষ, হারাবলী প্রভৃতি অভিধান ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বন্দ্যঘটীয় 


পাপা 





সর্ধবানন্দের *“টাকাপসর্ধবস্ব” সংজ্ঞক অমরকোষটাকায় উদ্ধত 
হইয়াছে । 110. Zachariae, Ind. Woerlerbuecher ; 


Bexz Beitr, X, p. 122 ff: Kieth, Hist, sans Lit, 
ps 414; Hist, Beng, 1, D, 35111 ইত্যাদি ডর্টব্য | পুরু- 
যোত্তমক্ৃত উদ্মভেদ, জকারভেদ, শক্ভেদ প্রকাশ প্রভৃতি নান! 





ঢাকা! নগরীর নাম * 


৯৯ PANT 


৭৭ 
অভিধান-গ্রস্থ আবিদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর উৎকলরাজ 
পুরুষোত্তম সম্ভবতঃ অনুরূপ কোন কোষ-গ্রস্থের রচয়িত! ছিলেন 
এবং সেইজগ্ই স্বদেশীয় জনশ্রুতিতে তাহার নাম সুপ্রসিদ্ধ 
শাব্দিক পুরুষোত্তমের গ্রস্থাবলীর সহিত সংযুক্ত হুইয়াছে। 
উড়িষ্যার মারাঠা অধিকার-কালে উক্ত জনশ্রুতি মহারাধ দেশে 
লংক্রামিক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এস্থলে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, একাক্ষর কোষের বড_লীয়ন লাইব্রেরির 
পুথিতে গ্রন্থকারের নাম আছে পুক্ষষোভ্তম দেবশর্দ্বা ; সুতরাং 
এ ব্যক্তিকে “ওড়িশা! ক্ষত্রিয়” বলা যাইতে পারে না। বুন্দাবন- 
বাবু ত্রিকাওশেষের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের নিতান্তই শোচনীয় 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । “গ্রগন্রাথ মন্দিরে রাজ! পুরুষোত্তম উপস্থিত 
থাকিয়া দেবতাগণকে বন্দনা করিতেছেন ;” অথচ শ্লোকটিতে 
জগন্নাথ বা বিষ্ণুর উল্লেখ নাই, ইহা? একেবারেই অসম্ভব । 
*সন্তঃ” শব্দের অর্থ কিরূপে “স্বজনবর্গ” হইতে পারে? 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ রায় চৌধুরী মনে করেন যে, 
ভাষাম্বত্বিকার পুরুষোস্তমের বেদবিরক্ত অনুগ্রাহক রাজা লক্ষণ- 
সেন মগধ বা পীঠঁদেশের অধিপতি ছিলেন এবং তিনিই ১১১৯ 
খ্ৰীষ্টাক হইতে গণিত লক্ষ্মণ দংবতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । প্রাচীন 
লিপিতে এই সংবতের বর্ষ সাধারণতঃ “লক্ষ্মণসেনস্ত অতীত রাজ্য 
সংবংসরঃ” রূপে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। পণ্ডিতের! স্থির 
করিয়াছেন যে, এন্থলে “অতীত” শব্দ হইতে লক্ষমণদেনের 
রাজত্বের অতীততা বা বিগতত্ব বুঝিতে হুইবে । কিন্ত অধ্যাপক 
রায় চৌধুরীর সিদ্ধান্ত এই যে, “অতীত” শব্দে অব্দটির বিগত 
বর্ষ (90190 5991) বুঝাইতেছে। এই মত সমীচীন বলিয়া! 
মনে করি। কারণ এই যুগের লিপিমালায় বিক্রমা এবং 
শকান্দের বর্ষও কখনও “অতীত” রূপে আবার কখনও বা 
“বর্তমান” রূপে উল্লিখিত হুইয়াছে। 


যোগানন্দ ভূগ তো! কেবল 
স্নায়ুর পীড়ায় 

রাগ ক'রে দে কীদতো! 
বড় কথায় কথায়! 


ভুরু কুচকে রইতো 

সে দিনরাত, 
তার পক্ষে বেঁচে থাকা! 

এ ঝড় উৎপাত | 


_স্রীসধীর খান্তগীর 


মাসিকপত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 





্রীস্র্যযপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


* 


বঞ্চিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশ করে বাংলা মাসিকপত্রিকাকে লাভ লোকসান, সাংসারিক উন্নতি-অবনতি, যশ মান ধন এ- 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন । সুরুচিপূর্ণ মাসিক সাহিত্য সবের দিকে তারা দৃক্পাত করেন নি। EK 


তার হাতেই প্রথমে গড়ে ওঠে । 
নূতন লেখকদের উৎসাহ দিয়ে 
তাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থান 
দেওয়! ; কাব্য-বিচারের মান 
নিরূপণ ও মাসিকপত্রের প্রবন্ধ 
-কবিতাদি নির্বাচন ইত্যাদি বিষয় 
নিয়ে তাকে প্রভূত পরিশ্রম করতে 
হয়েছিল এবং কি লেখা উচিত 
এবং কি অনুচিত তারও নির্দেশ 
তিনি দিয়েছিলেন, উপরস্ত নূতন 
লেখকদের সাহিত্য-সাধনায় উৎ- 
সাহিতও করেছিলেন । বঙ্কিম- 
চন্দের প্রবন্তিত রীতি বহুদিন 
পর্য্যন্ত মাসিকপত্র সম্পাদকগণে 
আদৰ্শস্থল ছিল । 


তারপর বাংলা সাহিত্যে বহু 
মাসিকপত্রের উদ্ভব ও বিলুপ্তি 
ঘটে । বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে'র 
দ্বিতীয় বার আবির্ভাব হয় এরং 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার সম্পাদকতা 
করেন। কিছুকাল পরে যেন 
বঙ্গ-সাহিজ্যে বান ডাকল---বহু 
ছোট-বড় মাসিকপত্র প্রকাশিত 
হতে আরম্ভ করল। পপ্রবাসী'র 
আবির্ভাবের পূর্বব পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রবর্তিত ও অনুস্থত বঙ্গদর্শনের 
সম্পাদনা -পদ্ধতি সমুদয় মাসিকপত্র 
সম্পাদকগণের আদর্শস্বরূপ ছিল। 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভা! 

ছিল বহুমুখী, কিন্ত বর্তমান প্রবন্ধে 
তার মাসিকপত্র সম্পাদন নৈপুণ্যের 
কথাই আলোচিত হবে। 

ক্যান্ট বলেছেন, সৌন্দর্য্য হুচ্ছে 
এমন জিনিস যা সকলকে আনন্দ 
দেয় অথচ যাতে মানুষের [কোন 
রূপ স্বার্থ নেই । সুতরাং তা হৃদয়ের 
অমূল্য সম্পদ । 

পৃথিবীতে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য ইত্যাদি সংস্থতিরবিভিন্ন 
ক্ষেত্রে যাদের অবদান সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে ও মানব-জাতির 
মহা কল্যাণ সাধন করেছে তাদের জীবনী পড়লে দেখা যাবে যে 
সংসার তাদের সমগ্র মনঢাকে গ্রাস করে ফেলতে পারেনি; 





রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


কিছুদিন পূৰ্ব্বে বিখ্যাত সাংবাদিক সম্ভ নিহাল সিংহ 
রামানন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিছেন। তাতে দেখতে 
পাই কি মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি প্রবাসী 
সম্পাদনে ব্রতী হয়েছিলেন । সংসার তাকে তার কর্তব্য 








খন পপি ত কেক পল ত কাটি টি ত 5 ৩" 


পপ 


কস ক পতল পাপন পটকা পদ 


বা উপ 





এক পাপ পা পপ নাল ক লাস? পপ 


পপ ৩- আপনি পা পকীত + রী - 


এ 


আজি 7 


কক্ষ তকা = পকা, ৮ পি 





টেনেসি ভ্যালির ‘ওকা রিঞ্ে’ যুক্তরাষ্রের এটম বোমা প্র্থতির অহতম কেন্দ্র ক্লি্টন এপ্রিনীয়ার ওয়ার্কস 


কািক 


স্থির শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি তার নির্ধারিত কান্ধ করে 
চলেছেন, সংসারের অভাঁব-অনটম এমন কি পত্বী ও 
সন্তানদের পীড়াও ডাকে সঙ্কল্পত্র&$ করতে পারে নি। লাভ 
কিছুতেই দাড়াচ্ছে না, সহায়কারী লোকের অভাব, অন্্র-বস্ত্রে 


+-ও সংসার প্রতিপালনের খরচ-_সবই তাকে মাথা পেতে 


নিতে হয়েছে, কিন্তু তিনি তার আদর্শ থেকে একতিল বিচ্যুত 
হন নি। অতট। আদৰ্শবাদী না হলে তিনি পরম সুখে (সাং 
সারিক সুখ যে অর্থে বুঝায়) থাকতে পারতেন, কিন্ত তিনি 
বেছে নিয়েছিলেন অন্ত পথ । ভাব সমগ্র সাধনা নিয়োধ্দিত 
হয়েছিল বাংলা ভাষায় একটি আদর্শ মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠা 
করার কার্য এবং তাই তার প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে আমর! 
বাংলায় পেলাম প্রবাসী, ক্রমে ক্রমে ইংরেঙ্গীতৈ মডার্ণ রিভিউ 
আর হিন্দীতে বিশাল ভারত প্রকাশিত হ'ল। 
রাষানন্দ-সম্পাদিত প্রবাসীর একেবারে প্রথম সংখ্যা! থেকে 
আগাগোড়া অনুধাবন করলে দেখা যাবে, মাসিকপত্র সম্পা- 
ঘনে কি অপূর্ব কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন । তার প্রবর্তিত রীতি 
পরে প্রায় সমুদয় বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্ত প্রাদেশিক 


সক-পত্র কগণ গ্রহণ করেন এবং করে 
-৯৯ভাষাব মাটি সম্পাদ হণ করেন এবং তাতে 


মাসিক পত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাঁধিত হয়েছে। 

রামানন্দের প্রতিভার চরম বিকাশ দেখা গিরেছে প্রবাসীর 
বিবিধ প্রসঙ্গ এবং মডার্ণ রিভিমুর 10603 শীর্ষক সম্পাদকীয় 
মন্তব্যগুলিতে ৷ প্রবাসীর পাঠক-সম্প্রদ্ধায়ের কাছে কবিতা, 
গল্প ও উপস্ঞাসের চেয়েও তার সম্পাদকীয় মন্তব্য গুলির আকর্ষণ 
ছিল বেশী । বিবিধ প্রসঙ্গ এবং 10663 রচনা করতে তাকে 
অপরিসীম পরিশ্রম করতে হ'ত । দেশের ও গবর্ণমেন্টের 
দপ্তরের দৈনন্দিন খবর, দেশ-বিদেশের নানা তথ্যপূর্ণ সংবাদ, 
জনহিতকর প্রচেষ্টার বিবরণ সবই তাকে সংগ্রহ কবে 
পুষ্থাহুপুঙ্ণ রূপে অধ্যয়ন পূর্বক তৎসম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ 
করতে হয়েছে। 

শুধু কবিতা ও প্রবন্ধ নির্বাচনে নয়, মহিলা-মন্লিস, 
ছেলেদের পাততাড়ি, বেতাঁলের বৈঠক, কণ্টিপাথর, হারামণি 
পীর্ঘযক পল্লী-পীতিব সংগ্রহ, আলোচনা ইত্যাদি নান! বিভাগের 
প্রবর্তনে সম্পাদক হিসাবে তার বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায়। যা কদৰ্য্য, যে সাহিত্য পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে 
পড়া যায় শী, যত কিছু অশোভন ও কুরুচিপূর্ণ লেখা সব 
তিনি নিৰ্ন্মমভাবে বর্ন করতেন । 

সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরমের তিনি উপাসক ছিলেন। অসত্য, 
ভণ্ডামি ও কদর্যযতাঁকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি। তার 


_. ১ নিঙ্স্ব বৈশিষঠ্য ছিল এবং মিজের সিদ্ধান্তসমূহকে যুক্তি-তর্কের 


ft 


ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা হিল তার অসাধারণ । 


তার রচিত ও ব্যবহৃত অনেক শব্দ, যেমন সাংবাদিক, 
ক্ষয়িফু, কণ্মিষ্ঠতা প্রভৃতি শব্দ আমরা এখন বুবই ব্যবহার 
করে থাকি। মাসিকপত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভার প্রবর্তিত 
আদৰ্শই বছল পরিমাণে অনুস্থত হয়ে আসছে। তিনি 
সআড়ত্রহান তথ্যপুণ লেখার পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক নুতন 
‘লেখকের লেখা সংশোধন করে তাদের তিনি সাহিত্যের আসরে 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
কঠিন বন্ধুর পথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। ধীর 
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মামিয়েছেদ। অঙ্তায়ের বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম লেখনী পরি- 
চালনা করতেন। তাকে অনেকে কঠোর সমালোচক বলতেন 
কিন্ত তারাও তাকে সত্যসন্ধ বলে শ্রদ্ধা করতেন | তার লেখা' 
ধুব জোরালো! এবং ওল্রস্বিতাপূর্ণ ছিল । এক জায়গায় তিনি 
লিখেছেন, “...অবশ্ত ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধনার্থ সাদা চামড়ায় 
কোনো লোক আমাদের দেশে আসিলেই, আমব1 বুদ্ধিমান 
বলিয়া তাহাকে ধুব আদর-যত্র করিয়া থাকি ।” আর এক 


জাগায় লিখেছেন, “...কিন্ত একজন ফরাসী দেশের পাদ্রীকে 


ইংবেজ গবর্ণমেন্টের পেন্সান প্রদান হইতেই বুঝা যায়, ইংরেজ- 
দের সঙ্গে তাহার গুপ্ত যোগ ছিল |” 
বাঙালী কি 'ঘরকুনো, ‘বাঙালী অবাঙালীর একটি প্রভেদঃ 

প্রভৃতি সম্পাদকীয় মত্তব্যসমূহে তিনি স্বদেশবাপীকে নিজ্েদেব 
প্রকৃতিগত ছুর্বলত1ও জভতা ভ্যাগ করে কঠোর পররশ্রমপুর্রবক 
জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার জন্তে দ্ধ তব করেছেন । এক জায়গায় 
বলেছেন__'গ্রাম্য বাঙালীকে মধ্যে মধ্যে ঠাই-নাড়া করিলে 
হয়তো! তাঁহার কিছু উন্নতি হইতে পারে ।? 

চরক] ও স্বরাছ” নামধেষ সম্পাদকীয় টিপ্পনীতে বলিতে- 
ছেন-_“পরোক্ষভাঁবে চরকার প্রচলন দ্বার! স্বরাক্ত লাভ হইতে 
পারে? ইহ আমরা বুঝি ও বিশ্বাস করি।...স্বরাজজ জিনিষটি 
শুধু রাজনৈতিক বা রাষ্রনৈতিক ব্যাপার নহে। উহা রাষীয় 
বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব ত বটেই; পণ্যব্রব্য উ্রংপাধন, শিল্প, 
বাণিজ্য, শিক্ষ! প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় আত্ম কর্তৃত্বও বটে ৷” 

তাঁর একান্ত কাম্য ছিল এদেশের নারীদের সর্ববাঙ্গীণ 
বজ্যাণ। সেজন্ত তিনি অবিশ্রাস্ত লেখনী পরিচালনা করেছেন 
এবং সম্পাদকীন্ঘ মন্তব্যে তাদের উন্নয়নের প্রক্কত পন্থা! 
নির্দেশ করে 'গিয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন শ্ত্রী-শিক্ষা 
আমাদের দেশে একট প্রকাণ্ড ভ্রান্তির উপর প্রতিঠিত। বাস্তব 
জীবনের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ না থাকলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

পূর্বেই বলেছি,' শত বাধাবিপত্তিতেও অচল অটল থেকে 
রামানন্দ স্বীয় কর্তব্য সমাপন করে গেছেন। যখন তার যশ 
দেশ-দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে তখন তাকে নানারূপ সর্ধজ্জনীন 
হিতকর প্রচেষ্টায় সর্বদা লিপ্ত থাকতে হ'ত এবং নামা সভা- 
সমিতেতে যোগদ্রানও করতে হ'ত | কিন্ত যাতে তাঁর জীবনের 
সর্ধবপ্রধান ব্রত-_সম্পার্দকীয় কর্তব্যে তিলমান্র ক্রটি না ঘটে 
সে বিষয়ে তিনি সর্বদা ছিলেন সতর্ক ও সঙ্গাগণৃষ্টি। 

দেশবিদেশের ইংরেজী মাপিকপত্রের খবর ধারা রাখেন 
ভার! অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে “ডান র্রিভিযু, জগতের 
প্রধান কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর মাসিকের অন্ততম বলে গণ্য 
এবং দেশ-বিদেশে দিন দিন তার আদর বেড়েই চলেছে। 

হিন্দীভাষীগণ “বিশাল-ভারত'কে হিন্দী ভাষায় প্রথম শ্রেণীর 
কাগত্ব বলে অভিহিত করেন । কাহারও কাহারও মতে এটই 
সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দী মাসিক । 

মাসিকপত্রে ভারতীয় চিত্র-কলার প্রবর্তন রামানন্দের আর 
একটি সার্থক প্রচেষ্টা । তাছাড়া কাঠ-খোদাই প্রভৃতি 
বৈদেশিক শিল্প-পদ্ধতির সহিত মাসিকপঞ্জের ভিতর দিয়ে 
বাংলার কলারসিকদের পরিচয় সাধন করিয়েছেন তিনিই। . 
সঙ্গীত-কলা ও অন্তা _সুকুমার-শিল্প -প্রদ্ভৃতির প্রচারার্থে 
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বরাবরই তিনি যথাসাধ্য উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে 
" গেছেন। একথ! বললে অত্যুক্তি হবে না যে অবনীজ্রনাথ কর্তৃক 
পুনরুজ্জীবিত প্রাচ্য চিত্রকলাকে রামানন্দই সমগ্র ভারতবর্ষে 
ব্যাপক তাবে প্রচার করেছেন প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিম্ুর 
ভিতর দিয়ে । তার এ সমস্ত বহুমুখী প্রচেষ্টা থেকে বুঝতে 
পারা যায়, সম্পাদক হিসাবে তিনি কত বিষয় চিন্তা করতেন 


প্রবাসা 


১৩৫২ 


এবং সেগুলিকে কার্ষেয পরিণত করতে কি কঠোর পরিশ্রম 
করেছিলেন। মাসিকপত্রিকাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে 
হলে রামানন্দের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ নিক কঠোর-পরি খমী সম্প'- 
দকের একান্ত প্রয়োজন । সাহিত্যের আদর্শ সমাজকে সর্বাঙ্গ- 


সুন্দর করে তোল! মাসি কপত্রের ভিতর দ্রিয়ে এই কাজটি যাতে, 


সুসম্পন্ন হয় প্রত্যেক সম্পাদকের তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত । 


ঝড় 
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্গ চট্টোপাধ্যায় 

কোথায় উঠেছে ঝড় তাহারে ডাকিয়া আনে 
তারি শব্দ কানে এসে বাজে । বার বার মেঘের ডঙ্বরু ; 
খুব বেশী দুরে নয়, ডিমি ডিমি শবে তার 
হয়ত বা নদীর ওপারে ঝড় ওড়ে প্রচণ্ড পাখায়, 
নয়ত সমুদ্রসীমা অতিক্ৰমি’ আসিতেছে ঝড় তারি সাথে জেপে ওঠে 
তাহারি মত্ততা জাগে জীবনের অস্থির উল্লাল, 
গাছে গাছে পাতায় পাতায়, মুক্তির প্রচ্ছন্ন সম্ভাবন! 
জলে স্থলে তাহারি কম্পন ;-- ধীরে ধীরে ক্ষেপে উঠে ঝড়ের আবেগে । 
সে কম্পন জাগিল কি প্রাণে? সে ঝড় কোথায উঠিতেছে? 
থয্থমে মেঘের কিনারে আমার মনের বনে ? 
চকিত বিছ্যৎ-হটা আমে তোমারও অস্থির চিত্তলোকে ? 
লালে লাল আলোর নিশা না, . অর্ধহারাদের প্রাণে 
মনে লাগে ভাঙনের দোলা জাঞ্ছিতের অস্থিতে, মজ্জায় ? 
পাষাণপুরীর পথ বাহি সন্স্যাসীর ধ্যানের মন্দিরে ? 
উতরোল উঠেছে নিশ্চয় এতক্ষণে ; অপ্রবুদ্ধ পাষাণের অন্ধকার অবচেতনায় ? 
বায়ুস্তরে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস গ্রামান্তের শ্বশান-বহ্িতে 
জেগে ওঠে অদ্রগরসম ; হৃতশন্ত মাঠে ও গোলায় 
কম্পন জেগেছে তাই লালের কালের ভগায় 
নিশ্তরঙ্গ ইধার-লাগরে কান্তের ইম্পাতে কিছ] 

নিড়ানীর তীক্ষু মুখে মুখে ? 

জনহীন লোকালয়ে 
নতুবা এমন কেন হয়? . রাথালের গরুচরা মাঠে? 
অবসন্ন মনের কিনারে খেয়াঘাটে ? মসজিদে ? মন্দিরে ? 
চেতাইয়া ওঠে কেন ঢেউ গুণটানা দৌকায় নৌকায় 
অস্থিরতা জাগে কেন ধ্বংসোমুখ পল্লীতে পল্লীতে 
ছল ছল সহুত্রোত বেগে ? জনতা-বহুল ধৃষ্ট শহরে শহরে ? 
আপনারে বিচুর্ণিত করি কাবখানার কুলির ব্যারাকে 
সে ঢেউ আছাড়ি পড়ে মজছুরের গাইতির লোহায়? 
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্রিমায় কোথায় উঠিল ঝড়? 
রদ কর্দমাক্ত শম্পে কালের স্নায়ুরন্ধ, ভেরি’ 
জটিল শৈবাল জটাকজ্ালে। সে ঝড় দিবে না আনি নূতন প্রভাত ? 
আমি জামি ঝড়ের আবেগ' নুতন দিনের ছন্দে গানে 
আকাশে উৎক্ষিপ্ত তার আনিবে না আলোর তুফান 
সীমাহীন দৃপ্ত অবাধ্যতা; আনিবে ন! অকস্মাৎ 
সমূদ্রেয় কিনারে কিনারে অন্ধকার বিদ্দারিয়া সচকিয়া বিছ্যুৎং-আলোকে 
ভাঙ্গা মাস্তলের 'পরে যৃত্যুগ্য়ী প্রত্যাশাষ 
আকা তার জাছোটের দ্বাগ, জীবনের নব অভ্যুদয়? 
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বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনা 
শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ 


বঙ্কিম লিখিয়াছেন, সকলেরই বিশ্বাস বাঙালী চিরকাল 


দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্রীস্বভাব, চিরকাল খুসি দেখি- 
লেই পলাইয়া যায় | মেকলে বাঙালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা 
£লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন 
জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্রদেশীর মাত্রেরই 
বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য | ভিন্ন জাতীয়ের 
কথা দুরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙালীরও এই বিশ্বাস। উনবিংশ 
শতার্ধীর বাঙালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা 
যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙালীর এখন 
এ দুর্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া 
ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে দিথ্যা কথা বলা হয় না । কিন্ত 
যে বলে যে বাঙালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙালী চিরকাল 
দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্্ীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্ঞাঘাত হউক, 
তাহার কথা মিথ্যা । 
এই মিথ্যা লিখিবার কারণ আছে। বাংলার ইতিহাস 
বাঙালী লেখে নাই, পিখিয়াছে ইংরেজ । । (ুয়ার্ট, মার্শম্যান, 
এলফিনষ্টোন, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রভৃতির বই মুখ করিয়া আমর! 
ভারতের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস শিখি। কারণ উহা! 
পড়িলে পরীক্ষায় পাস হয়, চাকরি হয়। ইংরেত্বের লেখা 
ইতিহাস সমন্ধে হাকিম বদ্ধিম রায় দিয়্াছেন,__“টু়ার্ট সাহেবের 
বই এত বড় ভারী বই যে, ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন 
হয়, আর মার্শম্যান, লেপক্রিজ্ প্রভৃতি চুটকি তালে বাংলার 
ইতিহাস লিখে অনেক টাকা! রোক্খপার করিয়াছেদ। আমাঁ 
দিপের বিবেচনায় একখানি ইংরেজী গ্রস্থেও বাংলার প্রকৃত 
ইতিহাস নাই।” 
ভিনসেন্ট স্মিথের বই পড়িয়া ভারতবাসী শিখিয়াছে, 
দিখিকয়ী আলেকজাগার আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিলেন। 
সুরু হইল ভারতবর্ষের ইতিহাস । তার পর একবার মুসলমান, 
একবার ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ধ ভ্রয় করিল । অর্থাৎ ভারত- 
ধর্ষ চিরপরাধীন, কখনো গ্রীক, কখনো! মৃসলমান, কখনো 
ইংরেজের দাসত্বই যেন তাহার নিয়তি । চন্দ্রগপ্ত,। অশোক 
প্রভৃতি যাহাদেব অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই, 
শুধু তাহাদেরই নাম ইংরেজের লেখা ইতিহাসের এক কোণে 
সামা মাত্র স্থান লাভ করিয়াছে । অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত 
ভিনসেন্ট স্মিথ কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু রাজত্বের প্রায় 
পাঁচ হাজার বৎসরের (মহেঞ্জোঘাড়োর খ্রীঃ পূঃ. ৪০০০ হইতে 
সহী নবম শতান্বী) ইতিহাস ২১৬ পৃষ্ঠা, সাত শত বৎসরের 
মুসলমান আমলের ঘটনাবলী ২৫২ পৃষ্ঠা এবং দেড় শত বৎসরের 
ইংরেজ শাসনের কাহিনী ৩১৬ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে । বাংলার 
অবস্থা আরও শোচনীয় । সপ্তদ্শ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার 
থল্জরী বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে বাংলার 
ইতিহাসের আরম্ত,ইংরেজের লেখা বাংলার ইতিহাসের 
ইহাই মূল প্রতিপান্ত বিষয় । এই মিথ্যা শিক্ষিত ও ভদ্র 
ইংরেজরাও সকলে সহ করিতে পারেন নাই । যিনহাজ উদ্দীনের 
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তবকাং-ই-নাপিরি গ্রন্থের অনুবাদ কালে ইংরেজ অনুবাদক 
মেক্র রাভের্টি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে মার্শম্যানেব যে ভারত- 
বর্ষের ইতিহাস পড়ান হইত তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত 
করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন যে উহাতে সত্যের লেশমাত্র 
মাই (not an atom of truth) অথচ উহাই বিশ্ব 
বিভালয়ের ছাত্রদের পড়ান হুইতেছে। (তবকাং-ই-নাসিরি, 
ইৎ অদুবাদ, ৫৫৩ পৃঃ)। 

বাংলার ইতিহাসের উপকরণের অভাবে প্রক্কত ইতিহাস 
রচন! অতিশয় কঠিন বটে, কিন্তু ইহা সত্য যে বাংলার ইতি- 
হাস আছে, বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিবুত্তও আছে | রাজেন্দ্র 
লাল মিত্র, রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমূখ মনীষিব্বন্দ পুরাতাত্বিক গবেষণার দ্বারা 
বাংলার ইতিহাস রচনার যে উপকরণ সমূহ রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহাই অবলম্বন করিয়া ধীরে বাংলার প্রকৃত ইতিহাস রচনার 
আয়োজ্বন ও চেষ্টা চলিতেছে । 

মেপাঙ্ছিনিস পঙ্গাহাদি (98.071099) বা গঙ্গারাচ নামে 
এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই 
রাজ্য এরূপ প্রতাপাস্বিত ছিল যে ইহা কখনও কোন শত্রু কর্তৃক 


, পরাজিত হয় নাই এবং অন্ভান্ত রাজগণ গঙ্গারাচীর্িপের হত্তি- 


সৈচের তয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না । তিনি ইহাও 
লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং দিথ্বিজয়ী আলেকজাগার গঙ্গারাচীদ্িগের 
প্রতাপ শুনিয়া শতক্র অতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই। ঢাকা 
বিশ্ববিভালয় হইতে অধুনা প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসে অধ্যা- 
পক হেমচন্তর রায় চৌধুরী দেখাইয়াছেন যে মেগাস্থিনিসের এই 
বৃত্তান্ত রূপকথা নহে, এঁতিহাসিক সত্য । ইহার সাক্ষী প্ল,টার্ক, 
কার্টয়াস, সোলিনাস, ডিওডোরাস প্রমুখ শ্রীক ও লাটিন এঁতি- 
হাসিকবৃন্দ, প্রমাণ তাহাদের ভারত বিবরণ এবং টলেমির মান- 
চিত্র। আমরা নুতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না । মহাঁ- 
স্থানগড়ে প্রাপ্ত ত্রাহ্মী তাত্রশাসন হইতে জবান! যায় মৌর্য 
বংশের রান্রত্ব কালে পু নগর সত্ষ্ক ছিল । নগরের রান্ধকোষ 
প্রচলিত মুদ্রায় সতত পূণ থাকিত ) বস্তায়, অগ্নিঘধাহে বা অপর 
কোন বিপদে প্রঞ্জাপুপ্র বিপন্ন হইলে প্রজ্ঞার দুর্ঘশ| মোচনে 
রাজকোষ উন্মুক্ত হইত । মহাস্থানগড়ে সুঙ্গ রাক্ষত্ব কালের যে 
মৃন্ময় মুণ্ডি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ভ্রানা যায় মৌর্য 
শাসন অবসানের পরেও পুগুনগণীর সমৃদ্ধি অটুট ছিল। খরষ্টীয় 
প্রথম ও দ্বিতীয় শতাববীতেও বাংলার বহীপ অঞ্চলে শক্তি- 
শালী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল, ইহার বিবরণ তৎকালীন বণিকদের 
শ্রেষ্ঠ গাইড-বুক পেরিপ্লাস অফ দি এরিখি,য়ান সি ( Periplns 
of the Erythrean 9০৪ ) নামক পুন্তকে লিপিবদ্ধ আছে! 
রয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজত্ব কালেও বাংলা দেশ সম্বন্ধ ও 
প্রতাপশালী ছিল। ' দামোদরপুর, কোটালীপাড়া, সাভার 
প্রতৃতি স্থানে প্রাপ্ত বহু তাত্রশাসনে ও মুদ্রায় তাহার ভুরি ভুরি 
প্রমাণ পাওয়া সিয়াছে। ' j 


৮ 
বাঙালীর ভারত-বিজয় 


শ্রপ্নীয সপ্তম শতাক্ধীতে গৌড়াধীপ শশাঙ্কের আমল হইতে 
বাংলার ইতিহান অনেকটা সহজ হইয়া জাপিয়াছে | শশান্কের 
রাজত্বকালে গৌড় সম্বছিশালী ও শক্তিশালী কলার ছিল এবং 
মগধ হিল গৌড়ের অধীন ইহাতে জন্দেহমাত্র মাই। 
শশাঙ্ষের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। অল্পদিনের মধ্যে উৎকলও 
শশাঙ্কেব রাছ্যতুক্ত হয়। কনৌজের মৌথরিরা তথন উত্তর- 
ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজবংশ, এই মৌখরিদের প্রতাপ চূর্ণ করিয়া 
শশাঙ্ক উত্তর-ভারতেও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন৷ 
হ্ষবর্ধন কনৌজ উদ্ধার করিয়া উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তারে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। শশাঞ্কে পরাজিত করিবার চেষ্টাও তিনি 
করিয়াছিলেন, কিন্ত সফলকাম হন নাই। হূর্যবর্ধনের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া শশাঙ্ক বাংলার শক্তি ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন 
রাখিয়াহছিশেম | হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ এবং শশাঙ্ক ছিলেন শিব- 
উপাপক | উত্তর-ভারতে রাজ্য বিস্তারে হর্ষের প্রতিত্বন্দী 
শশাঙ্ককে বৌদ্ধ লেখকেরা! হুষ্ট, বিধঙ্মী, নাস্তিক প্রভৃতি আখ্যায় 
ভূষিত করিয়া! লিখিয়াছেন তিনি বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার 
করিয়াছেন, গয়ার বোধিবক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন, 
বুদ্ধযৃ্তি অপসারিত করিয়াছেন ইত্যাদি । ইহার কতটা সত্য, 
কতটা বা অতিরগ্রম তাহা আজ বুঝিবার উপায় নাই। আমরা! 
“শুধু এইটুকুই বুঝি যে স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলার উদ্ভম ও সাধনা 
ছু? শশাঙ্কের হাতে অন্ষুর্ন ছিল । 

বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনায় একটা বড় জিনিষ আমরা লক্ষ্য 
করি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলা যাহাকে যোগ্য 
বিবেচনা করিয়াছে তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়াছে ; হিন্দু 
মূসলমান, বর্ণহিদ্বু, তপশীলী, রাজবংশ বা অধ্যাত অজ্ঞাত 
বংশ কোন বিচার বাঙালী করে মাই। শশাঙ্ষের বংশপরিচয় 
আমর! জানি না। শশাঙ্কের পর বাংলায় যে শক্তিশালী ভারত- 
বিজয়ী পাল বংশের অন্থ্যদয় ঘটে তাহার প্রতিষ্ঠাতা পোপালও 
রাজবংশাবতংস নহেন। খলিমপুরে প্রাপ্ত ধর্দ্পালের রাজত্ব 
কালের তাম্রশাসনে লেখা আছে বাংলায় মাৎস্তষ্ভায়ের প্রাহুর্তীব 
অর্থাৎ অরাজকতা ঘটলে বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক গোপাল 
রাজপদে মির্বাচিত হন। গোপালের যে সামান্ত বংশ পরিচয় 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ইহাই জানা যায় যে, কোন 
রাজবংশের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। পাল 
বংশের শাসনকালে, বিশেষতঃ ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজস্ব 
বাংলার প্রভুত্ব সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হুইয়াছিল। ধর্দ্পালের 
রাজস্ব পশ্চিমে সিন্ধু, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে নর্দ্মদা পর্যাস্ত 
বিস্তৃত হইয়াছিল । মুঙ্গের তাত্রশাসমে দেখ! যায় তাহার পুত্র 
দেবপাল দক্ষিখ-ভারতের পাণ্য রাত্য জ্বয় . করিয়া সেতুবন্ধ 
রামেশ্বর পর্য্যন্ত আসমুপ্রহিমাচল ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর. প্রভুত্ব 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন |. অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার দেব- 
পালের দক্ষিণ ভারত বিজয়ের এই ্ৃদ্বান্ত অসম্ভব বলিয়া 
উড়াইয়া দিতে চাহেন না । 


বাংলার গণতন্ত্র £ কৈবর্তরাজ নির্বাচন 
পৃথিবীর কোন দেশেই শক্তিশালী রাজ্জা বা শক্তিশালী 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


রাজ্রবংশ বেশী দিন থাকে না৷ ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সুখের 
পর দুঃখ আসে, জাতীয় জীবনেও তেমনি শাস্তির পর অশান্তি, 
শৃঙ্খলার পর অরাজকতা অপরিহার্য । ভারত-বিন্বয়ী পাল- 
বংশের শাসমকালে বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে 
অপূর্ব সমৃদ্ধির পর আবার বিপর্ধ্যয় ও অরাজকতা দেখা দিল । 
পালবংশেরই এক রাজা দ্বিতীয় মহীপালেব ঘোর অত্যাচারের 


বিরুদ্ধে প্রজাপুঞ্ধ বিভ্রোহ করিল। এবার দিব্যোক নামে এক * 


কৈবর্ভ জাতির লোক রাজপদে নির্বাচিত হুইলেন। হর্ধ- 
বন্ধনের সভাকবি যেমন শশাঙ্ককে রাক্ষস রূপে চিত্রিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পালবংণীয় রামপালের সভা- 
কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তংকৃত রামচরিতে দিব্যোককেও তেমনি 
অসাধু জুয়াচোর প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। সর 
ষছনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রস্ততি রামচরিতের ববত্বাস্ত 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই । ভাহাবা দেখাইয়াছেন 
বাংলায় পুনরায় মাতস্তন্তায় আরম্ভ হইলে প্রকৃতিপুপ্ত সমবেত 
হইয়া দ্রিব্যোককে রাজপদে নির্বাচিত করে। ইহার এঁতি- 
হাসিক প্রমাণও তাহার! দিয়াছেন । জ্রাতিবংশনিধিবিশেষে শুধু 
যোগ্যতা বিচারে জনসাধারণ কর্তৃক রাজপদে নির্বাচনের এরূপ 
ইতিহাস পৃথিবীতে অতুলনীয় । ইহা গ্র্ীয় একাদশ শতাব্দীর 


কথা! ইহার পর বাংলায় ও বাংলার বাহিরে সেন রাজাদের, 


প্রতাপ বড় কম ছিল না। বাংলার ইতিহালের সব চেয়ে 
বড় মিথ্যা, বখতিয়ার খল্ধী ও সপ্তদশ অর্বারোহীর “বঙ্গ- 
বিজয়েশ্র কাঙ্নিক কাহিনী । মিনহাজ্-উদ্দীন ইহার রচয়িতা 
এবং ইংরেজ এঁতিহাসিকেরা ইহার অতি উৎসাহী প্রচারকর্তা। 
সপ্তদশ অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া অতরিত আক্রমণে বখতিয়ার 
খল্জী লক্ণাবতীর- রাজ্পুরী দখল করিয়াছিলেন মাত্র, বহু 
সহস্র সশস্ত্র সৈন্ত লইয়াও তিমি বঙ্গ বিজয় সম্পূর্ণ করিতে 
পারেন নাই। ইহার পরও বহুদিন সেন রাজারা পুর্বববঙ্গে 
রাজত্ব করিয়াছেন। 


মুসলমান শাসনে বাংলার শ্বাধীনতা-প্রচেষ্া 

মুসলমান শাসনের ইতিহাসেও স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলার 
আন্তরিক চেষ্টার বহু প্রমাণ আছে । দিল্লীর সত্াটেরা গায়ের * 
ভোরে কখনও কখনও বাংলার স্বাধানতা হরণ করিয়াছেন, 
আবার বাংলা সুযোগ পাইলেই অধীনতা পাশ হেদন করিয়া? 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দিল্লীর দরবারে বাংলার বিদ্রোহ 
প্রবাবাক্যে পরিণত হ্ইয়াছিল। গোৌড়ের নাম দেওয়া 
হইয়াছিল বলবাকপুর, অর্থাৎ বিদ্রোহীর দেশ । সম্রাট পিয়া্ু- 
দ্বীন বলবনের শাসনকালে বাংলার বিদ্রোহ বড় রকমের হইয়া- 
ছিল। বিদ্রোহী গবর্ণর তুদ্রিল সম্রাটের সৈন্তের হস্তে অতর্কিত 
আক্রমণে নিহত হন । তারপর বিদ্রোহীদের শান্তির পালা। 
গৌড়ের প্রধান রাজপথের উভয় পার্শ্বে প্রার ছুই মাইল পরিমিত 
স্থান জুড়িরা কাঠগড়া খাঁটানো হয় । বিদ্রোহী গবর্ণরের পরি- 
বার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, এবং বিদ্রোহী সমর্থকদের এ সব 
কাঠগড়ায় চড়াইক্সা তাহাদের গায়ের মাংস টানিয়া তোলা হয়। 
পাচ বৎসরের শিশুটিও এই হত্যাকাণ্ড হইতে বাদ পড়ে নাই। 

বিদ্রোহী নবাবদের তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। 


০৮ 


™ 


কান্তিক 


ইহাদের প্রত্যেকের বিদ্রোহে বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী 
যোগ দিয়াছে । বিদ্রোহী নবাব বা গবর্ণরকে ধন্সিতে আসিয়া 
দিল্লীর সম্রাটকে গ্রামে গ্রামে ছুটিতে হইয়াছে, গ্রেপ্তার কর! 
বড় সহত্ব হয় নাই। স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলার চেষ্টা কখনও 
শিথিল হয় নাই। র্রাঙ্গকৃষ্চ মুখোপাধ্যায় তাহার বাংলার 
ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদ্বায় বাংলার অধিপতি হয়েন 
নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাহাদিগের ক্ষমতা 
প্রবিষ্ট হয় নাই ; দক্ষিণে সুন্দরবন সন্নিহিত প্রদেশে শ্বাধীন 
হিন্দু রাজা! ছিল; পুর্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা আরাঁ- 
কান রাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল ; এবং উত্তরে কুচবেহার 
স্বতস্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল | সুতরাং পাঠানেরা যে সময়ে 
উদ্ভিস্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাহারা 
১,৪০,০০০ পদ্দাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ 
কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও বাংলার অনেকাংশ 
তাহাদিগের হস্তগত হয় মাই।” 
বাঙালী কর্তৃক মুসলমান রাক্ষ! নির্বাচন 
কতকগুলি আবিপিনিয়ান হাবসী আসিয়া কিছুদিনের অন্ত 
বাংলার মসনদ দখল করিয়াছিল । ইহাদের অত্যাচারে বাঙালী 
"আচ হুইয়া শেষ হাবসী সুলতান মুজ্প:ফর শাহের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পাঁচ হাক্বার হাবসী ও তিন হাজার 
আফগান সৈল্ত লইয়া মুক্ব:ফর শাহ গৌড় দুর্গে আত্মরক্ষা করেন । 
চারি মাস তাহার সহিত জনসাধারণের যুদ্ধ চলে । শেষ পর্য্যন্ত 
সুলতান দুর্গ হইতে বাহির হইয়! সম্মুখঘুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে 
বাধ্য হন। মুজ্£কপ শাহকে পরাজিত করিয়া জনসাধারণ 
হোসেন শাহু কে রাক্গতক্তে অভিষিক্ত করে। এই হোসেন 
শাহই বাংলার বিখ্যাত ও অন্ততম শ্রেষ্ঠ স্বাধীন সুলতান | ইহার 
পূর্বব বৃত্তান্ত সঠিক জান! মাই । রিয়াজ-উস-সালাতিন হঁহাকে 
আরবের সৈয়দ বংশোভূত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্ত 
তবকাং-ই-জাকবরি বা ফিরিশতায় হঁহাকে শুধু আলাউদ্দিন 
হোসেন শাহ, বলা হইয়াছে, পিতৃপরিচয় কিছু দেওয়া হয় নাই। 
কিম্বদন্তী আছে, হোসেন শাহ, রাখাল বালক-কূপে জীবন আরন্ত 
করেন, পরে নিজ বুদ্ধিবলে হাবসী সুলতান মুজ£ফর শাহের 
উদ্জীর পে নিযুক্ত হন। সুলতানের লহিত জনসাধারণের 
বিরোধ বাধিলে তিনি দেশবাসীর পক্ষে যোগদান করেন। 
ইহার উপর দেশের লোকের অটুট বিশ্বাস ছিল বলিয়া দেশবাসী 
ইহাকেই সুলতান নির্বাচিত করে। কথিত আছে, সিংহাসনে 
আরোহণের পর হোসেন শাহ. তাহার পূর্ব প্রভু, ধাহার রাখাল 
স্তিনি ছিলেন, তাহাকে এক আমা খাজ্রনায় এক বিরাট. জমি- 
দারী দার করেন। গোপাল, দিব্যোক এবং হোসেন শাহের 
নিব্বীচনে দেখিতে পাই বাঙালী রাহ তক্তে 'বাসাইবার সময় বর্ণ 
হিন্দু তপশীলী হিন্দু বা মুসলমান ভেদাভেদ করে নাই, শুধু 
যোগ্যতা বিচার করিয়াছে এবং এই তিনটি ক্ষেত্রের একটিতেও 
বাঙালী ভুল করে নাই। রাজার স্বেচ্ছাচার বাংলার জন- 
সাধারণ কখনও অহা করে নাই ইহা স্বীকার করিয়া মন্ধঃফর 
শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্বন্ধে মুইর ঠাহার বিখ্যাত 4nnals of 
the Early Caliphate এহে লিখিয়াছেন, 


বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধন! 
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This sangumary civil war in Bengal betwecn the 
Royalists on one ade and the people on the other, 
headed by the nobles, reminds one of a similar wer 
between King John and his barons in England, and 
illustrates that the people of Bengal were not dumb, 
duven cattle, but that they had sufficient political life 
and strength and powers of organisation to control the 
monarchy, when its acts exceeded all constitutional 
bounds. 

মোগলশাসন £ বাংলার প্রক্কৃত পরাধীনতার আরম্ভ 

রাহ! ভিন্ন-জাতীয় হইলেই যে রাক্ত্যকে পরাধীন বলা যায় 

না, মোগল শাসনের পূর্ব পর্য্যন্ত বাঙালীর ইতিহাস তাহার 
প্রমাণ। মোগলের পূর্ববন্তী নবাবদের শাসনকালে বাংলার ধন 
বাংলায় থাকিত, বিদেশে যাইত না। ইহারা কখনও বাংলার 
সমাজ ও অর্থনৈতিক স্বাভাবিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন নাই । 
পাঠানশাসনকালে বাংলার মানসিক দীন্তি নির্ধবাপিত হয় নাই। 
এইকালে বিগাপতি, চ্ীদঘাসের কাব্য ও ব্রদুনাথ শিরোমণির 
মব্যজায়ের স্্টি এবং এচৈতন্ত স্থার্ত রঘুমন্দন প্রদ্থৃতির আবি- 
ভাব । এই সময়ে ধনীর ্বর্পাজে ভোজন করিতেন এবং দেশের 
সর্বসাধারণ সহজ্ব ও সচ্ছল জীবনযাপন করিত। আকবরের 
শাসনে বাংল! প্ররুতপক্ষে দরি্লীর সম্রাটের পদানত হয়, দেই 
দিন হইতে বাংলার প্রহানির আরম্ভ । সেই হইতে বাঙালীর 
মানসিক ক্রি নিবিয়াছে। বঙ্কিম লিখিয়াছেন, “যে আকবর 
বাঘশাহের আমরা শত সৃথে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই 
বাংলার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে পরাধীন 
করেন। যেদিন হইতে দ্বিলীর মোগল সাম্রাজ্যাতুক্ত হুইয়! 
বাংলা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাংলার ধন আর 
বাংলায় রহিল না। দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয় নির্ববাহার্থ প্রেরিত 
হইতে লাগিল । যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা 
দেখিয়া আহ্লাদ্দসাগরে ভাসি তর্খন কি কোন বাঙালীর মনে 
হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্ত শোষণ করিয়া এই রত্রমদ্দির 
নির্টিত হইয়াছে বাংলা তাহার অগ্রগণ্য ? তখত তাউসের কথা 
পড়িয়া যখন মোপলের প্রশংসা করি তখন কি মনে হয়, বাংলার 
কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে ? যখন জুমা মসজিদ, সেকেন্দরা, 
ফতেপুরসিক্তি বা বৈজ্রয়স্ত তুল্য শাহজাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ 
দেখিয়া মোগলের জন্ত তুঃখ হয়, তখন কি মনে হুয় যে বাংলার 
কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শুনি যে নাদির শাহ. বু. 
মহারাষ্ট্রীয় দিল্লী লুঠ করিল তখন কি মনে হয়, বাংলার ধনও 
তাহারা লুঠ করিয়াছে? বাংলার এঁখর্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে, 
সে পথে বাংলার ধন ইরাণ তুরাণ পর্য্যন্ত গিয়াছে । বাংলার 
সৌভাগ্য মোপল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে ।” 


স্বাধীনতার পতাকাবাহী বাংলার বারভূ'ঞ 

মোগল বাংলা জয় করিয়াছিল বটে, কিন্ত বাঙালীকে 
পদ্ধানত রাখা তাহাদের পক্ষেও সহজ হয় নাই। বাংলা দেশের 
প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন বাংলার জমিদার । সরকারী থানা 
পুলিস ছিল না। পাইক পিয়া! লাঠিয়ালের সাহায্যে জমিদার 
শাস্তি রক্ষা করিতেন । জম্পভিঘটিত এবং অন্তাড দেওয়ানী 
মামলার বিচার করিত গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ, গ্রামের স্থার্থ পণ্ডিত 
পাতি দিতেন । ফৌজদারী অভিযোগের বিচারক ছিলেন 
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জমিদার । কৃষি ও কুচীপ-শিল্প জমিদার রক্ষা করিতেন। 
কৃষকেরা বৎসরে একবার করিয়! নদী নালাগুলি সংস্কার করিয়া 
জলপ্রবাহ অক্ষুণ রাখিত | বাংলার এই পুল-বন্দী প্রথার প্রশংসা 
বিখ্যাত সেচ বিশেষজ্ঞ সব উইলির়ম উইলকল্সও শত মুখে 
করিয়াছেন | বড় ক্ষমিদাবের সংখ্যা ছিল বারজ্ন, হইহারাই 
বাংলার বারভূঞা নামে পরিচিত । 
বারহু'ঞার প্রধান তু ঞ। ছিলেন ঈশ। থা। মৈমনসিংহ 
জেলা এবং ঢাকার উত্তরাঞ্চল ছিল হঁহার অধিকারে । বাংলার 
রাজ্যবিস্তারে ই্শী থাই আকবরূকে সবচেয়ে বেশী বেগ দিয়া 
ছিলেন | আধুল ফন্ল হছার প্রতাপ স্বীকার করিয়াছেন কিন্ত 
ঠুয়াট প্রভৃতি সাহেব এীতহাসিকেরা ঈশা খার নামোল্লেখও 
করেন নাই। অন্তান্ত ভূঞাদের মধ্যে নিম্নলিথিত কয়েকজনের 
নাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বণাক্ষরে লেখা থাকিবে £ 
যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য । 
বিক্রমপুরের চাদ রায় ও কেদার রায় । 
ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক । 
চন্্ৰ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায় । 
ভূষণার মুকুন্দ রায়। 
রালফ ফিচ নামক বিখ্যাত ইংরেজ পর্ম্যটক ১৫৮৬ সালে 
জ্রীপুর ভ্রমণ কালে দ্রেখিয়াছেন তথাকার চৌধুরী, “রানা”, 
আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন । শ্রীপুর বিক্রমপুরের 
অন্ততুক্ত | ফিচ প্্রপুরের চৌধুরী “বান্দা” বলিতে বিক্রমপুরের 
ভূ'ঞাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন কিনা বলা কঠিন। ভুলুয়ার 
লক্ষণ যাণিকের পুত্র বিজন মাণিক আকবরের বশ্যত! স্বীকার 
করেন নাই, আবুল ফজল ইহার সাক্ষী । আইন-ই-আকবরিতে 
আবুল ফল লিখিয়াছেন, “ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য ; উহার রাজ! 
বিজ্ধয় মাণিক। এখনকার রাজাদের সকলের নাম মাণিক |” 
ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোটুগ্সিজ ও মগ প্রভৃতির উপত্রব 
দমন করিয়া ভূলুয়ার ডু ঞারা আপন স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া- 
ছিলেন। 
রাজ্বা সীতারাম 
ভূষণার রাজা সীতারামকে টুয়ার্ট সাহেব তাহার ইতিহালে 
ডাকাত বলিয়াছেম। যোগীন্দ্রনাথ সমান্বার সরকারী নধি- 
পত্র হইতে সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধত করিয়! ( Bengal Past 
and Present, এপ্রিল-জুন, ১৯১০) দেখাইয়াছেন সীতারাম 
ডাকাত নহেন, বাংলার স্বাধীনতাকামী হ্বদেশপ্রেমিকদেরই 
একজন | সীতারামের উপর সাহেবদের চটিবার কারণ আছে। 
ছইংরেজের ধন লুঠ করিয়া কেহ সীতারামের অমিদারীতে আশ্রয় 
লইলে তাহাকে টানিয়! বাহির করা কোম্পানীর পক্ষে বড় শক্ত 
ছিল। সীতারাম ভুষণ! পরগণায় নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়া 
তাহার নাম রাখেন মহম্ম্পুর | প্রবাদ আছে, মহম্মদ আলি 
নামক জনৈক মুসলমান ফকির সীতারামের শুভাকাজ্জী ছিলেন। 
সীতারামকে খ্বাধীন হিন্ুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উত্ভত দেখিয়! মুসল- 
মান প্রজারা যাহাতে তাহার বিরুষ্কাচরণ না করে সেজঘ 
ফকির স্কাহাকে হজরত মহম্মদের নামে রাজধানীর নামকরণ 
করিয়া উদ্ধারতার পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। যোগীন্্রনা 


প্রবাসী : - 


১৩৫২ 


সমান্বার এই প্রবাদের কথা লিখিয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই 
অবলধ্বন করিয়া তাহার বিখ্যাত “সীতারাম” উপন্াস রচনা 
করিয়াছেন | রান্ধা গণেশ, ঈশা খা, সীতারাম প্রভৃতির নেতৃত্বে 
বাংলার স্বাধীনতা! রক্ষার যত চেষ্টা হইয়াছে__তাহার প্রত্যেক- 
টিতেই আমরা হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রয়ালের পরিচয় পাই। 
সীতারামের সৈগ্তদল যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল ; গাহার সেনাপতি 
মেশাহাতীর শৌর্যা ও শক্তির কাহিনী আজও যশোহুরের 
ঘরে ঘরে কীণ্তিত হইয়া থাকে । মোগল নবাব ও ইংরেন্ধ 
কোম্পানীর সহিত রাক্রসাহী দীঘাপতিয়। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
দ্য়ারাম যোগ দ্বিলেন। সীতারামের আর কোন আশা 
রহিল না । ইহাদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণাস্তকর 
সংগ্রামে মুসলমান প্রন্ধারা সীতারামকে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য 
করিয়াছে। যোগীজ্রনাথ সমাদ্দার লিখিতেছেন, সীতারামের 
মৃত্যু সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিন্বদন্তী আছে। কেছ বলেন 
তাহাকে মুশিদাবাদ লইয়া গিয়| জীবিতাবস্থায় গায়ের চামড়া 
তুলিয়া হত্যা করা হয়। কেহ বা বলেন তিনি মুর্শিদাবা- 
দের পথে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। ভূতীয় কিন্বদস্তীটি 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । উহা! এই- _ছুর্গরক্ষার যুদ্ধে ীতারাম 
সাংঘাতিক আহত হুন। যে ফকির মহম্মদ আলির কথা 
উল্লেখ কর! হইয়াছে তিনি এই দুঃসংবাদ পাইয়া তাহার 
এক অন্থচরকে ছুর্গে প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তি আহত 
সীতারামের রাজপোষাক ও পাগড়ী পরিয়া সীতারাম সাল্রিয়া 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং সেখানে ধৃত ও নিহত হয়। ইতিমধ্যে 


* ফকির স্বয়ং সীতাবামকে নিরাপদ স্থানে সরাইয়! লইয়া ডাহার 


চিকিৎসা ও শুশ্রুষা আরম্ভ করেম | পর দ্রিন সীতারামের মৃত্যু 
হয়। রিয়াজ-উস-সালাতিনের অনুবাদক . মৌলবী আবছুল 
সালাম বলিতেছেন, সীতারামের স্ত্রী ও সন্তানের! কলিকাতায় 
আশ্রয় লইয়াছিলেন, ইংরেজের] তাহাদিগকে ধরিয়া নবাবের 
ফৌন্রদারের হাতে সমর্পণ করে। কেহ কেহ বলেন ইহাদিপকে 
দাসদ্াসী রূপে বিক্রয় করিয়া! দেওয়া! হয়। 


বাংলার স্বাধীনতা হরণে সর্বশক্তি প্রয়োগ £ স্বাধীনতাকামী 
জমিদারদের ধ্বংসসাধন 


বাংলার শ্বাধীনতা-সংগ্রামে জমিদারেরাই যে দেশবাসীকে 
সঙ্ঘবন্ধ ও পরিচালিত করিতেন, মোগল সম্রাট ও ইংরেজ 
কোম্পানী উভয়েই তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। সব 
জমিদারই স্বাধীনতাকামী ছিলেন ইহা বলিতেছি না, দ্ীধাপতি- 
যার দয়ারাষের ভায় দেশদ্রোহী বা ভাওয়ালের গাজীদের ভাক্ 
্বার্থপরও ছিল। বাংলার স্বাধীনতা প্রচেষ্টা রোধ ক রর 
হইলে সর্ববাত্রে জমিদারদের প্রভুত্ব ও প্রতাপ খর্ব কর! 
মোগল সম্জাটেরা ইছা ানিতেন। ওঁরঙ্গজেবের আমলে মুপিদ- 
কুলি খা প্রথম বাংলার স্বাধীনত! সম্পূর্ণক্রপে হরণ করিয়া 
বাভালীকে নিব্বার্ধ্য করিয়া মোগলের পদানত রাখিবার জন্ 
সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। মাঁসির-ই-আলমগিরিতে লেখা 
আছে, সুশিদ কুলি খা কতকগুলি অন্ধকার কারাগার নির্মাণ 
করিয়া তাহার নাম দেন বৈকৃঠ্ঠ। জামানত মাত্র ছল পাইলেই 
জমিদারদের ধরিয়া সেই “বৈকুগে? পাঠাইয়া তাহাদের উপর 


কার্তিক 


অমানুষিক অত্যাচার করা হুইত । বড় বড় জমিদারদের নবাবের 
সামনে দাড় করাইয়া ব্লাথা, কথা বলিবার সুযোগ না দেওয়া 
এবং প্রকাণ্ডে অপমান করা মুশিদ কুলি খাঁর আমলেই আরম্ভ । 
উঁরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত ভৃত্য এই ব্যক্তি বাঙালীর শ্বাধীনতাম্পৃহ! 
নিৰ্বাপিত করিবার অন্ত যত চেষ্টা করিয়াছেন, ইংরেজ ভিন্ন 
আর কেহ এমন করে নাই । 


বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে ইংরেজকে আহ্বান £ 
রাম ভবানীর প্রতিবাদ 

বিদেশী ইংরেজকে বাংলার রাক্বনীতিতে হস্তক্ষেপের 
সুযোগ ওয়া অত্যন্ত অদুৱদশিতার পরিচায়ক হইবে, যে-সব 
বাঙালী সেদিন ইহা বুঝিয়াছিলেন ঠাহাদিগের মধ্যে রাণী 
ভবামীর নাম সর্ধাথ্ে মনে পড়ে । মীরজাফর, জগৎ শেঠ ও 
মহারাজ] কৃষ্ণচন্দ্র পিরাজ্সের বিরুদ্ধে ক্লাইভকে সাহায্য দ্বানের 
প্রস্তাব করিলে রাণী ভবানী তাহার প্রতিবাদ করিয়! বলিয়া 
ছিলেন, সিরাজ যতই অত্যাচারী হউন তিমি এ দেশেরই লোক । 
সিরাজকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে হইলে দেশের 
লোকেই তাহা করুক, বিদেগী ইংরেজকে যেন এই ঘরোয়া 
বিবাদে আহ্বান করা না হয়। তীক্ষু বুদ্ধিশালিনী এই মহীয়সী 
নারীর সুপরামর্শে সেদিন কেহ কর্ণপাত করে নাই । সারাটা 
দেশ আব্ব তাহার ফল ভোগ করিতেছে । সিরাদ্কে ইংরেজ 
সহ করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ তিনি বাংলায় 
কারখানা স্থাপনের নামে দুর্গ নির্শাশে প্রাণপণে বাধা দিয়াছেন । 
ইংরেজ কোথাও বাড়ী তৈরি করিলেই সিরাজ সেখানে পুলিশ 
মোতায়েন করিতেন যেন তাহারা কোন বাড়ী দুর্গের ভ্ায় 
সুরক্ষিত করিবার সুযোগ না পায়। ইংরেজ ইহাতে হাড়ে 
হাড়ে চট্টয়াছিল, কোম্পানীর মুখপত্র “এশিয়াটিক জর্নালে’ 
তাহার প্রমাণ আছে। প্রাণ দিয়া সিরাজকে ইংরেজ বিরোধি- 
তার মুল্য দিতে হইল। লিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজের সবচেয়ে 
বড় অপবাদ অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী । সিস্বার-উল-মুতাথ খরীন 
সিরাজের সমসাময়িক ইতিহাস এবং উহার রচয়িতা নবাবের 
বহু কার্ধ্যের তীব্র সমালোচনা ব্ররিয়াছেন। অথচ একটি 
স্থানেও তিনি অন্ধকূপ হত্যার কথা উল্লেখ মাত্র করেম নাই। 
মহারাজ নন্দকুমার প্রথমটা ইংরেক্ষকে সাহায্য করিয়াছিলেন । 
কিন্ত অবিলম্বে ভুল বুঝিয় উহা সংশোধনের চেষ্টা করিলেন । 
কাসিমঞ্জে তাহাকে এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল । তার 
পর মীর কাসিম । দিল্লীর পুতুল বাদশাহর পরোয়ানা জোরে 
ইংরেজ বণিক বিন! শুক্কে সপ্তায় বিলাতী জিনিষ বিক্রয় করিত, 
বাভালীকে কুটির-শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যসস্তার শুক্ধ দিয়া বেশী দামে 
বিক্রয় করিতে হইত | মীর কাসিম ইংরেক্সের নিকট শুক্ষ চাহিয়া 
উভয়ের দাম সমান করিতে চাহিলেন, ইংরেজ অস্বীকার করিল। 
নবাব তখন দেশী ক্লিনিষের উপর শুক্ষ তুলিয়া দিলেন । ইংরেজ 
চটিল। দেশবাসীর স্বার্থ চাহিয়া মীর কাসিমের এই ত্যাগ- 
স্বীকার কোম্পানী সহিল না। ফল উয়নালার যুদ্ধ এবং মীর 
কাসিমের পরাজয় । 

রা ভবাশীর সর্বনাশ দাধন 
কোম্পানীর বশিকদের অত্যাচারে উৎপীড়িত লোকেরা রাণী 


বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনা 


৮৫ 


ভবানীর জরমিদ্বারীতে আশ্রয় পাইত। এ দ্রেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব 
প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ্বও তিনি করিস্াছিলেন। রা ভবানী সহজেই 
ওয়ারেন হেগ্লিংসের চক্ষুশূল হইলেন । তাহার জমিদাবীর উপর 
অসম্ভব চড়া হারে খাল্রনা ধার্য হইল। তার পর আসিল 
ছিয়ারের মন্বস্তর । রাণী ভবানীর অমিদানীর সর্ব্বত্র অন্নসত্র 
খোলা হইল, আদেশ হইল অন্ন বিনা একটি মান্নষেরও যেন 
প্রাণহানি না হয়। তিন বংসরব্যাপী মন্বস্তরে প্রজার ধ্বংস 
রোধ করিতে পিয়া রাণী ভবানীর রাজ্রকোষের সমস্ত অর্থ ও 
অলঙ্কার নিঃশেষ হইল । সদ্বর খাক্রনা ভাতিয়া' সেবাকার্য্যে 
ব্যয়িত হইল, খান্না বাকী পড়িল, একের পর এক পরগণা 
নিলামে চড়িল । ভাল ভাল এলাকাগুলি হেষ্টিংসের বানিয়ান 
কান্ত মুদি কিনিয়া লইজেন | সর্ব্বস্বাস্ত রাণী ভবানী নিঃস্ব 
অবস্থায় কাশীতে দেহত্যাগ করিলেন । তাহার পোষ্বপুত্র মাতার 
শ্রান্ধের ভুত কোম্পানীর নিকট অর্থসাহাষ্য প্রার্থনা করিলে 
তাহাও প্রত্যাথ্যাত হয়। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত £ বাংলার স্বাধীনতালোপ 

ছিয়াতরের মন্বস্তরের পূর্ণ সুযোগ ইংরেজ গ্রহণ করিল । 
ছুপ্িক্ষে পয়ুর্দত্ত বিপর্ধ্য্ত প্রক্তার ঘাড়ে অত্যন্ত চড়া হারে 
থান্ধনা ধরা হইল । এক দিকে কোম্পানীর থাজনা অপর দিকে 
কোম্পানীর সাদা কালো ভৃত্যঘের নিত্য নুতন আবওয়াবের 
দাবি। সাধ্যের অতিবিজ্ঞ খাজনা হার, ক্রমাগত বাকি পড়িতে 
লাগিল। বাকি আদায়ের জন্য অত্যাচারও ধাপে ধাপে 
চড়িতে লাগিল । প্রত্বা ও জ্বমিধার উভয়েরই এই অবস্থা । 
এই পময়েই সন্যাসী বিদ্রোহে বাঙালীর স্বাধীনতা উদ্ধারের 
আর এক চেষ্টা দেখিতে পাই । ইহার পর আসিল চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত | জমিদারের হাত হইতে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব 
কাড়িয়া লইল খাস ইংরেজের থানা পুপিল, বিচারের ভার 
পঞ্চায়েতের হাত হইতে গেল ইংবেজের আদালতে | জমি- 
দারের একমাত্র কর্তব্য হইল খাজনা আদায়। প্রজার 
প্রতি অমিদারের কোন দায়িত্ব আর রহিল না, নির্দিষ্ট 
তারিখে হ্থর্য্যান্তের মধ্যে কোন প্রকারে সদর খাজনা দাখিল 
করিয়া আত্মরক্ষার ভন তাহাদের আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। 
অল্প দিনের মধ্যেই বাংলার যে জমিদারশ্রেণী দেশের স্বাধীনতার 
শিখা উজ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার! খাজনা আদায়কারী 
ইংরেজের গোলামে পরিণত হুইলেন। শতাব্বীর পর শতাব্বীর 
অরাজকতা যে বাঙালীর স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে নাই, 
অর্জ শৃতাবীর মধ্যে ইংরেজের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহাই সাধন 
করিল । বাঙালী স্বেচ্ছায় শাস্তিকামনায় ইংরেজকে বরণ করিয়! 
লয় নাই, বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রের কয়েকটি প্রধান ব্যক্তিকে 
ঘুষের টাকায় ক্রয় করিয়া তাদের সহায়তায় এ দেশে ইংরেজের 
প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

চিরস্থায়ী বদ্দোবস্তে বাংলায় ইংরেজ শাসন কায়েম হুইল । 
বাঙালী ক্কষক ভিক্ষুক হইল । যে তাতির হাতের মসলিন 
পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, সে-ও এঁড়ে গরু কিনিয়া 
লাঙ্গল ধরিতে বাধ্য হুইল । বাঙালীর অবস্থা তথন 

তাতি কর্ম্মকার করে হাহাকার 
স্বতা বাতা ফেলে অন্ন মেলা ভার । 


৮৬ 


কবি গাহিলেন 
দেশলাই কাঠি তাও আসে পোতে 
খেতে শুতে বসিতে প্রদীপ ভ্বালিতে 
কিছুতেই লোক নহে স্বাধীন । 

এ দেগি শিল্প কিরূপে ধ্বংস হইতেছিল তাহার বিবরণ তং- 
কালীন সংবাদপত্রসযূহে পাওয়া যায়। সমাচার দর্পণে দেখি 
_হেমিপ্টন কোম্পানী হ্বর্ণকারের কারবার করাতে এ দেশী 
দ্র্ণকারদিগের অন্নাভাব ঘটিল। গিবসন কোম্পানীর দরজীর 
কারবারের ফলে শুচী ব্যবসায়ীরা স্চাগ্র ভুমি ক্রয় করা দূরে 
থাকুক অন্রাভাবে স্থচের সায় শুফ হইয়া পেল। রোপ্ট কোম্পা- 
ডি বাড়,ই মিশ্বীদের অন্নের জনটন হইয়াছে 

| 


রাজা রামমোহন £ স্বাধীনতা! সংগ্রামের পুনরভ্যু় 


বাঙালীর রাষ্নৈতিক চেতনা কিন্ত এত আঘাতেও নিঃশেষে 
দৃপ্ত হইল নাঁ। রাজা রামমোহন রায়ের কথুকঠে বাঙালী 
আবার স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরগীলতার বাঈ শুনিল। রাম- 
মোহন যে রাজনৈতিক নব প্রবাহের সৃষ্টি করিলেন তাহা 
অনুসরণ করিয়া দ্বার কানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর জমিদারী 
সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন । এ দেশের মাটির সহিত স্বার্থ জড়িত 
থাকিলেই যে কেহ এই সভার সভ্য হইতে পারিত। স্বতরাং 
ইহা শুধু জমিদারদের প্রতিষ্ঠান ছিল মা, ক্কষকদের নিকটও 
ইহার দ্বার উন্মত্ত ছিল । ইহাই বাংলার প্রথম রাষ্ট্রিক সভা । 
ইহার পর বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি এবং উভয়ে মিলিয়া! 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ৷ 

এই সময়ে ব্যাক-বিল বা কালা আইন আন্দোলন চলিতেছে। 
কোন ইংরেজ মফঃখলে অপরাধ করিলে সেখানে তাহার বিচার 
হইতে পারিত মা, বিচার হইত কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে । 
জেলা আদালতে ইংরেক্র অপরাধীর বিচার হইতে পারিবে এন্্রপ 
ব্যবস্থা সম্বলিত একটি আইনের পাুলিপি ১৮৪৯-এ বড়লাটের 
ব্যবস্থাপক সভায় বেথুন লাহেব উপস্থিত করেন। ইংরেজেরা 
ইহাকেই “ব্যাক-বিল” নাম দিয়া তীব্র আন্দোলন তোলে । 
ব্যাক-বিল শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাহত হয়। এই আন্দোলনেই 
ভারতবাসী সর্বপ্রথম সঙ্ঘবন্ধ আন্দোলনের মূল্য বুঝিতে পারে । 
বাংলার রা্রীনেতাদের মনে যে দাবি জাগিয়াছে তাহা যাহাতে 
সর্ধভারতীয় দাবিরূপে গৃহীত হইয়া এ দাবিকে অধিকতর 
শক্তিশালী করিতে পারে, সেজন্ত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে- 
শনের প্রথম সেক্রেটারী মহধি দেখেজ্রনাথ ঠাকুর প্রাণপণে 
চেষ্টা করেন । 


নীল-বিক্রোহ £ বাংলার প্রথম গণ-আন্দোলন 


এ তো গেল আইন সঙ্গত আন্দোলন । পণ-নায়কের নেতৃত্বে 
পণআন্দোলনেও বাংলা অগ্রণী হুইয়াছে। বাংলার পন্গীতে 
নীলকুঠি স্থাপিত হইবার পর নীলকর সাহ্বেদের অত্যাচারে 
দেশবাসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ১৮৬০ গ্রীষ্ঠাবন্দের কাছাকাছি, 
এই অত্যাচার চরমে উঠে নীলকরেরা জোর করিয়া ভাল ভাল 
জমিতে নীল বুমাইত, যাহারা আপত্তি করিত তাহাদিগকে 
কুঠিয়ালদের কয়েদখানায় বন্দী হুইয়া অথবা শ্তামটাদের প্রহারে 


প্রবাসী 


পলাল শত ঞাপপ লা ল ত লতা লতপপপপপপপ পাপত লপললালততজলললপাপলললাললললত_- 


পাশাপাশি পিশাশা্পিপাপাশাশ 


অসহ যন্ত্রণা সহ করিতে হইত | বেতের উপর চামড়া দিয়া 
মোড়া এক প্রকার লাঠির নাম ছিল শ্যামা, বেল ইণ্ডিপো 
কোম্পানীর ম্যামেক্রার লারমুর সাহেব হহার আবি্র্ভা । রাম- 
মোহনের মন্ত্রশিস্ত মহর্ষি দেবেশ্্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ববো- 
বিলী সভার মুখপত্র তত্ববোধিনী পত্রিকায় সর্বপ্রথম নীলকরদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশ আরস্ত হয় । 
অক্ষয়কুমার দত্ত উহার ব্রচয়িতাঁ। মীলকরের বিরুদ্ধে বাঙালী 
হিন্দু মুসলমান প্রজার প্রথম প্রক্কৃত গণ-আন্দোলনের বিশদ বৃত্তাস্ত 
শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ভাহার ‘ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতি- 
হাসের খসড়া’ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । অত্যাচারিত প্রজার 
পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথমে ফ্টাড়াইলেন নদীয়া চৌগাছার 
বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগন্বর বিশ্বাস । ইহার] দুই ভাই | ইহাদের 
চেষ্টায় নীলের বিরুদ্ধে ছড়া ও পাম রচিত হুইয়া গ্রামে গ্রামে 
ছড়াইয়! পড়িতে লাগিল। চাষীদের পক্ষ হইতে মোকদ্ধমা 
পরিচালনার জভ মোক্তার নিয়োগ প্রভৃতির ব্যয় ইহার! বহন 
করিতে লাপিলেন | অত্যাচার ঠেকাইবার জন্ত লাঠিয়াল নিযুক্ত 
করিয়া কুঠিয়ালগণের পাইকপেয়াদার সহিত হাঁঙ্গাম! বাধাইতেও 
হঁহারা পশ্চাৎংপদ হন নাই । হঁহাদের চেষ্টায় কৃষাণকুল সংগঠিত 
হইয়া উঠিল। বহু স্থানে নীল-হাক্রামায় কুঠিয়ালেরা বিলক্ষণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইল । এই সময়েই মালদহ জেলার ওয়াহাবী মেতা 
রফিক মণ্ডলও কৃষাণবদ্ধু হিসাবে সুপরিচিত হন । রফিক সম্বন্ধে 
রাটলিজ লিখিয়াছেন £ 


“Foremost in the mdigo dispute, and spending both 
time and money in opposition to the exactions of the 
planters, fighting every battle to the bitter end, even 
in the High Court and before the Sudder Revenue 
Board of Calcutte, and never yieldmg a foot of ground 
while he was able to maintain 1t” (English Rule and 
Native Opimon, p. 20), 


নীল-আন্দোলনে যোগদান করিরা রফিক মণ্ডল সর্বস্বাস্ত 
হন। রফিকের পুত্র খলিফা আমিরুদ্দীম ১৮৭১ প্রীষ্টাবে 
ইংরেকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে বন্দী হন । 
তিনিই প্রথম ওয়াহাবী বন্দী । 

নীল-আন্দোলন বাংলার খাটি গণ-আন্দোলন। গ্রামে উহার 
আরম্ভ, পরে লংবাদ আসে কলিকাঁতায়। হরিশচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায় এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ চাষীদের পক্ষ হইয়া হিন্দু 
পেটিয়টে অনলবর্ষা প্রবন্ধ লিখিতে আরস্ত করেন | হঁহাদের 
প্রধান সহায় হইলেন ষোড়শ বর্ষায় যুবক, উত্তরকাঁলে কংগ্রেস 
আন্দোলনের অন্ততম প্রধান উতোক্তা মনোমোহন ঘোষ । 


'হহারাও রামমোহনেরই মন্ত্রশিষ্য। পেটি,য়টের আন্দোলন সুরু 


হওয়ার পর নীলদর্পণ নাটকের আবির্ভাব। নাটকের রচয়িতা 
দীনবন্ধু মিত্র সরকারী কর্শচারী বলিয়া লেখকের নামধামহীন 
অবস্থাতেই উহা! প্রথম প্রকাশিত হয়। নীলদর্পণ বাংলায় প্রবল 
চাঞ্চল্যের সুপ্টি করিল | পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন ঃ 
“কোন প্রস্থবিশেষ যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে 
তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না।” নীল সম্বন্ধে দেশীয় 
মনোভাব ইংরেজদের গোচরে আনিবার জন্ত পাদ্রী লং মাইকেল 
মধুন্থদনকে দিয়া নীলদর্পপ অনুবাদ করাইয়া উহ প্রকাশ 
করিলেন। এই অনুবাদ প্রকাশের পর শুধু নীলকরগণ কেন, 


ইস 


কান্তিক 


বাংলার প্রায় সমস্ত ইংরেজ ক্ষেপিয়া উঠিল । তাহাদের মুখপত্র 
হিসাবে ইংলিশম্যান সম্পাদক ব্রেটকে দিয়া পাল্রী লং-এর 
বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনা! হুইল | লং-এর এক মাস কারা- 
বাস ও হাজার টাকা জরিমানার হুকুম হুইল। কালীপ্রসন্গ 
সিংহ তৎক্ষণাৎ আদালতে জরিমানার টাকা দাখিল করিলেন । 
এই সময়ে হিন্দু পেটি,য়টে হরমণি নায়ী এক সুন্দরী 
বালিকাকে অপহরণ করিয়া তাহার উপব পাশবিক অত্যাচার 
করার জম্ভ হিল নামক নীলকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হুয়। 
ম্যাজিপ্রেট হার্শেল তদত্ত করিয়া রিপোর্ট দিলেন, হরমণিকে 
হরণ করা হইয়াছে সত্য কিন্ত তার বেশী কোন প্রমাণ নাই! 
পেটি,য়ট-সম্পা্ক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নামে হিল মামলা 
করিল। মোকদ্দযা দায়ের হইবার পরই হরিশের মৃত্যু ঘটে । 
তথাপি তাঁহার বিধবা পত্বীকে বিবার্ধী শ্রেণীভুক্ত করিয়া মামলা 
চলিতে থাকে । হরিশের বিধবা পত্রী মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন 
অসম্ভব জানিয়া এক সহস্র টাকা ব্যয় স্বরূপ দিতে অঙ্গীকার 
করিয়া মামলা আপোষ কবিতে বাধ্য হন। এই সব দেখিয়া 
জনসাধারণ ইংরেজের আদালতের বিচারের উপরও বীতশ্রদ্ধ 
হই ওঠে । নীলকর ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সঙ্গীত রচিত 
হইয়া! ঘরে ঘরে গীত হইতে থাকে-_- 
নীল বাদ্রে সোণার বাংল! কলে ছারখার 
k অসময়ে হরিশ মোল লং-এর হোল কারাগার 
প্রজ্ঞার আর প্রাণ বাঁচানো ভার । 

নীলের বিরুদ্ধে অসস্তোষের বহ্ছি ক্রমাগত তীব্র হুইয়া 
উঠাতে প্রজার প্রতি অত্যাচার অনেক কমিল, অল্প দিনের মধ্যে 
নীলকরদের প্রতাপ একেবারে বিলীন হইয়া গেল। ইংরেজ 
বণিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম রাষ্ট্রিক জয় নীল 
আন্দোলন । 


বাংলার গণআন্দোলন £ সর্বভারতীয় সংগ্রাম 


গণ-আন্বোলমের এই সাফল্য শুধু বাংলায় নয়, সারা 
ভাবতের রাজনৈতিক চিস্তাধারায় এক নুতন বিপ্লবের স্থচনা 
করে। কেশব চন্দ্র সেন ও বঞ্চিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভ্যুদয়ে 
বাংলায় মব চিন্তা ও নব শক্তিব বিকাশ ঘটিল। রান্ধনারায়ণ 
বন্ধু ও নবগোপাল মিত্রেব স্বাদেশিকতা প্রচারে বাঙালী 
সাছেবিয়ানা হইতে মুক্ত হইয়া আবার নিশ্বশ্ব পোষাক পরিচ্ছদ 
আচার ব্যবহারকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিল। নবগোপাল মিত্র 
কর্তৃক স্তাশানাল প্রেস স্থাপিত হুইয়া তথা হইতে গাশানাল 
পেপার নামে পত্রিকা বাহির হইল, ভাশনাল স্ুল খোলা হইল 
এবং জ্াঁশনাল ভ্বিমনাসিয়াম নামে ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হইল । 
এইকন্ড নবগোঁপালের নাম হইয়া পিয়াছিল ভাশানাল যিত্র। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় বাংলার এই আন্দোলন ছিল সর্ব ভাবতীষ 
ইহার নূলে ছিল অধণ্ড ভারতবোধ । 

ঠাকুর বাড়ীর সাহায্যে এবং রাজনারায়ণ বহর প্রেরণায় 
নবধগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা বলিয়! একটি স্বদেশী ভাবোদ্ষীপক 
মেলার অনুষ্ঠান করেন । গণেন্দনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম সম্পাদক। 
মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া গণেজ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন 
তাহাতে তিনি সর্বপ্রথম আবেদন নিবেদনের পন্থা পরিহার 


বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনা 


৮৭ 


করিয়া রাজনৈতিক উন্নতির জন জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হইতে 
উপদেশ প্রদ্ধান করেন। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার 
সুত্রপাত এই হিন্দু মেলাতে হয়। হিন্দু মেলা সমগ্র দেশে 
স্বা্বেশিকতার প্রবল বস্তা! বহাইয় দেয় । 


বাঙালীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা ; ভারত-সভা প্রতিষ্ঠা 


১৮৭৬ সালে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেজনাথ চট্টো- 
পাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির চেষ্টায় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র 
জনসাধারণের প্রথম রান্ধবনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারত সভা! প্রতিঠিত 
হইল । এখানেও আমরা রামমোহনের প্রভাব দেখিতেছি। 
সুরেন্্রনাথ ভিন্ন ইহাদের সকলে সাধারণ ত্রাহ্মসমাজের নেতা । 
১৮৭৮ সালে “ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ম” লেখেন ?-- 

“Brabhmoism elevates people not only spiritually but 


socially, intellectually, physically, and pohtically.” 
(March 21, 1878). 


ইহার চার বংসর পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ব 
কৌঁমুদ্বী লিখিলেন, “ব্ৰাহ্মসমাজ অন্তায়ের উপর স্কায়, অসাম্যেব 
উপর সাম্য, রাজার উপর প্রজ্ঞার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া 
পৃধিবীব্যাপী একটি মহ! সাধারণ তন্ত্রের আয়োজন করিতেছেন ।” 

ইহাই বাঙালীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার যুগ । পণ্ডিত শিবনাথ 
১৮৭৬ শ্রীষ্টাকে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীযোহন দাস, কালীশঙ্কর 
শুকুল, তারাকিশোর চৌধুরী, আনন্দ মিত্র, গগন হোম প্রস্তুতি 
তাহার কয়েকজন ভক্ত অহুচযকে অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন । এই 
দীক্ষার একটি প্রতিজ্ঞা ছিল এই £ *ন্বায়ভশাসনই আমরা এক 
মাত্র বিধাত্‌ নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি । তবে দেশের 
বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান 
গবর্ণমেন্টের আইনকাহন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, 
দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও 'এই গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
দ্বাসত্ব স্বীকার করিব না ।* গান্ধীজী ১৯২০ সালে যে অসহযোগ 
নীতির প্রবর্তন করেন, এই প্রতিজ্ঞা তাহারই অন্তর রহিয়াছে। 
এই নীতি অঙহুসরণ করিয়াই শিবনাথ সরকারী চাকুরীতে ইং্রফা 
দিয়াছিলেন, এই অগ্রিমন্ত্রে ধাহারা দীক্ষা লইয়াছিলেন াহারাও 
কেহ সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেন নাই। ইতিমধ্যে বরিশাল 
হইতে দুর্গামোহন দাস আসিয়া হঁহাদেব সহিত যোগ দিয়া 
ছিলেন । 


রাজনৈতিক আন্দোলনে রায়ত ও শ্রমিকের প্রবেশ 
, ভারত-সভা প্রতিষ্ঠার পর এই সভা চতুর্দিকে রায়ত-সতা 
প্রতিষ্ঠায় যত্ববান হইলেন। রায়ত-সভা প্রতিষ্ঠায় দ্বারকানাথ 
ছিলেন সকলের অগ্রনী । হঁহাদেরই চেষ্টায় কংগ্রেসে রায়ত ও 
শ্রমিকেরা প্রথম প্রবেশাধিকার পায়। জীবন বিপন্ন করিয়া 
দ্বারকানাথ ভারতসভার পক্ষ হইতে আসামের চা বাগানে 
প্রবেশ করিয়া কুলীদের উপর অত্যাচারের বহু তথ্য সংগ্রহ 
করেন। সঙ্জীবনীতে “আসামে লেপ্রির সম্ভান” ও বেক্রলীতে 
Slave Trade in Assam নামে তাহার ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
প্রকাশ আরম্ভ হইলে দেশব্যাপী আন্দোলন সু হয়। ১৮৮৭ 
খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ মাদ্রাজ কংগ্রেসে কুলিদের সম্বন্ধে এক 


৮৮ 


প্রবাসী 


. ১৩৫২ 
সাহেব আসামীর বিচার the jack 833 kicketh at the 


প্রস্তাব আনিতে চাহেন। উহা প্রাদেশিক প্রশ্ন বলিয়া প্রস্তাবট 


তুলিতে দেওয়া হইল না । রুফকুমার মিত্র দেখাইলেন ষে বিষয়টি 
মোটেই প্রাদেশিক নহে । কারণ আসামের কুলিদ্বের শতকরা 
২৭ জন পঞ্জাব ও যুক্ঞপ্রদেশ এবং পাঁচ শন মাদ্রাদ্ব হইতে 
সংগৃহীত হইত । আসামে তখন ১৫ হাজার মান্রা্খী এবং 
৬ হান্বার বোহ্বাইবাসী কুলি. ছিল দ্বারকানাথ তাহার প্রমাণ 
- দ্বিলেন। তথাপি কৎখ্রেস ইঁহাদিপকে প্রস্তাবটি আনিতে দ্বিল না । 
দ্বারকানাথ, কৃষ্ণকুমার, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি দমিবার পাত্র নহেন ? 
ইহার! এ আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন । দশ বৎসর পরে 
* রহ্মিতুল্লা সিয়ানীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে কংগ্রেস হয় 
, তাহাতে সর্বপ্রথম কুপিদের দাসত্ব মোচনের দাবি জানাইয়া 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের এই আন্দোলনে শেষ পর্য্যস্ত 
সরকারের টনক নড়ে । সর হেনরি কটন আইন করিয়া কুলিদের 
অবস্থার অনেক উন্নতি করেন। 


গণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দ্মননীতির প্রয়োগ 


গণআন্দোলনের ভিত্তিতে ভারতসভার প্রতিষ্ঠা এবং 
বাংলার অগ্ি মন্ত্রের প্রসার দেখিয়া ইংরেজ গবর্ণমেন্ট শঙ্কিত 
হুইলেন। বাংলার এই গণ জাগরণ বন্ধ করিবার জন্ত প্রথমেই 
দুইটি অস্ত্র প্রযুক্ত হইল-_প্রেল আইন ও অস্ত্র আইন । মুল্রা- 
যন্ত্রের কঠরোধ করিবার জন্ত ১৮৭৮ সালে ভার্ণাকুলার প্রেদ 
আইন পাস হইল । লোমপ্রকাশ, নব বিভাকব ও সাধারধী 
প্রতিবাদস্ববপ প্রকাশ বন্ধ করিলেন। অস্থতবাঞ্জার পত্রিকা 
রাতারাতি ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত হইল। লর্ড লিটন 
অস্ত্র আইন প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীর পক্ষে বিনা লাইসেন্দে 
অন্্রশত্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করিলেন। ইংরেজের তৃতীয় মারণাস্র 
ভেদনীতির প্রয়োগ শুধু বাকি রহিল । 

বাঙালী ইহাতে ভীত হইল নাঁ। ১৮৮৩ সালে ভারত 
সভার টগ্তোগে কলিকাতায় প্রথম সর্ব ভারতীয় ভ্তাশনাল কন্‌- 
ফারেন্সের অধিবেশন হুয়। কংগ্রেসের জন্মের ছুই বৎসর 
পূর্বের এই স্মেলনই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় রাষ্ট্রিক সম্মেলন। 
বাংলার ইতিহাসে এত বড় ঘটনার কথা প্রায় প্রত্যেক ইতি- 
হাস রচপ্লিতাই লিপিবদ্ধ করিতে তুলিয়া যান । শ্রীযুক্ত প্রভাত- 
চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহার পুস্তকে এই সম্মেলনের বিশদ বিবরণ 
দিয়াছেন । প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রামতম্গ 
লাহিড়ী, দ্বিতীয় দিন করেন দেশবন্ধু চিত্তরপ্রনের জ্যে্তাত 
খ্যাতনামা উকীল কালীমোহন দাস এবং তৃতীয় দিন ডাঃ অশ্রদা 
চরণ খাম্তগির । 
দৌঁহিঅ। ভারতবর্ষের বছ প্রদ্দেশের প্রতিনিধিত্বন্দ এই অধি- 
বেশনে যোপদান করেন । 

এই সময়ে ইলবার্ট বিল আন্দোলন চলিতেছিল ৷ লর্ড 
রিপনের আইন সচিব সর কোর্টনে ইলবার্ট দেশীয় বিচারকের! 
যাহাতে সাহেব আসামীদের বিচার করিতে পারেন সেই 
অধিকার দানেব জন্ভ একটি আইনের পাণ্ডুলিপি কেন্দ্রীয় পরিষদ্রে 
উপস্থিত করেন। ইংরেজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ইহাতে 
ক্ষেপিয়া যায়। ত্রানসন নামক ছনৈক এংলে|-ইণ্ডিয়ান ব্যারিষ্টার 
প্রকান্ত জনসভায় এক বক্তৃতায় বলেন, দেশীয় বিচারক কর্তৃক 


দেশপ্রিয়, যতীন্রমোহন সেনগুপ্ত অন্নধাচরণের . 


1100-এরই সমতুল্য | লালমোহন ঘোষ ইহার জবাবে বলেন 
When the pitiful car chooses to cover its recre- 
ant limbs with the borrowed hide of lion, the 
kick of the jack ass is its fit retribution. এই 
সময়েই জাটিপ নরিসকে অবমাননার দায়ে পুরেন্জনাথ কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হুন । 


কংখেস প্রতিষ্ঠা 


প্রথম ভাশনাল কনফারেল্দের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া 
সুরেন্নাথ প্রভৃতি আরও ব্যাপক ভাবে দ্বিতীয় কনফারেদ্দের 
আয়োজনে মাতিয়া উঠিলেন। ১৮৮৫ সালে কলিকাতাতেই 
এই সম্মেলনের উদ্যোগ চলিতে লাগিল । এই সময়েই কংগ্রেস 
সষ্টির আয়োঞ্রনও গোপনে আরম্ত হয়। কংগ্রেসের জন্ম 
সম্বন্ধে একটু রহস্ত নিহিত আছে । আনন্দমোহন, সুরেজ্রনাথ 
প্রভৃতির রাজনৈতিক প্রভাব ও কাৰ্য্যকলাপ গবর্ণমেন্ট ও ইংরেজ 
সমান্ধকে বিচলিত করিয়া! ভুলিয়াছিল | বাংলার রাজনৈতিক 
আন্দোলনকে হঁহারা রাজপ্রোহাত্বক যনে করিতেন এবং নেতৃ- 
বুন্দকে 86৫16100 10009: বলিয়া অভিহিত করিতেন । 


সিপাহী বিদ্রোহের ভায় একটি বিদ্রোহের আশঙ্কাও যে তাহারা - 


না করিতেন এমন নয। রাক্দ্রোহাত্বক আন্দোলন হইতে 
ভারতবাদীর মন ধীর মন্থর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে 
পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যেই বড়লাট লর্ড ডাফরিনের পরাম- 
শান্ষায়ী হিউম শিক্ষিত ভারতবাসীদের দাবি দাওয়া ধার ভাবে 
জ্ঞাপনের জগত একটি বাৎসরিক সম্মেলনের কল্পনা করেন। 
ইহারই নাম দেওয়া হইল কংখেস। হিউম, ফিরোজশ1 মেটা 
প্রস্ৃতি এই কংগ্রেসে ইংরেজ সমাজে ব্াজপ্রোহীকপে পরিচিত 
সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, মনোমোহন প্রস্ৃতিকে আহ্বান 
করিলেন না । কলিকাতায় ভ্তাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় 
অধিবেশনের যে সময় স্থির হইয়াছিল ঠিক সেই সময়ে বোম্বাই 
শহরে কংগ্রেসের প্রথম দশ্মেলন আহত হইল | সুরেজ্রনাথ 
প্রভৃতিকে বাদ দেওয়! হুইল বটে, কিন্ত বাংলার প্রভাব 
অস্বীকার করা পেল না, ডগ্লিউ সি বোনাজ্জিকে কংগ্রেসের প্রথম 
সভাপতি নির্বাচন করা হইল। 

কংশ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল কলিকাতায় । বাংলা 
দেশে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, মনোমোহন প্রভৃতিকে বাদ 
দিয়া চলা অসম্ভব হিউম, মেটা, ওয়াচার দল তাহা! বুবিয়া- 
ছিলেন। এই অধিবেশন সত্য সত্যই জাতীয় অধিবেশন 
হয় এবং এই অধিবেশন হইতেই কংগ্রেসের জাতীয় মহাঁসভা . 
নাম সার্থক হয়। গ্ভাশনাল কনফারেন্স আহ্বানের স্বতন্ত্র 
প্রয়োজন আর রহিল ন!। ভারত সভার নেতৃন্বন্দ এখন হুইতে 
কংগ্রেসের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিলেন । 


কৎংখ্রেদের শঞ্জিবৃদ্ধিতে ইংরেন্রের আশঙ্কা : 
ভেদনীতির আরম্ত 


কংগ্রেসের এই শক্তি বৃদ্ধিতে এবং রাম্তদ্রোহারা কংগ্রেসে 
স্থান লাভ করাতে গবর্ণমেন্ট এবং ইংরেজ সম্প্রদায় বিচলিত 


কাণ্িক 


ছইয়| উঠিলেম। এবার সুরু হইল ডেদ্রনীতির খেলা । সর 
সৈয়ধ আমেদ তখন বৃদ্ধ । তাহার বার্ধক্যের এই সুযোগ 
লইয়া আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ বেক সাহেব অতি চতুরতার 
সহিত সর সৈয়দকে কংখ্রেন বিরোধিতায় অবতীর্ণ করিলেন। 
অর সৈয়দের যৌবনের কর্্মসহচর জাতীয়তাবাদী মুসলমান 
ধর্শনায়ক আল্লামা সিবলি নোমাণি আশ্চর্য্য হইয়! জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন--ভারতীয় ও শ্বেতকায়দিগের বসিবার ভিন্নতা 
দর্শনে ধাহার মনে জাতির প্রতি অপমানজ্ঞান জাগিয়া উঠিয়াঁ 
ছিল, যিনি আগ্রা দরবার হইতে দ্বপাভরে চলিয়া আসিয়া 
জাতির মর্ধ্যাদা একদিনের জভও ক্ষুপ্ণ হইতে দেন নাই, সেই 
সর সৈয়ধ কি করিয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা আরম্ভ করিলেন । 


স্বদেশী আন্দোলন 
১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে তীব্র 
ও প্রবল করিয়া তুপে। ১৮৯৬ সালের কন্পিকাতা কংখেসে 
দ্বারকামাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ষোগেশচজ্জ চৌধুরীর চেষ্টায় এক 
বিরাট শিল্প প্রদর্শনী হয় । বিংশ শতকের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের 
উৎসাহে সরল! দেবী চৌধুরামী “লক্ষ্মীর ভাঙার” নামে স্বদেশী 
দ্রব্যের দোকান খোলেন । দেশীয় শিল্পে উৎসাহ দানের যে 


যাস হিপ মেলায় আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা তাহারই পরিণতি 


এবং ইহা হইতেই বাংলার বিরাট স্বদ্বেশী আদ্দোলনের স্থঅপাত। 
১৯০৩ সালে সতীশচন্্র বূখোপাধ্যায়ের উৎসাহে এবং সর 
গুরুদাস বন্দ্যোপাব্যায়ের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত ভন সোয়াইট 
(Dawn Society ) ব্বদেশীমন্র প্রচারে ব্রতী হয়। লক্ষ্মীর 
ভাণ্ডার হইতে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ‘ভাঙার’ এবং ডন 
সোসাইটি হইতে ‘ভন’ পত্রিকা প্রকাশিত হইত। বভ্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায়, ভগিনী মিবেদিতা প্রভৃতি ডন সোদাইটিতে বক্তৃতা 
দ্বিতেন। যে সব ক্ষেত্রে ইংরেছের অত্যাচারের যোগ্য প্রত্যুত্তর 
এদেশবাসীরা দিতে পারিতেন তাহার বিশদ বিবরণ “বিদেশী 
ঘুষি বনাম দেশী কিল” শিরোনাম! দরিয়া ভারতীতে প্রকাশিত 
হইত। বাংলায় এই ভাবে যখন স্বদেশীর শ্রোত বহিয়াছে, 
সেই সময় লর্ড কার্জন বাংল! দেশকে দ্বিথতডিত করিলেন । 
বঙ্গ-বিভাগ ও রাখী-বন্ধন 

৩০শে আশ্ষিন ( ১৬ই অক্টোবর ) বাংলা দ্বিখণ্ডিত হইল। 
সেদিন সমস্ত দোকান পাট বন্ধ ছিল। বাংলার কোন চুল্লীতে 
সেদিন আগুন হ্বলে নাই । প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রত্যেকে 
প্রত্যেকের হাতে রাখী বাঁধিয়া দ্বিল। শহরতলীর চটকলের 
মতুরেরাও সেদিন কান্ডে যায় নাই। অপরাহ্ে প্রায় পঞ্চাশ 
- সহস্রাধিক লোক জনসভায় সমবেত হৃয়। রোগশষ্যা হইতে 
আনন্মমোহনকে চেয়ারে করিরা সভাক্ষেত্রে আনা হয়। 
সভায় যুক্ত বঙ্গের শীলমোহরাফ্কিত আনম্দমোহনের স্বাক্ষরযুক্ত 
এক ধোষপাপ্জ পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উহার বঙ্গানুবাদ 
করেন 

“যেহেতু বাঙালী জাতির সর্বজনীন প্রস্তাব অগ্রাহ করিয়া] 
গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছের কার্ধ্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ 
করিয়াছেন, সেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং 
ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে 

১২ 


বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধন! 


৮৯ 


এবং বাঙালী স্বাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত 
বাঙালী জাতি আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার 
সকলই প্ররোগ কর্রিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন” 
আনন্দমোহনের অভিভাষণটি সুরেন্দ্রদাথ পাঠ করেন। এই 
সভাতেই বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিদ্দের প্রথম আগমন । 
বিদেশী বর্ধন ও শ্বদ্দেণী প্রহণ হইল এই আন্দোলনের যুল 
মন্ত্র । জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় শিল্প উভয়ের প্রতিই সমান 
মনোযোগ দেওয়া কইল । জাতীয় শিক্ষা প্রচারে বাজ সুবোধ 
মল্লিক লক্ষ টাকা দ্বান করিলেন । এত টাকা দেওয়! তাঁহার 
পক্ষে কঠিন ছিল। তথাপি তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। 
জাতীয় শিল্পের উন্নতি কল্পে মহারাজা মণীজচজ নন্দী সর্বস্ব 
দান করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেন | বৃত্ধ বয়সে তাহাকে 
পাওনাদারের বন্দী হইয়া জীবন কাটাইতে হয় বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। ই 
বাংলার স্বদেশী আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যেই বিপ্লববাদের 
পথে ধাবিত হইল । সন্ধ্যা, বন্দেমোতরম্‌ ও যুগান্তর অগ্নযদ্ীরণ 
করিতে লাপিল। আবেছন-নিবেধনে এবং পবর্ণমেন্টের শুভ 
ইচ্ছায় সম্পূর্ণ ্ূপে আস্থা হারাই ত্হ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ 
ঘোষ, বিপিনচজ্র পাল প্রভৃতি বাঙালীকে আত্মনির্ভরশীল ও 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী করিয়া তুনিবার জঙ্ক চেষ্টা করিতে 
জাগিলেন। প্রকান্ডে বিদেশী দ্রব্যের বন্যযৎসব সুরু হইল । 
বরিশাল কনফারেন্স, মজঃফরপুরের ঘটনা এবং মামিকতলার 
বোমার কারখানার ইতিহাস এখানে আলোচনা করিতে 
চাই না। বাংলার বিপ্লবী -যুবকদের কর্মপন্থা ভ্রান্ত কি 
সত্য তাহার বিচারের স্থান ইহা নহে; দেশবাসী শুধু 
এই কথাই অন্তরের মণিকোঠায় গাধিয়া রাখিবে যে স্বাধীনতা! 
লাভের অদম্য পিপাসাই বাংলার তরুণ দলকে বিপ্লববাদের 
কণ্টকময় পথে টানিয়া আদিয়াছিল। জননীর শৃঙ্খল মোচনে 
আত্মবলি দানে হঁহারা যুকুর্তের তরে কুষ্ঠাবোধ করেন নাই ৷ 


ভে্নীতির সাফল্য মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা 

শ্বদেপী আন্দোলন বাঙাঁপীর কোন মর্ম্মস্থলে পিয়া সাড়া 
জাগাইতেহিল, ধূর্ত ইংরেজের দৃষ্টি তাহা! অতিক্রম করিতে 
পারে নাই। বশ্রভঙ্গ আন্দোলনে বগুড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার 
আবন্ুল.শোভান চৌধুরী, ব্যারিষ্টার আবুল রঙ্গুল, মৌলবী 
লিয়াকং হোসেন প্রত্তৃতি 'বছ মুসলমানকে যোগদান করিতে 
দেখিয়া গবর্ণমেন্ট তীত হইল । ঢাকার নবাবজাদা খাজা আতি- 
কুল্লা ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে প্রকান্তে ঘোষণা করিলেন,“আমি 
আপনাদিগকে স্পষ্ট তাষায় জানাইতে চাই পূর্ববঙ্গের মুসল- 
মানের বঙ্গঙল্কের সপক্ষে এ কথা মিথ্যা! কয়েকজন মাত্র 
মুসলমান বড়লোক নিজেদের. স্বার্থের খাতিরে ইহ! সমর্থন 
করিয়াছেন, ইহাই প্রকৃত ঘটনা ইংরেন্র এবার ভয় পাইল, 
হিম্দুতে মুসলমানে এবং মুসলমানে মৃসলমানে ভে সারির ভর 
প্রবল চেষ্টা সুরু হুইল । ১৯০৬ সালেই ইংরেজের প্রিয়পাঅ 
আগা খাঁ বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট মুসলমানদের অর্ভ কয়েকটি 
বিশেষ হুবিবা প্রার্থনা করিয়া আসিলেন । রাতারাতি ইংরেজ 
গবর্ণমেন্ট বুঝিয়! ফেলিল এতদিন নাকি মুসলমানদের প্রতি ভায় 
1 


৯০ প্রবার্সী 


বিচার হয় নাই। চাকুরি ও নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের আশ্বাস 
লইয়! আপা খা ফিরিয়া আসিলেন। এ বংসরই ঢাকার নবাব 
সলিমুল্পা মুসলিম লীগ গঠন করিলেন, বিনিময়ে পাইলেন 
ইংরেজের নিকট হইতে দশ লক্ষ টাক] সাহায্য । বাংলায় 
জুয়োরাণী রাজনীতির ইহাই স্থত্রপাত। ' 


ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রামে বাংলার স্থান 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার স্থান সকলের উচ্চে। 
প্রাচীন ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়! আধুনিককালেও দেখিতে পাই 
বাংলার ভারত সভা কংগ্রেলের অগ্রদ্থত; বাংলার স্বদেশী 
আন্দোলনের জীয়নকাঠি ্পর্শে সারা ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম 
ও শিম্পোহ্রতির সুচনা । ১১৪২ সালের ভারতীয় বিপ্লবে দেখি 


১৩৫২ 


আগ আন্দোলন কোনটিতেই বাংলা পন্চাৎপদ থাকে নাই । 
হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া বাঁঙালী স্বাধীনতার বহ্িশিখ] অন্নান 
রাখিয়াছে। স্বাধীনতাকামী বাভালী প্রতিমূহুর্তে স্মরণ রাখিয়ছে 
রবীন্দ্রনাথের অমর বাধী--“আমাদের নিজেদের দ্বিকে যদি 
জন্পূর্ণ ফিরিয়া ঈাড়াইতে পারি তবে নৈরাস্তের লেশমাত্র দেখি 


না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ কথা _ ১ 


আমরা কোনো মতেই স্বীকার করিব না। আমরা প্রশ্রয্ন চাহি 
নাঁ__ প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হুইবে । 
বিধাতার রুদ্র মূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ । জগতে জড়কে 
সচেতন করিয়া তুলিবার একটি মাত্র উপায় আছে-_আঘাত, 
অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহাত্তা নহে, হুভিক্ষা 
নহে।” বাঙালী ক্বানে__ 


বাংলার বিপ্লববাদের ব্যাপক গণরূপ | শ্বদ্ধেপয়ুগের বিপ্লব “কাপিবে বিমান পৃথ্থী বিক্রমে নবীন 
আন্দোলন,পান্ধীত্ীর অসহযোগ ও আইন অমান্ত আন্দোলন, গত রুছিবে না পুণ্যভূমি চির পরাধীন 1৮ 
স্বপ্ন 
প্শৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহা ্‌ ্‌ 
কৃষ্টি যেখানে স্বপ্ন সেখানে, মনের মাঝে / ভাষা নাই তাই হয় নাকো সব ব্যক্ত ব্যথা, 


সীমাহীন এক স্বপ্ন-বেদ্ধনা জাগিয়া আছে। 
বৌন্রপ্রথর দিবস, কঠিন রুক্ষ বরা, 
তার মাঝখানে চোখ হুটি তোর স্বপ্র-ভরা। 


অতল গভীর দুখের পাথারে সীতারি মরি, 
বিরতিবিহীন বেদনা যে বান্ধে জীবন ভক্সি। 
যদি রাত মামে, নিবিড় আধারে হয় সে হারা, 
তবুজ্েপে রবে আকাশে ও-ছুটি স্বপ্র-তারা । 


জানি বাস্তব স্পষ্ট কঠোর কঠিন খাঁটি, 
জাকাশ শুত্ত অসীম সুদূর, এখানে মাটি । 
তবু জামি শুধু বস্তুতে ময় সুষ্টি গড়া, 
স্বপ্নের ঘোরে ঘুরে মরে এই বনুন্ধরা। 


তোমার নয়নে আমার স্বপ্ন উঠিল ফুটে, 
ছুঃখেও তাই এত জানন্দ বক্ষে লুটে । 
যা ছিল শান্ত হ’ল চঞ্চল লভিল গতি, 
চারিদিকে মরু, মাবখানে বয় অশ্রু-নদ্বী । 


হৃদয়ে হৃদয়ে পুঞ্জীভূত সে কত-না কথা। 
ঘুমে জাগরণে জীবন জড়ানো, জানি গে জানি 
রূপ যাহা পায় সে বাণী যে হয় স্বপ্ন-বাধী। 


্বপ্র যে কত নব রূপ ধরে শিল্পী জানে, 

সে যে অপক্রপ রূপে দেখা দেয় খষির ধ্যানে । 
ভেদে আসে কত স্বপ্ন অঙ্গানা--গানের সুয়ে, 
আনাগোনা করে স্বপ্ন নিকটে, শ্বপ্ন ছুরে। 


উর্ধে নিবিড় স্বপ্ন মাখানো আকাশ-নীলে, 
স্বপ্-_সিন্ধ পরশ-বুলানে| মন্দামিলে । 
চজ্জালোকে কি অলোক-স্বপ্র এ-লোকে হেরি, 
আমার মনের স্বপ্ন ঘনায় তোমারে ঘেরি। 


স্বপ্নে জাগি যে-_স্বপ্নে হাসি ও স্বপ্নে কাঁদি, 
আকুল আবেগে স্বপ্নে প্রিয়েরে বক্ষে বাঁধি । 
প্রতিদিবসের পাষাণখঞ্ে আখর খচি’ 
চিরদ্বিবসের স্বপ্রবেদ্না-কাঁব্য রচি। 


/ 


চট্টগ্রামের কথ্যভাষা 
শ্্রীশ্ববৌধরঞ্জন রায় 


যুদ্ধবিগ্রহের শ্থঅ ধরে চট্টগ্রাম আবার সকলের দৃষ্টিসীমার মধ্যে 
এসে পড়েছে । এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাষার হূর্বোব্যতা পূর্বে 
যেমন, এখনও তেমনি, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের 
অবন্ঞামিশ্রিত কৌতুহল সমান জাগিয়ে রেখেছে। সুন্দর প্রক্কৃতি- 
পরিবেষ্টিত এই দেশ পূর্বসীমাস্ত কপে বাংলাদেশের ভৌগোলিক 
পরিধির অস্তভুক্ত হয়ে আছে বহুকাল ধরে ; এদেশের অধি- 
বাসীর! পরিমার্জিত শিক্ষার্থীক্ষা ও সংস্কৃতির স্থত্রে বাংলা- 
দেশের অন্তান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে সংযুক্ত ; অন্তান্ত 
অঞ্চলের অধিবাসীদের মতই উত্তরাধিকারশ্থৃত্রে তারা পেয়েছেও 
অনেক । সর্ব ব্যাপারে জ্কাএত-বাডালীর মিলমক্ষেন্র কলিকাতা 
মহানগরীতে তারাও গিয়ে সমবেত হচ্ছে। কথাবাতার 
বেলায়ও দেখা যার, চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তির! (অবশ্য 
খায়া কিছুটা সামাজিক এবং ব্যবহারচতুর ব্যক্তি) ইচ্ছা 
ও চেষ্টা থাকলে নিজেদের কথ্যভাষা এবং তার বাচনভঙ্গির 
প্রভাব অতিক্রম করে মহানগরীর কথ্যভাষাও আফত্ত করে 
নিতে পারেন । অপর দিকে মধ্য-পূর্ববঙ্গবাসীদের কথায় বিশেষ 


টীম ও ভঙ্গিগলো! যদি বাঁ কিছু থেকে যায় তাতেও এমন ক্ষতি 


হয়না এই কারণে যে তাদের অঞ্চলের বিশেষ উপভাঁষা সর্বত্র 
বোধগম্য তো বটেই, উপরস্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক 
আলোচনায় তা বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্ত চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের উপভাষা এত অদ্ভূত এবং দুর্বোধ্য যে তা চট্টগ্রামের 
বাইরের লোকের কাছে কৌতুকের খোরাক আোপায়) 
বাংলাদেশের অন্যত্র প্রচলিত অল্পবিস্তর বোধগম্য কোন 
উপভাষার সঙ্গে তার সামা সাদৃষ্ঠও খুঁজে পাওয়া যায় না। 
কলিকাতায় এক সহৃদয় বন্ধু তো একবার সরল ভাবেই বিশ্য় 
প্রকাশ করে আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন__ 
চট্টগ্রাম অধ্চলের শ্বামী-্ত্রীরা শ্রীতিভাষণ ও বিশ্রস্তালাপ এই 
ভাষাতেই করে থাকে কিনা। প্রশ্নটি অতান্ত কৌতুককর 
সন্দেহ নেই। তার ধারণা হয়ত বা এই ছিল যে মধুর 
রসালাপ এত দুর্বোধ্য ভাষায় হতেই পারে না। তার প্রশ্রের 
উত্তর দেওয়া! সহজ, যেমন--চীনদেশে বা! উত্তবষমেরু প্রদেশেও 
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের মতই হান্ ও মাধর্য্যপূর্ণ, 
নিজ নিজ দেশের বিশেষ ভাষাষ প্রণয়মুগ্ধ মনের আবেগ 
প্রকাশ করতে তাঁদের কিছুমাত্র অস্থবিধা হয় না। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে মনে একটি প্রশ্ন জাগে চট্টগ্রামেব উপভাষাটির কি 


_ কোনই সম্পর্ক নেই মূল বাংলা ভাষার দক্ষে? যদি থাকে, 
শখ তবে অম্পষ্ট হলেও সেই যোগস্থত্র খুঁকষে বের করা প্রযোজন । 


চট্টগ্রামীয় উপভাষার ছুর্বোধ্যতার কয়েকটি কারণ নির্দেশ 
করা খুব শক্ত নয় । আর্যভাঁষার অভ্যাঁগমের পূর্বে সমস্ত বাংলা 
দেশই যে কোন ভিন্ন ভাষাভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এবং 
সেই আর্ধেতর ভাষাই যে এখানে প্রচলিত ছিল, এই কথা 
ভাষাবিজানসন্মত । আর্যদের ভাষা ও সত্যতা প্রসারের সময় 
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অতে | এই বহিঃপ্রভাবমুক্ততা হেতু এখানকার ভাষায় 
আর্ধেতর দেশন্ধ শব্দ বহুল, পরিমাণে এখনও রক্ষিত আছে। 
তা ছাড়া এর মিকট-প্রতিবেশী পার্বত্য-চট্টগ্রামের চাকমা এবং 
আরাকানী ভাষারও অনেক প্রভাব আর সংমিশ্রণ এতে ঘটে 
গিয়েছে নিশ্চয়ই | চট্টগ্রামে সুলমানেরাই ভরনসংখ্যায় 
গরিষ্ঠ | চট্টগ্রাম সঙুক্রোপকৃলবর্তী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের 
বিশেষ উপযোগী স্থান বলে এদেশীয় ও বিদেশীয় হৃসলমান 
মাবিকদের মধ্যে ভাব ও ভাষার আদান-প্রদান চলতে থাকে 
অনেককাল ধরে, সুতরাং আরবী, ফারসী শব্দের আধিক্য 
এই ভাষায় থাকা খুবই স্বাভাবিক । একসময়ে পতু ঈন্জরাও 
এখানে কম আসে নি, তাই এই ভাষার শব্বভাগারে ভাঁব্বেরও 
দাম কিছু থাকা অসম্ভব ময়? মুসলমানী আচাব-ব্যবহাঁরের 
সুত্র ধরে উদর মাধ্যমে বহু হিন্বস্থানী শব্বও কখন এ ভাষায় 
কায়েমী হয়ে বসেছে তাই এতকাল ধরে এত মেশামিশিতে 
একটা খিচুড়ি পাকিয়ে যাওয়া এ ভাষার পক্ষে খুবই 
স্বাভাবিক । , 


লেখ্য ও কথ্যতাষার সঙ্গে এর যোগাযোগ দনিণ'য় 
করতে গিয়ে অঙহুসন্ধিৎস্বরা দেখবেন, এ তাযায় তদ্তবব শব্দ- 
সংখ্যা অল্প নয়, এবং তাদের কপও ভাষাতত্বসন্মত | বৈদিক 
ভাষা থেকে উদ্ধৃত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলো কয়েকটি 
মধাবভর্ট পরিবর্তন ভর অতিক্রম করে তবে বতরমান ন্ুপ 
পেয়েছে । প্রধান পরিবতর্ন তার ঘটে প্রাকৃত স্তরে । দেখা 
যায় প্রারুতে পদ্রমধ্যস্থ বাপ্নত্বনি লোপ পেয়ে নিক্ক নি স্থানে 
স্বরধ্বমি মাত্র চিহ্ন রেখে গিয়েছে ; এবং নাসিক্য-বাপ্নগুলিও 
লোপ পাবার সময় একটা অনুনাসিক ধ্বনি রেখে গিয়েছে । 
যেমন £ আর্য > অন্তত ; অপর -- অন্রর -_ আতর _- 
আর) কেতক _- কেজঅ কেয়া ; খাদতি -- খাঅই -__ 
খাই) নবনীত _- নবনীঅ __ নজনী -- ননী; অন্যা = 
সাঁঝ ; চন্দ _ ঠা ইত্যাদি । চট্টগ্রামীয় ভাষায় প্রাক্কতের এই 
বিশেষ পরিবর্তন রীতি খুবই কাঁজ করেছে এবং এটা 
স্বাভাবিক । প্রাকৃতের নিয়মটিও তো কেউ বরে বেঁধে 
করে দের মাই? প্রাকৃতক্ষনের উচ্চারণে স্বরধ্বনির প্রতি 
প্রবণত1 থাকেই। কথাভাষায় সরলতা এবং দ্রাততাঁগণ 
প্রয়োজন, নইলে কাঁহ্ছ চালামেো দায় হয়ে পড়ে। প্রাক্কতেও 
এইক্ভেই সরলতা সম্পাদ্ধিত হয়েছিল ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ 
করে। চট্টগ্রামে এই ধ্বনিলুপ্তি সর্বত্রই ঘটে গেছে । যেমনঃ 
গৌশালা __ গোয়াইল ; গোস্বামী __ গোসাঞি = 
গোয়াই ; অঙ্গুরীয়ক __ অনুরীঅঅ __ অঙ্কুরী __ আঙ্গটি _ 
হাওভি ; কুস্তীপ -_কুষীর -__ কুঁইর ; কর্পট -__ কাপড় = 
কাঅর ; প্রক্ষালির! __ পাআজালি ; তীর্ষকগতি -_ তেইর্‌গ্যা ? 
ঠাকুরাণী _- ঠাউন্াইন্‌ ; উপবাস _- উপাস -_ উত্আস ; 


শটে শক লী ০০ লা rR = 


৯২ প্রবাসী 


১৩৫২ 


দন__ পেলা, হিতে গেল্‌। জাই কোইৰৃতাম্‌, তুই কোইরত্যা হিতে 


ত্রিপুরা অঞলেও ধ্বনিলুপ্তিঘটিত র্পাস্তর লক্ষণীয়। যেমন 
খনপতিখোল! -_ ধনৈত্তলা ৷ 

শব্দের আদিতে বন্ছিত শ-ষ-স তিনটির নিধিবাছে “হ'তে বপাস্ত- 
রিত হওয়া পূর্ববঙ্গের সব কয়টি উপতাষারই লক্ষণীয় বিশিষতা। 
মধুর সম্বন্ধসুচক গালাগালির শব্দটি তার ভ্বলস্ব প্রমাণ । এ- 
ছাড়া শ্বশুর __ হোউন্ ; সম্বন্ধ _- হস্বন্ধ ; শিয়াল __ হিয়াল ; 
সকল --হকল) যঞ্ঠী -_ হী), শ্তামরায়ের হাটখোলা _ 
ছাওরাহাট্‌কলা ; সমান -- হৌঁয়ান, ইত্যাদি । 

কর্মকারক দ্বিতীয়! বিভক্তিতে তোমাকে আমাকে ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে বাংলা-কাব্যের প্রয্োগাঙ্থবপ তোমারে -- ঠোরানে ; 
আমাকে -_ আঁআরে ; তাকে _- তারে প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় । 
পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তিতে ছইটি লক্ষণীয় প্রয়োগ দেখা যায়। 
‘হইতে, থেকে’ এই অর্থে “থুন” কথাটি স্থান হইতে” এই কথারই 
সংক্ষিপ্ত রূপ। উত্তরস্থান হইতে -- উত্তরথুন ; কোনস্থান 
হইতে -- কৌডেথুন ; উপরস্থান হইতে --- উজরধুন। সপ্তমীর 
‘তে’ বিভক্তির ‘এ’ চট্টগ্রামের ভাষায় লোপ পেয়ে ষায় এবং 
তি’ অত _(হলস্ত ) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন £ দোকানেতে 
_দোতানত_; কোন্স্থানেতে __ কন্নত, ) ঘরেতে -- ঘরত ; 
আকাশেতে -- আআশত । 

ভাষাতাত্বিক সিদ্ধান্ত এই যে অনার্ষভাষা থেকেই সহকারী 
ক্রিয়াসমূহের (8:01118:5 ৮০৮০5) প্রয়োগরীতি বাংলাভাষায় 
চলে এসেছে । চট্টগ্রামের ভাষায় সহকারী ক্রিয়ার প্রয়োগ কিন্ত 
অপরিহার্য । ঘটমান বর্তনানকালে £ আমি খাইতে রহিয়াছি 
আই থাইর্‌ ; যাইতে রহিয়াছি __ যাইর্‌ ; তুমি কি 
করিতে রহিয়াছ _তউ কিরর্‌ ; সেই তিনি যাইতে রহিক়া 
গিয়াছে -- হিতে যার গৈ। (এখানে ‘সে’-র সঙ্গে "তিনি? 
প্রয়োগ সম্মানসূচক নয়, এটিও একটি বিশিষ্ট বাকৃরীতি ) পুরা- 
ঘটিত বর্তমানকালে £ সেই তিনি গিয়া গিয়াছে -_ হিতে 
গেইয়ে গৈ ; সে তিনি করিয়া গিয়াছিল -_ হিতে কোর্গিল। 
কতকগুলো! ক্রিয়া রূপবিকৃতি সত্বেও মূলকপের আভাস দেয়। 
যেমন £ তাই করি তুই কর, হিতে করে। আই গেলাম তুই 


কৌইরতো। আই কোইরতাম্‌ আছিলাম ; তুই কৌরত্যা 
আছিলা; হিতে কোঁইরতো আছিল্‌। আঁই কোর্পিলাম ; 
তুই কোরগিলা ; হিতে কোরগিল্‌। সাধারণ ডবিয়ং আর 
অহভ্রায় রূপ বিভিন্ন হয়ে যায়। জাই কোইর্গোষ্‌, তুই 
কোরিবা, হিতে কোরিবো, অঙ্ুজ্ঞা--কোঁইরগো। | 

তা’ ছাড়া, মধ্য-পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার বহু শব্দ একটু-আধটু 
উচ্চারণপত পার্থক্য নিয়ে এখানেও বেশ প্রচলিত আছে । 

চট্টগ্রামীয় উপভাষার একটি বিশি ধর্ম অত্যন্ত অল্পসময়ের 
মধ্যে তার শক্দোচ্চারণের সুবিধাজনিত দ্রুতত! (৪117933) | 
এখানকার লোকেরা পরস্পর এত ভ্রুত কথা বলে যায় যে তা 
শুনে অনভ্যন্ত ব্যক্তিরা বৈদিক খধিদের মত হুয়ত তাদের 
“বয়াংসিশ অর্থাৎ পাখী বলতে ইচ্ছা করবেন, কেননা হঠাৎ 
তা পাখীর কিচিরমিচিরের মতই শোনায় । এর কারণও সেই 
প্রাক্ৃতরীতিসম্মত মধ্যবর্তী ব্যঞ্রণধ্বনির লোপপ্রবণতা। প্রত্যেক 
ব্যস্তনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা ও মূ কিছু না কিছু পরম্পরকে 
আঘাত করে। তাতে প্রতিটি উচ্চারণ বারে বারে বাঁধ] পায় 
এবং সময় নেয়। কিন্ত স্বরবর্ণ উচ্চারণে সে বালাই নেই বলে 
মধ্যবতীঁ ব্যপ্রনধ্বনিগুলোর পরিবর্তে সব স্বরধবমির উচ্চারণ 
করতে স্বপ্ন আয়াস ও কম সময় লাগে; প্রতিটি শব্ধ তাই 
সন্কুচিত (৫০৮৮৪০০৭) হয়ে আসে। এইদ্জন্তে অল্প সময়ে 
এরা এত দ্রুত কথা বলে যেতে পারে। আবার ব্যঞ্জনবর্ণের 
বারম্বার বাধা দ্বারা জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হয় না বলেই এখানকার 
লোক কিছুদিন চেষ্টা করে অন্ত উপভাঁষাকে সহজেই আয়ত্ত 
করে নিতে পারে। 

প্রারম্ভে চট্টগ্রামের ভাষার উপর যে-সব প্রভাবের কথা 
বলেছি, তার যথাযথ আলোচন! প্রয়োজন। অনুসন্ধিৎসা 
নিয়ে বিস্তারিত ভাষাতাত্বিক আলোচনা করলে সাধু ও 
প্রচলিত বাংলাভাষার সঙ্গে এর বহুবিধ সাদৃশ্য এবং এর 
স্বকীয়তা সুন্দররূপে প্রকটিত হুতে পারে__এই ইঙ্দিতটুকু 
দেবার জূভেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা । 


পাপী ভাত লিক বজ ণ্ 





অন্ন্মেলল 


শীর্ণতা, অস্থি-বিকৃতি, ফুসফুস ও 
ক্ষয়রোগে অমোঘ, এঁষধ । 


_ সমস্ত সম্ভ্রান্ত উবধালচক্স পাওয়া যায় = 














ৰ সব্ববিধ বেদনা নিবারক, দীর্ঘকাল 
তাই চাই _ তাপ-সংরক্ষক, সিন্ধ ও 
} উৎকৃষ্ট প্রলেপ 


বাই-ফ্রোজিষ্টন 


সমস্ত সম্ান্ত অন্যান্য নী সেক, মালিশ অপেক্ষা 


Si) অধিকতর কার্য্যকরী, নিরাঁপদ ও আরামদায়ক । 


গুণ - পারি 


জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত 
জীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্ন, ১২ নারিকেল 
“বাগান, কলিকাতা । মূল্য দেড় টাকা । 

একদা! যে প্রতিষ্ঠান হইতে দেশপ্রেমের মন্ত্র প্রথম উচ্চারিত 
হয় তাহা হিন্দু মেলা । সে হইল প্রায় আশী বৎসরের কথা। 
১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশন হয়। গোড়ার দিকে 
চৈন্ত সংক্রান্তিতে মেলার অনুষ্ঠান হইত বলিয়া প্রথম তিন 
বৎসর ইহ! চৈত্র মেলা বলিয়া! প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
রাজনারায়ণ বন্দু রচিত ‘জাতীয় গোঁরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভা'র 
অম্থষ্ঠানপত্র ইহার প্রতিষ্ঠার প্রেরণা জোগায় । কলিকাতার 
ঠাকুর-পরিবারের উৎসাহে এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্ভোগে সেই 
আদর্শ কার্যে পরিণত হয়। দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে হিন্দু 
মেল! বা জাতীয় মেলার গুরুত্ব নানাদিক দিয়া প্রত্যক্ষ করি। 
হ্বদেশী শিল্পের প্রচলনে, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে, স্বদেশীর প্রচারে 
ভারতবর্ষের মধ্যে এই মেলাই প্রথম উদ্যোগ্লী। ইহারই 
-প্রেরণাক্স প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের জন্ম । দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের। 
‘মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
“মিলে- সবে ভাবত-সস্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের 
যশোগান,’ গণেজ্্রনাথ ঠাকুরের ‘লজ্জায় ভারত-যশ গাইব 








ভন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ ৩1০ 


কি ক'রে’ প্রভৃতি সঙ্গীত জাতীয় মেলার জন্যই রচিত এবং 
জাতীয় মেলায় গীত হয়। এই মেলার অন্যতম উৎসাহী পরিচালক 
মনোমোহন বন্থু এই সময়েই ‘দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন? 
গানটি তাহার “হরিশ্ত্্র নাটকের জন্য রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ 
তাহার প্রথম হ্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা জাতীয় মেলায় পাঠ 
করেন। জাতীয় মেলা শুধু ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
প্রভৃতির অগ্রদূত নর, ষে ভাবের প্রচারে কংগ্রেসের মত জাতীয় 
মহাসভার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়, জাতীয় মেলা হইতে সেই ভাব- 
ধারার উৎপত্তি । শুষোগেশচস্ত্র বাগলের “জাতীয়তার নবমন্তর হিন্দু 
মেলার একথানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস । ১৮৬৭ হইতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে এ মেলার এগারটি অধিবেশন হয় । পরে ইহার আরো 
কয়টি অধিবেশন হয়। সবগুলির বিবরণ এই গ্রন্থে প্রকাশিত 
হইয়াছে! ইহা ভিন্ন ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্রের 
সহিত জাতীয় মেলার সংশ্রবের কথ। বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। 
গ্রন্থে ন্যাশন্যাল স্কুল, ন্যাশন্যাল দোসাইটি,'মহা ব্যায়াম প্রদর্শনের 
কথাও আছে। মেলায় গীত জাতীয় স্গীতগুলি পুস্তকে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । বইখানি সুলিখিত এবং তথ্যপূর্ণ। সমসাময়িক 
সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র হইতে এই সকল তথ্য সঙ্কলন 
করিয়া গ্রন্থকার জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে যথেষ্ট 





-- অভিনয়োপযোগী ভাল ভাল নাটক = -_ কাব্য-গ্রন্থ _ 
যোগেশ চৌধুরী প্রণীত শিবপ্রসাদ কর প্রণীত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ' 
9 পৌরাণিক নাটক পরিমাজ্জিত ও পরিবন্ধিত 
গৃভিব্রতা ত্র স) 31০ বর্ণনা বের সং) ১0০ ভি 
এ ০ নগেন ভ্টচা্ এইত [তুওকেকা ' ৩০ 
বাংলার মেক (৩য় সং) ৯০ পৌরাণিক নাটক | 
পরিনীতা ৯০০ অভিষেক ১15 | অভ্র আবীর ২৩৪০ 
মাকড়সার জাল Sno ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ০বলা০্শ্ষর গান ৯০ 
আন্ততোষ ভট্টাচার্য প্রণীত পৌরাণিক নাটক বিদায় আরতি ২৮০ 
সামাজিক নাটক ক্ষভ্রবীর he রি ৯০ | ভীর্থসলিল NR 
জক ন 
আগামী কাল ১0০ বান্নালী ছি ১0০ জুলির লিখন ১1০ 
আশুতোষ সান্যাল প্রণীত বেণু ও বীণা . ২৮০ 
বন্দিনী 8 Ln অতনু গুপ্ত প্রণীত ভীৰ্ষ-তেণ্ডু ER 
শশী পপ সেরা আবৃত্তির বই বি লাল সরদারের 
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মোহিত 
সর্বজন প্রশংসিত বই আস্বত্তি-ধার! ৯॥ শ্রেষ্ট কাবা-হসথ 


ছি 
গ্রকাশক-__ঘার, এইচ, শ্রীমানী 48 মধ 2 ২০$নং করণগ়ালিম গিট কলিকাত|। 
ON 


৯৬7 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





সাহায্য করিয়াছেন। পুস্তকে জাতীয় মেলার নেতৃস্থানীয় 
দশ জনের দশখানি ছবি ছাপ! হইয়াছে। পরিশিষ্টে ‘জাতীয় 
গোৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিত্রী সভা*র অনুষ্ঠানপত্রথানি যথাযথ মুদ্রিত 
ভইয়াছে। 

জয়ন্তী মৌচাক--প্রীন্থধীরচন্্র সরকার সম্পাদিত 
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্দ। ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাঁত!। 
মূল্য তিন টাকা আট আনা । | 

‘মৌচাক’ সুপরিচিত শিশু-পত্রিকা। পঁচিশ বৎসরের ‘মৌচাক’ 
হইতে রচন! আহরণ করিয়া এই জয়ন্তী-মৌঁচাক’ প্রকাশিত 
হইয়াছে! বহু প্রখ্যাতনাম! লেখকের লেখা গল্প, কবিতা, ভ্রমণ- 
কাহিনী প্রভৃতি ইহাতে স্থান পাইয়াছে। স্থপরিকল্পিত প্রচ্ছদপট 
পুস্তকের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে । বইখানি সুমুত্রিত এবং শ্ুচিন্ত্রিত। 
ইহ! শিশুদের মনোহরণ করিবে । 

সত্যেন্্রনাথের শিশুকবিতা__সত্যেন্্রনাথ দত্ত । এম. 
সি. সরকার এণ্ড সন্স। ১৪ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা । দাম 
দেড় টাকা । " 

কবি সত্যোন্দনাথের শিশুকব্তাগুলি একত্রে প্রকাশিত করিয়া 
প্রকাশক শুধু শিশুদের উপকার নয়, পাঠক-সাধারণের আনন্দ 
বর্ধন করিয়াছেন। 'পাকীর গান", ‘হ্যা মধু’, “দূরের পাল্লা’ 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিত! গ্রন্থে সন্গিবেশিত হইয়াছে । হুবিগুলি 
শিশুচিত্তের আনন্দ বিধান করিবে | 


জ্রীশৈলেন্দ্কৃষ্ণ লাহা 


ৃ THE 
CLINICAL MATERIA-MEDICA 


By Dr. Harendra Nath Mukherjee 
“আনন্দবাজার পত্রিকা” বলেন--হোমিওপ্যাথিক 
মতে যাহারা গৃহ চিকিৎসা করেন, তাহাদের 
নিকট এই পুস্তক বিশেষ ভাবে আদৃত হইবে। 


গ্যানিমান প্রকাশিকা” বলেন-_সাধারণ গৃহস্থ, 


শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকগণের পক্ষে পুস্তকখানি 
উপযোগী হইয়াছে । 


ধূমকেতু শ্রীকান্তিচন্্র ঘোষ । কমলা বুক ডিপে|। ১৫, বন্ধিম 

চাঁটাপ্তি সীট, কলিকাতা । মুলা_-২1০। 

ভূমিকায় শ্রন্ধেয় প্রমথ চৌধুরী জানাইয়াছেন, 'সবুজ পত্রের নব পর্যায়ে 
ধূমকেতুর কতক অংশ প্রকাশিত হুয়। কিন্তু সামরিক পত্রে প্রকাশিত 
হওর| সত্বেও ‘রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়ামে'র .কবিষশ কান্তিচন্রের গল্প- 
রচনার কৃতিত্বকে এতদিন ঢাঁকিয়া রাখিয়াছিল। অনেক পাঠকই হয়তো. 
কবি কান্তিচন্দরের এই নূতন প্রয়াস সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। 

কতকগুলি গল্প ও কথিক! লইয়! ধূমকেতুর সৃষ্টি । গল্পগুলিতে প্লটের 
নূতনত্ব, ঘটনা-সংস্থান, মনস্তত্ব বিশ্লেষণ হঁত্যাদির বাহুলা নাই; ছবির রং 
কোথাও ঘোঁরালে| নহে; পটভূমিকায় ও প্রতিবেশে বিস্তীর্ণ জগতের 
আভাস মনে জাগে না, তবু এখলি শেষ পর্য্যন্ত পড়িবার কোঁতুহল 
বলায় থাকে। ইহার কারণ লেখকের গল্প বলার সহন তলি। এই 
ভঙ্গিকে জীবনের অভিজ্ঞতা ও বৈদ্্ধ সরস ও উপভোগ্য করিয়াছে। 
কয়েকটি কথিকাঁও আমাদের ভাল লাগিযাছে। 


মরণৌৎসব _ঞ্রসরলা বনু রায় । সংহতি পারিশিং হাউস। 
এনং, মুরজ্ধর সেন লেন, কপিকাঁতা। মুলা এক টাকা । 

পড়িয়া মনে হয়, পুস্তকে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলি লেখিকার প্রথম প্রচেষ্টা। 
কয়েকটি গল্পে রস-পরিবেশনের সুযোগ থাকা! সত্বেও লেখিকা তার 
সদ্বাবহার করিতে পারেন নাই । 


চাওয়া ও পাওয়া --ঞ্র নমলা দেবী । ইণ্ডিয়ান এসোঁসিয়েটেড - 
পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ পি, রমানাথ মজুমদার স্্রী, কলিকাত!। মূল্য 
তিন টাকা। L 

পশ্চিম বঙ্গের কোন একটি গণ্ডপ্রাসে অগ্রহায়ণের শেষ মপ্াহে 
এই উপন্তানে বর্ণিত ঘটনার সূত্রপাত, পাঁচই মাঘের রাত্রি একটায় 
তাঁহার পরিসমাপ্তি । নায়ক সম্ভ গাঁস-করা তরুণ ডাকার পরেশ; 
তার জীবনে আসিয়াছে ববি, কমলা ও আরতি নামী তিনটি মেয়ে। 
পল্লীর পারিপার্দ্ধিক আরো অনেকে ভিড় করিয়| ইহাদের চাও! 
ও পাওয়ার কাহিনীকে বর্ণে ও বর্ণনায় ও বেদনার 
নিবিড় করিয়া, তুলিয়াছে। 

স্থাড়া, হুধার প্রেম, মনোরম! প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী বাংলার পাঠক* 
মহলে অপরিচিত নহেন। তাহার বাস্তবনিষ্ঠা, চরিত্র-চিক্পপে নির্ভাকতা, 
গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টিতে দক্ষত| এবং ভাষার সরসত প্রস্থৃতি বিদবন্ধমহলেও 
যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিকাছে। কিন্ত আলোচ্য উপন্তাসখানির এইসব 
গুণের অধিকাংশ থাকা সত্বেও ইহা রসোত্ীর্ণ হইয়াছে কিন! এই প্রশ্ন 
মনে জাঁগ্রে। ইহার চরিত্রগুলি বহুব্যবহৃত এবং রঙের পৌচ বেশী গাঢ় 
হইরাছে। শিক্ষকমণ্ডলীর আঁলাপ-আঁলোঁচনাতেও স্কুল রসিকতার 
প্রভাব বেশ্বী। এগুলি ন! থাকিলে চাওয়া ও পাওয়ার সত্যকার 
টাজেডিকে সমস্ত অন্তর দিয়! গ্রহণ করিতে বাধিত ন। 


প্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


১" কঞ্চি__বনফুল। মূল্য এক টাকা। - 
সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী বনফুল-রচিত এই নাটকখানি বর্তমান যুগলের ভাব- 
ধারার সহিত অধ্ধশতাদী পূর্বের রক্ষণশীল সমাজের বিরোধ এবং 
বর্তমানকে মানিয়! লইবার ইজিত। বাঙ্গের সধ্যে গভীর কথা প্রকাশ কর! 
বনফুলের নিজন্ব ৷ এই নাটকাখানিতে তাঁহার ব্যতিক্রম হয় নাই । চরিত্র- 
গুলি অল্প পরিসরের মধোও সজীব এবং সাবলীল হইয়! ফুটয় উঠিয়াছে। 
পিতা পুরন্দর, পুত্র ক্ষিতীশ এবং ভ্বাবী বধু কঞ্চির (সুলতা ) সহিত 
প্রতিদ্বন্বিত করিতে গিয়া যে শুদার্ধ্যের এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন 
তাঁহার মধ্যে ভবিষ্যৎ রক্গপশীল সমাজের পরিবর্তিত রূপ প্রতিফলিত 


111 হ।।হ।হ।!হ1হ11হ11হ [হয 11হ।।।স্) হৃইয়াছে। 






মহাপূজায় ্‌ শ্রকালীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মহাপুজায় 
রিযজনের | প্তন্ম ্লিল্তিন্ সন্যাসী | _ শরিজনের 
প্রিয় উপহার | নোমাঞ্চচর ঘটনায় পূর্ণ সিল কিশোর উপক্াস। মূল্য ১ | প্রিয় উপহার 


৬ 



















‘| যুদ্ধের ফলে 


বিষয়ে লেখা 








১ এম. আকবর আলী প্রীত ' শ্রনীহাররঞনন নক ক মিত্র প্রণীত 
রর ৰ 
চাদমামাৰ দেশ _ হাক 4 আ্রালোবের দেখ 


চাদ, শুক্র ও মঙ্গল--পৃথিবীর এই 
তিন নিকট-প্রতিবেশীর বৈজ্ঞানিক 
তথ্যসমূহ গল্পের ছাচে লেখ! । ১1০ 


শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঘোষ প্রণীত 


উপন্যাসের অস্থবাদ। মূল্য ১1০ 
শ্রীবরদীকুমার পাল প্রণীত 
কাফ্রি-মুল্লুকে 

আফ্রিকা-ভ্রধণের মনোরম কাহিনী। 

৬০ খানা ছবি সংবলিত। মূল্য ১২ 


৬ রি আনন্দমঠ ও চির রা 
-সর্দার পাঁলকুগুল। করার চেষ্টা হইতেছে। 
আমীর আলির জীবনী । মূল্য ১০ ৫ কি 85১ চাতৰ রে লে 
শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত এস. উল প্রণীত শ্রনীহাররঞ্জন গুধ প্রণীত 
বাদশাহা গণ্প | 
যুদ্ধির মুখী - গল্পের মজলিশ কানে অধ 


কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, সেই 


শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত 


নীল আকাশের অভিযাত্রী 


আকাশ-যানেরু ক্রমোশ্নতির সরস ও সচিত্র কাহিনী। মুল্য ১০ 
























রাষ্্র-বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার কিকি 





রসালো ভাষায় লেখা ছুই থানা 


সুখোস 
















সম্পাদক : অধ্যাপূক জ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, এম. এ. 

| __ এই সংস্করণের বিশেষত্ব _ 

॥ (১) বঙ্কিমের.ভাষা কোথাও বিকৃত করা হয় নাই। (২) মূলের রস 
ঢু যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়াও বই ছোট করা হইয়াছে। (৩) আখ্যানের 
| পারম্পর্ধ্য রক্ষার জন্ত সম্পাদকের লেখা অংশ ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপা হইয়াছে। 
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আমাদের জীবনধারার বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাদের 
জীবনকথা অবলম্বনে লেখা দুইখান! 


গল্পপুস্তক ৷ প্রত্যেকখানা ॥০ আনা 


ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস । 
প্রত্যেকটি অধ্যায় চমকপ্রদ ঘটনায় 
পূর্ণ। ১ম ভাগ ১৷০, ২য় ভাগ ১1০ 






হাসির গল্প । ৮০ 





শ্রীরবীজ্নাথ, ঘোষ প্রণীত ূ © 


গনী, টাওয়ার অব লণ্ডন দি ল 


ইংলণ্ডের রাণী জেনের স্বল্পকাল স্থায়ী রাজত্বের চমকপ্রদ ঘটনা | ৩৮নং জনসন রোড 
অব্রলম্থনে লেখা । ইংরাজি উপন্তাসের স্বচ্ছন্দ অস্বাদ | ১১খানা . ঢাকা_ 
মনোরম পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি! নয়নরপ্ক প্রচ্ছদ-বিমপ্তিত। মূল্য ২1০ | , 


৯৩ - ১ 


৯৮ 


সেকেণ্ড হ্যাণ্ড-_প্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । জেনারাল 
প্রিণ্টাস এণ্ড পাবলিশার্ন লিঃ, ১১৯, ধর্ম্মতল! ষ্র্রীট, কলিকাতা । মূল্য 
হুই টাক । 
বাংল! ছেট গল্প যে কতখানি উন্নতি লা করিয়াছে, সেকেণ্ড হাও 
বইখানি তাঁহার নিদর্শন । লেখক বাংল! সাঁহিতো কয়েকটি উৎকৃষ্ট 
ছোট গল্প দান করিয়াছেন। মাম্মঘের অনস্তর্বন্ব লেখকের রচনায় চমৎকার 
ভাবে ফুটিয়াছে। হুমনার স্বপ্প, তথাগত এবং তৃ্1 এই গল্প তিনটি পড়িয়া 
সুগ্ধ হইতে হয়। বাংল! গল্পসাহিত্যে লেখকের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে । 
সাম্প্রতিক সাবান সমাচার-_ স্রীগৌরচন্্র চটোপাধ্যায়। 
নিউ ভ্যারাইটি পাবলিশাস, «নও হাঁয় সেন, বাঁলিপ্র, কলিকীতা।। 
মূল্য আঁডাই টাকা। 
নাম দেখিয়! এবং মলাটের রূপালি রং দেখির| ভাবিয়াছিলাম, ইহা 
সাঁবান-প্রস্তত সম্বন্ধীয় বই হইবে, কিন্তু পড়িতে পিয়া দেখি, ইহা ব্যঙ্গাত্মক 





বূসরচনা । এ বিষয়ে লেখকের হাত আছে, সব কয়টি গল্পেই তাহার রচনা 


রীতির বৈশিষ্ট রক্ষিত হইয়াছে । 
শ্রীফান্তুনী মুখোপাধ্যায় 


ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাঁস-_রষেশচন্্র দত্ত। 
অনুবাদক _শ্রীবিমলচল্া সিংহ, এম-এ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা ৭১, 
মুল্য ১1 
এই পুস্তক বিশ্ববিদ্ঞা-সংগ্রহ গ্ৰন্থমালার ৩০শ গ্রন্থ । হ্বর্থীর রমেশচন্জ 
দত্ত রাজকার্ধ হইতে অবসর গ্রহণ কবিয়] যখন লণ্ডন বিশ্ববিভ্ভালয়ে অধযা- 
পকতা করিতেছিলেন তখন বহু পরিশ্রম করিয়া ব্রিটিশ মিউজিয়মের ও 
সরকারী প্রস্থাগীর হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া দুইখণ্ডে ভারতবর্ষের যে 
অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৭৫৭ হইতে ১৯০০ তরীষটাব পর্য্যন্ত) প্রণরন করিয়া- 


প্রবাসী 


ছেন এই হ্ষুদ্র পুস্তিকা ভীহার সরল ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ৷ রমেশচন্ত্রের 


১৩৫২ 


উপরি-উক্ক প্রস্থ প্রা দুপ্পাপ্য হইয়া পড়িয়াছে অথচ ইহা না পড়িলে 
এ বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকির! যায় । অবস্ত পববস্তা কালে বহু 
লেখক এই গ্রস্থতবর হইতে বহু তথা আহরণ করিয়। নিজেদের পুস্তকে চাঁলাইয়া- 
ছেন তথাপি এই সুলগ্রন্থ পাঠের আবস্তকতা! কিছুমাত্র হাঁস পায় নাই। 
কোম্পানীর আমল হইতে ইংরেজ-শাসন ভারতের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, " 
শিক্ষা, সসাজ এক কথায় ভারতীয় সভ্যতার প্রত্যেক জঙ্গ কি ভাবে ধ্বংদ 4 
করিয়াছে এই অর্থ নৈতিক আলোচনার ইতিহাসে তাহাই প্রকট হইয়াছে । 
এদেশের রাজশক্তি যখন ইংরেজের করায়ত্ত হর তখন বজদেশ তথা 
ভারতবর্ষ শিল্প ও বাণিজ্াপ্রধান ছিল কিন্তু ক্রমে তাহ! দরিদ্র, কৃষিপ্রধান 
ও কাঁচামালের দেশে পরিণত হইল । অনেক সহাদয় ইংরেজ রাজপুক্ষ 
এই ক্রমবর্ধমান শোষণ-নীতি রোধ করিতে পারেন নাই । ফলে ভাঁরত- 
শাসন ব্যাপারে সকল সময় ইংলগ্ডের স্বার্থই রক্ষিত হইয়াছে । তাই 
দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, শিক্ষা ও স্বাস্থাহীনতা ভারতের নিতাসহচর হইয়াছে। 
যখন সেচকার্্য বাড়ান উচিত ছিল তখন ইংরেজ-্বার্থ ভারতে রেল লাইন 
প্রসারিত করিয়াছে। ভুমিরাজস্ব ও করনীতির নিষ্ঠার অপপ্রয়ো্গে দেশীয় 
শিল্পের মাথা তুলিবার উপায় ছিল নাঁ। বমেশচন্ত্র ইংরেজ-বিদ্বেধী 
ছিলেন না। কিন্ত তিনিও স্বীকার করিতে বাঁধা হইয়াছেন যে কৌন 
জাতির স্বার্থ বিদেশী শাসনহবারা রক্ষিত হওয়। সম্ভব নহে। রমেশ- 
চন্দ্রের পুস্তকের সমস্ত মালমশলা! ইংরেজ-দপ্তর ও ইংরেজ লেখকের পুস্তক 
হইতেই সংগৃহীত ৷ 

এই পুস্তকের অনুবাদ দ্বার! লেখক বাংল! সাহিত্যের বহুদিনের a” 
অভাব ঘুর করিলেন। বল! প্রয়োজন যে হিন্দী ভাষার এই পুণ্তকের 
অনুবাদ বহু পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। 


শ্রীঅনাথন্ধু দত্ত 





আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানে! সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :-- 
১ বৎসতের জন্য শতকরা বাখিক ৪0০ টাকা 
২ বৎসঢেরর জন্য শতকরা বাখিক ৫7০ টাকা * 
৩ ৰৎসঢের জন্য শতকরা বাখিক ৬০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যাবান্টিভ প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা €* টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমর! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্থদদ ও লাভসহ আদায় দ্রিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অনুগ্রহপূর্কাক আবেদন করুন| 


টেলিগ্রাম “হনিকম্ষ* 


£9ইষিয়। টক এও শেয়ার ডিলাম “গিঙিকেট 
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*মেঘবরণ কেশ” 
কিন্তু বজায় রাখা তেমনই কঠিন। 
“লক্ষমী-বিলাস”ই শতাব্দীর উপর 





সমাদৃত 


সোঁষ্ঠৰ ও প্ৰসাধনে 


শুনতে যেমন ভাল 

আপনার কেশ- 

সাহায্য করে এসেছে। 
সৰ্ব্বজন 


১০০ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





পটভূমিকা--জ্ররামপদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক _রমেশ 
ঘোষাল, ৩৫ বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা | মূল্য ২* । 
ছোট গল্পের বই। আমাদের চারিদিকে নিত্য প্রবহমান 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে অহরহ যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে 
' সাধারণ লোকে তাহাদের মধ্যে বিশেষ কিছুই উপলব্ধি করে না, 
কিন্ত একপ্রন কলাকুশলী শিল্পী তাহার দবদী দ্বটিভঙ্গীর সাহায্যে 
এই সকল সাধারণ ঘটনার মধ্যেই একটু অসাধারণত্ব ও অভিনবত্ব 
আবিষ্কার করিয়া দক্ষ তুলিকার সাহায্যে তাহাতে রং ফলাইয়া 
পাঠককে সচকিত ও মুগ্ধ করেন। তাহার তৃষ্ট বচন!- পাঠকের 
চিত্তে স্বতই বিশ্ময়-কৌতুক ও আনন্দ-বেদন! উৎসারিত করিয়া 
সার্থকতা লাভ করে । এই হিসাবে রামপদবাবুব গল্পগুলি চমৎকার 
ও উপভোগ্য । “দিল্লী এক্সপ্রেসে’ এক তকণ দম্পতির প্রাণরমে উচ্ছল 
প্রণকাকলি, 'জীবন-চরিতে' একটি আদর্শ-চরিত্র 1) জমিদারের 
অন্তর্নিহিত কদর্য-চরিত্রের শ্ববপোদঘাটন, “তীর্থের ফলে’ সামান্ত 
, কাঞ্চনের বিনিময়ে তীর্থযাত্রিণীদের অক্ষয় পুণ্যার্জনের লোভ, 
'অলমিশ্রিত ছুপ্ধে' গাঙ্গুলী মহাশয়ের স্বার্থসর্ববন্ব নিশ্বার্থ পরোপকার 
প্রবৃত্তি প্রভৃতি চিত্রগুলি কৌতুকজনক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । 
প্রবাসে (২য় সং)_ শ্রীক্ষেতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
প্রকাশক- প্রন্থকার, পোঃ গড়িয়া, জিলা ২৪ পরপ্নণ। | মূল্য ৩২। 
ইহাতে ভূপর্ধ্যটক গ্রন্থকার বর্শ্মা, মালয়, চীন, জাপান, ফিলি- 
পাইন, জাভা, বলি্বীপ প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্য দেশগুলিতে তাহার 









রে রঃ রর, 
নি / (সপ 
|.“ বিলি রে রা 
॥ গেলে এ 2:28 
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মহাতৃক্গরাজ:তৈল হইতে/প্রস্বত এই উৎকৃষ্ট 
কেশতৈল সকলপ্রকার কেশরোগ আরোগ্য 
করে, মাথা ঠাণ্ডা রাখে, রক্তের চাপ কমায়, 
চুল ঘন কালো ও কুঞ্চিত করিয়া তুলে। 


ক 


ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এক সময় বৃহত্তর ভারতের 
সহিত এসকল দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, বর্তমান কালেও উহাদের 
সহিত ভারতের নানাপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে! তছপরি 
যুধ্যমান দুইটি প্রধান জাতি চীন ও জাপানের সম্বস্কে নান! 
জ্ঞাতবা তথ্য পাঠকের কৌতৃহল পরিতৃপ্ত করিবে। নিজেব ১ 


' দেশকে চিনিতে হইলে বাইরের দেশগুলিকেও চেনা ও 


দরকার । কি কি কারণে উহাদের উন্নতি বা অবনতি খটযাঁছে, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে উহাদের বর্তমান অবস্থা কিরূপ 
দাড়াইয়াছে, ইহা! জানিলে আমরাও দেশেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
সচেতন হইতে পারি। এই বিবয়ে লেখকের 'শিক্ষিত মননশীল 
দুটি বইথানিকে মূল্যবান ও সুপাঠ্য করিয়াছে।' গ্রন্থের ভাষা 
বেশ রুচিকর, কিন্তু পম্ভে ব্যবহৃত ‘সাথে’ শব্দটির অপপ্রয়োগ মাঝে 
মাঝে ক্রুতিগীড়া উৎপাদন করে। 


হিমীচলের স্বপ্ন শ্রহেমেন্্কুমার রায়। কুলজ। 
সাহিত্য-মন্দিব, সি ৫ কলেজ খ্রীট মার্কেট, কলিকাতা । মূল্য ১২1 
ছেলেদের সচিত্র উপগ্তাস। একটি বাজিকরের ভালুক অুনাথা- 
বস্থায় ধৃত হইয়। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বন্দী হয়। সেখানে 


সে পরায় শুইয়! জন্মস্থান হিমালয়ের বুকে স্বাধীন জীবনের স্বগ্ন 
দেখিত, অবশেষে একদিন দ্বার শখ্বোল! পাইয়া সে বাহিব বিশ্বে 
বাহির হইয়া পড়ে! পথিমধ্যে সে বন্ধ রকমারি আবে্টন ও 
পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়, অবশেষে ঘটনাচক্রে ধৃত হইয়া পুনরায় 





অঢলীকিক &দবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাক্ত্রিক ও তজ্যাতিল্লিদ 
ভারতের অপ্রতিত্বন্থী হস্তরেখাবিদ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাতা জ্রোতিব, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক থ্যাতি-সম্পন্ন 
রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোভিষ-শিরোমণি যৌগবিদ্যাবিভূষণ পন্ডিত যুক্ত রমেশচজ্জ ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব 
সামুদ্বিকরভু, এম্‌আর-এ-এস্‌ দেজ্ঞন) ;' বিশ্ববিখ্যাত অল-ইন্ডিয় এক্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সৌনাইটীর্‌ প্রেসিডেন্ট মহোদয় 
ুদ্ধারস্তকালীন মহামান্ত ভারতসম্রাট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা! করিয়া! এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে. 


“বতমান যুদ্ধের কলে ঘিটিশের সন্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়সাভ করিবে ।” 
উত্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামাস্থ ভারুভসআট মহোদরকে এবং ভারতৈর পভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গতর্ণর মহোদয়গপকে পাঠান হইয়াছিল । 
ডাহীরা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩৬১৮৯ ২-এ-২৪ নং চিঠি, ই অক্টোবর ( ১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-ও-৬৯-টি নং চিঠি দ্বারা উহার প্রাপ্তি স্বীকার :করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যৌতিবশিবোমণি মহোদয়ের এই 
ভবিয্যঘ্াী নফল হওয়ায় ইহার নিভু গণনা, অলৌকিক দিবার আর একটি জাজ্লাসান প্রমাণ পাওয়া গেল। 
এই অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামীত্র মানব -জীৰনের ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত! 
ইহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমত! দ্বার ভারতের ভ্রনসাধাবণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, ঘাধীন 
রাজোর নরপতি এবং দেশী নেতৃবৃন্দ ছাড়াও তারতের বাহিরের, যথা ইৎলন্ড, আমেন্লিকা, আফ্কিকা 
চীন, জাপান, মালয়, সিক্ষাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত 
করিয়াছেন, তাহ! ভাষায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে । এই সম্বন্ধে তৃরিভূরি ব্বহস্তলিখিত প্রশংসীকীরীদেব পত্রারি 
হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পাঁরা যায় । ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিবিদ--ধিনি এই ভয়াবহ 
রঃ যুদ্ধ থোযণাঁর প্রথম দিবসেই ৪ ঘণ্টা মধ্যে প্রিটিশ পক্ষের জযলাভ ভবিব্যদ্বানী করিয়াছিলেন এবং যিনি ঠারজন 
বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্োতিব-পরামর্শদীতীরূপে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। 
. ৮71৬75555৮4 পা বির 
LS EE অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতীয় পপ্ডিত-মহামওলের সভায় একমাঙ্জ হঁহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ” শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদুন্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্রিসম্পন্ন। অতএব স্ব'প্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ কবিতে ভূলিবেন না। 
কয়েকজন লব জনবিদ্িত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল: 
হিজ হাইনেস্‌ মহারাজা আটশড় বলেন-_“পত্তিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়-_ুগ্ধ ও বিস্মিত ।” হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয়া য্ঠমাতা সহারাণী 
ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন-_-প্তাস্ত্িক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। , সত্যই তিনি ১৪৬ মহাপুরুষ ।” কলিকাতা 
হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মধনীথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন-_-্রমান রমেশচন্দরের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র 
শবনামধন্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব ।” সস্তোযের মাননীয় মহারাজ! বাহাহুর স্কার সন্মঘনাথ বায় চৌধুরী কে-টি বলেন--“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাধী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন - 
*তিনি অলৌকিক দৈবশক্রিসম্পন্ন ব্যক্তি __ ইহার পপনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত? বঙ্গীয় গভর্ণসেপ্টের মন্ত্রী, রাজ বাহাঁছর প্রীপ্রসন্গ দেব 
রায়কত বলেন _-"পর্ডিতজীর গণনা ও তাস্ত্রিকশৃক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়। স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ 1” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীঘ জজ বায়সাহেব এস, এম্‌, দাস বলেন--“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিরাছেন--জীবনে এক্সপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি 
নাই।* ভারতের শ্রেষ্ঠ বিঘান ও সর্বশীঙ্কে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাঁচার্ধ মহাকবি প্রীহরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ বলেন__প্রীসান রমেশচন্তর 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিস্ম্পন্ন যোগী । ইহীর জ্যোতিষ ও তক্ত্রে অনন্ভসাধীরণ ক্ষমত11” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয়! প্রযুক্ত! সরলা দেবী বলেন_ “আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের শ্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি. মাধবম্‌ মায়ার কে-টি বলেন-__“পত্তিতজীর,বহু গরপন।! প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচগল বলেন-__“আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্্যজনকতাে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসীকা! সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বনলেন--"আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শাঁত্তিসয় হইয়াছে পূজার জন্য ৭৫২ পাঁঠাইলাম।” ! 
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ্দ কস্মেকটি অত্যাম্চর্য্য কবচ, উপকার না হুইজে স্ুুজ্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয় । 
ধন কবচ-ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্রিও রাজতুল্য এহ্বর্য, মান, বশঃ, প্রতিষ্ঠা, হুপুত ও শ্রী লাভ করেন। ( তন্ত্রোক্ত ) 
মূল্য ৭1/*। অদ্ভূত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কর্বৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯৷/*, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবস্য ধারণ কতব্য। 
কবচ _শত্ৰুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদামায় সুফললাক, আকস্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা! ও উপরিস্থ মনিবকে 
সন্তুষ্ট রাখিয়। কমে ন্লতিলভে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ । মূলা ৯/*, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪০* ( এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী অয়লাভ করিয়াছেন )। বনীকর্র্ণ কবচ 
ধারণে অভীষ্টজন বত ও কার্য সাধনযোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১॥*, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪০. ৷ ইহা ছাড়াও বহু আছে। 
অল ইণ্ডিয়া এড্রোলজিডকেল এণ্ড এট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ) 
(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরলীল জ্যোতিষ ও তাস্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিস :--১:৫ (প্র) গ্রে স্ত্রী, “বসন্ত নিবাস” (প্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা! । ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
সাক্ষাতের অময়__প্রাে৮।০টা হইতে ১১০টা। ব্রাঞ্চ অফিস__৪, ধর্দতলা কীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ৫৭৪২1 সময়_বৈকাল ৫1*টা হইতে ৭1, | জশ্ুন অফিস £_মি: এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েইওয়ে, রেইনিস পাক লণ্ডন 








১৭২ 
চিড়িয়াখানায় প্রেরিত হয়। গল্পটি পড়িয়। ছেলেরা প্রচুর আমোদ 
লাভ করিবে । f 

আচ্ছা ফ্যাসাদ-শ্রন্থনিশ্্প বন্থ। কুলজা সাহিত্য- 
মন্দির, কলিকাতা । মূল্য ॥*। 

ছড়া ও গল্পের বই । বড় বড় টাইপে পুক্ক কাগজে ঝর্ঝরে 
ছাপা। প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় ছবি আছে। ছেলেদের কবিতা ও 
ছড়া রচনা সুনির্শ্মল বাবু সিদ্ধহস্ত, গল্পগুলি সুলিখিত। ছোট 
ছেলেদের উপহারের উপযোগী বই । 

" জন্মদিন-_ ্রীধগেন্্রনাথ মি্র। সহুরে মামা 
শ্রীস্ুনিম্বল বসু । প্রকাশক--কুলজা সাহিত্য-মদ্দির, কলিকাতা । 
প্রত্যেকথানির মূল্য ॥*। L 

প্রথমটি ছেলেদের অভিনয়োপষোগী নাটক । দ্বিতীয়টি 
প্রহসন। বড়লোকের ছেলে উৎপল জন্মদিনে বন্ধুদের সহিত 
গ্রামের উদ্যানবাটিকায় বেড়াইতে আসিয়া! পথ হারাইয়া এক 
দরিত্র পরিবারের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া দরিদ্রের বন্ধুর্ূপে 
জিদ্মুদিনে,র সার্থকতা সম্পাদন করিল । “সুরে মামা” গুণধর ভৃত্য 
লঙ্চেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া পল্লীগ্রামে আসিয়া অতিরিক্ত চাল দেখাইতে 
গিয়া পাড়াগেয়ে ভাগনের হাতে বেচাল ও বেসামাল হইল। 
বই দুখানি অভিনয় করি! ছেলের! তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিবে। 
সুদৃশ্য বাধাই ও চিত্রসংষে'গে বই দুখানি ছেলেদের উপহারের 


উপযোগী করা হইয়াছে । 
ll জ্ীবিজয়েন্্কৃষ্ণ শীল 


জগৎ কোন্‌ পথে__শ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল । এস, কে মিত্র 
এণ্ড ব্রাদার্স । ১২, নাবিকেল বাগান লেন, কলিকাতা | পঞ্চম 
সংস্করণ, মূল্য ১৫* আনা । 

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জান্দানী কর্তৃক পোলাণ্ড 
আস্কান্ত হইবার পর, দেখিতে দেখিতে যে বিশ্বব্যাপী মহাসমরের 
সুচনা হয়, সম্প্রতি জাপানের আত্মসমর্পপের ফলে তাহার অবসান 
হইয়াছে, কিন্তু ইহার জেব ৫এখনও মেটে নাই। যুদ্ধোত্তর 
পুনর্গঠন, বিজিত দেশসমূহের ভাগ-বাটোয়ার! ইত্যাদি সম্পর্কে 
জগতের শেষ্ঠ রাষ্না়কগণ এখনও মাথা ঘামাইতেছেন।। সামান্ত 
একটা উপলক্ষ্য লইয়! এই আন্তর্াতিক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব 
কেন হইল, তাহা বুঝিতে হইলে দুনিয়ার বিভিন্ন রা্রসমূহ্রে 
+ আদর্শ এবং লক্ষ্য কি, ইহাদের পবম্পরের মধ্যে কি ধরনের 
সম্পর্কই বা বিদ্যমান এ সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণ! থাক! 
অত্যাবশ্যক | “জগৎ কোন্‌ পথের লেখক বন্ধ আয়াসে ভিন্ন 
ভিন্ন দেশেব ভৌগোলিক সংস্থান, অতীত ইতিহাস, শাসন-ন্ত্র 
বিভিন্ন যুগে আদর্শের সংঘাত ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর তথা 
সংগ্রহ করি! পুস্তকে সম্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অতীত ইতিহাস 
এবং রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
প্রকৃত স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে । ষোগেশবাবু বিশেষ- 
- ভাবে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের জন্তই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, কিন্তু 
সাধাবণ পাঠকও ইহা পাঠে চল্তি দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে 
ওয়াকিফহাল হইতে পাঁরিবেন। আত্তর্জাতিক পরিবেশ ও রাষ্ট্র 
নীতি সম্বন্ধে: সহজ সরল ভাষায় লিখিত এ ধরনের বিশ্লেষণাত্মক ও 
তথ্যপূৰ্ণ পুস্তক বাংলা সাহিত্যে বিবল। 


শি পপি প্লাম্পীপিসিসপিপাসপাসিপাস্পাসপিনপাসিস্পিসপিসপিনপিপাসপিসপিপাপাপস্পাসন্পাশাশাশিপিশাাপাসাসিসপিস্পিসিসিশশি 








১৩৫২ 


মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে যে বইয়ের ( গল্প-উপক্তাস নয় ) 
চারটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে, বাজারে তাহার চাহিদা যে 
কত-বেশী সে কথা বলিয়া বুবাইবার আবশ্যক করে না। 
পরিবরন্ধিত পঞ্চম সংস্করণে সান ফ্রানসিক্কো ও পটসৃডাম সম্মেলন, 
জাপানের আত্মসমর্পণ, ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে লর্ড , 








ওয়াভেলেব পুনরায় বিলাতগমন প্রভৃতি আধুনিকতম খটনাসমূতের _- 


বিববণ দেওয়ায় ইহার মূল্য বাড়িয়াছে এবং পুস্তকখানা বিশেষ 
সযয়োপযোগীও হইয়াছে। | 


অরসিকেযু_শ্রীবীরেন্রমোহন আচার্য্য । ইণ্ডিয়ান এসো- 
সিরেটেড, পাবলিশিং কোং লি: | ৮ সি, রমানাথ মজুমদার ট্রীট, 
কলিকাতা । 

এই প্রথম পুস্তকেই ব্যঙ্গ-গল্প রচনায় লেখকের স্বকীয়তার 
পৰিচয় পাইলাম । আমাদের চতুষ্পার্থে নিত্যসংঘটিত অতি সাধারণ 
ব্যাপারসমূহ হইতেই তাহার রস-রচনার উপকরণ সংগৃহীত ৷ জাল 
সাহিত্যিক নন্দবাবুঃ ফুলগাছের বাতিকগ্রস্ত রায়সাহেব প্রভৃতি 
অধিকাংশ চরিত্রই যেন আমাদের অতি-পরিচিত, লেখকের 
রসিকতাও স্বতঃস্কর্ত । তাহার মধুর পিছনে হুল নাই, তাহার 
পরিবেশিত হাস্যরস দ্িষ্ক অনাবিল শুভ্র এবং সংযত । বিবাহ- 
বাধিকী গল্পটিতে মেঘবিচ্ছুরিত রবি-রশ্মির মত, বর্তমান সঙ্কট- 


সময়ের বিড়ম্বিত জীবনেব বেদনার কৃষ্ণচ্ছায়| বিদীর্ণ করিয়া বিমল 1 


হাস্যচ্ছটা বিকীধ্যমান। এই বিচিত্র-মধুর রসালো! গল্পগুলি যদি 
পাঠকমহলে সমাদৃত না হয় তাহা হইলে বাস্তবিকই বৃঝিব যে 
লেখকের 'রহস্য-নিবেদন" “অরসিকেযুই" হইয়াছে। 


“াল্ীল্ 
হ্পলান্বশী” 


কবি বলেন যে, “নারীর ক্বপ- 
লাবণ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয়া টি 
আপনাপন 197 












০ 


উঠে।* স্থৃতরাং 
রূপ ও লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিতে 


সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
কূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিক্ফুট হয় না। কেশের প্রীচু্যে 
মহিলাগপের সৌন্দর্য সহস্রগুণে বদ্ধিত হয়। কেশের 
শোভায় পুরুষকে স্থপুরুষ দেখায়। যদি কেশ রক্ষা ও 


টির 


তাহার উন্নভিসাধন করিতে চান, তবে আপনি যত্বের . 


সহিত ভিটামিন ও হ্রমোনমুক্ত কেশতৈল পকুত্তলীন” 
ব্যবহার করুন। 
কবীজ্জ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ₹_“কুস্তলীন ব্যবহার 


করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে” 


পকুস্তলীনে*্র গুণে মৃঞ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন_ 
“কেশে মাখ “কুস্তলীন” | 





হেড অফিস 


৩1১১ ম্ব্যাক্ষস্পাভল উ্রীউ০ কল্লিক্কাভ৷া ৷ 


ফোন--ক্যাল ১১২২--১১২৩ 


7 শীথ| অফ 


' | কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজার, কলেজ 
সীট, বড়বাজার, ল্যানস্ডাউন, খিদিরপুর, 
বেহালা, বরানগর, বাটানগর, বজবজ, 

1 ভায়মণ্ডহারবার, ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, | 
কারশিয়াং, ঘাটশীলা, বিষ্ণুপুর, মধুপুর, 

+ দিলী ও নয়াদিলী। 





ম্যানেজিং ভাইরেক্টরস্‌ 
চ্নিউ ওএস» শ্বিহ্মাস, বি, কম 
সিও স্সন্শীলল সন, বি, এ 


১০৪ ৃঁ প্রবাসী ১৩৫২ 





জ্যোতির্গময়- শ্রিফান্তনী মুখোপাধ্যায় । জ্যোতি প্রকা- 
ঢাক সত শালয়, ২০৬ কর্ণওয়ালিস রী, কলিকাতা । মূল্য চারি টাকা । 

‘I উভয়ে সুদূর অতীতে ভারতবর্ষের তপোবনে খধিকণ্ঠে উদীরিত 
হইয়াছিল আধ্যাত্মিকতার বাণী। ইন্দ্িয়প্রত্যক্ষ জগতের অস্ত- 
রালস্থিত এক চৈতন্তময়:বিরাট. সত্তার দিব্যান্ভূতি লাভ করিয়া 
'সৃত্যদ্রষ্ট। খধি জবাব্যাধিপ্রপীড়িত সৃত্যুভয়কাতর মম্ব্য-জাতিকে "৮ 
“শৃতত্ত বিশ্বে অনৃতস্ত পুজা: বলিয়। আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। মেই 
বাণীতে উ্ধদ্ধ হইয়া! অধ্যাত্ম-সাধনা দ্বারা অমৃতত্বের পথেই ভারত 
= অপ্রদর হইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু আজ জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য 
সত্যতাব তীব্র রশ্মিচ্ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া আমর! সে মহান্‌ আদর্শ 
হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। আমাদের আধুনিক সাহিত্যেও পশ্চিমের 
আমদানি তথাকথিত উৎকট এরং উগ্র বাস্তবতায় চক্কানিনাদ 
আধ্যাত্মিকতার স্রকে ছাপাইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে । - 
ভারতবর্ষের ধর, দর্শনশান্তর, এ্রতিহ এবং সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর 
শ্রদধ৷ এবং উন্নত আদর্শবাদই ফাঁন্তনীবাবুকে জ্যোতির্গময় নামক 
উপন্তাসখানি রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে । ইহাতে ভারতীয় 
অধ্যাত্ব-শান্ত্রে লেখকের বন্থবিস্ৃত অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া 
যায়, কিন্তু মুগ্ধ হইতে হর নীরস ও জটিল তত্বসমৃহকে রসবস্ততে 
পরিণত করিবার তাহার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়া । উপস্তাসটি /- 
বিষয়বন্ত এবং চরিত্রস্থষ্টি উভয় দিক দিয়াই অভিনব । দৃশ্যমান 
সীম জগৎ আর তাহার অস্তরালস্থিত অদৃপ্ত অসীম অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড 
ভুড়িয়া ইহার খটনাস্থল। নায়িকা উজ্বল (জল!) দিব্যদেহহ 
ধারিণী অতীন্নিয়-লোকের - অধিবাসিনী ও মর্ত্যের স্নেহ- 
ভালবাসার বন্ধন কাটাইতে খারে না, মাটির মায়ায় নিঃসীম 
জ্যোতিলেক হইতে মাঝে মাঝে নামিয়া আলে ধুলিধুসর ধরণীর 
কোলে । শিল্পীর অস্ত্র লেখকের আছে বলিয়৷ স্বর্গ ও মর্ত্যের 
নিগুঢ় সম্বন্ধের কথ! ভাঁহার রচনায় এমন একাস্ত ভাবে সত্য হইয়া! 
উঠিয়াছে। ইহ! পাঠকের মনকে বাস্তবের ধূলিমলিন পরিবেশের , 
উর্ধে সর কল্পলোকে টানিয়! লইয়া যায়। 


স্রীনলিনীকুমার ভদ্র 
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দেশ-বিদেশের কথা 


নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি (২) জোড়াসধকোতে অবস্থিত কবির জন্ম-মৃত্যুর স্থান এবং পৈতৃক 
কৰি বাধে মহালাণের পর চারি বসের অধিক কাল বাসি অর কেরে পরতে হর 
টা রর | পনি pl চি এতিহোর সীধনার ইতিহাস জোড়াসকো ভবন ও ঠাকুর-পরিবারের জীবনে প্রধিত 
১ এ ৮ 5 ৯৪ ইতি রহিয়াছে। এই ভবনগুলিকে জাতীয় স্থৃতিসম্পদকপে পরিণত ও রক্ষা 
2 3 ত তিনি তীহাব শরম করিবার জন্ত উক্ত স্থানে নিম্নলিখিত কয়েকটি সাংস্কৃতিক পরিষদ স্থাপিত 
aes CH সর্বক্ষেত্রে ক AT ও * করিতে হইবে £ কে) জাতীয় প্রত্বশালা, ধে) জাতীয় চিত্রশীলা, (গে) 
ও 22582 ছেন। দেশের জাতীষ নাট্যশালা, বে) জাতীর সংগঠন ও উন্নয়নের পরিকল্পনার অস্ত 
৮১৮ পীড়িত জীব i সকল বন্ধন ও গ্লানি হইতে বিবিধ বিষয়ক একটি গবেষণাগার, (ও) আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি ও দৌহার্দোর 
ৰং শপ তিনি দেখিভেন। ডাঁহার কাছে আমরা কতভাবে উদ্দেশে উৎদর্গীকৃত একটি বিশ্বভারতী সভাভবন ও জনসেবা! প্রতিষ্ঠান) 
ঘণী দেকথ! যেন কদাপি বিস্তৃত না হই। ০) যে কোন ভারতীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট মাহিত্য-রচনা! অথবা! মৌলিক 
মিলের গবেষণার জন্ নির্দিষ্ট সময়াস্তরে পুরস্কার দিবার যথা যোগ্য ব্যবস্থা । 
চি বা আমর! সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করি, জাতির শ্রেষ্ঠ কবির ভাবসম্পদ ও 
RL চিত তি ০ CUA LF Tg টি 1সধনার এতিহে গৌরবান্বিত তাহারই দেশবাসী এই শ্বৃতিরক্ষার মায়োজনে 
মুক্তহন্তে অৰ্থসাহায্য করিবেন । 
তেজবাহাছুর সপরু হুরেশচজ মনুমদার 
সম্তাগতি সাধারণ সম্পাদক 
রবীন্্র-স্মতিরক্ষা ভাওারের জন্তু মকল সাহায্য নিয়লিখিত ঠিকানায় 
প্রেরণীয় ১ সম্পাদক, নিখিল-ভাঁরত রবীন্র-স্বৃতিরক্ষ। সমিতি, ৩7৩, 
ছারকানাথ ঠাকুর লেন,কলিকাত1। অথবা, ১নং বর্মণ ্রীট, কলিকাতা । 


অবনীন্দ্র-জযন্তী 
শ্রীঅর্ধেজ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


গত ৩*শে ভান্র রবিবার প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গ রায় 
মহাশয়ের মারফত একখানি নিমপ্্র-পত্র পাই,--তা শিল্পা 
চাষ্য অবনীন্দনাথের পঞ্চ-সপ্ততিতম জন্মতিখি উদযাপনের অনু- 
ঠানে যোগদানের আমন্ত্র-পন্র। রায় মহাশয় খবর দিলেন যে, 
এই অনুষ্ঠানের উত্তোগ করেছেন কিশোরদের কয়েকটি সভা ও 
সমিতি । আসবে উপস্থিত হয়ে দেখা! গেল, অনেক কিশোর- 
কিশোরী হাজির হযেছেন। কিছু পরেই শিশু-সাহিত্য-পরিষ্দ, 
বালক-সভ্ঘ, ভাই-বোন ক্লাব, কিশোর-সভ্ব প্রভৃতি নান! প্রতিষ্ঠা- 
নের পক্ষ হতে আচাধ্যকে শুভেচ্ছা ও সম্মান জানিয়ে প্রশত্তি ও 
অভিভাষণ পাঠ এবং নান! উপহারাদি নিবেদিত হ'ল। 'বড়দেব' 
বা প্রাপ্তবয়স্কদের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও প্রশস্তি 
পঠিত হ'ল। সভায় অঙ্পবরস্ক অপেক্ষা বয়:প্রাপ্তদের সংখ্যাই 
বেশ মনে হ'ল। এই সংখ্য। দেখে আমার মনে প্রশ্ন উঠছিল, 
কিশোরদের অনুষ্ঠানে এত বযুন্কদের ভিড় কেন? আমার মনে 

রবীন্রনাথের প্রেরণার মধো শাজও আমরা ভীবনঘাপন করিতেছি । হ'ল যে, জগতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জন্মতিথির আয়োজন 
তাঁহার নিকট হইতে যে অমূল্য সম্পদের উত্তরাধিকার আমরা লাভ করে অন্পবেয়ন্ধের পরিপক্ক বুদ্ধির পবিচয় দিয়েছে এবং 
করিয়াছি, তাহারই কৃতজ্ঞতার শ্মারক-ব্রতটুকু পালনেব পুপা আযোজনে 


আমরা দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছি । এই উদ্দেশ্তকে সফল করিবার শরশিশিরবুমার আচার্য্য চৌধুরী মনগাদিত 











রশীন্রনাথ ঠাকুর 


দম্ভ 'নিখিল-ভার্ত রবীন্ত্র-স্থৃতিরক্ষা। সমিতি' দেশবাসীর নিকট আবেদন 
বঝানাইয়। অর্থ-সংগ্রহ করিতে তৎপর হইয়াছেন। 

উক্ত সমিতি এক কোটি টাক! সংগ্রহ করিয়া কবির শ্মৃতিরক্ষার 
উদ্দেশ্যে নিয়োক্ত ব্যবস্থার জন্ত ব্যয় করিবেন ই 

0১) বিশ্বভারতীর আর্থিক সঙ্গতি পুষ্ট করিতে হইবে । 

বে বিশ্ব-সংস্কৃতির আদর্শ কবির ধ্যানম্বরাপ ছিল, বিশ্বভারতী তাহারই 
প্রতীক। বিশ্বভীরতীকে অর্থাভাব হইতে মুক্ত করিয়| বিশ্বভারতীর 
সাঁধনাকে নিয়োক্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রদষ্টরিত করিতে পাঁরিলে আমরা রঃ বৈঠক 
কবির আরন্ব ব্রতকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারিব বলিয়া মনে সংস্কৃতি 
করি। কে) পল্লী-উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, (খ) নারীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাত! 
বিস্তার, গে) কারুশিল্প এবং কৃষি সম্বন্ধে গ্রবেষণীমুলক কার্য । 4 


bY 








১০৬ 
এই সুষোগে বয়স্কদের কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষালাত করবার জন্ত 
অনেক বয়ক্ষ মানুষ উক্ত সভার শোভা-বদ্ধন করেছিলেন। 
অগ্চের কথা বলতে পারিনে, কিন্ত আমি সেদিন শিশু এবং কিশোর- 
কিশোরীদের নিকট যে শিক্ষালাভ করে ঘরে ফিরি ত এই 
যে, বাংলার, ভারতের, তথা সমস্ত পৃথিবীব মধ্যে একন্দন শ্রেষ্ঠ 
রূপ-বিৎ ও রূপ-কৃৎকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে বাংলাব বয়ন্ধ 
ব্যক্তিরা এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন । অবস্য, আমর! যদি একথা বলি 
যে, শিল্প-বিষয়ে আমাদেব দেশ এখনও সম্পূর্ণ নাবালক এবং 
অবনীন্দ্রনাথ ভারত-শিল্পের ভাগ্ডারে কি সম্পদ দান করেছেন 
আমরা তাব মূল্য নির্ধারণ করতে অক্ষম, তা হলে ‘অক্ষম’ ও 
'নাবালকদের' কোনও কর্তৃব্যই থাকে না! 

আচার্য্য অবনীন্ত্রনাথের শারীরিক অবস্থা এখন শোচনীয় । 
এমতাবস্থায় একটা কথা! বিশেষ ভাবে স্মরণ করতে হথে। 
প্প্রবাসী*্র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ একাস্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে 
জানিয়েছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতের কৃষ্টির ক্ষেন্সরে [ সাহিত্যে 
এবং শিল্পে ] বহুমূল্য দান দিয়ে ভারতের গৌরব ও পর্ব বৃদ্ধি 
করেছেন এবং এই দানের খণ-স্বীকার উপলক্ষে বিপুল সমারোহে 
অবনীল্দ্রনাথের “জয়ুস্তীশ্র অনুষ্ঠান করা! দেশবাসীর অবশ্ত- 
কর্তব্য। কয়েক বৎসর পূর্বে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, অমল হোম প্রভৃতি, 
অবনীজ্ঞনাথের শিষ্যমগুলীকে এ বিষয়ে উদ্ভোগী হবার জন্য এক 
অম্থরোধ-পত্র পাঠিয়েছিলেন । মাত্র ছুই একজন অবনীল্ত্র-শিষ্যে 
নিকট সন্তোষজনক উত্তর পাওয়! গিয়েছিল। কয়েকঞ্জন বন্ধুর 
সহিত আলাপ করে জেনেছি যে উপযুক্ত সমারোহের সহিত 
অবনীন্্রনাথেব যোগ্য “অযস্্ী"-অনুষ্ঠানের জন্ত অর্থের অভাব 
হবে না| নাঁন। কারণে, বিশেষতঃ তার শিব্যবর্গের উৎসাহের 
অভাবে শিল্পাচার্যের “জয়ন্তী* আজও অনুঠিত হয় নাই । কিন্তু 
আর বিলম্ব করা কিছুতেই সঙ্গত নয়। আশা করি, দেশের 
উত্ভমশহীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সত্বর এ বিষয়ে তৎপর 
হয়ে তাদের কর্তব্য পালন করতে কুষ্টিত হবেন না। আমার 
ক্ুদ্র শক্তিতে যা! সম্ভব আমি ত! অকাতরে ও কায়মনোবাক্যে 
সম্পাদন করতে প্রস্তুত আছি। আমার ভবলা আছে যে, 
আচার্যের শিক্প-গোীর গণ্ডীর বাইরেও কর্মীর অভাব হবে ন! | 


ডক্টর বীরেন্দ্রনীথ মজুমদার, 


এম-এসসি, পিএইচ-ডি 

প্রধুত বীরেন্্রনাথ মতুমদার এবার বোথাই বিশ্ববিস্তালর় হইতে পণড- 
পুষ্টি ও তৈব রসায়ন-শীস্ত্রে (Biochemistry and Animal Nutri- 
09) গবেষণা করিয়| পিএইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তাহার 
গবেষণার মূল বিষয় ছিল 'গৌ-মহ্যাদি পশুর দেহে ফ্লোরিনের বিষ- 
ভ্রিয়ার প্রকৃতি’ ( Fluorine intoxication in cattle) | ডক্টর 
সজুমদ্বারই ভারতবর্ষে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা করিযাছেন এবং 
তাঁহার গবেষণা দ্বাবা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রতি বৎসর 
ভারতবর্ষে যে সহত্র সহস্র গো-মহিযাদ্বি পশু দীর্ঘদিন সঞ্চিত ফ্লোরিন 
বিষের ক্রিয়ার অকর্ম্মণ্য কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহ! সম্পূর্ণ নিবার্য্য। 

ডট্টর মজুমদার বেরেলী আইজটু নগবস্থিত 'ইম্পিরিয়াল ভেটেরিনারী 
রিসার্চ ইনষ্টচিউটে'ব একজন সহকারী গবেষক। তিনি ইহার পূর্বে 
বক্ষিণ-ভীরতে কো নুর নিউটি স্ন রিসার্চ ল্যারেটরীতেও কাজ করিরাছেন। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 
ডাঃ চারুচন্দ্র 
হুগলী জেলার অস্তঃপাতী মগ্ডলাই- গ্রামে ১৮৭৮ খ্রষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে ডাক্তার চাকচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। ইনি পরলোক- 
গত রাধাবল্লত ঘোষের কনিষ্ঠ পুভ্র। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চারুচন্ত্ 
ইলছোবা মণ্ডলাই উচ্চ ইংরেজী বিভ্তালয় হইতে উত্তীর্ণ হন এবং 
১৮৯৮ হীষ্টাধে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কামস্থ পাঠ-& 
শালা হইতে এফ-এ পাস করেন। কায়স্থ পাঠশালার তদানীস্তন 
অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায মহাশয়ের তিনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। 
১৯০৫ সালে বোত্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তারি পাস করিয়া 
ডিগ্রী লাভ করেন এবং গ্যাসিষ্টান্ট সাজ্জনের পদে নিযুক্ত হইয়া 
পেশোয়ারে গমন করেন। সেখানে উর্দ্ধতন কশ্ধরচারীর সহিত 
মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি সরকাবী চাকুরী ত্যাগ করিয়া! স্বাধীন 
ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ কবেন। ১৯১৯ সালে, 
১৮১৮ ইংরেজীর ৩নং বেগুলেশ্নে তাহাকে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত 
করা হয়। ১৯২৯-৩* সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 








চাক্চন্দ্র ঘোষ 
প্রদেশের কংগ্রেদ কমিটির সভাপতি হন। 


১৯৩১ সালে আবার 
তাহার কারাদণ্ড হয়। নবশ্ুদ্ধ তিনবার তিনি সীমান্ত প্রদেশ 
হইতে নিখিল-তার্ত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদশ্য নির্বাচিত হন্‌। 
পেশোয়ার হইতে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থা 
পরিষদের কংগ্রেস-অন্থমোদিত সদস্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
ব্যবস্থ-পরিষদে তিনি “হিন্দু টেম্পুল-রিফর্ম বিল’ উত্থাপন করেন। 
সেটি এখনে! সিলেক্ট কমিটিতে আছে । হঠাৎ অন্ুস্থ হইয়া পড়ায় 
তিনি এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইতে পারেন নাই এবং সেজন্ত উহ! 
পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই । গত ছুই বৎসর যাবৎ তিনি 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। গত ১৩ই সেপ্টেম্বব তিনি 
প্রলোকগমন করিয়াছেন । 


রর ১২০২ আপার সারকুলার রোড “কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে জীনিবারচক্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


৮ 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ 


৪৫শ ভাগ | 
হস খণ্ড 


অশুহ্ান্সণ- ১৩৫২ | 


হয় সংখ্যা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাঙালী কোথায় চলিয়াছে ? 


বাঙালীর সন্মুখে অসংখ্য বিপদ এবং অশেষ বাবাবিপত্তি 
রহিয়াছে । এতদিন এদেশের ত্বলসাবারণ সে সকলের কথা 
চিন্তা করিয়া এবং নিত্রেদেয় অসহায় অবস্থার শর্ত আক্ষেপ করিয়া 
ভাগ্যের উপর দোঁষ দেওয়া ভিন্ন অন্ত কোনই প্রতিকার লাই 
বলিয়া ভাবিত। সামান্ত কয়জন যাহাদের মনে আশার আনো 
নিবে নাই একমাত্র তাহাদেরই ভরসা ছিল যে একদিন-না-এফ 
দিল রাত্রির অন্ধকার কাটিবে এবং দিনের আলোঁকেরই মত 
শ্বাতন্রা ও ত্বাধীনতার টক্ষীপনা আসিয়া জাতীয় জড়তা দুর করিবে 
এবং দেশে নুতন প্রাণের চেতনা আনিয়া দ্িবে। কঠিন 
অর্থনৈতিক ছুর্গতি, বিষম দারিদ্র্যের চাপ এবং অতি কঠোর 
দমননীতি অনুযায়ী শাসন এই অযহম্পর্শের ফলে নিস্তেক্স বাঙালী 
ভবিষ্যতের চিন্তা ছাড়িয়া বর্তমানের বিষম সমগ্তা লইয়াই ছিম- 
সিম থাইতেছিল তাহার পরিজ্রাণ কোন্‌ পথে তাহা নির্দেশ 
করিবার অন্তও কেহই সুধীর্ঘকাল অগ্রসর ছয় নাই । অর্ধকোটি 
লোক, হিন্দু মুসলমান, পথে ঘাটে পড়িয়া মরিল, তাহাদের এই 
যরণের ফলে আক্ষেপের দীর্ঘনিঃশ্বাস ভিন্ন আর বিশেষ কোনই 
ব্যবস্থা হয় নাই। অথচ শোনা যায়, “সোনার বাংলা”র 
সম্পদ, বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর দ্রীক্ষা ভারতে অতুলমীয় | 
কোন্‌ দোষে, কাহার পাপে, কাহার বা কাহাদের বৃদ্ধির 
অভাবে বাংলার ও বাঙাদীর এই চরম দুর্দশ! আসিয়াছে তাহার 
সত্য বিচারের সময় কি এখনও আসে নাই ? রোগী প্রায় 'ম্বত্যু- 
শয্যায় শায়িত, এখনও কি চিকিৎসার প্রযাদই ঘটবে, এখনও 
কি ব্যাধি নির্ণয়ের কোনও প্রস্কৃত চেষ্টা হুইবে না? 


এই ঘোর দারিন্র্যপ্রপীড়িত, আত্মকলহে পূর্ণ, আত্মঘাতী ূ 


দেশের লোকের পরিত্রাণ ও প্রতিকারের ভ্রচ্ছ ছুই শ্রেণীর লোক 
এখন আলরে নাধিয়াছেন, একদল সরকারী, অভ্েরা বিভিন্ন 
বে-সরকারী দলভুক্ত । সরকারী দলের যে মজা এখন সাধারণের 
সন্মুখে উপস্থিত সে নক্সার কথা সময়াস্তরে বিশেষভাবে আলোচনা 
করিবার ইচ্ছা আছে। ' কিন্ত সম্প্রতি এইটুকু বলা প্রয়োক্ষন যে, 
সরকারী চাকুরের দল আরও পুষ্ট হইলেই বা ফাপতি "টাকায় 
ধনীর আরও ঠিক ভুটিলেই দেশের সকল লমন্তার পুরণ হওয়া 
অসভ্ভব। ঘেভাবে এ নক্সা গঠিত হইয়াছে তাহাতে দুর ভবিষ্যতে 
দেশের সাধারণের উপকার হইলেও হইতে পারে কিন্ত রোগের 


আশু উপশমের কোনও পন্ভাবনা নাই । কেননা, ধেখানে প্রকৃত 
ব্যাধি নির্ণধই হয় নাই সেখানে ওষধের কল কি করিয়! ফলিবে? 

সুতরাং দেশের আঁশাঁঁভরসা এখন বেসরকারী দলভুক্ত 
নেতৃবর্পের উপর। দেশে এখন পুনর্বার আশার ক্ষীণ আলো দেখ! 
দিয়াছে, লোকে ভাবিতেছে যে ধাহারা শীর্ষগ্থাশীয় তাহার! যখন 
ব্যবস্থার ভার গহণ করিয়াছেন, তথন নিশ্চয়ই অতি শীদ্রই স্রোতের 
ধারা ফিরিবে। প্রতিকারের বাবস্থা ভাহাদেরই হাতে ছাড়িয়া 
দিয়া ঘেশবাদী এখন ক্ষণিক আশ্বস্ত হইয়াছে । 

এইন্ধপ অবস্থায় দেশের মেতৃবর্গের কতব্য অতিশয় গুরুতর । 
গাহাদের প্রতিপদ্ধে প্রতি কথায় দেশের শুভ-অভ্তভভ ঘটিবে। 
তাহার! কি এ বিষয়ে অবহিত আছেন ? তাহারা কি বুঝিতে 
পারিরাছেন যে এই তিন বৎসরে পৃথিবীতে একটা প্রলয়ের ঝড় 
বহিয়া গিয়াছে যাহার ফলে প্রতি দ্বেশের এবং প্রতি ঘাতির 
জীবনে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত? তাহারা কি ইহা সম্যক ভাবে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, তাহাদের অতীতের কর্মপন্থা 
দেশকে কোথায় লইরা গিয়াছে ? বিশেষতঃ বাংলাদেশ এখন 
অতীতের-কার্ধফলে কোথায় আলিয়া দাড়াইয়াছে একথা কি 
তাহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন ? এখনও চতুদিক বিপদাচ্ছম়, 
অতি সন্তর্পণে ও সুচিন্তিতভাবে প্রত্যেকটি কাজ করিতে হুইবে, 
পুরাতন বিরোধ মিটাইতে হইবে এবং নূতম বিরোধ শি 
যাহাতে না হয় তাহার ক্ষ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হুইবে 
একথা তাহারা না বুঝিলে বাংলার বিষম বিপদ অবস্তম্ভাবী । 


. কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাঁহার 


কংগ্রেস তাহাদের নির্বাচনী ইন্ডাহার প্রকাশ করিয়াছেন; 
তন্মধ্যে মুলতঃ নিস্নদিখিত বারটি বিষয়ের উমেখ করা 
হইয়াছে £-_ - 

(১) কৎপ্ৰেস ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের জন্ত সঘান 
অধিকার ও. সমাম সুবিধা চায়, (২) কংগ্রেস সমস্ত সম্প্রদায় 


- এবং ধর্মবিষয়ক, প্রতিষ্ঠান গুলির' মঘো এঁক্যা প্রতিষ্ঠায় বছ্ধপরি- 


কর, তাহাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও শুভেচ্ছাই কংগ্রেসের কাম্য, 
(৩) জমলাধারপ যাহাতে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছা ও প্রতিভা! 
বিকাশের পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা পায়, তাহার ব্যবস্থা কংগ্রেস 


Mil 
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করিবে, (৪) বৃহত্তর ভিত্তির উপর নিজের জীবন ও কৃঠির 
উন্নতিকল্পে কংগ্রেস প্রত্যেকটি দলের স্বাধীনতা আকাঁঙ্ষা করে, 
(৫) কংগ্রেস ভাষা ও কৃষ্টির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশ-পুনগঠিনের 
পরিকল্পনা পোষণ করে, (৬) সামাজিক উৎপীড়ন ও অবিচার 
যাহারা সহ করিতেছে, তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং 
তাহাদের জনত অসাম্যের সমস্ত রকম অন্তরায় কংগ্রেস বিদূরিত 
করিবে, (৭) ভারতের শাসনতত্ত্রে ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিক 
যাহাতে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা পায়, তাহার জর 
একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাধ্র গঠন কংগ্রেসের অভতম উদ্দেষ্ত । 
(৮) কংগ্রেস প্রত্যেকটি ইউনিটের স্বায়ন্ত-শাসনাধিকার 
বজায় রাখিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষপাতী, 
(১) কংগ্রেন তারতের অন্তাভ গুরুত্বপূর্ণ ও অবরুরী সমস্তা অর্থাৎ 
দ্বারিপ্র্ের অভিশাপ বিদ্রণ ও জ্রনসাধারণের ভ্বীবনযাত্রার মান 
উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, (১০) আধুনিক পদ্ধতিতে দেশের শিল্প 
ও কৃষির উন্নতিবিধান, সমস্ত রকম সম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং তারত 
যাহাতে একটি সমবায় রাধ্রসজ্ণে পরিণত হয়, তাহার 
ব্যবস্থা কংথেসের উদ্দেশ্য, (১১) আন্তর্জাতিক ব্যাপারে 
কংগ্রেস স্বাধীন জাতিসমূহের একটি বিশ্ব রাধ্র-সংখ প্রতিষ্ঠায় 
আগ্রহশীল, (১২) কংগ্রেস দাস জাতিসমূহের শ্বাধীনতা ও 
সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করিবেন । 

নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেস এবার স্বাধীন ভারতে প্রদেশ 
বিভাগের প্রণালী এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে । উহাতে বলা "হইয়াছে কংগ্রেস 
মারী-পুরুষ-নির্বশেষে ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকের লমানা- 
বিকারের পক্ষপাতী । সকল সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
সকল দলের এঁক্য ও পরর্পরের প্রতি সদিচ্ছা কংগ্রেসের কাষ্য। 
স্ব-স্ব অভিরুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সমস্ত দেশবাসী যাহাতে 
একটি অখণ্ড জাতিরূপে উন্নতির পথ্চে অগ্রসর হইতে পারে 
কংখ্েস তাহার জন্ত চেষ্টা করিতেছে । প্রত্যেক প্রদ্বেশ যাহাতে 
বৃহত্তর অথও রাষ্্ের মধ্যে থাকিয়া নিজ নিক্র আদর্শ ও সংস্কৃতি 
অনুযায়ী বাড়িয়া উঠিতে পারে কংগ্রেস সে দিকেও লক্ষ্য 
ঘাখিয়াছে। উল্লিখিতরূপে অখও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের উন্নতি 
বিধান করিতে হইলে ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশ বিতাগ কর! 
প্রয়োজন । 2 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির পূমা প্রস্তাবে আত্মণিয়ন্্রশের 
অধিকার সম্বত্ধে মনোভাব স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ না করিয়া আবছা 
রাখা হইয়াছে বলিয়া যাহারা উৎাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন, 
নির্বাচনী ইন্তাহার প্রকাশের পর তাহাদের সে আপত্তি যুক্তি- 
সঙ্গত বলিয়া আমরা মমে করিতে পায়িতেছি ন।। ‘ভারতবর্ষ 
ধৃণ্ডিত হইবে না অখণ্ড ব্রাষ্্ই থাকিবে’ কংগ্রেস ধ্যর্থবিহীন 
ভাষাতেই ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছে। 
অথও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রদেশসমূহকে ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি 
সম্পর্কে যতখানি স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব তাছা দেওয়া হইবে, 
কিন্ত রাধকে খণ্ডিত করিতে দেওয়া হুইবে না। ইহাতে আাপ- 
তির কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না, কানাডায় ঠিক 
এই ধরণের রা্র-ব্যবস্থা দেশের পক্ষে কল্যাণের কারণ হইয়াছে 
বলিয়াই দেখা গিয়াহে। বর্তমান যুগে আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে 


প্রধাসী ৷ 
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হৃদ রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করিয়া পৃথক পৃধক স্বতন্ত্র দেশে পরিণত 
করিলে হুর্বল ক্ষুত্র দেশের পক্ষে আত্মরক্ষাই দুরূহ হুইয়| উঠে 
ইহা দেখা গিয়াছে । আবার অখণ্ড রাধকে অতিরিক্ত কেন্দ্রী- 
ভূত করিতে গেলে ডিন্টেটরীর স্থটি হুইয়া দেশের ও পৃথিবীর 


অশেষ অমঙ্গলের কারণ ঘটে ইহাঁও প্রমাণিত হইয়াছে । এই ; 


*ছুইয়ের মাঝামাঝি রাধ্র-ব্যবস্থা, যত দুর সম্ভব প্রাদেশিক 
ত্বায়ভ শাসন সমেত অধঙ্ডিত শক্তিশালী রা গঠনই 
সকলের পক্ষে কল্যাশকর হইবে । প্রদেশগুলিকে যত দুর সম্ভব 
ভাষার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিলে গোলযোগের সম্ভাবন! অনেক 
কম হইবে। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে কংগ্রেস প্রদেশগুলিকে 
ভাষার ভিত্তিতেই ভাগ করা হইয়াছে, স্বাধীন ভারতের রাধর- 
ব্যবস্থায়ও এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হুইবে কংগ্রেস এখনই 
তাহা জানাইয়া দিয়াছেন । 


আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে পণ্ডিত জরাহরলালের 
মন্তব্য 


আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে বোস্বাইয়ে পণ্ডিত অৱাহরলাল বে 
বন্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে নির্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব-* 


= সুপরিষ্কট হইয়াছে। বক্তৃতার সারাংশ নিয়ে প্রদত্ত হুইল । 


পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, 

শুধু নির্বাচন-দ্বন্বে অবতীর্ণ হইলেই প্বাধীদতা লাভের ক্ষুধা 
পরিতৃপ্ত হইবে না । আমি কেবল ই্হীরই অন্ত আপনাদের 
দ্বারে করাঘাত করিতে আপি নাই। নির্বাচন অপেক্ষা এক 
মহত্তর আবর্শলাভের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার ভঙ্গ আমি আপনাদের 
আহ্বান করিতেছি । পরাধীন ভারতের প্রত্যেক অবিবাসীর 
কতব্য বিদ্রোহ করা এবং স্বাধীনতা লাভ মা করা পর্যন্ত বিদ্রোহ 
চালাইয়া যাওয়া! । যে সকল দেশ বিদেশী শাসকের দ্বারা 
শৃঙ্খলিত, সেগুলির প্রত্যেকেরই বিদ্রোহ করা অবশ্তকত ব্য। 

বহু চিন্তা করিয়া আমি ‘বিদ্রোহ’ শব্দটি ব্যবহার করিতেছি । 
বিভ্রোৎ করিতে হইলে, কিভাবে এবং কোন্‌ শুভমুহুর্তে করিতে 
হইবে তাহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হুইবে। যে 
জাতি বিছেপী শাকের বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারে না সে জাতির 
প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া পিয়াছে। যে বিদেশী কতৃপক্ষ আমাদের 
উপর প্রভূত্ব করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের মাথা তুলিয়! 
ধাড়াইতে হইবে । 

গত ২৫ বৎসর যাবৎ আমরা প্রকাশ্য তাবে বিপ্লবের পক্থায় 
চলিয়া আসিতেছি। তাহার পূর্বে আমরা লুকাইয়া বিপ্লবের 
কথা আলোচনা করিতাম । ব্রিটিশ কতৃপক্ষের বিকঙ্ছে আমাদেত 
প্রথম অভ্যুত্থান হয় ১৮৫৭ সাদে। তাহার পরে আরও ছোট- 
খাট বিদ্রোহ ঘটে। 


A 
গত ২৫ বংসরের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, 


আমাঘের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া পথ 
করিয়া চলিয়াছে | সত্যাগ্রহু, অসহযোগ আন্দোলন এবং 
খিলাকৎ আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক একটি পর্যায়। 
আমাদের মহান্‌ নেতা মহাত্বা পার্ধীর নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছি 
বলিয়া যে আমর] শত্রুর নিকট মাথা নত করিব, একথার 
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অগ্রহায়ণ 


কোনও খুজি মাই। স্বাধীনতার প্রশ্ন দিন দিন অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। 

৪০ কোটি লোক বড় সামান্ত শক্তি নয় | এই ৪০ কোঁটিকে 
বিপ্লবের পথে পরিচালিত কর! সহন্রসাধ্য নয় । তাই সকলকে 
স্বাধীনতা-দংগ্রামে পরিচালিত করা অতি কঠিন ব্যাপার। 
এ আমাদের ্বাধীনতা -সংগ্রমের পথে কখনও ক্রুটিবিচ্যুতি ঘটে 
মাই এমন নহে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক যে, আমাদের ৪ 
বিদ্রোহের পতাঁকাকে আমরা কখনও অঙম্মানিত বা মত হইতে 
দিই নাই এবং ভবিষ্যতেও দ্বিব না । 

বিপ্লব ও নির্বাচন একসঙ্গে চলে না| মিবাচম-দ্বন্থে অবতীর্ণ 


-__হওয়!| উচিত নয়, এই কথাই আমরা বার বার বলিয়াছি। 


- সৰ্ীদ্যহানি ঘটলে আমি আঘাত পাইব। 


আমাদের আসল কাহ গ্রাষে, ক্ষেত্রে, কারখানায়, এবং বস্তি 
অঞ্চলে । কিন্ত তথাপি এবার আমরা পবশ্মেণ্টের প্রস্তাব মানিয়া! 
লইয়। নির্বাচন-ঘবন্দে নামিয়াছি। তাই আমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে 
দেখিতে চাই যে বিপ্লবের পতাকাধারী কংগ্রেস পদপ্রাধারা 
কতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। আমাদের পতাকার 
ভোট দিবার 
দঘর্ধিকার যদি আমার থাকে তাহা হইলে আমি কংখেসী-প্রার্থা- 
“কেই ভোট দিব । কেন আপনার] কংগ্রেসকে ভোট দিবেন সে 


সস্কথ। আপনারা! পুথানুপুদ্থন্্রপে চিন্তা করিয়া দেখুন। একথা 


' আপনার! জ্বানিয়! রাখুন যে. কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার 
অর্থ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মেয়াদকে আরও দীর্ঘ কর! । 


বিনা গুতিদ্বন্দ্বিতাঁয় নির্বাচন 


জনৈক রুশ পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়! কংখেস-প্রাথাদের 
বিনা প্রতিদ্বন্িতার নির্বাচিত হইতে দেখিয়া অবাক হইয়াছেন । 
তিনি ছানাইয়াছেন তাহাদের দেশে নাকি এরূপ হয় না, 
সেখানে কোন কেন্দ্রে একজন মাত্র প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল 
করিলেও তাহার পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট লওয়া হয়। ইহাতে 
স্থানীয় জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দাড় করানো 
দলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কথাটা শুনিতে ভালই, কিন্ত 
বতমান অবস্থায় আমাদের দেশে উহা খাটে না, বিপ্লবের যুগে 
রাশিয়াতেও খাটে মাই। রুশ রাই্ব্যবস্থা গঠনের সময় 
কম্যুনি্& ঘলের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা ছিল, নির্বাচন প্রভৃতি 


- তো ছিলই না । ১১৩৭ সালের পর হইতে রাশিয়ায় ব্যালট 


ভোটে প্রকাশ্ঠ নির্বাচন সুরু হুইয়াছে। ইহার পূর্ব পর্যন্ত রাষ্রকে 
শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্ভ কম্যুনি্ঠ দল বিরোধীদের 
দলে দলে গুলি করিয়া মারিতেও দ্বিধা করেন মাই। যে 


» আদর্শে অনুপ্রাণিত হুইয়া তাহাদিগকে সাময়িক কঠোরতা 


অবলম্বন 


করিতে হইয়াছিল, দেশের আপামর জনসাধারণ তাহা 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহ করিবার পর আর এরূপ কঠোরতার প্রয়োজন 
হয় নাই । ধীরে ধীরে সাধারণ নির্বাচন প্রবর্তন করিয়া অন- 
সাধারণের হাতে ক্ষমত। ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। বিপ্লবের 
যুগে রাধ্রের প্রয়োক্ষনে যাহা করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে 
সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, *কিত্ত ্সাইইরনাম্বকেরা তাহাতে 
কর্ণপাত করেন নাই। 

আমাদের দেশেও ইহাই ঘটিতেছে। আইন-পরিষদে 


বিবিষপ্রলঙ্মিঃ জিন্নার বক্তৃতা বিকৃত মস্তিষ্বের প্রলাপ 
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প্রবেশ আজও আমাদের মিকট প্রধান কতব্য হইয়া উঠে নাই 
এইুস্ত যে এখনও দেশের সংগ্রামের কাল উত্তীর্ণ হয় নাই। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উদ্ধারের দ্য একমাত্র কংগ্রেসই দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ এবং ইহার অন্ত সর্বস্ব পণ করিয়া কংপ্রেসসেবীরা কার্ষ- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আইন-পরিষদ দখল করা এখনও 
এই ব্যাপক সংগ্রামেরই অঙ্গ মাত্র। কাজেই স্থানীয় নির্বাচক- 
মণ্ডলীর সেবা অপেক্ষা আইম-পরিষদের অদন্তদের দ্বায়িত্ব 
এখনও "অনেক বড় ও ব্যাপক। এথমও এমন সদস্তই 
নির্বাচন করা উচিত যিনি মতমত্তকে কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া! 
চলিবেন। প্রার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব এখনও কংগ্রেসের প্রধান 
নায়কদের হাতেই থাকা দরকার, তবে উহার মধ্যে যত দূর সম্ভব 
ঘোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের চেষ্টা হওয়া উচিত । প্রার্থী একজম 
মাত্র হইলে তাহাকে বিমা প্রতিত্বদ্দিতায় নির্বাচিত হইতে মা 
দিয়া ভোট গ্রহণে বাধ্য করিবার সময় এখনও আসে নাই। 
কংখ্রেস-প্রা্থীর বিরুদ্ধে অপর কোন দল বা ব্যক্তি বহ্‌ক্ষেত্রে 
প্রতিহদ্বিতায় অবতীর্ণ হইতেই সাহসী হয় না, হইলে পরাজিত 
হুয়--ব্রিটিশ পব্মেণ্টকে এই কথাটাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া 
দেওয়া দ্বরকার । 


মিঃ জিন্নার বক্ত তা বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ 

মিঃ ধ্রিন্না সম্প্রতি কোয়েটায় এক বক্তৃতায় কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে বিষোদগ্বায় করিয়াছেন। এই বস্তৃতা- 
তেই তিনি বলিয়াছিলেন, ছাগলের গ্তায় চুপ করিয়া পুলিসের 
লাঠি সহ করিতে, জেলে যাইতে এবং জেলে গিয়া অসুস্থতার 
দোহাই দিয়া কোনরূপে মুক্তিলাভ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। 
প্রয়োজন হইলেই তিনি বুক পাতিয়া বন্দুকের গুলি গ্রহণ করিতে 
দ্বিধা করিবেন না] ভারতবর্ষে এই বক্তৃতার যে প্রতিক্রিয়া 
হইয়াছে তাহ! সর্বজনবিদিত । ব্রিটেল-প্রবাসী মুসলমানেরাও 
ভ্বিম্না সাহেবের এই সব উক্তিকে বিরত মস্তিষ্কের প্রদাঁপ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন । ভ্রাভফোর্ড হিম্দুস্থানী মল্রহুর দভার 
সম্পাদক মিঃ ফজল ছসেন এ সম্বন্ধে সংবাদপত্র প্রতিনিধির 
নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহ] নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

“মিঃ জিন্নার বিবৃতি আত্মপ্রত্যয়হীনের অভিব্যক্তি মাত্র। 
ইহাতে তাহার মানসিক অদৈর্ষের প্রকাশ অতি স্প্। মিঃ 
শিলা জানেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ তাহার মুললিম শ্বার্থ 
সংরক্ষণের ভাওতায় ভুলিবার পাত্র নহে ; তিনি ইহাও জানেন 
যে, ইসলাম বর্মের নীতি ও আদর্শের প্রতি যাহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা 
আছে তিনিই মিঃ জিন্নার এই জাতীয় কাওভ্ঞানহীন সাম্প্রদায়িক 
প্রচারকার্ধে ভুলিবেন মা । ভারতীয় মুসলমানগণ অন্ধও নহে, 
মূর্খও মহে। তাহার! জানে, জাতীয় যুক্তির জন্ত যে কংগ্রেস 
শত নির্যাতন ও লাঞ্চনা সহ করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া আসি- 
তেছে সেই কংগ্রেস কখনে! প্রকৃত ক্ষতির কারণ হইতে পারে 
মা। তাহাদের প্রক্কত ক্ষতি করিবে সেই সব মুসলমান 
নেতারাই যাহার! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ 
সংগ্রাম না করিয়া বার বার জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধতা 
করিয়া তাহার সাফল্যের পথে অন্তরায় হি করিতেছে |” 

মিঃ কজল ছসেনের উক্তি সমর্থন করিয়া! ভারতীয় সী-মেন্স 
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হেন যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদগারে ভারতীয় অনসাধারণ 
বিভ্রান্ত হইবে না। আমাদের সংগ্রাম অন্যায় অত্যাচার ও 
অতাব হুইতে মুক্তির সংগ্রাম | মিঃ ভ্রিন্না যদি ভাবিয়া থাকেন 
যে এই জাতীয় উক্তির ছারা তিমি ভারতীয় সুসলমামদের 
তুলাইতে পারিবেন তাহা হইলে তিনি খুবই ভুল করিয়াছেন । 
কারণ ভারতীয় মুসলমানেরা এত নির্বোধ নহে । মিঃ হুরত 
আলি থুব আৌর দিয়া বলেন, “মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা 
প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গুলি যে অদ্ুর-ভবিস্বাতে ইতিছাসের, 
'আবর্দনাত্তংপে সমাধি লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।” 

জঙন সবৰ ভবনের লম্পাদক মিঃ মহীউদ্দীন বলেন, 
“জাতির মুক্তির অত মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু এবং মৌলানা! 
আজাদ যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন মিঃ জিনা তাহার শতাং- 
শের একাংশও করেন নাই ।* বস্তুতপক্ষে ভারতে ইংরেক্ষ বনাম 
দেশী মুসলমানের স্বার্থে যখন সংঘর্ষের প্রশ্ন আসে সে সময় মিঃ 
জিন্না এবং ডাহার দলের লোক মৌনব্রত অবলম্বন করেন । 
বিদ্বেশী মুসলমাদের পক্ষ লইয়] ইরাণ সম্পর্কে একবার মিঃ জিয়া 
কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন শুম! যায় কিন্ত ইংরেজর রোষ- 
দৃষ্টির লন্মুখে তাহার মনের কথা মনেই রহিয়া যায় এইরূপ 
কাপাঘুষাও হুইয়াছিন্স। 


ব্রিটিশ স্বাৰ্থবাহী লীগ ইসলামের মঙ্গলসাধনে 


অক্ষম__অহ'র নেতার উক্তি 

পর্হূর নেতা মৌলন! হুবিবুর রহমান অম্ৃতসরে এক মুসলিম 
সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, “যে ক্ষেত্রে কংগ্রেস “ভারত ত্যাগ 
কর’ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, সে ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ ভারতে 
ব্রিটিশ শাসন বজ্বায় রাখিতে চাহিতেছে ।” সমবেত জনতাকে 
তিনি প্রগতি বিরোধীদের পরিবর্তে স্বদেশের স্বাধীনতাকামী পদ্দ- 
প্রার্থীদের ভোট দিতে অগ্থরোধ করেন, কারণ তাহারা ব্রিটিশ 
সাত্রান্্যবাদের উচ্ছেদ কামনা করে। শেষে তিমি মুসলিম 
জনতাকে প্রশ্ন করেন, “আত্ম ইসলামের ঘোর ছার্দনে নবাব 
এবং শব বাহাছুর পুক্রবগণ আপনাদের আণ করিবেন, এছ 
আশা আপনারা করেন কিরূপে ? বাংগা ও সিন্ধুতে যে লীগ 
মন্ত্রিসভা মস্ভ ব্যবসায় বন্ধ করিবার চে করে নাই সেই লীগের 
উপর কি ভাবে আপনারা আস্থা স্থাপন করিতেছেন ?" 

লীগের বিরুত্তে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অতুযুদয়ে মিঃ 
জিম্না শঙ্কিত হইয়াছেন ইহার কিছু কিছু পরিচয় মিলিতেছে। 
সে দিন তিনি ঘোষণ! করিয়াছেন যে লীগ লমস্ত মুসলমানের 
প্রতিনিধিত্ব দাবি করে একথা তিনি কখনও বলেন নাই । অথচ 
তাহার এই অসঙ্গত জিদের শ্রশ্তই সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছিল! 
আগামী নির্বাচনে যে সব স্থানে যুক্তনির্বাচন আছে তাহার 
একটিতেও মিঃ জিপ! লীগপ্রার্থা দাড় করাইতে ভরসা পান 
মাই। নিছক সাম্প্রদায়িক গৌড়ামি তাহার একমাত্র বুলধন, 
যুক্তনির্বাচনের প্রতি ভীতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 

মিঃ জিনা কথায় কথার কংগ্রেসকে এই বলিয়া দোষ দিয়া- 
ছেন যে কংগ্রেস হাই কমা প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিয়া! থাকেন । প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কংগ্রেলের 
চেয়ে মিঃ প্রিম্! স্বয়ং অনেক বেলী পরিমাণে করিয়া থাকেন 


প্রবাগী দি 
ইউনিয়নের প্রতিমিধি মিঃ সুরত আলিও এক বিবৃতিতে বলিয়া- 


ৃ ১৩৫২ 
তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । আগামী নিধাচন উপলক্ষে 
সিছ্ুতে পুনরায় এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। সিন্ধু প্রাদেশিক 
লীগের নস্ভাপতি মিঃ সৈয়দ্ব এবং বছ লীগ-নেতা ও কর্মী এক 
হইয়া প্রাদেশিক নিধাচনে মিঃ জিয়ার হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতি 
বাঘ করিয়্াছেন। 

বহু মুসলমান নেতা লীগের বিরুক্ছে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে 
প্রৃতিঘদ্বিতায় অবতীর্ণ হইতেছেন ইহ! সুলক্কণ। 


মেদিনীপুর জেলা বিভাগ 
তমলুক মহকুমা কংখ্রেন কমিটির যুগ্সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনঙ্গ- 
মোহম দ্বাস যেদ্রিদীপুর জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার সরকারী 
প্রস্তাব সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিশ্বৃতি দিয়াছেন: 

“মেদিনীপুর জেলাবাসীদের শাসনের অন্ড জেলাকে ভাগ 
করিবার প্রস্তাব হইয়াছে । সরকার আগামী বংসরেই উহ্বাকে 
হিক্ষলী ও মেদিনীপুর এই হুইটি জ্রেলায় ভাগ করিতে মনস্থ করি- 
যাছেন, অথচ তেলাবাসীদের এ সম্পর্কে কিছু শ্বানান হয় দাই, 
তাহাদের মতামত জানিবার কোন চেষ্টা সরকার করেন নাই। 

“মেদ্বিনীপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান এন্সপ যে, উহ] 


কোন স্বাভাবিক সীমারেখা দ্বারা বিভক্ত করা যায় ন1। এই 


ব্বেলার মধ্যে একটি ভাষাগত, লংস্কতিগত ও সামাজিক এঁক্য 
আছে। বঙ্গ ও উড়িস্তার সীমান্তে থাকায় ইহাকে অনেক দ্বন্দের 
মধ্য ছিয়া চলিতে হুয়। একই অমিধারের অমিদারী জেলার 
নানাস্থানে ছড়ান আছে, দুই তিনটি মহকুমার মধ্যে একই 
মহল বিভক্ত আছে। জেল! বিভক্ত হইলে মহলগুলি পুনরায় 
ঢালাই করিতে হুইবে, ফলে খাজনা আদায়ের ব্যবহারও 
পরিবর্তন দরকার হইবে |” 

দেশবাসী এবং মেদিনীপুর বেলাবাসী কাহাকেও কিছু না 
জামাইয়] শুধু সরকারী হুকুমনামার জোরে এই কার্য সাধিভ 
হইলে তাছা! ঘোর অসন্তোষের কারণ হইবে । নির্বাচন আসম, 
মৃতন ব্যবস্থা পরিষদ শীত্রই গঠিত হইবে । এই ধরণের গুরুত্ব 
পূর্ণ কার্য দুতম পরিষদের অহুমোদ্বনক্রযেই হুওয়] উচিত ] 


ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ 


সাংবাদিকের সতর্কবাণী 

লগনের অবজ্ঞার্ভার পত্রিকায় ‘ভারতে রাজনৈতিক দ্বন্দের 
অভ্যুদয়’ দীর্যক এক প্রবন্ধে উহার দিল্লীস্থ সংবাদদাত! লিখিয়াছেন, 

“ভারত আন্ত এক বিরাট, বারুদের গুদামে পরিণত 
হইয়াছে । সিপাহী বিদ্রোহের পর ইঙ্গ-ভারত ইতিহালে এইরূপ 
বিদ্রোছের সপ্তাবনা আর দেখ! যায় নাই । অতীতে বহু ভারত- 
প্রবাসী ব্রিটিশ তথাকার অর্থ প্রকাশিত বিরোধ ও অবিশ্বাসের 
আবহাওয়া সম্পর্কে আশ্চর্ষক্বনকভাবে অচেতন ছিলেন। কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে ধাহাদের সামান্ত দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক বোধ 
আছে তাহারা দিনের পর দ্বিন কংগ্রেসী লংবাদপত্রে ও কংগ্রেস 
নেতাদের উক্তিতে তাহাদের প্রতি যে ক্রমবর্ধমান দ্বণার ভাব 
প্রকাশ পাইতেছে তাহ! লক্ষ্য না করিয়া পারেন না।” 

“আরও ছুই কারণে পরিস্থিতি তীব্রতর আকার ধারণ 
করিতেছে । একটি হইল, যবতীষ্কপর জাতীয়তাবাদী ইন্দো- 
নেশীয়দের বিরুদ্ধে ভারতীর সৈভ নিয়োগ, অপরটি আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈহুদের বিচার। শেষোক্ত বিষয় লইয়া কংগ্রেস 
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অগ্রহায়ণ বিবিধ গ্রসঙ্গ__বাংলা-সরকার কতৃকি ইলেকটি,ক সাপ্লাই ক্রয়ের প্রস্তাব 


ষেরপ প্রচারকার্ধা করিতেছেন তাহাতে ইতিমধ্যেই ভারতীয় 
ও ব্রিটিশের মধ্যে বিভেদ বাড়িয়া গিয়াছে ।” 

অবস্থা! পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে সংবাদদাতা ভুল করিয়াছেন মনে 
হয়না। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ব্রিটিশ গবঙ্থেন্ট 
শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের মুখোস খুলিয়া প্রকান্তে ভাচ সাম্রাজ্য 
রক্ষার জন্ স্বাধীনতাকামী স্থাশীয় শ্রনসাধারণের বিরুদ্ধে অন্তর 
বারণ করিয়াছেন। এঁশিয়াবাসী মাতেই এই কার্ধকে ঘোরতর 
অন্ভায় বলিয়া মনে করে এবং এই কার্ধে ভারতীয় সেন! 
নিয়োগে ভারতবর্ষে গম্ভীর বিক্ষোভের সঞ্চার হইতে বাব্য। 
তারতবাসীর প্রতিবাদ সত্বেও ব্রিটিশ গবর্্মেন্ট ইন্দোনেশিয়ার 
স্দ্বোধীনতা-সংগ্রাম ঘলনে ভারতীয় সৈম্থ নিয়োগ বন্ধ করেন 
নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজেহ বিচারও ভারতবাসী নিজের 
সম্তানের বিচার বলিয়া মনে করে। সেইজভই বিচার আরস্তের 
আগেই উহার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ প্রতিবাদ করিয়াছে কিন্ত 
গবন্মেন্ট তাহাতে বিচার স্থগিত করেন নাই। সাম্রাছ্যবাদী 
ইংরেজের এই ছুই মহাভ্ম ভারতবর্ষকে কোন্‌ পথে ঠেলিয়া লইয়া 
চলিয়াছে একমাত্র ভবিস্তং ইতিহাসই তাহা বলিতে পারিবে । 


সিংহলে ভাঁরতবাসীর বর্তমান অবস্থা 
সিংহলের রবার এবং চা-বাপানে বহু ভারতীয় শ্রমিক 
। ইহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ সিংহল ও ভারতে মন- 

কষাকষি সুরু হইয়াছে। বর্তমানে সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক- 
দের যাওয়া বন্ধ হইয়াছে । যে-সব শ্রমিক সিংহলে গিয়াছে 
তাহারা সেখানে স্বায়ীভাবেই বসবাস করিতেছে । কিন্তু এখনও 
ইহারা সেখানে নাগরিক অধিকার পায় নাই। সিংহল-প্রবাসী 
ভারতীয়ের] দুঃখ কষ্ট ও অধিকার বিহীন অবস্থাতেই বাস করি- 
তেছে। এ স্বন্ধে সম্প্রতি পণ্ডিত জরাহরদাল মেহেরু আলোচনা 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে সিংহলে ব্রিটিশ গবর্থেপ্টের অব- 
শ্থিতিই ইহার অন্য দায়ী । ভারতীয় নেতারা সিংহলের রবার 
ও চা-বাগানের শ্রমিকদের লহিত কথা বলিতে গেলেও তাহাতে 
বাধা দেওয়া হয়। বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রীমণ্ল গঠিত হইবার 
পরেও এই ব্যাপার চলিতেছে । 

পণ্ডিত জব্রাহপলাল পিংহল ও ভারভবর্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে 
যে অতিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সিংহলবালী এবং ভারত- 
বাসী উভরের পক্ষেই সমানভাবে প্রপণিবানযোগ্য । তাহার 
- মতাহুসারে সিংহল নেতারা! অগ্রদর হইলেই অতি সহজেই এই 
তুই দ্বেশের মমোমালিড দুর হইয়া যাইবে । পণ্ডিতভী বলিয়া- 
ছেন, “ভারতবর্ষ ও সিংহুলের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ভাষা- 
গত, ক্রুটিপত, আস্তিক ও বাণিন্যিক বন্ধন রহিয়াছে তাহা 
52 বিচ্ছিম্নতার দরুণ লঃ হইতে পারে মা। 

[১১5 তফাৎ জিংহলের 
/সহিত তফাৎ তাহার বেশী ময় এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া এই 
ছুইটি দেশের দেশরক্ষা! এবং বাণিজ্যিক স্বার্থের খাতিরে 
এক হইবার প্রয়োজন রহিয়াছে । অবশ্য হুইটি দেশ নিজেদের 
স্বাধীন সম্ভার উপর দীাড়াইয়া একং পরম্পরের স্বাধীন ইচ্ছার 
জোরে এই সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা কৰিবে । 

*ভারতবর্ধের পক্ষে নিজ লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের 
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জোরে শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়া শক্ত নহে, কিন্ত 
সিংহলের পক্ষে সহযোগিতার অতীব প্রয়োজন রহিয়াছে । 
কিছুদিন যাবৎ ভারতবাসী এবং সিংহদীদের মধ্যে গোলমাল 
হইতেছে । ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় এবং যাহারা গোলঘাল 
বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতেছে তাহারা নিজ নিক মাতৃভূমি এবং 
অপরের প্রভূত ক্ষতি করিতেছে । তবে এই অবস্থ! বেশী দিম 
«থাকিবে না বছিয়ামমে হয় এবং ভবিষ্যতে সহযোগিতা দৃঢ় 
করিবার ভন্ড এই পথের সর্বপ্রকার বাধা আমাদের দুর করিতে 
হুইবে। সিংহল প্রবাসী ভারতবাসীরা সিংহলকে তাহাদের 
মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিবে এবং সিংহলবাসীরাও তাহাদের 
নিজেদের বলিয়! গ্রহণ করিবে । 

“দিংহলবাসীরাই তাহাদের রা্ঘনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ 
করিবে এবং ভারতবাসী তাহা সমর্থন করিবে । তবে মত 
বিরোধ ঘটিলে ভারতবাসীদের উচিত সিংহলবাগীদের সহিত 
বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা চালাইয়া তাহার মীমাংসা কর]। পৃথিবীর 
অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষ শীত্রই স্বাধীনতা 
লাভ করিতে সমর্থ হইবে । তখন তৃতীয় কোন পক্ষের হস্ত- 
ক্ষেপের অপেক্ষা না করিয়া এই পরিবর্তিত অবস্থার সহিত ভাল 
রাখিয়া সিংহল ও ভারতবর্ষ পরম্পরের সহিত সহযোগিতা 
করিবে ।” 

দক্ষিপ-আক্মিকার মনোভাব সিংহলের পক্ষে কোন ক্রমেই 
শোভা পায় না। উহা সিংহলেরই প্রভূত ক্ষতির কারণ হুইবে। 


বাঁংলা-সরকার কর্তৃক ইলেকটি ক সাপ্লাই 
ক্রয়ের প্রস্তাব 


কলিকাতা ইলেকটি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশন সম্বন্ধে উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের কতৃপক্ষের সঙ্গে বাংলা-সরকারেন্র যে আলোচনা 
চলিতেছিল তাহা! সমাপ্ত হইয়াছে । আলোচনার ফলে সর্ব- 
জমীন প্রয়োজনে আবশ্তিক বিধায় বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান- 
টকে ক্রয় কর! সম্পর্কে বাংলাসরকার ইলেকটিক জাপ্লীই 
কর্পোরেশনের সঙ্গে একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন । 
সাময়িক এই চুক্তিতে এই শর্ত আছে যে, সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে 
১৯৫০ সালের পয়লা জানুয়ারী অথবা অন্তথায় কুড়ি বংসর 
পরে ক্রয়ের প্রথম অধিকার বাংলা-সরকারের থাকিবে । 

২২শে অক্টোবর এক সাংবাদিক লন্মেলনে বাংলার গবর্ণর 
মিঃ আর জি কেসি ইহা! ঘোষণ| করেন । ১৯০৭ সাল হইতে 
১৯৩৫ পাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ১৪টি পৃথক লাইসেন্স 
বলে কলিকাতা ইলেকট ট্রকসাপ্লাই কর্পোরেশন বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করিতেছে । চুক্তি অনুযায়ী বাংলা-সরকার এইগুলির প্রত্যেক- 
টই কিনিতে পারিবেন । ক্রয়ের সময় উপযুক্ত বাক্ষার দরের 
উপর শতকরা ২৫ টাকা বেশী দিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের 
প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয় করা যাইবে বলিয়া লাইসেলগুলিতে 
উল্লেখ ছিল। লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী পাঁচটি এলাকায় বৈহ্য- 
তিক প্রতিষ্ঠান ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে, ৭টি এলাকায় 
বৈহ্যতিক প্রতিষ্ঠান ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে, একটি 
এলাকার বৈদ্যযৃতিক প্রতিষ্ঠান ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে এবং আর একটি এলাকার বৈহ্যতিক প্রতিষ্ঠান 
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১৯৮০ লালের নবেত্বর মাসে ক্রয় করা যাইবে । এই সমস্ত 
লাইসেন্স বলে ছগলী নদীর উয় তটবর্তাঁ স্থানসমূছ্র বিচ্যুৎ 
সরবরাহ করা হইতেছে । এই সমস্ত অঞ্চলে তিনটি পরস্পর 
সম্পর্কযুক্ত বিহাৎ-উৎপাদন কেন্ত্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। 
কলিকাতা ইলেকটি,ক সানাই কর্পোরেশমকে ভাগে ভাগে ক্রয় 
করিতে গেলে শাসনতান্ত্রিক ও কলকজ্র|। সম্পর্কিত মানা অন্ু- 
বিধ| দেখা দিবে বলিয়া ছবির করা হুইয়াছে যে পৃথক পৃথক 
চৌস্কটি লাইসেন্স বাতিল করিয়া লমগ্র প্রতিষ্ঠানট একটি লাই- 
সেন্স বলে পরিচালনা করিতে দেওয়া হইবে এবং ইহার ফলে 
সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকেই একসঙ্গে চুক্তির বিভিন্ন শর্ত অনুযায়ী 
সময়মত একই সময়ে ক্রয় করা যাইবে । 

পাঁচ বংসর পরে সমগ্র প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিবার মত 


আর্ধিক সঙ্গতি বাঁংলা-সরকারের হইবে কিনা অথবা ক্রয়ের 


জন্ড টাকা ধার করা হইবে কিনা ইহ! গ্রিজ্ঞাসা করা হইলে গবর্ণর 
মিঃ কেলি বলেম যে, প্রাদেশিক রাজস্বের টাকা দিয়া ক্রয় করা 
দন্তব হইবে না, উহার জণ্ত টাকা ধার করিতে হইবে । 

গবর্গেট যদি এই প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রয় করেন তবে টহা 
গবন্মেন্টের কোন বিভাগ কতৃক পরিচালিত হইবে, না, কোন 
জাধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর উহার পরিচালনার ভার দেওয়া 
হইবে জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণর বলেন 
যে, বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল ইলেকটি।সিটি বোর্ড দামে প্রায় 
বেসরকারী অরাজনৈতিক কোন বোর্ডের উপর পরিচালনার ভার 
দেওয়া যার কিনা ক্রয়ের পূর্বে গবন্মে ট তাহা ভাল করিয়া 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেম। : 

এই রকম বোর্ডে কলিকাতা শহরের অন্ত কলিকাতা 
কর্পোরেশনের কোন শেয়ার থাকিবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে 
গবর্পর বলেন যে গবল্বেন্টের টদ্দেষ্ঠ ইলেকটি,ক কর্পোরেশনকে 
জাতীয় সম্পস্ভিতে পরিণত করা, মিউনিসিপালিটি বা কর্পে- 
রেশনের কর্তৃত্বাধীন কর! নহে, সুতরাং কর্পোরেশনের কোন 
শেয়ার উহাতে থাকিবে না। 

ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা ট্রাম বাস প্রভৃতি জনকল্যাণকর 
প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমান.বিদেশী গবম্মেণ্টের কতৃতাধীনে যাওয়া 
কোম্পানী পরিচালনার চেয়ে অনেক খারাপ হইবে ইহ! নিঃ- 
সন্দেহ । টেলিফোনের ব্যাপারে ইহার চমৎকার দৃষ্টাস্ত মিলি- 
যাছে। ইলেকটি,ক ও ট্রাম পণ-কতৃত্বাধীন যত শী হয় ততই 
মঙ্গল কিন্তু বর্তমান গবর্দেপ্টের হাতে উহা আসা আমরা পণ- 
কতৃত্ব বলিয়া মনে করিতে অক্ষম । বতরমান গবন্ধেন্ট খুব ভাল 
করিয়াই প্রমাণ করিয়াছেন যে তাহাদের হাতে জনসাধারণের 
স্বার্থ নিরাপদ নহে। জনকল্যাণকর কোন একটি কাজের ভার 
লইয়াও ভাহারা উহা ভালভাবে সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। 
ছুর্ভিক্ষের পর গৃহহারা লোকদের শ্বগৃছে ও শ্বগ্রামে পুমঃপ্রতিষ্ঠার 
বড় বড় প্ল্যান দেশবাসীকে শোমান হইয়াছে কিন্ত কার্যত কিছুই 
করা হয় লাই। জেদিন মিঃ টাফনেল ব্যারেট বলিয়াছেন 
তাহারা এবার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন । যুদ্ধের নামে 
স্কবককে পৈত্রিক ভিটীমাটি হইতে বিতাড়িত করিতে যাহারা 
এক দিন বা ছুই দিনের বেশী সময় দেয় নাই, মানুষকে বাস্তভিট! 
হইতে উচ্ছেদ করিবার সময় যাহাদের তৎপরতার অস্ত ছিল না, 
তাহার গত সুই বংসরেও এই হৃতভাগ্যদের স্বপ্রাষে পুনঃপ্রতিষ্ঠ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


করিবার সময় পাইল লা । ইহাদের হাতে জনসাধারণের কোন 
স্বার্ঘই মিরাপদ মহে। 


বাংলা-সরকারের জীপগাড়ী ক্রয়ের উদ্দেশ্য 

এদেশের গবস্মেণ্টের উপর দেশবাসীর অবিশ্বাস ও অনাস্থা 
এত বেশী বাড়িয়াছে যে, ইহাদের প্রত্যেক কাজই লোকে আক্ম- 
কাল সন্দেহের চোখে দেখে । এক সংবাদে প্রকাশ, বাংলা- 
ক্ষরকার ১৬০খানি আপগাড়ী ক্রয় কখিয়াছেম, বাংলার ঘেসব 
হুর্পম গ্রামে গরুর গাড়ী ছাড়া আর কোন যান যাইতে পারে 
না, সরকারী কর্মচারিগণ অতঃপর জীপে চড়িয়া সে-সব স্থান 
পর্িবর্ণন করিতে পারিবেন | *সর্বলিদ্ধিদাত1 গণেশের ফুষিকের 
মতই চঞ্চল এবং কৌশলী, লতর্ক এবং আক্রমণপরার়ণ” এই 
ক্ষুদে ধূমর গাড়ীগুলির সাহায্যে দরকারী কর্মচারীরা গ্রাষে 
প্রবেশ করিলে কি ব্যাপার ঘটিবে আনন্দবান্ধার পত্রিকা দে 
সম্বন্ধে যে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেশের মমো- 
তাবই প্রতিফলিত হুইয়াছে। উহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ভুত 
হইল । আনন্দবাক্জার পত্রিকা লিখিয়াছেন (২৮শে কার্তিক) £ 

পজিত্রান্ত এই-__আীপারোহী কর্মচারিগণ দেশের অগম্য 
স্থানে প্রবেশ করিয়া কি উদ্দেন্ত সাধন করিবেন? আবার 
সেই গণেশের মৃষিকের কথা না তুলিয়া উপায় নাই। হঁহুর 
যেমন ধানের গোলার, তক্তপোষের তলে, ভাড়ারের অলক্ষ্য : 
কোণে চুকিয়া! পড়িয়া চাল-ভালের কণা টানিয়া বাহির করে, 
বাহির করিয়! উদর পূরণ করে, এই জীপারোহীরাও ঠিক সেই 
কাজটি করিবেন । যুদ্ধের ফলে সার্বভৌম কণ্টোল গ্বাপন 
করিতে গিয়া পরকার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এদেশ এশ্বর্ষের 
খনিবিশেষ, কিন্তু দুর্গম খনি । পথঘাট এদেশে এত বিরল, 
আর যেগুলি আছে তাহাদেরও এমন আদিম অবস্থা যে দেশের 
শেষ তুল কণাটি টানিয়া শ্বায়তে আন1 এক কঠিন ব্যাপার । 
গরুর গাড়ীর উপরে নির্ভর করিলে কোনকালে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে 
না। এই কারণেই সরকারকে মাঝে মাঝে পথঘাট তৈয়ারীর 
কথা বলিতে শোনা যাইত । কিন্ত এমন সময়ে হুর্গমের বৃহ- 
ভেদ্বকারী “দীপের অভ্যুদয় । পথ তৈয়ারীর অপেক্ষা 'জীপঃ 
রাখে না। তাই বুদ্ধ শেষ হইবামাত্র সরকার এই বন্তটিকে 
লুফিয়! লইয়াছেন। এবারে এই ক্ষুদে ইছুরগুলি বাংলাদেশের 
দুর্গম অঞ্চলে চুকিয়া চাল-ডাল,শস্ভ-বস্তু টানিয়া! বাহিত করিবে 
কলিকাতায় বসিয়া দূরতম পল্লীবাসীর হাঁড়ির খবর রাখিতে 
সরকারের আর কোন অনুবিধা হইবে না। দিদ্ধিদাতা বাছনই 
বটে | তবে সে লিদ্ধি সরকারের পক্ষে, পৃহস্থের পক্ষে তঞুল- 
কণা নাশ ছাড়া আর কিছু নয়। জীপের ঘৃতন ব্যবহার 
আবিফারের অভ গবস্মেণ্টকে বুদ্ধিমান বলিতেই হইবে |” 

সত্তর বংসরেরও অধিককাল পূর্বে বাংলার কবি মনোমোহন 
বন লিখিয়াছিলেন £ 

তুদ্দ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে, 
সার শঙ্ক গ্রামে, যত ছিল দেশে, 
. দেশের লোকের ভাগ্যে খোমাতুষী শেষে, 
হায় গো রান্বা কি কঠিন । 

কবির এ আশঙ্কা মিথ্যা হয় মাই বাঙালী তাহা মর্মে মর্মে 
বুঝিয়াছে। জীপ সম্বন্ধেও অহ্রূপ আশঙ্কার কারণ সেইভরতই 
বাঙালীর মনে উদয় হইতেছে। 


অগ্রহারণ | 
বাংলায় কৃষির উন্নতি 

মেদিনীপুরের তৃতপূর্ব ম্যাজ্ডিষ্রেট মিঃ এম, এম, খাঁর উপর 

বাংলার ক্কষির উন্নতির ভার প্রদত্ত হইয়াছে । আপাততঃ তিমি 


_ বাংলাদেশের কৃষি বিভাগের ভিরেক্টরের পদে অধিঠিত হইয়া 
++ ছেন এবং কৃষি দন্বত্ধে যুত্োভর পরিকল্পনায় আস্মনিয়োগ 


পিল 


করিয়াছেম। সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক বস্তৃতারয় 
তিনি বাংলার চাষীদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে দরদ দেখাইয়া- 
ছেন এবং তাহাদের অবস্থা ফিরাইয়া দিবার অন্ত তিনি কিরূপ 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন তাহার কতক পরিচয় দিয়াছেন । 
চাষীকে লোকে ‘চাষ!’ বলে, লাঙ্গল না ছাঁড়িলে সে ভদ্রলোক 
হয় না_এই ব্যবস্থাটি নাকি তাহার বড় প্রাণে লাগিয়াছে। থ! 
সাহেব বাঙালী নহেন, সীমান্ত প্রদেশ্ীয়। বাংলার প্রামের সহিত 
তাহার পরিচয় থাকিলে একথা বলিতেন না । বামুনের ছেলেও 
এদেশে বয়োবৃদ্ধ মুসলমানকে চাচা, জ্যাঠা, দাদা প্রস্ৃতি না 
বলিয়া শুধু নাম ধরিয়া ডাকিতে পায় নাই। শুধু মুসলমান 
কেন, বাঙ্গী, ডোম প্রস্ভৃতি প্রবীণদেরও তাহারা অনুরূপ তাবে 
আত্মীয়তাপূর্ণ সম্বোধন করিয়াছে । আত্মীয়তার সম্পর্ক ভিন্ন 
একটা পবিত্র হ্যগ্ততাপূর্ণ গ্রাম-সম্পক বাংলার প্রত্যেক গ্রামে 


বিমান ছিল। হিন্ছ মুসলমান পরম্পরের বিপদে আপদে 


] 
মদ সতী 


প্রত্যেকে পরম্পরকে সাহায্য করিয়াছে, সম্পদের দিমে একত্র 
আনন্দ করিয়াছে, পরস্পরের পৃজ্জা-পার্বণে পরস্পর যোগ 
দিয়াছে । চাষীকে চাষা বলিয়া অবজ্ঞা খাটি বাঙালী কম্মিন 
কালেও করে নাই । উনবিংশ শতাব্দীর মেকী বিলাতী সভ্যতা 
ইহার অন্ত দায়ী এবং খাঁ সাহেবের পায় যাহারা দেহে ভারতীয় 
এবং অন্তরে ফিরিঙ্গি এই পাপ বিস্তার তাহাদের ছারাই ঘটি- 
শ্নাছে। চাষীর অন দরদে আন খাঁ সাহেবের চোখে সীতার পানি 
খেলিতেছে, কিন্তু মেদিনীপুরের কৃষককুল যেদিন প্রকৃতির তাঁঙবে 
হাজারে-হান্বারে মরিতেছিল সেদ্বিম এই ব্যক্তিই উহাদিপগকে 
কোনরূপ সাহায্য না দিম শিক্ষা দিতে তৎপর হুইয়াছিলেন । 
থা সাহেব বলিয়াছেন, বাংলার কৃষি সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞা- 
নিক তথ্য অবগত হইবার কোন উপায় নাকি মাই, কাজেই 
আমাদের কষষির অনেক সমস্তাই আমাদের অজানা রহিয়া 
গিয়াছে । এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং অক্ততাপ্রস্থত। আইন- 
ই-আকবরি গ্রন্থে ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে পুত্বান্থপুঙ্খ বিবরণ 
লিপিবদ্ধ আছে। ইংরেত আগমনের পরে এদেশে এপ্রিকাল- 
চারাল কমিশন, ব্যাঞ্কিং এনকোয়ারি কমিশন প্রভৃতি যে-সব 
কমিটি বসিয়াছে তাহাদের রিপোর্টে বিশেষভাবে কমিশনগুলির 
নিকট প্রদত্ত জাক্ষ্যের বিবরণগুলির অমেকটিতে প্রচুর তথ্য 


: নিহিত আছে । চিরস্থায়ী বদ্দোবস্ের প্রান্তালে লিখিত কোল- 


ক্রকের “বাংলার কৃষি” (79950) ০1 Beng?l) নামক 
ছোট বইখামিতেও এদেশের কুষি সম্বন্ধে জমৃলা তথ্য লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে । বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার জমি জরীপ সম্বন্ধে 
যে সব পাকা রিপোর্ট ( Final Report of settlement 
operations in Bengal Digtricts ) আছে সেগুলিতেও 
বাংলার কৃষি ও গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে বহু নির্ভরযোগ্য তথ্য 
পাওয়া যাম । এই সব রিপোর্টের উপর কান্ধ হয় নাই সত্য, 
কিন্তু ইহাতে তথ্যের অভাব আছে একথা কিছুতেই বলা যার, 


১১৯ 


মা। ভারত-সরকারের নিকট প্রদত্ত ডাঃ তোয়েলকারের 
রিপোর্ট ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর তথ্যপুর্ণ গ্রস্থ। 

ভারতীয় স্কষি শিখাইবার শ্রন্ত ভারতীয় ছাত্রকে বিলাতে 
ও আমেরিকায় পাঠাইতে হয় ইহা সম দেশের পক্ষে গভীর 
লজ্জা ও কলঙ্কের কথা । আমাদের দেশে একটিও ভাল কৃষি- 
বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র লাই। ভারতীয় কৃষি প্রাচীন পদ্ধতিতেই 
চলিতে থাকুক ইহা আমর] চাই না) বতমাশ জগতে ক্ৃষি- 


কার্যে যে সব উন্নতি হুইয়াছে তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের 


দেশেও কান্ধে লাগান মিশ্চয়ই উচিত | কিন্ত এহন নিজেদের 
দেশেই ক্কষিবিদ্যা শিক্ষার ভ্রস্ত একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা 
প্রয়োজ্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে আমাদের এই 
প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ আনা.ষাইতে পারে, কিন্ত শিক্ষার প্রধান 
কেন্দ্র হউক নিজ্বের দেশ । ব্রিটেন বা আমেরিকা নিজের দেশেই 
ক্কষিবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণার উপযুক্ত কেন্দ্র গড়িয়া লইয়াছে, 
অপর দেশের উপর এজন্য নির্ভর করিয়া বনিয়| থাকে নাই। 
বাংলায় একটি বড় কৃষি কলেজ্স স্থাপনের প্রস্তাব অনেকবার 
হইয়াছে, কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্বন্ধে একট! কমিটিও 
করিয়াছিলেন! কিন্ত এ পর্যন্ত উহার কান্ত অগ্রসর হইয়াছে 
বলিয়া আমরা শুনি নাই। বরং কমিটির কোন কোন সদস্তের 
আগ্রহ সত্বেও ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়িয়াছে বলিয়াই 
আমাদের সন্দেহ হইতেছে। থ] সাহেবের প্র্যাদিডেই 
এই অত্যাবন্তক বিষয়টিকে লামান্ত স্থান দেওয়া হইয়াছে। 
ঢাকার কৃষিশিক্ষ] কেম্দটকে একটু বাড়াইবার প্রস্তাবঘাত্র তিনি 
করিয়াছেন। এই বিষয়টির প্রতি আরও অনেক বেশী মনো" 
যোগ দেওয়া দরকার | 


কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা 


ভিরেকউর থা লাহেব বলিয়াছেন বাংলার কৃষির উন্নতির জত 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন গবেষণার ব্যবস্থা, ভারতের বাহিরে বিলাতে 
ও আমেরিকার ছাত্র পাঠাইয়! তাহাদ্বিগকে বিশ্শেষজ্ঞ বানাইয়া 
আনা, ট্র্যাউর প্রস্তৃতি যন্ত্র ব্যবহার করিতে কষককে শিক্ষা 
দেওয়া, ক্কষি বিভাগে আরও কতকগুলি কীটপতক্রবিশারঘ 
লোক নিযুক্ত করা, বীজ ও পবাদি পশুর উৎপাদন বদ্ধির 
জন্ত সরকারী কেন্দ্র স্থাপন করা! ইত্যাদি । অত্যন্ত আনন্দের 
সহিত থ! সাহেব সভায় ঘোষণা করেন যে ৭০ জন ছাত্রকে 
বিদেশে প্রেরণের বন্দোবস্ত ইতিমধ্যেই তাহারা করিয়া ফেলি- 
স্বাছেন এবং ইহারা সকলেই দ্যুনপক্ষে বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট । 
অন্যান ব্যবস্বাগুলিও নাকি অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে । এই 
সংবাদে চাষীরা উৎফুল্ল হইতে পারিবে বলিয়া আমর কিন্ত মনে 
করিতে পারিতেছি নাঁ। সরকারী 'প্্যানিং--এর কিছু নমুনা 
এখানে দেওয়া গেল । 

কাচড়াপাড়ার মিকট হরিণঘ'টাস্র একটি গবাদি পশু সম্বন্ধে 
গবেষণা ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত ছইবে এবং তাঁহার জব বায় 
হুইবে পাঁচ বৎসরে ১৯ লক্ষ টাকা_-৫৫ লক্ষ টাকা ঘরবাড়ী 
তৈরির ভ্রম্ভ এবং অবশিঞ্ ৪৫ লক্ষ কর্শুচাবী প্রভৃতির বেতন 
বাবদ । কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে নিয়োভ্তরূপ-_ 


পাশ 
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বেতন মাসিক টাকা 


উচ্চপদ্ 
(১) একক্ন কর্মচারী ৩০০-১০০০ 
(২) দশজন প্রত্যেকে ১৫০-- ৬৫০ 


(৩) দাতজ্ন সুপায়ভাইভার 
(৪) নয়জ্দন গবেষণার সহকারী 
(৫) পনের জন সহকারী সুপারভাইজার 
(৬) চারজন তুধের হিসাব রক্ষক 
(৭) যোলজন ক্ষেত্র ও পরু পরিদর্শক 
(৮) একজন মেকানিক 
(৯) হইজন মিশ্থী 
(১০) -কুড়িঅন ট্র্যাক্টর ও মোটর ড্রাইভার 
(১১) কুড়িক্ন ড্রাইভারের সহুকাী 
(১২) একজন হেডক্লার্ক 
(১৩) হুয়জ্বন কেরানী 
নিয়পদদ 

(১) বারজন পিরন এবং চৌকিদার এ. ১৩১৭ 
(২) ছইশত নব্বইজন ভৃত্য দ্বৈমিক ১1০ হইতে ১৪০ 

প্ল্যান রচনার অন্ত খাঁ সাহেব অতি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন 
‘ইহা নিঃসন্দেহ । কিন্ত চাষী শুধু তাহাকে একটি প্রশ্ন করিবে 
যে দেশের গরু আহার পায় না, এমন কি লবণটাও পর্যন্ত 
যাহার শটে নাসে দেশের গরুর অবস্থার উন্নতির জড় এই দরাজ 
বন্দোবস্ত কোন কান্দে লাগিবে ? পাচ বংসরে ৪৫ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে এই যে বিপুল কর্মচারীর দল পোষণ করা হইবে রিপোর্ট 
লেখা ছাড়া তাহাদের আর কি কান্দ হইবে? সরকারী ঘণ্তর- 
খানায় আর যাহায়ই অভাব থাকুক রিপোর্টের অভাব কখনও 
হর নাই, কান্ডে লাগাইলে উপকার হুর এমন হ্রিপোর্ট ঘথেষ্ঠ 
আছে। সরকারী দরপ্তৱথানায় রিপোর্টের যে সমাধি ক্ষেত্র 
আছে সেখানে আরও রিপোর্ট” পাঠাইয় লাভ কি এবং ইহার 
জণ্ত কর ও খণতারপ্রপীড়িত দরিদ্র ক্লষককুল কেনই বা জারও 
টাকা দিবে 1 ক্ৃষিকার্ধ বাচাইয়া রাখিবার জত যে গবর্ধেন্ট 
গবাদি প্র খাত তো দূরের কথা, সামা লবণের ব্যবস্থাটুকু 
পর্যন্ত করিতে অক্ষম তাহার উপর কৃষক নির্ভর করিতে পারে 
না। বাংলার গবাদি পশুর বর্তমান হূর্ঘশার জন প্রধানতঃ দায়ী 
থাড ও লবণের অভাব-_গুধু গবেষণার অভাব নয়। 

| ংলার কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্র আমদানী 

খ] সাহেব ক্লষি মেকামাইজেশলের কথা বলিয়াছেন । 
আমেরিকা কৃষি ঘেকানাইজ করিয়াছিল কিন্তু তাহার ফল লম্পূর্ণ 
সন্তোষজনক হয় নাই | যন্ত্রের সাহায্যে রাতারাতি চাষ বাড়াই- 
বার অভ কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের চোটে বহু জমি বেশ কিছু 
চিরতরে নষ্ট ও অনুর্বর হইয়া গিয়াছে । শুধু এযোনিয়াম সালফেট 
সার প্রথমটা ভাল ফল দিলেও পরিণামে উহা জমির অর্বনাশই 
সাধন করে । আমাদের দেশের অমিতে চিরকাল সার দেওয়া 
হইত, কোলক্রক হইতে তোয়েলকার পর্যন্ত সকলেই তাহা মুস্ত- 
কণ্ঠে বলিয়া পিয়াছেন । যে পত্বতিতে আমাদের কৃষক দার দিত 
'তাহাকেই ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা “কম্পো্ নাম দিয়াছেন এবং 
ইংরেজী কাগজে উপদেশ ছাপাইয়া কৃষককে উহাই নূতন করিয়া 
শিথাইতে চাহিতেছেন । আমাদের দেশে কোন্‌ স্তরের জমি 
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কিক্পপ সে সব তথ্য সংগ্রহ ন! করিয়াই গভীর ভাবে লাঙ্গল 
চালাইবার অন্ত ট্র্যার আমদানীর কথা হইতেছে । ১৮৩২ 
সালে ইঃ ইত্ডিয়! কোম্পানীর চা্টারের মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কে 
বিলাতের হাউস অফ কমঙ্গে যে তত্বস্ত কমিটি বসে তাহার 
সম্মুখে সাক্ষ্য দান কালে কলিকাতার বোষ্টানিক্যাল গার্ডেন্রে?_ 
সুপারিন্টেপ্ডেটে ডাঃ ওয়ালিক বলিয়াছিলেন, “ইউরোগীয়ের' 
বাংলার কৃষির অনেক ক্বিমিষই বুঝে নাই । কৃষির উপায়গুলি 
অত্যন্ত সরল ও প্রাচীন বলিয়া লোকের ধারণা বাংলার ক্কধি 
বুঝি খুব মিয়ন্তরের কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা লয়। আমি 
অনেক সময় দেখিয়াছি হঠাৎ কোন দূতন পদ্ধতি প্রয়োগ 
করিতে গেলে তাহাতে কখনো ভাল ফল হুয়না। দৃষ্াস্ত- 
স্বরূপ বলিতে পারি, বাংলার প্রাচীন লাঙ্গলের পরিবর্তে ইষ্উ- 
রোগীয় লোহার লাঙ্গল ব্যবহার শিখানো হইয়াছে । কিন্ত 
ফল কি হইয়াছে? ভূমির উপরের স্তরের যে মাইটুকু ফসল 
বুনিবার জন দরকার, দেশী লাঙ্গলে শুধু সেইটুকুই খুঁড়িয়া লওয়া 
হুইত। বিলাতী লাঙ্গলে নীচের জমি খুড়িয়া উপরের মাটির 
সহিত মিশিয়া যাওয়ায় সমস্ত অমিটাই ন হইয়াছে ।” কৃষি 
মেকানাইজেশনের ফল দ্বন্তান্ত দেশে কি হইয়াছে এবং এদেশের 
জমিতে তাহা কি প্রকারে কতটা চলিতে পারে এ লব তথ্য 
ভাল করিয়া না জানিয়া ভারতবর্ষে কলের লাঙ্গল আমদানী 
ক্ষতিকর হুইবারই সম্ভাবনা । সব দ্বিক দেখিয়া এবং সকল 
অবস্থার ব্যবস্থা রাখিয়া! যন্ত্রক্কষিতে অগ্রসর হইলে তবে সুফল 
পাওয়া যাইতে পারে এবং সেরূপ ব্যবস্থার জরন্ভ সর্বাধে 
প্রয়োজন এক অন প্রক্কৃত বুদ্ধিমান ও আগ্রহুদীল কর্মঠ লোককে 
কৃষি বিভাগের ভার দেওয়া । 


কর্মচ্যুত সৈন্যদের জন্য কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থা 
বাংলা-সরকারের কৃষি সম্পর্কিত প্র্যানগুলির মধ্যে সর্বা- 
পেক্ষা ব্যয়বহুল ৬নং প্র্যানটি । ইহাতে কর্মচ্যত সৈভদের অন্ত 
কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে, তাহার অন্ত খরচ ধর! হইয়াছে 
৪ কোটি ৮০ লক্ষ ১ হাজার টাকা । এই টাকায় দশ হাক্ষার 
সৈশ্ত ও লক্করকে চাষ-আবাঘে মন দেওয়ার সুযোগ ছেওয়। 
হইবে। ইংরেত্ের যুদ্ধে এবং সম্ভবতঃ ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি 
দেশে ব্রিটিশ ও ডাচ সামাক্কের স্বার্থে যে সৈম্ভদপ লড়িয়! 
আসিতেছে তাহাদের ছশ হাজার রনের অন্ত বরাদ্দ হইয়াছে 
প্রায় ৫ কোটি টাকা অর্থাৎ ভবন প্রতি পাচ হাশ্রার টাকা; আর 
বাংলার ইংরেজ শাসকদের অযোগ্যতার ফলে যে ছুতিক্ষ ঘটে 
তাহাতে ৩০ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচাইবার অন্ত ছুতিক্ষের 
বংসরে ব্যয় হইয়াছে ৩,২৯,৫৬১২২৮ টাক1। অর্থাৎ দন্ত 
বশ চীকা। ইংরেজের প্রয়োজনে ও দেশের প্রয়োজনে তফাৎ 
কতখানি ইহা হইতে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। 
যাহাই হউক, এই দশ হাজার দেশের লোকে যদি এ সমস্ত 
টাকার উপকার পায় তবে আমাদের ততটা আপত্তি নাই। 
কিন্ত যদি বাংলা-সরকানের গ্পুরানো গোয়াল পরিষ্কার করার 
অত নুতন খাটার ব্যবস্থা না করা হয় তবে এ টাকারও 
অধিকাংশ অকর্মণ্য অত্যাচারী বা ঘুষখোর সরকারী চাকরের 
পোষণে ও শোষণে নষ্ট হইবে । 


অগ্রহায়ণ 


বাংলার কৃষির আসল সমস্ত! 

ডিরেক্টর থা সাহেব বাংলার কৃষির সব সমন্তাই আলোচনা 
করিয়াছেন, বাদ দিয়াছেন তার আসলগুলি। ভাল সার ভাল 
রী দেওয়ার একট! পরিকল্পনা! কাগজ্জে কলমে হইয়াছে বটে, 
{কিন্ত লোকে জানে সরকারী সার কিনিবার সামর্থ্য সাধারণ 
কৃষকের নাই আর সরকারের দেওয়া] বীজে খণ যত বাড়ে ফসল 
তত গজায় না। কৃষকের আসল সমস্তা তাহাকে বল সুদে প্রয়ো- 
জনীর খণ দান ও ফসল বিক্রয়ের সময় যাহাতে সে অর্থগৃপ্ণ। 
_. দৃটলালদের হাতে পড়িয়া সর্বস্বান্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা) 
এই দুইটি সম্বন্ধেই বাংলার কৃষি বিভাগ কোন কান্ত করেন 
নাই। খপ সালিশী আইন, মহাজনী আইন প্রস্তৃতি জ্বারী করিয়া 
পুরানো মহাজনকে কাকি দেওয়ার পথ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে ) 
হয়ত হিন্দুর কিছু সাময়িক ক্ষতি ইহাতে হইবে। কিন্ত 
কৃষককে খণ ছানের সুবন্দোবস্ত না করিরাই এই সব আইনজারি 
করিবার কলে তাহার খণপ্রাপ্থির সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়াছে । 
জলের অভাবে সাত শত বর্গমাইল জমি পতিত রহিয়াছে এগুলি 
উদ্ধারেরও কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্ঠা হয় নাই। 


[৮ প্রাদেশিক পরিকল্পন। 
ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদ্বেশই এক একটি বিরাট 
যুদ্বোতর পরিকল্পনা! প্রস্তুত করিয়াছেন ।, প্রত্যেক পরিকল্পমার 
জন্ত বু কোটি টাকার হিলাব ধরা হুইয়াছে। টাকা কোথা 
হইতে আসিবে তাহার উল্লেখ কর! হয় নাই। পরিকল্পনাগুলি 
প্রকাশ কবিবার সময় কোন কোন প্রদেশে একটি করিয়া 
পরাধর্শদাতা কমিট গঠন কর] হইয়াছে । উড়িস্বায় কংশ্রেস- 
সেবী এবং প্রাক্তন অর্থসচিব পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র পবর্ণরকে 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে কংগ্রেস তে ব্রিটিশ গবন্মেন্টকে ভারত- 
বর্ষ পরিত্যাগ করিবার নোটিশ দিয়াছে) কংগ্রেস পুনরায় মন্ত্রী- 
মওল গঠন করিলে এই পরিকল্পনার কি অবস্থ! দ্রাড়াইবে ? 
বর্তমানে ব্রিটিশ ডেদ্বনীতির দ্বিতীয় প্রয়োপক্ষেত্র হইরাছে 
প্রাদেশিক দলাদলি। সাম্প্রদায়িক ভেদমীতির ধার ভৌত! 
হইয়া গিয়াছে । মুসলমান তপশীলী হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্র- 
দায়ের বনু জনে ভেদরনীতির কুফল বুঝিয়! জাতীয়তাবাদের 
পতাকাতলে সমবেত হইতেছে । ইহা লক্ষ্য করিয়া ব্রিটিশ 
পাআজ্যবাদীরা আপাততঃ প্রদেশে প্রদেশে বিদ্বেষের আগুন 
দ্বালাইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হুইয়াছেন। /ভারতশাসন আইনে 
নিয়ম আছে কোন প্রদ্বেশ অপর প্রদেশ হইতে মাল আনমতে 
বা নিজ প্রদেশের মাল অপর প্রদেশে প্রেরণে বাধা দিতে 
না। আইনের এই হ্ুম্প& নির্দেশ সত্বেও গত ছুই 





7. [তন বৎসর যাবৎ প্রত্যেক প্রদ্বেশকে আত্ত:প্রাদেশিক আম- 


দ্বানী-রপ্তানীতে বাধা-নিষেধ আরোপে প্রশ্রয় দেওয়া হই- 
য়াছে। যে বিহার বাংলাকে বাদ দিয়া বাচিতে পারে মা, 
বাংলার কারথানার কাজ করিয়া দেশে টাকা মণি অর্ডার 
করিলে যাহাদের পরিবার-পর্নিজনের অন্ন জোটে, বাংলার 
শ্রেষ্ঠ সম্পংশালী জ্রেলাগুলি পাইয়া যাহার ক্ষমতাবদ্ধি সেই 
বিহারও বাংলার ছুর্ডিক্ষে চাউল রপ্তানীতে এবং বর্তমানে 
সরিযা রপ্তানীতে বাধা দিয়াছে, এখনও দ্রিতেছে। ব্রিটিশ 


বিবিধ প্রসঙ্গ সংক্রামক রোগ নিবারণ 
গবর্ধে্ট নিজের আইন চোখের সামনে থাকিতেও এই গুরুতর 


১২১ 


অত্যাচারের প্রতিকারে অনিচ্ছুক । প্রদেশে প্রদেশে এইভাবে 
সুকৌশলে বিঘেষ জাগাইয়া তোলা হইতেছে । ক্ষমতা কতৃত্ব 
ও আস্তরিকতা বিহীন প্রাদেশিক পরিকল্পনাগুলিও প্রত্যেক 
প্রদ্দেশকে আলাদা ভাবে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করিতেই উৎসাহ 
*দ্বিবে, অপর প্রেশকে দোহন করিয়া! স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিলেই 
গবশ্মেন্টের সহায়তা লাভ করিবে। . 


সংক্রামক রোগ নিবারণ 

অল-ইতিয়া ইনষিটিউট অফ হাইজিন এও পাবলিক হেলথের 
অধ্যাপক ডাঃ আর, বি, লাল সম্প্রতি এক বেতার-বস্তৃতায় 
ব্ৰিটেন আমেরিকা ও রাশিয়ায় রোগ নিবারণ সন্বদ্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছেন যে ব্রিটেন হইতে কলেরা, 
প্লেগ ও টাইফয়েড ভর একেবারে দুর হইয়াছে, একটি লোকও 
সেখানে আর এই তিন রোগে আক্রান্ত হয় না। জনম্বান্থ্যের 
জন্ত ব্রিটেন বংসরে প্রায় ১৯৬ কোটি টাকা ব্যয় করে। আমে- 
রিকা হইতেও গীত ভ্রর ও কলেরা একেবারে বিতাড়িত 
হইয়াছে, রাশির! শুধু কলেরা দূর করিতে পারিয়াছে। ১৯১৩ 
সালে রাশিয়ায় যত লোক বসস্তে ও টাইফয়েড রোগে মারা! 
যাইত, বত্মানে তাহার তুলনায় বসন্তে শততকরা মাত্র একজন 
ও টাইফয়েডে ২৫ জন মরে । আমেরিকায় প্রধানতঃ বেসরকারী 
চেষ্টায় এই কার্ধ সাধিত হইয়াছে, কিন্ত ব্রিটেনে ও রাশিয়ায় 
গবন্মেণ্টের চেষ্টাতেই উহ্‌! ঘটিয়াছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ 
সাহায্য করিয়াছে এই মাত্র । 

আর আমাদের দেশ ? ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসস্ত, টাইফয়েড, 
যক্ষা প্রভৃতি প্রতিষেধযোগা রোগে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ 
লোক মরিতেছে, গবস্মে্ট এখানে নিবকার দর্শক মাত্র । 
বড় জোর ছুই দশ লাখ টাকা খরচ করিয়া কিছু কর্মচায়ী নিযুক্ত * 
করিয়া ও প্রচারকার্ষ চালাইয়াই গাহাদের কর্তবা শেষ হয়। 
বাংলা-সবকার তাহাদের যুদ্ধোভর পরি *ম্সনায় স্বীকার করয়া- 
ছেন যে ছয় কোটি লোকের জন্ত হাসপাতালে মোট ৬৪০০ 
শয্যার ব্যবস্থা নিতাস্ত অকিকিংকর | ইহা বাড়াইবার প্রয়োশ্রদ 
অনুভব করিয়াও তাহারা মোট আর ২৫০০ শযার বেশী 
বাড়াইবার কথ! কল্পনা কর্রতে পারেন নাই । ইহার জঅস্ক 
ভাহার] দেখাইয়াছেন ব্যয় হইবে নিক্নোক্তরূপ :£ 
ঘর বাড়ী তৈ'রর ব্যয়-__৫০ লক্ষ টাকা। 
বাৎসরিক ব্যয় _-৭৫ লক্ষ টাকা । 
মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা! 

শাসমযন্ত্রের বন্তমুষ্টি দৃঢ় রাখিবার জঙ্ঘ কিন্ত টাকার 
অভাবের কথা শোনা যায় না। এই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাতেই 
শুধু পুলিসের জন্ত ব্যয়বরাদ্ব ধর] হুইয়াছে নিয়োভ কপ £ 


পুলিসের বাড়ী তৈরির ব্যয়_ ৬৪ লক্ষ টাকা 
কণিকাতা! পুলিসের জ্রন্ভ বাড়ী ৫২৪ লক্ষ টাকা ' 
৭৮৫ লক্ষ টাকা 


কলিকাতা পুলিসের সংখ্যাবদ্দি-_ 

মোট ২ কোটি ১ লক্ষ ৫০ হাতার টাকা। 

পরাধীন দেশে মানুষের প্রাণের চেয়ে পুলিসের স্বাচ্ছন্দ্য 
স্গবন্মে মেন্টের নিকট অনেক বেণী প্রয়োজনীয় । 


© 


১২২ না 
নৌকা নিলাম 


প্রবাসী 
প্রতিবাদ এখনও পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই। কয়েক 


১৩৫২ 


বাংলা-সরকারের সিভিল সাপ্লাই বিভাগ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন দিন পূর্বে সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল যে কলিকাতার 


পাকা শাল ও অপর শক্ত কাঠ দিয়া তৈরি নূতন দেশী নৌকা 


অনেকগুলি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পৃহে থানাতলাসী 


সাক্ষসরঞ্কাম সমেত নিলাম হুইবে। এ সঙ্গে জানান হইয়াছে হইয়াছে, ইহার সহিত নৌকার ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে 
নিলামের নৌকাগুলি কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের বোট কিনা তাহা জানা যায় নাই। যুগান্তর লিখিতেছেন £ 


সার্ভেয়ার পরীক্ষা করিয়! লাইসেন্স দিয়াছেন । 

১৯৪২-এ সিঙ্গাপুর জ্বাপ কবলিত হওয়ার পর এদেশের 
সিডিপিয়ানতত্ত্র ধরিয়া লইয়াছিলেন জাপান আসাম ও বাংলা 
আক্রেমণ করিবে । ফলে তৎকালীন মন্তিমঞ্লীর সহিত কোন 
পরামর্শ না করিয়াই গবর্ণর সর ক্ষন হাবার্ট সমুদ্র উপকূলবর্তী 
জেলাসমুহ হইতে সমস্ত নৌকা, সাইকেল, হাতী প্রভৃতি ষান- 
বাহন এবং চাউল সরাইবার ছকুম দেন । হুকুমজ্গারির পর 
মুহ্তা বিলম্ব না করিয়াই উহা! কার্যে পরিণত করা হয়। 
সরকারী হিসাবে প্রায় ২৬ হাজার নৌকা মাঝিদের নিকট 
হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। এই কার্যে সরকারী তৎপরত! 
এত বেশী হইয়াছিল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নঘীর অপর তীর 
হইতে কৃষকের মজুত ধান নৌকা করিয়া বাইয়া আনিবার 
সময়টুকুও দেওয়া হয় নাই। নৌকা কাঢ়িয়া লইয়া যাওয়ার 
পর সেই ধান তাহার চক্ষের উপর পচিয়াছে। এই সব 
নৌকার অন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে সত্য কিন্তু উহার কতটা 
মৌকার মালিক পাইয়াছে আর কতটা গিয়াছে পুলিসের 
দ্বারোগা প্রস্তৃতি ক্ষতিপূরণ-বিতরণকারীদের পকেটে তাহার 
সন্ধান কেহ করে নাই। 

যে সব নৌকা কাড়িয়া লওয় হইয়াছিল তাহার মধ্যে সর- 
কারী হিসাবে ১৪৩৫টি নৌকা হ্বালানী কাঠ হিসাবে বিক্রয় 
করা হুইয়াছে। সামাভ কিছু ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্ত 
২৬ হাজার নৌকার অধিকাংশই ন হইয়াছে। নৌকাগুলি 
“নিরাপদ” এলাকায় যে তাবে রাখা হইয়াছিল তাহাতে সেগুলি 
যে কোন দিন আর কাজে লাগিবে না তাহা সহবেই বুঝা 
গিয়াছে । তারপর মূতন নৌকা তৈরির পালা । ১১৪৪-এ প্রায় 
আড়াই কোটি এবং ১৯৪৫-এ প্রায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হুইল । 
১৯৪৫-৪৬-এর বাক্ছেটে দেখা গেল জঙ্গলে কাঠ কিনিবার 
জর্জ এক কোটি টাকা আগাম দেওয়ার বরাদ্ধ হইয়াছে । দৈনিক 
বন্গমতী লিখিজেন-_মন্ত্রী সাহাবুদ্ধীনের জঙ্গল হইতে কাঠ 
আসিতেছে, সরকার তাহার প্রতিবাদ করিলেন না । বাংলা" 
দেশের যে শিল্প বিভাগের কার্যকলাপ লোকে দর্বদা সন্দেহের 
চক্ষে দেখিয়াছে, যাহার ভিরেকউরের ধাপ্পাবাঁজীর বিশদ বিবরণ 
আনন্দবাক্কার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বিভাগ ও 
সেই ব্যক্তির উপর নৌকা তৈরির ভার অপিত হুইল । দুইজন 
ভাগ্যান্বেধী ইউরোপীয়, একজন চেক ও একজন হাঙ্গেরীয়__ 
যাহাদের নৌকা তৈরির সহিত পূর্বে কোন সম্পর্ক ছিল মা 
তাহাদের উপর এই কার্ধের ভার দেওয়া হইল। মাড়োয়াড়ী 
কন্টাক্ট নিযুক্ত হইল। ইহাদের বিরুদ্ধে দ্নিক বন্থমতীতে 
অনেক অভিযোগ প্রকাশিত হুইল, গবন্বে ট তাহারও কোন 
প্রতিবাদ করিলেন না। 

গত ২১শে কাতিকের যুগ্রাস্তপ্র পত্রিকাহ নৌকা তৈরি সম্বন্ধে 
যাহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আরও গুরুতর । ইহারও কোন 


* যুদ্ধের দৌলতে রেল-্রীমাবে জায়গা নাই, নৌকাগুলিরও 
সদ্গতি করা হইয়াছে | কতর্ণরা বলিলেন, ভাবনা কি? 
বড় বড় কিস্তী নৌকা তৈয়ারী করিতেছি । “বোট-বিজ্ডিং 
কন্ট্রাক্ট” ঘোষণা করা হইল । চার কোটি টাকার মৌক] -- 
তৈরারী হইবে । দরকারী ঠিকাদারেরা সকলেই সকল 
বিষয়ে পারদর্শী । নৌকা তৈয়ারী আর এমন কি কঠিন 
ব্যাপার | তাহ! ছাড়া সরকার কাঠ দ্বিবেম, পেরেক কজা 
সমস্তই দ্িবেন-_ কেবল জোড়াতালি দিয়া নৌকা দীড়- 
করানো মোটা লাভ । নৌক] তৈয়ারী আরম্ভ হুইল 
সরকারী ঘোষণায় বলা হইল-_-১২ হাজার নৌকা তৈয়ানী 
হইতেছে । নৌকা তৈয়ায়ী হইতে বিলম্ব হইল না, করিং- 
কর্মী ঠিকাদারেরা বিদ্যুং-পিতিতে মৌকা তৈয়ার করিয়া 
তাক লাগাইয়া দ্রিলেন। কিন্ত তৈয়ারী নৌকাখুলিকে 
জলে নামাইলে দেখা গেল, সেগুলি কলঙ্কিত দেহ লইয়া 
জলে ভাদিতে রাজী নহে__সেগুলি ডুবিতে আরম্ত 
করিল। বাধ্য হুইয়া তখন কর্তার! সেগুলিকে ভাঙ্গায় 
তুলিয়া আনিলেন। তাহারা অনেক গবেষণা করিয়া নৌকাঁ- 
গুলিকে জলে ভাসাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন ন!। 
ছোট কদর কীতি এবং ঠিকাদারদের এই ভোববাজির 
কাহিনী রা হইতে বিলম্ব হইল মা, অবশেষে বড়কর্তার 
কানেও কথাটা পৌছিল। একদিন যিনি লরল বুদ্ধিতে 
(?) নৌকা নিৰ্মাণ পরিকল্পনাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 
তিনি স্তস্তিত হইলেন। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তদস্ত 
আরম্ত হইল, কিন্ত লালফিতার রহস্ত ভে করা কি সহজ | 
চার কোটি টাকার এই কেলেঙ্কায়ীর আসল রহন্য উদ্ধার 
করিতে গিয়া বিশেষজ্ঞগণ ঘাশিয়া উঠিলেন_-এত টাকার 
এই পরিণতির কারণ কি-_এই প্রশ্রের কে উত্তর দিবে ? 
বাস্তবিক কেহ উত্তর দ্বিতে পারেন নাই। সরকারী 
প্রচার বিভাগও নীরব | এই অবস্থার মধ্যে বোট সাপ্লাই 
ডিপার্টমেন্ট হইতে দেশী নৌকার নিলাম ঘোষণা করা 
হুইয়াছে। কু-ল্লোকে বলিতেছে যে, পাছে কেঁচো তুলিতে 
পিয়া সাপ বাহির হুইয়া পড়ে, তাই মৌকা নির্মাণের সেই 
কেলেক্কারীকে ধামা চাপা দিয়া জ্বলে ভাসিতে অনি 
নৌকাগুপিকে মেরামত করিয়া নিলামে চড়ান শব 
এ কথা আমর! জোর করির! বলিতে চাই না| এবং 3 
ঠিকাদারদের নামের তালিকার সহিত রেডক্রশ ভাগারের 
মহাঙ্ুভব চাদাদাতার নামের তালিকা মিলাইয়! দেখিতে 
বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কিন্ত সেই চার কোটি 
টাক] মূল্যে তৈয়ায়ী নৌকাগুলির কি হুইল সে কথা এই 
প্রদঙ্গে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার সকলেরই আছে এবং 
নিলামের মৌকাপ্তলির সহিত সেই নৌকার কোন জম্পর্ক 
আছে কিমা; না থাকিলে আবার কি প্রয়োজনে নৌকাঁ- 


অগ্রহায়ণ 


তৈয়াগী হইয়াছিল তাহা পবন্েন্ট প্রকাশ করিয়া জম- 
সাধারণের সন্দেহ ভগ্তন করিবেন কি ? পোর্ট কমিশনারের 
বোট-সার্ভেয়ারের পরীক্ষায় যে-সমন্ত নৌকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, 
সেগুলি জ্বলে না ভাসিবার কারণ নাই, কিন্ত সেই চার 
কোটি ‘জলে ভাসিতে অনিচ্ছ,ক” নৌকা কোন্‌ যাহ্মন্ত্ে 
ছুনাঁতির দরিয়া! পার হুইয়া গেল, বাংলাসরকারের অসাম- 
রিক সরবরাহ বিভাগ তাহা প্রকাশ কবিতে সঙ্কোচ বোধ 
করিতেছেন কেন ? 


ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি 


NAT 


৯৮ ভাক্তবর্ষের জনসংখ্যা বংসরে ৫০ লক্ষ হিসাবে বাড়িতেছে 


এই নংবাদ পাওয়ার পর হইতে গত কয়েক বংসর যাবৎ 
আমাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার আর অস্ত 
নাই। যাক, বিলাতী মুরুব্বী হইতে সুরু করিয়া এদেশের 
১ ফিরিঙ্গী সংবাদপত্র পর্ধ্যস্ত ইহা! লইয়া মাতামাতি করিতেছেন 
এবং বুঝাইবার চে! করিতেছেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজেের 
সুশাসনে শাস্তি ও সম্বপ্ধি বিরান্ধ করিতেছে বলিয়াই এই হারে 
জনসংখ্যা বাড়িতেছে। রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিঘ, সর্ববিদ্যা- 
বিশারদ সিভিপিয়ান, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ইংরেক্রের 
Jশর্বিকটই যেন ভারতের জনসংখ্য] বৃদ্ধি মর্মপীড়ার কারণ হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। একদল আবার বলিতে নুরু করিয়াছেন যে এই 
হারে লোকসংখ্যা বাড়িলে দেশের দ্বারিপ্র্য আরও বাড়িবে, 
অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ কর। 

অধ্যাপক হিল শারীর-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, মৌলিক গবেষণার 
জন্ত তিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তারত- 
সরকারের টাকায় ভারতবর্ষ ভ্রঘণ করিয়! তিনি ভারতবর্ষ সন্বদ্ধেও 
পণ্ডিত হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি বিলাতের পিকচার পোষ্ট 
নামক পত্রিকায় তিনি ভারতের জনসংখ্যা] বৃদ্ধি লইয়া গবেষণা! 
করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন £ 

“১৬০০ গ্রীষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা সম্ভবতঃ ১০ কোটি 
ছিল, ১৭৫০ সালে উহা বাড়িয়া ১৩ কোটি, ১৮৫০-এ ১৫ কোটি 
এবং ১১০০ সালে প্রায় ৩০ কোটি হুইয়াছে। বর্তমানে উহা! 
৪০ কোটির উপর এবং প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ হিসাবে লোক 
বাড়িতেছে।” 

১৬০০ হইতে ১৮৫০ সাল পর্ধ্যস্ত জনসংখ্যার হিসাব অধ্যাঁ- 
পক হিল কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা? তিনি বলেন 
নাই। অতিশয় বৃতের দ্বায় শুধু একটি “সম্ভবতঃ” শব্দের 
সাহায্যে পাশ কাটাইবার ব্রান্ত! খোলা রাখিয়াছেন। আমর! 
যতদূর জান ১৮৭২ সালের পুর্বে সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা 
স্খপনিধ্বারশের কোন ব্যাপক চেষ্টা হয় নাই । কোন কোন জেলার 
অনসংথা] নির্ণয়ের কিছু চেষ্টা হইয়াছিল এবং প্রধানত: অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়াই করা হইয়াছিল । ১৮৫০ হইতে ১১০০ 
সালের মধ্যে ৫০ বংসরে লোকসংখ্যা কেমন করিয়া দ্বিগুণ হইতে 
পারে, ১৫ কোটি লোক পঞ্জাশ বংসরে কিন্ধপে ত্রিশ কোটি হয় 
তাহারও কোন কারণ বা যুক্তি তিনি দেখান নাই। সাধারণ 
বুদ্ধিতে ইহা! অবিশ্বাস্য । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে সর্‌ উইলিয়াম জোহা, কোঁলক্রক এবং 
হামিলটন-বুকানন বাংলাদেশের জনসংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষত যথেষ্ট 


বিবিধ প্রসঙগ-_ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাহাদের হিসাব আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত 


১২৩ 


প্রধাহুসারে হয় নাই বলিয়া ইহাদের প্রদত্ত তথ্য প্রামাণ্য বলিয়া 
গৃহীত হয় না। 

উপরোক্ত অপূর্ব হিসাব দাখিল করিয়া হিল সাহেব ভাহার 
সিদ্ধান্ত টামিতেছেন নিয্োজবপ £ 

“আমাদের মনে রাখিতে হুইবে যে এক শত বৎসরে ত্বন- 

* দংখ্যা পনর কোটি হইতে চল্লিশ কোটি হইবার একমাত্র কারণ 

আমাদের স্শাসন, যানবাহন, সংবাদ আধদানপ্রদান, সেচ, কৃষি, 
জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি এবং দুর্ভিক্ষ ও*মড়ক নিবারণ । ইহাও 
ভুলিলে চলিবে না যে ভারতবর্ষের ইতিহানে এই প্রথম সমগ্র 
দেশ এক কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের অধীনে একটি সুগঠিত শাঁদন- 
যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে ।” 

অসত্যভাষণেরও একটা সীয়া আছে, ইংরেজ চরিত্র বেখি- 
বার পরও এ ধারণা যাহারা এখনও পোষণ করেন, হিল 
সাহেবের উপরোক্ত মত্বব্যে আশা করি তাহাদের ভ্রম 
ভাঙিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সন্বদ্ধে 
আমেরিকার প্রিল্সটন আপিস এবং আমেরিকান একাডেমি অফ 
পলিটিকাল ও সোষ্যাল সায়েন্স অনেক গবেষণা করিয়াছেন। 
তাহাদের সংগৃহীত তথ্যে দেখা! ষায় গত তিন শত বৎসরে 
পৃথিবীর লোকসংখ্যা চতুগুণ বাড়িয়া! ৫০ কোটি হইতে ২০০ 
কোটিতে দাড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম হইয়াছে 
আধুনিক সভ্যতার পরিমাদৃপ্ত ইউরোপে এবং সবচেয়ে বেশী 
হইয়াছে দরিদ্র এশিয়ায় । কিন্তু ১৮৮১ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত 
কয়েকটি দ্বেশের শতকরা বৃদ্ধির হার এইরূপ 


ভারতবর্ষ _ 

কাহারও তুলনায় ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 
অস্বাভাবিক বা অত্যধিক বলিতে পারা যায় না। সুশাসনের 
পরিবর্তে কুশাসনই অনেক সময় জন্সংখ্য! বৃদ্ধির কারণ হয় 
ইহার প্রমাণ ভারতবর্ষে মিলিবে। সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা! 
গিয়াছে প্রত্যেক পরিবারে অন্তাভ স্থানের তুলনায় লোকসংখ্যা 
বেশী । ইহার ছইটি কারণ আছে । থানা পুলিস অধিকাংশ 
গ্রাম হইতেই বহু দুরে, উহার সংখ্যা খুব কম এবং যাতায়াত 
অত্যন্ত কঠিন। পারিবারিক জনবলই এখানে প্রধান সম্বল । 
দ্বিতীয়তঃ, এই অঞ্চলের বহু স্থান বর্ষাকালে দ্বীপে পরিণত হয় 
এবং সেখানে যাতায়াত কষ্টকর । অধচ উহা আবাদের স্থান । 
কাজেই অনেক চাষী এ সব দ্বীপে বিবাহ করিয়া সংসার 
পাতিয়া পুজদের সাহায্যে এ এলাকার সম্পত্তি রক্ষা করে। 
ু্দরবন অঞ্চলে বছ বিবাহ প্রথার এইরূপ একটা অর্থনৈতিক 
কারণ আছে। সাধারণ চাষীর পক্ষে মজুরি দিয়া লোক 
নিয়োগ করা অপেক্ষা ক্ষেত-খামারে পুত্র বা ভ্রাতুপুত্র প্রভৃতি 
নিয়োগ অনেক সুবিধাজনক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া চাষীর পরি- 
বারে লোকবলই বড় বল । প্রাণিবিজ্ঞান অহুসারেও দেখা যায়, 
যে-জীব যত নিয়নন্তরের, সস্ভান-উৎপাদন তাহার তত বেশী । 
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দ্ষিদ্রের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার 
সবদ্ধির জন্ত ঘারিদ্য বৃদ্ধি_এই মায়াজালে জড়াইয়া পড়া ভিন্ন 
গত্যত্তর থাকে না। ইংরেজ আমলে ক্রমাগত জনসংধ্যাব্বদ্ধি 
সুশাসনের পরিচয় নয়, ক্রমবর্ধমান দ্ারিপ্র্যেরই বিজ্ঞানসম্মত 
প্রমাপ। তবে রক্ষা এই যে, অঙ্থাভ দেশে যে হারে লোক 
বাড়িতেছে ভারতবর্ষে তাহা হয় নাই। 
ভারতে ইংরেজের কৃতিত্ব 

দেশে শিশুমৃত্যু ও প্রন্থতিম্ত্যুর হারই বরং গবর্ঘেপ্টের 
কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এই 
ছুইটিই চেষ্টা করিলে অনেক কমাইয়া আমা যায়, সভ্য দেশ 
মাত্রেই ইহা করিয়াছেও। পৃথিবীতে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ 
যেখামে শিশু ও প্রস্থুতি মৃত্যুর হার আজও সর্বাপেক্ষা অধিক । 


যথা £ > 
প্রতি সহশ্রে প্রতি সহম্রে গড়পড়তা 
শিশুমবত্য প্রন্থতিষ্ততা  পরমায়ু 
আমেবিকা ৫৪ ৮৫ ৬২ 
ইংলণ্ড ৫৮ +8 ৬৩ 
ভারতবর্ষ ১৬২ ২৪-৫ ২৭ 


ভারতবর্ষে শিশু ও প্রশ্থতিয্ব়ার হার ব্রিটেন ও আমে- 
রিকার তিন গুণ এবং গড়পড়তা পরমাযু মাত্র ২৭ বংসর | 
ব্রিটেন ও আমেরিকায় ৬০ বৎসরের নীচে লোকের মৃত্যু 
অন্নাভাবিক, আর ভারতবর্ষে ২৭ বংসকের বেশী কেহ বাচিয়া 
পেলে তাহ! ভগবানেব দ্বয়| বলিয়া মানিতে হয়। হংরেজের 
সুশামন এতই চমৎকার যে এদেশে বৎসন্গে ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ 
লোক ম্যালেরিয়', কলেরা, বসস্ত, টাইফয়েড, যন্মা প্রভৃতি 
প্রতিষেধযোগা রোগে মরে । চিকিৎসা হইলেও পথ্য পাইলে 
এই সব রোগে খুব কম মাহৃষ মরে । ইংরেজেরা এদেশে বৎসরে 
৫০ লক্ষ লোক বাড়িতে দেখিয়া আমাদের ভবিষাৎ ভাবিয়া গভীর 
চিন্তায় উতিগ্ন হইয়| উঠিয়াছেন, কিন্ত পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ লোককে 
প্রতি বছর মরিতে দ্বেখিষা কথাটিমাত্র বলেন নাই । মালেবিষায় 
লোকের কর্মশক্তি কমিয়! যায়; হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে 
ইহার ফলে আমাদের দেশে বৎসরে প্রায় ১০৬ কোটি টাকা 
লোকসান হয়। অর্থাৎ ম্যালেরিয়া মিবারণ সম্ভব হইলে বত্গাম 
অবস্থাতেই আরও ১০৬ কোটি টাকার সম্পদ উৎপন্ন হইতে 
পারিত। ম্যালেপিয়ার ত্রহ্মাঙ্র কুইনাইন | ভারতবর্ষে কুইনানের 
চাষ হইতে পারে। কিন্ত ডাচ ও ইংরেক্র সাত্রাজ্যবাহীর! 
মিলিয়া এ দেশে কুইনাইনের চাষ বন্ধ রাখিয়া ভারতবর্ষে 
অত্যান্ত চড়াদরে জাভায় উৎপর কুইনাইন চালাইয়াছে। 
বহ প্রতিবাদ সত্বেও গবন্মেণ্ট ইহাতে কর্ণপাত করেন 
নাই । ডাচ সাম্রাজ্যবাদের সহিত ব্রিটিশ লাত্রান্্যবাদের 
ঘনিষ্ঠ যোগ ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান স্বাধীনতা-সংপ্রামে আরও 
ভাল করিয়াই প্রমাণিত হইয়াহে। 

হিল সাহেব এদেশে রেলওয়ে বিস্তারের জ্ বাহবা লইতে 
চাহিয়াছেন। সত্য বটে ইংরেজ আগমনের পর ভারতবর্ষে 
রেল হইয়াছে কিন্ত ইহার কৃতিত্ব কি একা ইংবেজের ? আধু- 
নিক যুগে রেল সব দেশেই দিয়াহে, ষে জাপানে কোন শ্বেত 
জাতি পদার্পণ করিবার অধিকার পাইত না সেথানেও রেলপথ 


প্রবাসী 
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বিস্তার হইয়াছে! চীনের রেলপথ বিস্তারে ইংরেজেব সাহায্য 
কতটুকু? সেখানেও রেল হইয়াছে। আমেরিকা হুইতে 
ইংরেজ বিতাড়মের পর সেখানে রেল চলিয়াছে। আমাদের 
দেশ স্বাধীন হইলে আমরাই রেল খুপিতাম, তাহার জন্ 
ইংরেক্তকে ডাঁকিবার প্রয়োজন হয়ত হইত না। ভারতে রেল- 
পথ বিস্তারে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, এই টাকার£ 
প্রায় সবটাই লুঠ করিয়াছে ইংরেজ কোম্পানীরাঁ। এদেশের 
রেল কিন্তু আমাদের প্রয়োজনে চলে না, উহার প্রথম ও প্রধান 
দ্বায়িত্ব ইংরেন্ডের পণ্য ও সৈল্গ বহন । রেল পরিচালনের উপর 
ভারতবাসীর কোন হাতই নাই, উহ! সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের 
কতৃত্থাধীন। গত যুদ্ধে তারতবাসীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া 
ভারতীয় রেলপথ উপড়াইয়া তুলিয়া সেই সব লাইন এবং বহু 
ইঞ্জিন ও গাড়ী মধ্য-এশিয়ায় ইংরেছের প্রয়োজন সাধনের আস্ত 
প্রেরিত হুইয়াছিল। গত ছুর্ভিক্ষেও দেখা গিয়াছে আমাদের 
রেল সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সৈন্য ও পণ্য বহুনেই ব্যস্ত, দুর্ভিক্ষে 
মৃত্যু নিবারণের অ্বন্ত আহার্ষ আনিবার তাগিদ তাহাদের নাই। 

অধ্যাপক হিল ছৃ্তিক্ষ ও মড়ক নিবারণের কথা বলিয়। 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ব্রিটিশ-শীসনে ভারতবর্ষে এই ছুইটিই 
নিবারিত হইয়াছে । এই উক্তি কত বড় অসত্য প্রত্যেক... 
ভারতবাসী তাহা মর্মে মর্মেজানে। মড়ক ও রোগ ভারত- 
বাসীর দিত্যসঙ্সী। তারপর ছুর্তিক্ষ । ১৭৭০, ১৭৮৪,,১৮০২৯ 
১৮২৪ এবং ১৮৩৭ সালের ছুত্িক্ষগুলি কোম্পানীর আমলে 
ঘটয়াছে বলিয়া না হয় ছাড়িরা দিলাম! কিন্তু নিয়লিখিত 
স্থানের ছুষ্তিক্ষগুলি খাস ব্রিটিশ-শাসনে ঘটয়াছে এবং উহাতে 
বহু লক্ষ লোকের প্রাণহানি হইয়াছে £ 

১৮৬০-_-উত্তর-পশ্চিম ভারত । 

১৮৬৫_ উড়িষ্যা (দশ লক্ষ মৃত) । 

১৮৬৮-_রাজপুতানা। 

১৮৭৩-বিহার । 

১৮৭৬- দক্ষিণ ভারত (৫২ লক্ষ মৃত) | 

১৮৯৬ এবং ১৮৯৯--সমত্র ভারতবর্ষ, বিশেষভাবে বোম্বাই, 

মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ । 

১৯০৭--যুহপ্রদেশ | 

১৯১২১ ১৯১৮ এবং ১৯২০-_আহমদনপপ্ন || 

১৯৪৩- বাংলা (৫০ লক্ষ স্ৃত )। 

এক হিসাবে দেখা যায় ১৭১৩ হইতে ১৯০০ পর্য্যস্ত ১০৭ 
বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধে মোট ৫০ লক্ষ লোক মরিযাছে, 
আর একমাত্র ইংরেজ্রশাসিত ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষে ১৮৭৬ হইতে 
১৯০০ এই ২৫ বৎসরে মোট ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে-৯- 
পতিত হইয়াছে। দুণ্ডিক্ষ ছাড়া অন্নকষ্ট এদেশে চিরন্তন | আট- + 
নয় কোটি লোকের বৎসরে এক দিন পেট ভরিয়া আহার জোটে 
না, এক বেলা শুধু লবণ-ভাত খাইয়া দিন কাটায় এমন লোকের 
সংখ্যা এদেশে বছ কোটি । 

অধ্যাপক হিল বলিয়াছেন, ইংরেজ শাসনেই নাকি ভারতবর্ষ 
প্রথম একটি সুগঠিত গবদ্মেণ্টের অধীনে আসিয়াছে । ইংরেজের 
লেখা স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের সঙ্গেও যার পরিচয় আছে সেও এত 
বড় ভূল ক! বলিতে দ্বিধা করিত । বিশ্ববিখ্যাত নোবেল-প্রাইজ 


রি 


২ 
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প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক না জানিয়া এত বড় তুল কেমন করিয়া উচ্চারণ 
করিলেন তাহ] বস্তুতই বিস্ময়কর । তবে সাত্রাঙ্্য রক্ষার অন্ত 
ওকালতি করিতে গেলে অবন্ত এমন কথা বলিবার দরকার 
হইতে পারে। হিপ আমলে মৌর্য এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য আয়তনে 
বতমান ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা অনেক বড় এবং অনেক সুগঠিত 
ছিল। সত্মাট্‌ চন্দৰগুপ্তের রাজত্বে লোকে ঘরে তালা দ্বিত না 
ইহা আ্রীকপর্যটকেরাই বলিয়া গিয়াছেন। সরকারী কর্মচারীদের 
ছুরি মিবারণের অন্ত ভারতব্যাসী বিশাল সাত্মান্যের যে-কোন 
স্থান হইতে আপত যে-কোন লোককে সত্রাট অশোকের সহিত 
দ্বিবারাত্রি সকল সময়ে সাক্ষাতের অধিকার ছেওয়া হইয়াছিল । 
সরকারী কর্মচারীদের স্থানাস্তরে বদলী করিবার প্রথা ইংরেজ্ 
আমলে প্রথম আরম্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের কথায় কথায় 
শোনান হয়। ইহাঁও ভুল। সম্রাট অশোকের আমলে এই 
প্রথা প্রথম ভারতবর্ষে প্রবতিত হয়। তখনকার যানবাহমের 
অসুবিধার দিনে শাসনযন্ত্রের এতবড় সংস্কার যে বিরাট দুরদশিতা 
ও দক্ষতার পরিচয় বহন করিতেছে আদ্বিকার যুগে সেরূপ 
ষ্টান্তব বিরল | মুসলমান রাজ্দত্বে সম্রাট শের শাহের আমলেও 
দেশে চোরডাকাতের উপদ্রব ছিল না। অসহায়! বৃদ্ধা নারী 
পর্যন্ত সাঠের মধ্যে গাছতলায় সোনার তাল সঙ্গে লইয়া নির্ভয়ে 
রাত্রি কাটাইতে পারিত। আর আজ ইংরেজের সুশাসনে 
বাহিরের চোরডাকাতের কথা তো ছাড়িয়াই দিলাম, শাসন- 
যন্ত্রের মূল থাটিতে পর্যন্ত চোর ও ঘুষখোরের অভাব নাই। 
সরকার চোখ বুজিয়া থাকায় চোর ও জুম্তাচোর আজ সমাহ্রের 
সকল স্তরে নির্ভয়ে বিচরণ করে। আকবর ও ওুঁরঙ্গজ্রেবের 
সাম্রাজ্যের আয়তন ও শাসন তো সেদিনের কথা, তাহার দীর্ঘ 
ও বিস্তৃত ইতিহাস অনেক আছে। 


ব্রিটিশ সাআঁজ্যের পক্ষে অধ্যাপক হিলের 


ওকালতি 


অধ্যাপক হিলের যূল বক্তব্য এই £ 

“আমাদের দ্বায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। আক্ষ 
যে কোটি কোটি লোক ভারতবর্ষে বাচিয়া আছে, আমরা 
সেখানে না গেলে ইহারা বাচিত না। আমরা যদি আমাদের 
দায়িত্ব পরিত্যাগ করি এবং ধরুন ১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবর 
ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া আসি তাহা হইলে দলাদলি ও বিশৃ- 
খল] নুরু হইবে এবং ভারতবর্ষ এক অথও দেশে পরিণত হইবার 
পূর্বে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাই আবার দেখা দিবে ইহা 
জোর করিয়া বল! যায় ।” 

চার্চিল-আমেরীর সুখের এই বাধা গৎ বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞামি- 


বি কেব মূখে বেদনাদায়ক লক্দেহ নাই। কিন্ত ইহাই শিক্ষিত- 


অশিক্ষিত সকল সাত্রাজ্যবাদী ইংরেক্রের মনের কথা। ইংরেজ 
যখন প্রথম এদেশে আসে তখন ভারতবাসী তাহাকে 
সাদরে অভ্যর্থনাই করিয়াছিল । উনবিংশ শতাব্দীর বহু 
নেতাই ইংরেজের সততায় ও আস্তরিকতায় বিশ্বাস করিয়া 
হিলেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনও বহু দ্বিন ষরিয়া 
ব্রিটেনের রাজনীতিবিদদের প্রতিশ্রতিতে বিশ্বাস রাখিয়া 
আবেদন-নিবেদনের পথেই অগ্রসর হইয়াছিল । কিন্ত ক্রমে 


বিবিধ প্রলঙ্গ গ্র_-বাংলীর শাসন-সংস্কার 


১২৫ 


_ ক্রমে প্রতিশ্রুতির পর পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং ভারতের 
বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার হইতে দেখিয়! ব্রিটেনের উপর ভারত- 
বাসীর বিশ্বাস টপিতে বারস্ত করে। ইহার পরই পূর্ণ স্বাধীন- 
তার দাবি এবং ভারতবর্ষ পরিত্যাগের চরম পত্র । যে ভারত- 
বর্ষ ব্রিটেনের সহিত বন্ধুত্ব বাঞ্ছিত বস্তু বলিয়া! তাহার সভতায় 
নির্ভর করিতে চাহিয়াছিল, ১১২৮ সালেও যে দেশ ইংরেজের 
সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার কথা উচ্চারণ করিতে চাহে নাই, 
সেই ভারতবর্ষে আজ ব্রিটেনের প্রক্কত মিত্র একজনও নাই । 
এই পরিবর্তনের জন্ত একমাত্র দায়ী ব্রিটিশ শাসনকতাঁদের 
অদুরদূর্শিতাঁ, ব্রিটিশ বণিকদের দুর্জয় লোভ এবং ব্রিটিশ সাত্রাজ্য- 
বাঘীদের মিথ্যা প্রচারকার্ধ। 


বাংলার শাসন-সংস্কার 


বাংলার গবর্ণর মিঃ আব, জি, কেসি সাংবাদিকদের এক 
সম্মেলনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ২২শে অক্টোবর তারিখে 
বাংলা-সরকারের দপ্তরথানায় বিরাট সংস্কার সাধিত হইযাছে। 
বর্তমানে বাংলায় যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহা 
সংস্কার করিয়া পরবতাঁ মন্ত্রিসভার হাতে এক উন্নততর শাসন- 
ব্যবস্থা অর্পণের উদ্ষেম্তে এই কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে । এই 
সকল সংস্কারের মধ্যে প্রধান মগ্রীর বিভাগ নামে একটি নুতন 
বিভাগ স্থাপন এবং ব্রাজন্ব বোর্ডের হস্তে করধার্ষের আইন- 
সমূহের পরিচালন ভার ও ভূমি-রাজস্ব ও সেল আদায়ের ভার 
অর্পণ প্রধান । বঙ্গীয় শাসন তদস্ত কমিটির সুপারিশ অন্গুযায়ী 
এই সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। সার আর্চিবন্ড রোল্যাণ্ডের 
সভাপতিত্বে উদ্ত ত্বত্ত কমিটি বাংলা-সরকারের দপ্তরধানা 
সংস্কারের দ্বন্ত যে সকল সুপারিশ করেন তদমুযায়ী বর্তমানে 
দপ্তরখানায় নিয়লিখিত ১৩টি বিভাগ থাকিবে £_-(১) প্রধান 
মন্ত্রীর বিভাগ (২) স্বরাধ বিভাগ (৩) অর্থ বিভাগ (৪) বিচার 
ও আইন বিভাগ (৫) ভূমি ও ভূমি-ব্রাজ্ত্ঘ (৬) কৃষি, থপ ও 
মতস্ত বিভাগ (৭) বাণিজ্য শ্রম ও শিল্প বিভাগ (৮) শিক্ষা 
বিভাগ (৯) শ্বা্য ও স্বায়ভ শাসন বিভাগ (১০) সমবায় খণ- 
দান ও সাহায্য বিভাগ (১১) পুর্ভ ও বিল্ডিং বিভাগ (১২) 
সেচ ও দ্লপথ (১৩) অসামরিক সরবরাহ বিভাগ । 

গবর্ণর বলেন যে প্রধানমন্ত্রীর বিভাগের প্রধান কার্য হইবে 
গবন্মেন্টের প্রত্যেক বিভাগের কার্ধের সমন্বয় সাধন । প্রধান 
মন্ত্রীর বিভাগের জাতিগঠন বাঁ উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলী 
জনৈক উন্নয়ন কমিশনারের হস্তে অর্পিত হইবে । এই কমি- 
শমার অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারীর পদমর্ধা্া লাভ করিবেন। 
প্রধানমন্ত্রীর বিভাগে জনৈক চীফ সেক্রেটারীর আপিস থাকিবে । 
ইহার কার্য হইবে গবশ্মেণ্টের অন্ধা্ভ কার্যকলাপের সমন্বয় 
বিধান । চীফ লেক্রেটারীর আপিসের মধ্যে সংগঠন শাখা 
থাকিবে । এই শাধার কার্য হইবে অল্পসংখ্যক লোকের 
সাহায্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাধ আদার 
করা। 

প্রশ্ন কর! হয় যে, মগ্ত্রিদভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই 
সংস্কার স্থগিত রাখা সম্ভব কিনা | তছুত্তরে গবর্ণর বলেন, 
“আমাদের সন্মুখে বড় বড় কার্ষন্চী রহিয়াছে । লেইঅন্ত 





১২৬ 
আমাদের আর অপেক্ষা করা চলে না। আমি বহ শাসন- 
ব্যবস্থাই দেখিয়াছি এবং বাংলাদেশে জাসিবার পূর্বে আমি 
বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে, বাংলা শাঁসনব্যবস্থার মত এত 
দীর্ঘসথ্রতা থাকিতে পারে । সামান্ত একটা বিষয়ের সিদ্ধান্তের 
অন্ত বিভাগের পর বিভাগে ষেন্ভাবে আলোচনা চলে তাহাতে 
স্রত কোম ব্যবস্থা অবলত্বনই সম্ভবপর হুয় না। এই অবস্থার 
প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করা হুইয়াছে।” 

বড় বড় ক্রেলাগুলিকে বিজ্ঞ করিবার কোন পরিকল্পন! 
গবঙ্গেণ্টের আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে মিঃ কেসি বলেন 
ষে, ময়মনসিংহ ও মেদিনীপুর জেলাকে বিভক্ত করিবার পরি- 
কল্পনা আছে। বাংলা শাসন ব্যবস্থা ঠিক করিতে ২০ বৎসর 
সময় লাগিবে। সবেমাত্র কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে । প্রাদেশিক 
সরকারের ঘপ্তরধানার পর জেলাসমূহের সংস্কার করা হইবে । 

শাঁসন-সংস্কারের অর্থ 

শাসন-দংস্কার বলিতে সিভিলিয়ান কতৃপক্ষ বুঝেন দপ্তরের 
এবং কর্মচারীর সংখ্যা বদ্ধি। সিভিলিয়ান কর্মচারী পরিচালিত 
বাংলা-সরকারও ইহাই বুঝিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি। 
বাংলার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অহুসদ্ধান করিয়া রোল্যাও কমিটি 
যে রিপোর্ট দেন তাহাতে প্রধানতঃ তিন প্রকার সুপারিশ ছিল। 
প্রথমতঃ, গতানুগতিক আমলাতাপ্রিক কায়দায় তাহার! বলিয়া- 
ছেন যে কর্মচারীর সংখ্যা আরও বাড়াইতে হইবে এবং দেশের 
প্রতিনিধি লইয়া গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলের প্রভাব হইতে শাসনযন্ত্ 
যাহাতে যুক্ত থাকিতে পারে তাহার পথও তাহার! নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা স্বীকার করিয়াছেন যে 
জনসাধারণের সহিত সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহার অত্যন্ত 
অসঙ্গত হইতেছে ; ইহা! দূর না হইলে সরকারের উপর লোকের 
আস্থা ফিরাইয়া আনা কঠিন হইবে । তৃতীয়তঃ, তাহারা ইহাও 
স্বীকার করিয়াছেন যে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ, চুরি ও 
সুনীতি অত্যধিক বাড়িয়াছে এবং উহা রোধ কর! একান্ত 
প্রয়োজন । নিয়স্তরের অস্থায়ী কর্মচারীদের খাড়েই তাহার! 
বেশী দোষ চাপাইয়াছেন বটে তবে উচ্চপদস্থ এবং বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নির্দোষ বলিতে পারেন নাই। ছুনাতি 
ঘমনে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ভীরুতা ও অনিচ্ছা উহার প্রসারের 
একটি বন়্ কারণ দেশবাসী ইহা বহুদিন বলিয়াছে, রোল্যাণ্ড 
কহিটিও তাহাই মানিয়া লইয়াছেন | তাহারা সুপারিশ করিয়া- 
ছেন যে, ঘুষ লওয়াকে পুলিস-গ্রাহু অপরাধ বলিয়া গণ্য করা 
হউক । বর্তমানে কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ 
গ্রহণের অভিযোগ আসিলে তাহার বিরুদ্ধে মামলা আনিবার 
পূর্বে সরকারের অহুমতি লইতে হয় এবং তিমি যে দুধ লইয়াছেন 
অভিযোগকারীকে তাহা প্রমাণ করিতে হয় । রোল্যাও কমিটি 
বলিয়াছেন যে, এই ছইটি নিয়মই বদলানো দরকার । কোন 
সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ 
আপিলেই পুলিস যেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে 
এবং তিনি ষে উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই তাহা সপ্রমাণের ডারও 
অভিযুক্ত কর্মচারীর উপরেই ভস্ত হওয়া! উচিত । এতঘ্যতীত 
তাহারা আরও একটি গুরুতর কথা বলিয়াছেন । কোন লর- 
কারী কর্মচারীর শ্বনামে বা বেমামে যদি এমন কোন অর্থ বা 


প্রবাসী 
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সম্পত্বির-সন্ধান পাওয়া যায় যাহা এ চাকুরি করিয়া তাহার পক্ষে 
সফিত করা অস্বাভাবিক, তাহা হইলে সেই কর্মচান্সীকে এ 
অর্থ কেমন করিয়া তাহার হস্তগত হইল তাহা প্রমাণ করিতে 
বাধ্য করিবার উপযুক্ত আইন থাক] উচিত- কমিটি সুস্পষ্টভাষায় 
ইহা বলিয়া পিয়াছেন। মিঃ কেসির সিভিলিয়ান গবঙ্গেন্ট এই 
স্ব ভাল সুপারিশগুলি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন মাই, শুধু 
প্রথমটি কার্ষে পরিণত করিবার দ্বন্তই ব্যস্ত হুইয়া উঠিয়াছেন। 
আগামী নির্বাচন সম্পর্কে ষে লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে 
কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমান মিলিয়া বাংলার মন্ত্রী 
সভা গঠন করিতে পারিবে এরূপ ঘটা আর্দৌ অসম্ভব নহে।' 
সম্ভবতঃ ইহা বুঝিয়াই বাংলার সিভিলিম্বান শাসকবৃম্দ অত্যন্ত 
ব্যস্তভাবে শাসন-নংস্কারের নামে সরকারী বিভাগগুলিকে ভাবী 
জাতীয়তাবাদী মন্ত্রীদের ক্ষমতার বাহিরে সরাইয়! লইবার চেষ্টা 
করিতেছেন ইহা! ক্রমেই দ্িবালোকের ভ্ভায় স্পষ্ট হুইয়া 


উঠিতেছে। 


সিভিলিয়ান শাসকদের অদুরদর্শা কার্যকলাপের ফলে সমগ্র 
দেশে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘে তীত্র বিক্ষোভ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা 
দূর করিবার অন্ভই সরকারের সর্বাগ্রে চেষ্টা করা উচিত ছিল। 
এ দেশে রেশনিং দরিদ্র নিয়মধ্যবিত্তের পক্ষে অতিশয় ক্লেশের 
কারণ হুইয়াছে। কলিকাতায় দরিদ্র জনসাধারণকে অত্যন্ত 
অভায় ভাবে চড়া দরে খাসদ্রব্য ক্রয়ে বাধ্য করা হইতেছে। 
সরিষার তৈলের দাম এবং পরিমাণ উভয়ই লোকের অঙ্থবিধার 
কারণ হইয়াছে । কাপড় লইয়া যে ব্যাপার চলিতেছে তাহা 
কেলেঙ্কারি তিন্ন জার কিছু নহে। সপ্তাহের খোরাক একসঙ্গে 
ক্রয় করা কয়জনের সাধ্য আছে এবং এই নিয়ম কত সহন 
লোকের অসীম ক্লেশের কারণ হইয়াছে, সরকার তংপ্রতি দৃক্‌- 
পাত মাত্র করেন নাই । সরিষার তৈল মাসে একবার ক্রয় করিতে 
হয়। অথচ দরিত্র এবং নিশ্্রমধ্যবিভ্ত পরিবার চিরকাল সামর্ধ্যানু- 
যায়ী দৈনিক অল্প অল্প করিয়া নিত্যপ্ররোক্ষণীয় ব্রব্যাদি ক্রু করি- 
য়াছে। দ্বিন-মজভুরদ্বের ত ইহা ভিন্ন উপায়ই ছিল না। মফস্বলের 
দুঃসহ অবস্থার অবসান আজও হয় নাই । কেরোসিন এবং কুই- 
মাইন গ্রামাঞ্চলের এই ছুটি অপরিহার্ধ্য দ্রব্য এখনও ছুপ্প্রাপ্য 
এবং হুমূল্য । কোটি কোটি লোক সরকারের অকর্মভতার অন্ত 
এই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া! প্রতি দিন প্রতি মুহুর্তে গবর্মেন্টের 
বিরুদ্ধে যে অভিশাপ বর্ষণ করিতেছে কোন রাইর-ব্যবস্থার পক্ষেই 
তাহা মঙ্গলজনক হইতে পারে নাঁ। রামরাজ্য এবং চন্রপ্তপ্ত বা 
অশোকের রাষধ্র-ব্যবস্থার কথা তো ছাড়িয়াই দিলাম, ইংরেজ 
আগমনের প্রান্ধালে ওরম্রজীবের শাসনেও দেশের আপামর 
জনসাধারণ গবন্দেণ্ট সম্বন্ধে কি মমোভাব পোষণ করে তাহা! 
জানিবার ও জানিয়া উহার প্রতিকারের বহু উপায় ছিল। 
গবন্মেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ মাআই সিডিশন ছিল না, অভিযোগ 
ভ্ঞাষ্য অথবা অসন্দত তাহা নিধাঁরর্ণের চেষ্টা আস্তরিকতায় 
সহিতই করা হইত | ইংরেজ রাজত্বেই লর্ধপ্রথম ভারতবর্ষের 
গবন্থেন্ট জনসাধারণ হইতে দূরে উ্ররিতে আর্ত করে, পবশ্রেণ্টের 
পরিচালকব্ুন্দ দেশের মঙ্গল অপেক্ষা আত্ুস্বার্থচরিতার্থ করিতেই 
বেশী ব্যস্ত থাকেন এবং পবর্ষেন্টের কার্ষের সমালোচনা মাত্রই 
সিভিশনে পরিণত হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া আজ 


অগ্রহায়ণ 


এত ভয়াবহভাবে ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে যে, বিরাট, শজিশালী 
ব্যয় করে তাহাদের সম্পর্কেও সর চন্দ্রশেখর- বলেন,এ অর্থব্যয় 


ব্রিটিশ গবন্মেন্টের পক্ষেও উহ] সামলান ছুক্মহ হইয়া উঠিয়াছে। 
ত্রমসাধারণের অভিযোগ দূর মা করিলে শুধু প্রচার বিভাগ 
বাড়াইয়া সংবাদপত্রের কঠরোধ করিয়া অথবা দেশের লোককে 
জেলে দিয়া সরকারের উপর আস্থা ফিরাইয়! আমা যার না এই 
সামান্ত সত্যটিও এ দেশের শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানতন্্র হররচৃম 
করিতে অক্ষম | | 

যদি এদেশের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ সত্যই শাসম-সংস্কারে ইচ্ছুক 
থাকিতেন তবে সর্বপ্রথমে তাহাদের উচিত ছিল পুলিসের 
কেন্দ্রীয় একটি বিভাগ করিয়! তাহাতে মাকিন দেশের মা B. I. 
পুলিসের কার্ষপন্থার অন্ুন্ধপে বিশ্বস্ত নৃতন লোক-_যাহারা 
ইতিপূর্বে কখনও পূলিসের ছারা যাড়ায় নাই--মিয়োপ করিয়া 
সরকারী কর্মচারীর দুর্মতির প্রতিকারের চেষ্ঠা করা। এখন 
দেশের জবস্থা অত্যন্ত খারাপ, প্রায় সকল সরকারী বিভাগের 
উচ্চতম অংশেও ঘুষ ও ছুর্মাতি চুঁকিয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্বেও 
কতকগুলি বিভাগ ঘুষ ও অত্যাচারের জড় প্রলিত্ধ ছিল, সেগুলির 
আদ্যোপান্ত সংস্কার প্রয়োজন, নহিলে কোন কাজই সম্ভব 
নহে | সেই বিভাগের মধ্যে মৃতন লোক গেলেও হয় সে এ 
দোষেই দুষ্ট হইবে নহিলে অকর্মণ্য হইয়া থাকিবে । সুতরাং 
এখন প্রয়োজন এই যে কেন্দ্রে উচ্চতম অধিকারীবর্পের তত্বাব- 
ধানে সেই সকল বিভাগের নূতন অংশ গঠন করা এবং ক্রমে 
নেই অংশে পুরাতন বিভাগের বিশ্বস্ত লোককে নিয়োগ করা, 
আর সর্বপ্রথমে পুলিস বিভাগে এই সংস্কার প্রয়োজন । 

সমস্ত ইম্পিরিয়াল সাতিসের নিয়মাবলীর পরিবর্তন এখন 
অত্যাবন্তক হুইয়! পড়িয়াছে । অকর্মপ্য, অত্যাচারী বা দুষখোর 
কর্মচারীর শাস্তির ব্যবস্থা তে! এখন নাইই, উপরস্ত কর্মঠ এবং 
বিশ্বস্ত কর্মচারী অশেষ অসুবিধার মধ্যে কাতর করিয়া শেষ 
পর্যন্ত দেখে যে তাহার ফলে সে বিশেষ পুরস্কার তো কিছু 
পারই না, উপরুত্ধ ঘুষখোর বা অত্যাচারীরই উন্নতি দ্রুত হুয়। 
ইহার ফলে সমস্ত সার্ডিস অকর্মণ্য হুইয়া পড়িয়াহে এবং সমস্ত 
বিভাগের অবনতি ক্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। 


বিলাতী সম্মানের মূল্য 

যে-সব বৈজ্ঞানিক আণবিক বোমা আবিষ্কার করিয়াছেন, সর 
সি ভি রমন তাহাদের উপর দোষারোপ করিয়া বেজওয়াদায় 
এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “ঈশ্বরকে বভবাদ যে এ জর কার্ষের 
সহিত আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। আমি রয়্যাল 
সোসাইটির সভ্য হওয়ার পূর্বে যথেষ্ট পর্ব অহভ্ভব করিতাম ঃ 
কিন্ত এখন আমি এ সোসাইটির সদস্য থাকিতে ঘৃণা বোধ কক্ি- 
তেছি। আণবিক বোমার স্বায় ভয়াবহ মারণাস্র যাহারা 
আবিষ্কার করিয়াছেন, রয়্যাল সোসাইটি তাহাদের পুরস্কত 
করিতেও কুতিত হইতেছেন মন! । ইহা! অপেক্ষা পরিতাপের 
বিষয় আর কি হইতে পারে | প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের পক্ষে 
সত্য ও অহিংসার পুক্ধারী হওয়া অবশ্ব কতব্য। কোনও 
অবস্থাতেই তাঁহাদের সরকারের খেয়াল মত পরিচালিত হওয়া 
উচিত নহে। বৈভ্ঞানিককে খ্বীয় বিবেকের আজ্ঞা অন্যারী 
চলিতে ছইবে 1” 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থ! 


১২৭ 
বিলাতে শিক্ষালাত করিতে গিয়া যে-সব ছাত্র প্রচুর অর্থ 





অর্থের অপব্যয় এবং এওঁ অপব্যরের জম শুধু যে মাতাপিতারা 
দায়ী তাহাই নহে, সরকারও দায়ী । এ অর্থ বিদেশে ব্যয় না 
করিয়া স্বদ্দেশের বিশ্ববিভডালয়গুলিকে যদি দান কর! হইত তাহা 
হইলে বিশ্ববিস্তালয়ের গবেষণাগার আধুনিক যন্ত্রসজ্জায় স্মিত 
হইয়া বিলাতের যে কোনও বিশ্ববিস্ালয়ের সমতুল্য হইতে 
পারিত। তাহা ছাড়া বিলাতে ভারতীয় ছাত্রগণ শ্বেতাঙ্গ ছাঅ- 
দের সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় ন11” 

অধ্যাপক রমনের এই উক্তি প্রত্যেক ছাত্রেরই ভাল করিয়! 
ভাবিয়া দেখা উচিত৷ উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকিলে এদেশের 
বিজ্ঞানাগারসমূহেই বড় বড় গবেষণা হইতে পারে তাহা দেখা 
পিয়াছে। সর চন্ত্রশেখর যে গবেষণার জন নোবেল প্রাইজ 
পাইয়াছেন তাহ! কলিকাতার বিজ্ঞান কলেক্রে বসিয়াই তিনি 
করিয়াহিলেন। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান সায়েগ এসোসিয়েশনের 
ল্যাবরেটরীতেও অনেক টরচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা হই- 
যাছে। ভারতবর্ষের মাছ, পোকামাকড় প্রন্তৃতি সত্বন্ধে জ্ঞান 
লাভের ত্রন্ত বিলাতে ও আমেরিকায় ধাবিত হওয়ার সার্থকতা 
কতটুকু তাহা তাবিয়া দেখা উচিত | 


প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা! 


বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের দুরবস্থা অবর্ণনীয় | সর- 
কারী বিবরণেই প্রকাশ, বর্তমান প্রাথমিক বিভালয়ের শিক্ষকের! 
১৯৪২ সালে গড়পড়তা মাসিক ৯ টাকা হিসাবে বেতন পাইয়া 
ছেন। গুক্ট্রেনিং পাস শিক্ষকেরা বড় জোর ১২ টাকা করিয়া 
পাইয়াছেন। যাহার কপাল খুব ভাল ঠাহার ভাগ্যে ১৬ টাকা 
পর্ষস্ত জুটিয়াছে। যে বাংলা-সরকার আড়াই হাজার তিন 
হাজার টাকা বেতনের সিভিলিয়ান কর্মচারীদের ট্রাভেলিং এলা- 
উয়েন্স, ওভারসী এলাউয়েন্স, হউস এলাউয়েন্স প্রভৃতি রকমারি 
ভাঙার উপরও কয়েক শত টাকা! করিয়া মাগগি ভাতা দিবার 
টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহাদের হাত দিয়! প্রাথমিক 
বিদ্ধালয়ের নয় টাকা বেতনভোগী শিক্ষকের অন্ত মাসিক তিন 
টাকার বেশী মাগ পি ভাতা বাহির ক়্.নাই। যুদ্ধোভর পরি- 
কল্পনায় বাংলা-সরকার সন্ধপ্প করিয়াছেন, যে, প্রাথমিক বিভ্া- 
লয়ের শিক্ষকদের বেতন নিষ্নোক্তহারে বাড়াইবেনই__. 

গুরুট্রেনিং ও ম্যাটিক পাস শিক্ষক-_ মাসিক ৩০ টাকা 

গুকুট্রেনিং পাস শন-ম্যাটিংক শিক্ষক ৮ ২২ 

অন্যান্য শিক্ষক ক ১৮ » 

সরকারী বা বেসরকারী যে কোন আপিসেত্র চাপরাশীর 
বেতনও ইহার চেয়ে বেশী । 

সম্পতি শিক্ষকদের এক সম্মেলনে নিম্নলিখিত ধাবিগুলি 
প্রস্তাবাকারে জানানে! হইয়াছে 

(১) শিক্ষকতার শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষকগণের এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত 
নহেন এইলূপ প্রাথমিক শিক্ষকগণের নিয্নতম বেতন যথাক্রমে 
৫০ ও ৪০ টাকা। (২) প্রত্যেক গুলে অবিলস্বে প্রভিডেগ 
ফণ্ডের ব্যবস্থা । (৩) প্রতি মাসে মণিঅর্ডার কমিশন বাদ না 
দিরা মিশ্নমিত বেতন দিবার ব্যবস্থা। (৪) এক মাসের নোটিশ 


১২৮ 
এবং উপযুক্ত কতৃপক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধান করাইয়া চাকুরী হইতে 
জবাব দেওয়া । (৫) বরথাস্ত শিক্ষকব্বন্দের প্রতি ক্ষতিপূরণের 
ব্যবস্থা । (৬) সরকারী নিয়মাহুযায়ী ছুটির ব্যবস্থা । উপরোক্ত 
বেতনের ব্যবস্থা না কর! পর্যস্ত প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ১৫২ 
টাকা বিশেষ বেতন এবং উক্ত অনুপাতে মাগ সি ভাতা দিবার 
দাবি করিয়াও এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

বঙ্গীয় গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষার আইন সংশোধন করিয়া 
স্কুলবোর্ডে প্রত্যেক মহকুমা হইতে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষকগণের 
একজন প্রতিনিধি লইবার দ্বাবি করা হয়। উক্ত আইন 
সংশোধন করিয়া কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটিতেও নিখিল- 
বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক এসোসিয়েশন হইতে একজন প্রতিনিধি 
লইবার প্রস্তাব করা হুয়। 

সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষকগণের শিক্ষার ত্রন্য নিয়োক্ত 
দাবিগুলি গৃহীত হয়? (১) পুরুষ. প্রাথমিক শিক্ষকগণের 
শিক্ষার জন্য আরও শিক্ষাকেন্্র স্থাপন, (২) প্রত্যেক জেলায় 
শিক্ষয়িত্রীগণের শিক্ষার ভরন্য অন্্রতঃ একটি জুনিয়র শিক্ষাকেন্ত্র 
স্থাপন । 

এই সব দাবি অত্যন্ত ভায়সঙ্গত' হইলেও বর্তমান সরকার 
কতৃক গৃহীত হওয়া তো দূরের কথা, বিবেচিত হইবে কিন! 
তাহাতেও আমাদের সন্দেহ আঁছে। 


ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক মূলধন 


পণ্ডিত জরাহরলা নেহরু সভাপতিত্বে বোস্বাইয়ে জাতীয় 
পর্দিকলনা কমিটির যে অধিবেশেন হইয়া গিয়াছে তাহাতে 
ভারতীয় শিল্পে অবাবে ও অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বৈদেশিক মূলধন 
নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে । উহাতে বলা হইয়াছে যে দেশের ভবিয্যৎ রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বিদ্ধ অপসারণের জর 
ভারতবর্ষের শিল্প বিস্তারে বৈদ্রেশিক মূলধন নিয়োগের বিষয় 
অবিলম্বে বিবেচনা করা আবশ্যক হুইয়া পড়িয়াছে। কমিটি 
উক্ত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়! নিহত 
লিত্বাস্তগুলিতে উপনীত হইয়াছেন £ 

(১) ত্ৰিটিশ-শাসন প্ৰতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ভারত- 
বর্ষের স্কষি, খনি ও শিল্পে বৈদেশিক মুলধন নিয়োগ করিতে 
থাকার ফলে বিদেশীরা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে অনেকখানি কর্তৃত্ব অর্জন করিয়াছে। ইহা বারা জাতির 
উন্নতি একাধারে বিপথগামী ও ব্যাহত হুইয়াছে। 

(২) ইং বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে-সকল শিল্প 
জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিদেশীরা যাহাতে সে সকল শিল্পের 
মালিক ও পরিচালক না! হইতে পারে, সেজন্ত এখন হইতে 
সাধারণতঃ ভারতীয় শিল্পে বিদ্েশীদ্িগকে মূলধন নিয়োগ করি- 
বার অনুমতি দেওয়া হইবে না। 

(৩) আগামী কয়েক বংসরে ভারতবর্ষের বিপুল পরি- 
মাথে মূলধন আবশ্যক হইবে এবং এই চাহিদা! পূরণের অন্ত 
বৈদেশিক মূলধনেরও আবশ্যক হইতে পারে । কিন্ত এই মূল- 


প্রবাসী 


ত ২ 


ধন রাষ্ট্রের দ্বারা বা রাষ্ট্রের মারফৎ একমাত্র খ্রণশ্বরূপই গৃহীত 
হইবে । অপরিহার্য শিল্পের ভম্ক বিদ্বেশ হইতে মূলধন যদি 
সংগ্রহ করিতে হয়, তবে একমাত্র ওঁ সর্তেই তাহা করা 
যাইবে । 

(৪) ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে অ-ভারতীয় 
গ্রতিষ্ঠানস্থলির অন্ত যে বিশেষ রক্ষামূলক বিবিব্যবস্থা আছে, 
তাহা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে । 

(৫) ভারতবর্ষের যে কয়েকটি অপরিহার্য শিল্পে প্রধানতঃ 
বৈদ্বেশিকদের স্বার্থ সিদ্ধ হইতেছে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া সেই 
সকল শিল্পকে রাধ্রের পরিচালনাধীনে আনিতে হইবে। যে 
লকল কোম্পানী এই সকল শিল্পে মূলযনরূপে ষ্টালিং নিয়োগ 
করিয়াছে, সেই সকল কোম্পানীকে ইংলণ্ডে সঞ্চিত ভারতবর্ষের 
প্রাপ্য রানিং হইতে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে । 


ভারতবর্ষে বহু বিলাতী কোম্পানী আসিয়া কারবার ফীদিয়া 
বলিয়াছে এবং ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী কারথানার 
পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে টি'কিয়া থাকাই হুর হইয়! উঠিয়াছে। 
ইহাদের বিরুদ্ধে দেশে বহু প্রতিবাদ হইয়াছে, কেম্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদ্েও অনেক আন্দোলন হইয়াছে । গবন্মেণ্ট ইহার প্রতি- 
কার তো করেনই নাই, অধিবস্ত ভারতশাসন আইনে অনে ক- 
গুলি ধারা সংযোজ্রন করিয়া ইহাদিগের বনিয়াদ আরও পোক্ত 
করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন । 


যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে যে-সব কলকারখানা গঠিত হইয়াছে 
তাহাদের লন্বদ্ধে পরিকল্পনা কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়া 
ছেন যে, সেগুলি ভাভিয়া না দিয়। উহাদিগকে দেশের শিল্পে; তি- 
কল্পে ব্যবহার করাই কত'ব্য। দ্রক্ষতার সহিত যাহাতে এই 
কার্য সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্ত বিশেষজ্ঞদের লইযা একটি 
কমিটি গঠনের প্রস্তাবও তাঁহারা করিয়াছেন। কমিটি স্পষ্টভাবে 
ইহ! জানাইয়াছেন যে, এই সমস্ত কলকারখানা! কোনক্রমেই 
অ-ভারতীয় মালিকদের হাতে বা অ-ভাপ্রতীয়দের পরি- 
চালনাধীনে দেওয়া চলিবে ন! । যুদ্ধের প্রয়োক্জনে যে-দব শিবির 
হাসপাতাল গুদাম প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে সেগুলির কোন 
প্রয়োজন এখন আর নাই। এই লব গৃহ ভাঙিয়া নাধিয়! 
অবনহিতকর কার্ষে নিয়োগ করিবার ভরত কমিটি সুপারিশ 
করিয়াছেন। এই বাড়ীগুলি পাইলে পরিকল্পনা কমিটির 
প্রাথমিক কার্ষে বিশেষতঃ গ্রাম্যশীবনের উন্নতি বিধানে ও 
অনেকগুলি গ্রামের পুনর্গঠনে সাহায্য হুইবে । 


জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশের মূল্য আছে এইজন্ত 
যে আগামী নির্বাচনের পর প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস গবন্মেন্ট 
গঠিত হইলে অনতিবিলম্বে উহার অমেকগুলিই কার্ষে পরিণত 
হইতে পারিবে! অবশ্য কেন্দ্রে কংগ্রেস গবন্থেন্ট প্রতিষ্ঠিত না 
হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রস্তাব কার্যকরী কর! স্তব হইবে না। 


ভারতীয় শিল্পের উপর বৈদেশিক প্রভুত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনে 


কংগ্রেস দৃঢ়সঙ্কত্প হইয়াছেন এবং পণ্ডিত জবাহরলাল ইহা 
প্রকাঞ্কে ঘোষণা করিয়াছেন। 


Ed 


সীতার পরীক্ষা 


শ্রীরাজশেখর বসু 


বান্গীকি-রামায়ণে যুদ্বকাণ্ডে আছে, রাবণবধের পব সীতার সঙ্গে 
দেখা হ'লে রাম তাকে অসতী সন্দেহ ক'রে কটু বাক্যে 
প্রত্যাখ্যান কবলেন, অবশেষে অগ্নিপত্রীক্ষার পর আবার তাকে 
নিলেন । উত্তরকাঁণ্ডে আছে, অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে বাম সীতাব 
সঙ্গে সুখে কাঁলযাপন করছিলেন, কিন্ত প্রজারা সীতার অপবাদ 
রটাচ্ছে শুনে তাকে বনে বিসর্জন দিলেন। বার-তের বৎসর 
পরে রাম অশ্বমেধযন্তের সভায় কুশ-লবকে দেখে তাদের নি্রের 
পুত্র বলে বুঝতে পারলেন এবং বান্মীকিকে অনুরোধ জানালেন 
সীত! যেন ঘদ্রকুমিতে এমে সকলের সমক্ষে নিত্ষেব নিষ্পাপতা 
প্রমাণ করেন । সীতা এলেন, প্রমাণও দ্বিলেম, কিন্ত রামের 
সঙ্গে পুনমিলিত না হয়ে ভূগর্ভে তিরোহিত হলেন । 

অতীত কালের অতি প্রাচীন লমাজের আদর্শ অঙ্থসারে যে 
আখ্যান রচিত হয়েছে আধুনিক মানদগ দিয়ে তার বিচার চলে 
না। রামের পত্নীত্যাগ ও রাক্্যরক্ষা এবং অধম এভোনার্ডের 
্ান্থ্যত্যাগ ও পত়্ীবরণ-_এই ছুই ব্যাপারের গ্যার-অগ্তার একই 
সামার্জিক অবস্থা ও ধর্মনীতি অনুসারে বিচাব করলে প্রচণ্ড 


4ম্ঢ়তা হবে । রবীআনাথ সাবধান ক'রে দিয়েছেম-রামায়ণ- 


মহাভারতের যে সমালে।চনা তাহা অন্ত কাব্য আলোচনার 
আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র । রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্দাণের 
চরিত্র আমার ভাল লাপে কি মন্দ লাগে, এই শালোচনাই যথেষ্ট 
নয়। শুদ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে, সমস্ত 
ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বংসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ 
কবিয়াছে।” 

সমস্ত ভাবতবর্ধ রামচরিত্রকে লোকোত্তর রূপেই গ্রহণ 
করেছে তাতে সন্দেহ নেই, নতুবা রাম পরক্গানুরপ্রীক ধর্মনিষ্ঠ 
মরপতি, করুণাময়, পতিতপাবন প্রভৃতি আধ্যা পেতেন না, 
আদর্শ রাজ্যের নাম রামরাজ্য হ'ত না। রামায়ণের লক্ষ লক্ষ 
পাঠক ও শ্রোতা রামচরিত্রের ক্রট বা অসংগতি খ্রাহ্‌ করে নি, 
আখ্যানকার রামের যে প্রশত্তি করেছেন তাই ভক্তিভৱে নেনে 
মিয়েছে। কিন্ত বাল্দীকির রামায়ণ মৃখ্যত কাব্যগ্রন্থ, পুরাণ বা 
ভক্তিশান্র নয়, সেন্ততত আমরা তার রদগ্রহণের সময় বিচারবু'দ্ধ 
একবারে দমন করতে পারি না। আমাদের মনে এই প্রশ্ন 
ঠেলে ওঠে-_বালীকি রাষকে দারুণ কতব্যনিষ্ঠ রূপে দেখাতে 
চান উত্তম কথা, কিন্ত ছ-ছু বার সীতাকে মিগৃহীত করবার কি 
দ্বরকার ছিল? শুধু রাবণবধের পর বা অযোধ্যায় ফিরে 
যাবার পর একবার সীতাবিসর্জন দেখালেই কি যথেষ্ঠ হ'ত 


পলা? এই আপত্তির একটী উত্তর দেওয়া! যেতে পারে । বিশেষজ্ঞ 


“পণ্ডিতগণ বলেন, বত মান বাধ্ধীকি-রামায়ণের সবটা একন্নের 
বা এক সময়ের রচনা নয়, কতক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া 
হয়েছে, যেমন উত্তরকাঁও। যুদ্ধ কাণ্ডের শেষে রামায়ণমাহাত্ম্য 
আছে, তাতেই প্রমাণ হয় যে মূল এস্থ সেইধানেই লমাপ্ত। 
মহাভারতের অন্তর্গত রামোপাধ্যানে সীতার অগ্নিপরীক্ষা আছে 
কিন্ত নির্বাসন আর পাতালপ্রধেশ নেই। অতএব বাল্মীকি 
দুবার নি্ুরতা করেন নি, কঠোর রাম্ধর্মের আদর্শ দেখাবার 


ত 


জন্ত শুধু একবার সীতার অগ্মিপনীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। ভার 
মূল কাব্য মিলমাস্ত, অযোধ্যায় ফিতে যাবার পর রাম-সীতার 
আবার বিচ্ছেদ হয়েছিল এমন কথা বাল্মীকি লেখেন মি। 


* সীতার বনবাস আর পাতালপ্রবেশের জদ্ তিনি দায়ী নন। 


A. Berriedale Keith তার সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসে 
লিখেছেন__'৮8100151 and those who improved on 
him, probably in the period 400—200 BC., ae 
clearly the legitimate ancestors of the court epic’ 
বাল্মীকির কাল যাই হ’ক, এ কথা নিশ্চিত যে মূল এহে 
যিনি সীতার নির্বাদন প্রতৃতি জুড়ে দিয়েছেন তিনিও অতি 
প্রাচীন এবং তার কবিত্বও সামান্ভ নয়। তিনি মুল রামায়ণ 
'॥prore’ করবারই চে! করেছেন, দিব্রের স্বাতন্ত্র্য রাখেন 
নি, ভার রচনা বান্মীকির রচমার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে 
যে দমস্তই এখন বাশ্গীকির মামে চলে। এই প্রক্ষেপ কার্যে 
যত জ্রনেরই হাঁত থাকুক, আলোচনার সুবিধার জগ্ছ আমরা 
যু্ধকাণ্ড রচয়িতাকে 'পূর্বকবি এবং উত্তরকাও-রচগ্সিতাকে 
উিত্তরকবি? বলব । 
পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষা ক'রেই সীতাঁকে নিষ্কৃতি দ্িষেছেম, 
কিন্ত উত্তরকবি তাকে নির্বাসিত এবং পরিশেষে চিরবিচ্ছিন্ 
করেছেন । একি শ্ষ্ঠিরতা না উৎকট আদর্শগ্রীতি? আমার 
মনে হয়, উত্তরকবির উদ্দেশ্য মহৎ, তিনি আপাতনিছুর উপায়ে 
রাম ও সীতার মর্ধাদা বৃদ্ধি করেছেন। পূর্বকবি সীতার অগ্নি- 
পরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে উত্তরকবি তুষ্ট হন নি, 
তিনি নিষ্ষের আদর্শ অম্পারে পুনর্বার সীতার পরীক্ষা বিবৃত 
কবেছেন। পুর্বকবির রচনা মিলনাস্ত, কিন্ত তিনি অগ্নিপরীক্ষার 
যে বিবরণ দিয়েছেন তাঁ আমাদের আধুনিক রুচিকে পীড়িত 
করে| উত্তরকবির বিবরণ শোকাবহ, কিন্তু পীড়াকর নয়। 
তিনি রাম-সীতার মহত্ব অক্ষুন্ন রেখেই দেখাতে চেয়েছেন-- 
‘সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একাস্ত নিতাঁকি, 
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক, 
কে লয়েছে দিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম, 
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম ৷? 
সীতার অগ্নিপরীক্ষার বৃয়াস্ত বোধ হয কালিদাসেরও রুচি- 
কর হয় মি, তিনি রদুবংশে শুধু এক লাইনে একটু উল্লেখ করে- 
ছেন, কিন্তু নির্বাসন আব পাতালপ্রবেশের বিবরণ সবিষ্ঠারে 
দিয়েছেন। 
যুদ্ধকাণ্ডে অস্িপত্রীক্ষার যে বিবরণ আছে তা সংক্ষেপে 
এই |- রামের আদেশে হমুমান অশোকবনে গিয়ে সীতাকে 
রাবণবধের সংবাদ দিলেন এবং ফিরে এসে রামকে বললেন, 
খাব ঘভ আমাদের এই উদ্ভম), যিনি আমাদের সমস্ত কর্মের 
কলম্বরূপ, সেই শোকসন্তপ্তা সীতাকে তোমার এখন দেখ! 
উচিত। তিনি তোমার বিজয়সংবাদ শুনে আকুলনয়নে 
বলেছেন-__ আমি ভতাকে দেখতে ইচ্ছা করি । 
এই কথা শুনে রাম সহসা চিস্তাদ্বিত হলেন, তার চক্ষু সঙ্গল 
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হ’ল। তিনি দীর্ধনিঃহ্বাল ফেলে বিভীষণকে বললেন, ‘তুমি 
সীতাকে স্নান করিয়ে অঙ্গরাগ ও আভরণে ভূষিত ক’য়ে দিয়ে 
এস” সীতা যেমন ছিলেন সেই অবস্থাতেই আসতে চাইলেন, 
কিন্ত বিভীষণের উপদেশে রামের ইচ্ছামুসারে সন্মিত হলেন 
এবং শিবিকারোহণে চ্গলেন | রামের কাছে এসে বিভীষণ 
সমবেত সকল লোককে সরিয়ে দেবার আজ্ঞা দিলেন | রাম 
রুষ্ট হয়ে বললেন, ‘তুমি কেন আমার মত না নিয়ে এই সকল 
লোককে কষ্ট দ্রিচ্ছ ? এদের উদৃবিগ্ন ক’রো না, এরা আমার 
স্বজন। গৃহ বস্ প্রাচীর বা লোকাপসারপ নারীদের আবরণ 
নয়, এ সকল রান্বকীয় আড়ম্বরমাত্র, চরিত্রই নারীর আবরণ। 
সীতা বিপদৃপরন্ত ও কষ্টে পতিত, এখন ভার দর্শনে দোষ হবে 
না। তিনি শিবিক থেকে নেমে পছব্রজে আন্ুম, এই সকল 
বনবাদী বানর ভলুকাছি আমার সমীপে তাকে দেখুক ৷' 
রামের কথায় বিভীষণ লক্দ্রণ সুগ্ৰীব ও হনুমান চিন্তাধিত 
ও ব্যধিত হলেন। অর্থাৎ তারা বুঝলেন যে রামের অভিপ্রায় 
ভাল নয়। লজ্জায় যেন নিজের দ্বেহে লীন হয়ে সীতা রামের 
সম্মুখে এসে বিস্ময়ে হর্ষে ও স্নেহে পতিমুখ নিরীক্ষণ করলেন । 
তখন রাম মনোগত ভাব ব্যক্ত ক'রে বললেন, “আমি শত্রু জয় 
ক'রে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুষ দ্বারা যা করা যায় তা 
করেছি। জামার ক্রোধ ও শক্রুক্ৃত অপমান দূর হয়েছে, 
প্রতিজ্ঞা পালিত হয়েছে | তুমি রাক্ষস কতৃক অপহৃত হয়ে- 
ছিলে, সেই দৈবপ্কত দ্বোষ্‌ আমি ক্ষালন করেছি ।? 
সীতা স্বর তায় বিস্ফারিত ও অশ্রপূর্ণ নয়নে চাইতে লাগ- 
লেন। হদয়প্রিয়াকে দেখে রামের হৃদয় লোকনিন্দীর ভয়ে 
দ্বিধা হ'ল । তিমি সকলের সমক্ষে সীতাকে বললেন, 
বিদিতশ্চান্ত ভদ্রং তে যোহয়ং রণপরিশ্রমঃ | 
সুতীর্ণঃ হুহাদাং বীর্ধানন ত্বদর্ধং ময় কৃত? ॥ 
রক্ষতা তু ময়! স্বত্মপবাদং চ সর্বতঃ 
প্রখ্যাতন্তাত্ববংশস্ত স্তঙ্গং চ পরিমার্জতা ॥ 
প্রাণ্ডচারিঅসন্দেছ! মম প্রতিমুখে স্থিতা। 
দীপো নেত্রাতুরস্তেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া ॥.-- 
রাবণাঞ্ধপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাৎ সুষেন চক্ষৃষা । 
কথং ত্বাং পুনরাদচাং কুলং ব্যপদ্ধিশন্‌ মহুৎ ॥ 
যদর্ঘং মিন্দিতা যে ত্বং সোহয়মাসাদ্িতেো! ময়! । 
নাস্তি মে তয্যভিষচো ঘথেঞ্ং গম্যতামিতি ॥ 
তদন্ত ব্যাহতং ভদ্রে ময়ৈতংক্বৃতবুদ্ডিন!। 
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাস্থথম্‌ ॥ 
শক্রদে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে । 
নিবেশয় ঘনঃ সীতে যথা বা হুথমাত্মনঃ ॥ 
নহি ত্বাৎ রাবণো দৃষ্ট! দিব্যরূপাৎ মনোরমাহ্‌ | 
মর্ধয়ত্যচিরং সীতে স্বপৃহে পর্যবস্থিতাম্‌ ॥ 
তোমার মঙ্গল হ'ক | তুমি জেনো, এই রণপরিশ্রম __ 
সুহ্বদ্‌গণের বাহুবলে যাঁ থেকে মুক্ত হয়েছি -_ এ তোমার অভ 
করা হয় নি। মিজের চরিত্ররক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন, এবং 
আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দুর করবার জন্তই এই কার্য 
করেছি । 
সন্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ কষ্টকর 


প্রবাসী 


তোমার চরিজ্মে আমার সন্দেহ হয়েছে, নেত্ররোদীর . 
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তুমি রাধণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে হুষ্ট চক্ষে / 
দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনগ্র্ছণ কূরি তবে কি ক'রে 
নিজের মহৎ বংশের পরিচয়, দেব? যে উদ্দেশ্যে তোমাকে 
উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি 
আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি মতি 
স্থির করে বলছি -- লক্ষ্মণ, ভরত, শক্ষদ্, পুরীর বা রাক্ষস, 
বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তার কাছে যাও, অথবা তোমার ষ' 
জভিরুচি তা কর। সীতা, তুমি দিব্যক্ূপা মনোরমা, তোমাকে 
দ্বপৃতে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্ষাবলন্বন করে নি ৷? 

বছ লোকের সমক্ষে এই রোমহর্ষকর অশ্রুতপূর্ব কথা শুমে 
সীতা ঘোর লকঞ্জায় যেম নিজের গাত্রে প্রবিষ্ট হলেন। তিনি 


"অক্রুন্ল মুছে গদৃগদ শ্বরে বললেন, “নীচ ব্যক্তি শীচ স্বীলোককে 


যেমন বলে তুমি আমাকে সেইরূপ বলছ কেন? যখন হম্থু- 
মানকে লক্ষায় পাঠিয়েছিলে তখন আমাকে বর্জনের কথ! 
জানাও নি কেন? আমি তখনই জীবন ত্যাগ করতাম, তোমা 
দের অনর্থক কঠ পেতে হ'ত মা । পরাধীন বিবশ অবস্থায় 
রাবণ আমার গা স্পর্শ করেছিল, এই দোষ আমার ইচ্ছাকৃত 
নব 

যদধীনং তু যং তন্বে ঘদয়ং ত্বরি বততৈ । 

পরাধীনেযু গাত্রেসু কিংকরিস্তাম্যনীক্ব্নী ॥ 

সহ সংবৃনহ্ছভাবেন সংসর্গেশ চ মানদ । 

যদি তেংহং ম বিজ্ঞাতা হৃতা তেনাশ্সি শাস্বতম্‌ 1... 

অপদেশো মে জনকায়োৎপত্তিবসুধাতলাৎ । 

মম বৃত্ত চ বৃত্তদ্ বহু তে ন পুরস্কৃতম্‌ ॥ 

ন প্রমাধীক্বতঃ পাণিবাল্যে মম মিণীড়িতঃ | 

মম তত্তিষ্চ শীলং চ সৰ্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্‌ ॥ 

-- জামার অধীন যে হৃদ্বয় তা তোমারই ছিল ; কিন্ত যখন 
আমি নিজের কত্রী নই তখন পরায়ভ দেহ সম্বন্ধে কি করতে 
পারি? আমাদের দ্বীর্ঘকাল সংসর্গ হয়েছে, পরম্পরের প্রতি 
অহুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, এতেও যদ্দি তুমি আমাকে না বুঝে 
থাক তবে জামার পক্ষে তা চিরয়ত্যু। আমার জানকী নামের 
অর্থ এ নয় যে অনক থেকে আমার ভরদ্ম, বসুধাতল থেকে 
আমার উৎপত্তি; তুমি চরিত্রজ্ঞ, কিজ আমার মহৎ চরিতের 
সম্মান করলে মা । যে প্রতিজ্ঞা ক’রে বাল্যকালে আমার 
পাণিগ্রহণ করেছিলে তা মানলে না, জামার ভঞি চরিত্র সবই 
পশ্চাতে ফেলে দিলে ।? 

তার পর লীতা! লাক্্মকে বললেন, “তুমি চিতা প্ৰস্তত কর, 
স্বামী অগ্রীত হয়ে দর্বসমক্ষে আমাকে ত্যাগ করেছেন, আমি 
অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেব ৷’ ১১ 
চাইলেন, কিন্ত তিনি বা আর কেউ কালান্তক ঘমতুল্য 
অনুনয় করতে সাহসী হলেন না । চিতা চিত হল । অধোঁ- 
মুখে উপবিষ্ট রামকে প্রদক্ষিণ এবং দেবত1 ও ব্রাক্ণকে প্রণাম 
ক'রে সীতা যুক্তকরে অম্নিকে বললেন, “আমি বদি শুতচ্িগ্া 
পতিত্রতা হই তবে অগ্নিদেব আমাকে যক্ষা করুন । সীতা 
অপ্রিপ্রবেশ করলেন, সকম্যে আত'স্বরে হাহাকার ক'রে উঠল। 
তখন দেবতার! এসে রামকে বললেন, ‘তুমি সর্বলোকের কত 
ও জানিগণের শ্রেষ্ঠ হয়ে প্রাকৃত মন্স্তের ভায় কেন বৈদেহাঁকে 


৪ % 
5 


অগ্রহায়ণ রী 


* উপেক্ষা করছ? মুততিমান অগ্নিদেব সীতাঁকে কোলে নিয়ে 
চিতা থেকে উঠে বললেন, ‘তুমি এই নিম্পাপা বিশুদ্বত্বভাবা 
দৈথিলীকে অসংকোচে গ্রহণ কর ।’ রাম ক্ষণকাল চিন্ত! ক'রে 
বললেন, ‘সীতা রাবণগৃহে দীর্ঘকাল ছিলেন সেজন্ এর শুদ্ধি 
আবশ্তক, নতুবা লোকে বলবে স্ারথপুত্র রাম মূর্খ ও কামুক । 
সখি জ্বেমেছি সীতা অনভহৃদয়া, নিজের তেজেই রক্ষিতা, রাবণ 
মনে মমেও এঁকে ধর্ষণ করতে পারে নি। নিন্ধের কীতির ভায় 
সীতাকেও আমি ত্যাগ করতে পারি না। আপনারা সকলে 
যে হিতবাক্য বললেন তা আমি অবশ্তই পালন করব । রাজা 

“দ্বিশরধ স্বর্দ থেকে নেমে এনে লীতাকে বললেন, 'পুত্রী, তুমি 
রামের উপর কষ্ট হয়ো না, তোমার হিতকামনায় এবং শুদ্ধির 
নিথিভই ইনি তোমাকে তাপের কথা বলেছিলেন । এই 
রকমে মিটমাট হয়ে যাবার পর রাম ‘অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং 
জজ্জমানাং মনব্বিনীম্‌'-_লজ্জমানা মনশ্িশী বৈদেহ'কে অঙ্কে 
মিয়ে, লক্ষ্মণ সুঞ্রীবাদির সঙ্গে পুম্পকরথে উঠে অযোধ্যায় যাআ 
করলেন । 

এই বর্ণনায় আময়া দেখছি, রাম অহংকৃত অভদ্র বাক্যে 
সীতাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। ইক্ষাকুবংশের মর্যাদারক্ষা 
রং দিপ্রের অপবাদথগ্নই তার লক্ষ্য, লীতার দশা! কি হবে 
তাঁ তিনি মোটেই ভাবলেন না। এপর্স্ত সীতার কোনও 
নিন্দা রামের কর্ণগোচর হর নি, তথাপি তিনি আগে থাকতেই 
সীতাকে ত্যাগ করিতে চান। তিমি নিন্বেও সন্দেহ করেন 
যে সীতার চিত্র ন্ট হয়েছে । দীর্ঘ বিরহের অবসামে সহসা 
রামের এই বিকার হয়তো! মনোবিষ্ভার সুত্রসম্মত, কিন্ত আমা- 
দের কাছে তা নিতাত্বই অরামোচিত বোধ হয়। তার তুলনায় 
সীতা মহীয়শীরূপে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মনে হয় শেষকালে 
ভিমিও একটু অস্বাভাবিকতা দেখিয়েছেন অগ্নিপরীক্ষার পর 
সীতা! তার লাঞনা ভুলে পিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতন রামের কোলে 
বসে পুষ্পকরথে অযোধ্যাযাত্রা করলেন। ভার পতিভক্তি 
অপরিসীম, তার সহিফুত| আর ক্ষমার পরিচয়ও রামায়ণে 
অমেক পাওয়া যায় । কিন্তু এতটা অপমানের পর তার মনে 
কি একটুও গ্লানি ছিল মা? পূর্বকবি তার কিছুমাত্র আভাস 
দেম নি। 

এখন উত্তরকাণ থেকে সীতার নির্বাসন আর পাতাল- 
প্রবেশের বিবরণ সংক্ষেপে তুলে দিচ্ছি। রাম সুহদ্গণের সঙ্গে 
গস করছিলেন । প্রীসঙ্গক্রমে তিনি ভত্ত্র-নামক একজনকে 
জিজ্ঞাস! করলেন, ‘নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা আমাদের সম্বন্ধে 
কি কথা বলে? ভদ্র অপ্রিয় সংবাদ চেপে রাখবার চেষ্টা! 

-ঝুঁদলেন, কিন্ত অবশেষে রামের নির্বদ্ধে কৃতাঞ্রলি হয়ে বললেন, 
“মহারাজ, পুরবাসিগণ চত্বরে হট্টে পথে এবং বন-টপবনে এই 
জল্পনা করে-_বাম হুবর্ধ রাবণকে বধ করে সীতার উদ্ধার 


করেছেন এবং বিধ্বেষ পশ্চাতে রেখে তাকে পুনর্বার স্বপৃহে - 


এনেছেন । সীতার প্রতি তার কি প্রবল আসক্তি { রাবণ 
যাঁকে ক্রোড়ে তুলে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল, যিনি ব্রাক্ষসের বশে 
ছিলেন, সেই সীতাকে রাম কেন স্বরণ করেন না? যদি আমা- 
দেয় পত্রীদের সেই দশা হয় তবে আমাদেরও সয়ে ধাকতে 
হবে, কারণ রাজ] যা করেন প্রজা তারই অনুকরণ করে 1, 


সীতার পরীক্ষা 


সত্য? সকলে ভূমি হয়ে. প্রণাম ক'রে বললেন, “দমত্তই 
সত্য, এতে সংশয় নেই ।” 

রাম তাঁদের বিদায় দ্রিয়ে ভ্রাত্গণকে ডেকে আনালেন। 
তিনি সঙ্জলনয়নে সীত! সংক্রান্ত জনরবের কথা জানিয়ে বললেম, 
“রাবণবধের পর আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল সীতাকে পুনর্বার 
গৃহে নেওয়া উচিত কিনা । তিমি আমাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত 
অপ্রিপ্রবেশ করেছিলেন। তারপর দেবতা ও খষিগণের দমক্ষে 
অগ্নিদ্দেব বললেন যে সীতা অপাপা। আমার অস্তরাত্বাও জানে 
যে সীতার চরিত্র শুদ্ধ । কিন্ত এখন এই ঘোর অপবাদ শুনে 
আমি শোকাভিভূত হুয়েছি। যত কাল কোনও লোকের 
অকীতি রটিত হয় তত কাল তার নরকবাস ঘটে । লীতার 
কথা দূরে থাক, অপবাদের ভয়ে আমি নিজের জীবন এবং 
তোমাদের সকলকেও ত্যাগ করতে পারি । আমি শোকসাগরে 
পতিত হয়েছি, এর চেয়ে অধিক ছুঃখ আর হতে পারে না 

তার পর লক্ষ্মণ রামের আল্ঞায় সীতাকে বাল্দীকির আশ্রমের 
নিকট বর্জন করলেন। সীতা বহু বিলাপ করলেন, কিন্ত 
রামকে ভর্খলনা! করলেন না । বললেন, ‘লক্ষণ, তুমি সেই বর্মনিষ্ঠ 
মৃপতিকে জানিও _- আমি শুদ্বচরিত্রা, তোমার প্রতি একাস্ত 
ভক্তিমতী, তা তুমি জান। তুমি জামার পরম গতি, তোমার 
অপবাদ যাতে না হয় তা আমার অবশ্টকরণীয় | অযোধ্যা 
ফিরে গিয়ে লক্ষ্মণ দেখলেন, রাম অশ্রুপূর্ণময্ননে বসে আছেন। 
লক্ষ্মণ তাকে সাস্তবন! দ্বিয়ে বললেন, ‘আপনি যদি শোকবিহ্বল 
হন তবে যে অপবাদের ভয়ে মৈধিলীকে ত্যাগ করেছেন 
সেই অপবাদই আবার পুরুমধ্যে প্রচারিত হুবে। অর্থাৎ 
লোকে বলবে রাম কলক্ষিনী ম্রীর প্রতি এখনও অনুরন্ত | 

রাম বলেছেন, ‘আমার অন্তরাত্বা জানে যে সীতার চরিঅ 
শুস্ব। তথাপি তিনি তৎকালীন আদর্শ অনুসারে প্রজারপ্রক 
নরপতির কতব্যবোধে সীতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন । 
অগ্রিপরীক্ষার প্রসঙ্গে পূর্বকবি রামচরিত্র যে ভাবে দেখিয়েছেন 
তা আমাদের অগ্রীতিকর, কিন্তু উত্তরকবির বিবরণে আমাদের 
মন রামের প্রতি বিযুখ হয় না। 

সীতার নির্ধাসনের পর তার কাঞ্চনী প্রতিমা পার্শ্বে রেখে 
রাম ধর্মকার্ধ করতে লাগলেন । কুশ-লবের জন্রকালে শক্রদ্ব 
ঘটনাক্রমে বাল্সীকির আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি 
সীতার সঙ্গে দেখা করেন মি, কারণ রামের আদেশ ছিল 
না। শত্রত্ব রামকে পুত্রভ্রন্দের সংবাদ দিলেন এ কথাও রামায়ণে 
নেই। বার-তের বৎসর পরে রাম অশ্বমেধ যল্র করলেন, 
সশিষ্য বান্মীকি সেখানে গেলেন ।- কুশ-লবের মুখে রামায়ণ- 
গান শুনে এবং তাদের আক্কতি দেখে রাম বুঝলেন তারা 
সীতারই পুত্র। তিনি দত পাঠিয়ে বাল্মীকিকে নিবেদন 
জানালেন যে সীতা! যদি শদ্বচারিঙ্গ পাঁপহীনা হুদ তবে তিনি 
মহামুনির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করুন, কাল প্রভাতে যজ্ঞ- 
পরিষদে সকলের সমক্ষে সীতা শপথ করুম। বালীকি উত্তর 
পাঠালেন__তাই হুবে। 

রজনী প্রভাত হ’লে রাম বজ্ঞরশালার গিয়ে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র 
ছুর্বাসা ভরঘবাজ্ত প্রভৃতি খাষিগণকে আহ্বান করলেন। নানা 


১৩২ 


প্রবাসী ” 
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দেশ হ'তে আগত বছ সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ঠ শুদ্র এবং 
রামের মিত্র রাক্ষস ও বানরগণ সীতার পরীক্ষা দেখবার জন্ত 
- কৌতুহলী হয়ে সমবেত হলেন । 
তদ! সমাগত সৰ্বমশ্বভূতযিবাচলম্‌ । 
শ্রুত্ব| দুনিবরস্ত,্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥ 
তযবৃষিং পৃষ্ঠত: সীতা অদ্বগচ্ছদবাঙ মুখী । 
কৃতান্জণিবামষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্‌ ॥ 
তাং দৃষ্ট | শ্রুতিমায়াস্ীং ব্রহ্মাপমন্থগামিনীম্‌। 
বান্দীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবান্বো মহানভুৎ ৷ 
ততো হুলহলাশব্দঃ সর্বেষামেবমাবভে | 
ছুঃখজ্জন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্‌ ৷ . 

-_ সমাগত সর্বদন পাষাণবং নিশ্চল হয়ে প্রতীক্ষা করছেন 
শুনে মুমিবয় বাল্মীকি সত্বর সীতাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। 
সীত! অধোবদনে কৃতাপ্রলি হয়ে বাম্পাকুলনয়নে রামকে ব্যান 
করতে করতে মহ্ধির পশ্চাতে এলেন। ব্রহ্মার অহুগামিনী 
বেদবিষ্ভার গ্ভায় বাদ্দীকির পশ্চাতে জীতাকে আসতে দেখে 
সভায় মহান্‌ সাধুবাদ উখিত হ'ল । অনন্তর বিশাল ছুঃখের 
উদ্দয়ে সকলে শোকে আকুলিত হরে তুমুল কোলাহল করে 
উঠলেন । 

বাল্মীকি রামুকে বললেন, “এই সেই পতিব্রতা সীতা যাকে 
আমার আশ্রমের নিকট ত্যাগ করা হয়েছিল। এখন আজ্ঞা 
কর ইনি তোমার প্রত্যয় উৎপাদন করবেন । আমি পঞ্চ 
ভ্যানেন্সিয় ও মন দ্বারা সীতাকে সুদ্ধাচারিদী পতিত্রতা জেনেই 
গ্রহণ করেছিলাম । লোকাপবাদে তোমার চিত্ত কলুষিত হয়ে- 
ছিল তাই তোমার প্রিয়তমাকে শুদ্ধা দ্ধেনেও তুমি ত্যাগ 
করেছিলে ।” 

রাম ক্ষমা প্রার্ধনা ক'রে বললেন, 

শুদ্ধায়াং জগতে মধ্যে মৈধিল্যাৎ গ্রীতিরত্ত মে ॥ 
এ দ্বগতের সমক্ষে শুত্বন্বভাবা! মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি 
উৎপন্ন হ’ক,” অর্থাং সকলের, বিশ্বাস হ’ক যে সীতা শুদ্ধ- 
স্বভাবা, সকলের সন্মতিক্রমেই আমি জীতাকে প্রীতির সহিত 
গ্রহণ করতে চাই। 
সর্বান্‌ সমাগতান্‌ দৃষ্টব সীতা কাষায়বাসিনী । 
- অব্রবীৎ প্ৰাঞ্চলিবাক্যমধোদৃষ্টিরবা মুখী ॥ 
যথাহং রাঘবাদন্ভং মনসাপি ন চিন্তয়ে | 
তথা! মে মাধবী দেবী বিবরং দ্বাতুমর্থতি ৷ 
মনস! কর্মণা বাচা যথা রামং অমর্চয়ে । 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্থৃতি ॥ 


যখৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদি রামাং পরং ন চ। 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরৎ দ্বাতুমর্থতি ॥ 


-৮ সকলে সমাগত হয়েছেন দেখে কাষায়বসনধারিনী সীতা 
কৃতাঞ্জলি হয়ে অধোবঘনে নিয়দিকে চেয়ে বললেন, ‘যদি আমি 
রাঘব ভিন্ন আর কাঁকেও মনে “নেও চিন্তা না ক'রে থাকি, 


€ 


যদি মনে কর্মে বাক্যে রামকে অর্চনা কারে থাকি, রাম ভিন্ন - 


আর কাকেও জানি না--এই কথা যদি ত্য বলে থাকি, তবে 
মাধবী দেবী (অর্থাৎ পৃথিবী) বিদীৰ্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় 
দিন ।১ | 

সহসা এক আশ্চর্য দিব্য সিংহাসন ভুতল থেকে উত্থিত 
হ*ল। ধরণী দেবী স্বাগত সম্ভাষণে সীতাকে অভিনদ্দিত করলেন 
এবং তাকে ছুই বাছ দ্বার! ধারণ ক'রে সিংহাঁসমে বসালেন । 
আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'ল, দীতা হলাতলে প্রবেশ করছেন 
দেখে দেবতারা ধন্ধ ধন্য বলতে লাগলেন, স্থাবর জঙ্গম রোমাফিত 
হ'ল, কেউ ধ্যান করতে লাগল, কেউ জ্ঞানশু্ত হয়ে রামসীতাঁকে 
দেখতে লাগল, সমস্ত জগৎ যেন সম্মোহিত হ'ল । বাম নত- 
মস্তকে দ্বীনমনে বাম্পাকুলনয়নে বছুক্ষণ রোদন করমদেন। তার 
পর শোকে ব্যাকুল হয়ে বললেন, “দেবী বনুধা, ভূমি আমার 
স্ব, সীতাকে ফিরিয়ে দাও নয়তো বিদীর্ণ হয়ে আমাকে পথ 
দ্াও। তুমি সীতাকে আন, তার জন্ত আমি উন্মত্ত হয়েছি ।? 
তখন ব্ৰহ্মাদি দেবগণ এসে ব্রামকে শান্ত করলেন । 

এই বিবরণে উত্তরকবি দেখিয়েছেন, সীতার সঙ্গে পুনমিলিত 
হবার জন্ত রাম অত্যন্ত ব্যগ্র, তিমি কেবল যল্ঞলভায় সমবেত 
জনগণের সম্মতি চান। স্বামীর অপযশ নিবারণের জন্ড সীত! 
ভার নির্বাসন মেনে নিয়েছিলেন, কোনও কটু কথা বলেন মি। 
বহু বৎসর পরে রামের অনুরোধে তিনি যজ্ঞসভায় সকলের 
সমক্ষে শপথও করলেন । কিন্ত এবারে তিনি দ্বাতন্ত্য আর 
আত্মসন্মান বিসর্জন দিলেন না, একান্ত পতিব্রতা হয়েও পুন- 
মিলন কামনা করলেন নাঁ। হয়তো ভার অন্তরে গুড় অভিমান 
ছিল, অযোধ্যার যে প্রজাবর্গ ঠার হুঃখের মূল তাদের রাজ- 
মহিষী হ'তেও তার ঘ্বণা ছিল। হয়তো তিমি ভেবেছিলেন -- 
আমি নিজের অপবাদ খওন ক'রে স্বামীর যশ প্লানিমুক্ত করছি, 
তার বংশধর ছুই পুত্রকে কিশোর বয়স পর্যন্ত পালন করে তাকে 
দিয়ে যাচ্ছি, ভার্ধার কাছে ষা প্রাপ্য তা তিনি পেয়েছেন, 
আর আমার থাকবার প্ররোত্রন কি? উত্তরকবি এসব কিছুই 
বলেন নি, তথাপি আমরা এই সর্বংসহা! বরণীতনয়ার মনোভাব 
কল্পনা করতে পারি । 





- 
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খাওয়াটা টেবিলের উপরেই চলে । এসব কোয়ার্টারে এঁটো- 
কাট]! লইরা বিচার বিবেচনার বালাই কম। ঠাকুর সময়মত 
রাশ! করিয়া দেয়। লম্বা মত একটা টেবিল--চওড়া বারা 
দায় পাতা আছে, তার চার ধারে খানকতক চেয়ার সাজান 
আছে, সময়মত যে যখন বসিয়া হুকুম .করে-ঠাকুয় ভাতের 
থালা সেই টেবিলে সাজাইয়! দেয় । খাওয়া শেষ হইলে চাকর 
থাল! উঠাইয়! টেবিলে শুকন! স্তাতাটা বুলাইয়া লয়। গোবর 
বা জলের কোন হাঙ্গাম। নাই। টেবিলের মাঝথানে একটি 
ফুলদানি আছে ? নানাজাতীয় রভীন এবং সুগন্ধ কুল মাঝে 
মাঝে সেটার শোভাবর্ধন করে। টেবিলে কখনও ফরলা চাদর 
বিছান হয়_-কখনও খালি ঠেঁবিলেই' ধাওয়া চলে । মাতি- 
অভিজাত বলিয়া _চা্বরের বা ফুলদামির সজ্জা-বৈলক্ষণ্য, কিংবা 
প্লেট-ডিস্‌-চামচ ইত্যাদির বিশৃঙ্খলা লইয়া অভিযোগ উঠে না। 
একদঙ্গে শুকনা জায়গায় এই ভাবে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া 
বসিয়া খাওয়াটাও বেশ রুচিবর্ধক । 

সুমিত্রার পিতা খুঁতখুঁতে বরণের লোক । সর্বক্ষণ খাওয়ার 
বিষয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াই আছেন। কত ক্যালোরি 
খাদ্যে কি পরিমাণ ফ্যাট, ষ্টার, ভিটামিন, প্রোটিন ইত্যাদি 
থাকা দরকার__সেদিকে তার দৃষ্টি প্রথর। নিজের খাওয়া 
এবং অভের খাঁওয়া__সব বিষয়েই তাপ নির্দেশ মধ্য টলে 
হয়। 

ওহে-__ভালটা ফেল না-_আন্রকালকার দিনে প্রোটিন 
বলতে আর কোন খাদ্যে নেই বললেই চলে । আলু আমাদের 
চলে ম|--বয়স বেড়েছে ত, তোমরা কিছু বেশি খেতে পার। 
পালং শাকটা রোজ চালিয়ে যেও_ 

সুমিত্ৰা বলিল, অমুপমবাবু কিছুই খেলেন না ত! আর 
একটু মাংস দিই 

মা, না, অনুপম আপত্তি করিল। 

সুমিজ্জার পিতা বলিলেন, থাক মিত্রা, সব চেয়ে বড় কথা 
হ’ল রুচি । সে যর্দি না থাকে ত_ 

নী বাবা, রুচির কথা নয়--উনি সবেতেই অমন আপত্তি 
করেন। কোন দিন কিছু চেয়ে খেতে তো দেখলাম না। 

অন্থপম হাসিল, লে অবসর পাই না ষে। 

না বাবা, খাওয়া নিয়ে চক্ষুলজ্বাটী তাল নয় । 

সুমিত্ৰ বলিল, এক বাটি মাংস তুলে রেখেছি, পাচু বাধুদের 
দিয়ে আদব ? 

জ্বকুফ্িত করিয়া সমীর বলিল, একদিন মাংস খাওয়ালে 
তাদের কি উপকারটি হবে ! 

তাহার পিতা কহিলেন, উপকার নয়--কিন্তু দ্বিমিস না 
ফেলে কাউকে দেয়া ত থারাপ নয়। যদিও আমি অপচো 
ভালবাসি না। 

সমীর বলিল, রুপ ফেলা এক নয় 
কি? গৃহহ্থের পক্ষে হুই ত ক্ষতি | 


তাহার পিতা মাথা নাড়িয়া অল্প হাসিলেন, না স্মী--তা 
ঠিক ময়। যাতে লোকের প্রাণ বাচে-_ 

প্রাণ বি বাচতো তো এমনিতে এত লোক মরতে 
না_বাঁধা। য়োজ ভাঞ্বিনে ত কম জিনিস পড়ছে না। 

ওই ধাওয়া | কত রকম রোগের জার্ম না, মা, ওতে 
মান্য বাঁচে দা । ওকি হাত গুটিয়ে উঠলে যে | একটু থাখিয়া 
বলিলেন, ও£_-সিনেমায় যাবে ? দেখ এ সম্বম্ধে আমার একটা 
অদ্ভুত ধারণ] আছে__ : 

সুমিত্ৰা পলে কান না দিয়? এক বাটি মাংসস্কাতে বারান্দার 
অন্ত প্রান্তে যাইতেই একটি বারো বঘ্ধরের মেয়ে কোথা হইতে 
সেখানে আসিয়া হাজির হুইল । দারিত্র্যের ছাপ মেয়েটির 
বেশবাসে--তার ম্খে-চোখে । তাহার কাপড় দামা তত 
ময়লা নহে-_চুল রুক্ষ নহে, কিংবা অনাহারজনিত মুখের ভাবও 
ক্ষুবাপীর্ণ নহে । তথাপি চোখের দৃষ্টি ও চনে যে লালসা৷ ও 
সঙ্কোচ তাহাই দ্বারিদ্র্যকে অবারিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট । 
মাংসের বাট হাতে পাইবামাত্র চোখ ছুটি তাহার আনন্দে 
জ্বলিয়া উঠিল । 

সবটা যেন তুমি খেও না। 

মেয়েটি ঘাড় ফিরাইয়! কহিল, খেতে দিলে ত। ওর] সবাই 
মিলে যা কাড়াকাড়ি লাগায়__আমি হয়ত এক টুকরোও পাব 
মা। 

তাহ'লে একটা ডিসে ক'রে খানিকটা আলাদা করে 
দিই-_এখান থেকে খেয়ে যাও। 

মেয়েটি ডোজন-টেবিলে উপবিষ্ট অহুপমদের পানে চাহিয়া 
সসঙ্কোচে কহিল, না। তার পর SEES 
পেল । 

মেয়েটি কে ? 

অহপমের প্রশ্নে সমীর বলিল, এই বাড়ির ছোট্টমত একটা 
পোৱশন আছে-_তারই ভাড়াটে । বাবা চাকরি করে, 
সামান্ত মাইনে, অনেকগুলি পোষা । মাংস বড় একটা! 
জোটে না বলে--দুমিত্রা আমাদের-দয়ান্স অনুশীলন করে 
বর্থে যান। 

কথাটা সুমিয্নার কানে গেল | ঘাড় ফিরাইয়! সে কহিল, 
দাদা সব বিষয় নিয়ে তোমার ঠাট্টা মানায় না। 

হুমিত্রার পিতা কহিলেন, তা দয়াধর্শম মেয়েদের ভাল-- 
ওতে বিজ্ঞপের কিছু নেই। 

তিনি উঠিয়া গেলে সমীর চুপি টুপি বলিল, দয়া যখম 
সত্যিকারের ধৰ্ম্ম তখন ভাল হয় ত। কিন্ত কৃতার্থ করে 
দ্বেওয়ার দ্বাবিতে খানিকটা ওপরে উঠলেই তে! মুশকিল । 

কে ওপরে ওঠে ? 

যাই উঠুক আর মনই উঠুক । 

দয়া | অনুপম বিস্মিত কে প্রশ্ন করিল । 

ওঠে না? ভাবে ভরা আর বাম্পে জ্রমা--যে জিনিস 
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লে ত মাটিতে মামতেই চায় না। মাটির সঙ্গে তায় সম্পর্ক 
কম। 

মামে বইকি--যেঘ থেকেই ত বর্ষণ হয় । 

, তবু মেঘ উচুতে থাকে । সে জানে পৃথিবীকে ধন্ত করে 
দেওয়াই তার বর্ম | 

' তাতে পৃথিবীর উপকার হয় কিনা? 

লমীর হাপিল। মেঘ আর পৃথিবীর, সঙ্গে যে সম্পর্ক 
যাহ্‌ষের সঙ্গে মাহৃষের ঠিক তা নয়। এখানে শুধু উপকার 
করবার ভাবটি থাকলেই ঠিকমত উপকার করা যায় না। ধন্ত 
হওয়ার মনোভাব না এল-_ 

সমীর, তুমি কি বাৰ্ল মার্কস বেশি পড় ? 

একবার মাত্র পড়েছি__তাঁও সবটা ভাল লাগে দি। 

ভাল লাগে নি, মা বুঝতে পার মি? 

একই কথা । জব জমিতেই সব গাছ কিছু লাগে না। 
ওর গোড়াক্স কথাটি বেশ-_কিস্ত মাঝের কথাগুলে! বড় গোল- 
মেলে । 

কেন ? 

সে অনেক কথা। হিৎসাকে বাদ দিযে মার্ফসের নীতি 
গ্রহণ কর] বুব শক্ত নয় কি! 

হিংসার কথাটা কি হ’ল ? 

সমীর হাপিয়া বলিল, মানুষের মন ত | 

সুমিত্ৰা টেবিলের সামনে আসিয়া বলিল, তোমরা কি উঠবে 
মনা--ছাদ|। সিনেমা 

হা- সিনেমাটা ভুলব কেম! মার্কস নেহাতই অবাস্তর 
এসে পড়লেন কিন] । 

মার্কস | 


উঠছি রে উঠছি । নতুন করে তর্কে শান দেবার ইচ্ছে, 


আমার মেই । সমীর কক্কান্তরে অদৃশ্য হইল । 

, আপনি ইক্ধি চেয়ার্টায় একটু গড়িয়ে নিম--আমি 
শাড়ীটা বদলে আসি । 

এই নিয়ে তিনবার | ওখর হইতে বীরের কণ্ঠস্বর শোনা 
গেল। 

বেশ । মেয়েছেলে- ভোকলার মত পথে বার হতে 
পারে না__সে জ্ঞানটুকুও তোমার নেই | 

সে কথ! অনুপম অস্বীকার করে ন1 | শ্রী জিনিস মেয়েদের 
নিজস্ব বপিলেই হয়। প্রসাধনে যে আর্ট তাহার চমকারিত্ব 
উারাই প্রকাশ করিতে পারেন । 

সমীর তর্ক করে। তাহলে প্রাধী-ভরগতের ধারা হ’তে| 
উল্টো ময়ুরীর থাকতো পেখম-_সিংহীর কেশর-_হণ্ডিনীর 
সুমীর্ঘ দাত সবার স্ত্রী-পাখীদেের পালকের বর্ণ বৈচিত্র্য | 

তুমি কি বলতে চাও- মেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কম 
বলেই প্রসাধনে অনুরাগ বেশি ? 

সমীর উচ্চরবে হাসিয়া উঠে। প্রক্কৃতি যা চোখে আঙুল 
দিয়ে দেখিয়ে দেয়--মাহুষ কুতর্কে তা অন্বীকার করে। সেক্স 
আপীল দিনিষটাকে আর্টের পর্য্যায়ে ফেল ক্ষতি নেই-_ 
ওকে সর্বস্ব করো মাঁ দোহাই । 


প্রবাসী 
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কিন্ত তর্ক হুষিত্রার সম্মুখে হয় নাই। সমীরের তাহাতে 
আপত্তি ছিল না-_শুধু সুমি অসহিফু হই] কক্ষান্তরে চলিয়া 
গিয়াছিল। 





কথাটা লমীরের হত মিথ্যা মহে--শুধু কথা বলার ভঙ্ষিটা ' 
ওযু তেমন হুটু নছে। যে বিষয়বন্ত আত্রকালকার ছবিতে_ 
যে ফ্যালানের শা়ী--ছুল- অক্রসঙ্জার চমংকারিত্ব ন্দপালী 
পর্দায় চোখ ধাধাইয়! িতেছে__তাহা1 হয়তো প্রেক্ষাগৃহেও 
প্রতিফলিত ৷ ছবি অনুকরণ করিতেছে প্রেক্ষাগৃহকে, কি প্রেক্ষা- 
গৃহ ছবিকে অনুকরণ করিতেছে-_-সে প্রশ্ন করিয়া লাত নাই। 
সে প্রশ্ন সমীর কোন দিন করে নাই--অঙুপমও মা। হয়ত 
দর্শকদের কেহুই ময়। জোন্নার-স্কীত জলের স্রোত তীব্র 
হইলে ধ্বনিটা তুচ্ছ হইয়া যায়। তবু চোখ আর কাম কখনও 
কখনও একসঙ্গে কাজ করে__মন অন্তরালে লুকাইয়া! থাকে । 

ছবিটা নাকি তাল । সুমিআ' মণ্ডব্য করিল । 

সমীর বলিল, পূর্ববরাগের ধৈত গান, সিড়ি, চায়ের মঙ্গলিশ, 
কানের ছুল, হট আর শাড়ীর বাহার, ড্ররিং-রুম আর মোটর 
থাকলেই ঝচি { এর চেয়ে ভাপ বাংলা ছবি আর কি হতে 
পারে। 


ঘাঁদা__শ্রট1 তোমার বৈঠকখানা নয় । 

সমীর বলিল, সেইজন্ভই তে! চুপি চুপি বলছি। 

অনুপম যাবুং আপনি এই সিটটায় সরে বন্থন তো। 

ভাবছিস__জোরে বলতে ভয় পাব | সমীর হাসিল। 

না, লোককে চটিয়েই তোমার আনন্দ। 

অনুপম এ-পাশে সরিয়া বসিল। উপক্রমণিকায় একটা 
যুদ্ধের টুকরা ছবি দেখানো হুইল । যুদ্ধ প্রচেষ্টার কতকগুলি 
দৃষ্ত__বাজে হাসি-মক্ষরার চেয়ে ভাল |; ডিজ্রশীর মিকি মাউস 
আজকাল পর্দায় পরিবেশিত হয় ন!--কাটু মের ভাড়ামিও 
নয়। যদিও সমীরের মতে কাটুন বলিতে সব ছবিতেই হাক্ষা 
ভাড়ামির রস নাই। মুগ্ধ প্রমোদ-স্থচিতেও খানিকটা গান্ডীর্ষ্য 
আনিয়া দিয়াছে । 

অমুপমের মতে__একটী দেখিবার সময়ে আর একটার 
অভাব তেমন তীব্র বোধ হয় না । যেটা দেখা গেল--সেইটির 
রস লইয়াই বস্তুর বিচার-_অন্তটিকে এক্ষেত্রে টানিয়া তুলনা 
করা অবান্তর । 

সুমিত্ৰা বলে, হবি দেখতে বসে ওসব কথা ভাববই বা' 
কিকরে। যা চলছে তাই তে! সব চেয়ে ভাল। দাঁদ! অত্যন্ত 
সিনিক--ওর কথ! ছেড়ে দিন । 

অনুপম হাসিয়া বলে, ছেড়েই দ্বিলাম_কেন মাগুর 
কথার মূল্য থাকলে উমি সেই সিড়ি, শাড়ী, হুল আর মোটর 
দেখতে আসবেম কেন। 

তুমিও ভুল করলে অন্থপম | দেখতে আসাঁটার সঙ্গে 
তুলনাটার অসঙ্গতি কোথায়। কোথার আমাদের তথাকথিত 
গতি বাঁ জীবন- সেও তো কম কৌন্ুহলের বিষয় নয় । 

লে তো সু’ চারধান! বই দেখলেই বুঝতে পার । 

পানি । আরও দেখতে ইচ্ছা করে ,যে। বই দেখি-- ' 
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তার কঠিন সমালোচনা পড়ি, ভাবি পরবর্তী ছবিতে সে দোষ 


আর থাকবে না। 

কতকট। কেটে যায় তো। 

কই আর যায়। যাতে নাকি পয়সা আসে তা অপরি- 
ত্যাজ্য। 


এইবার আসল হবি আরম্ত হবে । 
হোক--চোথ বুজেও আমি তার রস উপভোগ করত 
পারব। 
কেন, বৈঠকথানায় বসেও তো পারতেন । ওপাশ হইতে 
চাঁপা কণ্ঠে কে জবাব দিল। 
কে? তিন জনেই কৌতুহলী দৃষ্টিতে পরম্পরের পানে 
চাহিল। ও 
আমি--পাশে নয়__ পেছনে । 
হুমিত্রা মুখ ফিরাইয়া কছিল, পীত! । 
মমস্কার অন্ুপমবাবু। 
নমস্কার । কৈ--তথন বললেন না তো 
মা, হঠাৎ খেয়াল হলো । বাবা বললেন, দেখে আসি চ। 
কোথায় তিনি? | 
লেখক মাহুষ-খাতিরই আলাদ| ৷ ওপরে নিয়ে গেল। 
রি আপনি কেন পেলেন না? 
আপনাদের দেখতে পেলুম যে। 
চুপ ছবি আরম্ত হয়েছে । 
গীতা ঠিক অমুপমের পিছনেই বসিয়াছিল। ওর উষ্ণ 
মিশ্বাস কাধে আসিয়া লাগিতেছে। সেই ম্বহ অথচ মি 
সৌরত হয়ত ওরই প্রসাধমের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। 
পর্দায় প্রতিফলিত যেটুকু আলোয় ছবি কুটিয়া উঠিতেছে--সে 
আলোর কাছে পাশের মাহুষের মুখচোথ অস্পষ্ট ঠেকিবার 
কথা নয়। উপভোগের ওদ্বল্যে ধুশীতে ছঃখে_ মোট কথা 
ভাবাবেপে সর্বক্ষণই মানুষ ভাসিতেছে। দৃষ্টিতে তার সেই 
মনোসংলগ্রতার ছটা । 
॥ প্রেক্ষাগৃহবের বাহিরে কোন জ্রগৎ আছে কি? আকাশ 
আর মাটি, বর্ষা--কিংবা তাপ, কোন খতুর অস্তিত্ব? ছায়া 
লোকে যে কাহিনী দ্রুত ঘটনাবিগ্তারে অগ্রসর হুইতেছে__ 
তাহারই মোহে--আচ্ছন্গ জনতা । চক্ষু ও কর্ণের সঙ্গে মনও 
সক্রিয় হুইয়া উঠিয়াছে। 
ভাল লাগছে ? অহ্পষের কাধের কাছে হাত রাখিয়া 
গীতা প্রশ্ন করিল । 
আপনার ? 
র্‌ মন্দ কি। আমাদের নতুম সমাজের আশা-আকাঙ্ষার 
লদ্ধান খানিকটা! পাওয়া যায়। 
সবটা নয় কেন? | | 
সবট1 তো শেষের কথ! । দে আমি ভালবাসি না। 
অন্পযের কিন্তু ভালই লাপিতেছে। সমীরের তীব্র মন্তব্য 
সত্বেও ভাল লাগিতেছে। ছবির জানন্দ__ছুবির বিলাস সে 
কি বাস্তব হইতে পৃথক নহে ? হবির যে ছঃথ সে মনে ঠাই 
পাইলেই তো সুশকিল। ছবির সমাজবাদ-ঘে'ষা বিল্লবী-সংলাপ 
বেশ কর্ণরোচক । কণরোচক বলিয়াই করতালির দ্বারা স্বদ্ধিত 


হয়। ধনীদের শ্রেষ করিয়া যে বাক্যবাণ-_ত] বনী দরিদ্র সমান 
ভাগেই উপভোগ করে। ধনীতা তরলহাম্তে সেই সংলাঁপকে 
সম্ঘর্ধন! দ্েয়-_-পরীবরা হয়ত অক্ষম ঈর্ধার সামান্ধতম প্রতিশোধ- 
গ্রহ্প-আমন্দে মাতে । ঘোট কথা ক্ষণিক বিশ্বৃতির মুহূর্তে 
ছবিকে কোন শ্রেধীই আসল বণিয়া মনে করে না হয়ত | ছবির 
অরণ্য যেমন একটুও ভয়ের উন্দ্েক করে না--বরং পতত্রাস্ত 
কোন নায়ক নায়িকার ছুঃখের চেয়ে বন-সৌন্দধ্যে মনকে বেশি 
করিয়া মপ্র করে। ব্যার্দিতবদন সিংহ, ব্যাত্র বা উদ্ভতশৃঙ্গ 
মহিষের রোযদৃপ্ত ভঙ্গিতে আনন্দ তার উপচাইয়া পড়ে। 
যত হর্গম ভয়াল ভীষণ দৃশ্তই হউক মন আনন্দে ছুটিয়া চলে 
সেই দৃশ্তের সঙ্গে সঙ্ষে। তেমনই ছবির হুঃখ বা সমন্তার 
গভীর রূপ মনকে আশ্রয় করিয়া ক্ষণকালীন উপভোগ-মুহুর্তে 
ফুটিয়া উঠে _এবং মনেই মিলাইয়া যায়। রাত্রির স্বপ্ন দিনের 
আলোয় জীয়াইয়া রাধা কঠিন- ছবির জগৎও তেমনই 
বাহিরের জগতে স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। 

কিন্ত প্রেক্ষাগৃহে ছবির সঙ্গে যে ন্বপ্রবীপ্ত মনে উপ্ত হয় 
বাহিরের জগতে তত পীঘ্ঘ তা বিলীন হয় না। অবসর-মুহুর্ণে 
তাঁকে লালম করা ও কুম্মিত করাই মনের ধর্ম্ম । রঃ 

ইস্‌-_বইয়ের টরিটমেন্টটা কি চমৎকার । গীতা অন্গপমের 
কাধে ঈষং চাপ দিয়! মন্তব্য কিল । 

ভালই লাগছে। 

কেম পান--ঘটনা-সপ্টির কৌশল? ডায়ালগ ? প্রত্যেক 
বারেই কাধে ঈষৎ ঠেলা বিয়া সে প্রশ্ন করিতেছে__ প্রত্যেক 
বারেই অনুপম সংক্ষিপ্ত জবাব দ্বিতেছে। ছবি ভাল লাগিতেছে 
বলিয়া ওর এই প্রশ্নন্ুলিতে মনোনিবেশ করা কঠিন । কিন্ত 
ছু'বার দেখা ছবি সম্বন্ধে পীতা ততটা! মোহগ্রন্ত নয়। কাহিনী 
সে জানে। সমালোচনার ভঙ্গিতে সে নিন্দে যে রস উপভোগ 
করিতে চায় অন্তকেও মগ্ন করিতে চায় সেই আনন্দে । ক্রমে 
ওর প্রশ্নে ও ম্পর্শে ছবি ছাড়িয়া অন্গুপমও আলোচনায় মগ্ন 
হুইল।. মায়ামঞ্চে যে ধিনিস এত সুন্দর ফুষ্টতেছে-_জীবন- 
মালফেও তা! অনায়াসে ফুটতে পারে । ওর শোভা আছে__- 
গন্ধ মাই, এর গন্ধের মধ্য দিয়াই লৌন্দরধ্য কারাপাভ 
করিতেছে। 

আজকাল ইণ্টারভ্যালে আসল হবে থণ্ডিত হত্র নাঁ। কিন্ত 
অনুপমের মনে হইল আগেকার প্রথাটাই ছিল ভাঁল। ছবির 
থামিকটা লইয়া আলোচনার সুযোগ পাওয়া! যাইত এবং অল্প 
পরিচয়ের রঙটাও সেই অবকাশে গাঢ় হইত। 

সুমিত্ৰা বলিল, হবি আপনার ভাল লাগছে মা বুঝি ? 

ভালই লাগছে তো । 

কই-_হুবি আর কতটুকু দেখলেন | 

লক্ষিত অঙুপম মুখ ফিরাইল। 

গীতা বলিল, ছবি দেখার চেয়ে আলোচনায় আনন্দ বেশি। 

তাই নাকি! শুমিত্রার হাসিমাখা প্রশ্নে অনুপম মাথা 
নাধাইল ৷ 

তারপর ছবি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে পরদার দিকেই 
চাহিয়া রহিল । 

সকলের মুখেই পরিত্প্তির আভাস । ছবিটা ভাল ভাবেই 


১৩৬ 


উত্রাইয়াছে। কিন্তু এ আলোচনা কতক্ষণ চলিবে? ছবি- 
ঘরের লনটুকু পার হওয়া পর্য্যন্ত আক্ন্ন ভাবটা থাকে । এক- 
টানা বসায় দেহের ক্লান্তি, পর্দায় প্রতিহত আলোয় দুষ্টির ক্লান্তি 
-_রস-কৌতুকেভরা গল্পের বিষয়বস্ততে মনের ফ্লাস্তি--সব 
মিলাইয়াই এই আচ্ছন্ন ভাবটা । তারপর ট্রামে বাসে 
অথবা পদচারণায় ছবির ভালমন্দ ও অতিনেতৃত্বব্দের কলা- 
কুশলতা লইয়া আলোচনা__এবং সে আলোচনা বাড়ির বৈঠক- 
খানা বা অস্তঃপুর পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া বড় জোর ঘণ্টাখানেকের 
মামলা । তারপর সুল আহার নিদ্রা আর কর্মের চাপে ছবিয় 
ভাল ভাল কথা--বড় বড় সমস্তা--ভয়ঙ্কর তয়ঙ্কর দৃন্ত--সমত্তই 
কোথায় তলাইয়া যায় । অর্থহীন ছবি মনোহীন স্মৃতির কুয়াশায় 
অন্পস্ট দূর চক্রবালরেখায় একটু মাত্র লাগিয়া থাকে । হয়ত 
নবতর ফ্যাসানের তাপিদে--হয়ত বাসনা-প্রমত্ত চঞ্চল রক্ত- 
কণিকায় ভার রেশটুকু লাগিয়া থাকে । তার পর-- 

অহপমের হাতথানি নরম মুঠায় চাপিয়া গীতা বলিল, কাল 
আসবেন ত? 

কাল? 

না হর আজ সগ্ষ্যেবেল! । 
শেষ হ’লে 

অসুপম সহসা! উৎফুল্ল হুইয়া কহিল, আসব । 

হাতখানায় অল্প দোলা দিয়া গীতা মাথা নাড়িল। 
< সুমি গীতার পানে চাহিয়া কহিল, সাহিত্য-স্ভায় যাবে 
না? 

নাঃ। ছবিটা এত, ভাল লেগেছে যে টি কচকচি 
সহ্য হরে না। 

তাই মাকি | আমরা (কিন্ত আসব-_স্ভা-ফেরত। চা 
তৈরি থাকে.যেন।. . 

আমার সৌভাগ্য । . ধানিক অগ্রদর হইয়া গীতা 
ফিরিয়া আসিয়া! কহিল, আমি সাহিত্য-সভায় গেলে তোমরা 
০ 

অন্মনক্ক-অন্ুপম মাথা নাড়িয়া সে কথা স্বীকার করিতেই 
স্ুমিজা হাসির উঠিল । 

হাসছেন যে। , 

ভাবছি- ওখান থেকে এসে গীতা কি চায়ের মন্লিশ 
বসাতে চাইবে.। 

নীতা কহিল, মিনাৰ্ভা শীল রয়েছে কি জড | আর সাহিত্য- 
সভা সরস রাখবার ব্যবস্থাও রীতিমত আছে। 
"- আহ্বভ হলাম । 

পথ চলিতে চলিতে বলিল, আশ্বস্ত হওয়ার কথা-নয় কি? 

অনুপম অন্তমনক্ষে বলিল, সমীর কোথায় পেল ? 

দেখলেন না--রেখা বোস.বোব করি পাকড়াও করেছেন । 

তিনি কে? 

এম্পায়ারে ও র নাচ দেখেন নি? উদয়শঙ্ষরের সাকরেছী 
করেছিলেন দিমফতক। ওঁর নাচে দক্ষিণী মুদ্রার প্রভাব বড় 
বেশি। 

ভাল লাগে না বুঝি ? - 


আপনাদের সাহিত্য-দভা 


প্রবাসী 


~~ 


১৩৫২ - 


ওর সঙ্গে গুভ্ররাটি বা মণিপুরী নৃত্যের চালটা মেশালে - 


বেশ মোলায়েম হত | কিন্ত এও ভাল । 

আচ্ছা নাচের দেহভঙ্গির মধ্যেই ত মনের কথাটি ফুটিষে 
তোলার অবকাশ আছে। 

নাচের মধ্যে আছে একটি কাহ্িনী। মৃত্যছদ্দে সেটির 
রূপ দেওয়া প্রয়োজন | তাই বলে জিমঙ্গাসিয়ামকে নৃত্য 
ধলব না। বাইরের চাঞ্চল্য অন্তরের প্রশাস্তির সঙ্গে মিশে 
চোখের দৃষ্টিতে--আঙ,লের ঝুদ্রা়__করের লীলায়িত ভঙ্গিতে 
বা পায়ের ছন্দে সে সুর ফুটিয়ে তোলে 

উঃ মাগো, 

অনুপম সুমিত্রার হাত ধরিয়া-এধারে আনিল । 

0শ্গুমিত্রা কাতর কণ্ঠে কছিল, আহ! | বড লেগেছে 
মেয়েটির, ওকে কিছু দিয়ে আসি । 
একটী! ছ'আনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আচ্ছা বলতে 
পারেন কত দ্বিনে রেজকি-সমস্তা ঘুচবে ? 

বল! কঠিন । 

কিন্ত মেয়েটার বড্ড লেগেছে, খালি কাদছে। হ’আমিটা 
তুলে নিলে বটে-_মুখে কিছু বললে না। কিছুদূর আসিয়া 
কহিল, হাই হীলের চাপট| বড় বেশি। পা কেটে যায় 
নয়? রিয়া 

না খেতলে যায় হুয়ত। & 


তাই-বা কম কষ্টকি। আহা] একটু থামিয়া বলিল, - 


জা জুতো পায়ে না দিয়ে চলার জো 
. 

আপনার দোষ কি বেরিয়েছেন চোখ-ধাধানো আলোর 
খাত থেকে, আর ময়লা কাপড় পরে ওরাও শুয়ে থাকে 
এমন-- | 

সুমিত্ৰা বলিল, দোষ আমারই । অতঃপর সে নীরবে পথ 
চলিতে লাগিল । হয়ত বা আত্ম-অন্থশোচনায় নীরবেই দ্ধ 
হইতে লাগিঙা। 

অনুপম কহিল, চলুন রেন্তর'য় বসে চা খেয়ে নেওয়া যাক। 

ভাল লাগছে না। 

না, না, চলুন। পাশের ছোট . গুদক্ছিত একটা রেস্তরণয় 
দিয়া বসিল। 
জমাইয়াছে। আলাপের ম্বছ গুগ্রন, পুষ্পসারসৌরভমাথা 
হাওয়া, রসলালোলুপকারী আহার্ষ্যের গন্ধ_সবটাতেই মনকে 
উৎফুল্ল করে। ছোট টেবিল ধিরিয়া পরদার ব্যবস্থ। আছে, 
_নিঞ্জন আলাপের ঘন্ত কাঠেয় পার্টিশন দেওয়া কামরাও 
আহছে। 

আ$--আপনি ভারি হু । 

মা, না, পাঞ্চ করা জিনিসকে অত তয় কিসের । মাইন্ড 
ভোক্ষে এক সিপ-_ 

কাচের প্লাসে ঠুনঠুন করিয়! আওয়াজ হুয়__মিঠা হাপির 
আওয়াজে ত! মিশিয়! যায়। রর 

অমিতার বড় অহঙ্কার--আই মীন গরব । 

ওরা জ্যারিক্টোক্র্যাট বলে রীতিমত প্রাউড।  ,. 

থাকবে না, মিস্‌ তরফদার--থাকবে না। ও সব বড়াই 


ফিরিয়া আদিরা কহিল; 


বহ সুবেশ নরনারী নাতিপ্রশস্ত কক্ষটিতে ভিড় : 


রি 


অগ্রহায়ণ ফামুস ১৩৭ 


ভিক্টোরিয়ান যুগের-_ওল্ড ফসিলরা ও দিয়ে মাথা বিলটা মিটাইয়া হজমে পথে নামিয়া আসিল, আঙ্তকালকার 
ঘামাক গে। শ্রীলগুলোয় এইসব সস্তা আলোচনা দমে ভাল। 

কিন্ত সব যুগেই ত প্লটোক্রা্দের জয়-জয়কার | অনুপম অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। শ্কফকঠে কহিল) 
তারাই চালায় রা-__তারাই বাধায় ুদ্ধ_ তারাই সৃষ্ট করে রেস্তর'। আমিও পছদ্দ করি না--কিস্ত চা পাম করবার-- ' 





জ্মভুমির গৌরব | আমার সন্দেহ হয় ওতে মিত্রের কতটুকু লাভ । 
- আমরা তাতে আর ভুলব না। এই যুদ্ধ আমাদের * মিতার সাময়িক উত্তেজনার হেতু অনুপম বুঝিল না। 
অনেক শিক্ষা দিচ্ছে, আর ভুল হয়ত আমরা! করব না। প্রমোদশালার ওর এই ভাবের বিতৃষ্কাবোষ সে ইতিপূর্বে 


দেখে নাই। এও কি নুযিত্রার একটা পোক্ত? কিজানিসে. 
বিচার ত তুল করবার পরেই আরম্ভ হয়। ভুলটা ঘে মনে মনে নমিতার প্রতি বিশেষ প্রীতি বো করিল-না। 


ভুল এ বোধ জন্মানো কঠিন । হু 
আঃ--পাঞ্টা ভাল হয়নি বুঝি? 8 দরকার অছে। যদি কিছু মনে’ 
চমংকার। নাচের আসরে রেবাকে দেখেছিলেন কৌন বেশ ত-_বেশ ত-_আমিও হাজরা রোডে অমিলদের বাড়ি 

দিন? মার্ডেলাস | থেকে একটু ঘুরে আসি। 

চলুন উঠি। কালচার মাখান ইতর রসিকতা আমি সহ আসবেন তো ? 


করতে পারি না। . নিশ্চয়ই । 





শি ট্রেণের সাথী, রায় বাহাহুর বি. এ. পাস শীলা রায় | 
বিশ্বদাখ কাপুর | | মাষ্টারী করে সে! 
লক্বা হয়ে ঘুমিয়ে নিলেন দা-গো নাই তার | 
সারা সকাল ছুপুর । বড় লাদাসিধে সে। 
লিন ফেন্জান মেয়েদের পড়ানো 
| পৌফ জোড়ণৃট তাহার, ll হয়েছে বাতিক তার, 
চুলু চুলু চোখের | ট্রেশিং পরীক্ষাটা , 
আর চুলের সে কি বাহার | দেবে সে যে এইযায় | 


প্রন্থধীর খাস্তগীর 


মার্কণডেয় পুরাণে সঙ্গীতের কথা 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


ব্যাস যিনি আঠার পুবাণ রচনা করেছেম(১) তিনি সঙ্গীত 
সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেছেন । বিশেষ ক'রে সঙ্গীতের 
আলোচনা করেছেন তিনি মার্কগেয়, বৃহদ্ধর্ম্ম, বাযু ও বিষ্ণু -* 
বর্শোদ্ধর পুরাপে। এদের ভেতর মার্কগেয়ে আছে সামাত 
ইঙ্গিত, বিসুর্ট্বোভরের ১৮শ ও ১৯শ অধ্যায়ে আর বাধ 
পুরাণের ২৪শ ও ২৫শ অধ্যায়ে ও বৃহদ্ধন্দ্ে ১৪শ অধ্যায়ে 
আছে একটু বিশেষ” রকমের আলোচনা । কিন্ত এছাড়া 
অপরাপর পুরাণেও সঙ্গীতের সামান্ত সামান্ধ আলোচনা করা 
হয়েছে । মহাভারতে ও হরিবংশেও সঙ্গীতের কথা আছে, 
আর রামায়ণে আছে কম। 
বেদ্বব্যাস যে জঙ্গীতাচার্যযদ্ের ভেতরও একজন একথা 

অঙ্গীতশান্ত্রকারর1 আবার উল্লেখ করেছেন। যেমন দেখা যায়, 
ভাঁবপ্রকাশকার সারদ্বাতনয় বলেছেন £ 

‘অন্তাঙ্কমে কং ভরতঃ দ্বাবঙ্কাবিতি কোহলঃ। 

ব্যাসাপ্রনেয়গুরবঃ প্রাহরঙ্কত্রয়ং যথা ॥” 


সঙ্গীতরত্বাকরে শাঙ্গদ্রেব ও সঙ্গীতদর্পণে দামোঘরও ব্যাসের 
নাম উল্লেখ করেছেন ।(২) 

ব্যাস-প্রমীত পুয়াণগুলিতে (৩) লঙ্গীত সম্বন্ধে যে আলোচনা 
করা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাদ্বের ভেতর বিশেষ ক’রে 
মার্কগডয়, বৃহন্বর্শ, বাযু ও বিষ্ণধর্ন্মেত্তরে “গাঙ্কারগ্রাম"-এর 
উল্লেখ আছে ।(৪) ‘ 

মারদীশিক্ষা ও সঙ্গীতমকরন্দের মত বায়ুপুরাণে আবার 
অলঙ্কারাদির কথাও বল! হুয়েছে। নাট্যশান্ত্রকার ভরত 
কিন্ত গান্ধারগ্রমের কথ! উল্লেখমাত্রও করেন নি। তিনি 
সু’ গ্রামেব কথাই মাত্র বলেছেন, যেমন £ “ঘৌ খামো ষড়জো 
মধ্যমশ্চেতি 1৮06) দত্তিল তবুও দ্বেবলোকের কথা উল্লেখ 
করেছেন। ভরতের পরবস্ভাঁ গ্রস্থকারদ্ের তো কথাই নাই, 
তারা গাঙ্কারগ্রামের কৃথায় একেবারেই চুপ। কেউ কেউ 
আবার পৃথিবীর সমাজে একে ০9১০19$9 ব'লে স্বর্গলোকের কথা! 





উল্লেখ করেছেন-_যদিও স্বর্গলোকের অবস্থিতি এখনও ঠিক ঠিক 
ভাবে নির্ধারিত হয়নি । এরিক দিয়ে পুরাণকারের উল্লেখ স্পষ্ট। 
তিনি গন্ধর্বদের বিশেষ ক'রে হাহা, হুছ, তুম্বূরু ও নারদ 
প্রভৃতিকে “ষড়ষধ্যম গান্ধারগ্রামত্রয়বিশারদাঃ” বলেছেন । 
পন্ধর্্বদের বাড়ী ছিল নাকি গাছ্ধার দেশে (কান্দাহার) আর 
গান্ধারগ্রামের আদি প্রচপনও ছিল ওখানেই । কাবেই ষড়ক্ক ও 
মধ্যম ছাড়াও গান্ধাবরগ্রাম ষে গঙ্ধব্রদের প্রিয় ছিল একথা 
অঙুমান করা অবশ্যই যেতে পারে । পরবর্ভা সংস্কৃত সাহিত্য 
ও তার টীকাকারদেৱও অনেকে দেখেছ এরকম কথাই বলে 
গেছেন | 

পুরাণগুশির ভেতর শুধু সঙ্গীতের কেন, অনেক কিছু 
ব্িনিষের মালমশলাই প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কিন্ত সত্য কথা, 
বলতে কি, পুরাণ 010 ও ০93০01866-এই অজুহাত দেখিয়ে 
এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এদের আলোচন! থেকে আমর! এক 
রকম সরেই দ্রাড়ির়েছি। বৈদিক অভ্যতা ও ইতিহাসের 
অনেক কথাই বোধ হয় যোগস্থত্ের আকারে এগুলিতে পাওয়া. 
যেতে পারে । যাহোক মার্কণেশ্ন পুরাণে সঙ্গীত সম্বন্ধে যতটুকু 
আছে তার আলোচনাই আমরা এ প্রবন্ধে করব। 

মার্কগেয়ে যে সঙ্গীতের উল্লেখ আছে তা হ’ল নাঁগরাঁজ 
অশ্বতর, তার ভাই কম্বল ও দেবী সরপস্বতীর(৬) উপাধ্যানকে 
অবলম্বন ক’রে। এই অশ্বতর ও কম্বলের নাম সঙ্গীতএ্রন্থে ও 
মহাভারতেও উল্লেখ আছে। শাঙ্গদেব ভার সঙ্গীতরত্বাকরে 
(১২১০-১২৪৭ গ্রঃ) “অশ্বতরন্তথা”? (১।১৬) বলে উল্লেখ 
করেছেন । দামোদরের জঙ্গীতদর্পণেও তাই । মহাভারতের 
আদিপর্ধ্ে (৩৫ অ* ১০ পলক") বল! হয়েছে 2 “কম্বলাশ্বত 
চাপি নাপঃ কালীয় কম্তথ। |” রত্বাকরে শাঙ্গ দেব আবার নাট্য- 
শান্ত্রকার ভারতের ছাড়াও ভিন্ন একটি মত উল্লেখ করবার 
সময়ে কম্বল ও অশ্বতরের নামোল্লেখ করেছেন, যেমন £ “এতদ- 
ল্ননিপাস্বাহঃ কৰ্বলাশ্বতরাদযঃ। অনধ্ধিশ্রতিকে রাগভাষাদ্রাবপি 
তন্মতম্‌ 1৮0৭) এ থেকে বোঝা যায় যে, কম্বল ও অশ্বতর 





(১) ব্যাস যিনি চার বেদের বিভাগ করেছেন তিনিই যে 
পুরাপগুলির রচয়িতা এসম্বন্ধে পণ্ডিতদ্বের ভেতর যথেঃ মতভেদ 
আছে । বেদ ও পুরাণের ব্যবধানে ভাষা ও হন্দের পরিবর্তন 
যথেঃ ঘটেছে। এঁতিহাসিকদের সন্দেহ এজন্ড এখনও ঠিক 
সমানভাবেই রয়েছে। 

(২) ওঁ ঠিক একই প্রশ্ন । বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাসই যে 
শাঙ্গদেব ও ফামোদরের উল্লিখিত সঙ্গীতশান্ত্রের রচয়িতা ব্যাস 
এ লমস্যায় সুমীমাংলা এখনো! হয় নি। 

(৩) শাঙ্কদেব ও দারদাতনয় এঁর! ব্যাসের সঙ্গীতণ্রস্থের 
অস্তিত্বের কথ! একবাক্যে স্বীকার করেছেন_-তা তিনি যে 
ব্যাসই হোন। 

(৪) মহাভারত ও হরিবংশেও কিন্তু গান্ধারএ্রামের কথা 
উল্লেখ আছে সে সম্বন্ধে আমরা বারাস্তরে আলোচনা করব । 

(৫) নাট্যশাস্ত্ৰ ( কাশী" স* ) ২৮২২ প্র“ 


(৬) দেবী সন্ন্বতীর কথা প্রবন্ধাত্তরে আলোচনা করবার 
আমাদের ইচ্ছা রইল । মকরদ্দকার ও শাকর্দেব যদিও উল্লেখ 
করেছেন £ “সামগীতিরতো ব্রহ্ম! বীণাসক্ত! সরস্বতী!” তবু 
বিকাশবাদী এঁতিহাপিকরা কিন্ত জ্রিজ্ঞাস! করতে ছাড়বেন 
না যে, কেমন কারে সেই বৈদিক যজ্ঞের “লোম'--ওম্‌ 
ইড়া, স্বাহা, স্বধা, গায়ত্রী, বাক্‌ প্রভৃতির ক্রমসোপান দিয়ে উত্বীর্' 
হয়ে একেবারে “বীণ|পুস্তকধারিমী দেবী সরশ্বতীতে পরিণত 
হলেন । এর ইতিহাস অবশ্য চম্কপ্রদই বটে । খাখেছে যদিও 
সরস্বতীকে জায়গায় জায়গায় নদী বলেই উল্লেখ করা হয়েছে 
এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বেশীর ভাগই সে কথায় সায় দিরে 
গেছেন তাহলেও একথা বলা অসমত হবে না যে, 
সরশ্বতী দ্রেবীর বিকাশের শেষ পরিণতি কিন্তু অস্ততঃ নদী নয়, 
ভারতীয় দৃ£শুঙ্গীতে রূপ তাঁর তিন্ন। 

(৭) সঙ্গীতরত্বীকর ১1৭২২ 


জগ্রহায়ণ 
দুজনেরই সঙ্গীত সম্বডে কোন প্রামাণিক গ্রন্থ অবস্কই ছিল, তা 
না হলে শাঙ্গদেব কনো “তম্বতম্” অর্থাৎ “ভরতাদীনাং 
সম্মতৎং* বলেও কম্বল ও অশ্বতরের মত মক্ষির হিসাবে উল্লেখ 
করতে পারতেন না । তারপর একথাও সত্য যে, কোঁহল ও 
ছভিলেয় নাম এবং নারদ ও তৃঘুরুর নাম যেমন এক সঙ্গেই প্রায় 





দেখা যায়, অশ্বতর ও কম্বলের নামও তেমন বৃদ্ধ সঙ্গীতাচাধ্য” 
“হিসাবে একসঙ্রেই অনেক জায়গায় উল্লিখিত হয়ে থাকে । 


রি 


মার্কণ্ডের পুরাণের উপাখ্যান হ'ল £ নাগরাজ অস্বতর কঠোর 
তপস্তা ক'রে দ্রেবী সরস্বতীকে সন্থষ্ঠ করেছিলেন। দেবীও তুষ্টা 
হয়ে অশ্বতরকে বর দিতে চাইলেন এই বলে এবং 
স্তত! তদা দেবী বিষ্োোন্জিহ্বা জরম্থতী।” সরস্বতীর স্বরূপ 


পুরাণকার বিষ্ণুর জিহবারূপিণী ব'লে উল্লেখ করেছেন। এখানে * 


বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে পুরাণ কারের বর্তমানের ঘোগস্থত্র রাখবার 
আকৃতিকে মোটেই'অন্বীকার করা যায় ন (৮) 


দেখাঁ সরস্বতী বললেন £ 


“বরং তে কম্বপত্রাতঃ প্রযচ্ছায়্যুরগাধিপ । 
তছুচ্যতাং প্ৰদাপ্তামি যং তে মনলি বর্ততে ॥” 
হে নাগরাজ অশ্বতর, আমি তোমায় বর দ্বেব। তোমার 
-অভিরুচি অনুসারে যে বর প্রার্থনা! করবে আমি তোমায় সে বরই 
দ্বান করব । অস্বতর দেবীর কথা শুনে উত্তর করলেন £ 
“সহায়ং দেহি দেবি ত্বং পূর্ববং কম্বলমেব মে | - 
সমন্তস্বরসম্বদ্ধযুতরোঃ সম্প্রযচ্ছ চ (৯) 
হে দেবি, প্রথমে ভাই কম্বলকে আমার সনায়রূপে নিয়ো- 
জিত করুন, তারপর আমাদের দু'জ্বনকেই সমস্ত শ্বরজ্ঞান দান 
করবেন । | 
দেবী সরশ্বতী মাগরাজের কথা শুনে বললেন-_তথান্ত, তাই 
হবে। তারপর অশ্বতর ও কম্বলকে তিনি বর দিলেন এই 
বলে, 
“সপ্তহ্বরাঃ প্রামরাগাঃ সন্ত পন্নপসভম | 
ঈতকানি স সপ্তৈব তাবতীশ্বাপি(১০) -সৃচ্ছনাঃ ॥ 
তালাশ্চৈকোনপঞ্চাশং(১১) তথা গ্রামত্রয়ঞ্চ যং । 
এতৎ সর্বাং ভবান্‌ গাতা(১২) কম্বলম্চ তথানঘ ॥(১৩) 





(৮) বিষ্ণু হলেন বৈদিক আদিত্য । পরে যজ্ঞের অগ্নিরূপে 
তিনি আবিভূতি হলেন নাম ও ব্ূপের সামা পরিবর্তন নিয়ে । 
দেবী সরধতী যজ্ঞের অগ্নিশিধারই যে প্রতিমূর্তি এ নিয়েও 
ভবিষ্যতে আলোচনা করবার আমাদের ইচ্ছা রইল | 

(৯) এখানে দেখ! যাচ্ছে যে, সরস্বতী ্বরশান্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীতে পরিণত হয়েছেন । অবশ্য স্বর, গীত বা গান্ধর্বপানের 
সঙ্গে দেবী সরস্বভীকে কেন দংঘুক্ত কর! হ’ল ব্রাহ্মণগ্রস্থে তার 
বিবরণ দেওয়া হয়েছে । শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.২.৪.২-৭ ব্রষ্টব্য। 

(১০) পাঠতেদ-_“তাবত্যম্চাপি 1” bs 

(১১১) এ -_তানাশ্টৈকোনপঞ্চাশং 1 

(১২) এ বেন!’ 

(১০) এ -কক্ষলশ্চৈব তেইন্ 1 ' 


মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণে সঙ্গীতের কথা 


১৩৯ 


সাদি লি সপা্পসিল 


জ্ঞান্তষে মতপ্রসাদেন ভুজগেন্ত্রাপরং তথা । 

চতৃিবিবং পদ্ং(১৪) তাঁলং(১৫) জিপ্রকারৎ লয়ত্রয়স্‌ ॥ 

যতিজয়ং(১৬) তথা তোস্ভং(১৭) ময়! দ্ৰ্তং চতুধিবধং। 
* Ld | Ld 

তম্তান্তর্গতমায়ত্তং দ্বরব্যগ্তনসন্মিতং (১৮) 

তদ্বাশেষং ময়া দত্ত ভবতঃ কম্বলস্ত চ॥১ 


* হে নাগশ্রেকঠ, তোমরা উভয়েই সাত স্বর, সাত গ্রামরাগ(১৯); 


সাত রকমের প্ীতি(২০), সাত হৃঙ্ঘনা(২১), একোনপঞ্চাশ 
তান, তিমগ্রাম__-এ সমস্ত আয়ত্ত করতে পারবে] চার 
রকমের পদ্ধ, তিন তাল, তিন লয়, তিন যতি ও বার শ্রেণীর 


তোঘ্য তোমাদের দ্বিলাম। আমার প্রসাদে এ সকল ও এদের 
(১৪) এ --পরং।? 
(১৫) এ -কালং। = 
(১৬) _ গ্লিতজয়ং 1? 
(১৭) এ --কালং।” 
(১৮) এ - শ্বিরব্যস্রনয়োম্চ যং 


এখামে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার যে, দেবী শ্বর ও ব্যঞ্চম 
বিভাগ, গ্রামবাগ, মৃচ্ছনা, তিনখাম, ইত্যাদি সব কথাই বললেন, 
কিন্ত বৈদিক উদাত্তাধি স্বরত্রয় বা তার পরেরও প্রথমাদি সপ্ত 
স্বরের কথা কিছু উল্লেখ করেন নি। পৌরাণিক যুগে বৈদিক 
স্বর যে লোপ পেয়েছিল এটা তারই ইঙ্গিত মাত্র | অথচ বেদের 
সোমহরণের প্রসঙ্গে এটাই প্রকাশ পায় যে, দেবী সরস্বতী 
গন্ধর্বদের দেবলোকের শ্বরসামপ্রীই দান করেছিলেন, অথচ 
গন্ধর্বদের তথ! মহুষ্যসমাক্ত থেকে বৈদ্িকরীতি কিভাবে পুণ্ত 
হয়ে গেল একথাই বিশেষ ক'রে ভাববার বিষয় । 

(১৯) খামরাপ পাচ রকমের একথ! সঙ্দীতরত্বাকর প্রভৃতি 
গ্রন্থে উল্লেখ কর! হয়েছে £ “পঞ্চবা গ্রামরাপাঃ ছ্যঃ 1” 

‘(২০) ‘গীতয়: পঞ্চ শুদ্ধাদ্য| ভিন্লা গৌড়ী চ বেসর! | সাধার- 
শ্ীতিক্চ ৷’ রত্বাকর গীতি পাচ রকমের বলেছেন, যেমন- শুদ্ধ, 
ভিন্না, গৌঁড়ী, বেসর! ও সাধারণ ব্ৃদ্েপীকার মতঙ্গ কিন্ত . 
বলেছেন £ “সপ্ত গীতির্মনোহরাঃ | ব্বহক্ষেপীকারের মতে সাত 
রকমের গীতি হু'ল-_শুভা, ভিন্বকাঁ, গৌড়িকা, রাগগ্ীতি, সাধারণ, 
ভাষা ও বিভাষা।| প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্য যাষ্টিক আবার তা 
স্বীকার করেন মা। ছুর্গাশক্তির মতে-__দতয়ঃ পঞ্চ যেমন 
শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গৌড় ও সাঁধারিত1 ৷ নাট্যশান্ত্রকার ভরত 
ও দত্তিল কিন্ধ বলেছেন গীতি চার রকমেরই, যেমন--মাগধী, 
অধপ্ৰাগধী, সম্তাবিতা ও পৃথুলা। এগুলি সম্পূর্ণ গানের রীতিই 
বলা যার । যাটিকের মতে “তিম্রত্ত ঈীতয়ঃ,? ভাষা, বিভাষ! 
ও অন্তরভাষিকা। প্রাচীন সঙ্গীতাচার্ধ্য শাহলের মতে গতি 
মীত্র একটি এবং ত ভাষাগীতি। এরকম মত-মতা স্তরের আর 
অস্ত নাই। 

(২১) “প্রাম ভেদে মৃঙ্ছমা ভিন্ন ভিন্ন । নারঘীশিক্ষা ও 
সঙ্গীতমকরন্দে ষড়জ, মধ্যম ও পান্ধার__এ তিন প্রামেই সাতটি 
ক'রে মূরচ্ছনার কথা বলা আছে। দ্রত্তিল ও ভরত মাত্র যড়জ 


ও মধ্যম গ্রামের কথা বলেছেন, গান্ধারগ্রামের যৃচ্ছনার 
কোন উদ্নেখই করেন নি। সঙ্গীতমকরন্দে বৃচ্ছমার নাম 
১1৪৭-৫৯ ভ্রটব্য । 


১৪০ 


পাশাপাশি, 


অন্তর্গত স্বর ও ব্যঙুনযুক্ত আর যা-কিছু আছে তাও তোমরা 
ছজনে জানতে পারবে । আমি তোমাকে ও কম্বলকে সমস্তই 
দ্রান কর্পলাম । 

এ প্রসঙ্গচ্ছলে একটি কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অসমীচীন 
হবে মা যে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাপগুলির ভেতর কোথাও 
‘সঙ্গীত’ শবটি কিন্ত পাওয়া যায় না। সর্বাত্রই বলা হয়েছে 
গনিত’, ‘দাতি’ বা ‘পান্ধৰ্ক ৷ 
তাই। কিন্ত তাহলেও নাষ্ট্যশান্ত্রের ভেতরই এর বীজ মিছিত 
আছে এটা বেশ বোবা যায়। কেমনা ভুরত যখন বলেছেনঃ 
“এবং গালং চ মাট্যং চ বান্তং চ বিবিধা শ্রয়ম্‌,”(২২) বা 
গান্ধর্ধবের পরিচয় দিতে পিয়ে যখন তিনি উল্লেখ করেছেন £ 
পগাঙ্র্বমিতি বিজ্েয়ং স্বরতালপদাশ্রয়য্‌,”(২৩) তথন' পর- 
বর্ভা সময়ের মৃতা, গীত ও বাতের সমন্বয় ‘সঙ্গীত'-এর রূপ যে 
ক্রমশই ঘনীভূত হয়ে উঠছিল একথা বুঝতে আর বিলম্ব হয় 
না। ূ 

এখানে “তন্ত্রীলয়সমধ্বিতে”--তন্ত্রী শব্দের উল্লেখও পাওয়া 
যায়। তা ছাড়া মার্কথেয় পুরাণের ১০৬-তম অধ্যায়ে সঙ্গীত 
সম্বদ্ধে আরে! কিছু বল! হয়েছে । যেমন, 

“ততো হাহাহুছন্চৈব নারদত্তঘুকু শুথ| (২৪) 

উপগায়িতুমারন্ধা গান্ধর্বকুশলা| রবিম্‌। 

ষড়জমধ্যমগাক্ষারগ্রামত্রয়বিশারদা2। 
হৃচ্ছনাভিশ্চ তালৈশ্চ সপ্রয়োগৈঃ নুখপ্রদম্‌ | 
, বিশ্বাচী চ দৃতাচী চ উৰ্কাশ্যথ তিলোত্তমা । 
মেনকা সহজ] চ রন্তাষ্চাস্পরসাং বরাঃ ॥ 








(২২) মাট্যশান্্র ২৮1৭ 
(২৩) নাট্যশাম্্র ২৮1৮ 
* এছাড়া নাট্যশান্তে ২৭ অধ্যায়ের ৬৮, ৮০, ৯১, ১৮ 
ল্লোকুলিও ভ্রষ্টব্য। 
(২৪) মহাভারতের আদিপর্করব (৬৫ শ্লোক) আছে যে, 
কম্তপের অন্ততমা শ্রী কপিলা থেকে অতিবাহ, হাহা, হুহু, 
'তুঘুরু-_ এরা সব অন্বগ্রহণ করেছিলেন । যুধিঠিরের বরা্গস্থুয 


প্রবাসী 


ললপপাপালাপলললালালাপালা লপাপপা লপাপাপাপাপাপপপাপাপা- 


ভরতের নাট্যশাঘ্ে বা দ্রত্তিলেও * 





প্রাবান্বস্ত ততস্তত্র বেণুবীণাদিদর্দ্রা 1(২৫) 

পণবাঃ পুক্ষরাশ্চৈব স্বদঙ্গাঃ পটহানকাঃ। 

দেবছুদ্দুভয়ঃ শখ্খাঃ শতশোহ্থ সহ্ত্রশঃ ॥ 

পায়স্তিশ্চৈব গন্ধবৈ ত্যান্িশ্চপ্পরোগণৈঃ | 

তু্ধ্যবাদিত্রঘোষৈশ্চ সৰ্বং কোলাহুলীক্কৃতম্‌ ॥” 

মাৰ্কণ্ডেয় মুনির এ বর্ণনা থেকে বোবা যায় যে, হাঁহা, হুছ, 
তুষুরু ও নারদ__ এর] গন্ধবর্ব ছিলেন | মহাভারতের উল্লেখও 
তাই। তবে নারদ অধিকাংশ স্থলেই সুমি বা খষি বলেই 
অভিহিত হয়েছেন । এখানে ষড়জ, মধ্যম ও পান্ধার-_-এ তিন 
গ্রামের স্পষ্ট উল্লেখও আছে। যুচ্ছনা ও তালের কথা ২৩শ 
অধ্যায়েই বল! হয়েছে । তা ছাড়া পুরাণের যুগে যে মৃত্য ও 
বিভিন্ন রকমের তার ও তাতের বাপ প্রচলিত ছিল এ কথারও 
প্রমাণ পাওয়াযায় | কেনমা, বিশ্বাচী, দ্বতাচী, উর্বশী, তিলোত্তমা, 
মেনকা, সহক্তন1 ও রস্তা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা অন্দরারা হাব ও তাব 
সহকারে অভিনয় সম্বন্ধেও বিশেষ কুশলা ছিল---“কুর্ববস্ত্যোং- 
ভিনয়ান্‌ বহুন্।” নাট্যের রূপ তখন সুপরিস্ষ টই ছিল । 
মহাভারতে বলা হয়েছে তিলোত্তমা সকলে কশ্তপ ও তার স্ত্রী! 
কপিলার কন এবং এদের দেখানে নাম করা হয়েছে__-অলঘুষ1, 
মিশ্রকেশী, বিছ্যৎপর্ণ, তিলোত্তমা, অরুণ, রক্ষিতা, রম্তা, মনো - 
রমা, কেশিনী, স্ুবাহ, সুরতা, প্রজা ও সুপ্রিয়া এই তের 
আনের(২৬) | কৃর্্পুরাণে আছে যে, তিলোত্তমা এরা 
মৃত্যগীত দিয়ে হুর্য্যের অর্চনা করত । যাহোক, পুরাণের যুগেও 
যে নৃত্য, গীত ও অভিনযের কোন অভাব ছিল না এটাই 
হ’ল পুরাণকারের বোবাবার উদ্দেষ্ট । বেণু, বীণা, দর্দ র, 
পণব, পুদ্ধর, ম্বদর্দ, পটহা ও দেবছুদ্কৃতি প্রস্তুতি বান্তের 
প্রচলনও তখন বিশেষভাবেই ছিল। 

(২৫) পাঠডেছ--দির্দরাঃ ?? 

(২৬) রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (৪৫-৪৭) দেখাঁ যায়, 
মুনি ভরদ্বাভের ইঙ্গিতে অলমুষা, মিশ্রকেপ প্রভৃতি অপ্দরার! 


ষন্তে তুদ্ুপ্তকে আবার গঞ্্কারাজ বলে উল্লেখ কয়া হয়েছে। নৃত্য কর্ছেন। ১৭ দ্ৌকে, বিশ্বাচী এদের নামও করা 
রামায়ণও- (অযোধ্যাকাণ্ড ৪৬ শ্লোক) ভ্রষ্ঠব্য হয়েছে। 
৮০০০ 


আদিগ্রন্থ 


অধ্যাপক ক্ইঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


‘গ্ৰন্থসান্েব’ বা ‘আদিগ্রন্থ' শিখ সম্প্রদায়ের সুপরিচিত ধন্দরগ্রস্থ । 
১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু অর্জুন এই মহাপ্রস্থ 
জঙ্কলন করেন। বাংলা ভাষায় গ্রস্থসাহেবের অনুবাদ নাই, 

তাই বাঙালী এই মহাগ্রস্থে সঞ্চিত মধুর ভক্তিরস পানে বিস্ৃধ। 
. ষ্ইংরেছীতে গ্রস্থসাহেবের. সুইট অনুবাদ আছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
মিউনিক বিশ্ববিভালয়ের প্রাচ্যডাষা সমূহের অধ্যাপক ডক্টর আর্নেই 
” ট্রাম্প ভারত-সচিবের পৃষ্ঠপোষকতায় আদিএ্রন্থের ইংরেজী অহু- 


বাদ প্রকাশ করেন | তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই হুরূহ কার্ধ্যভার 
প্রহণ করিয়া ১৮৭০ শ্রক্টান্দে লাহোরে আগমন করেন এবং 
কয়েকজন শিখ গ্রস্থীর সহায়তা গ্রহণ করেন । অমুবাদ-কার্ষ্যে 
এবং ভূমিকা-রচদায় এই জার্মান পণ্ডিত অলামান্ত পাঙিত্যের 
পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনি আদিগ্ন্থের যথার্থ মর্ম 
হৃদয়ঙ্গম করিতে HERA নাই তিনি চু 
যে গ্রস্থখানি, 


সা ॥ 


অগ্রহায়ণ 


“incoherent and shallow in the extreme, and couched 
86 the same time in dark and perplexing language, in 


order to cover these defects,” 

এই মন্তব্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে তিনি শিথদের ধর্ম্ম- 
তত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই | মেকলিফ সত্যই 
বলিয়াছেন যে ট্রাম্প সুযোগ পাইলেই শিখগুরুগণের এবং শিখ 
ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মতত্ব অপেক্ষা ভাষ] 
তত্ত্বের প্রতিই ট্রাম্পের বেশী আকর্ষণ ছিল । তিনি নিজেই 
খলিয়াছেন যে, 


“The chief importance of the Sikh Granth lies in 
the linguistic line, as being the treasury of old Hindui 


dialects.” 


ট্রাম্পের গ্রন্থ প্রকাশের বহুদিন পরে, ১৯০৯ ধীষ্টাব্ে ম্যাক্স 
আর্থার মেকলিফ প্রণীত 7,6 Sikh Religion নামক ছয়খণ্ডে 
বিভক্ত বিরাট্‌ গ্রন্থ প্রকাশিত হুয়। মেকলিফ শিখগুরুগণের 
জীবনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণন! করিয়াছেন এবং আদিপ্রন্থ ও 
শিখবশর্দ সংক্কাস্ত অগ্গান্ত কোন কোন প্রস্থের (যথা গুরু 
গোবিন্দ সিংহ প্রহীত “বচিত্র নাটক” ) অঙুবাদ করিয়াছেন। 
ট্রাম্পের অন্বাদ অপেক্ষা মেকলিফের অনুবাদ অনেক বেগী 
ফূল্যবান। মেকলিফ শিখ গ্রস্থীগণের সহায়তায় অন্ুবাদর-কার্্য 


- “সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তিনি ট্রাম্পের জায় শিখ ধর্শের প্রতি 


বিদ্বেপরায়ণ ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে মেকলিফের গ্রন্থ শিখ 
সম্প্রদায়ের নিতম্ব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত । জন্তবতঃ সেইজগ্াই 
তিমি সকল ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি সুবিচার 
করিতে পারেন নাই। শিখগুরুগণের জীবনী বর্ণনায় মেকলিফ 
বছ অনৈতিহাসিক এবং অলৌকিক ঘটনা সংযোজিত 
করিয়াছেন । 

"_ সম্ভবতঃ দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদের সময়েই গুরু নানকের রচিত 


বাণীসমূত্রে সংখ্রহকার্য্য আরস্ত হইরাছিল। তৃতীয় গুরু 
অমর দাসের সময়ে এই কার্ধ্য বহুদূর অগ্রসর হয়। কথিত 


, আছে, গুক অর্জুন যখন আদিএম্থ স্কলনে প্রবৃত্ত হন তখন গুরু 


অমর দাসের পুত্র মোহন প্রথম তিন গুরুর রচিত বাণীসমূহ 
তাহাকে প্রদান করেন। মোহনের পুত্র সস্তরাম অমর দ্বাসের 
বাণীসমূহ সঙ্গলন করিয়াছিলেন | যাহা! হউক, গুরু অজ্জুনের 
নায়কত্বেই যে আদ্বিগ্রন্থের জক্ষলন কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রকৃত নাম 'গ্রন্থসাহেব’, 
কিন্ত ‘দশম পাদশাহ_ কা প্রস্থ” ( অৰ্থাৎ গুরু গোবিন্দ সিংহের 
রচিত গ্রন্থ ) হইতে পার্ধক্য বুঝাইবার ভজন্ত ইহ! ‘আদিগ্রস্থ’ 
নামে অভিহিত হুইয়া থাকে । গুরু অর্জুনের স্বত্যুর বছদিন 
পরে মবম গুরু তেপ বাহাদুর এবং দশম ও শেষ গুরু গোবিদ্দ 
সিংহের রচন! আদিগ্রন্থে সংযোজিত হুইয়াছিল। 

আদিগ্রস্থের প্রথম অংশ 'জপজী” গুরু নানকের রচিত। 
ইহাকে ‘জপ’ এবং 'গুরুমন্ত্রও বলা হয়। ইহাতে চল্লিশটি 
শ্লোক বা 'পৌরী” আছে । বর্শপ্রাণ “শিখগণ প্রত্যহ প্রভাতে 
ইহা আত্দ্ধি করিয়া থাকেন “অপজী? প্রশ্নোভর ভাবে 
লিখিত । প্রধাদ আছে যে প্রশ্কর্ গুরু অদ এবং উ্রদাতা 
গুরু নানক । 


আধিপ্স্থের দ্বিতীয় অংশ “সো দার" সান্য উপাসনায় আন্ত” 


আগরিগ্রন্থ 
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করা হয়। ইহাও গুরু নানক কর্তৃক রচিত; কিন্ত গুরু রামদ্বাস, 
শুরু অন্দন এবং সম্ভবতঃ গুরু গোবিদ্দ সিংহ কর্তৃক রচিত 
কয়েকটি পংক্তি ইহাতে সংযোজিত হইয়াছিল । ইহা! প্রক্কত- 
পক্ষে ‘রাগ আসা’ এবং রাগ খন্করী” হইতে সঙ্কলন মাত্র । 

আদিগ্রস্থের তৃতীয় অংশ ‘সো পুরখ” । ইহ! “রাগ আসা 
হইতে সঙ্গলিত । 

আদিপ্রন্থের চতুর্ধ অংশ “সোহিলা?। ইহা “রাগ গউড়ী?, 
“রাগ আসা” এবং “রাগ ধনাসরী? হইতে লক্কলিত | ইহা রাত্রিতে 
শয়মের পূর্বে উপাসনায় ব্যবহৃত হয়। ইছাও গুরু নানক 
কর্তৃক রচিত কিন্ত গুরু রামঘাস, গুরু অজ্জুন এবং সম্ভবতঃ 
গুরু গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক রচিত কয়েকটি পংক্তি ইহাতে 
সংযোজিত হইয়াছিল । 

আদিগ্রস্থের পঞ্চম অংশ একত্রিশটি রাগ” রাগ দিরী, রাগ 
মাঝ, রাগ পউড়ী, রাগ আসা, রাগ গুধরী, রাগ দেবগন্ধারী, রাগ 
বিহাপ্রা, রাগ বং, রাগ সোরথি, রাগ ধনাসরী, বাগ জৈতসিরী, 
রাগ তোড়ী, রাগ বৈরারী, রাগ তিলঙ্ষ, রাগ সথন্ধী, রাগ বিলাবলু, 
রাগ গৌড়, রাগ রামকলী, রাগ নটনারায়ণ, রাপ ম'লীগউড়া, 
রাগ মারু, রাগ তৃখারী, রাগ কেদারাঁ, রাগ ভৈরা', রাগ বসস্ত, 
রাগ জার, রাগ মলার, রাগ কানরা, রাগ কলিয়ান, রাগ 
প্রভাতা, রাগ বৈজয়ন্ত্রী। প্রায় প্রত্যেক রাগেই একাধিক গুরু 
ও ‘ভগত’ বা ভক্তের রচনা আছে। দশ জন গুরুর মধ্যে মাত্র 
সাত কনের রচনা আধিপ্রন্থে পাওয়া যায়_নানক, অঙ্গ, 
অমরদাস, রামদাস, অক্দুর্ন, তেগ বাহাছর, গুরু গোবিদ্দ 
সিংহ | যষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গুরুর ( হরগোবিন্দ, হর রায়, 
হৃরকিষণ ) রচনা গ্রস্থসাঁহেবে নাই | গুরু হরকিষণ মাত্র আট 
বংসর বয়সে পরলোকগমন করেন ) সুতরাং তাহার পক্ষে 
সম্ভবতঃ ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করা সম্ভব হয় নাই। ষষ্ঠ ও সপ্তম 
গুরুর রচিত কোন বাণী বা লঙ্গীত আদ্রিগ্রন্থে পাওয়া! যায় শা। 

শিখগুরু এবং শিখ ভক্তপণের রচিত বর্ম্মসঙ্গীত এবং ধর্মা- 
বিষয়ক বান গ্রথসাহেবের প্রধান উপজীব্য, কিন্তু শিখ সম্প্র- 
দায়ের বহ্ভূ্তি পঞ্চদশজনঞ্ খ্যাতনামা ভক্তের বাদীও ইহাতে 
স্থানলাভ করিয়াছে । শিখ ধর্মশ্মে সাম্প্রদায়িকতার বা প্রার্দেশি- 
কতার স্থান ছিল না । গুরু অঙ্ছুনি জানিতেন যে ভক্তের,চরম 
পরিচয় ভক্তিতে, তাই তিনি ভক্তবাণী সংগ্রহে স্থানকাঁলপাত্র 
উপেক্ষা করিয়া ভ্তিকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন । যে পঞ্চদশ 
ভক্তের বাণী তিমি সাদরে প্রহ্থসা্েবের অন্ততুত্ত করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে ছুই জন হৃদলমান । তাহাদের নাম দেখ ফরিদ 
ও সেখ ভিখন । বাঙালী ভক্তদের মধ্যে অয়দেবের ছুইটি বাধী 
গ্রশ্থসাহেবে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই ছাইটি বাণী জক্স্রণসেনের 
সভাসদ, গ্লতপোবিন্দের অমর কবি জয়দেবের রচনা নহে, 
জয়দেব নামধারী অপর কোন ভক্তের রচনা । মধ্যযুগের সমগ্র 
ভারতব্যাপী ধর্ম্মান্দোলনের আদি পুরোহিত ছিলেন রামানন্দ । 





* আমি মেকলিফের অহুসরণ করিয়াছি । কানিংহাম 
উনিশ জন এবং ট্রাম্প চৌদ্দ জন ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 
গ্রঙ্থসাহেবের বিভিন্ন পাশুলিপির মধ্যে সামগ্রস্য না থাকায় 
এইরূপ মততেদের উৎপত্তি হইয়াছে । 


১৪২ প্রবাসী ১৩৫২ 





তাহার রচমাও গ্রন্থসাহেবে স্থানলাভ করিয়াছে । তাহার প্রধান 
শিষ্য ছিলেন কবীর | কবীরের শত শত দোহা গ্রন্থসাঁহেবে 
পাওয়া যায় | কবীর ব্যতীত রামানন্দের আরও চারি জ্বম শিয়ের 
রচিত বাধ গ্রন্থসাহেবের অন্তভূত্ত হইয়াছে । বন্ত্রা ছিলেন 
জাঠ, রাছপুতানার অধিবাসী ৷ পীপা মধ্য ভারতের অন্তর্গত 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন । সমন রেওয়ার রাঙ্গ- 
দরবারে ক্ষৌরকারের পদে নিযুক্ত ছিলেন । রুইদাস ছিলেন 
চর্ঘ্মকার। মারাঠী সাধু মামদেবের রচিত কয়েকটি ধর্ম্মসঙ্গীত 
প্রশ্থলাহেবে পাওয়া যায় । এতঙ্্যতীত আরও হুইজন মারাঠী 
ভক্তের বাস প্রস্থসাহবে সংগৃহীত হইয়াছে । তাহাদের নাম 
ত্ৰিলোচন ও পরমানদ্দ । ইহার! সকলেই মহারাষ্ট্রের ভক্তিকেন্্র 
পঙ্ধরপুরের সহিত সংশ্লি& ছিলেন । জধনা দার্মক সিব্ধুদেশ- 
বাসী এক ভক্তের বাস গ্রস্থপাহছেবে পাওয়া! যায়। তিনি কসাই 
ছিলেন__মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 
বেদী শামক অপর এক ভক্তের বাণী প্রস্থসাহেবে স্বানজাভ 
করিয়াছে । তাহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু আনা যায় না। 
প্ন্থসাঁহেবে শুরবাস নামক যে ভক্তের বাণী পাওয়া যায় তিনি 
প্রসিদ্ধ অন্ধ কবি সুরদাস নহেন; তিমি ষোড়শ শতাব্ীর লোক, 
জাতিতে ব্রাহ্মণ | বিভিন্ন প্রদ্েশবাসী বিভিন্ন জাতীয় ভক্ত- 
গণের বাধ প্রহ্থসাহেবের অন্ততুক্ত করিয়া গুরু অজ্জুন শিখ- 
ধর্মকে এক উদ্ধার সর্বজনীন প্রেমধর্শের মর্য্যাদা প্রদান 
করিয়াছিলেন ] 

আদিপ্রন্থের ষষ্ট অংশের নাম “ভোগ? বা সমাপ্তি । ইহাতে 
কয়েকজন শিখ গুরুর রচনা ব্যতীত কবীর, সেখ ফরিদ এবং 
কয়েবজন শিখ ভক্তের রচনা আছে। শিখ ভক্তগণ বিভিন্ন 
গুরুর গুণকীর্তন করিয়াছেন-। 'তোগ? অংশে গুরু নানক এবং 
" শুরু অর্জুন কর্তৃক রচিত. কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আছে বলিয়া 
কানিংহাম মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্ত ট্রাম্প বলিয়াছেন 
যে এই শ্লোকগুলি প্রক্কৃতপক্ষে সংস্কতে রচিত নহে--গুরু নামক 
এবং গুরু অর্জুন সংস্কৃত জানিতেন না। গ্রস্থসাহেবের কোন 
কোন পাগুলিপিতে ভোগের পর “ভোগ কা বাই’ নামক আর 
একটি অংশ পাওয়া যায় । 

আদিগ্রস্থ একজন লেখক কর্তৃক একই সময়ে রচিত হয় 
নাই--ইছ! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক 
রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতের সঙ্কলন মাত্র । সুতরাং ইহার বিভিন্ন অংশে 
ব্যবহৃত ভাষার প্রকৃতি বিভিন্ন । প্রন্থসাহ্থেবে যাঁহাদের রচনা 
সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ নামদেবই প্রাচীনতম। 
তিনি অয়োদশ বা চতুর্দশ শতাকীতে বর্তমান ছিলেন । অয়দেব 
যধি প্রকৃতই সীতপোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব হন তবে তিনি 
দামদেব অপেক্ষাও প্রাচীনতর ৷ রামানন্দ ও তাহার কবীর 
প্ৰভুত শিষ্যের রচনায় উত্তর-ভারতে প্রচলিত হিন্দী ভাষার 
তৎকালীন রূপ পাওয়া যায় । নানক প্রস্ততি শিখগুরুপণও 
পপ্জাবের কথ্যভাষা ব্যবহার না করিয়া উ্তর-ডারতে প্রচলিত 
হিন্দী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। কানিংহাম বলিয়াছেন, 


“The language used is rather the Hindee of Upper 
India generally, than the particular dialect of the 
Punjab.” 

ট্রাম্প বলিয়াছেন, 

“, . . Nanak and his successors employed in their 
writings purposely the Hindui idiom, following the 


example of Kabir and the other Bhagats, who had 
raised the Hindui to & kind of standard for religious ই 


edmpositions, and by employing which they could make 
themselves understood to nearly all the devotees of 


‘India, whereas the proper Panjabi was only intelligible 


to the people of the Panjab.” 

আদিগ্ৰন্থ পে রচিত। ইহাতে নানাপ্রকার ছদ্দ: ব্যবহৃত 
হইয়াহে। ছুপদা, চৌপদ্া এবং অষ্টপর্ধী ছন্দঃই অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় । 

“দশম পাদশাহ কা গ্রন্থ” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলয়! 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শিখের! গুরুকে “সাচ্চা 
পাদশাহ* বলিত। এই ভ্রচুই গুরু গোবিন্দ সিংহ 'দ্রশম 
পাদশাহ’ নামে প্রসিদ্ধ । তাহার নাষে পরিচিত গ্রস্থের সকল 
অংশ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রচিত নহে । গ্রস্থের বিভিন্ন অংশ 
তাহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান 
করিবার কারণ আছে। 


| ১০ 
এই গ্রন্থের প্রথম অংশও আছি গ্রন্থের প্রথম অংশের জায় ' 


'জপজী” নামে অভিছিত। ইহা গুরু গোবিদ্দ কর্তৃক রচিত, 
এবং গুরু নানকের রচিত ‘জ্রপজ্জী’র জায় ইহা ধর্মনিষ্ঠ শিখগণ 
প্রভাতে আবপ্তি করিয়া থাঁকেন। 

এই গ্রস্থের দ্বিতীয় অংশ “অকাল স্ততি” (ঈশ্বরের স্তুতি ) 
নামে পরিচিত। ইহাও গুরু গোবিদ্ৰ রর রচিত কিনা 
তাহাতে সন্দেহ আছে। 

এই গ্রন্থের তৃতীয় অংশ 'বচিত্র নাটক’ । | ইহা গুরু গোবিষ 
কর্তৃক রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই । ইহাকে গুরুর আত্মজীবনীর 
এক অংশরূপে গণ্য করা যাইতে পারে । ইহ] চতুর্দশটি শাখায় 
বিভক্ত | জগ্ডম হইতে হয়োদশ শাখা পর্যযস্ত গুরু পোবিন্দের 


ুদ্ধসমূঙ্ধের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে । গুরু গোবিন্দের জীবনী * 


রচনার জর্জ “বচিঅ নাটকের জায় মূল্যবান সমসাময়িক উপাদান 
আর নাই । মেকলিফের গ্রন্থে ইহার আঁংশিক অনুবাদ আছে। 
সম্প্রতি কলিকাত। বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ইন্দুভূষণ 


বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার এঁতিহাসিক অংশের সম্পুর্ণ অনুবাদ 


প্রকাশ করিয়াছেন ।* 

“দশম পাদশাহ কা গ্রন্থের” চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশে 
চশ্ীচরিহ ও চণ্ডী কর্তৃক দৈত্যবধের কাহিনী বণিত হইয়াছে। 
গ্রন্থের অবশিষ্ঠাংশ নানাবিধ কাহিনীতে পরিপূর্ণ । শেষাংশে 
দ্বাদশটি কাহিনী ফারসী ভাষায় রচিত, কিন্তু গ্রন্থের অবশিষ্ঠাংশে 
আদিগ্রন্থের ভায় উত্তর-ভারতে প্রচলিত হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত 
হুইয়াছে। 
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রেড ক্রশ ও গৃহ-প্রত্যাগত মাক্কিন সৈন্যগণ 


শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল 


দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক কার্ধো 


সঙ্গ লিপ্ত ব্ঞ্িবর্গের নুখ-স্ুবিধা বিধানের জন্ প্রত্যেক দেশেই 


॥ 


আবার নুতন প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে । এবারকার মারণ- 
যজ্ঞে ধ্বংসকার্ধ্য হইয়াছে যেরূপ বিপুল, জগতের বিভিন্ন 
দেশের লোকও ইহাতে লাগিয়াছে বিস্তর । বিভিন্ন রণক্ষেত্রে 
কত লোক আত্মাহুতি দিয়াছে তাহার হিসাব নিকাশের সময় 
হয়ত এখনও আসে নাই । কিন্তু যাহার! প্রাণে বাচিয়া আছে, 





একজন কগ্ন সৈনিককে শুভেচ্ছাজ্ঞাপক 
কার্ড তৈরী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে 


বিকলাঙ্গ হইয় বা অক্ষত দেহে প্রত্যাগত হুইয়াছে তাহাদের 
সংখ্য! অগাণত । প্রতিটি দেশে তাহাদের জন্ত নানারূপ ব্যবস্থার 
আয়োজন চলিয়াছে। মার্কিন যুক্তরার বহু বিষয়েই অগ্রণী । 
সেখানকার সরকার এই দিকে বিশেষভাবে অবহিত হইয়া- 
ছেন। কি করিয়া রণক্লান্ত বিকলাঙ্গ সৈনিকদের পুনরায় 
গৃহর্ম্মে ফিরাইয়া৷ আনা যায তাহাই হুইল সমস্ত! । 

যাহারা! মহাসমরে জীবন পণ করিয়া খুদ্ধ করিয়াছে শাস্তির 
সময়ে তাহাদিগকে সমাজের সেবায় কিরূপে লাগানো যাইতে 
পারে মার্িন অর্থনীতিবিগিণ, সামরিক ও বে-সামরিক 
চিকিৎসকগণ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে- 
ছেন। এই উদ্দেশ্যে তাহার] কি কি উপায় অবলম্বনের আয়োজন 


করিতেছেন তাহা প্রণিধানযোগা । ভারতবাসীরাও তাহাদের 
কাধ্যের মধ্যে নি্জ কর্তব্য সাধনের নির্দেশ পাইতে পারেন। 


উক্ত কার্ধের একটি অঙ্গ মার্কিন রেড ক্রুশ সৃষ্ট বিশেষ 
“ভলানটিয়ার রিক্রিয়েশন ইউনিট" । রণক্লান্ত ও দীর্ঘকাল পীড়িত 
সৈনিকদের ক্লেশ, জড়তা লাঘব কল্পে এই ইউনিটটি বিশেষ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় সামরিক 
হাসপাতালের শ্বষেচ্ছাসেবকগণ সত্ধ রোগমুক্ত সৈনিকদের 
কতকঞ্চলি বিদ্ধ শিক্ষা দিতেছেন । 

শিল্পী ও কারিগরশ্রেমীর মধ্য হইতেই এই স্বেচ্ছাসেবকগণ 
অর্থাং*রেড ক্রশ নিয়োজিত শিক্ষকগণ গৃহীত। তাহারা প্রতি 
সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা কররয়া উক্ত ব্যক্তিদের বিবিধ বিচ! ও 
কৌশল শিক্ষা দিতেছেন। 





চ'ন্দানী নিশ্মীণে লিপ্ত মার্কিন সেনানী 


মার্কিন রেড ক্রশের প্রথম রিক্রিয়েশন ইউনিটের কার্য 
পরীক্ষামূলকভাবে আর্ত হয় নিউ হযর্কের একটি হাসপাতালে 
যুক্ত শেষ হুইবার বহুপুতবে। বিঃ বিভাগের পঞ্চাশ জন 
শিল্পী ও কারিগর শিক্ষা্দান-কার্ষ্যে নিয়োজিত হন । পূর্বেকার 
মার্কিন সামরিক হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা ও শারীর সংক্রান্ত 
কার্ধ্ের সঙ্গে ইদানীস্তন কার্যের মিল নাই বলিলেই চলে। 
বর্তমানে যে কাৰ্য্যসূচী অনুস্থত হইতেছে তাহাতে মনের উপরই 
বেশী জোর দেওয়া হইয়া থাকে । হাসপাতালের ব্যাবিযুক্ত 


! 
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পেপসি সপ 


(যাছ-বরা একটা প্রধান ব্যবসায় । পৈসকরা তকট 
সবল হুইয়া উঠিলে তাহাদিগকে দলে দলে মাছ ধরি 
ঠানোঁ হয়। ইহাতে তাহারা যেমন মাছ ধরার কা। 
আয়ত্ত করে তেমনি প্রচুর আনন্দও পায়। উত্তর-পশ্চিম উর 
কুলের হাঁসপাতালসমূহের রোগী সৈনিকদের ফেবঙধারু গা 
পাতা দরিয়া মার তৈরি শিখানো হয়! এ অঞ্চলের 
কোন ষ্টেটে দেবদারু গাছ প্রচুর জন্মে । দক্ষিণ-পশ্চিম উর 
রৌপ্যের কাজ যথেষ্ট হয়, কারণ ইহা! এ অঞ্চজের একটি 
শিল্প । পূর্বব-উপকূলে ফ্লোরিড' ষ্টেটে সৈনিকগণ সামুক্জির 
দিয়া অপঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতেছে । যে-সব অঞ্চলে 





















ৃ বত । হ্য় I 

চর বড় বড় শহরে কান্ধ আরম্ভ করিয়া-* 
ছোট শহরে এমন কি খ্রামাস্তর্গত হাসপাতাল- 
তে এরূপ কাজ সরু করিতে পারা যায় তাহার 
চলিতেছে! যে অঞ্চলে হাসপাতাল অবস্থিত 





লে উৎপন্ন শিল্পাদি শিক্ষাদানের প্রতিই বেশী নজর 
| হয়। এখানে ব্যবহৃত জিনিষপত্রও প্রায়ই ওঁ অঞ্চলেই 
| ধরুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম'উপকৃলে কতক- 
পাতাল আছে। সেখানকার রুগ সৈনিকদের মাছ- 
কায়দাগুলি শিখানো হইতেছে । কেননা, এ অঞ্চলের 












হার যাহাই হউক না কেন লোকে তাহাকে 
লিয়]। আমি তাহাকে ডাকি মিস্‌ বকু নামে । 
বিলে বিশ্বাস কর! কঠিন তবুও ন! বলিয়া পার! যায় না 
তার মত চঞ্চল সরল উচ্ছল হান্তময়ী মেয়ে আমি জীবনে কমই 
দেখিয়াছি । দেহ তাহার যতটুকু না হইলে নয় ততটুকু, মনটি 
তাহার আকাশের মত উদ্দার ও বিস্বত। পরকে আপনার 
করিয়া লইতে, মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলিতে এমন স্বীলোক 
পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। 
অন্দে করিবার-কিছু নাই-_পরিচয় তাহার সহিত অত্যন্ত 
আকস্মিক ভাবে । সে আমার জনৈকা বান্ধবীর বোন--যখন 
পরিচয় তখন তাহার বয়স হইবে চৌক্ষ আর আমার ত্রিশ, 
= বিবাহিতই নয় পুত্ৰকন্তার পিতাও বটে। তবুও তাহাকে 
বড় ভাল লাগিয়াছিল। শ্বশুরবাড়ীর দেশের কুমারী কঙ্ক! 
_ অতএব লম্পর্কটি মধুর করিয়াই লইয়াছিলাম । 
নস্বশ্ুরবাড়ীর কর্মহীন দিনগুলির মাঝে ওদের বাড়ীতে 
সকাল সন্ধ্যা আড্ডা দেওয়া ও চা পান করাটাই প্রধান কাঙ্গ 
হইয়া দাডাইল । বকুর কার্ধ্য ছিল চা দেওয়া, মাঝে মাঝে 
[য়েসী গান করা । এই সেবার প্রতিদানে আভা 
ধিকার তাহাকে দেওয়! হইয়াছিল | 
র কথা মনে হয়--আমি একটু-আধটু লিখি 
হার আয়ত চোখ ছুটি মেলিয়' ধরিয়া প্রশ্ন 
-জাপনি লেখেন কেমন করে ? 
টু হাসিয়া বলিলাম, বড শক্ত প্রশ্ন করেছ 

























শিখাইবার বাবস্থা হইয়াছে! 


পরিহাস 
রপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য 


কলসী তৈরি হয়, সে-সব অঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে 
এইরূপে দেখা যায়, ব 
সৈনিক আরোগ্যলাভ করিয়া! গৃহে ফিরিবার কালে 
একটি বিস্ধ| বা কৰ্ন্মকৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। 
বিদ্ধ! তাহাদের জীবিকাঙ্জনে সহায় হইবে। 

















যাইতে তখনও কয়েকদিন দেরি ছিল। 
পেলেন । সে অকস্মাৎ আমার হাত 
আলবেন নাত + 

-কেন ? আসব না কেন ? 

দিদি চলে গেল, আমাদের অনুরোধে কি আর ্ 

--অনুরোধ করেই দেখ না। টু 

উজ্জল চোখ ছুটির দৃষ্টি মুখের উপর রাখিয়া কহিল, স ৰ 
আসবেন ? 

--তোঁমরা বললেই আসতে পারি। কিন্তু কি ৫ 

চা । 

আব ? 

বকু জিজ্ঞাস্তু দৃষ্টিতে চাহিতেই কহিলাম, গান ৷ 

--আমার গান ত তেমন ভাল নয় তবে বলে 
পারি। ৬ 

-তবে অবশ্যই আসব । এ 

-আপবেন কিন্তু দক্ধ্যায় আমি বাইয়ের ঘরেই এ 
কেমন ? 

_সহা?থেক। বলিয়া চলিয়া আসিলাম । i 

পরদিন সন্ধ্যায় কিন্ত মনে মনে সন্দিহান হইয়া] উ 

এ ক্ষুদ্র একটি বালিকার আমন্ত্রণে, কুটুম্বের দেশে 
পক্ষে অন্তের বাড়ী যাওয়াটা সমীচীন হইবে কিন : 
পাইলাম না । তবুও এক পায়ে ছুই পায়ে বকুদের 
নিকটবস্তা হইলাম । বকু বাস্তবিকই বাহিরে ছিল, 
অভ্যর্থনা করিল, বলিল, ভাবছিলুম, আর বুঝি এ 

কেন? ৃ 




















_ সাক, বন্ধন চা সা তি 
চা আসিল। বকুকে বলিলাম, গান শৌনাও ৷ 
oo ₹ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া সে সুরযন্ত্র লইয়া আসিল। 
রা আমি পরিহাস করিলাম, এমন একটা গাঁন কর, যাতে আমার 
র প্রতি তোমার ভালবাসা আছে সে বেশ স্পষ্ট বোকা যায় । 
' বকু গাঁহিল ।.কি গান এতদিন পরে মনে নাই তবে তাহার 
অর্থ ওঁ বূপই হইবে সেটা মনে আছে। তাহার দাদা ও 
অন্ত আর এক দিদিও ইতিমধ্যে আড্ডায় যোগ দিয়াছে। 
গান শেষ হইলে আমি পরিহাস করিলাম, আমাকে তা 
হ'লে সত্যিই ভালবাস । 
বন্ধু সগর্ধে কহিল, নিশ্চয়ই নইলৈ অ আসতে বলব কেন ? 
 বুঝিলাম--ভালবাসা কথাটার গৃঢ় অর্থ দে এখনও বুঝিয়া 
উঠ নাই। আর একটু পরিষ্কার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, কিন্ত 
আমি ত বুড়ো মান্য 
5 তাতে কি হাল? 
ভালবাসা যায় না 
: টা যায় তবে সেটা তোমার ইচ্ছা মাত্র । 
এইরূপ পরিহাসের একটা ইতিহাস আছে। বকুর দিদি 
কোনও ভাইফৌটার দিনে আমাকে ফোটা. দিতে চাহিলে 
মি জবাব দিয়াছিলাম, এটা আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশ এখানে 
ফোঁটা নেওয়াটা! সঙ্গত নয়, যদি একান্তই দিতে হয় তবে 
সেটা আমার শালাকে দেওয়া! উচিত । 
একটা হাসির রোল উঠিয়াছিল এবং বান্ধবী বলিয়াছিলেন, 
হা, শহরপুদ্ব লোকই আপনার বড়কুটুম্ব নাকি তা হলে-- 
লোকসান নেই এইটুকু জানি। 
ই ঘটনা রর পর হইতেই আমার দাবিটা ভ্রাতৃত্বকে অস্বীকার 





বয়স বেশী হুলে বুঝি আর 






























আরও অনেক অবান্তর কথার পর বকু শিশুসুলভ আবদারের 
সুরে অনুরোধ করিয়াছিল, আমার নামে একটা গল্প লিখে 
দিতে হবে। 

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াই আপিয়াছিলাম । তবে মনে মনে 
প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করি নাই। 


বছর হুই পরের কথা । বুঝিলাম শীঘ্রই খ্বত্তরবাড়ী যাইতে 
হইবে, বকুর প্রতিঞ্কতিটা না রাখিলে সেখানে কোন জবাব 
দেওয়ার সুযোগ হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে একট! প্লট মাথায় 
আসিয়া গেল, মিস বকুর নামে একটা গল্প লিবিয়া ফেলিলাম 
বং তাহা প্রকাশিত হুইয়া গেল। একবার ভাবিয়াছিলাম, 
যে বয়সে বকু গল্প লিখিতে বলিয়াছিল সে বয়দ এখন আর 
তাহার নাই, কাজেই তাহার নামে প্রেমমূলক কোন গল্প লিখিলে 
আজ সে নিশ্চিতই লজ্জিত হইবে তাঁই গল্পে সংযমের অভাব 
ছিল না। র 
মফস্বল শহর । গভীর রাত্রিতে শ্বশুরালয়ে পৌছিয়াছিলাম 
এবং পরের ছিন স্বগরামবাসী জনৈক ভদ্রলোকের গোপন ও 


জামা, মাথার চুল অসমান, এবং মুখ দাড়ি-সমাচ্ছন্ন ৷ | 
বাড়ীর অনতিদূরে তার দাঁদার সঙ্গে দেখা, তিনি লইয়া 
গেলেন । 


বকুদ্দের 


বকুদের বৈঠকখানায় ঢুকিতেই একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল 
__ দেখি আডড! সরগরম । জন সাত-আট শ্ত্রীপুরুষ সমবেত 
ভাবে কি যেন একট! আলোচনা করিতেছিল। আঁমাকে 
দেখিয়! বান্ধবী বলিলেন, যার কথা বলছ, তিনিই এসে গেছেন 
হৈচৈটা তারই প্রত্যুত্তর । | 


অনুমানে বুঝিলাম উক্ত গল্পটি লইয়াই একট! ফ্রি 
আলোচনা হইতেছিল। বু কহিল, চা নিয়ে স্বামি i 
কেমন ? রঃ 

জবাব দিলাম, সেট! তোমাদের ভদ্রতা । _ ভ্রলোক 
বাড়ীতে এলে চা দেওয়াট! যদি তোমাদের উচিত মনে হয় তবে 
দিতে পার। 

বকু কহিল, ও বাব! | 

চা আনিয়া দিয়া বকু প্রশ্ন করিল, কেমন হয়েছে ? 

এক চুমুক পান করিয়া বলিলাম, বেশ চা হয়েছে । 

বকু স্ান্তে কহিল, তবে যে লিখেছেন, নাচিয়ে মেয়ের সী 
চা দেখেই চিনলাম--জলবৎ তরলং । LL 

গল্পের মাঝে অমনই একট! কথা সত্যিই ছিল কিন্ত আমার 
ভুল হইয়া গিয়াছিল তাই বলিলাম, একটা কথা লিখতে ভুলে 
গেছি সেটি হচ্ছে কদাচিৎ ভালও হয়। রি 

সকলেই হাসিল। বান্ধবী প্রশ্ন করিলেন, কবে এলেন । | 

বনু বলিল, আমি বলতে পারি । কাল রাত্রি সাড়ে বারটার 
গাড়ীতে এসেছেন। * টি 

--কেমন করে বুঝলে ? 

-জামায় ট্রেনের ময়লা, দাঁড়ি কামান হয় নি, চুল এলো- 
মেলো, অর্থাৎ গাড়ী থেকে নেমে এখনও জিরুতে পারেন নি । 

সন্সেহে বকুর হাত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া বলিলাম, 
একেই বলে ভালবাসার কাণ্ড, দেখেছেন বকু কতখানি লক্ষ্য 
করেছে-_সত্যিই কাল রাত্রে এসেছি । গাড়ী লেট ছিল, ছু'টায় 
বাসায় পৌছেছি। পি 

বান্ধবী কহিলেন, আমরা লক্ষ্য করি নে বুঝলেন কি করে ? 

-আপনাদের কথা শুনে। 

বকু সমবেত ভদ্দরমগুলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল, এর! 
সব এতক্ষণ আমার সঙ্গে লেগেছিল, কেউ বলেন, আপনি 
আমার নামে কেন গল্প লেখেন, কেউ বলেন তুমি নিশ্চয়ই তাকে 
ভালবাস, কেউ বলেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ভালবাসেন । 

তুমি কি জবাব দিলে? 

আমি বললাম, ভালবাসি বেশ করি। তাতে তোমাদের 
কি? কি অগ্ায় বলুন ত, ষে গুনীলোক তাঁকে কে না ভাল- 
বাসে । 

আমি হাসিয়া কহিলাম, ঞ্টা লিখে দিতে হবে। কথার 
দাম নেই__আমি যে গুক্লোক, একথা পৃথিবীর ই 1 শপ. 
কোটি লোকের মধ্যে প্রথম তুমি স্বীকার করলে। টা 




























আমি পরিহাস করিলাম, ভালবাসাঁটা খারাপ নয় আর 
সেটা আয়ত্রের মধ্যেও নয় তবে সেটা স্বীকার করাটা সর্বদা 


-কেন? ওর মধ্যে গোপন করার কি আছে? 
কাউকে না কাউকে ডাল ত বাসবেই। 
0 লবটেই ত, তবে ওদের প্রথম আপত্তি তুমি সেটা প্রকাশ 
করেছ, আর দ্বিতীয় আপত্তি যদি ভালবাসলেই তবে ওদের 
মত শুনী ব্যক্তিকে ভাল না বেসে আমার মত মূঢ ব্যক্তিকে ভাল 
 বাসলে কেন? 
সকলেই হাসিয়া উঠলেন । বেল! হইয়াছে অজুহাতে 
' আমি উঠিয়া দাড়াইলাম এবং বকুর উদ্বেক্তে বলিলাম, কিছু 
মনে করো না। আমাদের যে ভাব ত গোপন থাক, প্রকাশ 
করো না। আর একটা কথা, এমন উদাহরণ বিরল নয় যে, 
কোন ব্যক্তিকে নিয়ে কোনও মেয়ের ঠাট্টা করতে করতে দেখা 
গেছে যে কিং মেয়েটির মনে এ ব্যক্তিটির ওপর দুর্বলতা 


মানুষ 






কলে মহ মুহ হাসিতেছিলেন | আমি কহিলাম, যাক্‌ 
বিদ্দুমাত্রও সন্দেহ করি না । আমাদের নিবিড় সম্পর্কটা 
_মিবিড়তম হোক কিন্ত গোপন থাক । 

হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলাম । বয়সের পরিবর্তন 
-. হইয়াছে কিন্তু মনের ওর পরিবর্তন একেবারেই হয় নাই । ক্ডাল- 
বাসা শব্দটা আজিও তাহার জীবনে একই অর্থ বহন করিয়া 
চলিয়াছে। বকুর এই সারল্য ও আমার প্রতি সত্যিকার একটি 
__ স্রেহকে সেদিন মনে মনে সাধুবাদ না দিয়া পারিলাম না। 
 ক্গুষিত জগতের মাঝে এমন একটা মন কেমন করিয়া নিফল্ষ 
. ব্রহিয়া গেল? 










:.. অচেন। জায়গ! । লাইব্রেরিতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে- 
রে ছিলাম__যে-কোন নুতন স্থানে গিয়া! লাইব্রেরিতে যাওয়া 
আমার একটা ব্যাধি । নিত্যই যাই, নিত্যই কাগজ পড়ি! 
শহরে কত লোক, কাজেই কেহ কোন দিন পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করে নাই। 

সেদিনও তেমনি পড়িতেছিলাম, হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম পার্শ্বে 
রক ভদ্রলোক বসিয়া সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত আমারই 















অকারণ পাতা উপ্টাইলেন, পরে সঙ্গী এক ডদ্রলোককে উদ্দেশ 
ৃ টা জেদ পরা পসরিল? 


হ্যা! 


মন্গদি আমাকে কত বোঝালে, দেখ--সে লোকের বিঃ 























১৪৭ 


পলা পাপা সা 


-কেমন লাগল ? ২. 

বেশ, শেষের দিকে আর চোখের জল সাধ্য: যায় 
না । এর লেখা কিন্ত বেশ লাগে। গল্পগুলো যতটুকু নাহলে নয় 
ততটুকু, ভাষাকে শক্তিশালী করবার জবন্ত কোন কসরৎ নেই 
অথচ বেশ বেগবান । গল্পের বিষয়বস্তও বেশ সুন্দর | 

-_কিন্ত মাঝে মাঝে ওর লেখায় যেন একটু অস্বাভাবিকতা 
থাকে। : 

_না না। 

মানে, যেন কল্পনার আধিক্য স্বাভাবিকতাট। ডুবে যায় । 

একট! অপূৰ্ব্ব আনন্দে সমস্ত অস্তরাকাশ ছাইয়' গিয়াছিল-. 
প্রশংসাবাদ লাভ করিয়া নয়। যে লোকটির সম্বন্ধে তাহার! 
আলাপ করিতেছে ঠিক সেই লোকটি যে তাদের সশ্মুখেই বসিয়া 
আছে একথা ওরা জানে না চিন্তা করিয়াঁই মনটা পুলকে ভরিয়া 
উঠিতেছিল। অতএব লুন্ধভাবে বসিয়াই রহিলাম | জানগিতাঁম 
সাহ্ত্যালোচনার পরেই সাহিত্যিকের চরিত্র সর্্বন্ধে গবেষণা! 
হয়, সেটা জানিবার কৌতুহল হুদ্দান্ত হুইয়া উঠিল--কিছুক্ষণ, 
পরে উভয়ে আবার আরম্ভ করিলেন--_ 

শুনেছি, এ ভদ্রলোক নাকি খুব পণ্ডিত । ন্‌ 

হ্যা, পণ্ডিত | ওর বই পড়ে ত মনে হয় যে মাতাল 
চরিত্রহীন । কোন ফিল্ম-তারকার বাহন ৷ 

--না না, সেরকম অসংযম এর লেখায় অন্তত কোনদিন 
পাইনি । ৃ 

_-যারা প্রকৃতই অসত্যমী তাদেরই কলমে সংযমের কং 
বেশী থাকে। : 

অনেকক্ষণ প্রাসঙ্গিক ও অবাস্তর বহু আলোচনা চলিল। 
বসিয়া বসিয়া শুনিয়া তাহাদেরই পিছন পিছন চলিয়া আসিলাম। 
বকুদ্দের আড্ডায় কথাটা না বলিয়া আর পার! যায় না তাই, 
তৎক্ষণাৎ তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । ৃ 

চা প্রভৃতি সহযোগে যখন দেদিনকার এই চমৎকার কাছ: 
বর্ণনা! করিলাম তখন সকলেই সেটাকে লইয়া বেশ আলোচনা 
আরম্ভ করিল । 

বকু বলিল, ইস্‌, বডেডা ভুল করেছেন । কথায় কথায় বি 
পরিচয়টা দিতেন তবে তারা কি বেকুবই হ'ত। 

আমি বলিলাম, বেকুব হয়ত তারা হ'ত কিন্ত আঁধার 
আনন্দটা এমন হত না। আমি তাদের সমালোচনা থেকে 
বঞ্চিত হতাম । তাই ঠিক করেছি এ শহরে আর ঠিক পরিচয়... 
দেব না, তোমাদের এখানে যারা জেনেছে তাদের এখন বারণ 
করা দরকার । টা 

_বকুর দ্বিদি বলিলেন, সত্যিই একট! চমৎকার অবস্থার টি 
হয়েছে; ওঁকে গোপনই রাখব । 

আমি বলিলাম, ধরে বকু, এমন যদি হয় কোনো লোক 

আমার প্রতি তোমার ভালবাসার প্রসঙ্গে আমারই জামূনে যদি 
তোষাকে হিতোপদেশ দেন তবে কেমন মন্ধাটা হবে 

' বকু উৎফুল্প হইয়া কহিল, ঠিক, তাই করতে হবে । 















রর কেহ? হা নি পবা নাকে 


দেখো তকি সাংঘাতিক মজাই হত । যাক্‌, ভবিষ্যতে 
সকলে মিলে তোমার মহুদিকে আর একদিন উপদেশ দিতে 
বাধ্য করা যাকে । | 
সকলেই যথেষ্ট জাগ্রহ সহকারে বাজী হইয়া গেল । যে 
কেহই বকুর হৃদরপৌর্বলায লইয়া কোন কথা বলিবে তাহাকেই 
আমরা উৎসাহিত করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইব | 





পরদিন লাহত্রেরিতে আরও রোমাঞ্চকর ঘটন! ঘটক! গেল । 
অন্ধ দিনের মতই পড়িতেছিলাম। দুইটি যুবক, সম্ভবতঃ 
কলেজের ছাত্র, হস্তদস্ত হইয়া আসিয়া লাইত্রেরিয়ানকে প্রশ্ন 
করিল, অমুক মাসের অমুক পত্রিকাখানা আছে ? 
০ অংখ্যায়ই মিস্‌ বকুৱ গল্পট প্রকাশিত হুইয়াছিল। কান 
খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিলাম। পুষ্তকখানি হাতের মধ্যে 
লইয়া! তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠা উপ্টাইতে উপ্টাইতে এঁ গল্পটার স্থানে 
আসিয়া একজন কহিল, আছে রে আছে । হ্যা এইটা আমাকে 
ইনু করে দিন ত। 
_. পুম্তক লইয়] তাহারা বাহির হুইল, পিছন পিছন অন্ধকারে 
গাঁ-ঢাকা দিয়া আমিও তাহাদিগকে অনুসরণ করিলাম । একজন 
বলিল, শুন্লাম বকু নাকি এ লোকটিকে সত্যিই ভালবাসে । 
শুনছি ত। আবার শুনি লেখক নাকি এখানকার 
মাই-_তা হ'লে নিশ্চয়ই বিবাহিত । বকু কি শেষে একটা 
বিবাহিত লোককে ভালবাসল ? 
. শাপ্রেমের দেবতা অন্ধ। শাভক্ষতি বিচার করে ত 
লোকে ভালবাসে না। মানুষ এমন অবস্থায় পড়ে যখন ভাল 
না বেদে তার আর গত্যন্তর থাকে না। ভালবাঁসাট1 উভয়তঃই 
_ হতে পারে। গল্পে নাকি সে কথা! স্পষ্টই লেখা রয়েছে । 
--ধর যদি তাই হয় তবে বিবাহও হতে পারে, তা হ'লে 
বকুরই বা কি হবে আর সেই ভদ্রমহিল! যিনি হয়ত এর কিছুই 
জানেন না, স্বামীপরিত্যক্ঞা হয়ে তারই বা কি বিষময় জীবন 
হবে! 
টা এমনটা একেবারে লা হয় তেমন নয়। জগতে এমন 
বু ঘটনা আছে তার সঙ্গে এটিও যুক্ত হবে মাত্র। বহু 

অনাধিনী আছে, জগতে তার সংখ্যা বাড়বে । " 
সনা, এই জন্যেই মেয়েদের অবরোধ-প্রথাই ভাল। বকুরা 
_ বড্ড মেলামেশা করে তার ফল ভুগতে হবে এবার । শুধু আপ- 
 ইডেট হলে ত হয় না, নিজেকে রক্ষা করবার বুদ্ধিও অর্জন 
করা দরকার । 

ওটা বাজে কথা, কতকগুলো মানুষেরই এমন ক্ষমতা! 

আছে, যার আকর্ষণ কেউ এড়াতে পারে না, তারা অনিবার্ধ্য 
ভাবে আর এক জনের জীবন গড়ে তোলে। 
ও ভদ্রলোকের শ্বশুরবাড়ীর লোকেরাই বা কি বেকুব, 
_ জামাইকে এমন ভাবে ছেড়ে দেয় কেন? 

__বুদ্ধিটা তুমি দিয়ে এস । 

মনে মনে আজ আরও খুশি হইয়াছিলাম-_এমন সময় 
















একটা মোড়ে আসিয়া! পড়িলাম। ভদ্রলোকন্বয় ডাইনে গেলেন 


আকার কাহিনী শুনিয়া সকলে আরও পর । সহ উস 1 
আমি কহিলাম--যাঁক্‌ বকু, একটু চা দাও ।- 

বক কহিল--তাদের চিন্লেন না! ০ 

যদি চিনতামই তবে কি তার! আমার সি: এসব 
বলে? তবে আন্ধকাল এই শহরের বেশীর ভাগ যুবকেরই 
দুশ্চিন্তা আমাদের প্রেম নিয়ে, এইটেই সবচেয়ে উপভোগ্য 
সংবাদ । আমরা লোকচক্ষে আজ যথেষ্ট প্রাবান্ত পেয়েছি । 
তোমার এই খ্যাতির মুলে আমি, অতএব তাড়াতাড়ি ৷ চা | নিয়ে রঃ 
এদ এবং একটি গান শোনাও । 8 

বন্ধু চলিয়া গেল। ব্যাপারটা লইয়া সকলেই বেশ. রি ও 
ভোগ্য মন্তব্য ক'রতে লাগিলেন । বকুর দিদি বলিল--ওদের 
এত মাথা ঘামানো কেন? বকুর কি হ'ল তা দিয়ে ওদের হি 
দ্বরকার। 8 
দরকার আছে বই কি ? বকু নাচিয়ে মেয়ে, শহরে ছু ’্দ্শ 
জন এবং সব যুবকই তাকে চেনে'। এহেন বকু আজ তাদের... 
সকলকে ফেলে আমার মত হুর্জনকে ভালবাসবে এটা তাদের 
অলহা। নইলে শহরে কত ঘটন' ঘটছে কে তা নিয়ে মাথা খাযায়? 

বকু চা আনিতে আনিতে কথাটা শুনিয়া ফেলিয়াছিল তাই 9 
বলিল---যে ভালবাসবে পছন্দটা ত তারই, আর দশ জনের মত 
নিয়ে কি মানুষে ভালবাসবে নাকি । আর সকলের এ নিয়ে 
কি দরকার? 

--দরকার অবশ্যই আছে- নইলে মন্তিফের অপচয় 
লোকে কেন করবে। তুমি শহরের একটা খ্যাতিস 
কুমারী, তোমার গুরণগ্রাহী ব্যক্তির অভাব নেই । : 7 

_-আপনারও ত তাই, আপনার লেখা নিয়েও ত কত 
লোকে আলোচনা করে। 

--করে সেটা আহ্ষঙ্ষিক-_তোমাকে কেন্দ্র করেই আজ 
শহর সরগরম, আমি সেই কেন্দ্রের চারিদিকে ঘূর্ণমান একটি 
অস্পষ্ট তারক! মাজ । 

হঠাৎ একজন অপরিচিতা মহিলা ঘরে চুকিয়া আমাকে 
দেখিয়! যেন একটু খমকিয়া গেলেন । বকুর দিদি বলিলেন 
একজন জানুন মন্ছদি-_ওঁকে দেখে সমীহ করবার কিছু নেই, 
আমার বন্ধু মাত্র । 

মুদি অত্যান্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন-- তোমাদের সঙ্গে 
জামার কিছু কথা আছে। বকু চল ভেতরে যাই। 

বকু ও দ্বিদি সমস্বরে কহিলেন--ভেতরে যাবার দরকার... 
নেই। ইনি খুবই নিকট বন্ধু, ওঁর সামনেই সব কিছু বলতে ৷ 
পারেন । ফা : 

মহুদি খুব সম্ভব আমার মুখে একটা বিশ্বাসযোগ্য সরলতা 
লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তাই নির্ভয়ে বলিলেন--এ সব কি 
























শুনছি বকু? 
বকু সবিস্বয়ে কছিল--কি ? টা 
তোমরা জান না। শহরে যে কান পাতার যো নেই, 
হাস 





আর চলেলা। সে মুখপোড়া নাকি আবার এসেছে এখানে । 
আমি সবিনয়ে কহিলাম, আগেই ব্যন্ত হয়ে লাভ কি? বকু, 
রয়েছে তার কাছেই ব্যাপারটা শুনে তারপর উপযুক্ত ব্যবস্থা 
হলেই ত সেটা ভাল হুবে। 
মনুদি সহসা একট] কর্তব্য পাইয়াছেন এমনিভাবে প্রশ্ন করি" 
লেন, আচ্ছা বকু, খা শুনছি এসব কি সত্যি ? তুই-ই বল দেখি। 
বকু নীরব । 
ভয় নেই তোর । তোদের বয়সে মানুষ ত তুলত্রাস্তি 
করেই থাকে ! 
বকুর দ্বিদি কহিলেন, ভয়ের কি আছে ? সত্যি কথা বলছি 
গর লক্ষণ ন! পেলে যেমন চিকিৎসা চলে না, এ ব্যাপারেও 


কু চিল, কতকটা সত্যি । 
মঞ্জুরি তুদ্ধ হইয়! কহিলেন, ও সব পেঁচোয়া কথা রাখ, হ্যা 
চন তাই বল্‌ ।, মঙ্দি বকুর দুরসম্পর্কাঁয়! ভগিনী । যে 
f বয়স. কখনই পঁচিশের উদ্ধে যায় না, এবং অপি- 
হইবার তুর্জ্জয় বাসনা যাহাদিগকে বহিনী করিয়াছে 
স্বল্পশিক্ষাকেই যাহারা শিক্ষার চরম বলিয়া মনে করি- 
মন্ছদি সেই দলের লোক। অধিকন্তু শহরের সকল 
বয়সের মহিলার সঙ্গেই প্রাণখোলা বন্ধুত্ব সৃষ্টির অষ্ট তাহার 
একটা! খ্যাতি ছিল। তিনি পুনরায় ধমক দিয়া কহিলেন, 
ল্‌ না lL 
বকু বহুকষ্টে হাসি সংবরণ করিয়া কহিল, হ্যা । 
কিন্ত সে লোকটা বিবাহিত, তার নাকি ছেলেপুলে 
আছে সে সব খবর জানিস্‌? 
.. শাঙ্গানি । 
তবে কেমন করে, কেন তাকে ভালবাদিস ? আর 
পরিচয়ই বা হ'ল কি করে ? সে যুখপোড়া নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা 
বলেছিল তোর কাছে । কোথায় পরিচয় ? 
[এখানেই । 
45. সে কি এই বাড়িতেই? আর তোর! লক্ষ্য করিস নি? 
ৰং ইত কহিলেন, লক্ষ্য করে কি এ সব ঠিক করা যায় । 
লে লোকটা নাকি এখানে এসেছে, তোদের বাড়ী 


বক্র দিদি কহিলেন, এসেছিল ত দেদিন, বকুর সঙ্গে গল্প 
খেয়ে গেল । এখানকার জামাই তাই বেশী কিছু ত 


ভি, ধা করে দা তার এদনিভাবে কথা বলতে । 


"ভয়ঙ্কর নিল্পব্জ থাকে, তাঁরা নাছোড়বান্দা, অপমান করলেও 


ঘুরে ঘুরে আসে । 


_ হ্যা, আসবে আবার । এমন সব কথা শুনিয়ে ধের যে 


বাড়ীর চতুঃসীমানায় পা দিতে বুক ধড়ফড় করবে । ৃ 
জামি বলিলাম, এমনও হতে পারে বকুই হয়ত তাঁকে 
সারা 


বলেছে যে তিনি না এলে ওর ভাল লাগে না। 
বিকেল বাইব্রে বসে তার পথ চেয়ে থাকে । 

বকু কহিল, না অমন কথ! আমি বলি নি। 

বকু এতক্ষণ একরূপ ছিল কিন্তু এইবার সহসা হে 
করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল। এ 
হাসিটা কোনমতে চাপিয়া ছিল এবং অভিনয়ও করিয়াছি 
নয় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হাঁসিয়াই ফেলিল ? : 

মহুদি বলিলেন, এর মানে ? এমন সিরিয়াস একটা! 
মধ্যে হাসির কি আছে । 

আমি গান্তীর্ঘ্যের সঙ্গে কহিলাম, আজকালকার 
চংই এই । ভালবাসাটাও যেন একটা তামাশার জিনিষ 

মনুদি কহিলেন, প্রথমে তামাশাই থাকে পরে ৫ 
রকম টার্ন নেয়। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছে ছিল সেই লোকটা? 
একবার সামনে পেলে তাকে জিজ্ঞাস করতাম: এ 
ব্যাপারের অর্থ কি? | 

বকুর দিদি বলিল, আর কি করতেন ? | 

মনুদি বকুকে ডাকিলেন। বকু পুনরায় আসিয়া বসি 
মুদি কহিলেন, সেই লোকটার সঙ্গে আমায় একটু 
করিয়ে দিতে পারিস ? | 

স্থ্যা। 

-কবে? 

-আজই পারি। 

_-কখন ? 

--এখনই | 

মন্ুদি সবিনয়ে কহিলেন, তার মানে ? 

বু আমাকে আভল দিয় দেখাইয়া দিয়া কহিল ৰ ত 
তিনি। বকু আবার হাসিয়া উঠিল। আমি নমস্কার করি 
কহিলাম, আজে আমিই সেই গল্পলেখক । 

মনুদ্ি আন্মনে নমস্কার করিয়া! কহিলেন,--নমক্ষীর । এবং 
অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে চলিয়া গেলেন । : 

ঘরের মধ্যে আমর! তিনটি প্রানী অনেকক্ষণ বসিয়া কেবল 
হালিলাম । অত্যন্ত আস্ত হওয়ায় আর এক কাপ চায়ের আদেশ 
হুইল । 

_ তার পরে আরও কয়েক দিন এমনি আনন্দ ও রহস্তালাপের 

মধ্যে কাটাইয়! দিবার পর বিদায়ের দিন নিকটবর্তী হইল ।. 


= বকুর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় সাগ্রহে ত ণ 
হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া বলিলাম-_লত্যিই এ কাটা দিন 


কি আনন্দেই না কাটল। 


= বক কহিল-_সত্যিই | পি চাট 
গ্মাসবেন, কেমন ? 








আবার আসতে হবে 1 
কথা জীবনে স্মরনীয় হয়ে থাকবে । 
 বকু বলিল--আর আমাদের ? কাল আপনি আসবেন 
না, সন্ধ্যায় বাড়ীটায় কেউ আর হাসবে না। 
. ৰকু মুখ তুলিয়া চাহিল, চোখ ছুইটি যেন জলে ভরিয়া 
উঠিয়াছে। অত্যন্ত স্েহকোমল কণে কহিল-_আবার আস- 
বেন, ভুলবেন না। 
'বিদ্ধায়-দ্বিনে বকুর এই অনুরোধ সত্যই বার-বার সেখানে 
টানিয়া লইয়া গিয়াছে । 


বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাইবার ব্যবধানটাও বাড়িতে 
থাকে । কয়েক. বছর যাওয়া হয় নাই, তাহার পর একবার 
চি সহিত কয়েক মিনিটের জন্য মাত্র দেখা 
১ বছর, সা পরের কথা__ পুরাতন পরিচয়ের খাতিরেইই 
. বকুর সহিত দেখা করিতে গৈলাম। বকু সহাস্তে অভ্যর্থনা 
করিয়া কহিল--আঙ্গন । 
পরিচয়ে জানিলাম সে বি-এ পাস করিয়া স্থানীয় স্কুলে 
শিক্ষকতা করিতেছে । পুরাতন পরিচয়ের সুরেই সে রসিকতা 
রল---আপনি ত বুড়ো হুয়ে গেছেন । 
খুবই সম্ভব, বয়স এগোয়, কিছুতেই পেছোয় না । যাক 
একটু চাঁ, নাচিয়ে মেয়ের হাতের নয়, শিক্ষয়িত্রীর হাতের চা 
করি। 
1 পান করিতে করিতে শুনিলাম, তাহার বিিদের বিবাহ 
হইয়া! যে যাহার পতিগৃহে রহিয়াছেন, এখন সে একাই এ 
নর বি আছে। মাভাইরা কেহ কেহ কখনও কখনও 


















আমি পরিহাস করিলাম---কিন্ত তুমিই বা কারও কণে 
. বরমাল্য না দিয়ে এমন ভাবে একলা রয়ে গেলে কেন ? 





তোমাদের কেহলীতি, শরিক 


১৩৫২ 


বাসি 


এর চেয়ে, পরিতাপের আর কি 





বর হু তেমমি ua ছানিয়া বছর: জি দিলেই ত রি 


হবে না, যাঁকে দেব তারও ত লেট! গ্রহণ করা চাই । 


নিশ্চয়ই করবে, কেন করবে না? জগতে এমন কোন্‌ = 
*পাষও নরাধম আছে যে তোমার বরমাল্যকে প্রত্যাখ্যান করতে 
“পারে / 

যথেষ্ট আছে । 

কিছুতেই হুতে পাৱে নাঁ। 
আমি ধরাধাম থেকে নির্বাসিত করব । রা 

বকু ত্রান হাসিয়া আমার মুখের দিকে চাহি এবং অবনত রর 
চোখে বলিল--সে নরাধমকে নির্ববাজিত করা আপনার 
সাধ্যাতীত । 


যদি তাই হয় তবে বরমাল্য গ্রহণে বাধ্য করব। 

তাও পারবেন না। 

কেন? কোন্‌ সে ছুরাচীর, তার নামটাই বল ন] 

বকু একটু স্রান যুখে কহিল--যদ্ি বলি আপনি ৷ 

সহসা চমকাইয়া উঠিলাম । তবুও কহিলাম-বাল্যকালের 
সে পরিহাসের অভ্যাস ত তোমার যায় নি দেখছি । 

বকু টেবিলের উপর দৃষ্টিটাকে নিবন্ধ করিয়া কহিল-__সেটা 
পরিহাস ছিল আপনাদের কাছে, আমার কাছে সেটা ত কোন. 
দিনই পরিহাস ছিল না । 

আমি ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম---তুমি কি 
সত্যি আমাকে ভালবেসেছিলে ? বু জবাব দিল না ৃ 
করিয়াই মাথ! নীচু করিয়া রহিল । আমি উঠিয়া দাড়া a 
বকু চোখ দুইটির দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করতেই Co 
চোখের প্রাস্ত বাহিয়া ছুই ফৌটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কি যেন 
একটা! বলিতে চেষ্টা করিল কিন্ত বলিতে পারিল না। 

আমি অপরাধীর মত একটু দাড়াইয়া থাকিয়া, তাহার 
মন্ুদি যেমন করিয় চলিয়! গিয়াছিল তেমনি আকস্মিকভাবে 





£ « ১ রঃ 
সে নরাধমকে জাত ন্‌ 


















কেন? ক্ষতিকি? চলিয়া আসিলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিবার সাহস হুইল নাঁ। 
0 লাষথেই ক্ষতি! তোমার মত রমণীরত্ক জগতে কারও হয়ত বকু টেবিলে মাথা রাখিয়া! কেবলই কা্দিতেছে। 
ব্ৰহ্মদেশ ১৯৪৫ 
7. শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস 
5 টি দেশ, বুদ্ধের দেশ বধ আজ, পড়ে আছে, আর তার পাশে শত শকুন-চিল 
 বণ-দাবানলে ছাই হয়ে গেছে মরুর মত, ভোক্ধন-বিলাসে লড়াই করিছে পরম্পরে 1 
বিলাতী জাপানী গোলা-বারুদের ধোয়ার জালে গলিত শবের গন্ধে গন্ধে বাতাস ভারী, 
ঢাকা পড়ে গেছে গত দিবসের গর্ব যত । পথে অজত্র কীট-পতঙ্গ-সীস্থপ, 
পথে পথে ফেরে ভিখারী ও চোর,__পুরুষ-নারী, জীবনের আশা এতটুকু যেন কোথাও নেই, 
লক্ষ ঢাকিতে এতটুকু টেন] অঙ্গে নাই, মানুষ এখানে সাপের চেয়েও ভয়াল জীব । 
_ ধ্বংসদধেবের অতি অভিনব সুদ শুধু বন্য তোমারে যোগী উদ্দাসীন, হে তথাগত | 
চোখে জেগে ওঠে, সমুখে পিছনে যেদিকে চাই । মহাক্কাতের দির্দাণ গাতে বাকি কি আর ? 
বোমার টুকরা, স্বৃতদেহ যত সৈনিকের, অঙ্ঘ-শরণ বুদ্ব-শরণ সফল হ’ল, ্‌ 


সাজোয়! গাড়ীর ভগ্লাবশেষ পথের "পরে 


পে মিলেছে গার । 










জার্ধা ও অনার্ধো, এবং আর্থ্য ও আধ্যে, এই ছ্বিবিষ সংঘর্ষে 
বেদের ভারত প্রকম্পিত হয় ।(১) 
_ অ-স্থেত অনার্ধ্যের প্রতি খণ্েদ্ের শ্বেত আর্ষোর তীব্র দ্বণা * 
বিদ্বেষ। খঞ্থেদে অনার্ধ্য দাস-দ্ন্থ্য-অনুরগণ কৃষ্ণকায় হীন 
অসভ্য অর্ধনগ্ন হুব্নোধ্যবাচা অদ্ভুত শব্দকারী, চেপ্টা-নাসিকা- 
_ যুক্ত কুংপিত কদাকার, প্রকাঙ ঘোরদর্শন ইত্যাদি । তাহারা 
অমান্থষ, মানুষের মধ্যেই নয় । এক খকে আছে ‘দস্যদিগকে 
 দ্বিখঙিত কর, এরূপ অনৃষ্টভোগের জন্যই তাহাদিগের জন্ম)? 
বি যে-দাসদন্্য আর্ধ্যপ্রাধান্ত স্বীকার ও আর্ধ্যসংস্পর্শ বাঞ্ছা 
করে, ততপ্রতি আৰ্য্য বিশেষ প্রীত। এক খকে তুষ্ট হয় যে, 
রি . ছুইটি ফাস-প্রধান আর্ধ্যভাষায় কথা বলিতে শিক্ষা করিয়াছে ও 
তাহারা আর্য্যগণকে ভোঞ্জে আমন্ত্রণ করিয়া গৌ-বধ(২) 
পূর্বক ভোজন করাইয়াছে। যেরূপ আর্য্যগণ দহ্া-অন্গুরদিগের 
প্রতি, তন্রুপ দঙ্থা-অন্গুরগণও আর্ধাদিগের প্রতি বিদ্বেষ ও 
রিতায় পূর্ণ। তাহার! আর্ধ্যদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন 
তে ও আর্ধ্যদিগের যজ্ঞ নষ্ট করিতে ঘত্ববান, তাহারা 
কুপে নিমজ্জিত করিয়া, তুষাগ্নিতে বা জ্বলন্ত 
গ্ধ করিয়া, “পীড়াবন্ত্রগৃহে' পীড়া প্রধান করিয়া ও 
র বিবিধ উপায়ে নিধন করিতে সচেষ্ট। রেড প্রি 
স্্যকর্তৃক কৃপে নিক্ষিপ্ত হইয়! দশ দিন দশ রাজি সেখানে থাকিয়া 
মৃতপ্ৰায় হয় । দেব-ভিষক্‌ অস্বিন্দ্ধয় রেভ খধিকে কূপ হইতে 
উত্তোলন করিয়া ও ওঁষধ প্রদান করিয়া তাহার জীবন রক্ষা 
































অভি খষিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়। অসশ্বিন্দয় 
 এহিমজল দ্বারা" অত্রি খধিকে রক্ষা করেন। অনার্যের উৎ- 
-. শীড়নের এরূপ বহু উক্তি খগ্েদে দৃষ্ঠ হয় । 

5 ধঙুর্বাণ আধ্ধ্যদিগের প্রধান যুদ্ধাপ্র। অপর যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে 
আছি শ্রক শক্তি বৰ্তনী (প্রভৃতি নিক্ষেপান্ত্র), স্কধিতী কুঠার 
. পবির অসি কর্পাণ বাঁশী (প্রভৃতি ছেদনাস্তর ), এবং মুদগর চক্র 








0) হানযী- শি, « এবং ং নী প পঞ্চশাখা ণ( বিতনতা অদিকী 
, বিপাশ ও শুতুদ্রী ) নবীগণ, এবং পবিভ্রতোয়া সরস্বতী 
এই সপ্তসিঙ্জুবিবৌত “সপ্তসিদ্ধু' দেশ প্রধানত: খথেছের 
ভারতের জর্ধ্যদিগের অবাসভূমি । খখেদোক্ত আধ্যভূমি- 
 বাচক 'পঞ্চরুপ্ি, 'পঞ্চক্ষিতি?, ‘পঞ্চজন’, পঞ্চকর্ষণ্য” প্রভৃতি 
) বাক্যসমৃহও এবং পরবর্তী পঞ্চনদ ও পঞ্জাব বাক্য এতৎপ্রসঙ্গে 
বিধানষোগ্য | -খণ্থেদে মহানদী সিন্ধু সপ্তসিন্ধুর “মাতৃস্থানীয়া,? 
এবং বেগবতী সরস্বতী নদী সপ্তসিন্ধুর “দপ্তমস্থানীয়া' | আর্্য- 
পের পরমারাধ্যা পুণ্যসলিলা যক্ত-মুখরিতা সরস্বতী দেবী 











২)  স্বশ্থেষ্ধের আর্ধ্যদের* সময়েই বোধ হয় কালক্র 
খকে “অদ্য” বলা হুইয়াছে। 





করেন। অন্গুরেরা একশত দ্বারবিশিষ্ট প্রকাণ্ড পীড়াযন্ত্রৃহে . 



















জত প্রভৃতি অপর অন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জার্য্যযোদ্ধার 
উফীষ শীপ্র হস্তদ্য খাদ্ধি অংকা-অংসত্র! দ্রাপী কটক প্রভৃতি, 
আপাদমস্তকের বিভিন্নাংশের বর্ম ও রক্ষাবরণ । তাঁহার হস্তে 
ধনু, পৃষ্ঠে ইযুধি, ও স্ক্ধ ও কটিতে খণষ্টি শ্রক শক্তি অলি ক 
প্রভৃতি অস্ত্রঙ্জা । জার্ধ্যদিগের তেজস্বী বলিষ্ঠ করত তি 
সুশিক্ষিত সমরাশ্ব, “দধিক্রা । তাহাদিগের সুদৃঢ় শে 
ড্রুতগমনশীল যুদ্ধ-রথ । খথেদে ভ্রিকোণবিশিষ্ট, £ 
ষড়চক্রযুক্ত, উচ্চ পতাকাসমধ্ষিত, চর্ম্মমণ্ডিত, উৎক 
আচ্ছাদিত, স্বর্ণরতুমঞ্জিত, কারুকার্ধ্যথচিত, নানা বর্ণ দ্য 
সুদৃঢ়, সুশোভন প্রভৃতিরূপ রথ বর্ণনা(৪) আছে। আঃ 
প্রধান যুদ্ধান্র ধহুর্ব্বাণ বিষয়ে খকে আছে--“আমর! ও 
গাভী জয় করিব, ধন্ুপ্ধার যুদ্ধ জয় করিব, ধনুদ্বারা তা 
মদোন্মস্ত সেনা বব করিব। ধন্থু শত্রুর কামনা ন করুক | 
আমর! ধনুদ্বারা সর্বদিক জয় করিব। এই যন্ুসংলগ্ন ৪ 
সংখামকালে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া যেন প্রিক্ 
বলিবার জন্তই ধনুর্ারীর কর্ণের নিকট আগমন করে! 
স্ত্রী যেরূপ প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া কথ! কহে, 
রূপ বাণকে আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করে। সেই ধঙ্গ 
অনন্তমনস্কা স্ত্রীর স্তায় আচরণ করিয়া শরুকে আক্রমণ করিবার 
সময় মাতৃভাবে পুত্রতুল্য রাজাকে রক্ষা করুক । এই 
বহুতর বাণের পিতা, অনেকগুলি বাণ ইহার পুত্র |. 
তুলিবার সময় এই তুমীর “চিশ্বাঁ শক করে এবং যোদ্ধার 
পৃষ্ঠভাগে নিবদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধকালে বাণ প্রসবপূর্ববক সমস্ত সেন! 
জয় করে। বাণ স্তপর্ণ (পক্ষী, অর্থাৎ পক্ষীর পক্ষ) 
ধারণ করে। হস্তদ্য জ্যার আঘাত নিবারণ করতঃ সর্পের 
সায় শরীরের দ্বারা হস্তের প্রকোষ্ঠকে পর্িবেষ্টন করে । যাহা 
দিগ্ধা (অর্থাৎ বোধ হয় বিষযুক্ত ), যাহার শিরোদেশ হিংদাঁ- 
কারী এবং যাহার মুখ লৌহ্ময়, সেই বৃহৎ ইযুদেবতাকে এই 
নমস্কার । হে মন্ত্রের ছারা তীক্ষীক্ৃত হিংসারুশল ইযু। 
তুমি বিস্ষ্ট হইয়া পতিত হও, গমন কর এবং আমত্রদিগকে . 
প্রাপ্ত হও ইত্যাদি । খথেদে ম্বৃত ধনুর্ধারীর অস্তোষ্টি 
অনুষ্ঠানে মৃতের হস্তে ধনুর্বাণ প্রদানপূর্বক তৎপর সৎকারের 
পুর্বে ওঁ ধনুর্বাণ মৃতের হস্ত হইতে পুনঃ এহণ করা হুইত। 
তদ্ধিষয়ক খকৃ-মন্ত্রে জাছে, “আমরা এক্ষণে মৃতের হস্ত হুইতে 
ধনুর্বাণ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে আমাদের তেজ: ও বল লাভ 
হইবে । আর্ধ্যদিগের বলিষ্ঠ সুসজ্ধিত সমরাশ্ব ‘ৰিক্তা? । 
দধিক্রার বিপুল তেজঃ | দধিক্রার তেজোবলে আর্যযগণ অনার্যা- 
দলনে সমৰ্থ । দেব দধিক্তা ধণ্েদের থকে অর্চ্চিত। রথ- 


(৩) ইন্দের বজ অস্ত্রের রাজা । উহা অবার্থ ও অতুলনীয় ] 








বন্ত ইন্দ্রের সহচর ও সহজাত । ইন্দ্রের বজ দর্ধীচির অস্থি রা 
নির্ষিত। ৃ 
6৪) এক খকে পলাশ ও শান্মলী কাছে শষ রথের 


টুর 










i কে আছে, হে আর) আরা শুগৃহে বাস য কিক না 
পূত্ৰশুন্ ও বীরশুন্ত । আমরা তোমার পরিচর্য্যা করতঃ 
ই _প্রজাযুক্ত গৃহে বাপ করিব।” খগ্েদে বেতনভোগী সৈশ্ত ছিল 
₹ দৃষ্ট হয়। এক থকে আছে, ‘অগ্নি দ্বারা যজমান ধনজাভ 
:_করেন। সেধন দিন দিন বদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয় ও 
শুদ্ধারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।' আর্ধ্যযোদ্া 
ৰং সোম পানাস্তর রণমদে মত্ত হইয়া সংগ্রামসাগরে প্রবিষ্ট হুইত। 
যুদ্ধে শক্রপংহার বিষয়ে এক থকে বলা হইতেছে, “অন্ধুশতাড়িত 
অস্ত হস্ভীরুস্তায় তোমর] শরীর অবনত করিয়া শক্রসংহার কর! 
.. ইন্জাদি দেবগণ, দেবভক্ত ও যক্ঞকারী আর্ধ্যগণের বন্ধু, ও 
 দেবদ্রোহী ও যজ্ঞবিরোধী দন্ুযু-অন্ুরকূলের শত্রু । আৰ্য্যগণ 
 দৈবন্কপায় ও দৈববলে বলীয়ান্‌ । দেবপতি. বজধর শূরশ্রেষ্ঠ 
_' মহান্‌ ইন্দৰের ‘এঁন্দ্য' বলে বলীয়ান্‌ হইয়া লোকে যুদ্ধে জয়লাভ 
.. করে। 
.. স্ধপ্ধেদে আধ্য ও অনাধ্যের বৈরিতার ও সংঘর্ষের বহু উক্তি 
দুষ্ট হয়। খথ্রেদ্বের অনার্ধ্য দ্যু-অন্থরগণও (৫) সবিশেষ বল- 
: শালী। । খথেদে পরাক্রান্ত দক্ম্যরাজ! ও রাজ্যসমূহ ছিল । এ স্থলে 
আর্ধ্য-অনার্ধ্ের সংঘর্ষের কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইল । 
স্বর দুর্দ্ধয ভুর্জয় অনুর । আধ্যগণ দীর্ঘকালব্যাপী বহু সংগ্রাম 
[ও শঙ্বর অন্থুরকে জন্ম করিতে পারে নাই । পরিশেষে 
ভরতবংপীয় পরাক্রমশালী হৃপতি দিবোদাস তুমুল সংগ্রামে 
জ নামক প্রদেশে পর্বতশৃক্ষোপরি শন্বরকে অন্ত্রাধাত 
করেন এবং শন্বর উর্ঘপদ ও নিয়শিরে ভূতলে পতিত হইয়া 
প্রাণ পরিত্যাগ করে। শগ্বরের মিত্রশক্তি ও সহযোদ্ধা 
বচি নামক অনসুরও ভরত-রাজ দিবোদাস কর্তৃক যুদ্ধে 
বিনষ্ট হয়। শঙ্বরের শতসহত্র সৈন্ত যুদ্ধে বিদারিত হয়, তাহার 
বহু ধনরত্ব দিবোফাসের করতলগত হয় এবং তাহার “একশত 
.. প্রস্তরপুরী? বিধবপ্ত, বিলুষ্টিত ও ভস্মীভূত হয়। ‘জরা যেরূপ রূপ 
বিনাশ করে, ধিবোদাস তদ্রপ শব্বরের নগরসমূহ বিনাশ 
করিয়াছিলেন ।” দিবোদাস-রাজ? করপ্, পর্নয়, পণিপরাবত, 
ন্পয় প্রভৃতি অপর ছুর্দমনীয় অস্গরগপকেও সংহার করেন। 
ব্রা দিবোদাসের পু (অন্তমতে পৌত্র) রাজ! সুরাস | ভরত- 
“রা সদাসগ্জ দন্থ্য-অন্থুর নিহস্তা মহাবীর | সুদাস-রাজ্জ! অংহা, 
ুধ্যামধি, ভেদ প্রভৃতি মহাবলশালী অন্তুরগণকে নিপাত করেন। 
ভেদ অন্থরের সহিত সংগ্রামে সুদাস ভেদের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া 
(বেগবতী বন নদীর পুর্বে ভেদকে বিনাশ করেন। কীকট 
রাজ্যের (৬) দহিতও সকালে লংঘর্ষ হয় । আর্য গে 
















রে টি অসুর অর্থে বল, তজ্জন্ত ঘেবগণও খথেদের স্থলে স্থলে 

অনুর’ বলিয়া কথিত! 

নং নর (৬) কীকট অনার্ধ্য রাজ্য--পরবর্তী মগধরাজ্য বলিয়া 
কাহারও কাহারও অনুমান 

(৭) এসবস্থ্যর কীর্তি বিষয়ে এক খকে এসদন্থ্যর পুত্র কুরু- 

শ্রবণকে বলা হইতেছে, “হে কুকুশ্রবণ | বাহার কান্তি দৃষ্টান্ত 

দিবার স্থল, তুমি তাহার পুত্র 1 








‘এসদন্য, ্‌ হাজখতের াগিমকারকারী | এছ 
প্রতাপান্থিত দস্্যনিধনকারী মহাবীর (৭)। 
খগ্থেছে আর্যদের পরম্পরের মধ্যেও বহু তুমুল সংগ্রামানল is 
প্রল্থলিত হইয়াছিল । আৰ্খ্যে-আৰ্ধ্যে সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত স্বরূপ We 
*এস্থলে কতিপয় যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা উদ্ধত করা হুইল । ঝরধেদের 
ভারত আর্ধ্য রান্ধ ও রাজ্্যসমূহে সমাকীর্ণ ছিল। অঙ্গ, ক্রুহা, 
পুরু, যহ-তুর্ববন্থ ও ভরত--এই পঞ্চ আর্খ্যবংশ এবং তর্বধিকৃত 
পঞ্চ আর্য্যরাজ্য খথেদে সমধিক প্রসিদ্ধ । গন্ধার, আজী্কি, গুদু, 
চেক, বৃফি প্রভৃতি অপরাপর আর্ধ্য রাজ্যের উল্লেখও খথেদে দৃষ্ট 
হয়। পূর্বোক্ত অণু, দ্য, যদু-তুর্বন্থ, পুরু ও ভরত প্রভৃতি 
পঞ্চরাজ্যের অন্গতম পুরুরাজ্যের রাজ! পূর্বোক্ত পুরুকুৎসের 
সহিত অসিরী-প্রদ্দেশবাসী আর্ধ্যগণের ঘোরসংগ্রাম হয়। 
তদ্বিযয়ে খকে আছে, “হে অগ্নি | তুমি যখন পুরুর শক্রুপুরী বিদীর্ণ 
ও ভশ্বীভূত করিয়াছিলে, তখন তোমার ভয়ে অসিরী- প্রজাগণ, 
ভোজন ত্যাগ করতঃ আগমন করিয়াছিল । অণু ক্রহ্য ইত্যাদি 
পঞ্চ আর্ধ্যবংশের মধ্যে ভরত-বংশই বোধ হয় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 
বংশ । ভব্রত-বংশের জনশক্তি ও সম্দ্ধি ভারতে উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়(৮) ৷ খাথেদের ভরতগণ 'তৃৎস্ু নামেও অভিহিত । 
ভরত (তৃৎস্থ)-রাজগণ অতিশয় প্রতাপান্থিত। ভরত-রাজবংশে 
প্রাঞ্চক্ত দ্িবোদাস ও সুদ্রাস নৃপতিদ্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধ । ভরতরাজ 
দিবোদালের সহিত যদু-তুর্ববন্ছ রাজ্যের সংঘর্ষ হয় এবং দিবোদাস 
যছ-তুরবন্ুগণকে রণে পরাজিত করেন। দিবোদাসের পুত্র 
প্রাপ্স্ত অমিতবিক্রম সুধাস রাজা “সহত্স্থ” যজ্ঞ (পরবর্তী ৰ 
মেধ যজদ্তের স্বরূপ) করিয়াছিলেন। সুদাসের পুরোহিত মহখি 
বিশ্বামিত্রের মন্ত্রে এক কে আছে, “নুদ্রাসের অশ্বকে ছাড়িয়া 
দাও | সুদাস উত্তর, পূর্বব ও পশ্চিমে শঞ্ জয় করুন|” সুদ্বাস- 
রাজা দিথিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন দৃষ্ট হয়। ঝথেদে দিথ্বিজ্য়ী 
বীরের অতুল মৰ্য্যাদা । ভরত-রাজ সুদাস আধ্যজগতে বহুবার 
সমরানল প্ৰজ্বলিত করিয়াছিলেন। আবর্ধ্য অণু, ক্রহ্য ও যদ্- 
তুর্বন্থ রাজ্যের সহিত সুদাসের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় । 
এক নময়ে দশ জন পরাক্রান্ত রাজা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সুধাসের 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করে । এই দশ রাজার সহিত গদাসের যে 
তুমুল সংগ্রাম হয় তাহা! খথেদে “দশ রাজার যুদ্ধ' নামে 
প্রকীত্তিত। কথিত আছে, স্দাস একদা এক যুদ্ধকালে এক 
খরস্রোতা নদীর তীরে সৈষ্ভসমাবেশ করেন । নদীর তীরে উচ্চ 
বাধ ছিল । চয়মানের পুত্র বিপক্ষ-নেতা কবি অতককিতে জাসিয়া 
নদীর বাঁধ কাটিয়া দিয়! স্ুদাসের সেনাসমাবেশ ও সমরসম্ভার . 
বন্তার জলে ভাসাইয়া দিয়! সুদাসকে সুকৌশলে পরযুযদস্ত 
করিতে উদ্ধত হয় । কিন্ত সুদাস তংপুর্বে ভীমবেগে কবির উপর 
পতিত হুন । কবি সুন্বাসের বেগ সহ করিতে ন! পারিয়া 
আসিয়া তাহার-হন্ডে প্রাণ পরিত্যাগ করে । জলে স্থলে চতু- 
দ্ধিকে সুদাষের বহু যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় | অণু, ক্রুহ্য ও যছু-তুর্বান্থ- 
গপ-হগাদের হচ্ছে পাক, হয়| দিশ রাজা? রণে অফাস তা 
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হত সহস্র শত্রসৈপ্ভ নুদাসের হপ্তে বিনষ্ট হয়। 

অণু দ্রুহাগণেরই ছেষট্রী সহস্র ষাট (৬৬,০৬০) 
ও ভ্রহ্থয সৈন্’ হুদ্বাসের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়। 
এবং শ্রুত, কবধ, বৃদ্ধ প্রভৃতি সেন:-নায়কগণ সুদাস 
কর্তৃক (বিধ্বস্ত ও জলে শিমজ্ছিত হইয়া প্রাণ বিসৰ্জ্জন করে। 


ন ন হুশ ছেদন করে, সুদাস সেইরূপ শক্ত ছেদন করেন ।” 

নট গেছে তীর পরম অদ্ধাভাজন ও বীরত্ব পরম শ্লাধা | “বীর: 
২ প্রথধিনী মাত” সমাজে সেব্তা,। কিন্তু সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে 
৷ সথেছে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য । ভয়াবহ *সংগ্রাম-ছুঃখ? 
হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত ধ্রযিদিগের খকৃষ্ততি আছে। খাকে 
| আছে, ‘খোর সংগ্রামে আমাদিগের অপত্যদিগকে বলিদান 
দিতে হয়। হে ব্জধার্িণ | হে হন্ত । সমীপব্ধী পাপ হইতে 

আমাদিগকে রক্ষা কর। হে আশ্মন্দয় | তোমরা আমাদিগকে 
 অংগ্রাম-৪ঃখ হইতে পরিতাণ কর ॥ 
0 স্ষপ্থেদে ছন্দর যুগ্ত-বণন? ক্মাডে-যেখ'নে মন্ুষাগণ ধ্বজা 
উত্তোলন করতঃ মি'লত হয়, যে-যুদ্ধ কিছুই অংকূল হয় না, 
হাতে দুতগণ স্বৰ্গ দর্শন করে ও ভীত হয়, স্ইে সংগ্রাথে হে 
| { আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও, গরু গ্র্‌ ধ্বশি- 











এ. এন, এম. 


হায় হেমস্তব-লক্ষ্মী, তোমার শু Hse 
২ শুঞ্জ তোমার শন্তের ক্ষেত) হিমণ্ডঠন টান’ 
 জাঙ্ষে বেদনায় দাড়ায়ে একেলা নির্বাক নিশ্চ,প ; 
নিঃস্ব তোমার চারিদিকে হাসে শ্বেত কঙ্কাল-স্ত প। 
. বিদ্বেষ-গ্লানি কপট হিংসা অক্কায় অবিচার, 
. প্রব্ককের অঙ্তবিহীন স্বার্থ মিথ্যাচার, 
শ্মশান করেছে পূণ কুটীর ; খণ্ড ক্ষুদ্র করি? 
বাংলার মাটি তাগুব নাচে আপনারে বিস্মরি” 
ক অনাচারী যারা ; শাসন শোষণে শত 
ম.নুষ, ব্যর্থ তাদের ফরিয়াদ অবিরত, 
[টি অভিযোগ নিশ্বাসে-প্রশ্থাসে-_ 
ছ--মুখ ফুটে তারা বলে নি কঠোর ভাষে, 
র মত বাচিবার তরে আমাদেরও আছে দাবি ।” 
রা মুক্তি লঙেছে-_একা বসে তাই ভাবি, 
শীণ হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপধানি 
কণ্ঠে তোমার বাস্পকরুণ বাণী 




















ক এ যুদ্ধে 2 গা সমাধি 


সের শক্র-দংহার বর্ণনার খকে আছে, “ষজ্জগৃহে যুব! অধবয় 
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হেমন্ত-লক্ষ্মা 
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যুক্ত বা ভয়ঙ্কর শব্দ কঠিতেছে। গোধা (বোধ হয় হস্তে 
জা আঘাত নিবারণী) চতুর্দিকে শব করিতেছে । শিঙ্গ বর্ণ 
জ্যা শব্দ কঠিতেছে । অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর। হে 
ইন্দ্র ও বরুণ | ভূমির অস্তঃস কল ধ্বংসপ্রাপ্ত বলিয়া দুই হইতেছে।, 
কোলাহল ছালোকে উখিত হইতেছে। সৈষঞ্জের শত্রদকল, 
আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে । হে হবণগ্রবণকারী ইন্দ্র ও 
বরুণ { রক্ষার্থে আমাদিগের নিকট আগমন কর। হে 
ইন্দ্র ও বরুণ | শত্রুর আ'রুধসকল আমাকে চতুর্দিক হইতে. 
বাধা দিতেছে । তে'মর! উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর, অতএব 
ফুদ্ধদিনে আমাদিগকে রক্ষা কর-.-.."শক্ররা যেখানে একত্রিত ৮ ৃ 
হইয়াছিল, সেইখানেই মৃত হইয়াছে । সম্পৃণরূপে বিন হইয়া 
উহারা শ্বশানের চারিদিকে পড়িয়া আছে। হে মঘবন্1 এই 
হিংসাবতী সেনার বল চূর্ণ কর এবং উহাকে কুৎসিত শ্বাশানে ও 
মহাশ্বশানে নিক্ষেপ কর ।------হে ইন্দ্র | এই যে সংগ্রাম, যায় 
যশে'লাভ হুইয়। থাকে, যথায় প্রহার ও প্রতিপ্রহার চলিতে 
থাকে, তথায় তুমি বীর মত্ত হইয়া চীকার কর। সোম 
প'নাস্তর তাবৎ ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হইয়া হ্গলাঙের ছার্বরপ 
সংগ্রাম-মধ্যে প্রবিষ্ট হউক) ইত্যাদি । 
্থেদে যুদ্ধ যশোজাভের শ্েত্রস্ব়প 
দ্বারহরূপ । 











এবং হ্রদ 


বজলুর রশীদ 


চর 


কি বলিতে চাহে ? একদা তোমার সোনার শশা ধানে 
স্বেহসিঞ্চিত প্রচুর তোমার আন্ন্দ-অবদানে-_ ৃ 
গৃহঅঙ্গন পূণ রহিত । তৃপ্তির হালি মুখে, 

ঘরে ঘরে শত প্রদীপ হালায়ে আপনি ত্যাগের নখে La 
শুঞ্জ মাঠেতে হিমের ঘোমট? পরিয়া সংগোপনে 
আড়াল করিয়' রাখিতে আপনা । মালতী- লী বনে 
ফুটিত অকাল অস্ুট কুঁড়। শ্বেতকরবীর ডালে 

দ্বিধা ভরে ফুল উকি মেরে যেত হিমকুয়াশার সন 
সাপলা-স্ত' দির ক জড়ায়ে কলমী বলিত যাই, 

আর কতদিন তোমাদের সাথে খেলি বল "তাই তাই? । 
তেমনি আজিকে পদ্ের বনে মেলেছে পুষ্পদ্ল, 

রজনীগন্ধা! সন্ধ্যার বুকে উন্মনা চঞ্চল । 

শুধু হেমস্ত-লক্ষ্মী, তোমার মলিন দীপের শিখা 

ধরণীর বুকে লিখিয়া দিয়াছে শত বেদনার ।জখ1। 
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অধ্যাপক পি.এম.এস র্যাকেট 





ডাঃ লাইজ মেইটনার 


ডাঃ রুডল্ফ, পিয়ার্লস্‌ 


এ্যাটম-বোমা নির্মীণকার্্যে রত বৈজ্ঞানিকগণ 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


এযাটম-বোমার উপলক্ষে এযাটম বা পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি 
আহরণ করিবার মৌলিক তত্ব সম্বন্ধে এপর্ধ্যস্ত অনেক কথাই 
আলোচিত হইয়াছে । সে সকল কথার পুনরান্বত্তি না করিয়া 
মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে__জড় পদার্থের পরমাণু যে 
অবিভান্গ্য নীরেট পদার্থ নয়, পরীক্ষামূলকভাবে একথ| সর্ব 
প্রথমে প্রমাণ করিবার কৃতিত্ব বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক লর্ড 
রাদ্ধারফোডের । তৎপরে রাদ্বারফোর্ড ও অন্তান্ত বহু কৃতী 
বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে পরমাণুর উপাদান ও 
আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে আরও বহুবিধ বিস্ময়কর তথ্যাবলী 
আবিষ্কৃত হুয়। সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুকে চূর্ণ করিবার প্রচেষ্টাও 
সুরু হইয়া! যায়। শ্বতঃবিকিরক ইউরেনিয়াম হইতে প্রচ বেগে 
আল্ফা-পার্টিকল নির্গত হইয়া থাকে । অপূর্ব কৌশলে পর- 
মাণুর উপর আল্ফা-পার্টিকলকে ঢিল রূপে নিক্ষেপ করা হুইতে 
লাগিল। লক্ষ লক্ষ ঢিল ছুড়িবার ফলে ছুই-একটি পরমাণু 
ভাঙিবার লক্ষণ দেখ! গেল। ১৯১৯ সালে মাস ডেনের সহ- 
যোগিতায় রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন পরমাণুকে ভাঙিতে সমর্থ ' 
হুইলেন। পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রীয় পদার্থ বা নিউক্লিয়াসের 
অস্তিত্বের বিষয়ও জানাইয়াছিলেন লর্ড রাদঘারফোর্ড। এই 
নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন নামে কতকগুলি কণিকা থাকে । 
পরমাণুর বহির্তাগের ইলেকট্রনগুলি যেমন খণ-তড়িতাবিষ্ট, 
নিউক্লিয়াসের অভ্যস্তরস্থ প্রোটনগুলিও তেমন ধন-তড়িৎ 
সমদ্বিত। মাত্র কয়েক বছর পুর্বে চাড উইক নিউক্লিয়াসের 
মধ্যে তড়িতাবেশ শুন্ত নিউট্রন-কণিকার অস্তিত্বের বিষয় আবিষ্কার 
করেন। ইতিমধ্যেই উরে ডয়টারন নামে ভারী হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে লরেন্স তাহার 
প্রথম উদ্ভাবিত সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে আলফা-পার্টিকল 
অপেক্ষা প্রোটন অথব! ডয়টারনের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া পরমাণু 
ভাঙিবার ব্যবস্থা করেন । ১৯৩২ সালে রা্ধারফোডের পরি- 
চালনায় ককৃরফ টু ও ওয়ালটন যাত্ত্রিক কৌশলে প্রোটনের 


গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া তাহার সাহায্যে লিধিয়াম-পরমাণু 
ভাঙিতে সমর্থ হন। লিিয়াম-পরমাখু ভাঙিবার সময় দুইটি 
আলফা-পার্টিকল এবং কিছু শক্তি নির্গত হয়। কিন্ত ব্যাপারটা! 
এতই অনিশ্চিত যে, একটা পরমাণু ভাঙিতে লক্ষ লক্ষ প্রোটন 
কণিকা ছুড়িতে হয়। কাজেই যে সামান্তশক্তি নির্গত হয় 
তাহা কোন কান্ধে আসে না। এই সময় আমেরিকায় 
এ্যাগারসন পজিট্রন নামে ধন-তড়িতাবিষ্ট ইলেকট্রন আবিষ্কার 
করেন। পজিট্রনের ভেদ্কারী শক্তি অসাধারণ । ১৯৩৪ সালে 
জোলিও-কৃরী কৃত্রিম রেডিও-এ্যাকৃটিভিটি আবিষ্কার করেন। 
১৯৪২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মৌলিক 
পদার্থের পরমাণুর প্রতি প্রবল শক্তিসম্পন্ন ঢিল নিক্ষেপের ফলে 
৩৬০টি কজিম রেডিও-খ্যাকৃটিভ পদ্ধার্থ উৎপাদন করা সম্ভব 
হয়। পরমাণু চুণাকৃত হুইয়! রূপান্তরিত হইবার কালে শক্তি 
নির্গত হয় বটে, কিন্ত হিসাবে দেখা গেল__এক ফৌট1 জল 
দ্বিধা! বিভক্ত হইয়া যেমন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির দুইটি ফোঁটায় 
পরিণত হয় সেরূপ ভাবে পরমাণুকে বিভক্ত করিতে পারিলে 
অনেক বেশী শক্তি নির্গত হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে, পরমাণুকে 
এরূপ ভাবে খণ্ডিত কর! সম্ভব হইয়া উঠে নাই। 

নিউট্রন আবিষ্কারের পর ইটালীয় বৈজ্ঞানিক ফেমি প্রচার 
করেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা ভারী ধাতু ইউরেনিয়ামের সহিত নিস্তড়িৎ 
নিউট্রন-কণিকার সংঘর্ষ ঘটাইয়া তিনি ৯৩ সংখ্যার নূতন 
মৌলিক পদার্থ উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছেন । ১৯৩৮ সালে 
জার্মান বৈজ্ঞানিক অটো হান এবং তাহার সহকর্শ্মিমী মিস্‌ 
মেইটনার ফেন্সির পরীক্ষার পুনরান্বত্ধি করেন। কিন্তু ৯৩ 
সংখ্যক নূতন মৌলিক পদার্থের পরিবর্তে তাহারা পাইলেন, 
ছইটি পরিচিত মৌলিক পদার্থ__বেরিয়াম আর ক্রিপটন। 
ইউরেনিয়াম পরমাণু দ্বিধা বিভক্তু হুইয়া বেরিয়াম ও ক্রিপ টন 
পরমাণুতে রূপান্তরিত হুইবার সময় প্রায় ২০০,০০০,০০০ 
ইলেকউ্রন-ভোপ্টের সম পরিমাণ শক্তি নির্গত হইতে দেখা যায়। 


Eon 


০০৯৮৯৮০৯৯০০ 


কিন্ত লক্ষ লক্ষ পরমাণুর মধ্যে ইহাতে কেবল ছুই-চারটি 
পরমাণুকেই দ্বিখণ্ডিত হুইতে দেখা যায়। তখন বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক বোরের হিসাব অনুযায়ী ২৩৫ পরমাণবিক ওজনের 
ইউরেনিয়াম আইনোটোপের উপর বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়ে । 
শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়ায়__সাঁধারণ ইউরেনিয়াম হইতে ইউরেনিয়াম- 





সার চার্লস ডারুইন 


২৩৫ অতি দামান্ত মাত্রায় পৃথক করা সম্ভব হয়। আমেরিকায় 
ডেম্পষ্টার মন্দগতি নিউট্রন-কণিকার দংঘাতে ইউরেনিয়াম 
২৩৫ এর অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক পরমাণুর ‘ফিসন’ বা ভাঙন 
ঘটাইয়া হানের আবিষ্কারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয় 
প্রমাণ করেন। কিন্ত ইহাতে একসঙ্গে কতকগুলি পরমাণু 
দ্বিধাবিতক্ত হইলেও আশেপাশে অবস্থিত অধিকাংশ পরমাণুই 
অক্ষত থাকিয়া যায়। কাজেই পরমাণুর অস্তনিহিত প্রচণ্ড 
শক্তিকে কান্ধে লাগানো! সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এই যুদ্ধের 
শেষ পর্য্যায়ে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বৈজ্ঞানিকগণের সমবেত 
প্রচেষ্টায় একসঙ্গে মুহুর্ত মধ্যে অধিকাংশ পরমাণুর ভাঙন উদ্ভূত 
প্রচণ্ড শক্তি নির্গমনের উপায় উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে । ইহারই 
ফলে আসিয়াছে__ধ্যাটম-বোম! নির্শ্মাণে সাফল্য । যাহারা 
ইহাকে কার্ধ্যকরী করিয়! তুলিতে সহায়তা করিয়াছেন কেবল 
তাহাদের নেতৃস্থানীয় বৈজ্ঞানিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে 
প্রদত্ত হইল । 

অধ্যাপক নিয়েল্স বোর-_কোপেনহেগেনের “থিওরেটি- 
ক্যাল ফিজ্িক্সে'র অধ্যাপক । ১৯৪০ জালে জার্শ্মানরা যখন 
ডেনমার্ক দখল করে নাৎসীরা তখন তাহাদের এযাটম-বোমা 
নিশ্াণের গবেষণার ব্যাপারে পরামর্শদ্বাতারূপে কান্ধ করিবার 


ডাঃ জে.আর. ওলেন্হাইমার 


৷ জন্ত বোরকে আমন্ত্রণ করে। নাৎসীরা এ বিষয়ে কত দূর কি 


করিয়াছে ইহা জানিবার গোপন উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি তাহাদের 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ইহাতে তিনি ব্রিটিশদের গুপ্ত এজেন্ট 
রূপে কাজ করিয়াছিলেন । এযাটম-বোমা সম্বন্ধে জার্মান 
বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার বিবরণ যতটা! সংগ্রহ করিতে পারি- 
তেন তাহা তিনি সাঙ্কেতিক জ্ঞাষায় ৪কহোমের ভিতর দিয়! 
গোপনে মিআপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতেন । এই ব্যাপারের 
ফলে সর্বশেষে তিনি ডেনমার্ক হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য 
হুন। ১৯৪৩ জালে জেলে-জাহান্ধে করিয়া অতি সঙ্গোপনে 


এ্যাটম-বোম। নির্সাণকার্ষ্যে রত বৈজ্ঞানিকগণ 


১৫৫ 


ANNAN Nn Nat 


তিনি ধকহোমে পৌঁছেন। সেখান হইতে একখানি মস্‌কুইটে! 
বিমানের সাহায্যে ইংলণ্ডে উপনীত হন। তারপর তিনি 
আমেরিকায় গিয়া এযাটম-বোমা নিরাশ সম্পর্কিত গবেষণায় 
যোগদান করেন। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে তিনি ইংলণ্ডে গিয়া 
রাদারফোর্ডের সহিত একযোগে পরমাণু সম্পর্কিত অনেক 


* অপূৰ্ব্ব তথ্য আবিষ্কার করেন । 


অধ্যাপক এন্রিকো ফেমি_ ইটালিয়ান পদার্থ বিজ্ঞানী । 
“্যার্টি-সেমিটিজমের” প্রতিবাদে তিনি ১৯৩৯ সালে ইটালী 
পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় যান এবং কলন্বিয়া বিশ্ব- 
বিজ্জালয়ের কার্য্যে যোগদান করেন। তিনি কৃত্রিম রেডিও- 
এযাক্টিভিটি সম্বন্ধে পরমাণু সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান গবেষণা 
করিয়াছেন। ইউরেনিয়াম আইসোটোপের সহিত মন্দগতি 
নিউট্রনের সংঘাতে উচ্চতর শক্তি সমন্বিত ইলেকট্রন নির্গমনের 
বিষয় তিনিই প্রথমে লক্ষ্য করেন। এই গবেষণার ফলেই ইউ- 
রেনিয়াষের স্বতঃক্ফর্ত “চেইন-র্িএযাকশন” ঘটাইবার কার্ধ্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় উদ্ভাবিত হয়। শেষের দিকে তিনি 
ভারী হাইড্রোজেনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত গবেষণায় আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৯৩৮ লালে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল-প্রাইক্ব 
লাভ করেন । বয়স-__-৪৪। 

ডাঃ লাইজ মেইটনার-__ইহুদী বংশসম্ভৃতা অস্িয়ান মহিলা! 
বৈজ্ঞানিক । এ্যাটম-বোমাকে কার্ধ্যকরী করিবার মূল রহস্ত 
আবিষ্কারক জার্মান বৈজ্ঞানিক ডাঃ অটো হানের সহকারিনী 





অধ্যাপক নরম্যান ফেদ্দার 


রূপে ইনি বার্লিনের কাইজার উইলহেল্ম ইনষ্টিটিটটে অনেককাল 
গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। ডাঃ হানই মেইটনার এবং ধ্্যাস- 
ম্যানের সহযোগিতায় সর্বপ্রথম ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের 
“ফিসন' ঘটাইতে সমর্থ হন । ইহাই এ্যাটম-বোমার প্রচণ্ড শক্তি 
উৎপাদনের মূল রহন্ত । এই ব্যাপারেই ডাঃ অটো হানকে এ 
বৎসরে রসায়নে নোবেল প্রাইজ প্রদানে সন্মানিত কর! 
হইয়াছে। য়িহুদী হইলেও নাৎসীরা! ডাঃ মেইটনারকে পরমাণু 





১৩৫২ 





অধ্যাপক জে. ডি. কত্রফট সার জেম্স চাড উইক 


সম্পর্কিত গবেষণ। চালাইতে স্থযোগ প্রদান করিয়াছিল। কিন্ত 
তিনি জাল ছাড়পত্রের সাহাযো জার্মানী হইতে সুইডেনে 
পলায়ন করেন এবং মিত্রপক্ষের নিকট হানের গব্ষেণার 
যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করিফা দেন। তাহার বয়স ৬৭ বংসর। 
তাহার ভ্রাতুল্পুত্র ডাঃ রবার্ট ফ্রিসও ই্-মার্কিন এাটম-কোম 
নির্মাণকারীদের কার্যো যোগদ'ন করিয় ছেন। 

ডাঃ ফ্রাঞ্জ ইউক্ষেন সাইঘন__ইনি নাংসীদের কবল হইতে 
পলায়ন করিত মিত্রপক্ষের আশয় গ্রহণ কথেন এবং আমেরিকায় 
গিয়' এ'টম-বোমা সক্রান্ত গব্ষণয় যোগদান ক'রন 
জার্টেনীর ত’ কাশী ন বিশৃঙ্খল গবস্থার জঞ্ধ ১৯২৩ সালে সাইমন 
ব্রেসলাউর অধ্াপকের কাখে ইঞত্ডফ' ছেন । নিয়চাপে পরমাণুর 
কেন্দ্রীফ়-পদ্ার্থ সঙ্গঙ্চে বিবিধ পণীক্ষামূলক গব্ষেণ'ই এাটম 
বোম" নির্ম্মাণে ঠাহার প্রঃ অংদান। ইংজলন্ডে আহয় গ্রহণ 
করিবার পর তাহাকে ভক্স.ফার্ডের ব্ল্যারেণ্ডন গবেষণাগারে 
গবেষণাকার্ধে ন য়গ কর হয়। পরে শনি হক্সফার্ড বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের থার্শ্মে ডিনামিকৃষের র্রীডার নিযুক্ত হন । এখন 
তিনি ক্রাই& চার্চ কলেজের ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। 
বৈজ্ঞ'নিক গ্ষেণায় লর্ববতোভাবে উৎসাহ এবং সাহায্য দ'নের 
জন্ত ছাত্রসমাজের তিন বিশেষ প্রীতির পাত্র। 

সার জঞ্জ টমসন, এফ-মার এস । এাটম বোমার 

সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে এয়ারক্্যাফ ট প্রোডাকৃসন মিশিষ্রি:ক পরামর্শ 
দানের জন্ট ১৯৪০ সালে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের লইয়া যে কমিটি 
গঠিত লইয়াছিল, সার জজ্জ হইফাছিলেন তাহার সভাপতি । 
যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই এযাটম বোম! তৈয়ারী করা সম্ভব 
হইবে__কমিটি এরূপ প্িপোর্ট প্রদান করেন । তিনি ইলেকট্রন 
আবিষ্কারক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার জে, জে, টমসনের পৃত্র । 
শান্তির সময়ে ইনি সাউথ কেনসিংটনে ইম্পিয়াশ কলেজের 
পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। গেল যুদ্ধে ফ্লাই-অফিসার 
রূপে পরীক্ষার উদ্চেগ্ে অনেক উডডয়নে যোগদান করিয়া তিনি 
এযারোডিনামিকৃসের অনেকে ,সমস্তা সমাধান করিয়াছিলেন । 
১৯৩৭ সালে তিনি নোবেল-প্রাইজ লাভ করেন। ১৯৪৩ দাল 
হইতে এয়ার মিনিদ্রির বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা রূপে কান 
করিতেছেন । বর্থচানে তাহার বয়স ৫৩ বংসর। 


অধ্যাপক নিয়েল্স বোর সার গঞ্জ টমসন 


ডাঃ রুদল্ফ পিয়ার্লল__জার্শ্মান-য়িংদা বংশোদ্কৃত বৈজ্ঞা- 
নিক। এম বোমা নির্্াপে হঁহার দান বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগা । ন'তশীপ্দের অত্যাচারের ভয়ে তনি জাশেনী হইতে 
পলায়ন ক রয়' ইংজঞ্জে উপস্থিত হন এবং ১৯৩৭ সাল হইতে 
বান্মিংহামে এা'প্লায়েড মাথামেটিকূসের অধ্যাপকের পদে কাজ 
করিল থাকেন তিনি বাপিন, মিউনিক এবং জাইপজ্জিগ 
বিশববিদ্যালাধ শক্ষালান্ত করেন । তারপর জুড়ংকের ফেডারেল 


এনক্িয়ারিং স্কুল সহকারী কার্যো নিয় হন। ইতলগে 
আট বার পর তি মা'নাচষ্ট'র ইটউনিভারসিটিতে যে'গদান 
কারন ১৯৩৫ হইতে ১:৩৭ লাল পঞাস্ত কে' গজ রয়েল 


সোসাইটির মৎ লেবণ্টোগীতে 'ত'ন গবেষণা কার্ধো ব্যাপূত 
ছিলেন ১৯৭০ সালে ("নি এটম-বোম' নির্শ্বাণের অস্তাবাত! 
সম্বন্ধে ঢু মত জ্ঞ'পন করেন। 

সার চ্ল ৮-ডারুইন__থিওরেটিকাল ফিঞ্রিসিষ্ট। বিখ্যাত 
ভীবততবিদ ডারুইনের পৌ । কিছুকাল পূর্বব পর্যাস্ত তিনি 
সমর-দপরের দৈজ্ঞ নিক পরামর্শধাত' রূপে কাজ করিয়া'ছলেন। 
টেডি টনে তিনি এখন গ€ণঠেণ্টের ছাশনাল “ফ'জকাল লেব- 
বেটরীর ভিরেকট৫ নিযুক্ত হইয়াঙছেন। গত যুদ্ধে তিন রয়েল 
এগুনিয়া এবং রছেল এয়'রফোসের সহিত সংশিষ্ট ছি'লন। 
“তন বৎসর পর্যাপ্ত কি, জ-ইট নভা্সিটতে কান্ধ করিবার পর 
অধাপকরূ.প এডিনবর' ইটউন্ভিা”:টিতে আসেন । অতঃপর 
তি'ন কেন্সি,ংজর ক্রইষ্ চচ্চ কলেন্ধে যোগদান করেন। ১৯৩৮ 
সালে পেখান হইতেই তিনি স্তাশঙ্গাল ফিজিক্যাল লেবরেটগীর 
ডিরেক্টর নির্ববাচিত হন। তিনি এক্স-রের ডিফ্র্যাকূসন সম্পর্কে 
স্ুপরিস্ফুট মতবাদ প্রণয়ন করেন। বর্তমানে তাহার বয়স 
৫৮ বৎসর । 

অধ্যাপক জে, ডি. কক্রফ ট- শাস্তির সময়ে ইনি কেম্বিজে 
নেচারাল নিাররির অধ্যাপকতা করিতেন। বর্তমানে তিনি 
সাপ্লাই মিশিদ্্ি এয়ার ডিফেন্স রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট 
এস্টারিশমে্টের প্রধান স্থপারিগণ্টগেন্ট। তিনি টড অরডেনে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং ম্যানচেষ্ঠার টেকনোলজিক্যাল স্কুলে শিক্ষা 
লাভ করেন। ইলেকটি ক্যাল এঞ্জিনিয়ার রূপে শিক্ষা সমাপন 
করিয়া কিছুকাল মেট্রোপলিটান-ভিকারসে কাজ করিবার পর. 


অগ্রহায়ণ 


গ্যাটম-বৌম নিৰ্ম্মাণকার্য্যে রত বৈজ্ঞানিকগণ 
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অধ্যাপক মার্কাস ওলিফ্যাণ্ট ডাঃ ই. ও. লরেন্স 


তিনি কেন্বি জে গবেষণার কার্ধ্যে যোগদান করেন। বিশেষ 
যোগাতার জক্কই তিনি ক্যাভেনডিস লেবরেটরীতে রাদার- 
ফোর্ডের অধীনে গবেষণা-কার্ধো নিযুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। 
পরমাণু চুণ করিবার জন্ত তিনি ডাঃ ওয়ালটনের সহযোগিতায় 
হাই-ভোন্টেজ মেসিন নিৰ্ম্মাণ করেন। কেছ্বিজ-সাইক্রোট্রন 
তাহারই রুতিত্বের নিদর্শন । বর্তমানে তাহার বয়স ৪৮ বংদর 
মাও। 

অধ্যাপক মার্কাস ওলিফ্যাণ্ট, এফ-ম্বার-এস। ১৯৩৭ 
সাল হইতে তিনি বার্িংহাম বিশ্ববিগ্তালয়ের পদার্থবিভ্ার 
অধ্চাপকরূপে কাজ করিতেছেন। সেখানে তিনি অক্লান্ত 
পরিশ্রমে আধুনিকতম উন্নত ধরণের পদার্থ-বিদ্যার গবেষণাগার 
গড়িয়া তোলেন। বার্মিংহামে আসিবার পূর্বে ১৯৩৫ 
সাল হইতে তিনি ক্যাভেঞ্স্‌ লেবরেটরীর এাসিস্ট্যাণ্ট 
ডিরেক্টররূপে পরমাণু সম্পর্কিত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া 
ছিলেন। নিটক্লিয়াস এবং হাই-.টন্সন সম্পর্কিত কাজই ছিল 
তাহার গবেষণার বিষয় । যুদ্ধের সময় এাটম বোমার গবেষণ! 
ছাড়াও তিনি র্যাডার-বিমকে কার্য্যকগী কিয়া তুপিবার 
জঞ্জ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইনি একজন অগ্রেলিয়ান। 
বয়স ৪৪ বৎসর । 

সার জ্রেমস চাড উইক | মিঃ চার্চিল এ্যাটয বোমা নির্মাণ 
সম্পর্কে চাডউইকের উচ্চ প্রশংস! করিয়াছেন। নিউট্রন নামক 
ত'ড়তাবেশ শুস্ত যৌ'লক কণিকার অস্তিত্ব আবিষ্কারের জ্রন্ত 
তিনি নোবেগ প্রাইঙ্জ লাভ করিয়াছলেন। তিনি লিবারপুল 
ইউনিভার্সিটির পদার্থ বিস্তার অধ্যাপক । তিনি ম্যানচেষ্টার 
- মিউনিলিপ্যাল স্কুল হুইতে বৃত্তি পাইয়া ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
রাদ্ধারফোর্ডের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পোষ্টগ্রাজুয়েট গবেষণার 
জন্ত তিনি ১৯১৩ সালে বার্লিনে গমন করেন । তিনি জাার্শ্মে- 
নীতে থাকার সময়েই যুদ্ধ বাধিয়া যায় এবং তাহাকে ইনটার্ণ- 
মেন্ট ক্যাম্পে আটক থাকিতে হয়। আটক অবস্থায়ও তিনি 
গবেষণার কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯১৮ লালে তিনি 
কেন্বিজে রাদ্ধারফোর্ডের সহিত গবেষণা কাধ্যে যোগান 
করেন। কার্ধ্যকরীভাবে এযাটম-বোম! নির্মাণ করা সম্ভব-_ 
১৯৪০ জালে দৃঢ়তার সহিত এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। 
বর্তমানে তাহার বয়স ৫৩ বংসর । 


ডাঃ ফ্রাপ্ত ইউন্জেন সাইমন 


সার এডওয়ার্ড এটাপল্টন 


ডাঃ ই. ও. লৱেন্স বিশ্ব-বিশ্ৰুত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক । 
জাইক্রোট্রন যন্ত্র নির্মাণের জন্য তাহাকে পদ্দার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল 
প্রাইজ প্রদানে সম্মানিত করা হয়। বর্তমানে তিনি ক্যালি- 
ফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি পরমাণুর 
নিউক্লিয়াস, পরমাণুর আভান্তরীণ গঠন-কৌশল, পরমাণুর রূপা- 
স্তর সাধন, পদার্থ-বিদ্রাকে জীব-বিপ্কা ও ভেষজ-বিদ্যায় প্রয়োগ 
সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ে গবেষণা! করিয়াও সুনাম অর্জন করিয়া- 
ছেন। তাহার গবেষণা দুরারোগ্য কানসার রোগ নিরাময়ে 
যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে । রেডিয়াম দু'প্রাপ্য পদ্ধাৎ বলিয়া 
তিনি এখন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কৃজিম রে ডয়াম তৈয়াণীর জন্ত 
নূতন সাইক্লোটন যন্ত্র নির্মাণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাহার 
বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর । 

সার এড ওয়ার্ড এযাপলটন, এফ-আর-এস | ব্রিটিশ গবর্ণ- 
মেন্টের শিল্প ও বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণা বিভাগের সেক্রেটারী 
রূপে যুদ্ধের সময় তিনি ওঁ সকল বিভাগের অনেক উন্নতি সাধন 
করেন। গত যুদ্ধে তিনি ওয়েষ্ট রাই'ডং রেজিমেন্ট এবং রয়েল 
ইঞ্জিনিয়ারদের অফিসাররূপে কাজ করিয়াছিলেন। তৎপরে 
তিনি ক্যাভেগ্িস জেবরেটরীতে যোগদান করিয়া! রেডিও 
সম্পর্কিত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন । রেডিও সংক্রান্ত 
কয়েকটি মুল্যবান গবেষণার ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজে 
প্রতিষ্ঠা অঙ্জন করেন। সর্বপ্রথমে তিনিই প্রমাণ করেন যে 
বাস্ুমগুলের ৬৫ মাইল উত্ধে এমন একটি স্তর রহিয়াছে, যাহা 
মধ্যম রকমের বিছ্যুৎ-তরঙ্গকৈ প্রতিফলিত করিয়া দেয়। 
ইহার ছুই বৎসর পরে তিনি বায়ুমণ্ডলের উর্দৃভাগে এযাপজটনস 
লেয়ার নামে আর একটি স্তরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই 
স্তর হৃস্ব তরঙ্গকে পৃথিবীর অভিমুখে ফিরাইয়! দেয় বলিয়াই 
্ব-তরঙ্গে পৃথিবীর চতুদ্ধিকে বেতারবার্ডার আদান প্রদান 
সম্ভব হুইয়! থাকে । ইনি ব্রযাড ফোর্ডের অধিবাসী । বর্তমানে 
তাহার বয়স ৫২ বৎসর । 

অধ্যাপক নরম্যান ফেদার। লর্ড রাদারফোর্ড স্ববপ্রথমে 
যখন পরমাণু ভাঙিবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন সেই সময় অধ্যাপক 
নরম্যান ফেদার ছিলেন তাহার অঞ্চতম সহকরন্মা। তিনি 
যেমন প্রথম অক্সিজ্েন-পরমাণু ভাডিবার কান্জে সহায়ত! 
করেন তেমনই আবার সর্বপ্রথম নিউট্রন-কপিকার সংঘর্ষে 


১৫৮ 


পরমাণু ভাভিতে সমর্থ হন। তিনি এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে 
নেচারাল ফিলসফির চেয়ারে আছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি 
কেম্বি জব টি,নিটি কলেজ্সের ফেলে! এবং ক্যাভেনডিস লেবরে- 
টরীর লেকচারার ছিলেন। পরমাণু সম্পর্কিত মৃল্যবান 
গবেষণার জন্ত রয়েল সোসাইটির ফেলো! নির্বাচিত হুন। তিনি 
ইয়র্কশায়ারের অধিবাসী । বয়স ৪১ বংসর। 

ডাঃ জে, আর. ওলেনহাইমার | নিউ মেক্সিকোতে যখন 
এযাটম বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা করা হয় তখন ইনিই ছিলেন 
দেই ব্যাপারের প্রধান পরিচালক । ১৯৩৯ সালে ক্যালি- 
ফোণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ টন ওজনের বিরাটাকুতি সাই- 
ক্লোট্রন যন্ত্র সাহায্যে অতিমাত্রায় তেজক্কিয় ইউরেনিয়াম 
উৎপাদনে অন্তাপ্ত বৈজ্ঞানিকদের সহিত তিনিও সক্রিয় ভাবে 
যোগদান করিয়াছিলেন । ১৯২৪ সালে হার্ভার্ড হইতে তিনি 
গ্যা্ছুয়েট হন এবং তৎপরে ছুই বংসর কেম্বি,জে থাকিয়া পরমাণু 
সম্পর্কিত গবেষণা করেন । তারপর জার্টেনীর গটিংগেন হইতে 
ডক্টর ডিগ্রি লাভ করিয়া ক্যালিফোণিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ার্থ- 
বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৫ সালে 





কথ! সে ত কয় না! 


বাঁকা ভুরু কালো চোখ 

মুখ খানা মিষ্টি, 
কাণে তার দোলে ছল 

বড় ভালো দৃষ্টি, 


প্রবাসী 





১৩৫২ 


তথাকার অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। কোয়ান্টাম মিকা- 
নিক্‌স নামে তাহার রচিত পুস্তকথানি পদ্দার্থ-বিজ্ঞানীদ্ের নিকট 
বিশেষভাবে পরিচিত । ইনি আমেরিকার অধিবাপী । বর্তমান 
বয়স ৪১ বংসর। 

অধ্যাপক ব্ল্যাকেট। যুদ্ধের সময় অধ্যাপক ব্ল্যাকেট এ্যাড- 
পৃমরালটির বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা রূপে কাজ করিয়াছেন। 
রয়েল এয়ারফোসের দশ-টনী বোমার “বম-সাইট” তাহারই 
পরিকলনা-প্রস্থত। বর্তমানে তিনি ম্যানচেষ্টার ইউনিভার্সিটির 
পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ্দেই ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ 
তিনি নৌ-বিভাগে যোগদান করিয়া গত যুদ্ধে একটি সাঁবমেরিণেই 
কান্ছে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । যুদ্ধবিরতির পর কেম্বি জে আসিয়া 
রাদ্বারফোর্ডের সহিত মিলিত হন। রাদারফোর্ডের সহকারী 
রূপে তিনি পরমাণু সম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান গবেষণা করেন 
এবং পরমাণু রূপাস্তরিত হইবার সময় তাহার ফটোগ্রাফ তুলিবার 
উপায় উদ্ভাবন করেন । বিজ্ঞান-কন্মী এযাসোসিয়েসনের তিনি 
প্রেসিডেণ্ট । বয়স ৪৮ বৎসর । 








কাচা পাকা ভুরু-গৌফ 
দাড়িভরা মুখ তার 

ছয় ফুট লম্বা সে 
অপরূপ রূপ তার। 


মুলুক যে পঞ্জাব, ; 

বাগাজ্জের মালী সে, 

নাম কর! লাঠিয়াল 
মহম্মদৰ আলী যে! 


-শ্রীন্ধীর খান্তগীর 








বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত একটি বিশে স্থান অধিকার 
করে থাকে | গানগুলির রচন। অধিকাংশ স্থলে মনগ্রাহী--সুরও 
{| সুষ্ঠ ভাবে গাওয়ার অভাবে কখনও কখনও তাল লার্গে 
না তে 1 গায়িকাদলে--দু-চারজন স্তুক্ঠী থাকেন_-বারা 
রি ব্যতিক্রম তারাও হয় গাওয়ার আনন্দে আর নয় সুলক্ষণ বিবার 
.. সমবেত-সঙ্গীতে যোগদান করেন। 
বিবাহের অনুষ্ঠানের প্রথমটি গ্রাম্য ভাষায় “ছো'কা" অর্থাৎ 
:. আমীর্বাদ--তার পর হয় 'তিলক'। তিলকে টাক! অলঙ্কার 
বাসন ইত্যাদি কন্যার পিতা দেন বরের গৃহে গিয়ে। তার পর 
হয় “লগ্ন বন্ধন*--এতে বরের পিতা আসেন কগ্তার গৃহে। লগ্ন 
বন্ধনের পর বিবাহ শেষ হওয়া পধ্যস্ত চলে বিবাহের জের-_তা! 
কখনও মাসাবধি কাল কখন ছুদিনও হতে পারে। চলতে থাকে 
অসময়ে প্রচুর হরিল্ তৈল সহযোগে স্নান, উপবাস এবং অমিতা- 
র--অসংখ্য ছোট বড় ‘নেক’ নিয়ম । বিবাহে আছে ‘বটপূঞ্জা'। 
| রচন! কর! হয়, হরিজ্রা রঞ্জিত কলস, মাটির হাতি ইত্যাদি 
দলী বৃক্ষ স্থাপন--এসব আছে । বিবাহে 
ম খিঢাবী। 
বরাত বর দ্বারে পৌঁছালেন পালকী বা মোটরে) 
নিয়ে যাওয়া! হয় সেখানে একবার তীর বন্তাঞ্চল বরের 
আসন স্পশ করাবার জন্ত। তার পরে কন্ঠা ফিরে আসেন 
আরম্ভ হয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অকথ্য গালি বর্ষণ বরকে এবং 
বিশেষ ভাবে তীর উদ্ধতন দু-পুরুষকে ; বর চলে যান, তার পরে 
ফেরেন, এবার তাকে মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া! হয়। বিবাহের 
চাহবার'_-বাসর ও ফুল শব্যার মিশ্রিত রূপ এই কোহবার । 
সমাজি’ বিবাহ সংযোগ কিন্ত সুন্দর ব্যবস্থা । বিবাহে 
অগ্নির সম্মুখে সুললিত কণে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে 
ধু হোম করেন। এরূপ সুন্দর পাঠ আর কোথাও 
ন হয় না, বঙ্গভূমিতে তো নয়ই । শুধু নিখুঁত 
ছু শ্বরগ্রামের বৈচিত্র্য, গভীর modulation, 
তবে আধ্য-সমাজি বিবাহ কদাচিৎ হয়ে 

































অসংখ্য সঙ্গীত আছে। প্রথমে একটির নমুনা দিচ্ছি। 
পাষণ্ডেরও হৃদয় স্পর্শ করে। কৃষ্ণ রাধার নামে 
পীর কাহিনী । স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে 
যা বলছেন যে তিনি সঙ্গে যাবেন। দ্বিতীয় বিবাহ 










স্বাধা-হমহ লোন্দিনী বনিষবৈ 
_ কৃষ্ণ--সবে তু'ছ লোন্দিনীয়! বনি যৈবে 
তব সত আতরণ খুল ধর্‌ লে” 








ষব কৃষ্ণ চলল বাগিচ! বিচে 
লোন্দিনী বিনিয়া ডোলারে 
লোন্দিনী হেই বড়ি সুন্দরী । 
বব কৃষ্ণ আয়ল পোখারি বিচে 
লোন্দিনী পালকী সওয়ারে, 
লোন্দিনী হেই বড়ি সন্দরী--। 
যব কৃষ্ণ আওল দুয়ারী-- 
লোন্দিনী নয়না সওয়ারে 

যব কৃষ্ণ উতরল মাড়োয়া বিচে 
লোন্দিনী মৌরিয়! সওয়ার 
লোন্দিনী হেই বড়ি সুন্দরী 
যব কৃষ্ণ চলল কোহবার বৈসে 
লোন্দিনীকে নয়ন! ঝর ঝর 
লোন্দিনীয়৷ হেই বড়ি অসহরণ। 


কৃষ্ণ--ষত শাশু বলি কু বলিয়া 
এহি হৈ নহিলে বিহায়ন ৷ রঃ 
শ্বজজ এতে জে! জানতু রাধিকা ধিয়ারা মোর আয়ত 8 
চন্দন সে অঙ্গন নিপতু', রাধিকা পৈর পরত। 
রী রী তা বিবাহে চলেছেন প্রথমা বলছেন তিনি দাসী 
হয়ে সঙ্গে ধাবেন। স্বামী বলছেন-__তাহলে _ অলঙ্কারাদি খুলে 





















তার পরে স্ত্রী কখনও পালকী বাহারে ; 
বা স্বামীর নয়নে কাজল পরাচ্ছেন, কখনও ব। মাথার 


বড় ভাল ৷’ 


করে পরিয়ে দিচ্ছেন--সকলেই স্বখ্যাতি করছে। কিন্তু যখন টু 


বিবাহ শেষে স্বামী তার নববধূকে নিয়ে বাসরে চললেন ৰি 


বড় অসহিষ্ণু বড় হিংন্থক। শুনে স্বামী বলছেন-: 
করে কুকথা বল না, এ আমার প্রথম বিবাহিতা 1 
অমনি স্নেহে বিগলিত! হয়ে বলছেন--যদি জানতাম আম 


কষ্ট আসছেন তবে অঙ্গন চন্দন-লিপ্ত করে রাধতাম--ভার ৃ | 


চরণ পড়ত চন্দনের ওপর Li 


- সরল আড়ম্বরহীন ভাষায় এ চিত ফটকে । তোলার শক্তি দেখে 


বিস্মিত হতে হয়--এ সঙ্গীতের রচক্রিত্রী হয়ত সেই ছুঃখিনী 
'রাধিকা'র কোন সখী অথবা জননী । 


কন্ত।--“কহা পেলী খোজব। হে! বাবা চন্দন কে চৌকিয়া 
কুঁহা পৈসী খোজবা। হো বাবা পণ্ডিত জামাইয়া--” 
_পিতা--কোন বন খোঞ্জ বৈ চন্দন চোকিয়া 
দেশ পৈসী খোজ বৈ পণ্ডিত জামাই 
 কন্ঠা-“কহা বিছাবে বাব! চন্দন চৌকি 
কহ! বৈঠাবে বাবা পণ্ডিত জামাইয়! | 








নিজ মণ বি রি চন্দন কে চৌকি 
কোহবার বৈঠবৈ বেটী পণ্ডিত জামাই । 


গানটি চন্দনের চৌকিতে পণ্ডিত জামাইকে বাবার বিষয়ে । 
কোন বিশেষ অর্থ আছে বলে মনে হয় না--কিন্তু গানটি জনপ্রিয় রি 
ধরণের গানগুলির অগ্ভতম বিশেষত্ব । 


*সীষাকে নুমঙ্গল শুনি ভূপ সব আওল 
নাজ রাজ তাবে রাণী উদয় গিরি (1) 
“আবু সীশু রহল কুআর'--ধনুহা না টুটে 
ধনুহ! টুটপ--জনক পুর অব গিয়ে দল সাজু । 
এক মাঙ্গন মাজিহে জো বিধি হুরৈ 
মা্গিহে কৌশিলা শাশু--শশুর রাজা দশরথ 
'লছম্ন--দেবর-মাঙ্গিয়ে রামচন্দ্র কান্ড ।” 
“সীতার বিবাহ শুনে রাজারা এসেছেন--ধনুর্ভঙ্গ হয় না। রাণী 
সখেদে বলছেন-_“আার বুঝি আমার সীতার বিবাহ হ'ল না। 
তার পর ধনু্ভঙ্গ হ'ল-_, | এটি হ'ল ভূমিকা--এর পরে কণ্তাকে 
প্রার্থনা করতে শেখান হচ্ছে--“বিধি যদি যাচ এ পূর্ণ করেন তবে 
যেন কৌশল্যার মত শ্বশ্ৰ, দশের মত শ্বশুর, লক্ষ্মণের মত দেবর 
আর রামচন্দ্র মত স্বামী ল'ত হর_-”। 
. কগ্কা বলছেন-_ 
বাবা কাহেল! লৈলা ইন্দর শোভা, ' 
কাহে লৈলা মাণিক দিয়ার। । 
পিতা 
_তোহার লাগি বেটী ইন্দর শোভা 
.. ইঞ্জোর মাণিক দিয়ার| J 
. ক্ল্তার বিবাহে ইচ্ছ। নাই বলছেন-- 
বাবা হাথ জোবি-উঠহ হে ইন্দর শোত। 
“পক সে নিবাওয়া মাণিক দিয়ার! 
“নিরুপায় পিতা বলছেন 
কৈ সে বেটী রাখু অব তোহারি-বাতিয়! 
"বিহা ন হোয় যব দুযে জাতিয় 
 শকেন ঘত শোভা কেনই বা এত আলোক ? তোমার জন্তুই এ 
. সব। হাতজোড় করে কল্প! বলছেন--উঠিয়ে দাও এ ইন্দ্র শোভ! 
"নিভিয়ে দাও দীপাবলী। পিঙ্ক বলছেন--বিবাহ ন! দিলে 
টা যে জাতভাইরা অপরাধী করবে আমায় ; বিবাহ ত দিতেই হবে ।” 
আর একটি গান আছে--বিপরীত আবেদন 
“লাল হে ফটক কে রাজাজি 
উপর মাণিক দিয়া পরে 
5 বেটা বৈসী জাগায়ল হে. 
"বাবা কত নিন্দে শোয়ল ? 
ভৈয়| কত নিন্দে শোয়ল ? 
বাগিয়। মে উতরল শ্বশুর কে পুত 
কুছ দাহে চাহি ওয়াকে--” 
পিতা বলছেন ১ 
"সোনায়! দেলু বেটা রূপাওয়া দেল . 
হাখিয়া দল কে দাহেজ- 
নহি দেটব বেটীয়া--ন দেবৈ 
মোর মন্দির শুন! হোবৈ” 

















তাকে সচেতন করছেন। শ্বশুর-পুত্র এসেছেন 





| তাকে তো কিছু দেওয়া চাই। পিতা বলছেন_“সোনা রূপা 


দিয়েছি হস্তী দল দাহেজ (দাদ) দিয়েছি--বগ্ডাকে দিতে পারব 
না, আমার গৃহ যে শৃগ্ভ হয়ে যাবে”। প্রকাশ-তঙ্গীর সংযম Bi রা 


পর্ন শব্দের অর্থ বরণ ও 
* কুনু বুন্থ বাজন বাজে সখী সব মঙ্গল গায়ে 
কোন হি বর পরছন ধান SEs 
শ্যাম বরণ, কুগুল কানই-__কষ্ঠ কণ্ঠ শোভায় 
এহি সে সুন্দর বর--পরছন ধাউ 
বিবাহে 'দাহেজ'এর রেওয়াজ যথেষ্ট 
*মৌরি যা শেতৈ হীরক মাণিকে 
মোতিয়া পূরব শোভে কেশছে 
দোনাওয়! সে দেলৈ রাজা রূপাওয়া অনৈর 
দেহলা যুতলা রাজা মোতিয়ে জড়ায় । 
হাথিয়া, ঘোড়াওয়। দেলে থারিয়া লোটাওয়। 
ছল ওয়াকে দেলৈ রাজ। মে।।তয়ে জড়ায়” 
এর অপর দিকে আছে 
“সোনাকে পালঙ্গ রূপ লাগাল চারো পাম 
সমধিয়া বৈঠি খেলে পাশ ( -শা) 
কৌন হারৈ কৌন জিতৈ। 
বেটা হারল - বেটী বাপ জ এল 
ঝর ঝর কান্দে দুলারী বেটায়া 
বাপ মোর হারল জায় ।” 
“সোনার পালক্কে বসে ছুই বৈবাহিক পাশ৷ খেলছেন ক 
জেতে কে হারে-কগ্তার পিত। হাঙলেন-বের পিতার হ'ল জন্ু। 
আদারণা কন্তা। কেদে আকুল হলেন পিতার পরাজয় দেখে * 























প্ৰ সঙ্গীত 
করমা' বিহারের মেয়েদের একটি বিশেষ পর্ব । একাদশীতে 
উপবাদ করে করম গাছের শাখা পূজ। করা হয় বলে এর এই 
নাম। এটি বিশেষ ভবে ভাইদের মঙ্গলার্থে বোনেদের পূজা । 
ভাদ্র মাসে হই পক: রাত্রে নারীরা একত্রিত হয়ে গান করেন। 
একটি বিশেষ গানের আমি পরিচয় দিচ্ছি- 
“ভরি ভাঙে কুটলৈ ফুল য়া বেল'জন 
ঘোড়া চটকে আয়ে মোর ভাইয়া 
অহে--সবহি কে ভাইয়া" 
“ভর! ভাপ্র, ফুল ফুটে আছে--ঘোড়ায় চড়ে আসছেন আমার ভাই, 
শুধু আমার কেন, সকলেরই ভাই ঘোড়ায় চড়ে আসছেন ।” 
ভাই বলেন. 
- “লেছ হে বহনি_ফুলৎয় বেলাঞ্জন হে" 
ভয্ী বলেন কী Cd 
.. “কেয়সে লিও হে ভাইয়া ফুল বেলাঞ্জন- 
মোর গোদে বালক গদাধর়--” 





নিয়ে, ভাইয়ের সঙ্গিনী হলেন ভট্নী--তারপর পূর্ণ অবসরের 
্ব্েই বালিক। জননীর পদে অধিঠিত! হন-কিন্তু খেলার লোড 
কেই যায়? ভাই যখন ফুল নিয়ে এসে বঙ্গেন চল খেল! করি 
ভগ্নী বলেন--ফুল কোথার গ্রহণ করি--আমার কোলে যে শিশু 
গঁদাধর-। একটু নিরুপায় সুর যেন ধর! পড়ে--বালক গদাধরকে - 
ফলে কিছু ফুল নিয়ে খেল! করা চলে না । ভাই কিন্তু বলেন 
1র খাটে তোমার শিশুকে শয়ন করাও--ফুল গ্রহণ কর ।” 
খজিতিয়া” আর একটি পর্বব। জিতাষ্টমী, আশ্বিনে এই পর্ব । 
এটি বিশেষ করে জ্রননীরা করেন সন্তানের মঙ্গলার্থে । অবশ্য এই 
দিনেই পূর্বপুরুষদের জল তপঁণ কার্য্যও হয়ে থাকে। 
জননী উপবান করে গান করেন-- 
‘ছান ছান অমৃত ছাছি 
নস্তা পরল বালি 
খোর এ ডাবলে। 
সব বালক গৃহ আইলি 
মোর লাল কহ! রহলে।" 
অমৃত ক্ষীর তৈরি করে ঢেকে রেখেছি । সকলের 
র ফিরে এল--আমার বাছার এত বিলম্ব কেন।” 
সম্তানকে ভোজন করিয়ে জননী কিছু গ্রহণ করেন সমস্ত 


নীরা পৃজা করেন--প্রতিবেশিনীরা মিলে চলে সমস্ত 
নৃতাগীত। পূজা হয়, ব্রহকথ। শোনেন মেয়ের! ত্রাঙ্গণ 


রহিত অথবা বৃদ্ধাদেহ কাছে। 
ই গানটি তিজ পর্বে প্রচলিত-- 
| “মহাদেব ভি'ঞল থৈয়া থাকিত kb রাম 
গৌরী কে শিরে নাহি পান-(নি) রে 
' বারি পইন কে কড়র নাহি ভঙ্গলু এরাম 
ওহি বিধি শিরে নাহি পানি পান রে। 
শাশীকে নিপল। পৈর নাহ ধরলু 
বড় জেঠকে তুক্ণার ন' মারলু এ রাম 
ওহি বিধি শিরে নাহি পান রে” 
হাদেক বারি বংণে সম্পূর্ণ সিক্ত হয়েছেন-_কিন্কু গৌরীর শিরে 
নই । কারণ আর কিছুই নয়--গৌরী বাগানের নব 


গুলি অসাবধান চরণাঘাতে ৫ ভেঙে লেন: 
কর্তৃক গোময়লিপ্ত স্থানগুলিতে পা দিয়ে অমন্থণ করেন নি 
বঙবোবৃদ্ধ এবং সম্মানিতদের বিষয়ে অসম্তরম করেন নি--এই জন্যই 
পূর্ণ বধণে মহাদেব সিক্ত হলেন কিন্তু গৌরীর শির শুদ্ধ ।* উত্তম: 
অধম ব্যক্তি হাতে হাতে স্বকীয় কাধ্যের ফল লাভ করেন? 
‘ছট’ পর্ব হয় কার্তিক মাসে__এ বড়ই আত্মগীডনের পর্কা । 
প্রায় দুদিন এক রাত্রি উপবাস করতে হয়, দিনের পর দিন নিষ্ঠা 
চারে থাকতে হয়--এই পর্বে ব্রতচারিণীকে স্বহস্তে প্রসাদের গ 
বেছে পিষে পিঠা তৈরি করতে হয়--এ ছাড়াও আছে ফলাদির 
নির্বাচন এবং বিশেষ বিশেষ ‘নেক’ নিয়ম | এ পর্ব কখনং 
কখনও গ্রামে পুরুষও করে থাকেন, তবে তা কদাচিৎ! 
দেবতাকে অর্ঘ্য দেওয়া হয় আক শীতল জলে | 
প্রথম অর্থ্য অস্তগামী, দ্বিতীয় অর্ঘ্য উদীয়মান সবিতাকে, স্ব 
কার্তিকের শীতল সন্ধ্যা এবং প্রভাত দুই-ই শীতল 
প্রশস্ত সময়। ছটে বহু সঙ্গীত আছে--আমি একটির 
দিচ্ছি A“ 
“জোড়ে নারিয়ারে বোজালি সোরি নৈয়া 
কে নৈয়া পার উতারে হে 
বাম থে বৈয়া কৃষ্ণ বোজ বৈয়া 
হরি কৃষ্ণ পার উতারে হে ॥* 
তারপর প্রার্থনা হতে থাকে-- 
শাশ্ড কে জনমল দেবর যব রহতৈ রে 
হাসতে খেলতে নৈয়া পার হে 
মাইয়া কে জনমল ভাইয়া যব বত রে 
হাসতে খেলতে নৈয়া পাব হে 
গানটির আরস্ত যাই হোক শেষকালে এসে ঠেকেছে . মম্পু' 
মেয়েলি ঘরোয়া কামনা-বাদনাগুলিতে। অংগ্ত '* 
বলতে জটিল দর্শনের কোন গূঢ় তত্ত্ব কিছু নেই হয়ত 
মাত্র জীবনকে অতিবাতিত করে চল৷ । ভাই এবং দেবর প্রিয় 
পাত্র এরা জীবনেও আনন্দ বন্ধন করেন । বাম কৃষ্ণ খেয়া পা 
ক্রেন বটে, কিন্ত শিশু দেবর ও ভাইগুলর প্রয়োজন কিছু ক 
তৌ নয়। ১ 
এই পর্বব্ণলি ছাড়াও আছে -অনস্ত বন্ধন, রাখী 
আছে বাকবার কবা--ছুর্গা পূজায় যী, অষ্টমী করা সত্য 1 
সঙ্গীতাদি চলে প্রায় সবেতেই, বিশেষ পর্ব-দঙ্জগীতই গাও হয়, 
ছোটখাট পর্বর উৎসবে । এই লব সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে : 
সজে একটি সরল জাতীয় জীবনের মন্দ্্থলে পৌহান যায় আর: 
কোন উপায়ে এই পরচয় পাওয়া সম্ভব হয় না! : 








নিঃশৰে। কবে ভি ঘরের বন্ধ দরজায় কান পাতল। 


_ একটুক্ষণ নীরব নিশ্তন্ধ। পরক্ষণেই সবহু চাপা-গলার আলাপন । 
__ বড়বৌর মনে একটা তীত্র স্পন্দন খেলে গেল ৯ এ ঘরের রহস্ত 
তার জানা, একান্ত করেই জানা । ছটি নবীন প্রাণের প্রথম 
পরিচয়-_পরম আশ্চর্য, অনস্ত মাধুর্ধে ভরা । ওরা ভুলে গেছে 
বাইরের জগৎ । ভুলে গেছে--বাইরে রোদ উঠছে, বেলা 
বাড়ছে, পথে পথিক ছুটে চলেছে, দিনের কাজ অনেকক্ষণ সুরু 
হয়ে গেছে। সেখানে চলছে নিন্দা-প্রশংসা, হিসাব-নিকাশ 
 নিক্তি ওজনে । কোনো খেয়াল ওদের নেই। শুধু ছু'জনের 
. মান-অভিমান, হাসি গান, আনন্দ নিয়ে রচিত যে ছোট একটি 
র রি সেই জগতের একমাত্র প্রানী ওরা, নিগুট় রসে বিভোর | 
_ বড়বৌ একটু হাসল, বছর-বারো-চোক্ষ আগেকার দিনগুলি 
তার চোখে জন্পষ্ট ফুটে উঠল। বড়বৌর বয়েস তখন আঠারো, 

























আগ্রহ, আনন্দ ছিল অপরিত্প্ত, অপীম। ওকদেরই মত ভোর 
হলেও রাতের নেশা তাদের ফুরোতে চাইত না, বাইরের জগৎ 
থাকত অস্তিত্বহীন । কি কাই যে তারা করত, একটি! চকিত 
আভা! ঝল্‌কে উঠল বড়বৌর মুখে--যেমন ঝলকে ওঠে কুয়ালা- 
সর্প আলো! হেমন্তের প্রভাতে ; যেমন হাসে সন্ধ্যাতার! 
কতারার আলোর আঁভাসে । নতুন-বৌ স্থমমাকে বড়বে 
তে এসেছিল, কিছুতে ডাকতে পারলে না। 

চে নামতেই শাশুড়ী, দিদি-শাশুড়ী, মামীমা অর্থাৎ 
রর মা ছে'কে ধরলেন |_-নতুন-বৌ উঠল গে! ?_-ওমা | 
আজকালকার কি ব্যাপার। বাড়িভর| লোক, গুরুজন 
রয়েছেন কৃত। এখনে! নতৃন-বোঁর ঘরের দরজা বন্ধ, লজ্জা- 
নম নেই | পাড়াপড়মী জানতে পারলে যে নিন্দেয় টিটি 
যাবে। আগে এসব মা খুড়িমারাই বাপের বাড়ি থেকে 
শিখিয়ে দিত। আজকাল তো আর সে সবের বালাই নেই, 
তাই যত অনাছিষ্টি ৷ 

_সন্তৰন্ত হয়ে বড়বোঁ আন একবার উপরে উঠতে গিয়েও থমকে 
গেল। জেগেই তো রয়েছে ওরা, ইচ্ছে করে বেরুচ্ছে না। 
ডাকবার তবে দরকার | নতুন-বৌর খেয়াল নেই এটা তাঁর 
্শুরবাড়ি। পরের কাছে তার সাবধান থাকা উচিত! খাক্‌ 
বকুনি, একটু চৈতন্ত হোক্‌ । 

অর্ধেক সিঁড়ি থেকে বড়বৌ এল নীচে নেমে ।--রোজ 
রাজ ডাকতে বাপু লজ্জা করে | বৌ তো কচি খুকী নয়। বুঝে 
চলতে পারে না ? বাপের বাড়ি থেকে নয় একটা ঝি আনলেই 
নত, রোজ ভোরে ডেকে তুলত । 

বলতে বলতে বড়বৌ রান্নাঘরের কাজে চলে গেল। 
_ থানিক পরেই শুনলে বেশ বকাবকি চলছে বারান্দায়। বুঝলে 
_ কুযমা নিশ্চয় নেমে এসেছে। হাতের কাজ অপিনা থেকে গেল 
বন্ধ হুয়ে। বড়বৌর মনে অতীত দিনের কথা ভীড় করে এল । 
কম বকুনি গেয়েছে সে? ভোরে তবু উঠে আসতে পারত না, 

















স্ীসাধনা কর 


| অশ্পষ্ট গানের রেশ, হাসির আভাস, চুড়ি-বালার রিনিঝিনি | 
কমে যেতে কৌতূহলে সে এল বেরিয়ে । দেখলে, সিঁড়ির 


_ অতীন ত্রিশ পেরোয় নি। সে ছিল নবোঢ়া, অতীনের গস্ক্য, 







কোনোদিন ভাঙত না ঘুম, ব্রার ভাগ দিনই বাদ সাধত 
অতীন | বড়বৌর মুখে হাসি ফুটে উঠল, বাইরের কোলাহ্লট! 


€গাড়ায় সুষমা অত্যস্ত লব্জিত বিব্রত জড়সড় হয়ে দীড়িয়ে। 
সুন্দর মুখখান! শুকিয়ে কেমন হয়ে গেছে, মনটা উঠল ব্যথিয়ে 1. 


একেবারে আন্কোরা ছেলেমান্ুষ নতুন-বৌ, চারদিকের হাব- 


ভাব বুঝে সমঝে চলতে পারে ন1। বড়বৌ এগিয়ে এসে সন্দেহে 
সুষমার কীধে হাত রেখে বললে_-রাত ভোর হ'ল? তার- 
পরে, বকুনিটা লাগল কেমন ? 

সুষমা মুখ নিচু করলে । বড়বৌ বললে__পাগলি, নতুন 
বৌ এসেছিস, কত বকুনি খেতে হবে । কত বকুনি আমরা 
খেয়েছি, সকালে কি আমরাই উঠতে পারতাম ছাই ! | 

সমব্যথী পেয়ে মুহুর্তে সুষমার চোখ ছল ছল করে উঠল, 
আমি তো কখনই উঠে আসতে চাইছিলাম | 

মাঝপথেই থেমে গিয়ে তার মুখ লাল হয়ে উঠল, বড়বো হেসে 

ফেলে বললে,_-“ঠাকুরপো! আসতে দিলে না বুঝি ? আমাদের 
অবস্থা কিছু ওরা বুঝতে পারে? আমাদের এদ্দিকেও জালা, এ 
ওদিকেও কষ্ঠ।” বলতে বলতে আবার বড়বৌ হেসে 
ফেললে, স্যমাও না হেসে পারলে না । চোখের সামনে এখনো 
সুবীরের নীরব মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি ভল জ্বল করছে। সুষমা যে 
তাকে ফেলে কিছুতে আসতে পারে নি তাই তো! এত বেলা 11. 
সুষমা মুখ নিচু করে হাসলে, বড়বৌ তখন আপন স্থৃতি 
অন্তমন্ক, সেদিনের স্থৃতিই তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে... 
অতীন আজকাল বছরে একবার দেশে, আসে কিনা লন্দেহ। 
তার এখন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের ভাবনা, টাক জমাবার 
আশা, কাজের উন্নতির চেষ্টা | তাঁর “বাঙ্গুর” জন্তে ওৎসুক্য, 
আনন্দ, উদ্‌থীবত1 কোথায় ? সুবীরের বিয়েতে আসবার জন্তে 
কত করে সে কটি লিখেছে, একটা প্রগাঢ় আশা নিয়ে রয়েছে, 
অতীন না এল, না দিল চিঠির উত্তর । বড়বৌ বুকভরা দীর্ঘ- 
শ্বাস চেপে ফেললে, পরক্ষণেই সচেতন হয়ে দেখলে সুষমা তার 
দিকে তাকিয়ে মূচকি মুচকি হাসছে। বড়বৌ তার কাঁধে মৃ 
চাপ দিয়ে বললে-_হাঁসছিদ্‌ যে বড় সত্যি বলি নি-.-ওমা, কে | 

বাড়ির গেট পেরিয়ে মচ মচ শব্দে একজন লোক আসছিল। 
সে যে অতীন, চিনতে বড়বৌর দেরি লাগল না । সুষমীকে 
টিপে দিয়ে বললে-- তোর ভাসুর, সরে জায় । 

দেখতে দেখতে বাড়িতে একট] সাড়া পড়ে গেল, অতীনের 
আসাটা একান্ত অপ্রত্যাশিত । বিয়ের চিঠি অবস্য তাকে দেওয়া 
হয়েছিল। কিন্ত না আসাটাই লোকে ধারণ! করে নিয়েছিল, 
হঠাৎ সে একমাসের ছুটি নিয়ে সোজা মামার বাড়ি এসে উপস্থিত, 
সবাই অত্যন্ত খুশী, কথাবাত? শেষ করে বিশ্রাম নিতে নিতেই 
অতীন উৎস্থক কণ্ঠে বলে উঠল--বিয়েতে তো আসতে পারলাম 
না, কেমন হ'ল বৌ, দেখি । | | 

স্ববীরের মা নতুন-বোঁ নিয়ে « এলেন। 
প্রণাম দাও গস i 











_বললেন---অতীনকে 















প্রণাম দিও গোঁ, বুঝলে, আজকাল তো আবার 
বলে পা ছুয়ে প্রণাম করা রীতি হয়েছে । কতই ঢঙ দিনে 
দিনে দেখলাম । সুষম! দূর থেকেই মাটিতে মাথা ছু'ইয়ে 
প্রণাম জানালে । বউ দেখে অতীন উচ্ছৃজিত--এ তো বেশ 
ঠ হয়েছে, চমৎকার বউ । রূপে লক্ষ্মী, গুণেও বৌমা আমার, 
নিশ্চয় নিপুণ, কি বলব মামিমা, বৌমা কাজকর্ রান্নাবান্না 
জানে তো? 

 আম্তা-আম্ত! করে কবীরের. মা বললেন-_ইস্কুলে 
_ বোঁডিঙে থেকে পড়ত, পড়াশুনা, সেলাই, বাজনা এসব তো 
ভালই জানে, তবে রান্নাবান্না ঘরকন্নার কাজও জানে বলেই 
শুনেছি। 


শুনা, সেলাই, বান্না ওই তে! হয়েছে আজকালের ফ্যাসান। 
ঘর-সংসার রাশ্নাবান্নাতে তবে গাঁ বাঁচিয়ে চলা যায়। বিয়ের 
আগে কতই শুনলাম,_মেয়ে কাজকর্ম জানে, ভাল রানা 
করতে পারে, এখনো তার নমুন! তো দেখলাম ন1। 

5: লজ্জায় সুষমার কান উঠল গরম হয়ে। সবার সামনে, 
[ষ করে যে ভাস্কর তাকে এত প্রশংসা করছেন তার সামনে 
বলাতে সুষমার মাথা নিচু হয়ে গেল । সকালে দেরি 








এমনি সব কথাই বলেছিলেন । ক্ষমা কাজকর্মে 
একটু গা বাঁচিয়ে চলে, এখানে সে নতুন-বৌ। কি যে 
করবে, কি যে না করবে, কেন যে ত্রুটি আর কিসে প্রশংসা, 
এখনো সুষমা! সেটা বুঝে উঠতে পারে নি। তাই কাজ করতে 
দে পিছু-হটা। অচেনা অজানা লোকের মধ্যে, নতুন পরিবেশে 
ভয়ে লজ্জায় সঙ্কোচে যথেষ্ট আড়ষ্ট । নয় তো সে কি কাজকর্ম 
_ ব্রাহাটান্লা জানে না, না, গুছিয়ে করতে পারে না। এ তো 
মধ নিন্দা, ভারী রাগ ধরল সুষমার । 

 অতীনও সুষমার পক্ষ নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল-_এ দিদি 
তোমার ভুল-কথা । কখখনো নয়, নিশ্চয় বৌমা ভাল রান্না- 
বান্না, ঘর-সংসারের কান্ধকর্ষ জানে । নতুন এসেছে, তাই ভয় 
পাচ্ছে। দাও তো বৌমা রান্নী করে আজ সবাইকে তাক 
লাগিয়ে, মা-মাসীর দল থ’ বনে যাক । 

. ঘোমটার মধ্যে সুষমার মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল, মনে মনে সে 
জিদ ধরলে-_রান্বা করে নিজ হাতে পরিবেশন করে সে 
সবাইকে খাওয়াবে । অপমানের, নিন্দার নেবে প্রতিশোধ । 





রং সঃ সু 
_ বড়বে| মনে মনে একটু হাসল, নতুন-নতুন সব কাজেই 
লাগে খুব । সেও একদিন এমনি কোমরে কাপড় 
একা-একা রান্নাবান্না, ঘর-গুছোনো, সেবা-শুজ্রষ! 
আনন্দ পেয়েছিল । সেদিন এমনিতরো সবার সপ্রশংস 
হ-বানী পাওয়া বেত। আজ সুষমার সেই দিন, 
উৎসাহে শীশুড়ী-জা সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সে রান! 
| । বৌমা রান্না স্কিরবে,__ভান্ুর গিয়ে বাক্কার 
নটে-চারটে ইলিশ মাছ, কইমাছ, পীঁচ-সাত 














মুখ বাকিয়ে বীরের ঠাকুরমা বললেন-_একটু-আবটু পড়া-. 






















































মাছের ঘরেও আয়োজন প্রচুর । সুষমা আনন্দে গে 
তার কাপড়ে লেগেছে হলুদের ছোপ, মশলার দা! 
ঘোমটা বার বার যাচ্ছে খসে, কপালে বিন্দু বিশ্ব 
আগুনের তাতে রাঙা! ফরসা সুন্দর মুখ যেন রোদে 
ঝামরে-আসা সাদা স্থল-পদ্ম । সুবীর ঘুর ঘুর করে ঘুরে 
গেল আশেপাশে । সুষমার নতুন মাধুরী তার চোখে 
অপরূপ, নেশ! লাগিয়েছে মনে । তাদের চোখে-চোত 
বার যে চলছে দৃষ্টি-বিনিময়, বড়বৌর সেটা চোঁখ এ 
একবার সে একটা সুক্ম টিপ্রনী কাটতেই সুবীর লজ্জা 










সদরে পালিয়ে গেল। মামীশাশুড়ী সুবীরের মা হেঁলেলের 
দরজায় বসেই আছে। এটা ওটা উপদেশ দিচ্ছেন, স 
তিরস্কার করছেন। স্ুবীরের বাব! টিকে ধরাবার ছলে বৌ 


কাজ দেখে যাচ্ছেন, আটঘাট গোছানো কাজের প্রশংসা! কর: 
ছেন। দিদ্বি-শাশুড়ী পিসী-শাশুড়ী সবারই দৃষ্টি আস রানার 
ঘরে। ইচ্ছে করেই বড়ৰৌ একটু তফাৎ রইল। করুক ন! 
কাজ, দেখা যাক নতুন বৌয়ের কত গুণ! একা! একাই কেমন 
সব করতে পারে | সকাল থেকে বড়বৌর মনটা বিকল হয়ে 
গেছে। সুষমাকে দেখে-দেখে কি যে একট! ব্যথা কেবলই 
মনে গুমরে উঠছে, বড়বে। বুঝতে পারছে ন1; অতীত বছরের 
টুকরোটাকরা স্বতি, ছু-দশটা কথা, হয় তো এক একটা ঘটনা 
কেবলই মনে ভেসে বেড়াচ্ছে । বিবশ হচ্ছে বড়বৌ। ছেলে 
ঘুম পাড়াবার ছল করে পে কিছুতে দুপুরে পরিবেশন করতে 
গেল না । ঘরে রইল শুয়ে। 
_ আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে কখন তার চোখে এসেছিল তন্তা, 
হঠাৎ রান্নাঘরে ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ শুনে চমকে জেগে উঠল । সঙ্গে 
সঙ্গে শুনলে একটা চাপাহাসির ধ্বনি, বড়দের সমবেত কণ্-- 
আহা, হাঁ, গেল গেল । কোথায় লাগল । জল দাও 
রগড়ে দাও । উৎকর্ণ হয়ে উঠল বড়বৌ । ভাত দিতে ্ 


একা-একা ভাত দিচ্ছে এতগুলি লোককে । € 
কি আর কেউ নেই। কেউকি এসে একটু সাহায্য ক' 
পারে না! 
নুবীরের পিসীমা অতীনের মা কাছেই ছিলেন বসে, 
তর্ধারক করছিলেন, তীক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন--বড়বৌরের 
বুদ্ধি জোগালে তোঁ। নতুন-বৌকে এসে না সাহায্য করলে 
সে একা দ্বিতে-থুতে পারে কি? 
বড়বৌ গিয়ে হেঁসেলে চুকল। গুমরে গুমরে ব 
বাহাদুরি করে খুব একা পরিবেশন করুক! আমি এং 
ছিলুম না সাহায্য করতে । সরিয়ে দিলে কেন। এখন বড়" 
শর বত দোষ, নতুন-বৌর তো সাত খুন মাপ | ৃ 
_ মুখ ভার করে ভ্র কুঁচকে পরিবেশন করতে শু 
করলে। সুষমা ততক্ষণে সেখান থেকে পালিয়েছে 
সবকিছু ঠিক করে এনে ঘাটের কাছে নৌকাড়ু 
বাজে একটা দেড়টা। সকাল থেকে k 





্‌ উৎসাহেই রানা শেষ করে রিড আমান ফেরে 
তাড়াতাড়ি গিয়েছিল ভাত দিতে কিন্তু তাল ঠিক রাখতে 
পারলে দা । ঘরে খেতে বসেছিলেন শ্বশুর, ভাস্কর বারান্দায় 
স্থবীর, পাশের বাড়ীর ছেলে অনীত, আর দেবরদের দল । 
. সমবয়পী অজিতকে সুবীরই কখন গিয়ে নেমস্তরন করে এসেছিল। 
যা ফাজলামি আর ঠা্রা-মস্করা তারা করছিল । ভয়ে লজ্জায় 
সঙ্কোচে, উদ্বেগে সুষমার হাত-পা থরথর করে কাপছে। বুকে 
সজোরে টিপ ডিল শক্ত হতে লাগল। শাশুড়ী, পিস-শাশুড়ী 
 থয়্ারে বসে তদারক করছেন । কখনো বলছেন আাচলট। ঠিক করে 
মাও বৌ, খসে পড়ছে যে । কখনো বলছেন-__লাহা, হাতাটা 
আর একটু উঠিয়ে দিও, পাতের ছোয়া হয়ে যাবে যে। সুষমা 





বা _ এমনিতেই জবুখবু, আরো গেল ভড়কে । স্থির বুদ্ধতে . 




















কিছু যেন করতে পারলে না । বারান্দায় অজ্তক্তে চাট্‌ নী দিতে 
গিয়ে চারদিকের কলরব চাতুরী, ফাক্লামিতে চাটুনী দিয়ে 
ফেললে সুবীরের পাতে । একটা প্রচণ্ড হাসির ঢেউ উলে 
উঠল। থতমত খেয়ে অপ্রস্তুত সুষমার ভ্রন্তে পালিয়ে যেতে 
যেতে হঠাৎ পী গেল পিছলে । মাধা ঘুরে পড়তে পড়তে টাল 
মিলে, কিন্ক হাত থেকে পড়ে গেল থালা, হাতাট! 
টৃকে পড়ল ক্দুরে। থালাতে চাট্‌নী অবশ বেশী ছিল না, 
টি থেকে কিছুই মাত্র ঢেলে এনেছিল। কি লজ্জায় সুষমা 
চারদিক থেকে হাসি, সযব্দেনার রব উঠতেই সে 
চেতন হায় কোনোমতে হেঁসদেলে এল পালয়ে।. থপ 
করে; নট নামিয়ে রেখে একেবারে সেখান থেকে অস্তর্ণান। 
রকি সে সুখ দেখাতে পারে | 
বের কোঠার জানালার কাছে কাড়িয়ে সুষমা লজ্জায় মরে 
যাচ্ছিল, পেছন থেকে ডাক এল-_নতুন বৌ গো ও নতুন- 
বো le 
পরনে রঙীন শাড়ি, হাতে যার লাল শাখা, কপালে যার 
প, নতুন যে মানুষটি এল বাড়িতে, সবাই তাকে ডাকে 
. নতুন-কৌ | দু-তিন বছরের ছোট ছেলেটি অতি বিন্ময়ে 
. শভীর আগ্রছে তাকে দ্বেখে। একটু আড়ালে আড়ালে থেকে 
কচি মিঠে গলায় ভাকে_-নতুন-বৌ গে! ও নতুন-বোঁ, নতুন- 
নো? 
.... ব্ড়জায়ের আর সব ছেলেমেয়ের মধ্যে এ ছেলেটিকে 
ক্ষমার ভারি ভালো লাগে । আধময়লা রঙ, কুটফুটে 
চেহারা, চোখে মুখে দুষ্টুমি ঝকঝক করছে যেন কচি ধানের 
নতুন শীষ, নবীন আলো বাতাসে প্রাণ-চঞ্চল। খপ করে 
সুষমা তাকে কোলে তুলে নিলে । ছুটতে গিয়ে অপারগ হয়ে 
অপ্রতিভ নীলু ছুহাতে মুখ ঢাকলে। ক্ষমার মন উছলে উঠল। 
মনে পড়ল ছোট ভাইটির কথা, বাড়ির কথা, মা বাবার 
কথা । দাদার তাকে নিতে আসবার কথা ছিল, এলেন না 
.. তো।. এ ছদিনেই কি তাকে তারা ভুলে গেলেন; আঘাত- 
প্রাপ্ত মন অভিমানে ছুঃখে ভরে গেল। বাড়িতে কত দিন কত 
দোষ ক্রটি সে করেছে, মায়ের বকুনি খেয়েছে, বাপের সস্মেহ 
উপদেশ শুনেছে | এখানকার সঙ্গে সেখানকার দোষ-ক্রটির কত 
তক্ষাৎ। এমন লঙ্জা-ভয়-অপমান কখনো ছি! চোখে 













দাঁড়িয়েছিল সুষমার পাশে, হেসে সুষমার খত ছলে: ধরলে-. 
ঈদ, গঙ্গাতে যে ধান ডাকল ! বোকা মেয়ে, সবাই রান্নার 
খুব প্রশংসা করছে, ওটুকু ব্যাপারে চোখে জল আসবার কিছু ; 
হয়নি | 
স্থবীরের আদরে সুষমী সচকিত হয়ে চোখের জলের * 
*ভিভরে সলজ্জ হাসলে । বলল্ে-_তোঁমাদের জন্চেই তো এ 
কাণ্ড পরের মেয়ে, অপদস্থ করতেই চাও । দয়ামার কিছু. 
কথাটা শুনে বোধ হয় নীলুর মজ্জা! লাগল । 
বললে__কিউ, নেই, কিউ, নেই। .। 
স্থবীর সুষমা হেসে উঠল । নীলু দুখ লুকালে। সুবীর 
গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে---ভারী জন্দর জাগছে স্ন, ওকে 
কোলে নিয়ে, এমন মানিয়েছে । nl 
কি ছিল আুবীরের কথার স্বরে, চোখের চাওয়ায়, সবদা 
রাঙা হয়ে উঠল--.ধ্যেং। তুমি ভারি ইয়ে । যাও যাও! 
_বেশ তাই যাচ্ছি । কিন্ত ভারি *ন্দর জাগছে ম্ুৎ**। 
বাইরে অতীনের গলা শুনে বীর চকিতে পিছনের দরজা 
দিয়ে পালিয়ে গেল। সুষমা হাসলে । কি ছেলে, বাবাঃ 
দাদার সঙ্গে লুকোচুরি খেল' হচ্ছে | কি যে সব বলে--যাঃ। 
কোথায় ভেসে গেল ম্বষমার অভিমান, অপমান, দুঃখ, 
লক্ভা। আনন্দে পুলকে নিবিড় স্বপ্ন ঘনিয়ে এল মনে । 
আষাঢ়ের পুরে মেঘ আর রৌদ্রে অনতরত অপরূপ মনোহর 
খেলা চলছিল। ছুরস্ত হাওয়া ছুঁটছিল দামাল ছেলের 
ক্ষণে ক্ষণে পশলা পশলা ঝরছিল জল, ক্ষণে ক্ষণে 
আড়াল সরে গিয়ে ঝিকিমিকি খেলছিল রোদ । সুষমা! দে 
দিকে তাকিয়ে আপনা ভুলে গিয়েছিল । নীলু ডাকলে-_ 
তোমাকে যে মা ডাকছেন নতুন-বে, এই নতুন-বৌ। 
স্বপ্র-বিভোর সুষমার মনে হ'ল--এমন সুখে-ছুঃখে-ভয়ে- 
লাজে-মেশানো আশ্চর্য অপূর্ব দিনে এ ডাকটাই যেন সব 
থেকে তাকে মানায় । নতুন, নতুন, সব কিছু তার নতুন । 
নতুন জন্ম, সে নতুন-বৌ। i 
বড়জায়ের ডাক শুনে সুষমা! বাইরে বেরিয়ে এল । অতীন 
বললে--কতটা বেলা হয়েছে, এবার বৌষাকে নিয়ে খেতে: 
যাও। ্ 
বড়বোঁ পান দিচ্ছিল, সুষমার দিকে হেসে তাকিয়ে . 
অতীনকে খোঁচা দিয়ে বললে-_খুব যে বৌমার উপর দরদ দেখ! 
যাচ্ছে । র্রা্ার প্রশংসায় তো একেবারে পঞ্চমুখ | ঃ 
অতীন হাসিমুখে বললে--সত্যি বৌমার রান্না বেশ 


মাথা ঝাকিয়ে 











হয়েছে । এমন রান্না অনেক দিন খাইনি । 
বড়বৌ আবার সুষমার দিকে তাকিয়ে হাসল। হছুজন্দের 
চোখে চোখে একটু ইসারা হ’ল । বড়বৌ মুখ টিপে হেসে 


বললে--একদিনে অত তেল ঘি দিয়ে রান্না করলে আমাদের 
রান্না বেশ হয়, কি বলিস্‌ সুষম | 
মঙ্ধে সঙ্গে অভীন হেলে উঠল এমন সাধ হলে 








পপ Fs 
কব আৱ সহ করতে পারলে না। শিদ্ধের ; ্ 


র ঘুর মহলে] যাক ছু দিন, তখন আর বছরের 
শষে বাড়ি আসবার কথা মনে পড়বে না। চাকরীর 
ছুটি পাওয়া যাবে না। ক্রান্নার স্বাদ হবে না। অস্বীকার 


কলে কি হৰে? বুঝি গো, রে 


আমরাও নতুন ছিলাম এখনই না হয় পুরোনো হয়ে 
চল্‌ সুষমা, খেতে চল্‌ । চাপাহাসি মুখে নিয়ে অত 
তাড়াতাড়ি নেমে গেল। সুষমা একটু অবাক হয়ে বড় 
জায়ের দ্রিকে চাইলে--দিদ্ধি কি বলেন { এমনও হয় 
নাকি! | 


স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী 
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চৌধুরী 


তের সমাহ্ষসংস্কারকগণের কথা স্মরণ করিতে বদিলে স্বামী 
কমানন্দ সরন্ব তীর নাম সর্বশেষে পরিলক্ষিত তয় বটে, কিন্তু ঠাতার 


.. পৌবংদীপ্ত স্তি উদ্মিধোই পৃথ্থি ঈক উপর এমন সুদুর ও অ্বদূঢ় 


ৃ প্রভাব বিস্তার কৰিফাছে যে ঠাহার ঝথ। সর্বাগ্রে আলোচ্য হইয়! 

পড়ে তাই বোধ হয় ফরাসী দার্শ নক রোম) রোলা-ধিনি এক 

শ্রেষ্ঠ : মানবরূপে অ'দৃ ত হইয়া'ছলেন, ভাহাকেও দয়ানন্দ সম্বন্ধে 
হইয়াছে £ 

শক 1চাধ্যের পর বেদের এত বড পণ্ডত আর জন্মে নাই। 

খাটি সত্য কথা যে তিনি (দয়ানন্দ ) ব্রাহ্মদমাঙ্গ এমন 

"মকৃষ্ণ মিশনের প্রভাবকেও অতিক্রম কবিয়াছেন। 

জাতীয় চেতনার পুনর্জন্ম ও পুনকদ্বোধনেক দিনে এই 


রাক্রান্ত সন্যাসী দেশবাসীকে কি যে এক দুর্জয় শক্তি দ্বারা 

উত্তোলন করিয়াছেন তাহ! দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য বার 

বার বলিয়াছি |” 

এই উক্তিটিতে দেখা যাইতেছে যে দার্শনিকপ্রবর দয়ানন্দোর 
কথা বার বার বুঝাইবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন । বাস্ত- 
বক এই প্রয়োজন আমাদের নিকট রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার 


যায় না। পরতন্ত্রতার বীজ ভারতের যে যে স্থলে যত 
বেশী শিকড় গাড়িয়াছে সেই সেই স্থলেই দয়ানন্দের খ্যাতি 
ততটা প্রসারিত হইতে পারে নাই, বোধ হয় এই কারণেই যে 
 দয়ানন্দের জীবনেতিহাস শুধু একট! বিপ্লবের কাহিনীবিশেষ-_ 
_ অবিদ্যা ও অসত্যেব সহিত প্রবল সংগ্রামের ইতিহাস মাত্র । তিনি 


ভারতীয় তথা প্রত্যেক মানবসম্প্রদায়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং. 


ইশ্বর সম্বন্ধীয় সর্বববিধ ভান্তি ও মিথ্যার প্রবল এবং অকাট্য 
প্রতিবাদ করিয়। গিধাছেন । কিন্তু দাসত্বের বৈচিত্র্য এমন যে ইহ! 
নর উপর সকলপ্রকার নির্মম অত্যাচার নির্বিবাদে সহ 

ক্রি আনিয়। দেয় বটে, কিন্তু পূর্ববাগত ব্যবস্থা অর্থাৎ 

ক পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম সহিবার শক্তি দান করে না। 

অতান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলা, আসাম, মান্দ্রাজ প্রভৃতি 
নলের নাম সুপ্রচারিত হইতে পারে নাই। এই সকল 

বব মধ্যে বাংলার কথ! সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র । অন্যত্র দয়ানন্দ 

বন্ধে ভাল বা! মন্দ কোন ধারক্গই জন্মে নাই । কিন্তু বাংলায় 
তাহার সুখ্যাতি প্রচারের পরিবর্তে অখ্যাতির ঘোবণ। বেশী করিয়া 
বং অন তার হাই এমন কি পণ্ডিত ও 


শিক্ষিত সমাজই স্বামী দয়ানন্দের সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎ্লা রটন! ক ৃ 
অগ্রণী । 
যাহা হউক, দয়ানন্দের মত একজন ব্রহ্মচারী ও দি মতে 
সম্পন্ন মহাপুরুষ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রান্ত ধারণা কি 
প্রচার করা কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পাবে না। তাহার । 
অনেকেই অজ্ঞ রাহয়াছেন বলিয়া এরূপ অসত্য প্রচার সম্ভবপর 
হইতেছে । 
স্বামী দয়ানন্দ গুজরাট প্রদেশে ১৮২৭ ্রষ্টাবে ব্রা 'ণকলে ' 
গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আজমীঢ় শহরে পঃ 
করেন। কুমার অবস্থায় কিশোর বয়সে সন্্যাস গ্রহণ ক 
অশেষ ত্যাগ, অমানুষিক শারীরিক ক্লেশ এবং কঠোরতা? 
জীবন অতিবাহিত করিয়া যান। ভারতীয় বিভিন্ন সমাঙে 
সাহার নাতিদীর্ঘ জীবনব্যাপী যে তুমুল সংঘর্ষ চলিয়াছিল 
চরম পরিণতি রূপে তাহাকে দুষ্টজনপ্রদত্ত বিষপানে ; 
দিতে হয়। কিন্তু সেজন্ত তিনি একটুও ভীত বা বিচলিত ই নাই। I 
অসীম ধৈর্যোর সহিত আপন জীবনের উদ্দেশ্য সফল ক 
উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্র এবং বোস্বাইপ্রদেশে | 
বৈদিক ধর্ণ্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বেদের ভাষা 
ভাষ্য ব্যতীত ইহ! বুঝিতে পারা যায় না । প্রামাণিক 
গুলি প্রায় সম্পূর্ণই বিলুপ্ত । যেগুলি কালের প্রচণ্ড 
টিকিয়া গিয়াছিল, সেঞুলি ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ । এ 
ব্যাখ্যার ফলেই অতীতে নান! মতবাদের সাটি হই 
ভারতের অধঃপতনের পথ সুগম হইয়া গিয়াছিল। বেদের ৫ 
অশ্রন্ধাও বাড়িয়া উঠিয়াছিল । বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ইহার 
কারণ। অথচ বেদই আর্যদের (হিন্দুদের) নিকট সর্ববপ্ত 
অপরিহাধ্য ধর্মুগ্রন্থ। একটা প্রাচীনতম সসভ্য জাতির পক্ষে ইহ! 
অপেক্ষ। মহা অনিষ্ট আর কি হইতে পারে? এই দুর্গতি নিবারণ 
কলে স্বামী দয়ানন্দ বেদভায্য প্রণয়ন করেন। তাহার, বাং 
সম্বন্ধে প্রীঅরবিন্দের অভিমত এইরূপ £ 
“অন্তে ষে ভাষ্যই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হউন লা 
দয়ানন্দই সর্বাগ্রে পূজিত হইবেন কারণ তিনিই ভাহে 
_ বহস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন । বিশৃঙ্খলা, অবিদ্যা, অস্ককার ' 
_ বহুশতাবীর ভ্রমজালে জনতা আবদ্ধ ছিল। তার দৃষ্টিই ইং 
- ভেদ করিয়া! সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিল? 


















‘him in argument. 









বিধি প্রদ্থৃতি আরও কয়েকথানি 'অমূলা গ্ৰন্থও তিনি রচনা করেন। 

এতদ্বারা যুগযুগান্তরের ভ্রমজাল ও কুহেলিক! স্তম্ভের উপর যে কি 
প্রবল আঘাত লাগিয়াছে তাহা সম্প্রতি সিন্ধুপ্রদেশের সত্যার্থ- 
প্রকাশের কতকাংশ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় বুঝা 


যাইতেছে । প্রকৃত শক্তিমান না হইতে পারিলে সত্য ও ন্যায়কে 
[ 


সহজভাবে স্বীকার কর! যায় না, একথা পুনরায় প্রমাণিত হইল । 

স্বামী দয়ানন্দের সময়ে ভারতে তথাকথিত সনাতনী হিন্দু 
দিগের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। একমাত্র বেদই হিন্দুর নিকট 
সনাতন বলিয়! হিন্দুর কথায় আপনাদিগকে বেদপন্থী অর্থাৎ 
সনাতন পন্থীরূপে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ বহুদিন হইতে বেদের 
সহিত সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং বেদবিকুদ্ধ 


আচার ও ধর্্মকেই সনাতনপন্থা বা ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করি 


 স্থিলেন । এজন দয়ানন্দ বৈদিক ধৰ্ম্ম ও বেদ সম্বন্ধে তদানীন্তন 
... ধুরদ্ধর পণ্ডিতগণের সহিত শান্ত্রবিচারের প্রয়োজন বোধ করেন । 
সর্বপ্রথম কাশীনগরীতে কাশীনরেশের সভাপতিত্বে সর্ববৃহৎ 
 বিচার-সভ। অনুষ্ঠিত হয়। এই বিচার-সভায় কাশীর মহামহো- 
...পাধ্যায় বালশাস্্ী, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, বাংলার তারাচরণ তর্করতব 
প্রভৃতি তখনকার শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতগণের সহিত দর্বানন্দের যে 
শান্্বিচার ঘটিয়াছিল তৎসম্বন্ধে অনেকেই ভ্রান্তধারণা পোষণ 
| প্রচার করেন যে দয়ানন্দ এ বিচারে পরাজিত হন । কিন্তু 
| ভাষায় লিখিত প্দয়ানন্দচরিত এবং খধীন্দ্রজীবন" এই 
খানি প্রামাণিক গ্রন্থে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থ 
ছুইখানিতে লিখিত হইয়াছে যে, এ বিচার-সভায় স্বামী 
দয়ানন্দের সহিত পণ্ডিত তারাচরণের সামান্য প্রশ্নোত্তর চলিবার 
পর, শেষে পণ্ডিত তারাচরণ দয়ানন্দের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে 
না পারিয়! নীরব হইয়া যান। তখন বালশান্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিত- 
গণের সহিত দয়াননের অনেকক্ষণ শান্ত্রবিচার চলে। কিন্তু 
পরিশেষে দয়ানন্দের নিকট সকলেই পরাস্ত হন! ১৭ই 
জানুয়ারি, ১৮৭* তারিখের “হিন্দু পেটিয়ট’ ইহার এইরূপ বিবরণ 
দিয়াছেন £ 
২ “The Vedas says he (Dayananda) entirely ignor 
 idol-worship, and he challenged the Pandits to .meet 


Sometime ago the Maharaja of 
‘Benares held & meeting in which he invited the great 





ও and elite of Benares. A furious and protracted 


 Tlogomachi took place between Dayananda Saraswati 
2nd the Pandits, but the latter notwithstanding their 
boasted learning and deep insight into the Shastras met 
mth & signal discomfiture.” 


তৎকালীন কলিকাতার ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’, ‘লাহোরের জ্ঞান 
নি প্রদারিনী ' পত্রিকা” প্রভৃতি সংবাদপত্রেও উল্লিখিত বিবরণ সমর্থিত 
. হয়। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত সত্যত্রত সামশ্রমী 
_ মহাশয় কাশীর বিচার-সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাহার 
নিজের মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন বে দয়ানন্দ কাশীর শাস্তর- 
বিচারে বিজয়ী হন। কাশীর বিচারের কয়েক মান পরে বাংলা- 
দেশের চু'চড়া শহরে প্রাগুক্ত কাশীরাজপপ্ডিত তারাচরণের সহিত 
দয়ানন্দের আর একবার উল্লেখযোগ্য শার্থ বিচার হয়। এই 


চার সম্বন্ধেও অদ্যাপি অনেট ই ভ্রান্ত মত প্রচার 
করেন যে উক্ত বিচার-সভায় তারাচরণের উপস্থিতির কথা জানিতে 
পারিয়া দয়ানন্দ আর বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই অর্থাং দয়ানন্দ যেন 
ভয়েই পলায়ন করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু উপরি লিখিত: জীবনীগ্রস্থ 
ছুইখানিতে এ সম্বন্ধে যে বর্ণন। পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত । ' 
এ বর্ণনা এইবপ যে চু'চড়ার তর্কসভায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমূখ 
মনীষীগণ উপস্থিত ছিজেন। মৃত্তিপূজ বেদবিদ্ধরু নহে তারাচরণ 
তকরত্ু মহাশয় ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন এবং দয়ানন্দ 
তাহা খণ্ডন করেন। দয়ানন্দের তর্কজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া 
তকরত্ব মহাশয় পরস্পরুবিরোধী, অশুদ্ধ এবং অপ্রাসঙ্গিক উক্তি 
করিতে করিতে শেষকালে বলিয়া বসেন--"উপাসনামাব্রের .. 
জরমমূলম্‌।” তাহাতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীজন বলিতে 
লাগিলেন-__“তারাচরণ মূ্তিপূজা সমর্থন করিতে আসিয়া নিজেই 
তাহা খণ্ডন করিয়া গেলেন।” সভার অন্তে দয়ানন্দ সন্ভাবের 
সহিত জিজ্ঞাসা করিলে তারাচরণ সর্বসমক্ষেই বলিয়াছিলেন . 
“মণ্িপূজা ত মিথ্যাই বটে, তবে উদরায়ের জগ্তই উহা সমর্থন. 
করিয়া থাকি। ইহা না করিলে কাশীরাজ যে অবিলম্বেই 
বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন |” উল্লিখিত দয়ানন্দজীবনী saa | 
অনেকদিন পূর্বেই বাংলায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে এবং 
এপর্যাস্ত তাহাতে লিখিত কোন বিবরণেরই প্রতিবাদ বাহির হয় 
নাই, তথাপি কাহারও কাহারও মনোভাব বর্তমানে এতদূর 
অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে যে কল্পিত প্রাধান্চজ্ঞাপনার্থে জাজ্জ্বল্য- 
মান মিথ্যার আশ্রয় লইয়াও নিন্দাপ্রচার করিতে আর কুষ্ঠা বা 
লজ্জাবোধ হয় না। কিন্তু ইহাতে যে পরিণামে নিজেদেরই ক্ষ 
হয়, এটুকু বুঝিবার সামর্থও আজ নাই । পরাধীনতার চরম 
কুফল যদি হইয়া থাকে তবে তাহা এইখানেই । | 
স্বামী দয়ানন্দ এইভাবে প্রায় দশ বৎসর কাল ধরিয়া বৈদিক 
ধর্মের ব্যাখ্যা ও শেষ্টত্ব প্রতিপাদন এবং অবৈদিক মতবাদের 
খণ্ডন করিতে করিতে প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তের মত উদ্দামগতিতে 
ভারতের নানা স্থানে প্রচারকাধ্য করেন । তাহার এবন্প্রকার 
বিপ্লবাত্মক কাধ্যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পপ্ডিতগণ তথা রক্ষণশীল হিন্দু. 
সমাজ এমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন যে এক দ্বিকে তাহাকে শ্বধ্য, 
যশ, প্রতিপত্তি আদি দ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করেন, 
অন্তদিকে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাহার প্রাণহানি করিবারও প্রয়াস 
পান। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্রপ । তাই দয়ানন্দ শেষ পধ্যন্ত 
নিজের জীবনকে বলিদান দিলেও, একমাত্র সত্য ও ঈশ্বরের উপর 
একান্ত নির্ভরশীলতার শক্তিতেই আপন কর্তব্য সাধন [রিনি i 
সমর্থ হন। শুধু বিচার ও বক্তৃতা দ্বারা দেশের বা সমাজের : 
স্থায়ী কোন উপকার হইতে পারে না, ইহা উপলব্ধি করিয়া 
পরিশেষে তিনি ১৮৭৫ খীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে সর্বপ্রথম 
'আধ্যসমাজ' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহার কিছুকাল 
পরে লাহোরে আধ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আধ্যসমাজই 
হইল তাহার জীবনের সর্কর্ণে এবং শ্রেষ্ঠ অবদান |. তাহার 
মৃত্যুর পর আধাসমাজ. এক দিকে ভারতের নানা স্থানে গ 
ৰা বি বিদ্যালয় শী করিয়া: বিশেষ কাত 














নেও প্রসারলাভ কব্যাছে। বা রৎসর 
সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিয়া জয়লাভ করায় 
হার কথা ভারতের জনসাধারণের নিকট স্ুবিদিত। 
1 ও ধৰ্্মপ্ৰচার, অনাথ ও দুঃস্থ সেবা! প্রভৃতি জনহিতকর 
কার্যে আর্ধ্যসমাজের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়! যায় । এই 
জে আমাদের কয়েকজ্জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মতামত উল্লেখ 
রিলে বিষয়টি সম্যক্‌ পরি্ফুট হইবে । 
পঞ্জাব-কেশরী লাল! লজ্জপত রায় বলিয়াছেন, 
“স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আমার গুরু, আমার বন্মপিত। 
_ এবং আধ্যদমাজ আমার ধর্ম্মমাতা ।” 
আচাৰ্য্য প্ৰফুল্লচন্্র বলিয়া গিয়াছেশ ও 
: “আঁধ্যসমাজের সিদ্ধান্ত ও দেশ-সেবাকে আস্তরিক 
প্রশ্ন! করি ।” 
স্ব গান্ধীর মন্তব্য এইরূপ £ 
“তিনি (দয়ানন্দ ) ভারতের আধুনিক খধি, সংস্কারক 
ও. মহাপুরুষদের মধ্যে অগ্চতম । মাতৃভূমির প্রয়োজন 
মুনারেই তিনি স.স।গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।” 
|: শেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধানিবেদন উদ্ধত হইল : 
[হার দৃষ্টি ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে একতা ও 
ন্ধান পাইয়াছিল, যাঁহার মনোবল ভারতীয় সর্ব 
দীপ্ত: করিয়া দিয়াছিল, ধাহার আহ্বান ও বাণী 
ভারতকে অবিদ্যা, আলস্য ও ভ্রমঙাল হইতে মুক্ত করিয়! 


সত্য পৰিত উদ করিয়াছিল এ এবং কন ৫ 
উজ্জ্বলতা দিয়াছিল দেই মহান্গুক স্বামী দয়ানন্দ। 
প্রণাম কৰি ।” 
ইহ! বল! বাহুল্য যে, উপরি-উক্ত ম্হামনীবীগণের মতামত 
পাঠ করিলেই দয়ানন্দ স্বামীর চরিত্র ও মহত্ব সম্বন্ধে সকল কথছি: 
জানিতে পারা যায়। তিনি যে ভারতের জাতীয় চেতনার 


* অগ্রদূত ছিলেন, ইহা সৰ্ব্বথা স্বীকাধ্য। সহস্রাধিক বৎসর হইতে 


এই অতীত মহিমান্বিত ভারতবর্ধ যে পুঞ্ীভূত অবিদ্য| : 
অনত্য সঞ্জাত মোহাচ্ছন্ততার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িস্না- 
ছিল,--আবর্জনা-সন্কুল গতানুগতিক পন্থার প্রতি যে এক্ট! 
শোচনীয় আসক্তি পরিলক্ষিত হইতেছিল,--অদম্য আত্মশক্ছি 
প্রতি শ্রদ্ধা হারাইরা যে প্রকার তুচ্ছ পরান্থকরণ-ং 
সমুতূত হইয়াছিল,--ষাহা। অপেক্ষা কোন জাতির জীবনের পক্ষে 
মারাত্বক আর কিছু হইতে পারে না, সে সকলের মূলে স্বামী 
দয়ানন্দ সহন! যেন ভীষণ উদ্কাপাতের মতই প্রচণ্ড আঘাত হানি 
লেন। তাই দেখা যায় যে তাহার তিরোধানের ক্ষণেই ভার 
জাতীয় কংগ্রেস জন্মলাভ করিল । এই জন্যই কি শ্রীমতী খদিজা 
বেগম, এম এ, মহোদয়! বলিয়াছেন--*্যদি তিনি (দয়ানন্দ 
ভারতবর্ষে না জন্মিতেন তবে মনে হয় মহাত্ম! গান্ধী, লোকমা' 
তিলক ও লালা লজপত রায়ের ন্যায় দেশতস্কদিগকে আমর 
পাইতাম না 1” | 

এইরূপ একজন পুণ্যপ্লোক মহামানবের কথা যতই অ 
শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে সমর্থ হইব ততই আমাদের কল্যাণের 
পথ প্রশস্ত হইবে, একথা কে অস্বীকার করিবে ? 


পরও 


্রসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


পল ইতিহাসে যত বেশী বড় কবির উদ্ভব হয়েছে সে 

বনিয়াদ তত বেশী দৃঢ়। পদ্যময় বাণীর প্রভাব 

জনসাধারণের মনে বহুকাল স্থায়ী থাকে এবং যুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য 

ব্যতিরেকেও লোকের মুখে মুখে তা বহমান হয়ে কালজয়ী 
। 


উৰ্ধ ভাষা বেশী দিনের নয় তা অনেকেরই জবান আছে। 
আকবর বাদশা এই ভাষার গোড়াপত্তন করেন এবং বহু হিন্দু 
লমান এই ভাষার চচ্চা করে তাকে বর্তমান অবস্থায় 
ত করেছেন। 
দী এবং উদ্ধ ভাষার মূলগত ব্যবধান আক্ষরিক এবং 
বি হিদ্দীতে সংস্কৃত শব্দের ও উদ তে 
শব্দের সমধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয় । 


মান ল মীর দর, মির্জা গালিব, চকবস্ত. ও ইক্বাল, 
যায় কবিতা লিখে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । এ 


কবি ও লেখক এন্ট্ড ভাষার কবিতা ও গদ্যরচনা 
পরিচয় দিয়েছেদ। ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 


ভিনীবাহাহ সঞ্ও উ্ছ ভাষায় একজন খুব 


উ'চুদরের লেখক ও কবি। কেবলমাত্র উহ সাহিত্য চক্ায়ই 
যদ্দি তিনি তার সময় ও শক্তি নিয়োজিত করতেন তাহলে হয়ত 
তিনি ওঁ ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলে পরিচিত হতেন 

যে ছুই জন কবির প্রতিভার কিরণ-সম্পাতে উদ সা 
জগৎ সমুদ্বল হয়ে আছে তারা হচ্ছেন চকবস্ত ও ইকৃবাল। 
তাদের পুরো নাম হচ্ছে--পঙ্িত বৃজনারায়ণ চক্বস্ত, ও সরু 
মহম্মদ ইকৃবাল। 

উদ্বর আর একজন বড় কবি হচ্ছেন আজ্জাদ। তিনিই 
উদ ভাষার নব যুগের প্রবর্তক এবং কবিতায় নুতন ধরণের 
ভাব, রচনা-শৈলী ও নব নব ছন্দের প্রবর্তন করেছেন। ভার 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে £ 5 

“The same path of wine, flowers, youth and-beauly 
Was traversed by many a poet but ‘no one bad 
Courage to shake off this spell and like Wordswo 


English poetry, to begin a new era in Urdu 
Save and except Azad and then he being follow 


- Akbar, Chakbust and Iqbal. 


কবি আকবর আজ্জাদের প্ৰবৰ্তিত ধারাকে -বিস্তৃততর 
তোলেন আর তাঁর পরেই ইকৃবাল ও চকবন্ত, তা 





ছয়ে ওঠে? এতয়াং নেন বাচ্ছে আকবর, 1 চকবস্ত_ ও ইসা | 





__ এই তিনজনই হচ্ছেন উদ্ ভাষার সেৱা কবি । 

আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত তিনজন কবির কবিতা নিয়েই 
; আলোচনা করব। 

 দ্বেশহিতৈষণা ও সমান্গকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা 

আকবরের রচনার ছত্রে ছত্রে সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। 

.. উত্ছ্তে পুর্বে অনেক আদি রলাত্মক অশ্লীল কবিতা রচিত 
হাত কিন্ত আকবর, চকবন্ত, ও ইকৃবাল নূতন ধারা প্রবর্তিত 

করে উদ সাহিত্যকে আবর্জনামুক্ঞ করেন । 

তথাকথিত স্বার্থপরায়ণ ভণ্ড দেশনেতাদের কবি আকবর 

বিদ্রপবাণে জঙ্জরিত করেছেন । একটি কবিতায় তিনি 

লেন” 






















“কৌম্‌ কে গম্‌ হয়*** 

খাতে হয় হক! মেঁ1 কে সাথ 
গস্‌ লাভার কো বহুত হয় 
রী মগর আরাম কে সাথ 
দ্বেশের নেতা সরকারী আমলাদের সঙ্গে খানাপিনা করেন 
ও নিজের আরামের দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখেন কিন্ত 
মুখে বলেন জনসাধারণের উপকারের জন্তেই তারা এ সব 





আকবর বোঝাতে চেয়েছেন যে বিন! স্বার্থত্যাগে, শুধু 
ফাঁক! কথায় নেতা হওয়া যায় ন!। নেতা বলে তাকেই সবাই 
মেনে নেয় খিনি দেশের জঞ্ে সর্ব এখন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে 
প্রস্তুত আছেন। মিথ্যা সন্মান ও পদবীর যোহ কোন কোন 
দ্বেশনায়ককে যে সময় সময় বিভ্রান্ত করেছে তা কবিকে দারুণ 
. পীড়া দিয়েছে তাই তার অগ্নিবর্ষা লেখনী স্বদ্ধেশবাসীকে এই 
মিথ্যা মোহাচ্ছন্নত| থেকে যুক্ত করতে নিয়োজিত হয়েছিল । 
অবশ্য এ কথা মেনে নিতে হবে যে তার এ ধরণের রচনায় 
তীক্ষতার চেয়ে হাস্যরসের সমাবেশ বেশী । 
আকবরের কবিতা অতি উচ্চ ভাব পুর্ণ-তাতে মনে 
আনেক রকমের ভাবনার উদয় হয়। 
এক জারগায় বলছেন £ 
আয় স ভী বাগমে 
তের? অমল হয় মন্তাবাহ, 
হুষ দিয়ে গুলমে | কে, 
ইয়া পরেশান হে! গল্পে । 
অবাধ বায়ু ফুলের বাগানে এলে সব ফুলকে প্রন্ষ,টিত করে 
_হাসিয়ে খেলিয়ে এখন একেবারে পরিশ্রাপ্ড হয়ে পড়েছে। 
আবার বজেছেন-__- 
বুসামদ ইল বাত সাফাক কী, 
কিস্কো বহাতী হয়, 
কোই ক্যা শৌকৃসে করত! হয়, 
মন্গবুড়ী করাতী হয় । ৰ 
এর মর্্মার্থ হ'ল-_বায়ু এলোমেলো ভাবে বহে কিন্ত 
তাকেও এক এন শক্তি জোর করে পথানর্দেশ করে দেয়। 

















পড়েন । লাহোর কলেছের কা ইক্বাল সা বয়সে 
রাজনৈতিক খ্যাতিসম্পন্ন সর্‌ মহম্মদ ইক্বাল যেন আমা. 
*দের নিকটে সন্পূর্ণ বিভিন্ন ছুইজন মানুষ রূপে প্রতিভাত হুন [ 

যৌবনে যার কঠ মুখরিত হয়ে উঠেছিল দেশপ্রেমের জয়গানে, 
তাকে পরিণত বয়সে আমরা দেখতে পাই এক প্রবীণ ও পরম 
প্রাজ্ঞ সুফী রূপে । শেষজীবনে ভার জনপ্রিয়তা অনেকটা হাস. 
পেয়েছিল। তিনি হয়ে গিয়েছিলেন তখন বিশেষ ভাবে গড়া 
সুফীদের একজন প্রিয় কবি ও ইদ্লাম ধর্মের বাণীপ্রচারক । 

শেষবয়সে ইক্বাল উদ্্ঘ ছেড়ে ফারসীতে কবিতা রচনা 
করতে আরম্ভ করেন। তার গ্রস্থরাজি প্রধানতঃ টার্ন 
ভাষাতেই রচিত হয়েছে। টা 

ইক্‌বালের সমর-সঙ্গীত ‘হিন্দুস্থান হুমারা?-কে ভারতের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত বলে গণ্য করা হয়। এ গানটির 
সহিত ভারতবাসীর হৃদয়তন্ত্রীর যোগ স্থাপিত হয়েছে_এতে 
সন্দেহ নেই। এক ইংরেজ সমালোচক বলেছেন £ 


70091 has done much for the enlightenment of Indians 
in particular and the Muslims throughout the world 
in general. 


মানবতার পুজাই কবির ধর্ম্ম, কিন্ত ইকৃবাল শেষ পর্য্যস্ধ 
সে আঘর্পণ মেনে চলতে পারেন নি। তার সমস্ত শক্তি ও 
প্রতিভা সুফী ধর্মের তত্ব উদঘাটনে তিনি নিয়োগ করেছি। 
এবং তাই তিনি উর্ ভাষা ছেড়ে ফারসী ভাষার ৷ 
আরম্ভ করেন। তার সম্বন্ধে বল! হয়েছে ঃ 


10051501810 to greatness as a mystical poet is 
indisputable and his knowledge of the Sufi doctrines 
is wide and thorough together with unrivalled proficiency 
in Persian language, 


তার জীবনীতে এ কথাও বলা হয়েছে £ f 
Igbal’s early poetry breathes one both for the 


Hindus and Muslims although later he declared that 
he would be content to be a post of Islam. 


পণ্ডিত বূজনারায়ণ চকবস্ত তার উহ কবিতায় যে আনন্দের, 
্রশ্রবণ প্রবাহিত করেছেন তা উদ“ ভাষাভাষীর পরম সমাররের 
ও গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে । অঞ্চগৌড়ামি, কষ্ট কল্পনা, 
কথার মারপ্যাচ অণুমাজআ তার রচনায় নেই । তাই তার সম্বন্ধে. 
বলা হয়েছে £ 


‘There is, however, not much similarity between, 
1051 and Chakbust, while the former is one-sided, thedll 
latter hans an attraction for, and appeals to, all alike 
in India . . . Chakbust is very broadminded~—he is 
a2 patriot as also a nationalist. i 


তিনি স্বদেশ ও স্বদেশবানিগণের সর্ববাঙ্গীণ উন্নতির জন্তে 
লেখনী ধরেছিলেন: এবং আজীবন কান্য-স্বরস্বতীর একাগ্র 
‘সাধনা করে গেছেন; রাজনীঠ বা অন্ত কোন আকর্ষণ ডাকে 
তার নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। ইকৰা 
চায় তার বিদেশে যাওয়া হয়ে ওঠে নি, তার ৫, 























Azadi’ in words which thrill 
before his readers a glimpse of 


1৮191150155 well-deserved right, 


তৈষণার চেয়ে জগতে অন্ত কোনো * হয়ে আছি। 


৪ কথাই তিনি বহু কবিতায় বোঝাতে চেয়ে-. 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কবিতা রচনায় নিম 
তিনি কিন্তু হুঃববাদী বা নিরাশাবাদী ছিলেন না; 
নির্মল আনন্দ সর্বদা তাকে ঘিরে থাকত এবং মহ! 
বপৎপাতেও তিনি বৈর্য্যহারা হতেন না। তার কবিতা 
[ঠকদের চিত্তে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। 

. চক্বত্তের কবিতায় বণিত আশা-আকাজ্কা, নিরাশা-হঃখ, 
_ বেদনা ও অঙ্তদুণৃহ সবই তার নিজব্ব--তাতে কৃহিষতা নেই। 
ন তিলে তিলে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, 
£খে তার অন্তরে যে ভাবধারার উদ্ভব হয়েছিল, তার 
তাই রূপ পরিগ্রহ করেছে। জীবনের আলো-খাধারের 

নি একে গেছেন, তাই তিনি বলছেন £ 


জমান! দব! নহী সকতা, 
বজ, মে ধুন হরাবত 
Ee মিট! নহী সকতা, 
এই আগ ও হয় 
যো পানী বুঝা নহী সকতা 
দল বুমে আকে 
5 এহ আরঞ্জান দা নহী সকতা। 
যুগ-পরিবর্তনের সময় জাতির অস্তরে যে আত্ম- 
র প্রেরণ জাগে তা কেউ দমিয়ে দিতে পারে না, 
বলত আগুন বাতাসে নিভাতে পারে না। এই যে আত্ম- 
গর শি তা চিরদিন অজেয় হয়ে থাকে। 
স্বাধীন নাহলে দেশবাসীর ছঃখ-ছুর্দশার অবসান 
শর সর্ববাঙ্গীগ উন্নতি সাধিত হতে পারে না। তাই 
আকাক্া প্রত্যেক লোকের মনে দৃঢ় হতে 


নে চলি বা গহনে,' ৃ 
পি ঠাহ মোরে আজ 


রিল ্পতা হয় ক্যা 
স্বরাজ পয়গাম মিলে, 
কাল মিলে, আজ মিলে, 
সুবহ মিলে, সাম্‌ যিলে। 
স্বরাজ পেয়েছি এই মহা শুভ সংবাদের অন্ত সর্বদা স 
আজ পাই, কাল পাই, প্রাতে পাই কিন 
পাই-_সব সময়ই ত! পাবার জন্তে উদ্গীব হয়ে আছি। 
এই আকৃতিকে কবি তার অপূর্ব ও মধুর ছন্দে যে রূপ 
দিয়েছেন, অন্ত ভাষায় তা বোঝান অসম্ভব। 
আর একজ্রন সমালোচক তার সম্বন্ধে বলছেন 


Chakbust does not usually point out those f 
which: are likely to make:a man pessimistic he 
gives 8 clear lead towards the goal of his desire. . 
he 18 always clear, 


ভাকে অনেক সময় সমান্ধ সংস্কারকের কাজও 
হয়েছে। সমাজের প্রাচীন ও নবতম পরিবর্তনের সমন্বয় কঃ 
তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে কিন্তু কখনও তার মধ্যে নৈরাক্ঠ 
বাঘের লক্ষণ দেখা যায় নি। প্রতিকূলতার সম্মুখে কখনও চি 
নিজেকে নিরুপায়-বলে মনে করেন নি। কারণ তিনি অপর 
জেয় পৌরুষে, অসীম মনের বলে ও সাহসের দৃঢ় 
ভাবে আত্মবিশ্বাী ছিলেন। তারই সঙ্গে আর 
গুণ ছিল তার, সেটি হচ্ছে সরলতা । 

ইক্‌বাল ও চক্‌বস্ত ছ'ঞজনেই পরলোকগত হয়েছেন 
তানের অষুল্য অবদান, তাদের কাব্য ও ভাবধারা 
হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক থাকবে ও পরাধীন জাতির স্ব 
আশার বাণী বহন করবে । 

অঙ্ান্ড উহ্‌ কবি, যাদবের অবদানে উহ” ভাষার 
গোৌরবান্বিত তাদের নাম হচ্ছে--বলী, আবরু, মজমুঃ 
যলকরং, হাতিম, আরজ, ফু, মজহর, সৌদ, থোজ, 
হুসন, ইন্না, মনহঙ্ষী, নজীৱ, নাদিম, আতিশ, মৌক, চি 
নসীম, অসীর, হালী ইত্যাদি ।* ৃ 





* এ প্রবন্ধ নিংতে হিন্দী কবিতাকৌ মুদী (রামনরেশ 
চতুর্থ ভাগ থেকে সাহ।ধ্য পেয়েছি । ইক্বাল ও চক্বস্ত সন্ধে 
Alababad University Magazine (December; 
নেওয়া! হয়েছে। 


নিভাঁক প্রাণ শঙ্কা না মানে, 
চলিয়াছি রাতে অঙ্জানার টানে. 
উদয়-অচল-তীর্ধের পানে 
| ৷ আমি যে গো! অভিযাত্রী 
ছু্বার বেগে ছুটে চলিয়াছি 
দীর্ঘ তামসী রাছি। 









রর ্ প্রায়ই শোনা যায় যে গণতন্ত্রের স্থাপন, এবং সংরক্ষণ 


নিজের দেশের বাহিরে ইংরেজ যেখানেই গিয়াছে সেখানেই 
নাকি অশ্বেতকায় জাতিসমূহকে সুসভ্য চক তুলিবার ব্রত 
সে গ্রহণ করিয়াছে। 

ইহা! যে কত বড় মিথ্যা কথা তাহার প্রমাণ মিলিরে ঘক্ষিণ- 
আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনুস্থত ইংরেজ নীতিতে । 
দক্ষিণ আফ্রিকা] বর্ণ-বৈষম্য এবং বর্ণ-বিদ্বেষের একটি প্রধান 
| সে দেশের শ্বেতকায় শাসক গোষ্ঠী মনে করেন যে 
| অনন্কসাধারণ | দক্ষিণ-আক্রিকাতে তিনটি সত্যতার 
ঘটয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি গর্ক্বোদ্ধত পাশ্চাত্য 
উরোগীয় ) সভ্যতা, দ্বিতীয়টি শান্ত এবং অহিংস প্রাচ্য 
রতীয়) সভ্যতা এবং তৃতীয়টি স্থানীয় বা্ট,-সভ্যতা। এই 
যাক্তটিকে প্রাচ্য বাঁ প্রতীচ্য কোন আখ্যাই দেওয়া চলে না। 
রাষ্ক্ষমতা কবলিত করিয়া শ্বেতাঙ্গ $পনিবেশিকের দল 
স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপর অবণনীয় হুঃখ কষ্ট এবং অবমান- 
নার বোঝ। চাপাইয়া দিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করেন নাই। নিজের 
দেশে তাহারা “Hewers of wood. and drawers of 








গ-আফ্রিক1 সরকার কর্তৃক অনুস্থত নীতি পূর্ণ মাত্রায় 
ক্রিয়াশীল । স্ব-সম্প্ৰদায়ের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্ত 





ছা বাচাইয়া রাখিবার জনত কোন চেষ্টারই ক্রুটি করিতেছে না। 
দক্ষিণ-আক্রিকায় আনুমানিক ৬৫১৯৬১৬৮৯ আদিম অধি- 
বাসীর বাস ।. এই সংখ্যা শ্বেতকায় অবিবাসীদিগের সংখ্যার 
তিন গ্ুপ। একদা স্বাধীন আদিম অধিবাসিগণ অবৃষ্টবৈগুণ্যে 
দাসত্ব বরণ করিতে বাধ্য হুইয়াছে। ভারতবর্ষের হরিজনদিগের 
সহিত তাহাদের অবস্থার তুলনা চলিতে পারে। ভারতবর্ষে 
কোন কোন অঞ্চলে হরিজনদিগের জন্য পৃথক বাসস্থান নিন্দি 
ছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার সর্বত্রই অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। 
তাহাদের বাসের সপ্ত নির্দিষ্ট অঞ্লগুজিকে “রিজার্ভ” (Reserve) 
বা ‘লোকেশন’ (1008690) বলা হয়। সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ 
সম্প্রধায়ই দক্ষিণ-আফ্রিকাতে যাবতীয় ব্যাপারে নিরক্কুশ ক্ষমতার 
অধিকারী । সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে নীরবে তাহাদের আদেশ 
প্রতিপালন করিতে হয়। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পরিপন্থী । 


রঃ “ভারি অন সাউথ আফ্রিকার (Verdict on South 
47829) লেখক পি, এস, যোগী বলেন, 










































ংলণ্ডের অনুসৃত আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য। 


ণ অশ্বেত জাতিদিগের সম্বন্ধে ভীতির উদ্রেক করিয়া 





মনে করেন। ই মধ্যে শিক্ষা বির জন যাহা কিছু 
চেষ্টা প্রকৃত প্রস্তাবে মিশনরীগণই করিয়াছেন এবং করিতে- 
ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতি শ্বেতাঙ্গ ছাত্রের শিক্ষার অত 
বাধিক সরকারী ব্যয় জনপ্রতি ১৬ পাউণ্ড ৭ শিলিড ৬ পেন । গ 
পক্ষান্তরে প্রতি দেশীয় ছাত্রের জন্ত ব্যয় হয় ৫ শিলিডেরও « 
প্রায় ১০ লক্ষ কৃষ্ণকায় বালক এবং কিশোরের শি 
সরকারী ব্যবস্থা নাই। মিশনন্রী পরিচালিত খিগ্যালয়ড 
৪ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে । কেবলমাত্র 
ইউরোপীয়দের জন্থ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। দেশীয় 
লোকদের উচ্চতর শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় নাঁ। কেবলমাত্র ফোর্ট হেয়ার কলেজে (Fort Hare 
C01০6) তাহাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। 
দেশীয় শিক্ষকদিগকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় পীর 
তাহাদের দিন চলা ভার । রর 
শ্বেতাঙ্গ প্রভু ইচ্ছা করিলে তাহার কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যকে বেত্রদ্ও ৷ 
দিতে পারেন। অবশ্য এইজন্য ম্যাজিষ্রেটের অহ্মতি প্রয়োজন । 
প্রভুর অনুমতি ব্যতীত কিন্তু ভৃত্য কোন সময়েই কর্ম ত্যাগ রর 
করিতে পারে না। স্থানীয় অধিবাসীদিগের ছাড়পত্র ব্যতীত 
গৃহের বাহিরে যাইবার উপায় নাই। এই জাতীয় বহু আইন 
রহিয়াছে । ইহাদিগকে বলবৎ রাখিবার জন্ত অর্থ ব্যয়ে. 
সরকারের কার্পণ্য নাই। EE 
ট্রাব্দভালের শাসনবিধিতে স্পষ্টই বল! হইয়াছে যে: 
ও ধর্মে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সাম্য বাকিতে 7 
তুলনীয় 


“There shall be no: equality: between white and { 
black either in Church or. State.”) 


ছুই একটি ভিন্ন দক্ষিণ-আফ্রিকার কোন গ্রী্টায় ভক্জনালয়ে 1 
অ-শ্বেতকায়ধিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়। হয় না। মহাত্মা 
গান্ধীকে তিনি এশিয়া মহাদেশীয় (519010) বলিয়া একবার 
ডার্ববানের একটি গির্জায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। 
স্বৰ্গত সি, এফ. এগুজ (0. চা. 4১79১) আক্ষেপ কছিয়া 
বলিম্বাছেন, 

“Jn such an act of refusal I felt that Christ himself 
had been denied entrance in his own church, where his 
Own name was worshipped. Those who knew the fact 


best told us that such things were constantly happening 
in South Africa.” 


দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার সযত্বে বর্ণ-বৈষম্যকে জিয়াইয়া : 
রাখিয়াছেন। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে সে দেশের 1 



























The history of South African natives is 2 black 
8% of inhumanity and injustice: perpetrated” by the 
minority: over the majority; & narrative .of nameless 
© horrors practised by: ‘the: strODE ‘over the weak. 3 
স্থানীয় অধিবাসীদিগের শিক্ষার প্রতি সরকার একেবারেই 
উদ্ধাপীন। শ্বেতকায়দিগের শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার সরকার গ্রহণ 
a করিয়াছেন । পক্ষান্তরে অশ্বেতকায়দের শিক্ষার জন্ত নামমাঅ 
নাহিক সিহত হলে হিরা 


আইনের মধ্যে শতকরা ৯০টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্ণ- 
বৈষম্যের প্রশ্রয় দেয়। জাতি সাম্যের কল্পনাতেও সে দেশের 
সমাজ, রাজনীতি-যুরজ্ছর ও রাষ্্রপরিচালকগণ শিহরিয়। উঠেন Li 
ইউরোপীয়গণের দৃষ্টিতে নিজেদের পোষা কুকুর অপেক্ষাও 
একজন কুষ্ণাক্গের জীবনের মুলক । প্রথমোজ্গণকে একথাও 
বলিতে শোনা গিয়াছে যে সহ কৃষ্ণকায় ব্যক্তির জীবন অপেক্ষা 






পট পা 


E+ আকিকা গ্যানট (South African Act) হ 


মামা গু পাইয়াছে। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 


য় অধিবাসীরিনের: উড, চিত্রশালা, যাছুঘর বা 


সাধারণ এস্থাগারে প্রবেশ নিষিদ্ধ ট্রেনে তাহাদের জন্ক পৃথক” 


নির্দিষ্ট আছে। বহু জায়গায় তাহাদিগের ট্রামে বিবার 
অধিকার নাই । কোন কোন স্থানে আবার তাহাদ্ধিগের বসি- 
বার জন্স পৃথক আসনের ব্যবস্থা রহিয়াছে! কোথাও বা আবার 
তাহাদের স্বন্য পৃথক ট্রামই-রহিয়াছে। শহর বা শহরতলীতে 


ব্যবসায়ের অধিকার তাহাদ্দিগের নাই । কেবল মাত্র তৃত্যরূপে 


তাহার! নগর অঞ্চলে অবস্থান করিতে পারে। ছুটির দিনে 
.. অথবা রাজিতে স্ব-স্ব প্রভুর নিকট হইতে বিশেষ ছাড়পত্র 
ব্যতীত কোন কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানে এবং এক 
অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে যাতায়াত করিতে পারে না। এই 
ছাড়পত্র এবং খাক্জানার দাখিলা চাহিবা মাত্র দেখাইতে হয়। 
দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাদীদিগকে রাজনৈতিক অধিকার 
হুইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হুইয়াছে। রাষ্র পরিচালনায় তাহাদের 
কথাই গ্ৰাহ হয় না। নিজেদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে 
তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক । স্ব-সব্প্রদায়ের 
গ সম্বন্ধে যাহারা আন্দোলন করে আইনের বলে 
তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা ছাড়া রাক্গঘ্বারে 
i লাহন! এবং অর্থদণ্ড ত আছেই । 
ইউরোপীয় সভ্যতা ক্ফাঙ্গদিগের পারিবারিক, সামাজিক 
এবং অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। এই 
. বিপর্ধ্যয়ই তাহাদিগের নৈতিক অধঃপতনের জন্ত দার়ী। আর 
এই নৈতিক অবোগতিরই অপরিহার্য্য অন্ুভ পরিণাম স্বরূপ 
আসিয়াছে ঘোরতর আর্থিক হুর্গতি। শ্বেতকায়দিগের অর্থনৈতিক 
ৃ ! সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ সন্প্রদায় দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। 
১ বুক ট্রেকার (1910)-গণ তাহাদিগের য্বগয়া 
র অফলগুলি জোর করিয়া অধিকার করিয়া জীবনযাত্রা 
কমান অবলম্বন হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত 
করিয়াছে। আর তাহাদিগের অধিকাংশ জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া 
র সর্বনাশের যাহা বাকী ছিল তাহা নুসম্পূর্ণ 
দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করে দারিজ্র্যের 
ত্র মধ্যেই সে বর্ধিত এবং প্রতিপালিত হয় আর 
দ্র মধ্যেই তাহার জীবনের দেনা-পাওনার হিদাব 
। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অধঃপতন এবং অপরিচ্ছ্নতা 


কে শায়েস্তা করিবার উদ্দেস্টে ১৯১০ সাল হইতে 
০টিরও বেণী আইন প্রণয়ন করা হইযাছে। এই 


সালের পূর্ব পাই কেপ (089) প্রদেশে জাতি- 
ঠ হইত । বর্ণ এবং সম্প্রদায় নিধিবিশেষে 
কার ভিসি করিত কি তল 


দিগের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়া 
কৃষ্ণাঙ্গগণ সৈন্ত বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিত। বি 
তাহাদের বীরত্ব এবং সাহসিকতার পরিচয় পাও 
কিন্তু ১৯১২ সালের ডিফেন্স য্যাষ্টের (Defence Ach. 
ধারার বলে তাহারা এই অধিকার হুইতে বঞ্চিত হইয়াছে । 
কৃষ্ণাঙ্ছগণ এতই দরিদ্র যে কোন প্রকার খাজান! দেখ 
তাহাদের সাধ্যাতীত । কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে বি 
রাজস্ব যোগাইতে হুয়। পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়া 
পক্ষে বিধাতার আশীর্বাদ । দক্ষিণ-আক্রিকার আদিম ' 
বাসীর দৈনিক আয় গড়ে ২ শিলিভের বেণী নহে । এই 
অন্ত্রের সংস্থান অসা৮ না হইলেও ছুঃসাব্য। এই 
শিক্ষা এবং আমোদ-প্রমোদের কথ! উঠিতেই পারে । 
আর্থিক ছূর্গতিরই অপরিহার্ধ্য পরিণাম নৈতিক 
অজ্ঞতা এবং শিশু-মৃত্যু। 
বর্ণ বিদ্বেষের উৎকট এবং বীভৎস অভিব্যক্তি ধা 
আফ্রিকার ইতিহাসে খ্রষ্টীয় ১৯২৬ লাল চিরস্মরণীয় 
থাকিবে । এই বংসর “কয়লার বার য্যাই’(Colour Ba 
এবং মাষ্টারস এযাণড সার্ভেন্টস ল্যাও দি ট্রা্গভাল 
এযামেওমেন্ট ফ্যাক্ট ( Masters and Servants 
The Transvaal and Natal Amendment 
নামে ছুইটি আইন প্রবর্তিত হয়। প্রথমটির বলে কে 
ইউরোপীয়েরাই যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাঁজ করিবার « 
হয়। অপরটি দ্বারা শ্বেতাঙ্গ প্রভুকে ম্যাজিষ্রেটের অনুমতি লইয় 
কৃফণাঙ্গ ভৃত্যকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আধিকার 
হয়। ইহার ফলে ক্ষেতের মজুর এবং ইজারাদারের অব 
প্রায় ক্রীতদ্াসের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে । দশ ব 
পরে ১৯৩৬ সালে “নেটিত ট্রাষ্ট এণ্ড ল্যাও ফ্যাক্ট (টি 
Trust and Land Act পারা ২০,০০১০০০ শ্বেতাঙ্গ 
বাসীকে ৪১,৭৭,৮৮৮ বর্গমাইল এবং ৬৬,০০,০০০ কৃষ্ণাঙ্গ 
বাসীকে মাত্র ৫৬,১৬৬ বর্গমাইল জমি বন্দোবস্ত দেওয় 
হ্য়। 
রাষ্র এবং প্রতিবেশী শ্বেতাঙ্গ সমাজের উৎপীড়ন: 
সহ করা ভিন্ন কৃষ্ণাঙ্গ অন্প্রদ্ধায়ের গত্যস্তর নাই । : 
তাহাদের একান্তই করুণ। করভারে তাহারা প্রঃ 
তাহাদের শিক্ষার প্রতি রা একেবারেই উদাসীন । একমাত্র 
্ীষ্টান মিশনরীগণ এ বিষয়ে কথঞ্চিং অবহিত |. শ্বেতাঙ্গ 
ওপনিবেশিকের দল স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিয়াছে। কিন্ত 
ধ্বংসপ্রাপ্ত এই সংস্কৃতির শুষ্ভস্থান পূর্ণ করিবার কোন ব্যবস্থাই 
করে নাই। অজ্ঞতা তাহাদের অপরিসীম । স্বাস্থ্যের অবস্থাও 
অত্যন্ত শোচনীয় । ক্বফ্াঙ্গ সমাজে শিশু-স্বত্যুর হারের কথ! 
মনে করিতেও গাঁ শিহরিয়া উঠে । কোন কোন মিউনি 
এলাকায় এই হার হাজারে ২০০ হইতে ৫০০-এর মধ্যে 
প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কৃষ্টাঙ্ছদিগের নাই । আর্থিক অ 
পরিবর্তন ব্যতীত তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা সুদূর 
প্ঢাহত 1 J 
_ বর্ণবৈষম্যের জন্তই খ্রীবর্ এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা 














_আফ্রিকাস্থিত এশিয়া মহাদেশীয়গণ আবার মনে. করেন যে 
 ভাহারা অশ্বেতাকায় এবং স্থানীয় অবিবাপিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
_ অশ্বেতকায়গণ মনে করেন যে দেশীয় লোকেরা াহাদের 
অপেক্ষা নিক । এই জাতি-বিভাগ বর্ণবৈষষ্যেরই পরিণাম । 
২ বৈষম্যের ফলেই সমগ্র দেশের উন্নতি বহুলাংশে 
হত হইয়াছে এবং তীব্র সানরদায়িক বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ 
রয়াছে। 
সমাজের অশ্ৃস্স্থানীয় আদিম বিবাসীবিগকে বাদ দিলে 
দক্ষিণ-আফ্রিকার জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়িবে। 
J সমাজের তাহারা অপরিহার্য অঙ্ | 
কেহ কেহ বলেন যে ক্ৃষণাঙ্গদিগের স্বাভাবিক অক্ষমতা ই 
herent inefficiency) তাহাদের অধঃপতনের একমাজ্স 
এই মত যুক্তসহ নহে। শ্বেতাঙ্গ সংস্পর্শে আসিবার 
| দক্ষেণ-স্াফ্রিকার বাষ্ট “জাতি সম্পূর্ণ নিজস্ব সংস্কৃতি 
ছিল। দ' ক্ষণ-আফ্রিকা বাতীত আফ্রিকার অন্যান্য 
লের নিখ্ৰোগণ বেশ উন্নত । ফরাসী-অধিক্ৃত অঞ্লসমূহে 
যা আছে বলিয়াই তাহারা উন্নতি লাভ করিয়'ছে এবং 
সহিত বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাৰ্য্য পরিচালন! 



























অন্ধকারের পথ বেয়ে আজ, কোন্‌ আলোকের ধার! 
 নামূলো এসে এই ধরণীর তীরে ? 
বিশ্ব-প্রেমের মন্ত্র লয়ে রাঙিয়ে আঁধার-কারা 
জাগিয়ে দিল নিখিল-বিশ্বটিরে। 
.: বাচিয়ে তোলার নতুন গানে গানে, 

ৃ ভীতির মাঝে বিপুল সাহস আনে, 
: শিরায় শিরায় জাগায় কাঁপন, মর্মে তোলে সাড়া 
রি আশার আলো মিহি রন দিয়ে। | 


সর্বহারার হৃছিয়ে ব্যথা, জানায় অভয় বাদ 
_ জীবন, শুধু নয়কো হুখের বোঝা; 
গ হয়ে না রয় যদি আপন দৃষ্িখানি 
মাণিক বৃথাই হবে খোকা। 


য়াছে। 1 কোপে মনে করেন হারা সর্ধত্রে্ঠ । দক্ষিণ” 


- 500) নাম সঙ্গীত-জগতে সুপরিচিত ] 


০ 


ৃ উন্নত বলা যাইতে... 
ও পূর্ব আফ্রিকার নিখো-সমাজ দক্ষণ 
ত্বো-সম্প্রদার অপেক্ষা অধিকতর সখী, হায় ই 
এবং অবস্থাপন্ন । যুক্তরাষ্ট্রের ১,২০, 00 ১০০০ মিওে | 
মোট ৫২, 390,090,000 ডলার মূলধন আছে। তাহারা স 
*৭০০০ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং ৫০টি ব্যাঙ্কের মালিক 1: 
“মোট ২২, ১০০,০০০ মিখ্রৌ বিজ্যা্গী আছে । সে দেশের নিঞোদের 
মধ্যে ৪০০০ চিকিৎসক ; ২০০০ দ্স্ত-চিকিৎসক, ৫০০০. শি 
এবং সহত্র সহস্র ধাত্রী এবং ব্যবহারাজীব আছেন । একা 
নিখ্বো শিল্পী এবং কবি আন্তর্জাতিক খাতি লাভ করিয়াছেন 
আমেরিকার নিখো সুর-শিক্গী পল রোবসনের ( Paul 












দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মানবসভ্যতা এক সহ 
যুগ-সন্ধিকালে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের চোখের উপর টা 
প্রাচীন রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতেছে। বহ i 
চিন্তানায়ক বলিতেছেন যে আগত প্রায় যুগে অধিকার-সাম্যের রঃ 
ভিত্তিতে সমাজ-গঠনই একমাত্র কল্যাণের পথ । কথাটা 
উপেক্ষা করিবার মত নহে। 





আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দক্ষ*-আাফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গকে তাহার 
যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টার সময় বহপুর্কোই 
আসিয়াছে । সে চেষ্টা করা হুইবে কি? 








জাগরণী 
ভ্রীজগদীশচন্দ্র রায় 


এই জীবনে আছে অনেক আশা, 

আছে দরদ, গভীর ভালবাসা 
নীড়-রচনার মধুর নেশ!, ওরে অসাবধানী ! 

জীবনকে তোর চালিয়ে নেবে সোজা । 


আপনাকে তোর চিন্তে হবে আপন আখি দিয়ে 
ধরায় যে তোর আছে বাচার দাবি ? 

ভাগ্যহারা ওরে পথিক, অসীম সাহস নিয়ে 
খুলতে হবে ভাগাদারের চাবি। 
পারবি কি তুই ? সাহস আছে বুকে ? 
বেড়াস্‌ কেন শুফ-মলিনমুখে ? 

পারিস যদদি চেষ্টা করে দেখ ন! ছুটে গিয়ে 
খাটি রতন ন সেইখানেতেই পাবি। 


5 








শ্রীদেবজ্যোতি বৰ্ম্মণ. 


বন্ধুর স্তদাগরী আপিসে বাংলার সরকারী কর্ণ হইবে কে খাতক, কি সিকিউরিটি দিবে, ভবিষ্যতে 
্‌ নাতির আলোচনা হইতেছিল। উপস্থিত সহিত কারবার চলিবে কিনা ইত্যাদি । সব দিক বি 
ন সাহেব, তিনজন বাঙালী । সাহেব, করিয়া তবে তো ঠিক করিব চার আর চারে আট a 
রেন না । কিছুক্ষণ নীরবে আলোচন! ষোল হইবে। 
ললেন। গল্পটি এই ঃ ম্যানেজার স্তব্ধ । একে স্থানীয় লোক, তায় সর্ব 
রাগের লরকা রী ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজারের পদ খালি তার উপর এত বুদ্ধিমান্‌ ও বিচক্ষণ। ইনিই 
হইয়াছে । উহার জন্ত প্রার্থী আহ্বান করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া নিযুক্ত হইবেন ইহাতে ম্যানেজারের সন্দেহ রহ রঃ 
হইয়াছে । বহু আবেদনকারীর মধ্যে তিনজনকে বাছাই করিয়া তিন জনেরই সহিত সাক্ষাতের রিপোর্ট গবস্মেন্টকে 
ম্যানেজ'রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ডাকা হুইয়াছে। প্রথম. দিলেন । 
প্রার্থী ফরাসী, অনেকগুলি ডিগীধারী, ব্যাঙ্ক পরিচালনে অভিজ্ঞ । এবার সাহেব সওঘাগিরটি জিজাসা করিলে 
ম্যানেজার তাহাকে বসিতে বলিয়া প্রশ্ন করিলেন, চার আর দেখি মশাইরা চাকুণ্টা কে পাইল? আমি বা! 
[কত ছয় ? যিনি ঠিক উত্তর দিবেন তাহাকে হুশ" টাকা দিব। 
স্মিতযুখে প্রা্াটি পকেট হইতে নোটবুক ও পেন্সিল বাহির কঠিন প্রশ্ন। বন্ধুর সাহস করিয়া বলিলে 
বাজ কষিলেন, দুইবার পেন্দিল কামড়াইলেন, তারপর প্রার্থী তিন জন, আমরাও তিন জন | আমরা তিন 


বনের পক্ষ অবলগ্ন করিলে এক জন ছিতিবেই, কি 
তে? হারিবেন ? 


হাসিয়া সাহেব বলিলেন---না গো মশাই, অত. 
চাকরিটা হঁহাদের একজনও পান নাই--পাইয়াছে 
মন্ত্রীর পরীক্ষায় সন্ত ফেল করা আগার: গ্রাভুয়েট শ্টালব 

সুয়োরাধীর সহিত সম্পর্কের জোরে অযে 
উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চোরাই পথের স 
ফুলার দিয়া গিয়াছেন, লাহেবের গল্পটি তাহারই বর্তং 
ণতির প্রতি কটাক্ষ ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমাদের 
ইহা! আপাততঃ অপ্রীতিকর ও কিছু লাঞ্ছনার কারণ হুই 
দেশের আসল সমস্ত ইহা নহে । এ দেশে ইংরেজ অ 
পর হইতে যে মাসতুতো ভাই তোষণ নীতি সুরু হং 
আমাদের দর্ধনাশের উহাই প্রধান কারণ । ইং 
যোগাইতে গিয়া ভারতের শিল্প বাণিজ্য রসাতলে 
পত্তর পর্যায়ে অবনমিত চাষীর একমাজ-কান্ধ এখ 
নিজের কঙ্কালটিকে চলমান রাখিবার চেষ্ঠা | জীব 
স্থলে মানুষ কেমন করিয়া বাঁচে ভারতীয় কৃষক ত 
দৃষ্টান্ত । প্রকৃতির সামান্ মাত্র অনিয়ম ঘটিলে 

কারী ম্যানেজারের পদ আমাকে গ্রহণ করিতে সন্মুখে মৃত্যু ভিন্ন অন্ত কোন পথ থাকে না। 
ন হিসাবই আমার মুখে মুখে করা উচিত নয়, বর্তমানে ভারতবাপীর সব চেয়ে বড় সমস্তা বেকার 
লে করারও বিপদ আছে, ভুল হইতে পারে। সব যুদ্ধের সময় যাহারা কাক পাইয়াছে তাহার! ক্রমে ক্র 
য় ল- চুটত হইতেছে। বেকার-সমন্তা সমাধানের জন্গ ভারত 

এবং প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক গবন্মেন্ট কাগজ কলম লই 
গিয়াছেন। বড় বড় রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে 
এ এক কথা- যুদ্ধের পর যাহাদের চাকুরি 

য় কি হইবে? যেন, ইংরেজের যুদ্ধে যে টে 

সাহায্য করিয়াছে তাহাদের একটা ৫ 
ই বেকার সমস্ত! সমাধানের একমাত্র লক্ষ্য । 
আবনিটিলিন বাংলায় ৪ লক্ষ ১৫  হাজা 














ইংরেজদের যুদ্ধের অবসামে যে লৈক, শরিক ও কেরাণী কম- 
ত হইল তাহাদের কান্ধ জুটাইয়া দেওয়াই কি বাংলার 
 বেকারি-সমন্তার সমাধান? ইহাদের মধ্যে কয়জন বাঙালী? 
_' গৱক্মেণ্টি যে ৯২,৫৫৫ জনকে কাজ দিবার ভরস! দিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যেই বা কয়জন বাঙালী থাকিবে? 

বাংলার বেকার সমস্তা অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক ও 
ক তীব্র। মোট ৬ কোটি অধিবাপীর মধ্যে ৫ কোটি 
ক, বংসরে বড় জোর তিন মাস ইহারা কান্ধ করে, বাকি 
মাস বেকার। ইংরেক্গ আগমনের পূর্বের ইহাদের এ অবস্থা 
না। এক দিকে কৃষি অপর দিকে কুটির শিল্প এই উভয়ের 
তাহার! সচ্ছল জীবন যাপন করিত । হোরেস হেম্যান 
লিখিয়াছেন, ১৮১৩ সাল পর্যাস্ত ভারতবর্ষের কাপড় ও 
খাস বিলাতের বাজারে ব্রিটেনে তৈরি কাপড় ও সিক্ষের 
শতকরা ৫০।৬০ টাকা সপ্তায় বিক্রয় হইয়াছে । ভারতীয় 
র্‌ উপর শতকরা ৭০1৮০ টাকা রক্ষণ শুল্ক চাপাইয়া 
বন্্রশিন্পকে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে । শুধু কাপড় ও 
ভারতীয় পশম এবং চিনিও ইউরোপের বাজারে প্রচুর 
বিক্রয় হইত। কোন কোন বিদেশী পৰ্য্যটক এদেশের 
খাইয়া দেশে ফিরিয়া গল্প করিয়াছে--“ভারতে 
দ দানাদার একরকম মধু পাওয়া যায় ; দানাগুলি মুখে 
য়া যায় আর ভারি চমৎকার মিষ্টি লাগে ।* মাদ্রা- 
সর টমাস মানবে? একটি ভারতীয় শাল সাত বংসর 
য়া বলিয়াছিলেন, “ইহার সহিত তুলনা হইতে 
মন একটি ইউরোপীয় শাল আমার নজরে পড়িল না। 
রোপের তৈরি শাল আমাকে বিনা পয়লায় দিলেও আমি 
বৰ দিই না” মসলিনের কথা তো ছাড়িয়াই দিলাম। 
মসলিন, সিক্ষ ও চিনি এই তিনটিই ছিল বাংলার প্রধান সম্পদ, 
চালী কৃষকের অতিরিক্ত উপার্জনের তিনটি বিরাট পন্থা! । 
বাঙালী কৃষক তিন মাস কাজ করে, নয় মাস বসিয়া থাকে। 
নয় মাস তাহাকে কাজ্জ দেওয়াই বাংলার বেকার-সমস্তা 
ধানের সর্বপ্রধান প্রশ্ন । কৃষককে বাদ দিয়া শ্রমিক বা 
বিত্ত বেকার-সমস্তার সমাধান হয় ন। কৃষকের অবস্থা 
হইলে সে নূতন নুতন জিনিষ কিনিতে চাহিবে, তাহার 
মিটাইবার জন্ক নুতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইবে এবং 
শিল্প প্রসারে মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক শ্রেমীও সঙ্গে সঙ্গে 
হইবে । বাংলার ৫ কোটি কৃষকের অবস্থা সচ্ছল 
০ লক্ষ মধ্যবিত্ত ও ৫ লক্ষ শ্রমিকের অবস্থা. আপনিই 
রিবে। তার জন্ভ আলাদা চেষ্টা না করিলেও চলিবে । 

.. - ক্কষকের অবস্থা তাল করিতে হইলে কৃষি ও কুটিরশিক্প 
ই দিক দিয়া তাহাকে সাহায্য করা চাই। কৃষকের উন্নতি 
তে বর্তমান গবর্ণমেণ্ট বুঝেন সরকারী কৃষি বিভাগে আরও 



















































হাহ অন্ত ভাল ভাল উপদেশ ও সরকারী ক 


রঃ ক্রি. কর্মচারী নিয়োগ, সরকারের খরচে কতকগুলি কৃষি অন. 
ভিজ্ঞ লোককে বিলাতে ও আমেরিকায় পাঠাইয়া বিশেষজ্ঞ 


| বিশেষজ্ঞের দল দেলে ফিরি ঘে 
র পরিচয় দেন তাহাতে ইহাধিগকে বিশেষ-অজ বলাই 
বোধ হয়ভাল। 
কৃষির উন্নতি বলিতে আমরা বুঝি এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে 
কক সহজে ও অল্প সুদে চাষের অন্ত খণ, সস্তায় ভা টা 
ও সার কিনিবার সুযোগ এবং উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ের সময় + 
‘দেশী ও বিলাতী, সরকারী ও বেসরকারী দালালদের দোহন 
হইতে রক্ষা পায়। পাটের বেলায় দেখা গিয়াছে ধা 
প্রয়োজনের অতিরিজ্ঞ জমিতে পাট বুনানো হইয়াছে 
পাটের দাম বাড়িতে পারে নাই এবং ভাঁরত-সরকারের সাহায্যে 
আমেরিকা এ দেশে সস্তায় চট ও থলে যুদ্ধের নামে কিনিয়] 
দক্ষিণ-আমেরিকার চিনি-ব্যবসায়ীদের বিক্রয় করিয়া জাজ 
করিষাছে। রি 
বাংলার পাঁটকে সোনার আঁশ বলা হুয়। সোনার ও নি 
সবটা সোন! যায় বিদেশীর পকেটে, চাষীর ভাগ্যে অবশিষ্ট 
থাকে শুধু ম্যালেরিয়া । এই চমৎকার বিলি-ব্যবস্থায় - সাহায্য 
করেন ভারত-সরকার ও বাঁংলা-সরকার । 
দুর্ভিক্ষের সময় ইন্পাহানী কোম্পানী মুরুব্বী বাংা-সর- 
কারের জোরে কি দরে কুষকের নিকট চাউল কিনিয়া কি দরে 
বেচিয়াছে তাহা আজও অজ্ঞাত রহিয়া গেল। | 
ক্কষিবিদ্তায় ভারতীয় কৃষক পৃথিবীর কোন দেশের চাষীর 
চেয়ে কম নয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন । 
১৮৮৯ সালে ডাঃ ভোয়েলকার নামক জনৈক ক্রখি-বিচশেষ়জ্জ 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন | ইনি বিলাতের রয়েল এগ্রিং 
চারাল সোসাইটির রসায়নবিদ । ভারত-সরকারকে এ 
রিপোর্টে ইনি লিখিয়াছেন, “একটি বিষয় সম্বদ্ধে আমি নিঃ- 
সন্দেহ। বিলাতের লোকের একটা ধারণা আছে এবং এট? 
ভারা জোর গলায় প্রচারও করেন যে ভারতীয় কৃষি মান্ধাতাঁর 
আমলের প্রথায় চলে বলিয়া অনেকে পিছাইয়! আছে এবং 
ইহার উন্নতির জন্ত কিছু করাও হয় নাই। এই ধারণা একে- 
বারে তভুল। ভারতীয় রায়ত ইংরেজ কৃষকের সমকক্ষ তো 
বটেই কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক ভাল । ভারতীয় 
কৃষকের ছুর্দশার কারণ এই যে, কৃষির উন্নতি সাধনের কোন 
উপায় তার নাই। প্রধানতঃ জল ও সারের অভাবেই সে 
ফসল উৎপাদন বাড়াইতে পারে না । ক্ৃষিকার্ধ্যে এত যত্ন 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আমি যে সব দেশ অতিক্রম করিয়া 
আপিয়াছি তাহার কোনটির কৃষকের মধ্যে দেখি নাই।” 
ভোয়েলকার স্পষ্টই বলিয়াছেন ভারতীয় কৃষক ইংরেজ 
চাষাকে চাষ শিখাইতে পারে । ইংরেজ চাষা গম গক্জাইতে . 
শিখিবার বহু শতাব্দী পুর্বে ভারতীয় কৃষক গযের চাষ করিয়াছে। 
বাঙালী কৃষক আজ জলের জন্ত হাহাকার করে, অনাবৃষ্ট 
অতিবৃষ্টি তো দুরের কথা দেরিতে বর্ষা নামিলেই অনাহারে 
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়। অথচ. ইংরেজ আগমনের সময়েও 






























আমাদের দেশের কৃষক এ ত অসহায় ছিল না । বাংলার নদ 











রিয়া বিখ্যাত সেচ-বিশেষ। 









দ্বারা বাংলার সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের পূর্ব পর্য্যন্ত 
নিল এলাকার নদী নালা খাল বিল পুকুর পরিস্কার রাখা 
ক জমিদারের দায়িত্ব ছিল এবং গ্রামের প্রতিটি লোক এই. 
য সাহায্য করিত। সমাজরক্ষা, প্রজারক্ষা ও শাস্তিরক্ষার 
মিদারের হাতে ছিল। ইংরেজের বিলি-ব্যবস্থায় উহা 
 ইংরেজের আদালত ও থানা পুলিসের হাতে গিয়াছে, ফলে নদী 


 শুকাইয়! মাঠ হইয়াছে, পুকুর মজিয়! ম্যালেরিয়া ও কলেরার 
: জীবাণু বিস্তারের ডিপো হইয়াছে, আর কৃষকের যা অবস্থা 


হইয়াছে তাহা তো চোখেই দেখিতেছি। পশ্চিম বঙ্গে দামোদর 
_. অববাহিকার সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ আহ্বেদকর যে উদ্ধীপনাময়ী 
বন্ৃতা করিয়াছেন তাহাতেও ভরসার বিশেষ কোন কারণ 
এখনও পাওয়া যায় নাই। 

তারপর কৃষকের দ্বিতীয় আয়ের কথা কুটীরশিল্প । আমাদের 
দেশ বিরাট, গ্রামের সংখ্যা বহু এবং লোকও অনেক । কাজেই 
রর পক্ষে সেই শি্-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ যাহা দ্বারা গ্রামের 
বর কুটারে বসিয়া নিজের ও অপরের প্রয়োজনীয় পণ্য 
তে পারিবে । ইহার জন্ত গ্রামের কুটিরে কুটীরে 
পৌছাইয়া দেওয়া দরকার। কৃষকের কুচীরে বিদ্যুৎ, 
নত অটোয্যাটিক তাত থাকিলে কৃষক-গৃহিণী 
ত চালাইয়া দিয়া রান্না করিতে পারে । সুতা ছি'ড়িয়া গেলে 
ঘণ্টা বাক্ষাইয়! ভাত বন্ধ হইয়া যাইবে, গৃহিণী ভাতের হাড়ি 
নামাইয়। আসিয়! আবার স্বতা জোড়া দিয়া তাত চালাইয়া 
ত পারিবে । জাপান, সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাও 
তৃতি বহু দেশ এইভাবে বিহ্যৎ-পরিচালিত কুটীারশির গড়িয়া 

কের আধিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি দাধন করিয়াছে । 
পপ বাচাইতে হইলে বৃহৎ শিল্প, কয়লা ও বিদ্যুৎ 
[হুনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্প বা 


ন! করিতে পারে। টাটা কোম্পানী লাঙ্গলের ফাল 
অথবা বিলাতী ম্যানেঞ্জিং এজেন্ট উহা আমদানী করিতে 
ল গ্রামের কামার বাচিতে পারে না। ব্বহং কার- 

ত তৈরি করুক কিন্ত কুটীরে যে পণ্য তৈরি 

তৈরি করিতে না পায়। এখানে মূল 

যে বৃহৎ কারখানা উৎপন্ন দ্রব্য হইবে 

কাচামাল, বড় কারখানা! কুটীরশিল্পের প্রতিযোগী 
পরিপুরক ও সহায়ক হইবে । আমাদের 

আমর! জানি, গড়পড়তা প্রতি জনের কোন 

পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাহাও জানা যায়, 

কি পরিমাণে উৎপন্ন করা উচিত তাহার 


নয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ কুটীরে 


ৃ ডে বাছা বৈ করা সব নর তাহাই ও 
ত হউক । 
৫) আমরা রি পারি? ইংরেজ এদেশে 


ও প্রয়োজনীয় যাহা কিছুর উল্লেখ করা হইয়াছে 
i উপরই আমাদের কর্তৃত্ব নাই। বিদ্যুৎ উৎপা 


.. উহা কুটীরে কুটারে ছড়াইয়া দিবার উপায় নাই, কয়লার খা 
ও রেল গাড়ীতে তালা বন্ধ, চাবি ইংরেজের হাতে । বিল 
পণ্য আমদানীর পথ খোলা, সে পথ বন্ধ করিবার উপায় নাই। 


গত মন্দার বাজারের সময় ইংরেজের বাণিজ্য যখন সর্ধ্বত ঘায়েল, 

হুইতেছে তখন ভারতবর্ষে একটি ছোট্ট ব্যাপার ঘটে । ভারত 

সরকার হুকুম দেন শিলিং ও টাকার বিনিময় হার টাকায় 

পেল্সের বদলে টাকায় আঠারো পেন্স হইবে । আপাত 

হুকুমট অতিশয় নিরীহ, কিন্ত ভারতীয় শিল্পের উপর ই 

হইয়াছে মারাত্বক । এই হুকুমের আগে যে বিলাতী 

কলিকাতার বন্দরে পৌঁছাইতে মোট ব্যয় পড়িত এক 

তাহা বিক্ৰয় করিতে হইত বারে! আনায় ; এবার তা 

আনায় বিক্রয় করিয়াই বিলাতী বণিকের পুরো শিলিংটি 

গেল। কারণ শিলিডের ধাম আগে ছিল বারে! আনা 

বিনিময় হারে উহা হুইল এগারো আন1। দেশী ও 

কারখানার কারবার কিন্ত টাকায়, শিলিডে নয়। শি! 

দাম যখন বারো আনা ছিল তখন যে কারখানার | 

বায় সাড়ে এগারো আনা পড়িত সেও কোন রকমে 

টিকিয়া থাকিতে পারিত। নুতন বিনিময় হার চালু 

ইহারা তো উঠিয়া গেলই, এগারো আনা যাহার খর 

তাহারও দরজা বন্ধ হইল। এই অতি অন্তায় ২ 

প্রতিবাদ কংগ্রেস তো করিয়াছিলই, রিজার্ভ 

গবর্ণর সর অসবোর্ণ স্মিথও ইহার প্রতিবাদে পদত্য 

দেশে চলিয়া যান । ব্রিটিশ গবন্মেন্ট ও ভারত-সর' 

এ সব প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন নাই, কারণ এই কৌঁশট 

বিলাতী জিনিষ এ দেশে কিছু বেশী বিক্রয় হইতেছে। 
ইহার উপর ইন্পিরিয়াল প্রেফারেন্স নামক আর এ 

ফন্দী আছে। কানাডা, অধ্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিক প্র 

ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর যে ৫ 

দেশের সহিত রাঙ্গনৈতিক ব! বাণিজ্য সংক্রা' 

করিতে পারে। ভারতবর্ষ তাহা পারে না। কিন্ত 

আামাজ্যের স্বার্থের খাতিরে ভারতবাসীর সর্বনাশ 

আইনগত সাফাইয়ের প্রয়োজনে যে-সব আত্তর্জাতি 


চুক্তিনামায় সহি দিবার জন্য ভারতীয় ক্রীতদাসের 
কখনো হয় না। অটোয়া চুক্তি এমনি ধরণের এ 
রকমের বস্ত। ইন্পিরিয়াল প্রেফারেন্দের মূল কথা এই 
ভারতবর্ষ ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের ডোমিনিয়নগ্ড 
অন্ত দেশের চেয়ে যথাসম্ভব সপ্তায় কীচাম 
করিবে, নিজে যথাসম্ভব কম শিশ্পপ্রব্য উৎপাদন করিবে 
যতদুর সম্ভব নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পত্ব্য ব্রিটেন ও 

সমুহ হইতে ক্রয় করিবে। অধ্রেলিয়া যদি ভা 
ঢুকিতে না দেয়, দক্ষিণ- আফ্রিকা যদি তার সম্পত্তি 
লইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করে, ব্রিটেন য্ধি এই সব 
চার দেখিয়া চুপ করিয়াও থাকে তবুও ইহাদেরই মুখ 

















তীয় কোম্পা রী সকল মির গে ভোগ করে, 
ও অঙ্ায় এতিযোগিত! হইতে ভারতীয় শিল্পকে 
উস নাই । ভারত-শাসন আইনে অনেকগু'ল 





st ার অভাবে শত শত ছোট দেশী লোহার কার- 
] বন্ধ ইয়াছে, কাচের কারখানা অশেষ লাঞ্ছনা সহয়াছে, 
ছুর্ভিক্ষের দিনে কয়লার অভাবে কাপড়ের 
ক্ষিয়াছে। কিন্তু কয়লার অভাবে ইংরেজ পরি- 
রখাণার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। 
সরে গত প্রত্যেকটি দেশী কারখান! কয়লার অভাবে 
বিব্রত হইয়াছে ইহা বলিলে অক্যুক্তি হইবে না। 
আমাদের দেশের হাজার ভিশেক মাইল 
প্রায় আটশো কোটি টাক! লাগিয়াছে। ভারতে 
সারের: ইতিহাস যাহাদের জানা আছে তাহার! 
নেন এই টাকার অধিকাংশই লুঠ করিয়াছে ইংরেজ বণিক, 
দর ঘাড়ে চাপিয়াছে বাৎসরিক বারো কোটি টাকা সুদ 
পুল দেনা । আমাদের রেল ইংরেজের প্রস্নো- 
রেজের দ্বারা পরিচালিত হুইয়া আসিতেছে । রেল- 
লনায় আমাদের স্থান নাই, প্রতি বংসর রেলের জন্ত যে 
হ কোটি ট শর লজ কেনা হয় তার উপরও আমাদের 


সস 


[A ইংরেজ ৰিক, এ দেশে কাচৰ কিনিয়া 
বি, কষা চী প্রভৃতি বন্দরে উহা 


| ছুইন্নকে অনুসন্ধানের ভার দেওয়া ধল । বরাবর বলা হইত 1 


" গেজ ইঞ্জিন আমদ্ধ'নী হইবে । অর্থাৎ আগামী বছর পাঁচেক 


বাণিজ্যের গতিও দ্রুত ফিরিতেছিল, যুদ্ধের মধ্যেই ভারতীয় শিল্প 





কিযে এবং বছরে আমাদের যত ইঞ্ডিন দরকার হয় তাহা তরি : 
করিলে কারখানা বেশ ভালভাবেই চলিবে। এ সঙ্গে ইহারা 
আরও বললেন যে ইঞ্জিন তৈরি যুদ্ধের মধ্যেই আরম্ভ ক 
এবং করা উচিত। প্রিপোর্টট যে ভারত-সরকারের মনঃপুত হ? 
নাই তাহা বেশ বুঝাযায়। উহা প্রকাশের পর ভারত-সরকার 
বিদেশে প্রধানতঃ কানাডা, ব্রিটেন ও আমেরিকায় বহু শত ইঞ্ছি- 
নের অর্ডার দিয়াছেন । ১৯৪২-এর জাহুয়ারী হইতে ১৯৪৫ 

জানুয়ারী পৰ্য্যন্ত এই তিন বংসরে- ২৭৭টি ব্রড-গেজ এবং ৩৪ 
মিটার গেজ ইঞ্জিন ও ৮৮৮০টি মালগাড়ী আমদানী হুইয়া 
এবং বর্তমান বর্ষের মধ্যে আরও ৫৫০ ব্রড-গেজ ও ৭০টি মিটার 










































আর আমাদের ইঞ্জিন তৈরির নাম করিবার উপায় থাকিবে না। 
জাহাজ ও মোটর গাড়ীর অবস্থাও তদ্রপ। উহাও আমাদের 
নাই, কারণ তৈরি করিতে দেওয়া হয় নাই। | রি 

শিল্প বিস্তারের দ্বারা দেশের লোকের কর্ম্ম সংস্বানের পথে 
ইহা ছাড়া আরও দুইটি বিরাট্‌ অন্তরায় আছে, একটি কণ্টোল 
অপরটি নূতন কোম্পানী গঠনে বাধা । কণ্ট্োলের কণ্টকঞ্গালে 
প্রত্যেকটি লোক গত কর্েক বংসর যাবৎ যেভাবে প্রতিদিন: 
প্রতিমুহূর্ডে দেহে ও মনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে তাহার বিশ 
ব্যাখ্যা নিশ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
ব্যবসায়ে সততা একেবারে রসাতলে গিয়াছে, যে যত অসৎ 
তাহার উন্নতি তত দ্রুত ও বেশী । ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কণ্ট্োল। ঘুষ ও অদাধুতা ভিন্ন কোন 
কাজই সিদ্ধ করা কঠিন। এটা অবপ্ত ভারতবাসীর জন্ত ; . 
ইংরেকের জন্ত নয়। টেলিফোনে ইংরেজ বণিকের কার্য সিদ্ধি 
হয়, ঘুষও লাগেনা অথবা সময়ও নষ্ট হয় না। আয়কর, 
অতিরিক্ত: লাভকর প্রস্ৃতিতেও সাদায় কালোয় এই প্ৰভেদ 
সুপহিস্ক। ট। 

ভারত-সরকারের বিনা অঙ্থমতিতে নুতন কোম্পানী গঠন 
ও পুরানো কোম্পানী বাড়ানোর বিরুদ্ধে হুকুমজারী হয় ১৯৪৩- 
এর ১৭ই মে তারিখে | এই হুকুমনামাটি একেবারে নিরর্থক 
মনে করা কঠিন। যুদ্ধের মধ্যে জাপানী যুদ্ধের পরেও এদেশে 
কলকারখানার সংখ্যা .বাড়িতেছিল। - ভারতবর্ষের বৈদেশিক 








দ্রব্য রপ্তানী বাড়িতে সুরু করিয়াছিল। নীচের অঙ্কগুলি হইতে 


উহা বুঝা যাইবে-- 






আমঘানীর শতকরা হার 
১৯৩৮-৩৯ : 3৯৪0-80১: ১৯৪৯-৪২: - 
০০১৫৭ চি 
২১৭ হ৮৮ 
০৮ 88১ 





১৯৪২-৪৩ 





চু 1) ্‌ 
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চুংকিং বিমান-ঘাটিতে চীনা কয্যুনিষ্ট পার্টির নেতা মাও-সে-তুং (বামে ) ও চীনের 
মার্কিন রাষ্ট্রদূত পেটি.ক জে হালি 





টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে 'বির্্মিত ফণ্টানা বাঁধের ওয়েস্টিং হাউস আলো-বিভাগের জি. হিবেন উত্তাপহীন আলে! 
ছুইট সুড়ঙের ভিতর দিয়! প্রবাহিত জলরাশি (জ্বোনাকি পোকার মত) প্রস্তত-পদ্ধতি প্রদর্শন করিতেছেন 





১:১২ 08৩ ক 
যুক্তরাষ্ট্রের রিংলিং ব্রাদার্স সার্কাস পার্টর একটি হস্ডীর একটি বালিকা একটা খ্বিরাটকায় নির্ব্বিষ বোয়া সর্পকে 


ব্বংহিতের উচ্চতা নিরূপণ শব্দ-পরিমাপক যন্ত্রের নিকট ধরিয়া রাখিয়াছে 
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অনুমতি দেওয়ার সময় সরকার পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া 
॥ঞ্গন যে নূতন কারখানার তাল-মন্দের কোন দ্বায়িত্বই তাহারা 


১৭৭ 


এইরূপ যেখানে অবস্থা সেখানে বেকার-সমন্তা সমাধান 
কিরূপে হইবে? এই সব আইন-কানুন বিলিবন্দোবস্ত বজায় 
থাকিতে ভারতীয় শিল্পের মাথা সম্ভাবনা অতি জল্প। 
এমনি ধরণের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের 
সহায়তায় ভারতীয় শিল্প অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, বেকার- 
সমন্তার কতকটা সমাধানের চেষ্টাও করিয়াছে, কিন্ত স্বাধীনতা 


লইতেছেন না। যেন শুধু বাধা দেওয়াই তাহাদের একমাত্র * লাভের পূর্বের বেকার-সমস্তার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধান প্রায় 


কর্তব্য। 


অসম্ভব । 








আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও আবিষ্কার 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


বিজ্ঞানের ধ্বংনকারী শক্তি বর্তমান মহামুদ্ধে যতটা সু প্রকট 
হইয়াছে ততটা বোধ করি আর কখনও হয় নাই । যুদ্ধের স্বচনা 
হইতেই সমররত জাতিসমূহ নব নব মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া যে 
নরমেধ যজ্ঞের আয়োজ্দন করিয়াছিল তাহার পূর্ণাহুতি হইল 
আণবিক বোমার আবিদ্ধারে। মাত্র কয়েকটি বোমা বর্ষণে 
হিরোশিমা আর নাগাসাকির বুকের উপর ধ্বংসের তাগুবলীল! 
(অনুষ্ঠিত হইল, লক্ষ লক্ষ নিরীহ নাগরিক মৃত্যুবরণ করিতে 
বাধ্য হইল। সম্প্রতি পৃথিবীর অন্ততম শেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইন- 
&াইন বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে আর একটি মহাসমর অনিবার্ধ্য 
এবং তাহাতে সমগ্র জগতের প্রায় ছুই-তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস 
হইবে। বর্তমান দুনিয়ার হালচাল লক্ষ্য করিয়া এই ভবিষ্বদ্ধামী 
অমূলক বলিয়া মনে হয় না। বৈজ্ঞানিকদ্দের প্রতিভা আন্ধ 
অধিকতর শক্তিশালী আণবিক বোমার আবি্ধারে নিয়োজিত 
বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে । আণবিক বোমা জলেও যাহাতে 
কার্খ্যকরী হয় তাহারও চেষ্ঠা চলিতেছে । এই সমস্ত আয়োজন 
ছুনিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে 
বইকি! 
কিন্ত এই ধ্বংসের রূপই আধুনিক বিজ্ঞানের একমাত্র রূপ 
নয়। পৃথিবীব্যাপী এই ধ্বংসলীলার মধ্যেও বিজ্ঞান-লক্্ীর কল্যাণ- 
মতি মাঝে মাঝে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে । আণবিক বোমার 
পরীক্ষণ এবং প্রস্তুতিতে সাফল্য লাভ করিয়া যে আমেরিক! 
বিপুল ধ্বংস-যজ্ধের আয়োজন করিল, সেখানেই দেখি 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আজ গঠনমূলক কার্যে নিয়োজিত হইয়া 
দেশের কৃষি-শিল-বাণিজ্যের অশেষ উন্নতি বিধান করিতেছে । 
নদীক্বল নিয়ন্ত্রণ করিয়া! সে দেশের বৈজ্ঞানিকগণ আজ উর 
শশ্তন্তামলা উর্ববরা ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, সুদূর 
০. রর -িমাধিক থাকক লা বাছা 
ইয়াছে। বৈজ্ঞানিক শক্তিবলে প্রন্কতির উপর আধিপত্য 
adh মান্য নিজের সুখস্সুবিধাটুকু ষোল আনা আদ্বায় করিয়া! 
ই ! 


বর্তমান প্রবন্ধে আমর! আমেরিকার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষণ ও আবিক্ক্িয়ার বিবরণ *প্রদ্দান করিব। বৈজ্ঞানিক 
শক্তিত্বারা আমেরিকার জন-সমাজের কিরূপ কল্যাণ সাধিত 
হইতেছে তাহার কতকটা আতাস ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। 


কোন্‌ কোন্‌ পরীক্ষণের তাৎপর্যা কি তাহ! সাধারণের বোধগম্য 
হয়ত হইবে না, শুধু বিজ্ঞানের কারবারীরাই তাহা বলিতে 
পারিবেন। যেমন, 





শব্দ-পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে গারগানটুয়া নামক গরিলার : 
আওয়াজের উচ্চতা! নিরূপণ 


সার্কাসের জানোয়ারকের আওয়াজের 
১ উচ্চতা নিরূপণ 
সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত রিংলিং ত্রাদ্বাস“বারনাম 
বেইলির সার্কাস পার্টির প্রদর্শনীতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা 


ই 


দেখা গিয়াছে যে সর্বাপেক্ষা হিংস্র জন্তর গলার জোর প্রদর্শনীর 


সকল জানোয়ারের চেয়ে কম। শ্রবণেক্ত্রিয় সম্পর্কিত বছ 
ব্যাপারে ব্যবহৃত একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক ধ্বনি-পরিমাপক 
যন্ত্র দ্বারা টোটো! এবং গারগানটুয়া এই ছুইটি ভয়ঙ্কর গরিলার 
কঠন্বর পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, কিচিরমিচির শন্ধকারী 





১৯৪৫ গ্রীষ্টান্দের ১৬ই জুন তারিখে প্রাথমিক পরাক্ষাকালে 
ফণ্টান! বাঁধের উৎক্ষিপ্ত জলরাশির দৃশ্য 


কেনারি পক্ষী অপেক্ষা তাহাদের ধ্বনির তীক্ষত! (intensity) 
সামান্ত কম। তাহাদের আওয়াজের উচ্চতার পরিমাপ 
৭৩ ডেলিবেল মাত্র । (ডেসিবেল হইতেছে শব্দের উচ্চতার 
ইউনিট বা জর্ধনিয়্ মান )। অনুরূপ ভাবে পরীক্ষা করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে,. কেনারি পক্ষীর কিচির-মিচির ডাকের 
উচ্চতা ৭৭ ডেসিবেল । পশু রাজ সিংহ কিন্ত কণ্ম্বরের দিক দিয়া 
তাহার রাজ-মহিমা হারাইতে বসিয়াছিলেন শেষে এক ডেসি- 
বেলে কোনে! মতে তাহার ইন্ছৎ রক্ষা হইয়াছে । গজেন্্র টবি 
১০৯ ডেসিবেলের এক বিকট বৃংহিত ধ্বনি দ্বারা তো পশুরাজকে 
দন্তরমত চ্যালেঞ্জ করিল, সিংহ কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও 
তাহার সমকক্ষত1 অর্জন করিতে পারিল না। শেষে পশুকুলে 
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজ্জায় রাখিবার জন্ই যেন মরিয়া হইয়া ১১০ 
ডেসিবেলের এক প্রচণ্ড গর্জন করিয়া উঠিল। ছুই ফুট ( ৬০ 
সে্টিমিটার) ব্যবধানে বলিয়া চারিজন লোক একটা ইম্পাতের 
প্লেটে হাতুড়ি পিটাইলে যে ধরণের শব্দ হয় ইহাদের প্রত্যে- 
কের উচ্চ নিনাদের তীক্ষাত! তদ্নুবূপ | জিরাফ তো বোবা । 
সুতরাং তার কথ! বা দিলে দেখ! যায় যে, সার্কাসের যাবতীয় 
প্রাণীর মধ্যে বিরাটাক্কৃতি বোয়া-সর্পের কণম্বরই সকলের চেয়ে 
ক্ষীণ। ছুই ফুট ব্যবধানে তার ফৌসফৌসানির পরিমাপ হুইল 
৬০ ডেসিবেল মাত্র, খুব মবদুকণ্ঠের কথাবার্তার চেয়ে উচ্চ নয়। 
“বেঙ্গল টাইগার'কে সাধারণতঃ গর্জনের দিক দিয়া সিংহের 
পরেই স্থান দেওয়! হয় কিন্তু ধবনিপরিমাপক যন্ত্রে দেখ! গেল 
যে, তাহার গঞ্জনের উচ্চতার পরিমাপ মাত্র ৮৯ ডেসিবেল। 


চতুক্ষোণ ফিউসিলেজযুক্ত মালগাড়ীবাহী বিমান 

ছবিতে যে মালগাড়ীবাহী অভিনব মার্কিণ বিমানটি দেখা 
যাইতেছে তাহা দি ফেয়ারচাইল্ড সি-৮২ প্যাকেট নামে অভি- 
হিত। ইহার ভিতর একটি আড়াই টন আগ্ি-ট্যাকের অনাঁ- 
য়াসে স্থান হইতে পারে। সি-৮২ ট্রেনের মালগাড়ীর কামরার 
ধরণের একটা প্রকাও মালগাড়ীতে করিয়া ৯-সর্ট (৮ মেটি,ক) টন 
মাল অনায়াসে বহন করিতে পারে । প্রশাস্ত মহাসাগরের উপর 
দিব! বহদুরবর্থা স্থানে ভারী এবং প্রকা্ড মালগাড়ীসমূহ লইয়! 


১৩৫২ 


যাওয়ার অই ইহার দরিকরন কম হইছিল । ইহার চলা- 
চলের পথের বিস্তৃতি চার হাজার মাইল । সমুদ্রের উপর দিয়া 
ইহা! ঘণ্টায় ছু'শ-মাইল ( ৩২০ কিলোমিটার) বেগে যাইতে 
পারে। সম্পূর্ণ সান্জসরঞ্জামসহ ৪২ জন বিমানবাহিত পদ্ধাতিক 
সৈন্তের চলাচলের যান-স্বরূপ অথবা এন্ুলেন্স বিমানরূপেও 
ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। সাধারণ ফিউসিলেজগ্ুলি গোলা * 
কার কিন্ত ইহার সহিত যে ফিউসিলেজটি সংযুক্ত আছে তাহা 
চতুষ্কোণ বলিয়া তাহাতে বেশী মাল ধরিতে পারে । আকাশ- 
পথে চলাচলের উপযোগী উক্ত শকটের প্রচুর মাল বহুন করিবার 
ক্ষমতা আছে। ইহার পিছন দিককার দরজা! দিয়া মাল বোঝাই 
অথবা খালাস কর! যাইতে পারে। উক্ত দ্বার উম্মুক্ত করিলে 
প্রবেশ-পথের পরিধি হুয় ৮১৮ ফিট (২১৫২ মিটার )। 
বিমানটির মেঝে সমতল বলিয়া ট্র্যাক হইতে ইহাতে সরাসরি 
অনায়াসে মাল বোঝাই করা যাইতে পারে। বাঁদিকে আর 
একটি ছোট দরজা থাকায় যুগপৎ উভয় দিক দিয়াই মাল 
বোঝাই করা যায়। 
“ডিডিট'র সাহায্যে সযুদ্রোপকৃলে কীটপতঙ্গাদির 
বিনাশ সাধন 


ডিডিটির কীটপতঙ্গাদি ধ্বংস করিবার শক্তি অপরিসীম 11 
বর্তমান মহায়ুছ্ধে বহু রণাঙ্গনে, কীটপতঙ্গাদি দ্বারা সংক্রামিত 
ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নান! সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণে ইহা! 
প্রভূত পরিমাণে সহায়ত! করিয়াছে । শক্রকবলমুক্ত এবং অধি- 
কৃত বহু অঞ্চলের জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নয়নে ইহার অসীম 
কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে । যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ব্যাপারে 
ইহা দ্বারা কতদূর সুফল লাভ কর! যায় সম্প্রতি আমেরিকার 
নিউইয়র্ক সিটির নিকটবর্তাঁ সযুদ্রোপকূল “জোন্দ বিচে’ তাহার 
পরীক্ষণ হুইয়াছে। সেখানে ডিডিটি দ্বারা মশ1-মাছি এবং 
অন্তান্ত রোগ-বীজ্ঞাণুবাহী কীটপতঙ্গার্দি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে 
সামরিক বিভাগের কুয়াশা-উৎপাদক যন্ত্র ব্যবহৃত হয় । 
এ যন্ত্র কৃজিম কৃজঝটিকার আবরণ সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধজাহাজ- 
লমৃহ এবং সৈন্ভদের শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে রাখিবার জক প্রস্তুত 
হইয়াছিল। পরীক্ষাকারীগণ উক্ত যন্ত্রসাহায্যে কীটপতঙ্গ 
ধ্বংসকারী ডিডিটি দ্রবকে (1100010) কুয়াশার আকারে পরিণত 
করিয়া প্রতি মিনিটে এক একর (২॥ মিনিটে এক হেক্টেয়ার) 
জমির উপর সবেগে নিক্ষেপ করেন। মিষ্ট গন্ধবিশিষ্ট এই 
তরল বিন্দুর দরুন সমুদ্রোপকূলে বহুকাল আর কীটপতঙ্গাদি 
জন্মিতে পারিবে ন! বলিয়! পরীক্ষাকারীগণ মনে করেন। 

উদ্ভাপহীন আলো 


সপ্রতি বৈজানিকমহলে উতভাপহীন আলো! উৎপাদনের ওটি 
চলিতেছে । ছবিতে দেখ! যাইতেছে ওয়েষ্টিং হাউস আলোক 
বিভাগের আাপ্লায়েড লাইটিং-এর ডিরেক্টর সাম়ুয়েল জি, হিবেন 
বক্তৃতা প্রদানকালে উক্ত বিষয়টি পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়! দিতেছেন। 
তাহার দক্ষিণ হস্তধৃত জলপাত্রটিকে জোনাকি পোকার আলো- 
কের মত উত্তাপহীন আলো পারা পূর্ণ কর! হইয়াছে। অনুপ্রত 
(phosphorescent) ভব (liquid)সমূহ মিশ্রিত করিয়া জল- 
পাজ এবং কাচের গ্লাস ভি উদ্াপহীন আলো উৎপাদন করা 








০ ৮৬ জিব মুড “বাকেটের' 


একটি মডেল 
হুইয়াছে। মার্কিন আলো-বিভাগের এন্রীনিয়ারগণ যদি 
বৈছ্যাতিক আলোকের কন্দে ()01))) উত্তাপহীন আলো! ব্যবহার 


পারিতেন তাহা হইলে তাহা সর্বাপেক্ষা কার্ধ্যকরী 
ম আলো! বলিয়া গণ্য হইত। আলোক হুইতে উত্তাপ 
এবং অন্তবিধ বিকিরণের দরুন শক্তির (6101 ) যে অপচয় 
হয় এতদ্বারা তাহারও নিবারণ হইত। প্রক্কতির স্বাভাবিক 
শদ্রীপাবলী” যে অদৃস্ত অতি-বেগনি আলে! উৎপাদন করে তাহাতে 
শক্তির বিন্দুমাত্র অপব্যয় হয় না এবং তংসমুদয় হইতে সামান্ত 
মাত্র উভ্ভাপও বিকিরণ হয় না। মহুস্বহত্তনির্্মিত আধুনিকতম 
আলো-কন্দেও (116) 00] ) কিন্ত শক্তি এবং উত্তাপ এই 
ছুইটিই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মোটামুটি হিসাব করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে, জোনাকির দেহ হইতে বিকীর্ণ পদার্থের 
মধ্যে নবম-দশমাংশ ভাগ আলোময় । 


ফণ্টানা বাধের জলনিয়ন্্রণের অভিনব ব্যবস্থা 


যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষের উদ্ভোগে নবনির্মিত 
ফণ্টান! বাঁধের জলরাশি যাহাতে সরাসরি প্রচণ্ড বেগে নদীতে 
পড়িয়া বাঁধের অনিষ্ট না করিতে পারে সেইজন্ত অভিনব ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রথমে, ৩৪ ফুট ( সাড়ে দশ মিটার ) 
ব্যাসবিশিষ্ট ছুইটি নুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া জলধারাকে প্রবাহিত 
করানো হুইয়াছে। পর্ববতগাত্রের মাঝখান দিয়া প্রবহমান এই 
জলরাশি যদি সরাসরি নদীতে আসিয়া পড়িত তাহা 
নদ্বীবক্ষ উদ্বেল হুইয়া উঠিয়া বহুযত্ে নির্টিত বাধটিকে 
ধ্বংস করিয়া ফেলিত। সেইজন্ত এমন ব্যবস্থা করা হুইয়াছে 
যাহাতে ছুইটি জলবারাই ঠিক নদীর সুখে আসিবামাত্র একটি 
সচ্ছিত্র বিরাট, জলাধারে পড়িতে পারে । সেই প্রকাণ্ড আধারটি 
জলরাশিকে নদীগর্ভে পড়িতে না দিয়া শুনতে উৎক্ষিপ্ত করতেছে । 
বর্তমানে এই বিষয়ে প্রাথমিক প্ারীক্ষা মাত্র চলিতেছে, তাহা 


আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও আবিদ্ধার 


টি-ভিএর জল-সন্বনবয় (/5140110) গবেষণাগারে ক্কেল-মডেজের 


aaa nanan nee 


সাহায্যে এই অভিনব জলনিয়ন্ত্রপসম্পর্কিত গবেষণাকার্ষ্য সম্পন্ন 
হয়। 


মার্কিন এপ্রিনীয়ারদের সাহায্যার্থে প্ল্যান্ট 
এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মডেল 

স্কেল-মডেল, প্ল্যান্ট অথবা যন্ত্রপাতির মডেলসমূহ মার্কিন 
এপ্জিনীয়ারদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে, এগুলি 
তাহাদের মনে বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার করে। মডেল 
ষদি স্বচ্ছ জিনিষের হয় তাহা হইলে তে! কথাই নাই। 
উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি এবং কারখানা ইত্যাদি নির্শ্মাণে এই 
মডেলগুলি তাহাদের কত যে কাজে আসে তাহা! বলিয়া শেষ 
করা যায় না। পেন্সিলভ্যানিয়ার অন্তর্গত পিটসবুর্গের ব-কুক্স 
কোম্পানী নামক এগ্রীনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানটির উপরে যখন পাঁচটি 
বিভিন্ন কোম্পানির জন্ত পাঁচটি সিনথেটিক রবার পাইলট প্ল্যাণ্টের 
পরিকল্পনা ও প্রস্তুতের ভার দেওয়া হইয়াছিল তখন এই ধরণের 
মডেলের উপযোগিতা বিশেষভাবে উপলব্ধ হইয়াছিল । 

ইহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন পন্ধতি এবং যন্ত্রপাতি 
লইয়া! নান! ধরণের পরীক্ষণ । বার-বার ইহাদের গঠনপদ্ধতির 
পরিবর্তন করিতে হুইত। সেজন্ত পাঁচটি প্র্যান্টের বিভিন্ন 
অংশ এমনভাবে সাজানো দরকার হইয়াছিল যাহাতে খরচ 
বেশী না পড়ে এবং এগুলি অল্পায়াসে ইচ্ছামত ভাটিয়া ফেলা 
যাইতে পারে। এমতাবস্থায় মডেল তাহাদের বিশেষ কাজে 
আসিয়াছিল। পূর্ববান্তে মডেলটি পর্যাবেক্ষণ করিয়া তাহার! 
কি ভাবে কান্ধ করিতে হইবে তাহা স্থির করিত। মডেলের 
মেঝে, ছাত এবং দেয়ালের জন্ত এক ধরণের স্বচ্ছ নরম জিনিষ 





র-রুত্স কোম্পানী কর্তৃ্ষ নির্ন্মিত কণ্টিসাইজারের একটি স্বচ্ছ 
মডেল । কাগজ-শিল্প প্রভৃতিতে আতর “চুণ ইত্যাদি 
ময়লা পরিদ্করণার্থে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় 


ব্যবহার করা হইয়াছিল। বাসন-কোসন পাম্প ইত্যাদি 


সত্বেও সুড়ঙ্গগুলি হইতে প্রতি সেকেণে ২০০,০০০ কিউবিক টুকিটাকি জিনিযসমূহ কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হইস্বাছিল। 
ফুট (৫,৫০০ কিউবিক মিটার) জল নির্গত হইতেছে এবং প্রতি মেঝেগুলিকে ইচ্ছামত সরানো যাইত এবং অন্তান্ত অংশ- 
সেকেণে তাহা! ১৫০ ফুট (৪৬ মিটার) পথ অতিক্রম করিতেছে । সমূহকেও দ্বরকারমত বিশ্লিষ্ট করিবার ব্যবস্থা ছিল। 






৬ আল মডেলের প্রত্যেকট অংশ সপ 


্‌ ol হইয়া উঠিত। 
এই স্বচ্ছ মডেলের কল্যাণে কোম্পানীর অনেক সময় বাচিয়া 
ছিল এবং অযথা অর্থব্যয়ের হাত হইতেও তাহারা রক্ষা পাইয়া- 

ছিলেন। 
সমৰ্থ হইয়াছিলেন। পরে এই কোম্পানী নিজেদের কার্খ্যের 
_সৌকর্ধ্যার্থে আরও নানা মডেল তৈরি করিয়াছেন 













ঢু বে দেখা 
যাইত এবং কি নূতন ব্যবস্থা করণীয় তাহা বুঝাও সহজসাধ্য মাঃ 
: দিতেছে। 


বিশেষ উন্নত ধরণের প্ল্যান্ট নির্ম্মাণেও তাহারা * 


(পল 


সমাধান 





বিজন তযু ধ্বংসের পথেই জ্রগংকে টানিয়া নিতেছে না, 

যর সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের ব্যবস্থাও করিয়া 
দেশের ধন-সম্পদ এ বৃদ্ধিকলে মা জাঁনিক- 
দের বিভিত্বযুখী প্রচেষ্টা আজ সমগ্র বিশ্ববাস । 
করিয়াছে । সেখানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞ! 
যে সকল সুফল লব্ধ হইতেছে তাহা আমাদের ও 
উদ্রেক করে। | 













প্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় 


ই 





টি ঠা রাীবলাংদ কক্ষে রি বদিয়া আছে। সন্মুখে 
. দোয়াত কলম, খাতা, অঙ্কের বই; হাতে সনেট পেন্সিল । 
ভাইবোনেরাও ঘরে দাপাদাপি করিতেছে, মা রান্নাঘরে রাত্রির 
আহারের আয়োজনে নিযুক্ত; বন্ধু ইতিমধ্যে বারচারেক 
| খেলার সময় বহিয়া যায়, ইহা জানাইয়! গিয়াছে । 
আ্রীমানের সন্মুখে অতি জটিল সমন্তা। কাহাকেও কিছু 
না বলিয়া যেদিকে ছু'চোখ যায়, সেই দ্বিকে চলিয়া যাইবে, 
মা, ঘরে বসিয়া শুধু টাকা আনা পাই-এর যোগ-বিয়োগ 
ইত্যাদি করিতে থাকিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না । 
আজ সকালে পিতা পুত্রের গণিত-শান্তর সম্বন্ধে জ্ঞানের 
__ পরীক্ষা করিতে বসিয়া ছিলেন। যথারীতি কর্ণমর্দন, চপেটাঘাত 
প্রভৃতি মহৌষধ প্রয়োগেও যখন পুত্রের অবস্থার কিছুমাত্র 
উন্ততি হইল না তখন তিনি দ্বাদশ অধ্যায়ের সমস্ত অঞ্চঞ্চলি 
__ দ্বিপ্রহরে করিয়া রাখিতে হইবে, এই আদেশ দিয়া আপিসে 
গমন করিয়াছেন I 


ডং কিন্তু আদেশ দান এবং আদেশ পালনে পার্থক্য আছে। 
 যাহাদের আদেশ দিবার ক্ষমতা অছে, তাহাদের বিবেচনা- 
বুদ্ধির উপর, যাহাদের আদেশ পালন করিতে হয়, তাহাদের 
চিরকালের অত্রন্ধা। বিশেষতঃ নিরুপায় হইলে অন্তায় 
টু পালন করিতে হয়; অসম্ভব আদেশ হইলে তাহ! 
পালন না করার শান্তি চোখ বুক্ধিয়া গ্রহণ করিতে হয় 
অথবা আদেশদাতার সংশ্রব ত্যাগ করিতে হয়। গ্রীমান্‌ 
__ রান্ধীবলোচনও নিরুপায়, প্রদত্ত আদেগও অন্তায় এবং তাহা 
পালন করা তাহার পক্ষে অসস্ভব। কাজেই হয় তাহাকে 
শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে, না হয় পিতার সম্পর্ক ত্যাগ 
করিয়া যাইতে হইবে । এই ছুইটর মধ্যে দ্বিতীয়টি চিত্তাকর্ষক 
হইলেও কাজে খাটান সহজ নহে, ্রমান্‌ রাজীব শিশু হইলেও 
এবং অঙ্কে তাহার মাথা না থাকিলেও, এই সহজ ভানটুকু 
তাহার আছে। পিতার নিশ্চিত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া 
নিশ্চিতের প্রতি ধাবিত হইতে তাই সে পারিলনা। 

















চে 

রাজীবলোচনের পিত! হুরিমোহুন বাবু জমিদারী কাছা 
রিতে বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন | তিনি, জমিদারের 
একজন কর্মচারী । জমিদারবাবু আদেশ দিয়াছেন যে; 
এক সপ্তাহের মধ্যে জমিদারী-দংক্রাত্ত যাবতীয় হিসাব £ 
শেষ করিয়া দিতে হইবে । কিকি বিষয়ে কত আয় এবং 
সে আয় বৃদ্ধি করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে 
কি না, কি কি বিষয়ে কত ব্যয় এবং সে ব্যয় কমাইতে পা 
যাইবে কি না, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা তাহাকে জন্মাইয়! 
হইবে। দেই জন্ত প্রতিদিন কর্মচানীদিগকে কয়েক ঘণ্টা 
করিয় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হুইবে, ইহাই জধিদার- 
বাবুর আদেশ । এই অঙ্জায় আদেশের প্রতিবাদে হরিমোহন- 
বাবু কি করিবেন তাহা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। 
আজই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সকাল দশটা হইতে ছয়টা 
পর্য্যন্ত খাটিতেছেন। সন্ধ্যায় বঙ্গুদের সঙ্গে হ-এক দান দাবা 
না খেলিলে তাহার ক্লান্তি দূর হয় না) যথাসময়ে চা. না 
পাইলে মাথা ধরে। | 

একবার ভাবিলেন, এ ছাই চাকরি ছাড়িয়া দিই, এই অভায 
অত্যাচার আর অহ হয় না । কিন্তু দীর্ঘ ত্রিশ বংসর এমনি 
করিয়াই কাটিয়াছে। যে খাওয়ায় (হোক না শ্রমের বিনিময়ে) 
তাহার অত্যাচার সহ করিতেই হইবে, অন্ততঃ যত দিন পর্যন্ত 
অন্ত অন্নদাতা না জোটে । এই ভাবিয়া তিনি এইবারের মতও. 
কর্মে ইস্তফা না দেওয়াই স্থির করিয়া টাকা আনা পাই-এর 
নবি দিবি করিলেন । 777 যা 












উজার বিখিলনাধ দিক মহা চিনাৰিত দেখাতে 1. 


-ওয়ার-ফণ্ডের অন্ত অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহাকে তুলিয়া, 


দিতে হইবে, ছেল! ম্যাজিপ্রেটের নিকট হইতে এই অনুরোধ 
আসিয়াছে । ম্যাজিষ্রেটের স্বহুরোধ মানেই আদেশ এবং । 
আদেশ পালন না কী 9 বাবুর বিবেচনার 

















[+ যে দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে তাহাদের উপর অত্যা- 
চার করিয়া টাকা সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। ম্যাজিস্রেটই 
তখন তাহার উপর উল্টা চাপ দিবেন। অথচ টাকা আদায়, 
_ তাহাকে করিতেই হইবে । এই সময় ম্যাজিগ্রেট সাহেবকে 
. চট্টাইলে আখেরে জযিদারীর ভাল হইবে না। তাছাড়া, তিনি 
নিন্ধে যদি মোটা টাকা আদায় করিয়া দিতে পারেন, তাহা 
হুইল তাহার দেয় টাকার অঞ্চটা কম হইলেও চলিবে ৷ পরের 
মাথার কাঠাল ভাঙ্চিয়। চাই কি র্রাক্ছাবাহাছর খেতাবটাও 
ছুটয় যাইতে পারে। এইরূপ নানা দিক ভাবিয়া কাগজ কলম 

ডা একটা তালিকা প্রণয়নে মন দিলেন । 

| দ্বিতীয় পর্ব 

ও 

=" রাজ্জীবলোচন মরিয়া হইয়া খাতা পেন্সিল গুটাইয়া 
ছে | সময় অতীত হইয়া গেলেও পিতা আসিলেন না 
মে অনেকটা আশ্বন্ত হইল এবং অঙ্কের খাতা! দেখিতে 


কিনূপে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে 
তাহাই ঠিক করিতে লাগিল । 









৪, হ্‌ 
"না, এইবার যোগে ভুল হুইতেছে। একটা হিসাব 
সাত বার করিয়াও ঠিক হইতেছে না। মাথার শিরাগুলা 
দ্প দপ করিতেছে । হরিমোহনবাবু উঠিয়া ফাড়াইলেন। 
তিনি আজ আর কাজত করিতে পারিবেন ন] । তাহাতে জমি- 
ছার বাবু চটির যান, তাড়াইয়া দেন সেও ভাল । মিকপদস্থ কর্ম 
চারা আসিয়া তাহাকে ছাকিয়া ধরিল, বলিল, “অন্ত সব 
 চাকুরেরা মাপ গি ভাতা পাচ্ছে। আমাদের মাগগি ভাতা 
পাওয়া তো দূরের কথা, নিয়মিত মাইনেও পাই না। তার 
ওপর না খেয়ে-দেয়ে আবার যদি এই অতিরিক্ত খাটতে হয়, 
র রিনা গেছি। আপনি এর প্রতিকার করুন ।” 

_ হরিমোহন বাবুও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, 










প্যাকেট সিগারেটের a ও সাত কাপচা উদবরস্থ এবং 
কাঁগন্ধ নষ্ট করিয়া যখন কাগজে-কলমেও চাদার অঙ্ক 
পাঁচ হাক্গারের উর্দ্ধে উঠাইতে পারিলেন না, তখন বাধ্য হইয়াই 
চৌধুরী মহাশয় ম্যাজিছ্রেট সাহেবের উপর চট্টয়া উঠিলেন | এই 
আল্লায় আদেশ তিনি পালন. করিতে পারিবেন না, তাহাতে 
৷ তাহার জমিদারীর অনৃষ্ঠে যাহাই লাক | এই বলিয়া তিনি 








. কিরূপ চোখা-চোখা কথা শুনাইবেদ, তাহাই বি 


























ভঙ্গিতে লাগিলেন । এমন সময় হুরিমোহন নিরীহ মেষ- 
শাবকের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চালনে গৃহে আসিয়া প্রধেশ 
করিলেন এবং জমিদারপুক্ষবকে আভূমি প্রণাম করিয়া বিনীত 
কঠে অপর কারী কি বলিতেছে তাহাই দি বদন 
করিলেন । সা 
নিখিলনাথ ভ্ৰুকুটি করিয়া কহিলেন, রি? ! 
আর অস্ত নেই । সরকার-বাহাছুর মাস গি ভাতা দিচ্ছেন ।। কেন 
দিচ্ছেন? না, তাড়ায় তাড়ায় নোট ছাপান হচ্ছে। ছু" 
করে কর্মচারীদের দিতে তার আর আটকাবে কেন 
য়ীর| মাগ গি ভাতা দিচ্ছে, কেন? না, এক টাকার খ্রি 
একশ টাকা পাচ্ছে, তার থেকে হুণচারটা! দ্বিতে ত 
কাবে কেন? আর জমিদারদের বেলায় কি হচ্ছে? এ 
পয়সা খাজনা আদায় হচ্ছে তাদের ? কিন্ত খরচ কেমন 
বেড়েছে দেখছ তে? তারপর আবার টাদা। চাদ দিতে 
যে জমিদারী নীলামে চড়বে সে খবর রাখ কেউ ? 


হরিমোহন সবিনয়ে সমন্ত ব্যাপার স্বীকার করিয়া লই 
এবং কর্মচারীদের এইরূপ অন্তায় আবদার যে শর্ার 
তাহা অকপটে প্রকাশ করিলেন। | 

নিখিলনাথ কহিলেন, “তুমি পুরাতন এবং : বিশ 
বলেই বলছি, কর্মচারীদের কাছ থেকে ওয়ার-ফণ্ডের জন্ক 
চাদ তুলে দিতে হবে । আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রজ্াঞ্চের 
থেকেও মোটা রকম চাদ আদায় করে দেওয়া 
বুঝলে ? তা না হ'লে আমার আর মান থাকে না। হাজার 
পঞ্চাশেক যদি আদায় করে ছিতে পার তবে তোমার বিষয়, 
বিশেষরূপে বিবেচনা করা হবে । তোমার নামে যে চাদ! 
ধরবে সেট! আমার কাছ থেকেই নিও ।” এই বলিয়া ক 
দ্বিগকে জল খাইবার জন্য একখানা দশ টাকার. 
হরিমোহনের হাতে ্রিলেন। হুরিমোহন দশ টাকার 
রাখিয়া পাচ টাকার নোট একটি পকেট হইতে বাছি; 
এবং সেই. টাকা দিয়া নিমকি নাইয়া কিনি 
কির করিলেন । | 











উপসংহার 

নিখিলনাধ বাবু রাক্ষা-বাহাছর হইতে পারেন নাই, 
রায় বাহাহর হইয়াছেন । হুরিমোহনের গৌরব বৃদ্ধি না হইলেও 
আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। রান্ধীবলোচনের গণিত-শাস্ত্রে জ্ঞান বৃদ্ধি 
না হইলেও তাহার অন্ত একজন মি নাতি হইয়াছেন 









বাংলাদেশে কতকগুলি প্রাচীন পল্ীগাথা আছে। পূর্ব 
বঙ্গের দরল পল্লীবাসীর কাজের ফাকে ফাকে মনের আনন্দে 


এই গাথাগুলি রচনা করেছে। শিক্ষিত কবির শবাড়ম্বর, 
 ব্বাক্যালঙ্কার, ছন্দনৈপুণ্য এগুলিতে নাই বটে, কিন্তু ভাবের 
গভীরতায়, কাব্য-সৌন্দর্খ্যে, প্রাণের মাধূর্য্যে পল্লীবাসীদের এই 
ব্রচনাগুলি বাংলার কাব্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে। 

এই গাথাগুলির ভিতর দিয়ে বাংলা মায়ের প্রাণের সুর 
কানিত হয়ে উঠেছে; এগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন 
বিংশ শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতার আবেষ্টনী থেকে, ক্ৃতিমতার 
বন্ধন থেকে বছ দূরে চলে এসেছি; বাংলা-মায়ের স্টামল 
বায়ে বরে রাখালের বাটি তমছি।, 
_.. পল্লীকবিদের পাশে দাড়িয়ে পল্লীর মহিলা কবিরাও এই 
 কাব্যভাঙারে সম্পদ দান করেছেন । মহিল1 কবি চন্দ্রাবতীর 
লেখা দরস্য কেনারাষের কাহিনী পল্লীগাথার একটি অমূল্য 
সম্পদ । 
_.! অয়মনদিংহের দুর্দান্ত দঙ্্য কেনারাম কেমন করে চক্রা- 
বীর পিতা ভক্ত বংলীদাসের সংস্পর্শে এসে সাধু কেনারামে 
পরিণত হ’ল তাই এই কাহিনীটির বিষয়বন্ত। 

চঙ্জাবতীর রচিত কাহিনীটি এই--খেলারাম নামে এক 
রি ্রান্মণ বৃদ্ধ বয়সে মনসাদেবীর আরাধনা করে এক পুত্র 
করেন। পুত্রের নাম রাখেন কেনারাম। পরম আদরে 
তি পুত্রকে লালন-পালন করতে থাকেন। কিন্তু জন্মা- 
হুর্ভাগ্য কেনারামের সাথী । যখন তার বয়ন মাত্র সাত 
তখন তার মা মার! গেলেন, পিতা ছুঃখে-শোকে যুহুমান 
শিশু কেনারামকে মাতুলালয়ে রেখে সন্যাস নিয়ে সংসার 
(করে চলে গেলেন । মাতুলালয়ে বাসও কেনারামের অদৃষ্ট 
বিন ঘটল না। দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কেনা- 
: রামের মাম! পাচ কাঠা বানের পরিবর্তে ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ 
(কি বাধ্রর কাত বেদে নি বে বিলে: 
এর পর থেকে ঘটনাগ্ুলি দ্রুত নাটকীয় রূপ নিতে আরম্ভ 
_কযেছে। : তৃতীয় দৃষ্যে দেখি গরীব ব্রাহ্মণের অনাথ ছেলে 
কেনারাম ডাকাত হালুয়ার হাতে মানুষ হয়ে দুর্দান্ত দস্যুতে 
পরিণত হয়েছে। তার শরীর মন দুই-ই বদলে গেছে । গারো 
পাহাড়ের নীচে মলখাগড়ায় পরিপূর্ণ বিরাট জঙ্গলে সে ডাকাতি 
বেড়াচ্ছে। তখন তাকে দেখতে হয়েছে-_. 





















A ৱাৰণের মত হৈল অতি বলবান |" 
২ __ পাপ কারে কর নাহি জানে কেনারাম। 5. 
উর ক্স 
তবুও পথিক সামনে পড়িলে তখন । 
হরয অন্তরে মারে ধনের কারণ ।” 


চতুৰ্থ দৃস্যে দেখি ডাকাত কেনারামের  বিচরণ-ভুমি সেই 
বিস্তৃত অরণ্যের ভিতর দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভক্ত লাধু বংশী- 
দ্লাস শিষ্যদলকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান গান গাইতে গাইতে চলে- 
ছেন। ভগবানের নাম গানে তিনি এমনই মত্ত যে তর, 
নির্জন প্রাঙ্গণ কিছুই তার মনে নাই। 3 
এমন সময় দস্থা কেনারাম সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মত 
দলবল নিয়ে তার পথ আটকালে । বংশীদাষের ভক্তেরা ভয়ে 
থর থর করে কাঁপতে লাগল, টা 
অস্তরে পার্থিব ভয়ের স্থান নাই। 
ঘন্্যুর উদ্ভত খাঁড়ার নীচে দ্বাড়িয়ে তিনি: বললেন__ 
“আমার মত দকিজ্র ব্রাহ্ষণকে মার তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তার 
আগে বল তুমি কি জন্ত নরহত্যা করে এত পাপ সঞ্চয় করছ। 
যে ধন তুমি উপার্জন করছ তা নিয়ে তুমি কি কর?” . 
সতত্যুভয়হীন সন্ধ্যাপীর এই প্রশ্নে দন্ধ্য চমকে উঠল । সেত 
এ ভাবে কোন দিন ভেবে দেখে নি। ছোটবেলা থেকে দে 
পশুর মত জঙ্গলে জঙ্গলে নরহুত্যা করে বেড়াচ্ছে। সে পাপ- 
পুণ্য জানে না, হিতাহিত জানে না। তারও অন্তরে যে সুপ্ত 
সাধু-প্রব্বত্তি আছে এ কথা আক্ক সন্স্যাসী তাকে প্রথম স্মরণ 
করিয়ে দিলেন । সন্ব্যাসীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলল-_- 
“দারা পুত্র কিছু মোর নাই। 
মানুষ মারিয়া আমি বড় সুখ পাই ॥ 
ধনে নাহি প্রয়োজন টাকায় নাহি কাম। 
মানুষ মারিয়া মোর হইল সুনাম ॥” ৃ 
সন্যাসী বললেন-_“কিন্ত টাকা নিয়ে তুমি কি কর 1”. 
দস্যু উত্তর দিল-_“টাক! জে মাটির গর্ভে লুকিয়ে রাখে। 
ভোগ করে না পাছে বিলাসী হয়ে পড়ে এই ভয়ে; দ্বান করে 
না পাছে অপরে তার সমান ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে এই ভয়ে |” 
সন্যাসী তাকে অনেক উপদেশ দিলেন । বললেন --“এমন 
বন নিয়ে তোমার কি লাভ আছে বল। এর জন্ত কেন তুমি 
নরহত্যা করে পাপ সঞ্চয় করছ 1” 
ল্যাসীর অধিময়ী বাণী দন্যুর অস্তঃকরণকে বার-বার 
জাগিয়ে তুলতে চাইলেও পাপ প্রবৃত্তিগ্চলি সহন্দে পরাক্ষিত হতে 
চায় না। কেনারাম ঠাকুরকে বললে--“ঠাকুর ওসব পাপ- 
পণ্যের কথায় তুমি আমায় ভোলাতে পারবে না। মান্য মেরে 
আমার ন্ুখ--আমি তাই করব।” এই বলে বংশীধাসকে 
কাটবার জন্ত খাড়া উচু করে দাড়াল । 
তখন বংশীদাস বললেন--“কেনা, আমি শেষবার ভগবানের 
নাম গান করব, আমায় মারবার আগে সেইটুকু সময় দাও ।” 
কেনারাম বলল, “আচ্ছা, তাই হোক্‌।” 
পঞ্চ দৃষ্যে দেখি সেই বিরাট অরণ্যের মাঝে একছিকে, 


. বংখীদাস দলবল নিয়ে মনসার ভাসান গান গাইতে বসেছেন 
| আর অপর দিকে কেনারাম দ্র দল নিয়ে বসে গান, 










চিয়া রব বসিল ডালেতে । 
মনসা ভাসান গায় অঞ্জনার সুতে ॥” 







্ঃকরণও্ড তেমনি স্তরে স্তরে দ্রব হতে লাগল । দে গানের 
র দ্্যুর অন্তরে প্রবেশ করে এতদিনের জমাট কাঠিক্ দূর 
রেদিলে। হৃদয়ের ঘোর অন্ধকারে কুর্য্যোদয় হ’ল । 
গাহান শুনিয়া কেনা ভাবে মনে মনে । 

সাক্ষাৎ দেবতা বুঝি নামিত! ভুবনে ।” 

গান শেষ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে কেনার পাপজীবনও শেষ হ'ল। 
অধীর হয়ে বংপীদাসকে গুরুর পদে বরণ করে 
স্থ্য পাপক্জীবন ছাড়তে চাইল। কিন্তু আজীবন পাপ 
বুঝতে পারে না কেমন করে পুণ্যপথে চলবে । 
ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখি সে বংশীদাসকে বলছে__“ঠাকুর আজ 
স্ত মানুষ মেরে যত ঘড়া ঘড়া ধন রোজগার করে মাটির 


করেছ তা নিয়ে আমি কি করব। আমি যে ধন 
হি কাধ পানে? 
“সে ধনের কাছে দেখ এই সব ধন। 
মানিকের কাছে যেন ছিসের মতন |” 
আরও বললেন-_-“কেনা, সারাজীবন শত শত নরহত্যা 
_ক্ষরে তুমি যে পাপ করেছ সে সব তোমার সঙ্গে যাবে, সেকথা 
তখন অন্থশোচনায় অধীর হয়ে কেনারাম ঘড়ার পর খড়! 
উদ্যত খাঁড়া মাথার উপর তুলে বংশীদাসকে ডেকে বলল 
কত পাপ করিয়াছি লেখা ভুখা নাই। 
আমার যতন পাপী ভ্রিতুবনে নাই ॥ 
কত লোক মারিয়াছি এই খাও! দিয়া । 
আপনি মরিব আজি দেখ দীড়াইয়াঁ।” 
এতক্ষণে কেনার অহুশোচনার পাত্র পূর্ণ হ'ল। অন্তরের 
পাপ অহ্থশোচনানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গুরু তাকে 
ডেকে বললেন--“কেনা আর কার্য নাই।” 
স্বান কইরা আস তুমি মুক্তি মন্ত্র দেই।” 
_বংণীদাস তাকে দীক্ষামন্্র দিলেন । দুর্দান্ত দস্্য কেনারাম সাধু 
. বংশীদাসের একান্ত ভক্ত হয়ে পুরবাসীর দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে 
₹| করতে লাগল । তার এমন পরিবর্তন হ'ল যে__ 
_ প্যারে দেখ্যা দেশের লোকে আগে পাইত ভয় 
তাহারে ডাকিয়া লোকে গীত গাইতে কয় ॥ 
. যাহারে দেখিলে লোকের উড়িত পরাণ । 
মিলে তাহার গান গলয়ে পাষাণ ।” | 
] রি অবিকাংশই নরনারীর প্রেমকে বিষন্ধ 









অনেকটা নীরস, তবুও সমগ্র গাখাটিতে কত: ও 


ছে 1 জাবি এই নাধাটিতে প্রচলিত আদ 
নি, নরনারীর প্রেম এই গাথার স্থান পায় 








কত সহজে ফুটে উঠেছে । 


আড়ম্বরশুন্ দু'একটি সরল কথায় চন্দ্রাবতী গাথাটির মাঝে 
মাঝে কত বিচিত্র চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন । কেনারামকে 
ডাকাতের হাতে বিক্রী করবার সময় দেশে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ 
হয়েছিল চন্দ্রাবতী মাত্র একছত্ে তার কত সুন্দর বর্ণনা 
করেছেন 
“এক মুটি ধান্ত নাহি গৃহস্থের ঘরে। 
অনাহারে পথে ঘাটে যত লোক মরে॥ 
আগে ত সবশ্ষের ফল করিল তোখন। ৩ 
তাহার পর গাছের পাতা করিল ভক্ষণ ॥ 
পরে ত ঘাসে ত নাহি হইল কুলান। 
ক্ষুধায় কাতর হৈল যত লোক জন ॥. 
গরু বাছুর বেচিয়া খাইল হালিধান । 
স্ত্রী পুত্র বেচে নাহিগো গণে কুলমান ॥* রর 
অতি সামান্ত ছু-এক কথায় কবি ডাকাত কেনায়ামের 
রূপগুণ ফুটিয়ে তুলেছেন __ রা 
“হাত পার গোছা তার গে! কলাগাছের গোড়া। 
আসমানে জমীনে ঠেকে যখন হয় খাড়া ॥. 
কৃষ্ণবণ দেহ তার পর্বত প্রমাণ । 
রাবণের মত হৈল অতি বলবান ॥ 
শিশুকাল হতে সে না জানে দেবতার ॥ 
ভালমন্দ ভেদ নাই তার সীমানায় ॥ 
পাপ কারে কয় নাহি জানে কেনারাম। .. 
স্ত্রী পুত্র নাহি তার নাই পয়সার কাম ॥  .... 
তবুও পথিক সামনে পড়িলে তখন। . 
হুরষ অস্ত্রে মারে ধনের কারণ ॥ 
বাধ যেমন মারে জন্ত খেলিয়! খেলির]।. 
এহি মতে মারে ছু মানুষ ধরিয়া ।* 


সাধু বংশীদাসের হবিখানিও অল্প কথায় সুন্দর হয়ে 
উঠেছে। নলখাগড়ার বিস্তৃত জঙ্গলে সন্ধ্যার অন্ধকারে সাং 
বংশী্ধাস চলেছেন --- 
“এ অকেতে নামাবলী সী বেশ: 
‘ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জটা কেশ ॥ 
আগে আগে যান পিতা পাছে শি্তুচয় ॥ 
প্রেমানন্দে হস্ত তুলে কেহ গলা ধরে। 
কেহ বা অশ্রুতে ভালি পড়ে ধর! "পরে । 
না জানে কোথায় তারা গান গাইয়া যায় । 
কোথায় আইল নাহি চক্ষু তুলে চায় । 
দৃত্তের পর দৃষ্তে চন্দ্রাবতী যে নাটকীয় বাত-প্রতিধাত্ে 
 স্টটি করেছেন তাও অপূর্ব্ব। প্রায় প্রতি এক 
_চৰকণাৰ বটনার অবতারণা করা হয়েছে। ছ 


































টির নীরস এক- 


রর লয়ে পালিত বালক পরের রং শি চারটা বাযার বিগ ন মনের যে সুন্দর বিশ্লেষণ 
রে দৃশ্যে পাঠক নার কিক, ডাকাত-দলের অর্ধারের বেশে, করেছেন, তাঁর চরিত্রে কঠোর কোমলের দমাবেশের যে 
যা বিরাট্‌ জঙ্গলে হাসিমুখে নরহত্যা করে বেড়াচ্ছে । নিপুণ ছবি এঁকেছেন তাতে ভিনি প্রথম শরীর শিল্পী বলে 





“হইল ডাকাত কেনা দুৰ্দান্ত এমন । | গণ্য হবেন। 
রি রত রাজার ন te * জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সই মাধবসমালের সংশহীদ বহার 
রিয়া বেড়ায় কেনারাম নিরন্তর । আলয়ে পালিত হয়ে কেনারামের অন্তর এমন বিবেকশুন্য হয়ে. 
টি উঠেছিল যে পাপ- পূণ্য ধৰ্ম অধৰ্ম্ম কাকে বলে তাই পে জানত 
_ নৌকা বাহিয়া সাধু ভাটি গাঙ্ষে যায়। 





ধন রত কাড়ি লইয়া সায়রে ভূবায় ॥ না। তার ধনমানে লোভ নাই, স্ত্রী পুত্র নাই অথচ খেয়ালের 
তার পরের দৃশ্যে পাঠক আতঙ্কে শিউরে উঠে দেখে সা বশে প্রতিদিন নরহত্যা করত। কেন যে নরহত্য করছে 
bs তা নে নিজেই জানত না। এ এক অদ্ভুত মনোভাব । 
মদ মামগানে. বিভোর হয়ে সেই বিভীষিকাময়ী জঙ্গলে 
চলতে চলতে পড়েছেন দন্গ্যর উদ্ভত খাঁড়ার নীচে। এই কঠিন পাষাণ-মনের ভিতরেও যে কোমলতার সিদ্ধ 
রঃ নিঝর লুকিয়ে আছে তা সাধু বংসীদাস বুঝেছিলেন 


“গাইতে গাইতে আইলা জালিয়! হাওরে। নি 
চারি দিক বেড়িয়াছে নলে আর খাগরে ॥ তিনি কি ভাবে সেই পাষাণ-মনকে গলিয়ে দণ্যকে পরমতক্ত 
মানুষের নাই নাম গন্ধ অষ্ট প্রহর জুড়ি। পরিণত করলেন চন্দ্রাবতী তার সুন্দর ছবি দিয়েছেন। সাধু 
মল আর খাগরে সব রহিয়াছে বেড়ি ॥ বংশীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপথনের ভিতর দিয়ে 
_ দৃরেতে উঠিল ধ্বনি জয় কালী নাম। আমরা প্রথম বন্যার মনস্তত্বের সন্ধান পাই । ম্ৃত্যুতয়হীন 
_ সন্মুখে দাড়াল আসি দ্য কেনারাম ॥ প্রশ্বে কি ভাবে দন্যুর জড় অন্তরের চেতনা হ'ল, অন্তরের 
3 পাছ হইয়া খাড়া রয় দস্যুগণ যত। সাধুপ্রবৃত্তিস্তলি জেগে উঠল, কি ভাবে সাধু ও অসাধু ভাবের _ 
কমর বান্ধা মালকোচা খাণ্ডা! লইয়া হাত ॥” মধ্যে দ্বন্ব আরম্ত হ’ল, চন্দ্রাবতী তার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন । 
এক মুহূর্ত পরেই বুঝি সাধুর মাথা অন্ধকার জঙ্গলে লুটয়ে শেষ দৃষ্যে সাধুর অমৃতময় নামগান দগ্থ্যর কঠোর অন্তরের 
পড়ে--হঠাৎ দৃশ্ঠ বদলে গেল, পাঠক বিশ্বয়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখল পাপপ্রবৃতিগুলিকে যে ভাবে দমন করল, পুণ্য প্রব্ত্িগুলি 
ই ত জঙ্গলে বিস্তৃত তৃণাসনে বলে সাধু নামগান জাগিয়ে তুলল তাহা পড়ে আমাদের মনে হয় চন্দ্রাবতী মা 
1 মাথার উপর অসংখা তারাভর! আকাশ চাদোয়! চরিত্রের যে হুক্ম বিশ্লেষণ করেছেন, তার জ্বটিল মনোভা! 
হয়েছে, te পাখীরা গানের সুরে যুদ্ধ হয়ে ডালে এসে অপুর্কা পরিচয় প্রকাশ করেছেন জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেও : 
বসেছে, দহ্য কেনারাম হাতের খাও মাটিতে ফেলে তন্ময় এমন খু কমই দেখতে পাওয়া যায়। নী 
হয়ে সে গান শুনছে, তার চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল অতীতকালে যখন পল্লীগায়ক. ভাবুক পঙ্গীবাসীদের 
গড়াচ্ছে। মাঝখানে বসে ভাবগস্তীর সুরে এই গাথা গান. করতেন তখন 
অবশেষ দৃশ্যে পাঠক দুর্দান্ত দ্য কেনারামকে দেখতে সরল পল্লীবাসীদ্দের হৃদয় কোন্‌. স্বর্গরাজ্যেই না উঠে যেত। 
পায় সাধু বংশীদাসের একান্ত ভক্তরূপে। পুরবাসীর দ্বারে এই গাথা শুনতে শুনতে কতশত ভাবই না তাদের হৃদয়ে 
হারে যদ বাজিয়ে নাগান করতে করতে ভিক্ষা চাইছে । খেলে যেত । অনাথ বালকের দুঃখে তারা কখনও বা অশ্রু 





































বদ বাজাইয়া কেনা বাড়ী বাড়ী ঘুরে । বিসৰ্জ্জন করত, কখনও বা নরহত্যাকারী দুর্দান্ত দস্গ্যর কার্ধ্য- 

-. কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি “মুক্তি ভিক্ষা চাই । কলাপ শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠত, কখনও বা গভীর জঙ্গলের 

এক রি চাউল পাইলে খুসী হুইয়া যাই” মধ্যে সাধু -বংশীদাসের মনসা-ভাসান গান শুনে. ভক্তিতে 
পুতি মাইক তেৰা চকে জারজ । বিগ্ললিত হয়ে যেত। . 

_ নাইচ পাইয়া ফিরে যেমন ভাবের পাগল ॥” প্লীগাথাগ্চলি যে আমাদের : টি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 


হণ প্র দু নি নর bail ৪ টান সম্পদ এ কথা বিংশ শতাব্দীর সুধীসমাজও শ্বীকার করেন। 















































এ Ee অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায় ্‌ 
লা, মালয়, ঈঃ ইণ্ডিজ, সিংহল প্রভৃতি স্থানে রবার 1৪6%) কালো, জিঙ্ক অক্সাইড (Zine oxide) সাদা আর 
বৃক্ষ জন্মে । উহাদের গায়ে আঘাত করিলে এক প্রকার কষ অক্সাইড ( [1০০X৫০৪ ) লাল বর্ণ উৎপাদ্ধন করে।. 
: বাহির হয়। উহাই প্রকৃতপক্ষে রবার। এই কষটি প্রথমে আমেরিকার লক্বপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চার্লস গার ধার. 
দেখিতে ঠিক ছুধের মত, তখন লেটেক্স (1969) নামে অভি- সম্বন্ধে যথোপযুক্ত গবেষণা করিয়াছেন। ভালকানিজেশন 
হিত হয়। লেটেক্স প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক জলযুক্ত রবার। প্রণালীটা তাহারই দান। আজ সমন্ধ জগৎ লী দান: পারা 
এসেটিক বাঁ ফরমিক এসিডের সাহায্যে ইহাকে জলযুক্ত করা করিয়াছে। 
| এই জলমুক্ত রবারই কুচুক (Caoutehouc) নামে রবারের কিছু-না -কিছু প্রয়োজনীয়তা আমর! স্‌ 
পরিচিত । কুচুককে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফেলিয়া ভব করি। কিন্তু ইহার বিরাট্‌ চাহিদার মূলীভূত ক 
'_ব্যবহারোপযোগী রবার প্রস্তুত হয়। যানবাহন । রবার টায়ার, রবার টিউব হুনিয়া ছাইয়! ফে 
“কুচুক লক্ষোচন-প্রসারণপীল নয় এবং সামাল তাপ বা জলীয় য়াছে। এই প্রধান চাহিদাকে বাদ দিলে অব 
হাতিয়ার তালে হইয়া উঠে। এই সমস্ত দোষ সংশোধনের জন্ীয়তাঁও কম নয় । ইহার অত্যাশ্চর্য্য কয়েকটি € 
জর ভালকানিজেশন (৮ 01087158607) নামক একটি রাসায়- মনুষ্জাতির পরম সম্পদ করিয়া রাখিয়াছে । রবার সঙ্কোচন 
নিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় দিতে হয় । - কীচা রবারের সঙ্গে গন্ধক- প্রসারণশীল, নমনীয়, মজবুত ও স্থায়ী ৷ ইহা বি্যুৎবাহুক 
মিশ্রণ পদ্ধতিকে ভালকানিজেশন বলে। গম্বকের পরিমাণ নহে, কিন্ত জল-অভেছ বায়ু-অগম্য (8171121)0) এবং এসিড 
করে বাঞ্চিত রবারের গুণাগুণের উপর । গন্ধক যত গ্রাহক। এতগুলি গুণবিশিষ্ রবার আমাদের নানা ক 
দেওয়া হয় রবার তত শক্ত হয়। ইবনাইটে (৮০৮৮০) আসিতেছে। ইহা ত্বারা গরম জলের ব্যাগ, বরফ ব 
বেশী পরিমাণে থাকে । গন্ধক ছাড়া আরও পাছুকা, জ্ল-অভেন্য কোট, অঙ্থ-পাছুকা, দস্তানা, জলবাহ 
রব রবারের সঙ্গে সংযোগ করা প্রয়োজ্জন হয় । নল, মেঝে ঢাক্‌নী, নকল চর্ম, স্পঞ্জ বা শোষক, খেলনা, রং 
। রবারের স্থায়িত্বের দিক দিয়া, কখনও মূল্য বাঁ ব্যাগু, রবার কুশন, গ্যাসবাহক নল ইত্যাদি বহুবিধ লী 
কি সার করে। কার্বন ব্যাক (08100 প্রস্তুত হইতেছে । 
















an! | নি & খ পেরঞ্চেত ৪ কে 
দত গুলি ন ধশ নির্দোষ হে উজ 








কোদ দেলে রবি এরপ জানে: বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন 
ভরপুর থাকিয়া দেশের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। বর্তমান সত্যতা 
কিন্তু ভৌগোলিক বিধান মানিতে রাজী নয়। যে রবার 








মায়ে জন্মে তাহার প্রয়োজন জার্সেনীও অনুভব করে । . পর- 
মুখাপেক্ষী হইয়! থাক বর্তমান সভ্যতার ধাতসহ নয় | বিচক্ষণ 


রাসায়নিক প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। 


একবার একটি পদ্দার্থ পরিশ্তদ্ধাবস্থায় হস্তগত হইলে উহাকে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফেলিয়া! বিশ্লেষণ করা ও উহার গঠন- 
কৌশল অবগত হওয়া বর্তমান রাসায়নিকের পক্ষে খুব কঠিন 
নয়। ইংরেজ রাসায়নিক প্রথমতঃ রবার হইতে আইসোপ্রিন : 


নামে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত রবারের মূলীভূত পরার্থটি ২ 


উদ্ধার করেন এবং প্রমাণ করেন যে এই আইসোপ্রিনের অণু- 
গুলিই নিজেদের মধ্যে যোগসাধন করতঃ রবার-রূপ ধারণ 
করে। ইংরেজের পন্থা অনুসরণ করিয়া জার্দেনী, রাশিয়া ও 
আমেরিকা গভীর গবেষণায় রত হয় এবং উহারা প্রত্যেকে 
কিছু কিছু কৃত্রিম রবার প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিতে সফলকাম 
হয়। বলিতে কি, বৃক্ষরস হইতে যে বারের জন্ম ও প্রসার, 
তাহা এখন প্রত্যেকটি রসায়নাগারের অমূল্য সম্পত্তি হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ত্রম রবার কিছু দিন হইতে বাঞ্জারে চালু 
ছিল, কিন্ত প্রাকৃতিক রবারের চেয়ে কোন কোন অংশে 


উৎকৃষ্ট হইলেও মুল্যে সমকক্ষতা স্থাপন করিতে পারে 


নাই। মালয়, ঈষ্টইঙিজ মিত্রপক্ষের হস্তচ্যুত হওয়াতে এ 






অচল জ্বিনিষই যথেষ্ঠ সচল হইয়া উঠিয়াছে। জান্দেনী টা 


ও রাশিয়া সম্ভবতঃ যুদ্ধের স্থচনায়ই কৃত্রিম রবার সম্বল 
করিয়া আসরে নামিয়াছিল। আমেরিকাতে কিছু প্রাকৃতিক 
রবার জন্মে সত্য, কিন্তু যুদ্ধ প্রচণ্ড ও ব্যাপক হইয়া উঠিলে 
উক্ত সামান্ত সম্বলে কুলাইবে কেন? এ সময় তাহাকেও 
কৃত্রিম সম্পদের উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয় । 


কৃত্রিম রবার প্রস্তুতির কয়েকটি প্রণালী আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । একটি প্রণালীর প্রধান উপাদান অঙ্গার, চুণাপাখর, 
লবণ ও জল । সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রথাটি অত্যন্ত জটিলতা পূর্ণ | 
এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে অঙ্গার ও চুণাপাথর প্রচণ্ড বিদ্যুৎ 
তাপে প্রথমতঃ ক্যালসিয়াম কারবাইড রূপ ধারণ করে। কার- ' 
বাইড হইতে জল সংযোগে এসিটিলিন গ্যান পাওয়া যায়। 


এই এসিটিলিনই নানাবিধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া রবারে পরিণত 


হুয়। প্রকৃত পক্ষে এসিটিপিনকে ববারের উৎপাদক. বলা 


যায়। আমেরিকায় যেখানে এসিটলিনের প্রাচুর্য দেখানেই 


রবার প্রস্তুতের বিরাট্‌ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এজন 
পেট্রোলিয়ামের খনি ও কয়লার খনির নিকটবর্তী স্থানগুলি 
রবারের জন্মভূমি হইয়! উঠিস্বাছে। 


অপর একটি প্রথামতে কোনু রি দেশে এলকহল বা 


সুরাসার হইতে ব্ববার পার নান হইয়াছে): রাসায়নিক 
ব্যাপারটা এখানেও জটিলতায় টু 
ভুল হয় না যে চাউল, আলু, কুট, গ 









রর না আহ সৰ্বশাস্রাণাং বোধাদলি নন 


সএকদা বাঙালী সন্তান সমগ্র ঠায় শান্ত মেধার চর 


আজ তাহা বলিয়া মনে হয়। কারণ সেই 
খানি নাক সিরা “কলি ফর ও 


A ধাতা এ ছিলে ] 


_ হিযো-লেসিথিন-ফস 


নেধাশক্তির পুনরুজ্জীবন্নে একমাত্র সহাসক 
স্নাযুদৌর্বল্য 
অনি প্রভৃতি রোগে বিশেষ 


সমস্ত সন্্ান্ত ওষধালয়ে পাওয়া যায় ? 





এ করে 
য়ুশক্তির উপরে 
ক্ষান্ললা প্রচুর সাকির | 


কৌশলী সেনাপতি 
চতুর রাউরপতিই 


SE R 11 


সকল সার্থক সংগ্ৰামে প্রয়োজন 
দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী 
অনমনীয় সামু শক্তিক ৷ 


@ 
লীন মগ. <! 
অমোঘ টনিক 


ম্যালেরিয়া ও ইন য়েঞ্জার পরে, গানে 
5: এবং তি দীহা ও যকৃতের 





 হুন্দর জমাট কানে be পোকার বোলারের লং পঃ মা 
টলতে বত হা মর হা ৃ : 


তি কগণ সেদিন একটি নুতন রবার আবিষ্কার করিয়া- ১২ 
|. ইহা শপে এই রবারের ছার! বহুদিনের “< DLS 


সংস্কৃতি বৈঠক 
গু1তয় বালিগ 
মিয়া থাকে । কোন কর্মচারী অতক্ষিতে ১৭, পণ্ডিতিয়! প্লেস, 1লিগঞ্জ, কলিক 


হেড আফিস- ভা উট: কি 


Cant? LN 5180857 ৯ > হজ ক DESO 


শাখা অফিস 


কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, 
বড়বাজার, ল্যানসৃডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, ' 
বরানগর, বাটানগর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, 
ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াং, ঘাটশীলা, 
বিষ্ণুপুর, 88: মদ ও নয়াদিল্লী । 
.. ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস 
মিঃ এস্‌, বিশ্বাস, বি, কম 














টা জে সস ৩*৯ পৃ । মূলা ২ ও ৬1০1 
55 শ্রস্থকারের নাম সাহিত্যসমাজে সুবিদ্িত, তার সপক্ষ আর. এ 
সমালৌচকগণ যেন সহযোগিতা ক'রে ভার খ্যাতি বাড়িয়ে দিয়েছেক। 
তিনি যে অতিশয় শক্তিমান লেখক তাতে বোধ হয় কারও সন্দেহ নেই। 
তথাপি গার লেখা অনেকের অপ্রিয়, তার কারণ, তিনি ভাষ! ভাব আর 
বিষয় নিয়ে বাল্যকাল থেকে আজ পর্যাস্ত যে পরীক্ষা করেছেন তা অনেক 


সময় প্রচলিত পদ্ধতি আর সংস্কারকে. লক্ষন করেছে। আমার ধারণা, 


ভার প্রাথমিক পরীক্ষার ফল সকল ক্ষেত্রে ভাঁজ হয় নি: তা তিনি নিজেও 
বুঝেছেন এবং দেজন্ত তীর জেখনীকে ক্রমশ; বশে এনে নিজের প্রতিভার 

উপযুক্ত পথের সন্ধান পেয়েছেন প্রথম থেকেই ভার রচনায় অসামান্যত। 
ছিল, কাজত্রমে তা পরিণতি লাভ করে পরিমার্জিত অনুগ্র ও শ্রীম্ডিত 
 হয়েছে। এ পর্যন্ত তিনি যত গল লিখেছেন ত থেকে কতকগুলি বেছে 
নিয়ে এই সংকলন প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন বয়সের রচন! হলেও সব 
..... খল্পেই দক্ষতা! ও মনীবিতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব আধুনিক 
ৰা সাম্প্রতিক” যাই হন, ভার এই গল্পসংকলনে কোন দলগত উগ্র লক্ষণ 
. নেই। দুই-এক স্থানে কিঞ্চিৎ রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গী পাওয়া যায়, ত! জেনেই 
বোধ হয় লেখক ভার এক নায়িকাকে দিয়ে আক্ষেপ করিয়েছেন --'রবীন্তর- 
লাখ একেবারে আমাদের মাথ! খেয়েছেন 1, 
.. এই সুদৃষ্ঠ হুখপাঠা নানা রসোজ্ছল বইখানি পড়লে সকলেই তৃপ্তিলাভ 
ৃ । 













: গল্পসংকলন- বে নস াবতী ২২, নধর 





- শতাব্দী--ভ্ীরমেশচন্্র সেন। 
বেনেটোল! লেন, কলিকাতা । 


বীনা পাহলিশাস, ৩1, 
মূল্য সাড়ে তিন টাকা। টি, 





বিস্তীৰ্ণ এক পটভূমিকায় এই উপগ্জাসের কাহিনী বিটা রঃ 
বাংলার বিলান অঞ্চলের একটি ছোট গ্রাম মঞ্জরীতে স্বদেশী 
যুগেরও বহু পুর্বে নমঃশৃদ্র ও হিন্দু মুসলমান কৃষকদের লইয়া: < 


ইহার গল্প । জমি-জম! চাষ-আবাদ কলহ-সখ্য ইত্যাদি সে গ্রামের 


সম্পদ ) মানুষগ্ুলি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হাসিকান্না সুখনুঃখ লইয়া 
জীবন কাটাইয়। দেয়। ক্রমে ক্রমে স্বদেশী আন্দোলন--সঙন্তরাসবাদ ॥. 
একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠে মঞ্জরী । কংগ্রেসের পুরোভাগে 
দাড়াইয়া মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন নবধুগের | 
সন্ত্রাসবাদ নূতন বিপ্লবের বহ্নিতে রূপান্তরিত হয়। আসে 
রাশিয়ার আদর্শে সাম্যবাদের টেউ-.প্রমিক আন্দোলন । ক্ষু্র 
মগ্তরীতে এ সবের স্পর্শ লাগে; মন্তরী শহরের অভিমুখে আগাইয়া 
চলে। চলচ্চিত্রের মত অসংখ্য নরনারী আর বহুতর ঘটনা 
শতাব্দীর একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত মিছিল” 
সাজাইয়া চলে। তার মধ্যে অটল মহিমায় মাথা উচু 
আছে প্রধান চরিত্র রাজেশ্বর । আরও কয়েকটি মহীরুহ এ 
বনম্পতির পাশে দেখা যায়। ত্রিগুণা, বৃন্দাবন, জ্যোৎক্সানাথ 



















বুদ্ধ ৫ কেকা ২% উঠ 





তা সনির নী অভ্র আবীর (৩য় সং) ৩7০ 
রঃ ্ ন্‌ বাংলার মেসে তয় সং) ৯০ পৌরাণিক নাটক বেলাশেষের গান (৩য় সং) ৯০. 
পরিনীতা। (২য় সং) ৯৪০ অভিষেক 1০ | বিদা্স আরতি (ও সং) ২৪০ 
মাকড়সার জাল ১৮০ ০৮১৬৯ তীর্থসলিল (যে সং). ৯৪০ 
1, তয় সং সাও 
রঃ টা ও ক্ষত্রবীর (৮ম সং) ১৪০ সা ্ রঃ | টি 
হত আগামী কান ১0০ তীর্থ-রেগ্ (সং) 
আশুতোষ সান্যাল মোহিতলাল মজুমদারের 






নে নন ক লট মঃ নং ন টং TB, কা 


"রূপং দেহি, জয়ং দেছি”--রূপের এই আরাধনা বিলাস-প্রচেষ্টা নহে। সুন্দর 
হবার স্গনিবিড় আহ্বান [মানুষ পেয়েছে তার অস্তর-পুরুষের কাছ থেকে । তাই, 
কোটর ছেড়ে প্রাসাদ-_বন্ধল ছেড়ে সে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসনকৃষণ । এ তার.কত- 
বড় গৰ্ব ও আনন্দ! প্রসাধন দ্রবাও ক্রমোন্ততির পথ ধরে অনেকদুর এগিয়ে এসেছে।.. 

ধতার পরিচয় পাওয়া যায় ঘরে ঘরে “রাজাজবা”র নিত বাবহারে। বিশুদ্ধতার 
ও বর্ণসস্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। তাই আজ প্রতি উৎসবে 
“রাজ্কাজবা”'র স্থান সবার{ উপরে । জাতি, ধর্ম ও বয়স নিব্বিশেয়ে ভারতনারীর 


প্রিয়তম প্রসাধন--সি, আর, দাশের রাজ্াজব! সিন্দুর, কুমকুম ও আলতা) 








বৈশিষ্ট্য ৮ আনন্দের রহ চরিক্র সমন্বিত ই us 
২ উপস্তাসধানিতেও তার সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন আছে। 
.... সহজ ভাবেই চরিত্রে ও ঘটনায় মিশাইয়া জাতির আয সকাল’ 
কথ! তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশ্য বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে 
সম্পূর্ণ বিকশিত করিতে গেলে আরও কয়েকটি খণ্ডের প্রয়োজন 
.. হইত। লেখক নে চেষ্টা করেন নাই। রাষ্ট্রীয় চেতনার 
কয়েকটি স্তর দ্রুত অতিক্রম করিতে হইয়াছে বলিয়া কাহিনীর 
সঙ্গে কতকগুলি চরিত্রকে বাধ্য হইয়| তিনি সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। 
কিন্তু মূল চরিত্র ও উদ্দেশ্য কোথাও ব্যাহত হয় নাই, এইজন্য 
.. উপন্তাসখানি ভালই লাগিয়াছে। 
8. স্বর্গাদপি গরীয়সী--( ২য় খণ্ড) । 
মুখোপাধ্যায় । 
মুল্য চার টাকা । 
আলোচ্য উপন্থাসখানি দ্বিতীয় খণ্ডেও শেষ হয় নাই । বাংলা 
হইতে মিথিলায় বালিকা-বধু গিরিবালার. কর্মক্ষেত্র প্রসারিত 
হইয়াছে । নূতন পরিচয়ে বিস্যয়ের সঙ্গে মনের প্রসার বাড়িতেছে ; 
নূতন রূপে নূতন আনন্দে ও নৃতন চেতনায় বালিকা মা কিশোরী 







শ্রীবিভূতিভূষণ 
জেনারেল প্রিটার্স এণ্ড পাবলিশার্ঁপ লিং। 










রবি পাঠক সাগ্রহ প্রতীক্ষা করিবেন । =! 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 





কীতন---জধগেন্দনাথ মিত্র । বিশ্বভারতী স্থালয়। ২, বাম 
চাট স্রাট, কলিকাতা । মূল্য আট আনা। { 
কীত'ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্সনাধ মিত্র মহাশয় টা 
বিশ্ববিষ্ঠা-দংগ্রহের অস্তভূক্তি এই পুক্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিমরের মধ্য বাংলা 
কীর্তনের শ্বরূপ, ইতিহাস, প্রকারভেদ এবং ধর্ম ও সঙ্গীতের দিক 
হইতে ইহার বৈশিষ্ট) ও গৌরব প্রভৃতি বিষয় বধাসন্তব দরলঙাঁবে বিবৃত. 
করিয়াছেন। এই পুস্তিক! পাঠ করিলে কীর্তন সম্বন্ধে সীধারণ পাঠকের 
কৌতুহল ও অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে 
অচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
পদচিহ্ন-: উল জান1। ঈগল গাবলিশাদ' ৩০৯, বৌবাজার 
ছুট, কলিকাতা। পৃ. ১৫১, মূল্য দুই টারা। দু 
আলোচ্য গ্রন্থে তেরটি গলপ স্থান পেয়েছে। ্গিণ পশ্চিম বের ছোট 3 
শহর, তাঁর বন্দর, .ক্যানেলের ধারের গঞ্জ,তাঁর ক্ষেতখামার এই গল্প 
গুলির পটভূমি । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সাম্প্রতিক মহ্বপ্তর বাংলার সাম! 






পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যে বিপর্যয় এনেছে--'দাগ’, ‘কুকুর 
‘অসুখ’, ‘সাল তামামি’ প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে লেখক তারই মম'প্তদ : 
আলেখ্য আঁকতে চেষ্টা করেছেন। তীর সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে। অন্যান্য ' 






আমাদের গ্যারাটটিড প্রফিট স্কীষে টাকা খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লা চজন 


“ নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর] হইয়া থাকে :-- 
৯ বসত্রর জন্য শতকরা বাষিক ৪০ টাকা 
২ বৎসঢেরর জন্য শতকরা বাধষিক ৫৪০ টাকা 
| ৩ বসঢরর জন্য শতকর। বাৰিক ৬7০ টাকা টি 
সাধারণতঃ ৫০ খু টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টি প্রফিট স্বীমে বি 0 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অত্র লাভ হইলে উ 
লাভের শতকরা ৫*২ টাকা পাওয়া যায়। | 
৯৪+ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার কিনি টা আমানত গ্রহণ করিয়া 





















কোন্‌ ক্যান ৩৩৮১. 












দুটি পাঠকের মনে বিশেষ - 


j কট রাবী ও ন, সময়,_-এই দোষটুকু কাটিয়ে 
ত পারলে তার গল্প ভবিষ্যতে আরও চিত্তাকৰ্ষক হয়ে উঠবে 


নার শ্রীতারাপদ রাহ! 
ৃ জকা লিক কিৱনাযৃতম “আরম ভৈরবানশ্দনাথ 
সম্পাদিত । হাওড়া, পোঃ বেলুড় মঠ--কালিকা শ্রম । 
রি টাকা 1 

১৪২ পৃষ্ঠার এই পুস্তকে এ্রত্রীদক্ষিণাকালিকা পৃক্গাপদ্ধতি, 
বিভিন্ন দুংপ্রাপ্য কালিকান্তব এবং সান্থুবাদ কালিকোপনিধৎ স্থান 
_পাইয়াছে ৷ শ্যামারহস্তাদি গ্রন্থের ভ্তায় ইহাও শক্তিসাধনপস্থীদের 
বেশ প্রয়োজনে লাগিবে। গ্রস্থারস্তে সহস্রারবাসিনী পরমশিব- 
সঙ্গিনী ইষ্টমূতির আলেখাটি সত্যই সাধকানন্দ্বধিনী ! 


শ্ত্রীউমেশচন্দ্র চক্রবস্তী 


যার! ছিল দিগ্িজয়ী__শ্রীযোগেন্দনাথ সুপ্ত । প্রকাশক 
আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য ১৮০ । 
এই বইখানির প্রচুর চিত্রযুক্ত বহিঃসৌন্দধ্য ইহার ভিতরের 
কাহিনী গুলিকে এক অনবগ্ঠ কূপ দান করিয়াছে ৷ ভারতের ও বাংলার 
জন দিগ্বিজয়ী বীর ও বীরাঙ্গনার গৌরবময় বীরত্বের কাহিনী 
তে কীন্তিত হইয়াছে । 'দিগ্বিজয়ী” গলে বাঙালী রাঙ্ত! ধন্মপালের 
পথে বিজয়াভিষান ও সার্বভৌম নৃপতিকপে প্রতিষ্ঠালাভ, 
ালীর বলে’ গৌড়রাজ কুমারপাল ও মন্ত্রী বৈদাদেবের নিকট 
























































তবে বিলম্ব কেন? 


গত পয়ষট্রি বৎসর যাবৎ 
আপনারা দেখিয়াছেন ঘে, 
দেশের নরনারীগণ “কুস্তলীন* 
ব্যবহার করিয়া তাহাদের 
কেশের নষ্ট-সৌন্দর্য্য উদ্ধার 
করিয়াছেন এবং আপনারা 
ইহাও শুনিয়াছেন যে, দেশের 
শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ 
পকুম্তলীনই” সর্ব্বোত্কুষ্ট কেশ- 
তৈল বলিয়া! স্বীকার করিয়া 
ছেন। এমন কি, কবিগুরু 
ৃ কুর পৰ্যন্ত রাও ষে-“কুস্তলীন” ব্যবহার 
5 মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে ।” আপনারা 
র” শ্রেষ্ঠতার কথা জানিয়াছেন, তখন আর 
ছেন কেন? আজই “কুন্তলীন” ব্যবহার করিতে 
f দেখিবেন ও বুঝিবেন যে, সত্যই 


Sle পদ্ম---8।॥ = গোলাপ-_-৫1০ 
. যুই-€1 চন্দন_৫॥০ 

কি ম্বস্রু« পারফিউমার 
৫২ ৪ আযহার ছাট, উনিনাতি 





মূল্য দুই * 






কামরূপ ও কলিঙ্গরাক্জের পরাজয়, বীরভূবনের বীর রং 
আনন্দচণাদের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রীর বরগাদলন, মেঘনার বুকে ভ্ীপুরের 
ক্দোর বায়ের সিত ভীষণ নোঁ-যুদ্ধে মোগল সৈন্যের পরাজয় 
প্রভৃতি কাহিনীগুল পড়িয়া বাঙালী বীরের জাতি নহে এই অপ- 
বাদ মিথ্য। মনে হয়। মুসলমানগণ যখন এদেশকেই মাতৃভূমি 
জ্ঞান করিয়! স্বদেশবক্ষার জন্য সর্ববস্বপণ করিত সেই জময়ের 
গৌড়-পাওৃয়ার স্বাধীন স্বলতানগণের অপূর্ব শৌর্ধোর কাহিনী 
“বাঙালী সুলতান" ও ‘দুর্গ একডালা'য় বর্ণিত হইয়াছে । এঁতি- 
হামিক তথ্যাবলম্বনে লিখিত এই বীব্ত্বগাথাগুলি কিশোরদের চিত্তে 
স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিবে। 
সোনার বাংলা-শ্রকনক বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ ও 
শ্রীঅমিঘ্রপ্রন মুখোপাধ্যায় । এ মুখার্জ্জি এণ্ড কোং, ২ কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য আড়াই টাকা । J 
আমরা গ্রীন, রোম ও ইংলগ্ডের ইতিহাস পাঠ করি, এমন কি 
পৃথিধীরও দূবদূরাস্তের দেশবিদেশের ইতিহাসও কৌতৃঃলের সহিত 
পড়িয়া থাকি, কিন্তু যে মায়ের কোলে আমরা জশ্গিয়াছি সেই, 
সোনার বাংল! সম্বন্ধে ভৌগোলিক ও এ্রতিহাপিক জ্ঞান বাংলার 
ছেলেদের অতি অন্ধ ও মীমাবদ্ধ। গোঁড পায়, সপ্তগ্রাম, তা. 
লিপ্তি, নবন্ধীপ,মুর্শিদা বাদ, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান গুলির এ্রতিহাসিক 
স্থৃতিজড়িত কতশত স্থান বাংলার চারিদিকে বিদ্যমান রহিয়াছে. 
আমরা তাহার কতটুকুই খবর রাখি। এই গ্রন্থে বাংলাকে 
পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া ইহার প্রত্যেক ইতিহাসগ্রসিদ্ধ 
নগরী ও গ্রামগ্ুলির ভৌগোলিক সংস্থান ও পুরাবৃত্ত বর্ণিত 
হইয়াছে। পাঁচটি বিভাগের প্রত্যেক খণ্ড পৃথক আকারেও 
প্রকাশিত হইয়াছে । শুধু ইতিহাস-প্রসিন্ধ স্থানগুলি নহে, 
বর্তমান কালের সমস্ত বিখ্যাত নগরী ও স্বনামধন্ত গুলীগণের 
জগ্স্থানসমৃহেরও বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে । এই সচিত্র 
্রস্থধানি বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে উপহার দিলে তাঁহাদের. 
জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে । 


হিং টিং ছট্‌ £__প্ীদেউকডি শশ্মা ওরফে প্রীজিতে্জনাথ 
ভট্টাচার্য্য । এম্‌, সি, সরকার এণ্ড সন্দ লিঃ, ১৪ কলেজ দো 
ক্লিকাত।। মূল্য ১1৭ 
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নর অখিল নিয়োগী, পরিচয়ে কবিতা ইহার 
ছেন ভীদজনীকাস্ত দাম। নূতনত্বের জগ শিশু-সাহিত্যে এই 
বইটি একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করিতে পারে। হাস্যরসের বর্ণচ্ছটার 
সহিত এরূপ চটুল অনুপ্রাসের ঘট! খুব বেশী চোখে পড়ে 
| দু-এক পওধৃক্ত নয়, দীর্ঘ গোটা কবিতা ব্যাপিয়া এক এক, 
রকমের অমুপ্রাসের ফুলঝুরি যেরূপ অবলীলাক্রমে ঝরিয়! পড়িয়াছে 
তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। দুই একটি নমুনা তুলিয়া না দিয়া 

. পারিলাম না। যথা := | 
*্টজ। চেপে গঙ্গাতে যায় গোবরা গণেশ গঙ্গো 
লুঙ্গী পরা ফুজি বাবা ধর্লে! তাহার সঙ্গ । 
* # * ক * 
রেঙ্কুনেতে ডেঙ্গু জরে পঙ্গু হল অঙ্গ! 
চাঙ্গা হতে তাইতো শেষে পালিয়ে এল বঙ্গ। 
: অথব1-- মিষ্ট কথায় তুষ্ট হয়ে গোষ্ঠ সৃষ্টি ছাড়া, 
- শিষ্ট হয়ে গৌস্ষটি ধরে লাগলো দিতে চাড়া । 
অথবা-_ সঙ্গী তাহার ফটকে ছোড়া ফস্কে বকাটে তারী। 
মটক! মেরে পটকা! ছু'ড়ে সট কে পড়ে বাড়ী ।” 

ঈশপের গল্প £-_্রীতারাপদ রাহা । আশুতোষ লাই- 
ব্রধী, কলিকাতা ও ঢাকা । মূল্য ॥* । 
. খিষ্ঠাসাগরের কথামালার দৌলতে ঈশপের নীতি-কথাগুলির 
ইত সকল বাঙালী ছেলেই সুপরিচিত। ইহার কতকগুলি 
গন গ্রন্থকার নূতন ভঙ্গীতে ছোটদের মনোরপ্রনের জন্ত লিখিয়াছেন। 
যাহাতে দ্বিত্তীয় ভাগ শেষ করিয়া অতি ছোটরাও সহজেই বুঝিতে 
পারে; এই উদ্দেশ্যে চলিত সহজ ভাষায় তিনি গল্পগুলি 
বলিয়াছেন । বইটি হাতে পড়িলে ছোটরা আগ্রহের সহিত 
. গল্পগুলি পড়িয়া ফেলিবে। পুরু কাগঙ্জে বড় বড় টাইপে ছাপা, 


_ ছবিগুলি উজ্জল কালিতে মুদ্ৰিত ৷ 
ৃ শ্রীবিজয়েন্দ্রকণ শীল 


যে দেশে যেতে মানা--শ্রতারাপদ রাহা, 
.. পাবলিশাস+ ১৪ বঙ্চিম চাটুজ্জ্যে দ্ীট, কলিকাতা । 
: চার আনা 1 


বেঙ্গল 
মূল্য একটাকা 


যাবতীয় শিরোরোগে অব্যর্থ । অতিমনোরম গম্ধযুক্ত এই তৈল করঞ ফল ও পল্পব, 
কেশরাজ, তৃঙ্গরাজ, আপাংমূল, প্রভৃতি টাক্নাশক, কেশবৃদ্ধিকারক, কেশের পতন নিবারক, কেশের অল্পতা দূরকারক, 
মস্তিষ্ক লিগ্ককারক, এবং টি মরামাস প্রভৃতি রোগবিনাশক বনৌষধি সমূহের সারাংশ দ্বারা আযুর্কেদোক্ত 
 কুঁচের পাতার ব্যবহার নির্দেশ কন্িয়াছেন। অধিকস্ত হস্তিদস্তভ 
অদ্ভুত কার্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৩ শিশি একত্রে ৫০ | 


চিরঞ্জীব “উবধালয়, গবেষণা বিভাগ্-_-১৭০, বহবাজার ইট, কলিকাতা। কোন: বি; ৰি ৪৬১ 


বরের আব; ল্‌ Re দেশে 


বাঙালী ডিটেকটিভ শেখর রায়ের দুঃসাহসিক অভিযান-কাহিনী 


বর্ণনা করিয়াছেন। সাম্রতিক বাংল! সাহিত্যে শিশুপাঠ্য সত্তা 
আযাডভেঞ্চার কাহিনীর অভাব নাই, কিন্তু তারাপদ বাবুর বইখানি 
ঠিক সে জাতীয় নহে। লেখক কতকগুলি আজগুরি ব্যাপারের, ্ 
বরণন। করিয়া সস্তায় বাজিমাত করিবার প্রয়াস পান নাই, আধুনিক 
কালের এঁতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় তিনি কাহিনীটিকে সুষ্ঠু 
ভাবে এবং বিশ্বাসষোগ্যরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নায়কের অভি- 
যান-পথের খু'টিনাটির বর্ণনা এমন দক্ষতার সহিত তিনি করিয়াছেন 
যে বইখানি পড়িয়। পড়িয়া শিশু-পাঠকের! একাধারে উপপ্তাস এবং 
ভ্রমণ-কাহিনী পাঠের আনন্দলাভ করিবে । ডন আমিগোর প্রাসাদ, 
মেলিল্লার দৃশ্য, মুবদের প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ ইত্যাদির চিত্তা- 
কর্ষক বর্ণনা শিশুদের কল্পনাকে বিশেষভাবে নাড়া দিবে |. আফ্রি-. 
কার মুরদের দেশের নৈসর্গিক দৃশ্তচিত্রও জায়গায় জায়গায় লেখ- 
কের হাল্কা তুলীর টানে সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবন, 
বিপন্ন করিষ। শেখর রায় কিভাবে নিষিদ্ধ দেশে পৌছিয়াছিলেন 
ক্রমবদ্ধমান কৌতৃহলের সহিত শিশুরা সে কাহিনীর হবাৰ 
করিবে। 














বাংলা বর্ধলিপি-_-১৩৫২। প্রীশিশিরকুমার আচা 
চৌধুরী । সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭নং পর্ডিতিষ প্লেস, বা লগঞ্জ, কলি- 
কাতা, মূল্য দেড় টাকা 







সংস্কৃতি বৈঠক গত বৎসর হইতে তথ্যসমৃদ্ধ এবং সর্বজন 
ইয়ার বুক প্রকাশিত করিয়। বাংলা-সাহিত্যের একটি অভাব পুর 
করিয়া আদিতেছেন। শিশিরবাবুর সম্পাদিত ১৬৫১ সালের . 
ব্ধলিপিটি প্রকাশিত হইবামাত্র সাময়িক পত্রসমূহে প্রশংসিত হয় 
এবং পাঠকমহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাহার জম্পাদনা- 
নৈপুণ্যে বর্তমান বৎসবের ( ১৩৫২ ) বর্ধলিপিটিও বৈশিষ্ট্যপূণ এবং 
অত্যন্ত প্রজোয়নীয় হইয়াছে । উপরস্ত “বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙালী’ 
নামক অধ্যায়টিতে এবার বহু নৃতন তথ্য সন্নিবিষ্ট ভইম়্াছে। 
দিন পঞ্জিকীর গায় ঘরে ঘরে এই পুস্তকের স্থান হওয়া উচিত । 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 





টাকের প্রথমাবস্থায় যে কোন 

[ কারণে কেশপতন, রাত্রে অনিদ্রা 
শিরোধূর্ণন, অকা লপ ক্ষ তায 
মাথাদদিয়া আগুন ছোটা প্রস্ৃতি 
কর্বীরপত্র, কুঁচপত্র, কুঁচফল, : 










প্রেমিকের চোখে তার প্রেমিকার মতো সুন্দরী নারী 
জগতে আর কে আছে। তেমনি স্বাস্থ্য যার অটুট, 
পৃথিবীর সব-কিছুই তার কাছে সুন্দর, স্ুখের। সমস্ত 
জগৎ আপনারও কাছে অপুর্ব আনন্দের মনে হবে যদি 
নিয়মিত ল্যাডকোভাইন সেবন করে’ আপনার 
শরীরকে সম্পুর্ণ স্ুন্থ রাখেন। 









ডি 8১৩৫২ ৪ 

টা হিন্দু সংগীত ॥ ॥শ্রপ্রমথ চৌধুরী ও গ্রইন্দিরা দেবী 

 প্রাচান ভারতের সংগীত চিন্তা ॥ প্রীঅমিয়নাথ সান্যাল 

কীর্তন ॥ শ্রীথগেন্দ্নাথ মিত্র 

বিশ্বের ইতিকথা ॥ এহ্থশোভন দত্ত 

ভারতীয় সাধনার এঁক্য ॥ ডক্টর শ্রশশিভৃষণ দাশগ্ুপ্ 

বাংলার সাধনা ॥ শ্রক্ষিতিমোহন সেন শান্্ী 

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর শরস্বকুমার সেন 

* নব্যবিজ্ঞানে অনিদেশ্িবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ লেনগুপ্ত 

প্রাচীন ভারতের নাট্যকল। ॥ ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ 
প্রতি সংখা আট আনা। পত্র লিখিলে ১৩৫* ও ৫১ সালে প্রকাশিত 

 বিশ্ববিদ্ঠা সংগ্রহ গ্স্থমালীর (১-৩৬) তাঁলিক! বিনামূলো পাঠানো হইবে । 










ববীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক কর্তৃক গীতাঞ্জলি, 
গীতিমাল্য, ধর্ম-সংগীত, জীবনস্থৃতি, ছিন্নপত্র, রাজা, 
ডাকঘর গ্রন্থ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্বের 
আলোচনা । প্রসিদ্ধ শিল্পী রদেনস্টাইন অঙ্কিত 
প্রতিকৃতি সহ। মূল্য এক টাকা বারো আনা 


্ীপ্রবোধচন্দ্র সেন 
 ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ' 


এই গ্রন্থে বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ 
আলোচনা করা হইয়াছে । বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে 
ফতরকম ছন্দ প্রচলিত আছে তার মধ্যে কোন্গুলি 
₹ রবীষ্জরনাথ কতৃক উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত এই গ্রন্থে 
তাহার আলোচনা ও সেগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা 
হইয়াছে । ররীন্-ছন্দের ক্রমবিকাশ তথা অন্তান্ত 
7. কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা, এবং বাংলা ছন্দের 
বিবর্তনে তাহার স্থান সম্বন্ধে আলোচনাও এই গ্রন্থে 
স্থান পাইয়াছে। মূল্য আড়াই টাকা 








কু নতি 


ছি 





জীবন-ঃ তু পরাথিকানন মুখোপাধ্যায। এ. মুখার্জী 
গু ব্রাদাস, ২ কলেজ স্বীট, কলিকাত। ৷ মূল্য আড়াই টাকা । 
এখানি কবিতার বই । লেখকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ রাজ্রোহের 
অভিযোগে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। দ্বিতীয়খানিরও কতকটা 
এ দশা ঘটে। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিতেছেন, “তারপর ধীরে - 
» ধীরে কবিতার জগৎ হইতে সংবাদপত্রের মধ্যে সরিয়! গিয়াছি। ২ 
* কিন্তু কবিতাকে আজও বিদায় দিতে পারি নাই ।* বইখানিতে 
সাতাশটি কবিতা আছে। প্রথম কবিতা “পৃথিবীর নরজন্মু” 
('সক্রেটিসের মৃত্যুর পর ক্রিটোর প্রতি প্লেটো?) মহাস্মা গান্ধীর পুনা Lo 
উপবাসের আবহাওয়া ও অবস্থার মধো লিখিত । | j 


“আজ আমি হেরিলাম 
পৃথিবীর নবজন্ম, জীবনের পুণ্য পরিণাম 
ওই কারাতীর্থ মাঝে ।--.এস বন্ধু, বাহিরিয়া যাই 
জীবনের জয়যাত্রা--তার মৃত্যু, তার শেষ নাই 1”. 
“ছেবীস্ুক্তে' কবি বলিতেছেন, 
*রণচন্তী, জাগো জাগো আজ । 
দেখ নাকি দৈত্যদল ভান! দিল স্বর্গের দুয়ারে, 
অমৃতের পুত্র যত বঞ্চিত যে হ'ল অধিকাবে 
নুধ্য-অগ্নি-বাযু যেন নিভে গেল নিমেষ ফুংকারে 
হৃতগৰ্বৰ স্বর্গ অধিরাজ।।” 
'আজ র্ুঙ্গনীতে' বলিতেছেন, 
‘লাখো রজনীতে বাচিয়া আমরা এক রক্ষনীতে মরি 1” 
আর একটি কবিতায় আছে, 
“এখন গোধূলি এল সূর্য্যদীপ্ত সোনালী আকাশে, 
সমুদ্র মরিয়া গেল মরুভুর দুরন্ত বাতাসে ।” 4" | 
শাড়ীর কাব্য’ ও ‘ঠোটের কাব্য" করিত ছুটি দীর্ঘ । সংহত 
হইলে রসটুকু আরো ফুটিয়া উঠিত | বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
শক্তিমান কবি। তাহার ভাষা ও কল্পনার বলিষ্ঠতা আছে। 
গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। 
“জীবন-মৃত্যু পাঠকের মনে আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। 
স্বাক্ষর-_শ্রীগোপাল ভৌমিক । পূর্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ 
গণেশচন্ত্র এভিনিউ, কলিকাতা । দাম এক টাকা। 
বইখানিতে পচিশ্টি কবিত। আছে । আজকালকার দিনে যে 
সকল ভাব মানুষের মনকে বুদ্ধিগত, আত্মনচেতন, কল্সনাবিরাগী, 
সন্দেহবাদী, ও অতীতবিমুখ করিয়াছে সেই ভাবসমূহকে রূপায়িত 
করিবার চেষ্টা “স্বাক্ষরের কবিতাগুলির মধ্যে দেখিতে পাই। 
লেখক বলিতেছেন, | 

















“আদিম যুগের সেই 
ভীতি আর অপার বিস্ময় 
এখনও রেখেছে ছেয়ে তোমার হৃদয় ?? 
“আমর! কবিতায় লিখিতেছেন, 
“আমাদের প্রেম নয়ন 
নৈর্যক্তিক জাপানী ফানুস [i 
‘বিপর্যয়ে আছে, £ 
2 “নিপীড়িত বুদ্ধিজীবী ম মন-_ 
ন্‌ 5 বিষ্যত হলে জিরার 1 








“প্রয়োজন হ’ল শেষ আকাশ-কান্ুসে- 
গুভদৃষ্টি হ'ল জাজ মাটি ও মানুষে ৷” 
ফসল" কবিতাটি ভবিষ্যতের আশায় সমুজ্জ্বল এবং সুন্দর । 
*দূরাগত পদধ্বনি । কারা যেন আসে 

কেঁপে ওঠে জলবায়ু দূর বনস্থল £ 

আমাদের এগার কঠিন বিশ্বাসে 
ইম্পাতে পেয়েছে তারা সোনার ফসল ৷” 
শস্থাক্ষর আধুনিক মনের আনন্দ বিধান করিবে। 


কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশচন্দ্র সিত্র-_সাহিতা-সাধক- 
চরিতযাল!--২৪ | প্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, 
২৪৩|১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। 


এখানি পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ । নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়াতে 

এই সংস্করণে বইখানি পরিবদ্ধিত হইয়াছে । ৩*শে ফান্ধন, ১২৯৮ তারিখের 

'অনুসদ্ধান' পত্রে কৃষ্চতন্ত্র মজুমদ্রীরের একটি শ্ৃতিকথা প্রকাশিত হয়। 

এ সময়ের £গনুদন্ধান’ এখন ছুল্প্ীপা । এই স্মৃতিকথা হইতে উদ্ধ,তি 

২. সন্ভাবশতকে?র কবির জীবনীকে পূর্ণতর করিয়াছে । কৃফচন্ ১৮৩৭ 

... খ্রীষ্টা্ধে দেনহাটিতে এবং হরিশচন্ত্র ১৮৩৮ খ্রীষ্টাবে ঢাকায় জন্মগ্রহণ 

করেন দুজনেরই সাহিতাক কর্ম্মত্বল ঢাক1। দুইজনে মিলিয়া ১৮৬০ 

্রষ্টা্দে ঢাকা বাঙ্গল! বাজার হইতে ‘কবিতাকৃষ্থমাবলী' নামে একখানি 

সিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ঢাকার প্রথম বাংলা 

গ্তাহিক পত্র 'টাকাশ্রকাশ কৃষ্ণচন্র প্রকাশ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র সস্ভাব- 

1 এবং হরিশচন্র 'চিন্তরপ্ত্রিকা, 'অবকাশরগ্রিকা' প্রভৃতি কাবা 

লিখিয়া প্রসিদ্ভিলাভ করেন । ঢাকার এই দুইজন কবি ও সংবাদপত্র- 
দেবীর জীবনচরিভের একত্র সমাবেশ ঠিকই হইয়াছে। ' 


শ্ীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহ! 












এ যুদ্ধের শেষে শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ। ৪নং কলেজ ছুট, 

ত]. পৃষ্ঠা ৮৭, মূলা ১1৯ । 

দ্ধ শেষ হইয়াছে কিন্তু যে সকল সমস্ত! সমাধানের জন্য মহাযুদ্ধের 
সুচনা হইয়াছিল জাতিসমুহের জয়-পরাজয়ে তাহার সমাধান হইয়াছে কি? 

? সমস্যা ডিরাছে, সমাধান আরও জটিল হইতে জটিলতর হইয়া পড়িয়াছে। 
: দেশে ধনতন্ত্র, ফ্যাদীতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই যুদ্ধের ফলে নব নব রূপ 

ধারণ করিয়াছে ও ভবিষ্যতে আরও পরিবর্তিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক । 
রা লেখকের সরল চিস্তা-ধাগা এই বিহবসমন্তাগুলির সমাধানের যে ইক্ষিত 












লাস লীলাত লামিলালামি পামত সিলসিলা 


সি সজাগ কো বিশ্লেষণ করিয়াই শুধু গা ও হ্য় রা রত 
পৃথিবীর নবরূপের নূতন আলেখ্য রচনা করে। ইজ-মার্কিন সাজজাবার 
জঞার্দান-ইতালীয় ফ্যাসীবাদ ও সোভিয়েট সামাবাদ সম্বন্ধে লেখকের অন্তরা 
সমূহ পাঠকের চিন্তার খোরাক জোগ্াইবে । লেখকের মতে চীন ও ভারত 
এখনও সাম্যবাদ হইতে বহ দুরে । ফাসীবাদ ধনতস্ত্রের শেষ স্তর হইলেও 
ইহ! হ্বললায । ধনতন্তের সহিত ফ্যাসীবাদের সংগ্রাম বাধিলেও ইহারা যে 
সঙ্গোত্র তা চেনা যায় এবং ইহাদের পরম্পরের স্বার্থের মিল রহিয়াছে । 
সামাবাদ ভাবী দুনিয়ার আদর্শ কিন্তু প্রকৃত নামাবাদ এখনও বহু দুরে |. 
লেখক বলেন,“নূতন দুনিয়াতে চাই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র!” এই, বিচি 

প্রচার হইবে আশ! কর যাঁয়। 


প্রাথমিক শিক্ষা--গ্ররে মিত্র, এম-এ । জেনারেল িষ্টাস 

য়াপ্ত পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্ম্মতল! দ্রীট, কণ্কাতা। ১১৭, 
মূলা ২)" 
বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা, সম্বন্ধে যে সমস্ত পুণ্তক লিখিত হয় 
তাহার মকলগুলিই অনুমোদিত পাঠা পুস্তক । এজন্য এই সকল পুস্তক 
সাধারণ পাঠক কর্তৃক আদৃত হয় না। লেখিকার বর্তমান পু্কখানি ভিন্ন 
ধরণের বলিয়া জড়তা হইতে মুক্ত একন্য শিক্ষাত্রতী ব্যতীত শিক্ষিত এবং 
যাহারা দেশে পাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার স্ঙ্ষে আগ্রহাধিত 
এরপ বাক্তিমাত্রেই ইহ! পড়িয়। উপকৃত হইবেন । 


এই দুর্ভাগা দেশে আজ পধান্ত প্রাথমিক শিক্ষার যে অবস্থা তাহ! 
যেকোন সভ্য দেশের কলঙ্ব-ম্বরূপ। প্রাক-ইংরেজ আমলেও শিক্ষার 
বাবস্থা ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার নামে খাহাঁ 
চলিতেছে তাহার সঙ্গে দেশের নাড়ীর যোগ নাই এবং তাহা! শিশু-মন ও 
প্রতিভাকে উন্মেষিত ন! করিয়া পেষণ করে। এজছ্াই এ শিক্ষা 
অস্বাভাবিক, আনন্দহীন ও নিফল। লেখিকা আমাদের দেশের শি | 
পাশ্টান্তোর অতি-শাধুনিক শিক্ষাদর্শের সহিত তুলনা করিয়া কি 
অবলম্বন করিলে প্রকৃত শিক্ষা দেশকাল ও পাত্রোপ্‌মোগী 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার আলোচনায় ওয়ার্ধা শিক্ষা 
কল্পনা, দার্জেন্ট স্বীম-কিছুই বাদ যায় নাই । প্রাথমিক শিক্ষার হতিহাদ, 
প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রাম, শিক্ষক, গ্রামাশিশুব বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃত অবস্থা, 
বাক্যক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষার্থীর হাতের কাঁজ প্রভৃতি অমন্ই অ 
নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার সহিত সঃ, 
শিক্ষক এবং শিক্ষা, বিষয়ে উৎসাহী সাধারণ পাঠক এই পুত 
উপ্‌কুত হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই । 
































































শ্রীঅনাথবন্ধু দত 


উপ 


১৯৮ 


মনোলীনা- প্রীপ্রতিতা বসু । কবিতাভবন। ২*২, রাসবিহারী 
এভিনিউ, কলিকাতা । দাম আড়াই টাকা। 
প্রেমের বিচিত্র গতি নিয়ে লেখা একখানি ক্ষুদ্র উপন্তাস । *“হৃদয়ট! 
কী? কত মহল আছে তার মধো? কে কোথায় লুকিয়ে থাকে কিছুই 
বুঝ! যায় নাঁ_তার পর হুঠাৎ একদিন মনের অবচেতন থেকে বেরিয়ে 
আসে তারা_ছিষ্নভিন্ন করে দেয় চেতনা” নায়িকা লীলার প্রণয়- 
চাপলা এবং তজ্জনিত অশান্তির ছবি সুগ্য কিন্তু স্পষ্ট রেখায় আঁকা 
হয়েছে। 


কাব্যমালঞ্চ--আবছুল কাদির ও রেজাউল করীম 
সম্পাদিত । নূহ লাইব্রেরী, ১২:১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা । 
মূল্য ৬২। 
বাংল! সাহিত্য সকল বাঙালীর । ধর্ম ভেদের প্রশ্ন সেখানে 
অবাস্তর। মধুন্থদনের রচন! পড়িয়া তাহার বাঙালীত্বই অন্থভব 
করি, শ্রীষ্টানত্ব লইয়া! মাথা ঘামাই ন! ৷ ছুর্ভাগাবশতঃ সাম্প্রদায়িক 
মোহবশে আজ আমর! অনেকে প্রাণের সহজ সত্যটিকেও অস্বীকার 
করিতে চাই । বাংল! সাহিত্যে যে মুনলমানের কতখানি প্রাণের 
জিনিষ, তাহার পরিচয় এই সুন্দর সংকলন গ্রন্থখানি হইতে মিলিবে। 
মুসলমান কবিগণের রচিত শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতাসমূহের এরূপ 
সংগ্রহ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না৷ রেজাউল 


১৩৫২ 


করীম সাহেব ভূমিকায় যথার্থ ই বলিয়াছেন +-*মধ্যযুগের মুসলমান- 
গণ ভাবিতেই পরেন নাই যে এ দেশে বাম করিয়া আরব-দেশের 
খোম1 খেজুর অথবা আফগানিস্থানের পেস্তা বাদামের গান 
গাহিলে তবেই ইসলাম বিশুদ্ধ ও অবিকৃত হইয়া! থাকিবে । 
তীহারা এ দেশের মাটির সহিত নিবিড়ভাবে সংযোগ স্থাপন 
করিয়াছিলেন” তাই মধ্যযুগীয় সাহিত্যে পাই সেখ ফয়জুল্লার 
“গোরক্ষবিজয়', সৈয়দ স্মলতানের 'ভ্ঞানপ্রদীপ', আলাওলের 
‘পদ্মাবতী’ এবং বনু মুসলমান কবির রচিত বৈষ্বপদ । জীবনের 
স্বাভাবিক আবেষ্টনকে তাহার! উপেক্ষা বা অগ্রাহ করেন নাই | 
বর্তমান যুগেও যাঁহার৷ প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার! 
খাটি দেশীয় ভাব ও দেশীয় ভাষাকেই মানিয়া লইয়াছেন ৷ নহিলে 
মোজাম্মেল হক সাহেবের 'হিন্দুমুসলমান', গোলাম মোল্তাফার 
“রবীন্দ্রনাথ', হুমায়ুন কবীরের "অযোধ্যা" এবং কাজী নজরুলের ও 
জসীম উদ্দীনের কবিতাগুলি রচিত হইতে পারিত না। নবীন 
কবিগণের মধো আব্দুল কাদির, বন্দেআলী মিঞা, মহীউদ্দীন, 
সুফী মোতাহর হোসেন, বেন্জীব আহমদ এবং আবদুর রজ্জাকের 
কবিতা আমাদের বিশেষ ভালে! লাগিয়াছে। পাঠকগণ দেখিয়া 
তৃপ্ত লাভ করিবেন সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান 
একই সুরে ক মিলাইয়াছেন। 


শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 





মহিলা-সংবাদ : 

আমতী উমা দেবী এই বৎসর বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম 
শ্ৰেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহার পূর্বেও ইনি 
সংস্কৃতের ছুই গ,পে বিশেষ কৃতিত্বের লহিত এম. এ, পরীক্ষায় 
উদ্ধীর্ণ হুইয়াছিলেন। ইনি ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে কবি- 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। শ্রীমতী উমা ভাগলপুরের উকিল 
পরলোকগত সতীশচন্্র রায় মহাশয়ের একমাত্র কন্ত1। ইহাদের 
আদি নিবাস পাবন!। 


! 


দেশ-ধিদেখের ফা 


ক্ষ. কৃষ্ণনগর কলেজের শতবর্ষ পুত্তি-উৎসব 


আগামী ডিসেম্বর, জান্থুয়ারী মানে কৃষ্ণনগর কলেজের শতবধ 
পৃত্ি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাংলার 
বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির পুণ্যস্থৃতির সহিত বিজড়িত। এই 
বিদ্যালয়েই উমেশ দত্তগুপ্ত, রামতন্থ লাহিড়ী, মনোমোহন ঘোষ, 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পূর্ণ বা আংশিক শিক্ষা 


লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক পূর্বযুগের বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির 


প্রধান কেন্দ্ৰস্থল নদীয়ার এই প্রতিষ্ঠানে শতবর্ষ পৃতি-উৎসব 
যাহাতে যথোপযোগী হইতে পারে সেজন্ত কর্তৃপক্ষ অবহিত ও 
সচেষ্ট হইয়াছেন জানিয়া আমর! বিশেষ আনন্দিত হইলাম । 
আমরা আশা করি, কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ ও তাহাদের 
ৰংশধরগণ এবং নদীয়ার শিক্ষানুরাগী জনগণের সমবেত সহায়তায় 
এই উৎসব পূর্ণাঙ্গ ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে। এই উপলক্ষ্যে 
কলেজের কর্তৃপক্ষ যে সকল কাধ্য সম্পন্ন করিতে উদ্যোগী 
হইরাছেন সাধারণের অবগতির জন্ত আমরা তাহার আভাস 
এই প্রসঙ্গে দিতেছি । 


(ক) ছাত্র স্ুচীসহ কলেজের ইতিহাস প্রকাশ । ) 

খে) শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ, বিগত শতবর্ধে বাংলার 
শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির বিচিত্র পরিণতি বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞগণের রচিত বহু প্রবন্ধ এই গ্রন্থে থাকিবে । 

(গ) একটি সাহিত্য সশ্মিলনীর অনুষ্ঠান । 

(ঘ) শতবর্ষ স্মারক ছাত্রবৃত্তি প্রবর্তন । 

(ঙ) ক্বীড়াপ্রেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ । 

(চ) ছাত্রদের বিশ্রাম-কক্ষের গ্রন্থাগার পরিপুষ্টি । 


পরলোকে দেশকর্ম্মী ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বিখ্যাত কংগ্রেস কশ্মী ও ব্যবসায়ী এবং লক্ধ প্রতি চিকিৎসক 
ডাঃ চাকুচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৯শে কান্তিক পরলোক- 
গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স প্রায় ৬৮ বৎসর 
হুইয়াছিল। 

ডাঃ চাকচন্দ্র বর্ধমান জেলার তকীপুর গ্রাম-নিবাসী স্বগত 
ডাঃ ৬আভয়চরণ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। লণ্ডন মিশনারী 
স্কুলে শিক্ষা! সমাপান্তে তিনি মাত্র ১৫ টাকা বেতনে এক 
চাকুরীতে নিযুক্ত হন । শেষে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়! ব্যবসায় স্তর 
করেন। ১৯১* সালে ইষ্টার্ণ জাপান ট্রেডিং কোং নামে একটি 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়া জাপানের সহিত আমদানী রপ্তানীর 
কাধ্য স্তর করেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
হইতে তিনি পূর্ণ স্বদেশী * ত্রত গ্রহণ করেন এবং বেঙ্গল 
কেমিক্যাল এণ্ড ফাশ্মাদিউটিক্যাল ওয়ার্কস, গ্তাশনাল সোপ 
ফ্যাক্টরী, কলিকাতা পটারীস (অধুনা বেঙ্গল পটারীস্), বেঙ্গল 


গ্লাস ওয়ার্কস, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, গঙ্গ। গ্লাস ওয়াকস, সুর 
এনামেল এণ্ড ষ্র্যাম্পিং ওয়ার্কস, ওগেল গ্রাস ওয়ার্কস প্রভৃতি 
বহু কারখানার সহিত সোল এজেণ্টর্ূপে সংশ্লিষ্ট হন। 

১৯৩২ সাল হইতে তিনি কলিকাতার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
গৃহসমস্তা সমাধানের জন্য বিশেষ যত্তবান হন। এই উদ্দেশ্যে 
তিনি মাগনীরাম বাঙ্গুড় এণ্ড কোং কর্তৃক একটি “ল্যা্ড 
ডিপার্টমেন্ট" প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার অংশীদার হিসাবে কাধ্য 
সুরু করেন। তিনি অত্যন্ত সুবিধাজনক শর্তে কলিকাতা ও 
শহরতলী নানাস্থানে বহু লোকের নিজস্ব গৃহের ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্তমান টালীগঞ্জ এবং লেক-পল্লীর বহু 
অঞ্চল ঠাহারই সৃষ্টি এবং চারু এভেনিউ, চারু পার্ক ও চারু 
মার্কেট প্রভৃতি তাহার কীর্তির নিদর্শন । 





ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


চারুচন্্র অত্যন্ত ধর্মপ্র্বদী ও লোকভিতৈবী ছিলেন । বহুদিন 
যাবৎ তাহার টালীগপ্নস্থ বাটীতে অক্পদ! দেবী দাতব্য চিকিৎসালয় 
নামে একটি চিকিৎস! কেন্দ্র খুলিয়া প্রত্যহ ১**1১৫*জন রোগীকে 
উধধ-পথ্যা্ি দিতেন । লেক রোডস্থ অভয়চরণ বিদ্যামন্দিবের 
তিনিই স্থাপিত! ও সভাপতি ছিলেন । দেশপ্রিয় যতীন্দমোহনের 
স্মৃতিসৌধ নিন্মাণের তার গ্রহণ করিয়া তিনি প্রাথমিক খরচ! 
বাবদ টাকা দিয়াছেন। দক্ষিণ-কলিকাতা কংগ্রেস 
কমিটি ও ফরোয়ার্ড ব্লক, যাদবপুর বক্ষ হাসপাতাল ও জাতীয় 
আঘুর্টিজ্ঞান পরিষদ, যাদবপুর ইণ্রিনিয়ারিং রুলেঞ্জ, প্রেসিডেন্সি 
মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি, অষ্টাঙ্গ আযুরেরধদীয় হাসপাতাল, 
নারীকল্যাণ আশ্রম, সাউথ ক্যালকাটা অরফ্যানেজ, ভারত- 


৫৯১৬৪ 







দেশের অপর ক্ষতি হইল: ই 
বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙালী 









গ্রীঅনভ্তদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীঅপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য 


প্রথম প্রেমের রাত্রি স্মরণের গন্ধ ভারাতুর, 
আধো আলো-আধারের মায়াজালে মৃতু খঞ্জরণ 
বসি মুক্ত বাতায়নে কে তব সঙ্গীত মধুর 
শুনেছিহু উঞ্ণতাঁয়--ছুলেছিল দ্বেবদ্বারু বন । 
রাতের বাতাস ভর! ভেসে-আসা মহুয়া সুবাস, 
মনের দুয়ারে মোর ফুটায়েছে লঘু হাসি তব; 
অলস ক্লান্তির "পরে আন্দোলিত ফুল্প পরিহাস 
প্রাণের প্রণয়ে প্রিয়া উন্মাদনা এনেছিল নব । 


মিলনে বিরহ আর বিরহে মিলন-_বুঝি নাই 
সেদিনের আনন্দের আহরণ তব হৃদি হ'তে ; 
.. স্ড সুযোগ লয়ে কত ছলে কত গান গাই, 

দিনে মোরে শিহরণ টেনে এনে কামনার স্রোতে । 
দুরন্ত মেঘের খেলা তারাহারা সুনীল আকাশে 
বিক্বলী চমকে, আর পড়ে মনে সে রাতের কথা 


একা আমি-তুমি দেখা দিলে নাকো--ঘুম নাহি আসে, 


২ ছায়ামাথা গৃহখানি দ্বী্ঘখ্বাসে ব্বহিতেছে ব্যথা । 
রি তবু যেন মনে হয় বিচ্ছেদের রিক্ত পাত্র ধরে - 


Ll মিলনের স্বর্গ সুধা ঢালিতেছে পরিপূর্ণ করে। -" : 
সৎ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে ্নিবারণচজ দ্বাস কৰ্তৃক জিত 








_ অন্তঃপাতী মালিপ গ্রামে আদি নিবাস হইলেও 


. গ্রযুক্ত অনস্তদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় সুদীৰ্ঘকাল 
_ অধ্যাপনা কাৰ্য্যে ব্ৰতী থাকিয়া সম্প্রতি বাষটি বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ 





যুরুপ্রদেশের কলেজসমুহে অধাক্ষ- 
অনন্তবাবু হরর অন্যতম । হুগলী জেলার: 
ইহার পিতা স্বগীয় 
নাথ বন্দোপাধ্যায় সরকারী কর্মনত্রে র শচীতে স্থায়ী ভাবে বাস 











করেন এবং এখানেই অনন্তবাবুর কৈশোর অতিবাহিত হয়। কলেজের ' 


শিক্ষা সমাপনান্তে কয়েক বংসর বিহার প্রদেশে ওকালতী করিবার . 
পর তিনি কানপুর ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজে হুখ্যাতির সহিত আট বংস্রকালি 
*ইউরোপীয় ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। উক্ত কলেজে নুপত্তিত ডক্টর 
বেণীপ্রসাদ তাহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৯২৩ সালে ডি-এ-ভি কলেজের - 
ভাইস-প্রিঙ্সিপাল পদে নিযুক্ত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেরাছুনে র্‌ 
আসেন এবং তদানীন্তন অধাক্ষ লালা লঙ্গুপপ্রসাদ, এম. "এ. মহাশয়ের: 
পরলোকগমনের পর অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। নয় বৎসরের অধিক 

কাল উক্ত পদে যোগ্যতার সহিত সমাসীন থাকিয়া তিনি সকলেরই 
শ্রদ্ধা ও সম্মান অজ্জন করিয়াছেন। তাহার অধক্ষতাকালে কলেজের 
নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বায়োলজি ও কমান” এই দুইটি: নুতন 
বিভাগ খোল! হইয়াছে এবং রসায়নাগারের জগ্থা গ্যান প্লান্ট বসান হইয়াছে। 
তিনি ব্যায়ামচচ্চায় চিরদিন অনুরাগী; ছাত্রদের ধ্রাস্থো্রতিকরে 
ব্যায়ামশালা এবং লৌহঙ্গালবেষ্টিত দুইটি টেনিস কোর্ট নিম্মিত করাইয়া 
দেহানুশীলনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি বহুকাল... 
স্থানীয় করণপুর আর্ধসমাজের সভাপতি ছিলেন । দেরাগুনে প্রবানী 
বাঙালী সমিতির সকল অনুষ্ঠানেই তিনি উৎনাহের সহিত যোগদান 
করিয়! আসিতেছেন। তাঁহার পুত্রেরাও সকলেই বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন 
করিয়া প্রবাসী বাঙালীর মুখোজ্বল করিয়াছেন । 





আভল 


Ht বিরহ আর বিরহে মিলন 


শৃন্যের জ্যোতিলোকে 
গ্রীউমেশচন্দর চক্রবর্তী 
অবসান কলরোল 
অবসান কোলাহল । 


হিমগিরি-গর্ভের নিথর মৌন শুধু 
দোসর-বিহীন ভুমা জাগে চির-অচপল। 





শুন্তের জ্যোতিলোকে ভাস্কর জ্যোতিহীন, 

চন্দ্র তারার মালা এহদল তমোলীন, 
সপিল বিহ্যৎ মসীরেখ! সম থির, 

পাংশু-মলিন ত্ৰাসে নিঃশিখ কালানল। 


শুন্ের জোযোতিছায়া ভাক্ষরে নিল কায়া, 
মৃন্ধয়ী ধরণীতে তারই অপরূপ মায়া; 

কণ্ঠে কীপিছে মোর লহরী সে-আলোকের,-- 
সেই জ্োতি-মূরছনে ফুটে মন-শতঘল 1 





-তমেব তারকা সৰ্বং ১ 
তন্তু ভাষা সর্বমিদৎ বিাঁতি 1 কাপ ঞম 
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মার্কিন পররা্-সমিতির চেয়ারমান স্ল বম ও উহার মহিলা প্রতিনিধিগণ ( বাম দিক হইতে) 
এডিথ নউর্স রক্গাস” হেলেন গাহাগন ডগলাস ও এমলী টাল্‌ঞ্চ ডগলাস 


'$ 


_ফ্রান্দেস পি বল্টন, 





নিট ইয়র্কের ফিফ থ এভিনিউর উপর দিয়া ভোটাধিকার-প্রার্থিনীদের শোভাযাত্রা । 
উনিশ শ’ সালের কাছাকাছি সময়ে গৃহীত ছবি 





নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ* 





০লীস্ম S৩৫২ . { 


' বিবিধ প্রসঙ্গ 


‘ মহাত্মা গান্ধীর আগমন 

'আহৃত ও মুযৰ্য, লোকে যেক্সপে চিকিৎসকের প্রতীক্ষা করে, 
ছ্ুঃখভয়ক্রিষ্ লোকে যেরূপে রাত্রির অন্ধকারের পর দ্বিবালোকের 
আশায় চাহিয়!'থাকে সেইরূপে বাংলাদেশ আজ কয়মাস যাবৎ 
প্রতীক্ষা করিতেছিল মহাপুরুষের আগমনের |: যে বদ্দভূষি 
বিগত সার্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে তারত-সুখোক্ছলকানী যুগ- 
বৃ ক পুরুষ-রত্বের অন্মঘান করিয়া রত্বগর্ভানামে খ্যাত 
হইয়াছিল, তাহার দৈভ এখন বিদেশীর করুণার উদ্রেক করে। 
রামমোহন, প্রীরামক্ক্চ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ভায় সর্ধ- 
প্রভ মহারত্ব চতুষ্টয়ের আবির্ভাবে যে দেশ উচ্ছল হইয়াছিল, 
সুরেন্্রনাথের ভার বাগ্গী, কষ্ণকুমার ও অঙ্থিশীকুমারের ভায় 
ত্যাঈী ' দ্বেশসেবক, আত্ততোষের গায় জনশিক্ষাপ্রবততক, 
. শ্রীজরবিদ্দের তার তত্ববিঘ, দাতাকর্ণ মধজ্রচন্, তারকনাথ ও 
রাসবিহ্ারীর জায় মুক্তহুত্ম বিভোৎসাহী, দেশবন্ধু চিগুরঞ্জনের 
ভায় তেজ্বী রাষ্ট্রমেতা, শিশিরকুমার ও রামানন্দের ভায় মিতকি 
সাংবাদিক এবং 'পুরুষলিংহ সুভাষচন্ত্রের স্কায় সর্বত্যাী গণনায়ক 
যে দেশকে ধন্ত ' করিয়া গিয়াছেন আজ সেই দ্রেশ বিথেশীর 
কুটনীতিপাশে বদ্ধ, নেতৃহীন, বন্ধুহীন, সব্বিতহীন, “গত গৌরব 
হাত আসন”, অসহায় । যে দেশ ছিল লারা ভারতের পথ 
নির্দেশকারী এখন সে নিজেই হইয়াছে পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যশূত আত্ম 
কলহ বিভক্ত নিরুদ্দেশ যাত্রী | অনৃষ্ঠের কি কঠোর পরিহাস | 

মহাত্মা গান্ধী আজিও প্রকৃতপক্ষে বাংলায় শুভাগমন করেন 
নাই। কেননা কলিকাতা বাংল! নহে, উপস্থিত কালে উহা 
বাংলার রক্তশোষকদিগের এবং তাহাদের দেপী ও বিদেশ 
শিবাদ্বলের লীলাভূমি । যেঘন হ্টক্ষতকে প্রাণিদেহের অংশ বলা 
চলে না সেইরূপ কলিকাতাকেও বাংলাদেশের অংশ আর 
বলা চলে না। এই নগরীতে বাংলার ক্বষ্টি ও রাংলার ভাব- 
£ধারা সমূলে উৎপাটত করার, চেষ্টাই চলিতেছে এবং এখানে 
এখন বাঙালীর অর্থনাশ, স্বাতস্ত্যচেষ্টা ধ্বংস এবং প্রত্যক্ষ 
ভাবে বাঙালী হিন্দুর ও পরোক্ষভাবে, অন সকল বাভালীরই 
সর্বনাশের  কার্ধ চালিত হইতেছে । বিদেশি এবং ভি্প্রদেশীয় 
“নাক-মার্কেটি” চালকগপের. প্রধূম কেন্ত এই কলিকাতা 
এখন বঙ্গমাতার দেছে কর্কটিরোগ-স্ৃতের (cancer ) য় 
হইয়া! দাড়াইরাছে। অবন্ত ইহা ঠিক চিতা কলিকতা 


উপকণ্ঠে সোদপুরে- রহিয়াছে, EE মি সে 
দিকেও আমর! বলিতে বাধ্য যে সোদপুরের আশ্রমকে বাস্তব 
জগতের অংশ খলা কঠিন, . এবং মহাত্মান্ধীর আসয় পাত্তব্যস্থল 
শান্তিনিকেতনও স্প্রতি প্রায় সেই পর্যায়েই পড়ে । মহাত্বাজীর 
বাংলাদেশ দেখা আস্ত হুইবে সেই দিন যখন তিনি মেদিনী- 


-পুরের মহাশ্বশানে আর্তও উৎপীড়িতদ্বের সম্মুথে যাইবেন এবং 


অনসাধারণের কথা শ্বকর্ণে শুনিয়া! এবং তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে 
দেখিয়া বাংলার ও বাঙালীর রোপনির্ণয়ের চেষ্ঠা করিবেন । 
সোদপুরে, থাকিয়া গাষ্ঠীন্দী এবং কংগ্রেসের কার্ধনির্বাহক 
সমিতি এতদিন যাহা করিয়াছেন তাহাতে ভারতের ভবিব্যৎ অগ্র- 
গতির পথ হয়ত বা কিছু. সরল হইয়াছে কিন্ত বাংলার উন্নতি বা 
বাঙালীর প্রপতির কোনও দির্দেশ.সেখান হইতে,এথখমও আসি- 
রাছে বলির! আমরা কিছু অবগত নহি,।/ সে সরকিছুই এখনও 
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ৃ : মেদিনীপুর : 

রী ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের পর' মেদিনীপুর , জেলার 

অন্তৰ্গত তমলুক মহকুমায় গব্মেটি যে সমস্ত উৎপীড়ন ও অত্যাঁ ' 
চার করিয়াছে বলিয়া অভিষোগ করা হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে 

বনদীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি অহুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দাখিল 


' করিয়াছেন । রিপোর্টটি এসোসিরেটেড প্রেস মারফত প্রচারিত 


হইয়াছে এবং সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । নিখিল 
ভারত রাষ্ট্রীয় "সমিতির সেক্রেটারির নির্দেশক্রমে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কতৃক এই রিপোর্ট প্রত হুইয়াছে। 
হুতাহাী, নন্দীগ্রাম, পাশকুড়া। তমলুক, মহিষাদ্ল ও ময়মা এই 
ছয়ট থামার ঘটনার বিবরণ এই রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে । 
রিপোর্টে প্রকাশ ঃ 

০৮108 ১৯৪২ জালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪৪ সালের 
আগষ্ট মাস পর্যন্ত পুলিস ও সৈক্টদূল মোট ২২ট, স্থানে গুলী 
চালাইয়াছে। গুলীর আঘাতে মোট ৪৪ জন নিহত, ১৯৯ জ্বন 
আহত এবং ১৪২ অন সামান্. আঁহত হইয়াছে। . 

(২) "এই সময়ের মধ্যে মোট ৬৩ অন ভ্রীলোকের উপর 
পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছে । এতঙ্ধ্যতীত ৩১ দন শ্ৰী- 
লোকের উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করা হয় এবং ১৫০ 
ভন স্বীলোককে প্রহার ও ছাদের দীলতাহানি করা হয়। 


২০২ 





পালাল পাপা, 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


(৩) দ্ৰনতা হৃতাহাটা খানা আক্রমণ করিলে নিরন্তর ₹ তনম্ত করিয়া দেখা পিরাছে যে, অভিযোপগ্লি ভিত্তিহীন 


লোকদের উপর এরোপ্লেন হুইতে বোমা বর্ষণ করা হুয়। 

(৪) ৪২২৬ জন লোককে ভীষণ প্রহার করা হইয়াছে_ 
১৮৬৮ জনকে প্রেপ্তার করা হইয়াছে, ৫০৭৬ জনকে বে-আইনী 
ভাবে আটক রাখ! হইয়াছে, ৯ জনকে ভারতরক্ষা আইনে 
বন্দী করা হুইয়াছে এবং ৪০১ জনকে স্পেশাল কমেষ্টবল করা 
হইয়াছে । | 

(৫) ১২৪টি বাড়া আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়! দেওয়া হুই- 
স্লাছে, এই অগ্নিকাণ্ডে অহ্মান ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৫ শত টাকার 
সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে । ৪৯টি বাড়ী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হুইয়াছে, 
উহাতে ক্ষতি হইয়াছে ৮০৭৫ টীকা । ১০৪৪টি বাড়ী হইতে 
২ লক্ষ ১২হার্ধীর ৭ শত ৯০ টীকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্টিত 
হইয়াছে । ১৩,৭৩০টি বাড়ীতে থানাতল্লাসী হইয়াছে এবং 
২৭টি বাড়ী পুলিস ও দৈনেরা দখল করিয়াছে । 

(৬) ২৫ হাজার ৩ শত ৬৫ টাকা মুল্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
ক্রোক করা হইয়াছে এবং ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পাইকারী 
অরিমানা বার্য করা হইয়াছে । 

(৭) ৭৩ বংসর বয়স্কা একটি মহিল! কর্মী যখন শৌভা- 
যাআ লইরা অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি গুলীর আঘাতে 
নিহত হুন। ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছয়টি বালকও গুলীর 
আঘাতে নিহত হয়। একটি শিশুকে বুট জুতা দিয়া মাড়াইর়া 
পিষিয়া ফেল! হয়। | 

“বিপ্লব” দমনের নামে গবন্মেণ্টের আদেশে সৈল্ত ও পুলিস 
দল কর্তৃক এই অমাছুষিক অত্যাচার চলিয়াছে। শুধু তাই নয়, 
প্রাক্ৃতিক ছুর্যোগে, খুর্ণিব্যাত্যায় এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসী- 
স্বন্দ বিধ্বস্ত হইলে তাহাদের সাহায্যে যাহারা অগ্রসর হইয়াছে 
তাহাদের উপরও জুলুম চলিয়াছে এবং দুর্গত নর নারীর নিকট 
কোনন্মপ সাহায্য যাহাতে পৌঁছিতে ন! পারে তাহার জ্ত 
. যধাসাধ্য চেষ্টা হুইয়াছে। তখনো (১) ক্ষতির পরিমাণ গোপন 
রাধিবার চেষ্টা হইয়াছে, (২) প্রাক্কৃতিক ধ্বংসলীলার সংবাদ 
যথাসময়ে দেশবাসীকে জানিতে দেওয়া হুর নাই, (৩) হিলিক 


কমিটিগুলিকে আতর্মাণে অগ্রসর . হইতে দেওয়া হয় নাই, . 


(৪) গবন্ধেন্ট সাহায্য বিতরণ আরম্ভ করিলে সরকারী কর্মচারী 
গবর্মেন্টের বামাধরা মোলাহেববন্দ প্রভৃতিকে বাছিয়া বাহিয়া 
সাহায্য দেওয়া] হইয়াছে, যাহারা অনুগত নহে তাহারা 
প্রন্কত হুর্গত হইলেও কোনরূপ সাহায্য গবন্রেণ্টের নিকট 
পায় নাই । সর্বপ্রকার সাহায্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত 
রাখিস সাজ! দেওয়া হইয়াছে । 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রায় সমিতির বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার 
কয়েক দিন পর বাংলা-সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়া এক 
প্রেসনোট প্রকাশ করিয়াছেন | উহাতে বলা হইয়াছে, 

যানবাহনাদির সংখ্যাল্সতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া! তমলুক 
মহকুষায় ব্যাপকভাবে বে-আইনী কাধ্যকলাপ ' চালান হয়। 
এ স্থানে যথেইসংখ্যক পুলিস না থাকার শান্তি স্থাপনার অন্ত 
গবন্মেট সৈশ্বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেশ। বঙ্গীয় 
প্রাঘেশিক কংগ্রেস কমিটি প্রত বিবরণী অভিযোগাবলীর 
যে সারাংশ সৃংবাদ্রপঅসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্পর্কে 


অথবা অতিমাআায় বাড়াইরা বলা হইয়াছে। পাশবিক 
অত্যাচারের অভিযোপসমূহ সম্পর্কেই একথা বিশেষভাবে 
বলা যায়। সৈনিকদের সম্পর্কে উজ্জ প্রকার অভিযোগ 
করা হইলে পর গবন্মেপ্টের আদেশক্রমে পুলিস সুপারিণ্টেণেণ্ট 
ঘটনাবলী সম্পর্কে তদস্ত করেন। লুঠতরাজ ও বিমান হইতে 


বোমাবর্ষণের কাহিনীর সরাসরি প্রতিবাদ ভারত গবন্মে ন্ট ১ 


ইতিমধ্যেই করিয়াছেন । - 


অতঃপর সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ১১৪২ সালের 
অক্টোবর মাসে উল্লিখিত অঞ্চলের উপর যে দু্ণিবাত্যা বহিয়া 
যায় সে অম্পর্কে বা তাহাতে যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল সে 
সম্পর্কে সংবাদপত্রে কোন সংবাদ প্রকাশিত হইতে না দিবার 
কারণ সম্পূর্ণ সামরিক । সামরিক গোপনীয়তা রক্ষার জন্ভই 
সে সময় উক্ত সংবাদ পরিবেশিত হয় মাই। টেলিগ্রামের 
যোগাযোগ বিনষ্ট হওয়ায়, জলপথে গমনাগমন করা অসম্ভব 
হইয়া পড়ায় এবং পোষ্ট আপিসসমৃহ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় 
উপযুক্ত সময়ে ঝটিকাবিধ্স্ত অঞ্চলে অত্বর কোন প্রকার 
সাহায্য প্রেরণ সম্ভব হয় নাই। 

মেদিনীপুরের অত্যাঁচীরের তদন্ত 

মেদিনীপুরের অত্যাচারের কাহিনী নুতন নয়। তিন বৎসর 
পুর্বে উহা ঘটিয়াছে, প্রেস লেন্সরের অন্ত এতদিন প্রকাশিত 
হুইতে পারে নাই। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদে উহ! লইয়া তুই বার দীধ আলোচন! হইয়াছে, 
এবং দ্বিতীয় দিন প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হুক বলেন যে, 
সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে-সব সাংঘাতিক অভিযোগ 
পরিষদে উত্থাপিত হুইয়াছে তাহা! উপেক্ষা করা চলে না। তিনি 
আশ্বাস দেন যে এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির ঘার! অন্থ- 
সন্ধান করা হইবে | ইহ! আজ সর্বরমবিদ্রিত যে সর জন হাখার্ট 
এই তদ্বন্ত হুইতে দেন নাই। পুলিস হুপারিণ্টেণ্েন্টের 
রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া গবন্মেন্ট এই সব মারাত্মক 
অভিযোগ এখনও উড়াইয়া দিতে চাছিতেছেন | বলা বাহুল্য, 
যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহাধেরই একজনের রিপোর্টে এই 
গুরুতর অভিযোগের অবসান খটিবে না। সরকারী প্রেস-. 
মোটের পর তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত সামস্ত; মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী এড- 
ভোকেট শ্রীযুক্ত ্ভামাদাস ভট্টাচার্য্য, তমলুক মহকুমা কংগ্রেস 
কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুদ্ত অনঙ্রমোহন দাস এবং তমনুক 
থানা কংগ্রেস কমিচির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রহলাদ্বকুমার প্রামাণিক 
স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের সহযোগিতায় বিশেষভাবে 
করিয়া বে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন উদ্ধাতেও বঙ্গীর প্রাে- 
শিক রাষ্ট্রীয় সমিতির রিপোর্টে বাণত সমণ্ড অভিযোগের পুনরুক্তি 
কর! হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত প্রমাণ 
দেওয়া হইয়াছে । নিরপেক্ষ তদত্ত কমিশনের দারা অনুসন্ধান 
না হওয়া পর্যন্ত শুধু লরকান্তী কর্মচারীধের রিপোর্টে লোকে 
কংগ্রেস কর্মীদের রিপোর্ট অবিশ্বাস করিতে চাহিবে না, উহা 
অতিরঞ্জন বলিয়াও মনে করিবে না । 


পৌঁষ 


মেদিনীপুরে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ধীহারা অভিযোগ 
করিয়াছেন তম্মধ্যে ডাঃ স্কামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি যখন বাংলার অর্থসচিব সেই সময়ে 
মেদ্বিলীপুরে এই সব অত্যাচার ঘটে । সঠিক সংবাদ ভানিবার 
হযোগ তাহার ছিল এবং তিনি উহার প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। 
সঘুর্ণিবাত্যার পুর তিনি স্বয়ং মেদিনীপুর ঘান এবং সেখানকার 
অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন, সরকারী কর্মচারীদের নৃশংস 
অত্যাচারের কাহিনীও শ্বয়ং দেখিয়া এবং স্বকর্ণে শুনিয়া 
আসেন । ফিরিয়া আসিয়! তিনি পুনরায় উহ? বন্ধ করিবার চেষ্টা 
করেন কিন্ত পবর্ণর সর জন হার্ধার্ট ও ইংরেজ সিভিলিয়ানছের 
বাধায় কোন প্রতিকার করিতে অক্ষম হন। অতঃপর বাধ্য 
হইয়া তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাহার পদত্যাগপত্র পঠিত হয়। 
উদ্ধাতে মেদিনীপুরের কাহিনী সম্বন্ধে যে-সব কথা ছিল তাহার 
কতকাংশ দিয়ে প্রদত্ত হইল । ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, 


“আইন অযাহ্য এবং দরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ 
দমনের অন্ত আইনসক্গত উপায় অবলম্বনের প্রঘোজন আছে 
ইহা বুঝা যায়। কিন্ত মেদিনীপুরের কতক লোক সরকারী 
কতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করিয়াছিল বলিয়া স্থানীয় কর্মচারিবৃন্দ ঘোষী 
নিৰ্দোষী বিচার মাত্র না করিয়া ক্রমাগত লোকের উপর 
অত্যাচার করিয়াছেন এবং সভ্য শাসন পদ্ধতির মূলনীতি পর্স্ত 
ভঙ্গ ক রয়াছেন এরূপ অভিযোগ আসিয়াছে । নির্দোষ নর- 
নারীর উপর গুলিবর্ষণ, সম্পত্তি ধ্বংল ও লু্ঠন, এক সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে অপর সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করা, নারীর উপর লাঞ্ছনা 
প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ বিভিন্ন সুত্র হইতে আমাধের মিকট 
আসে; যাহারা অভিযোগ করিয়াছেন ফাহাদের অনেকের 
সহিতই কংগ্রেস-আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না । অত্যা- 
চারের পুণ্থাঙ্থপুর্থ বিবরণ আমাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে, 
পুলিস ও মিলিটারীর দ্বারা অধবা তাহাদের নির্দেশে 
যে-সব বাড়ী চড়াও অথবা ভম্মীভূত হইয়াছে তাহার তালিকাও 
আমরা পাইয়াছি। ১৬ই অক্টোবর ঘূর্ণীবাত্যার দিন আমি 
এরূপ একটি দীর্ঘ তালিকা শ্বরাই্-বিভাগের উচ্চতম কয়েক- 
জন কর্মচারীকে দিয়! বলিয়াছিলাঘ যে, এই সব বর্বরোচিত 
কার্য (১১০93 803) যেন অবিলম্বে বন্ধ করানো হয়। 
তারপর আসিল সেই প্রচণ্ড দুর্ণাধাত্যাঁ। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক 
বিপদের পর আমি উচ্চতম হইতে নিয্নতম স্তরের কতকগুলি 
সরকারী কর্মচারীর যে হদয়হীনতা দেখিয়াছি তাহা কোন সভ্য 
শাঁসনযন্ত্রে সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারা যায় না। আমরা 
ঈনিয়াছি মাৎসী বর্ধরতা দ্বণ! করা উচিত। কিন্তু গত পাচ 

( অৰ্থাৎ ঘুণবাত্যার পরব্তা পাঁচ মাসে ) ব্রিটিশ শাসনে 
বাংলায় যে ভয়াবহ অত্যাচার আমরা চোখে দেখিয়াছি তাহার 
লহিত নাতসী-অবিক্ৃত দেশের অত্যাচারের ব্রিটিশ প্রচারিত 
কাহিনীর খুব ভাল তুলনা চলিতে পারে । 

“আমার প্রথম অভিযোগ, ১৬ই অক্টোবরের ধ্বংসলীলার 
সংবাদ ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া রাখা হইয়াছিল । ভেলা ম্যাকিক্রেট 
রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে জেলার অধিবাসীদের রাজনৈতিক 
কুকার্ধের প্রতিশোধ লইবার জন্ত সরকারী সাহায্য বন্ধ করা ত 


বিবিধ গসজ-_মেদিনীপুরের অত্যাচারের তদত্ত 


২৪৩ 


উচিত-ই, এক মাসের মধ্যে কোন বেসরকারী সাহায্য সমিতিও 
যাহাতে সেখানে যাইতে মা পারে তাহার ব্যবস্থা করা 
উচিত |” 

জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত গবন্ধেন্ট মেদ্বিনীপুরে সাহায্য 
প্রেরণ করিতে বাধ্য হম | এই জাহাষ্য দান সম্বন্ধে যে ব্যাপার 
ঘটে তাহার সম্বন্ধে ডাঃ শ্রামাপ্রসাদের অভিজ্ঞতা এই £“গবর্্মেন্ট 
* দিনে সাহায্য দান এবং রাজ্িতে ঘরে চড়াও হুইয়া অত্যাচার 
করিতে আরম্ভ করিলেন । এই উন্মত্ত এবং তঘন্য ব্যাপার 
অনেক দিন চলিয়াছে। অনেক ভাবিয়াই আমি এই অভিযোগ 
করিতেছি যে সুপরিকল্পিত তাবে ঘূর্ণীবাত্যার আগে ঘরবাড়ী 
লুঠ ও পোড়ানো হইয়াছে ; আমি বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছি 
যে দৃর্াবাত্যার পরও গবন্মেণ্টের নিষেধ লত্বেও এই ব্যাপার 
চলিয়াছে। আমি নিজে এ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছি, দুর্ণীবাত্যার 
পুর্বে ও পরে যাহাদের সম্পত্তি দুষ্টিত হইয়াছে তাহাদের নামের 
তালিকা আমার মিকট আছে। উদ্ধার নকল আমি নিজে উচ্চ- 
পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হাতে দিয়াছি। আইন ও শৃঙ্খলা 
রক্ষার নামে যাহারা এই সব অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের 
বর্বরতা বন্ধ করিবার জপ কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমি শুনি 
নাই।-"লর্বশেষে আমি বলিতে চাই যে একমাস পূর্বেও আমরা 
গ্রামে গ্রামে দলবদ্ধ অত্যাচারের অভিযোগ পাইয়াছি। আইন 
ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে 
অনহ্থায়া নারীদের লাঞ্চিত ও তাহাদের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে 
তাহার অনেক শোচনীয় দৃষ্টান্ত & সব অভিযোগেরই মধ্যে 
ছিল। যাহাদের উপর এই সব অত্যাচার হইয়াছে তাহাদেরই 
বিশ্বতি আমার নিকট আছে, এ দেশের গবর্থেন্টের পক্ষে উহা 
ঘোরতর কলঙ্কের কথা । পুলিস ইহাদের অতিযোগ লিপিবদ্ধ 
করে নাই, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধবজ্বাধারীদের এই অত্যাচার 
হইতে ইহাদিপকে রক্ষা করিবার কোন উপায় ছিল ল1।” 


ডাঃ স্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যারের এই সব অতিযোগকে 
আমলাতান্ত্রিক কায়দার “পোলিটিক্যাল এজিটেটারে’র অদতর্ক 
উক্তি বলিয়া উড়াইয়া! দেওয়া চলিবে মা। ব্যবস্থা-পরিষদ্ধের 
বহু সদ্বন্ত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর বিতর্কে যে-সব অভিযোগ - 
করিয়াছেন তাহারই পুনরাবৃত্তি কংখ্রেস কর্মঘের রিপোর্টে 
হইয়াছে । একজন সদস্ত বলেন £ 

“কাধিতে আমি নিজে গিরেছি। কাঁখির সবডিভিসনাল 
অফিসারের যে বাংলে! তা অনেক উপরে । আর নীচে শহর ও 
খরায় । সেই কাধিতে যখন ৩৫ কুট উঁচু হয়ে জ্বল এসে ভাসিয়ে 
নিয়ে যায় তখন সেখানকার একজন রায় বাহাছুর অবস্তী মাইতি 
সবডিভিসমাল অফিসারের পায়ের নীচে পড়ে বলেন যে, 
“সাহেব ! নৌকা ঘাটে বাঁধা আহে, সেটা ছেড়ে দাও, নৌকা 
পেলে অনেক লোককে বাঁচাতে পারব । তখনও লোক গাছে 
ঝুলে প্রাণ বাচাচ্ছিল। অবস্তীবাবু দারোগাকে বলে চুপি চুপি 
হবার নৌকা পাঠান। তৃতীয়বার নৌকা পাওয়া! গেল না, 
নৌকা ভাক-বাংলোয় বেঁধে রাখা হ’ল, দেওয়া হ’ল না| অবস্ভী 
মাইতি আমাকে বলেছিলেন যে সেই একখান! নৌকা যদ্ধি 
আমরা পেতাম তাহলে পাঁচশো লোকের জীবন আমর! বাচাতে 
পারতাম । সেটা কখন জ্বামেম? রাত্রিতে নয় অন্ধকারে নয় 
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বেলা ১২টার ময় প্রকাণ্ত দিবালোকে কাখির সাবডিভিসনাল 
অফিসার পরম নির্বিকারভাবে সেই হত্যার দৃশ্য দেখেছিলেন 
উপভোগ করেছিলেন । আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
মহাশয়! এখন ঘর বাড়ী পোড়ান হয় ? বললেন না, এখন 
পোঁড়ান হয় না । অর্থাৎ আগে হ'ত তা স্বীকার করলেন । 
সেখানে পাঁচশো লোক মারা গেছে । শালমলের মামার বাড়ী 
দেখে এলাম ধূ ধু করছে স্রশানের মত। এক একটা গ্রাম শেষ* 
হয়ে গেছে। আমরা ৮ই ডিসেম্বর গিয়ে দেখেছি তখনও শত 
শত মৃতদেহ পড়ে আছে, ছুর্গদ্ধে সেখান দ্বিয়ে যাওয়া যায় না, 
শকুনি চিল খাচ্ছে। এই অবস্থা সেখানে দেখেছি” 

বিতর্কের পর প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক পরিষদ্ধে 
ঘোষণা করেন ঘে মেদিনীপুরের অত্যাচারের অভিষোগসমূহ 
সম্বন্ধে হাইকোর্টের জের সমকক্ষ লোকের দ্বারা নিরপেক্ষ 
' ও স্বাধীনভাবে তদস্ত হওয়া! উচিত মন্ত্রিমণগুল ইহা স্বীকার 
করেম। সারা দেশ এই ততস্ত চাহিয়াছিল । সর জন হাার্ট 
ও ইংরেজ দিন্ডিলিয়ান কর্মচারীর দল উহা হইতে দেন নাই। 
সয় জন হার্ধার্টের চক্রান্তে মৌলবী ফজলুল হুক প্রধান মন্ত্রিত্ব 
হইতে অপসারিত হইলে মুতন প্রধান মন্ত্রী সর নাছিযুক্ধীন 
- জানান ষে প্রাক্তন মন্ত্রষগলের কোন প্রতিশ্রুতি মানিয়া চলিতে 
তিনি আইনতঃ বাধ্য নহেন। এইখানেই তদন্তের দাবির পরি- 
“সমাপ্তি ঘটে । মৌলবী ফজলুল হক তাহার পদত্যাগের পরবর্তী 
বিশ্বৃতিতে মেদ্বিনীপুরের ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা! করিয়াছেন। 
মাসের পর মাস ধরিয়া তাগাদ! দ্বিয়াও সরকারী কর্মচারীদের 
নিকট হইতে মেদিনীপুরের ব্যাপারের বিবরণ সংগ্রহ করিতে না 
পারিয়া তিনি সর জন হার্ধার্টকে লিখিরাছিলেন, “স্বরাষ্ট্র বিভা- 
গেল কর্মচারীদিপের মিকট আমি মেদিনীপুর সম্পর্কে গবন্ধেপ্টের 
বক্তব্য জানিতে চাহিতেছি। একখানি খাঁপছাড়া অতি সংক্ষিপ্ত 
মোট ছাড়া আর কিছুই তাহারা দেন নাই। গত কল্য ব্যবস্থা- 
পরিষদে বিতর্কের সময় মিঃ পোর্টার এই সংক্ষিপ্ত নোট আমার 
হাতে দিয়াছেন। ব্যবস্থাপরিষদে অতিব্যক্ত অভিযোগসমূহের 
কোন উত্তর উহাতে মাই ।” 

মৌলবী ফজলুল হককে সর জন হার্বার্ট লিখিয়াহলেন,“এই 
ব্যপারের তদন্ত যে আমার অভিপ্রেত মহে, তাহা আপনি উত্তম- 
রূপেই অবগত আছেন |”? 

একজন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্টের জোরে প্রধান 
মঞ্জী মৌলবী ফজলুল হক এবং অর্থসচিব ডাঃ শ্ামাপ্রসাছের 
অভিজ্ঞতালন্জ বিবৃতি উড়াইয়া দেওয়া যাইবে নাঁ। ইহাতে 
সরকারী বিবৃতির প্রতি লোকের অনাস্থা আরও বাড়িবে। 


স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর 


মেদিনীপুরের অত্যাচারের কাহিনীই এই জেলার বিচিত্র 
ইতিহাসের পূর্ণ বিবরণ নহে। বাংলায় এই একটি জ্ষেলা 
. ১৯৩০ সালের আইন অমাস্ত আন্দোলনে এবং ১১৪২ সালের 
জাতীর আন্দোলনে যে অপূর্ব ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচর দিয়াছে 
তাহা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ক্বর্ণাক্ষরে 
লেখা থাকিবে । জরকারী ক্রোধের যে বর্বর ক্ূপ গত তিন 
বংসরে এই জেলায় প্রকটিত হইয়াছে তাহার একমাত্র 


প্রবাসী 
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কারণই স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীর আত্মোৎসর্গ। 
১৯৪৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর বিতর্কে প্রধান মন্ত্রী শ্বীকার 
করিয়াছিলেন যে মেদিনীপুর বেলায় সরকারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে 
যে দৃঢ়তা ও সত্ঘবন্ধতা দেখা পিয়াছিল তেমন আর কোথাও 
হয় নাই। তিনি বলেন, “ইহা অশ্বীকার করিবার উপায় 
মাই যে সরকারের ক্ষমতালোপ করাই জেলার অধিবাসীদের 4 
উদ্দেন্ত ছিল এবং কোন কোন অংশে উহার! সম্পূর্ণ সফলকামও 
হইরাছিল।” কোন স্থামে য়াজনৈতিক আন্দোলন তীব্র 
বা সফলকাম হইয়াছে বলিয়! তথাকার সমগ্র অধিবালীর উপর 
শ্রী-সুরুষ-বালক-বৃত্বনিধিশেষে সকলের উপর অত্যাচার করিতে 
হইবে এরূপ বিধান পৃথিবীরণকোন সভ্য দেশে আছে বলিয়া 
আমরা জানি না। মেদিনীপুর, অস্তি-চিমযুর, সাতার প্রভৃতি 
স্থানে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ব্রিটিশ শাসনের গভীর কলক্ষস্বরূপই 
হুইয়া থাকিবে । লোকে শুধু এইটুকুই মনে রাখিবে যে বর্বর ও 
নৃশংস অত্যাচার সত্বেও এই সব স্থানের অধিবাসিবৃন্দ জাতীয় 
পতাকার মর্যাদা বিশ্বূমান্ত ক্ষু্ হইতে দেয় নাই। 
মেদিনীপুরের কংগ্রেস কর্মীদের বিবরণ হইতে একটি ঘটনা! 
নিয়ে উদ্ধৃত হইল । উহা হইতে দেখা যাইবে শ্বাধীনতা- 
সংগ্রামে বাংলা চিরকালের ভ্কায় ১৯৪২ সালেও সকলের 
পুরোভাগেই ছিল । ঘটনাটি এই £ 
৭৩ বৎসর বয়স্কা মহকুমার প্রবীণ কংগ্রেস সেবিকা 
শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরার পরিচালনায় আর একটি শোভা 
যাত্রা উত্তর দিক হইতে প্রবেশ করিল। তাহার! শ্রীযুক্ত 
অনিলকুষার ভট্টাচার্যের পরিচালনাধীন সৈঙ্ছদের সন্মুখীন 
হয়। *বাপণপুকুর-এর পাশে সঙ্কীর্ণ স্থানে সৈ্তগণ কর্তৃক. 
আক্রান্ত হইয়া তাহারা কিছু দূর সরিয়া! যাঁয়। তখন লক্ষী- 
নারায়ণ দাস নামক একটি বালক সৈভদের নিকট দৌ়াইয়! 
পিয়া একজনের বন্দুক কাড়িয়া লয়। সৈঙ্করা তাহাকে 
নির্মমভাবে প্রহার করে। অতঃপর আমাদের স্বাধীনতার 
বীর সৈনিকরা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাক্গরার নেতৃত্বে আবার 
সরকারী সৈন্তদের সন্মুখীন হয়। সৈগ্ভরা বহুক্ষণ পর্যন্ত 
গুলীবর্ধণ করিতে থাকে । আ্রীঘতী মাতঙ্গিনী দৃঢ় হস্তে 
ভ্বাতীয় পতাকা ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। 
সরকারী সৈশ্তরা প্রথমে তাহার ছুই হাতে গুলী মারে। 
তাহার হস্তদ্বয় নত হুইল কিন্ত জাতীয় পতাকা তিনি তখনও 
ধরিয়া রাখিলেন এবং আপাইয়! চলিলেন | তিনি ভারতীয় 
সৈল্তদের অনুরোধ করিলেন, তাহারা যেন চাকুরি ছাড়িয়া: 
দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয়। টভরে আসিল 
একটি বন্দুকের গুলী, উহা তাহার কপাল ভেদ করিল ॥ 
তাহার স্বৃতঘেহ ভুলুঠিত হইল । তাহার রক্তে ধরণীর হি 
পবিত্র হইল । দেহ নিশ্রাণ, কিন্ত তখনও তাহার হাতের 
জাতীয় পতাকা সগৌরবে পতপত করিয়া উড়িতেছে। এক- 
জন সরকারী সৈল্ত দৌড়াইয়া পিয়া লাথি মারিয়া জাতীয় 
পতাকা মাটিতে ফেলিয়া দিল । তাহার নিকট হইতে 
কয়েকপর্ছ পিছনে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৩), পূরীমাধব 
প্রামাণিক (১৪), নগেন নাথ সামস্ত ও জীবনচন্র বেরার 
মৃতদেহ পড়িযা। বছ লোক আহত হইয়াছে । কয়েকজন 


পৌৰ 


‘আহত লোককে তাহাদের সঙ্গীরা সরকারী হাসপাতালে 
লইয়া! গেল । এখানেও সৈস্ভর! আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক 
চিকিৎসায় বাধা দ্রিল। একজন স্ত্রীলোক একজন আহত 
বিপ্লবীর শুঞ্রষ! করিতেছিল । লোকটি ‘অল’ ‘জল’ বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাপিল। ঘীলোকটি শিকটবর্তা পুকুরে 
শাড়ীর আঁচল ভিজ্বাইয়! তাঁহার ভন্ড জল আনিল! কিন্ত 
একটা পশুত্বতাব সৈত তাহার দিকে বন্দুক তুলিয়া জনতা 
দিতে মানা করিল । শ্রীলোকটি উচ্চেঃস্বরে বলিল, “তুমি 
আমাকে খুন করিতে পার, আমি তোমার ছমকির কাছে 
নতি শ্বীকার করিব না।” লৈশ্টী তাহাকে গুলী করিতে 
সাহস করিল না । আর একটি শোভাযাত্রা আসিল দক্ষিণ 
হইতে ৷ শোতাযাত্রা শঙ্কর-আর! পুলে পৌহামাঅ সরকারী 
সৈভরা গুলীবৃষ্টি আরম্ভ করে। ফলে নিরঞ্জন আন! (১৭) 
তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং পূর্ণচন্্র মাইতি (২২) আহত হুইয়া! 
হুই দিম পরে হাসপাতালে মারা যায় । বহুসংখ্যক বিপ্লবী 
আহত হয়। শোভাযাত্রায় যে সকল স্ত্রীলোক ছিল, 
তাহারা আহত ব্যজিদ্িগকে শল দেয়। কয়েকজন সৈম্ভ 
এই সকল শুশ্রাধাকারিণীকে তাড়া! করে। এই সব সাহসী 
নারী একটি বটি ও এক বালতি জল লইয়া প্রত্যাবতন 
করে। তাহার! চীৎকার করিয়া সৈজদের বলে, “ঘি 
আহত ব্যক্তিদের শুঞযায় বাবা দাও তবে এই বটি দিয়া 
তোমাদের কাটিয়া ফেলিব |” ইহার পর আর তাহাদের 
কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। গুরুতরতাবে আহত 
কয়েকভ্রন লোককে শোডাযাত্রাকারীরাই শহরের হাস- 
পাতালে বহুন করিয়া! লইয়া যায়। অনেককে বাড়ীতে 
লইয়া যাওয়া হয়। 

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে তিন হাজার লোকের একটি 
শোতাযাআ কাঠের পুল দ্বিয়া শহরে প্রবেশ করে| সেখাম- 
কার সৈদের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত অপূর্ব ঘোষ শোভাষাত্রী- 
দের উদ্দেশ্বে বলেন, “যাহারা নিশ্চিত স্বত্যুর জন্ত গুলীর 
সন্মুখীন হইতে পারিবে, তাহারাই যেন অগ্রসর হুয়।” 
যে সকল কংপ্রেসী বিপ্লবী শোভাযাত্রা চালনা করিতেছিল, 
তাহার! দৃঢপদ্দে অগ্রসর হর । তাহাদের মধ্যে একজন 
স্ত্রীলোক ছিল । তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়| বাকী শোভা- 
যাজ্ীদের উপর লাঠি চালন] হইল । ধৃত ব্যক্তিদের দবারুণ 
লাঠিপেটা করা হয় । তারপর সাত অমকে রাখিয়া বাকী 
লোকদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাহাদের আটক রাখা 
হর, তাহাদের মধ্যে একটি হ্রীলোকও ছিল | পরে তাহাদের 
প্রত্যেকের ছুই বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদ হয়। 

পশ্চিম হইতে প্রায় এক হাজার লোকের একটি শোভা 
যাত্রা থামার দ্বিকে অগ্রসর হয়। প্রচঙ্চভাবে লাঠি চালনা 
করিয়া তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। 

এইতাবে প্রায় ২০ হাঙ্রার নিরল্র ও অহিংস লোক 
বীরের মত সরকারী বাহিনীর সম্মুখীন হয় । অবিরাম গুলী 
বর্ষণে তাহাদিগকে যখন, পিছনে হটিতে হইয়াছে, তখনও 
তাহাদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার লোক গভীর রাত্রি পর্যন্ত 
বৈর্ষের সহিত-পুনরাক্রমণের সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াছে । 


বিবিধ প্রসঙ্_তমলুকে নৌকা ও সাইকেল অপসারণের প্রতিক্রিয়া 


২০৫, 


কিন্ত সরকারী বাহিনী অবিরাম শহরে আসিতে থাকে এবং 
শহরটি সুরক্ষিত করিয়া রাখে। ফলে অনতাকে ক্রমে 
ক্রমে-লরিয়া যাইতে হয়। মিহৃত ব্যক্তিত্বের আত্মীয়ম্বজন 
সরকারী কতৃপক্ষের নিকট পিয়া মৃতদেহগুলি দাবি করে। 
কিন্ত তাহাদিগকে অপমান করিয়! তাড়াইয়া দেওয়া হয়। 


তমলুকে নৌকা ও সাইকেল অপসারণের 


প্রতিক্রিয়া 

স্রীযুক সতীশচন্ত্র সামন্ত প্রমুখ কংখ্রেস মেতৃবর্গ তাহাদের 
রিপোর্টে তমলুক মহকুমার বহু স্থান হইতে নৌকা ও সাইকেল 
প্রভৃতি অপসারণের কাহিনী বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন । 
জাপানী আক্রমণের আতঙ্কে গবশ্থেন্ট বাংলার বহ অঞ্চল হইতে 
অশোভন ও অহেতুক ব্যস্ততার সহিত নৌকা, সাইকেল ও 
চাউল প্রভৃতি সরাইয়াছেন, ফলে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ অসহ্‌- 
নীয় ছুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে । লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার 
একমাত্র অবলম্বন নৌক1 কাড়িয়া লওয়ায় হূর্তিক্ষে তাহার! 
সপরিবারে মরিয়াছে। সরকারের এই denial 001105 ভ্বশ- 
সাধারণের পক্ষে অবিমিশ্র লাঞ্চন| ও দুর্দশার কারণ হইলেও 
বহু সরকাহী কর্মচারী ও মুনাফাখোর দালালেন্ন পক্ষে কল্পনা- 
তীত অর্থ সঞ্চয়ের সোপান-শ্বক্পপ হুইয়াছে। নৌকা লইয়া 
যে কোটি কোটি টাকার অপচয় চলিতেছে গবর্মেট আজও 
তাহা বন্ধ করিয়াছেন বলিয়! জানান নাই। যাহাদের নৌকা 
প্রভৃতি কাঢ়িয়া লওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
নামে সরকারী তহবিল হইতে যে টাকা বাহির হইয়াছে তাহার 
অধিকাংশই দিয়াছে ঘুষখোর কর্মচারী ও দালালদের পকেটে, 
গত তিন বংসর যাবৎ লোকে এই অভিযোগ করিয়াছে, কিন্ত 
গবর্দ্মেন্ট নির্বিকার । ভারত-সরকারের অভডিটার-জেনারেদ 
বলিয়াছেন যে কয়েক কোটি টাকার হিসাব বাংলা-সরকারের 
নিকট হুইতে পাওয়া যায় নাই। তিমি বলিয়াছেন ষে অবস্থাটা! 
এমন দীড়াইয়াছিল যেন যে-কেহু ট্রেন্বারীতে গেলেই লক্ষ লক্ষ" 
টাকা পাইয়াছে। বাংলা-সরকার ট্রেজারীর ভারপ্রাপ্ত কর্ষ- 
চারীদের যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহার বলে যে-কোন উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারী ইচ্ছামত টাকা লইতে ও ব্যয় করিতে 
পারিয়াছে। এই টাকার অতি সামা অংশই ক্ষতিগ্রস্ত লোকে 
পাইয়াছে। কিভাবে নৌকা ও সাইকেল প্রভৃতি সরানো 
হইয়াছে, এবং কি ভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার 
বিশদ বিবরণ আলোচ্য রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে । বর্তমান 
অবস্থায় ইহাকেই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বিবরণ বলিয়! মনে 
করা চলে । বর্দীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ে বিভিন্ন বিতর্কে যে-সব 
অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার সহিত রিপোর্টে বর্ণিত 
বিবরণের মিল আছে । নিরপেক্ষ এবং জনসাধারণের আস্থা 
ভাজন টিবিউনাল পুদ্থামুপুত্খ তদ্বস্ত করিয়া ভিন্নকরপ রিপোর্ট ন! 
দেওয়া! পর্যন্ত লোকে কংগ্রেস নেতাদের রিপোর্টকেই বিশ্বাস 
করিবে। উক্ত রিপোর্টের ছুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল : 

জাপানী অভিযানের আতঙ্কে মেদিনীপুর জেলার অন্কা্ 
অঞ্লসহ তমলুকপ্মহকুমাকেও বিপজ্জনক অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা! 
করা হয়। অধিকাংশ মোটর যান মহকুমা হইতে সরাইয়! 


৩ ২০৬ 


ফেলা হয়। বাকী যে কয়খানি মোটর চলিত সেগুলিও যথেষ্ট 
তৈল পাইত না। আতফ্প্ৰন্ত কতৃপক্ষ মসাধারণের স্বার্থের 
প্রতি নির্মম ওুঁদাসীত দেখাইলেন। মোটর বাসের অভাবে 
তাহাদের হুর্গভির সীমা রহিল মা । 

১৯৪২ সালের ৮ই এপ্রিল আর একটি আদেশ আসিল । 
দায়িত্বহীন কতৃপক্ষ সকল শ্রেনীর নৌকা সরাইয়া ফেলিতে 
চাছিলেন, পাছে জাপানীর! এগুলি ব্যবহার করে! জেল! 
ম্যা্ি্রেট আদেশ দিলেন, সমগ্র কাঁধি মহকুমা এবং তমলুক 
মহকুমায় নম্পীপ্রাম ও ময়না থানার এলাকা হইতে সব রকম 
নৌকা ৩ ঘণ্টার মধ্যে সরাইয়া ফেলিতে হইবে, মৌঁকাগুলি ৩০ 
হইতে ১০ মাইল দুরে মেওয়ার আদেশ হুইল । এই অসম্ভব 
আদেশ পালন কর! অসাধ্য । ইহাতে শুধু ছুর্নীতিপরায়ণ 
সরকারী কর্মচারীদের ঘুষের দরজা! খুলিয়া গেল। শত শত 
নৌকা পুড়াইয়া ফেলা হইল, মঠ করা হইল। অসংখ্য লোক 
জীবিকার একমাত্র উপায় হইতে বঞ্চিত হইল । বাংলা গবর্দ্দে- 
স্টের মহী যুক্ত সম্ভোষকুমার বন্থ সেখানে গিয়া সরকারী 
নীতির সমর্থন করিলেন এবং ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দ্বিলেন। 
এই ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হওয়া দূরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাম- 
মাত্র হইয়াছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মোটেই দেওয়া হয় নাই । 

তাহার পরে আর একটি আদেশ আসিল-_এবার সাইকেল 
সরানোর আদেশ, পূর্বের আদেশের মত পীঁড়নমূলক | সমগ্র 
নন্দীগ্রাম, তাহাটা, মহ্যাদল ও ময়না থানা এবং তমলুক ও 
পীঁশকুড়া থানার বেপীর ভাগ অধচল হইতে সমস্ত সাইকেল 
সরাইয়া ফেলা হয়। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নামমান্র । সাইকেল 
মালিকদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন পান ৮ আনা হইতে ৫ টাকা 
এবং শতকরা ৫০ জন পান ৫ টাকা হইতে ১০ টাকা। গড়ে 
১২ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। অনেকে এত কম লইতে 
অস্বীকার করেন । এই সকল অর্থহীন বঞ্চনা নীতিতে আর কিছু 
লাভ হয় নাই, কেবল যে শীসন-ব্যবস্থা এই সকল হূর্গতির 
"কারণ, লোকের মনে তাহাকে লোপ করার সঙ্গল্ই বদ্ধিত হয়। 
জ্জাপ অভিযানের আতঙ্কে অভিভূত দায়িত্বহীন কতৃপক্ষ লোকের 
হুর্দ তর দিকে বিদ্দুমাত্র জক্ষেপ ন! করিয়া বঞ্চনা নীতি চাজান। 

ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বঙ্গ এক বিবৃতিতে এই 
অভিযোগের জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে নৌকা, সাইকেল 
প্রভৃতি কাড়িয়া লওর! হুইয়াছে সামরিক কতৃপক্ষের আদেশে, 
ইহাতে তাহাদের কোন হাত ছিল না। তিনি স্বীকার করিয়া- 
ছেন যে স্থানীয় কতৃপক্ষ বৎসংখ্যক নৌকা সরাইয়া নষ্ট 
করিয়াছিলেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা 
করেন মাই । বিবৃতিতে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন 
যেন তিনি প্রক্কৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য দানের জন্ত যথেষ্ট 
চেষ্টা করিয়াছেম। তিনি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন 
কংগ্রেস নেতারাও ইহা বলিয়াছেন, কিন্ত প্রকৃত দুর্গতের! 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইল কি না তাহা দেখিবার অবসর 
ভাহার হর নাই ইছা সুস্পষ্ট । তিনি নিজেই ভাহার বিয্ৃতিতে 
বলিয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণ দানের ভাঁর স্থানীয় কর্মচারীধের 
হাতেই ছাড়িয়া দেওয়| হইয়াছিল । কর্মচীরীরা অধিকাংশ 
টাকা নিজেরা রাখিয়া অতি সামান্ত অংশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


দিতেছে এই অভিযোগ প্রথম হুইতেই উঠিয়াছিল। এয়ুক্ত 
সম্ভোষকুমার বসু ইহা! জানিতেম না ইহা! অবিশ্বাস্য । ক্ষতি- 
পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিবার পর আর একবার মেদিনীপুর 
পিয়া তিনি শ্বয়ং টাকা দেওয়ার নমুনার্টা যাচাই করিতে 
চাহিলেন না কেন? সরকায়ী তহবিল হইতে ক্ষতিপূরণের 
মামে কত টাকা বাহির হইয়াছে এবং ক্ষতিপ্রত্তেরা! প্রকৃতপক্ষে 
কৃত টাকা পাইয়াছে ইহা সেই সময়েই যাচাই করা চলিত, ' 
আজব উহার হিসাব- নিকাশ অত্যন্ত কঠিন হুইবে। ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার সময় যে টাকার রসিদ লেখাইয়! লওয়! হইয়াছে তাহার 
অনেক কম টাকা দেওয়া হইয়াছে, অশিক্ষিত ও অসহায় প্রাম- 
বাসীর পক্ষে এর্প রসিদ দেওয়! ছাড়া গত্যস্তর ছিল মা, এরূপ 
বহু অভিযোগ এ সময়েই উঠিয়াছে। ভূতপূর্ব মন্ত্রীমহাশয় নিজেই 
বলিতেছেন, “অভায় ভাবে অত্যন্ত কম করিয়া ক্ষতিপূরণ 
ধার্য করা হইয়াছে বলিয়া মাঝে মাঝে অভিযোগ আসিলে 
আমাকে উহা দেখিতে হইত ।” এই সব অতিযোগকে ব্যক্তিগত 
বলিয়া উড়াইয়া না দিয়! উহার ব্যাপক তদন্ত করিলেই ক্ষতি- 
পূরণ দানের নমুনা তখনই ধরা পড়িত। গীযুক্ত দক্ভোষকুমার 
বন্ুর বিবৃতিতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, ক্ষতিপূরণের মামে কি 
ঘটিতেছে তাহা তিনি জানিতেন ; সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 
ক্বাড়াইতে গেলে মন্ত্রিত্ব টেকা ছফর হইতে পারে হয়ত এই 
ভাবিয়াই তিনি অনুসন্ধান করিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারেন 
নাই। সরকারী কর্মচারীদের বর্ধর অত্যাচার ও শোষণ হইতে 
দেশবাদীকে বাঁচানো অসম্ভব ইহা বুবিয়া ডাঃ হামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় খন পদত্যাগ করেন, শ্রীযুক্ত সম্তোষকুমার বনু 
এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্যোপাধ্যার তথনও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ 
করেন নাই লোকে ইহা ভূলিবে না। 


নির্বাচনে গুপ্ডামি 

দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে মুসলমান দির্বাচনকেন্দে গুণ্ডামির 
সংবাদ আসিতেছে । গুগাঁধির অভিযোগ সর্বত্রই মুসলীম- 
লীগের বিরুদ্ধে । লীগের মৃখপত্র দৈনিক “ভন” পত্রিকা করেক 
মাস পূর্বেই বলিয়া! রাখিয়াহেন যে লীগের বিরুদ্ধে যাহারা 
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্থিভা করিবে তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষিত 
হইতে পারে । বলা বাহুল্য, সকল স্থানের এক এক ছল অতি 
উৎসাহী লীগতজ্ঞ এই ই্িত কার্ধে পরিণত করিতেছে । লীগ 
নায়কের] এ বিষয়ে একেবারে নির্বিকার, আজ পর্যন্ত এক ' 
বারের অন্তও তাহাদের একশ্রনও এই সব গুণামির প্রতিবাদ 
করেন নাই। গবন্মেন্টও অতিশয় ভাসা ভাসা মৌখিক সদ্িচ্ছা- 
পুর্ণ হুই-একটি সন্থপন্ধেশ বিতরণ ভিন্ন আর কিছু করেন নাই । 
বাংলাদেশেই গুগামি চরমে উঠিয়াছে । সরকারী কর্মচারীদের 
আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র মস্তব্যও এখানে হইয়াছে, কিন্ত কোন 
ফল হয় নাই। ম্যাছিপ্রেট ও পুলিস বহু ক্ষেত্রে তাহাদের 
কতব্য পালন করিতেছেন না, তাহার! প্রকান্ত ও গোপনে 
মুসলীম লীগ ও তাহাদের গুগাদের লন্ছিত হাত মিলাইর়াছেন 
এক্্প অভিযোগ নেতার! অনেকেই করিয়াছেন । ইহা কল্পনা- 
্রন্থত অসঙ্গত উক্তি নহে, অভিভ্ার তিজ্তু ফল। বতর্মান 
নির্বাচনী প্রচারকার্ষে কংখ্রেসকর্মী অথবা জাতীয়তাবাদী 
মুসলমানকমীরা কোন প্রকার অসঙ্গত আচরণ করিয়াছে ইহার 


পৌষ 


কোন প্রমাণ দাই, সর্বপ্রকার গুগামি লীগ ও উহার সাঙ্র- 
পাছদের দ্বারাই অহুঠিত হইতেছে । সর আবদুল হালিম 
গজনবী, মৌলবী ফজলুল হুক প্রস্তুতি বিশিষ্ঠ মেতাদের উপর 
* ব্যক্তিগত আক্রমণ হইয়াছে এবং শুধু প্রস্তর নহে, লাঠি এবং 
রামদাও লইয়া গুগার1 আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

এই গুণ্ামির প্রশ্রয়ঘাতা কাহারা ইহা! বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
গত কয়েক বৎসরে লীগ মন্ত্রিষগলীর আমলে বহু লীগভন্ডু 
ফুসলমান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষতাবে ঘুষের টাকায় লাভবান হুই- 
রাছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, ছুই ত্রন দীগমায়ক মন্ত্রীর গৃহ কেন্দ্রীয় 
সরকারের নির্দেশে থানাতন্লাসী হইয়াছে । চাকুরি ও কন্টাক্ট 
এই ছুই পথ দিয়াই নিরবচ্ছিন্ন ঘুষ চলিয়াছে এবং উহাতে 
যাহারা লাভবাম হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই মুসলিম 
লীগের লোক। দেশবাসীকে শোষণ করিয়া -অর্থসফয়ের যে 
পথের লদ্ধান ইহারা! একবার পাইয়াছে সেই পথ উন্মুক্ত রাখিবার 
জন্ত ইহার] প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া পুনরায় মন্ত্রিমগল গঠনের 
চেষ্টা করিবে ইহা! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । ইহারা জানে একবার 
মন্ত্রীর গদ্ধীতে দঘাসাঁন হইতে পারিলে ঘুষ ও চুরির সদর দররন্ধ! 
খোলাই থাকিবে, দেশবাসী ইহার প্রতিবাদ করিলেও ইংরেজ 
সিভিলিয়ানতস্্র কিছু বলিবে না । ঘুষ ও চুরি বন্ধের সুপারিশটি 
- খাদে রোলাও কমিটির অন্য সমস্ত পরামর্শ বাংলা-সরকারের 
ইংরেজ সিতিলিয়ানের গ্রহণ করিয়াছেন । 

লীগণ্ডওামি স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রশ্রয়ের দ্বারা 
বাড়িয়া চলিয়াছে ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত 
কারণ দেখা যায় মা। পত কয়েক বৎসরে বহু অযোগ্য 
মুসলমানকে শুধু সাম্প্রদায়িক কারণে এবং লীগভক্তির পুরক্ষার- 
শ্বপ্প উচ্চপদে অবিঠিত কর' হুইয়াছে। লীগের প্রচার- 
কার্য এবং লীগনায়কদের সম্বর্ধনা! সভার আরোজন ইহাদের 
প্রথম ও প্রধান কাতর । জনসাধারণের স্বার্থ অপেক্ষা 
লীগের স্বার্থ ইহাদের নিকট অনেক বেশী আপন। এই 
শ্রেণীর কর্মচারীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বহু 
সমালোচনাও হইয়াছে কিন্ত কল কখনও ইহাদের প্রতিকূলে 
যায় নাই । বরং অনেক ক্ষেত্রে লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে এই 
শ্রেণীর মুসলমান কর্মচারীর পদোন্নতিই হইয়াছে । ইংরেজ 
সিভিপিয়ানেরা ইহাতে কখনও বাধা দেন নাই। ভেদনীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সাহ্রাজ্যবাদের ধারক ও বাহুকের! এসব 
ক্ষেত্রে বাধ! দ্বিতেও পারেন না। এই শ্রেধীর কর্মচারীদের 
কার্ষের দ্বার! শাসনযন্ত্রের অবনতি ঘটিলেও বর্তমান অবস্থায় 
ইহারাই ব্রিটিশ সাম্রাঙ্গ্যবাদের সবচেয়ে বড় মিত্র । 

গবর্ণর মিঃ কেসি পুলিস প্যারেড উপলক্ষে বলিয়াছেন যে 
তিনি নাকি জেলা কর্মচারীদের আদেশ দিয়াছেন যেন তাহারা 
নির্বাচনে গুগামি বন্ধ করেন। ইহার পর সরকারী এক প্রেল- 
নোটেই সরকারের এই শুভ ইচ্ছার সংবাদ দ্বেশবালীকে 
শুনান হইয়াছে । বলা বাহুল্য, হহার পরও গুগাধি বন্ধ হয় 
মাই, অবাধেই উহা চলিতেছে এবং এখনও ক্রমাগত সরকারী 
কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্বের সূংরাদ আসিতেছে । গুগামি বন্ধ 
করিবার জন্জ একজনও জেল! ম্যাক্ষিঞ্টেট বা পুলিস স্ুপারিণ্টেডেন্ট 
তৎপর হইয়াছেন এক্সপ সংবাদ আশু পর্যন্ত আসে মাই। মিঃ 
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কেসির সদ্দিচ্ছার আমরা সন্দেহ করিতেছি না, কিন্তু দ্েশবাপী 
একটি জ্রিনিষ লক্ষ্য করিয়া হুঃখিত হইয়াছে যে কোন সদ্রিচ্ছাই ' 
তিনি কার্ষে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন না, শেষ পর্যন্ত 
ইংব্রেজ সিভিলিয়ানচক্রের নিকটই তিনি অসহায় ভাবে আত্ম- 
অমর্পণ করেন । এদেশের সিভিলিয়ানতন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
ও ক্ষমতা সাধারণ লোকের পক্ষে উপলদ্ধি করা ছুরূহ, ভারতীয় 
শাসনতন্ত্র খাহারা গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন তাহারা 
উহা ভ্বানেন। বিলাতের এক সংবাদে প্রকাশ, শুধু মিঃ কেসি 
কেন, ভারত-সচিব পেখিক-লরেন্স, বড়লাট লর্ড ওয়াভেন এবং 
প্রধান সেনাপতি ত্েনারেল অকিনলেকও সিভিনিয়ান কর্ম- 
চারীদের বিরুত্ধাচরণ করিতে পারেন নাই। আক্কাদ হিন্দ, 
ফৌন্ধের বিচার আরন্তের ইচ্ছা হঁহাদের ছিল না, সিভি- 
লিয়ান কর্মচারীদের চাপে পড়িরাই তাহারা উহা করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন, অস্বতবাজার পঞ্জিকার নিন্ধস্ব সংবাদদাত! লণ্ডন 
হইতে এই সংবাদ জ্রানাইয়াছেন। ভারতীয় শাসনপভতি 
সম্বন্ধে বাহাদের কোনও অভিজ্ঞতা আছে এ সংবাদ অবিশ্বাস 
করিবার কারণ তাহাদের নাই। মিঃ কেসি গামি বন্ধ করি- 
বার ভরত যে আদেশ দিয়াছেন তাহা ইংরেন্ন সিভিলিয়ানদের 
মনঃপূত হইতেছে কি না অথবা তাহার প্রকান্ত আদেশের পরে 
হালেট সাকুলারের ডায় কোন গোপনীয় সাকু'লার গিয়াছে কি 
না কর্মচারীদের কার্যকলাপের ফলে এয়প আশঙ্কাই জনসাধা- 
বরণের মনে দৃঢ়যুল হইবে । 


ংলার লীগ মন্ত্রীদলের নৌকাঁবিলাস 

যে সময় লাগ মন্ত্রীদের দলে ভাঙন ধরিয়াছে এবং বাংলার 
ব্যবস্থা-পন্ধিষঘে তাহার পরিস্থিতি টলটলায়যান ঠিক সেই মুখে 
হঠাৎ শোন! গেল বে মন্ত্রিপরিষধ তাহাদের পরামর্শদাতাদিগের 
সহিত বিস্তর গবেষণা করার ফলে নুতন এক নৌবহরের সাঠি 
করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন । প্রথমেই বলিয়া রাথা উচিত 
যে ইতিপূর্বে সদাশয় সরকার বাহাদুরের বঙ্গদ্বেশহ প্রধান 
কার্ধচালক সর জন হাৰ্বাট এবং তাহার সহযোগী মন্ত্রীদ্স 
প্রায় ৪০০০০ বা ততোধিক নৌকা ধ্বংস করিয়া! নদীমাতৃক 
বাংলার বিশেষ হুর্গতির ব্যবস্থা করেন। এই “ভিনায়েল 
পলিসি”, যাহা দেশ পোড়ানোর ছন্নাম, এতই প্রথর ভাবে 
সাধিত হয় যে নদীমাতৃক বাংলায় লোকজনের চলাচন ও থাপ্ত- 
ভ্রব্যের সরবরাহের পথ একেবারে বিকদ হৃইয়া যায়।' উপরস্ত 
লক্ষ লক্ষ দরিজ্জ মুসলমান ও তপশ্লীলভূক্ত লোকের 
তাহাদের অন্বস্ত্র উপার্জনের এই একমাজ্র উপায় ন হুইয়া 
যাইবার ফলে-_অসহায় অবস্থায় নিজের ও পরিবার পরিভমেক্র 
চরম দুর্দশা দেখিতে দেখিতে, অস্তিমকালের দিন গণনা করা! 
ভিন্ন অন্ত কিছুই রহিল না। সরকার বাহাছর ধ্বংসকার্ষে 
প্রবল তৎপরতা দেখাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেম, মৌকাধ্বংসের ফলে 
নর্দীঘাতৃক অঞ্চলের জনসাধারণের কি হুইবে তাহা! ভাবিবারও 
সময় পাইলেন না, লীগ মন্ত্রীঘল এবং তাহাদের সহকখ্বিবুন্দও 
সে বিষয়ে বিশেষ খোকধবর কর প্রয়োজন মনে করিন না। 
তাহার পর আসিল দুর্ভিক্ষ যাহার ফলে দরিদ্র নৌকাজীবীদ্ের 
অধিকাংশের ভ্বালাবন্ত্রণা জুড়াইল ্বত্যুর ক্রোড়ে এবং দেই 
সঙ্গে গেল নদীমাতৃক অঞ্চলের প্রায় ৫০ লক্ষ লোক- যাহাদের 
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অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং তপন্ীলভুক্ত সম্প্রদায়ের 
যাহাদের অনেকেই বাচিত যদ্ধি সময়মত থান্ের সরবরাহ এবং 
জ্লপথে তাহা বিতরণের ব্যবস্থা হইত। বলা বাহুল্য লীগ 
মন্ত্রীদস সে দিকে কিছুই করিলেন না। 

কিছুদিন পরে যখন ব্যবস্থাপক সভায় লীগের দলে গোল- 
মাল উপস্থিত এবং দলের লোকের মধ্যে অনেক প্রকার অদল- 
বলের বাবস্থা চলিতেছে তথন আনা গেল যে হঠাৎ সরকার 
বাহাছুর ও মন্ত্রীদল নদীমাতৃক অঞ্চলের বিষয়ে সচেতন হুইয়া- 
ছেন এবং অতি পীদ্রই নৌকার বহরে বাংলার নদ্নদী ছাইয়া 
যাইবে। সাধারণে বুঝিল এবার বুঝি নৌকাজীবী্িগের 
দুঃখের শাস্তি হইবে এবং নদীষাতৃক বাংলাদেশে চলাফেরার ও 
সরবরাহের পথ আবার থুলিবে | দরিদ্র মুসলমান ও তপশীল- 
ভুক্ত মৌকাঁজীবী এবং তাহাদের লহযোপী নৌকা গড়াই- 
বাধাইকান্ী মিস্ত্রী যাহাদের অধিকাংশই মুললমান, তাহাদের 
অবস্থার উন্নতি কত দ্বিনে হয় তাহার প্রতীক্ষা চলিল । 

দেখিতে দেখিতে ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ হুইয়া গেল। কিন্তু 
নৌকা নির্মাণের ফরমাইস দেওয়া! যখন আরস্ত হুইল তন দেখা 
গেল যে, সরকারের এই ব্যবস্থা দ্বরিত্র মুসলমান বাঁ তপশীলী- 
দ্বিগের ছুঃখমোচনের জর্ভ নহে । সরকারী ফরমাইস হইল 
১০,০০০ নৌকার যাহ! ১০০ হইতে ১০০০ মণ মাল বহিবার 
জন্ড এবং উপরস্ত কয়েকটি ২০০০ মণের ছোটখাট জাহাশ। 
নৌকা ধ্বংসের ফলে মরিল দরিদ্র মুসলমান, জেলে 
কৈবর্ত ইত্যাদি, কিন্ত টাক! ছড়াইবার বেলা পাইল অঙ্ক 
আর এক প্রকারের জীব | মেছো-নৌকা বা খেয়া-নৌকার 
বদলে এরূপ ব্যবস্থা কেন করা হইল, পাছে সেই কথা টু 
লোকে তোলে সেই জন বলা হইল এ সকল বড় নৌকা সত্বর 
প্রয়োজন সিভিল সাপ্লাইয়ের চাল বহিয়া! হুূর্তিক্ষ নিবারণের 
জড়। একথাও কিন্ত মিথ্যারই জামিল, কেননা যে সময়ে 
এইক্সপ ছয় কোটি টাকা খরচের ব্যবস্থা হইল ঠিক সেই সময়েই 
সিভিল সাপ্লাই বিভাগে বহু বড় নৌকার ঠিকাদারের] অভিযোগ 
করিতেছিল যে তাহাদের মৌকণ সবই কাজের অভাবে বসিয়া 
রহিয়াছে | বড় নৌকা ভাড়া লইকা! বসাইয়া রাখা হইল এক 
দিকে, অন্ত দিকে ছয় কোটি টাকার নৌঁকা নির্মাণের ঠিকা 
দেওয়ার অন্ত পড়িয়া গেল হুলভুল ৷ 

যাহা হউক, কেহ কেহ কাবিল নৌকা চালাইয়া দরিত্রেরা' 
মা খাইতে পাক, নৌকা গড়িয়া বেশ কিছু পাইবে বাংলাদেশের 
পূর্বাফলের মুসনমানগণ । নৌকার মিস্ত্রী কারিগরের বেশ 
কিছু সংস্থান ত হইবে। কান্জের বেলা দেখা গেল ইহাও 
মিথ্যা আশ! । ছয় কোটি টাক! হই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া 
হুইল মন্ত্রী সাহাবুদ্দিনের বিভাগে তিন কোটি এবং সিভিল 
সাপ্লাইয়ের কর্ণধার মেজর-জেনারেল ওয়েকলির হাতে তিন 
কোটি । সাহাবুদ্ধিনের বিভাপের দরুন ঠিকা বিতরণের ভার 
সইলেন লীপের বিশ্বপ্ত কর্মচারী প্রযুক্ত সতীশ মিত্র । বড় বড় 
নৌকার খরচ ধরা হইল গড়ে ছয় হান্বার টাকা এবং ২০০০ 
মণের নৌকার দাম ধর! হুইল ২৩০০০ টাকাঁ। বলা বাহুল্য, 
এইরূপ মোটা টাকার ব্যবস্থা হইল যেখানে সেখানে যে সকদ 
গনীব-গৃহস্থ, মিক্্ী-কারিগর বাপ-দাদার আমল হইতে হোটবড় 


প্রবাসী 


নৌকা-বজ্ধরা ভড় তৈরি ও মেরামত করিতে সিদ্ধহস্ত তাহাদের 


১৩৫২ 


কোনই ঠাই হইল না। ঠিকাদার হইলেন অনেক অপরূপ ব্যক্তি, 
ধাহাদের একজনও কন্মিনকাঁলে মৌকা নির্মাণ স্বপ্নেও করেন 


নাই। এক মারবাড়ী রায়বাঁহাছর বিভিন্ন ছদ্মনামে দশ দফা * 


ঠিকাত ব্যবস্থা করিলেন । বিভিন্ন নামের কি প্রয়োজন ছিল তাহা 
তিনি নিজে, সতীশ মিত্র মহাশয় এবং মন্ত্রীবর সাহাবুদ্দিনই 
পারেন, অন্তের উহা বোধগম্য নহে। খাজা সাহা- 
বুদ্ধিনের সাক্ষাৎ শ্যালক দালিম সাহেব প্রয়ুখাং বহু ব্যবস্থাপক 
সভার লীগ সদন্তের মধ্যে ঠিকারূপ পারিতোধিক বিতরণ কর! 
হইল, এবং আরও পাইল অনেকে, পাইল না শুধু ষাহাদের 
ব্যবসা মোঁকা-নিৰ্ম্মাণ করা । মোটা টাকার ব্যবস্থা সব দিকেই 
হওয়ায় সকলে সত্তঃ হইলেন কিন্ত নৌকা নির্মাণের বেলায় 
দেখা! গেল আরও লাভের পথ রহিয়াছে । ঠিক দিবার 
বেলায় কথা ছিল নৌকাগুলি অস্ততঃপক্ষে ছুই বংসরের পোক্ত 
শালকাঠের হইবে । নির্মাণের বেলা কতবার অনুমতি দিলেন 
শালের বদলে আম, জান্ন! ইত্যাদি সম্ভার বাজে কাঠ চালাই- 
বার। নৌকা] নির্মাণ অত্যন্ত জরুী, ভাল শালকাঠের অন্ত 
অপেক্ষা করিলে চলিবে না এই হুইল তাহাদের যুক্তি । 
কিন্ত দামী পোক্ত শাল কাঠের বঘলে সত্তার বাঞ্জে কাঠ দিলে 
দাম কমান উচিত একথাটা! তাঁহারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনিলেন 
না। ঠিকাদারের দল ভাবিল আরও কিছু ব্যবস্থা করিলে হয়ত 
আরও কিছু লাভ হইতে পারে, স্থতরাং বাজতে কারিগর এবং 
অনুরূপ মন্তুর নিয়োগ করা হইল, এবং নৌকার আয়তমেও 
অনেক প্রকার ইতরবিশেষ করা হইল । ফলে যে মৌকার ১০০ 
মণ বোঝা বন্ধিবার কথা সেটা অনেক ক্ষেত্রে দাড়াইল ৭৫ মণের । 
এখন ধাপার খালে ( ধাপার খাল নহে) এরূপ অপরূপ মৌকার 
যে বহর ধাড়াইয়া আছে তাহাতে দেখা যায় আয়তনে কমতি, 
গড়নে বাজে কারিপরীর নমুনা এবং কাচা কাঠের ছড়াছড়ি । 
_ গোঁরী সেনের টাকা ছহাতে হড়াইয়াও কিন্ত লীগ মন্ত্রিত্ব 
টিকিল না। টীকা যথানিপিষ স্থানে পৌছাইতে পৌঁছাইতেই 
তাহা ভাভিয়! গেল। রহিল হাজার হাজার রদ্দি মৌক1 যাহার 
রক্ষপাবেক্ষণে এখন মাসে লক্ষাধিক মুদ্রা খরচ চলিতেছে যদিও 
তাহাদের ব্যবহার কিছুই হয় নাই বলিলেই হুর বোধ হয় 
মৌকাডুবির ভয়ে । সরকার এখম অর্ধেক ঘামে এসব নৌকা 
বেচিতে চাহেন কিন্ত সে দামেও এঁবাজে কাঠের ভাসমান 
প্যাকিং কেস কিনিবে কে? ছুই-চারিটি মৌকার খরিদ্ধার জুট- 
য্াছে বটে,কিন্ত বাকী নৌকা শুধু অচল নহে বিপজ্জনকও বোধ- 
হয়, কেননা অতি সপ্তায় ভাড়া দ্বিবার ব্যবস্থাতেও কোনও কিছু 
তেমন ফল হয় মাই। নৌকা নির্মীপণ সম্পর্কে দিল্লী হইতে 
ব্রিগেডিয়ার আম্সুকে পাঠানো! হইয়াছিল তদস্তে এবং গুনিয়াছি 
ভাহার রিপোর্ট হইয়াছে অত্যন্ত কড়া, কিন্ত তাহা সাধারণের 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 
লীগ মন্ত্রীসভার এক দল তো এইরূপে এক দান “কিস্তীমাত” 
করিয়া রঙ্গভূমি হইতে সরিক্স পড়িয়াছেন, এখন সরকারী চেষ্টা 
চলিতেছে যাহাতে এই সম্পূর্ণ ছয় কোর্ট টাকাই ভরাডুবি না 
হয়। বলা বাহুল্য, লুঠের বেলাধু বাহারা ছিলেন তাহারা 
রক্ষণের বেলায় নাই। 
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পৌষ 


০-০ পাশা লা জপ পাশাশশপাপপাপপপপিপিশীশাশপপশীশ পালত লতশোশালপপপ তলত কাশ ত তত 


বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের বক্তা 

এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমাসের সভায় বড়লাট লর্ড 
ওয়াভেল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । 
_ ইহার কিছুদিন পূর্বে ভারত-সচিব লর্ড পেখিক-লরেন্দও যামুলী 
কায়দায় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বন্তুতা করিয়াছিলেন ৷ 
উভয়ের বক্তৃতার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই; তবে 
ওয়াভেলের কথা যেন আর একটু স্পঞ্ট। একটি বিষয়ে দুজনেরই 
সম্পূর্ণ মিল আছে, হুজ্জনেই বলিয়াছেন বরাজনৈতিক আন্দোলনে 
বলপ্রয়োগের কোন চেষ্টা তাহার বরদাস্ত করিবেন না এবং 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমাম, একমত 
না হইলে ভারতবাসীর হাতে তাহারা শাসনভার ছাড়িয়া 
দিবেন ন! | 

কথাটা নুতন নহে । সর সামুয়েল হোর, মিঃ উইনইন 

চাঁটিন, মিঃ আমেনী প্রভৃতি ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের নায়কবন্দ 
এতকাল যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, শ্রমিক মন্ত্রীসভা গঠিত 
হইবার পর সমাজতান্ত্রিকক্পপে পরিচিত প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী 
এবং ভারত-সচিব পেধিক-লরেন্পও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া- 
হেন। বড়লাটের বক্তৃতাতেও এই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। 

বড়লাটের বক্তৃতায় ছুইটি উক্তি উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ 
[তিনি ভারতবর্ধকে রাজনৈতিক অধিকার দ্বানের প্রচলিত 
শর্তটিকে আর একটু অস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, শুধু হিন্দু 
মুসলমান মিলন হইলেই চলিবে না, দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ 
গবন্মেন্টেরও সম্মতি প্রয়োজন হইবে । দ্বিতীয়তঃ, তিনি 
বলিয়াছেন, এক বা একাধিক পবন্মেন্ট গঠন ভারতবাসীর 
হাতে । এতকাল লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষের ভৌগোলিক একত্ব 
ন করিবার বিরুদ্ধেই সোক্জা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তাহার এবারকার এই অতিশয় ঘ্যর্থবোধক উক্তিকে মিঃ জিনা 
তাহার মতের অনুকুল বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন। 

লর্ড ওয়াভেলের এই বক্তৃতার পর গাতীজি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছেন । ইতিপূর্বে মিঃ কেসির লহিত তাহার 
চারি বার সাক্ষাৎ হইয়াছে । পেখিক-লরেন্স বা ওয়াভেছের 
বক্তৃতা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির কোন মন্তব্য প্রকাশিত হয় 
নাই। গান্ধী-ওয়াভেল সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত না 
হওয়া পর্ষস্ত আমর] এ সম্বন্ধে বি্প আলোচনা না করাই লঙ্গত 
বোধ করিতেছি । “কুইট ইণ্ডিয়া” বিষয়ে লর্ড ওয়াভেলের 
বক্তব্য যাহ। তাহার অর্থ এই যে “কুইট ইত্িয়া? সিসেমের যাদুমন্ত্র 
নহে যে এট মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই আলিবাবার রত্রগুহার দ্বার 
উদ্ক্ত হইবে | “কুইট ইণ্ডিয়া’ হাতুড়ে ডাল্তারের বড়ি বা 
কাল্পনিক কাহিনীর যাছমন্ত্র নয়, ইহা ভারতবাসী জানে। 
' “কুইট ইণ্ডিয়া’র অর্থ এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান । ইহার 
জন মূল্য দিতে হইবে হারতবাসী তাহাও জানে। স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে আত্মবশিদানে ভারতবাসী কোন দিন কুষ্িত হয় নাই, 
ব্রিটিশ সাআজ্যবাধীদের রক্তচক্ষু দেখিয়া তাহার] ভীত বা কুষ্ঠিত 
হুইবে এরূপ সম্ভাবনাও আমরা দ্বেখিতেছি না । 

ভারতের স্বাধীনতা সমগ্র পৃথিবীর শাস্তির ছন্ডই একাস্ত 
আবশ্তক। ছলে বলে কৌশলে এই গ্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ 


২ 
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করিলে ভারতবাসীর অস্তরে ধুমায়মান বিপ্লববন্ধি প্রচ্থলিত 
করিবারই দহায়তা করা হইবে । 


কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ও নির্বাচনী ইন্তাহাঁর 
কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেদনে 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । পাঁচ দিনে কমিটির 
নয়টি বৈঠক বসে, তন্মধ্যে তিনটিতে গান্ধীদ্ধি উপস্থিত থাকেন । 
* স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংখ্রেসকর্মীরা যাহাতে কোন কারণেই 
অহিংসার লক্ষ্য হইতে ভ্র্ না হন কংগ্রেসের এই নির্দেশের 
পুনরুক্তি করিয়া কমিটিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, গাঘীজি 
স্বয়ং উহার খসড়া করিয়া দেন। ওয়ার্কিং কমিটি প্রাদেশিক 
নির্বাচনের জন্ত একটি নির্বাচনী ইন্তাহারও প্রচার করিয়াছেন । 
ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনের প্রান্কালে একটি সংক্ষিপ্ত 
ইন্তাহান প্রকাশিত হয়; সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীর 
সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে ষ্টহা গৃহীত হয়। তথনই কথা৷ 
ছিল পরে প্রাদেশিক নির্বাচনের পূর্বে একটি বিস্তৃত ইত্ত(হার 
প্রকাশ করা হইবে । কলিকাতা বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটি এই 
সিদ্ধান্তই কার্ধে পরিণত করিয়াছেন । নিথখিল-ভারত রাষ্্রীয় 
সমিতির আর কোন অধিবেশন সম্ভব হুইল না বলিয়া' ওয়ার্কিং 
কমিটি প্রণীত এই ইস্তাহারকেই চুড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে । মালয় ও ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের ছর্শী ও লাঞুনার 
সংবাদে কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পণ্ডিত অরাহন্ন- 
লাল নেহরুকে এ ছুই স্থানে গিয়া ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে 
অনুপদ্ধাম করিতে ও তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন । প্রবালী ভারতীয়দের রক্ষার প্রাথমিক 
দায়িত্ব ভারত-সরকারের । তাহারা এই কর্তব্য পালনে অক্ষম 
হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াও দানা 
যায় নাই। এক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কমিটির হস্তক্ষেপ ভিন্ন গত্যত্তর 
ছিল না। 
কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারটিতে দেশের প্রধান সমস্কা- 
গুলি উল্লিখিত হুইয়াছে এবং ভৎসম্বস্ধে কংগ্রেসের মনোভাব 
ব্যক্ত হইয়াছে । অল্প দময়ে ও স্বল্প পরিসরে উহার বিস্তৃত 
আলোচনা সম্ভব নহে, ভবিষ্যতে উহা! করিবার ইচ্ছা বছিল। 
ইস্তাহাব্রটিতে প্রথমেই কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য ও কর্মনীতি উল্লেখ 
করিয়া বলা হইয়াছে, কংখেসের গত ৬০ বৎসরের ইতিহাস 
ভারতের জনসাধারণেরই ইতিহাস-__যে শৃত্খল ভারতবর্ষের 
সর্বসাধারণকে দাসত্বের বন্ধনে কাধিয়াছে সেই শৃঙ্খল ভাঙিবার 
জভ আমরণ সংগ্রামের ইতিহাস । কংগ্রেদের ইতিহাম এক 
দিকে যেমন জনকল্যাণ ও গঠনমূলক কার্ষে সমৃদ্ধ অত দিকে 
তেমনই স্বাধীনতার জ্ড অবিরাম সংগ্রামে পরিপূর্ণ। এই 
সংগ্রামে কংগ্রেসকে অসংখ্য সঙ্ষটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে 
এবং এক বিরাট. দাত্রান্দ্যের অস্ত্রবলের সহিত সন্মথ-সংগ্রামে 
লিপ্ত হইতে হুইয়াছে। শাত্তিপূর্ণ পস্থা অবদম্বন করিয়া কংগ্রেস 
এই সমস্ত সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং নববলে বলীয়ান হইয়া 
উঠিয়াছে । গত তিন বৎসর পূর্বেকার অভূতপূর্ব গণঅভ্যুথান এবং 
নির্মমভাবে তাহা দমনের পর কংগ্রেস পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্ীপুরুষনিবিশেষে ভারতের সফন 
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অধিবাসীর সমান অধিকারের দাবি কংগ্রেস করিয়াছে ; সকল 
সম্প্রদায় ও ধর্শ্মপোরষ্ঠীর একতা এবং তাহাদের মধ্যে সদিচ্ছা ও 
পরম্পরের মতৈক্য চাহিয়াছে। 

প্রাদেশিক সীম! ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে যে প্রত্যেক সম্প্রদায় বা প্রদ্েশকে মিজ নিজ তাষা ও 
সংস্কৃতি রক্ষা করিবার অধিকার দেওয়া হইবে কিন্ত এক অখও 
জাতি ও দেশের অস্তভূক্তি থাকিয়া তাঁহারা এই অধিকার লাভ 





করিবে । এই অধিকার যাহাতে সকলে ভোগ করিতে পারে? 


সেন্মন্ভ কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা পৃমণিধ্ণারণ 
করিতে প্রস্তুত । নির্ধাচশী ইন্তাহারের এই ঘারাটিই সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক অধি- 


কারের সীমারেখা নিধ্ণারণের জন্ড কংগ্রেস যে-সব কথা বলিয়া 


ছেন তাহার মধ্যে বর্তমান ইস্তাহারের এই অংশটিই সবচেরে 
স্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে | এখানে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর 
সংস্কৃতি ভাষ! ও বর্ণমালা রক্ষার দাবি স্বীকার করা হইয়াছে 
কিন্ত ওঁ সঙ্গে পরিফার ভাবে জানাইয়। দেওয়া হইয়াছে যে এক 
জাতি ও এক দেশের অস্তভূত্ভ। থাকিয়া এই অধিকার ভোগ 
করিতে হইবে (freedom of each group and territorial 
area within the nation )| কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচলী 
ইত্তাহারের চার নধর ধারাটির চেয়েও এই সংজ্ঞা অনেক বেলী 
স্পস্ট । ইহা! হইতে এই সিদ্ধান্তই কর! চলে যে তারত বিভাগের 
দ্রাবির অবান্তবতা কংগ্রেস নেতৃবর্গ এতদিনে উপলব্ধি করিয়াছেন 
এবং ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ভাষার উহ প্রকাশ 
করিতেছেন। সর্দার বল্পভতাই পটেল এবং পণ্ডিত ঘরাহরলাঙগ 
মেহুরু সমপ্রতি যে-সব বস্তৃত! করিয়াছেন তাহাতেও মিঃ জিয়া 
ও মুসলিম. লীগের অযৌক্তিক দাবির সহিত আপোষরফার আর 
কোন চেষ্টা হুইবে না বলিয়াই দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়াছেন । 
তাহাদের এই সব উক্তির সহিত নির্বাচনী ইস্তাহারের উপরোক্ত 
অংশের এই ভাম্তই কর চলে যে কংগ্রেস প্রাদেশিক সীমা 
পুনর্গঠন করিয়া এক রাষ্ট্রীয় গঠনতজ্জরের মধ্যে উহাদের নিজ নিজ 
বর্ষ সংস্কৃতি ও ভাষা! রক্ষা করিবার সুযোগ দিবেন । এই“অধি- 
কার এক ও অখণ্ড ভারতীয় মহাঙ্জাতিরূপেই তাহাদিগকে ভোগ 
করিতে হইবে, পৃথক জাতীয়ন্কের দাবি চলিবে না। 

আমরণ ভারত-বিভাগ চেষ্টার সম্পূর্ণ বিরোধী । কংগ্রেসের 
লীগতোষণ নীতির প্রতিবাদ আমরা সর্বদাই করিয়া আসিয়াছি। 
মুদলমানদের মনে তাহাদের ধর্ম ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন 
হইয়াছে বলিয়া যে তয় কারণে হউক বা অকারণে হউক 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা দুর করিবার সর্ববিধ চেষ্টা হউক 
ইহা আমরা চাই, কিন্ত তাহার অন্য স্বদ্দেশকে ভাঙিয়া টুকরা 
করিতে হুইবে এ যুক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহথ। 

ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা নিধরিত 
হইলে এবং সর্বত্র যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায় 
ও ধর্মগোষ্ঠী পরম্পর ধিলিবার ও পরম্পয়ের ক্ষুদ্র সমস্তার উধেব 
জাতীয় সমস্ভাকে স্থান ধিতে শিখিবে। লাল্প্রদ্বায়িক কলহ দূর 
করিবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পশ্থা বলিয়া আমরা মনে করি। দিবাচনী 
ইন্তাহারেও এই প্রশ্নটি পরিফার করিয়া বুঝাইয়া বলা হইয়াছে, 
সকলের প্রধান প্রধান অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া 


প্রবাসী 


নাই। 
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অথও গণতান্ত্রিক ব্রা্রগঠনই কংগ্রেসের উদ্দেন্ঠ | এই রা 
হইবে একটি দর্বভারতীয় যুক্তরাধর । প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসিত 
হইবে, কিন্ত উহাদিগকে মূল অথও যুক্তরাগ্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে 
হইবে ৷ প্রাপ্তবয়স্ক সকলের ভোটাধিকারের ভিভিতে প্রার্দেশিক 
ব্যবস্থা-পয়িযদসমূহে নির্বাচিত হুইবে ৷ যে-সব বিষয়ে সমস্ত 
প্রদেশের স্বার্থ জড়িত আছে সেগুলি পরিচালনার অধিকার 
থাকিবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের হাতে, এরূপ ক্ষমতার পরিমাণ যত 
কম হয় তাহারই চেষ্টা করা হুইবে । প্রদেশগুলি ইচ্ছা করিলে 
অবশ্য আরও বেশী ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সর্বসম্মতিক্রমে 
ছাড়িয়া দ্বিতে পারিবে । 


কলিকাতার ছাত্র আন্দোলন 
আজা্ধ হিন্দ ফৌন্দের বিচার উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি নিরন্তর 
ছাক্র-শোভাযাআর উপর পুলিসের গুলীবর্ষণের ফলে কলিকাতায় 
২১শে, ২২শে ও ২৩শে নবেশ্বর যে ব্যাপার ঘটিয়াছে জাতী 
স্বাধীনতার ইতিহাসে তাহা রস্তাক্ষরে লেখা থাকিবে । এই 
উপলক্ষে বাংলার ছাজছাত্রীর! যে অপূর্ব সাহস ও দৃঢ়চিততার 


-পরিচন দিয়াছে তাহা দেশের আপামর জনসাধারণ এবং নেতৃ- 


বৃদ্দের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে । নবেঘ্বর মাসের প্রথম ভাগে 
কলিকাতায় আছাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কদ্ধের বিচারের 
প্রতিবাদে এক ভ্বনসভ] হুয়। পুজার ছুটি উপলক্ষে স্কুদ কলেজ | 
তখন বন্ধ ছিল, ছামছাত্রীরা সকলে এ সভায় যোগ দিতে পারে 
নিজেদের প্রতিবাদ ভ্ঞাপনের ক তাহারা স্থির করে 
যে বিচার পুনরারভ্ভের দিন, ২১শে নবেম্বর সভা করিয়া ছাত্র- 
ছাত্রীর! তাহাদের প্রতিবাদ জানাইবে । 

২১শে নবেম্বর কলিকাতার ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুল কলেজে 
মা গিয়া ধ্বিপ্রহরে ছোট হোট দলে বিভভ্ঞ হুইয়া ওয়ে- 
পিংটন স্কোয়ারে সমবেত হুয়। সেখানে ছাল্র-কংগ্রেসের 
সভাপতি শমুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সতা হয়। 
প্রকাশ, বহুসংখ্যক পুলিস ও সার্জেন্ট সেখানে উপস্থিত হিল, 
কিন্ত সভার কার্ধে তাহারা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই। 

সভা ভঙ্গের পর অপরাহ্ন তিন অথব! সাড়ে তিন খটিকার 
সময় একদল হাত্র স্থির করে যে তাহারা মিছিল করিয়া এসম্লা- 
মেড ও ডালহোঁসি ক্ষোরার ঘুরিয়) কলেজ ষ্ট্রীটে যাইবে । এই 
সময়ে শোভাযাম' ডালহোঁসি স্কোয়ার অতিক্রম করিলে যান- 
বাহন চলাচলের বিশেষ কোন বিদ্ব ঘটত না, কারণ অপরাহ্ 
৫টার পর আশিস প্রতৃতি ছুটি হইয়া ভীড় বাছিবার বহু পূর্বেই 
শোভাযাত্রা ডালহোঁপসি স্কোয়ার পার হুইয়! চলিয়া যাইত । 
ছাত্রছাত্রীরা ধর্মতল! ষ্্রীট ধরিয়া ভালহোঁসি স্কোয়ারের দিকে 
অগ্রসর হুইলে ম্যাডান ্রী্টের মোড়ে তাহাদিগকে বাধ! দেওয়া 
হয়। পুলিস সেখানে রাস্তা বন্ধ করিয়া দীচ্যায়। ছাজেরা 
সম্পৃণ শাস্ত ও নিরস্ত্র ছিল। তাহারা অগ্রসর হইতে চাহিলে 
পুলিস তাহাতে আপভি করে। তখন হাত্রেরা রাস্তার উপর 
বসিয়া পড়ে । এই ঘটনার পর পুলিলের সাফাই পাহিয়! যে 
দরকারী বিষ্বতি প্রকাশিত হয় তাহাতে প্রকাশ--এই সময় 
ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র পাচ শর । 

সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা পর্যন্ত ছাত্রদল ও পুলিস দলে ধৈর্য 


পৌষ 


পরীক্ষা চলে । ইতিমধ্যে ছাত্রেরা খরীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন, শ্রীযুক্ত 


কিরণশঙ্কর রায় প্রসুখ মেতৃবৃদ্দকে সংবাদ প্রেরণ করে। শ্রীযুক্ত 
বসুকে অপরাহ চারি ঘটকার সময়েই সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্ত 
তিমি তখন বাড়ী ছিলেন না। সন্ধ্যার সময় পুলিস অধৈর্য 
হইয়! উঠে। প্রথম পথে উপবিষ ছাত্রদের উপর লাঠি চালানো 
। ছাত্রেরা অচঞ্চল থাকে । তার পর তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ 
করিবার জন্ত তাঁহাদের উপর অশ্বারোহী পুলিদ ছাড়িয়া দেওয়! 
হয়। অশ্বপদ্দতলে পি হইয়াও ছাত্রেরা সঙ্কন্গে অবিচল 
থাকে । এই সময়ে পুলিসকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি ইটপা্ট- 
কেল নিক্ষিপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী ও জ্বাতীয়তা- 
বিরোধী সর্বপ্রকার সংবাদপঞ্রে যে-সব রিপোর্ট প্রকাশিত হুই- 
য়াছে তাহাতে ঢিল ছোড়ার জু ছাত্রগণকে কেহই দায়ী করিতে 
পারে মাই। জাতীয়তাবিরোধী এংলো-ইঙিয়াম সংবাদপন্দ্রটি 
লিখিয়াছিল যে ছাত্রদের গণ্ডীর বাহিরে রাস্তার লোকের ভিড়ের 
মধ্য হইতে চিল আসিয়াছিল । ছাত্রের এ পর্যন্ত সারাক্ষণ 
রাস্তায় বসিয়াছিল, তাহাদের হাতে ঢিল বা লাঠি কিছুই ছিল 
না। কিন্ত এই সামান্ত টিল ছোঁড়া উপলক্ষ্য করিয়া বৈর্যচ্যুত 
পুলিস আর্জেণ্টরা ছাত্রদের উপর গলীবর্ষণ সুরু করে। তখন 
সন্ধ্যা প্রায় সাতটা । ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিল বার 
শবংসরের নিক্নবয়স্ক বালক এবং অধিকাংশেরই বয়স কুড়ির মীচে। 
এই সব অল্পবয়স্ক বালকের উপর যে ভাবে ও যে অবস্বার গুলি 
চলিয়াছে তাহাকে বর্ধরতা ভিন্ন আর কোন আধ্যা দেওয়া 
যায় না। পৃথিবীর কোন সভ্য পবন্দেন্ট পুলিসের এই জঘঢ 
কাণুরুষোচিত কার্ধ সহ্থ করিত না। 

গুলি চলিবার অব্যবহিত পরেই ভাঃ ষ্ঠামাপ্রসাদ যুখো- 
পাধ্যার, শ্রীযুক্ত কিরণশক্কর রায়, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গজোপাব্যার 


৮৬. 


প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তথায় উপস্থিত হম। শ্রীযুক্ত শরংচন্দর বন্ধু ' 


অপরাহ্থ 'পাচটায় বাড়ী ফিরিয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হুইয়াও 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন মাই। তাঃ ভ্তামাপ্রসাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ 
ছাআগণকে ওয়েলিংটন স্ষোরারে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ 
করিলে ছাত্রের! দৃঢ়ভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া! বলে যে রাঙ্- 
পথ তাহাদের রক্তে সিক্ত হইবার পর আর তাহারা সঙ্কম্মচ্যুত 


হুইবে না, ভালহৌসি স্কোয়ারে তাহারা যাইবেই । চক্ষের উপর. 


বন্ধুদের গুলীর আঘাতে নিহত ও আহত হইতে দেখিয়াও 
ছাত্রের! কিছু মাত্র ভীত হয় নাই বরং তাহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা 
আরও বাড়িরা যায় । 
গুলি চালাইবার আদেশ কে দিয়াছিল, জনসাধারণের 
প্রবল দাবি সত্বেও তাহা আজও জবান] যায় নাই। সরকারী 
প্রেস-নোটে শুধু বলা হইয়াছে, “একট ছোট দল জমতা কর্তৃক 
হইবার বিপদ আছে এই কথা মনে করিয়াছিল বলিয়া 
গুলি চালাইয়াছে।” গবর্মে্ট এ কথা বলিতে পারেন নাই যে 
পুলিস সার্জেন্টরা জনতা কতৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্ত 
গুলি চালাইয়াছে, এই কাপুরুযোচিত গুলিবর্ষণ ইংরেজ ও 
এংলো-ইঙিয়ান দার্জেন্টদের দ্বারাই ঘটিয়াছে-_এ সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে । গত আগষ্ট ক্লান্দোলনের লময়েও ইহারা 
এইরূপ বেপরোয়া তাবে গুলি চালাইয়াছে এবং তাহার অন্ত 
সরকারের প্রশ্রয় পাইয়াছে। অনতা হইতে বহু দূরে ইউনিফর্ম 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ গুলী বর্ষণে বিক্ষুব্ধ কলিকাতা 
পরিহিত টেলিফোন কোম্পানীর এক কর্মচারী টেলিফোনের 


২১১ 


তার মেরামত করিবার সময় জনৈক পুলিস সার্জেন্টের গুলিতে 
নিহত হইয়াছিল লোকে ইহা ভূলে নাই । সশ্থ সার্জেন্ট একক 
ও নিরপ্র এই লোকটির পরিচয় দাবি করিতে অথবা তাহাকে 
প্রেপ্তার করিতে পারিত, কিন্ত তাহা মা করিয়া সে উহাকে ' 
পিছন হইতে অতর্কিতে গুলি করিয়া হত্যা করে। ধর্মতঙ্গা 
ছঁটেও সে দ্বিম সন্ধ্যায় এই শ্রেজীরই ঘৃণ্য ও কাপুরুষোচিত 
হত্যাকাও সংঘটিত হয়। 

রাত্রি প্রায় দশটায় গবর্ণর মিঃ কেসি ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
হন। আন্তরিক সদিচ্ছা লইয়া কোন কার্যে অগ্রসর হইলেও 
দেখ! পিয়াছে মিঃ কেসি শেষরক্ষা করিতে পারেন নাঁ। এ 
ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাংলার শাসনকর্তা 
সামান্ত পুলিসী মনোভাবের উধের্ব উঠিতে পারিলেন না ইহা 
অতি বিচিত্র ব্যাপার। রাত্রির নীরবতায় জনশূন্য ডালহোঁসি 
স্কোয়ারে ছাত্রদলূকে যাইতে দিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভাঙিয়! 
পড়িত না ইহা নিশ্চিত, পর দিম ছাত্রের ডালহোঁসি স্কোয়ার 
অতিক্রম করিবার পর উহা ভাঙেও নাই, কিন্ত মিঃ কেসি পথ 
নির্দেশ করিতে পারিলেন মা । ডালহোঁসি স্কোয়ার সংরক্ষিত 
অঞ্চদ-_পুলিসের এই বুলি সমর্থন করিয়াই অসহায়ভাবে বাংলার 
লাট নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন | গবন্মেন্টের যে প্রেঠিজ 
মিঃ কেসি বাচাইতে চাহিয়াছিলেন, শেষ পর্যস্ত তিনি তাহা রক্ষা 
করিতে পারিলেন না। আন্দোলনের এই তিন দিনে বাংলা- 
সরকারের প্রেষ্টিভ্ যে স্তরে নামিয়া! পিয়াছে তাহার উদ্ধার প্রায় 
অসম্ভব । ্ 

গুলীবর্ষণে বিক্ষুব্ধ কলিকাতা 

ছাত্রদের উপর গুলিবর্ধণের সংবাদ চতুপ্ধিকে রা হইবার 
পর কলিকাতা ও শহরতলীর বহু নাগরিক উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ 
হুইয়া উঠে । ট্রাম ও বাস চালকের ধর্মঘট করে, ফলে শহরের 
সমস্ত ট্রাম ও বাস বন্ধ হইয়া যায় । 'জনবিক্ষোত অতিশয় তীব্র 
হইলেও প্রথম দিকে উহার কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটে নাই। 
বৃহস্পতিবার প্রাতে বেপরোয়া গতিতে ধাবমান একটি মিলিটারী 
লরী চাপা পড়িয়া ভবানীপুর অঞ্চলে ভনৈক পথচারী নিহত 
হয়। এই দুর্ঘটনায় স্থানীয় জনতা উত্তেজিত হুইয়া উঠে ও 
লরীটিকে তাড়া করিয়া ধরির! উহাতে অগ্নিসংযোগ করে। এই 
ঘটনার পরও পুলি বা সামরিক কতৃপক্ষের পক্ষ হইতে মিলি- 
টারী লরীর গতি সংযত করিবার কোন চেষ্ঠা দেখা যায় নাই! 
লরীগুলিকে কমভয় করিয়া একসঙ্গে পাঠাইবার কোন চেষ্টাও 
সেই সময় হুর নাই । এই ধরণের সতর্কতা অবলম্বন না করায় 
আরও কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে এবং অবস্থা] আরভের বাহিরে 
চলিয়া যায় । সার! বৃহস্পতিবার উত্তেক্িত জনতা! মিলিটারী 
লরী আটক করিয়া উহাতে অগ্নি সংয়োগ করিতে থাকে । 
বহু স্থলে ইহার ফলে গুলি চলে |, পুলিস গোলযোগ বাধাইয়! 
পরে প্রায় নিক্ষিয়্ থাকে । 

শুক্রবার দিন কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং ছাঙঞ্জেরা 
নিজেরাই সর্বন্স লয়ী পোড়ান বন্ধ করিবার জম্য প্রচারকার্শ 
সুরু করে । ইহাতে এ ধিনের মধ্যেই শহর শান্ত ডাব ঘারণ 


ht 
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করে। আক্রান্ত বহ লরীকে কংগ্রেসকর্মী এবং ছাত্রের! রক্ষা! 
করে। শনিবার শহরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে । 

বৃহুস্পতি ও শুক্রবার সারা শহব্রে যে তাগবনৃত্য চলিরাছে 
তাহার জন্য ছাত্রদিপকে কোনক্রমেই দ্বায়ী করা চলে না। বুধ- 
"বার সন্ধায় ছাঞ্জের! শোভাযাত্রার পথে বাধা পাইয়া রাজপথে 
বলিয়া থাকে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে লক্ষাধিক ছাত্র ও নাগ- 
রিক ওঁ শোভাযাত্রায় আসিয়া যোগ দেয় এবং জনতার চাপে? 
পুলিসব্যুহ তাসের কেল্লার ম্যায় উড়িয়া যায়। শোভাঁযাআীদল 
দণ্পূর্ণ শাস্তভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত তাহাদের লক্ষ্যস্থল ভালহোঁসি 
স্কোয়ার অতিক্রম করে। লরী পোড়ানো বা ট্রেন কানে! 
প্রভৃতির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। 

কলিকাতার এই ছাত্র-আন্দোলনে যে অপূর্ব সংযম ও সং- 
হুতির পরিচয় মিলিয়াছে তাহা দেখিয়া রাধরপতি আজাদ, পণ্ডিত 
জরাহুরলাল প্রমুখ দেশনারকবৃন্দ চমংক্কত হইয়াছেন এবং এই 
শক্তির অপচয় ন! করিবার অন্ত অনুরোধ করিয্নাছেন | আমরাও 
আশা করি বাংলার ছাত্ম-ছাত্রীল শাস্ত ও সত্যবন্ধতাবে ভবি- 
স্যতের কার্যক্রমের অন্ত প্রস্তুত হুইবে। অন্যথা এই শক্তির 
অপব্যয়ই চলিতে থাকিবে । 


নির্বাচন ও হিন্দু মহাসভা 

" কেন্সীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে । 
সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেসপ্রার্থারা জয়লাভ করিয়া- 
ছেন, হিন্দু সহাসভাপ্রার্থীরা পরান্জিত হুইয়াছেন। তাই পরমা- 
মদ্য, গ্ীযুক্ত ধামধেরে প্রস্তৃতি হিন্দু সভানায়কদের অনেকের 
জামানত পৰ্মস্ত বাঞ্জেয়াপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা প্রদত্ত মোট 
ভোটের এক অধমাংশও পান মাই। এই নির্বাচন উপলক্ষে 
হিন্দু মহাসড! এবং উহার মেতৃবর্গ যে প্রচারকার্ষ করিয়াছেন 
তৎসম্বত্ধে কিছু আলোচনা আবস্তক । প্রান্বেশিক নির্বাচন 
আসন্ন, এখানেও হিন্দু মহাসভা! প্রতিদ্বন্থিতায় অবতীর্ণ হুইবে। 

কেন্দ্রীয় পরিষদের নিবাচন উপলক্ষে যুক্ত সাতারকর 
২০শে নবেম্বর তারিখে বোক্বাই হইতে একটি বিস্বৃতি দ্বিরা- 
ছিলেন। উহাতে তিমি বলিয়াছেন, হিন্দুর পক্ষে কংগ্রেসকে 
ভোট দেওয়া রাজনৈতিক পাপ। হিঙ্কৃমহাসভাপ্রার্থীকে ভোট 
দেওয়া প্রত্যেক হিন্দুর পবিত্র যামিক এবং রাত্বনৈতিক 
(holiest dharmic and politic duty) কর্তব্য। 

কেন্সীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ের লাধারণ নির্বাচন কেন্ত্রগুলিতে 
হিন্দু ছাড়া ইষ্টান, পার্শী প্রভৃতি ভোটদাতাও আছেন । কেন্দ্রীয় 
পরিষদের ত্র ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে সুইট পৃথক 
নির্বাচন কেন্দ্র হইয়াছিল, মুসলমান ও অ-মুললমান । ভারতীয় 
প্রষ্টান, পাশা প্রভৃতি শেষোক্ত নির্বাচকমণ্লীর অন্ততুর্তি | 
, সুতরাং এই কেন্দে হিন্ুমহাসভাপ্রার্থা হিন্দুধর্ম রক্ষার জত 
ধান্সিক কর্তব্য হিসাবে প্রতিদ্বন্বিতায় অবতীর্ণ হইলে শ্রীষ্তান ও 
পার্শার পক্ষে তাহাকে ভোট দেওয়া অলস্তব। ইহার] হিন্দু 
মহাসতার সদন্ত হইতে পারে না। হিন্দুমহাসভার প্রদত্ত সংজ্ঞা 
অহুসারে যে ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ, সেই বর্ষের লোকই 
হিশ বলিয়া অভিহিত হইবে এবং কেবলমাত্র তাহাদেরই পক্ষে 
হিদ্দুমাসভার লদ্ন্ত হইবার অধিকার আহে । এই সংজ্ঞা 
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দ্বার] বৌদ্ধ ও দৈন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, কিন্ত 
ধ্ীতান ও পাশা পারে না। অথচ তারতবর্ষের এই ছুটি সম্প্র- 
দারের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা বহুবার জাদাইয়াছেন যে তাহারা 
পৃথক নির্ধাচম চাছেন না। ধা্িক কর্তব্য ছিসাবে কোন 
হিন্দু এই সব নির্বাচন কেন্দ্র হুইতে প্রাথন্ষিপে টাড়াইলে এষ্টান, . 
পার্শী প্রভৃতিকে প্রকারান্তরে পৃথক নির্বাচন দাবি করিতেই বলা 
হয়। সুতরাং যে হিম্দুসঘাজ পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে মত- _ 
প্রকাশ করিতেছে তাহাদেরই মুখপাত্রের দাবি লইয়া ছিন্দুমহা- 
সভা পৃথক নির্বাচকমণগ্ুলীর সংখ্যাত্বদ্ধিতে সাহায্য কপ্সিতেছে 
ইহা উপলব্ধি করা আবশ্যক । 

ছিন্বুমহাসভা তাহাদের এই কার্ষের দ্বারা মিঃ জিন্রার হুই- 
বাতি ঘিওরীকে দৃঢ়মূল করিতেও সাহায্য করিতেছেন । হিন্বু- 
মহাসতাপ্রারথীরা ভারতবর্ষের সমস্ত সাধারণ নির্ধাচনকেন্্র হইতে 
যদি জয়ী হুইতেন, তবে কি ঘটিত? কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের 
তখন শুধু ছুইটি দল থাকিত- হিন্দু এবং মুসলমান । ইহা! 
দ্বারা মিঃ জ্রিন্রার ছুই জাতি ঘিওরীই প্রমাণিত হইত। কিন্ত 
কংগ্রেস যে ভাবে প্রতিত্বন্বিতা করিয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস - 
প্রারথীরিপে নির্বাচিত হিন্দু প্রতিমিধিদের শুধু হিচ্কুর প্রতিনিধি 
বলিরা পরিচয় দেওয়া যায় না। হঁহারা প্রাজনৈতিক কার্যক্রম 
লইয়া প্রতিদ্বন্বিত৷ করিয়াছেন, হিন্দুর ধর্মীয় কতব্য পালনের 
সন্ত হঁহারা নির্বাচনে অবতীর্ণ হন নাই। কাজেই ইষ্টান, 
পাশা, এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি সকলেই হঁছাদিগকে বিনা দ্বিধায় 
ভোট দিতে পারিয়াছে। হঁহারা শুধু হিন্মুরই প্রতিনিধি 
নহেম, ইহারা খ্রষ্ঠান-পার্শা প্রভৃতিরও প্রতিনিধি । 

হিন্বুমহাসভ| প্রচার করিয়াছেন, “শুধু হিমু আসন দখল 


করিবার চেষ্টা করিয়া কংগ্রেস নিজেকে হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পরিণত 


করিয়াছেন | কংগ্রেস যে হিন্দু প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের এই 
দাবি ইহার দ্বার] প্রমাণিত হইয়াছে ।” এই প্রচারকার্য 
সত্য নহে । লীগের প্রধানতম খাঁটি বাংলা দেশেই ছয় জনের 
মধ্যে ছুই জন মুসলমান কংখেসপ্রার্থারূপে নির্বাচনে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন । কংথেস সমধিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের 
কথা মা হয় হাড়িয়াই দিলাম । সরকারী সাহায্যপৃষ্ট লীগের 
বিরুদ্ধে হার উচ্ছত্থল গুগামির সুখে কৎএ্রেসপ্রার্থীকপে 
মুসলমান প্রকান্ত নির্বাচনে ধাড়াইয়াছেন ইহা! দ্বারা এই কথাই 
প্রমাণ হয় যে মুসলমান সমান্কে কংখ্রেসের প্রভাব ক্রমশঃ 
বিস্তার লাভ করিতেছে । হিন্দু সমাজেও কংগ্রেসের প্রভাব 
এক দিনে দৃঢ়মূল হয় নাই, ইহার অন্ত অর্ধশতাবীর ত্যাপ ও 
সেবাঘ্ন প্রয়োজন হইয়াছে । মুসলমান সমাজের সেবাতেও 
কংগ্রেস অনুরূপ নিষ্ঠার সহিত অবতীর্ণ হইলে তাহাদের মধ্যেও 
কংগ্রেসের প্রভাব অল্পদিনের মধ্যেই দৃঢ়মূল হইবে ইহা 

করিবার মত অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে | লীপ-গবন্মেন্ট 
যোগাযোগ যত দিন বিভমান আহে, লীগ গুখামি যত দিন 
পুলিন ও ম্যা্ছিপ্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের 
প্রশ্রয় পাইবে, ততদিন কংখেসপ্রার্থা মুললমান বা জাতীয়তা- 
বাদী মুসলমানপ্রার্থীর জয়লতের আশা কম থাকিতে পারে; 
কিন্ত এই অসাধু যোগাযোগ চিরস্থায়ী হইতে পারে মা, এক 
দিন ইহ] ভান্তিবেই। সেদিন কংগ্রেসী নুসলমানপ্রার্থীকে কেহ 


ও 


পিপিপি পাপ 


জীবন-মরণ স্মন্তা যেখানে সেখানেই কংগ্রেস. যেদিন গ্রাম- 
বাসী মুসলমান দেখিবে যে তাহার অন্রসংগ্রহে, বস্তরসংগ্রহে, 
ওঁষধসংগ্রনহে, কর্মসংস্থানে সে কংগ্রেসের সাহায্য পায়, কংগ্রেস 
তাহাকে সেবা করে, তাহাকে শোষণ করে না, সেই দ্বিন সে 
দ্বিধাহীন চিত্তে কংগ্রেসে যোগদানের প্রত আগাইয়া আসিবে । 
ঝ্খ্েদ এই কার্ধে আত্মনিয়োগ করিতে চলিয়াছে ইহা! একটি 
ভরসার কথা । : 

বহু মুসলমান কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ 
হইয়াছেন কিন্ত নির্বাচন কেন্দ্র পৃথক হওয়ায় ইহাদের পক্ষে 
আপন অভিমত ব্য করা কঠিন হয় । যৌথ নির্বাচনকেন্ত্ 
পুনঃপ্রবপ্ধিত হুইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অন্থ্বিধা দূর হইবে। 
কেন্সীয় পরিষদে দিল্লীতে যৌথ নির্বাচন আছে, এই কেন্দ্রে 
কংগ্রেস সুসলঘানপ্রার্থা দাড় করাইয়াছে। মিঃ আসক আলি 
বছ মুসলমান ভোট পাইয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে লীগ 
সমধিত মুসলমানপ্রীর্থী অধিকাংশ মুসলমান ভোটই পান নাই। 
মুসলিম লীগ কোন যৌধ নির্বাচন কেক্ত্রে প্রার্থী দাড় করাইতে 
সাহসী হয় নাই ইহাঁও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
কংগ্রেস যে হিন্দু প্রতিষ্ঠান নয়, যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত হইলে 
যে-কোন একটি যাত্র নির্বাচনেই তাহা প্রমাণিত হুইবে। 


স্বদেশী শিল্পসংরক্ষণে কংগ্রেসের প্রস্তাবে 
ইংরেজ বণিকদের আপত্তি 


প্রতি বংসর ডিসেম্বর যাসে কলিকাতায় ইংরেক্স বণিক 
সভাসমূছ্বের একটি মিলিত অধিবেশন হয় এবং বড়লাট উহাতে 
বক্তুতা করেন । এ বংসরও উহার ব্যতিক্রম হয় মাই। গত 
১০ই ডিসেম্বরে এই সভা হইয়াছে, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল 
উহাতে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং সর রেমউইক হাভো সভা 
পতিত্ব করিয়াছেন । ভারতবর্ষে অবস্থিত বিলাতী কোম্পাশী- 
গুলির অভায় এবং অসম প্রতিযোগিতায় স্বদেশী নৃতদ কোম্পানী 
মাধ! তুলিতে পারে না, এই অভিযোগ বহু কাল যাবৎ 
হইতেছে। বত্ঁমান ভারতশাসন আইনে অনেকগুলি ধারা 
সংযোগ করিয়া এমনচব্যবস্থা করা হইয়াছে যেন প্রদেশে বা কেন্দে 
জাতীয়তাবাদী মন্ত্রিমঞ্ল গঠিত হইলেও বিলাতী কোম্পার্নী- 
গুলির কার্ষপন্থায় কোন বাধা হইতে না পারে। পৃথিবীর 
প্রত্যেক গবন্মেন্ট লিজ মিলব দেশের নবগঠিত শিল্পকে মিজের 
পায়ে ধাড়াইবার জন্ত সুযোগ দিয়া| থাকে | এজ তাহাদিগকে 
হয় অর্থসাহায্য করা হয়, নতুবা বিদ্েদী কোম্পানী বা আম- 
দানীর উপর কর বাড়াইয়া দেশী শিল্পকে গড়িয়া উঠিবার সময় 
ও সুযোগ দেওয়া হয় । ভারতবর্ষই পৃথিবীতে একমাত্র দেশ 
যেখানে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অবলম্বন কর] সম্ভব হয় নাই, 
জনমত যখন অতিশয় তীব্র হইয়াছে তখন বাছির! বাছিয়! ছুই- 
চারটা শিল্পকে কিছু দিনের জ্রন্ভ সাহায্য করা হুইয়াছে এই 
মাত্র । লোহা, চিনি প্রভৃতি শিল্প এই সাহায্য পাইয়াছে, 
তাহারা অন্দ কয়েক বংসরের মধ্যেই ধ্াড়াইয়া গিয়াহে। 


- সাধারণতঃ আমদানী বিদেশ দ্রব্যের উপর সংরক্ষণ শুষ্ক বসাইয়া 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বীকুড়। জেলায় দয়িদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভুদশী! 
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এই সুযোগ দেওয়া হয়। এই সংরক্ষণ শুষ্ক এড়াইবার 
ভ্রন্ভ বহু বিলাতী কোম্পানী এ দেশে আসিয়া কারখানা! 
ফাদিয়া বদিয়াছে এবং ইহাদের প্রস্তুত দ্রব্য “ভারতে প্রস্তুত’ 
বলিয়া বিক্রীত হইতেছে । অথচ ইহাদের পরিচালনা সম্বন্ধে 
তারতবাসীর কোন হাত নাই, ইহারা বহুক্ষেত্রে স্বদেশী শিল্পের 
বিরুদ্ধে অন্তায় " প্রতিযোগিতা করে। এই অনার আচরণ বন্ধ 
করিবার কোন উপায় আমাদের হাতে নাই। 

সম্প্রতি কংগ্রেস পরিকল্পনা! কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 
এই সমস্ত বিলাতী কোম্পানীর কারবার তারতবাসীরা কিনিয়া 
জইবে, যে-সব বিলাতী মূলধন এদেশে থাটিতেছে তাহা! ফেরত 
দেওয়া হইবে । প্রস্তাবটি ইংরেজ বণিকদের মনঃপূত হয় নাই 
ইহা বলাই বাহুল্য । হঁহাদের বাধিক সভায় সর রেনউইক 
হাডো তাহাদের মনোভাব ভাল করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। 
তাহার মূল বক্তব্য এই £ , 

“ভারতের অঞ্ততম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ বাঁণত্য 
ও শিল্প-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঘে বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বনের 
প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা লক্ষ্য না করিয়া পারি না। 
এই সকল প্রস্তাব হুইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কংপ্রেস ভারত 
হইতে বিদেশী মূলধনসমূ দর করিয়া দিতে চাছেন। তাহা 
দের সত্যবাদিতা প্রশংসার্থ ; কিন্ধ এই প্রস্তাবের সহিভ সঙ্গতি 
রাখিবার অন্ত সাম্বাজ্যের অন্তান্ স্থানে যে-সকল ভারতীয় 
মূলধন খাটিতেছে, তাহা গুটাইয়া আনিতেও তাঁহাদের সমান 
আগ্রহ থাকা উচিত। বিশেষ করিয়া আমি পূর্ব ও দ্বক্ষিণ- 
আফ্রিকা, সিংহল ও ত্রচ্মদেশের কথা বলিতেছি। ব্যক্তিপত- 
ভাবে আমি মুলধন খাটান সম্পর্কে যে নীতি চলিতেছে তাহার 
পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহি । কংগ্রেসের প্রস্তাব কার্যকরী করা 
হইলে ভারতের পক্ষে ক্ষতি হুইবে ৷ দৃষ্ান্তত্বর্ূপ বলা যাইতে 
পারে যে, ত্রদ্ষদেশের চাউলের কণগুলিতে ভারতীয় ব্যবসায়ী- 
দ্বিগকে টাকা খাঁটাইতে দেওয়া না হইলে তাহাতে ভারতের 
পক্ষে যেমন ক্ষতি ব্রহ্ছ্দেশের পক্ষেও তেমনই ক্ষতি ৷” 

কংগ্রেস বার বার এই কথাই বলিয়াছে যে ভারতবর্ষ 
প্রয়োজন হুইলে বিদেশী মূলধন গ্রহণ করিবে, কিন্ত উহা 
থাটাইবার সম্পূর্ণ ভার থাকিবে ভারতবাসীর হাতে । নিত্য 
ব্যবহার্য ভ্রব্যা্দি তৈরি করিবার জ্রন্থ যে-সব কারখানা দরকার 
হুইবে তাহার অন্ত বিলাতী মূলধনের প্রয়োজন নাই । ভবে 
কোন কোনও ক্ষেত্রে বিদেশী মূলবন আবশ্যক হুইবে কিন্ত এই 
মূলধন খাটাইবার ভার বিদেপ্ীকে দেওয়া হইবে না। পৃথিবীর 
অস্ভান্ত দেশে যেখানে বিদেশী মুলধন খাটে, ছুই-একটি অমগ্রসর 
দেশ ভিন্ন সর্বত্রই এই নীতি প্রযুক্ত হয়। ভারতবর্ষে এই কথা 
বলিবামাত্র ইংরেন্দ বশিকেরা জুদ্ধ হইয়াছেন কারণ ইহা দ্বার! 
তাহাদের শোষণের পথ অনেক সঙ্কুচিত হুইয়া আসিবে । 


বাঁকুড়া জেলার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দশা 

পতিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সম্প্রতি বাকুড়া জেল! এবং মেদিনী- 
পুর জেলার তমজুক ও কাঁখি মহকুমা পরিদর্শন করিয়াছেন এবং 
এসব স্থানের দরিদ্র ও মধ্যবিভ লোকদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া 
উহা বিস্বৃতি আকারে প্রকাশ করিয়াছেন । বাঁকুড়া জেলা সম্বন্ধে 


২১৪ 


তাহার বিবরণ বস্ততঃই মর্মন্তর । অবিলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা 
না হইলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেখানে নিদারুণ 
লোকক্ষয় ঘটবে ইহা নিঃসন্দেহ । পণ্ডিত কুঞ্জক বলিতেছেন, 

“অল্প বৃষ্টিপাতের জন্ভ বাঁকুড়া জেলার কতক স্থানে গুরুতর 
অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, 
অস্তত: ৪টি থানায় অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটয়াছে। - ইন্দপুর থানা 
ও তৎসংলগ্ন বীকুড়া ও ছাতনা থানার গ্রামগুলিতে আমি 
গিয়াছিলাম। এ সকল গ্রামে চাষ জামান্তই হয়। দরিদ্র 
জনসাধারণের মুখ দ্রেখিয়াই বুঝা যায় যে, ও সকল স্থানে 
অত্যন্ত হূর্দশা চলিতেছে । নারী ও শিশুদের মধ্যে দুর্দশার 
ছাপ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। লোক ইতিমধ্যেই শীর্ণ হইতে 
আর্ত করিয়াছে এবং এরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে যে, তুই- 
তিন মাসেই অবস্থা আরও খারাপ হুইবে ৷” 

ছুঃস্থরা যাহাতে দৈনিক এক সেরের কিছু বেশী চাউল 
কিনিতে পারে, সেজস্তড তাহাদিগকে কাজ দিবার উদ্দেশে 
গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে পথঘাট ও জলাশয় সংস্কার কর! 
হুইতেছে। এই কাজের জন্ত যে অর্থের বরাদ্ধ করা হুইয়াছে 
তাহার পরিমাণ হুই লক্ষ টাকার কম বলিয়া স্থানীয় 
অধিবামীদের বারণা। এ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সরকার পক্ষ 
হইতে জানানো হয় নাই। ছুই লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা 
হইয়া থাকিলে তাহ! প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম বলিয়া 
বিবেচিত হুইবে । উল্লিখিত স্থানগুলির স্থায়ী উদ্ধৃতি হয় 
এমন কাজ ব্যাপকভাবে আরস্ত করা উচিত এবং যাহারা 
কান্ধ করিতে অক্ষম তাহাদের জন্ত থররাতী সাহায্যের 
ব্যবস্থা দরকার ৷ নিম্নমধ্যবিভ্ত লোকদিগকেও লাহায্য দেওয়া 
আবষ্টক। খান্চদ্রব্যের অভাব ত আছেই, যাহাদের চাউল 
জুটিতেছে তাহাদের পক্ষে সরিষার তৈল ও কাপড় সংগ্রহ 
করা ছঃপাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ বলিতেছেন 
যে বাঁকুড়া শহরে যে দামে তেল বিক্রয় হয় গ্রামের দর তার 
চেয়েও বেদি; বস্তু নাই বলিলেই হুয়। স্ত্রীলোকের ছিন্ন বন্ধ 
পরিধান করিয়। চলাফেরা করে । 

জেলার এই দুর্দশার মধ্যেও গবন্ধেন্ট সেথানে কি ভাবে 
চাউলের কারবার চালাইয়াছেন তাহার পরিচয় দিয়া পণ্ডিত 
কুপ্তরু বলিতেছেন, 

“বীকুড়ায় একটি অভিযোগ আমি প্রায়শঃই শুনিয়াছি যে, 
গবর্মেন্ট বাঁকুড়া দেলা হইতে প্রায় ছুই তিন লক্ষ মণ চাউল 
রপ্তানী করিয়াছেন এবং মিরেস চাউল দ্বারা এই ঘাটতি পুরণ 
করিতেছেন। আমি আরও একটি অভিযোগ শুমিয়াছি যে, 
বাঁকুড়ায় প্রায় ১২ টাক! মণ দ্বরে চাউল কিনিয়া কলিকাতায় 
তাহা ২৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হইতেছে । কলিকাতা- 
বাসীরা অভিযোগ করিতেছেন যে, সরকারী দ্বষ্টিতে মিহি 
বলিয়া বিবেচিত যে চাউল তাহার! ২৫ টাক! মণ দরে কিনিতে 
বাধ্য হইতেছেন তাহা] প্রকৃতপক্ষে মাঝারি ধরণের চাউল ৷” 

১লা ডিসেম্বর এই বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে । লিখিবার 


তারিখ (১২ই ডিসেম্বর) পর্যন্ত বাংলাঁ-সরকারের বিরাট, 


প্রচার বিভাগ কর্তৃক ইহার কোন প্রতিবাদ আমাদের দৃষ্টি- 
গোচর হয় নাই। কলিকাতায় কিছু দিন পূর্বে ১৬।০ আনা 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


দরে যে চাউল দেওয়া হইতেছিল তাহাই বর্তমানে ২৫ টাকায় 
বিক্রয় হইতেছে ইহা সর্বজনবিদিত সত্য, এ সম্বন্ধে অভিযোগও 
প্রকাশিত হইয়াছে | কিন্ত গবশ্থে ্ এ বিষয়েও নির্বিকার । 

বাঁকুড়া বাংলাদেশের সবচেরে ছোট জেলা । বড় বড় জেলার 
হায় এখানেও ম্যাজিপ্রেট, পুলিস সাহেব প্রদ্থৃতি ইম্পিরিয়াল 
কর্মচারী পর্য্যাপ্ত সংখ্যাতেই আছে । তৎসত্বেও বীকুড়ার অধি- 
ব্ুসীঘের দারিদ্র্য মোচন ববা, স্বাস্থ্যের উদ্থতির অথবা শিক্ষু 
বিস্তারের কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না । 

বাকুড়ার অধিবাসীদের দুর্দশ! মোচনের আন্ত সরকারের মুখ 
চাহিয়া থাকা বৃথ1.। সেবা! সমিতিগথলির পক্ষে আতর্াণ কার্ধে 
অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় । মেদিনীপুরের তমলুক ও 
কাধি মহুকুমাদ্বয়ের অবস্থাও খুবই খারাপ, কিন্ত পণ্ডিত হৃদয় 
মাথের মতে বীকুড়ার উল্লিখিত থানাগুলির অবস্থা আরও 
থারাপ । 


বাংলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা 


পভ দুর্ভিক্ষের পর বাংলার গ্রামাঞ্চলের যে হুর্দশ! হইয়াছে 
তাহার প্রতিকারের কোন জআাস্তরিক চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় 
মাই। বাংলাসরকার চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিক কায়দায় 
পুনর্গঠন বিভাগ গঠন করিয়াছেন, উহাতে কতকগুলি উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী নিযুক্ত হুইয়াছে এই মাত্র। কিছুদিন পূর্বে এই 
বিভাপের পক্ষ হইতে ইংরেজ দিভিলিয়ান মিঃ টাফনেল-ব্যরেট 
বলিয়াছিলেন যে তাহারা অত্যন্ত সতর্কভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করিতেছেন এবং গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের অর প্ল্যান রচন] 
হইতেছে । সরকারী প্ল্যানের বহু পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছে, 
এ ক্ষেত্রেও তাহারা উৎসাহিত হইবার কোন কারণ পায় নাই। 
দৈনিক কৃষকে ( ৫ই অগ্রহায়ণ) হুগলী জেলার আরামবাপ 
মহকুমার যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উদ্বেগজনক । 
মেদিনীপুর জেলার স্ভায় আরামবাগ মহকুমার অধিবাসিবৃন্দও 
বহুবার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া প্রকৃত ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াছে, সুতরাং মেদিনীপুরের ভায় ইহারও উন্নতি- 
বিধানে সরকারের আগ্রহের অভাব স্বাভাবিক । কিন্ত 
সেখানকার যে বর্ণন1 প্রকাশিত হইয়াছে দ্বেশবাসী তাহাতে 
উদ্বিগ্ন ন! হইয়া পারে না। 

স্থানীয় লোকদের অহমান, এ বৎসর আরামবাগ মহকুমায় 
শতকরা ৩৩ ভাগের বেশী ধান হইবে না । অনাহারে আত্মহত্যা 
ও সন্তান বিক্রয়ের সংবাদ ইতিমধ্যেই পাওয়া! যাইতেছে । ইহার 
উপর অসময়ে বৃষ্টিতে ব্রবিশস্তের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে । সর- 
কারের সরবরাহ ব্যবস্থায় আছর পর্যস্ত চাউল ও আদুবীজ 
সেখানে পৌঁছায় নাই। ক্ধেলার সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট ও 
ম্যাজিষ্রেটের প্রতিশ্রুতি সত্বেও কোন ফল হয় নাই। সরকারী 
বণ্টন-ব্যবস্থার গুণে মাথাপিছু তিন গঞ্জ কাপড়ও আজ পর্যন্ত , 
আরামবাপের কৃষককুলের ভাগ্যে ভোটে নাই। এই জেলায় 
হাক্জার হাজার তাতি আছে, স্বতা পাইলে ইহারা কাপড় বুনিয়া 
স্থানীয় অভাব অনেকটা পুরণ করিতে পারে কিন্ত সুতা কন্ট্রোল 
হওয়ায় সুতার অভাবে ইহারা বেকার বসিয়া রহিয়াছে । চরকায় 
স্থতা কাটিবারও উপায় নাই, তুলা কণ্টোল। থার্দি কে্ঞগুলির 


পৌষ 


জঢ তুলার পারমিট প্রস্বো্দনাহুপারে মিলিতেছে ন! । কণ্ট্োল 
দরে চামড়া, লোহা, কয়ল! প্রভৃতি পাওয়] যায় ন! বলিয়া! সহস্র 
হত কারিগর বেকার হইয়াছে এবং চূড়ান্ত হুর্দশী ভোগ 
করিতেছে । ছুন্তিক্ষে বহু সহস্র গরিব চাষী তাহাদের জমি 
হারাইয়াছে এবং ক্ষেতমজুরে পরিণত হুইয়া কাজের অভাবে 
চরম সঙ্কটের মধ্যে দিম কাটাইতেছে। ইহাদিপকে সমাজ- 
জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জত সরকারপক্ষ হইতে কেম 
চেষ্টাই হয় নাই। 

ইহার পর সংবাদদাতা অতি গুরুতর অভিযোগ করিয়া 
জানাইতেছেন যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কুভ কমিটিগুলি 
বাতিল করিয়া সরকার পুরানো দুর্নীতিপরায়ণ ফুড কমিটিগুলিকে 
চালু রাখিতেছেন। চোরা কারবারীদের সান্ধা দিবার ব্যবস্থাও 
ক্রমশঃই চাপা পঢ়িয়া যাইতেছে । 

এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হুওয়া উচিত । 


মেদিনীপুর বিভাগের পরিকল্পনা 

মেদিনীপুর জেলাকে ভাণ্টিরা ছুই ডাগ করিবার জন্ভ বাংলা- 
সরকার গোপনে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়! 
সংবা প্রকাশিত হইয়াছে । সরকারের এই কার্ধে বাধাদানের 
জত মেদিনীপুর বিভাগ-বিরোধী কমিটি মামে একটি সমিতি 
গঠিত হইয়াছে । উহার অধিনায়ক প্রযুক্ত নিকুপ্রবিহারী মাইতি 
এ সম্বন্ধে এক বিবৃতি দ্বিয়াছেন। বিবৃতিটির কতকাংশ এই £ 

“অনেকেই সম্ভবতঃ জানেন না যে মেদিনীপুর জেলাকে 
বিভভ্ঞ করার এক পরিকল্পনা এত গোপনে কর! হইয়াছে 
যে, মেদ্বিনীপুরেরই খুব কম লোক এ বিষয় অবগত আছেন | 
কিন্ত ইহ? একটি সত্য ঘটনা । অনেকে বলেন, আগামী 
বৎসরের পূর্বেই এ পরিকল্পনাকে কার্ধে পরিণত করা হুইবে। 

“এই বিষয়ে মেদিনীপুরের লোকদের কোন মতামত গ্রহণ 
কযা হয় নাই অথচ এই পরিকল্পনার ফল তাহাদ্বেরই ভোগ 
করিতে হইবে । এমন কি তাহাদের প্রতিনিবিদ্বেরও এই বিষয়ে 
কিছু জানান হয় নাই।” 

সরকারের এই কার্য অতিশয় আপতিক্ষলক | রোলাও 
কমিটি বাংলার বড় জেলাগুলিকে ভাঙিয়া ছোট করিবার জজ 
সুপারিশ করিয়াছেন । বাংলা-সরকার উহারই উপর নির্ভর 
করিয়া অতান্ত অশোভন ব্যস্ততায় সহিত উহা কার্ষে পরিণত 
করিতে চলিয়াছেন ইহা হুঃখের বিষয় । রোলাও কমিটি যে- 
সব সুপারিশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কতকগুলি ইংরেন্জ 
সিডিলিয়ানদের মনঃপুত হইয়াছে কতকগুলি হয় নাই। 
যে-সব ক্ষেত্রে কমিটি উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ 


- করিয়াছেন লেগুলি অতি তৎপরতার সহিত কার্ধে পরিণত 


করা হইয়াছে । জেলাগুলিকে ভাঙিয়া হো করিলে দুতন 
কতকগুলি লিভিলিয়ান নিয়োগের পথ ত হইবেই, তাহা ছাড়া 
ক্বেলার দুরতম অঞ্লেও জপ্রকারের ক্ষমতা বিস্তারের স্থবিধ! 
হুইবে। মন্ত্রীদের ক্ষমতা কমাইয়া লিভিলিয়ান কর্মচারীদের 
ক্ষমতা বৃদ্ধির যে-সব পরামর্শ কমিটি দিয়াছেন তাহাও অতি 
ত্রত পালন করা হইতেছে ।” শুধু সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ, 
হুনীতি ও জনসাধারণের সহিত অসন্ধ্যবহার বন্ধ করিবার অন্ত 


|! 


বিবিধ গ্রলঙ্গ-_পরলৌকে জ্যোতিম রী গঙ্গোপাধ্যায় 


"অবিমিশ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। 
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কমিটি যে-লব কথা বলিয়াছেন সেগুলি পালনের চেষ্টা দেখ! 
যাইতেছে না। 

নির্বাচদ আসম্প। নির্বাচনের পর বাংলায় মুতন গবর্থেন্ট 
গঠিত হইবে এবং উহা জাতীয়তাবাদী পবস্মেন্ট হইবার যথেই 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । নবগঠিত ব্যবস্থা-পরিষদের লম্মতিক্রমে 
দেশবাসীর প্রতিনিধি লইয়া গঠিত নূতন গবর্ধেন্ট মেদিনীপুর 
বিভাগের আদেশ দিলে দেশবাসীর বলিবার কিছু থাকিবে না, 
কিন্ত ইহার পূর্বে ইংরেজ সিতিলিয়ানমগলী কর্তৃক দেশবাসীর 
মতের বিরুদ্ধে এই কার্য সাধিত হইলে দেশ তাহা সহ করিবে 
না ইহ] বলাই বাহুল্য । 


আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহাষ্য ভাগার 

৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কপিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে আজাদ 
হিন্দ কোঁজ সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে এক জনসভা হয়। 
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন এবং সর্দার বল্পভভাই 
পটেল ও পঞ্ডিত অরাহরলাল নেহরু বক্তৃতা করেন। সভায় 
যে অনসমাবেশ হইয়াছিল তাহা! অতুলনীয় । ইতিপূর্বে কলি- 
কাতার কোন সভাতেই এক্ূপ জনসমাবেশ হয় নাই । সর্দার 
বল্লভভাই বলিয়াছেন তিমি জীবনে কখনও এত বৃহৎ জন- 
সমাবেশ দেখেন মাই । 

আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কের বিচারে সমগ্র দেশ 
বিক্ষুব্ধ হইয়াছে । ভারতবর্ষের বহু স্থানে এই বিক্ষোভ প্রকাশিত 
হুইয়াছে। প্রকাশ, পেধিক-লরেন্স, ওয়াতেল এবং অকিনলেক 
কেহুই এই বিচার চাহেন নাই, সিতিলিয়ান কর্মচারীদের চাপে 
পড়িয়া তাহার! ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন । যদ্ধি তাই হয় তবে 
আজাদ হিন্দ ফৌঁজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের বিচারের ব্যবস্থা 
হইল কেন? 

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার উপলক্ষে ভারতের বিশিষ্ট 
নেতারা বক্তৃতা করিয়াছেন, সুভাষচন্দ্রের উদ্দেস্টে তাহার] অস্তরের 
ইহার পরই ব্রিটিশ 
সাম্বাজ্যবাদীর1 বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, তাহার! রাজনীতি 
ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ সহ করিবেন না। সম্ভবতঃ তাহার! ভাবিয়া 
ছিলেন যে কংগ্রেদ তাহার আদর্শচ্যুত হইয়া সুভাষচন্ত্র-প্রদশিত 
বিপ্লববাদ্রের পথ অনুসরণ করিতে চলিয়াছে। কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটি কলিকাতা অধিবেশনে এই তুল ধারণা 'দূর করিয়া 
দিয়াছেন । তাহারা জানাইয়া দিয়াছেন যে আজাদ হিন্দ ফৌঘ্রের 
অধিনায়কদের বিচারে তাহাদের পক্ষ সমর্থনের আয়োজন বা 
ফৌছের সৈন্তদলকে সাহায্য দান করিতে গিয়া কংগ্রেস আদর্শ- 
বিরোধী কোন কান্ত করে নাই । সুভাষচন্সরের এবং আজাদ 
হিন্দ কৌজের শ্বদেশপ্রেম, একতা এবং শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা 
দেশবাসী আপন অন্তরে গ্রহণ করিতে চায়। দেশের স্বাধীনতা- 
লাভের ভ্রু কংগ্রেল যে পথ নির্দেশ করিবে দেশবাসী সেই 
পথেই অগ্রসর হুইবে । সুভাষচন্দ্র ও তাহার আজাদ হিন্দ 
ফৌজের আদর্শ এই প্রেরণাকে আরও দন্ত করিয়া তুলিবে। 


পরলোকে জ্যোতিময়ী গঙ্গোপাধ্যায় 
্রমতী জ্যোতিরয়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের আকস্মিক স্বত্যুতে 
ভারতবর্ষের নারী-আন্দোলনের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে 
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পূরণ হইবার নহে। কলিকাঁতার ছান্র-জান্দোলনের প্রথম 
শহীদ রাষেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার যোগ দিতে 
যাইবার সময় পথে এক মিলিটারী লরীর সহিত সংঘর্ষে তিনি 
সাংঘাতিক আহত হুন ; হাসপাতালে এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার 
মৃত্যু হয়। 

দেশের কাজে দ্যোতির্মযী দেবী তাহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ 
কহিয়াছিলেন। তাহার দেশসেবা শুধু বাংলার সীমানার 
মধেোই আবদ্ধ ছিল ন!, ভারতবর্ষের সর্বত্র এমন কি সিংহল 
হইতেও যখনই আহ্বান আদিয়াছে তখনই তিনি তাহাতে সাড়া 
দিয়াছেম। নারীশিক্ষা ও সমাজ্-সংস্কার ক্ষেত্রে ঠাহার দ্বান 
অতুলনীয় । ভারত ও সিংহলের বছ নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। অথচ দেশের ডাক 
আসিবামাত্র তিনি সব ছাড়িয়া আসিয়া কংপ্রেস-আন্দোলনে 
যোগ দ্বিয়াছেন। সিংহের বৌদ্ধ ছাত্রী কলেজের অধ্যক্ষ 
রূপে তিমি যখন কাজ করিয়াছেন দেই সময়ে তথাকার জাতীয় 
আন্দোলনেরও তিনি প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। সিংহলের জাতীয় 
আন্দোলন জ্যোতির্ময়ী দেবীর নিকট বহুলাংশে খণী। ১৯২০ 
সালের অনহযোগ আন্দোলনের সঙ্কল্প এহণের অভ কলিকাতায় 
কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহুত হইলে তিনি সিংহলের 
কর্মে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও কংগ্রেসে 
যোগান করেন। ভাহারই নেতৃত্বে সর্বপ্রথম কংগ্রেসের 
অধীনে নারী শ্বেচ্ছাদেবিকাবাহিনী গঠিত হয়। তাহার অপূর্ব 
সংগঠমী প্রতিভা ও ক্ষমতা দেশবাপীর শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ 
হয়। বিপদের মুখে তাহার অচঞ্চল দৃঢ়তার অন্ত কলিকাতার 
বহু সংবাদপত্র তাহাকে দ্েবীচৌধুরামী আখ্যায় ভূষিত করে। 

কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি জাল! 
লাজপত রায় তাহার সংগঠনী ক্ষমতায় এত যুদ্ধ হম ষে তাহাকে 
অ্রলন্ধয় কতামহাবিদ্যালয়ের ভার গ্রহ্তশর জন্ত অনুরোধ 
করেন । এই বিদ্যালয়টকে তিনি গড়িয়া তুলেন। কটকের 
রাস্ডেনশ ছাত্রী কলেক্কে তিমি বহুদিন কা করেন । 

১৯৩০ সালে যখন আইন অমাত আন্দোলন পূর্ণোভমে 
চলিতেছে তিনি তখন সিংহলে। ইহা তাহার দ্বিতীয় বার 
সিংহল গমম | এবারও তিনি দেশের ডাক উপেক্ষা করিতে 
পারিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া আন্দোলনে যোগ দিলেন। 
দ্রেশবন্ধুর ভগ্নী উর্মিলা দেবীর সহিত একযোগে তিনি নারী 
সত্যাগ্রহ লম্তি গড়িয়া তুলিয়া আইন অমাছের অন্ক দলে দলে 
স্বেচ্ছাসেবিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন । ১৯৩১ সাজের ২৬শে 
জানুয়ারি স্বাধীনতা! দিবসে কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে অনুষ্ঠান 
হয় তিনি তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ওঁ দিন অপরাহ্ে 
সুভাষচন্দ্র বস্তু শোভাযাত্রা সহকারে স্বাধীনতা দ্বিবস পালনের 

জন্ত ময়দানে আসিলে অশ্বারোহী পুলিস সার্জেণ্টরা ঠাহাকে 
বিন কেনে এন তিতির বেটনের দ্বারা দারুন 
তাবে প্রহার করিতে থাকে। ক্ষ্যোতির্ময়ী দ্বেবী সংবাদ 
পাইয়া মাঠের অপর স্থান হইতে চুটিয়া আসেন এবং আরও 
কয়েকজন নারীকর্মীর সঙ্গে অশ্বারোহী পুলিলবাহিনী ভেদ 
করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া! সুভাষচন্ত্রকে খিরিয়া দাড়াইর়া তাহাকে 
আধাত হইতে রক্ষা করেন । প্রতি আন্দোলনেই দেখা গিরাছে 





প্রবাসী 


বিপন্ধ যেখানে সবচেয়ে বেশী, জ্যোতির্যরী দেবী জীবন-মবত্য 
তুচ্ছ করিয়! সেখানেই হু্টয়াছেন। 

কলিকাতার ছাত্রদ্বের উপর ২১শে নবেম্বর সন্ধ্যার পর যখন 
গুলিবর্ষণ চলিতে থাকে, জ্যোতির্ময়ী দেবী তখন জেথানে 
উপস্থিত। সারা রাত্রি জননীর স্নেহে তিনি ছাত্রদের ঘিরিয়! 
রাখিয়াছেন, বিপদের মুখে তাহাদের ছাড়িয়া! দ্রিা বিশ্রাম 
জাইতেও তিনি যান নাই। পর দিন পুলিসের গুলিতে নিহত 
একটি ছাত্রের অস্তযেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের সময় আকস্মিক 
ছুর্ঘটমায় তিনিও নিহত হন। এই মহীয়সী নারীর উদ্দীপনাময়ী 
বাণী দ্বেশবাসী আর শুনিবে মা, কিন্ত তাহার শ্বদেশপ্রেম, কর্ম- 
নিষ্ঠা এবং অপুর্ব আত্মত্যাগ ভারতবাসী চিরকাল শ্রদ্ধানত 
চিন্তে স্মরণ করিবে । 


পরলোকে কালীনাথ রায় 
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ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাংবাদ্িকপণের অন্ভতম লাহোরের" 


দৈনিক টি.বিউন পত্রিকার সম্পাদক শীযুক্ত কালীনাথ রায় পর- 
লোকগমন করিয়াছেন! ভারতের বিভিন্ন প্রদ্বেশে যে-সব 
বাঙালী তাহাদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার গুণে প্রসিত্ধি লাভ 
করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের আসন অতি 
উচ্চে। তাহার দক্ষতার সাংবাদিকদের মর্যাদা বহু উধে' স্থান 
লাভ করিয়াছে এবং বাংলার বাছিরে বাঙালী সাংবাদিকের 
সম্মান অনেক বাড়িয়াছে 

ছাজবস্থাতেই শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের সাংবাদিক প্রতিভার 
ক্ষুরণ দেখা যায়। জর সুরেজ্ঞনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বেঙ্গলী’ 
পঞ্জিকায় তাহার সাংবাদিক জীবম আরম্ভ হয়। অঙ্পদিমের 
মধ্যেই তিনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেন এবং 
লাহোরের “পাঞ্ধাবী” পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব এহণ 
করেন । চার বংসর উহাতে কাজ করিবার পর তিনি লাহোরের 
বিখ্যাত দ্বৈনিক “টিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হুন। 
মির্ভাক সম্পাদকীয় মন্তব্যের ভু তিনি দেশবাসীর অবিমিশ্র 
র্তা অর্জন করেন। সরকারী কতৃপক্ষ তাহার এই নির্ভাকত! 
জহ্‌ করিতে মা পারিয়া তাহার প্রতি রুষ্ট হুন ৷ জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর তিনি 'টি বিউনে’ যে তীব্র যন্তব্য 
করেন তাহার জব তিনি দণ্ডিত হুন । লাহোরের “টিবিউন'কে 
তিনি আত্বীবন সাধনার দ্বারা ভারতের একটি বিশিষ্ঠ শত্তি- 
শালী সংবাদপঅন্পে গড়িয়া ভুলিয়াছিলেন। ছুই বৎসর পূর্বে 
তিনি ‘টু বি্টন’ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! কলিকাতায় চলিয়া 
আসিয়াছিলেন কিন্ত উহার ট্রাধীগণ তাহার অনুপস্থিতিতে 
পত্রিকাটির ক্ষতি হইতেছে মনে করিয়া পূনরায় তাহাকে 
টিবিউনে'র দায়িত্ব ভার গ্রহণের জন্ত অনুরোধ করেম। এই 
অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া' তিনি পুনরায় লাহোর 
পিয়াছিলেন। লাহোরের সীত সহ হইবে না বলিয়া লীতকালটা 
দেশে কাটাইবার ভ্রন্ত তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেশ । বছ 
দিন যাবং হাপানি রোগে ভূগিয়া তাহার স্বাস্থ্য ন& হইয়া পিয়া- 
ছিল। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি ব্রপ্বো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত 
হন এবং উহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে । মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
৬৮ বংসর হইয়াছিল । 
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বৈদিক আৰ্যগণ কি সেমিটিক? 


শ্্রীননীমাধব চৌধুরী 


একদল পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন যে, বৈদিক আর্ধ- 
পণের ক্বষ্টির মূলে কতকট! সেখিটিক প্রভাব রহিয়াছে। কেহ 
এ কেহ আবার বৈদিক আর্য কির উপর সেমিটিক প্রভাবের 
/ কথায় জোর না দ্বিয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, বৈদিক আর্য 
জাতির মধ্যে সেমিটিক রক্তের মিশ্রণ রহিয়াছে । এই মতবাদের 
উৎসাহী সমর্থক আমাদের দেশীয় পঞ্চিতগণের মধ্যে দেখা যায় । 
এ কথ! অস্বীকার কর! চলে না যে, কোন মতবাদ যঘি 
বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরীক্ষিত তথ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হয় তাহা হইলে তাহা আমরা বরণ করিতে অনিচ্ছুক হুইলেও 
গ্রহণ করিতে বাধ্য । উপরের এই মতবাদের- বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
কি প্রকারের, এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা 
করা হইবে | 
গোড়ায় বলিয়া রাখা দরকার যে, বৈদিক আর্য জাতি 
বলিতে কাহাদের বুঝায়, খশ্বেদে আর্ধের যে লক্ষণ নির্দেশ করা 
হইয়াছে ও আর্য পদের যে সকল প্রয়োগ দেখা যায় তাহা 
বিচার করিলে থধিকুল ও যজমান গোঠি উভয়কেই আর্য জাতীয় 
বল! চলে কি না--এ সকল” আলোচনা এ প্রবন্ধের এলাকার 
' পড়ে না। এই আলোচনা স্থগিত রাখিয়া বর্তমানে এই মত 
গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, থথেদে দাস ও জন্য বলিয়! বণিত 
“অনার্য শত্ৰুগণ ছাড়া আর সকলেই, খধিকুল ও যজ্ধমান 
গোষ্টিসমুহ, উভয়েই আর্ধ বটেন। ইছাই প্রচলিত মতবাদ । 
বাহার! বৈদিক আর্ধগণের উপর সেমিটিক প্রভাব . আছে 
স্বীকার করেন তাহাদের মতবাদকে ছুই অংশে ভাগ করা 
চলে; লেমিটক রক্তের মিশ্রণ ও সেমিটিক কির প্রভাব । 
সেমিটিক রক্তের মিশ্রণের কথা যাহারা বলেন তাহাদের মত 
এই যে, সের্মিটিক রক্তের মিশ্রণের ফলে দেখা যায় যে শ্বেতকায়, 
বাদামি কেশ ও নীল চক্ষু আর্ধগণের মধ্যে শ্ামবর্ণের আর্ষ- 
গোর্টিলমূহের উত্তব হুইয়াছে। আর্ধগণের লহিত পেমিটিক- 
দিগের এই মিশ্রণ ঘটয়াহিল সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায়। 
“The Aryan immigrants from Mesopotemia must 
have absorbed a good deal of Semitic blood in 
their Syrian homes and were probably dark like 
the Semites.”—(রমাপ্রসাদ চন্দ, [ndo-Aryan Races.) 
অন্ত দলের কথ! এই যে, সেমিটিক প্রভাবের ফলে দেখা যায় যে 
বৈদিক ক্বষ্টীির মধ্যে আসিরীয়-বাবিলোনীয় সভ্যতার ছাপ 
আসিয়াছে। “আসিরীয়-বাবিলোনীয় ভ্বাতির বিরাট বিরাট্‌ 
ইমারত, এদের (বিশেষতঃ আসিরীরগণের ) শৌর্ধ্য ও মিচুরতা 
আর্যদের অভিভূত করে। আর্যদের মধ্যে আসিরীয় রীতি 
নীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যন্ত্র ও গৃহ নির্ম্মাণে দক্ষ, 
দেবতা বিরোধী অসুর বা দানবের কল্পনাতে, ভারতে আসিবার 
পরে আর্ধ্য জাতির মনের মধ্যে নিহিত অনুর জাতির স্থতির 
পরিণতি ঘটে 1” (স্থশীতিক্ষার চট্টোপাব্যায়-__হিন্দু সভ্যতার 
পল্তম) | বাবিলোনীয় আসিরীয় সভ্যতা সেমিটিক ঘাতির কীর্তি 
বলিয়া পরিচিত । 
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আর্ধজাতি রক্তে ও কৃষ্টিতে সেমিটক জাতির নিকট এই 
খণ গ্রহণ করেন এশিয়া মাইনর ও মেসোপটেমিয়ায়, অর্থাৎ 
ভারতবর্ষে আসিবার বহু পূর্বে । সুতরাং দেখা যাইতেছে 
খখেদের রচয়িতাগণ, খঙ্বেদের খত্বিক ও যত্রমানগণ পুরাপুরি 
* আর্ষ নহেন, তাহারা 19674285862 Aryans. 
আর্যজাতির সিরিয়া ও মোসাপটেমিয়ার সঙ্গে কি দম্পর্ক এ 
প্রশ্নের উত্তর খানিকটা পাওয়া যার। আর্ধভাষা-ভাষী ও 
বৈদিক আর্ধদেবতার উপাসক বিভিন্ন মনুষ্য গোষ্ঠি অতি প্রাচীন- 
কালে এই অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন তাহার নিশ্চিত প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে | এ বিষয় পরে বলা হইতেছে | আর্ধজাতি 
কোন্‌ সময়ে মেসোপটেমিয়ায় উপস্থিত হুইয়া কি ভাবে 
সেমিউুক জাতির নিকটে এই খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা 
অনুলন্ধান করিতে হুইলে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাস 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন । 
সাইরাস কর্তৃক বাবিলোন বিজ্বয়ের পূর্বে মেসোপটেমিয়ার 
উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে কয়েকটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যের 
অ্থযদ্রয় ও পতন হর । এই উত্বান-পতনের ইতিহাসে চারটি 
যুগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুগে প্রথম সারগণের অধীনে 
আকান্দ প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় যুগে সুমেরগণ বিস্তীর্ণ 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে| তৃতীয় যুগে বাবিলোন প্রবল হইয়া! 
উঠে। চতুর্থ যুগ আসিরীয় সাব্বাক্যের যুগ । পতণ্ডিতপপের 
মতে মেসোপটেিয়ার প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল সুমের জাতি । 
তাহাদের নামামুসারে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার নাম হয় সুমের 
(বাইবেলের S৪৮) ৷ সুমের জাতি ও সিন্ধু উপত্যকার তাত্র 
যুগের প্রাচীন অধিবাসীদ্বিপের সহিত তাহাদের সম্পর্কের বিষয় 
অনেক আলোচনা হইয়াছে, এখানে সে সকল কথা অবান্তর |: 
প্রাচীন সুমের আতি অন্বদ্ধে যে সকল মতবাদ প্রচলিত তাহার 
মধ্যে একটি যত এইরূপ যে মধ্য-এশিয়া হইতে প্রীঃ পুঃ অহ্মাঁন 
পঞ্চম স্হশ্রকে সুমের জাতি দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার প্রবেশ 
করিয়া! উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । 
ঘক্ষিণ যেসোপটেমিয়ায় যখন সুমেরীয় সভ্যতা পুষ্ট হইতে- 
ছিল সিরিয়া ও আরবের মরু অঞ্চল হইতে সেমিটিক জাতি 
বাবিলোনের উত্তরে আন্ধাছে উপনিবিষ্ট হইয়া ক্ষমতা) বিস্তার 
করিতে থাকে । আক্কারীর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হুইয়া ক্রমে সুমের 
গ্রাস করিয়া লয়। আকাদীয় সভ্যতা পুরাপুরি সেমিটিক 
সভ্যতা নহে, ইহা! হমেরীয় ও সেমিটিক সত্যতার সংমিশ্রণের 
কল। (‘The Akkandian culture is usually 00091- 
dered as a mixture of Semitic and an older 
Sumerian factor.” ) 
প্রসন্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে প্রথম যুগ্রকে সাধারণতঃ 
আক্কাদীর বলা হইলেও কেহ কেহ. আসিরীয় নাম ব্যবহার 
করেন। আসিরীঘ্র ইতিহাসকে হহারা প্রাক্সেমিটিক ও 
সেমিটিক এই হুই অংশে ভাগ করেন। আশির ও আক্কাদ 
ট্রাইপ্রিসের দক্ষিণ ও উত্তর তীরে অবস্থিত নগর | আক্কাদীয় 


$ 


২১৮ 


শক্তি হুর্ববল হুইয়া পড়িলে সুমেরীয়পণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া 
রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন | সুমের, আক্কাদ, এলাম, 
সুবর্ত ও আমুরু (08008009018) এই মূতন সুমেরীয় সাম্রাজ্যের 
অস্তভূম্ত হুইল । তারপর উত্তর বাবিলোনের সেমিটিকগণ 
নূতন শক্তি সঞ্চর করিয়া! বাবিলোনের প্রথম রাজবংশ (7578 
Dynasty) প্রতিষ্ঠিত করিল। এই বংশের হাঁম্মুরাবির নাম 
প্রসিন্ধ । বাবিলোনের এই সেমিটিকগণ সেমিটিকভাষা-তাষী 
ছিল, কিন্ত বাবিলোশীয় সভ্যতা প্রাচীন আুমেরীয় লভ্যতার 
ভিভ্ির উপরে গড়িয়া উঠে। সুমেরীয় ভাষাকে বাবিলোনের 
সেমিটিকগণ দেব ভাষা বলিয়া মনে করিত এবং ধর্মসংক্রান্ত 
বিষয় ছাড়া অশান্ত ক্ষেত্রেও এই ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 

“Thess Semitic Babylonians ... regarded 
Sumerian as 5 Sacred language. They kept 
Sumerian names for Gods and temples and 
used Sumerian words in a modified form for 
many things besides those directly connected 
with religious rites.” 

ইহার পরে দেখা যায় উদ্ভর-সিরিয়ার হিটাইট জাতি বাবি- 
লোন আক্রমণ করিয়া হাম্মুরাবির বংশকে রাজ্যচ্যুত করিল 
খ্ৰীঃ পুঃ ১১২৬ অবে । 

হিটাইটগণ সেমিটিক নছে। তাহাদিগকে আর্মেনীয় টাইপের 
গোলমুণ্ড (০৮৪০৮১y০০৪০০৭]১০) গোষ্ঠি বলা হয়। সেমিটিক- 
গণ বিশেষতঃ উত্তর আরবের খাঁটি সেমিটিক জাতি লহ মুও 
গোষ্ঠি ( ০1০॥০০০০৷৷৷]০ ) | প্রসিদ্ধ বৃতত্ববিজ্ঞানী হেডনের 
(8907) মতে হিটাইটগণআধুমিক আৰ্মেনীয়গণের পূর্বপুরুষ । 
আৰ্মেনী জাতি আর্ধভাষা-ভাষী । হিটাইটপণের আদি বাসস্থান 
উত্তর মেসোপটেমিয়া,ও তরাল পর্বত অঞ্চলে--এইরূপ অহু- 
মান করা হুয়। ক্রমে তাহারা সিরিয়া ও দক্ষিণ জেরুজালেম 
পর্যস্ত ছড়াইয়! পড়ে । সিরিয়ার হিটাইটগণ প্রবলপ্রতাপশালী 
হাম্মুরবির বংশকে পরাজিত করে খ্রীঃ পূঃ ১৯২৬ অব্দে। 
দেখা যায় যে ইহার প্রায় ৫০০ বংসর পরেও ছিটাইট সন্বাট্‌ 
খেতাসরের (70066959) সঙ্গে মিশরের দ্বিতীয় রামেশিশের যুদ্ধ 
হয়। এই যুদ্ধের পরে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তাহা [1-108- 
0৪-এ খোদিত রহিয়াছে । খেতাঁসরকে এই সন্ধিপত্রে 419 
01980 King" বলা হইতেছে । হিটাইটগণ সেমিটিক না 
হুইলেও তাহাদের মধ্যে ক্যাপাভোশিয়ায় সেমিটিক ভাষা 
প্রচলিত ছিল। পণ্ডিগণের মত এই যে হিটাইট জাতির 
শাসকগোঠি আর্ধভাঁষা-ভাষী ছিলেন | +79 Indo-Euro- 
pean element is now considered to have been 
the dommant caste,” [ Cambridge Ancient 
1789497% ] | হিটাইটগণের সামরিক শক্তি যেরূপ প্রবল ছিল 
তাহাদের সভ্যতাঁও ছিল সেইরূপ বহু বিস্তৃত। এশিয়া 
মাইনর, উত্তর সিরিয়া ও সমগ্র মেসোপটেমিয়ায় এই সভ্যতা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এইরূপ মত প্রকাশ করা হুইয়াছে। 

“Peoples who shared in the Hittite civilisa- 
tion ... most of the peoples of southern, 
08008009019, Phrygia, Lydia and Cilicia, in 


১৩৫২ 


fact, al the peoples of inner Asia Minor, all 
the peoples of northern Syria and all Mesopo- 
tamian peoples. [Cambridge Ane. Hist. 2/252.] 
স্ব সভ্যতার প্রভাবের কথা যখন বল! হয় তখন 
হিটাইট সভ্যতার প্রভাবের কথা মনে রাখিতে হইবে । 
হিটাইটগণের আঘাতে বাবিলোনের প্রাচীন সেমিটক 


রাজ্শক্তি ভাঙিয়া পড়ে । তারপর গ্রীঃ পৃঃ ১৭৪৬ অবে কাদাইট 


বাতি বাবিলোন অধিকার করিয়া তৃতীয় রাজবংশ ( Third 
[0785টয ) প্রতিষ্ঠিত করে । এই বংশ প্রায় ৬০০ বৎসর কাল 
বাবিলোমের লিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল ( ১৭৪৬-১১৬১)) 
বাবিলোন অধিকার করিবার পূর্বে হীঃ পৃঃ ২০৭২ অব তাহারা 
একবার বাবিলোনে হান! দিয়াছিল। কাসাইট জাতির আদিম 
বাসভূমি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। 
অনুমান করা হয় বাবিলোন ও মিডিয়ার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে 
পরবর্তাকালে যে কশেই ( 005586.) জাতি বাস করিত 
কাসাইট ও তাহার! অভিন্ন । কেহ কেহ মনে করেন কাসাইট- 
গণ ছিটাইট-পোঠির জাতি | তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ অনুমান 
করা হইয়াছে যে শাসকগোর্ি সম্ভবত আর্যভাষা-ভাষী ছিল । 
আসিরীয়ার প্রথম টিগলাথ পাইলেসর (Tiglath Pileser) 
খ্রীঃ পৃঃ ১১০০ অন্দে বাবিলোন অধিকার করেন। নিচে 
নগযীতে মূতন সাআাছ্যের রাত্বধানী স্থাপিত ছইল। নেবুকভ- 
নেজার, সারগম, সেনাচেরিব, এসারহেডন, অশুর-বানি-পাল 
প্রভৃতি আসিরীয়ার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্রাটের আমলে আসিরীয় 
রাজশক্তির প্রতাপ সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে বিস্তৃত হয়। 
মিড ও পারসীকগণের আক্রমণে মিনেভে ধ্বংস হয় খ্রীঃ পুঃ 
৬১২ অবে। তারপর বাবিলোন আসিরিঘা সাইরাসের পদানত 
হয় । আসিরিয়ার প্রসঙ্গে মিটানী-জ্রাতির উল্লেখ করা আবস্কক । 
এইরূপ মত প্রকাশ হইয়াছে যে আসিরিয়ার রাজ্শক্তি 
স্থাপন করে মিটামীগণ। আসিরিয়ার প্রাচীন রাজাদিগের 
কয়েক জনের নাম যথা 0910019, Kiki প্রভৃতি সম্ভবতঃ 
মিটানী (Cam. Ane. Hust. 1/409) ইহাদের পরে সেমিটিক 
নামের রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যাস্ন। কেহ কেহ বলেন যে, 
অনুর বা আসিরিয়ার প্রাচীন অধিবাসী অর্থাৎ প্রাকৃসেমিটিক 
যুগের মিটামী বা মিটানী-পোর্ীয় ছিল । এইরূপ অনুমান কর! 
হয় যে গ্রীক লেখকদিগের উল্লিখিত মatieni জাতি, 
যাহারা দক্ষিণ পশ্চিম মিডিয়ার বাস করিত, তাহারা ও 
মিটানী জাতি অভিন্ন, মিটানীগণ উত্তর সিরিয়ার এডেসা ও 
হারাঁণ অঞ্চলে ছড়াইরা পড়ে । কাহারও মতে মিটানীগণ 
হিটাইট জাতির একটি গোষ্ঠি (“Probably racially 


akin to the Hittites”) এবং কাসাইটদিগের সহিত _ ৮৮ 


সম্পর্কিত । হেডনের মত এই যে মিটানীগণ সম্ভবত 
/0)60010 (গোলমুও ) এবং তাহারা আর্য জাতি নহে, 
কিন্ত শাসক গোি, [0180 (খারী), সম্ভবত আর্ধগোষ্ঠীয় ছিল । 
আজারবাইজানের পথে তাহারা মেলোপচেমিয়ায় প্রবেশ 
করে। আসিরীয় ইতিহাসে মিটানীদিগের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য 
Khani বা 00901281081 “নামে পরিচিত । এই রাঙ্গ্য 
বাবিলোনেন হান্মুরাবির সময়ে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। ব্রাহ্ছ- 


পি 


পৌষ 


ধানীর নাম ডা 311000801। ভই পুর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের 
দিকে মিটানীগণ এতদূর পরাক্রান্ত হইয়া উঠে যে আসিরিয়া 
অধিকার করিয়া তাহারা! বাবিলোন পর্ষস্ত আপনাদের ক্ষমতা 
বিস্তার করে। আসিরিয়ার রাজধামী অন্থর হইতে তাহারা 
বৃহৎ স্বরণনির্মিত তোরণ এবং বাবিলোন হইতে প্রসিদ্ধ দেবনূর্তি- 
১ সমূহ আপনাদের রাজ্ধধানীতে লইয়া যায়। ঘিটানীগণ প্রাচীন 
মিশরের ইতিহাসে সুপরিচিত | 
পরে মিটানীগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে লুপ্ত হুইয়া যায়। 

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক কালের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হিকৃসস- 
দিগের উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইহারা সম্ভবত সিরিয়ায় 
টপনিবিষঠ সেমাইট ছিল এইরূপ বল! হইয়াছে। গ্রষ্ট পূর্ব 
ষোড়শ শতাব্দীতে তাহারা মিশর অধিকার করে। হিকসসগণ 
(875০5) মিশরে অশ্ব ও অধ্ববাহিত রথের প্রচলন করে এইরূপ 
বলা হয়। অশ্ব ও অস্বরথের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার 
কারণ এই যে, এই ছুইটির ব্যবহার আর্যজাতি কর্তৃক প্রচলিত 
হয় এইরূপ বলা হইয়া থাকে £ হিকসসপণের মধ্যে হিটাইট 
ও আর্ধপোঠির জোক ছিল এইন্প মত প্রকাশ করা হইয়াছে । 
এ, বি. কীথের মতে তাহাদের মধ্যে “00979 may have 
been Aryan rulers” 


মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ার প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 
তিনটি জাতির---হিটাইচ, কাসাইস ও মিটানীদিপের-__উপরে 
উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত রাক্গনৈতিক ইতিহাস মনে রাখা প্রয়োক্ষন। 
আর্ধজাতির পেমিটিক খণ সম্পর্কে আলোচনায় ইহাদের কথাই 
উল্লেখ করিতে হইবে । 

বৈদ্বিক আর্খগণের সেমিটিক খণ লম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচারিত 
হুইয়াছে তাহার মূলে আছে প্রধানত: দুইটি প্রসিদ্ধ আবিষ্ষার-_ 
Tell-el-Amarna ও Boghaz Keui 17810169191 ১৮৮৭ 
ধ্টান্বে উত্তর মিশরের '91)-9] 4008708 নামক স্থানে কতক- 
গুলি মাটির লেখন (6৪০19) পাওয়া যায় । অধিকাংশ লেখন- 
50000611010), অক্ষরে বাঁবিলোনীয় ভাষায় লিখিত পত্র । 
পিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের রাজ মিশরের রাজাকে এই পত্রগুলি 
লিখিয়াছিলেন। বাবিলোন, আসিরিয়া ও মিটানী হইতে 
লিখিত কতকগুলি পত্রও ইহার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । Pteria 
জেলার 13021)92 10901 নামক স্থানে অন্থরূপ লেখল পাওয়া 
গিয়াছে, এইগুলি মিটানী হইতে হিটাইট রাজাদিপের নিকট 
পত্র। এই সকল লেখনে কতগুলি ব্যক্তি ও স্থানের মাম, 
সংখ্যাবাচক শব্দও দেবতার্দিগের নাম ও অভাভ শব্দ পাওয়! 
গিয়াছে যাহার সহিত প্রাচীন ইরাণী ভাষা ও বৈদিক সংক্কতের 
। সাদৃশ্য আছে। প্রসিদ্ধ পঙ্িত 7110170% কাসাইট, মিটানী,' 
শপ হিকৃষস ও হিটাইট লেখন হইতে এই জাতীয় “আর্য” ভাষার 
শব্বগুলি সঙ্কলন করিয়া তৃূলমামূলক আলোচনা করিয়াছেন । 

মিটানীদিগের লেখন (Boghaz Keni tablets) হইতে 
জানিতে পারা যায় যে মিটানী-রাজারা অন্তান্ত দ্বেবদেবীসহু 
ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও নাসত্যের উপাসনা করিতেন, অস্ততঃপক্ষে 
এই সকল বৈদিক দেবতাদিগের্‌ মাম তাহাদের পরিচিত ছিল। 
কাসাইটগণের দ্বেবতাদিগের মধ্যে সর্য্য (07198) ও মরুতের 
(80699 ) নাম পাওয়া যায়। লোকের নামের মধ্যে 


বৈদিক আৰ্যগণ কি সেমিটিক ? 


গ্রীষ্ট পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর 
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কাসাই লেখনের 401186693কে বৈদিক সংশ্কতের অভিরথে, 
90%1283কে সুষ্ধিগে, ছিকৃসস্দিগের &808101000কে সংস্কৃত 
অপপ্ননে, Amritৎ kh৪d৪কে অন্থতঘচেঁ, 306 (দেবতা)কে 
সুতেজ্কসে, £08708 লেখনের 4791008]058কে খতমচে। 
480াণথকে আর্জবে বা খজুতে, 7171810868কে বীর্যবাজে, 
Biridaswaকে বৃহদ্ধাথে, 10৪৪যগকে দক্রতে, 1109870%9কে 
ইন্দোতে, Rusaা৷৪n7 একে রুচিম্ভতে, 9811518কে সত্যে, 
Subanducকে সুবন্ধুতে, S0UmেiAকে সুমিত্র বা সুমেষে, 
Suvardaকে প্রর্দাতে, []॥৮৮৪৮।কে তৃর্বস্থ বা! তুর্বশে, মিটানী 
লেখলের ArtASUmMATNকে গতাম্মরে। Artat০ওদৌAকে খত- 
ধামনে, 9৪39919ণকে সৌক্ষত্রে রূপান্তরিত করা যার 
Mironov এইরূপ দেখাইয়াছেন | 7308118% [901 লেখনের 
81৮৪, tera, hanza, Satta, Nava ইত্যাদি সংখ্যাবাচক 
শব্দের সহিত সংস্কৃতের সাদুন্ত পঃ (A. B. Keith, Aryan 
Names in Eary Asiatic Records}! 

এই সকল প্রমাণ এবং ইন্ত্র বরুণ প্রভৃতি বৈদিক আর্যসণের 
উপাস্য দেবতার নাম হইতে পঙ্িতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, 
সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও মেসোপটেমিয়ায় এককালে আর্ধজাতি 
বাস করিতেম। এই সিদ্ধান্ত হইতে এ কথা বলে যাইতে 
পারে যে,যাহাদের লেখন হইতে এই সকল ভাষাতাত্বিক প্রমাণ 
পাওয়। যাইতেছে তাহারা, অর্থাৎ হিটাইট, কাসাইট, মিটানী 
ও সম্ভবত হিকৃসস আর্ধজাতীয় ছিলেন। কিন্ত এ কথা 
স্বীকার করা হয় নাই । এ সম্বন্ধে প্রচলিত মত এই 
যে সম্ভবতঃ এই সকল জাতির শাসকগোঠি আর্য ছিলেন, 
অপর সাধারণ আর্য জাতীয় নহে । সাধারণের ব্যবহৃত কথা 
আৰ্য ভাষার নহে__-ভাষাতাত্বিক পঞ্িতপণ এইরূপ মত প্রকাশ 
করেন। 

এখন প্রশ্ন উঠিবে বৈদিক আর্ধগণের সঙ্গে সিরিয়া -ও 
মেসোপটেমিয়ার এই কল আর্গোষীয়দের সম্বন্ধ কি ভাবে 
নিৰ্ণয় কর! হইয়াছে । 

এ প্রশ্নের আলোচনা করিবার আপে জানা প্রয়োজন 
সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার এই আর্ধগোষ্ীয়গণ কোথা হইতে 
ও কোন সময়ে এই সকল অঞ্চলে আসিয়াছিজেন | 

ভাষাতাত্বিক ও অন্ত প্রকার প্রমাণের সাহায্যে এই মত 
দাড় করান হইয়াছে যে উল্লিখিত আর্ধগোঠীয় জাতিখুলি 
ককেসাস পর্বত অঞ্চল হইতে দক্ষিণ বরাবর এশিয়া মাইনর ও 
মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করেশ। আর্ধজাতির আদিম 
বাসভুমি দক্ষিণ রুশিয়ার ভলগা ও শীপার নর্দীর মধ্যবতা অঞ্চলে 
অথবা উরাল পর্বতের পূর্বে ও দক্ষিণে উত্তর কিরধিজ অঞ্চলে । 
এই অঞ্চল হইতে কতকগুলি দল পশ্চিমে পোল অভিমুখে 
চলিয়া যায় । অবশিষ্ট দলগলির মধ্যে কতকগুলি ককেসাস 
অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ মুখে চলিতে আরম্ভ করে। হারাই 
Kretchmer-এর মতে ইন্দো-ইরাণীয়ান। কেহ কেহ এই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহারা, অন্ততঃ ছিটাইটগণ, ককে- 
সাস অতিক্রম না করিয়া পশ্চিম মূখে চলিয়া যায় ও উত্তর গ্রীস 
হইয়া কৃষ্ণ সাগরের তীর ধরিয়! এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। 
ছিটাইট জাতি যে এতটা পথ ঘুরিয়া এশিয়| মাইনরে প্রবেশ 
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লজ লপাপালাপালিলাপলাপাললালাপাপাপাপাপাপাপালপাপ পা লাশ-- 


গণের মতে হিটাইটগণের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সহিত 
বেশী ঘনিষ্ঠ এবং তাহাদের লেখন হইতে গ্রীসের সহিত যে 
তাহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল তাহা প্রকাশ পায় । Meyers- 
এর মতে হিটাইটগণ অনুমান প্রা অন্মেহ ২৫০০ বৎসর পূর্বে 
এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে । কীথ এই মত প্রকাশ করেন 
যে মিটানী প্রভৃতি অন্তান্ঘ আর্গোরঠীয় জাতিগুলিকে পুরাপুরি 
“এপিয়াটিক? জাতি বলিয়া ধরিতে হুইবে ( “yh০56 prove- 
nance was Asiatic. )৮ 

হিটাইটপণের লেখনের সময় মোটামুটি খ্রীঃ পুঃ ১৪০০- 
১২০০ সনে করা হুয়। কিন্তু খ্রীঃ পুঃ ১৯২৬ অন্দে তাহারা 
হান্মুরাবির বংশকে পরাজিত করে । কাসাইটগণের লেখনের 
সময় হী; পৃঃ ১৭৫০-১১৭০, হিক্সসগণের খ্রীঃ পৃঃ ১৮০০-১৬০০ 
ও মিটানীগণের গ্রীঃ পৃঃ ১৪৭৫-১২৮০ অনুমান করা হইয়াছে । 
অর্থাৎ দ্বেধিতে পাওয়া যাইতেছে যে এশিয়া মাইনর ও মেসো- 
পটেমিয়ায় উপনিবিষ্ট এই সকল আর্যগোঠীয় জাতি প্রায় ৬০০ 
বংঘর কাল এই সকল অঞ্চলে বাস করিবার পরেও ( যদি 
ধরিয়া লওয়া যায় যে তাহারা সম্ভবতঃ এক দময়েই ককেসাস 
অতিক্রম করিয়! দক্ষিণ মৃথে অগ্রসর হুইয়াছিল ) এমন কতক- 
গুলি প্রমাণ রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয় যাহা! হইতে তাহাদিগকে 
আর্ষগোর্ঠীর বলিয়] চিনিয়া লওয়! সম্ভব হইয়াছে । অবশেষে 
এই সকল আর্য গোষ্ঠী সম্পূর্ণ ভাবে স্থানীয় অধিবাসীদিপের 
সহিত মিশিয়া গিয়া ইতিহাস হইতে লুপ্ত হইয়াছে । ইহাদের 
উপান্ত দেবদেবী সম্বন্ধে যাহা ভান! যায় তাহা হইতে দেখ যায় 
প্রত্যেক জাতির নিজস্ব দেবধেবী ছিল এবং মিটাশী লেখনে 
উল্লিখিত মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য এবং কাসাইটদিপের 
Surias ও Marutas ব্যতীত বৈদিক আর্যদিগের উপান্ত 
দেবদেবীর সহিত এই সকল দেবদেবীর কোন সাদৃশ্য নাই 
এইরূপ বলা হয়। f 

বৈদ্বিক আর্ধদিগের সহিত এই সকল আর্ঘগোষ্ঠির সম্পর্ক 
কিরূপ সে সন্বদ্ধে হুই প্রকারের মত প্রচারিত হইয়াছে দেখা 
যায়। 

প্রথম মত এই যে এই সকল আর্ধ গোষ্ঠি প্রাক-বৈদ্বিক 
আমলের আর্য । “এরা যে ভাষায় কথা বলত সে ভাষ! হচ্ছে 
বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাচীন ইরানীর়, এই ছুঃর়ের শুননী ।__এছের 
যে বর্ম ছিল আর যে সব দেবতা এরা পূজা করত, তা থেকে 
বুঝতে পারা যায় যে এদের ধর্ম্ম ও দ্েবতালোকই ভারতে গিয়ে 
বৈদিক ধৰ্ম্ম ও বৈদিক দ্রেধতালোকে পরিণত হয়।-_ এর! 
বেদ-পূর্ব্ব আৰ্য্য ; ভারতীয় বৈদিক ধর্খের পত্তন এদের মধ্যে, 
আর এদের অন্ত অন্ত যে সব গোত্র পুর্বে পারল্যের দিকে এল 
তাদের মধ্যে ঘটতে থাকে ।” (হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
হিন্দু সভ্যতার পত্তন )। বীহার রচনা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত 
হইল তাহার ব্যাখ্যা মতে এই সকল আর্ধঘের নিজেদের দেবতা 
সন্বদ্ধে যে সকল স্তোত্র খ্রীঃ পৃঃ ১৮০০ কি ১৫০০তে মেসোপটে- 
মিয়া ও পারস্তে রচিত হয় তাহাই কিছু কিছু ভারতবর্ষে পৌছে 
এবং জী: পৃঃ ১০০০-৯০০র দিকে বেদসংহিতায় গৃহীত হয়। 

তাহা হইলে ফাড়াইতেছে যে এসিয়! মাইনর ও মেসো 


প্রবাসী 
করিয়াছিল তাহ! অনুমান করিবার কারণ এই যে ভাষাতাত্বিক- 


১৩৫২ 


পটেমিয়ার এই সকল আর্ষের ভাষা প্রাকৃ-বৈদিক ও প্রাকৃ- 
ইরাণীয়, ইহার অর্থ ইঃ পূঃ ২৫০০ হইতে, অর্থাৎ যখন হিটা- 
ইটগণ এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে (1৬503 এর মতে) তখন 
হইতে প্রঃ পৃঃ ১২০০ পর্যন্ত ইহাদের ভাষা প্রাক-বৈদ্িক প্রাক 
ইরানী স্তরে থাকিয়া যাইতেছে বা আদি আর্য ভাষা হইতে 
এ স্তরে পেঁছিতে এতটা সময় লাগিয়াছিল। তারপর ২০০, 
বংসর মধ্যে উহা ইরাণায় ও বৈদিক সংস্কতে পরিণত হইয়া 
গেল। আরও দীাড়াইতেছে যে, জাতিতে এই সকল আর্থ ও 
ইরাণীয় এবং বৈদিক আর্য এক গোঠীয় (01 079 racial 
31008) | এখানে অহুমান করিয়া লইতে হইবে যে হয় ৬০০ 
বংসর মেসোপটেমিয়ায় সেমিটিকপপের মধ্যে বাস করিয়া এই 
সকল জাতি রক্তে সেমিটিক হুইয়| গিয়াছিল এবং তাহাদের 
মধ্যে যাহার! পূর্বদিকে চলিয়া আসে তাহারা আর্য বলিয়া 
বণিত সেমাইট মাত্র অথবা আর্ধ গোষ্ঠির কতকগুলি দল এশিয়া] 
মাইনর ও মেপোপটেমিয়ায় রহিয়া যায় ও কতকগুলি দল 
লোলা পূর্বদিকে ইরাণ ও ভারতবর্ষের দিকে চলিয়া আসে। 
এই খিতীয় অনুমানের মূল্য কিরূপ পরে দ্বেখ! যাইবে ৷ হিটাইট, 
কাসাইট ও মিটানীদিগের দেবদেবী সম্বন্ধে যাহা! জানা যায় 
তাহা হইতে তাহাদের ধর্ম ও দেবতালোক বৈদিক ধর্ম ও 
বৈদিক দ্েবতালোকে পরিণত হইয়াছে এ কথা বলা একে] 
বারে অসম্ভব । Bogbaz Keui লেখনে Shubbiluliuma 
ও Mattiuazaর মধ্যে সন্ধিপত্রে ( Mitanni version ) 
Mitrassil, Ur (uw) vanassil, Indura ও Nashatiannaর 
নাম ছাড়া তাহাদের ধর্ম ও দেবতালোক সম্বন্ধে যাহা জামা 
যায় তাহা হইতে দেখা যার যে সুমেরীয় বাবিলোনীয় বর্ম ও 
দেবতালোক হইতে উহা অভিন্ন মছে। সুমেরীয় বাবিলোনীয় 
ধর্ম মেলোপটেমিয়া হইতে এশিয়! মাইনরের উপকূল ও ঈঞ্জিয়ান 
দ্বীপসমূহ এবং মিশরকে প্রভাবাস্বিত করিয়াছিল। অর্থাৎ সমগ্র 
পশ্চিম এশিয়া ও মিশর ইহার প্রভাবে আসিয়াছিল। আসিয়ীয় 
অভুাদয় যুগে ইহা পূর্বে ইরাণ ও পশ্চিমে ইষ্টরোপের ভূমধ্য- 
দাগনরীয় অঞ্চল পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। যে সন্ধিপত্রের 
উল্লেখ করা হইল তাহাতেই, সুমেরীয় বাবিলোনীয় মহাদেবী 
I5htar€র নাম মিটানীনাজ্জ অনেকবার উল্লেখ করিস্কাহেম। 
কাসাইট লেখনের উল্লিখিত সুর্য ও মরুতের নাম হইতে তাহা- 
দিগকে আর্ধর্দেবতা উপাসক মনে করা হয় কিন্তু যেভাবে এই 
নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (Sagarakti-Surias, Nazima- 
2023) তাহা হইতে কোন কোন পতঙ্ডিত নিঃসন্দেহ হইতে 
পারেন নাই যে উহ! বাস্তবিক বৈদিক আর্য দেবতার নাম কিনা। 


ভাষাতাত্বিক প্রমাণের বলে পঞ্চিতগণ হিটাইটদিগকে 
ইন্দো-এরিয়ান বা [05590 87০08 ছল হইতে বিচ্যুত 
করিয়াছেন । কামাইটদিগের আর্ধত্ব সন্দেহের বিষয় মনে কর! 
হুয়। একমাত্র মিটানীদিগের আর্ধত্বের প্রমাণ অপেক্ষাকৃত 
প্রবল। সে যাহা হউক, মেসোপটেমিয়ায় উপনিবিষ্ট আর্ধ- 
জাতিই যে ভারতবর্ধে আসিয়াছিল, অর্থাৎ তাহারাই যে বেদ্র- 
পূর্ব-আর্ষ বা. ঢ:০$০-70019৬ আৰ্য এই মতবাদের সপক্ষে ও 
বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে । দপক্ষে যে সকল যুক্তি 
দেওয়া হইয়া থাকে তাহার মূল কথা এই যে, আর্ধদিগের আদি 
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বাসভূমি হইতে ককেসাস ভিঙ্গাইয়| বা পাশ কাটাইয়া 
ভারতবর্ষে আসিতে মেলোপটে মিয়ার পথ ও কাম্পিয়ান সাগরের 
বা মধ্য এশিয়ার পথ আছে। মেলোপটেমিয়ার আর্যভাষা- 
তাষীও বৈদিক আর্যদেবতার উপাসক, সুতরাং আর্থ গোষ্ঠির 
জাতির উপহিতির প্রমাণ রহিয়াছে ।' অতএব সহজেই দিদ্ধাত্ত 
করা চলে যে আর্য ভ্বাতি মেসোপটেমিয়ার পথে আসিয়াছিলেন। 
তারপর বৈদিক আর্ষপণের ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে মেস্ে 
পটেমিরায় যাইবার প্রমাণ নাই কিন্ত বৈদিক দেবতার উপাসক 
আর্যভাষা-ভাষী জাতির মেসোপটেমিয়ার উপস্থিতির এতিহাসিক 
প্রমাণ রহিয়াছে । সুতরাং বৈদিক আর্ধগণ যে মেসোপটেমিয়ায় 
এই আৰ্য জাতি হইতে উদ্ভূত ও বৈদিক দেবতার উপাসনা যে 
মেসোপটেমিয়| হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে তাহ! সিদ্ধান্ত না 
করিয়া উপায় কি? 

এই মতবাদের বিপক্ষে যাহার! তাহাদের যুক্তি কিরূপ দেখা 


' যাষ্টক। একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিভ্ঞানী লিখিতেছেন, 


“The Aryans reached Iran directly from 
the north (Airyana-Vaego) and afterwards 
persued to divergent paths, one towards the 
west and the other to the east. The western 
branch absorbed Proto-Semitic populations 
(they were on the middle Euphrates in IV 
mille B. C.). To this branch may be assigned 
Mitanni, probably related to 07911160695, who 
must have chronologically preceded them.” 
(Gtuffrida Ruggeri.) 

অবস্ঠ ইহ! অনুমান মাত্র | লক্ষ্য করিতে হইবে যে ভাষা- 
তত্ববিজ্ঞানীর মত মৃতত্ববিদ্ঞানী ও হিটাইট জাতি হইতে 
মিটানীদ্রিগকে আলাদা করিয়া! দিতে চাহেন যদিও 49018] 
উভয়ে একগোঠীয় ইহা দুই দলেই স্বীকার করিতেছেন । 
মিটাশীদ্বিগের বৈদিক আর্ধদেবতার উপাসনার কৈফিয়ত দিতে 
পিয়া ইহাকে বলিতে হইতেছে যে, 

“Tho Aryan religion had been elaborated 
far in the north ; from the north it had been 
carried into the south of Asia by migratory 
WAVeB.” 

পণ্ডিত 96610. K০৷n০৮ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে 
খধ্েদসংহিতার অধিকাংশ ভাগের রচনা. সমাপ্ত হইবার পরে 
ইন্দো-এরিয়ান সভ্যতা মেসোপটেমিয়ায় প্রবিধ হয়, এবং 
খগেছের প্রাচীন অংশগুলি যে মিটানী সদ্ধিপজ্ধে বৈদিক দেবতা- 


- দ্বিগের নাম উল্লিখিত হুইয়াহে তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন । 


( The Aryan Gods of the Mitanni People.) 
Bogha [001-এর মিটানী লেখন, বিশেষ করিয়া অশ্ব সম্বন্ধে 
আলোচনার যে অংশে aika, 99) 08028১10958, প্রভৃতি 
যে সকল সংখ্যাবাচক শব্দের উল্লেখ আছে তাহার আলোচনা 
করিয়া কীথ মত প্রকাশ কুরিতেছেন, “they strengthen 
the view that Indian speech proper may have 
existed in the lands in question I” ‘Indian speech 


বৈদিক আৰ্যগণ কি সেমিটিক ? 
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07079: বলিতে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ও ইবাণীয় হইতে 
যাহা পৃথক ক্ুপ পাইয়াছে সেইরূপ বৈদিক ভাষ! বুঝেন। 
কীথ একটি নুতন প্রশ্ন তুলিয়াছেন ॥ তিনি বলেন যে মিটানী 
লেখনে যে সকল আর্ধদেবতার নাম পাওয়া যায় ভাহারা যে 
ভারতীয় বৈদিক দেবতা (10018) 6008’) এবং আর্য জাতির 
কোন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠির দেবতা নহে তাহা কি করিয়া প্রমাণ করা 
সম্ভব? এই যুক্তিকে কূটতর্ক বলিয়া একেবারে অগ্রাহ করা 
চলে না। তিমি মিটানী প্রভূতিকে বিচ্ছিন্ন আর্ধগোষ্ঠির 
উপনিবেশ বলিয়া মনে করেন এবং মেসোপটেমিয়ায় উপমিবি্ 
আর্যজাতি যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাহা মনে করেন মা । 
ইহার কারণ, আর্ধজাতি দক্ষিণ রুশিয়া বা কিরগিষ অঞ্চল 
হইতে মধ্য এশিয়ার পথে (8387199 ও 008 হইয়া ) 
ইরাপ ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এই মত তিনি পোষণ করেন। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যদিও মিটানী সব্ধিপত্রের বয়স 
খৃঃ পৃঃ ১৪শ শতাব্দীর বেশী নয় তথাপি আর্ধন্বাতি ভারতবর্ষ 
বা ইরাপ হুইতে উত্তর-মেসোপর্টেমিয়ায় প্রবেশ করিলেও 
করিয়া থাকিতে পারেন ছুই এক ভ্বন ছাড়া এরূপ কল্পনা কেহ 
করেন মা । এক জনের মত উপরে উল্লেখ করা হুইয়াছে। 

তাহা হইলে মেসোপটেমিয়ায় আর্যজাতির উপস্থিতি ও 
বৈদিক আর্দিগের সহিত তাহাদের সম্পর্ক লম্বন্ধে তিনটি মত 
পাওয়া যাইতেছে ; আর্ধজাঁতি আদি বাসভূমি হুইতে মেসো- 
পটেমিয়া হইয়া ইরাণ ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন; আর্ষ- 
জাতি মব্য-এশিয়ার পথে ইরাণে পৌছিলে তাহাদের 
করেকটি ছল পশ্চিম মুখে মেসোপটেমিয়ার দ্রিকে চলিয়া যান। 
মেসোপটেমিয়ার আর্ধপোর্ঠগুলি আর্ধজাতির বিচ্ছিন্ন উপমি- 
বেশ মাত্র । 

এখন যেসোপটেমিয়া হইতে আর্ধগণ ভারতবর্ষে আসিয়া- 
ছিলেন বাহার এই মতের সমর্ধক তাহাদের মতে আর্ধগণ 
কোন্‌ পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন দেখা যাউক । 

এ সন্বদ্ধে ছুইটি মত আছে। একটি মত এই যে, মেসোপ- 
টেমিয়া হইতে আর্যজ্ঞাতি স্থলপথে ইরাণ হুইয়া বেলুচিস্থীনের 
সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করেন | Kretschmer এই মতের 
একজন সমর্থক । যিটানীদিগের মধ্যে যে আর্গোষ্টির উপ- 
স্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় সেই আর্যগোঠির লোক ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিল এই মত মানিয়! লইলে আর্থগণের ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করিবার সময় যতটা আধুনিক দাড়ায় (এঃ পু ১১শ 
হইতে ১০ম শতাব্দী ) উহা ততটা আধুনিক বলিয়া অনেকে 
মানিয়া লইতে রাজি নহ্েন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 
যাহারা! আর্ধপণের ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সময় খ্রীঃ পৃঃ 
১০০০-৯০০ বলিয়া মনে করেন তাহারা এই মত প্রচার করিয়া 
থাকেন যে খধেদের অধিকাংশ স্তোত্র মেসোপটেমিয়া ও ইরাশে 
রচিত হইয়াছিল । অর্থাৎ যে কারণেই হউক খথেদের প্রাচীনত্ব 
অস্বীকার কর! তাহার! সমীচীন মনে করেন না! । কিন্তু পরীক্ষা 
করিলে দেখা যায় যে এই প্রাচীনত্বের সপক্ষে বিশেষ কোন 
প্রমাণ দীড় করান হয় মা, রঃ পৃঃ.১৪শ শতাব্দীর মিটানী সব্ধি- 
পত্র ছাড়া । খখেদের প্রাচীনতম অংশগুপিও যে ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ভেগোলিক সীমানার বাহিরে রচিত হইয়াছিল ইহার 
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পরিষ্কার প্রমাঁণ__]71119)8006-4র অন্যান অপেক্ষা যুক্তি 
সহ প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন । 

দ্বিতীয় মতাহ্ুসারে মেসোঁপটেমিয়া হইতে জার্ধগগণ সমুদ্র- 
পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন | বলা বাহুল্য, এই সমূত্রপথ 
মানে আরব সাগর | এই মতের সমর্থকদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ 
নৃতত্ববিজ্ঞামী রমাপ্রসাদ চন্দের নাম করিতে হয়। 


এখানে একটি প্রয়ো্রনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
যাইতে পারে, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া হইতে স্থলপথে 
ইরাণের মধ্য দিয়া আর্যপণ সিন্ধু উপত্যকার প্রবেশ করিয়া 
ছিলেন ধাঁহারা এই মত সমর্থন করেন, এবং মধ্য এশিয়ার পথে 
সুচাা ও বাল্ধ হইয়! আর্যগণ সিন্ধু উপত্যকায় উপনীত হইয়া- 
ছিলেন যাহার! বলেন তাহারাঁও বৈদিক আর্ধগণকে এক 
গোষ্ঠি ( Racial 36০৫.) লোক বলিয়া মনে করেন, বৈদিক 
আর্ধপণ যে মিশ্র টাইপের ছিলেন বা তাহাদের মিশ্র টাইপের 
হওয়া সম্ভব এরূপ কথা বলা হয় নাই। একজন প্রসিদ্ধ মৃতত্ব- 
বিজ্ঞানী অবন্ড বলিয়াছেন যে ইরাপ হইতে ভারতবর্ষে আসি- 
বার সময় আর্গণের সঙ্গে শ্কাম বা রুষ্কায় দ্রাবিড় ও অন্তানত 
গোষ্টিয় সহিত রক্তের মিশ্রণ হইয়াছিল । এই অনুমানের. মূল্য 
যাহাই হউক আৰ্ধন্গাতির মধ্যে যে একাধিক টাইপের গোষ্ঠি 
থাকা সম্ভব এরূপ কথা তিনি বলেন না । ইহা লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে ছুই শত বংসর সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় সেমিটিক- 
দিগের মধ্যে বাল করিবার পরে যে আর্ধজাতি প্রথমে ইরাণ ও 
তারপর ভারতবর্ষে আসেন বলিয়া মনে করা হয় জাতি (8০০) 
হিসাবে তাহাদের পক্ষে আর্ষ থাকা (যদি আর্য বলিতে "৪067 
বুঝায়) কতখানি সম্ভবপর, ষিটানী প্রভৃতিকে যাহারা সাক্ষাৎ 
ভাবে বেদপৃধ আর্থ বলিয়া দাবি করেন তাহারা সে কথা 
বিবেচনা করেন নাই। 

এই সমস্যা রমাপ্রসাদ চন্দের দৃষ্টি আক করে এবং তিনি 
ইহার একটি মীমাংসা খাঁড়া করিয়াছেন । তাহার মতে সিরিয়া 
ও মেসোপটেমিয়া হইতে যে সকল আর্য সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে 
আসেন তাহারা হইলেন খথেদের যন্গমান গোঠি । সেমিটিক 
বক্সের যিশ্রণের কলে ইহারা সেমিটিকদিপের মত শ্কামবর্ণ 
হুইয়া পিয়াছিলেন | শ্বেতকায়, উচ্বল কেশ, নীল চক্ষু আর্য 
ছিলেন ঝ্রযিহুল । উত্তর পশ্চিম কিরঘিজ্ব অঞ্চল হইতে মধ্য 
এশিয়ার পথে তাহারা অনেক আপে ভারতবর্ষে আাসিয়াছিলেন। 
বৈদিক আর্ষগণের মধ্যে এই দুইটি 2018] 09-এর লোক 
ছিল--খাঁটি আর্য ও মিশ্র আর্য । বৈদিক ধর্মের বিকাশ হয় 
খযি কুলের মধ্যে । যদ্রমান গোর্িগুলি ধখন পরে ভারতবর্ষে 
উপস্থিত হইলেন তাহারা খষিকুলগুলির নিকট এই ধর্মে 
দীক্ষিত হইলেন। যন্দমাম পৌঠিগুলির মধ্যে যে শ্তামবর্ণের 
পোঠি ছিল খথেছে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । সুতরাং খঙ্জেদের 
সঙ্গে যে ভাবেই হউক এই মতবাদের একটা সামঞ্চস্ত সাধন 
করা যায়। 

এখামে লক্ষ্য করিতে হুইবে যে মেসোপটেমিয়ায় উপনিবিষ্ট 
আর্ধপণ যে ভারতবর্ষে আসিয়াহছিলেন তাহা মানিরা লইলেও 
বৈদিক ধর্মের উৎপত্তি যে মেসোপটেমিয়ার হইয়াছিল এই মত 
অগ্রাহ্থ করা হইতেছে । অর্থাৎ মিটানীদিগের মধ্যে আর্য- 
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গোষ্ঠির লোক ছিল বটে, কিন্ত এই আর্ধগোষ্ঠি বেদ-পূর্ব্ব-আর্য 
নেন, হঁহাদের ধর্ম ও দ্েবতালোক ভারতবর্ষে আসিয়া 
বৈদিক ধৰ্ম“ ও দ্রেবতালোকে পরিণত হয় নাই। কিন্ত মিটানী 
সন্ধিপত্রে উল্লিখিত ইন্্র,বরুণাদি দেবতাদিপের সম্বন্ধে কি ব্যাখ্যা 
দেওয়া যাইতে পারে চন্দ মহাশয় তাহার কোন ইঙ্গিত করেন 
মাই । 
* তাহার মত এইরূপ যে মেলোপটেমিয়া হইতে যে সকল 
আৰ্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাহারা খধেদের যজ্রমানপোষ্ঠি । 
“With peoples of Aryan speech worshipping 
Indra, Varuna aud Nasatyas in upper Meso- 
potemia in the fifteenth century B. CG, it i3 not 
inconceivable that some among them should 
have found their way to Kathiwar through 
Eridu which had an immemorial coasting trade 
swith India.” 


তারপর অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে মেসো- 
পটেমিয়ার যে সম্পর্ক ছিল তাহার একটি প্রমাণ হিসাবে লাগপুর 
সেপ্টাল মিউক্ষিয়ামে রক্ষিত ধীঃ পৃঃ ২০০০ অব্দের একটি 
বাবিলোনীয় সিলের উল্লেথ করিয়াছেন। চন্দ মহাশয়ের এই 
পুস্তক ( 7//00-4747 Rac, ১৯১৬) লিখিবার পরে এই 
জাতীয় আরও প্রমাণ সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্ুত হইয়াছে। 
কিন্ত এই সকলের আবিষ্কারের দ্বারা তাহার বক্তব্য কিছুমাত্র 
প্রমাণিত হয় না। সিন্ধু উপত্যকায় মোহেপ্জোঁদড়ো ও হরপ্লা 
আবিষ্কৃত প্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও প্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যে 
সংযোগের এই সকল প্রমাণের বলে ডক্টর হাটন ও অচা পণ্ডিত 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধু-সভ্যতার 
বাহকগণ মেসোপটেমিয়া হইতে আরব সাগর ডিঙ্গাই্রা সিদ্ধ 
উপত্যকায় উপনীত হৃইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, চন্দ 
মহাশয় আরও অগ্রসর হইয়া এই আর্যভাষা-ভাষী ঘ্াতি- 
সমূহকে ( Peoples of Aryan speech ) খথেছীয় গোি- 
গুলির হইতে অতিন্ব মনে করিয়াছেন। অধিকস্ত তিনি মমে 
করেন মেসোপটেমিয়! হইতে যাহার] আসিয়াছিল তাহারা রক্তে 
'অনেকথানি সেমিটিক হইয়া গিয়াছিল । এই সেমিনিকৃত আর্ষ- 
গোঠিগুলির নাম পুরু, অঙ্গ, দ্রুহ্য, যহ্‌, তুর্বশ । তাহা! হইলে 
দাড়াইতেছে যে এই সকল খধেদীয় গোষ্ঠিরক্তে দেমিটিক, আর্য- 
ভাষা-ভাষী ও দর্ধদেবতার উপাসক | আর্যপদের তাহা হইলে 
কোন 960010 সংজ্ঞা নাই এইরূপ দাড়ায়। যাহা হউক চন্দের 
এই অভিমতের ভিত্তি যু ও তুর্বশ গোষ্ঠি সম্বন্ধে খরেদে কয়েক- 
বার সমুদ্রের উল্লেখ । এইটুকু মাত্র প্রমাণ এত বড় একটা মত-. 
বাদের উপযুক্ত ভিত্তি হওয়া] উচিত কিনা তাহা! বিচারের বিষয় | - 
এ বিচারের স্থান এখানে নাই। 

চন্দের এই অভিমতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যেক্পপ হউক না 
কেন দেখা যাইতেছে যে তিনি ছুই পক্ষকে সম্থ$ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন | যাহারা মধ্য-এশিয়ার পথে আর্ধরা 
আসিয়াছিলেন বলেন তিনি তু]ুহাদিপকে তুষ্ট করিয়াছেন এই 
বলিয়া যে খুষিকুল, অর্থাৎ প্রকৃত আর্ধক্বাতি, ও পথেই আসিয়া- 
হিলেন। যাহার! হিটাইট ও কাসাইট লেখনী ও মিটানী 








বলিয়া যে খখ্েদের যজমান গোষ্ঠীয় জার্থগণ দক্ষিণ পশ্চিম 
এশিয়া হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আঙিয়াছিলেন বটে। 
 চদ্দের অভিমতের মধ্যে যাহ! অন্তান্ত পণ্ডিতের অভিমতের মধ্যে 
নাই, লক্ষমীয় বিষয় এই যে এই অভিমতের একটা বৈজ্ঞানিক 
"ভিত্তি দেখা যাইতেছে । খথেদের খযিকুল ও যজমানগোটি যে 
এক 78011 56০০)-এর নহে, এইরূপ একট! অনুমান খথেদের * 
মধ্য হইতে তিনি পাইয়াছেন। অবশ্য এই অহুমানকে যে 
তিনি রূপ দিয়াছেন তাহার সহিত সকলে একমত না 
ৃ পারেন । | 
সিরিয়] ও মেসোপটেমিয়ায় উপনিবিষ্ঠ আর্যগণ ভারতবর্ষে 
_আসিয়াছিলেন এই অভিমতের আলোচন! করা হুইল । যাহারা 
এই অভিমত মানিয়া লন তাহাঘের পক্ষে চন্দ মহাশয় যাহা 
বলেন, অর্থাৎ এই মেসোপটেমিয়ার আর্যগণ রক্তে সেমিটিক 
হইয়া! গিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা কঠিন যখন দেখ! যায় 
যে বাবিলোনীয় সাত্রাজ্য স্থাপনের সময় হইতে খ্রীঃ পুঃ ১৪শ 
শতাব্দী পৰ্যন্ত অনুমান ৬1৭ শতাব্দী বা তাহারও অধিককাল 
_ মিটানীগণ মেসোপটেমিয়ায় ছিল । যদ্ধি বলা যায় যে কয়েকটি 
গোঠি মেসোপটেমিয়ার এই সকল অঞ্চলে রহিয়া গিয়া- 
কয়েকটি গোষ্ঠি অপেক্ষা না করিয়া পূর্বদিকে ইরাণ 
অভিমুখে চলিয়া আসেন তাহা হুইলেও যে সকল 
তাহার সছুত্তর পাওয়া যায় না। 
রূপ আর্থ কৃষ্টির উপরে আসিরীয়-বাবিলোনীয় 
সভ্যতার প্রভাবের কথা যাহার! বলেন তাহাদের মতের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । আসিরীয়-বাবিলোনীয় দত্যতার 
কেন্দ্রে দীর্ঘকাল বাস না করিলে এই প্রকার প্রভাব কি ভাবে 
টা কার্থকরী হইত পারে? তারপরে জিজ্ঞাস্য, আসিরীয়- 
 াবিলোনীয় সভ্যতা কোন্‌ সময়ে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল 
গের আসিরায় (বা আক্কাদীয়) সভ্যতা সুমের সভ্যতার 
মী । প্রাকৃ-সেমিটিক যুগের আসিরীয় রাজ্য পত্তন 
করে মিটানীগণ এইরূপ বলা হুয়। তারপর 42909 বা Akkad-এ 
প্রথম সারগণ রাজ্য স্থাপন করেন। সুমেরীয় শক্তি পুনরায় মাথা 
তুলে। ইহার পর গ্রঃ পুঃ ২৩০০ অব্দে বাবিলোনের 77179 
Dynasty স্থাপিত হয়। কাসাইটগণ Third Dynasty (তৃতীয় 
রাজবংশ) স্থাপন করে খ্রীঃ পুঃ ১৭৪৬ অবে। খ্রীঃ পৃঃ ১১৬৯ 
: অব পৰ্যন্ত এই বংশের প্রভাব ছিল। ইহার পরে যে আসিরীয় 
সাত জা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহার অভ্যুদয় হয়। অতঃপর 
নী কানাই প্রভৃতি ইতিহাস হইতে লুপ্ত হইয়! যায়। 


































ূ যাহাদের দর কির উপর আসিরীয়-বাবিলোনীর প্রভাবের ছাপ 
পড়িয়াছিল সেই সকল আর্থগোি কোন্‌ সময়ে এশিয়া-মাইনর 






পলিপ পাপা 





ও মেদোপটেমিয়া হইতে ইরাণের দিকে চলিয়া আসে মনে 
করিতে হইবে? যাহাদের জাতভাই বা (যাহারা ) ছয় শত 
বৎসর বা তাহারও বেশী মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে প্রপিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল তাহার! পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার পরে কি 
কারণে একেবারে ডূবিয়! গেল | যাহারা ইউক্রেটস.ও টাইগ্রিস 
উপত্যকায় প্রবল প্রতাপে রাক্ষত্ব করিয়াছিল তাহারা ইরাণের 
মালভূমি ও সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া কি হেতু কেবল ধর্ম- 
প্রচারকে পরিগত হইল? জেন্দ আবেস্তা ও খগ্েেদের স্তোত্র- 
গুলি কি আসিরিয়া বিজেতা ও সেমিটিক Shamash ও: 
I5ar-এর ভক্ত মিটানী রাজের বংশধর বাঁ জ্ঞাতি ভাতার 
রচিত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে ? : 

বৈদিক আর্ধগণের সম্পর্কে সেমিটিকবাদের কোন অংশের বা 
যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখা যায় না এবং কোন অংশই 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না । এই মতবাদের মূলে রহিয়াছে-- 
একথা পুর্বে একবার বলা হুইয়াছে--বৈদিক আর্ধগণ বাহির 
হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন এইরূপ ধরিয়া লইয়া 
আর্থভাষা-ভাষী ও কয়েকটি বৈদিক দেবতার উপাসক উদ্বর 
মেসোপটেমিয়ায় আবিভূত হইয়াছিল এইরূপ কয়েকটি জাতির 
সহিত বৈদিক আর্ধগণের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি দহজ ব্যাখ্যা 
দিবার চেষ্1। যে দকল মতবাদের উপরে সমালোচনা কর] 
হুইল সেগুলি অগ্রাহ করিলে এই সম্বন্ধে দুইটি ইঙ্জিত করা 
যায়। টে 

প্রথম ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে মিটানী সঞ্ষিপজে 
উল্লিখিত এই সকল দেবতা আর্ধজাতির জাতীয় দেবতা অর্থাৎ 
ইহারা প্রাকৃ-্থেদীয় আর্য দ্বেবতা। মিটানী সঞ্ধিপত্রে ইহা... 
দের উল্লেখে এইমাত্র প্রমাণ হয় যে মিটানীপদিগের মধ্যে সেমিটিক 
দেবতার সহিত আর্ধদেবতার উপাসনাও প্রচলিত ছিল এবং. 
তাহাদের মধ্যে আর্যগোষ্ঠির সম্প্রদায় ছিল, খখেদ বা বৈদিক . 
আর্ধগণের সঙ্গে এই আর্ধগোষ্ঠির সম্প্রদায়কে যুক্ত করিবার 
কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই হইতে পারেষে 
আর্ষগোঠির লোক ভারতবর্ষ বা ইরাণ হইতে মেসোপটেমিয়া 
এবং সম্ভবত সিরিয়ায় গিয়াছিলেন। এই সঙ্থন্ধে এই ছুই 
অভিমতের বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থানাভাব ।. এইটুকু 
মাত্র বলা যায় ষে দুইটি অভিমতের সমর্থকদলের মধ্যে প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত আছেন এবং প্রবন্ধের মধ্যে তাহাদের মতের উল্লেখ: 
কর! হুইয়াছে। 














তেহার মেল! 


নেপালের পথে 
শ্রীন্বনীলকুমার পাল 


হিমালয় আমার আজন্মের বিস্ময় | ভারতের পূর্ববদিগন্ত থেকে 
পশ্চিম প্রান্তে জটাভার এলিয়ে বসেছে ধূর্ল্জটি_ গগনস্পশাঁ সেকি 
অপরূপ তার মহিম!। গঙ্গোপকৃলব্্তা বঙ্গসমতটের সন্তান 
আমি, হিমাল.র বিগলিত স্সেহধারায় প্রতিপালিত। একটা 
আবেগ, একট! স্পর্শ অনুভব করেছি সেই বিরাটের, গিরিরাজ্- 
চরণবিবৌত গঙ্গার অকুল সমুদ্র পানে প্রবাহোচ্ছ্াসে । বহু- 
বিচিত্র আখ্যানে, বহুবিচিজ চিত্রে যে হিমালয়ের আভাসমাজ 
পরিচয়ে এতদিন অতৃপ্ত ছিলাম, অকন্মাৎ তাকে প্রত্যক্ষ করার 
সুযোগ এল । তারপর দেখে এলাম হিমালয়, দেখে এলাম 
মহাভারতের ধ্যান-মৌন প্রতীক । 

শীতের গোধূলি । রাহ্গোলে ট্রেন এসে লাগল । নামবার 
খানিক আগে হতেই আমার চোখে পড়ল, যেন উত্তর দিগ বলয় 
পরিব্যাপ্ত করে ঘিরে রয়েছে এক অক্ষ,ট মাধুতী। ওকি 
হিমালয় 1 মায়া কিন্ব! কায়৷ বোঝা গেল না, দিনের শেষ 
আলোটুকু মিলিয়ে গেল। রাক্জোল ভারতের উত্তর সীমা । 
ভৌগোলিক সংস্থানে ভারতের শেষ নেপালের সুরু । অতি 
সন্তীর্গ একটা নদীকে মাঝে রেখে এই ব্যবধান। নইলে, একই 
হাওয়া বইছে, একই আলে! ঝরছে । ভারতবর্ষের এপার থেকে 
নেপালের ওপারে পৌঁছে দেখলাম কিছুই বদলায় নি। 

রাকসৌল হতে আমলেখ গঞ্জ এই বিশ-পচিশ মাইল পথ 
নেপাল-সরকাঁরের ছোট রেলপথ দ্বার! সংযুক্ত । পরদিন প্রভাতে 
ট্রেন ছাড়ল। সমতল পথ, আমাদের চোখে নূতন নয়, কিন্ত 
এক নীল নেশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমার সমস্ত 
কৌতুহল । বহুদুরে ময়ুরকণ্ডী গিরিশ্রেণী, সম্মুখে তরাইয়ের 


[ চিত্রকর-__-লেখক 


নীল বনরাজি। ওই বন অতিক্রম করে পৌঁছতে হবে 
আমলেখ গঞ্জ । শীতের শুন্ত প্রান্তর পার হয়ে গাড়ী এল অরণ্যের 
ছায়ায়। নিমেষে হারিয়ে গেল আমার পৃথিবীর আবাল্য 
পরিচিত রূপখানি । কোথাও শ্যামলতার এতটুকু আভাদ নেই; 
চারিদিকে অগণিত বৃক্ষকাও উন্নতশিরে দাড়িয়ে । তাদের 
রুক্ষ-পিঙ্গল বর্ণচ্ছটায় দিগন্ত অবরুদ্ধ, লক্ষ ভক্ষ বাহু নিক্ষেপে 
গগন সমাচ্ছন্ন। কোথাও-ব! স্থর্য্যরশ্মি পত্রান্তরালে প্রবেশ পথ 
পেয়েছে, এঁকে দিয়েছে শুষ্ক বিদীর্ণ ধূলর ম্বত্তিকায় সুবিশাল 
শাখা-প্রশাখার কৃষ্চচ্ছায়া_যেন ধরিত্রীর কঙ্কাল রেখা । বহুক্ষণ 
পরে, বহু আকা-বীকা পথে সহসা দেখি ট্রেন এসে থামল এক 
উন্মুক্ত প্রান্তরে । উর্দ্ধে আকাশ, সম্মুখে হিমালয়ের প্রথম পাদ- 
পীঠ। এই আমলেখগঞ্জ। 

জায়গাটির একটা মোহ আছে। তটভূমি ও সমতূমির 
সন্ধিস্থলে অবস্থিত এই আমলেখগঞ্জ । উত্তরে হিমালয়, দ্বক্ষিণে 
সমতল । তার দক্ষিণ বাহুর উদার দাক্ষিণ্যে দিগন্ত উন্মুক্ত, 
উত্তরের হিমশীতল তঙ্জনী-সঙ্ষেতে সে নিরুত্তর। অন্লপরিসর 
জায়গায় দোকান-পাট বসানো । বিহার ও নেপালের অধি- 
বাসীদের বেচা-কেনায়, লোকজনের ওঠা-নামায় একটু কল- 
মুখরিত। নেপাল উপত্যকায় যাবার এই প্রধান প্রবেশ-দ্বার। 
এখান থেকে মোটর-যানের বাঁধা পথ গিয়ে পৌঁছেছে ভীমফেছি। 
আর রেল নেই, মোটর চলল । 

অল্প পথ সোজা গিয়ে গাড়ী, ঘুরতেই এক বাকের মুখে 
লাগল আচম্ক! নেশা, যেন খাম খুলতেই পেয়ে গেলাম অতি 
প্রিয়জনের অপ্রত্যাশিত লিপি। সুন্দর যে এত অযাচিত ভাবে 
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চাকার মত ধুলো উড়িয়ে চলে যায় সব পিছনে ফেলে । 
ৰ নূতন ঢাকা পড়ল নৃতনে-_- আরও নূততনে । একের পর এক 
: অতিক্রম করে চলেছি নব নব শোভা । নদীর কূল ধরে 
পাহাড়ের গাঁবেয়ে ঘুরে ঘুরে পথ ক্রমশঃ উপরে উঠছে নামছে । 
আপন খুশিতে যেখানে ইচ্ছা চলছে । অকৃপণ প্রকৃতি আমার ৪ 
_ হুচোধখের সন্মুখে দানসম্ খুলে দিয়েছে, এ পাত্রটিতে যতটুকু 
ধরেছে তার চেয়ে ঢের বেশী উপচে 'পড়েছে। এমনি করে 
হিমালয়ের পাদপরিক্রমণ করতে করতে উঠে এলাম উন্নত সানু- 
দেশে । নীচে নাতিদীর্ঘ একটি উপত্যক1। অন্সগথল্প লোকালয়, 
(নীলার গ্রাম, কিন্তু একটা স্বাভাবিক পরিচ্ছনতায় মার্জিত 
ও উদ্ভাসিত প্রতি গৃহেই মকা ইয়ের কাট! ফললগুলি সুসজ্জিত 
রয়েছে মন্দিরচূড়ার আকারে । গ্রামথানি যেন একটি পরিপূর্ণ 
ছবি। একপাল মহিষ তাড়িয়ে চলেছে একটা রাখাল ছেলে। 
গিরিকম্দরে এই পথম বসতি চোখে পড়ল । হিমালয়ের ধীর 
স্থির মৌনকাস্তি যেন ওই রাখালছেলের পদক্ষেপে এতক্ষণে 
নড়ে উঠল । 
উপত্যকা! পার হয়ে এলাম এক বনে । শ্কামলে শ্যামল তার 
২-কূপ। একটা পরিতৃপ্ত, একটা! সম্পূর্ণতা রয়েছে এই বনাঞ্চলে। 
দীর্ঘ তরুরাজি সমুন্নত শাখাবাহু বিস্তারে জানিয়ে 
ছ অসংখ্য প্রণতি। পৃথিবীর শ্যাম শোভাকে নিবেদন 
ছে গগনের নীঙলিমার পায় । দেওদার বন পার হয়ে গভীর 
খাদে নেমে এলাম এক নুতন নদীর কিনারায়। এই নদীর 
মুখে এক প্রাচীন গ্রাম । ঘন এর বসতি । কোন্‌ আদি যুগ 
থেকে পথ আগলে বসে আছে যেন! জীর্ণ এর গৃহের 
প্রাচীর, হেলে পড়েছে তার অলিন্দ ; কারুখচিত গবাক্ষ ধুলায় 
ঝোয়্ায় ভিতরের অন্ধকারের সঙ্গে রয়েছে মিশে । বৃদ্ধের দল 
: মন্দির-ম্পের পাশে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন করে নিস্তেজ ভঙ্গীতে 
ইষ্টনাম জপ করছে। বলি হয়ে গেছে, পায়ে-পায়ে রক্ত- 
মাখ৷ সারা আঙিনা, ধুলায় রক্তে পথের কাদায় একটা বীভৎস 
ভাব। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কালো দৈত্যের মত প্রকাণ্ড 
পাহাড়খাঁনা সমস্ত কুর্যালোক আড়াল করে রেখেছে । অন্ত 
দিকে জলধারার গর্জন আর সেই নদী-পথ বেয়ে বইছে শন্‌ শন্‌ 
শীতের হাওয়া । সমস্ত মিলে-মিশে একটা কালীঢালা হিম- 
শীতল নিংপ্রাণ আবহাওয়া । সভীনধারী সেপাই এসে আমাদের 
দেখে শুনে রেহাই দিল । 
ভীমফেদি পৌঁছে মোটরের পথ কুরোল। যানবাহনের নূতন 
1 হ'ল এইখানে। তানজাম্‌ ই্জিচেয়ারও নয়, কাঠের 
ঠিক, এ ছুই মিলিয়ে এক বলবার আসন । পান্ধীর 
| বাহকের! কাধে তুলে বয়। এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম, 




















ধ তর করল। জীবদ্ষশায় মানুষের কাবে চাপতে 
ধ হ'ল। বাহুকদের সঙ্গে নিয়ে হাটতে সুরু করলাম । 
মরানদী অতিক্রম করে ওপারে খাড়া পাহাড়ের: 
একটা ঘোরালে! পথ নিলাম । “রাত্রের প্রথম প্রহরেই পৌঁছতে 
হবে চিসা-গোড়ি। সুৰ্য্য অস্ত গেল। রাত্রির আধারে মগ্ন হ’ল 


লাগল । সকলেই ভাড়া করা তান্ক্ষামে চার * রর 
: গাড়ে প্রতিহত হয়ে ফিরছিল। বন্দী হয়ে ছিলাম প্রকৃতির ছুর্গ- 
প্রাকারে, উত্তরাই-এর মুখে এই স্থানটিতে এসে, প্রবেশ করলাম 


২২৫ 


পিপি 
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_ একাকার করা একটা নিবিড় ব্যাপ্তি, গভীরতার যে একটা 


অবর্ণনীয় রূপ আছে, আজ এই গিরি-গাত্ধে রাজির আপন 
স্বরূপে তাকে উপলব্ধি করলাম উপভোগ করলাম । আলো 
চলেছে আলোর পথে, আধার আধারের পথে । এ উভয় 
সৌন্দর্যকে একই চেতনায় সম্ভোগ করা সম্ভব । উঠতে $ঠতে 
দেখি ছোট শহর ভীমফেদির একটি দুটি করে জন্ধা প্রদীপ 
জ্বলে উঠল। ক্রমে রাত্রি ঘন হ'ল। কোন ব্রাহ্ষকস্ার 
মাণিকে গাঁথা মালা ভাসছে নিস্তরঙ্গ জাধারের স্রোতে । 

অল্প পরে গোড়ি এসে পৌঁছলাম । ছোট একটা বৃত্তাকার 
হুর্গ আছে এখানে, সেটা ফেরার পথে লক্ষ্য করেছিলাম । এই 
গোড়ি স্বরক্ষিত। এখানে ছাড়পত্র দ্রেখে পু্থাহুপঞ্জরূপে 
যাত্রীকে পরীক্ষা করে তবে ছেড়ে দেয়। আমিও ছাড়পত্র 
দেখালাম । নেপালের নরকারী কাজে চলেছি বিদ্েশবাসী ; 
গোড়ির রক্ষক আমার আরাম-বিরামের ব্যবস্থা করে দিয়ে 
উপকার করলেন। নেপালের পথে হিমালয়ের গিরিগাজে এই 
প্রথম রাত্রি যাপন । শীত ক্রমশ: জমে উঠছে। গরমের দেশের 
মানুষ আমি, হঠাৎ নূতন আবহাওয়ায় এসে কষ্ট হতে লাগল । 
ঘরে আগুনের পাত্র দেবার জন্তে বলেছিল, কিন্তু প্রথম রাতে 
তার প্রয়োজন অনুমান করতে না পেরে নিষেধ জানিয়েছিলাম । 


প্রহর যত বাড়তে লাগল শীতের আক্রমণও তত তীব্র হয়ে উঠল । 


বাঙলো ঘরের চাল দিয়ে হিম নামছে, দেয়াল (দিয়ে হিম 
আলছে, মেঝে দিয়ে হিম উঠছে । দেহের তাপটুকু ছাড়া আর 
লব শীতল। শীতবন্ত্রে সমস্ত দেহ আবৃত রেখেছি, তবু শীতের 
আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারা যায় না। 
এই ভাবে রাত পোহাল। প্রভাতের কনক কিরণে শীতের 
দাপট মন্দীভূত হয়ে এল। ঘন কুয়াশা ছিন্নভিন্ন হয়ে. ছন্্- 
ছাড়ার মত এখানে ওখানে পালিয়ে পাহাড়ের আধার খুঁক্ষে 
আত্মরক্ষা করতে লাগল। আমি আমার লোকজনদের নিয়ে 
গোড়ির সঙ্কট-পথ অতিক্রম করে এলাম। 


পথ ক্রমশঃ বন্ধুর, উত্তঙ্গ হতে লাগল । ' নিয়ে গভীর গহ্বর. 
পাতালে গিয়ে মিশেছে । উর্দে পর্বত-চূড়া আকাশ স্পর্শ 
করেছে । ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে চড়াই পথ বেয়ে উপরে উঠছি, . 
প্রতি মৃহূর্তেই আশা করছি হয়ত আগের চুড়ায় পৌঁছলেই 
দেখতে পাব গিরিরাজের তুষার-কিরীট । পা ছুট্টোর বিশ্রাম 
নেই, দু’ চোখের বিরাম নেই । পাছে কিছু, হার'ই, পাছে 
নগাধিরাজের প্রথম দর্শনে বিলম্ব ঘটে তাই উৎস্থক হয়ে আছি। 
সন্মুখের ওই দ্েওফার-বন পার হয়ে পাব ভার দেখা । আআ 
তারই উদ্দেন্টে মনপ্রাণ এই নিৰ্ম্মল প্রভাত বেলায় পরিপুণ 
সুধায়ি ভরে উঠেছে। চড়াইটুকু অতিক্রম করে দেওদার বনের 
প্রান্তে এসেছি, এবার উতরাই । 

এতক্ষণ আমার দৃষ্টি সন্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে পর্বাত- 


. যেন প্রকৃতির অস্তঃপুরে । সর্ববাভরণভূষিতা প্রকৃতি ভাঁঙায় 
ডালায় সন্ধিত রেখেছে তার এঁশ্বর্য্যের প্রচুর নৈবেদ্য । স্তরে 
স্বরে নীল পর্বত শ্রেণী উত্তর সীমায় গিয়ে মিশেছে, তারও পরে. 


কি ভীক্ষু সেম্পূর্ণ। 


চরণ, প্রান্তে পরম জাবিতে 2 
তুঁতে রডের ফিকে আকাশ, তার গায়ে শুভ মেঘমালা । দক্ষিণ 
সমুদ্র থেকে আধাড়ে যে উপঢৌকন এসেছিল এ তার অবশেষ । 


সই পাহাড় ওই পাহাড়ের সঙ্গমে গভীর নিয়ে ক্ষীণ এক 
রজত-রেখা,__কুশেখানি নদীর শাণিত হাসির বঙ্কিম বিলাস । 
ধীরে ধীরে ওই নদীর কুল লক্ষ্য করে নামতে লাগলাম । অল্প 
পরে তুষারশূঙ্গ আড়াল পড়ল ওই সন্মুখের পাহাড়টায়। সঙ্গে 
রইল কুশেখানি আর তার নৃত্যসঙ্গিনী শত দহ ঝরণাধারা । 
 ঝমূঝম্‌ কম্‌-বম্‌ প্রতিধ্বনিতে নদী-উপত্যকা মুখরিত। মৃথোমুখি 
নাড়িয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে সেকি উচ্ছপিত বাণী-বিনিময়। এক 
প্রহরকাল এই নদীর"কুল ধরে পথ চলেছি, দেখেছি, বিচিত্র তাঁর 
গতি-ভঙ্গিমা। কোথাও স্মিত বেগে তটিনী চলেছে পায়ে 
পায়ে, যেন প্রচুর তার অবসর । কোথাও বা উন্মাদিনী ভীমা 
ফুলে-ফু' দে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভৈরব গঞ্জনে এক উপলখণ্ড হতে 
আর এক উপলখণ্ডে। মহাশক্তির সে অট্রহাসে কাপে গিরি- 
 গাত্র। কুশেখানির মায়া পিছনে পড়ে রইল। জটায় জটায় 

- ফৌথাঁয় সে ঘুরে মরছে কে জানে ? 

নদীকে দক্ষিণে রেখে পোড়ামাটির পাহাড়ে উঠল পথ। 
"প্রকৃতির সামগ্রন্তহীন সৃষ্টি এটি। চতুর্দিকের শ্যামনুন্দর তরু- 
আচ্ছাদিত পর্ধবতশ্রেণীর সুচারু শোভার মাঝে ও যেন এক 
উদ্ধত বিদ্রোহ । তার কিছু নেই ; তৃণহীন, গুক্মহীন নিক্ষল রুক্ষ 
_ অহঙ্গার শুধু ধূলি উড়িয়ে বেড়ায়। মনে হয়, যেন ওর একার 
রঃ নে কখনও কখনও পাংশুল নভ থেকে ছুটে আসে ঝড়, 
টি মেঘ থেকে খলে পড়ে বজ্জ। এই সর্বনাশ যেন ওর খেলা। 
এই পাহাড় পার হয়ে আর এক স্তর। নুবিস্তৃত উন্নত প্রাস্তর 
__ ছোট ছোট আবাদের ক্ষেত ধাপে ধাপে উর্ধে উঠে গেছে। 
টে চাষী ছেলে-মেয়ে মাটি কাটছে। পথ দিয়ে কে আসে কে যায়, 












হয়ে যায় সেই দুর্ছনায় । 






তানে গামের এক ; একটা ভজি গা এ 
তণ্ত-মধুর দ্বিপ্রহরের বেলাখানি যেন 
অকস্মাৎ মানুষের সুরে কথা বলে ওঠে । দুরে দুরে এখানে 
ওখানে বিক্ষিপ্ত গ্রাম্য কুটীর, ধবলে গৈরিকে রঞ্কিত।. পাহাড়ের 
গায়ের এই ঘরগুলি যেন এক-একটা বিরাম-নিকেতন। এই. 


৪ নুদুরপ্রসারিত গ্রামখানির নাম চেংলাড_। থামথানি পায়ে 


রেখে খুগতিতে বহু উচ্চে উঠে গেছে চন্ত্রগিরির সুন্ম চুড়া। ওই 
চূড়া অতিক্রম করলে দেখা যাবে নেপাল উপত্যকা, আর দেখা 
যাবে আদিঅস্তহীন দিগস্তবিস্তৃত হিমালয় । 

জয় শু] চন্দ্রগিরির চূড়ায় উঠে এসেছি। সন্ধ্যা হয়ে 
এল । দিনের শেষ-বিদায়ের রক্তিম আভাটুকু যাই-যাই করছে। 
বড় বিধুর বড় স্রিঞ্ধ এই সন্ধ্যাখানি। নিয়ে প্রশস্ত নেপাল 
উপত্যক1। ভোলানাথের বিলুষ্টিত জটাজুট যেন এখানে সযত্বে 
সম্থত, যেন উদাত্ত অনুদাত্তের মধ্যখানটিতে বিলম্বিত অব- 
কাশ। গোদাবরী, চক্দ্রগিরি শিবপুরী-_-এ তিনটি পর্ববতমালার 
সন্গেহ আবেষ্টনে নেপাল মহিমান্থিত। উপত্যকার দুর প্রাস্তরের 
হরিত-হিরণের উপর এখনও আলো চিক্‌-চিক করছে ; কাঠ- 
মাঢ়োর ওই হর্দ্যশির, ওই অগণিত দেউল-চুড়া অলকার শ্বপ্ন-রেখা 
সুন্ন করে রেখেছে। সন্ধ্যার ছায়ায় উপত্যকা ধীরে ধীরে মান 
হয়ে এল, উদ্ধাকাশে এখনও রয়েছে আলো ; তুষারের শৃঙ্গে 
শৃঙ্গে চলেছে অন্তরবির তরজহিল্লোল। সর্বশেষে গৌরীশঙ্করের 
অভ্রভেদদী ললাটে কম্পমান আলোকের শেষ স্পর্শখানি রেখে 
অতি চুপি চুপি সুর্ঘ বিদায় নিজে । এই মৃহূর্ভে যেখানে আলোর 
উৎসব চলেছিল, সেই তুষারমালার জ্যোতি হ'ল নিশ্পরভ, 

তপঃরত ভন্মাচ্ছন্ন সন্গ্যাপীর মিমীলিত নয়নযুগল ফুটে উঠল 

হিমালয়ের মৌন স্তব্ধ পরিবেশে । 

ভারতের পূর্ববধিগন্ত হতে পশ্চিম প্রান্তে জটাভার এলিয়ে 
বসেছে ধূর্ট-__গগনন্প্শা সেকি অপরূপ তার মহিমা | 


কবে? 


শ্রীশৈলেন্দ্রকৃ্ণ লাহ। 
বর্ষ কি কালের মাপ? চ'লে-যাওয়। কালের লক্ষণ? 
সেদিন বিগত নাঁকি যেদিনের তীব্র আর্তধবনি 
ব্যধিত বাতাসে আজে| থেকে থেকে ওঠে রণি রণি ? 
বর্তমান ভেদি ওঠে বুকফাট! কালের ক্রন্দন । 
সেদিনের স্মৃতি ঘেরি' আবন্তিছে জাতির জীবন £ 
কঙ্কালবিকীর্ণ পথ শস্তশূন্ত বিশুদ্ধ ধরণী, 
শেষের আশ্রয় হ'ল কাহাদের নগর-সরণী! ৯ 
অস্তগুঢ় ব্যথা তার তগ্ত চিত্তে দহে অনুক্ষণ। | 


এ প্রশ্নের সমাধান একদিম--একদিন হবে। 

রুদ্ধ বেদনার স্রোত মুক্তি পাবে সব বাধা দলি । 

ছুঃখস্বৃতি ভস্ম করি কোন্‌ বহ্ছি উঠিবে প্রজ্বলি [ 

বিনিত্র রজনী যাপি সেদিনের প্রতীক্ষায় লবে। - ৬ 
দেই ভবিস্বং ভাবি প্রাণ আজ উঠিছে উচ্ছলি, | 
সেদিন আসিবে জানি, হে দেবতা, কবে---বল কবে? 












ফান 


্্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


খানিক পরে অনুপম একটা গলিতে চুকিয়া পদ্মপুকুরের 
২ পথ ধরিল। আজ স্ুমিত্রার সঙ্গ ওর ভাল লাগিতেছে না। 
ও যেন অনেকখানি ব্যবধান রচনা করিয়া চলিতেছে । যে 
 ্মালাপকে ভাল্গার মনে করিতেছে-_তাহাতেই গত সপ্তাহে 
_ ওর রুচি ছিল বলা যায়। ওইমত একটা রেস্তরণায় বসিয়া 
ঠিক ওই ধরণের না হউক-_যে আলাপ চলিয়াছিল তাহাকে 
ঠিক প্রাণধোলা বলা যায় না। ক্ৰুটি সে আলাপে ছিল কিন্ত 
_ আনন্দও তো ছিল। থাক-_ন্ুমিত্রা, গীতার কথাই বার বার 
. মনে পড়িতেছে। মেয়েটির সাহিত্য-গ্রীতি আছে। সিনেমার 

টেক্নিক, টেম্পো, সংলাপ, ইঙ্গিত, পরিচালনা সম্বন্ধে রসজ্ঞের 
মতই আলোচনা করিয়াছে । ও যে কালের মেয়ে সে কালকে 

শ্রদ্ধা করে। ভাবালুতার দ্বারা অতীতকে ভাল বলিয়া প্রশংসাঁ- 
গদৃগদ হওয়া ওর স্বভাব নয়। যে কাল চলিয়া গেল তার 
 ভালমন্দে আগামী কালের কতটুকু লাভক্ষতি | সংস্কৃতির 
ল অনুসন্ধান করুন নৃতত্ববিদূরাঁ। চিন্তাশীলতার মূল্য স্বীকার 
পণ্ডিতজনের!। তরুণ বয়সে তরল রসটাই সুপথ্য । 
মনের সে পরম রসায়ন ৷ না, না, ভালই লাগিয়াছে 
| অনর্থক জটিল সমন্তায় পীড়িত নহে, গভীর দুঃখে 
ভারাক্রান্ত নহে। সিচুয়েশন ক্রিয়েট করিবার জন্ত যতটুকু 
“দুঃখের দরকার ততটুকুই ঠিক আছে। গরম গরম সমাজবিপ্লবী 
_. ক্ষখাগুলির দাম যথেষ্ট । ভালবাসার মশলায় ওগুজিকে কর্ণ ও 
_ উক্ষ-রোচক করিয়া পাক করিয়াছেন যে স্ূপকার তাহাকে 
পানির 
২. স্তাদের বাড়ির সন্মুখে দাঁড়াইয়া তার খেয়াল হইল-_-এ 
_ সময়ে আলাটা অসঙ্গত হইল কিনা। ফ্যাসান-ছুরস্ত সমাজ । 
বিন! নোটিশে--অসময়ে দেখা করিতে আলাটা ভনদ্ররীতিসম্মত 
নয়। অতি আগ্রহে শালীনতার হানি--সে তো সর্ব্ব সময়ে 

সুশোভন নহে। 

হাক্সো--অনুপম । 
অনুপম পিছনে কাহাকেও দেখিতে পাইল না--। এ পাশে 

ঘাড় ফিরাইতে না ফিরাইতে একখানি ময়লা জাম! মোড়া হাত 
 আসিয়! তাহার কাধে সন্ত হইল। 
.কিরে--চিনতেই যে পারিস নে? 
.. স্ববলের মত চেহারা না? গলার স্বরটাও__ 
| আমি সুবল--স্কটিশে একসঙ্গে পড়তাম । লে ও তো এমন 
্ বেশি নন 
তা শ্ৰামবাজার থেকে ভবানীপুরে ? 
২. উমেদারি! এ আর কতটুকু দুর, পৃথিবীর এক প্রান্ত 
৮: 
আয়, আয় এদিকে | তাহার হাত ধরিয়া অনুপম একরূপ 
টানিয়াই বাড়ির পিছন দিকে গজানিল। আসিবার সময় ঘাড় ' 
 ফিরাইয়া দেখিল ছুয়ারে চাকর বা ঝি দ্রাড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য 
_ করিল কিনা। 



























আঃ-_এমনভাবে টানছিস-_যেন চুরি করতে এসেছি 
আমরা! 5 
না--ওখানটায় রোদ বলে ছায়ার এসে দাড়ালাম 1, .. 
বাড়িটা বুঝি তোর চেনা? ওর মধ্যেই যেন চুকতে 

সে কথায় কান না দিয়া অনুপম প্রশ্ন করিল, কিসের ll 
উমেদারি ? 

তা এই যুদ্ধের বাজারে অভাব কি রে। কেউ তো বেকার 
আছে বলে শুনছি নে। নিদেনপক্ষে অধমতারণ এ 
পিতেও তো! জায়গা করে নিতে পারতিস । বে 

পারতাম-__-তবে যোগাযোগটা তেমন স্ুবিধের রনি, রে 
কলকাতায় বাড়ি নয়--দ্বেশ বলে কোন বালাই নাই । চির- 
কেলে ভাড়াটে--আর চিরকেলে গরীবদের পথ তো খুব চওড়া 
নয় । একটা পরিচয়ের খড়-কুটে পেলেও না হয় কুলে উঠবার 
ভরসা থাকত । রি 

আচ্ছাঁ_সাপ্লাই আপিসে দ্িস্‌ একখান! ্যাপ্লিকেশন 1 

দেখিস কাগজ কালি অপচো না হয়। যে বাজার ! 

নারে---আমিও মালকয় হ'ল ঢুকেছি কিনা ? 5 

চেহারার চেকনাইয়ে তাই বুঝলুম বলেই তে! দুঃসাহসে 

পাকড়াও করলুম রে। নইলে পালিশ করা দরগায় ঢুকছি 
দেখেও 

আচ্ছাঁ-ওই কথা রইল তাহলে। র্‌ 

আমায় বিদেয় করবার জন্য অত ছট্ফট্‌ করছিল কেন? 
এই তো বললি 

একটা এন্গেজমেণ্ট আছে কিনা-তাই। 

বেশ, বেশ! কাজের লোকের চেহারাই আলাদা | 
তোরাই সুখী অনুপম । রে 

সুবলের নিশ্বাসটা কানের কাছে বিস্রীভাবে বাঁজিল। 
অনুপম তাহার হাতখানি ধরিয়া স্সিপ্বত্ধরে বলিল, হাঁ সখী 
বইকি। চাকরি পেলে তুইও সুখী হবি। 

সুবল ললাটে তর্জনী রাখিয়া ঈষৎ হাসিল । 

সুবলের সামনে গ্গীতাদের বাড়িতে প্রবেশ করিতে অন্থপমের 
সঙ্কোচ বোধ হইল । ক্ষটিশ-চার্চ--সে অনেক দিনের কথা, 
ধরিতে গেলে বিস্মৃত যুগের, কিন্ত সুবলকে তার পরেও লে কত 
দিন দেখিয়াছে। সারা শরীরে দারিদ্র্যকে বহন করিয়া ও যেন 
গৌরব বোধ করে। হয়ত নিরুপায় মানুষের এই অক্ষম 
গৌরবেই পরম সান্তনা । ওর বাড়ির মধ্যে চন্রসর্য্য কোন দিন. 
প্রবেশ করে না নগ্র নোনা-বরা দেওয়াল অন্ধকারের প্রলেপ 
মাখিয়া বাসিন্দাদের চোখে সম্পূর্ণ সুসহ হইয়া! গিক্সাছে--কষ্ট্ের 
নিশ্নতম পর্য্যায়ে নামিয়া কষ্টবোধটুকু হয়ত বিলুপ্ত হুইয়া যায়। 
কিন্ত অনুপমদের বাড়িটাকেও সেই সঙ্গে ভুলিরার যো কি 
একটু কম অদ্ধকার_ঈষং উন্নত তার অবস্থান । ক্লাই 





















ৃ অল ত ভি প্রত্বতত্বের প্রলে 
তার দেওয়ালে ও খাটো ছাদের বাসভূমিতে মাখানো। চন্তর- 
সূর্য্য লাঞ্ছিত সেই পুরীতে বাস করিয়াও সৌন্দর্য্যবোধ তাহার 
বিশুপ্ত হইল কই ? দক্ষিণ-কলিকাতার এই আকর্ষণে ঘর তাহার 
তুচ্ছ হইয়া গেল। এই আলো-সৌন্দর্য্যের রাজছ্বে--যিষ্ট হাসি 
শিষ্ট আচারের জরি-সলমা-চুমকির দীন্তিতে__ছুঃখ-অস্বীক্কতির 
স্বচ্ছন্দ হাওয়ায় জীবন তরল হুইয়া ভাসিয়া চলুক না। 
আয়-_একটু চা খেয়ে নেয়া যাক। 
চা খাওয়াবি? 
আয় ন! । বিস্মিত তাহাকে পাশের একটা সন্তামত কেবিনে 
টানিয়া লইয়া গেল। 
ডিমের অমলেট--ডবল ডিম, আর চাঁ ছু কাপ। 
ডবল ডিমের অমলেট-_-এ যে হঠাৎ বাদশাহী রে। 
চুপ করে থেয়ে যা । ফাউল কারি চলবে কোয়ার্টার ডিস ? 
সুবলের লোভার্ত চোখ হুল্‌ হবল্‌ করিয়া উঠিল। পথের 
ধারে যাহারা হাত পাতিয়া ভিক্ষার বুলি আওড়াইতেছে-_ 


 চক্চকে আনি, ছুয়ানি দাতার হাতে দেখিলে তাহারাও লোভের ' 


আনন্দে এমনই প্রদ্ধীপ্ত হুইয়া উঠে। অনুপম বন্ধুকে খাওয়াইয়! 
আনন্দ বোধ করিল না--রীতিমত দ্বণা হইল তার মনে। 
জুবলের পানে ফিরিয়া কহিল, তা হলে ওঠা ধাক। 
সাহসী সুবল কহিল, পান খাওয়াবি 'না? 
টা আচ্ছা পয়সা নিয়ে কিনে নিগে । আমি তো পান খাই নে। 
রর ডবল পয়সা না থাকাতে একটা আনিই তাহার হাতে দিল। 
সুবল আনি শুদ্ধ হাতখানি চাপিয়া গদ্‌ গদ্‌ কে কহিল, 
: খ্যাস t 
_ অনুপম দোকান হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। 
.. গীতাদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া একবার পিছনে 
চাহিল, তখনও সুবল অন্থপমের গতিপথের পানে চাহিয়া 
আছে। অস্ফুট কঠে সে বলিল, হ্যইসেন্স। তারপর মোড় 
_ফিরিতেই বাড়িটার আড়ালে সুবলকে আর দেখা গেল না । 
"এতক্ষণে অনুপম কিছু সুস্থ বোধ করিল। ঈতাদে, সঘর 
দরজার দামনে আসিয়া একবার ভাবি এই মধ্যাহ্ডে বিশ্রামের 
অবসর ক্ষণটিতে সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে ভদ্রতায় বাধিবে কিন! । 
"কিন্ত সে চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল ন1। মনের মধ্যে কিসের 
একটা উচ্ছ্বাস অনবরত তাকে সেই দিকেই ঠেলিতেছিল। সে 
সিনেমার প্রভাব কি রেন্তর'র প্রভাব বলা কঠিন। 
স্ব কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম-মাখ! অপ্রসন্ন চোখে একটা ঝি 
আসিয়া ঠাড়াইল সম্মুখে এবং ভাল করিয়া না চাহিয়াই বলিল, 
রাতদিন ভিখিরীদ্ধের উৎপাতে জালাতন-__ 
কথা তার শেষ হইল নাঁ_নিতান্ত অপ্রতিভ হুইয়া কোমল 
কণ্ঠে কছিল, কি চান বাবু? 
অনুপম বিব্রত হুইয়া কহিল, তোমাদের দিদ্বিমণি--মানে 
সীতাদেবী বাড়ি আছেন ? 
ঝি চোখ চাহিয়া যেন অধরপ্রান্তে অল্প একটু হাসিয়াও 
কহিল, আপনার নাম ? 
এই কাগজ্বখান দাও গে। 
কাগন্ধ লইয়া ঝি চলিয়া যাইতেই অন্ুপমের ইচ্ছা হইল 






ছুটিয়া টিম a: পে টু বুঝিতে 


পারিতেছে। প্রথম পরিচয়-দিনে-_এত কি ত্বরা অযাচিত ভাবে 
সাক্ষাৎ করিবার ! ু 

প্রসন্ন মুখে কি ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আনুন 1 

প্রায়ান্ধকার বৈঠকখান1। গীতা একা বসিয়া নাই-_কৌচে 
অর্ধমগ্ন দেহে কে একজন সুবেশ যুবকও যেন রহিয়াছে । গীতা 
ছুয়ার পর্য্যন্ত অগ্রসর হুইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল, আনুন । 

কৌচের সান্সিধ্যে আসিয়া কহিল, আপনারা বোধ হয় 
পরম্পরকে জানেন নাঁ। ইনি মিষ্টার চৌধুরী অরুপ চৌধুরী-_ 
আধুনিক গানের একজন শ্রেষ্ঠ সুরকার | অনুপম বসু---তরুণ 
সাহিত্যিক । 

চৌধুরী উঠিয়া সাএ্হে করমর্দন করিল। হাসিয়! বলিল, 
ভারি আনন্দ হ'ল। 

অনুপম অন্তরে তেমন প্রীতি, অনুভব করিল না । এই নিৰ্জন ্ 
অবসর মুহুর্তে অবাঞ্ছিত চৌধুরীকে ও আশা করে নাই, তথাপি 
মাথা নাড়িয়া ও হাসিয়া! আনন্দ জ্ঞাপন করিতে হইল । 

ছুই জনকে বসাইয়! গীতা বলিল, চৌধুরীর সঙ্গে আধুনিক 
সঙ্গীত নিয়ে একটু আলোচন] হুচ্ছিল। উনি যদিও ক্লাসিক্যাল 
সঙ্গীতের ভক্ত-_আধুনিক গানকে অপাঙ.ক্রেয় করতে চান না । 

অহুপম মনে মনে কহিল, আধুনিক গানের সৌভাগ্য 1 2 
প্রকান্তে শুধু কহিল, তাই নাকি? 

চৌধুরী কহিল, গান মানে শুধু সুরের কসর নয় বাব, 
মৃত্তির মধ্যে স্ুরকে প্রতিষ্ঠিত করা । বামী তার দেহ---সুর 

হচ্ছে প্রাণ । রাগ রাপিণী তো কুত্তি-কসরতের প্যাচ নয়- 

গীতা সশব্দে হাসিয়া কহিল, ঠিক বলেছেন--বলতে গেলে 
রবীন্রনাথ এ বিষয়ে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। : 

অনুপম কহিল, কিন্ত প্রাচীন কাল থেকে যে ধারা চলে 
আলচে যে মৰ্য্যাদা ক্লাসিক্যাল গানকে আমরা দিচ্ছি তা কিছু 
না বলে উড়িয়া দেওয়া চলে না। 

চৌধুরী কহিল, অনেকে ভুল করে ক্লাসিক্যাল গানকে আর্ট 
পর্য্যায়ে ফেলেন, কিন্ত আসলে ও হ'লবিজ্ঞান। কতকগুলি 
বাধা ফরমুলার দাগে দাগ মিলিয়ে চল1। একটু থামিয়! বলিল, 
ওর মর্য্যাদাকে অস্বীকার করবো কেন-_শুধু আবেদনটা যাতে 
গভীর হয় মনের আনন্দবৃত্তিকে যাতে জাগিয়া তোলা যাক্স-_ 
তারই জন্ত স্যরি আধুনিক গানের । অর্থহীন সুরের কসরত. 
কায়াহীন দেবতার আরাধনার মত । 

অন্থপম কহিল, কায়ার বাধন শেষ করে অসীমে খিনি 
পৌঁছতে পারেন তিনিই তো- 

গীতা বাধা দিয়া কহিল, আমাদের কায়াই ভাল । আপ- 


নারও বোধ হয় তত বেশি বয়স হয় নি কিংবা এত বড় সাধক = 


হন নি যাতে কায়ার বাঁধন কাটিয়ে ধোয়ার মোহে মিষ্টিক 
হয়ে উঠবেন। অন্তত আপনার লেখ! পড়ে তা ত মনে হয় না। 
অনুপম ঈষৎ হাসিল। 
চৌধুরী কহিল, খের বিষয় আপনার লেখা একটিও আমি . 


- পড়ি নি। . 


সুখের বিষয় বলুন। অঙ্থপম হাসিল। 


নিজকে বিয়ে নরম করুন--খাটো করবেন না। গীতার 












টি পড়েন-_ 
নিশ্চয় পড়বো আপনার কাছে যদি বইথান! থাকে 

fe বলিল, বই আকারে এখনও বেরর নি--শীদ্ৰই 
বেকবে। . 

বে মযাগাদিনৰানায নাম বলে দিন লহ করে নেব। 

পড়লে ভাববেন তরুণ বয়সে কি গভীর অস্ত! আধুনিক 
মাকে উনি ঠিকমত চিনেছেন। 
চৌধুরী উঠিয়া কহিল, আজ তাহলে আসি । তিনটার পর 
নিশ্বাস ফেলাবার ফুরসত থাকে না। 

এখন কোখায় যাবেন? 

যাব রায় বাহাছুর প্রভাত মাইতির বাড়ি সাদার্ণ এভিহুয়ে । 
সেখান থেকে হিন্ৃস্থান পার্কে বিখ্যাত কন্ট্রাক্টার এ, সি, 
বাহুর ওখানে । তারপর মিউজিক ক্লাস সাড়ে বারটা থেকে 
সাড়ে পাচটা পর্য্যন্ত । তারপর জি, পি, সিনহার ফ্ল্যাটে 
চৌরঙ্গীতে, সেখান থেকে-- 

গীতা বলিল, এত জায়গায় ঘোরেন বলে--বলতে সাহস 
পাই না। অবশ জানি না--আমার গলায় গানের আবেদন 















লাম! আপনার গলায় দানা আছে__কণের স্বর মিঃ 
লো। ক্ল্যাসিকাল গানের সঙ্গে আধুনিক পদ্ধতি 
টা নতুন জিনিল পরিবেশন করবার আশা করি। 
গমক ক সিটকারি, মীড়-কর্তব ইত্যাদি মিশিয়ে 
সীতা সলন্দে মাথা নামাইয়া কহিল, লজ্জা দেবেন না। 
{ আমি যা নই তা নিয়ে-_ 
চৌধুরী তাহার হাতখানি টানিয়া গভীর দরদ মাখানো স্বরে 
বলিল, আপনি যে কি তা আপনি জানেন না । আপনার আসল 
পরিচয় যেদিন জন-সমাজে দ্বিতে পারব--এবং আশা করি 


শীদ্ই তা পারব। চৌধুরী গীতার হাত বুকের কাছ বরাবর : 


তুলির! অল্প একটু দোল! দিয়! ছাড়িয়া দিল। নমস্কার_-মিঃ 
সাহিত্যিক । 
"অনুপমের চোখমুখ আর একবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। 
গীতা কহিল, চমৎকার লোক মিঃ চৌধুরী--মানে হি ইজ 
এ জীনিয়াস । 
. অন্থপম নিরুৎসাহ কণ্ঠে কহিল, নিশ্চয় । 
গীতা কহিল, আজ ও বেলাই তো শুনেছেন আমার গান। 
উনি যা আশা করেন তাই কি সম্ভব? 
৷ গীতার উজ্বল চোখের তারায় স্বপ্নসমাহিত দৃষ্টি। অনুপম 
চাহিয়া কহিল, উনি যা আশা করেন তার চেয়েও 










নটবয় ক্ল্যাটারার । গীতা চক্ষুর অপরূপ ভঙ্গি করিয়া 
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ে ক্লক ঘড়িটা শ্রধু টিক্‌ টিক্‌ শব করিতেছে । 

ৃ লা-দৱজা বন্ধ ; নীল রঙের কম শক্তির একটি বিদ্যুৎ 
আধারে হ্বলিতেছে আর গীতার প্রসাধন-সন্বদ্ধ দেহ 


২২৯ 


te st rn rae rte উনি 


ই বন হতে গন্ধের একটা দামী এসেন্স বন্ধ ঘরের বায়স্তরে 7 
উই ২ ‘কে বলে সি জেরে নে! নয় টা 


ছড়াইয়! পড়িয়াছে। 

অনুপম কহিল, আজ যাচ্ছেন তো সাহিত্যবৈঠকে ? 

নিশ্চয় | কিন্তু বাবা সহস! অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । 

অসুস্থ | 

হাঁ--মানে ওঁর নার্ভগ্ুলো বড় নরম, অল্পেতেই উত্তেজিত 
৪ ইয়ে ওঠেন। 

উদ্ধেজনার কারণ কি ঘটল ? 

কারণ তো বাইরে নয়-_-মনে। কোন কল্পিত নায়কের 
ছুঃখে হয়তো মুহমান হয়ে পড়লেন, কোন ঘটনাকে কি ভাবে 
সাক্জাবেন ঠিক করতে না পেরে মাঝে মাঝে এমন অস্থির হয়ে 
ওঠেন । 

তাই নাকি! 

বা রে--আপনি লেখক আপনি জানেন না। সেঙ্গিটিভ 
না হলে লেখা আসে কখনও । 

অনুপম কহিল, মাপ করবেন একটা কথা মনে পড়ল । 

বেশ তে! নির্ভয়ে বলুন । 

মেয়েরা তো যখন তখন সামাগ্ বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হয়ে 
ওঠেন- অনেকে অতিরিক্ত সেন্সিটিভনেসের দরুণ দৃচ্ছাও 
যান কিন্ত ভার্দের তে! লেখক খ্যাতি আছে বলে-- 

শোনেন নি? তা শুনবেন কি করে 1] লেখা যদ্দি তাদের 
আসতো তো! সেই পথ দিয়েই ভাবকে বার করে দিতে পারতেন 
উপায় নেই বলেই তো মৃচ্ছণ রোগের সৃষ্টি । 

অনুপম হাসিয়া কহিল, চেষ্টা করলে আপনি ধোধ হয় 
লিখতে পারেন । 

কেন_-আপনার কি ভয় ন! হলে আমার মূচ্ছ রোগ জন্মাবে! রে 
গীতা উচ্চ হাসিয়া সোফার উপরে ঢলিয়া পড়িল । অন্থপম তাঁর .. 
দেহের অপরূপ ভঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল সেই দিকে । 
পাশাপাশি সোফা; গীতার বিক্ষিপ্ত হাতখানি আসিয়া 
অনুপমের দেহে যে কোন মুহুর্তে সংলগ্ন হইতে পারে। যে 
কোন মুহুর্তে স্নায়ুতে রক্তে অস্তরঙ্গতার উত্তেজনা! প্রথর হইয়া 
এ ঘরথানিকে রসাতলে নামাইয়া দিতে পানে । 
মনে সে কামনা করিল । গীতার ঈষৎ বিশ্রস্ত বেশবাষে যে. 
অসংযম-_টউগ্রগন্ধী লাল মহুয়া ফুলের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে 


তাহাতে আত্মবিসর্জন কর! অত্যন্ত সহজ । রাত্রির মত রমণীয় 


এই নীল আলোকছ্যতিময় কক্ষ-_রান্রির নির্জনতার স্বাদ এর 
পরিমণ্ডলে । হয়ত বিভ্রম-খানিকট! আত্মসচেতনাও হইতে 
পারে-_ অনুপম নিজেকে লোফা সমেত অত্যন্ত সন্তর্পণে গীতার 
দিকে আগাইয়া দিল। গীতাও যেন হাসির মোহে অপন্বত 
হইয়া স্থানকালপাত্র বিশ্বত হইয়া লীলাকৌতুকে মাতিয়া 
উঠিল। অসাবধানী লীলা-চঞ্চল হাত নিভূি অঙ্কের হিসাবমত 
অনুপমের হাতে আসিয়া লাগিল-__বাহির-অসাববানী অন্ুপমণ্ড 


অস্তর-দচেতনায় তাহা স্বছকরণীড়নের দ্বার! আবদ্ধ করিয়া. 


ফেলিল। মুচ্ছ? যাওয়ার বিস্বৃতক্ষণটি দুইজনের কাছেই পরিস্ক,ট রং 
হইল। 


মতা কহিল, মাপ করবেন। কিন্ত অন্থুপমের হাত হইতে বে 
হাতখানি টানিয়া! লইবার চেষ্টা করিল না । 





অনুপম মৰে 





সকালে আপনি আমাকে আসতে বলেছিল 
একদিন না একদিন আসতাম । কিন্ত এত দয কেন এলাম 
সে কথা আপনিও জানেন বলে। 
আমি কৈ কিছুই তো জানি নে। গীতা কপট বিস্ময়ে 
অনুপমকে আহত করিল । 
অনুপম বলিল, জানেন { আমার মন চুপি চুপি সে কথা: 
আমায় বলে দিয়েছে । 
বিশ্বাসঘাতক মন । জুদ্ধ ভঙ্গিমায় গীতা গ্রীবা হেলাইল। 
.... হী--ওর বিশ্বাসঘাতকতার জ্বন্ত আপনার বিশ্বস্ত হতে 
পেরেছি। অনুপম হাসিল। 
গীতা বলিল, মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কতদিন সুরু 
করেছেন ? 
ভেটার্ণ হতে পারলাম কৈ । একটিই মা মন 
কিন্ত আপনার লেখা পড়ে মনে হয় আপনি অত্যন্ত চালাক। 
চালাক | বলেন কি ? 
1 হ্াীতরুণ মনের কোথায় কি লুকোনো আছে আপনি তা 
দিব্য সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে লেখার হরপে টেনে আনেন । 
ভুল করেছেন--ওটা আমার চালাকী নয়-_অনুভূতি | 
যাতে আপনার অভিজ্ঞতা নেই-_ 
.. হাসালেন--অভিজ্ঞতার সঙ্গে তো অনুভূতির অহিনকুল 
_ জন্বদ্ধ। যা জানি তা লেখায় তেমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় 
না) যা সবটা জানি না খানিকটা জ্বানি তাইতো সুন্দর করে 
বলা যায়। 
ও১-_লেখার কারবারে বুঝি কল্পনাটা মূলধন । 
নিশ্চয়। ফটোগ্রাফিতেও আলো1-ছায়ার প্রপোরশন ঠিকমত 


ঘড়িতে টং করিয়া একটি শব্দ হইল। SEL 

গীতা বলিল, কণ্টা বাজল? = 

সাড়ে তিনটে বোধ হয় । 

দেওয়ালের পানে মুখ ফিরাইয়া পীত! কহিল, চিতলক? 
* চার। 
সোফা হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া অনুপম কহিল, 
ন | 

বাজলই বা। আপনি অত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে! 

অভ্যাসবশতই অনুপম ব্যস্ত হইয়াছিল । গীতার কথায় 
অপ্রতিভ হুইয়া আসন গ্রহণ করিল। কক্ষে তখনও রামির 
আমেজ আছে-_-আলোয় আছে শ্বপ্নময়তা 1 নুতন লেখক বলিয়া 
যে গৌরব গীতা! তাহাকে দিয়াছে-_তাহাও অসামান্ধ | মৃছু- 
ক্রিয় সুরার মত তাহা বৃদ্ভিগুলিকে ঈষৎ উত্তেজ্জিত করিতেছে । 
বহুবাজারের কোন্‌ অখ্যাত গলির প্রান্তসীমায় চন্স্থর্থ্যলাঞ্ছিত 
একখানি চুণ-বালি-খদ1 ভাড়াটে বাড়ির কথা সে তুলিয়াছে। 
সেযে সাপ্লাই অফিসের নুযুন বেতনের নৃতনতম কেরানী-_ 
তাহাও ভুলিয়াছে। কলিকাতার পথে গলিতে যে আবর্জনা 
দ্বারিপ্র্যের নগ্র-রূপ মনকে প্রতিনিয়ত বিমুখ করিয়া দেয় তাহাও 
প্রসন্ন মনের কোণে লাগিয়া নাই। এই বহু আলোকিত 
ঘরখানির সর্ব্বাঙ্ষসন্পূর্ণতার সঙ্গে কখন সে অডভূতভাবে মানাইয়া 
গেছে { ধনের প্রশ্নটা এখানে অবাস্তর-_প্রতিভার মর্ধ্যাদায় 
সে আপাতত প্ৰদীপ্ত । a 

অপরান্থিক চা এবং লঘু জলযোগ সারিয়! পম বিদায় 
গ্রহণ করিল । রর 
বিদ্ধায় গ্রহণকালে গীত! বলিল, আৰাৱ আসবেন কৰে ? 


চাই--নইলে ছবি ওঠে না। আসব । প্রণস্বীস্থলভ স্মিতহান্তদ্বারা অনুপম তাহাকে 
আচ্ছা-আলো! ভাল-_না ছায়!? আশ্বস্ত করিল ! ( ক্ৰমশঃ ) 
আমেরিকায় বালক-বালিকাদের সঙ্ঘ-জীবন 
| শ্রীনলিনীকৃমার ভদ্র 


কি শিল্প বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমে- 
বিকার অগ্রগতি আজ সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। 
আস্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আমেরিকার আজ 
অপ্রতিহত প্রতাপ । কিন্তু আমেরিকা শুধু নিজের দেশের 
সমন্তা লইয়াই মাথা ঘামায় না, পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিসমূহের 
মুক্তি-আন্দোলনে তাহার সমর্থন ও সহানুভূতির পরিচয়ও যে 
পাওয়া যায় নাই তেমন নহে। আমেরিকারই মনীষী সাগারল্যাও 
India in Bondage; her right to freedom নামক 
পুস্তকে বিশ্বের দরবারে ভারতের স্বাধীনতার দাবির কথা 
জানাইর! গিয়াছেন। ওয়েগেল উইক্ষি “এক দুনিয়ার” যে স্বপ্ন 


দেখিয়া গিয়াছেন তা আদর্শবাদী মাত্রকেই মানব- জাতির 
ভবিয্ৎসন্বন্ধে আশাস্বিত করিয়া তোলে। | 

কিন্তু ছঃখের বিষয় আমেরিকায় গণতন্ত্রের আদর্শ আজও 
সম্পূর্ণভাবে জয়যুক্ত হয় নাই এবং একথা অনস্থী কার্ধ্য যে পৃথিবী 
হইতে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ না হওয়! পর্য্যন্ত গণতন্তের আদর্শ 
পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিঠিত হওয়ার আশা সুদূরপরাহত ৷ সাময়িক : 
স্বার্থের খাতিরে আমেরিকার গণতান্ত্রিকতাকে আঁজ ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সহিত মিতালিকরিতে হইতেছে । সেইজন্যই 
আমেরিকার বর্তমান রাষ্্রনীতিকে Commercial Iniperial- ৰা 


550 (বাণিজ্যিক সাত্রাঙ্্যাবাদ ) জাধ্যায় অভিহিত করা হয়। 


২৩১ 





যুক্তরাষ্্রের জাতীয় গার্ল স্কাউট সমিতির উইং স্কাউটদের বিমানের গঠন-কৌশলাদি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ 


কিন্ত তাই বলিয়া একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ‘এহ বাহ? । 
সাময়িক বিভ্রান্তি সত্বেও গণতাস্ত্রিকতার উন্নত আদর্শের কথা 
আমেরিকা যেন সম্পূর্ণরূপে বিস্বৃত না হয়, পৃথিবীর পরাধীন 
জাঁতিসমূহ ইহাই কামনা করিতেছে । 

আশার কথা এই যে, আধুনিক কালে আমেরিকার বালক- 
বালিকাদিগকে গণতন্ত্র এবং জনহিতৈষণার আদর্শে উদ্ধ,দ্ধ করিয়া 
তুলিবার জন্ত জোর চেষ্টা চলিতেছে । সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশ 
ভুড়িয়া অগণিত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হুইতেছে। এই 
সমস্ত লজ্ঘের সভ্যেরা শৈশবকাল হইতেই বৃহত্তর জনসমষ্টির 
জন্ত ভাবিতে শিখিতেছে। “সকলের তরে সকলে আমরা 
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে’ এই আদর্শ ছোটবেলা হইতেই 
তাহাদের মনে নুদৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে। তরুণ 
বয়সে ইহাদের হৃদয়ে গণতান্ত্রিক আঘর্শবাদের যে বীজ্ধ 
উদ্ত হইতেছে হয়ত কালে তাহা একদিন বিরাট মহীরুহে 
পরিণত হুইয়া শুধু তাহাদের নিজের দেশেরই নয়, সমগ্র 
জগতের কল্যাণ সাধন করিবে । উহক্কির স্বপ্নও হয়ত সেদিন 
সফল ও সার্থক হুইয়া উঠিবে। 

সঙ্ঘ-জীবনের প্রতি আমেরিকার এই যে অনুরাগ তাহা! 
নূতন নহে । শতাব্দী কাল পূৰ্ব্বে ডি টকোভিল নামক জনৈক 
ফরাসী লেখক ভ্রমণ ব্যপদ্দেশে «আমেরিকায় আসেন । তিনি 
লিখিয়াছেন__“সকল বয়স, সকল অবস্থা এবং সকল স্তরের 


জআমেরিকানরাই অনবরত সঙ্ঘ গঠন করিয়া থাকে ।” এই উদ্ভি 


তখম যেমন এখনো ঠিক তেমনি সত্য এবং তরুণ ও বয়স্ক 
সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য । 

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে আট হইতে অষ্টাদশবর্ষবয়ন্ক বালক- 
বালিকাদের শত শত সঙ্ঘ আছে । তাহারা নিজেরাই অগ্রণী 
হইয়া এগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । তন্মধ্যে লক্ষাধিক সভ্য 
সমন্বিত বিরাট, জাতীয় সঙ্ঘ হইতে সুরু করিয়! এক এক পাড়ার 
মাত্র ১০।১৫ জন বালক-বালিক' লইয়া গঠিত ছোট ছোট ক্লাব 
পর্য্যন্ত আছে। এই ছোট সঙ্ঘগুলি নিজেদের সভ্ামগুলীর অর্থ- 
লাহায্যেই পুষ্ট, বাহির হইতে কোনে! রকম আহ্কৃল্য সেগুলি 
পায় না। 

নাগরিকের কর্তব্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ, চাষবাসের উন্নত 
প্রণালী বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বালক- 
বালিকার! সঙ্ঘ গঠন করিয়া থাকে । কতকগুলি সঙ্ঘ আমে- 
রিকার বয়স্কাউট, অথবা ইয়ং ম্যানৃস ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েস্টন 
প্রভৃতি জাতীয় কিম্বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট । কতকগুলি আবার বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠান, গির্জা, স্কুল 
ইত্যাদি অথবা স্বায়ত্ব-শাসন এবং শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সহিত জড়িত সমিতি-লমূহের কর্তৃত্বাধীনে 
পরিচালিত । 

প্রত্যেকটি সঙ্ঘেরই প্রতিষ্ঠার মূলে থাকে কতকগ্চলি বিশেষ 
আঘর্শকে কাৰ্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প । কোনটির লক্ষ্য 
সত্যদের স্বাস্থ্যো্নয়ন এবং দেহান্থশীলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে 


০ 
আমেরিকার একটি এয়ার স্কাউট ক্যাম্পে জনৈক বয়স্ক 
নেতার নিকট দুইজন বয়-স্কাউটের শিক্ষা গ্রহণ 


তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তোলা । কোনটিতে জন-নায়কন্ধ 
ও নাগরিকের কর্তব্য ইত্যাদি দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাহাদের 
হাতেখড়ি হয়। কর্্মপস্থা বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটি সঙ্ঘেরই 
কিন্তু আদর্শগত এঁক্য আছে, তাহাদের মূলনীতি হইল বৃহত্তর 
জনসমাজের কল্যাণদাধন। সঙ্ঘগ্চলির সভ্যদের আর একটি 
প্রধান উদ্দেশ্য দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক আদর্শের অনুসরণ 





পূর্বক আয্মোহয়ন । 
ক্লাবের সভ্যগণ নিজেরাই কর্মকর্তা নির্বাচন এবং সভার 
কার্ধ্যা্দি পরিচালনা করে। বিষয়-নির্র্বাচনী-সমিতির অধি- 


বেশনাদিও তাহাদেরই নির্দেশান্থযায়ী হয়, উপরস্ত বিভিন্ন 
অঞ্চলে অন্ুঠিত সম্মেলনে যোগদান করিয়া তাহার! প্রচুর 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এমনিভাবে গণতান্ত্রিক 
কর্্মপদ্ধতির সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং 
জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় পারস্পরিক সহযোগিতা, বিভিন্ন সঙ্ঘের 
কগ্মাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে ভাব-বিনিময়, পরমতসহিফ্ণুতা এবং 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসঙ্জের দাবি মানিয়া চলার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির 
মূল্য যে কত বেশী তাহা তাহারা উপলন্ধি করিতে পারে। ক্লাব- 
গুলি এক দিকে যেমন তরুপ-তরুণীদের নাগরিকের দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে অন্থপ্রাণিত করে, অঙ্ক দিকে তেমনি তাহ্াদ্দিগকে পৌর 
অধিকার এবং ন্ুখস্ুবিধাসমূহ আদায় করিতেও উৎসাহিত 
করে। তরুণ-তরুণীর! স্থানীয় জনহিতকর প্রচেষ্টায় সাক্ষাৎ- 
ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়! নাগরিকের কর্তব্য কিরূপে পালন 
করিতে হয় তৎসম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে। উপরন্ত নগর এবং 
জেলাসমূহের শাসন ব্যাপারে কিছুকালের জন্য পরোক্ষভাবে 
সংশ্লিষ্ট হইবার স্মযোগ লাভ করায় এবিষয়ে তাহাদের শিক্ষার 
বনিয়াদ দৃঢ়তর হয়। 

হাই স্থূল ক্লাব__সন্প্রতি আমেরিকার কতকগুলি ষ্টেটে, 
গ্লাশনাল ওয়াই-এম-সি-এর কর্তৃত্বাধীনে হি-ওয়াই অর্থাৎ বালক- 
দের ‘হাই স্কুল ক্লাব’ নামে যে কতকগুলি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
সেখুলিতে বিশিষ্ট এক ধরণের শিক্ষা-পদ্ধতির ভিতর দিয়া 
সভ্যদের নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। 





সমূহের কাৰ্য্য পরিচালনা কিভাবে হয় সে সম্বন্ধে উচ্চ ইংরেঞ্জী 
বি্ভালয়ের ছাত্রদের মনে সুস্পষ্ট ধারণ! জন্মাইয়া দেওয়া । এই 
উদ্ধেশ্যে একটি আদর্শ ব্যবস্থাপক সভা! (Model legislature) 
গঠন করা হুইয়াছে। ইহার কার্ধ্যনির্ধাহে অংশ গ্রহণ করিয়া 
তরুণ ছাত্রের! দেশের শাসন-প্রণালী, কর-নীতি, শিক্ষা-পদ্ধতি, 
ছনাঁতি দমনে সরকারী প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যাপার 
* সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হুইয়া উঠে, উপরন্ত দেশের শিল্প এবং 
শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রকৃত অবস্থা, যুদ্ধ-প্রচেষ্টা, দেশরক্ষা এবং 
অনুজ্প বহু রানৈতিক বিষয়ের সঙ্গে ঘনিঠঠ ভাবে পরিচিত 
হইবার স্থযোগ লাভ করে। 


সমগ্র ঠ্েটের হি-ওয়াই ক্লাবসমূহ মডেল ব্যবস্থা-পরিষদে 
প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্ত বালক সিনেটর এবং বালক-সদন্ত 
নির্বাচন করে। ঠ্রেট যুনিভার্পিচী বা অন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহযোগিতায় ইহার একটি অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে 
বালক-সদন্তগণ কি নিয়মে রাষ্ট্রীয় কার্ধ্য পরিচালন! হয়, কি ভাবে 
আইনসমূহের খসড়া তৈরি হইয়া তাহা বিধিবদ্ধ হয়, জনগণের 
দাবি মিটাইবার পন্ধতিই বা কি এ সমস্ত বিষয়ে যুনিভার্সিটী 
ফ্যাকাল্টির সদন্তদ্বের এবং অন্থান্ত জননায়কদ্ধের বক্তৃতা 
অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে। 

উক্ত অধিবেশনের পর প্রতিনিধিগণ বাড়ীতে ফিরিয়া আসে 
এবং স্থানীয় সরকারী কর্্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও পৌর 
প্রতিষ্ঠান্রে কর্তৃপক্ষ এবং অন্তান্ত হি-ওয়াই ক্লাবের সভাদের 
সহযোগিতায় ব্যবস্বা-পরিষদের দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ সমস্তার 
সমাধান জনগণের কাম্য তৎসম্বন্ধে তথ্যান্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। 
ইহাদের সংগৃহীত তথ্যকে ভিত্তি করিয়া ক্লাবসমূহ আদর্শ 
ব্যবস্থা-পরিষদ্ধে প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ‘বিল’ প্রণয়ন করে। 
অবশেষে বালকের! রাজধানীতে একটি বিশেষ প্রতিনিধি- 
বৈঠক আহ্বান করে। আসল লিনেটর এবং সদস্তের মতই 
তাহারা ব্যবস্থা-পরিষদ্ধে আসন পরিগ্রহ করে এবং ছুই দিন 
ধরিয়া দন্তরমত ব্যবস্থা-পরিষদের ধরণেই রুটিন-মাফিক 
দৈনন্দিন কাৰ্য্য পরিচালন! করে। তাহাদের নিজেদের ভিতর 
হইতেই নির্ব্বাচিত বালক-গবর্ণর, সিনেটের প্রেসিডেন্ট, ব্যাবস্থা 
পরিষদের স্পীকার এবং অন্তান্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
কর্ম্কর্ডাগণ এই অধিবেশন-সমুহে সভাপতিত্ব করেন। 

বালকদের তৈরী বিলগুলি সম্বন্ধে কমিটির মিটিডে যখন 
আলোচনা হয় রাষ্ট্রীয় বাবস্থা-পরিষদ্দের সদন্তগণ তখন পরামর্শ- 
দাতার্ূপে কাজ করিয়া থাকেন। বিলগুলি শেষে সিনেটে 
উপস্থাপিত করা হয় এবং এ সম্বন্ধে বিতর্কের অবদান হইলে পর 


বালক-সদ্স্তগণ তংসমুদয়কে কার্ধ্যকরী করিবার উপযুক্ত “৫ 


ব্যবস্থা অবলম্বন করে। . 

এই অধিবেশন উপলক্ষে দেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্র-নীতিবিদৃদের 
প্রদ্ভ বক্তৃতা! শ্রবণে তাহাদের অভিজ্ঞতার মাআ প্রভূত পরি- 
মাপে বৃদ্ধি পায়। এমনি ভাবে মডেল ব্যবস্থা-পরিষদের কার্ধা 
পরিচালনা দ্বারা বালকের] একদিকে যেমন নেতৃত্বের শিক্ষা 
লাভ করে অন্ধ দিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মূলনীতিসমূহও 
তাহাদের অধিগত হয়। আদর্শ ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন 


পৌষ আমেরিকায় বালক-বালিকাদের সঙঘ-জীবন 


নাহার রশ অহা 


দেশে ফিরিয়া আসে তখন 
তাহাদের অক্ষিত অভিজ্ঞতা 
যাহাতে ব্যাপক ভাবে কার্ধ্য- 
করী হয় সেই উদ্বেশ্যে তাহারা 
) তাহাদের সংগৃহীত বৃত্তান্ত এবং 
তথ্যসমূহ বিভিন্ন ক্লাবের সভ্যদের 
মধ্যে প্রচার করে। ক্রমে সকলের 
সমবেত প্রচেষ্টায় সেগুলি দেশের 
বৃহত্তর জনসজ্ঘের মধ্যে প্রচারিত 
হয়। 

"ইহাই হইল আমেরিকার হাই 
স্কলসমূহের হি-ওয়াই ক্লাবের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় । যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াই- 
এম-সি-এর পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত 
উক্ত ক্লাবের সংখ্যা ৭,৫০০টি। 

এ ছাড়া আমেরিকায় বালক- 
বালিকাদের আরে! নান! ধরণের 
ক্লাব আছে। নিয়ে সংক্ষেপে 
[= সেগুলির কথাও বল! হইতেছে। 

আমেরিকার.৪_-এইচ ক্লাব_11990] (মস্তক ), Heart 
_ (হৃদয় ), Hand (হাত ) এবং 1192111) (স্বাস্থ্য ) এই চারি- 
টির উৎকর্ষ সাধন ৪-__-এইচ ক্লাবের উদ্দেশ্য । সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের 
পল্লী-অঞ্চলে প্রতিচিত এই ক্লাবগচলির দভা-সংখ্যা মোট 
১,৭০০,০০০ জন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-সম্প্র- 
সারণ বিভাগ কর্তৃক গ্রামাঞ্চলের বালক-বালিকাদের দ্বন্ত এই 
বিশেষ শিক্ষা-দান প্রচেষ্টার স্থআ্পাত হইয়াছিল। জেলা 
কৃষি-সন্প্রসারণ এজেণ্ট এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তত্বা- 
বধানে ক্লাবসমূহ গঠিত এবং পরিচালিত হয়। তরুণ- 
সম্প্রদায় নিজেরাই সঙ্ঘের কর্মকর্তা নির্ব্বাচন, সমাজ-সংস্কার 
প্রচেষ্টার জন্ত বিভিন্ন কমিটি গঠন এবং বাধিক কর্ম্মপন্ধতি প্রণয়ন 
ইত্যাদি করে। সাধারণতঃ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে একজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি সঙ্ঘ-নায়কের পদে ব্বৃত হন। ক্লাব সংক্রান্ত 
যাবতীয় কার্ধোর দ্ায়িত্ব-ভার তাহার উপরই স্ুস্ত হয়। 

প্রধানতঃ সাধারণ ক্ৃষি-সন্প্রসারণ প্রোগ্রামের ভিতর দিয়া 
পল্লীর জনমওলীর সঙ্গে ৪__এইচ ক্লাবের কন্মাদের গভীর যোগ 
স্থাপিত হয়। ৪-_এইচ ক্লাবের সভ্য হইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক 
বালক-বালিকাকে একটি মাত্র শর্তে আবদ্ধ হইতে হয়। পারি- 
__ বারিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি, গৃহস্থালির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা 
এবং কৃষিকার্ষোর উন্নতির জন্ত এক বৎসর কাল কিছু ন! কিছু 
_ কান্ধ করিতে তাহার! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এই সংবৎসরব্যাপী 
কার্য্যকালের মধ্যে তাহাদিগকে আয়-ব্যয় মঞ্জুরি ইত্যাদির 
পুক্ান্থপুঙ্খ হিসাব রাখিতে হয়। 

বালিকাদের কাজ হইল প্রধানতঃ পরিবারের প্রয়োজন 
মিটাইবার উপযোগী তরিতরকাক্ত্ির বাগান করা এবং যদি কিছু 
উদ্ধত থাকে তবে সেগুলিকে টিনজাত করিবার ব্যবস্থা করা। 
= বালকদের কার্ধ্য, একাধিক একর তুলা বা অন্কান্ত শন্ত উৎপাদন 


৫ 





৪-এইচ ক্লাবের সভ্যোর1 বিশেষজ্ঞদের নিকট বনসম্পদ সংরক্ষণ 
বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করিতেছে 


হইতে সুরু করিয়া শুকরাদি জীবজন্ধ ক্রয় এবং প্রতিপালন 
ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ | 

প্রত্যেক ছুই সপ্তাহ পর পর নিয়মিত ভাবে ৪-_এইচ ক্লাবের 
যে সমস্ত সভার অধিবেশন হয়, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভ্যগণ 
আইনসম্মত ভাবে সভার কার্য পরিচালনা করিয়া! থাকে। 
সভায় উপস্থাপিত কার্ধ্য-বিবররী হইতে তাহাদের বিভিন্ন কর্শ্ম- 
প্রচেষ্টার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ম্মীদ্বিগকে কার্ধা- 
ক্ষেত্রে ষে-সকল অসুবিধায় পড়িতে হয় সভায় তৎসন্ন্ধেও 
আলোচনা হয় । অবশেষে ক্ষেত্র এবং উদ্ভানজাত শম্তা, তরি- 
তরকারি ইত্যাদি প্রদশিত হইলে পর সভাবুন্দ নৃত্য গীত ও 
আমোদ উৎসবে মাতিয়া উঠে। সঙ্ঘ-নেতার অধিনায়কত্ে 
পরিচালিত এই সমস্ত অনুষ্ঠানে সভ্যদ্বের সঙ্গে আলাপ আলো! 
চন! করিবার জন্ত কাউন্টি এক্সটেনশ্যন এজেণ্ট উপপ্থিত থাকেন । 

বালক এবং বালিকা ক্কাউট-_১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে 

প্রতিষঠিত “গার্ল ক্কাউটে'র সভ্য-সংখ্যা প্রায় দশ জাক্ষেরও 
অধিক । এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে আত্তর্জাতিক মৈত্রী, সঙ্ব-জীবন, 
স্বাস্থ্য, চারু ও কারুশিল্প, সাহিত্য ও নাট্যকলা, নৃত্য-গীত প্রকৃতি 
পরিচয়, ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদি বিভিন্ন এবং বিচিত্র বিষয়ের 
চৰ্চ্চা হইয়া থাকে । যে-সমস্ত বালিকার মধ্যে ধর্মান্ষ্ঠানের প্রতি 
শ্রদ্ধার অভাব পরিলক্ষিত হয় তাহার! স্কাউটের সভ্য নির্বাচিত 
হুইতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সভ্যদ্ধের ধর্শ্ম- 
জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে সচেতন । 

“দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ” এই 
আদর্শ ই আমেরিকার তরুণ-সন্প্রপ্ধায়কে সঙ্ঘ গঠনে উৎসাহিত 
করে। কাজের জঙ্গে-সঙ্গে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ উপ- 
ভোগের ব্যবস্থাও এই সমস্ত ক্লাবে আছে। বস্তুত: আমেরিকার 
সঙ্ঘসমূহে কান্ধ এবং খেল! এই দুইটি অবিচ্ছেন্ত ভাবে বিজ্ধ- 
ডিত। তাই দেখা যায়, সভার কাজ শেষ হইবার পরই সভ্য 


১৩৫২ 








৪-এইচ ক্লাবের লভ্যগণ কর্তৃক গো-মহিযাদির পরিচর্ধা! 


গণ খেলাধুলায় মাতিয় উঠে, কিন্বা সকলে মিলিয়] দল বাধিয়া 
চড় ইভাতি করিতে যায় । কখনও বা তাহারা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
স্থান-সমুহ পরিভ্রমণ করিতে বাহির হয়, সময় সময় সখের 
নাট্্যাভিনয়ও করিয়া থাকে। 

প্রতি বংসর গ্রীম্মাবকাশে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ তরুণ- 
তরুণী, যুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করে, 
তন্মধ্যে অধিকাংশই লঙ্ঘসমূহের সভ্য । উন্নত পর্বত, হুদ, 
এবং সমুদ্রতীর অথবা মরুভূমিতে দীর্ঘ অবকাশ যাপন করায় 
প্রকৃতির সঙ্গে হয় তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় । প্ররুতির রম্য 
নিকেতনে, নাটাভিনয় এবং সঙ্গীতমুখরিত তাহাদের 
সাময়িক আবাসঞ্চলিতে আনন্দের ফোয়ারা যেন সহঅধারায় 
উৎসারিত হইতে থাকে | গার্ল স্কাউটের অর্তভুক্ত বালিকারা 
মুক্ত জীবনানন্দ উপভোগ করিবার জন্থ অশ্বারোহুণে, ছিচক্রযানে 
অথবা পদ্রত্রজে প্রকৃতির রমবীয় অঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হুয়। 
দীর্ঘ পথ পর্যটনের পর মাঝে মাঝে তাহারা তারাভরা 
আকাশের নীচে উন্মুক্ত প্রান্তরে গভীর সুপ্তিতে মগ্ন হুয়। 

প্রত্যেক ষ্টেটের গ্রামাঞ্চলের তরুণ-সন্প্র্ধায়ের প্রতিনিধির! 
যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের গবেষণাকাধা এবং ইহার 
কর্ম-প্রচেষ্টার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে পারে সেই 
উদ্দেশ্যে রাজধানী ওয়াশিংটনে জাতীয় ৪-এইচ ক্লাবের এক 
বিরাট্‌ সম্মেলন হুয়। ইহাতে যোগদান করিয়া দেশের এই 
সমস্ত ভাবী জননায়কের! এক দ্বিকে যেমন তাহাদের জাতীয় 
গবন্মে ন্ট সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অঞ্জন করে, অন্ত দিকে 
তেমনি কৃষি সম্প্রসারণ কার্ধ্যকে কি ভাবে ব্যাপকতর করা 
যায়, সম্মেলনে সমবেত সমগ্র দেশের বাঁলক-বালিকাদের সঙ্গে 
সে সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে পারে । 

গার্ল স্কাউটরা ফরেস্ট-রেঞ্জারের সাহায্যকারিনীরূপে জাতীয় 
অরণ্য-সম্পদ-সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় সহায়তা করিতেছে । তাহাদের 
উত্তোগে জায়গায় জায়গায় শিশুমক্ষল-কেন্্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 


তাহারা হাসপাতালে রুগ্ন শিশু- 
দের সেবাশুজষার ভারও গ্রহণ 
করিয়াছে। 

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহাযা-_অব্য- 
বন্ধত কাগজ, সৈন্ধদের জন্ক পুণ্তক- 
পত্রিকা, লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড রবার, 
নানা প্রকার ধাতুখণ ইত্যাদি 
সংগ্রহ করিয়া দিয়া বয়ক্কাউটরা 
যুগ্ধ-প্রচেষ্টায় প্রভূত সহায়তা 
করিয়াছে । ১৯৪৪ প্রগ্রান্দে মাত্র 
ছুই মাসের মধ্যে স্কাউটর! পুন- 
ব্যবহারের জন্য এক লক্ষ টন বাজে 
কাগন্ধ যোগাড় করিয়াছিল। 

৪-এইচ ক্লাবের সভ্যদের 
কোনো কোনে! কাজে তাহাদের 
সহজাত সৌন্দর্যাবোধেরও পরিচয় 
পাওয়া যায়। তাহাদের অধ্যুষিত 
অঞ্চলের শোভাব্ৃদ্ধিকলে তাহারা স্কুল-প্রাঙ্গণে, টাউনহলে 
এবং পথিপার্থে ফুলগাছের চারা রোপণ এবং জতাকুপ্ধ 
রচনা করে। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং কুষিকার্য্যের 
সৌকর্ধ্যার্থে উত্তমরূপে গো-পালনাদির জন্য সমগ্র দেশব্যাপী 
যে বিপুল প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতেও তাহারা যোগদান 
করিয়া থাকে । 

কৃষিকর্ট্দে সহায়তা_যুদ্ধের সময় কৃষিকর্তে সহায়ত! 
করিয়া আমেরিকার তরুণ-সঙ্ঘসমূহ দেশের কত যে উপকার 
করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ কর! যায় না। দেশের অগণিত 
কুষিজীবী সৈষ্তবাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য হওয়ায় 
কৃষিকার্ষোর জন্ অতিরিক্ত সাহায্য অত্যাবশ্যক হইয়া! পড়ে। 
বিশেষতঃ ফসল পাকিলে পর এই প্রয়োজনীয়ত! অধিকতর 
উপলব্ধ হয়। তখন গ্রীম্মাবকাশে তরুণ সম্প্রদায় দলে দলে 
পল্লীগ্রামে চলিয়! যায় এবং শস্তক্ষেত্জে গিয়া ফসল-কাটায় রত 
হয়। ইহাতে এক দিকে তাহারা লাভ করে নিঃস্বার্থ ভাবে 


কাজ করিবার আনন্দ, তার উপর পলীজীবন সম্বন্ধে যে বাস্তব 


ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় লেটুকু ত তাদের উপরি-পাওনা। 
গার্ল স্কাউটরাও তরিতরকারি ইত্যাদি উৎপাদন করিয়া 
ক্রযিকার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছে । কোন এক 
ক্যাম্পের গার্ল স্কাউটরা নিকটবর্তী এক কৃষিজীবীকে এই মর্ে 
পত্র লেখে যে, যদি সে ক্যাম্পের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত 


তরিতরকারি উৎপন্ন করিতে পারে তাহা! হইলে তাহারা শুধু 


সেগুলি ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, 
তাহার কার্ধ্যে সহায়তা করিবার জন্থ প্রত্যহ “সিনিয়র সার্ভিস 
স্কাউট ইউনিট? হইতে কুড়িজন করিয়া সাহায্যকারীও পাঠাইবে । 
ক্কষক ইহাতে রাজী হইল এবং প্রচণ্ড উৎসাহে কর্ণ প্রব্বত্ত 
হুইয়া অন্তান্ত বারের দ্বিগুণ 'তরিতরকারি উৎপাদন করিতে 
সমর্থ হইল। 

ক্কষি এবং খাদ্য-সমন্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাক লাগাইয়া 


চা 















লাস পিপাসা 


এইচ ক্লাবের সত্যুগণ । সমগ্র দেশে দক্ষামিক রি 
, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে “১৯৪৪ খুঁষ্টাব্দে এক জন 
ককে বাওয়াইব" মনে মনে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া 
ধিকতর খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টাকে সাফল্যমঙ্িত করিতে 
ব্রতী হয়। ৪-এইচ ক্লাবের এই সমস্ত বালক-বালিকারা 
সাকুল্যে ড,০০০,০০০ বুশেল (এক বুশেল" প্রায় সাড়ে নয় 
সের) তরিতরকারি উৎপাদ্ধন, ৯,০০০,০০০টি মুরগী, এবং 
৬০০১০০০টি গবাদি পশ্ডপালন এবং ১৬,০০০, ০০০টি আধার ভর্তি * 
খাদ্যাজব্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল 

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম বতৃতে, শস্ত কর্তন কালে যুক্তরাষ্ট্রের 












 জ্রীযোগানন্দ 


ভারতবর্ষে হিন্দুগণের নিকট বেদোক্ত গায়ত্রী মন্ত্র যেরূপ পবিত্র, 

: তিব্বত নেপাল চীন ত্ৰহ্ম প্ৰভৃতি দেশে বোদ্ধগণের নিকট ‘ওঁ 
“মদিপদ্দে ভু” মন্ত্রটও সেইরূপ পবিআঅ | তিব্বতের যেখানেই 
যাওয়া যায় সেইখানেই এই মন্ত্র-অঙ্কিত চক্রধ্বজাদি দেখা যায় । 
ব্বতীয়দের বিশ্বাস যে এই মন্ত্রজপে দেবতার প্রসন্নতালাত ও 
পন হুয়। তিব্বতের নগরে গ্রামে পথে-ঘাঁটে 
-দেখানে এই মন্ত্রলিখিত অসংখ্য প্রার্থনাচক্র দৃষ্ট হয়। 
রা! তাহা ঘুরাইয়! মন্ত্রপের ফললাভ করেন । মন্ত্র্পের 
ভিনব পন্থা তিব্বতীরাই আবিষ্কার করিয়াছেন । এই চক্র- 
[রানো লইয়া অনেক সময়ে ছুই প্রতিযোগী ভক্তদলের মধ্যে 
 দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়া যায়। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ামস 
তাহার, 11/77/7157 এরন্থে এই বিষয়ে এক মজার গল্প লিপি- 
* বন্ধ করিয়াছেন। “জনকতক ফরাসী খৃষ্টান মিশনরি একদিন 
রে বৌদ্ধমঠের নিকটস্থ একটি মন্ত্রচক্তের নিকট দিয়া চলিয়া 
' যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন ছুইজন লামার মধ্যে মহা 
j  গগুগো লা উপস্থিত। ব্যাপার এই যে, তাহাদের একজন চাকা 
 স্বরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছেন হঠাৎ মুখ 
; যান দেখেন আর একজন লামা সে চাক] থামাইয! 
নিজেরটিতে পুণ্যের আক পাড়িবার অভিপ্রায় চাকা ঘুরাইয়া 
দিতেছে। ইহা দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ পিছু ফিরিয়া তাঁর চাকা 
বন্ধ করিয়া পুনর্বার আপনি ফিরাইয়া দেয়। এ বলে আমি 
ঘুরাইব, আমার চাকায় তুমি কেন হাত দাও? ও বলে আমি 

মি কেন হাত দাও ? ক্ৰমে উভয়তঃ গালাগালি, 

হইতে মারামারি । অবশেষে একজন বৃদ্ধ 
1 আসিয়া উভয় পুণ্যকামীর কল্যাণার্থ স্বহস্তে 
উহাদের কলহ মিটাইয়! দেন।” 
মাস সেন লিখিয়াছেন,_-“বৌন্বধর্ট্ের জ্যোতি 
হাহ পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির 
এক সময় “ওঁ মণিপন্ধে হু” এই 
ত হইয়া উঠি উঠিয়াছিল 17 
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ৰাস যোহ দর্শনে প্রজগাগণকে জিজাসা করিলেন, “অধ কি. 








“প্রশান্ত মহাসাগরোপকুলে ক্যাম্প হি নর এক 
সঙ্গে কাজ করিয়াছিল । এই সমস্ত ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া 


ছিল বয় এবং গার্ল স্কাউট” ও “ওয়াই এম সি-এ' এবং ‘ওয়াই 
সারাদিন তরুণ-তরুণীরা ক্ষেতে 


ডবল্য সি’-এর উদ্যোগে । 


অথবা ফল-বাগানে কান্দ করিত। কর্ম্মকলান্ত দিনের শেষে 


অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবার অন্ত সকলে একত্র সমবেত 


হইত, নাচগান, হাসিহল্লা এবং বাজি পোড়ানোর ধুম পড়িয়া 
যাইত, সমুক্রতীর-মুখরিত হইয়া উঠিত তরুণ কণ্ঠের আনন্দ- 
কলরব আর সঙ্গীতধ্বনিতে । 


পু 


ও নিজে হু 


ব্রহ্মচারী 


নেপাল ও ভুটানের কৌদ্ধগণ আমাদের দেশের অগর- 
কীর্তনের মত বাদ্যভাগসহকারে পথ দিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে করিতে যায় তাহা এই ‘ওঁ মণিপন্সে হু’ মন্ত্রেরই একটি 
ভিন্ন রূপ বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রট এই 
ওমে গুরু পেমে হু 
পেমে গুরু ওমে হু । 


কৌন্ধদের এতাদৃশ সুপবিত্র মন্ত্রের নিগৃঢ় অর্থ যে কি, তাহ! 
অস্মদ্ধেশের পণ্ডিতগণ ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । নান! 
জনে নানা মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, 
পর্মপাপি অবলোকিতেরশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া “ওঁ 
এই প্রার্থনা-মন্ত্র রচিত হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার 
“বৌদ্ববন্্ণ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_“পদ্মে মণি এই ছুই শব্দের যে 
কি নিগুঢ় অর্থ তাহা ষ্টাহারাই জানেন | এই মন্ত্রের প্রকৃত অথ 
ধর্মপাল মহাশয় ভাল করিয়া বুঝাই! বলিতে পারিবেন 1৮ 
সত্যেন্দ্রনাথ নিক্ষে এই মন্ত্রের অর্থ অনুমান করিয়াছেন. 
“হ্বৎপদ্মে বর্ট্ের মণি ।** 

ডাক্তার রামদাদ সেন লিখিয়াছেন ;_-“পঘমধ্যে গদি 
আধারে বুদ্ধদ্ত দৃষ্ট হওয়াতেই বোধ হয় “ও মণি পণ্মে হা”-- 
এই বৌদ্ধমন্ত্রের সুচি হুইয়াছে।”৭* এই অম্পর্কে তাহার. 
“বদ্ধদেবের দন্ত” প্রবন্ধে এই বিবরণটি লিপিবদ্ধ দুষ্ট হয়। 


“্ৰাতবংশের দ্বিতীয় অধ্যায় সাতান্ন শ্রোকে লিখিত আছে; 


ক্ষেম নামক বৃদ্ধশিষ্য, শাক্যসিংহের দত্ত তাহার নিব্বাণের 


পর (৫৪৩ খ্রীঃ পুঃ) কুশীনগর হইতে আনয়ন করিয়া কলিঙ্গ র্‌ 


প্রদেশের দস্তপুর নগরাধিপ ত্রন্মদণ্তকে প্রধান করিয়াছিলেন | 
তরন্মদত্ত ও তাহার পুত্র ও পৌত্র করী এবং সুনন্দের রাজ্যশাসন 
হইতে দত্তপুরে অপর রাজজগণের শাসন পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ শত... 
বংসর এই দপ্ত সাঘরে রক্ষিত হইয়াছিল । দত্তপুরাধিপ গুহসিংহ 

বৃন্ধদস্তের বিবরণ কিছু জ্ঞাত ছিলেন ন1। একৰ! তিনি নগরমধ্যে 












সিক ক রহ, ২য় ভাগ ‘বোদ্ধমত ও তংসমালোচন' টি 


* সত্যন্নাথ ঠাকুর প্রণীত বৌদ্ধধর্ম, ২২৬ পৃঃ। 
পৃ ওঁতিহাসিক রহস্য, ২য় ভাগ, “ধুদ্ধদেবের দন্ত! প্রবন্ধ । 








মশিপদ্ধে হা. 








. হওয়াতেই বোধ হয় ‘ওঁ 






বৌদ্ধ শয়োহিজ দ্বার! তিনি বুদধ-চরি 
“হওয়ায় তাহার বৌদ্ধবর্থে বিশ্বাস জন্মিল এবং তিমি বয়ান 
হইতে বৌদ্বধর্থের বিপক্ষবাদিগণকে বহিষ্কৃত করিয়! দ্রিলেন। 
হিন্বুৰম্মাবলন্বিগণ এইরূপে দস্তপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পাটলি- 
পুজাধিপ পাণুরাজের আশ্রম্প গ্রহণ করিল। পাওু হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী, তিনি স্বধপ্মীবলদ্বিগণের অপমানের কথা শ্রবণ 
করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তাহার অধীন 
‘নৃপতি চৈতন্থকে গুহসিংহের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাকে 
পাটলিপুজে বন্দী করিয়া আনিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করি- 
লেন। ' চৈতন্ভ অসংখ্য সৈন্ত সমভিব্যাহারে দস্তপুরে প্রবেশ 
করিলে, গুহপিংহ তাহাকে বন্ধুর সভায় আলিঙ্গন করিয়া! 
 রাজবাচীতে লইয়া গেলেন। তথায় উভয়ের কথোপকথনান্তর 
বিলক্ষণ সম্প্রীতি জম্মিল। খুহসিংহ চৈতত্তকে বুদ্ধদস্ত দেখাইলে 
তিনি তাহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ 
করতঃ দত্তের অসীম মহিম! কীর্তন করিলেন। তাহার 
সৈন্ভ ও সেনাপতিগণ বিপক্ষভাঁব বিস্মৃত হইয়া সকলেই 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। গুহসিংহ চৈতন্তের সমভিব্যাহারে 
. বৈরভাব পরিত্যাগ করতঃ মাণিকাময় পাত্রে বুদ্ধদত্ত লইয়া 
_জগুতবীপাধিপতি পাঙুনৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার অন্ত পাটলি- 
.. পুত্ৰে উপস্থিত হইলেন। পা, চৈতন্ত ও তাহার সৈন্তগণের 
বৌদ্ধধর্ম এুহণের কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্শা হইয়া উঠিলেন, 
... এবং যে জন্তপ্রভাবে তাহারা স্বধর্থথ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দস্ত- 


দি খণ্ড প্রস্থলিত হুতাঁশন মধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন । 


কিন্তু বর্শের অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে দত্ত ভন্ম না হইয়া 
. পথচক্রের ভ্ায় বৃহৎ পদ্মমধ্যে মণিমাণিক্য আধারে কুন্দপুম্পের 
শোভা ধারণ করিয়া রহিল 1” 
উপরোক্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়! ডাক্তার রামদাস 
সেন অন্যান করিয়াছেন যে, পদ্মমধ্যে মণির আধারে দত্ত দৃষ্ট 
& মণিপন্ধে হু’ বৌদ্ধ-মন্ত্রের সৃষ্টি 
হইয়াছে । 
কেহ বলেন, তিব্বতের রাজা ভ্রোনংসন-গল্পো নিজে 
একজন ধর্থোপদেষ্টা ছিলেন। ইনিই সর্বপ্রথষে “ও মণিপদ্দে 
ছু". এই মন্ত্র প্রচলিত করেন ও জপবিধি শিক্ষা দেন।* এই 
, প্লাজারই অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজ ধি-স্রোন্‌ ভারত হইতে 
.. শাস্তরক্ষিতকে তিব্বতে আনয়ন করেন । 
২... মণিপন্ে হু’ মন্ত্রের ‘ও’ অংশটি বেদ হইতে গৃহীত। 
উা ব্রহ্মের বাচক প্রণব । শেষের “হ"” অংশটি তান্ত্রিক বীজ। 
গুহসমাজ বাঁ তথাগত-গুহক নামে তন্্রটি সর্ধবপ্রাচীন বৌদ্ধতনত্ 
বলিয়া স্ুবীসমাজে পরিচিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, 
ইহা তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ যোগাচার মত প্রবর্তক অসঙ্গ 
কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল। এই প্রাচীন বৌঁদ্ধতন্ত্রে ও’ হা? 
প্রভৃতি বীঞ্ধ-মন্ত্রের বহুল ব্যবহার দেখ! যাঁয়।. যথা 
“হকার চ গকারং চ পকারং চ বিকল্পয়েং। . 
পঞ্চরশ্মি লমাকীণং বন্রপদ্ধং চ ভাবয়েখ ॥৮ 


শী পপ 


* বিশ্বকোষ, ‘তিব্বত’ শৰক । 








y পগঁকারং বৃদ্ধকায়া্াং আকার বাক্পথম্তথা 

“হ'কারং চিত্তজ্জানোঁঘং ইদং বোধিনযোতমম্‌ 
“হকার কীলকং ধ্যাত্বা পঞ্চশুল প্রযাণতঃ। ০ 
বন্রকীলৎ কৃতং তেন হৃদয়ে তদ্বিভাবয়েৎ 1... 
॥সর্বখর্গোভমে! নাম সমাধি ॥ র্‌ 
“গুঁকারগুটিকাং ব্যাত্বা চণকাস্থিপ্রমাণতঃ 1” 
“হ'কারগুটিকাৎ ধ্যাত্বা চগকাস্থিপ্রমাণতঃ 1” 
তত্রেমানি হৃদয় মন্্রাক্ষরপদানি । 
হু হঃ আঃ এঁঃ 
হু কারে বজসত্বাত্বা হঃকারে কায়বজিণঃ 1. 
আঃকারে বর্দধরো রাজ! ইদং গুহপদং দৃঢ়ম্‌ ॥ 
এঁঃকারং স্তোভনং প্রোক্তং ভ্রমং কম্পনৎ স্মৃতম্‌। 


এষো হি সর্ধস্তোভানাৎ রহস্তোহ্য়ং প্রগীয়তে |*. টা 


এতদৃষ্টে সিদ্ধান্ত এই হয় যে “ও মণিপদ্ে হা" মন্ত্ৰটি বৌদ্ধ: 
তান্ত্রিক যোগিগণের সমাধিসাধনার একটি মন্ত্রবিশেষ । 
পদ্ম’ দেহুমধ্যস্থ মণিপুর ( নাভি ) পদ্ম বা চক্র হিম্ফৃতন্থে ও 


“মণি- 


সহজিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেহতত্ব সাধনার ষট্‌চক্রকে ষট্‌মণি নামেও 


অভিহিত করা হয়। 


দ্বার! মূলাধার পদ্ম হইতে কুলকুগুলিনীর জাগরণ সাধন করিবে । 
(এইজন শান্্রস্তরে কুগুলিনীকে “ছুংকারবীক্ষোন্ডবাম্‌* বলা 
হইয়াছে। ) যথা 
“মনো নিবেষ্ঠ মুলে চ হু কারেণৈব কুগজীমূ। 
_ উত্াপ্য হুৎসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাস্ত তাষ্‌। 
স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্ব ততে নিয়োজয়েৎ ।* 
(মহানির্ববাণভত্তর, পঞ্চমোল্লাস ) 
‘ভুয়স্তস্তোপরি ধ্যায়েং ঠঙ্কারচ্ছেতপস্কজয্‌ । 
পুনস্তষ্ভোপরি ধ্যায়েদ্‌ ছ'কারং নীলসন্নিভম্‌ ৷’ 
(নীলতন্তৰ, ৪র্থ পটল) 
এখানে নীলপদ্মে হু' বীন্দের কথা বলা হইয়াছে। হিদ্দু- 
তন্রমতে মণিপুর-চক্রেই নীলপঘ্র বিরাজিত। যথা “দশপত্তরং 


‘মণিপদ্ন’ শব্দে দেহমধ্যস্থ পদ্ম বা চক্রকে A 
নির্দেশ করিতেছে। হিন্নুতগ্বেও লিখিত আছে যে হু'কার বীজ * 








নীলবনং সন্ধলং ব্যোমরূপকম্‌? ।$ এই মণিপুর চক্র মণিগ্রস্থি 


নামেও অভিহিত ৷ কুলকুগুলিনী শক্তি এই মণিগ্রস্থি ভেদ করেন 
বলিয়া 'মণিগ্র্থিভেদিনী' নামে পরিচিতা। যথা 
(“বিজয়া কুলবীন্বস্থ! তবর্গং তিমিরাপহ!। 
চন্দ্রাত্মিকা মণিএসি ভেদদিনী পাতু সর্বদা । 
ভগমালা তৃপ্তস্থত! পাতু মাং নাভিবাসিনী |” 
(রুন্্রজামল, উত্তরখও, কুগুলিনী কবচম্‌ ) 





* আীগুহাসমাজতন্ত্রমূ, 1711607--13. Bhattacharyya, 


- Gaekwad’s Oriental Series, vol. LIL 


ক বর্তমানে তিব্বতের সাধারণ বৌদ্ধগণ দেহমধ্যস্থ চক্রের 
কথা তুলিয়া গিয়া বাহিরে চক্র নিশ্মাণ করতঃ উহাতে ‘ 


মণিপত্রে হু’ লিবিয়া ঘুরাইতেছেঁ ও পুণ্যার্জন করিতেছে? 
$ প্রাগতোষণী তন্ত্র, বন্থুমতী সংস্করণ, ৪৪২ পৃ. 1 
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লওনেং সরকারী গার্ডের ঈষ্টারের আগেকার বৃহস্পতিবারে ওয়েষ্টমিনষ্টার এাবেতে সম্রাট কর্তৃক বিতরিত 
মুদ্রা সমূহ ( মণ্ডি মানি ) বহিয়' লইয়া যাইতেছে 





লগুনের একজন সহকারী গার্ড বালকদ্ধের হাতে এক একটি দীর্ঘ বেত প্রদান করিতেছে আগেকার দিনের 
প্রথা অনুযায়ী বালকেরা এগুলি দ্বার! নগরীর বিভিন্ন সীমা-রেখায় ভূমির উপর আখাত করিয়া থাকে 















রঃ শতক তৎপন্রং মণিপুরং তথোচ্যতে ।” 
 হিন্দুতগ্রমতে যৃলাধার কিংবা নাভিপদ্র-মণিপুর হইতে 
 কুগুলিনীর জাগরণ’ সাধন করা হয়।* তবে যোগীরা বলেন 
যে ষট্চক্রের যে কোন চক্র বা পদ্ম হইতেই “কুগুলিনীর জাগরণ? 
" সাধন করা যায়। 
২. এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় “ও মণিপদ্নে হু’ মন্ত্রের মণিপদ্ধ * 
এবং হিম্ুততের মণিপুর বা মণিগ্রন্থি এক ও অভিন্ন। বৌদ্ধ- 
তাম্তিকগণ হু' মন্ত্রে এই মণিপদ্র বা মণিএস্থি হইতে “কুওলিনীর 
্াগরণ' সাধন করিতেন । বোদ্ধতান্ত্রিক যোগিগণের মধ্যে 
_ যে কুগুলিনী সাধনা প্রচলিত ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
খায় । বৌদ্ধতান্ত্িক কৃষণাচার্ধ্যের পদে ষটচক্রসাধন সম্পকাঁয় 
: ভ্ৰহ্মনাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায় ।ণ এতদ্্যতীত গোরক্ষনাথ, 
' মচ্ছেন্রনাথ প্রভৃতি ষট্চক্র সাধনসম্পন্ন যোগিগণ নেপাল, 
তিব্বতের বৌদ্বতান্ত্রিগণের নিকট সিদ্ধগুরু বলিয়া পরিচিত। 
তিব্বতে তাহারা ৮৪ সিদ্ধ মহাজনের অন্তর্গত । বৌদ্ধ গুহ 












_ সমাজতন্ত্েও কুগুলিনী শক্তি সম্পৰ্কায় রাহস্যিক আলোচনা 
_ আছে। উক্ত তত্ত্রে এই শক্তি অগ্নি নামে অভিহিত । 





For instance, Oh Kulaputras, it is. well- 
known that smoke originates from the combi- 
nation: of. three factors: namly, the churning 
‘0d (Kanda), ‘the churning pot (Mathaniya), and 
‘the. efforts: made by the bands of a pérson 
: (08098. hasta-vyayama). From that smoke fire 
i generated, That fire does not reside either 
‘in the churning rod or in the churning pot 
J i the. effort made by the hands of a 
‘person, ‘Thus, O. Kulaputras the conduct of 
the Tathagatas should be understood, i, 6, COns- 
coming And going. 

 গুহসমাজতন্ত্রের এই অগ্নি সম্বন্ধে ্রীয়ক্ত বিনয়তোষ 
্তব্য করিয়াছেন 

7 the above example is ths Kunda- 

















j য় বলিয়া এই পদ্ম পদ বা মণিপুর নী? 

















দেৰ ব্বরচিত পাতল যোগশাস্তব্বত্তিতে বলিয়াছেন 
মাম নাভিমূলাং প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরসি অভি- 
ধনপাদঃ, ৫০ স্থত্)। এই “উদ্ঘাত'কে স্বামী বিবেকা 
বাজযোগ গ্রন্থে “কুগুলিনীর জাগরণ’ বলিয়াছেন । । 
পান ও ফোহা-_হুরপ্রসাহ্গ শাত্রী সংগৃহীত। 
হিরিরে ডোদ্বি (কুগুলিনী ) তৌহারি বু 
 বান্মনাড়িয়া” 





the churning rod or the churning pot.'s 

প্রবাদ, তিব্বতের রাজ! স্রোন্‌ংসন্-গল্পো! “ওঁ মণিপছে হা? 
এই ষড়ক্ষর মন্ত্র স্থলিত খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন এবং উহার 
জপবিধি জনসমাজে প্রচলিত করেন । রাজা থি-ক্রোণ নিজে 
একজন যোগী ছিলেন। ভারতের পদ্মসম্তব নামে একক্সন 
যোগী রাজাকে যোগ-শিক্ষা দেন। রাজ! ও ছাব্বিশব্তন শ্রমণ 
যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন হন । 
তৎপরে ধর্ঘকীত্তি, বিমলমিত্র, বুদধপ্তহ, শান্তিগর্ভ প্রভৃতি ভারতীয় 
পতিতেরা তিব্বতে যান। ধর্দরকীত্তি বজধাতুযোগ নামক 
তান্ত্রিক আচার এবং বিমলমিত্র তন্ত্রের গুপ্তরহস্য শিক্ষা দেন । 


নেপালে যে বৌদ্ধতান্ত্রিক মত প্রচলিত রহিয়াছে, কেহ 


কেহ বলেন যোগাচার মতের প্রবর্তক অসঙ্গই ইহার প্রতিষ্ঠাতা । 


তিনি যোগসংক্তান্ত বহু গ্রন্থ লিখিয়া বৌদ্ধতান্ত্রিক মতের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। 

ভারতীয় বৌদ্ধা'চার্ধাগণ কর্তৃকই নেপাল এবং তিক্ত, রি 
তান্ত্রিক মতের প্রচলন হুইয়াছিল। নাগার্জুনের মতে গো নামক 
তান্ত্রিক পণ্ডিত কর্তৃক তিব্বতে সমাজগ্রহামত প্রচারিত হয়। 
এবং সর্প নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত পিতৃতন্ত্রান্থুসারে সমান গ্রহ্মত, 
মাতৃতন্তানুসারে মহামায়া অনুষ্ঠান, বজহর্য এবং সম্বর-অনুষ্ঠ 





; fini power, which is independent 91. the Fon 
or the Sakti, just asthe fire is independent ot 





বিধি প্রচলিত করেন। যে শ্রোন্তদন্-গম্পো নামক তিব্বতরাজ Ll 


সর্বপ্রথমে “ওঁ মণিপদ্ধে হু” এই মন্ত্র প্রচলিত ও জপবিধি শিক্ষা 
দ্বেন, তিনিই ভারতবর্ষের কুশর ও শঙ্কর ত্রান্মণ-নামক আচার্শ্য- 


দ্বয়কে ও কাশ্মীর হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্চুকে আনয়ন করেন। 


ইহার পাচ পুরুষ পরে রাজা ধি-স্রোন্‌ প্রথমে শাস্তরক্ষিতকে 
আনয়ন করেন। তংপরে তন্তরমত শিক্ষাদানার্থ শাস্তরক্ষিতের 


ক 








অনুরোধে পদ্দসম্ভবকে আনানো হয় । শান্ডরক্ষিত ছু (বিনয়)... 


শাস্ত্র হইতে মাধ্যমিক শান্তর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতেন। 
জ্ঞানী ছাঅদিগকে তত্ত্রশান্ত্র শিক্ষা দিতেন | 

আচার্য্য দীপস্কর প্রীজ্ঞান ( অতীশ ) ১০৪২ খীষ্টাব্দে ভি 
রাজের আমন্ত্রণে বৌদ্ধবর্শ প্রচারার্থ ভারত হইতে তিব্বতে 
গমন করেন। 
শিক্ষা দেন। 
গিয়া তন্ত্রমত প্রচার করিয়াছিলেন ৷ 

কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত মত প্রকাশ করেন যে, বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক মত ভগবান বুদ্ধদেবের অনুমত নহে । 


বুদ্ধোপদিষ্ট অনাপানসতি প্রক্রিয়া তত্তোক্ত প্রাণায়াম পদ্ধতি 
ব্যতীত অন্ত আর কিছু নহে । ভন্ত্রাখ্য কুম্ভক তশ্ত্োক্ত প্রাণায়াম 


০০ বা 


তিনি তদানীত্তন তিববতরাজকে তন্তশ্থজ সকল 
এইরূপে ভারত হইতে বহু পণ্ডিত তিব্বতে 


কিন্ত বৌদ্ধশানত 
যাহার! বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে 


পদ্ধতিরই একটি অঙ্গ । এই ভস্তাখ্য কুস্তক সহায়ে কুগুলিনীর তু 


জাগরণ হয়, এ বিষয় তন্ত্ে উল্লিখিত রহিয়াছে । মহাসত্যক 


তরে বুদ্ধদেব জিনাপানসতি’ ও ‘অপ্রাণক’ ধ্যানের যে বর্ণনা. 


দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে যে উহ? ষথা- 









বলি Introduction, XXIV যা 


them to his favourite disciples.” 











“But. one thing i is cerain ) that Buddha ও some 
of the Tantric practices and gave lessons on 


(0. HE. IL, vol. 
TI, 209 ) 
আর এইজন্ডই তারাতন্ত্রে বৃদ্ধ এবং বশিষ্ঠ উভয়কেই তান্ত্রিক 
মুনি বলিয়া! অভিহিত করা হইয়াছে। যোগতন্্রমার্গেই নির্ববাণ 
বা শুক্কতত্ব লাভ হয়, এই কারণে আগমতত্ব বিলাসে 
 নির্বাণকে যোগক্রিয়াবিশেষ বলা হইয়াছে । অন্ত নির্বাণ 
“অপ্রাণক' ব্যান, বা কুস্তক নামেও অভিহিত । যথা 


. এনির্বাণৎ কুস্তকং বিছুঃ” বৌদ্ধশান্ত্রে যে 'শুন্ততা সমাপতি’ 
 শু্ভতা সমাধি" প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা এই যোগ- 
. তস্থোক্ত ধ্যানসমাধিমার্গেই উপলব্ধি করা যায় । 
... যুক্তির সাহায্যে এ তত্বলাভ হয় না। হিক্ষৃতস্ত্রেও নির্ববণকে 
:.. যোগক্রিয়াই বলা হইয়াছে । 


দ্বার্শনিকের 


যথা 
“অথ বক্ষ্যামি নি্বাণৎ শৃণু দাবহিতানথে | 
- প্রগবধ পুর্ববমুচ্চার্ধ্য মাতৃকান্তং সমুদ্ধরেং । 
ততো মূলং মহেশানি ততে! বাগ ভবমুদ্ধরেং । 
মাতৃকাস্ত সমস্তাস্ত পুনঃ প্রণবমুদ্ধরেং । 
এবং পর্ঘিতমূলত্ত প্রজপেন্মণিপূরকে ॥" 
“মণিপুরে তু নির্ববাণং মহাকৃগুলিনীমধঃ |” 
(প্রাণতোষণীতন্ত্, বঢমতী সংস্করণ, ২২৪, ২২৫ পৃ) 
. শুন্ততত্ব যে এই যোগতন্তৰমাৰ্গেই উপলদ্ধি করা যায়, ইহারও 
যথেষ্ট উল্লেখ হিন্দু যোগতন্্র শান্তে আছে। যথা 











রা বত’ ২য় খণ্ডের মুখপন্জ ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 





বানানে অিবেম হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি সামান্ত স্থান 
হইলেও সুদূর অতীতকাল হইতে ইহা ভারতের একটি প্রধান 

. বন্দর এবং হিম্দুদিগের নিকট একটি শ্রেষ্ঠ তীর্ঘক্ষেত্র বলিয়া 
পরিচিত ছিল। গঙ্গা, যমুন! ও সরস্বতী এই তিনটি নদ্বীর মিলন- 
স্থান বলিয়া ইহা ত্ৰিবেণী নামে- পরিচিত-_“ত্রিত্রো বেণ্যঃ বারি- 
প্রবাহ বিযুক্ত1 সংযুক্তা বা যন ।” এলাহাবাদেও গঙ্গা, যমুনা 


| ও অস্তঃসলিল!| সরন্বতী মিলিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত স্থানও 
__ ত্ৰিবেণী বলিয়া অভিহিত ; তবে উহাকে ‘যুক্তবেণী’ বলে এবং 


__ এই স্থানে নদী তিনটি মুক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে 
বলিয়া ইহাকে “মুক্তবেধ” বলে। প্রাচীন পুরাণাদিতে প্রয়াগই 
“জিবেনী? নামে উক্ত হইয়াছে। ত্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে_ 


ie এ সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে মতপ্রনীত “বুদ্ধলীলা- 


ই ; (পাৰতোহদ,। ৪৪০ ৰ ) 
এই বিৰল মিলের আলোচনা করিস সভীশচজ্জ বিদ্ধা- 
ভূষণ তাহার বুদ্ধদেব গ্রন্থের ভূমিকায় লিবিয়াছেন ;-_“শুষ্ভই 
* যোগীর পরম ধ্যেয় পদার্থ...বুদ্ধদেব এই পদার্থের বর্ণন! করিতে 
অসমর্থ হইয়া বলিয়াছেন-_“অনক্ষরন্ত ধর্মস্ত শ্রুতি কা দেশন! 
চ কা। আরবেদ যে পদার্থের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যতো 
বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’--সেই পি ভিন্ন 
আর কিছুই নহে ।” 
যোগতন্ত্র মার্গেই এই শুষ্ভতত্ব লাভ হয়। প্রকরণ নামে. 
তিব্বতের একজন লামা ( খ্রষ্টীয় ১৬শ শতাঁবে ) বলিয়াছেন_- ৰা ; 
“যমে প্রকৃত তন্ত্রতত্ব অবগত নহে, সে মোক্ষমার্গে পথভ্রান্ত 
পথিকের স্ঞায় সন্দেহ নাই। ভগবান্‌ বসন্তের নিৰ্দিষ্ট মার্গের 
বহু দুরে সে বিচরণ করে ।”* 
ভারতের সাধিকা সহ্জীবাঈও বলিয়াছেন -- 
‘ন সুখ বিষ্ভাকে পড়ে না সুখ বাদ বিবাদ । 
সাধ সুখী সহজী কহে লাগী শু্ত সমাধ ৷” te 
বিদ্ধ! লাভে সুখ নাই, বাদ বিবাদেও সুখ নাই । সহজী ' 
বলেন, কেবল সাধুই শ্থখী; কেন না তিনি শুষ্যে সমাধি লাভ 
করিয়াছেন। বর্তমানে পবিত্র যোগতান্ত্রিক সাধনার নামে 
ধর্মে বিস্তর আবর্জনার প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে, কিন্ত চিরদিন 
এমন ছিল না। তান্ত্রিকাচার্য্যগণের জ্ঞানদীপ্তিতে ও অলৌ; 
কিক শক্তির দিব্য বিভায় সমগ্র এশিয়াখঙ একদিন আলো 
ছিল। কালবশে ধর্থে গ্রানি উপস্থিত হইয়া সকলই প্রচ্ছন্ন | 
হুইয়া রহিয়াছে । টা 
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30015570050 Buddism in. Tibet, 


ত্ৰিবেণী 


শ্রীসুধীরকুমার মিত্র 


“ন মাধব সমো দেবো ন চ গঙ্গা সমা নদী । 
ন হী ক্ষেত্রমন্তি দগলয়ে।” i 

I 
নাই এবং ং ত্ৰিজগতে ভবের সদৃশ ৃণযক্ষের আর কোথাও 
নাই। পণ্ডিত রঘুনন্দনও তাহার “প্রায়শ্চিত্ব তত্ব? লিখিয়াছেন-_ 

_ “দক্ষিণ প্রয়াগ উনুক্তবেণী সপ্তগ্রামো খ্যা, 

দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ।” : 

দশম শতাব্দীতে কৰি দি বিপ্রদাস “মনসামঙ্গলঃ 

একখানি গ্রন্থ রচন! করেন। উজ এসে শিবের? যে বিবর 

| আছে নি তাহা উ্ত হইল ॥ 







ত্রিবেণীর বেনীমাধবের মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গ 


[ফটো শ্রীন্ধীর মিত্র 
“দেখিয়া! জিবেণী গঙ্গা চারা মনে রঙ্গ 
কুলেতে চাপায় মধুকর। 
আনন্দিত মহারাজ করে নান তীর্থ কাজ 
তক্তিভরে পুজে মহেশ্বর ॥ 
তীর্থ কার্ধা সমাপিয়া অন্তরে হরিষ হৈয়া 
উঠে রাজা! ভ্রমিয়া নগর । 
ছত্রিশ আশ্রমের লোক সহি কোন দুঃখ শোক 


আনন্দে বঞ্চয়ে নিরস্তর ৷” 

বিভিন্ন গ্রস্থকারগণ জিবেণীকে__জিপানি, তারবানি, ত্রিভেণী, 
তিরপুণী, ত্রিপিন প্রভৃতি বহু নামে বর্ণনা করিয়া! গিয়াছেন 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে রেভারেগু লং সাহেব 
লিখিয়াছেন__“179 Portuguese, Ptolemy and the 
natives now call it Tripina but incorrectly.” 
(Caleutta 110782%5 1846, Page 408) অর্থাৎ পরত গীজগণ, 
টলেমি এবং দেশীয় ব্যক্তিগণও এই স্থানকে অশুদ্ধ ভাবে জিপিন! 
বলিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ ‘নৌকাযাত্রা’ নামক কবিতায় 
ত্রিবেণীকে “তিরপূনি” বলিয়া একটি পল্লী বালকের মুখ দিয়! 
বলাইয়াছেন। একটি বালক গঙ্গায় একখানি নৌকা! দেখিয়া 





ড্রিবেণীর বেশীমাধবের মন্দির | এই মন্দিরের ডানদিকে তিনটি 
এবং বামদিকে তিনটি অনুরূপ মন্দির আছে 
[ফটো শ্রীন্ধীর মিত্র 
ফিরে আসতে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে 
গল্প বলব তোমার কোলে এসে। 
আমি কেবল যাব একটি বার 
সাত সমুদ্র তেরে নদীর পার।” . 
কবিকক্বণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাহার 'চণ্ডীতে’ লিখিয়্াছেন-_ 
“বামদ্দিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী । 
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না! শুনি ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান । 
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান ॥ 
গর্ভে বসে শিবপুজ1 করে কোন জন । 
ব্রাহ্মণের সাথে কেহ করয়ে তর্পণ । 
শ্রান্ধ করে কোন জন জ্বলের সমীপে । 
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দ্বীপে ॥” 
শ্রীমদ্‌ বৃন্দাবন দ্বাদ রচিত. চৈতন্তভাগবতেও ত্রিবেধীর উল্লেখ 


& তাহার মায়ের নিকট বলিতেছে যে, যদি সে এ নৌকা- দেখিতে পাওয়া যায় 


" খানি পায় তাহা হইলে সে বহু স্থানে বেড়াইতে যাইবে এবং 
_ সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিয়া মায়ের কোলে শুইয়া সেই সমস্ত 
গল্প তাহাকে বলিবে। নিয়ে ‘নৌকাযাত্রা’ হুইতে কয়েক 
পঙ ক্রি উদ্ধৃত হইল : 
“হুপুরবেলা তুমি পুকুর ঘাটে 
আমরা তুধন নূতন রাজার দেশে । 
পেরিয়ে যাব তিরপুণির খাটে 
পেরিয়ে যাব তেপাস্তরের মাঠে 


“কথোদিন নিত্যানন্দ থাকি খড়দহে। 
সপ্তগ্রামে আইলেন সর্বগণ সহে ॥ 
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঞ্চযি স্থান। 
জগতে বিদিত লে ত্রিবেণী ঘাট নাম ॥ 
সেই গঙ্গাধাটে পূর্বে সপ্তখ্ষিগণ। 
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ ॥ 
তিন দেবীর সেই স্থানে একড্র মিলন। 
জাহৃবা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম ॥” 


শ্দি্রচান্লাুল্জ্ক প্রবাসী ১৯ 


period and is st one of the most sacred spots o 





বিশালকায়! সরঞ্তী নদীর বর্তমান অবস্থা 


[ফটো শ্রীবিষ্ণপদ্ কর 
“আইন-ই-আকবরী'র লেখক আবুল ফজল ত্রিবেণীতে 
গঙ্গা, যয়ুনা ও সরশ্বতীর উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে 
উইলিয়াম হেজ ( William Hedges ) এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে 
ফ্রাভোরিনাস্‌ (3678৮01100১) জ্রিবেণী পরিদর্শন করিয়াছিলেন । 
ডু-বারেো| (1)9-7387795) এবং ব্যাজেভ (3919৮) তাহাদের 
মানচিত্রে ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে 
লিখিত “পবন-দুতম্* নামক সংস্কৃত কাব্যে এবং 'গঙ্গাভক্তি- 
তরঙ্গিনী” প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কাব্য গ্রন্থে ত্রিবেণীর উল্লেখ 
দুষ্ট হয়। 


“The maps also agree with Abul Fagel’s statement 
in the Ain, that at Tribeny there are three branches, 
one of the Saraswati, on which Satgaon lies, the other 
the Ganga now called the Hugli and the third the Jan 
or Jabuna (Jamuna). De-Barro's and Blaev's maps 
show the three branches of almost equal thickness.” 
(Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1873, p. 214) 


ইহ! হইতে বুঝা যায় যে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সমান 
গভীরতা! ছিল। 

সপ্তগ্রামের সহিত জিবেণী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ; সপ্তগ্রাম 
ভারতের অন্ততম প্রাচীন শহর ছিল এবং সমুদ্রগামী জাহাজ- 
সকল সপ্তগ্রাম যাতায়াত কালে ভ্রিবেণীতে নোঙর করিত তাহ! 
প্রথম শতাব্দীতে ল্লীনি লিখিয়া গিয়াছেন। 


“That, the ships near the Godaveri sailed from 
thence to Cape Palimerus, thence to Tennigale opposite 
Fulta, thence to Tribeni and thence to Patna.” 


এতত্বযতীত দ্বিজ বিপ্রদ্ধাসের ‘মনসামঙ্গল’ ও পরবর্তী গ্রন্থ- 
কারদের গ্রন্থ হইতে ইহা জানিতে পার! যায়। ষোড়শ 
শতাব্দী পর্যন্ত ইহা! একটি বিশিষ্ট বাণিক্জাস্থান ছিল; কিন্ত 
১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গঙ্গার গতির পরিবর্তন হয় এবং সেই জন্ত 
সরস্বতী নদী পলি ও বালুকাপূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ মজিতে আরম্ভ 
করে। সেইজগ্ সরশ্বতী তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রামের বাবসা- 
বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়। মুসলমান রাজত্বের প্রারন্ভেও ত্রিবেণীর 
খ্যাতি যে যথেষ্ঠ ছিল তাহা নিয্লের কয়েক ছজ্ হইতেই বেশ 


বুঝিতে পারা যায় । 


07891.” (History of Bengal, R. 0. Mazumdar. P. 88) 

পশ্চিম বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ধ পুর্ব্বে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, 
প্ুপ্তিপাড়া ও জিবেণী এই চারিটি স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল; 
এই চারিটি স্থানকে তৎকালে চারিটি সমাজ বলিত। 
জিবেনীতে যে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, সেই কেন্জরে ত্রিশটির 
অধিক টোল ছিল। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে মকর- 
সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ, বিষ্ণু সংক্রান্তি, শহর, বারুণী, অর্দ্ধোদয় 
যোগ, স্বর্ধ্য ও চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের 
সমাগম হইত এবং তছুপলক্ষে মেলা বসিত। ১৮২৪ ত্রীষ্টাকের 
কোন একটি যোগে একমাত্র উড়িষ্যা হইতেই ত্রিশ হাজার; 
যাত্রী ত্রিবেণীতে সমাগত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। 


ত্রয়োদশ শতাব্দী হুইতে ত্রিবেনী যুসলমানদ্দিগের হস্তগত 
হয়। মুসলমান শাসনকর্তাদের মধ্যে জাফর খা সর্বপ্রথম 
রাজত্ব করেন। ১২৯৮ গ্রীষ্টা্ হইতে ১৩১৩ খ্রীষ্টান পর্য্যন্ত 
জাফর খা সপ্তগ্রামের অধীশ্বর ছিলেন। জাফর খা বহু হিন্দু 
মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপাদান হইতে পাঁচটি গন্ুজবিশিষ্ট 
একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদের পূর্বদিকে 
গঙ্গাতীরে জাফর খঁ এবং তাহার পুত্রগণের সমাধি দুষ্ট হয়। 
যে স্থানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন সেই স্থানে পুর্ব্বে একটি - 
মন্দির ছিল। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্তমান মসজিদ নির্মাণ 
করেন। মসজিদের মুধ্যে আটখানি শিলালিপি আছে। উক্ত 
শিলালিপির পিছনে হিন্দু দেবদেবীর মৃণ্ডি আছে। আরবী 
ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি পাঠে জান! যায় যে, 
জাফর খাঁ তুকাঁঙ্গাতীয় ছিলেন, বঙ্গের শেষ সুলতান বাহার 
শাহকে পরাজিত করিবার জন্য ইনি সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। 
পুর্বে জাফর থ! বঙ্গেশ্বরের সৈঙ্াধ্যক্ষ ছিলেন এবং সপ্তগ্রাম 
অভিযানের পুর্বে ইনি দেওকোট শাসন করিতেন। 


জাফর থ! পারুয়ার গো-হত্যা ঘটিত যুদ্ধের নায়ক শাহা 
স্থফির পিতৃব্য হইতেন। জাফর খাঁর সহিত ভুদিয়ার রাজার 
যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হুইলে, তাহার নির্মিত 
মসজিদের প্রাঙ্গণে তাহাকে সমাহিত করা হয়। জাফর খাঁর 
তৃতীয় পুজ বরখান গাজী হুগলীর রাজাকে পরাজিত করিয়া 
তাহার কন্তাকে বিবাহ করেন উক্ত রাজকন্তার সমাধিও 
এই স্থানে থাকায় ইহা! হিন্দুদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া 
থাকে । মসজিদটি ছুইটি প্রাচীরে বেষ্টিত। বাহিরের 
প্রথম প্রাচীরটি সুবৃহৎ বাসাণ্ট প্রস্তরে ( basalt stone ) 
নিৰ্ন্্মিত এবং হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া যে পাথরগুলি সংগ্রহ কর! 
হইয়াছিল, তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় । 
উদ্বাহরণস্বরূপ গঙ্গার ধারে প্রাচীরগাত্রের পাথরগুলিতে বহু 
হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গহীন মুণ্ডি ও পক্ষবিশিষ্ট সরীহ্থপাদির মূর্তি 
অঞ্কিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীরগাজে ভূমি 
হইতে প্রায় আট ফুট উর্দে একটি লৌহদণ্ প্রোথিত আছে 
উহা জাফর খাঁর যুদ্ধাত্রের হাতল ছিল; উক্ত লোঁহ-দগকে 
“গাজীর-কুড়ল” বলিয়া অভিহিত করা হয়। লৌহ-দগুটি 


| নাড়াইলে নড়ে, কিন্ত প্রাচীর হইতে পড়িয়া যায় ন! বলিয়া 


“Tribeni retained its fame in the early Muslim | প্রবাদ আছে যে “গাজীর কুড় ল নড়ে-চড়ে, পড়ে না ।” 


About an hour before we came to Terbonee, we 
entered another wood, into which having advanced & 
little, we met with an ancient building, of large square 
stones, which seemed as hard as iron; for whatever 
pains we took, we could not, with a hammer, break any 

hn length and 20 in breadth. The walls were 13 or 14 
feet in height. It had no roof, and within it were 
three (?) tombs, four feet above the ground, made of 
a blackish kind of stone and polished, with here and 
there some Persian character engraved upon them. 
About 40 সু further was a large but very ruinous 

ing, the roof of which consisted in fine domes or 

Jas which has been adorned with sculptured 
‘imagery, but which was much obliterated. 

২. প্রথম বেষ্টনীর মধ্যে কুড়ি ফুট লম্বা ও তের ফুট চওড়া 
_ একটি বেদীর উপর চারিটি সমাধি আছে, কিন্তু গ্রাভোরিনাদ 
(তিনটি সমাধির উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ একটি সমাধি 
তাহার পরিদর্শনের সময় জঙ্গলাবৃত ছিল বলিয়া তিনি দেখিতে 
পান নাই। এই সমাধিগুলির মধ্যে প্রথমটি জাফর খাঁ গাজীর 
তৃতীয় পুত্র বর খাঁ গাজী, এবং অন্ত ছুইটি বর খঁ| গান্ধীর ছুই 
পুজ রহিম খা গাজী এবং করিম খাঁ গাজীর। এই স্থানে একটি 


স্রীলোকেরও সমাধি আছে কিন্ত উহা যে কাহার সমাধি তাহা 


স্* নিশ্চয় করিয়া! বলিতে পারা যায় না। 
দ্বিতীয় বেষ্টনীর মধ্যেও চব্বিশ ফুট লম্বা ও পনর ফুট 
চওড়া একটি বেদীর উপর জাফর ॥ তাহার ছুই পুত্র 


জয়েন খাঁ গাজী, ও গায়েন খাঁ গাজী এবং বর খাঁ গাজীর হিন্দু 
স্ত্রীর (হুগলীর রাজকন্তা) সমাধি আছে। সমাধির উপর 
আরবী ভাষায় লিখিত একখানি ক্কষ্ণবর্ণের শিলালিপি রক্ষিত 
আছে। উক্ত শিলালিপির পশ্চাতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি 
দুষ্ঠ হয়। এই শিলালিপিখানি পূৰ্ব্বে দেওয়ালের সহিত গাঁথা 
ছিল, বর্তমানে উক্ত দেওয়াল ভূমিসাৎ হইয়া যাওয়ায় বোধ হয় 
উহ! এই সমাধির উপর রক্ষিত হইয়াছে। এতত্যতীত এই 
বেষ্টনীর মধ্যে “সীতা বিবাহঃ*,*ভ্ররামাভিষেক*,*চান্থার বধঃ”, 
“কংস বধঃ”, প্রভৃতি সংস্কৃত লিপি পাথরে খোদাই করা 
রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বহু সংস্কৃত লেখা গাঁথুনি 
করিবার সময় উপ্টাইয়! গাথা হুইয়াছিল বলিয়া কয়েকটি 
সংস্কৃত লিপি উল্টা ভাবে আছে। 

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ডি, মনি নামক একজন ইংরেজ 
পরিব্রাজক ত্রিবেণী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও 
জাফর খাঁ গাজীর দরগায় সংস্কৃত শিলালিপি দেখিতে পান। 
তাহার বিবরণ হুইতে জান! যায় যে একটি হিন্দু মন্দিরকে 
“জাফর খাঁ গাজীর দরগা”য় পরিণত করা হয়। দ্বরগার যে 

৬ অংশ এখনও বর্তমান আছে, সেই অংশ একটু স্ক্মম ভাবে 
পরীক্ষা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে উহা! একটি হিন্বু 
মন্দিরের অন্তরালভাগ | প্রত্যেক দ্বারের উপরের খিলানে অর্ধ 
চন্ত্রাকারে বহু কারুকার্ধ্য খোর্ধিত আছে, তন্মধ্যে বহু হিন্দু 
মুর্তি দুষ্ট হয়! দক্ষিণ দিকের দ্বারে মূর্তিুলি চাচিয়া ফেলা 
হুইয়াছে_-কিন্ত উত্তর ও পশ্চিম দ্বারের মুণ্ডিগ্লি এখনও সুস্পষ্ট 
আছে। কক্ষটতে যে সকল 'ংস্কত শিলালিপি আছে তাহা 
উক্ত কক্ষে মহাভারত ও রামায়ণের দৃশ্য্চলির পরিচয়জ্ঞাপক 

















16065 off. The building was an oblong square 30 feet | 


জাফর খঁ গাজীর মসজিদ__জিবেনী 


বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। দরগার উদ্ভর পূর্বে ও উত্তর- 
পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করিলে দর্শকগণ “সীতা! বিবাহঃ”, *শ্রীরামেণ 
রাবণ বধঃ”, “খরজিশিরর্সোবধ,” *ভ্ীরামাভিষেক£৮, “ভরতা- 
ডিষেকঃ” “সীতা নির্ববাস+” প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনাবলী 
অঙ্কিত ও শিলালিপিতে উহাদের পরিচয় লিখিত আছে 
দেখিতে পাইবেন। 

মহাভারতের দৃশ্তাবলীর মধ্যে “ধ্ছায় ছুঃশাসনয়োয়দ্ধম্‌” 
*চাণুরবধঃ” “কংসবধ” প্রভৃতি চিত্র ও উহাদের পরিচয় অঙ্কিত 
ও লিখিত আছে। মুসলমানেরা এই ছিন্দু-মন্দিরের উপরিভাগ 
বিন& করিয়াছিল, কিন্ত নিয়ের অংশ বিনষ্ট না করিয়া তাহারা 
উহা দরগায় পরিণত করে। এই দরগায় গদ্দাধারী বিষ্ণূর্তিও 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরে ধ্যানস্ডিমিত চারিটি সাধুর 

আছে। এই মুর্ঠিগুলি বৌদ্ধমূণ্ডি, অয়োবিংশ জৈন তী্ণক্ষর 
পার্শ্বনাথের মুর্িও এই দরগায় আছে। যে স্থানে রুকছুক্ষিন- 
শাহের শিলালিপি (হিজরী ৮৬০) খোদ্দিত আছে, তাহার 
সন্মুখদিকে পার্বনাথের মূর্তি দৃষ্ট হয়। উহার পদ্ধদ্বয়ের পশ্চাৎ 
হইতে শেষনাগ উদিত হুইয়! ফণা বিস্তার করিয়া! রহিয়াছে । 
উল্লিখিত হিন্দু মূর্তিগুলি সম্ভবত: মুসলমানদের নিকট আপত্তি- 
জনক হয় নাই বলিয়া দরগার শোভা! বর্ধনের জন্ত থাকিয়া! যায়। 
এতত্যাতীত দরগার সম্মুখে একটি প্রস্তরের উচ্চ মিনার ছিল, 
মিনারটি বর্তমানে পড়িয়া গেলেও তাহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি 
দৃষ্ট হয়। যে পাখরখানি পড়িয়া আছে, তাহ! দৈর্ঘ্যে আট ফুট 
এবং প্রস্থে তিন ফুট ; ইহা ছাড়া একখানি গোল ঢাকনার সায় 
পাথর (পরিধি চার ফুট) লক্বা মিনারটির সন্মুখে পড়িয়া আছে। 
সম্ভবতঃ মিনারটির উপর পূর্বে উক্ত গোল পাথরখানি রক্ষিত 
ছিল। 

এঁতিহাসিক হান্টার লাহেবের মত উদ্ধত করিয়া ্লকম্যান 
সাহেব যাহ! লিখিয়াছেন নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল ; 


The first which lies near the road leading along 
the bank of the Hughli, is built of large basalt stones, 
said to have been taken from an old Hindu ‘Temple, 
which Zafar Khan destroyed. Its east wall, which {aces 
the river shows clear traces of mutilated Hindu idols 
and dragons, and fixed into it, at a height of about six 
feet from the ground, is a piece of iron said to be the 
handle of Zafar Khan’s battle-axe.” (Journal of the 
Asiatic Society of Bengal, 1870, p. 222) 


সম্রাট আকবরের শাসনকালে সোলেমান কররাণী বাংলার 


১৩৫২ 








জোয়ারের সময় ত্রিবেণীর ঘাটের দৃশ্া 
[ফটো ্রবিজয়কৃ্ণ কর 


সিংহাসনে অধিঠিত ছিলেন এবং মির্জা নজৎ খাঁ সপ্তগ্রামের তাহার পুআগণ গঙ্গাদ্বেবীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন | 


ফৌজদ্ধার ছিলেন। এই সময় বাংলার পাঠানদ্বিগের সহিত 

[ মোগল সম্রাট, আকবরের বিরোধ চলিতেছিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত উড়িস্যায় স্বাধীন হিন্দু রাজ] হরিচরণ 
মুকুন্দদেব রাজত্ব করিতেন। তিনি আকবরের সহিত সদ্ধি করিয়া 
১৫৬৫ গ্রীষ্টাব্ধে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং পাঠানপিগকে পরা” 
জিত করিয়া তাহার রাজ্য সপ্তগ্রাম পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন 
এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে পাঠান রাজত্ব কিছুকালের জড় লুপ্ত 
হুইয়াছিল। বঙ্গবিজয়ের চিহ্ুন্বব্ূপ ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জিবেশীতে 
বহু অর্থব্যয়ে গঙ্গার উপর তিনি একটি ঘাট নির্মাণ করাইয়! 
দেন। জিবেধীতে রাজ] মুকুন্দদ্ধেব কর্তৃক নির্টিত বিস্তৃত ঘাট 
অগ্তাপি তাহার পুণ্যকীত্তির সাক্ষ্যদ্ধান করিতেছে । এতগুলি 
সোপানবিশিষ্ঠ ঘাট কাশী ব্যতীত আর কোথাও দৃষ্ঠ হয় না। 


মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাহার “কালাপাহাড়' নাটকে রাজা 
মুকুন্দদেবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, ‘হিন্দু রাজ্য-চিহ্বে'র জন্ত 
জিবেধতে এই ঘাট নির্মাণ কর! হুইয়াছে। নিয়ে “কালাপাহাড়' 
হইতে কয়েক পঙ ক্রি উদ্ধত কর! হুইল । 
“তিনশত বর্ষ বঙ্গ বিধন্ীর করে। 
দেবতার বরে অর্দ্ধ-বঙ্গ আজি পুন 
হিন্দু অধিকারে, হিন্দু রাজ্য চিহ্ন এই 
সোপান নিৰ্ম্মাণ । রম্য দেবস্থান শুত 
দিন আজি, তাই কল্পতরু সুরধুনী_ 
তীরে, আমি উড়িয্যার স্বামী অর্দ্ধবঙ্গ- 
ভূমি অধিকারী আজি হউক প্রচার।” 
যছুমাথ জর্ধাধিকারী উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রসিদ্ধ 
তীর্বস্থানগুলি পর্ধাটন করিয়া! “তীর্ঘ-ভ্রমণ' নামক পুত্তক রচনা 
করেম। উক্ত পুন্তকে তিনি লিখিয়াছেন £ নসরাইয়ে বাজার 
জাছে। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া জ্রিবেধীর বাধাঘাট ঝাউতলাতে 
বাজার। যুক্তবেধ__দক্ষিণমুখে গঙ্গা, পশ্চিমযুখে সরস্বতী, পূর্ব 


মুখে যয়ুনা এই স্থানে মুক্ত 
হইয়াছেন। এখানে স্বান তর্পগ 
শ্রাঙ্ধাদি করিতে হুয়। 


জাফর থা বছ হিন্দু মন্দির 
ধ্বংস করিয়া মসজিদ নির্মাণ 
করেন তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।* 
কিন্ত গঙ্গার প্রতি তাহার বিশেষ 
শ্রদ্ধা ছিল এবং গঙ্গার স্ভবমালার 
মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় সুললিত ছন্দে 
যে স্তবটি আছে তাহা জাফর খা 
(ওরফে দরাফ খ1) রচিত বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । জাফর খাঁর গঙ্গা-ভক্তির 
কারণ তাহার তৃতীয় পুত্র বর খ 
গাজী হুগলীর রাজকঙ্ভাকে বিবাহ 
করেন। উক্ত রাজকন্ভার গঙ্গা- 
ভক্তির জন্তই জাফর খঁ| এবং 


“ 


হুগলীর রাজকন্ত! গঙ্গার আরাধন! করিয়া! বহু অলৌকিক কার্ধ্য 
করেন, তাহ! দেখিয়া জাফর খাও গঙ্গাদেবীর পুজা করিতেন | 
সাহার রচিত স্তবের আরম্ভ এইরূপ yg 


প্যত্ত্যক্তং জননী-গণৈর্ধদপি ন স্পৃষ্টং স্বহৃদ্বান্ধবৈ- 
ধর্শিন্‌ পান্থ দিগন্ত সন্গিপতিতে তৈ ন্মর্ধ্যতে হরি । 
্বাঞ্ষে নস্ত তদীদৃশং বপুরহো সংনীয়তে পৌরুষং 
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপর! মাতান্থ ভাগীরথী ৷” 


বহু প্রাচীনকাল হইতে ত্ৰিবেণী হিন্দুদ্দিগের একটি মহাতীর্থ 
রূপে পরিচিত ছিল বলিয়া মুদলমানদের দৃষ্টিও ইহার উপর 
পতিত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলস্বরূপ কাণী প্রভৃতি প্রাচীন 
স্থানগুলির ভাঁয় এই স্থানের যাবতীয় বিধ্বস্ত হিন্দু মন্দিরের 
উপাদান হইতে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল 
বলিয়া জানা যায়। প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে একমাত্র বেণী- 
মাধবের মন্দির অবশিষ্ট আছে। ত্রিবেধীর ঘাটের অনতিদ্বরে 
অবস্থিত এই মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে, ভাস্তাড়ার জমিদার ছকু- 
রাম সিংহ ১২৪৮ বঙ্গাব্দে উক্ত মন্দিরটিকে সংস্কার করিয়া! উহার 
ছুই দ্বিকে তিনটি করিয়া আরও ছয়টি শিব-মন্দির নির্মাণ করেন। 
উক্ত ছয়টি মন্দিরের গাত্রে “শকাব্দ ১৭৬৩-_২০শে মাঘ” এই 
তারিখটি উৎকীর্ণ আছে, সুতরাং ওঁ তারিখেই শিবস্থাপনা কর! 
হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। 


জিবেধীতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করিতেন, তাহা পূর্বেই -& 
উল্লেখ করিয়াছি প্রত্যেকের বিষয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে 
উল্লেখ করা সম্ভব না হইলেও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে 
কিফিৎ না বলিলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । তিনি 
পণ্ডিত জগন্থাথ তর্কপঞ্চানন। 

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভ্মিবেণীতে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নার্ধ পণ্ডিত রুদ্দেব তর্কবাদীশ। 
তাহার পিতা একজন শান্্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। জগ- 





কাউন্টি এজেন্ট রে ষ্টোন কর্তৃক উন্নত ধরণে জল-নির্গমন-প্রণালী প্রদর্শন 
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মার্কিন মোঁ-বাহিনীয় নির্দেশে জাপানী সৈক্েরা একটি অবতরণ-ব্যবস্থাযুক্ত জাহাজ হইতে কামান গোলা ইত্যাদি 
*জাপানের সইশু দ্বীপের নিকটবন্তাঁ লমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে 
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পৌৰ 


স্বাখ পিতার নিকট হইতে অল্প বয়সেই মুখে যুখে বহু শান্তর 
শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার অসাধারণ স্থৃতিশক্তি থাকায় 
শ্রর্তধর বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। বাল্যে শিক্ষা সমাপ্ত 
করিয়া তিনি ষঘায়শাত্ম অধ্যয়ন করেন এবং উক্ত শান্বে 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া! “তর্কপঞ্জানন” উপাধি প্রাপ্ত হন । 
৮তাহার ভায় পণ্ডিত তংকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন না বলিয়া 
বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ছাত্র ঠাহার নিকট অধ্যয়ন 
করিতে আসিত। তাহার অসাধারণ পাঙিত্যের জন্ত রাজা, 
মহারাজ! ও জমিদারব্বন্দ তাহাকে বহু অর্থ ও ভূমি ঘ্রান করেন। 


ভাঙনের পর 


২৪৩ 


লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হিন্দু আইন প্রণয়নের বিশেষ ভার 
তিনি লইয়াছিলেন | ইনি “অষ্টাদশ বিবাদের বিচার গ্রন্থ” এবং 
“বিবাদ-ভঙ্গার্ণব” দামক হুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইংরেজ 
সরকারের নিকট হইতে বছ অর্থ পুরস্কার-স্বন্বপ প্রাপ্ত হন। 
তৎকালে ইংরেজ বিচারকের পার্শ্বে একজন শান্জ্ঞ পণ্ডিত বিচার 
কাৰ্য্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিবার অন্ত বসিতেন। জগন্নাথ উত্ত 
কার্য করিতেন বলিয়া তাহাকে লোকে ‘দ্র পণ্ডিত’ বলিত। 
তাহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে বহ গল্প প্রচলিত আছে। 
১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০৯ বংসর বয়সে তিনি ইহ্ধাম ত্যাগ করেন । 





শপ 


ভাঙনের পর 
শ্রীমম্থকুমার চৌধুরী 


প্রসাধন-টেবিলের বড় আরশিতে সুপর্ণার সুন্দর মুখের ছায়া 
ছলে উঠল। 

আরাম করে হাই তুললে সুপর্ণা__এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে 

এসেছে । রবিবারের দুপুরটা ন! ঘুমিয়ে শুধু বই পড়ে, কি গল্প 
শ্ব্ধহুরে কাটানো -*****ভারি একঘেয়ে মনে হয় সুপর্ণার। 
'_ আরশির সামনে দাড়িয়ে আছে সুপর্ণা তির্ধ্যক ভঙ্গীতে, এমনি 
দাড়িয়ে থাকতে বেশ লাগছে। অবিগ্স্ত খোপাটা একটু একটু 
করে ভেঙে পড়ছে, চোখ মুখে তখনো জড়িয়ে আছে ঘুমের ছাপ। 
বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিল ন্তুপর্ণা অদ্ভূত, অপরূপ স্বপ্ন যার কোন 
মানে হয় না, আর মানে বোঝাতে গেলে নিজে জীবনের কোন 
অর্থ খুঁজে পায় না, তবু প্রতিটি সপ্তাহে প্রতিটি ছুটির দুপুরে 
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে সুপর্ণা, অথবা স্বপ্র দেখতে দেখতে 
ঘুমিয়ে পড়ে । দিবা-স্বপ্নের এমনি হূর্ববার আকর্ষণ। 

সৌরভে আর স্বপ্নে ঘরেব বাতাসে যেন মিটি একটা আমেজ 
জড়িয়ে ছিল। ঘুম থেকে উঠে এলে মেয়েদের ভারি সুপার দেখায় 
এমনি এলোমেলো পোশাকে, অসংলগ্ন চিন্তায় । 

‘সৌন্দর্য্যের রাণী'_উনিশ শ আটত্রিশ ইংরেজীর ‘বিউটী 
কুইন” স্ুপর্ণা বায়-কথাটা আপন ক্ষোভেই বেন তার মনে 
প্রতিধ্বনি তুলল--সঙ্গে সঙ্গে সুপর্ণার ভঙ্গী কাঠিক্তে খু ও প্রস্থত 
হয়ে এল। না, এত বেশি তীক্ষ হলে তাকে মানায় না। চট্‌ করে 
শাড়ীটা জড়িয়ে নিলে, খোপাটা৷ বাধলে। চুলের কাটা কোথায়_ 
হেয়ার পিন্‌? কিন্ত, কিন্তু-.নিজের অজ্ঞাতসারেই দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল 
সুপর্ণার । সত্যিই তার বয়স বাড়ছে--তার কোমল মুখে বয়স নির্মম 

প রাখতে শুরু করেছে। তার মস্যণ গালে কুঞ্চন-রেখা--হ্যা, 
'খুব সুস্থ দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না । কাজল দিয়েও চোখের 
কোণের কালিকে ঢেকে ফেলা সহজ নয়--স্বো, ক্রীম, পাউডার, 
সেপ্ট- প্রলাধনের সব অঙ্গরাগ দিয়েও সময়ের আচড়কে 
মুছে ফেলতে পারছে না সুপর্ণা । তারাকিশোর রায়ের কঠোর 
শাসনকে উপেক্ষা করে, বাসর-শয্যারু ফুল দল পায়ে দলে যে মেতে 
বুক ঠুকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, শুধু আত্ম-প্রত্যয়ের জোরে, 
যে এমনি করে, আপনার অজ্ঞাতসারে সময়ের করাল গহ্বরে 


অসহায় শিশুর মত নিজকে সপে দিচ্ছে।---সুপর্ণ। আর ভাবতে 
চায় ন!--এ ভাবনার শেষ নেই। তার পথ সেই বিশেষ দিনটিতেই 
চিরকালের জন্ত চিহ্নিত হয়ে গেছে। * 

কেন এমন হয়। নিজের ইচ্ছার পুতুল করে গড়ে তুলবারই 
যদি সাধ ছিল, তবে বাবা কেন তাকে মিশনারী স্কুলে পাঠিয়েছিলেন 
-কেন তাকে আপন খুশীর আনন্দে অ-সাধারণ হয়ে উঠবার 
সুযোগ দিয়েছিলেন । ‘১৯৩৮ সালের বিউটী কুইন'__কাগন্জে 
কাগজে তার ছবি ছাপা! হ'ল--বাবা নিজেই ত সকলকে ভোজে 
ডেকে আন্লেন--ঘট! করে উৎসব হ'ল। তার বাবা হয়ত 
ভেবেছিলেন_ম্যাটিক ক্লাস পর্যন্ত মেয়ের তো নেহাতই 
নাবালিকা__তা। করুক ন! হু'চার দিন হৈ-হুল্লোড়। তারপর 
বিয়ের আগে রাশ টেনে দিলেই চলবে । শাসন আর দণ্ডের প্রতীক 
তিনি, মানুষের মনকে হুকুম দিয়েই নিজের ইচ্ছামত চালন। করে 
এসেছেন চিরকাল, মেয়ের মতামতকে তাই তিনি গ্রাহের মধ্যেই 
আনেন নি। আর সুপর্ণা ! 


আপনার অসামান্য রূপের গৌরবে অকস্মাৎ সে একদিন স্ফীত 
হয়ে উঠল। তার স্বাধিকারপ্রমত্ততার উপর এমন নিষ্ঠুর আঘাত 
সেকি নীরবে সইতে পারে ? 

বহু পুক্ুষের মনে যার অপরূপ রূপের ছায়।--পুরুষের স্তব- 
গানে যার যৌবন হয়ে উঠল শ্মরণীয়_তার বিয়ে হ’ল 
মফম্বলের এক উকীলের সঙ্গে--ছি, ছি, ছি,__সেই জোর 
করে চাপিয়ে দেওয়া অমুষ্ঠানের কথা মনে পড়লেও তাঁর গা রাগে 
রি রি করে উঠে । মানুযের একগুয়েমি আর অহমিকার এর 
চেয়ে উৎকট দৃষ্টান্ত আর কিছু হতে পারে না। 

সুপর্ণার দেরি হয়ে যাচ্ছে । এক্ষুণি হয়ত টেলিফোনের তাড়া 
আসবে। ভাল লাগুক আর নাই লাগুক রবিবার দিন অফিসার- 
দের ক্লাবে তাকে যেতেই হবে। একট! রবীন্ত্র-সঙ্গীত, ন! হয় 
পোশাকি বন্তৃতা-_সেই প্রতিবারের পুনরাবৃত্ি-সেই শ্যাকামি 
ঢঙে নমস্কার, মিহিন্সুরে কথা বলা, শব্দহীন একটুখানি হাসি। 
অর্থহীন আলোচনা-যুদ্ধ, আবহাওয়া আর কলকাতার বাড়ী- 
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সমস্ত! নিয়ে খুচরো মস্তব্য--অঙ্গখের অজুহাতেও পালাবার উপায় 
নেই। মিঃ জান! পারেন ত গোটা ভাক্তারখানাটাই বাড়ীতে 
এনে হাজির করবেন । 

টেলিফোনট! বেছে উঠল । ং 


সুপর্ণা ঠিক জানত | এদের কক্ষনো ভুল হয় না । 'হালো, 
কে, মিঃ জানা ? 
‘না, আমি, যানে, মিঃ পালিত ম্পিকিং।” + 


হাঁয় ভগবান | মিঃ জানা যদি একদিন কাজে ব্যস্ত থাকেন 
তখন মিঃ পালিত । তাকে খুশি করবার জক্তে এদের রেষারেষি 
সবচেয়ে কৌঁতুককর। বলবে নাকি--বড্ড মাথাব্যথা । থাক্‌, 
না গেলে আবার মাথাব্যথ। সারাবার জন্তে বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া 
করে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে। তার চেয়ে জালাতন সইতে হয় 
-ক্লাবেই ভাল । 

‘আমি এক্ষুনি যাচ্ছি মিঃ পালিত ৷’ 

‘গাড়ী পাঠাব? 

থ্যাঙ্কস, তার দরকার হবে ন! । আমি ট্রামেই যাব। আর 
দেরি নয়, দিনটা সন্ধ্যার মরা আলোয় হারিয়ে ষাচ্ছে। এবাব 
সুপর্ণাকে তৈরি হতে হয়। কিন্তু ইচ্ছাটা! কার্যে পরিণত করার 
কোন লক্ষণই দেখা গেল না । 

ক্লান্তির একটা! বঙ্কিম রেখ! ফুটেছে শরীরময়--অবসাদ আর 
আলন্তে নিজেকে শ্লথ করতে চাইলে হুপর্ণ। | সন্ধ্যাট! সে নিজের 
খুশিমত হেল1-ফেল! করে কাটাবে--তার জে। আছে নাকি! তার 
" ঠোটে হাসির চমক ফুটল-বেদনা, না বিদ্রপের ? অতীত 


দিনের ঘটনাগুলে! ছবির মত ভেসে ওঠে তার মনের পর্দায়। ' 


বিবাহ, বাসরশয্যা, পিতা ও সমাঞ্জকে উপেক্ষা, করে সুপর্ণা 
সোজ! চলে এল কলকাতায়--তার আই-সি-এস্‌ মামার 
বাড়ীতে । পিঠ চাপড়ে মামা শুধু তাকে উৎসাহই দিলেন না, 
বি-এ পর্য্যন্ত পড়ার খরচও দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। 

নিঙ্গকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধন! সেদিন 
থেকেই শুরু হ'ল সুপর্ণার। 

ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, অনার্সে বি-এ পাস করার পরই প্রথম 
মফস্বলের একটা স্কুল সুপণ। রায়কে লুফে নিলে--'শিক্ষাত্রতে’ হ'ল 
তার হাতে খড়ি। 'শিক্ষাব্রত'-মন্দ কি! অন্ততঃ মন্দ তে 
শোনায় না--দশজনের কাছে মুখরক্ষা কর! চলে ।--- 

, “ঘরের সন্কীর্ণ সীমায় নাবীকে বন্দিনী করে যাঁর! জাতীয় 
মুক্তির কথ! জোরগলায় ঘোষণা করেন, তার! শুধু ছুষ্টক্ষতের 
মত সমাজদেহের অন্ধতা আর কুসংস্কারের পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে 
জাতির পতনকেই আসন্ন করে তুলছেন । সমাজেব একট! অঙ্গ 
যদি আড়ষ্ট হয়ে পড়ে তাহ'লে গোটা সমাজটাই পঙ্গু হয়ে পড়তে 
ঝাধ্য। তাই আল নারীকে পুরুষের সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত 
করে সমাজকে স্বাস্থ্যে, সৌন্দধ্যে, সজীবতায় প্রাণচঞ্চল করে 
তুলতে হবে। সেই প্রাণবন্তা ধুয়ে মুছে দেবে আমাদের যুগ-সঞ্চিত 
পাপ আর গ্লানি। পরাজয় ও পরনির্ভরতা.--* 

এই বক্তৃতার পরই স্ুপর্ণ রায়ের নাম সকলের মুখে মুখে 
ছড়িয়ে পড়ল । তার বক্তৃতায় মেয়েদের চেয়ে মুগ্ধ হ'ল বেশী 


, প্রবাণী 
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যুবকদল। তাল ঠুকে তার! বললে--মিস্ট্রেস অনেক দেখছি, 
কিন্তু মেয়ে দেখলাম এই প্রথম । 

সেদিন থেকে “হেড.মিস্ট্রেসে'র কাছে তার কদর অনেক 
বেড়ে গেল। স্থপর্ণাকে তিনি শুধু সমীহ করেই চলতেন না! 
প্রতিটিটবিষয়ে স্ুপর্ণার পরামর্শ তার চাই-ই । 

“মিস্‌ হপর্থা" হেড মিস্ট্রেসের কর্কশ কণ্ঠস্বর যদিও অুপর্ণীর -* 
কানে মধুবর্ষণ করত না, তবু “মিস্‌ স্ুপর্ণা” ডাকটা সে পরিপূর্ণ 
তৃপ্তিতে উপভোগ করত। এই তার সত্যিকার পরিচয়_এই 
কৌমাধ্য তার নিজের স্থ্রি, এই স্থ্টিতে তার মন্ত্রপড়া বিয়ের 
পরিপূর্ণ অস্বীকৃতি, তার বিদ্রোহের উজ্জ্বল স্বাক্ষর । 

“মিস্‌ সুপর্ণা” হ্থরটা তার গম্ভীর-রাগে, ন! চিন্তার চাপে 
কোন সময়ই তা আচ কর যায় না । 

+ প্রাইজের দিনে একট! কিছু কর! চাই ত--এই ধরুন, নাচ, 
গান, খতু-উৎসব, কি বলেন 1 বলবার কিচ্ছু নেই--পরিকল্পন। 
তিনি আগে থেকে ঠিক করে রাখেন শুধু একটা জোরালো 
সমর্থন চাই। 

‘একটা কিছু কর! ত চাই-ই | তাহ'লে খতু-উৎসবই হোক ।" 

‘কিন্তু গানগুলো! আপনাকে শেখাতে হবে--এবার যদি রবীন্জ্র- 
সঙ্গীত গল! ফাটিয়ে গাইতে কোন মেয়েকে শুনি--আমি দেন 
এণ্ড দেয়ার ফাংশন বন্ধ করে দেব! 


. বুবীন্্র-সঙ্গীতের বিশুদ্ধতারক্ষা, মেয়েদের ক্রমবন্ধমান উচ্ছ জ্ঘলতা, 


নিয়মান্বর্তিতার অভাব, এই ধরণের একট! না একটা অভিযোগ 
আর সমস্যা নিয়েই তিনি সব সময়ই ব্যস্ত । 

“ডিসিপ্রিন, স্কুলের ডিসিপ্লিনই ত সব, পড়াশুনা ত বাড়ীতেও 
বসে যে কেউ চালাতে পারে, বিলেতের স্কুলে কিন্ত প্রথম শেখানো 
হয় ভিসিপ্রিন_ 

“আজকাল কিন্ত মতট! বদলাচ্ছে, দুর্বল ভঙ্গীতে প্রতিবাদ 
করে স্থপর্ণা__'বাশিয়ার শিক্ষা-নীতিতে.-.ঃ 

ছ| হা করে উঠেন হেড মিস্ট্রেস্‌ । 

‘ওসব রাশিয়া-কাশিয়ার নজির টানবেন না । ওদের সবই আজ- 
গুবি। দেখুন না বলে বসে মজাটা কি হয়। জান্জানী ওদের 
ফোস্ফোস থামিয়ে দেয় কিনা--তাই দেখতে ছু'চার দিন অপেক্ষা! 
করুন ৷” 

হুপর্ণ| প্রতিবাদ-করা ছেড়ে দিয়েছে--চাকরি করতে হ'লে 
ছোটখাটে। কথা নিয়ে ঠোকাঠুকি করলে চলে না । 

হেড মিস্ট্রেস্‌ থাকুন তার ডিসিগ্লিন শিক্ষা আর রুষ-বিদ্বেষের 
জাল! মাথায় নিয়ে--এগারো। হাত শাড়ী কেন কণ্টেশল-রেটে 
পাওয়া যায় না_এ নিয়ে মিস্ট্রেসু মহলে রোজ ক্ষোভের তরশসথু 
উঠুক । কিন্তু পিতার স্ত্েহ, রাগ আর ভ্রকুটি উপেক্ষা করে, 
সমাজের অপবাদ মাথায় নিয়ে, মার বুক খালি করে যে মেয়ে 
সগর্বে স্বাধীনতাব ধ্বজা। উড়িয়ে দিলে তাঁর সার্থকতা কোন্‌ মহৎ 
ব্রতের উদ্যাপনে, কোন্‌ অভিশাপ মোচনের জযুতিলক কপালে 
ধারণ করে? 

সুপর্ণার অদৃষ্ট নিয়ে আরো কৌতুক বাকি ছিল বিধাতার। 
পঞ্চাশের মন্বস্তরের পর পবর্ণমেপ্টের হঠাৎ মনে, পড়ল দেশের 


পৌষ 


ভাঙনের পর 


২৪৫ 





বাকি লোকদের অন্তত আরো কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখ! উচিত। 
অমনি সাপ্লাই ভিপার্টমেন্ট জেঁকে উঠল-বাকে ঝাঁকে মেয়ে- 
দের মধ্যে চাকরির হরির লুট ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল । এর পরেও 
যদি কেউ বলে__রান্নাঘরে দেশের অন্ডেক শক্তিকে অপচয় করবার 
ষড়যন্ত্র করছে পুরুষ-জাত তবে সে মিথ্যে বলবে। “নারীকে 
পুরুষের সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার” মহৎ আদর্শের এক ধাপ, 
এক ছুতিক্ষের ঠেলায়ই এগিয়ে গেল দেশ । 

ন্পর্ণ। রায় বি-এ। মোটা মাইনেতে সাপ্লাই ভিপারটমেন্টকে 
আলো! করে জুড়ে বসল। 

বেতের গোল টেবিলে খানকয়েক চিঠি ও সান্ধ্য পত্রিক1। 
চিঠিগুলো না খুলেই তার প্রতিপাস্ত বিষয় নিতূর্প ভাবে বলতে 
পারে নুপর্ণ | একথান! নিশ্চয়ই মার লেখা! । সত্যি মার অন্ত দুঃখ 
হয়। কত দিন মার সঙ্গে দেখা হয় নি। বাবার বিকুদ্ধাচরণ 
করার দিন থেকেই বাড়ীর দরজা! ইহজীবনের মত তার কাছে বন্ধ 
হয়ে গেছে। মাব অশ্রুময়ী মূর্তি কল্পনা করে ম্পর্ণার চোখও 
ঝাপস। হয়ে ওঠে_তার বিদ্রোহের অনলভরা বুকও মুহূর্তের জন্য 
একট! না-বলা ব্যথায় কাপতে থাকে । 

অন্য চিঠিটা! লিখেছে দেবু--তার ছোট ভাই । ছেলেমেয়েদের 
তরফ থেকে তার বাবাকে অনেক আঘাত সইতে হয়েছে। তিনি 
শক্ত মান্য তাই টলেন নি। নইলে দেবু কেন আই-এ পড়তে 
পড়তে হঠাৎ কলেজ ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্নে মেতে উঠবে । 
বিশ্ববিশ্নবটা এমন কিছু আটকাচ্ছিল ন! দেবুর সাহায্যের অভাবে । 
এদের ভাল কথা শোনানোও দার। চোখা-চোখ! বাক্যবাণ 
নিক্ষেপ করবার জন্য এর! তৈরি হয়েই থাকে । একরাশ তর্কের 
তুবড়ি হালালেই দেশোদ্ধার হয় না। 

মাকে দেবুর মনে না পড়লেও দিদিকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে, 
যখনই টাকার দরকার হয়। তাও আবার দাবির সুরে । “দেশের 
জন্যে, মান্থুষের মুক্তির জন্যে নিজেকে যে বিলিয়ে দিয়েছে, দিদির 
এটা মহৎ কর্তৃব্য--*, ইত্যাদি। 

ভাইবোনদের মধ্যে দেবুকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে ন্ুপর্ণ 
সুতরাং এসব অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার না করলেও, সুপর্ণ। দেবুর 
আবার এড়াতে পারত না। 

আর এই সান্ধ্য পত্রিকা । শেষের পৃষ্ঠাটা নিশ্টয়ই রেশন 
কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালী, হঠকারিতা, অনাচার ও অযোগ্যতার 
অভিযোগে ভণ্তি। পরদিন এগুলোর জবাব লিখতে লিখতে 
তাকেই প্রাণান্ত হতে হবে। এর উপর আছে জালাময়ী ভাষায় 
সম্পাদকীয় মস্তব্য। 

‘সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে যোগ্যতার নিয়তম মানদণ্ড পর্য্যস্ত রহিত 
করিয়া যেভাবে নির্বিচারে মেয়েদের নিয়োগ করা যাইতেছে, 
তাহাতে এই বিভাগের কর্্মদক্ষত! সম্পর্কে আমরা শঙ্কা বোধ করি 
তেছি। স্কুলের অপ্রাপ্তবয়ন্ মেয়েদের নাচ, গান, ভূগোল, ইতি- 
হাস, সহজ সেলাই শিক্ষা, আমের মোর্ব্বা আর আনারসের জেলী 
প্রস্তুত-প্রণাদী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় নিরীহ কর্তব্য হইতে 
সাপ্লাই ডিপাট'মেট্টের মত জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ বিভাগে মহিলাদের 
নিয়োগে আমলাতাস্ত্রিক মোটাবু রই প্ররিচর পাওয়াষায়---।' 


তৃতীয় কাগজের সম্পাদকের বুলি: 

পসাধাই ডিপার্টমেন্টের আত্মীয় পোষণ-নীতির বিরুদ্ধে আমরা! 
বহু প্রতিবাদ এই স্স্তেই প্রকাশ করিয়াছি । কিন্তু এইবার অন্ভি- 
যোগ গুকুতর | এই বিভাগের মহিলাদের প্রতি কয়েকজন উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারীর অশিষ্ট আচরণ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যাদি আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । আমর! এই বলিয়। গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করিয়া 
দিতে চাই যে অবিলম্বে এ ব্যাপারে জড়িত কুইকাতলাদের বিরুদ্ধে 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে সমস্ত মহিলা! কৰ্ণ্মচারীদের 
আমরা একযোগে পদত্যাগ করিতে পরামর্শ দিব। জীবিকার 
দায়ে আমাদেরই মা-বোনের! গবণমেন্ট আপিসে চাকুরি করি- 
তেছেন, তাদের সন্মান রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের | 

ন্ুপর্ণার কান দুটো লাল হয়ে উঠল-_মাথাটা। আর চিন্তা 
শ্রোতকে বহন করতে পারছে ন!। সমাজের প্রতি তারাকিশোর 
রায়ের কঠোর কর্তব্য-নিষ্ঠা, মার বুকভর! ভবিষ্যতের ব্যর্থ আশা, 
দেবুর বিশ্ববিপ্নবের স্বপ্ন, সুপর্ণার সমাজ্জপ্জোহ-_সব, সব একসঙ্গে 
জট পাকিয়ে গুলিয়ে গেল ।--- 

টেলিফোনটা বার বার তাড়া দিচ্ছে। স্ুপর্ণা আচম্বিতে 
পাউডার কেস্টা টেনে নিলে । আজ্র_আর প্রসাধনের সমর নেই । 
একটুখানি পাউডার মেখেই বেরিয়ে পড়বে । কিন্তু সেই মুহূর্তে 
একজন আগন্তক পুরুষের সঙ্গে তার মাথার ঠোকাঠুকি হ'ল 
ছায়াতে ছায়াতে--আরশিতে | 

“এক কাপ চা দিতে পার, গরম এক কাপ চা__আদার রস 
দিয়ে |” 

কোন ভূমিকা না করেই শরীনন্দন বপ২ করে পাশের চেয়ারটায় 
বসে পড়ল। . 

সুপর্ণ। এতটা আশা করে নি-_গ্রীনন্দনের চেহারার প্রতি যত 
বিরাগই থাক, তার পোঁরুষকে সে বরাবরই সম্তমের চোখে 
দেখেছে । কিন্ত আজ তার সে ভূল রূঢট ভাবে ভাঙল নাকি ! 

‘চা না হয় থাক__তার চেয়ে বরং এক গেলাস জলই দাও 
ঠাণ্ডা! জল ।’ শ্ীনন্দনকে বড্ড ক্লান্ত ও দুর্বল মনে হচ্ছে 

সুপর্ণা প্রতিবাদ করলে না। এমন কি শ্রীনপ্পনের আকশ্মিক 
অভ্যাপ্রম সম্পর্কে একটি প্রশ্নও করতে পারলে না। মন্ত্রচালিতের 
মত এক গেঁলাস জল গড়িয়ে দিলে । 

‘বারি দানে অনেক পুণ্য । (তোমাদের জীবনে এমন সুযোগ 
বড় একটা ঘটে না। সে অঘটনটার জন্যেও ধন্যবাদ দাবি 
করতে পারি নিশ্চয়ই | | 

এবার কথা কইলে স্তুপর্ণ। । বেশ স্পষ্ট'এবং জোর গলায় £ 

‘ভূমিকার আসল উদ্দেশ্তট! জানতে পারি কি?’ বিরিক্তিতে, 
সন্দেহে সুপূর্ণার কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। 

‘আসল কারণট! কি বলে তোমার সন্দেহ হয়? 

সন্দেহ করবার যখন ষথেষ্ট কারণ থাকে তখন আমি সন্দেহ 
করি বৈকি। বিমা ভিডি এ আমি 
স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই 1 
,. “সেজানার কি আর বাকী আছে? নি থেকে 
স্বামীর সঙ্গে’ ননকোঅপারেশন--মফস্থলের একটা. নগণ্য উকীল্গের 


২৪৬ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





সাধ্য কি তোমার উপর জ্রোর খাঁটাহ। কিন্তু তার আগে একটা 
কৌতুছল প্রকাশ করতে; পারি কি? তোমার সি'খিতে সিছব 
কেন ন্সপর্ণা_বিবাহ্বের এতবড় কলম্ক-চিহ ? জিজ্ঞেস করতে 
পাবি কি-_এটা অভিমান ন। অভিষোগ ? 

‘যার সঙ্গে কোন সম্পর্কই স্বীকার করিনি তার উপর অভিমান 
করবার মত ন্যাকামি আমার নেই, আর অভিযোগ, তা হ'লে ত 
গোটা বিয়েটাকেই স্বীকার করে নিতে হয়। পিঁছ্বটা সত্যিই 
আমার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া! বিয়ের কলঙ্ক-রেখ! | কিন্ত 
থাক্‌ ওসব আলোচন! । তোমার এই হঠাৎ আগমনের ছেতু ? 

“যদি বলি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি গ্রামে ৷” 

“আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবব--এমন আল্পর্ধা তোমার হ'ল 
কি করে? 

‘যে আম্পন্ভার জোরে লোকগুলে! গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপে 
গিয়ে নিজের অধিকার দাবি করেছিল আমি তাদেরই একজন 
তাদেরই ভাষা আমার কণ্ঠে ।” 

স্থপর্ণ। এবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে । বন্দীজীবনের লাঞ্ছনার 
ছাপ পড়েছে স্পষ্ট রেখায়_-জ্রীন্পন কি তবে------? 

‘তুমি নিশ্চয়ই জান আমি গবর্ণমেন্টের চাকরি করি।” 

“তাই ত মনে হচ্ছে । বাবার হোটেলেও নয়, শ্বামীর বন্দী- 
শালায়ও নয়, এর পর বাকী থাকে গব্ণমে্টের গোলামখানা---? 

রাজনীতির সঙ্গে যার! জড়িত, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 
রাখতে নেই ৷’ 


‘কিন্তু তোমাদের সঙ্গে নেহাত দায়ে পড়েই আমাদের কতকটা 
যোগাযোগ রাখতে হয় বৈকি। রাজনীতি নিয়ে যারা ধাটাঘাটি 
করে তাদের ছায়! না হ্য় নাই মাড়ালে, কিন্তু প্রামের লোক- 
গুলোরও ছু'বেলা না হোক অস্ত একবেলা পেটভরে খাওয়া 
চাই--তার জন্তে নিয়মিত চাল, ডাল, তেল মুনের চালান 
চাই ত। শুনলাম তুমি নাকি সাগ্লাই-ডিপার্টমেপ্টের বড়কর্তার 
ডান হাত--তোমার কথা ওখানে বিকোয়, তাই জর গায়ে নিয়েই 
ছুটে এসেছি ৷’ 

‘গ্রামের কি দবকার আর কি নেই, সে জবাবদিহি আমাকে 
করতে হবে নাকি 

‘ন! না, বিয়ের রাতেই যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছ, তার 
কাছে তোমার কোন কৈফিয়তের দায়িত্ব নেই । আমি সেই 
হতভাগ্য লোকগুলোর তরফ থেকেই একটা! সুব্যবস্থার অমুরোধ 
নিয়ে এসেছি হুপর্ণ।।” 

“যথাযোগ্য স্থানে তোমার অনুরোধ পৌছে দিলেই পার ৷? 

তাতে কোন ফল হয় 'ন!। গ্রামের চীৎকার শহরে পৌঁছতে 
এখনো ঢের দেরি ।ঃ 

“তাহলে কাগজে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেই পার--বেশন 
কর্তৃপক্ষের অনাচার” হেডিং দিয়ে কাগজওয়ালারা হামেশাই 
ছাপছে।? 

"ও চিঠিফিটিতে কর্তাদের টনক নড়বে না। পরদিনই তোমরা 
সেই কাগজেই বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেবে ছোলা দিয়ে কি করে 
চমৎকার খাবার তৈরি করা যায়, চালের চেয়ে ঘাসের কুটির 


উপকারিতা কত বেশী ইত্যাদি ইত্যাদি । খাবার তৈরির এমন 
সব অদ্ধি-সস্কি জানত না বলেই এতগুলে। লোক বেঘোরে মার! 
গেল। ছুতিক্ষের ফাঁড়া কাটিয়ে যার! এখনও ক্ষীণ প্রাণটুকু 
বুকে নিয়ে খু'ঁকছে-_-এমন সব চমৎকার উপদেশের জন্যে 
তোমাদের কাছে তারা আজীবন কেন! হয়ে থাকবে । সত্যি, 
আর কিছু না থাক্‌ সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞাপনের বাহাছুরি 
কাছে মানতেই হবে ।* 

‘আমাকে বাইরে বেরুতে হবে। যা-তা প্রলাপ শুনবার 
সময় আমার নেই ৷? 

‘নেই-ই ত। প্রাণ ধরে এত বড় অপবাদ কান পেতে শুনবে 
তুমি-মিস্‌ অপর্ণা রায়? বাসরঘর থেকে বাদে চড়ে মহত্তর 
জীবনের সন্ধানে যার অভিযান | কিন্তু মুশকিল কি জান, তেল নুন 
ডালের অভাবে অখান্ত কুখান্ড থেকে অমান্যের মত যাদের বাচতে 
হচ্ছে, মাথাটা! সব সময় তাদের ঠিক থাকে না। অভাব অন- 
টনের জ্বালায় প্রলাপও তারা মাঝে মাঝে বকে । দালান-কোঠায় 
বসে বহাল তবিয়তে হাসিঠাট্টা করতে করতে মেজাজ-মঞ্দিমত 
লেখা তোমাদের সব ভাল ভাল বিজ্ঞাপন তাদের চোখে বড্ড 
বেয়াড়া ঠেকে--তাই তার! বিগড়ে পিয়ে সময় সময় একট কাণ্ড 
বাধায় ।” 

‘কিন্তু তবু তার! অসহায়, সত্যি অসহায়” আপন মনেই 
স্বগতোক্তি উচ্চারণ করলে শীনন্দন। 

‘তুমি একটুখানি বসবে? চা দিতে বলি। আমার আবার 
ছস্টায় ৩৩০০০ 


“না, আমি যাচ্ছি। আরাম করতে আমি এখানে আসি নি, 
আমি জানতাম-__সত্যিকার কাজে তোমার কোন সাহায্যই আমি 
পাব না। তবু ভেবেছিলাম-__না, এ বলেও কোন লাভ নেই। 
তোমাদের মত মেয়ের! ভ্যাংচাতে পারে, ভাঙতে পারে, কিন্ত 
সইতে জানে না, গড়তে পারে না। গৃহহীন, অন্নহীন, আশা- 
হীন অগণিত জনসত্ব-কিস্ত এর! মানুষ নয়। নইলে কাঙালের 
মত ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে কলকাতার পথে পথে, অলিগলিতে 
ভিড় জমাত না--“বলতে বলতে শ্রীনন্দন উত্তেজিত হয়ে উঠল, 
তার চোখে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা । 

‘এর! ভেঙে চুরমার করে দিত--গোটা শহরটাকে গঙ্গার বুকে 


বলতে বলতে হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে এল, শরীরটা 
অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল । 
উত্তেজনায় জরের প্রকোপট! হঠাৎ বেড়েছে । 


কয়েকটা দিন কেমন করে কেটেছে শরীনন্দন নিজেই জানে না। 

বড্ড অদ্ভূত লাগছে । এসেছিল গরীবদের জন্তে চাল ডালের 
একটা সুরাহ! করতে-_কে জানত শেষে সুপর্ণার সেবায়ই তাকে 
অনিচ্ছাসত্বেও আত্মসমর্পণ করতে হবে। 

আজ অরের উপশম হয়েছে এ শরীরটা এখনো! দুর্বল 
চলাফেরার পক্ষে ঠিক উপযোগী নয়। প্রীনদ্দনের ইচ্ছা আজই 
গ্রামে চলে যায়। সুপর্ণ। রোগীকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে 


পৌষ 


রাজী নয়। কিন্ত তার ইচ্ছার উপর সপর্ণার কিসের ভোর, 


কিসের দাবি। 

জরনন্বন জেদ ধরলে ‘আজ আমাকে যেতেই হবে--সবাই 
আমার জন্রে অপেক্ষা করে বসে আছে । 

‘অসুখের উপর ত তোমার নিজের কোন হাত নেই ॥' 

‘গ্রামের অবস্থা ত তুমি জান না । একদিন ওষুধ নিয়ে যেতে 
দেরি মানে জনকয়েক লোকের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু । সার» 
দেশ ছুড়ে চলছে দুঃখদারিদ্র্য,য আধিব্যাধি আর মহামারীর তাণ্ডব- 
লীলা । আমাদেরই কথায় প্রামবাসীরা একদিন স্বরাজ লাভের 
নেশায় মেতে উঠে চরম ত্যাগস্বীকার করেছিল। আজ জাতিব 
এ ছুদ্দিনে তাদের বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব যে আমাদেরই ৷ 
সুপর্ণা পরিপূর্ণ দৃষ্টি শ্রীনন্দনের মুখ পানে তুলে ধরলে। আপন- 
হার! উন্মাদনায় একদল যারা সারা দেশের বুকে বিক্ষোভের 
তুফান তুলেছিল, এই কি সেই বিপ্লবীদের একজন । এরও 
চোখে কি সেই বিপ্লবের তীব্র বহিশিখা। এই আগুন কি 
আহরণ করে আনতে পারে ন! সপর্ণা, যাতে পুড়ে ছারখার হয়ে 
যাবে তার বাবার গৌড়ামি, হেড.মিসট্রেসের কুষ-বিদ্বেষ, সাপাই- 


‘আজ তোমার কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না, মাথায় হাত 
বুলিয়ে দিতে দিতে বললে হুপর্ণ1, “তোমার এখনও গা-গরম ॥ 

“থাক গা-গরম। জর নিয়েই আমি এসেছিলাম, জ্বর গায়ে 
নিয়েই আমি কিবে ষাব। 

“সামার বাড়ী থেকে তুমি অসুস্থ শরীরে চলে যাবে? না, 
না সে কেমন করে হয় । আমারও ত একট! কর্তব্য আছে ।, 

‘এ কর্তব্য নষ--কৃপা। রোগীর প্রতি করুণা । আমি তোমার 
করুণা চাই ন মিস, সপর্ণ। বায়, আমি বেশ যেতে পারব ।, 

“কিন্ত লোকে শুনলে বলবে কি? 

‘লোকমতকে তুমি আবার আমল দাও নাকি হুপর্ণা |? 
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“সমাজকে 
কেয়ার করো না বলেই, তোমাদেব সর্বত্র জরুজয়কার_-কাগজে 
কাগজে তোমাদের ছবি বেরোয় । সভায় দাড়িয়ে চোখা-চোখা 
ভাষায় সব কিছুর মুগুপাত করতে পার বলেই না তোমরা প্রগতি- 
শীলা । তোমার মনে যদি আজ হঠাৎ কর্তব্যবুদ্ধি জেগে ওঠে 
তবে তোমাদের প্রগতির গৌরব থাকে কোথায়? ভা ছাড়া আমার 
জন্তে তোমার আপিস কামাই হচ্ছে--তোমার স্থান ত ঘরে নয়__ 
তোমার কর্তব্য ত সেবা নয়।” 

এর জবাব কি দেবে হ্পর্ণা | শুনিয়ে দেবে নাকি ছু'চা্টে 
শক্ত কথ! ৷ চলে যেতে হয় যাক--আটকে রাখবার জন্যে কি 
তার এত গরজ। একদিন গ্রামের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, 
আহ হাসপাতাল থুলেছে, কো-অপারেটিভ ষ্টোর খোল! হচ্ছে, 
সেবা-কেন্ত্র গড়া হচ্ছে-শ্রীনন্দনের মত মাথা-পাগলার! এমনি 
ধরণেরই | 
তবু তার রোগক্লি মুখে একটা গভীর আত্ম-প্রত্যয়ের স্থির 
জ্যোতি, একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। সপর্ণ। জীবনে অনেক 
মেয়েলি পুরুষ দেখেছে, কিন্ত সত্যিকার পুরুষ দেখলে এই প্রথম । 
প্রীনন্দনের গেঁ ভাঙা সহজ নয় স্গপর্ণ। তা বেশ জানে । তাই 
নীরবে শ্রীনন্দনের সন্নিহিত হ'ল স্বপর্ণ।__মুখটাকে ওর বুকের খুব, 
খুব কাছে সরিয়ে আনলে, তার আতপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব 
করছে শ্রীনন্দন। 
স্থপর্ণার মনে হ'ল, শ্রীনন্দনের সত্তার সৌরভে স্নান করে সে 
যদি সহঞ্জ হতে পারত, সদর হতে পারত । 

খুব কাছে মুখ এনে বললে স্থপর্ণা--তার কথা গান হয়ে 
বেজে উঠল শ্রীনন্দনের কানে--"১৯৩৮ সালের 'বিউটা-কুইন'কে 
জবরদস্তি করে বিয়ে দিয়ে বাবা আমার রূপের গর্ববকে সেদিন 
ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আজ বাকিটুকু তুমি কেড়ে নাও, 

তুমি আমাকে জোর করে ছিনিয়ে নাও, আমাকে তুমি নাও ।” 


জীনন্দনের ঠোঁটে এক ঝলক বাঁকা হাসি চমকাল। 


বুলবুল 


শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 
(Harold Monro: The Nightingale Near The House) 
কাননবীধির পরে শব্দহীন দেবদারু তরু পুষ্পসম স্বপ্নে মম তুমি হ’লে মধুপ ভ্রমর, 
কানপাতি তব গাম শোনে, তক্দরাহীন বাতি পুরে পানে, 
দ্ীর্ঘখঘু বৃক্ষসার, অচঞ্চল সরোবর, শশী যনে তারি প্রতিচ্ছবি, লই এঁকে, ছায়ায় তবুও-_ 
মৌনসবৃক- মায়াজাল বোনে | ভ্যোৎস্থালোক চামেলিবিতানে । 
তুমি গাও, সে সঙ্গীত আকাশ প্লাবিয়া কাপি উঠে, মর্মরিয়া উঠে সুর যেন শ্বেত মর্মর প্রালাদ, 
পূর্ণ হয় নিশীতের প্রাণ, অগ্নি কু, কতু বা তুষার, 
ছায়ামর তরুপুস্র, সৌধচূড় পারে প্রতিধ্বনি শ্বরগকুহেলি তারি, তারপরে সাঙ্গ হরে যায় 
লার়ারামি তুমি কর গান। পূর্বাচলে উন্দেষ উষার। 


খাদ্যের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্টি 
শ্রীগণেশচন্্র কন্মকার 


১ 

আকার না করিয়া কোন জীব বাচিতে পারে না । অবশ্য সকল 
জীবেরই আহার্য্য এক প্রকার শয়। প্রাগৈতিহাসিক যুপের 
মাহুষ সকল খাই কাচা খাইত। তারপর কবে যে অগ্নিপক্ষ 
খাদ্যের প্রচলন হইল তাহা সঠিক জানা নাই । থাকে সুস্বাহু 
ও মুখরোচক করিবার অন্ত দিনের পর দিন মানুষ রন্বনের কত 
প্রণালীই আবিার করিয়াছে । ভোজনবিলাপীদেের কল্যাপে 
রন্ধন-ব্যাপার একটা! কলাবিদ্যায় পরিণত হইয়াছে । 

খাদ্য কি তাহা সকলেই জানে, তবু ইহার একটি নির্দিষ্ট 
সংজ্ঞার প্রয়োজন । যে ন্ত্রব্য আহার করিলে কোন প্রাণীর 
শরীরের পুষ্টিলাধন হয়, শরীরের ক্ষয় পূরণ হয় এবং দেহে উত্তাপ 
হৃষ্টি হুইয়া কর্ম্মশক্তির সঞ্চার হয় তাহাকেই আমর! খাদ্য 
বলিতে পারি । কিন্ত খাদ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি একেবারে 
সাম্প্রতিক ব্যাপার । বর্তমান যুগের সভ্য মানুষ জানে যে, 
খাদ্যের গুণাগুণের উপরই ব্যজিগত ও জাতিগত স্বাস্থ্য নির্ভর 
করে । তাই খাদ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান এখন জৈবরসায়ন-বিজ্ঞানের 
পর্য্যায়ভুক্ত ৷ 

উনবিংশ শতাব্দী ও তাহার পূর্ব্বে খাদ্যের উপর দৃষ্টি দেওয়ার 
প্রয়োজন এখনকার মত এত বেশী ছিল না; তাহার কারণ 
লোকে তখন স্বভাবজাত খাঁদ্য বেশী ব্যবহার করিত এবং খাঘ্য 
হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি নষ্ট হইবার বা বাহির হইয়া 
যাইবার আশঙ্কা বেশী ছিল নাঁ। কিন্ত বর্তমান সভ্যযুগে খাদ্য 
সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রয়োজন বাড়িয়াছে। বর্তমানে উপযুক্ত 
পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য পাওয়া ছুফ্কর এবং সম্প্রতি আমরা 
এমন অনেক কৃত্রিম খাদ) থাই যাহা প্রস্তত করার অনেক দিন 
পর পর্য্যন্ত থাদ্যহিসাবে ব্যবহার করা হুয়। সুতরাং আমাদের 
খাদ্যে যে কোন বিশেষ উপকরণের অভাব হাইতেছ তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? 

যে খাদ্য আমাদের দেহ গঠন করে, রক্ষা করে এবং কোন 
রোগ হইতে বাঁচায় সেই খাদ্যই গ্রহমীয় । খাদ্য কেবল পরিমাপে 
যথাষথ হইলেই চলিবে না, খাদ্য সুষম হওয়াও আবশ্যক । 
“ খাদ্যের মধ্যে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় উপকরণ সঠিক পরি- 
মাণে থাকিলে তবেই খাদ্য সুষম হয়। পূর্বে বারণ ছিল যে 
প্রোটিন, স্লেহব্রব্য, কার্ধবোহাইডেে্ট, খনিজ পদার্থ এবং জল এই 
কয়ট উপকরণেই শরীরের প্রয়োজন মিটিয়] যায়। কিন্ত পরে 
গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি 
উপকরণের প্রয়োজন যেগুলিকে বলা হয় থাদ্যপ্রাণ বা ভাই- 
টাষিন। ভাইটামিন খাদ্যে অতি জামানত পরিমাণে থাকে, 
কিন্ত এইশুলির অভাব হইলে নানা প্রকার ব্যাধির সি হয়। 

খাদ্যের আর একটি দ্বিকও দ্রষ্টব্য, সেটি উত্ভাপ। আমরা 
যে পরিশ্রম করি তাহার কলে দেহের খানিকটা! উত্তাপ বাহির 
হুইয়] যায়। এমন কি যখন আমরা বসিয়া থাকি, কোন 
কাজকর্শ করি না তখনও আমাছের দেহের উত্তাপ নষ্ট হুয়। 
তাহার কারণ আমাদের দেহের তাপ সাধারণতঃ বাহিরের তাপ 


অপেক্ষা বেশী | তাহা ছাড়া আমরা বলিয়া থাকিলেও আমাদের 
দেহের কোন কোন অংশ জর্ধদাই কান্ধ করিতে থাকে-- 
হৃংপিও ধুক্‌ ধুক্‌ করে, বক্ষের পঞ্জর উঠা-নাঁমা করে, এবং রক্ত i 
*চলাফের! করে, ইত্যাদি । প্রাধীর শরীরে খাদ্য দগ্ধ হইয়া! 
উত্তাপ স্বষ্টি করে--এই তথ্য ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ো প্রথম 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন । ইহা হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
কথা। সেই যুগের মূর্খতা ও কুসংস্কার ল্যাভয়সিয়োর এই 
আবিষ্কারের যথাযোগ্য বুল্য ত দিলই না, উপরস্ত তাহার 
প্রাণনাশের কারণ হইয়াছিল । 

কয়লা ইঞ্রিনকে শুধু উত্ভাপ দ্বেয়, কিন্তু খাদ্য দেহকে কেবল 
উত্তাপ দেয় না__ইহা! দেহ গঠন করে, দেহের ,যে অংশের ক্ষয় 
হয় তাহা পুরণ করে এবং বহিঃশক্রু, রোগ প্রভৃতির হাত হইতে 
দেহকে ব্রক্ষা করিবার শক্তি দেয় । এক কথায় খাদ্য আমাদের 
্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ন রাখে এবং দেহের বিতিশ্ন অংশকে কর্স্মক্ষম 
করে। এইজভই খাদ্য যথোপযুক্ত হওয়া চাই; অর্থাৎ 
প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে থাকা! চাই । 


ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যোপকরণ বিষয়ে আলোচন! করিবার পুর্বে সখ 


উত্তাপ সম্বন্ধে কিছু বলা করা যাক। 


উত্তাপ 


কেবল প্রোটিন, স্সেহত্রব্য, কার্ক্সোহাইড্র্ট, থনিআ পদার্থ 
এবং জল হইলেই আমাদের খাদ্য যথোচিত হয় না) খাদ্য 
হইতে রাসায়নিক দাহে যে উত্তাপ জন্দে তাহা আমাদের 
প্রয়োজমমত হুইল কিনা তাহা দেখাও দরকার, কারণ যাহার! 
বেশী দৈহিক পরিশ্রম করে তাহাদের বেশী উত্তাপের প্রয়োত্বন। 
প্রোটিন, স্েহদ্রব্য ও কার্বোহাইড্রেট যখন এইরূপে দ্ধ হুর 
তখন ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে উভভাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপ 
বিতিন্ব লোকের বিভিন্ন পরিমাণে দরকার | শিশুদের দেহ 
ছোট বলিয়! তাহাদের কম উভভাপের প্রয়োজন | বৃদ্ধ লোকেরা 
বেশী পরিশ্রম করে না বলিয়া তাহাদেরও কম উত্তাপের 
আবশ্ঠক। আবার প্রস্থতি, গর্ভবতী এবং চাষী, কুলি, মিষ্টি 
প্রস্তুতি শ্রমিক সম্প্রদায়ের বেশী উদ্ভাপের প্রয়োজন এবং যেখানে 
একই রকমের কাজ হর সেখানে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের 
বেশী উত্তাপ দরকার | ইহা ছাড়া দেশের আল, বায়ু, 
আবহাওয়ার বিভিন্নতা! অনুযায়ী আমাদের উত্ভাপের প্রয়োজন 
কম-বেশী হয়। যে সমস্ত অবস্থার উপর উত্তাপ-প্রয়োজন 


নির্ভর করে সেইগুলিকে নিয়ে মোটামুটি ভাবে দেওয়া গেল : - চা 


১। বয়স এবং দেহের ওভ্ন ও মাপ ; 

৯। পুরুষ বা শ্রীলোক ; 

৩। দেহের বিভিন্ন অবস্থা যেমন, বিশ্রাম, নিদ্রা, কাজ্রকর্ম্ম 
ইত্যাদি? 

৪। অসুধের বিভিন্ন অবস্থা ; 

৫। পারিপার্শ্বিক অবস্থা । 

উত্তাপের পরিমাণ বুঝিবার জন্ত একটি মাপকাঠির দরকার । 


পৌষ 


০৫৫75258825 
এই মাপকাঠি হইতেছে_-১ হাজার গ্রাম*্জ (প্রায় ১ সের ) 


জলকে ১ ডিগ্রী (সেন্টিখ্রেড ) গরম করিতে যতটা উত্তাপের 
প্রয়োঙ্গন হয় তাহাকে এক ক্যালরী বলে। নিয়ে উত্তাপ- 
প্রয়োন্নের একটি তালিকা দিলাম £ 


১ নং তালিকা 
কাহার কতটুকু উত্তাপের প্রয়োজন 
দেহের বা কর্মের বিভিন্ন অবস্থা ক্যালরী* 
শিশু ১ হইতে ২ বংসর বয়স ৮৪০ 
81:07:58 8৯ 52 ১০০০ 
8৩-33-8358 ৯5 ১২০০ 
৯8. TTB উঠ ১৪৪০ 
5.8. 18)1 18 এ ১৬৮০ 
n» ১১:১ » ১৯২০ 
5 ১১5 ১২ 2, ১ ২১৬০ 
বালক, ১২ এবং তুর ২৪০০ 
যাহার! দিনে ৮ ঘণ্ট! হাক্ষা কাণ করে ৩০০০ 
যাহারা! ধিনে ৮ ঘণ্টা মাঝারি রকমের কান্ধ করে ৩৪০০ 
যাহার! দিনে ৮ ঘণ্ট। কঠিন কাজ করে ৪৬০০ 
যাহারা অত্যন্ত কঠিন কাক করে ৬০০০ এবং তরু 
স» গর্ভবতী ভ্রীলোক ২৪০০ 
প্ৰস্থৃতি ৩০০০ 


ঘর-সংসারের কান্দ, কেরাধীর কাজ, বইবাধাই প্রস্ৃতি 
হাক্ষা কাজের পর্যায়ে পড়ে; জ্রমি চাষ করা এবং অগ্তান্ত 
সাধারণ বাহিরের কাজকর্ম মাঝারি রকমের কাজকর্মের পর্য্যায়ে 
পড়ে ; কারখানার মিক্ত্িদ্বের কাত্ধকর্মমকে কঠিম কান্ধ বলিয়া 
ধরা হয় ; খেলাধুলাকে ( যেমন, ফুটবল খেলা প্রভৃতি ) অত্যত্ত 
কঠিন কাজ বলা হয়। 
সুতরাং দেখা গেল যে বয়সের উপর ও কাজকর্মের উপর 
আমাদের দৈনিক কতটা উত্তাপের প্রয়োজন তাহা নির্ভর করে। 
ইহা হইতেই উত্তাপ-প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করা যায় না। 
একই রকমের স্বাঙ্ব্যবান লোক উষ্ণমঞ্ল ও হিমমগ্ডলে থাকিয়া 
একই কার্য করিলেও অলবাযুভেদে তাহাদের উত্তাপ-প্রয়োজ্জন 
বিভিন্ন হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উতন্তাপ-প্রস্মোজন 
অলবামু ও আবহাওয়ার উপরও নির্ভর করে । 
প্রোটিন 
আমাদের শরীর নির্ম্মাণকার্ষ্যে প্রোটিন একাস্ত প্রয়োজনীয়। 
প্রতি গ্রাম প্রোটিন রাসায়নিক দাহের ফলে ৪১ ক্যালরী উত্তাপ 
দেয়। মাছ ও মাংসে প্রোটিন আহে, গাছপালা হইতেও পাওয়া 
যায়। প্রোটিনের প্রকারভেদ বিশ্তর। পৃথিবীতে যত রকমের 
প্রাণী ও গাছপালা আছে প্রায় তত রকমের প্রোটিন আছে। 
বিবর্তনের ক্রমিক ধারায় যে বহুবিধ প্রাণীর স্ত্ি হইয়াছে 
সম্ভবতঃ তাহার কারণ এই প্রোটিনের বৈচিত্র্য । কিন্তু আমরা 
যে সমস্ত প্রোটিন খাছ হিসাবে ব্যবহার করি তাহাদের পরিমাণ 
অত্যন্ত কম। 
প্রোটিন প্রানীর শরীরের মধ্যে পরিপাক হইবার পর 


থান্তের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্টি 





* ৫৭ গ্রামে ১ ছটাক হয় । 
4 


২৪৯ 
এমিনো এসিন্ড নামে কতকগুলি বস্ধতে পরিণত হয়। ইহাদের 





মধ্যে প্রয়োজ্জন মত কতকগুলিকে লইয়া দেহের বিভিন্ন অংশের 
ক্ষয়পূরণ ও গঠনকার্ধায চলে, বাকিগুলি অপ্রয়োভ্রলীয় বলিয়া 
পরিত্যক্ত হুয়। নিয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় 
এমিনে! এসিডের একটি তালিকা! দেওয়া! গেল ঃ 


২ নং তালিকা 
প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় এমিনো এসিড 


প্রয়োজনীয় 

১। আরঙ্িনিন ( arginine ) 

২। হিস্টিডিন ( histidine ) 

৩। আইসোলেন্সিন (isolencine ) 
৪1 লিউসিন ( leucine ) 

৫1 লাইসিন (175106) 

৬। মেধিওনিন ( methionine ) 

৭। ফিনাইল এলানিন ( pheny!1 alanine ) 
৮1 ধি.ওমিন ( threonine ) 

৯। টিপটোফেন ( tryptophane ) 
১০। ভ্যালিন ( valine ) 


অপ্রয়োজনীয় 


১। এলানিন ( alanine ) 
২। এস্পারটিক এসিড ( aspertic acid ) 
৩। সাইচ্‌ লিন ( citrulline ) 
৪ সিস্টিন ( cystine ) 
৫। ্,টামিক এনিড ( glutamic acid ) 
৬। প্লাইসিন (glycine ) 
৭। হাইডুক্সি ্টামিক এসিড ( hy droxy-glutamic 
acid ) 
৮। হাইড়ব্সি প্রোলিন ( hydroxy-prolme ) 
৯ | নর্লিউসিন ( norleucine ) 
১০। প্রোলিন ( proline ) 
১১। ট্রাইরোসিন ( tyr০sine ) 
আরক্ধিনিন প্রভৃতি কয়েকটি এমিনে! এসিডের প্রয়ো- 
জনীয়তা সঠিক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্ত প্রত্যেকটি 
এনদনো এসিড কি ভাবে কাজ করে তাহা এখনও স্প্ জানা 
যায় নাই। এগুলির ক্রিয়া সম্বন্ধে "্প8 জ্ঞান লাভ করিবার 
উদ্বেশ্তটে এখনও বহু গবেষণা চলিতেছে । কোন এমিনে এসিড 
প্রয়োজনীস্ব কি অপ্রয়োক্ষনীয় তাহা হঁহুর প্রভৃতি প্রানীকে 
খাওয়াইরা স্থির করা হইয়াছে মাত্র । ভিন্ত ভিন্ন প্রোটিন 
হইতে এই সকল এমিনো এসিড ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পাওয়। 
ষায়। যে প্রোটিন হইতে প্রয়োজনীর এমিনো এসিড যত 
বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় সেই প্রোটিন তত বেছি উপকারী । 
সাধারণতঃ প্রানী প্রোটিন হইতে প্রয়োজনীয় এমিনে! এসিড- 
গুলি বেশী পরিমাণে এবং উদ্ভিজ্ব প্রোটিন হইতে কম পরিমাণে 
পাওয়া যায় ।- সুতরাং প্রোটিনের দিক হইতে ডাল-রুট অপেক্ষা! 
মাছ-মাংস বেশা উপকারী । 
আমাদের দৈনিক কতটা পরিমাণ প্রোটিনের প্রয়োজন খান্ত- 


২৫, 


গবেষণার প্রারস্ত হইতেই বিজ্রানবিদৃগণ সে বিষয়ে ভাবিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। ভয়েট ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্থির করিলেন যে, এক 
জন মানুষের দৈনিক ১১৮ গ্রাম, অর্থাৎ প্রায় জাঘপোয়া প্রোটি- 
নেব প্রয়োজন ; এবং যাহারা বেশী পরিশ্রম করিবে তাহাদের 
জত ১৪৫ গ্রাম, অর্থাৎ প্রায় আড়াই ছটাক প্রোটিনের প্রয়ো- 
ভ্রম পরে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানীরা তিম্ন ভিন্ন পরিমাণ ধার্ধ্য করিয়া- 
“ছেন এবং তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য খুব বেশা। শেষ পর্ধ্যস্ত 
স্থির হইয়াছে যে, কম প্রোটিন থাইয়াও মানুষ বাচিতে পারে 
এবং তখন তাহার শয়ীরষন্র এই কম প্রোটিমে অভ্যস্ত হইয়া 
যায়। এই কম পরিমাণ হুইতেছে এক ছর্টাক। কিন্ত এই 
পরিমাণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না,' কারণ যে প্রোটিন 


আমরা খাই তাহা হইতে প্রয়োজনীয় এমিনো এসিড কতটা. 


পাওয়া যছিবে তাহা! আমাদের সকল সময়ে জানা থাকে না। 
সুতরাং যাহাতে বিশেষ কম মনা পড়ে সেম্রন্ভ খানিকটা বেশী 
করিয়া ধাওয়া দরকার | এ বিষয়ে বাষ্রসজ্বের (1798£09 of 
Nati০n8, 1998) মত এই ষে, প্রতি কিলোগ্রীমঞ্গ অর্থাৎ প্রায় 
১ সের দেহের ওজনের পক্ষে এক গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন । 
১ মণ ২০ সের অর্থাৎ ৬০ কিলোগ্রাম ওক্রনের একজন 
মানুষের ৬০ গ্রাম অর্থাৎ এক ছটাকের একটু বেশী প্রোটিনের 
দরকার । আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটমের অর্ধাংশ অবশ্য 
মাছ মাংস হইতে হইলেই ভাল হুর়। এই পরিমাপ নির্দ্ধারণ ইউ- 
রোপের লোকের পক্ষে হয় ত ঠিক হইয়াছে কিন্ত আমাদের 
পক্ষে নয়, কারণ আমাদের দেশের জলবায়ু ও আহারবিহার 
প্রণালী ভিন্ন প্রকারের । উপরস্ত ইউরোপের লোকেরা যতটা 
পরিমাণ মাছ মাংস খায় আমাদের দেশের লোক ততটা খাইতে 
পায় না। শাকৃসবন্দী, তরিতরকারি, ভাঁভ প্রভৃতি হইতে 
আমর! বেশীর ভাগ প্রোটিন গ্রহণ করিয়া থাকি এবং এই সকল 
খাজে প্রয়োশ্রনীয় এমিনো এলিড কম পরিমাণে থাকে। সুতরাং 
পরে স্থির করা হইয়াছে যে প্রায় প্রতি সের দেহের ওজনের 
জত ১*৫ গ্রাম প্রোটিন হইলেই ঠিক হর। কিন্তু শিশু ও 
গর্ভবতী ভ্রীলোকদের দেহে গঠনকার্ধ্য বেশী চলিতে থাকে 
বলিয়া তাহাদের প্রয়োজন আরও বেশী । আবশ্যক প্রোটিনের 
একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল £ 
৩ নং তালিকা 

শিশু ও প্রস্থতিদের কি পরিমাণ প্রোটিনের প্রয়োক্ষন ' 

বয়স , গ্রাম, প্রতিসের দেহের ওজনের জু 

১ হইতে ৩ বংসর ৩৫ 

৩ ৫ 

৫ ১২ ৪ ত০ 

১২ ১৫১, ৩০ 

১৫ 33 ১৭ 39 

১৭ হুইতে ২১ বংসর 
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প্রবাসী 


১৩৫২ 


এমিনো এসিডগুলি ভিয় ভিন্ন খাদ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে 
থাকে বলিয়া সবচেয়ে ভাল হয় যদি আমরা নানা প্রকার 





খাত হইতে প্রোটন প্রহণ করি । তাহা হইলে কোন একটি 
প্রয়োজনীয় এমিনো এসিডের অভাব হইবার সম্ভাবনা বিশেষ 
থাকিবে না । 


এমিনো এসিডগুলি রক্তে মিশ্রিত হইবার পর দেহের বিভিন্ন 
অংশে সঞ্চালিত হয়। 


( 859৪০) প্রোটিনের ক্ষয় হইয়াছে এই মৃতন প্রোটিন হুইতে . 
তাহার পুরপপ হয় এবং বর্ধমান শিশুদের দেহে মৃতম করিয়া 
ইহার হ্ষ্টি হয়। সুতরাং শিশুদের যেমন দেহুপঠনের অভ 
প্রোটিনের দরকার তেমনি বড় হইলে দেছের যে সমস্ত অংশ 
ক্ষয় হইয়া যায় তাহার পূরণের শুস্তও প্রোটিমের দরকার হয় । 
কতকগুলি এন্দ্রাইম এবং হরমোনও প্রোটন হইতে তৈরি 
হয়। ইহা ভিন্ন রাসায়নিক দ্বাহের সময় প্রোটিন আমাদের 
শরীরকে উত্তাপ দেয় । 

খাৰ্যে প্রোটিনের অতাব হইলে প্রতিনিয়ত দেঙের মধ্যে 
যে কলাক্ষয় হয় (65309 ৮৭৪৪৪০ ) তাঁহা পুরণ না হওয়ায় 
শরীর ক্রমশ: জীর্ণ হইতে থাকে । কিন্তু জীবনধারণের পক্ষে 
সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ক্রিয়াগুলি যাহাতে চলিতে পারে সে- 


জর শরীরের নানা- অংশের কলা হইতে অপ্রয়োজমীয় এমিনে পঞ্ 


এসিডগুলিই প্রথমতঃ যথাসম্ভব এই কাৰ্য্যে ব্যয়িত হয়। অনেক 
সময় এমন হয় যে যদিও সমন্ত প্রোটিনের পরিমাণ ঠিকই আছে 
তথাপি খাদে কোনও একটি প্রয়োজনীয় এমিনো এসিডের হয়ত 
অভাব । সাধারণত: এই প্রকারের অভাব স্বানবিশেষের 
উপর নির্ভর করে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের খাভ বিতিন্্ 
রকমের এবং সেই জভ কোনও একটি প্রধান খাতে প্রয়োজনীয় 
এমিনেো! এসিডের অভাব থাকা লত্বেও অভ্যাসবশতঃ তাহা 
অনেক দিম ধরিয়া চলিয়া আসে । এশিয়া মহাদেশে সাধারণতঃ 
এই প্রকার অভাবজনিত রোগ বেলী দেখা যায়। অবশ্য 
প্রোটিনের আধিক্য হইলেও নানা প্রকার রোগ হইয়! থাকে। 
মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি প্রোটিন পাইবার পক্ষে প্রশস্ত 
থান্ভ। এই সকল উপকরণে আমাদের দেহুগঠনের উপ 
বস্তু বেশী পরিমাণে থাকে । kc 
সেহদ্রেব্য 


দ্ষেহদ্রব্য আমাদের প্রধান প্রধান থাদ্যোপকরধের মধ্যে 
একটি । ঘি, তেল, মাখন, চর্বি প্রস্তৃতি এই জ্রাতীয় থাঁদ্য। 
এক গ্রাম, নেহত্রব্য রাসায়নিক দ্বাহের ফলে ১৩ ক্যালরী 
উত্তাপ দেয় | সুতরাং সম ওজনের স্েহদ্রব্য প্রোটিনের চেয়ে 
ঘিগুণের .বেশ' উত্তাপ দেয় । 
সেহদ্রব্যে দ্রবীভূত হয়; সুতরাং সেহদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া 
খাইলে এ ডাইটামিনগুলি শরীরে শোষিত হয়। পরীক্ষার 
দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, থাদ্যে সেহত্রব্য না থাকিলে 
দেহ ভালতাবে পুষ্ট হুইতে পারে না। বিজ্ঞানীর! স্থির 
করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মাহযষের দৈনিক প্রায় ১০০ গ্রাম 
অর্থাৎ আঘপোয়ার একটু কম সেহদ্রব্যের প্রয়োজন । এই 
পরিমাণ ইউরোপের বিজ্ঞানীরা স্থির করিয়াছেন এবং তাহাদের 


তখন তাহা হইতে আমাদের দ্বেহের --খ্‌ 
* চর্য মাংসপেশী প্রভৃতি গড়িয়া উঠে । দেহের যে সমস্ত ‘কলা’র 


ভাইটামিন এ, ডি, ই, এক 


পৌৰ 


দেশের লোকের পক্ষে ইছা হয়ত ঠিক । কিন্ত আমাদের এই 
গ্রীশ্রপ্রধান দেশে সেহদ্রব্যের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম। 
এখানে মাথাপিছু দৈনিক ৬০-৭৫ গ্রাম অর্থাৎ একছটাক বা 
তাহার কিছু বেশী সেহন্রব্য যথেষ্ট বলিয়াই মনে হয়। এই 
পরিমাণের অর্দ্ধেক অবশ্য প্রামীজ হওয়া উচিত। প্রামছ সেহ- 
দ্রব্যে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড বেশী থাকে এবং সেইন্তন্ড প্রাণীজ 
স্বেহদ্রব্য উত্ভিজ্জ সেহদ্রবা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। 

খাদ্যে স্নেহদ্রব্যের অভাব হইলে দেহে এ অভাবঙ্রনিত 
কয়েকটি লক্ষণ দেখা দেয়, যেমম--( ১) মাথার চুল উঠিয়া 
যায়, (২) কর্ণ, পলদেশ, বক্ষ এবং বাহুতে চর্মরোগ হয়, 
(৩) ওষ্ঠকোণ ও জিহ্বার অপ্রভাগে ক্ষত হয়, (৪) পত্র 
লেকের বিক্কৃতি ঘটে, ইত্যাদি । 

স্নেহদ্রব্যের অভাবে মানুষের শরীরে একপ্রকার কাউর ঘা 
(৪০৮০78) হয়, বিশেষতঃ শিশুদের । ইহার অভাবে ক্যাল- 
সিয়ামও আমাদের দেহে ভালন্রপে শোষিত হইতে পারে না । 

শ্নেহত্রব্য হক্ষম হইবার পর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং 
তাহার পর শরীরের বিভিন্ন স্থানে যায়। চর্টে যে স্সেহদ্রব্য 
থাকে তাহা আমাদের শরীরকে বাহিরের ঠা] হইতে রক্ষা 
করে, তাহার কারণ স্সেহদ্রব্যের উত্তাপ পরিচালনা-শক্তি 
খুব কম। যাহাদের বেছে চর্ফি কম সিতকালে তাহাদের বেনী 
ঠাণ্ডা লাগে। 

স্নেহন্রব্য আমাদের পাকস্থলীতে খুব কমই হজম হয় । 
পরিপাক ক্রিয়াটি চলে প্রকৃতপক্ষে প্রহণীতে | স্রেহুদ্রব্য অভান্ত 
থাদ্বের পরিপাকে অন্বিধার হুষ্টি করে। খাদ্যকপাগুলিকে 
এই উপকরণটি একটি পাতলা পর্থা দিয়া ঢাকিয়া রাখে, সুতরাং 
এগুলি পাকস্থলী হইতে নিঃসৃত রসের সংস্পর্শে আসিতে পারে 
মা এবং ঠিকমত পরিপাক হয় না। অতএব আমরা যে সেহ- 
দ্রব্য থাই তাহা যত ছোট ছোট কপাতে বিভক্ত থাকে ততই 
ভাল, কারণ তথন অপর খাদ্যকণাকে ইহা আর ঢাকিয়া 
রাখিতে পারিবে না এবং নিজেও তাড়াতাড়ি হত্ষম হইবে। 
এই কারণে তবধ আমাদের আদর্শ খাদ্য। একটি আলপিনের 
মাথায় যে পরিমাণ দুধের ফৌটা থাকে তাহাতে প্রায় ১৫০০ 
শ্বেছব্রব্যের কণা! ধাকে । নবজাত শিশুরা ছুধ হুম করিতে 
পারে কিন্তু কোনপ্র্তার তৈলাক্ত থাদ্য হব্ধম করিতে পারে 
না--ইহার কারণও । এ তথ্যটি জানা নাই বলিয়া অনেকে 
মনে করে যে স্রেহদ্রব্য গুরুপাক । 

যে সকল স্সেহতদ্রব্য বাহিরের স্বাভাবিক বায়ুর তাপে তরল 
অবস্থায় থাকে সেগুলি সহঘ্রপাচ্য । অত্যধিক মেহত্ত্রব্য ক্যাল- 
সিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে। 


ar — মাখন, ঘি, ছব, চর্বির প্রভৃতি খাদ্য স্রেহুত্রব্য পাইবার প্রশস্ত 


উপাদান। ইহা ভিন্ন উদ্ভিজ্ছজ তৈলেও সেহদ্ৰব্য মিলে। যে 
কারণেই হউক ভডারতবাসীদের খাদ্যে সেহদ্রব্যের অভাব বেশী 
এবং এ বিষয়ে তাহারা জহর সরু কৃতি হইবার 
সম্ভাবনা । 


কাৰ্ক্দোহ্াইডেট 
কার্ক্সোহাইড্রেট আমাদের আর একটি প্রধান প্রয়োজনীয় 
খাদ্যোপকরণ । আমাদের দেহকে উভাপ দেওয়া প্রধামতঃ 


খাদ্যের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্ট ২ 


৫১ 
ইহার কাজ । এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট রাদায়নিক দ্বাহের 
ফলে ৪১ ক্যালরী উত্তাপ দের । চাল, চিনি, শাকসবজি 
প্রভৃতিতে ইহ! প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে 
এই সকল খাদ্য তৃপেক্ষাক্কত সত্ভা বলিয়| লোকে বেশী পরি- 
মাণে থায়। কার্ধোধাইডেট দগ্ধ হইবার সময় যে উত্তাপের 
স্ুষ্টি হয় তাহাতে স্সেহত্রব্য দর্ধ হয়| প্রয়োজনীয় উত্তাপের 
শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ কার্বোহাইড্রেট হইতে পাওয়া গেলে 
ন্গেহদ্রব্য পরিপাকে সুবিধা হয়। নতুবা! পাকস্থলীতে শ্েহত্রব্য 
হইতে এসিটোন নামে একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, ইহাই 
শেষ পর্য্যন্ত অধিক- পরিমাণে সফিত হইয়া এসিডোসিল 
(01058) রোগ সৃষ্টি করে। সুষম খাদ্যে কার্ষোহাইড্রেট 
সাধারণতঃ এমন পরিমাণে থাকা উচিত যাহাতে আমরা 
উত্তাপের শতকরা ৬০ তাগ ইহা হইতে পাইতে পারি। 
কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে (প্রধানত: তরকারির খোসায় ও 
শাকসবন্ধিতে ) সেলুলোজ নামে একটি পদার্থ থাকে । এই 
সেলুলো আমাদের পাকস্থলীতে প্রায় হম হয় না বলিলেই 
চলে । কিন্ত ইহ! মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং ইহার অভাব 
হইলে কোষ্ঠ-কাঠিন হয়। সেই জন্ত চপ, কাটলেট বাঁ অন্ত 
কোন আমিষ ভ্রাতীয় খাত খাইবার সময় কিছু কাচা বা সিদ্ধ 
শাকসবন্তি ধাওয়া উচিত। 

কার্বোহাই্রেট হজম হইয়া শেষ পর্যন্ত 'এ,কোজ’ 
নামক শর্করা জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই প্কোজ 
প্রোটিন এবং স্রেহ-পদ্বার্থ হইতেও পাওয়া যায়। প্রকোক্ষ 
ভিন্ন আরও ছুই প্রকার শর্করা, যথা ক্রাকুটোজ এবং গ্যালাকৃ- 
টোজও কিয়ৎ পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট হইতে তৈয়ারি হয়। 
এই জাতীয় শর্করা ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিবার পর আমাদের রক্তে 
চলিয়া আসে । ইহার এক অংশ প্রয়োজনমত শরীরের উত্তাপ 
সিতে ব্যয়িত হয় এবং অপর অংশ যক্ৃতে পৌঁছিয়া প্লাইকোক্জেন 
নামক এক পদার্থে পরিবর্তিত হইয়া সঞ্চিত থাকে । সুতরাং 
আমাদের রক্তে যে চিনি থাকে তাহার পরিমাণ আহারের 
পর বৃদ্ধি পার। | 

কার্ধোহাইডেটের উপকারিতা সন্বস্ধে জানিতে হইলে 
উহা হইতে যে সমস্ত শর্করা প্রস্তুত হয় সেগুলির পরিণাম 
জানিলেই চলিবে । কার্বোহাইড্রেট হইতে বেশীর ভাগ 
প্লকোন্ হয় এবং এই ধ্রকোজ শেষে রক্তে গিয়া পৌছায় 
এ কথা বলা হইয়াছে। রক্তে এই 8,কোজ হইতে গ্লিসারোল 
ও ফ্যাটি এসিড মামক পদার্থ প্রস্তুত হয় এবং এই দুই পদার্থের 
জংমিশ্রণে স্সেহত্রব্যের কৃষ্টি হুয়। এই কারণেই, খাদ্যে বেশীর 
ভাগ কাব্বোহাইড্রেট থাকিলেও কোন প্রাধী বেশ মোটা হুইয়া 
উঠিতে পারে। প্রস্থৃতিদের স্তনহুপ্ধে যে চিমির অংশ থাকে 
তাহার নাম জ্যাকৃটোজ এবং ইহাও প্কোজ হইতে প্রস্তুত হয়। 

শরীরের মাংসপেশীগুলি রক্ত হইতে প্ল;কোজ গ্রহণ করে 
এবং সেটিকে প্লাইকোজ্ছেনে পরিণত করে। যখন কোন 
মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ যখন আমরা কোন কাত্বকর্ম 
করি, তখন তাহার মধ্যে যেপ্লাইকোদ্দেন থাকে তাহা 
ল্যাকৃটিক এসি নামক এক প্রকার এসিডে পরিণত হয়। 
এই ল্যাক্টিক এসিডের শতকরা ৮০ তাগ পুনরায় গ্লাইকোজেনে 


লপাসলদিসিলদসলাদদলং লালসা 


পরিবর্তিত হুইয়| মাংসপেশীতে থাকিয়! যায় । এই পরিবর্তনের 
জত যে শক্তির প্রয়োন্দন হয় তাহা আমরা বাকি ২০ ভাগ 
ল্যাকৃটিক এসিড হইতে পাই। এই ২০ ভাগ ল্যাকৃটিক 
এসিড রক্ত হইতে অক্সিজেন গ্যাস লইয়া। কার্ববন-ডাইঅজ্মাই 
নামক গ্যাস ও জল প্রত্তত করে। রক্ত এই কার্বন 'ভাই- 
অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ কিয়া ফুদ্ফুসে পরা পরিশোধিত হুয়। 
সুতরাং রক্ত আমাদের ছই প্রকারে সাহায্য করে-_ প্রথমতঃ, 
ফুস্ফুদ হইতে অক্সিজেন গ্যাস লইয়া শগীরের বিভিন্ন স্থানে 
যোগান দেয় এবং দ্বিতীয়ত: সেখানে যে কার্বন-ভাই অক্সাইড 
গ্যাস প্রস্তুত হয় তাহাকে ফুস্কুসে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। 
ফুস্ফুস্‌ শ্বাসপ্রণালীর সহায়তায় তাহা বাহিরের বাতাসে 
নিক্ষেপ করিয়া দেয়। স্বতরাং আমরা যত বেশী পরিশ্রম 
করিব তত বেশী অক্সিজেন গ্যাস ব্রক্তকে দ্রিতে হইবে এবং 
কার্বন-ডাইঅব্মাইভ গ্যাস ফিরাইয়া লইতে হইবে । সেই 
কারণে বুব পরিশ্রমের পর অ'মাদের হ্াপাইতে হুর । পূর্বোক্ত 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভাপের সষ্টি হয় এবং তাহা 
আমাদের দেহের কর্দ্মশক্তি বাড়াইয়া দেয়। অনেকক্ষণ 
পরিশ্রম করিবার পর ষধন রন্ত আর পারিয়া উঠে না তখন 
ল্যাক্টিক এসিড বেশ পরিমাণে জমা হইতে থাকে এবং কিছু 
কিছু করিয়া রক্কেও প্রবেশ করিতে থাকে । রক্তে ল্যাক্টিক 
এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে আমরা ক্লান্তি বোধ করি এবং 
আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। বিশ্রামের সময় ল্যাক্টিক 
এসিড রক্ত হইতে প্রচুর অ্সন্দেন গ্যাসের যোগান পায় এবং 
ধীরে ধীরে প্লাইকোঞ্ষেমে পরিণত হুইয়া মাংসপেগীতে ফিরিয়া 
যায়। i 

সুতরাং দেখা গেল যে, যে প,কোন কা্ক্বোহাইড্র্ট হইতে 


. কার্বোহাইড্রেট’ খাদ্যের পরিণতি 


খাঞ্ঠের কাব্ধোহাইদ্রেট 
€ শালিজ 15 


অন্ত্ৰ হইতে শোষিত কাঁব্বোহাইড্রেট 
(্লকোজ এবং অল্প পরিমাশ ফ্রাক্টোজর 





প্রস্তুত হইয়া রক্তে আসে, তাহা! শেষ পর্য্যত্ত খরচ হুইয়! যায় । 
যখন আমরা উপবাস করি অর্থাৎ যখন আমরা কিছু আহার করি 
ন] তখন আমাদের রক্তে নুতন প্লকোজও আসে না। সেই 
সময়ে রক্ত যক্কৎ হইতে প্লাইকোক্সেন (যে প্লাইকোজেন 
ধ,কোজ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়া যক্কৃতে সঞ্চিত ছিল ) লইয়া 
আসিয়া তাহাকে প্কোজে পরিণত করিয়া কান্ত চালায়। 
,শেষে যন্কতের সঞচয়ও ফুরাইরা যায় । এই কারণেই ডাক্তারেরা 
নিয়মিত পানাহারবঞ্চিত রোগীকে প্ল;কোজ খাইতে দেন। 
রোগের সময় সহক্পাচ্য কার্ধোহাইফ্রেট খাইলেও প্রোটিনের 
অভাব হেতু আমাদের দেহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে । 
কোজ হইতে আরও কত কি পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহার 
সবিশেষ বর্ণন! বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয় । 
পকোজ্জকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করিবার জন্ত ইন্‌সুলিন 
€(৮080110 ) নামক এক প্রকার পদার্থের প্রয়োজন হয়। 
ইহা আমাদের দেহেই প্রস্তুত হয়| ইনন্ুলিনের অভাব হইলে 
মধুমেহ রোগ (0189693 ) দেখা দেয়-- অর্থাৎ তখন কোক 
আর প্লাইকোজেনে পরিণত হইতে পারে ন! বলিয়া রক্তে ইহার 
অংশ বাড়িয়া যায়। সেই কারণে ডাক্তারগণ মধুমেহ রোগীদের 
ভাত, চিনি ইত্যাদি বেশী কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাদ্যের পরিবর্তে 


কম কার্বোহাইড্রেট খাইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন এবং 7 


ইনসুলিন স্থচি প্রয়োগ করিয়া ধাকেন। কিন্ত ইহাতে ফল 9: 
আশাপ্রদ হয় না। তাহার কারণ এই যে রোগ বৃদ্ধ পাই, ল 
প্রোটিন এবং স্সেছত্রব্য হইতে পর্য্যস্ত গকোজ প্রস্তুত হয়। 
মধুমেহ রোগীদের থাদো কার্ব্বোহাইড্রেটেত্র অংশ কম হইলে 
লাভ হয় এই যে, রোগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধ পায়, অথচ কার্ধ্ো- 
হাইডেট কম হইলে স্সেহস্রব্য হজমের ব্যাখাত হয়, সুতরাং এ 
রোগে আক্রান্ত হইলে নিস্তার 
পাওয়া ছুঃসাধ্য। 

খাদ্যে কার্োহাইড্রেটের 
অংশ বেশী হইলে হাতে-পায়ে 
এবং শ্লৈম্মিক বিল্লীতে অলসফয় 
বশতঃ ফুলিবার সম্ভাবনা থাকে । 
অপর দিকে খাদ্যে কার্ধোহাই- 
ডেট কম হইলে বিপরীত ফল 
ফলে । ঘাহাদের হাতপ' ফুলিয়াছে 
তাহাদের কম কার্কোহা ইড়েট মুক্ত 
খাদ্য দ্বিয়া চিকিৎসা কর! হয়। 
চিনি খুব বেশী খাওয়া উচিত নয় । 
ইহা হইতে উত্তাপ বেশী পাওয়া 
যায় সত্য কিন্তু ক্ষুধা কমিয়া যায়, 
ফলে আমাদের দেহে যথোপযুক্ত 
প্রান ও শস্মেহদ্রব্যের অভাব 
ঘটে। 


সাতারের কথা 
শ্রীশীস্তি পাল 


নদীমাতৃক বাংলাদেশে এককালে অবগাহন স্বান বাঙালীদের 
ছিল নিত্যকৃত্যের অন্ততম । যে সকল পল্লীতে কুপ ছাড়া অন্ত 
কোনরূপ জলাশয় ছিল ন! এবং নদী খাল প্রভৃতি দুই-তিন 
১ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, সেখানকার বালক-বালিকারা, 
যুবক-যুবতীরা, প্রোচ-প্রৌচারাঁও অবগাহ্ম-স্নানের লোভে নিত্য 
চার-পাচ মাইল পথ হাটিতে পশ্চাৎপদ্র হইতেন না। টিউব- * 
ওয়েলের প্রাচূর্য্যে ও উৎসাহের অভাবে সে প্রথা বহুস্থলে তিরো- 
হিত হইয়াছে । তছুপরি বহু ছোট ছে'ট শহরেও আক্মকাল 
কলেব অলের প্রবর্তন হওয়াতে পুকৃর কিংবা নদ্বীতে নামিয়া 
স্নানের অভ্যাস একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয় । প্রাচীন 
কালে অবপাহন-ল্লানের প্রথা পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ সত্য 
দেশেই প্রচলিত ছিল। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে দঙ্গে স্থানের 
আকাঙ্ফাও বাড়িয়া যায়। উম্মুক্ত জলাশয়ে সকল সময়ে স্নানের 
অঙ্গবিধা হুওয়ায় চতুর্দিকে ‘বাথ’ বা দ্বানাপার প্রতিষ্ঠিত হয়। 
শোনা যায়, রোম এবং উহার উপকণ্ঠে এক সময়ে আট শত 
হইতে নয় শত সাধারণ স্বানাগার গড়িয়া উঠিয়াছিল। এ সকল 
ল্নানের জ্রায়গ! এত বৃহৎ ছিল যে, একদঙ্গে এক হাক্জার লোকের 
= স্থান সন্কুলান হইতে পারিত। এ সকল ন্বানাগার রাজপুকুষ, 
অভিজাত ও ভদ্রবংশের লোকেরা (006.101073 ) ব্যবহার 
করিতেন। শীতকালে সকাল আটটায় এবং শ্রীষ্মকালে 
নয়টার এ স্বানাগারগুলি খোলা হইত । কিন্ত স্বানের প্রধান 
সময় ছিল দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত । স্সানাধাঁরা গাছ-গাহড়া 
হইতে প্রস্তুত সুবাসিত তৈল ব্যবহার করিতেম। অবগাহন- 
স্নান ভারতীয়দের মত প্রাচীন গ্রীক ও রোমকর্দের খুব প্রিয় 
ছিল। রোমক যুবকগণ উচ্চাঙ্গের সন্তরপ-কুশলীও ছিলেন । 
কথিত আছে, রোমীয় অন্্রাট ক্যার্বাকেলা কর্তৃক এক 
বিরাটাকার ন্বানাগার ২১৭ প্রীষ্টান্বে রোম-নগরে নির্টিত হয়। 
এ স্সানাগারে প্রায় ১৫,০০০,০০০ “গ্যালন’ জল ধরিত | স্বানা- 
পারের মূল সৌধটি ৭১৬ ফুট লম্বা, ৩৬৭ ফুট চওড়া ছিল । স্বানা- 
গারের খানিকটা অংশ ১৬৪ ফুট অর্ধব্বত্তাকারে পিছনের দিকে 
প্রসারিত ছিল। সেখানে অন্তান্ত ব্যায়ামের বন্দোবস্ত ছিল | স্নান 
করিবার জায়গায় অতি প্রশস্ত ছইটি প্রবেশ-পথ কাচ দরিয়া 
ঢাকা থাকিত। এই স্বানাপারে ১৬০০ লোঁকের বসিবার স্থান 
বহু অর্থব্যয়ে সুন্দর ভাবে নিৰ্ম্মাণ করা! হইয়াছিল। এই স্থানে 
রোমক যুবকেরা সন্তরণ-প্রতিষে!পিতায় মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ 
হইতেদ। এই ধরণের রোমক সবামাগারগুলিকে থ্যারমে! 
বল! হইত । তাহাতে শীতল বা উষ্ণ জলের বন্দোবস্ত থাকিত। 


ছার স্ভরণের স্থান, বল খেলার স্থান, ব্যায়ামের স্থান, পড়িবার 


ঘর) বক্রুতামঞ্চ, আলোচনা-কক্ষ এবং পেশাদার শীতারুদের 
শিক্ষার নত দুল প্রভৃতিও হিল | এই সকল স্মানাগারে প্রচুর 
তৈল, পাউডার ও অন্তান্ত সুগন্ধি প্রসাধমন্্রব্য ক্রীড়ামোদীদের 
অত সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। এই সকল €তিষ্ঠান পরিচালনার 
এবং স্মানাধাঁদের সুখ-সবিযার অভ অনেক ক্রীতদাস নিযুক্ত 
থাকিত। রোমকগণ এই বদ্ধ জলে স্বান করিবার পদ্ধতি 
গ্রীকধের মিকট হইতে গ্রহণ করেন। 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইউরোপের সর্বত্রই বিজ্ঞান- 
সম্মত সম্তরণের পুন:প্রবর্তন হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিভারপুল 
কর্পোরেশন সাধারণের অঙ্গ প্রথম সানাগার প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৮৪৬ খ্রষ্টাব্দে তৎসম্পর্কত আইন-কাছুন বিবিবন্ধ হয়। সেই 
বৎসর লিষ্টার স্কোয়ারে মহা আড়ম্বরের সহিত আর একটি স্নানাগার 
প্রতিঠিত হয়। যাহাদের উন্মুক্ত জলাশয়ের সুযোগ গ্রহণেক্র 
সুবিধা! নাই কিংবা যাহারা ইহা ভালবাসে না, তাহাদের পক্ষে 
এই সকল আ্নানাগারে স্নান কর! কিংবা সীতার কাট! এক 
আমোদজনক ব্যাপার হইয়া দাড়াইল । দলে দলে লোক সেই 
সকল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে লাগিল, সীতার শিক্ষা দিবার 
ও বীতিমত সাধনা করিবার সুবিধা ইহাতে বেণী থাকার জন্ত 
অনেকে ইহাতেই সাতার শিক্ষা বেশী পছন্দ করিতে লাগিলেন । 
উদ্ুক্ত জঙ্গাশয়ের কথ! অনেকেই ভুলিতে বপিলেন । 
যাহ! হউক, উন্মুঞ্জ জলাশয়ে সীতার কাটা অনেক বেশী 
বাহাছরি ও সাহসের পরিচায়ক | উম্মুক্ত জলাশয়ে স্বাভাবিক 
আবহাওয়ার মধ্যে প্লান করিলে বা সীতার কাটিলে শরীর 
যে ভাল থাকে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকের! 
বলেন যে, উদ্ঘস্ত জলাশয়ের জলের উপরকার বাতাস খুব 
পরিষ্কার ও নিৰ্ম্মল । এখানে প্রচুর অক্সিজেন আছে। তাহারা 
আরও বলেন যে, এখানকার বাতাসে রোগবাজাণুর সংখ্যা খুব 
কম। সীতারে স্বাস-ঘটত ব্যায়াম যথে& হয়। প্রশ্বাসের সঙ্গে 
প্রচুর অক্সিজেন শরীরের ভিতর গিয়া রক্তকে বিশুদ্ধ করিয়া 
তোলে । ইহা! ছাড়া অবগাহন-স্সান কিংবা সাতারেব আর 
একটি মস্ত বড় গুণ আছে । তাহা এই যে, ঘন ঘন ছলে ডুব 


* দ্বিবার সময় কিংবা! সীতাবের সময় জলের ঘষ্টানিতে লোমকুপের 


মুখগুলি পরিষ্কার হইয়া যায়। চামড়ার অব্যবহিত নিয়ে প্রচুর 
রজ্জশ্রোত চলাচলে সাহায্য করে। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে 
এই সত্যটি আমাদের কাছে ধরা পড়িয়াছে যে, উলুক্ত অলাশয়ে 
নিয়মিত সীতার কাটিলে সহজে কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে 
পারে মা। নিয়মিত সীতার কাটিলে দেহের উপরকার চামড়া 
বেশ সতেক্ থাকে । চামড়ার অকালকুঞ্চন, কঠিনত1 ও বিবিধ 
চর্ন্মরোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। 

সকলের পক্ষে সকল সময়ে পুকুর, নদী বা সমুদ্রে সান 
করিতে কিংবা সীতার কাটতে যাওয়া সম্ভবপর নহে। আমা- 
দের বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় সম্তরণচর্চ্চা দিন 
দিন যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে অদূর 
ভবিষ্যতে স্বামাগারের প্রতিষ্ঠা কর! বিশেষ প্রয়োজ্গন। কলি- 
কাতায় যে কয়টি অতিক্ষুল্রাকার ‘সুইমিং-পুল’ আছে তাহার 
প্রায় সবগুলিই বিদেশীয়েরা ব্যবহার করেন। সেই সকল 
স্বানাগারে দেশীয় ব্যক্তিদের স্থান মোটেই নাই । আমাদের 
দেশে সাধারণ প্রতিযোগিতাগুলি সাধারণত: পুকুরে হয়। কিন্ত 
ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় সাধারণতঃ প্রতিযোগিতাগুলি 
বাথে অহুটিত হয়। অবশ্ত উদুক্ত জলাশয়ে বিভিন্ন দৃরত্ব-সীমা 
নি্্ধারিত করিয়া আমাদের দেশের মত প্রতিযোগিতা আহ্বান 
করিবার অথবা নদী ও জঅমুদ্র-বক্ষে দীর্ঘপথ সম্ভরণে উৎসাহ 


২৫৪ 

দিবার রীতিও বহু স্থলে প্রচলিত আছে। কিন্ত আস্তর্জাতিক 
জল-ক্রীড়ায় প্রতিত্বন্বিতা করিতে গেলে সর্বপ্রথমে বাধের 
জলে জস্তরণের বিভিন্ন কৌশল অহুশীলন ও আয়ত করা 
সমীচীন বলিয়া মনে হয় । আমাদের দেশে এই অভাব উপলদ্ধি 
করিয়া ১৯১৩ গ্রষ্টাব্দে “ক্যালকাটা সুইমিং এগ স্পোর্টস 
আযাসোসিয়েশনের সদস্যের! শ্রদ্ধান্দ পার্কে এইরূপ একটি 
বাথ বা স্রানাগার নিশ্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন বটে, 





ক্যালকাটা সুইমিং যাও স্পোর্টস এসোসিয়েশ্ত নের 
পরিকল্পিত সম্ভরণ-মঞ্চ 


কিন্ত অর্থাভাবে তাহ! কার্যে পরিণত হয়নাই । লাহোর, 
বোম্বাই প্রভৃতি শহরে নাগরিকদের মিজন্ব বাথ আছে। সেখানে 
মেয়েরাও পৃথকভাবে জস্তরণ অঙুলীলন করিবার সুরিধা পান | 
তাহার! বিজ্ঞান-সম্মত সাঁতারে দিন দিন দ্বিন উন্নতির পথে 
অগ্রসর, হুইতেছেম, ইহা? খুবই আনন্দের কথা। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় কলিকাতার ভাঁয় এত বড় শহরের মধ্যে আমাঘের 
একটি মিজন্ব বাথ নাই, যেখানে ইচ্ছামত প্রতিযোগিতার 
অনুষ্ঠান হইতে পারে বা স্ত্রী-পুরুষ পৃথকভাবে সীতারের 
অনুশীলন করিতে পারেন । 

গত কয়েক বৎসর ধরিয়। ভারতীয় মেয়েদের, বিশেষ 
করিয়া পঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশের মেয়েদের মধ্যে সম্তরণ- 
প্রিয়তা ও শিক্ষার উদ্যোগ যথেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ এই 
বাংলাদেশে-যেখানে সীতারের গৌরব চিরদিনই ছিল, 
এমন কোন সাধারণ স্বানাগার নাই, যেখানে মেয়েরা উপযুক্ত 
শিক্ষক বা শিক্ষয়িতীর তত্বাবধানে থাকিয়] সন্তরণের কলা 
কৌশল শিখিতে ও প্রতিযোগিতার জন্ত সর্ববাংশে প্রস্তুত হইতে 
পাঁরেন। উপযুজ্ঞরূপে সম্ভরণবিদ্যা শিক্ষা করিলে এদেশের 
নারীরাও আত্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা! ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিতে পারেন । আমি এ বিষয়ে ভারতের, বিশেষ- 
ভাবে বাংলার প্রধান প্রধান শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠানের 
কর্ণধারগপের ও গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । এ দেশের 
দানশৌগু ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলেই নারীদের জন্ত বৈজ্ঞানিক 
আঘর্শ-লম্মত স্বানাগার প্রতিষ্ঠাকল্পে সুক্তহত্ত হইতে পারেন । 
নারীর খ্বভাবসুলভ সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য সাঁতারে যেক্ষুপ রক্ষিত 
হয়,শত ব্যায়ামচর্ড] ও বুল্যবান প্রসাধন-জামগ্রীতে তাহা হওয়া 
সন্তবপর নহে। 'সেইজন্ত জাতীয় টয়তিমুলক পরিকল্পনায় 
নারীদের সম্তরণ-শিক্ষার যাইবে প্রধান স্থান পাওয়া, 
উচিত। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


, এই প্রসঙ্গে মেয়েদের সাঁতার শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বল! 
আবন্তক। আমাদের দেশে মেয়েদের স্বাস্থ্য অত্যত্ত অব- 
হেলিত। নবযুগের মূৃতন আলোয় সমস্ত বাংলাদেশ মাতৃ- 
জাতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। দেশ চায় স্বাস্থ্যবত্তী 
জ্রননী। সীমাহীন দারিদ্র্য ও শত সহশভ্র সামাজিক প্রতি- 
বন্ধকতার নিপীড়নে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য 


একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার উপর রেশনের কাকর- * 


*মেশামো চাউল, পচা আটা ও ভেঙ্জালমিশ্রিত তেল বি খাইয়। 


এবং ম্যালেরিয়ার দুরস্ত অত্যাচারে জর্জরিত হুইয়া দেশের 
ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যের উদ্দতি ত দুরের কথা, উহা! অটুট 
রাখাই একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 

একথা সকলে স্বীকার করেন যে, মাহুষের শারীরিক গঠন 


ও শক্তি প্রধানভঃ জ্বননীর স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। ইহার , 


উপরেই আমাদের শক্তি, সাহস, বল, বীর্ধ্য, শিক্ষা ও সামা 
সমস্তই নির্ভর করিতেছে । দেশের এবং দশের কল্যাণের জজ 
আমাদের এখন বর্তমান ও মিকট ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়! 
কান্ধ করিতে হইবে । মাতৃঘাঁতিকে মমন-ক্ষেত্রে ও শারীর- 
চর্চার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। স্বাস্থ্যচর্চার দ্বারা 
শত্তিসম্পন্থা করিয়া মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার পথ 
সুগম করিয়া দিতে হুইবে । 


পাটে 


বর্তমান যুগে নানা অস্বাভাবিক কারণে, আমাদের সমাজ- 


শৃঙ্খলার যে শ্বস্থ! দৃষ্ট হইতেছে, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, নাচ 
গান ও জলসার সাভামাতিতে যাহার ভয়াবহ প্রকাশ 
আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই, স্বাস্থ্যচর্চ্চা সুপ্রচারিত হইলে 
এই উদ্বামতা অনেকটা প্রশমিত হুইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস । স্বাস্থাচর্্চার মধ্যেই জাতির প্রাণের স্পন্দন পাওয়া 


'যায়। যে জাতি যত শ্বাধীনতাপ্রিয় লেই জ্ঞাতির মধ্যেই 


ব্যায়াম-চর্চ্চা ব্যাপক ও তত প্রবল । যেতাতি শক্তিতে যত 
বড় সে জাতির প্রাবান্যও তত বেশী । আমরা দৈহিক বিষয়ে 
অবমত বলিয়া জগতের অন্ডান্ত সভ্য ও স্বাধীন জাতির নিকট 
হেয় ও উপহাসাম্পদ হইয়া রহিয়াছি। এছ নিন্দার হাত 
হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় ব্যাপকভাবে নানাবিধ 
ব্যায়ামের প্রবর্তন ও প্রচার করা--সে যে কোন ব্যায়াম 
হউক না কেন। আমরা সকল রকম ব্যায়ামের, পক্ষপাতী । 
লকল রকম ব্যায়ামের একটা না একটি উপকারিতা আছে। 
ব্যায়ামচচ্চার ফলে লব্ধ স্বাস্থ্য শ্বদেশ, সমাক্ত ও জাতির শক্তি 
বৃদ্ধি করে। 

কি কি ব্যায়ামের দ্বার! মেয়েদের স্বাস্থ্যোম্রতি এবং তৎসঙ্গে 
লাবণ্য বৃদ্ধি হয়, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের 


বিষয় নহে । আমরা কেবল বলিতে চাই যে, সৌন্দর্য _ 


ও স্বাস্থ্যচচ্চার একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হইল এই 
সাতার । সীাতারের উপকারিতার বিষয়ে আমাদের ধারণা 
পরিষ্কার । কিন্ত নারীর বিশেষভাঁবে কিশোরীদের সৌন্দর্য্য 
ও স্বাস্্যবৃদ্ধির পথ সাঁতার কেমন করিয়া সুগম করিয়া দেয় সে 
সম্বন্ধে এতদিন বিশেষ কোন অটঢুলাচন! হয় নাই। সীঁতারের 
দ্বারা কিরূপে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করা যায় সেই বিষয়ে 
এখানে কিছু বলিতেছি। 


পৌষ, 


চলে। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিতে এবং শরীরের প্রত্যেক 
শিরা-উপশিরা সতেজ করিয়া তুলিতে ইহার জুড়ি নাই। 
সাঁতার যে বিশেষ করিয়া মেয়েদের পক্ষে অনন্ত ব্যায়াম-পন্ততি 
অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রস্থ একথ1 আজ চিকিৎসা ও 
ব্যায়ামবিদ্‌ একবাক্যে স্বীকার করেন। মারীদেহের সৌন্দর্য্যের 
তি শুসমগ্রস বিকাশ সাঁতারে ব্যাহত ভ হয়ই না বরং তাহাকে 


সর্ধ্বাংশে ক্রত লাবণ্যময়ী করিয়া! তুলে। ইহা দ্বীর্ঘাযুদানের সঙ্গে * 


সঙ্গে মাহুষকে পূর্ণ বার্ধক্য পর্যন্ত মেরুদণ্ড সোজা রাখিবার ও 
অল্লার়াসে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিবার শক্তি দান করে। সাঁতারে 
বয়সের কোন তারতম্য নাই । যে-কোন বয়সে ইহা! শিক্ষা কর! 
যাইতে পারে, ইহাতে ব্যয় নামমাত্র বলিলে চলে । ইহার অন্ত 
সাহ্মসরঞ্জাম কিনিতে হয় না। খেলার মাঠও প্রস্তুত করিতে হয় 


মা। উন্মুক্ত আকাশতলে বিশ্বপ্রকৃতির ওঁদার্য্যে যেখানে সেখানে m 


জ্বল ছড়ান আছে, ইচ্ছা করিলেই মাঙুষ মনের আনন্দে তাহার 
বুকে ভাসিতে পরেন । 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাতার প্রত্যেক নরনারীর শিক্ষা করা 
ঘ্বরকার-_-বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের মহিলাদের সীতার না 
শিখিলেই চলে না। কারণ অধিকাংশ সময়ে তাহাদিগকে 
= ভলপথে যাতায়াত করিতে হয়, আকম্মিক বিপদের অন্ত 
সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয় । তাহারা যদ্ধি সীতারের কতক- 
গুলি সহজ্জসাধ্য বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আয়ত্ত করিয়া রাখেন 
তাহা হইলে তাহারা অল্লায়াসে বহুক্ষণ জলে ভাসমান থাকিতে 
পারিবেন । সীতারের কলা-কোঁশল ভাল ক্ৰানা থাকিলে শুধু 
যে বিপদের সমর আত্মরক্ষা করা যায় তাহা নহে, নিমজ্জমান 
ব্যক্তিকেও উদ্ধার করিবার সংসাহস বুকে আসে । আমাদের 
বিবেচনায় আত্মরক্ষার্থে, স্বাস্থ্যরক্ষার্থে এবং বিপন্নকে সাহায্যার্থে 
সকলেরই এই বিদ্যাটি অনুশীলন ও অধিগত করা দরকার । 
যাহারা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠ করেন, তাহারা অবগত 
আছেন, এই নদীবহুল বাংলাদেশে কত নরনারী সম্তরণ শিক্ষা ও 
সাহায্যের অভাবে সলিন্দ-সমাধি লাভ করিতেছেন । সামাত 
যত ও চেষ্টায় এই ভয়াবহ স্বত্যুর কবল হইতে যদ্দি আমর! 
আত্মরক্ষা করিতে পারি এবং বিপম্নকে রক্ষা করিতে পারি তাহা 
হইলে আমাদের স্বাস্থ্যচ্চ| সার্থক হইবে। 
শ্বাস্থ্য অটুট না থাকিলে কোন কার্যে ক্ফৃতি পাওয়া যার 
মা। আমাদের দেশে শতকরা পচানব্বই জন মানুষ ভ্মন্বাস্থা, 
সোন্ধা হুইয়া পথ চলিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই বলিলেই 
হয়, বিশেষতঃ মেয়েদের ত কথাই মাই। গৃহলক্ষ্রীরা যেভাবে 
গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন তাহাতে, তাহাছের স্বাস্থ্য চিরদিনের 


রথ তত ন হইয়া যার। এখানে আমরা শহরের মেয়েদের কথাই 


বলিতেছি। প্রা ও উদ্ভিদ-শভুগতের প্রত্যেকেই মুক্ত আলো! 
ও বাতাস হুইতে তাহাদের প্রাণশক্তি আহরণ করিতে চায় । 
তাহাকে বাচিয়া থাকিবার নান! উপায় অবলম্বন করিতে হয় । 
জীবন-সংগ্রামে নিত্য সংবর্ষক্ষনিত ক্রয়ের পরিপূরণের ত্র 
মাহষকেও স্বাস্থ্যচম্চ৷ী করিতে হয়। 

তাই সুলভ সহজপাব্য গণ্ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় 
বলিয়া এই লত্তরণ-চষ্চার মধ্য দিয়া স্বাস্থ্যোশ্লতির প্রচেষ্টা আজ 


সতারের কথা 
সাতারের ভায় এমন অর্বাঙ্ষসুম্দর ব্যায়াম নাই বলিলেই 


২৫৫ 


সভ্য দেশের সর্বত্রই দেখা যাইতেছে। আস্তরণ অভ্যাস বছ 
দেশের নারীদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
আজ সম্ভরণকুশশী কয়েকটি বাঙালীর মেয়ে নানা বাঁধা-বিপভির 
মধ্য দিয়াই আধুনিক বিজ্ঞান-সন্্রত সম্তরণ-ক্রীড়ায় বেশ ক্কতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্ত হুঃখের বিষয় মেয়েদের সাতার 
শিক্ষা দিবার তেমন কোন ব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত এদেশে হয়, 
মাই। পুরুষদের অনেকগুলি অন্তরণ-প্রতিষ্ঠান আছে কিন্ত 
সেখানে বার বংসরের অনধিক বয়ক্ষা বালিকার! কেবল মাত্র 
সাতার দিতে পারেন । আমাদের এখন প্রধান কর্তব্য বয়ক্ষা 








প্লানাগারের একটি পরিকল্পনা 


মেয়েদের জন্থ ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়া--যেথানে তাহারা! শ্বচ্ছন্দে 
সম্তরণ-চচ্চা করিতে পারেন। সামাপ্রিক বা অগ্ভান্ত প্রতি- 
বন্ধকের জন্ভ এদেশে সহ-সম্ভরণ সম্ভব নহে। শ্রী ও পুরুষের 
সম্তরণ অভ্যাসের পদ্ধতিও পৃথক হুওয়া! উচিত। তাহা না 
হইলে স্বাস্থ্যহামি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। মেয়েদের 
মধ্যে বালিকাবয়সে কেহ কেহ সন্তরণ বা ক্রীড়াপটু হইলেও 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাভ্যাস অনুযায়ী তাহাদের প্রকান্তে . 
সত্তরণ করা নামা কারণে ছুঃলাধ্য হইয়া পড়ে । 

দেশের শির্ধস্থানীয়দের মধ্যে কেহ কেহ বাংলার মেয়েদের 
্বাস্থ্যহীনতার অন্ত দুঃখ করিয়া বলেন যে, সীতারের দ্বারা এই 
সমস্তার কতকটা সমাধান হইতে পারে, কিন্তু এ পর্যস্তই | 
মেয়েদের মধ্যে সম্তরণ প্রচলনের জভ বিশেষ কিছু করা হয় নাই। 
তবে কলিকাতার কয়েকত্রন সম্তাপ্ত শিক্ষিতা মহিলার প্রাণপণ 
চেষ্টায় হেহুম্ায় কিছুদিনের জন্ত দত্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল । সম্ভরণ যে স্বাস্থ্যপ্রদ সহব্বসাধ্য ব্যায়াম একথা 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন। তাহারা এই বিমল আনন্দদায়ক অল- 
ক্রীড়ার সান্ধায্যে মেয়েদের মষ্টন্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পথ উন্মুক্ত 
করিয়াছিলেন । বহু বাধাবিঘ্ষ অতিক্রম করিয়া অনেক 
দুর অগ্রসরও হইয়াছিলেম। কিন্ত কয়েকটি অনিবার্ধ্য- 
কারণে তাহাদের প্রচেষ্টা অল্প দ্রিনেই বিন হুয়। যাহাতে 
এই শুভ উদ্যোগ পুনরুজ্জীবিত হয় সে বিষয়ে দেশহিতৈষী- 
দের সমবেতন্ভাবে চেষ্টা করা উচিত। দেশের জর্ধবআই 
যাহাতে প্রতি শহরে প্রতি গ্রামে একটি সুইটি করিয়া মেয়েদের 
সম্তরণ-সমিতি গড়িয়া উঠে তংসন্বদ্ধে অবহিত হওয়া! আবষ্ঠক । 
সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন যেমন বাদক-বালিকাদিগের 
শ্বাস্থ্যোম্নৃতি সম্বন্ধে সচেতন হুইয়াছেন, সেইরূপ ঘি মহিলাদের 
উপযোগী ব্যায়াম ও সীতারের চর্চ্চ! করিবার সুবঙ্গোবন্ত করিয়া 
দেন তাহা হইলে মহিলাদের যথার্থ হিতসাধন করা হয়। 


২৫৬ 


কলিকাতা কর্পোরেশন বালক বাঁদিকাদের অত ২০১৮১৬১৫১৪০ 
ফুট নিশ্খ্ল জলসমঘ্িত ছোট ছোট “জলাশয়” প্রত্যেক পার্কেই 
শ্বচ্ছন্দে তৈয়ারী করাইয়া সেগুলিকে উপযুক্ত শিক্ষকের 


প্রবাসী 


' ১৩৫২ 
তত্বাবধানে রাশিতে পারেন | দেশের প্রত্যেক পোর-প্রতিষ্ঠান 
ও জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগের উচিত বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালীতে 
ব্যায়াম শিক্ষার স্পৃহা সর্বত্রই জাগাইয়া! তোল! । 


কমন রুম - 
প্রীতারাপদ রাহা 


কমন-কম । 

ঘরট! বড়ই, _ একদিন পঁয়তাল্লিশটা ছেলে বসিয়ে স্বাস্থ্যের 
নিয়ম রক্ষা ঝরে ক্লাস করা যেত ; কিন্ত'তখন ছিল এটা ক্লাস £ 
পুব-উত্তর-দক্ষিণের খোলা জানাল! দরজা দিয়ে প্রচুর আলো- 
হাওয়া আসত । এখন এট! টিচার্স কমন করুম । পুব-উত্তর- 
দক্ষিণে জানালা ছাড়িয়ে ব্যাফল-ওয়াল তোলা, পশ্চিমে পার্টি- 
শাম ওয়াল । ক্লাস করা আর যায় না৷ দক্ষিণের ব্যাফল-ওয়াল 
আর ঘরের দেওয়ালের মাঝে একটু অকু প্যাসেজ আছে, 
সেই প্যাদেন্দ দিয়ে গেলে কমন রুমে চুকবার একট! দরগা 
পাওয়া যায় । 

দরজা খুলে হঠাৎ ঘরে ঢুকলে প্রথমে কিছুই চোখে পড়বে 
নাআপনার । নতুন লোক হলে খুবই ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকতে 
হবে আপনার, কারণ ঘরে ঢুকে ছু-পা এখুলেই ভাইনে বীয়ে 
পড়বে কতকগুলি ভাঁভা চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, রাকবোর্ড । 
ছেলেরা ছবস্তপনা ফরে ভেঙেছে এগুলি ; এখন এগুলি মাষ্টার- 
দের বপবার আসন, খাতা দেখবার টেবিল । ভাঙা বেঞ্চের 
গায়ে গায়ে ঠেলান দিয়ে আছে ছেলেদের সাইকেল-_অস্তত 
থান ঘশ-বার | বাইরে রাখলে চুরি হয়ে যেতে পারে তাই 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এগুলি টিচার্স কমন রুমে রাখা হবে৷ 
লিঙ্ার পিরিয়ডে মাষ্টারদের চোখে চোখে থাকবে তবু এগুলি, 
পাহারার কাজ হবে। 

গ্রা্মকাল হলে একথান! তালপাতার পাথা হাতে করে 
ধরে চুকবেন, নইলে বেশিক্ষণ তিঠিতে পারবেন না। বৈদ্যুতিক 
পাখা অবশ্য একখানা আছে, কিন্ত সেখানা চলে না । টেবিলের 
উপরে দাড়িয়ে হাতা দিয়ে ঘুরিয়ে দ্রিলে কিছুটা ঘোরে বটে, 
তবে তাতে বাতাস হয় না। 

একবার সারানো! হয়েছিল টিচার্স কমন রুমের একখানা 
পাখা, সঙ্গে সঙ্গে সেথানা ছেজেদের একটা ঘরে চালান হয়ে 
গেল, সেখানে যে অচল পাথাট! ছিল সেটা এল কমন-ক্রুমে । 
হেভমাষ্টানের মধ্যস্থতায় সেক্তেটারীকে খবর পাঠানো হয়েছিল 
নালিশের মত করেই । অ্রবাব এল ক্যান ফি ছেলেরাই দিয়ে 
থাকে, সুতরাং আরামে বাতাস খাবার দাবি নেই মাষ্টার 
মশায়দের | 

শুনে মাষ্টারমশায়ের! ছদিন একটু চেঁচামিচি করলেন 
তার পর কমন কা থেকে খানকয়েক তালপাতার পাখা 
কিনে নিলেন । সেগুলিও অবস্য কমন-রুমে এখন খজে পাওয়া 
যায় না, দরকার হলে মাঞ্টারমশায়র] ছেলেদের হোম-টাস্কের 
থাতা দিয়ে বাতাস খান । 


হাওয়ার অভাবে গ্রীষ্মে যেমন গরম, রৌন্র-আলোর অভাবে 
শ্বীতে তেমনি ঠাণ্ডা এই ঘর । 

এ ছাড়া আরও আছে: ঘরের এক কোণের বেফিতে আছে 
একটা জলের কলসী-__ পাশে, নীচে এক গামলা। হাত মুখ 
ধোবার জল ফেলে কুলকুচা করে, গেলাস আর পেয়াল! ধুয়ে-_ 
পানের পিক আর ছিবড়ে ফেলে-_সেটাকে ভণ্তি করে ফেলতে 
দেরি হয় না বেশি, তারপর আবো-জাধারে কোন অসাবধানীর 
পায়ের ধাক্কা লেগে সেটা যায় উপ্টে, অথবা ভর্তি হয়ে উপচে 
পড়ে । তাই ঘরের মেঝে শুকদে! পাওয়া ভার । 


কিন্ত এতেই বা ভয় পাবার কি আছে, সমুদ্রে দ্বীপ আছে, 


আর কমন রুমে আছে বে । কোন রকমে জুতো পায়ে 


একবার বেঞ্ে এসে বসতে পারলেই হ’ল, বাস্‌। লম্বা টেবিলে 
খবরের কাগন্ধ আছে পড়ো, টেবিলে খাতা রেখে কারেক্ট 
কর, বেশি লোক লা থাকলে শুয়ে পড় ৷--যা থুশি। 


বিনয় বাবু লিজার পিরিয়ডে ঘরে ঢুকেই অন্ত লোক' 
থাকলে বলে ওঠেন, ভাল লাগে না, কাহাতক আর পারা যায়, 
দূর ছাই । থবরের কাগজ অনাদরে টেবিলে পড়ে থাকে, 
বিনয় বাবু বেঞ্চের উপর পা তুলে উবু হয়ে বলে দ্রয়ার থেকে 
বিড়ি বের করেন £ চারধিন পরে এই লিজার পেলাম, 
কাহাতক পারা যায়, ভাল লাগে নাঁ_ছাই। 

কেউ বা তার কথায় উত্তর দ্রেয়, কেউ বাঁ দেয় না, বিনয় 
বাবু একটার পর একটা বিড়ি বের করে কড়িকাঠের দিকে 
শু্তদৃষ্টিতে চেয়ে ফুকে যান। 

ধীরেন বাবু হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলেন, ও মশায়, বিনয় বাবু, 
ধুব ত কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বিড়ি কু'কে চলেছেন, এদিকে 
কাল মিটি:উ কি আইন জারি হয়েছে শুমেছেন ? 

মা, কি হ'ল আবার? 

মাষ্টারমশায়দ্রের কে কে__হুএক মিনিট দেরি করে স্কুলে 
আসেন, সে সব আর চর্পছে না, মশায়, এক মাসে কারো 


তিন দিন লেট আটেগ্যান্স হলে_that will be counted 44৮৮ 


25009 day’s absence. 

বিনয় বাবু মুথ চোখ বিক্বত করে বলেন, ভাল লাগে না, 
ছেড়ে দেব । 

শুধু এই নয়-_-আরও আছে। 

বিরক্কিতে বীভংস হয়ে ওঠে বিনয় বাবুর মুখ £ আবার 
কিহ’ল? ° 

ক্যাজুয়াল পিভে'র দরখাত্ত অনেকে দেরি করে দেন, সে 


' পপ 


সা 


সব আর চলছে না, আগে দরখাস্ত না দিয়ে কামাই করলে 
কিমটিনিউট অব. সার্ভিস” “ব্রেক করবে । 

ছেড়ে দ্বিন সব হেড়ে দিন__ভাল লাগে না। 

টিফিনের ঘন্টা বাজল, একে একে মাষ্টারেরা আদতে 
লাগলেন কমম রূমে, তরুণ আর মধ্যবয়স্ক মাষ্টারের ঘল। 


বুড়োর! বসেন হেডমাষ্টারের ঘরের পাশে, লাইত্রেরি ঘরে । 


একসঙ্গে উনবিংশতি কণ্ঠে মুখরিত হয়ে উঠল কমন রুম। 

চাঁ_চাঁ-হয়েছে__-ও মাদার ? হাঁক ছাড়লেন বিপ্রদাঁস 
বাবু। 

মতিবাবু সবে ষ্টোভ ধরাবার জোগাড় করেছেন। এরই 


কপার কুলের কুড়ি-বাইশক্বন শিক্ষক টিফিনের সময় গরম জলে, 


গলাটা একটু ভিজিয়ে নেম। টি ক্লাবের মেম্বারের আদর 
করে এর নাম রেখেছেন “মাদার” | “ফাদ্দার? হচ্ছেন বিনয়- 
বাবু-_মাদারের অবর্তমানে তিনিই চা করেন, তাছাড়া চায়ের 
জ্রোগাড়যন্ত্রর কেনাকাটা__। 

অন্ত দিন টিফিনের আগেই বিনয়বাবু ষ্টোঙটা ছেলে চায়ের 
জলটী| চাপিয়ে রাখেন, আছি তার মন ভাল নেই, তিনি আর 
জল চাপান নি। বিপ্রদদাস বাবুর কথার ভ্ববাবে মতিবাবু সুখ 
ভার করে বললেন_ এই ত আপনাদের “ফাদার? লিজার 


পয়েছিলেন_-&্টোতটা ধরিয়ে জলটা চাপালে কি 


মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিনয় বাবু বললেন, ডাল লাগে 
না, ছাই 

ভাল না লাগে চা ছেড়ে দিলেই ত হয়। 

চায়ের কথা বলছি নাকি আমি? 

তবে কি? 

মাষ্টারি করতে আর ভাল লাগে না। 

ও ত শুনছি কত কাল বরে, ছেড়ে দ্বাও না কেম? 

সহসা বিনয়বাবু কৌতুকামোদী হয়ে ওঠেন £ ছাড়ি না শুধু 
তোমার হাতের এক কাঁপ চায়ের জন্যে আর কি সুখ এখানে 
আছে। 

“কি কি হ'ল, বিনয়বাবু ?--বলে ঘরে ঢুকল সুশোভন । 
সঙ্গে সক্ষে এল অরূপ, মুখে তার .বিলিতি পানের সুর, লা_ 
লালা লালা? লাঁ লা-লা। এল সুখেন্দু গান গাইতে 
গাইতে, উষার উদয় ক্ষণে__তুমি আসিলে-** 

সরগরম হয়ে উঠল কমন রুম । ওদিকে চলেছে মতিবাবুর 
ঘালা ষ্টোডের শে] শে! শব্দ । মধ্যবয়সী নিবারণ বাবু, 
শৈলেদবাবু টেবিলের উপর খোলা খবরের কাগজ ফেলে রেখে 
উত্তেজিত হয়ে তখন চেঁচামেচি সুরু করেছেন: ইট ইজ 
ইনসালচিং_আমাদের কি স্কুলের ছাত্র পেয়েছেন নাকি, যে 


জাঞ্তেন দিম লেট হলে একদিন অ্যাবসেণ্ট ধরা হবে? কেউ 


দেরি করে আলেন, হেভমাষ্টার মশায় তাকে একবার ভেকে-_ 
গোঁপনে সাবধান করে দ্বিলেই পারতেন, বাস্‌। দ্রেরি করে 
আমরা আসব না, কেন না, সেটা “অনারেবল? নয় । শাস্তির 
ভয়ে ঠিক সময়ে আসতে হবে ? 

সুশোভন বিনয় বাবুর উত্তব্রেরওপ্রতীক্ষা না করে এপিয়ে এল 
টেবিলের কাছে £ কি ব্যাপার কি? 

নিবারণ বাবু বললেন, আরে মশায়, কালকের মিটিং-এ 

| 


কমন রুম 
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কমিটি পাস করেছেন একর্মাসে তিন দিম লেট হলে 
will be counted as one day’s absence, 

ছছিনের বেশি হলে হবে মা ত? 


মা্‌। 

বেশ ত, পৰাই ঠিক করুণ- প্রত্যেক দিন চিক সয়ে এনে 
on the last two days of every month আমরা বাং 
‘চল্লিশ মিনিট দেরি করে আসব । 

সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন । বিনয়বাবু এতক্ষণ 
এক বেফ্িতে শুয়েছিলেন__হঠাৎ তিনি উঠে বসে বললেন, 
ঠিক বলেছ ভারা, ঠিক সাহিত্যিকের মতই কথা বলেছ, স্কুলের 
ছেলেদের মত শান্তি দিবার ব্যবস্থাই যখন হ'ল আমাদের তখন 
ফুলের ছেলেদের মত হতে দোষ কি? সন্মান যখন রইলই না! 

নগেনবাবু ঘরের এক কোণে.এক বেফের উপর সুয়ে চোখ 
বুজে পড়েছিলেন, শৈলেন বাবু ইঙ্গিতে সেইদিকে দ্ুশোভনের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন । লোকটা নাকি সেক্রেটারীর চেলা, 
টিফিন পিরিয়ডে এসেই চোখ বুজে বেঞ্চের উপর পড়ে থাকেন, 
মাঝে মাঝে নাঁকও ডাকে | লবার ধারণা এমনি করে ঘুমের 
ভান করে পড়ে থেকে উনি মাষ্টারদের সব আলোচনা শুনে 
গিয়ে সেক্রেটারীকে লাগান্‌। 

শৈলেন বাবুর ইঙ্িতে স্ুশোভন ত থামলেই না, বরং 


আরও জোরে জোরে আরম্ভ করলে, আপনারা এ করুন আর 


নাই করুন-_আাষি ত মশায় মাসের শেষ ছুদ্দিনে একে- 
বারে ঘড়ি দেখে চল্লিশ মিনিট দেরি করে আসব । 

নিবারণ বাবু বললেন, আর শুনেছেন ত আর এক ফ্যাসাদ 
করে বসেছে যে এদিকে ! 

জিজ্ঞাস মেতে চাইল সুশোভন । 

ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত আগে না দিলে লিভ গ্রাট ত 
হবেই না-_তারপর আবার কনটিমিউটি অব সার্ভিস ব্রেক 
করবে। কিক্যাসাদ্ঘ বলুন ত_বিপদ আপদ দরকার কি 
মানুষের সব সময়েই ভানিয়ে আসে ? একটার ত ব্যবস্থা 
দিলেন আপনি, এটার কি কর] যায় বলুন ত? 

কথাটা শুনে একটুখানি কি জ্বামি--ভাবলে জুশোভন-__ 
তার পর বললে, কিছু কিছু করে চাদা দিতে রাঙ্জি আছেন 
আপনারা ? 

তা আছি, কিন্তু কেন বলুন ত? 

ক্যাজুয়াল লিভের একটা ড্রাফট করে_করেক হাজার 
য়্যাদ্রিকেশন ছাপিয়ে রাখতে চাই আমি। কারণটা 
ওখানে শুধু গ্যাপ থাকবে, আর নাধের জারগায়। পনের 
থানা ফরমে সবাই সই করে রাখবেন, আর কামাইয়ের 
কারণটার জায়গায় মান! রকমের নানা কথা লিখে, রাখবেন । 
যিনিই যেদিন কামাই করুন না কেন, এই কমন রুম থেকে 
দরখাস্ত পেশ করে দ্বেওর] হবে হেডমাষ্টারের কাছে। 

বার কাছে দরখাস্ত থাকবে তিনিই ঘর্দি কামাই করেন ? 

সুশোভন উত্তর দ্বিলে, লই কর! দ্বরখাস্ত থাকবে তিন 
চার জনের ডুয়ারে । 

এদিকে চা হয়ে গেছে--নতিবাবু ডাকছেন, কারা 
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লানিঅ__ইয়োর টি ইজ রেডি । চা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে 
লব যুক্তি করুন। 

সবাই পেয়ালা হাতে এগিয়ে এলেম, জুশোভমের গায়ের 
ঝাল মেটে মি, সে পেয়ালার একটা চুমুক দিয়েই বলতে 
লাগল, আর কি সব বুদ্ধি দেখুম-_বরা গেল একজনের ছুদিন 
লেট হয়েছে, তৃতীয় দিন লেট হবার সম্ভাবনা থাকলে আসবে 
কেন লে ফুলে দেরি করে, সেদিন এলেও একদিনের কামাই 
বরা হবে, পা এলেও তাই 

তাইত, তাইত। কয়েকক্বম একসঙ্গে বলে উঠলেন । 
টিফিনের ঘণ্টা শেষ হুয়ে গেল। কয়েক জম সিগারেট আর 
বিডি ধরালেম। 

ঘণ্টা যে বেজে গেল মশায় ? 

তা যা’ক, এখন দেরি করে গেলে ত আর আ্যাবসেণ্ট মার্ক 
কর! হবে না, অনারের কোশ্চৈন খন উঠেই গেল | 

সুখে বলেন অব্য অমেকেই এ কথা, কিন্ত কাজের 
বেলায় বিড়িতে হু-এক টান দিয়েই সব ক্লাসে ঢোকেন। 
অনেক দিন মাষ্টারি করে করে প্রতিশোধ নেবার শক্তি এরা 
হারিয়ে ফেলেছেন, অথব| ভাবেন প্রতিশোধ নেব আমরা 
কার উপর-_-পাঅদাহ্ছ আমাদের কমিটির উপর-_রাগ করে 
ছেলেদের ক্ষতি করে লাভ কি--তাদের কি দোষ ? 

টিফিনের ছুটি শেষ হুবার সঙ্গে সঙ্গে কমন রুম নিবুম হয়ে 
যায়। যে ছই-একটি মাষ্টার লিজার পান তাদের মাঝে 
সম্প্রীতি থাকলে ক্ষুলের ব্যাপার বা পারিবারিক জীবনের 
গল্প সুরু হয়, গল্প আর কি, কথা: ছঃখ, অতাব, জার 
নির্যাতনের কথ! | মাষ্টারের শীবনে আর কি আছে? 

সপ্তাহের মাঝে কোনও কারণে কোন দিন যদি সুশোভন, 
অরূপ আর সুখেশ্বুর লিজার একসঙ্গে পড়ে যার তবে 
কষন রুমের হাওয়া একেবারে বদলে যায়। রুদ্ধ বন্ধ অন্ধকার 
কারাকক্ষের মাঝে নেমে আসে শ্বর্গের আলো বাতাস হুর | 
আসেন বীটোফেন, ওয়াপনর, মোৎসার্ট, রবীন্দ্রনাথ, শেলী, 
টলষ্টয়, শেকভ, হ্যাট হামসুন, দ্বেলেদ্বা, পার্ল বাক । 

কোন দিন সুখেন্দ নিজের লেখা কবিতা শোনায়, অনুবাদ 
শোনায় শেকতের ডালিং-এর, ব্যালশ্রাকের “প্যাশান ইন্‌ দ্বি 
ডেসাটোর | সুশোভন নিজের লেখা গল্প শোনায়, পড়ে নতুন 
উপস্তাসের পাণ্ডুলিপি । 

মাঝে মাঝে প্রেমের প্রসঙ্গ ওঠে, অরন্ুপ বলে, স্বশোতন- 


দা, বিয়ে করবেন না? 


রী 


সুশোতন হাসে £ মনের মানুষ পেলাম কই তাই, 
আচ্ছা সুশোভন-দা,__প্রেমে পড়েছেন কোন দিন? 
এমন মামুয জগতে কে আছে, জাই, যার জীবনে এ সব 
ব্যাপার কিছু-না-কিছু ন! ঘটেছে, কারও বা সফল হয়, কারও 
বা হয় লা। 
সুথেন্দু বলে, কবি সাহিত্যিকদের জীবনে St Ge 


'ম! হলেই ভাল, ভাল কবিতা আর সাহিত্য সি হয়। 


ব্রান হেলে সুশোভন বলে, সব জায়গাতেই খাটে না, 
ভাই, ত্রাউমিং-এয় বেলায় কি হ’ল, তা ছাড়া সত্যিকায় মনের 


প্রবাসী 


আছে? 
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যামুষ যদি কারো মেলে জীবনে__কবিতা! বা সাহিত্য চটি 
না হলেও বুঝি ক্ষোভ থাকে ন1। 


_বলতে বলতে মন কাচা হয়ে যায় ন্ুশোভনের | একে 
একে পুরান স্মৃতির পু'টলি খুলে দেয় সে দুই তরুণ বন্ধুর 
কাছে। বলা শেষ হলে সানহেলে স্বচ্ছন্দ তাব জাশবার 
চেষ্টা করে সে বলে, আমায় কথা ত শুনলে, এবার তোমাদের ৷ < 
সুঘেন্থ, আগে তোমার কথা বল। 

কথা শুনে সুখেন্দু হুষ্টামির হাসি হাসতে হাসতে গান 
ধরে 

উষার উদ্বয় ক্ষণে তুমি আপিলে স্বহুল বায় 

আমি জাগিয়া লারাটি রাতি-__শেষে দুমায়ে পড়িহ হায়--- 

গলাটা সুখেন্বর এতই মিষ্টি যে পানের মাঝে আর তাকে 
বিশ্ব করতে সাহস পায় দা সুশোতন। গান থামলে হেসে 
বলে, কিন্ত এ ত উর্ধণীর কথা | কোন মানবী প্রিয়ার কথা 
বল। 

সুখেন্দু বলে, এই উর্শীই আমার মানসী, মানবীর মাঝেই 
মানসী খুঁজে বেড়াই সুশোভন-দা, দেখা পাই নি এখনও, 
গেলে বলব'* 

' AUR SS কেনেন দিকে 
তাকিয়ে বলে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন, ও ওর মানসীর দেখা 
পেয়েছে । - 

কেমন ? ছিত্ঞান্থ নেত্রে চায় সুশোভন | 

বলব ?-_সুখেন্দু তাকায় অন্দরপের দ্রিকে । অন্রপ হালতে 
থাকে £ দুশোভন-দার কাছে আর পোপন রাধার কি দরকার 


সুখেন্ব অরূপের আপত্তি নেই জ্রেনে বলে, ভায়াটি আপনার 
প্রেমে পড়েছেন । 

' কোথায় ? 

সন্ধ্যাকালে ও একটি মেয়েকে পড়ায় জানেন ত ? আই-এ 
পড়ছে মেয়েটি, এ্যাসিস্ট্যা্ট হেডমাষ্টার ঠিক করে ছিয়ে- 
ছেন, বড়লোকের মেয়ে--বাড়িতে পিয়ানো আহে, আরও 
আছে বেহালা, বুঝলেন না? ছ’ দিন হয় পড়ানো আর 
রবিবার হয় লগত । একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ | 


ক্শোক্ধন হেসে বলে, বুঝলাম, কিন্ত ওদিককার খবর 
কি,__প্রেম এক তরকা ময় ত? 


" পাগল হয়েছেন, অমন চেহারা যার__সে আবার বেহালা 
বান্ধাতে পারলে মেয়েদের মাখা ঘুরে যায় ন! 1__তা ছাড়া ওর 
ইংরেজীর উচ্চারণ ভাল,__এম-এ, বি-টি। অরূপের বাড়ির 
অবস্থাও ত মন্দ নয়_সে কথা ওর পোষাক দেখেই বি 
বুঝে নের নি মেয়েটি? 

মাম কি মেয়েটর ? 

মীরা, মীরাঁ-কি সুন্দর নাম, নয় অরূপ ? 

পিরিয়ড ওভার ছয়ে গেল-_স্থশোভন অরূপের দিকে চেয়ে 
বললে-_মীরাকে ত ধুব বান্না শোনাচ্ছ, আমাদের একদিন 
তোমার বীটোফেন, ওয়াগনার শোনাও না! 

শোনাব ' সুশোভম-দ্বা--শোনাব--নিশ্চর শোনাব, এই 


bd 


পৌৰ 


কমন কম 


২৫৯ 


কমন রুমেই শোনাব, মতিবাবু, সতীশ বাবুও শুনতে কিসের জৱ্তে এসেছে এখানে, বনি ভ হাই, মারেন কে 


চেয়েছেন । 


ঝা চি 


কমন রুমের মজলিস সবচেয়ে বেশি জমে ওঠে শুক্রবার 
আর শনিবার | শুক্রবার নমান্ধের দিন-_এক ঘণ্টা পনের 


ক 


যিনি টিফিন । মুসলমান হেলের সংখ্যা অবশ্ত অতি কম, 


লন্ত সুলে কুড়িয়ে ছয়-লাতটির বেশি হয় না। তারা মমাত 
পড়বারও যার ধারে না, লম্বা টিফিনের ছুট পেয়ে ছিন্বু- 
হেলেদের সঙ্গেই চীনে বাধাম চানাচুর আর হাপিবয়ের কাছ 
থেকে কেনা আইসক্রীম খেতে খেতে চেঁচামেচি আর ছুটাছুটি 
করে। শুক্রবারের টিফিন তবু এক ঘণ্টা পনের মিমিট ! 

মাষ্টারেরা বলেন, যথা লাভ । টাকা পয়সা যখন মেই 
তখম যতক্ষণ গলাবাক্ধি থেকে রেহাই পাওয়া যায়] মেন্ধাজ 
যখন ভাল থাকে তখন আলোচনা, হয় ধর্শ, রাজনীতি, 
দেশ-বিদেশের কথা । আলোচনায় মাঝে মাঝে অনেক গভীর 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাঁওয়? যায়--কিন্ত কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে 
মনের ক্ষত স্থামে আঘাত লাগলে যুখের রাশ আলগা হয়ে 
যায় অনেকের । 

শনিবার কুলের ছুটির এক ঘণ্টা পরও কমন রুম গম গম 


করছিল একদিন, তাদ্র মাসের শেষাশেষি | আগের দিন 


কমিটির মিটিং হয়ে গেছে, মাস্টার মশীয়েরা দরখাস্ত করে- 
ছিলেন__কিছু পুক্তা বোমাসের অন্ভ | আবেদন মঞ্জুর হয় দি। 
সেক্রেটারি বলেছেন-_পাঁচ টাকা ভিয়ারনেল দেওয়া হচ্ছে 
গবর্ণমেন্ট দিচ্ছেন পাচ টাক]--আবার কেন ? 

কমিটিতে শিক্ষকদের যে ছুই শন প্রতিনিধি থাকেম-_তার 
একজন সতীশবাবু। সতীশবাবু সাধারণতঃ উপরে বসেন। 
আত্ম তাঁকে নীচে কমন রুমে ডেকে আনা হয়েছে ? 

শৈলেন বাবু জতীশবাবুকে প্রশ্ন করলেন, আপনারা 
প্রতিবাদ জানালেন না কেন ? টাকা ত ষধেঞ& আছে--ছাত্র ত 
বেড়েছে | 

আপনারা মনে করেন কি আমাদের? প্রতিবাদ বেশ 
তাল করেই করা হয়েছে । ওঁরা বলেন, টাকা আঁছে__খরচও 
অনেক আছে £ শীতকাল আসছে, মাঠে মাঁটি ফেলতে হবে, 


. লাইব্রেরির বই কিনতে হবে, কিছু চেয়ার বেফ্চি ব্াকবোর্ড 


কিনতে হবে, তা ছাড়া সিঞ্কিং ফাঁণে টাকা. রাখতে হবে, 
একবার হুর্দশায় পড়ে মাস্টারদের মাইনে কাটতে হয়েছিল, 
আবার যে হুর্ঘশ| আসবে না--তাঁ কে বললে ?. 
নিবারপবাবু অমনি জবাব দেন, এর চেয়ে ছূর্দশাও আবার 
আছে না কি, পেট ভরে ছুটি ভাত খেতে পাইনা,ছেলেপিলেদের 


স্প্থ্ষ-থাওয়াতে পারি না, অথচ টাকা থাকতে টাকা দেবে না 


এরা, এমন হলে পারে কি করে লোকে ? 
সতীশবাবু উত্তর দেন, তাও বল! হয়েছিল, তাতে ওঁরা 
বলেন, যার না পোষায় ছেড়ে দিন তিনি | 
শৈলেনবাবু অমনি কৌল করে উঠেন £.হেড়ে ও দিক না! 
আমরা ছাড়তে যাব কেন? পনের বিশ বছর করে আমরা 
এক এক অন মাঞ্টারি করছি এখানে, আমরা ছাড়তে যাব 
কেন ? নিজেদের রক্ত জপ করে হেলে মানুষ করছি, আমর! । 


মধুর সম্ভাষণ না করে জল খায় না, কিসের লোতে এসেছে 
এখানে ? 

মতি বাবু সবহু হেসে বলেন, কিসের জন্তে আমি জানি । 

কি, কি, সবাই প্রায় এক সঙ্গে প্রশ্ন করে ওঠেন। 

মতিবাবু গম্ভীর হয়ে বীর কণ্ঠে বলেন, যে দ্বিমকাল 
পড়েছে, কি চাকর পাচ্ছেন জাপনারা ? 

আরে মশায় যে-সব মাইনে তাতে আবার ঝি চাকর 
রাখব | 

নিবারণবাবু বলেন, তারাই এখন আমাদের রাখতে পারে। 
আরে মশায় বলব কি, অমূল্য বলে একটা ছেলে আমাদের 
বাড়িতে কান্ধ করত-_মাইনে ছিল পাঁচ টাকা, সেদিন দেখি 
সে জুতা হাফপ্যান্ট পরে এক মোটরে বসে আছে ? কি অমূল্য 
খবর কি, তুমি এখানে ? তুই বলতে আর সাহস পেলাম লা। 
সে বললে, আমি এখন মিলিটারির ড্রাইভার ।.-'মাইলে কত ? 
বললে, একশো টাক! ।-..বুঝুন। সে এখন আমায় রাখতে 
পারে, আমি রাখব কি তাকে? 

মতিবাঁবু বললেন, যাক, চাকর আমর] রাখতে পারি না, 
রাখতে পারলেও পাই না, কিন্ত আমাদের সেক্রেটারি বিনি 
মাইনেয় চাকর পান। 

কেমন ? 

আপনাদের স্কুলের মালী নাথো যে এত পড়ে পড়ে 
ঘুমোয়, কাছ করে মা, ওর ভাগনে রামানন্দ যে সুখে মুখে 
জবাব করে, কাছ করতে বললে মুখের উপর ‘না’ বলে দেয়, 
ওদের নামে নালিশ করলেও ওদের চাকরি যায় না, এর 
কারণ কি? 

আপনার হেঁরালি রেখে আসল কথা বলুন । 

আসল কথা এরা সেক্রেটারির বাড়িতে বিনি পয়সায় 
বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর পৌছে, ছুটির দ্বিনে বাগানে 
সবন্ধী করে। অনস্ত বলে যে চাকরটী-_আপগের সেক্রেটারির 
আমলে যে কার্জ করে গেছে, শ্যার্ট আর কাজের লোক বলে 
এত রেকমেও করলেন আপনারা, তবু তার চাকরি হ'ল না 
কেন- মা, সে ও বাড়িতে বিনি পরসায় চাকরের কান্ড করতে 
রাজ্ধি হয় নি। 

ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন অবনীবাবু, বছরের প্রথম 
দিকে ইনি এখানকার চাকরিতে রেজিপনেশান দিয়ে গেছেন । 

এক সঙ্গে করেক জন মাস্টার চীৎকার করে উঠলেম, 
আনুন, আসুন আমাদের অবনীবাবু আনুন । আপনার বন্ধুর 
কথাই হুচ্ছে। 

স্বছ হেসে জবনীবাবু বললেন, কে, সেক্রেটারি ? 

হা, তিনি ছাড়া আর কে আপনার বন্ধু আছেন এখানে ? 

ঠাট্টা করবেন না আপনারা, সত্যিই তিনি মত্ত বড় বন্ধুর 
কাজ করেছেন, একদিন কিছু মিষ্টি কিনে নিযে সিয়ে ধতবাছ 
জানিয়ে আসব । 

সবাই কথাটা বুঝতে না পেরে অবনীবাবুর মুখের দ্রিকে 
চাইলেন । 

অৰমীবাবু বললেন, ওর জন্তই ত দুল ছাড়লাম আমি, নইলে 


২৬০ রর 
ত পঞ্চাশ টাকা মাইনে আর পাঁচ টাকা--ভিয়ারনেসে পচে 


মরতে হ'ত । j 

তা এখন বোধ হুয় কিছু মোটা মাইনে 

তা এখানকার তুলনায় খুব ভালই বলতে হবে £ সওয়। শো 
টাকা আর পঞ্চাশ, পৌনে ছুশোতে মিলে ঢুকেছিলাম, মাস 
তিনেক হ'ল ওখান থেকে টেকস্টাইলে এসেছি, এখানে 
পাচ্ছি সাড়ে চারশো । , 
" মাষ্টার মশায়দের মস্তিষ্কের স্বায়ুতে হঠাৎ যেন একটা 
বিদ্যুতের শক্‌ লেগে যায় £ সা-ড়ে চাঁর-শো, তাদেরই সেই 
পঞ্চাশ টাকার অবনীবাবু সাড়ে চারশো 

ঘরের সতন্ধভাব লক্ষ্য করে সুশোভন হেসে অবমীবাবুকে 
বলে, তালে আমাদের একদিন খাওয়াচ্ছেন ত, আমাদেরই 
একজন ছিলেন ত একদিন ? 

নিশ্চয়, নিশ্চয়, কবে খেতে চান বঙ্গুন, পুজার ছুটির আগেই 
একটা! দিন ঠিক করুন | 


" কমন রুমে দুজন নতুন টিচার দেখে অবশীবাবু বললেন, 
কই এদের সঙ্গে ত পরিচয় হ’ল না। 

সঙ্গে সঙ্গে সুশোভন অবূপকে দেখিয়ে বললে, আপনার 
বদলে এসেছেন ইনি, অন্ূপ ব্যানার্জি, হংলিশের এম-এ, 
বি-টি, সব চেয়ে বড় কোস্বালিফিকেশাম হচ্ছে ইনি খুব 
ভান ভায়োলিন বাত্বাতে পারেন,---আর ইনি হচ্ছেন সুখেপ্ছু 
রায় চৌধুরী, বাংলার এম-এ, কবি ও ভাল গাইয়ে । 

পরস্পর নমস্কার বিনিময় হ’ল 1 অবনীবাবু বললেন," 
ভায়োলিন আর গান শুনতে লোভ হচ্ছে যে বড় ! 

স্থশোভন বললে, বেশ আসছে শনিবারেই ব্যবস্থা কর! 
যাবে, কি বল অরূপ, সুখেশু ? 

বেশ ত ] উনি থাওয়াবেন, আর আমরা একটু পানবাছনা 
করতে পারব না? অবূপ উত্তর দ্বিলে । 
-. অবমীবাবু একটু থেমে বললেন, যেখানেই যাই আপনাদের 
এ-কমন রুমের কথা আর ভুলতে পারি না। পৌপে ছটো 
বাজলেই মনে-হয় কমন রুমটা থেকে একবার ঘুরে আপি, 
যেন নেশার মত টানতে থাকে । 
- অবনীর- কথাবার্তা শুনে বেশ লাগছিল অরূপের, সে 
লুশোভনকে জিজ্ঞাসা করলে, উনি ছেড়ে গেলেন কেন ? 
. সুশোভন ম্বহ হেসে বললে-_-উনি ত রয়েছেন, ওঁকেই 
ছ্িজ্ভাসাকর না? . . 

কথাটা অবনীবাবুর কানে গেলে তিনিও হাসলেন, হেসে 
বললেন, বঁধুর আমার অনেক গুণ, বলতে গেলে একটা! ছোট- 
খাটো মহাভারত হয়ে দীড়ায়_আমার আবার সাড়ে চারটেয় 
এক জায়গায় এনপেন্বমেপ্ট আছে। তবে শুনতে চাইছেন 
নংক্ষেপে একটু আধটু বলে যাচ্ছি আমি-_. 

রেনুনে বোমা পড়লে কলকাতার লোকজন সব কমে গেল, 
ফুলের ছেলেও অসম্ভব কমে গেল। অর্ধেক মাষ্টারদের চুটি 
নেয়ানো হু'ল। ক্লার্ক ছুটি যুদ্ধের কাক্ষে চাকরি নিয়ে সরে 
পড়ল। আমাকে শিক্ষকতা, থেকে কেরানীর পদে, ট্রান্সফারড 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


করা হ’'ল--টাইপ করতে ভ্রানি, আযাকাউন্ট্যান্সি কিছু জ্ঞান 
সুতরাং 

স্কুলের চাকর চলে পেছে_ শুধু দারোয়ান, আমাকে স্কুলে 
পাহারা দিবার ত্ন্ত সুলের একটি ঘরে এসে থাকতে বলা! হ’ল । 
মেস ছেড়ে উঠে এলাম স্কুলে ।..'গ্রীশ্রকাল দারুণ গরম। 
একটা টেবলফ্যান ষ্টোর রুমে পড়ে থেকে মরচে ধরছিল । 


স্কুলের সব জিনিষই যখন আমার চার্জে, তখন ওটা আনিয়ে *. 


চালাতে গেলাম আমি ।--.দেখি বিগড়ে রয়েছে পাখা, সারাতে 
দিলাম স্কুলের ইজেকটি,ক গুডস সারায় যারা তাদের কাছে, 
রসিছও আনলাম । দিন পনের পরে-ফ্যান আমতে পিয়ে 
শুনি ওরা ফ্যান স্কুলে ফেরত দিয়ে গেছে, বেয়ারার কাছে ফেরত 
দিয়েছে, রসিদ পরে আমার কাছ থেকে মেবে। দরোয়ামের 
কাছে পিজ্ঞাপা করলাম-_-সে বলে ফ্যান তার কাছে দেয় নি। 
দারোয়ানের অনেক বন্ধুবান্ধব এসে মাঝে মাঝে দুলে বসত, 
তাদের কারো কাছে দিতে পারে। যে লোকটা ইলেকটিকের 
দোকান থেকে এসে ফ্যান দিয়ে গেছে, সে-ও আর কান্ত করে 
মা ওখানে, কোথায় চলে গেছে। 

দেখি পরে যদি কোন সন্ধান হয়, ভেবে কথাটা তখনকার 
মত চাপাই রাখলাম । এদিকে বোমার প্রথম হিড়িক কেটে 


গেলে সেক্রেটারির ফেমিলি সব রাক্তরসাহী থেকে ফিরে এলেন।+- 


মেয়ের ম্যাঠিক পরীক্ষা, মাষ্টার নেই । সেক্রেটারি ডেকে 
পাঠালেন ; অবনীবাবু আপনার সময় হবে? থুকুকে য্ধি 
নন্ধ্যাকালে একটু পড়িয়ে যান { কি করব, সেক্রেটারির 
অনুরোধ রাজি হয়ে গেলাম । দক্ষিণার কথ! আর উঠল মা। 
ভাবলাম শিক্ষা বিভাগের লোক, দেবেন, বিবেচনা যতই দ্েবেন। 
প্রথম প্রথম ঘণ্টাদেড়েক পড়াতাম,-একদিন সেক্তেটারির 
পিসী এসে বললেন, দেখুম মাষ্টার মশায়, বাইরে গিয়ে থুকুর 
পড়া বড় কামাই হয়ে গেছে, এবার ম্যাটিক দেবে ও, 
একটু বেশি সময় যদি 

পর দিন থেকে আড়াই ঘণ্টা ব্যয় করতে লাপলাম। মাস 
কাবার হয়ে গেল,_আরও পনের দিন কাটল--দক্ষিণার নাম 
নেই। ছান্্রীকে একটু মনে করিয়ে দিতে__পরের দিন তার, 
মা পনেরটা টাকা এনে পড়ার টেবিলের উপর রাখলে । 
রাগে আমার প] থেকে মাথা পর্য্যন্ত বলে উঠল । আরও 
কিছুক্ষণ ছিলাম বটে, কিন্ত পড়াতে আর আমি পারলাম না। 
টাকা টেবিলেই পড়ে রইল, পরের দিম থেকে আর আমি 
পড়াতে যাই নি। 

পড়াতে আরম্ত করার কয়েক দিন পরই টেবিল ফ্যানের 
কথা বলেছিলাম সেক্ষেটারিকে, বললেন, সে হবে 'খন | 


মেয়ে' পড়ানো ছেড়ে দেওয়ার পরেই ইউকের হিসাব চাওয়া পচ 


হ'ল আমার কাছে। ক্যামের কথা কান্ধে কাজেই উঠল। 
করেস্পডেন্দ চলল : অবারদিহি কর-_ফ্যানের জড় কেন আমি, 
দায়ী হব না। 

এর পর অবনীবাবু সতীশবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, এর 
পরের কথা উনিই ভাল বলতে পারবেন। টিচার্স রিপ্রেজেপ্টে- 
টিভ.স না বললেও কানে এল-_-ফ্যান নিয়ে অনেক কথা হয়েছে 
মিটিং-এ৮ ওরা বুঝেছেন ফ্যান চুরি. করে আমি বিক্তী করে 


দি 


পি 


পৌষ 


কেটে নেওয়া হবে। কমিটি অবশ্থ দয়া করে বলেছেন টাকা! 
একবারে দ্বিতে হবে না, মাসে মাসে দশ টাকা করে কাটা * 
হবে মাইনে থেকে । « 

এর পরের কথ] অতি সংক্ষিপ্ত । আশি টাকা একবারেই 
দিয়ে আমি দরখাস্ত করলাম, এমন কমিটির অধীনে আমি কাছ 
করতে রাজি নই, সেই কারণেই রিজাইন দ্বিচ্ছি। 

অতীশবাবু আমতা আমতা করে কমিটির পক্ষাবলদ্বন* 
করে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, অবনীবাবু বাধা দিয়ে 
বললেন__তবে আমিও বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পেয়েছি, স্কুলের মস্ত 
বড় একখানা সিলিং ফ্যান চলেছে এখন কমিটির এক বিশিষ্ট 
মেম্বারের বাড়িতে । স্কুলের কান্ত করবার অজুহাতে বোতল 
বোতল কালি যায়, রিম বরে কাগঞ্জ যায়, পেনদিল যায় সে 
বাড়িতে । স্কুলের চাকর গিয়ে বাসন মাজে, ঘর পোছে, 
বাগাম করে। আরও অনেক খবর আছে,-সে আর এখানে 
বলব না, সে আমার ব্রন্ধান্্, যথা সময়ে প্রয়োগ করা হবে। 

আজ আর নয়, চলি--আসছে শনিবারে দেখা হবে, 
আমার পক্ষ হযে সবাইকে থাকতে বলবেন, অক্দপবাবু 
বেহালাটা আনতে ভুলবেন না যেন__বলে অবনীবাবু হাত 
ঘড়িটা একবার দেখেই খর থেকে বেরিয়ে পেলেন । 

রা ক ববী 

পরের শনিবার বেলা আড়াইটার সময় টিচার্স কমন রুম 
একেবারে সরগরম হয়ে উঠল । অবনীবাবু আপিসের ছুটি 
বেয়ারা দিয়ে বড় বড় চার চুপড়ি খাবার আনিয়েছেন। পাশের 
এক চায়ের দোকানে ভাল চায়ের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। 


বিলিতি গং বই দেখে বান্ধাতে হয় বলে ঘরে একটা ইলেক্টি,ক 


সহী 


আলো লাগানো হয়েছে সেদিন । ছেলেদের ঘর থেকে কয়েক- 
খানা ভাল বেিও আনা হয়েছে, হেড মাষ্টার, এসিষ্ট্যা্ট হেড 
মাষ্টার ও অভ্রান্ড প্রাচীন উপরের মাষ্টার বসবেন বলে। 
১. খাওয়া ঘাওয়! পরে হবে, আগে গান বাজনা। 
হেডমাষ্টারের উপস্থিতিতে আজ আর ঘরে ছুলোড় হ'ল না, 
অনেকটী। শান্তভাবে নিয়ম বেঁধে কাজ । প্রথমে সুখেন্রু নিজের 
রচিত কয়েকথানা পান গাইল, তারপর রবীন্দ্রনাথের | সবাই 
তারিফ করতে লাগলেন, বেশ বেশ- মাঝে মাঝে এ সবের 
ব্যবস্থা করলে ত বেশ হয়। 

সতীশবাবু বললেন, সঙ্গে কিছু মিঠিমুখের ব্যবস্থা থাকলে 
সোনায় সোহাপা। 

সবাই তাকালেন এবার অন্পপের দ্বিরে £ এবার তার 
বেহালা । 
ভাজ করা লোহার ধ্যাগুট! খুলে তারপর স্বরলিপির বই 
রেখে বেহালাকাধে সিধে হয়ে দীড়াল অক্রপ। 

এ কি-াছিয়ে কেন, বসেই হোক না 1-_সতীশবাবু বলে 
উঠলেন । সুশোভন বললে, বিলিতি গৎ দাড়িয়ে বান্ধাবারই 
নিয়ম, এতে সুবিধে অনেক | 

অন্দপ শ্বরলিপির বইয়ের দ্বিকে তাকিয়ে পা দিয়ে একবার 
তাল দিয়ে নিলে। পর মুহূর্তে পাতলা কাঠের বাক্স থেকে 
বেরুতে লাগল, অপূর্ব, স্বগীয়ি সুর । শ্রোতার! চির চেনা! বাংলা 


৪2 
দিয়েছি। আমার মাইনে থেকে ফ্যানের ঘাম আশি টাকা 


২৬১ 


দেশ ছেড়ে যেন সুদুর কোন অচেন] রহস্তপুরীতে গিয়ে হা্দির 
হয়েছেন। সেখানকার গন্ধর্কা কিল্রদের সুর ঠিক বোঝেন না 
তারা, তবুও মধূর লাগে, অন্তরের তন্্রীতে তঙ্ত্রীডে নতুন 
মাধর্য্যের বঙ্কার তোলে । 

অরূপ প্রথম বাজনা শেষ করে বললে, যে সুরটা বাজালাম 
এর নাম বি, তানিয়ুব’ রচগ্রিতা জোহান গ্রাউস, জার্মান । 

চমৎকার চমতকার- আরঘ্ত করুন আবার । 

অরূপ দ্বিতীয় বাজনা শেষ করে বললে, এটার নাম “ওভার 
দি ওয়েভ _স’। 

বেশ, বেশ,_আর একখানা--- 

এর পরের গানের সুরটা শুনে সবাই একেবারে স্তব্ধ হয়ে 
গেলেন । বাজ্রমা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে-- সুশোভন জিজ্ঞাসা 
করলে__এটার নাম কি-__ভাই? 

এটাকে বলে-_-11000966 in 0. রচয়িতা বীটোফেন-_ 
জার্মীন। 

জামি, জানি বীটোফেন আাশ্মান_ শ্রানি, বীটোফেনের 
আর একখানা হোক । 

অরূপ সঙ্গে সঙ্জে--Turkish March সুরু করলে । এর 
পর আর একখানা মা বান্ধাল অন্মপ- নাম ট্রমারি | 

বাঘনার শেষে কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারলে 
ন1। মিনিটখানেক পরে অবনীবাবু ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে 
বললেন_ এমন সব সোমার চাদ ছেলে- এসে সব পচে মরছে 
পঞ্চাশ-যাট টাকায়-_বিদেশ হুলে--এরা লব ফেলে ছেড়ে 
হাজার টাক কামাই করত মাসে । 

»-একটু থেমে তিমি আবার বললেন__কিস্ত আমার যে 
বড় চাকরি ফেলে আধার ফিরে আসতে ইচ্ছা হচ্ছে-_ 
অশোভন বাবু! 

উত্তরে সুশোভন শুধু সবহু একটু হাসলে । মতিবাবু সপর্ব্ব 
মুখ উচু করে বললেন, যেখানে যান না, অবনীবাবু ঘত বড় 
চাকুরিই করুন, আমাদের এ কমন রুমের কথা ভুলতে পারবেন 
না কোন দিন। | 

বেল! পড়ে এসেছিল, খাবারও জুড়িয়ে যাচ্ছে_দেখে এবার 
খাওয়ার আয়োজন করা হ’ল। দোকান থেকে কেটদী ভরতি 
চ! এল, পেয়ালা! এল । 

খেতে থেতে অবনীবাবু হেডমাষ্টার ও ছুইজন টিচার্স” 
রিপ্রেসেন্টেটিভের দিকে তাকিয়ে বললেন, ছাত্র ত শুনছি 
অনেক বেড়েছে-_সামনের বার বোধ হয় আরও বাড়বে, 
কলকাতার অনসংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে। মজুর পায় 
ছু্টাকা রোজ, ছেলেদের মাইনে কিছু বাড়িয়ে টিচাসদের 
মাইনে বাড়ান, নইলে আমারই মত সবাই ছিটকে পড়বে । 

হেডমাষঠারওরসপোল্লা মুখে পুরতে পুরতে আমতা! আমতা 
করে বললেন, দেখি, দেখা যাক কি হয়..'মাষ্টারদের কিছু 
দিতে চায় না ব্যা**১ এদিক ওদিক চেয়ে.-'টারা আর শেষ 
করলেন ন! তিমি ।-*-গুরা বলেন, শিক্ষকদের ত সন্ত্যাসীর 
জীবন, ত্যাঁপ স্বীকার করতেই ত-_এ লাইনে--এসেছেন ভারা । 

অবনী হেসে বললে, কি সব ভণ্ডামি দেখুন £ কমিটির 
মেশ্বারদের মাঝেও অমেক বড় বড় কলেজের অধ্যাপক আছেন, 
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ত্যাগ স্বীকার করতে তারাও মাষ্ঠারদের মত বেতন নিতে 
রান্তি আছেন ত? 





কেডমাহার শুধু স্ব হাসলেন, আর অনেকে কথাটা শুনে * 


বললেন, ঠিক_ঠিক- নিদ্ধের বেলায় আটি-সাট, পরের বেলায় 
ফাত কপাট _ 

খাওয়া দাওয়ার শেষে অবনীবাবুকে ধঙ্ভবাদ জানিয়ে 
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আর সবাই একে একে চলে যেতে 
লাগলেন । অরূপ সুশোতনকে বললে, একটু থেকে যাবেন, 
---সখেন্ট একটু ধেকে যেও ভাই, কথা আছে। 

আর সবাই চলে গেলে তিন বন্ধু পথে রেরুল। একটু 
খানি চলবার পর অন্পপ সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে বললে, 
হুশোন্ভন-দা, একটা যুক্তি জিজাস! করতে চাই-__আপনাদের 
ছুজনার কাছে__ 

ভূমিকা ছেড়ে চটপট বলে ফেল না, ভাই 

ভূমিকার একটু দরকার আছে, মানে মীরার কথা কিনা! 

ও£__মীরার কথা হলে ভূষিকা দরকার হয়, তবে কর 
ভূমিকা ! 

অরূপ অসহায়ের মত চেয়ে বললে, বাড়িতে এদ্দিকে বিয়ের 
চেষ্টা চলেছে, কনে দেখতে বার বার পীড়াপীড়ি করছেন 
তারা ।---কিন্ত আপনারা হ'জনেই ত জানেন আমার সব 
মীরাকে ছাড়া আমি আর কাউকে-__বিয়ে করতে পারব না, 
মীরাকে পাই ভাল, নইলে বিয়ে করবই না জীবনে । 

স্ুশোতম ও নুখেন্দু ছু'জনেই বুঝলে ব্যাপারী, বুঝে 
পরস্পুর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসলে। 

হ্ুখেস্ছু অরূপের কথার জবাব দিয়ে বললে, সাব্যস্ত যধন 
নিজেই করে রেখেছে__তথন আবার যুক্তি নেওয়ার কি আছে? 

যুক্তি নেওয়া মানে__আমি প্রপোজ করতে .চাই-_মীরাঁর 
ঘাবার কাছে। 

মীরার মত নিয়েছ ? 

হ্যা, সে-ও ত হাত ধুয়ে বসে আছে, বায মুর 
কাছে কথ্া তুলতে । 
' সুশোত্ন একটু চুপ করে থেকে বললে, বিয়ে করতে হলে 
এক দিম ত তোযার তার কাছে কথা তুলতেই হবে। সুতরাং 
দেরি আর কেন? আর ন! হবারই বা কি আছে, তোমার 
বাড়ির অবস্থা ত বেশ ভালই, তা ছাড়া রূপ আছে, গুণ আছে। 

অরূপের মুখে লাল আভা ফিরে এল, বললে, তা’হলে 
কালই দিয়ে কথাটা তুলি, কেমন ? 

বেশ, তোল । 

অক্রপ এর পর বাড়িতে বেহালা রেখে বয়োজ্যেক্ঠ ও সম- 
বয়স্ক ছুই বন্ধুকে নিয়ে লেকে পেল । সেখানে মীরা ও তার 
প্রেমের জন্ম থেকে পরিবর্ধষান বর্তমান পর্য্যন্ত সবি কথা খু টিয়ে 
খুঁটিয়ে বলে যেতে লাগল-__ 

মিলনটা বেশ হবে, হুশোভম-ছা, কি বলেন ? 

নিশ্চয়, নিশ্চয় । | / 

অধ্দুন গাছের ছায়ার আধারে বসে অন্মপের কাণ্ড দেখে 
হুথেলুর ইচ্ছা হচ্ছিল, সে এবার গান ধরে,--উষার উদয় 
“কুন +৭ 


প্রবাসী 
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পরের সোমবারে স্কুলে এসে দুখেন্ব আর অশোভন দেখলে, 
অরূপের মুখ একেবারে কালি হয়ে গেছে। 

কি, ব্যাপার কি, হু-আ্রনাই প্রায় এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে । 

অরপ হু'ভ্রনকে কমন রুমের এক কোণে নিয়ে গিয়ে বললে, 
ওর বাবা রাজি হলেন না, একটি কথা আমার কানের কাছে 
এখনও বন বন করে বাজছে, বলেন, মাধঠারের সঙ্গে আমার 
মেয়ের বিয়ে! টি 
* বলতে গিয়ে ছল হুল করে এল অরূপের চোখ । নুখেশ্ছু 
কিছু সান্ত্বনার কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই স্কুলের সেকেও 
বেল পড়ে গেল £ হাদয়বুভি বিসর্জন দিয়ে এবার লব ক্লাসে 
যাবার পালা। 

পরে অবশ্ত আরও কয়েক বার দেখ! হ'ল অন্মপের সঙ্গে, 
কিন্ত ছুই বন্ধুর কেউই কোন সান্ত্বনা দিতে পারলে না -অরপকে। 
তাদের কেবল ফিরে ফিরে অবনীবাবুর কথাই মনে পড়তে 
লাগল £ এমন সব সোনার চাদ ছেলে ! 

পরের দিন দুলে এল না অক্পপ। পুক্ার বন্ধের জাগে দার 
ধিন তিনেক ছুল হয়েছিল, এর মাঝে জার অরূপের মুখে হাসি 
দেখা যায় নি। 

পুঙ্জার বন্ধের পরে কুলে এসেই স্ুখেন্দু আর ্মুশোতন 
খোজ করেছে জঅরূপকে ৷ 
খবর পাওরা গেল অরূপ ‘রেজিগনেশান’ দিয়েছে । 

দ্বিনের চাকা. ঘুরে চলতে লাগল | ক্রমে ইংরেজী বংসর 
শেষ হয়ে নতুন বংসর আর্ত হ’ল । কুলে ছেলে বাড়ছে খুব, 
ফুলের ফি-রেউও বাড়ানো হয়েছে । ফেব্রুয়ারী মাসে শুনা 
গেল, স্কুলের এখন যা ছাত্রলংখ্য] হয়েছে তাতে গত বৎসরের 
যত শিক্ষকদের বেতন, ডিয়ারমেস দিয়ে অভাঙ্ খরচ করবার 
পরও বাঁচবে প্রার চল্লিশ হাঞ্জার টাকা। | 

কমন রুমে দিন রাত এ কথ! £ এবার বড় রকমের একটা 
ইনক্রিমেন্ট না হয়ে আর যায় মা! 

যতিবাবু বলেন, একটা দরখাস্ত করা যাক সবাইকে কুড়ি 
চাকা করে ইনক্রিমেন্ট আরও কুড়ি টাকা ভিম্নারনেস | 

সতীশবাবু বলেন, উহু, যা রয় সয়_তাই করা ভাল £ 
পনের টাকা করে লিখুন, তা’লে আমাদের ফাইট করার 
সুবিধা হয়। 

বিনয়বাবু বলেন, চাওয়া যাক না বেশি, চাইলেই যে দেবে 
এমন কি কথা £ কথায়ই বলে, চক্জ লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত যে শর*** 

কমন রুমে মা্টারে মাঙ্টারে দেখা হলেই এ এক কথা 
ইনক্রিমেন্ট, দরখাস্ত | 

এক দিন টিফিন-পিরিয়ছে সবাই যখন এই আলোচনা নিয়ে 


ভীষণ ঠেঁচামিচি সুরু করে দ্বিয়েছেদ তখন নগেনযাবু, তার 


চিরাত্যন্ত মিদ্রাসুখ বিসর্জন দ্বিয়ে চোখ রগড়ে বললেন, আমি 
একটি কথ! বলতে চাই-** 

নগেনবাবুত্র অকস্মাৎ এবছিধ উক্তিতে সবাই চুপ করে 
তার মুখের দিকে তাকালেন। 

নগেনবাবু স্ব রহণ্ডময় হাসি হেসে বললেন, আপনারা 
বোধ হুর জানেন, বর্ডমান সেক্রেটারির সঙ্গে আমার একটু সুর 
সম্পর্কের আত্বীয়তা আছে, সুতরাং মাঝে মাঝে তার সাথে 


অরূপ স্কুলে আসে মি।"**ক্রেমে ৮ 


পৌষ 


আমার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দেখাশুনা হরে যায় ।***দিদতিনেক 
আগে তার সাথে আমার দেখা হলে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
মাষ্টার মশায়দের এবার কিছু কিছু দিচ্ছেন ত 1-উদ্রে হেসে 
বললেন-_বিশেষ আশা মেই। 

কেন? 

ছেলে বাড়ছে---ঘর বাড়াতে হবে--চারটে মা হোক-_ 
" অন্তত ছুটো। 

শনবামাত্র মাষ্টারেরা সব এক সঙ্গে হাহা করে উঠলেন $ 
এই বাজারে ঘর ?__ইটের দাম ঘখন- যোল থেকে একেবারে 
আঁশি-_লোহার দাম দশগুণ__সিমেন্ট পীচগুপ ?---এই বাজারে 
হবে ঘর- অথচ মাষ্টারেরা মা থেয়ে মারা যাবে | 

মতিবাবু তেরিয়া হয়ে বলে উঠলেন-_হুবে না--যে তেলে 
লে মিশ খায় নাঁ-এ বোঝে না--সে বুঝবে মাষ্টারের হুঃখ | 

তেলে জলে মিশ খায় না সে আবার কি? 

ভানেন না ?_ মিস্ত্রী এসেছে ঘর চুপকাম করতে- দেয়ালে 
মীচের দ্বিকে আছে-_সবুজ তেল রঙ লাগানো ছেলেরা সাদ! 
দেয়ালে যা তা হুবি আকে বলে কর্তা বললেন- দাও সব 
চুণকাম করে | মিশ্রী বলে--বাবু £--এ যে তেল রড । বাবু 
বজেন--হোক--টানোচুপের পৌচ 1--*এর পর দেখেছেন ত ? = 


- কোথায় গেল যে অবুক্জ রঙের উপরকার হোয়াইট ওয়াশ 


ছেলেরা হাত দিয়ে ঘসে মেজে এ ওর মুখে মাধিয়েছে।-.-.- 
তেলে জলে মিশ থার না--পাগলে বোঝবে--এ বোঝে মা ।-** 
আরে বাপু রে--ঘর বাড়াবি--এ দ্বিকে চার চারটি ঘর যে তোর 
ব্যাফল ওয়ালে আটক] পড়ে অকেজে! হয়ে পড়ে রয়েছে 
ব্যাফল ওয়াল ভাঁঙলেই-_ যে খোদার দেওয়া রোশনাই | 

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হয়ে যায়। মাষ্টারেরা নগেনবাবুর 
কথা| শুনে--মনমরা হয়ে' বেড়ান । 

ঘরথাস্ত যায় তবু--সকল মাষ্টারের সই নিয়ে--বিশ টাকা 
ইন্ক্রিমেপ্ট আর বিশ টাকা মাগ.পি ভাতার | 

মার্চের শেষাশেষি কমিটির মিটিং হয়ে গেল। কমিটি 
মাঠারদের ক্কপা করেছেন £ পাঁচ টাকা ভিয়ারমেদ আগেই 
ছিল-_-তার পর আর ছুটাক1 বেড়েছে। ইন্ক্রিমেন্ট এক টাকা 
থেকে চার টাক1--গুণের তারতম্য অনুসারে | 

পরের দিন কমন রুম একেবারে আগুন হয়ে উঠল । যার 
যা মুখে আসছে গালাগালি দিচ্ছে সেক্রেটারিকে__নপেনবাবুত্র 
সামনেই । কেউ চেঁচাচ্ছেন-_আমাদের রিপ্রেসেণ্টেটভদের 
বেরিয়ে আসতে বল কমিটি থেকে-__চাই না আমরা আমাদের 
প্রতিনিধি পাঠাতে-_-কি করে ওরা? 

বিশযবাবু ঠেঁচাচ্ছেন__ছুলের দ্রোয়ান-নকাম সিং__-পেল 
-- চার টাকা__হীরেন বাবু আর আমি পেলাম এক এক টাকা 
ভাল লাগে না, ছাই_হেড়ে দেব । 

হীরেনবাবুর সুঃখ একটুও কম লাগবার কথা নয়__তবুও 
ওঁর কেমন অভ্যাস হুঃখ পেলেই উনি হাসেন বেশি । হীরেন- 
বাবু বিনয়বাবুর কথ! শুনে স্বত্ব হেসে বলেন__ আনুন বিনয়-্া 


কমন কুম 


আমরা হন ফুলের ঘারোরানের পদের অত দরখাস্ত করি 
ওতে প্রসপেক্ট আছে বেশি। 

হাসি পাচ্ছে আপনার-_পোড়া কপাল | . 

মাষ্টারি করতে যখন এসেছি তখন পোড়া কপাল ছাড়া 
আর কি! 


দিন বায়__মহাকালের স্পর্শে মা্ঠারদের হাদয়ে বেদনারও 
উপশম হুয়। কমন রুমে মাষ্টারেরী আবার আগের মত হাসি 
তামাসা আরস্ত করেন । : 

সুধেন্দু আর সুশোভনের মনে শুধু অন্রপের অভাবের বেদনা 
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে । 

একদিন”-শুক্রবার_ লম্বা টিফিনের সময় সুশোভন আর 
সুখেন্সু কমন রুমের এক কোণে পাড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে 
অর্ূপের কথাই বলছিল-_এমন সময় পিছন থেকে কে ডেকে 
উঠল--লুশোভম-দ্বা__ 

চমকে উঠে পিছন, ফিরে সুশোভন বলে উঠল-_-আরে-_ 
তুমি |---অনেক দিন বাঁচবে তুমি অরূপ £ সুখেন্দুর সঙ্গ 
তোমার কথাই হচ্ছিল । 

সুখেশ্দু অরূপের হাত ধরে--তার মুখের দিকে চেয়ে বললে 
ভারি যে হাসি খুশি- ব্যাপার কি- চেহারাও ত অনেক 
ইম্প্রুভ করেছে । 

হাসতে হাসতেই অক্মূপ বললে--কারণ ঘটেছে 

মানে? 

মানে- বিয়ে করেছি । 

কোথায়, কান্স সঙ্গে বিয়ে হ'ল- জ্রানসাম ন! ত আমরা! 

বিয়ে বেনারসে হ'ল- মীরার সঙ্গেই । 

মাষ্টাবের সঙ্গেই বিয়ে দিলেন শেষে--মীরার বাব! ? 

সাবেক দ্বিনের প্রাণখোল! হাসি হেসে-_অরূপ বললে-_ 
মাষ্টার আর আমি নই সুখেন্ছু, এখন আমি বিজ্বনেস্ম্যান। 

মানে-_কি করছ তুমি এখন ? 

এখন আমি এক “বাটার দোকানের ম্যানেজ্ার_-তা ছাড়! 
ডাক্তারিও করছি । 

সুশোভন অবাক্‌ হয়ে বললে-_-এর মাঝে আবার ডাজ্ঞারি 
শিখলে কবে ? 

হাসে বেশি কিছু নয়--কিছু টাকা দিলে এ ‘বাটা’ 
কোম্পানীই শিখিয়ে দেয়-_পায়ে কড়া-টড়া হলে যাবেন 
আমার ওখানে ৷---হ'--মীরারা দিন পনেরর মাঝেই আসছে 
এখানে । মিষ্টিমুখ করতে ভাকব-__যাবেন কিন্ত অতি অবশ্ঠ 
-*শস্থখেক্কু যেও কিন্ত ভাই...আমি একবার হেড মাঠ্টারের সঙ্গে 
দেখা করে আপি-_-বলে অক্মপ কমন রুম থেকে বেরিয়ে গেল। 

সুশোভন আর সুধেন্থু পরম্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে 
লাগল । 





কীকড়ার অভিব্যক্তি ইতিহাস 
-জ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


অনেকেই জানেন__কীকড়া ও চিংড়ি জাতীয় প্রাদীদের 
মধ্যে একটা! জাতিত্ব সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ এই হুইটি 
প্রাধীর আকৃতিগত এমন কোন সাৃশ্ঠ:নাই যাহাতে ইহাদিপকে 
একই গোষ্ঠীর অস্ত্ভূঞ্ত বলির! মনে করা যাইতে পারে। তাহা 
হইলে উত্তয়ের এই জাতিত্ব সম্পর্ক নির্ধারণের উপায় কি ?- 





কীকড়ার ডিম 

প্রাণিজ্ষপত্তে যৌবন-কাল ব' প্রজনক্ষম বয়সের দৈহিক 
আক্ৃতিটাকেই আমর! বিভিন্ন ঘাতীয় জীবের দৈহিক আকৃতির 
মানঘগড হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকি । কিন্ত বিভিন্ন জাতীয় 
জীবের বিভিন্ন বয়সের দৈহিক আক্কৃতির মধ্যে মোটামূটি একটা 
সামগ্রন্ত থাকিলেও পার্থক্যটাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ময়ূরের 
পুচ্ছ বা হরিণের শৃঙ্গ একটা নিক্ষি& বয়সেই আত্মপ্রকাশ করিয়া 
থাকে । মানুষের জীবনেও শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং 
বার্থক্যে আক্কতির পরিবর্তন হুপরিক্ক,ট । কাজেই পরিণত বয়দের 
দৈহিক আক্কতিটাকেই বিভিম্র জাতীয় জীবের মধ্যে পার্থক্য 
অনুধাবনের সহজবোধ্য পন্থা হিসাবে প্রহণ করা হুয়। কিন্তু ইহা- 
তেও অসুবিধ! আছে অনেক | কারণ জীব-শ্রগতের বৈচিত্র্য 
অগণিত । সৰ্ক্ক্ষেত্রেই যে পরিণত বয়সের আকৃতি একই রকম 
হইবে ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই । দৃষান্ত-স্বরূপ য্যাক্দলোটল 
নামক এক প্রকার অভুত জীবের কথা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। য্যাক্সলোটল শৈশব হুইতে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত 
অলেই বাস করে। দেখিতে অনেকটা লেঠা-মাছের মত? কিন্তু 
' শরীরটা চ্যাপ্টা । ইহা তাহাদের শৈশব অবস্থার রূপ হইলেও 
পরিণত বয়সে একমাত্র আয়তন স্বৃদ্ধি ছাড়া আক্কতির বিশেষ 
কোন পরিবর্তন দেখা যায় মা। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহ কিন্ত 
তাহাদের পরিপত বয়সের বাস্তব'র্ূপ নহে । যাহা হউক, এই 
অবস্থায়ই তাহার! ডিম পাড়ে। কিন্ত কোন গতিকে জলের 
বাহিরে আসিয়া পড়িলে খানের পরিবর্তনে অথবা থাইরক্সিন 
নামক গ্রস্থি-নির্ধ্যাস প্রয়োগে অল্প সময়ের মধ্যেই ইহারা 
টিকটিকি জাতীয় প্রানীর রূপ বারণ করিয়! সম্পূর্ণ স্থলচর জীবে 


চুপরিণত হয়। তাছাড়া বয়োস্বদধির সহিত উচ্চতর প্রাধীদের 
দৈহিক পরিবর্তন ঘটে শিরবচ্িন্নভাবে,. অতি: ধীরে ধীরে। 


অর্থাৎ এক রূপ হইতে অন্ত রূপে পরিবর্তিত হইবার মধ্যে কোন  *. 


পবিরতি পরিলক্ষিত হয় না! কিন্ত নিরত্তরের কীর্ট-পতঙ্গের মধ্যে 
পরিণত অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বে বারকয়েক এমন অদ্ভুত 
পরিবর্তন ঘটতে দেখ! যার যাহার ফলে একই প্রাধীকে বিভিন্ন 
বয়সে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীর প্রানী ছাড়! আর কিছু মনে করিবার 
উপায় থাকে না। প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি প্রানীর ইহার প্রকৃষ্ট 
উদ্দাহরণ। প্রন্গাপতির বাচ্চা এবং কিশোর বয়স্ক পুলীর সহিত 
প্রজাপতির আক্কতি বা প্রস্কতির কোনই সাঁঞ্ন্ত লক্ষিত হয় 
না। ইহার] খোলস পরিত্যাগ করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয় বটে; 
কিন্ত শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক রূপ 


, ধারণ করে । চিংড়ি ও কাকড়া জাতীয় প্রাণীদেরও অনেকটা 


এই ধরণেই অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । জ্ঞণের বিভিন্ন 
অবস্থাস্তর প্রাপ্তি, অভিব্যন্তির ধারার এ জাতীয় জীবের দীর্ঘ- 


স্থায়ী বিভিন্ন অবস্থার দৈহিক গঠনের একটা সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি = 


বলিয়াই মনে হয়। কাজেই কাকড়ার অ্রশ্ন-রহস্ত অহুসন্ধান 
করিলে চিংড়ির সহিত তাহাদের সন্বদ্বের বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে 
জানা যাইতে পারে। 





কীকড়ার ডিস হইতে বাচ্চা বাহির হইতেছে | 
চিংড়ির দৈহিক গঠন জল এবং ভাঙ্গায় বিচরণকারী উভচর . ' 


প্রাধরই উপযোগী । অভাত উভচর প্রাধীদ্ের তুলনায় দৈহিক 


গঠনে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইলেও কিছুমাত্র অস্বাভাবিকত্ব নাই। 
এই হিসাবে কাঁকড়ার শারীরিক গঠন অস্বাতাবিক বা অদ্ভুত 
বলিরাই মনে হয় । চিংড়ি ভাঙ্গায় বিচরণ করিতে পারিলেও 
তাহাতে তেমন দক্ষত] পরিলক্ষিত হয় না ।. কাঁকড়া কিন্ত 
জলে স্থলে সর্বআই সমান ভ্রুতগতিতে বিচরণ করিতে পারে। 
কাঁকড়া লে হলে সরকারই শিকার ধরতে পারে ; কিন্তু চিংড়ি 
ভাঙায় উঠিয়া! আহার্ধ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। কাঁকড়ার 


পৌষ 


শরীর বলিতে, ডেলার মত একটা গোলাকার মস্তক ছাড়! আর 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না । চোখ হুটিও অদ্ভুত, লম্বা বোটার 
মাথায় স্থাপিত ছুটি পেরিক্ষোপের মত | ইচ্ছামত আবার চোখ 
ছটিকে প্রসারিত করিতে বা খাঁজে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে । 
চিংড়ি, ডাঙ্গায় সন্মুখের দ্রিকে এবং জলে, সামনে ও পিছনে উভয় 
দ্বিকেই চলিতে পারে । কিন্তু কাঁকড়ার চলমভঙ্গী চিংড়ির মত 
তো নয়ই বরং সাধারণ প্রাণীদের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত | 
ইহারা চলে পাশের দিকে । ভাঙ্গায় বিচরণকালে কোন রকম 
বিপদের আশঙ্কা দেখিলেই চক্ষের নিমেষেই ইহারা ছুটিয়া অনশ্ঠ 
হইয়! যায়। পাশের দিকে চলিয়াও ইহারা কিন্ুপে এত দ্রুত 
ছুটিতে পারে দেখিয়া অবাক হুইয়া যাইতে হয়। চিংড়ি উভচর 
হইলেও একটানা অনেকক্ষণ ভাঙ্গায় থাকিতে পাবে না; 
কাঁকড়া! কিন্ত জলে, স্থলে সর্বত্রই যতক্ষণ খুদী অবলীলাক্রমে 
বিচরণ করিয়া থাকে | কিছু প্রকৃতিগত পার্থক্য যাহাই থাকুক 





কীকড়ার বাচ্চা সবেমাত্র ডিম হইতে নির্গত হইয়াছে 


মা কেন, সম্বন্ধ নির্ণয়ে আকৃতিগত লামগ্রন্ডের প্রযোজনীয়তাই 
সর্বাধিক । আপাতন্টিতে কিন্ত চিংড়ি ও কাঁকড়ার মধ্যে 
আক্তিপগত সামন্রন্ত অপেক্ষা অসামন্রস্কই বেশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। অবশ্য বিভিন্ন জ্বাতীয় রকমারি কাঁকড়ার সকলেরই 
দ্বৈহিক গঠন এক রকয়ের নহে। রাজ-কাকড়া, গেন্ছা-কাকড়া 
ও সন্লাসী-কাকড়ার দীর্ঘ প্রসারিত জেজ রহিয়াছে এ*ং এই 
লেজগুলিকে তারা বিভিন্ন প্রয়োজ্জনে ব্যবহারও করিয়া ধাকে। 
কিন্ত আমরা! সাধারণ পরিচিত কাঁকড়ার :বিষরই আলোচন! 
করিতেছি, ইহা হইতেই হুই-একটি ব্যতিক্রমের তাৎপর্য্য 
বুঝিতে পাবা যাইবে । 

শক্ত খোলায় আবৃত, মস্তকসর্বন্থ কাকড়াখ্খলিও বিভিন্ন 


জঞ- ভাতিতে বিভক্ত । তবে বাচ্চা প্রতিপালনের ব্যাপারে ইহা - 


_ দ্বিগকে মোটামুটি ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । কতক- 
গুলি কাঁকড়া জলের মধ্যে ইতস্তত: ডিম ছাড়িয়া দেয় আবার 
কতক ঞ্লি ভিম বুকে করিয়াই ঘোর'ফেবা করিয়া থাকে । বাচ্চা 
ফুটিবার পরও সেগুলি মায়ের বুকের মধ্যেই কিছুদিন অপেক্ষা 
করে। তারপর ছুই একটি করিয়া ধীরে ধীরে মায়ের বুক 
হইতে বাহিরে আসিয়া স্বাধীন জ্রীবনযাত্রা সুরু করিয়া দেয়। 
মোটের উপর, মায়ের বুক হইতে কাঁকড়ার আক্কৃতি ধারণ করিয়া 


2 


কাঁকড়ার অভিব্যক্তির ইতিহাস 


২৬৫ 
বাহির হইলেও কাকড়ার! সকলেই, অগুক্ প্রা ; জলে ডিম 


" পড়িবার কয়েকদিন পরেই লম্বাটে ধরণের বাচ্চা বাহির হয়। 





ডিম হইতে নির্গত হইবাৰ কষেকদিন পরের অবস্থা 


” ডিম কুষ্টবার ব্যাপারে আমরা সাঁধাণতঃ দেখিতে পাই 
ডিমের খোলাটার সঙ্গে বাচ্চার কোন সম্পর্ক থাকে না। বাচ্চা 
বাহির হইবার পর থোলাটা পড়িয়া থাকে। খোলাটা একটা 
আবরণ মাত্র । কিন্ত ইহাদের ভিমের সেন্পপ কোন পৃথক আবরণ 
দেখিতে পাওয়া ষায় না! লঙ্থ! বাচ্চাটাই যেমন কুগুলী পাকাইয়া 
ভিশ্বাকারে অবগ্গান করে। ফুটিবার সময় হইলেই ডিমের 
ভিতরে একটা! দ্রুত স্পন্দন লক্ষিত হয়! তারপর গোলাকার 
মত্তকটার সহিত সংলগ্ন ধনুকের মত লেজটা আলগা হইয়া 
ধীরে ধীরে প্রলারিত হইয়া যায়। কয়েক ঘণ্টার মবোই 
বাচ্চা তাহার নিশ্দি্ আকৃতি পরিগ্রহ করিয়া সক্রয় হইয়া 
উঠে। বাচ্চার এই অবস্থায় তাহাকে “কোইয়া” বলা হয়। 
জোইয়ার আক্কুতি কতকট। চিংড়ির মত; কিন্ত চোখ হুইট। 
প্রকাণ্ড আর লেট] ধণ্রকের মত বক্র । মুখের কাছে লামান্ 
কয়েকটা অপরিণত উপাঙ্গ ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া 
মায় না৷ লেজ এবং চোয়ালের পাশের উপাঙ্গগুপির সাহায্যেই, 
ধ্রোইয়া দ্বিব্যি সীতার কাটিরা বেড়ায়। কিছুকাল পরেই 
তাহার মত্তকের দিকটা অধিকতর পরিস্ফট হইয়া উঠে। 





কাঁকড়ার বাচ্চার শেষ অবস্থ।। সেগালোনা 


২৬৬ 


[চোখ ছইটা কিন্ত পর্বের মতই পিঠপিট করিতে থাকে। সুখের 
উভয় পার্শ্বে অবস্থিত উপাদগুলি বড় হইবার সজে লঙ্গেই " 





মাথার উপরের দিকে লঙ্গ! কাটার মত একযোড়া পদার্থ আত্ম- 
প্রকাশ করে। এই উপাঙ্গগুলিই ক্রমশ: সুপঠিত হত্তপদে 
ক্পপাস্তরিত হয়। আরও কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর 
কাঁকড়ার বাচ্চা বাড়া, পা, মাথা ও সুগঠিত লেক্জ সমেত 
পরিক্ষার চিংভিব যত আকৃতি ধারণ করে। কাঁকড়ার বাচ্চার 
এই অবস্থায় তাহাকে “মেগালোপা? বলা কয়। কীকড়ার 
সেগালোপ! দেখিয়া কিছুতেই তাহাকে চিংড়ি ছাড়া আর 
কিছুই মনে হইবে না। কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিবার পর 
মেগালোপা তাহার লেক্গটাকে গুটাইয়া! আমাদের পরিচিত 
কাঁকড়ার আকৃতি ধারণ করে। ইহাদের বুকের দিকে ঠিক 
মধ্যস্থলে একটা খাক্ষকাটা স্থান রহিয়াছে । লেজটী সেই 
খাজের মধ্যে বেমালুম বসিয়া যায়। কাজেই এই ভাবে লেজের 
অন্তধ্ণনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আকৃতি সম্পূর্ণ্রপে ব্দলাইয়া 
যায়। একমাত্র গোলাকার মন্তকটি ছাড়া আর কিছুই দৃ্টি- 
পোচর হয় না । অবশ্য অনেককাল অব্যবহারের ফলে লেজের 
অগ্রভাগের পাতলা পাখনাগুলিও ক্রমশঃ অস্তহিত হইয়া যায়। 
পরিণতবয়ক্ক একটা কাকড়ার বুকের খাঞ্জের মধ্যে দৃ়তাবে 
অবস্থিত লম্বা! ও পাতলা ফলকখানি উদ্জোলন করিলেই তাহার 
প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে । মাথাঁও লেদের আয়তনের 





প্রবাসী ' 


- আয়ত্ব করিয়! লইতে চেষ্ঠা করিতে লাগিল। 


১৩৫২ 


কিছুটা জসামগ্তরন্ত থাকিলেও ইহারা যে হুত্মবেশী চিংড়ি একথা 
অন্থধাবন করিতে কষ্ট হইবে না। 

জীব-জগতের বিবর্তনের পিছনে অনেক কিছুর প্রভাব রহি- 
যাছে। মুখ্যতঃ ইহাদের মধ্যে বংশাহ্ক্রম এবং পারিপার্থিকের 
কথাই আলোচনা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোমল 
মাংসপিণ্ের মত ভীবেরা পারিপার্থিক অবস্থার চাপে পড়িয়া 
একসময়ে তাহাদের শরীরকে শক্ত থোলায় আবৃত করিয়া 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিরাছিল। বংশবিস্তার করিতে করিতে 
তাহারা ক্রমশঃ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে হুড়াইয়া 
পড়িল। মুতন পরিবেশের মধ্যে অনেকেই হয়ত নিশ্চিহ্ন 
হইয়া গেল; কিন্ত কেহ কেহ আকৃতি বাপ্রকৃতির কিছু কিছু 
পরিবর্তন সাধন করিয়া নুতন পরিবেশের সহিত সামগ্ত্থ বিধান 
করিয়া বাচিয়া রহিল । এইরূপে একই জীব হইতে বংশ- 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন 
রকমারি জীবের আবির্ভাব কিছুমাত্র অদ্ভুত ঘটনা মছে। 


নখ 


এককালে চিংড়ি জাতীয় প্রাধরাও এই ভাবেই প্রথম পৃথিবীতে ' 





মাকড়দার মত আকৃতিবিশিষ্ট ক্রফিসের বাচ্চা 


আবিষ্ভত্তি হইয়াছিল।। চিংড়িদের প্রথমাবস্থায় জল -দ্বাড়িয়া 
ডাঙায় উঠিবার কোন প্রয়োজন ছিল ন1। প্রারুতিক বিপধ্যয়েই 
হউক, কি কোন কারণে খান্াতাবের দরুণই হউক, একসময়ে 
হয়ত কোন চিংড়ি-অধ্যষিত অঞ্চলে সন্ঘটনক পরিস্থিতির উদ্ভব 
ঘটে। ফলে প্রাণ বাচাইবার আকুল আগ্রহে কেহ কেহ 
ভাঙ্চায় বিচরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাহাদের মধোও 
হয়ত ছুই-একটা মাত্র শ্বালযস্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ম সাধন 
করিয়া বাচিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছল। 
ভাষায় যে ব্যাপারটকে মিউটেস্টন বলা হয_হরত সেক্পপ 
কোন ব্যাপারেই এইল্ুপ একটা মৃতন বৈশিষ্টোর উৎপত্তি 
ঘট্টয়াছিল! এই অভিনব -বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন চিংড়ির বংশধরেরাই 
কালক্রমে আবার সর্ব্বত্র হড়াইয়া পড়িল। ইহাদের মধ্যে 
যাহারা আবার ভিন্ন অবস্থায় জীবনযাপন করিতে বাধা হুইয়া- 
ছিল তাহারা ক্রমশঃই স্থলে বিচরণ করিবার সুবিধাজনক কৌশল 
লেজ থাকিলে 


অভিব্যজিত এ- 


~~ 


পৌষ , 


স্বলে বিচরণ কর! সুবিধাদ্নক লঞ্চে, কাত্েই চিংড়িরই এক 
গোষ্ঠীর কেছ লেজ গুটাইয়া কাঁকড়ার আক্কৃতি পরিপ্রহ .করিল। 
এই মৃতম অর্িত বৈশিষ্ট্য, বছকাল ব্যবহারের ফলেই হ্টক, কি 
মিউটেগ্তনের ফলেই হউক আধুনিক কাঁকড়া জাতীয় প্রানীর 
দেহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 

কিন্ত ক্রফিস নামক চিংড়ি জাতীয় এক প্রকার প্রানীর 


“জয় হিন্দ” 


২৬৭ 


শৈশবাবস্থার.করপে একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখা! যায়। বাচ্চা 
অবস্থার ইহাদের আক্কৃতি থাকে কতকটা মাকড়সার মত। 
সম্পূর্ণ পরীর! চেপ্টা এবং স্বচ্ছ দেখায়। কয়েক বার খোলস 
ব্লাইবার পর ইহার! স্বাভাবিক ক্রফিমের জাকৃতি বারণ 
করে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সাধারণ 
চিংড়ি ও ক্রিস সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারার অভিব্যক্ত হইয়াছিল । 


“জয় হিন্দ ” 


এ, এন. এম বজলুর রশীদ 


গভীর তমিআ্রা ভেদ" ওষিকণ উচ্চারিল বাই, 
জাধারের পরপারে ম্বমহ্থাম পুরুষেরে জ্রানি, 

আমি যে জেনেছি তারে দিব্য কান্তি জ্যোতির্ময় তিনি, 
পরম একাকী তারে আঙ্দি যেন চিনি, তারে চিনি । 
সে মন্ত্র ধবনিল গক্ষা-যনুনার তীর-তপোবনে, 

হিমাদ্রির শৈলশিরে, সমুদ্রের তন্্রাজাগরণে 

তগ্ততাত্র বালুবুকে-__শতাব্বীর নিদ্রা ভঙ্গ করি’ 

তিমির বিদ্বারি’ শত মানবের প্রাণপাত্র ভরি” 

বরষিল অম্বতের আনন্দের নব মধুররিমা ; 

অ্তন্ত পুত্রাঃ তাই অন্তহীন সত্যের মহিমা! 

জামিল অখগুরূপে । ভারতের সেই একদ্রিন_ 

পরম একের পায়ে সমপিয়া ছিল সে আসীন । 

তারপর মরুপ্রান্ত হ'তে এলো আর এক সুর. 
‘লা-শরিকালাহু’ সত্যের দোসর মাহি । ওরে তত্দ্রাতুর 
চেয়ে দেখ, ক্ষমা! আর করুণার প্রেমপাজ তার 





নি 


ফুলে কলে তরুদ্লে প্রসারিত, শ্কাঁমশম্পভার 
বহুম করিছে সেই অসীমের মোহন পরশ 
সৃষ্টির লীলায় তার পরিব্যান্ত প্রাণের হর্ষ । 

সে হুর বীণার তারে এক হ'য়ে মিলে গেল আসি 
পুর্ব আর পশ্চিমের শঙ্ষাহীন ভালবাসাবাসি । 
জামিত ভারত কভু সত্যমূলে নাহিক বিরোধ, 
প্রকাশ বহুধা বটে মর্ষে তার ভাব এক বোধ । 
সার্থক ভরনম তার-_সীমাহীন দেশকাল মাঝে 
যে দেখে অখগুর্ুপে সত্য তার সর্ব চিন্তা কাজে । 
আতি তার জয় হোক্‌, সেই মুক্ত পূর্ণ ভারতের 
মানুষের ভালবাসা কাম্য ছোক্‌, প্রীতি ময়মের 
বেঁধে দিক্‌ শত প্রাণ ; কোটি কণ্ঠে মিলিত ভৈরবী 
বেজে ওঠে “অয় হিন্দ+_দবজাগরণ প্রাতে ববি, 
বিত্বেষতমসাজাল দীর্ঘ করি, দুর করি দ্বিক্‌_- 
বিশ্দিত পৃথিবী রবে তার দ্বিকে চাহি অমিমিথ,| 





রাষ্ট্রে সেবায় মাকিন নারী 
ভোটাধিকার আন্দোলনের এক অধ্যায় 
প্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বর্তমান ১৯৪৫ সালে--তোটাধিকার লাভের পঁচিশ বৎসর 
পরে-মার্কিম মারীগণ গবর্ণমেন্টের উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ পদে 
অধিঠিত হুইতে সমর্থ হইয়াছেল। বার্নার্ড কলেজের ডীন 
ভাঞ্ষিনিয়া সি. গিল্ডারল্লিভ সান ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে ঘুক্তরাষ্ট্র 
প্রতিমিবিমগ্লীতুক্ত হন। ফ্রান্সিস পাকিম্‌স গত ২৩শে মে 
পর্য্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার শ্রম-সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন । 
এখানকার অডতম আইন-সভ] হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটভেও ময় 
জন মিলা সন্ত আছেন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আক্ত সহস্র সহস্র 
নারী মিউমিসিপালিটি, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, যুক্রাণ্র গবর্ণমেণ্ট 
প্রভৃতি সরকারী ও আঁধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপূর্ণ কর্শ্মে 
নিয়োজিত রহিয়াছেন । হিসাব করিয়া দেখা দিয়াছে, গত 
সভাপতি নির্ব্বাচনকালে ভোটদ্রাতাদের মধ্যে অর্ধেকই ছিলেন 
মার্কিন মহিলা । 

রাষ্্রীলেবার এই অধিকার মার্কিন দেশের মহিলাদের 
এক দ্বিমে লব্ধ হয় মাই। ইহা বছ শতাব্ব'র অবিরাম 
আন্দোলনেরই ফল । ১৬৪৭ গ্রীষ্টাব্দে প্রথম মেরিল্যাণ্ডে মারপা- 
রেট ত্রন্ট রাষ্ট্রের সেবায় নারীর অধিকার দাবি করেন। 
কিন্ত তখন তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই । পুরনো 
নধিপজ হইতে জান! যায়, ভাঞ্জিনিয়া কলোনীতে ভূমির অধি 
কারিণীরা ভোটাধিকার লাভ করিয়াছিলেন | আমেরিকার 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই কিন্ত নারীর ভোটদানের 
অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কথা উঠে। যুহ্রাষ্্রের দ্বিতীয় 
প্রেসিডেণ্ট জন এভাম্‌স যখন কংখ্েসের্ বৈঠকে যোগ দেন 
লেই সমর তাহার পত্নী আবিগাইল এডাম্স তাহাকে পজ্ঞ দ্বারা 
জামাইয়াছিলেন যে, নূতন শাসম-তন্তরে যেন নারীর রাষ্ট্রীয় 
অধিকার স্বীকৃত হয়, ন‘হলে তাহাবা ইহা যানিষা লইতে বাধ্য 
থাকবেন না, এমন কি তাহারা বিদ্রোহ পর্ধ্যস্ত করিতে 
পারেন | মানব-মিত্ত টমাস পেনও নারীর অধিকার-সাম্যের 
সমর্থনে লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্ত কংগ্রেসে যে 
শাসন-তন্ত্র রচিত হয় তাহাতে এ সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য 
করা হয় নাই। শাদন-তন্ত্র রচয়তারা বিভিন্ন ষ্রেটের উপরেই 
এরূপ বিতকূলক বিষয়ের ম'মাংসার ভার দেওয়া সমীচীন 
মনে করিলেন। নিউ জাপিতে নারী ভোটাধিকার লাভ 
করিয়াছলেন, কিন্তু ১৮০৭ প্রাক তাহাদের এই অধিকার 
আবার বিলুপ্ত হয় । 

সেকালে মাকিন ভূম্যধিকারিণীগণ এবং মনস্বিনীপণের 
মধ্যেই রাষ্ট্রীয় অধিকাবমূলক প্রচেষ্টা আরন্ধ হইল । তখন 
লোকসংখ্য! বির ছিল, যাতায়াতেরও বিশেষ অ বিষ! ছিল; 
কাছেই কোন বিষয়ে নারীদের মধ্যে সং্ববন্ধ চেষ্টা সম্ভব ছিল 
না। উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক জা'ব ক্ষয়ার ফলে যধন 
স্থানান্তরে যাতায়াতের সুবিধা হইল এবং যপ্রপাতি আবিষ্কৃত 
হইয়া কলকারখানান্ প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল তন হইতে 


মাগীদের মধ্যেও জঙ্ঘবন্ধ আন্দোলন ও প্রচেষ্টার শ্বত্রপাত _ 


হইল | শ্বপৃহ ও পরিবার-পরিজন হইতে দুরে কারখানার 
‘কান্ধে মানীগণ আসিয়া ভিড় জমাইতে লাগিলেন । তখন 
তাহাদের হিতকল্পে বিবিধ আইন প্রণয়নের প্রয়োত্রনীয়তা 
অনুভূত হইতে লাগিল। নাগীগণ যে ভোটাধিকার লাভে 
সজ্ঘবদ্ধ চেষ্টা করিতে উত্ব,ন্ধ হন তাহার মূলে রহয়াছে এবধিধ 
জনহিতৈষণপার প্রেরণ] । 
প্রথমে এই আন্দোলনের পৃরোভাগে আসেন আর্নে রোদ 
নায়ী জনৈক ইছুর্দীকত1। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে 
পর্ষ'টন করিয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বদ্ধে বক্তৃতা ঘেন। 
এলিজাবেথ ষ্টাণ্টন, পলিনা ডেভিস ও লুক্রেশিয়! মট এই ত্রয়ীও 
ভোটাধিকার আন্দোলমে যোগদান করিয়া ইহাকে ব্যাপক 
করিয়া তোলেন। মারপারেট ফুলার নায়ী জনৈক লেখিকা 
"১৮৪০ খ্রীষ্টাকে The Grent Liaw Suit, Mun vs. 
Woman এবং ১৮৪৫ ধ&াত্দে Woman 1n the 
Nineteenth (57৮17 লিখিয়া নালীদের মনে এই 
_আদ্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ অঙুপ্রাণনা জ্বাগাম । 
এই সময় সর্বত্র ক্রাতদাস-প্রথা উচ্ছেদ, মানবের সাধারণ 
অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা ছেশে আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
মারীর অধিকারের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত না হইলেও 
এই আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যেই তাহার সফলতাঁও অনেকটা! 
নির্ভর করিয়াছিল বুঝা যায়। কেননা কক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ 
বিষয়ে আন্দোলন করিয়া যাহারা সাফল্য লাভ করিরাছিলেন 


তাহারাই পরে নারীর র'গ্রীয় অধিকার জন্বন্ধেও আন্দোলন নুরু " 


করেন। তবে একথা এখানে উল্লেখযে'গ্য যে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে 
লণ্ডনে যে ক্রীতদাঁদ-প্রথা বিরোধী জন্মেলন হয় তাহাতে 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে আগত আট জনম নারী-প্রতিনিধিকে যোগ দিতে 
অনুমতি দেওয়] হয় নাই। : 

নারী-আন্দোলনের অল্ততম নেত্রী লুক্রেশিয়া মট ছিলেন 
কোয়েকার-পশ্থী। কোয়েকারপণ নারী-পুকষের সমানাধি- 
কারের পক্ষপাতী ছিলেন। মটের মতবাদে এলিকাবেথ ষ্রাণ্টন 
বিশেষ অনুপ্রাণিত হুন এবং কোয়েকারদের একটি বার্ধিক 
সম্মেলনে তিনি কয়েকজন মহিলার সহযোগে নারীর রাষ্ট্রীয় 
অধিকার সম্পর্কে ,আলোচনাপ্র ভ্রন্ড একটি লাধারণ সভা! 


ঘোষণাপত্রের আদর্শে “Declarati॥n of Sentiments” 
নামে একটি ধোষণা-পত্র রচনা করেন । রাণ্র-সেবায় ও পৌর- 
কার্যে মার্কিন নারী বর্তমানে যে সব অধিকার ভোগ করিতেছেন 
তাহার প্রায় প্রত্যেকটিবই উল্লেখ ইহার মধ্যে ছিল। 

এই সভা ১৮৪৮ শ্রীষ্টান্বের জুলাই মালে নিউ ইয়র্কের 
সেনেকা ফল্সে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বোষণা-পত্র এবং 
আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ বিবিধ প্রশ্থাবের আকারে পৃহাঁত হয়। 


নখ 


' আহ্বানের প্রস্তাব করেন। তাহারা আমেরিকার শ্বাধীলতার--* 


পৌৰ 


সভার অনুষ্ঠাত্রীদের মধ্যে এত উৎলাহ উদ্দীপনা হইয়াছিল যে, 
তাহার! রচেষ্টার শহরে দিয়! সভার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকা- 
শিত করাইলেন। তখন নামা দ্বিক হইতেই তাহাদের কার্ধোর 
মিদ্দ৷ হইতে লাগিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেলিডেণ্ট টমাস জেফাসন 
যেমদ এক সময় বলিয়াছিলেন নারীরা ভোটাধিকার প্রাপ্ত 
৷ হইলে ভোট গ্রহণ কালে পুরুষের সঙ্গে ভিড় জমাইবে এবং ইহার 
% কূলে নানান্প দুর্নীতির উত্তৰ হইবে, এ বারে তেমনি লোকে 


ধুয়া তুলিল__“নারীদের স্থান গৃহাভ্যাস্তরে | তাহারা এক বার * 


ভাবিয়াও দেখে নাই যে, হাজারে হাজারে নারী তখন 
জীবিকার অন্বেষণে কলকারখানার সামান্ত আয়ে অন্বাস্্যকর 
আবেষ্টদীর মধ্যে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইতেছেন। 
কিন্ত উক্ত সভার কার্ধ্য অন্ততঃ খানিকটা সাফলামণ্ডিত 
হইরাছিল | এ সম্পর্কে নিট ইয়র্ক টি আইন সংশোধন করিয়া 
স্বামীর সঙ্গে পড়ীকে সম্পত্তির অধিকারিনী হইবার অনুমতি 
দিয়াছিলেন । 
ইহার পরে ভোটাধিকার আন্দোলন ব্যাপক ভাবে 
দুরু হইল | প্রথমে কংপ্রেলে আইন করাইয়া লইবার চে! 
হয়, পরে বিভিন্ন অঞ্চলে এ বিষয়ে আন্দোলন চলে । ১৮৪১ 
ধ্র্ঠাবধে এলিজাবেথ গ্রান্টন সুসান বি. এণ্টন নাকী এক 
“শপে মহিলাকে উৎসাহী সহযোগী ও কৰ্ম্মা্পে পাইলেন । তাহারা 
একযোগে অর্ধ শতাব্দী যাবৎ কাৰ্য্য করিয়াছিলেন । ১৮১৯০ 
খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের নিজেদের সভাকে লুসি ষ্টোন ও জুলিয়া ওয়ার্ড 
হো’র সভার সঙ্গে মিলাইয়! “ভাশনাল আমেরিকান উইমেন 
সাক্রেঞ্চ এসোসিয়েশ্যন? প্রতিষ্ঠা করিলেন । এলিক্রাবেথ ষাণ্টন 
হইলেন ইহার সভানেন্ী। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা 
'সাক্রোজিস্ট” বা নারীর ভোটাবিকারের আন্দোলনকারিণী 
বলিয়া পরিচিত হুইয়াছেন। ১৮৬৯ গ্রষ্টান্ঘ হইতে কংগ্রেসের 
প্রত্যেক অধিবেশনে তাহারা তাহাদের দ্রাবি পেশ করিয়াছেন । 
বিগত ১৯১১ সালে তাহাদের এই ভোটাধিকার আন্দোলন 
সাফল্য লাঙ করিয়াছে । 
এই সময়ের নারী-নেত্রীবর্গের মধ্যে আমেরিকার প্রথম নারী- 
চিকিৎসক এলিজাবেথ ব্র্যাকওয়েল, এন্টনিয়েট এল, ত্রাউম, 
হেনরিয়েট বীচার &েঁ', ক্লারা বার্টন, ক্রান্সেস ই. উইলিয়ার্ড, জ্রেন 
এডাম্‌স এবং কোর চ্যাপমান ক্যাটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
ইহারা প্রত্যেকে কোন-না-কোন জনহিতকর আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে হেনরিয়েট বীচার ষ্টো 
ক্রীতদাস-প্রথাবিকোধী উপত্াস “আঙ্কল টমস্‌ কেবিনের 
রচরিত্রী। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের আন্ত 
সমানাধিকার পার্টি (1008) Rights Party) কর্তৃক প্রার্থী 
"মনোনীত হুইয়াছিলেন ভিক্টোরিয়া দি উডহান মামী জনৈক 
মহিলা । এই মিলা কংগ্রেসের নিম্নতন পরিষদে নারী-জাতির 
ভোটাধিকার সম্বন্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইস্াছিলেন | ফলে 
কিন্ত তাহার নিজেরই ভোটাধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
গোড়ার দিকে যুষ্ণরাষ কংখ্রেদে ভোটাধিকার আন্দোলনের 
বিশেষ সাফল্য লাভের আশা দাই দেখিয়া মেত্রীবর্প যুক্তরাষ্ট্রের 


রাষ্ট্রের সেবায় মার্কিন নারী 


২৬৯ 


অন্তভূ্ত বিভিন্ন &্টেটে আন্দোলন চালাইতে বদ্ধপরিকর হইনেন। 
তাহারা সব সময়েই রাক্কনীতিক দলসমূহের অদ্তভূক্ত হইয়া 
কাজ করিতেন। তাহারা আইন-সভার জঅদন্তগণের মধ্যে 
পুস্তকাদি প্রচার করিয়া এবং -জনসভায় বন্ততাদি প্রদান করিয়া 
প্রতিনিয়ত তাহাদের ভোটাধিকারের দাবি সর্বত্র প্রচারিত 
করিতে লাগিলেন । 

কিছুকাল আন্দোলনের পর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উইওমিং 
প্রদেশে এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে উটা প্রদেশে মারীগণ ভোটাধিকার 
লাভ করেন। ১৮১০ গীষ্টাব্দে উইও মং এবং ১৮১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 
উটা-্টেটের মর্য্যাছ! প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের শাসন-তত্ত্ে 
নারীর ভোটাবিকারশ্থচক ধারা সন্নিবেশিত হয়। নারীগণ 
কোলোনাভো প্রদেশে ১৮৯৩, ইডাহোতে ১৮৯৬, ক্যালি- 
ফনিয়ায় ১৯১১, কানসাস, ওরেগণ ও আরিজোনাম ১৯১২১ 
আলাক্কায় ১১১৩ এবং নাভাভা ও মণ্টামায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ভোটাধিকার লাভ করেন । 

নিউ ইয়র্ক &্টেটে নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার সর্বপ্রথম 
স্বীকৃত হইলেও তাঁহাদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে ইহা মোটেই 
অনুকূল ছিল না। এখানকার আইন-সভায় নাধীদের পক্ষ 
হইতে ১৮৫৪ ্রীষ্টান্ব হইতেই আবেদন করা হইতেছিল | ১৯১৭ 
সালে এই টের মারীগণ বিশেষভাবে সঙ্ঘবন্ধ হম । এই বংসর 
একুশ বংসর ও তদুর্ঘ বয়স্ক দশ লক্ষ পনর হাজার নারী স্বাক্ষর 
করিয়া ষ্টেট-সরকারের নিকট ভোটাধিকার দাবি করিয়া আবে- 
দন করিলেন । এবারে কিন্ত েট-পবর্ণষেণ্ট তাহাদের দাবির 
নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন | আইন-সভার বিপুল 
ভোটাবিক্যে নারীর ভোটাধিকার প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

নিউ ইয়র্ক ঠেঁট নারীদের দাবি মানিয়| লওয়ায় অন্তান্ত ঠেটও 
শীত্রই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ১৯১৯ সালের মধ্যে ত্রিশটি 
ধ্টেটের নারীই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার লাভ 
করিলেন। এ বংসরেই যুক্তরাধ্রের স্বরার সচিব বেনত্রিন্ত কলবি 
নারীর ভোটাধিকারের দাবি গ্রহণ করিয়া এই মর্শে যুক্তরাষ্ট্র 


গঠন-তন্ত্রের উনবিংশতিতম লংশোধনী করিবার প্রস্তাব ঘোষণা 


করিলেন যে, নারী'পূরুষ নির্বিশেষে যুক্তরার্ে এবং বিভিন্ন 
ষ্টেটে সকলেরই ভোটাধিকার থাকিবে এবং নারীর ভোটা- 
বিকার কখনও অস্থীকৃত বা সন্ধুচিত করা হুইবে ন|। ১৯২০ 
খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস এই সংশোধনী প্রহথণ করিলেন । 

ভোটাধিকার লাভের পর নারীগণ যাহাতে বাহীয় ব্যাপারে 
প্রতাক্ষ যোপস্থাপন করিতে পারেন তক্দন্ত আন্দোলনের 
নেত্রীবর্গ অতঃপর সচে& হইলেন । রাষ্ট্রের প্রধান দলগুলির 
প্রত্যেকটির সঙ্গে এক একটি নারীসঙ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ৷ 
১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভোটাধিকার সম্পর্কে নারী জাতিকে সচেতন 
করিবার উদ্দেশ্যে দলনিরপেক্ষভাবে “গাশনাল লীগ অফ উইমেন 
তোটারস” নামে একটি নানী-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে । এই 
প্রতিষ্ঠানের ষাট হাজার সদন্ত ! পর়ুত্রিশটি ষেটে ইহার ছয় শত 
শাখা-সমিতি আছে | বর্তমান ১৯৪৫ দালে আন্তর্জাতিক চুক্তি 
দ্বারা সাধারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্তাসমূহের সমাবান- 
কল্পে সর্ধববিধ সাহায্য দানে এই প্রতিষ্ঠান রত রহিরাছেন। 


৯ 


শিক্ষার সংস্কার 
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 


সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে-সময় 
পুরোনো সমাজ বদলে নতুন সমাদ্র গঠিত হতে থাকে সে সময় 
খোলদ বদলানোর কান্ট! থুব সহদ্ধে হয় না, তার জ্ভ সময় 
চাই, তার কিছু বেদনাও আছে। নবজন্মটা সহক্কে হয় না, 
তার জ্রস্ত কিছু ক& সহ কর! ছাড়া উপায় নেই । তা ছাড়া সমা- 
তের মবন্রম্মের ঠিক বাধা রাস্তা নির্দেশ করে দেওয়া সহজ নয়। 
এঁতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে ভবিয্যং মির্দেশ সহজ হয় 
বটে, কিন্তু সামাক্িক পটভূষ্িকায় অতীত ইতিহাসের নির্ভুল 
ব্যাথ্যা এবং বন্ততান্ত্রিক ব্যাখ্যা করা অত্যপ্তই কঠিন। তার উপর 
এসব ঘটন! প্রত্যেকের পক্ষেই এত গুরুতর, বিশেষতঃ যার! 
সমান্র-দচেতন তাদের পক্ষে সমাজের ভবিষ্যৎ এতই গুরুত্বপূর্ণ, 
যে তার আলোচনায় ব্যক্তিত্বের প্রভাব এড়ানো হর তার 
উপর খোলস বদলাবার সময় সমাজের গভীরতম তলদেশ পর্ধ্যস্ত 
ঘুলিয়ে ওঠে, তাতে শুধুব্যক্তি নয়, সমাজের বিভিন্ন দলও 
আবর্তে ভেসে ওঠে, তাদের মধ্য দিয়েই বিভিন্নমুখী চেতনা! 
ধীরে ধারে জাগরিত হতে থাকে | সুতরাং এ সময় ব্যক্তির 
সংঘর্ষ বা বিভিন্ন দলের সংঘর্ষ নামা কারণে ঘটতে পারে, কিন্ত 
এ কথাও সত্য যে এগুলির তাংকালিক কারণের একটি দীর্ঘ- 
কালব্যাপী সার্থকতা থাকে, কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্তন ধীরে 
ধীরে দানা বেধে উঠতে থাকে । 

সেইঞ্ন্ত আন্রকাল প্রত্যেক দিকেই যে ভাঙন দেখা যাচ্ছে 
এবং যার সংস্কার আশু প্রয়োজন, এই কথাটা প্রবল ভাবে 
অহুভূত হচ্ছে তার পিছনে আছে এই অদৃশ্য সংগ্রাম । সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে মৌলিক দৃষ্টি ভঙ্গীর বদল হওয়া দরকার অনুভব করে 
যে সমস্ত তরুণ সাহিত্যিক মতুন ভঙ্গীতে নতুন কথা বলতে 
চাচ্ছেন তার মধ্যে অনেক সময়েই হয়ত নতুন ভঙ্গী শেষ 
পর্য্স্ত দেখা যায় না, কোথাও বা শুধু আর্দিক নিয়েই বাড়া- 
বাঁড় হয়, তবু এ সমস্ত আাকুপাকুর মধ্য দিয়ে তারা যে কথাটা 
বলতে চাচ্ছেন সেটা হ'ল এই যে, আগেকাত মত পন্ধমোতি- 
মিনারের কাব্য আর চলবে না, তার কাব্যত্বকে সত্য করতে 
হলে আজকালকার মানুষের সুখ-দুঃখের গভীর এবং বিপুল 
স্পন্দমগুলির সঙ্গে কাব্যকে সংযুক্ত করতে হবে, তা না হলে 
কাব্যের বুল উৎস শেষ পর্যপ্ত রুদ্ধ হয়ে যাবে। 

এই মত/ববোধের মধ্যে আপাততঃ যে-সব তর্কবিতর্ক 
শোনা যায়, তার পিছমে আসল যে কথাটি লুকিয়ে আছে সেটা 
হ’ল এই বে সমাত খোলস বদলাচ্ছে, সুতরাং যে সমাজ গর্জ- 
মোতিমিণারে বাদ করার লমার্জ [ছল__ সেখানে যেমন পর্জ- 
মোঁতমিনারের কাব্য ন! হওয়াই অস্বাভাবিক ছিল তেমনি আজ 
যখন সমাজে গজমোতিনিনারে বাস করবার লোক নেই তখন 
আর সে কাব্য বলিষ্ঠ জীবনের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখতে 
পারে ন।, অপার এবং অলীক হয়ে দ্বাড়ায়। এইন্র্ভই নতুন 
নতুন বিষয়বস্তু, নতুন আচ্কিকের বাড়াবাড়ি, আর কাব্যকে 
যথাস্থানে না রাখার চেঞ্া প্রবল হয়ে উঠেছে। 


সেই রকম শিক্ষার ক্ষেত্রেও একথাটা উপলদ্ধি করা 
কর্তব্য যে আমাদের জীবন এবং আমাদের সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে শিক্ষা চলতে পারে নাঁ। এ কথা আমর! অনেক সময়ই 
সুখে স্বীকার করে নিলেও কাজে স্বীকার করি কম। সাহিত্যে 
যেষম সামাক্ষিক বিবর্তনের একটা! স্তরে ধুয়া ওঠে যে আর্ট 
হচ্ছে আর্টেরই জন্ত, তেমনই শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই মনোতাবের 
প্রকাশ হতে পারে এই যুক্তির মধ্যে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্য 
বা বিজ্ঞানের চরম মূল্য তার নিজের মধ্যেই, তার ব্যবহারিক 
মূল্য দিয়ে তার প্রকৃত দাম যাচাই হুয় না। ঘে সময় বলি, 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় রাজনীতির প্রবেশ নিষেধ তখনই এই 
যুক্তি আমরা আওড়াতে থাকি । অর্থাৎ বলতে চাই যে আমা 
দের শিক্ষার্থীদের সমাজ-বিচ্ছিন্্র করে কাঁচের ঘরে রেখে দিতে 
হবে-_সেখানে তারা যে শিক্ষা পাবে সেটা হচ্ছে ‘বিশুদ্ধ’ শিক্ষা, 
কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে । ইংরেজী, ফরাসি, জার্মান 
সাহিত্যের কাব্যরাজি পড়ব, সংস্কৃত সাহিত্যের অতুলনীয় জ্ঞান- 
ভাঙার হতে রস সংগ্রহ করব, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জানব আলো- 
ছায়া শব্দের রহম্ত-_ এগুলির রসাস্বাদন করাতেই তো এদের 
চরম মূল্য । 

কিন্ত এ কথাযে কত অসার তা সামান্ত চিন্তা করলেই 
বুঝা যায় । আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন হচ্ছে ঘ্বিবিধ। 
প্রথমতঃ, সমাজ যে ভাবে গড়ে উঠতে চায় শিক্ষার দ্বারা সেই 
গড়ে ওঠাকে সহজ এবং সুন্দর করে তুলতে হয়, বর্তমান পুরুষে 
যে সমস্ত আকাচ্ক্ষা এবং প্রয়োন্দ মিটল না তাবীকাল যাতে 
সেই সমস্ত আকাক্ষা ও প্রয়োজন মেটাতে পারে ভবিস্তং 
পুরুষকে সেই ভাবে গড়ে তুলতে হুয়। প্রত্যেক দেশের ইতি- 


, হাসেই এই কথার পুনরাবৃত্তি দেখা গিয়েছে । ইংলণ্ডের সাত্রাজ্য 


যখন গ্রীশ্মপ্রধান দেশে প্রসারিত হ'ল এবং ইংরেজ-তনয়দের 
গরম দেশে বসবাস আরস্ত করতে হ’ল সেই সময়ই বিলাতে 
ট্রপিক্যাল অনুখের চিকিৎসা শিক্ষা আরম্ভ হ’ল । সমাজের 
দাবি না মেটালে সমাজ ভেঙে পড়বেই । 


১ 


পলা 


লেইরকম, বর্তমানে এদেশে লিবারেল এডুকেশন নামে যে 


শিক্ষা ফুল কলেছে চলছে সে শিক্ষা যে লিবারেল নয়, এডু 
কেশনও নয়, সেকথ! সকলেই বুঝতে পারেন । ইংরেজ 
সাম্রাজ্য স্থাপনার সময় প্রয়োজ্জন ছিল বহু কেরাণীর এবং 
ইংরেজী-জানা লোকের । সেই কারণে ইংরেজী, অন্ততঃ 


মামুলি ইংরেজী, শেখাবার প্রয়োজন হতেই বর্তমান শিক্ষা- -- খাটি 


ব্যবস্থার উদ্তব। অবশ্ক এর ব্যতিক্রম ঘটে নি তা নয়। এক 
দিকে সুযোগ পেতেই, আমরা এরই মধ্য দিয়ে আমাদের 
আপাত-প্রয়ো্জনের সীমা অতিক্রম করে বিলেতী সাহিত্যের 
মর্্্বলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলাম এবং বিলেতী রাষ্রি ক- 
সামাব্দিক স্বাধীনতার রল আহরণ করবার চেষ্টা করেছিলাম । 
বাংলাদেশে গত শতাব্বীতে এই+পালাই চলেছে । এই চেষ্ঠা 
আবার অন্ত দিক হতে সহায়ত] লাভ করেছিল । ডিরোক্তিও 


পৌষ 


শিক্ষার সংস্কার 


২৭১ 





প্রভৃতি কোন কোন টউঁচ্চমনা ব্যজিয সাহায্যে । তার! 
এই শিক্ষাকে উপলক্ষ্য করে তার মধ্য দিয়ে নতুন যুগের 
অনান্বাদিতপূর্ব রস প্রচুর মাতায় আমাদের মধ্যে চেলে দ্বিতে 


চেয়েছিলেন । অবস্ত তার প্রহীতারও অভাব ছিল না। " 


রামমোহন হতে সুরু করে অনেকেই এই রসকে আমাদের 
সমাজে প্রবেশ করাবার কাজে উদ্যোগী ছিলেন, ফলে নতুন 
কালের যে চেতনা! সে সময় জগতে প্রসারিত হচ্ছিল বাঙালী 
তার সঙ্গে যেখানে যতটা যোগ রাখতে পেরেছে সেখানে তার 
নেতৃত্বও হয়ে উঠেছে জবিসম্বাদিত। 

কিন্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আদি উচ্ছেশ্তাকে এইতাবে 
অতিক্রম করে যাওয়া কারও কারও পক্ষে অম্তব হলেও সামা 
ত্বিক ভাবে একথা স্বীকার করতে হুবে যে এ শিক্ষার প্রধান 
মূল্য ছিল ব্যবহারিক মৃল্য__বি-এ-তে ভাল কল হলে ডেপুটিগিরি 
মেলা. কঠিন হ’ত না। সুতরাং কথাটা শেষ পর্যস্ত দাড়ায় এই 
যে, তখন আমাদের সমাজের আর্থিক শুদ্ধি ও সামাজিক প্রতি- 
পত্তির জন্ত যা প্রয়োজন তা পুরণ করতে পেরেছিল বলেই সে 
শিক্ষাব্যবস্থার লমাঘর ছিল বেশী। তার উপর প্রতিভাবানেরা 
তার সাহায্যে যে নতুন রস আহরণ করতে পেরেছিলেন সেটা 
হচ্ছে উপরি-পাওনা, তাতে এ শিক্ষাব্যবস্থার নিছক ব্যবহারিক 
রূপটা কিছু চাপা পড়ে তাকে লিবারেল এডুকেশন জাথ্যার 
ভূষিত করার আরও সুবিধাই হয়েছিল। বস্ততঃ সেই মেকলে- 
প্রবন্তিত শিক্ষাব্যবস্থাই যে কিছু কিছু মাত্র রূপ বদলে এখনও 
টিকে রয়েছে তার প্রধান কারণ এইই | যে সময়ে মেকলের 


'সমাক্গ একেবারে ডোডোপাধীর মতই অন্তরহিত, বি-এ পাস 


করলে ডেপুটিসিরি দুরের কথা কেরাণীগিরিও মেলে মা দে 
সময়ও যে মেকলে-ব্যবস্থার . কক্ষালটার উপরে আমরা কেবলই 
ধড়মাটি চাপাচ্ছি সে কেবল এই আশায় যে তার আধিক 
মূল্য থাক আর নাই থাক তার মধ্য দ্বিয়ে আমাদের 
রাজনৈতিক চেতনা এবং দেশ-বিদেশের ভাবধারার সঙ্গে 
যোগাযোগ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়তর হবে। 

কিন্ত এ কৈফিয়তও ধার! দেন তাঁরাও আসলে নিজেদের 
অক্ষমতার সাফাই গাইবারই চে করেন | শিক্ষার সাহায্যে 
দেশ-বিদেশের নব নব চেতম! ও জ্ঞানধারার সঙ্গে সংযোগ স্বত্র 
স্থাপন করতে হবে এটি শিক্ষাব্যবস্থার অন্ততম যৌল টউদ্দেস্ঠ 
হলেও এ কথা অস্বীকার করা কিছুতেই চলে না যে, সমান 
যাতে আর্ধিক সচ্ছলতার উপায় শেখে তার ব্যবস্থা করাও 
শিক্ষার একটি অবিচ্ছে্ভ অঙ্গ | অনাহারে সাহিত্য-চর্চাও হয় 
মা আর আপবিক বোমার মুগে কেবলমাত্র ' আত্মরক্ষা করতে 
হলেও বিজ্ঞামেই বিজ্ঞানের শেষ এ কথা বলে তার ব্যবহারিক 


জজ --যুল্যকে ত্যাগ কর! চলে না । অভাব-অনটনের মধ্যেও যেমন 


মানুষের অজেয় প্রাণশক্তি পরিচয় পাওয়া যায় তেমনিই সেই 
প্রাণশক্তি বন্ধায় রাখতে হলে শেষ পর্যন্ত তার আহার জোগাঁ- 
বার তারও সমাব্রকেই নিতে হবে। যত দিন এই শিক্ষার 
আর্থিক মৃল্যও ছিল উপরি-পাওমাও ছিল তত দিন পর্যন্ত এ 
শিক্ষাকে বাহবা দেওয়া খুবই সহজ ছিল। কিন্ত যখন এই 
শিক্ষার আর্ধিক মূল্য শুঙ্জের ক্লোঠার পৌঁছল তখন ধাদের উপর 
দায়িত্ব ছিল এমন মতুনতর শিক্ষার ব্যবস্থা রুরা যাতে সমাজে 


আর্থিক খদ্ধিও ফিরে আসতে পারে ভারা সে দায়িত্ব পালন না 
করে শুধু উপরি-পাঁওনার লোত ঘেধিরে জ্বাতিকে সেই শিক্ষার 
চোরাবালিতে মঞ্জিয়েছেম | | 

একথা মানতে হয় যে আমাদের আর্ধিক খণির প্রধান 
প্রতিবন্ধক হচ্ছে পরাধীদতা, এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনার 
প্রয়োজন নেই | কিন্তু তা সত্বেও মানতে হবে যে আমাদের 
বিশ্ববিদ্যালরখুলি তার মধ্যেও যেটুকু ব্যবস্থা করতে পারতেন 
সে ব্যবস্থা না করে তারা গড্ডলিকাপ্রবাছে গা ভাপিয়ে সেই 
অচল ব্যবস্থারই চেহারা বদ্ধল করে সচল করবার নিক্ষল 
চেষ্টা করে আসছেন। দলে দলে বি-এ এম-এ পাস করা 
সত্বেও আমাদের জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা আক্ষকের 
মধ্যবিত্ত সমাজের অজানা নয়। এয-বি পাস করতে সে 
টাকাটা মোট খরচ হয়, পাল করার পর সেই টাকাটা 
কে ক’বছরে উপার্দন করতে পারেন তার একট" হিলের 
মেওয়াও বোধ হুয় মন্দ নয়। শিকল্পশিক্ষা, ব্যবসাশিক্ষাঁ, 
অভান্ত কার্যকরী শিক্ষা, এবং সাংবাদিকতা প্রস্ততি আমা- 
দের নতুন মতুন শিক্ষার ব্যবস্থা কি বহুদিন আগেই হওয়া 
উচিত ছিল না? উচ্চ শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক 
শিক্ষায় বছর বছর যে বিরাট অপচয় ( অর্ধাৎ যে অর্থ, শক্তি ও 
সময় ব্যয় হয় তার উপযুক্ত ফলের অভাব) হয়ে আসছে 
সেকি বহু পূর্বেই বন্ধ করার জন্ত চেঠিত হওয়া উচিত ছিল 
না? মাধ্যমিক শিক্ষার সময়েই বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষার গোড়া- 
পত্তন করার শর্ত বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া 
উচিত ছিল না? মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের বিরোধিতা যখন 
আমর! করি তখন আঁঘা্দের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার 
প্রক্কত সংস্কারের চেষ্টা করাও কতব্য। 

পূর্বেই বলেছি, এমম এক লময় ছিল যথম এই শিক্ষা উদ্বপ্ন 
এবং হৃদয় চুই-ই ভরিয়েছে | তার পর যখন এই শিক্ষার ব্যব- 
হারিক মূল্য ক্রমেই কমতে লাগল তখন আমরা এই বলে সাস্তবন] 
পেয়েছিলাম যে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি আমাদের রা্ব- 
নৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং শ্বাধীনতাম্পৃহা বাড়ে তাহলে 
সেই তো পরম লাভ । আর্থিক গুদ্ধি সম্ভব হোক্‌ বানাই হোক্‌ 
এ শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের জাতীয় কতব্য। কিন্ত এখন 
আমাদের দেশে রাজনৈতিক চেতনা যথে& জ্ৰাগ্রত এবং 
স্বাধীমতাঁবোব যথেষ্ট তীব্র- অন্ততঃ এতটা তীব্র যে তার অস্ঠ 
এই অচল ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে জাতিকে অকারণে স্বার্ধত্যাগ 
করতে বলা অর্থহীন । বরং প্রকৃত ক্ষাতীয় শিক্ষা অর্থাৎ 
এখন আমাদের যে ষে শিক্ষা! দ্বরকার, তার ব্যবস্বা করতে হবে, 
স্বাধীনতাবোধকে আরও দৃঢ়, বাস্তব করতে হবে, জানের অঙ্জান্ত 
ক্ষেত্রে নশ্বর দিতে হবে । | 

বিশেষতঃ ক্রমে ক্রমে আমরা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি 
যে সময় বতর্মান ব্যবস্থার ফাঁকি জপহনীয় হয়ে উঠেছে। রাজ- 
নীতি আমাদের জার ছেলেখেলা নেই, তা নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর সত্য 
হয়ে উঠেছে । ধনতক্ত্রের প্রসারের যুগে প্রসাছকণিকা অধীন 
ঘেশগুলির ভাগ্যেও এসে পড়ে ; কিন্ত যে সময় বনতন্ত্র নিজের 
অন্র্ন্দে টলমল, যুদ্ধে প্রলয়ঙ্ধর মূর্তি ধারণ করে সে সময় তার 
ঘক্ষিণা যোগাবার ভার পড়ে অধীন দ্বেশগুলিরই উপরে-__তাদের 


২৭২ 


উপর শোষণ অসহনীয় হয়ে ওঠে। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
ভারতবর্ষই ত'র ভ্বলস্ত উদ্ধাহরণ | সুতরাং এখন এই অত্যাচার 
ও শোষণ বন্ধ কর! শৌখিন বক্তৃতার কর্ম নয়--তা সত্যি সত্যি 
বন্ধ করতে হলে সমস্ত জাতিকে সুমির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে দৃঢ় 
ভাবে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, মনে রাখতে হবে এ হ'ল 
সাত্মাত্যবাদের মরণ-কামড় হতে উদ্ধার পাবার লড়াই । সেই- 
ভত্ত রাজনীতি যদি করতেই হয় তা আর এলোমেলো শৌখিন 
ভাবে করা চলবে না। যদ্ধি ভারতের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার 
কতৃপিক্ষঘের মনে এই অহস্কারই থাকে যে তারা যে শিক্ষা 
দিয়েছেন তার প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক মূগ্য থাক্‌ বা নাই ধাক্‌ সে 
শিক্ষা রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে সহায়ত| করেছে, আমরা 
এখন ডাদেৱ বলতে পারি যে এতদিন পর্যন্ত তাদের শিক্ষায় 
পরোক্ষভাবে যদি রাজনৈতিক চেতমা উদ্দেষিত কয়ে থাকে 
তার জগ্ভ আমর! অবশ্যই কৃতজ্ঞ । কিন্ত এখন আর এ রকম 
পরোক্ষ প্রভাব বা ফাকা ফাঁকা কথা ছেড়ে দিয়ে তার! যদি 
সত্যিকারের রাকনৈতিক চেতনা জ্ঞাগ্রত করতে চান তাহলে 
প্রত্যেক স্কুল-কলেজে শেখাবার ব্যবস্থা ক্ষন আমাদের উপর 
শোষণের কাহিনী । পড়াবার ব্যবস্থা করুন দেশ-বিদেশের 
রাষ্ট্রবিপ্রবের ইতিহাদ। ছেলেরা দেশরক্ষা বাহিনীর সৈনিক 
হয়ে গড়ে উঠুক । ণ 
বলা বাহুল্য তা সম্ভব হচ্ছে ন! । অন্ত দিকে, শোষণ কঠোর- 
তর হুতে হুতে আমরণ এমন অবস্থায় এলে পৌছেছি যে সময় 
আর্থিক সম্বন্ধর অন্ধ প্রয়োজনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা আর মা করলেই 
নয়। জাতি কি মরে যাবে? অনাহারে অর্ধাহারে কি জাতি 
স্বাড়াতে পারবে ? থাবার-দোকানের সামনে হুর্ভিক্ষপীড়িতের! 
অনাহারে মারা গ্রেল__অথচ তার কোনো প্রতিকার আমরা 
করতে পারি মি, এ ক্লৈব্যের পরিচয় তো গত দুর্ভিক্ষে আমর! 
পেয়েছি । তবে আর সমস্ত জাতির ক্লৈব্যের সহায়তা করে 
আমাদের লাভ কি? আমাদের দেশের লোকের হাতে শিক্ষার 
যেটুকু ভার আছে ভারা এ সম্বন্ধে তাদের দারিত্ব, তা সীমাবদ্ধ 
হলেও, আর এড়াতে পারেন না। 
শিক্ষার সংস্কার ঘেইজভ আমাদের আশু প্রয়োক্ষন এবং তা 
করতে হণে আমাদের সামাজিক পটডুমিকা ভুললে চলবে না। 
আমাদের আর্থিক দাবি ও রাজনৈতিক কার্যক্রম বস্তুত; একই 
আন্দোলনের ছুটি দিক্‌ । সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রেও উভয় দিকের 
দ্বাবি সংযুক্ত করতে পারলে মুগোপযোদী একটি মতুন শিক্ষা- 
ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পান্না যায়। সে হুটির সংমিশ্রণ কি ভাবে 
হতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষাত্রতীদের চিন্তা করা দ্বরকার। 
যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষা-সংস্কারের যে সমস্ত কথা 
শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে এই দৃষ্ট গুঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে 
না। সার্দেন্ট-পরিকল্পনা নিয়ে অনেক উচ্ছ্বাস সম্প্রতি হয়েছে, 
কিন্ধ তার মধ্যে শিক্ষকদের মাইনে কত হবে, ঘরবাড়ী পাকা 
হবে কি কাচা হবে এই সব কথাই বেশী আছে। নতুন 
যুগের শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষার 0০006909 কি হবে এ সব 
প্রশ্নের কোনও উত্তরই তায় মধ্যে খুজে পাই নি। আন্দকাল 
শিক্ষা-সংক্ষারের কথায় শুধু ভাবাবেগ নিয়ে থাকলে চলবে না, 
তার আধিক দিকৃটাও বিশেষ তাবে বিবেচ্য এ কথা অস্বীকার 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


করি না। কিছুদিম হতে পরীক্ষায় ছেলেদের কল তাল হচ্ছে 
না, সে সম্বন্ধে অহুসদ্ধান করবার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
একটি অন্সন্ধান-সমিতি বসিয়েছেন। হয়ত ফল এইরকম 
খারাপ হবার একাধিক কারণ আছে; পাঠ্য-তালিকা অতি 
বৃহৎ, পাঠ্য বিষয় ভাল করে পড়াবার বাবস্থা মেই। কিন্ত সব 
চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে আজকাল যথার্থ শিক্ষক পাওয়া 
যায় না। মফম্বলে এবং শহরে ভাল শিক্ষক, যারা! মন-প্রাণ 
দিয়ে শুধু পড়াবেন, পাওয়া ক্রমেই ছুরূহ হয়ে উঠছে। তার 
কারণ, আজকাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের যে বেতন ছেওয়] 
হয় তাতে সংসার চলে না। কেরাণীর চেয়েও ইচ্ছুল-মাার 
আজ ক্কপার বস্ত। আমরা শিক্ষকদের উপর খানিকটা দাবি 
করতে পারি যে তারা কিছু স্বার্থত্যাগ করুন, কিন্ত সে দ্াবিরও 
একটা সীমা আছে। সমাজে সবাই যখন চোরাবাজানী 
কারবারে ফেঁপে উঠছে তখন কোন্‌ যুক্তিতে আমরা শিক্ষকদের 
বলব উপবাসী থাকতে ? টাকার তো কমৃতি নেই, অনেকের 
পকেটই তো ফেঁপে-ফুলে উঠল, তখন শিক্ষকরা স্বাথত্যাগ 
করবেন কিলের শ্রন্ত ? এইসব চোরাবাজারীদের স্বার্থে? 
সুতরাং শিক্ষকদের উপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা শুধু 
আমাদের সামাজিক দ্বায়িত্ব নয়, অত্যস্ত যুক্তিসঙ্গত দাবি। 
শিক্ষা-সংক্ষারের কোম চেষ্টাই আর এই ধিকটিকে উপেক্ষা 
করতে পারে না। 
কিন্ত তা সত্বেও তুললে চলবে না যে অর্থকরী দিকটা যতই 
প্রয়োজনীয় ছোক না কেন, শিক্ষার সংস্কার বলতে শিক্ষার আদর্শ 
ও শিক্ষার বিষয়-বস্তর সংস্কারই প্রধান । আমরা উপযুক্ত অর্থের 
ব্যবস্থা করলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়-বস্তর সংস্কার না করলে 
আসলে কিছুই হবে না । সেইজর দেইদ্িকে চিস্তা করার সময় 
এসেছে । পূর্বেই বলেছি, কোনও সংস্কারই তার সামাঞ্জিক 
পরিবেশের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে শা । 
প্রাণম্পন্দন ও পতিপথ থেকে খিচাত হয়ে এসব বিষয়ে কোনও 
ব্যবস্থাই চলতে পারে না। যখন এই ব্যবস্থা হয়েছিল তখনও 
তার বৃহত্তর প্রয়োজনট1 ছিল সামাজিক, এখন যখন সমাজ 
বদলাচ্ছে তখনও তার পরিবর্তন সেই কারণে দরকার হয়ে 
পড়েছে । 
ওয়াধণ পরিকপ্পনা সেদিক থেকে সব চেয়ে আশ্চর্য 
ওয়াধ৭ পরিকল্পনা! বা এখনকার নয়ী তামিল সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা এখানে করব না, সেগুলির বিবরণ বছ জ্বায়গাতেই 
প্রকাশিত হয়েছে । ওয়াব? পরিকল্পনার সঙ্গে সকলেই যে 
১ সম্পূৰ্ণ একমত হবেন তা আশা করা যায় না। হয়ত একথা 
সত্য যে একটু বেশী প্র্যাকৃটিকাল হতে গিয়ে শিক্ষার মধ্যে যে 


আর সমাজের ' 


উদার সংস্কৃতির আহ্বান থাকা দরকার সে আহ্বানকে কতকটা--_ এবার 


প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে! তার মধ্যে যন্ত্রশিক্ষা বৃহং- 
শিল্পশিক্ষার তিত্তিও হয়ত ততটা নেই। তা ছাড় তার 
পিছনে কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের বর্তমানের প্রামগ্চলি। এ কথা 
আমর] নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে আজকের দিনে ভারতীয় 
গ্রামগুলির যে চেহ্কারা হয়ে দাড়িয়েছে সে চেহারা অচল, সে 
চেহ্থাবা না ব্লালে কোনও কার্ীই চলতে পারে ন|। সুতরাং 
| 
যদি গ্রামের কথা গ্রামের পরিবেশ ও গ্রামের প্রয়োজন মনে 


পাপাপাপাপপাপসিপিপাপাপীপপাপীপাপিসপপিউিএপাএসিপীপীপাাশী Se লাপাপাশালাপাশাশশালাশাশা পাশাপাশি, 


রেখে কোনও পরিকল্পনা করতে হয় তাহলে সে গ্রাম আজকের হবে। তা ছাড়া যে যুগ এপিরে আসছে তাতে ভারতের 


প্রাম না হয়ে আগামী কালের গ্রাম হওয়াই ভাল । কিন্ত কথা 
তা নয়। ওয়াধ্প পরিকল্পনার সব চেয়ে প্রশংসার কথা এই যে 
তার ক্রটিবিচ্যুতি যতই থাক্‌ না কেন, সে শিক্ষা-সংক্ষারের আসল 
কথাটী ভোলে নি। সমাজের পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে 
সংযুক্ত করা প্রয়োজন, ভার পরিবর্তন ও গতিভঙ্গীর দিকে নন্বর 


রেখে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা দরকার এই সহজ সত্যটি ও 


উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে অনুস্থযত রয়েছে । ওয়ায! পরিকল্পনার 
মুল্য এমনিতে যত, তার বৃহত্তর মূল্য এইখানে, তার সবচেয়ে 
বড় কথা এই দ্িিক-নির্দেশ। আমাদের সমাজ বদলাচ্ছে 
সুতরাং তার অত যা দ্বরকার শিক্ষার ক্ষেত্রেও তা করতে হুবে। 
এখনও আমাদের প্রামীণ সমাজ যায় নি, প্রামের ছেলের যা যা 
বাস্তব সমন্ড। সেগুলির লমাধান করতে হুবে__এই সহজ উদ্দেশ্য 
নিয়েই ওয়া পরিকল্পনার সুষ্টি । ওয়াধ৭ পরিকল্পনার সব 
চেয়ে বড় কথা হ'ল এই সকল বলিষ্ঠ সামান্ধিক দৃষ্টিভঙ্গী । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এদিক হতে এতটা অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গী আর 
কোনও পরিকল্পনায় নেই । 

, কিন্তু ওয়ার্ধ! পরিকল্পনাও যথেষ্ট নয়। আরও এগোতে 
হবে। যে গ্রামকে মনে রেখে ওয়ার? পরিকল্পনা করা হয়েছে 
“সে প্রামও জামাদের দেশে বেলী দিন ধাকবে না, অন্্রতঃ থাকা 
উচিত নয়, তার চেহারাবদল পীদ্রই করতে হুবে। তা 
ছাড়া ভারতবর্ষ ক্রমেই জগৎ-সমস্তার সঙ্গে অতি দ্রুত জড়িয়ে 
যাচ্ছে । সে কারণে জগতে যে সমস্ত বিপুল প্রত্যাশা এবং 
আদিম প্রয়োজন জনগণকে আলোড়িত করছে তার সঙ্গে 
যোগাযোগ আমাদের রাখতেই হবে । সেই যোগাযোগের 
ক্ষেত্রে রাজনীতি ছাড়াও অর্থনীতি সমাজনীতির নানা প্রশ্ন উঠে 
পড়ছে এবং পড়বেও |! তার জরভভ আমাদের প্রস্তুত হতে 


প্রতিনিধিত্বের দাবী একমাত্র গ্রামেরই থাকবে তা নয়। শহর 
এবং কলকারখানা এদেশে স্থায়ী আসম গেড়েছে, তাদের 
সুনিয়ম্িত বিবত'ন বিবর্ধনই আমাদের কাষ্য। গুতরাং শুধু 
হশুশিল্প শেখালে চলবে না। বৃহৎ যন্ত্রশিক্পও শেখাতে হবে 
এবং ভালভাবে শেখাতে হবে| অর্থাৎ যত্ত্রশি্ঘ যেন এমনভাবে 
শিক্ষা হয় যে আমরা যেন ফিটার বা যেকানিককে এপ্রিনিয়ার 
না বলে এমন লোককে তা বলি যিনি শুধু কলকজা চালান 
আর মেরামত করেন মা, হুটো চারটে নতুন কলকজা বার 
করতেও পারেন । শিক্ষার অন্ত ক্ষেত্রেও এইরকম উচ্চ আদর্শ 
স্থাপন দরকার | ার্শনিক যেন এমন লোককে বলি যিনি 
কেবল দর্শনের ইতিহাস আর অপর লোকের রচনার 
তৰ্জমা জড় করেন না, নিঞ্জেও মৌলিক চিস্তার পরিচয় দিতে 
পারেন। কিন্তু এ সব হচ্ছে পরের কথা; মূল কথা হচ্ছে, 
সংস্কারের ভঙ্গীটা কি হুবে। সে দিকে ওয়াবর্খ পরিকল্পন! 
আসল সমন্কাটর চমতকার দিকৃনির্দধেশ করেছে, সেই দিকৃ- 
নির্দেশ বুঝে আমাদের এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে 
যার মূল থাকবে সমাজে বার মধ্যে উদার সংস্কৃতি বা আর্থিক 
খদ্ধি কোনটিই উপেক্ষিত হবে ন! এবং যা আমাদের আগামী 
কালের দ্বাবি মেটাতে পারবে । শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা 
গুলির মধ্যে একদেশদপিতা পরিহার করা হোক ; শুধু টাকা 
বা শুধু আদর্শ কোনটিই একক তাবে যথেষ্ঠ নয়। গোড়ার 
কথাটা অর্থাৎ সামার্জিক ঘটনার বেড়া আমাদের বিচরণ- 
ক্ষেত্রকে কোনদিকে এবং কোনখাঁনে সীমাবন্ধ করে দিচ্ছে 
তা আগে বিবেচনা করা হোক। তা না হলে আমরা 
কত বড় ইমারত তুলব, কি ধরণের ইমারত তুলব এবং তাতে 
কত টাকা খরচ হবে এ সব আলোচনা! বৃথা৷ 


সপক্পা পিক্দ 


বজপ্রকাশ 
শ্রীস্বজ্তকুমার মুখোপাধ্যায় 


শরীর অনুস্থ, শধ্যায় আশ্রয় লইয়াহি। হৃদয় উদ্দিগ্ন। বিচ্ছিন্ন 
চিত্তারাশি চিন্তকে ক্ষুন্ধ করিয়া তুলিয়াছে । সহসা দ্বাদশ বর্ষ 
পূর্বেকার এক ঘটনা ম্বৃতিপথে জাগরিত হইল । 

তবাশীপুরে পর্পুকুরের একটি বর্ধমদ্দিরে শাম্রালোচনা 
করিতেছি । বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়াছে । গৃহে আর 


তীয় কেহ নাই। পল্লীও নির্জন । অনুকূল আবেষ্নীতে 


- চিত্ত আমার বিষয়বস্ততে নিবিষ্ট হুইরা রহিয়াছে । সহসা 
কাহার পদ্ধ্বনিতে একাগ্রতা ভগ্ন হইল। 

সন্মুখে যাহা দেখিলাম তাহা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত 
করিয়া ফেলিল। ইহাও কি সম্ভব ? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি। 
দ্বারদেশ আলোকিত করিয়া, রম্ধতপিরিনিভ, কুন্দেন্ুধবল, 
বজ্ঞাম্বরধারী, দবীর্ধাক্কতি কে এই পুরুষ | হিমালয় হইতে হৈম- 
বতীবলগভ কি মতে অবতরণ £করিলেন | এ যুগে কি ইহাও 
বিশ্বাস করিব | আমার বাক্যস্ক ঠি হইল না। নুগ্ধ বিস্ষারিত 


১৩ 


নয়নে একদৃষ্টিতে সেই অপূর্ব পুরুষের দ্বিকে চাহিয়া আছি। 
সহসা! তাহার প্রশ্নে আমার চেতন! হুইল ! 
“আমি কি ভিতরে আদিতে পারি'?” আমি তাহাকে 
অভ্যর্থনা করিয়া বলিতে বলিলাম । তিনি তাহার পরিচয় 
ছিলেন £ 
_-আমি সন্যাসী । ধর্মজিভ্ঞান্ত হইয়া এখানে অনধিকার 
প্রবেশে, আপনাকে বিরক্ত করিয়াহি।” . 
আমি তখন আত্ুস্থ হইয়াছি। কহিলাম, “আমি আৰ্য- 
সমাঙ্ছের বর্ষোপদেশক | যদিও ধর্মালোচনা এবং ধর্মোপদেশ 
দ্বানই আমার কার্ধ, তথাপি আপনার ধর্মপিজাঁসার উত্তর দিবার 
শক্তি আমার নাই । আমিই আপনার নিকট জিজ্ঞান্গ । আপনার 
পরিচয় দিয়া আমার বর্মপিপাসা শান্ত করুন 1” 
বহু অহুময়ের পর তিনি তাহার পরিচয় দিলেন । 
-_-"মাফিন দেশের এক অস্রান্ত বনী পরিষারে আমার জন্ম | 


২৭৪ 

প্রভূত আড়ম্বর ও বিলাসিতার মধ্যে শৈশব অতিক্রম করিয়া 
যৌবনে পদ্দার্পণ করিলাম । নান! টচ্চাকাক্ষায় চিত্ত তখন পূর্ণ, 
আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবর্গ৪ আমার ভবিস্ততের উপর ঘথে& 
ভরসা রাখেন । কিন্ত সহসা একদিন আমার সেই উচ্চাকাঙ্া 
এবং আস্মীরস্বজনের আশী-ভরসা মিল হুইয়া গেল। কেমন 
করিয়া তাহাই বলিতেছি £ 

“একদিন আমি এক পাঠাগারে বসিয়া অধ্যরন করিতেছি, 
এমন সময় এক দীর্ঘাঙ্কতি পুরুষ আমাকে আহ্বান করিলেন । 
তাহাকে পূর্বে কখনো দেখি শাই। তিনি আমার সম্পূর্ণ 
অপরিচিত, কিন্ত তাহার সেই আহ্বানে আমি মন্্মুদ্ধের চায় 
তাহাকে অমুসরণ করিলাম । নির্জন স্থানে উপস্থিত হুইয়া তিনি 
আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেকি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! 
সে কি অসাধারণ অক্ষিযুগল । আমি মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া 
রহিলাম। 

ধীরে ধীরে আমার মনোভাব পরিবর্তিত হইতে লাগিল । 
মনে হইল তিনি আমার পরম পরিচিত । জপ্রজন্মাস্তরে নিবিড় 
সেছ-বছুনে পরম বিশ্বাসে, একজে আমাদের আীবন অতিবাহিত 
হইয়াছে। বহুযুগের সুপ্তস্থতি আলোড়িত করিয়া সেই তিমি 
আমার সন্মুখে দরঞ্জায়মান । তাহার অপেক্ষা আপনার জন জার 
আমার কেহ নাই। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভনী, আত্মীয়স্বজন 
বছুবর্গের কথা সম্পূর্ণ বিস্বত হইয়া আমি তাহাকেই অনুসরণ 
করিলাম । কোথায় পড়িয়া রহিল আমার বিলাসভবন | 
কোথায় ভাসিয়া গেল আমার উচ্চাকাজ্কা | 

তিনি আমায় দীক্ষা দ্িলেন। যাহাকে বলে অপ্রিমঙ্তে 
দীক্ষা] সেকি কঠোরতা | নে কি নিদারুণ আত্মনির্যাতন। 
দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া এই অগ্নিপরীক্ষা চলিল। অনেকেই ইহা 
সন্থ করিতে অসমর্থ হুইরা সরিয়া গেলেন । কেবল মাত্র হই জন 
মার্কিন যুবক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম | গুরুর আদেশে 
জীবসেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা এখন পৃথিবী ভ্রমণ 
করিতেছি |” 

্বপ্ানডিভুতের সায় তাহার এই আশ্চর্য কাছিলী শ্রবণ 
করিলাম । 

প্রশ্ন করিলাম, “আপনার গুরু কোন দেশীয় ?” 

উত্তর হইল, “ভ্রানি না ।” 

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, “কোন্‌ ধর্মাবলম্বী?” 

উত্তর হুইল, “তাহাঁও জানি না!” 

আশ্চর্য হইলাম, তথাপি প্রশ্নপ্রবৃতির নিবৃত্তি হইল মা। 
পুমরার প্রশ্ন করিলাম “কোন্‌ ভাষা-ভাষী ?” 

উত্তর হইল, "তাহাও জানিতে পারি নাই। বহু ভাষাই 
তাহার মাতৃভাষার সায় অধিপত হইয়াছে । সুতরাং তাহার 
মাতৃভাষা কি তাহা জানিবার উপায় মাই। এ সম্বন্ধে কোন 
প্রশ্নও নিষেধ । তাহার শিক্ষাই এই ৷ “মাহুযকে, কেবলমাত্র 
মানুষ বলিয়াই জ্বানিবে । দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, সর্বঘর্ম-সম্প্র- 
দায়ের উপরে দেখিরে মাহষকে ৷ মাহৃষ-_ইহাই মানুষের এক- 
মাত্র পরিচয় । তাহাকে বিশেষণবিশি্ করিয়া খণ্ডিত করিবে 
মা। বিশ্ব তোমাদের দেশ | মানবমাত্রই তোমাদের আত্মীয় । 
বর্মমাআই তোমাদের বর্ম।” | 


শ্রধাসী 


“তিমি আমাদের দকল বর্মই সমান ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন” . 


, ১৩৫২ 


ইহা শ্রবণ করিয়াও আমার অন্তরের ক্ষুদ্রতা দুর হইল না । 
প্রশ্ন করিলাম-_-“আপনার গুরুদেবের বর্ণ কিরূপ ?” 
তিনি বলিলেন---“আমার ভায়ই তাহার দেহের বর্ণ শ্বেত ।” 
পুনরায় প্রশ্ন করিলাম__“ঠাহার চক্ষু কৃ না কলিশবর্ণ ? 
উত্তর হইল---“ক্রফবর্ণ ৷” 
মুখে তাহার ম্বদহাসি। বলিলেন--“তিনি ভারতবাসী 


‘হইলেও হইতে পারেন। তবে ইউরোপেও ক্কৃষচন্ষু সুলভ 


ননে।” 
আমার মনোভাব জ্ঞাত হুইয়া তিনি কহিতে লাগিলেন 


“আমার গুরুর কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই সাধক, 


শ্রেণীর প্রবত'য়িতা যে ভারতবাসী ছিলেন, তাহাতে আমাদের 
বিন্থমাত্র সংশয় নাই । কিন্ত এখন এই শ্রেণীর মধ্যে পৃথিবীর 
নানা দেশের বহু সাধক স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। উহা আর 


এখন কোন বিশেষ জাতির বা বিশেষ দেশের মানববিশেষের,। 


অধিক্কৃত নহে ৷” 

প্রশ্ন করিলাম__“সকল ধর্মগ্রস্থই আপনারা অধ্যয়ন করেন। 
কিন্ত উহার মধ্যে আপনাদের অপেক্ষাকৃত প্রিয় কোন ব্গরস্ 
আছেকি? 


উত্তর ছইল-_সকল বধর্মগ্রহ্থহই আমাদের অধ্যয়নের বিষয় * 


বা 


কলা 


হইলেও সীতাই আমরা বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করি। এই 


বলিয়া তিনি একখানি গীতা বাহির করিলেন । দেখিলাম, 
ভাষ্য ও টীকা বর্জিত, কেবল মূল পাঠ সমম্বিত ভগবদসীতার 
এক, অভিনব সংস্করণ । তিমি বলিতে লাগিলেন _“ঈতার ভাষ্য 
বা চীকা পাঠে আমাদের নিষেধ আছে । গুরুদেব বলিতেল, 
“ভাষ্যকারপণের প্রভাবের বাহিরে থাকিয়া ঈ'তার অর্থপ্রহণের 


চেষ্টা করিবে । এ ক্ূপেই উহার সম্যক অর্থ যথাসময়ে 
অধিগত হুইবে ৷” 

“আমরা তাহার উপদ্ধেশ পালন করিতেছি। আমাদের 
লমস্ত কর্মপ্রেরণার অফুয্নস্ত উৎস এই সীতা। 


-_*সম্প্রতি তিব্বত হইতে আসিতেছি। সেখানে বৌদ্ধ- 
বর্মের শিক্ষা লাভ করিলাদ। আর এক অপূর্ব রাজ্যে প্রবেশ 
করিলাম । এই বিশ্বে অন্থতের ভাণ্ডার রহিয়াছে । টহা 
কখনও নিঃশেষ হইবে না|” 

সহসা প্রশ্ন করিলেন__-“আপনি কি বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন 
করিয়াছেন ?” 

আমি কছিলাম_-অতি সামাত ৷” 

তখন তিমি পরমোৎসাহে আমার সহিত বৌদ্ধধর্মের 
আলোচনা করিতে লাগিলেন । দেখিলাম, ইহাতেও তাহার 


অধিকার রহিয়াছে ।: তাহার নিকট এ বিষয়েও মৃতন শিক্ষা বারি 


লাভত করিলাম । 
বহুক্ষণ ধরিয়া বিস্তৃত ধর্মালোচনার পর তিনি আমাকে 
বলিলেন--“ভারতবাদীর নিকট অনেক, বিষয়েই আমাদের 


শিক্ষালাভ হইবে । সেইজন্জই ভারতবর্ষে আসিয়াছি। আজ 
আমি বহু জ্ঞান লাভ করিলাম ।” 
তাহার, এই মত্তব্যে আর্মি লদ্ধিত হইলাম । আমার 


্ু্রতা, তাহার নিকট আমি যেভাবে প্রকাশ করিরাছি, 


পোৰ 


বশ্রপ্রকাশ 


২৭৫ 


[রতবর্ধের ভায় মহানগরীতে পাকা ব্যতীত ভ্রমণ উচিত নহে, উহ 


তাহাতে আমার লঙ্দা না হইবে কিরূপে ? যে ভারতবর্ষের 
শিক্ষা-_ভ্রাতরো মানবাঃ সর্ধে, ভবনং ভূবনত্রয়ম__( মানব 
মাত্রই আমাদের ভ্রাতা, ত্রিভুবন আমাদের বাসগৃহ ) সেই 
ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিরা, আমি তাহার গুরুর জাতিবর্ণ 
জানিবার অধীর আগ্রহে চিত্তের কি সংকীর্ণতাই না প্রকাশ 
করিয়াছি ! 

তিমি বলিলেন---“তিব্বতে অবস্থানকালে সেখানকার 


লামাগণ আমাকে একটি তিব্বতী মাম দিয়াছেন ।* উহার 
সংস্কৃত কি হুইবে, আপনি কি তাহ! বলিতে পারেন ?” 


তিব্বতী অক্ষরে লিখিত ছুটি তিব্বতী শব্দ, তিনি তাহার . 


সংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমার সন্মুখে ধরিলেন। 
শব্দ দুইটি হইতেছে-_“দোজেয়োদ্‌”? | “দোদে”এর অর্থ 
“বঙ্গ” এবং “য়োছ”এর অর্থ, “ক্যোতিঃ,“আলোক”,“প্রকাশশ 
ইত্যাদি] সুতরাং নামের সম্পূর্ণ অর্থ “বল্রদ্যোতিঃ”, 
*বঙ্জালোক”, বা “বন্রপ্রকাশস হইবে । পরে তিনি বন্তরপ্রকাশ 
নামেই পরিচিত হুইয়াছিলেন। 


তাহার সহিত আমার আরও ছুই বার দেখা হইয়াছিল। 
তিমি বলেন, তাহার ভ্রাতা ( ধর্মভ্রাতা ) ব্ৰহ্মদেশ হুইতে পীত্রই 
কলিকাতা আসিতেছেম। কিন্ত তাহার ভ্রাতার সহিত 
সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। 

বজপ্রকাশের দেহে একটি মাত্র কাষায় বসন দর্শন করিয়া 
ছিলাম । শরীরে আর অভ কোনো পরিচ্ছদ ছিল না। চরণ 
পাছছকাবিহীন, মগ্ন । ইহ! আমার মনকে পীড়িত করিল। আমি 
উদ্বেগের সহিত তাহাকে কহিলাম £--*ভ্রাতঃ, কলিকাতার 


বিপজ্জনক |” 

তিনি স্মিতবদনে কহিলেন: “ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। 
সন্ত্যাসীর উহা ভাবিবার নহে । আমাকে যদি এ অগতের 
প্ররোজ্বন না থাকে, পরজ্গতে যাইতেই হইবে | দ্দার এখানে 
আমার প্রয়োশ্রন থাকিলে, থাকিতেই হইবে । তাহার অন্তথা 
হইবে না। হজ চারে সদারিহরি তিন নিজাহ 
করিয়াছি।” . 

আশ্চর্য এই মাকিন দেশবাসী সন্যাসী | আশ্চর্য ইহার 
শিক্ষা | তর্ক করিবার ইচ্ছা থাকিলেও শক্তি রহিল না, নীরবে 
বিয়া রহিলাম। 

পরে এই সম্যাসী হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দের সংস্পর্শে 
আসিরাছিলেন। তিনি গাহার সহিত বাংলার নানা স্থানে 
ভ্রমণ করেন এবং হিন্দু-মুসলমান কলহুজর্জরিত আমাদের এই 
মাতৃভূমিতে হার সেই অপূর্ব মানব-বর্মের সন্ত্রীবনী সুধা 
বিতরণ করেন । 

সেই রজতগিরিনিভ, তৃষারকাস্তি, রক্তাছরধারী বজপ্রকাশ 
আত্ত কোথায় তাহা ছানি না। যেমার্ষিন দেশের নিভৃত- 
গোপনে আজ বিশ্বধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরি হইতেছে, হয়ত দেই 
দেশেরই কোনো নিভৃত স্থানে, নিপীড়িত নর-নারায়ণের সেবায়, 
তিলে তিলে তিদি তাহার জীবন উৎসর্গ করিতেছেন । 

এ মারণাস্ত্র ও তাহার আবিফাঁরকদের লইরা মার্কিনগণ 
গৌরব করিতেছেন । কিন্তু এই অপূর্ব মামবধর্ম ও তাহার 
বর্তিকাবাহী অবজ্ঞাত বন্ত্রপ্রকাশকে বরমাপ্য দানে বরণ 
করিবার যথার্থ গৌরবের দিন তাহাদের কবে আসিবে? 


=== == 


মৎস্যয-কন্য| 
শ্রীবীরেন্্কুমার গুপ্ত 


গভীর অতল নীল সমুদ্রের অরণ্যের ছার 

শুনেছি দুমায়ে থাকে মংস্ত-কম্ভ! অনেক প্রবাল-বিহানায় ; 
আআকাবাকা লোনা নীল জল 

ফেনার কুসুম রচি কল্া-দেহে পরায় শিকল 

আর বার শিশিরের কণা সম ঝরে, 

ঢেউয়ে ঢেউরে সমুদ্র শিহরে। 

তখম অনেক রাত, ঘুমে বুঝি পৃথিবীর চোখ বুক্ষে আসে 


*৯+--- হিমসিক্ত বাতাসে বাতাসে ; 


কেউ আর জেগে নেই, ঘুমে সব মরে পেছে--বিলুপ্ত-চেতন, 
ঘুমায় পাহাড়-মাঠ-বন। 
জেগে আছি শুধু আমি, শুভ্র রাত-_-তারা-ঝলমল, 
০০০০০০০০০০০ 

[| 


কন্তার নিশাস লেগে কেঁপে ওঠে ঢেউ সাগরের, , 
তারায় তারায় কথা ফিস্ফাস্‌___ছুর গগলের, 
একটি ক্ষঃলিঙ্গ-কণা তার 

আমারে ঘিরিয়া কাপে এক, হই, বহু শত বার | 
কঙ্কার নয়ন ঘিরে স্বপ্নের ইশারা 

কথায় বিচ্যুত লাখ’ তারা ) 

হুই বাহ প্রসারিয়া জ্যোতসা-শুত্র, ঢেউয়ের চুড়ায় 
কল্ভা-তহু ভেসে ভেসে যায় ু 
উত্তাল হাওর়ায়। 


রাত ক্রমে নিতে আসে । মিলায় অতল জলে কার শরীর, 
জেগে থাকে মীল জল মুক্তাময় সমুদ্রের তীর 

অচপল থির । 

খুঁজে ফিরি তাকে 

নি ET CE TEE HOE 





পু3%- 


ভারতীয় সাধনার এক্য_ শ্রশশিকুষণ দাশগুপ্ত। বিশ্ব- মী 


শকুষ্তলা_ ঈশ্বরচন্্র বিদ্বাসাগর। সম্পাদক--প্রীব্রজেন্্রনাথ 
বল্যোপাধ্যায় ও প্রীসন্রনীকান্ত দাস । ২৪৩1১ আপার সাবকুলার রোড, 
কলিকাঁত!। মূল্য এক টাঁকা। 
বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের দান অবিস্মরণীয় ঈশ্বরচন্ত্রের আঁবির্ডাবের 
পুর্বেবেই বাংল! গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল । কিন্তু বিস্তাসাগ্রই বলিতে গেলে 
প্রথম ইহাকে প্রী ও সুমমামত্তিত করেন। শকুত্তল| তাঁহার দ্বিতীয পুস্তক । 
ভূমিকায় তিনি লিখ্যাছেন, “ভারতবর্ষের সর্ববপ্রধান কবি কালিদাসের 
প্রণাত অভিজ্ঞানশকুম্তল সংস্কৃত ভাবার সর্ক্বোৎকৃষ্ট নাটক ।-*বস্ততঃ 
বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সম্লন করিয়া আঁমি কাঁলিদাসের এবং 
অভিজ্ঞান্শকুস্তলের অবমাননা করিয়াছি 1” তিনি শকুস্তলার উপাধ্যান 
অবলম্বন করিয়া বঙ্গভাষায় সুললিত এবং সরস গদ্যের যে উপহার/প্রদান 
করিয়াছেন তাঁহ। অপূর্বব। বাংলার গদ্যরচনারীতি ঈশ্বরচন্দ্রের লেখাধ 
অভূতপূৰ্ব্ব উৎকর্ষ লাভ কয়ে। কালিদাস, বাল্মীকি এবং সেকৃসপীবরের 
সহিত পাঠকসমাজের পরিচয় স্থাপন করাই! দিয়! তিনি বাংলা 
[সমৃদ্ধ করেন। এই পরিষত-সংক্করণে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
চতুর্দশ সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইযাছে। সম্পাদকীয় ভূমিকায় বহু 
জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। পুস্তকে বিদ্যাসাগরের একখানি নূতন ছবি আছে। 


মূল্য আট আন1। 
বৌদ্ধ সহজিয়খ বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থী, বার্তল প্রভৃতি বিভিন্ন 


. অন্তিপ্রাচীন লৌকিক সাঁধন-পদ্ধতিব দুন্তে'য রহস্ত সাধারণের নিকট 


বিশেষ অপরিচিত | বঙ্গভাষায় নিবন্ধ ইহাদের কিছু কিছু মৌলিক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা! দ্বারা এই সব সাধনপদ্ধতির স্ববূপ 
পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটও সুস্পষ্ট হইয়াছে মনে হয় না। এজন্য দরকার 
এই সকল গ্রন্থের বিশ্লেষণ ও বিস্কৃত আলোচনা । বতধান গ্রন্থে আংশিক 
ভাবে এইবপ আলোচন! করিয়া প্রস্থকীর প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা! করিয়া- 
ছেন যে, এই সমস্ত সাধনপদ্ধতির সহিত প্রাচীন পদ্ধতির, বিশেষ করিয়া 
তান্ত্রিক পদ্ধতির, এঁকা সুম্পষ্ট। গ্রস্থকারের প্রয়াস প্রশংসনীয়। তবে 
ত্র পুস্তকের মধ্যে ব্যাপক বিশ্লেষণ ও বিচার সম্ভবপর হয না। আঁশ! 
করি, গ্রন্থকার ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয! শিক্ষিত 
সমাজে অপেক্ষাকৃত অনাদৃত অথচ শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে সমাদৃত সীধন- 









সর্দার ই রি তাহ) বানী সবের চি দর বাহন করল! 
আদরের বস্তু ( 
প্রীশৈলেজ্কৃফ লাহা শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
_ ভাল ভাল নাটক _ ১০৮ 
যোগেশ চৌধুরী শিবপ্রসাদ কর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
সামাজিক নাটক পৌঁবাণিক দাটক বুধ ৪ কেকা সন ৩1০ 
গভির ত্য স ১05 বর্ননা ১1০ অভ্র আবীর (তয় সং) ৩৪০ 


লাব মক (৩য় সং) ৯৮০ 


বেলাশেষের গান (৩য় সং) ২০ 
, টির নাটক 
পর্রিণীত' (২য় সং) ৯০০ | 5 বিদায় আরতি (৩য় সং) '২॥০ 
2 ৯0০ ভূপেন বন্যোপাধ্যায তীঈর্থসলিল তেষ সং) ১০ 
পথের রঃ ও সখ ৯০ পৌরাণিক নাটক ভুলির লিখন (৩য় সং) ১7০ 
রি al j ক্ষত্ৰবীর (৮ম সং) ৯০ | বেণু ও বীণা তম সং) ২০০ 
ঘাগামী কাল ae 55 
আতস্ততোষ সান্যাল বান্নানা (ওর সণ ১0০ রা: 
সামাজিক নাটক টু লা টি 
অতন্থ গুপ্ত হেমন্ত গোধূলি ২০ 
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় আব্বতি-খারা ১০ অহথরূপা দেবী 
বহু প্রশংসিত গ্রন্থ বাংলা, ইংরাজি, হিন্দীর আবৃত্তি বই। উত্তরাখণ্গুব্র পত্র 
সাধুসঙ্গ ভয়ঙ্কর সুন্দরবন ১৯ | কেদার বদরী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপূর্ণ গাইড বুক । 
দাম £ সাড়ে তিন টাকা! সের! এড ভেঞ্চারের বই । দাম £ দুই টাকা। 





গ্রকাশক__ছার, এইচ, থীমানী এ অগ্ধ 2 











২০৪৫ কর্ণগয়ালিমট, কলিকাতা! 


*বিদ্বাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাঁটুষ্যে ্রাট কজিকাতা। ' 


৮৮ 










বেনের আশা! না মিটততই যারা অকালে 
তিনলে তিঢেল শুকিতক্স ক্ষচে় যায় 
€চাঁতখর দীপ্তি, দেহের 
লাৰণ্য হতে যারা বঞ্চিত, 
কানের করাল গ্রাস হঢত 


তানের 
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শতাব্দীর বিজ্ঞান গবেষণা তার উত্তর দিয়েছে-_মানুষের কল্যাণের 
জন্যই তার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের সাধন! ! শীর্ণ, বিকভ-অস্মি, নিত্য ক্ষীয়মান 
দুর্গত মানুষ এগিয়ে চলেছে অস্বাভাবিক পরিণতির দ্বিকে, তাদের 
পথ রোধ করতে পারে বেঙ্গল ইমিউনিটার 








“বিধাতা যাহারে দেয় 


অলৌকিক আনন্দের ভার 
তার বক্ষে বেদনা অপার-_” 


_-অলৌকিক আনন্দের অভাব হইতে পারে 
কিন্ত বক্ষে বেদনার অভাব হয় না 


নিউমোনিয়া ফৌঢ়। 
স্কাইটিশ ৪ বানের ব্যথা 
গ্ররিমির ব্যথা দাতের যন্ত্র 


_ যকৃতের প্রদাহ = 


টি সর্ধববিধ বেদনা নিবারক, দীর্ঘকাল 
তাই ঠাই তাপ-সংরক্ষক, জিগ্ধ ও 


উৎকৃষ্ট প্রলেপ 


বাই-ফোজিষ্টন 


ie স্রান্ত | অন্যান্য পুলটিশ, সেক, মালিশ অপেক্ষা 
টিন অধিকতর কার্যকরী, নিরাপদ ও আরামদায়ক । 





ভাসে গত শব টোল সর টে চা: 0. দা. 





dhl 


পৌৰ পুস্তক-পরিচয় ২৭ 


বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী-_শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় । 
সাগ্থাল এণ্ড কোং, ৮৫, আপার সাকুলার্‌ রোড, কলিকাতা। 
পৃষ্ঠা ১৪.4০ মৃল্য ১৫* 


বর্তমান জগৎ ধীর গতিতে উন্নতি চার না। তাই আজিকার। 
গতি বিপ্লবের গতি, পথও বিপ্লবের পথ । অবশ্য বিপ্রব অর্থে কশ 
বিপ্লব ব। ফরাসী বিপ্লব নহে, আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে এই গ্রন্থে 
বিপ্লব কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্ত বিপ্লব শব্দের এই প্রয়োগ 
অবৈজ্ঞানিক হয় নাই। পৃথিবীর অগ্রগামী দেশসমূহের নাবী- 
বিপ্লব গত শতাব্দীৰ মাঝামাঝি আরম্ভ হয়। সুতরাং এ আন্দোলন 
এদেশে খুবই অল্পদিনের হইলেও পাশ্চাত্ত্যেও যে খুব বেশী দিনের 
সে কথ! বল! চলে না। ভবিষ্যৎ সমাজ এই নারী-প্রগতির দ্বারা 
শুধু বে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইবে তাহা নয়, নারীই হয়ত 
ভবিষ্যতের সমাজকে নূতন করিয়া গড়িবে। এদেশের নারী- 
আন্দোলনকে সম্পূর্ণ বিদেশের আমদানী বল! চলে, কারণ 
দেশের আবেষ্টন নাবী-আন্দোলনের অস্পযুদ্ক হইলে কোন 
পরিবর্তনই সম্ভব হইত না। প্রত্যেক, সমাজেই নারীর একটা 
বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহার কম্মপদ্ধতিরও বৈশিষ্ট্য আছে । কিন্ত 
তাহা সত্বেও আজম ক্তার্গতিক পরিবর্তনের সঙ্গে- সঙ্গে নারী কেন 
তাহাব গ্রতান্থ্গতিক পন্থা বদলাইতেছে তাহার বৈজ্ঞানিক অমু- 
সন্ধানের প্রয়োজন আছে । সাধারণ সংস্কারমূলক মামুলি সমালোচনা 
করিয়া সমস্যাটি এড়াইয়া গেলে ইহার সমাধান সম্ভব নহে। 
লেখক বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়াছেন এবং 
সময় সময় কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণতা। দেখাইলেও নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক 
সিঙ্ধান্তে পৌছিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ত্তাহার চিস্তাপ্রণালী, 
আলোচন1-পদ্চতি, যুক্তিবিক্কাণ প্রভৃতিতে অধ্যাপক বিনয়ুকুমার 
সরকারের প্রভাব সুস্পষ্ট । গ্রস্থখানি পাঠ করিয়া পাঠকগণ 
নিজেদের চিন্তার খোরাক পাইবেন। 








লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, গত মহাযুদ্ধেব (১৯১৪- il রদ 
১৮) সাল হইতেই এদেশের নারী-আন্দোলনের প্রারস্ত একথা BEAL 
মানিয়! লইলেও এই দীর্ঘকালের মধ্যে বিপ্লব খুব বেশী দূর অগ্রসর মা: 
হয় নাই । অবশ্য ইহার প্রধান কারণ শিক্ষাহীনতা। স্বাধীনতার ill: 
অভাব দেশের সকল আল্দোলনকেই ব্যাহত করিতেছে, বিশেষ 
করিয়া নারী-আশ্বোলনকে | শিক্ষা ও সাহিত্য, চিকিৎসা-বিদ্ধা, 
ব্যবস।-বাণিঞ্জয, - রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আশোলন ইত্যাদি দেশের 


সর্ববাঙ্গীণ স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় নারী-সমাজ অগ্রসর হইলেও এই 


২১ 
ভি 


বিরাট, দেশের পল্লী অঞ্চলে অগনিত নারী আজও অজ্ঞানতার 11] EG রি 
“থ/অদ্ভকারে জীবনযাপন করিতেছে । সকল উল্নতিই মোটামুটিভাবে EE RN EEE EY 
নগরের মুষ্টিমেয় নারীর মধ্যে আবন্ধ। নারী বিপ্লব বলিতে যাহ! 012 — 


বুঝায় বাংলা দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাহা সুর্-হইয়াছে' বলা, যায় 

বাঙালী পাঠক-পাঠিক। মাত্রেই এই পুস্তক পাঠ করিয়া 
বর্তমান নাবী-প্রগতি সম্পর্কীয় তথ্য, চিন্তা, যুক্তি প্রচুর পরিমাণে 
পাইবেন । এরাপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 


i বন্ধ Fe Ne d ন bs 1 421 





২৮০ 
ফণ্টামারা-_অন্বাদক গদিলীপকুমার মুখোগাধার। পূরবী 
পাঁবলিশীর্স, ৩৭1৭ বেনিয়াটোল| লেন, কলিকাঁতা। পৃ. ১৩৩। মূল্য 
দুই টাকা । 

ফণ্টামার! ইতালীর লেখক ইগনাঁজিও সিলোনের লেখা একখানি 


সস্পিসাসপিপিসিিস্পিসপাসাসপাসিসিস্পিসিস্পিনপাস্পা' 


অপূর্ব উপস্তাস । কুসিনে হুদের উত্তরে অতি প্রাচীন এক গ্রাম ফণ্টামীরা, 


অধিবাসীরা! দরিদ্র কৃষ্জীবী। তাদেরই দুঃখ-হুর্দশীপূর্ণ জীবনকথা 
উপন্তানের বিষয়বস্তু, বিশেষতঃ ফ্যাসিবাদের অভুদ্য়ে অনেক আশা কবা, 
সত্বেও পৰে তাদের সে আশা যে নৈবাস্যে পরিশৃত হয়েছে তারই করণ" 
কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ । 

শ্ীযুক্ত দিলীপ মুখোপাধ্যায় এই প্রন্থখথানিকে বাংলায় অনুবাদ করে 
বাঙালী পাঠকের বিশেষ উপকার সাধন করলেন। ইংরেজী সংস্করণের 
হুএক জারগাধ এমন কয়েকটি ছত্র চোখে পড়ে যা| অঙ্লীলতার পর্য্যার- 
ভুক্ত। দিলীপবাবু সেগুলি সবত্রে পরিহার করে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন । 
তরজমার ভাঁষা কিন্তু সর্বত্র ক্রটিশূষ্ত নয় । বাংল! গ্রন্থে ‘এক পূজনীয় 
ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল’ (4৪ পৃ), “বেরার্ডো জক্াস্তত্তাবে 
আশ্চর্য্য হয়ে যেতে লাগলো (১১২ পৃ.) প্রভৃতি পড়লে অথবা সংলাপাংশে 
“হে পুজনীয়! আমর] নিশ্চয় জানি**” প্রভৃতি দেখলে মনে স্বতঃই প্রশ্ন 
জাগে,এ ঠিক বাংল! পড়ছি ত? 'ড়'-কে ‘র’-এ পরিণত করে অনুবাদক 
বাঁর-বার প্রাদেশিকতা-দৌষের পরিচয় দিয়েছেন __নেমন 'সাঁড়া'র স্থলে 
“সারা? “াড়োর স্থলে ঘার (২৭ পৃ.) “মুবড়োর জাধপীয় “মুষরে' ইত্যাদি । 

এ ক্রুটগুলি কাটিয়ে উঠতে পারলে দিলীপবাবুর বাংলা অনুবাদ 
ভবিষৎ বাঙালী পাকের বিশেষ মনোরঞ্জন করবে_এরাপ আশা করবার 


কারণ আছে। 
- শ্রীতারাপদ রাহা 


প্রবাসা 


I 


J ১৩৫২ 
গভমেন্ট ইনস্পেকটার-নিকোলাই গোখোল £ অনু- 
বাঁদক- প্রীঅনিলেন্ু চক্রবর্তী । সঞ্চয়ন পাঁবলিশীর্স; ৮৪এ, ক্লাইভ সীট, 
কলিকীতা। দাম পাঁচ সিক।। 
রুশ-লেখক নিকোলাই গ্লোগৌলের কোন পুস্তক আমাদের সাহিত্যে 
ইহার পূর্বের ভাষান্তরিত হয় নাই। গোঁগোল ছিলেন রুশ-সাঁহিতোর 
এক নুতন যুগের অগ্রদূত । তাহার সম্বন্ধে বিখ্যাত রুশ-লেখক ডষ্টয়ত স্বি« 
বলিয়াছিলেন, “আমরা, সকলেই গোগোলের 'ক্লোক' হইতে বাহির 
হইয়াছি।* 'ক্লোক’ গল্পটি কেরানি জীবনের বাস্তব ছবি। রেভিজভ 
বা পরতর্ণমেন্ট ইনস্পেকটব একথানি বাঙ্গনাট্য । তদ্রানীস্তন রুশ-সরকারেৰ 
একটি শাসনবিভাগের ছুরনীতিপরাক়ণতা। ও অধঃপতন ইহার বিষয়বস্তু ৷ 
রচনা-নৈপুণ্যে ও প্রকাশভঙ্গিমায় নাঁটকখাঁনি অনবদ্য । ইহীর চমৎকার 
অনুবাটি আমাদের অনুবাদ-সাঁহিতোর সম্পদ বৃদ্ধি করিল । 
শ্রীথগেক্সনীথ মিত্র 


ভক্ত মনৌমৌহন- উদ্বোধন কাৰ্য্যালয়, বাগবাজীর) কলি- 
কাতা। মুল্য ১/০ | 
আলোচ্য পুস্তকে প্রীরামকৃষ্দেবের অন্যতম গৃহী শিয় ভক্তপ্রবর 
মনৌমোহন মিত্রের জীবনকথা আলোচিত হইয়াছে। মনোমোহন 
পরমহংসদেবের দৈবী কৃপালাঁভ করিয়! ধন্ত হইয়াছিলেন। যে বৈশিষ্ট্য 
মনৌমোহনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, তাঁহ। ছিল ভাহার 
গভীর ও তেজোনদীপ্ত ভাবোমুখতা। 
এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বহ পুরাতন, অজ্ঞাত ও বিস্ৃতপ্রায্ 
কাহিনী সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহার মূল্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বস্তু 
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শাখা অফিস 


কাঁলীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাঁজার, কলেজ ট্রীট, 


বড়বাজার, ল্যানস্ভাউন, থিদিরপুর, 


বরানগর, বাটাঁনগর, 


বেহালা, 
বজবজ, ভায়মগডহারবার, 
কারশিয়াং, ঘাটশীলা, 


বিষ্ণুপুর, মধুপুর, দিলী ও নয়াদিলী ৷ 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্‌ 


মিঃ এস্‌, বিশ্বাস, বি, কম 


মিঃ সুশীল সেম, বি, এ 





পৌৰ 


. টাওয়ার অব লগ্তন-_-্রীববীন্রনাধ ঘোষ। আগুতোষ 
লাইব্রেরি, €, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য আড়াই টাকা । 

বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রত্ুরাজির সহিত বাংলার ছেলেমেয়েদের 
পরিচয সাধন করাইবাঁব কাঁজে যে কষজন সাহিত্যিক ব্রতী হইযাছেন 
জীববীন্দ্রনাথ ঘোষ ভীহাদের অন্ততম ! ইতিপূর্বে তিনি “কুষে! ভেডিস* 
এবং “দি ম্যান ইন্‌ দি আয়রন মাস্ক" অনুবাদ করিয়া প্রশংসা অর্জন 
_করিয়াছেন। তাহার বর্তমান পুস্তকখীনি ভণন্বিত্যাত ইংরেজ ওপস্তাসিক 
হারিসন এইনসওয়ার্থের “টাওয়ার অব লগ্ুনে*র ভাবানুবাদ। “টাউয়ার* 
অব লণ্ডনে”র সঙ্গে সম্রাটু ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের ভাগী জেনের জীবনের 
যে বিষাদসাঁথা এতিহাসিক কাহিনী বিজড়িত তাঁহার উপর কল্পনার রং 
চড়াইযা এইন্সওয়ার্থ এই অপূর্ব, বিয়োগান্ত রোমান্স রচনা করিয়াছেন। 
এই বিরাট্‌ প্রস্থ হইতে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী অংশ নির্ববীচনে 
অনুবাদক মীত্রাবোধের পরিচয় দিয়াছেন এবং মূল রচনার প্রতি তিনি 
অবিচার করেন নাই, কিন্তু বইয়ের মলাটে বা টাইটেল-পেজে এইক্দ- 
ওযার্থের নামটি উল্লিখিত থাকিলে অধিকতব হ্থবিবেচনার পরিচয় দেওষ! 
হইত । স্ত্রাজ্জী জেনের স্বামী গিলফোর্ড ডাঁড্‌লির পার্শ্বচরের নামে 
প্রকৃত উচ্চারণ! জানিষা লওযা। অনুবাঁদকের উচিত ছিল। ‘চোলমণ্ডলে' 
শুনিলেই প্রাচীন ভারতের পরমভঞ্টারক সামন্ত নৃপতিদের নামের কথা 
মনে পড়ে। 


আবুক্তিধারা_প্রঅতম্থ গুপ্ত । আর, এইচ, স্রীমানী এও 

সম্দ, ২-৪, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা । দাম দেড় টাক! । 
লেখক তাহার 'শ্রীপখোলা কৈফিয়তে' বলিযাছেন__“একে কাঁচা 
লেখা, তাহাতে মৌলিকতা নাই সুতরাং এই বই প্রকাশ কবিবার বিশেষ 
সার্থকতা নাই” লেখকের এই অকপট শ্বীকৃতি প্রশংসনীয় । বই- 
খানিতে দাহিত্যিক গুপপনার পরিচয় হ্যত নাই কিন্তু এক দিক দিয়া 
ইহার বিশেষ উপষোগ্সিতা আছে। বিদ্যালয়ের ছেলেদের আবৃত্তি এবং 





পুস্তক-পরিচয় 


২৮১ 


অভিনযের জন্যই লেখক এই পুত্তকখানি লিখিযাঁছেন। এ ধবণের পুস্তক 
বাংলা সাহিত্যে বিরল বলিয়া তাহার উদ্যম প্রশংসার্হ । পুস্তকের বহিঃ- 
সৌষ্ঠবও অনবদ্য । ছেলেমেষেরা বইখানি হাতে পাইবাই খুশি হইবে। 


রূপকথা শ্রীত্রিভঙ্গ রায়। ইণ্ডিযান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং 
কোং লিঃ। ৮সি রমানাথ মজুমদার প্রীট, কজিকাঁতী। মূল্য ২/১। 
বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার রূপকথা । জাতির প্রাঁণকেন্্র 
হউতে স্বতঃউৎসারিত এই কপকথার ভাষায যাদু আছে । কথাব এই বাঁছু- 
মন্ত্র বলেই রূপকথার বাঁজা দক্ষিণীরগ্রন বাংলাদেশের ছেলে-বুড়। সকলের 
মন জ্গতিয়া লইযাছেন। তাঁহার ব্যর্থ অন্বকরণেব চেষ্টা অনেক হইয়াছে 
কিন্ত গ্রত্রিভঙ্গ রাবকে তাঁহার উপযুক্ত অনুগামী বলিতে পারি। ক্রিভঙ্গ- 
বাবু রূপদক্ষ শিল্পী কপেই সুপরিচিত, কিন্তু তুলি এবং কলম দুইটিই যে 
ভার হাতে সমান তালে চলে, তাহার পরিচয় বপকথার বিচিত্রিত গল্প- 
গুলিতে জীব্ুল্যমান ৷ 
এই গলগুলিতে আছে প্রকৃত বপকথার স্বাদ । পড়িতে পড়িতে সনে হয় 
যেন আবার হারানো শৈশবের সেই কল্পলোকে ফিরিয়া! গিষাছি! বাংলার 
গীতকথা (শোলোকের ) যে একটি বিশিষ্ট ঢং আছে, এই পুস্তকে লেখক 
তাহা হুবহু বজায় রাখিয়াছেন। এই বিশিষ্ট ভঙ্গিতে বল! 'পাষাণকুমার” 
‘মানিক মনুবী” 'কাণাকড়ি', “বিদ্যে বড় না বুদ্ধি বড’ এই চারিটি গল্প 
বাংলা 'বাপকথা'-সাঁহিতোর আসরে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়াই 
মনে হয়। আটি পরানো! ইঁছুবের লেজে কামড় দিয়া ইঁদুর-বৌয়ের 
সাগর পাড়ি দেওবার বর্ণনা পড়িয়া এবং ছবি দেখিযা ছেলেমেয়ের! 
আমোৌদও পাইবে প্রচুর । প্রচ্ছদপটে পরিমিত সবল রেখা ও স্থনির্ববাচিত 
বর্ণসমাবেশে অন্কিত তেপাস্তরের মাঠের উপর করধূতকরবাঁল, অশ্বাবচ 
রাঁজপুত্রের ছবিটি শিশুদের কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া 


সবদুরাভিমুবী করিবে। 
শ্রীনলিনীকৃমাঁর ভদ্র 
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ফোন--বি, বি, ১২৭১ 


লোভনীয় আয়োজন 


স্পা বআত্লান্সাি৩ 

ভহেেেন ড্োসিল্লাল্রী 

ল্রলযাগ্গী- ক্ন্স্মতলল- ওলললপী 

ও সর্বপ্রকার উলেন পোষাকের 

বিপুলতম আয়োজন প্রত্যক্ষ 
করুন! 

চেয়ারম্যান শ্রীপতি ম্ুখোপাধ্ঠাক 


২৮২ 
বিষের বীশী হের কাজী নজরুল ইসলাম নূর লাইব্রেবী, 
১২1১ সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা । মূল্য আড়াই টাকা। 
প্রথমে 'অগ্নিবীণা-হ্বিতী় খণ্ড নামে বিজ্ঞাপন দিয়! পরে এই নৃতন 
নামকরণ করিয়া কবি এই কবিতার বইখানি প্রকাশ করেন । প্রকাশিত 
হইবামাত্র সরকার কর্তৃক বাজেঘাপ্ত হইয়া এতদিন ইহার প্রচার বন্ধ 
ছিল। ইহাতে সমাজ ও দেশের সকল প্রকার অধীনত ও অনাচারেব 
বিরুদ্ধে কবির বিস্রোহ অগ্নিময়ী বাঁণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই 
কবিতাঁগুলি যেন আপ্রের়গিরি, প্লাবন ও ঝড়ের প্রচণ্ড রুজ্র রূপ ধরিয়া 
বিদ্রোহী কবির মর্শজআালা প্রকটিত করিয়াছে । এই সঙ্গে কবি দেশবাসীকে 
অত্তয়মন্ত্রের £মাভৈঃবাণী ও যুগান্তরের নবজীবনের জয়গান গুনাইয়াছেন। 
জাতির এই দুর্দিনে এই বইখানি মুমূরবু“ নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুপ্পয়ী 
নবীন চেতনায় উদ্ধদ্ধ করিবে। 
জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী (২য় সং প্রীবিবেকীনন্দ সুখো- 
পাধ্যায়। এ, সুখাঁন্জি এণ্ড কোং; ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।। 
মূল্য পাঁচ টাকা। 
যুগপৎ রাশিয়ার যুদ্ধঘোবণাঁয় ও আপবিক বোমার আক্রমণে জাপানের 
পরাজয় ঘটিলেও শত্রু জাপান ব্রিটেন, আমেরিকা, ডাচ উষ্ট ই্ডিজ ও 
চীন প্রভৃতি শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিকদ্ধে একক আক্রমণ চালাইয়! যেরূপ 





ছুর্বার বিক্রমে প্রায় চারি বংসরকাল বিজয়াভিযান চালাইয়াছিল তাহা . 


উপন্যাসের ঘটনা অপেক্ষা! চিত্তীকর্ষক ও বিন্য়কর। হংকং, সিঙ্গাপুর, 
ফিঙিপাইন, জাভা, মালয় ও বর্ম্মা ছয় মাসের মধো ঝটিকাঁবেগে দখল করিয়। 
জাপান বে অসমসাঁহসিকত1 ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল তাহার 
তুলনা নাই। এই পুস্তকে এই ছয় মাসের আক্রমণ পর্ববই সবিষ্তারে 


বণিত হইয়াছে, যুদ্ধের শেষ অধ্যায় অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। 


দেশের 
শিক্ষিত ভদ্র:মহোদয়গণ 
পকুস্তলীনই” সর্ব্বোৎকষ্ট কেশ- 
৷} তৈল বলিয়া স্বীকার করিয়া- 
SEA ছেন। এমন কি, কবিগুরু 
ভা রা ভি যে--পকুস্তলীন” ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে” আপনারা 
যখন “কুত্তলীনের" শ্রেষ্ঠতার কথা জানিয়াছেন, তখন আর 
বিলম্ব করিতেছেন কেন? আজই “কুস্তলীন* ব্যবহার করিতে 
আরম্ত করুন, দেখিবেন ও বুঝিবেন যে, সত্যই কেশ 





বুদ্ধি করিতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে “কুস্তলীন” অদ্বিতীয় | ' 


স্থইট--১/৮০ পল্ম--৪1* গোলাপ- ৫০ 
যুই__৫7* চন্দন_৫1* 
এই ল্বস্ভু5 পান্রফিউমার 
৫২, আমহা্ট ষ্্রীট, কলিকাতা । 





প্রবাসী 


১৩৫২ 


বিখ্যাত সাংবাদিক ও ‘ুগ্নান্তর'-সম্পাদক কর্তৃক লিখিত এই জাপানী 
যুদ্ধের সমসাময়িক তথাপূর্ণ ইতিহাস ভবিষ্যৎ এতিহাসিক ও লেখক- 
গণকে ইতিহাসের উপাদান যোঁপাইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও গতি 
বুঝিবার পক্ষে সহায়ক প্রচুর মানচিত্র এই পুস্তকের একটি বিশেষত, 
স্মরণীয় ঘটনার তারিখগুলির ক্রমসন্্রিবেশ আর একটি উল্লেখযোগ্য 
বিশেষত্ব । সাধারণ পাঠক এবং রণনীতি ও সমরবিন্তার পাঠাথী উভয়ের 
পক্ষেই বইথানি অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। 
. রবিনহুড-_ গ্রুতারাপদ্র রাহা । আশুতোষ লাইব্রেরী, €, 
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য দেড় টাক!। 

সচিত্র উপন্যাস! আটশো বছর আগে কুসদেড-অভিযাত্রী সিংহবীর্ষ্য 
ইজওরাজ রিচার্ড ও তদীয় অত্যাচারী ভ্রাতা কাউন্ট জনের রাজত্বকালে 
নৰ্শ্যান ব্যারণ ও মোহাস্তদের অত্যাচারে স্তাবনপ্ণ সকল প্রকারে 
নিপীড়িত ও প্যুযুদন্ত হইয়| পড়িয়ছিল। সেই সময় লক্সলীর স্তাক্সন 
জমিদার রবিনহুড শেবউডের মহারণ্যে এক বিদ্রোহী দল গঠন করিযা 
এই অত্যাচারের অবসান কবিতে বদ্ধপরিকর হন । রবিনহুৃড ছিলেন 
ধ্নুর্কিদ্যায় অদ্বিতীয়, লাঠি, তরবারি ও সর্বপ্রকার অগ্ত্রচালনায় সুনিপুণ 
যোদ্ধা । ছোট্ট জন, সঙ্গ্যাসী টাক, স্কারলেট ও মাচ, প্রভৃতি এক এক 
বিদ্যায় পারদর্শী মহারথা কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচরও তাহার দলে 
আসিয়া মিলিত হইয়াছিল | অবশেষে শুণগ্রাহী রাজ! রিচার্ড কুসেডে 
অর্থসাহীযাকারী রবিনহুডের বীরত্বের পরিচয় পাইর! তাহার সহিত বন্ধুত্ব 
স্থাপন ও তাহাকে পুরস্কৃত করেন। রবিনহড অসমসাঁহসী বীর হইলেও 
নানাবগ কৌশল ও ছলের সাহাযো সংখ্যাধিক শত্রুকে পরাজিত 
করিতেন। তাহার এই কুটবিদ্বার খেলা ও কয়েকজন বাছাই অনুচরের 
হাস্তজনক কার্যাবলী পাঠকের চিত্তে প্রচুর জামোদ সঞ্চারিত করে। 
কিশোরদের হস্ত লিখিত হইলেও সাধারণ পাঠকমাত্রেই এই বইখানি 
পড়িতে বসিয়া! শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না । ইহা! অনুবাদ 
নহে, কিন্তু ইংরেজী মূল প্রস্থের স্যায়ই সুখপাঠ্য ও কৌতুহল প্রদ । এইরূপ 
শক্তিমান লেখকগণেব হস্তে আমরা দেশ-বিঘেশের জনপ্রিষ গ্রস্থসমূহের 
বঙ্গানবাদের বহুল প্রচার কামনা করি । 


শ্রীবিজয়েন্দকৃষ্ণ শীল 


তোমারই--গ্রঅলকা মুখোপাধ্যায় । বেঙ্গল পাবজিশীস? 
কলিকাত!|। পৃ. ১২১ । দাম দুই টাকা ৷ 

উপন্তাসথানির বিষয়বস্তু হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন নয়। প্রেম 

ও বিবাহ, ভাবুকতার প্রাচুধ্য ও নৈতিক শিধিলতা, মনগুত্বের রহন্তু ও 

আদর্শবাদ-_এই সব জটিলতার ঘাত্ত-প্রতিঘাতে কাহিনী সরস ও সজীব। 





কজিকাতার ঠিকান৷ 
1১, CU. SORUAR 
Magician 
Post Box 1878 
Calcutta. 
বিশেষ স্রষ্টব্য £ এখন হইতে 
engagement করিতে 
হইলে উপরোক্ত ঠিকানায় 
পত্র দিবেন কিম্ব! বাড়ীর 
ঠিকানা Magician 
07057 Tangaila 
( টেলিগ্রাম করিবেন । 








এ 


“কূপং দেহি. জয়ং দেহি”-__কপের এই আরাধনা বিলাস-প্রচেষ্টা নহে । হুদার 


হবার সুনিবিড় আহ্বান চুঁমানুষ পেরেছে তাঁর অন্তর-পুরুষের কাছ থেকে ৷ তাই 
কোটির ছেড়ে প্রীসাঁদ-_বঙ্ল ছেড়ে সে সৃষ্টি কবেছে বিচিত্র বসনভূষণ। এ তাব কত 
বড পর্ব ও আনন্দ! প্রসাধন ভ্রব্যও ক্রমোন্নতির পথ ধরে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে । 
তাঁর পরিচয পাওয়া যাষ ঘরে ঘরে প্রাক্রীজবাঁ”র নিত বাবহারে। বিশুদ্বতীষ 
ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। তাই আজ প্রতি উৎসবে 
শরাক্রীজবা”রু স্থান সবার[উপরে। জাতি, ধর্ম ও বয়স নির্বিবশেষে ভাবতনারীর 
প্রিয়তম প্রসাঁধন_সি, আর, দাশের ব্রাক্রীজবা। সির, কুমকুম ও আলতা । 








২৮৪ 


স্পা 


যে-সব প্রশ্ন গ্রন্থকার নিজেই উত্থাপিত করিরাছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তাহার সমাধানের ইন্দিতও তিনি দিয়াছেন । ইহাতে লেখকের মনন- 
শীলতা। ও মতামতের দৃঢ়তার পরিচয় আছে। লেখকের ভাষায় রবীন্্র- 
গম্থের প্রভাব সুষ্পষ্ট , বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ফেনিল। চরিত্রসুষ্টিতে 
নৈপুণ্যের পরিচয় থাকিলেও তাহা প্রাপবস্ত হয় নাই, নায়কনায়িকা 
যেন লেখকের হাতে ক্রীড়ানক, তাঁহার আদেশেই যেন চলিতেছে ও কথা 
বলিতেছে। কাহিনীতে ঘটনার বৈচিত্র্য আছে কিন্ত গীধুনি হালকা । 
এই সমস্ত ত্রুটি সত্বেও এই উপস্তাসথানি খুবই উপভোগ্য হইয়াছে। 


শ্রীমণীন্্রমোহন মৌলিক 


এ যুদ্ধের সেনাপতির!_ প্রীহ্ধীবকুমার সেন। কালী 
প্রকাশীলয় । ১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা! ৷ মুল্য আড়াই টাকা। 
আণবিক বোমা দ্বিতীষ মহাযুদ্ধের অবসান ঘটাইযাছে। ইহা খুবই 
আকম্মিক সন্দেহ নাই, কিন্ত দীর্ঘ ছযষ বৎসর যাবৎ এশিয়া! ও ইউবোপ 
খণ্ডের বিভিন্ন রণাঙ্গনে »ক্রে মিত্র সকল দলের সেনাপতিবর্গ যে কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিরাছেন তাহাও কম বিল্য়কর নহে। গ্রন্থকার আলোচ্য 
পুস্তকে তাঁহাদের কীর্তি-কথ প্রাঞ্জল ভাবায় চিত্রসহযোগে পাঁঠকবর্গেব 
নিকট উপস্থাপিত কবিয়াছেন। পাঠক-পাঁঠিকা ইহার মধ্যে দ্বিতীয় 
মহাসমরের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও প্রাপ্ত হইবেন । শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায ইহার একটি যোগ্য ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখাঁনির 
বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয় । 


প্রবাসী 





১৩৫২ 


(১). রামায়ণে ক খ, (২) মহাভারতে-দ্বিতীয় ভাগ 
_শ্রীসতাচরণ চত্রবর্তা | এস্‌. গুপ্ত এণ্ড সন্স, ৪৮২এ, কর্ণগওয়ালিস সীট, 
কলিকাতা । মুল্য যথাক্ৰমে ।/* ও 1০৯ | 

রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী ও বিষষবন্ত লইয়া ছেলেসেযেদের 
বর্বপরিচধ রচনাব প্রয়াস এই বোধ হয় প্রথম, এবং সত্যই অভিনব । 
পুস্তক দুইখানিই যে উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য হইয়াছে, ইহার বহুল সংক্করপেই 
তাহা সুপ্রকট । বই দুইথাঁনি কাহিনী অনুগ্ধ নান! চিত্রে সুসজ্জিত । 

গ্রাযোগেশচন্দ্র বাগল 


বাংলা ভাষার একমাত্র ইয়ারবুক_ 
বাংলা বর্ষলিপি ১৯৩৫২৯--১।০ 


শীঘ্রই প্ৰকাশিত হুইবে 
মনোবিদ্ার দু'খানি সহজ ও সরস গ্রন্থঃ 
গ ফ্রয়েেভ ও মনঃসমীক্ষণ 
৫ নিত্তান সনের কথ? 
ছোট গজের সংগ্রহ 
ও ইর্ভিত (২য় সংস্করণ) 


সংস্কৃতি বৈঠক $ পাশা এস 


বালিগরপ্র £ঃ কলিকাতা 





আমাদের গ্যারাট্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয্নলিখিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :__ 2 
১ বৎসরের জন্য শতকরা বাখিক ৪॥০ টাকা 
২ ৰৎসঢেরর জন্য শতকরা বাধিক ৫7০ টাকা 
৩ ৰৎসঢেরর জন্য শতকরা বাঁষিকফ ৬০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারার্টিভ প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫০৯ টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪, সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া! 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অন্ুগ্রহপূর্ববক আবেদন করুন। 


ই& ইতিয়। &ক এ& মেয়াৰ ডিনার মিগ্রিকেট « 
নিলম্নিতউজ্ঞ | 


সি 


(১নং রয়াল একচেঞ্জ প্রেস্‌, কলিকাতা । 
টেলিগ্রাম “হনিকস্ব* শন ক্যাল ৩৩৮১ 


যে 


প্রকাশিত হইয়াছে 


নি 





অঢেলীকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারঢতের শ্রেষ্ট তান্ত্রিক ও ০জ্যাভির্িদ 
ভারতের অপ্রতিহ্ন্বী হম্তরেখাবিদ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও ঘোশ্বীদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ 
রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোভিষ-শিরোমর্ণি যোপবিদ্যাবিভূষর্ণ পক্ভিত শ্রীযুক্ত রমেশচজ্্র ভট্রীচার্ধ্য জ্যোতিযার্ণব 
সাম্ুুক্রিকরভু, এম আর-এ-এস্‌ লেন্ডন)) বিশ্ববিখ্যাত অল-ইগ্ডির! এট্রোলজিক্যাল এণ্ড এট্রোনমিকাল সোসাইটার প্রেসিডেন্ট মহোদয় 
ুদ্ধারস্তকালীন মহ্থামান্ত ভারতসম্রাট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রা্দির অবস্থান ও পরিস্তিতি গরশন! করিয়া! এই ভ বিষ্যাঙ্্ী করিয়াছিলেন যে. 
“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সন্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ত্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামান্য ভারতসম্্রট সহোঁদয়কে এবং ভারতের গভর্ণর-ক্রেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদরগপকে পাঠান ভইয়াছিল। 
তাহার! বথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮৯ ২ -এ-২৪ লং চিঠি, "ই অক্টোবর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ওই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ভি-ও-৩৯-টি নং চিঠি দ্বারা উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন । পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিবশিরোমণি মহোদয়ের এই 
ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় ইহার নিভু ল গণনা, অলৌকিক দ্বিবাৃষ্টির আর একটি জান্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল । 
এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত । 
ইহার তাস্ত্িক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বার! ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন 
রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা- ইৎলভ্ড। আমেরিকা, আফ্কিক', 
চীর্ম, জাপান, মালয়, সিঙ্রাপ্ুুত্র প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃদ্দকে বেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত 
করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি | 
হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিবিদ__বিনি এই ভয়াবহ 
যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেই ৪ খণ্ট! মধো ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভ ভবিষাদ্বানী করিয়াছিলেন এবং যিনি আঠারজন 
বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শপীতাকপে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হুইয়াছেন। 
ইহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্র অলৌকিক শক্তি ও প্রতিতায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শৃতাধিক পণ্ডিত ও 
অধ্যাপকসওলী সমবেত হুইয়! ভারতীর পর্ভিত-মহামওলের সভায় একমাত্জ ইঁহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি” 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগ্রবনে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জরলাত, সর্বপ্রকার আপতুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্রিসম্পন্ন । অতএব সবপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা! প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না। _ 
কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল: h 
হিজ হাইনেস্‌ মহারাজা আটগ্রড় বলেন__“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়--মুগ্ধ ও বিস্মিত ৷" হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয়! যষ্ঠসাতা মহারাণী 
ত্রিপুরা! ষ্টেট বলেন- “তান্ত্রিক ক্রিয়। ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তান দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মঘনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন--"প্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গ্রপনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র 
শ্বনামধন্ক পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব ।* সপ্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্তার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন_-"পঞ্ডিতজীর ভবিধ্যদ্বানী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে । ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন - 
“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পনন ব্যক্তি--ইঁছার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্মিত।” বঙ্গীয় গ্ভ্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজা বাহাছুর শ্রীপ্রসন্ন দেব 
রারকত বলেন-_-“পণ্তিতজীর গণন। ও তাস্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসল্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রা়সাহেব এস, এম্‌, দাস বলেন--“তিনি আমার মৃতপ্রীয় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন _শ্রীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্তি দেখি 
নাই।* ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে প্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্ধ মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাসীশ বলেন__ঞ্রমান রমেশচন্ত্র 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পশ্ন যোপী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্তে অনন্ভসাধীরণ ক্ষমতা ।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয় শ্রীযুক্ত সরলা! দেবী বলেন "আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিন্ডি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি, মাধবস্‌ নায়ার কে-টি বলেন__"পণ্ডিতজীর বহু গণন। প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মতাই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী!” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন-_-“আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যজনক ভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাঁকা সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন_-“আপনার দৈবশজিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে--পূজার জন্ত ৭৫২ পাঠাইলাম 1” 
প্রত্যক্ষ ফলপ্ৰদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্ধ্য কবচ, উপকার না হইলে ফুল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়। 
ধনমদ্ধ! কবচ _ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে ক্ষু্র ব্যক্তিও রাজতুল্য উনব্ষ, মান, বশং, প্রতিষ্ঠা, মুপুত্র ও শ্রী লাভ করেন। (তস্তোক্ত ) 
মূল্য ী/* । অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুলা বৃহৎ কবচ ২৯০) প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবস্ ধারণ কতব্য। বপলাম্য খা 
কবচ- শক্রদিশ্সকে বলীতুত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মৌকন্দমায় সুফললাত, আকস্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে 
সন্তুষ্ট রাখিব! কমে ন্লতিলাতে ব্রক্গন্্। মূল্য ৯০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪. ( এই কবচে ভাওয়াল সম্যাসী নয়লাভ করিয়াছেন )। বশীকরণ কবচ 
ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত ও ন্বকার্য সাধ্নযোগ্য হয়। (শিববাক্য) মুল্য ১১॥*, শক্তিশালী ও স্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪০* | ইহা! ছাড়াও বহু আছে। 


অল ইণ্ডিয়া এনক্রীলজিতকল এণ্ড এটক্রোনমিক্চেল সোসাইটী (রেজিঃ ) 

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিরাদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিস :__-১০৫ (মা) গ্রে স্্ীট, “বসন্ত নিবাস” (ভ্রশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা । ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
সাক্ষাতের সময় -প্রাতে ৮র*টা হইতে ১১/০টা। ব্রাঞ্চ অফিস-_৪৭, ধৰ্শ্মতলা স্ট্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ৫৭৪২1. সময় বৈকাল ৫/*টা হইতে ৭1*। লগ্ন অফিস ₹__-মিঃ এম, এ, কার্টিস, +-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পাক, লঞ্ন 








দেশ-াথদেশের থা - 


বাংলায় কুষ্ঠরোগ 


ভারতবর্ষের যে-সমস্ত প্রদেশে কুষ্টরোগের দরুন জনস্বাস্থোর প্রভুত 
ক্ষতি হইতেছে বাংলা তাহাদের অস্ততম | বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ 
মাদ্রাজ এবং হার়দরাবাদেও এই রোগের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যার়। 
ব্রিটিশ সাজাজ্যিক কুঠ্ঠ-নিবারণী-নমিতির (31618, Empire Leprosy 
Relief Association) গবেষণাকেন্দ্র কলিকাতা অবস্থিত। 

১৯৩১ খ্ৰীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায যে, সমগ্র বাংলাদেশে 
কুষ্টরোগীর সংখা প্রায় ২১,** জন। কিন্তু ব্রিটিশ সাত্রানজ্যিক কুষ্ঠ 
নিবারণী-সমিতির "বঙ্গীয় শাখার কন্মাদের অনুসন্ধীনের ফলে প্রমাণিত 
হইল, বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগীর প্রকৃত সংখ্যা কম-সে-কম ইহার দশ গুণ। 
মোটা মুষ্টি একথা বলা যায় যে, গোটা বাংলাদেশে কুষ্টব্যাধিপ্রস্তের সংখ্যা 
দুই লক্ষ হইতে তিন লক্ষের মধ্যে ৷ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের বীকুড়া, মেদ্বিনী- 
পুর, বর্চমীন, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর-বমের রংপুর ও জলপাইগুড়ি 
এই কয়টি জেলাতেই কুষ্টরোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী? 


বাংলা-সরকাঁব কৃষ্ঠব্যাধি প্রতিযেধেককল্পে বিভিন্ন কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ে 
নিরমিতভাবে অর্থসাহীধা করিযা থাকেন এবং ব্রিটিশ সাভ্রাজ্যিক কুষ্ঠ- 
নিবারপা-দমিতির বঙ্গীয় শাখাষ বার্ষিক ১০,** টাকা সাহায্যও দিয়া 
থাকেন। কলিকাঁতাব এলবার্ট ভিন্টর কুষ্ঠ হাসপাতাল দরকারী কর্তৃত্বা- 
ধীনে পরিচালিত। কলিকাতা স্কুল অব ট্পিক্যাদ মেভিসিনে কুষ্ঠ 
কোগীদের চিকিৎসার জন্ত একটি ক্লিনিক আছে। রোগ পরীক্ষা! করাইবার 
ক্রস্ত বৎসরে ১৫** জন রোগী এখানে আসিয়া থাকে । প্রতি সপ্তাহে 
তিন শতেরও অধিক রোগী এই ক্লিনিকে চিকিৎসার্ঘ উপস্থিত হয়। এ 
ছাড়া কোন কোন ডিষ্রত্ট বোর্ডও এদিক দরিয়া কিছু কিছু কাজ কবিয়া 
থাকে । লেপারমিশনের অধীনে দুইটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। এগুলিতে 
আন্দাজ ৮** রোগীর স্থান সঙ্কুলান হর। কলিকাতায় প্রেসানন্দ কুষ্ট- 
চিকিৎসালয়ের অধীনে ঢুইটি ক্লিনিক আছে, তাহাতে জনসাধারণের, এমন 
কি ভিক্ষুকদেরও পর্য্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা আঁছে। মফস্বলে, মেদিনীপুরে 
শিলদ। পেভি লেপার ক্লিনিকের কর্তৃপক্ষের পরিচাঁলনাধীনে চারিটি কুষ্ঠ- 
চিকিৎসালয় আছে। তা ছাড়া আঁসানসোলেও 'লেপ্রসি বোর্ডের 


অধীনে একটি কুষ্ট-চিকিৎসীলয় আছে। সমগ্র বাংলাদেশে বাঁদীগঞ্জ, 


বীকুড়া, শিলদা লেপাঁর কলনি, আসানসোল জেপাঁর হসপিট্যাল এগ: 
সেটেলমেন্ট, চত্দ্রঘো না, কাঁলিম্পং, এলবার্ট ভিক্টর লেপার হসপিটাল, 
স্বোবরা এই সাতটি কুষ্ট-চিকিৎদা-প্রতিষ্টানে রোগীদের থাঁকিবার ব্যবস্থা 
আছে। সেগুলিতে সবসুদ্ধ মাত্র আট শত জনের স্থান সঙ্কুলান হয়। 
সমগ্র প্রদেশে কুষ্ঠ “ক্লিনিকের সংখ্যা দেড় শত মাত্র । 

বাংলাৰ যে সমত্ত অঞ্চলে কুষ্ঠরোগ্রের প্রাদুর্ভাব সেখানকার ভি্রিক্ট 
বোর্ডগুলিকে কুষ্ট-চিকিৎসাঁলয়ের সংখ্যা বাড়াইবার জন্ক তৎপর হইতে 
হইবে। কিন্তু শুধু এই উপায়েই এই সমস্তার সমাধান হইবে না। 
যেখানে কুষ্ট-চিকিৎসালর নাই সেখানে সরকারী হাসপাতাল এবং ডিষ্রক্ট 
বোর্ডের দ।তবা চিকিৎসাজয়গুলিতে কুষ্ঠরৌগ-চিকিৎসাঁর ব্যবস্থী করিতে 
হইবে । কিন্তু কেবল চিকিৎসা হারা এই রোগ সংক্রমণ নিবারণ করা 
যাঁর ন! বলিয়া রোগীদের হ্তন্ত্ীকরণ বিষয়ে বিশ্যেভাঁবে অবহিত হওয়া 
উচিত। .সকল কুষ্ঠবোগীর ম্বারাই রোগ স'ত্রাসিত হয় না। 
চিকিৎসকদের মতে বাংলাদেশের কুষ্ঠরোগীদের মধো মাত্র শতকরা 
২৫ জনের দ্বারা উক্ত রোগের সংক্রামণ হইতে পারে। সুতরাং দেখা 
বাইতেছে যে, সমগ্র প্রদেশে রোগ-সংক্রমণকানী কুষ্টব্য।ধিগ্রন্তের সংখ্যা 
পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজারের মধ্যে। বাংলাদেশে যতগুলি কুষ্ঠ-চিকিৎসাশ” 
প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে মাত্র আট শত জনের অধিক রোগীর স্থান 
সঙ্কুলান হইতে পারে ন|। এমতাবস্থায় চিকিৎসাঁপ্রতিষ্ঠানের সংখ্য! 
প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত বাঞ্ছনীর । সুখের বিষয় বাংলা 
গবর্ণমেন্ট বীকুড়ার স্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় পাঁচ শত রোগীর জন্ক 
একটি কুষ্ঠীশ্রম স্থাপনের পরিকল্পন! করিয়াছেন। 

সরকার এবং চিকিৎস! বিভাগ ছাড়া, কুষ্ঠরোগীদের প্রতি সমাজেবও 
কর্তব্য রহিয়াছে। কু্টরোগাক্রান্ত পিতামাতা এবং তাহাদের সম্ভান-সম্তুতিব 
প্রতি সর্বসাধারণের সামাজিক কর্তব্যবোধ জাগ্রত হওয়! উচিত। 'পুওর 
হোমে’র ধরণে ‘হোম’ বা আঁশ্রমসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা, স্বতঙ্ত্রীকৃত রোগীদের 
পরিবারে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ, কুষ্ঠরোগীদের সন্ভানসন্ততিদের হোমে 
রাঁখিয়! প্রতিপালন ইত্যাদি নানাভাবেই সমাজ্হিতৈযীর| জনকল্যাপব্রত 
উদ্‌যাপন করিতে পাঁরেন। 

বাংলাদেশ, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অস্তান্ত অঞ্চলেও এ ধরণের সমাজ - 

কল্যাণ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওফা যায় না; পৃথিবীর অস্তান্ত অংশের অধি- 





পৌষ রী | দেশ-বিদেশের কথা ৃ ২৮৭ 


বাসীরা কিন্তু এই গুরুতর সমস্তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হইয়া 
উঠিযাছেন। যেমন ধরা বাঁক ব্রাজিলের কথা । সেখানকার লোকসংখ্যা 
প্রায় বাংলাদেশের সমান। কুষ্ঠরোগীব সংখ্যা সেখানে আশি হাজার মাত্র, 
বাংলাদেশের তুলনায় চের কম। কিন্তু সেখানে কুষ্ঠরোগীদের কল্যাপকল্পে 
এক মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইযাছে, সমগ্র দেশে ইহার অধীনে ১৪৫টি 
ছোট-বড় সংঘ আছে। কুষ্ঠরোগীদের এবং তাহাদের সম্তানসম্ততিদের 
৯ রবাঙ্গীপ কল্যাশসাধনই এই সমস্ত সত্ঘের উদ্দেশ্য ব্রাজিলে ১৮টি ষ্টেটে 
প্রতিষ্ঠিত ২২টি ‘হোমে’ সাকুল্যে ২৫**টি শিশুর তত্বীবধান করা * 
হয়। তাঁহাদের জন্য নার্শারী, কিশুারগীর্টেন এবং কৃবি-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠীন * 
পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে। ছেলেরা ক্ষেতে এবং বাগানে নিয়দিতভাবে 
কাজ এবং খেলা করে আব বালিকার! রান্নাবানা এবং ঘরকন্্ার যাবতীয় 
কাজ শিখে! 
ব্রাজিলের দৃষ্টান্তে আমাদেরও উদ্ব দ্ব*হওয! উচিত। কুষ্টরোগাক্রান্ত 
দুর্গতদের দুঃখহরপকল্পে বিভিন্ন সমাঁজসেবা-সঙ্ব, ধর্মমপ্রতিষ্ঠান প্রভূতির 
একযোগে কাজ করা উচিত । 


|] 
পাঁচকড়ি দে | 
| 








গত ৪ঠ| অগ্রহায়ণ মঙ্গলবাঁব বাংলার ক্বপরিচিত ডিটেক্টিভ উপ- 
স্যাসিক শ্রীযুক্ত পাচকড়ি দে মহাশয় গবলোকপমন করিয়াছেন। মৃত্যু- 
স্প্কালে তাহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল । ডিটেকটিভ উপন্যাস রচনায 
যেমন তাহার দক্ষতা ছিল, তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্যে হার অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য ছিজ। মানুষ হিসাবে তিনি অমারিক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। 





০০০০৯ ১২ 





শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করা যায়। 
ম্যালেরিয়ার আক্রমণকে ব্যর্থ 
করতে হ’লে এখন থেকেই 
ব্যবহার করুন 
ম্যালেরিয়া ও সর্ববজরে 


নাউ" ক্যালকেমিকোর 
লিলা গা লয়ে ট্যাবলেট 








২৮৮ 





হরিমোহন রায় 
যুক্তপ্রদেশেব লব্ধ প্রতিঠ আইনজীবী ও প্রবাসী বাঙালীদের অন্যতম 
নেতা হবিমোহন রায গত ১৯শে নবেম্বর ৮৪ বংসর বয়সে পরলোকগমন 
করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববি্তালয হইতে বি-এ পাস করিষা হরি- 
মোহনবাবু যুক্ত প্রদেশে যান এবং সেখানে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
্বীর প্রতিভাবলে অল্পকাল মধোই যুক্তপ্রদেশের আইনজীবীদের মধ্যে তিনি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। হরিমোহনবাৰু সুদীর্ঘ ত্রিশ বংসরকাল৪ 


এলাহাবাদ বার এপোসিষেশ্তনের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিঞ্েন। , 


তাহার সহকম্মী পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু, সব্‌ তেজবাহাছুর সপ্রু, সতীশ- 
চক্র বন্দোপাধ্যাষ প্রমুখ দেশবিখাত আইনব্যবসীয়িগণ ফৌজদারি আইন- 
কানুনে হরিমোহ্নবাবুৰ বুৎপত্তিব কথ! স্বীকাঁব কুরিতেন। রামানন্দ 
চট্টোপাধাষ সহাঁশয়ের সহিত হরিমোহনবাবুর প্রগ্ণাচ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। 
রানানন্দবাবুর এলাহাবাদে অবস্থানকালে হরিমৌহন “Bengal Re- 
union Mela” নামে নিয়মিতভাবে প্রবাঁসী বাঙালীদের একটি সম্মে- 
লনের অনুষ্ঠান করিতেন, তা ছাড়া বহ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও 
ভিনি জড়িত ছিলেন। - 


প্রিয়লাল দাঁস 


বিগত ১৬ই নভেম্বর, বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক, প্রবন্ধকার 
ও দাংবাদিক প্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল মহাশয় ছিয়াভতর 
বৎসর বয়সে আ্রায় পরলোকগমন করিয়াছেন | দীর্ঘ পয়তাল্লিশ 
বংসর কাঁল.তিনি কলিকাতা পুলিশ কোর্টে আইন ব্যবলায়ে 
লিপ্ত ছিলেন, কিন্ত অপরিসীম কর্্মব্যস্ততার মধ্যেও অক্লাস্তভাবে 
সাহিত্য-সাধনা করিয়! তিনি যে নিষ্ঠার পরিচয় প্রদ্ধান করিয়। 
গিয়াছেন, তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


প্রিয়লালবাবুর ইংরেছী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল । 
প্রথমে তিনি ইংরেজীতেই লিখিতে সুরু করেন এবং তখনকার 
শ্রেষ্ঠ ইংরেজী সংবাপন্রসমূহে তাহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। শেষে অর্চনা-সম্পাদ্ক শ্রীযুক্ত কেশবচন্্র গুপ্তের প্ররে- 
চনায় তিনি মাতৃভাষায় সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 
অর্চনা পত্রিকায় ডাহার বছ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া পাঠক-_ 
সমাজে সমাঁদর লাভ করে। তাহার বহু প্রবন্ধ ‘ভারতবর্ষ’ 
মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠাসমৃহও অলঙ্কৃত করে। আমাদের দেশ 
ভারতবর্ষ” সম্বন্ধে ইংরেজ কবিদের লেখা কবিতাবলীর আঁলো- 
চনামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রিয়শালবাবু বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি বিশেষ 
ভাবে আকর্ষণ করেন। খাঁটি সাহিত্যিকের অস্ত্র এবং 
উন্নত ধরণের সাহিত্য-রসবোধ এই হুইটিরই তিনি অধিকারী 
ছিলেন | তাহার বাংলা গণ্ভের ঠ্টাইলও ছিল প্রাঞ্তল, মধুর এবং 
অমনুকরণীয়। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তাহার অবদান 
ধুব কম নহে। “এষার কবি” এবং “রবীন্দ্রনাথ” নামক 
ছুইথানি পুস্তক তাহাকে স্মরণীয় করিয়া রাধিবে । এতঘ্যতীত 
তাহার সমালোচনামূলক যে সমস্ত প্রবন্ধ বিভিন্ন বাংলা মাসিক 
পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইতত্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে, সেগুলি একত্রিত 
করিয়া কয়েক খণ্ড বিরাট, গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারে। 

ব্যক্তিগত জীবনে প্রিয্লালবাবু ভগবন্তক্ত, নিরহক্কারক৮ 
অমায়িক ও বদ্ধুবংসল লোক ছিলেন । সাহিত্য'-সম্পাদক 
সুরেশচন্্র দমাক্রপতি, অলধর লেন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ক্ষিতীন্দমোহন ঠাকুর এবং অন্তান্ভ বহু বিশিঃ সাহিত্যিক 
তাহার রচনার অনুরাগী ছিলেম। তত্ববোধিমী পঞ্রিকায়ও 
প্রিরলালবাবুর নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । 


বণ 


০০০০০ 


তোমারে বাসিয়া ভালো 


শ্রীকরুণাময় বস্তু 
তোমারে বাসিয়া তালে! স্বপ্ন দেখি অনস্ত আকাশ, 
নদীতে হাঁসের খেলা মেঘরাঙা সোনার পোধুলি ; 
দিগত্তের পার হ’তে উড়ে-আস1 ফাস্তুন-বাতাস, 
শ্রাবণরাত্রির শেষে জেপে ওঠা যু ইফুলগুলি । 


তোমারে বেসেছি ভালো, এ পৃথিবী তাই ভালে! লাগে, - 
আমারেও জানি তুমি কোন দিন ভুলিতে পারো নি) 
এ ক্ষণ-শাশ্বতী প্রেম আক্ত নয় বছ বর্ধ আগে 

এনেছে অস্তৃত দ্বীপ, দীপান্বিতা তাই এ ধরণী । 
গোধুলি-পাণুর দ্রিদ্ধ আকাশের শীলাঞ্জন মায়! 
প্রেমের অগ্তন করি তব চক্ষে ভ্বাকিয়া দিলাম ; 
আমার পরশমণি দ্বিল তব নবজন্গ কারা,__ 

দেহের অতীত তীরে স্বপ্নময় মূর্তি অভিরাম । 
আমার প্রেমেরে ছাড়া তুমি শুধু মাটির প্রতিমা, 
প্রাণহীন, ভাবহীন, প্রাত্যহিক তুচ্ছতায় ভরা ; 
আমার এ ভালোবাসা আনিয়াছে ছুর্লভ মহিমা,_ 
"সুদুর গোঁরবজ্যোতিঃ, তাই তুমি দূরের অপ্দরা। 
তুমি আমি ক্ষণস্থায়ী, হুদণডের ক্ষুত্র ইতিহাস, 
প্রেমের অন্লান আডা এনে দেয় স্বর্গের আতাস । 


মহাত্বা গান্ধী 
জশ্লীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 


দূরে রাজি গরজায়। তৃপ্তিহীন ছানবের মূঢ় অটহাসি 
পৃর্থীর হৃদয় ভেদি বজ্র হানে দুষ্ঠামল ছায়াতকুশিরে ? 
সহসা বঞ্ধার মাঝে কোন্‌ ক্ষেপা বাজাইল ভৈরবের বাঁশী, 
বন্ধম-বেছনা মাঝে মুক্তি দিল কারাবাসী সহস্র বন্দীরে ? 
তোমারে চিনেছি আমি শীর্ণ-রিক্ত সঙ্জাহীন নগ্ন ক্ষপণক ; 
চিনেছি তোমারে আমি, বক্ষে তব মুক্তি-মন্্র শাশ্বত ভাস্বর | 
দওধারী হে বৈরাগী, দেবতাম্ম ভারতের নির্ভয়-কথক, 


তোমার অস্বৃত বাণী ভরেছে সবার চিত্ত শিশু-নারী-নর | এ 


পশ্চিম সমুদ্রতীরে নির্যাতিত মানবের চিতা বহ্ছিমান্‌, 
স্সোতঙ্ধীন এ মর্ধীর বক্রকুজে লেগেছে কি প্রাণের জোয়ার ? 
সহসা নৈঃশব্য ভেদি পরত্বিল তারশ্বরে একা” আহ্বান | 
পরম আশ্বাসে চাহি অন্হীন জনগণ ভুলে ব্যথা-ভার | 
ধূলি হ'তে তুলে লও পর্দার মাহুষের মলিন বন্ধা, 
মৃতন প্রভাত লাপি রাঙিয়া উঠুক পুনঃ দিকৃচক্রবাল ॥ 








১৪ 7 কমু লা ~ 





| বিবিধ প্রসঙ্গ 


বিলাতী নববর্ষ 
দ্বিভীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর এই প্রথম বিলাতী নববর্ষ 
আসিয়াছে যাহাতে শাস্তিপর্ক আরম্ভ হইবার কথা। কিন্ত 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে শাস্তির নমুনা এই যুদ্বক্লিষ্ঠ ভ্রগং পাইয়া- 
ছিল এবারও সেই নমুনার অনুযায়ী কার্ষ্যক্তমই চলিতেছে মনে 
এহয়। যুদ্ধের অন্ভুহাতে এ দেশে পঞ্চাশের ময়ন্তর’ ডাকিয়া 
আনেন আমাদের কর্তৃপক্ষ এবং তাহাদের নন্দী-ভৃঙ্গীদ্দল | 
এখন. ইউরোপের বিজিত দেশগুলিতে সেই কর্তৃপক্ষের উচ্চতম 
অধিকারীবৃন্দ এবং তাঁহাদের সহযোগী দল কোমর বাধিয়া 
লাগিয়াছেন তাহাদের প্রতিহিংলা চরিতার্থ করিবার ব্যাপারে | 
বলা বাছুল্য সে সকল দেশের অসামরিক আবালবৃদ্ধবনিতা এখন 
ভীষণ বিপদৃগ্রন্ত অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর দিকে তাকাইয়া 
আছে। মধ্য-ইউরোপের হুর্দাত্ত শীতের মধ্যে সেখানে না আছে 
রুয়ল] যে আগুনে গত নিবারণ হইবে, না আছে খাদ্য যে 
শরীর সবল থাকিয়া শীতের প্রকোপ সহ কন্বিবে, উপরন্ত 
অধিকাংশ শহরের অর্ধেক ঘরবাড়ী ধ্বংসস্ত পে পরিণত । 
জার্নান নাংসী ঘল তাহাদের বিরোধী দলের লোককে, 
বিশেষ ইহুদীদ্বিপকে, এক এক বেড়ান্দালে ঘেরা ছাউনিতে 
পুরিয়া না খাওয়াইয়া, অত্যাচার ও অনাহারে স্বতামুখে ফেলি- 
বার ব্যবস্থা করিয়াছিল, ইহা এখন সর্বাত্র প্রচারিত সংবাদ । 
আমেরিকার “ওয়ার্লডওভার” প্রেসের সংবাহদ্রাতা বলেন, 
নাংসীদিগের এ সকল শান্তিদ্রানের ছাটনির বন্দীরা যে দৈনিক 
থাদ্য পাইত তাহার উভাঁপ পুষ্টির (ক্যালরি) পরিমাণ ছিল 
১৫০০ | এখানে বলা প্রয়োজন যে সাধারণ লোকের সাধারণ 
আবহাওয়ার অবস্থায় দৈনন্দিন ৩০০০ ক্যালরি “আবস্তক 1 
_৯ যাহাই হুটক, এখন মধ্য-ইউরোপে বিজেতাদ্িগের ব্যবস্থায় 
_ভিয়েনার জনসাধারণ পাইতেছে ৭৬০ ক্যালরি এবং টিরোল 
অঞ্চলে ৮৫০। ছুপ্ধীপোন্ত শিশুদবিপের জত সারাদিনের বরাদ্দ এক 
পোয়া দুধ, তাহাদিগের মাতার] নিজেরাই খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায়, 
সুতরাং শিশুদিগের খাওয়াইবে কি? এই সংবার্দের পর বলা 
বাছুল্য মধ্য-ইউরোপের বিজিত জনদাধারপের মধ্যে অনেকেই 
এই নববর্ষে ইহলোকের আশা বাধ্য হইবে । 
আমাদের দেশে বিলাতী ন বিলাতী অভিনন্দন ঠিক 
মতই হইয়াছে । অর্থাৎ, যে বিলাতী দল এই কর 'বংসর এদেশে 


বিরাজ করিয়া দৈহিক ও বৈষয়িক হিসাবে ঘে উপকার লাভ 
করিয়াছেন এই বংসরে মানসিক ছুর্ভাবনার অস্ত হওয়ায় তাহার] 
সর্ব্বাস্তঃকরণে, উৎফুল্পচিত্তে আনন্দ-উৎসবে মাভিয়া এ দেশের 
লোককে ক্ৃতার্ করিয়াছেন | জনসাধারণ কিন্ত এখনও ছুরূল্য 
বাজ্ধারের চাপে এবং অসংখ্য বাধাবিপ্ের ও ছঃখকষ্টের তাপে 
জর্জহিত। উপরদ্ধ আসিতেছে কর্ণ্মচ্যুতির আঘাত এবং তাহার 
পর অনশনের চিস্তা। সর্বোপরি চলিতেছে রাজনৈতিক খেলা, 
যেখানে ব্রিটিশ সাশ্বাঙ্গ্যবাদের পঞ্চমবাহিনী ঘুষের ও র্যাক 
মার্কেটের টাকায় পুষ্ট এবং সরকারী চাকুরীর ছূর্গপ্রাকারে 
সুরক্ষিত হইয়া মহা-উল্লাসে দেশবাসীর সর্ধদাশের দিন ডাকিয়া 
আনিতেছে। 


বাংলায় যুদ্ধোত্তর সমস্ত৷ 

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, বাঙালীর বঞ্চিত ও লাঞ্চিত জীবনের 
সমস্ক।ও ক্রমেই তীত্র হইতে তীব্রতর হইয়া! উঠিতেছে ৷ ঠদদন্দিন 
জীবনযাত্রার বগ্রসমূহ সরকারী নিয়ন্ত্রণের দৌলতে অনদাধারণের 
নাগালের বাহিরে, জপকৃষ্ট খাদ্য চতুগুণ মূল্যে সংগ্রহ করিয়া 
বাজ'দী শুধু কঙ্কালসার দেহট জীবিত রাখিতে পারিতেছে। 
নিজের ও অন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা 
ভাবী বংশবর বাঙালীকে দেহে মনে ও আত্মায়ি দুর্বল করিয়াই 
ভূলিবে। ইহা প্রতিকার- চিন্তায় বাংলার অনসায়কদের এখম 

হইতেই মন দেওয়া দরকার । . 
যুদ্ধ থামিবায় পর এ আর পি, লাপ্লাই আমিন, কারখানা, 
কণ্ট্'ষ্টি প্রভৃতিতে যাহারা চাকুরী করিয়া সংসারযাত্র! নির্ব্বাহু 
করিতেছিল বা সংসারে সাহায্য করিতেছিল. তাহাদের 
অনেকেরই কাজ গিয়াছে । যাহাদের -বাঁয় নাই তাহাদেরও 
পীপ্রই যাইবে । নোটিশ প্রায় সকলেই পাইয়াছে। আগামী 
মার্চ মালের মধ্যে বাংলায় ও ভারতবর্ষের অন্তাড় স্থানে বেকাঁর- 


সমস্তা ভয়াবহ ক্্প ধারণ করিবে | জীবমযাতজার ব্যয় কমে নাই, 


সরকার-নিয়ম্তরিত মুল্য নির্ধারণের লময় এক এক ধাপে চার গুণ, 
পাঁচ গুণ করিয়া দাম বাড়াইয়াছেন | কমাইবার সময় এই অলভ্ভব 
বন্ছিত হারের টাকায় হুই বা চারি পয়সা হারে অতিশয় ধীরে 
ধীরে দাম কমাইতেছেন | মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইহাতে ছুর্দশার 
চরম তো হইবেই, দরিসত্রের অবস্থাও কম মারাত্মক হইবে ন]। 

যুদ্ধে যাহারা যোগদান করিয়াছিল, সরকার সাধ্যম্যত গত 


২৯৯ 


শুধাসী 


| ১৩৫২ 
ঘল ভারতীয় করদাতাদের প্রদত্ত অর্থ হইতে বেতন পায় ইহা 


কয় বৎসরে তাহাদিগকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন । এখন সৈম্দল 


ভাঙিয়া দ্বিবার সময় তাহারা শুধু পদচ্যুত সৈন্যদের অসস্তোষ 
নিবারণের কথাই চিত্ত! করিতেছেন। যে সব যুদ্ধোত্তর পরি- 
কল্পনা রচিত হইয়াছে তার সবগুলিরই মূলকথ| পদচ্যুত পৈজদের 
বিলি-ব্যবস্থা। ইহার ভরত প্রথমেই কতকগুলি ইংরেজ ও 
তারতীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর চাকুরী হইয়াছে। তারপরেই 
দৈন্তদের ব্যবস্থা | যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্ধ্যে পরিণত হইবার, 
পূর্বেই পদচ্যুত পৈশ্তদ্রের অসস্ভোষ নিবারণের জন্ত তাহাদের , 
মধ্যে প্রচুর পরিমাণে টাকা ছড়ানো হইতেছে এরূপ সংবাদও 
পাওয়া যাইতেছে। বিভিন্ন স্বীযের নামে এ সব স্কীম ব্যর্থ 
হইতে বাধ্য জানিয়াও উহাতে টাক! ঢালিয়! পদচ্যুত সৈভদের 
ঘুশী রাখা হইতেছে। পঞ্জাবে ইহা সুরু হুইয়া গিয়াছে, অস্তান্ 
স্থানেও শীত্বই হইবে ইহা মনে করা অন্যায় নয়। বাংলাঁ-সর- 
কারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে 
উহাতে দেশের প্রকৃত অধিবাসী যাহারা সেই কৃষককুলের মুল 
অভাব দুর করিবার প্রস্তাব বিশেষ কিছুই নাই। 


আজাদ হিন্দ ফৌজ মামলার পরিণতি 


আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী আয়ের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল 
গঠন করিয়া গবন্ধেন্ট যে মামলা চালাইতেছিলেন তাহার শেষ 
হইয়াছে, রারও প্রকাশিত হইয়াছে। ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, 
ক্যাপ্টেন সায়গল ও লেঃ ধীলনের প্রতি সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ভমের অভিযোগে কোর্ট মার্শাল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ 
দিয়্াছিপেন, প্রধান সেনাপতি উচ্না মকুব করিয়া দ্বিয়াছেন । 
যে কোন অবস্থাতেই কোন সৈনিকের পক্ষে আুপত্য পর্িহার- 
পূর্বক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করা অতি গুরুভর অপরাধ 
এই যুক্তি দিয়া কোর্ট মার্শাল ইঁহাদিগের প্রতি সেনাদল হইতে 
পদচ্যুতি ও বাকী মাহিনা প্রস্তুতি বাঞ্জেয়াণ্ড করার আদেশ 
দেন। প্রধান সেমাপতি এই আদেশ বহাল রাঁধিয়াছেন। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের এই মামলা লইয়া সারা ভারতবর্ষে 
তুমুল আন্দোলন হইয়াছে। কলিকাতার ভায় অক্তান্ড বছ স্থানে 
মামলার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ, লভা ও শোভাযাত্রা হুইয়াছে। 
অনেক স্থানে পুলিসের লাঠি ও গুলী চলিয়াছে, অনেকে আঁহত 
ও মিছত হইয়াছে। হঁহাণের মৃক্তিতে দেশবাসী মনে করিতে 
পারে যে দেশের জ্াখঁত জনমতের মিকট নতি স্বীকার না করিয়! 
উপায় নাই, সাম্রাজ্যবাদী গবঙ্থেন্ট ইহ! মামিতে বাধ্য হষইয়া- 
ছেন। কলিকাতার ও অল্ঞান্ত স্থানের ছাত্রছাত্রীরা দেখাইয়া 
দিয়াছে যে জাতি এখনও একেবারে মরে নাই, জাতির অন্তরের 
প্রাণশক্তি, যৌবন শক্তির স্পন্দন এখনও অবশিষ্ট আছে। 

রায়দানকালে কোট মার্শাল বলিয়াছেন, “রাষ্ট্রের” বিরুষে, 
3০9 এর বিরুদ্ধে যুদ্ধথোষণা করা, “রাষ্ট্রের” নিকট যে 
আম্বগত্য আছে তাহা পরিহার করা অপরাধ । রাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধোন্তম অপরাধকেই এত দ্বিন বাজন্রোহের রূপ দেওয়া হইত, 
এই মামলায় উহা বদলাইয়| রাধ্রন্রোহের আঁকার দেওয়ার 
চেষ্ঠা হইয়াছে । ভারতবর্ষ রাঁ্ী নয়, ইংরেজ নিল্রের স্বার্থ- 
দিদ্বির ভু ভারতবর্ধকে বিশ্বজগতে রা বলিয়া ঘোষণা করিয়া 
বেড়াইলেও ভারতবর্ষ রা হইয়া যায় না। তাঁরতবর্ষের সৈক্ত 


সত্য, কিন্ত তাহাদের প্রকৃত মনিব ব্রিটিশ গব্রেন্ট । যুদ্ধের 
প্রারস্থেই ভারতীয় পৈভ ভারতের বাহিরে প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে 
কেন্জীয় বাবস্থা-পরিষদ্ের কংগ্রেসী দল উৎার প্রতিবাদ করেন 
এবং ব্রিটিশ গবর্ধে্ট উহাতে কর্ণপাত না করায় পরিষদ ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া আলেন | কোন “রাষ্ট্রের”? কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টকেব্ঁ 
এই ভাবে উপেক্ষা করিয়া সেই “রাধ্রের” সৈজদ্বলকে কোন ! 
বিদেশী শক্তি নিক্কের যুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারিত না ইহা 
মিশ্ষিত। যুদ্ধের পরেও ভারতবাসীর তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও 
ত্রিশ গবশ্ে্টি নিছক সাত্্রাজ্যবাদী স্বার্থে ইন্দোচীন ও 
ইন্দোনেশিয়ায় নিজেদের প্রয়োজনে ভারতীয় সৈল্ত কাছে 
লাগাইতে বিরত হয় মাই। ৪ 

ভারতবর্ষ রা নয়, ভারতবর্ষ বর্তমানে ইংরেজের অধীনস্থ 
দেশ। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীরা ভারতবর্ষের লুপ্ত 
স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের অন্ত যুক্ত করিয়া “রাষ্ট্রের? স্বার্থবিরোধী 
বা আমুগত্যনাশত্থচক কোন কাক্ষই করেন মাই। 

যুক্তিপান্ডের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের নায়কত্রয় বিপুল 
সন্তর্ধনা লাভ করিয়াছেন । তিন জনেই দেশের মুক্তি-নংগ্রামে 
আত্মনিয়োগ করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন 
শাহ্‌ নওয়াজ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “যে 
মুহূর্তে ইংরেম্বরা ভারত ত্যাগ করিবে সেই মুহুর্তে হিচ্ছু- 
মুসলমান সমস্যা হাওয়ায় মিলাইয়া যাইবে । পূর্বব-এশিয়ায় 
ভারতীয়েরা ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে । এই ভারতীয়ের] 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হইলেও নেতাঁজীর নেতৃত্বে সাড়ে তিন বংসর 
কাল পরম্পর ভাইয়ের সায় অজ্ববদ্ধ থাকিয়া একত্র লড়াই 
করিয়াছে । তাহান্ের ভিতর হইভে ব্রিটিশের যাবতীয় প্রভাব, 
যাবতীয় কুশিক্ষ! বিলুপ্ত হইয়া গিম়াছিল।৮ 

বাহির হইতে ভারতের মুজি-সংগ্রাষে যাহার! সাফল্য 
লাভ করিতে পারেন মাই, গান্ধীজীর নিপ্দি পথে ভিতরের 
সংগ্রামের দ্বারা দেশের লুপ্ত স্বাধীনতা অর্জনে তাহারা আত্ম- 
নিয়োগ করিয়া মাতৃভূমির শৃর্ঘলমোচমের সহায়ক হইবেন, 
সমগ্র দেশবাসী আলাদ হিন্দ ফৌন্ধের নেতাদের উপর এই 
ভরসা রাখে। 


বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ 

বিজ্ঞ(ন-কংগ্রেসের বাঙগ্ধালোর অধিবেশনের প্রধান সভাপতি 
মিঃ আফজল হোসেন ভারতীয় কৃষি খাছ ও অন্সমস্তা লইয়া 
আলোচনা করিয়াঘেন। গত ছার্ভিক্ষের পর হইতে দেশের কৃষি ও 
ধাভসমন্ডা লইয়া আলোচন! একটা রেওয়াজ হইয়| ধাড়াইয়াছে। 
ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে সেই হারে থাড 
উৎপাদন কিন্পে করা যায় ইহা লইয়া বৈজ্ঞানিকের] এবং 
গবম্মেন্ট বড়ই চিন্তিত হইয!| পড়িয়াছেন । উপদেশ ও সং- 
পরামর্শ যথেষ্ট পরিমাপেই বর্ধিত হইতেছে ইহার জন্ভ উচ্চপদ্ধও 
অনেকগুলি সষ্টি হইয়াছে কিন্ত ক্কষকের আসল সমস্যা যাহা 
ছিল তাহাই রহিয়া গেল । সেদিকে বৈজ্ঞানিক অথবা গবন্মেন্ট 
কেহুই যথার্থ মনোযোগ অবসর পাইলেন না। 

মিঃ আফজল হোলেন প্র বলিয়াছেন যে কৃষি ও খাড 
সম্বন্ধে গবেধণ! করিতে গেলে সংখ্যাতত্ব সংগ্রহ নির্ভ হা হওয়া! 


জিন 


চা 


“সমন্তার সমাধান করিতে হইলে খাদ্যশগ্ডের উৎপাদন এক- 


মাঘ 


দরকার। তিনি ছুঃখ করিয়াছেম আমাদের দেশে এন্প ব্যবস্থা! 
নাই। শুধু নাই তাহা নয়, আমাদের দেশে উদ্ধায় অপ- 
প্রয়োগের যে দৃষ্টান্ত মেলে পৃথিবীর অভ কোন দেশে তাহার 
ডুলন! আছে কি না জামি না। গত ছৃত্তিক্ষের অব্যবহিত পূর্বে 
বাংলা সরকার এবং ভারত-সরকারের প্রতিনিধির দল সংখ্যা 
তত্বের সাহায্যে ‘প্রমাণ’ করিয়া দ্রিয়াছিজেন যে বাংলায় পূর্বব 


+ পূর্ব বৎসরের মজুত চাউল অনেক জাছে, ১৯৪৩ এর অল্রশ্বায় 


কিছু কম চাউল উৎপন্ন হুইলেও ভবের কারণ নাই, চাউলের 
অভাব হইবে মাঁ। দুর্ভিক্ষ কমিশমের সদন্তক্পপে মিঃ আফজল 
হোসেন সংখ্যাতত্ব লইয়া সরকারী কারসাজী কি ভাবে চলিয়াছে 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন এবং রিপোর্টে তাহার পৃথক 
মন্তব্যে এ সম্বন্ধে সমালোচনাও করিয়াছেন । বাংলাদেশের 
সাধারণ লোকে অনুমান করিয়াছিল যে ছপ্তিক্ষের বংসরে 
পূর্ব বৎসরের উদ্ব ভ ধান বিশেষ কিছু থাকিবে মা এবং এ 
বৎলর এক-তৃতীয়াংশ ধান কম উৎপন্ন হইবে ৷ শেষ পর্যন্ত দেখা 
পেল মোটা বেতনভোগী শ্বেত ও কৃষ্ণ উভয়বিধ সরকারী 
বিশেষজ্ঞের হিসাব সর্বৈব ভুল, নিরক্ষর ক্কষকের ধারণাই লত্য। 
ঘাটতির পরিমাণও ইহাদের আন্দার্জী হিসাবের সঙ্গেই মিলিয় 
গেল । মিঃ আফজল হোসেন হু্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্টে তাহার 
স্বতন্ত্র মন্তব্যে লিখিয়াছেন, “ধানভ্রমির, ফসল উৎপাদনের এবং 
খোরাকী ধানের পরিমাণ, এমন কি অ্রনসংখ্যার ছিসাব 
সন্বন্ধেও যে-দব সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আছো 
অমূলক দয় । শ্বীকার করিতেই হইবে যে বানজ্মির পরিমাণ 
অত্যন্ত কম করিয়। ধর! হইয়াছে, একর প্রতি কত ধান উৎপন্ন 
হওয়া সম্ভব তাহার হিসাবও ভূল । ডিরেক্টর অফ এপ্রিকাল- 
চারের হিসাবও নির্ভরযোগ্য নয় | যেখানে সংখ্যাতত্বের এই 
শোচনীয় অবস্থা, সেখানে ব্যাপার কি ধাড়াইবে তাহার হিসাব 
পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং এরূপ হিসাবের যাথার্থয অজ্ঞাত 
উপায়ে পরীক্ষা না করিরা গ্রহণ করাও জঅদভ্ভব।” কমিশন 
তাহাদের যূল রিপোর্টেও সংধ্যাতত্ব সংগ্রহের প্রচলিত পদ্ধতিতে 
অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন । অত্যন্ত অল্প বেতনের এবং 
সাধারণত অস্থায়ী অর্ধশিক্ষিত লোকদের দ্বারা যে ভাবে মূল 
তথ্য সংগৃহীত হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়া সংখ্যাতত্বের 
হিসাব একমাঁঅ এ দেশের বর্ডমান গবন্েন্টের পক্ষেই সম্ভব । 

দেশের খাভ সমস্যার সমাধানের জন্ভ মিঃ আফজল 
হোসেন ভাল ভাল উপদ্ধেশ দিয়াছেন কিন্ত পথ নির্দেশ করিতে 
পারেন মাই । এ দন্বপ্ধে দৈনিক “তারতেশর মন্তব্য নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল £ 

“ডাঃ হোসেদ আমাদের জানাইয়াছেন যে, দেশের খাভ 


দৃশমাংশ বাড়াইতে হইবে এবং অন্যান্য খান্ডভ্রব্যের মধ্যে ফল 
দেড়গুণ, শাকসজী ঘ্বিণ, তেল সাড়ে তিনণ্ডণ এবং দুধ মাছ 
মাংস ও ডিম চারগুণ বেশী উৎপাদন করিতে হইবে। পরামর্শ 
সমীচীন সন্দেহ নাই, ইহ! সম্পূর্ণ সম্ভব তাহাও নিঃসন্দেহ, কিন্ত 
উহা খটিবে কিন্পপে ? দেশের ক্ষির মুল সমন্তাগুলি দূর না 
হইলে ইহার একটিরও উৎপাদমু’ব্বদ্ধির সন্তাবনা নাই। ফসল 
বাড়াইতে হইলে চাই ভাল বীজ, সার ও কৃষিখণ । এই তিনটির 


বিবিধ প্রদঙ্গ_-ভারতবাসীর দারিদ্র্য দর্শনে মার্কিন সাংবাদিকের সহানুভূতি ২৯১ 


একটিও কৃষকের প্রাপ্য নয় | বীন্ঘ সরবরাহের নামে সরকারের 
কতকগুলি পোস্ঠের অর্থোপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়, অত্যন্ত চড়া 
দরে সার বিক্রয় করিয়া লাভ করে ব্রিটিশ কোম্পানী, চাষী 
থাকে যে তিমিরে সেই তিমিরে | সমবায় সমিতিগুলির -অপ- 
মৃত্যুর পর চাষীর ক্রযিখণ প্রান্তির পথ বন্ধ, কষিখণের নামে 
সরকার যে টাকা যে ভাবে বিতরণ করেন তাহাতে খণ বাড়ে 
কাজ হয় মা। ক্কষিখণ এ্রহণের জন্ত সদরে যাতায়াত, হোটেল 
* খরচ, সর্বোপরি টাক' বাহির করিবার ছন্য ঘুষের কড়ি গণিয়া 


* দিবার পর আসল কাজের জন্ত উদ ত অল্পই থাকে। কৃষকের 


এই লব মৃল ও প্রাথমিক সমস্তা দূর না হইলে সরকারী দপ্তর- 
খানায় বা বৈজ্ঞানিকের বৈঠকে বসিয়া! পরিকল্পন! ফাদিলে 
সুরাহা কিছুই হইবে না ।” 

বাংলাদেশ যখন হ্বাধীন ছিল, বাঙালী যখন ইংরেজের 
পদানত হয় নাই, তখনকার বাঙালী ভাল খাইতে ও ভাল 
পরিতে পারিত | শুধু তাই নয়, বাঙালীর তৈরি কাপড়ের - 
পোষাক পরিয়া সমাজে চলাফেরা করাই ইংরেজ মহিলাদের 
ফ্যাসান ছিল। বাংলার মসলিন ও মুশিদাবাদের রেশম ইউ- 
রোপের লোভনীয় বস্ত ছিল। ব্রিটেনে বাংলার কাপড় আমদানী 
আইনের জোরে বন্ধ করিয়া ইংরেজকে তাহার বঙ্রশিল্প গড়িয়া 
তুলিতে হইয়াছে । বাঙালীর অবস্থা তখন এত সচ্ছল ছিল যে 
বিদেশজাত কোন ব্যবহার্ধ্য ত্রব্যই বাংলায় জানিতে হইত না। 
পণ্য বিক্রয় করিয়া বাঙালী সোনা রূপা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ 
করিত মা | ইংরেজ আগমনের পর বাঙালীর উপার্জনের সকল 
পদ্থা রুদ্ধ হইয়াছে, স্বাধীন বাংলার লেচ-ব্যবস্থা ইংরেজের শাসনে 
নষ্ট হইয়া তাহার ক্কষিও সর্বনাশ হুইয়াছে। আন ক্ৃষিসম্বল 
বাঙ্ডালীর একমাত্র ভরসা বরুণদ্বেব__অনাব্বঠি অতিয্বাই তো 
দুরের কথা, দেরিতে বর্ষা মামিলেই দুত্িক্ষের আশঙ্কায় তাহার 
অস্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। স্বাধীন বাঙালীর ভোঁজনবিলাসিতা ও 
উত্তম তোজ্যব্রব্য সংগ্রহের দৃষ্টান্ত বাংলা-সাহিত্রে প্রচুর পরি- 
মাণে আছে, ইহার কিছু পরিচয় আমরাও দিয়াছি। বাঙালীর 
জন্রবস্্র সংস্থানের ভার ইংরেজের হাতে যাওয়ার পর হইতে 
বাঙালীর ধ্বংসের ও সর্বনাশের পথই প্রশস্ত হইতেছে। 


ভাঁরতবাসীর দারিদ্র্য দর্শনে মার্কিন 

সাংবাদিকের সহানুভূতি 
ভারতবর্ষ, চীন ও ব্রহ্মদেশে দুরিয়া জনৈক মার্কিন সেনা 
যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন বিশেষতঃ তারতবর্ষে যাহা 
দেখিয়াছেন, দেশে ফিরিয়া তিনি তাহ! মিষ্ট ইয়র্কের ডেলী 
ওয়ার্কার নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় 
ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ ইংরেত্ড ও আমেরিকান যুবক অসিয়া- 
ছিলেন, হঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের অবস্থা সহাহ্‌- 
ভূতির সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন এবং দেশে ফিরিয়া শ্বজ্রাতি- 
দের তাহ! জানাইয়াছেন | আলোচ্য রচমাঁটি তাহারই একটি 

নিদর্শন | উহার অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত হুইল £ 
“ভারতের জনগণের যে দুর্দশা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা 
অবর্ণনীয় । পৃথিবীর কোনও দেশে যে এল্পপ অবস্থা থাকিতে 
পারে, তাহ! কেহ স্বচক্ষে ন! দেখিলে বিশ্বাপ করিবে মা, বিংশ 


২৯২ 
শতাবীতেও যে এই অবস্থা থাকিতে পারে, তাহা ভাবিতেও 
কি রকম লাগে | 

“আমি সমগ্র আসাম, বোস্বাই ও কলিকাতায় ঘুরিয়! 
নিদ্বারুণভম দারিগ্র্যকে দেখিয়াছি । অনাহারে মাছুষকে স্বত ও 
আঅর্ধম্থভ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি । পল্লী অঞ্চলে 
দেখিলাম, মহ্ামারীতে লোক মরিতেছে, তাহাদের দেহ পচি- 
তেছে। মাদবিকভার দিক দিয়! এই মানুষগ্জজিকে হাসপাতালে 
দেওয়া উচিত ছিল । 


“ভারতীয়দের সহিত যাহাতে আমরা মিশিতে লা পারি, * 


তাছার জর আমাদের উপরে নিরাপত্তা-রক্ষার আইন ও স্বাস্থ্য- 
হানির ওল্র চাপানো হইয়াছে । অবশ্ত স্বাস্যছানির সম্পর্কে 
ওজর নেহাৎ ভিত্তিহীন লছে। ভারতের অধিকাংশ লোকের 
মুখে কোনও ভাবে প্রকাশ নাই এবং জীবনের পুষ্ত্ীভূত 
ব্যর্থতার তাছাদের দেহ হইতে যেদ সকল উৎসাহ নিডিয়! 
" গিয়াছে। ভারতের জনগণ গড়পড়তা বাঁচে ২৯ বৎসর মাত্র । 

“বইয়ের দোকানে তাকগুলি দেখা যায় সোভিয়েট ইউনিয়ন 
সম্পর্কে বইয়ে ঠাসা । তাহারা খানে যে, পৃথিবীতে এমন এক 
দেশ আছে, যেখানে মানুষ মাহষকে শোষণ করে না, যেখানে 
বিভিন্ন আতির মানুষ বিভিন্ন সংস্কৃতির পটভূমিকায় নিরাপদে 
ও শান্তিতে একই সঙ্গে বস করিতেছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
সহয়ের রেল স্টেশনে ‘আভিকার সোভিয়েট রাশিয়া’ নামক 
আমাদের গ্রস্থথানির অনুরূপ সাময়িক পতাদি পাওয়া যায়। 

“সমান্তাপ্রিক অর্থনীতিতে ভারতবাসীর জীবন-ধারণের 
মাম যে উন্নততর হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে 
পারে মা। কারণ ইহাতে শ্রমশিলবিস্তার এবং দেশের অব্যবহৃত 
সম্পদের সধ্্যবহার হুইবে, যাহা এখন মোটেই নাই ।* 


ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রের 
অন্যায় প্রচারকাঁ্য্য 


কিছুদিন যাবৎ আমরা লক্ষ্য করিতেছি ভারতবর্ষের বড় বড় 
সমস্তা লয়! গ্রেটস্ম্যান পঞ্জিকা সম্পাদকীয় স্তন্তে সরাসরি 
মত প্রকাশ না করিয়া চিঠিপজ্ের স্তন্তে উদ্ছেন্টমূলক চিঠি 
ছাপাইয়া বিবিধ প্রকারে জাতীর আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ- 
পাত করিতেছেম। দিনকাল বুবিয়া এই সতর্কতা স্বাভাবিক, 
কিন্ত শিখণ্ীর মত আড়াল হইতে এইপ্রকার শর সন্তান দেশের 
লোক ধরিতে পারিতেছে এটা তাহাদের জবান! দক্কার। 

আপাততঃ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব । প্রথম, আজাদ 
হিন্দ ফৌজের নেতৃত্রয় মুক্তিলাভ করিবার পর কোন কোন পত্রে 
লেখা হুইয়াছে যে, .উিইলিরাম জয়েস বা জন আমেরীর যখন 
দবেশপ্রোহী বলিয়া কীসী হইয়াছে, তখন ইহাদিগকে ছাড়িয়া 
দেওয়া হইল কেন? জন আমেরী বা ভয়েস নিঞ্জের দেশের 
শক্রর সহিত যোপ দিয়া দেশের বিরুদ্ধে কাত করিয়াছে, 
অতএব ইহারা দেশদ্রোহী । আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করিয়াছে 
দেশের শ্বাধীনতা অর্জনের অন্ত, দেশের বিরুদ্ধে নয় | ইংরেছের 
বিরুদ্ধে হুহাদের অপরাধ হুইয়াছে কিনা তাহা ইংরেশ্রের 
বিচার্ধ্য। কিন্ত তারতবাসী বুঝে যে হা] ছেশদ্রোহিতা তো 
করেনই নাই, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবিসর্জম 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


করিতেই ইহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন । এই জ্বদ্ুই ভারতবাসী 
ইহাদিপকে যথাযোগ্য সন্মান ও সম্বর্ধনা জানাইয়াছে। 
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এদেশের বিলাতী সংবাদপত্র- 
সমুহের বিরোধিতা মৃতম ময়। স্বাধীনতার কথা লিখিতে 
পিয়া দেশী দংবাদপত্রগুলি পদ্নে পদে বিপন্ন হুইয়াছে, কিন্ত 
স্বাধীনতার বিরুত্তে লিখিয়া বিলাতী সংবাদপত্রগুলির গায়ে 
আচড়টি মাত্র লাগে নাই । এই প্রসঙ্গে রমেশচন্্র দত্তের একটি 
কথা আমাদের মনে পড়িভেছে। রমেশচন্ত্র পিভিলিয়ান 
ছিলেন, এবং তাহার রাজভভ্তি সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ ই'রেজের! 
অনেকেই প্রশংসা করিয়াছেন । তাহার সম্পর্কে কোন কটা ক্ষ- 
পাত করা আমাঘের উদ্দে্ট নয়, দেশবাসীও তাহাকে কংগ্রেস- 
সভাপতির পদ্দে বৃত করিয়া সম্মানিত করিতে দ্বিধা করে নাই। 
দত মহাশয় বলিয়াছিলেন, এ দেশে প্রেস আইন মামে যে 
আইন আছে--যাহা দেশবাসীর প্রতিই প্রযুক্ত হয়, বিদেশী 
উহার কবল হুইতে সম্পূর্ণ মুক্ত__তাহা প্রবর্তনের সময় দেশবাসী 
তীত্র প্রতিবাদ করিয়াছিল, ইংলঙ্ডের পার্লামেন্টের শ্বেতাঙ্গ সভ্য 
অনেকেই প্রতিবাধ করিয়াছিলেন, এমন কি কয়েফশ্রন টচ্চ-_ 
পদ “শ্বেতাঙ্গ” সিভিলিরানও ইহার বিরোধী ছিলেন। কিন্ত 
ভারতের যে সকল সংবাদপত্রের বিলাতী মালিক সেঞ্চলি 


+ 


সমন্রে এই ভারতীয়দিগের স্বাধীনতা লোপের কার্ধ্যাবলীর 


অন্থযোদ্ধন করে। 

দ্বিতীয় বিষয়, নিখিদদ-ভাঁরত নারী-সন্দেলনের উচ্ভোক্কৃদের 
প্রতি কটাক্ষপাত | &েটসমানে নামধামহীন একটি পত্রে 
মহিদা-সম্মেলনের কার্ধ্যকলাপ সন্বদ্ধে ইঙ্গিত করিয়া তাহা 
দিগকে দেবধাপী ব্যবস্থার কথা শ্মরণ করাইয়া দিয়াছেন । 
ভাবতবর্ষে যে লব কুপ্রথা আছে ইহ] তাহার তন্ততম, তবে 
যাপ্রাজ ছাড়া আর সর্বত্রই ইহা বিলুপ্ত হইয়াছে । আবে 
ছুবোয়া হইতে সুরু করিয়া ক্যাথারিন মেয়ো পর্য্যন্ত অনেকেই 
এই সব কুপ্রধার কথ প্রচার কিয়! ভারতবাসীকে বিশ্বসমাজে 
হেয় করিবার চেষ্ঠা করিয়াছেন | আবে ছবোয়! ভূল বুঝিয়া তাহা 
সংশোধন করিয়াছিলেন কিন্ত ইংরেতেরা সেই সংশোধিত অনু- 
বাদ প্রকাশিত হুইতে দ্বেম নাই। তাহার ভুল বইথানিই 
প্রচারিত রাখিয়াঙ্ছেন. এবং স্মবিধামত উহা হইতেই “প্রমাণ” 
উদ্ধৃত করেন। পত্রলেখিকা ব্রিটিশ মহিলার প্রচারকার্ধ্য 
ঘৃতন নয়, জামরা ইহাতে বিস্মিতও হয় মাই। লেখিকার ভ্রান! 
উচিত, ভারতবর্ষে ইম্মরাল ট্রাফিক য্যা্ট ([707078] Traffic 
4০6) নামে একটি আইন আছে । ইনি ষদি বা না জামিতে 
পারেন, ঞেটসম্যান-সম্পাদ্ক ইহা অবশ্তই জানেন । লেখিকা 


সময়মত নিকটবর্তী য্যাজিগ্রেটের মিকট ঘটনাটি জানাইলে ॥, 


তাহাতে সুফল হইবার আশা ছিল, অবশ্য কুৎসা! প্রচার উহার 
দায়া হইত নাঁ। যে বরণের প্রথার বিরুদ্ধে লেখিকা আপতি 
জানাইয়াছেন সেই সব কুপ্রথা বন্ধ করিবার জন্ত যাহারা প্রাপপণ 
চেষ্ঠা করিয়াছেন ও করিতেছেন নিখিল-ভায়ত মহিলা! সম্মেলনের 
উ্তোভৃা তাহার অত্ততুক্ত, ব্রিটিশ মহিলাটির ইহা জানা উচিত । 

ব্রিটিশ মছিলাটির এই কুৎসা! প্রচারে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ 
মাই এমন নয়। নিখিল-ভাঠুত মহিলা সম্মেলনের গত অবি- 
বেশনে উহার লভানেন্ী জীমতী হংস মেহুটা উইমেন্স অক্সিলিয়ারী 


রী 


মাঘ 


" কোর সম্বন্ধে তীর মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই 


ভি 


নারীবাহিনীতে যে সব ছুনাঁতি প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে প্রশ্রয় 
দ্বামের প্রতিবাদ তিনি কদ্িয়্াছেন এবং অভিযোগ করিয়া- 
ছেন যে এই বাহিনীতে তুনাতি এত বিস্তার লাভ করিয়াছে 
যে কতকগুলি জারক্ক সম্ভানও জন্মগ্রহণ করিয়াছে । ইংরেজ 
মহিলাদের তত্বাববাদে ভারতীয় নারীবাহিনীতে (ভা..২.0.1.) 
দুর্নীতির প্রশ্রয় ঘানের অভিগোগে ব্রিটিশ মহিলান্র ক্ষুদ্ধ হইবার 


কার হয়ত থাকিতে পারে, কিন্তু ্েটিলম্যান ইছা! হাপিয়া* 


কোম্‌ উদ্দেন্ট সাধন কন্সিভে চাহেন? শ্রীমতী হুৎস মেহটার 
অভিযোগের পর উচিত ছিল ছুমীতির প্রতিকারে ব্রতী হওয়া ৷ 
তাহ। মা করিয়া হারা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কুৎসা! প্রচারের 
ছারা স্বীয় হুষম্্ ঢাকিবারই চেষ্টায় অগ্রন্থী হইয়াছেন । 


শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘে সর্‌ 
যছুনাথের অভিভাষণ 


গত ৮ই পেষ শাস্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও কর্মী 
দিপের সম্ভা শান্তিনিকেতন আএমিক সংঘের বাধিক অধিবেশন 
সর যছ্ছুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে শাস্থিমিকেতন 
আম্কুষ্থে অনুষ্ঠিত হয়। সর যছুণাথ তাহার অভিভাষণে 
বলেন,__“জিশ বৎসর পূর্বে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাগুরু 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিক্ষা সঙ্ঘত্ষে আমার অনেক কথাবাত 
হয়। আমি লক্ষ্য করিতাম যে, তাহার হৃদয়ে একটা! গভীর 
ক্ষোভ ছিল এই বলিয়া যে, বতপ্নান জ্রগংসভায় ভারতবর্ষ 
অজ্ঞাত অধ্যাত | সত্য বটে প্রাচীন যুগে এই আৰ্যডূমি জ্বপংকে 
অতুলমীয় অমূল্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপহার দ্িয়াছিল কিন্ত আজ 
বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারত বিদেশ হইতে শুধু লইয়াছে, কিছু 
মূল্যবান দাম ভ্ুপংকে দ্বিতে পারে শাই। 

“বতরমান সরকামী বিধিবন্ধ শিক্ষাপ্রণালীকে তিনি চীম- 
রোলারের মতন মনে করিতেম । এই শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর দিয়া 
চলিলে সব ছাজ্র চাপে পিষিয়া একাকার হইয়! যায়, প্রতিভা 
স্কররণের বা ব্যক্তিগত পার্থক্যের পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা নষ্ট 
হইয়া যায়। সব ছা এক ছাচে ঢালা মধ্যম শ্রেধীর লোক হইয়া 
জীবন কাটায়, ইহাদের মধ্যে কেহই মৌলিক স্ুট্টি করিতে সক্ষম 
হয় মা। শিক্ষান্ত্রের চাপে এবং এক হাচের মাল প্রস্তুত 
করিবার চেষ্টার ফলে ছাত্মদের কোমদ মনোবৃভিগুলি অন্তুরেই 
মরিয়! যায় । সাহ্ত্যি কলা প্রভৃতির প্রক্কত রস সৃষ্টি করিবার 
ক্ষমতা ত লোপ পায়ই, নিজে রস আস্বাদন করাও জীবনে 
ঘটে লা। 

“তাহার উপর ডে-স্কুলে আসা যাওয়া করিলে অথবা পুলিস 
ব্যারাকের মত হোস্টেলে বাস করিলে ছাত্রদের চরিত্র গঠিত 
হইতে পারে না! । স্কুলটি যদি প্রকৃত শিক্ষার আদর্শে চালিত হয় 
এবং প্রাচীন আশ্রমের মত শিক্ষক ও ছাত্রেরা একত্র এক পরি- 
বারের মত বাস করিবার নিয়ম মামিয়া চলে তবেই এই ছুটি 
মহান টদ্দেষ্য সফল হইতে পারে। 

“মা যেমন সন্তানকে অহুরহঃ বুকে রাখিয়া! রক্ষা করেন, 
তাহার দ্বেহমনকে পড়িয়া তোলেন- ঠিক লেই মত এই আশ্রম 
রবীন্দ্রনাথের জীবনের একমার্ডু ব্রত হইরাহিল। এই প্রতিষ্ঠানের 
পূর্বতন ছাত্রদের ইহাই সর্বশেষ্ঠ গৌরব, ইহাই সর্বপ্রধান লাভ, 
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ইহাই ভরীবদের কিছ কলা (যে, তাহারা রবীন্দ্রনাথকে কত 
বৎসর রিয়া পিতা, বন্ধু, শিক্ষক কূপে পাইয়াছিল ; ভাহার 
সংস্পর্শে প্রকৃত মাহ্য হইবার অতুলনীর সুযোগ লাভ 
করিয়াছিল। 

“বিশ্বভারতীর পুরাতন ছাত্রদের অন্তর এখানে বদ্ধমূল 
হইয়াছে, কিন্ত তাহারা নিম কান্ধে বাহিরে কর্মভ্পতে নানা- 
স্থানে বিক্ষিপ্ত । আমি প্রার্থন] করি যে তাহারা এই আশ্রমের 
ও বাহিরের জ্ঞানক্ষেত্রের মধ্যে ফোপ্ধক হইরা নানাস্থান হইতে 
পণ্ডিত, উপদেষ্টা, কর্মী আনিয়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল 
করিতে, পূর্ণাঙ্গ করিতে সহায়ক হট্টক। অর্থবলই একমাত্র বল 
নহে, প্রধান বলও নহে । আগতে মানুষই বড়-_-এই মানুষ 


আনিয়া দাও” 
সঞ্র কমিটির রিপোর্ট 

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সপ্ত ফমিটির রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে । জাতীয় জীবনের সমন্তাগুলি রিপোর্ট- 
প্রপেভার! পুদ্মানুপুন্খর্ূপে আগোচনা করিয়া ঘে সকল সিদাডে 
উপনীত হইয়াছেন তাহার সবগুলিয় সহিত অনেকের মতের 
মিল না হইতে পারে, কিন্ত তাহাদের মুক্তি ও অভিমত ধীন্র ও 
স্থির ভাবে সকলেরই বিবেচনা করা! উচিত বলিয়া আমরা! মনে 
করি। ভারতের সর্ব প্রবান সমস্ত বর্তমানে হিদ্দু-মুসলমান 
সমস্া । ইহা! লইয়া কমিটি যথেষ্ঠ আলোচন] করিয়া! যে সুচিন্তিত 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেশের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণ 
কর। শিল্প, বাণিজ্য এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পারস্পরিক 
আদান-প্রদানের দ্বারা সহস্রাদিক বৎসর যাবৎ হিল্নু-যুসলমানের 
মন্যে একট হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছিল। চিরকাল 
হিদ্দু-মুসলমাদ বিরোধে প্রবৃত্ত থাকিতে পারে লা খুঝিয়া এই 
ছুই সম্প্রদায় উদ্তয় সংস্কৃতির লমন্বর সাধনে ও একে অপরের 
সংস্কৃতির প্ররুত পরিচয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ক্ষমতাশালী 
ও সাত্বাত্যলোতী বিদ্রেশীর আগমনে এই ক্রমবিবর্তমেক্স শ্বাভা- 
বিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই কৃত্রিম বাধার অন্ত হিচ্দু- 
যুসলমান-খিলন-প্রচেষ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। 

কমিটি রায় দিয়াছেন, “পৃথক নির্বাচন ভারতীয় রান্বনী তি- 
ক্ষেত্রে জীবন্ত অভিশাপ । ইহা রহিত না হওয়া পর্ধ্যস্ত 
স্বাধীনতা অথবা! পূর্ণ স্বারভ্তশাসন লাভের চেষ্টা! স্বপ্নই থাকিয়। 
যাইবে । পঞ্চাব ও বাংলার সম্বন্ধে কমিটি বলিয়াছেন যে, দ্রাতি 
সংস্কৃতি ও ভাষার ভিত্তিতে বিচার করিলে মুসলমানদের 
পৃথক জ্বাতীয়তা স্বীকৃত হইতে পারে না। ধর্মই যদি পৃথক 
জাতীয়তা ও দেশ বিতাগের ভিভি হয় তাহা হইলে অগ্তান্ 
বহু সন্প্রদায়ও পৃথক জাতীয়তা দাবি করিতে পারে।” বর্দের 
এঁক্যই বদি জাতি ও দেশ গঠনের ভিত্তি হর তাছা হইলে মিশর, 
প্যালেষ্ঠাইন, সিরিয়া, ইরাক, আরব, তুরুক্ষ, ইরাণ, আফগানিস্থান 
প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যসমুহই জালা! রা হিসাবে বজায় থাকে 
কেন? বর্ম্মই যদি একজাভীয়ত্বের ভিত্তি হয় তবে কি তু, 
আরব, পারসিক, আফগান ও বাঙাদী মুসলমানকে এক জাতি 
বলিয়া স্বীকার করিতে হুইবে ? 

পাকিস্থান সমস্য! কমিটি পুণ্ধান্পুষ্থরূপে আলোচন! করিয়া 
বলিয়াছেন যে পাকিস্থানের দ্বার! সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান 
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ত হুইবেই না বরং আরও নূতন মুতন সমস্যার উদ্ভব হুইবে। 
অক্তান্ত প্রয়োড্নীয় বিষয় বাদ দিয়া শুধু দ্রেশরক্ষার কথা 
আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে দেশকে ছুই তাগে ভাগ 
' করিয়া পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করিলে তাহাতে উভয়ের নিরাপত্তাই 
ব্যাহুত হইবে | কমিটি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, “আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস এতিহাসিক ও ব্বাক্তনৈতিক সৌকর্যের দিক হইতে 
ভারতবর্ষ বিভাগ অস্তায় উপদ্রব ব্যতীত আর কিছু নয় ।” 

আত্মনিয়ন্ত্রপণের অধিকারের নামে ক্রিপ ল প্রস্তাবে দেশীয় 
রাজ্য অথবা প্রদেণ বিশেষের ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে সরিয়া 
ধরাড়াইবার যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে সপ্ কমিটি তাহাতে 
ঘোর আপত্তি ভ্বানাইয়াছেম । পাকিস্থান ও আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবির 
পরিণাম কি ফাড়াইতে পারে তাহার আলোচন! করিয়া কমিটি 
বলিতেছেন, | 

“অবস্থা এখন এই ধাড়াইয়াছে যে, মিঃ ভ্িম্বার পাকিস্থান 
পরিকল্পনা পঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু ও শিখ, কংগ্রেস ও হিন্দু 
মহাসভা কেহই মানিয়া লয় নাই । রাজাজীম প্রস্তাব মিঃ জিয়া 
যেষম প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন পঞ্জাব ও বাংলার হিদ্দু ও -শিখ- 
গণও তেমনি বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হয় যে, মিঃ ভ্রিয়ার অখও পাকিস্থান এবং ব্বাক্ষাজীর কিয়- 
দ্বাংশিক প্রপ্তাব কোনোটাই বিভিন্ন দলের মতৈক্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না এবং সর্ব্বদ্বাই ইহার প্রবল বিয্নদ্ধতা 
হুইবে ৷ মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া দ্বেখিলেও 
দেখা যাচিবে যে, পাকিস্থান পরিকল্পনা কার্য্যকরী হুইলে যে 
ছইট মুসলমান রা প্রতিষ্ঠিত হুইবে তাহাদের বিরাট, ছিন্বু- 
স্থানের অন্তর্ব্িতায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াই থাকিতে হুইবে। 
এমন একটি বিচ্ছিন্ন রাই কি নিজের পায়ে দীড়াইতে পারিবে ? 
তাহাকে কি ছিন্দুস্থানের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হুইবে না? 

অতঃপর কমিটি অর্থনৈতিক সাব-কমিটির তিনজন লদ্বস্ষের 
সুই জন ডাঃ মাথাই ও সর হোমি মোদির অভিমতের উল্লেখ 
করিয়া বলেন যে, হঁহার|ও স্বীকার করিয়াছেন যে, জীবমযাত্রান 
মান উন্নয়নের জঙ্ভ যে অর্থনৈতিক উন্নতি প্রয়োজন এবং 
আবুনিক ধ্যাপ্ডার্ড অহ্ষারী যে নিরপত্তা ব্যবস্থা, তাহা কেবল 
হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের পারস্পরিক সহযোগিতায়ই সম্ভব কিন্ত 
উক্ত সাব-কমিটির অপর সন্ত শীযুক্ত নলিনীরগ্রন সরকারের 
মতে আর্থিক এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে পাকিস্থান আছে! 
সম্ভাব্য পরিকল্পনা নহে । 


সগ্র কমিটি ও যুক্ত নির্বাচন 


যুক্ত নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার প্রতিই সপ্রু কমিটি সব- 
চেয়ে বেশী ভোর দিয়াছেন। আমরাও মনে করি যে ভারত- 
বর্ষের সা ্প্রদ্বায়িক সমস্ত সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় অবিলদ্ে যুক্ত 
নির্ধাচন প্রথার পুনঃপ্রবর্তন। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক 
রাক্গনীতি প্রবেশলাতের পর হইতে যুক্ত নির্বাচনই ছিল রীতি। 
সাম্রাজ্যবাদী তেদ্রমীতি কায়েম করিবার জন্ত ত্রিটিশ রাজনীতি- 
বিদ্বেক ধীরে ধীরে নানা অছিলায় পৃথক নির্ব্বাচন প্রবর্তনের 
দ্বারা হিন্দু মুসলমান উভয়কে পরস্পর হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
আনিয়াছেন। পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ 


প্রযাসী 


১৩৫২ 


সাান্ধ্যবাদীদের যে লাভ হইয়াছে জার কোন কৌশলে তাহা 
হয় নাই। পৃথক নির্বাচন সম্বন্ধে কমিটর অভিমত এই 2 
“যে পৃথক ঘির্ধবাচন-প্রথা প্রীরন্তে একট সাময়িক ও অস্থায়ী 
ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইভ আন্ত তাহাই মীমাংসিত দত্যের রূপ 
লইয়াছে | এখন যুক্তি দেখানে! হইতেছে যে, কোন মুসলমান 
প্রার্থীর নির্বাচনে যদি হিন্দুর হাত থাকে তাহা হইলে সে 
কখনও তাহার সম্প্রদায়ের যথার্থ প্রতিমিধিত্ব করিতে পারিবে 


*না। ব্রিটিশ গবন্গেণ্টও অপর পক্ষে, এ বিষয়ে কোনরূপ 


'আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহেন এবং এই কথাই তাহারা 
বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, পৃথক মির্ধ্বাচন প্রথা সঙ্কুচিত 
করিলে মুসলমানগণ ভাহীকে বিশ্বাসঘাতকতা বিয়াই 
মনে করিবে । তথাপি মুন্লিম নেতৃবৃদ্ণ ১৯৩২ সাল পর্য্যস্তও যুক্ত 
নির্বাচন প্রথা মামিয়া লইতে প্রত্তত ছিলেন কিন্তু এ ব্যাপারে 
ব্রিটিশ গবস্রেণ্টের যে ছিধাপুর্ণ মনোভাব তাহা! এই সঙ্গত 
অন্দেহেরই উদ্রেক করে-__তাহারা ব্রিটিশ শাঁসনকে কায়েম 
রাখিবার জভ গতানুগতিক ভেদ্রনীতিরই পক্ষপাতী ।” 
কমিটি বলিয়াছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদ্ধায়ছের শর্ত আসন 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকুক কিছ্ত নির্বাচক মওলী যৌথ তিন্ন পৃথক 
হইতে পারিবে না। ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্রের বমিয়াদ 
যৌথ নির্বাচনে হইলে দেশের বছ সমস্ত! অদূর ভবিষ্যতে দূরীভূত ধঁ 
হইবার উপায় হইবে । অনুন্নত হিন্দু এবং অঙ্তান্ত সংখ্যালদু 
সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের কথাও কমিটি বলিয়াছেন। শাসনতন্ত্র 
রচনার হঁহাদের মতামত প্রকাশের ক্ষষতা থাকিবে এবং ভাবী 


শাসনতত্ত্রে ইহাদের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকার আইনাহপ 
উপারে রক্ষা করিবারও বন্দোবস্ত থাকিবে। 


গণ-পরিষদ সম্বন্ধে কমিটি প্রস্তায করিয়াছেন যে উহাতে 
বর্ণ হিন্দু ও যুদলমানের সমান আসন ধাকিবে। লক্ষে চুক্তিতে 
কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিত্বের যে অহ্থপাত স্বীকার 
করিয়া লইয়াছিলেন এবং এ যাবৎকাল ঈংরেজের আওতায় 
মুসলমানেরা যাহা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, কমিটর প্রস্তাবিত 
বর্ণ হিন্দু মুললমানের অনুপাতে তাহার তুলনায় খুব বেণী অদ্বল- 
বদল হইবে মা । যৌথ নির্ব্বাচন প্রবর্তিত হইলে এই অমুপাতেও 
আমাদের ভীত হওয়ার হেতু নাই, কারণ দেশের সমক্কা ও 
প্রয়োজন সাম্প্রদ্ায়িক স্বার্থের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে না দেখিয়া দেশের 
বৃহত্তর স্বার্থবিবেচন! করিয়া যে সব প্রতিনিধি গণ-পরিষদে 
আলন গ্রহণ করিবেন, আমর! তাহাদিগকে হিন্দ মুসলমানক্সপে 
দেখিব না, দ্বেশবাসীর নিকট তাহারা দেশের মক্গলাকাজ্ফী তারত- 
বাসীরূপেই প্রতীয়মান হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত হিল্মু যেমন 
মৌলানা মহম্মদ আলি, ডাঃ আনসায়ী বা মৌলানা আভাদের 


নেতৃত্ব নত মণ্ডকে মানিয়া লইতে কুটি হয় নাই, তেমনি যৌথ _4 


নির্বাচক মগুলী হইতে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিদেরও 
তাহারা নিজেদের ও দেশেরই প্রতিমিধিক্ূপে স্বীকার করিতে 
পশ্চাৎপদ্ধ হুইবে মা । 

আমাদের বারণা, যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত হইলে এবং ত্যাগ 


যোগ্যতা ও জনসেবার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা 
হইলে যুললমাম বা সংখ্যালঘু সন্প্রদ্বায়ের জন্য আসন সংরক্ষণেরও 
প্রয়োজন থাকিবে না। ইহা খুঁবাস্তব কল্পনা নয়, সম্পূর্ণ সম্ভব 
বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। 


মাথ 


দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন 

উদয়পুরে পণ্ডিত জনাহরজাল নেহুরুর সভাপতিত্বে দ্রেণীয় 
রাজ্য প্র্ছা সম্মেলনের বাধিক অধিবেশন হইয়। পিয়াছে। বিশেষ- 
ভাবে দেশীয় রাজ্যসযূহের নয় কোট প্রজার অবস্থা আলোচনার 
জণ্ত এই সম্মেলন আহুত হইয়াছে বটে, কিন্ত ভারতের অপর 
৩০ কোটি লোকের ভাগ্যের সহিত এই নয় কোটি লোকের 
ভাগ্য ওতপ্রোত ভাবে শড়িত, পত্ডিতদী শ্রোতৃঘলীকে ইহা! , 
সর্বাগ্রে স্বরণ করাইয়া দেন। ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারত, 
এই ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়া ভারতবাসী কিছুতেই থাকিতে 
পারিবে না, তাহাদিগকে এক অখও ভারতীয় রাষ্ট্রের অস্তভুত্তি 
হইতেই হইবে । দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের 
জনসাধারণের সহিতি প। মিলাইগ্রা চলিতে চাহিতেছে, ১৯৪২ 
সালে ও তাহার পরে তাহারা প্রশংসনীয় কান্ত কপিয়াছে। 
কিন্ত দেশবাসীর! অগ্রসর হইলেও তাঁহাদের প্রভুরা অচল 
রহিয়াছেন | প্রাচীন বৈরশাসন-পদ্ধতি বজায় রাখিবার জন 
তাহার! ব্রিটিশ গবর্মেন্টের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। 
ব্রিটিশ গবর্দ্মেন্টও ভারতে তাহাদের প্রাধান অক্ষুন্ন রাখিবার 
জন্ত দেশীয় রাদ্যের অধিপতিদ্বিগকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার 
করিবার উদ্দেন্তে তাহাদের মধ্যে কোন পরিবর্তদ ঘটিতে দেন 
নাই। অধঠাদশ শতাব্দীর শাসনপন্ধতি আকড়াইয়া ধরিয়া 
আজও ইহারা ব্যক্তিগত ও বংশপত প্রাধাত বার রাখিবার 
জন্ত প্রাণপণ চেষ্ঠা করিতেছেন । 

পণ্দ্বী বলেন, দেশীয় রাছ্যের অধিপতিদের উপলন্ধি 
করা উচিত যে ভারতবর্ষ বিরাট পরিবর্তনের সন্মুখীন হুইয়াছে। 
আর অধিক কাল তাহারা বিদ্বেপী শক্তির আশ্রয়ের অন্তরালে 
আত্মরক্ষ| করিতে পারিবেন না । বিদেশী শক্তির নিকট আশ্রয় 
প্রার্থমা না করিয়! এবার প্রজ্ান্বদ্দের উপরেই তাহাদের নির্ভর 
করা উচিত। যেসব দেশীয় রাজ্য অর্থনৈতিক দিক দিয়া 
স্বাবলম্বী হইতে পারে না, প্রতিবেশী প্রদ্ধেশের সহিত তাহাদের 
যুক্ত হওয়া উচিত । ব্রিটশ গবর্মেন্টের হুকুমে পশ্চিম ভারতের 
কতকগুলি ছোট হো দেশীয় রাজ্য বড় রাজ্যের সহিত যুজ্ত 
হইতে বাধ্য হইরাছে । পণ্ডিত জরাহরলাল ইহ! বাঞ্ছনীয় 
মনে করেন ন! ৷ কতকগুলি ছোট ছোট রাণ্য একত্র হুইয়! 
বড় রাজ্য গঠন তাহার মতে সঙ্গত নকে। ইহাতে রাজ্যের 
মূল ও প্রাচীন শাসনপদ্ধতিই বজায় থাকে, ইহার পরিসক্প 
বাড়ে এই মাত্র । ইহার ফল এই হয় যে, ছোট ছোট রাক্্য- 
গুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে ভারত সরকার যে সব অস্থবিধা 
ভোগ করেন সেগুলি দুর হয় কিন্তু ব্রিটিশ ভারত হইতে উহা! 


স্প্ত_ সমান ভাবেই বিচ্ছিন্ন থাকে। পণ্ডিতর্দীর অভিপ্রায় বড় রাজ্য- 


গুলি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিয়া ভারতবর্ষের প্রন্েণগুলির 
সহিত জমান তালে অগ্রসর হউক আর ছোট রাজ্যদমুহ 
পার্ম্ববর্তা প্রদেশগুলির সহিত যুক্ত হুইয়! দেশের সর্ববিধ প্রগতির 
ফল ভোগ করুক। গণতান্ত্রিক গবন্মেণ্টে রাজ্বারা নেতাক্পে 
বিদ্তমান থাকিলে আপত্তির কোন কারণ থাকে না। 

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের মূল নীতি ব্যাধ্যা করিস! 
পণ্ডিত ক্ররাহরলাল বলেন, “দেলীয় রাজাসমূহে আমর! দায়িত্ব 
পীল গবন্মেন্ট প্রতিঠিত দেখিতে চাই । আমরা চাই দেশীয় 


বিবিধ গ্রপঈ-_-কংগ্রেদী আমলে মুসলিম স্বার্থের বিপদ জন্থন্ধে মিঃ ফিলিপ সের উক্তি 


২৯৫ 


রা্দ্যগুলি স্বাধীন ভারতের অংশরূপে অবস্থান করুক । 
ভারতীয় ফেডারেশনের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে তারতম্য 
থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদের সামান্ধিক ও অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থায় সানৃষ্ঠ থাকা সঙ্গত । _ ভারতবর্ষের অংশবিশেষ স্বাধীন 
এবং অংশবিশেষ পরাধীন থাকিতে পারে না!” 


কংগ্রেমী আমলে মুসলিম স্বার্থের বিপদ সম্বন্ধে 


মিঃ ফিলিপ.সের উক্তি 

প্রেসিভেন্ট রুজভেপ্টের ব্যজিগত দূত মিঃ ফিলিপ অনেক 
দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। উদ্ধার ও নিরপেক্ষ ভাবে ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক জবস্থা বুবিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেশ। শ্বাধীনতা 
লাভের জন্ত ভারতবাসীর আগ্রহ একাস্তিক ইহা তিনি বুঝিয্া- 
ছিলেন এবং এই সত্য কথ] বলিবার অঙ্গ ব্রিটিশ সামত্রাত্য- 
বাদীদের বিরাঁপভাজনও হুইয়াছিলেন। রুহ্ভেপ্টকে প্রদত্ত 
তাহার একটি রিপোর্ট আমেরিকান সাংবাদিক ডু, পিয়াদ'ন 
প্রকাশ করিয়া দেওয়ার পর যে আন্দোলন হইয়াছিল এবং সেই 
লময়ে চাচিলপন্থী ব্রিটিশ রাজনীতিবিদেরা যে অসন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তাহার কথা হয়ত অনেকেরই মনে আছে। এই 
রিপোর্ট প্রকাশ হইয়া পড়িবার পর মিঃ ফিলিপসের আর 
ভারতে আসা সম্ভব হয় নাই । 

সম্প্রতি মিঃ ফিলিপ সের আর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াহে। উদ্ধাতে তিনি মুসলিম লীগের কার্যকলাপ প্রভৃতি 
সম্বন্ধে আলোচন] করিয়াছেন। এই আলোচনায় সাহার তীক্ষু 
অত্তদূ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। লীগ সন্বন্ধে তাহার যুল 
বক্তব্য এই যে, কংখেসী শাদনের বিরুদ্ধে লীগের অভিযোগ 
প্রমাণিত হয় নাই। অধিকন্ক কংগ্রেসের রাজনৈতিক ব্যাপারে 
প্ৰভুত্ব করার অজুহাত দেখাইয়া ভারতের দ্বাক্ত্শাসন লাভের 
বিরুদ্ধে দীগ যে যুক্তি দেয় তাহাও অচল। ফিলিপ বিশ্বাস 
করেন যে শেষ পর্যস্ত অধিকাংশ মুসলমানই সকল ধর্মের কুষক 
ও শ্রমিকদের সহিত যোগ দিবে । বর্তমানে হিদু-মুসলমান সমস্তা 
যেমন ভাবে দ্বেখা যাইতেছে তাহা আর বিদ্যমান থাকিবে 
না। ভারতীয় রাম্রনীতির নিরপেক্ষ দর্শক মাত্রেই ইহা বিশ্বাস 
করেন। মিঃ ফিলিপ স বলিতে চান যে জর ভবিষ্যতেই সমস্ত 
মুসলমান ভ্রনপাধারণ সকল প্রকার সাপ্প্রদ্দায়িক বিভেদ ভুলিয়া 
অভ্ভাত সকল সম্প্রদায়ের সহিত এঁক্যবদ্ধ হইবে এবং হিচ্ু ও 
মুসলমানের মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ থাকিবে না । 

লীগের পাকিস্থান দাবির নূল কারণ লম্বন্ধে মিঃ কিলিপস 


লেন, 

“কংগ্রেদ রাজত্বে যে মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হুইবে একথা 
মুসলিম লীগের নেতারা! প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কয়েক 
বছরের প্রার্থশিক শ্বারভশাসনের ইতিহাস হইতে ইহাই 
প্রমাণিত হইয়াছে যে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দল হিলাবে 
গবন্শেন্টের ক্ষমত! দখল করিতে পারিবে না। হই একটি প্রদেশ 
ব্যতীত অত সমস্ত প্রদেশেই তাহারা সংখ্যালধিষ্ঠ দল হিসাবে 
বর্তমান থাকিবে, কেন্দ্রীয় পরিষদেও তাহারা সংঘ্যাপরিষ্ঠত] 
পাতে সমর্থ হইবে না। ইহাই হুইল মূসলিম লীগের আপশোষ । 
এই জই মিঃভিম্না ও অস্তান্ত লীগ নেতারা কংগ্রেসের বিরোধিতা 
করেন এবং পাকিস্থান দাবী করেন ।” 


২৯৬ 


“কংগ্রেস সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া বসিবে 
বলিয়া ষে মুসন্দযাম জনসাধারণ ব্রিটিশ শৃঙ্খল হইতে মুক্তি চাহে 
না এ কথার কোন ভিত্তি নাই। অভ্ভাভ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে 
পরিবর্ধন সাধিত হইলে মুসলিম লীগেরই ক্ষতি হইবে বেলী। 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে 
আপাভদৃষ্িতে যে একতা পরিদৃ্ হয় তাহা ক্কত্রিম। অন নকল 
ধর্ম দন্পদ্থায়ের মতই মুসলমান ধর্মের মধ্যেও শ্রেমী বিভাগ 
আছে । পৃথক সাম্প্রধায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার ফলে সৃসলমান ধর্মের 
অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অল্লাধিক এঁক্য স্থাপিত হইয়াছে 
সন্দেহ নাই । কিন্ত ইতিমধ্যেই মুসলমান শুনসাধারণের মধ্যে 
সাধারণ শ্রেণীশ্বার্থ সন্বন্তে চেতনাবোধ আসিয়াছে । অর্থাৎ 
তাহারা বুঝিতে শিখিয়াছে যে ধর্ম এক হইলেই সেই বর্ষের 
অস্তভুঞ্ত নকল শ্রেণীর স্বার্থ এক হয় না; পক্ষাস্তরে হিন্বু সম্প্র- 
দ্বায়ের কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থের সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের 
বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন ।” পু 

মুসশমানদের মধ্যেও হিন্দুরই ভায় জাতিভেদ আছে, 
আশরাফ ও আলভারাফ মুললধাম লমাজের এই ছুই শ্রেণীর 
মধ্যে বিবাছাদি আদান-প্রদান চলে না। বিভিন্ন জাতির ঘুসল- 
মানের মধ্যে পভ জি-তোজনেরও বাধা-নিষেধ আছে।. নিয়ন 
জাতির মুসলমান উচ্চজাতির মুসলমানের গোরস্থানে সমাধি- 
লাতের অধিকারও পায় না। ১১০১ সালের সেক্স রিপোর্টে 
ইহার বিশ বিবরণ পাওয়া যাইবে । আমরা ইহা! লইয়া পূর্বেও 
আলোচনা করিয়াছি । ১৯০৫ সালে ছোটলাট সর ব্যামফিজ্ড 
ফুণারের “হুয়োরাণী+ রাজনীতি প্রবর্থনেন্ পর হইতে সরকারী 
নধিপত্রে মুসলমানের শস্তভূক্ত জাতিভেদের উল্লেখ বন্ধ হইয়াছে 
এবং হিল্দুর ভেদগুলিকেই বড় করিয়া দেখানো! হইতেছে-। পৃথক 
দির্বাচনের কৌশলের দ্বারা কি ভাবে মূসলমান সম্প্রদায়ের 
ক্জিম এঁক্য বজায় রাখ! হইতেছে ও হিম্ত্বসুসলমানে ভে 
সি চলিতেছে, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণকারী মিঃ ফিলিপ সের 
চোখে তাহা স্প& ভাবেই ধরা পড়িয়াছে। হিচ্দু-মুসপমান 
বিরোধের ন্দন্চ তিনি ব্রিটিশ গবর্থেন্ট এবং ব্রিটশ সাম্রাজ্যবাদের 
দাহাব্যকাক্সী লীগ নেতাঁগণকেই দ্বায়ী করিয়াছেন । 


কংগ্রেস মন্বন্ধে মিঃ ফিলিপ সের উক্তি 


কংগেসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে মিঃ ফিপিপ তাহার 
রিপোর্টে বলিয়াছেনঃ 

“ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বরাবর ভারতের স্বাধীনতার 
অন্ত সংগ্রাম চাঁলাইতেছে। শ্বাবীনতা-সংগ্রামকে অধিকতর 
শক্তিশালী করিবার অভিপ্রায়েই কংগ্রেস আইন সভায় যোগ- 
দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল | এইশ্রন্তই কংগ্রেস প্রাদ্বে- 
শিক মন্ত্রীসভাগুলির উপর কঠোর তত্বাববান করিত এবং 
প্রাদ্ধেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত সহুধোপিতা করিয়া চলিবার 
নিমিত্ত মন্ত্রীসভাগুলিকে আদেশ দিয়াছিল। কংখ্রেল ক্রমশঃ 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেধীর লমর্থন লাভ করিয়া 
উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তিশালী হইতেছে দেখিয়াই মিঃ জিম্না 
অভিযোগ করেন ষে, কংপ্রেস দেশের অন্ত সমগ্র প্রতিষ্ঠানকে 
ধ্বংদ করিয়া দিতে চাহে। কংপ্রেলের এই প্রচেষ্টা সফল 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


হইলে মুসলিম লীগ ও অভ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব 
বিলুপ্ত হুইবে । | | 

“ক্যাসি পবন্মে ্ট প্রতিষ্ঠা করা কংপ্রেসের উন্কেশ্য মহে। 
পক্ষান্তরে ত্বরাক্জ লাভ করিয়| যাহাতে তারতীয়েরা নিদেরা 
শাসমতম্্র গঠন করিতে পারে তাহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য । 
কংগ্রেগ যত দিন মন্িত্ব করিয়াছিল তত দিন তাছার লক্ষ্য ছিল 

, স্বাধীনতা লাভের অস্ত শক্তি বৃদ্ধি করা। 

“ইহা উল্লেখ করা প্রয়ো্ধম যে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার 
“দিন মিঃ দ্রি্না মুক্তি দ্রিস পানেমোপলক্ষে কংখ্রেলের বিরুদ্ধে 
যে সব অভিযোগ করিয়াছিলেন, মুসলিম লীগেয়ই বিভিন্ন 
বিবৃতিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ন|। কংগ্রেস-মস্তিত্বকালে 
কয়েকটি স্কুলে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্নামুযায়ী বনিয়াঘী শিক্ষার প্রবর্তন 
এবং উর্ঘু ভাষা শিক্ষার বিলোপ সাধনের উপর ভিত্তি করিয়াই 
বলা হয় যে কংখ্রেল মুসলিম সংস্কৃতি বিলোপ করিতে চাহে । 
রাক্ষনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক বিষয়ে যে অতিযোগ করা হয় 
তাহার কোন ভিডি মাই। 

“কংখেসের মন্ত্রিত্বকালে সাম্প্রদাগ্নিক বিরোধ তীব্র আকার 
ঘারণ করিয়াছিল বলিয়া যাহা বলা হয় মূলতঃ তাহার কোন 
ভিত্তি নাই । যে কোন কংগ্রেসী প্রদেশের চেয়ে ষে সব প্রদেশে 
লীগ মন্িত্ব কারেম ছিল সেই সব প্রদেশেই দান্প্রধারিক বিরোধ 
বেদী হইয়াছিল । পঞ্জাব এবং বাংলা প্রঘেশেই হিন্দু-মুসল- 
মান হা্ষামা চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। নিরপেক্ষ 
ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মুসলিম লীগের সাপ্প্- 
দ্বায়িক মনোবৃভির প্রাবল্য হিন্ক্বমৃসলমান বিরোধের অন্ত দায়ী 
অন্ত যে কোন কারণের চেয়ে কম দায়ী নহে ।” 

কংপ্রেসের বিরুদ্ধে মিঃ দ্ধিন্না ও তাহার লীগের অভিযোগ 
যে কতদুর ভিত্তিহীন ভারতবাসী তাহা ভাল করিয়াই জানে । 
জমিম়্ত-উল-উলেমা প্রমুখ মুসলমান ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির পণ্ডিতের! 
উহা কোন দিনই বিশ্বাস করেন নাই, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষছ 
নিরক্ষর মুসলমানদেরই উহা বিশ্বাস করানো হুইয়াছে। লীগের 
এই মিধ্যা প্রর্চার ব্রিটিশের স্বার্থের পক্ষে প্রস্োজন বলিয়া ব্রিটিশ 
গবন্মেন্ট এ বিষয়ে নীরব | একদন নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট 
হইতে প্রকৃত লত্য ছানিবার সুযোগ পৃথিবীর লোকের ঘটিল, 
ফিলিপ রিপোর্টে আমাদের এইটুকুই দাঁভ। 
পাকিস্থান অবাস্তব-_মুসলমান নেতার অভিমত 

কাশ্মীরের ছননায়ক শেখ আবহুল্লাহ্‌ মিথিল-ভারত দেয় 
রাজ্য প্রজ্জা সম্মেলনের সহ-সভাপতি । এলোপিয়েটেভ প্রেসের 
প্রতিনিধির নিকট প্রদ্বভভ এক বিবৃতিতে মুসলিম লীগ ও কিন্না 





৯ 


সাহেবের সান্পরধারিক ভিত্তিতে আত্মনিয়নত্রণের অধিকার দাবির _ 


সমালোচনা ক্রিয়া! তিনি বলিয়াছেন যে কোন ভারতবাসীর 
পক্ষেই উহ! শখ্বীকার করিয়া! লওয়! সম্ভব নয়। ইহাতে হিন্দু 
মুসলমান উভয়েরই ক্ষতি হইবে । হিন্ু-সুস্গমান পরস্পরের 
প্রতি গভীর সন্দেহ বদ্ধমূল হইতেছে ইহা! অস্বীকার না করিয়া 
তিনি বলেন যে এই সন্দেহের কারণ অনুসন্ধান করিয়! যত শাঁদ্র 
সস্তব উহ! দুর করা সকলের কর্তর্যু। তাহার মতে লীপ-নেতার! 
এই ব্যাধির যে প্রতিকার স্থির করিয়াছেন তাহা ইহার প্রক্কৃত 
প্রতিকার নয় । 


মাঘ 





হইতে পারে না। যদ মুদলমাম-প্রধান প্রদ্ধেশখল ভারতীয় 
যুস্তরাধ্ী হইতে বাহুর হুইয়া গিয়া মুতম এক ঘুভরা& গঠন করে 
তাহা হইলেও হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলি হইতে কোটি কোটি 
মুসলমানকে পাকিস্বামে অপসারিত করা সম্ভবপর হইবে না। 


মসজিদ, সমাধিদন্দির প্রভৃতি মুসলমান লংস্কতির শ্রেষ্ঠ অবদান- 


গুলকেও কিছু পাকিস্বানে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া চলিবে ন1। * 
তাহার উপর পাকিহ্বান অর্থনৈতিক ব্যাপারেও আত্মনির্ভরশীল * 
হইতে পারিবে মা। ধিন্দৃ্ধানার! বেষ্টিত পাকিস্থানকে অর্থ- 
নৈতিক বাপারে হিন্ৃস্থামের উপর.বাধ্য হইয়া! নির্ভর করিতে 
হইবে। পাকিপ্বান প্রবর্তিত হইলে ভারতবর্ষ দুইটি ভাগে 
বিভক্ত 'হইবে__তাঙ্কার মধ্যে একটি শিক্ষিত ও বিশাল এবং 
অপরটি অশিক্ষিত ছুঙিক্ষ-পীভ়ত রাহে পরিণত হুইবে। 

শেখ আবহুল্লা বলেন যে, মুললমানদের স্বতন্ত্র জাতি বলিয়। 
প্রমাণিত করিবার জর্জ জিন্ন। সাহেব তাহাদের এক ঈশ্বর, এক 
কোরান ও এক নখী বলিয়া যে নন্দীর দেখাইয়াছেন তাহা গ্রহণ- 
যোগা নন্ব। ইতিহাসে বারধার পেথ গিয়াছে যে, শুধু ধর্শ্মের 
ভিত্তিতে কথনও ঝোন জাতি গঠিত হইতে পারে নাই । আরব 
এ ও তুঁকিপণ এক বর্্মাবলঘী হইলেও এক আতীরত্ব দাবি করেন 
- লা। 

ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হইলে 
তাহারা আর যুক্ষরাষ্ট্রের বাহিরে থাকিতে চাহিবে না, কারণ 
তখন উচ্ছারা বুঝিবে ঘে যুক্তরাষ্রের মধ্যে থাকাই সুবিধাজনক । 
ভাবতে যুক্তৱাধ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দু মুসলমান তাহাদের 
কষ্টাচ্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারবে এবং নাত্রান্ধাবাদী 
শক্তদযূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অন্তান্ জাতিকেও সাহায্য করিতে 
পারিবে। চিন্তানীপ মুসলমান ননায়কেরা কত দ্রুত মুঙ্গলিম 
লীগের কলুয়িত প্রভাব কাটাইরা উঠিতে আরম্ত করিয়াছেন, 
প্র তগীল চিন্তাধারা কিলপে মুদলমান সমাক্তকে জাতীয় 
কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেছে, শেখ আবহুল্লাহর মন্তব্য 
তাহারই পরিচয়। 


কেন্দ্রীয় পরিষদ-নির্বাচনে লীগের জয় 


কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ যতগুলি আসনের 
জনত প্রতিদ্ধদ্বিতা করিয়াছিল তাহার সবগুলি তাহারা] দখল 
করিয়াছে, এই আনন্দে আত্মহারা হুইয়া লীগ তারতব্যাগী 
বিজয়োৎ্সব ঘোষণ। করিয়াছে | ত্যাগ ও ছঃখময় সংগ্রামের 
দ্বারা রাঙ্ষদৈতিক অধিকার অঞ্জন করে কংগ্রেস, লীগ তারপর 
আসিয়া উহাতে মোটা ভাগ দাবি করিয়া বসে ইহাই মুসলিম 
লীপ রাজনীতি হইয়। টাড়াইয়াছে। 


এই “বিক্রস্বোংসবে”র দ্বারা কোন কোন মুসলমান নেতা 
ও পণ্রকা প্রমাণ করতে চাহেন যে লীগের পার্কদ্বান দাবির 
পিছনে সমগ্র 'মুদলিদ ভারত” সমবেত হইয়াছে । পাকিস্থানই 
ভারতের সমর সুদলমান সমাদ্ধের একমাত্র কাম্য ও সর্ব- 
প্রথম ছাবি। কিন্ত সতাই কিধীত নিরাচখে তাহা প্রমাণিত 
হইয়াছে? দৈনিক "আজ্াদে" দীগের পক্ষে ও বিপক্ষে 
প্রত তোটেএ হিসাব বাহির কিয়! লীগের দাবি প্রমাণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_কেন্দ্রীয় পরিষদনির্বাচনে লীগের জয় 


২৯৭ 





বটেই, মাইনরিটির স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজ পবন্থে্ট এত বিন 
যে সব সমস্তা সুষি করিয়! আসিয়াছে তাহা আরও ঘোত্রালোই 


হইয়া উঠিয়াছে। হিলাবটি এইরূপ £ 
প্রদেশ লীগের পক্ষে জীগের বিরুদ্ধে 
ভোট ভোট 
বোশ্বাই ৫২০৩ ৩১০ 
যুক্ত প্রদেশ ২৩,৪৭০ ৬৭১০ 
মাদ্রাক্গ ৮৬৭২ ৭৬১ 
পঞ্জাব ৮৫৫৩ ১৮০১ 
বিহার ১২৩৫ ২৪৯ 
সিদ্ধু ১৭,১৬৫ ৭৮৮৭ 
আদাম ৪৪৯৭ ৬৯৭ 
ব্বাংলা ৬৭,১৩০ ৩৭১৯ 
সীমান্ত প্রদেশ ৫৩৮৩ ৮১৫৯ 


এই তালিকায় কয়েকটি বিষয় উল্লেখযে'গ্য। প্রথমত, 
যে সব স্থানে যৌথ নির্বাচন আছে মুসলিম লীগ সেখানে প্রার্থা 
দাড় করাইতেই সাহসী হয় নাই। সীমান্ত প্রদেশে এবং 
দিল্লীতে কংগ্রেসী মুপলম'ম প্রার্থীর বিরুদ্ধে লীগ বেনামে যথেঃ 
চেঃ! কয়িয়াও হারিয়াছে। ধিতীর়তঃ, গুভ্ডামিয় জোরে 
একমাত্র বাংলা দেশে লীগ যত ভোট পাইয়াছে, সারা 
ভারতবর্ষে তাহার সমান পাইয়াছে। সরকাগী কর্মচারিগণ 
তলে তলে লীগকে সাহায্য মা করিলে এবং পুলিদ লীগের 
গুণ্ডামি বন্ধ করিলে লীগের বিরুদ্ধে বাংলায় যত ভোট হইয়াছে 
তদপেক্ষা অনেক বেদী হইত। 


ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান জমলংখ্যা ১৯৪১-এব সেম্সাস 
অহুদারে ৭ কোটি ৯৪ লক্ষ । ইহার শতকরা এক ভাগেরও কম 
কেন্দ্রীয় পরিষদ্ধের ভোটার তালিকার অন্তকূক্ত অর্থাৎ মুসলিম 
ভোটের সংখ্যা ৭ লক্ষের অধিক নছে। ইহার মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ 
৩৬ হাক্রার লোক পাকিস্থান দাবি সমর্থন করিয়া ভোট দিতে 
আশিয়াছে। অর্থাৎ ভোদবাতাদ্ের শতকরা! ১৬ ভাগও মুসলিম 
লীগের এই “জীবন-মরণ”' সমগ্তা সম্বন্ধে ভোট দ্বিতে আসে মাই, 
পাকিস্থানের পক্ষে তোট দ্বিলে বিপদের লেশমান্র সম্ভাবনা নাই 
ইহ! জ্বাপিয়াও অগ্রসর হয় নাই, কেন্দ্রর পরিষদের ভোট- 
দাতারা ব্ভিশালী এবং শিক্ষিত। পাকিস্থান সম্বন্ধে শ্রিশ্ষিত 
মুললমানদের শতকরা ৮৪ জনের কোনরুপ উৎসাহ নাই গত 
নির্বাচনে তাহাই প্রমাণিত হইল। 


যাহারা! ভোট দিয়াছে তাহাদের অনুপাত পক্ষে শতকরা 
৮৬ এবং বিপক্ষে শতকরা ১৪ । সীমান্ত প্রদেশ বাদ দিয়া এই 
হিসাব । সীমান্ত প্রদেশের শতকরা ৯২ জন মুসলমান, কাজেই 
সেখানকার ধৌথ নির্বাচন পৃথক নির্ধ'চনেরই সদৃশ ইহা মমে 
করা অন্তায় নয়। সীমান্তে পাকিস্থানের পক্ষে পাচ হাজার ও 
বিপক্ষে আট হাজার ভোট হুইয়াছে। বিপক্ষের আট হাজার 
হইতে শতকরা আট ভাগ হিন্দু ভোট বাদ দিলেও দেখা যায় 
লাত হাজারের বেশী সূসলমান পাঁকস্থানের বিপক্ষে ভোট 


২৯৮ নর প্রবাসী ১৩৫২ 
দিযাছে। সীমাস্ত প্রদেশ ও অভাজ প্রদেশে মিলাইয়া পাকি- শ্রমিকদের মজুরি কিছুটা বাড়াইরাছে সত্য কিন্ত দ্রব্যমূল্য যে 
স্থানের পক্ষে ভোট দ্বিয়াছে শতকরা ৮২ জন ও বিপক্ষে দিয়াছে পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহার তুলনায় উহা কিছুই নয়। বহ 
শতকরা ১৮ অন । ভারতীয় অ্রমন্জীবীর জীবিকা সংগ্রহের কোন উপায় মাই। 
মিঃ দিনার দাবি এই যে, ভারতের শতকরা ২৫ ভাগ ব্যাঙ্কক-রেছুন রেলপথ নির্মাণের সময় বহু ভারতীয় শ্রমিক 
মুসলমান মাইনরিটি শতকরা! ৭৫ ভাগ হিন্দুর অধীনে বাস করা নিযুক্ত হইয়াছিল । তত্বধ্যে প্রায় ৮০ হাজার নিহত হইয়াছে। 
বিপজ্জনক মনে করে। পাঁকিছান-দাবির ইহাই তাহার সর্ব- REL ভারতে অনেকেই এখনও উট ৩ 
প্রধান যুক্তি । যদি তাহাই হয়, তবে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা” পরিবারের লোকেরা অন্নবন্ছের মালয়ের প 
যে ১৮ ভাগ পৃথক নির্বাচকমণ্লীতে মুসলিম লীগের গুগামি ও * পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভারতীয় স্রীলোককে চট দ্বারা 
মানাবিধ ভয়প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া প্রকা্ডে পাকিস্থানের লন্দা নিবারণ করিয়া চলাফেরা করিতে প্রায়ই দেখা যায়। 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে, শতকরা ৮২ ভাগের অধীনে ব্রহ্ষদেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয়বিধ লোকের সহিত 
তাহাদের কি অবস্থা হইবে? কেন্্রীয পরিষদে মিঃ জিয়া এই আলাপ করিয়া শ্রীযুক্ত মণির ধারণা হইয়াছে যে ব্রিটিশের ব্রহ্ম 
নির্বাচনের পর কিছুতেই শতকরা এক শত জন মুসলমানের পুনরাধিকারের লঙ্গে সঙ্গে *সেখানে ভারতবিরোধী মনোভাব 
প্রতিনিধিত্ব আর দাবি করিতে পারেন না, দেশের অন্ততঃ এক- আবার তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। হৃতাষচিজের গবর্সেষ্টের 
পঞ্চমাংশ মুসলমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণের ভয় এবং শত আমলে এ ভাব তথায় বিমান ছিল না। ভারতীয়দের দম্পত্তি 
বাধাবিদ্ব উপেক্ষা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রকান্তে দাড়াইয়াছে ঘুঠতরাজ ব্রহ্মদেশে আজকাল নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া টাড়াই- 
কেন্দ্রীয় পরিষদের ভোটে ইহাই সর্বতোভাবে প্রমাণিত রাছে। ভারতীয়েরা ব্রহ্মদেশে ব্যবলাবাশিজ্য করুক বারি! 


হইয়াছে দয লাকি ইহা চায় না। এই সব অত্যাচার হইতে ভারতীয়দের রক্ষা 
ঃ ৮7৮ SU SC করিবার কোন ব্যবস্থাই গবন্মেন্ট করেন মাই এবং করিবার যে 


মুসলমানের! 
| প্ৰমাণিত বিশেষ কোন ইচ্ছা আছে তাহারও কোন পরিচয় পাওয়া যায়, 
০০০০ হর না। মালয়ে ভারত-সরকারের যে এজেণ্ট আছেম, ভারতীয়-- 
Z ঘের রক্ষার চেষ্টা করার চেয়ে রিপোর্ট লেখাই ডাহার বড় 
মালয় ও ব্রন্মে ভারতীয়দের দুর্দশা কান্ধ । কংগ্রেস ভিন্ন আর কেহ তাছাদিগকে রক্ষার চেষ্ঠা 

নাগপুরের ছিতবাদ পত্রিকার সম্পাদক জীঘুক্ত মণি মালয় ও করিবে মা এই বিশ্বাস ক্রমেই প্রবাসী ভারতীয়দের মনে বদ্ধসূল 
ব্রচ্মদেশ পরিদর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই হুই হইতেছে। 
স্থানের প্রবাসী ভারতীয়দের হর্দশার যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন বাকুড়ায় অন্নবস্ত্রের অভাব 
তাহা বসন্তই বেদনাদায়ক । কোন স্বাধীন দেশ বিদেশে এ বৎসর বীকুড়ায় আমন ধান কম জন্মাইবাব ফলে এই 


তাহার শ্বজ্ঞাতীয় প্রবালী ভ্রাতাদের এই লাষ্ছমা কখনও ঘটিতে 

দিত মা, খষ্টবার সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার যথোপযুক্ত ৬ জনসাধারণের উঠা দুর্দশা ye BE 
প্রতিকার করিত। ভারতবর্ষ স্বাধীন নর, পরাধীন এবং যাহার সময়ে পর্যাপ্ত সাহায্য ন! পাইলে এই গলায় পুনরার দুতিক্ষ 
অধীম--বিদেশের অত্যাচারী হয় সে নিজে নতুবা তাহারই ঘটিবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। বাংলা দেশে ৰাকুড়া সব- 
অহুরক্ত কোন গবদ্বেন্ট । প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি নির্মম চেয়ে ছোট জেলা । হিন্দু মুসলমান সমন্তাও এখানে নাই । এই 


[হিনী ভারতবাসীকে রাজ নৈত | হ্ুত্রতম জেলাটির কয়েক লক্ষ লোককে আসন্ন স্বত্যুর কবল 
অসহায়তা ও পরাধীনতার ৮, স্যর করাইয়া হইতে বাচাইবার ভক্ত বাংলা-সবকারের কোন চেষ্টা দেখা যায় 


রিবা না। বাঁকুড়া দর্পণ’ পত্রিকার (১লা জাহুয়ারী) তথাকার অবস্থা 
বা সত হত বর্ণনা করিয়া যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে গুরুত্ব- 
যো বোধে আমরা তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধত করিলাম। সরকারের সুখ 
শীয়ুক্ত মণি জানাইয়াছেন যে মালয় ও ব্রদ্ধদেশে যে সব চাহিয়া থাকা বৃথা বুঝিয়া স্থানীয় জনসাধারণ নিজেরাই আত্ম- 
সম্প্রদায় বসবাস করে তাহাদের মধ্যে ভারতীয়দের উপর স্থানীয় রক্ষায় অগ্রনী হইয়াছেন । বাহিরের সাহায্য অপরিহার্য, ইঁহারা 
কতৃপক্ষের নেকনত্রর সবচেয়ে বেশী । এখনও বহু ভারতীরকে তাহা পাইবেন বলিয়া আমরা আশা করি । 
ব্রিটিশ সামরিক কতৃপক্ষের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে হই- “বাকুড়া আজ আসন ছুতিক্ষের কবলে । ছুঃখ দিনের স্ব পা 
তেহে, ছিজ্ঞাসাবাদ করিবার জড তাহাদিগকে যখন তখন মেষ বাঁকুড়ার উপর আবার ঘনিয়ে উঠছে। জেলার কতকাংশ 
ডাকিয়া পাঠান হয়। ইহারা তুলিয়া গিরাছেন যে ইহাধিগকে এর মধ্যেই হুর্গতির চরম লীমায় উপনীত । অনশন ও শীতের 
শক্রর সুখে ফেলিয়া শাসনকত্তারা নিজেরাই পলাইয়াছিল। ক্লেশে লোক সব পীড়িত ও অবসম্। ছোট ছোট চাষী, ভূমিহীন 
এ সব লামার উপর আছে খাভাভাব | যুদ্ধের আগে যেসব মধুর নিঃস্ব মধ্যবিত্ত শ্রেশীকেই প্রধানতঃ অধিকতর ছুঃখভোগ 
পরিবারের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল তাহারা একেবারে নিঃস্ব করতে হুচ্ছে। ১৯৪৩ সালের ছুর্ডিক্ষের- পর এই সব শ্রেণী 
হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই বংসামান্ত খাত থাইয়াকোন- আীবনীশক্তিহীন হওয়ার ফলে পালের রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা 
মতে বাচিয়া আছে। একেবারেই হারিরেছে । বাস্শন্তের মধ্যে আমন ধানই এই 
আমর্থীবীদের অবস্থা আরও শোচনীয় । সামরিক কর্তৃপক্ষ জেলা প্রধান ফসল। গত বৎসর ধান ভাল জন্মায় নাই। এ 


মাঘ বিবিধ প্রলঙ্গ_ সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহার ২১৯ 
বংসর সম জেলায় গড়ে স্বাভাবিক উৎপন্ধের ছয় আনা হবে অসহায় জনসাধারণের সম্পর্ক পরিস্কু্ট হইবে । ঘটনাটি অল্প 


কিনা লন্দেহ। 
ছর্গত অঞ্চলে সরকায় কর্তৃক বর্তমানে যে সাহায্য দেওয়া 
হচ্ছে তা একেবারেই অপ্রচুর। এই সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করার উদ্দেষ্যে সকল প্রকার চেষ্টাই এ পর্য্যস্ত ব্যর্থ হয়েছে। 
1 এপ অবস্থায় সঘদ় দেশবাদী ও বেদরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠান- 
ওলি অগ্রসর হয়ে মুক্তহত্তে দান ও দায়িত্বভার প্রহণ না করলে 
বাড়ার পথে ঘাটে অনাহারে যৃত্যুর মর্মস্পর্শী দৃশ্য নিবারণ করা 


সম্ভব হবে মা-_এই জেলাকে পুনরায় গত পঞ্চাশ লালের মন্বস্তর * 


অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় পরিণতির সন্মুধীন হতে হুবে। 

বাকুড়ার খাভাভাবজনিত দুঃখ, হর্দশা ও আসন্ন ছুণ্িক্ষের 
প্রতি দেশবাসী ও বেসরকারী সাহায্য প্রতিঠানগুলির দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে তাদিকে কর্মক্ষেত্রে আহ্বান ও স্থানীয় সর্বপ্রকার 
তথ্যাদি সংগ্রহ ও পরামর্শ দ্বার] দুর্গত অঞ্চলে প্রঠুভাবে সাহায্য 
বিতরণের কাছে তাদের দম্পূর্ণক্পপে সহায়তা করার উদ্বেশ্কে 
এই সকল বিষরে স্থানীয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাকুড়ার বিশিঞ্ 
ব্যক্তিদের নিয়ে “বাঁকুড়া ভিষ্বী্ট রিলিফ কো-অষ্িনেশদ কমিটি” 
(Bankura District Relief Co-ordination Committee) 
মাষে একটি প্রতিনিবিমূলক সমিতি গঠন করা হয়েছে। এই 
সমিতি এক দিকে যেমন অর্থসংগ্রহ ও আবঞ্ঠক হলে প্রাথমিক 
সাহায্য দামের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, অভ দিকে তেমনই 
আবার সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন কেন্দ্রে মধ্যে সংযোগ 
রক্ষা করে পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যাতে সাহায্য 
বিতরণের কাজ সুচারুরূপে পরিচালিত হয় তা লক্ষ্য রাখবে। 
বলা বাহুল্য এই কাজের জড় বহু অর্থের প্রয়োজন । 

সমিতির ধনভাঙারে অবিলম্বে মুক্তছত্তে দান করে বাঁকুড়ার 
দুর্গত অঞ্চলে বহু নরনারী ও শিশুর জীবন রক্ষার গভীর দায়িত্ব- 
পূর্ণ প্রচেষ্টায় সমিতির সহায়তা করার জন্ভ আমর! সহদয় দেশ- 
বাসীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি । মানবতার এই আবেদন 
ব্যর্থ হবে ন! বলে ভরসা করি |” 


সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা £-_€১) প্রযুক্ত লক্ষ্মীমারায়ণ 
হাত্ররা, কোষাধ্যক্ষ, বাঁকুড়া ভিদ্রীক্ট রিলিফ কো-অডিনেসন 
কমিটি, নৃতনপঞ্জ, বাকুড়া ( বেঙ্গল )। (২) প্রীজজগন্নাথ কোলে, 


কোলে-বিজ্ডিং, ১৩৭ বোৌবাজার প্রীট, কলিকাতা । 


সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহার 

রোলাও কমিটি মৈষনসিংহ, মেদিনীপুর, ঢাকা; বরিশাল ও 
২৪-পরপণা এই করটি জেলা ভাঙিয্া ছোট করিবার সুপারিশ 
করিয়াছেন। অতিশয় সঙ্গোপনে এই সুপারিশ কার্ধে পরিণত 
ধি-রিবার চেষ্টা চলিতেছে । মাঝে মাঝে অবন্ত ইহার সংবাদ 
প্রকাশ হইয়া পড়ে। কমিটি কতকগুলি উচ্চপদ শ্হঠির সুপারিশ 
করিয়াছিলেন, অতি দ্রুত সেগুলিতে লোক ভর্তি করা হইতেছে। 
কমিটি বিভাগীয় কমিশনারের পদ তুলিয়া দিতে বলিতেছেন, 
সেটা করিবার অবসর বাংলা-সরকারের এখনও হয় নাই।-সর- 
কানা কর্মচারীদের ঘুষ, চুরি, হুরমীতি ও হুর্ব্যবহার বন্ধ করিবার 
“যে সব সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহার একটিও এখনও কার্ধে 
পরিণত হর নাই । নিয়ে দৈনিক “ভারতে; প্রকাশিত একটি 
ঘটনা! উদ্ভুত হইল। উহ! কইতে সরকারী কর্ধরচান্রীদের সহিত 


দিনের ; উহ এই £ 


জনৈক বৃদ্ধা বৃদলমান শ্রীলোকের একমাত্র পৃত্র জাহাত- 
ডুবি হইয়া মারা যায় । শ্রীলোকটির নিকট ছুইথানি চিঠি 
আলে,উহার একটি ছিল তাহার প্রতি ইংলণেশ্বরের সহাহ্‌- 
ভূতিপূর্ণ বাণী, দ্বিতীয়টতে সামরিক বিভাগ জানাইয়াছেন 
যে, ব্দ্ধাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হাঁজারথানেক টাকা দেওয়ার 
অন জেলা ম্যান্রি্েটকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । তঘম্থৃ- 
সারে স্বীলোকটি আলিপুরের জেল! ম্যাজিষ্রেটের আপিসে 
গিয়া টাকা চাছ্ছে। টাকা সে পায় না অথচ টাকা পাওয়ার 
তদ্দিরে তাহার প্রায় ছুই শতাধিক টাকা! কেরাণীদের ঘুষ 
দিতে খরচ হইয়া যার । অবশেষে নিঃসহায় দিঃসন্বল স্্রী- 
লোকটি আলিপুরের জনৈক প্রবীণ উকীলের নিকট কাদিয়। 
তাহার ছুঃখের কাহিনী বিবৃত করে। উকীল ভদ্রলোক 
একটি দরখাস্ত লিবিয়া স্বীলোকটকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে 
অতিরিক্ত ছেল! ম্যাতিষ্্রেটের নিকট, অর্থাৎ তাঁহার থাস- 
কামরার সম্মুখে উপস্থিত হম। বল! আবশ্যক, আিপুরের 
কাজ অনেক বাড়িয়া! গিয়াছে এই অভুহাতে সেখানে জনা- 
চারেক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্রেট মোতায়েন হইয়াছেন । 
ইহার দ্বারা চব্বিশ-পরপণা জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, 
সুন্দরবনের জলাভাব,বিভাধরী মদ্দরীর অপমৃত্যু প্রভৃতি কোন 
একটি সমন্তারও সমাধান হয় মাই । এসব সমন্তার সমাধান 
তো দুরের কথা দৈনন্দিন কাও যে হঁহারা কিরূপ তৎপর- 
তার সহিত সাধন করেম তাহারও নমুনা আলোচ্য ঘটনাটি 
হইতেই মিলিবে। উকীল ভদ্রলোৌকটি অতিরিক্ত জেলা 
ম্যাজিষ্রেটের নিকট কার্ড পাঠাইলে অতিশয় বিরক্তিভরে 
তিনি কার্ডের কোণে লিখিলেন, “কি চাই?” উকীল 
জবাবে লিখিলেন, “একটি আবেদনপত্র দাখিল করিতে 
চাই?” আবার লিখিত প্রশ্ব_“কিসের আবেদন ?” 
উকীল লিখিলেন, “যুদ্ধে একটি স্ত্রীলোকের পুত্র মার! 
পিয়াছে। তাহার ক্ষতিপূরণের আবেদন |” তথন উপদেশ 
আলিল, “ইহা আমার এক্তিয়ার নহে, জেলা ম্যার্িগ্রেটের 
মিকট যাইতে হুইবে।” বলা আবশ্যক হাকিম এবং 
উকীলের মধ্যে বোধ হয় মাত্র ৮ কিন্বা ১০ ফুট পরিমিত 
স্থানের ব্যবধান ছিল। ম্যাজিগ্রেটি তাহাকে আহ্বান 
করিয়া ব্যাপারটি জানিতে চাহিলে এক মিনিটের মধ্যেই 
সমন্ডার সমাধান হুইয়া যাইত । ম্যাছ্ছিগ্রেট ও অনসাধার- 
ণের মধ্যে এই দুরত্ব রচনা, এই পর্দার ব্যবধান প্রত্যেক 
জেলার প্রায় প্রত্যেক ম্যাঙ্গিগ্রেটের স্বভাবসিদ্ধ হুইয়! 
স্বাড়াইয়াছে। প্রকান্ড আপিসে হঁহারা বসেন না, খাস- 
কামরাই ইহাদের কর্মস্থান ৷ 

জতিরিজ্ঞ ম্যাক্িত্রেটের উপদেশাহুসারে অতঃপর 
সেই উকীল মহাশয় শ্রীলোকটিকে সঙ্গে লইয়া ছেল! 
ম্যাজিষ্রেটের নিকট উপস্থিত হইলেন । ইনি বাংলাদেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই বাজাঁলী | ঘরে পর্দা আছে 
কিন্ত চোখে নাই। উকীল মহাশয়ের আবেদন শুনিয়া 
ইনি ছলিয় উঠিয়া বলিলেন, “ওই তো] আপনাদের দোষ । 


৩.০ 





নিশ্চয়ই টাকা লইতে আমে মাই, আসিলে কেন সে 
পাইবে না?” উকীল ভদ্রলোকঠি সাধারণ অমব্যবসায়ী 
অপেক্ষা একটু ভিন্ন ধরণের ; তিনিও দৃঢকঠে আামাইলেম 
যে, স্রীলোকটি টাকা লইতে আলিয়াছে, বহু টাক ঘুষ 
দিয়াও টাকা আদায় করিতে পারে নাই। ম্যানিষ্েট 
সাহেব টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে তিনি 


উহাকে লইম্মা লাট-প্রাদাদে যর্ণ।' দিবেন | ম্যাজিধেেট “ 


লাক্কেব তথন টাক] দেওয়ার আঘেশ দেন এবং সেই দিনই 
উন! প্রদত্ত হয়। 


চিঠি, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন. 
পোষ ও টেলিগ্রাফ বিভাগ ভারত-সরকারের একটি বিরাট, 
* একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান । ইহার সহিত কিছুদিন যাবৎ টেলিফোন 
মুক্ত হইয়াছে । ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষে বিদেশীর গর্কা 
করিবার উপযুক্ত এই একটি মাত্র বিভাগই ছিল, এই যুদ্ধের সময় 
অঙহ্যান্ত সরকারী বিজঞাগের নায় উহারও কর্শরদক্ষতা রসাতজে 
গিয়াছে । কলিকাতার এক প্রান্তের চিঠি অপর প্রান্তে পৌদ্াইতে 
আগে যেখানে কয়েক ঘণ্টা লাপিত এখন সেখানে অন্ততঃ তিন 
দিন লাগে। ২০০ মাইল দূর হইতে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম 
কলিকাতায় বিলি হইতে আপে ঘণ্টা ছুই তিনেক লাগিত, এখন 
লাগে অন্ততঃ পক্ষে তিন পিন । কোম্পানীর হাতে টেলিফোন 
লোকের কাজে লাগিয়াছে, সরকারের হাতে আলিবার পর হইতে 
উহার বাবহার হুঃসাধ্য ও অতিশয় ব্যয়পাধ্য হুইয়া উঠিয়াছে। 
ইহার কারণ আছে। পতযুদ্ধে সরকার জনসাধারণকে 
দোহন করিয়া সহজ্ধে অর্থাগমের যে সব সহজ পন্থা অনুসরণ 
করিয়াছিলেন, পোষ্ট টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ তাহার 
অন্ততূ্জ। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৪ পর্যাস্ত পো ও টেলিগ্রাফ 
বিভাগে প্রায় ১৮ কোটি টাকা উ্ধত্ত হুইয়াছে ; এই সব টাকা! 
সাধারণ রাজদ্ব স্বরূপ এহণ করির' ব্যয় কর! হৃইয়াছে। ডাক- 
মাশুল হ্'সের কথা সরকার একবারও বিবেচনা করেন নাই, 
বরং টেলিফোনের মাশুল বাড়াইয়াছ্েন। , যুদ্ধের ছয় বৎসরে 
ভারত সরকারের পো, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ ভারত- 
বালীর টাকায় পুষ্ট হইয়াছে, এবং ইংরেজের যুদ্ধে ই'রেজের 
সংবাদ আফ্ান-প্রধানেই সর্ধশক্ নিয়োগ করিয়াছে । যাছাদের 
অর্থে এই বিভাগ পরিচালিত হইয়াছে, উপেক্ষিত হইয়াছে 
তাহাতাই। 
যুদ্ধ শেষ হইয়াছে । কিন্ত পো&, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের 
সাধারণ স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা এখনও সমামই রহিয়াছে। 
ইহার কি প্রতিকার নাই? 


যানবাহন সমস্ত 
যুদ্ধ ধামিবার পরও দেশের যানবাঞ্ছন সমস্তার কোন 
টদ্রতেই দঠিগোচর হইতেছে না। রেলে ভ্রধণ এখনও সমান 
ছুখট? রহিয়াছে। লাইম উপড়াইয়া রেলের ইণ্জিন-গাড়ী প্রভৃতি 
মধ্য এশিয়ার £দ্ধক্ষেত্রে পাঠাইবার সময়, রেলকর্তৃপক্ষ যে 
অলাধারণ তৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন এখন আর তাহার 
চিঞ্চমাত্র নাই । অতি ধীরে গাড়ীর সংখ্যা বাড়িতেছে। বার্থ 


প্রবাসী 


১৫৫২ 





রিহার্ডেশদের অবস্থা এখনও পূর্যবং রহিয়াছে। উচ্চপদস্থ 
কর্মচাগীর সঙ্কিত ঘ মষ্ঠতা থাকলে অথবা দুম দিলে রিজার্ডে- 
শনের অন্ব্ধা আগেও হয় নাই এখনও হয় না। এত দিনে 
এই পাপ দু হওয়া উচিত ছিল। 
মফৰলের বাস সাভিনগুণন অবস্থাও পূর্ববৎ । যে নাষ- 
মাত্র পেট্রোল ইহারা পায় তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত _ 
কম। চোরাবান্ধারে পর্যাপ্ত পেট্রোল পাওয়া যায়, পবদ্যেপ্ট 
ইহা জানেন ৷ কলিকাতার রাস্তায়, বিশেষতঃ ঘোড়দৌকের দিন 
“তেলের মাঠের নিকটে, গাড়ীর সংখ্যা দেখিলে বড্লোকদের 
পেট্রোলের অভাব আছে ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না) যে সব 
মধ্যবিত্ত লোক পেটোল সস্তা হইলে গাড়ীতে যাতায়াত করিতে 
পারিতেন অসুবিধা তাহাদেরুই। পেট্রোলের কন্টোল তুলিয়া 
দিলে এবং উহার দাম কমাইলে বহু লোকে নিকষ নিক্গ গাড়ী 
ব্যবহার করিতেন, ইহাতে ট্রাম ও বাসের তীড় অনেক কমিত। 
কলিকাতার ট্রাম ও বাসের অবস্থা ত মারাজ্ুক। সার্কাস 
ও জিমনাটিক না জানিলে ট্রামে বাসে উঠ1-মাম্! দুঃসাধ্য, 
বিপজ্জনক ত বটেই। ছুখটন1 যত হয় তাহার সব প্রকাশিত 
হয় না কিন্ত যতটা প্রকাশিত হয় সভা গবন্মেন্টের পক্ষে তাছাই 
যথেষ্ঠ লক্জান্নক। অথচ কলিকাতার যানবাহন জমন্তানর 
সমাধান এক দিনে করা ধায় | বাসগুলিকে গত ট্রাম বর্ঘটের * 
সময় পর্ধযাণ্ড পরিমাণে পেট্রোল দেওয়' হইয়াছিল বলিয্বা ট্রামের 
অভাবে শহরের জীবনযাত্রা কঠিন হইলেও একেবারে অচল হয় 
নাই। বালগুলিকে ফে ‘দন এই তাবে পেট্রোল দেওয়া হইবে 
সেই দিম হইতে কলিকাতার যানবাহন সমন্তা অনেক সহজ 
হইয়া যাইবে ইহা আমাদের দঢ় খিশ্বাস। ট্রামের সংখ্যা 
বাড়ানো সময়সাপেক্ষ হইতে পারে কিন্ত বাসের যাতায়াত বৃদ্ধ 
যেকোমদ্দিন কর! যাইতে পারে, অবশ্য পেক্্রোল-তেশমিং 
তুলিয়া দয়! পেট্রোলের চোরাই কারবার বন্ধ করিবার ইচ্ছ] যদি 
গবনেন্টের ধাকে। 


তারপর রাজপথে ছূর্ঘটনা। প্রতোকটি লোকের জীবন 
অনিশ্চিত । গাড়ী চাপা পড়' তো দৈনন্দিন ব্যাপার, লয়ীর 
ধাক্ক'য় গাড়ী বা বাসের যাঙী নিহত বা ভ্রখম হওয়াও প্রায় 
নিতানৈমিভিক হুইয়া দাড়াইয়াছে | যে সন লী ছঘটনার শুস্ভ 
দায়ী তাংাদের প্রায় সবগুলিউ সামরিক লত্দী। ইফাদের অ্দসতর্ক 
চালন| এবং বেপরোয়া গতিবেগই অধিকাংশ হু্ঘটনার কারণ । 
যুদ্ডের সময় কলিকাতার রাজ্রপথে বেপরোফা বেগে ধাবিত হইইরা 
ইহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছে ইহা না ছয় বুঝলাম, 
নিশীহ নাগরিক ইহাদের চক্রতলে পি হইয়া সাঘ্াজারক্ষায় 
সাহাযা করিয়াছে তাহাও না হয় উপলব্ধি করিলাম ; কিন্ত _ 
যুদ্ধের পর এই বেপরোয়া ছুটাছুটির হেতু কি? আমরা পূর্ব্বেও 
লিখিয়াছি যে বাসের জায় মিলিটারী লরীর যাতায়াতপথে 
সময়ের হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা হইলে ইহার প্রতিকার হইতে 
পারে। রাস্তার মোড়ে শুধু গতিবেগ নির্ষেশক সাইন বোর্ড 
টালাইয়া ইহাদিগকে সংযত করা সম্ভব নয় তাহা ত প্রমাণিতই 
হইয়াছে । সামরিক বিভাগের ক্লান্ত অনেক কমিকাছে। সাম- 
তিক লগীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের লর্ক্বিধষ ব্যবস্থা করা? এখন 
সম্পূর্ণ সম্ভব রূলিয়া আমরা ব্বাস করি। 


ৰা. 


ক 


কি. 


মাখ 





ড'ঃ অজিতমোহন বন 

বিগত ১০ই পৌষ ডাক্তার অক্রিতমোহন বন্দু তাহার 
কলিকাতার বাড়িতে হৃদরোগের আক্রমণে দেহত্যাগ করিয়া- 
ছেন। ইনি কলিকাতায়, এবং বোধ হয় ভারতবর্ষে, প্রথম 
বৈছ্বাতিক রশ্মির ব্যবহারে চিকিৎসার প্রচলম করেন এবং 
অসংখা রোগীকে মানা দুরারোগ্য রোগের যন্ত্রণা হইতে উপ- 
শমের পথ দেখান । কিছুদিন পূর্বে যখন চিত্তরপ্রন সেধাসদনে * 
এ বিভাগ খোলা হয় তখন ডাক্তার অধ্বিত বন্ধু তাহার বহুমূজ্য , 
যন্ত্রপাতি সেখানে দান করেন যাহার ফলে অনেক হু; স্ত্রী 
লোকের সুচিকিৎসার একটি নুতন পথ খোলা হয়। পরে 
তাহার নিজের গৃছেও পুনর্ধার যন্ত্রপাতি বসাইয়া, অন্ত 
রোগীঘের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বন্ধুবান্ধব 
অনেকেরই চিকিৎসা তিনি সমত্বে বিনামূল্যে ত করিতেন, 
উপরস্ধ অনেক অল্প পরিচিত এমম কি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকও 
তাহার নিকট উপকৃত হুইয়াছে। 

অন্বিতমোহন ময়মমলিংহের এক সন্রাস্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন। ডহার ক্যে্ঠতাত শ্বর্গত আনন্দমোহম বনুর নাম 
ভারতের শিক্ষাত্রতী, সমাঝ-সংক্কারক ও কংখ্রেল প্রতিষ্ঠাতা- 
দিগের শামতালিকার পুরোভাগে অবস্থিত । তাহার পিতা 
মোহিনীমোহন বস্থু অল্লায়ু হইলেও এদেশের হোমিওপ্যাধি 
চিকিংসকগণের অন্ঠতম ছিলেন এবং তাহার মাতুল অগিখ্যাত 
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু । এইরূপ পরিবারের সন্তান অঞ্জিত 
যোহন মিতাস্ত নিরহক্কার ও অধায়িক প্রকৃতির ছিলেন । তিনি 
প্রক্ুতিপূজাণী ধ্বাস্থ্যোয্নয়নে উৎসাহী ছিলেন এবং বন্ধুদের মধ্যে 
খোলা মম, মুক্তহত্ত, রোগে-শোকে, উৎসবে প্রকৃত বান্ধবরূপেই 
পরিচিত ছিলেন । যাহারা খেলা-ধুলা সংবাদ রাখেন তাহাগা 
জানেন কলিকাতার স্পোর্টিং ইঠশিয়ন ক্লাব ই'হারই উৎসাহে 
এবং ইহার জ্যেঠতাতপুত্র স্বর্গত হেমেন্্রমোহন বসুর সহায়তাই 
স্থাপিত হয়। ৬৩ বংসর বয়সে ইহার অকাজ্মৃতাতে যে ক্ষতি 
হইল তাহা তাহার অসংখ্য বন্ধু পরজ্রনের প্রত্যেকে অনুভব 
করিতেছেন । 


প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন 

মীরাটে প্রবাসী বঙ্দাহিতা সম্মেলনের অআ্রয়োবিংশতিতম 
অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । সম্মেলনের মূল. সভাপতি পণ্ডিত 
ক্ষিতিমোহন সেন তাহার অভিাষণে বলেন, দেশে মূতন যুগ 
আসতেছে । লর্বজপতের কল্যাণে ভারতকে তার আপন স্বাম 
গ্রহণ করিতে হইবে । নুতন বিশ্ব রচমায় ভারতের দ্বায়িত্ব কত- 
খানি তাহা আজ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। সেই 
মহাত্রতে কে কোন্‌ ভার গ্রহণ করবে তাহা ধির করিবার অন্ত 
আম'দের প্রত্যেককে অত্রাস্ত সাধনায় তার শ্রন্ত প্রস্তুত হইতে 
হইবে । তারতীয় লোকশিক্ষার্র কথ! আলোচন! করিয়! 
সভাপতি বলেম, 

“শিক্ষার দ্বিক দিয়ে এক সময় ভারতে ছিল সব তপোবন 
ও তক্ষশিল। নালন্দা প্রভৃতি বিশ্বাবভালয় 1 সেগুলি যখন গেল 
তখনও বাংলাদেশ টোল চতুষ্প'গ্রী খুলে জ্ঞানের প্রদীপটি বন্ধায় 
রেখেছল। তা ছাড়! সর্যপাধারণের জগত ছিল পুরাণ-পাঠ, 
কথকতা, যাত্রা, রামায়ণ পান, কীঁতন, বাউল গান প্রভৃতির 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-কবি করুণ:ন্ধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ঘদর্ন! 
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৩০১ 


পূজা, পশ্চিম বঙ্গে পাজম প্রভৃতির উৎসব লোকের আনন্দের 
ক্ষুধা মেটাতো | লোকের মধ্যে তখন মৃতা ছিল, সীত ছিল, 
অভিনয় প্রভৃতি ছিল, ঢাকার জদ্মা্টমী প্রভৃতির মিছিল 
ছিল। সেই যুগে মজন্সিশে ও বৈঠকে যে আনন্দ ছিল 
আত্ম সভা-লমিতিতে তা নেই । আলিপনায়, পিড়ি চিত্রে, কাথা- 
শিক! প্রভৃণতি কাজে ছিল লোকশিল্প ।” 

বাংলাদেশের এই সব লোকশিল্প ও সাহিত্য সম্পদা্দ 
উদ্ধার করিতে ও শিক্ষার কাজে লাগাইতে হইলে সমবেত 
সাধনার দ্বরকার। 

অভিধান ও বিশ্বকোষ প্রশয়ন' এবং বাংল) ভাষায় অপর 
ভাষার উংকষ্ঠ পুস্তক অনুবাদ সঙ্বন্ধে সভাপতি যাহ। বলিয়াছেন 
তাহার সারমর্য এই £ 

“অভিধান ও বিশ্বকোষের কাজে বহু লোকের সমবেত সাধনা 
চাই। বাংলা! অভিধামের কান্ধে এক] শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় প্রায় চল্লিশ বছরের সাধনায় একটা বড় অতাব 
মোচন করে এনেছেন | বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাষার 
কাজে মহারাষ্ট্র ও হিন্দী সাধকের! এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিভাঁ 
লয়ের উদ পণ্ডিতের! অনেকটা কাজ করেছেন | বাংদাদ্েশও 
এই সময় এই কাজে হাত দিয়েছিল কিন্তু সেই কাজ বেশি দু 
এগোয় নি।” 

“বেদ, পুরাণ, স্বৃতি, দর্শনশান্র, তপ্ত, আয়ুর্হেঘ, জ্যোতিষ ও 
মানা মতের ধর্মস্থের বঙ্ষান্ুবাদ কতক হয়েছে, কতক ছয় নি। 
যা হয়েছে তাও এখন গর্লভ। কালীবর বেদ্রাত্ববাঈশ, সত্যব্রত 
জামশ্রমী প্রভৃতির লেখাও এখম দুসপ্রাপা । সেই সব গ্রন্থ এখন 
সুপ্রাপ্য হওয়া দরকার | যেঞ্চলর এখনও বাংলা অনুবাদ হয়নি 
তার অনুবাদ হওয়া চাই ৷ বিদেশী সান্বিত্য বিজ্ঞাম দর্শন ইতিহাস 
ভ্রমণ চপিত-কথ। ও কলাবিদ্ত! প্রভৃতি বিষয়ের যথাযে'গ্য 
পরিচয়ও বাংলা ভাষায় গ্রস্থাকারে না পেলে চলবে কেন?” 

“ভারতের নান] প্রদেশের সাক সত্তদের বাণী ও চরিত- 
কথা বাংলাতে পাওয়! দরকার । তামিল শৈব ও বৈষাবদেরু 
কথা, গ্রন্থসাহেব, কবীর, রবিদ্বাস, মীরাবাই প্রভৃতি ভঙদের 
পর্রপূর্ণ পণ্য বাংলা ভাষাতে না থাকলে আমাদের শিক্ষা 
অপূর্ণ থাকবে । বাংলাদেশেও বৈষ্ণব শৈব শাক্ত ও বাউল 
প্রভৃতি মামা মতের গান ও লোকদাছিত্য লোকের কাই 


- রয়েছে৷ দিন দিল তার ক্ষয় হচ্ছে। এই সব অমুল্য বন যাতে 


ন& না হয় তা কি দেখতে হবে না?” 


কবি করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়ের সন্বধন1 

বাংলার প্রবীণতম লন্বপ্রত্্ঠ ক'ব শ্রীদু্ত করুণাম্ধি'ম 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতার সাধিত্যিকগণের উতোগে এক 
সন্বধ্না! সভায় অজিনন্দত কর। হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কুমুদ্ছভ্রন 
মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি জাফলামগুত হয়। কবিকে 
একখানি মাদপআ এবং তাহার হস্তে অর্ধ্য স্বরূপ ১০০১২ টাকার 
একটি তোড়া প্রদান করা হয়। কর্বকে সম্বোধন ক্রয়) মান- 
পত্জ পাঠ, লঙ্বধ মার প্রতাত্তরে কবির বাণী এবং অতিভাষণ মড্ডা- 
স্থল হইতে মিখিল-ভারতীর বেতার প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বেতারে 
প্রচারিত হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেনের বেদের অধ্যাপক 


৩০২, 


পতিত হরিনন্দন ঝ1 বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সভার উদ্বোধম 
করেন এবং প্রারন্তে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য সংস্কৃত 
শ্লোক এবং বাংলা কবিতায় উহার অনুবাদ আবৃত্তি করেন। 


কবিশেখর কালিদাস রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে কবি 
করুণানিধান বাংলাদেশের জীবিত কবিগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। 
হঁহার বয়ল এখন ৬৮ বংসর। হুঁছার কাব্যগ্রস্থগুলি এখনই 
আর বাক্জারে পাওয়া যায় ন! । বর্তমান যুগের পাঠকদের নিকট 
ইনি অপরিচিত বলিলেই হয়। কবি করুণামিধান চিরদিন 
নীরবে কাব্যের উপাসনা করিয়াছেন | আসত্বপ্রকাশের অন তিনি 
যুগোপযোগী কোন আয়োজনই করেন নাই । বরবীন্দনাধের 
কবিতা তাহার সহম্রাত কবিত্বশক্তিকে উদ্বেষিত কমিয়াছে সত্য, 
কিন্ত তিমি গুরুর অন্ধ অনুকরণ করেন নাই । তাহার রচনার 
একটি বিশি& স্বাতন্্যা আছে। কবি “বর্ধাচিন্রে" বিশ্বকে 
দ্বেখিয়াছেন খৃষ্টিজলের চিকের মধ্য দ্বিয়া। স্থষ্টির স্বপ্ররহন্তময় 
রূপ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে । করুণানিধান এই রূপমুগ্ধতার 
কবি। রসম্থঠিকে তিমি বাস্তবজীবমের অভিব্যক্তি বা বাস্তব 
জগতের চিম মাত্র মনে করেন না--তিনি মনে করেন কাব্য- 
লোক দুঃখ ক্লেশ ভর! বাস্তব জগৎ হুইতে পরিত্রাণ লাত করিয়া 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার আশ্রয় । তিনি রূপের কবি, স্বপ্ের 
কবি, আনন্দের কবি। 

সভাপতি কবি কুমুঘরগ্রন মল্লিক বলেন, করুণানিধান 
প্রথিতযশা, কিন্ত তিমি যশের আকাজ্ণী নেন । ভাষার এত 
বড় নিপুণ চিত্মকর এমন অপরাজেয় শিল্পী বিরস। প্রাকৃতিক 
দৃশ্যের বর্ণরূপ ও লাবণ্য এমন করিয়া কে ফুটাইতে পারে ? 
তিমি প্রিয়া প্রেম ও যৌবনের কবি। খাঁর মদির যৌবন অফুরন্ত 
গ্রীতিময় ও গীতিময় আত সেই সাথীহীন মানসবান্্ী বরণ 
মরালকে সব্বর্ধনা করিতে আমাদের চক্ষু অশ্রভারাক্ষান্ত হইয়] 
উঠিতেছে। 


অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে কবি করুণাবিধান বলেন, 

“বাণীর এই দীনতম সেবকের প্রতি অযাচিত প্রীতির নিদর্শন 
আপমাদের এই চারু-চদ্দন-মাল্য এর উপযুক্ত পাঁজ আমি 
মোটেই নই; সংসারের নান! হঃখকষ্ের ঘূর্ণাবর্তে আমি বানী 
সেবার সামান্ত চেষ্ট'! করেছি মা । কতখানি ক্কতকার্য হয়েছি 
লে বিচারের ভার রইল আপনাদের হাতে। প্রথম যৌবন 
হতেই কবিতা পড়তে আমার খুব ভাল লাগত, কাব্য-সরশ্বতীর 
বীণার ঝঙ্কার আমার মনকে নাড়! দ্রিত | সেই বিচিত্র! অপরা- 
বিতা চিরদিনই আমার নেপথ্যবর্তনী রয়ে গেলেন । ব্যামেই 
তার মুর্তি দেখতে পেতাম, অনিরূপ্য সেই লীলাময়ী মোহিনীর 
মায়া! কবিতাঁলেখার খেলায় আমি আনন্দ পেতাম । আমার 
দেশবাসীকে সেই আনন্দের কতটুকুই বা দিতে পেরেছি, আর 
আমি কি-ই বা করেছি যার জন আপনারা আমাকে এই মান- 
প্র দিলেন । আপনাদের এই দান আমার শিরোধার্য । এই- 
টুকুই আধার যাত্রার পূর্ণ পাথেয় । জামার জগৎ এখন স্থৃতির 
জপং। কালো! প্রক্জাপতি এসে বসেছে আমার শাদা গোলাপের 
পাপড়িতে । 

এই না জীবন, মানব-আীবন 
ফুল ফোটা, ফুল-বরা ! 


গ্রবাী 


১৩৫২ 


“আদ এই অভিনন্দন সতায় দাভিয়ে হারানো দিনের কত 
পুরানো কথাই মনে পড়ছে । কত অপরাহে, কত সন্ধ্যায় 
আমর! মিলিত হতাম সেকালের সেই সাহ্িত্য-আসরগুলিতে | 
সেই সব ্বিনের কাহিনী গুছিয়ে বলবার শক্তি আমার নেই। 
অতীতের সেই অমর মুহুত গুলি আজও আমার অন্তরের অস্ত্রে 
মুখর হয়ে রয়েছে । আত্ম আমি সেই মিলনোতসবের উল্লাসে . 
বেফিত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে পড়েছি । তবে 
প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ যে আজও ঘোচে মি সেইটুকুই লকজের 
চেয়ে বড় কথা আর কি বলব ?” 

সময় হয়েছে নিকট 
এখন বাধন হি'ডিতে হুবে। 
. . (রবীন্্রনাথ ) 
“লহ গো সবে আমার নমস্কার, 
ইদয়-ভরা প্রীতির ফুলহার । 
লিখিত এই হঅগুলির মাঝে 
অ-লিখিত ভাবের বীণা বান্তে। 
মনের কথা রৈল মনে বন্ধু মোর, 
নয়ন কোণেই রৈল জমে নয়ন-লোর |” 


সরকারী কৃষিধণ আদায়ের নমুনা, 

নিয্ললিখিত সংবাদটি দৈনিক কৃষকে (২২শে পৌষ) 
প্রকাশিত হইয়াছে ঃ 

“গুদকরা হইতে ১] মাইল পূর্বে ভাতার থানার অন্তর্গত 
বসতপুর গ্রামে ৮নং কালেকটরীর জনৈক ব্যক্তি আলিয়া কৃষি- 
খণ আদায় করিতেছেন। যে সময় উক্ত গ্রামে কৃষি-খণ দেওয়া 
হয় সে সময় তিনকড়ি রায় উদ্ভোগী হইয়া সকলকে টাকা আদার 
দিয়াছিল। কিন্ত এ বৎসর বস্বষ্টির অভাবে ধান মোটেই অন্মে 
নাই এবং তিনকড়ি সকলকে তাগাদ! করিয়া টাকা আদায় 
করিতে পারে নাই। গত ১৭ই পৌষ তিনকড়ি যখন ছধের 
ঘড়া লইয়া গুসকর1 আসিতেছিল সেই সময় সেই ব্যক্তি তিন- 
কড়ির হাত হইতে তুধখের ঘড়] লইয়া! সঙ্গের চৌঁকিদ্বারকে দেয় 
ও তাহার বাদীর ভিতর পিয়া ধালা ঘটি বাটি ক্রোক করে। 
অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর হুধের ঘড়াটি কিরাইরা দেয় ও 
কোম্‌ তারিখে টাকা দিবে তাহাঁও বণ লিখিয়া লয়। তিন- 
কড়ি খুব গরীব |” , | 

বাংলা-সরকারের কৃষি-খপ দানের নমুনা সুবিদ্বিত। চাঁর- 
পাঁচ জন ক্ষককে একত্র হুইয়া উহা লইতে হয় এবং এক এক 
দল সাধারণত এক শত টাকার বেলী পায় না। ইহার 
জন্ত তাহাদিপকে সদরে যাতায়াত এবং সদরে থাকিবার শন্ত 


খোরাকী খরচ করিতে হয়। হোটেল খরচ বীচাইবার অত -_+* 


তাড়াতাড়ি টাকা আদায় করিতে গেলে ঘুষ না দিয়া উপায় 
নাই। কলে হাতে টাকা আসে সামান্তই অথচ খণ বাড়ে। এই 
খণের টাকা কি ভাবে আদায় হয় তাহার সামা একটি নমুনা 
উপরোক্ত সংবাদে পাওয়া যাইবে । লীগ মন্ত্িত্বের দাপটে লম- 
বায় সমিতি মরিয়াছে, কৃষকের খণ প্রাপ্তির একমাজ পঙ্ছা এখন 
কষি-খণ। কিন্ত ইহা! পরিমাপে কম, খপ দেওরার পদ্ধতি 
স্কষকের স্বার্থের পরিপন্থী এবং ইহার আদায়ের পস্থা নিতু 
ও কঠোর। এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়া উচিত । 


ও 


রব 


মাখ 


টাঙ্গাইল মহকুমা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন 
। মিথিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্ভাপতি শ্রীযুক্ত 
মহীতোষ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে টাঙ্গাইল মহকুমা প্রাথমিক 
দন্মেলনের প্রথম অধিবেশন অহ্ঠিত হুইয়াছে। টাঙ্গাইল 
মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দেড় হাজার প্রাথমিক শিক্ষক 
উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন | শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 
সম্মেলনের উদ্ধোধন করেন । 

শ্রীযুক্ত যহীতোষ রায় চৌধুরী তাহার অভিভাষণে বঙ্গদেশের 
বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদ্বিপের বেতনের হার ও তাহা 
দিগের আধিক দুর্দশার কথা আলোচনা করেন এবং শিক্ষক- 
গণকে সঙ্ববন্ধ হইবার আন্ত অনুরোধ করেন । সম্মেলনে যে-সব 
প্রস্তাব গৃহীত হয় তন্মধ্যে কয়েকটি নিয়ে প্রদত্ত হুইল। উহ! 
হইতেই শিক্ষকদের অবস্থা বুঝা যাইবে । 

১। প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতনের হার নিম্নলিখিত ভাবে 
বাড়াইতে হইবে 
প্রথম শিক্ষক-- মাসিক ৫০২ হইতে ৮০২ টাকা 

দ্বিতীয় শিক্ষক__ ১, ৪৫৬ % ৭৫৬ ৯ 

তৃতীয় শিক্ষক-_ n» BON ৮ ৭০৬ ৯ 

২ ।-সনকারী কর্মচারীরা প্রাথমিক শিক্ষকগণের অপেক্ষা 
পাচ ছয় গুণ বেশী বেতন পাইয়াও সত্ভায় রেশন পাইয়া! ধাকেন। 
প্রাথমিক শিক্ষকের এই সুবিধা পান না। সম্মেলন দাবি 
করিয়াছেন যেন তাহার্দিগকেও এ ভাবে সপ্তায় খাভদ্রব্য 
বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয় | 

৩। বাংলা-সরকার পঙ্লী উন্নয়ন কার্ধে শিক্ষকগণের 
সহায়তা গ্রহণ করুন এবং তজ্দত ভাষ্য পারিশ্রমিক দান করুন। 

৪। সরকারী নিয়মাহ্যায়ী শিক্ষকদের ছুটির ব্যবস্থা কর! 
হউক। 

৫। অন্তান্থ সরকারী কর্মচারীদের সায় শিক্ষকদের জড় 
প্রভিডেন্ট কও ও গ্রযাটুইটির ব্যবস্থা করা হউক। 

৬। প্রাথমিক শিক্ষকদের সন্ভানসম্ভতিপগণের বিনা বেতনে 
উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হুউক। 

৭| ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গেলে শিক্ষকদের বেতন যাহাতে 
বন্ধ না করা হুয় তাহার ব্যবস্থা করা হুউক। 

দাবিপ্তলি অতি সামা এবং লম্পূ্ণ যুক্তিসঙ্গত । ইচ্ছা 
থাকিলে গবন্মে্ট অল্লায়াসেই এগুলি পূর্ণ করিতে পারেন । 
ইংরেজের যুদ্ধে শিক্ষকদের সহায়তার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া 
াহাদের জ্বর ভাতা, সত্তা রেশন প্রভৃতির বন্দোবস্ত হয় নাই 


৯ ইহা! বুঝ! যায় বর্তমান পবন্মেণ্টের নিকট হঁহাদ্বের অবস্থার 


প্রতিকারের আশা করিয়া কোন ফল হইবে আমরা ইহা! মনে 
করিতে পারিতেছি না। তবে নির্বাচনের পর বাংলার প্রতি- 
নিধিমূলক মন্ত্রীমগুল গঠিত হইলে তাহারা যাহাতে শিক্ষকদের 
প্রতি আমলাতান্ত্রিক ওদাসীম্য না দেখান তাঁর জঙ আন্দোলনের 
প্রয়োজন আছে বলিয়া! মনে করি । 


ব্রিটেনে ভারতীয় নাবিকদের বাসের অস্থবিধা 
লঙুনে স্বরাজ ভবনের উদ্ভোগে আন্ত এক সাংবাদিক 


সিসি ত এ পাসাসািসপিপিপাপাপতিসপিপাপিসপিসপিস্পিস্পাপাম্পাপাস্পিস্পাশ্পীলি 


সম্মেলনে ভারতীয় মাবিকদের বিলাতে বাসস্থানের অবস্থা 
সম্বন্ধে আলোচনা হুইয়াছে। ভারতীয় নাবিক সঙ্ঘের বোঘাই 
শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্রীনকর দেশাই বিলাতী পাস্থ- 
নিবাঁসগুলিতে ভারতীয় নাবিকদের অবস্থার কথা বলিতে দিয়! 
ৃষ্টাস্বম্বর্ূপ লিভারপুলের নিকটবর্ডা একটি পাস্থনিবাসের কথা 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “এটি একটি বন্দীশালার মত । 
যে অবস্থায় ভারতীয় নাবিকগণকে এখানে বাস করিতে হয় 
তাহা মর্ধাদাহানিকর | অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্র ক্র কুচিরে শত শত 
মাবিককে গো-মহ্যাদি পশুর সপ্তায় বাস করিতে হুয়। শীতের 
দিলে উপযুক্ত আচ্ছাদনের অভাবে পাস্থনিবাসের অধিবাসীর] 
চূড়ান্ত ছুর্ভোগ তোগে।” ব্রিক্টশ নাবিকদের সহিত ভারতীয় 
মাবিকদের অবস্থার তুলনা করিয়া দীনকর দেশাই বলেন যে 
এই তারতম্যের তুলনা! অনেকটা স্বর্গের সহিত পাঁতালের 
তুলনার মত। লিভারপুলে ভারতীয়দের ভারপ্রাপ্ত যে সরকারী 
কর্মচারী ছিলেন তিনিও স্বীকার করেন যে পাস্থনিবাসের অবস্থা 
অত্যন্ত খারাপ এবং অবস্থার উন্নতি সাধন তাহার ক্ষমতার 
বহিভূতি। লওনের হাই কমিশনারের পক্ষ হুইতেও ইহার 
প্রতিকারের কোন চেষ্টা! হয় নাই। 


ব্যালট পেপারের ব্ল্যাক মার্কেট ? 


ব্রিটিশ রাজত্বে বাংলায় বসিয়াই আমর! চাল, ডাল, লবণ, 
তেল, কাপড়, ওষব প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্ধ দ্রব্যের র্যাক মার্কেট 
দেখিরাছি। বাড়ীতাড়া, চাকুরি, কণ্টাক্ট প্রস্কৃতিরও ব্ল্যাক 
মার্কেট দেখা গিয়াছে । কিন্ত আসামের কাছাড় জেলার হাইলা- 
কান্দি মহকুমা হইতে ব্যালট পেপারের ব্র্যাক মার্কেটের যে 
সংবাদ পাওয়া পিয়াছে তাহ! অন্ত সমস্ত ব্র্যাক মার্কেটকেও হার 
মানাইয়াছে। হাইলাকান্দি মহকুম! কংখ্রেস কমিটির আফিস 
সম্পাদক শ্রীরসেন্ত্রন্দ্র পীল এই সংবাদ দিয়াছেন; ২৪শে পৌষ 
তারিখের “দৈনিক কৃষক” পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে । 
মৈমনসিংহ জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিপ্রেটের মামে ব্যালট 
পেপার সম্পর্কে কারসাজি করিবাঁর অভিযোগ করিয়া সর জাবছুল 
হালিম গজ্নভী এটণাঁর চিঠি দিয়াছেন। ব্যালট পেপার লইয়া 
কি ব্যাপার চলিতেছে সে সম্বন্ধে ভারত-সরকারের তরফ হইতে 
আবিলদ্ে তদন্ত হওয়া আবস্তক | প্রঘেশখুলিতে যে ধরণের 
অভিযোগ উঠিতেছে তাহাতে প্রাদেশিক সরকারের উপর এই 
তদত্তের তার প্রদত্ত হইলে লোকে আশ্বস্ত হইতে পারিবে না । 
মৃতন কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন আসম্ন। ইহা! লইয়া 
সেখানেও আন্দোলন হুওয়া আবশ্যক । পত্রটি এই 

“বিগত এসেম্বলী ও পোক্যাল বোর্ড ইলেকশনে দেখ! 
পিয়াছে যে অনেক তোদাতা ব্যালট পেপার বাক্সে না দিয়! 
পকেটে পুরিয়! বা অন্ত কোন জদছপায়ে ফেরত লইয়া আসেন 
এবং বাহিরে উহা প্রতিঘন্্বী বিশেষের এন্দেন্টের নিকট নগদ 
সৃল্যে বিক্রী করেন । 


এইন্সপে ক্রীত একাধিক ব্যালট পেপার একত্রে প্রতিঘন্ী 
বিশ্বন্ত একজন ভোটদাতা মারফতে ঈপ্সিত বান্সে ফেলিয়া 
দেওয়া হয় ।”? ূ a 


৩০৪ প্রবাদী ১৬৫২ 


দা্সিলিং জেল পৃথক করিবার প্রস্তাব _ ঝাপাইয়া পড়েন । তিমি ছিলেন অশ্বিমীবাবুর. দ'ক্ষণ হস্ত- 
রাজিলিং জে কংগ্রেষ কছিটির সভাপতি জামাইতেহেন শ্বদপ। এই আন্দোলনের সময় তিমি প্রায়ই ব রশাল বাকী- 


এই ভেলাটিকে একটি স্বতস্র চীফ কমিশনারের প্রদেশে পরিণত পুর, বারাণসী, কলিকাতা প্রভৃতি শংরে ওন্র'শ্বনী ভাষায় 
কয়িবার চেষ্টা চ'লতেছে। বিরতিটি এই : রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রধান করিতেন। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে 


ইউরোপীয় এসোসিয়েশন ও চ। বাগানের মালিকেরা সম- সি গোখলের সভাপতিত্বে বাহাণশীতে কংগ্রেসের যে 
বেততাবে দার্জিলিং জেলাকে বাংলা হইতে আলাদা করিয়া = তি হয় তাহাতে বরিশালের প্রতিণিধিক্ষপে তিনি যোগ- - 
একটি প্রদেশ গঠন করিবার জল চে&' করিতেছেন তাহা আমি * দান ক'রয়াঞ্গিলেন। ১৯০৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির 
লক্ষ্য করিয়াছি । প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন 'আরন্ের সময় ইহার] *অধিবেশনে যখন হুরেন্দ্রনাথ বন্ষ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ 
তাহাদের উদ্দেন্ত সফল করবার জঙ্ ঠিক এই খেলাই খেলিয়া- দেশনেতগপ বরিশালে আগমন করেন তখন রজ্জণীকাত্ত ছিলেন 
> ভ্ার্থন - 
দে কি তর সৰে চার এই গা কা সি সপ শো 
দেওয়া হয়’ ‘দকে অগ্রদর হইতে হুল 
“আমি গুর্ধা, ভুটয়', লেপচা প্রভৃতি সমস্ত পার্বত্য জাতীয় তিনি সেই শোভাযাতার অগ্রন্ডাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুলিসের 


ভ্রাতা্িগকে এই অপকৌশল বার্থ করিবার জঙ্ ইহার তাব্র সিরাত দি a 
প্রতিবাদ করিতে সনির আবেদন জানাইতেছি।” এই সময় তাহার সুচিন্তিত রান্ধনৈতিক প্রবন্ধদ্বয্ন “ইংরেজ 


fe ’ নর 
দার্জিলিং এ দেশের সাহেবদের এ্রীশ্াবাস এবং তাহাদের মতে Re এর যা এবং “স্বদেশী আন্দোলন ও 
হয়ত ইহাই এ জেলার অপ্ডিত্বের সবচেয়ে বড় সার্থকতা । এখানে উদার না কার্খ। তার তে প্রকাশিত হৃয়। তখন কলি- 
বাভালীর প্রবেশ বড় একটা পছন্দ করা হয় 'না সম্ভবতঃ এইমন্ত কাতা বিশ্বাথভালয়ের ভাইস-চ্যা্দেলার ছিলেন সার আশু" 


থে ব'ঙালীর সহিত সংস্পর্শে আসিয়া তু্টয়া, লেপচা প্রস্ততি তোষ মুংখাপার্যায়। তিনি তাহাকে ভাকিরা পাঠাইলেন এবং 


ধরে ধীরে কংগ্রেস-সেবক হইয়া উঠিতেছে। ইংরেজের প্রয়োজন তাহার সহিত ত্রঃমোহন কলেন্দ ও.বরিশালের স্বদে্গী আন্দো- 
ঘটলে দাকিলিতে বাঙালার প্রবেশ বন্ধ অথবা বাধা-নিষেধের লম সম্বদ্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন । রজনীকান্ত 
ছারা কণ্টকিত করা হয়। আগামী মন্ত্রিমগল গঠিত হইবার হারে বলিলেন, ‘আপনি আছেন বলিয়াই আমর! 
পূর্বেই তলে তলে চা-বাগানের ইংরেজ মা'লকেরা ও ইউরোপীয় “বন্দে Re কম প্রা করি।' উহার উভয়ে সার আশুতোষ 
এসোসিয়েশন দানি লংকে বাংলা হইতে পৃথক করিয়া খাস বলিলেন, না, তা করিবেন না, আমি মা থাকিলে গবহ্েন্ট 


xd by) 
তালুকে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন ইহা |বডিঅ নয়। আপনাহিগকে মারিয়া পু'তিয়া ফেলি ॥--* 
“এই সময়ে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে তাহার সহিত 


পরলোকে রজনীকান্ত গুহ শ্রব্ঘরবিদ্দ ঘোষের আলাপ ও আলোচনা হয়। ১৯১১ সালে 
সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এীযুড় রজনীকান্ত গুহ ৭৯ তাহার প্রথম প্রস্থ ‘মেগান্থিনীগের ভারত-বিবরণ” প্রকাশিত 
বংসর বয়লে পরলোকসমন করিয়াছেন | শিক্ষাবিদ রূপে হয়| বাখরগঞ্জ জেলায় ব্রজমোহন কলেজ ছিল তখম নবন্ধাগ্রত 
তিন দেশবাসীর অবিমিশ্র শ্রন্ধা অর্জন করয়াছিলেন। গ্রীক, দ্রেশগ্রীতিঘ উৎসমূথ স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল; 
লাটিন ও ফরানী ভাষায় তাহার প্রগাঢ় ব্যুংপদ্ডি ছিল। মূল মহাত্মা অশ্বিনীকুষার দত্ত ও রজনীকান্তের প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হই] 
আ্রীক হুইতে অনুদিত তাহার, 'সক্রেটিল” প্রস্থথানি বাংলা- এই কলেঞ্চের বহু অধ্যাপক ও ছাত্র সেই অগ্নিময় যুগে দিকে 
লাহিতেযের অক্ষর সম্পদ হইয়া থাকিবে। অগাধ পাঁওত্যের দিকে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিতেছিলেন। সেইজন্ত গবন্মে 
অধিকারী হইয়াও তিমি নিরহঙ্কার, বিনয়ী ও স্বল্পভাষী ছিলেন। ইঁস্তাহার দিলেন যে, ব্রঙ্মোছন কলেজের কোন ছাত্র উপযুক্ত 
ভাহার' দৈনন্দিন জীবনের কঠোর নিয়মানুব্ততা সকলের হইলেও সৱকারীয্বভি পাইবে না। ইহার ফলে কলেজের 
আদর্শহল ছিল। ত্রাঙ্ষবর্ে দক্ষ! গ্রহ্খ করিবার পর হইতে ছাজসংখ্যা ধীরে ধীরে অত্যন্ত কমিয়া গেল। রজনীকান্ত 
জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের উপাসন! না প্রিয়া অ'্বনীবাবুকে বলিলেন, “প্রথম যৌবনে মাত্ম দশ টাকা বেতনে 
"কোন কান্দ ক'রতেন না। রাদমোহম রায় সেমিনারীতে শিক্ষকতা করিয়াছি। যদ্ছি 
-জোত্মসম্মামবোধ ও জাতীয়তাবোধ তিনি সারাজীবন জম্লান দরকার হয় তবে এখানেও আমি দশ টাকা বেতনে অব্যক্ষত] 
রাধিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া উহার করিব ।'..-এইত্রপ ছিল তাহার শ্বদেশ ও শিক্ষাত্রতের জত 
জও ত্যাগ ও হুঃখবৱণে তিনি মুহুর্তের জওও ধিধ| করেন নাই । আত্মত্যাগ । শীপ্রই গবদ্মেণ্ট তাহাকে বরিশাল ত্যাগ করিতে 
রঙ্গণীকান্তের শ্রাঙ্ছবাদরে তাহার সরল অনাড়্বর আৃখন বিত্ত বাধ্য করেন। তখন সার আশুতোষ ডাহাকে বললেন, 
কারয়াযে খসভাটি' পঠত হয় তাহাত একাংশ [নয় উদ্ধত ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ খাল হইলেই আপনাকে 
হইল। উহ? হইতে তাধার চগ্রিতজের দৃঢ়তা ও স্বদেশী তর নিয়োগ করিব।”***ছুই বংপর পরে সার আশুতোষ তাহার 
গু পরিচয় পাওয়া যাইবে | প্রতিশ্রুত রঞ্চ। করিয়াছিগেন | এই ছুই বৎসর তিমি ময়মন- 
- “বরে ও বাইরে তি ন পুরাম'আয় স্বদদেণী ভাবাপন্ন ছিলেন। [িংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া'হলেন) কিন্ত 
তাহাকে কখনও বিলাতী বগরএব্য ব্যবহার করিতে দেখি নাই। এখানেও স্বদেশী মনোত্বত্ভর জন্ত সরকারের ঝুলশ্ররে পঢড়য়া, 
১৯০৫-৬ সমের বঙ্গত আন্দোলনে অঙ্বিনাবাধুর সহিত [তনিও অধ্যাপকের পর্ব তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হুর ।” 





প্ী 


ফাস 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় | 


পথ আর পথ বলিয়া মনে হয় না। রথে চাপিয়া সে যেন 
. চলিয়াছে। অকারণ আনন্দে দেহ ও মন লঘু) অবকাশের 
হাল্কা মেঘের সঙ্গে দমতা রাখিয়া সে মম হুটতেছে। নপরী-, 
ধন্ধ! 

আরে মশাই একটু চোখ চেয়ে চলবেন । 

এক্সকিউজ্জ মি। অহুপম পাশ কাটাইল । 

আজকালকার ছেলেগুলে! কি | নতুন চাকরি পেয়ে লবাই 
বমে গেছে লাটসায়েব । 

অনুপম আপন মনে হাসিল। লাটসায়েব কি মনের 
আনন্দে ফুটপাথের মানুষকে ধাক্কা মারিয়া চলেন ? 

বাবুসাব থোরা মেহেরবাশি করকে-_ 

হিশ্বস্ানী ভিখারীটা বহুক্ষণ হইতে পিছু লইয়াছে। করুণার 
চেয়ে বিরক্তি ম্মাইয়া ওরা মানুষকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য করে। 
আজকালকার ভিখানীগুলাও তাই।  অহোরাআ চীৎকার 
করিতেছে__দেহি_দেহি। অভাব বাড়িয়াছে বলিয়াই কি 
+ ক্ষার প্রচওত] বাড়িয়াছে | হিন্বুস্থানীটাকে একটা আনি দিয়া 
ধমকাইল, ভাগ । 

সে ভাগিল-_আরও অনেকে আজিল। ভৎসনায় কেহ 
জ্রক্ষেপ করে না--অপমান কাহারও গায়ে বিধে না। নির্লজ্জ 
কাঙালপনার কি বীভৎস রূপ | 

বড় রাস্তার উপর অনপ্রবাহ্‌ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে । সারি 
সারি ট্রাম বাস স্থাপুর মত ধাড়াইয়া। একখানি বাস ঘিরিয়া 
জনতার চাপ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। নিশ্চয়ই ছূর্ঘটনা। 

অনুপম ভিড়ের মধ্যে পিয়া মিশিল। অ্নতা সহসা চঞ্চল 
হইয়া উঠিল-_ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত শাস্ত্রী আসিতেছে, আযাঘুলেন্স 
গাড়ীও আ'সতেছে। তোবড়ানে! বাসটা ট্রাম-লাইনের মাঝ- 
থানে কাত হইয়া রহিয়াছে, ফাষ্টএডপ্রাপ্ত আরোহীগণ 
স্বত্ব আর্তনাদ করিতেছে । জনতা পাতলা হইলে অম্থপম 
দেখিল__অপরাহ্র আলোয় ট্রাম-লাইনের খানিকটা চক্‌ চক্‌ 
করিতেছে । স্র্ধ্যের লাল কিরণে নহে_ট্রাম-লাইনটা রক্তেই 
ভিক্সিয়া পিয়াছে এবং চক্‌ চক্‌ করিতেছে । একটি আহত মহিলা 
বিশৃঙ্খল বেশবাসে সেই চক্চকে লাইনে মাথা রাখিয়া মুহিত 
হইয়া আছেন__ঠাহার এলায়িত কালো চুল ভিজা জব্‌ জব্‌ 
করিতেছে । তাহার পাশেই একটি দ্রশ-বারে! বছরের ছেলে 
হাত পা ছু'ড়িয়া কাতরাইতেছে । ছেলেটির ডান হাতের 
চামড়া খানিকট। উঠিয়া সাদা হাড় বাহির হুইয়াছে__বা! পা 
খানিতেও যেন চোট্‌ লাপিয়াছে । এইটুকু মাত্র দেখা গেল-__ 
এবং তাহাই যথেঃ । মিলিটারী লরির দারিদ্বজ্ঞানহীনতা লইয়া 
গরম গরম যে-সব বক্তৃতা হইতেছে__তাহাঁও অন্ুপ্মকে ঠিক 
মত ্পর্শ করিল না। বুদ্ধের স্মন্তা তার কাছে খুব বড় নহে 
বধ যুদ্ধের লিঠুরতাও অবু সময়ে প্রত্যক্ষগোচর নহে। 
খানিকটা সময় এ আলোচনার্তে কাটে; চাল চিনির ছুম্্াপ্যতা 
যুদ্ধের কঠোরতাকে কিউ'র লাইনে কিছুক্ষণ প্রত্যক্ষগোচরও 


bad 


করায় কিন্তু সে সময় অবিচ্ছিন্ন নহে। চাকরি পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে রেশনের স্ুবন্দোবস্ত ঘয়াছে_ এবং রেশনিং চালু হইলে 
i অজগর অদৃষ্য হইবে । কেবল বার বিশেষে কেরোসিন 

তৈল সংগ্রহের কালে তার ভীতিপ্রদ সৃত্িট। প্রকট হইয়া 
উঠিবে হয়ত । সে আর কতক্ষণ | যুদ্ধ নিব্বিদ্র জীবনযাত্রাকে 
বিক্ষ্ধ করিয়াছে। বাহিরের বিরাট, পৃথিবী জলে স্থলে 
অস্তরীক্ষে জ্রিধাংসায় প্রমত্ত | ভিতরের যুদ্ধ_সংসার তার 
প্রচণ্ড বেগ সংঘাতে চঞ্চল । অপ্রত্যক্ষ যুদ্ধের ফল সংসারে 
অপরোক্ষ ভাবে পৌঁছিতেছে। মানুষ মরিতেহে ও মরিবে। 
না থাইতে পাইয়া যাহারা শহরে আসিয্বাছে_-না| হাটিতে 
পারিয়া যাহারা যানবাহনের আশ্রয় লয়-_তাহাদের ছুর্ঘটনাকে 
ঠেকাইবে কে? মৃত্যু জড়বন্মা নহে_ যুদ্ধ-উদ্চম তাহার বোঝা 
বাড়াইয়া দিয়াছে শুধু। 


অন্থপমের করিবার কিছুই নাই। উৎসাহী লোকের চেষ্টায় 
আযান্ুলেন্দ আসিবে- শাস্তিরক্ষকের চেষ্টায় লাইন মুক্ত হইয়া 

টিতে একটা রিপোর্টও যথারীতি যথান্বানে 
প্রেরিত হইবে । কাল সকালের কাগন্তে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ 
এবং অম্পাদকীয় মন্তব্য যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে মানুষকে 
কয়েক মিনিট সচেতন করিবে । তারপর কর্শে-প্রমোদে 
কাম্ায়-হাসিতে এই ক্ষীণ অভিযোগটুকুও কোথায় তলাইয়া 
যাইবে। হাজার পাউগ্ডের বোমার বায়ে শিল্প-সম্বদ্ধ শহরের 
ধ্বংস-কাহিনীর ফাকে এই রসা রোডে সংঘটিত অতি 
ক্ষুদ্র এক অনামরক ঘটনাকে জীয়াইয়া রাখাও কঠিন | 
ন্থতরাং সে পথ চলিতে লাপিল | দুইটা শ্চি পর পর আছে । 
সাহিত্যের বিত্কিকা-সভা সন্ধ্যার মুখে বসিবে কিন্ত ভ্যারাইট 
শোয়ের আয়োজন ? অপরাহ্ে? ঠিক মনে পড়িতেছে মা। 
পীতাদের বৈঠকখানা ছোট হইলেও চমতকার ! চিতহানী 
নির্জনতা আছে। বদ্ধ ত্রানালার ওপিঠে বৌদ্রদীণ্ড দুপুর_ 
পথকে করে জনবিরল, বাড়িতে আনে কর্ম ও আহার-ক্লান্তির 
আলন্ত। ভিখারী ভলাও অপরাহে টেঁচাইবে বলিয়া অনাহারে 
খানিকটা বিমায়। বড় রাস্তা হইতে গতিঙীল ট্রামের ঘর্ধর নাত 
এখানে পৌঁছায় না, শুধু মাথার উপর বায়ুষানের চংক্রমণ 
শব্ব। সে শব্দও কান-সহা হইয়াছে যুদ্ধ থামিলে এ বাধুঘান 
অসামরিক জনকেও প্রভূত ভাবে সেবা করিবে । তথন রেলের 
কদর কমিয়া যাইবে__সমরের মূল্য বাড়িবে |, এই বাড়তি 
সময় পাইয়া মান্য করিবে কি? 

এই__এই অনুপম । বাঃ__চিনতেই যে পারিস নে | 

কে, সুনীল ? 

তবুভাল। চলেছিস তো হাজরা রোডে ? . 

হাজরা রোডে ? না, না, 

সুনীল তাহার হাত ধরিয়া টানিল, আরে পাহ হটছো 
কেন। 

ব্যাপার কি? অনুপম হাসিল। 


৩০৬ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





মানে, নাচের ট্রায়াল 

বিশেষ আপত্তি ছিল না--তবু হাসির সঙ্গে অসথপ্দ বলিল, 
এইমাত্র একটা আ্যাকৃসিডে্ট হয়ে গেন। 

সুনীল পতিহীন ট্রামশ্রেণীর পানে চাহিয়া বলিল, তাই তো 
হেঁটে যাওয়ার দুর্ভোগ | ছ্বালাতন-__আ্যাকৃসিভেন্ট যেন লেগেই 
জআছে। 

ছুর্ঘটনার বিবরণ সুনীলও শুনিতে চাহিল না, অন্থুপমও * 
বলিবার আগ্রহ বোধ করিল না! জীবনের কার্ধ্যস্থচিকে 
বিদ্বিত করে ঘলিয়াই ছুর্ঘটনাকে অবহেলার সঙ্গে দেখা শ্বারা- 
বিক। সমন্তা অনেক রকমের আছে বলিয়াই একটিতে মগ্ন 
হইবার অবদর বড় কম। 

পথ চলিতে চলিতে সুনীল বলিল, মিলিটারি লরির 

কান্ত তো? 
| অনুপম উত্বর“দিল না। মিলিটারি লরি সম্বন্ধে মানুষের 
মন্তব্য তার জানা আছে। প্রতিকারহীন আক্ষেপ- _ুদ্ধ সম্বন্ধে 
তীব্র মন্তব্য অথবা দারিত্বজ্ঞানহ্থীনতার উল্লেখ । 

জুনীলই বলিল, যাই বল-_-এত বড় ব্যাপারে ও আর 
কতটুকু। ও হবেই। 

হবেই? সাবধান হওয়ার দরকার নেই ? 

দরকার গতির | স্পীড লিমিট তোমাদের কোঁডে আছে 
ওদের সেট] কর্তব্যচ্যুতি । 

মানুষকে চাপা দিয়ে ক হর না? 

যন্ত্র কখনও মানুষকে মমতা করে | 

মমত1? কথাটি বিহ্যৎ গতিতে মনের অন্ধকার কোপে 
রেখা টানিয়া অনৃষ্ট হুইয়! পেল! যে যুগ পিছনে পড়িয়া রহিল 
--ভাহছারই পুরাতন শব্দসমষ্টির মধ্যে ওটি অন্ততম। কত 
করুণ কাহিনী ও কাব্যের বর্ণাবেশে ওটির অদাধারণ দক্ষতা 
ছিল। তথনকার দিনে ্বত্যু এত সুলভ ছিল কি? আকস্বিক 
্ত্যু? হণ্ডিক্ষতনিত স্বত্যু ? সে মহাধ্য ও ভয়ঙ্কর ছিল বলিয়াই 
সন্ত] ভাববিলাসিতায়-_-মমতার সৃষ্টি করিয়া কাব্যে--কাহিনীতে 
অশ্রনদ্বীকে বহাইবার উ্ভম ছিল । রঙ্মঞ্জে দেখিতে দেখিতে 
চোখের উপর একটা যুগ শেষ হইয়া গেল। গিরিশ-অমর 
ঢঙের বক্ত,তা দানীবাবুর সঙ্গেই শেষ হইয়াছে_-পুরাতন অতি- 
নয় ধারামায় মার্টকসমেত | সে যুগের রঙ্গমঞ্চকে তার 
ভাল মনে পড়ে না_শুধু বিজাতীয় জভরি-চুম্কি-সলমা 
সন্ধিত ঝকৃমকে ভারী পর্দার মত ভেলতেটের পোষাক-_লদ্বা 
তলোয়ার, অভুত ধরণের শিরস্থাণ আর ষ্টেজ চিয়া হাত পা 
মাড়িয়! বজ্ঞ,তা শৈশব-স্থৃতিতে লাপিরা আছে। আম তাহা 
গবেষণার বিষয়-হাসির খোরাক | তবু বৃদ্ধেরা কত মমতার 
সঙ্গে সেই যুগের বর্ণনা করেন। 

মঞ্চুলিকার নাচ দেখিতে দেখিতে এই সব কথাই বারবার 
মমে উঠিল । 

সে নৃত্যভদিমাও আর নাই। (চোখের কুৎসিত ভঙ্গিমা 
এবং নিতস্বের স্কুল আলোড়নও নছে |) ভারী পেশোয়াজ্গটা 
হই হাতে টানিয়া_.কখনো বা যাপাইয়া চরকিবাজীর মত 
ঘুরপাক খাওয়া মনে হইলেই হাসি লাগে । তবে একথা 
ঠিক স্থুলভাবে যে আবেদন নারীদেহের জান্তে ভঙ্গিমায় সূর্ভ 


হইয়া আসরকে বিশৃঙ্খল হুছোড়ে পরিণত করিত- ুক্ম ভাবে 
সেই আকৃতিই মনের সৌন্দর্য্যের পরদায় ঘা দিয়া-_স্থূল কামনার 
বহ্িশিখা ছালাইর! দের । প্রায় নগ্ন দ্বেহ্বল্পরীর আবেদন-_- 
দেহাতীত কামনাকে উদ্দীপ্ত করে না নিশ্চয়। তবু এই 
সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্থঠিকে বরা যায় । 
সুনীল সেই কথাটাই কানে কানে বলিল। ‘ 
অহ্থপম বলিল, মঞ্চুলিকার নাচ তুমি দেখনি এর আগে ? 
দেখেছি--দূর থেকে! 
সেই তো ভাল। গজের আ্যাকৃটিং উইংলের পাশে বসে 
তারিফ করা যায় না। 

কিন্ত সম্পূর্ণ গুণভাগ নিয়ে মনের আশাও তেমমূ মেটে 
কি! জম্পূর্ণত1! যেন দূরের কন্ত। 

কিসের আশা? অহুপম প্রশ্ন করিল । 

সুনীল তাহার বাহুমুলে ক্ষুত্র চিমটি কাটিরা কহিল, আমরা 
সাধারণ কাদ] দিয়ে তৈরি মান্য 
" অমুপম পুনরায় প্রশ্ন করিল, নাচ দেখতে এসে নাচের আর্ট 
ছেড়ে-_নাচিয়ের সমালোচনা অবান্তর নয় কি? 

মোটেই ময় । যাকে আশ্রয় করে নাচের বিকাশ তিনিই . 
তো দেবা । ফুলটা শুধু গন্ধে বা রঙে সুন্দর নয়। ধ 

তোমার যুক্তি ভাল। অনুপম হাসিল । 

জানিস-__এই মঞ্জুকে একদিন কিরপোর হোটেলে__ 

আ:--ওর উদয়শক্করী পোজটা চমৎকার । 

অত জানি না। নাচের গ্রেসটাই আমার কাছে আসল | 

মুদ্রা বুঝি অচল ? ' 

সুনীল স্বহ্‌ শবে হাসিয়া উঠিল, মুদ্রা কখনও অচল হয় ? 
যদ্বিও ওর ক্ষীতিটা আক্তকাল বেড়েই চলেছে । 

তাতে লাভ-_ না লোকসান ? 

লাভ তো বটেই। যুদ্ধের বাজারে আক্রা শুধু চাল চিনি 
শহর দিয়ে চলতে চলতে দ্বেরালগুলোতে খালি নঙ্বর রেখে 
চললে দেখবি--নতুন সংস্কৃতির চাষ-আবাদে আমরা সত্যই 
মনোষোগ্গ হয়েছি । 

অর্থাৎ ? 

ইম্প্রেসারিওক অতাব নেই---অপ্তাব নেই নাম করা নাচিয়ে, 
গাইয়ে, সম্ান্ত ঘরের মেয়ের । একটু যত্ব করে তোড়া 
বেঁধে সাদ্দিয়ে ফেলতে পারলেই-_ইন্ফ্লেশনের টাকা জলের 
স্রোতের মত নিম্নভূমি রঙ্গমঞ্চের মারফৎ তোমার ব্যাক্ষ-ব্যালান্সের 
গহ্বরে এসে জমবে | ' 


তুইও যে দিনিক হুলি | 


প্রকাও গুরুভার জিনিস__তার ঠীম-রোলারের চাপে যতই 
ধে'তলে যাবার মত হচ্ছি_এই সব প্রমোদ-স্থুচির ফাক দিয়ে 
ততই আমর! আত্মরক্ষা করছি। এটা শ্বাতাবিক। ইস্‌ দেখলি 
মা পোষ্রটাঁ_? মুখে একটা অব্যক্ত আনন্দধ্বনি করিয়া সুনীল 
অন্ুপমের পিঠে অন্তরঙ্গ ভাবে একটা চাপড় মারিল। 

নাচের সুক্ম কলারসে অন্ভুরের সৌন্দর্য্যপিপাসা উলিয়া 
উঠিবার সক্ষেত এ নহে, এ স্থূল মাংস-কামনার একটা ব্যর্থ 
উচ্ছ্বাস মাঅ। অনুপম নিজেও কম যুদ্ধ হয় নাই। পুরুষকে 


সত্যি না। এই সব দেখে ভারি আনন্দ হয়। যুদ্ধ হচ্ছে জা 


মাঘ ফানুস ৩০৭ 
লীলা-কলার দ্বারা মারীই শুধু আগাইতে পারে--নারীই শুধু ভাগ্যি আইন তোমার হাতে নেই | 
চালাইতে পারে! ই্রাম লাইনের দৃশ্য ভাসিয়! উঠিল। হাসির একটা স্রোত উভাল হইয়া উঠিল । 
নিশ্চল নারী দেহ--রক্তমাখা তার আলুলায়িত কেশ-__চকৃচকে কিন্তু প্রস্তাবকারী ভোটাবিক্যে জয়লাভ করিলেন ।-* 
ইস্পাতের দেহও শোনিত-প্রলেপে উজ্বল । সেটা রক্তের বহি:- জীবনকে বাঁচাইবার প্রয়োজন সকলেই অহ্ভব করে। নিজের 
প্রকাশ__কাঙ্ছেই নগ্ন বিভীষিকায় কামনাকে অনবরত ঘা জীবন এবং পরের জীবন | সর্বভূতে সমদৃষ্টি ভারতের শিক্ষা। 
এত মারিতেছে ॥ আর ভঙ্গিতে--তাবে যে রক্তু অতি সুক্ম চৌম্বক সে শিক্ষা অবস্ত পুরাতন, কিন্তু নুতন মোড়কে নুতন ভঙ্গিমায় 
শক্তির মত রক্তকে আকর্ষণ করে-__তা কামনাকে শোতায় , বিদ্বেশ হইতে আমদানি হইয়াছে বলিযাই তাহার প্রশংসা 
বা স্বাদে কায়ার জাষীপ্যে লইয়া যায় । ইনৃক্রেশনের অর্থ, ক্লাবে, বন্ধুর ঘরে, সভা-সমিতিতে, সাহিত্য-সভায় এমন কি 


পকেটের মধ্যে চঞ্চল হুইয়া! উঠে । 

তার পর কয়েকটি মতন মেয়েকে নাচের ভঙ্গিম! শেখানো 
হইল। মঞ্জুর মতই ওদের সৌন্দর্য্য আছে। রূপসজ্জায় ওরা 
নিখুত_কেহ কেহ রঙে বা প্েহহা্দে মঞ্জুকে ছাড়াইয়া 
গেছে। ঈষৎ ছেলেমাহ্ষি ভাব অকারণে হাসি__কানের 
কাছে অবাধ্য অলকগ্চ্ছকে লীলাভঙ্গি সহকারে মাঝে মাঝে 
সরাইয়া দেওয়ার কালে ছুঙ্গাছি কক্কমের উচু পালিশে বিছ্যুৎ- 
আলোর বল্সানি, কাধের কৌচামো শান্ভীটায় সুদৃষ্ঠ মুক্তা- 
খচিত একটি পিন আট্কানো-ইত্যাদি খুঁটিনাটি চিত্ত-উদ্দীপক 
ব্যবস্থাথলি নিখুঁত-_কিন্ত মধুর মন-ভুলানো দেহছন্দ ও মুদ্রা 
২ এখনও আয়ত্ব করিতে পারে নাই। আয়ুখের শোভা আছে 
7 বারও আছে, একটু পালিশ করিয়া লইবার অপেক্ষা শুধু। 

ও কে জ্রানিস ? প্রফেসার কে মিত্তিরের মেয়ে স্থরমা ৷ এবার 
এম-এতে সংস্কৃত নিয়েছে । আর ওর পাশে--তৃপ্তি বোস। 
যাছকর বসুর একমাত্র কভাঁ। বাবার ইনৃটারভাশমাল ফেম 
আছে-_ মেয়েও তাই জোগাড় করতে চায়, অবশ্য আর এক 
পথে । তার সামনে সুরুচি ব্যাশার্ছি-_ ব্যারিষ্টার ব্যানার্দির__ 

পরিচয় দেওয়া শেষ হইল নাঁ_একক্ষন আধাবরসী লোক 
উঠিয়া সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আমর! কাল ঠিক করেছি 
এবারকার চ্যাক্সিটির টাকা শুধু আর্ট বা ক্লাবের পোষণে ব্যয় 
করব না, কিছুটা দুঃস্থদের দিয়ে দেব। 

একজন সুবেশ যুবক বলিল, তাতে লাভ | সমুত্রে পাদ্য- 
অর্ঘ্য দেওয়ার প্রয়োজন ? 

বক্তা সেদিকে ফিরিয়া! কহিলেন, প্রয়োত্ন আছে বই কি। 


বাংলাতে বলুন । 

বজ্ঞ! বিপন্ন মুখে কহিলেন, ওর বাংলা না বললেও আশা! 
করি কেউ ভুল মানে করবে না। মানে ছূর্গত জনগণের 
কল্যাণে 

ওদের কল্যাণ লাধন করব আমাদের কি এমন ক্ষমতা 
_ সবাই তাই করছে । একের ক্ষমতায় অবস্ত সম্ভব নয়, কিন্ত 
সকলের চেষ্টা 

বান্ধে বান্ধে, যারা মরে তাদের জীইয়ে রাখার কোন ধানে 
হয় না। গামলায় সিভি মাছ জীইয়ে রাখার মত শুধু কণ্ঠ 
বাড়ানো । 

আর একজন প্রশ্ন করিল, কার কষ্ট ? 

কষ্টটা আমাদেরই । ওরা উপদ্রবের মত আমাদের অর্বদ] 
ব্যস্ত করছে। যাদের ঘর ভেঙ্গেছে পরের খরে হান! দেওয়া 
তাঁদের বন্ধ কর! উচিত । 


ভোজনের টেবিলেও সংক্রামিত হুইয়াছে। পুরাতনের দ্বোষ- 
ভাগটুকু অসার নীরের মত বঙ্ছিত হুইয়াছে। মমত! ? নুতন 
বিধানে ওটিকে বিলুপ্ত করিয়া যুক্তিকে দীড় করানো হইয়াছে । 
যে বিধান মানিয়া লওয়াতে মানব-সমাক্ষের কল্যাণ যথেষ্ট । 
ব্রাভো সাবাস-_মার্ভেলাস। 
বক্তৃতা শেষে বর্ম্মাক্ত মুখে বক্তা আসন গ্রহণ করিলেন । 
সুদৃশ্য রুমালধান! মুখের উপর চাপিয়া উৎলাহপ্রদ্বীপ্ত করতালির 


, ধ্বনিটুকু নীরবে খানিকক্ষণ উপভোগ করিলেন । 


জানালার বাহিরে একটা মিশ্র কোলাহল বহুক্ষণ হইতেই 
উঠিতেছে। দুর্গত ভ্রনেরা চেঁচাইতেছে 7 কোথাও কোন 
সভা জমিলে, পার্টি বসিলে ওর! ভাবে ভোজের ব্যবস্থাও তার 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । মোটরের রও বা পালিশ বা মডেল দ্বেখিতে 
ওরা ব্যগ্র নহে, তবু মোটর ঘিরিয়া ওদের কোলাহল জমে । 
লক্ষ্মীর আশ্রযনভূমিতে_ পুরানো ক্বপাকণার সন্ধানে ওরা প্রভূত 
পরিশ্রম করে| সভা মাত্রেই যেমন ভোজনের আসর নয়_ 
মোটর মাত্রেই তেমনই পুরানো জিনিসকে জর্বপ্রকারে লালন 
করিবার চেষ্টা নাই । ভোক্্যলোভীদের ভুল ডাঙ্গে আবার 
মৃতন করিয়া ভুলও তাহারা করে । 

লঘু ভোজের ব্যবস্থা ছিল। পুডিং, চপ, মিমকি এবং 
মাংসের সঙ্গে চা। ক্লাবের সভ্যে্া সকলেই কিছু সাধারণ 
মহেন । পথে কয়েকখানি যোটরও দাড়াইয়া আছে। তাহাদের 
সম্মান বজায় রাখিবার জন্ত অবন্ত জলযোপের আয়োজন নহে, 
এটিও রিক্রিয়েশনের একটি অঙ্গ । দামী বক্সগুলার মৃল্যও 
উহার] পুরণ করিয়া দেন। 

মেয়েদের সকলের মোটর নাই, উৎসাহী মোটরওয়ালারা 
একট! লিফট অফার করিতেছে । একটু ঘুরিয়া বালিগঞ্জ প্লেসে 
যাইতে হয়-_ পেট্রোলের রেশমি আছে। তা হোক, পিছনের 
কালো বাজারে এবং আরও অনেক কৌশজে পেট্রোলটা প্রচুর 
পরিমাণে জোগাড় না হ্উটক- তরু মেয়েদের বাড়ি পৌঁছাইয়া 
দেওয়ার মত কিছু উদ্ধত থাকে । আইন জ্রকুটি দেখায় গরীবদের, 
দিয্মধ্যবিত্ত শ্রেধীকে ; পাতি বুঙ্ছোয়াদের কাছে তার অন্ত অর্থ। 

সুনীল বলিল, যুদ্ধ মিটলে আমিও মোটর কিনব একখানা । 

অনুপম বলিল, মোটর তখন অচল হয়ে ঘাবে। প্লেনে করে 
মানুষ এবাড়ি-ওবাড়ি না করুক__এদেশ-ওদেশ তো করবেই। 
ঠিক কথা, ছোট একখানি জিপ সি মাধ, জয় রাইডের অস্ত 
কতই আর দাম হবে { ফোর্ডের কারখানায় ফোর্ডের মোটরের 
মতই প্রচুর জন্মাবে। 

একটি মেয়ে সুনীলকে 
মিঃ রয়? 


লক্ষ্য করিয়া বলিল, উঠছেন যে 


৩৬৮০ 


সুনীল কক্জি উণ্টাইয়া বলিল, আর এক জ্বায়গায় এন্গেজ- 
মেণ্ট আছে__ 

আপনার বন্ধুকে তো! চিনতে পারলুম ন]। 

ওহো_মাপ করবেন। ইনি একজ্বন উদীয়মান লেখক 
অছ্পম__ 

চটির ফ্রেস 

অনুপম স্বহান্ডে মাথ! নামাইল | বুকে গৌরব বোধ, মুখে * 
লক্জার মেহুরতা। 

আসুন মা একদিন আমাদের আলাঁপনীতে--ওখানে 
অনেক নামকরা সাহিত্যিক আসেন | 

ধন্চবাদ | 

সুনীল বলিল, রেখা দেবী সাহিত্যের বহু বিভাগেই কিছু কিছু 
চর্চা করে থাকেন । ওঁকে আমরা কলা-লক্ষ্মী বলে থাকি । 

রেখা দেবী সলঙ্জে মাথা নামাইয়া ও চক্ষুর অপরূপ ভঙ্গি 
করিয়া কহিল, আপনি এমনও অপ্রস্তুত করেন লোককে! . 

অপ্রস্তুত | ঝরণায় আপনার কবিতা বেরয় নি? সঙ্গীত- 
বিজ্ঞানে শ্বরলিপি ?» বঙ্গদেশে__সেই বান্বীকি ছবিখানা নিয়ে 
অত হৈ চৈহ'ল-_সেটা কার ? 

রেখা কহিল, জ্যাক অব অল ট্রেড মার্কা আমরা_ 
গুদের মত কিছুতে তেমন নাম করতে পারি নি ত। 

নাম আপনার লুকোমে থাকবে নাঁ। নিশ্চয় জানবেন 

রেখা আড়চোখে অন্পযের পানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছ! 
আপনি কি আমার লেখা পড়েছেন? 

সত্য বলিতে কি অন্থপম পড়ে মাই। কিন্ত উদীয়মান 
লেখকের পক্ষে সাহিত্যের খুটিনাটি সংবাদ না জানাটাও 
গৌরবের মহে । অবশ্য বিখ্যাত হইবার পর অনায়াসে লেখা 
পড়িয়াও লেখ! পড়িবার অবসর হয় নাই বলা চলে। ক্রমশঃ 
প্রকাশ্য উপস্থাস সম্বদ্ধে প্রসিদ্ধ লেখকরা (এবং তাহাদের 
অনুকরণ করিরা অল্প-প্রলিদ্ধরাও ) সহসা মতামত প্রকাশে 
কার্পণ্য করেন । কিন্ত অন্তরে তাঁহার! সচেতন। 
অঙুপমের নিজেরই জীবনে এমন ছই-একট। ঘটনা! ঘটিয়া গেছে । 

কোন একজন শ্রষ্টা-সাহিত্যিক একবার তাহাকে তাহার 
ক্রমশঃ প্রকাশ্ত উপজাস সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেন । 
ত্য বলিতে কি অনুপম সেটি প্রথম সংখ্যা হইতে পড়িতেছিল | 
একথানা মাসিকে কতটুকু বিষয়বস্তুই বা থাকে-__বিজ্ঞাপন সমেত 
সবট! শেষ করিতে বড়ভ্রোর দিন ছুই লাগে | কিন্ত নতেলখান] 
তার ভাল লাগে নাই, কেমন যেন নিমন্ত্রণের দায়ে ক্বোভাতাড়া 
দিয়া লেখা । সাহিত্য-সাধনায় খুব বেশি দূর অগ্রলর না 
হইজেও--ঘরদ ও তাগিদের লেখার পার্থক্য সে বুঝিতে পারে । 
অপ্রিয় সত্য কথা সে বলিতে পারে নাই। বলিস্বাছিল, ধৈর্য্য 
থাকে মা বলিয়া মাসের পর মাস বড় উপভাসের অনুসরণ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


করা কঠিন। সবটা শেষ হইলে__ছাপান বই হাতে না 
পৌঁছুক অন্ততঃ মাসিকগুলি একজ করিয়া সে পড়ির! ফেলিবে । 
সাহিত্যিক ক্ষুণ্ন হইয়া আর কোন কথা বলেন নাই। কিন্ত 
এক্ষেত্রে আলাদা কথ1। রেখা দেবী লিখিয়াছেন ছোট্ট একটি 
কবিতাঁ_এক নিশ্বাসে যা পড়া যার । এবং রেখা দেবীকে 
প্রথম আলাপেই অধুশী করিবার ইচ্ছাও তার নাই। 

হাসিবুখে সে কহিল, নিশ্চয় পড়েছি । ' চমৎকার । 
* সুনীল বলিল, কতকগুলো! অমর লাইন পধ্যস্ত আমার 
মনে আছে। জঙ্গে সঙ্গে সে আবৃত্তি করিল £ 

রাতের তারার মত তোমার কামনা-আি 
মম-বাতায়নে মোর--কি যেন লইল দেখি। 

রেখা তাহাকে থামাইর1* সলজ্দকঠে কহিল, সীন কিরেট 
করবেন না। 

অনুপম বলিল, চমৎকার লাইন হট { 

কি রে রেথা-_আর একটি তরুণী আলাপ-বৃত্ে উ'কি 
মারিল। 

এই ইনি-__উদ্ষীয়মান লেখক পাইয়ে অন্ুপম- রেখা বিষণ 
মুখে সুনীলের পানে চাহিল। 

সুমীলও পাদপুরণ করিতে পারিল মা। আলাপটীা ঘটে । 
ঘক্ষিণ-কলিকাতার কোন একটি গানের মজলিসে | গায়কের « 
সঙ্গে বন্ধুত্ব জমিলেও পদবী-পুচ্ছের খবরট। তার জানা দাই। 

নবাগতা মেয়েটিরও সৌন্ববোধ আছে । সে যুক্তকর 
ললাটে ঠেকাইয়া কহিল, ভারি আমন্দ হল। , 

রেখা বলিল, আমাদের আলাপনীতে ওকে আসবার জন্ত 
বললুম ৷ 

বাঃবেশ হবে রেখা | কাল আসবেন ? 

অত্যুৎসাহী মেয়েটিকে সম্পূর্ণ নিরাশ ন! করিয়া অনুপম 
বলিল, এর মধ্যে হয়ে উঠবে না--আসছে রবিবার-_ 

রেখা বলিল, ওঁরা লেখক মাহ্য_-ওঁদ্বের ফুরসত কম। 
যেটুকু সমর স্বষ্টিকার্য্যে দিতে পারেন-_তা অনর্থক ন করবার 
অন্ত অনুরোধ করা উচিত নয়। অনুপমের পানে ফিরিয়! 
হাসিমুখে কহিল, বুঝি সব--অথচ আপনাকে নিয়ে একদিন 
আলাপ না জমালে তৃপ্তি হচ্ছে না। ভ্রানিস লিলি-_ একদিন 
দুপুর বেলায় বসে লিখছিলাম। দুপুরের আকাশে একটা চিল 
পাক খেয়ে চলেছে, রোদের তাপে ওর ক্লান্তি নেই_-| বেশ 
সুভের সঙ্গে লিখছি-_মণ্ট নাচতে নাচতে ঘরে না ঢুকে 

লঘু জলযোগ শেষে সকলে আলন ত্যাগ করাতে বেশ 
কোলাহল উঠিল । দুরস্ত মণ্ট র যতই__অরসভ্ঞ গুপ্তনের ধ্বনি 
রেখার একাস্ত সাধনার মর্ম কথাটি শেষ করিতে দিল না। কো 

আচ্ছাঁ_নমন্কার্র । আসবেন নিশ্চয় | 

ক্রমশঃ 


YF - 


'খাগ্ভের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্টি 
শ্ীগণেশচন্দ্র কর্ম কাব, এম্-এস্সি 


২ 
উত্তাপ, প্রোটন, স্বেহস্রব্য ও কার্কোহাইডেট সম্বন্ধে পূর্বেই 
বলিয়াছি। এখন আমরা বাকি উপকরণগুলি যথা-_থমিজ 
পদার্থ, জ্বল ও ভাইটামিন বা খাভপ্রাণ সম্বন্ধে কিছ বলিব । 


খনিজ পদার্থ 
রক্ত, অস্থি, দত্ত প্রভৃতির উৎপত্তি ও গঠনের নিষিত্ব কতক- 
ওলি থনিজ পদার্থের প্রয়োজন | , এগুলিও দেহগঠনের প্রয়ো- 
জনীর উপকরণ। আমাদের দেহে কোন্‌ কোন্‌ খমিজ পদার্থ 
কি কি পরিমাণে আছে তাহা নিয়লিখিত তালিকায় দেওয়া 


গেল £ 
৪ নং তালিকা 

দেহের ভিন্ন ভিন্ন খনি পদার্থের পরিমাণ (পূর্ণবয়স্ক যুবক ) 
ক্যালসিয়াম ১০৫০ গ্রাম 
ফস্ফরাস 900  % 
পটাসিয়াম ২৪৫ » 
গন্ধক ১৭৫ « 
সোডিয়াম ১০৫ 
ক্লোরিন 3০৫ এ 
ম্যাগনেসিয়াম ৩৫ * 
লৌহ ২৮ bs 
তাত অতি অল্প পরিমাণ 


শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে উপরি-উক্ত লবগুলি খনিজ পদার্থের 
এবং ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি পদার্থের প্রয়োত্ন। ইহাদের 
মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস ও লৌহের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা 
বেণী এবং আমাদের খাদ্যে ইহাদের অভাব হইবার সম্ভাবনাও 
আছে। সেইজন্ত ইহাদের বিষয় ছই-একটি কথা বলা প্রয়ো- 
জন। সোডিয়াম ও ক্লোরিন (সোভিয়াম ও রোরিনের 
জংমিশ্রণে যে লবণের স্ঠি হয় সে লবণ আমরা খাদ্যের সহিত 
প্রত্যহ গ্রহণ করি ) এই হুইটি পদ্ধার্থও আমাদের যথেঃ প্রয়ো- 
জনে লাগে । উপবাসের সময় এবং ঘামিলে ও মূত্র ত্যাগ 
করিলে এই লবণের ব্যয় অত্যন্ত বেশী হয়। সেইজন্য অধিক 
দিন উপবাসকালে লবণছল খাইতে হয়। আমাদের খাদ্যে 
এই উপকরণ যথেষ্ঠ পরিমাণে থাকে এবং তাহার উপর আমরা 
ভাত ও তরকারির সহিত যেটুকু লবণ গ্রহণ করি তাহা 
অধিকন্ত। যদ্দি ইহা বাঘ ন! পড়ে তাহা হইলে ইহার অভাবের 
ভয় থুব কম। 


ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস 


ক্যালসিয়াম, কসফরাস ও অব্িজেনে মিলিয়া ক্যালসিয়াম 
ফসফেট নামক এক পদার্থের সহি হয় । আমাদের দস্ত ও 
অস্থির বেশীর ভাগই ক্যালসিয়াম কস্ফেট দরিয়া গঠিত । সেই- 
জন্ভ যে সকল ছোট ছোট শিশুর অস্থি বর্ধনশীল তাহাদের ও 


প্রস্থতিদ্বের এই ছুই পদার্থের প্রয়োজন থুব বেশী। ক্যাল- 
সিয়ামের অভাবে আমাদের হৎপিও ঠিকমত ধুকধুক করে না, 
মাংসপেশীগুলি সঙ্কুচিত, হইয়া অঙ্গসঞ্চালনে সে রকম সাহায্য 


* করে না এবং দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে রক্ততঞ্চন 
* (01090) হয় নাও রক্তপাত বন্ধও হয় না। 


আমাদের 
দেহের অস্থিগুলি সর্বদাই কিছু কিছু ক্ষপ্রাপ্ত হইয়া মলের 
সহিত ক্যাললিয়াম ও ফসফরাস রূপে নির্গত হয়। সুতরাং 
শিশুদের যেমন অস্থিগঠনের জন্ভ ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন 
যুবক ও বৃদ্ধদ্ের তেমনি সেই ক্ষয় পূরণের জন্তও এই পদার্থের 
প্রয়োজন । ডিম, হুব, মাছ ও শাকসজীতে এগুলি বেশ পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে থাকে । কিন্ত এই সকল খাদ সুলভ নয় বলিয়! 
ইহাদের অভাবের ভয় খুববেপ্রী। যে সমস্ত শিশু আহারের 
মধ্যে পর্যাণ্ত পরিমাপে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পায় লা 
তাহাদের অস্থি পুষ্ট ও সবল হইতে পারে না। সুতরাং শিশু- 
দের ও প্রস্নতিদের খাদ্যে এই ছুই পদার্থের অভাব যাহাতে 
মা ঘটে সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখা উচিত। ক্যাল- 
সিয়াম শোষণে ভাইটামিন ভি-র প্রভাব সবচেয়ে বেশী | ভাই- 
টামিন ডি-র অভ'ব হইলে আমরা যতই ক্যালসিয়াম ও ফল- 
ফরাস থাই না কেন ইহারা ঠিকমত শোষিত হুইবে না এবং 
আমাদের দেহের অস্থিকে পুষ্ট ও সবল-করিতেও পারিবে না । 
আর একটি বিষয় স্মরণে রাখা দরকার-- আমাদের খাদ্যে 
ক্যালসিয়াম ও ফসকরাসের অন্থপাঁত। যদ্দ ক্যালসিয়াম বেশী 
ও ফসফরাস কম হয় কিন্ব! ক্যালসিয়াম কম ও ফসফরাস বেশী 
হয় উ্ভয় ক্ষেত্রেই এগুলি ঠিকমত শোষিত হয় না এবং রিকেট 
রোগ দেখা দেয়। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সমান সমান 
কিন্বা ক্যালসিয়াম অপেক্ষা ফসফরাসের পরিমাণ শতকরা! ২৫ 
ভাগ বেশী-_ইহাই ক্যালসিয়াম ফরফরাজের উপযুক্ত অনুপাত। 
আমাদের দ্িনিক কতটা পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও কসফরাসের 
প্রয়োজন তাহা নিয়ের তালিকায় দেওয়! গেল £ 
€ নং তালিকা 


দৈনিক ক্যালপিয়াম ও ফসফরাসের প্রয়োজ্বন 


বয়ল ক্যালসিয়াম ফসফরাস 
গ্রাম গ্রাম 
শিশু, ৬ মাম হইতে ৩ বংসর ০৮ ১ 
বালক ৩ বংসর হইতে ১৩ বংসর ১ ১২৫ 
কিশোর, ১৩ বৎসর হইতে ২২ বৎসর ২ ২৫ 
মুবক ০৭৫ ১ 
প্রস্ততি ২ ২৫ 


একগ্রাম ক্যালসিয়াম পাইতে হইলে প্রায় ১ সের ভুধের 
প্রয়োজন, অথচ আমাদের দেশের সাধারণ লোকের তাহা 
সংগ্রহ করিবার সঙ্গতি নাই । প্রস্রতেদের প্রয়োজন তার চেয়েও 
বেশী । সুতরাং হব, ডিম যদি যথেষ্ঠ পরিমাণে পাওয়া ন! ধায় 
তাহা হইলে খাদ্যে ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট, ক্যালসিয়াম 





৩৬৩ 


কোনে কিছ! ক্যালসিয়াম ম্লিসারোফলফেট পৃথক তাবে 
যোগ করা কর্তব্য । 
লৌহ 


রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত কণিকাগুলি যে সমস্ত উপাদানে 
গঠিত তশ্বধ্যে লৌহ প্রধান । লোহিত কণিকাগুলির মধ্যে 
হিমোগ্লোবিন নামে এক পদার্থ আছে, তাহা লোহ এবং অন্তান্ভ 
ন্রব্যের দ্বারা পঠিত । রজ্ঞের লোহিতবর্ণের জন্ত এই ছিমো- 
গ্লোবিনই দায়ী । হিমোগ্লোবিন ফুসফুস হইতে অন্সিজেন গ্যাস 
বহন করিয়া দেহের বিভিন্ন কলাকে দেয় এবং সেখান হইতে 
কারবন-ভাইজক্লাইভ গ্যাপ লইয়া আসিয়া ফুসফুসে ফেরত দেয় । 
ইহা! হইতে বুঝা যায় যে হিমোগ্লোবিন তথা লৌহ আমাদের 
কত উপকারী । 


প্রাণীর দেহে সর্বদাই রক্তের ক্ষয় ও হি হইতেছে । নুতন 
রক্ত তির জন্ড লৌহ এবং অনা উপকরণের প্রয়োজন । যে 
সকল দরিদ্র ভাত ভিন্ন অন্ত কোন ভাল খাদ্য খাইতে পায় মা 
তাহাদের রক্তাপ্পতা রোগ দেখা দেয়। ম্যালেরিয়া রোগেও 
রক্তাল্সতা হয়। ম্যালেরিয়ার বীক্াপুগুলি- রক্তকপিকার মধ্যে 
প্রবেশ করে এবং সেখানে বৃদ্ধি পায়। কিছুকালের মধ্যে 
রজকনিকাঙডলি ফাটিয়া যায় এবং এই ভাবে রক্ত নষ্ট হয়। 
যাহার কয়েক বার ম্যালেরিয়া হুইয়াছে তাহার রক্ত অত্যন্ত 
তরল ও অল্প । হুকওয়ার্ম রোগে এক জাতীয় কীট দেহের 
অস্ত্রে প্রবেশ করিয়! রোগীর রক্ত শোষণ করে খলিয়া রক্তাম্রতা 
দেখা দেয় । o 

পুরুষ অপেক্ষা ম্রীলোকেরা রক্তান্রতা রোগে বেশী ভোগে, 
বিশেষতঃ অন্তঃসত্বা জবস্থায়। বোধ হয় এ অবস্থায় শিশু মাতার 
দেহের সঞ্চিত লোৌঁছের খানিকটা টানিয়া লয়। রক্তাল্লতা 
হেতু অনেক স্ত্রীলোক ঘন ঘন এবং ছোট ছোট শ্বাস প্রশ্বাস 
লয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই রক্তাপ্পতা রোগ অন্ত যে কোন 
দেশের জ্বননীদের অপেক্ষা ভারত-জননীদের বেস্ট ; ইহার 
কবলে পড়িয়া কত ভ্রনমী অকালে প্রাণত্যাগ করেন তাহার 
ইয়ভা নাই। 

হুষ্ধে লৌহের ভাগ খুব কম, তথাপি শিশুদের পক্ষে ইহার 
অভাব হয় মা। তাহার কারণ এই যে শিশুরা মাতৃপর্ভ 
হইতে তাহাদের যক্কৎ ও ল্লীহায় যথেষ্ট লৌহ লইয়া জম্ম- 
গ্রহণ করে, সুতরাং যত দিম তাহারা স্তনহ্ুপ্ধ পান করে 
তত দিন তাহাদের লোঁহের অভাব হয় না। কিন্ত যদি 
তাহাদিগকে অধিক দিন ধরিয়া স্তনহুধ্ধ পান করিতে 
দেওয়! হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ত খাদ্য না দেওয়া হয় 
তাহা হইলে কিছুকাল পরে তাহাদেরও রক্তাল্লতা রোগ 
দেখা দেয় । পরীক্ষার দার! দেখা গিয়াছে যে শুধু লৌকেই 
রজ্ঞান্নতা রোগ দূর হয় না, সঙ্গে কিছু তাত্র বর্তমান 
থাকারও প্রয়োজন । খাদ্যে যে পরিমাণ লোঁহ থাকে 
তাহার কিয়দংশ শরীরে শোষিত হয়! শিশুদের ছুই মাসের 
পর শরীরের প্রতি সের ওজন হিসাবে দৈনিক প্রায় ০৫ মিলি- 
গ্রাম * লৌহ ও ০*১ মিলিগ্রাম তানের প্ররোজন। যুবকদের 





১০০০ মিপিপ্রামে ১ গ্রাম হয় 


গ্রবাসী 


১৩৫২ 


দৈনিক ১০ মিলিগ্রাম লৌহের প্রয়োজন এবং যুবতী ও শিশুদের 
১২৫ মিলিগ্রাম প্রয়োক্ধন। তাঙ্রের প্রয়োজন লৌহের এক 
পঞ্চমাংশ | খ্রতৃকালে শ্ত্রীলোকদের রক্তআাব হয় বলিয়া এই 
সময়ে তাহাদের লোঁহের প্রয়োজন খুব বেশী । মবজাত শিশু- 
দের যক্বৎ ও দীহায় যথেষ্ট পরিমাণে লোঁছ থাকে এবং সেই 
কারণে গর্ভবতী দ্রীলোকদের দৈনিক প্রায় ২০ মিলিগ্রাম 
লৌহের প্রয়োতন। প্রস্থতিদ্বের খানেও এই পরিমাণ লৌহ 
"থাকা উচিত। 

b ভাত ও ছুধে লৌহ খুব কম আছে। বেশী পরিমাণে 
পাওয়া যায় যক্বৎ, ডিম, মাছ, মাংস, থোড়, কাঁচকলা প্রস্থৃতিতে। 
ইহা ভিন্ন কলমূল ও শাকসবজ্ীতেও পাওয়া! ষায়। 


জল 


জীবনধারণের জ্ অল অপরিহার্য । খাণ্ডে সাধারণতঃ তিন- 
চতুর্থাংশ জল থাকে | আমাদের দেহে যে নানা প্রকার রস 
আছে তাঁহারও তিন-চতুর্থাংশ কি আরও বেশীর ভাগ জল । খা 
জলে মিশ্রিত হইয়া] তরল হয় বলিয়া পরিপাকের সুবিধা হয়। 
জল ছাড়া পাচক রস খান্ের সহিত তাল ভাবে মিশ্রিত হইতে 
পারিত না ও খাডকে সহ্ক্ষে হজম করাও যাইত নাঁ। আমর! 
যে জল খাই তাহা নিফাষণ হইবার প্রধান পথ তিনটি, যথা 
ফুসফুস, শরীরের ত্বক্‌ ও সুত্্রাশয়। প্রাণীর শরীরে যত প্রকার 
রস আছে-_যেমন রক্ত, পাচক রস ইত্যাদি, ইহাদের প্রত্যেকটি 
জল মিশ্রিত । আমাদের দেহ যেমন একখান! অস্থির দ্বারা গঠিত 
হইলে আমাদের চলাচলের অন্ুবিধা হইত সেই রূপ জল 
বিনা আমাদের দেহু-রসের অস্তিত্ব লম্তবপর হইত না। আমা- 
দের দেহে হলের অভাব হইলে আমরা পিপাসা অহ্থভব করি 
এবং তখন অল পান করিয়া! সেই অভাব পূরণ করি। সুতরাং 
দ্রেহে জলের অভাব হুইবার জন্তাবনা নাই। শিশুদের ক্ষেত্রে 
আমাদের অনেক সময় ভ্রম হইয়! থাকে । কোন শিশু কািলে 
মাতা মনে করেন শিশুর ক্ষুব! পাইয়াছে, কিন্ত সকল সময় ইহা 
সত্য নহে। তাহার! পিপাসার্ত হইলেও কাদিয়া থাকে এবং 
মাতার এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত৷ 


ভাইটামিন বা খাদ্যপ্ৰাণ 


পূর্বে এইরূপ ধারণা ছিল যে প্রোটিন, সেহন্রব্য, কার্ব্বোহাই- 
ডেট, খনিজ পদার্থ ও জল খাইয়া! যে কোন প্রাধী বাচিতে 
পারে। কিন্ত এই বারণ] যে সত্য নহে তাহা পরে পরীক্ষার 
দ্বার! প্রমাণিত হইল । ইউরোপীয় বিজ্ঞানী হুপকিনস কতক- 
খুলি হহ্রকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রদ্তত ক্কত্িম খাভ খাইতে 
দিয়াছিলেন। এ ক্কত্রিম খাতে প্রোটিন, স্বেহন্রব্য, কার্ববোহাই- 
ডেট এবং খনিজ্ব পদার্থ যথোপযুক্ত পরিমাণে ছিল। কয়েক 
দিন পর দেখা গেল যে হঁহুরগুলির ওজন কমিতেছে এবং 
তাহারা এক এক করিয়া মরিয়া যাইতেছে । যখন তিনি তাহা- 
দ্বিগকে একটু করিয়া! হুধ খাইতে দিলেন তখন বাকি হঁছুরগুলির 
প্রত্যেকটি বাচিয়া গেল এবং তাহাদের দেহের ওজনও বাড়িতে 
লাপিল। খাচপ্রাশের অস্তিত্ব *তখন জান! ছিল না বলিয়া 
তিনি শুধু এই কথাই বলিলেন যে ধের মধ্যে প্রোটিন, দেহ 


ক 


১০-- 


মাথ 


দ্রব্যাদ্ধি ব্যতীত আরো কিছু আছে যাহা আমাদের প্রাণধারণের 
পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজমীয়। এইগুলি না হইলে শুধু যে দেহের 
ওজন কমে তাহা ময়, নান! প্রকার ব্যাধিও দেহকে আক্রমণ 
করে। 

হপকিনল এই পরীক্ষা ১১০৬ সালে করিয়াছিলেন। সে 
যুপে লোকের ধারণা ছিল যে ব্যাধি সাধারণতঃ বীজাপুর দ্বারাই 
সংঘটিত হয়। সুতরাং লোকে হপকিনসের কথা বিশ্বাস * 
করিতে পারিল না। আমেরিকাতে সেই যুগে অস্বর্ণ ও, 
মেন্ডেল নামে ছুই জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী দেখাইলেন যে কেবল 
মাত ক্ত্তিঘ থা ধাইয়া কোন প্রাধী বাচিতে পারে না। 
দেখাইলে কি হুইবে ; বিজ্ঞানীরা যাহা আনব প্রমাণ করেন, 
জনসাধারণ তাহা বেশ কয়েক বত্দর পরে গ্রহণ করে। 

আমেরিক1 আবিষ্কারের পর যখন নাবিকদের জাহাজে 
করিয়া অনেক ধন ভ্রমণ করিতে হইত তখন তাহার! ক্ষার্ভি 
রোগে আক্রান্ত হইত । তাহারা এই ব্যাধিকে “নাবিক সঙ্কট’ 
( Calamity of Sailors) এইনাম দিয়াছিল। তাহারা 
জানিত যে টাটক! শাকসবজ্জী ও ফলমূলের রস খাইলে এই 
রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্ত কেন তাহারা জানিত মা। 
তারতবর্ষ, চীন, ভ্বাপান প্রভৃতি দেশে বেরিবেরি অত্যন্ত সাধারণ 


রোগ ছিল এবং বালি, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাইলে এই. রোগ 


সারিয়া যাইত, কিন্তু আরোগ্যের কারণ তাহাদের অজ্ঞাত 
ছিল। 

১৮৯৭ শ্রষ্টান্দে ই্ম্যান (ছ)1/087) আতপ চাউল বা কলে 
বাটা চাউল খাওয়াইয়| কতকগুলি মোরগের মধ্যে বেরিবেরি 
রোগের সি করিয়াছিলেন বীজাণুবিদূগণের (99091901096) 


“ প্রভাব সাহার উপরও কম হিল না, সুতরাং তিমি বলিলেন যে 


চালে অধিবিষ (9310) নামে এক প্রকার পদার্থ আছে এবং 
ইহাই এই রোগের কারপ। ক্ষতিকর কোন পদার্থ দেহে 
প্রবেশ করিলে কিম্বা দেহের মধ্যে উৎপন্ন হইলেই রোগ হয় 
তখনকার মত ছিল এই । খাভন্রব্যে কোন উপকরণের অভাব 
হইলে যে হইতে পারে এই ধারণা তখন ছিল না । যাহা হউক, 
ইজম্যানের পরীক্ষায় আমরা অনেকখানি সত্যের আলো 
পাইয়াছি, সেজন্ত আমরা সকলেই তাহার দিকট খদী। ১৯০৭ 
ধীষ্টান্দে হো (17015) এবং ক্রজ্দিচ ( 70110) কয়েক 
প্রকার শন্ত খাওয়াইয়া গিনিপিগদের মধ্যে ক্ষার্ভি রোগের সি 
করিলেন এবং পরে দেখাইলেন যে টাকা শাকসবজী দির! এই 
রোপগ্রন্ত প্রাধীগুলিকে মিরাময় করা যায়। তার পর হুপ- 

পরীক্ষার কল ১৯১২ সালে মুদ্রিত হইল। সুতরাং 


কিন্সের 
তখন দৃঢ় ভাবে প্রমাণিত হইল যে বের্লিবেরি, স্কার্ভি প্রতৃতি 


রোগ খাদে কোন প্রয়োদনীয় উপকরণের অভাব ঘটিলে 
হইয়া] থাকে এবং এই সমস্ত রোগ বীজাণু-ঘটিত নয়। 
অস্বর্ণ, মেন্ডেল, ম্যাককলাম, ডেভিস এবং আরও হুই এক 
জন বিজ্ঞানী মিলিয়া ঠিক করিলেন যে ছধে এমন ছুই প্রকার 
উপকরণ আছে যাহ! আমাদের বাচিয়া থাকিবার পক্ষে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় £ এক প্রকার উপ্ল্লরণ হুধের জলে থাকে এবং 
আর এক প্রকার দুধের স্মেহ পদার্ধে থাকে । ফ্রাঙ্ক ১৯১২ 
গ্রীধাব্দে এই সমস্ত অপরিচিত উপকরণের মাম দ্বিলেম 


খাদ্যের উপকরণ ও দেহের পরিপু্ঠি 


৩১১ 


ভাইটামিন বা খাভপ্রাণ। হুধের স্বেহপদার্থে যে ভাইটামিন 
থাকে তাছার নাম দিলেন ভাইটামিন “এ এবং দুধের ভ্রলে 
যে ভাইটামিন থাকে তাহার নাম দিলেন ভাইটামিন “বিঃ । 
ইহাই গেল ভাইটামিন আবিষ্কারের প্রথম কথা। বর্তমানে 
আরও অনেকগুলি তাইটামিন আবিষ্কৃত হুইয়াছে এবং এখন 
এক এক করিয়া তাহাদের কথা বিবৃত হইবে । তাইটাঘিন 
অতি সুস্ম পরিমাণে খাতে থাকে এবং, আমাদের দেহের 
উপর এগুলির প্রক্রিয়া প্রণালী লম্বন্ধে আমরা সকল ক্ষেত্রে 
এখনও সবিশেষ জানি মা। 


ভাইটামিন ‘এ’ 

ভাইটামিন ‘এ’ টাটকা শাকলব.জী, গাক্তর, দুধ, ঘি, ডিম, 
মাছের ও অভান্ত প্রানীর যক্কৃতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
কচুরী পানায় ভাইটামিন ‘এ’ যথেষ্ট পাওয়া যায় কিন্তু ইছা 
আমাদের খা নহে। ভাইটামিন ‘এ’ এই পানা হইতে বাহির 
করিয়া লইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং সে প্রচেষ্ঠাও 
বর্তমানে চলিতেছে । ইহ! সাধারণতঃ তৈল বা এজ্াতীয় 
পদার্ধে ভ্রবীভূত হয়, জলে হয় না। ভাইটামিন ‘এ’ থুব শী 
নষ্ট হইয়া যায়, বিশেষ করিয়! খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিবার সময় | 
রম্ধনের সময় ভাইটামিন ‘এ’ যত শীত ন& হয় তত শীদ্র আর 
কোন ভাইটামিন নষ্ট হয় না । ভাইটামিন ‘এ’ উত্তাপ এবং 
অতিবেগুনী (আল্ইাভায়োলেট) আলো সহ করিতে পারে না। 
সুতরাং এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য যত অল্পক্ষণ তাল দিয়া রদ্ধন 
করা চলে ততই ভাল। হুধ একবার ফুটিলেই উচ্্দ হইতে 
নামান উচিত। কোন কিছু ভাক্ষিবার সময় এই ভাইটামিন 
আরও বেশী নষ্ট হয়। 

আমাদের দৈনিক এক মিলিগ্রাম ভাইটামিন ‘এ'-র প্রয়ো- 
জন। শিশুদের, গর্ভবতী শ্রীলোকদের ও প্রস্থতিঘের প্রয়োজন 
আরও বেশী- প্রায় হুই মিলিপ্রাম্‌। ‘এ’ ভাইটামিনের অভাবে 
যে যে ব্যাধির সৃষ্টি হয়, তাহা বিত্বৃত করা হইল £ 

১। ব্াজ্িকালে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়। অনেক 
দিন ধরিয়া এই ভাইটামিনের অভাব হইলে চক্ষুর কোণে 
এক প্রকার ক্ষত হয় এবং রোগী চক্ষু সম্মুখে নানা প্রকার 
ছারা দেখে । এমন কি শেষ পর্য্যস্ত চোখের মণি ঠিকরাইয়| 
বাহির হইয়া আসে। ভারতবর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ নরনারী 
অন্ধ__ এই ভাইটামিন “এর অভাবে | 

ৎ। প্রাধীর দ্বেহের ওজন-বৃদ্ধি ক্রমশঃ ব্যাহত হইতে 
থাকে এবং শেষে ওজন বৃদ্ধি না হইয়া কমিতে থাকে । শিশুদের 
ক্ষেন্জে ইহ! বিশেষ করিয়া! লক্ষ্য করা যায়। 

৩। যাহাদের শরীরে ভাইটামিন ‘এ’ কম তাহারা 
সাধারণতঃ বেশী রোগপ্রবণ হর | সুতরাং ভাইটামিন “এ-কে 
রোগ-প্রতিষেধক বলা হয়। 

৪1 তাইটামিন ‘এ’-র অতাবে শরীরের ত্বক্‌ শুকাইয়। 
ফাটিয়া যায় এবং থলধসে হুইয়া যায়। কখন কখনও ত্বকের 
উপর ছোট ছোট গুটি বাধে (0800199 )--উহা উরুর পিছনে, 
হন্তে এবং স্কন্ধে প্রথম দেবা ছের়। 


৩১২ 
ভাটামিন ‘বি’ 
ভাইটামিন “বি” গম, আটা, কড়াই, মটর, ই (59896) 
ও চালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় । পম ধাতার ভাঙ্গিয়া 


লইলে ভাইটামিন ‘বি’ প্রায় সম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভাঙ্ষিবার 
সময় কলে গম যে পরিমাণ গরম হুয় তাহাতে ভাইটামিন “বি” 


খুব সামা নষ্ট হয়। তাইটামিন ‘বি’ চালের উপরিভাগে , 


থাকে এবং ধান সিদ্ধ করিবার সময় ইহা চালের ভিতর 
খানিকটা প্রবেশ করে। ভাইটামিন ‘বি’ আতপ চালে প্রবেশ 
করিবার এই সুযোগ পায় না, কারণ আতপ চাল সিদ্ধ কর! 
হয় না। ভাইটামিন ‘বি’ জলে দ্রবীভূত হয় কিন্তু কোন 
তৈলাক্ত পদার্থে হয় মা এবং সেই কারণে ইহার যে অংশ 
উপরিভাগে থাকে তাহা চাল'ধুইবার সময় এবং সিদ্ধ করিবার 
সময় জজের সহিত চলিয়া যায়। কিন্ত যে অংশ চালের ভিতর 
প্রবেশ করিয়াছে তাহ] সহজে বাহির হইতে পারে না । আতপ 
চালে লমস্ত ভাইটামিন ‘বি’ উপরিভাগে থাকে এবং চাল ধুইবার 
ও সিদ্ধ করিবার কালে ইহা জলের সহিত ধূইয়| যায়। এই 
দিক হইতে সিদ্ধ চাল আতপ চাল অপেক্ষা বেশী উপকারী । 
চাল বারে বারে ধোয়া উচিত নয়, কারণ যত বার যোয়া যায় 
ততবার থানিকট। করিয়া! ভাইটামিন ‘বি’ নষ্ট হয়, এবং প্রথম 
বার ধোরায় বেশী নষ্ট হয় । উপরন্ধ চাল ধুইবার পরও যেটুকু 
ভাইটামিন ‘বি’ থাকে রছ্ছনের সময় তাহার এক অংশ ফেনের 
সহিত চলিয়া যায়। সুতরাং ফেন ফেলিয়া দিলে আমরা 
কতকট! ভাইটামিম ‘বি’ হারাই বলিয়া, উচিত হইতেছে কম 
জলে ভাত রা! করা যাহাতে ফেন আর ফেলিতে না হয়। 

ভাইটামিন ‘বি’ চালের উপরিভাগে থাকে এবং সেই 
কারণে ধান কলে ছাটাই করিবার সময় ইহার অধিকাংশ কুঁড়ার 
সহিত উঠিয়া যায় । কলে এক বার ছাটাই করিলে শতকরা 
৫০ ভাগ ভাইটামিন ‘বি’ নষ্ট হয়, ছুই বার ছাটাই করিলে ৭৫ 
ভাগ এবং তিন বার ছাটাই করিলে ৭৫ তাগেরও বেশী নঃ 
হয়। ধান টেকিতে ছাটাই করিলে ভাইটামিন ‘বি’ ন$ হইবার 
সুযোগ থাকে না, কারণ ঢেঁকতে ছাটলে বেশী ঝুঁড়া বাহির হয় 
মা। সেই কারণে ঢেঁকি ছাটা চাল কলে ছাট। চাল অপেক্ষা 
বেশী উপকারী ৷ সাদ! ময়দা বা আটাতে কাইটামিন “বি? প্রায় 
থাকে লা। লাধারণ রন্ধনে যে উত্তাপ লাগে তাহাতে তাইটামিন 
“বি” বেশী নই হয় না। 


আমাদের দৈনিক প্রায় এক মিলিগ্রাম ভাইটামিন ‘বি’-র 
প্ররোজ্বন। প্রস্ুতিদের ও গর্ভবতী স্রীলোকদের প্রয়োজন ইহার 
প্রায় ছই গুণ । কোন কোন প্রাদী নিজের দেহের মধ্যে ভাই- 
টামিন ‘বি’ প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্ত মানুষ পারে না। ভাই- 
টামিন ‘বি’-র অভাবে নালা প্রকার ব্যাধি হয়, যেমন £ 

১। ক্ষবা কমিয়! যায় এবং তাহার ফলে শরীরের তাপ কমে। 

২। হজমের ব্যাঘাত ঘটে । 

৩। শরীরের ওজন কমে। 

৪ | শরীরে, বিশেষ করিয়া হাত পায়ে জল জমিয়া ফুলিয়া 
যাঁর । প্রথম প্রথম রোগী এবং অপর লোক মনে করে যে 


রোগ্নুর দেহ পুষ্ট হইতেছে, কিন্ত তাহা! সত্য নহে। 


প্রবাল! 


১৩৫২ 


৫1 হৃংপিঞ্ের ওজন বৃদ্ধি পার । ইকাঁর বামভাগ স্কীত 
হয় এবং ফলে ইহা ধুকধুক করিতে ক্রমশঃ অক্ষম হৃইয়! পড়ে । 
কঠিন কাঁঙ্ করিবার সময় অনেক স্বাস্থ্যবান লোকও খুব 
হাপাইয়! উঠে ও শেষে মরিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে 
ভাইটামিন ‘বি’-ব্র অভাবে বাম হংপিগ স্ফীত হইয়া দুর্বল 
হুইয়া পড়ে এবং শেষকালে আর ধুকধুক করিতে পারে না। 

৬। শিশু-বেরিবেরি | শিশুদের এক প্রকার বেরিবেরি হয় 

,এবং তাহার ফলে তাহারা বমি করে ও সবুজ রডের মলত্যাগ 
করে। তাছাদের নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হুয়। শিশুরা ক্ষীণ শ্বরে 
কাদে। ইহাকে বেরিবেরি কায়া বলে । চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
চিকিৎসা না করিলে রোগী অনেক সময়ে মার! যায় । 

ভাইটামিন ‘সি’ 

টাটকা শাকসবজী, ফলমূল, কাচা টমাটো, আমলকি, লেবু, 
আম প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন 'সি” পাওয়া যায়। 
ভাইটামিন “দি'-র উপকারিতা বহু পূর্বে ব্রাজা অশোকের সময় 
পর্য্যন্ত জানা ছিল, কিন্তু তখন কেহ ভাইটামিন “সি” বলিয়া 
ভানিত না। রাজা অশোক এক সময় সিংহুলের রাজাকে এক 
ঝুড়ি আমলকি ফল উপহার দ্বিয়াছিলেন। লোকে কিন্ত তখন 
বুঝে নাই যে আমলকির ভিতর ভাইটামিন “স' আছে 





টি 
তাহারা আমলকি ফলকে এত ভাল বামিতেছে | রক্ধনের স 


ভাইটামিন সি’ অনেকখানি নষ্ট হইয়া যায়, এবং সেই কারণে 
কিছু টাটকা ফলমূল, টমাটে। প্রভৃতি প্রত্যহ খাওয়া! উচিত | 
কোন খাদ্যদ্রব্য শুকাইয়া রাখিলে তাহার ভাইটামিন ‘সি’ প্রায় 
সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। ভাইটামিন ‘সি’ একপ্রকার টক জাতীয় 
পদার্থ এবং জলে দ্রবীভূত হুয়। আমাদের দৈনিক প্রায় ২৫-৩০ 
মিলিখাম ভাইটামিন “পি”-র প্রয়োজন | ভাইটামিন “সি'-র 
অভাবে ক্ষার্তি রোগ হয়। মিব্বীঞ্জিত (90011960 ) কৃত্রিম 
খাদ্য খাইলে ভাইটামিন ‘সি’-র অভাব হইবার সম্ভাবনা বেশী । 
তখন দাতের মাড়তে ঘা হয়, ধাত দিয়া রজ্ঞ পড়ে, দাত আলগা 
হইয়া যায়, দেহের অস্থি ছূর্ববল হয়, প্রত্যেক দ্চিতে ক্ষত হয় 
এবং ফুলিয়া যায়। 


ভাইটামিন ‘ডি’ 
ভাইটামিন “ভি” ছুধ, মাখন, ঘি, ভিম, মংস্ত-যকতের তৈল, 


প্রস্ৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যার। সাধারণ খাত্ডন্রব্যে 
ইহা প্রায় থাকে না বললেই চলে। ভাইটামিন ‘ডি’ জলে 


্রবীভূত না হইয়া তৈলাক্ত পদ্দার্ধে দ্রবীভূত হয় এবং রন্ধনের ' 


সময় যে উত্তাপ লাগে তাহাতে ইহা নষ্ট হয় মা । আমাদের 
ত্বকের নীচে একপ্রকার, পদ্দার্থ আছে যাহার উপর প্রাতঃস্থর্য্যের 
কিরণ পড়িলে ভাইটামিন “ভি” উৎপন্ন হুয়। সুতরাং দেহের 
উপর অরুণ আলোক সম্পাত স্বাস্থ্যের সহায়ক । 

ভাইটামিন 'ভি'-র অভাবে রিকেট রোগ হয়, অর্থাৎ দেহের 
অস্থি সুগঠিত ও সুদৃঢ় হয় না। রোগ বৃদ্ধি পাইলে পা এবং 
জামু বন্ত হুইয়া যায়, বিশেষ করিয়া ছোট শিশুদের | ইহার 
কারণ এই যে ডাইটামিন ‘ডি’ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হইতে 
অস্থি নিৰ্ম্াণকার্য্যে সম্ায়তা| করে । ইহার অভাবে ক্যালসিয়াম 
ও ফসফরাস শোষিত হইরা অস্থিতে গিয়া সঞ্চিত হইতে পারে 


এসপি 
ঃ 


মাখ 


মা। অবশ্য খাতে ঠিক অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস 
থাকা চাই । দেখ! যায় অনেক সময় ঘীলোকেরা ভাইটা- 
মিন ‘ডি’-র অভাবে অসৃটেওম্যালেসিরা ( osteomalacia ) 
নামক রোগে আক্রান্ত হয় অর্থাৎ রোগিলীর দেহের অস্থি- 
গুলি কোমল হুইয়া শেষে বক্র হইয়া যাক । ভারতবর্ষে 


উট বেশীর ভাগ গ্রীলোক এই রোগে তোপে এবং ইহার ফলে 


তাহাদের সন্তানেরাও রিকেট রোগাক্রান্ত হয । মধ্য ও দক্ষিণ 
ভারতের অধিবাসীরা সুর্ধ্যকিবণ প্রচুর পরিমাণে পায় । তাহা 
দের ভাইটামিন 'ডি'-র জভাঁবজনিত রোগে বেশী আক্রান্ত 
হইতে হয় না, কারণ নুর্ধ্যকিরণের প্রভাবে তাহাদের 
ত্বকের নীচে ভাইটামিন ‘ডি’ উৎপন্ন হয়। কিন্ত টত্তর-ভারতের 
ও অগ্তান্ত স্থানের অধিবাসীরা প্রেশী রিকেট ও অস্টেও- 
ম্যালেসিয়া রোগে কই পায়। খাতকে তাহারা প্রয়োজন 
অনুযায়ী ভাইটারঘন ‘ডি’ পায় না এবং পর্য্যাপ্ত স্বর্য্যকিরণও 
পায় না, বিশেষ করিয়া স্বীলোকদের দিনের অধিকাংশ সময় 
অন্ধকার ঘরে কাঁজ করিয়া কা্টাইতে হয়। যদিও ভারতে 
ভাইটামিন “ডি'র অভাব জ্রনিত রোগ খুব সাধারণ তবুও এ 
নিবারণ কর! খুব কষ্টসাধ্য নয় । বিশ্বাস যে দ্বেশের লোকের 
+জশিক্ষার ফলেই এই রোগ এখনও দেশ হইতে দূর হইতেছে 
এনা। আমরা যদি এ বিষয়ে এখনও অরহিত না হই তাহ! 
হইলে জন-স্বান্থ্যের ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন ৷ 
আমাদের দৈনিক প্রায় ০০১৯৫ হইতে ০০২৫ মিলিত্রাম 
ভাইটামিক “ডি'-র প্রয়োজন । প্রশ্থতিদের, গর্ভবতী স্রীলোকদের 
ও রিকেট রোগীদের প্রয়োক্ষন আরও বেশী! 
এইগুলি ভিন্ন আরও কয়েকটি ভাইটামিন আছে যেগুলি 
আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার অঙ্ক খুব প্রয়োঙ্জনীয় । যেমন : 
ভাইটামিন “বি২? বা রিবোক্ল্যাভিন--ইহা সাধারণতঃ ভাই- 
টামিন “বি'-র সহিত সংযুক্ত থাকে | দুধ, ভিম, ই, মাছ ও 
অগ্ভান্ভ যে সমত্ত বস্তুতে ভাইটামিন ‘বি’ থাকে তাহাতে এই 
ভাইটামিনও পাওয়া যায় । দেহের বৃদ্ধি ও সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার 
অন্ত এই ভাইটামিনের প্রয়োজন । 
নিকোটিনিক এসিড-__এই ভাইটামিনের অভাবে পেলাগ্ডা 
(79119878) নামক রোপ হয়। প্রথম লক্ষণ অগ্রিমান্দ্য 
(loss of appetite ), দেহের ওজন হ্রাস এবং সাধারণ 
দুর্কলতা। পরে মুখে ও জিহ্বায় ক্ষত, ঠোঁটের কোণে সাদা 
সাদা দাগ, হজমের গোলমাল এবং হাত-পা ফোলা! প্রভৃতি দেখা 
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দেয়। যে সমস্ত খান্ে ভাইটামিন ‘বি’ ও রিবোয্ল্যাভিন থাকে 
সেই সমস্ত খান্ধে নিকোটনিক এসিডও পাওয়া যায় । 

ভাইটামিন “ঈ”-_অন্কুরিত গমে ভুট্টা ও মুগে এই তাইটামিন 
প্রচুর পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন উদ্তিজ্ছ তৈল, কাচা লেটুস এবং 
অষ্ভান্ত শাকলবজীতেও পাওয়া যায়। এই ভাইটামিন আমাদের 
প্রজলনশক্তির জন্ত দরকার । ইহার অভাবে জীবের বংশ বৃদ্ধি 
একরিবার ক্ষমত| লোপ পায় । গর্ভ ভ্রণদ্ধেহ গড়িয়া তুলিতে এই 

ঙ ভাঁইটামিনের বিশেষ প্রয়োজন হয় । 

ভাইটামিন 'কে'- উদ্ভিজ্জ কলাতে /1)180% 03509) এই 
ভাইটামিন পাওয়া যায় । ইহার বিশেষ অভাবে দেহের কোন 
স্থান ক্ষত হইলে রজ্জতঞ্চন হয় না ও রক্তপাত বন্ধও হয় না । 
এই ভাইটামিন রক্ততঞ্চনে সাহায্য করে। এই ভাইটামিমের 
ব্যবহার কতকটা ওষধের মত-_নিত্য পৃথক ভাবে খাইতে 
হয় না। 

বিভিন্ন উপকরণগুলি কোন্‌ কোন্‌ খান্ে অধিক পরিমাণে 
আছে তাহাদের নাম । 

প্রোটিন -ছুধ, মাহ, মাংস, ডিম, মটর, কড়াই এবং বাদাম । 
অস্ভাভ শক্তেও (যেমন বান, গম ভুট্টা, যব, বজ্জরা প্রভৃতি ) 
সামান্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। 

শ্নেহদ্রব্য__ঘি, মাথন, তেল, চর্ষ্ি প্রভৃতি । 

কার্বোহাইড্রেট চিনি, চাল এবং শালিজ খানে পাওয়া 
যায়। শাকসবজীতেও পাওয়া যায়। 

ক্যালসিয়ম--ছুধ, ডিম, মূল], পালং, ছোলা, পীদাল 
পাত! প্রভৃতি । 

ফসকরাস- হব, ডিম, মাছের মাথ! প্রভৃতি । 

লৌহ্‌-_-মটর, কড়াই, ছোলা, কাচা কলা, মোচা এবং 
শীকসবজীতে পাওয়া যায় । 

ভাইটামিন ‘এ’_-যক্বং-তৈল, দুধ, মাখন, ঘি, শীকসবতী, 
গাক্ধর, আম প্রস্তুতি । 

ভাইটামিন “বি'_গম, টেঁকিছাটা চাল, ইষ্ট এবং আস্ত শত্তা। 

রিবোক্ল্যাভিন এবং নিকোটিনিক এসিড- ইষ্ট, দুধ, যক্কৎ, 
মাছ, মাংস, ডিম । 

ভাইটামিন “সি আমলকি, টাটকা ফলমূল, শাকদবর্জী, 
অন্কুরিত বীর, টমাটো, লেবু প্রস্ভৃতি। 

ভাইটামিন ‘ডি’'_ দুধ, মাখন, ঘি, যক্কৃৎ-তৈল প্রভৃতি । 
সর্য্কিরণের প্রভাবেও ত্বকের নীচে ভাইটামিন ‘ডি’ উৎপন্ন হয়। 








মহাযুদ্ধে বৈজ্ঞানিক প্রগতি 


অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


সামরিক কার্য্যপন্ততির বিপরীতধশ্টী ছইটি বিভিন্ন রূপ আছে । 
প্রাচীনকালে যোদ্ধার রণসঙ্জা হিল-এক হাতে ঢাল, অপর 
হাতে তলোয়ার । ইহাই সমর-দেবতার সহজ ও সত্য রপ। 
শুধু শক্রকে বিনাশ করিবার ব্যবস্কা করিলেই চলিবে না, শক্রর 
আঘাত হইতে নিজেকেও বাঁচাইতে হইবে। শক্রর নিধনার্থ 
নানা মারাত্বক অন্রসরপ্রামের পাশেই রাখিতে হইবে বিবিধ 


বুক্ষাকবচের ব্যবস্থা । স্থিতি ও লয় বূণক্ষেক্সে একসঙ্গে চলে, 
মহাকালীর উদ্যত ধর্পরের পার্থেই অপর হস্তে বরাভয়। 
সমর পরিচালনায় যেমন প্রাণনাশের ব্যাপক উপায় উদ্ভাবন করা 
প্রয়োজন তেমনি দৃষ্টি দেওয়া দরকার প্রাণরক্ষার বিপুল ব্যবস্থার 
প্রতি। তাই ম্বত্যুতাঁওবের মধ্যেই উদ্ধৃত হয় অস্বত। এত- 
হুদ্দেস্তে আধুনিক যোদ্ধাকে শরণ লইতে হুইরাছে বৈজ্ঞানিক 
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উদ্ভাবনী-শক্তির মন্দিরে । রণাঙ্গনে অধুনা শৌর্ধ্ের পরীক্ষার 
‘অবসান ঘটয়াছে, সুরু হুইয়াছে প্রতিভার প্রতিযোগিতা] । 
স্বেচ্ছায় হোক বা অবস্থার চাপেই হোক বিজ্ঞানী আছ সমর- 
লীলা তথা মারণ-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত | প্রয়োজনের 





পরমাণু বোমার কারখানা! (ওকরী ্র-টেনেসি ) 


তাগিদে বিজ্ঞানীর গবেষেণাপারে রূপ পাইতেছে নব নব মারণাস্ত্র 
যাহাতে প্রকটিত হইতেছে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরমোৎকর্ষ অথবা 
তাছার চরম বিক্কৃতি। সান্তৃদার কথ! এই যে, যারণান্ত্রের পার্শ্বে ই 
স্থান পাইতেছে স্বত্যুপ্তর়ী রক্ষাকবচনিচয় । মহাসমরের সমগ্র 
প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বমানবের লাভ-লোকসান বা হাঁরছিতের 
খতিয়ান করিবার দ্রিন আজও আসে নাই কিন্তু একথা অব 
স্বীকার্্য যে,শভবুদ্ধি জাপ্রত হুইদে অনাগত যুগের মানুষ বর্তমান 
ধ্বংসষজ্ঞের রুদ্র অভিশাপকেও আধীর্বাদে রূপান্তরিত করিতে 
পারিবে। যুদ্ধকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সম্পূর্ণ তালিকা 
করিবারও সময় হয় নাই, কারণ অনেক আবিষ্কারের খবর 
আব্দও গোপন ও রছস্তান্ৃত। কিন্ত তবুও এমন কতকগুলি 
অনসমাজের গেচরে সিরাছে যাহা শুধু বিস্ময়করই নর, 
উপরস্ত উত্তরকালে বিশ্বমানবের প্রভূত কল্যাণসাধন করিতে 
সমর্থ হইবে, এমন কি আত্ম যাহার উদ্ছে্ট ধ্বংস, ভবিষ্যতে 
তাহা নিয়োজিত হইবে হ্্িকার্ধ্যে | 

সম্প্রতি উদ্‌যাপিত মহামারণঘন্তের পূর্ণাহুতি পরমাণু-বোমা 
আজ সারা বিশ্বে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। পরমাণুর অন্তর্নিহিত 
তেজ বিমোচম করিবার উপায় উদ্ভাবনই এই ব্যাপারের মূল 
কথা। এই আবিফ্ষারকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধির পরমপ্রাণ্তি বল! 
যাইতে পারে । পৃথিবীতে সকল শক্তির যোগান দিতেছে স্্য্য 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে । এমন ব্যবস্থা এখন মহুষের করায়তত 
হুইয়াছে যাহাতে আজ নিজ্জেকে সে সুর্য্যের প্রতিস্পদ্ধা বলিয়া 
মনে করিতে পারে, কারণ নুর্ষ্যের তেক্ষোংপাদ্নের রহস্ত আজ 
তাছারও করায়ত ৷ 

ব্যাপক ধ্বংলকার্য্যের জন্ভ যদ্বি পরমাণু-বোমার সুষ্টি হুইয়া 
থাকে, ব্যাপক ৱক্ষাকার্য্যে অনুরূপ ক্ষমতাপশ্ন আরও একটি 
আবিষ্কারকে নিয়োগ করা হইয়াছে, যাহার ফলে ত্রিটিশদ্বীপপুঞ্প 
নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পাইয়াছে। এই আবিফা- 
রের মূলযজ্রের নাম র্যাডার। ইহার গোড়ার কথা বেতার-সফ্কেত 


প্রবাসী 
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দ্বারা দূরবর্তী আক্রমণকারীর নিশানা! করা । জার্ম্ীন বোমার 
বিমান ও রবট-প্লেনের ওতপ্রে!ত আডফ্রমণে বিপর্ধ্যস্ত ইংলওকে 
রক্ষা করিবার কৃতিত্ব ব্রিটিশ সমরনায়ক বা সমর-সচিবদ্ধের 
নহে, সে গৌরবের প্রকৃত অধিকারী ব্রিটিশ বিজ্ঞানী দল 
ও তাহাদের একার্তিক সাধন! । এই ব্যাভার-যন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক 
মখদর্পণ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বহুদূরে বসির] র্যাভার- 
সঙ্গী চোখের উপরে দেখিতেছে শতাধিক মাইল দূরে আকাশের 
ক্লোন প্রান্ত হইতে উড়িয়া আসিতেছে শক্রুর বিমানবহুর, 
সমুদ্রের জলতলে কোথায় রহিয়াছে ইউবোট, সাপরবক্ষে কোথায় 
অলক্ষিতে অএসর হইতেছে শত্রুর যুতজাহাজ। শুধু এটুকুই 
নয়, শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানের আগমম-সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়া স্বপক্ষীয় জঙ্গী-বিমানকে €সইদিকে চালিত কর, অন্ধকার 
রাত্রে পথমির্েশ করিয়া “অন্ধ-বোমারূ” বিমানকে লক্ষ্য 
স্তর উপর বোমানিক্ষেপে নিয়োজিত করা, অদৃশ্য লক্ষ্য বস্তর 
উপর মিতভুলভাবে কামান দ্রাগান-__এগুলি র্যাডারের কার্ষ্যা- 
বলীর অস্তভুক্ত । গৃহকোণে বলিয়া র্যাডার-যন্ত্রী দাবার ছকে 
গুটি চালনা করিবার মতই দুরবর্ভা রণাদনের যুদ্ধ পরিচালন! 


করিয়া থাকে, তাহার চোখের সন্মুখে যন্রের পর্দায় উদ্ভাসিত হুইয়! 


উঠে শত্রুর বিমান । এই যন্ত্রের কার্য্যকারিতায় রাত্রির অন্ধ" 
কার, দেশাস্তরের ব্যবধান, জলের অন্তরাল সবই বিদুরিত হুই- 
য়াছে। র্যাভাবের কার্ধ্যপন্ধতির অ্টিল বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি বাদ 
দ্রিলে বল] যায় যে, বেতার-সঙ্কেতকে ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত করিয়া 





র্যাডাব গ্রাহকযন্্ 


দিলে উহা শুম্যমার্গে বিমান জাতীর কোন বস্তুর উপর. পড়িদে 
প্রতিফলিত হয় । এই প্রতিফলিত সঙ্কেত আবার প্রেরকের কাছে 
ফিরিয়া আসিয়া প্রেরককে জানায়--প্রতিফলক বন্তর স্বরূপ 


২ 


রঃ 


উহার কতদূরে বা কোন্‌ দিকে কিন্বা কতটা উঁচুতে রহিয়াছে। 


সমুদ্রের জলের গভীরতা মাপিবার জন্ত শব্দের প্রতিধ্বমি কতক্ষণ 
পরে জ্রলের তলদেশ হইতে ফিরিয়া আসে তাহা নির্ণয় করিবার 
একটা! ব্যবস্থা আছে। র্যাছার-ন্ত্রে প্রতিধ্বনি পাইবার জন 
শব্দের পরিবর্তে বেতার-সঙ্কেত ব্যবহার কর! হুয়। সঙ্কেত যে 
দ্রিক হইতে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসিল র্যাডারের 
নির্দেশে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ধ্রবসূন্তানী বিষানবিধ্বংসী কামান- 
শ্রেণী লেই দিকে গোল! নিক্ষেপ করিয়া থাকে | এইরূপে চোখে 
ন! দেখিয়াও শত্রুকে ধ্বংস করা সম্ভব হইয়াছে। 


মাথ 
পরমাণু বোমার আবিষ্কারের পূর্ব জার্স্মানীর রবট প্লেম ও ৫ ও 
রকেট শেল যুগপৎ বিশ্বয় ও আতঙ্কের স্ব করিয়াছিল । ঘণ্টায় 


সহম্র মাইল ছুটিয়া চলে যে গোলা তাহাকে রোধ করিবে কে? 
রকেট-বিস্ফোরণ দ্বারা গতিশক্তি পাইবার পরিকল্পনা! মৃতন না 


রশ ই তিল শি — 





এব টিটি 





রকেট-চালিত জান বিমান প্রতি ঘণ্টায় ৫৫* মাইল যাইতে, 

পারে ও আঁড়াই মিনিটে ৩* হাজার ফুট উধ্বে“উঠিতে সক্ষম 
হইলেও উহার বাস্তব কূপ দিবার চেষ্ঠা অসম্ভব বলিয়াই পরিত্যক্ত 
' হুইয়াছিল। সামরিক প্রয়োজনে জার্মানীর বিজ্ঞানীরা উহ! 
কাৰ্য্যকরী করিয়াছেন। বায়ুমগুলের স্তব্ধ স্তর দ্বিয়া যাঁতায়াতের 
সম্ভাবনাও রকেট শেলে সক্রিয় হইয়াছে | এই আবিষ্কারের 
ফলে যুদ্ধোন্তর যুগে যন্ত্রটাজিত যানবাহনের রূপ নিশ্চিত 
বদলাইরা যাইবে এবং প্রতি ঘণ্টায় ৫০০1৭০০ মাইল ভ্রমণ করা 
নিত্যনৈথিত্বিক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইবে । 

পরঘাণু-বোমা, রকেট শেল, রবট প্লেন বা র্যাডায়-নিয়স্ত্রিত 
কামান ও বিমান---ইহাঁদের সব করটিই মুলতঃ মারণ-কৌশল। 
ইহাদের আবিষ্ষার শুভবুদ্ি-প্রন্থত নয় । কিন্তু তবুও এই সকল 
আবিষ্কারের ফলে যে বৈজ্ঞানিক সত্য ও সিদ্ধি ধরায়ত্ত 
হইয়াছে, ভবিষ্যতে যথাযথ প্রয়োগে তাছা মাহুষের অশেষ 
কল্যাপসাধন করিতে পারে। পরমাণু বোমা লইয়া আসিয়াছে 
বিপুল তেক্বো-ভাগার, রকেট শেল আয়ত্ত করিয়াছে অমিত- 
বেগ, ব্্যাভার অতিক্রম করিয়াছে জদস্থল অস্তরীক্ষের ব্যবধান, 
মানুষকে দিয়াছে দিব্যচক্ষু ৷ 

এই মাঁরণযন্ত্রের তালিকা বাঘ দ্বিলেও এমন কতকগুলি 
আবিষ্ষার পাওয়া যাইবে যাহা সত্যই মানুষের কাছে 
দেবতার অমর আশীর্বাদ রূপে দেখা দিয়াছে । সুদীৰ্ঘকাল 
ব্যাগী বীরের যে রুক্তশ্রোত বহিরাঘে, মাতার যে অশ্রধারা 
ধরলীকে সিক্ত করিয়াছে তাহারই বিনিময়ে অস্বতবিল্দু পাওয়া 
২ পিয়াছে। বিজ্ঞানীর প্রতিভা যদি পৃথিবীতে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত 
করিবার সাহাষা করিয়া থাকে, সে রক্তের খণ পরিশোধ 
করিবার আয়োজমও করিয়াছে তাহার শাশ্বত সুমতি ৷ 

যুদ্ধকালে রোগের প্রতিকার ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা এত বেশ 
আবিষ্কৃত বা উদ্বত হইয়াছে যে, পরবর্তাযুগে চিকিৎসা! ক্ষেত্রে 
বিশেষ পরিবর্তন অবশ্ুন্তাবী | যুত্তকালে সেমাদলকে লীরোগ, 
সুস্থ ও সবল রাখবার ব্যবস্থা! গ্পরিহার্ধ্য । সেনা-শিবিরে মড়ক 
নিবারণ, রোগপ্রস্ত বা আহত সৈনিককে দ্রুত কাৰ্য্যক্ষম করিয়া 


মহী যুদ্ধে ৰ বৈজ্ঞানিক গু প্রগতি 


৩১৫, 
তোলা, তালা, সৈতদলের পুষ্টিকর আহার্দ্যের ব্যবস্থা এইগুলি যুস্ধ- 
কালে অবন্ঠকর্তব্য । এই সব প্রয়োজনের ফলে অনেক নুতন 
ওষধ ও চিকিৎসা-পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া পিয়াছে। নবাবিদ্ধত 
ঁষধাবলীর মধ্যে সর্ব্বাত্রে পেনিসিলিনের নাষ উল্লেখযোগ্য | 
পেদিসিলিমের আবিফারের স্থঅপাঁত হইয়াছিল ১৯২৯ খ্রীষ্টাবে। 
নানা অস্গবিধার জর এতদ্বিষযয়ক গবেষণা কার্ধ্যতঃ পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল । সামরিক প্রয়োজনে অল্প দ্বিনের চেষ্টাতেই পেনি- 
সিলিন অমোঘ ও অদভুত ভেযন্ৰ্বপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
পেনিলিলিন এক্ষণে মিউযোনিয়া, ভিপণিরিয়া, ধনুর 
এদথ ক্স, সিফিলিস, গনোরিয়া, মেনিনজ্বাইটিল প্রভৃতি রোগে 
অব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হুইয়াছে। শুধু অব্যর্থ নয়, সমজাতীয় 
অন্তান্ত ওষধ অপেক্ষা ইহা অনেক বেশী ফলপ্রদ ও দেহের 
উপর ইহার বিষক্তিক়াও অনেকাংশে কম। পেগিদিলিনের 
গায় গুণসম্পন্ন আরও কয়েকটি ওঁষধ পরবর্তীকালে আবিদ্ধৃত 
হইয়াছে । ফেনে্সোটোল নামক ওষবটি কোন কোন রোগে 
পেনিলিলিন অপেক্ষা বেনী কার্য্যকরী । লিনথিডাইিন নামক 
আরও একটি ওষবের কথা শুনা যাইতেছে, উহাও কোন 
কোনও ক্ষেত্রে পেমিসিলিন অপেক্ষা বেশী ফলপ্রদ । জীবাণু- 
বাহিত রোগাধিকারে ইঞ্ছাদরের কার্যকারিতা অদ্ভুত বলির! 
প্রমাণিত হইয়াছে । 





পেনিসিলিন আবিঞ্চত৭ ফ্লেমিং 


এতত্ব্যতীত আরও এক জ্রাতীয় ওঁষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে 
যাহা রোগবীজাণু-বাহক কাটার্রি দিবারণে খুব বেশী কার্ধ্য- 
কারী। ইহাদের মধ্যে “ভি-ডি-চি* ( ডাইক্লোরো-ডাইফিনাইল- 
ইাইক্লোরোইথেন ) উল্লেখযোগ্য । পাহাড়ে জঙ্রদে থাকিয়া 
যুদ্ধ করিতে হুইলে-মশী-মাছি-উকুন প্রভৃতি কী্বাহিত রোগ 
অনেক সময় সেনা-বাছিনীতে ঘড়ক স্ষ্টি করে। কীটনিবারক 


৩১৬ রর 
পাইরেখম নামক একটি উদ্ভিজ্জ পদার্থ পাওয়া যাইত জাপান 
ও মাঁলয়ের অরণ্যে । ঘাপান কর্তৃক এ সকল অঞ্চল অধিকৃত 
হুইবার পর এই জিনিয দুর্লন্ড হুইয়া উঠিল অথচ আপামের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে পার্বত্য প্রদেশে এই সব কীটপতঙ্ষের উৎপাত 


০০. 





উভচর জীপ গাড়ী 


তখনই তীব্রভাবে অনুভূত হুইল । এই সময়েই ভি-ডি-টি 
[ুাবিদ্কৃত হয়। কীটপতঙ্গাদি নিবারণে ডি-ডি-টির অদ্ভুত ক্ষমতা | 
ইহার প্রয়োগে মাছি, মশা, ছারপোকা, উকুন, মৌমাছি, 
বোলতা, পিঁপড়া, তেলাপোকা প্রস্ততি আশ্চর্য্যরূপে বিনাশ 
করা যায়। ম্যালেরিয়া, টাইফাস, আমাশয়, কলেরা, প্লেপ, 
আগ্রিক ঘর প্রভৃতি রোগের প্রসার ঘটায় কীটপতঙ্গ । মুদ্ধ- 
জনিত কারণে ও ছরক্ষের সময়ে টাইফাস রোগের প্রাহূর্ভাব 
হয়। একপ্রকার উকুন ইহার বাহক । প্রথম মহাযুদ্ধের 
(১৯১৪-১৮) পর সাবিয়ার দশ হাজার লোক ছয় মাসের ভিতর 
টাইফাসে মার! গিয়াছিল। তৎকালে উহার কোন প্রতিষেধক 
ব্যবস্থা জ্বানা ছিল মা। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীতে দশ-বার লক্ষ 
লোক টাইফাস রোগের কবলে পড়িবায় উপক্রম হুইয়াছিল। 
ভি-ভি-টি প্রয়োগে তিন সপ্তাহে মড়ক নিবারিত হুইল। 
ভি-ভি-টির কার্ধ্যকরী শক্তি অসাধারণ । বিছানায় বা শ্বামা 
কাপড়ে লাগাইয়া দ্রিবার পর তিন চার বার ধোপায় কাচিয়া 
দিলেও উহার গুণ ন হয় না। বিছানায় ভি-ডি-টি দিবার পর 
১০৪ দিন পরেও ছারপোকা এ $ষবের গুণে মারা যাইতে দেখা 
পিয়াছে | দেওয়ালে লেপির] দিবার তিন সপ্তাহ পরেও উহার 
উপরে মাছি বসিয়া বরিরা গিয়াছে । প্যারাফিন তৈলের সঙ্গে 
সিশাইয়া জলের উপর ছিটাইযা দিলে ডি-ডি-টি খুব সহজে 
মশককুল ধ্বংস করে | এই জিনিষটির বিশেষ গণ এই যে, ইহা 
মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নির্দোষ । এই জাতীয় আরও একটি ওঁষধ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার নাম গ্যামেক্সেন। ইহা নাকি 
ভি-ডি-ট অপেক্ষাও অধিক গুপসম্পন্ন । 


প্রবাসী 


যুদ্ধের সময়ে নান! কারণে সৈভদলের পুষ্টিকর আহার্য্য সর- 


১৩৫২ 


বরাহ ব্যাহত হইতে পারে। প্রথম মহাসমরৱে, ১১১৫ গ্রীষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈজ্দলের এক বাহিনী 
তুরস্কের হাতে কুটে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। চারি মাস পরে 
পর্রবর্তী এপ্রিল মাসে সৈতদলে স্কার্ভি রোগের প্রাহ্ভাব হই । 
অবরুদ্ধ অবস্থায় বাহির হইতে খাদ্যের সরবরাহ না থাকায় _ 
নৈ্জদের আহার্য্য ছিল কৌটা ভরা মাংদ, বিস্কুট, রুটি ইত্যাদি । 
ব্রিটিশ লৈন্যেরা অবস্থার চাপে পড়িয়া ঘোড়ার মাংস খাইতে 
আরম্ভ করিল ; তারতীয়েরা তাহা! গ্রহণ করিল না বলিয়া টাটকা 
খাদ্যের অভাবজনিত ক্ষার্তি রোগের কবলে পড়িল । অস্ত্রের 
আঘাতে যাহারা মরিল না, তাহারা মরিল রোগের 
হাতে । সেই নিদারুণ অবস্থায় সৈতগণ আত্মসমর্পণ করিল। 
শত্রুর পরাক্রম যাহ] করিতে পারিল না, ব্যাধির প্রকোপে তাহ! 
সম্ভব হুইল ৷ ক্কান্ডিরোগের কারণ খাদ্যে ভিটামিন ‘সি’ এর 
অভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে সকল সময়ে টাটক! খাদ্য যোগান সম্ভব 
নহে। সংশ্লেষণপন্ধতিতে মৌলিক উপাদান হুইতে ভিটামিন 
তৈয়ারি করিয়া তাহা এবারকার যুদ্ধে সৈদের সরবরাহ করা 
হুইয়াছিল। মিত্রপশক্ষের একদল তোবরুকে অবরুদ্ধ হইয়াছিল । 
সেখানকার অবস্থা এমন ছিল যে বাহির হইতে আহার্ধ্য পাইবার, 
কোন উপায় ছিল না। কিন্ত এই অবরোধের চাপে মিঅসৈত্ 
আত্মসমর্পণ করিল না বরং অবরোধের অবসানে ষখম তাহার্রা 
বাহির হুইয়া আসিল তখন দেখা গেল শ্বপ্নাহারে থাকিয়াও 
তাহারা মীরোগ ও সুস্থ রহিয়াছে । এই সৈন্যদের সক্ষে কৃত্রিম 
উপায়ে তৈয়ারি ভিটামিন বটিক] ছিল।.কিছুকাল পূর্বেও ভিটা- 
মিন ছিল এমন এক পদার্থ যাহ! মানুষের ধরা-ছোয়ার বাহিরে । 
খাদ্যবস্ততে তাহার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাইত যখন তাহা 
প্রায় থাকিত না। কোন উপায়ে তাহাকে পৃথক কর সম্ভব 
ছিল না। কিন্ত রাসায়নিকের চেষ্টায় এখন ভিটামিনের মৌলিক 
উপাদান নিণতি হইয়াছে এবং সেই সব উপাদান সংযোগে 
গবেষণাগারে এখন ভিটামিন বিকা তৈয়ারি হুইতেছে। 
মানুষের দৈহিক পুষ্টিকল্পে অপরিহার্য্য এই উপাফানখ্খলির জন্ত 
ভবিষ্যতে আর প্রক্কতিজাত টাটকা খাদ্য, ফলমূল, শীকসবজি, 
ছুধ-মাছের উপর একাত্তর্পে নির্ভর করিতে হুইবে না। 
রক্তপ্রয়োগে চিকিৎসা-ব্যবস্থা একেবারে মৃতম নয়, কিন্ত যুন্ত- 
কালে ইহাতে অনেক মৃতন ও উন্নত ব্যবস্থার প্রচলন হুইয়াছে। 
রক্তের অভাবজনিত দেহের ক্ষয় ও বিনাশ নিবারণকল্পে শরীরে 
তাক্ত! রক্ত সরবরাহ করিবার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া ওষব 
ছিলাবে রক্তের ব্যবহারের বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত কইয়াছে এবং 
বরক্তচিকিংস! এখন মানা ব্যাপক রূপ প্রাপ্ত হুইয়াছে। রক্তের 
উপাদান প্রধানত দুই রকম, তরল অংশ ও ভারী কণিকাপ্া 
তারী কণিকা ছুই প্রকার-_শ্বেত ও লোহিত । শ্বেত কণিকা 
রোগজীবাপুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে ও লোহিত কণিকা 
কুলকুস হইতে সারা দেহে অক্সিজেন সরবরাহ করে। তরল 
অংশের মাম প্লাজমা, উহার ভিতরে ফাইব্রিনোৌজেন নামক, 
পদার্থ ভ্রবীভূত থাকে । প্রাঙ্গমা হইতে ফাইব্রিনোজেন পৃথক 
করিয়া লইলে যে রসপদ্রার্থ থাকে তাহার লাম সিরাম। 
সমস্ত রক্ত দেহমধ্যে চালনা মা করিয়া কেবলমাত্র দিরাম বা 


মাঘ 


প্লাজমা প্রয়োগেও সমান সুফল পাওয়া যায় । কিন্ত প্রাজম! 
বা সিরাম ব্যবহারের কতকগুলি বিশেষ শুবিধা জাছে। 
প্লাজমা ও সিরাষ শুফ অবস্থায় বহুদিন অবিক্কৃত থাকে। 
প্রার্ষম1! ব্যবহারকালে রজ্ধের শ্রেঈবিচারের প্রয়োজন 
নাই--সাধারণ তরল রক্ত যে-কোন ব্যক্তির দেহ হইতে অন্ত 
দেহে দেওয়া চলে না, তাহাতে মৃত্যু ঘটতে পারে। শ্লান্ধমা 


"" ও জিরাম প্রয়োগের শ্ুবিধা এত বেশী যে বোতলে ভরিয়া 


ব্লাভব্যাঙ্কে রক্ত ভ্রম করিয়া না রাখিয়া অতঃপর রক্তের গু'ড়াই, 
এই সব প্রয়োজনে ব্যবহার করা হইবে | শ্লীত্মা পৃথকী* 
করণের পর রক্তের যে লোহিত কনিকা থাকে উহাকেও 
আবার ওঁষধরূপে ব্যবহার করা যায়, ক্ষতচিকিৎসায় ইহা 
থুব ফলপ্রদ হইতে দেখ] গিয়াছে। আবার রক্তের মধ্যে 
প্লোবুলিন নামে এক প্রকার শর্জনিষ থাকে উহার! রক্তের 
ভিতরে রোগের প্রতিষেধক উপাদান পোষণ করে। সাধারণ 


- ব্যক্তির দেহে রোগতোগের ফলে মানা রোগের প্রতিষেধক 
- ন্র্যোধুলিন থাকে | রক্ত হইতে উহ সংগ্রহ করিয়! ভিপথিরিয়া, 


মাম্পস, হুপিংকাশি, হাম প্রভৃতি রোগের ওঁষধ তৈয়ারি করা 
হইতেছে । প্রাক্ঘমা হইতে সিরাম পৃথক করিয়া লইলে যে 
ফাইত্বিনোক্ষেন থাকে উহা হইতে পাতলা পরদা, ফেণা, আঠা 
জাতীয় পদার্থ তৈয়ারি করিয়া অস্ত্রচিকিৎসায় সাফল্যের সহিত 
ব্যবহার কর! হইতেছে । এক ব্যক্তির দেহ হইতে রক্ত 
লয়| উহার বিভিন্ন অংশ- লোহিত কণিকা, কাইত্রিনোক্ষেন, 
গ্লোবুলিন, সিরাম দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে অন্তত চারি অন বিভিন্ন 
রোগীর চিকিৎসা! চলিতে পারে | এই সকল সাফল্যের অধি- 
কাংশ যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে আবিষ্কৃত । 

মারণান্্র ও ওধধপত্রাদি ছাড়াও সমরক্ষেভ্ে ব্যবহারার্খ 
অনেক নৃতম পদার্থ তৈয়ারি হইয়াছে নব নব পদ্ধতিতে ইহা- 
দের সম্পূর্ণ তালিকা! দেওয়া লস্তব নহে । কৃত্রিয উপায়ে রবার, 
পেট্রোল তৈয়ারি করিবার ব্যবস্থা অবশ্য নুতন নহে কিন্ত ইহার 
ব্যাপকতা বুদ্ধি পাইয়াছে ৷ প্্যাপটিক জাতীয় পদ্বার্থ মানা রকম 
তৈয়ারি হইয়াছে তন্মধ্যে ‘সিলিকোন’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সিলিকোনের প্রধান উপাদান বালি । ভার্সিশ প্রয়োগে 
কোন প্িনিষের উপর বিছ্যৎ প্রতিরোধক আত্তর দিতে 
ইহার সমকক্ষ পদার্থ আর নাই। তুলা, কাগজ বা কাচের 
উপর হৃহার প্রলেপ দিবার পর অরে ধুইয়া ফেলিলে বা 
ঘষিলে উহাকে তোলা যায় না। বহুবিধ কার্যে সিলিকোন 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে | বেরিলিয়ম ম্যাগনেসিরম ও 
এলুধিনিয়মের সংমিশ্রণে এক মিশ্র ধাতু তৈয়ারি করা 
হইয়াছে, উহ খুব হালকা অথচ শক্ত । যানবাহনাদি 
নিশ্দাণে ইহার প্রয়োগ খুবই সবিধান্জনক হইয়াছে। গৃহ- 
নিশ্শাণের নুতন কৌশল, মাল চলাচলের মব ব্যবস্থা, খান্ত 


মহাযুদ্ধে বৈজ্ঞানিক প্রগতি 


৩১৭ 


সংরক্ষণের বিবিধ উপায় যুদ্ধকালীন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির 
তালিকায় স্থান পাইবে । ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ধ্যের প্রভূত উন্নতি 
হইয়াছে। যজ্ততত্র বিহারকারী “জীপ” গাড়ীর গুপপনায় আমর! 
ইতিমধ্যেই যুদ্ধ হইয়া গিয়াছি। এন্প দৃষ্টান্ত আরও বহু 
রহিয়াছে । ভবিষ্যতে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে । 

বর্তধান সত্যতা দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে । যুদ্ধোত্তর যুগে 
যে মতন সভ্যতার পত্তন হুইবে বিজ্ঞান হইবে তাহার নিয়ন্ত্রক । 
একথা আত্ম অনস্বীকার্ষ যে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীর! মানবসমাঙ্ত ও 
গোষ্ঠীকে পরিচালিত করিবেন। পৃথিবীর প্রগতিগীল দেশসমূহে 
ফলিত বিজ্ঞানকে আছ সমাজ ও রাষ্্রব্যবস্থার পুরোভাগে স্বাপন 
করা হৃইয়াছে। এতদ্বিযয়ে রাশিয়ার বিখ্যাত পদার্থবিদ 
অধ্যাপক ক্যাপিটক্জার উক্তি প্রণিবানযোগ্য । তিনি বলেন, 

"আমাদের এই সমাজতান্ত্রিক দেশে বিজ্ঞানের স্থান অনভ্ত- 
সাধারণ । যদিও অন্তান্ত দেশেও একথা স্বীকৃত হয় যে, দেশের 
সংস্কৃতি ও শিল্পের শীযৃদ্ধিতে বিঞ্ঞানের যথেধ হাত রহিয়াছে 
কিন্ত এতক্ষেশে বিজ্ঞানকে সংস্কৃতির পরিপোষণের প্রধান 
অবলম্বন বলিয়া মনে করা হয় এবং সেইজভই জাতীয় শিল্প ও 
অর্থনৈতিক বিবর্ধম ব্যাপারে বিজ্ঞানকে পুরোভাগে স্থান দেওয়া 
হইয়াছে । অন্কান্ত দেশে বিজ্ঞানের প্রসার যদ্দি বা হুইয়া 
থাকে দে হয়ত শ্বতংক্ফুর্ত বা দৈবাৎ কিন্তু এই দেশে বিজ্ঞানের 
প্রতিষ্ঠার মুলে রহিয়াছে নিৰ্দিষ্ট উদ্দেন্ত-ও লক্ষ্য | জীবনের 
সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ আরও নিবিড় ও পরিপূর্ণ করিতেই 
হইবে ।” 

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠদ পরিকল্পনায় রুশিয়ার অনুকরণে পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকে আন প্রধান উপদেষ্ঠা ও করা 
হিসাবে স্থান দেওয়া! হইতেছে । সুনিয়ম্ভিত বৈজ্ঞানিক পরি- 
কল্পনা ভিন্ন কোন জ্বাতিই আজ প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে 
পারিবে না। নিথিল-বিশ্বের বিজ্ঞানীফের সমবেত চেষ্টায় ও 
শুভেচ্ছায় রপক্লাস্ত ধরিত্রী হয়ত আবার নূতমরপে সুগঠিত হইতে 
পারে। বিজ্ঞান ও রা ব্যবস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যুদ্ধজমিত 
দুর্দশা হইতে বিষুক্ত হইবার পর পৃথিবীতে অদূর ভবিয়তে নব 
সভ্যতা! গঠিত হইবে। বিশ্বের নিপীড়িত মানবাত্মা সেই সুদ্বিমের 
প্রতীক্ষাতেই রহিয়াছে--আজিকার এই ব্যাপক ছুর্দশী ও 
দৈজের মধ্যেও মনে মনে ভরসা করিতেছে 
নিদারুণ ছুঃখরাতে 


স্বত্যুবাতে 
মাহুষ চুপিল যবে মিজ্ব ম্তযলীম! 
তখন দ্বিবে না দ্বেখা দেবতার অমর মহিমা ? J 
মহামানবের চিৱস্তন কল্যাণ-কামনায় প্রণোর্দিত বিজ্ঞানের 
শুভবুদ্ধিই এই বিষয়ে নিশ্চিত ভরসা দিতে পারে_ অন্ত কেহ 
নহে, না কোন রাধনায়ক, ন! কোন আশাবাদী দার্শনিক । 


গণৎকার ূ 
গ্রীস্ুধাংশুকুমার গণ্ত 


এ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ধারা তাদের একথা বলা দিশ্রয়ো- 
অন যে, এ ঘটনাটি চেকোল্লোভাকিয়া কি ফ্রান্স কি জার্মানীতে 
ঘটতে পারত না, কেনন! এ সমস্ত দেশে বিচারকের অপরাধী- 
দরের বিচার করে থাকেন আইনের সুনির্দিষ্ট বিবাম* 
অনুযায়ী, সাধারণ বুদ্ধি বা বিবেকের নিখেশকে গুরা আমল, 
দেন না কোনকালে। এ গল্পে বিচারক যে রায় দিতে বসে 
আইনের বিধান নিয়ে মাথা ঘামান মি, সাধারণ বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, এর থেকেই অনুমান করা 
যেতে পারে, আমরা ধে ঘটনাটি বিবৃত করতে যাচ্ছি তা ইংলও 
ছাড়া আর কোথাও ঘটতে পারত নাঁ_বস্ততঃ ঘটনাটি ঘটে- 
ছিল লণ্ডনে, ঠিকমত বলতে গেলে কেনসিংটনে- না, দাড়ান 
একটু, ক্রম্পটমে অথবা বেজওয়ার্টারে মোদ্দা ওরই কাছাকাছি 
কোন একটা আয়গাক্ম। বিচারক অবশ্য এক্ষেত্রে জনৈক 
ম্যাজিষ্রেট, নাম মিঃ কেলি জে-গপি। আর মামলা্ট1 ছিল 
অনৈকা মহিলার বিরুদ্ধে--নাম স্রেফ মায়ার্স, উপাধির বালাই 
নেই, মিসেস্‌ এডিথ মায়ার্স । 

উক্ত মহিলা--যদিচ ভার চালচলন পুরাদঘ্তর শিষ্জনোচিত 
- গোয়েম্দা-ইন্ম্পেউর মিঃ ম্যাকলিয়ারির নেকনজ্বরে পড়েন । 

একদিন সন্ধ্যায় চা পান করতে করতে মিঃ ম্যাকলিয়ারি 
স্রীকে উদ্দেশ করে বললেন, “দেখো, মিলেস মায়ার্সের কথা 
মম থেকে আমি তাড়াতে পারছি না কিছুতেই । ভদ্রমহিলা 
খরচপত্র চলে কি করে, কি ওঁর পেশী, কিছুই ঠাহর করতে 
পারছি না। ভাবো দেখি একবার, এট! হ’ল ফেব্রুয়ারি মাস, 
উনি কিনা এসময় ওর চাঁকরকে বাক্ারে পাঠিয়েছেন আযাস্‌- 
পারেগাঁস কিনতে । বাপ | কি নবাবী কাঁও1...এত টাকা 
ওঁর আসে কোথেকে ? আমি লক্ষ্য করেছি, রোজ ওর কাছে 
বার থেকে কুড়ি জন মেয়ে দেখা করতে আসে আর হরেক 
রকমের মেয়ে তারা--চাকরাণী থেকে সুরু করে জমিবারশী 
পর্য্যন্ত । আমি জানি, তুমি বলবে ওঁর পেশা হয়ত ভাগ্যফল 
বলা--গণৎকারের ব্যবসা ফেঁদেছেন উমি। হয়ত তা সত্যি, 
কিন্তু এমনও তো হতে পারে ওটা ওঁর লোক-দেখামো পেশা, 
অন্ত কারবার চালাচ্ছেন গোপনে, ধরো গিয়ে, মেয়ে বিজ্ঞী বা 
গ্রপ্ত খবর সংগ্রহ । জালোই তো, আজ্মকাল দেশে গুপ্তচরের 
আমদানী হয়েছে বিস্তর | সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা 
তেমন ভাল যনে হচ্ছে না আমার-_-এর সমাধান করতেই হবে |” 

“আমি বলি এ কাজটা ছেড়ে দাও আমার হাতে- সমা- 
ধানের পথ সহজ হয়ে যাবে,” প্রস্তাব করলে ম্যাকলিয়ারির স্ত্রী । 

পরের দ্বিন মিসেস্‌ ম্যাকলিরারি বিয়ের আংটিটা খুলে 
রেখে, অনুঢ়া কিশোরীর মত বেশভূযা করে বেজ্ওরাঁটীরে, 
হয়ত বা মেরিলিবোনে মিসেস্‌ মায়াসের দরজায় হান! 
ছিলে । অনেকক্ষণ ধাড়িয়ে থাকার পর ডাক এল মিসেস্‌ 
মাক্সার্সের কাছ থেকে । 

মবাপতার চেহারা ও সাজসজ্জা ভাল করে লক্ষ্য করে 


বৃদ্ধা মিল! বললেন, “বসো বাছা, কি তোমার দরকার বল 
তো?" oe 

“উমিশ বছর পেরিয়ে কাল আমি কুড়ি বছরে পড়ব-_ '- 
তবিস্কংট] জানবার জন্তে হঠাৎ মনটা ঘুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে,” 
কুন্টিতন্বরে জবাব দিলে মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারি । 

“কিন্ত মিস্‌-:-ও, নামটাই জিজ্ঞাসা করা হয় নি এখনও...” 
টেবিলের উপর থেকে এক তাড়া তাস তুলে নিয়ে জোরে জোরে 
ভাজতে সুপ্ত করলেন মিসেস্‌ মায়ার্স। 

“জ্ঞোন্দ,” মৃতুস্বরে উত্তর দিলে মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারি । 

“দেখো মিস্‌ জোন্দ, আমায় ভূল বুঝো না যেন। তাস 
দেখে ভাগ্যফল বলার পেশা আমার নয়, তবে বদ্ধু-বান্ধবের 
অনুরোধে ওটা করি মাঝে মাঝে যা প্রায় প্রত্যেক ব্ৃদ্ধাই করে 
থাকে ।.-*আচ্ছা, বঁ হাতে ধরো দেখি এই তাসের তাড়াটা:-- 
এবার সান্ধাও পাঁচটা থাক করে...হ্যা, ঠিক হয়েছে। মাঝে 
মাঝে তাসের সাহায্যে ভাগ্যফল নির্ণয় করতে মজা লাপে, 
আমার, কিন্ত এটী আমার কাছে কৌতুক মাত্র, তা ছাড়া কিছুই 
নয়..." মৃদু হেসে বললেন মিসেস্‌ মায়ার্স, তারপর প্রথম থাক 
থেকে গোর্টাকতক তাস টেনে নিলেন একসঙ্গে । , 

*রুইতন হচ্ছে অর্থসম্পছের লক্ষণ..-আর হরতনের গোলাম 
*-*এও অর্ধভাগ্য স্থচনা করে...” | 

“শুধুই অর্থ...আর কিছু নেই ভাগ্যে?” মিসেস্‌ ম্যাক 
বললে বেদনার সুরে । | 

মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারির কথায় কর্ণপাত না করে বৃদ্ধ! এবার 
দ্বিতীয় থাক থেকে খানকতক তাস নিলেন ভুলে । 

“ইক্ষাবনের দশ...ভ্রমশের সম্ভাবনা আছে দেখছি ।.--কিন্ত 
এ কি? চিড়িতম ? চিডিতনে বোঝায় মানসিক উৎকণ্ঠ1.*তবে 
ওর নিচেই রয়েছে হরতনের বিবি*-** 

“কি বোঝায় এতে ?” মিলেস্‌ ম্যাকলিয়ারির ছুই চোখ 
ওতন্ক্যে বিক্ষারিত হয়ে ওঠে । 

তৃতীয় থাক থেকে গোর্টাকতক তাস টেনে নিয়ে মিসেস্‌ 
মায়ার্স কতকট] আত্মগত ভাবেই বললেন, “আবার রুইতন 
দেখছি যে 1” তারপর এক মুহূর্ত থেমে মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারির 
দিকে তাকিয়ে বললেন, “দেখো বাছা, টাকাকড়ি বিস্তর আছে 
তোমার ভাগ্যে, কিন্ত একটা কথা তোমায় ঠিক বলতে পারছি 
না”তোমাকে যেতে হবে অনেক দুরে, তবে সে ভ্রমণের 
উদ্দেন্তে কি প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তা ঠিক ধরতে 
পারছি মা..." 

পথুড়ীকে দেখতে শ্রীগপিরই আমায় যেতে হবে সাউ- 
দাম্পটমে,” মন্তব্য করলে মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারি 

“তাহলে ভ্রমণটা তো মিলে গেল হাতে হাতে,” যিসেস্‌ 
মায়ার্স বললেন চতুর্থ থাকের তাস কাটতে কাটতে । “হ্যা, 
একজনের সঙ্গে তোমার ঘন্রি্ঠ একটা সংযোগের সম্ভাবনা 
রয়েছে**লোকটি আধাবয়সী-*-* চিন্তাধিতভাবে মিসেস্‌ 


মাখ 


মায়ার্শ বলতে থাকেন হাতের একখান! তালের দিকে চোখ 
রেখে। 
“সম্ভবতঃ আমার খুড়ো,” মিলেস্‌ ম্যাকলিয়ারি বললে 
উৎসাহিত ভাবে । 
“এবার আর ভুল হবে না আমার, যা বলব সব ঠিক ঠিক 
.৯মিলে যাবে,” মিসেস্‌ মায়া্স বললেন পঞ্চম থাকের তাস ভাল 
করে পর্যাবেক্ষণ করে। “দেখে! মিস্‌ জোন্পস, এবার যে তাস 
উঠেছে এর চেয়ে ভাল তাল কারে! বেলায় উঠতে দেখি নি 
আজ পর্য্যস্ত। এই বছরের শেষ দিকে বিয়ে হবে তোমার...বিয়ে 
হবে খুব ধনী একজন যুবকের সঙ্গে । যুবকটি হয় বনেদী বড়- 
লোক, না ছয় মস্ত ব্যবসার, কারণ ভ্রমণের দ্বিকে ঝোঁক তার 
খুব বেশী, কিন্ত তোমাদের মিলন্দের পথে বিস্তর বাধা এসে 
পড়বে । একজন আধাবয়পী লোক তোমাদের মিলন ব্যর্থ 
করে দেবার চেষ্টা করবে__তা করুক, তুমি হাল ছেড়ে না! 
কিছুতেই, বিয়ে হয়ে গেলে অনেক দূরে চলে যাবে তুমি, 
সম্ভবতঃ সমুদ্রের ওপারে । আমার দক্ষিণ] হচ্ছে এক গিনি, তবে 
ও টাকাটা আমি দ্বিই প্রীষ্টান মিশনে গরীব কাক্রীদের 
উপকারের জনে | 
4 হাতব্যাগট! থেকে একটি পাউও আর একটি শিলিং বার 
“করে মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারি উচ্ছ।সিত ভাবে বললে, “আপনার 
কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, মিসেস মায়ার্স” । আচ্ছা, আপনি 
যে-সব বাধা-বিপস্তির কথা বললেন তার লংশ্রব এড়িয়ে আমি 
যদি বিনা ঝঞ্চাটে ভাগ্যফলটা পেতে চাই তাহলে কত দক্ষিণা 
দিতে হবে আমায় ?” 
.. *তাসকে ঘুষ দিয়ে বশ করা চলে না,” গন্ভীরভাবে বললেন 
ধিসেস্‌ মায়াস_-“তোমার খুড়ো করেন কি?” 
“বুড়ো কাজ করেন পুলিলে-_মানে গোয়েন্দা বিভাগে ।” 
মিথ্যাটা মিসেস. ম্যাকলিয়ারি বললে নিতান্ত সহজ সুরে । 
“তাই নাকি ?” বৃদ্ধা তাসের তাড়া্টা থেকে তিনধানা 
তাস টেনে নিলেন চট করে। “তোমার খুড়োর সময়টা ভাল 
যাচ্ছে না মোটেই । ওঁকে তুমি বোলো, বড় একটা বিপদ রয়েছে 
গুর় সামনে । বেশী যদি জানতে চান উনি, তাহলে আমার 
কাছে আসতে পারেন অনায়াসে | ক্ষটল্যাও ইয়ার্ডের কত 
অফিসারই তো আসা-যাওয়া করেন আমার কাছে-_ভাগ্যফল 
জানতে | ওঁরা যা জানতে চান খোলসা করে বলেন আমাকে-_ 
আমিও চেষ্টা করি গুদের উৎকঠা দুর করতে ।-**বুড়োকে 
পাঠিয়ে দিও আমার কাছে--বিপদ্টা খুব সাংঘাতিক। ওর 
কধা মনে রাখব আমি--উনি কাঙ্গ করেন, কোথায় যেন 
 বললে_ পোয়েন্দপা বিভাগে ? নামটা হ’ল মিঃ জোস? ওঁকে 
জী বলে আমি ওঁকে সাহায্য করতে সব সময় প্রপ্তত-..আমার 
সঙ্গে দেখা করেন যেন 1১ 








চিন্তিতভাবে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মিঃ ম্যাকলিয়ারি 
বললেন, *ব্যাপারট1 ভারি গোলমেলে ঠেকছে । তোমার স্বৃত 
বুড়োর সম্বন্ধে স্রীলোকটির অত্যধিক কৌতুহল রীতিমত 
সন্দেহের উত্রেক, করে। তাছাড়া ওর আসল নাম মাবার্ঁ 
নয়) মাইয়ার হোফার-.-আর ওর বাড়ি ল্যুবেকে । জাতিতে 
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ও ছান্বাদ লতানের বাতা |" মিঃ ম্যাকলিয়ারি গর্জন করে 
ওঠেন, এক মুহুর্ঘ চুপ করে আবার তিনি বলতে থাকেন,“যেষন 
করে হোক, ওর কৌশল ব্যর্থ কল্পতে হবে। ওর মতজব ভাল 
নয়, কৌশলে লোকের মনের কথা বের করে নেওয়াই ওর 
পেশা । কর্তাদের আমি জানিয়ে দেবো ব্যাপারটা-..দেখি 
কি হয় |” 

* মিঃ ম্যাকলিয়ারি সত্যিই ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর 
*করলেন । আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই 'যে, কর্তৃপক্ষও এতে 
অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন নিশ্চয়ই ব্রহস্তত্বনক 
কিছু একটা আছে এর মধ্যে, ফলে হু’চার দিনের মধ্যেই মিসেস্‌ 
মায়ার্সকে হাজির হতে হ’ল মিঃ কেলি জে-পির একজলাসে ৷ 

“মিসেস মায়ার্স, আপনার সম্বন্ধে কি এ লব শুনছি? 
আপনি নাকি তাস দেখে ভাগ্যফল বলেন ?” ম্যাজিগ্রেট 
বললেন গন্ভীর মুখে । 

“বর্ম্মাবতার ! পয়সা পোজপারের জন্ত একটা কিছু কর! 
আমার দ্ররকার। এই বয়সে আমি তো আর নাচঘরে দিয়ে 
মাচতে পারি না!” জবাব দ্বিলেন মিসেস্‌ মাক়ার্স। 

. “ছ'” ম্যাজিষ্রেট কতকটা সায় দিলেন তার কথায়, “কিন্ত 
আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আপনি নাকি তাসের 
ব্যাখ্যা যথাযথ করেন না। এটা অত্যন্ত খারাপ। ব্যাপারটা 
কিরকম দাড়ায় জানেন? লোকে এসে আপনার কাছে 
চাইলে চকোলেটের কেক আর আপমি তাদের দিলেন কিনা 
মাটির গোটাকতক চেলা | এক পিনি দ্রক্ষিণার বিনিময়ে লোকে 
নিশ্চয়ই নিভুল গণনা দাবি করতে পারে ।.--আপনি যখন 
ভাগ্য গণনা করতে শ্বানেন না তখন এব্যবসা করেন কেন ?” 

“কেউ ত অভিযোগ করে না বড় একটা,” বৃদ্ধা বললেন 
আত্মপক্ষ সমর্থমের উদ্দেশ্যে, “লোকে যা চায় তাই-ই ভবিষ্য- 
ত্বাধী করি আমি । এতে ওরা যে আনন্দটা পায় তার দাম 
কম নয়। আর আমার ভবিষ্যঘাণী ফলেও যায় প্রায়ই। 
একজন মহিলা আমায় বলেছিলেন, আমি তার ভাগ্যফল যে- 
রকম নিভূর্ল বলেছি তেমনটি আর কেউ পারে নি, আর আমি 
তাকে যে উপদেশ দিয়েছিলাম তাও নাকি যথেষ্ঠ উপকার 
করেছে তার। তিনি থাকেন সেণ্ট জব্দ উড়ে এবং সম্প্রতি 
বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছেন শ্বামীর বিরুদ্ধে...” 

“ও সব বাজে কথা রাধুম," ম্যাজিপ্রেট থামিয়ে দেম মিসেস্‌ 
মায়াসকে, “আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী রয়েছে একজন । ঘিসেস্‌ 
ম্যাকলিয়ারি, এবার বলুন আপনার বক্তব্য ।” 

“তাস দেখে মিসেস্‌ মায়ার্স আমায় বলেছিলেন,” বলতে 
সুরু করে মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারি,“বছর শেষ হবার আগেই বিয়ে 
হুবে আমার, আর আমার ভাবী স্বামী হবে একজন ধনবান 
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' যুবক, তার সঙ্গে আমার যেতে হবে সমুদ্রের ওপারে |” 


“সমুদ্রের ওপারে ? তার মানে ?” ম্যাজিপ্রেঁট প্রশ্ন করেন 
অনুসন্ধিংস্থভাবে । 

“ইস্কাবনের নহুলা ছিল দ্বিতীর থাকাতে, মিসেস্‌ 
মায়ার্স তাই দেখে বলেন, ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে ” ছবাব 
দেয় মিসেস্‌ ম্যাকলিরারি। 

“ধ্যেৎ 1” ম্যাি্রেট পর্ন করে উঠেন বিরক্তিভরে । 
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প্রবাসী 


১৩৫২, 





“ইক্কাবনের মহলা হচ্ছে আশার প্রতীক । ভ্রমণের স্থচনা 
করে ইক্কাবনের গোলাম-আর সেই সঙ্গে যদ্দি থাকে 
রুইতনের সাতা তাহলে বুঝতে হবে ভ্রমণটা হবে দীর্ঘ এবং 
তাতে লাভও হবে কিঞ্চিং। মিসেস্‌ মায়াস, আমাকে ধাপ্লা 
দিতে পারবেন না আপনি। সাক্ষীকে আপনি বলেছেন, 
বছর কাবার হবার আগেই ওঁর বিয়ে হবে একজন ধনী যুবকের 
সঙ্ষে। কিন্তু বছর তিনেক আগেই ওঁর বিয়ে হয়ে গেছে 
গোয়েন্দ! ইন্‌স্পেষ্টর মি: ম্যাকলিয়ারির সঙ্গে; আর মিঃ য্যাক- 
লিয়ারিও লোক খুব চমৎকার | মিসেস মায়া, এই 
অসঙ্গতির কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনি ?” 

“আশ্চর্য্য বটে 1” বৃদ্ধা অবাক হয়ে তাকালেন মিসেস্‌ 
মাকলিয়ারির মুখের দ্রিকে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে 
বললেন, “এ রকম ভুল মাঝে মাঝে হুয় বৈকি । এই মেয়েটি 
মথন আমার কাছে আসে তখন ওর পোষাক-পরিচ্ছর্দে খুব 
আড়ঘর ছিল বটে, কিন্তু ওর ব| হাতের দন্তানাটা! ছিল ছেড়া । 
তা থেকে আমার ধারণা হয়, ওর অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, 
কিন্ত ওর বড়মান্ষি করবার সখ আছে। তাছাড়া ও আমায় 
বলে ওর বয়স কুড়ি, কিন্ত এখন জানা যাচ্ছে ওর বয়স 
পঁচিশ” 

“চব্বিশ,” মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারি বললে প্রতিবাদের সুরে। 

‘ও একই হ’ল-_চব্বিশ আর পঁচিশে তফাৎ কতটুকু । 
বিয়ে কয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করে ফেলেছিল-__অর্থাংকি না 
ও আমায় জানিয়েছিল ও অবিবাহিত। কাঞ্জেই আমি এমন 
কয়েকখান! তাস নিলাম সাক্িয়ে যাতে ওর বিয়ে আর ধনবান 
স্বামী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। ভাবলাম এই 
উপায়ে মেয়েটিকে যতটা খুশি করা যাবে আর কিছুতেই 
ততটা পার] যাবে মা হয়ত ৷” 

“আর আপনি যে বাধাবিপত্তির কথা বলেছিলেন, আধা- 
বয়সী ভদ্রলোক, জযুদ্রপারে যাত্রা-_সে সবের মানে ?” মিসেস্‌ 
ম্যাকলিয়ারি ছিজ্ঞাপা করে বিষের মত । 

“তোমার কাছে যে টাকাটা নেব তার বিনিময়ে বেশি 
কিছু না বললে চলবে কেন? একটা! পিনি নিয়ে মাত্র ছ’চারটি 
কথা বলে বিদায় দিই কি করে?” মিসেস্‌ মায়ার্স বলেন 
সহ কণ্ে। 

“যাক, এ সমন্ধে আর কিছু বলার প্রয়োজন দেই আপনার,” 
ম্যা্সিগ্রেট গভীরভাবে বলেন মিসেস্‌ মায়াসকে। “তাস 
দেখে আপনি যে ভাবে ভাপ্যফল বলেন তা মিছক জুয়াচুরি। 
তাসের ব্যাখ্যা সহজ নয়__রীতিযত গবেষণা দরকার | অবস্ত 
এ সম্মন্ধে নান! মত আছে নানা প্রমের, তবে আমার যতদুর 


স্মরণ হয়, ইস্কাবমের নহলার ভ্রমণ বোঝায় 'মা। খাদ্যে, 


ভেজাল দেয় যাঁরা কিংবা বাজে জিনিস বিক্রী করে যারা 
তাছ্ের যেমন অভরিমানা দিতে হয়, আপনাকেও তেমনি 
জরিমানা দিতে হবে পঞ্চাশ পাউও ৷ তা ছাড়! মিসেস্‌ মায়ার্স 


এ রকম একটা সন্দেছও রয়েছে যে আপনি গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে 
এদেশে এসেছেন। আমি অবশ্য আশা করি না যে, আপনি 
এ অভিযোগ স্বীকার করবেন |” 

“এ অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা,” মিসেস্‌ মায়া্স জবাব দেন 
দৃঢ় কণ্ঠে । 


“থাক, ও সম্বন্ধে আমরা বেশী বলতে কিছু চাই না_- 


*প্রমাণ নেই যখন । কিন্ত যেহেতু আপনি বিদেশী এবং জীবিকা 
নির্বাহের আপনার কোন সঞ্ছপায় নেই, আপনাকে আর এ- 
দেশে আমর] থাকতে দিতে পারি না, জাঁপনাকে যেতে হবে 
অন্তর বিদায়, মিসেস্‌ মায়াস**বর্ভবাদ, মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারি | 
‘হ্যা, একটা কথা না বলে পারছি না _ভাগ্যফ্ষল সম্বন্ধে এই 
মিথ্যাভাষণ অত্যন্ত লহ্জাকর+ও গহিত। আশা করি, এটা 
স্মরণ রাখবেন, মিসেস্‌ মায়ার্স ৷” 

“এখন আমি করি কি? সবে যখন পসারটা একটু শমিয়ে 
এনেছি তখনই কিনা”**” মিসেস্‌ মায়ার্স বললেন একটা] 
দীর্ঘ বাসের সঙ্গে ! 


বছরখানেক পরে গোয়েন্দা ইন্স্পেক্টর মিঃ ম্যাকলিয়ারির 
সঙ্গে দেখ] হ’ল মিঃ কেলির। 

“চমৎকার আজকের দিনটা! |” খোশ মেজাঞ্জে বললেন 
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কেলি । “খবর নব ভাল তে! ? মিসেস্‌ 
ম্যাকলিয়ারি আছেন কেমন ?” 

মিঃ ম্যাকলিয়ারির মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। “মিসেস্‌ 
ম্যাকলিয়ারি ?-:-ও, তিনি বেশ ভালই আছেন-*.তিনি-*কি 
জানেন, মিঃ কেলি,” ইতস্তত: করেন মিঃ ম্যাকলিয়ারি, 
“তিনি তো মেই এথানে-*"মানে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে 
গেছে আমার***” 

“বল কি, মিঃ ম্যাকলিয়ারি ?” বিস্ময়ে ম্যাজিধ্রেটের ছুই 
চোখ কপালে ওঠে,_“জ্যা! আমি যে এ ভাবতেও পারিনি 
কোন দিন { অমন চমংকার মেয়েও শেষে..." 

“মেয়েদের কথ! আর বলবেন ন! মশায়--সবাই সমান। 
কোঁধাকার একট] ফচকে ছোড়া ওর রূপ দেখে গেল মঙ্গে 
আর ও-_ও কিনা তাঁকে দিলে আন্ধার! 1..ব্যাপারটা গোড়ায় 
জানতাম না আমি-_ জানলাম যখন, তখন ওদের আশনাইট] 
এপিয়ে গেছে অনেক দুর। ছোড়াটার নাকি টাকাপয়সা 
আছে বিস্তর, মেলবোর্পের ব্যবশাদার ।+**আমি অবশ্য ভ্রীকে 
বোঝাবার চেষ্ঠা করলাম অনেক, কিন্ত" মিঃ ম্যাকলিয়ারি 
হাতের একটা ভঙ্গী করে নিজের অসহায়তা জ্ঞাপন করলেন, 
“সবই নিক্ষল হ'ল । এক ছণ্ডা আগে ওরা রওনা হয়েছে 
অস্ট্রেলিয়ায় ।** | 


* চেকোনোভাকিয়ার বিখ্যাত কথাশিল্পী 176] 
08097-এর “The Fortune Teller” গল্পের অনুবাদ । 
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বিহারের লোক-সঙ্গীত 


জ্রীমায়া গুপ্ত 
বিহারবাসিনীর “বারমাসিয়া" (বারামীস্তা) 


বিরহ 
- বিবাহে, পুক্জা-পার্ববণে, শিশুর জন্ম উপলক্ষে বিহারের লোক- 
সঙ্গীতের পরিচয় কিছু দিয়েছি । এবার বিহারবাসিনীর বিরহ-সঙ্গীতের * 
পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে! গানগুলি নারীদের রচিত, তবে কোন * 
কোন গানের রচনাভঙ্গী দেখে মনে হয় পুকষের হাতও আছে হয় 
রচনায়, নয় পরবস্তা সংযৌজনায় | নারীর কেই এই গানগুলি 
শুনেছি, কিন্তু 'ঝুমুর' গান পুরুষ ও নারী বহু স্থলে একত্রে অথবা 
পুরুষরাই কেবল করেন) মেয়েদের ঠীমবেত নৃত্য চলে ৷ শীতের বা 
বর্ধার রাত্রে, অন্ত অবসর সময়ে, সুকণ্ঠী নারী একাই কিংব! সহেলী 
ও পরিবারস্থ অন্ত নারীর! মিলে গান করেন | মধ্যে মধ্যে দ্বিপ্রহরে 
জ্রঙ্গলে মাঠে একত্র কাজ করবার সময় ক্লান্ত হয়ে যখন বিশ্রাম 
করেন, দূর হতে শোন! যায়, তাদের সমবেত সঙ্গীতের স্ুর। 
ধানের বীজ বপন করতে করতে চলে গাঁন--প। ফেলে ফেলে 
, পিছিয়ে আসেন, এক হাতে কচি ধানের চারা, অগ্ত হাত মাটিতে 
খু নামছে; জ্রুত একটির পর একটি ধানের চারা পৌতা! হচ্ছে । 
হাটুর কাছে কাপড় পরা, ঝুকে থাকতে পারেন একাদিক্রমে 
কয়েক ঘণ্ট! (সেইজন্য ধান রোপণের কাজ মেয়েদের । পুরুষদের 
যদি একান্তই কাজ করতে' হয় তবে তাদের পেছনে বসবার জন্ত 
থাকে খাটিয়! | সেই ঝু'কে-পড়া অবস্থায় সার বেঁধে মেয়েরা গান 
গাইতে থাকেন, কথনও বিরহ, কখনও মিলনের গান। 
গাইবার ভঙ্গীতে একটানা সুর, প্রথম কলির সঙ্গে হবে দ্বিতীয় 
তৃতীয় কলির কোন পার্থক্য নেই এবং থাকলেও তা কদাচিৎ। 
শহরের লোক-সর্গীতের আসবে সুকঠীর সংখ্যা অল্প, গ্রামে বিস্মিত 
হয়ে দেখেছি, অধিকাংশ স্থলেই গার়িক1 সুকণ্ঠী। 
লোক-সঙ্গীতের প্রচলন শহরে ও প্রামে সর্বত্রই অল্লাধিক 
পরিমাণে কমে এসেছে তার কারণও বর্তমান। তার জন্ হা- 
হতাশ করবার প্রয়োজনও হয়ত নেই ৷ গান মানুষের মন ভোলা- 
বার বস্তু, সময়ের পরিবর্তনে বিশেষ টং বা কচির পরিবর্তন হতে 
পারে, এ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । কিন্তু গানেব প্রয়োজনই চিরকাল 
তাকে বাচিয়ে রাখবে মানুষের কণে । পুরাতন গানগলি য! একদা 
অসংখ্য নর-নারীর সুখ ও ছুঃখেব সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, ক্রমশ: 
কালের গতিতে তাদের স্থলে নব নব সঙ্গীতের সুচন! হযেছে । 
চিরদিনই তাই হয়ে এসেছে । বহু বৎসর পূর্বের গান এগুলি না 
হতেও পাবে; যে গানগুলি মান্থযেছ অবহেলায় বিস্মৃতির গর্ভে 
হারিয়ে গেছে তার পরিচয় আজ আর পাওয়া কঠিন, হয়ত 
আংশিক ভাবে কিছু পাওয়া যাবে এই গানগুলিতেই। 
যে গানগুলির পবিচয় আমি দেবার চেষ্টা করেছি, সেগুলি সংগ্রহ 
হয়েছে গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধা নারীদেব কাছে বনু ক্ষেত্রে। তরুণীর! 
কোথাও অজ্ঞতা, কোথাও বা অবজ্ঞাভরে হেসে বা জ্রকুঞ্চিত করে 
জানিয়ে দিয়েছেন, "এ গান পুরোন! “সেকেলে তাই ভাব পান 
না 1? 
৫ 


১ 
প্রথম মাস আযাঢ হে সখী 
সাজি চলত জলধার হে, 
ই প্রীতি কারণ সেত বান্ধল 
সীয়! উদ্দেশে শিরি রাম হে। 
২ 
শাওন হে সখী সর্ব সুহাওন 
রিমি ঝিমি বরিষয়ে বুদ্দ হে 
ই প্রীতি কারণ সেত বান্ধল 
সীয়| উদ্দেশে শিরি রাম হে। 
৩ 
ভাদো হে স্থী রৈণি ভেয়াওন 
হজে আঁধারিয়! রাত হে, 
লোক! যে লোকে রামা 
বিজুবী ষে চমকে ; 
সো দেখি জিয়ার! ডরায় হে। 
৪ 
আশ্বিন মাস সখী আশ লাগিয়ে গেল 
আশ না! পুরিল হমর হে 
এ আশ পুরে রাম! কুবরী সরত*« কে 
ক্ষিন স্বামী রধল লুভাই হে। 
৫ 


কাতিক মাস সখী গঙ্গ! সনানে 
সভে সখী পেন্ধে রাম! পাট পীতম্বর 
হম সখী লুগরী পুরান হে। 
৬ 
অগহন হে সী, অগ্রস্থহারন 
চকোয়া চকৈয়| বামা, খেল করত হে 
সেহ দেখি জিয়ার! লুভায় হে। 
৭ 
পুষ হে সখী ফুহ, পড়িয়ে গেল 
ভি্জি গেল লম্বী লম্বী কেশ হে 
চোলিয়। ষে ভিজে রামা, কাটাও কে, 
যৌবন ভি'জয়ে অন্মোল হে। 
৮ 
মাঘ হে সখী জাড়, পরিয়ে গেল 
থর থর কাপে করিজ। হে 
সভে সখী বসে রামা পিয়াকে সঙ্গে হো! 
হমর পিয়া পরদেশ হে! 





*র-*উজ এর মত উচ্চারণ হবে। 


৩২২ 


লালা দা 





a 
ফাগুন হে সখী প্তু বশস্ত হে 
সভে সখী খেলে লাল গুলাল হে 
সভহি খেলে রাম! পিয়াগুয়। কে সঙ্গ, 
হমর পিয়া পরদেশ হে। 
১০ 
চৈত হে সখী বেলা ফুলিয়ে গেল 
সভ সখী ফুলে রাম, পিয়াকে সঙ্গ হো 
হমর ফুলওয়! মলিন হে 
১১ 
বৈশাখ হে সথী আদিত খব ভেল! 
জিয়ার! তাপিত হমাব হে 
১২ 
জেঠ হে সখী, গিয়া! ঘর আয়লৈ 
পুরি গেল আশ হমর হে। 
ই প্রীতি কারণ সেত বাদ্ধল 
সীয়া উদ্দেশে শিরি রাম হে 


"প্রথম মাস আফাঢ় এসেছে, হে সখী, ঝব ঝর ধারে বর্ষণ হচ্ছে 
- আমার মনে পড়ল সেই প্রেমের কাহিনী যার জশ্ লীরামচন্দ 
সীতার উদ্দেশে সমুক্রে সেতুবন্ধন করেছিলেন । সেই কাহিনী, আব 
আমার জীবনের সত্য, এতে কতই ন! পার্থক্য । শ্রাবণ মাস এল, 
সুন্দর সবুজে চারদিক শোভিত হয়ে উঠেছে, রিম ঝিম বারি বর্ষণ 
হচ্ছে--হে সখী, আবার আমার মনে পড়ল সেই রাম-সীতাব 
কাহিনী, এমন প্রেম তাঁদেব ছিল ষার জপ্ত সমুদ্র বন্ধন হয়েছিল। 
তারপর ভাদ্র মাস এল, ঘন বর্ষা, অন্ধকার রাক্রি, মেঘেব ভয়ানক 
গর্জন, বিদ্যুতের চমক দেখে আমার হৃদয় ভয়ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। 
হায়, এই কি সেই প্রেম যার জন্য একদা! প্রেমাম্পদকে লাভ কর- 
বার জন্ত সমুদ্রে সেতুবন্ধন হয়েছিল, আর আজ তার এই গতি! 

আশ্বিন মাস এস, আমার মনে নব আশার সঞ্চার হয়েছে কিন্ত 
আশা পুরে কই ? সে আশা তো কুজ্জা সতীনেরই (কুবরী সৱত) 
পূর্ণ হ'ল সে আমার স্বামীকে লোভাতুর করে রেখেছে । তারপর 
কার্তিক মাস এল, সবীরা গঙ্গায় পুণ্য স্থান করে নব নব পীত পৃষ্ট- 
বনত ধারণ করলেন, আমার কিছুই নেই_-এই ছিন্ন বস্ত্র সাব। 

অগ্রহায়ণ এল, চতুর্দিক পাকা শস্যে সোনার মত উজ্জ্বল ও 
স্বশোভিত হয়ে উঠেছে, চকোর-চকোরী ক্রীড়ামভ, আমার ঘ্ৃদয় 
প্রিয়ের সঙ্গ লাভ কববার জন্ত বৃথাই ব্যাকুল হ'ল। পৌষ মাসে 
কুয়াশায় অন্ধকাব, শিশিরবিন্দুর প্রাচুর্যো আমার দীর্ঘ কেশবাজি 
সিক্ত হয়ে যায়, চিত্র-বিচিত্র অঙ্গবন্ত্র ভিজে যায়। মাঘ মাঁদ এপ--" 
প্রচণ্ড সতে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত কেপে উঠল । আমার সখীরা 
তাদের স্বামীব সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন, আমার প্রিয়তম কোন্‌ 
প্রবাসে রইলেন! 

তারপবে এল ফান্ধন মাস। বসস্তের আবির্ভাবে ফাগ-খেলার 
বুম লেগেছে। সবীরা স্াদের প্রিয়জনদের সঙ্গে আবির-গুলাল 
খেলছেন, আমার একাকী দিন কাটছে। চৈত্র মাসে বেল ফুলের 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


সমারোহ, এই বিশেষ খতুর নাতি-শঈীতোষ্ আবহাওয়ায় সখীরা 
স্বশ্রী হয়ে উঠেছেন, আমার সর্ধাঙ্গ মলিন, কারণ আমি নিবানন্দে 
দিন যাপন করছি । 

বৈশাখের দিনে শুধ্যদেব প্রথর তাপে ধরণী তপ্ত করছেন, 
আমার হদয়ও বিরহে তাপিত হয়ে উঠেছে । জ্যৈষ্ঠ মাস এল, 


এবার আমার স্বামী গৃহে এলেন, আমাব বৎসরব্যাপী বিরহ-বেদন!.. 


, দূ হ'ল--আহা কি এই প্রেম, এর জন্তই রামচন্্রকে সেতুবন্ধন 
করতে হয়েছিল |” 

বারমাস্তা গানগুলি সবই প্রায় টা সামান্তই পার্থক্য। 
এই বিশেষ গানটির রচনাঁকৌশলও সুন্বব । প্রথম অংশ অপেক্ষা 
শেষাংশ ভ্রতগতি ও অধিক করুণ হয়ে এসেছে দীর্ঘ বিবহের 
বেদনায় । যত দিন যায় ততষ্ বিরহিণীর চিত্ত অধীর হয়ে উঠে। 
প্রথম দিকে সে বেদনায় সতীনের বিরুদ্ধে জালা ছিল, পুরাকালের 
রাম-সীতাব কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করে নিজের অবস্থার তুলনায় 
সমস্ত প্রেমের উপরই ধিক্কার ছিল, ক্রমশঃ তা দুঃখের অশ্রুতে 
গলে কোমল হয়ে এসেছে | সবীদের সঙ্গে সর্বদাই নিজেকে 
তুলন! করে বিরহিণী দুঃখ করছেন, জালার ভাগ অল্প। 


এই গানটিতে মাস পরিবর্তনের যে লক্ষণগুলির কথ! বল! 
হয়েছে তার মধ্যে স্থলে স্থলে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে, তা গভীর 
পধ্যবেক্ষণশক্তির পরিচায়ক__এ কথা নিঃসন্দেহে বল৷ যায়। এই 
ধরণের গান কোন্‌ বিগত যুগে অশিক্ষিত গ্রাম্য কবির! বচন! 
করেছেন তা ভাবলে তাদের স্বাভাবিক কবি-প্রতিভাকে শিক্ষিত 
ব্যক্তিরাও চিরদিন মাগ্রহ ভরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অপণ করবেন। 


চলল ভার্ন তেজিহে সুন্দর 
যাঁহা বৈসে রঘুবন্শী কুমার 
বিহু সোনাকে কৈসন আভরণ 
বিন্থু মোতিয়ে কিয়া মনোহর । 
অঙ্গন মোর লেখে বিজুবন্দ_ 
দুনিয়া সগরো আধার 
সেঙ্জ পর কারী নাগীন্‌ 
দুখে আব, সহলো ন ষায়। 
বিষ্ণু রে মাইয়া বিন্থ কৈসন নৈহার 
স্বামী বিস্থ কৈসন শৃশুরার ? 
বিপদ লা গেলু নদীয়াকে তীব 


দহওয়া গেলৈ সুখায়ল,_ 
বিপদ লা গেশু সব বিরিছ (বৃক্ষ) তর 
বিরিছ ভেলৈ পাত, ঝর. 
বিপদ লা গেলু' নৈহর মোর 
ভৌঙ্ি লেলিহান-_লুলুহার ৷ 
“আমার সমস্ত স্ুখ-কষ্পনা ধাবিত হয়েছে যেখানে বঘুবংশ- 
কুমার বিরাজ করছেন। কল্পনা! অন্দর কিন্তু প্রিয়বিরহে যে কাতর 
তার আব কি আনন্দ ? সোনা না হলে অলঙ্কার কি, আর অপ্রি- 
মুক্তা ন। হলে অলঙ্ক।রের শোভা বা কি? সুখ কল্পনায় পুলকিত 
হবাব মৃত চিত্ত কোথায়? স্বামী-বিরহে সবই নিবানন্দ। 


শপ 


মাঘ 


আমার অঙ্গন শূন্য--সমস্ত জগৎ অন্ধকার। আমার শধ্যা 

যেন বিষধর সর্পের আবাস--শয়ন করতে ভর হয়। আর এই 

বিচ্ছেদ-যন্ত্রণ! সহ হয় ন! । জননীর অবর্তমানে পিতৃগৃহ অন্ধকার, 
স্বামীর অন্থুপস্থিতিতে শ্বশুরগৃহ নিরানন্দ । 

হুখে তাপিত হয়ে নদীতে শীতল অবগাহনে গেলাম, আমার 

-স্তাঁয় হুঃখিনীর স্পর্শে নদী শুষ্ক হ'ল, জুড়াবার অন্য বৃক্ষ ছায়ায় 





গেলাম, বৃক্ষের পাতাও বরে গেল । দুঃখ পেয়ে সাম্বনার আশায় * 


, পিতার গৃহে গেলাম-_সেখানে ভ্রাতৃবধূর অবহেল!। আমার মতন 
স্বামীহীন ছুর্ভাগিনীর কোথাও স্থান নেই।” 


সেই চিরন্তন দুঃখের কাহিনী, বিরহ-বেদনার সঙ্গে দুর্ভাগ্যের 
পীড়ন যর্বত্র । এই গানটির সঙ্গে ,একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদের 
তুলন! কর! যায়, রাধার বিরহ-বর্ণনায় নদী শুদ্ধ হয়, শীতল 
বাতাস উষ্ণ হয়। এই গানটিতে সাধারণ রমণীর দুঃখ বর্ণনা 
করা হয়েছে । মাতৃহীন গৃহে ভ্রাতৃবধূব লাঙ্ছনা--গৃহে বাহিরে 
কোথাও তার সাস্বনা নেই। 


এইল আযাঢ় মাস গরজে গগনবা 
চৌহুদিসে ঘটা লাগে ভেয়ানবা 

পিয়৷ পরদেশ গেল। 
নীর! ঢারকে নয়নব! দিন গুনি গুনি 
তন্‌ মোর! ছিন্‌ ভেল’ বদন মলিন, 

ঠাঢ় ভেলা কঙ্গন হামারি। 
যে মোরে কহি দতো পিয়াকে আওনব!। 
তাক্‌ দে বৈ হাথকে কঙ্গনবা। 

থির করু থির করু অপনি মনোজ! 

উ যে আয় ষৈতো পাবে বিহানিয়া। 


“আযাঢ় মান এল--মেঘের গুরু গর্জন, চারিদিক ধনঘটাচ্ছন্্ 
আমার প্রিয় আছেন প্রবাসে । চোখের জলে বিরহের দিন 
গণনা করছি--আমার দেহ শীর্ণ হ'ল--মুখ মলিন হ'ল । দেখ 
সখী, আমার ম্ণিবন্ধের কন্ধণ (টিলা হয়ে গেছে। 

যে আমার প্রিয়ের আসবার দিনটি বলে দেবে তাঁকে আমার 
“এই কঙ্কণ দান করব।” 

সখী সান্তনা দিচ্ছেন, তোমার মন স্থির কর, ধৈর্য্য ধর, 
তোমার প্রিয়তম আসবেন- সকালে ন! হয় সন্ধ্যায় |” 


অব্য কোন বিশেষ সকাল অথবা সন্ধ্যা তার কোন নিচ্েশ 
নেই । গানটি গাওয়। হয় ঝুমুরের তালে-_ছন্দ দেখেই তা বোবা! 
যাবে । গানটিতে এমন একটি ঢ$ আহে যা! ঝুমুরের তালের 
সাহায্যে চটুল রসস্থাট করে_-ককুণ রস নয়। যেন অক্সবয্ূসী 
আদরিণী সখী বায়ন! ধরেছেন “সে কেন আসে না--যর্দি বলতে 
পার কবে আসবে তবে এই কন্কপই দিয়ে দেব’ এবং তার 
অপেক্ষাকৃত গভীর! সখী সাম্ত্না দিচ্ছেন ‘সকালে নয়, সন্ধ্যায় 
নিশ্চয় আসবেন তিনি,-ধৈধ্য ধর ৷? 


বিহারের লোক-সঙ্গীত 


৩২৩ 





একে নারী পতরী, লচকি কমর বা 
দোসর! হি কোমল শরীর হে বিদেশীয় ৷ 
“সাদিয়। করিকে ঘরে বৈঠেলে অপনি গেলে প্রদেশ । 
এইসন উমরিয়া হমম বৈবীয়া 
কৌন মোর হরতইরে রেশ । 
অপনে না এইলে--পাছিয়া ন! লিখলে 
ইয়াদ না পরলৈ বিদেশী হে 
বারহ বরয পরদেশ বৈঠালে 
ধনি তোর কঠিন কলিজা হো। 
বাট বটইয়া--তু'হু মোর ভাইয়া 
লে যাও বহিন কে সন্দেশ হো” 
*তোহার বালম কে চিনহি ও না জানিও 
কে কর হাথে দেবে! পাতিয়া ?” 
*হমর বালম কে বড়ে বড়ে আখিয়। ?” 
ভৌর গুক্সিত অশাখিয়া, 
উচে লিলর-_চন্দন কে টিক! 
বিজুরী চমকে দীতিয়া | 
হমর বালম হে পূরব বাণিজিও 
বৈঠল হোৱৈ রাজ দ্ববারিয়া |” 
একে তো ক্ষীণ কটি, ক্ষীণাঙ্গী নারী, তাঁর কোমলা,--তীকে 
বিবাহ করে ঘরে এনে নিজে প্রবাসে চলে গেছেন স্বামী। শ্রী 
বলছেন, “এই বয়সই আমার বৈরী। শৈশবে এসেছিলাম তারপর 
বারে! বছব কেটে গেছে, স্বামী বিদেশে, আমার মনঃকষ্ট কে আর 
নিবারণ করবে? তিনি আসেন না, পত্রও লেখেন না হয়ত, 
আমাকে তার আর ম্মরণই হয় না। ধন্য কঠিন প্রাণ তার! হে 
পথচারী, তোমরাই আমার ভাই, আমার পত্র তার কাছে নিয়ে 
যাও ।” 
পথিক বলেন--“তোমার স্বামীকে আমর! চিনি না-কার 
হাতে তোমার পত্র দেব?” স্ত্রী স্বামীর পরিচয় দিচ্ছেন--“আমার 
স্বামীর ভ্রমরকৃষ্ণ বড় বড় চক্ষু, উন্নত ললাট চন্দনলিপ্ত, শুভ্র 
দত্তরাক্তি যেন বিহ্যুতের মত উজ্জ্বল । তিনি পূবদেশে বাণিজ্য 
করতে গেছেন--হয়ত বা সেখানে রাজদরবারে কাজ করছেন!” . 
স্বামীর পরিচয় হিসাবে যেমনই হোক, পূর্ববদেশে ব্যবস। 
করছেন এমন যে বহু উন্নতললাট, কৃষ্ণচক্ষু, শুভ্র দস্তরাজিসমযিত 
লোক আছেন-_সরল। প্রামবধূকে এ কথা বলে নিরাশ করবে 
এমন কঠিন প্রাণ কার? সতরাং-- 
“ছিয়া হে বিদেশীয়| ধিকার তোহার, 
ধনী ভেলো বিরহ বিয়োগ হে 
“ছি ছি প্রবানী, তোমায় শতধিক। তোমার স্ত্রী বিরহে মৃত- 
প্রায় আর তুমি বিদেশে রয়েছে ।” পত্র শুধু যে ষথাস্থলে পৌছাল 
তাই নয়, পত্রবাহক উদাসী স্বামীকে রীতিমত ধমকে দিলেন | 
এ রকম সার্থক সমবেদনার পরিচয় অন্তান্ত সঙ্গীতে বিরল । 


smi Sanne Lbs 


পুরীতে আবিষ্কৃত একটি মু্তি 
শ্রীনির্শলকুমার বসু 


পুরী হইতে যে রাস্তাটি গুপ্তীচাবাড়ীর পাশ দিয়া কপারকের 
অভিমুখে গিয়াছে, সেটি যেখানে ঠিক শহেরর সীমান। ছাড়াইয়! যায় 
তাহার অল্প দুরে সিদ্ধ মহাবীরের মন্দির অবস্থিত । মন্দিরটি ভক্র- 
জাতীয়। দেখিলে খুব পূরাণে। বলিয়! মনে হয় না, কিন্তু মহাবীবের 
মৃন্তির কারুকার্য খুব ভাল, পুরানো হওয়াই সম্ভব । মন্দিরের 
পূজারী ব্রাহ্মণের নিকট শুনিলাম, ইহা নাকি ইন্তরহ্যন্ন মহারাজের 
সময়কার মন্দির । 
এই মন্দিরের দেওয়ালে কতকগুলি অনম্বদ্ধ মৃতি খচিত আছে। 
শিল্পশান্ত্রের প্রথা অমুসারে যেখানে যেরূপ মৃত্তি হওয়ার কথ। 
তাহার পরিবতে” এলোমেলো ভাবে কয়েকটি মৃত্ি যত্রতত্র বসান 
আছে। 
শীুর্যনারায়ণ দাস ওড়িশার ইতিহাস এবং সাহিত্যের সম্বন্ধে 
আজীবন পবেষণ। করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তাহাব আবিষ্কৃত 
রায় রামানন্দের ভণিতাসম্বলিত পদাবলী অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন 
প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনিই প্রথমে সিদ্ধ মহাবীরের. মদ্দিবে 
একটি মৃতি দেখিয়! আশ্চর্যা্থিত হন এবং আমাকে তাহার সংবাদ 





উপরে- সিভ মহাবীর মন্দিরে মন্দির গড়ার চিত্র ৷ 


দেন! এই আবিষ্কারটিকেও সুধ্যনারায়ণ বাবুর একটি বড় কীতি 
বলিয়া আমি মনে করি। 


ওড়িশা এবং ভারতের অন্যান্ত প্রদেশে মন্দিরের গ্ায়ে অসংখ্য ৰ 
* মূৰ্তি খোদাই কর! আছে। বেশীর ভাগই নরনারী, দেবতা, ফুল 


*লতাপাতা বা নানাবিধ অলঙ্কারের চিত্র। কিন্তু শিল্পিগণ কেমন. 
ভাবে মলিব গ্লড়িতেন তাহার চিত্র কোথাও এতাবৎকাল পর্যন্ত 
দেখা যাই নাই। কেবল খান্ুরাহোতে একখণ্ড পাথরের গায়ে 
ছয়জন ভারবাহী একটি বাকের মাঝখানে দড়ি দিয়। ঝুলান একখণ্ড 
বড় পাথর বহিয়। লইয়া বাইন্টেছ্ে এবং একজন বর্ধকি পাথর 
কাটিতেছে ইহার একটি চিত্র আছে। কিন্তু সিদ্ধ মহাবীর মন্দিরে 
নুতন আবিষ্কৃত মৃত্তিটি এক দিক দিয়া খাজুরাহোর মূর্তি অপেক্ষা 
গুরত্বপূর্ণ । 

মৃতিটির বিষয়বন্ত হইল এই £ একটি মন্দির গড়া হইতেছে, 
উপরে দুই জন বর্ধকি পাথর কাটিতেছে সম্মুখে ছত্রধারী রাজ 
হাত তুলিয়া হয়ত কোনও নিদেশ দিতেছেন। তাহার মাথায় 
ছাত|।  মদ্দিরের যতদুর পর্যন্ত গড়া হইয়াছে সেখান হইতে 


ই; 


নীচে_ সম্মুখে রাজা, পিছনে আপীর্ব্বাদরত কমওনুধারী লল্গ্যাদী, তাহার পর সৈনিক । | 





+ 


মাঘ 


মহাকবি অশ্বঘোষ 
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মাটি পর্যন্ত একটি ঢালু ভাবা বাধা হইয়াছে । এই ভারাব উপর 
দিয়া চারজন মানুষ একটি ভারী পাথর বহিয়া তুলিতেছে ! পাথর- 
খানির সঙ্গে প্রথমে একখণ্ড দীর্ঘ কাঠ বাধা হইয়াছে, সেই কাঠের 
ছুই প্রান্তে দড়ি বাধা। প্রতি দিকের দড়ির ভিতর দিয়া এক 
একটি বাক।, প্রতি বাকের ছুই প্রান্তে কাধ দিয়! দুই জন ভার- 
বাহী পাথরটিকে তুলিয়া' ধবিয়াছে। এইরূপ ঝুলান অবস্থায় ভারা 
বাহিয়া পাথরটিকে উপরের দিকে তোল! হইতেছে। 

ঢালু ভাবাটির সম্বন্ধেও কথা আছে। ভাবার নীচে তিনটি" 
খুঁটি খোদিত আছে। কেহ কেহ মনে করেন ষে পূর্বকালে 
মন্দির গড়িবার সময়ে যতখানি গীথা হইত, ততথানি মাটি দিয়া 
চারি পাশ হইতে ভরাইয়া একটি গড়ানিয়া পথ তৈয়ারি কর! হইত 
এবং সেই মাটিব ঢালু অবলম্বন করিষ্কা উপরে পাথর তোলা! হইত। 
একসপ অমুমানের কিন্ত জনপ্রবাদ ভিন্ন অপর কোনও প্রমাণ নাই। 
কিন্তু সিদ্ধ মহাবীরে খোদিত মুত্তিটি হইতে আমর! স্পষ্ট দেখিতে 
পাই, খুঁটির উপরে ঢালু ভারা বাধা হইত । ইহা মাটির হইতে 
পারে না, কাঠের হওয়াই সম্ভব | 

তবে একটি প্রশ্ন রহিয়া ষায়। খুব বড় পাথর, যাহা মানুষের 
পক্ষে কাধে ঝুলাইয়া লওয়! সম্ভব নয়, সেগুলি তৃলিবার তবে কি 
এ ব্যবস্থা ছিল? এই প্রসঙ্গে কণাবকের মন্দির সম্পর্কে একটি 
ঘটনার উল্লেখ কর! যাইতে পারে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে গব- 
মেন্টি যখন কণারকের মন্দিরের সংস্কার করান তখন সেখানকার 
নবগ্রহ মূভি সম্বলিত পাথরখানি সবাইয়া! কলিকাতা! বা অন্ত 
কোনও যাদুঘরে পাঠানোর প্রস্তাব হয় । মৃতিগুলি একখণ্ড বিশাল 
পাথরের উপর খেদাই করা ছিল, এবং এক সময়ে জগমোহনের 
পূব দরজার উপরে, জমি হইতে বোধ হয় ৪*।৫* ফুট উর্ধ্বে 
স্থাপিত ছিল। কলিকাতায় আনার পূর্বে প্রথমে বড় পাথরখানির 
খোদিত অংশ কালির মত কাটিয়া ফেল! হয় । কিন্তু তাহার পরেও 
দেখা গেল, পাথরের এই পাটাটিও ভারি কম নয়। তখন 
কপারকের মন্দির হইতে ছুই মাইল দূরে সমুদ্রকৃল পর্যস্ত লোহাব 
লাইন পাতার বন্দোবস্ত হয়। ট্রলির উপরে চাপাইয়! পাথরটিকে 
সমুদ্রের ধারে লইয়। অবশেষে জাহাজে তুলিয়া দিবার আয়োজন 
করা হয়। 

কিন্তু নবগ্রহ মৃত্তিটিকে নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসিগণ পুক্তা 
করিত, তাহার! পবর্ষেষ্টের নিকট আপত্তি জানায়। ইতিমধ্যে 
মৃত্তিটি মদ্দির হইতে প্রায় সিকি মাইল দুর পর্বস্ত সরাইয়া আন৷ 
হইয়াছিল । যাহাই হউক, শেষ পৰ্যন্ত মৃত্তিটি আর সরান হইল 
না, গবমেন্ট স্বীয় চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন, কিন্তু নবগ্রহ সম্বলিত 


পাথবখানি খোলা মাঠেব মাঝখানে পড়িয়া! রহিল । গ্রামবাসিগণ 


তখন নিজেদেব চেষ্টায় মৃ্তিধানিকে যথাস্থানে পূজার জণ্ত ফিরাইয়! 


আনিবাঁর আয়োজন করিল । 

প্রথমে মন্দিরের ভাঙ্গ! পাথর কুড়াইয়! তাহারা সিকি মাইল 
পাক! পথ করিয়। ফেলে । তাহার পর নাকি পাথরের গোল! 
কাটিয়া মৃতিটিকে গোলার উপরে শোস্াইয়। আস্তে আনে গড়াইয়া 
মন্দিরে ফেরত আনে ! 


ঘটনাটির সংবাদ আমি কণারকের কাছে লোকমুখে শুনিয়!- 
ছিলাম, কোনও প্রকাশিত রিপোর্টে পড়ি নাই । কিন্তু কণাবকের 
মন্দিরে পাথরেব গোল! আজ পযন্ত একটিও দেখি নাই । জঙ্গলে 
বড় বড় গাছের গুঁড়ি সরাইবার অন্ত রুল! পাতা হয় তাহা। অবশ্য 
দেখিয়াছি । অর্থাৎ ভারী জিনিধ সরাইতে হইলে বল-বেয়ারিং না 
হইলেও অন্তত রোলাব্-বেয়াবিতের ব্যবহার আমাদের দেশে 
প্রচলিত ছিল, ইহ! মোটামুটি ধরিয়া! লওয়! যায় । সিদ্ধ মহাবীরের 
মন্দিরের ঢালু ভীরার ষে ছবিটি আছে, ভারী পাথব হয়ত তাহার 
উপর দিয়! রলার সাহায্যে গড়াইযা! তোলা হইত, এরূপ অন্মান 
কর! নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। 

যাহাই হউক, এই চিত্রটি হইতে আমব| মন্দির নির্মাণের 
্রক্রিয়! সম্বন্ধে সাক্ষাৎ খানিক প্রমাণ পাই, ইহ! পরম লাভের 
বিষয় | 

এখন একটি প্রশ্ন বাকি থাকিয়া যায়। মৃত্তিটি কত পুরানে! ? 
মুতি যে মন্দিরগাত্রে অসম্বপ্ধ অবস্থায় খচিত তাহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে, সিদ্ধ মহাবীরের মন্দিবের সঙ্গে ইহার কোনও অঙ্গাঙ্গী 
সম্পর্ক নাই । কিন্ত মৃতিটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করার ফলে 
আমার একটি কথা মনে হইয়াছে। মৃত্তিটি বেল্যে পাথরের উপবে 
খোদাই কবা। পাথবটি সুম্্ন পরীক্ষায় ধরা পড়ে, ইহা! কণারকে 
ব্যবহত বেল্যে পাথর হইতে অভিন্ন । জল বৃষ্টির দ্বারা ক্ষয়্রে 
পরিমাণও ঠিক কণারকেরই মত হইয়াছে। মৃত্তিটি কণারক হইতে 
আন! বলিয়াই আমার বিশ্বাস । কণারকে ইতস্তত অসংখ্য খোদাই 
কর! পাথর পড়িয়া আছে । আজকাল সেগুলি সরান নিষেধ, কিন্ত 
বহুকাল ধরিয়া লোকে কণারকের ছোট বড় মৃত্তি অন্তত্র লইয়া! 
গিয়াছে, তাহা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ঘুরিলে টের পাওয়! যায়। 
হয়ত কোন সময়ে এমনি ভাবেই কেহ এইরূপ কয়েক খণ্ড খোদাই 
করা৷ পাথর আনিয়া সিদ্ধ মহাবীরের মন্দিরগাত্রে চুণ বালির 
সাহায্যে জুড়িয! দেয় । 

এ অন্থমান ষদি সত্য হয় তবে মুর্তিটির এঁতিহাসিক মূল্য 
অনেক বাড়িয়া যায় । কিন্তু উহ! সত্য কিন! যাচাই করিবার এখন 
আর কোন উপায় নাই । না থাকিলেও ওড়িশার স্থাপত্যশিল্পের 
ইতিহাসে মুর্তিটি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়। থাকিবে । 








মহাকবি অশ্বখোষ 


শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী 


তারতীয় পটভুমিকায় সংস্কৃত সাহিত্যে কোন হঁতি- 
হাসিকের উদ্ভব দেখ! যায় না। ফলে প্রতিভার বরপুঝ্স অস্থধোষ 
প্রযুধ বহু কবি-মনীষীর সম্ধ্ুত্ধ বিস্তারিত তথ্য আমাদের 
ভ্বামিবার উপায় নাই । প্রাকৃতিক কারণে এই সকল কবির 


রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা সহক্ষসাধ্য ছিল না। ইহার 
ফলে অনেক কবির নাম আমরা ভুলিয়া পিয়াছি। বৈদেশিক 
আক্রমণও এই অমূল্য গ্রস্থরাজির ধ্বংসের আর একট কারণ । 
্রাহ্ষপ্যবর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধবর্ধের অভ্যুখান ভারতীয় পটভূষিকায় 


৩২৬ 


একটি শ্মরনীয় যুগ । বৌদ্বখুগে যে সমস্ত মহাকবির আবির্ভাব, 


হয়, অশ্বঘোষ তাহাদের অভতম | 
মহাকবি এবং দার্শনিক অস্বঘোষের সময় নিব্শরণ করা 
সহক্ত নয়। কিংবদন্তী আছে যে, অশ্বদ্বোষ কণিষ্কের আশ্রিত 


ছিলেন । তাহার “স্থহ্ালংকারে’ ছুইটি গল্প দেখিতে পাওয়া! যায়। 


ইহার একটি গল্পে কণিফের রাজত্বকালের টন্রেথ দেখা যায়। 
- এই গল্লাহুপারে অস্থঘোষ কনিক্ষের পরবর্তী । কিন্ত কিংবদস্তীর 


সহিত ইহার কোন জামগ্রন্ত পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং * 
*বিত্ধ ইহার একটি বর্ণনায় অহধোষের মাম আরোপিত দেখা 


বলিতে হুয়_এই গল্পের কাশ নাম অথবা সমস্ত গল্পটাই 
প্রক্ষিপ্ত কিংবা কণিষ্ক অন্বঘোষের পূর্ববর্তী । কণিক্ষের সময়ের 
একটি শিলালেখের কথা অনেকে বলেন | তাহাতে অশ্বধোষ- 
রাজ নাদে এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । জঙ্বখোষ- 
রাজ এবং অস্বঘোষ একই ব্যক্তি বলিয়া হঁহারা মনে করেন । 
সতাশচন্্র বিস্তাভুষণ কণিফের সময় আহুমানিক খ্রীপ্পিয় ৩২০ 
অন্ধ বলিয়া মনে করেন । অশ্থঘোষের ‘বৃদ্ধচরিত’ ৪২০ গ্রষ্ঠান্ডে 
চীন ভাষায় অনুবাদিত হুদ। সুতরাং অর্থঘোষ এই সবয়ের 
পূর্ববর্তী ছিলেন তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। 
চিরকসংহিতা’ শ্রী্টীক্স প্রথম শতকে লিখিত। ইহার প্রণেতা 
চরক। কখিত আছে, চরক সম্জাট কণিফের স্ত্রীকে কঠিন 
ব্যাধির হাত হইতে আরোগ্য করেন । তিনি কণিফের রাজ- 
সতায়, স্থান পান। বৌদ্ধাচার্য নাগার্জ ন গ্রষ্ীয় দ্বিতীয় শতকের 
শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। কণিষ্কের স্থাপিত সংঘের 
সভাপতিগণের নামের তালিকায় নাগার্ঁনের নাম লিখিত 
আছে। নাগাজুর্নের পূর্বাচার্গণের তৃতীয় আসনে আমরা 
অশ্বঘোষকে প্রতিঠিত দেখিতে পাই । স্বতরাং দেখা যাইতেছে 
অশ্বধোষ প্রগীয় প্রথম শতকে বতমাম ছিলেম। হ্রপ্রদাদ 
শান্্রীও অশ্ঘোষকে এই লময়ের বলিয়া দির্দেশ করেম। 
Life of Vasuvandhu পুষ্তকে বাপত আছে যে, অশ্বঘোষ 
কাত্যায়নের সমসাময়িক | কিন্তু কাত্যায়নের সময় ধরষ্টপূর্ 
তৃতীয় শতক বলিয়! মিধ্ণারণ করা হয়। সুতরাং সময়ের এতটা 
ব্যবধান কোনক্রমেই সঠিক বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না । 
নরিম্যান প্রমিত 7৮7 History of Sanskrit 
Buddhism পুস্তকে দেখা যায় অঙ্বঘোষ ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি 
নুবর্ণাক্ষীর পুত্র ও সাকেতনগরের অধিবাসী । পরে তিনি 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি আক্ব হম। প্রথমতঃ, তিনি সর্বাস্তিবাদ 
সম্প্রদ্দায়ডুক্ত হম ; পরে মহাযান দলভুক্ত হইয়াছিলেম । কপি 
গড়া সর্বাস্তিবাদী ছিলেন | পান্বার এবং কাশ্মীর মতাবলম্বী 


বৌদ্ধদের মধ্যে মতানৈক্য বহুকাল ছিল। উভয় সম্প্রদায়কে - 


এঁক্যস্থন্জে গ্রথিত করিবার অন্ত কপিফ “কুগুলবনে' বৌদ্বশ্রমণদের 
এক সত্তা আহ্বান করেন । অশ্বঘোষ এই মহতী সতায় যোগদান 
করেন। এই সভাতেই বৌঁনবদর্শনের প্রসিদ্ধ ‘বিভাস’ নামক 
চিকার উৎপভি হয়। গ্রতীয় প্রথম শতকে নাগাু'ন শু্তবাদ” 
রচনা করিয়া বৌন্ধজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। মহাযান 
পদ্থার ীবছ্িসাধন এবং প্রজাববিস্তারে “শুত্তবাদ’ বিশেষ সাহায্য 
করে। এই সময় অশ্বঘোঁষ আচার্য এবং তদন্ত আধ্যায় ভূষিত 
হন । 

মহাযান শ্রচ্ধোৎপাদস্থর+ একখানি দর্শমশান্র । অশ্বথোষ 


|! 


প্রবাসী 
' এই গ্রন্থের প্রণেতা । এই পুস্তকে তৎকালীন বৌঁদ্ধদ্ধের অনেক ' 


he who knows the Brahman as the 
second, is ৪, 13098111010) is not of very late origin.” 


১৩৫২ ' 


মত বণিত আছে। ব্ৰাহ্মণ্য জ্বাতিবিভাসের উপর আক্রমণ 
করিয়া ইহা লিখিত । ইহ ‘বল্রহুচি’ নামেও অভিহিত | ডাঃ 
উইনটারমিজ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 


“Ths Vajrasucika-Upanisad, which teaches that only 
One without 2 


এক সম্প্রদ্ার শঙ্করকে ইহার প্রণেতা বলিয়া মনে করেন। 


যায় । বিশেষতঃ আচার্য শঙ্ধর প্রনীয় অঃম শতাব্দীতে আবিভূর্ত 
হুন। গীতিকার হিসাবেও অশ্বঘোষ বিখ্যাত ছিলেন। তাহার 
'গতীস্তোত্রগাথ1? একটি অপরূপ ছন্দোবন্ত অবদান । সঙ্গীতের 
বঙ্কারের সহিত মানব স্বদ্বয়ে“বোৌদ্তধর্মের প্রভাব বিস্তার মানসে 
ইহা লিখিত। “হ্ত্রালক্ষার” বা “কল্পনা ম্ডিতিকা” নামে অশ্ব- 
ঘোষের আর একখানি দর্শমশান্ত্রের বই ছিল। কিন্ত হর্ভাগ্য - 
বশতঃ পুস্তকথানি জংদ্কত তাষায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া 
পিয়াছে। প্রষ্টীয় ৪০৫ অব্মের চীন ভাষায় ইহার একটি অনুবাদ 
দেখা যায়। মহাযানের যোপাচার পদ্ধতি ইহার প্রতিপান্ত 
বিষয় । | 

অশ্বঘোষের “বুন্তচরিত' একখানি কাব্যগ্রন্থ | এই গ্রন্থ ক. 
প্রণয়ন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, মানুষ পাখিব ভোগবিলাসে 
বিভোর, তাহারা মুক্তি সম্বদ্ধে উদাসীন । তাই কাব্য রসাস্বা- 
ঘনের তিতর দিয়া মুক্তির পথ প্রদর্শন করা সহগুসাধ্য। কাব্য- 
খানি আটাশ সর্গে সম্পূর্ণ | বুদ্ধের জন্ম হুইভে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত 
ঘটনা ইছাতে বিশদরূপে বদিত ।' চীন ভাষায় কাব্যখানির 
সমুদয় অংশ আছে । সংস্কৃত ভাষার চতুর্দশ জর্গ মান্্ নেপালে 
পাওয়া গিয়াছে । নেওয়ারী ভাষার হুইখানি পুস্তক হইতে 
কাউয়েল সাহেব এই চতুর্দশ সর্গ মুপ্রিত করেম। অশ্থঘোষের 
কাব্যখানি কোন্‌ প্রস্থের বিষয়বস্ত অবলম্বনে লিখিত তাঁহার 
কোন আভাস পাওয়া যায় মা। কায়েল সাহেব বলেন, 
'িলিতবিষ্তর অবলম্বনে এই কাব্যথানি বিরচিত। বর্তমান 
আকারে “ললিতবিত্তর যে অস্বঘোষের সময়ে বর্তমান ছিল 
তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'ললিতবিস্তরে”র বুল 
অংশটি সাদ্ধাসিধা সংস্কৃত গন্ের সহিত গাথার সংমিশ্রণে 
রচিত। অশ্বঘোষের কবিভা শিল্পচাতুর্যের অভিনব বিকাশ । 
তিনি বুদ্ধের পুহত্যাগকালে জরা-ভীতি ও ুম্দরী শ্রীলোক- 
গণের প্রলোভনের বর্ণনা করিয়াছেন | রাজিকালে সিঙার্ধের 
শ্রস্তবসনা, নিদ্রিতা৷ পুরঙ্গনাগণের শক্পনকক্ষ পরিদর্শনের কথা 
পঞ্চম সর্গে উল্লিখিত আছে। অনুরূপ দৃশ্ত রামারণে দেখা 


যায়। হন্থমান ঘশাননের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নিকিতা" 


মহিযীগণের সৌন্দর্য দর্শন করিতেছে । পার্থিব সুখের অনিশ্চয়- 
তায় বীতম্পৃহ সিদ্ধার্থকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন তাহার 
পত্থীগণের কৌশলজাল বিস্তারের বর্ণনা অস্বঘোষের লেখনীতে 
প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পত্ীগণের আচরণে তিনি ইন্দিয়সুধ- 
ভোগের প্রতি অধিকতর বীতরাপ হইয়া পড়েন । এই দুষ্ট 
সিদ্ধার্থের গৃহৃত্যাগের একটি কান্তধ | ‘বুদ্তচত্লিতে’ ই্ছা আখ্যান- 
ভাগের প্রধান উপানান। কিন্ত রামারণে ইহা কেবলমাত্র 


শী | 


মহাকবি অশ্বঘোধ 


৩২৭; 





সৌন্দর্য-বধনে অনাবন্ঠক পরিবেশন | সম্ভবতঃ ইহ রামায়ণের 
প্রক্ষিপ্ত অংশ | ‘বুদ্ধচরিত’ 'অবলম্বনে ইহা রচিত হইতে পারে । 
কিন্ত রামায়ণে অশ্বঘোষের প্রভাব বিভমান--ইহা কোন ক্রমেই 
যুক্তিসঙ্গত নহে । বিশেষতঃ রামায়ণ গ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে 
রচিত ৷ ডাঃ উইণ্টারনিজ বলিয়াছেন, 


“The Buddhacarita of the great Buddhist poet 
-Asvaghosse, 18 an ornate epic (Kavya) in Sanskrit, for 


which the poetry of Valmiki certainly served ৪৪ ৪৬ 


বণিত হুইয়াছে। সপ্তম সর্গে পত্থীবিরহে অশাস্ত মন্দের বিলাপ 
এবং দেবতা নৃপ থাষি আবির দ্রীলোকে আসক্তির পৌরাণিক 
উপাধ্যানের দোহাই দিয়! প্রিয়ার সহিত পুনরায় মিলিত হওয়ার 
ভ্রন্ভ নন্দের তর্কের অবতারণা! দেখা যায় । অষ্টম সর্গে প্রীচরিত্রের 
দোষ দেখানো হইয়াছে । নবম সর্গে মদাপবাধ বর্ণিত হুইয়াছে। 
মদগর্বে স্কীত কাত বীর্ধাভুনি, নমৃচি দৈত্য প্রমুখ পূরাকালের 
বীরগণের পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া নদ্দকে সাবধান হইতে 


model. On the other hand we find, in & 80203 Dorion উপদেশ ঘেওয়! হইয়াছে । দশম সর্পে সংসারের প্রতি নন্দের 


of the Remayana, a scene which is most probably 808 
Imitation of scene of the Buddhacarite. Now 88 
Asvaghosa is a contemporary of Kaniska, we may con- 
clude that at the beginning of the second century AD., 
the Ramayana was already regarded as & model epic, 
but that it had not yet received its final form to 8001) 
an extent as to exclude further interpolations,” 


জ্যাকোবির মতেও রামায়ণ অশ্বঘোষের পূর্বে লিখিত । কারণ 
বৌদ্ধ যুগের সাকেতনগরের উল্লেখ রামায়ণে নাই | . আবার বুদ্ধ 
কিংবা যবন শব্দের ব্যবহার মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না। 
ইহার উদ্লেধ রামায়ণের প্রক্ষিণ্ত অংশে দেখা যায় । মার ও 
তাহার বিকটাকুতি অহুচরবর্গের প্রলোভনের বিরুদ্ধে অশ্বঘোষ 
, বুদ্ধের যে তেজস্বী ব্যক্তিত্ব চিত্রিত করিয়াছেন তাহা! আমাদিগকে 
ৰ মৃগ্ধ করে। ঃ ং 

অশগ্রঘোষের রচনাতে কামায়ণের যে প্রভাব রহিয়াছে 
তাহা একটু মনোযোগদহ দেখিলেই বুঝ! যায়। সারথি সুমন্ত 
রামচন্্রকে বনবাস দিয়া শুন্যরধ লইয়া! অধোধ্যায় ফিরিরা 
আসিলে সমস্ত অযোধ্যাবাসী শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। 
তেমনি ছন্দককে শূন্যরথে ফিরিয়া আসিতে দেখিরা কপিলা- 
বস্তুর অধিবাসিপণ ক্রন্দন করিতে থাকে। শুদ্বোধন রাজা 
দশরথের মতই পূত্রশোকে কাতর হুইয়া পড়েম। রমমীগণ 
সিদ্ধার্থকে দ্রেখিবার জন্য বাতায়নপথে সমবেত হন) কিন্ত 
শুন্যরথ দেখিয়া গভীর দুঃখে ভ্রিয়মাণ হইয়া অন্তঃপুরকক্ষে 

. আশয় গ্রহণ করেন। সারথি ব্াত্মপমীপে শোকের বাত বহন 

করিয়া উপস্থিত হয়। একই ভাবে আবার সিদ্ধার্থের নতুন 
জীবনের সুঃখ-কষ্ট যশোধরাকে ব্যথিত করিয়া তুলে । তাহার 
শোক রামচন্দ্রের বনবাসক্রনিত কষ্টে ব্যধিতা সীতার শোকের 
অনুরূপ । ' 

“সৌন্দরনন্দ' অশ্বঘোষের আর একখানি কাব্য । বুদ্ধদেবের 
বৈষাতের় ভাই নন্দের সিদ্ধি লাভের কথা শ্দ্দরন্পপে 
এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে | প্রথম সর্গে কপিলাবদ্বর নির্মাণ 
ও বর্ণনার ভিতর দ্বিয়া অশ্বঘোষের বীরত্ব ও পৌরাণিক কাছিনী 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান সুঠুর্পপে ব্যক্ত হইস্াহে। দ্বিতীয় সর্গে রাজ" 

»*-গুদ্ধোধনের বর্ণনা এবং সবীর্থসিদ্ধ ও তাহার বৈমাত্রের ভ্রাতা 
নচ্দের ভন্র-বিবরণ দেওয়া! হইয়াছে । তৃতীয় সর্গে তথাগতে"র 
বর্ণনা পাই। ‘তথাপত’ শব্দের অর্থ “যে ব্যক্তি যথার্থ পথে 
ভ্রমণ করিয়াছেন? । এই শব্দে সাধারণতঃ বুদ্ধদেবকে বুঝায় । 
চতুর্থ সর্গে মন্দের স্ত্রী সুন্দরীর অপন্মপ লৌন্দর্ষের বর্ণনা ও বীর 
নিকট হইতে নন্দের ‘তথাগতে’র নিকট গমনের কথা জানিতে 
পারি। পঞ্চম সর্গে মন্দের স্রনিচ্ছাসত্বেও বুন্ধঘেব তাহাকে 
পরত্রজ্যা গ্রহণে সম্মত করান । ষষ্ঠ সর্গে সুন্দরীর সকরুণ বিলাপ 


গভীর আসক্তি দেখিয়া বুদ্ধদেব ঠাহাকে ধর্মপথে আনিবার 
অন্ত দৃষ্ঠান্তের সাহায্য গ্রহণ করিলেন । ভিনি তাহাকে দইয়] 
স্বর্গে গমন করিলেন। পথে হিমালয়ে একটি কাণ1 বানরীকে 
দেখাইয়া বুদ্ধদেব তাঁহাকে জ্রিল্পাস|। করিলেম__ুন্দরী এবং 
বাদরীর মধ্যে কে রূপে ও চেষ্টায় অধিকতর পুন্দর। উত্তরে 
নন্দ হাসিয়া বলিলেন--রমধীগণ-যুকুটমণি সুন্দরীর সহিত কোন 
ক্রমেই ইহার তুলনা সম্ভবে না। স্বর্গের অপ্দরাপণের রূপে যুগ্ধ 
নন্দকে অহুরাগ দ্বারা অনুরাগ ন করিতে ইচ্ছা করিয়া বুদ্ধ 
বলিলেন- সুন্দরী এবং অন্পরার মধ্যে কে অধিক ছুম্দর। ইহাতে 
নন্দ বলিলেন--বানয়ী ও হুম্দরীর' মধ্যে ষে প্রভেঘ্ব, অপ্সরা 
এবং সুন্দরীর মধ্যে ততটা প্রভেদ। অপ্দরাকে পত্বীকূপে 
পাইবার জন নন্দ কঠোর তপস্ভায় ব্রতী হইলেন । একাদশ 
সর্গে আনন্দ তাহাকে সাবধান করিয়া দেন যে, কামের প্রার্থন। 
ছুঃখমর | সুকর্ষের অবসানে মানব পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়! 
আসে। দ্বাদশ হইতে অষ্টা্শ সর্গে, নন্দ স্বর্গ-সুখ আশার 
অলাঞ্জলি দ্বিয়া বুদ্ধদেবের শরণ লইলেন। বুদ্ধের উপদেশমত 
তিনি নির্ঘনে তপস্তায় যপ্র হইলেন। তিনি অপ্দরা দর্শনে যেরূপ 
প্রিয়তমা পত্বীকে বিস্বত হুইয়াছিলেন, সেইরূপ নির্বাণ দাঁভের 
অন্ত ব্যাকুল হুইয়া উঠিলেন। অয্তপ্রাপ্তির পর বুদ্ধের নির্দেশ- 
মত তিনি ভ্বপতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিলেন । সআুন্দরীও 
তাহার ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । কাব্যের পরিসমাপ্তি হইল । 
মাট্যকার হিসাবে অশ্বখোযের সবিশেষ পরিচয় পাওয়ার 
সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই । 'তবে তাহার একথানি নাটকের 
কিয়দংশ তাতার দেশের মরুভূমি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। 
বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক অমুল্য 
বসন্ত ভারতের বাহিরে নীত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হুইয়াছে। 
অশ্বঘোষের লিখমভঙ্গী সরল । এ সম্বন্ধে কীথ বলিয়াছেন, 


“Tt gims at sense rather than mere ornament ; it 
is his aim to narrate, to describe, to preach his curious 
but not unattractive philosophy of renunciation of 
selfish desire and universal active benevolence and 
effort for the good, and by the clarity, vividness, and 
elegance of his diction to attract the minds of those 
to whom blunt truths and pedestrian statements would 
not appeal.” ; 

ছুঃখময় লংসারে জীবগণ যাহাতে মুক্তির পথ, অয্তের 
আস্বাদন পরিপূর্ণভাবে লাত করিতে লমর্থ হয়_ এই আদর্শে 
অশ্বঘোষ অনুপ্রাণিত | বুদ্ধ শুধু দি মুক্তির অন ব্যাকুল নহেন 
_-সংদারে যোহগ্রন্ত মানবগণ যাহাতে পুনর্জন্বের হাত হইতে 
মুক্ত হইয়] মোক্ষফল নির্বাণলাঁভে সমর্থ হয় তিনি সেই পথ 
নির্দেশ করিয়া দেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহ! এক দূতন দর্শন । 


৩২৮ 


হুন্দরীকে পরিত্যাগ নন্দের পক্ষে হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলিয়া 
আমাদের মনে হইতে পারে; অপ্দরার প্রতি তাহার ভালবাসার 
আকর্ষণের একটা হান্তোম্বীপক দিক রহিয়াছে | কিন্ত পরিণামে 
সিদ্ধার্থের মত ভিনি মানবকল্যাণে নিক্ষকে উৎপর্গ করিয়াছেন । 
শুদ্ধোধনের চরিত্র যেরূপ দ্বশরখের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় 
' তেমনি সুন্দবী আমাদের চোখের সম্মুখে সীতার প্রতিমৃতিরূপে 
ভাসিয়া উঠেন। আবার যশোধারার মধ্যে লীতাঁ-চরিত্র 
অনেকটা প্রতিবিদ্বিত হুইক়াছে। তিনি প্রিয়দ্বনের কষ্ট স্বরণ * 
করিয়া বিলাপ করিতেছেন, 
“চো শয়িত্বা শয়নে হিরগ্রয়ে, প্রবোধ্যমানো নিশিতুর্য্যানিস্বনৈঃ 
কথম্‌ বত স্বপ স্তুতি সোংত মেত্রতী; পটেকদেশাস্তরিতে 
” যহীতলে ।” 
অশ্বঘোষ করুণ-রস সম্বন্ধেও যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন নিম্নলিখিত 
শ্লোক হইতে তাহা ম্প্ই প্রতীয়মান হয়, 
'মহুত্যা তৃষয়! হঃখৈর্পর্ভেণাক্মি যয়া ধৃতঃ 
তম্তা নিক্ষলযত্বায়াঃ ক্কাহম্‌ মাতুঃ ক সা মম ৷’ 
এই কল্পনা রামায়ণের আদর্শের অনুরূপ | কিন্ত অস্বঘোষ 
তাহার নিপূণ তুলিকা সাহায্যে আদর্শ চিজ অঙ্কন করিরাছেন। 
সহদ্দ অথচ মনোরম চিত্র কুটাইয়া তুলিতে তিনি যে বিশেষ 
সিদ্ধহস্ত নীচের বর্ণনা হইতে ইহা! বেশ বুঝা যায়, 
“তথাপি পাপীয়সি নিন্িতে গতে ; দিশঃ প্রসেহুঃ প্রবতো- 
নিশাকরঃ 
দিবো নিপেতুতুবি পুষ্পবৃষ্টয়ে! ॥ ররাজ যোষেব বিকলষা 
নিশা। 
অশ্বঘোষ নৈশ অভ্তঃপুর-কক্ষের শিদ্রিতা রমণীগণের যে 
সোন্দর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা রামায়ণের তরঙ্গ-উদ্বেদিত 
ফেমিল হাক্তোহ্্বল সমুদ্রের সহিত তুলনীয় 
“বিবভৌ করলগ্র বেণুরনয়া ; স্তমধিস্রপ্তসিতাংভকা শয়ান! 
খন্ুষটপদপংস্তিভূ্ পতা ; শুদাফেনপ্রহসভটা নদীর 1” 
ভারবি এবং কালিদাসের উপর অশ্বঘোষের প্রভাব ধিভভমান 
আছে। ভারবি কাব্যজগতে তাহার অর্থগৌরবের জন্ত 
বিখ্যাত । কিন্তু হুঃখের বিষয় তাহার জীবনীও তমসাচ্ছয়। 
সম্ভবতঃ তিনি গ্রীষ্ঠীয় ৫৫০ অবে বিরাজমান ছিলেন । কীথ 
ডাহার ল্বজ্রনী প্রতি! সম্বন্ধে বলিয়াছেন-- 


“His style at its best has a calm dignity which i8 
certainly attractive, while he excels also in the obser- 
vation and record of the beauties of nature and of 
maidens.” 


সুতরাং দেখা যাইতেছে অশ্বঘোষের ভায় তিনিও সৌন্দর্য-বর্ণন।য় 
নিপুণ ছিলেন | 


প্রবাসী 


*গুপ্তযুগ ব্রাহ্মপাবর্মের পুলরভ্যানের যুগ । 


১৩৫২ 


‘প্রিয়েহপরা যচ্ছতি বাচমুমুখী ; নিবত্তদৃষ্টিঃ শিধিলাকুলোচ্চয়া 
সমাদধে নাংসুকমাহিতৎ য্বথা; বিবেদ পুম্পেযু ন পাশিপল্লবন।? 
অশ্বধোষ “লৌন্দরনদ্দ' কাব্যের তৃতীয় অর্পে 'উদ্‌গতা ছন্দঃ’ 
ব্যবহার করিয়াছেন । অনুরূপ ছন্দ ভারবির “কিরাতাজুলী”় 
কাব্যের দ্বাদশ এবং ‘শিশুপাল বধে'র পঞ্চদশ পর্পে দেখা যায় । 
স্বতরাং ভারবির উপর অশ্বঘোষের প্রভাব অস্বীকার করিবার. 
কোন হেতু থাকিতে পারে না। | 
কালিদাস অস্বঘোষ ও নাট্যকার ভাঁসের পরবর্তাঁ কালের । 
কালিদাস এই 
যুগেই বিমান ছিলেন। তিনি ভ্রান্ষণ্যধর্মের নিয়মাবলী মানিয়া 
চলিতেন। ঠাহাহ “মালবিকাগিমিজে? অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং ‘রথু- 
বংশে” রঘুর দ্বিহিজয়ে ওপ্ত যুগের প্রভাব সুস্প& রহিয়াছে । গুপ্ত- 
রাত্খপণের শক্তির কেন্দ্র পাটদিপুত্র নগরীতে ছিল ; পরে বিস্তৃত 
সাম্রাজ্যের শাসন শুনিয়জিত ভাবে পরিচালন মানলে দ্বিতীয় 
চন্্রগুণ্ত উজ্জযিনীতে স্থানান্তরিত করেন। দ্বিতীয় চন্দরগুপ্তইি 
বিক্ৰমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন এবং ঠাহার সভায় কালিদাল, 
বন্বস্তরি, ক্ষপণক প্রমুখ মবরত্ব বিরাজ করেন । “বিক্রমোর্ষশীতে? 
বিক্ৰমাদিত্য উপাধির সঙ্কেত রহিয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে 
কালিদাস খ্রপ্ীষ ৪০০ অন্দে বর্তমান ছিলেন । কারণ দ্বিতীয় / 
চন্্রপুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত গ্গীয় ৪১৩ হইতে ৪৫৫ অব পর্যন্ত t 
সগোৌরবে রাজত্ব করেন। যদিও কালিদাস অস্ধোষের 
প্রভাবে প্রভাবাঘিত তথাপি প্রাপ্তদতা এবং উৎক্ব্ঠতায় তিনি 
অনেকাংশে অশ্বঘোষকে ছাড়াইয়! পিয়াছেন। তিনি স্বীয় 
সুত্রনী শক্তির বলে, মিপুশ তুলিকায় অশ্বঘোষের কাব্যের 
পারিপাশ্বিক ঘটনা, আধ্যামবস্তর নবর্ূপ চিত্রিত করিয়া- 
ছেন। অশ্বখোষের “বুদ্ধচরিতে'র তৃতীয় সর্গে দেখা যায়-- 
'বাতায়নেভ্যশ্চ বিনিঃস্থভানি 
পরম্পরোপাশ্রিত কুগুলালি ৷ 
স্রীণাং বিরেভুমুখ পদ্ষজানি 
সক্ঞানি হুশ্ে্যাঘিব পঙ্কঞানি 1’ 
অনুরূপ চিত্র কালিদাস রঘুবংশে দিয়াছেন 
তাসাৎ মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈঃ 
ব্যাপ্তাস্তরা সান্্রকৃতৃহুলানাম্‌। 
বিলোলনেত্রত্রমরৈর্পবাক্ষঃ . 
সহশ্রপত্রাতরণা ইবাসন্‌ । ৃ 
'সৌন্দরনন্দ' কাব্যের ‘সোহনিশ্চয়ারাপি ষষৌ ন তত্ব’ 
অনুরূপ প্রতিধ্বনি কুমারসম্ভবে “শৈলাধিরাজ তনয়া ন যযৌ ন 
তস্থোঁ? শ্লোকটিতে শুনা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে কালি- 
দ্বাল অস্বঘোষের পরবর্তী যুগের । 





শি 


শিল্পীর শিক্ষা 


সত্যিকারের যে শিল্পী তার ছাত্রজীীবনের শেষ 


হয় মা, এ 


॥_ কথাট। সম্পূর্ণ সত্য। ধারা শান্তিনিকেতনে শ্রন্ধেয় নন্দলাল বসুর 


সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে চিত্রবিধ্যা শিখেছেন * 
তারা! প্রত্যেকেই এ কথাটা তাল ভাবেই উপলন্ষি করেছেন । * 

কিন্তু তা সত্বেও শিক্পীদেরও হান্জজীবন বলে একটা লময় 
আছে এবং সে সময়টাতে সবাইকেই ছাত্রের নিষ্ঠা নিয়ে গুরুর 


রি 


I p 





কাছে শিখতে হয়, এ শিক্ষাকে অবহেলা করলে চলে ম! | যদি 
এ শিক্ষাতে নিষ্ঠার অভাব থাকে তবে শিল্পীর গোড়াপত্তন কাচা 
থেকে যায় । | 

শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্র হিসাবে মাষ্টার মশায়ের 
(নন্দলাল বন্ধ) কাছে ছিলুম । সেখানকার ছাত্রজ্জীবন শেষ করে 


+*-.চলে এসেছি, সেও দেখতে দেখতে অনেক বছরই হয়ে পেছে। 


মনে আছে শান্তিনিকেতনে থাকতে আমার সমসাময়িক, 
কফলাভবনের একটি ছাত্র কিছু কান্ত করত না, বেশীর ভাগ 
সময় কেবল ঘুরে বেড়াত, এর ওর ছবি আঁকা দেখে বেড়াত, 
লাইব্রেরির পুঁধিপজ খেটে একাকার করত- চায়ের দোকানে 
পিয়ে পেরালার পর পেয়ালা চা থেত জার কলাভবনের 
ধারান্দায় গালে হাত দিয়ে বসে ধাকত মাঝে মাঝে । বছর 
ছুই এমনি করে তার কাটল, মাষ্টারমশাই তাবনার পড়লেন। 
তার ঘাবাকে চিঠি লিখে তাকে কলাতবন থেকে নিয়ে যেতে 

+ 


নধীররঞ্জন খা্তগীর 


বলবেন কিনা ভাবছিলেন। ছেলেটার হবে না চিঅকপ্দ শিক্ষা, 
কেবল মিছ্ামিছি সময় মঃ করছে। দায়িত্ব আছে ত গুরু- 
পিরির, ছেলেটার মাথা খাওয়া ত চলে না1--কিত্ত শেষে 
অভাবনীয় ব্যাপার { তিন বছরের পর হঠাৎ ছাত্রটির হাত 
ঘুলল। একটার পর একটা করে কতকগুলো ছবি গ্রাকলে। 
মাঠারমশাই বড় খুশী হলেন সে সব ছবি দেখে] একদিন 
রললেন “দ্বেখলে ত ছেলেটার কাঁঙ। সবাই কি আর এঁকে 
শেখে, কেউ কেউ মনের কেতর তৈরি হতে থাকে । ছেলেটার 
ওপর অবিচার করছিলাম ভেবেছিলাম কিছু হবে না। কে 
বললে হয় নি, এ ছবিগুলি জাকলে কেমন করে তবে ? শিল্পী- 
মনের পরিচয় যে এতে রয়েছে--এ ত তরে গেছে আগেই, 
আমাদের মার্কার অপেক্ষা রাখে নি 1” . 





এই ত গেল একটি ছাজের কথা { কিন্ত সব ছাত্রই ত 
আর সমান ময় । দেখে হোক এঁকে হোক, যা করে হোক, 
শিখতে হবে ছাত্রাবস্থার, এ বিষয় সন্দেহ নেই । 

চার বছর কলাভবনে কাটলে পর মাষ্টারমশাই একদিন 
বললেন--এ বারে বড় হয়েছ, রইলে ত এখানে কিছুকাল, 
এ যায়ে চরে বেড়াও মিজে নিজে । যেমন বূরদী তার 


৩৪০ প্রবাসী ১৩৫২ 


ছানাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে, তাঘের আগলে আগলে পোকামাকড় সমুস্তের ধারে চোপাটতে | লেখানে জুটলাম। টাকাকড়ি 
ধরতে শিখিয়ে দেয় কোন্টা ছেড়ে কোন্টা খেতে হয় তা ফুরিয়ে এল-__ছবি আর বিক্রী হয় দা । কত আর ঘোরা যায়। 

- দেখিয়ে দ্রেয়। তারপর একটু বড় হলে মুরদ্দর আর দায়িত্ব বাড়ী বাড়ী পিয়ে হবি বিক্রী কর! পোষায় মা, মনটা দমে যায়। 
থাকে মা, তখম বাচ্চাুলোর নিজেদেরই চরে খেতে হয়। পরীক্ষার পড়ার ভয়ে একদিন স্কুল পালিয়েছিলাম-) অদৃষ্ঠের 
শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবন্থা ত কাটল । পড়লাম অধৈ জলে । পরিহাস, জুটলাম এসে শেষ পর্যন্ত সুলেই---ছাম্ম হিসাবে ময় 
ছাঅরজীবন ছিল ভাল । টাকা আসত বাড়; থেকে__সবই তাতে মাষ্টারের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে। ছবি জাকি, মি গড়ি, 








সাওতাল কুটার 


ছেলেরা আসে দলে দলে, সব বড়লোকের ছেলে । আমি 
-ছাত্রাধস্থায় খরচ করতাম চল্লিশটি টাকা,* এখানে এসে দেখি £ 
| ছেলেদের জনে মাধাপিছু খরচ হয় চষ্টিশকে চার দিয়ে গুণ 
. ছুরিতে শান দেওয়া হইতেছে করলে যত হয় তারও 'বেশী। এও অদৃষ্ঠের পরিহাস, মেনে 
কুলিয়ে নিতে হ’ত। এখন করি কি? বাইরের দিক দিয়ে নিতেই হ'ল । ছেলের! আসে কাজ করে। এদেরই মধ্যে ছ'চারট 
ছাত্জজীবন ত শেষ হ’ল, চরে খাবার অনুমতি পেয়েছি । অথচ মনোযোগী ছাত্র জুটে পেল, চিত্রল থেকে এসেছিল হু'তিনটি 
চরে খেতে ঠিকমত শিখি নি। দু-তিন বছর ঘুরে কাটিয়ে মুসলমান ছাত্র তারা বেশ কাহ করছিল। আর একটি রোগা 
দিলাম । কোথায় মান্্রাক্ত, মাছুরা, সিংহল, মহাবলগীপুরম, লম্বা ছেলে, শাস্ত শ্বভাব, বয়স তের কি চৌদ্ধ, আসত মাঝে 
অন্তত, ইলোরা এলিফ্যান্টা | সম্বল সামাভ, তৃতীয় শ্রেণীর মাঝে, ছবিও আকৃত। এখানে ছেলের! ত কেবলমাত্র ছবি 
যাত্রী, পুন্ী-তরকারির ওপর নির্ভর-_আর কাচা লঙ্কার “পকড়ি” | জাকৃতে বা হৃ্ি গড়তে আসে না। তাঁদের পড়াশুম| করতে 
| হয়, খেলাধুলা করতে হুয়। ড্রিল 
ও দৌড়ধাপ না করা এখানে মহা 
পাপ এ একরকম ভালই--তারই 
সঙ্গে একটু-আধট্‌ ছবি খাঁক, শিল্প 
চচ্চা কর এই আর কি] যার 
কথা বলছিলাম, সেই হেলেটি 
নিজেকে খুজে পেলে ছবি আকার 
ঘরে আর খেলার মাঠে। এরই 
পরিচয় দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
করব । 
ছেলেটর নাম শ্রীঅদ্িত কেশরী 
বায় । উড়িষ্যা দেশের কটক শহর 
থেকে সে সুদুর দ্বেরাহুনে “হুদ? খুলে 
এসেছিল পড়তে । বাড়ীর সবাই 
হত ভেবেছিলেন ছেলেটি হবে 
| সাঁওতাল গৌলাবাড়ী একটি বড় শলীডার” বাত্সফিসার ১ 
মান্রাছ্ছের দিকে অবস্য চার-পাঁচ আমার চমৎকার ভাত, সন্বর তার কিন্ত সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, 
দৈ পেতাম । এই করে ঘুরে ঘুরে বোস্বাই শহরে পৌঁছে পাথর * আঠার টাকা কলাতবর্নে শেখবার জন, থাওয়া-খরচ 
কুঁদে মুণি গড়তে ইচ্ছে হ'ল । মাহত্রে লাহেবের প্রকাণ্ড ুঁডিগ পনর টাকা, বাকীটা হাতখর্নচ। 














গিয়েছিল । স্থতরাং আত্মীয়-স্বজন 


$ 
মাঘ ক্ষয় নাই, জয় ভোর ৩৩১ 


সে চেষ্টা করতে লাগল শিল্পী হবার জন্তে | এখান থেকে পড়া নিজের পারে ষ্াড়াতে হুবে । শাস্িনিকেতনে বমস্পতির ছায়ায় 
শেষ করে সে বার হ'ল, কেউ বললে তাকে “জাব্মিশতে যোগ সে নির্ভাবনায় কাটিয়েছে, এখন তাকে মিজি হতে 
দিতে, কেউ বললে “নেভি” । কিন্ত 
এখানকার আর্ট স্কুলেই তার ভবিষ্যৎ 
জীবনের গতি নিরূপিত হয়ে 


এবং তথাকথিত শুভাহ্ধ্যায়ী 
দের উদ্দেম্ট ব্যর্থ হ'ল | চিত্র- 
কলার চচ্চা করবার অঙ্কে সে 
গেল শাত্তিমিকেতনে। সেখানে 
গিয়ে পাঁচ বছর ছাত্রক্সপে কাটালে 
কলাভবনে ৷ শুনতাম অভিত শান্তি 
ণিকেতনে কাদ্দ করছে মন্দ নয় । 
বড় চুপচাপ হবি আকে, কাঠ- 
খোদাইয়ে (চ০০৫-00%) তার 
হাত হয়েছে ভাল। উন্ভকাট 
সে শিখছে মাষ্টার মশায়ের ছেলে 
গুবিশ্বক্পপ বসুর কাছে। এই সবে 
শাস্থিদিকেতনের ছাত্রাবস্থা শেষ হয়েছে । পাঁচ বছর পরে হু'ল। ছাঅক্বীবনের অবসান হ’ল বটে, কিন্ত আদল ছাত্রাবস্থা 





" সে এক দিন আবার দ্বেরাহুনে এসে হাজির । তার আকা রঙীন প্রকৃত পক্ষে এখন থেকে হ’ল সুরু । এখনই তার বাড়বার 


ছবিগুলো উড কাট প্রিন্টগুলে! দেখতে লাগলাম । শাস্তিনিকে- হৃযোগ, যদি না পে বিভ্রান্ত ছয়। বিভ্রান্ত হবে না আশা করা 
তনের ছাপ লেগে আছে তাঁর ছবিতে । সেই সাওতাল গ্রাম-- যেতে পারে, কেমন! শান্তিনিকেতনে সে ছাত্রাবস্থা শেষ 
বল্লভপুরেয় রাস্তা, কোপাই মদ্বী, তালতলা, সাওতালনীছের চুল করেছে মার মশায়েহ কাছে। শিল্পীর বী্মন্ত্র সে শিখে 
ধাধা--এমনিতর নান] বিচিত্র দৃষ্যাবলী চোখের সামনে ভাজতে নিয়েছে নিশ্চয়ই । গুক যে মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন সে মন্ত্রে 
লাগল | এ সব জায়গা ত আমার খুব পরিচিত ৷ অজিতের ছাত্র লিন্ছলাড করতে গেলে সারা জীবন ধরে কঠোর সাধনা 
বস্থা শেষ হয়েছে__এখন তারও চরে বেড়াবার সময় ছয়েছে। করা চাই। এ কথাটাই আমরা সব সময় মনে রাখি না। 

শান্তিনিকেতন থেকে সে নিয়েছে যা মেবার। এখন তাকে [এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি শিল্পী প্রীঅজিতকেশরী রায় কর্তৃক মড়িত] 


ক্ষয় নাই, জয় তোর 


শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 

নিষ্তকি মেই তোর স্বত্যুর অর, ভোগন্ুখ সংসার হোক তাঁগবত 
ব্রম্মের রসলোক বঝশার জল, অর্পণ কর ভাই তন্যদধন, 
স্রর্গের সন্তান স্বৃত্যুদ্বয়, আজ সব নুক্তির জাগবার পথ, 
মর্ত্ের নর তুই রণচফল অন্তত তোল্‌্কর্‌ পণমস্থন। 
দর্পের রাক্ষস দেয় হুম্‌কার, হুঙ্ধার হাড়. বল্‌ ধর্মের জয়, 
সুন্দর সত্যের  চয্কায় প্রাণ, বদ্দদ- অয়গাকু হিদুস্থান, 
বান্মক সঙ্রন মেই ঘুম কার, চল হুখ ভঞ্জন ব্যয়, 


গর্জন কর্‌ তুই দেবসম্তান। ক্ষয় নাই অ্রয় তোর দেবসস্তান। 


উপনিষদে জ্ঞান ও কর্ম 
শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


উপনিষদেহ লক্ষ্য ত্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ ত্রহ্মকে অহ্থভব করা । চিত্ত 
শুদ্ধ না হইলে ত্রক্মকে অহুতব কর! যায় না । চিত্তকে শুদ্ধ 
করিতে হইলে সকল কামনা হইতে যুক্ত হইতে হুর । তাহার 
অন্ত কর্ম করা প্রয়োজন । অনায় কর্ম করিলে আমাদের চিত্ত 
অশুদ্ধ হয়। সংকর্ম নিষ্কাম ভাবে করিলে চিত শুদ্ধ হয়। এই 
ভাবে সংকর্ম করা ব্রহ্ম-উপলন্ধির সহায়ক | এজন বৃহদারণ্যক 
উপনিষদ বলিয়াছেন, “ত্রাহ্মদগণ অনাসক্ঞভাবে যজ্ঞ, দান ও 
তপন্তা করিয়া ত্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন।”১ দ্বান ও 
তপন্তার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় ইহা সহজেই বুঝা যায়। যজ্ছের 
দ্বারাও চিত্ত শুদ্ধ হয় কারণ যজ্ঞ করিতে হুইলে উপবাস করিতে 
হয়, অর্থবায় করিতে হয়, সাবধানে অনেক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
হয়, মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিতে হয়, মন্ত্রের দ্বেবতার ব্যাম করিতে 
হয়। কর্মের প্রয্নোজ্রনীয়তা অন্ত উপনিষদেও বলা হইয়াছে । 
ঈশ উপমিষত্র বলিয়াছেন, “কর্ম করিতে করিতে এক শত বৎসর 
জীবিত থাকিবে এইরুপ ইচ্ছা কর! উচিত।”২ কেন উপনিষদ 
বলিয়াছেন, “তপক্তা, ইন্ড্রি়সং্যঘ এবং কর্ম (হইতেছে ) 
উপনিষদের তিতি |”৩ কঠ উপনিষদ যম নচিকেতাঁকে প্রথমে 
যজ্ঞ করিতে শিক্ষা দেন পরে ব্রদ্মজ্ঞান প্রদান করেন। ইহা 
হইতেও বোঝা যায় যে যজ্ঞ কর! প্রয়োজন। মুগক উপনিষদ 
বলিয়াছেন যে যজ্ঞসকল সত্য এবং সে সকল সর্বদা অনুষ্ঠান 
করা উচিত ।8 তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন যে দেবকার্ধ্য 
(অর্থাৎ যন্ঞ ) এবং পিতৃকার্ধ্য ( অর্থাৎ শ্রান্ধ ও তর্পণ ) কখনও 
অবহেলা! করিবে না।৫ ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিয়াছেন যে 
ধর্মের তিনটি ক্ষন্ত বা বিভাগ ; যজ্ঞ, অধ্যয়ন ( বেদপাঠ ) এবং 
দ্রান প্রথম বিভাগের অন্তর্গত 1৬ বৃহ্দারপ্যক উপনিষদের বাক্য 
পূর্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে ।৭ সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 
সকল প্রসিদ্ধ উপনিষদেই যজ্ঞ বা কর্ম করিতে বলা হইয়াছে। 
যুগক উপনিষদের একটি বাক্য কেহ কেহ যজ্রবিরোধী বলিয়া 
মনে করেন, কিন্ত প্রক্কৃতপক্ষে ই] যক্তবিরোধী মহে। বাক্যটি 
অনুবাদ এইক্প £ “এই সকল যজ্ঞ দুর্বল তেলার সায় | যাহারা 
ইহাকে শ্রেয় বলিয়া মনে করেন তাহার! পূনঃ পুনঃ জর ও 





১ “তম্‌ এতং ব্রাহ্মণ! বিবিদ্বিষত্তি যজ্ঞেন দ্বানেন তপস! 
অনাশকেন ।* 

২ কুর্বদ্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিযেং শৃতংসযাঃ।--ঈশোপনিষদ্‌ 

৩ ততৈ তপোদমঃকৰ্ম ইতি প্রতিষ্ঠা --কেনোপনিষদ্‌ 

৪ তদ্দেতৎ সত্যং মস্ত্রেযু কর্মাণি কবরে! যাপন্তন্। 
তান্ডাচরথ নিয়তং সত্যকামাঃ।-__সুণগ্ক 

৫ দবেবপিতৃকার্ধ্যাভ্যাং ন প্রফদিতব্যং ।- -তৈতিরীয় 

৬ ত্রয়োধর্ম ত্বন্ধাঃ, যজ্জোইধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ ৷ 

ছান্দোগ্য ২1২৩ 

৭ তমেতৎ ব্ৰাহ্মণা বিবিদিষস্তি ঘজ্জেন দানেন তপসা 

অনমাশকেন ।--বৃহ্দারণ্যক 


মৃত্যুর অধীন হন ।”৮ এই বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ £ “যাহারা 
স্বর্গ লাঞ্ডের ইচ্ছায় যজ্ঞ করেন তাহারা বর্গ ভোগ করেন কিন্তু. 
ম্বর্গে চিরকাল থাকিতে পারেন না, পুণ্য ফুরাইলে স্বর্পভোগও 


* শেষ হয়, তখন পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; 


'্বীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ব্রহ্মলাভ, ব্রন্ষলাভ করিতে পারিলে আর 
ভুংখময় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। স্বর্গে্ আশায় 
যজ্ঞ করিলে ত্রহ্মলাভ হয় না।” এই বাক্যটি মুগুকের ১ অধ্যায় 
২ খণ্ডে আছে। এই খণ্ডের প্ররত্ডেই বলা হুইয়াছে, সর্বদী যজ্ঞ 
করা উচিত ।৯ সুতরাং যন্ত্র নিষেধ করা সুগ্তকের উদ্দেশ্য হইতে 
পারে না। স্বর্গের আশার যত্ত করার নিন্দা করিয়া নিষ্কাম 
ভাবে যজ্ঞ করিতে বলা হইয়াছে । 

যন্ঞ সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইল মহ বাদরায়ণ তাহার 
প্রত ব্রহ্মস্বজে সেই মত প্রকাশ করিয়াছেন ।১০ শঙ্কর, 
রামাহুতক্ষ, মধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণও এ বিষয়ে এক মত, 
যদিও অন্ত কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। 


কিন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাহারা রি 


বলিয়াছেন উপনিষদ্বের খষিগথ বৈদিক কর্মের বা যজ্ছের 


বিরোধী । 718010900]] লিখিরাছেন-_ 

“Though the Upanishads form a part of the 
Brabmanas they really represent a. new religion which 
is in virtual opposition to the ritual or practical ade.” 
—(History of Sansknt Iaterature, p. 215). 

Max Muller লিখিয়াছেন £ 

“Jn these Upanishads the whole ritual or saorificial 
system of the Vedas 18 not only 10790. but directly 
rejected as useless, nay 88 mischievous. The ancient 
gods of the Vedas are no longer recognised. "— (Origin 
of Vedanta, p. 6). 


Deussen লিখিয়াছেন £ 


“The Atman doctnne is fundamentally opposed to 
the Vedic cult of the gods and the Brahminical system 
of the ritual.”—(Rehrion and Philosophy of the i 
nishads, Pp. 21). 

Winternitz লিখিয়াছেন £ 

“While the Brahmins were pursuing their barren 
Sacrificial science other circles were engaged in those 
highest questions which were at least treated so admir- 
ably in the Upanishads.” (History of Sanskrit Interac. 
ture, D. 237). 


Garbe, Hartel, Hume প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এইরূপ 
লিখিয়াছেন । যদিও সকল প্রধান উপনিষদে সুল্প্ঠ তাবে 
বৈদিক কর্ম করিতে বলা হইয়াছে তথাপি বিলাতী পঙিতগণ 


৮ প্রবাহ্যেতে দৃঢ় ষজ্ঞরূপা অষ্ঠাদশোক্তং অবরং যেয়ু কর্ম। 
এতচ্ছে,য়ো। যে প্রবেদয়ন্তি যুঢ়াঃ অর! স্বত্যুৎ তে_পুনরেবাপি 
মান্তি ।--মুও্ডক ১1২1৭ 

৯ তান্তাচরথ নিয়তং লত্যকার্মী: (-_মুগক ১1২1১ 
১০ সর্বাপেক্ষা তু যজ্ঞাদি শ্রতেরশ্ববং ।- ত্রন্ধস্থ ৩1৪1২৬ 





মাঘ 


প্রায় সকলেই কেন এরূপ ভুল করিলেন ইহা! আশ্চর্যের বিষয় । 
উপনিষদ্ধে বলা হইয়াছে যে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, ইহা হইতেই 
স্তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উপনিষদে বৈদিক কর্মকে পরি- 
ত্যাগ করা হুইয়াছে। সেইরূপে যেহেতু উপনিষদ্ধে সর্বজ্ঞ পর্ব- 
শক্তিমান এক ঈশ্বরের কথ! বলা হইয়াছে ইহা! হইতেই তাহারা 
৯ “সিদ্ান্ত করিয়াছেন যে উপনিষ্ধে বৈদিক দেবতার অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করা হয় মাই। কিন্তু এক ঈশ্বরে বিশ্বাসেক্স সহিত 


ঈশ্বরের অধীম এবং ঈশ্বর কর্তৃক সুষ্ট ইন্দ্া্ি দেবতায় বিশ্বাসের , 


সহিত কোনও বিরোধ নাই । এক জম রাজা থাকিলেও যেমন 
রাজ্যে কতকগুপি রাজকর্মচারী থাকিতে পারে, সেইরূপ এক 
জন খবর থাকিলেও তাহার অধীনে অনেক দেবতা থাকিতে 
পারেন। অন্ততঃ উপনিষদের ইহ্ণই মত । প্রায় সকল উপ- 
নিষদেই ইন্াদি দেবতার কথা আছে । ঈশোপনিষদের শেষে 
অগ্নিদেবতার প্রতি প্রার্থনা আছে যেন তিনি মৃত্যুর পর আত্মাকে 
সুন্দর পথে পরলোকে লইয়া যাম।১১ কেন উপমিঘদ্দে বলা 
হইয়াছে যে সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ, অগ্নি, বারু শ্রেষ্ঠ, কারণ 
ডাহারা প্রথমে ত্রহ্ষের মিকট উপস্থিত হুইয়াছিলেন।১২ কঠ 
উপদিষদে যম বলিতেছেন যে ভ্রন্মজ্ঞান লাভের অন্ত দেবতাগণও 
4 আকাঙ্া করিয়াছিলেন ।১৩ সুখকোপনিষদ বলিয়াছেন যে অন্ধ 
হইতেই দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন 1১৪ তৈতিরীয়, ছান্দোগ্য, 
স্বহদারণ্যক প্রভৃতি উপমিষদেও ঘেবতাঁগণের উল্লেখ বহু স্থলে 
দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি ম্যাক্ষসূলর বলিলেন যে উপ- 
দিষদে প্রাচীন দেবতাগুলিকে পরিত্যাগ করা হুইয়াছে। 
তাহাদের ধারণ! এই যে বেদের সংহিতা বা মন্ত্রতাগ বাহার! 
রন] করিয়াছেন তাহারা জ্ঞানের অল্পতা হেতু এক ঈশ্বরের 
কম্পন! করিতে পারেন নাই বলিয়া বহু দেবতার কল্পনা করিয়াঁ 
ছিলেন, উপনিষদ্ধের থুষিদের অধিক জ্ঞান হইয়াছিল এত 
তাহার! বহু দেবতার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের 
কল্পনা করিয়াছিলেন | কিন্ত প্রকৃতপক্ষে বেদের মন্ত্র বা সংহিতা 
অংশেও এক ঈশ্বরের উল্লেখ বহু স্থলে পাওয়া যায়। যথা 
খখেদ সংহ্তার পুরুষস্থক্তে বলা হইয়াছে (১০1৯০)__“এই 
সকল বত্তহ ঈশ্বর, যাহা কিছু ছিল যাহা কিছু হইবে ।”১৫ 
বিশ্বের যাবতীয় প্রান ঈশ্বরের ক্ষুদ্র অংশমাঅ, ভাহার 
অধিকাংশ শ্বর্গে অস্থতরূপে অবস্থান করে ।১৬ হিরণ্যগর্ভসুক্তে 
( খখেদ সংক্তি] ১১।১২১) বলা হইয়াছে, দেবগণ ঈশ্বরের 
আদেশ পালন করেন 1১৭ সকল দেবতার মধ্যে তিমিই শ্রেষ্ঠ 1১৮ 
মাসদীয় সুক্তে (খধেদ সংহিতা ১০।১২৯) বলা! হইয়াছে ঈীশ্বরই 





১১ জগ্নে নয় সুপথা রায়ে অন্মান।-_ঈশ 
১২ তদ্মাঘা এতে দেবা অতিত্রান্রি অভান্‌ দেবান্‌ যদ্ধমি 
বায়রিআঃ তেছি এনং নেদিষ্ঠং পশ্পশু?।--ক্লেন 
১৩ দেবৈরড্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ।_-কঠ 
-১৪ তন্মাচ্চ দেবা বছধা সম্প্রন্থতাঃ 1 মুগডক 
১৫ পুরুষ এব ইদং সর্বং ঘদ্‌ ভূতৎ যচ্চ তব্যং । 
১৬ পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি জিপাদস্তান্বতৎ দিবি 
১৭ উপাসতে প্রশিষং যস্ত দেবাঃ 
১৮ মো দেবেয়ু অধি দেব এক আসীং 


উপনিষদ্ধে জান ও কর্ম 


৩৩৩ 


জগতের অধ্যক্ষ 1১৯ খঞ্েদ সংহিতা ১।১৬৪1৪৬ মন্ত্রে বল! 
হইয়াছে যে একই সত্যবন্তকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মান। নামে 
অতিহিত করেন, যথা ইন্দ্র, যম বায়ু।২০ খয়েদ সংহিতা 
১০।৮২৩ মন্ত্রে বলা হুইয়াছে যে ঈশ্বর আমাদের পিতা ও 
বিধাত1।২১ অতএব ইহা বলা যায় না যে বেদের মন্ত্র বা 
সংহিতা অংশের রচয়িতারা এক ঈশ্বরের কম্পন! করিতে পারেন 


*নাই। উপমিষদের খষিপণ যে নিজদিগকে সংক্িতার খষিগণ 


অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী মনে করেন মাই তাহা ইহা হুইতেও 
বুঝ! যায় যে উপনিষঘ মিজ্ উক্তির সমর্থনে সংহিতা হইতে 
বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন 1২২ 

বিদ্বেশীয় পণ্ডিতগণ উপনিষদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত বারণ! পোষণ 
করিবেন ইছা বিচিত্র নহে । ভারতীয় কির সহিত তাহাদের 
পরিচয় অল্প । তাহাদের সংস্কার অন্তবূপ । কিন্ত ছঃথের বিষয় 
প্রখ্যাতনাষা ভারতীয় পঞ্চিতগণও পাশ্চাত্য পঙ্িতদের ভ্রান্ত মতের 
প্রতিধ্বমি করিয়াছেন । যুক্ত হিরিয়াম্রা (মহীশুর) লিখিয়াছেন £ 

“The Upanishads primarily represent a spirit diffe- 
rent from and even hostile to ritual.”—(Undian Philo- 
sophy, 0. 48). 

ভাঃ সরেন্দরনাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা) লিখিয়াছেন, 

“The Upanishads do not require the performance 
of any action but only reveal the ultimate truth and 
reality.”— (History of Indian Philosophy, p. 28). 

অধ্যাপক আর ভি রাণাড ( এলাহাবাদ ) লিখিয়াছেন, 

“The spirit of the Upanishads is baning & few 
exceptions entirely antagonistio to the sacrificial doctrine 
of the Brabmans.”—(Upanishadic Philosophy, p. 6). 

ভাঃ রাষাকুমূদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 

“The Upanishads expound a new religion whioh 28 
opposed to the escrificial ceremonial”—(Hindu Civi- 
lization, p. 118). 

সর্‌ এস্‌ রাধাফ্ফদ লিখিয়াছেন, 

‘Men sat down to doubt the gods they ignorantly 
worshipped.”— (Indian Philosophy, pp. 71-72). 


শঙ্কর, রামাহুজগ প্রভৃতি সাধুগণ উপনিষদের তত্বগুলি অসু- 
ভব করিবার জঙ্ তাহাদের জীবন উৎসর্প করিরাছিলেন। 
তাহাদিগকে অবহেলা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুসরণ 
করিয়া ভারতীর পঞ্চিতগণ এইরপ ভ্রঘে উপনীত হইয়াছেম। 
আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ভাবে উপনিষদ শিক্ষা প্রদান 
করা হইতেছে তাহাতে এইরূপ ভ্রান্ত মতের প্রচার হইতেছে । 
ছাদের বারণ! হইতেছে যে বেদে পরম্পরবিরোধী বাক্য 
আছে এবং বেদের জধিকাংশই অজ্ঞব্যক্তিদ্বের রচনা । অথচ যে 
মতের উপর এই ধারণ! হইতেছে সেই মতই ভ্রাপ্ত। বেদই 
হিন্দুধর্মের ভিত্তি, বেছে অবিশ্বাস হেতু হিন্দু ছাজ্ের ধর্মে 
অবিশ্বাস হইতেছে। বর্মবিশ্বাস না থাকিলে বিদ্যা বুদ্ধি মিক্ষল 


১৯ যোহস্ক অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ 

২০ একং সদ বিপ্রা বহুধা বদস্তি 
ইন্জং যমং মাতরিশ্বান মাছঃ 

২১ যোমঃ পিতাজ্গনিতা যো বিধাতা 
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৩৩৪ 


হুয়। আর এক কারণে বেদ সন্বন্ধে ভ্রান্ত বারণা দূর করা 
বিশেষ প্রয়োজন | বৈদিক সভ্যতার অসাধারণ জীবনীশত্তির 
পরিচন্ব পাওয়া গিয়াছে । মিশর, ব্যাবিলন, শ্রীস, রোম প্রভৃতি 
প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে, বৈদিক সভ্যতা এখনও 
শীবস্ত। কেবল জীবন্ত নহে, রামক্ফ্ণ পরমহংস, ভাক্ষরানন্দ, 
তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষের এখনও আবির্ভাব হইতেছে 
যাহারা ঈশ্বরকে উপলদ্ধি করিয়াছেন, পাৰিব ভ্রগতেও 





গ্রবাদী 
মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্ত্রনাথ ঠাকুরের জায় ব্যক্তির আবির্ভাব 


১৩৫২ 


পি পপাপাসি লও পি লে লে পলিপ লী পাপা 


হুইয়াছে__সমগ্র জগৎ ধাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ নেতা ও কবি বলিয়া 
বরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য বৈদিক দভ্যত] বেদের উপরেই 
প্রতিঠিত । সেই বেদের জন্বস্থান ভারতবর্ষে বেদ্সম্বদ্ধে ভ্রান্ত 
ধারণ! প্রচার না হয় এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। 





* লেখক কর্তৃক মান্দা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিক্ঞালয়ে প্রদত্ত 


* বক্তৃতার সারাংশ অবলম্বনে লিখিত ৷ 


০০ 
জাগো দুরগম-পথ-যাত্রী 


আলোক মিডেছে, আসিতেছে নেমে নিবিড় 
ঘাবধার-কালো রাজি । 

পথের নিশানা যার নাক চেনা, ওপো হুর্গম-পথ-যাত্রী | 

সাহুসেতে বাধ বক্ষ তোমার, গতি হোক তব ছুর্বার, 

ভ্রকুটি-ভঙ্গে পাষাণপ্রাচীর তেনে কর তবে চুরমার । 

তোমার চোখের সহজ দীপ্তি আলোকেরে করে সন্ধান, 

সন্ধ্যা-তারকা বর্তিকা লয়ে করে তাই তোরে আহ্বান । 

রজনীর কালে! যবমিকা নয় পথের পরম ভয়-দাত্রী, 

ঘক্ষে জাগাও দূর্জয় পণ) ওগো হুর্গষ-পথ-যাআ | 

নিবিড় ঘোরালো আঁধার ঘনালো, হারায়ো না পথ হে পথিক! 

দুপুি-পতি-চঞ্ল পদ্বে, দলিত কর ছে সব দিক । 

বাধা ও বিদ্ব হউক তীক্ষু, মুছে যায় যদি পথ-চিহ্‌, 

নব পথ তুমি করিবে সষ্টি সকল কুলি করি’ জিন্ন। 

তোমার আশায় আজি নিরাশায় নিখিল ভুবন উন্মুখ, 

আঁধারের পিছে প্রভাতের আলো! চেয়ে থাকে পথ সম্মুখ । 

সর্য্যের যত বাজায়ে তুর্য্য করিয়া দীর্ঘ ছখ-রাজ্ি 

বরাভয় লয়ে জাগো! নির্ভয়ে ওপো দুর্গম-পধ-যাত্রী। 





শ্রীধীরেন্দরকৃষ্ণ চন্দ্র 


অক্ষত পদ হবে বিক্ষত, কণ্টকে পথ আছে কী্ণ, 
কল্পলোকের বিভীষিকা যত হয়ত বা হবে অবতীর্ণ, 

হয়ত বা বাধা তুলে রবে মাথা আড়াল করিয়া তব পন্থা, 
ভুলাতে নিমেষে মায়া-স্বপ-বেশে আলিবে কতই সুখ-হস্তা, 
মামিবে বঞ্ধা অট্টহান্ডে, ধূলায় ধরণী হবে পূর্ণ, 
জীবনের কত দ্বপন-সৌধ কত যে সাধনা হবে চূর্ণ, 
আশা-নিরাশায় ছলিবে ধ্র্য়, তবু যেতে হবে ওরে যাত্রী, 
আঁধারের কেশ-গুচ্ছ ছি'ড়িয়! দূর কর এই কর রাত্রি । 


দৈত্য দানব নাচে তাণ্ডব, দুপ্তি-মগ্র রে শিব, 
বীভৎসতার পাহে জয়পান যত মির্পিত নিজাঁব | 

অন্তরে ত'ই সুন্দর নাই, রক্ত-লোলুপ ধরাতল, 

সিন্ধু মধিয়া ওঠে নাক নুবা, ওঠে আজ শুধু হলাহল । 
জলীকের পিছে সকলে ছুটছে, রছে তুচ্ছের মোহে মন্ত, 
দুর হতে তাই দূরে দরে যায় চির-সন্দূর চির-সত্য | 
ভ্রাণের গতিটি আমো প্রাণে প্রাণে, দূর কর এই ছুখ-রাজি, 
ছুর্ববার বেগে ছুর্দয় বীর জাগো ছুর্গম-পথ-যাত্রী | 


১৯7 


আৰ্য! নিবেদিতার নারী আদর্শ 


স্যার যদুনাথ সরকার 


আমরা যদি কোন মহিলা বিস্ালয়ের সঙ্গে ভগিনী নিবে- 
দ্বিতার নাম জড়াইয়া দ্বিতে চাই, তবে আমাদের প্রথমেই জানা 
উচিত ভারতীয় নারী সম্বন্ধে তাহার কি আদর্শ ছিল। 
আমাদের শিল্পকলা, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাহার মত তাহার 
রচিত অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রকাশিত হুইরাছে, কিন্ত নারী * 
শিক্ষা সব্বত্ধে তেমন কিছু হয় নাই । এবিষয়ে অনেক বার" 
তাহার সঙ্গে এবং একবার তাহার সহকমিনী আমেরিকাবাসিনী 
শিক্ষাত্রতী ভগিনী কষ্ট নের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ 
আমার হয়। fl 

কলিকাতা শহরের উত্তর প্রান্তে বোসপাড়া লেমে কয়েকটি 
বালিকা লইয়া একটি বাড়িতে The House of the Sisters 
নাম দিয়া দেখানে বাল কপিরা নিবেদিতা তাহার শিক্ষা- 
কল্পনার কার্যকরী শ্ত্রপাত করেন, কিন্ত অণ্ড কাজের আহ্বানে 
কিছু দিম পরে তাহাকে এ বিভ্ভালয় ছাড়িয়া যাইতে হয়, তিনি 
উহাকে পূর্ণ পরিণতি দ্বিতে পারেন নাই। 

বতমান সময়ে শেয়ঃ ও প্রেরঠ সার ও অনারের ভে ন! 
বুঝিয়া আমরা! বিদ্বেশের বাহ্যিক চালচলন অথব1! নব শব 
মতবাদের হজুকে মত্ত হুইয়া উঠি, তাই ভারতীয় নারীদের স্থান 
ও কর্ম সম্বন্ধে ঠাহার মত এখানে বিস্তৃতম্ভাবে বর্ণনা করিব । 

নিবেদিতা সর্বপ্রথমে চাহিতেন যে বঙ্গনারীরা নিভাঁক হইবে, 
যেমন আমাদের জাতীয় জাগরণের আঁত প্রতু/ষে দেশতঙু, কবি 
গাহিয়াছিলেন-_ | 

“অতএব জাপো, জাগ গো ভপিমী, 
হও বীরজায়া, বীরপ্রদবিনী |” 

আমাদের দেশে আগেকার সাহিত্য ও সমাজে মহিলার 
আদর্শ ছিল যে তিনি পবিত্র হুইবেন। সেটা ভাল কথা; 
কিন্ত তাই বলিয়া যে তিনি অতীব কোমল ও অবলা হইবেন, 
ঘরের বাহিরে ভয়ে জড়সড়, বিশ্বব্যাপক এক লক্ষায় অবসন্্ 
হুইয়া বাহিরের জগতের দ্বিকে তাকান মাত্র যথাসস্তব অন্তঃপুরে 
লুকাইয়| বাচিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করা ভুল। এমন হইলে 
তাহার ঘারা পরের সাহায্য করা, বিশ্বঙ্পতের কান্দে যোগ 
দেওয়া! দুরে থাকুক, আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব হইবে । নিবেদিতা 
বলিতেন যে ইহা! হিন্দুনানীর পবিত্র আদর্শের সত্য সত্যই 
বিরোধী । এতদিনে আমর! অনেকে তাহার এই মত মানিয়া 
লইয়াছি। যেমন ধর্ম্গপতে বিবেকানন্দ আমাদের ঘুম ভাঁভাইয়া 
ঘোষণা করিলেন--ন অর্নম্‌ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ--অর্থাৎ 
ছূর্বল যে সে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে মা, 
মুদ্ধক্ষেত্রেও যেমন বর্মপাধনারও তেমনি, বীর, সবল হওয়া চাই । 
দিবেদ্রিতা বলিতেন যে বাঙালী মহিলারা যদি ফুলের খায়ে 
হুচ্ছণ যাওয়টাকে আদর্শ মনে করেন, তবে তাহাদের নিত্য 
চকিত চঞ্চল চিত কখনও মনুষ্যত্বের উচ্চপ্তরে উঠিতে পারিবে 
মা, তাহারা গোবেচারা জীব হইয়া ধাকিবেন । প্রাচীন জার্ধ্য 
সারাঁগণ যে সাহস, শ্বাবলহ্বন,* কার্ধদক্ষতা, প্রথর বুদ্ধি প্রভৃতি 
সগওপের অন্ঞ বিখ্যাত ছিলেন সেই গুপগুলি যদি আজকালকার 


মাতা ও কভার! হারাইয়|া থাকে তবে তাহা সমস্ত জাতির 
ক্ষতির কারণ হইবে । এইজ আমাদের পুরাণ, ইতিহাস 
আদিতে তিমি কোন কর্মঠ তেত্বস্থিনী নারী-চরিজের কথা 
পড়িলে আনন্দিত হুইতেম, চাহিতেম যে আবার সেইরূপ নারীর 
যুগ ভারতে ফিরিয়া আন্গুক | বীর স্বাধীন-গতিশালিনী অথচ 
বিশুদ্ধ চরি্রা কত কত স্ত্রী রাজপুত ও মারাঠা ইতিহাসে 
বিখ্যাত; তাহারা ভারতের ক] ছিলেন, এই আর্যভূমি আবার 
সেক্গপ সন্তান প্রদব করুক, ইহাই তাহার প্রার্থনা ছিল। 

বোধগয়াতে একটি প্রকাও গোল পাথরের বেদী আছে, 
তাহার উপর আগাগোড়া তিব্যতী বন্ধের চিহ্ন অঙ্কিত । বৌদ্ধদের 
মধ্যে প্রবাদ আছে যে ভগবান বুদ্ধ যখন সুদীর্ঘ কঠোর ধ্যানের 
পর মানবহিতকর তত্বজ্ঞান লাভ করিলেন তখন দেবরাজ ইন্দ 
তাহার বলিবার জণ্ত এই বন্্রাসন পাঠাইয়া দেন। এ স্থানে 
বেড়াইবার সময় নিবেদিত! বলিলেন, “মানবের হিতের ভর্ভ 
ষেনিজকে নিঃশেষে দান করে, সে দেবতাদের কাজের অন্ত 
বজ্ের মত কঠিন এক অজেয় শক্তি হয়।” সেইজন্য ওঁ 
বন্চিহ্ন তিনি ভারতের প্রতীক বলিয়া! গ্রহণ করেন, এবং 
তাহাই তাহার গ্রন্থের উপর অধ্ষিত করেন। আচার্য তপদীশ 
বন্গও এ চিহ্ন সাদরে লইক্াছেন ৷ 

আধুনিক ভারতীয় নাত্রীর নিকট এই উচ্চতর পূর্ণ 
মানবতার দাবি, গতের প্রপতিতে সাহায্য করিবার দাবি, 
নিবেদিতা করিতেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, 
মলয় পবন, কোকিল কুন, বসন্তের ফুলরাশি, নৃত্যগীত এই- 
খলিমাত্র গোপিনীদের ঘিরিয়া আছে। সেক্স নিবেদিত] 
তাহাদের বর্ধন করিয়া কালীর উপাসনা প্রচার করিতেন | 
বাংলাদেশে পৌছিয়া তাহার প্রথম ইংরেজী বক্ততার বিষয় 
কইল-_-10211 he Mother { সে সভায় কোন নামজাদা 
হিচ্ছুনেতা সভাপতি পাওয়া গেল না, কালী নাম শুনিয়! 
কলিকাতার সভ্য সমাজ চমকিয়া উঠিলেন। 

কিন্ত কথাটী একটু ভাবিয়া দেখ! যাউক। কালী নারী 
বটে, কিন্ত তিনি পাপের, অত্যাচারের, অসত্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিয়া তাহাদের ধ্বংস করেন । এই সংহার-কার্ধ মানবের 
রক্ষার অন্ধ, অগতের হিতের অভ্ঃজ্ঞানের উন্নতির জন্ত আবশ্যক, 
সতরাং এই নারীদেবতা, এই শক্তিরূপিধী, ভয় বাঁ দ্বণার বিষয় 
নহেদ, তিমি এক রকষে মাতা ও ঘগতরক্ষাকারিপী। অযোগ্যতা, 
ভ্রান্তবিশ্বাস, অর্থাৎ অসত্যকে ধ্বংস করিতে না পারিলে ষানব 
লমাব্বের উন্নতি হইতে পারে ন1; সভ্যতার অভিব্যক্তি বা 
ক্রমবিকাশের ইহাই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম | তাই বিংশ লতাব্দীর 
প্রথম পারে যে বিশ্বযুদ্ধ হয় তাহার শেষে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
প্যাটিক পেঁডিস এদেশে তার এক বক্তৃতায় বলেন, 

“Darwin’s law of the survival of the fittest 
23 your goddess Kali. The Germans are now 
firing it back at England,”— 

অর্থাৎ এ জগতে যাহা কিছু অকর্মণ্য অপটু বা মেকী তাহার 


চ০৩৩৩ 


বিনাশ অনিবার্ধ, কালের গতিতে তাহা লোপ পাইবেই। 
ইহাই কালীর নির্মম কাজ। 

সুতরাং নিবেদিতার আদর্শে বত্মান ভারতের মারীকে 
মংসারক্ষেত্রে যোত্ব। কর্মী নেতাদের পাশে স্থাম লইতে হইবে। 
জানের জগতে যত অগ্রগতি, যত আবিফার হইতেছে তাহা 
হইতে ভারতনারী দুরে থাকিলে চলিবে না। যখন আমরা 
ভারতীয় নারীদের পতিসেবা, আত্মত্যাগ, দয়া, ঘাক্ষিণ্য আদি 
গুণের প্রশংসা করিতাম, নিবেদিতা বলিতেন, “এগুলি ভাল 
বটে, কিন্তু যথেষ্ট নহে । যোগ্য ভারতীয় মহিলা মনীষী পতির 
গবেষণাকার্ষে সাহায্য করিবে, তাহার যথার্থ সহধ্মিনীরপে 
তাহার নির্বাচিত সত্য-আবিফ্ষার-ব্রতে সঙ্গিনী হইবে”, যেমন 
মাদাম কুরী তাহার স্বামী অধ্যাপক কুরীর সঙ্গে এক বিজ্ঞান- 
মন্দিরে কাজ করিয়! রেস্ডিয়াম-আবিষ্ষার করেন, এবং সেজন্ত 
এ ভুজনে যুক্তভাবে নোবেল প্রাইজ্ব ইন ফিজিক্স পান! 

নিবেদিতা ভারতকে এত ভালবাসিতেন, এই আর্যভূমির 
প্রাচীন কীতি ও আধুনিক অবনতি তাবিয়| তাহার প্রাণ এত 
কাঁদিভ যে তিনি সর্বদাই চাছিতেন আমাদের কলেজ অধ্যাপক- 
গণ নিজ নিজ বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর গবেষণা করুক, যাহা! প্রকাশিত 
হইলে বিশ্বত্রগতে ভারতের নাম আবার পরিচিত হইবে, 
সৌরবের স্থান পাইবে । মিবেছিতা আচার্য জগদীশচন্দ্র 
বন্ধুকে এত ভক্তি, এত সম্মান করিতেন তাহার কারণ, রবীন্দর- 
নাথের ভাষায় বলি, ভারত এত দীর্ঘ শতাব্দী বিয়া জগং- 
সভার মাঝে অজ্ঞাত অধ্যাত ছিল, কিন্ত জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান- 
লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে সেই দূর সিদ্ধুতীরে গিয়া নিজ 
প্রতিতাবলে বিদেশের মহোচ্ছল মহিমা-মণ্ডিত পঙিত-সভার 
তারতের জ্র্ত উচ্চ আসন কাড়িয়! লইলেন, সেখান হইতে 
অরমাল্য আনিরা লক্জানতশির তারতজননীর পদতলে তাহা 
অর্ধ্য দিলেন । যেমন ১৮১৩ সালে শিকাগো নগরের বিশ্বধর্ম- 
সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জগৎ- 
সভায় পরিচিত করিয়া দিয়া এই ধর্ম ও সংস্কৃতির মহত্ব ত্গংকে 
দিয়া স্বীকার করাইয়া লন । 

নিবেদিতা বলিতেন, দর্শন, বর্মশাস্র, কাব্য, উপন্তাস 
প্রভৃতি বিভাগে প্রাচীন তারত অমূল্য সুষ্টি রাখিয়া দিয়াছে; 
এখন চাই ০xact sciences, technical and mechanical 
৪3, অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞানে, রসায়নে, নব্য চিকিৎসা শাঘে, 
ইতিহাদে ও কার্যকরী বিস্ভায় আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কমিগণ 


মৌলিক গবেষণ! করিয়া তাহার মূল্যবান কল প্রকাশ করিয়া ' 


সমস্ত জপতের শুদ্ধ! অর্জন করিবে । এইক্সপ কাজের জন্ত তাহাদের 
উপর দেশের দাবি সর্বাগ্রে, এর জন্ত আমাদের অধ্যাপকপপ ও 
অনা গবেষকের তাহাদের সব সময়, সব শক্তি ব্যয় করুন। 
যখন আমি বলিলাম যে আমাদের দেশের সব শিক্ষিত লোক 
বিবাহিত, তাহাদের অনেকটা সময় মিজ্ব ছেলেমেয়েদের অভ 
ভাবিতে হয়, তাহাতে নিবেদিতা ক্ুন্ধ হইয়া উত্তর দিলেন, 
“T wish all the children were dead,” “মক্ষুক গে সব 
কাচ্চাবাচ্চাগুলো 1 ইহা হইতে দেখিবেন যে ভারতজননীর 
হীন দশার ভন্ড কত গভীর লঙ্দা তাহার হদয় ভরিয়া ছিল। 
কিন্ত এই কথাঞ্চলি হইতে কেহ যেন মা ভাবেন যে 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


নিবেদিতা আদর্শ হিন্দুনারীকে য়, ধকিং অর্থাৎ চশমাধারী 
ধিরলকেশ, শুফহদয় পঞ্িতানী কিবা রণচতী করিয়া তুলিতে 
চাহিতেন । তিনি তাহাদের জ্ঞানচর্চা দ্বারা মনীষী পতির উপযুজ্ঞ . 
সহ্চরী হইতে, পতির গবেষণাঁ-কার্ধ সহজ করিতে, তাহাকে 
প্রন্কত উৎসাহ ছবিতে বলিতেন মান্জ। 


দ্বিতীয়ত, নিবেদিতা আদর্শ ছিল যে আমাদের মহিলাগণ, ২. 


, কি বনী কি দরিদ্র, কি বুদ্ধিমতী কি সরলা, সমাতের সব স্তরের 


নারীই সুকুমার কলাগুলির নিজ/মিজ্র দাব্যমত চর্চা করিয়া ঘরে 
‘বরে আলোক আনন্দ ও সৌন্দর্য্য বোধ আনিয়া দিবে। এজম্য 
বহু বূল্য ছবি বা কার্পেট, প্রন্তরমূর্তি বা শৌখিন আসবাব 
দরকার হয় না। যদ্ধি নারী-হ্বদয়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ 
শ্রাগ্রত ও বিকশিত রাধা যান্ন তবে কত দরিদ্রের গৃহিদীয়াও 
আলিপনা, কাধায় ফুল-কাটা, আসন বুনন প্রভৃতি সাধারণ 
উপারে এক অভূতপূর্ব শোভা বাড়ি বাড়ি আমির, দিতে পারে। 
পুরুষ অপেক্ষা নারীরই এই লৌদর্ধাহুভূতি অধিক পরিমাণে 
থাকে। সুতরাং গৃহসজ্জার কান্দ গৃহলক্্মীরাই করিবেন 
এইজন্য লৌকিক কাহিনী, লৌকিক গতি, folk-lore, folk- 
50188 এবং প্রাম্যকল! নিবেদিতার এত আদরের বন্ধ ছিল, 
তাহার লেখার মধ্যে ইহার সহামুভূতিপূর্ণ উল্লেখ ও প্রশংসা 
অনেক আছে। 

তারপর তিনি দেখাইতেন, যে, এই সাধারণ লোকের আজন্ম 
অস্্র-নিহিত সৌন্দর্য্য বোধকে যদ্ধি উদ্ধ দ্ধ করা যায় তবে 
আমাদের জীবনযাত্রার জন্য আবশ্যক শ্রমগ্ডলির মধ্যে আর 
ঘাসত্বভভাব থাকিবে না, শ্রমিকেরা বুঝিবে যে 01019 wor- 
9010), শিল্প কার্য ঈশ্বর পুনের একটি পন্থা; শ্রমিক মন্ধুরী পায় 
বটে, কিন্ত সে 'একজন শিল্পী, একশন সৌন্দর্য-স্থ্টিকতণ, ঘণ্টা 
হিসাবে ভাড়া করা মজুর নহে । তিনি বার বার বলিতেন যে 
প্রাচীন ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও যুতিতে, আসবাব ও 
অলঙ্কারে যে কাককার্ধ্য করা হইত তাহ! এত ভাল হইয়াছে এই 
কারণে যে কারিপরগণ নিন্ধ নিজ কার্ধকে ঘেব-উপাসমার একটি 
প্রণালী বলিয়া! মনে করিত, নিজৰ নিঙ্জ কাজ ভাল .হটক, অপর 
শিল্পীর কাজকে হাড়াইয়া উঠুক এই বলিয়া একটা অদম্য আগ্রহ 
ও উৎলাহ তাহাঁদের মনে থাকিত, সুতরাং গা চিলা দিয়া, ফাকি 
দিয়া, মেকি মাল চালাইয়া প্রতারণা করা তখন ঘটিত ন]। 
বতমান যন্ত্রশিলের যুগে শ্রমিকগণ বনীর দাস মাত্র, অর্থলোক্কী 
জ্রত্তমাত্র হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাহাদের জীবন এত শমহীন, 


) 


এত কলুষিত, এত বিষাদময় | ইহার প্রতিকার প্রধানত নারীর১ 


দ্বারাই কুটীরে কুচীরে করিতে হইবে ; নারীর দ্বারাই চারুকলার 
উৎকর্ষ সাধন সহজে হয়। 


একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । সত্রাজ্জী মমতাজ মহল, যার সমাধি 


স্থান তাজ্মহলে, তাহার এক বন্ধু ও লহচয়ী ছিলেন একজন 
বিছুষী পারপিক রমনী, নাম সিভি উদ নিসা । ইনি শাহ- 
জাহানের কন্যাদের শিক্ষয়িস্রী, হইয়া এদেশে আসেন ; এবং 
বাদশাহের সংসারে সব অনুষ্ঠানে ঘর সাজান, জিনিস সাক্ষান, 
অলঙ্কার নির্বাচন প্রস্তৃতি ইনিই করিতেন এবং এই কাজে 
তাহার বিশুদ্ধ সেন্দ্য্যদ্ঞান প্রকাশ পাইত। এই গুণবতী 
মহিলার জীবনী লিখিয়া 1]]16 Companion of an Empress 


মাথ 


নাম দিয়া আমি মডার্ণ রিভিতু পত্রিকায় প্রকাশ করি। নিবেদিত 
তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়! আমাকে এক প্রশংসাপত্র লেখেম। 
এই ত গেল বাহিরের কথা। তাহার পর বাঙালী শিক্ষিত 
ঘরের গৃহিনীদ্বের নকলে মিলিয়! গোছাইয়া লইয়! সমবেত চেষ্টা 
করার ক্ষমত! ও কার্যে পটুত' দেখিয়! নিবেদিতা খুব আনন্দিত 
হুইতেন। এক বার কোন এক বাড়িতে অথবা মঠে বৃহৎ 
+ অজনভোক্বনেক্র অর্থাৎ মহোঁৎসবের দ্রিনে আমাদের সাধারণ 
গৃহন্থঘরের যেয়ের! অল্প সময়ের মধ্যে বিমা তর্কে আবস্তক * 
কান্ধে লাগিয়া গেলেন, বড় গিন্নী প্রত্যেককে নিজ দক্ষতা 
বা বয়স অঙুসারে এক একটি ক্রিনিদের ভার দিলেন 
অমুক মহিল! হিসাব কবিয়া তরকারি ওজন করিয়া দ্বিবে,অমূক 
অমুক তাহা! কুটবে, অমুক মশলা পিষিবে, অমুক্ত র'ধিবে, অমুক 
পরিবেশন করিবে ইত্যাদি । দু-কঁথায় সব নির্দেশ শেষ হুইল, 
অমনি সকল মহিলাই নিজ নিজ নিদিষ্ট কাজে লাগিয়া! গেল এবং 
বিনা গোলমালে বিনা ঝঞ্চাটে এ মহাভোন্ধন ব্রতটা সুসম্পত্ব হইয়!] 
গেল । বাঙালী যেষের সম্বন্ধ হইয়া এইবপ বৃহৎ কার্ধ করিবার 
স্বাভাবিক শক্তিকে নিবেদিত] বার বার প্রশংসা করিতেন । 
বত'মান ভারতের সন্তান আমরা যেন আমাদের পূর্বপুরুষ- 
দের ভাবে ও মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠি, অথচ নবীন 
বৈজ্ঞানিক যুগের যত জ্ঞান যত কৌশল যত সুনীতি তাহা গ্রহণ 
"করি ও আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার সামগ্কন্ত স্থাপন করি, 
আমবা যেন ক্াতিভেদ বা ধর্মভেকে বড় না ভাবিয়া, একত্র 
দ্লবন্ধ হুইয়া! দেশেব সেবা করি, তবেই এই ভারত আবার 
স্বাধীন হইবে এবং সেই স্বাধীমতাঁকে রক্ষা করিতে পারিবে, 
বিশ্বঞ্জগতে মাথা তুলিতে পারিবে, ইহাই মিবেদ্দিতার আকাজকা, 
ইহাই মিবেদিতার আদর্শ, এবং এই পথ অন্থসরণ করাই 
তাহার আীবনেরই সাধমা ছিল । 


শুভ রাত্রি 


৩৩৭ 


জাতীয়তার মহাত্রত বিশ্বমানবতার বিরোধী মহে, কারণ 
তিনি বার বার বলিতেন যে প্রাচীন ভারতের মন্ত্র ছিল সব 
শ্রেণীর সব ধর্মের মিলন, পরন্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা, সর্বত্র গুণের 
আদর। এই অন্ত তিনি বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের বিরোধী 
বা পৃথক বস্তু বলিয়া কখনও শ্বীকার করিতেন না, বলিতেন যে 
এ ছুটি ধর্ম একই গাছের দুই শাখা মাত্র, ছুটির তজ্ঞগণ পাশা- 
পাশি থাকিয়া শান্তিতে নিজ নিজ পথে চলিত । কে্িংজের 
অধ্যাপক সিসিল বেওজ হুরপ্রসাদ্দ শামী মহাশয়ের সঙ্গে 
মেপালে গিয়া যে কতকগুলি মন্দিরের শিলালেখ আনিয়া 
ছাপিলেন, তাহার একটিতে লেখা আহে যে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা 
ও ভূমিদাতার অভিপ্রায় যে হিন্দু ও বৌদ্ধরা পাশাপাশি গৃহে 
সত্তাবে বাস করিয়া! নিজ নিজ বর্মানুষ্ঠান করুক । এই সংবাদ 
যখন নিবেদিতাকে দ্বিলাম তখন তিনি উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 
ঠিক ত { যে কথা আমরা এতদিন বলিয়া আসিতেছি 
তাহার এই প্রাচীন এতিহাসিক প্রমাণ। তুজিবেন না যে 
নিবেদিতা হিন্দু ধর্ম-সপ্প্রদায়ের জয়গান বা কুসংস্কার সমর্থন 
করিবার অন্ত ভারতে আসিয়াছিলেন না, সমস্ত ভারতীয় জাতি 
ও ধর্মের মধ্যে যেখানে সত্য কথা, প্রস্তুত কলা, আদর্শ চরিত্র 
দেখিতে পাইতেন তাহারই পুজা করিতেন। ইহাই স্বামী 
বিবেকানন্দের সাধন! ছিল, এবং নিবেদিত! বিবেকানন্দের মন্ত্র- 
শিষ্যা, গুরুর এঁক্যবামী, গুরুর ধর্ম সমন্বয়ের তন্ত্র জ্রপতে প্রচার 
করিয়াছিলেন। এই কার্ধে লোকশিক্ষা তাহার হাতের যন্ত্র 
ছিল । অতএব মিবেদ্বিতার নামে উৎসগাঁকত, মিবেদিতাঁর 
আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভালয় সফল হউক ইহাই আমাদের 
প্রার্থনা । তাহার আদর্শ বড় মহৎ, বড় কঠিন ছিল; আমর! 
যেন ইহাকে কখনও ভুলিয়া না যাই। 


শুভ রাত্রি 


হ/াকরুণাময় বস্তু 


আমারে ভুলিয়া যেও, বনাস্তের সরু পথ ধ'রে 
করুণ চাদ্বের মতো অস্ত যেও দিগন্তের শেষে ; 
উড়িবে পথের ধূলি, চক্ষে মোর অশ্রন্ল ভ'রে 
আবার আসিব কিরে জীবনের রৌদ্র মরুদেশে । 
কৈশোরের স্থৃতিগুলি দেবদারু-পাতার কম্পনে, 
পাওুর চাদের চোখে, শ্রাবণের মেঘের আভ্ভাসে 
জেগে রবে সুৃতিমতী নব নব খাতু আবতর্নে, 
সোমার ফসল-ক্ষেতে, ছলছল মনের আকাশে । 
তোমারে ভুলিয়া যাবো, সময়ের পাখী যায় উড়ে, 


পারুল মালফবীথি ফুলে ফুলে ভরি’ ওঠে পুনঃ) 
বসন্তের পাখী ডাকে উ্বহরে পরাণ-বন্ধুরে, 
তোমার বসন্তরাজ্সে তার ডাকে মোর বাণী শুনো। 
জীবনের কথাগুলি মুছে দিক বিস্বৃত অধ্যায়, 
নূতন পথের সুরু তারাশুন্ধ আকাশের নীচে; 
মেরুর দিগস্ত পারে পর্জমান ঝড়ের সন্ধ্যায়, 
অলদ্নী অলক্ষ্য হ'তে চিরকাল আমারে ছাঁকিছে। 
তুমি রবে ম্পর্শাতুর রজনীর উত্তপ্ত শধ্যার, 

মরুর প্রান্তর হু'তে শুভরাত্রি জানাই আমার । 


আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার ও ভারত 


প্রীনিখিলরগ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 


বিশ্বব্যবস্থার গলদ যখন প্রকট রূপ লাভ করে তখনই হয় 
যুদ্ধের সুচনা ; আর সেই যুদ্ধের অবসানে আশাহত মানব নুতন 
ব্যবস্থা সুষ্টীর নেশায় ওঠে মেতে । গত যুদ্ধের সংঘাতে তং- 
কালীন বিশ্বব্যবস্থার প্রতীক স্বর্ণমান গেল ভেঙে) নিরঙ্কুশ, 
অবাধ মুদ্রা প্রসারই হ’ল রীতি । যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অব-* 


স্থার অজুহাতে ও বহির্বাণিজ্য পয়ুযদস্ত হওয়ার ফলে নিয়তির ৪ 


বিধান বলে একে মেনে নিতে কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্ত 
যুদ্ধ-বিরতির পরই বিশ্বে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠার পরজ্ঞ যখন দেখা 
দিল তখনই এরূস এক আত্মর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়োজন 
হয়ে পড়ল যাঁর ফলে নাকি বিভিন্ন দেশগুলো! মৈত্রীর বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক লেন-দেন ব্যবস্থা দ্বার] প্রত্যেককে 
করে তুলবে শক্ত, সমর্থ ও সম্বদ্ধ। বহির্বাণিঞ্যের ওপর 
মির্ভরখীল দেশগুলো], যেমন ইংলও জার্মানী ইত্যাদি বহি- 
খাঁণিন্ধ্যের অবাধ অগ্রগতির অন্ত ব্যাকুল হয়ে সনাতনী স্বর্ণমামে 
গেল ফিরে, কারণ স্বর্ণমানই বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থের বিনিময়- 
হারকে স্থির রেখে পারস্পরিক লেন-দেন কার্ধ্যকে বাধাবিযুক্ত 
রাখে। কিন্ত স্বর্ণমামের খ্বভাবজাত অন্থবিধাগুলো বাতিরেকেও 
উহার পুনঃ গ্রহণ প্রণালী মধ্যেই এত গলদ নিছিত ছিল যে 
অচিরেই এই ব্যবহ্থা বিদায় নিতে বাধ্য হ'ল। ভূয়! প্রেষ্টিক্ 
বক্ষার যোহে পড়ে ইংলগ পাউও-াপিতের মূল্য যুদ্ধ-পূর্ববর্তা 
কালের তুল্য করে ফেলল ; কিন্তু উহার আভ্যন্তরীণ অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার সঙ্গে (0936-)7100 00011107401) ) এই 
বর্ধিত মূল্যের কোন সামগ্রন্ত রইল না। ষ্টালিঙের আভ্যন্তরীণ 
মূল্যের থেকে পরদেশের জঙ্তে ব্যবসা-বাণিজো প্রযুক্ত যূল্যকে . 
বেণী করে দেখান হ'ল) ফল হ’ল এইযে, ইংলভের রপ্তানী 
গেল কমে, এবং ঘাটতি পুরণ করার জন্ত খর্ণের নির্গমন স্বর 
হাল। প্ৰধানতঃ এই কারণেই ইংল্যাণ্ড থেকে স্বর্মানকে 
বিদায় দিতে হ'ল। তার পব স্বর্মমামের অন্তনিহিত ঘন্দ এর 
কার্ধাকারিতার পক্ষে বিশেষ বিদ্ববর্ূপ হয়ে ধাড়ায়। যে মুদ্রা- 
বিনিময়ের হারের ছিরতাই স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও অপ্রতি- 
হত বাণিজ্য প্রদারের জাকব, সেই বিনিষয়-হারেব স্থিরভাই 
আবার পুর্ণ-নিযুক্তিন্ূপ (fu! 01011951790) আধুনিক 
মুদ্রানীতির বিক্ুদ্ধাচারী অথবা এর সঙ্গে সামগ্রস্তহীন। 
বিগত যুদ্ধ-পরবন্রা কালে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হয়ে উঠল, ভিন্ন ভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক, 
সামাঞ্জিক ও রাক্ষনৈতিক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্ব-স্ব মত- 
বাদের ওপর ভিত্তি করে এক একটি সার্বভৌম ও স্বাবলশ্বী 
রাষ্্রী গঠনে 'বন্ধপরিকর হ’ল তথন পূর্ণ-নিযুক্তিনূপ অর্থ- 
নৈতিক উদ্ছেন্ত হয়ে দাড়াল চরম লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে 
পৌঁছবার জন্ভ কোন রকম ত্যাগ স্বীকারই থে বলে 
মনে হয় নি। পৃথিবীর নানা দেশে দেখা দিল সমাজজতন্ত্রী 
শাসকদল-_যেমন ভ্রান্সে Front Populatie এবং ইংলণ্ডে 
Labour Govt, $ এবং এই লকল শাসকদলের লক্ষ্য হ'ল 
নির্ধারিত নিয় হারে সমস্ত শ্রমিককে কাজ জোগান। 
অআভ্যস্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাহিদা যখন এরূপ তখন 


এটা স্পষ্ৃত:ই বোঝা যায় যে, দ্বাধিত্বশীল গবর্ণমেন্ট মাজেই 
বহির্জগতের আলোড়নকে হ্র্ণমানের শ্বাবরীক্ৃত বিনিময়-ছারের 
সাহায্যে ভেদে এসে আভ্যন্তরীন বাবস্থাকে পযর্ন্ত করতে 
দিতে নারাজ | স্বর্ণমানের এই দ্বন্বকে দোষ-বিমুক্ত করেব 
স্বর্মানকে, তথা যে-কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবন্থাকে, কাধ্য- 
করী করা সম্ভব হয় শুধু কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
দ্বারা যথা__ 

(১) উত্বমর্ণ দেশ কৰ্তৃক অধমর্ণ দেশকে অবাধ খণ দাম 
অথবা আদাঁয়ীক্ৃত অর্থ অধমর্ণ দেশে লগ্নি করা। 

(২) উত্তমর্ণ দেশ কর্তৃক অধমর্ণ দেশ হতে প্রাপ্য টাকার 
বিনিময়ে দ্রব্যাদি ক্রয় । কিন্ত উপন্ধি-উক্ত প্রণালী দ্বার! স্বর্নমানের 
কার্যকারিতা রক্ষার চেষ্টা সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে উত্তম, 
বিশেষভঃ, যুদ্ধ-পরবর্তা যুগে যখন আন্তর্জাতিক ক্ষণস্থায়ী খণ- 
ভান্তীরের অবাধ সঞ্চরণ দ্েশ-বিপ্বেশে অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার 
সি করে আভ্যস্তরীণ অর্থনৈতিক উদ্দেষ্ঠপিদ্ধির প্রচেষ্টাকে 
বারংবার ব্যর্থ করে দিতে লাগল । কিন্ত এটা বুঝতে হবে 
যে এ সকল উপাষ শুধু সাময়িক ব্যবস্থাতেই পর্য্যবসিত হওয়া 
উচিত । জীর্ঘগায়ী খণপান-ব্যবস্থা খণের যুলগত কার 
দূর ন! করে শুধু খণের বোঝাকেই বাড়িয়ে তুলবে ক্রমবর্ধমান 
হারে । পরে আমর! বিশভাবে আলোচনা করে দেখব কি 
ভাবে এই ব্যবস্থাকে ব্রিটন উড স্‌ পরিকল্পনায় স্থান দেওয়া 
হয়েছে এবং কি প্রকারে খণের পরিমাণ একটি সনিক্ষি্ঠ সীমায় 
আবদ্ধ রাখা হয়েছে । 

দর্ণমামের অন্তরিহিত ঘন্ঘ, উহার পুনঃ এহণ-প্রণালীর 
ভিতরকার গলদ ও যুদ্ধ-পরবন্তী কালের অধাসভীবিক অবস্থা, 
যেমন রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি, অনিশ্চয়তা, ক্ষণস্থায়ী 
আন্বর্জাতিক মুন্রা-ভাঁগাঁবের অবাধ লঞ্চ ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ 
মিটাবার চাহিদা! প্রভৃতির জন্ত পুমংপ্রবর্ধিত স্বর্ণমান ভেঙে 
পড়ল ১৯৩১ সালেব দেপ্টেম্বর মাসে । যে স্বর্ণমান জগদ্থল- 
পাথরেব মত চেপে থেকে বেকার-সমস্ত! ও অশান্ত সমস্তাকে 
জটিলতর করে তুলছিল তাঁকে বিদায় দিয়ে লোকেরা মনে 
করল এবার স্বস্তির নিংশ্বাস ফেলে বাঁচবে এবং নিজেঘের 
অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়স্তা হয়ে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকে 
পৃষ্ট ও সম্বত্ধ কবে তুলবে । কিন্ত কিছু দিন যেতে না যেতেই 
ইংলখ্ের ন্বায় বহির্বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলো 
বুঝতে পারল যে এ যারণ! শুধু কল্পনাঁ-বিলাসীর স্বপ্ন । 
স্বর্ণমান ত্যাগ করে অবাধ মুদ্রাদীতি গ্রহণ করার ফলে 
ধ্বংসোনুখ শিল্প গুলে! পুনকজ্জীবিত হতে লাগল সত্য, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কট দ্বেখা দিল কয়লা, লৌহ, কার্পাসঙ্গাত দ্রব্য 
প্রভৃতি শিল্পগুলোতে, যাদের উদ্দতি নির্ভর করে বৈদেশিক 
চাহিদ্বার ওপর। এখানেই হ'ল পৃথিবীর মুদ্রাব্যবস্থীর 
উভয় সঙ্কটের সুচন! ( Currency dilemma of the 
thirties) | দেশের প্রধান শিল্পের যখন এই শোচনীয় অবস্থা, 
এবং বহির্বাণিক্য হাস পাবার ফলে এহেন দেশগুলোর যখন 
উপবাস করে মরবার উপক্রম তখনই প্বর্ণমানের প্রকৃত রহ্স্ত সঙ্গদ্ধে 


মাঘ 


আন্তর্জ[তিক মুদ্রা-ভাণ্ডার ও ভারত 


৩৩৯ 





জন্মাল সম্যক্‌ প্রত্যয় এবং সুরু হ'ল বিগতের প্রতি শোঁকগাথার 
অন্ধ্র বর্ষণ | বিলীয়মান স্বর্ণঘামের ভৌতিক উপন্রবেরও সুচমা 
হ'ল এখান থেকে । কারণ আপাতদৃষ্টিতে ছুইটি পরল্পরবিরোধী 
উদ্দেশ্যের যধো সামগ্জম্ত বিধানই হ’ল তখন মৃক্রা-ব্যবস্থার চরম 
লক্ষ্য । প্রত্যেক দেশই আবার নিজ্দ নিন রাজনৈতিক আদর্শের 
সঙ্গে সামঙ্র্ত রেখে পরম্পরবিরোধী দুইটি উদ্দেন্টের মধ্যে সমষ্থয় 
“সাধন করল । এরূপ ফালিষ্ট ভাবধারায় উদ্বন্ত জার্মানী শ্বাবলক্ষী 
হবার প্রয়াসে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণকেই (Exchange control) 
আশ্রয় করল, কিন্তু ইংলঞ, ফ্রাস, আমেরিকা! প্রস্তৃতির হায় বহি- 
ধাণিক্যে অধিকতর আগ্রহশীল দেশগুলো! বিনিময় হারে সাম্য- 
রক্ষাকারী ভাঁগার (Exchange 71001159600 Account) 
নামক এক পরিকল্পনা গ্রহণ করল যার ফলে নাকি বিনিময় 
হার ‘৪6৪০1৮60’ না! হয়ে হ’ল 59115”) এবং সাময়িক ক্ষণন্থারী 
কারণগুলো কর্তৃক বিদিমরহারে ক্রুত পরিবর্তন সাধনের দরুন 
বহির্বাণিজ্যের প্রতিকূল অবস্থা স্থির প্রণালীকে সংশোধন করা 
হ'ল। কোন কোন দেশ আবার এহণ করল পূর্ববান্ুব্ভাবিনিময়- 
ব্যবস্থাকে (forward Exchange) | এ ভাবে সুরু হ’ল আস্ত- 
জাতিক ব্যবস্থা ও দেশের জাতীয় জীবনের চাহিদার সঙ্গে 
সামগ্রস্ত রক্ষার চেষ্টা । 

কিন্ত এ ব্যবস্থায় সস্তোষ লাভ করা গেল নাঁ। ব্যবস্থা- 
আলোর একপ তাৎপর্ধ্য যে তারা হ'ল ইংরেজীতে যাকে বলে £ 
“Neither fool proof nor 10086 10০1” অচিরেই এ 
ব্যবস্থার অন্তনিছিত দোষক্রটি প্রকটিত হতে লাগল । “মুদ্রা- 
বিমিময়-হারের জাম্যরক্ষাকারী ভাগার” স্থাপনের ফলে বাণিজ্য 
সঞ্ষোচন বন্ধ হ’ল বটে, কিন্ত দেশের রপ্তানী অধিকমাত্রায় 
বাড়িয়ে তোলবার ও বেকার-সমস্তা সমাধানের জড্ যে প্রতি- 
যোগিতামূলক বিনিমন-হার নিয় করার পদ্থা জবলঘ্বিত হতে লাগল, 
এই সাম্যকারী মুদ্রাভাগারের সহযোগিতায় তা পুষ্ট হয়ে 
উঠল। ১৯৩৬ সালে তৎকালীন ইংলণ্ডের অর্থসচিব নেভিল 
চেম্বারলেন এক বক্তৃতায় এ ভাগারের মহিমা কীর্তন করলেন, 
এবং ফ্রান্স কর্তৃক আমীত অভিযোগ থগডনকল্পে প্রচার করলেন, 


“The sole purpose of the Exchange Equahsation 
Account 1s to smooth out fluctuations in foreign ex- 
changes and never to depreciate the sterling exchanges 
80 83 to gain an undue advantage for British export” 


কিন্তু বিনিময়-হারের অবৈধ নিয়করণ ব্যতিরেকে অন্ত কি 
প্রকারে ৩২০ মিলিয়ন পাউও মূল্যের স্বর্ণ ইংলও সফয় করতে 
সমর্থ হ’ল তা আজও কারও বোধগম্য হ’ল না। 


এরূপ প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়-হারের অবৈধভাবে হুম্বতা 
সাধন, শুক্ষপ্রাচীর সষ্টি ইত্যাদি প্রতিহিংসা উদ্দীপক ব্যবস্থা 
1 অবলম্বনই হ'ল দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্ববস্তাীঁ কালের অর্থনৈতিক 
জীবনের স্বরূপ । আদ্র আর কারও অধিদিত নেই কি ভাবে 
এই প্রতিহিংসামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক ব্যবসা- 
বাণিজ্যের পথকে রুদ্ধ করে, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার আবহাওয়া 
আীহয়ে রেখে, মৈত্রীর বন্ধনকে টুটে ফেলে জানিয়ে গিয়েছিল 
পৃথিবীর বুকে এই মহাপ্রলয়ঙ্কর বিশযুদ্ধের আগমন-বার্থী। 
ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থা্র সমাধি রচিত হ’ল এই বিশ্ব- 
যুদ্ধের ক্রোড়ে | | 


যুদ্ধ শেষ হবার পূর্ব থেকেই পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা 
গবেষণা করতে সুরু করেছেন যুদ্ধোত্তরকালে কিক্প ব্যবস্থা] 
অবলঙ্বনের দ্বারা এই যুদ্ধকে চিরবিদায় দ্বিয়ে পৃথিবীতে 
শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। কোন আতর্জাতিক 
বিধানই, সে যে রকমই হোক মা কেন, যে বিশ্ব-শাস্তির নিদান 
এ সম্বন্ধে সন্দেছেব অবকাশ খুব কমই আছে। অর্থনৈতিক, 
বিশেষতঃ মুদ্রানীতির ক্ষেতে যে আভর্জাতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন 
*উপলন্ধি করা হ’ল সেটা রূপ পেল ব্রিটন উড ল নামক পরিকল্পনার 


* ভিতর দিয়ে। এ পরিকল্পনাট এর পূর্বাবস্তী তিনটি পরিকল্পনা 


যথা--দর্ভ কেইলের ব্যাঙ্কর পরিকল্পনার মর্গাস্থানের ইউনিটাস 
পরিকল্পনা! ও কানাডীয় পরিকল্পনার সমন্বয় সাঁধনেরই ফল । 
এবার আমরা এ পরিকল্পনার ঈষৎ ব্যাথ্যা করে গিয়ে এর 
অস্তনিহিত উদ্দেষ্টের আলোচনা করব । 

আট হতে দ্রশ বিলিয়ন ডলারের একটি ভাণ্ডার স্থ্টি করা 
ছবে। সভ্যদের চাদার দ্বার! ভাণ্ডারটি হয়ে উঠবে পৃষ্ঠ । এ 
চাদার প্রত্যেক দ্রেশের আহুপাতিক অংশ নির্ভর করবে ছুটি 
বিষয়ের ওপর, যথা £--১। দ্বেশের বাণিজ্যের জেরবাকিতে 
( balance of (7809) পরিবর্তনের গুরুত্ব; ২। দেশের 
সঞফিত স্বর্ণ অথবা স্বর্ণের খুণসম্পন্ন বিনিময় সাহায্যকারী 
কোন মুদ্রার (৪০17 9১001082029) পরিমাণ । প্রথমটির 
উদ্দেশ্য সুম্পঃ। দ্বিতীয়টি ধাৰ্য্য করার কারণ হ'ল এই যে 
প্রত্যেক দেশকে তাঁর আনুপাতিক অংশের শতকরা অন্ততঃ 
২৫ ভাগ অথবা উহ্বার মোট স্বর্ণসঞ্চয়ের ১০ ভাগ প্রদান করতে 
হবে স্বর্ণত্বারা এবং অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ দেশীয় মুদ্রা কিংবা সর- 
কারের কাগজ দ্বারা পূরণ করলেই চলবে । এ ভাগান্রের কার্য 
হ’ল প্রধানত; ছুটি--আমরা পূর্বেই দেখেছি কি ভাবে উত্তমর্ণ 
দেশ কর্তৃক অধমর্ণ দেশকে গ্তণদানের কার্পণ্য হেতু অধমর্ণ 
দেশের স্বদিয়ন্ত্রিত মুদ্রানীতির ওপর দেখ! দেয় অশুভ 
প্রতিক্রিয়া, আর যার ফলেই নাকি স্বর্মানকে দিতে হয় 
বিদায় । এ অবস্থার প্রতিকারকল্টে উক্ত ভাারের কার্ধ্য হ'ল 
অধমর্ণ দেশকে একটা নিক্ি মাত্র! পর্য্যন্ত বাণিজ্য সম্পর্কে এর 
উত্তমর্ণ দেশের মুদ্রা খণদান | মাত্রা ধার্য করা হবে এভাবে 
যে, কোন দেশই কোন অবস্থাতে মুদ্রাসজ্বের কাছে তার আহু- 
পাঁতিক অংশের (200*/, of members 01018) চেয়ে অধিক 
হারে খণ্ী থাকতে পারে না। কিন্ত এক্সপ অধর্মর্ণ দেশ 
অনায়াসেই আবার স্বর্ণের বিনিময়ে ভাঁগারের নিকট হতে যত 
খুশী বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে পারে । এ বিধানগুলোর 
উদ্দেশ্য হ'ল অধমর্ণ দেশ কর্তৃক গুরু খণভার শুষ্টির পথে অন্তরায় 
উপস্থিত কর] । 


প্রত্যেক দেশই যুদ্রাসজ্বের মিকট হতে নিজ নিজ আহু- 
পাতিক অংশের দ্বিগুণ পরিমাণ বিদেন্ট মুদ্রা ধারস্বরূপ পাবে, 
কিন্ত প্রশ্ন হ'ল এই যে, ভাগারে গচ্ছিত কোন বিদেশী মুদ্রার 
পরিমাণের অধিক সুদ্রাভাগার কি প্রকারে অবমর্ণ দেশকে ঘার 
দিতে সক্ষম হবে? এটা সম্ভব একমাত্র যদি ভাঙার মুদ্রা 
ঘাটতির দেশ হ'তে (30876 00179095 COUNTY ) সেই 
দেশীয় মুদ্রা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় | এই সংগ্রহকরণ প্রণালী 
ছুই প্রকারের । প্রথমতঃ, ভাগার কর্তৃক এরূপ দেশের নিকট 


৩৪০ প্রবাসী ১৩৫২ 


হতে মুদ্রাধার করণ | পরে আমর! বিশদভাবে আলোচন! করে বুদ্রা-বিনিময়-হার নিশ্তকরণ প্রণালীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া 
দেখব যে, যে মুক্রাভাগারের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে সুধু একটি যাবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের পথে অবৈধ প্রতি- 


আন্তর্জাতিক লেন-দেন মেটানোর যন্তরশ্বর্ূপ কার্ধ্য করা (Inter- 
national clearing agency), এ সংজ্ঞাটির দ্বারা তার 
ভিতরে ব্যক্কিং ব্যাবসাকে প্রবেশ লাভ করতে দিয়ে এর 
শ্ব্পপকেই বদলে দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ, ভাঙার কর্তৃক 
বর্ণের বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা ক্রয় । 


আমর] দেখেছি, বিমিময় হারের অবাধ ওঠা-নামাই ছিল * 


চতুৰ্থ দশকের মুদ্রা-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য । আর যার ফলেই নাকি 
বৈদেশিক বাণিদ্য অত্যধিক হাসপ্রাপ্ত হয়ে এ ব্যবস্থার পরি- 
বর্ন জরুরি করে তুলল । কিন্ত জাতীয় জীবন গঠনের আহুকুল্যে 
স্বাধীন মুদ্রানীতি পরিচালন! করার তাগিদও কম নয়। এ 
দুয়ের সমন্বয় সাধন করা হ’ল যুৃদ্রাভাগারের দৌলতে । 
ভাঁওারের নিকট প্রাপ্য খণঘ্বারীও যখন বহির্বাণিজ্যের জের- 
বাকিতে ঘাট তি পূরণ করা সম্ভব ময় তখনই বুঝতে হবে যে 
গুরুতর গলদ বিডমান রয়েছে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে 


বন্ধকত1 নিরাকৃত হয়ে একে করে তুলবে ছন্দোবদ্ধ ও 
সাবলীল ; কিন্ত যতি কসে জাতে হবে বিবেচনা করে, খাঁম- 
খেয়ালির ওপর নির্ভর করে নয় । 

আমরা দেখেছি যে গুঢ় জটল অর্থনৈতিক বিধানে ২. 
অধমর্ণ দেশের ওপর চাপ দেওয়া হয়েছে তার প্রাপ্য খণের 
পরিমাণ নিদ্ধি্ট করে দিয়ে ও সঙ্ঘের বিবেচমাসাপেক্ষ মুদ্রা- 
শবিদিষয়-হার নিরপ্রণের ক্ষমতা প্রদ্ধানগ্থার1 । কিন্ত খাঁটি শ্বর্ণমানের 
একটি গুণ হচ্ছে এই যে, এ ব্যবস্থার ফলে গুঢ় জটিলতা লাঘবের 
দ্বায়িত্ব শুধু অধমর্ণ দেশের ওপরই ন্যত্ত না হয়ে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ 
উভয়ের ওপরই ন্যস্ত হয় ; ফলে, প্রণালীট। উভয়ের পক্ষেই 
সহজসাধ্য হয়। এই আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগারের আওতায় 
উত্তমর্ণ ছেশের ওপর জ্রটলতা লাঘবের ভার কতটা! ন্যস্ত হয়েছে 
সেটাই হবে এখন আমাদের বিচাৰ্য্য বিষয় । 

যখন কোন দেশের বৈদেশিক বার্ণিজা সংক্রান্ত দ্বেরবাকি 


(cost-price equilibrium) | সুতরাং শুধু সাময়িক ব্যবন্থাক্প ক্রমাগত অনুকূল থাকায় এর উদ্বপ্ত অংশ বেড়েই চলে, তখন 
খপদান প্রণালীই যথে& নয় ; গলদ দুর করতে হলে ব্যাপক ও বিদেদী কর্তৃক উক্ত দেশের মুদ্রার চাহিদা মেটানো ভাগার দ্বার! 
সুস্ুর-প্রসাহী ব্যবস্থা অবঙন্বম প্রয়োজন । ব্যবস্থাটি হ'ল সম্ভব নাও হ'তে পারে। এরূপ অবস্থায় উক্ত দেশের মুদ্রাকে 
সার্বভৌম ও স্বাধীন মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য 5০৪৮০৪ 00178100% বলে ঘোষণা করে তাগার কর্তৃক এর 
সেই মুদ্রা-বিমিময়-হারের পরিবর্তনের সুযোগ । প্রত্যেক সরবরাহ বন্ধ করাও দেনাদ্রার দেশগুলোকে নিজ নিজ বিমিময়- 
দেশেরই স্বকীয় সুর! প্রথমাবস্থীয় স্বর্ণের সহিত একটি নির্দ্দিধ হার হ্রাস করার ক্ষমতাদ্ধানই হবে ভাগারের কার্য । যে 
হারে বাধা থাকবে ; কিন্ত কালক্রমে যদি আভ্যন্তরীণ অর্থ দেশের মুদ্রা £০81৫৪ 0॥77৪॥৫১y বলে ঘোষণা করা হবে, সে- 
নৈতিক জীবন পরিচালনার তাগিদে, অথবা বৈদেশিক দেশের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারের এরূপ অর্থ- 
বাণিজ্যে ভ্রব্য-বিশিমন্্-হারের পরিবর্তনের ফলে, অথবা! এই নৈতিক চাপ দেওয়া হবে যার ফলেই সেসব দেশের 


যশ্রমোহের যুগে দ্বেশ-বিশেষের যান্ত্রিক সংস্কার সাধনের 
আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্য, পূর্বনিদ্ধিষ্ট বিনিময়-হার সামঞ্চস্ক- 
হীন হয়ে পড়ে, তা হলে তার পরিবর্তন সাধনই হ'ল প্রকৃষ্ট 
পন্থা । সুতরাং ব্রিটন উড স পরিকল্পনায় এ ব্যবস্থা কর! হ'ল 
যে_কোন্‌ দেশ কর্তৃক বিনিমন্র-হারের শতকরা দ্রশতাপের 
পরিবর্তন হচ্ছে তা শুধু সেই দেশেরই ইচ্ছাসাপেক্ষ ; কিন্ত 
পরবস্ভা দশ ভাগের পরিবর্তন নির্ভর করে ভাগারের বিবেচনার 
ওপর । ভাঙার স্থির করবে বিনিময়-হার নিয়করণ প্রার্থনাকারী 
দেশের দ্বেরবাকিতে ঘাটতি কোন সাময়িক কারণদ্বার! প্রভাবিত 


জেরবাকিতে উদ্ধত অংশ কমে আসতে বাধ্য হয়। এ 
চাপ তিন প্রকারের, ঘা :-_(১) উত্ব্ত অংশের আধিক্যের 
ওপর ভাণ্ডার কর্তৃক করস্থাপন ৷ 

(২) মুদ্রা প্রসারের দ্বারা আভ্যন্তরীণ জীবনকে পুনরুজ্জীবিত 
করা, মূল্য বৃদ্ধির প্রয়াস ও বেকার সমস্তার অবসান ঘটান । 

(৩) অধমর্ণ দেশকর্তৃক বিনিময়-হার হাসের ক্ষমত প্রয়োগের 
প্রতিক্রিয়ায় ভীত ও সন্্স্ত হয়ে উত্তমর্ণ দেশ কর্তৃক স্বীয় অর্থ- 
নৈতিক জীবনে ও জেরবাকিতে লাম্যাবন্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা । 

বর্তমান প্রবন্ধে শুধু এ ব্যবস্থাব অস্তনিহিত উদ্ছেস্ট্েরই 


হচ্ছে কিনা, মূলধনের সঞ্চরণের সহিত এর কি সম্বন্ধ বিদ্যমান, আলোচনা কর! গেল। কেউ কেউ এ পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে 
অথবা উক্ত দেশের আভ্যন্তরীণ খরচা ও মুল্যের ভারসাম্যের শ্বর্ণমানেরই পুনরুখানকে দেখতে পেয়ে সত্রস্ত হয়ে উঠেছেন । 
তুলনায় এর মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-মূল্য অযথা ক্ষীত কিন্ত হুক্্রতাবে বিচার করে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে 
করা হয়েছে কি মা। বিচার করে যদি এ সিদ্ধান্তে উপনীত শ্বর্ণমানের পুনরুদ্ধারের কোন সঙ্কল্পই এতে মিহিত নেই। এটা 
হওয়া যার যেক্েক্সবাকিতে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার শ্রন্য সত্য যে, স্বর্ণের বিশি মৰ্য্যাদ! স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে 
বিনিময়-হার নিস্নকরণ প্রয়োজনীর, তা হলে দৃষ্ট রাখতে হবে একটি আত্তর্জাতিক সৃত্রা-হিসাবে ও আন্তর্জাতিক বাকার- 
যেন ততটুকুই নিয়করণ সাধিত হয় যাহাঘারা নাকি জেরবাকির সম্মানের (০:01) তিত্তিস্বরূপ, উভয়তঃই | কিন্তু আত্তর্জাতিক 
ঘাটতি ঠিক পুরণ করা সম্ভব হবে, কিন্ত কোন প্রকারেই তার খণ পরিশোধের উপায়রূপে এর গৌরব আজ জার অক্ষুধ নেই; 
অধিক নয় ।* এরূপে বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা একটি আস্ত-. সেই একত্র আধিপত্য ক্ষুণ্ন হয়েছে ভাগারে গচ্ছিত দেদীয় 
আতিক সঙ্বের বিবেচনাধীন হওয়ার ফলে, প্রতিযোগিতান্ূলক মুদ্রার উক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ দ্বারা, স্বর্ণের স্থান আজ 





বহুলাংশে অধিকার করেছে ভাগারে গচ্ছিত দেশীয় মুদ্রার সম 
এবং বাস্তবিক পক্ষে কোন আনল মুক্রা-ব্যবন্থাক্স স্বর্ণের স্থান 
দান সম্পূর্ণ বাহুল্য, কারণ আদর্শ আত্তর্জীতিক মুল্রাব্যবস্থার 


* দ্র্ব্য-_]1906---7760720710 basis of a Dur- 
able Peace, পৃষ্ঠা ১০৮ 


মাঘ 


ভিডি হ’ল সমষ্টিগত ক্রেডিট, আর যা নাকি সমষ্টিগত গুভেচ্ছারই 
বাস্তব রূপ । 
“Should collective good-will become tangible, vigo- 


আন্তর্জাতিক মুল্রা-ভাণ্ডার ও ভারত 


৩৪১ 


প্রবর্তনের কোন প্রশ্নই এখানে ওঠে না, কারণ ভাঙার সষ্টিয় 


দ্বার! যে ব্যবস্থার সুচনা কর! হয়েছে সে কোন মুদ্রামামই নয় । 
“Clearly 1৮ (the Bretton Woods Plan) imposes n0 


rous snd progressive, ideal international money based gold standard of any kind on members In fact, it 
on pure credit will come more and more into its own; provides for no monetary standard at all. It only im- 
gold may continue so long a8 it behaves rationally or poses on members fair play in international dealings 
sensibly or may altogether loose 1ts monetary status.™* especially, non-interference with an individual's oblr 


EA 


লর্ড কেইল্সের ব্যাঙ্কর পরিকল্পনায় এরূপ একটি আদর্শ 


gation to pay a foreigner, once that individual has been 
allowed to enter into such obligation against foreigner’s 


আত্তর্জাতিক মুদ্রাকে আশ্রয় করেই বিশ্ব-মুদ্রাবাবস্থা গড়ে 8০:০6. 


তুলবার সঙ্কল্প ছিল। কিন্ত শ্রেষ্ঠ ্বর্ণ-দঞ্চফ্রিত আমেরিকার * 


চাহিদায় এবং এই শঙ্কাকুল ও বাষ্াপূর্ণজপতে-_যেখানে 
শঠতা ও অবিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান সে স্থানে আত্তর্ডাতিক 
মুদ্রার একটা বাস্তব রূপ অন্বীকার সহজসাধ্য নয় বলে স্বর্ণের 
স্থান হ’ল অবিসংবাদিতরূপে সত্য ? ভাগারের আওতায় স্বর্ণের 
বহুবিধ প্রয়োগ ও ক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া শিষ্প্রয়ো- 
জন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এ ভাগার সবষ্টি 
দ্বারা স্বর্ণমানের পুনরুখাদের, অধবা বিভিন্ন দেশ কর্তৃক স্বাধীন 
মুদ্রানীতির নিয়্ত্রণ-ব্যবস্থার ক্ষমতার ওপর অবৈধ অথবা 
গুরুতর হস্তক্ষেপের কোন সম্ভাবনাই এতে নেই। কারণ, 
৷ শ্বর্ণমানের পুমঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য্য ব্যবস্থা দুটি £ 

১। একটা নির্দি্ হারে স্বর্ণ ও দেশীয় মুদ্রার ভিতরে 
একটি হতে অভটিতে অবাধ রূপাস্তর | 

২। দেশের মুদ্রা-প্রসার কিংবা মুদ্রা-সক্কোচন পূরামাত্রায় 
নির্ভরশীল হবে দেশের স্বর্পরিমাণের ওপর । 

উপরি-উত্ত কোন বিধানই প্রস্তাবিত অর্থভাগারের আওতায় 
আসে না। দেশীয় মুদ্রা স্বর্ণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতেও 
পারে, নাও পারে। দেশীয় মুদ্রাব্যবস্থাকারী বদৃচ্ছাক্রমে মুদ্রার 
প্রসার বা সঙ্কোচন লাধন করতে পারেন, দেশের জ্রমাখরচে 
ঘাটতি পূরণের জচ্ বা বেকার সমস্ত! সমাধানকল্পে যে-কোন 
মৃদ্রাব্যব্ধা অবলম্বন করতে পারেন, সুদ্রাভাগারের জবক্ষেপ 
করবার কিছুই নেই। দেশের আত্যন্তরীণ মুদ্রানিয়ন্্রণের 
ওপর ভাগারের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে শুধু তখনই যখন নাকি 
সেই দেশের যুদ্রাকে 9০8709 0017900ঠ বলে ধোষণাদ্ধারা 
ক্রমাগত উদ্ব ভহ্থষি বন্ধ করবার প্রয়াসে ভাণ্ডার কর্তৃক করগ্বাপন, 
বিনিময়-হার উর্থাগকরণের অঙ্গুরোধ প্রভৃতি প্রতিকারমূলক 
ব্যবস্থা অবলদ্িত হুবে । 


“No regulation obliges ৪, member to any monetary 
policy within its own realm with the one exception of 
presumably rare case of 8 member whose deposit with 
the fund has been declared scarce and may be requested 
to exchange its own currency. Nor is there any other 

wrovision which would require & member to pursue any 
particular monetary or other policy.”t 


বিশ্বব্যবস্থা রক্ষার খাতিরে দেশের স্বাধীন মুন্রানিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ । পরস্পরবিরোধী 
ছুই উদ্দেশ্বের কি অপূর্য্য সমহ্বয় সাধন | বর্ণমানের পুনঃ 








কোনরূপ আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক সুটির কল্পনাও এই পরিকল্পনার 
বিষয়ীভূত নয় | 

এবার ভারতবর্ষের দিক থেকে এ পরিকল্পমাটিকে বিচার 
করে দেখা যাক্‌। কোন আত্বর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
পেহদেই নিহিত আছে অবাধ বাণিজ্য-হৃঠির গরজ, যে 
বাণিজ্য শুক্ষ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির বাধাবিযুক্ক হয়ে 
ছুর্বার পতিতে বেড়ে চলবে সমস্ত দেশকে স্বানিক শ্রম- 
বিভাগের অস্তর্মিহিত. সম্পদ দ্বারা পুষ্টিসাধনের উদ্দেষ্তে। এ 
তাগারের ধারা রক্ষক হবেন তাদের অধিকাংশই শিল্প- 
জগতে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর প্রতিনিধি ; ভারত কিংবা শিল্পে 
অনুরত অগ্ঠান্জ দ্বেশের প্রতিমিবি এর কার্ধ্য-মির্ববাহক-সমিতিতে 
স্থান পাম মাই। বাণিজ্যের অবাধ প্রসারই হচ্ছে এই 
শিল্পোদ্ত দেশগুলোর স্বার্থের পরিপোষক ৷ কিন্তু, বর্তমানে 
শিল্পে অনুস্নত, কিন্তু শিল্প-সন্তাব্যতায় পরিপূর্ণ দেশগুলোর পক্ষে 
অবাধ বাণিজ্য স্বার্থের পরিপন্থী । যতক্ষণ পর্য্যস্ত না এই উভয় 
প্রকারের দেশই একই অর্থনৈতিক স্তরে এসে উপস্থিত হুয় 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন একক দর্কাজনীন ব্যবস্থাই পক্ষপাতিত্বশূv্ত, 
ষ্তায্য বিধান বলে বিবেচিত হতে পারে নাঁ। একই অর্থমৈতিক 
ব্যবস্থায় যোগদাণকারী হতে পারে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
সমপর্ধ্যায়ভুজ দ্বেশসহৃহ | এটা অনুধাবন করতে পেতেই বিখ্যাত 
সংরক্ষণ-ব্যবস্থা-প্রচারকারী ফ্রেডারিক লি শিল্পসন্তাব্যতা- 
পূর্ণ দেশগুলোর পক্ষে কতকগুলি সংরক্ষণ-ব্যবস্থার বিধান 
দিলেন যার ফলে এরূপ দেশগুলো বর্ডমানের শিল্পোম্রত দেশ- 
গুলোর সমকক্ষ হয়ে কালক্রমে অবাধ বাণিজ্যন্মপ আন্তর্জাতিক 
ব্যবস্থায় যোগদান করতে সমর্ধ হয়। এমন কি, অবাধ বাণিজ্য- 
নীতির প্রবর্তনকারারের শেষ ও শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র (অবশ্য, কার্ল 
মার্স ব্যতিরেকে) জন ঠুঁয়ার্ট মিলও উক্ত মতবাদ গ্রহণ করেন । 
পরিক্ষার বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের পক্ষে এ মুদ্রাঁভাগারের 
মীতি গ্রহণ করবার ফল হবে ভারতের উদ্দীয়মান মুল-শিল্প- 
সমূহের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছাদিত হওয়া, নুতন শিল্পহথটির প্রচেষ্ঠার 
মূলে কুঠারাঘাত ও ভারতকে একটি পরিপূর্ণ ক্কষি-প্রধান দেশে 
পরিণত করার সাফল্যজনক চক্রাস্ত । 

এ যুদ্ধের দরুন আত্বর্জাতিক ক্ষেত্রে বনসম্পদ্ের মালিকানায় 
আমল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে !% শিল্পহীন দেশে শৃতন 
শিল্পের গোড়াপত্তন, ধুণ-ইজ্জারা সাহায্যে আত্তর্জাতিক খপদাল 


* Bretton Woods Monetary Conference — Economica, 








* Dr. H. L. 0095 06900900081 Monetary Fund November, 44. 
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War to Peace Economy” লধব্য | 
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ণ’ বিশদ বিবরণের জন্ত Report of the Committee 
of the League of Nations on “Transaction from 
(part 1) 


৩৪২ 


দ্বারা যুদ্ধ পরিচালন, বৈদেশিক সম্পত্তি বিক্রয় প্রন্ভৃতির ফলে 
বনী দেশ হয়ে পড়েছে পরীব, আর গরীব দেশ নিজেকে দেখেছে 
বিশাল সম্পত্তির অধিকারী রূপে । এব্যাপারে বিশেষ উল্লেখ- 
{ যোগ্য ঘটনা হচ্ছে ব্রিটেনের নিকট ভারতের খণ শোব করার 
পরেও ভারতের ১২০০ কোটি টাকা প্রাপ)। পরো ৪২ 
বৎসরের ভারতের বাণিজ্যের হিদাব করলে আমরা দেখতে 
পাই যে এ সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শুধু তিনটি বৎসর ব্যতিরেকে 
ভারত দ্রব্য-বিনিময়ের জ্েরবাকিতে বরাবরই উদ্ধত দেশ বলে 
বিবেচিত হুয়েছে ; কিন্ত এর এই উদ্ব ভ অংশ নিঃশেষিত হয়েছে 
“অদৃশ্য আমদানীশ্র ([nvi৪i০]৪ i০০7) চাহিদা মেটাতেই। 
কিন্ত আবম যখন যুদ্ধের কল্যাণে ভারতের আর্থিক ভাগ্যবিপর্ধ্যর 
ঘটে গেল, তখন সে এই অদৃশ্য আমদানীর কারণ রূপ খণভার 
থেকে নিজেকে মুক্ত করল এবং তহপরি প্রভূত অর্থের অবি- 
কারী হয়ে দ্াড়াল। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে যুদ্ধ-পরবর্তা 
কালে ভারত শুধু দ্রব্য-বিনিমর়ের জেরবাকিতেই নয়, পরত 
সমগ্র লেন-দেনের হিসাব বিবেচনায় ( balance of pay- 
[09069 ) একটি উত্তমর্ণ দেশে পরিণত হবে । কিন্তু আমরা 
দেখেছি যে কোন দেশই ক্রমাগত উ্বভভ দেশ হিদাবে কাটিয়ে 
দিতে পারে না, কারণ এর মুদ্রা 30806 0017900ঠ বলে 
ঘোষিত হবার পুর্বেই উদ্বস্ত অংশ কমাবার জন্তে এর ওপর 
চাপ দেওয়া হবে । ভারতের বাণিজ্যের স্বরূপ বিবেচনায় 


প্রবালী 


এ ১৩৫২ 


আমরা দেখতে পাই যে এর উদ্বস্ত অংশ কমাবার উপায় 


হচ্ছে ছুটি। প্রথমতঃ, অধমর্ণ দেশ হতে এর উদ মুদ্রার 
বিনিময়ে দ্রব্যাদি আমদানী । দ্বিতীয়তঃ, ভারতের রপ্ানীর 
হ্রাস সাধম। কিন্ত আমদানী বৃদ্ধিকূপ উপায় অবলম্বনের মধ্যে 
যথেষ্ঠ আশঙ্কার কারণ বিভমান। প্রথমতঃ, পুরণাবয়ব প্রাপ্ত 
দব্যাদ্ধির (90709007673 £004৪) আমদানী স্বদ্ধি দ্বারা ভারতের 
শিল্পোম্রয়নকে ব্যাহত হতে দ্বেওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, 
ভারতের শিল্পোরয়নের জন যন্ত্রাি ও কাঁচামাল প্রয়োজনীয় 
হলেও ভারত অপরের বিবেচনা! সাপেক্ষ কোন অকেকো! 


: (0501969) যন্তরা্ধি গ্রহণে কিংবা অস্াধ্য মূল্যে এর সংগ্রহ্ণ 


নীতিতে রাব্বী হতে পারে নাঁ। উত্তমর্ণ দেশ অধমর্ণ দেশ থেকে 
কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে সমর্থ হবে তা নির্ভর 
করবে উত্তমর্ণ দেশের অভিরুপ্লির ওপর এবং কোনক্রমেই অধমর্ণ 
দেশের ওপর নয্ব-মুত্রা-ভাগারের মূল মীতিতে এ ধারাটি 
সন্নিবেশিত হুওয়! একাস্ত প্রয়োজন | আমদানী বৃছ্ির উপায়টি 
গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় রপ্তানীর হ্রাস সাধনই হ’ল অবশিষ্ট পদ্থা, 
কিন্ত এ ব্যবস্থা দ্বারা! ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কোন অন্ত 
প্রতিক্রিয়া দেখা না দ্বিলেও বহির্বাণিজ্যের অবাধ প্রসারক্সপ এ 
ভাগার সৃষ্টির অস্ত্দিহিত উদ্দেশ্যের মূলেই কুঠারাঘাত করা 
হুবে। কিন্ত ভারতের স্বার্থের পরিপোষক কোন ব্যবস্থা অব- 
লম্বন কি ভারতের ওপরই নির্ভর করবে ? 


aes A 


তীর্ঘযাত্রী 


শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 


এইসব মানুষের ভীড়ে, 

জপতের মাঝে 
প্রত্যন্থের সদাব্যস্ত কর্পকাঞ্ডকাজে 

তবু তো আমর! চিনি তীর্ঘবাজীটিরে । 
মুক্ত নীলাকাশতলে 

যেখানে স্ুর্ষ্যের দীপ্তি তেপাস্তরে ভ্বলে, 
ঘেখানে আকাশ 

শঞ্ধাশুন্ভ দবিধামুক্ত থাকে বারো মাস, 
অরণ্যের জটিল গভীরে 
সেখানেও চিনি এই যুগাস্তের তীর্ধবাভীটিরে । 


রাত্রি হলে চাদ এসে বাতায়নতলে 
গলিত পিণ্ডের মতো ঘলে। 
স্বপ্নমুধ্ধ স্তিমিত নয়নে 
তাল-তমালের ফাকে 

সে-রূপ দেখেছে বহনে ; 





তারপর ছায়াময় বনানীর পাতাদের ভীড়ে 
দেখেছি সে তীর্ধযান্ত্রীটিরে। 


যখন নদীর ঢেষ্ট প্লাবিত করেছে উপকূল, 


আলক্ত-মস্থর দিনে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনে 
শৈশবে ও বার্ধক্য যৌবনে 
আমরা বেধেছি বছ নীড় 


Ne UL 


রক্তশ্রাবী ক্ষণস্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী বিচিত্রিত বিপুল গভীর ,__* 


সংসারের সমুদ্র-শিয়য়ে 

বহু বাসা ভেডে গেছে অশ্রম্জজে ঝড়ে, 
তযু সচকিত কোনো ক্ষণদীপ্ত মনের গভীরে 
দেখি সেই তীর্ঘযাআটিরে ॥ 


যুক্তরাষ্ট্রে কষি-সম্প্রসারণে কাউন্টি এজেন্ট 
জ্রীনলিনীকুমার ভদ্র | 


মার্কিন যুক্তরা্ আন্ আর্থিক উন্নতির দিক দিয়া সমগ্র পৃথিবীতে 
শীর্বস্থান অধিকার করিয়াছে । সেখানকার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা 
/ এক দিকে যেমন নব নব যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করিয়া শিল্পের উন্নতি 





ূর্বব-যুস্তরাষ্রের বেরগেন কাউন্টির এক্েন্ট রে ষ্টোন। পিছনে 
বেরগেন কাউট্টির মানচিত্র । 


ব্যাপক কৃষি-উন্নয়ন-প্রচেষ্টার ফলে দেশের ধন-সম্পদ প্রভূত 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নদীজলানিয়্ত্র, 
ক্ষেে টত্রত প্রণালীতে সার প্রয়োগ, ইত্যাদি বিবিধ উপায় 
অবলম্বন পূর্বক আমেরিকাবাসী ভূমিলগ্মীর নিকট হইতে 
অপর্য্যাপ্ত সম্পদ আহরণ করিতেছে । আমেরিকাবাসী বুঝিতে 
পারিয়াছে যে, দেশের সর্কাঙ্গীণ শ্রীববদ্ধি সাধন করিতে হইলে 
শুধু শিলোহুয়নই যথেষ্ট নহে, কৃষির উন্নতি বিধানের জন্তও সম- 
ভাবে মনোযোসী হওয়া অত্যাবস্থক। যাহাদের কর্মিষ্ঠতায় যুক্ত- 
. রাষে দ্বিন দিন এই প্রচেষ্ঠ! অধিকতর সাফল্যমগ্ডিত হইতেছে, 
তন্মধ্যে কাউন্টি এজেন্টদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 
যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলের জোতদার চাষী ছু্ধব্যবসায়ী এমন কি 
পল্লীবধূদ্ধের নিকটেও কাউন্টি এজেণ্ট একজন হিতৈষ ব্যক্তি 
রূপে বিশেষভাবে পরিচিত । পলীবালীমাতেই তীহাদ্বারা 
উপরুত হয়। 
উক্ত এজেন্টের সরকারী খেতাব হইতেছে__“ইউ. এস. রুষি- 
সম্প্রসারণ এজেন্ট?-__তাহার আসল কাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার 


বিধান করিতেছে, অন্কদিকে তেমনি সরকারের আহুকুল্যে 


প্রয়োগ হার] কৃষিকর্ম্বের উন্নতিবিধান। চাষবাসের ব্যাপারে 
বিশেষজ্ঞ কাউন্টি এজেন্ট সরকারের সঙ্গে চাষী ও জোতদ্ধারদের 
যোগস্থজ স্থাপনে প্রভূত সহায়তা করেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
পরীক্ষণার্দির অফুরস্ত সুযোগ লাভ করায় তাহার প্রচুর প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা জন্মে সেই জন্ত চাষীকে তিনি কুষিকার্ধোর উন্নততর 
এবং অভিনব প্রণালীসমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করিয়া তুলিতে 
সমর্থ হন। 

ফেডারেল এবং &েঁট গবর্ণমেন্ট যৌথভাবে কাউন্টি এজেণ্টকে 
নিযুক্ত করিয়া থাকেন । শাসনকার্য্যের সৌকধ্যাথে যুক্তরাষ্ট্রের 
৪৮টি ঠেঁটের প্রত্যেকটিকেই কতকগুলি সবডিভিসনে বিভক্ত 
করা হুইয়াছে। এ সবডিবিসনগুলিকেই বল! হুয় কাউন্টি। 
সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে কাউন্টির সংখ্যা ৩০৭৫ এবং মাত্র কয়েকটি ছাড়! 
প্রায় সবগুলিতেই কাউন্টির বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে 





কাউন্টি এজেণ্ট রে &্টোনের নিকট একজন তরুণ রুষি-কর্দ্কারী 
কুন্ুট-শাবককে টিকাদান-প্রণালী শিখিয়া 
জইতেছে। 

অবস্থাভিজ্ঞ এক এক জন স্থানীয় ব্যক্তি কাউটি এজেন্টের প্ধে 
নিযুক্ত আছেন। অধিকাংশ ঠ্টেটেই উক্ত পদপ্রার্থীর নিয়োক্ত 
দ্বিবিষ যোগ্যতা থাক! আবশ্যক ৷ প্রথমতঃ তাহাকে ষ্টেটের 
কোন-একটি কষি কলেজের ডিগ্রিধারী হইতে হইবে এবং 
দ্বিতীয়তঃ কৃষিকৰ্ম্ম সম্বন্ধে তাহার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা! 
আবশ্যক । 

প্রথমে জোতদারমগ্ডলী এজেন্ট নির্ব্বাচন করেন তারপর 
যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগ তাহাকে কার্ধ্য নিযুক্ত করেন। কৃষি- 
বিভাগ কতকগুলি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, সন্প্রসারণ-বিভাগ 
(Extension service) তন্মধ্যে একটি প্রধান । কাউন্টি এজেন্ট 
ইহার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাহার কর্ণ্মতংপরতায় উক্ত 
বিভাগের কার্ধ্য সমগ্র দেশে প্রপার লাভ করে । 

ফেডারেল গবর্ণমেন্ট কাউন্টি এজেন্টের মাহিনার অন্ততঃ 





রে ষ্টোন একজন সহকারী মহ ( বাঁদিকে ) একটি তরীতরকারির ক্ষেত্রে 
উত্তাপ প্রয়োগে কীট পতঙ্গাদি বিনাশ-কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। 


পিছনে বাপ্প-উৎপা্ক যন্ত্র । 


অৰ্দ্ধেক প্রদান করেন, বাকী খরচ বিভিন্ন ষ্টেট কাউন্টি- 
জোতদ্বারসঙ্ঘ এবং ষ্টেট কলেজসমূহ বহন করেন। 

এজেন্টের উপর দ্বিবিধ দায়িত্ব ভার আর্পিত। স্থানীয় 
লোকের! জমি হইতে অধিকতর শন্ত উৎপাদন দ্বারা যাহাতে 
চূড়ান্ত উপকার পাইতে পারে সেই দিকে যেমন তাহাকে লক্ষ্য 
রাখিতে হয়, তেমনি পৌনঃপুনিক কৃষিকর্ম্মের দরুন জমির 
উৎপার্দিকাশক্তি যাহাতে হাসপ্রাপ্ত নাহয় সেই জন্ত কি ভাবে 
উপযুক্ত সার প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষেত্রের তদ্বির করিতে 
হয় তংসম্বস্বেও তাহাকে কাউন্টির কৃষি-কর্্ুকারীদের হাতে- 
কলমে শিক্ষা! প্রদান করিতে হয়। 

এজেন্ট বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় আপিসে কাজ করেন। 
তখন তিনি কৃষি-উত্নয়ন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করেন, 
উন্নত ধরণের কৃষি প্রণালী সংক্রান্ত পুস্তকসমূহ যথাস্থানে প্রেরণ 
করেন, প্রশ্নাদ্দির জবাব দিয়া লোকের কৌতৃহলনিব্বত্তি এবং 
জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ত! করেন এবং বহুলপ্রচারিত ক্ুষিবিষয়ক 
পত্রিকা-সমূহের জন্ত প্রবন্ধ লেখেন। তাহার কর্মব্যস্ত বংসরের 
বাকী অর্ধেক অতিবাহিত হয় ক্ষে্রকর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
অর্জ্জনে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রচেষ্টায়। 
এ সময় তিনি জমি এবং চাষবাস সংক্রান্ত সমস্যাগ্চলি সম্বন্ধে 
আলাপ-আলোচন1 করিবার জন্ভ জোতদারদের এবং চাষীদের 
সঙ্গে প্রায়ই মোলাকাৎ করেন । এমনিভাবে স্থানীয় জনসাধা- 
রণের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হয়। 

বহু কা্টটিতে এজেন্ট কৃষিকলেজের একজন তরুণ গ্রাজুয়েট 
এবং “হোম ডিমন্ট্রেষ্ঠন এজেন্টে'র পদে নিযুক্ত একজন মহিলার 
সহযোগিতা লাভ করেন। গার্হস্থ্য অর্থনীতি, খাদ্যাদি সংরক্ষণ 
এবং টিনজাত করার আধুনিকতম প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে 
শিক্ষাদান করিবার ভার উক্ত মহিলা-কর্মুচারীর উপর হস্ত । 


প্রবাজী 





NIN 


গের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এঁকাস্তিক 
চেষ্টার ফলে কাউন্টি এজেণ্টর! প্রত্যেক 
কাউন্টির অধিবাসীদিগকে বৃহত্তর স্বার্থের 
জন্জ পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজ- 
নীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে 


যে, এজেন্টের কৃষিসন্প্রসারণ প্রচেষ্টায় 
জোতদার এবং কৃষকগণ সমবেতভাবে 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! যোগদান করেন। 
স্থানীয় এবং জাতীয় এই উভয়বিধ কৃষি- 
সমিতির অধীনে কাজ করার দরুন 
কাউষ্টি এজেণ্ট তাহার অঞ্চলের সমস্তা- 
গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হুন 
এবং জেইজন্ বাসটি এবং সমষ্টি উভয়েরই 
কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হন। কি 
যুদ্ধকালে কি শান্তির সময়ে অথবা বন্ধ 
জনাবষ্টি ইত্যাদি প্রান্তিক বিপর্যায়- 
জনিত দুর্যোগের দ্রিনে,_সকল অবস্থায়ই 
কাউন্টি এজেন্ট দেশ ও সমাজের প্রভূত | 
হিতসাধন করিয়া থাকেন। 3 
কোন কোন দ্বিক দিয়! কাউন্টি এজেণ্ট তাহার অঞ্চলের, 
অধিবাসীদের নিকট গ্রাম্য চিকিৎসকের মতই অপরিহার্ধা । 





রে ষ্টোন একজন কৃষি-কর্মুকারী সহ একটি কপিক্ষেতে কীট- 
পতঙ্গাদি বিনাশক তরলবিন্দু নিক্ষেপ অবলোকন করিতেছেন । 


কিন্ত এদেশের কৃষি এখনও 
আমেরিকার 


ভারতবর্ষ কুষিপ্রধান দেশ। 
আদিম ও অনুন্নত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। 


ষ্টান্তে কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন আমাদেরও অবহিত--ক্া 


হওয়া উচিত। সম্প্ৰতি আমাদের দেশে যুদ্ধোত্তর পুনগ ঠনের 
জন্ত বহু পরিকল্পনা হইয়া! গিয়াছে । কিন্ত মনে রাখিতে হইবে 
যে, এদেশের উন্নতিমূলক পরিকল্পনায় কৃষিকে মুখ্যস্থান না দিলে 
সব কিছুই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বাঙ্গালোরে 
অনুষ্ঠিত,'প্তাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্দেস অব ইণ্ডিয়া’র দ্বাদশ 
বার্ষিক সাধারণ অধিবেশক্ষের সভাপতিরূপে মিঃ ডি. এন. 
ওয়াদিয়ার নিম্নোক্ত কথাগুলি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য ঃ 


সমর্থ হইয়াছেন। প্রায়শই দেখা যায় তা 









On alone without agricultural এরর 





পুর ওমরের জন্মতুমি-একখা ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগছে, 


রা সরু সরু. রাস্তা, গ্রাম্য-সারমেয়ের ডাকে 
গণ্ড শহর--কবির'. ক্বন্স্থান। এই শহরের এমনি 
এক কুঁড়েতেই কি কবিস্বপ্ন পাপিয়ার ডাকে গোলাপের ঘুম 
 ভাঙিয়েছিল | প্রচণ্ড তাপে ভরা উষর ভূমির ধারে স্নিধধ 
 ভ্রাক্ষাকুষণ, বুলবুলকুঞ্জিত, নিপ্রভ আকাশ, আর শ্রান্ত পথিকের 
ক্লান্ত দেহ জার সাকিতে ভরা পান্থশাল! রূপ পেয়েছিল 1-'- 
আমাদের গাড়ি থামতেই এক দল ইরানী ভিক্ষুক ঘিরে 
“দাড়াল । এমন অদ্ভূত ভিক্ষুক আমি দেখিনি । তারা প্রত্যেকে 
হাত ধরাধরি করে আমাদের ঘিরে ফেললে । 
এই নিশাপুর ।-_আমাদের সঙ্গী দোভাষী বললে। 
ময়| এক হাটু ধুলো-ভরা রাস্তায় ট্রাক থেকে লাফিয়ে 
ম। সিংহ দৃষ্টি পলকে চতুদ্ধিক ঘুরে ব্বস্থানে ফিরে 










: গগনচুখী প্রাসাদ মিলিয়ে গেছে ধুলায় 
ধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে সাকির লঘ্ুপদ-নৃত্য-মুখরিত 
পাস্থশাল ; কোন গোলাপ-বাগের চিহ্ন নেই, _ধুলার নদী সরু 
পথের দুই ধারে। তথাপি এই শহর এক দিন গুঞ্রুরিত হ'ত 
বুলবুলের গানে, মদালস প্র্শ্বা-আধি ঘুরে বেড়াত এরই 

আকাশে, ভ্রাক্ষাকুঞ্জে । মনে পড়ে গেল আরবযাআীর রোজ- 

11 ওমরের জন্ম-সময়ে বা তারই কাছাকাছি 
দর রওনক । এই ধুলায় ভরা গণ্ড শহর বাগ- 
মনও খ্যাতি ও পেয়েছিল । এখানকার সুন্দর পঞ্চাশটি 
য়ার সংবাদ বহন করত। তুরক্ক-শিল্পের আবার 
খ্যাত এন্থাগার, সুরক্ষিত নগরী তার: সংস্কৃতি, 
ৃ বন যোগান দিয়েছিল কবির মধুবর্ষা কাব্য 
আর দর্শনের প্রেরণার । 
ভ্যাপসা গদ্ধ আর কদর্ধ্যতা জানিয়ে দিল আমরা বাক্জারের 
কাছে এসেছি। নিশাপুরের প্রাণস্বরূপ এই বাজার যেন প্রাচীন 
 খতিহের দোহাই দিয়ে ক্ষমা চাইল । আমরা কুটির দোকান 
ছাড়ি পাস [টে তাঞয়ার পাতন! কাগজ্জের মত: রুট 
রি ভাঙা বেঞ্চ আর টেবিলের উপর গেলালে 
ড়া চা ফুলে-তরা, জনপূর্ণ কাফিখানা ছাড়িয়ে 
তে পথের পাশে গর্ভের মত ছোট জানালার দিকে 
পড়তেই দি ধমকে গেল। এখনও রয়েছে সেই কুমোর 



























যেমন ছিলি আজও ঠিক সেই রকমই আছে। পুরানো আমলের 
চাকী বন্বন্‌ করে ঘুরছে, তারই,ওপর কাদামাটিতে আঙ,লের 
ৃ চাপে গছে মাটির বাদনকোসন | কয়েক মুহূর্তের জত ধাড়িরে 









0০047 is: agriculture; ER 


and. 453505% might have retrograde ও creo 2 


on its economy.” 





ওমর | খৈয়ামের দেশে 
ভ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক 


* পড়লাম, লক্ষ্য করতে লাগলাম মাটির হকি ফিকে? 


এরই যাখেষি মাটির ঘর-ভরা সঙ্কীর্ণ শহর নোংরা, গেরুয়া * সাধারণ পারসিক ধাচের কলসী আর গামলা, আদিম তাদের 





গড়ন, রং-চটা বিবর্ণ পালিস-_আমার মনে রবির ছা নিক 
তত্ব উকিবু'কি দিতে লাগল : 
“One. evening 06013501089): 77 ১ 
Of Ramzan, ere the better Moon রান (০ 
In that old potter's shop T alone. ৯, 
With the clay population‘round in Row 
কুষোরের নন্দিষ্ধ আর বিশ্মিত চাহনি এড়িয়ে নজর পড়ল 
দোকানে ওঠার সিঁড়িতে । সিড়ি বললে ভূল হবে--কারু- 
কাৰ্য্য করা ফটকের ভগ্ন অংশ দরজার সামনে রাখা হয়েছে । এ 
ফটকের অংশ হয়ত কোন এক পাস্থশালার দুয়ার ছিল--য়ে 


অগনিত যাত্রী আসত যেত, সেই তাঙা কাহিনীর টুকরো 


যেন লেখা রয়েছে এই মণ্ডনশিল্পের মধ্যে । গর্বে মাথা তুলে 
একদা ধাড়িয়েছিল---এখন সামান্ত মাটির ঢেল! ।--* 


মনে দার্শনিক চিন্তার উদ্রেক হ'ল, মনে পড়ল কবির 
চিরস্তন বাণী £-- 

“Think, in this better’d caravensari, 

Whose Doorways are alternate Night and Duy 

How, Sultan after Sultan with his pump. 

Abode his hour or two and went his way, a. 

যাজ্জীদলের মুখরোচক গল্প, ইতিহাসের পুঁধির পাতায় 
নিশাপুরের কাহিনী--সব কিছু ঢেকে দিলে এই ভগ্ ফটকের 
টুকরোগুলো--এ যেন বলছে_-হে পথিক, সবই মিখ্যে এ 


ছনিয়ায়, পড়ে দেখ এই ভর্স্পে-অদৃশ্ঠ অক্ষরে যে কাহিনী : 


রয়েছে লেখা ! কত স্থলতান বাদশাহের সৈল্ভঘল রাঙা করে 
দিয়েছে এই পথ তাদের রক্তে ; প্রান্তিক ছূর্ষেযাগ, ভুমিকম্প 
বারবার বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেছে সোনার দেশ, দে কাহিনী 
কোন ইতিহাসের পাতায় নেই । যদ তোমার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী 
হয়-_তা হলে দেখতে পাবে অনেক অজানা ও গোপন কাহিনী 
লেখা রয়েছে, আমার ভগ্রজীর্ণ প্রতি অঙ্গে। 

চমক ভাঙল সঙ্গীদের ডাকে । তারা বাজারে টুকিটাকি 
সওদা করে যাবার জন্ত প্রত্তত হয়েছে। ৫ 

পনের হাণ্ডেডওয়েট ট্রাক ধূলো উড়িয়ে ষটার্ট দিল । দোঁ- 
ভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম__ এবার কোথায় যাচ্ছি। 

ওমরের সমাধি দেখতে 

আ্বাকা-বাঁকা ধূলি আকীর্ণ পথে ঝাকানি দিতে দিতে ইক 

নি ইল পেছনে বে থামল। , রি 
এখানে ওমর তার শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন দোভাষী 
হি বাস্তশিল্পের কাজ কর! মিনার, খনসম়িবিষ গাছপালার 








ভিতর দিছে কিনি বিঃ ৰ 
আমাদের গাড়ি মিনারের কাছে থামল। : র 

আপনি যে মিনার দেখছেন টনি হর বরা 
বড় সাধু ব্যক্তি ছিলেন তিনি ।--মিনারের সামনে মাথা হুইয়ে 
সশ্রন্ধ তাবে দোভাষী বললে । 


-যাকে বলে খাঁটি পয়গন্বর,_ সৈহী্ সুলতান জ্যান্ত 
পুড়িয়ে পরীক্ষা করেছিলেন । 


মুহরুকের সমাধির পাশ দিয়ে, খানিকটা পথ রি ঈষৎ 
অন্ধকারাববত সমাধি-স্তন্ভের সামনে ধাড়ালাম | 
ওমরের সমাধি । 
দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ভাবে এ সমাধি তৈরি হয়েছিল, আজও 
তা সেই ভাবে আছে। কোন নক্সা উৎকীর্ণ নেই, ছোট 
সাধারণ সমাধি, চুণের আস্তরণ দেওয়া । 

- ওমরের মত দার্শনিকের সমাধি এমনই নিরাভরণ হওয়াই 
উচিত । শুকনো গোলাপ পাতার মর্ম্রধবনি নেই,__নেই দীর্ঘ 
ছায়া-খেরা! নাষপাতি বীথি । পোড়ামাটিতে ঢাকা বাগান 
যেন ছুর-স্বতির চিতাতন্ম। স্মরণ হ'ল: সমসাময়িক এক 
_ জনের রোজনামচায় উল্লিখিত কবির উদ্ভি-_তার একান্ত মনের 
কামনা । একদিন কবি তার বন্ধুদের কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন 
আমার সমাধি হবে এমন স্থানে, যেখানে বংসরে ছু-বার 
করে পথের ধূলি ঢাকা পড়বে ফুলের কুঁড়িতে।” : 


পারস্যের নির্মেঘ নীলাকাশের গায়ে, তুরস্কীয় নক্স'-কাটা 


ন্‌ _ মসজিদের পাশে-_লাধাসিধা চুণের জাত্তরণ দেওয়া দার্শনিক- 
কবির সমাধি | সাধন-গর্ববী মুহরুকের মাংসর্য্য-ভরা দত্তের 


সামনে কবির বানীমৃত্তি। মনে পড়ে ৫ 
40 certuin and Rest is.lies 
The. flower that once has blown for ever dies.” 


ক ক রঃ 


ওঁ দিনই সন্ধ্যার সময় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 
ছিল। ভব্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয় ডি, আই, এস-এর 
মধ্যস্থতায় | উতলব ঠিক নয়, নিছক আমোদের জন্ত এ ব্যবস্থা 
করেছিলেন । শিক্ষিত, সবে কলেজ ছেড়ে তিনি রোজগারের 
ধাস্ধায় ঘুরছিজেন এমন সময় যুদ্ধ বাধল। সাপ্লাইয়ে কণ্টাকটারী 
করেন। বাঙালীর প্রতি প্রবল অনুরাগ--মিঃ দের মারফতে 
তার সঙ্গে পরিচয় । সম্পূর্ণ বাদশাহী চালে সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে- 
ছিল। প্রচুর খান্চ ও পানীয়, উদ্ধার আতিথেয়তা, জঙ্গী-জীবনে 
স্বপ্ন বলেই মনে হয়। 

সুরু হ'ল কবি-প্রসঙ্গ, ভদ্রলোক বললেন, “আপনি বড় শক্ত 
প্রশ্ন করলেন । আধুনিক কবিদের মধ্যে এমন একজনও দেখতে 
পাই না, যিনি সাদি বাঁ হাফিজের প্রভাব থেকে মুক্ত। 
ঘুলবুলের মতই চিরকাল পারস্তের গুলবাগে ধ্বনিত হবে সাদি 
দা হাকিদেদ ক 








2 ১৩৫২ 
নিলেই বা কৃষক মাক- 

সা জে উত্তর দিলেন--পুওর 

পোয়েট, হ-একটা রুবাইতের সের রচনা করেছিলেন। কিন্তু 

তাকে আমরা গণিত আর জ্যোতিষ-শাঙ্রবিদ্‌ বলেই জানি। তার 


দার্শনিক তত্ব নান্ভিকতা! ছাড়! আর কিছুই নয়। আমি ভেবে 
পাই না, আপনারা ওমরের কাব্যপ্রতিতা আর দর্শনক্ঞানের এত ' 


* প্রশংসা কেন করেন, যাকে সারি বা হাফিজের তুলনায় ky 
* চন্দ্রের কাছে মাটির প্রদীপ বলা চলে। 


সাদি বা হাফিজ সম্বন্ধে আমার ভালরকম জানা নেই, 
কিন্ত ওমরের কবি-প্রতিভাকে অস্বীকার কর! যায় না--বিশেষ 
করে এই যুদ্ধের পর পৃথিবীর ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ে ওমরের মত কবি- 
দার্শনিকেরই প্রয়োজন । * ন্‌ 

পকেট থেকে ওমরের রুবাইতের অঙুবাদখানা তার হাতে : 
বইধানি নিয়ে উপ্টে-পাণ্টে দেখে বললেন, এডওয়ার্ড ফিট- 
জ্রেরাল্ডকে অঙ্ুরোধ করতে ইচ্ছে করছে সাদি বা হাফিজের 7 
কাব্যান্থবাদ করতে । তা হলে আপনারা পারস্তের আত্মার 
সঙ্গীত শুনতে পাবেন। | j 

ওঁ দেশীয় কালো পোষাকে সঙ্দিত এক মহিলা প্রবেশ. 
করলেন। Le 
-মাফ করবেন, আর এক দিন এবিষয়ে আলোচনা করা 
যাবে। এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই । সম্প্রতি এর স্বামী . 
একে তালাক দিয়েছেন, ইনি এখন বড় নিঃললগ জীবন-যাপন 
করছেন। 

হাত তুলে অভিবাদন জানালাম । এব 

টেগোরের আগমনের পর থেকেই বাঙালী সম্বন্ধে আমার 
মনে বড় কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছে, এই গরীবখানায় 
আপনাকে পেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে ।--হৃদ্যতার সুরে মহিলাটি 
বললেন। ৃ 

" জাতীয় গর্বে বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকে 

আন্তরিক ধন্তবাদ জানালাম। 

একটু পরে তিনি জিজ্তেস করলেন-_আচ্ছা টেগোর 
কোথায় থাকেন, কেমনতাবে থাকেন, ওর সের হাফিজ না 
সাদির মত। | এট 

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম বাধা দিয়ে যুবকটি বললেন---আঁজ 
থাক এই লব আলোচনা, আজকের বিটা স্রেফ আনন্দ করেই 
কাটানো যাক । 

মহিলাটি বছ হাসলেন। সন্ধ্যার ভিমিত আলো সেই | 

খুব ভাল কথা, সাদির গলে আজকের এই যাকে রর 
মধুময় করে তুলুন । 

বিনীত কণে মহিলাকে অনুরোধ জানালাম । 

সেই ক্ষুদ্র কক্ষট অনুরণিত হয়ে উঠল গজলের সুরে। 8 


















 প্রশাস্ত মহাসাগরের ছুই পাড়ে বর্তমান জগতের ছুই আজব দেশ 
র্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া । আমেরিকার সব কিছুই 
$ যেমন বিপুল তার অর্থ তেমনি ব্যাপক তার যন্ত্রশিজ। 
ংলিহ তার এক একটা প্রাসাদই এক ইন্তপুরী। তাঁর একটা 
যু পরিকল্পনার টাকার অঙ্ক গরীব দেশের লোক আমাদের 
য়েদেয়। উড়ন্ত কেল্লা, হাওয়াই জাহাজ আর আপবিক 
। আমেরিকাকেই মানাক। | 
. রাশিয়া প্রহেলিকাময় নূতন দৈত্যের দেশ। আরব্যোপল্তাসের 
বীর জালে-ওঠ। কলসীটার ঢাক্নি খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের 
প্রতাবমুক্ দৈত্য বিশাল দেহ ধারণ করে আকাশ আচ্ছন্ন করে 
. ফেলেছিল । জারের শাসনমুক্ত সোভিয়েট রাশিয়ার নব জাগরণও 
তেমনি ধারণাতীত, বিশ্ময়কর। বর্তমান মহাযুদ্ধে বলদৃপ্ত নাৎসী 
জাৰ্মানীর সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষায় রাশিয়। যে অদ্ভূত সহনশক্তি, 
অধ্যবসায় ও সার্থক রণনীতির পরিচয় দিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাষে 
উন অধ্যায়।. উৎকট স্বজাতিপ্রেমিক দাম্ভিক রণনেত। 
কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, হিটলার রাশিয়ায় 
যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন, তা সামাল দিয়ে 
নন অন্ত কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না । 
বৎসর পূর্বে যে রাষ্ট্রের ঘৃপধর! কাঠামো! বহিঃশক্রর 
আক্রমণে ধ্বসে পড়েছিল সেই দেশ এই অল্পকালের মধ্যে এমন 
কি উপাদানে পুনর্গঠিত হয়ে উঠল যে, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুদ্ধর্ 
যাসত্িক বাহিনীর কঠোর আঘাত সহ করে ততোধিক প্রচণ্ডতার 
| আবার ফিরিয়ে দিয়ে আক্রমণকারীকেই ধরাশায়ী করে 
সোভিয়েটের এই অপ্রত্যাশিত শৌর্ধের মূল উৎস 
ধায়, এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছে। এর উৎস আত্ম- 
সচেতন দেশপ্রেমিক' জনগণ। বিয়েটিচ কিং Education in 
কে বলেছেন : 
b Jorces fighting, and so brilliantly 5৪৪৮ 
L the hitherto unconquered Nazi forces, consist 
of en WhO are the products of Soviet education, . . 
‘is the new generation that has opened up the 


Are that i8 making the. desert. flourish, introducing 
new crops. and contributing to new cultures. 


_.. বিপ্লবোত্তর যুগের তরুণেরা প্রাণশক্তিতে উচ্ছল) দিকে দিকে 
তাদের কর্ণুধার৷ ধাবিত হয়েছে। মেরুপ্রদেশে তারা গড়েছে 
পনিবেশ, মরুভূমিতে ফলিয়েছে সোনা, উদ্ভাবন করেছে নৃতন 
[। তারা হয়েছে এক নব সভ্যতার রচয়িতা । 
ক্ল্যাণকে কেন্্র করে রাশিয়ায় রাষ্ট্র সমাজ অর্থনীতি 
কথায় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরি- 
হয়েছে, জগতে তা নিয়ে আলোচনার অস্ত নাই । 
এর উদ্দ * রন বর্ষণ হয়েছে যেরূপ অজন্র, বিরূপ সমালোচনাও 
ৃ | আমাদের দেশের মিন মাসালির মত উৎসাহী 
মানত ও রে পর বলেছেন £. 























































_সোভিয়েট শিক্ষার রূপ ও বৈশিষ্ট্য 
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ ্ 
“আগামী কালের ্রতিহাসিকর! হয়ত ১৯১৭ সালের কশ-.. 


বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক জগতে “নুবাহ কজব' ব! মিথ্যা প্রভাত 
আধ্যা দিবে । আমরা ম্যাথু আরণন্ডের ভাষায় 


‘ Between two worlds one dead 
The other powerless to born.’ 


এমনি একটি জগতে বাস করছি।” : 
অর্থাৎ, রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছে কিন্তু সমাজতন্ত্রের 
সুচনা হয় নি। তার পরিবর্তে, বার্ণহামের কথায় হয়েছে 
ম্যানেজার বা পরিচালকতন্তের প্রতিষ্ঠ। বিসিক Revolu- 
tion) 
সমাজতান্ত্রিক: বিধবের উদ্দেশ্য ও আদর কতখানি সার্থক 
হয়েছে সে আলোচনার মধ্যে না গিয়ে (যদিও সে আলোচনা খুবই 
বাঞ্ছনীয়, বিশেষ করে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে) 
আমর! সোভিষেট শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ ও তার অভাবনীয় 
সাফল্যের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করব। 


প্রাক্‌-বিপ্লব শিক্ষার অবস্থা 

জারতন্ত্রে রাশিয়ায় শিক্ষার অবস্থা ছিল শোচনীয় । বিভিন্ন 
অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শত্তকরা ৭* থেকে ৯৯৭ জন লোক 
ছিল অক্ষরজ্ঞানবর্জিত। উস্পেনস্কি, পিসারেভ, শাটক্বি প্রভৃতি 
চিন্তানায়ক ও শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের জন্গ 
শিক্ষাজগতে আলোড়ন সুরু করেছিলেন কিন্তু তখনকার রা ক, 
অর্থনৈতিক অবস্থায় আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়| সম্ভব ছিল 
না । রাষ্ট্রের উদাসীনতা! এবং বিরূপ মনোভাব শিক্ষাবিস্তারের 
পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা হাষ্টি করেছিল। শিক্ষক সম্প্রদায় ছিল 
অবহেলিত, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, অর্থাভাবে ক্লিষ্ট। পল্লী অঞ্চলে 
ভগ্ন জীর্ণ গৃহে গুটিকতক ছেলে কোন রকমে বসে পাঠ অভ্যাস 
করত-্ত-এই ছিল অধিকাংশ নিম্ন শিক্ষায়তনের অবস্থা । জারের 
মন্ত্রী বলেছিলেন £ ১২৫ বৎসর হচ্ছে ন্যুনতম সময় যার মধ্যে 
শিক্ষা আবশ্যিক করা চলতে পারে। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর 
মধ্যে এ কাজ সম্ভবপর নয়। 

শ্বেচ্ছাচারের রথচক্র অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় দেশবাসীর বুকের ওপর 
দিয়ে অবাধ গতিতে চলে । তাই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পক্ষে 
জ্ঞানালোকের পথ রুদ্ধ করে দেশে অজ্ঞানের অন্ধকারকে স্থায়ী 
করার প্রয়াসই স্বাভাবিক । কিন্তু বিপ্লবের শ্রষ্টার! বুঝেছিলেন যে, 


দেশবাসীর সর্ব স্তরে জ্ঞানের কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে তাদের জড়তা দূর : 
করতে না পারলে, নূতন জীবনাদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করতে 


না পারলে নববিধান স্থায়িত্ব লাভ করবে না। ফলত: জনগণের 
উদ্ধাম, আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ ও কম প্রচেষ্টার ওপরই নির্ভর করবে 
নৃতন রাষ্ট্রের ভাবী রূপ। লেনিন বরাবর বলে এসেছেন উচ্চ- 
শিক্ষিত দেশবাসীই হবে সমাজতন্ত্রের ধারক এবং বাহক । . 

_ সোভিষেট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ প্রথম থেকেই শিক্ষাবিস্তারকে 








.. ক্টাদে হানে শানে CRE যাৰ 








বিপ্লবের পরের বৎসর ১৯১৮ সালে শিক্ষাকে সানীর বক 


করার আইন প্রণয়ন. করা হয়েছিল কিন্তু বিপুল ভাঙাগড়ার মধ্যে 

এ আইন কার্ষে পরিণত করা ঘটে উঠল না৷ ১৯৩১ সালে, 

দেশের অবস্থা যখন আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন বাধ্যতামূলক 

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু কর! হ'ল। সার! দেশে জেগে উঠল 

সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাময় কর্শ্বচাঞ্চল্য। সোভিয়েটের নূতন শাসন- 

বিধিতে (I'he New Constitution of 1926) ‘নাগরিকের 
“মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য’ অধ্যায়ে আছে £ 

Article 121-: Citizens of the USSR have the right to 
education, 

This right ‘is ensured. by universal compulsory 
elementary education, by & system of state stipends for 
the overwhelming majority of students in higher 
schools, by instruction in schools in the native language, 
apd by the. organisation in factories, state farms, 
machine-tractor stations and collective farms of free 
industrial, technical and agricultural education for the 
working people.* 

- দ্বাষ্্রের এঁকাস্তিক চেষ্টায় আশানুরূপ ফল যে ফলেছে তা 
শিক্ষার ক্রমপ্রদারতা! দেখেই বুঝ! যাবে; জারের আমলে ১৮৯৭ 
সালে রাশিয়ায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল সমগ্র লোক- 

সংখ্যার শতকরা ২১২ জন ; ১৯৩৯ সালে এই সংখ্যা দীড়ায় ৭* 
জনে) ১৯৪৪ সালে শতকরা ১** জনে | তার মানে সোভিয়েট 
বা যখন ঘোরতর জ্ৰীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত তখনও তার শিক্ষাঁ 
নি বিস্তারের উদ্ধম কিছুমাত্র শখ হয় নি; বরং এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার 
টা মধ্যেই নিরক্ষরতা দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত করে রাশিয়া 
রে অসাধারণ জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছে । আরও বিস্ময়ের ব্যাপার 
এই যে, যে যোলটি রাষট্রসমবাষে দোভিয়েট রাশিয়। গঠিত তাদের 
মধ্যেকার অনুন্নত সংখ্যালখিষ্ঠ জাতিগুলির শিক্ষার জন্য সোভিয়েট 
পিক্ষাৰিদ্দেৰ ৪৬টি নুতন বর্ণমাল! উদ্ভাবন করতে হয়েছে। 


শিক্ষার ক্রম 


জীবনকে সমগ্রভাবে ধরে তার বিভিন্ন অবস্থার জন্য বিভিন্ন 
ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা সোভিয়েট রাষ্ট্র করেছে। রাষ্ট্রের “কাছে 
প্রত্যেক শিশুই সম্পদ বলে গণ্য হয়। কে বলতে পারে তার 
মধ্যে ভাবী মহামানবের গুণাবলী নিহিত নাই? এরাই তো 
রাষ্ট্রের ভাবী পরিচালক, ভবিষ্যতের নাগরিক । তার জন্মকাল 
থেকেই তাই বাষ্্র তাঁব 'কল্যাণ-চিন্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। 
সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের তত্বাবধান 
করে সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ (Commissariat of Health) 1 
-ঞ বাশিয়ার কর্মা (working People) বললে সমগ্র অধি- 
বাসীকেই বুঝায় ; কেননা সেখানে স্বস্থ দবল ব্যক্তির নিদ্ধন্মা 
হয়ে অপরের অজিত খান্ঠ গ্রহণ কর! আইনতঃ নিষিদ্ধ। কাজ 
নাগরিকের সম্মানজনক কর্থব্য।: শাসনবিধির দ্বাদশ নিবন্ধ 
, উল্লেখযোগ্য £- 
Article 12; Work 3 in the USSR is a duty Sn. a 


matter of honour for every able-bodied citizen, on the 
principle : He who does not work shall 2006 eat. 


ক 






ঠ ৃ রর বি ও কৃষি সমবার়গুলিতে শিল্ু- 
লালনাগার তৈৰি কর! রা ববিতার করা হয়েছে। এখানে মাতা 
ও তীর সন্তানের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে প্রথর দৃটি রাখা হয়। 
তারপর আট বৎসর বয়স পর্যন্ত নার্শারি স্কুলে শিশুর শিক্ষা |. 
শিক্ষা-ব্ভাগের নির্দেশে কারখানা এবং কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিই এ 
সবের পরিচালনা করে। আট বছর থেকে পনর বছর পর্যন্ত 
আবশ্যিক শিক্ষা; এর মধ্যে ছুই স্তর--আট থেকে এগার বছর 
বয়ন পর্যন্ত প্রাথমিক, ১২. থেকে ১৫ অবধি মধ্য শিক্ষা middle 
»:6090807015) 1 এ পর্যন্ত সকল শিক্ষাই অবৈতনিক । তারপর 
পনর থেকে আঠার বছর বয়সের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা 
(secondary education) 1 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ করার পর ছাত্রগণ নিজ নিজ সামর্থ্য 





ও অভিরুচি অনুযায়ী সাধারণ স্কুল (৪0819771081 school) 


অথব। বিভিন্ন অর্থকরী বিদ্যার পথ বেছে নিয়ে টেকৃনিক্যাল স্কুল 
(050)010500), কৃষি স্কুল, নানাজাতীয় যন্ত্শিল্পের প্রতিষ্ঠানে 
প্রবেশ করে। এ সব বিদ্যায়তনে বেতন দিয়ে পড়তে হয় কিন্ত 
মেধাবী ছাত্রের পক্ষে বিনা বেতনে সরকারী অর্থান্থকুল্যে পড়ার 
ব্যবস্থা আছে । বিশ্ববিদ্যালয়ে (্রবেশেচ্ছু ছাত্রকে সাধারণ স্কুলে 
পাঠ শেষ করে প্রবেশিক পরীক্ষা দিতে হয়। বলা বাহুল্য, 
উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য তীক্ষবী ছাত্রদিগকে বাছাই করে). 
নেওয়া! হয়ে থাকে । তবে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এমন একট! 
সাবলীল স্জীবতা আছে যে, যে-কোন উচ্চাভিলাষী যুবক জীবনের 
যে-কোন কর্মক্ষেত্র থেকে স্বচেষ্টায় প্রতিভা! বিকাশের পুর্ণ সুযোগ 
পায়। ‘ 

সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৭ বছর পূর্ণ হবার আগে পযন্ত : 
আবশ্যিক শিক্ষা শেষ করে অস্ততঃ শিল্পবিষ্ঠালয়ে দু-বছর না? পড়ে 
কোন বালকবালিকাই ভীবিকার্জনে নিযুক্ত হতে পারে না। 

ইংলগ্ডে আবশ্যিক শিক্ষার মেয়াদ ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত । 
ইদানীং এই শিক্ষাকাল আরও ছু-বছর বাড়িয়ে দেবার জন্য দেশময় 
আন্দোলন চলেছে। সার রিচার্ড লিভিংষ্টোন The Future 
in Education গ্রন্থে বলেছেন £ 


To cease to be educated at 14 is as unnatural as to 
die at 14. 


চৌদ্দ বছর বয়সে শিক্ষা শেষ করা চৌদ্দ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ 
করার মতই অস্বাভাবিক । 
বিলাতের নূতন শিক্ষা-বিলে এ কথা স্বীকার করে যোল বছর 
পর্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক করার প্রস্তাব কর! হয়েছে। শুধু তাই 
নয়, রাশিয়ায় যেমন কৃষক-মজুবঃ শিক্ষক, যন্তরচালক সকলেরই 
কর্মক্ষেত্রের সকল স্তর থেকেই শিক্ষালাভের সুযোগ আছে, 
বিলাতেও সেইরূপ যোগ দেবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষাসংক্রান্ত-থ 
শ্বেতপত্রে (hie 7897) উল্লিখিত হয়েছে £ ৮ 
«70005660035. a continuous’ process. conducted in. 
successive ‘stages “throughout life, 3f we. want to he 
an educated democracy and tobe among the races of 


the future—(H. C. FONE. A Landmark in Huge 
Hoa Pp. iB}. 


- রাশিয়ার অনুকরণে কৃষি ব1 শিলপপ্রতিষ্টানে কশ্মরত লোকদের না 
শিক্ষার জন্ত ইয়ং পিপল্স্‌ কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব করা 




























নে ক্র! সপ্তাহে এক দিন করে ভপন্থিত হকে 
লাভ করতে পারবে।  শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে যে, 
(জীবনে প্রবেশকারী যুবকদের প্রথমে কিছুদিন অর্ধেক সময় 
ক এবং বাকি অর্দেক সময় এইরূপ কলেজে শিক্ষার বন্দোবস্ত 
হওয়া বাইনীয। 





শিক্ষার ব্যয় ও পরিচালনা 


বণ বল! হয়েছে, রাশিয়ায় পনর বছর পধ্যস্ত যাবতীয় শিক্ষাই * 
তাঁর পরবর্তী শিক্ষায়তনে বেতন ধার্য করা হয় বটে 
গরিমাণ সামান্ত । মোট খরচের শতকরা ৯৬৪ ভাগ 
[ভিয়েট সরকার বহন করেন, বাকি ৩৬ ভাগ আদায় হয় 
তন থেকে । শিক্ষা বাব্দ এদেশে ১৯ কোটি ৩* লক্ষ 
লোকের জন্জ বায় হয় ৭৮৭ কোটি টাকার ওপর অর্থাৎ জনপ্রতি 

শিক্ষার খরচ পড়ে বাধিক প্রায় ৪৩ টাকা । শিক্ষার ব্যয় কেন্দ্রীয় 
ও স্বত্ত রিপাব্রিকগুলি একযোগে বহন করে। 
বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিও শিক্ষা-খাতে অর্থ সাহায্য 












সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষার খরচ উল্লেখ করা যেতে 
বৰ্ত্তমান ভারতে প্রায় ৪* কোটি লোকের বাস। শিক্ষার 
ন বছরে খরচ হয় প্রায় ৩৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ জন- 
আনার মত ৷ সাবা বাংলাদেশে খরচ হয় অনুমান 
|--জনসংখ্যার মাথাপিছু আট আনা! সার্জেন্ট- 
ম [ভারতের জগ্য আঞ্জ থেকে ৪০ বৎসর পরে ৩৬ 
ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এতে বড়লাট বাহাদুর 
আনিরে দিয়েছেন, ভারতের এত টাকা খরচ করার সামর্থ্য নাই। 
- ইংজণ্ডে আজ শিক্ষার জন্য সেখানকার লোকসংখ্যার হিসাবে 
প্রতি ৫, শিলিং ব্যয় করা হয়) আমাদের জগ্ত ৩** কোটি 
করা হলেও মাথাপিছু আট টাকার বেশী পড়বে না। 
্যাণকর কোন প্রচেষ্টার জঙ্ক রাষ্ট্র কতখানি অর্থ, উদ্যম ও 
প্রবণ নিয়োজিত করেছে ত! দেখেই বুঝা যায় শাসকগণ তার 
কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেন। 
 সোভিষেট বাষ্ট্রনায়কগণ শিক্ষাব্যবস্থাকে তাদের রাষ্ট্রিক স্বপ্ন 
সফল করার, আদর্শকে রূপায়িত করে তোলার উপায়স্বরূপ গ্রহণ 
্ ৰা করেছেন। কাজেই শিক্ষা! রাষ্ট্রনীতিঘেযা হওয়া! স্বাভাবিক। 
এদের কাছে শিক্ষার এক অর্থ জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক 
জ্ঞান সঞ্চার । কেন্দ্রীয় সোভিয়েট শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্ত 
প্রত্যেক ইউনিয়ন এবং স্বায়ত্তশাসনশীল রিপাব্িককে নিজ নিজ 
সাকা শিক্ষাপরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে । এদের শিক্ষা 
বিভাগ (Commissariat of Education) নার্শারি, প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, শিল্পশিক্ষ! প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে 
বির, যন্ত্রের ছোটবড় চাকার মত ্ুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালিত 


পাঠ্য বিষয় 


ভিয়েট- শিক্ষার এক ব্নিষ্টতা এর পাঠ্য বিষয়ের বৈচিহ i 
্ ধল, নাচ, গান-বাজনা, ছবি আকা, নানা রকম যন্ত্রপাতি, 



















































উড়োজাহাজ প্রভৃতির মডেল তৈরি করার অধ্য দিযে 


শিশুরা আনন্দের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে থাকে। এর 


সঙ্গে রম আসে ইতিহাস, ভূগোল, উভিদবিগা প্রানীবদ্যা। 
সাহিত্য, বিদেশী ভাষা । তে 


স্কুলের ব্যয়ে শিশুদের বছরের মধ্যে চার- পাঁচ বার শেক টি 


বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যবস্থা কারিকুলামের 
অস্তভূক্ত । উপযুক্ত শিক্ষকের সাহচর্য্যে দল বেঁধে দেশ ভ্রমণ 
যেমন আনন্দদায়ক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ । ছাত্রদের দেশের সঙ্গে, 


দেশবাসীর সঙ্গে বাড়ে ঘনিষ্ঠতা, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের 


যোগসুত্ৰ গড়ে ওঠে । 


রাশিয়া বিরাট, দেশ ! এর সকল অঞ্চলে জনসাধারণের বন. টা 
যাপন প্রণালী বা ভ্রীবিকানির্বাহের উপায় এক প্রকার নয়। 
শহরের এবং পল্লীর জীবনও বিভিন্ন । কাজেই সমাজ ও আবেষ্টনীর 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যালয়ের জগ্ঠ বিভিন্ন. 


ধরণের পাঠ্যবিষয় নিষ্ধীরিত হয়েছে । মানুষকে জীবনের উপযুক্ত 


করে তোলার নাম শিক্ষা । প্রাকৃতিক অবস্থা ও পারিপার্শিকের 


তারতম্য অনুসারে তাই শিক্ষার বিষয়বস্তু স্বাভাবিক ভারে পৃথক 
হতে বাধ্য । স্থতরাং পল্লী অঞ্চলের স্কুলে--যেখানে কৃষি লোকের 
উপজীবিকা-_হাতে-কলমে কৃষিসক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা করা বাধ্যতা- 
মূলক । 
সোভিয়েটের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসন্মত 
উপায়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়। সিনেমামন্, 


ম্যাজিক লন, কাচচিত্র (31199) প্রভৃতির সহায়তায় শিক্ষকগণ. 


ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানপাঠ সরস ও হৃদয়গ্রাহী করেন। তা 
ছাড়! জীববিদ্য শিক্ষার জগ্ত স্কুলে নানারকম জীবজন্ (Live: 
00:09), মাছ প্রভৃতি জলচর প্রাণী (Aquarium) রাখা হয় 
এবং উদ্ভিদ্বিদ্য। শিক্ষার জন্য আছে সযত্বুরচিত উদ্যান ৪ 
Corner) | )ং 
দেশের সুস্থ এবং বিকলাঙ্গ বালকবাপিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করেই রাষ্ট্র ক্ষান্ত হয় নি, বয়স্কদের জন্য ব্যাপক শিক্ষাসত্র খুলে 
দেওয়া হয়েছে। ১৯৪* সালে পাচ কোটি বযুন্ধ ব্যক্তি শুধু সাধারণ 
জ্ঞান আহরণ নয়, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান এবং শিল্পভবনে এক 
এক নৃতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কৰজে ব্যাপৃত ছিল । 

আমাদের শাস্ত্রবচনে আছে 'শরীরমাদ্যং খলু ধশ্সাধনম্' $ 
যে-কোন কর্মসাধনের জগ্ঠই সুস্থ সবল কাধ্যক্ষম দেহ চাই । কিন্তু 
আমাদের ছাত্রসন্প্রদায়ের ক্রমক্ষীয়মান স্বাস্থ্য দারুণ উদ্বেগের কারণ 
হয়ে দীড়িয়েছে। শতকর! ৯০টি বালকের যেখানে পুষ্টিহীনতা ও 
অপরিণত গড়ন, সেখানে তাদের কাছ থেকে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক 
চালনা! আশা করা নিক্ষল। সোভিয়েট রাষ্ট্র ছাত্রদের স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে তীক্ষ দৃষ্টি রেখেছে । প্রতি কুলে আছে স্থায়ী ডাক্তার, 
নামও ওষুপপত্রের ব্যবস্থাঁ। তা ছাড়া প্রতিষেধক হিসাবে যাতে. 
ছাত্রদের খান্ধে: রে অভাব না ঘটে সে দিকে স্বাস্থ্যব্ভাগ নী রে 


স্কুল ও গৃহ ্ 
মানুষ গড়! রে কাজ। ছাত্রদের পিতামাতাঁও রাষ্ট্রে 


- মৃত যত LL 

















অঙ্গ। কাছেই ae শিক্ষা-বিভা 
সহযোগিতা করেন মানুষ উরির কাজে এবং ছাত্রদের লি 
মানসিক ও নৈতিক বিকাশসাধনের অনুকূল জিবন রচনায় যত্ব- 


বান হন৷. বিয়েটি চ কিডের কথায় 


The home; t00;, is linked: up with ae school by 
Means of active and effective parents’ councils, by the 
organisation of parents’ courses in the school, by con- 
sultations with education specialists in the school and 
by teachers’ visits to the homes. 


শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 


-সোভিয়েট শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ব্যাপকতা, সঙ্জীবতা 
এবং রাষ্ট্রের অপরিসীম আস্তরিকত!। যদিও রাজনীতি ক্ষেত্রে 
প্রবর্তিত এক নূতন ব্যবস্থাকে (3০০191156 ০:90 ) প্রতিষ্ঠা কর- 
বার প্রেরণা নিয়েই শিক্ষাব্যবস্থা! প্রবর্তিত কর! হয়েছে, তবু উন্নতির 
বিভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত এত বড় দেশের 
এত ব্যাপক পরীক্ষণের সাফল্য বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। দেশের 
আপামর জনসাধারণকে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থ 
- বড় করে দেখতে শেখানোর কৃতিত্ব কম নয়। ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, 
নরওয়ে, ফ্রান্সে হিটলার পঞ্চম বাহিনীর সহায়তা পেয়েছিলেন যারা 

' ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে দেশের স্বাধীনত! বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত 
ছিল, কিন্তু রাশিয়ায় তিনি কুইসঙগিং খুঁজে পান নি। 

‘Long before the war conscious Soviet citizen put 
community before. himself,- worked and: laboured 
hiefly for his own good but for the good of the 
নর Unity, without the bait of great riches or power. 
Above all Soviet education has stimulated the ordinary 
‘citizen to an eager desire for knowledge and culture, it 

has given him a high intellectual and artistic as well 
5 28 ul moral standard-—(Bducation™ in the" USSR, 
রা বৈশিষ্ট্য _-কতৃপিক্ষের সমালোচনা -সহিষণুত! | শিক্ষা 
বিভাগ পাঠ্য্‌বিষয় নিধারণ করে শিক্ষক এবং শিক্ষান্থুরাগীদের 
মধ্যে প্রচার করেন বর্জন, পরিবর্তন ও পরিবদ্ধনমূলক সমালোচনা 
আহ্বান করে। তা ছাড়া সোভিয়েট পত্রিকাগুলি সর্বদাই . শিক্ষা- 
ব্যবস্থার দোষ-ক্রটি উল্লেখ করে সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে 
সমালোচনা করে থাকে । সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিশ্বাস দোষ-ক্রুটি 
চোখের সামনে না থাকলে ত! থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণতা অঙ্জন 
করা সম্ভবপর নয়। পরস্ত কোন সমস্যার সমাধানে বহুজনের 
 অন্তিষ্ক নিয়োজিত হলে উপায় আবিষ্কার করা৷ সহজ হয়ে আসে। 
: বিষেটিচ কিং বলেছেনঃ 

““Boviet education is continually criticized for its 
shortcomings 3 the Soviet press, both specialized and 








১৩৫২ 
of this jt dees more or Tess 


partly because 
“keep abreast. of life, and because of the active. interest 
shown in education by all sections of the community, 
it never lags far behind, 


ইংরেজ মহিলা ভিয়েনা নেভিন সোভিয়েট স্থলে শিক্ষকত। 
করতে গিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে পরস্পরের দোষ-ক্রটির খোলাখুলি 
সমালোচনা করতে দেখে প্রথমে বিশ্বয়ে সঙ্কুচিত হয়েছিলেন - 
কিন্ত পরে তিনিই অকুণ্ঠ প্রশংসায় এ প্রথাকে অভিনন্দিত 
“করেছেন। কারণ কাউকে অপরের চোখে হেয় প্রতিপন্ন 
কর! অথবা কারো প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা 
করা হয় না; পরস্পরের সহযোগিতায় নিজ নিজ দোষ-ক্রটি 
সংশোধন করে নিয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্তু আত্মনিয়োগ 
করাই সেখানে শিক্ষকের কর্তঁব) বলে গৃহীত হয়েছে। 

তৃতীয় বৈশিষ্্য-_শিক্ষকের সন্মান ও স্বাচ্ছন্্য। এরাই জ্ঞান- 
যজ্ঞশালার খত্বিক--ভবিষ্যৎ জাতির স্রষ্টা । এদের উপযুক্ত পারি- 
শ্রমিক, আতস্বোন্নতির সুয়োগ, বসবাসের সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্্ 
অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে। শিক্ষক মোভিয়েটতস্ত্রে একজন অতি 
প্রয়োজনীয় সম্মানিত ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রচারক । ভাল 
কাজের জন্ত সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদ কর্তৃক এঁর! পুরস্কৃত এবং সম্মানে 
ভূষিত হন। মাসিক ৩২৫ কুবলের কম কোন শিক্ষকের বেতন : 
নাই ; শহরের মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মাহিনা ১*** * 
কবল পর্ধ্যস্ত হতে পারে! 

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়ে 
জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যাপক 
ব্যবস্থা । ডিয়েন! নেভিন Children in Soviet: Rus ক 
পুস্তকে বলেছেন £ : 

“ছোটদের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় ৩৯টি স্বতন্ত্র শা 
রেলওয়ে আছে, এই রেলওয়েগুলি সম্পূর্ণভাবে তাদের অধীনে । 
এই রেল চালনার জন্যে প্রায় এক লক্ষ কিশোর-কিশোরী নিযুক্ত 
আছে--তারা নিজেরাই ষ্টেশন মাষ্টার, টিকিট কলেক্টার, 
এন্রীন-চালক, এ্জীনিয়ার সমস্ত কিছু । শুধু রেলওয়ে নয়, নৌ; 
বহরের ব্যবস্থাও তাঁদের জন্যে করা হয়েছে । অর্থাৎ সোভিয়েটের 
কিশোর-কিশোরীরা দেখছে, শিখছে নতুন জিনিস। বড় হয়ে: 
তারা রা চালাবার ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠবে এতে আর 
আশ্চধ্যের কি আছে ?” ( অনিলকুমার সিংহ অনূদিত £ ‘সোভিয়েট 
রাশিয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা", পু. ১৯*) 

এ সব ব্যাপারে দোভিয়েট রাশিয়া অন্যান্য সকল সভ্য দেশকে 
বহু পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে; একথা সকলকেই স্বীকার 
করতে হবে। Ml 















 ইজনা, জা, পড়িগা বৃখাই এপাশ-ওপাশ করিয়াছেন 
 জারারা্ির ভিতরে একটুও ঘুমাইতে পারেন নাই। রাজি 
তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে__গাঁড় অন্ধকার ক্রমে তরল হইয়া 
টা কুয়াশার মত অবস্থায় আসিয়া দাড়াইয়াছে। দীর্ঘ 
বৎসর পরে আজ এই পাম ছাড়িয়া যাইতে হইবে । কুড়ি” 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা এই গ্রামটিকে 
করিয়া আশেপাশের আরও কয়েকটি গ্রামে ছড়াইয়! 
ছিল। ডাক্তার ইন্রনাথ, আই. এম. এস। ইন্্রনাথ 
৮২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে জেল খাটিবার পর তাত ও 
চরকা লইয়া সেই যে এই গ্রামে আশ্রম গড়িয়া বসিয়াছেন 
আর কোথাও এক পা নড়েন নাই । নিজের হাতে একদল কর্মী 
গড়ি উঠিয়াছে সেবাত্রতে ব্রতী হইয়া, গ্রামে গ্রামে হুঃ হিন্দু- 
 স্থদলমানের বাড়ীতে দিন রাত চরকার গুঞ্চনধ্বনি উঠিতেছে। 
টা সহায় লরীবাদীরের চিকিৎসার ভার, শিক্ষার ভার, সকল 
প্রকার আপদ-বিপদ্ধের তার, ইন্রনাথ নিজের হাতে তুলিয়া 
ছেন। বাধা-বিপত্তিও যে না পাইয়াছেন এমন নয়। 
মীর হিন্দুদের ভিতরে কেহু কেহ তাহাকে সুনজরে 
ধনী শিক্ষিত মুসলমান সেরাভুল হোসেন সব 
পা লে করিতে চাহিয়া 
সমস্ত ঝড়ঝাপ ট1 হাসিমুখে সহ করিয়া একাস্ত মনে 
ধৰ্ম নির্বিশেষে সেবা করিয়া গিয়াছেন। আজ এমনি 
করিয়া! অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার এই আশ্রম কোথায় 
 ভাঙিয়া যাইবে--আশেপাশের যে সমন্ড অধিবাসীর সহিত 
__ভাহাদের আস্মীয়ত| গড়িয়া উঠিয়াছে নিবিড় ভাবে--আজ 
বানের জলে খড়কুটার মত তাহাদেরও কে কোথায় ভাসিয়া 
__ যাইবে কে জানে? হঠাৎ বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া 
উঠিল--ডাক্তারতাই জেগে আছেন? ইন্দ্রনাথ তড়াক করিয়া 
নিব খসিয়া "ৰান বিজেব-কে ? 
_ বাহির হইতে জবাব আসিল--আমি_-আমি লেরাজুল 
জোলেন। 
_. _সেরাভুল ভাই ? এত রাজে ?- ইন্না চট্ট করিয়া উঠিয়া 
: ডাই দিয়াশলাই ডাঁলাইয়া একটি মোমবাতি ধরাইলেন । 
.... দরজা বুলিতে খুলিতে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন--হঠাৎ কি মনে 
. করে এই ভোরবেল1? দেরাজুল হোসেন বিছানার এক পাশে 
আসিয়া বপ. করিয়া বসিয়া পড়িয়া ঝর ঝর করিয়া কাধিয়! 
ফেলিলেন-_ঠাহার পাকা লক্বা দাড়ি বাহিয়া কয়েক ফৌটা 
শু বিছানার উপরে গড়াইয়া পড়িল।. ইন্ত্রনাথ তাহার 
কথানি হাত নিজের হাতের ভিতরে টানিয়া! লইয়া সহামুতুতির 
আরে বলিলেদ_-কি হয়েছে ভাই? সেরাজুল হোসেন 
টা পা লইয়া বজিলেন__সত্যি করেই কি ভাই গ্রাম 
আমাদের ছেড়ে যেতেই হবে ? কথাটা ভাবলেই যে আমার 
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: ঝর করে পানি পড়তে থাকেল আমার এত সাবের ৪ গ্রাম 





রঃ বুকের ভিতরে হাতুড়ি পিটতে থাকে--হুই চোখ বেরে ঝর আর দশ জন সংসারী লোকের 1 


_মিশিয়া গেলেন। তৰু কেমন করিয়া বীযে নীয়ে আছ গর 





PE ঘোষ 


ইন্দ্নাথ বলিলেন--কাল নোটিশ দিয়ে যাবার পর থেকে 
আমিও যে শুধু এই কথাই ভাবছি ভাই-_সারাটা রাত্রি একটুও 
ঘুমোতে পারি নি--কিন্ত কোন কুলকিনারাও ত পাচ্ছিনে। 

সেরাজুল হোলেন বলিলেন--কাল ছুই বার আপনাকে 
খুঁজতে এলেছিলাম--রাত বারটার সময় শেষ বার আপনাকে 
না পেয়ে ফিরে গেছি। অক্ত কথা বলব কি ভাহ--কাল পাঁচ 
ওকৃত নমাজ পৰ্য্যন্ত পড়তে পারি নি। আচ্ছা আমাদের গ্রাম : 
নিয়ে ওরাকি করবে ডাক্তারভাই। ইজ্জনাথ জবাব দিলেন 
হয়ত সৈল্লের ছাউনি করবে কিন্বা ভিটেমাট সমভূমি করে 





"গাছপালা কেটে 'এরোড্রোম' তৈরি করবে--এমনি একটা কিছু 


হবে। খোদা, খোদা]! সেরাজুল হোসেন দীখনিশ্বাস ফেলি- 
লেন--আমার সাতপুরুষের ভিটা । আমার সাতপুরুষের কত 
লোক যে আছে এই মাটির তলায়ই ঘুমিয়ে । তাদের ছেড়ে 
আন্দ আমি কোথায় যাব ডাক্তারভাই ? পুনরায় সেরাজুল 
হোসেনের গলা ধরিয়া আসিল । কিছুক্ষণ পরে বজিলেন-- 
দেশকে যে কি জন্তে আপনার! মা বলে ভাবতেন তা এতদিনে" 
বুঝতে পেরেছি ভাই { এই গাঁয়ের মাটি যে আজ মার চেয়ে 
আমাকে বেশী করে টান্ছে। 1 
ইন্দনাথ বলিলেন--আমার ছুঃখটাই কি কম ভাই, আত 
বিশটা বছর ধরে যে আশ্রম গড়ে তুললাম--সে আশ্রম যাবে 
কোথায় টুকরো টুকরো হয়ে, যাদের আপনার ভাই মনে করে. 
সেবা করলাম, তারা যাবে কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে | জামার... 
সারাটা জীবনের সাধনা যে ধুলিসাং হয়ে গেল ভাই । 0 
সেরাজুল হোলেন বলিলেন-_-একটা! কাজ্জ করুন না ভাই, 
একবার আপনাদের বড় বড় কংগ্রেী নেতাদের সঙ্গে যুক্তি করে 
দেখুন না যদি কোন উপায় হয় | ইন্্রনাথ নিরুংসাহের সুরে 
বলিলেন--কিন্তু কোন ফল হবে না, পাশের গ্রাম আর মাঠটা 
এরই ভিতরে “একোয়ার” করে কান্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে, বাঁশি 
রাশি মিলিটারীর মালপজ এসে পড়েছে । আমাদেরও ওরা 
নিশ্চয়ই উঠিয়ে দেবে । তার পর অনেকক্ষণ ছুই জনের চুপ” 
চাপ কাটিয়া গেল। দিনের আলো ততক্ষণে ফুটিয়া উঠিয়াছে-- 
আশ্রমের কর্মীরা ভজনগান সুরু করিয়া! দিয়াছে । সেরাক্জুল 
হোসেন ধীরে ধীরে খর হুইতে বাহির হুইয়া ফুলবাগান্দের 
পাশ দিয়া আম-কাঠালের গাছের সারির ভিতর দিয়া নিজের ' 
বাড়ীর দিকে অগ্রসর হুইয়া গেলেন । ইন্দ্রনাথ অন্তমনক্ষ ভাবে 
ঘুরিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । সারাটা আশ্রম আজ যেন তিনি 
নুতন দৃষ্টি দিয়া দেখিতেছিলেন। বিশ বৎসর পূর্বে কাকা 
মাঠের উপরে খান ছুই চাল! ঘর লইয়া হয় আশ্রমের পত্তন । 
তখন মাত্র ইন্ত্রনাথ আর জনতিনেক কর্মী মহ! উৎসাহে 
আশ্রমের কাজে লাগিয়া যান_-তারপর বৎসর কয়েকের মধ্যে 
তাহার সহকারীরা আশ্রম ছাড়িয়া রীতিমত সংসারী হইয়া 
: ভিতরে একেবারে 










আশ্রম গড়িয়া উঠিল-_পচিশ বিধা জমি, খান কুড়ি বর, বাগান, 





্ রি লি লি 


টা ইন্দনাথের নিকট একটা পরম বিন্ময়্। নিজের শিক্তনক্জানের 
লারা অঙ্গে পিতা যেমন করিয়! সেহদৃষ্টি বুলাইয়া থাকেন 


ইন্্রনাথ তেমনি করিয়া ছুই চোখের দৃষ্টি দিয়া সারা আশ্রমটি 
দেখিতেছিলেন। আশ্রমের প্রতিটি তরুলতা যেন আজ 
তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিল--মৌন ভাষায় কত কি 
বলিতে চাহিতেছিল । হঠাৎ টয্‌ টস্‌ করিয়া তাহার ছুই চোখ 
বাহিয়া কয়েক ফোটা জল গড়াইয়! পড়িল। 

ইন্্রনাথ তাড়াতাড়ি সকলের অলক্ষ্যে ছুই চোখ মুছিয়া 
কেনিয়া: পুকুরের ধারে পিয়া: দাড়াইলেন। সংসারত্যাগী 
ইন্দনাথ, কামিনী-কাফনের মোহমুক্ত ইন্দ্রনাথ আজ্জ এমনি 
করিয়া এই আশ্রমের মায়ার বাধনে বাধা পড়িয়া আছেন। 


সারা আশ্রম কর্ম্মচফল হইয়া উঠিয়াছে। ভজন শেষ হইবার: 


পর কাটাই ঘরে স্থতাকাটা! চলিতেছে--বুমানীর ঘর হইতে 
ঠকাঠক মাকু চলার শব্দ ভাসিয়া 'আসিতেছে। অপেক্ষান্কত 
অল্পবয়ক্ষেরা সকালবেলার পাঠ লইবার অন্ত বিস্ঞামন্দিরে 
সমবেত হুইয়্াছে। প্রতিদিনের কার্ধ্যস্থচীর আজও এতটুকু 
_বাতিক্রম হয় নাই--শুধু যিনি সকল কর্মের মূলাধার তিনিই 
রী রি | 
আরও দ্শ-বারট। দিন কাটিয়া গেল । একমাসের নোটিশ 
কিন্ত তবু সারাটা গ্রামের মধ্যে পাচ-সাত ঘর লোকের বেশী 

উঠিয়া যায় নাই। সেদিন ইন্ত্রনাথ কি একটা কাজে যেন 
পাশের একটি গ্রামে যাইতেছিলেন।: সত্য কথ! বলিতে কি 
এ কয়দিন ইন্্রনাথ আশ্রমের চারি পাশে সারাটা গ্রামে এবং 
আশেপাশের গ্রাম. ও মাঠগুলিতে বৃথাই ঘুরিয়া বেড়াইতে- 
ছিলেন ।. আশ্রম ছাড়িতে. হইবে, এই গ্রাম ছাড়িতে হইবে, 
এই দিগস্তপ্রসারী মাঠ ছাড়িতে হইবে-_-তাই এ কয়দিন যেন 
অতি প্রিয় আবেষ্টনীকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছিলেন। 
সনাতন রাগ্দীর বাড়ী একেবারে পথের ধারে।. তাহার দশ- 
খার বৎসরের ছেলে মাধ! ঘরের পাশের ছোট্ট একটুকৃর! জমিতে 
সাতদিন খাটিয়া গুটি কয়েক ফুলের গাছ লাগাইয়াছিল। : মাধা 

কি একটা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া জল ঢালিতেছিল--ইন্দনাথ 
. সেদিকে তাকাইয়া বলিলেন--কি করছিস রে মাঁধা। মাধ! 
মাখা তুলিয়া বলিল--টগর গাছটার গোড়ায় জল দিচ্ছি গো! 
ইন্রনাথ মাধার ফুলবাগানৈর বেড়! ধরিয়! দাঁড়াইয়া! বাগানটির 
ভিতরে দৃষ্টি মেলিয়া দেখিলেন- ছোট্ট বাগানটি নান! ফুলগাছে 
একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে । মাধ! বলিল--একটু দাঁড়ান 
ডাক্তারবাবু, একট! বড় পো্মুখী জবা! লিয়ে যান।. বলিয়া 
ছেলেটি নাচিতে নাচিতে গিয়া একটা পঞ্চযুখী জবা হিরা 
শিয়া ইন্দনাথের হাতে দিল | | 

 ইন্্নাথ বলিলেন--কিন্ত এ বাগানে আর শুধু শুধু জল ঢেলে 


কিবা হে যেতে উরেরে? যাবা আশ্চর্য্য 


হইয়া বলিল-_কুখীয় ডাজ্ারবাবু? 

যার যেখানে ১ এ গায়ে আর কোক হাক 
পারবে ন!। 

শশা উমার নাগ? 







রা বক-জোহ বাগান সব চে ডলে এ টু 


আমি দিনরাত ঘর যাব দি-_ভাত খাব নি, শুয়া 





করিয়া দীড়াইল |. 


মাথা বিচলিত হয়! উঠিল । ইস্‌ তা আর লয় ডাজারবারু। 
য়ার মার] ফাল! 
লিয়ে পাহারা দিব । বলিয়া! মাধ! একেবারে, মিলিটারী কী 





সনাতন একখানি খড়ের ঘরের চালের উপরে, বসিয়া রে Ee 


*খড় দিতেছিল, ইন্দ্রনাথ এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই । সেখান 
কইতে সে বলিয়া উঠিল ডাক্তারবাবুর যে কুথা লুটশ দ্বিলেই 
হলো? ঘরবাড়ী ছেড়ে কেউ কখন যায়? 

ইন্দ্নাথ অবাক হুইয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন, যেমনি বাপ 


তেমনি বেটা, এক জন ফুলগাছের গোড়ায় অতি. যত জ্ল 
ঢালিতেছে আর এক জন নির্ধ্বকার ভাবে ঘরের চালে ls 


গুঁজিতেছে। 

সেরাজুল হোসেনের বাড়ীর পশ্চিম পাশে একটি আম- 
কাঠালের বাগান--তাহার পরেই ছোট্ট একটি মাঠ । রাস্তাটি এই 
বাগানের কাছে আসিয়া শেষ হইয়াছে, তাহার পরেই আল- 


পথ। ইন্জনাথ রাস্তাটি ছাড়িয়া আল-পথ ধরিয়া চলিয়াছেন 
এমনি সময় একটি দশ-বার বছরের ছেলে ডাহা আসিয়া 


_-বুড়ামিয়া ছায়েব আপনার. ডাকৃতিছে ডাক্তার বাবু] - 
সেরাজুল হোসেনকে এ অঞ্চলে সবাই বুড়া মিয়া সাহেব বলিয়া 


জানে । ইন্দ্রনাথ ছেলেটির সহিত চলিলেন। ছেলেটি আসিয়া 
সেই আম-কাঠালের বাগানে ঢুকিল । ইন্্রনাথ জিজ্ঞাস] করিলেন 
বুড়া মিয়া সাহেব কোথায় খোকা? 5 

--এই তো বাগানের মধ্যি । বাগানের ভিতরে অনেকং 








কাকা জায়গা, এটি এঁদের বংশের কবরস্থান । ইন্্রনাথ বাগানের সা 


ভিতরে ঢুকিয়! দেখেন পাশাপাপি প্রায় পমর-কুড়িটি কবর পর 


পর রহিয়াছে। সম্ভবতঃ কয়েকদিন পূর্বের কবরের স্থানগুলির 


উপরের ঘাল ও আগাছা: পরিফার করিয়া দেওয়া হুইয়্াছে। 
এক প্রান্তে একটি কবরের পাশে সেরাজুল হোসেনকে বসিয়া 


থাকিতে দেখা গেল। ইন্দরনাথ কাছে যাইতেই সেরাজুল 


হোসেন দীড়াইয়! বলিলেন, আসুন ডাক্তার ভাই! ইজ্জনাথ 


সেরাজুল হোসেনের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কিং রা 


আপনার কোন অসুখ করেছে নাকি? 
দেরাজুল হোসেন জবাব দিলেন, কই না তো ?. 
"এখানে বসে বসে কি করছেন ? 
--এটা আমাদের বংশের গোরস্থান। আমার সির 
বাবা, ভার বাবা এমনি করে পাচ পুরুষের কবর আছে 


জায়গাটায় যে আমার অধিকার ডাক্তার ভাই! আমার নিজের 
জায়গ! ছেড়ে, আমার পাঁচ পুরুষের কবরস্থান ছেড়ে আমি. মাটি 


সাঙ্জানো। এটি. আমার বাপজানের কবর। এর পাশের পাদ 


পাব কোন গো-ভাগাড়ে বলুন তে] ?--সেরাজুল হোসেনের. 


গলা বরিয়া আসিল ।--ইন্দ্রনাথ তাহার কথার কোন জবাব না. 


দিয়া বলিলেন,-_-আপনার শরীর সত্যি ভাল নাই ভাই, এমন 


করে এই ঠাওা! বাতাসে ঘুরে» বেড়াবেন না। একটু ওষুব- 
পরের ব্যবস্থা করা দরকার । দেখি হাতটা ।-বলিয়া ইনজরনাখ 


্‌ কর করিয়া বাকীর বিকে টানিরা ধাপ আজমের ফর ক যে পরিবা টি ০ 
: বাগান, বাংলাদেশের দূরদুরাস্ত হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
হইতে কত ফুলের চারা ও কলম আনিয়া বসানো হুইয়াছে। 


আরও সপ্তাহ খানেক পরে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল। ইহার প্রতিটি গাছের সহিত আছে ইস্জনাথের নিবিড় প 
[ গভীর রাতে মাইলখানেক দূরে একটি গ্রামের পাশে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া দেখিলেন--না সূর্য্য তো: 
[পানী এরোপ্লেন বোমা বর্ষণ করিয়া গেল bi “অনেকটা দুর উঠিয়া আসিয়াছে, আর দেরি করা চলিবে 


[তঃকালে খবর পাওয়া গেল পাশের গ্রামের দিয়া পড়িল। এ কি এই ফাল্নের প্রথম দিকে 


ঘর জ্বলিয়া গিয়ান্হ এবং কয়েকজন নিরীহ 
টয়াছে। কিন্ত জাপানীদের লক্ষ্য ভই 
কোন লক্ষ্য-বস্তর উপরেই তাহারা! বোমা- 


তরে সমস্ত গাম এক প্রকার জনশুত্ত হইয়া উঠিল । 
টি নদীর ধারে আশ্রমের স্থান মনোনীত 


ফুল ধরিয়াছে | আগাইয়া আসিয়া কয়েকটি শ্যাম 
অস্তরাল হইতে আবিষ্কার করিলেন ফুলটিকে। মস্ত 
চমৎকার সুগন্ধ ছাড়িয়াছে। ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশী ₹ 
লিঃ অন্ত হাত বাড়াইলেন, কিন্তু কুল তোলা হইল 


মাথা তুলির কাছে ম্াগাইয়া লইয়া কয়েকবার ই 
নাকে-মুখে স্পর্শ লইলেন। তারপর উঠিয়া দাড়াইয়া ভুত 


কয়দিন ধরিয়া! গরু-মহিষের গাড়ী বোঝাই পথ বাহিয়া আশ্রম ছাড়িয়া চলিলেন। 


বৰ আসবাবপত্র সেখানেই প্রেরিত হুইতেছিল। 
কর্মীরা মহ! উৎসাহে বাধাছাদা করিতেছিল। 
ছিলেন অনেকখানি নির্লিপ্ত -কোন কাজে কোন 


র উৎসাহ পাইতেছিলেন না । 


জর কয়েকখান। গাড়ীতে অবশিষ্ট আসবাবপ্রগুলা বোঝাই 
[ত্র নুতন স্থানের উদ্দেস্টে রওন] হুইয়া গেল। 
্মিগণকে গাড়ীর সহিত অগ্রসর হইতে বলিয়া 
একটি পরিত্যক্ত ঘরের বারান্দায় স্থির 

দৃষ্টি ছিল সুদূর আকাশের নীলিমার 

|র কোণে একে একে কত কি ভাপিয়! আবার 

॥ দীর্ঘ কুড়িট বৎসরের একটান! ইতিহাস 


ইজনাথ, উঠিয়া দ্বাড়াইলেন। কয়েকবার এদিক 
: সারাটা আশ্রমে আজ এ কি গভীর নীরবতা | 
গুলা খা খা করিতেছে, কোন দ্বিকেই যেন আজ 
ন1। পর পর কুড়ি-পঁচিশখানা ঘর। ইন্্রনাথ 

নিকটে আসিয়া দীড়াইয়াছেন, এই মাত্র গত 

শষ হইয়াছে । অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া নিক্ষের 
লেন ঘরখানা। উঁচু করিয়া পোতা 

করিয়া! দেওয়াল দিয়াছেন। ভাল ইট, 


সিমেন্ট যোগাড় করিতে কত বেগই না. 


সেরাজুল হোসেনের বাড়ীর কাছে আলিয়া 
সেই যে সেদিন সেরাজুল হোসেনের সহিত দেখা হ। 
আর কোন খবর তাহার জানেন না। বাড়ীর ভিতরে ৫ 
করিতে যেন লব ফাকা ফাকা ঠেকিতে লাগিল । ভিত 
দিকের একটি ঘরের বারান্দায় সেরাজুল হোসেনের ছোট ( 
আহম্মদকে দেখিতে পাইলেন । আহম্মদ মুখ বাড়াই! বলি 
এদিকে আনুন ডাক্তারবাবু। ইন্জনাখ আগাইয়া আ 
বলিল, বাপঞ্জান গত রাজে মারা গেছেন | 

মারা গেছেন ? 

“হ্যা { কিন্ত কই কোন খবর তো আর জা! 
যে দ্িন-_ চি 


গেছেন, এদিকে আজ এই বিভ্রাট । 
সেরাজুল হোসেনের দীর্ঘদেহ একখানি পাতলা চাদরে 


দেওয়া ছিল। ইন্্রনাথ কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া ধী 


ধীরে নামিয়া আসিলেন। বাড়ীর বাহিরে আসিলে. 
বাগানের দিক হইতে কথাবার্তার টুকরা ভাপিয়া ত 
লাগিল। ইন্্রনাথ বুঝিলেন, সেরাভুল হোসেনের অন্ত 
খোঁড়া হইতেছে । আগাইয়া আপিলে দেখিতে প 

লেই দ্বিনের সেরাজুল হোসেনের সেই নির্দেশিত 
কবর খোঁড়া হইতেছে । অবশেষে সেরাভুল হো 


ই পূর্ণহইল। ইন্্রনাথ সেখান হইতে পুনরায় বীর 


ইন্না ক বার ইচ্ 
£আলনিলেন। কয়েক মিনিট পথে নাদিয়া .সাসিলেন। রা 








তার বতুনাথ সরকার 


কোনো একটি পরিকদ্পনাকে কার্ষে পরিণত করিতে হইলে 
তাহার অন্ত একটি বিশেষ প্রণালী অন্থদরণ করিতে হইবে, 
রি তাহার বিশেষ উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে । আর এ কাজের 
্‌ রিগরগচলিকে, তাহাদের আবন্তক বিশেষ গুণগুলি আছে 
খিয়া লইয়া, তাহাদের এ কাজের জঙ্ভ আবশ্তক 
f াখমিক শিক্ষা! দিয়] উপযুক্ত করিয়! তুলিয়া তবে কাজটি 
আরম্ভ করিতে হইবে। এরূপ গোড়াপত্তন শক্ত করিয়া! 
ন! গাৰিলে, কাজট সম্পন্ন হইতে পারে না। 
মৌলিক গবেষণার উদ্দেশ্য, জগতের এ পর্যন্ত সংগৃহীত 
র উপর আরও কিছু নূতন তত্ব যোগ করিয়া দেওয়া, 
মাছের পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণ যাহা জানিতেন তাহা হইতে 
আমাদের আরও একটু অগ্রদর করিয়া দেওয়া । যেমন বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে, তেমনি এঁতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে সত্যই বলা হয় 
Contiuual supersession i is the rule of progress, অর্থাৎ 
আমাদের কবির ভাষা একটু বদলাইর1 বলি, “ওরে সবুগ্ধ, ওরে 
বুঝ, শুকনো পাতাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার জায়গা নে ।” 
অতএব আমাদের প্রথম জানা আবশ্যক যে, জ্ঞানের বিশেষ 
যেমন ইতিহাস, সমাজ তত্ব, অর্থনীতি, বিজ্ঞান বা দর্শনের 
একটি শাখায়--আতজ সভ্যজগৎ কতটা জানিতে পারি- 
| এইটি বেশ করিয় বুঝিয়', জ্ঞাত তত্ত্বের শেষ সীমানা 
জঙ্গল কাটিয়া! অজ্ঞাতের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, 
র রাজ্য আরও একটু বিস্তৃত করিতে হইবে । এঘন্ত পরি- 
যুক্ত পুথিগত বিগ্ায় পণ্ডিত আসিষা আমাদের গব্ষেণা- 
ত্রকে বলিয়া দিবেন, “ঠিক এইখান থেকে তুমি কাজ 
করবে ।” মহ ভূল হইবে য্ধি আমর! সদ্যপাদকর! 
ৰ মেধাবী ছাত্রকে একটা বৃত্ত দিয়া, লাইব্রেরির দ্বার 

লিয়| বলিয়া দিই, “য| ভিতরে গিয়ে মনের সুখে চর্‌ গে। 
: ছুবৎসর পরে রিপোর্ট দিস কি পেয়েছিস।” ধর্মপাধনায় যেমন, 
ঠিক তেমনি জ্ঞানযোগের সাধনার কাজেও সব্‌গুরু চাই, নচেৎ 
সিদ্ধি হইবে না। 
বতরমান জগতে গবেষণার সব ক্ষেত্রে একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
ছুন্তত হয় এবং যে পরিমাণে আমরা এই পদ্ধতি অবিচলিত 
ভাবে অক্লান্ত চেষ্টায় অনুসরণ করি, তাহার উপর গবেষকের 
নিজ আরন্ধ কান্ধে সফলতা নির্ভর করে, শ্রম পও হয় না। 

_ বিশেষ কানের জঙ্ভ উপযুক্ত ছাত্র পাইলে তাহাকে আরম্ত 
করিবার ঠিক স্থানটি দেখাইয়া দিয়া এবং কোন্‌ অনৃষ্ঠ লক্ষ্যে 
অবশেষে পৌঁহিতে হুইবে তাহা বুঝাইয়া দিয়া, তাহার জ্ঞানগুরু 
একটি উপকরণপন্ী অর্থাৎ )17)110871)) রচন! করিয়া দিবেন। 
আবস্ককত1 দেশে অনেকেই জানেন না, বিশ্ববিভালয়ের 
রখ চেয়ারে আসীন প্রধান প্রোফেসরও অনেক সময় ইহাতে 
_ অবহেলা করেন। হয়ত বলেন, অমুক বড় ইতিহাসের অমুক 
অধ্যায়ের শেষে যে এস্থপন্রী ছাপা আছে তাহা দেখিয়া পড়। 
_. এরূপ ভাসা ভাসা উপদেশের মত বিড়ম্বনা আর নাই। আমি 










































ছাত্রটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষদ্রের খোজে লাহোর, পুনা বা. 


অনেক ডক্টরেট থীসিস পরীক্ষা) করিবার সময় a অবহেলার 
বিষময় ফল দেখিয়া, ব্যর্থ ছাত্রদের দুর্ভাগ্য ভাবিয়া কীদিয়াছি। 

এইরূপ উপাধানপন্ধী রচনা করিবার জন্ প্রত্যেক বিভাগের 
‘প্রত্যেক ক্ষুদ্র শাখায় এক এক জন বিশেষজ্ঞ গুরু আবশ্যক, এ 
ভ্বন সার্বভৌম পণ্ডিত জ্ঞানের সব ক্ষেত্রকে সমান সফলতার সহি 
আয়ত্ত করিতে পারেন না। শুধু এখানকার গবেষণামন্দিরে 
নহে, মহাধনী প্রদেশবিস্তৃত বিশ্ববি্তালয়েও সব বিষয়ে, 
একটিমাত্র বিষয়েরও সব শাহধীয়, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত পাওয়া সন্ত 
নহে। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষোভ নাই, ক্ষতি নাই। 
অন্বেষণে ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে যায়, তেমনি প্র 
জানপিপান্থ ছাত্র এক গুরু হইতে অন্ত গুরুর নিকট যাইবে 






































যাইবে, এবং তথ! হইতে উপদেশ ও উপাদানপঞ্জী আনি 
শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া শান্ত মনে নিজ কাজ করিবে, 
লাহোর, পুনা বা লক্ষৌয়ে তাহার পক্ষে তত সহজ নহে 
জ্ঞানের বড় বড় সব ক্ষেত্রে গবেষণার পথপ্রদর্শক এখানে নাই 
বলয়া গবেষণার কাজ ঠেকিবে না। আমাদের ছাআগণ প্রাথ- 
মিক শিক্ষায় তৈয়ারি হইয়া অষ্তত্র ভ্রমণ করিবে, যেমন মধ্যয় 
এবং এখনও ইউরোপের গ্রাজুয়েটগণ বিদেশে পণ্ডিতদের চরহ 
বসিয়া জ্ঞানভাঙার পূর্ণ করিত ও করে। 
আমরা দেখিলাম যে প্রথমে চাই ছাত্র ও বিষয়মি্ 
তারপর চাই গুরু বা বিশেষজ্ঞ পথপ্রদর্শক ; তৃতীয় ত 
উপকরণমংগ্রহ । 
গবেষণার ক্ষেত্র বাছিয়া লইবার পর দেখিতে হইবে ৫ 
তাহার জন্ত আবস্ত ক গ্রস্-উপকরণ এখানে আছে কি না| 
থাকিলে সেই বিষয়টি নির্বাচন করা অতি হাস্তকর বিড়গ্বমা 
হইবে। ধরুন ভারতের মধাযুগের ইতিহাস সমাজ ধর্ম 
বাণিজ্য কল! এগুলির বিষয়ে গবেষণ! করিবার সংকল্প হইল 
তখন ওঁ এ বিষয়ে অত্যাবশ্যক প্রামাণিক এম্, অভিধান, ম্যাঃ 
হস্তলিপি, মুদ্রা ও শিল্পপ্রব্যের ছবি, এ সবগুলিতে এখানক 
লাইব্রেরি পূরণ করিতে হইবে । যাহা এখানে আছে তাহ 
তালিকা পড়িয়া এক এক বিশেষজ্ঞ কাহার নিজ গবেষণার 
বিষয়ের অন্ত যে যে বই বা হস্তলিপির ফটো আবশ্যক তাহার 
মাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিবেন, এবং সেগুলি এখানকার জন. 
সংগ্রহ করিতে হইবে, এক বংসরে লা হউক পাচ ছয় বৎসরে, a 
ম্যাপ, মুদ্রার তালিকা, প্রত্বতত্বের নিদর্শনগুলির ছবি---এ সব 
আবন্তক, এঞ্ডলিকে মূল্যবান ভাবিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে. 
না, কাজ হুইবে না। প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধান ও. 
শণল সংস্করণ আনানো আবশ্যক ।* 
















. ধতিদিকেঙনের শঁমিক সংঘের তা 


চুদি 























































বোধ সকল দেশে, সকল কালে ত্য মানুষের 
ত। অসভ্য সমাজে চিন্তাধারা সঙ্ধীর্ণ এবং সীমাবন্ধ, 
তাই এই ভালকে মন্দ থেকে পৃথক করে দেখবার 
এই বিবেক-বুদ্ধি বিকশিত হবার সুযোগ পায় না। 
্ষেও দেখা গেছে মানুষের যুক্তির উৎসমুখ যখন বন্ধ 
হয়েছে হয় ধর্মের নামে, নয় সামাঞ্জিক অথবা « 
হয় ক্ষমতা লোলুপ প্রমন্ততায়, নয় ভোগ- 
নতিতে, তখন অসত্যদেহ মতই চিন্তার গণী 
হয়ে এনেছে, বিচারের স্থান অধিকার করেছে আচার | 
হতেই কতকণ্ুল্লি সংস্কার নিয়ে বেড়ে ওঠে । 
কর বহুদিনের অভিজ্ঞতা হতে সফিত। এর 
ছে মন্দও আছে। সুসংস্কারও আছে, কুসংস্কারও 
ন্ত চিন্তার ক্ষেত্র মান্ষকে সব জায়গায়তেই বাড়াতে 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই হোক, অনুশাসনই হোক আর 
[ক। যুক্তি দিয়ে, বোধ দিয়ে প্রত্যেক ব্যবস্থা, 
[রকে পরখ করে দেখতে হবে যা রক্ষষীয় তাকে 
ঘট! বর্জনীয় তাকে ছাড়বার সংসাহস যেন 
ক্তি দিয়ে এই যে বিশ্লেষণ এই হ'ল প্রাণের 
পর প্রমাণ । যেখানে বীশক্তি অনগ্রসর, বিশ্লেষণ 
নই মৃত্যুভীতি, সেখানেই জড়ত্ব। 
পুরানো ব্যবস্থার প্রতি মাহুযের এমন একট! প্রবল 
আকর্ষণ আছে যে তা মন্দ বুঝেও ছাড়তে কষ্ট হয়। অভ্যাসের 
ত্ব থেকে মনে জড়ত্বের সঞ্চার হয়, তাই সে দ্বাসত্ব থেকে 
আসতে সেই জড়ত্বকে চূর্ণ করতে এই কষ্ট । সতীদাহ- 
পর বিরুদ্ধে তাই তো উঠেছিল প্রবল আন্দোলন, চীনারা 
ং ছাড়তে ভীষণ হৈচৈ করেছিল । আজ আমাদের 
ততেদের কঠোরতা প্রায় বিলুপ্ত হলেও সামাল্ক যেটুকু 
ছেড়েও ছাড়তে পারছি না। জাতীয় মঙ্গল 
জাতীয় এঁক্যে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, তবু চৈতন্ত 
| অগ্জায়ের প্রতি এই যে আকর্ষণ, এ হ'ল এক 
দ্বতা। বিষয়ী লোকের বিষয়াসক্তির মতই এও 
নর কারণ হয়, সুক্তিকে দুরে ঠেলে রাখে । 
সব বিধান দিয়েছিলেন তখনকার কালে হয়ত 
র ছিল । সে সব বিধানের কতক গুলির প্রয়োজন 
ষ হয়ে যায় নি তাও স্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে 
যুক্তিতে টেকে দা, যা অন্তায় তাকেও অবনত 
এ মনোভাব ফাসমনোব্িরই সামিল । 
বিধান হচ্ছে নারীর সম্বন্ধে, যে নানী চেষ্টাসত্বেও 
লবাসতে পারে নি। এ নাণীর কি কঠোর 
রেছেন তা আমর] জানি। কিন্তু উনবিংশ 





























র শৈবলিনীর বিচার বঙ্ষিমচন্্র কি নি 


অষ্ঠ মনীষী এ নারীর কি বিচার করেছেন 


































শব হতে শৈবলিনী প্রতাপকেই তালবাসত । 
সঙ্গে তার বিয়ে হ’ল না, সে তার দোষ নয়। বি 
সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং বয়সে অনেক বড় চন্দ্রশেখরের অঙ্গে । 
শৈবলনী বিশেষ একটা অছিলায় লরেন্ন ফষ্টারের সহ 
‘পালিয়েছিল, সুযোগ পেয়েও ফিরে আসে নি, সে কেৰ। 
প্রতাপকে পাবারই আশায়। লরেন্স কষ্টারকে 
চোখেই দ্রেবুক, ভালবাপার চোখে নয়। প্রতাপ 
মিলিত হবার জক্কেই সে মিথ্যা করে মীরকাশিমবে 
ছিল যে সে প্রতাপের স্ত্রী। প্রতাপের সঙ্গে যখ 
হ’ল, সে সত্য গোপন করে নি, বলেছিল: 
ভালবাসে । প্রতাপ তাকে পরিত্যাগ করলেন 
পরস্তী। প্রতাপ তাকে স্বামী-অনুরাগিণী হবার উপদেশ 
শৈবলিনী লে উপদেশ পালন করতে প্রতিজ্ঞা করল, : 
না। এই সব হ'ল শৈবপিনীর অপরাধ, তার, বিরুদ্ধে এই 
নালিশ । এই অপরাধের জন্যে, এবং এ অপরাধ € 
করবার জন্তে তাকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে সে কি ঠিক হং 
কেউ যেন না মনে করেন “বন্দেমাতরম" মন্ত্রের ধষি ব 
চন্দ্রের প্রতি লেখকের আত্তরিক শ্রদ্ধাতক্তি কিছুমাত্র 
বন্ধিমের খণ আমরা কোন দি-ই শোধ করতে পার 
স্বজাতির যুক্ষি-মন্ত্রদাতা তিনি, সাহিতাক্ষেত্রে ভগীর 
সাধনা করেছিলেন তিনিই, তাই ত রবীন্দ্রযুগ সন্ত 
তাই তো বঙ্গভাষায় ভাবমন্দাকিশীর এমন সুবিপুল সঃ 
কিন্তু মনে রাখতে হবে ভক্তিভাজনের প্রতি যতরকম 
আছে, অহৈতুকী ভঞ্তিই তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় টং 
একই দোষ যদ্ধি পূরুষ ও নাগী ছুঙনেই ক 
উ্য়েই সমান দোষী এবং সমান শান্তির যোগ্য, 
জর্বদেশে স্বীকৃত । আমাদের দেশেও নাল কোচ 
"২৪ বলতে ‘৪ 55119, দুই-ই বোঝায়, ত 
দেখতে পাই সমান চা অপরাধী হলেও পুর 
নারীই কম দণ্ড পায়। তার কারণ বিচারক পুরুষ, না 
পুকুর বিধান করতে এই যে তার বাধে, এ ঠা 
পরিচয় । কিন্তু পুরুষবিচারকের হাতে এর উপ্টোট! 
দেখলে কি মনে হয়? যদি দেখি পুরুষ ও নারী এক 
করেছে, কিন্ত বিচারক পুরুষকে দিলেন সম্মান আর বিধান 
করলেন নারীর জন্ত প্রচণ্ডতম শাস্তি, তা হলে কি মনে হয়? 
প্রতাপ আর শৈবলিনী, ছজনে ছুজনকে ভালবাসতেন | 
ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তা হলে ছুজনেই সমান অপরাধী । 
প্রতাপ যে শৈবলিনীকে ভালবাসতেন, রূপসী যে নামে মাঝ 
ভার স্ত্রী ছিলেন, তার প্রেমের সিংহাসনে যে মুর্ি প্রতিষ্ঠিত 
সে মৃত্তি যে শৈবলিনীর, এ কথা প্রতাপের স্কাে 
থেকে, নুম্পষ্ট বোঝা যায় । কিন্তু পরস্বীকে 
বাসার অপরাধে প্রতাপকে তে! কোন শাস্তি 
পুরুষকে মনে মনে ভালবাসার অঙ্কে শৈ 
ঞ্র ‘কি রকম ফজর ছু 


























তো করতে পারতেন । বিবাহে কারি দিক তখনকার 
অমাজে অবাস্তর ব্যাপার, কেননা, মেয়েরা তো বিয়ে 








মি প্রসার নুম্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন, চন্দ্রশেখর তখন 
| তার হ’ল মোহ, আর শাস্তি হ’ল শৈবলিনীর, এটা 
ঠিক? 
প্রতাপ ইন্দিয়জয়ী, দ্বিতীয় বার গঙ্গাবক্ষে তিনি শৈবলিনীকে 
যাখ্যান করে তাকে স্বামী-অনুরাগিণী হতে উপদেশ 
য়েছিলেন। এতে প্রতাপের মহত্ব সুপরিক্ষ,ট, কিন্ত 
ইত্িয়জয় কি প্রতাপ একাই করেছিলেন? শৈবলিনী কি 
রেন নি? এক জন করেছিলেন স্বেচ্ছায়, কর্তব্যবোধে, আর 
জন হয়ত কতকটা অনিচ্ছায়, কতকট] আদেশ-উপদেশে । 
শান্তি পেতে হ'ল শুধু শৈবলিনীকে । সে কি যেমন-তেমন 
ভি! তার ফলে সে পাগল হয়ে গেল। কিন্ত প্রতাপ যে 
পসীকে ভালবাসতে পারেন নি, মনে মনে চিরদিন তিনি 
 শৈবলিনীন প্রতি অহুরক্ত ছিলেন, কই তার জন্তে কোনও 
ন নরকের দু ত তাকে তাড়না করলে না? এই 
সুবিচার ? একে মন্থর বিচার বলুন, কিছু বলবার নেই। 
ক চি কি নব বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার ? যিনি দেবীচৌধুরাধীর 






















ব চট হন্ত বলবেন, কেন প্রতাপ ত জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত 
;তবে আর তার দও কম হ’ল কিসে ? বঙ্ষিম কিন্ত 
পর মৃত্যুকে প্রায়শ্চিত্ত বলেন নি, বলেছেন এ বীরের স্বত্যু, 
[তোক বীরের একান্ত প্রার্ধিত এ মৃত্যু ৷ 

আবার কেট কেট হয়ত বলবেন দ্বাম্পত্য প্রেমের অঞ্াৰ 






ti বিবেক অহুতাপের অনলে দখ হয়ে এই নরক- 
এই মস্তিফবিকৃতি সৃষ্টি করেছিল এবং এ তারই 

জন্ে। এর উত্তরে প্রথমে বলি, দাম্পত্য প্রেমের 
অভাব স্ত্রী ও পুরুষ উত্তয়ের পক্ষেই সমান অপরাধ, তার মধ্যে 
তারতম্য করাটা গায়ের জোরে, এতে যুক্তি নেই। আর 
আত্বোন্টতি? স্বামীকে যখন ভালবাসতে পারল না তখন 
তার অনুতপ্ত বিবেক (অথবা! এস্থকারের বিধান) তাকে পিটিয়ে 
| করল, এটা কেমনতর আডত্নোন্নতি ? এ যদি খুব 
আত্মোন্রতির ব্যবস্থা হয়, তবে পুক্ষযের বেলা এব্যবস্থা 
কম? হি খাটো রিকি কলে লৈ জলা কোং 













হ’ল। আর কেউ না বুঝুক, চেষ্টা করলে উবে 


বুঝতে পারতেন, শৈবলিনীর প্রায়ন্চিত্বোত্তর স্বামীপ্রেম ' 
খানিই ছলনা ভার নিজের অজ্ঞাতসারে ছজনা। 
বলুন, ভালবাসার ওপর জুলুম চলে না, ক্ববরদস্তি করে 
হয় না। 
কেউ কেউ হয়ত আঁতকে উঠে ভাববেন, তা বলে শা 
থাকবে ন1? শাসন না থাকলে যে ঘর ভেঙে যাবে 1 ত 
জানেন না, ভালবাসার অড়াবেই ঘর ভাঙে, জুলুম- 
অভাবে ভাঙে না। যেখানে সত্যিকারের ভালব 
সেখানে জোর খাটিয়ে ভালবাসা আদায় করতে যাওয়া মুখ 
জুলুম করে আর-যা-কিছু কেড়ে নিতে পার, কিন্ত অস্তরের 
ভালবাসা আদায় করতে পার নাঁ। নরকাগ্রিতে বললে মারা, 
ডাঙসের পিটুনি, এ সবই ত জুলুম । | 
ছোট্ট একটা তুলনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে ন! 
ও শাসিতের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার সম্পর্ক যদি না থাকে, রা । 
তাহলে ডন্ুর। জোর করে শ্রদ্ধা জাগাবার চেষ্টা ইতিহাসে, 
প্রতিবারই ব্যর্থ হতে দেখা গেছে। রাষ্ট্রে যা সত্য, গৃহেও তাই 
কেননা, রা যে বৃহত্তর গৃহ । দুল হস্তে সকল কিছু 
ঠাঙা করার পক্ষপাতী যারা ভাদের কথা ধর্তব্য নহে, কিং 
এ সুক্ষ অনুভূতি যুগ্শ্রেষ্ঠ মনীষীর রচনায় পেলুম না, রি 
রাখবার স্থান নেই। | 
ভালবাসা অষ্কায় নয়, সংযমহীনতাঁই অ্ভার, 
একথা! প্রতাপের চরিত্রেই বুঝিয়েছেন । তা হলে শৈ 
তিনি অন্ত পথে নিয়ে যেতে কি পারতেন না? যে পথে নিয়ে 
গেছেন দেই কি তার একটি মাত্র যুক্তি-পথ ? যথেষ্ট সংশয় 
আছে তাতে। 
নরনারীর ভালবাসা যখন দেহকে অতিক্রম করে ' 




























































স্পদের প্রতি এই কামনা-বিহীন নিফ্বলুষ প্রেম ক্রমে আপনার 
দেখতে পায়, সকল প্রেমের আধার যিনি ঠারই দিকে সঞ্চারিত 
হতে থাকে। ক্ষুদ্র একটি বাতির গায়ে গা লাগিয়েই তো প্র 
আগুন ছালাতে হয়। তারপর যতই সে ওঁ ক্ষুদ্র বাতিটিকে 
অতিক্রম করে, ততই আপন শক্তিতে আপন তেজে আকাশের 
দিকে তাঁর সহস্র শিখায় সমুদ্্বল অঞ্জলি তুলে ধরে । শৈবলিনীর 
প্রেমকে প্রতাপের চিতায় অগ্রিন্নাত পবিত্র করে সকল প্রেষেরা' 
উৎস যিনি ঠারই মধ্যে কি অপন্ধপ রূপে ফুটিয়ে তুলতে 
পারতেন, কিন্তু বস্কিমচন্দ্র সেই সুযোগ হারিয়েছেন । যা 
চিরকালের হতে পারত, তাকে মান্ধাতার আমলের ডি i 
বিচার করে বসে আছেন। টি ৃ 





















্র্ণে পরিণত করাকে বলে “আলকেমি” । 
তীয় বৈজ্ঞানিকেরা এই ‘আলকেমি’ বিষয়ক চর্চায় 
অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ইহার ফলে রসায়ন- 
শেষ উন্নতি হইয়াছিঙ। বৰ্তমান যুগেও রলায়ন- 
নি উন্নতি হইয়াছে তাহাও পূর্বেকার 

[নিকদের এ সম্বন্ধে চর্চার ফলে সম্ভব হইয়াছে। 
সারাহ উক্ত আলকেমির প্রধান আবিষর্তা । 
ঘু আলকেমি বিষ্ভার চর্চায় অনেক দুর অগ্রসর 
ন তাহা নহে, তিনি ধাতুর জারণ, মারণ এবং তির্যক 
য়ায়ও পারদশর্ট ছিলেন ।১ ইহা ব্যতীত শরীরের 
পারে পারদের প্রয়োগ সম্বন্ধেও অবগত 
গাজুনিকে নিঃন্দেহে ভারতীয় রসায়নের জন্মদাতা] 
পারে।২ আমরা ইতিহাসে একাধিক নাগাজুনের 
তে পাই । বৌদ্ধ দার্শনিক নাগা্জুন এবং রাসায়- 
জুন একই ব্যক্তি নহেন এবং সন তারিখেরও মিল 
ার্শনিক নাগাজুন বর্তমান ছিলেন কণিক্ষের সময় 1৩ 


বিখ্যাত এঁতিহাসিক কহলন লিখিয়াছেন, নাগাছুন ভগবান 
র নির্বাণ লাভের দেড় শত বংদর পর বর্তমান ছিলেন এবং 
য় বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত প্রাধান্ত লাভ করে। তিনি যড়- 

[নি করিতেন ৪,৫ যাহা! হউক ইনিই বৌদ্ধ মহা- 
ইনি বোধিসত্ব লাভ করেন ।৬ ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, 
গ্রহণ করেন এবং কাহার গুরুর নাম রাহুল ভদ্র 
যার নাম আর্ধ্যদেব।৭ লতীশচন্দ্র বিদ্বাভূষণ বলেন, 
8 জন্মের ৩৩ বৎসর পুর্বে বর্তমান ছিলেন 1৮ 
লিখিত পুস্তকঞ্চলি ( ক) মাধ্যমিক স্থম্, ইহা 
বিভক্ত। প্রথমভাগের নাম ‘সম্পতি সত্য” এবং 

গের নাম পরমার্থ সত্য ।' ‘সম্পতি সত্যে’ 
এবং পরমার্থ সত্যে আছে সমাধি বা চিন্তা । 

ন কারিক! ৯: (গে) বর্ষসংগ্রহ 1১০ (ঘ) শত 
পরজাপারমিত! ১ 1১১-(৪) সুরলেখ ।১২ চে) প্রজ্ঞা- 





যাব (ক) মহাযান লক 1১৬ 

এই গ্রন্থে রাজা সাতবাহনকে প্রদত্ত তাহার 
আছে। এই গ্রস্থথানি এখন তিব্বতী অহু- 
ক্ষিত আছে ।১৭  (ট) সৃলজ্ঞান ।১৮ €ঠ) 
টিনার 1২৩ বেটি নাগাজুনের 


] বায শিখি 1২১ আরও চীনা + 







































































মাগাঞ্জনের জীবনী পাওয়া যায় ।২২ যাহা হউক, শর র 
নকল গ্রন্থের নাম দেওয়া. হইয়াছে তাহা! সম্ভবত সবগুলিই 
মহাযান দার্শনিক নাগার্জুন লিখিত। অৱশেষে আরও 
পুস্তকের নাষ পাওয়া! যায় তাহা সংস্কৃত হইতে তিব্বত 
অনুদিত “শে বব. ডং বু' (সংস্কৃত নাম প্রজ্ঞাদ্বন্থ) । 
খিনি লিখিয়াছেন তিনি একজন সমাজতাত্বিক এবং 
বিদ্‌। এই তিব্বতী পুত্তকটি সম্পাদনা করিয়াছেন 
08006]. | তিনি ভুমিকায় লিখিয়াছেন নাগার্জু 
ছিলেন গ্রষটপুর্রব ১০০ শতকে 1২৩ যাহা হউক, এ! 
সৃন্তবতঃ পুর্ব্বোন্লিখিত নাগাৰ্জুন হইতে ভিন্ন । তাঁহ 
প্রথম কথাগুলি :-_ a 
ছুষ্ঠলোকদের জরভে আনিবে । 
জ্ঞানীর! বোধিসত্ব লাভ করিবে | টি 
তোমার ধদভাগার মহৎকার্ধ্য দ্বারা পূর্ণ কর। 
এবং নিজের দেশবাসীকে রক্ষা কর। র্‌ 
ইনিও ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন। আরও এক জন নাগার্জ 
নাম পাওয়া যায় তিনি অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন 
তিনি নালন্দা বিহারের অনেক উন্নতিসাধন করেন 1২৪ 
khapa (lo-ssan—Tagpa) ভারতবর্ষে আসিব! 
মঞ্ুত্ী তাহাকে উপদেশ দেন-_“যাঁও ভারতবর্ষে যাঁও, সে 
যাইয়া নাগার্দ্ছন, অতীশ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ : 
আইস ।”২৫ ইনি বৌদ্ধ ছিলেন। বিক্রমশিল| বিহা 
প্রধান প্রবেশ পথের হুই দিকে প্রাচীর-গাত্রে নাগার্জুন এবং 
অতীশ দীপস্করের সৃতি খোদিত ছিল।২৬ এই নাগার্জনই 
চর্যাপদ রচয়িতা ।২৭ তিনি একটি চর্যাপদ রচনা 
নাগার্জুন ক্ীতিক11২৮ বিধুশেখর শাস্ত্রী সপ্তম শতাব্দীর 
নাগার্জুনের উল্লেখ করিয়াছেন ।২৯ বোধ হয় ইনি পু 
নাগাজুনি। বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা রাসায়নিক নাগা, 
লইয়া! রাসায়নিক নাগার্জুন দার্শনিক এবং অঙ্গাল্ নাগা 
হুইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি এবং তাহাদের মধ্যে সন গিরি 
পার্থক্য আছে 1৩০ 
নাগাজুন ছিলেন নাগ বংশের এবং জন্তবতঃ শুনা 
বংশের । নাগ-অভুন, আসল নাম অর্জন এবং জাতিতে 
নাগ । শেষ পর্য্যন্ত নাগার্জদন নাম উপাধিতে ছাড়ায়। তাই 
অনেক নাগাভুনের নাম পাওয়া ষায়। : 
_ রাসায়নিক নাগাজুন ছিলেন একজন | ভোঁতিক p রঃ 
ন্্রশান্তরবিদ্‌ ও লৌহশাস্ত্রবিদু নাগাভূণনের নাম, পাও | যায় 


এঁতিহা্িক এক এক নাগাজ নের অবস্থিতি-কাল f 
ছেন। রালায়নিক নাগাজুন বর্তমান ছিলেন 
শৃতাব্দীতে। ভাহার রচনা এবং বিভিন্ন এতি 


হা কানি বায মেকি হিলেদ গালা গাছি 









জার বদ্ধ! 
রর জনি কোগার (অর্থ নাগার্জ নের 
স্থান) পাহাড়ের গায়ে “যে সমন্ত শিলালেখ পাওয়া যায় 
তাহা তৃতীয় শঙাবীর বলিয়া মনে হয় ।৩৪ ফোগল বলেন 
গাঁজু নি কোগার পূর্ত নাম ছিল স্বীপর্যত। তিব্বতীয় 
উপাখ্যান পাওয়া] যায় নাঁগার্ডম শেষ বয়সে এখানে অব- 
করিতেন । এই সময়েই পর্ববতগাত্রে নানা প্রকার 
ও ক্ষো৭দিত লিপি পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়া 
ন হয় যে ইহা তৃতীয় গ্র্টাব্দের ।৩৫ পর্য্যটক য়ুয়ান 
মাং-এর বিরতিতে পাওয়া যায় যে, নাগার্জন এক পর্বতকে 
ল মি বিহার প্রভাবে স্র্ে পরিণত করিয়াছিলেন ।৩৬ 
বাত সেই পর্বতটি নাগার্জনি কোণা । তাহা! ছাড়া 
ন চুয়াং লিখিয়াছেন যে, নাগার্ছ,ন ১০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে 
মান ছিলেন এবং ৫২৯ বংসরেরও বেশি বাচিয়াছিলেন 1৩৭ 
নেকে বলেন তিনি আগে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার 
বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন 1৩৮ কিন্ত তিনি যে প্রথমেই 
ীনধধর্মাবলম্বী হন তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ আছে এবং 
হার বাসস্থান ছিল ধিদর্ভ (বেরার) নগরে ।৩৯ কথা- 
সাগরে নাগার্ঘ ন সম্দ্ধে ইহা বিত্ত আছে £-- 
যু নামে এক প্রাচীন নগরে, চিরায়ু নামে এক রাজা 
ছিজেন। তাহার আয়ু ছিল দীর্ঘ। তাহার মন্ত্রীর 
ন। তিনি ছিলেন রাসায়নিক। নাগার্জ,ন রাজা 
কে একরকম রাসায়নিক পদার্থ সেবন করাইয়াছিলেন, 
তে রাক্ষা দীৰ্ঘজ্জীবী হইতে পারিয়াছিলেন। নাগার্জ নের 
জন্ম হয় বোধিসত্বের অংশে । একদিন তাহার ছোট ছেলে, 
যাহার সব সন্তানদের মধ্যে বাচিয়াছিল, বায়না ধরিল যে 
কে ওুঁষধ সেবন করাইতে হইবে যাহাতে সে অমরত্ব লাভ 
তে পারে। স্বর্গ হইতে যখন ওঁষধ আসিতেছিল তখন ইন্দ্র 
লেন যে ইহ! কিলইয়! যাইতেছে, তাই দেবরাজ ইন্দ্র অন্তাপ্ত 
দেবতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া অ্বিনীকৃমারদ্বয়কে বলিলেন, 
ও না'গার্জ,নকে আমার বাত? দাও, তুমি সাধারণ মন্ত্রী হইয়া 
বিপ্লব বাধাইয়া [হুলিতেছ দেখিতেছি? তুমি সষ্টিকৰ্তাকে 
চাও নাকি? “জল প্ৰাণ’ অথবা ‘সিন্ধু রসায়ন’ 
তুষি বিপ্লব বাধাইতে চাও? যদ্ধি তুমি পৃথিবীর 
লোককেই অমর করিয়া দাও তবে দ্বেবত| আর মানুষে 
প্রজ্ছে থাকিবে? তাহা হইলে মানুষ দেবতাদের নিকট 
অুবিগর্জন দিবে না; মানিবে না । তবে আমার উপদেশমত 
গ' তৈরি বন্ধ কর, না হইলে তোমাকে যে করা 












































এ আনিয়া = নাগাজ নকে 
নে মনে ভাবিলেন, “যদি তিনি 


কুমারদ্বয় স্বর্গে যাইয়া এই সুসংবাদ দিলে দেবরাজ 
সন্ত হইলেন। এ সময় সত্মাট চিরায়্‌ রাজপুজ্র জি 
যুবরান্ধের পদ্দে অভিষিক্ত করেন। রাজপুত্র জিবহর যুবর 
অভিষিক্ত হইবার পর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রণাম করিবার 
সন্ত তাহার মাতার নিকট গমন করেন। তাহার মাতা: 
ধনপরা বলিলেন, “হে জিবহর তুমি বিনা কারণে কেন এ 
উৎকুল্প হইতেছ? তুমি মনে, ভাবিও না যে, তুমি ভবিষ্যতে 
রাজা হইবে | কারণ রান্জা অমর | বৃদ্ধ মন্ত্রী নাগার্জ,ন 
তাহার উদ্ভাবিত রাসায়নিক পদার্থ সেবন করাইয়া অমর 
করাইয়া দিয়াছে। রা! আট শত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিতে- 
ছেন। এই আট শত বৎসরের মধ্যে কত যে রাজপুত্র আসিল 
ও মরিল তাহার হিসাব নাই। তাহার মধ্যে কেহই সিংহাসন 
পায় নাই । আরও কত শত বংসর বাঁচিবে তাহা কে জানে । 
তখন রাণী জিবহরকে চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন, “যদি তুমি 
সিংহাসন লাভ করিতে চাও তো আমার কথা শুন। আমাদের :& 
রাজ্যের মন্ত্রী নাগার্ড,ন প্রতিদিন পুজা শেষ করিয়া আহারের 
পূৰ্ব্বে দান করিবার সময় বলেন, “এখানে কি কোন প্রা 
আছে? কে কোন্‌ জিনিষ চাও? কাহার কিজি 
দরকার ?” ঠিক সেই সময় তুমি সেখানে যাইয়া বলিবে, “ত 
আপনার মাথাটি চাই”, সে অত্যস্ত সত্যবাদী ও ধার্মিক 
যে যাহা চায় সে তাহাই পায়। সে তাহার প্রতিজ্ঞা 
এবং তোমাকে তাহার মাথাটি দিবে। ইহা দেখি 
শুনিয়া রাজা তাহার বন্ধুর মৃত্যুতে ছংখে হয় মারা যাইবে না 
হয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইবে । তখন তুমি সিংহ 
বসিতে পারিবে 1” জিবহর তাহার মাতার নিকট এ সব শুনিয়! 
অতাস্ত আনন্দিত হইল এবং মাতার কথামত তার পর দিন মন্ত্রী 
নাগার্জনের বাড়ীতে গেল। মন্ত্রী নাগার্জ ন আহারের পূর্ব 
টেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন,“কার কি প্রয়োজন জানাও 1” ঠিক 
সেই সময় রাজপুত্র তার বাড়ীতে চুকিয়া তাহার মাথাট প্রার্থনা 
করিল। নাগার্জন বলিলেন, “হে প্রিয় সন্তান, আমার মাথা 
দিয়া তোমার কি প্রয়োক্ষন বল। এ ত শুধু মাংস, রক্ত এবং 
চুলে ভর্তি। যদ্দি তোমার কোন কাজে লাগে তবে কেটে নিয়ে 
যেতে পার।” এই কথা বলিয়া তিনি তাহার ঘড় বাহির 
করিয়া দ্িলেন। কিন্তু রাসায়নিক ওঁষধের গুণে তাহার খাড় 
এত শক্ত ছিল যে রাজকুমার কিছুতেই তাহা কাটিতে পা রিল 
মা। অনেক তরোয়াল ভাঙিয়া গেল, কিন্তু ঘাড় কাটল না। 
ঠিক সেই সময় রাজা এই জব ব্যাপার জানিতে পারিয়া 
তৎক্ষণাৎ নাগার্জ নের ঘুরে ঢুকিতা মন্ত্রীর মাথা কাটিতে রাজ- 
bl বারণ করিলেন: টি কিন্ত নাগা, ন তাহাকে 




















































নি এক প্রকার ওঁষধের গুড়া লইয়া 
খাইয়া দিলেন। এইবার রাজকুমার আসিয়া 
কোপে নাগার্জনের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন যেমন 
পদ্ম ফুল কাটা হয়। তখন রাজা ভীষণ উচ্চৈঃস্বরে 
এবং তার নিজের জীবন দিতে চাহিলেন। * 
রস হইতে বাম আদিতে লাগিল, “ওহে সত্রাট্‌, 
[1 তোমার বন্ধু নাগার্জ,ন এন ছুঃখ করে 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে না। সে এইবার বুদ্ধের সহিত 
| গিয়াছে ।”. ইহা শুনিয়া রাজা চিরায়ু আত্মহত্যা হইতে 
তৎক্ষণাৎ রাজন ত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া 
য় রান্জা আধ্যাত্মিক চর্চা করিতে লাগি- 
সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু নাগার্জ,নের 
বহরে হত্যা করিয়া তাহাদের পিতৃহত্যার প্রতি- 
হণ করে। রামী ধনপরা পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ 
রাজা চিরাযুর আর এক পত্নীর সন্তান ছিল 
। সে তারপর সিংহাসনে বসিল ।৪০ 
-চুয়াঙের লেখা হইতে নাগার্ন সন্বন্ধে 
য় £ “.-. নাগার্ছ ন বিদর্ভবাসী ( কাশল) 
সখানকার রাজ ইয়েনচেঙ ( অথবা লাতবাহন ) 
বং রাজার আয়ু বর্ধিত হইয়াছিল রাসায়নিক 
সায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বার] । সেই রাজার পুত্র রাজ- 
পাইবার অভিলাষে তাহার মাতার নিকট রাজার 
দীবনের গোপন রহস্ত জানিল। ইহা জানিয়! রাজপুত্র 
াগার্ত,নের অথবা পুউসের নিকট গেল নাগার্জনের প্রাণ 
|. মাগার্জ ন শুফ ঘাসের তলোয়ার দিয়া নিজের মাথ! 
লেন এবং তাহার স্বহ্যুর পর রাক্কারও স্বত্যু হইলে 
সংহাসনে বসেন । রাঙ্গা ইয়েনচেও তাহার রাজ্যে 
বব কাটিয়া সুন্দর পথ এবং বাসস্থান তৈরি করিয়া 
{ নাগার্জ,ন ন এই সমস্ত পাহাড় আলকেমি বিভার 
রিণত করিয়াছিলেন তিনি যে সব "পাহাড় 
গত করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার আলকেমি- 
নন পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন আলকেমিবিদৃ, 
বিষ্ভায় পারদর্শী এবং তিনি চীনে পরিচিত 
চক্ষু-রোগের চিকিৎসক হিসাবে ।”৪২ 
বলেন যে, প্রাচীন বিদর্ভ অথবা বেরার বর্তমান 
তিব্বতী উপাধ্যানে নাগার্জ,ন সম্বন্ধে জানা যায়, 
এক ধনী ব্রাহ্মণ বাদ করিত। অনেক দিন 
সম্ভানাদি হয় নাই। এক রাতে সে স্বপ্ন দেখে যে 
ব্রাক্ষণকে ভোজন করায় তবে তাহার এক 
ন (নাগাৰ্জ,ন ) জন্মগ্রহণ করিলে তাহার 
[তি্বিদ্য “ডাকিয়া ভাগ্য গণনা করিলে 
লেন য়ে মাগার্জ,নের পিতামাতা যদি আরও 














































+ নিলে আছ সাই যখন সা 








করান ৷ তবে নাগার্জ,নের আয়ু আরও 







বালক নাগার্জন অনেক দিন যাবৎ: ৃ 
কাল কাটাইতেছিলেন।; ; এমন সময় এক মহা 
অবলোকিতেশ্বর ঘমরপণ তার কাছে আলিয়া উপদেশ 
যে, তিনি যদি মৃত্যুর হাত এড়াইতে চান তো তিনি যেন 
মগধের প্রধান নজেন্দ্র বিহারে যান। তিনি মজে বিহা 
গেলে: বিহান্থাধ্যক্ষ প্রসরহভদ্র নাগান্ধুনকে ভিক্ষু 
দীক্ষিত করিলেন। ঠিক সেই সময় দে দেশের উপ 
এক ছুর্িক্ষ চলিয়া গেল। এই ছুর্ভিক্ষে তাহ 
অর্থের টানাটানি পড়িল |. অধ্যক্ষ ইহাতে ভীষণ চি 
পড়িলেন। এই অর্থাভাবে তাহাদের অন্তত অর্থের অন্ধ: 
হইল। নাগার্জ ন ঠিক করিলেন যে, মহাসমুদ্রের অ? 
যাইয়া সেখানে থাকিয়া আলকেমি বিদ্যা শিয়া 
এই দুর্ভিক্ষ দুর করিবেন। মহানমুত্রের অপর পারে 
ক্ষুদ্র দ্বীপে এক সাধু ছিলেন যিনি আলকেমি বিভা 
করিয়| জানিতেন। কিন্ত দে মহাসযুদ্র পার হওয়া সহজ 
ব্যাপার নয়। নাগার্জ ন তার সম্মোহন-বিদ্ভাবজে ছুইটি গা 
পাতার উপর চড়য়া সমুদ্রের অপর পারে সেই ছোট ঘা! 
উঠিলেন। সেখানকার সাধু নাগার্জ নকে দেখিরা সমস্ত 
বুঝিতে পারিলেন। নাগার্জ ন আলকেমি বিদ্ধ! শিক্ষা 
কথা বলিপে সেই সাধু সম্মোহন বিগত! শিখিতে চাহি। 
নাগার্জ ন তাহাকে উক্ত বিদ্যা শিখাইলে সাধু নাগার্গ কে 
আলকেমি শিক্ষ। দিলেন । আলকেমি শিখিয়া দাগার্ঘ ন নং 
বিহারে চলিয়া আসেন। নকেন্দ্র বিহারে ফিরিয়া আসিয়া 
তিনি নিকৃষ্ট ধাতুকে বর্ণে পছিপত করিয়া ছুর্ভিক্ষ নিবারণ করি- 
লেন। কিছুদিন পরে তিনি সিদ্ধিলাত করিলেন । তিনি, 
যুক্তিতর্কের দ্বার! শঙ্করাচার্ষ্যের মত খণ্ডন করিয়াছি 
নাগার্জ,ন উত্তর কুরু দর্শন করিয়া নিজ গ্রামে ফিরিয়া অ 
সেখানে ন তৈয়ারী করেন নানারকম চৈত্য ও মন্দির । ৫ 
ভেষজবিদ্যা, স্ব্যোতিবিতা এবং আলকেমি শাপে গবেষ। 
প্রচার করেন নিজ গ্রামে । সরহের মৃত্যুর পর. তিনি 
নলেন্ বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ । সেখানে তিনি 3 

করিলেন মাধ্যমিক দর্শন 18৪ নাগার্জন সম্বন্ধে আরও একটি 
উপাখ্যানে আছে, এক দিন ঢাট দেশে উত্তর কুকুতে এক 
নদীতে স্নান করিতেছিজেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, 
সেখানকার এক অধিবাসী তাহার কাপড় লইয়া! চলিয়া! 
যাইতেছে । তাহা দেবিরা তিনি তাহার নিকট তাহার কাপড় 
ভিক্ষা করিলে সেই লোকটি একেবারে আশ্চর্ধ্যাস্থিত হইয়া গেল, 
কারণ সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কিছু ছিল না, 
সম্পত্তির উপরেই ছিল সকলের সমান অধিকাঁর। যে য 
খুশি ব্যবহার করিতে পারিত। তিনি সেখানে প্রায় তিন 
থাকিয়া তাহাদের রাজ্যে সুব্যবস্থা করিতে লাগিলে 
সেখানকার রাণী তখন নাবালক মাত্র । নাম 
জাতক । রাজ জাতক বড় হইলে নাগার্জ,নকে প্র 
দান করেন। নাগার্ঁ ন. নিজ থামে ফিরি 



































































































ছিলেন 1৪৬ হয়ত, হি রসায়নের উপর বিছ্বেষভাবাপন্ন 
হইয়াই আলবিরুনি নাগা্ভুনের অবস্থিতি-কাল ডাহার এক 
5 বৎসর পূর্ব নির্ধারিত করিয়াছেন। ব্রজেজনাথ শীল 
ন জন নাগাভুনের নাম দিয়াছেন। প্রথম জন লৌহশাস্্র- 
নাগাদ ন, দ্বিতীয় জন সিদ্ধ নাগার্জ,ন, যিনি আলকেমি- 
এবং তৃতীয় জন হইতেছেন মাধ্যমিক সের দার্শনিক 
‘ন ।৪৭ সিদ্ধ নাগাজুন৪৮ সম্ভবত পূৰ্ব্বোক্ত নাগাজু’নেরই 
নামান্তর । ডনবনাচার্য্যের মতে নাগাছুনি সুক্রুতের সংস্কর্তা এবং 
| ভাগের রচয়িত|।৪৯ স্বন্দ ও চক্রপাঁপি বলেন নাগাজুনের 
SR সুত্র সকল পাটলিপুত্রে প্রস্তর-কলকে ক্ষোদিত 
ছে। “নাগাজুনেন লিখিতা তশ্মৈ পাটলিপুত্ৰকে” 1৫০ 
‘ন তিথ্কপাতন প্রক্রিয়া! এবং ধাতুর জারণ ও মারণ 
নার আবিষ্র্ভা বলিয়া উল্লেখ আছে।৫১ সপ্তম শতাব্দীর 
চর্তে নাগাজুনের লৌহশান্ত্র বিষয় আলোচিত হয় এবং 
পলির পূর্বে বলিয়া অনুমিত হয় ।৫২ 
(00607197085, of Mercury), (ii)(Sulphide of 
007), (ili) (Vermilation from lead), (iv) (Copper 
Ju lphate of copper), (৮) (Zinc from Calanine), 
Copper from pyrites). 
ইসন্তুলির তিনি আবিদা ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন ।৫৩ নাগা- 
লিখিত পুস্তকের মধ্যে এইগুলির নাম পাওয়া যায়, 
আরোগ্য মগ্ত্রী।৫৪ (২) রসেন্্র ভঙ্গ 1৫৪ (৩) রস- 
কর।৫৪. (৪) রসার্ণব 1৫৪ (৫) সিদ্ধ নাগা্ুনীয় ।৫৫ 
যোগদার 1৫৬ (৭) কোকশাস্ত্র বা রতিশাস্ত্র।৫৭ (৮) সিদ্ধ 
জুনে কক্ষপুটম্‌।৫৮ (১) যোগশতক 1৫৯ মওকল্পের শেষ 
উ.ক্তিতে নাগাজু নের লেখা পাওয়া যায়-_ 
নমো বুদ্ধায়। নাগার্জ, নং মহাপ্রাজ্জং সর্বাশীস্্বিশারদং । 
ক্ষিপ্ত চিকিৎসার্থ আর্ধ্যদেবা মহাতপাঃ ॥ কারুল্তাতু সর্ব্ব- 
টাং দারিজ্রানাম্‌ তথ! পরম্‌। প্রণম্য পরয়া ভক্তাসারং 
পৃচ্ছতি ॥ কথামন্ৌ পচরেণ রোগোপশমনং তবতু। 
যাহ ভগবান মগুকল্পং দর্বস্থখাবহম্‌ ॥ ক্ষীরেণ সঃ কিবেতু 
[াসমাজং নিরভ্তরং | রসায়নগুণেস্তন্ত ভবতেব্য ন সংশয়ঃ ॥ 
ত বৰ্ষশতং পূৰ্ণং সর্বরোগবিবর্জিতঃ | ছি পুষ্টি মতঃ মান 
পলিত বর্জিতঃ॥ পিবেতু জিকুট চুর্ণেন সম্যোজরা 
[শনম্‌। গীতবা বিড়িঙ্গ চর্ণেন দস্তরোগং বিনাশয়েতু ॥ 
এরওচুর্ণেন হৃদয় শূলবিনাশনম্‌ । গুহ শুলংগুডেনৈব শর্কর 
মিশ্রিতাং পিবাঁ॥ জীব! অতিলার মুপশাময়েত্‌ ॥ গোমৃঅং 
শরয্িত্ব! লান্নিপাত বিনাশনম্‌। কণ্টকারি চুর্ণেন সহকুক্ষি--.৬০ 
রসার্ণব অমুল্য গ্রন্থ । তন্ত্র-শাত্রের অন্তান্ গ্রন্থের জায় 
মাও হর-পার্ধতীর কথোপকথন ছলে লিখিত। রাসায়নিক 























*কগ্সিবে এবং অতঃপর রাসারনিক প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবে ৬১ 












দি এক ক জোড়া আন, মানা ধরণের লৌহ রং 
স্বংপাজ, তুলাদও্ড ও ছোট-বড় ওজন ; বংশ এবং লৌহনল, 
চর্বি; অন্ন, লবণ, ক্ষার, বিষ, এই সমস্ত পদার্থ প্রথমে সংগ্রহ 





প্রসার্ণব তন্ত্রশান্ত্র সন্বদ্ধে বলিতেছেন 
“বিশিষ্ট সাধকেরা জীবনের সর্বেবোচ্চ কামন। পূরণে হার 
ব্যবহার করেন বলিয়া! ইহার নাম পারদ । 
আমার অঙ্গ হইতে ইহার উৎপত্তি, হে দেবি 1 ইহ! আমার 
সমান । আমার দেহের ইহা” ধর্ম, সুতরাং ইহাকে বলে র 
ষড়দর্শনের মতে মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু এ 
মোক্ষ করতলন্তগ্ত আমলকীবৎ অনুভুত হয় না। স্থতরাং পার 
ও ওষধাদির দ্বারা দেহকে রক্ষা কর্তব্য ।”৬২ | 
রসরত্বাকর রাজা শালিবাহন, রত্বঘোষ ও নাগান্ভুনের 
কথোপকথন ছলে লিখিত। আচার্ধ প্রফুল্লচন্্র ইহার রচনা 
কাল দিয়াছেন সপ্তম হইতে অষ্টম খষ্টাব্দের ভিতর ।৬৩ 
রসরত্বাকরে নাগার্জন বলিতেছেন--“আমি এখানে 
পারদের (রস) শুদ্ধিকরণ সম্বন্ধে বলিব । আহা কি আশ্চর্যের 
বিষয় যে রাজাবর্ত (29018317158 ) গন্ধক পলাশ নির্যাসের 
দ্বারা পরিশোধিত হয় এবং রৌপ্যকে দু'টের আগুনের. উপর 
তিন বার সেঁকিলে সোণায় পরিণত হয় ॥২॥ : 
calanrini এবং তাত তিন বার একত্রে মিশ্রিত ব ক 
সেঁকিলে সোনায় পরিণত হয় ॥৩॥ 
রৌপ্য ও সীসক মিশ্রিত করিয়া ত্বাল দিলে রে 
বিশুদ্ধ. হয় ॥১৩)” ইত্যাদি ইত্যাদি । 
সে সময় ছাত্রগণ কিরূপ ধত্বশীল ছিল তাহা খানা ন 
প্রণীত রসরত্বাকর গ্রস্থে রসশাত্রের অধিষ্ঠান্তী দেবীর উদ্দেশ্যে 
লিখিত নিয়োক্ত প্রার্থনাটি পাঠ করিলেই জানা যার । যধা- 
 দ্বাদশানি চ বর্ধাণি মহাক্লেশেঃ কতো! ময়া 
যদি তুষ্টাসিমে দেবী সর্বদ| ভক্তিবংসলে। 
হুর্লভং ত্রিযুলোকেযু রদবন্ধং দদ্বস্বমে । রং 
অর্থাৎ, আমি দ্বাদশবর্ধব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি । 
দ্বেবি যদ্ধি আপনি সন্তষ্ হুইয়া থাকেন, তাহ! হইলে আমাকে 
এ তিন লোকের ছুর্ণভ রসায়ন-জ্ঞান প্রধান করুন ।৬৪ 
এই গেল রসরত্বাকর সম্বন্ধে । “যোগসার' পুত্তকটি রষায়ন 
ও ওষধবিষয়ক | তাহার প্রথম ও শেষ কয়েকটি শ্লোক এই | 
বাত্রীং ফলানাং সবরসে ষড়ঙ্গে বিপচতুত্বত শর্করা সৈন্ধবোপেতং 
তন্থুসিদ্ধং সর্ব গুল্মিন1। বাজীং---লকং দ্বতম্‌।__শেষ প্লোক,_.. 
পুষ্টি বর্ণবলোতুলাহমা গ্নিদীপ্তরতন্্রিতাম্‌। 
করোতি ধাতু সাম্যঞ্চ নিপ্রাকালে নিষেবিতা ॥৬৫ : 
কোকশান্র জানি ঠা টা সানির এরস্থের স্বচনায় 
































ট re বর্ণনা । কত প্রকার নারী, তাহাদের 

বিভাগ, দেহের আকুতি, স্বভাব ইত্যাদি বিত আছে! 
প্তক যৌনবিষয়ক। 

ৃ অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগীর ভাষায়, 

“এই মহাপুরুষের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ সম্যক তথ্য 
তে অবগত, হইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা! করিতে হব. 
{বে আহ্বান করিতেছি । আমরা গেরার ; 

এডিসেনা, এত্রিকোলার, সহিত পরিচিত কিন্তু 
 চক্রপানি প্রভৃতি প্রাচীন রাসায়নিকগণ 
পরিচিত এ জাতীয় কলঙ্ক আর কতদিন থাকিবে?” 


প্রবন্ধের পাদটীকা 
বিজ্ঞালঙ্কার-_জীবনীকোষ পৃঃ ১১৪৭। 
[নিয়োনী _-আযুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। পৃঃ ৪৬। 
‘Beal, 8,416 of Huen Tsang, pp. Intro. xx. 
চন্দ্র বাগচী--“বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য” পৃঃ ৪৪-৪৫ 
কাত] ১৯৩৯। রাহুল সাংকৃত্যায়ন_“নিষিদ্ধ দেশে সওয়া 
চৈজ ১৩৪৩, পৃ ৯০৭ পাদটীকা । 
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Creative India, p. 39. Keith, A. B= 
osophy  in-Indic aut Ceylon, p. 229. 
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Library, Nepal, p. 160, Calcutta, 1915. Buddhis 
91 Reference in the New York Public BUY 
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১১: Bidyabhusan, 8S. C~—~"Pratita.. বিহিত Po 
Dependent Origination” in Journal of the Buddh 
and Pnthropological “Rociefy, Vol. VIL Pt. Ep 
1899; Keith, A, ৮৮78802726৫ Philosophy in nd 
Ceylon, p. 230. ; 


১২ {Keith—op. ait, p. 230, 


১৩ Beal, 8S. Rery—“Chong-Lun or চে 
Sastra Tika” in Indian Antiguary, Vol. IV, bl : 


8) Hwui-Kan-Lun—~(Vivadasana 88৪0, bi Nagar < 
juna and translated by Rishi Vimoksharanga nm 
in AD. 541.) in Bunio Nanjio’s Catalogue ‘of Chinese 
and Japanese. 


১৫ IGiuseppe Tuceci—Predinnag Buddhist: on. Logie | 
from Chinese Sources—-Gaikwad’s Oriental. Studies, 07. 
xiii, Int. 


১৬} Bhattacharvs, B—Mahayan Vimsaka of Naga 
" juna, Calcutta, 1931. (এই পুত্তিকাখানাৱ মূল সংস্কৃত এখনও 
পাওয়া যায় নাই ৷) 
জাপানের পণ্ডিত সুস্থযু সমগুচি ১৯২৭ জালে The Raster 
Buddhist (vol. iv no. 1-2 p. 56-57, 167-111 
পত্রিকায় স্বক্কৃত ইংরাজী তর্জমার সহিত ইহার তিব্বতী 
অনুবাদ প্রকাশ করেন। মহাযান বিংশকের তিব্বতী চীনা ৃ 
নাম যথাক্রমে হইয়াছে_যেগ. প. ছেন, পৌ. নি, ঞি. গু. 
এবং চীনা অনুবাদে তা শাঙ এর-শি সঙ ছঙ ; ইহার আক্ষরিক 
অর্থ মাহাযান গাথা (অথবা কারিক' ) বিংশক শঙ্ত্র। বৌদ্ধ 
র্থসমূহের মধ্যে এই নামের অথবা ঠিক এইরূপ নামের আরও 
ছইখানি পুপ্তিকা আছে মহাযান বিংশতি ( তিব্বতী নাম থেগ, 
প, ছেন, পো, ঞি, শু ) ও তত্ব মহাযান বিংশক (তিব্বতী নাম 
কবে, খো, ন, ঞিদ, প, ছেন, পো, ঞি, শু) । মহাযান বিংশকের 
রিতা যে নাগার্ুন তাহা তিব্বতী ও চীনা উর অনুবা 
হইতে জানা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে একাধিক নাগাজুনের উল্লে 
দেখা যায়। মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিজ্ঞাপক নাগাজুন সুপ্ৰসিদ্ধ 
চুরাশি জন সিদ্ধের মধ্যে অভতম নাগাজুন, এই প্রশিদ্ধি 
আছে। তিব্বতী তথুরের গ্রস্থ-তালিকার তন্ত্রববত্তি ( গ1দ'খ্েল 
প্রফকরণে নাগানধুনের রচিত বিয়া বহ পক উরি Is 

























রঃ ২7 নু 0 ‘500, 1 Date-——N 8. 452-1382 AD. Character newari 
টয় দ্বিতীয় শতকে ও দ্বিতীয় জানবার সপ্তম শতকের মধ্য- in Mm. চা P. Sestri—A Catalogue of Palm-leaf MSS in 


Durbar Library, .p. 78; Keith, A Vk — History of Sonskrit: 
ভাগে ছিলেন বলিয়া ধরা যায়। এই ছুই নাগাজুনের কে এই সপ 


দুক্চকের রচয়িতা তাহা মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। প্রথম ২৯ ! Bhattacharyya, B-— Mahayana Vimsaka of 
পুস্তকখানি অনুবাদ করেন কাশ্মীরের পণ্ডিত আনন্দ (জয়ানন্দ) Nogarjuna, pp. 34. 

Ei) তিব্বতের তিক্ষুকী্তি ভূতি প্রজ্ঞ দেগে-লোড, এসাম (1) (ব্যার , জীবনীকোষ পৃ. ১১৪৮ (ইনি বলেন চর্যাপদ বিভা 
শেস হর) আর দ্বিতীয় পৃস্ভিকাঁটি অঙ্গুবাদ করিয়াছিলেন ? *নাগাজুনি সপ্তম শতাব্দীর ) 
ভারতের পণ্ডিত চন্দ্রকুমার ও ভিক্ষু শাক্যপ্রভ (দেগে লোঙ-শা, ৩০ Mm. ঘন. 1১, Sastri-Report on the Search oj রঃ 
ক্যাওদ)। চীন! অনুবাদ করেন দীনপাল (শিল্প) ইহা! শ্রষ্ভীয় Sanskrit Manuscript, p. 9. 
শন শতকে ( ৯৮০-১ 09০9 ) করিয়াছিলেন 1 চীনা অনুবাদের ৩১ { Roy, P. C—History of Hindu Chemistry, Vol. 1, 

নু Int. 175, Vol. If, p. Int Watters, T—0n 

মাম তা-শান ড-শি-লুন (মহাযান গামা বিংশতি-শান্্)। চীন! এ, 770 n 7700. নার IL, p. 207" Beal, B. 
অমুবাদ হইতে জানা যা ইহা দশম শতকে এবং তিব্বতী N=--Positive Background of Ancient Hindus, PP. 68.04. 
অনুবাদে জানা যায় যে ইহা অষ্টম শতকে প্রচলিত ছিল । প্রথম পঞ্চানন নিয়োমী--আয়ুর্কেদ ও নব্যরসায়ন পৃ. ৪৮ 


ও শেষ শ্লোকের অনুবাদ দিতেছি । “যাহা বাক্যের দ্বারা _ ৩২ IHemchandra-~Prakrit Grammar. Bhandarker, Re 
G— Early History of Deccan, p. 29, 1895. Mazumder BR. 


প্রকাশের যোগ্য নহে এমন বিষয়কেও যিনি দয়! করিয়া 0. ancient. Indian History, Dp. 156. Rapson, E. J. 
উপদেশ দিয়াছেন সেই ধীসম্পন্ন অচিন্ত্যশজ্জি, বীতরাগ, The Cambridge History of India, Vol. Il, p. 531. 

বৃদ্ধকে নমস্কার” ॥১॥ “যিনি জানেন যে, এই লোক অবিদ্যা ৩৩ Mazumder, R. C—Ancient Indian History, p. 156. 

: হিতে Smith, V. A Early History of India, p. 184, 1904. , 
হইতে উৎপন্ন স্তাহার এই সমস্ত কল্পনা কোথা উৎপন্ন Rapson, E. ৮115 Cambridge History of India, 4 
হইবে” ॥২৩৷ (বিধুশেখর শান্্রী মহাযান বিংশক-_হরপ্রসাদ V০]. 1], . 600. | ঞ 
সংবর্ধনা লেখমালা, প্রথম ভাগ পৃ. ১৯০-২২৯।) ৩৪ | Memoirs 01 the Archaeological Survey of India,. 
jn No. 54, 19388, p. 8. Coomarswamy, A. K—"Nagarjuni 
24 ইহা ভাবিবার বিষয় যে নুগ্ক্পেখ এস্থবানি দর্শনের ন! ০১৪ and Amaravati® in Rupam, 1929, Nos. 38-39, p. 79. 
রসায়নের । প্রবোধচন্ত্র বাগচী--“বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য”, পৃ. ৩৫M. A. 8. L, 0p. ০%, 7. 5. 


৪৪৫ । ৩৬ | Watters, T.—On বা Travel in India, 
‘Sb I Das, 8S. C-~t‘Life and Legend of Nagarjuna? in ও রা PP. 201-204, 206. Das, 8. C. J. A. 8785 Vol 


t 1, পু 
সি Asiatic Society % Bengal, p. 119, Vol. 1১1, Pt. ৩৭ | Watters, T—On Yuanchwang’'s Travel in 7 din, 



















| Vol. II, p. 202. 
২৯ 1০%. রি Pp. চাক, ৩৮ | Ketkar, 8. V—Maharastriya 12075017980) Vol. 16. 
30 1 OF. cit, p. HS, ৩৯ | Mystic Tales of Lama Taranath—translated from 


২১ 1 Bunionanjio—Catalogue of Chinese and এ Germ. by Dr. B. N. Datta, p. 9. 
Books and Manuscripts, in Bodolian Library, Appendix 
TL, No. 59. LEE - ্ শঙগীভূষণ বিদ্যালঙ্কার-_-জীবনী-কোষ-_পৃ. ১১৪৫ 
Ketkar, 8B. চি 51010708050 47207015086 Vol 16. 


বিনোবিহারী চক্রবত্তাঁ_“চীনের সভ্যত! গঠনে ভারত- Lyall, EB-Indion Antiquity, Vol. IV, pp. 141.142. 
Roy, P. C~~History of Hindu Chemistry, Vol. 1 0, 


“বাসীর কৃতিত্ব” গৃহস্থ, আষাঢ় ১৩২০ । হরিমোহন দাসগণ্ড Intro. xxxiv. 


--“আয়ুৰ্বেদ বিষয়ক কয়েকটি কথ!” গৃহস্থ, ভাত্র ১৩২৪ । পঞ্চানন নিয়োক: বৈজ্ঞানিক জীবনী 
২২ LShang... Yewlhip-—a Biographical Dictionary— ) fl 
author, Lianpinyii. Biunionanjio— Catalogue of Chinese 7 4. মিছ UE রি বে রি রন 

Works, Vol TT. edited by S.C. Das 


“২৩ Campbell, দা 17885 Rab ‘Dong Bu, p: ii. 501 সোমছেব ভই্ট--কথালরিৎসাগর ০4188 U7 
২81 “University in Ancient India? in. Journal ef Durgaprosad and. Kasinath Pandurang Parab, pp. 216- 
Buddhist Text and. Research Society, Vol. VH,; Pt. IV, 219, and. English translation by ©. H. Tawney, « 
P21, 1905. pp. 876-379. [ 
'বরজ্জলীকাস্ত চক্রবর্তা--গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯৩ ( কথাসরিংসাগর সম্পাদনা করেন সোমদেব ভট্ট ১০১৩ 

Re 17988, ৪:76 and Legend of Tsankhaps টানছে । কিন্ত এই সমস্ত উপাধ্যান সংগ্রহ করেন আর্য 
(Lo-ssan-Tagha)” in Journal Royal Asiatic Society 91. সংঘসেন : ৪৫০ খীষঠা্ হইতে এবং তাহার শিষ্য গুণরৃদ্ধি 

Bengal, Vol. LIL, Pt. Tp. 54, 1882. Das, S. Cop, cit. in আনদিত ন ন সম্বন্ধে 

Journal Buddhist Tezt Society, Vol, pil. ইহা চীনা ভাষায় দি করেন। নাগার্জ, লিখিত 

২৬) Samaddar, J. N— Glories of Magadha, pp. 150-151. আছে কথাসরিংসাগরের প্রথম দিকে। সুতরাং মনে হয় 
উহা সংঘসেন দ্বারা সংগৃহীত হয়। তাহা bh Ll Rs 


২৭ 1 Majumda সিরাত cf Bengal, Vol. 
1p. 858, footnote 6. : _. কার্য তাহারও পূর্বে সংঘটিত হয়। ) 
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লুএকদা! বাঙালী সন্তান সমগ্র ন্যায় শান নেখায় ধারণ 
করিয়া স্বদেশে সেই শান্সের প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
_ আজ ভাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কারণ সেই 
অসাধারণ স্মৃতি শক্তির পরিচয় একালে অতিশয় দন ভ! 


ly জাতির এ দুদিনে || | 
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ঢা শক্তির গুলককজীৰতস একযাত দাড়া 


৪ ৰ ন্্ান্ত নি ল। aaa পাওয়া ₹ যায় 
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জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজির অর্থনীতি 
_. অনাধগোপাল সেন। ইন্ডিয়ান এাদোসিচেটেড পাবলিশিং কোং লিং 
৮ সি রমানাথ মজুমদার ট্রীট, কলিকাতা।। পৃষ্ঠা ১১+। মূলা দেড় টাকা। 
বর্তমান ঘন্তরুগের আয়ু দেড়শত বৎসর বলা চলে। কলম্বসের 
আমেরিকা আবিদ্ধার (১৪৯২-৯৮ ) হইতে পশ্চিমের জয়যাত্রা সরু, 
হইয়াছে । যত দিন কুটারশিক্প ও পালের জাহাজ ছিল তত দিন এই 
উন্নতির গতি মন্দা ছিল। কিন্তু শিল্পে বাম্পশক্তির প্রয়োগ হইতেই * 
উন্নতির গতি খুব দ্রুত হইতেছে । অতঃপর বিছ্বাৎশক্তি মানুষকে আরও 
_খতিবেগ দান করিয়াছে । ক্রমে সবস্ম হইতে সুগ্মতর শক্তি মানুষের আয়ত্তে 
আসিয়াছে । অভাবের সৃষ্টি ও তাহার পূরণ বর্তমান সভ্যতার রূপ । কিন্ত 
এত যাস্ত্িক উন্নতি সত্বেও মানুষের সুখ বাঁড়িয়াছে কি? ধনতন্ত্রের মজ্জাগত 
অস্তবিরোধ তাহাকে ধ্বংসের দিকেই লই! চলিয়াছে। এই কারণে ভবিত্বতেও 
যুদ্ধ অনিবার্ধা। সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবই এই জন্য স্বাভীবিক। কিন্তু ও 
পথেই আবার ফ্যাসিঙ্গমেরও উদ্ভব । কেহ কেহ বলেন ইহ! ধনতন্ত্রের 
নয়মূ্তি। কিন্তু ফানীবাদীর! ইহাকে জাতীয় সমাজতন্ত্র বলিয়া পরিচয় 
দেয়। ধনওস্ত, মা্কসীয়-সামাবাদ, গণতান্ত্রিক সামাবাদ এবং জাতীয় 
‘মামাৰাদ প্রতোকটিই নিজ নিজ আদর্শে মানবের আর্থিক সমস্তার সমাধান 
করিতে চায়। কিন্তু ইহাদের কোনটাই রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত 
অর্থনৈতিক বিধানের সুব্যবস্থা করিরা কৃষক শ্রমিক কিন্বা বঞ্চিত দুর্গতদের 
দুঃখ দুর করিতে পারে নাই। এইখানেই গান্ধীবাদ জগতকে নূতন 
আলে দেখাইয়াছে । এই প্রতিযোগিতা পূর্ণ ছন্দময় জগতে গান্ধীবাদই 


জানন ভ্ভাভল 


ডাঃ:নরেশ সেনগুগ্ক 









আতা অঞচধোদয় 
_ কূপের অভিশাপ 
জুরি 

তাবিজ 
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__ প্রমোদকুষার চট্টোপাধ্যায় 
বহু প্রশংসিত গ্রন্থ 











র বাধ 





শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 


___চরণদাস ঘোষ 
নূতন উপন্থাস 








মানবের পারস্পরিক সহযোগিতার সার্বকতার আদর্শ এচার করিতেছে | 


এই যন্ত্রে একমাত্র মহাত্মাই আবার চরকার বাণী শুনাইতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। মানুষ যন্ত্রের দাস হইয়াছে, স্বাধীতনতার নামে মনুষা- 
জাতিকে কলের পুতুলে পরিণত কর হইয়াছে, গান্ধীজি তাহ! সত্যদৃষ্টিতে- 
দেখিয়াছেন। এ জন্যই দ্বিধাহীন ভাবে এই চলমান বিরাট, মভাতাকে 
তিনি সতাকার মানবতার পথে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। মানুষের 
মহত্ব, তিনি যেমন বুঝিয়াছেন এরূপ কেহ বুঝে নাই এ জঙ্যই মহাত্মার 
নিকট আজিকার জড়-জগতের সকল উন্নতি ছোট হইয়া নিয়া মানুষের 
মনুষাত্বই গররীয়ান্‌ হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ শহর অপেক্ষা গ্রাম, 
কাঁরখান! অপেক্ষা কুটার, জনসমুদ্র অপেক্ষা মানুষের বাক্িত্ব, অর্থোপার্জ্জন 
অপেক্ষা দান, ভোগ অপেক্ষা তর শ্রেষ্ট বলি স্বীকৃত হইতেছে। 

অনাধবাবুর অনুকরণীয় ভাষায় বিষয়বস্তু হন্দর ভাবে আলোচিত, 
হইয়াছে। বর্তমান জগতের জটিল 'বাদ"গুলি এরূপ পরিষ্কার ভাবে বুঝানো 
হইয়াছে যে, কি কারণে মহাত্মা গান্ধীর পথই শ্রেষ্ঠ তাহ! বুঝিতে 
পাঠকের কিছু মাত্র কষ্ট হইবে না। আজ এই অহিংসা-ব্রতী কুটার-শিল্পের 
বাণীপ্রচারক ক্ষুকাঁয় মানুষটির বাণী রণক্লান্ত পৃথিবীর বুকে সত্যই শাস্তি : 
আনিতে পারিত যদি পাশ্চাত্ধোর জাতিসমূহ “গতির মোহ এড়াইয়। 
মূহুর্তের জন্য ভাবিয়া দেখিত তাহার! কোন্‌ ধ্বংসের দিকে ছুটিয়াছে। 


এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বার্ধুনীয়। 4 








দিলীপকুমার রায় 
নানাবগী ৃ 


উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বতানিক 
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অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় 
পৃথিবীর প্রেম 

অতন্তু গু 
চপ 








৯০ 





__ শরূপং দেহি, জয়ং দেহি”-__রূগের এই আরাধন। বিলাস-প্রচেষ্টা নহে। হন্দর 
স্থনিবিড় আহ্বান মানুষ পেয়েছে তার অন্তর-পুরুষের কাছ থেকে। তাই 

কোটর ছেড়ে প্রাসাদ--বক্ষল ছেড়ে সে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র বদনভূষণ। এ তাঁর কত 
ডু গর্বব ও আনন্দ ! প্রসাধন দ্রব্যও ক্রমোন্নতির পথ ধরে অনেকদুর এগিয়ে এসেছে । 
ঠতার পরিচয় পাওয়া,যায়ীঘরেপ্ঘরে “রাক্রীজবা”র নিত ব্যবহারে। বিশুদ্ধতা 
ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। তাই আজ প্রতি উৎসবে 
শরাঙ্জাজবা”র স্থান সবার উপরে । জাতি, ধর্ম ও বয়স নিব্বিশেষে ভারতনারীর 
প্রিয়তম প্রসাধন--সি, আর, দাশের রাক্রীজব1 সিন্দুর, কুমকুম ও আলতা । 














নাম 'দিবানিরা' সার্থক হয়েছে বলতে হবে। দে 
করিবেন। বাস্তব-বোধ ও কল্পনা দৃষ্টি কোনটিই লেখকের নান নহে 








ৰক। অধ; গপ মীনেন্বনাৰ বস; আলো পৃস্তিকাানিতে 
উপরোক্ত প্রশ্নগুলির সমাধান: করিবার চেষ্টা করিয়াছেন. সুচনায় 


ya সমষ্টির তিনি মানবজাতির উৎপত্তি এবং ভারতবর্ষের গ্রাগৈতিহানিক যুগের 
পাকও স্বীকার 


ইতিহাসও কিছু আলোচন! করিয়াছেন । বাঙালী জাতির রক্ত-সম্পর্কের , 
বিষয়ে আজ পর্যন্ত ঘে-মকল গবেষণা হইয়াছে, তিনি তাহার সহিত 


খুটিনাটি তুচ্ছ ব্যাপারগুকিও দক্ষ লেখনীর মুখে ধরা পড়িয়াছে।* হুপরিচিত এবং পাঠককে আধুনিকতম গবেধণার বিধয়ও জানাইতে কর 
'ফাউলকারী? ও “মাংস! গল্প ছু টি করুণরদে অভিবিক্ত। 'কীধকাঠে'র কোন * করেন নাই। : 


কোন কাহিনী ও 'ত্রজেশ্বরীর দিবাস্বপ্ন' দিনানিজার আবেশে ও অন্বস্তির 
ভারে মনকে নাবিষ্ট ও পীড়িত করিয়া! তুলে। 
y প্রাচীরপত্র-_প্রঅনিলকুম' এর সা উন্টারক্গাশনগ্ল পান 
লিশিং হাউস। ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কপিকাঠ1) দাম ছু টাকা। 
অধিকাংশ গঞ্জেই তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের ছবি ফুটাইবার চেষ্টা করা 
হইয়ছে। পু'জিবাদীর লালসা--দরিদ্র ও মজুর শ্রেণীকে যে কি ভয়াবহ 
ধ্যংমের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সমাজ মনুয়ত্ব ও নীতিধর্ম্ম অস্ত্রের 
হার বীভৎস ও করুণ ছবি এই গলপগুলিতে 





পাওয়া যায়। 
বাধাই এবং প্রচ্ছদ চার I 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
বাঙালীর পরিচয়--এমীনেন্রনাথ বনু, এম-এসসি , পি- 
.. আর-এস। জেনারেল প্রিপ্টাম য্যাও পার্রিশার্স লিমিটেড, ১১৯, 
ধৰল সীট, কলিকাত|। মূল্য এক টাকা। পৃ. ৬৯+২থানি ম্যাপ+২ 
২ পৃষ্ঠী ছবি। 







বিষয়টি দুরূহ এ বং সংক্ষেপ করিবার ফলে কোথাও কোথাও 
আলোচনাও কঠিন হইয়াছে। তাহা হইলেও তিনি € যে গবেষণাগার 
হইতে অবতরঈ করিয়1 সর্বজনসুমক্ষে বিজ্ঞানের ডালি ধরিয়াছেন, এজছা 
অধ্যাপক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। বাঙালী পাঠক বইখানি গাজা 
লাভবান হইবেন, ইহাতে শিখিবার জিনিষ অনেক আছে। :. 


নির্ঘলকুমার বং বনু 


অতসী--জীসাবিত্রী সন্ত চট্টোপাধ্যায় । বেঙ্গল পাবজিশাম” 
১৪, বন্ধিম চাঁটার্জি দ্্রীট, কছিকাঁত।। মূল্য দেড় টাক1। | 
অতসী কবিতার বই । .গীতিকবিতার নয়, গল্প-কবিতাঁর বই। 
অতসী, মঞ্জুরী, মন্দাকিনী, ইন্সনাধ প্রভৃতি দলটি গল্প আছে। রবীন্দ্রনাথ & 
কাঙ্া-সাহিত্যে একদ! গল্প-কবিতার প্রবর্তন করেন। গল্প-কবিতার a 
ধার! সাবিত্রীপ্রসন্ন কুঞ্জ করেন নাই ৷ সাধারণতঃ গল্পগুলি গদ্যচ্ছুন্দে রচিত, 1. 
রচনার গতি স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং বেগবান ! 











একু গরাস্্যব5 সা'রের|৫- 


_ পন্থ সবল শিশুৰ গন] হশে পারেন | 





জরায়ু সংক্রান্ত সমস্ত স্ত্ীব্যাধির উষধ। « 


গ্রতু ব্যতিক্রম, নাড়ীর দোষ বাধক 
টা ছুরারোগা স্ত্রীব্যাধি আরোগ্য হয়। 


 আস্পোল্ষাতেভ্রী মাসে 
একাধিকবার অনিয়মিত খতু 
ও শ্রাবার্পতায় সেবনীয়। 









পুস্তক-পরিচয় ৩৬৯ 


পপ mmm পাপাপ পাপা পা পালালো পাপা পাপাপালা পালাল পপাপপপিপপাপসাপোাাপাপাপাপাপাসপাপনলল পলক 


“দ্বেরতার পূজায় লাগে যে ফুল 
ঠাই বার পুজার শাজিতে 
ঠাই পেলে না সে মানুষের ঘরে ।”? 

১. গজ বলিবার পদ্ধতি মনকে আকর্ষণ করে । মন এবং প্রকৃতির ঘন- 
 সন্িবেশ অনেক দময় বক্তবাকে স্ছুটতর করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। 
পল ও কাবোর মধ্য দিয়! যে সামাজিক সমন্তাসমুহ স্বতই ফুটিয়া উঠিয়াছে 
মেগুলি আমাদের চিন্তাকে উদ্রিন্ত এবং বিচাঁরবোধকে জাগ্রত করে। 

: “অতমী”র অনেকগুলি গল্প-কবিতার করুণ আবেদন পাঠকের চিত্তকে 
[নোলিত করিবে । 


রাবৃত্তি--শ্রীবানী রায়। জেনারেল প্রিন্টার এণ্ড পাবলিশীস” 
, ১১৯ ধর্মৃতলা ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা।। মূল্য দুই টাক1। 
এখান ছোট গল্পের বই । লুক্রেশিয়া, মীডিয়াঁ, ক্যামেলিয়া, নাশিসাস, 
_ সেমেলি, মহাস্বেতা, সাঁফো_এই সাতটিগল্প আছে। নামগুলি দেখিলেই 
বুঝ! যাইবে সাধার' গল্পের বই যেমন হয় পুনরাবৃত্তি তেমন নয়। শ্রীক- 
তিনের ০৬ বর্তমান কালের নারকনায়িকার 

































র্‌ বলে বিজলি সে পর্যায়ের নহে, পাঠের পর মনের উপর এগুলি 
বরং Bl অতৃপ্তির ম্প রাখিয়া যায়। লেখিকার শক্তি 
রা চিরাচরিত পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া একটা নুতন ভঙ্গীতে, 
যে প্রহান লেখিকা করিয়াছেন সে চেষ্টায় তিনি সফল 
[বেগ ও অনুভূতির তীক্ষতায় চরিত্রগুলি তীৰ্ৰোজ্ছবল হইয়া! 
দু-একটি গলে লেখিকার যে দুঃসাহস প্রকাশিত হইয়াছে 
বিস্মিত হইতে হয়। রচনার নুতনত্ব রসগ্রাহী পাঠকের চিত্ত 
প্রতি আকৃষ্ট করিবে। 


1 
এরি 










শ্রীশৈলেন্দ্রক্চ লাহ! 


: জাগেনি যে নীতি-_ শ্রপ্রভাদ ঘোষ । পি, ঘোষ, ১৭ ঝাঁমা- 
পুকুর লেন, কলিকাত1। পৃ. ২৫৪, মুল্য তিন টাকা। 
 আলোচা গ্ৰন্থৰানি একখানি আদর্শমুলক সামাজিক উপস্তাস। যে 
সকল হুনীতি বঙ্গমমাজের বিভিন্ন অঙ্গকে পঙ্গু করে তাঁর অগ্রগতি রোধ 
রর ডিয়ে আছে, তাঁদের সমূলে উচ্ছেদ করে জাগরণের নুতন নীতি 
) রবার উদ্দেশ্টে গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করেছেন । এই জন্য উপন্তানে 
তিনটি চরিত্র বিশেষ করে সৃষ্টি কর! হয়েছে ৫ বৈজ্ঞানিক পি, চৌধুরী, তদীয় 
মা স্ত্রী নীতি ও কনিষ্ঠ পুত্র অনীম। অসীম অবশ্য পি. চৌধুরীর 
তির সন্তান। সুনীতি বিদুষী, আধুনিক! ও বৈজ্ঞানিকা। 
[বিজ্ঞান সাধনা করবেন বলে সুনীতি চৌধুরী বংশধর সন্তানের 
জী হন নি। সেইজন্যই পি. চৌধুরীর দ্বিতীর দারগ্রহণ। 
বিহারের সপ্রগ্রামে কর্মরত অনুসন্ধিতহ তাঁর মন, 
রূ প্রভাবে হিন্দু-শাপ্ড্রের মূলতন্ব জানতে উৎস্থক । হঠাৎ 
বিয়োগ্নের সংবাদ পেয়ে সে বাড়ি এল কিন্তু প্রচলিত বিধি 
ফলে প্রাচীনপন্থী সংস্কারান্ধ অনেকের সঙ্গেই বাঁধল তাঁর 
কল সংঘাতের ভিতর দিয়ে লেখক এক দিকে সমাঞ্জের 
| ছুনীতিকে উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন, অন্য দিকে 
চৌধুরী, সুনীতি, অনীম ও পরী-আ শ্রমের প্রতিষ্ঠাতা 


























নরনারীর মুখ দিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখক যে বক্তৃতা 
পড়তে যিয়ে পাঠকের ধৈর্যাচাতি ঘটবার আশঙ্ক। 
বড় মা (সুনীতি) ম্যাদাম কুরীর দমগোতা, কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক নন, তিনি ত সন্তানের জননী, রক্তমাংসের 
নীতি জাগানিয়া বড় মা শুধু অবাস্তব আদৰ্শ । 
ভাষা সতেজ ও সরল, মন দরদী ও সংস্কারমুক্ত। গ্রন্থের 
রা ৰি অনেক ই মনে আনন্দ ও জ্ঞানের রস্দ যোগাবে । 


উ্রীতারাপদ রাহা 











পাট কবিতা এবং তিনটি নাটিকা লইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ন 


- কয়টিতেই লেখর্ক কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন । রচনায় 
অসাধারণ কাঁবানৌন্দর্ঘ না থাকিলেও আন্তরিকতা পরিস্ফুট । 
চয়ন-্্শ্রীবাদলকুমীর মুখোপাধ্যায় | ব্যা-মা-ঝে! গ্রন্থনবিভাঁগ, 
কলিকাতা । মূল্য দেড় টাক1। 
কয়েকটি কবিতা ও গদা কবিতা। সম্পূর্ণ কবিত্বহীন নহে। কিন্ত 
যখন "মদের বৌঁভল সামনে রেখে, পাঁপ্ডার| সব prohibition-এর স্বপ্ন 
দেখে” তখন আমাদের রদবোধ বিদ্রোহ করে । 
| শেধ্চুড়|-_এঅশোকবিজয় রাহা। মডার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহটট। 
"জাম বার আনা। 
7: সমতগের দেশে করি আনিয়াছেন পাহাড় ও সমুদ্রের গান। সে গান 
সুর-মধুর | দুই-এক স্থানে হুরের প্রবাহ বাঁধা পাইয়াছে ভাষার দুর্বলতায় । 


পলিমাটি-_্রীদোমনাথ বন্দযোপাধ্যায়। ভারতী ভবন, ১১ 
_: বঙ্কিম চাটুজো দ্রীট, কলিকাতা । মূল্য এক টাঁক1। 
"এখনও পলিমাটিতে ফদল ফলে নাই । 'দগ্ধদিন উটপাখী', 'লালঢেউ?, 
= জাপানী বোমার, শরণ ঈগল'--প্রভৃতি আধুনিক শব্দবি্যানে কবি 
__নুতনত সৃষ্টির প্রয়াসী। 
শা শ্বতী---প্থগেন্জনাথ মালাকার । ভারতী ভবন, ১১ বন্ধিম 
 চাটুজে ্রট, কলিকাতা! । মূল্য দশ আন1। 
... বূপক-নাটিক। কয়েকটি মতবাদ বা তত্বকে চরিত্ররূপে কল্পনা কর] 
 হইয়াছে। রস-সৃষ্ট হয় নাই। 

শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


নিনজা রোড, রাসবিহাযী এভেনিউ, কবিকাভা। । মুলা ছুই টাকা) 
এক শত বর্ষ পূর্বে কোন্পানীর, রাজত্বকালে দেশের সর্বত্র অরাজকতা 





ও বিশৃঙ্খলার মধ্য সমগ্র বাংলায় ভীষণ ডাকাতির প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল। 


দেশের প্রসিদ্ধ জমিদার ও গণ্যমান্ত ব/ক্তিগণের পূর্বপুরুণশের অনেকেই 
ডাকাতি একটি লাভজনক ব্যবস1 বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। থানার 
ফাড়িদার ও দারোগা! এবং জমিদ্বারগণ অধিকাংশ স্থলে ডাকাতগণের 


*পৃঠপোষক ছিল। মহারানী স্বহস্তে রাজত্ব গ্রহণ -করিলে গবর্ণমেন্ট 
ড্রাকাতি ও অরাঁজকতা৷ দমনে মনোনিবেশ করিয়া একজন Commi- 


রা 


Sssioner for the Suppression of Dacaity নিযুক্ত করেন ) ২ 


সাম্প্রদায়িক গুপ্তামি দমনে গবর্ণমেন্টের সুনাম ন! থাকিলেও কৃতিত্ব মহকারে 


ডাকাতি দ্মনপূর্ববক প্রজাগণের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিয়। তৎকালে গবর্ণমেন্ট 


বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এই উপুন্যাসখানি The Bengal Adminis 
tration Report 1859-60. অবলম্বনে এই সময়ের পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ টা 
মহিম ডাকাতের কাহিনী লইয়া রচিত হইয়াছে । রঘু ডাকাত, ভবানী 
পাঠক প্রভৃতির স্যায় এই ডাকাতগণ দরিদ্রের বন্ধু ও ধনী অত্যাচারীর যম. 
ছিল না, পরস্ধ নরহতা, ভৈরবী সাধনার জন্ নারাহরণ ও অসহায় পথিকের 


সর্বধলু্ন প্রভৃতি ঘৃণিত কাৰ্য্যে লিপ্ত ছিল, ইহাদের নৃশংস কাঁধ্যাবলী 
পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়! উঠে। পূর্ববঙ্গের নদীবহুল জলপথে ইহাদের 
প্রধান আড্ডা ছিল। দুর্ধর্ষ ও কৌশলী মহিম ডাকাতের কার্যকলাপ 
বর্তমানের ডিটেকটিভ উপস্যান অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর ও কৌতুহলজনক। 
কিশোরগণ আতঙ্কমিশ্রিত উদ্দীপনার মহিত এই এঁতিহাসিক উপন্যাস- 
খানি পড়িয়া বাংলার ইতিহাসের এক শোচনীয় অধ্যায়ের সহিত 
পরিচিত হইবে । 


শ্রীবিজয়েন্দ্রকষ্ণ শীল 


আমাদের গ্যারাটিড প্রফিট ক্কীমে টাক! খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক | 
নিয্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে ₹-- 
৯ বৎসঢরর জন্য শতকরা বাষিক ৪/০ টাকা 
২ বসচঢরর জন্য শতকরা ব।ধিক ৫7০ টাক 
৩ ৰৎসঢরর জন্য শতকর! বাষিক ৬০ টাক! 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টিভ প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ ‘হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫* টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা সদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি । অনুগ্রহপূর্ববক আবেদন করুন । 





টেলিগ্রাম পহনিকম্ব* 


য় ঠৰ ঞ& খেয়া এ শেয়ার ঢিলা” মিষডিকেট 


ভিলন্বিজ্েজ্জ্‌ 


৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেম, কলিকাতা। 


কোন ক্যাল উঠ: 


















































এপস লা পাসি লামিলামিলাসিলাসি লা মিলসিলা সিলসিলা সলা সিল টল এলা 


অস্তরাল--এদিনিনচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় । বেঙ্গল পাকলিশীস, 
হ্কিম চাঁটুকো সীট, কলিকাতা । দাম ছুই টাকা। 
একটি গুরুতর সামাজিক সমস্তা লেখককে এই নাটক রচনায় 
পপোদিত করিয়াছে। নারীর চরম সার্থকতা যে মাঁতৃত্বে এ বিষয়ে দ্বিমত 
নাঁই। কিন্তু বিবাহবন্ধনহীন অবৈধ মিলনের ফলে কোন কুমারী যদি 
নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ কাঁমা সন্তান লাভ করেন তাহা হইলে সমাজের নিকট 
তিনি অপরাধিনী বলিয়! গণ্য হন এবং তাহার গর্ভজাত সন্তানও সমাজে 
| | লাভ করে না। নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, এই , 
ধানের মুলে মুখ্যভাবে রহিয়াছে অর্থনৈতিক কারণ। তাহার 
উত্তরাধিকার মাতৃক থেকে পৈতৃকে পরিণত হওয়ার দরুনই” 
আদর্শের উৎপত্তি হইয়াছে, তাই অর্থনৈতিক মুক্তির মধ্যেই 
চনি এই সমন্তার সমাধান খুঁজিয়াছেন। কিন্তু 75, Westermarckaর 
he History of Human: Marriage  অুভূতি নৃতত্ব বিষয়ক 
র্ ৃস্তক াডোচগী করিলে দেখা যায় এ্ঁকপতিত্ব প্রথা প্রবর্তনের প্রধান 
ছু একনিষ্ঠভার প্রতি আদিম জাতিসমূহের একান্তিক 
খাসীয়াদের মধ্ো 27865787075 বা মাতৃতন্ত্র প্রচলিত, 
নমাজে এক নারীর ব বহু টা গ্রহণ প্রথা কোন কালে 


The Khasis নামক পুস্তকে বলিয়াছেন-- 

BO evidence to show that polyandry ever 
existed among the Khasis.” 

হউক, বিষয়টি বিতর্কমূলক এবং ইহার আলোচনার স্থান এখানে 


গেল নাটকের তন্থের দিক এবং ‘এহ বাহ”? আসল দিক অর্থাৎ 
| নাটকটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। সংলাপ রচনায় 
ংযমের পরিচয় দিয়াছেন তেমন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন 
তিথাত সৃষ্টিতে । ভবতোষ, রমেশ, মাধবী আর ঝরণ 
এই কট চরিত্রকে রক্তমাংসের জীব বলিয়া বোধ হয়, মনে হয় বাপ্তব- 
জগতে ইহীদিগকে যেন আমরা দেখিয়াছি। এই তথাকথিত শিক্ষিত ' 
আলোকপ্রাপ্ত নরনারীদের কেন্দ্র করিয়াই তো আধুনিক বাংলার 
সমীজ-জীবনের শ্রোতোধারা জটিল পথে আবন্তিত হইয়া চলিয়াছে। 
টং র ক্ষমতা লেখকের আছে বলিয়া--'তা ছাড়া উপায় কি-- 

আর উপায় কি। আমি যে আজ***ম1।' ঝরণার এই আকুল উক্তি 
একেবারে মর্মস্থুল স্পর্শ করিয়া তাহার অসহায় অবস্থ। সম্বন্ধে আমাদিগকে 
তোলে। 


পুস্তক-পরিচয় 





লালা 


আশার কথা! সাম্প্রতিক বাংল! নাটকের মোড় কিরিতেছে। কনা টি 
ও রোমান্সের সুদুর নীহারিকাঁলোক হইতে বাস্তবের ধুলিমলিন পরিবেশের 
মধ্যে নামিয়া আসিয়া তাহা সতাশ্রয়ী ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেছে) 
'অস্তরাল' নাটকে দিগি্রবাবু আধুনিক কালের মেই বাস্তব ও নুতন দৃষ্টি- 
ভঙ্গী এবং সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন । : 
তপঁণ - চু চূড়া, অক্ষয় শতকোৎসবের বাবস্থাপকমগ্ডলী কর্তৃক 
প্রকাশিত | | পৃঃ ৯০, মূল্য আট আঁন!। 
সম্প্রতি চু'চুড়ায় সাহিতাচার্ধ্য অক্ষয়চন্্র সরকারের শতকোত্সব 
অনুষ্ঠিত হইয়। গিয়াছে । 'তর্পণ পুস্তকথানি এই উপলক্ষোই প্রকীশিত। 
ইহাতে অক্ষয়চন্তের সংক্ষিপ্ত ভীবনী এবং ভীহার বহু রচনাংশ সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। সুক্তি-সমূচ্যয় নামক অধ্যায়ে তাঁহার আনেক মুলাধান উত্তি 


সুত্রে মণিগণাঃ ইব' একত্রে গ্রথিত হইয়াছে। সাহিত্যত এক 


দাধারমীর সম্পাদক রূপে অক্ষয়চন্্র বস্কিমযুগের বাংলা সাহিতো অসাধারণ 7 


প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে বিপিনচন্্র পাল এক সময়ে 


বলিয়াছিলেন-_-“আঁচাধ্য অক্ষয়চন্দ্র শুধু আমার দাহিতা-গুরু নহেন. রা 
তীঁহার সাধারণী পড়িয়াই রাজনীতির ক-খ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ. 
পড়া পর্যন্ত শিখিয়াছি।” অক্ষয়চন্দ্র যে কত hy মনীষার জািকারী ; 


পুরুষের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বহুমুখী কর্প্রতিভা সাহিভা-সাধদা এবং 
রচনা-নৈপুণোর আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবে। 
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ব্গা্মী ইন্মিরগ 
_ভিনভ্িভেত্ত 
৯এ, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা 


চেয়ারম্যান__সি, সি, দত্ত এস্কোয়ার 
আই, সি, এস ( রিটায়াড) 
0000 


টাকের প্রথমাবস্থায় ফে কোন 
কারণে কেশপতন, রাত্রে অনিদ্রা 
শিরোধূর্ণন, অকালপকতা, 
মাথা দিয়া আগুন ছোটা প্রভৃতি 
যাবতীয় শিরোরোগে অব্যর্থ। 


[নোরম শষ এই তৈল করঞ্জ ফল ও পল্লব, করবীর পত্র, কুঁচপত্র, কুচফল, কেশরাজ, ভূ্গরাজ, আপাংমূল, 
শক, কেশবৃদ্ধিকারক, কেশের পতন নিবারক, কেশের অল্পতা দূরকারক, মন্তিফ ন্ষিপ্ককারক, এবং 
রামাস প্রভৃতি রোগবিনাশক বনৌষধি সমূহের সারাংশ দ্বারা আযুর্কেদোক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত হইয়াছে। 
ৃ ণীর্ঘ সুশ্ৰুত কুঁচের পাতার ব্যবহার নির্দেশ করিয়াছেন । অধিকন্ক হন্তিদন্তভম্ম মিশ্রিত থাকৃতে খালিত্য 
বা না বিনাশে ইহার অভুত,কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । ৩ শিশি একত্রে ৫11 

হিং উষ্ধালয়, গবেষণা বিভাগ--১৭০, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । ফোন : বি, বি, ৪৬১১ 








দেশ-ধিদেশে থা 


কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের 
তৈলচিত্র প্ৰতিষ্ঠা 


গত ২র! ডিসেম্বর কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় পাচ 


পর্যন্ত অবলম্বন করিতে পারে না। স্পার্টীনদের মধো তাহাদিগকে 
নির্দয়ভাবে হত্যা করিবার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু মুক-বধির শিক্ষকদের 
প্রচেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিশেষ শিক্ষা -পদ্ধতিদ্ব'র1 ইহাদিগকে মানুষ 


করিঃ| তোলা অমস্তব নয়। তাহাদের প্রযতে বহু মুক-বধির ছাত্র 


সহস্র বিদ্বজ্জনের উপস্থিতিতে রবীন্দনাথের একখানি পূর্ণাবয়ব তৈল- * প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে । নানা কারুশিল্প 
চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিক।ত!র আট সোসাইটির পক্ষে মেয়র প্রীদেবেন্্র- *শিক্ষার ফলে তাঁহার! আজ স্বাবলম্বী হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। 


নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রখানি উপন্বীপিত করেন। সর মীজ্জ| 
ইসমাইল দীর্ঘ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের গুণকীর্তন করিয়! চিত্র উন্মোচন 
করেন। ধূপ, ধূনা, চন্দন, নুগন্ধপুরিত আবহাওয়ার মধো কলিকাতা 
হইতে আগত কুমারী রমা ঘোষের নেতৃত্বে মাঙ্গলিকসম্ভার লইয়া! পঞ্চ 
কন্তা ( পুষ্পকুলকারণী, সুশীল! টেওান, সবিত! মুখোপাধ্যায়, বি-এ, রাঁজ- 
কুমারী বেড়ুয়া, অরুণ! বাগচী ) চিত্র বরণ ও পুষ্পাঞ্জলি রবীন্দ্র-সঙ্গীতসহ 
প্রদান করেন। 

সেই দঙ্গে কলিকাতার শ্রীযুক্ত জোতিবচন্দ ঘোষ দ্বিজেন্পনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের একটি প্রতিকৃতি ( শ্রীমতী হেমলত! ঠাকুর প্রদত্ত ) এবং ঠাকুর- 
বংশের লেখক ও লেখিকাঁদের ২২৫ থানি পুস্তক সম্বলিত “টেগে।র 
ফেমিলি কলেক্শন" হিন্দু বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করেন। সার মীর্জা! ইসমাইল দ্বিজেন্রুনাথের চিত্রও উন্মোচন 
করেন। এই পুস্তকসংগ্রহে বিশ্বভারতী ১৭২ খানি পুস্তক (তাঁহার মধো 
রবীন্দ্রনাখেরই ১৫৬খানি দান করিয়াছেন ) সর রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্রনাথ ও 
দ্বিজেন্্রনীথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়! চিত্রদ্বয় ও পুন্তকসংগ্রহ 
সাগ্রহে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। 


বাংলায় যুক-বধির কল্যাণ-প্রচেষ্টা 

বাংলাদেশে মুক-বধিরদের কল্যাণ-প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় ১৮৯৩ 
খ্রীষ্টাব্দে । এই সময়েই কলিকাতায় তাঁহাদের জন্য একটি বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে, রাঁজধানী হইতে মফ্ছলে এই কার্ধা প্রসারলাভ 
করে এবং বরিশাল, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া! প্রভৃতি শহরে মুক-বধিরদের 
জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ কলিকাতার মুক- 
বধির বিদ্যালয়ের বাড়িটি দখল করায় সম্প্রতি ৭১ নম্বর তারক প্রামাণিক 
রোডের একটি ভাড়াটে বাড়িতে ইহার কাঁধ্য পরিচালন! হইতেছে। 

বাংলাদেশে মুক-বধির বিদ্যালয়গুলি আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে 
নাই। এখানে তাহাদের শিক্ষার জন্য বংসরে মাথাপিছু এক শত টাকা 
মাত্র খরচ করা হয়। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এতদ্বিষয়ক বায়ের পরিমাণ 
মাথাপিছু যথাক্রমে ১** পাউণ্ড ও ১,১৪* ডলার । বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ- 
বাঁড়ীয়! এবং কুমিল্লার মুকবধির বিদ্যালয় দুইটি সরকারের নিকট হইতে 
একটি পয়সাও সাহায্য পায় না। 

ভারতীয় মুক-বধির শিক্ষক মহাসজ্ঘ (0০7৮6101100 ) ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে প্রদর্শনমূলক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা! করিয়া এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার 
কাধা করিয়া আদিতেছেন। তাহার অধিকাংশ দৈনিক এবং মাসিক 
পত্রের সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

১৯৪* খ্ৰীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুক-বধিরদের হাতের কাজের একটি 
প্রদর্শনী সাফলের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লেডি লিনলিধগে! এই প্রদর্শনীতে 
উপস্থিত হইয়। উদ্যোক্তাদের উৎসাহ্বর্ধন করিয়াছিলেন। 

বহু প্রাচীনকাল হইতেই মুকবধিরগণ সমাজকর্তৃক লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত 
হইয়া আসিতেছে । হিন্দু আইন তাহাদিগকে ন্াযা উত্তরাধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিয়াছে, ইহাদের সম্বন্ধে রোমান আইনের বিধানও তখৈব চ। 
ফ্যাক্টরী আইনের বিধানে যোগাতা এবং শিক্ষান্বেও তাহার! পৈতৃক বৃত্তি 


১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭১ নং তারক প্রামাণিক রোডে মুক-বধির কারিগরদের যে 
শিলপ-প্রদর্শনী হয় তাহার উদ্বোধন করিতে গিয়া লাটপত্রী মিসেস কেসি 
উদ্যোক্তাদের নিষ্ঠ এংং কণ্দি্ঠ হার উচ্চ সিত প্রশংসা! করেন । 
মুক-বধির সমস্ত দেশ ও ঞ্ামাজের একটি গুরুতর সমসা|। ইহার 

সমাধানকল্পে সরকার এবং দেশবাসী উভয়েরই সজাগ হওয়া উচিত। 
সার্জেন্ট কমিটির নিখিল-ভারত যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পন! সম্বন্ধীয় 
রিপোর্টে মুক-বধিরদের বাধাতামুলক অবৈতনিক শিক্ষ] সম্বন্ধে যে প্রস্তাব 
ও আলোচন! ছিল তাহা! সরকার কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য নহে 
বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে পুজ্থানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া! 
মুক্-বধির শিক্ষক মহাসভব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে স্মারকলিপি 
দাখিল করেন ততসম্থন্ধে সরকার এখনও উদাদীন। হিন্দু আইনের 
সংশোধনকজে রাও-কমিটি যে বিল প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে পিতৃবিত্বে 
যুক-বধির সন্তানের দাঁবি স্বীকৃত হইয়াছে । মানবতার দিক দিয়া কাহারও 
এই বিলের বিরোধিতা কর! উচিত নয়। 

মুক-বধির মহাসঙ্ঘ বয়গ্ক যুক-বধিরদের জন্য একটি শিল্প-শিক্ষা-কেন্দের 
(Industrial [নু ১00৩ ) প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘকাল যাবৎ অনুভব করিয়া 
আনিতেছেন। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে তাঁহাদের পরিকল্পন। তাহার! দেশবাসীর 
সমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন । “মুঢ় স্নান মুক মুখে ভাষা” দিবার এ সকল 
বিভিন্নঘুখী কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে সাফলামণ্ডিত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের 
প্রয়োজন। বাধিক দুই টাক! চাদ! দিলে মুক-বধির মহ।সজ্বের সংশ্লিষ্ট 
সভা ( \ssociate member) হওয়!| যায । বিস্তারিত বিবরণ ৫*, বেল 
রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্পমোহন 
মজুমদারের নিকট জ্ঞাতবা। 


কিরণচন্দ্র রায় স্মৃতিভাণ্ডার 


যাদবপুর এগ্লীনিয়ারিং কলেজের বর্তমান উন্নতির মুলে উহার কার্ধা- 
নির্ববহক সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক পরলোকগত কিরণচন্ত্র রায়ের কৃতিত্ব 
কম নয়। তিনি এক জন সমাঁজহিতৈবীও ছিলেন । বর্দ্ধনানের বন্যার 


ঠিকানাটা লিখিয়। রাখুন 
Mr. P. C. SORCAR 
Post Box 7818 
Calcutta. 
ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর 
শ্রীযুক্ত পি. সি সরকারকে 
9719 করিতে হইলে 
এখানেই পত্র দিবেন । 








* লিখিতে ভুল করিবেন না। 
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উপরে £ ( বামে ) মেজর জেনারেল জে. কে. ভোসলে, ( দক্ষিণে ) কর্ণেল কে. রায় 
নীচে £ (বামে ) কর্ণেল এস. এম. হোসেন ও কর্ণেল হবিবুর রহমান, ( দক্ষিণে) কর্ণেল এস. এ. মল্লিক । 
. 


11 (২৫) রমার দাবি (২৬) মোহন ও গপ- 
| শাক (২৭) মোহনের প্রতিদ্বন্বী (২৮) 
| বাধিনে মোহন (২৯) স্বপন ও দ্য 
ৃ (৩) বন্ধু মোহন (৩১) মোহন ও হুই 
| (৩২) তরুণ মোহন (৩৩) জার্ধান- 
| ষড় মোহন (৩৪) ছদ্মবেশী মোহন 


প্রতি খণ্ডের মূল্য এখনও পুর্বববৎ ২ 


(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন ও রমা (৪) রমার বিয়ে (৫) আবার মোহন (৬) রমাহারা- | 

) নাগরিক মোহন (৮) মোহনের জার্মানী অভিযান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) ব্যবসায়ী মোহন |. 

রী-ত্রাতা মোহন (১২) ব্রক্ম-সীমাস্তে মোহন (১৩) মুখোপ মোহন (১৪) মোহনের তুর্যনাদ (১৫) মোহন ও | 
জল্লাদ (১৬) দস্থ্য মোহন (১৭) মোহন ও স্বপন (১৮) মোহীস্ত-দ্মনে স্বপন (১৯) স্বপনের সীমাস্ত-সংঘর্ষ (২০) গেষ্টাপো- |. 
| খুদ্ধে মোহন (২১) নেতা মোহন (২২) মোহনের প্রথম অভিযান (২৩) মোহন ও পঞ্চম বাহিনী (২৪) ফাসির মঞ্চে মোহন | 


(মাসিক) 

মোহন সিরিজের নূতন উপন্যাস ও 
বিখ্যাত লেখকদের গল্প-প্রবন্ধে সমৃদ্ধ 
হইয়া আষাঢ় হইতে মাসিক আকারে 
প্রকাশিত হইতেছে! ২০২২ বৎমর 
পূর্বে বিনয্ববাবুর যে ব্যন্ধ-চিত্রাবলি 
পাঠক-মহলে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সষ্টি 
করিয়াছিল,  সেইগুলিই পাঠকদের 
বিশেষ অনুরোধে পুনমুত্রিত হইতেছে। 
উক্ত ব্যঙ্গ-চিত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া 


| রাখিবার এই শেষ স্থযোগ | 


এখনও গ্রাহক হইলে আষাঢ় হইতে 
সম্পূর্ণ সেট পাইবেন। মূল্য প্রতি 
খ্যা-৮* সভাক বাষিক যুল্য--৫২ 


৭ই মাঘ পাইবেন 
(৫) ঘুন্দরবনে মোহন 
(৫২) যুবক মোহন 


বিশেষ স্ুুবিধা__সাধারণ টার 
মোহন সিরিজের যে কোন পাচখানি |. 
বা তদধিক বই একত্রে ভি, পি'তে | 
লইলে পুন্তক-মূল্যেই বইগুলি পাইবেন | 
অর্থাৎ পুস্তক পাঠাইবার খরচ আমরাই |. 
বহন করিব । 


শিশির প্রাবলিশিং হাউস__২ কণা রা কানিকাতা। 





৩৭৪ পু 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





সময় দুর্গতদের যথেষ্ট সেবা! করিয়াছিলেন। তাহার স্মৃতিরক্ষাকজে ডাক্তার 
বিধানচন্দ্ৰ রায়, ডাঃ স্ঠামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়{ একটি কমিটি 
গঠিত হুইরাছে। উক্ত সমিতি তাহার স্মৃতিরক্ষার যে পরিকল্পন1 করিয়াছেন 
তাহাকে কাৰ্য্যে পরণত করিতে হইলে এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। 
কিরণচন্্র যাদবপুর এগ্রীনিয়ারিং কলেজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ্ঠাহার 
স্ৃতিভাগ্ডারে সাধ্যমত অর্থনাহাযা কর! প্রতোকেরই কর্তবা। টাকাকড়ি 
কিরণচন্্র রায় মেঘোরিয়াল কমিটির সম্পাদকের নিকট কলেজ অফ. 
টেক্নে।লোজি, যাদবপুর, কলিকাতা__এই ঠিকানায় পাঠাইতে হুইবে। 
হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিহারে যে-সব প্রবাসী বাঙালী, বিহারবাসী বাঙালীদের সুখস্ুবিধা 
ও শিক্ষাদীক্ষার বাবস্থা করিয়া যশন্বী হইয়াছেন ভাঁহাদের মধ্যে 
মজঃফরপুরের হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 

তিনি মজঃফরপুরের বিখ্যাত উকিল ছিলেন ও মৃত্যু পর্যাস্ত বেতিয়া- 
রাজ এষ্টেটের উকিলের কার্যা করিয়| গিয়াছেন। তাহার মত আইনজ্ঞ 
পণ্ডিত সেখানে আর কেহ্‌ ছিল ন!। আইন ছাড়াও নান! বিষয়ে এবং 
বিবিধ দেশী ও বিদেশীয় ভাষায় তাহার সমান দক্ষতা ছিল। ভাষাগুলির 
মধো সংস্কৃত, আরবি, জার্মান, ফরাদী ও গ্রাক ভাষার নাম উল্লেখযোগা। 

তাহার কার্ধা শুধু ওকালতিতেই মীমাবন্ধ ছিল না, বিভিন্ন 
সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন। তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত 
স্থানীয় মুখাঞ্জি দেমিনারী স্কুলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাহার চেষ্টায় 
এই প্রতিষ্ঠানটি খুব উন্নতি লাভ করে। এখন এটি শহরের অন্যতম উচ্চ 
ইংরেজী স্কুল । বহু বাঙালী ও বিহারী ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিতেছে। 
স্থানীয় হরিমভা স্কুলটির সেক্রেটারীর কার্ধাও তিনি কিছুদিন করিয়াছিলেন। 
উক্ত স্কুলটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাংলার মাধামে শিক্ষালাভের 
একমাত্র স্কুল । ইহা! ছাড়া তিনি কিছুকাল বাঙালী সমিতির মজঃফরপুর 





হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
শাখার সহকারী সভাপতির কাঁ্যা করেন । বাঙালীদের ওরিয়েণ্ট ক্লাবের 
প্রতিষ্ঠাতাদের মধো তিনি এক জন । 
গত ১৭ই পৌধ সন্ধায় তাঁহার কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। 


মৃত্যুকালে তাহার বয়স চুয়াত্তর বংসর হইয়াছিল। তাহার মত ধর্মপ্রাণ 
সরল বাক্তি আজকাল বিরল। 


ইন্দুপ্রভা দেবী 
‘বসুমতী নাহিতামন্দির ও 'দৈনিক বহুমতী'র স্বত্বা।ধকারী হ্বগীয় 
সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধশ্মিপা ইন্দুপ্রভা দেবী সম্প্রতি 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 


রেজি; অফিস__-আখাউড়। 


(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) 


চীফ অফিস--আগরতল। 
(ত্রিপুর! ষ্টেট) 


ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


ক্লিয়ারিং ও 
(রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউল্ড ভুক্ত ) 


(স্থাপিত ৯৯২৯) 
কলিকাতা অফিস--৬নং ক্লাইভ ্রাট, ২০৯ নং হারিসন রোড, 
১০৯, শোভ্ভাবাজার ট্টাট ও ৫৭ নং, ক্লাইভ ট্রাট (রাজকাটর1) 
আসাম ও বাংলায় সৰ্ব্বত্ৰ ব্রাঞ্চ আচ্ছ 
বেনারস ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে । 













পাসে 


তই তিনি নানা অহুখে ভুমিতেছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব তাহার 
কমার কৃতী পুত্র রামচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর তিনি একেবারে শহ্যা- 
রনী হইয়া পড়েন। পুত্রের মৃত্যুর মা ছুই পরে তাহার স্বামী 
গরলোকগত হন। উপযুপরি এই ছুইটি প্রচণ্ড শোকের আঘাত 
সামলাইয়। উঠা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না, কিছুকাল জীবন্মুত 
বস্থায় থাকিয়া তিনি ইদানীং সকল ছালাধন্ত্রার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
| সাধ্ৰী, ধর্মপরায়ণ। এবং দানশীলা মহিলা ছিলেন। * 
মুমতী সাহিত্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বগীয় উপেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধায় ছিলেন৷ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষা। ইন্দুপ্রভাও 
_ রামকৃষ্ণদেবেৰ প্রতি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি তাহার পুত্ৰকন্যার 
_শ্মতিরক্ষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনকে তিন লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, দশ 
হাজার নগদ টাকাও প্রায় ৪* হাজার টাক! মুল্যের আসবাবপত্র এবং 
একটি অনাথ-আত্রম প্রতিষ্ঠার জন্য খড়দহের নিকটবর্তী রহড়া গ্রামের 
৪ খানি বাগানবাড়ী দান করিয়া গিয়াছেন। তদুপরি শশুরের স্মৃতিরক্ষার্থে 
 তৎকততৃক উপেন্দ্ৰনাথ মেমোরিয়াল হাঁদপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
এ জনক র্‌ ছয় লক্ষাধিক টাকা দান করেন। 


. চক্দ্রকুমার দে 
অক্লান্ত সংগ্রাহক চন্ত্রকুমার দে সম্প্রতি পরলোকগ্রমন 
দীনেশচন্দ্র সেন মহীশয় ময়মনসিংহ-গীতিকা রচনায় 
সংগৃহীত উপকরণ হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। 
মাদিক পত্রিকায় তাহার “ময়মনসিংহের পলী কবি কঙ্ক 
কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
















Tele —DALIATALOR 










অনুপম উপহার সম্ভার 
৫বনারতপী সিল্ক সাড়ী 
ও নানাপ্রকার ভাতের ধুতি 
ও সাড়ী ইত্যাদি 


___ দোকান আইনে বন্ধ-রবিবার 
টার পর, দোমবার সম্পূর্ণ 








ম্‌ ৪৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন - শ্বমন করিয়াছেন। বহুকাল 


৩৭৫ 


অনাথগোপাল সেন 


বিগত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বিখ্যাত লেখক, কাঁশিমবাঁজীরের মহা 
রাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী অনাথগোপাপ সেন মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে । 
কিছু কাল যাবৎ তিনি হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুর দিনও তিনি 
যথারীতি দৈনন্দিন কাঁজকর্শ্ম করিতেছিলেন, হঠাৎ বিকালের দিকে বিশেষ 
অনুস্থভা বোধ করেন এবং রাত্রে অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া 
তাহার প্রাণবাযু বহিগঁত হয়? 


অনাথগোপালের পৈতৃক বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার অষ্টগ্রাম 





নামক স্থানে ।  কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ে তিনি মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত... 
ছিলেন। “টাকার কথা” নামক অর্থনীতিবিষয়ক পুস্তকথান1 লিবিয়াই 
তিনি সাহিত্যিক মহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ, 
প্রমথ চৌধুরী এবং বাংলার অস্তান্ত বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক পুন্তকখানির 
উচ্চ দিত প্রশংসা করেন। অর্থনীতির দুরূহ এবং জটিল তত্বমুহকে 
প্রাঞ্জলনাবে বুঝাইবার তাহার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। তাহার বক্তৃতাও বেশ 
উপভোগা হইত। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের কমান” বিভাগে তিনি 
অর্থনীতির অধাপন! করিতেন । 


অনাধবাবু একজন নীরব দেশদেবক ছিলেন। প্রথম মরমনসিংহে 


আইনজীবী রূপে তিনি তাঁহার কর্মজীবন সুরু করেন। অসহযোগ... 


আন্দোলনের সময় আইন-বাবদায় পরিত্যাগ করিয়। তিনি দেশসেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন, ফলে তাহাকে কারাবরণ করিতে হয়। “জাগতিক 
পরিবেশ ও গ্রান্ধীজীর অর্থনীতি” নামক তাহার সমপ্রতি প্রকাশিত 
পুস্তকথানাও বাংল! সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে 1 প্রবাসী, 
মডার্ণ রিভিয়ু, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পরিকায় অনাথবাবুর বহ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 





ফোন--বি. বি, ১২৭১ 


শ্াল্ন= আআবান্লোম্সা্ও 
ভলেনন হহহাত্িল্লাল্্লী 
জাগা» ক্ষন্মভল চলল 
ও সর্বপ্রকার উলেন পোষাকের 
বিপুলতম আয়োজন প্রত্যক্ষ 
করুন! 
 চেক্সারম্যান-_প্রীপভি মুখোপাধ্যায় 





সপাপাশাশীশানাশাশিশাশাশীপাশাশাশীশাপাশীশীপাপীিিপাটীলী, 


ডাক্তার সুরেন্্রনাথ সেন. 


কানপুরের লন্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ হুরেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুতে 
এক জন কৃতী প্রবাসী বাঙালীর তিরোধান হইল । প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল 
চিকিৎসাবাবসাঁয়ে লিপ্ত থাকিয়া! কানপুরে তিনি যে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম 
অঞ্জন করিয়াছিলেন তাহা যে-কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের পক্ষে গৌরবের 
বিষয়। কিন্তু তাহার কর্ম্মশক্তি শুধু চিকিৎসাক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর 
মধোই নীমাবন্ধ ছিল না, বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টা দ্বার তিনি বাঙালী- 
অবাঙালী সকল সম্প্রদায়ের নিকটই প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাহার প্রধান কীর্তি প্রবানী বঙ্গনাহিতা-সশ্মেলনের 
প্রতিষ্ঠা। ১৯২২ সালে প্রধানতঃ গাহারই উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটির 
প্রবর্তন হয় এবং ইহ যে প্রবাসে আজ সকল বাঙালীর প্রধান মিলন 
ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে তাভারও মূলে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে ডাঃ 
সেনের কন্্রতৎপরত1। তিনি ছিলেন ইহার প্রাক্তন সভাপতি। স্বদেশী 
লীগের সভাপতিরূপে তিনি মাতৃত্ুমির সেব! করিয়! গিয়াছেন। শিক্ষা 
বিস্তারেও তিনি যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন কানপুরে ততপ্রতিষ্ঠিত দুইটি 
ব্দ্যালয়ই তাহার প্রমাণ। প্রবাসে বাংলার অন্যতম মুখেজ্বলকারা 
সম্তানরূপে সুরেন্দ্র নাথ স্মরণীয় হইয়] থাকিবেন। 





জীবন-ভার 
শভবানী প্রসাদ মিত্তল 


১৩৫২ 


rote att Are SAA dA লা শশা 


অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্মশতকোৎসব 


বিগত দশই ও এগারই পৌষ চু'চুড়ায় সাহিত্যাচার্যা অক্ষয়চন্দ 
সরকারের জন্মশতকো সব অনুষ্ঠিত হইয়| গিয়াছে । প্রথম দিন্‌ সকালে 
কদমতলায় সাহিত্যাচার্য্যের পৈতৃক বাঁটাতে পণ্ডিত প্রাত্রীজীব স্তায়তীর্থ 
এম এ মহাশয় মঙ্গলাচরণ করিয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন। এ 
দিনকার উৎসবে সাহিতা-পরিষদ্দের পক্ষ হইতে ঞশৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহা, 
উযোগেশচন্দ্র বাগল, যোগেশচন্দ্র ভট্টাচাধা এবং প্রবাসীর তরফ 
*হইতে এ্ীনলিনীকুমার ভদ্র যোগদান করেন। উৎসবস্থলে প্রদর্শিত 
গমক্ষয়চন্ত্রের বাবহৃত দ্রবাসন্তার, তাহার রচনার পাণ্ডুলিপি এবং তাহার 
নিকট লিখিত দেশবিথাত মনীষী ও সাহিতাকদের পত্রাবলী দর্শকদের 
নিকট বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। 


অপরাহে হুগলী মহসীন কলেজে এক বিরাটু জননভার অধিবেশন 
হয়। নির্ববাচিত সভাপতি শ্রীঞ্চক খগেন্দনাথ মিত্র অনুস্থতা নিবন্ধন 
সভায় উপস্থিত হইতে ন! পারায় শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ সভাপতির 
আনন গ্রহণ করেন। সভান্থলে লক্ষগচন্দ্রের ‘ভাই হাততালি’ প্রভৃতি 
কয়েকটি প্রমিদ্ধ রচন]1 পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত শৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহ! প্রমুখ সাহি- 
তাকের| অক্ষয়চন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়| বক্তৃতা 
করেন। খগেক্রনাথ মিত্রের প্রেরিত অভিভাবণটি সভা স্থলে পঠিত হয়। 

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান উক্ত কলেজেই শ্রীযুক্ত হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষের 
পৌরোহিতো উদ্যাপিত হয়। 


শতকোতংদবের উদ্যোক্তার! এই উপলক্ষে 'তর্পণ' নামে অক্ষয়চন্ত্রের & 


জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি তথাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। 





রজনীকান্ত গুহ 
(হঁহার সম্বন্ধে আলোচন! বিবিধ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ) 





৯২০৭ আপার সারকুলার রোছ কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে জীনিবারবচজ্ ঘাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 





রাগিণী পটনগ্রী 
শ্ররামগোপাল বিজয়বগীয় 


প্রবাসী প্রেস, কলিকাত। ] 





আধুনিক মার্কিন স্থাপতা-রীতি-_মিশিগানে রৌগ নদীর তীরে ফোর্ড কোম্পানীর প্রধান কারখানা 





আধুনিক মার্কিন স্থাপত্য-রীতি__অভ্রযুক্ত কাচের প্রাচীরবিশিষ্ট গৃহ 





"সত্যম্‌ শিবম্‌ হুন্দরম্‌ 





নায়মাস্মাবলহীনেন লভ্যঃ* 
৪৫শ ভাগ ” 
9 ৫ম সংখ্য 
ইন | হ্কাক্জ বত ১ £২ { 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
বিগত মহাযুদ্ধের কারণ পথে চলে না--সঙ্কট ও বিপর্ায়ের মধ্য দিয়াই উহাকে অগ্রসর 


ঘরে ও বাহিরে এখন যে হাওয়া বলের চিহ্ন দেখ! যাই- 
তেছে তাহাতে মনে হয়, যে যুদ্ত শেষ হইয়া গেল তাহার খাঁত- 
প্রতভিঘাত হয়ত বা অন্তভাবে চলিতে আরম্ভ হইবে। - এই 
যে মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল এবং ইহার ২৭ বংসর পূর্ব্বে যে 
মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছিল সেগুলির সম্পর্কে পুঁজিবাদী দেশগুলির 
ইতিহাসে অনেক রকম লেখা হইয়াছে এবং হৃইবে ৷ প্রথম মহা 
সযুদ্ধে যত দিন জার্মানীর জয়পতাকা অগ্রসর হইতেছিল তত দিন 
সারা জগতে দিবারাত্র গণতন্ত্রবাদী মিআ্পক্ষের অধিকারীবর্গের 
সামা মৈত্রী ও স্বাধীনতার তত্বকথা সম্পর্কিত তারস্বরে চিৎকার 
শোনা গিয়াছিল, যুদ্ধের হাওয়া যখন ফিরিল তখন তাহাদ্বেরও 
বক্তৃতার ধরণ ফিরিয়াছিল। এইবারও এ প্রকারই ব্যবস্থা হইয়া- 
ডিল ক্ত্ম এখন মনে হইতেছে বুঝিবা কালনেমীর লঙ্কাতাগে 
কিছু গলদ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গতবারে যুদ্ধের শেষে 
বিজেতার দল-_-বিশেষতঃ ইংরেন্দ ও ফরাসী _যে ভাবে একদিকে 
স্বাধীনতা ও সাম্যের মন্ত্র জপ করিতে এবং অন্ত দ্িকে পরস্বাপ- 


হরণ এবং হূর্বলের শ্বাতন্ত্রা লোপে তৎপরতা! দেখাইযাছিলেন' 


এবারেও লেইাবে কার্য্যারস্ত হইরাছে। কিন্ত এখন গোল 
বাধাইয়াছে সোতিরেট রুশ। সোভিয়েট রুশ যে এখনও সম্পূর্ণ 
ভাবে ইউরোপীয় “সভ্যতা”র চরমে উঠি! প্রকৃত বিড়ালতপন্থীর 
ভেক গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহার নিদর্শন স্টালিনের মস্কো 
হইতে বেতার বক্তৃতায় পাওয়া যায়। অগং এতদিন শুনিয়া 
আলিয়াছে যে জগতে স্বাধীনতা ও শাস্তিস্বাপনের অন্তরায় যে 
সকল ছুদ্কুৃত তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া! পৃথিবীতে বর্ধ্ররান্থ্য 
স্থাপনের অর্ভই এই হুই মহায়ুদ্ধে মিত্রপক্ষকে নামিতে হুইয়াহিল। 
আজ কিন্ত স্টালিনের মুখে অন্ত কথা শুন! যায় যথা £ 
॥_ “যুদ্ধ আকম্মিকভাবে আলে নাই-_অর্থনৈতিক শক্তির প্রতি- 
হশ্রিতাই যুদ্ধকে অবস্কস্তাবী করিয়া তুলিয়াছিল। উহা এক- 
চেটির। স্বার্থবাদের পরিণতি । কতকগুলি পুর্দিবাধী দেশ 
কাচামালের ব্যাপারে নিজকে অপেক্ষাকৃত কম সৌভাগ্যবান 
মনে করে এবং বলপ্রয়োগ দারা অবস্থার পরিবর্তম-প্রয়াসী হয়। 
উহার ফলেই যুদ্ধ দেখা ছেয়। 
“মার্কসপন্থীরা বারবারই বলিয়াছেন, বিশ্ব-অর্থনীতিতে পুঁছি- 
বাদী ব্যবস্থা আক্রমণ ও সশস্ব সংগ্রামের উপরই গঠিত হুই- 
স্াছে। মমসাময়িক বিশ্বে বনতত্ত্বাধের প্রগতি কখনও শাস্তির 


হইতে হুয়। 

“আসল কথ] এই যে, পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে. অসাম্য 
সাধারণতঃ সমগ্র বিশ্বের অবস্থাকে বানচাল করিয়া দেয়। 
কাচামালের ব্যাপারে ধাহারা কম সৌভাপ্যবাম, তাহারা 
অস্ত্রের সাহায্যে অবস্থা নিজেদের অনুকূলে আনিতে চেষ্টা 
করেন। যুদ্ধকালে পুঁজিবাদী বিশ্ব বিভিন্ন বিরোধী দ্বলে বিভক্ত 
হুইয়! পড়ে । বণ্ানী বান্দার যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাগ. 
করিয়া দিবার স্তাবন! থাকিত, তবে হয়ত যুদ্ধকে এড়াইয়া 
যাওয়া সম্ভব হইত | কিন্ত বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমানে 
ষে পুঁক্ষিবাদ রহিয়াছে, তাহাতে উহা! অসন্তব হইয়া পড়িয়াছে। 
পু'্জিবাঘী ব্যবস্থার সঙ্কটের ফলে এমন এক অবস্থার স্থি হয় 
যাহা প্রথম মঙ্বাযূদ্ধকে . ভাকিয়া আনিয়াছিল। পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্রও সংঘটিত 
হয়| যাহারা দেশ, পবদ্দেন্ট ও পার্টির সামনে নিজেদের মুখ- 
যক্ষা করিতেই চেষ্ট। করিয়াছিল, তাহাদের সকল যুখোদ সাশন্প্র- 
তিক যুদ্ধের ফলে খশিয়া পড়িযাছে এবং তাহাধের সকল দোষ- 
ক্রি নগ্ন হইয়া ফুটির়া উঠিরাছে।” 

স্টালিনের এই উল্কি উহার যুদ্ধের মিহঙ্গের কর্ণে মধু বৰ্ষণ 
করিবে না ইহা সন্দেহ নাই । এবং ইহাতেও লন্দেহের স্থান 
মাই যে সোভিযেটের মুখপাত্রসণের এইরূপ বেখাপ্ল। খাঁটি কথা 
ও বেয়াড়! আচরণের ফলে পাশ্চাত্য “সত্যজ্পতে” বেশ কিছু 
চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে । বেটারনিষ, ও মাকিয়াভেলির 
কুটরাজমীতির লীলাতুমি ইউরোপে এতদিন জাত্রাজ্যবাদের 
যে এঁকতান আহ দেড় শতাব্দী যাবৎ সমানে বান্ধিতেছিল 
তাহার মধ্যে এই প্রধম তাললয় ভঙ্গের চিহ্ন দেখ। দিদ | এই 
রসতঙ্গের শেষ মিম্পভিতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় নিশ্চিত, তবে 
সেটা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সম্প্রতি ইহার ফলে ছূর্বল 
ও উংপীড়িত জাতিবর্গের অল্পবিস্তর অনৃষ্ঠের ফের হইবেই এবং. 
যে যে দেশের নেতৃবর্প সন্তাপ ও সাহসী সে সকল দেশই স্থায়ী 
তাবে সুফল অর্জনে সমর্থ হইবে । অভ দিকে যে সকল অভাগা 
দেশের নায়ক অদূরদপাঁ অবিবেচক বা ভীরু তাহাদের ভবিষ্যৎ 
তিষিরাচ্ছন্ব থাকিয়াই যাইবে, কেননা, ইতিহাসের চাকা এত 
দিনে নুতন দিকে ঘুরিতে আরস্ত করিয়াছে একথা যে কুপমণ্ড ক 
বুঝিতে অক্ষম সে পথ নির্ধেশ করিবে কি করিয়া? 


জ্বালা 


বলপ্রয়োগের পরিবর্তে বুদ্ধিপ্রয়োগ 

সোভিয়েট রুশের এইরূপ আচরণের কলে দুর তবিয়তে 
যাহাই ঘটুক সমপ্রতি দেখা যাইতেছে যে সাম্রাজ্যবাদী ও পুদি- 
বাদী জাতিবর্গ অন্্রবল ছাড়িয়া বুদ্ধিবল আশ্রয় করাই শেয়ঃ মনে 
করিতেছেন। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দান্র গবর্থেন্ট সাত ঘকা শর্ত 
লইয়া স্বাতস্ন্যবাদী ইন্দোনেশিয়গণের সহিত বুদ্ধি পরীক্ষায় 
অগ্রসর হইয়াছেন । বলা বাহুল্য এই সাত দফার প্রত্যেকটির__ 
বিশেষতঃ চতুর্ণটর, যাহাতে রা্ধপ্রতিনিধির কয়েকটি বিশেষ 
অধিকারের কথা আছে-_বিচার ঠিক তাবে না করিতে পারিলে 
ইন্দোনেশিয়গণের অবস্থার উন্নতি সুদুরপরাহতই থাকিবে । 
ক্রাদও তাহার সাধ্য এরূপ এক ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছে। 
আমাদের কর্তৃপক্ষ এখনও হুই নৌকায় পা দ্বিয়াই চলিতে- 
ছেন। এক দিকে উচ্চতম অধিকারিবর্গ আন্তর্জাতিক অবস্থা 
দেখিয়া অন্তর চালনা! যুক্তিযুক্ত নহে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া বুদ্ধি- 
কৌশলের প্রয়োগের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন, অভ দিকে এদেশে 
ঘমননীতি চালক রক্তপিপান্ সারমেয়কুল এই সুদীর্ঘ চার বৎসর 
কাল নিরস্ত্র জনসাধারণের রস্তাম্বাদন করিবার পর হঠাৎ পুরাতন 
অভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছে নাঁ। তাহাদের ধারণা এদেশের 
অন্তর্বিরোধের আগুনে দ্বতাহুতি দিয়! এবং স্বাধীনতা ও স্বাতজ্ঞ্যের 
চেষ্টা রক্ঞপ্রাবনে ডুবাইয়া তাহার! লাত্রাজ্য শাসনের বাগভোন 
পূর্বের স্ায়্ই হাতে রাখিতে পারিবে 

লিখিবার সময় কাঁদিকাতার আবার গুলি চলিয়াছে, আবার 
মিরস্ত্র বালক ও শিশুর রক্তে “ইউনিয়ন জ্যাক” রপ্রিত করা 
হইয়াছে ৷ যত দিন এদেশের কর্তার। তাহাদের “রক্ষক” দলকে 
সভাজগতের মিয়মকাহ্ছন মানিতে শিথাইতে না পারিবেন, 
তত দিন এদেশে শান্তির আশ! করা ব্বধা। এবং এদেশে শাস্তির 
স্থাপনা না! হইলে 'ব্রটিশ সাত্রাত্ত্যের সুর্য অন্তাচলের পথে দ্রুতই 
চলিতে থাকিবে একথা এখন অগাঁঘদিত। 

লর্ড ওয়াভেলের বক্ত ত! 

লর্ড ওয়াভেল কেন্রায় ব্যবস্থা-পরিষদে যে বস্তৃত৷ করিয়া- 
হিলেন, তাহাতে ঠাহার মনের ইচ্ছা স্পঃই বুঝ' গিয়াছিল। 
তিনি চাহেম যে এদেশের প্রতিনিধিবর্গ এখন তাহার ও তাহার 
লহকণ্মিবৃন্দের সহিত সহযোগিতা করে এবং শাস্তি ও সৌদ্রন্তেব 
হাওয়া চালয়া! ব্যবস্থাপক সম্ভার জ্ঞাতীয়বাদীাদ্বলের উন্মা নিবারণ 
করে। কিন্ত এই বিষয়ে তাহার প্রধান ও বিষম তুল এই যে 
তিনি এই অসহযোগিতা ও উদ্মার মূল কারণ বরিতে পারেন 
নাই । যত দিন ত্রিটিশ গবদ্মেণ্টের স্থায়ী কর্ম্মচারীবর্গ এদেশের 
প্রতিফ্রিয়াশীল দলগুলির সহিত প্রচ্ছন্ন বা প্রকান্ড সহযোগ 
রাখিবে, ধত দিম এদেশের পুলিস বিনা বাধায় দেশের লোকের 
উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিবে, তত বিন বড়লাটের পক্ষে 
শান্তির আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন বৃথা! ৷ 

এই সেইদিন কলিকাতায় সুভাষ-দিবসে এই নগরীর ইতি- 
হাসে ব্বৃহত্ভম শোভাযাত্রা বিনা বিবাদ-বিসস্বাদে অতি শাস্ত ও 
শুঠুতাবে নগর পরিক্রমা করিল । পুলিস “শান্তিরক্ষা” করে 
নাই, সুতরাং শান্তিভঙ্গ হয় নাই। আধ অকন্নাৎ আবার সেই 
হরতাল হট্টগোল, চতুর্দিকে বিক্ষুব্ধ ত্বনতার বিক্ষোভ । লর্ড 


১৩৫২ 


ওয়াভেল যদি সত্যই এদেশে শাস্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহেন 
তবে অর্ধপ্রথমে তাহাকে এদেশে শাসকের যথেচ্ছাচার নিবারণ 
করিতে হইবে। সত্যজ্গতে অনুরূপ অবস্থায় কি ব্যবস্থা হয় 
তাহা সবিশেষে দেখিয়া অমুর্ূপ ব্যবস্থা এদেশে করিতে হইবে | 
দ্বেশশাসনের নামে নিরস্ত্রের উপর এক্সপ আক্রমণ কারণে 
অকারণে যেন মা ঘটে এই ব্যবস্থা যত দ্বিন না হয় তত দিন 
এদেশের অশান্তি ও আন্দোলন কোন মতেই ক্ষান্ত হইতে 
»পারে না৷ 


নির্বাচনে সরকারী পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ 


মুসলমান দির্বাচনকেক্জসমূহের নির্বাচনী প্রচারকার্ষ্যে 
সরকারী কর্ম্মচারীের ব্যবহারে পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়! 
যাইতেছে ভারতের বিভিন্ন” স্থান হইতে এক্স অভিযোগ 
উঠিয়াছে । অভিযোগ বিশ্বাস করিবার মত ঘটনাও অনেকগুলি 
ঘটয়াছে। গত কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনের প্রান্কালে মুসলিম 
লীগের মুখপত্র “ডন* লিখিয়াছিলেন যে লীগ-বিরোধীরা! যেন 
ই&করষ্টির দ্বারা অভ্যপিত হইবার জন প্রপ্তত থাকেন। সেই 
লময়েই ইহার তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। লীগ-মুখপজ্জ এই উক্তি 
প্রত্যাহার করেন নাই। ইহা অপেক্ষা অনেক কম প্ররোচন!- 
দ্বানের অভিযোগে জ্বাতীয়তাবাদী লংবাদপত্রসবুহ সরকারের 
হাতে লা্ছত হইয়াছে, কিন্ত “ছনে'র এবং লীগের অগান্য 
পাত্রকাসমূছে অহুব্ধপ বা ততোধিক উ্রত্ডেজনাযূলক মন্তব্য বন্ধ 
করিবার কোন চেষ্ট' গবঙ্গেন্ট করেন নাই । 

এদেশে গবন্মে ্ট বলিতে লোকে লাট বড়লাট বুঝে না, 
গবছ্ছেন্ট বলতে জনসাধারণ চেনে ম্যান্জিষ্টেট, পুলিস সাহেব, 
মছকুমা হাকিম ও থানার দারোগা প্রভৃতিকে । গবণর কেসি 
নির্বাচনে গুগা"ম বন্ধ করিবার আশ্বাস 'দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
পরও লণগওয়ালাঙ্ের গুণ্ডামি বন্ধ হয় নাই । ম্যাজিষ্রেট ও পুলি 
দের সহায়তায় উহা] অব্যাহত ভাবেই চলিয়াছে প্রায়ই এ 
সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, আমর! শুধু সইটি ঘটনার 
উন্নমেখ কর্ররাই নিবৃত্ত হইব । 

মৈমনপিংহ জেলার গফত্গাও গ্রামে লীগ সন্মেলমের বিরুদ্ধে 
নিরন্তর কৃষকের! বিক্ষে'ভ প্রকাশ করিলে পুলিস তাহাদের উপর 
গুল চালাইতে ইতত্ততঃ করে মাই । নবাবজাদ! লিয়াকৎ 
আলি, সার নাজিমুদ্পীন প্রভৃতি প্ীপনায়কের) ট্রেন হইতে অব- 
তরণের সময় বিরোধা দল বিক্ষোভ প্রকাশ করিলে পুলিস 
তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করে । লীগ নেতাদের জীবন বিপন্ন 
হইয়াছিল অথবা াহাদ্িগকে জনতার আক্রমণ হইতে উদ্ধার 
করিবার ক্ষ গুলি চালাইতে হইয়াছিল এমন কথা পুলিসও 
বলিতে পারে নাই । বিক্ষোভ প্রদর্শন কারীদের ছজ্রভঙ্গ করিয়া 
দিবার পর লীগের অধিবেশন সুরু হয় এবং পুলিস বশন্বদ ভূত্যের 
ন্যায় বাহিরে প্যাগ্ডাল পাহারা দেয়। অপর পক্ষে এই জেলাতেই 
সর আব্দুল হালিম গজনবীর দির্ববাচনের সময় লীগওয়ালা 
গুণ্ডাৱা লাঠি, রামদাও ইত্যাদি লইয়া তাহার কর্মীদের আক্রমণ 
করিয়াছে মৌলবী ফজলুল হক যে বাসে যাইতেছিলেন তাহা 
ভাঙ্গিয়া দিয়া লোকজনকে মারপিট করিয়াছে, সর আব্বল 
হালিমের পক্ষের জনৈক লোককে মারাত্মক ভাবে আহত 





ফান্ভন 


পপি পাাীীপাপালালাল্ীপীাপাপাপাপাপাপাালাপীপপাশাশাশাপাপালাপা, 


করিয়াছে, অথচ এই সকল ক্ষেত্রেই পুলিস নিরপেক্ষ দলম্বব্ূপে 
বিরাজ করিয়াছে। মৈমনলিংহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিট্রেটের 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্ত পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হইয়াছে তথাপি জেলা 
ম্যামিষ্রেটি অথবা! গবর্ণর ইহাকে সংযত করিবার কোন চেষ্টা 
করেন নাই। এই ব্যক্তির সাহস এত চুর বাড়িয়া গিয়াছে যে 


লা গফরগাওয়ে উপরোজ্ ঘটনার পর ইনি কৃষকপ্রপ্জা দলের বহু 


বিশিষ্ট নেতা ও কম্দীদ্দের কোন না কোন অহিলাঁয় মামলা , 
সোপর্দ করিয়া এমন ব্যবস্বা করিয়াছেন যাহাতে আগামী, 


নিক্বাচনে মামলা লইয়াই হঁহাদ্বিগকে বেশী ব্যতিবাস্ত থাকিতে 
হয়। ক্ষমতার অপব্যবহ্থারের ও উদ্ধার প্রকান্ড প্রশ্রয় বানের 
" এরূপ দৃষ্টস্তই আজকাল নৈমিত্তিক ব্যাপার হুইয়া উঠিয়াছে। 


দ্বিতীয় ঘটনাও এই হেলারই অপর একটি স্থানে ঘটে ভৈরব- 


বাক্তার ্েশনে অধ্যাপক হুমাঘ্ধম কবীরকে রেলগাড়ীতে চড়াও 
হইয়া লীগের গুগারা মারপিট করে ও তাহাকে আহত কনে । 
এক্ষেত্রেও ষ্টেশন কর্তৃপক্ষ ও পুলিস নীরব দর্শকরাপেই বিরান্দিত 
ডল । 

প্রাদেশিক নির্বাচন আসন্ন । জ্রাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা 
কয়টি আসন ছ্খল করিতে পারেন তাক্কার উপর বাংলার 


4 ভাবী মন্ত্িমগ্ুল গঠন নির্ভর করিবে | জাতীয়তাবাদী যুসলমাম- 


- দের শ্রেষ্ঠ কর্প্কেন্ পূর্ববঙ্গ, এই অঞ্চলে সৃপদমান আসনের 


শে 


চাহ 


সংখ্যাও সব চেয়ে বেশী। শ্রহট্টে ক্রময়েত উল উলেমার 
সঞিত লীগের প্রতিবস্বিতায়ও দেখ' গিয়াছে পূর্ববঙ্গ ও জ্ীতট 
অঞ্চলেই তাহাদের প্রভাব সবচেয়ে বেদী। সুতরাং লীগের 
বর্তমামে লক্ষ্য পূর্ববঙ্গ, এবং এইজ এই অঞ্চলেই লীগের 
গুধাম সবচেয়ে বেণী । কুষক- প্রজা দল, জমিয়েত-উল উলেমা 
প্রভৃতির এক একট' কর্্মস্ূচী অছে, লীগের তাহা নাই । এই 
নির্বাচনে লীগের একমাত্র বক্তব্য “লড়কে লেঙ্রে পাকিস্থান” । 
ইহার অন্ত কলিকাতার প্রকাণ্ড দিবালোকে অবগড$মম্ডিত 
পুজিসের সন্মুখে ছোরা, লাঠি ও টিনের তলোয়ার নাচানও 
হইয়া গিয়াছে | গ্রামাঞ্চলে ইহারই জ্রের চলিবে তাহা জান] 
কথা, বিশেষতঃ লীগ যেখানে জ্বানে পুলিস ও গবঘ্েন্ট 
কর্মচারী ভাহারই দলে আছে। 


গবন্মে্টকে আমরা একটি সোজা প্রশ্ন করিতে চাই। 
ভারতে ইংরেঙ্গ সাত্রাজ্য কারেম রাখিবার জন্ত লীগকে 
আয়াইয় রাখা প্রয়োজন, তাহাদের এ মনোভাব বুঝ! যায়; 
কিশু সেই স্বার্থ সাধন করিতে গিয়া তাহার! প্রকান্তে পক্ষ- 
পাতিত্ব অবঙম্বম করিতেছেন কি না? এখনও কি তাহার! 
বলিতে চান যে নির্বাচন ব্যাপারে পবশ্রেণ্ট নিরপেক্ষ ? 
জাতীরতাবাধী মৃসলমানের| যেখানে লীগের বিরুদ্ধে শান্তভাঁবে 
মৌখিক প্রতিবাদ জানাইতে আসিয়াছে সেখানে তাহাদের 
উপর গুলি চালাইতে গবর্ম্মেণ্ট মুহুর্তের তরেও কুঠ্ঠিত হন নাই, 
অথচ জাতীয়তাবাদী দলের লোককে প্রকাশ্য দিবালোকে 
লীগের গুভাৱ হাতে মারাত্মক ভাবে আহত হইতে দেখিয়াও 
পুলিস হস্তক্ষেপ করে নাই। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা তো 
দুরের কথা, লীগ গুগাদের হাঁতে উপক্রত লোককে উদ্ধার 
করিবার শবন্ত পুলিস অগ্রসর হইয়াছে এমন কথাও আমরা শুনি 
মাই । গবর্দ্মেণ্টের স্থায়ী কর্খচারিদিগের অযোগ্যতা, অপদার্থতা 


বিবিধ প্রসঙ্গ __যশোহরে সৈয়দ নৌশের আলির উপর আক্রমণ 
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এমনকি হুর্নীতিপরায়ণতা বহুক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে 
অবশি& আহে স্বাতন্ত্রাবিরোধী প্রচ্ছন্ন চক্রান্তে পটুত্ব। এই 
ভগ্ামির যুখোস যত শী্র খসিয়া পড়ে ততই ভাল। 
যশোহরে সৈয়দ নৌশের আলির উপর আক্রমণ 
যশোহর হইতে আবার এক ভীষণ গুগামির সংবাদ আসি- 
য়াছে। এক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে উচ্চপদ্দে অধিষ্ঠিত স্থানায় 
কোন কর্্মচায়ী এই গ্ুওা'মর প্রশ্রয়ছাতাঁ। গত কয়ে বংসরে 
বহু লীগওয়ালা মুসলমান কর্ম্মচারী অতিরিক্ত মাত্রিধ্রেট, যহকুষা 
হাকিম প্রভৃতি দ্বা'য়ত্বপূর্ণ পদ্বে অধিঠিত হইয়াছেন । লীগের প্রতি 
ইহাদের প্রকান্ক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ বহুবার বহুক্ষেত্রে 
উঠিয়াছে, কিন্ত গবন্মেট উহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করেন 
মাই ৷ যে সব লোককে অবিলম্বে পদচ্যুত করা সরকারের 
কর্তব্য ছিল, সেই সব কর্শচাতীর অত্যাচার তাহাদের প্রশ্রয়ে 
আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্বে রাত্ব- 
নৈতিক পক্ষপাতিত্থের অভিযোগ কোনক্রমেই উপেক্ষমীয় হওয়া 
উচিত ময়, অথচ এদেশে তাহাই ঘটতেছে। ২৮শে মাঘ 
তারিখের দৈনিক বন্থমতীতে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে । 
যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার নহাটা গ্রাম হইতে 
মুললিম লীগের দলবদ্ধ গুগডামীর আর এক সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে । গত ৫ই ফেব্রুয়ারী লীগের পেশাদার গুন্ডা ও 
ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালপণ বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পণ্ধিষদের স্পীকার 
বঙ্গীয় পরষদের আসন্প নির্বাচনে কংগ্রেস মমোনীভ 
প্রার্থী সৈয়দ মৌশের আলির সমর্থকদের উদ্মোগে অনুষ্ঠিত 
এক সভায় ঢাল, সড়কি ও লাঠিসহ হানা দেয় এবং সমবেত 
শান্ত জনসাধারণকে যথেচ্ছভাবে মারপিট করিতে থাকে । 
তাহাদের মারপিটের ফলে বহু লোক সাংঘাতিক ভাবে 
আহত হইয়াছে এবং সম্পত্তির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। 
সৈয়দ নৌশের আলি সভায় কয়েক মিমিট বক্তৃতা 
করিবার পরই এই আক্রমণ আরস্ত হয় এবং প্রায় এক ঘণ্টা 
কাল যথেচ্ছ মারপিট চলে । ব্রান্র-কাছারীর প্রাঙ্গণে এই 
সভা হইতেছিল । সৈয়দ নৌশের আলিকে রাধ্র-কাছারির 
অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হুয়। 
রাধ্র-কাছারিও লীগ ওগাদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হই- 
রাছে। সৈয়দ নৌশের আলির সমর্থক মৌলবী হবিবর 
রহমান মাগুরা হইতে একখানি মোটর পাড়ী ভাড়া করিয়া 
আসিস্বাছিলেন। গুগার] সেথানি ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নদীতে 
নিক্ষেপ করে। পূর্ব পরিকল্পনা ও পুর্ব ব্যবস্থা 
অহ্সারেই এই আক্রমণ চলিয়াছিল বলিরা মনে হয়। 
কোন কোন মহলের ধারণা যে, কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে 
অধিঠিত সরকারী অফিসার এই ব্যাপারের দহিভ সংশ্লিষ্ট 
আছেশ । | 
প্রকাশ, লীপ গুগাদের আক্রমণে মিঃ নৌশের আলির 
স্মর্থকগণও উত্তেক্ষিত হইয়া উঠে এবং গুগার্ধের আক্রমণের 
উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিবার ক্ষত পুমঃ পুনঃ তাহার অনুমতি 
প্রার্থনা করে । কিন্ত তিনি তাহাদিগকে শান্ত করিয়া 
বলেন ঘে, তাহার! কংগ্রেসের সেবক । হিংসা ও গুগামী 
তাহাদের নীতিবিরুদ্ধ 
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মিঃ নৌশের আলি যে মোটরলফ্ে নহাটায় গিয়াছিলেন, 
গুগারা তাহার উপরও চড়াও হয়; কিন্ত লঞ্চের চালক 
প্রাথভয়ে লঞ্চ লইয়া পূর্ণ বেগে পলায়ন করে। গুগ্ডার! 
কতকগ্চলী মৌকা লইয়া যোটরলঞ্চের পশ্চান্ধাবন করে; 
কিন্ত লঞ্চ পূর্ণ বেগে চলিতে থাকায় তাহারা ব্যর্থকাম হইয়া 
ফিরিয়া আসে । 


বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যশোহরের অন্া্ত , 


মহুকুষায় এইন্রপ কোন গুগ্ডামী না হইলেও মাগুরা মহ- 
কুমায় দলবদ্ধ তাবে লীগ দলের এই দ্বিতীয় গুগামী । 


সিন্ধুতে লীগ মন্ত্রিত্ব 

সিন্ধুর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত ছইবার পর লোকে 
যাহা আশঙ্ধ। করিয়াছিল, শেষ পর্ধাস্ত তাহাই ঘটিয়াছে। 
সিন্ধু-লাট সর্‌ ফ্রান্সিন মুদী সংখ্যালঘু লীগ দ্লকেই মন্ত্রত্বের 
গদীতে বসাইয়া দিয়াছেন । 

গবর্ণরের এই কান্ধ যেমন অপরূপ তেমনই মিয়মতন্ত্রবহিভূর্ত 
হইয়াছে । পরিষদে লীগ দল ও কংগ্রেস কোয়ালিশন দল 
সংখ্যায় সমান সমান, উদ্জয়েরই সদশ্তসংখা! ২৮। একজন 
শ্রমিক সদস্ত আছেম, তিনি কংপ্রেস-সমর্থক। অতএব 
কংগ্রেসের পক্ষে ২৯, লীগের পক্ষে ২৮ জন সদন্ত পরিষদে 
থাকবেন তিন জন ব্রিটিশ | 


জীগর্রলকে মন্ত্রিত্ব গঠনে আহ্বান করায় নিয়মতান্ত্রিক 
রীতি তিন বাহ ভাঙা! হইয়াছে । প্রথম, সংখাপরিষ্ঠ ছলকে 
বাদ দিয়া সংখ্যালঘু দলকে মন্ত্রিত্ব গঠনে আহ্বান) দ্বিতীর, 
হিন্দু মুসলমানের সন্মিলিত দলকে বাদ দিয়া উ্রহা অপেক্ষা 
সংখ্যায় কম মিহক সাপ্প্রদারিক স্বাধসর্ধান্থ দলের একটিমাত্র 
সম্প্রদায়ের হাতে অস্তিত্ব গঠনের ভার অর্পণ ; ভৃতীয়, মন্তরি- 
মগলে সংখ্যালঘু শক্তিশালী দলের প্রতিনিধি গ্রহণের অন্ত 
রাজকীয় উপদেশ-পত্রে যে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে, তাহার 
বিরুদ্ধাচরণ । কংখ্রেনকে ধাপ। দিয় হিন্দ মন্ত্রী সংগ্রহের যে 
চাল লীগওয়ালারা! চালিতে গিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে । 

গবর্ধেন্ট ও লীগ উভয়েরই চক্রান্ত ও নিয়মতান্ত্রিক ভায়- 
নিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশিত হুইয়াছে। কিছু দিন পুর্ধ্বে নবাব- 
জাদা লিয়াকৎ আলি বলিয়াছিলেম, কোন প্রদেশে পূর্ণ সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা না পাইলে লীগ মন্ত্রিমগল গঠন করিবে না। আসামে 
লীগের মন্ত্িত্বলাভের আশা! চিরতরে ধূলিদাৎ হুইয়াছে। 
সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবের নির্বাচন ফল ঘভ দূর প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে এ হুট প্রদ্ধেশেও লীগ মন্ত্রিত্ব গঠনের আলা 
বাতুলত', লীগকর্তারা ইহা বুবিয়াছেন। সিদ্ধুতে লীগ ৭টি 
আসম দখল করিলেও ভোটসংখ্য! বিবেচনায় দেখ! যায় লীগ 
ও জাতীয়তা-বাদী দল প্রায় সমান শক্তিশালী । নির্বাচন কেন্দ 
ভাল ভাবে গঠিত হইলে জাতীয়তাবাদী দলের যেখানে অন্ততঃ 
১৫টি আসন পাওয়া উচিত ছিল, সেধামে তাহারা পাইয়াছেন 
মাঅ৮টি। সুতরাং পূর্ণ অংখ্যাগরিক্ঠতার আশা পরিত্যাগ 
করিয়া লীগমারকেরা এবার ইংরেক্ছ লা্টের সহিত চক্রান্তের 
সাহায্যে মপ্রিগুল গঠনে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 


ভারতব্যাগী দুভিক্ষের আশঙ্কা 
লর্ড ওয়াভেল হইতে সুরু করিয়া খান্ড বিভাপের সেক্রেটারী 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


মিঃ বিনয়রপ্রন সেন পর্য্যন্ত দকলেই একবাক্যে দেশবাসীকে 
আবার এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্ত প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন । 
সংবাদটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাপিভ, তয়াবহ তে! বটেই । 
সব্বপ্রথমে সংবাদটি প্রকাশ করেন মিঃ বিময়রগ্তন সেন । 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বন্তৃত'-প্রসঙ্গে তিমি যে বক্তৃত| করেন 
তাহার মূল কথা এই যে, (১) ঘুর্ণাবাত্যা ও অনাবৃষ্টির দরুণ দেশে - 
এবার ভীষণ খাতাভাব ঘটবে, (২) যে সব স্থানে রেশন চালু 
*হুইরাছে সে সব স্থানের কর্তৃপক্ষকে বরাদ্দ খা কমাইয়া দিতে 

আদেশ দেওয়া হইয়াছে, (৩) খাঁডশস্তের রিজার্ভ তাহারা 
মজুত করিতে পারেন নাই, এবং (৪) গত বংসর যে পরি- 
মাণ থান্তশত্ত তাহারা আমদানী করিয়াছেন প্রয়োজ্রনের তুলনায় 
তাহা নিতান্ত অকিফিৎকর ।* আমেরিকার নিট ইয়র্ক টাইমসের 
সংবাদদাতা দিল্লীর কর্তৃপক্ষের ভাবগতক দেখিয়া স্বদ্বেশবালী- 
দের জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে এবার যে দুর্ভিক্ষ হইবে, 
বাংলার পত ছুর্ভিক্ষ তাহার কাছে চড়,ইভাতি বলিয়া মনে 
হইবে ৷ হুর্ডিক্ষের প্রকোপ এবার দাক্ষিণাত্য অঞ্চলেই বেশী 
হইবে। লর্ড ওয়াছেল স্বয়ং দাক্ষিণাতা ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে 
অবস্থা পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াও আিয়াছেন। 

বাংলার গত ছুর্ভিক্ষেত দায় গবন্মেন্ট প্রক্কতির ঘাড়ে চাঁপাই- |. 
বার যথাসাধ্য চে করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতা আত্ম সর্বজন- 
বিদ্বিত যে ছূর্ভিক্ষের জন্ত সরকারের অদুরদর্শিতা, অযোগাতা ও 
কর্মচারীদের অসাধুতা প্রকৃতপক্ষে দায়ী। আবার যে ছূর্ভিক্ষ 
আসিতেছে তাহার জভও দেশবাসী প্রধানতঃ ভারত-সঃকার- 
কেই দ্বায়ী করিবে । 


১৯৪৩ সালের ১৫ই জুলাই গ্রেগরী কমিটি ছুতিক্ষ নিবারণের 
ব্যবস্থা করিবার ভর ভারত-সরকারকে যে সব মুল্যবান সৎ- 
পরামর্শ দিয়াছিলেম তাহার একটিও ঠাহার1 প্রতিপালন করেন 
নাই। এই সব পরামর্শ অহুসারে গত আড়াই বৎসর কাজ 
হইলে আলগ্প দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতে পারিত, ইহা জোর 
করিয়াই ভারতবাসী বলিবে | 

প্রেগরী কমিটি প্রথমেই বলিয়াছিলেন দেশে ফদলবৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করা যেমন দরকার, বাহির হইতে প্রতি বৎসর দশ দক্ষ 
টন খাভশত্ত আমদানী করাও তেমনই প্রয়োজম। তাহা ছাড়া 
ভারত-সরকার সব সময়ে নিজের হাতে পাচ লক্ষ টন খাতশন্ত 
মুত না রাখিলে খান্তসমস্যা লমাধানের কোন কৃল-কিনারাই 
পাইবেন না। কমিটি ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দ্িয়াছিলেন যে 
এই রিঘ্বার্ভ গঠন করিলেই ভারত-সরকারের কর্তব্য শেষ 
হইবে না, এই পাচ লক্ষ টন ফসল হাতে থাকিলে তবেই 
তাহাদের পক্ষে রেশম এবং খান্ড সরবরাহ ব্যবস্থা ভাল করিয়া 
ঢালান সম্ভব হইবে । এই রিপোর্ট রচনার সময়, ১৯৪৩ সালে 
যুদ্ধ খুব তীন্র ভাবেই চলিতেছিল, তথাপি সব দিক বিব্চেনা 
করিয়াই কমিটি বলিয়াছিজেন, এই পরিমাণ ফদল সংগ্রহে 
ভারত-সরকারের অক্ষমতার জঙ্গত কারণ নাই। এ বংসর 
পৃথিবীর সবদেশেই ফসল কম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই সকলেরই 
টানাটানি পড়িতেছ্ে, কিন্ত পত* দুই বৎসর এরূপ হয় নাই। 
গঁত বৎসর ভারত-সরকার আঁ্তনিক চেষ্টা করিলে অষ্ট্রেলিয়া 
বা কানাডায় অতিয়িন্ত গমের চাষ করাইয়া তাহা আমিবানর 


ফাস্তুন 


ব্যবস্থা করিতে পারিতেন বলিয়াও আমরা মনে করি। 
ভারতবর্ষে যে সব বিদেশী সৈভ মোতায়েন ছিল তাহাদের জচই 
প্রতিবংসর প্রায় ৮ লক্ষ টন থান্চ জোৌপাইতে হুইয়াছে। ভভারত- 
সরকার চে! করিলে এই পরিমাণ খাছ সরবরাহে ব্রিটিশ 
আমেরিকান কম্বাইও বোর্ডকে বাধ্য করিতে পারিতেন। এ. 


৯ সম্বন্ধে তাহারা! কিছুই করেন নাই । 
প্রেগরী কমিটির দ্বিতীয় পরামর্শ, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি। * 
ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের মামে ভারত-সরকাঁর ও প্রাদেশিক, 


সরকারের! লক্ষ লক্ষ টাক! অপচয় করিয়াছেন। গ্রেগরী কমিটির 
হুল বভ্তব্য এই ছিল যে বেশী জমিতে আবাদ করার চেয়ে যে 
জমি চাষে আছে তাহার উৎপাদ্ধিকা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা অবিলহ্বে 
করা দরকার । জমির সারের ব্যবস্থা ও সেচ-প্রণাজীর উন্নতি 
হইলে খুব শী ফসল উৎপাদন বাড়িতে পারে ইহা তাহারা 
দেখাইয়াছিলেন। সার সম্বন্ধে ঠাহার! পরামর্শ দিয়াছিলেন যে 
বাধিক সাড়ে তিন লক্ষ টন এমোনিয়ায সালফেট ভারতবর্ষে 
তৈরি করার বন্দোবস্ত খুব পীত্রই কর! যার এবং এবঝপ কারখানা 
প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ভারত-সরকার খণ ও ইজারা চুক্তি 
_ অনুলারে আমেরিকা হইতে আমাইয়া দ্রিতে পারেন । ভারত- 


_{ সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না, কারণ ইহাতে ইম্পি- 


"পিয়াল কেমিকাল কোম্পানীর ক্ষতি হইবার কথা। প্রস্তাবিত 
কারখানার মালকানা লইয়। বহু দ্রকষাকষির পর ব্যাপারটা! 
প্রায় ধাহচাপা পড়িয়াই রঞ্য়াছে। যে ব্ভলার্টের আমলে ইহা 
ঘটরানল, সেই লর্ড লিনলথগে দেশে ফিরিয়া ইম্পিরিয়াল 
কেমিকাল কোম্পানীর ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন । সেচবিষয়ে 
ভ্ঞারত-সরকারের পরামর্শ্দাতা সর উইলিয়াম ঠাম্প বলিয়াছিলেন, 
বড় বড় পরিকল্পনা কাৰ্য্যে পরিণত করিতে সময় লাগিবে কিন্তু 
নলকুপের সাহায্যে পাম্প করিয়া! জল তুলিয়া সেচ-ব্যবস্থার 
উন্নতিসাধন সহজ, অবিলস্বে ক্ষেশের বহু স্থানেই উহ! করা যায়। 
কুপ এবং পুকুর খুঁতির! ও পরিক্ষার করিয়াও ক্ষেতে ভ্রল সেচে 
অনেক লাহাষ্য কর! যাঁয়। গ্রেগরী কমিটি প্রস্তাবটি সমর্ধন 
করিয়াছিলেন কিন্ত ভারত-পরকার উহ] কার্য্যে পরিণত করিবার 
চেষ্টা পর্য্যস্ত করেন নাই। 


গ্রেগরী কমিটির তৃতীয় পরামর্শ, অবিলম্বে পো-হুত্যা মিবারণ | 
ভারতীয় কৃষিতে গবাদি পদ্ভর আবস্ত কতা বূর্ধেও বুঝিতে পারে, 
বুঝিতে পারেন নাই ভারত-সরকার | সৈশ্দ্বলের উদরপূর্তির 
অন্ত নির্বিচারে গো-হত্যা দিবারণীর্ধ অবিলম্বে আইন করিতে 
কমিটি পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন অন্ভান্ত 
আইনের জায় এই আইনে ফাকি দিবার কোন ছিদ্র যেন 


* রাখা না হয়। ইহার পর প্রাদেশিক সরকারের] একটা লোক- 


দেখান হুকুষমাম! জ্বাহী করিয়াছেন কিন্ত উহাতে বেশী কান্ধ 
হয় নাই। ইহা ছাড়া গবাদি পশুর খাদ্য সর্বাহের প্রয়ো- 
জনীয়তা সরকার একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন । বাংলার 
লবণের অভাবে বছ গবাদি পশুর ম্বত্যু ঘটিয়াছে। সৈভদলের 
কবল হইতে যে সব পণ্ড রক্ষা পাইয়াছে, গো-মড়কে তাহারাও 
ময়িরা উদ্ভবাড় হইয়াছে । ৩ 

গ্রেগরী কমিটির চতুর্থ পরামর্শ, লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, 
কাস্তে প্রভৃতি ক্কৃষকের প্রয়োজনীয় লোহার যন্ত্রপাতি স্বল্প যূল্যে 


বিবিধ প্রসঙ্গ প্রীমতী অরুণা আসফ আলির আত্মপ্রকাশ 
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প্রয়োজ্রনাহুসারে সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হটক। ইহার 
গুরুত্ব বুঝাইবার জন্ত কমিটি বলিয়াছিদেন ব্রিটেন নিজে 
ক্কষষকের যন্ত্রপাতিকে যুদ্ধের সরঞ্জামের ( মিউনিশনসের ) 
তালিকাতুক্ঞ করিয়াছে । এখানে ভারত-সরকারের ইস্পাত 
কণ্টোলের দৌলতে স্কষকের যন্ত্রপাতি ছুপ্্াপ্য ও দুর্ম্ম ল্য 
হুইঃ' কষিকার্ধ্ে বাধান্টি করিয়াছে। 

প্রেপরী কমিটির পঞ্চম পরামর্শ, পাট ও তুলা প্রভৃতির 
চাষ কমাইয়া খাডশস্যের চাষ ব্বদ্ধি। তুলা সন্বক্ষে সাঘান্ত 
কিছু করা হইলেও পাটের চাষে বিপরীত ব্যাপারই ঘটিয়াছে। 
যে জমিতে পার্টচাষ হইলে যথেষ্ঠ হইত তাহার বছ বেশী 
জমিতে চাষের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে । ইংরেজ- 
হিকার স্বার্থে ভারত-সরকারের নির্দেশে এন্প ঘটয়াছে। 

উডহেড কমিশন প্রেপরী কমিছর সুপারিশগুলি লময়োপ- 
যোগী এবং কার্ধ্যকরী বলিয়া মমে করিয়াছেন এবং দেখিয়া- 
ছেম উহা কার্যে পরিণত হয় নাই। উডহে কমিশনও 
বলিয়াছেন যে, ভারত-সরকার আন্তরিক চেষ্ঠা করিলে বাধিক 
দশ লক্ষ টম গম আমদানী এবং পাচ লক্ষ টন রিজার্ভ গঠনের 
আবন্তকতা ব্রিটিশ পবন্মেষ্টকে দিয়া স্বীকার করাইতে ও 
তদ্বমুসারে কান্দ করাইতে পারিতেন। তাহা? না করিয়া 
হুদ্দিন ভাকিয়া আনিয়া শেষমুদুর্ধে ভারত-সরকার কম্বাইও 
বোর্ডের নিকট চাউল ভিক্ষার ক্রম একজন আপিসের কেরানী 
পাঠাইয়া কর্তব্য সমাধান করিতে চাহ্য়াছেন। ইহার ব্যর্থতা 
অবপ্ভ্ভতাবী। 


ভারতবাসার খান্-সরবরাহের দায়িত্ব কাহার ? দেশের 
আভ্যত্বয়ীণ ব্যবসা ও বহির্বাণিজ্ঞা উভয়েরই স্বাভাবিক গতি 
সরকারী কণ্টোলের দৌলতে কণ্টকিত ও বিপর্যস্ত । বাহিরের 
খাত আমদানী করা দেশবাসীর পক্ষে যেমন অসম্তব গ্রেগরী 
কমিটির পরামর্শামুসারে কাজ করাও তেমনি অসাধ্য । জামানত 
চেষ্ঠ! হয়ত সম্ভব হইতে পারে, শ্বাবলম্বনের ক্ষুদ্রতম চেষ্টাও 
প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসনীয় ইহাও. শ্বীকার করি, কিন্ত সমস্তার 
ব্যাপক সমাধান সরকারী চেষ্টা ভিন্ন সম্ভব ময়। 


শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির আত্মপ্রকাশ 

দীর্ঘ সাড়ে তিন বংসর গুপ্ত জীবন যাপনের পর শ্রীমতী 
অক্ুণা আসফ আপি আত্মপ্রকাশ করিয়া কলিকাতার দেশবন্ধু 
পার্কে বক্তৃতা করেন । তাহার নামে যে ওয়ারেণ্ট ছিল ভারত- 
সরকার তাহা! প্রত্যাহার করাতেই এই আত্মপ্রকাশের সুযোগ 
ঘটে। তাহাকে ধরিবার জ্রন্য পুলিস চেষ্টার জুটি করে নাই, 
কিন্ত তাহাদের সকল চেষ্ঠা ব্যর্থ হয়।, 

দেশবন্ধু পার্কের সভায় শ্রীমতী অরুপা হুই লক্ষ নরনারীীকে 
সম্বোধন করিয়া যে বস্তৃতা করেন তাহার কতকাংশ নিয়ে 
উদ্ধত হইল : 

“নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়ে ব্রিটশ পবর্থেন্ট জানাল, ধরার 
ক্ষমতা তাদের নেই এবং আমাকে ধরার ক্ষমতা নেই 
বলেই আজ ত্রিটিশ পবদ্বেন্ট আমার উপর থেকে নিষেবাজ্ঞ] 
তুলে দিয়েছে । কিন্ত নিষেধাজ্ঞা তোলার পরে বাইরে 
এসেও নিপ্েকে শ্বাধীন বলে মনে হচ্ছে না। তার 
চেয়ে যে রকম জীবন এতদিন যাপন করছিলাম সেই 


৩৮২ 


জীবনই বেশী স্বাধীন বলে মনে হচ্ছে। সেই জীবনে ভাল 
কাজ করেছি । আমার কাজ দেখে ব্রিটিশ গবন্মেন্ট আবার 
আমাকে ধরতে পারে। যার! বাইরে বাইরে বেড়িয়ে 
বেড়াচ্ছে তাদেরও স্বাধীন বলা চলে লা । যত দিন না 
নাগরিক দ্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয় তত দিম 
স্বাধীন বলে মানব নাঁ। 

যে গোলামি নষ্ট করার জন্য এই স্থির করে বেরিয়ে- 
ছিলাম ব্রিটিশ সাজাত্যবাদ চুরমার করে দিয়ে ঘরে ফিরব 
সে কাজ সফল হয় নি। স্বাধীনতা আমরা পাই নি। 
জেলে বন্দীদের উপর কি রকম ব্যবহার করা হয় তা 
আপনার! প্রত্যহই শুনছেন। চট্টগ্রাম অক্ত্রাগার লু$ম 
মামলার বন্দিপপ ও কাকোরী মামলার বদ্দিগপ এবং 
ভারতের বিভিন্ন কারাগারে যে সমস্ত বন্দী আছেম তাদের 
সকলকে যত ঘিন আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে মা 
পারব তত দ্বিন ভারতের স্বাধীনতা আগতপ্রায় গে কথা 
আমরা বলতে পারব না ।” 

১৯৪৩ সালে বাংলার ছুপ্ডিক্ষের মর্শ্ববিদায়ী অভিজ্ঞতার কথা 
উল্লেখ করিয়া শ্রীমতী আসফ আলী বলেন, 

“সে সময় আমি কলকাতার পথে পথে দুরে বেভাতাম | 
একদিন রাত্রির অন্ধকারে একটি মৃতদেহে আমার পা ঠেকে। 
সে অভিজ্ঞতা এখনও আমার মনে স্প্ হয়ে আছে । শিশু- 
ক্রোড়ে মাতার কাতরোক্তি, ক্ষুধার্ত শিশুর কাতর ক্রন্দন 
মা একযৃষ্টি ভাত-_সেই কাতরোজ্তি আমি কখনও ভুলতে 

_ পারব না। সে কেউ তুলতে পারবে না। তার প্রতিশোধ 
দেশবাসী নেবে । ৩৫ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মারা 
গেল। তাদের বাঁচান গেল না। এই ছু্ভক্ষের কথা শুনে 
নেতাজী বাংলায় চাল পাঠাতে চেয়েছিলেন । কিন্ত ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্টের প্রাণে এতটুকু করুণার উদ্রেক হ'ল না। সে 
চাল আনার কোনই ব্যবস্থা হ'ল মা।” 

ভারতবর্ষ কবে স্বাধীন হইবে ব্রিটেন কর্তৃক সেই তারিখ 

নির্ধারণের কথা আলোচনা করিয়া শ্রীমতী অরুণ! বলেন, সে 
ভার ব্রিটেনের নহে। ভারতে জনসাধারণ যখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত 
হইবে তখন তাহারাই লেই তারিখ স্থির করিবে । বৈপ্লবিক 
তারত সুগঠিত ভারত সেই তারিখ নির্দ্ধারণ করিবে । সে প্রশ্রের 
মীমাংসার আন্ত ওয়াতেলের প্রয়োজন হইবে না । 

শ্রীঘতী অরুণ! অক্লান্ত কমা । সঙ্ববন্ধ ভাবে কাজ করিবার, 
পল্লীবাসীদের মধ্যে সংগঠমের কান্দ করিবার প্রয়োজনীয়তার 
কথাই তিনি বিশেষভাবে সকলকে স্বরণ করাইয়া দেন । আপই- 
আন্দোলনে মেদিনীপুর, বালিয়া, সাতারা, অস্তি চিমুর প্রভৃতি 
গ্রামের অনসাবারণ সাড়া দিয়! বুঝাইয়! দিয়াছে স্বাধীনতা সং- 
গ্রামে তাহারাও আর পিছনে পড়িয়া নাই। তিনি বলেন এই 
আন্দোলনে জনতা যে পথে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছে 
কংগ্রেসকেও সেই পথেই চলিতে হুইবে । কারণ জমতার দ্বারাই 
কংগ্রেস গঠিত ৷ বিদেশী বর্জনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়া 
তিনি গ্রামে গ্রামে স্বদেশী প্রচার চালাইতে বলেন । 


বিনাবিচারে আটক বন্দীদের অবস্থা 
আগ্রা জেন্ট ?ল জেলে আটকবন্দী ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া! 


প্রবাসী 
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ব্রিটিশ শ্রমিকদলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হ্যারল্ড লাঁস্কির কাকে 
এক পত্র লিখিয়া ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের ছুহ অবস্থার 
কথা বিবৃত করিয়াছেন । কারাগারের অত্যাচার সম্বন্ধে ডাঃ 
লোহিয়া বলিতেছেন ঃ 

“আমাকে প্রহার অথবা আমার পায়ের মাথায় স্ুচিবিধ্ধ 
করা হয় নাই সত্য ; কিন্ত শুধু প্রহার ও বেত্রাঘাত দ্বারা মৃত্যু ' 

* ঘটান অথবা ম্বৃত্যুর উপক্রম করা! এবং মানুষের মুখে বলপূর্ব্বক 
১ বিষ্ঠা নিক্ষেপ যদি অত্যাচার বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে এই 
প্রকার অত্যাচার এবং তদ্ষপেক্ষাও কঠোর অত্যাচার অন্বষ্ঠিত 
হইয়াছে । আপনাকে আমি ছুই একটি ঘটনার কথা জানাই- 
তেছি। বোস্বাই প্রদেশের এক পুলিস খাটিতে এক বাজি 
বিষ খাইয়া এবং যুক্ত প্রদ্বেতশের এক জেলে অপর এক ব্যক্তি 
কুপে যাপাইয়! পড়িয়া অত্যাচার হইতে চির অব্যাহতি লাভ 
করে। কতঙ্জন গ্রেপ্তারের পরে প্রহার অথবা নিযাতনেত 
ফলে মৃত্যু বরণ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই, তবে দেশের তিন 
শতাধিক কারাগারের মধ্যে উড়িস্তাব এক জ্রেলেই ২৯ অথবা 
৩৯ জন রাজনৈতিক বন্দী ম্ৃতাযুখে পতিত হয়--ঠিক সংখ্যাটি 
আমার স্মরণ হইতেছে না।” 

তরুণী বন্দী কুমারী উষা মেটা সম্বন্ধে ডাঃ লোহিয়া 
লিখিতেছেন £ 

“বোম্বাই প্রদেশের এক কেলে কমারী উষা মেটা নারী 
এক তরুনী স্বাধীনতা বেতার পরিচালনার অপরাধে চারি 
বৎসরের কারাদ ভোগ করিতেছেন । এই তঞ্ঈী স্পেনীয় বা 
রুশ হইলে আপনার দেশবাসীরা তাহাকে বীবাক্ষনা বলিয়া! 
পুক্রা করিত। কুমারী মেটাকে এক বৎসর আটকবন্দীকষপে 
এবং আরও কয়েক মাস বিচারাধীন বন্দীক্ূপে রাখা হয়; 
বিচার ব্যবস্থার এইরূপ ক্রটি না হইলে এতদিনে তাহার পূর্ণ 
দ্ণ্তকাল উভীর্ণ হইয়া যাইত । এক্ষেত্রে আমি আরও জ্ঞানাইতে 
চাই যে, তাহার এবং তাহার সহকর্মীদের বিচারের কথা 
অংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 

“আট হইতে দশ হাজার রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে 
বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে সাধারণ অপরাধীল্পপে শ্রেণীভুক্ত করা 
হইয়াছে, তা ছাড়া, প্রায় সকলকেই কারাগারে আটক করিয়া 
রাখা হইতেছে । কয়েক দ্বিন পূর্ব্বে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত দ্বশ ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়, কারণ এলাহাবাদ 
হাইকোর্ট বিচার করিয়া দ্রেখিতে পান যে তাহাদিগকে একজন 
ডাহা মিথ্যাবাদ্দীর সাক্ষ্যের উপরেই দ্বণ্ডিত করা হুইয়াছে।” 


স্বভাষচন্দ্র বস্থর পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি 

গত ২৩শে জাসুয়ারী ভারতবর্ষের সর্ব সুভাষচন্দ্র বন্গুর 
পঙ্কীশভম জন্তিধি উৎসব প্রতিপালিত হুয়। এই উপলক্ষে 
কলিকাতা ও বোশ্বাইয়ের অনুষ্ঠানঘ্বয় বিশেষ ভাবে উদ্লেখ- 
যোগ্য । কলিকাতার প্রায় সমস্ত গৃহে সে দিন জাতীয় পতাক! 
তোলা হয়। সন্যায় আঙ্গোকসজ্জায় মহানগরী অপূর্ব শোভা 
ধারণ করে। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে দেশপ্রিয় পার্ক হইতে ৮ 
মাইল দুরে উত্তর প্রান্তে ছেশবন্ধু পার্কে একটি ছুই মাইল ব্যাপী 
দীর্ঘ শোভাযাত্রা গমন করে। ইতিপূর্বে কলিকাতায় এত বৃহ 
ও নুশৃ্খল শোভাযাত্রা আর দেখা যায় নাই । লক্ষ লক্ষ লোক 





ফাঞ্তন 


রাজপথের ছুই পার্শ্বে স্থির তাবে দাড়াইয়া শৌভাষান্জার প্রতীক্ষা 
করিতে থাকে । পিপার্শ্বস্থ গৃহসমূহের ছাদ ও বারান্দা প্রভৃতি 
স্থান জনাকীর্ণ হইয়া যার । ঘণ্টার পর যণ্টা ধীর ভাবে একই 
স্থামে দাঁড়াইয়া ও বসিয়া থাকিয়া ভ্রনতা জসীম ৈর্য্যের 
পরিচয় দেয় । 
ৃ শৌভাষাত্রাটিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । জাতি বর্ম 
ত নিৰিশেষে সকল শ্রেণীর লোক উহাতে যোগদান করে। পুরো- 
ভাগে থাকে অশ্বারোহী একদল শিখ, তার পর খাকসার দল। 
মাথা হইতে প1 পর্যন্ত শ্বেত বদনে ভুষিত স্বেচ্ছাসেবক ও 
স্বেচ্ছাসেবিকা দল পূর্ণ শৃঙ্খলার সহিত আট মাইল পথ অতি- 
ক্রম করে। শোভাযাআর সঙ্গে সুভাষচন্দের দুইটি বৃহদাকার 
প্রতিক্ৃতি ছিল, একটি আবক্ষ ও অপরটি পূর্ণদেহ । শোভাযান্জার 
শেষে ছিলেন আজাদ হিন্দ কৌর্সের মেজর জ্বেমারেল শাহ 
নওয়াজ । একটি লরীর উপর দ্লাড়াইয়! জনতাকে প্রত্যভিবাদন 
জানাইতে জ্বানাইতে তিনি অগ্রসর হুন । 
কলিকাতার শোভাযাত্রায় পুলিশ কৃতিত্ব জাহির করিবার 
চেষ্টা করে নাই, কোন পৌলযোগও তাই হয় নাই। বোষাইয়ে 
ইহার বিপরীত ঘটিয়াছে। বোস্বাইয়ের শোতাধাআটি পথি- 
মধ্যে আটক করিয়া পুলিশ জানায় মুললমান প্রধান অঞ্চলের 
Kl মধ্য দিয়া উহা যাইতে দিলে অশান্তি ঘটিবার আশঙ্কা আছে 
স্বতরাং উহা ভিন্রবূপে চালিত করিতে হুইবে । শোডাযাড্রীরা 
পুলিশের এই অসঙ্গত জিছে আপত্তি করে। পুলিশের এই অঙ্তায় 
হুত্তক্ষেপের প্রতিবাদে শহরের সর্ব অশান্তির আগুন ঘ্ালয়া 
উঠে। ২১শে নবেশ্বকের গুলিচালনার পর পুলিশের কার্ষোর 
প্রতিবাদে কলিকাতায় যে তীব্র গণ-বিক্ষোভ দেখা ঘেয় 
বোঁস্বাইয়েও তাহারই পুনরানঘ্ি ঘটে । মুসলমান নেতারা 
শ্রামাইয়া দেন যে শোভাযাত্রা মুসলমান পাড়ার ভিতর দ্বিয়া 
গেলে তাহাদের আপ'ভর কোন কারণ ছিল না, তাহারা উহা 
বন্ধ করিবার ভ্র*ও পুলিশকে বলেন নাই । পুলিশও শেষ পর্যন্ত 
আমেরিকানদের কাছ স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে বোম্বাইয়ে 
যে রক্তপাত হইয়াছে তাহার কাতণ সাম্প্রদায়িক নয়, উদ 
সরকারের বিরুদ্ধে সপ-বিক্ষোভ । কলিকাতার ন্যায় বোস্বাইয়েও 
কংগ্রেস কন্মা্দের চেষ্টায় শহরের শাস্তভাব ফি রয়া আসে । 


পালামেণ্টারি প্রতিনিধি দল ও গ্রামবাসী 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতি মধিদল শুধু শহরে বড়লোকদের 
সহিত আলোচনায় সকল কাক না সারিয়| কয়েকটি গ্রাষে গিয়া 
গ্রামবাসীদের সহিত মাঝে মাঝে কথা বলিয়াছেন । পঞ্জাবের 
একটি গ্রামে তাহারা যে জবাব পাইয়াছেন তাহাতে দেশের 
» প্রন্কৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান হুওয়া উচিত । নিরক্ষর 
গ্রামবাদীর মুখে মুক্তিকাম ভারতবাসীর মনের কথা কি ভাবে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে মিয়পিখিত বাক্যালাপ হইতেই তাহ! বুঝা 
যাইবে £ 
মিঃ গোরেনসেন__ আপনি কোন্‌ দলের লোক ? পাকিস্থান 
সম্বন্ধে আপনার কি কোন ধারণা আছে ? 
শিখ কৃষক--আমাদের প্রামে হিন্দু সুলল্মান ও শিখ 
অদ্যাবধি সন্ভাবের সহিত বাস কর্নিতেছে। আমরা পাকিস্থান 
বা শিধস্থানের কোনটাই চাই না। 


বিবিধ প্রপঙগ- নোট অভিনান্ধ 


৩৩৮৩ 
মিঃ সোরেমলেন__-আপনি কি স্বাধীনতা চান ? 
শিখ কষক- নিশ্চয়ই চাই । আমরা ব্রিটিশদের মুদ্রজয়ে 
সাহায্য করিয়াছি । তাহার! আমাদের নানারপ প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে একটাও রক্ষা করে 
নাই। 
মিঃ সোরেনসেন-_ আপনি কি পাকিস্থান চান? 
শিখ সৈমিক-__না। পাকিস্থান আসিলে দেশ বছুধ] বিভক্ত 
*হইবে। আমর! সকলে একত্রে বসবাস করিতে চাই। 
মিঃ লোরেনসেদ__আপনি কি স্বাধীনতা চান ? 
শিখ সৈনিক- নিশ্চয়ই চাই। স্বাধীনতা কে না চায়? 
মিঃ সোরেনসেন__আপনার গ্রামের মুসলমানগণ কোন্‌ 
দলের ? 
শিন্ধ সৈমিক-_ঠাহাদের অধিকাংশই জাতীয়তাবাদী 
মুসলমান । 
মি: সোরেনসেন-_আমাকে শ্রমিক সরকার এখানকার 
তথ্যাহুসন্ধান করিয়া তাহাদের জানাইবার অন্ঞ পাঠাইযাছেন। 
গ্রামবাসী__ আপনি তথ্য বিকৃত করিয়া জানাইবেন ত? 
মিঃ সোরেনসেন_ না| । 
নোট অভিনান্ন 
ভারত-সরকার অকশ্মাং এক অর্ডিনান্স জাহী করিয়া পাচ 
শত টাকা ও তদুর্ঘ মূল্যের নোট অচল করিয়া আদেশ দেন যে 
কতকগুলি শর্ত মাপক্ষে দিন্দি্ট সময়ের মধ্যে এগুলি ভাঙাইতে 
হুইবে। এই আদেশের কারণ স্বরূপ তাহার! বলেন যে বহু 
কোটি মূল্যের হাণ্রার টাকার নোট লোকের হাতে হাতে 
রহিয়াছে এবং শাক মার্কেটের মূলধন রূপে ধাটিতেছে। এই 
সব নোট ব্যাঞ্চে অমা মা পড়ায় উহার উপর ট্যাক্স আদঘায়ও 
সন্তব হইভেছে না । সরকারের হিসাবে ইহাতে প্রায় ২০০ কোটি 
টাকা টাান্স অআনাদায়ী রহিয়াছে । শুডিনান্সটি জারী হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে টাকার বাজারে আতঙ্ক হষ্টি হয় এবং বহ লোকে 
হাক্রার টাকার মোট অর্ধেক মূল্যে বেচিয়া ফেলে। ব্লাক 
মার্কেট বন্ধের নামে সরকার যে আদেশ দেন সেই হুকুম- 
মামাকে কেন্দ্র ক রয়াই আরও কয়েকটি নুতন ব্র্যাক মার্কেট 
সৃষ্টি হয়। 
দেশে যুখের সময় যখন অবাধে ব্লাক মার্কেট চলিতে ছিল 
সরকার তথন তাহা 'মবাৎপের কোন ব্যবস্থাই করেন লাই, 
অধিকপ্ত নান। প্রকারে মুনাফাখোর চোরাকারবারী দের প্রপ্রয়ই 
দ্রিয়। আসিয়াছেন। টক্ত অর্ভিনাঞ্জ জাননা পর তাহাদের 
কার্যে নানা সমালোচনা সংবাদপন্মসমূহে হয়। কেৎ কেহ 
অভিযোগ করেন, ব্ল্যাক মার্কেট নিবারণ অর্ডিনাজ্সের উদেশ্য নয়, 
জুঠের বখয়া ট্যাক্সন্মপে আঘায় করাই সরকারের আসল অভি- 
প্রায়। আতঙ্কের ফলে বড় ও চালাক মুনাফাথোরেরা ছোট- 
থাট মুনাকাথোরদের লা্চত নোট অল্প দামে কিনিয়া লইয়া 
আরও এক দ্রফা লাভ করিয়াছে । বহু লোক ও প্রতিষ্ঠান 
উহাতে সহায়তা! করিয়! ভাগ পাইয়াছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক মোট অ্ডিনান্স জারীর নিয্নলিখিত 
হিসাবটি দেখিলেই ভারত-সরকার অবাধে হাঞ্জার টাকার নোট 
বাহির করিতে দিয়] ব্ল্যাক মার্কেটের মুল ধন দরবরাহে 


৩৮৪ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাখিক বিবরণী হইতে 





গৃহীত । 
পাচ টাকার দশ টাকার একশত টাকার হাজার টাকার 
মোট নোট নোট নোট 
৩১, ১২, ১৯৩৯ 
৪৫-৬৩ ৯৮২৯ ৭৫৫৭ ১৬৭৯ কোটি টাকা 
৩১. ১২, ১৯৪৪ 
১৪৮৮০ ৩৬৩৩৮ ৩৮২৫১ ১০০৯৩ * ৮ 
বৃদ্ধির হার 
২৩০ ০/5 ২৭৭ */, ৪৯৪ */ ৬২১ /, 


১৯৪৫ সালের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই, যত দুর 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় হাজার টাকার 
নোটের পরিমাণ প্রায় ১৬০ কোটি টাকা হইবে। পাঁচ শত ও 
দশ হাক্ধার টাকার নোট এই হিসাবে আমরা ধরিলাম মা এই 
জন্ত যে উহাদের পরিমাণ কম। এপর্য্যস্ত হাজার টাকার 
নোটের বৃদ্ধির হার অন্ততঃ দশগুণ অর্থাৎ ১০০০*/, ইহ মনে 
করা সম্পূর্ণ সঙ্গত। এই নোটগুলি ব্যাঙ্কে জমা না পড়িয়া ব্ল্যাক 
মার্কেটে খাটিতেছে ইহা ভ্রানিয়াও ভারত-সরকার সেগুলিকে 
ব্যাঙ্কে আনিবার ব্যবস্থা.করেন মাই | উহা করা কিন্ত কঠিন ছিল 
না । মোটের চেছারাবদ্ধলাইয়া দিয়া লোকের বাড়ী সঞ্চিত মোট 
ব্যাঙ্কে দাধ্দা করিতে বাধ্য করা যায় বছ দেশের সুদ্রাপরিচালক 
কর্তৃপক্ষ ইহা করিয়াছেন । হাণ্ডার টাকা এদেশে নম্বরী নোট, 
উহ্থার ভাঙ্গানী বা বদ্ধলে নূতন মোট দেওয়ার সময় নাম ঠিকানা 
ব্যাঙ্কে টুকয়া রাখিলেই চোরাকারবারীরা সতর্ক হইত, ট্যাক্স 
আদায়ের পক্ষেও সহায়ত! হইত। ক্লাক মার্কেট বন্ধ করা 
সরকারের প্রকৃত উদ্দেন্ত হইলে তাহারা সতর্ক ও ধীরভাবে 
জগ্রসর হইতেন। এ ক্ষেত্রে তাহা করা হয় নাই। 

ক্লযাক মার্কেট সন্বন্বে জররকারের মনোভাব আজকাল 
অনেকট। 'পষ্ট হুইয়া আসিতেছে । নিজেদের প্রয্নোজ্রনে তাহারা 
উহার স্প্টি করিতে দ্বিধা করেন না। প্রয়োজন যত দ্বিন 
থাকে ততদিন মৃনাফাখোর ও বুষখোর বন্ধুদের বাচাইয়া রাখিতে 
তাহাদের আগ্রহ যবে থাকে । ব্যাক মার্কেটের বিরুদ্ধে 
জনমত বড় বেশা তীব্র হুইয়া উঠিলে হঠাৎ এক একটা হৈ চৈ 
হৃটটি করিয়া দেশবাসীর ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়। দিয়া তাহারা 
প্রমাণ করিতে চাহেন যে সরকার একাস্ত সাধু, দেশের 
লোকের! সব অসাধু ও চোর, অতএব সরকায় আর কি করিতে 

/পারেন ? নোট অ্িমাঙ্গের বেলায়ও ইহাই দেখা গেল । 


সেলস্‌ ট্যাক্স বৃদ্ধি 

বাংলা-সরকার সেলস্‌ ট্যান্ের পরিমাণ আর এক দফা 
ঘাড়াইগ্সাছেন | ব্যবস্থা-পরিষদের বিনা অনুমতিতে বিদেশী 
লাটসাহেব তাহার বিদেশী পরামর্শদাতাদ্বের সহিত আলোচনা 
করিয়া এই কাঁজ করিয়াছেন | দেশের প্রতিনিধিদের বিনা অঙ্ু- 
মতিতে ট্যাক্স বসানে! অভায়--রাজনীতির এই মূল স্থত্র উপেক্ষা 
করিতে গিয়া ইংরেজকে আমেরিকা হারাইতে হইয়াছিল, 
এই অন্তায় আমাদের উপর চালাইতে গিয়া ইংরেন্র শাসকেরা 
বাংলাদেশকে অনাচারক্ষেত্রে পরিণত করিতেছে। ) 

সেলস্‌ ট্যান্স পৃথিবীর বহু দেশে আছে, ভারতবর্ষের অভান্ত 


eee Ne Te ea eee ee Ne Se eee Ne পাপা 
কি ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহা বুঝা যাইবে । হিসাবটি 


EJ 


১৩৫২ 
প্রদেশেও আছে, কিন্তু বাংলাদেশের সেলসৃষ্ট্যান্সের গতি বীতংস 
ও বিরঞ্সিকর ট।ক্স পৃথিবীর আর কোথাও মাই। প্রধানতঃ 
বিলাসন্রব্যের উপর এই ট্যাক্স বলে, বাংলার উহ! চাপানে' 
হইয়াছে দৈনন্দিন প্রয়োজনের প্রায় প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপর-_ 
ধূতি, শাড়ী, ভূতা, শ্বামা, তেল, সাবান, দাতের মাজল ইত্যাদি 
হইতে সুরু করিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষধট পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। 
ট্যান্সের হার সকলের বেলায় সমান, পঞ্চাশ টাকার কেনানীকে " 
* যে হারে উহা দিতে হইবে পাঁচ হাক্তার টাকা বেতনের ইংরেজ 
»কর্মচান্সীর বেলায়ও সেই একই হার। সেল্স ট্যাব্দের আহু- 
পাতিক চাপ বড়লোকের তুলনায় গরীবের উপর অনেক বেশী 
পড়ে । 
বাংলা-সরকারের ঘুষখোর ও অযোগ্য কর্ম্মচারীদের দোষে 
কোটি কোটি টাক! অপচয় ক্ইরাছে, এখনও হইতেছে। এই 
বিপুল ঘাটতি পূরণ করিতে টাকার দরকার, তাই গরীবের উপর 
ট্যাক্স । গত কয়েক বৎসরে দরকাত্রী কর্মচারীদের অসডুপায়ে 
সঞ্চিত সম্পত্তির হিসাব লইবার ভ্রপ্ত বহুবার দেশবাসী দাবি 
করিয়াছে, সরকার উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সাহাবুদ্ধীন, 
সতীশ মিত্র প্রভৃতির ভায় সরকারের প্রিয় পোষ্যদের 
হাত দিয়া সরকার চোখ বুঁজিয়া কোটি কোটি টাকা নঃ হইতে 
দিয়াছেন, এবস্বয অপচয় এখনও চলিতেছে। জাতের | 
টাকা ইম্পাহামির, লোকসানের কড়ি করদাতার, এই মূলমন্ত্র 
অবলম্বন করিয়া! চাউলের কারবার অবাধে চলিয়াহে, উদ্ভহেড 
কমিশনের বিরূপ সমালোচনার পরও বাংলা-সরকার সংযড হুন 
নাই। ব্যয়সক্ধোচ বা মিতব্যয়িত৷ বাংলা-সরকার কোন মতেই 
অবলম্বন করিবেন না, তাহাদের যথেচ্ছ ও ন্যায় কার্ষোর 
লোকসানের টাকা দেশবাপীকেই গণিয়া দিতে হইবে, এমনি 
একটা অনমমীয় মনোভাব বাংলা-সরকারের প্রত্যেক কাজেই 
যেন ফুটিয়! উঠিতেছে। 


চট্টগ্রামে সৈনিকদের অত্যাচার 

চট্টগ্রাম শহরের কয়েক মাইল দুরে কসাইপাড়া নামক 
গ্রামে সৈস্থদলের সংশ্লিষ্ট কয়েক শত শুমিক হানা দিয়া ঘরবাড়ী 
পোড়াইর! দিয়াছে, নারীর সন্ত্রমহামি করিয়াছে এবং সম্পত্তি 
লুঠ করিয়াছে । চট্টগ্রামের মৌলানা মনিরুজ্ৰমান ইসলামাবাদী 

এ সম্পর্কে ঘে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন তাহার একাংশ এইরূপ £ 
ধানা পাঁচালাহশ খ্রাম কসাইপাড়া নিবাসী বাদৃশ! 
মিঞার স্ত্রী এক বৃষ্ধাসহ মিকটবর্তা পুকুরে অদে আনিতে 
গিয়াছিল। আই, পি, সি, অর্থাৎ সামরিক পাইওনিয়ার 
কোম্পানীর কয়েকজন শ্রমিক সৈনিক উক্ত প্রামে পারচারি 
করিতে পিয়াছিল। তাহারা কুজভিপ্রায়ে উক্ত যুবতীকে 
আক্রমণ করে। যুবতীর চিৎকারে গ্রামবাপী কয়েকজম 
দৌড়াইয়া গিয়া! উক্ত সৈনিকদিগকে উত্তম-মধ্যম দিয়া উক্ত 
যুবতীটকে উদ্ধার করিয়া আনে । সৈনিকের! তাড়া থাইয়া 
অনতিদুরস্থ তাহাদের ক্যাম্পে গিয়া অন্ত ষিলিটারীর 
সাহায্য লইয়! পেট্রোলসহ সন্ধ্যার পর গ্রামে প্রবেশ পূর্বক 
গ্রামের ৩০1৪০ খানি বাড়ীর গৃহাদিতে পেট্রোলের সাহায্যে 
আগুন বরাইয় দেয় । সেখানে ভাহারা লুটপাটের যথেষ্ঠ 
জুবিবাপাইয়াছিল। ইহাতে ৫০1৬০ খানি ছোট বড় গৃহ 
ভন্মীতুত্ত হইয়াছে । এ লময় তাহারা ভ্বীলোৌকের উপয় 


পা পারা পা ছি শাপলা 


ফান্তুন 


পাশবিক অত্যাচার করিতেও কুষ্ঠিত হয় নাই । লোক 

যাহাতে বাড়ীর সীমার বাহিরে যাইতে না পানে, ভজ্জত 

স্বীভিমত পাহারা দিভেছিল | বহ পরু, ছাগল, হাস, মুরগী 

পুড়িয়া গিয়াছে । একজন বয়স্ক লোক পুড়িয়া মারা 

পিয়াছে। কয়েকজন আগুনে ঝলসিয়া আহত হইয়াছে। 

}* গৃহসামগ্রী কিছুই রক্ষা পায় নাই | সামরিক ও মিলিটারী 

শ্রমিক কোম্পানীর কয়েকশত লোক আগুন লাগাইবার 

জন্ত পিয়াছিল 

এই ঘটনার লংবাদ প্রকাশিত হুইবাধাত্র কংগ্রেস, মুশলিম 
লীগ, কষকপ্র্জাল, কম্যুমি্ঠ প্রভৃতি সকল দলের লোক একত্র 
হইয়! উহার প্রতিবাদ করেন এবং দুর্গতদের সাহায্যে অগ্রসর 
হুম। প্রতিবাদের ব্যাপক ও তীৱভা দেখিয়া সরকারেরও 
টনক নড়ে, তাহারা শ্রমিকর্দিপকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্ধ 
চালাম দ্বিয়াহেম । 

সৈনিক কর্তৃক সাধারণের উপর অত্যাচার মুতন নর। 
আগঠ-আপোলনের সমর সৈতদল মেদিমীপুনে নারীর উপর 
অত্যাচার করিতেছে এই সংবাদ পাইয়াও সরকার অপরাধীদের 
ধরিয়া দণ্ডিত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, জনমত তীন্র না 

হওয়া পৰ্য্যন্ত এই পাশবিক ব্যবহার বন্ধ করিতেও অগ্রণী হুন 

মাই। সৈষ্ভ ও পুলিশ জনসাধারণের ধম প্রাণ ও সন্তরম রক্ষার 
পরিবর্তে উহার হস্তারকই হুহর। উঠিয়াছে। 


যুদ্ধ ও দুভিক্ষের পর চট্টগ্রামের অবস্থা 

যুদ্ধের সময় জ্বাতিধর্ম্ম-নিব্বিশেষে চট্টগ্রামের অধিবাসী 
ধিগকে যে নিদারুণ দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে তাহার জের আন্দও 
শেষ হয় নাই । যুদ্ধের দরুণ সমগ্র ভারতবর্ষ ষে দুর্ভোগ 
ভুগিঘাছে চট্টগ্রাযের লাঞ্ছনার তুলনায় তাহাও অকিফিংকর 
বলিয়া মনে হইবে | সেন্সরের কড়াকড়ির জব চট্টগ্রামের অবস্থার 
কথা জনসাধারণ জানিতে পারে নাই । চট্টগ্রামের কংগ্রেস- 
কন্দারি গাস্ধীজীকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলে পর ঘেশবাসীও 
উহা এখন জামিতে পারিয়াছে। আতঙ্বপ্রত্ত গবন্ধেন্ট কর্তৃক 
বফিতের বঞ্চনা সুরু হওয়ার পর চট্টগ্রামের কি অবস্থা হইয়া 
ছিল, রিপোর্টের নিষ্নোঞ্ড অংশ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া 
যাইবে ঃ 

১৯৪২ পালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে বড় বড় সরকারী 
আপিন ও ব্যবগাদার প্রতিষ্ঠানের আপিসগুলি চট্টগ্রাম 
হইতে সরাইয়া ফেল! হইল | “জেলা ম্যাঞ্িক্্রেট ব্যবসায়ী- 
দের হুকুম দিলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাদের মালপত্র 
সমস্ত চট্টগ্রাম হইতে সরাইয়| ফেলিতে হইবে । কেমন 
করিয়া যে সরাইভে হইবে তিনি তাহার কোন উপায় 
নিৰ্দ্দেশ করিতে পারিলেম না। নৌকাগুলি সব সরকার 
দখল করিয়া চট্টগ্রাম হইতে সরাইয়া ফেলিলেম। মোটর 
গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, গঞ্জর গাড়ী ও সাইকেল সমস্ত 
নি:শেষে কুমিল্লায় সরাইয়া ফেলা হইল। পথে কত 
ঘোড়া মরিয়া গেল, পাড়া ভাতিয়! ধ্বংস হইয়া! গেল তাহার 
হয়শা দাই । চাউল, দাইল$ চিনি ও তৈল এবং জীবন - 
ধারণের পক্ষে এরূপ অন্তাত অতি প্রয়োজজনীস্ত যথেষ্ঠ 


> 


বিহি প্রজঙ্গ_যুদ্ধ ও তু্তিক্ষের পর চট্টগ্রামের অবস্থা 


৩৮! 


দ্রিনিস ভ্রাতগতিতে চট্টগ্রামের বাহিয়ে পাঠাইয়া দেওয়া 
হইতেছিল। যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়! 
যাওয়ার দরুণ এ সকল জিনিসপত্র এবং জামাশ যাহা কিছু 
ছিল, তাহ! জার শহর হইতে সৱান গেজ না। 
১৯৪২ সালের ১০ই এপ্রিল জেলা ম্যাঞ্জিধ্রেঁট শহরের 
সমস্ত ব্যবসায়ীকে এক গোপন বৈঠকে আহ্বান করিয়া 
* তাহাদের বলিলেন, “আর কেন? শক্ক তো আসিয়া 
পড়িল । আকিয়াব এখন তাহাদের ছাতে, যে কোন 
মুহুর্তে তাছারা চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতে পারে । কাজেই 
আপনাদের খাদ্যশন্ভ প্রভৃতি যাহা এখানে আছে তাহা 
হাইয়| অবিলম্বে রওনা দিন। আগামীকালের অপেক্ষায় 
আর বপিয়া থাকিবেন না) কারণ সে কাদ আর হয়তো 
কোন দিনই আসিবে ন|। যাহা বপিবার বলিণাম, 
ইহাতেও যদি আপনারা ক্ষিনিষপত্র না সরান ভবে আমি 
সমন্তই ন& করিয়া ফেলিব, কারণ শঙ্কর হাতে থাড নামগ্রী 
পড়িবে ইহা! তে! আমি হইতে দ্বিতে পাখি শ11” 
এই কথাগুলি একেবারে হুবছু ক্েলা মাতিছ্রেট সাহেবের 
মিদ্রের মুখের কধ1। ম্যান্িত্রেটের এই পকল কথার পর 
যে আভঙ্ষের হুষ্টি হইল তাহা বর্ণনার অতীত, এবং পরধিন 
চট্টগ্রাম শহুর মরুভূমিতে পরিণত ছইল এবং যানবাৎংনের 
অভাব যাহ! হুইল তাহা ধারণ! কর! অসম্ভব । 

ইহার অবশাস্তাবী ফলস্বরূপ ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসেই 
চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা বিল। এ সমর কক্সবাজার মহকুষায় 
চাউদের দর ছিল টাকায় আব সের, অর্থাৎ আশী টাকা মণ। 
স্থানীয় সংবাদপত্রে জিনিষপঞ্জের দর বা স্থানীয় অবস্থা সন্ধে 
কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে দেওয়! হইত না। বাহির হইতে 
চট্টগ্রামে এই সময় সহ্শ্র সহস্র ভাড়াটিয়! শ্রমিফ আমদামী 
করা হইয়াছিল । স্থালীয় সঞ্চিত চাউল হইতেই ইহাদের খাদ্য 
সরবরাহ হইত । সামরিক বাহিনীর থচ্চরগুলিকে খাওয়াইবার 
অন্ত মিলিটারী কনট্রাউরেরা বছ ধান ক্রয় করে, ইহার বিরুদ্ধে 
জমৈক ভারতীয় ডেপুটি কালেক্টর প্রতিবাদ জানাইলে ত্রটশৈক 
ব্রিটিশ কর্মচারী মাকি মন্তব্য করেন যে স্থানীয় অধিবাসীদের 
জীবন অপেক্ষা মিলিটারী খচ্চরগুলির জীবন অধিক মৃপ্যবান 

যুদ্ধে ও দুর্ভিক্ষে চট্ট ধামে যে-সব কুফল দেখ! দিয়াঢে তাহা 
মোটামুটি এইরূপ £-_ 

(১) সাধপ্সিক লোকঅনদের বারা বছ অত্যাচার অন্থ- 
ঠিত হয় কিন্ত তাহার তদন্ত বা বিবরণ প্রকাশ কর] সম্ভব 
হয় না। 

(২) সৈনিকদের সহিত সংম্পর্শজনিত কুৎসিত ব্যাবির 


প্রণার এবং এই সব ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসায় ্ভ চিকিৎসা- 
পারের অভাব । 


(৩) বহু মারী অনশনের শ্বালার বিপথগামিনী হইতে 
এবং সৈনিকদের সংস্পর্শে পাপিতে বাধ্য হয় । ইহার কুফল 
সহ্ত্েই অনুমেয় । 

(৪) সামরিক কনট্রা্ট ইত্যাদির দ্বারা কতিপয় ব্যান্ড: 
বহু অর্থ উপার্জন করিয়া যে কোন মূল্যে ভূমি ও সম্পত্তি ফ্রয় 
করে। ইহার ফলে কতিপর ব্যঞিয় হন্তে বিপুল সম্পত্তি হন্তা- 


৬৮১ 


পায় । 

(৫) পুষ্টিকর খাছের অভাবে বহু ব্যাধির প্রপার হয় 
এবং জনসাধারণের জীবমীশজ্ি লাধারণভাবে কমিয়া যায় । 

(৬) সহস্ৰ সহম্র অপাথ-বালক-বাঁপিকার উত্তব | ইহা- 
দের'যত্ব করিবার পিতা, মাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্ীয়-্বর্জন কেহই 
মাই । ইহাদের ভবিদ্তং শিক্ষার বা অভান্ত ভবিষ্যৎ সমস্তার ৪ 
বিষয় ভাবিবারও কেহই নাই। 
সংখ্য! বালক অপেক্ষ। অধিক । 

(৭) খাছ, আশ্রয়, জীবিকা, পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিবার 
মাম করিয়া জেলে দন্প্রদ্ধায়ের বহ নরমারীকে খ্রীষ্টান মিশনরী- 
গণ গ্রষ্টবর্মে দীক্ষিত করিতেছে। 

স্থানীয় কর্ম্মীদের উত্তম ভিন্ন প্রতিকারের কোন উপায় নাই 
প্রই কথা মনে রাখিয়াই কার্থ্য আরস্ত করনা উচিত । সরকারের 
উপর নির্ভর করিয়া বলিয়া থাকা বৃথা । 


সাহেবনগর কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠান লুঠের মামলা 


সৈত ও পুলিসের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা থাকে বলিয়া 
ইহারা যাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করিতে পারে তাহার 
অন্ত গবন্ধেন্টের তীক্ষ দৃষ্ঠি থাকা আবশ্যক এবং এরূপ ঘটনা 
ঘটিলে ইহাদের আদর্শ দও হওয়া উচিত। অথচ আমাদের 
দেশে ইহার বিপরীত ব্যাপারই দেখা যাঁয়। গুরুতর অপরাধের 
সহিত জড়িত পুলিসের প্রতি অহুকল্পার পরিচয়ও পাওয়া 
যায়। সমপ্রতি সাহেবনপর কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পত্ধি পুলিস 
কতৃক লুঠের মামলায় কলিকাতা হাইকোর্ট যে রায় 
দিয়াছেন তাহাতে ভায়বিচার হইয়াছে বলিয়া দেশবাসীর 
পক্ষে মনে করা বিশেষ কঠিন। এই লুষ্ঠদ ব্যাপারে 
একজন দারোগা এবং একজন কমনেষ্টবল জড়িত ছিলি! 
একজন উ্রকীল এবং আরও কয়েকজন আসামী ছিল। 
আলিপুরের সেসন শুজের আদালতে তিন মাস বরিয়! 
বিচার চলিবার পর জুরীরা, ইহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত 
কেন এবং অজ দারোপাকে পাচ বৎসর, কমেউবজকে 
চারি বৎসর জশ্রম কারাবাসের আদেশ দেন এবং অন্ভাঁড. 
আসামীদেরও কায়াদণ্ডে দণ্ডিত করেশ | হাইকোর্টে আপীলে 
বিচারপতি রক্সবার্গ ও বিচায়পতি এলিস ইহাদের কারা 
কমাইর] দারোগার হয় মাল ও কপেঞ&বলটির চারি মাস করিয়া 
দিয়াছেন। ঘটনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা হইতেই উহার গুরুত্ব বুঝা যাইবে | শ্রীযুক্ত হরিপদ 
চট্রোপাধ্যায় তখন ও প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ছিলেন। 
আগঃ-আন্দোলনকালে এ অঞ্চলে গৃহদাহের ঘটন! ঘটে 
এবং একটি ডাকঘর, সাবগারী আপিস এবং মেদিনীপুর 
ফ্রমিদ্বায়ী কোম্পানীর কাছারির 'উপর আক্রমণ হুম | ১৯৪২ 
সালের সেপ্টেম্বর মালে প্রতিষ্ঠান ভবনে থানাতল্লাল করিয়া 
জীমুক্ধ চট্টোপাধ্যায় এবং তাহার পত্নীর বাসগৃহ আট- 
চালাটি শীল কর! হয়। ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণে বলা হয় 
যে, দ্বারোগা প্রতিষ্ঠানের চাকর-বাকরগণকে বিতাড়নের 
নির্দেশ দেয়। ১৭ই হইতে ৩:শে অক্টোধরের মধ্যে 


স্বদ্নিত হয় এবং দরিদ্রের সংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি 


ইহাদের ভিতর বালিকায় , 


etna ction 42: du ioc ADE 

কয়েকটি সন্ভা হয়। এ সমস্ত সভায় প্রতিষ্ঠানটি লুষ্ঠমের 
বিষয় আলোচনা করা হয়। ২৮শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত হুরি- 
পদ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন এবং ৩*শে অক্টোবর ও ওরা, 
৪ঠা ও ৫ই নবেস্বর প্রতিষ্ঠান এবং জাউচালা লুঠ করা হয়। 
প্রতিষ্ঠানের ধান চুরি করিয়া বিক্রয় করিয়া! ফেলা হয় । 
মুক্তির পর হুরিপদবাঁবু ১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরে 
অতিযোগ দ্বায়ের করেন | ওঁ অভিযোগের উপর ভিত্তি 
করিয়া এই মামলা রুদ্ধ কলা হুয়। দাঁরোগাকে ১৯৪৩ 
সালের কোন এক সময়ে লাদপেও কর! হয়। 

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গৃহ ভাঙ্গিয়া চুরি করার ষল়্- 
যন্ত্র করিবার এবং এঁ ষড়যন্ত্র অনুসারে এ সমস্ত অপরাধ 
করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হুয়। 


বাহাছুরগড় বন্দীশিবির 
বাহাছুরগড় বদ্দীশিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজেন বন্দী সৈত- 
পের উপর যে বর্ধর অত্যাচার হয় তাহার প্রতিবাঘকদে দেওয়ান 
চমনলাল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাঁপরিষদে একটি সুসতুবী প্রস্তাব 
আনিরাছিলেম। ব্রিটিশ, সুসলিম লীগ ও সরকানী সদস্তদ্বের 
জোটের প্বোরে প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া গিয়াছে, কিন্ত এই / 
উপলক্ষে যে ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় বন্দী- 
শিবিরের ইংরেজ অধ্যক্ষগণ বর্ধরতায় নাংসী বা জাপানী বন্দী- 
শিবিরের অধ্যক্ষদের চেবে কোন অংশে কম যান না। শিরিরে 
বছ মুসলমান বদ্দীও ছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে আহত 
হইয়াছে । তৎসত্বেও ব্রিটিশ ও সরকারী সঘ্ডদের সহিত 
মুসলিম লীগ হাত মিলাইতে কুষ্টিত হয় নাই। ঘটনাটির যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হুইল তাং! হইতেই উহার নৃশংসতার 
যথে& পরিচয় মিলিবে £ 
বাহাহুরগড় বদ্দীশিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৮০০ 
লোককে কাটা-তারের পিঞ্ধরে পৃথক করিয়া রাখা হয়। 
তাহাদের মধ্যে জনৈক অসুস্থ ব্যজিকে শাস্তি ্বন্মপ শ্রমসাধ্য 
কান্ধ করিতে বল! হইলে সে এ কাজ করিতে অক্ষম হয়। 
জনৈক গুবেঘার মেঞ্জর তাহাকে" সঙ্গীনের দ্বারা খোঁচা 
মারিবার আদেশ দিলে গার্ড সেই হুকুম পালন করিতে 
অন্বীকান্প করে । জনৈক ব্রিটিশ মেজ্বরকে উহার: কথ 
জানান হুইলে তিনি আসিরা পিঞ্চরস্থ লোকদিগকে অপ- 
মান করেন। অত:পর জনৈক ব্রিটশ' কর্ণেল আসিয়া 
ছিয়াঘ্বর শুন ভারতীয় অশ্বারোহী সৈনিককে তলব কয়েন 
এবং পিঞ্জরের লোকদিগকে বেয়নেট চার্জ করার আদেশ 
দ্বেন। অশ্বারোহী সৈতদের প্রত্যেকেই সেই আদেশ পালন « 
করিতে অস্বীকার করে। কর্ণেল তখন একদল গুর্ধাকে 
তলব করেন। তাহারা পর্য্যন্ত বেয়নেট' চার্জ করিতে 
অসম্মত হয়। পরদিন পিঞর হইতে তিন শত' লোককে 
একটি শুধ পিপ্তরে লইয়া তাহাদিগকে ছুই ঘণ্টাকাল মাথা 
নীচু করিয়া ধড়াইয়া ধাকার আদেশ দেওয়া! হর। তাহার! 
যখন ক্লান্ত হইর! পড়ে তখন আরও প্রহরী তলব করা হর 
এবং তাহারা ক্লান্ত লোকদিগন্কে বেয়নেট চাঙ্দ করে। 
ফলে চৌঝ্মিশ অন জখম হয়। এক ব্যক্তির দেহের সাত 


Ai 


ফাস্তুম 


শল পি পাটি পট জল ৯ পালাল পাপ, 


স্থানে আঘাত লাপে। পিপ্বরের লোকদের মধ্যে বহুসংখ্যক 
ঘুসলমানও ছিল। বীরের মত তাহারা সমস্ত নির্ধ্যাতন সহ 
করে। বেয়নেট চার্জ যখন চলিতেছিল তখন বন্দীরা 
‘জয় হিন্দ’ ধ্বনি করিতে থাকে । তখন এক অদ্ভূত ধরণের 
শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তিন কুট দুরে দুইটি খুঁটি 
পৃতিয়! তাহাতে এক ব্যক্তিকে হুস্তপদ্ব বাঁধিয়া বুদাইয়া 
রাখা হয়। এক ব্যক্তি এই ব্যবস্থায় সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলে। 


১০০ নিবিধ তন উর কমিটির তি... টে, 


হইয়াছে। ফুড কমিটি গঠনের সময়ই উহাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট 
অভিযোগ হইয়াছে, গবর্থেন্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। 
উহাদের হুনীতিপরায়ণত। ও পক্ষপাভিত্বের বিরুদ্ধে পদে পদে 
লোকে অভিযোগ করিরাছে, পবশ্মেন্ট তাহার কোন প্রতিকার 
করেন নাই। ধীরে ধীরে উহাদের বিস্তৃত কার্ধ্যকলাপ প্রকাশিত 
হইতেছে এবং শ্বন্পপ আরও ভান করিয়] প্রকটিত হইতেছে । 
দৈমিক ভারতে প্রকাশিত নিয়োদ্ধত অংবাদচি এ সম্পর্কে 


আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের উপর এই শ্রেমর অত্যাচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 


মুতন নয়। গত ২৫শে নতেম্বর মীলগঞ্জ বন্গীশিবিরে সাত শত * 
বন্দীয় উপর গুলী চালান হয়; তন্মধ্যে পাচ তন মার! যায়। 


দেওয়ান চমনলালের অভিযোগের উত্তরে সমর বিভাগের 


জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ ম্যাসন স্বীকার করিতে বাধ্য হম যে 
শিবিরের নিরঙ্জ লোকদের উপর বেঞুনেট চার্জ করা হইয়াছিল। 
বিয়াল্লিশ জন বন্দীর পারে ক্ষতচিহ দেধ! গিয়াছে, নয় জনের 
পিছনের চামড়া বেয়েনেটের থৌচায় ছি'ড়িয়া গিয়াছিল। 


নেত্র কোণ! মহকুমার গ্রামে পুলিসের অত্যাচার 


গ্রামবাসীদের উপর পুলিদের দলবদ্ধ অত্যাচার যে এখনও 


চলিতেছে তাহার সর্বশেষ প্রমাণ নেজ্কোণার ঘটমা । রংপুর 


_! জেলার বৈদ্যের বাজার গ্রামে পুলিসের বর্ধরতা গবন্থেন্ট 


LO 


অত্যাচারীদের পক্ষে সাফাই গাহিয়া ধামাচাপা দিয়াছেন। 
নেঅকোণার ঘটনাটি ১৬ই জানুয়ারী ঘটিয়াছে, গবর্মেন্ট এখনও 
পর্যন্ত কর্তব্যব্র& পুলিস কর্খ্চারীদের প্রেপ্তার করিয়াছেন বলিয়া 
আমরা সংবাদ পাই নাই। ঘটনাটি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
দৈনিক স্বাধীনতা পজিকার উহা প্রকাশিত হয়। 

* গত ১৬ই জাহুয়ারী সকালে কালমাকান্দা থামার ভারপ্রাপ্ত 
অফিসারের অধীনে প্রায় ৩৬ জন সশস্ত্র পুলিস বারহাট্টা থানার 
চিরাম গ্রামে হান! দিয়া অমানুষিক অত্যাচার করে। ফলে 
২২থানি বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে ; পুলিস ঘরঘার তাঙ্ডিয়! ধান, 
চাউল, কেরোসিন সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া ছড়াইয়| ফেলিয়া 
দিয়াছে। কাপড়-চোপড় পোষাক ছি'ড়িয়া টুকরা করিয়া 
ফেলা হইয়াছে । নগদ টাকা সমস্ত মুঠ হুইয়া গিয়াছে । 


মাছ ধরা লইয়া! ঘটনার স্থত্রপাত। একটি বিল কোন এক 


ইন্জারাদারকে ইভ্জারা ছেওয়া হইয়াছিল । গ্রামবাসীরা যথারীতি 
বিলে মাছ ধরিতে পেলে, ইজারাদার পুলিস ডাকিয়া আনে । 
পুলিসবাহিনী আসিয়া উক্ত চিরাম গ্রামে হান! দেয় এবং প্রায় 
পাঁচ হাজার টাকার ক্ষতি করে। গ্রামে আতঙ্কের হৃঠি ছওরায় 
গ্রীঁযবাসীর] গ্রাফ ছাড়িয়া পলাইয়! যায় । 


ফুড কমিটির দুনীতি 


লীগ মল্লিমগুল বাংলার গ্রামে প্রায়ে ফুড কমিটি নামে এক 


অপূর্ব বস্তু গড়িয়া দিয়াছিলেন। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির 
যুসলমান যাতব্বরের! লাধারণতঃ ইহার প্রধান পাণ! । পএ্াষ- 
বাসীর অন্নবন্্ সরবরাহের ভার কতকগুলি মমোমত লোকের 
হাতে তুলিয়া দিয়া গ্রামে গ্রামে দীগ সংগঠন এবং লীগওয়ালা 
ভাগ্যান্বেষীদ্বের হাতে টাক! দেঞয়া এই সব কমিট গঠনের 
প্রধান উদ্বেশ্য ছিল এবং সে উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে -সার্থকও 


দুর্নীতির ছন ভেগারপণসহ কাঠাদবিয়| শিমুলিয়া ইউনিয়ন 
ফুড কমিটির সভাপতি, -লম্পাদক, সভ্য ও ভেগারগণের 
খেগ্তারের সংবাদপাঁওয়া পিয়াছে। প্রকাশ, কাঠাদিয়া 
শিষুলিয়া, ইউনিয়ন ফুড কমিটির সভাপতি কাতেমালী 
হালদার, সম্পাদক আবছুল আল্তী এবং অনিল ও সুরেন্ 
নামে দুইজন ভেগার হুর্নীতি, অতিলাভ ও নিয়ন্ত্রণ আইন 
ভঙ্গ করার অপরাষে ভারতরক্ষা আইনের ৫০৩ (৪৫) মারায় 
প্রেপ্তার হুইয়াছে। উক্ত অভিযোগে সাধারণ ফুড কমিটর 
সভাপতি লালমোহন পাল, সম্পাদক একলাজুদ্দিন হালদার 
এবং বেচু কাজী, অমরচান স্থত্রধর ও ওমান থা নামে তিন 
জন সভ্যও ২ (৪৬) ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছে । উভয় দলই 
জামিমে খালাস আছে। স্থানীয় সংবাদে জানা যায় যে, 
ফুড কমিটির ভম্মাবধি এ পর্য্যন্ত হিসাব পরীক্ষাই হয় মাই, 
হিসাবের রেছেছ্রী ও কোনরূপ হিসাব দাকি লাই, প্রায়রিটি 
তালিকা না থাকার বিতরণে চুড়াস্ত যথেচ্ছাচার চলিতেছে, 
অধিকাংশ স্থানেই সরকার-প্রব্তিত রেশন কার্ডে জিনিষ 
বণ্টন না করিয়া হাতে লেখা প্লিপে বণ্টন করা হয়, ছুই 
শতাধিক মিথ্যা রেশম কার্ডে ছ্বিনিষ বিতরণ করা হইতেছে, 
কোনন্প ক্যাশ-মেমে| দেওয়া হয় না। রিজার্ভের তিনিষ- 
পত্রের বিতরণে পক্ষপাতিত্ব ও হুর্মীতি রহিয়াছে এবং শ্লিপ 
দিয়া একই পরিবারের সকলের নামে একবারে শতাবিক 
গন্ধ কাপড়ও বিতরণ করা হইয়াছে, নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষা 
বেশী ঘরে জিনিষ বিক্রী করা হয়, সম্পাদক ও সভাপতির 
আত্মীয়গণের মধ্য হইতেই ভেওার নিযুক্ত করা হুইয়াছে ও 
চতুরতার সহিত ব্যবসা করা হুইতেছে এবং সর্বোপরি 
সম্পাদকের বহু রকমের নামে ব্লক রাখার সুযোগ লইয়া 
হুনাঁতিপরারণ লোকেরা চোরাবাজজারী ও হুর্াতির রাজত্ব 
চালাইয়া যাইতেছে । এই সব গুরুতর অভিযোগসমেত 
পর পর ১৮খানা গণ-দ্বরখাত্ত কমিটি পরিবর্তদ ও উপযুক্ত 
তদ্বস্তেয় দাবি করিয়া এই ইউনিয়নের বিভিন্ন ছান হুইডে 
বিভিন্ন সময়ে হৃন্পীগঞ্ধ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, সার্কেল অফিসার, 
মহকুমা কণ্টেকাজার প্রভৃতির কাছে পাঠান হইয়াছে প্রকাশ, 
তাহারা! তদন্তের কোন প্রয়োজ্জনই বোধ করেন মাই। 
অধিকন্ত অধিকাংশ দ্বরথাস্তই নাকি আপিস হইতে চুরি 
গিয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে ; এমন কি পুলিশ এভাহারেও 
গুরুত্ব না নেওয়াতে কোর্ট ফি দাখিল করিয়া ছবখান্ড 
করিলেও মহকুমা! ম্যান্দি্রেট কর্তৃক তাহা অপ্রাহ হুইয়াছে। 
অবশেষে আমলাধারণ মহকুমার সকল দবাষ়িত্বণীল কর্পচারীর 


৩৮৮ 





কাছে ব্যর্থ হইয়া এনফোর্সমেণ্ট ভিপার্টযেণ্টের সাহায্যে 
উপরস্থ কর্মচারীদের গোচরীভূত করে। ফলে এই সম্পর্কিত 
ব্য্তিদেয় গ্রেপ্তার সম্ভব হইয়াছে এবং কোর পুলম তদন্ত 
চলিতেছে । সংবাদে আরও প্রকাশ যে, ইউনিয়ন ফুড 
কমিটির মধ্যে ছুইৎন সন্গকাতী কর্ণ্মচারী ভিলেত্ক গ্েভেলা- 
পযেন্ট অফিসার ও এসিসট্যাণ্ট ইন্ন্পেক্টার একৃদ-সরফিসিও 
ছিসাবে থাকা সত্বেও ঠাঙারা এই ছুনাঁতির প্রতিরোধ 
কঠিভে পারেন নাই, বরং তাহারাঁও এই দুর্নীতির সন্মে 
সম্পৰ্কিত আছে বলিয়া বছ তথ্য উদ্ঘাটিত হুইয়াছে। , 
গভ তুই বৎসরাৰিক কাঁ যাবৎ অন্নবন্ সরবরাহ ব্যাপারে 
গ্রাষে গ্রাযষে এই ব্যাপার চলিতেছে। ইহা শুধু বাংলা দেশেই 
সীমাবদ্ধ ময়, সারা ভারতে এই পাপ বিস্তৃত হইয়াছে। আমে- 
রিকান এশোসিয়েঠেভ প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশের 
রেণ'নং বিভাগের, প্রধান ইন্ম্পেষ্টর যুক্ত আর কে দেশপাতে 
গবর্ণরের নিকট পদ্বত্যাগপত্র দ্বারখল করিয়াছেন । পদত্যাগের 
কারণ এই যে, অনতঙ্গাঞ্ডের জন্ত তিনি যে সব ব্যণ্ডির অপরাধের 
সন্ধান পাইয়াছিলেন, সংপল্লিই অকিলারেয়া ভাহাদিপকে থ্েগার 
কহিয়া আাদাদভে হা'জর করিতে দেম নাই । 


খাঁদ্যদ্রবোর অপচয় 
দৈমিক ক্ৃষকে নিয়লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে £ 
ফরিঘপুর শহর হইতে অনধিক দুরবর্ডা অস্বিকাপুর রেস- 
ওয়ে &েদের সংলগ্ন গুফ্ষামসমূহে পবর্মেন্টের পূর্বসঞ্চিত 
প্রচুর পরিমাণ আটা, ময়দা প্রকৃতি খাণপ্রব্য ছিল । বলা 
বাছদ্য, এই সমস্ত দ্রব্য গত ১৩৫০ সাছের ছুপিক্ষেযর সময়ে 
রক্ষিত ইয়াছিন । ছূর্ভিক্ষগ্ীড়িত মরণোদুখ মানুষের ভাগ্যে 
তখন উহা মিলে ন'ই ৷ দীর্ঘকাল গুদামে থাকার ফলে সেই 
সমস্ত আটা ও ময়ঘ। পচিয়! ন্ট হইয়া গিয়াছে । ক্তিমব্যে 
কর্তৃপক্ষ & দুষিত পচা আটা ও অয়ঘা নিকটবর্তী স্বল্পসলিলা 
আঁণশ্রোতা নদীতে ফেদিয়] দিয়াছেন | 
ভ্রব্যগুলি এতই প্রচুর ও দুষিত ছিল যে, তাহার ফলে 
অপ্রকাপ মধ্যে নদ্বীর জল লষ্ট হইয়া যাওয়ায় মংস্তাসমূহ 
মিয়া ভাসিয়া উঠিযাছে। নদীর তীরবস্তাঁ অধিবাসিগণ 
তাঁহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জলের এই ছুরবস্থায় বিপন্ন ও 
ভীত হইয়া পড়িয়াছে। 
সরকারী গুদাষের খাগ্যব্রব্য অপচয় এখনও বন্ধ হইল মাঁ। 
দুর্ভিক্ষের বংসরেও অনেক হাজার মণ খাল্স অবনত ফেলিয়া রাখার 
অন্ধ মঠ ঘইয়াছে। খোলা রেলওয়ে ষ্টেশনে হাজার হাজার মণ 
ধান এটিতে পচিয়া ন হইয়াছে। অথচ একটু তৎপর ও মনো- 
যোগ হইলেই এই সব অপচয় বন্ধ করা যায় । বিরুত খাডত্রব্য 
প্রথমে পশুর খাচক্ধণে বিক্রয় করা স্থরু হুইল, দেখা গেল 
মুমাফাখোরের! ওলি কিদিয়া আবার চোবাপথে সাবারণ 
লোককেই উহা! বিক্রয় করে। তারপর সুরু হইল খাভদ্রব্য 
দিয়া কম্পোষ্ঠ সার ভৈরি, হাওড়ার যে ময়দানে হাজার হাজার 
মণ খাদ্য ঢালিয়া সার দেওয়া হইয়াছে সেখানে কত কসল 
গজাইয়াছে গবর্ণর কেসির গবর্মেন্ট তাহা আানাইলে তাল হইত । 
অতঃপর গণশ্মেণন্ট মংভকৃজের জক দরদী হইয়া উঠিয়া বিক্কৃত 
খাদ্য পুকুরে ঢালিতে আবরত্ত করিলেন ফলে যে মাছ এমনি 


এবালী 


ললললপালালপাপাপাপিপাপাপাপলালললাপাপলতপালপা শল লাল- 


ll ১৩৫২ 
ধাচিত সেগুলিও মরি | এবার সুরু হইয়াছে মতে ঢালা । 
হুর্ভিশ্ষে পোক আহার্ধ্য পাইবে পা ইহা! তো বলিয়া দেওয়াই 
হইয়াছে, পানীয় জদও যাহাতে মণ পায় সে দিকেও দেখিতেছি 
গবন্মেন্ট এবার ঘটি দিয়াছেন । 


রেশনের চাঁউলের নমুনা 
কুমিল্লার একটি বিংশতিব্ীয়া তরুণী ঘধু রেশনের কদর্য 
চাউল খাওয়া উপলক্ষ্য করিয়| কি তাবে বিষপানে আত্মহত্যা - 
কক্সিয়াছেন তাহার বিবরণ জামা গিয়াছে । কদর্য চাউল সর- 
বরাহের কছো স্থানীয় অধিবাসীদের কি দুর্দশা হইয়াছে 
নিয়োদ্ধত সংবাদটি হইতে তাহাও জানা যাইবে £ 
ঘড়ি-ব্যবপাতী শ্রীপ্রফুল্প ভৌমিকের পত্বী প্রিয়বালা 
তৌমিক রেশনের ঢাউন খাওয়াতে অসুস্থ হইয়া] পড়েন 
এবং তাহার স্বামীকে ভাল চাউল সংগ্রহের অন্য বসেন। 
স্বামী চাউল সংগ্রহে অক্ষমতা জানাইলে মহিলাটি দুখে ও 
ক্ষোভে নাক সকলের অজ্ঞাতসারে ফটোগ্রাফি বিষাক্ত 
ওষধ সেবন করেন। সঙ্ষটাপন্ন অবদ্ীক্র তিনি হাসপাতালে 
মীত হইলে সেখানে তাহার স্বত হয়। 
কুমিক্ন। শছরে রেশন-প্রথা, বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চল 
হইতে চাউল আমদানী নিষিত করিয়া আদেশ জারীর 
ফলে লাগরিকগণের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভের কা 
হইয়াছে । রেশনের নিকৃষ্ট চাউল পল্লী অঞ্চলের চাউদের 
তুলনায় ৩২৪২ বেদ অর্থাৎ আদ্র মাপে ১৫২ দেওয়া 
হইতেছে । শহরে রেশনের চা্টল খাওয়ার ফলে পেটের 
পীড়া ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে । 
সম্প্রতি পুলিস সুপার কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিকের উপর 
বে-আইনীভাবে চাউদ আমঘানীর অভিযোগ করিয়া তাঁছা- 
দের কৈফিয়ৎ দাবি করিয়াছেন । তন্মধ্যে সিভিদে সার্জন 
হইতে আর্ত করিয়া ৫ জন ডাক্তার, ডেপুটি সিভিল 
সাপ্লাই অফিসার, টাউন ফুড কমিটির সেক্রেটারী, কন্ট্রান্টার 
রায় সাহেব শামদাস ক্ষেব্্রী প্রস্ভৃতি এবং দুইজন পুলিস 
সাব-ইম্‌ন্পেষ্টর আছেন। 
রেশনের চান যাহাতে কদর্ধ না হয় তৎপ্রতি দুটি রাখা 
গবন্মেপ্টের একাত্ত কর্তব্য, এঘন্য সুদক্ষ ইন্সপেক্টর থাকা 
উচিত, আড়াই বংসর জাগে প্রেপরী কমিটি ভারত-সরকারকে 
ইহা! স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতবাসীর সুখ-খাচ্ছন্দ্যের 
প্রতি দবকৃপাত করা ভারত-সরকার কোন সময়েই তেমন আবস্তক 
মনে করেন মাই, এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রকান্ড 
বাজারে উচিত মৃন্যে আহার্ধ্য ক্রয়ের অধিকার যাহাদের নাই, 
যাহাদের খাদ্য সরবরাহ সরকারের উপর সম্পর্ণজপে নির্ভর , 
করে, তাহাদের প্রতি সরকারের দায়িত্ব অসীম, এই মূলনীতি” 
ব্রিটেনে স্বীকৃত হইয়াছে ও তদন্থুসারে কান্ধ হইয়াছে । এ 
দেশে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের অধীনস্থ ভারত-সমকার এবং তাহাদের 
অধীনস্থ প্রাদেশিক সরকারসমূহ অনসাধারণের মুখ- 
সুবিধাবিধান ত দুয়ের কথা, রোগীর পথ্য পর্য্যন্ত সরবরাহেরও 
যধাযোগ্য আয়োজন করেন নাই। 
বুদ্ধিমান ও বিভবান লোক্ষেরা আপন পথ ধুয়া লইবেন 
ইহা? অবধারিত | কুমিল্লাত্তে তাহাই ঘটয়াছে। পরাধীন 


ফাত্ুন 


দেশে রেশমিং মান্যকে যে কি ভীষণ অলহায় ও স্বার্থপর 
করিয়া তোলে আমাদের দেশে বছ ঘটনায় তাহা দেখা প্রিয়াহে। 
যাহার দরে পুরান চা্টল বা মিশ্রি বা সাপ্ডদান! প্রভৃতি রোগীর 
পধ্য আছে, অপরের প্রয়োজনে তাহার ভাগ দ্বিতে সেও 
কুণ্ঠিত হয়| নিজের প্রয়োজনে হঠাৎ সে উহা পায় কোথায় ? 
দেশের সহিত সম্পর্কহীন অসাধু, দবাস্তিক ও স্বার্থপর্ক্ব বিদেশী 
এবং তাহাজের জ্রীতদাসদের হাতে রেশমিৎ-প্রথা চুড়ান্ত ক্লেশ 
ও লাঞ্ছনার কারণ হইয়! উঠিয়াছে। 


খানাকুল থানা বোরে বাঁধ কমিটি 


খামাকুল থানা বোরো বাঁধ কমিটির প্রথম বার্ষিক ক্কার্ধ্য- 
বিবরণী পাঠে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। হঁহাদের কার্ধ্য 
বিবরণীতে দেখ! যায় শ্বল্পমাঅ “সংগঠন শক্তিও ঠিক ভাবে 
প্রয়োগ করিতে পারিলে বাংলার বহু স্থানে নদী-নালার সামান্ত 
সংস্কার লাধন ব! সাময়িক বাঁধ নির্মাণ প্রস্তৃতির ধার! শল্তোৎ- 
পাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে । বিখ্যাত সেচ- 
বিশেষজ্ঞ এবং মবীন মিশরের প্রাণদাতা সর উইলিয়ম উইলকব্ 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালায় বাংলার মিঅস্ব 
সেচ ব্যবস্থার শতমুখে প্রশংলা করিয়াছিলেন | তিমি দেখাইয়া 
ছিলেন, বাংলার চাষী নিজ নিজ এলাকায় নদীর সংস্কার নিত্রের! 
করিত এবং এই কাজ্দ পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে কর্পিত। 
ইংরেজ শাসনে ইংরেজ ট্রাধীরা আমাদের অন্সবন্ত্-সংস্থানের 
গার গ্রহণ করিবার পর বাঙালীর স্বাবলম্বন ঘুচিরাছে, দুর্ভিক্ষ 
তাম আক্ত আমাদের নিত্য সঙ্গী । 

খানাকুল কমিটির কার্ধ্য দেখিয়া আমাদের ভরসা হইতেছে 
*জবস্থা হয়ত এখনও একেবারে আরত্তের বাছিরে যায় নাই । 
অন্ত্রের অন্ত ইংরেজ লরকারের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া 
থাকিলে দুর্ভিক্ষে মরাই সার হইবে এই কথা বুঝিয়া বাঁচিবান্ন 
ইচ্ছা থাকিলে এখন হুইভেই ফসল উৎপাদন সন্বদ্ধে বাঙালীকে 
সম্পূর্ণ রূপে স্বাবলপ্বী ছুইতে হইবে | পবশ্রেণ্ট যেখানে পদে 
পদ্দে অক্ষমতা দেখাইয়াছেন, কংগ্রেল-কর্মীরা সেই ঘন অন্ধকারে 
আশার আলো! প্রতিফলিত করিয়া দেশকে বাঁচিবার পথের 
সন্ধান দিয়াছেন এক্স বাঙালী তাহাদের নিকট চিরকুতন্ঞ 
থাকিবে। 

বাধের সাহায্যে অল সেচ করিয়া হঁছার! অর্থব্যক্বের ৮1১০ 
এমন কি ২০ গুণ পর্য্যন্ত অধিক মুল্যের ফসল পাইয়াছেন। 
দেখা গিয়াছে ক্কষকেরা দ্বেচ্ছায় খরচের টাকা আদায় দিতে 
সর্বদাই গ্রত্তত থাকে | শুধু মিঃম্বার্থ কর্ম্মপ্রচেষ্ঠার ঘার! 
তাহাদের বিশ্বাস জর্জল করিতে হয়। এই পথে কৃষক সংগঠন 
ও আর্থিক কল্যাণ উত্তর দিকেই অগ্রসর হওয়া যায় । 


বাধ কমিটির কাঁজ 


খামাকুল থান! হুগলী জেলার আন্ামবাগ মহকুমার অন্তর্গত। 
এই অধলের কয়েকটি গ্রামের বস্তাপীডিত ও অজন্বাক্রি& অধি- 
বাদিগণ ছঃলময়ে কংগ্রেস-কন্দী্দের নিকট আনান যে কর্মিসণ 
যেন মুঙ্রেশ্বরী নদ্বীতে ১৪৬ বোলো বান উৎপাদনের 
উপায় করেন। 


বিবিধ গ্রপজ-_বীধ কমিটির কা 


৩৮৪ 


তদনুসারে হুগলী জেলা ব্ভ1-সাহাধ্য-সফিতির উদ্ভোগে ইং 
১৯৪৪ সনের ২২এ অক্টোবর তারিখে ন্লাজহাঁটি গ্রামে ঘনসতায় 
এই খানাকুদ থানা বোরে বাধ কমিটি গঠিত হয়। 

কমিটির সভাপতি এগৌরহরি রক্ষিত ( সেদহাট গ্রাম ) 
৬৯০০৬, কোষাধ্যক্ষ গধীরেল্রনারা়ণ মুখোপাধ্যায় ৯১০০২ এবং 
হুগলী জেলা বড1-সাহায্য-সমিতির সম্পাদক শ্রীরতমণি চট্রো- 
পাধ্যায় ৫০০০২ মোট ২১হান্বার টাকা ধার সইয়া বাধের কাৰ্য্য 
আরস্ত, অগ্রসর ও সম্পূর্ণ হুয়। বাঁধ নির্ম্মাণকল্পে ৮৮৫২ টাকা 
এককালীন দান সংগ্রহ হয়। 

১৩ ছাতার টাকা ব্যয়ে ১৩ই জ্রামুয়ারী (১১৪৫) তারিখের 
মধ্যে তুয়েড়া ও গোপালদহে প্রান বীধ দুইটির নির্মাণ কার্ধ্য 
শেষ হয় এবং তাহার ফলে অধধকাংশ গ্রাম ধাঘক্ষেত্রে বোরে! 
চাষের প্রথম এল পায় । 

দৈব-ছুর্বিপাকে ১৬ই জানুয়ারী তায়িখে ছোটনাগপুর- 
পাহাড় অঞ্চল হইতে হঠাৎ বেশী জল নামিয়া ভুয়েড়া ও গোপাল” 
ঘহের বাধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেচ কর্খের ব্যবস্থা বিপর্ধ্যস্ হইয়া 
পড়ে৷ অল দেওয়ার প্রথম মুখেই বহু ব্যয়ে নিম্মিভ এধাম বাঁধ 
দুইটি এইক্সপে ভাঙ্ষিয়া যাওয়ায় কর্মিগণ মহা পরীক্ষার মধ্যে 
পড়েন । যাহা হউক, ধৈর্য্য, সাহদ ও উপায়কুশনেতার বলে 
পুনরায় ৮ হাজ্জার টাকা ব্যয় করিয়{ বাধগুলি পুনর্নিশ্মিত হয়। 
গোপাজদছ বাঁধের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া ৭৭৫ সু দাড়ায়। 

ভুয়েড়ার প্রথম বাঁধ হইতে কারকদহের শেষ বাঁধের মধ্যে 
নদীপথে ব্যবধান আম্দাদ্ প্রার ১* মাইল | ভুয়েড়া ও গোপাদ- 
দহে বাঁধ বাঁধিয়া যে মেচের কান্ধ দুরু হয়, এঁ অঞ্চলের ৫০ 
খানি গ্রামের মাঠে অল দিয়া দেই কার্ধ্য সম্পূর্ণ করিবার জড় 
কন্মিগণ আহুযঙ্গিক আরও ১৩টি বাধ বাধেন। 

ইছার কলে ৫০টি প্রানে প্রায় ১১ হাজার বিঘা জমিতে 
সেচের অলে.বিঘাপ্রতি কম পক্ষে ৫ মণ ধরিয়া ৫৫ ছাতার মণ 
বোরো ধান উৎপন্ন হর । এ অঞ্চলে এই ধামের ৮ টাকা মণ 
দ্র ধরিলে উৎপন্ন ধাণ্ের মূল্য হয় ৪ লক্ষ ৪০ হাভার টাফা। 
ইহা ছাড়! সেচের তভ্রল পাইয়া এ অঞ্চলের পিয়াজ, আলু, আঁক 
তিল প্রভৃতির ক্ষেতে যে ফলন বেশী হয় তাহাব্রও আহুমানিক 
মূল্য হয় প্রায় এক লক্ষ টাকা । 

নদীর জল এইরূপে প্রণালী বাহিয়া বছ বিল ও নদীতে 
পড়িয়া! মতস্তবৃদ্ধিরও সহায়ক হয় । 

এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ৫০থানি গ্রামের মাঠে 
মাঠে বোরো! বাঁধের অল-পাওয়া জমির পরিমাণ যে ১১ হাপার 
বিঘা দেখান হয়, আসলে তাহা আদন্দাত্ত ১৫ হাক্ষার বিঘা 
হইবে। কারণ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত সকল জমির ঠিকমত 
মাপ লওয়ার সুবিধা ছিল না। 

কমিটি বিঘাপ্রতি ২০ টাক চারানী ধার্য করেন। ইহা 
বিঘা-কর! উৎপন্ন ফসল-মূল্যের শতকরা মাত্র ৬২1 ২৬ হাতার 
টাকা চারাদী জলকরের মধ্যে প্রায় ২১ হাক্জার টাক! চাষীর! 
স্বেচ্ছায় কমিটিতে আদায় দিয়াছেন । 

পরযুখাপেক্ষী না হুইয়া! নিজেদের সম্বন্ধ চেষ্টায় এই কার্ধ্য 
স্তব করিয়া তোলা কল্মদের ও চাষীদের কৃতিত্ব । এ ক্ষেত্রে 
চাষীরা হাত পাতিয়া কারও দান গ্রহণ করেন নাই, পরত 


৩৯০ 


স্পা গাংলাখিশাস লাপ্লামলাংলামি লাম পাপী পাম্পি 


নিন্দেদের দেয় চারানীর বেশীর ভাগ শোধ করিয়া তাহারা 
আপন কর্তব্য সম্বন্ধে অবন্ধিত হুইয়াছেন। 

কংখেস-কম্মিগণ অসীম উৎসাহের সহিত অপরিচিত এই 
মুতন কাক্সে ধাপ দ্বেম এবং অশেষ শ্রম ও ততোধিক ধৈর্ধ্য 
স্বীকার করিয়া বহু অসুবিধার মধ্যে আরন্ধ কার্য্য সুসশ্পন্ন 
করেন । নদীর চরে “কেশের? কুঁড়েতে মালের পর মাস বাস 
করিরা হঁহারা কানের তত্বাববান করেন । 

এই বাঁধের দারা পঞ্কাশ$ গ্রামের মোট ৪৭০০ট গৃহস্থ 
পরিবার উপকৃত হইয়াছে । হঁকাদের আয়ব্যয়ের হিসাব ও 
উদ্র্ত পত্রে দেখা যার প্রথম বংসরেই কমিটি খ্বাবদম্বী হইয়া 
উঠিয়াছেম ও মোট ২১ হাজার টাকা খণের মধ্যে ১৬ হাজার 
টাকা পরিশোধ করিয়াছেন । আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 


বিষয় এই যে কমিটির সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং অন্তাড ' 


উদ্যোক্তারাই সর্ব্বাপ্রে নিজেরা খণ দিয়া সেই টাকায় কাম 
আরম্ভ করিয়াছেন । 

লব ভাল কাজেই বাধা-বিপন্ধি ও অসুবিধা থাকে, এ 
ক্ষেত্রেও আছে । কিন্ত হঃখের বিষয়, এখানে বাঁধা সবচেয়ে 
বেশী আসিতেছে ক্মিঘার, গ্রামের মোড়ল ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
নিকট হইতে | মাটি লইবার অনুমতি দানের অন্ত অমিদার ও 
নায়েব বথারীতি টাক! আদায় করিয়াছেন। সম্পন্ন লোকেরা 
বাঁ কাটিয়া ভেড়ীতে জঙ্গ দইয়াছেন কিন্তু টাকা দেন নাই । 
কুমারহাট নামক গ্রামের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অমিতেই বেশী 
ধান হুইয়াছে কিন্ত তাহাদের মিকট হইতে অর্থেক টাকাও 
আদায় হয় নাই। রিপোর্টে বল! হুইয়াছে, “যে টাকা বাকী 
. পড়িয়া আঁটকাইয়া আছে তাহা সমস্তই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
নিকট । কমিটির লম্পা্ক গ্রামের কয়েকজ্ছন বিশিষ্ঠ ব্যক্তিকে 
বহু তাগাদা দ্বিয়াও টাকা আদার করিতে পারেন মাই 1” অথচ 
সাধারণ চাষীর! স্বেচ্ছায় লমস্ত টাকা দিয়া পিয়াছে। দেশ স্বাধীন 
হুইলে এই সব হীনচেতা স্বার্থপর লোকদের নিকট হুইতে 
টাকা আদায়ের উপায় হইত। দুষখোর-মুনাফাখোর শাসিত 
বর্তমান বিদেশী গবর্ধেন্ট ইহাদিপকেই সমর্থন করিলে আমরা 
আশ্চর্য্য হইব না। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে ক্রটি-বানুল্য 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষায় প্রতি বংসর যে পরিমাণ 
ছাত্র অক্কতকার্ধা হয়, তাহাদের অধিকাংশই অকৃতকাৰ্য্য হয় 
ইংত্েজীতাষা পরীক্ষায় । ইছার কারণ ও প্রতিকারের উপায় 
অনুসন্ধানের জত বিশ্ববিভালয়ের ইংরেজী শিক্ষা বিতাগ একটি 
কমিটি মিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিটির যে রিপোর্ট প্রকা- 
শিত হুইয়াছে তাহা! বিশেষতাবে প্রণিধানযোগ্য | স্লিপোর্টটর 
সারমর্শ্ম এই 
গত পাঁচ বৎসরের বিভ্র্নি পরীক্ষার ইংরেল্রী প্রশ্নপত্র 
বিশ্লেষণ করিয়া কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেদ যে, 
প্রশ্নাবলী যথাযথ হয় নাই । ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার 
ইংরেজী প্রশ্নপত্র দম্পর্কে কমিটি তীব্র নমাদোচন! করিয়া- 
ছেন। উত্ত প্রশ্নপত্রের রচনার ক্রুটিই এত অধিকসংখ্যক 
ছাজের ইংরজোৌভাযায় অকতকার্য্য হইবার কারণ বলিয়া 


১৩৫২ 


কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন ; গত পাচ বংসরের প্রশ্ন 
পঅগুলি এইরূপ ক্রটিবহুল যে উহ্ছার মধ্য হইতে উপরু্ত 
প্রশ্নাবলী বাছাই ক্রিয়া বাহির করা এক ছক্সহ ব্যাপার । 
দৃষ্ঠাওস্বয্নপ ইন্টারমিডিষেট পরীক্ষার ইংরেজী কবিতা সম্প- 
কিত প্রশ্নপত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রশ্নপত্রে 
এইরূপ সমস্ত প্রশ্ন সদ্রিবিধঃ হইয়াছে যেগুলি সাধারণতঃ 
বি-এ অনার্স কো” অথবা এম-এ পরীক্ষার প্রশ্ন হিলাবে 





৯৯১ NNN 


* মনোনীত করা হুয়। 


*  অভ্তা্ত বিষয়ের মধ্যে কমিটি প্রবেশিক1 পরীক্ষার ইংরেজী 
প্রশ্নপত্রের অহ্বা অংশের উল্লেখ করিয়াছেন । বাংলা 
হইতে ইংরেজীতে অন্ৃবাদ করার ভুত যে সমস্ত অন্থচ্ছেদ 
নির্দিষ্ট হর সেগুলি খুবই কঠিন। ইহা ব্যতীত অন্ভান্ত ভাষা 
হইতে ইংরেছ করিবার ভিত যে সমস্ত অহুচ্ছের ছেওয়! হয় 
তাহার ডুলনায় বাংলা অনুচ্ছেদগুলি অত্যধিক কঠিন হইয়া 
থাকে। এই কারণে অভাঙ্ ভাষাভাষী পরীক্ষার্থী অপেক্ষা 
বাঙাদী পরীক্ষার্থীর অধিক অন্ুবিধ! ঘটে | উপরোক্ত 
কারণেই হয়ত বা আসামী ছাত্রগণ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধি- 
কার করিয়া থাঁকে। _ 

বি-এ পাশ ও অনার্স এবং এম-এ প্রশ্নপন্জ সম্বদ্দেও কমিটি 
সযালোচনা করিয়াছেন । কমিটির মতে নির্বাচিত পাঠ্য- 
তালিকা হইতে মামুলি বরণের প্রশ্ন সয়িবি্ঠ না হওয়াই 
বাঞ্চনীয় । সমালোচনামূলক প্রশ্নের ধরণ, রচনার বিষয়- 
বস্তু, ব্যাকরণের প্রশ্ন ও সারমর্ লিখিবার দম্ভ যে সমস্ত 
অনুচ্ছেদ দেওয়া হয় সেইগুলির পরিবর্তন করার অন্থকৃলে 
কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন । 
্রশ্থপজের রচনায় প্রশ্নকর্তারা যেন আয় একটু সময় ও মন 
দেন তার অন্ত কমিটি অনুরোধ করিয়াছেন এবং তাহাদের 
পারিগ্রমিকের হার বৃদ্ধি করিতেও বলিয়াছেন । রিপোর্টের 
উপসংহারে কমিট প্রশ্নকতণদের কার্ধ্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব 
প্রর়ণ করাইয়া দ্বিয়াছেন। 
প্রশ্নপন্র রচনার কলিকাতা বিশ্ববিজালয়ের পারিশ্রমিকের 


_-২৫খ টাকা 
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৭৫৯ 


পারিশ্রমিকের ছার বেণী নর ইহাতে সন্দেহ মাই, কিন্ত 
সহন্র সহশ্র ছান্সছাত্ত্রীর ভবিস্বৎ যে-সব পরীক্ষার উপর নির্ভর ১ 
করে তাহাদের জত প্রশ্নপত্র রচনার দায়িত্ববোধ বলিয়া কি 
কিছু থাকিবে না? ছাত্রছাত্রীদের গত কয়েক বৎসর যাবৎ 
যে ভীষণ জন্বিবার মধ্যে দেখাপড়! করিতে হইতেছে তাহা 
কাহারও অন্রানা নর । বই নাই, খাতা নাই, কাগন্ধ নাই, 
মফম্বলে রাত্রে পড়িবার আলে! নাই, একটা! পেব্সিলের দাম 
দশ গুণ বাত়িঘাছে-_এই সব অধ্ধস্থার মধ্যেও যাহার! পড়াশুনা 
করিয়া পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হয় তাহাদের প্রতি কর্তব্য পালনে 


ফান্তুম 


প্র্নকচ়িতাজা সামাড কয়েকটা টাকার লোভে পরাদুখ হন, 


বিশ্ববিস্তালয় কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত না হইলে আমরা ইহা 
বিশ্বাস করিতে পারিতাম না! 

এদেশে শিক্ষা বিস্তার ইংরেজ চায় মা। শিক্ষা বিস্তারের 
পথে যত রকমে বাধা হৃঠি করা সম্ভব তাহা করিতে সরকারের 
চেষ্টার ক্রটি কখনও দেখ! যায় নাই। সরকারী প্রতিবন্ধকতার 
মধ্যে লর আশুতোষ বিশ্ববিালয়কে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র 
রূপে পড়িয়া তুলিয়াছিলেন। গবর্থেন্ট ইহা পছন্দ করেন নাই, 
কলিকাতা বিশ্ববিভালরকে অর্থ সাহাষ্যদানে কু্ঠা ও ঢাকা বিশ্ব" 
বিভাঁলয়কে টাকা! দেওয়ার আগ্রছে তাহা! বারধার দেখা গিয়াছে। 
কমিটির রিপোর্টে মনে হয় বিশ্ববিভালয়কে জাতীয় শিক্ষা! প্রতি- 
ষানক্সপে গড়িয়া তুলিবার যে স্বপ্ন সর আশুতোঁষের জীবনের 
লাঘন! ছিল তাহ! সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হুইযাছে। 

ছাত্রদের লেখাপড়ার প্রতি- বিশ৩্ববিভালয্ের উদাসীনতা 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। শুধু প্রশ্নপজ রঙ্গনা নয়, পাঠ্যতালিকা! 
প্রণয়নেও ছাত্রদের শিক্ষার চেয়ে চাকা রোত্রগারের দিকেই 
বিশ্ববিভালয়ের বেশী আগ্রহ দেখা যায় । ইংরেনী, বাংলা প্রভৃতি 
রুচমাবলী স্থির করিবার সময় কাহাদের জর উহা বাছ! হইতেছে 
সে বিষয়ে বিশেষ মনোষোপ দেওয়া হয় না ইহার ভুরি ভুরি 
প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে । প্রতি বংসর হুই-তিনটি রচনা 
বদলাইয়ণ দিয়া ছাত্রদের মতন বই কিনিতে বাধ্য করা! হয়। 

কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের কার্ধ্যকলাপ সমন্ধে আমুপুর্দিবক 
তদ্ত্ের সময় আসিয়াছে। 


জাতীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পনা 

নিথিল-তারত জাতীয় শ্রস্থাপার সম্মেলনের সহ-সভাপতি 
প্ীয়ুক্ত রক্রমাথন ভারতবর্ষের এরস্থাগারসমূহের পুনর্গঠনের জাতীয় 
পরিকল্পনা সম্পর্কে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট 
এক বর্ণনা দ্বিয়াছেন। 

পরিকলমাটির উদ্দেন্ড হইতেছে অন্যুন ৫০ হাতার লোক- 
সংখ্যা বিশি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি শহরে এক একটি করিয়া! 
সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপম করা । এই হিসাবে রঙ্গপাথন মনে 
করেন যে, প্রদেশের রাজধানী এবং দ্বেগীয় রাজ্য মিলাইয়া 
২০টি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শহর অঞ্চলের অন্ত ৫ হাজার এবং 
গ্রামাঞ্চলের জর পাচ হাক্জার, এই মোট সংখ্যক প্রস্থাপার 
স্থাপনের প্রয়োক্ষন হইবে । এই কল গ্রন্থাগারের কাজ- 
কৰ্ম্ম সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার অদ্ত মোট ৪৫ হাজার শিক্ষিত 
লাইত্রেরীয়ানেরও দরকার হইবে । প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার স্থানীর 
লোকদের এবং আংশিকভাবে প্রাদেশিক সরকারকে বহন 
করিতে হইবে । যে জনলংধ্যা গ্রন্থাপারগুলির সুবিধা পাইবে 
তাহাদের মাথাপিছু বরে এক টাকা করিয়া সরকার যদি ব্যয় 
বরাদ্ধ করেন তত্দারা এস্থাগারসমূছের বায় সহজেই নির্ববাহ 
হইতে পারে । 

পরিকল্পনাটিতে আরও বল! হইয়াছে যে, প্রতিবৎসর পরি- 
কল্পিত গ্রন্থাগারগুলিয় ব্যয়নির্ব্বাহের অন্য আহুমানিক ১৪ 
কোটি টাকার প্রয়োদ্রম হুইকে। কর প্রস্তৃতি ধার্ধ্য করিয়া 
স্থানীয় গবন্মেপ্টের তহবিল হইতে সাত কোটি টাকা উঠিবার 
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সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাকী সাত কোসি টাকা ফেঢারেল 
গবন্মেণ্টের তহবিল হইতে মঞ্জুর করিবার প্রয়োজন হইবে । 

পরিকল্পনা কার্ধ্যে পরিণত করা মোটেই কঠিন নয়। 
গ্রন্থাগারের সহিত জাতীয় শিক্ষার সম্বন্ধ অতি মিবিড়। ভ্রাতীয় 
শিক্ষাবিষ্তার-পরিকল্পনার সক গ্রন্থাগার যোগ মা করিলে 
অর্থের পূর্ণ স্যবহার না হুইবার সম্ভাবনাই অধিক |. সাধারণ 
প্রস্থাগারের মধ্য দিয়াই দেশের আনসাধারণ স্বাভাবিকভাবে 
বিভিম্বক্ূপে জানলাভ করিতে সহজেই সমর্থ হুইবে এবং ইহার 
দ্বার! নিরক্ষরতা দ্ুরীকরণে প্রচুর সহায়তা হইবে। 


কবি নবীনচন্দ্র সেন জম্ম-শতবাধিকী 
কবি মবীনচন্্র সেনের জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষ্যে গত ১০ই 
ফেব্রুয়ারী রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে সর 
যছনাথ সরকারের সত্াপতিত্বে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। 
কবি নবীনচল্রের কবি-প্রতিভা ও দ্রেশাম্মবোবের উল্লেখ করিয়া 


' শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সস্ভোষ- 


কুমার বন্ধু, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য প্রসুথ বিশিষ্ঠ ব্যক্তিগণ 
সভায় বক্তৃতা করেম | শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ সেন, প্রযুক্ত শৈলেক্্র- 
কষ লাহা! ও শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার নন্দী নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে কবিতা 
পাঠ করেন। প্রযুক্ত অতুলচন্ গুপ্ত কবির কাব্যের একটি নৃতম 
সঙ্কলম প্রকাশ করিবার জভ উদ্যোক্তাঘ্ধের অনুরোধ করেন। 
সভাপতি সর যঙ্ছনাথ সরকারের অভিভাঁষণের লারমর্মর 
মিষ্নে প্রদত্ত হইল £ . 

“চট্টগ্রামে মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে বাংলায় অতি 
উৎক্বই কাব্য রচিত হুইয়া আসিতেছে । মধ্যযুগের বাংলা ভাষার 
চর্চা যাহার! করিয়াছেন তাহারা এ কাব্যগুলিকে অত্যন্ত 
আদর করিয়াছেন । বঙ্ষভাষায় লিখিত কতকগুলি পুঁথি 
চট্টগ্রামে পাওয়া! গিয়াছে। এই পু'খিগুলি বাংলাঁ-সাহিত্যের 
এশ্বর্ধ্য স্বত্ধি' করিয়াছে । বর্তমান যুগেও চট্টগ্রামে ছুইত্রন প্রথম 
শ্রেণীর কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন | 

পপ্রায় ৬৫ বংসর পুর্ব্বে হ্মচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ব্যঙ্গ 
কবিতা লিখিয়াছিলেন _- 

হায় কি হুদ দেশের ধশা 
" হেম-নবীনের আর মাইক জানীদুরী”-__ 
কিন্তু সে কথা! ঘদ্দি সত্য হুয়, যদি বাংলা নবীন সেনকে 
ভুলিয়া থাকে, তবে বাংলার শিক্ষিত সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি 
হুইবে। 

“সে যুগে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বাংলার শেলী ও মবীন- 
চন্ত্রকে বাংলার “বাইরন? বলিতাম। ইহার কারণ এটা নয় যে 
“বাইরনে"র মত নবীসচন্্রও.কিওপেট্রা জাতীয় স্বাধীন নায়িকার 
গৌরব গান গাহিক্াছিলেন। ইহার কারণ এই মহে যে, 
‘পলাশীর যুদ্ধে'র স্থানে স্থানে বাইরনের ‘চাইল্ড হ্যারম্ড’ হইতে 
নিছক অনুবাদ ব্সান হইয়াছে যদিও তাহাতে কিছুমাত্র 
অসামন্জন্ধ দেখা যায় না । ইহার মুল কারণ নবীমচন্্র ঠিক 
বাইরমের চক্ষে বাহ্য প্রকৃতিকে দেখিতেন। মিদর্গের দৃশ্য 
এবং যানব-হৃদয়ের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা তিনি 
সর্বদা মানিতেন এবং তাছার ছৃষ্ঠান্তও দিতেন । 
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ভাষার জোয়ে ‘পলাশীর যুদ্ধ” কাব্যখানি যেন পূর্ণ বেপবতী 
জ্বোতস্বতীর মত নৃত্যপরা | 

“মবীমচঙ্জ বাঙালীর হাদয়ে সহামুডুতি জাগাইবার অন্ত 
সিরাজ চরিত্র মিথ্য| করিয়া অঞ্ষিত করেন নাই । তিনি নবাবের 
সব দোষ, সব পাপ স্বীকার করিয়াছেন। হিন্ছুদের মধ্যে 
পতিভক্তির আদর্শ সীতা ও সাবিশ্রী ; নবীমচন্ত্র পরম পতিত্রতা 
বেগধের চিত্র আআকিয়া আমাদের ক্ষণেকের জলন্ভ সিরান্জের সব 
হতষর্্ম ভুলাইয়াছেন। নবাবকে যেন উচ্চতর সোপানে তুলিয়া- 
ছেম | অথচ সব কথা বলিবার পর কবি ভায় বিচারকের 
মত এ ঘটনাটির উপর ঠিক এঁতিহাঁদিক যস্তব্যই প্রকাশ 
করিয়াছেন । পলাশীর যুদ্ধ হইতে ভারতে যে নবসুগের সুচনা 
হয়, একথা তুলিলে ইতিহাসের প্রতি অশ্রন্তা করা হইবে ' 
নবীনচন্দ্র তাহা ভুলেন নাই। তিনি তাহা তাহার কাব্যে 
স্বীকার করিয়াছেন । 

“নবীনচন্দ্রের প্রতিভা এই একথানি প্রস্থ “পলাশীর যুদ্ধে'ই 
নিঃশেষ হয় নাই । তাহার 'রৈবতকণ ‘প্রভাস’ ইত্যাদি মহা- 
ভারতীয় কাব্যগুলি শেষ বরলের রচনা । তথন হদয়ের রক্তের 
উদ্ছবাস কমিয়া গিয়াছে, কিন্ত মস্তিষ্কের চিন্তা আরও গভীর আরও 
শুদ্ধ হইয়াছে । 

“নবীনচন্দ্র শুধু কবি ছিলেন ন! | তাহার গড রচনাও 
অতি উপাদেয় । ভাহার আত্মজীবনী দীর্ঘ হইলেও অতি সুপাঠ্য 
এবং দেই যুগের সমাজ ও নেতাদের অতি নূল্যবান চিত্র অঙ্কিত 


হুইয়াছে।” 
যতীন্দ্রনাথ বস্তু . | 

ভারতীয় উদারনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেত! ও বিশিষ্ট এটনাঁ 
শ্রীযুক্ত যতীজ্জনাথ বন্দ ৭৪ খংসর বয়সে পধ্লোকগমন করিয়া- 
ছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। 
তিনি একরূপ শয্যাগৃতত ছিলেন। 

যতীন্তরনাথের পিতা স্বর্গীয় ভ্রেলোক্যনাথ বনু কলিকাতা 
হাইকোর্টের এডভোকেট ছিলেন । প্রিলোক্যনাথের কনিষ্ভ্রাতা 
ছিলেন শ্বনামধস্ত ভূপেন্দ্রনাথ বস্থু। এটনাঁ হিসাবে যতীন্দ্রনাথ 
যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিলেও জাতীয়তাবাদী নেতা এবং 
রাজনীতিবিদ হিসাবে তাহার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে । 
তিনি রাষ্ট্র ন্নরেন্্রনাথ বশ্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য এবং উদ্ধারনৈতিক 
দলের নেতা ছিলেন। বন্ধ বৎসর যাবৎ তিনিলিবারাল ফেডাবেশন 
অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাতীয়তাবাদী 
নেতা হিসাবে তিনি জাতীয় কল্যাণকর সকল কান্ধে যোগ 
দিয়াছেন। বাংলায় পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন-প্রণেতাদের 
মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম | ১৯৩০ সালে জাইন-অগাপ্ত 
আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরে পুলিস যে অমামুধিক অত্যাচার 
চালাইয়াছিল তাহার তদস্তের জন্য একটি বে-সর্কারী কমিটি 
গঠিত হইলে তিনি তাহার ' সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। 
তদস্তের পর স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত বিবৃতিতে তিনি মেদিনীপুরের পুলিসী 
অত্যাচারের তীব্র নিদ্দা করেন | সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার৷ এবং 
পৃথক নির্বাচন প্রণালীর তিনি তীব্র বিবোধী ছিলেন এবং সব 
সময় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন । 


প্রবাসী 
“নবীনচন্ত্রের প্রতিতার কি আশ্চর্য ক্ষরণ দেখিতে পাই! 


১৩৫২ 
যতীন্্রনাথের জীবনের বিশেষত্ব ছিল তাহার মধুর অমায়িক তা, 
নিশ্মন চৰ্বিত্র ও আদর্শ সাধৃতা। কথনও কোন কাজে তিনি 
সরকারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন নাই, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এই 
মহাপ্ৰাণ ব্যক্তির তিরোধানে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল । 


স্বরেন্্রনাথ হালদার 


সপন 





* বাংলার স্বদেশী যুগের একনিষ্ঠ কর্মী ও বাংলা দেশের শ্রমিক - 


ইউ নিয়মের অন্ততম সংগঠনকর্তী! গ্রমুক্ত সুরেন্রমাথ হাদদায়ের 
স্বভ্যুসংবাদে আমরা ব্যখিভ হইয়াছি। স্বদেশী যুপে আতি- 
শ্বাত্যের অতিমান ত্যাপ করিয়! যে সব বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার 
শ্বদ্বেশীব্রত, উদযাপনে ব্রতী হইয়াহছিলেন, শরেজ্রনাথ তাহাদের 
মধ্যে অন্ততম । এদেশে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হইবার পূর্যে 
সেই স্বমেশী যুগেই কতিপয় বন্ধুর সহযোগে প্রিন্টার্ঘ ইট্রমিয়ন, 
ইামওয়ে ইউনিয়ন, রেলওয়ে ইউনিয়ন প্রভৃতি গঠন করিয়া তিমি 
এদেশে সঙ্ঘব্ধ শ্রমিক আন্দোলনের পথ প্রদর্শন করেন। 
আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীজয়বিন্দ প্রমুখ বিপ্লবী নায়কের 
অভিযুক্ঞ হইলে তাহাদের পক্ষ সমর্থনের ত্বত্ত যে আয়োজন হয় 
সুয়েন্গনাথ ছিলেন ভাহার প্রধান উদ্যোজা। ইহ! ছাড়া বহু 
স্বদেশী মামলায় পক্ষ সমর্থনের আয়োজন তিনি করিয়া! 


দিয়াছেন। অমায়িক, দিরহক্কার বাংদোর এই সুসন্ভানের সংস্পর্শে ' 


যাহারা একবার আসিয়াছেন, তাহার ম্মতি তাহার! কখনও 
ভূদ্দিতে পারিবেন না। 


সর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী 


অর উপেন্রনাথ ব্রন্মচারী সহসা হদযন্তের ক্রিয়া বন্ধ হইর] 
পরলোকগমম করিরাছেন। হ্বত্যুকামঘে তাহার বয়স ৭, 
ধংসর হইয়াছিল । 

ভারতীয় চিকিৎসকদের মধ্যে সর উপেন্দ্রমাথের স্থান অতি 
উচ্চে। কিন্ত একটি বিষয়ে তাহার স্থাম সকলের উর্দে। সর 
উপেন্ত্রনাথই সম্ভবতঃ প্রথম ভাৱতীয় চিকিংলক ধিমি একটি 
রোগ ধরিয়া! তাহার মুল পর্ধ্যস্ত অনুসন্ধান করিয়া রোগের প্রতি- 
যেধক ওধৰ আবিক্ষারে রোগ বিস্তার বন্ধ করিয়াছেন । 
কালান্বরের ভার একটি মারাত্মক ও ব্যাপক রোগ সর উপেক্জ- 


/ 


নাথের ব্যক্তিগত গবেষণার ফলে প্রায় নির্মূল হইয়াছে । যে. | 


গবেষণী করা উচিত'ছিল পবন্মেণ্টের, তাহ! একাকী ভিনিই 
সাধন করিয়া সাকল্য অর্জন করিয়াহেদ। ইচ্ছার পূর্বে ভারত- 
বর্ষে কুষ্ঠ রোগ ও ম্যালেরিয়া লইয়া বছ গবেষণা হইয়াছে কিন্ত 
তাহাতে তারতবাসীর বিশেষ কিছু কৃতিত্ব নাই । চিকিৎসা 
বিজ্ঞানে সর উপেন্্রাথের দান অবস্ঠ এই আবিষ্ষারের মধ্যেই 


সীমাবদ্ধ নয়; চিকিৎসক ও রাঁসায়মিক হিসাবেও তিনি বিপুল 


সন্মান ও মৰ্য্যাদা অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৯৩৬ সালে 
তিনি ডারতীয় বিজ্ঞান-কংখ্েসের সভাপতি নির্বাচিত ছুন। 
বছ বৎসর ভিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের সিঙিকে্টের সদস্ত 
এবং ফ্যাকাণ্টি অব সায়েন্স এণ্ড মেডিসিনের ভীন ছিলেন । ছুই 


বার তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন।, 


তিনি ইগিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাপ্টিভেশন অফ দাঁয়াব্দেরও 
সতাপতি ছিলেন। 


[ বিদবভায়তীর অনুমতি অনুসারে প্রকাপিত ] 
রবীন্দ্রনাথ, সি. এফ. এণ্ডুজ ও অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের পত্রাবলী 


রাখী-বন্ধনের রাখী-সহিত কার্ড 
16 Oct: 1905 
মধ্যের ডানদিকের পৃষ্ঠায় - 
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার 


, কর প্রকোষ্ঠেযু 
ভাই ভাই এক ঠাই 
. ভেদ নাই, ভেদ নাই। 
*  শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর - 
৩*শে আশ্বিন ১৩১২. 


এক জাতি এক মহাপ্রাণ। 
ৰাহিরের পৃষ্ঠায়-বাংলাঁর মাটি ইত্যাদি ১৬ পংক্তি। 


বোলপুর - 
| [May 1910] 


সা 

* বিনয় সম্তাষণপূর্ব্বক নিবেদন 

আপনার প্রেরিত বইগুলি ও পত্র কিছুকাল হইল 
পাইয়াছি-_নানা ব্যস্ততায় এ পর্যযস্ত প্রাপ্ধি স্বীকার করিতে 

পারি নাই--ক্ষমা করিবেন । 

রাসমাল! পড়িতে আরম্ত করিয়াছি । দেখি যদি কিছু 
সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু মুদ্ধিল এই, মনটা ওদিকে নাই 
আবার এ সব কাজ জবরদস্তি করিয়া হয় না। [ টীকা ১] 

মাঝে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল আবার সেই দিকে 
চলিয়াছি। ছুটিতে স্থির হইয়া বসা ঘটিল না। কোথাও 
যাইব মনে করিয়াছিলাম-_এইখানকার এই মাঠ ছাড়িয়া! 
কোথাও যাইভেও মন সরে না। 


রথীন্দ্র বিদ্যালয়ে একটি বেশ ভাল magic 19069] 


- দিয়াছে_কবে ইহার মধ্য দিয়া আর একদিন আপনি জ্ঞান 
এও সৌনধ্যের দৃশ্য উদঘাটন করিয়া দিবেন ? মাঝে মাঝে 
এক একবার দর্শন দিয়া যাইবেন | [ টীকা ২] ' 
অজিত [চক্রবর্তী] ম্যাঞ্চেষ্টার বৃত্তি পাইয়া আগামী 
সেপ্টেম্বরে অক্সফোর্ডে যাত্রা করিবেন । তাহার সহিত 
আপনার এখানে পরিচয় ঘটিয্নাছিল। ফিরিয়া আসিয়া 
LOE Ga A ELE. ইতি--২৫শে 


রা ১৩১৭ | 
oe 


_ টীকা ১।--আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করি যে “কথা” (প্রথম 
সংস্করণের ) এ কটি ব্যালাড, লিখিয়া তিনি কেন ক্ষান্ত হইয়াছেন, 
ওগুলি ত অতি উপাদেয় এবং যে কোন সাহিত্যেই অতুলনীয় 


* বলিয়া গণ্য হইবে । তিনি উত্তর করিলেন, বোঁদ্ধ অবদান, টডের 


রাজস্থান প্রভৃতি আধার প্রস্থ তিনি ব্যবহার করিয়া শেষ করিয়া 
ছেন; ফর্ষস্‌ সাহেবের বচিত Ras Mala or ithe Hindoo 
Annals 0/ Gooxerat হইতে কতকগুলি ঘটনা লইয়া! আরও 
কটি ব্যালাড লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহার দাদা সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের এ বইথানা এখন হারাইয়! সিয়াছে। পাঠক স্মরণ 
সবাথিবেন যে “জয় পরাজয়” গল্পের নায়ক কবি-শেখরের নামটি এ 
বাসমাল! হইতে লওয়া। তখনও অন্সফোর্ড ছাপাখান! রাসমালা 
পুনমূক্রিণ করে নাই; কিন্তু আমার কাছে যে পুরাতন সংস্করণ 
ছিল তাহাই রবীন্দ্রনাথকে ডাকে পাঠাইয়া দিই। কিন্তু তিনি 
আরও নৃতন ব্যালাড লিখিবেন, আমাদের এ আশা পূর্ণ হইল না, 
কেন হইল ন! তাহার কারণ এই পত্রে দিয়াছেন। 

চীকা ২।--আমি ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ও 
মুসলিম সৌধ ও দৃশ্তের প্রায় এক শত ম্যাজিক ল্যাপ্টার্ন স্লাইড 
নিজের খরচে প্রস্তুত করাইয়! শান্তিনিকেতনে উপহার দিই, এবং 
এই পনের পূর্ববকার বোলপুর-প্রবামের সময় তাহার কতকগুলি 
দেখাইয়া! ছেলেদের সামনে বক্তৃত1 করি। কবি উপস্থিত ছিলেন। 

| ঙঁ 
বোলপুর 
June 1910 

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন 

দীনেশ বাবুর পুত্র শ্রীমান অরুণ সহসা বাড়ি ছাড়িয়া 
পাটনা অভিমুখে কোথায় আসিয়াছে। সে আমাদের 
আশ্রমের ছাত্র -সম্প্রতি এফ, এ পাস করিয়াছে । তাহার 
ভাই ও ভগ্নীপতি তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে । আপনি 
দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে সাহায্য করিবেন! পত্রবাহকদের 
মুখে সমস্ত কথা শুনিতে পাইবেন। 

আশ! করি আপনার খবর ভাল। বিদ্যালয় খুলিয়াছে 
অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩১৭ । 


~  ভবদীয় 
শীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 
$ঁ . 
বোদপুর 
Oct, 1910 
শ্রন্ধাম্পদেষু 
.. শকুস্তলার অঙ্থবাদের প্রুফ কয়েক দিন হইল পাইয়াছি। 
[টীকা ৩] 


বিদ্যালয়ের ছুটি আনন্ন প্রায় । ছেলেরা অভিনয় করিবে 
তাহারই আয়োজন করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি বলিয়| এত 


৩৯৪ 


দিন আপনাকে চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ 
একটা অভিনয় হইবে এবং আগামী কল্য আর একটা 
অভিনয় হইয়া বিস্তালয়ের ছুটি হইবে। 

আপনি যে ভাবে তক্জমা করিয়াছেন ইহাই আমার 
কাছে ভাল বোধ হইল! বাংলায় যে সকল অলংকার 
শোভা পায় ইংরাজ্জিতে তাহা কোনো মতেই উপাদেয় 
হয় না এই জন্য বাংলা মূলের অনেকটা পরিত্যাগ করাই * 


শ্রেয় । ইংরাজ্রিতে সর্বপ্রকার বাহুল্যবঞ্জিত বক্তব্য বিষয়- * 


টির অনুসরণ করিলেই ভাল হয়। 

আপনি শুনিলাম কোথায় ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন । 
একবার মনে করিয়াছিলাম আমাদের অভিনয়ে আপনাকে 
আমন্ত্রণ করিয়া আনিব কিন্তু আপনার আসা সম্ভবপর হইবে 
না আশঙ্কা করিয়া এবং নিশ্চিত দিন স্থির না হওয়াতে 


আপনাকে ডাকিতে পারি নাই । 
আশ্রমে আবার কবে দেখা দিবেন? ইতি ১৭ই 
আশ্বিন, ১৩১৭। ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


টীকা ৩।--কবি শকুত্তলার যে সমালোচনা তাহার ' "প্রাচীন 
পাহিত্য" গ্রন্থে প্রকাশ করেন তাহারই (মাঝে মাঝে কিছু বাদ- 
. সাদ দিয়া) ইংরেজী অন্থবাদ আমি Modern Reviews “Sakun- 
tala 2155 Inner Meaning" এই নামে (Februay 1911 
pages 171 etc.) ছাপাই । এওঁ বৎসর এ বিষয়ে আমার আর 
একটি অমুবাদ "Beauty and Self-Control নামে Septem- 
ber 1911 সংখ্যায় (pages 225 91০.) বাহির হয়। 


ও 
শিলাইদ, নদিয়া 


[0০৮ 190] 
সবিনয় গ্রীতি সম্ভীষণপূর্বক নিবেদন 

আমি কিছুদিন পুর্ব বিদ্যালয়ের জন্য ভারতবর্ষের ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানের picture post cards সংগ্রহ করিব বলিয়া 
সঙ্কল্প করিয়াছিলাম_আপনি যে আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ইহাতে বড় আনন্দ লাভ 
করিলাম । [টাকা ৪] 

আমি ছুটির কয়টা দিন শিলাইদহে পদ্নাতীরেই কাটাই- 
বার আয়োজন করিয়াছি। 

ই পৌষের উৎসবে বি্ভালয়ে আপনার নিমস্ত্র 
পহিল--তখন বোধ হয় আপনাদের ক্রিষ্টমাসের ছুটি 
আরম্ত হইবে । ইতি ৯ই কাণ্তিক, ১৩১৭। 

ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
টাকা ৪1-_বেলজিয়ম ও লুক্সেম্বুর্গে ছাপান ভারত সম্বন্ধে 
অতি উৎকৃষ্ট পিকৃচার পোষ্টকার্ড প্রায় তিন শত বন্বেতে কিনিয়া 
আমি শান্তিনিকেতনে দান করি। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


ওঁ 
শান্তিনিকেতন, বোঁলপু 
[0০. 1910] 


বিনয় সম্ভাষণপূর্ববক নিবেদন 

আপনার প্রেরিত ছবিগুলি আজ পাইয়াছি। সে- 
গুলিকে সাঙ্জাইয়া একটি ফ্রেমে বাধাইয়া লইবার জন্ শীঘ্রই 
কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি । 

ক্রিষ্ট মাসের সময় জগদানন্দ, ক্ষিতিমোহন বাবু প্রত্ৃতি 
কয়েকজন অধ্যাপক এক্জিবিশন দেখিবার জন্ত এলাহাবাদ 
যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন_কিন্ত আমার এখান হইতে 
নড়িবার ইচ্ছা নাই। আপনি সে সময়.আপিলে আনন্দ 
লাভ করিব। . 


ময়মনসিংহে বোধ হয় আগামী সরস্বতী পূজার সময় 
সাহিত্য সম্মিলন বসিবে। ডাক্তার বস্থ সভাপতির পদ গ্রহণ 
করিতে সম্মত হইয়াছেন_তিনি আমাকে সঙ্গে লইবার 
চেষ্টা করিবেন-_-সহজে নিষ্কৃতি দিবেন বলিয়া আশা করি 
না। উত্তরবঙ্গ সম্মিলনীর সঙ্গে তাহার দিন্ক্ষণে কাটাকাটি 
হইতেও পারে। ভাঙা শরীর লইয়া অধিক নড়াচড়া 
করিতেও পারি না। এই সকল কারণে এখনো কিছু স্থির 
করিতে পারিতেছি না । আপানার সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
আলোচনা হইতে পারিবে । ক্রিষ্ট ম্যসের ছুটিতে ডাক্তার 
বন্ধ শিলাইদহে পদ্মার চরে আমার সঙ্গ ইচ্ছা করিয়াছেন-_ 
কিন্ত মাঘোৎসবের জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে এই 
জন্ত মে সময়ে কোথাও যাতায়াত আমার পক্ষে সম্ভব হইবে 
বলিয়া বোধ হয় না। ইতি ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭, 

ভবদীয় 
শ্রীরব ভ্রনাথ ঠাকুর 

- [টীকা সন্মিলনের জ্ত সমস্ত রাত্রি জাগিয়। সভাপতির 
অভিভাষণ লিখিবার পর প্রাতে রবীন্দ্রনাথের চেহারা কেমন হয় 
তাহার একথান ফটো অক্তিত চক্রবর্তীর নিকট হইতে পাই, 
তাহ! এখনও আমার নিকট আছে ।] 


ওঁ 
শান্তিনিকেতন 
[April 1911] 

প্রিয় সম্ভাষণপূর্ববক নিবেদন 
আপনার শরীর ভাল নাই শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম । ৮ 
১লা বৈশাখের উৎসবে আপনার প্রত্যাশায় ছিলাম। 
আসিলেন না দেখিয়া স্থির করিয়াছিলাম হয়ত ২৫শে 

বৈশাখ আসিবেন। 

মহারাজ মণীন্র নন্দী লিখিয়াছেন তিনি বিদ্যালয় খুলিলে 
আষাঢ় মাসে এখানে আসিবেন। অতএব এই গরমে এখন 
আপনার গতিবিধির কোন পরিবর্তনের আবশ্যক হইবে না। 
এখানে কলেজ স্থাপনের পরামর্শ করিতে কলিকাতায় 


ফাম্তুন 


আগু মুখুয্যে মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলাম তিনি বিশেষ 
উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন আমাকে 
টাকা জমা দিতে হইবে না_জামিন হইলেই চলিবে। 
অবশ্য ক্লাসের ঘর ও সাঞ্জসরপ্তামে টাকা লাগিবে। এ 
টাকা সাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব কিনা 
সন্দেহ কবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মনে 
ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হইলে পরামর্শ করা যাইবে। 
আমার ২৫শে বৈশাখের জন্মোৎসব এখানকার ছেলেরা” 
করিবে। সে সময়ে কলিকাতায় যাইতে পারিব না। 
সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ যে উৎসব করিতে ইচ্ছা করিয়া- 
ছেন তাহা সম্ভবত তাহাদের বাধিক অধিবেশনের দিনে-_ 
সে কবে আমি জানি না। সেসভাক় আমি উপস্থিত 
থাকিতে ইচ্ছা করি না_যদি কোন মতে নিষ্কৃত লাভ 
করিয়া কোথাও পালাইতে পারি সে চেষ্টা করিব। 
আমার জন্মোৎ্সবের ভার দি সাহিত্য-পরিষত গ্রহণ 
করেন তবে সম্ভবত চাদার টাকা লইয়া তাহারা সাহিত্য 





/ সম্বন্ধীয় কোন একটা! কাজের ভার নিজেরাই গ্রহণ করিবেন । 


_ ও দিকে দৃষ্টি দিয়া কোনো ফল হইবে মনে করি না। এই 

সমন্ত বাহা আড়ম্বরের উদ্যোগ অংয়োক্জন্ে আমি ষে কিরূপ 

সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি তাহা অস্তর্যামীই জানেন। 

আপনার 'নরাময় সংবাদ পাইলে নিশ্চিন্ত হইব | নববর্ষর 

সাদর অ বাদন জানিবেন। ইতি ৭ই বৈশাখ ১৩১৮। 
ভবদীয় 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ত 
শাপ্বিনিকেতন 
[Postmark 31 Aug. 1911] 


প্রিয়বরেযু_ 
এবার আমাদের পৃজার ছুটি সম্ভবত ৮ই আশ্বিন হইতে 
আরস্ত হইবে। ৬ই অথবা ৭ই আঙ্গিনে শারদোত্সব 


হইবার কথা। সে সময়ে আপনি যদি আসিতে পারেন 
তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। তখন রামানন্দ বাবুও 
আসিবেন কথা আছে। ছুটির পূর্ব পধ্যস্ত নিতাস্ত দায়ে 
না পড়িলে আমি কোথাও যাইব না_-অতএব আপনি 
যখনি আসিবেন দেখা হইবে। বাষু পরিবর্তনে আপনি কি 
বিশেষ উপকার পান নাই? আমার শরীরটাঁও ভাল 
চলিতেছে না। যক্বৎ্টাই বিকল হইয়াছে। ইতি 
বৃহস্পতিবার । 
রি আপনার 
শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর 


রবীন্দ্রনাথ, সি. এফ. এণ্ড জ ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের পক্জাবলী 


৩৯৫ 


ওঁ 
শাত্তিনিকেতন 
Nov. 1913 


প্রীতি নমস্কার পূর্বক নিবেদন 

পাইওনিয়র আমি পূর্বেই দেখিয়াছি। ইহার জবাব 
দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি। আপনার সহিত সাক্ষাতের 
জন্য উৎসুক হইয়া আছি। ৭ই পৌষের পূর্বেই আসিবেন। 
ছেলেরা ৮ই পৌষে অচলায়তন অভিনয় করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছে দেখা হইলে অনেক কথা হইবে। ইতি ৭ই 
অগ্রহায়ণ ১৩২০। 


আপনার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
ওঁ 


এতদিন কলকাতায় ছিলেম। বিশেষ কাঁজের তাড়ায় 
আগামী কাল মঙ্গলবার ভোর বেলায় বোলপুরে বওনা হতে 
হবে। শুক্রবার পর্য্যন্ত থাক! আমার পক্ষে অসস্ভব। 
অতএব আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের এই সুযোগ হারাতে 


হল। ইতি সোমবার 
আপনার 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ওঁ 

শ্রদ্ধাম্পদেষু 

বোটে চড়িয়া জলে জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছি-_-১১ই 
মাঘের পূর্বে নিশ্চয়ই ডাঙায় নামিতে হইবে । তাহার 
পরে কবে পশ্চিমে যাত্রা করিব এখনও নিশ্চয় বলিতে পারি 
না-কারণ, বিদ্যালয়ের কাজে অনেকদিন গাফিলি করি- 
য়াছি কিছুদিন সেখানে স্থির হইয়া বসিতে না পারিলে ক্ষতি 
ইইবে। হয়ত ফাস্তুন চৈজ্রে কিছুদিনের ছুটি মিলিতে পারে 
তখন আপনাকে খবর দিব-কিন্ত আমার প্রতি নির্দয় 
আচরণ করিবেন না-_সম্মান আমার্৫পক্ষে বিভীষিকা! হইয়! 
উঠিয়াছে। ইতি ২৯ পৌষ [ টীকা ৫] | 

আপনাদের 
শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 

টীকা ৫ 1--পাটনায় যে হেমচন্দ্র লাইব্রেরি ও বালা সাহিত্য 
সভা আছে, তাহার পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে একবার পানা 
আনাইয়া স্থানীয় সাহিত্যপ্রেমীদের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া 
দিতে চাই ; উনি কতকট! সম্মত হন। উহার একখানি সুন্দর 
ফটোগ্রাফ আনিয়া কলিকাতায় ৩০*খান। প্রিন্ট প্রস্তুত করাইয়া 
আমার কাছে রাখি, এ সম্মেলনে বিতরণ করিবার জলন্ত! সে সভা 
আর আমার সময়ে হইল না । কয়েক বৎসর পরে বদলি হইবার 
সময় ওঁ হুর ছবিগুলি এমনি বিতরণ করিয়া দিলাম! 





tots প্রবাসী ১৩৫২ 
ওঁ টীকা ৬।-_গুকুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সম্দ-এর স্বত্বাধিকারী হরি- 
শান্তিনিকেতন দাস বাবুকে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত *বিশ্ববিস্তাসংগ্রহ* সিরিজ 
[Thars. 6 Dec, 1917.]  ভাহাদের আট আন! সংস্করণের মতন প্রকাশ করিতে সম্মত করি, 
বিনয় সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন-_ এবং আমার আলোচনার ফল কবিকে জানাই । প্রথম প্রস্তাবিত 


হরিদাস বাবু যে নিয়মে বিশ্বগ্রস্থ প্রকাশের ভার 
লইতেছেন তাহাতে আমার সম্মতি আছে। এবার যখন 
কলিকাতায় যাইব তখন তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া কথা 
ঠিক করিব | [ টীকা * ] 

আমার শরীব মন বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে এই জন্ত 
পরিশ্রম করিয্না কোনো বড় কাজ সম্পাদন করিবার আশা 
আর বাখি না। এখন শান্ত হইয়া পড়াশুনা করিব এবং 
এখানকার ছেলেদের লইয়! দিন কাটাইব এইরূপ সঙ্কল্প 
করিয়াছি! কিন্তু অদৃষ্ট আমাদের এমন গাড়িতে জুড়িয়া 
দেয় যে, বাহক যখন থামিতে চায় তখন তাহার পিছনের 
গাড়ি তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলে। কিছু না কিছু 
কাজের দায় অনাহৃত আসিয়া কাঁধে চাপে, তাহার কাছ 


সিরিজের একটা আভাস “প্রবাসী” পত্রিকায় (১৩২৪, ১৭ ভাগ-_ 
প্রথম খণ্ড, ৪২২ পৃষ্ঠায়) *বিশ্ববিদ্তাসংগ্রহ* নামক প্রবন্ধে দিয়াছি। 
চিন্তাঘণিবাবু--এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা! ) 
* এখান হইতে মডার্ণ রিভিযু প্রথম বাহির হয়। 
* Fducation Commission—Saddler Commission 
on the University of Calcutta, 
ক 
ঞ Santi Niketan 


; Ap. 12. 1919 
My dear Jadu Babu, 


I have been very much impressed, (on going 
through the file of the old Modern Review), with 
your translations from Gurudev’s Bengali works 
and their permanent value both for English and 


হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে তাহাকে নিকাশ করিতে for Indian readers if collected and revised,[ টীকা 4] 


হ্য়। 

আমেরিকার [10901] সহর আমাদের বিদ্যালয়কে 
একটি ভাল ছাপাখানা উপহার দিয়াছেন। চালাই কি 
করিয়া? আর কিছু নয় ছেলেদের শিক্ষা ও আমোদ হয় 
অথচ খরচ উঠিয়া যায় এমন উপায় কিছু বলিতে পারেন? 
চিন্তামণি বাবুকে বলিয়াছিলাম এই প্রেসকে তিনি তার 
ব্যবসায়ের অন্তর্গত করিয়া লন তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই। 
তিনি পারিয়া উঠিবেন না লিখিয়াছেন। এখানে এমন 
তৈরি ছাপাখানা এবং বিনা ভাভায় ঘর লইয়া কি কোনো 
ব্যবসায়ী ইহার ভার লইতে পারেন না? আপনি কাহাকেও 
জানেন? হরিদাস বাবুকি এ প্রস্তাবে রাজি হইবেন? 
ইন্থুল মাষ্টারের হাতে এসব জিনিস দিতে ভয় হয়--দুদিন 
বাদে ইহার অক্ষরে এবং ভগ্নাংশে বোলপুরের প্রান্তর 
আকীর্ণ হইয়া! যাইবে--অবশেষে ভাবী যুগের প্রত্বতাত্বিক 


দল ইহার ইতিহাস লইয়া ভয়ঙ্কর দলাদলি, বাধাইয়! দিবে। " 


অতএব একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন। 

ণই ও ৮ই পৌষের উৎসবে আশ্রমবাসীরা আপনাকে 
প্রার্থনা করে। দর্শন যদি পাই তবে কাজও হয় আনন্দও 
হ্য়। 

Education Commissionএর প্রশ্নাবলী পাইয়াছি। 
আপনাদের পরামর্শ পাইলে উত্তর দেওয়া সহজ হইবে। 


ইতি ২০ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 
আপনার 


শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 
এই ছাপাখানায় বিশ্বগ্রস্থগ্রকাশ ছাপাইবার ব্যবস্থা কর! 
যায়না কি? 


If you were able to do this collection and 
revision this hot weather and make them up into 
& complete book—with possibly one or two im- 
portant new translations such a8 Gurudev might 
suggest—I should be most glad to assist you in 
Any way I could by suggestion as to the needs 
of the English resder in England, and also ty 
recommend strongly Macmillans to publish the 
book if you could wish it. 

I have spoken very strongly about this to 
Gurudev and he is very.pleased with the sugges- 
tion. More and more in England there is the 
demand for more accurate knowledge of India 
and I feel certain that the book would take. The 
Oxtord University Press has shown how great 
the demand is by its publication of ‘histories’ 
and different series. 


Could you write to me 


your opinion on the 
matter ? রর 


Yours very sincerely 
C. FE, Andrews. 

টীকা ৭ ।--রবীন্দ্রনাধের সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি 
সম্বন্ধে বালা প্রবন্ধগুলির অনেকেরই ইংরেন্রী অনুবাদ করিয়া 
আমি 71021 7255 পত্রিকায় প্রকাশ করি, তাহার তালিকা 
নীচে দিলাম । এগুলির প্রন্থাকারে মুত্রণ অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ 
বঙ্গের বাহিরের জগত বাঙ্গলা না জানার জন্ত প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে 
চিনে না, ইংরেজীর ভিতর দিয়াই তাহার চিন্তা বিশ্বমানের নিকটে 
পৌঁছা সম্ভব । লগ্ডনের একজন সাহেব প্রকাশক এইরূপ গ্রস্থের 
প্রকাশের ও বিক্রয়ের ভার লইতে সম্মত হইয়া আমাকে পত্র 
লেখেন, কিন্তু এই সময় আমি চাকরীর বঞ্চাটে ও পারিবারিক 
শোকে অভিভূত হইয়! পড়ি । 


ফাঁন্তন 





£ Translations from Rabindranath made by Prof. 
Jadunath Sarkar and published in The Modern Review 2 
3 Titles 
Philosophy of Indian History, 
Bakuntala : Tts Inner Meaning, 
Future of India, 
Rise and Fall of the Sikh Power ১ 
Impact of EFurope on India I 
Impact of Europe on India II 


1910, Vol. VII, p. 628 

1911, Vol. IX, p. 171 
, 288 
834 
Ll) 38 . 498 
1921, Vol. X, p. 93 


Beauty and Self Control ৮ 5) Pp 
Victorious in Defeat (short story) ,, 2 0, 
India’s Epic 1912, Vol. XI, p. 
Woman's Lot in East and West ১ » DP. 58 
The Supreme Night (short story) ১ » DP. 579 
Adamant (short story) » Val. XU, 0. 511 
River Stairs (short story) 5 » Pp. 840 
Bpringhead of Indian Civilisatien » 0 


. 663 
Communal Life in India 1913, Vol. XT, p. 655 
My Interpretation of Indian History ,, Vol. XIV, 
PP. 113 and 231 
55 Ul 0, 847 
1931, Vol. XLTX, p. 381 
সা 
6 D. N. Tagore Lane 
Calcutta, [1921] 


Kalidas the Moralist 
'Tagore’s Ballads 


(My dear Jadu Babu, 

The Poet has asked me to write to you and 
ask you if it would be possible for you to come 
to Calcutta towards the end of this week where 
there are holidays, I believe. He has very much 
that ho wishes to talk over with you, and be is 
vpry anxious indeed to see you. He is in such a 
rush of visitors that he has wished me to write 
for him. Heis staying over Sunday in Calcutta. 

k Yours very sincerely, 


€, চি, Andrews. 
টাকা। আমি তখন কটকে কর্প্দ কাঈিতেছিলাম ৷ 
ওঁ 
কলিকাতা 
[চ Aug. 1919] 


শ্রন্ধাস্পদেষু 

রামেন্দ্রবাবুর শোক-সভায় সভাপতিত্ব করিতে কলি- 
কাতায় আপিয়াছিলাম। ইন্লুয়েগ্রা় পড়িয়াছি। আপনি 
বিচিত্রা লাইব্রেরি হইতে যখন যে কোনো বই ইচ্ছা করেন 
পাইবেন। রোগশয্যা হইতে মুক্তি পাইবামাত্র বোলপুরে 


=< দৌড় দিব। ইতি 
আপনার 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ওঁ 
+ [Caloutta, 27 Aug. 1921] 


দেশে ফিরে এসে অবর্ধি আপনাকে দেখবার জন্তে 
একান্তমনে কামনা করেচি। কটকে আপনাকে পত্র লিখ তে 


রবীন্দ্রনাথ, সি. এফ. এণ্ড জর ও অধ্যাপক বদুনাথ সরকারের পজ্জাবলী 


৩০5৭ 





যাচ্ছিলুয এমন সময়ে আপনার পত্র এবং বই কয়টি পাওয়া 
গেল। কবে দেখা হবে? যদি ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে 
আপনার আসবার কোনো সম্ভাবনা বা সৃযোগ না থাকে 
তা হলে সময় পেলে আমি কটকে গিয়ে দেখা করতে চাই। 
অনেক দিন আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলুম বলে শ্রীপ্র সময় 
পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে কিন্ত আপনার সঙ্গে 


' &% * আমার অনেক আলোচনা করবার ছিল। আগামী 
237° নভেম্বরে অধ্যাপক 9515810 Lev7 আশ্রমে এসে কিছু 


দিন অধ্যাপনা করবেন। সেই সময়ে আপনাদের মত 
লোকের সমাগম আশ্রমে নিতান্ত দরকার হবে। ইতি 
ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


Tonga Road, Darjiling 
10-1381. 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আমার বাড়ীতে প্রস্তুত টাটকা ছানা একটু আপনার 
জন্য পাঠাইলাম। যদি খাইয়া পছন্দ করেন প্রত্যহ পাঠান 
যাইবে। 


বিনীত 
শ্ীধুনাথ সরকার 
উত্তর 
খাইলাম .. 
অতি উত্তম 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ' 
ঝা 

9 Tonga Road 
Darjiling 

Bth June 1933, 

শ্রদ্ধাম্পদেষু 


আশা করি আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। 
৬শ্যামকাস্ত সর্দেশাই-এর স্বতিকথা কিছু লিখিতে সম্মত 
হইয়াছেন। যদি আপনি বলিয়া যান তবে একজন কেহ 
তাহা লিখিয়া লইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত আজ প্রাতে বীর 
সহিত, করিয়া আপিয়াছি। এখন বোধ হয় কাজটা শেষ 
করিয়া ফেলিতে সময় পাইবেন? আবশ্যক হইলে আমি 
এখান হইতেও লেখক পাঠাইতে পারি। নিঃ ইতি 


বশহ্বদ 
ড় শ্রিফছুনাথ সরকার 
এই পত্রবাহকের হস্তে প্রেরিত উত্তর-- 
[Eden Castle, Darjiling] 
ওঁ 


শৃদ্ধাস্পদেযু_আগামী কালকের কর্তব্য সমাধ! হলে ' 
পশ্য লিথব। 


৩৯৮ 


আজ অনেকটা ভালো আছি কিন্তু দুৰ্বলতা আছে। এ 
জায়গাটি ভালো লাগচে। ইতি 
আপনাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শ্বামকাস্ত সবদেশাই একদা শাস্ি-নিকেতন আশ্রমে * 
প্রবেশ করেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে, তখন আমাদের , 


বিদ্যালয়ে অন্য প্রদেশের ছাত্র প্রায় কেউ ছিল না। কিন্ত 
সে যেমন সকল দিক থেকে আমাদের আশ্রমের সঙ্গে 
একীভূত হয়েছিল এমন অন্ত কোন ছাত্র আমরা দেখি নি। 
পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষা ভালোরূপ সিদ্ধিলাভ করবার 
উপযুক্ত মেধা আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে দুর্ল 5 নয় 
কিন্ত বোধশক্তিবান যে-চিত্রবৃত্তি বিদ্যাকে এবং চারিদিকের 
পরিকীর্ণ প্রভাবকে সমগ্রণীভূত ক'বে সঙ্জীব সত্বায় পরিণত 
করতে পাবে তা অল্পই দেখা যায়! সেই শক্তি ছিল 
শ্যামকান্তের। তাই সে আমাদেব অত্যন্ত আপন হয়ে 
উঠেছিল,_-কিছুই তার কাছে বিদ্শৌ ছিল 1 সে 
আমাদের আশ্রমকে হৃদযে গ্রহণ কবেছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
কবেছিল, এবং সে অধিক'র করেছিল আমাদের হৃদয়। 
আমরা তাকে সকলেই ভাল বেসেছিলুম 

তার সময়কার এমন কোনো ছাজ আমাদের ওখানে 
ছিল না বাংলা ভাষার অধিকারে যে তার সমকক্ষ ছিল। 
তা ছাড়া আমাদের সঙ্গীতে তার অন্থরাগ এবং প্রবেশ ছিল 
স্বাভাবিক । এই ছুই পথ দিয়াই তার মন আমাদের 
আশ্রমের আদর্শে ও জীবনযাত্রায় নিজেকে সহজেই 
বিস্তারিত কবতে পেরেছিল। দুর গৃহ থেকে এসেছিল 
শ্তামকাস্ত, কিন্ত আপন হৃদয় মনের শক্তিতে সে আমাদের 
একান্ত নিকটস্থ হয়েছিল, এবং এখনো! নিকটেই আছে। 
ইতি ১০ই জুন ১৯৩৩ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


টাকা । বিখ্যাত মহারা্রীয় এ্রতিহাপিক গ্রোবিদ্দ সখারাম 
সরদেশাইএর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাকান্ত ; জন্ম ৫ই মে ১৮৯৯, শাস্তি- 
নিকেতনে বাল (১ ভিমেম্বর ১৯১২--১* মার্চ ১৯১৬, ম্যাটিক 
পরীক্ষা পাস করে), পরে বহন্বের 8.96. এবং বাঁলিনের Ph.D. 
হয়--মৃত্যু ২৮ নবেম্বর ১৯২৫। 


ক 
গু 
Uttarayan 
Santiniketan. Bengal, 
[Thurs. 26 Apr. 1934] 


শরদ্ধাস্পদেষু 
বীসিস সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য 
নেই। সেই কারণে নাম সই করে দেওয়া গেল। 
এবার চলেছি সিংহল অভিমুখে সে সংবাদ বোধ করি 
খবরের কাগজে পেয়ে থাকবেন। জাহাজে চড়ে সমুদ্র 
পার হয়ে যাব তার পরে সেখানেও তীরে কসে সমুদ্রের 
হাওয়া খাবার স্থযোগ ঘটবে। এট হাওয়া খাওয়াটার 
সঙ্গে* স্থূলতর অয়ের সংযোগ সাধন কবতে হবে । সেই 
কথাটা ন্স্তা করলে মন ক্লিট হয়_কিন্তু ভিক্ষুকের ভাগ্য 
কিছুকাল ধরে পশ্চাতে থেকে তাড়না করছে-__ঝুলিটা 
প্রশংসাবাকোই বেলুনের মতো ফুলে ওঠে-- 
আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিম্থ হায় 
তাই ভাবি মনে রর 
বলতে বলতে দীর্ঘপথ বেয়ে ফিরে আসি। দুঃখের কথা 
আর দীর্ঘতর করব না। 
নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করুবেন। ইতি ১৩ 
বৈশাখ ১৩৪১ 
আপনাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
টাকা । কলিকাত শিশ্ববিদ্ভীলয়ের একখানা Ph.D. thesisa 
আমরা হুজনে যুক্তপরীক্ষক ছিলাম । 


উদ্-কৰি ও দেশহিতৈষণ। 
্রীস্রধ্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


ফারলী কবিদের খ্যাতি এক লমস্ব দেশ-দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়ে- 


ছিল। শখ দাদী, হাফেজ, ওমর থৈয়াম এবং আরও অনেকে 
জগতের কাব্য-সাহিত্যের ভাঙারে বছ মূল্যবান অবদান 
দিয়ে পেহেন যা আভ্রও আমাদের নিকটে সমাদৃত হয়ে থাকে। 

ফারসী কবিগণ প্ৰধানতঃ ছুটি বিভিন্ন ধার! অনুসরণ করে 
কবিতা রচনা করতেন । তাদের কবিতায় প্রেম ও ভাল- 
বাসার কথাই বিশেষ ক্ষপে ব্যক্ত হয়েছে । কেউ কবিত। রচনা 
করেছেন ইশ ক হুকীকী নিরে, আর কেউ করেছেন ইশক 
মদ্রার্ধী নিয়ে । 


“ইশ.ক হকীকী’কে বিষয়বস্ত করে অল্প যে কয়টি কবিতা 


রচিত হরেছে তা অনুপম | আর ‘ইশক মহ্বাজী’ নিয়ে বহু 
কবি অস্রশ্র কবিতা রচনা করেছেন, যা ক্ষণিকের দন্ত প্রভাব 
বিস্তার করে মিপ্প্রভ হয়ে গেছে । বাংলায় এ ছুটি কথায় মানে, 
প্রকৃত প্রেম ও “কজিম প্রেম ৷? 

বলা! বাহুল্য উচ ভাষার কবিগণ উভয়বিধ বাবার কাব্য- 
রচনাতেই তাদের ফারসী কবিভ্রাতাদের পদাক্ক অনুসরণ 
করে চলেছিলেন। 


ফাস্তন 


হিন্দী ভাষার মহাকবি চন্দ বরদাই অবন্ত তার রচনায় 
বহু আরবী, ফারসী ও তুকাঁ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্ত 
মুসলমানগণ যখন এদেশে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাদ করতে 
আরভ্ করলেন তখন থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ওঁ সব ভাষার 
অজন শব্বসন্তার হিন্দী ভাষায় প্রবেশ করে উক্ত ভাষাকে 
বিশেষভাবে প্রভাবাদ্বিত করলে। ক্রমে কথ্য হিন্দী ভাষার 
সঙ্গে এসব শব্দের সংমিশ্রণে এক নুতন ভাষা স্ুটি হুল যার 


উদ্ভু-কবি ও দেশহিতৈবণ! 


৩৯৯ 


সমুদ্রে যে অপার জলরাশি, সে ত আমারি চোখের অল ) 
ব্বধাই লোকে তাক্ষে সমুদ্র বলে। 
কবি মোমিনের কবিতায় ভক্তিরসের প্রাধাত দেখা! যায়। 
তিনি বলছেন 
তুম মেরে পাশ হোতে হো! গোয়া, 
জব কোই ছুস্রা মহী হোতা । 
আমাকে যখন সবাই ছেড়ে যায়, তখন তুমিই আমার একমাত্র 


নাম উ্ছ। শাজাহান বাদ্শার সময় এই ভাষার উর এই * সাধী-_চিরসাধী। 


নামকরণ হয়। 

আরবী ভাষায় উহ্ঘ কথার মানে হ’ল “লস্করের বান্ধার”। 
এই মিশ্র ভাষ! ব্যবহৃত হ’ত লক্করের বাজারে, যেখানে দেশ- 
বিদেশের লোক সমবেত হ’ত। খই হাটুরেদের ভাঁষারই নাম 
হয় উর্ঘ। উদ্ুর আর এক নাম হ’ল ‘রেখ ত!’। হরফের 


দিক দিয়ে এবং অন্তান্ত বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও হিন্দী ও টর্ছ 


ভাষার ব্যাকরধ-বিধি একই প্রকার । 
উর্্তাষায় আরসী কবির কবিতা “ইশ.ক হুকীকী” ধারা 


কবি মীরতফী বলছেন 


তারে তো থে নহী, মেরী আহে! যে রাত কী; 
জুরাথ, পড় গয়ে হায়, তজাম্‌ আসমান মে । 
আকাশে তো তারা নেই ; আমার দীর্ঘনিশ্বাসে ও হাঁ-ছুতাশে 
রাজির কালো. আবরণে কতকগুলি ছিদ্র হয়ে পিয়েছে। 
কবি নসীর বলছেন-__ 
জিসে তু শর সমঝে হো, ওহ হায় থার্‌ ; 
লগে হয় পাও মে, নিকলে হায় সর্ মে। 


অনুযাত্ী রচিত হয়ে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। কবি আজাদ যাকে তুমি মাথার শিং মনে করে আনন্দ পাচ্ছ, ত্য প্রকাশ 
উদ কবিতায় আধুনিকতা ও বিশুদ্ধ রুচির প্রবর্তন করেন । করছ তাতো! শিং নয় সে যে পায়ের বেড়ী--সুদৃঢ় শৃঙ্খল মাত্র । 
রা গালিবকে উর্ঘ ভাষায় কবি-সত্রাট বল] হয়ে থাকে। কধি মোমিমের আর একটা কবিতার ছুটি চরণ_ 


সস্তার সময় থেকেই উর সাহিত্যেও দেশাত্মবোধ-উদ্দীপক 
বিষয়বস্ত নিয়ে কবিতা-রচন্দার মৃতন ধারা প্রবর্তিত হুয়। 
গালিবের সমলাময়িক কবিদের কবিতা আলোচন! করলেই 
দেখা যায়, তখনকার প্রত্যেক উত্কবিই পাঠকের মনে এই 
বিশ্বাসই জাগাতে চেষ্টা করেছেন যে, দেশসেবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
ক্ওঁব্য মানুষের আর কিছু মেই। তারা ফারসী ও আরবী 
সাহিত্য থেকে ক্চমার উপকরণ আহরণ মা করে ভারতীয় 
ম্থাকাব্য ও পুরাণ এবং ইসলামের অতীত গৌরব-কাহিনী থেকে 
খআখ্যাদবদ্ত সংগ্রহ করে কবিতা রচমা করতে আর্ত করেন। 
আরব ও পারল্ত দেশের কাহিনী অবলত্ধনে রচিত কবিতা- 
গলে আধুনিক নয়। জ্বাতীয় উন্নয়ন, সংক্ষতর আদর্শ 
এ সকল কথাই আধুনিক কবিরা তাদের রচনার ভিতর 
দিয়ে প্রকাশ করছেন। তাধের কবিতায় মার্জিত রুচি এবং 
উন্নত রলবোধের পরিচয় পাই আর দিন দিনই তা অধিকতর 
সমাদৃত হচ্ছে। 
কবি হাফিব্দ বলছেন 


জিন্দ পী, জিদ্দাছিলী কা নাম হায় 
মুরদা দিল থাক্‌ জিয়া করতে হায় । 
কি ওজস্বিমী ও গম্ভীর ভাবপূর্ণ বাণী! 
এর অহুবাদ অন্ত ভাষাতে করতে গেলে মূলের রসটুকু হুবছ 
যক্ষা করা কঠিন ।****বাচতে হুলে মানুষের মত বীচতে 
হবে, অদম্য সাহস ও বীরপনায় তা যেন পরিপূর্ণ থাকে। 
ভীরু, মপুংসকের দল ব্বধাই জীবন বারণ করে ।” 
আর একজন উদ্ছ-কবি লৌদা। তার কবিতায় মিস্টিসিজম 
ও করুণ রসের প্রাচ্ধ্য দৃধ হয়। 
তিনি বলছেন টি 
লঙ্দ্দর-কর দিয়া মাম উস্কা নাহুক সবনে কহ কহু 
হয়ে থে শরমা কুছ আশু মেরী আখ লে বহু বহ কর। 


সত 


উত্ত সারী তে কমি, ইশ.ক বুত] মে ‘মোমিন’ ; 
আসিরী ওক্ত মে ক্যা, থাক্‌ সুসম্যা হোপে । 
সমস্ত জীবনটাই তো] ভোগ-বিলাসে কাঢালে এখন শেষ 
সময় কি শুধু চিতাভন্মেই পরিণত হবে? 
কবি জৌকের কবিতাও অতি উচু বরের । তার একটি কবিতা, 
খুলতা নংী দিল বন্দ, হাঁ রংতা হায় হুমেশা ) 
ক্যা ঘামে কি অ! জাত! হায়, তু ইস্মে কিধর মে। 
শৃথ লত, অবরুদ্ধ মন তোমাকে (মুঞ্চিকে) খোজে কিন্তু 
পার লা) কিন্ত এই অবস্থায়ও তোমার দর্শন অপ্রত্যাশিত 
ভাবে পেয়ে থাকি। 
গালিবের কথ! পূর্বেই বলা হয়েছে । তার প্রকাশ-ভঙ্গী 
নিজন্ব। অপুর্ব ভাববাঞচনাময়, রসনাধুর্ধ্পূর্ন তার কবিতা- 
খুলি প্রতিতার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল । 
দিল কে ফ ফোলে দ্বল্‌ উঠে, সীন! কে দাগ সে) 
ইস্‌ ঘর কো আগ লগ, গই ; ঘর কে চিরাগসে। 
অন্তরে অন্তর বেদনা ছলভ্ত অগ্রশিখার ভায় প্রত্ণ্ত হয়ে 
উঠেছে; গৃহের দীপ-শিখ1 সমস্ত গৃহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। 
গালিব প্রমুখ কবিদের পূর্বে এ ধরণের কবিতা উহ” ভাষায় - 
ঘচিত হ'ত মা। তখন বর্ণনার বিষয় ছিল নিতান্ত যামুলি 
হরণের_ যেন, সুন্দরীর কেশের বাহার, নর্ভকীর সক্ষা, তোমরা 
ও ফুল এই সমস্ত অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে “লচ্ছাদার” কাহিনী- 
হুলক কবিতা রচিত হ'ত, কিন্তু কবি আজা্ তার মোড 
ফিরিয়ে দেম ও তাকে আধুনিক রুচি ও রূসবোব পরিতৃপ্তির 
উপযোগী করে তোলেন । 


আমরা বাংলাদেশে প্রথম শ্রেনীর উহ কবিদের রচনা 
পড়তে পাই না, বাঁ পাই তা অতি পুরাতন ও ৬51 _বটতলার 
বাংা-সাহিত্যের সঙ্গেই বরং তার মিল আছে। এর প্রধান 
কারণ বাংলাদেশে উর্বর প্রচার অতি অল্প ও মুষ্টিমেয় লোকের 


৪*৩ প্রবাসী ১৩৫২ 


মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ । কবি ইক্বালের ‘হিন্বুন্তান হমারা' নামক কোই মরে তো পুছোঁ কি ক্যা লে গয়। ওছ লাখ? 
ষ্ট'চুদরের গানটির রসোপভোগের সৌন্ডাগ্য হতেও অধিকাংশ বিলকুল ফুল বহুল হয়, ওহ ছোড় ক্যা গয়া। 
বাঙালী পাঠক বঞ্চিত । গানটি নিয়ে উদ্ধত করা গেল যে মরে গেছে সে কি নিয়ে গেল ত! কেউ দ্বিত্তেস করে 
সারে জহাদ্‌ লে অঙ্ছা ছিন্স্তান হ্মারা ॥ মা--কারণ তা করা ব্বথা ॥ কিদিয়ে গেল আমাদের, তাই 
হুম্‌ বুলবুলে হায় ইস্‌কে ; এই গুলিত্তান্‌ হুমারা!। ভিডেন করে 
গুরবৎ মে হুম্‌ অগর হায় রছৃতা হয় ফিল রতন মে; আবার বলছেন-_ 
সমঝো ওহী হমে ভী দিল হো দহ হমারা। . ইশক নাজুক মিজান হয় বেহচ্ষ ) ডি 
bb SCLC LS BE RUE, ° অক্ল কা বোঝা উঠা নহী সকৃতা। 
ওহ সত্তরী হমারা ওহ পাশওয়ান হুমারা। K | 
গোর্ধী মে' খেলতী হয় জিস্কী হজ্দারে'| দরিয় |; এ দচীয় এ দ্র হন 
গুলমন হর জিসকে দসূষে রশ কে খিমাহ হমারা। ‘কাঠ-মোল্লা’দেরও তিনি ছাড়েন নি। তাদের সম্বন্ধে 
এ আবরুদ্‌ গঙ্গা ; ওহ দিন হয় য়াদ তুনকো ) বলেছেন. 
উতর! তেরে কিনারে জব কাযা বাছা! মৌলবী গো কি হার সামহুল উলেমা ফির ভী হায় সুস্ত; 


মজহ্ব দহা শিখাতা, আপস মে বৈর করনা; 


হিন্দী হায় হম্‌ ওতন হয় হিন্ম্তান হুমারা । রেপঁতে ফিরতে হী, পরবানয়ে এ জার কী তরহ্‌,। 


মস্ত বড় বিদ্বান সামসুল-উলেমা খ্যাতিগ্রাপ্ত মৌলবীদের 


স্কুমান মিশ্র রোম! সব মিটগয়ে শুব হান্সে ; 

অব তক মগর হয় বাধী নামে! নিশান্‌ হমারা। আজ একি অকরুণ দশ দেখছি_ তে বীর্ধ্য সব সুপ্ত হয়ে 
কুছ বাত. হয় কী হস্তী মিট্‌তী নজী হুমারী ; গেছে। শবের ভাস, ম্বতের ভার এরা অক্ষম অকর্শপ্য । এদের 
সদ্নিয়ে। রহ! হর ছশ অন দৌড়ে জমা হমানী। সঙ্গে মোলাকাৎ হয় যেখাদে-সেথানে | ূ 
ইকৃবাল কোই মহরম অপন! নহী অহাঁন্‌ মেঁ; বর্তমান ব্রিটিশ শাসনতন্রকেও কবি ধিক্কার দিচ্ছেন - ) 
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এই একটি মাত্র গান রচনা করে গেলেও ইকবাল অমর মজ্জহব কী জরুরত তো গরীব! কে লিয়ে হুয়। 

চা অত্যন্ত সহজবোধ্য ও প্রাঞ্ল ভাষায় গানটি বড়দের দ্বন্তেই সুথ-সুবিধা দিতে গবর্ণমেন্ট ব্যস্ত, কিন্ত 
লিখিত। কবি কি দ্বরদ দিয়েই না লিখেছেন--“মন্হব্‌ নহী পরীবদের প্রতি তার কর্তব্য শুধু আইন ও শৃত্খলা বজায় রাখার 
শিখাতা আপস্‌ মে বৈয্‌ কর্না ; হিন্দী হয় হয ওতন (রতন) মধ্যেই সীমাবদ্ধ ৷ 
হয় হিন্বুস্তান হমারা” ।-_ডাই-ভাই ও পাড়া-পড়শীর বিরোধ এ জাতীয় কবিতা শুধু কল্পনা-বিলাস নয়; দেশের হর্দশশ, 
কবিকে কতই না মন্্রবেদন! দিয়েছে | তাই তিমি বলছেন, ছে জনসাধারণের কঠোর দ্বারিদ্য কবির অন্তরে গভীর 
“তারে ভায়ে ঝগড়া করা আমাদের সাজে না। আমরা হিন্দু বিষাদের সফার করেছে, এই উক্তিগুলি সরল ভাষায় তার 
স্থানের অধিবাশী-_হিন্দস্থানই আমাদের ‘ওতন’--( বৃতন = অন্তরের আকুল আকৃতি । 
আবাস) আমাদের অন্রভুমি। এই গানটিতে কবির অতুলনীয় _ আজাদের পরবর্তী কবিদের কবিতা পড়বামাজই তাদের 
দেশতক্তি ও হিন্কু-মুসলমামের গভীর মিলনাকাঙ্কার কি স্বতঃ ্কৃ্ত অপূর্ব শ্বদেশহিতৈষণার তেজোগর্ত বাণী পাঠকচিত্তরে দেশাত্ব- 
অনায়াস অভিব্যক্তি । বোধে অনুপ্রাণিত করে তোলে । | 

কৰি হালী ও কবি আকবরের এক ধরণের প্রসিদ্ধ কবিতা বাদিমানুর্ঘ্যে ও আখ্যামবন্তর মহনীয়তায় উহ শারকীয় 
আছে যাকে বলা হয় ‘অস্আর’। ক্রমবিকাশ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ভাব ও ভাষার অপূর্কা 

হাঁলীর উক্তি . | সমন্বর তাতে হুয়েছে। 

জহান্‌ মে ‘হালী’ কিসীপর অপনে সিবাস ভবোসা ব্রিটিশের দেওয়া শাসন-সংক্ষারের প্রসঙ্গে আকবর ব্যঙ্গ 

" মাকিজিয়ে পা, করে বললেন 
এহ ভেদ হয় কজলী জিন্দ সী কা বস্‌ ইস্‌ কা চর্চা মেহের বাণী সে মুঝে গোদ্বাম কী কুঁন্ী তো ঘী 
না কিজিরেগা। লেকিন অব গেছ ননী, বাকী ফকৃত দুম ক্যা কঁরে। 

--এর মর্শ্মার্ধ রবীশ্রনাথের তাষায় বল! যেতে পারে-_“যধি টার তাত কিন্তু ৮৮ 
তোর ডাক উ না আসে, তবে একলা চল চলরে” গুদামে গম নেই-__তা শুধু ঘুণে ভর়া_এ করব। 

2 ॥ 8 এমমিধারা উর ভাষার শ্রেষ্ট কবিদের কবিতা অন্াবন 

ছোগী ন কন্তু জান্কী ক্রবাম্‌ কিরে বগের । করলে দেখ! যায় যে তাঁদের অনেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও 

আত্মবলি ও সর্বন্বত্যাগ ব্যতিরেকে জনগণের নিকটে সংস্কৃতির শুরগান করেছেন এবং তারতবর্ষকে ত্বদেশ বলে 
এঁকান্তিক শ্রদ্ধ| পাওয়া যায় না। বন্দনা করেছেন ।* 

আমাদের বিলাসিতা, অপব্যয়-প্রবপতা ও পয়াহুকরণ-সপৃহা *এই প্রবন্ধ লিখতে আমি খ্দর্‌ জর্জ শ্রীর়ারসন লাহেবের 
কবি আকবরকে অপরিসীম বেদনা দিয়েছে । তাই দেশবাসীকে হিন্দী ভাষার ইতিহাস, রামনরেশ ভ্রিপাঠীর প্রবন্ধাবলী ও মিশ্র 
অবস্থিত হবার জরে অনুরোধ করেছেন বন্ধু বিমোদ প্রস্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি | 


মালুঘ ক্যা কিসী কে! দরদে জীন্দ] হমারা। 





অন্ধকার রাত্রি। 

কলকাতা! শহরে এ রকম অন্ধকার কখনও কেউ ভাবতে 
গারে নি। 

আলোক নিয়গ্্রণের অন্ধকার নয, ব্ল্যাক আউটের নিরেট 
অন্ধকার | | 

কর্নওয়ালিস স্রীটের একটি বাড়ি। অস্তান্ত বাড়ির মতো এ 
4 বাড়িও কালো আবরণে আত্মগোপন করে আছে। খুব কাছে 
গিয়ে দেখলে তবে বোবা যায় এটি একটি দোকান, দশ-বারোট 
তালা বুকে নিয়ে রহস্তুময়ী রাত্রির হাত থেকে আত্মরক্ষা করছে। 
কোথাও কোন প্রাণের সাড়। নেই, বেন বিভীষিকাময় কঠিন 
কালো নিস্তব্ধ সমুদ্রে ভাসমান একখানি ভৌতিক জাহাজ । 

একটু দূরে গলিব মোড়ে অন্ধকার আরও নিবিড়। 

* চারদিক থম থম করছে । আশেপাশের বাড়িতে কোথাও 
কোনো আলোর চিহ্ন নেই, কিছুক্ষণ আগেও ছিল, কিন্তু রাত্রি 
এখন একটা । অনেক দিন সাইরেন বাজ্জে নি, কিন্তু কথন বাজবে 
কে জানে? এক বছর আগের অভিজ্ঞতা আছে সবার । সাইরেন 
বাজ্ঞলে ঘুম ভেঙে যায়-_হানাদারী বিমান চলে গেলেও আর ঘুম 
অ পে চায় না, তাই সবাই আঙ্কাল বত আগে পরে ঘু 
পড়ে। - 

কিন্তু গলির মোড়ে এক জ্লোড়া চোখ তখনও জাগ্রত । 


চোখের মালিক একটু দুধে দাড়িয়ে । তার চোখে ঘুম নেই |. 


তার দেহ মনে ক্লান্তি নেই। তার হাতের কঠিন পেশী কখনও 
ফুলে উঠছে, কখনও শিথিল হচ্ছে। 

ঠং ঠাং শক্ত করে বড় রাস্ত! দিয়ে একখানা রিকশ চ্গে গেল। 
মধুব শব্দ । সমস্ত শহরের বুকে যেন এ একটুণানি প্রাণ প্রবাহ। 
এ যেন শেলীর স্কাইলার্ক, আর ওর শব্দ অনন্ত শুক্চে অশরীরী 
একটি পাখীর গান। 

কিন্ত সে ধ্বনি গলিতে অপেক্ষমান যুবকের কানে পৌঁছল 


না। তার সমস্ত ইন্ডরিয় এসে জড়ো হয়েছে তার দৃষ্টিতে । হয়ত], 


তো মুহুতেরি ভূলে তার এত সাধন! ব্যথ হবে ।*-কিস্তু সেকি তখন 
গাইবে--ছিল [তিথি অন্থকৃক্গ, শুধু শিষেষে ভূল, চিরদিন তৃষাকুল 
পরাণ জলে? না সে প্রোমক নংঞ্গ তার মনে কাবত্বনেই। সে 
সকল রম্য ভাবের বাইরে । এখানে যেটুকু রোমানদের হৃষ্ট 
হয়েছে সে শুধু প্রসার বেমানস। ৮ 





খট্‌ কারে শব্দ হ'ল না বাড়িটির আশের দরন্জায় ? যুবকের 
দুটি আরও তীক্ষ হয়ে উঠল, তার সমস্ত পেশ লোহার মত 
শক্ত হ'ল। 

সে দেখতে পাচ্ছে দরজাটা একটুখানি খুলেছে। ওকি 
টর্চের আলো! 1 তবে এত নিজ্রভ কেন? টর্চের মুখ কমাল দিয়ে 
ঢেকে আলোর জোর কমান হয়েছে। তাছাড়া টর্চের লেন্সটিও 
নীচের দিকে ফেরানে! | যুবক দেখতে পাচ্ছে দু-তিন জন লোক 
বগলদাবা ক'রে এক একট! বাণ্ডিল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে 
আসছে। ) 

আর দেরি নয়--জাগরণ তার সফল। 

যুবক হিংস্র বাঘের মত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটি লোকের 
খাড়ে। বাকী লোকগুলো ছুপদাপ শব্দে ছুটে পালিয়ে গেল। 





ধৃত ব্যক্তর মুখে কোনো কথা নেই। 
চীৎকার নেই । তার সমস্ত গা কাপছে যুনকের কঠিন স্পর্শে । 

এই যুবক আর কেউ নর, ভবানীচরণ। সে এ পাড়ার 
তরুণদের নেত1। 


সাচাব্য প্রার্থনা কারে 


“কেন আপনি গোপনে মাল চালান করছেন এ ভাবে?!” 
ভবানী ধৃত ব্যক্তিকে এক ঝাকান দিয়ে প্রশ্ন করল। 

কে এই ধৃত ব্যক্তি? 

ইনিও সুপ্রিচত। নাম শশধর দাম। বিখ্যাত স্বদেশী 
কাপড়ের ব্যবসাধী। সে ভবানী নিষেধ সন্বেও এই পাপের 
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কাজটি করছে । শশধর ভবানীকে কথ! দিয়েছিল করবে -না, 
কারণ চোরাবাজ্জারের সঙ্গে তার নাকি সম্পর্ক নেই । 

শশধর একেবারে অশিক্ষিত নয়, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে । কিন্ত 
চাকরির মোহ তার ছিল না। এককালে আদর্শবাদী ছিল, এবং 
সেইজগ্চেই গোলামি না ক'রে স্বাধীন ব্যবসায়ে চুকেছে। সে 
আজ দশ বছরের কথ|। 
বিক্রি করে না। বিপিতি কাপড় সে আজ পর্বস্ত ছোয় নি। 
সে স্বদেশী কাপড়ের এই সীমাবদ্ধ পণ্য নিয়েই শুধু প্রতিভাবলে 
অনেক উন্নতি করেছে । সে এমন চমৎকার কথা বলতে পারে, 
বড় বড় আদর্শের সব কথা, যাতে সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয় 
এবং তাকে শ্রদ্ধা করে। অথচ আজ তার মুখ নীচু হ'ল 
ভবানীর কাছে। অন্তত ভবানী তাই মনে করল। 

ভবানী কিছুদিন ধরে শুনছে শশধর চোর! কারবারে নেমেছে । 
সবাই বলছে এ কথ! । তার চালচপনে ষে বেশ একট! পরিবর্তন 
এসেছে সেটা লক্ষ্য না ক'রে পারা ধায় না । আগের মত থদ্ছেরের 
সঙ্গে সে প্রাণখূলে আলাপ করে না। আগে তার ব্যবহার 
অমায়িক ছিল, এখন হয়েছে কৃত্রিম, কর্কশ, এবং প্রায় অভ্র । 

তার অধ:পতনের কথাটা সবার কাছেই অবিশ্বাস্য মনে 
হয়েছে হঠাৎ । হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে সবাই । কিন্তু কোনো ব্যক্তি 
সম্পর্কে বিশেষ কবে কোনে! সৎ ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো অসৎ 
কথা প্রচার হ'লে লোকের মনে একটি দিক যেমন তাকে হেসে 
উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, আর একট! দিক তেমনি কথাটাকে 
বড়ই পছন্দ কারে বসে। গুজবে কি কোন সত্য নেই? 

তা ছাড়া ঠিক সেই সময়েই গবন“মে্ট থেকে কাগজে কাগজে 
বিজ্ঞাপন প্রচার হতে লাগল, গুজবে বিশ্বাস ক'রে| না এবং তাতে 
শশধরের ক্রেতাদের মনে গুজব বিশ্বাসের জগ্তে উপযুক্ত ক্ষেত্র 
প্রস্তুত হয়ে গেল। লোকে যে শুধু বিশ্বাস করল তাই নয়, 
অনেকে প্রত্যক্ষদর্শী সাজল, এবং বলতে লাগল চোবাবাজারে 

মাল বিক্রি করতে তার! নিজে চোখে দেখেছে । 

ভবানী চুপ করে রইল না। সে গোপনে গোপনে সন্ধান 
নিয়ে জানতে পারল কথাট। কিছু পরিমাণে সত্য । কিন্ত এর 
প্রতিকার কি? শশধরকে সে শ্রদ্ধা করে। চোরাবাজ্জারকে সে 
ঘৃণা করে । ওকে বদি পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া! বায় তা হ'লে সে 
নিজেই মনে শাস্তি পাবে না, কিন্তু প্রশ্রয় দেওমা আরও কঠিন। 
তাই সে একদিন তার বাড়িতে গিয়ে গোপনে তাকে সতর্ক ক'রে 
দিয়ে এল ॥ শশধর হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা, কিন্ত ভবানী 
হাসে নি, বলেছিল সাবধানে থাকবেন! এ রকম একবার নয়ু-- 
দু-তিন বার তাকে শশধরের কাছে যেতে হয়েছে । 

কিন্তু কিছুদিন যেতেই আবার শোর গু্রব রটল--শৃশধর 
গোগনে কাপ$ চালান করছে । ভবানী বড় দমে গেল। 

কিন্ত প্রমাপ তো! কিছু নেই, অথচ বিশ্বাস না করেও উপায় 
নেই ॥ নে ঠিক করল নিজের চোখে দেখে তবে সে তার সন্দেহ 
ভঞ্জন করবে। দিনের বেল! শশধরকে অনুসরণ করার জন্তে সে 
নিযুক্ত করল তার এক অনমুচরকে, ক্সাত্ের জন্যে নিযুক্ত হ’ল 
সে নিজে। 





প্রবাসী 


স্বদেশী কাপড় ছাড়া আর কিছুসে, 
*হবে ন। | 
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ক'দিন পরে আজ সে শশধরকে হাতে হাতে ধরেছে। 

গায়ে তার ভীষণ শক্তি! শশধর তার হাতে যেন শশকের 
মত অসহায় হয়ে পড়ল । ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমত! নেই তার, 
প্রবৃত্িও আছে বলে মনে হ'ল না। সে শুধু জিজ্ঞাসা করল, 
“তুমি ভবানী ?” 

“হ্যা, আমি ভবানী, কিন্ত তাতে আপনার কিছু স্বব্ধি 





“সুবিধার কথা ভাবছি না, তুমি কি করতে চাও বল ।”--শাস্ত 
ভাবে শশধর বলল। 

“আমি কি করতে চাই সে কথা পরে হবে। আপনি কেন 
গোপনে মাল চালান করছেল এ ভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর চাই 
আগে। তার পর আপনার ব্যবসার পাট উঠিয়ে দিতে চাই 
চিরদিনের মতো! । কারণ আপনি সমাজের শক্রু, ভালমানুষের 
মুখোশ পরে বেড়াচ্ছিলেন এত দিন, সেই মুখোশটা খুলে দিতে 
চাই 1" 

শশধর বলল, “তা হ’লে হাত ছাড়, পালাব না, আলোট। 
জালি-_আমাকে আগে আলোটা জ্বালতে দাও ।” 





ভবানী হাত ছেড়ে দিয়ে দরজা আগলে দীড়িয়ে রইল । 
শশধর আলে। আলল। ঢাকা-দেওয়। মু আলে! পোল হয়ে 
ছড়িয়ে পড়ল করাসের উপর। 

শশধর বলল, “দরজাটা বন্ধ ক'রে কাছে এসে বসো। 
তোমাকে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব ।” 

দু-জনে পাশাপাশি বসল। 

শশধর একটুখানি নীরব থেকে বলতে লাগল, “তোমার বয়স 
কম, ধৈর্ষও কম, কিন্তু একটু ধৈর্ধ ধর।” 

শশধরের নিধিকার ভাব দেখে ভবানী অবাক হয়ে গেল। এই 
ভক্ত মুখোশধারী লোকটার কি চক্ষুলজ্জাও নেই? ভবানীর 
চোখে মুখে তখনও বিজয়ীর দৃঢ়তা । 

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ । শশধর তীক্ষ দৃষ্টিতে ভবানীর দিকে 
চেয়ে বলল, পশুনবে আমার কথ! ?* 

“সংক্ষেপে হয় তো! শুনব । খকিস্ত এর পরেও কি কিছু বলবার 
আছে আপনার ?” 

“আছে, শোন।” 


স্পা 


ফাস্তন সকল 

শশধর বলতে লাগল, “ছেলেবেলা থেকে গুনে আসছি 
বাণিজ্যে বসতে লক্মী:--” 

ভবানী বাধ! দিয়ে বলল, “ছেলেবেলার কথা থাক ।” 

*না। অভিযানে এসেছ যখন সবই শুনতে হবে। শোন, 
বাড়ালী ব্যবস। করতে জানে না, বাড়ালীর! চাকরি করতে পেলে 
আর কিছু চার না” 

ভবানী আবার বাধা দিয়ে বলল, “কে বলেছে এ কথা 1 

“বলেছে তোমাদেরই দেশের লোকের! । বলেছে--কিন্ধ বাক 
শোন। সামান্য যূলধনে অনেক টাকা লাভ করা যে কত গৌরবের 
এ কথ! যে আমার নয়, এ কথা স্বীকার কর ? অমুক হিন্দুস্থানী 
ছ-আনার দ্রিনিষ কিনে রোজ হু টাকা মুনাফা করে, আর বাঙালী 
বি-এ, এম-এ পাম করে তিরিশ টাকা মাইনের গোলামি করে-_-এ 
কথা কে গুনিয়েছে এত দিন? বাঙালীই গুনিয়েছে। ছেলে- 
বেলা থেকে এই কথা শুনতে শুনতে আমার মনে ধিক্কার জন্মে 
যায়। তাই ত্বো এসেছি ব্যবসার পথে ৷" 

ভবানী এ কথায় বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, “আপনার 
জীবনী শুনতে আসি নি--কি বলতে চান সোজ| ভাষায় বলুন ।” 

“বলতে চাই যে তোমাদের দেশেরই মনীষীরা ব্যবসার মোটা 

{ লাতের কথা কি সপ্গৌরবে প্রচার করেন নি এত দিন?" 

ভবানী বিরক্ত ভাবেই বলল, “হ্যা, করেছেন ।” 
শশধর বিজ্রপের ভঙ্গীতে বলল, “করেছেন! হাতা হ'লে 

জান দেখছি ।--” 


বলতে বলতে তার মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক দৃঢ়তা 
ফুটে উঠল। . সে যেন অধৈর্ধে ছটফট করতে লাগল আরও কিছু 
বলবার জঞ্চে । কটমট ক'রে ভবানীর দিকে চাইতে লাগল, যেন 
তার মুখ থেকে আর একটি কথা উচ্চারিত হলেই সে ফেটে 
পড়বে । কিন্ত ভবানী কোনে! কথাই বলল না। সেও অপেক্ষা 
করে রইল শশধর কি বলতে চায় শোনবার জন্তে । | 


শশধর আর ধৈর্য রাখতে পারল ন! । সে গম্ভীর স্বরে বলতে 
লাগল, “চারদিকে বাঙালী পেয়েছে কেবল বিজ্রপ আর ধিকার। 
কেন? ন৷, বাইরের লোকেরা এসে টাক! লুটে নিয়ে যাচ্ছে বাংল! 
দেশ থেকে । বাঙালী তরুণেরা কেবল শুনেছে, বাঙালী নির্বোধ । 
শুনে শুনে মন বিজ্রোহ করেছে। সে সব কথা মনে কেটে কেটে 
বসেছে। আজও তার দাগ মেলাহ নি । আজও সেই সব শুভা- 
থাঁদের ধারালো! কথার ধ্বনি কানে বাজে মাঝে মাঝে। কিন্ত 
শোন ভবানী, তোমরা! তরুণের দল, তোমাদের আমি ভালবাসি । 
আমিও এককালে তরুণ ছিলাম_-তোমাদেরই মতো দৃঢ় সঙ্কল্প 
নিয়ে ব্যবসার পথে এসেছি । কিন্তু ব্যবলা মানেই তো! লাভ কর! 
--আর লাভ করার মধ্যেই তো৷ আছে অসাধুতা। কখনও তো 
ভাবি নি যে ব্যবসা করব অথচ লাভ করব না। ভাবিনি তো যে 
লাভ করব-_অথচ সাধু থাকব। যত লাভ তত বাহবা! যত 
বেশি লাভ, তত বেশি খাতির | পাই নি খাতির এতদিন আমার 
ক্রত সাফল্যে? পেয়েছি। তোমরাই খাতির করেছ! এখন 
ভূললে চলবে কেন? তুমি ভবানী আন্ত চোরাবাজার দমনের 
অভিযান চালাচ্ছ, তুমিও কোটিপতি ব্যবসায়ীদের গুণগান করেছ। 


তন শব 


আমারই কাহে বসে কত ফোর্ড_-কত্ত রকফেলারের প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হয়েছ । তা! আমার মনে আছে। ব্যবলা করব, মুনাফা 
করব, এই হ’ল ব্যবসায়ীর ধর্ম । এ ধর্ম তার রক্তে, তার মজ্জায়। 
আল্র হঠাৎ আইনের বলে সে পথ বদি বন্ধ হয় তবে আইনটাকেই 
বড় ক'রে দেখ! তোমার মতো! শিক্ষিত লোকের পক্ষে কি সত্যই 
বাড়াবাড়ি নয় 1" 

“ভবানী স্তভিত হয়ে শুনছিল শশধরের উচ্ছ মিত বক্তৃতা । 
*তার এই প্রশ্নে সে যেন চমকে উঠল। নে সংক্ষেপে বলল, 
* ‘লোকে যে কাপড়ের অভাবে আজ মার! যাচ্ছে, এ অবস্থায়" 

শশধর বন্ধকঠে বাধ! দিতে বলে উঠল, “লোকের মার! যাবার 

ছুঃখ কবে থেকে অন্থভব করতে সুক্ করেছ? যুদ্ধ তো সেদিন 
বেধেছে_-তার আগে চিরদিনই এ দেশের লোক ভাত কাপড়ের 
অভাবে মারা! গেছে । কোন্‌ ব্যবপায়ী তাদের তুঃখে গ’লে কাপড় 
আর চাল বিতরণ করেছে দেশের কোটি কোট লোককে ? কোনো 
অবস্থাতেই, ব্যবসায়ী তার ধর্ম ছেড়েছে ? লক্জা করে না বলতে? 
আজ হঠাৎ তোমাদের এই নীতিজ্ঞান দেখে আমি বিচলিত হচ্ছি। 
বহু কালের অসুখ | কিন্তু অসুখের মূলে না গিয়ে এসেছ তার 
সহম্র লক্ষণের একটিকে আইনের ওষুধে সারাতে । বলছি, পারবে 
না। কিছুই পারবে না। শুধু নিজেকে ভোলাবে।” 

শশধব উত্তেজিত ভাবে এক অদ্ভুত প্রেরণার বলে আধ ঘণ্টা 
ধরে ভবানীর সন্মুখে তার সমস্ত কথ! ৰলে ফেলল। ব'লে 

হাফাতে লাগল । ভবানীর সমস্ত সাবু সঙ্কল্প সেই স্রোতে ভেসে 
গেল। সে কোনো কথাটি না ব'লে নীরবে সেখান থেকে যোহা- 
ঝিষ্টের মতো উঠে গেল। 
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সমস্ত রাত তার ঘুম হ'ল না] 
পরদিন সকালে উঠেই মে শশধরের সঙ্গে দেখ! করতে গেল! 
বিকেলে আবার দেখ! হ'ল তাদের ! 


' এই ভাবে মামখানেকের মধ্যে ছ-জনে ঘনিষ্ঠতর বন্ধু হয়ে 
উঠল! 


১৩৫২ 


এর পর মারও কয়েক মাস কেটে গেছে । ভবানী এম- 
পাল কবে বেকার ছিল, এখন তার আয় মাপে ছু শ' থেখে 
পাচ শটাকা। 

শশধরের কাপের গাট দে একাই রাত্রে চালান করে। তাঃ 
দৈহিক শক্তি এত দিনে সার্থক হ'ল এইটে বুঝতে পেরে সে খু 
আছে। 


স্পিন 


খাদ্যের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্টি 


শ্রীগণেশচন্দ্র কর্মকার, এম্‌-এস্‌সি 


৩ 

বিভিদ্ন উপকরণ সন্বস্ধে কিছু বলা হুইয়াছে। এখন আমাদের 
জানা দরকার যে দৈনিক আমরা যে খাদ্য খাইতেছি তাহা 
আমাদের শরীর ধারণের পক্ষে যথেষ্ঠ কি না জার যদি যথেঃ 
মা হয় তাহা হইলে কোন্‌ কোন্‌ উপকরণের অভাব আছে। 
ইহা জানিতে পারিলে আমরা সেই অভাবের দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে পারিব এবং সম্ভব হইলে সেই অতাব পূরণ করিবার 
চেষ্টাও করিতে পারিব। এই বিষয় ঠিক করিবার পূর্বে 
আমাদের জানিতে হইবে যে আমরা যে লমস্ত খাদ্য থাইতেছি 
তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে বিভিন্ন উপকরণগুলি কত পরিমাণ 
আছে এবং তাহার পর হিসাব করিয়া বলিতে পারিব যে 
আমাদের খা সুষম কিমা । সেই কারণে খান্জের বিল্লেষণ- 
তালিকা! দেওয়া গেল । (৬নং তালিকা ব্রষ্ঠব্য) | 


_ আমরা বাজারে যে ভাইটামিন ওঁষধ কিমিয়া থাকি 
তাছার পরিমাণ ইন্টারঙ্গাশনাল ইউনিটে থাকে | সুতরাং 
পাঠক-পাঠিকাগণের দ্ুবিধার অন্ভ ইন্টারগাশমাল ইউনিট 
ও মিলিগ্রাষের সঙ্গে বিভিন্ন ভাইটামিনের কি সম্বদ্ধ তাক! 
বলির! দেওয়া! ভাল। 
ভাঁইটামিন ‘এ’-_১ মিলিগ্রাম ৮৩২০০ ইম্টারতাশনাল ইউনিট 
ভাইটামিম ‘বি’ ১ 13 = ৩ণত 33 
ভাইটামিন ‘সি’ ১ ,, =২০ 
ভাইটামিন “ন্ি” ১ % *৪০১০০০ ৯ 

এখন এক জন সাধারণ মধ্যবিত্ত বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্য বিশ্লেষণ 
করিয়া দ্বেখ! যাক । সে দৈনিক যে পরিমাণ খাত খায় তাহার 
তালিকাও দেওয়া হইল। (৭ ও ৮নং তালিকা ভ্রষ্ব্য)। 

প্রদত্ত তালিকায় ক্যালরীর পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্ত 
কতকগুলি খাদ্যোপকরশের পরিমাণ কিছু বেশী বলিয়া 
মমে হইবে । ইহার কারণ মাত্র কয়েকটি খান এ তালিকায় 
দেওয়] হুইয়াছে। একই ভ্রব্য আমরা প্রতিদিন ধাইয়া 
থাকিতে পারি না। প্রতিদিনের খাদ্যে কিছু মন! কিছু বৈচিত্র্য 
থাকিরাই যায়। মাছ যেদিন কম থাই সে দ্বিন হযরত ডিম, 
মাংস, ছানার তরকারি বাঁ এইরূপ কোন প্রোটম-প্রধান খাত 
খাওয়ায় আমানের মাছের পরিমাণ কম থাকা সত্বেও প্রোটিনের 
অভাব ঘটে না। সুতরাং তালিকাভুক্ত পরিমাণগুলি আহ- 


মানিক ; খাদ্য নির্বাচনের লময় শুধু উপকরণগুলির মোটা মুষ্টি 
ওজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে। 

আমাদের প্রয়োজমীয় উপাদ্দানগ্চলি যত বিভিন্ন প্রকারের 
খাদাদ্রবা হইতে সংগ্রহ করা যায় ততই ভাল। কারণ এমন 
কোন খাদ্যোপকরণ থাকিতে পারে যাহা এখনও হয়ত 
আবিষ্কৃত হয় মাই এবং আমরা নানা প্রকার খান্ড থাই বলিব 
তাহার কোন অভাব উপলব্ধি করিতে পারি মা। উপর স্ধ 
ইহাদের অভাবজনিত লক্ষণ কয়ত অনেকদিন পরে প্রকাশ পায় 
- হয়ত শত শত বংলর পরে। সুতরাং যাছারা বেশ কৃত্রিম 
খাভ আহার করে তাহাদেরই ভয়ের কারণ বেপী। 


উপসংহার 

বৈজ্ঞানিক পরিপুষ্টি সন্বন্ে সঠিক তাম জম্বাইবার পূর্ব 
পর্য্যস্ত আমাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে রোগ লাধারণতঃ 
বীধ্বাণু হইতেই হয়। কিন্ত উপরে যাহা! বলিরাছি তাহ! 
হইতে প্রমাণিত হুইল যে বীজাঁধু ভিন্ন অন্ত কারণেও আমরা 
অনেক প্রকার রোগে আক্রান্ত হইতে পারি। সময়ে সময়ে পুষ্টির 
অতাব-জ্রমিত রোগ আমাদের দেহকে এইরূপ হর্বল করিয়া 
দেয় যে তখন ইহা সহন্ষেই বিভিন্ন প্রকারের বীজাণুর আশ্রয়স্থল 
হুইয়! দাড়ায় । তখন বীজাণু-ঘটিত যে সমস্ত রোগ হয় তাহারই 
চিকিংস1 চলিতে থাকে । সুতরাং ভাক্ারগণও রোগের 
দঠিক কারণ সকল সময়ে নির্ণয় করিতে পারে না এবং 
আমরাও চিকিৎসায় সুফল পাই না। পূষ্টি সম্বন্ধে আমাদের 
জান অত্যন্ত স্বল্প বলিয়া রোগের প্রকৃত কারণ অনেক সময়ে 
প্রচ্ছন্ন থাকে । ্ 

পুষ্টির অভাঁবন্বনিত রোগ অনেক কারণে হুইতে পারে । 
প্রথম হইতেছে উত্তরাধিকার্থতরে প্রাপ্ত শারীরিক বিকলতা। ১৮৮ 
ইহা! জন্মাইবার পূর্ব হইতেই শরীরে আশ্রয় পায়, ও আন্মাইবার 
পর উপযুক্ত খাদ্যাদির সুব্যবস্থা সত্তেও চিকিৎলাঘারা দারাইতে 
যথেষ্ট বেগ দ্বিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেঅে সম্পূর্ণভাবেই 
চিকিৎসার বাহিরে থাকিয়া যায়। পুষ্টির অভাবজনিত রোগের 
দ্বিতীয় কারণ হইতেছে শরীরের কোন বিশেষ অবস্থা। 
বাল্যকাল এবং গর্ভাবস্থায় তাইটামিন, আমিষ জাতীয় প্রোটিন, 
প্সেহত্রব্য ও খনিজ পদার্ধের প্রয়োজন খুব বেশী । খাদ্যে 


খাদ্য-বিশ্লেষণ 
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এইগুলিয় অভাব হইলে নানা প্রকার রোগ ত হইতেই পারে 
এমন কি অনেক সময়ে অঙ্গহানি পর্যন্ত হয়। অনেক লঘয় 
দেখা যায় যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেহ ভাল 
তাবে পুষ্ট হইতে পারে নাই, হাতের বা পায়ের ছাড় বাকিয়! 
পিয়াছে, অথবা পাজরার ছাড় বাঁকিয়া চ্যাপ্টা হুইয়া! গিয়াছে, 
আরো কত রকমের বিকলত! ঘেখ! যায়। তৃতীয় কারণ 


হইতেছে আমাদের আধুমিক সভ্যতা, এবং ইহাই সর্বাপেক্ষা * 


করে। যা বেতন পায় তাহাতে তাহার! স্থযম খাদ্য পাইতে 
পারে মা। সুতরাং পুষ্টি সন্বন্ধে শিক্ষা দ্বিলে কি হুইবে যদি 
তাহাদের সুষম খান কিনিবার সামর্ধ্যই না থাকে ? বর্তমান 
লভ্য জগতে আশ্চর্ধ্যের বিষয় এই যে আমর! বক্তৃতায়, দুল- 
কলেখ্ে, দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পড্জিকায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
কত কথা শুনিতেছি, শুনাইতেছি ও পড়িতেছি, পড়াইতেছি, 
সুষম খাদ্য সম্বন্ধে কত গবেষণার ফলাফল দেখিতেছি এবং 


বেশাঁ মারাত্মক । এখন আমরা টিসু কাপকে মোড়া. কেক, * বশী ব্যক্তিরা এই উদ্দেশে সাগ্রহে কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও 


বিক্ষুট এবং বাঙ্জারের তৈয়ারী কত বিভিন্ন প্রকারের তথাকথিত 
উপাদেয় খাবার খাই। সত্যতার মাপকাঠিতে এইগুলি 
খাভ-তালিকায় উচ্চ স্থান পাইয়াছে,। আমরা এক বার ভাবিয়াও 
দেখি মা যে এই খাদ্যগুলিতে প্রয়োজনীয় উপকরণের কত 
অভাব । বর্তমান যুগে কোম আধুনিক ভক্রলোকফের বাড়ীতে 
অতিথিকে নান! প্রকার কাগজে মোড়া খাদ্য দিয়া এবং 
সুগন্ধি দেশী বিদেশী থাবারেন্স ভিস সাজাইয়া আপ্যায়িত করা 
হয়। এই সাজান খাবারই যেন ভত্্রতার একটা অঙ্গ । আগের 
মত টাটকা শাকসবআী ও ফলমূল আনিয়া কোন কিছু 
রান্না করিয়া খাইতে দেওয়ার প্রচলন মাই। এঁক্সপ করা যেন 


৯অসত্যতারই নামাস্তর । ফলে আমর! সৌষব বজায় রাখিতে 


গিয়া খাঘ্য-নূল্যের প্রতি আছে| দৃষ্টিপাত করি না) ইহার 
পরিণাম আমাদিগকে অবনত ভোগ করিতে হুইতেছে। পুট 
সম্বন্ধে অজ্ঞতাই আমাদের আরও বেশী ক্ষতি করিয়াছে । শুধু 
তাহাই নহে, কোন খাদ্য ডালক্ূপে চিবাইয়া খাওয়াকে 
আমরা অসস্যতার পর্যায়ে ফেলিয়াছি। তাড়াতাড়ি কোন 
প্রকারে ভোক্ধন-পর্ধব শেষ করিতে পারিলেই যেন ধাচি। 
কোন কোন অতি-সভ্য লোক মনে করেম যে খাওয়া যেন 
একটা অতিরিক্ত উৎপাত ও বদ্‌ অভ্যাস। তাড়াতাড়ি খাইলে 
যে পরিপাকে বিদ্ব ঘটে, এ কথাও আজকাল লোকে তুলিয়া 
পিয়াছে। 

বড় বড় কারখানায় কত লোক অতি সামা বেতনে কাজ 


করিতেছেন, কিন্ত স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের পর 
আমর! কি করিয়া! তাহা]! পাইতে পারি সে বিষয়ে কাহাকেও 
উৎসুক দেখি না। যে সকল দরিদ্র অভাবেয় পেষণে নিম্পেষিত, 
পুষ্টহীনতার হাত হইতে নিস্তার পাইবার কোন ক্ষমতাই 
তাহাদের দাই। তথাপি পুষ্টি ত্বদ্ধে জান থাকিলে আমাদের 
ক্ষমতার মধ্যে যতটা সম্ভব স্থযস খাদ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা 
করিতে পারি। 

বর্তমান সত্য যুগে আমরা বাহিরের চাকচিক্যকে বড় বেশী 
হাম দিই। কিন্ত এ কথা তুলিলে চলিবে না যে সৌন্দর্য্য 
ভিতরের জিনিষ । স্বাস্থ্য যাছার নাই, সুদ্দর ধেশভূষা পরিলেও 
তাহার দেহ শ্রীমণ্িত হুইবে না। স্বাস্যকে অক্ষুণ রাখিতে 
হইলে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও স্বা্যকর খাদ্য এই হুইটর উপর 
দুঠি'দিতে হুইবে । 

অন্ততাবশতঃ আমরা যে অপরাধ করি তাহার ফদভোপ 
আমাদেরই করিতে হয়। পুষ্টির উপর আমাদের দৃষ্টি রাখিতেই 
হইবে ইহা শুধু আমাদের জন্ড নহে আমাদের ভবিষ্যৎ 
বংশধরদের শ্ুন্তও বটে। যতক্ষণ না কোন বস্তুর অভাব 
আমরা অনুভব করি ততক্ষণ ভাল করিয়া তাহার প্রতিকারেরও 
চে&া হয় না। আমর] জীর্ণ হুইয়া পড়িলে আমাদের বংশধরগণ 
অর্থাৎ দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরপণ কিরূপ অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে 
তাহা ভাবিয়াও আমাদিগকে থাদ্য সম্বন্ধে সতর্ক হইতে 
হুইবে । 


উড়ন্ত বোমা 
মুস্তাফা আনোয়ার 


বিংশ শতাব্দীর প্রারত্তেই (১৯০৩ শ্রষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর) 
অরভিল যাইট সর্বপ্রথম সফলতার সহিত এরোপ্রেম চালাতে 


২» সমর্থ হুন । তার এগার বংসর পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হুয়। 


যুদ্ধারন্তেয় সময় এরোপ্লেমের যে অবস্থা ছিল যুদ্ধশেষে দেখা 
গেল তার অশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে, তার আকার পরিবর্তিত 
হয়েছে; গতি, কার্যক্ষমতা ইত্যাদি প্রভুত পরিমাণে স্বদ্ধি 
পেরেছে । বিশ বংসর পরে আবার যখন বিশ্বব্যানী সময়ানল 
প্রজ্বলিত হয়ে উঠল তথন বিমানের প্রয়োজনীয়তা এবং কদর 
অনেক বেড়ে গ্রেছে। অমরবিশারদছের মনে এই বারণাও 
বদ্ধমূল হয়েছে যে, বুদ্ধের জয়ররাজয়ের চরম নিম্পভি হবে 
আকাশেই । এর মধ্যে ওরা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ লাল থেকে 
কানু পাকার তৃন্চলাকে জবঙ্ী বিমানের (ফাইটার একোমেন) 


কার্য্যকারিতা, বোমা-ক্ষেপণ শক্তি ও গতিবেগ বেড়েই চলেছে। 
যোমারু (৮০৷৮৪r ) বিমান সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য । 
আধুনিক জঙ্গী বিমানের সর্বাধিক বেগ ঘণ্টায় চার-শ 
মাইলেরও বেস । এমন সব বোমারু বিমান আছে যেগুলি 
প্রায় ২৪ ঘণ্টা বরে একটান| উড়তে পারে ও ৩০০০ মাইল 
দুরের লক্ষ্যবস্তর ওপর বোম! ফেলে ফিরে আসতে পারে। 
বোমার ওজনও ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হয়েছে, ফলে ৮০০০ 
পাউও ওজনের বোমা তৈরি ও বিমান থেকে বর্ষণ করা হচ্ছে। 
বিমানের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্ত দ্রুতগামী বিমান এবং 
তারী বোদা নিৰ্ম্মাণ করেই যুদ্ধরত জ্বাতিসমূহ ক্ষান্ত রইস না, 
আবিদ্ধত হ’ল “ফ্লাইং বম? “রকেট বম” প্রস্ৃতি অন্ভৃত 
ও বিন্বয়কর বোমাসবূহ এবং অবশেষে বিশ্বব্যাপী মারণ-যজেয় 


E ৪০৮ 
পূৰ্ণাহুতি হ’ল আণবিক বোমার আবিক্ষারে। এ সমন্তই 
জআবিদ্কত হয়েছে গত ছয় বংসর ব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ত-কালে। 








রকেট প্রপাল্সনের প্রক্রিয়া-পদ্যতি 


জার্মানীর গণ্ড অস্ত্র ফ্লাইং বমের প্রথম আকাশ অভিযান 
নুরু হয় ১৯৪৪ সালে ১২-১৩ই জুনের রাদ্রি থেকে । ৩*-৩১শে 
আগঞ্জের রাযি পর্য্যন্ত তার প্রচলন ছিল । এ সময়ের মধ্যে 
আর, এ. এফ ও মার্কিন বিমানবাহিনী ফ্লাইং বম নিক্ষেপ 
করবার মঞ্চগুলি ([.9010010106 91693 ) বোমা বর্ষণ পূর্বক 
ধ্বংস করে ফেলায় জার্্মানর1 ফ্লাইং বম আর বড় একট! প্রয়োগ 
করতে পারে নি। তবে ফ্লাইং বমেরই অহুক্পপ ঘ-2 নামে 
অভিহিত আর এক প্রকার অজস্র তারা ব্যবহার করতে আর্ত 
করে| ফ্লাইং বমের অন্ত মাম V-11 হুইটির মধ্যে প্রধান 
প্ৰভেদ এই যে ড-] বা ফ্লাইং-বম চালিত হয় জেট প্রপাল্- 
সনের প্রক্রিয়ায়, আর ঘ-৪ রকেট প্রপাল্‌সনের প্রক্রিয়ায় । 
এপ্বিম দিয়ে গরম করা কল্প্রেস হাওয়ার দ্বারা চালামোকে 
Jet Propulsion বলে | Rocket চ:00019100-এ হাওয়ার 
প্রয়োজন নেই । বিস্ফোরক পদার্থের বিস্ফোরণের শক্তি 
দিয়ে রকেট চালিত হয় এবং এই কারণে এক অস্ত নাম 
Reaction Propulsion. কার্যযতঃ রিএ্যাকম্তন প্রপালসন 
বন্দুকের Recoilin6 Acti০দ-এর (উণ্টে! দ্বিকে ধাক্কা মারার) 
অনুরূপ । চারদিকে বন্ধ একটি লোহার বলের মধ্যে যদ একটি 
বিস্ফোরণ ঘটানো যায় তাহলে সেটি কোন দিকেই লড়বে না। 
বিক্ধোরণ হবার ফলে দ্রাহ গ্যাস চারদিকে সমান শির 'ঢেউ 
সৃষ্টি করে এবং ভিতর থেকে বলের পায়ে ধান্ধা মারে। এ 
ক্ষেত্রে প্রতিঠি শম্তি তায় বিপগীতগামী শঞ্জির ( Counter- 
Component Force) সমান, লেই কারণে প্রত্যেক 
দিকের শঙ্তিই নিক্ষির হয়ে পড়ে, যার অঙ্গে বলটি কোনও দিকে 
নড়তে সমর্থ হয় না। এখন যদ বলের এক দিকে খানিকটা 
ছিন্ করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তাহলে যে উপায়ে হাউই বাজি 
উর্বপানে ছুটে চলে, বলটও তেষনিধারা [ছদ্রপথের ঠিক 
বিপরীত দিকে ছুটতে থাকবে । তার কারণ এই যে, ছিপ্রপথ 
দিয়ে প্যাস বেরিয়ে যাওয়ায় সেদ্িকের শক্তি দই হয়ে যাচ্ছে। 
তাত বিপহীতগামী শাক্তটি তথন কাধ্যকরা হয়ে ওঠে এবং 
বলটিকে ছিদ্রপথের [বিপরীত দ্বিকে ঠেলে নিরে যায় ( ১নং 
চিত্র)। একেই বলা হয় রকেট প্রপাল্শ । দাহ গ্যাস 
বেরোবার সমর যত বেশী বাধাপ্রাপ্ত হবে বলেএ গতিও তত কম 
হতে থাকবে । বলের বারে বায়ু থাকলে গ্যাস বেরোতে 
বাধ! পায়, সেইন্রন্তে রকেট পৃধিবীর বায়ুমগুলের ওপরে বাস 


প্রবাসী 








১৩৫২ 








শুন্ত স্থান ছিরে ভ্রততর গতিতে চলতে পারে। ঢর-9 অন্তর 
রকেট প্রপালসন দ্বারা চালিত বলে এর অপ্চ মাম রকেট বম । 
১৯৪৪ সাল ১২-১৩ই জুনের রাত্রি থেকে ৩০-৩১ শে 
আগষ্ঠের রাজি পর্য্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনের ওপর মোট ৫,৩৯৪টি 
ফ্লাইং বম পড়ে, যার ফলে ২৪, ৪৯১টি বাড়ী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত 
হয় ; ৫২,২১৩টি বাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে ; এবং ৯৫০১৩৯৫- 


* টির আংশিক ক্ষতি হয়। মোট ৫, ৪৬৪ জমের প্রাণহানি হয়। 


*১৭,১৯৭ জন গুরুতররূপে এবং ২৩,১৭৪ জন সামান্তক্লপে 
আহত হয়। 

আকৃতিতে ফ্লাইং বম পাইলটবিহীন জেট? চালিত হো 
একটি মনোপ্রেনের (এক-আরোহী বিমানের ) মত। দৈর্ঘ্যে 
২৫॥ কুট, ডানার বিস্তার ১৭॥ ফুট । ম্পিটফারার নামক জঙ্গী 
বিমানের ডানার বিস্তার এর দ্বিথণেরও কিছু বেঞ্ঈঈ হবে। 
পিঠের ওপর সংযুক্ত একটি পেট্রোলের জেট এন্জিন ঘারা ফ্লাইং বম 
চালিত হ’ত। দৰ্ক্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৩৬০ মাইল, 
জঙ্গী বিমানের সাধারণ গতির চাইতে ভ্রততর। দুরের পানা 
ছিল সাধারণতঃ ১২৫ মাইল, একটিকে ১৭০ মাইল পর্য্যস্তও 
পৌঁছতে দেখা গ্রেছে। মোট ওজন ৭,০০০ পাউও ) তার মধ্যে 
মুখের দিকে ২,০০০ পাউওই বিস্ফোরক পদার্থে পূর্ণ। বোমা 
গুলি এমনি সুকোঁশলে প্রস্তুত যে কয়েক মিনিট উড়বার পর 
একটি ঘটিকাযন্ত্র সাহায্যে এলিডেটর্স্* এমন অবস্থায় আপনা 
আপনি আটকে যায় যে বোমাটি তখন সোজা] মাটির দিকে 


ঝ্যাডার শ্রাহক-যন্ত্ 


পড়তে থাকে | সুখ নিচু হবার সঙ্গে ট্যাঞ্চের বাকি পেট্রোক্টুকু 
বেরিয়ে পড়ে যায়, কলে এগ্রিনও তখন বন্ধ হয়ে যায়। কোন 
কোন ফ্লাইং বমে হোট্ট একটি রেছিও থাকত । উড়স্ত অবস্থায় 
সেই রেডিও থেকে মিয়মিত তাবে সিপজাল বহহর্গত হ'ত । তার 
সাহায্যে জ্বার্্ানেরা রেডিও দিক-মিণয় যন্ত্র ( [18010 Direc- 
tion Finder ) দিয়ে ফ্লাইং বধের গতিপথ এবং সেটি কোথায় 
গিয়ে পড়ল তা জানতে পারত । 





* [116596013--এর দ্বারা এরোলেনের গতি উদ্ধ বা দিন 
দিকে নিয়ন্ত্রণ করা যার । NEE 


০ ধ্বংস করে ঘেয়। 


কানন 


রেল লাইনের ওপর থেকে ফ্লাইং বম ছোড়া হ'ত। তিনটি 
জায়গায় এই ধরণের মঞ্চ অবস্থিত ছিল ভির়েপ, ক্যালে -ও 
যোলোন এবং শেরবুর্গ উপদ্বীপে । আর এ এফ ও মাকিন 
বিমান বাহিনী যখন ফ্লাইং বমের বিরুদ্ধে প্রচও আক্রমণ 
সুরু করল তখন ছাজার হাজার টন বোমা ফেলে এই সব মঞ্চ 
কোন কোম সময় “ক্নেকিএল”' নামে এক 
ধরণের জার্মান বমার থেকেও ফ্লাইং বম ছোড়া হ'ত (২নং চিআঅ)। 





জঙ্গী বিমান কর্তৃক পশ্চাৎদিক হইতে ফ্লাইং রমের*উপর আক্রমণ 


ফ্লাইং বম্‌ দ্বিম কতক গেট ব্রিটেনের দেশ-রক্ষা বিভাগের 
কর্তৃপক্ষকে বেশ চিন্তিত করে তুলেছিল । কিত্ত'সে বেণী দিনের 
জন্ত ময়। বঝটিতি মিত্ৰশক্তি এমন প্রতিষেধক পদ্থা আবিষ্কার 
করে ফেলল যে মাত্র আড়াই মাপের মধ্যেই ফ্লাইং বধের ধ্বংল- 
লীলার হাত থেকে প্রেট ব্রিটেনের অধিবাসীরা নিষ্কৃতি পেল। 
ফ্লাইং বমের দ্বার! উদ্দেন্ত সাধনে ব্যর্থমনোরথ হওয়ার কিছুদিন 
পরেই জার্মানর] ড-2 অন্দে প্রয়োগ সুরু করে। 

ফ্লাইং বমের হাত থেকে রক্ষা পাবার জঞ্ভ দেশরক্ষা-বিভাগ 
নিয়লিখিত চারটি উপায় অবলম্বন করে। প্রথমতঃ, বোমা 
স্থোড়বার মধ্চগুলে! অনবরত বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত করে দেওয়া । 
খিতীয়তঃ, ইংলিশ চ্যানেলের ওপর দিনরাত শ্রঙ্গী বিমানের 
কড়া পাহার] রাখা । তৃতীয়তঃ, এট্টি-এয়ারক্রাফ টু পাল ও সার্চ- 
লাইটের ব্যবহার । আর চতুর্থতঃ বেলুনের বেড়ান্ধাল সষ্টি 
করা। জার্শানদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্লাইং বম্‌ দিয়ে লগুন 
মগরী ধ্বংস করা! কর্তৃপক্ষকে সেই কারণে যধে সতর্কতা 
অবলম্বন করতে হয়েছিল এবং যে দৃঢ়তা ও কৌশল দ্বারা 


এ জার্ম্মাদদের প্রয়াদকে তারা ব্যর্থ করে দেয় তা সত্যিই 


প্রশংসনীয় । 

ফ্লাইং বম্‌ আকাশে দেখা দেবার কয়েক দিনের মধ্যেই 
দুতন আকাশ-সমর-কোঁশলের (77209: Tactics ) প্রবর্তন 
হয়! আর এ এফ-এর জঙ্গী বিমান টেস্পে্ ও ম্পিউ-ফায়ার 
এবং মার্কিন জর্দী বিমান মাসটাঙ্গ এই. জিবিব এরোপ্রেন 
দ্বারা ফ্লাইং-বমের উপর গুলিবর্ষণ করা হু'ত। এগুলির সাধারণ 
গতি ফ্লাইং-বমের গতির চেয়ে কম হওয়ায়, পিছন ও উপর 
থেকে ডাইভ করে কাছে আসতে হ'ত । ভাইভ করে এরো- 


উড়ন্ত বোন| 


৪০১ 


প্লেনের গতি বাড়ানো হুয়। যে তিনটি পদ্ধতিতে জঙ্গী বিমান 
ছারা ফ্লাইং বম্‌ ধ্বংস কর! হৃ’ত তার ছবি দেওয়া হ'ল | প্রথম 
পদ্ধতিতে আক্রমণকারী এরোপ্লেন পশ্চাংদিক থেকে ডাই 
করে বোমার কাছে: এসে গুলি করত (৩নং চিত্র )। দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতে পূর্বের ভ্ভায় পেছন থেকে ভাইভ করে ফ্লাইং বমের 
পাশাপাশি এসে জঙ্গী বিমানের ডানা বোমার ডানায় লাগিয়ে 
বোমাটিকে উপ্টে ফেলা হ'ত (৪নং চিত্র) | এক বার ভার-সাম্য 
(919009 ) নষ্ট হয়ে গেলে ফ্লাইং বম্‌ আর উড়তে পারে ন1। 
তৃতীয় পদ্ধতি অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে আবিষ্কৃত হয় । এ কষে 
জঙ্গী বিমানকে পূর্বের ভায় পিছন থেকে ডাইভ করে এমন 
ভাবে বোমার পাশ দ্বিয়ে সামনে আসতে হয় যে প্রপেলারের 
হাওয়া (9110 89910) জেগে বোমাটি উপ্টে-পাণ্টে যায় 
(নং চিত্র )। একটি ঘার্ষিন পাইলট আক্রমণে অকৃতকার্য 
হওয়ায় বোমাটি কোন রকমে তার এরোপ্লেনের পিছনে পড়ে 
যায়, তখন একো প্লেনের প্রপেলারের হাওয়া! লেগে সেটি নিয়ে 
পতিত হয়। 

এমনি করে ফ্লাইং বমের কার্য্যকারিতা বিন& করে ফেলবার 
প্রায় সপ্তাহ ছুই পর থেকে রকেট বম্‌ বা Y-% নামক উড়ন্ত 
বোমার আবির্ভাব হ'ল । 

রকেট বধের বেগ খণ্টাস্ব তিন হাজার মাইল। ফ্লাইং 
বমের মত এর মুখেও ২১০০০ পাঁটৎ বিস্ফোরক দ্রব্য রয়েছে | 
দুরের পাল্লা ছিল ২০০ মাইল । ওজন ১২ টন, লম্বায় ৪৬ ফুট 
ও ৫] ফুট ব্যাস। দেখতে অনেকটা লঘ্বা চুরুটের মত, লেজের 





জঙ্গী বিমান 


দিকে চারটে চুদ লাগান । শব্দ ঢেউয়ের গতির চেয়ে. অনেক 
ভ্রুততর বলে বোমা পড়বার পূর্বে তার আপমমবার্া পাওয়া 
যেত না। মাটিতে পড়ে ফাটবার কিছুক্ষণ পরে অনেকটা কড় 
কড় বন্ধ্বনিয় মত এক প্রকার প্রচণ্ড শব্দ হ'ত। 

খাড়া উর্ধমুখী মঞ্চ থেকে রকেট বম্‌ ছোড়া হ’ত। প্রথমে 
প্রায় ৩০ মাইল উপরে উঠে ‘ভাইরে!’ কল-কজা হার! নিয়ন্ত্রিত 
হয়ে অবশেষে প্যারাবোলার আকারে লক্ষ্যবত্তর ওপর গিয়ে 
পড়বে এমমি করে রকেট বম্‌ তৈরি কর! হয় € ৬নং চিত্র )। 


8১, 


রকেট বার্ণু সানে আরো জোরে চলে বলে পৃথিবীর বা্ু- 
স্তরের ওপরে বোমাটিকে পাঠানো হুয়। বায়ু-স্তরের মধ্যে চলবার 
সমর বায়ুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় গতি অনেকটা কমে আসে । 
তাছাড়া বায়ুর সহিত লংঘর্ষ এতই প্রবল হুয়ে ওঠে যে, কোন 
কোন সময় রকেট বোঘাকে উদ্ভাপে রক্তবর্ণ হয়ে যেতেও দেখ 
গেছে। 

কিছুদিন পূর্ধ্বেও মানুষ ঘণ্টায় ৩,*** মাইল অতিক্ষমকারী 


এপস ক ক ১53) 
ই সি ০৯ ই চক + 





জঙ্গী বিমান 


কোন আকাশ-যামের কল্পনা করতে. পারে নাই, আর আজ 
রকেটে চড়ে ঘণ্টায় ৫,*** মাইল বেগে চন্দ্র, মঙল, শুক্র 
প্রভৃতি এহ উপগ্রহে যাবার পরিকল্পমা চলছে । জার্মান বৈজ্ঞা- 
নিকদেরই এ বিষয়ে অগ্রধী বলা চলে । বছ বংসর ধরেই গার! 
রকেট নিয়ে অনেক গবেষণা করে আসছেন | ৫ই নবেশ্বর, 
১৯৩৩ সালে “সানডে রেফারী” নামে ওমের একটি 
পত্রিকায় নিয়লিদিত চমকপ্রদ ঘটনাটির বিবরণ প্রকাশিত 
হর়।_ রুজেস নামে বালটিক দাগরের একটি দ্বীপে হার ওচৌ! 
ফিসার নামে এক জন জান্মীনকে একটি ২৪ ফুট লম্বা প্রীলের 
রকেটে পুরে শুর্ডাভিমুখে ছুড়ে ঘেওয়। হয়। প্রায় ছয় মাইল 
ওপরে গিয়ে রকেট পূনরায় নীচে নেমে আসে | এমন ব্যবস্থা 
করা হয় যে মামবার সময় আপনা আপনি একটি বিরাটাক্ৃতি 
প্যারান্ুট খুলে ধায় এবং তার সাহায্যে রকেট ও তার আরোহী 
নিরাপদে মাটিতে অবতরণ করে। এইটিই হচ্ছে পৃথিবীর 
ইতিহাসে রকেট যোগে মাহুযের প্রথম শুভে আরোহণ । 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


অবস্ক এরও অনেক পুর্ব থেকেই জার্ম্মানরা বিবিধ যান ' 
চালনার রকেটের ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছে। ১৯২৮ সালে 
ম্যান্্ভ্যালিয়ার নামে একজন জার্শ্মান সর্ঘপ্রথম রকেট: 
চালিত মোটর গাড়ী চালম| করেন । তার ছুই মাল পরে ওপেল 
গাড়ীর স্বত্বাধিকারী ভন ওপেলের রকেট-চালিত মোটর গাড়ীর 
গতিবেগ হয় ঘণ্টায় ১** মাইলেরও বেঙগী। কিছুদিন পরে ৬ 
সর্বপ্রথম রকেট চালিত এরোপ্লেন চালানো! হয় জ্রার্দামীতে । 
রকেট দ্বার! তারা ১৯৪ মাইল বেগে রেদপাঁড়ীও চালাতে সমর্থ 
হয়েছিল । ১৯২৯ সালে ম্যাক্সভ্যালিয়ার নির্টিতি একথান! 
মলে গাড়ী রকেট দ্বার! ঘণ্টায় ২৫, নাইল বেগে বরফের 
ওপয় দিয়ে চলেছিল । 

ক্রুতগামী ফ্লাইং বমের চেয়ে রকেট বম্‌ অনেক ক্রতগামী 
হলেও শেষোক্টি প্র ভায় কার্যকরী হতে পারে 
নাই। অতি ভ্রতগামিতার দরুণ লক্ষ্যবস্তর ওপর নিশ্চিত- 
ভাবে বোমাবর্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হ'ত মা, 
প্রায়ই লক্ষ্যপ্র& হ’ত। ভবে ভবিষ্ততের যুদ্ধে এর ব্যবহার 





খাড়। মঞ্চ হইতে রকেট বম হো'ড়ার পদ্ধতি 


যে বেশ অব্যর্ধভাবে হযে সে কথা নিঃসন্দেহে. বলা! যায়। 
বৈজ্ঞানিকগণ এটম বিচ্ছিন্ন করতে সফলত1 লাভ করায় 
রকেট চালাবার ছালানির (U০!) শর্ভিহীমতার যে অমন্তা 
ছিল তারও সমাধান হয়ে পেল। ভবিষ্যতের যুদ্ধে আমরা 
হয়ত দেখব, পাত-হয় হাজার মাইল দুরে অবস্থিত এক 
জায়গা থেকে অপর জায়গায় পরমাণবিক শক্তি হার! চালিত 


, অতিকায় “রকেট এটম বষ্‌” ছোড়া হুচ্ছে। 





ফানুস 


প্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে অনুপম ভাবিল-_ 


= সত্যই কি রেখা দেবী আমার লেখা পড়িয়াছেন, না সাহিত্যে 


সর্ধ্ভ্ঞত] বজায় রাখিবার শ্র্ভ আমায় আপ্যায়িত করিলেন ? 
ত্য হউক আর মিথ্যাই হুষ্টক--মনের মধ্যে যে আনন্দ 
ও গর্ব বোধ হইতেছে-__সেটি অক্কত্রিম। প্রশংসার অর্থ 
প্রশংসাই__তা যে দ্রপেই সে আসুক । 

সুলীল বলিল, গুভবাই, বাসে আর যাব না 

একটা ভিখারী আসিয়া! হাত গ্লাতিল । সুদীল তাহার 
প্রার্থনা শুনিয়াও শুনিল না। আত্বকাল “মাপ কর’ বলিলে 
পেঁয়ো ভিখারীগুল] শহুরে বিনয়ের মর্থ্যাদ! রাখে না। নির্বাক 
প্রস্তরযূর্তির মত দীড়াইয়| কোন হায়াছবিক্স-_-কোন নাচের 
কোন মেয়ের ভাবনায় তন্বয়চিত্ত হইলে ( অন্ততঃ এরূপ ভান 
করিজেও) ওদের কোলাহল কানে পৌছায় না। ওরাও 
ক্লান্ত হুইয়া--অন্তত্র চলিয়া যায়। ট্রামে উঠিয়া সুনীল 
এ চলিয়া গেল । 
১. অন্গপম আর ট্রামে উঠিল মা হাটিয়াই চলিল। সুমিত্রা- 
দের বাড়ি কতচুকুই বা! আর হাঁটিতে বেশ লাগিতেছে। 
ঈষৎ শীতল প্রকৃতির হাদ্যতা-_প্রশংসাঁ-উদ্ভপ্ত মস্তিদফের তাপ 
জুড়াইয়! দিতেছে । নাঁ-একটু কোরে না হ্াটিলে__যথাসময়ে 
সাহিত্য-সভায় যোগ দেওয়া সম্তব নয় । সুমিত্তা নিশ্চয় রাগ 
করিয়া আছে। নুমিত্রার রাগের যুল্যও অস্বীকার করা চলে 
না। দক্ষিণ কলিকাতার অভিজাত সমাজের প্রবেশপত্র ও | 
অঙুপম ছিল বাগানের কোন কোশে কোন এক পাছের 
ফোট! ফুল--যার গন্ধ উত্তরসূরী বায়ুকণায় ছিল পরিব্যাপ্ত। 
সেই বায়ু-প্রবাহকে দক্ষিণযুখী করিয়াছে সুমিআ এবং ফোটা 
ফুলটিকে বাগান হুইতে তুলিয়া বৈঠকখানায় আনিরা 
ধসাইয়াছে। 

কিন্তু গীতার সঙ্গে পরিচিত হুইয়া মনে হইতেছে_ বানর 
দাক্ষিণ্যটাই এ ক্ষেত্রে বড় কথা। লর্ধ্ব খতুতে বায়ু এক 
মুখেই প্রবাহিত হয় না । এই সংস্কৃতি-পিপাস্থ সযাজকে-_ সুদ্দর 
ও প্রতিভায়ুক্ত দ্রিনিষের সন্ধান রাখিতেই হয়| যুদ্ধের মরশুমে 
ভূগোল না-জানাটা যেমন অমার্জনীয় অপরাধ, তেষশি 
সংস্কতিবান প্রতিভাকে পরিচিতি করাইয়া নিজেকে মহনীয় 
করা। জহ্পমকে ফুলধানিতে সাজাইয়া আসলে পোত্র-গরিষ্ঠে 
অব্মিআর বৈঠকথানাই উচ্ছল হইয়াছে । 

সন্ধ্যা হইয়া আসিল । পথে আলে! নাই_ ভাগ্যে আকাশে 
চাদ আছেন ।' নগরীর নগঠিরূপের আভাস হিম-হীকা মরা 
জ্যোৎায়ও কিছু কিছু মিলিতেছে। পথ চলিতে গেলে 
অনিবার্ধ্য সংঘাত-আশকঙ্কায় দেহ হিসাব-সঙ্কোচে আড়& হইয়া 
উঠে না। র্ল্যাক-আউটের শহর নিলে জ্যোৎার রূপ 
ধরাও ত কঠিন | ft 

স্বতঃই তুলনা আসে সেই গলিটার--অন্ধকার ঠেলিয়া 
আলো যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে কুলের মত ফুটতে পায় না| । তুলন! 


আসে-_গোলকর্ধাধার মত কবন্ধমুর্ঠি বাড়িটার, মোঁমা- 
ধরা বোবা দেওয়াল-_বহুমুগ সঙ্কিত মিরানম্দ যেখানে স্যাৎ- 


স্যেতে মেঝের মতই মনের উপর গুরুারে চাপিয়া আছে। " 


_ তুলমা| করিতে ইচ্ছা হয়না অথচ সে তুলনাকে ঠেকাইয়া 
রাখাও হুফর। ইচ্ছা যেখানে অন্ধকারে পথহারা আশা 
স্তিমিত, উত্তম পনু-_আনন্দ রুপ্ন এবং তৃপ্তি আকাশকুস্য--_ 
সেখানে মানুষ থাকে কোন্‌ সাহসে? নিরুপায় মাহুষ 
নির্ব্বিবাদ্দে আলভে কেন মানিয়া লয় ভীরু জদৃধবাদকে | 
কত অনায়াসে না পোষণ করে- কোনমতে বাচিয়া থাকার 
লাভকে | কিন্তু এসব চিন্তা অনুপম করে না । চাকরির বর্শ্বে 
আজকাল তার ঘেহ সুরক্ষিত । ছক্ষিণকলিকাতার দাক্ষিণ্য 
প্রকীও এক জতলম্পর্শ গহ্বরের কথা ভুলাইয়া দিয়াছে, অনৃষ্ট- 
বাদকে সে সমস্ত মন দিয়া ঘ্বপাকরে। তবু মাঝে মাঝে 
ভীরু আশঙ্কার যব পদশব্দ শুন! যায়। চিন্তা মাঝে মাঝে 
বিশ্বীপধাতকত! করে। হুমিজারা সহজে যে হুর্গ দখল 
করিয়া আছে-_ ্ূপে-প্রসাবনে-গন্ষে-গানে মর্দ্রধ্বনিতে ও 
সংস্কৃতির সৌন্দরয্য-প্রলেপে যে দুর্গের কক্ষ-অলিন্দ-চত্বর-প্রাণ 
স্ু্জলঙ্কৃত- সেখানে বিপ্লবের বন্চিকণা অনৃষ্ক ভীতির কল্পনায় 
মাঝে মাঝে ক্ষ,লিঙ্গ ছড়ার । আর্ধ্যামির সুহ্্ম মস্লিনের পর্দার 
ওপিঠে অনার্ধ্যসুলভ মসীবর্ণ দেখা যায়। অনুপম শোর 
করিয়া অস্বীকার করে--সেই ভিত্তিকে | টউপার্চ্জন | ভাহার 
মত প্রতিভা কি অর্থ উপার্জনের নিজ্ভবি রঢ়তায়ন নিঃশেষ হইয়া 
যাইবে ? গানের পথ ধরিয়া লাঞিত্যের কমলবনে পৌছিবার 
এই যে ইঙ্গিত _এর অর্ধ আজ অস্থপমের কাছে-_-অম্প$ 
নহে । সুধা না হুউক- নুভোজ্বা ত বটেই। 

সহদা একটা মিশ্র কোলাহল কানে আসিল--বহ দুরের 
উভাল জনম্বোতের ক্ষীণ ঢেউ ফুটপাথের এই প্রান্তেও 
জাহড়াইয়া পড়িল। 

ওদিকে যাবেন না মশাই--ফিরুন। 

কেন বলুন তো? 

একটি যুবক অহুপমের সম্মুখে দাড়াইয়াছে। মিটিং হচ্ছিল 
_ কোঁণা থেকে একদল ছোকরা এলে চীৎকার নুরু করলে_ 
তারপর--ইয়া ইয়া থান ইট । ছ'টিয়ে মিটিং ভেঙ্গে দিলে 
মশাই । 

কিসের মিটিং ? 

যুবক আর একটু আগাইয়া আসিয়া তীক্ষ দৃষ্টিতে অহুপমের 
মুখের পানে চাহিয়া কহিল, আজকের কাগতে দেখেন দি, 
গান্ধী-দিন্না আলোচনার জন্তে__ 

ওঃ । তা ইট মারলে কারা ? 

যারা! ওসব আন্দোলন সহ করতে পারে না। সু'ইকফৌড় 
সব পার্টর অভাব নেই তো বাংলায়। 

শুধু বাংলায়! আর এক জ্বল প্রৌঢ় মন্তব্য করিল, সারা 
ভারতবর্ষ এই পার্টি-বাদ নিয়ে মশগ্ডল। এক একটি পার্টির 


৪১২ 


নৌকায় চড়ে-- এক এক জন সুবিধাবাদী মেতা সংসাঁর-নদী 
পার হবার উদ্ভোগ করছেন । ভরেও যাচ্ছেন বেশ । 

আমরাও বেশ দেখছি-বদে বসে । যুবকটি মন্তব্য করিল । 

আর এক ক্ষন যুবক বলিলেন, আমাদের করবার আছেই বা 
কি। কথন ওরা ওঠে_কখন ওরা বন্তুতা সুরু করে-__ব্দামরা 
তাটের পাই ক্তি। 

প্রো বলিলেন, পাই বই কি--ভোটের একটি] টুকরো 
একদিন ছুড়ে ফেলি_ ওদের দিকে সম্পূর্ণ অজ্ঞানে । একদিন 
গাড়ি চড়ি--পোঁলাও খাই--কিংবা!| মানের -মহিমায় ক্ষীত 
হয়ে ভোট ভিক্ষা দিয়ে অহঙ্কৃত হই । ওরা সে সুযোগ পূর্ণ 
মাঙ্গায় খ্রহণ করে। 

সবাই তো তোট জুটিয়ে ভবনদী পার হন নি' 

তারের সম্বল আমাদের তথাকথিত ব্্যাশন্ভাল মন। 
তাদের সম্বল_-ধর্শ্মের জিগির_-জাতিত্বের ভূয়ো ভাববিলাস 
সাংসারিক নুখন্থবিধা-লাভের দিল্লীক! লাভ প্রলোভন। 
অথও ভারতের কল্পনায় এঁহিক লাভের অন্কট! বড ছোট 
দেখায় যে! 

অনুপম বক্তার পানে চাহিল। 

আপনি কংগ্রেসের লোক বুঝি? 


দোহাই আপনার-__কংখেস বলতেও অখণ্ড একটি 


জিনিসকে বোঝায় না। তারও শাখা-উপশাখ! আছে। 
দলীয় মনোভাব_মিটিং--ইট মারামারি আছে। আদর্শ 
দিয়ে আদর্শকে চাপা দেবার অপকৌশল আছে । 


তাহলেও কংগ্রেস একমাত্র শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান__ 

বেশি শক্তিট] ভাল নয়। 

অনুপম অগ্রলর হইতেই যুবকটি কহিল, একটু সাবধানে 
যাবেন । 

প্রো হাসিয়া কহিলেন, ইটের পাল্প! অত্র পৌঁছবে না । 
মুখ ফিরাইতেই চাদের আলোয় প্রৌড়ের ললাটের রক্তরেখা 
পরিস্কুট হইল। . l 

অনুপম অস্ফুট চীংকার করিয়] উঠিল, আপনিও--ইস্‌ 
কপালে আপনার রক্ত | 


ই।--খন্বরের জামাটা দেখে--ওরা আসল নকল চিনতে 
পারে নি। হাসিয়| প্রোটি আছুল দিয়া কপালের রক্তধার! 
মুছিয়া লইলেন । 

ইহার! চলিয়া পেলেও__অহুপম খানিকক্ষণ দ্রাড়াইয়| রহিল 
দেখানে। এই রক্তরেখা মাচের ছন্দকে সেই মুহুর্তে হরণ 
করিয়া লইয়াছে। বৌবাজারের মাথায় বাঙালীর পাঠার 
দোকাদে-শিকে দোছুল্যমান সদ্যহত পশুদ্বেহনিঃহুত 
শোণিত ধারা-_ট্রাম লাইনের তুর্ঘটনাপ্রস্থত শোণিতার্জ সেই 
মেয়েটি-_এবং কংগ্রেস সভায় প্রহ্থত এই ভত্রলোকটির ললাটের 
শোপিতধারা_-সব রক্তের রক্তই এক। ওর মধ্যে সংস্কৃতির 
চিহদান্্র নাই-_পশুত্বের প্রচারটাই প্রবল। প্রভেদ মাত্র 
কোনউ! সকালের প্রথম স্থর্য্যোদয়ের মহিমায়_ কোনটা! অপ- 
রাহ্থের বর্ণ-বিলাসে_ কোনট! শুক্লাতিধির রূপালী জ্ঞ্যোৎস্নার 
চন্ত্র-কলক্ক রেখায় চিহ্যিত । 


প্রবাসী 


১৭৫২ 


পপি 


আরও একদল পথিক চলিয়া গেল । 
ঘল। 
সভাপতি ঘায়েল হয়েছে ? 
হঁ'__ত্যাযুলেন্দ এলো--দেখলি না৷ 
ছেলেরা এই রকম গুগামি করে কেন ? 
বাইরে--পার্ট গড়তে হলে শক্তির দরকার হয় না? 
*হিট্‌লারের জীবনচরিত পড়িস নি? 
$+ সেই আঘর্শণ__ আমাদেরও যে নিতে হুবে__- 
ওরে বিবেকানন্দ বলেছেন-_রঘ্োগুশণ__ 
বক্তা দুরে চলিয়া গেল-_লেষটা শোনা গেল না। মা 
গেলেও বুঝা গেল-_রাজলিকতার ধুয়া উঠিয়াছে। বাহিরের 
যুদ্ধই বাঙালীকে উত্তপ্ত করে নাই-_-এর বীন্ত অনেক আপে 
হইতেই জমিতে ফেলা ছিল । দাবহীন জমি এবং বীজ কুঘ-_ 
তথাপি তাক্ষা ফসলের স্বপ্ন দেখার বিরতি নাই। 


অনুপম চলিতে লাপিল। লেখার মধ্যে পলিটকৃসের ঝাল 
মিশাইব কি? শুধু মিইত্বে পাঠকের মুখ মারিয়া গিয়াছে-- 
স্বাদ বদলানো দরকার | কিন্ত রাজনীতি আমাদের ধাতে 
সইবে তো? যাহাদের রাজ্য নাই তাহাদের নীতিটা কি? 
তাহাদের কাছে ফ্যালিবাদের আর মার্কসবাদের ভালো-মদ্দের 4 
সুন্ প্রভেদ্ট! সহবে চোখে পড়িলেও কর্ম্বপ্রাহ তো? উপরের 
সতর্ক দৃষ্ট _কথনে! ভ্রকুটিীতে _-কখনো প্রসন্নতায়--পর প্রত্যা- 
শা পাল্লাকে একবার ানিতেছে-__-একবার বা ঝু'কাইয়া 
দিতেছে । সেই দৃষ্টির ছায়ায় আমাদের সমস্ত ল্লোগান-_নীতি 
আছর্শ__বার বার বিপর্ধাত্ত হইতেছে__এ সত্যটা আর অম্প& 
নহে, বরং নগ্নন্জপে প্রতিঠিত। তবু কিসের মাতনে এই 
চীংকার--রক্তপাত ? পথ চলিতে চলিতে মিদ্বেকে বারংবার 
প্রশ্ন করিল-__অনুপম। 

একি-_ঘীপনি কোথা থেকে ? 


সুমিত্রাদের বাড়িতে চুকিবার মুখে কে প্রশ্ন করিলেন । 
অনুপম মুখ ফিরাইয়া দেখে--কুটপাথের ধারে একখানি চক্‌- 
চকে মোটর াড়াইয়া আছে ? প্রশ্নটা! মোটরের গর্ভ হইতেই 
আসিল । 

কে? ও আপনি-_ 

অমুপম অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হুইর] মাথা নামাইল। গাঁহা- 
দের অফিসার বাবু সাহেব সমঙ্গীক মোটরে বলিয়া আঁছেন। 
চাদের আলোয় ভিতরটা ভাল করিয়! দেখা যায় না_-মোটরের 
পালিশ-পিছল সুপ্রসাধিত দেহটা শুধু সম্পদের ইঙ্গিত দিয়! 
মনকে শ্রদ্ধায়ুক্ত করে। তা ছাড়' আপিস-প্রভু বলিয়া সঙ্গম! 
উত্রভাবেই অনুপম প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। মাথা নীচু 
করাটা অশোভন নহে-যুক্তকর ললাটে ঠেকানোও হয়ত 
মানায়_কিন্ত ভিতরের দীনতা মাখানো সঙ্কোচ নিজের 
সম্্রমকে ক্ষুব্ধ করিতেছে । 


বাবু সাহেব হাসিয়া মিষ্ট স্বরে বলিলেন,'''একট! পার্ট 
আঁছে--সেখান থেকে যাব সিনেমায় । হা ভাল কথা 
অপনারা চলে যাবার পর হেড আপিল থেকে একটা টেলিগ্রাম 
এলো- বড় সায়েব আসচেন। আপনার সঙ্গে যাদের দেখা 


তাঁর পর আরও এক 


/ 


4 


bd 


ফাস্তন 


হবে-কিংবা কাহে-পিঠে যাদের পাবেন বলবেন কাল 
পাঞ্চয়ালি যেন তারা জাপিস যান । 

যে আজে, মাম! বাঁবু-_বলিয়াই অনুপম উত্তর দিল । 

চালাও !--ফট্‌ করিয়] একটা শব্দ হুইল-_এক্রিনের অস্পষ্ট 
গোঙানির শবে মোটরের মস্ণ দেছ নড়িয়া উঠিল। অনুপসের 
কানে গেল ভিতর হুইতে কচি মেয়েলি কণে প্রশ্ন হইতেছে, ও 
লোকটা কে বাবা? 

আঃ--তুই এমন বোকা । ও বাবান্ধ আপিসের দিয়া 

গুনলি না 

দোটর অল্প যোয়া ছাড়িয়া ও প্রচুর শব্দ করিয়া বর 
গেল। সেই ধোয়া ও শব্দ অন্থুপমের বুকে আসিয়া আশ্রয় 
লইল | 

হা খুকী- আপিসটা! তোমার পিতৃদেবেরই বটে-_-এবং 
আমি সেখানকার বশন্বদ ভৃত্য | চব্বিশ ঘণ্টার চাকর নহিলে 
প্রমোদ অভিযান যুখে র্যাক্‌ আউটের রাস্তায় আমাকে চিনিয়া 
আদেশ দিতে পারিলেন কোন্‌ অধিকারে ? ওঁর কোন্‌ রান্ধসিক 
মহিমায় আমার স্বাধীন নাগরিকত্ব সঙ্কুচিত হুইয়া গেল। 
মোটরের অভিনবত্ধে না পদমর্যাদার গুকুত্বে?  নাঁ যানিব 
নাগর আদেশ-__এই অস্ময়োচিত অভদ্র আদেশ । মাথা 
নাড়িয়া অস্বীক্ৃতির ভঙ্গিতে . মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিল 
অনুপম । তার পর চার দিকে চাছিল। অদুরেই সুমিত্রাদের 
বাঁড়ি। বাড়ির বাহ দ্রিকের ঘরগুলির ভানালা বন্ধ। আর 
একটা বড় বাড়ি দক্ষিণ দিকট! সম্পূর্ণ আড়াল করিয়াছে । আর 
জানালা খোল! থাকিলেও অন্প্ চাদরের আলোয় দুরের মাহুযকে 
চেদা সহজ নহে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অহথপম ভাবিল, 
আপিসের প্রভুগ্চলা কি অহস্কত। ওই সাদা বাড়িটার বাহিরে 
যে এত বড় জগৎ রহিয়াছে সে সম্বন্ধে ওঁরা সম্পূর্ণ অচেতন | 
তাহার আপিসের লেজার খাঁটিয়া ফাইল ছরত্ত রাখিয়া চিঠি 
পত্রের জ্ববাব ঠিকমত দ্বিয়া দশটা! পাঁচটার উপর তুই এক ঘণ্টা 
ফাট খাটিয়া যে কেরাদীর দল অপযশ হইতে তাহার সুশাসমকে 


(7?) অব্যাহত রাখে__তাহাদের তিনি যন্ত্র ছাড়া আর কিছু 


মনে করেন না? তাহাদের গুণপনার বার্া-_ওই দঠিক 
নিয়মের দিরিখেই নির্ণাতি। বাহিরের সভ্যতায় সংস্কতিতে__ 
জ্রানে মনীষায় যে জগং বিস্তৃত তাহার সংবাদ গুরা রাখিতে 
জানেন না। কৃপা হয় ওই ঘাস মমোভাবাশ্রিত জীবগুলিপ্ন 
উপর । ওরা বাহিরের জগংকে বড়জোর জানেন _মোটরের 
চাকচিক্যে--পা্টর জাঁকজমকে-_সিনেমার সম্ভা কালচার 
বিলাসে--এবং শাড়ি গহনা পিয়ানো রেভিয়োর কৌচ সোফা 


_ টেবিল ছবি আয়না! অয়েল পেনিসের হুবিভত্ত অলঙ্করণে। 


সত্যিই গুদের ওপর ক্কুপা হয় । 

উনি কে? চিন্তাপ্রস্ত অন্ুপমের কাষে হাত রাখিয়া সমীর 
প্রশ্ন করিতেছে । 

অনুপম মনে মনে অন্বম্তিবোধ করিয়া সহসা - কোন উত্তর 
ফিতে পারিল ন!। 

সমীর হাসিয়া! বলিল, ভদ্রলোক হাত নেড়ে এত কি বল- 
ছিলেন ? নিমন্ত্রণের কথা নয় নিশ্চয় । 

অনুপম শব্দ করিরা হাসিয়া উঠিল, হ! নিমন্রণের কথাই 


কানুস 


৪১৩ 





মইলে অত ঘটা করে পথের মাঝে ধরবেন কেন। একটু 
থাষিয়া বলিল, উনি আমাদের অফিসার | | 

সমীর আর কোন প্রশ্ন করিল ন|। শুধু কহিল, আশা 
করি সাহিত্যসতার যেতে পারবে 

নিশ্চয় । চলিতে চলিতে বলিল, চাকরিটা যনে করছি 
ছেড়ে দ্বেব। 

এই যুদ্ধের বাক্ষারে ? 

সমীরের প্রতিপ্রশ্লে অছছপমের সঙ্গ শিখিল হুইয়া গেল। 
তবু মুখে হাসি টানিয়া কহিল, যুদ্ধের বাজারে অনেকেই ভো 
অনেক কিছু করছেন। 

হঁ'__সেটা নভর্থক নয়। এখম অর্থের সচ্ছলতা হয়েছে-- 
চাকরির দৌলতে, কালো বান্ধারের দৌলতে । শেষেরটা 
নিশ্চয় ধরবে ন! । | 

ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। 

এবং সাহস নেই ৷ মাষ্টার কেরাণী এরা নীতিবাদের ভীরু- 
তাকে আশ্রয় করে মার্টি হয়ে গেল---এত বড় যুদ্ধটার কোন 
সদ্যবহারই করতে পারলে না! 

আচ্ছা দমীর-_পাঁবলিশিং বিজনেস এ বান্ধারে ভাল চলে 
মা? 

পেপার কণ্টেোলের জু দেখানো আছে । অবশ্য আমাধের 
মত ভাল ছেলেদের অন্ভই জুজু জীয়োমো আছে- যারা ডেয়ার- 
ভেভিল পোৱের-- 

অনেক নতুন কোম্পানী াতিছিরে উঠেছে_-সবাই কি-_ 

কাকু সাধুত্বে জামি আস্থা রাখি মাঁ-হুতে পারেন অনেকে 
অভ পথের পথিক। সে অড পথটাও তোমার পক্ষে সুগম 
হবে কি| 

অনুপম কহিল, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি] 

তাহলে চাকরির ধুঁটিতে হেলান দিয়ে চেষ্ট! চালাও । 
লত্যিই যাদের নিয়ে গল্প কেঁদে বসেছ-__তাদের মাঝখানে 
£াড়িয়ে-_তাদের এক জন হয়ে যাওয়া! সম্ভব নয় তো | 

সে কথা| অন্থুপম মনে মনে স্বীকার করে । তেরশো পঞ্চাশ 
_-পল্ের- প্রবন্ধের অনেক রসদ সরবরাহ করিতেছে-_এবং 
করিবে, কিন্ত তেরশো পঞ্চাশের দুর্গতদের ভাঁগা ইয়া যে উপার্জন 
যুদ্ধের চড়া বান্নারেও জীবনধারণকে খানিকটা সুসহ করিয়াছে 
তাহার সামাভতম অংশও দুর্পত-লাহাষ্য ভাগারে দিবার কল্পনা 
তো মনের কোণে ঠাই পায় মাই । যাহাদের জন্ত এই ভয়াবহ 
ছবি লাহিত্যে বর্ণাচ্য ভাষায় স্বাকা হইল তাহারা এর উত্তাপটুকু 
অনুভব করিবে না__(অন্পম প্রশ্ন করিল-_আমরাও করিতেছি 
কি?) এর রঙ ও রেখাকে কলান্তর্গতও করিবে কিনা সন্দেহ-_ 
শুধু আপনাদের বিভা বুদ্ধির মাপকাঠিতে ও অন্থভূতির রসায়নে 
তেরশো পফাশকে ক্সঢ়ভ্তাবে বিশ্লিষ্ করিয়া এই যুদ্ধের হাঘয়হীন 
বর্ধনূতার কু শাসনের এবং অর্ত-সভ্যতার উপর ধিক্কার দিয়া 
নিজেদের সৌভাগ্যবান বোধ করিবে । ছিয়াপ্তরের মন্তন্তরের 
বর্ণনায় তেরশো পঞ্চাশ না আদা পর্যন্ত আমরাও তা করিয়াছি। 
নিজেকে দিয়! উত্তর পুরুষদের তুলন| করিল অচ্ছুপম | একই 
গাছের ছুই রকম বীজ হয় না, যদিও অমিবিশেষে ফসলের 
তারতম্য ঘটে । 


8১৪ 


করিতেছে | সুমিত্রার পিতা এইমাআ চা পাদ করিয়া উপরে 
চলিয়া সিয়াছেন। রাত্রিতে তাহার থাইবার হাক্ষামা কিছু, 
নাই। ফল ও মিঃ আনা| আছে, আঁল-দেওয়া দুধটা গরম 
করিয়া দ্রিতে হইবে । ছুটি কমলালেবু, একটি আপেল ও 
আবখান! বেদানার দানার সহিত ওই পরম ছুধে কিছু খই 
মিছযীর গুড়ার সঙ্গে মিশাইয়া তিমি রাত্রির লঘু আহার 
সারির! শয্যা আশ্রর করিবেন | সভা হইতে ফিরিয়া আসিতে 
কিছু দশটা বাছ্িবে না। আসিবার সময় ভীম নাগের দোকান 
হইতে চারিটি টাটকা সন্দেশ জাদিলেই চলিবে । 

আপনি বড্ড দেরি করেছেন । 

হই, নৃত্য-বিতানে এক ছন বন্ধু ধরে নিয়ে গেল। 

রবিবারটী পুরো এখানে কাটাবার কথা ছিল, কিন্ত বদ্ধু- 
দেরও তে! ফেলা যায় সা। 

ক্মিত্রার মন্তব্যে অনুপম লঙ্ছিত হইল মা, খুশীই হইল। 
ক্রমবর্ধমান বন্ধুর সংখ্যা গৌরবেরই জিনিস । 

আমরা অবন্ত পুরোনো বন্ধু। সমীর মন্তব্য করিল। 

অহুপম বলিল, পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। 
. তা বাড়,ক, স্বাদে কম । আমরা কোয়ার্টিটির ভন্ত নয়, 
কোয়ালিটির । 

সমীরের মন্তব্যে অনুপম কহিল, সোনার চেয়ে চক্চকে-_ 
হলেই-_ 

আহা--দামের কথা কে ভাবহে-_ঘোঁলুসের কথাই আগে। 

দামের কথাট! বুঝি 

অহুপমকে বাধ! দিয়! সমীর বলিল, ও কথা বুঝুন ধাছের 
বণিক-মনোবৃতি। আমরা তো আর সমুদ্রের ঢেউ মই--তার 
মাথায় ফেনা । যেফেনায় চাদের আলে! পড়ে কাশফুলের 
মত দেখার । 

দাদা শীগপির চা খেয়ে নেবে কিনা? ' 

সুমিআ্রার রোষকটাক্ষে সমীর চায়ের কাপ টামিবার স্লস্ত 


8১৪... প্রবাসী 
সুমিআ| সাক্জসঙ্জা শেষ করিয়া চারের টেবিলে অপেক্ষা 


১৩৫২ 


ভঙ্গি করিয়া কহিল, ঢেউ তেক্ষে গেলেও ফুল মিলিয়ে যায় না 


_মনে রাখিস । 
কোথায় যায় ফুল? 
কোথায় যায় হে অন্ছপম? তীরেই জম] হয় এবং ঘা 
খেয়ে খেয়ে শক্ত হয় । তন তা থেকে ওষুধ তৈরি হয়ে আর 
একদিক থেকে মানুষকে রক্ষা করে । 
নিল ওয়ুধ | স্বমিত্রা তাচ্ছিল্যভরে কথাটা উড়াইয়া 
1 


* ভারি তো! যদি সেকালে অন্ত পাড়ার্গীয়ে জন্মাতিস-__ 


' আর গাল ফুলতো-_-আর ডাক্তারি ওযুধ না মিলতে -- 


অনুপম বাবু আপনার হ’লো ? 
সমীর কথাটা বলছে মন্দ নবয় 1 
“শোভা দেখে মন--তার বয়স আলাদা, 
আর-- ওষুধ খোঁজে দেহ তার বয়সও আলাদা ।” 
হোক আলাদ1-_ও নিয়ে আর এক সময় কবিত্ব করবেন। 
সুমিআ ঘর হইতে বাহির হুইয়া গেল । 
আশ্চর্য্য অন্থপম__সাছিত্য সভায় যাবার আপে একটু 


দ্বার্শনিকত্বও করতে পারব না ।-আজ সুমির যুদ্ধং দেছি . 


ভাবটা প্রবল । 

অনুপম নিঃশব্দে চা ও খাবাপ্ শেষ করিল । 

রেডি ? বারাদ্দায় সুমির কণ্ঠস্বর । 

সমীর লাকাইয়া উঠিয়! কহিশ__এ-টেন-সন এবং মার্চের 
তক্রিতে ভিতরের পর্দ] ঠেলিয়া অদৃশ্ত হুইয়া গেল । 

সুমিভ্রাও হাসিতেছিল। কহিল, দাদা আঙ্গ মুডে আছে। 
যাবে বলে বোধ হচ্ছে না । ৮ 
' না না, যাবে বৈকি । র্‌ 

ওয়ান মিনিট প্লীজ । সিড়ি দিয়া সমীর তর তর করিয়া 
মামিয়া আসিল | বাস আর ট্রাম ? 


হণ্টম । সুমিত্ৰা অগ্রসর হইল | (ক্রমশঃ) 


রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বদেশসেবার প্রেরণা 
তারাপদ দাশ 


প্রথম স্তবক 

কবিগুরু রবীন্দরমাথের ছ্ীবন এক মহাসমুদ্রবিশেষ | তাহার 
বিশ্ববিজয়িনী লোকোত্তর প্রতিভার আদি অস্ত নাই_ উহা 
সমুদ্রের মতই অতলম্পর্ণ। বঙ্গলাহিত্যোভানেও রধীজ্রনাথের 
নব নব উদ্মেষশাপিনী সুজ্তনীশক্তি পদলালিত্যে, ভাবের গভীর- 
তায়, শব্বযোজনায় এবং ব্যঞ্ছনা-শক্তির শ্বতঃশ্ফ,্ত ধিকাশে 
অপরূপ হ্বর্ণচম্পকের মত পাপড়ি মেলিয়া প্রক্ষ,টিত। উহার 
রং, কূপ ও সুবাস ফুগমুগাস্তর ধরিয়া সাহিত্যাষোঘী বিশ্বভ্বনের 
মনোহরণ করিতে থাকিবে। 

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য-ম্যত্টির শুধু 
একটা! দিক দেখাইতে চেঃ! কর! যাইতেছে । আমাদের দেশের 
একদল লোকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ আজন্ম এধর্য্যের মধ্যে 


লালিতপালিত ধনীর ছুলাল। দেশের অভিজাত সম্প্রদায় 
লইয়াই ছিলেন তিনি মশগুল । তাই তাহার লাহিত্য-হষ্টিতে 
দেশের দ্বনসাধারণের প্রতি সেরূপ দরঘ ও সহাহভুতি দেখ! 
যায় না। কিন্ত বাকারা রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের কার্ধ্য- 
কলাপ গভীর ভাবে অনুধাবন করিয়াছেন, তীাছাদের নিকট 
এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা । বস্ততঃ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় স্বদেশ- 
প্রেমিক, জনসাধারণের বন্ধু এবং তাহাদের আশাঁআকাজ্ষার 
প্রতি সহাহুভূতিসম্পন্ত ব্যক্তি সমস্ত ভারতেও থুব কম ছিলেন 
এবং আহেন। 


বাংলা-লাহিত্যে প্রথম দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হয় উনবিংশ 


শতাবীর ইংরেজী সাহিত্যের অনু্লীলনে । রঙ্গলাল ও হ্মেচন্্র 


প্রথমে কাব্যে এই শ্বদেশ-প্রেরণার আবাহন করেন। কিন্ত 


+ 


ফান্তন রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বদেশসেবার প্রেরণা 


' তাহারা এইজন্য বাঁাঁলী-চরিজ অবলস্বন করেন মাই__ 


৮ 


রদলালের অবদন্বন ছিল-_রাঙ্গপুত জাতি । মবীনচন্দ্র “পলাশীর 
যুদ্ধে’ প্রথম বাঁঙালীকে কেন্দ্র করিয়া ম্বদেশগ্রীতির অবতারণা 
করেন। যাহা হট্টক, একথা সর্ববাদিদম্মত যে সাহিত্যসম্াট 
বঞ্ধিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবোধকে প্রক্ব্ঠভাবে ক্ষপা- 
ফিত করিতে প্রয়াল পান । তবে দীনবন্ধুর “মীল-দর্পণে'ই জনদাবা- 
রণের মন্ববেধন| সাহিত্যের ভিতর দিয়! প্রথম প্রকাশ পাস্ব। 

এইবার আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কিন্মপে জাতীয়তা 
বোধের এই প্রেরণা উত্তরোত্তর রবীন্্-সাহিত্যে পরিস্ষ হই 
এই প্রসঙ্গে বিদেপ রাধশক্তির অধীনে থাকিয়া দেশাত্মবোধক 
সাহিত্যস্গ্রিতে যে কত বাঁধাবিদ্ব, তাহা! আমাদের ভুলিলে 
চলিবে না । 


এই পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়াও রবীন্দ্রনাথ আতির 
উদ্বোধনে যেরূপ অকুতোভয়ে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, 
তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। হার পক্ষে যুগধর্দ্ম 
পূ্বববন্ধী াহিত্যাচার্ধ্যগণ অপেক্ষা কিছু অনুকূল ছিল সন্দেহ 
মাই-_কারণ ভারতীয় জাতীয় কংখ্রেসের স্থচন! হইতে যখন 
দেশের মধ্যে সমালের উচ্চশিক্ষিত স্তরে রাষ্ট্রীয় চেতনা নীরবে 
ধীরে জ্বাগত হুইতেছিল, তথন কবির পূর্ণ যৌবমাবন্থা__ 
রবীন্দ্রনাথের যৌবন ও মধ্যবয়সে জাতীর আন্দোলনের ক্রম- 
বর্ধমান পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেশের তাগ্যবিধাতাদের কুত্ররোষ 
ও শ্যেনদৃটটি দিনের পর দিন প্রধর ও তীক্ষ হইয়া উঠিতে- 
ছিল। এতংসত্বেও স্বদেশী যুগের বাংলা তথা সারা ভারতে 
রবীন্দ্রনাথ তাহার গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের ওজস্থিমী ভাষায় ও 


,সঙীতের উদাত্তত্বরে জাতির প্রাণে যে উদ্ধা্না, যে প্রেরণা সৃষ্ট 


করিয়াছিলেন তাহার তুলনা মাই । কবি নিঞ্জের বংশমর্ধ্যাদা, 
আভিজাত্যের সংস্কার বিদর্ন দিয়াছিলেন এবং স্বদেশের জন- 
সমুদ্রের ষৌবন-জ্রল-তরক্ষের মধ্যে নির্ভয়ে ধাপ দিয়াছিলেন | 
এই সময়ে তিমি শ্বেচ্ছাসেবকদ্দের সহিত কলিকাতার রাস্তায় 
রাস্তার দেশের জন্য সাহাষ্য ভিক্ষা! করিতেন ও গান গাহিয়া 
বেড়াইতেন। যাহারা বলেন যে, ব্ববীন্্রনাথ কস্মিম্‌ কালেও 
দেশের সাধারণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে চাম নাই, 
সাঙ্থার! সত্যের অপলাপ করিয়া থাকেন । যণ্দও স্বদেশী যুগে 
জাতীয় ভাবধারা দেশের লর্কস্তরে পৌছায় নাই, তবু কবি 
কতকট! অস্ত্্ষ্িবলে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে জাতির 
জীবনন্পন্ঘন গভীরভাবে অনুভব করিলেন। তখন তাহার 
সত্যিকার জীবনের উপলব্ধি হুইল-_কবির মনোজগতে আসিল 
আশ্চর্য্য পরিবর্থন__ফলে স্টি হুইল “কথ! ও কাছিনী”র 
অনেকগুলি সুন্দর কবিতা । 
এই সময়েই তাহার রচিত স্বদেশী গান দেশের সর্ব 

ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে পথে, 
ঘাটে, মাঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল 

মিলেছি আন মারের ডাকে 

ঘরের হয়ে পরের মতন 

ভাই ছেড়ে তাই ক'দিন থাকে 
***যেথায় থাকি যে যেখানে 
বাধন আছে প্রাণে প্রাণে 
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প্রাণের টানে টেনে আনে 
প্রাণের বেদ জানে নাকে ॥ 
এই সময়েই কবি গাহিলেন-_ 
আমার সোনার বাংলা; আমি তোমায় ভালবাসি । 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাল 
আমার প্রাণৈ বাজায় বাশী। 
তিনি দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া যেন নিজের 
ডীবনের সার্থকতা! খুঁজ্জিয়া পাইলেন । তাহার হৎকন্দর থেকে 
্বতঃই উৎসারিত হইল-_ 
সার্থক জ্বনম আমার 
ভম্মেছি এই দেশে । 
সার্থক জনম মাপে! 
তোমায় ভালবেসে ॥ 
দেশের এই সময়কার নবন্দাপ্রত হংস্পন্দনের অভিব্যক্তি 
রবীন্দ্রনাথের অমূল্য জাতীয় সঙ্গীত । 
“অয়ি ভুবম-মমোমোহিনী নির্মল হুর্ধ্যকরোজ্ছল ধরণী 
প্রলনক-জননী-ঘ্ননী |” 


| * 
“একবার তোরা মা বলিয়া ভাক, 
ভগত জনের শ্রবণ জুড়াক্‌, 
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক-* 
| মুখ তুলে আভি চাহ রে!” 
“এবার তোর মরা! গাঙে বান এসেছে, 
জয় মা বলে ভাসা তরী”... 
এই সকল গান এখনও প্রত্যেক ত্বদেশভক্ত সম্তভানের প্রাণে 
অপূর্ব প্রেরণা ভ্রাগায়। কবি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া 
ছিলেন, দেশসেবককে *অভী” হইতে হইবে । কাপুরুষের দ্বারা 
দেশের বাক্রাতির কোনও কান্ধ সন্ভবে না। তাই ভিনি 


' “আমি তয় করব না, ভয় করব না। 
ছু-বেগা মরার আগে যয়ব না, ভাই, মরব না 0৯ 
দেশসেবকের শুধু সাহস ও উদ্যম থাঁকিলেই চলে না। 
তার স্বাবলম্বনও দ্রকান্র। এখানে স্বাবলম্বল বলিতে দ্বদ্রেশের 
ভ্রব্যজাত ব্যবহার অর্থাৎ স্বদেশী প্রহণও বুঝায়। স্বদেশের 
সাদাসিধে পরিচ্ছদও বিদেশী সুন্দর ও মূল্যবান পরিচ্ছদের 
চেয়ে উৎকৃষ্ট । এই. শ্বদেশী এঁকণ মন্ত্রে আমাদের দীক্ষা চাই। 
কবির কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হুইল-_ 
“ছে ভারত, আজি নবীন বর্ষে, 
শুন এ কবির পান । 
তোমার চরণে নবীন হর্ষে, 
এনেছি পূজার দান ॥ 
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়! পরিব তোমারি উত্তরীয় ॥ 
দৈজের মাঝে আছে তব ধন, 
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন 
তোমার মন্ত্র অগ্রিবচন, 
তাই আমাদের দিয়ে! ।” 
এইজভ পণ করিয়া, দু সংকল্পে কাজ আরম্ভ করিতে 
হইবে । তাই-_ 
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পপপাপাপাপাপাশাতপাপাপ লপপাপাপাপপিাপপতাপ এ 


“নব বংসরে করিলাম পণ 
লব শ্বদ্দেশের দীক্ষা; 
পরের ভূষণ, পরের বসন 
ভেয়াপিব আজ পরের অশন 
যদি হই দ্বীন, না হইব হাম 
ছাড়িব পরের ভিক্ষা ।” 
কবি এতেও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই | তিমি প্রেশজননীর প্রতি 
জনসাধারণের হৃদয়ে ভক্তি ও প্রীতির উপ্মেক করিবার জন 
তাহার অপরূপ রূপ বরাভয়দারিশী মূর্তি, তাহাদের মানসচক্ষের 
সন্মুখে তুলিয়| ধরিলেন | কবির কল্পিত এই প্রতিমা বাঙালীর 
নিকট বহু পুর্ধ কাল থেকেই পরিচিত। এ আমাদের শক্তি 
সাবকের কালী করালী বরাভয় মূর্তি । 
“ডান হাতে তোর খড় ভ্বলে, 
বীঁ হাত করে শঙ্কাহরণ 
ছুই নয়নে সেহের হাসি j 
ললাট-নেত্র আগুন বরণ ।” 


দ্বিতীয় স্তবক 
বাংল! ১৩০০ সাপে রচিত “এবার ফিরাও মোরে” শীর্ষক 
কবিতাটি পাঠ করিলে 'পষ্টই বুঝিতে পাগ! যায় যে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের দশ-বার বংসর আগেই কবি-ছদয়ে দেশের ডাক 
পৌছিরাছিল। তিমি উহাতে সম্পূর্ণ ভাবে সাড়া দেওয়ার অন্ত 
প্রদ্তত হইতেছিলেদ। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর 
মধ্যে ভাবের উৎকর্ষে, সাবলীল বণনায় এবং ব্যপ্তনা-শঞ্জিতে 
অনবরত কিও আমর উহাতে নিভৃতে সাহিত্য-সাধনায় রত কবির 
বাহিরের শীবন ও জগতের “রস কূপের” অর্থাৎ দেশের সত্যিকার 
জীবনে আত্মসমর্পন করিবার অন্ত হৃদয়ের প্রবল আকুমি- 
বিকুলি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। ইহার আত্মস্ত ছুর্গত, 
দির্যাতিত অবমানিত মানব-সম্ভানের দ্বীনতা-হীনতা ও ল্লানির 
প্রতি কবিচিত্তের সহাহুভুতিতে ভরা । কবির অভাও শ্রেষ্ঠ 
কবিতার মত উহার মধ্যে এমন একটি দুরস্ত গতিবেগ সফারিত 
হইয়াছে যে পহদয় পাঠকের চিত্ত উহার দহিত অনিবার্ধা বেগে 
ছুটিতে থাকে এবং কবির সহিত তাহারও প্রাণে দ্বেশসেবার ও 
বাহিরের কর্মআোভে বাপাইয়া পড়িবার প্রবল আকৃতির সবষ্টি 
ইয়। কবিতাটি হইতে কয়েক পঙ ক্রি এখানে উদ্ধৃত হইল । 
দেশের মূক অনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া কবি উদ্দাত্স্বরে 
বলিভেছেন 
“ওই যে দাড়ায়ে নত শির 
মূক সবে, মান মুখে লেখা শুধু শত শৃতাবায় 
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে তার, 
বহি” চলে মন্দ গতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার, 
তার পরে সত্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি’ 
নাহি ভংসে অদৃষ্টেরে, নাছি দিদ্দে দেবতারে স্মরি 
মানবধেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান, 
শুধু ছুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্ট ক্লিট প্রাণ 
' রেখে দেয় বাঁচাইয়া । সে অন্ন যধন কেহ কাড়ে 


প্রবাসী 


এ পাশ পাপ পাপত পাপা বশপাশাপাপাপাশাপপিপাশাশপাশাশাপাশিপাশীপাপশিপিশিশশশশীপিশিপিপিসিত 
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সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ক্মান্ধ নিঠুর অত্যাচারে 
নাহি কানে কার দ্বারে দীড়াইবে বিচারের আশে, 
দরিদ্রের শপবানে বারেক ডাকিয়া দ্বীর্ঘশ্বাসে 
মরে সে নীরবে |» 
পরক্ষণেই কবি এই মর্খব্থদ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কর্তব্য 
নির্দেশ করিতেছেন-_ 
“এই সব মুঢ় মান মুক মুখে 
দিতে হবে ভাষা, এই সব ত্রান শুক ত্র বুকে 
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা | ডাকিয়া বঙ্গিতে হবে 
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে 
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্তায় ভীরু তোম! চেয়ে 
যখনি জাগিবে তুমি, তুখনই সে পলাইবে বেয়ে ।” 
তার পর কবি এই হূর্গতদদের সেবায় দেশবাসীকে উদ্বোধিত 
করিবার আন্ত তাহাদের ছঃখময় জীবনের ছব আকিয়াছেন। 
“বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, জন্মুখেতে কষ্টের সংসার 
বড়ই দরিদ্র, শুর, বড় ক্ষুপ্র, বন্ধ অদ্ধকার__ 
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো! চাই, চাই মুক্ত বায়ু, 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উ্বল পরমানু, 
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট । এ দৈও মাঝারে কহি 
একবার নিয়ে এস স্বর্ণ হতে বিশ্বাসের ছবি ।” 


রবীঞ্জনাথের কাব্য-ন্থঠির ইতিহাসে ‘কথা ও কাহিনী”র 
যুগ স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । “কথা” গ্রস্থধাদির অধিকাংশ 
কবিতাই ১৩০৬ সালে লিখিত | কবির বয়স তখনও চল্লিশের 
নীচে । হৃদয়ের গভীরে তাহার দেশসেবার ভক্ত প্রবল আগ্রহ । 
কিন্ত জাতীয় আন্দোলন তখনও বস্তপত হুইয়া উঠে নাই 
এই অবস্থায় তাহার দেশাত্মবোধ অভিনব উপায়ে নিজের 
পথ করিয়া! হাইল। যেন শ্বদেশী যুগের পূর্বাভাস বুঝিতে 
পারিয়াই কবি বাংলার নরনারীর জন্ভত তারত-ইতিছাসের 
স্বাধীনতার কতিপয় মূর্ত বিশ্রহের উচ্চ আদর্শ তাহাদের 
সম্মুখে ধরিলেন। রাজপুত, মারাঠা ও শিথ, ভারতের এই 
তিন সমরকুশল বীর-জাতির অপুর্ব বীরপ্ব-কাহিনী ও শ্বদেশ- 
প্রেমের অতীত কাহিনীগুলি কবি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধার 
ক্রিয়া সরস ও ভ্রীবস্ত করিয়া তুলিধেন। 

স্বদ্বেশী যুগ হইতে অতাব্ধি রবান্রনাথেয় এই সমস্য বীরত্ব- 
গাথ। সহ্ম্র সহস্ৰ দেশবাসীর হৃদয়ে দেশপ্রীতির প্রেরণ] যোগাই- 
য্নাছে। বাংলার তরুণদের উপর ইহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী । 
“কথার কবিতাসম্টির মধ্যে “গক্রগোবিদ্দ শীর্ষক কবিতাটি 
অনেক পূর্বে রচিত । ইহাতে যমুনার নিষ্জম তীরে শিখর 
ভবিস্যং দেশসেবার আশায় কি কঠোর দৃঢ় সক্ষলপ লইয়া সাধনার 
রত ছিলেন, তাহাই অপন্মপ ভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। অহুচর 
দের কর্্মসাগরে ঝাপাইয়া পড়িবার আকুল আহ্বান, দেশব্যাপী 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অন্ত নিজ হৃদয়ের অধীর 
উন্মাদনা, সমস্তই শিখগুক্ষ অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন এই 
বলিয়! যে, তাহার দ্রেশসেবার উপযুক্ত সময় আসে নাই । 
নেতার যোগ্যতার অভাবে পৃথিবীর সকল দেশেই বড় বড় কাজ 
পণ্ড হুইয়াছে। এই অযোগ্যতার অঙুতম কারণ-_কর্দক্ষেত্র 
লফলকাম হইতে হইলে যে আত্মিক সাধনা ও মনোবল 





ফান্তন 


সঞ্চয়ের দরকার সে সম্বন্ধে অমেক নেতাই সম্যক অবহিত মন। 
সেইজন্ত এই কবিতাটি নেতৃত্বকামীদের পক্ষে বিশেষ প্রণিধান- 
'যোগ্য |: এইবার কয়েক পভ ক্তি উদ্ধত করা যাকৃ। অন্ুচর- 
দের আকুল আহ্বানে শিথগুরু বলিতেছেন 
“তোমাদের হেরি চিত্ত চঞ্চল, 
উদ্াম ধার মন । 
রক্ত অনল শত শিখা মেলি? 
দর্প সমান করি উঠে কেলি 
গঞ্জনা দেয় তরবারী যেন 





কোষ মাঝে বন বন । 
হায় সেকি নখ, এ গহন ত্যজি, 
হতে লয়ে জয় তুরী 
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে 
রাজ্য ও রাজা ভাভিতে গড়িতে 
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া 
--  ছানিতে তীক্ষ ছুরি 1” 
" “শিবাহ্রী-উৎসবে' রবীন্দ্রনাথ হত্রপতি শিবার্জীর-_ 
“একধৰ্ম্ম রাজ্যপাশে খশুছিন্র বিক্ষিপ্ত ভারত 
বেধে দিব আমি” 
এই মহান্‌ আদর্শের জয়গান করিয়াছেন | 
“সেদিন এ বঙ্গপ্রান্ত্ে পণ্যবিপণির একধারে 
নিঃশব্দ চরণ 
আনিল বণিকৃলক্্ী সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে 
| রাজ্মসিংহাসম | 
* বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি 
মিল চুপে চুপে 
বণিকের মাদদও দেখ] দিল, পোহালে শর্ধরী 
রাজদৎরূপে ।” 
বণিকের মানদও রাতারাতি রাজদণ্ডে পরিণত হুইল, এ 
এক অঘটন ঘটন__কিন্ধ যে হতভাগ্যেরা ইহা লম্তব করিয়া 
ডুলিয়াছিল কবির বর্ণনাচাতুর্ষ্যে তাহারা চিরকাল দ্বার পাত্র 
হইয়া থাকিল। 
“...বিদেণীর ইতিবৃত্ত দ্য বলি’ করে পরিহাস 
অট্টহাস্ভ রবে 
অয়ি ইতিবৃত্ত কথা ক্ষান্ত করো মুখর তাষণ 
ওপো দিথ্যামরী 
তোমার লিখন'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন 
হবে আন্ধি জয়ী ।” 


৯৮ শিবাজীর মত এক জন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে ‘দস্য’ বলিয়া 


বিদ্রপ করায় কবি এই কয়েক ছম্রে বিদেশীয় ইতিহাসকে 
‘মিধ্যাময়ী’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং সেই অসাধারণ 
শ্বদ্দেশপ্রেমিকের সত্যকার চিত্র জনসাধারণের নিকট উজ্বল 
ভাবে চিঞ্জিত করিফ়াছেন_-শিবাজীর সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত 
ধারণার সি ন! হয় এই উদ্দেন্তে | উপসংহারে কবি বাঙালীকে 
শিবাজ্দীর জাতীয় ভাবের আন্তর্শে উত্ধন্ধ হইয়া মারাঠীঘের 
লহিত একজে জাতীয় জীবন গঠন করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
রবীন্দ্রনাথের দেশগ্রীতির উচ্চাদর্শের কথা আলোচনা 


রবীন্র-সাহিত্যে গ্দেশসেবার প্রেরণা 





৪১৭ 


করিতে গেলে আমাদিগকে প্রাচীন ভারতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে 
হয়, কারণ উহার আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর তিনি বর্তমান 
ভারতের শ্বাদেশিকতার বদিয়াঘ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়া- 
ছিলেম। বাল্যকালেই কবিহৃদয় তাহার পিতার আদ্ধশে 
উপনিষদ্ধের গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াহিল | উহার 
অনুরণন তাহার চিত্তলোকে আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিল। ইহার মূর্ভ বিকাশ তাহার চল্লিশ বংসর বয়সের রচন! 
“নৈবেধ্যে’ দেখিতে পাই । প্রাচীনের সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়া কিরূপে তিনি বর্থমামের আত্মবিশ্বত ভারতকে প্রেরণা 
যোগাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা এই কবিতা ণিতে বুঝা যায়। 
কবি প্রার্থনা! করিতেছেন). 

“এ দুর্ভাগ্য দ্বেশ হতে হে মঙ্গলময় 

দুর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয় 

লোকভয়, রাজ্রতয়, যৃত্যুভয় আর 


এই নিত্য অবনতি দণ্ডে পলে পলে। 
এই আত্ম-অবমান অন্্রে বাহিরে 
এই দাসত্বের রজ্জু-....-চরণ আঘাতে 
চূর্ণ করি? দূর করো 1” 
বস্ততঃ রবীন্দ্র সাহিত্যে ওজস্ষিনী ভাষায় শ্বদেশলেবার 
প্রেরণানূলক রচনা বহ স্থানে বিচিত্র ভঙ্গীতে ব্যক্ত হুইয়াছে। 
উহার যে কোনও হত্র হইতে আমর! শ্বদেশদেবার যাত্রাপথের 
পাথেয়,_-মনের বল সঞ্চয় করিতে পারি । 
“ছপ্রতাত' কবিতায় একস্থানে রহিয়াছে 
“উদয়ের পথে শুমি কার বাণী 
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই 
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান 
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।” 


সিবুক্ষের অভিযান’ শীর্ষক কবিতায় কবি স্পষ্ট উদ্নাভ্ত স্বরে 
দেশের মুক্তিপথের অগ্রদূত যুবকদ্িগকে আহ্বান করিয়াছেন। 
তিনি ভীরু, জরাগ্রন্ত দেশ বালীকে নির্দক্ভাবে আঘাত করিবার 
জত, আমাদের অচলায়তন সমাজের পুক্বাবেদীকে ভাতিয়া 
ফেলিবার অন্ত, তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন 
ওরে নবীন, ওরে আমার কাচ! 
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, 
,আবধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ।” 
ভ্রগঙ্গল পাথরের মত যে আনায়, যে মিধ্যা আচার-বিচার 


হাজার হাঙ্জার বংলর ধরিয়া আমাদের সমাজ-জীবনের বুকের 
উপর চাপিয়! আছে, যাহার অক্টোপাশ বন্ধনে আমরা অংনিশ 


'জঙ্জরিত, তাহার ভার কবি আর মহ্য করিতে পারিতেছেন 


না। তাই আকুল আবেগে তিদি বলিতেছেন 
“শিকল দেবীর এ যে পুক্জাবেদী 
চিরকাল কি রইবে খাড়া 


পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি? |” 


তারপর “ভারততীর্ধ* ও “কপমানিত" কবিতার হজে 
ছত্ে আমর] ভারত সভ্যতার উদ্দার ও শাশ্বত ধারা এবং হিচ্দু 


৪১৮ 


সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্যতার ফলে উহার বর্তমান হুর্দশার 
চিত্র স্প প্রত্যক্ষ করি। 

এইবার কাব্যসাহিত্য ছাড়িয়া কবিগুরুর লিখিত কতক- 
গুলি ভাষণ ও চিঠিপন্ে তাহার হ্বদেশপ্রেমের কথা 
আলোচনা করিয়া আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে 
চাই। রবীজ্দাথ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ছিলেন অনেকটা 
ভারতীয় তথ! বাংলার সমস্তা মিরাঁকরণে ব্যস্ত। তবে 





তাহার জাতিপ্রেমে পাশ্চাত্য Nati০n৪i5৷দ-এর উগ্র খাব * 


কোনও দ্বিনই ছিল না। পশ্চাতের সর্বনাশা জাতীয়তাবাদের 
ফলে অগতের যে অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে, তাহার 
উল্লেখও তিনি বছ বার করিয়াছেন। তারপর পাশ্চাভ্য 
দেশত্রমণ কক্সার পর, পৃথিবীর মানা জাতির নান! ধর্মের 
লোকের সন্ধিত মিশিয়। কবির মনোজগতে কিছু পরিবর্তন 
ঘটিল। তাহার দৃষ্টি তখন সমস্ত বিশ্বে সম্প্রসারিত হইল | তিনি 
বুঝিতে পারিলেন, ভারতীয় অমন্তা জাগতিক সমন্তার সহিত 
ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। তথন হইতে সুরু হুইল তাহার 
বিশ্বমৈত্রীর উদ্দারবাণা প্রচার। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার 
সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর বিশ্বত্রাততত্ব ও বিশ্ব- 
মানবতার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাহার পরিণত বয়সের স্বপ্ন । 
শান্তিনিকেতমকেও তিনি অনেকটা এই আদর্শে বিশ্ববিভভাপীঠে 
পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন । 

যাহা হউক, শেষের দিকে তিনি যখন স্বদেশী যুপের মত 
জাতীয় আন্দোলনে আর সক্রিয় ভাবে যোগদান করিতে পারি- 
তেন না, তখন অনেকে তাহাকে আমাদের জাতির সুখ-দুঃখের 
আশা-আকাষ্কার প্রতি উদ্দাসীন বলিয়া মনে করিতেন, কিন্ত 
এই ধারণ সম্পূর্ণ ভূল। তিনি আজীবন জাতির দুর্ছিনে, 
তাহার সংশয়-সঙ্কটের মধ্যে সমস্ত বাধাবিঘ্ব, বড়ঝঞ্চা উপেক্ষা 
করিয়া অকুতোতরে দেশের পুরোভাগে আলিয়া ঠাভাইরাছেন 
এবং বন্রনির্থোষে বিরোধীপক্ষকে সে যত বড় শক্কিধরই হউক 
না কেন, জাতির মর্ম্মকধা ত্বালাময়ী ভাষায় শুনাইয়া গিয়াছেশ। 
্রালিয়ানওয়ালাবাপের হুত্যাকাণ্ডের পর তিনি তদানীম্তন 
ভারতের রাজ প্রতিনিধিকে যে নিভাঁক চিঠি পাঠাইয়া “সর: 
উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তার পর রামজে ম্যাকভোনান্ডের 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সময় কলিকাতায় টাউন হলে যে 
বক্তৃতা! দ্িয়াছিলেন এবং স্বত্যুর কিছু আগেও “সভ্যতার সঙ্কট’ 
এবং মিস্‌ র্যাধবোদের চিঠির প্রত্যুত্তর হিসাবে যে নন্্রপর্ভ বাণী 
ভারতবাসী তথ] শ্বগন্ধাসীকে শুনাইয়াছেন, তাহাই চিরদিন 
দাক্ষ্য দিবে ভারতীয় জাতীয়তার নির্ভাক পুরোহিতরূপে তাহার 
অমূল্য অবদানের | তাহার “সহ? উপাধি ত্যাগের চিঠির এক 
স্থানে লিখিয়াছেম__ 

“The disproportionate severity of the punish- 
iments inflicted upon the unfortunate people and 
the method of carrying them out, we are convinced, 
are without parallel in the history of civilised 
governments, barring some conspicuous excep- 
tions, recent and remote.” 

আবার ওঁ পের শেষে বলিতেছেন-- 

«The time has come when badges of honour 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


make our shame glaring in the incongruous con- 
text of humiliation.” 


মিস্‌ র্যাথবোমেয় ‘9০ called appeal to Indians’ 
শীর্ষক খোল! চিঠির উত্তরে কবি লিখিলেদ_ 
“The Lady has ill served the cause of her 
people by addressing 80 indiscreet, indeed im- 
pertinent challenge to our conscience. Ib is sheer 
insolent self-complacency on the part of our 80- 
ecalled English friends to assume that had they 
not taught us, we would still have remained in 
the dark ages-‘‘Through the official British Chan- 
nels of education in India have flowed to our 
children in schools *not the best of English 
thought but its refuse, which has only deprived 
them of a wholesome repast at 176 table of their 
own culture.” 


এ চিঠিরই অন্তত দেখিতে পাই_ 

“J Jook around and 899 famished bodies crying 
for bread...Il look around and see riots raging 
all over the country. When crores of Indian 





lives are lost, our property looted, our women’ 


dishonoured, the mighty British arms stir in no 
action. Only the British voice 18 raised from 
overseas to chide us for our unfitness to put our 
house in order.” 


কবি তাহার অভিভাষণে “সভ্যতার সঞ্ষটে? সভ্যতাভিমান্লী 
ইংরেত্বকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের ভারত-শাসন তথ! পাশ্চাত্য 
সত্যতার অন্তঃসারহীনতার স্বর্পপ টদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন তাহার 
প্রতিধ্বনি প্রলয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধের হানাহামির মধ্যেও আমরা 
শুনিতে পাইয়াছি। যতদ্দিন এই ধ্বংসলীলা, এই ভব্রবেশী 
বর্বরতার অবসান পৃথিবী হুইতে চিরদিনের অজ না ঘটিতেছে, 
তত দিন কবিগুঞ্চর বাণী বিশ্বের শান্তিকামী নরনারীকে অন্- 
প্রাণিত করিবে । তিমি উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিরাছেন-_ 
“সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে হুর্গাতি 

মাথা তুলে উঠেছে, সে কেবল অশ্রবন্র, শিক্ষা এবং আরোগ্যের 
শোকাবহ ISLE নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি 
মৃশংস আত্মবিচ্ছেদ-** 


রে তা সত্যতা এ শ্রদ্ধারক্ষা 
অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিক্প আমাদের দেখিয়েছে, 
মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি।” 

****মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মন্দার 
ভেতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে 
দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত বাতাস কলুষিত ক'রে দিয়েছে ।৮ 


আন্ব আমরা কি এই বাণীর দত্যতা৷ বাস্তব জীবনে প্রতিপদে 
অনুভব করিতেছি না ?% 





* নিউ দিল্লী ইউনিয়ন একাডেমী হলে পঠিত। 


আমেরিকার একটি মহিলা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিন মহিলাদের মধ্যে 
উচ্চশিক্ষার প্রসার দেখিয়! মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহাদের উচ্ছুলিত 
প্রশংসা করিয়া! মান্দাজী শিশ্যদ্ধের নিকট এক পত্রে লিখিয়া- 
ছিলেন__ 

*,.,800 their women—they are the most ad- 
vanced in the world. The average American 
woman is far more cultivated than the average 
American man. The men slave all their life for 
money, and the women sngtch every opportunity 
to improve themselves.” 

(Complete works of Swami Vivekananda, vol. V, 
p. 18) 

বাস্তবিক বহু বংসর ধরিয়াই 
কি রাষ্ট্রসেবায়, কি শিক্ষা ক্ষেত্রে, 
কি পমাজ-সংস্কারে সকল বিষয়েই 
{ যাকিন নারী-সমাজ দুনিয়ার আর 
সকল দেশের নারীজাতিকে পিছনে 
ফেলিয়া দ্রুত প্রগতির পথে 
আগাইয়! চলিয়াছেন । তাহাদের 
এই বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্বন্ধে 
স্বামীজী মহীশুরের মহারাজাকে 
লিখিয়াছিলেন, “তার পর আমেরি- ১০ 
কান্‌ মহিলাগণের অবস্থার দ্বিকে মাঠ, >; 
সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর 2 
আর কোথাও শ্ালোকের এত 
অধিকার নাই। ক্রমশঃ তাহার! 
লব আপনার হাতে লইতেছে, 
আর আশ্চর্যধ্যের বিষয়, এখানে 
শিক্ষিত! মহিলার সংখ্য শিক্ষিত 
পুরুষ হইতে অধিক ।” ( পত্রাবলী, 
১ম ভাগ পৃ. ৭২)। 

স্বামীজী যখন এই কথাগ্চলি লেখেন তাহার পর অর্ধ 
শতাব্দীরও উর্দকাল অতীত হইয়াছে । এই সুদ্বীর্ঘ কালের মধ্যে 

মাকিন মহিলারা আরো বিবিধ অধিকার জর্জন করিয়াছেন। 
এমন কি, ইদানীং গবর্ণমেন্টের কোন কোন উচ্চতম দবায়িত্বপূর্ণ 
-পদ্ধ লাভ করিতে পর্য্যন্ত তাহার! সমর্থ হইয়াছেন। কিরূপ 
অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং তুমুল আন্দোলন দ্বারা মা পচিশ বংসর 
আগে মার্কিন নারী সমাজ ভোটাধিকারিমী হইয়াছেন তাহা 
শরীয়ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় বিগত পৌষ মালের প্রবাসীতে 
“রাষ্ট্রের সেবায় মাফিন নারী” নামক প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। 
- মার্কিন-মহিলা-প্রগতির মূলে রহিয়াছে উচ্চশিক্ষার প্রতি 
তাহাদের একাস্তিক আগ্রহ । এই উচ্চশিক্ষার দৌলতেই মার্কিন 
নারীসমাজ নিজেদের কল্যাণের পথকে বাছিয়া লইয়া আত্ম” 
প্রতিঠিত হইতে পারিয়াছেন। 





মহিলাদের জগ্ভ আমেরিকায় যে-সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
আছে সেগুলির বিভিন্নমুখী ব্যাপক কর্ণ্মপ্রচেষ্টার কথ! 
ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আমেরি- 
কার যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির কথা আলোচনা করিতেছি তাহার 


* উন্নত আদর্শ, শিক্ষাান-প্রণালীর ধার! ইত্যাদি হইতে আমাদের 
* দেশে মহিলাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা! বিস্তারে উৎসাহী বাক্তিগণও 


প্রচুর ভাবিবার খোরাক পাইবেন। উক্ত কলেজটির নাম 
ভাসার কলেজ । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরনে বেসরকারী কলেজ- 
সমূহের অন্ততম এই বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষায়তনটি নিউইয়র্ক হইতে 
৭৫ মাইল দূরবন্তাঁ পাউকিপসি নামক শহরে অব্থিত। 

যাবতীয় বেসরকারী মছিলা কলেজের মধ্যে ইহাই সর্ব্- 
প্রথম প্রচুর অর্থাহুকুল্য লাভ করিয়া ধীরে ধীরে একটি সর্ব্বাঙ্গ- 


শা 


গু 


মাঞ্চিন স্থপতি জেমস রেনউইক কর্তৃক নিশ্মিত ভাষার কলেজের আদি ও 


প্রধান অট্টালিকা 


সম্পূর্ণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মেথু তাসার নামক 
জনৈক মাৰ্কিন মানব-হিতৈষী ১৮৬১ খৰীষ্টাব্দে ইহার ভিভিপত্ন 
করেন । কলেজটি প্রক্কতপক্ষে খোলা হয় কিন্তু ১৮৬৫ গরষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসে । ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভক্টর হেনরি নোবল ম্যাক- 
ক্রাকেন ইহার প্রেলিডেণ্ট নির্বাচিত হুন। তাহার আমল 
হইতেই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির কর্ম্মপ্রচেষ্ট! 
লম্প্রসারিত হইয়াছে এবং ইহার অর্থবলও প্রভূত পরিমাণে 
পাইয়াছে। বর্তমানে ৯৫* একর জমি এই বিভালয়ের চতুঃ- 
সীমার অন্ততুক্ত এবং বিভিন্ন সুত্রে ইহা যে আর্থিক সাহায্য পায় 
তাহার পরিমাণ প্রায় ১,১৮*,** ডলার । আধিক সচ্ছল- 
তার দরুন এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে ছাত্রী এবং কর্তৃপক্ষ 
( ৪০০1 ) উভয়কেই নানাবিধ বৃত্তি প্রধান এবং টাকা ধার 
দিয়া সাহায্য করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন 


৪২০ 
বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও এখানে । 
আছে। এখানকার গবেষণা- 


সাহাযা-ভাগারটি বহু জনের দামে 
দিন দিন অধিকতর পু হইতেছে। 


১৯৪২ শ্রীষ্ট!ন্বে যুক্তরাষ্ট্রের 
বিভিন্ন বেসরকারী মহিলা! কলেজ- 
সমূহে অধায়নকারিণী ছাত্রীর 


সংখা! ছিল মোট ২২৩,৮৩, জন। 
প্রতি বংসরই সমগ্র যুক্তরা্্রের 
বিপুল ছাত্রীসযাজের মধ্যে অনেকে 
ভাসার কজেজে স্বান পাইবার জন্ত 
আবেদন করিয়া থাকে । উক্ত 
কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহাদের শিক্ষা 
এবং যোগাত] সন্বন্ধে বিশেষভাবে 
বিবেচনাপূর্ববক আবেদন-পত্র মঞ্চর 
করিয়! থাকেন। 

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাট্রের 
সকল স্তরের এবং বিদ্বেশাগত 
ষোল হইতে বাইশ বংসরবয়ন্ক বার শত তরুণীকে ভাসার 
কলেজে ভর্ণি কর! হয়, তাহাদের থাকার বাবস্থা! হইয়াছিল 
কলেজদংলগ্র বহু কক্ষবিশিষ্ট ছাত্ীনিবাসে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 
কলেক্ষ কর্তৃপক্ষ দ্রুত উন্নততর শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যাবস্থা করায় 
আবেদনকারিনীর সংখ্যা আরে! বাড়িয়া যায় এবং যোগ্যতা 
অনুসারে তন্মধ্যে অনেককেই এই বিদ্যালয়ে ভর্ধি কর! হয়। 
এই শিক্ষা-প্রতিঠানের ছাত্রীর! আত্মকর্তুত্বের ক্ষমতা ভোগ করে 
এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষা-সমন্ত| সম্বন্ধে খোলাখুলি ভাবে 
আলাপ-আলোচনা করিয়া ধাকে। 

ভাষার কজেজের ছাত্রীর! যাহাতে স্বাস্থোর নিয়ম পুরাপুরি 
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কলেজ-প্রাঙ্গণে বুক্ষচ্ছায়াতলে প্রেসিডেন্ট হেনরি নোবল ম্যাকক্রাকেন ছাত্রীদিগকে 
এই বাবঞ। বিশ্বভারতীর শিক্ষাদান-প্রণালীর 


ইংরাঞ্রী পড়াইতেছেন। 
কথ! স্বরণ করাইফুা দেয় 


১৩৫২ 





অনায়াসে ব্যবহাধা ভাসার কলেজের গ্রন্থাগার 


ভাবে মানিয়া চলে সে বিষয়ে কড়া নজর রাখা হয়। 
ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট কেনীয়ন হল নামক ব্যায়ামশালায় কসরত 
এবং সন্বংসরব্যাপী ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
আছে। টেনিস খেলায় অন্থুরাগিলী ছাত্রীদের জন্য বিদ্ভালয়- 
প্রাঙ্গণের মধ্যেই টেনিস-কোর্ট নির্মাণ করা হইয়াছে । স্ুয়াস, 
বাস্কেটবল এবং ব্যাডমিণ্টন ইত্যাদ্বির কোর্টগুলি পরস্পর 
সন্নিহিত ভাবে অবস্থিত | কেনীয়ন হলট এক বিরাট ব্যাপার । 
তাহাতে কন্দুক ক্রীড়ার জন্থ স্থড়ি পথ, তীর ছোঁড়ার ফাকা 
জায়গা, বেড়া-খেরা একটি কক্ষ এ সমস্ত তো! আছেই, তদুপরি 
আছে ব্যায়াম, যৌথ ভাবে কান্ধ করিবার প্রণালী এবং নৃত্যাদি 
শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন কক্ষ । 
রোৌস্র-স্নানের জগ্জ একটি উন্মুক্ত স্থান 
এবং একটি ঝুলানো জলাশয়ও এই 
বিরাট হলেরই অঙ্গ। যাবতীয় 
ব্যায়াম এবং ক্রীড়াদি অনুষ্ঠিত 
হয় শরীরচচ্চা-শিক্ষা-বিভাগের 
তত্বাবধানে । স্বাস্থ্য-বিভাগের সহ- 
যোগিতায় উপরি-উক্জ বিভাগের 
কর্তৃপক্ষ, ছাজীরা যাহাতে অটুট 
স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে পারে সে 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। 


ভাসার কলেজের কর্তৃপক্ষ 
ছাত্রীদ্িগকে গণতান্ত্রিকতাঁ এবং 
নাগরিক জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে 
শিক্ষাদানের উপর বিশেষ জোর 
দিয়া থাকেন। কলেজের শেষ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীর্দিগকে এ-বি 
ডিগ্রী প্রদান করা হুইয়া থাকে, 
তা ছাড়া কলা (475) এবং 


ফাল্গুন 
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বিজ্ঞানে (5০en০০ ) যথাক্ৰমে 
এএম এবং এম এস নামক 
আরো ছুইটি ডিগ্রা ছাত্রীর! 
লাভ করিতে পারে। ব্যাপক 
অর্থে কলা বলিতে যাহা বুঝায়, 
যদ্বিও কলেজের শিক্ষাদান-প্রণালী 
মুখ্যতঃ তাহার মধ্যে সীমাবদ্ধ, 
তাহা সত্বেও ইহার পাঠাতালিকা 
প্রণয়নে এবং শিক্ষা প্রদানে 
এবস্বিধ পদ্ধতি অনন্ত হয়, 
যাহাতে শিক্ষার্থিনীরা সমসাময়িক 
জীবন এবং চল্তি ছুনিয়ার বিচিত্র 
ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত 
হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের 
ক্রমবিবর্ভন এবং দংস্কতি, রোমক 
ভাষা, গ্রীক সভ্যতা, স্পেনীয়- 
মার্কিন সংস্কৃতি এ সমস্ত বিষয় 
ভাসার কলেজের পাঠ্যতালিকার 
অস্তরভূক্ত। ছাত্রীদিগকে পুনর্গঠন- 
বিষয়ক সমন্তা এবং ইহার মূলনীতিসমৃহ বিশ্লেষণ-প্রণালী সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিতে হয় এবং উত্তর জীবনে 
শিক্ষা-বিভাগ, এন্রীনিয়ারিং, চিকিৎসা-বিভাগ, পৌর-শাসন 
বিভাগ, বৈদেশিক সরকারী কর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ 
করবার প্রাথমিক প্রস্ততি তাহাদের এই শিক্ষায়তনেই হয়। 
Euthenics এখানকার শিক্ষার একটি বিশিষঞ্ঠ অঙ্র। এই 
বিশ্ঞাশিক্ষান্ধারা দৈনন্দিন জীবনে কলা এবং বিজ্ঞানের প্রায়োগ- 
পূর্বক কি ভাবে জীবনযাত্রা-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করা যায় 
ছাত্রীর! সেই বিষয়ে ব্যুৎপন্থ হয়। E০০৪ শিখাইবার জনত 





Ll 
ভাসার কলেজের বিরাট্‌ বক্তৃতা-ভবন ‘রকফেলার হলে'র একটি কক্ষে বন্তৃত! 
শ্রবণ ও নোট লিখনরত ছাত্রীগণ 


আমেরিকার একটি মহিলা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 





ভাসার কলেজের ষ্ট ডিওতে মডেল দৃষ্টে চিরাঙ্কনরত ছাত্রীগণ 


এই কলেজের অন্তর্গত একটি গ্রীন্মকালীন শিক্ষাবন জাছে। 
ইহাতে ছাতীদের পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, নার্স এবং 
সমাজসংস্কারকগণ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১১৪৩ 
খরষটান্দে চীন দেশে শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তনে 
ইচ্ছুক একদল চীনা ছাত্রী এই শিক্ষাভবনে যোগদান করেন । 
১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কানাডা! এবং দক্ষিণ-আমেরিকার ছাত্রীদের এই 
শিক্ষায়তনে আমন্ত্রণ কর! হয় । 

ভাসার কলেজের ছাত্রীগণ লাইব্রেরিতে পুপ্তক-পত্জিকাদির 
খোলা-তাক (0101) 51611) ব্যবস্থার বিশেষ পক্ষপাতী, কেননা! 
এই পদ্ধতির দরুন পুস্তকাগারের 
যাবতীয় পুস্তক-সংগ্রহ অনায়াসে 
তাহাদের অধিগম্য হয় এবং যখন 
প্রয়োজন তখনই চট্‌ করিয়া 
যে-কোনো পুস্তক এবং পঞ্জিকা 
তাহারা সরাসরি তাক হুইতে 
পাড়িয়া আনিয়া কাজ চালাইতে 
পারে । সাহায্যপ্রার্থী শিক্ষা- 
ধিনীকে শিক্ষিত গ্রন্থাপারিক 
সর্বতোভাবে সহায়তা করিয়া 
থাকেন। 


যুদ্ধের সময় আপংকালীন 
ব্যবস্থা হিসাবে ছাআদের এ-বি 
ডিগ্রী লাঙের জন্ত তিন বংসরের 
একটি আলা! কোস- নির্ধারিত 
হয়। ইহার স্থচন! হয় ১৯৪৩ 
খরীষ্টাক হইতে ৷ ইহার পাশাপাশি 
পুরানো চার বংসরের কোসও 
চালু রহিয়াছে,কলেজের পরিবর্ঠিত 





পাউকিপসি শহরের উপবণস্থ কলেজের ছাত্রবন্ধুদের সহিত ভামার কলেজের 


একটি সান্ধ্য আদরে নৃত্তারত! ছাত্রীগণ 
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মঞে। নবনাট্যকলার প্রতি 
সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই 
এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য । 


ভাসার কলেজে মামুলি পাঠ্য- 
তালিকার বহিভূতি আর যে- 
সমস্ত কলাবিদ্যা শিক্ষা-দানের 
বন্দোবস্ত আছে নৃত্যকলাও 
তন্মধ্যে একটি । এইজন্ভ আধুনিক 
নৃত্যকলায় অনুরাগিণী ছাজীদ্ের 
লইয়া একটি নৃত্য-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। এই সমিতির টদ্দেশ্য 
হইতেছে নৃত্য-কলার আলিক 
এবং নৃত্য-পরিকল্পনা (Dance 
composition) সন্বন্ধে অধ্যয়ন, 
অনুশীলন এবং ইহাদ্বের বিকাশ 
লাধন ৷ ছাত্রীর! শুধু যে নৃত্যকলার 
ওঁপপত্তিক (theoretical) দ্বিক 
লইয়াই আলোচন! করে তাহা 


কারিকুলাম এই উভয় বাবস্থাকেই স্থান দিয়াছে; তছুপরি নয়, নৃত্যানুষ্ঠানখলিতে তাহাদিগকে সক্রিয়ভাবে যোগদান 


সমর-বিভাগের কোনে! কোনো চাকুরির উপযোগী শিক্ষাদানের 
জন্ত নুতন নুতন নানা কোসে রও প্রবর্তন হইয়াছে। 


ভাসার কলেন্ধের শিক্ষাব্যবস্থা উদ্ধার, সক্কীণতার স্থান 
সেখানে নাই এবং শুধু পুথিগত বিড! আঁংগত করার মধ্যে 
ছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণ পরিসমাপ্ত নহে । আনন্দের ভিতর দিয়া 
জ্ঞানলাভ সেখানকার মুলমন্ত্র। স্হেজন্ড ছাতীদের জীবন 
ক্লাল রুম আর গবেষণাগারের সঙ্কীণ গম্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। 
শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের এক অপূর্বব সমন্থয় সাধন হইয়াছে ভাসার 
কলেন্ধে। তাহাদের চিত্তরপ্রনের জন্ত বক্তৃতার বাবস্থা, কনসার্ট 
পার্টি, কলা-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিবিধ আয়োজনের জার 
অস্ত নাই। শিক্ষাবিষয়ক জৈবাধিক পরিকঞ্জনার আনুষঙ্গিক 
সমবায় বসবাস-পদ্ধতি (Co-operative living sy stem) 
অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্রীকে ছাত্রী-নিবাসে প্রত্যহ একটি ঘণ্টা 
গৃহকর্প্ে নিযুক্ত থাকিতে হয়, কিন্তু তাহা সত্বেও খেলাধুলা, 
নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত-লম্মেলন ইত্যাদি বিভালয়ের পাঠ্যবিষয়ের 
সঙ্গে যেগুলির সংস্পর্শ নাই, এরূপ নান! অনুষ্ঠানে যোগদ্বান 
করিবার সময়ের অভাব তাহাদের হয় না । 


নাট্যকলার অঙহুশীলনও এই কলেজের অন্ততম শিক্ষণীয় 
বিষয় । নাট্যকল! কোর্স অধ্যয়নকারিশীরা Experiuental 
Theatre (পরীক্ষামূলক রঙ্গালয় ) নামক উদ্ধারপস্থী মার্কিন 
মহিলা-নাট্য-নিকেতনের অভিনয় প্রচেষ্টায় অংশভাক্‌ হুইয়া 
থাকে । অক্তান্ত ছাতীরা, নাট্যকলা! যাহাদের পাঠ্যবিষয়ের 
অস্তভূক্তি নহে কিন্তু নাটক ও অভিনয়ের প্রতি যাহাদের অনুরাগ 
আছে-__ফিলালেখিক নামক ছাত্রী-নাট্য-লমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত 
হয়। উক্ত সমিতির উদ্দ্যোগে বংসরে তিনটি নাটক অভি- 
নীত হয়। তন্মধ্যে একটি নাটকের অভিনয়-অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হয় বিধ্যায়তনের বাহিরে সাময়িকভাবে নির্ন্মিত কোনে! রঙ্র- 
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প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা] 


ফরাসী সাআজ্যবাদের কোপে স্বাধীনতাকামী ইন্দোচীন 





গু. 
দিল্লীতে এক সাংবাদিক লম্মেলনে বন্তৃতা-প্রদ্ধান রত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধিহগুলীর নেত! অধ্যাপক রবার্ট রিচা 
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করিতে হয়। মৃত্য-শিক্ষাকে গণ্য করা হয় দেহাহুশীলন শিক্ষার 
অন্ভতম অঙ্গ বলিয়া । ইহাতে সুইস সুযকার এমিল জ্যাক ডাল- 
ক্রোঙ্গের উদ্ভাবিত ডালক্রোগ্-পছ্ধতি অমুস্থত হয়। . ছন্দোময় 
অঙ্গচালমার সঙ্গে সুরের সমন্বয় এই মৃত্যকলাকে অনির্ব্বচনীয় 
মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তোলে । সমিতির সত্যগণ সপ্তাহে এক 
যার একআ সমবেত হুইয়া একতান সম্বলিত মৃত্যামুষ্ঠানে যোগ- 
দ্ানকরে। বসস্তকালে এক বার ইহারা কলেজের যাবতীয় 
শিক্ষক এবং ছাঁজীদের আমরণ করিয়া সকলের সমক্ষে মিদেগের * 
পরিকল্পিত নৃত্যকলা প্রদর্শন করে । 

সঙ্গীতশিক্ষা ভাসার কলেজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। ভারতীয় সঙ্গীত-শান্ত্রে সঙ্গীত বলিতে নৃত্য দত 
বাদ্য এই তিনটিকেই বুঝায়--“সীতুং বাদ্যং নর্তনঞ্ণ অয়ং সঙ্গীত- 
মুচ্যতে 1” এক কথায় ইহাকে বলা হয় তের্য্যত্রিক । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বংসর হইল স্কুল-কলেজে সর্দীত-শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু মৃত্যকে ব্দপাঙ ক্রেয় করিয়া উক্ত বিস্তাকে 
অঙ্গহীন করিয়া রাখিয়াছেন। ভাসার কলেজ কিন্ত তোর্য্যত্রিক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! করিয়া ছাত্রীদের সর্ববা্-সম্পূর্ণ সঙ্গীত 
শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন । 

অশাতি বংসরেরও অধিককাল পূর্বে ভাষার কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা মেধু ভাসার এই প্রতিষ্ঠানটির ভাবী বিপুল সম্ভাবনা 
এবং শিক্ষা-সম্প্রসারণের যে স্বপ্ন দেখিয়! পিয়াছিলেন আক্ তাহ! 


অন্তরালে 


৪২৩ 


বাস্তব রূপ পর্ষিগ্রহ করিয়াছে । এই ্বীর্কালের মধ্যে এই 
প্রতিষ্ঠানটি শুধু যে বাহিক. উপকরণ-বাহুল্যে সুসবদ্ধ হইয়া 
উঠিয়াছে এবং ইহার কর্ম্মতংপরতা বাড়িয়াছে তাহা নয়, ইহার 
শিক্ষণীয় বিষয়সমূষ্থের তালিকার মধ্যে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত 
কলা-বিদ্যা এবং চল্তি দুনিয়ার সঙ্গে সমানতালে পা ফেলিয়া 
চলিবার উপযোগী শিক্ষা এই দুইটির অপূর্ব সমঘয় 





সাধিত হওয়ার ইহার শিক্ষা প্রচ সার্থকতা লাভ 


করিয়াছে । 

ভাসার কলেজের কথ! বলিতে গিয়া আমাদের দেশের 
একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা স্বতঃই মনে উদ্দিত হয়, যেখানে 
শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজ্ড়িত। সেটি কবিগুরু 
ববীন্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী, সেখানকার হাত্র- 
ছাআীদের নৃত্যঙ্গতবাদ্য এবং অতিনয়-কলায় দক্ষতার কথা 
শিক্ষিত সমাজে সুবিদিত 

এদেশের মেয়েদের মধ্যে মার্ষিম মহিলাদের ভায় উচ্চ 
শিক্ষার প্রসার হোক ইহা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের 
অন্তহ প্রধান স্ব । দ্বীর্ঘকালাস্তরেও আজ পর্য্যন্ত ঠাহার সে স্বপ্ 
সফল হ্য় নাই। উত্তরকালে হয়তো তাহার কোনো যোগ্য 
উত্তরসাধকের সাধনার তাহার সেই স্বপ্ন কর্তে রপায়িত 
হুইয়া উঠিবে, তাসার কলেজের মত বিরাই মহিলা-শিক্ষ- 
প্রতিষ্ঠান এদেশেও গড়িয়া উঠা সেদিন অসম্ভব হইবে না । 








অন্তরালে 


শ্রীসব্যসাচী রায় 


মাস ছয়েক পরে কাল হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হবে গেল 
ব্যারিষ্টার ‘সনের বাড়ীতে, পার্টিতে । ৃ 

এত দিনের ব্যবধানেও প্রথম দর্শনেই যে পরস্পরকে চিনতে 
পেবেছিলীম অবলীল।ক্রমে, তাই আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে । 

ছয় মাস আগে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম, মাত্র একবার ; 
কালকের মত সেও অমনি এক পার্টিতে--জাটটিস্‌ মিত্রের কনিষ্ঠ! 
কন্তার জম্মোৎসবে । 

তার পর আর দেখা হয় নি--কালকেই হ'ল আবার ৷ আমাকে 
মনে করে রেখেছ দেখলাম--না। হলে ba আগেকার ক্ষণিক 
আলাপ মনে থাকবার তে] কথা নয় |. 

খুব আশ্চর্য্য নয় অবস্ত খ্যাতিসশ্পগ আধুনিক: বিদ্ৰোহী 
লেখক আমি--আকৃতিও সুন্দর, বয়স অল্প এবং অভিজাত বংশের 
ধনৈশ্বধ্য, সবকটিরই অকৃপণ সমাবেশ আমার মধ্যে প্রথম আলাপ 
থেকেও আমাকে অনেক দিন মনে করে স্বাখবার মত যোগ্যতা 
আছে বই কি আমার । 

আর তোমাকে আমি মনে করে রেখেছিলাম, কার্ণ***| 

“পার্টির ভীড়, কৃত্রিম মামাঙ্জিকত! আর কায়দামাফিক চাল- 
চলন অনেকক্ষণ বরদাস্ত করেছিলাম কাল-_-করে চলতেই হয়। 
কিন্ত কতক্ষণ আর চালান যায় তেমন করে। হু-জ্রনেই তাই এক 
ফাকে সরে পড়েছিলীম--যত্ু কনে হাট! সবুজ কচি কোমল ঘাস- 
বিদ্ছানে! লনের ওধারে, পাতাবাহারের ঝাড়ের ওপাশটায়। ওদিকে 
ছিল ন! লোকজনের ভীড়, গোলমাল । 


শুরু পক্ষ | পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন এক্ট! তিথি ছিল বুঝি 
কাল। পাশের ইউক্যালিপটাসের সারিগুলি আর সেন সাহেবের 
বাড়ীর বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের বাইরের ঘনবৃক্ষসমাবেশ ॥ ভিতরের 
সাজান বাগানের প্রিন্ধমধুর ফুলগন্ধ ; বসস্তের অগ্রদূত, শীতাবসানের 
হুলশিহরণ জাগান সৃদুমন্দ দখিন! বাতাস--এ সবের উপরে 
নির্চ্জনে ছু্জনার সানিধ্য-_কি রকম একট! আবেশমধুর মারা 
যেন সৃষ্টি করেছিল। 

তুমি অপ্কুটন্বরে বললে, “কি সুন্দর লাগছে চারদিক, যেন 
একটা রূপকথার রাজ্য ।” 

একটু থেমে আবার বললে তুমি, “রূপকথা পড়তে আমার 
কত ভান লাগে। করূপকথ', পরীদের গঞ্জ-_-এই সব। সত্যি; 
ভারী ভাল লাগে আমার 1” 

আমি কোন জবাব দিইনি, হলেসেছিলাম একটু । 

তুমি এবার একটু আদুরে, একটু আবদেরে, একটু অভিমান- 
অন্থযোগভরা কঠে বললে, *আঙ্ককাল কেউ আর রূপকথা 
লিখতে চায় না। পরীর গল্পও নয়। কেন ষে লেখে না, বুঝি 


ন! আমি । আমার ক-অ-তো! ভাল লাগে বে-_" ডাগর চোখ 
ছুটি তুলে আমার দিকে তাকালে তুমি এবাব। 

চোখে বুঝি কাজল দিয়েছিলে--তোমার চোখের মোহিনী 
শক্তি অহুপেক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল । 


“আচ্ছা, আপনি লেখেন না কেন রূপকথা ? অন্ততঃ একট! 
পরীর গল্প?” 


‘Bs 
“আমি ষে রিয়ালি লেখক ।” অল্প হাসির সঙ্গে বললাম । 
“ইস্_রিয়ালিষ্ট। বস্তির মত নোংরামির বর্ণন! ছাড়া বুঝি 
আর রিয়ালিজম্‌ হয় না? জীবনে কি আর কিছু নেই ?” 
নৃত্যচঞ্চল তোমার নয়নতারা । 
“গ্স্তীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, “আর কি আছে বলুন 1" 
,শআর কি আছে? আর কিছুর সন্ধান পান ন! জীবনে 1* 
তোমার চোখে যেন অনস্ত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল, “খাচ্ছা_আজ- 





কের এই সম্যটুকু-__ ঠিক এই মুহত্ডটুকূ, এই চারপাশের দৃশ্য গুলি * 


এই যে আমরা এখানে বয়েছি দু-জনে, এই আকাশ, এ চাদ, ফুল- 
গৃদ্ধবাহী বাতাস, এ সবের মাঝে কিছুই পান না! আপনি? এ 
সবের কোন সত্য অর্থ নেই বলেন ?---আমার তে! রূপকথার মত 
সুন্দর লাগছে । অথচ এ সবের একটিও তো মিথ্যে নয় ।* 

উচ্ছ সময়ী তরুণী নারীর ষৌবন-চাঞ্চল্য। আমি বললাম না 
কিছু। স্মিত হাসির সঙ্গে তোমার ওভারকোটটা-_মেটা আমার 
হাতেই ছিল, তুলে ধরলাম | বললাম, “আচ্ছা__এবার এট। গায়ে 
দিয়ে নাও দেখি--এখনও ঠাণ্ড! যায় নি।* 

হঠাৎ ‘আপনি’ ছেড়ে ‘তুমি’ বলার তাৎপর্য বুঝতে পারলে 
বই কিতুমি। তুমি কোন কথা| বললে না--আমি তোমার দেহে 
ওভারকোটটা সযত্বে অতি ধীরে ধীরে চড়িয়ে দিতে লাগলাম । 

বা হাতটা হাতার মধ্যে ঢোকাতে ঢাকাতে তুমি বললে 
আবার-_খানিকট| তরল চপল কঠন্বরে-_-“লিখবে একটা রূপকথ।, 
একট! পরীর গল্প ? বলনা? অন্ততঃ আমার খাতিরেও লিখবে 
একটা 1” অপ্রশ্ন দৃষ্টি তোমার স্বপ্পালু। 

আমার মুখে কথা নেই। 

শাড়ীর আচলট! তোমার সরে গিয়েছিল খানিকটা বুক 
থেকে। অতুলনীয় দেহের রহস্তমধূর গোপনতা স্থষ্টিকারী তোমার 
স্বচ্ছ ব্লাউজের ভেতর দিয়ে ভেসে আসছিল তোমার অন্তর্বাসের 

" মদিরতাময় অম্পষ্ট আভান। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল- ক্ষণিকের 

জন্ত মার সুদের, সুক্স, অতি সুপ্প, এমতব্রয়ডারী করা! চারটে 
ফুলের অপূর্ব সুন্দর নব্স/। তোমার ব্লাউজে । 

পরীর গল্প শুনতে চাও, প্রচুর পরশ্বর্য্যে লালিতাপালিতা হে 
ধনী কন্যা! | শুনতে চাও রূপকথা! ? 

তোমার ব্লাউজের এমত্রযুভারী কর! এ চারটে ফুল দেখে মনে 
পড়ে গেল একট! রূপকথা আমাব ! 

হ্যা, পরীর গল্প! তানহা বডি তাৰ সঙ সৃতি 
শুনবে তুমি ? 

গল্পটির আরম্ভ কিন্ত অতি সাধারণ । কশ্মচঞ্চল। কোলাহল- 
মুখর শৃহর থেকে বহু দূরের কোন এক ছায়াশীতল পল্লীপ্রামের 
মাঠে ঘাটে বাটে, প্রকৃতির ক্রীড়ান্ননে বদ্ধিতা একটি মেয়েকে কেন্দ্র 
করে গল্পের সুরু | পাড়াগায়ের মেয়ে সে। 

পাড়াগেয়ে মেয়ে বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধ ছিল তার যথেষ্ট । 
তোমাদের মত মেট্রো-ফিরপো-গার্ডেনপার্টি-চারিধী কায়দাদুরস্ত 
শিক্ষিত মেয়ে সে ছিল না বটে, কিন্তু তবুও তার ছিল শিল্পী প্রাণ, 
সুন্দরের আরাধন। করবার অদম্য স্পৃহ!! 

শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছ--নয় কি? 

ভারী সুন্দর কাথা সেলাই করতে পারত সে, সুন্দর নক্াকাট। 
কাথা, ফুল-লতা-পাতা, এই সব কত কি। 

কৃপামিশ্রিত হাসি হাস বুঝি? তা কি করবে বল? গরীব 


গ্রাম্য মেয়ে সে, বহুমূল্য, অতি নুম্ম মলমল কিনে তাতে রং- 


প্রবাসী 


* বুঝি তার স্বামী। মাইনে অন্পই। 


১৩৫২ 


বেরডের দামী রেশমী সুতোর কাজ ক'রে প্রিয়তমকে উপহার 
দেবার তার সামর্থ্য কোথায় তোমাদের মৃত ? পুরানে। কাপড় 
শাড়ীর রঙীন পাড়ের সুতে তুলে তুলে সে তারই সাহায্যে নিজের 





শিল্পদাধনার পরিচয় দিয়ে তৃপ্ত হবার চেষ্ট। করত । গ্রামের মধ্যে 


নাম ছিল তার খুব এইনল্রগ্ । এই ধরণের কাঞ্জ অনেকেই তাকে 
দিয়ে করিয়ে নিত ; মেও ভালবেসে করত । 

ঘটনাক্রমে মেয়েটিব বিয়ে হয়ে গেল এক দরদী সঙ্গে, 
বৌবাজ্জারের কোন এক বড় দোকানে হিসেব লেখার কাজ কবত 


বিয়ের পরে মেয়েটি জীবনে প্রথম রেলগাড়ি চাপল । প্রথম 
শহর দেখল । যে-দে শহর নয় আবার একেবারে সবচেয়ে সের! 
শহর-__তোমাদের কলকাতা ! - 

মেয়েটিব কষ্ট হতে লাগল খুব । তুমি শহরে মেয়ে--খোলা- 
মেলা! জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত, পাড়াগেঁয়ে মেয়ের সে বন্দিজীবনের 
ছুঃখ কি তুম ঠিক বুঝতে পারবে ? তোমরা তো তোমাদের 
রবিঠাকুরের কবিতা পড়েই গ্রাম্য বধূর উদ্দেন্তে আছা-উহু কর 
আর অশ্রবিগলিত হও | ঠিক কি রকম লাগে ত! কি আর ধারণা 
করতে পার? 

কালক্রমে হয়ত মেয়েটির সে অস্থবিধা সয়ে যেত, শ্বামীকে 
পেয়ে হয়ত সখী জীবন যাপন করতে পারত দে, কিস্তু--- | 

অল্প দিন পরেই তার স্বামী পড়ল অন্ুখে। অন্খের সুব্রপাত 
হয়েছিল বোধ হয় বহু পূর্কেই | ষা হয়ে থাকে সাধারণতঃ স্বল্প 
উপার্জনকারী অস্বাস্থ্যকর স্থানের বাসিন্দা, অপ্রচুর অমুপযুক্ত 
আহার্ধপ্রাপ্ত কর্মী বীদের-_ঘুস্ঘুমে জর আর কালি! শেষে 
অল্প অল্প রক্তের ছিটা! সেই সঙ্গে! 

প্রথম প্রথম অসুস্থ শরীর নিয়েই সে কাজে যেত । কাম 
হ'ত প্রায়ই তবু) মাইনে কাট! যেতে লাগল; আয় কমে গেল, 
তবু সে কাজে যেতে ছাড়ে না। 

মেয়েটি শঙ্ষিত। হয়ে উঠল । কিই বা বয়স তার, কিই বা 
অভিজ্ঞত!|--নাগরিক জীবনের সঙ্গে কিই ব পরিচয় তার । বেচারী 
অহরহ মানদিক অশাস্তিউদ্বেগজনিত নিদাকণ যাতনা! ভোগ 
করতে লাগল । টাক! চাই-_টাক|| স্বামীর আয় কমে যাচ্ছে 
হয়ত শেষে একেবারেই চাকরি থাকবে ন! । য। কামাই হচ্ছে 
আক্কাল-__ মনিবের ত খিটিমিটি লেগেই আছে। টাকা চাই 
সংসারযাত্রানির্র্বাহের জন্ত। স্বামীর চিকিৎসার জন্ত, ওধধপধ্য 
আহার্ষ্ের জন্ত টাক! চাই--টাক1। 

কিন্ত টাক! আসবে কোথ। থেকে ? মেয়েটি অস্থির হয়ে উঠতে 
লাগল । 

শেষে একদিন একট! ন্রবিধা হয়ে গেল। প্রতিবেশী 
প্রতিবেশিনীরা মেয়েটির সুচিশিল্পনক্ষতার কথ! জ্ঞানত। তারা , 
জানত মেয়েটির সাংসারিক অবস্থা শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে 
ওরকমট! স্বতাবত;ই হয়ে থাকে । তারাই কেউ কেউ বুদ্ধি দিল 
ওর শিল্পক্ষমতাকে কাজে লাগ।তে । তারাই আবার নানা রকম 
সাহায্য করে সুবিধা করে দিল তার | প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজ- 
সরঞ্জাম সংগ্রহ করে এনে দিল কেউ ; কেউ বা মেয়েটির হাতের 
তৈরি কাজ বিক্রী করে দিতে রাগী হ'ল। 

আশ্চধ্য হচ্ছ তুমি--নয় ? আস্তরিকতার ওরকম অযাচিত 
আদান-প্রদান কিন্তু সত্যি সত্যিই হয় এ শ্রেনীর লোকদের মাঝে ! 
আরও আশ্চর্যের কথ! বলে মনে হবে হয়ত, তোম! বখন শুনবে 
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এই রকম করে ক্রমে ক্রমে কিন্তু মেয়েটির বেশ অর্ধোপার্জন হতে 
লাগল। নিজ্ৰস্ব স্বাভাবিক প্রতিভা হিল মেয়েটির সে কথা ত আগেই 
বলেছি। তা ছাড়া ভাল সরঞ্জাম উপকরণ পেয়ে, সষ্ট জিনিযের 
বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জন করতে পারার উৎসাহে, তার শিল্পক্ষমতা 
আরও উন্নত, মার্জিত অন্দর শিল্পসন্মত হয়ে উঠতে লাগল। 
অনেক থেটেখুটে নানান জায়গা থেকে সে নানারকম সেলাই, 
বোনা, এমত্রয়ডারী শিখে আসত । তার হাতের কাজের চাহিদা 
আর মর্যাদা বেড়ে ষেতে লাগল । তার হাত এক দিনের জগ্তও * 
ফাকা থাকতে পারে না আর ৷ বরং অনেক সেলাইয়ের কাজ জমা* 
হয়ে পড়ে থাকে। মেয়েটির হাতেরও বিরাম নেই সারাদিন। 

কিন্ত এদিকে তার স্বামীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ 
হতে লাগল। অন্গখ বেড়ে চল্ড্রা তার। দিনের পর দ্ববিন 
একাদিক্রমে বেচারা শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকতে বাঁধ্য হ'ল । 
কাজে যেতে অপারগ হয়ে পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী 
ভাবে আয় কমে যেতে লাগল তার। 

মেয়েটি উদ্বিগ্ন শঙ্কাকুল নেত্রে তাকায় তার স্বামীর দিকে ) 
উদ্গত অশ্রু চেপে রেখে হাতের কাজে আরও বেশী মনঃসংযোগ 
কবে) রাত্রি জেগে কাজ করে। এইভাবে কোন রকমে স্বামীর 
ক্ষীয়মান উপার্জন নিজে পুষিয়ে নিতে লাগল। 

তুমি বোধ হয় এতক্ষণে নিতান্তই অধৈর্য হয়ে উঠেছ। 


' জবকুফিত করে ভাবছ বোধ হয়_বা রে, এর মধ্যে আবার পরী 
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কোধায় ? রূপকথার নাম করে কি সব আজেবাজে বকৃছে দেখ। 
কিন্তু আর বেশী দেরি নেই। সিদ্ধ হাওয়ায় ভেসে বেড়ান, মধুর 
চাদিমায় নেচে বেড়ান তোমার পরী, আর তোমার কল্পনামাধান 
্বপ্নছড়ান মারাজড়ান রূপকথার দেশ এই এল বলে সব-__বেধ 
দেরি নেই আর । 

সে কথা থাক এখন ।*** 

***এদিকে মেয়েটির স্বামী শেষ পধ্যস্ত পৃরোপুরি শয্যাগত 
হয়ে পড়ল। চাকরিও গেল তার। 

মেয়েটি পড়ল একা । সেই অনভিজ্ঞা, অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে 
মেয়েটি এবার এক! সুরু করল যুদ্ধ তোমাদের শহুরে সভ্যতার 
বিরুদ্ধে। বিরামহীন চলল তার কাজ। 

সবচেয়ে আশ্চর্য্য কি জান? যা তোমার রূপকথাতেই খটা 
সম্ভব সেই রকম এক আশ্চর্য্য ঘটনা । মেয়েটির স্বামী কায়েমী 
ভাবে শধ্যাগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্্মতলা্রীটের যে বনেদী বড় 
পোষাক-পরিচ্ছদবিক্রেতা ও নির্শ্মাতা দোকানটিকে তুমি এত কৃপা 
কর, তোমার সাজসজ্জার যাবতীয় চাহিদা মেটাবার জন্ত যে 
প্রকাণ্ড দৌকানটি সর্বদা উন্মুখ, তৎপর ' হয়ে থাকে, সেই 
দোকানটিরই এক কর্ণচারী এই মেয়েটির কাছে হাজির হ'ল 
সেলাইয়ের অর্ডার নিয়ে । দৈবাৎ কি ভাবে বুঝি মেয়েটির হাতের 
কাজ কন্মচারীটির চোখে পড়ে গিয়েছিল । এ রকম বড় বড় 
দোকানে তোমার মত অনেক আছুরে ধনীর ছুহিত! নিজেদের 
খেয়ালমাফিক যে-সব বিশেষ রকম সুক্ম জিনিষের চাহিদা 
উপস্থিত করেন, সে-সব মেটাতে সমর্থ, সুচীশিল্লে পারদর্শী কর্ম 
নিরন্তর প্রয়োজন হয়। দোকানের একেন্টরা খুঁজে-পেতে এ 
রকম শিল্পী কমার সন্ধান আনে, তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়) 
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অন্তরালে 
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বিনিময়ে তাঁদের যা দেয়, তার চেয়ে তোমার মত জামাকাপড়ের 
পিছনে অজস্র অর্থব্যয়কারিণী ধনীকগ্ভাদের কাছ থেকে বহুগুণ 
বেশী অর্থ তার! নিজের! লাভ করে। বুঝলে হে চিত্তবিমোহিনী 
প্রভূত খরশ্্যশালিনী কুমারী! ভোমাব নানাবিধ চিত্তচমৎকারী 
সান্গপোষাকের জন্য তুমি খুঈীমনে অকাতরে যত টাক! এ দোকানে 
অকুষ্টিত হস্তে বিলিয়ে দাও, তার শতাংশের এক ভাগও বোধ হয় 
তাদের হাতে গিয়ে পৌছয় না, যারা রাত জেগে, টিম্টিমে বাতির 
্্প আলোতে, সাবধানে খেটে খেটে, বহু পরিশ্রমে, উপযুক্ত 
আহারাভাবে জীর্ণ হয়ে, নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট কবে তোমার সাজ- 
পোঁষাকগুলিকে অপূর্ব সুন্দর, শোভন করে তোলে । তুমি বোধ 
হয় স্বপ্নেও কল্পনা কর না ষে, গত এক বছরেরও বেশী সময় তুমি 
যে-সব মহার্ঘ, সুক্কারুকাধ্যময় পোষাক-পরিচ্ছদের সাহায্যে 
তোমার অতুলনীয় দেহসৌষ্ঠব আরও শতগুণে জুবমামণ্ডিত করে 
পার্টিতে, সভাতে, আসরে, নানা জায়গায় আমার মত কত- 
শত যুবকের চিত্তে বিক্ষোভ হাতটি করেছ, কত মধ্যবয়ন্কের 
মনশ্চাঞ্চল্য ঘটয়েছ, কত প্রৌঢ়বয়ন্কের মনে অম্থরাগসঞ্চার করেছ, 
সেই সব বেশবাসের সুগ্র এমত্রন্নডারী যা মেশিনে হয় না, তার 
বেশীর ভাগই করেছে এ মেয়েটি, গভীর বিনিব্র রজনীতে, স্বল্প 
প্রদ্দীপালোকে, রুগ্ন স্বামীর শিল্পরে বসে বসে | দোকান থেকে ঠিক 
নিদ্দিষ্ট দিনে তোমার পোষাক এসে না৷ পৌছুণে হ্লুস্থল কাণ্ড 
পড়ে ষায়, একদিন বা একবেল! দেবি হয়ে পড়লেই অমুযোগ 
অভিষোগের আর লেখাঙ্জোক থাকে না; দোকানের মালিক স্বয়ং 
ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, বারবার ক্ষমা-প্রার্থন। করেও হয়ত তোমার 
বিরক্তির অপনোদন করতে পারেন না, ভবিষ্যতে আর কখনও 
এরকম হবে না বারবার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েও নিশ্চিন্ত বোধ 
করেন ন! । কিন্ত তুমি কি কচিং কল্পনা করতে পার ওহে সুন্দরী, 
এরকম বিলম্ব ঘটবার প্রকৃত কারণ? মাঝে মাঝে মেয়েটির 
স্বামীর হয়ত অঙ্গুথ বেড়ে ওঠে, তার পরিচরধ্যাতেই সময় কেটে 
যায় মেয়েটি সময় পায় ন! সেলাই-এ হাত দেবার ; হয়ত বা 
মাঝে মাঝে অত্যধিক পরিশ্রমবশতঃ তার নিজেরই শরীর ভেঙ্গে 
পড়ার দরুণ কাজে ব্যাঘাত ঘটত কি না কে জানে । এ কথাগুলি 
কি রূপকথার চেয়েও কম আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে তোমার ? 

আর মাঝে মাঝে ওরকম একটু দেরিতে তোমার আর ক্ষতি 
হয়েছে কতটুকু? হয়ত বা কোন পার্টিতে পৌঁছতে আধঘণ্ট! 
দেরি হয়ে গেছে অথবা হয়ত যে জাঁমাট! তুমি জীবনে ছুই ছুই বার 
পরেছ, সেট! আবার তৃতীয় বার পরতে হয়েছে ( অবশ্য 
একটা জাম! জীবনে তিন তিন বার পরা একটা নিদীরুণ ঘটনা 
সন্দেহ নেই ), কিন্তু এ বিলম্বের জ্ত মেয়েটিকে কত লাঞ্ছনা ভোগ 
করতে হয়েছে তা কি তুমি জান? তোমার পোবাকনিম্নাতা 
দোকানের কণ্মচারীর কাছে কি কম কু-কথা শুনতে হয়েছে 
মেয়েটিকে 1 চুক্তি-অমুযায়ী সময়মত কাজ শেষ করে দিতে না 
পারায় উচিত মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে কত সময়। 
_ নাঃ তুমি এবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ। তোমার পরী কোথায়? 
তোমার ক্পকথা ? 

কালকে রাত্রে, ব্যারিষ্টার সেনের বাড়ীতে, ষে ব্লাউজ্টি দ্বারা 
তোমার লোভনীয় তনুকে আবৃত করেছিলে, হঠাৎ এটির অর্ডার 


৪২৬ 





অল্পই ; বারবার করে তুমি বলে দিয়েছিলে যেন সময়মত পাওয়া 
যায় ব্রাউক্জটি, আর্জেন্ট কাজ বলে অগ্রিম ডবল মজুরী দিয়েছিলে, 
তুমি বলেছিলে যেন ছুটি ফুল এমত্রয়ডারী কবে দেওয়া হয়, অতি 
ছুপ্ম কাল হওয়া চাই কিন্ত, এই ছিল তোমার ইচ্ছা, আদেশ, 
অন্থরোধ। 

কিন্তু তুমি ত জান না, তোমার অর্ডার মেয়েটির হাতে গিষ়ে 
পড়বার ঠিক পরেই তার স্বামীর অসুখ আবাব সাময়িকভাবে 
বেডে গেল | মেয়েটির মনের অবস্থা কি করে বোঝাই তোমায়, * 
দোকানের কর্ণ্মচারী বারবার করে অর্ভারটির শুরুত্বসম্বন্ধে বিশেষ 
ভাবে মেয়েটিকে সচেতন করে দিয়ে গিয়েছিল । সময়ও ছিল বড় 
অল্প, এদিকে এই অবস্থা । 

পার্টির দিন সকালবেল। ব্লাউজটি তোমাকে দেবার কথ! ছিল । 
আগের দিন সন্ধ্যাবেল! দোকানের কর্মচারী গেল মেয়েটিব কাছে 
এমত্রযাডারী করা শেষ হয়েছে কি না খোজ নিতে । 

মেয়েটি তখন পর্য্যন্ত তাতে হাতই দিতে পারে নি। 

কি করে পাববে? স্বামীকে নিয়েই সে ছিল ব্যস্ত অহনিশি। 
এই সবেমাত্র স্বামীর অবস্থা একটু ভাল হয়েছে । এইবার সে 
কাজে হাত লাগাবে ভাবছিল। 

দোকানের কর্মচারীকে সে কিন্ত এসব কিছুই বলল না । 
বলল কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । অল্প একটু বাকী আছে 
মাত্র । পরদিন ভোরেই এসে নিয়ে যায় যেন। 

কর্ণ্মচানীটি চলে গেল বটে, কিন্ত বারবার করে আবার জানিয়ে 
দিয়ে গেল যে ভোরবেলাই ব্লাউজটা চাই অভি অবশ্য ; খুব 
ভোরেই দে আসবে নিয়ে যেতে ।--- 

লোকটা চলে যাবার পর মেয়েটি বসল সেলাই নিয়ে। 
করল কান্ত 

কিন্তু এবার সে আর পারছে না) ক্লাত্তিতে শরীর ভেঙ্গে 
পড়তে চাইছে । দিনের পর দিন হাডভাঙ্গা খাটুনী, রোগীর সেবা, 
বাত্রিজ্বাগরপ, আশঙ্কা, উদ্বেগ, সব মিলিয়ে তাকে জীর্ণ করে ফেল- 
ছিল, গভীর অবসাঁদে অবসম্প হয়ে পড়েছিল সে। 

আজকে তার চোখে বড় যন্ত্রণ। হচ্ছে কাজ করবার সময়। 
কয়েক মাপ থেকেই তাব চোখের ব্যারাম দেখ! দিয়েছে রাত 
জেগে অল্প আলোতে সুস্ম কাজ করার ফল আর কি--শারীরিক 
ছুর্বধলত! ত’ সেই সঙ্গে আছেই । চোখ দিয়ে জল পড়ে, যন্ত্রণ। 
হয়, আজ যেন বেশী হচ্ছে মনে হয়। 

মেয়েটির মাথার ভিতরটা কি রকম করছে ষেন। শরীরটা 
থেকে থেকে কেঁপে উঠছে । আকুলভাবে সে প্রার্থনা জানাতে 
লাগল ভগবানের কাছে--শক্তি দাও, শক্তি দাও, ছে ভগবান! 
অস্ততঃ আজকের রাতের মত কাল করবার ক্ষমতাটুকু আমার 
কেড়ে নিও ন! প্রভু ! এই কাজটা আজকের রাতের মধ্যে আমাকে 
শেষ করতে দাঁও,ভগবান। 


অক 


১৩৫২ 


হঠাৎ মাথাটা তার খালি খালি হয়ে গেল। বোধশক্তি 

হারিয়ে ফেলল বুঝি মেয়েটি | হাত পা বোধ হয় অসাড় হয়ে গেল 
তার। শুগ্ত দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে কিন্তু সে হতবুদ্ধি 
হয়ে গেল । 


একি? সেলাইয়ের কাজ তার ক্ষত হয়ে চলেছে! কি করে 





হচ্ছে এটা? আপনাআপনি? নাকি তার আঙ্গুলেরই কাজ হয়ে 'খ্ 


চলেছে ? সে নিজে ত কিছুই অমুভব কবতে পারছে না। হাত 
পাঁ আঙ্গুল, সমস্ত দেহ তার অসাড় হয়ে গেছে ষেন। 

তবু কাজ এগিয়ে চলেছে । ভ্রতবেগে-অতিক্রত! একি 
আশ্চর্য্য ব্যাপার ? মেয়েটি জ্ঞানহার! হয়ে পড়ল 1... 

কাজ এগিয়ে চলেছে ।--- 
৯. পবীর হাতের অঘটন-খটন-পটীয়সী পরশমণির সন্ধান তুমি 
পেলে কি এবার--ওগো বূপৈশ্বধ্যগরবিনি ?.-- 

ভোর না হতেই দোকানের কন্প্রচারী ব্যস্ত হয়ে ছুটে 
এসেছে । দবজাব কপাট ঠেলতেই খুলে গেল। দেখতে পেল 
মেয়েটি নিংমাড়ে ঘুমুচ্ছে-_হাঁতের কাছেই ব্রাউজটি রয়েছে দেখা 
যাচ্ছে। 

কর্ণ্মচাবীটি তাড়াতাড়ি সেটি তুলে নিল শেষ হয়েছে কিন! 
দেখবার জন্যে । তুলে ধরেই সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। 

কি সুন্দর ! কি অপূর্ব, অনির্বচনীয় সুন্দর | এ রকম কাজ 
এর আগে কোনদিনই কোনখানেই পাওয! যায় নি। মুগ্ধনেত্রে 
কর্মচারীটি দেখতে লাগল। 

কিন্ত একি? এমত্রয়ডারীর ফুল করার কথা ছিল ছুটি মাত্র 
এথানে যে চারটি কর! হয়েছে দেখ! যাচ্ছে । বোধ হয় মেচুযটি 
ভূল করে ছুটির জায়গায় চারটি কবে ফেলেছে। 

তা হোক-_ছুটির জায়গার চাবটি। জিনিষটা কিন্তু ভারী 
সুন্দর হয়েছে । বোধ করি এতে আরও সুন্দর হয়েছে । 


সত্যিই তাই। ভুল কবেই দুটিব জায়গায় চারটি হয়ে গেছে। 
তাতে কিন্তু তুমি অধুশী হও নি মোটেই । এত সুন্দর কাজ দেখে 
ববং আরও আনন্দোৎফুল্প হয়েছ । 

দোকানের কর্মচারী নিপ্রিত| মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখল। 
শ্রাস্তির কালিমামাথ! পাব মুখখানি দেখে মায়া হ'ল তার 
ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছা! করল না। ব্লাউজটির প্রাপ্তি-স্বীকার একট! 
লিখে, আর মেয়েটির প্রাপ্য ষ! মজুরী, একসঙ্গে বেখে দিল মেয়েটির 
কাছে এমন ভাবে যাতে ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেললেই দে দেখতে 
পায়। 


কিন্ত হায় ঘুম ভাঙ্গলেও মেয়েটা তা দেখতে পারে ন|। দি 


সম্পূর্ণ হারিয়েছে সে চিরভরে | 
' ধনীর ছুলালী ! তোমাব রূপকথার লোকে কি ওই ঘটনার 
মত ঘটনা কলনায় আনতে পারে? পারে না । 
কিন্ত তবু এট! সত্যি । 


ুশুলীস ১ 
= 


বাঙালীর ব্যায়াম-চর্চা 
শাস্তি পাল 


যাহারা প্রাচীন লোকদ্িগের মুখে বাংলাদেশের সেকালের 


-/কথা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছেদ তাহার! প্রায়ই শুনিয়! 


থাকিবেন যে, সে যুগের তুলনায় এ যুগের ছেলেমেয়েছের স্বাস্থ্য 
খুবই ধারাপ। সে যুগে পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা ও কুস্তির 


আখড়া ছিল। লোকে ঘৌঁড়-খাপ, ঘোরে হাটা, সাতার কাটা, * 


বাচ খেলা প্রস্ৃতি রীতিমত অনুশীলন করিত । কলিকাতাক 
কথা ধর! যাক । এক ছয়ের পল্লী ও তাহার উপকণ্ঠে কত 
লাঠি খেলা, কুত্তি ও ব্যায়াম-চর্চান্ত আখড়। ছিল তাহার 
অস্ত নাই । শহরের অলিতে-গলিতে কুস্তি ও লাঠি খেলার 
অমুশীলন হইত । অস্বিক] গুহ, অতীন বন, হরিশ দাস (হরে 
-জেলে ), গৌদাই পাত্র, কালী দত্ত (ল্যাংড়া কালী ), সীতারাম 
দোবে, ভূতনাথ দে, হরিদাস বনু ( বাঘা হরে), মাঝি, সাগর 
ভট্টাচার্য্য, জিতেন মিজ, নীন সিং, জিফু ঘোষ ( নেড়া ) প্রভৃতি 
কুন্তিগীয়দিগের প্রায় প্রত্যেকেরই নিভ্রস্ব কুত্তির আখড়া হিল। 
সেই সকল আখড়ায় সকাল বিকাল নিয়মিত কুস্তির চর্চা হইত । 
কোন কোন আধড়ায় লাঠিখেলারও অস্থণীলন হইত। 
তখনকার দিনে মল্লযুদ্ধ ব্যাপারে অশ্বিকা গুহ মহাশয় একা- 
ধারে প্রচারক ও আচার্য্য ছিলেন। মসন্দিদ বাড়ী গ্রে তাঁহার 
বসতবাড়ীতে একটি বড়রকমের কুণ্ডির আখড়া ছিল । সেকালে 
অন্বুবাবুর নির্দেশমত সকলেই নিজ নিজ আখড়ায় কুত্তির চর্চা 
করিতেন । অন্ুুবাবুর্র অনেক ছাত্র পালোয়ান বলিয়া খ্যাতি- 
লাভও করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তুলসী পাঠক, গৌসাই পান, 
রাষদাস পান, ত্রেলোক্য বসাক, অতীন বনু, কানাই দেন, 
নগেন দত্ত, বনমাদী ঘোষ, রজনী দত্ত, যোপীন দত্ত, ক্ষেত্র গুহ, 
যতীন গুহ প্রভৃতি মল্পবীরদিগের খ্যাতি সমগ্র ভারতে, এমন 
কি ভারতের বাহিরে পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিদ্বাছিল। ক্ষেত্র গুহের 
আখড়াটি যোহনবাগানে অবস্থিত ছিল। যতীন গুহের আখড়া 
ছিল বিভন রো-তে | পঞ্চাবের বিখ্যাত মল্পবীরগণ এখানে 
প্রায়ই আনাগোনা করিতেন | যতীন গুহ ও বনমালী ঘোষ 
ইউরোপ এবং আমেরিকার নামজাদা কুস্ছিগীরদিগকে পরাজিত 
করিয়া বাঙালীর মুখোচ্ছল করিরাছেন। এই আধড়ার 
ছাত্রদের মধ্যে খধি ঘোষ, প্রকাশ ঘোষ, নগেন ঘোষ, মাণিক 
গুহ, রতন গুহ প্রভৃতি কুন্তিবিভ্াায় যথেষ্ঠ উৎকর্ষলাভ করেন। 
দেখা যায় যে এক সমর বাংলাদেশে শিক্ষিত-অশ্িক্ষিত, 
ধনী-নির্ধন, সকলেরই মধ্যে কোন না কোন প্রকার ব্যায়ামের 
প্রতি আসক্তি ছিল । এখানে পাঠকদের কৌতুহল নিবৃত্তির জর 
প্রাচীন সংবাদপত্র হইতে খানিকটা অংশ উদ্ধত কহিতেহি-_ 
“১৩ আগষ্ট ১৮২৫।৩* শ্রাবণ ১২৩২। কুস্তি লড়াই” -_বর্তমান 
মাসে নবম দশম দিবসে বৈকাজে মোৎ বর্মপুরের শ্রীযুক্ত বাবু 
গ্রীনাধ জমিদারের বাগানে মল্সঘুদ্ধ হইয়াছিল | শ্বদেশীয় বিদেশীয় 
মোগল পাঠান মুসলমান বাঙ্গালী তাহার! ছুই ২ জন এক ১ 
বার মঙ্গযু্ধ করিয়াছিল । যত কোক সেখানে কুত্তি করিতে 
আইসে তাহারা পারিতোধিক পায়। যে ব্যক্তি রী হর 


তাহার অধিক প্রাপ্তি হর । এই কুত্তি দর্শনে হষ্টমনে এ স্থানে 
শ্ৰীযুত বিচারবর্তা সাহেব লোকেরা ও আর আর ইংরেজ 
লোকেরাও উপস্থিত হুইয়াছিলেন | তাহাতে জমিদার মহাশয় 
সকলের উত্তমরূপ সন্মান রাখিয়াছেন।” 

“৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬।১৯ অগ্রহাক্সণ ১২৪৩। নবীন কুস্তিমির"-- 
“যুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । বিহিত বিনয় পুর£সর 
নিবেন মিদং। লংপ্রতি শহর কলিকাতার সন্নিহিত ওভাগী- 
রধীর পশ্চিম তীরবর্তা বালি নামক গ্রামে' অভিনব ঘনৈক 
কুণ্ডিগীর মহ্ছেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক যাহার ভোশ্রনের যৃত্তাপ্ত 
ইহার পূর্কে শ্রবণ মাসীয় চন্দরিকা ও পূর্ণচন্োদয় পত্র প্রভৃতিতে 
উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ এ কুত্তিগীর 
বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছেন তদ্বিন্তর বর্ণন বাহুল্য যে হউক কিন্ত 
এতজ্রপ বলবান ও গুণন্ত ব্যক্তিকে সর্বসাঁধারণকে বিশেষ এ- 
লকল বিদ্যাতে সুপণ্ডিত জনগণকে জ্ঞাত করা অবহ্ঠ কর্তব্য । 
অশস্মদাদির বোধ হয় যে এতৎ প্রদেশস্থ অতি বিখ্যাত রাধা- 
গোয়াল ও তাহার পূত্রদ্বয এবং আর আর বিলক্ষণ বলবাম ও 
বহার] এমত কুস্তিগীর কার্যে প্রন্কত দক্ষ এমত ব্যক্তিদ্বিগকেও 
তিমি সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া ছুই তিন বংসর পর্য্যন্ত শিক্ষা 
দিতে পারেন এবং যে সকল কর্ম্ম বিধেয় তাহা! তিমি প্রক্ষ্ঠক্রপে 
অবগত আছেন এইক্ষণে যে কেহ উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে 
অথবা এতদ্বিযয়ের কোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থন| রাখেন 
তবে তিমি এ নবীন কুত্তিপীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 
গমন করিলে অথবা লিপি প্রেরণ করিলে অবন্ঠ তাবঘস্তাস্তাবগত 
হইতে পারিবেন । এবং এতন্মঙানগরস্থ তাবদৈশ্বর্্যশালী মহাশয়- 
দিগের অন্রঘাদির বিনয় পুর্ববক নিবেদন এই যে কোন মহাশয় 
স্বীয় ২ বহ্ত্রীরে সমূহ বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যঞ্জিদিগকে 
দ্বারপালত্ব কাৰ্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন যদ্যপি ভাঙারদিপের ঘার] 
এ পূর্বোক্ত নবীন কুদ্ভিপীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরীক্দা 
লইতে মনস্থ করেন তবে অন্থএহপূর্ববক এ বালিগ্রাষের দক্ষিণ 
পল্লীস্থ চক্রবর্তী মহাশয়ের মিকট লিপি প্রেরণ করিলে আমরা 
অত্যন্ত বাধিত হইয়া এ কুত্তিগীর মহাবল পন্রাক্রমকে তৎক্ষণাৎ 
তদ্মহাশয়ের সমীপস্থ করিব। অতএব হে সম্পাদক মহাশয় 
আপনি অন্ুএহপূর্ববক এই বার্তা দর্পণে অর্পণ করিয়া বাধিত 
করিবেন । ইতি-_কন্তচিং বালি নিবাসী তিজাদিসমূহ সক্জন 
পণনাং [x 

কুত্তি ও লাঠিখেলা ছাড়া সে সময়ে জিমনাক্টিকের অহ- 
শিলনও কম ছিল না| যোগীনচজ্জ পাল, নবগোপাল মিত্র, 
বেমমাধব ঘোষ, ্তামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল বন্ধ, প্রিয়- 
লাল বসু, রাধিকা রায়, ভোলানাথ মিত্র, বিহারীলাল মিত্র, 
ক্রফমোছন বসাক, নারাণচন্ত্র বলাক, রাখালদাস প্রাযাণিক, 
গৌঁরমোহন মৃখোপাধ্যার প্রমুখ অনেক বিথ্যাত ব্যায়ামধিদ্‌ 





* সংবাধপজ্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খও পৃঃ ২১২-১৩। 


৪২৮ 


মিজ নিজ্ত আখড়ার বাঙালীর ছেলেমেয়েদের রীতিমত ব্যায়াম 
শিক্ষা দিতেন । অনেক বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ সে সময় সার্কাল 
পার্টতে যোগদান করিয়া দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়া 
ছিলেন। তন্মধ্যে সত্যবিজয় সাহা, বিপিন ঘোষ, রমণ মুখো- 
পাধ্যায়, কৃ্মোহন বসাক হত্াইজন্টাল বারের খেলায় অভূত- 
পূর্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঘোড়ার উপর খেলায় 
হরিদাস পাল, মন্দঘনাথ দে ও ফণীন্রনাথের জুড়ি সেকালে 
হিল না। ব্যাস্তক্তীড়া-বীর বাদপচাদের ও শ্ামাকান্তের 
কথ! বোধ হয় অনেকেই এখনও বিস্বৃত হন নাই। বাদল- 
চাদ একা দুই তিনটি বড় বাঘ লইয়া খেলা দেখাইতেন । খেলা 
দেখাইতে দেথাইতে কখনও সেই বাঁধের মুখের মধ্যে নিজের 
মাথ! পুরিয়া দিয়া দর্শকদের মনে ভীতিজিশ্র চাফল্যের সহি 
করিতেন । সার্কাসের পার্টিতে যোগদানকারিদঈী বাঙালী 
মেয়েদের মধ্যেও আমর! যথেষ্ঠ সাহসিকতার পরিচয় পাই। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


যে রঙ্গ করিছে হেরি অঙ্গ উঠে শিহরে 

বল ত্রাতৃ সঙ্গে নারী শাস্তিতৃক্গ গুঞ্জরে |” 
মতিলাল বাবুর আর একখানি গান সঙ্স্ত খেলার উপ- 
সংহ্ারে সীত হইত | গানখানি এই 
“দেশের সন্তান হতে বাড়ে যদ্দি কিছু মান 
সহায় হুইয়া সবে উৎসাহ করপো! দান । 
তমসা হয়ে জোছন] কুটায়ে 
নিয়াশা নাশিয়ে ছরাশা ছুটায়ে 


‘ লুটায়ে দিতেছে প্রাণ । 


স্শীলাসুন্দরী ও স্বঙ্গয়ীনুন্দরী সার্কাসের হাতীর পিঠে বাঘ 


তুলিয়া দিয়া তাহার উপর নানার্মপ ক্রীডাকৌশল দেখাই- 
তেন এবং খেলার শেষে জগন্ধাত্রী রূপে বাঘের পিঠে বসিয়া 
গান গাহিতেন। সেই গানগুলি মতিলাল বনু মহাশরের 
রচনা। তাহার করেকটি এম্বলে উদ্ধৃত করিবার লোভ 
সংবরণ করিতে পারিলাম না। 
“বিধির বিধান, বাঙ্গালীর সস্ভান 
হতমান প্রাণ আছি তুবনে 
তাহার দয়াতে সে দশা ঘুচাতে 
এ লীলা দেখাতে ত্রত জীবনে । 
যারা আজীবন-_মুঝে আমরণ 
হইল মিলন ব্যাজ-বারণে। 
দেখ তাহা ভুল জগতে অতুল 
ঘিরদে শার্দ,ল-বন্ধু বন্ধনে । 
কাদায়ে কল্পনা, গজে বাঘাসনা 
বঙ্গ বীরাঙ্গনা বরে মরণে। 
যাতনা রবে না পূরিবে বাসনা 
উদ্ধাম সাধনা দমে শমনে |” 
মৃন্ময়ীঙ্ন্দরী যে কেবল বাঘ লইয়া! খেল] দেখাইতেন তাহা 
মহে, তিনি যুগল অশ্বপৃষ্ঠে তাহার অদ্ভুত ক্রীড়ানৈপুণ্য 
দেখাইয়া সকলকে চমংকৃত করিতেন । কুষুদিনী ও রাজলন্মী 
দোছল্যমাল ট্রাপিজের উপর নানারূপ খেল! প্রদর্শন করিয়া 
দর্শকদের বৃষ করিতেন । প্রমীলাস্বন্দরী বুকের উপর একখণড 
ভারী পাথর চাপাইয়| তাহার উপর হাতী তুলিতেম। ম্বন্ময়ী- 
সুন্দরী যে সময় খেলা দেখাইতেম সে সময় এই গামখানি 
দত হইত-_ 
“উদ্দিল আনন্দ রবি মেঘমুস্ত। অন্বরে 
ঘুচিল বিষাদ ছবি যুক্ত বঙ্গ অন্তরে । 
পেয়েছ অনেক দুঃখ পেতে পার কিছু সুখ 
যদি দেখ তুলে মুখ তলাইয়! তিতরে। 
বাইছে তুরঙ্গ ভ্রুত নাচিছে বিহ্দ মত 
চকিছে চপলা কত যেন চক্র চত্বরে । 
বঙ্গবীর তছপরি সঙ্গে করি ধঙ্গনারী 


প্রাণ আহছতি দ্বিয়ে দেশ উন্নতি সাধে 
বাঙ্গালীর মেয়ে অশ্বারোহী কাঁধে 
ছেলে ফাবেন্বীর চলিছে অবাধে 
ভারের উপর ছুচাকার যান । 
গর্জে বিকট মটর শকট 
চাহিছে ছুটিতে করিয়ে দাপট 
রোধে তাহে ভীম না করি কপট 
ভীম বলে বলীয়ান 1, 
সেসময় কলিকাতায় বিশেষ করিয়া এক ও ছয়ের 


সখ 


পল্লীতে ব্যাপকভাবে ব্যায়ামের অনুগীলন হইত । অঙ্গান্ত & 


পল্লীতে যে হইত না এমন মহে, সিমলা, শুড়িপাড়া, “ 


দর্জিপাড়া, চোরবাগাম, নেবুতলা, বেনেটোলা, আহিরীটোলা, 
বাগবাজার জ্ধফলেও ব্যায়াম-বিস্কালয় প্রতিষ্ঠিত. হইয়াছিল । 
সে যুগের বাঙালী দেহামুশীসনে এতদূর অবহিত ছিল যে 
অভিজ্ঞাত পরিবারের ছেলেরাও নিয়মিতভাবে ব্যায়ামচর্চ্চ! 
করিতেম | এমন কি নরেন্্রমাথ দত্ত ( স্বামী বিবেকানন্দ ) এবুং 
রবীন্দ্রপাথও যে ছোটবেলায় গায়ে মাটি মাধিয়! সীতিমত কুত্তি 
লড়িতেন তাহা অনেকেরই আনা আছে । সে দময় ঠাকুর 
বাড়ীতে একটি প্রকাণ্ড কুত্তির আখড়া ছিল । এই সম্বন্থে মহেন্র- 
নাথ রার বিভানিধি “অক্ষয়কুমার দণ্ডের আবনম্বত্তান্তে” 
(পৃ. ১২১) লিখিয়াছেন £ - 

শতত্ববোধিনী পঞ্জিকাতে শায়ীরিক নিয়মার্দির বিষয় 
প্রচারিত হইবার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
নিজ বাটিতেও অঙ্গ চালনার এক প্রকার প্রণালী আরস্ক হয়। 
তথায় -দেবেন্দ্রবাবু, অক্ষয়বাবু॥ ডাক্তার হুর্গাচক্পণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি ব্যায়াম অভ্যাল করিতেন ৷” 

বাদীর যে অংশে আখড়াটি ছিল সেই অংশটিকে সকলে 
গোলাবাড়ী বলিতেন। সেই আখড়ায় বাটীর প্রায় সকল 
ছেলেই ব্যায়ামচচ্চা করিতেন | এই ব্যায়ামচর্্চার রেওয়াজ 
রবীন্দ্রনাথের কিশোরকাল পর্যন্ত ছিল। 


কবি কৈশোরে .- 


পেশাদার পালোয়ানদের কাছে নিয়মিত কুত্তি শিক্ষা করিতেন। 7 


ঠাকুর পরিবারের মধ্যে হেমেন্্রনাথ ঠাকুর ওস্তাদ কুস্ধিপীর 
ছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধলেখকের পৃছেও সেকালে ব্যায়াষ চর্চা 
হইত | নরেন্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ পাড়ার 
ছেলেরা প্রতিদিন সকালে অদ্থিকাবাবুর আথড়ার গিয়া নিয়মিত 


* স্বৰ্গত মতিলাল বন্ধুর পুজ গ্রযুক্ত সেহলাল বনুর সৌজ্ভে 
এই গান তিনখানি প্রাপ্ত। 


ফাস্ভন 


কুত্তির চর্চা করিতেন এবং বৈকাঁলে লেখকের পিতৃদেব সুরেশচন্র 
পাল মহাশয়ের নিকট লাঠিখেল ও লীতারের তালিম লইতেন। 
আমাদের পৃহুসংলগ্ন পুদ্ধরিশীতে পল্লীর প্রায় সকল ছেলেই 
সাতার কাটিতেম । আমাদের আছজ্দীয় যোদীন পাল ছিলেন 
লাঠিখেলায় ওস্তাদ । নরেন্্রনাথ প্রমুখ যুবকগণ তাহার মিকটও 


- লাঠিখেল| শিথিতেন। 


যোগ্জন পালের পরবর্তীকালে হুগলীর কাঞ্চন সর্দারের 
সুযোগ্য শিষ্য অতুলক্রফয ঘোষ বড়-লাঠিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন * 
করেন । পুলিন দাস, শৈলেন মিত্র, অমর বন্থ প্রমুখ লাঠি-* 
সালের নাম বাংলাদেশে কাহারও অবিদিত মাই। হঁহারাও 
বড়-লাঠির রং, ছুট, মার ও হারোরা খেলায় সিদ্ধহস্ত ৷ 
হায়ন্ত্রাবাদের সৈয়দ মার্তান্রের শিষ্য নিত্যানম্প গোস্বামী, যছ- 
গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রৃথ লাঠিয়াঁলেরা ছোট-লাঠিতে যথেষ্ট 
খ্যাতি অর্জন করেন। সরলা! দেবী প্রবর্তিত বীরাধমীর উৎসব- 
অনুষ্ঠানে লাঠিখেলার বিশেষ আয়োজন হইত । সে লময় সৈয়দ 
মার্ডান্জ বালীগঞ্জের আখড়ার ছেলেদের শিক্ষা দিতেন । ও 
আখড়ার ছাত্রেরা তলোয়ার ও হরি খেলিতেন । যোগীন বাবুর 
জিমনাহিকের আখড়ায় লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, অলি-চালন! 
প্রভৃতির মিরমিত চর্চা হইত। এ আখড়াটি বর্তমানে কর্ণওয়ালিস 
পাটের যেস্থানে ধান বাজার অবস্থিত, সেইখানে হিল। 
আহিরীটোলায় শ্তামাকাত্ত বাবুর কোন আখড়া ছিল না । তিনি 
কলিকাতায় আসিলেই সাধারণতঃ মহৎ আশ্রমে উঠিতেন এবং 
তাহার ভ্রাম্যমাণ সার্কাস পার্টির সাঁসরঞ্কামগুলি পাস্তির মাঠে 
বর্তমানে যে স্থলে বিভাসাগর কলেজের হোষ্টেল রহিয়াছে 
রাখিতেন। মহৎ আশ্রমে থাকাকালীন শ্যামাকাস্ত বাবু এই 
জঞ্চলের ছেলেছের ব্যায়াম সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতেন। 

বাঙালীর সার্কাল দম্বন্ধে যোকঈন পালের কথা! পূর্ক্বে একবার 
উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে তিনি এবং স্বনামধন্ঠ নব- 
পোপাল যিঅ মহাশয়ই বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান- 
সম্মত শরীর-চর্চা প্রবর্তম করেন। যোগনবাধু নীরব কন্মা 
ছিলেন বলিয়া তাহার কাম্মষ্ঠতার কথা সাবারণ্যে প্রকাশ পায় 
মাই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে তিমি সর্বপ্রথম সার্কাস পার্টির 
সৃষ্টি করেন । যোগীনবাবুর প্রেট ইঙিয়ান সার্কাস সে সময় 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । সেই আদর্শে উত্বদ্ব হইয়া 
পরবর্তীকালে মতি বন্ধ; প্রিয় বসু, অতীন্রনাথ বন প্রস্থ 
ব্যায়ামবিশারদেরা অনেক বাঙালীর মেয়েকে স্বাস্থ্য-চর্চ্চায় 
সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই সকল মেয়ে ট্রাপিজ ও তারের 
উপর কসন্ৎ, লক্ষ-বম্প, লাঠি ও ছুরিখেলা, অসিক্রীড়া, তীয় 
বল্পম এমন কি বন্দুক ছোড়ায়ও সুনিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। 


৮ অতীমবাবু এক সময় সুল-কলেম্জের মেয়েদের মধ্যে এ প্রকার 


ব্যায়ামের প্রবর্তন করেম। কিন্ত রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত 
‘হইয়া পড়ায় তাহার সেই সাধু জঙ্কল্প অন্তুরে বিন& হয়। সে 
কালে ব্যায়াম সম্বন্ধে দেশের মনীষীরা যে কিক্পপ চিন্তা করি- 
তেন তাহা হিম্টু নেলার দিয়োক্ত অনুষ্ঠানটির বিবরণ পাঠ করিলে 
বুঝিতে পারা যায় £ 

“মহা ব্যায়াম প্রদর্শম-__অ$তীয় মেলা ও জাতীয় সভার 
উদ্যোক্তাদের একটি বিশেষ কার্ধ্য ভারতবাসীদের মধ্যে ব্যায়াম 





বাঙালীর ব্যায়াম-চর্চ্চ! 


৪২৯ 


চর্চা প্রবর্তন । জাতীয় উন্নতির পক্ষে যে এইটি একান্ত আবস্তক 
তাহা তখনকার শিক্ষিত সমাজ একক্সপ তুলিয়াই গিয়াছিল। 
মেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিআ মহাশয় বিশেষভাবে 
উক্ত বিষয় উপলদ্ধি করিয়া মেলা! প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীর 
ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করেন 1৮১ 

জাতীয় বিদ্যালরে ও অযান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যায়াম চর্চা 
ক্রমে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হুইয়াছিল। ব্যায়ামবিদ! 
প্রবর্তনে জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভার সহকারী সম্পাদক 
নধপোপাল মিত্রের কৃতিত্ব সম্বন্ধে ‘মধ্যস্থ’ ( ৭৪ বৈশাথ ১২৮০ ) 
লেখেন 

প্্বদেশহিতৈযি সহকারী সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র 
মহাশয়ই বঙ্গদেশে ব্যায়াম বিদ্যার প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক | 
সাহার অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই কয়েক বংলর মধ্যে ইছা 
এতদূর উন্নত হুইয়া উঠিয়াছে যে লেফটেডাণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি বড় 
বড় ইংরাঞ্জেরাও হিন্দ ছাত্রববন্দের অঙ্ষচালনা কৌশল দর্শনে মহা 
মহা তুষ্ট হইয়াছেন। অধিক কি জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয়ের 
একজন উভীর্ণ ছাত্র [ক্জামাচরণ বোষ] মেং ক্যাম্পবেল সাহেবের 
প্রতিঠিত ঘেনয় সিবিল সাঁধ্বিস শ্রেনীর ব্যায়াম শিক্ষকের পদ্দ- 
লাভ করিয়াছে ।”২ 

আর এক স্থলে আছে__-“৪॥ টার সময় ব্যায়াম আরম্তের 
কথা ছিল, কিন্ত অত্যন্ত উষ্ণতা জত এক ঘণ্টা পরে হইল । 
লোকের জ্রনতা বিস্তর হইয়াছিল। সাধারণতঃ ব্যায়ামের 
বৈচিত্রা মব নব কৌশল আশাতীতক্প অঙ্গচালনের পারিপাট্য, 
পুপ্রণালীবদ্ধ লক্ষ-বক্ষ, কুৰ্ম্ম, উত্থান, পতন, ঘগারোহুপ, 
আবর্তন, স্থান পরিবর্তন, ক্ষিপ্রতা, ধাবন প্রভৃতি দৃষ্টি করিয়া 
দর্শক মাত্রেই পরম গ্রীতিলাভ করিয়াছেন । এবং পুনঃ পুনঃ 
আঁদদ্দ প্রকাশ ও বন্ত ধ্বনিতে রঙ্গভূমি লিনাদিত হুইয়া 
উঠিয়াছিল। 

“ছগলীর শিক্ষক স্ামাচরণ ঘোষ সমুদয় ব্যায়ামের অধ্যক্ষত] 
করিয়াছিলেন। জ্বাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাধু দীননাথ 
ঘোষ এবং সুযোগ্য ছা যোগন্দ্রনাথ পাল ও রাজেন্্রলাল সিংহ 
ইহার! সামান্ভ গণপণ প্রদর্শন করেন নাই। শু'ড়িপার্ডার 
সুরথচন্দ্র দে, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং বিপিনবিছারী মণ্ডলের 
কৌশল দর্শনে দঘর্শকগণ মহা সন্ত হইয়াছিল ।”৩ 

হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল বাবুর উদ্যমের 
সম্বন্ধে সেকালের সংবাদ্পত্রই সাক্ষ্য দ্রিতেছে। তিনি বুবিয়া- 
ছিলেন যে, বাঙালী জ্রাতি দৈহিক ব্যাপারে দিন দিন ছুর্ববল 
হইয়! পড়িতেছে। স্বাধীনতা অর্জন বা রক্ষা করিতে গেলে 
জাতিকে সুস্থ, সবল হইতে হইবে । ভ্রাতিকে সুস্থ ও সবল 
করিয়! তুলিবার জন্ত ব্যায়ামচচ্চার প্রয়োজন । তাই ভিনি শত 
শত বাধা-বিত্ব ও সামাজিক সমস্য উপেক্ষা করিয়া জাতির 
কল্যাপ-কামনায় নিজের লমন্ত শক্তি নিয়োজিত করেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্বুমেলায় নানাবিধ বীরোচিত ব্যায়ামেরও প্রবর্তন 
করেন । সে সময় মেলায় লাঠিখেলা, লাঠিতে ভর করিয়া 
লাফাইর! উঠা বা পড়া, কুত্তি, এক কাব হুইতে অন্ত কাধে টেকি 
লইয়া তাহা ক্রমাগত ঘুরানো, চেঁকিতে কাপড় বাধিয়া তাহা 





১,২৪৩ | জাতীয়তার নবমন্ত্র-_্রযোগেশচন্দ্র বাগল প্রনীত। 


৪৩৪ 


দাত দিয়! ধরিয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া দুরে নিক্ষেপ 
করা, ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়া ছিগ্রানো, বাচখেলা, ছুরিখেলা, 
তীর ছোড়া, বন্দুক ছোড়া, বল্লম ছোঁড়া প্র্বশিত হইত । মেলার 
কর্তৃপক্ষের ফোষ-ক্রটি দেখিলে দেশীয় সংবাদ্বপত্রগুলি কিরূপ 
তীব্র সমালোচনা করিতেন তাহার নমূনা কিফিৎ এ স্থলে উদ্ধৃত 
“করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না । শরীর চর্চা 
সম্বন্ধে অমবতবাজার পদ্জিক| বলিতেছেন, 

“আমাদের দেশীয়পণের বুদ্ধির উৎকর্ষ অমেক “হই- 
তেছে। শা বল বীর্যের, ব্যায়াম ও শল্প শিক্ষা 
প্রদ্থতির নিতান্ত অভাব এবং এই অভাবের নিমিত্ত আমা- 
দ্বের এত হীনতা। যদি কেহ দেশের মঙ্গল চান, তবে 
যাহাতে এরূপ হয় সেইরূপ একটি উদ্যোগ করুন। আমরা 
বোধ করি ক্কষ্কাধিনীর চারু কার্য্ের পারিপাট্যতার কথা 
শুনা অপেক্ষা অনেকে মেলায় ঘোড়দৌড়ে হন বিকলাঙ্গ হই- 
য়াছে, লাঠখেলায় একজনের মাথা ভা্ষিয়াছে, বন্দুক ছড়াতে 
একজন মরিয়াছে শুনিয়া অসংখ্য গুণে সম্তই হুইতেল ।”৪ 

আর এক স্থলে বলিতেছেন, “আমরা যখন দেখিব হিন্বু- 
মেলার সুবিস্তীর্ণ রঙ্ষতূষি মল্পবেশধায়ী হিন্দু সম্ভানগণে পরিপূর্ণ 
হইয়াছে, বাঙালীর তেজস্বী অশ্বগণকে অবলীলাক্মে ও অশেষ 
কৌশলে সঞ্চালন করিয়া দর্শকগণকে বিমোহিত করিতেছেন, 
যখন দেখিব হিন্দু লম্তানগণ বন্ধুক তলোয়ার প্রভৃতি বিবিধ 
অস্শত্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উদ্যমের সহিত উৎসাহপূর্ববক দ্বন্ববুদ্ধে 
পরম্পর প্রত্বর হইতেছে এবং পরস্পর পরস্পরের আঘাতে 
আঘাতিত হুইয়া রজ্ঞাজ্ত কলেবরে, কেহ আহত পদে, কেহ্বা 
আহত হুন্তে, কেহব! আহত মত্তকে রঙগস্থান পরিত্যাগ করিতে- 
ছেন ও তদুপলক্ষে পুলিশ আলিয়া নবপোপাল বাবুর হত্ত ধরিয়া 
টানাটানি করিতেছে, সেইবার জানিব হিদ্রুমেলার মহৎ উদ্দেষ্ঠ 
অনেকাংশে সুসিদ্ধ ও সফল হইয়াছে।”৫ 
পূর্ধ্বেই বলিয়াছি যে তখনকার দিনে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি" 
রাও নিয়মিত ব্যায়াম চচ্চা করিতে ভুজিতেন না। দ্েশপুন্ধ্য 
স্থরেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্িতেজনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিনচন্র 
পাল, সুম্দরীমোহন দাস প্রমুখ নেতারা নবগোপাল বাবুর 
প্রতিষ্ঠিত ডাঁশনাল ক্ষুলে ব্যায়ামশিক্ষা করিতেন । সেকালে 
দেশের অমিদারের ছেলেরাও পিছাইর! ছিল না। ঘোড়ায় চড়া, 
লাঠি খেলা, ধাড়-টানা, শিকার-শিক্ষা! প্রভৃতি তাহাঘের মিত্য- 
নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল । পার্শ্বদাথ সেন, জপৎকিশোর আঁচার্ধ্য 
চৌধুরী; মন্ষধনাথ মুখোপাধ্যায় (মন্বাবু) শিকারে অনেক 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন । নড়ালের রাইচরণ রায় সম্পর্কে 
অস্বতবাজ্জার বলিতেছেন_“রাইচরণ বাবু বাল্যকালাবধি 
ব্যায়ামচচ্চা করিয়! শ্বহন্তে ভন্ুযুদ দেড়ণনত মহুম্হস্তা ব্যাদ্র 
বধ করিয়াছেন । তিনি পুর্বে তলোয়ার দিয়া সম্মুখ যুদ্ধে ব্যাস্র 
বধ করিতেন।”৬ শ্যামাকাস্ত বাবু বনের বাঘের সহিত মনযুদ্ধ 
করিতেন। তাহার বীরত্বের কাহিনী এখনও প্রাচীনদের মুখে 
শোনা যায়। কর্পেল সুরেশ বিশ্বাস এক সমর ত্রেছিলে সার্কাস 
পার্টিতে খেল! দেখাইতেন । তিনি একটি খাঁচায় আট-দশটি বাঘ 
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ও সিংহের সহিত একা খেলিতেন। হরিদাস বাবু বনের বাঘের 
সহিত লড়াই করিয়া ‘বাথ! হরে? নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
শাস্তিপুরের আশানন্দ চেঁকির কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, 
উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে ইনি জীবিত ছিলেন। সেকালে 
লাঠিখেলায় ভাহার জুড়ি ছিল না। চোর ডাকতেরা তাহার 
ভয়ে সর্বদাই সম্ত্ত্ত ধাকিত। শোনা যার যে এক সময়ে তিমি 
লাঠির অভাবে ঢেঁকি দুরাইয়া ডাকাতদের আক্রমণ ব্যর্থ করেন। 
ওই সময় হইতে সকলেই তাহাকে আঁশাশন্দ ঢেঁকি বলিয়! 
জকিতেদ। আদলে ইনি ব্রান্ষণ-সম্ভতান। হুগলী জেলায় 
বালি খামে রাস উৎসঘ উপলক্ষে শশী সর্দারকে এরূপ ঢেঁকি 
ঘুরাইতে আমর! স্বচক্ষে দেখিয়াছি । তিনি লাঠি দিয়া অনেক 
বন্ড বরাঁহ যারিয়াছেন। রর টু 
সেকালে নদীতীববন্ভাঁ পল্লীর ছেলের! ধাড়-টানা, হাল-ঘর! 
ও সীতারের নিয়মিত চর্চা রাখিতেন | গঙ্গার ধারে পল্লীর 
হেলেমেরের! যে বহুকাল ধরিয়া সীতার ও বাচ খেলার চর্চা 
করিতেন তাহার যথে& প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া 
যায়। পত্ডিতপ্রবর রসিকমোহ্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার 
জ্রীক্ীপৌর বিষ্ণুপ্রিয়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রস্থের এক স্থানে বলিতেছেন 
_-সস্তরণে কেহ নিমাই পণ্ডিতের সমকক্ষ ছিল না। তিনি 
অসাধারণ সম্তরণপটুতা প্রদর্শন করিতেন । পঙ্গায় ভিমি--- 
বেগে সম্ভরণ কর্সিতেন,***এই রূপ বহুবার তিনি গঙ্গায় এক পার 
হইতে অপর পারে সাঁতার দিয়া যাইতেম। তাহার ভায় দ্রুত 
সপ্তরণপটু আর কেহ ছিল নাঁ। তাহার মত দৌড়িতে কেহ 
পারিতেন না। সত্বপ্পণে তিনি সকলকে পরাভিত করিতেন ।” 
মেয়েদের সীতার সম্পর্কে সমাচার দর্পণ বলিতেছেন--“ভ্ী- 
লোকের সাহস_-কএক দ্বিবদ হইল অষ্টাদশ বর্ষায় এক স্ত্রী 
কলিকাতার নিমতলার ঘাটে ত্বানার্থ আসিয়াছিল। তাহাতে 
ক্রীড়াচ্ছলে কুতৃহুলে সন্তরণ দ্বারা অবলীলাক্রমে গঙ্গা পার হুইয়া 
গেল, ইহা দেখিয়া! অনেকেই চমংক্ৃভ হইয়াছে ।” 
হিন্বুমেলার উদ্যোগে গঙ্গায় বাচ খেলা সম্পর্কে সোম- 
প্রকাশ বলিতেছেন £--”শনিবার মেলার উদ্ব্যোগপর্ধ রবিবারই 
মেলার দিন। প্রাতঃকালে বাছ খেলা হইয়াছিল । কোল্লুগরর 
ও দক্ষিণেশ্বরের নৌকাই বাছ খেলায় এককালে গঙ্গার অপর 
পার হুইতে চিৎপুরে কালী সিংহের ঘাটে উপস্থিত হুয়। এই 
ছুই নৌকাই পুরস্কার পাইবে স্থির হুইল 1৮৭ হিম্দুমেলার সেই 
জনুপ্রেরণ। অজিও ক্ষীণ হইয়া যায় নাই। বাচালীর ছেলেরা 
নিজেদের দৈহিক শক্তিতে পুন:প্রতিষ্ঠার উদ্যমে বিরত হন 
নাই। জাতীয় আন্দোলনও তাহাতে ইন্ধন যোপাইয়াছে। 
বঙ্গব্যবচ্ছেদ্ধের কিছুকাল পরে কলিকাতা! চাকা প্রভৃতি বড় 
বড় শহরে নুতন উদ্যমে ব্যায়ামচর্চা চলিতে থাকে | কলি- 
কাতার অনুশীদন সমিতিতে প্রত্যহ তিন চার শত বাভালীর 
ছেলে লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, তলোয়ারখেলা শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন। ইহা! ছাড়া চল্লিশ পঞ্চাশ জন যুবক নাম সিং 
পালোয়ানের কাছে কুত্তি তালিম ছইতেন । 
১৯২০ গ্রষ্ঠান্দে ওয়াই-এম-সি-$দর কলেজ বিভাগ সর্বপ্রথম 
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বাঙালী ছেলেদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ প্রবর্তন করেন । এ সঙ্মের 
কর্তৃপক্ষেরা বোত্বাইয়ের প্রদিন্ধ মুদ্রিষোদ্ধা মিঃ মিল্টন কিটবকে 
নিযুক্ত করেম। তখন বলাই চট্টোপাধ্যায়, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
মত্তোষ দত্ত ও "জগৎ শীল প্রমুখ কয়েকক্বন উৎসাহী বাঙালী 
যুবক এই ব্যাপারে যোগদান করেন । 

তারপর ১১২৩ খ্রষ্ঠাবে ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাম্পিয়ন 
প্রসিদ্ধ যুষ্টিযোদ্ধা মিঃ পি এল রায়ের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এই 
খেলা সর্ধসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হুয়। এ বংসরঃ 
তিনি তাহার বালীপঞ্জের বাড়ীতে একটি আধুনিকতম ক্রীড়ক্ষের 
তৈরি করেন । এই শিক্ষায়তনে প্রাচ্য ভূখণ্ডের চ্যাম্পিয়ন প্রসিদ্ধ 
মুষ্টিযোদ্ধা মিঃ কিন্ত ভিমিলভাঁকে আমাইয়া তাহারই সহযোপি- 
তায় মিঃ রায় সকল সম্প্রদায়ের লোককে অতি যত্রের সহিত 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহার" চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই । তিমি 
অনেকগুলি বাঙালী, আৰ্শ্বেনিয়ান ও শ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান 
মুষ্টিযোদ্ধা সুধি করিলেন। তন্মধ্যে ফণী মিত্রের মাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ক্যাপ্টেম প্বিতেন্ত্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের নেতৃত্বে সুদ অফ কিছ্ধিক্যাল কালচার এই বিষয়ে 
উৎসাহী যুবকদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার! প্রসিদ্ধ পেশাদার মুষ্িযোদ্ধ! মিঃ অলরিভাস কে নিযুক্ত 
করেন। অলরিভাস“ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ছয় বংসরের 
অধিককাল যুক্ত থাকিয়া সকল সম্প্রদায়ের যুবকদের শিক্ষা 
দেন । 


এই সময়ে কলিকাতায় নানাস্থানে যুষটিযুদ্ধের প্রতিযোগিতা 
এঅনুঠিত হুয়। তারপর ১৯৩১ কিনব, ১৯৩২ গ্রীষ্টান্বে মিঃ পি 
এল রায় কর্তৃক ‘বেঙ্গল আযামেচার বন্মিং ফেন্ডারেশন লিঃ” (বর্ত- 
মানে ইহা! উঠিয়া! গিয়াছে ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ছুই বংসর পরে দুল 
অফ ফিব্সিক্যাল কালচার এ ফেডারেশনের সঙ্গে সার রাজেজ্- 
মাথ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নেতৃত্বে আন্তঃছুল- 
কলেজ মুষ্টিযুদ্ব-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন 

১৯২৬ শ্রীষ্ঠান্জে মিঃ জে. কে, শীল মাপ্রাজে ব্যায়ামচর্চা 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং কয়েক- 
জন উৎসাহী যুবকের সহযোগিতায় শ্কুল অফ ফিশ্িক্যাল 
কালচার প্রতিষ্ঠা করেন । পক্ষ গুপ্ত, সন্তোষ দত্ত, বিশ্বমাথ 
দাস, সন্মোষ মল্লিক, পাচুকাঁলী সাহা, পৃষ্বীস্বর মিশ্র, ডাঃ শত 
সুখোপাধ্যায়। শরৎ দত্ত ও বর্তমান প্রবন্ধ লেখক এ দচ্ঘের 
প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য হুন | পৃর্থীর্বর বাবু সমিতির সর্বপ্রথম 
সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হুন। 

১১৪৩ শ্রীষ্ঠাবে পুনরায় বেঙ্গল জ্যামেচার ফেভারেশন নব 
কলেবর ধারণ করিরা আবিভুরত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশ- 
নের প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় এ সঙ্বের 
সভাপতি হুন । এই সময়ে কয়েকজন উৎলাহী বাঙালী যুবক 
বাঙালীদের নুটিযুদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠামের অতাব পুরণ করিবার অন্ত 
বেঙ্গলী বন্সিং আ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন। 

১৯২৬ গ্রীঞাবৰ হইতে কি3র্ষক্যাল কালচার নামক প্রতি- 
ষ্ঠানটির সভ্যবৃন্দ মুষ্টিযুদ্ধ প্রচার ও প্রসারের জন্ভ কম চেষ্টা 


বাঙালীর ব্যায়াম চচ্চা 


৪৩১ 


করেন নাই । ভাহারাও দেশ-বিদেশে পিয়া বাঙালী ছেলেদের 
এছ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। ১৯৩০ প্রীষ্ঠাবে এই প্রতিষ্ঠান 
১১৫মং ধর্ম্মতলা' ্ীটে স্থানাস্তরিত হয় এবং পরে কলিন্স ইন্‌টি- 
টউটে যায়! তারপর ১৯৩০ প্রষ্টাব্ধে স্কুলটির কর্তৃপক্ষ 
কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হুইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 
এক খণ্ড জমি লাভ করেন। বর্তমানে ফুলটি ওঁ স্থানে অবস্থিত। 

অলরিভালের শিক্ষকতায় প্রতিষ্ঠানটির সভ্যগণ যথেষ্ট উন্নতি 
করেন। ছুই বৎসর শিক্ষা করিবার পর তাহারা জ্যাক কর্ন 
সার্কাসের মুটিযোদ্ধাদের সন্ধিত একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে প্রতি- 
যোগিতায় অবতীর্ণ হন এবং প্রত্যেক প্রতিদন্দিতায় জয়লাভ 
করেন | সার্কাসের থেলায় জয়লাভ করিবার পর জে. কে, শীল 
বাঙালী ছেলেদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচার ও প্রলারের ভ্রষ্ভ 
উঠিয়া পড়ির! লাপিয়! যান। তিনি নিজে এক শত সাইভ্রিশটি 
সুনিযদ্ব-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া পর পর্ন একাশিটিতে অদ্ধী 
হন) কুড়িটি অমীমাংসিত থাকে । জগৎ শীল সাউথ আফ্রিকান 
চ্যাম্পিয়ন মিঃ পারসী ভেগ্তানের সহিত দশ রাঁটও, বোম্বাইয়ের 
প্রসিদ্ধ বুযোদ্ধা পারসী ওয়েলকামের সহিত দশ রাউও এবং 
মাদ্রাছ্ছের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা স্যাপ্ডো ম্যাস ব্যারিনোর সহিত ছয় 
রাউও মুগ্িযুন্ব করেম। তিমি প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত প্রতি- 
যোগিতায় জয়ী হুন । এ সঙ্যের আর একটি ছাত্র রাখাল 
বীড়,জ্যে সিভিল মিলিটারী বন্ধিং-প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেম। প্লাথাল বাবু এমেচার মুষ্টিযোদ্ধা্ধের মধ্যে 
ব্যান্টম ওয়েটে অল-ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ পাইয়া বাঙালীর 
মুখোদ্দ্বল করেন । 

বর্তমানে বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে নলিনী চট্টোপাধ্যায় ও 
পি. কে. ভট্টাচার্যের মাম উল্লেখযোগ্য । এই প্রসঙ্গে 
শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ করা আবশ্যক । 
অশোকবাধু ইংলণ্ডে থাকাকালীন এছ বিদ্যায় বিশেষ ক্বতিত্ব 
অর্জন করেম। তিনি অনেক বাঙালীর ছেলেকে নানাবিধ 
ব্যায়াম অঙুশীলমে উৎলাহ্িত করেন । এই দিকে বিষ্ণু ঘোষ, 
নীলমণি দাস, বিক্বয় মল্লিক, রণজিৎ মনুষদার প্রমৃথ ব্যায়াম - 
বিদের দামও কম নহে। 

একালে ঘিও বহু স্থানে স্থানীয় মিউনিলিপালিট ও স্কুল- 
কলেজের কর্তৃপক্ষদের সনছারতায় ব্যায়ামাপায় স্থাপিত হইয়াছে 
তথাপি দেখা যাইতেছে যে মাত্র কতিপয় লোক বা ছাত্র-ছাত্রীর 
মধ্যেই দৈহ্থিক ব্যায়ামচর্চ্চ| সীমাবন্ধ রহিয়াছে। দেশের অধিকাংশ 
লোক বা ছাআঅ-ছাঁজী এ বিষয়ে এখমও তেমন মনোযোগী হন 
মাই, ইহা বড়ই দুঃখের কথ! । পৃথিবীতে দৈহিক ও মানসিক 
এই উভন্নবিধ শক্তিতে উন্নত ্রাতিরই প্রভাব বেশী । তাই 
আমাদিগকেও আন্ত পৃথিবীর অন্তান্ত শত্বিমান আঁতির মত 
দৈহিক শক্তি জর্জন করিবার জন্গ মনোযোগী হইতে হুইবে। 
হিন্বমেলার উদ্যোক্তাদের ভার আবার ব্যাপকভাবে ব্যায়ামের 
পুমঃপ্রবর্তন ও প্রচার করিবার জন্ত আমাদিগকে চেষ্টিত হইতে 
হইবে । ব্রাষ্ীক্ষেত্রে যোগ্য মৰ্য্যাদা ও অধিকার লাভ করিবার 
জর দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাকে সফল করিতে 
হইলে এবং স্বাধীনতা লক্ধ হইবার পর তাহাকে রক্ষা করিতে 
হইলে জাতির স্বত স্বাস্থ্য আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। 


আমেরিকার কথা 
শ্রীস্থনীলপ্রকাশ সোম 


ক্রিষ্ঠটোকর কলশ্বস ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করেন । 
পরে যুক্তরাতর ও আমেরিকান জাতির হৃঠি হয়। মাত্র কয়েক 
শতাব্দীর মধ্যেই আমেরিকা শিল্পে বিজ্ঞানে আশাতীত উন্নতি- 
লাভ করিয়া গৌরব ও সমৃদ্ধির উন্নততম শিখরে আরোহণ 


রি 





ওয়ালুয়া জলপ্রপ।ত-_হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ 


করিয়াছে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার চরম বিকাশ হুইরাছে 
আমেরিকাম্স। সেখানকার এখ্বর্ষ্যের বিপুল সমারোহ হৃদয়কে 
বিস্ময়ে অভিভূত করে। সমধ দেশটি কলকারখানা, ট্রাম, রেল- 
লাইন ইত্যাদিতে সমাচ্ছন্ন। আমেরিকার প্রধান নগর নিউ- 
ইয়র্কে লোকসংখ্যা এতই বেশী যে, ম্বত্বিকার নিয়ে সুড়ঙ্গপথ 
দরিয়া এবং উর্থপথে মঞ্চের উপর দিয়াও রেলগাড়ী জনশ্রোত 
বহুন করিয়া থাকে | আমেরিকার গৃহগুলি কেবল যে বৈগ্যতভিক 
আলোকমালায় উদ্ভাসিত ও উত্ভোলন-যন্তর (116) সমন্বিত 
তাহা নহে, এখানকার অনেক বিপণিতে চলস্ত সোপানাবলী 
জনতার ভ্রুত চলাঁচজের সহায়তা করে। জাকাঁশম্পশা 
অটালিকাগুলির প্রতি অবাক বিদ্বয়ে চাহিয়া থাকিতে হয় । 
পৃথিবীর অভাড দেশগুলির তুলনায় আমেরিকার সভ্যতা 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কিন্ত কি অর্থনৈতিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি 
রাষ্নৈতিক, সকল দ্বিক দিয়াই এই মহাদেশটিই সকলের 


অগ্রগাঁমী । আমেরিকায় সমস্তাই বিরাট্‌ ব্যাপার । এ দেশের ধন- 


সম্পদ এতই অপর্যাপ্ত যে অন্তান্ দেশের শ্যায় ক্রোরপতিপণ 
এখানে ধনকুবের বলিয়া পণ্য হন না। এখানে ক্রোরপতির 


সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া বিশেষ ধমশালী ব্যক্তিকে বুঝাইতে 
হইলে [001/1-011111009176 (বহুক্ষোরপতি) বিশেষণট প্রয়োগ 


এ করিতে হয়। অগণিত মুদ্রার অধীশ্বর এই সকল ধন-কুবেরের 
, অর্থের লঠিক পরিমাপ যে কত তাহা গণনা করিয়া নির্ধারণ করা 


সহজ ব্যাপার মহে, হু-হাতে খরচ করিয়াও তাহা তাহার! 
নিঃশেষ করিতে পারেন না। তাহা সত্বেও কিন্ত তাঁহাদের 
অর্থদৃপন তার নিবৃত্তি নাই। বনিকের এই মমোবৃত্তি হইতেই 
সেখানে 1096 এবং 110760015র সৃষ্টি । শ্রমিক ও মজুরের অর্থ 
শোষণ করিয়া ধনিক ও অভিজাত সম্প্রদায় সেখানে দিন দ্বিম 
ধনগর্বেব অধিকতর স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিক শক্তি- 
প্রভাবে আমেরিকা অসাধ্য সাধন করিতেছে | স্ষ্টির অভতম 
শ্রেষ্ঠ বিশ্বয় মায়েগ্রা প্রপাতের বিপুল উদ্দাম জলরাশি 
হইতে বৈদহ্যৃতিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া আমেরিকানরা কলকার- 
খানা চালাইতেছে। 





মাভাদ! ছলপ্রপাত, কালিফোণিয়! 


ইউয়োপের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে আধুনিক আমেরিকান 
জাতির উৎপঘ্বি। তাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত 
জ্বাতি বলিয়া পর্ব করে। কিন্তু তাঁহাদের উন্নতি আসলে 
গড়জাগতিক (1118911911300), আধ্যাত্মিক নহে। স্বর্ণ এবং 
রৌপ্যের রথচক্রে আরোহণ করিয়াই যেন তাহাদের সত্যতা জয়- 
যাত্রায় বাহির হইয়াছে । অনেকে বলিয়া থাকেন সর্বশক্তিমান 


কাস্তন 
‘তলার’ মুদ্রাই তাহাদের ঈশ্বর এবং কুবেরের উপাসনাই তাহাদের 
ধর্ম । কাব্য এবং সাহিত্য, দর্শন এবং বর্মশান্্র অপেক্ষা বিজ্ঞান 
ও শ্রমশিল্পই তাহাদিগের জীবনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । অর্থকরী বিদ্যার চর্চার দিকেই আমেরিকাবাসীদের 





অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। গগমম্পশ অটালিকাসমূহ, 
বিবিধ ও বিচিত্ৰ যানবাহন, কলকারখামা প্রতৃতিই তাহাদের 
নিকট সভ্যতার পরাকাঠা। বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন্‌ দেশের 
লোকে কি পরিমাণে লৌহাদি খনিজ পদার্থ হইতে যন্ত্রপাতি 
নিৰ্ম্মাণ করে, বিলাসন্রবোর বহর কোথায় কিরূপ এই সমস্তই 
হুইল তাহাদের নিকট কোন্‌ দেশ, কি পরিমাণ সভ্য তাহা 
যাচাই করিবার মাপকাঠি । তবে একথা শ্বীকার্ধ্য যে তাহাছের 
জাতীয় গোঁরববোধ এবং দেশগ্রীতি অতুলনীয় । 
আমেরিকার শহ্রগুলির তুলনায় পল্লীতে অনেক কম 
লোকের বাম । পল্লীর রাস্তাধাটও তেমন সুগম নহে | 'স্থানে 
স্থানে রাস্তা এত অসমতল ও কর্দমাক্ত যে যান-বাহন যোগে 
তাহা অতিক্রম করিতে হইলে সময় সমর বিপদ্ছনক অবস্থার 
সম্মুখীন হইতে হয়। : 
যুক্তরাষ্রে প্রবেশার্থ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট অস্ততঃ পাঁচ শত 
টাকা ধাকা দরকান্ব | পাছে কোন ভিক্ষুক আলিয়! অকর্শ্মণ্যের 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে অথবা বেকার অবস্থায় কেছ আমেরিকা 
বাসীর সাহাধ্যপ্রীর্থী হয় সেইন্রত এই নিয়ম। যদি কোন 
স্রীলোক একাকিনী আসে তাহা হইলে কুড়ি দিনের জর 
তাহাকে নব্রবন্দী করিয়া রাখা হয় । এই সময়ের মধ্যে তাহার 
কোন আত্মীয় জামিন হইয়া তাহাকে যদি উদ্ধার না করে তাহা 
হইলে সে আমেরিকায় বাস করিবার পৌর অধিক্ষার লাভ 
করিতে পারে ন1 | তাহাকে স্বদ্বেশে পাঠাইরা দেওয়া হয়। 
কানা, ঘোড়া প্রতৃতি অকর্ক্ণ্য ব্যক্তিকে যত শী সম্ভব নিজ 
নিজ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করা হুয়। যে কয়দিন 
তাহার! স্বদ্বেশের আহাজ না পায়, সে কয়দিন তাহারা মার্কিন 
গবর্ণমেন্টের নজরবন্দী অবস্থায় থাকে । 
আমরা ছয় জন তারতবাসী এক ভ্বাহাঙে আমেরিকায় 
. পিয়াছিলাম। সানব্রান্সিস্কো! বন্দরে পৌছিবামাজই আরোহী- 


আমেরিকার কথা 


৪৩৩ 


কোম্পানীর একজন কর্ধচারীর নিকট দিয়াছিলাম । হোটেল 
ঠিক করিয়া সেখান হইতে, টেলিফোন করিলেই লট-বছর 
আসিয়া পৌঁছাইবে । আমেরিকায় হোটেলের অভাব দাই, 
কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, সান শ্রান্সিসকোতে পৌছিয়া যে-কোন 
হোটেলে ঢুকিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহাতেই বাধা পাইয়াছি। 
হোটেলের কর্মচারী, জামাইয়াছে 'বড়ইপছুঃখিত, স্থান নাই?। 


, দীর্ঘ পথ পর্য্যটনের পর ক্লান্তি বোধ করিয়া বিশ্রামস্থল খুঁত্রি- 


দিগকে স্বাস্থ্য ও শুক্ষ বিভাগের বিবি নিষেধ মানিতে হয়।, 


জেটতে নামিবার পর আমাদের বাব্সগ্ুলি আমেরিকান একসপ্রেস 


hd 


তেছি এমন সময় এক ভ্রন তন্বলোক আমাদ্বের জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “আপনারা কোঁথা হইতে আসিতেছহেন ?” উত্তর করিলাম 
আমরা ইঙিয়া হইতে আসিয়াছি__আমরা ইত্িয়ান। তিনি 
বলিলেম,“বুঝেছি আপনারা হিন্দু, হিন্দুস্থান হইতে আসিতেছেন 
বলুন-_এখানে ইণ্ডিয়ান বলিলে আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ান 
বুঝায় । আপনার! বোধ হয় হোটেলে স্থান পাইতেছেন না। 
ইহার কারণ এই যে হোটেলের লোকের! আপনাদের Mulatto 
(আমেরিকার কাক্রি বর্ণসঙ্কর) মনে করিতেছে। এ সব 
হোটেলে কাক্রিরা থাকিতে পায় না। আপনারা থেয়া- 
নৌকায় করিয়া ওপারে যান, সেখানে অনেক ভাল হোটেল 





মিউনিসিপ্যালিটির সভাগৃহ, কা:লফোণিয়া 
আছে-_আপনাদের কোন কঃ হইবে না। তবে হেটেজে 
পিয়! প্রথমে হোটেলের কর্মচারীকে বলিবেন যে আপনারা হিন্দু 
আর টুপি খুলিয়া দেখাইবেন যে, আপনাদের চুল কাফ্রিঘের 
মত কোঁকড়ানো নহে ।” আচ্ছা ফ্যালাদেই পড়িলাম। যাই 
হোক, তত্রলোককে ধর্তবৃদ দিয়া ইলেট,ক ট্রামে চড়িয়া 
বার্কলীতে পৌঁছিলাম এবং সেখানকার হিন্দুস্থান নালন্দা 
ক্লাবে কয়েকদিনের ভর আশ্রয়ও জুটল | 

বর্ণবিদ্বেষ (90100]' 079100196) আমেরিকার ভার পৃথিবীর 
অপর কোন স্থানে আছে কিনা সন্দেহ, অবশ্য এই বর্ণবিদ্বেষ উৎকট 
আকারে দেখ! দেয় কেবল জাত-কাক্রি এবং বর্ণসঙ্কর কাফ্রি- 
দের সঙ্গে ব্যবহ্থারে, হিন্দুদের বেলায় ইহার উদ্দগ্র অভিব্যক্তি 
দেখা যায় না। আমেরিকানরা গণতন্ত্রের উপাসক বলিয়| পর্ব্ব 
প্রকাশ করে কিন্তু তাহারা কাক্রিদের যে প্রকার স্বণী ও অবজ্ঞার 
চক্ষে দেখে তাহা প্রশংসনীয় নহে । এ বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিবর্তন হওয়া! বাঞ্ছনীয় । কাক্রিদ্বের চুল মোটা ও কৌক- 
ডানো। যদি কোন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান পরিবারে একটি 
কুফিতকেল সন্তান অন্বা় তাহা হইলে অভের কথা দুরে 
থাকুক, তাহায় পিতামাতাও তাহাকে স্বণার চক্ষে দেখে ।, 


৪৩৪ 


পেপসি পি পা পিসি 


ট্রামে ও ট্রেনে যাইতে পায় না, কিন্ত কালিফোর্দির়1 ও পশ্চিম 
দিকের অন্তান্ক অঞ্চলে কাজিদের জভ ট্রেনে ও ট্রামে তেমন 
কোনও আলাদা বন্দোবস্ত নাই । অনেক হোটেল আছে যেখানে 
কাফ্রিদ্বের পক্ষে অবস্থান করা ত দুরের কথা, এক গ্লাস জল, 
পাইবারও আশ! নাই*। কোন কোন হোটেলে খাদ্যাদি পায় 
বটে, কিন্তু তাহা দ্বিগুণ মুল্য দিয়া কিনিতে হয়। যদি কোন 
শ্বেতকায়| রমনী কাক্রি পুরুষকে বিবাহ করে তাহা হইলে 
তাহার অপমানের লীমা থাকে মা। আমেরিকার জ্যাস্ত 
পোড়াইরা 05700) Law) মারার প্রথা সভ্য জগতের 
কলক্কত্বরূপ | কাক্রিরা অধিকাংশই গরীব | দাম্ক-বৃত্তিই তাহা- 
দের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় । 





কুষ্ঠাশ্রম-__হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ 


আমেরিকার শহরগুলিতে সঙ্কীর্ণ গলি নাই । বড় বড় 
এডিম্যগুলি এক দিকে ও অপেক্ষাকৃত ছোট ট্রীটগুলি অপর দিক 
হইতে আসিয়া এভিম্যগুলির ভিতর দিয়া চলিয়া পিয়াছে। 
যাহারা আধুনিক বোক্বাই শহর দেখিয়াছেন, তাহার! আমেরি- 
কার রাস্তা নির্শ্মাণ-প্রণালী কতকট! বুঝিতে পারিবেন। রান্ধ- 
পথগুলি বেশ প্রশস্ত) কলিকাতার চিত্তরঞ্জন এভিম্য বা 
বোদ্বাইয়ের মহম্মদ আলি রোডের অপেক্ষাও বেশী চওড়া। 
সাদ্‌ ক্রাপসিক্ষো, লস্‌ এক্জেলস, শিকাগো, ওয়াশিংটন, নিষ্ট ইয়র্ক 
ইত্যাদি বড় বড় শহরে ছোট বাড়ী বড় একটা দেখিতে পাওয়া 
যায় না। যে দিকে তাকানো যায় নজরে পড়ে প্রশস্ত রাজপথ 
আত তাহার উভয় পার্শ্বে অভ্রভেঘী বিরাট দোৌধশেণী । কুড়ি পচিশ 
তদ! হইতে সুরু করিয়! ছাপা তলা পর্য্যন্ত বাড়ী আমেরিকার 
অমেক বড় শহরে আঁছে। এক একটি বাড়ী এত বড় যে 
তাছাতে হই হাত্বরেরও বেশী কক্ষ আছে। এই কক্ষগুলি 
উচ্চতায় এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কিছু কম মে । এই সব বাড়ীতে 
বড় বড় আপিসও আছে । রাত্রিকালে এই সব সৌধ বাতায়ন- 
গিস্েত বৈহ্যতিক রশ্মিচ্ছট! পথচারীদের চোখ ঝলসাইয়া দেয়। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


জ্বামেরিকার সমস্ত প্রধান শহরের বাড়ীতে ট্রামে, 
ট্রেনে ও গ্রীমারে বাম্পীয় তাপ ব্যবহার কর! হয়। বাহিরে 
দারুণ শীত, হয়ত বরফ পড়িতেছে; কিন্ত বাড়ীর 
ভিতরে বা ট্রামে, ট্রেনে আতগ্ত বসস্তকাঁজের আরাম উপভোগ 
করা যায়। প্রত্যেক বাটীর নীচের তলায় প্রকাও বাম্পীন 
তাপোৎপাদক যন্ত্র (95981) 01167) আঁছে। বার্চীর রক্ষক 





কালিফোণিয়ার একটি শ্ীতাবাস ও আদুরের বাগান 
তাহার , সাহায্যকারীদের লইয়া দিবারাঁজ এই বয়লার . 
ঠিক করিয়া রাথে । এই বয়লার হইতে নিঃস্ত উষ্ণ বাষ্প 
প্রত্যেক ঘরে, বারান্দায়, পিড়িতে যত [9018078 আছে 
সবগুলিকে পরম করিয়া দেয় । ইছা ছাঁড়াও প্রত্যেক হোটেলের 
ঘরগুলিতে বৈচ্যতিক আলো ও প্রী্মকালে ব্যবহারের অন্ত 
বৈছ্যতিক পাখার বন্দোবস্ত আছে। রাম্বাঘর এমন পরার 
যে দেখিলে বৈঠকখানা বলিয়া ভ্রম হয়| বন্ধন করিবার অর্ 
বৈছ্যতির বা গ্যাসের চুল্লী,খাভাদি রাখিবার জন্ত রেফ্রিজারেটর, 
বাসন রাখিবার জন্ঘ দেওয়ালের গায়ে কাঠের ছুই তিনটি আল - 
মারী এবং বাসন ধুইবার অন্ত হুইটি ও কাপড় কাচিবার অন্ত 
হইটি 31015, রাম্নাঘরের তিতর যথাস্থানে সংস্থাপিত আছে। 
আানাগারে আছে শ্বেত পোরসিলিনের বৃহৎ টব । তাহার ভিতর 
গলা পর্যন্ত ভুবাইয়া স্থান করা যায়) একটি ঠা জলের ও 
একটি গরম জলের নদদ্বারা যথেচ্ছা জল ব্যবহার করা যার। 
হুইটি পাইপ একসঙ্গে খুলিয়া দিলে সেই ছয় কুটি লম্বা টবটি 
তিন মিমিটে জলপূর্ণ হইয়া যায়| বিলাসিতার প্রতি আমেরিকা 
বাসীদের অতিরিক্ত মোহ মিন্দনীর বটে কিন্তু পরিষ্ষারপরিচ্ছন্্- 
তার প্রতি তাহাদের অন্রাপের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় 
না। আমেরিকানরা শুধু ব্যবসা বাণিজ্যে বা মারণাস্ত্র নির্শ্মাণ 
ও পরমাণু বোমার আবিষ্কারেই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে 


নাই, যান্ত্রিক সভ্যতার সর্ববিধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাহারা 1" 


সমগ্র গতকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 





র্যাডার-বিম ও এটম-বোঁম। 
স্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহারিক পদার্থবিজ্তানে যে সকল 
আশ্চর্য্য আবিষ্কারের বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে ভাহাদের 
মধ্যে র্যাভার-বিম ও এটম বোমাই যে লর্বাশ্রে্ এ বিষয়ে 
কোনই সন্দেহ নাই। কিদ্রপ কৌশলে এগুলির দ্বার! কার্ধয-* 
ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হইয়াছে আত্র তাহা 
গোপনীয় ব্যাপার হইলেও এই দুইটি অপূর্ব্ব আবিষ্কার সম্বন্ধে 
মৌলিক তত্বের দিক হইতে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে এবং 
এখনও হইতেছে । র্যাার-বিষ্ের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা- 
কারী এবং পরমাণু সম্পর্িত গবেষণায় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত 
ডাঃ র্যাবি ( কলাখিয়! বিশ্ববিভালয়ের পদার্থবিদ ) দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের এই হুইটি অপূর্ব্ব আবিদ্ধার সম্বন্ধে সম্প্রতি সুলিখিত একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা অবলম্বনে এবিষয়ে কিঞিংৎ 
আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 

বিজ্ঞানের ছুইটি দ্বিক । একটি তত্ব সংক্রান্ত, অপরটি 
ব্যবহারিক । বস্ত-হুগতের ধৰ্ম্ম বা জাগতিক ঘটমাবলীর মৌলিক 
রহস্ত উদ্ঘাটন লইয়াই তত্ব-বিজ্ঞানের কারবার । এই রহস্তসমূহ 
অবগত হইবার পর জাগতিক পদার্থ বা প্রাককতিক শক্তিকে 
কাজে লাগাইবার উপায় উদ্ধাবন করাই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের 
কান্স। প্রক্কৃত বিজ্ঞান বলতে তত্ব সম্পর্কিত ভ্ঞানকেই বুঝায় 
এবং এই তত্ব-বিজ্ঞানই যুখ্য। ব্যবহারিক বিজ্ঞান গৌণ এবং 
উহা! তত্ব-বিজ্ঞানের পরিপুরক মাত্র । তত্ব না জানিলে ব্যবহারিক 
বিজ্ঞান অচল হুইয়! পড়ে । যুদ্ধের তাগিদে র্যাডার-বিম ও এটম- 
বোমা নিৰ্ম্মাণ করিয়! ব্যবহারিক বিজ্ঞান অভাবমীর কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছে বটে, কিন্তু এই ক্কতিত্বের পিছনে রহিয়াছে 
বিগত বহু বৎসরের গবেষণালন্ধ বৈজ্ঞামিক তত্বসমূহ ৷ ফ্যারাছে 
কর্তৃক ইলেন্টেন-ম্যাগনেটিক ইনভাকসনের মৌলিক তত্ত্বসমূহ 
উদ্ঘাটিত হইয়াছিল বলিয়াই তাহার প্রায় পঞ্চাশ বংনর পরে 
ব্যবহারিক বিজ্ঞান বৈদ্যুতিক শক্তিকে ব্যাপকভাবে কাজে 
লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে । ম্যাজওয়েল কর্তৃক অদৃষ্ঠ ত'়িং- 
তরক্ের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইবার ফলেই পরবর্তাঁকালে বেতার- 
বার্থা আদান-প্রদানের উপায় উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে । বর্তমান 
ক্ষেত্রেও পদার্থ-বিঞ্ঞানে বিহ্যৎ ও ভুড়পরমাণু সম্পর্কিত দীর্ঘ- 
কালের গবেষণার ফলেই র্যাডার-বিম ও এটম-বোমা আত্ম- 
প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে। 

জড়-পরমাণু সম্পর্কিত বিগত চল্লিশ-পঞ্চাশ বংসরের গবে- 
ষণার ফলেই আন্ত এটম-বোম! জঅন্গ্রহণ করিয়াছে; সেই 
হিসাবে বলা যায়, তত্বের দ্বিক দিয়! র্যাডার বিগত উনবিংশ 
শতাব্দীতেই শৈশবাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল । বিংশ শতাব্দীর 
ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আওতায় সে পরিপুষ্ট এবং পরিবন্ধিত 
হুইয়াছে। র্যাভার-বিমের উৎপত্তি ঘটিয়াছে রেডিও হইতে 
এবং জনসাধায়ণ আজকাল রেন্ডিওর ব্যাপারটার সহিত বিশেষ- 
ভাবে পরিচিত | কাতেই সাধাফ্িপের পক্ষে এটম-বোমা অপেক্ষা 
ক্যাডার সহজবোধ্য হইবারই কথা৷ 


লাধারণের নিকট আজ যাহা রেডিও-তরঙ্র নামে পরিচিত 
গত শতাব্দীর শেষভাগে জান্্বাণ বৈজ্ঞানিক হা্টজ পরীক্ষামূলক- 
ভাবে সর্বপ্রথম তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হন। 
ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া ম্যাক্সওয়েল 
তাহার গাণিতিক সিদ্ধান্তে দৃষ্ঠ আলোর মত অদৃশ্য আলোর 
অত্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাধী করিয়াছিলেন | একমাত্র তরঙ্র দৈর্ঘ্য - 
ছাড়া এই উভয় আলোর মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই । ম্যাক্স- 
ওয়েল এই অবশ্য আলোক-তরঙ্গের অস্তিত্বের কথা বলিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত কেমন করিয়া ইহা উৎপাদন করা যাইতে পারে 
সে সম্বন্ধে কোনই সন্ধান দিতে পারেন নাই। হার্টজের যুগাস্ত- 


, কারী আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল, দৃশ্য আলোর বর্ণালী রেডিও- 


তরঙ্গের অসীম বর্ণালীর মধ্যে মিন্দি্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের থানিকা 
স্থান ছুড়িয়া আছে মাত্র ; এবং সকল প্রকার আলোক-তরঙ্গই 
বৈদ্যুতিক শক্তির গতি হইতে উদ্ভৃত। আলোক, রেডিও- 
তর, বৈছ্যুতিক শক্তির গতি এক সময়ে বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক 
ঘটনা বলিয়া মনে হইত | হার্টজের এই অভুূতপূর্ব্ব আবিষ্ষারের 
ফলে এইগুলি যে একই ঘটনার বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র সে 
কথা সুম্প্টক্পপে প্রমানিত হইল । ইহার পর বৈজ্ঞানিকদের 
প্রধান কাষ হইল, কেমন করিয়া রেডিও তরঙ্গ উৎপাদন করা 
যায়, কেমন করিয়া তাহা মিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কেমন করিয়াই 
বা সেই তরক্র-সক্ষেতকে দূর হইতে ধরিতে পারা যায় তাহার 
উপায় উদ্ভাবন করা । ফলে ক্রমশঃ বেতার-টেলিগ্রাফ, রেডিও- 
টেলিফোন এবং রেডিও-ব্রডকাঠিং প্রভৃতির উদ্ভব ঘটে । 

হার্টপ্রের প্রাথমিক আবিষ্কারের মধ্যেই র্যাডারের মৃতত্ব 
অন্তনিহিত ছিল। কিন্ত প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই বলিয়! 
এতদিন এই অপূর্ব যান্ত্রিক কৌশলের উদ্বাবনও ঘটে নাই। 
বর্তমান যুদ্ধে বোমাবর্ধা শত্রবিমান লক্ষ্য বন্তর উপর আসিবার 
পূর্বেই যাহাতে তাহার আগমন-বার্ভা টের পাওয়া যায় এজ 
সুপ্যাহুভূতিসম্পন্ন যান্ত্রিক কৌশলের প্রয়োজন বিশেষভাবে 
অনুভূত হইতেছিল। আক্রমণকারী বিমানগুলি লক্ষ্যস্থলের 
উপর আসিয়] পড়িবার অস্ততঃ কিছুকাল পূর্ব্বে ডাহালেরর 
আগমন বার্থ জানিতে পারিলে রক্ষী বিমানবাহিনী তাহাদ্রিগকে 
বাবা দিতে বাঁ ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়। বোমারুবিমানের 
গতিবেগ কমপক্ষে ঘণ্টায় ৩০০ মাইল । পনর মিনিট পূর্বের 
তাহাদের আগমনবার্ত| টের পাইলে লক্ষ্যবন্ত হইতে অন্ততঃ ৭৫ 
মাইল দুরে থাকিতে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে। 
বিভন্ন স্থান হুইতে বিভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে নানা রকমের 
পরীক্ষার ফলে দেখা গেল- র্যাভার-বিমই এরূপ সন্ধানকার্যের 
উপযোগী । অবন্ত এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্ড র্যাডার-বিমকে 
দিবারাত্রি কার্ধ্যকরীভাবেই রাখা দরকার । 

যুদ্ধের পূর্বেই র্যাভার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের] বিশেষভাবে 
অবহিত হছিলেন। কাজেই যুদ্ধ চলিবার কালে অল্প কয়েক- 
বংসরের মধ্যেই ক্রুতগতিতে ইহার অধিকতর টন্নতিসাধন করা 


৪৩ 


সম্ভব হইয়াছে । এই উন্নতির মধ্যে সর্ধপ্রধান কান্ত হইতেছে 
ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্রতর রেডিও-তরঙ্গ উৎপাদন এবং যথাযথভাবে 
তাঁহ! কার্ধ্যক্ষেতরে প্রয়োগ করা'। রেডিও-তরঙ্গ যত ক্ষুদ্র হইবে 
ততই তাহাকে দুরস্থিত বস্তর উপর সংক্তভাবে প্রক্ষেপ করা. 
চলিবে । ইহার ফলে সেই অদৃশ্যবস্তর আক্কৃতি-প্রক্কাতি সম্পর্কিত 
অনেক খুটিনাটি ব্যাপারও আনা সম্ভব হইবে । অর্থাৎ আক্রমপ- 
কারী বিমান আসিতেছে__কেবল এইটুকু সংবাদেই সমর পরি- 
চালকের! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না) তাহাদের জাম দরকার * 
কতগুলি বিমান একসঙ্গে আপিতেছে এবং দেগুলি কি ধরণের, * 
পক্ষান্তরে নৌঁ-বিভাগেরও জানা প্রয়োজ্দন_র্যাণ্ডার যে দূরস্থিত 
অন্ঞাত পদার্ধের অস্তিত্বের সন্ধান পাইতেছে__সেটা কি 
সাবমেরিণ) যুদ্ধ জাহাজ, জলমিমছ্দিত পাহাড় না আর কিছু! 

এ সব খবয় জানবার পর অপূর্ব্ব যান্ত্রিক কৌশলে র্যাডার 
নিয়ছ্রিত জাহাজ বা বিমানধ্বংসী স্বয়ংক্ৰিয় কামান ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। 


দৃশ্য বা অদৃশ্য যেকোন আলোক-রশ্মিই হউক না কেম, 
উৎপভিস্থল হইতে যত দুরে প্রেরিত হয় ততই তাহ হড়াইয়! 
পড়ে এবং ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়| র্যাভার হইতে অদৃশ্য রেডিও- 
রশ্মি প্রেরিত .হয়। সেই রশ্মি দূরস্থিত পদার্থের উপর প্রতি- 
ফলিত হুইয়া র্যাভারের গ্রাহুকযন্ত্রে ফিরিয়া আসে এবং তাহার 
ফলেই ঘান্িক কৌশলে সেই' দূরস্থিত পদার্থের অস্তিত্ব জানা 
যায়। ক্যাডার হইতে প্রেরিত রশ্বি ছড়াইয়া পড়িলে তাহা 
দ্বার! 'বহুদুরে অবস্থিত কোন পদার্থের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া 
সম্ভব নহে। কাজেই এই রেডিও-রক্সিকে অক্ষীণভাবে দুরে 
প্রেরণ করিতে হইলে অপ্রশস্ত অর্থাৎ শস্্ম রম্মি উৎপাদন করা 
দরকার । এই রেডিও-রশ্মির একটি মৌলিক রহন্ত হইল এই 
যে, ইহাকে স্বস্থ বা অপ্রশস্ত ভাবে দূরে প্রেরণ করিতে হইলে ' 
প্রেরকঘন্ত্রে ইহার তরঙ্গ-দৈধ্যের অনেকগ্ণ বড় এন্টিনা ঘা 
আকাশ-তাঁর ব্যবহার করিতে হয়। এই কারণেই আকাশ- 
তারের বাছল্য বর্দমের মিমিত্ত আন্বকাল অনেক রেডিও প্রতি- 
ষ্ানই ষথাপত্তব হ্ত্ব-তরঙ্গ ব্যবহার করিয়া থাকে । র্যাভার-যন্ত্, 
জঙ্গী বিমান, পর্ধ্যবেক্ষক বিমান বা! অজ্তান্ত সঙ্ধীণ্‌ স্থানে ব্যবহার 
করিতে হয় বলিয়! তাহার আকাশ-তারকে প্রায় ফুটখানেক 
চওড়া গোলাকার স্থানের মধ্যে কুগুলী করিয়া রাখিতে হুয়। 

কোন উপায়ে দুরস্থিত বন্তটার প্রতিক্কতি চোখের দাযনে 
প্রতিফলিত করিতে পারিলে যেমন তাহাকে সহজেই চিদিতে 
পারা যায় তেমনই অন্ভান্ত বিষয় অবগত হইবারও সুবিধা 
ঘটে। টেলিভিশনের কৌশল লহযোগে র্যাভারকে ঠিক 
এই ভাবেই কার্যকরী করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। 
টেলিভিশনের ক্যাথোড-রে টিউবের পর্দার ট্পর দুরস্থিত 
পদার্থের ছবি প্রতিফলিত হুইয়া থাকে । যুদ্ধের মব্য- 
ভাগে ব্যাডারের এতদূর উন্নতি সাধিত হয় যে, ৭০1৭৫ মাইল 
দূর হইতেও আক্রমণকানী এরোপ্লেনের যাকগুলির ছবি পরিষ্কার 
ভাবে পর্দার উপর ফুটিয়া উঠে। এমন কি পরছিশ হাজার 
ফুট মেঘস্তরের ভিতর দিয়! নিন্নত্থিত জ্রমপদ্ধ বা নগরের 
পরিষ্কার ছবি প্রত্যক্ষ কর! সম্ভব হয়। মোটের উপর র্যাডার 
এখন ঠিক টেলিভিশনের মতই কাজ করিতেছে । তফাৎ কেবল 


পরবাসী... ১৩৫২, 
এই যে, টেলিভিশনে দৃশ্য আলোর সাহায্য লওয়া হয় আর 


১৩৫২ 


র্যাডার অদৃশ্য রেডিও তরঙ্গ সাহাষ্েই কাজ চালাইয়! 
থাকে। কুয়াশা, মেঘ প্রভৃতি দৃশ্য আলোর প্রতিবন্ধকতা করে 
কিন্ত অদৃশ্য রেডিও-তরঙ্গ ধৃ্জজাল, মেঘস্তর, কুয়াশা, অন্ধকার 
প্রভৃতি যে কোন প্রতিবন্ধকতাই ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। 
কাছেই এই দকল প্রতিবন্ধকতা সত্বেও র্যাডার পরপ্তস্থানে 
থাকিয়া বছ দূরে অবস্থিত পদার্ধের অস্তিত্ব এবং শ্বন্মপ নির্ণয় 
করিতে সমর্থ হয়। 


ঘন কুয়াশা, অন্ধকার বা অন্যান্য ছুর্ধ্যোগের মধ্যে পড়িয়া 
আনেক সময়ে এরোপ্রেন পথ হারাইয়া বিপন্ন এবং বিপৰ্য্যস্ত 
হইয়া পড়ে। অনেক দূরে থাকিলেও এরূপ বিপদের সময় 
র্যাডার তাহাকে পথের অরদ্ধান দিয়া অনায়াসেই বাচাইবার 
ব্যবস্থা করিতে পারে। তা ছাড়া র্যাভারের সাহায্যে ভূমি 
হইতেই চালকবিহীন এরোপ্লেনকে যেখানে খুশী ইচ্ছামত পরি- 
চালনা করা যাইবে । অদূর ভবি্যতেই র্যাডার এসব কার্ধ্যে 
নিয়োন্বিত হইবে । তবে র্যাতার আপাততঃ মানব কল্যাণে 
নিয়োজিত হইজেও ভবিষ্যতে এটম-বোম! পরিপূর্ণ চালক- 
বিহীন এরোপ্লেন, রকেট বা জেট-প্রোপেলড, এক্রিন পরিচালন! 
করিয়া বিশ্ব-শাস্তির ব্যাঘাত ঘষ্টাইবে কিনা কে ঘানে | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দর্বশেষ মহান্র এটম-বোমার ব্যাপার" 
র্যাভার হইতে সম্পূর্ণ আলাদা । ইহা সুরু হইয়াছে জড় 
পদার্থের মৌলিক উপাদান লইয়াঁ। জড়-পরমাণুর মৌলিক 
উপাদ্বানের জটিল রহস্তলযুহ সুনিপুণ যন্ত্র-বিজ্ঞানীর নিকটও 
এক অতিমব ব্যাপার অথচ ইহা পদার্থের পঠন প্রণালীর সহিত 
ওতপ্রোতগাবে অড়িত। এটম-বোমার মূল রহস্ত বুঝিতে 
হইলে পদার্থ সপ্বদ্ধে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা কিন্পপ তাহা আলোঁ- 
চনা করা দ্বরকার । বিভিন্ন রকমের অসংখ্য পরীক্ষা এবং সুক্ষ 
গাণিতিক যৌক্তিকতায় দেখা গিয়াছে যে যাবতীয় পদার্ঘই ' 
হুশ্মাতিহুন্ম পরমাণুর সমবায়ে গঠিত । প্রত্যেকটি মৌলিক 
পদ্দার্থের মিঅন্ব বৈশিষ্ট্য সমন্বিত পরমাণু রহিয়াছে । হাই- 
ড্রোজেন হইতে আরম্ভ করিয়! হুউরেনিয়াম পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি 
মৌলিক পদার্ধের পরমাণুর গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে গিয়াছে । 
পরমাণবিক গুরুত্বের পার্থক্য থাকিলেও বিতিম্ মৌলিক পদার্থের 
পরমাণুর গঠন-প্রণালীতে কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক 
পরমাণুর কেন্ত্রস্থলেই একটি বস্তপিগ আছে ; যাহাকে বলা হয় 
নিউক্লিয়াস । এই নিউক্লিয়াসের উপরই পরমাণুর প্রায় সমুদয় 
ভর বা গুরুত্ব নির্ভর করে। নিউক্লিয়াস ধন-তড়িতাবেশ 
সমন্বিত ।. বিভিন্ন পরমাণুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এক বা একাধিক 
সুক্সতর কণিকা এই নিটক্রিয়াসকে কেন্দ্র করিয়! ঘুরিয়! বেড়ায় |. 
এই শ্ুক্্মতর কপিকাগুলিতে খণ-তড়িতাবেশ থাকে । এগুলিকে 
বলা হয় ইলেকট্রন । মোটের উপর সৌরজগতের এ্রহগুলি 
যেমন, স্বর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়! বেড়ায় পরমাণুর মধ্যেও 
ইলেকট্রনগ্ছলি সেরূপ নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে । 
তবে পার্থক্য হইতেছে এই যে সৌরজরপতে রহিয়াছে মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তি আর পব্মাণবিক জগতে রহিয়াছে বৈদ্যুতিক শক্তির 
প্রাবল্য। পরমাণুর ইলেকট্রত্দের সংখ্যা নির্ভর করে তাহার 
নিউক্লিয়াসের খরুত্বের উপর অর্থাৎ মিউক্লিয়াসে যত ইউনিট 


ফাল্গুন 


ধনাত্মক তড়িতাবেশ আছে, পরষাণুতে নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে 
ঠিক ততগুলি খণ-কণিকা বা ইলেকট্রন থাকিবে । কাজেই ধন 
এবং খণ তড়িতাবেশ সমান হওয়ার ফলে পরমাণুগুলি নিস্তড়িৎ 
অবস্থাতেই থাকিতে বাধ্য এবং দেখা যাইতেছে মৌলিক 
পদ্দার্থগলির পরস্পরের মধ্যে কেবল তড়িতাবেশের পরিমাণ 
ছাড়া অর কিছুই পার্থক্য মাই। পরঘাণুর তাড়িতিক 
সাম্যাবস্থার জত কোনরূপে পরিবর্তিত না হইয়া লোহা চিরকাল 
লোহাঁই থাকিতেছে এবং সোনা চিরকাল সোনাই থাকিয়া, 
যাইতেছে । কিন্তু রেডিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থের বেলায় 
বিপরীত ঘটনা দেখ! গেল। বাহিরের কোন আঘাত, উত্ভেজন! 
ব্যতিরেকেই রেডিয়াম নামক মৌলিক ধাতুটি আপনা আপনি 
রেডিয়াম ইমানেশন নামে এক প্রকার গ্যাসে পরিবর্তিত হুইয়! 
ঘায়। এই গ্যাসটি একটি গৌলিক পদার্থ । এই ভাবে 
ক্ষপান্ধরিত হইবার সময় রেডিয়াঘ হইতে আলফা-কপিকা নামে 
পরিচিত হিলিয়াম-নিউক্রিয়াস বাহির হইতে থাকে | ভাঙিবার 
এই ব্যাপারট ঘটিয়া থাকে রেডিয়াম-পরমাণুর মিটক্লিয়াসের 
মব্যে। আলফা-কণিকার বন্থমান প্রায় চারিটি প্রোটন ইউ- 
নিটের সমান কিন্ত হই ইউনিট ধন তড়িতাবেশযুক্ত | রেডিরাম 
যখন আপনাআপনি ভাঙিতে থাকে তথন রেভিয়াম-ইযানেশন 
নিউক্লিয়াসের প্রচণ্ড তাড়িতিক বিকর্ষশে আলফা-কণিকাগুলি 
ভীমবেগে ছুটয়! বাহির হয়। 

রেডিঘাম-পরমা] যদি আপনাআপনি ভাতিয়া পিয়া 
অন পদার্থে রূপাস্তুরিত হইতে পারে তবে কৃত্রিম উপায়ে 
অন্ভা্দ মৌলিক পদার্থের পরমাণু ভাভিয়া তাহাদিগকে 
ভিন্ন পদার্থে পরিবর্তিত করা] সম্ভব হইবে না কেম? 
পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলিতে লাপিল। অবশেষে ১৯১৯ জালে 
রাদারফোর্ড আলফাঁঁকণিকাঁকে নাইট্রোজেন মিউক্রিয়াসের 
উপর সোন্জানুন্দি টিলর্পে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিপকে অক্সি- 
জেনে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইলেন । এই পরীক্ষার ফলে 
দেখা গেল কেবল আলফা-কণিকাই নহে, প্রোটনও নিউক্লিয়াস 
হইতে বাহির হুইয়া আসে। ইহার পর মাত্র অল্পকয়েক 
বছর পূর্বে পরমাণুর নিউক্লিয়াস সম্বন্ধে আরও কতকগুলি নুতন 
রহন্ত আবিষ্কৃত হইল | ১৯৩২ শালে স্যাডুইক নিউক্লিয়াসের 
মধ্যে নিউট্রন নামে এক প্রকার নিস্তড়িং কণিকার পন্ধান পান । 
এই দিউট্টন-কপিকার সন্ধান পাওয়ার ফলেই আরজ এটম-বোম! 
তৈয়ারী কর! সম্ভব হইয়াছে । নিউট্রনের বস্তপরিমাণ প্রোটন 
অপেক্ষা বেশী, এবং কোন তড়িতাবেশ নাই বলিয়া ইহা 
সীসা বা অস্ভ যে কৌন ভারী পদার্কে অনায়াসেই তে 
করিয়া চলিয়া ষায়। এই কারণেই নিউক্লিয়াস ভাভিবার জন্ত 
ইহাকে অধিকতর সাফল্যের সহিত ঢিলর্ূপে ব্যবহার কর! 
যাইতে পারে । যে কোন পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুর মিউ- 
ক্লিয়াসের প্রোটনের সংখ্যা সমান ; কিন্ত তাহাদের নিউট্রনের 
সংখ্য কম বা বেশী হইতে পারে । এই কারণে একই পদার্থের 
বিভিন্ন গুরুত্ব সম্পন্ন পরমাণু দেখিতে পাওয়া যায় । গুরুত্বের 
পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের কোন 
পার্থক্য নাই। একই জাতীয় অথচ বিভিন্ন গুরুত্বদম্পন্ন এই 
পদার্ধগুলিকে বলা হয় আইসোটোপ। পির্িয়ছিক টেবলের 


র্যাভার-বিম ও এটম-বোমা 


৪৩৭ 


সর্বশেষ পদার্থ ইউরেনিয়ামের ২৩৮, ২৩৫ এবং ২৩৪ গুরুত্ব 
সম্পন্ন তিনটি প্রয়োজনীয় আইসোটোপ আছে। 

ফোমি এবং তাহার সহকন্মারাই সর্বপ্রথম নিউট্রন কণিকার 
সাহায্যে নিউক্লিয়াস ভাঙিবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। চজ যি 
কোন গতিকে ছুটিয়া আসিয়া পৃথিবীর গায়ে ধাকা ঘাগায় 
তাহা হইলে কিনপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা অনুমান করা 
কষ্ঠকর নহে। লেইক্সপ, নিউট্রনের প্রচও ধাক্কায় নিউক্লিয়াস 
প্রবলভাবে কম্পাখিত হইয়া উঠে। সংঘর্ষের ফলে নিউট্রম 
নিউক্লিয়াসের ঠিক অভ্যস্তর ভাগে প্রবিষ হইলে তাহাতে শক্তির 
আধিক্য ঘটে । এই বাড়তি শক্তি সাম্যাবস্থায় উপনীত হুইবান 
ফলে নিউক্লিয়াসটি ভাতিয়-চুরিয়া নানাভাবে বিপর্ষ্যত্ত হইতে 
পারে। ফেমির পরীক্ষায় উদ্দীপিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব 
পদ্দার্থবিধ বৈজ্ঞানিকেরা নিউট্রনের সাহায্যে নিউক্লিয়াস 
ভাঙিবার জন্ত উঠিয়া-পড়িয়া লাপিলেন। নিউট্রম সংগ্রহ করা 
কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার নয়। খাঁনিকট| রেডিয়ামের সহিত 
বেরিলিয়াম চর্ণ মিশাইয়া দিলেই রেডিয়াম হইতে নির্গত আনফা- 
কণিকার সংঘর্ষে বেরিলিয়াম পরমাণু ভাঙিয়া নিউট্রন দুটয়া 
বাছির হইবে ৷ তাহ ছাড়া সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে অনায়াসেই 
দ্রুতগতিশীল নিউট্রন উৎপাদন করা যাইতে পারে। ফোমি 
এবং অন্ান্ভ বৈজ্ঞীনিকেরা ১৯৩৪ সাল হইতেই হইউরেনিয়ামের 
সহিত নিউট্রনের সংঘর্ষ ঘর্টাইয়া তাঁহার ফলাফল লক্ষ্য ফ'রতে- 
ছিলেন। কিন্ত ঠাহাদের পরীক্ষার ফল হুইল রহস্যক্রনক। 
দেখা গেল সংঘর্ষ ঘটাইবার পর যে পদার্থ পাওয়া যায় 
তাহার পরমাণবিক গুক্ষত্ব এবং তড়িতাবেশ ইউরেনিয়াম 
হইতে বেশী । কিন্ত কেমন করিয়া ইহা! সম্ভব হইতে পারে 
তাহার কোন সঙ্গত কারণ ধুঁত্রিয়া পাওয়া গেল মা। চার- 
পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকের! এই ব্যাপার লইয়া এক রকম 
অন্ককাঁরেই হাতড়াইতে লাগিলেন । অবশেষে ১১৩১ সালের 
গোড়ার দ্বিকে শাশ্ান বৈজ্ঞানিক হ্যান এবং গ্্যালম্যান এই 
বিষয়ে এক যুগান্তকারী আবিষ্ষারের বিষয় প্রকাশ করেন। 
তাহাদের আবিষ্কারের বিষয়টি হইতেছে এই যে, ইউরেনিরামের 
সহিত নিউট্রন সংঘর্ষের ফলে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় 
তাহাদের একটি হইতেছে বেরিয়াম | বেরিয়াঘ একটি 
মৌলিক পদ্বার্থ, ইহার পরমাঁণবিক গুরুত্ব ইউরেনিয়াম অপেক্ষা 
অনেক কম। কাজেই পরিক্ষার ভাবে বুঝা গেদ, নিউট্রদ 
অন্তংপ্রবি& হইবার ফলে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস ধিধ! বিভক্ত 
হইয়া কম গুকুত্বসম্পন্ন অপর দুইটি নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত 
হইয়াছে । ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস হইতে এই নৃভন ছুইটি 
নিউক্লিয়াস বিচ্ছিন্ন হইবার সময় প্রচ শক্তি নির্গত হুইয়া 
থাকে । এক ফোট! অ্লকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে যেমন ছুই 
ফোটা জপ পাওয়া যাতে পারে, নিউট্রন-কণিকার সংঘর্ষে 
ইউরেনিয়াম-নিউ-ক্রয়াসও সেইরূপ ছ্বিষা বিভক্ত হইয়া অপর 
মৌলিক পদার্থের নিউক্রয়াসে রূপাশুরিত হইয়া যায়। 
নিউক্লিয়াস সম্পর্িত পদার্থ-বিস্ঞানের ভাষায় এবপ ভাঙার 
ব্যাপারটাকে বলা হয়--ফিসন। আইনগ্াইনের বদ্ধ ও শক্তির 
একত্ব প্রতিপাদ্রক ঘিয়মাহ্সারে দেখা যায় ফিসম ঘটিবার ফলে 
যে ছুইঠি পদার্থ পাওয়! যায় তাহাদের মিলিত বস্ত-পরিমাণ 


৪৩৮. প্রবাসী ১৩৫২ 


পরীক্ষাকালে ব্যবহৃত ইউন্রেনিয়ামের বস্তু পরিমাণ অপেক্ষা কম! শক্তি উৎপন্ন করে। কিন্ত আর এক উপায়েও এরূপ ফিসন 
যেটুকু কম সে পদার্থটুকুই শক্তিতে রপাস্তরিত হইয়া যার। ঘটাইতে পারা যার । ইউরেনিয়াম ২৩৮এর মধ্যে নিউট্রম 
রাসায়নিক বিস্ফোরণে সাধারণতঃ ৫ ইলেকট্রন ভোণ্টের মত অন্তঃপ্রবি& হইলে ইউরেনিয়াম ২৩৯ হুইয়া যায় এবং ধন- 
শক্তি নির্গত হয় কিন্তু সেই তুলনায় নিউক্লিয়াসের ফিসন হইতে তড়িতাবেশ বৃদ্ধি পায় ও ইলেকট্রনের উৎপত্তি ঘটে । এই 
শক্তি নির্গত হয় প্রায় হই শত মিলিয়ন ইলেকট্রন তোপ্টের অতিরিক্ত ইলেকট্রদ বিকিরিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহা একটি 
মত। 

যাহা হউক, পরীক্ষার ফলে দেখা গেল ইউরেনিরামের প্লুটোনিয়াম। ইহার তড়িতাবেশ ১৪ এবং গুরুত্ব ২৩৯। 


কয়েকটি আইসোটোপ থাকিলেও একমাদ্র ইউরেনিয়াম- * } টামি 

২৩৫-ই এটম-বোমাকে কার্ধ্যকরী করিবার উপযোগী । অথচ রে রে উর ক না bbs 
এই জিনিষ ছৃ্রাপ্য। বিভিন্ন আইসোটোপের মিশ্রণ সাধারণ ই ফিলন ঘটি ছ। ঈটোশিয়ামের 
ইউরেনিয়ামের ১৪০ তাগের মধো মাত্র এক ভাগ ইউরেনিয়াম 'সহঙ্গেই ফলন ঘায়া থাকে। এটম-বোমাকে কার্যকরী 
২৩৫ পাওয়া ঘায়। মন্দগতি দিউট্রমের সাহায্যে সহজেই করিতে ইউরেনিয়াম ২৩৫ অপেক্ষা পটোনিয়ামের "বিধা 
ইহাদের ফিসম খটয়! থাকে। প্রথম ফিসনের ফলে নিউক্লিয়াস বেশী । কারণ সহন্গ রাগারনিক প্রক্রিয়ায় ইহা উৎপাদন 
হইতে যে নিউট্রন নির্গত হয় তাহ! “চেন রিয়্যাকশনে* করা যাইতে পারে এবং সম্ভবতঃ ইহারই সাহায্যে এটম- 


অনা মিউক্লিয়াসগুলির মৃতুর্তমব্যে ফিসম ঘটাইয়াঁ অভাবনীয় বোমাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা হইয়াছে। 


i ——— 


ব্যাধি সমাধিরেব 


গ্রীজীবনময় রায় 
বাছিরে চলে গগনতলে মহাকালের নদী, “সময় কোথা ? নাহি যে কাল পিছনে চাহিবার ) 
জীবন ধার! উছলি নিরবধি; রুদ্ধ করে| কুপ্তবনদ্বার ৷” 
কল্লোদিয়া তান কিরায়ে মুখ চুটিয়া চলি কার্জে__ 
ভুবন ভরি গঞ্জ চলে হুর্বয়ের গান ) নিষ্পেষিত জীবনপধে রথের চাকা বাজে । 
তরম্গিত বিজলী-ত্বাপাঁছারে 
প্রাণের জ্যোতি বলকি উঠে পুলক রলধারে। আঁজিকে হেরি আধারে ঘেয়ি পীড়িত কারা মম * 
জাধার ধরে তাপিত শির রাখিষা উপাধানে, ৮০০371525 
তৃষিত ডধি চাহে বাহির পানে 8 
সুদূর হ'তে জামিছে বহি প্রাণের রসাভাষ | 
খাঁচায় ঢাকা পাখী নিছে গান শুনি যে কান পাতি 
আলোর টানে ফুকারি উঠে ডাকি । | by উড ’ 
| উচ্ছলিয়| উঠিছে কোথা! প্রাণের মাতামাতি । 
যখন ছিন্ন বাহিরে পথে কর্ম্দে কোলাহলে, কোথা বা আমি ক্ষীণ এ দীপশিথখা, 
ঘর্ধরিয়া রথের চাকা চলে, কোথা বা সেই ঘলদ ঘ্বালা জ্বীবম-ময়ীচিকা | 
ছুনিবার বেগে নিবিয়া আসে প্রাণের দীপ জীর্ণ দীপাধারে, 
অগ্নিময়ী জীবন-কণ] ঠিকরি উঠে জেগে । স্বপনে যেন জাগিছে বারেবারে, 
বহ্লীলা উৎসবেতে মাতি, পিছনে সেই ফেলিয়া-আসা কুঞ্জ মধুবন 
পিছনে ফেলি? খলিত দিম বাতি, আরাম গেহ বিরাম আয়োজন । 
চূর্ণ করি অলস বাধা কুলিশ পদাধাতে 
চলেছি ছুটে বিরামহীন, বিজ়কেতু হাতে, ৬৮৮ নর বি হর নবী 
ও শত ছে গা বি 
নিনিনিতার ভাত তি কালের ধারা প্রাণের আলো! গানের কলরব ; 
আরাম পেছে ভাকিহে কারা বিরাম লঙ্ডিবারে ? দিবসরাতি ক্থোর একাকার ) 
পাতিয়া কান শুনিছে বারে বারে i নিথর ঘন নীরব নীল মরণ-পারাবার 
শ্রাস্ত দেহ মন_ গোপনে ধীরে চুমিছে ফিরে জীবনতটে মম 
বান্ধিছে মধু-বাসরে কোথ! মিলন আয়োজন | আবেশভরা ছায়া-স্বপন লম। 
শাসন করি, কঠিন খু বলে, এল চরমলগন কি গো লিরাম লত্ভিবার | 


বিরামলোভী আরামপ্রিয় মনেরে নানা ছলে খোলো গো খোলা কুঞ্ধবীথি বাসর পৃহদ্বার। 


মৃতন মৌলিক পদার্থে পরিণত হুয়। এই পদার্থের নাম "২. 


উড়িষ্যার লোক-দাহিত্য 


শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্মা 


গত মাঘ মাসের ‘প্রবাসী’তে শ্রীযুক্ত মায়া গুপ্তের লিখিত 
“বিহারের লোক সঙ্গীত” নামধের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দিত 
হুইয়াছি। বিহারবাসিনীর “বারমান্তা গান’ লেখিকা নংপ্রহ 
করিয়া প্রকাশ করয়াছেন। বিহারে প্রচলিত বারমান্তা 
পানের অনুরূপ গান বা গাথা উৎকলদেশে বহুকাল হইতে 
প্রচলিত আহে । এই শ্রেণীর গান বা গাদা! উৎকল লাহিত্যের 
প্রাথমিক যুগে আরম্ভ হুইয়াহিল ভাষাতত্ববদের! ইহ! বলিয়া 
থাকেম। উৎকল দেশে এবিধ গাথা লোকমুখে শুনা যায়। 
উৎকলীয় নারী ও পুরুষের মুখে সুখে ইহ] প্রচলিত আছে । 
এবছিধ বহু গাথা মুদ্রিত হইয়া দেশে প্রচলিত হইতেছে । 
কালপর্ডে কত গাথা বিলীন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা 
সুকঠিন। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের তত্বাবধানে মুদ্রিত 
Typical Selections from Oriya Interature প্রস্থের 
প্রথম ভাগে বিজ্য়চন্দ্র মজুমদার মহাশর যথেষ্ট আলোচনা 
করিয়াছেন এবং প্রন্থের প্রারস্তে এ শ্রেঈজর ছুই-চারটা পাম বা 
এ পাথা সঙ্গিবিষ্ঠ করিয়া এগুলিকে উৎকল-সাহিত্যের প্রাথমিক 


যুগের রচন! বলিব] স্থির করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তিনি বলেন £ 
105995৮1001] alias 89009 Koili by Markandeya 

Das is perhaps the earliest known. Oniya poem. Looking 
to the fact that since very remote time it has been 
customary with the boys and girls all over Orissa to 
commit this 01908 to memory, Sir W. W. Hunter sug- 
gested that this Koili must be five hundred years old ; 
Mr® M. Chakravartty, for want of any definite proof, 
has stated that it is about three hundred years old. 
Jt is strange that no scholar has as yet referred to the 
Artha Koili by Jagannath Das, on the evidence of 
which work the age of Kesava Koili can be clearly 
proved to be not less than four hundred years old. 
Jagannath Das flourished during the early years of 
sixteenth century A.D., and he composed Artha Koili 
to give a spiritual interpretation of the text of the 
Kesava Koli. As all the words occuring in the Kesava 
Koili have been commented upon by Jagannath, it 18 
undoubted that the text of the Kesava Koili remains 
12001180890, and we now get quite & correct text ; for 
this reason this piece is of high philological value. It is 
evident that the Koil in question wes very popular 
2nd time-honoured in the time of Jagannath Das, and 
89 such the time suggested by Hunter may easily be 
accepted 8s fairly correct. To be on the safe side we 
may say that the early years of the rule of the Solar 
dynasty is the time when Kesava Koili was composed. 
~The character of a Koili is that it is & menologue, and 
the person whose words the poet versifies, discloses his 
thoughts to a cuckoo bird addressing the bird as 0 
Koili, this address portion forms the burden of the 
poem. . মা 
I could get only four lyrics which are of old time 
of their composition. ‘They all have been grouped 
together under the head Koili lyrics. Kesave. Koili is 
certainly the oldest, and Baramashi Koili (8.6 the 
Besson Koili) seems not mich removed in date from 
the Kesava Koili.” J « t t 1, । IE H 


' ৮৫ 


* প্রচলিত আছে । 


ধারমান্ত! পান বংসরের বারটি মাসের সম্বন্ধে রচিত। প্রতি 
মাসের নৈসর্গিক অবস্থা ও কৃত্যের উপর ভগবান ব্বাধচন্দ্রকে 
বা শ্রক্ককে লক্ষ্য করিয়া একটি করিয়া পদযোজন! পূর্ব্বক 
*বারটি মাসে বারটি পদে বারমান্তা গাম শেষ করিতে হয়। 
বিহারের বারষাম্তা উৎকলে বারমাসী কোঞ্ুলী নামে 
কোইলী বা কোকিলকে সম্বোধন 
করিরা গাথা রচিত হয় বলিয়া ইহার নাম বারমাসী কোইলী | 
লেখিকা বিহারের বারযাস্তা গান সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে 
আনন্দিত করিরাছেন | বিহারে প্রচলিত বারমান্ত গানের 
অন্থন্ূপ উৎকলে প্রচলিত একটি বারমালী কোইলী গাধা সংগ্রহ 
করিয়া এখানে প্রকাশ করিলাম । বিহারে যে আাদর্শে এবখধ 
গাথা রচিত হুইয়াছে উৎকলের আদর্শ তদ্হুরূপ বটে । 
আরে বাবু চাপধারী | কিছু হেলা তোহর। 
কান্দি কউশল্য] বোলস্তি কৈকেয়ী অরন্থিব কেঁউশিরী লো। 
কোইলী শুন লো] 
এহি মগ্ডুশির মাস | কাকর পরে বিশেষ । 
শীতল পবন বহে ঘন ঘন মো পুত্র করিব কিল লো। 
কোইলী শুন লো! 
পুষমাসে বড় শীত । কঃ দিএ অপ্রমিত। 
বিনা বসমরে বৃক্ষ কবল রে কি দুঃখ ন হেব ভ্বাত লো। 
কোইলী শুন লে 
মা ঘরে তচু' অধিক । পণীব ছুঃখদায়ক । 
অমূল্য সুপাতি তেন্ি রঘুপতি বুলই কানন যাক দো । 
কোইলী শুন লো! 
ফাগ্ডনে ফণ্জ থেলরে। মাতিচ্ছত্তি ঘরে ঘরে। 
মো অদছুনীধন মোঃ হোই ভিন্ন ভসাইলা শোকনীরে দে! । 
কোইলী শুন লো] 
চইআ মাসর খরা । নীরস করই ধর]। 
শরীরকু ঝাল বহে অনর্গল পরাণ হোএ ঘাবয়া লে । 
কোইলী শুন লো ॥ 
বইশাখ খর] চাছি'। বাহারকুনোহে যাই। 
কেউ বক্ষ মূলে জীবন বিফলে ধিব মোর পুত্র রহিলো। 
কোইলী শুনলো £ 
জ্যে্ঠে মো জ্যেষ্ঠ নদ্দন। আাশকী সহ লক্ষ্মণ ৷ 
মানা পক ফল খোক্ি বুলুধিবে বিধির এ বিড়ম্বন! লো] । 
কোইলী শুন লো! 
আষাঢ় মালে মেঘ। পরজ্জই যেহে বাঘ। 
বেলে বেলে দ্বিশ হুঅই অনৃন্ত ঘোটি যাএ চটটদ্বিগ দো। 
কোইলী শুন লো ॥ 
দেখ ধারা শিরাবণ | জল পড়ে অহুক্ষণ। 
ঘর ঘাট নাহি মে! হুঃখি সংখালী কিরূপে কাটিব দিন লো। 
কোহলী শুন লো! 
ভান্রব হেলে প্রবেশ । নুনিশ্মল দশ দশ ॥ 


8৪০ 


প্রবাসী 


অতি সুকুমারী জনককুমারী মনে ভানুখিব কিস লো। 


কইলী শুন লো ॥ 


আশঙ্বিনে চন্রকিরণ। করই মন হরণ 
' কেতেমেতে কেতে উৎসব করছে ঘরে ধিলে রঘুগণ লো। 


কোইলী শুন লো ॥ 


এ মহা কার্তিক মাস। ভণিলে শঙ্কর দাস । 
সীতা সঙ্গে যেনি রঘুকুলযণি ভোগ কলে বারমাস লো। 


কোইলী শুন লো॥ kl 


উৎকলের পুরী অঞ্চলে এক শ্রেণীর জাতি বাস করে তাহার * 
মাম ফেলা। তাহার গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ কির জীবিকা 
নির্বাহ করে। এ ভ্বাতিকে “যাযাবর” জাতি বলা যাইতে 
পাবে । এজাতির মেয়ের! গান করিয়া বিবাছ্ছিতা রমধীদের 
শরীরে উক্ষি রচনা করিয়া থাকে । বংশদত্ডের উপর দড়ির 
" সাহায্যে বালিক] ও রমধীর! নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন পূর্ব্বক 
দর্শককে আনন্দিত করিয়া! থাকে। এই অভিনয় উৎকল দেশে 
বাশরাণী ( বাঁউশরাধী ) নাট নামে অভিহিত হয়। মেয়েদের 
সাহস, ধৈর্ধ্য দেখিয়া মনে হুর ইহারা অবলা নয়। বংশ- 


ঘণ্ডের উপর বসিয়া গায়িকা মধুর কণ্ঠে বারমাসী কোইলী 


সঙ্গীত করিয়! দর্শকচিডে আনন্দবিধান করে। এইরূপ একটি 
কোইলী সঙ্গীত এখানে প্রদ্ভ হইল । 
মার্গযীরে প্রীত করে গুরু 


পলঙ্ক্ূপাতি কৃষঃ ঘোড়িহস্তি সরুলে! কোইলী ॥(১) 


পুষরে সে অনন্ত মুরতি 
তাঙ্ক শিরে চড়াঅস্তি পাথুড়া সেবতী লো কইলী ৪২) 


১৩৫২ 


মাঘরে সে মহাদেব কারে ৃ্‌ 

ফর হুর নেত প্রভু শহ্খচন্র বাহেলো কোইলী ॥(৩) 
কগুনরে গোবিদ্দঙ্ক ঘোলী 

কঙগুওবরি কৃষ্ণ খেলস্তি চাচের লো কোইলী ॥(৪) 
চৈঅরে চিত্রিত পুভলী 

বুদ্বাবনে থাই ক্ষণ বদ্ধান্তি যুয়লী লে! কোইলী ॥(*) 
বৈশখারে মহারুদ্র খরা 

শীতল চন্দন অঙ্গে বউলর মালা লো কোইলী ॥(৬) 
জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবঙ্কস্নাহান | 
্লাহানকু বিক্ে কলে প্রভু ভগবান লো কোইলী ॥(৭) 
আষাচরে প্রীগুঙ্চাযাত 

নন্দী ঘোষ রথে চড়ি বিল্লে জগন্নাথ লো কোইলী ॥(৮) 
শ্রাবণরে চতুর্দিকে পাণি 

খটিচ্ছত্তি কামিনীয়ে গন্ধ পুষ্প খেনি লো কোইলী ॥(১) 
তাদ্রবরে পাচিপড়ে কিয় 
রাধাঙ্থ ন দেখি কৃষ্ণ আকুলিত হিরা লে! কোইলী ॥(১০) 
আশ্বিনরে কুঙারিয়া জু 


, লক্ষ্মী লঙ্গে ভুয়া থেলে মভ ভগবান লে! কোইলী ?(১১) 


কাণডিকরে রাই দামোদর 
সুবর্ণ কথাকু কুলে পুজস্তি শক্ষরো লো কোইলী ॥(১২) 


বিহারে প্রচলিত গাথার সহিত এই পানের তুলনা করিলে 
বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অদ্যুন পাঁচ শত বৎসর বরিয়া 
এবিধ গাথা প্রচলিত আছে বলিয়া অবধারিত হইয়াছে । এই 
লময়কার উৎকলীয় ভাষার নমুনা এই গাথার মধ্যে পাওয়া ধায় । 





মৃত্যু-মর্গল 
শ্রীগোপাললাল দে 
তুই অত্র অতর্ক অভিযানে 


হৃদয় হইতে মৰ্ম্ম দিলাম ছিড়ে, 


্বত্যু, গ্রহণ করো! 


অনাদি-কালের রে নাগিনী বিভীষিকা, 


মা'র সম্ভানে জটিল অঠর ভরে! ! 


এই যে ধর করুণ ভ্রদনী-রূপা, 


খা রয়েছে শ্কামশোভাসস্ভারে? 


সরসী-তড়াগে মহাসমুদ্দ্রে ছেয়ে, 


সরস হয়েছে লক্ষ নদীর হারে; 


শ্রালোকোত্তাপে সুর্থ-নিকেতন গড়ি 


অগণ্য মুখে অন্ন দিতেছে দান, 


এই যে আকাশ-পরিমাণ প্রাণবায়ু, 


সবই শুধু তার রক্ষিতে সম্তান ! 


অহরহ শিশু প্রসব করিহে মাতা 


বাচাতে ব্যাকুলা জাগর যামিশী দ্বিবা, 


সিসির 


জকি 


শুধু ভক্ষিবি বালক কিশোর যুবা ? 


কি ঘটিল গেছে একবার দেখিবি না? 


কত অসহায় আছে কার সুখ চেয়ে? 


কত বিজ্ঞান তার প্রজ্ঞায় বাঁচে, 


মব ইতিহাস কার কল্পনা! ছেয়ে ? 


ওরে বুদূক্ষু কাঙাল সর্বনাশা, 


বিনিময়ে কিছু চাহিলি না কেন আগে ; 


সকল অর্থ সব সামর্থ্য দিয়ে 


জননী তাহারে বাঁচাতে! যে অনুরাগে । 


ওরে ও অবুঝ, কোন কথা বুঝিবি না ? 


কছু ঈাড়াবি মা ফিকে? 


অশ্র-বিলোল ধরন কারদদিবে প’ড়ে ? 


তবে নিয়ে যাও, মর্ম্ম দিলাম ছিড়ে । 


SN 


শখ 


কেরানীর আশা 


জ্আশুতোষ বাগচি 


সমুদ্র-মেখলা পৃথিবীর বুকে বিচিত্র গাছপালা নি ক'রে প্র্কৃতি 


জীবধাতী বন্ধ্রাকে অনির্বচনীয় লৌন্দর্যে মভিত ক'রে 


রেখেছে এর মধ্যে বৃহৎ বনস্পতি আছে, খর্বকায় গুল্ম আছে, 
অতি-ক্ষুদ্র শম্প আছে। এর! আমাদের শুধু সহস্র রকমের 
অভাবই দূর করে না, এদের ফুল-ফল-পল্পবের সমারোহ আমাদের 
নয়ন মন-প্রাণকে বর্ণ-গন্ধ-রসে মুগ্ধ তৃপ্ত নন্দিত করছে। অশোক- 
কৃষ্ণচূড়া চদ্পক-বকুল গাছ তাদের ঘন পল্পবের সিৎ্চ্ছায়ায় 
তাপদধ্ধ ধরণীকে শীতল আরামপ্র করে সত্য ; কিন্ত যখন 
বসন্ত সমাগমে অশোক-কিংশুকের*শাথা-প্রশাথা রাশি-রাশি 
ফুলের ভারে হুয়ে পড়ে, আর তাদের লালিমা আকাশকে প্রগল্ভ, 
বকুলের মদ্দিরগন্ধ বাতালকে ব্যাকুল ক'রে তোলে তথনি 
তাদের উদ্ভিদ-আীবন জার্ধক হয় ধর্ড হ্য়। আবার, অকিকফন 


_ ঘেটুগাছেও ফুল ফোটে । গ্রামপ্রাস্তে তারও শুভ্র-হাসি রাখাল 


বালকের সরপহদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলায় । ঘেটু যদি তার 
ফুল ফোটানোর সৌভাগ্য থেকে কোনো কারণে বঞ্চিত হুয় 


তবে শুধু তাই জীবন যে ব্যর্থ হয় তা নয়, প্রকৃতির পুঢ 


অভিপ্রায়টিও বিড়দ্িত হয়। অশোক-বকুলের সঙ্গে ঘেট্র 
তুলনা কেউ করবে মা এট! ঠিক, কিন্তু প্রকৃতি যখন অশোক - 
বছুলের পাশেই ঘেটুকেও ছায়া দিয়েছে তখন মনে হর তারও 
একটা মুল্য আছে। 
উদ্ভিঘ-অপতের মত মাঁনব-ন্বপতেও ছোট-বড় সুন্দর-কুৎসিত 
কান্রা-ধল] সামাু-অসামান্ত বিচিত্র প্রকমের মান্য আছে। 
বংশাহ্ক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভর সব মানুষের শারীরিক 
মানসিক ও চাঠ্জ্িক. শক্তি সমান বা এক রকম হুর না। 
সকলেই কালিদ্রাস-সেকদপিয়ার-শেলী-রবীন্দ্রশাথের কবি- 
প্রতিভা, কিংবা দবা তিকি-রাফাএল-রেম্র-দন্দলালের শিল্পী 
প্রতিভা, কিংবা নিউটন-ভারুইন-ক্রয়েড-আইঞ্টাইম-এর বৈজ্ঞা- 
নিক প্রতিভা নিয়ে জন্মায় লা। কিন্তু শ্বভাবত সব স্ুত্ব-দেহ 
মানুষেরই কোন-না-কোন রকমের কিছু-না-কিছু শক্তি থাকবার 
কথা। কিন্ধ ইতিহাসের অভিব্যক্তি যেভাবে হয়ে এসেছে 
তাতে অধিকাংশ মানুষই আত্মবিকাশের স্বল্তম সুযোগ-সুবিষা! 
থেকেও বঞ্চিত রয়ে গেছে। মানুষের বুদ্ধি তার হৃদয়কে গত 
দেড়শ’ বছরে এতটা পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে যা| গত পাচ 
ছ-হাজার বহরে যায় নি। মানব-সভ্যতার ছন্দোভঙ্গ হয়েছে 
তাতে । ফলে, পৃথিবীর অধিকাংশ মাহুষই তলায় পড়ে আছে, 
“সত্যতার পিলসুক্, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাড়িয়ে 
'খাকে__উপরের সবাই জালো-পার,তাদের পা দিয়ে তেল পড়িয়ে 
পড়ে ।” সত্যতার বর্তমান অবস্থায় যারা এই তলার মাহুষ__ 
তা সে শ্রমজীবী কিংবা বুদ্ধিজীবী যাই হউক যাদের জীবনে 
ফুল ফোটে নি, কল ধরে নি আমি তাদেরই একজন, তাই 
এই তলার মাহযের জীবনের আশা-আকাল্কা-অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ পরিচয় ও যোগ আছে আমার | এই তলার মাহুষদ্ধের 
সন্বন্ধেই দু-একটি কথা বলতে চাই। 
প্রথমেই বলা ঘরকার যে এয়াও উপরের দীপশিখার দিকে 


মুগ্ধ ও লুন্ধ দৃষ্টিতে চার, এদের মনের পলতেয় আলো জ্বেলে 
সম্যতার দীপালি উৎনবে যোগ দ্বিতে চায়-_-অধণশনে ছিন্ন 
মলিম বসনে আলো বামুক্ীন এ'দে স্যাংসেতে ঘরে কোন 
* রকমে “শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাপবারণের প্লান” এরাও 
* বইতে চায় না। ভাগ্য এদের উপর বিক্প--এই মিথ্যা 
সান্বনাই এদের বাঁচিয়ে রেখেছে কোন-রকমে। উপরের 
ভাগ্যবান লোকেরা তলার এই ভাগ্যহত অসহায় মাহুযগুলিকে 
অনেক সময় ঠিক মনুষ্য পর্যায়ের জীব ব'লে মনে করে না। 
তাদের কাছে এরা কতকটা ভারবাহী পস্ড_ খানিকটা যন্ত্রের 
মত বিবেচিত হুয়। তাদের হুকুষে কান্দধ ক'রে যাওয়াটাই 
যেন এদের একমাত্র কর্ম আর কায়মনোবাক্যে দেই কর্ষ- 
সাঘনেই তাদের একমাত্র অধিকার-_“মা ফলেযু কদাচন ॥ 
তাদের স্ষ্ট জীবন-দর্শন, তাঁদের রচিত আইন-কাহুন এই 
অধান্র-ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করতে নিরস্তর প্রয়াস পেয়ে এসেছে) 
রৌন্রে-ঘলে-শীতে কঠোর পরিশ্রমে জমী চাষ ক'রে পাট ক'রে 
বীক্ত বুমে আগাছা সাফ ক'রে কৃষক যেমন দেবতার দয়ার 
জন্ত উত্বসুখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, যদি সুর হয় 
কোন বিপ্পাত না হয় তবে ফমল ফলে আর তার যৎসামাড 
অংশ নিজের গ্রাসাচ্ছাদমের জন পেলেই বহু ভাগ্য মনে করে, 
শ্রমিক যেমন মোট কয়ে, গাড়ি টেনে, কিংবা ধুলি ধু সযাকীর্ণ 
কারখানায় ' কিংবা স্র্যালোকশুভ নীল-আকাশের আড়ালে 
খনি-গর্ভে প্রাপপাত পরিশ্রমে অপর্যাপ্ত শিল্প-সামগ্রী উৎপন্ন 
ক'রে তার কণামাত্র উচ্ছিঃ নিজের প্রাণধারণের জগ্ভ পেয়েই 
সত্ব তেমনি অদ্তত্ৰও তলার মাহুষের! দিনের পর দ্বিন কাজ 
ক'রে যায় সরকারী, আধা-সরকানী বা সদাগরী আপিসে বা 
দ্বোকামে কিংবা ইস্কুল পাঠশালায় _উপরের দিকে তাকিয়ে। 
যংলামান্ত যা পায় তাতে কাররেশে বেঁচে থাকাই চলে 
অনেক সময় তাও চলে না__তবু তাদের এই অপরিমেয় বঞ্চনার 
অন্ভ “নাহি তংসে অদৃষ্টেরে, মাহি শিদ্দে দেবতারে প্রি” মান- 
বেরে নাহি দেয় দোষ ।*..-কর্মে তার অন্থরাগ মাই, আনন্দ 
নাই, মনে মনে একষ্টা একটানা অসস্তোষ পোষণ করে “দিনগত 
পাপক্ষয়’ করে যায়। কিন্ত এই একাস্ত অবাঞ্নীয় অবস্থা 
ও ব্যবস্থার প্রতিকারে তার উৎসাহ নাই, উদ্ভম নাই, সাহস 
মাই, এমম কি লে চিন্তাও তার মনে টদ্বয় হয় না। এক্য ও 
সংঘবন্ধ হয়ে যে কান্দ করবে তাতেও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ছোট 
স্বার্থের লোত ও ভয় তাকে বাধা দেয়। একান্ত স্বতন্্রভাবে 
সে উপরওয়ালার দয়ার ভিখারী হয়ে করজোড়ে অপেক্ষা ক'রে 
খাকে। 
সভ্য মানুষের সমাজে যে লব কাজ না করলে সমাজ্গ অচল 
হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হর তার কোনটাই অনাবস্থক নয় একথা 
সকলেই মানেন। অতএব সকল কান্জেরই যে একট! মূল্য 
ও গৌরব আছে নান! কারণে সে-বোধ এদের মধ্যে জাগে 
নি। তাই একট] কীনতাবোধ থাকে তার মনে তার জীবিক! 
(৮00800)0 ) সম্পর্কে এবং সেক জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে 
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সে সর্বত্র এমন ভাবে মাথ! হেঁট ক'রে চলে যাকে বিনয় বা 
নম্রতা ব'লে লোকে ভূল করে না। 


বেঁচে থাকবার শ্ত মানুষকে ঘায়ে পণ্ড়ে যেখানে খাটতে 
হয় সেখানে আছে প্রকৃতির অবরদস্তি, আর মাম্য এই জবর- 
দত্তিকেই সবচেয়ে দ্বণ! করে। মানুষ চায় প্রকৃতির উপর 
সম্পূর্ণ জয়ী হতে ; কিন্ত এইখানে তাঁকে হার মানতে হয়। 
মানুষ যদি জীবনধারণের ও অমাঙ্গ্থিতিহ অন্ত আবঞ্ভক কান্ত. 
ফেলে পালিয়ে যায় তবে ত সম্পূর্ণ বিনাশ । কিন্ত সেই কাজ , 
যদি সে কতব্যজ্ঞামে খুসিমনে করে তবে কাধও ছয় সুন্দর 
এবং তার নিশ্রেরও তাতে গৌরব | পাচিকা বেতন মিয়ে রান্না 
করে পেটের দায়ে, এতে সে লক্ষিত ) আবার সে-ই যখন আপন 
পুত্-কডার শর রান্না করে তখন সে নিজে হয় আনন্দিত আর 
তার তৈরি অন্ন হয় তখন অম্বত। বতর্মান সমার্জ-ব্যবস্থায় যে 
যেখানে যে-কাজে নিযুক্ত আছে বুঝতে হবে জীবিকার দ্বিক 
থেকে সে সেই কাদ্ধেরই যোগ্য নতৃধা তার কর্মক্ষেত্র হ'ত 
অন্য । যাই হউক, অবস্থার গতিকে যে শ্রেণীর মান্য তলায় 
কাছ করতে বাধ্য হয়েছে এবং উপস্থিত মত সেই কাজের 
যোগ্য তার! যদি সেই কান্ধ খুসিমদে করতে পারত, তবে 
তারাও খানিকটা! সুধী ও সন্ত& হতে পারত কান্গও হ'ত ভাল। 
কিন্ত তা হয় দি, হচ্ছে না। তবু এই তলার মানুষের মধ্যেও 
অনেক ব্যতিক্রম আছে যেমন আছে উপরওয়ালাদের মধ্যে ৷ 
তলার মাহুযদের মধ্যে যারা অত্যন্ত সাধারণ এখানে তাদের 
কথাই বলছি। যাঁর! অসাধারণ তাদের কথা স্বতন্ত্র | ডার' বর্ছি 
সমাজ-ব্যবস্থার বিপাকে অস্থানেও গিয়ে পড়েন তবু ডাদের 
ভিতরকার আগুন নেতে ন! । এ রকম ছু"চার জনের মাম করা 
যেতে পারে । যেমন ফরালী সাহিত্যের একজন দিকৃ্পাল-- 
বলজ্যাক, একদিন যিনি ছিলেন ব্যাঙ্কের কেরামী। তক্তকবি 
রামপ্রসাৰ ছিলেন অমিদারী শেরেস্তায় মৃহুরী। আমাদের 
শরংচন্দ্র প্রথম যৌবন কাটিয়েছিলেন বর্মামূলুকে সরকারী 
আপিসে | মাক্সিম পর্কির কথা ত বলতেই নেই। দৃষ্টান্ত 
বাড়িয়ে লাভ নেই । সাধারণ মানুষের কথাতেই ফিরে আসি। 
খতাদের মধ্যে এমন মান্থধ অনেক আছে-_আন্রকাল তাদের 
সংখ্যা বেড়ে চলেছে__যার! তাদের জীবিকাকে প্রসন্ন মমে 
গ্রহণ করেছে এবং যাদের জীবন-দর্শন হচ্ছে work is 
77019010-কর্ই পৃজা। একট! লমগ্র কাজের যে অংশটুকু 
তাদের ভাগে পড়ে তাদের করণীয় সেই টুকরো কাদ্ধকে তারা 
তুচ্ছ মনে ক'রে অবহেলা! উপেক্ষা করে না, সমস্ত প্রাণ দিয়ে 
সযত্বে সেটুকু মিধুতি ক'রে সম্পন্ন করতে চেষ্ট! করে। সে 
কাজের কোথাও কোন প্রকাশ নেই, সুতরাং তার কোন 
গোঁরবও নেই ; তাই ব'লে পশমের কাজের উল্টো পিঠের 
মত ভাদ্ের কাজকে তারা কুৎসিত হতে দিতে পারে না। 
এতে পরোক্ষে তাদের একটা মহৎ লাভ হর এই যে কাজের 
গর্ধে তাদের অহংকৃত হবার কাক থাকে মা। ভ্রীবিকা সম্পর্কে 
তাঁদের মনে কোন হীনতাযোধ না থাকায় আত্মমর্যাদ্থা রক্ষা 
করেও সকলের সঙ্গেই সসম্মান ব্যবহারে করে-_একটু মিচের 
লোকের সঙ্গে কুচ উদ্ধত ব্যবহার, আর লামান্য উপরের লোকের 
সামনে দাম্ভতাবের লক্্মাকর পরাকান্ঠ প্রকাশ করে না। 


জ্বাসী 
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সপাস্িপপীসপিপাি 


মানুষের মনোবৃতিগুলি (800]6168) যথাসময়ে অনুম্দীদনের 
যোগে বঞ্চিত হ'লে শুকিয়ে যায়-_01019] হয়ে যায়। 
এদের অনেকেরই উদ্দরান্র-সংগ্রহ-চেষ্টায় উদরাস্ত সমস্ত শৃক্তি 
খঁরচ হয়ে যায়_চিত্তের সুকুমার যৃত্তিগুলির চর্চা কি উৎকর্ষ 
সাধনের. এতটুকু উদ ত্ত সময় কিংবা সামর্ধ্য থাকে না। 
এঁদের কারও হুয়ত স্বাভাবিক সুকঠ ও অসুরবোধ আছে, ১ 
কারও বা চিজাফদে কি যুতি নির্মাণে কি কবিতা রচনায় 
অশিক্ষিত-পটুত্ব আছে, কারও বা গপিতে-বিজঞানে সহন্দাত 
* শক্তি ও স্বাভাবিক মনুরাগ আছে; কিন্ত সেই সহজাত 
শক্তিকে ফুটিয়ে ভুলতে যে অবকাশ এবং যে বিশেষ শিক্ষা 
দরকার তায় কোন লব্বলই নেই এদ্বের---না অবলর, না অর্থ । 
যে ফুল কুটতে পারত-_হৃ্রত সে থাসের ফুল কি থেঁটু কুল-_ 
সে ফুল ফুটতে পেল না। অনেকেই জানেন ঘে শিল্পাচার্য 
নন্দলাদ বন্থু একছা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন 
কেরাশীপিরির শিক্ষালাভের অন্ত । যদি সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত 
ক'রে কোন ইংরেজ সাগরের আপিসের মোটামোট। লেজার 
বইয়ের নিচে তিমি চাপ! পড়তেন তবে আছ আমাদের কলা- 
লক্ষ্মীর কি দশ] হ'ত | ভাগ্যক্রমে এ শিক্ষাগ্রহণে তার মন ছিল 
একান্ত বিমুখ এবং তার অভিভাবকের ছিল সদ্দতি। ভাই 

+ 

ফাড়। কেটে পেল। মনীষী রামানুজনের জীবন লোকচক্ষুর 
আড়ালে অক্ষুট থেকে যেত হাজারো কেরানীর মধ্যে, যদি খুণ- 
প্রাহী বিদেশীর নজরে না পড়তেম তিনি । আমার গ্রামের একটি 
যুবককে জানি--সে বালক বয়সেই কারও কাছে মা শিখে 
অন্দর মাটির মূর্তি গড়তে পারত | বড় হয়ে সে এখন নিজ প্রামে 
ও প্রতিবেশী গ্রামে পুক্কাপার্বশে প্রতিমা তৈরি ক'রে থাক । 
সে-সব প্রতিমা পেশাদার কুমোরের গড়া প্রতিমাকে ছার 
মানায় । পরে সে প্রতিমা রং করতে ও চালচিত্র করতে 
শিখেছে। সে একদিনের তরেগ্ড কোন শিক্ষালাতের 
সুযোগ পায় মি। দরিদ্র লোহার কামারের ছেলে সে, অল্প 
বয়সেই পিতৃহীন হয়, প্রাথমিক পাঠশালাতেও পুরোপুরি 
পড়তে পায় নি। কে বলে পারে তেমন যোগাযোগ 
হ'লে সে এক জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর গৌরব অর্জন করত না? 
এমন কত ছিল, কত আছে। এই রকম শক্তি দিয়ে 
প্রকৃতি যে মানুষকে পৃথিবীতে আনে তাদের বেশীর ভাগই 
তলার দ্রিকের যানুষ যার! মাথ! গুমতিতে নহি? অথচ বাঘের 
জীবনের প্রকাশ নেই। 

যাক, যাদের কথা বলছিলুম অর্থাৎ যারা জাপিসের লাহেব 
বড়বাবু কিংব। ইঙ্কুলের লেক্তেটারি-মেপাপ মশাইদের স্তবন্ততি 
ও গুধগানের গুপ্রনে মণ্ডল হতে পারে মি তাদের অ 
মানুষের ভিতরকাঁর পরম অসস্ভোধ ( divine discontent )' 
যা আদ্দিম বর্ধর মানুষকে তিলে-তিলে পলে-পলে মহুয্যত্বে উদ্দীত 
করছে লেই অমূল্য অনির্বাণ অগ্ি-স্ষুলিক উজ্বল রয়েছে । তারা 
সকল হীনতার মধ্যে, গুণ-রাশি-নাগ্টী চরম দ্রারিদ্রযের মধ্যেও 
মনে এই আশ! পোষণ করে যে তাদের জীবন ব্যর্থ হলেও 
ভাবী মানধ-সমাজ এমন তাবে রচিত হবে যখন মাহ্য মাহ্যকে 
বঞ্চনা করবে না, বতমানের অন্ন-বঙ্্-সংগ্রহ চেষ্টার অনিবার্ধ 
ঈর্ধ্যাদ্বেষ এবং ইতর জীবের মত কাড়াকাড়ি হানাহানি করবে 


ফাস্কন 
না। অীীবমধারণের জন্ভ একলা-একলা পাগলের মত ভুটো- 
চুটি ক'রে ফিরতে হবে না, সুসম্য সুসম্ব্ধ নুবিদ্ত্ত নুশৃদ্খল 
সহৃদয় সমাজ-ব্যবস্থা প্রত্যেকের যথোচিত কর্ম সংস্থানের এবং 
সর্ববিয অভাব মোচনের ব্যবস্থা করবে। শীবন-সংখ্রাম হুবে 
অীব-লীলায় ভ্বপাপ্তরিত, লোকালয় হবে নিরামস্ শুচি শোভন 
সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ) সর্বোপরি, প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ ভুত 
শক্তির চর্চা ও উন্মেষের সম্পূর্ণ সুযোগ ও সমস্ত সুবিধা! পাবে। 
একদিকে এই অবিসংবাদী সত্য মকলেই উপলব্ধি করতে 





পারবে যে এ সংসারে প্রত্যেকটি যাহুষকে বিশ্বশ্থগতের সকল, 
ধাচতে 


মামুযের উপর মির্ভর করতে হয়, কেউ অনন্ভদির্ভর হয়ে 

পারে মা; আবার কেউ একলা! নয়, বিশ্বমানব-সঘান্ধ তাঁকে 

বুকে ক'রে ধ'রে আছে, তার ভয় মেই, ভাবনা নেই। অন্ত 
® 


আলোচনা 


৪8৪৩ 


প৯পাপা্িসিসপা্পাসিপটি পিপি পিস পা পাপ পাপ পাত প সপ 


দিকে এই সতয৪ও মনে প্রাণে অহুভব করবে যে পৃথিবীর এক 
প্রান্তের একটি মাহুষেয় কর্মের ফল পৃথিবীর সকল মানুষকে 
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তুগতে হয়--যেমন হচ্ছে আঁত ছিটলার- 
মুদো-তোদোর সমাজন্রোহী নিষ্ঠুর কর্মের। আবার রল1- 
রবীঙ্গনাথের পুণ্য-জীবন ও প্রাণ বাণী দ্বেশ-দ্রেশাস্তরের মর- 
নারীর হরে শুভ-বুদ্ধিকে জাগ্রত এবং চিরমধু-নিন্তন্দ প্রেম- 
পল্পকে বিকশিত ক'রে তুলছে। 

* বিশ্বব্যাপী দেই পরম শুভদিনের আবির্ভাবের অত আমরা 
তলার মানুষ দ্র হাদয়ে প্রতীক্ষা ক'রে আছি। * 





অল-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৫এ 
প্র্বভ্ভ বক্তৃতা । 








আলোচন৷ 
গক্রীঅরবিন্ন প্রসঙ্গে” 
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জীত্বববিন্দের জীবনের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে কিছুদিন যাবৎ 
সামরিক পরে ও পত্রিচায় বাগ-বিতপ্ডা চলেছে | তবে নিজের 
জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে শ্রী মববিন্দ নিজে কি বলেন তাই মাসল 
কথা-_এবং তাতেই হওয! উচিত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি । 

, প্রীঅংবিদ্দের নির্দেশ মত এবং তার জবানীতে আমার এই 
পত্র বা নিবন্ধ লিখি ঠ। আমি এধানে আরও জানাতে পাবি ষে 
পূর্বে 'উদ্বোধন" পত্রিকায় শ্রীচাক্ষচন্ত্র দত্ত মহাশয় যে প্রতিবাদ 
করেছিলেন, 1 করেছিলেন শ্রী লরবিন্বের জ্ঞাতসারে এবং পূর্ণ অন্থ- 
মোদন গ্রহণ করে। আর ্রীঘুক্ত স্ুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও প্রবাসী 'তে 
যা লিখেছেন তা শ্রীমরবিন্দের অজ্ঞাসারে ঘটে নি। এ বিষয়ে 
জীমববিদ্দের নির্দেশ যত লিখিত আমার একথানি পত্র মাপ্রাজের 
Sunday Times পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্য ঘটন। সম্বন্ধে 
জী এববিন্দ বলছেন এই £ 

(১) জ্বব্বেশচন্দ্ৰের বিবৃতি ("প্রবামী', বৈশাখ ১৩৫২) 
ছি চন্দননপরে যাওয়ার পথে যা ঘটেছিল তাই নিয়ে। সে- 
সম্পর্কে কয়েকটি যে গুদ্বব বটেছল--যথা, এ পথে যেতে যেতেই 
জীঅরবিদ্দ জীযুক্ত! সারদ! দেবীব সঙ্গে দেখ! করেছিলেন, নিবে- 
দিতার সঙ্গেও দেখ! হয়েছিল -এই সব ঘটনা-বিপর্ধ্যয় স্থরেশচন্দ 


+ ধরিয়ে দিয়েছেন । রামবাবু পরে স্ুরেশচন্দের বিবৃতি সঠিক বলে- 


মেনে নিয়েছেন, তবে গুক্গবী ঘটনাগুলি সেদিন নয়, আর একদিন 
ঘটেছিল, এই নূতন তথ্যের অবতারণা করেছেন । 
(২) চন্গননগণে যাওয়ার পথে শ্রীঅরবিদ্দ উদ্বোধন 


শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 


কথা শ্রীনরবিন্দ বোসপাড়ায় যান নি, নিবেদিতার সঙ্গে দেখা 
করেন নি-শ্ররেশচন্দজ্রের বিবৃতিতে এ কথ! ম্পষ্ট। আনলে 
নিবেদিত! শী মরবিঙ্দোর এই চন্দননগরে যাত্রার বিষয়ে কিছুই 
জানতেন ন।। এক আধ দিন পরে জী মরবিদ্দ তাকে খবর পাঠান 
কর্ণ্মযোগিন-সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে, তখনই তিনি ব্যাপারটি 
জানতে পেরেছিলেন। কারণ সমস্ত ব্যাপারটি ঘটে একান্ত 
আকম্মিক ভাবে। ঠিক কি হয়েছিল শী নরবিন্দ নিজেই বলেছেন 
তার কথ! এই £ একদিন কন্মযোগিন-আপিসে তিনি শুনেন 
যে আপিন বীত্র খানাংল্লাদী হবে, তাকেও প্রেপ্তার করা হতে 
পারে; তখনই তিনি হঠাৎ *আদেশ" পেলেন চন্দননগরে চলে 
যেতে এবং নেই মুহূর্তেই । তিনি কাজও করলেন সেই অমুদারে 
জঙ্গী সাথী কাউকে কিছু বললেন না, একাস্ত গোপনে সকলের 
অজ্ঞাতে (তখন উপস্থিত আমরা যে কয়েকজন ছিলাম অবশ্য 
তাদের হাড়৷) মিনিট পনরর মধ্যে ব্যাপারটি ঠিকঠাক হয়ে 
গেল । শ্রীঅরবিদদ ঘাট পর্য্স্ত রাষবাবুর অস্থুসরণ করলেন, 
স্ুবেশচন্দ্র আর বীরেন ঘোষ (রামবাব্‌ ব্ছেন ধীরেন, তা নয়) 
চলল আর একটু পিছ্ধনে। একখানা নৌকা ডাকা হ'ল, তিনটি 
প্রাণী তাতে উঞে রওনা হয়ে গেল। সোরগোল কথাবার্থা। দেখ!- 
শুন! পথে কোথাও কিছু ঘটে নি। চদ্দননগরে অবস্থানও গোপন 
ছিল, অল্প কয়েকক্গন মাত্র জান-_চদ্ঘননগর ছেড়ে পণ্ডিচেরী 
যাত্রাও এঁ রকম গোপন ও অল্প কয়েকজনের মাত্র জ্ঞানগোচর ছিল। 
লুকিয়ে থাকবার জন্গে একট! জামগার বন্দোবস্ত করতে শ্রী সরবিদ্দ 


আপিসে গিষেছিলেন--এই গল্লাংশ এখন পরিত্যাক্ত হয়েছে খর কখনও বামবাবুকে বলেন নি-_এ রকম বন্দোবস্ত করবার সময়ও 
নিবেদিতা ঘাট পর্যন্ত এসে বিদায় নিয়ে যান এটুকুও ছে'টে ফেল! লা ছিল না । শীমববিদ্দ কাউকে খবর না দিয়েই রওনা হয়ে গেলেন, 


হয়েছে, বর্তমানে রাখা হয়েছে এই অংশটুকু যে বোসপাড়ায় 
গিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে শ্রটঅরবিন্দ দেখা করে আচমন । আসল 


এই মনে করে ষে চন্দননগবে হুক ভন যাঁরা পরিচিত আছেন 
তারা একটা জায়গা! তার হ্বপ্তে কোন মতে করে দেবেন । শ্রীযুক্ত 
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মতিলাল রায় প্রথমে ভার বাড়ীতে শ্রীনরবিদ্দকে নিয়ে রাখেন__ 
তিনি ওকথাটি কয়েকজন অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কাউকে জানতে 
দেন শি। শ্অরবিন্দের নির্দেং কথ! অনুসারে এই হ'ল সত্য 
ঘটনা । 

(৩) শামসুল আলমের হত্য। সম্পর্কে গবর্ণষেন্ট ভ্রীজর- 
বিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার মতলব করছে--এ ধরণের কথ! 
নিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে জী নরবিন্দেং কোন আলাপ কখন হয় নি, 
হবার সম্ভাবনাও ছিল না) কারণ এ রকম সংবাদ শীআববিন্দকে 
কেউ কথন দেয় নি। আর নিবেদিতা শ্রীঅরবিপ্দকে লুকিয়ে 
পড়তে (89 1080 hidio৪) কোন দিন পরামর্শ দেন নি। 
আসলে ষা ঘটেছিল তার সঙ্গে চন্দননগরে যাত্রার কোন সন্বন্ধই 
নাই। ঘটনাটি এই । এ সব ব্যাপারের অনেক পূর্বে জী মরবিন্দকে 
নিবেদিত। জানান যে গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য তাকে দেশাস্তরে আটক 
রাখ! (deportation ), আর পরামর্শ দেন বৃটিশ রাচ্য ছেড়ে 
বিদেশে চলে যেতে এবং সেখান থেকে কান্ত করতে-_লুকিয়ে 
পড়তে নয়। জী মরবিন্দ সে পবামর্শ গ্রহণ করলেন ন।»-বললেন, 
একট! খোলা চিঠি তিনি লিখবেন এবং আশ! করেন তাতে গবর্ণ- 
মেন্টের মনোভাব পরিবন্তিত হবে। এই পত্রখানিই *কর্্ম- 
যোগিনে" My Last Will and Testament নামে প্রকাশিত 
হয়। নিবেদিতা! পরে ভ্রীঅববিদ্দকে জানান বাস্তবিকই চিঠিখানিকে 
কাজ হয়েছিল, অতঃপর নির্ব্বাসনের আর কোন কথা ওঠে নি। 


(৪8) বলা হয়েছে শী মরবিন্দ আর ভদেবব্রত বন্দ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ মঠে যোগদান করবার জঞ্যে নাকি প্রার্থন। করেন, দেবব্রত 
বাবুকে গ্রহণ কর! হ’ল, কিন্তু শীনরবিন্দকে প্রত্যাধ্যান করা হ'ল | 
জ্রীঅরবিশ স্বপ্নেও কোন দিন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চান নি, চলিত 
কোন সম্যাদী-সমপ্রদায়ের অন্তভূক্ত হতে চান নি। এ-কথ। 
সকলেরই বেশ জান! উচিত যে, সন্ন্যাসকে শ্রীনরবিশ্দ কোন দিন 
তার যোগদাধনার অঙ্গ বলে গ্রহণ করেন নি। তর সাধনার মুল 
কথা হ'ল আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপব প্রতিষ্ঠিত জাগ্রত জীবন- 
যোগ । এই ছিল চিরকাল শী মরবিশের আদর্শ মস্ত রকমের আদর্শ 
কখনও গ্রহণ করেন নি। একবার নৌকাধোগে ভ্রমণ উদ্দেশ্যে 
তিনি বেলুড় মঠে যান, তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিনিট পনর্র 
জস্তে তার আলাপ হয়--কিন্ত সাধনার বিষয়ে নয়। স্বামীন্রী 
গবর্ণষেন্টের নিকট থেকে একখানি পত্র পেয়েছিলেন, তিনি শ্রী অর- 
বিন্দের পরামর্শ চান গবর্ণঘেপ্টের পত্রের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন 
কি না শী নরবিন্দ বলেন প্রয়োজন নেই, স্বামীজীরও সেই মত 
ছিল। মঠ দেখে শীঅরবিদ্দ ফিবে চলে আমেন-এর বেশি আব 
কিছু ঘটে নি। শ্বামী ত্রহ্মানন্দের সঙ্গে এই আলাপের আগে বা 
পরে, পত্রযোগে বা মৌখিক ভাবে, সাক্ষাতে বা পরোক্ষে কখনও 
তিনি কোন মঠে যোগ দিতে চান নি, সম্যাদ গ্রহণ করতে চান নি। 

(৫) এই সময়ে কারে। না কারো কাছে থেকে কোন 
প্রকার দীক্ষা শ্রীঅরবিন্ব নিয়েছিলেন বা নিতে চেয়েছিলেন, এই 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


ধরণের গুজব রচেছে দেখ! যাচ্ছে। যার! এই কাহিনী প্রচার 
করছে তাদের নিশ্চতুই জানা নেই যে, শ্অর্বিদদ এ সময়ে 
যোগের শিক্ষান বাস মাত্র ছিলেন না, কারো না কাবে! নিকট 
থেকে দীক্ষার ব| নির্দেশের তার প্রযোজ্ঞন ছিল তা নয়। 

(৬) শম্বতঃ-লিখন* (automatic 0006) সম্বন্ধে 
রামবাবু ষ। বলেছেন সবই তার ম্বকপোলকল্িত,। সত্যের সঙ্গে 
কোন সম্বন্ধ নেই। শ্রীমরবিম্দ সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন যে এই 

* পত্ধতিতে শিক্ষাদান কববার কোন রকম মতলব তার ছিল--তাই 

*যদি থাকত তবে লেখা আর *ম্বতঃ-লিখন* হয় না, হয় ছল বা 
ভণ্ডামী ; সচেতন মন যে লেখা চালিত করে নিয়ন্ত্রিত করে তা 
স্বয়ংক্রিয় (৪U০৪ti০) হতে পারে না। আসলে শ্ীমরবিনা এই 
রকম লেখায় হাত দিয়েছিলেনঃক তকট। পৰীক্ষা! কনে দেখবাব অগ্রে 
জিনিঘটি কি, আর কতকট। নির্দোষ আমোদের জণ্ডে। 

(৭). রামবাবূর আর একটি চমৎকার গালগল্প--শ্রীঅববিদ্দ 
দিন পনরর মধ্যে তামিল ভাষা শিখে একেবারে একখানা কবিত! 
লিখে ফেলেছেন আর প্রশ্ন করলে গন্ভীর ভাবে উত্তর দেন “একট! 
ভাষা আয়ত্ত থাকলে, সব ভাষাই অল্পে শেখা যায় ।” গল্পটি সৰ্ব্বৈব 
কালপনিক। তামিল কবিতা দূরে থাক, তামিল গণ্ডের একটি 
সম্পূর্ণ বাক্যও কোন দিন শ্রীমববিদ্দ লেখেন নি, কি বলেন নি। 
কশ্মযোগি-ধশ্ম আপিসে একক্রন “নায়ার* (ষার মাতৃভাষ। মালয়া- 
লম, তামিল নয়) কয়েকদিন মাত্র এক তামিল পত্রিকায় প্রকাশিত 
কিছু লেখা ভ্রীঅরবিন্দকে পড়ে শোনাত ও ব্যাখ্যা করত-_্ী মর- 
বিন্ব শুধু বসে শুনতেন । 

(৮) জ্যোতিষ সম্বন্ধে কাহিনীটির তথ্য এই--ভ্ গরবিদ্দ 
বরোদায় এ বিষয়ে পড়াগুনা একটু করছিলেন, এর মধ্যে কি সত্য 
আছে বুঝবার জগ্গে । সে সময়ে কিছু কিছু টুকে রেখেছিলেন 
একটা খাতায়__মে গুলিকে বামবাবু শ্রী মরবিন্দের একখানি পূর্ণ- 
পরিণত জ্র্যোতিবিক প্রস্থে কূপাস্তরিত করেছেন । এ রকমের পুস্তক 
কিছু ছিল না, আর্য পাবলিশিং হাউসেও প্রকাশিত বা! প্রকাশনীয় 
কিছু নাই । জ্ীঅববিন্থ কোন দিনই জ্যোতিবী বা ক্্যোতিষশান্তর- 
লেখকের পদ প্রহণ করবার অভিঙ্গাধী হন নি। 

(১) এখন শেষ একট! মায়ারচনার কথ! বঙ্গতে হয় 
মৃণালিনী দেবীব সঙ্গে গাড়ী-ঘোড়া সমন্বিত যে অভিযানের ছবি 

'রামবাবু এঁকেছেন তাব গোড়াতেই যে বিসমিল্লা! কারণ 
মৃপালিনী দেবী কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে অর্থাৎ সঞ্জীবনী 
আপিদে থাকতেন না-শ্রীশ্রবিন্দ বলছেন, আলিপুর জেলের 
পর থেকে চন্দননগব যাত্রা অবধি তিনি কৃষ্ণকুমার মিজ্রের ওখানে 
থাকতেন বটে--কিন্ত মৃণালিনী বরাবরই ছিঙ্লেন ভ্রীগিরীণচন্্র 
ঘোষের পরিবারে । সুতরাং রামবাবুর গঠিত মৌধের ভিত্তিটাই 
ধ্বসে গেল ।% 





* এই প্রসঙ্গে আর কে'নে। বাদ-প্রতিবাদ ছাপা হইবে ন!। 
প্রবাসীর সম্পাদক । 


হি 
৮ শত 


ন্‌স্ত 
শ্রীসাধনা কর 


নন্ত এক দ্বিন অবাক হয়ে ছেধল-_সেকোকাকার ছেলে অন্তটা 
তো মতুন-বৌছির সঙ্গে দ্বিব্যি ভাব জমিয়ে তুলেছে | যখন- 
তখন গিয়ে বেশ অপ্রতিভ ভাবে বৌদির সঙ্গে খেতে বসে। 


জোর করে গিয়ে পাশে শুয়ে পড়ে । মদ, ছোড়দি, বীণা,৯ 


কমলা ওদের হ্থাকিয়ে দিয়ে বলে হিয়াসে ভাগো, গোলমাঙ্গ 
মৎ করো। এটা আমাদের ঘুমোবার সময় । 


সবাই ধুব হেসে ওঠে । অতটা বৌদির পলা জড়িয়ে ধরে 
ফাঁকি দিয়ে চোখ বোজে। ফুচুকি মুচকি হাসে। বৌদির 
সঙ্গে গল্প করে কত । চোখে-মুখে কথা-বলিয়ে ছেলে, 
তার উপরে বৌদি শ্রোতা, অন্তর মুখে খই ফুটে চলে। নন্ত 
আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে-_-আরে অস্তচা তো! কম বাহাদুর নয় । 

অবশ্য সে শহুরে হেলে। বছর ঘশেক বয়সেই চালাক, 
চটপটে। সহজে লক্জ! পায় না, ভড়কায়ও না| নয় তো 
বিয়েবাড়ি বরঘাত্রি পিয়ে অত লোকজন হৈ-চৈয়ের মধ্যে মিশে 
বাড়ীর ভিতরে ঢুকে যাওয়া তার কল্পনার বাইরে ছিল | অন্তর 
4 জন্তেই তো সে দেখতে পেয়েছিল-_কনে মতুন-বৌদ্ধি বসে 
আম খাচ্ছেদ। সে বিনশ্ময় এখনো অন্ত ভোলে নি। এখানেও 
কি না অন্তই আগে ভাব জমিয়ে বসল ৷ দাদার নাম-দেওয়া 
জশোক বনের চেভীর দল--ন'ঘি, হোড়দি, বীণা, কমলা সারা- 
ক্ষণ বৌদিকে ঘিরে বসে। বাড়িতে লোকজন পাড়াপড়শ 
পিস্‌ পিস করছে। একজনের পর একজন এসে বে দেখছে,কাপড় 
জামা দেখছে, গয়না দেণছে। একবার, ছুবার তিনবার দেখছে 
খুঁটে খুঁটে করছে কত প্রশ্থ । মতুন-বৌদি নিত্রেই ভয়ে 
ভাবনায় সারা । ছেলেদের সক্ে কথা তো! বলেনই মা, যা গল্প 
করেন এ বীপা কমলা ম’দি ছোড়দির সঙ্গে। এই বোনগুলির 
ঘ্বালাতেই অন্ত নত্ব বৌদির কাছে পাত্তা পায় মি। প্রায় হাল 
ছেড়ে দিয়েই মন্ত অঃ দ্রিকে মন দিয়েছিল, কিন্ত দেখে সে অবাক 
অস্তটা সব বাধা ঠেলে বৌদির সঞ্গে কেমন ডাব দমিয়ে তুলেছে। 
নিঞ্জের বৌর্দি, তবু নস্ত ছু-চারটেঁর বেদী কথাই বলে নি। মনে 
একটা দবা লাগল । নস্ধও বৌদির সঙ্গে খাতির করতে পেল 
এপিয়ে । অন্তর সঙ্গে সঙ্গে সিয়ে বৌদির সঙ্গে খেল । বড়োদের 
জুতোর মধ্যে ডাকড়| তরে পারে চুকিয়ে অস্ধরই মতে! মচমচ 
শব্ধ করে চুকল গিয়ে পূবের কোঠায় যেখানে বৌদি বীণা 
ধের সঙ্গে গঞ্জে মগ্র। জুতোর শব্দে চমকে উঠে আধখলা 
ঘোমটা তুলতেই বৌদি পিছনে শোনেন খিল খিল্‌ হাসি। 
খু বৌদি অপ্রতিভ ৷ বাহারী দেখিয়ে নস্ত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল 
পিয়ে নিমগাছে, অন্তর থেকে আরো উঁচুতে । দেখে বৌদির 
সে কি ভয়, বিস্ময় কৌতুহল কিন্তু তবু সে অদ্ধর মতে! অতটা 
সাব কিছুতেই জমাতে পারল ন]। স্বভাবত লাজুক মুখচোরা সে, 
তার উপরে যে বৌদির সম্বন্ধে তার এত ওঁংসুক্য, যে বৌদিকে 
তার এত ভালে লাগে তার কাছে যেতেই নন্ধর বুক দুরু দুরু । 
আনন্দে লজ্জায় সঙ্কোচে সমঞ্ঞ মন চঞ্চল, উদ্ভেতিত । বৌদি 
আদর করে কাছে ডাকলে লে ছুটে আলে পালিয়ে । দুরে 


ধাড়িয়ে দেখে-_অন্যট! বৌদির কোলে চেপে ঘল্তিপনা করে 
ঘোষটা খসিয়ে ফেলছে, কপালের সি হুর কপালময় জেপে দিয়ে 
দাড়িয়ে আরে আবদারে জোর জবরদস্তিতে কেমন মজা! করছে। 
দাড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে দেখে নম্বর মুখ কালি। মনে 
থচ করে বেঁধে কাট়ী। আমারই তো! আপন বৌদি । অস্তচা! 
কি ষে, বেশী তার বাড়াবাড়ি । একটু লব্দা-সঙ্ষোচ নেই ! 

সে দ্বিন বিকেলে মন্ধ আর সইতে পারলে না । বৌদির 
কাছে তারা হুগুনেই ছিল। অন্তটা অনর্গল বকেই চলেছিল । 
তার! থাকে পাউনায়। কলকাতা মামাবাড়ী, মাসি থাকেন 
কাচী। মায়ের সঙ্গে অনেক শহুরই সে দেখেছে । বৌদির 
কাছে দে-গল্পই করছিল । তার হাত মৃখের একট! ভঙ্গি আছে, 
কথ! বলার কায়দা যথেষ্ট । বৌদি বেশ মনোযোগ দিয়েই তার 
পদ শুশছিলেন। বৌদির চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশংসা 
মেশানো | দেখে দেখে নন্ত মনে মনে ছলছিল। বৌদির 
কাছে যে অন্ক অনেকটা প্রাঁধাভ পেয়ে যাচ্ছে! এক সময় 
হঠাৎ মন্ত অসহিযু ভাবে বাধা দ্বিরে বলে উঠল-_বা বা অন্তটা 
যেন এক শিশ্বাসে কধা বলে চলে | শহর বুঝি এতই ভালে! 
আমাদের এখানেও হুর্গাপুঙ্জার লময় বিলর্জনের সময় কত 
মত্ত হয় বাচ খেলা হয়__মাঝখানেই অন্ত একেবারে হো ছো 
শব্দে হেসে উঠল-_ওমা কি বলে সহরের সঙ্গে এই পচা পাড়া- 
পায়ের তুলনা | সে সব মন্দা তুই ভ্ানবি কি করে, বুঝতেও 
পারবি নে। লহরে তো কখখনে যাস্‌ নি। সে সব বুঝবেন 
বৌদি । ঢাকা পিয়েছেন, কুমিজা গিয়েছেন । সহ্‌র কত 
ভালো, না বৌদি? 

বৌদি বোধ হয় সায় দিয়েই একটু হাসলেন, অন্ত উদ্বলে উঠে 
বললে-_-তুই তো ড'হা গেঁয়ো! | দাদার বিয়েতেই মাত্র ঠীমার 
চাপলি। ট্রেপ মোটর সে সব তো দ্বেখিসই নি। 

বাপে নন্তর ভ্রক্মতালু অবধি দাউ দাউ করে উঠল । চোখ 
লাল করে বললে__ছেখি নি তো তোর কি। অমন করে কথ! 
বলবি তো ঘু্সর চোটে দেবে! দাত ভেঙে । 

অসন্ত ঠোট উল্টিয়ে বললে--গেঁরোরা শুধু মাহামারিই করতে 
জানে। 

এর পরে একটা কাণ্ড ঘটে যেত। মত্ত হাভের মুঠি বাগিয়ে 
এপিয়ে এলেছিল, বৌদি বাধা দ্রিলেদ__“ছিও ঝগড়া মারামারি 
করতে নেই নম্ব। অন্ত কেমন গল্প বলছিল, শোম না চুপ 
করে। বলতো অন্ত রাচীর হুড, ফল্লের কথা। সেখানে 
দিনেও বুঝি বাঘ বেরোয় ? খুব পাহাড় জঙ্গল ? পঞ্চমুখে অন্ত 
গল্প বলতে সুরু করলে । নস্ত অনেক কষ্টে আঁপমাকে সামলে 
রেখে একটুক্ষণ দাঁড়াল। এক সময় কাউকে কিছু দা বলে 
নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বারান্দায় এসে একবার 
থমকে ট্টাড়াল। একবার দিয়ে দরন্থা দিয়ে উঁকি মারল। 
দেখলে মতুণ বৌদি একমনে গল্প শুনছেম। যৃখ কিরিয়ে 
সে ধীরে ধীরে সদরের টিকে চলে গেল । 


. 
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প্রথম দিন নতুদ-বৌদির অন্তেই বি অন্তেই বিপদ্দ ঘটতে পারল না। 
খিতীয় দিম অন্ত-মগ্ততে বেশ একটা লড়াই বেধে গেল । হুপুরে 
বৌদিকে নিয়ে তারা একট! মন্্' করেছিল। বৌছিট] বড় ঘুম- 
কাতুরে, যখন-তখন ধেখানে-সেখানে তার বিমুশি বরে। শুজো 
তো বেহ'স। পিদতুতো বড়-বোঁদি, বিয়ে-না-হওয়া! ম’দি, 
ছোড়দি এজ. মুচকি মুচকি হাসেন । বলেম---কি গো রাজে 
বুঝি ঘুমোবার আর নাম করো না । খুব বুঝি-_। 

লব্দায় নতুম-বৌণ্দ আবীর রাঙা! । কত বাধ! দিয়ে 
বলেন-- যা, মোটেই রাত জাগিমে । 

তবু কি ভাড়ান আছে। পিসতুতো বৌদি দিদির! সব 
অনেক কথা বলেন। মতুন বৌদি নাস্তানাবুদ । 

অন্ধ-নন্ত তাদের কথার মানে বোঝে না বিশ্বাসও করে না। 
সারারাত না ঘুমিয়ে মানুষে কেন থাকে, কেমন করে থাকতে 
পারে, তাই তাদের বোবা অসাধ্য । সন্ধ্যা হতে না হতে সেই 
যে তারা বিছানার শোয়, উঠতে বেল! আটটা । তারপরে 
অবশ্যি সারাটি! দিনের মধ্যে ছুটুমি করে দুমোবার অবসর মেলে 
না। কিন্তু নতুন বৌদি যা দুমোন, যেন দ্বিতীয় কুস্তকর্ণ। সে 
দিন হুপুরেও তিনি অকাতরে ঘুষোচ্ছেম, নস্তকে ডেকে নিয়ে 
অন্ত এসে চুপি চুপি ঢুকল ঘরে। ফিস ফিস করে বললে-__বয় 
মন্ত একটা মন্তা করি। বৌ'দর চুলে আর বীণাদির চুলে পিট 
বেঁধে রাখি । 


বৌদিকে নিয়ে মজা তারা প্রায়ই করে ধাকে। অন্তর 
মাথাতেই খেলে বুদ্ধি নত্ত গধু তার স্দীধাকে। সেদিন 
কিন্ত অন্তর মাথাতেই একটা ভাল ফন্দি এসে গেল । বললে 
নান1। তার থেকে বর এক কাজ কর্‌ । কাজল লত! 
থেকে কাত্বল এনে বৌদির গৌক একে রাখ। 

মহা উৎসাহে অন্য বললে-- সেই ভাল। 

অতি সাঁবধাঁদে গৌঁফ একে রেখে অন্ত মন্ত পা টিপে টিপে 
ফিরে এল। 

খানিক পরেই পাশের বাড়ীর মন্ট,দা এসে উপস্থিত। তিমি 
মন্ত্র দা সুবীরের সমবয়সী, বন্ধু। বিষ্বেতে আসতে পায়েন 
মি। সেদিন বাড়ী এসে বিশ্রাম করে খেয়ে দেয়েই এ বাড়ি 
এসে হাছির-“কোথায় রে, সুবীর কোথায়। বাপস্‌, 
এরই মধ্যে অন্দর মহলের কুণে। বেড়াল। বেরো, পীগ্ীর 
বেরো বলছি । বউ কই, বউ দেখি। ধুব নাকি দুন্দর 
বউ! ভার হাকভাকে সবাই বারান্দায় ভড়ো। মণ্ট-দা 
সবুর করতে দারাজ । “আগে নতৃম-বে! দেখি, পরে কথা- 
বার্তা ।” 

নন্তর মা হেসে বললেদ--“ঘ্াও গো! বড় বৌ, 
দেখিয়ে নাও | পুবের কোঠায় রয়েছে বুঝি |” 

বাধ! দিয়ে মন্ট,ঘা বললেন, “তা হবে না, সান্দিয়ে এনে 
বো আমাকে দেখানো চলবে না। আমি নিজে গিয়েই দেখব । 
চল ত বড়বৌদি ।” 

বড়বাঁকিকে এক রকম টানতে টানতে নিয়েই মণ্ট এসে 
দাড়াল পূবের কোঠার দোরে। পরক্ষণেই তার উচ্চ হান্ত- 
কোলে বাড়িঘর ধ্বমিত-প্রভিধ্বমিত। হুবীর এগিয়ে এল 
কি হল রে।” 


ওকে বউ 
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--ঘেখে যা, দেখে যা:-.এ কি বিরে করে এদেছিস, 
অন্ধ] হোহোহোছো।" 

মহাবিস্মিত কৌতুহলী সুবীর এপিরে এসে উঁকি মারলে। 
নতুন-বোঁ তখমো অ্থোরে ঘুমিয়ে । তার মাথার ঘোমটা খুলে” 
থলে -পড়। চুলের রাশি ধরে-বিথরে হুড়ান। গতীর নিশ্বাসে 
ধর ধর কাপছে বক্ষ বাস। কিন্ত ঠোটের উ্রপরে...| সুবীর 
সশন্দে হেসে ফেললে | ছুকৃচকিয়ে জেগে নতৃন-বে উঠে 
লসল। অবাক হুয়ে একটুক্ষণ তাকাল এদের দিকে। 
স্বপরিচিত লোক দেখে টেনে দ্রিলে ঘোধট। | সবাই হাসিতে 
উচ্ছল ৷ পিসতুতে! বৌদি হাসতে হাসতে বললেন-_-ও সুমা, 
তোর এ কি হ’ল। ঘুমোতে ঘুমোতে গৌক গজিয়ে গেল যে 1” 

_গৌফ | মতুন্-বো মুখে হাত দিতেই হাতে লেগে" 
গেল কাতলেব ছোপ । সবার প্রচণ্ড হাঁস্তধ্বনিতে দারুণ অ প্রত্তত 
মতৃন-বো! দুখ ফিরিয়ে রইল। আরও কিছুক্ষণ হাসি-মক্ষর! 
করে মণ্ট,দায়া চলে যেতেই অন্ত এসে চুকল ঘরে। মহা উল্লাসে 
বললে_*কি বৌদি, কেমন জব | আর অত ঘুমোবে ? 

বৌদি তার পাল টিপে দিয়ে বললেন--“এ সব তোমারও 
বুদ্ধ-_মামি নানি । এমন ছুষ্ট ছেলে, বাবাঃ । এত বুদ্ধি 
মাথার খেলে 1 


থামের আড়ালে দাড়িয়ে নম্তর মুখ শুকনো । এখন বৌদির - 


কাছে যেতে তাঁর পাহসই হয় নি। এত অপ্রত্তত হয়ে বোঁদি 
না জানি কতই রাগ করেছেন। ঘখন শুনবেন বুদ্ধিটা দস্তব, 
আর হয়তো তার সঙ্গে কথাই বলবেন না। কিন্ত নন্ধ তো 
মণ্ট,দাদেয কাছে ঘৌদিকে অপ্রস্তত করতে চায় মি। তিনি 
ফি তা বুঝবেন? অন্ত যখন লাকিয়ে গিয়ে বৌদির কোলের 
কাছে দাড়াল, রুদ্ধ নি:শ্বাসে নন্ত থামের আড়ালে দ্রাড়িয়ে 
দেখতে লাগল । ভারী অবাক হয়ে দেখলে যৌদি তো মোটে 
রাগ করলেন না| উপ্টে অন্তর কত আদর { নস্তর সমস্ত" 
দেহ মন ছুটে যেতে চাইল, গিয়ে বলতে হচ্ছে করঙ্দ__বুগ্তিটা? 
তার, অন্তর নয়। একটু এপিয়েও গেল সে। কিন্ত দরজা 
অবধি গিয়ে আর যেতে পারল মা। সব রাগ পড়ল অন্তর 
উপরে । সেকি না একবারও নন্তর নাম করলে মা | আদর, 
প্রশংসা নিক্ষে নিয়ে মিলে { গুম্‌ হয়ে মন্ত ধাভিয়ে রইল” 
দয়ছায়। এক সময় অন্ত যেই বেরিয়ে এস, সেও পেছন পেছন 
এল বারান্দায় । ফ্রাতে দাত চেপে বললে--“তুই এমন মিথ্যা 
বাদী কেন রে |” 
“আমি মিধ্যেবাদী 1” 

“নিশ্চয়ই । দৌফ ডাকবায বিটা বুঝি তোর ?” 

অন্ধ হেসে বনালে --"ও:, এতদিনে তো ভারী একটা বুদ্ধি 
বাতলে দিরেছিস | গৌঁক তো আমিই জাকলাম্‌। তোর এত 
সাহুসই ছ’ত না।” 

মা হ’ত দা { তুই খুব আনিস ? বৌদি তো আমার, 

তোর কি! 

অন্ত তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ফেললে--“তোর | তোর 
ক্ষমতা হিল বৌদির লক্ষে ভাব করবার ? হর 
বেড়িয়ে তবু একটু” ৬ 

আর যায় কোথায়? তীব্র অপ্রিয় সত্যি কথায় ডে 
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লাগল ঘা । নস্ত একেবারে বীপিয়ে পড়ল অন্ধর উপর ।--বড় 
বেশী ভেঘাক হয়েছে, ওর পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, বল- 
লেই হ’ল । 

দেখতে দেখতে দুজ্ধনের মধ্যে বিষম লড়াই বেধে গেল। 
জড়াছড়ি করে হুব্গনে বারান্দায় গড়িয়ে চলল । অন্ত নিজেকে 
রক্ষা করতেই অধ্বির। ক্রুদ্ধ আক্ষোশে নস্ব হ হাতে তাকে 
কিল মেরে খামচা দিয়ে অবরুদ্ধ রাগের প্রতিশোধ নিতে দাগল। 
চেঁচামেচিডে সবাই এল ছুটে । দোষ চাপল নত্ধর খাড়ে। * 

অন্য দুদিনের জন্য বাড়ি এসেছে, তার অনেক আদরণ 
তা ছাড়। নস্তই ঝগড়া বাধিয়েহে। তার স্বতাব চাপা, ফিল্ত 
একটু উগ্র, বেদী বরণের, সবাই সেটা জানত । মা বাবা এলে 
নত্ধকে মারলেন, বকলেন। দ্বাদ্বা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ 
করে রাখলেন চিলেকোঠার ঘরে । অন্তকে এদিকে ওষুধ 
লাগিয়ে ব্যাঞ্জে বেঁধে দেওয়া হ'ল। নতুন-বৌদি তার ঘরে 
নিয়ে পাথার বাতাস করতে লাগলেন । চিলেকোঠার জানালা 
দিয়ে মত্ত সব দেখতে পেলে । মা বাবার মারের কথা তার 
অনে রইল না, চিলেকোঠায় বন্ধ হয়ে ধাকাটাকে সে শাস্তি 
বলেই গণ্য করলে না । শুধু স্থির হুলত্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল 
চিলেকোঠার জানলা দরিয়ে-_পুবের কোঠার ভিতরটা! যেখান 
থেকে সুম্প& চোখে পড়ে । 

সেব্দো কাকা দ্বিদ পনেরোর ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন ৷ 
বিয়ের পাচ ছ'দিন পরেই চলে গেলেন। অস্ত গেল, নস্তর 
মনে প্রথমটা একটা যাক! লাগল | দুজনে তার] প্রায় সম- 
বয়সী, বছর খানেক, বছর দেড়েকের ছোষ্টবড়। দেশে অন্ত 
বড় একটা আসে না। এবার এসে নস্তর অঙ্গেই তার বিশেষ 
খাতির হয়েছিল। অন্ত আর মকুদ বৌদি মিলে বলে করে 
কাকে শান্ত কষে সেদিনের ঝপড়াও দিয়েছিলেন যিটয়ে। 
যাবার সময় অন্ত কেঁদ্রেছিল। মস্তকে বলেছিল--জামি তো 
আবার কবে আনব ঠিক নেই, তোর কত মজা, বৌদিকে নিয়ে 
থাকতে পারবি |!” 

তার ছঃখ-ারাক্রান্ত খবরে নত্তর সেদিন এমন লাগল | 
সান্বন! দিয়ে সে বলেছিল--“তোর তো আরও বেশী মজা। 
শহুরে যাচ্ছিস-*-1” - 

অন্ত কতক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল--“শহুরে যদি 
বৌদিকে পেতাম ৷" 

বলতে বলতে তার চোখে জল এসে পিয়েছিল। মুখ 
শুকনো করে অন্ত যখন চলে গেল, নন্ত মুখে একটা ফ্যাকাসে 
হাসি টেনে এনে কেমন এক ভাবে তাকিয়ে রইল-__যে হাসি 
হালে বর্ষপোস্থখ-মেঘ-বিচ্ছুরিত গোধুলি-আলো। পিসিমা যেই 
বললেন__*নত্বর মুখটা দ্বেখ। বেচারারা একসন্ধে হুজন ছিল, 
খেলা করত, আমোদ ফুত্তি করত, নতুন-বৌয়েরও খারাপ 
লাগছে ।” নস্ত ঘৌঁন্ডে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। বাড়ীর 
পেছনে তাদের জামতলা্টাতে বলে রইল চুপ করে। প্রথম 
উচ্ছ্বাপট! কেটে যেতেই মনে পড়ল বৌদির কথা ।-_এবার, 
এবার তো সে নতুন-বৌদ্বিকে একা পাবে | আর তো কেউ 
তার বাধা সৃতি করতে আসে না । এখন সে দেখে নেবে, 
কেমন সে বৌদির লঙ্গে ভাব জমাতে পানে না। 


নন্ত মন্ত একটা স্বম্ভির নিশ্বাস ফেলল | সে দিনের ঝগড়ার 
পরে যদিও তাদের আবার ভাব হয়েছিল-_তবু গোপন মনে মত্ত 
কেবলই চাইছিল-_অন্ত চলে যাকৃ, তবেই লে বৌদিকে পাবে, 
একাস্ত আপন করে পাবে, যেমন করে পেয়েছে অন্ধ। দেই 
তো ইচ্ছে ক'রে মস্তকে বৌদির লঙ্গে ভাব জমাতে দ্বিচ্ছে মা। 
এ ধারণাটা! নস্তর বহমূল হয়ে গিয়েছিল । নয় তো সে কেন 
মত্তর বুদ্ধির কথাট| বৌদিকে জানাল না। মারামারি করে 
মন্ত যখন এত যার থেয়ে একটুও কালে না, অন্ধ কেঁদে 
ফেললে । এ মিশ্চয় শুধু বৌদির আদর পাবার জন্তে। সে 
তাই কেবলই চাইছিল--অন্ধরা কবে যে চলে যাবে । জাম- 
তলার থেকে বাড়ি আসতে বলতে মস্ত খুশি হয়ে ভাবলে 
এবার সে নিক্ষ্টক। যাক্‌। 


কিন্ত দ্বিন ছুই পরেই নস্ত দেখল বৌদির সঙ্গে ভাব জমামো 
হচ্ছে না। অন্ততে ভাতে অনেক তফাৎ! অন্তপ্ন মতো অতি 
সহজে আবদার বরে রাঁজে সে বৌদ্ধির কাছে ভভতে পারে না। 
বৌদি ডাকলেও শোবার সাহস তার হয় না। দাদাকে তার 
চিরকালের তয় । অন্তর মত ফস ক'রে বৌদির হাতের কলম " 
টেনে নিয়ে বলতে পারে নাঁ_“বৌদি, তোমার বাবার চিঠি 
পরে লিখো, আগে আমাদের একট] গল্প বলতেই হবে | বলো, 
এক্ষুনি |” 

অত কথা তার মুখেই যে জোগায় না। অন্ত থাকতে বরং 
তার সঙ্গে যোগ দিয়ে সে খান্দিকটা লপ্রতিভ ছিল, এখন 
শিজ্রের লজ্জায় সঙ্কোচে মুখচোরা সে আরও পড়ল পিছিস্বে। 
বৌদির সঙ্গে খায়, কথাও বলে, গল্পও শোনে, এমন কি ঝোঁদি 
তাঁকে আদর করে চুল চড়ে সেন্ট ঢেলে ঘেন। কিন্ত 
নস্তর মন তবে না। অন্তর মত সে তো নিজেকে ধরা চিতে 
পারছে না। সেই ট্টভাল আনন্দ তে! জাগছে মা, 
যেমন জাগাতো! অন্ত । বৌদিও একদিন এই ধরণের কথাই 
বললেন। পাড়ায় পাড়ায় দুরে মস্ত আনে ভাসা পেয়ারা, 
বড় বড় কালক্কাম। দিজ্বের হাতে কিছুতে বৌদিকে 
দিতে পারে দা। এমন লক্া করে | কখনও সে বেছে 
বেছে তাল পেয়ারাগুলি বৌদ্বির পাশে রেখে যায়। কখনও 
বা ছোট ভাইবোনদের হাতে দেয় পাঠিয়ে। বারবার করে 
বলে_-“আমার নাম করিস কিন্তু, বুঝেছিল ?” 

ছ-তিন দিন পয়ে হঠাৎ সেদিন তাকে ধরে ফেলে বৌদি 
কাছে টেনে নিলেন ।--“চুপি চুপি পেয়ারা পাঠিয়ে বিয়ে 
লুকিয়ে থাকা কেন, নত্ত? এমন লাজুক কেন তুমি। অস্ত 
হলে দেখতে, পেয়ারা এনে দিয়ে কাড়াকাড়ি করে খেয়ে কত 
আনন্দ করত । মজা করত। বেটাছেলেছের অমমি চালাক 
চতুর হতে হয়, বুঝেছ ? নয় তো! লোকে বোকা! বলে ৷” 

নন্ধ বুঝলে, প্রাণের গভীরে দাগ কেটে গেল, সে 
বুঝলে | নিজের অক্ষমতার লজ্জায় আঘাত খেয়ে সে অত্যন্ত 
স্নান হয়ে গেল। ত্িয়মাঁথ হয়ে বৌদির আদর গ্রহণ করলে । 
নিবিড় ব্যথায় ভাবলে__অন্ত, এখনও অস্ত বৌদির মনে লেগে 
আছে | 


বৌদির ছা সেদিন বৌদিকে নিতে এলেন। নস্তত্ 


৪৪৮ 


নিতান্ত ইচ্ছে যাবার। বারবারই চুপি চুপ যার কাছে বলতে 
লাগল-_“আমি যাব মা, বৌদির সঙ্গে আমিও যাব ।” 

মা বললেন-_যাঁস্‌ এখন । বে ত তোকে নিয়েই যেতে 
চাইছে। 

নন্ধ গুনে মূহুর্তে কথাটা পাড়ায় পাড়ায় এল বলে, মহা 
উৎসাহে কাপড় জামা নিয়ে বৌদির কাছে গেল । ভার বাজে 
দেবে। বৌদিও দেদ্দিম খুব উৎকু্প। কত কথা বলছেন, 
বাক্স গোহাচ্ছেম। আগ্রহে মন্তর আমাকাপড় নিলেন। 
বাক্সে রাখতে রাখতে হঠাৎ বলে উঠলেন-_“অত্তটার তারি 
ইচ্ছেহিদ আর একবার আমার সঙ্গে আমাদের ওখানে যাবার । 
বারবারই সেকথা বলত। দাদা যে আসতে দেরি করে 
ফেললেন নয় তে সে যেতে পারত । 

মন্তর আর সহ হ'ল না। গুমরে উঠে বললে--তোমার ত 
সব সময়েই শুধু অন্ধ জার অস্ত | আমরা যেন কিছু মা। 
তাকেই 

শুনে বৌদি তার দিকে ফিরে তাকালেন |. আপের 
_ থেকেই জানতেন, অন্তর উপরে মন্তর একটা ঈর্ষা আছে। মন্ধর 
মুখ দেখেই ভাবটা বুঝলেন। চাপা হেসে স্কিম গানতীর্ঘের 
সঙ্গে বললেন-__-“সব্বার থেকে বেশী--*” 

এক মুহূর্তে নত্বর সমস্ত আনন্দ উৎসাহ নিতে গেল। 
বৌদির কথা শুনতেও আর ফাড়াল না। তীব্র একটা! কটাক্ষ 
হেনে বেগে খর থেকে গেল বেরিয়ে--“সব্বার থেকে বেশী 
ভালোবাস গে। আমার তাতে কি, আমার কিছুই হবে না।” 

এতদিন নস্ত অন্তর দ্রিকটাই দেখেছে, বৌদিও যে তাকেই 
সবথেকে বেশী ভালবাসেন, এ খেয়াল তার মোটে হয় দি। 
কথা! শুনে সে দিকটা চোখে পড়ল । লে কেবলই ভাবতে 
লাগল__-“বেশ ত, অন্তকে বেশী ভালবাম্থক গে বৌদি, তাতে 
কি হয়েছে । আমার তাতে কিছু হবে না।” 

রাত্রি আটটাতে ঠীমার । কিছু বেলা থাকতে থাকতেই 
বৌদির দবা] বৌদিকে এবং নবীকে নিয়ে চলে যাবেন । 
বাই প্রস্তুত, নস্বর দেখা মেই। সে যে দুপুর থেকে 
কোথায় গেছে কেউ জানে না। নতুন বৌ বাববার লোক 
পাঠিয়ে এদিক সেদিক ধোজ করালে। প্রথমটা পাওয়া 
গেল না। দ্বিতীয় বারে খোজ মিলল উকীল প়ীতে। 
বললে__“ধি যাব না বলগে বৌদিকে ।” 

আবার লোক এসে তাড়া দিয়ে বললে-_“বৌদি তোমাকে 
শীগ পরীর যেতে বলেছেন । তিমি স্বাড়িয়ে আছেন যে 1” 


ঞ্ 
cel 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


মন্ত তখন অনন্যমনে কুটবল থেলছে। কথাটা বোধ 
হয় তার কানেই গেল না। 

যে এসেছিল সে বলজে-_“তোমাকে জোর করে ধরে 
নিয়ে যেতে বলেছেন, নেব কিন্ত হাত-পা ধরে হিচড়ে 
টেনে । তুষি না কি রাগ করে এসেছ, বৌদি বললেন যে 1” 

শুনে অভিমানটা বেড়ে উঠল। বৌদি তবে তার রাগ 
বুঝেছেন | কিন্ত এ সময় সে কিছুতে যাবে না। অস্থকে তিনি 
প্বেপী ভালবান্গুন গে, এখন তাকে আবার ডাকাডাকি কেন। 
* লোক এসে ডেকে ডেকে সাধাসাধি ক'রে ফিরে গেল । সবে 
যখন ঝিকিঘিকি বেলী, কাক'লে। মিঃলীম নীল ঘাকাশতলে 


£পাড়ি দিয়েছে, সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে অঙ্গনে, গাড় থেকে পাড়তর 


হয়ে আসছে কালো জল-ভনস্ক বাড়ি ফিরে এল। নতৃম 
বৌদ্রিদ্ের নৌকা তথন অনেকক্ষণ ছেড়ে চলে গেছে! মৌকার 
আঘাতে ক্ষীণ জলের ধারা, ছোট ছোট চেউগুলি কখন গেছে 
মিলিয়ে । বৌদিকে বিদ্বায় দিতে এসে ঘাটে যারা জল! পাকাঁ- 
চ্ছিল, একে একে তারাও ফিরছে ঘরে । নত্বকে দেখে মা বলে 
উঠলেন-_*হ্যারে বোকাটা, এতক্ষণ ছিলি কোথায়। বোর 
সঙ্গে গেলি নেকেন রে। তোকে সে কত ভালবাসে । কতক্ষণ 
অপেক্ষা করে গেল। এই দে দেখ, তোকে লছ্বেম্দ খেতে 
একটা টাকা দিয়ে পেছে। খাবার নিয়ে বসে বসে তোর জন্কে 
ঢেকে রেখে গেছে ব্রাদ্াঘরে । হাত-পা ধুয়ে খা গিয়ে যা। 
বোকা, কিসের অন্তে গেলি নে ।” 


মন্ত কোনো কথা বললে না। শুধু তার ঠোটটা কেঁপে 
উঠল। সবাই ফিরে গেল ঘরে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল, 
আকাশে তারা ফুটতে লাগল, খালের জল অতি স্ব হলাং-» 
ছলাৎ শব্দে বয়ে যেতে লাগল । সেই অমস্ত আকাশের নীচে 
রাত্রির ঝাপসা অন্ধকারে পৃথিবীর এক কোপে ছোট্র 
নন্ত একটা বিরাট অভিমানের ভার-_একটা! সুতীব্র ব্যথা নিয়ে 
দ্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইল | তার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে ব্যথার ছন্দে 
বাজতে লাগল-__কেন রাগ করে গেলাম না। কেন একটুক্ষণ 
আগে জানলাম না বৌদি আমাকে এত ভালবাসেন | তিনি 
নিশ্চয় মনে ব্যথা পেরে গেলেন । 


ডুকরে উঠে রুদ্ধকণ্ে নন্ধ বলজে-_“বাবো বৌদি, আমি 
যাবো, যাবো |” 

কিন্ত খাল ছাড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে বহুদুর-যাআী বৌদ্বির কানে 
সে কথ! পৌঁছল না। 


শঙ্থামর্্দর 
জ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


[“Bea-Shell Murmurs”—Eugene Les Hamilton] 


বালুবেলাস্তরপয়ে সাগরশব্ধের বুকে সিদ্ধুর কল্লোল 

পুরাতন আবাসের স্মৃতি সে যে ঘোষিছে নিরত 

উচ্ছল .তরঙক্গভঙ্গ সমুদ্রের, প্রাণে আনে দোল । 

সিন্ধুর কল্লোল লে কি? অশান্ত রক্তের ধ্বনি নে সে আমার ? 
আশা ভীতি, ক্ষোভ_-তার তালে তালে নহে ও স্পন্দন ? 
হৃদয়-আবর্ত সাৰে উর্দ্িমাল! সরে বারবার ? 


অন্তরের অদ্করালে সমুদ্রশঙ্খের সম কিসের আহ্বান ? 
মরলোক পরপারে স্বরপগের অস্ফ,ট আভাস-_ 

অদৃশ্য সুদূর হ'তে কর্ণে মোর বাজে তারি তান। 

মৃঢ় আমি, ভাবি কতু ; প্রতিত্বনিঞ্অবান্তব___ছলন! কেবল 
শব্বময় ধরণীর গুঞ্জরণ শুনি’ মোরা শুধু 

মণ্ড হই মিথ্যা লোডে--শ্বপমযুখর জিতল । 


পুশ - পারি 


রাজনারায়ণ বসু-_সাহিতযসাধক চরিতসাল! ৪» পরিস্কুট হইয়াছে। “মহা হিন্দু সমিতি নামক একটি মহাসমিতি স্থাপনের 
++ আ্রযোশেশচন্ত্র বাল । বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিবৎ, ২৪৩।১ আঁপার সারকুলার প্রস্তাব’ বিষয়ক “বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" হিন্দু মহাঁসভারই পূর্ববাভাস। বাঁজ- 
“রোড, কলিকাতা মূল্য বার আনা। | নারায়ণ ইংরেজী ভাষায় এগারখানি এবং বাংল! ভাষায় যোলধানি গ্রন্থ 
ভারতবর্ষের উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরদের মধ্যে রীজনারায়ণ রচনা করেন । তন্মধ্যে “সে কাল ও এ কাল” বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
বহু অন্ততম। আজ যে সকল বিরাটু অনুষ্ঠান-প্রতিষঠান দেশের মনকে* করিয়াছে। রাঁজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু এবং 'আঁদি সমাজের 
বিপুলভাবে আলোলিত করিতেছে তাহার মূলে তাহার চিন্তার প্রেরণা ব্রাঙ্গ ছিলেন, কিন্তু ঠাঁছার সকল ধর্ম, কর্ম্ম, আচরণ ও দাহিত্য-রচনার 
দেখিতে পাই। ১৮২৬ ধীষ্টাবে রাজনারায়ণ যন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি. মুলে রহিয়াছে ভাহার অসীম স্বদেশতক্তি। রাজনারায়ণ জানিতেন সকল 
তখনকার দিনের উচ্চতম শিক্ষা লাভ ঝুরিয়! সিনিয়র ক্ষপাঁর হন । মধু পার্থিব বিষয়ে বাহু পরিবর্তন শ্বভাযসঙ্গত, উন্নতি পরিবর্তনের উপর নির্ভর 
সদন, ভূদেষ প্রভৃতি তাহার সহাধ্যায়ী। সেকালের ইংরেজী শিক্ষায় করে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন জাতীয় জীবনের মূল ধারাটি অপরিবর্তনীয়, 
ুডাস্ত পারদর্শিতা লাভ করিলেও বাংল ভাষার প্রতি তাঁহার ঘে অসীম তাঁহার গতি ভিন্নমুখী করিতে বাওয়! অন্কায় ও অন্যাভাবিক। সংক্ষিপ্ত 
অনুরাগ ছিল তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাইকেলের “ক্যাপটিভ পরিসরের মধ্যে এই বিরাট পুরুষের সুষ্ঠ, এবং সুসম্পূর্ণ পরিচয় দান করিতে 
লেডী” পাঠ করিয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিঙ্ওয়াটার বীটন লেখেন, প্রত্যেক গ্রস্থকার যে সমর্থ হইয়াছেন পুশ্তকখানি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। 
কবিষশঃপ্রার্থীর মাঁতৃভাষাতেই কাঁবা রচনা কর! কর্তব্য । ইহার এক হুনির্ববীচিত রচনার নিদর্শনগুলির মধ্য দিয়া রাজনারায়ণের আদর্শ ও চিন্ত! 
বৎসর পূর্বে হেয়ার-স্মৃতি-দভায় শ্বদেশীয় তাঁধার অনুধীলন সম্পর্কে 'পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশী যুগের নেত! অরবিন্বের তিনি মাতামহ। 
ব্তৃতা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বলিয়াছিলেন, “পরতাযার আলোচনায় রবীক্রনাধ কৈশোরে তীহারই নিকট জাতীরতার মস্্রে দীর্গিত হইয়া- 
মনের শক্তি শ্ুর্ত হয় না এবং আত্মভাষার অনুশীলন বিনা কোন ছিলেন। রাজনারায়পকে কংগ্রেসের পিতামহ বলা হয়। এ নাম সতাই 
দশে প্রসিদ্ধ পরস্থকর্তীর উদয় হয় নাই।” রাজনারায়ণ বহু রচিত সার্থক। লিপিকুশল যোখেশচন্দ্ের 'রাজনারারণ বসু’ পাঠ করিয়া আজি- 
"জাতীয় গৌরবেচ্ছা। সঞ্চারিনী সভা'র অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিয়া নব- কার পাঠক একাধারে শিক্ষা ও আনদ্ব লা করিবেন। 
গোপাল সিতের মনে 'চিন্দু মেলার ভাব প্রথম উদিত হয়। জাতীয় মহা 
সভার জন্মগ্রহণের বহপূর্ব্বে ভাবী কংগ্রেসের আদর্শ তাঁহার রচনার মধ্যে শ্রীশৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহা 


_ হবল্লে ল্লাখাশ্স মত্ত ন্বাচ্ছাইইক্কল্লা ল্বইই _ 
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ত্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান__মহি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত বিশ্ব 
তারতী এস্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটুন্যে স্ট্রীট, কলিকাঁত|। মূল্য পাঁচ টাকা। 
মহর্ধিদেবের ব্যাখ্যান তার সুগভীর ব্রহ্মদধনীর অমৃতময় ফস । এই 
ব্যাখ্যানের প্রতি পৃষ্ঠা ভার শান্ুজ্াান, পরধাক্মার সহিত নিবিড় যোগ এবং : 
উচ্ছ সিত ঈশ্বর-প্রেমের পরিচয় দেয়। জ্ঞানী, ভক্ত, বিশ্বাসী, পণ্ডিত ধিনিই 
এই ব্যাখ্যান পাঠ করিবেন, তিনিই তৃপ্ত হইবেন, উপকৃত বোধ করিবেন, 
নূতন প্রেরণা পাইবেন। এমন কোন্‌ লৌন্দধধযপ্রির় কবি আছেন যিনি 
* “আনন্দরূপমম্ৃতং যদ্ধিভীতি" শীর্ষক বাধ্যানটি পড়িয়া বিশ্বরাজের সৌন্দর্য্য 
ধ্মৃদ্ধ না হইবেন । “আমি এখন ভূলোকেও নাই দ্রালোকেও নাই, সেই 
পরমলোৌকে রহিয়াছি, ঈশ্বরের মহিমার মধ্যেই স্থিতি করিতেছি ।” এই 
বাণী পাঠ করিয়া! কোন্‌ সাধকের চিত্ত দেই দিব্যা মুভূতি লাঞ্চের জন্ত ব্যাকুল ' 
না হইবে? 

“তোমাকে দেখিতে দেখিতেই যেন আমার জীবন অবসান হয় এবং 
জীবনাত্তে তোমার নূতন রাজ্যে জাগ্রত হইয়া যেন আবার তোমার মহিমা 
গ্লান করিতে পারি” এই প্রার্থনায় যেন সকল বিশ্বানীর, সকল ভক্তের 
প্রাণের প্রার্থনাই প্রতিধ্বনিত হুইয়! উঠিয়াছে। এই ব্যাখ্যান সকল ধর্শের' 
সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরই সমান আদরণীয়। 

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়. 


জনক-জননী-জনন'--কমলাকাত্ত । প্রিসিয়ার পাবলিশিং 
হাউস, ৮ নং স্যাসাচরণ দে সীট, কপিকাতী। পৃ. ১৩১, মুল্য আড়াই টাক). 
সধুসতীর প্রতিবেশিনী জলেশ্বরী বন্দিনী। ইল্পাতে গড়া সরকারী 
সেতু জলেশ্বরীর জলধারাকে শুদ্ধপ্রায় করে ধাঁতিসীর অধিবাসীদের বন" 
অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কুসংস্কারাচ্ছন্র নিরক্ষর গ্রামবাসীর! বত মানত, 
তুক্তাক ইত্যাদি বরে নদীর পূর্বশৌরব ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী,_-আধু 
নিক তরুণের দূল কোদাল চালিয়ে নদীর সংস্কারকার্য্যে ব্রতী । ফলে গ্রামে 


- নবীন ও প্রবীণ ছুই দলে সংঘর্ষের হাষ্ট। সেই সংঘর্ষ বর্ণনা-প্রসঙ্গে 


লেখক গ্রামবাসীদের বিচিত্র চরিত্র উদ্বাটিত করে দেখিয়েছেন ৮ 
সংঘর্ষের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে একটি বেদনামধুর প্রেমের কাঁহিলী,_ 
নায়ক তাঁর তরুণ বান্মণ বাদল, নাঁয়িক। বনবাসী ওবার মেয়ে উলুদী ৮ 
বাদল সপরের অলক্ষ্যে সাবল চালিয়ে মজীনদী জালেশরীকে মোতন্বিনী 
করে,তুললে, কিন্ত প্রাণ হারালে সেই শ্রোতেরই জলে। 

প্রন্থকারের সন দরদী, ভাষা আবেগাদয়.--রচনা-শৈলী অতি আধুনিক ট 
পাঠকের চমক জাগাতে গিয়ে উপস্তাসের কাহিনীকে তিনি অনুজ্ছল 
করে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে অদ্ভূত বর্ণন| চোখে পড়েন _ঘেমন “কালো 
গ্রামী লিলি করে»-_'ও খোঁটা উপড়ানো ছেলে/-_উৎসাহের দৌড়ে, 
চলা মাঝে মাঝে উচোট খেত'--ইত্যাঁদি। 

উলুপীর বাব! নাকি ভঙ্রবংপীয়”_বিশেষ কৌন কায়ণে ওর! সমাঞ্জে 
নিন্দিত মেয়েকে নিয়ে ধাঁতিদার কুচিবাঁপ্পানে এলে বাস করছে, আর 
বাদল যায় সেখানে সাপের মন্ত্র শিখতে । এ- কাহিনী শর্চন্রের 
‘প্রকান্তে'র এক অধ্যায়ের কথা! মনে করিয়ে দেয়:।। 

গ্রন্থের ছাগ! কাগজ ও বাধাই উত্তদ। 

জ্তারাপদ রাহা 


বুকের খণ-_গ্রুশৌরগোপাল গঙ্গোপাধায় । শ্রীহরি নারায়ণ 
' সিংহ। পড়বাটি, পৌঃ বুড়া শিব তল11। দাম দেড় টাকা! 
ময়টি ছোট গল্পে শরস্থখানি সম্পূর্ণ। দু-একটি বাদে বাকি গল্পগুলি, 
রসোত্ীর্ণ হয় নাই। কাগজ ও বীধাই ভাল । 
প্রকীয়। (তৃতীয় সং্বরণ)- ল্রীগৌরপৌপাজ বিদ্যাবিনোদ৮ 
[শ্রমিযার পাবলিশিং হাউস, ৮ নম্বর স্তামাচরণ দে ছুট, কলিকাতা । দাষ্ণ 


আড়াই টাকা । 
চি" উপস্ভাসখানি যে পাঠকসহলে সমাদৃত হইয়াছে তাহ! ইহার একা ধিক: 








ভারঢ্তর লক্ষ লক্ষ মাতার 
জীবন-স্বভ্যর এমনই সঙ্কট দোলায় 


3 ভাইনো-মপ্ট 


সকল অবসাদ, ছুর্লতা। 
ও ক্লান্ডি দূর করিয়া সুঠাম 
স্বাস্থ্য ও পভ ফিরাইস্সা 
দিঢেত পার । 
টাইফয়েড 
নিউমোনিয়া ' 


ইনফুয়েঞ্া 


প্রভৃতি কঠিন ও দীর্ঘ রোগচঢভাগের 
পর হ্বতস্বাস্থ্য উদ্ধারে সহায়তা কঢর। 









[| ্‌ 
| মী - সমস্ত সম্্রান্ত ওষধালয়ে পাওয়া যায় । 





“বিধাতা যাহারে দেয় 


অলৌকিক আনন্দের ভার 
তার বক্ষে বেদনা অপার? 


সর্বববিধ বেদনা নিবারক, দীর্ঘকাল 
তাহ চাই তাপ-সংরক্ষক, স্লিগ্ধ ও 
উৎকৃষ্ট প্রলেপ 


বাই-ফোজি্টন 


সমস্ত সগরান্ত | অন্যান্য পুলটিশ, সেক, মালিশ অপেক্ষা |! 
অধিকতর কা'্যকরী, নিরাপদ ও আরামদায়ক । |: 





প্রাপ্তব্য। 








ফাদ্ভুন পুস্তক-পরিচয় ৪৫৩ 


রাবারের রাারারর ১8৮ CENT OE TEE 
জ্বরণ হইতেই বুঝা যার | ইহার চরিত্রগুলি জীবন্ত, ভাষা! এবং বর্ণনা- পুস্তক একটি নূতন রেকর্ড স্থাপন করে। পরে এই বই কুড়িটি ভাবায় 
ভঙ্গীও চমৎকার; বিবয়বন্ততেও অভিনবত্ব আছে। গ্রস্থখানির বহিঃ অনুদিত হয়। পার্ল” বাক ১৯৩৮ সনে সাহিতোর নোবেল পুরুস্কার পান 
সৌষ্ঠবও সুন্দর NR সময়ে পার্ল বাকের মত দরদী সাহিতাক কমই আছেন। 
গন্দ্না নি জাতিসমূহের, বিশেষতঃ চীনা ও ভীরতবাসীব তথ! এশিয়াবাসীর 
Ed ডা জন্য ভাহার দরুদ সুবিদ্িত। চীনের ছুঃখ, দারিদ্রোর চিত্র তাঁহার সাহিত্যে 
পার্ল বাক-_গ্রগৌরচন্্র চটোপাধ্যায়। রূপঞ্জী গাবলিশাস, বেরূপ ফুটিয়াছে এরূপ আর কোথাও নহে। তাহার সহানুভূতি জাতি ও 
১/ ২১, ডবল সি ঝাানাজ্জী দ্রীট, কলিকাতা । পৃষ্টা ৫২, মূল্য দশ আন দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করিয়া যে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে তাহা: 
বিখ্যাত আমেরিকান লেখিকা! পাল’ বাক ১৮৯২ সালের জুন মাসে মানব-সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সুচনা! করে। 
অন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতামাতা ছিলেন দিশনীরী। কম্তার জন্মের ৪. লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় পাল” বাকের জীবন ও সাহিতা-সাঁধনার কথ! 
চারি সাস পরে এই শিশুকে তাহার! চীনদেশে তাহাদের কর্মস্থলে লইয়া! বর্ণন1 করিয়াহেন। এরূপ পুস্তিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। 
শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইয়াংসি নদীর তীরে চিনিয়াং শহরে - মরন দত 
পার্ল বাকের বাল্যকালের কিছুদিন কাটিয়াছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন-_ প্রউগেন্রনীধ' 
আবেষ্টনের মধ্যে এক চীন বুড়ীর নিকট ব্রালিক! পাল” চীনসুল্জুকের বিচিত্র বহু । ১৬ বি, অশ্বিনী দত্ত রোড, বাঁলিগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । 
রগুলি গুনিত। পরে বখন পাঁ্নিজে গল্প লিখিতে হুরু করিল তথন সূল্য ১/। 
তাহার মাতা! তাহ! সংশোধন করিয়া দিতেন। কিন্তু এত ছোট বয়সের কলিকাতা বাংলার রাজধানী এবং যে পৌর-প্রতিষ্ঠানের উপর ইহার. 
লেখ হইতেই তাঁহার মা বুবিয়াছিলেন যে মেয়ের লেখার হাত আছে। পরিচালনা ও শাসনভার ভ্ডত্ত আছে, তাহা সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রিত ও বাঙালীর 
সাংহাই বো্ডিং-স্কুলে পড়া! শেষ করিয়া পাল” আমেরিকায় পড়িতে একাত্ত নিজস্ব প্রতিষ্ঠান । প্রাচ্যের এই বৃহত্তম নগরী ও ভারতের ভূতপূর্বধ 
ঘান। আমেরিকায় পাঠাাবস্থায় তিনি লিখিতে সুরু করেন এবং ছাত্র রান্রধানী কলিকাতি। শহরের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তার উহার কর্পোরেশনের 
মহলে হলেখিক! বলিয়া নাম করেন । ১৯১৭ সনে অধ্যাপক জন্‌ এল বাকের সাষ্ট ও ক্রমবিকাশ এবং উহার গঠন ও শাসন ব্যবস্থার বিষয় জান! সকল 
সহিত ভীহার বিবাহ হয়। ১৯২২ সাল হইতে তিনি নিয়মিত ভাবে লেখা বাভালীরই কর্তৃবা। বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে 
সুরু করেন। ১৯২৫ সনে তাহার ‘ইষ্ট উইও-ওয়েস্ট উইও' নামক প্রথম ভবিষ্যৎ জীবনে দারিত্বনীল শীসনব্যবন্থ!ও নাগরিক জীবনের কর্তব্য সন্বদ্থে- 
লিখিত হয়। ১৯২৭ সনে নানকিগ্ে রাষট্রবিষ্লবের মধ্যে পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে । এই উদ্দেশ্যে কলিকাত! কর্পোরেশনের এসি-- 
অতি কষ্টে শীবন বাঁচান! ইহার পরে কিছুদিন জাপানে বাঁস করিয়া ষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী মহাশয় এই বইখানি লিখিয়াছেন। ডক্টর স্যামাপ্রসাদ- 
১৯২৯ সনে আমেরিকান ফেরেন। ১৯৩* সনে চীনে ফিরিয়া তিনি "দি মুখোপাধ্যায় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিষাছেন। প্রথম ভিন্টি সুলিখিত 
গুড. আর্থ" নামক উপস্ভাসখানি শেষ করেন। বিক্রয়ের দিক দিয়া এই অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথাপূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 





একার স্বাস্বতী সায়রা 
_ পন্থ সবল শিশুর পর্ন] হতেপাওন ! 


অশোকিনা 


জরায়ু সংক্রান্ত সমস্ত স্ত্রীব্যাধির উষধ। 
তু ব্যতিক্রম, নাড়ীর দোষ বাধক 
প্রভৃতি দুরারোগ্য স্ত্রীব্যাধি আরোগ্য হয়। 


আত্»্ণাল্কাতে্রী মাসে 
একাধিকবার ।অনিয়মিত খতু 
ও শ্রাবাল্পতায় সেবনীয়। 
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“পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে কর্পোরেশনের বাধিক আয়বায়। জলসরবরাহ, 
-পয়ং প্রণালী, আলোকের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, যানবাঁহলাদি, বাজার ও 
কলিকাঁতাঁর লোকসংখ্যা, স্বাস্থাবিভাগ ও প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস প্রভৃতি 
সমালোচিত হইয়াছে। এই সঙ্গে কলিকাতার অন্ান্ত তন্ত্র প্রতিষ্ঠান- 
সমুহ যধা বাঙলার গরবর্ণমেন্ট, পোর্ট-ট্াষ্ট, ইম্প্রভ মেণ্ট ট্াষ্ট, বিশ্ববিদ্ভীলয়, 
হাইকোর্ট ও পুলিশবিভাগ এবং ইলেকৃটিক কর্পোরেশন, গ্যাস কোম্পানী, 
টেলিফোন, দমকল, রেডিও প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাননমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া হইয়াছে । এক কথায় কলিকাতা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই 
শরস্থকীর এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিরাছেন। 


ডাক্তারের দিগ্বিজয় (ষ্টোরি অফ ডাঃ ডুলিটুল )--অনু- 
বাদক শ্রীমনৌযোহন চক্রবত্তী। সরস্বতী লাইব্রেরী, সি ১৮-১৯ কলেছ 
্্ীট মার্কেট, কলিকাঁতা। মূল্য ২]*। 
আমরা ইতিপূর্বে 'রাশিয়ার রাঁজদুত' বা “মাইকেল ষ্ট্ররফে'র সমা- 
“লোচনা প্রসঙ্গে এই লেখকের অনুবাদ-কুশলতার পরিচয় দিবাছি। এই 
কৌতুকপূর্ণ উপন্ভারখানি সরস ও স্বচ্ছন্দ বর্ণনায় মৌলিকত্বের দাবি করিতে 
গারে। হিউ লফ টিং লিখিত এই প্রস্থখাঁনি ছেলেবুড়ো সকলকেই আনন্দ 
-দান করিবে। পৌঁডজহির ডাক্তার ডুলিটূল তাঁলমানুষ হচিকিৎমক 
কিন্তু পণুপক্ষীর প্রতি মাত্রীধিক প্রীতিবশতঃ মানুষের ডাক্তারি ছাড়িয়া 
পশুপক্ষীর ডাক্তারিই মযীচীন মনে করিলেন। অবশেষে ভাগ্যান্থেষণের 
তাঁড়নাব ও বাঁনররাঁজ্যে মড়ক সারাইবার জন্ক সুদুর আফ্রিকার তাহার 
"মাত্ৰ| সুরু হইল । তাঁহার আক্রিকা-অসভিযান ও প্রত্যাবর্তনের রোমাঞ্চকর 
কাহিনী ছেলের! মুগ্ধ বিস্ময়ে উপভোগ করিবে । পশুপক্ষীর ভাষাতত্ববিদ্‌ 
ও প্রানীদগতের দরদী বন্ধু এই মদাশয় ডাক্তারের দিখিজয়কাহিনী শিশু- 
“সাহিত্যে এক আশ্চর্য্য হৃষ্ট । আফ্রিকার কৃতজ্ঞ আনোয়ারগণ এখনও 
ডাক্তীরের কথা স্বরণ করিষ] উন্মন1 হয়। বহ রেখাচিত্র বইটিকে মনোজ্ঞ 
ও নুরসীল করিয়াছে । বাংল! ভীবার এই প্রস্থধানি অনুব!দ করিয়া 
শ্রান্থকার শিশুসাহিত্যে এক নূতন জিনিষ উপটৌকন দিয়াছেন। 


গল্প হলেও সত্যি 0ম ও ২য় খণ্ড) সীধীরেন্লাল ধর। 
এস্‌ দি সরকার এণ্ড সঙ্গ লিঃ, ১৪ বঞ্চিম চ্যাটার্জি দ্্রীট, কলিকাতা। 
মুল্য যথাক্রমে ॥* ও ॥/*। 
ভারতের ও বাংলার মনীবিগণের ভীবঝনের বিশেষ বিশেষ টন! 
-আবতম্থনে আনন্দবাজীব, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় গ্রন্থকার যে টুক্রা 
কাহিনীগুলি লিখিযাছিলেন, সেইগুলি একত্র করিয়া এই দুই খণ্ড পুস্তকের 
আকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বইটিতে ভারতের ও বাংলার, ধাহাদের 
বিষয় সমস্ত বাঁঙালী ছেলেমেয়ের জানা উচিত, সেই দেশপুজা বরবীর 
মহীপুকষগপের জীবন সম্বন্ধে এমন এক একটি কাঁহিনী বর্ণন1 করিয়া লেখক 
সহাদের কিশোরদের সন্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা 





প্রবাসী 
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ভবিষ্যতে ভাহাদের বিযয় জানিতে অধিকতর আপ্রহগীল হইয়। উঠে। গরপ- 


গুলি এমন প্রাণবন্ত ও সরসভাবে লিখিত হইয়াছে যে পড়িবামাত্র মহৎ 
জীবনের প্রতি উদ্দীপনা ও আবেগে চিত্ত ভরিয়া উঠে। প্রথম খণ্ডে প্রত্যেক 
গল্পের সহিত মনীধিগণের একটি রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে 
সকলের চিত্র দেওয়া সম্ভব হয় নাই এবং অনেক মনীষীর লীবন-কখ! 
বাদ পড়িয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ক্রুটিদ্বয় সংশোধন করিয়া দ্বিতীয় 
খওকে পূর্ণাঙ্গ করিবেন, এবপ আশা গ্রন্থকার দিয়াছেন । ছুই খণ্ড পুন্তকেরই 
তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। বইটি বে কতদূর সময়োপযোগী ও মুকলিত 


* হইয়াছে, অল্প সময়ের মধ এরূপ গুচুর কাট্তিই তাহার প্রমাণ। 


*  দক্ষিণ-ভারতে বঙ্গবালিকা-_কুসারী হৈমন্তী দাসগপ্ড। 
প্রাণ্িস্থান-মুরাদপুর, পাটনা । মূল্য ১%/* ৷ 

বয়সে অল্প ও স্কুলের ছাত্রী কর্তৃক লিখিত হইলেও বইখাঁনি লেখিকার 

তীক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দাত ও জষ্টবাচস্থানগুলির বাহল্যবর্জিত সহজ ও সরল 

বর্ণনার গুণে ভ্রমপপ্রির পাঠকের তৃপ্তি সাধন করিবে । লেখিকা পিতার 

সহিত উত্তর ও দপ্িণ ভারতের প্রায় সবল দর্শনীয় শ্বানেই ঘুরিয়াছেন, 

উত্তর ভারত সম্বন্ধেও তাহার একখানি ভ্রমণকাহিনী লিখিবার ইচ্ছা 


মাছে। 
শ্ীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল 


শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত _ স্বামী শঙ্করানন্দ। রীরামকৃক বেদাস্ত 
মঠ--১৯ বি, রা! রার্জকৃষ্ণ ট্রাট, কলিকাঁত1। 


গ্রন্থকার পূর্ববপ্রকাশিত পরমহংস চরিতাবজীর সাহীষ্যে ধারাবাহিক 
চৌদটি অধ্যায়ে এই চরিত-কথা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ভক্তসমাগম এবং 
ইয়ং বেঞগলদের আগমন-প্রসঙ্গ হইতে উল্লেখযোগ্য কৌন কোন ভক্ত ও 
ভক্তিমতীদের নাম বদ পড়িয়াছে কেন বুঝ! গেল না। ভাষা বেশ সহজ 
ও তক্তিভাবপূর্ণ । অল্পের ভিতর একপ স্বমনান্‌ জীবনালেখ্য দর্শনের 
স্থযোগদবানের প্রযনাদ নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ | এ জাতীয় মহজ্জীবন কধা 
যত বেশী প্রকাশিত ও প্রচারিত হুইবে ততই দেশ ও জাতির ভিতর 
সহজ সরল মহাপবিত্র মানব-জীবনের গৌরবোদ্দল আদর্শ প্রসারিত হইয়া 


শান্তিৰ মাধুৰ্য্য ফুটয়! উঠিবে। 
শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


, রাত্রি প্রসপ্রন্ন ভটাচার্যা। পূর্বাশ! লিমিটেড, পি-১৩ গ্লণেশ- 
চন্দ্র এভিম্যু, কলিকাভ1। পৃ. ৪২৩, মূল্য পাঁচ টাক1। 
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শি 









“রূপং দেহি, জয়ং দেহি”---রূপের এই আরাধন1 বিলীস-প্রচেষ্টা নহে। সুন্দর 
হবার হুনিবিড় আহ্বান মানব পেয়েছে তার অন্তর-পুরুষের কাছ থেকে। তাই 
কোটর ছেড়ে প্রাসাদ-_বক্চল ছেড়ে সে স্ষ্টি করেছে বিচিত্র বসনতৃষপ। এ তাঁর কত 
বড় পর্ব ও আনন্দ! প্রসাধন ভ্রবাও ক্রমোন্লতির পথ ধরে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। 
তার পরিচয় পাওয়াযারঘরেপুঘরে পরাক্রাজবা”র নিত, ব্যবহীরে। বিশুদ্ধতায় 
ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। তাই আজ প্রতি উৎসবে 
“রাক্রাজবা”র স্থান সবার!উপরে । জাতি, ধর্ম্ম ও বরস নির্বিশেষে তারতনারীর 
প্রিয়তম প্রসাধন- সি, আর, দাশের রান্কাজবা! সিন্দুর, কুমকুম ও আলতা। 


অনুল্পা কোল্সিক্্যান্স: কলিকাতা 
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বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টিভঙ্গী এই উভয় দিক দিয়াই এই বিরাট উপস্তামটির 
অভিনবত্ব আছে । যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে বিস্ুন্ধ বাংলাদেশের শিক্ষিত, 
বুদ্ধিজীবী তরুণ-তরুণী ইহার পাত্রপাত্রী । যুগ্ধর্ম্মের প্রভাবে রাজনীতিই 
ইহাদের প্রায় সকলেরই ভাঁবন! এবং সাধনা। কেহবা আদর্শবিচাত হইয়। 
চিন্মার্গগামী। ইহাদের মনস্তত্ব এবং মতবাদ বিশ্লেষণে লেখকের ক্ষমতাঁব 
সপরিচ্গ পাই এবং বর্তমান বাংলা তথ! ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা এবং 
কৰ্ম্মকে রসবন্তুতে পরিণত করিবার ক্ষমতা দেখিয়া! মুগ্ধ হই। 

উপন্তাদটি মননপ্রধান,-মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি ক্রিক 


সপরিচহ পাই যাহ! রসস্থষ্টিকে ব্যাহত করিয়াছে । পাত্রপাতীদের সংলাপ 


স্থানে স্থানে বক্তৃতাভারাক্রান্ত এবং কাহিনী অপেক্ষা চিন্তা, বর্ণন! অপেক্ষা 
“বিশ্লেধণকে প্রধান দিবার দিকে লেখকের মানসিক প্রবণত! পরিলক্ষিত 
হয়| ইহাতে রসবোধ পীড়িত হইলেও আসলে লেখক যে খাঁটি শিীমনের 
“অধিকারী তাহার পরিচয মেলে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত রসিকতায়, ভাষার 
'প্রসাধননৈপুণ্যে এবং কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায় । তাহার ভাষার বেগ এবং স্থানে 
"স্থানে বর্ণনার আবেগ মনকে মুগ্ধ করে। 
উপষ্ভাসটিতে বিংশ শতাব্দীর অভিশাপে অভিশপ্ত, ভাবুক রাজনৈতিক 
-কম্মী, অর্থের উপাসক, সাহিত্যিক সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বাঙালীর ব্যর্থ 
-সাঁধনার ছবি হ্বলস্তভাঁবে ফুটিয়) উঠিষাছে। অর্থকেই পরমার্থ ভাবিয়! 
এসঞ্চয়ের সাধনায় রহ হইয়াছিল নাধক() সুদাস, কিন্তু শেষে গবিপূর্ণ 
প্রাচুর্ষোর মধ্যেও ভার নিঃসঙ্গ আত্মার মর্দাবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে 
তমিন্রাবৃত রাত্রির আকাশ, তার অন্তরের অস্তরতম স্থলে আসিয়া পৌঁছে 
বুদুঙ্ষু নরনারীর ্রন্মন "একটু ফ্যান দাও ।” যাঁদের বঞ্চিত করিয়। তার 
এই ভোগৈশবৰ্য্য তাদের আর্তনাদ তাঁর চিন্তকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করিয়া 
তোলে। রাত্রির অন্ধকারে বুভুক্ষুর মিছিল দেখিয়! ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদে 
বদ্ধপরিকর আদর্শবাদী প্রবীরের স্বপ্ন ভাঙ্গির যাব । কিন্তু এই চরাচরবাপী 
‘অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো দেখিতে পার একমাত্র কমুনিষ্ট প্রবীরের 
"বোন, মহান্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত অনু । “দেই বিরাট্‌ দরিদ্রের 
"সন কি আজ বাংলার নিঃস্ব প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ন1। তার ব্যাকুল 
কামনা মাটিতে জন্ম নেবে না কি তার পর? বাংলার কষ্কালের উপর 
তৈরি হবে না তার ছবি?” অনুর এ অনুভুতি পাঠকের চিত্তে 
সঞ্চারিত হুইয়। তাহাকেও নবীন আশার উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে । রাত্রিব 
হ্বনাক্ধকার ভেদ করিয়! জাতির জীবন-প্রভীতের জয়গান যেন তাঁহারও 
কানে আনিয়া পৌঁছে। 


মহানগরী _ গ্রবামপদ্র যুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টাস 

"য্যাও পাবলিশার্স” ১১৯, ধর্মৃতলা দ্ীট। কলিকাতা । পৃ- ৩৫২, মূল্য 
৪২ টাকা) 

অগণিত জনপরিপূর্ণ কর্মরথচ্রঘর্ধরধ্বনিমূখরিত সদা! প্রাণচঞ্চল 
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প্রবাসী 
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মহানগরীর অস্তর-সত্তার মধ্যে অন্তদৃ ষ্টিদম্পন্ন কথা শিল্পী লাভ করিয়াছেন 
বিরাটের ম্পর্ণ। সুদুর প্রসারিত উত্ত সর পর্বতমালা, দি কচিহূহীন উর্ন্মিমুধর 
মহানমুদ্র ও নিঃসীস নীলাকাশের মতই মহানগরীর বহুধাঁবিচিত্র বিকাশ এর 
প্রবহমান জীবনধাব! ডাঁহার অন্তরে নঞ্চারিত করিয়াছে অনস্তের অনুভূতি। 
নায়কের জবানিতে তিনি বলিয়াছেন, “মহাকাশের টুকর! ও মহাসমুক্রের 
অংশ দিয়া তৈয়ারী এই মহানগরী” । এই মহানগ্ররীর বিরাট পটভূমিকা য় 
যে অনন্ত প্রাণলীলা--সকল সাধন! ও অপসাঁধনা,সফলতাও বার্থতাঁর ভিতর 
বিয়া ক্রমবিকশিত হইয়া! উঠিতেছে তাহাই ডাহার রনসকজ্সনাকে উদ্দীপ্ত 
করিয়া এই উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে । উপন্তাসধা!ন পড়িলে মনে 
হয় এ শুধু কাহিনীবৰ্ণন বা চরিত্রচিত্রণ নয়, এ যেন নহাঁনগরীব আত্মার 
শ্বন্ূপ উদবাটনের সার্থক প্রয়াস । মহানগরীর বুকে পাশাপাশি চলিয়াছে 
আলো আর অন্ধকারের লীলা । ইহার একদিকে আঁছে উপচীয়মান সম্পদ 
আর বিলাসৌপকরণের প্রাচুর্যক-আব এক দিকে রোগ শৌক দুঃখ দারিগ্রা 
অজ্ঞানতা অশিক্ষা কুসংস্কারের পুঞ্জীডূত অন্ধকার আর দুর্গত নরনারীর 
মৰ্মভেদী হাঁহীকার । মহানগরীর যে দিককার ছবি লেখক ফুটাইয়! তুলিয়া- 
ছেন তাঁহা শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত ও সংস্কৃতিবান সম্প্রদায়ের 
স্ব্গলোকের ছবি। ইহারই সম্বন্ধে নায়ক সুপ্রিয় বলিতেছে --“সে শহরের 
জ্ঞানে মানুষের ললাট ও চক্ষু প্রোজ্বল, মননশক্তিতে তাঁর সাহিত্যে বিশ্ব- 
সাহিত্যের সগ্োত্রীক়্, কর্ম্মপ্রবাহে কাঁলস্রোত সেখানে শ্বচ্ছদ্দ গতিতে 
প্রবহমান ।” মহানগরীর এই আলোঁকোন্বল দিক রামপদ বাবুর সন্ধানী 
রশ্মি সম্পাতে সম্পূর্ণভাবে উত্তানিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহ! মহানগরীর.) 
আংশিক ছবি-_প্রদ্দীপের নীচেই গভীর অন্ধকার । 

উপন্তানের কাহিনীটি রসঘন। নায়ক সুপ্রিয় কবি, রোমান্দধন্্মী ও 
ভাববিলাপী তাহার মন। পল্লীর ছুঃখদৈন্তময় আঁবেষ্টন হইতে মহা- 
নগরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ও অভিজীত দেশনেতা নীতীশবাবুর পরিবারে 
আসিয়া শুধু যে জীবন সম্বন্ষেই তাহার দৃষ্টভঙ্গির আমূল পরিবর্তন সাধিত 
হইল তাহা নয়, আশ্রয়দাতার কন্তা ইলার সাহচর্ষ্যে তাহার অস্তরগুহাশায়ী 
ুস্তপ্রণবদেবভারও জাগরণ হইল, কিন্তু সেই দেবতার অভিষেক হইল 
ভোগৈধর্য্যের জ'কজমকের মধ্যে নহে, বিরলোৌপকরণ অনুর গৃহে তার 
মৌন আত্পসমর্পণে। নীতিশবাৰুর চরিত্রটি লেখকের সার্থক শুি। 
বাহিরের দিক দিয়! তাঁহার জীবনকে সার্থক বলিয়! মনে হয়, কিন্ত 
বাহিক সফলতার পিছনে তাহার জীবনের ব্যর্থভার কাঁছিনী, সম্পদের 
মধ্যেও তার অতৃপ্ত আত্মার বুভুক্ষার কথ! এমনি দরদ দিয়! লেখক বর্ণনা 
করিয়াছেন যে তাহা পাঁঠকচিত্তে গ্রভীয় রেখপাঁত করে। উপসংহারে 
বিপ্লবের আগুনে রেবা জার স্বরজিতের আত্মাহতির কাহিনী করুণ ও 
মর্খম্প্শী । 





প্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


চিত্র পরিচয় 
পটমঞ্রী 


বিয়োগিনী কাম্তবিশীর্ণগাঁআ 
অজ্ং বহস্তী বপুষা চ শুফা। 
আশ্বান্তমানা প্রিয়য়া চ সখ্যা 
ব - পটটমপ্্ররীয়ম্‌ ৷ 
সংগীত দর্র্ণম্‌ শ্ীদামোদরমিশ্রক্কত । 
পটমন্ত্ররী একটি রাগিণী বিশেষ | সঙ্গীত শা ইহার 
ধ্যান নিয়লিখিত কূপ- কান্তা মনোরম, বিপীর্ণগাঁআ, প্রিয়- 
বিরহক্কশ, মাল্যধারিণী, ঘুসরাঁদী পটমগ্ররী প্রিয়সখী দ্বারা 


আঙ্বান্তমান হইতেছেন | 


বব 


দেশ-ধিদেশের থা 


হিন্দু তীর্ঘযাত্রী-রক্ষা-সয়িতি 


বিশ্নত ১২ই জানুয়ারী তারিখে ডাঁরমগ্ড হারবারের জেটি ভাঙ্িয়া পড়ায় , 


যে কি শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই তাহা 
অবগত আছেন। পরঙ্গীসাঁগর মেলার তীর্থবাত্রী শত শত হিন্দু নরনারী ৪ 
এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অনেকে গুরুতর রূপে আঁহত হয়। 
এ ধরণের শোকাবহ ব্যাপার ভবিস্ততে আর যাহাতে না! ঘটে সেইজগ্ক 
কলিকাতার €নং শত্তু চাঁটাঞ্ছি ট্াটস্থ হিন্দু তীর্ঘযাী-রক্ষাঁসমিতি বিশেষ 
ভাবে অবহিত হইযা। উঠিয়াছেন। বিচারপতি শঁচারুচন্র বিশ্বাস মহাশয় 
এই সমিতির সভাপতি এবং কলিকাতা! করপোরেশনের কাঁউন্সিলার 
কবিরাজ সত্যব্রত সেন ইহার সাধারণ সম্পাদক | ডারমঞ্ড হারবারের 
দুর্ঘটনার পর ১৪ই জানুয়ারী তারিখে এই সমিতির প্রতিনিধিবর্গ এক 
সভায় সমবেত হইয়া বিষয়টি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা! করেন। 
শ্রীযুক্ত নরেন্রনাথ বদ্য্োপীধ্যায় ইহার মূলগত কাঁরণগুলির প্রতি নকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । ষ্টীমার কোম্পানীর দারিত্বজ্ঞানহীনতার তীত্র নিন্দা 
করিয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

হিন্দু তীর্ঘযাত্রী-রক্ষা-সমিতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, 
তবিস্ততে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ও সুশৃঙ্খলার সহিত মেল! অনুষ্ঠিত না হইলে এ 
ধরণের এবং অনুরূপ অঙ্তাঙ্ক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে 
কার্ধ্যকরী উপায় নিষ্ধীরণের জন্ক সমিতি শীড্রই দকল সম্প্রদায়ের হিন্দুদের 
প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া একটি সম্মেলনের আয়োজন করিতেছেন । 


সাগর দ্বীপের দক্ষিণ প্রাস্তস্থিত কপিলমুনি মন্দির সংরক্ষণও আর 
একটি গুরুতর সমস্ত! । দ্বীপের তটভূমি বৎসরের পর বৎসর যে ভাবে 
ভাঁঙিয়| পড়িতেছে তাহাতে গীত্র এ বিষয়ে মনোযোগী ন| হইলে মন্দিরটি 
অদূর ভবিয়তে সমুক্রগর্তে নিমজ্জিত হুইর1 যাইবার আঁশঙ্কা। ষোল আনা 
বিদ্যমান | সুতরাং সমগ্র হিন্দু-সমীজেরই এ বিষয়ে গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। 
হিন্দু তীর্ঘযাত্রী-রক্ষা-সঙ্গিতি দ্বীপের কোনে! নিরাপদ স্থানে কপিলমুনি 
মন্দিরটির পুননিম্দাণের ব্যবসন্থ। করিবার জন্য অবিলম্বে, একটি সর্বভারতীয় 
সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আশ! করা! বার যে, এই প্রস্তাব 
হিন্দুমাত্রেরই আস্তরিক সমর্থন নাত করিবে। 


প্রবাসী বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব 
কটকের ভাঙ্গার গহরেল্রলাল বহু মহাশয়ের পুত্র রেভেন্শা কলেজের 
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র জীঅমিয় বহু এ বংসর (১৯৪৬) উৎকল বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের আত্তঃকলেজ বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 


' চাঞ্চেলর্স্‌ পুরস্কার পাইযাছেন। সমস্ত উৎকলবাসী ছাত্রদের মধ্যে 


অনুষ্ঠিত লক্ষণ নায়েক স্মৃতি-প্রতিষোৌপিতাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার 
করিস! পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ও 
আই-এস্‌সি পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া! সিনিযর 
শববর্ণমেন্ট হ্বলারশিপও লাভ করিয়ীছিলেন। 





* আমাদের গ্যারাটিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিম্নলিখিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :_ 
১ বখসঢরর জন্য শভকরা বাধষিক ৪০ টাকা 
২ বসঢরর জন্য শতকরা ঘাধিক ৫7০ টাকা 
৩ বৎসঢরর জন্য শতকরা বাখিক ৬7০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা €* টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়|া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া ধাকি। অন্ুগ্রহপূর্কবক আবেদন করুন৷ | | 


ই ইণ্ডিয় টক এণ্ড শেয়ার ডিনার মিষ্টিকেট 


€1১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “হনিক্ব" 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 





৯১১ 


8৫৮ ররর 
অঘোরনাথ অধিকারী - 
গাঁত ২*শে ডিসেম্বর সুযোগ্য শিক্ষাব্রতী রায় বাহাহুর অঘোরনাধ 


অধিকারী মহাশয় কলিকাতায় পরলৌকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে 
ভাহীর বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল। 





:অধোরনীধ অধিকারী 


অধোঁরনাথ পাবনা শহরের সপ্তরান্ত ত্রা্গীণ বংশে অদ্মগ্রহণ করেন। 
বিশ্বার্জন সমাপ্তির পর তিনি বাংল! গবর্ণমেস্টের শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ 
" করেন এবং বঙ্গভঙ্গের আমলে আসামে, পিলচর নর্শ্যাল টেনিং স্কুলের 
সুপারিটেপ্ডেট নিযুক্ত হন। এই বি্ডায়তনের তিনি অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন। আসামে অবস্থানকালে অধোরনাথ কাছাড় ও প্রাহট জেলার 
অনুন্নত পাটনী সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্ক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এই 
সময়ে তাহার আদসমুমারী সম্পর্কিত গবেষশীর ফলে তিনি ইংলগডের 
'রয়াল এানখ পলজিক্যাল সৌসাইটি'র সত্য মনোনীত হন। স্থরসাঁ- 


উপত্যত্ব। শিক্ষক-সম্খেলনের তিনি প্রথম সভাপতি ছিলেন । ১৯২৩ সালে 


তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯২৯ সালে কলিকাঁতার 
স্থায়ীভাবে বসবাস আরস্ত করেন। বাঁলিগঞ্জ মহিলা-বিস্যালয় ও কলেজের 
প্রতি্াতাদের তিনি অন্ততম ছিলেন। গড়িাহাট বান্গারের প্রতিষ্ঠাও 
অংশতঃ ভাহারই উদ্যমে হইয়াছিল । কলিকাতা নাগরিক-সংঘের তিনি 
একজন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন এবং ইহার সহকারী সভাপতিও 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি এই সংঘের সাপ্তাহিক মুখপত্র “কলিকাতা 
বাঁসী'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি একজন সুবজ্ঞাও ছিলেন৷ বহুবান্রার 
ও বাঁলিগপ্জের নানী-কল্যাণ আশ্রম ইত্যাদি অনেকগুলি জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অঘোরনাখের রচিত শিক্ষা 
বিষয়ক পুস্তকসমুছের মধ্যে 'বিবিধ-বিধান', “পদার্থ পরিচয় ইত্যাদি 
সমুধীলনস্মাঁদৃত । 
সুরেন্দ্রনাথ দে 

বিখ্যাত গ্লশিতশীস্ত্রবিৎ গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়ের ভ্রাতুমপুল্র হরেলর- 
' মাধ দে, এফ, সি. এস. (লণ্ডন) যাঁহাত্তর বৎসর বয়সে কলিকাতায় 
পরলোকগনন করিয়াছেন। ১৮৭৪ স্টাব্দে বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারে 


গ্রযান্সী 


১৩৫২ 


সাহার অনন্ত হয়। ভীহার পিত! দেবশঙ্কর দে ছিলেন রিপন 
কলেজের অধ্যাপক । 

১৮৯৭ বী্টাবে সুরেন্নাথ রিপন কলেজ হুইতে বি-এ পাঁস করেন এবং 
১৯.১ ত্রীষ্টান্দে শিবপুর এক্সিনিয়ারিং কলেজ হইতে কৃষিবিদ্যায় উপাধিলাভ 
করেন। প্রথমে উত্তরপাঁড়া গবর্পমেষ্ট ফুলে বিজ্ঞান-শিক্ষকরূগে তাঁহার 
কর্মজীবন আরম্ভ হয়, তারপর তিনি শিবপুর এক্লিনিয়ারিং কলেজে কৃষি- 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, শেষে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রাসায়নিকের 

» পদলাভ করেন। শেষোক্ত গদে তিনি ১৯১* ধরষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন । বেঙ্গল পাবলিক হেলথ লেবরেটরী নামক প্রতিষ্ঠানটি 
‘স্থাপিত হওয়ার সময় হইতেই সহকারী রাসায়নিক রূপে ইহাতে তিনি 
যোঁগ দেন। ১৯১৯ ই্ষ্টাবে তাহারই উদ্যোগে ডি, পি. এইচ. ক্লাস খোল! 
হইবার পর রাসীয়নিকের কার্যের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ক্লাসেও তিনি অধ্যাপনা 
করিতেন। অতঃপর তিনি নব প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল আবঙগীরী গবেষণাগারে 
(Excise Laboratory) প্রধান রাসারলিকরপে যোগদান করেন এবং 
১৯৩৩ খীটান্দে কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 

সুরেন্রনাধ বহু রাসায়নিক সমিতি এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । যে-কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তিনিই স্ঠীহার 
সৌজন্ত, সততা, সরলতা! এবং আন্তরিকতার যুদ্ধ হইতেন। 


কৃতী প্রবাসী বাঙালী ্‌ 
শ্ীবুক্ত উধানাধ চট্টোপাধ্যায় এবংসর এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয় হইতে / 
উদ্ভিদ-বিআনে গবেষণার জন্ ড্র অব সারান্ল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 





ইতিপূর্বে তিনি উক্ত বিশ্ববি্ভালয্ হইতে ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রি লাত 
করিয়াছিলেন । এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ঠালয হইতে এখন পর্য্যন্ত ডি-ফিল 
এবং ডি-এসসি এই উত্তয় ভিত্রি তিনি ব্যতীত অপর কেহই পান নাই। 
সাহার গবেবণ। এদেশে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রশংসা! লাভ 
করিয়াছে। উদ্ভিদ-বিস্ত| সম্মন্ধে াঁমাপিক গ্রন্থগ্ুলিতে ভাহার উল্লেখ 
আছে। 





অলোৌকিক উদবশক্তি সম্পন্প ভারতের শ্রেষ্ঠ ভান্ত্িক ও ভজ্যোতির্বিদ 
তারতের অপ্রতিদ্ধন্থী হস্তরেখাবিদ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন 
রাজ-জ্যোতিষী, জ্র্যোতিষ-শিরোমণি যৌগবিদ্যাবিভূষর্ণ পন্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচজ্জ ভট্টাচার্য্য জ্যৌতিযার্ণব 
সাম্গুদ্রিকরত্ু, এমুআর-এ-এস্‌ লেক্তম) ; বিশ্ববিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এন্ড এক্ট্রোনমিক্যাল সৌসাইটীর প্রেসিডেন্ট মহোদয় 
যুদ্ধারস্তকালীন মহামান্ত ভারতসম্ত্রাট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাসী করিয়াছিলেন যে. 
“বতর্মান যুদ্ধের ফলে ত্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি.হুইবে এবং ত্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহাঁসান্ত ভারতসম্াট মহোঁদয়কে এবং ভারতের পভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গত্তর্ণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। 
তাঁহার! যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮৯ ১-এ-২৪*নং চিঠি, এই অক্টোবর ( ১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠি দ্বার! উহ্নার প্রাপ্তি দীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগ্রবর জ্যোতিষশিরোমপি মহোদয়ের এই 
ভবিষায্থাণী সফল হওয়ায় ইঁহার নিভুল গণনা, অলৌকিক দিবাদুষ্টির আর একটি জাজ্ছল্ষান প্রমাণ পাওয়া গেল। 

) এই অলৌকিক প্রতিতাদম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষৎ, বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
ইহার তান্ত্িক-ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিবিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন 
রাজোর নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা--ইৎলস্ড, আমেরিকা, আফিিকণ 
চীন, জ্ঞাপান, মালয়, সিক্ষাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃদ্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত 
করিয়াছেন, তাহা ভাঁষার প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সন্বদ্ধে তুরিভূরি শ্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি 
হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পাঁরা যার । ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিবিদ--বিনি এই ভয়াবহ 
যুদ্ধ যৌবপার প্রথম দিবনেই ৪ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাত ভবিষা্বানী করিয়াছিলেন এবং যিনি আঁঠারজন 
বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদীতারুপে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হ্ইয়াছেন। 

ইহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হুইয়। ভারতীয় পঞ্ডিত-মহামগ্লের সভায় একমাঁঞ ইহাকেই “জ্যোতিষশিরো মণি" 
উপাধি দানে সর্ধোচ্চ সম্মানে ভূষিত কয়েন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদ্ির অব্যর্থ শজি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমীয় জয়লাত, সর্বপ্রকার আপছুদ্বার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন । অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমত! প্রত্যক্ষ করিতে ভূলিবেন না। 
কক্সেকজম পর্ব জমবিদ্িত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল £ 
হিজ. হাইনেস্‌ মহারাজা জাটগড় বলেন-_”পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়--মুঞ্ধ ও বিশ্মিত।” হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয় ঘষ্টমাতা মহারাপী 
ন্িপুর! ষ্টেট বলেন-_”তাস্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হুইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশভিনম্পন্ন সহাপুরুঘ।” কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মধনাথ যুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন--“্রীমান রমেশচন্ত্রের অলৌকিক গণনীশক্তি ও প্রতিভা কেবলমান্র 
স্বনামধস্ পিতার উপযুক্ত পুক্রতেই সম্ভব ।* সন্কোষের মাননীয় মহারাজা বাহাহুর স্টার মন্মধনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন--*পর্তিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন - 
“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি _ইছার গণনাশক্তিতে আমি পুন: পুনঃ বিস্মিত ।” বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজা! বাঁহাছুর শ্রীপ্রসম্ন দেব 
রায়কত বলেন--“পণ্ডিতজ্জীর পন ও তাস্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তস্তিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনবড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায় মাছের এস, এম্‌, দাস বলেন--“ভিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন-জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্ধান ও সর্বশান্তে পণ্ডিত মনীষী মহীমহোপাঁধ্যার ভান্রতাচার্য মহাকবি প্রীহরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ বলেন__“্ীনান রমেশচন্্র 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্তসাধারপ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয় প্রীযুক্তা সরল! দেৰী বলেন "আমার জীবনে এইরূপ বি্বান দৈব্শক্িসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই ।” বিলাঁতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি. মীধবস্‌ নানার কে-টি বলেন--“পপ্তিতজ্ীর বহু গপন। প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাছোই নগ্জরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন__“আঁপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্র্যযজনকতীবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসীকা সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন- “আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শাস্তিসয় হইয়াছে--পুজার জন্য ৫২ পাঠাইলাম।” 
প্রত্যন্ক ফলপ্রদ্দ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে স্বল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়। 
ধনদ' কবচ -_ ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুলা এয, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও জর লাভ করেন। ( তস্ত্রোক্র ) 
মূল্য *1/*। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্য ফলগ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯1/-, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্ত ধারণ কতবা । ব্গলাম্তখা 
কবচ-শক্তুদিগকে বশীতৃত ও পরাজয় এবং যে কৌন মামলা মোকদ্দমার হৃফললাত, আকস্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে 
সন্ত রাখিয়া কমে ন্লতিলাতে ব্রচ্মাস্ব । মূল্য ৯., শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪/* ( এই কবচে ভাওয়াল সন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বশীকরণ কবচ 
ধারণে অভীষ্টজন বণীতৃত ও শ্বকার্ষ সাধনযোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১॥*, শক্তিশালী ও সৃত্র ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪০*। ইহ! ছাড়াও বহু আছে। 
অল ইণ্ডিয়া এট্টরোলজিডেল এণ্ড এস্ট্রোনমিডকেল সোসাইটী (রেজিঃ) 
(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিরাদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিস :__১০৫ মো) গ্রে স্্ীট, “বসন্ত নিবাস” (জ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা । ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
সাক্ষাতের সময়-_প্রাতে ৮[*্টা হইতে ১১1-টা। ব্রাঞ্চ অফিস--৪৭, ধর্ম্মতলা ষ্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ৫৭৪২ । সময়-বৈকাঁল ৫1*টা হইতে ৭|* 1 লণ্ডন অফিস :--মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়ে্টওয়ে, রেইনিস পাক? লণ্ডন 








পপি, 





জেলা-সাহিত্য-সন্মেলন 


সম্প্রতি বাঁকুড়া ও খুলনায় দুইটি জেলা-সাহিত্য-সন্মেলনের অনুষ্ঠান 
হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলা সাহিত্য-সন্মেলনের অধিবেশন হয় রাঁমচজ্দ্রপুরে 
প্রীযুজজ সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে । এই উপলক্ষ্যে নির্শ্মিত 
“রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মণ্ডপ”, *চণ্ডীদাস’” ও "রামাই পণ্ডিত” তোরণ এই 
সম্মেলনকে বৈশিষ্টাপূর্ণ করিয়াছিণ। | 





Tele : —~DALIATALORB 


বনের লোভনীয় আয়োজন 







৪৬০ প্রবাসী ১৩৫২ 





দক্ষিণ জ্রীপুরে অনুষ্ঠিত খুলনা! জেলা সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করেন কবি শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত, উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত সুধাংশুতুমার 
রায়চৌধুরী। শপ্রফুরচন্ত্ রায়” মণ্ডপ, প্রবীন” শরৎ” “তুভাষ’? তোরণ 
সম্মেলনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। 

বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার সাহিত্যানুরাগা ব্যক্তিগণ হরি স্ব-স্ব 
জেলায় এই ধরনের সাহিত্য-সম্মেলনের আঁযোজন করেন তবে তাহাদ্বীরা " 
বাংল! সাহিত্যের প্রতৃত কল্যাণ সাধিত হইবে । 


কলিকাতায় কবি করুণানিধান 

সম্বর্ধনা ৷ উপবিষ্ট (বাঁঘদিক হইতে) 

আমোকিতলাল মজুমদার, শ্রীকরুণাঁ- 

নিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীকুষুদ- 
রঞ্জন মল্লিক । 


ফোন্__বি. বি. ১২৭১ * 


স্পা বআেলান্সা১ 

ভউত্েনম তহ্হালিলল্লান্্রী 
ল্রযাহী- শ্কন্ঙ্রলল5 তজলঞ্প 
ও সর্বপ্রকার উলেন পোষাকের 
বিপুলতম আয়োজন প্রত্যক্ষ 


ধরিত্রীর জন্ম কোথায়? 


শ্রীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | 
জীবধাজ্রী ধরিভ্রী কার পর্ভক্গা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর বিজ্ঞানীর] বেটের মতের সন্ভাব্যতাকে, বিক্রিয়ার প্রত্যেকটি 


_ তথ্যের ও সত্যের ওপর নির্ভর করা অনুমানের সাহায্যেই দিতে 
হয়, কারণ ধরিত্রীর জন্ম আকাশের তারা ছাড়া অপর কেউ 
দেখে নি। প্রচলিত মতাহুযায়ী হঠাৎ আপত্তক যাযাবর তারার ৪ 
টানে ন্র্ধ্যের বুকে তেগেছিল উদ্বেলিত স্পন্দন | এই ম্পন্দনে 
তার দেহ থেকে ছিটকে পড়েছিল, উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, কিছু জড় 
বন্ত। সেই ছিটকে-পড়া জড়বন্ত ঠাণ্ডা হয়ে ধীরে ধীরে জম্ম 
দিয়েছে ধয়িজ্জীর ও অন্তানত গ্রহ-উপগ্রহ্বের | কিন্তু জগতের পাখা- 
মেলা ভাষা আলো যে খবর নিত্যণ্বয়ে আনছে তার পাঠোদ্ধার 
করে আধুনিক কালের বহু বিজ্ঞানীর এই প্রচলিত মতে 
সন্দেহ জেগেছে । 

হুর্ধ্যের অফুরস্ত আলো ও তাপ জোগান শক্তির উৎসের 
ব্যাখ্যা করতে বিজ্ঞানীর! মাথ| ঘাধির়েছেন অনেক । তাদের 
এখনকার মতে সূর্য্যের প্রচণ্ড উঞ্চতার দহনে মৌলের পরমাণুর 
ঘটছে রূপান্তর ; দহনের কলে ছাড়া পাচ্ছে যে শক্তি 
সে-ই জোগাচ্ছে সুর্য্যের অমেয় আলোক, তাপ । শুধু স্র্ধ্যে 
নয় তারায় তারায়ও চলছে এই ব্যাপার । বিজ্ঞানী বেটের 
(Bethe) মতে স্বর্য্যের আলো ও তাপ জ্োগাম পরমাণবিক 
দমে পুড়ে যাচ্ছে, লোপ পাচ্ছে, হাইড্রোজেন পরমাণু, দহনকে 
সচল রাখছে অঙ্গার ও নাইট্রোজেন পরমাণু আর দহনের শেষে 
জন্ম নিচ্ছে হিলিয়ম পরমাণু । দ্রহমটা ঘটছে ধাপে ধাপে, 
আবর্ধি-বিক্রিয়ায় ( 0081-7680600 ) | বিক্রিয়ার আবর্তে 
নাইট্রোজেন ও অঙ্গারের লোপ ঘটে না, ঘটে তাদের 
হ্বতঃজনম। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই রকম। 

ইলেকট্রন-খসামো হাইড্রোজেন পরমাণু অর্থাৎ প্রোটন (হাঁ 
বন্মাতিভিতকপা) উষ্ণতার তাড়নে চুকে যাচ্ছে অঙ্গার পরমাণুর 
কেন্দ্রে,তাকে রূপাত্তরিত করছে অঙ্গারের একটি ভারী রস-যমজে। 
ভারী রস-যমজটির পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে ছটি প্রোটন, সাতটি 
হ্যইন (সাম্য-বন্মী কণা) কাজেই তার ওজন হয়েছে তের । 
অঙ্গারের ভারী রস-যমজের (আইসোটোপ) কেন্দ্রটি গ্রাস করে 
আর একটি প্রোটন রপাত্তরিত হয় নাইট্রোজেনের সাধারণ 
পরমাণুতে (যার ওজন হ’ল চৌক্ছ)। মাইট্রোত্ষেনের সাধারণ 
পরমাণুর কেন্দ্র আবার আত্মসাৎ করে আর একটি প্রোটন, 
তেজ বিকীরণ করে রূপান্তরিত হয় অক্সিজেনের ক্ষপতেজী পনর 
ওজনের হাক্ষা রস-যমজে । ক্ষণতেতী জব্সিদ্েনের ক্ষণতেজী 


{বব রস-যমঞ্জ থেকে বেরিয়ে পড়ে পজ্জিট্ন যার ফলে সে রূপাস্তরিত 


হয় নাইট্রোদেনের ভারী রল-যমজে । রস-ষসজটি ভারী কারণ 
তার পরমাণুর ওজন হ’ল পনর আর তার পরমাণুর কেন্ত্রে 
রয়েছে লাতট প্রোটন আর আটটি হ্যুট্রন। এই ভারী রস- 
যমটি আবার প্রোটনের লংঘর্ষে ভেতে যায় অঙ্গারের সাধারণ 
পরমাণু ও হিলিময় পরমাণুতে | বিক্রিয়ায় সকলেই গ্রাস করছে 
প্রোটন । সাদ! কথায় বিহ্রিরাঞ্জারস্ত হ'ল সাধারণ অঙ্গার পর- 
মাপুকে নিয়ে, শেষ হ'ল সাধারণ অঙ্গার পরমাণুর জন্ম দিযে 
মাঝে শ্রন্বাল নাইট্রোজেন পরমাণু । এই রকম চলে বার বার | 


ধাপকে পরীক্ষাপারে হাতে-কলমে পরথ করে নিয়েছেন,কান্জেই 
মতটা এখনও টিকে আছে৷ ভার গণনায় স্র্য্যের কেন্দ্রীয় চাপ 
উষ্ণতা ও ঘনঘ্বে, প্রোটনের সঙ্গে সংঘর্ষ হবার আগে, মাইট্রো- 
কেনের চৌদ্দ ওজনের সাধারণ পরমাণুর গড়পড়তা আমু 
(2৮০৮৪৪০ 116) হ’ল চল্লিশ লক্ষ বছর (৪,০০০,০০০ ) অর্থাৎ 
প্রতি চল্লিশ লক্ষ বছরে প্রোটনের লঙ্গে নাইট্রোজেনের একটা 
সাধারণ পরমাণুর সংঘর্ষ হয়। নাইট্রোন্দেদের পনর ওজনের 
ভারী পরমাণুর অর্থাৎ আইসোটোপের* আয়ু হ’ল মাত কুড়ি 
বহুর। অঙ্গারের সাধারণ পরমাণু (যার ওজন হ’ল বার) 


* প্রো্মের সঙ্গে ধাকা না লাগিয়ে থাকতে পারে পঁচিশ লক্ষ বছর 


(২,৫০০,০০০) আর তাঁর ভারী ব্রস-যমক্টি, যার ওজন তের, 
ঠোকাঠুকি না লাগিয়ে বাচে মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছর (৫০,০০০)। 
এই হিসাবে সর্য্যের কেন্দ্রের টফ্তা! ও ঘনত্বের আঙম্ুপাতিক 
শক্তি যদি বরাবরই বর্তমান হারে ক্ষয় পেয়ে ধাকে তা হলে 
আদিতে সূর্য্যের অন্তর্মগুলের শতকরা দশ ভাগ ভণ্তি ছিল 


,নাইট্রোন্সেনে। - 


এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা ডানা ভাল, স্বর্ষ্যের প্রচও 
উফ্ণতায় মৌঁলের পরমাণুদের চাঞ্চল্য এত বাড়ে যে নাইট্রোতেন, 
অঙ্গার, হাইড্রোজেনের মত মৌলে পরমাণুর ইলেকট্রনরা কেন্দ্রের 
বাঁধন ছেড়ে, হয় পলাতক । প্রো্টনের সঙ্গে ঠোকা£ুকিটী 
ঘটছে এই ইলেকট্রন-খোয়ান পরমাণুর কেন্দ্রে কেন্দ্রে 

পৃথিবীতে আসা থাক । শ্র্য্যের আলোর বর্ণলিপি বিশ্লেষণের 
ফল বলে, সুর্যের অন্তর্মগলে নাইট্রোজেনের চৌদ্দ ওজনের 
সাধারণ পরমাণুর প্রতি ছু-লাখে আছে মাত্র একটি পনর ওজনের 
ভারী পরমাণু। পৃথিবীতে নাইট্রোজেনের ভারী পরমাণুর 
্রাচর্য্যটা হুর্ধ্যের চেয়েও আশ" গুণ বেশী অর্থাৎ পৃথিবীতে 
প্রতি আড়াই শ’ সাধারণ নাইট্রোদ্জেন পরমাণুতে একটি ভারী 
নাইট্রোজেন পরমাণু আছে । হুর্ধ্যের বহির্মগলে প্রতি পাঁচ 
হাজার (৫,০০০ ) সাধারণ হাইড্রোছেন পরমাণুতে আছে মাত্র 
একটি ছ-ওঅনের হাইডোজেনের ভারী পরমাণু (ডয়টরিয়ম )। 
পৃথিবীতে এ অনুপাত প্রায় একই ৷ সুর্ধ্যের অন্তর্মগুলে ভারী 
হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্থপাঁত্ী আরও কম | বেটের ক্লাবে 
সেখানে প্রতি দশ পরার্ধ (একের পিঠে আঠারটা শুদ্ভ দেওয়া 
সংখ্যা) সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুতে মাত্র একটি ডরটরিয়ম 
পরমাণু আছে-- মেই বললেই চলে । লিধিয়ম ( রাঙাবরণ ) ও 





* যে-সব মৌলে পরমাণুদের কেন্দ্রে প্রোর্টমের সংখ্যা এক 
অথচ নু[নের সংখ্যা আলাদা হওয়ায় তাদের ওক্কনে (কেনে 
প্রোটন ও মুনের ওজনের যোগফল হ’ল পরমাণুর ওজন ) 
তফাৎ ঘটে কিন্ত প্রোটনের সংখ্যা এক হওয়ায় তাদের 
রাসায়নিক গুণ-যর্ম্দের কোন তারতম্য নেই, বিজ্ঞানীর] সেই 
মৌলের পরমাণুদেক্র একটিকে অপরটির আইলোটোপ বা রস- 
যমজ বলেন। 


৪৬২ 


বেরিলিয়ম (ক্ষারমাল ) সর্য্যের বাইরের পিঠে অনেক বেশী 
পরিমাপেই আছে, সৌর বর্দলিপিতে এদের বৈশিষ্ট্ম্ছচক 
, রেখা কান্ত রেখার চেয়ে অষ্পষ্ট হলেও এদের নিঃসন্দেহে 
চেনা যায়। সুর্য্যের অন্তর্্গলে এ ছুটি মৌলের পরিমাণ 
অত্যল্প। পৃথিবীতে পাহাড় পর্বতে লিধিয়ম ও বেরিলিয়ম জল্প 
পরিমাণে পাওয়া যায় আর এই পরিমাণটা নগপ্যও দয়। স্র্য্ে 
ও পৃথিবীতে এই তফাতের কারণ কি? 

, সুর্যের অন্তর্মগুলে ডযটরিয়ম, লিথিয়ন্ন ও বেরিলিরমের 
অপ্রাচূর্্য ঘটছে, কারণ সেখানকার প্রচণ্ড উ্ণতায় এদের পরমাণুর 
কেন্দ্র যায় ভেঙে । এই তিনষ্টর মধ্যে ভয়টরিয়ম কেন্দ্র হ’ল 
সবচেয়ে তনুর | উয়টরিরম, লিথিয়ম, বেরিলিয়ম ইত্যাদি লঘু 
মৌলের (1107 ৪l৫৷৷০৷5 ) পরমাণুর কেন্দ্র যে ত্গপ্রবণ তা 
জানা গেল কি করে? উত্তর ঃ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে ছাঁতে- 
কলমে দেখেছেন পরখ করে_-এখানেই তাদের যখন ভাঙা 
যায় তখন স্র্ঘ্যের অন্তর্মগুলীয় উষ্ণতায় তারা যে ভাঁঙবে তাতে 
সন্দেছের কি কারণ থাকতে পারে। নী 

পৃথিবী সূর্য্যের অন্তর্মগুল থেকে ছিটকে-পড়া জড়বস্ত থেকে 
জদ্েছে-_ এই অনুমানে সন্দেহ জাগায় ওঁ তথ্যের উপর। 
ধরিআী যদ্ধি ুর্য্যের অস্তর্মগুলের জড়বন্ত থেকেই জস্বাত তা হলে 
পৃথিবীতে পনর ওজনের তারী নাইট্রোজেন পরমাণুর, তরটরিয়ম, 
লিথিয়ম, বেরিলিয়ম ইত্যাদি পরমাণুর প্রাচুর্য ঘটে কি ভাবে? 
স্বর্য্যের জন্বর্মগলের ঘড়বস্ততে এই পরমাণুগডলে! কি অপ্রচুর ? 
এরা কি পৃথিবীতে উড়ে এসে জুড়ে বসল নাকি ? 

উদ্ভরে ছুটে! কথ] উঠতে পারে । 

ুর্ষ্যের অন্তর্মগুলে প্রচণ্ড উভাঁপে লঘু পরমাণুদের ক্ষয় ঘটার 
সঙ্গে সঙ্গে তারা লোহা তাম! ইত্যাদি অ-রেডিও তেও (1000- 
[801080৮9) মৌলের ভারী পরমাণুদের ডাঙনে ধাপে ধাপে 
পড়ে উঠতে পারে। এই তাবে পড়ে ওঠা লিখিয়ম, বেরিলিয়ম, 
ভয়টরিয়ম ইত্যাদি মৌল ধরিভ্রীর জ্রন্মসময়ে সুর্য্যের অস্তর্মভুল 
থেকে ছিটকে-পড়া জড়বস্তর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে, তারপর ঠাণ্ডা! 
হরে যাওয়া পৃথিবীর কম উষ্ণতায় তাদের ভাঙন কমতে কমতে 
একেবারে থেমে যাওয়াতে স্বর্য্যের অস্তর্মওলের চেয়েও পৃথিবীতে 
তাদের প্রাচ্র্্যট হয়েছে বেশী । 

কিছু বিজ্ঞানীদের ভায়ের যুক্তিতে অহুমানটার যাথার্খ্যের 
সম্ভাবন। অত্যন্প । এমন কোন বিক্রিয়া আজ পর্য্যস্ত আবিদ্ৃত 
হয় মি যার সাহায্যে সর্য্যের অস্তর্মগ্ুলে দ্রুত ক্ষ ঘটা সত্বেও লঘু 
পরমাণুর! পড়ে উঠতে পারে। অ-রেডিও তেম্দী মৌলের 
ভারী পরমাপুদের ভাঙনের ফলে তারা গড়ে ওঠে মা, 
কারণ ভারী পরমাণুঘের ভাঙন ঘটিয়ে লঘু প্রমাণুদ্বের গড়ে 
তোলার কাশ্রটাকে চালিয়ে যেতে হলে প্রচুর শক্তির দরকার । 
এই অপরিমেয় শক্তি আলবে কোথা থেকে ? স্থর্য্যের অন্তর্মওজে 
উষ্ণতা এর উৎস না হওয়াই সম্ভব | 

দ্বিতীয় কথাটা হ’ল স্র্ষ্যের মত প্রচ্ছলিত তারার অন্তর্ম- 
গুলের অত্যুত্প্ত জ্রড়পিগুকে বাইরে এনে যদি ঠা্া করা যায় 
তা হলে সেই জড়পিণ্ডের হাইড্রোজেন পরমাণুদের জোড়া লেগে 
হাক্ষা পরমাণুদের জন্ম অর্থাৎ সংশ্লেষণ হতে পারে কিনা । এর 
উত্তরে বিজ্ঞানী বলবেন, এটা হওয়া অলপ্তব। সম্ভব হলে, 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


ঠা্ডা হওয়া পৃথিবীর ঘন হয়ে আস! আবহমগুলে একটি বিশেষ 
উষ্ণতায় ও চাপে হাইড্রোজেন পরমাণুর থেকে গড়ে-ওঠা হাক্ষা 
পরমাণুদের সংশ্লেষণের বহুরটা স্বর্য্যের অন্তর্মগুল থেকে দিরে 
আসা হাক্ষা পরমাণুদের ক্রমশঃ থেষে-যাওয়া তাঙনকে যাবে 
ছাড়িয়ে, ফলে পৃথিবীর বুকে তাদের প্রাচুর্য্য হবে অতিরিক্ত 
এখনকার প্রাচুর্য্যের চেয়ে অনেক বেশী। কাজেই সিছধান্তটী 
মা মানাই কতব্য- মানলে অমন্তা! বাড়ে বই কষে ন1। 

ুর্য্যের অন্তর্মগুলের চেয়ে বহির্মগুলে হাক্ষা পরমাণুর মৌলের 
‘বাহুল্য দেখে বিজ্ঞানীদের হায়সঙ্গত ধারণা হয়েছে যে, বছি- 
ডলের ও গভীর অন্তর্মগুলের জড় বন্তরা পরস্পরের সঙ্গে মেশা- 
মিশি করেছে খুব কম বা একেবারেই করে মি। নাক্ষত্রিক 
আবহাওয়ায় এটা ঘটা সুনিশ্চিত না হলেও অসম্ভব নয়। এই 
ধারণার ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে তিন বিজ্ঞানী 
‘করেছেন তিনটি সিদ্ধান্ত । 

পৃথিবী ( দস্ভবতঃ অক্কাভ এ্রহরাঁও ) স্বর্য্যের-- কিম্বা লিটল- 
উনের (1,5(609607) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্র্য্য-সঙ্গীর (0010- 
. panion star of the sun)-—বাইরের পিঠ থেকে জ্বম্মেহে ও 
ছন্মসময়ে তার বারুমগ্ুলে মৌলদ্বের যে পরিমাণ ছিল তার 
কোনটার পরিবর্তন ঘটে মি। ll 

বিজ্ঞানী বেটের মতে পৃথিবী বাল্যজা। অর্ধ্য বা সুর্ধ্যের 
মত অন্ত কোনও তারার শৈশবে যখন তার অন্তর্মগুল অত্যুত্তপ্ত 
হয় মি, সেখানে ভাঙন ধরে নি লঘু পরমাণুদের, তখন তার গর্ভ 
থেকে জ্রন্ম নিয়েছিল পৃথিবী । 

রাসেলের (ঢা. ম. Ruel! ) মতে আদ্বিকালে একই 
জড়বস্ত থেকে একই সময়ে জন্মেছিল স্বর্য্য, পৃথিবী ও অন্তান্ত 
প্রহ্রাঁ। কালপ্রবাহে ছুর্য্যের অন্তর্মগুলে প্রচণ্ড উভাপে লোপ 
পেয়ে গেছে লঘু পরমাণুর] কিন্ত তার! টিকে গেছে ন্ুর্য্যের বহি- 
মুলে ও পৃথিবীতে । ও 

প্রথম সিদ্ধান্তে আপতি করেছেন বেটে ও রাসেল । বেটে 
বলছেন, দৌরমগুলের অন্মকালীন বিপভিতে স্বর্ধ্যের মত নিঃসঙ্গ 
ও নিত্তরঙ্গ তারার বুকে জীনসের মতাুষায়ী হঠাৎ আসা অত 
তারার টামে যদি ঢেউ জাগে, তা হলে সেই সময় সুর্ধ্যের 
বাইরের বহুল ও ভিতরের মহলের জড়বন্তর পক্ষে পরম্পরের 
সঙ্গে না মিশে থাকা সম্ভব নয় । কাজেই এ ভাবে অদ্প নিলে 
পৃথিবী হুর্ষ্যের কেবল বার-মহলের জড়বদ্ত দিয়েই তৈরি হতে 
পারে না, তাতে স্বর্য্যের অস্তর্মগুলের জড়বস্তও বেশ খানিকটা 
থাকবে। রাসেল বলছেন, লিটলটনের মতাহুষায়ী হুর্ধ্য-সদীর 
সঙ্গে অন্ত তারার ঘষ্টে যাওয়া লংখর্ষে (78100 00117 
8102 ) পঙ্গাতক স্ুর্য্য-সঙ্গীর পিছনে পড়ে থাকবে যে জড়- - 
পিও লে ক্ষণিকের মত হ্বলে উঠবে ভীষণ ভাবে আর এই অত্যুগ্ 
ক্ষণ-তাপে হাক্ষা পরমাণুর মৌলেরা যাবে ভেঙে । তাই 
্য্য-সঙ্গীর বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অদ্বত্ত থেকেও পৃথিবীর 
জন্ম নয়, যদি হ'ত তা হলে পৃথিবীর বুকে হাক্ষা পরমাণুরা হ'ত 
না! প্রচুর । তা ছাড়! লিটেলউনীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পলাতক 
হর্য্য-সদীর বুক থেকে ছিটকে;পড়|। অড়পিণ্ডের সুজ্ম জমা 
বেঁধে গ্রহদের জন্ম দিতে পারে কিনা তাঁতে শ্পিজারের 
€(970165928) গবেষণা জাপিয়েছে সন্দেহ । 








ল্লরাজ্ত ্ঞেযোভিস্বী 
বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিবিদ ও ল্রপ্রতিষ্ঠ তান্ত্রিক । 
গভৰ্ণমেণ্ট-উপাধিপ্রাপ্ত প্ডিভত কশ্হুলিস্চ্জ্ছ ভুভ্তীচাশশ্য সাজ্ঞী 
জ্যোতিত্তীর্থ, তাস্ত্রিকাচার্য, প্রেসিডেপ্ট__অল বেঙ্গল এষ্টরলজিক্যাল এসোসিয়েশন্‌ ৷ | 
$8১1১লি, রলা! রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। 
হাউন অব ওষ্টরলজি, হাজরা পার্কের ঠিক পূর্বে । ফোন £ সাউথ ৯৭৮ 
মহামান্ত সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড নিখুঁত কোঠী প্রস্তুত করিয়া রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন । হম্তরেথা বিচারে ও 
নিতুল প্রশ্ন গণনায় ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান নির্ণয়ে সিঁন্ধহল্ত । মহামায়া 
শ্রপ্রীসিছবেশ্বরীমাতার অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি যে অলৌকিক ' 
তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অত্যাশ্চর্য শক্তির অমোঘ ফল দর্শাইতেছেন-_উহা ধিনিই 
একবার তাহার লংম্পর্শে আদিতেছেন, তিনিই সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন । 


ঘোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয্ীদি এবং শাস্তি স্বস্ত্যয়নাদি দ্বার! দুরারোগ্য 
ব্যাধি, যথা--মৃগী, যক্ষা, উন্মাদ, বহুমুত্র, বন্ধ্যা, সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগ, দুর্ভাগ্যের 
ও কুপিত সকল গ্রহেরই প্রতিকারে এবং জটাল মামলা মোকদ্দমায় নিশ্চিত 
জয়লাভে তাহার ক্ষমতা অনাধারূণ। 


ভারত ও ভারতের বাহিরে--ইংলগু, ফ্রান্স, আফ্রিকা, চীন প্রভৃতি 
দেশের বহু বিশিষ্ট মনীষী জাতিবর্ণনিবিশেষে পণ্ডিত মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া 
ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন । 


তন্ত্রোক্ত মহাশক্তিসম্পন্ন সদ্যফলপ্রদ প্যারার্্টিয়ক্ত তাহার কয়েকটি কবচ ৪ 
স্পা ক্কুন্নচ-_ইহা ধারণে মানসিক ও পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি, দুরারোগ্য রোগের শাস্তি, আকস্মিক দুর্ঘটনা, 
অকাল মৃত্যু, অগ্নি ও চৌর ভয় নিবারণ, পরীক্ষায় পাশ, মেধা ও বলবীর্ষ বর্ধন হয়। দক্ষিণা সাধারণ ৫২) সর্বগ্ুপসম্পন্ন ২০২ 
লাহন! ক্কম্5-_কর্মের উন্নতি, অভিলাষ সিদ্ধি, রাজকপা লাভ, সম্মান বৃদ্ধি, ধন বৃদ্ধি, ব্যবসায়ে শ্ীবৃদ্ধি ও 
সর্বকাধ্যে ষশ লাভে ত্রদ্ধান্ত্র। এই কবচ ধারণে জাতিবর্ণ নিবিশেষে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি মনীষিগণ 
এমন কি সাধারণ অধিবাসীরাঁও শক্রবশে এবং বিশেষ পরাজিত মামলা মোকদ্দমায় অরেশে জয়লাভ করিতেছেন । 
(গৃহীর পক্ষে ইহা সর্বদা মঙ্গলদায়ক ) দক্ষিণা সাধারণ ১২২ ; সর্বপ্তণসম্পন্ন ৪৫২ । 
হসি ওহ ক্ষুন্নভ্ভ--সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগ, মৃতবৎস্তু দোষ, অপুত্রকের পুত্রলাভ, হিষ্টারিয়া, মুগী ইত্যাদী 
স্্ী-পুরুষ নিবিশেষে যে কোনও প্রকার অশাস্তিজনিত যক্্ণা এবং ভূত প্রেত পিশাচ হইতে রক্ষা পাইবার প্রক্নষ্ট উপায়। 
দক্ষিণা সাধারণ ১০২ $ সর্বগুণসম্পন্ন ২৯২ । 
হুন্বচ-__ ইহা ধারণে ষে কোনও কার্য সিদ্ধ হয়, ইহা অদভূত শক্তিসম্পন্ন। দক্ষিণা. সাধারণ ১২২ 





সবগুণসম্পন্ধ ৫০২ | 
পণ্ডিত মহাশয়ের গুণমুগ্ধ ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রাপ্ত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত ৪-. 
হিজ হাইনেন ঢেনকাঁনলের রাজ! বলেন £ঃ-_আপনার অন্রাস্ত গণনার সুক্ষ হইলাম । হস্তরেধা বিচারে ও প্রশ্ন গ্ণনায় খুশী হইলাম । 
বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মাননীয় ফজলুল হক বলেন £__পণ্ডিত মহাশয়ের গণনা ও ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে। ' তিনি 
বঙ্গদেশের নিভু ল ভাগ্য গণনাকারী। 
নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মিঃ কে এন দাদাল বলেন £_আপনাঁর আদিষ্ট কবচ গ্রহণে আমি সুফল পাইয়াছি। 
নেপালের রাজা কর্ণেল গোবিন্বসমসের জঙ্গ বাহাদুর বলেন :__তাঁস্ত্রিক শক্তির অলৌকিক ক্ষমতা! দর্শনে সুগ্ধ। 
তারতের সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধায়- শ্রহ্র্গাচরণ সাংখ্য জ্যেতিত্বীর্ঘ বলেন £_-জ্যোতিষ ও তত্্রশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান উপলদ্ধি করিয়া! 
-অতীব সথা হইলাম । . 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ সুরেন্্রনাথ দ্বাসগুপ্ত এম এ, পি এইচ ডি বলেন £--তত্ত্রসস্তর ও কবচাদির গুণে সন্ত হইযরাছি। 


ESTA লহ বগলা কবচের গুণে আমার নষ্ট ব্যবসায়ের পুনঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আপনাকে 
অসং 


এতত্যতীত-_প্রফেসর অতুল সেন এম এল এ, খান বাহাহুর হাঁসেমালী খান এম এল এ, কুচবিহাঁর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি যাঁর বাহাদুর 
সুবোধলাল দত্ত, সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টায় মিঃ পি আর দ্বাদ পাঁটন!। নৃত্যকুশল1 সাধন! বনু, নেপাল মহারাঁার ভ্রাতা, বৃত্ধসংসেরজঙ্গ বাহাদুর, কনিকাতা 
ইউনিভাসিটি রেলিয্রার যুক্ত যোগেশচন্্র চক্রবর্তী, ধনীশেষ্ঠ শীযুত শশীশেধরেশ্বর বড়ুয়া আসাম, মিঃ আঁৰহুল হালিস এম এ. বি এল এডভোকেট 
কলিকাতা হাইকোর্ট, মিঃ এফ জি হোঁয়াইট সাউথ আক্রিকা, সিঃ এ চেওলার লগ্ন ইংলও প্রভৃতি আরও বহ ব্যক্তি ভাহার গুণে সুদ হইয়াছেন। 
‘আজই পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করুন অথকা লিখুন। 





[নর 8৬৪ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





ওপরের অত্যুত্র ক্ষণ-তাপের লমন্তায় বেটের সিদ্ধান্তও 
টেকে মা। অবিকস্ত এতে একটা আপত্তি আহে, যদিও 
আপভিটা ক্যোতিধিজ্ঞানীদের মতে তেমন গুরুতর নয়। 
আপতিটা হ’ল সুর্য অল্প উষ্ণতায় ছিল অল্প দিন। ঠিক এই 
অল্প দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে অন্ত তারাদের সাক্ষাৎ মা ঘটতেও 
পারে। যাই হোক, আগে থেকে একটা ঘটনা না-ঘটার 
সগ্তাবনাকে অঙ্কবিদ ও দার্শনিকেরা মেনে নিতে নারাদ বলে 
এই আপতিটা তেমন আোরাল নয় |. 

শির আদিতে বিস্তমান একই অড়বন্ত থেকে সূর্য্য, 
পৃথিবী ও প্রহর! জন্ম নিয়েছে একই সময়ে-_রাসেলের এই 
দিদ্ধান্তটা! প্রসরপপীল মহাকাশের ( ঢ0156799) লামায় 
(Lemaitrean ) ব্যাখ্যার সঙ্গে খাপ থায়। বেটের মতে 
লামাতী'র-ব্যাধ্যানুযায়ী মহাকাশের বেড়ে যাওয়ার প্রথমাবস্থায় 
আদি ছড়বন্বরা এখানকার চেয়ে অনেক কম আয়তনে ঠাসা 
থাকলে সৌরমগুলের জন্মের মত একটা আকস্মিক খেয়ালি 
ব্যাপার খটা ধুব সহজে সম্ভব । পস্তাবনার ওপরেই বিজ্ঞানীর! 
উপস্থিত এটাকে হেড়ে দিয়েছেন । ব্যাপারটি ঘটতে পারে 
কি ভাবে কেউই তার নিধুত বর্ণনা দিতে সাহস করেন নি। 
রাসেলের মতে মহাকাশের বৃদ্ধির আদি অবস্থায় সম্ভাব্য প্রচ 
পোলমালের মধ্যেই নাকি পাওয়া যায় সৌরমগ্ুলের জন্মের বেশী 
সম্ভাবনা । 

এই ত গেল বরিভীর ভ্রল্বের প্রশ্ন । তার বুকে, স্ূর্য্যের 
বহির্মগুলে ভক্তপ্রবণ হাক্ষ। পরমাণুদের দল প্রচুর হ'ল কি করে? 
কোতৃহল থামে না । নক্ষত্রের মধ্যে পরমাণু-কেন্দ্রের ক্মপান্তরের 
আধুনিক সিদ্ধান্ত কেবল একটি মাত্র মৌলের পরমাণুর জন্মের 
কথাই বলছে। মৌলটি হ'ল নিচ্ষিয় বিরল্বায় হিলিয়ম। 
বেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবর্তি-বিক্রিয়ায় ( cyclic reac- 
tion or chain-reaction ) হাইডোজেন পরমাণুর লয় কিন্বা 
একমুখী অ-পরাবততি (009 way irreversible ) বিক্রিয়ায় 
লিধিয়ম, বেরিলিয়ম ও বোরনের (সোহান্ব! সোহাযাম্‌ ) নাশ 
এই হটোর যেটাই ঘটুক ন! কেন শেষ ফল হ’ল হিলিয়ম পর- 
মাণুর আবির্ভাব । হিলিয়ম পরমাণু ছাড়া আর সমস্ত হাক্ষাঁ 
পরমাণুরই ধ্বংস হুচ্ছে নাক্ষত্রিক শক্তির অপব্যয়ে। বছ পবে- 
ষণ! করেও অক্ষিজ্জেন বা নিয়ন পরমাণুর চেয়ে ভারী পরমাণুদের 
গড়ে ওঠার দস্তাবনা দেখতে পাওয়া! যায় নি বা যাচ্ছে না। 
কাজেই নাক্ষঅজিক শজির উৎসের জন্ধানে কেবল হাক্ষা 
পরমাণুদ্দের উপস্থিতির সমাধানটা| প্রধান সমস্তা নয়__মক্ষজে 
ভারী পরমাপুদের, যাদের দ্বিয়ে অধিকাংশ নক্ষত্রের জ্রড়বস্তুর 
অর্ঘেকেরও বেশ ভর্তি, উপস্থিতির জমন্তাটাও সমাধান করতে 
হবে। 

বিজ্ঞানীদের জ্ঞান-চক্ষুর দৃষ্টি যত দুর গিয়েছে তাতে তার! 
দেখছেন ভারী পরমাণুদের অধিকাংশই তাদের বর্তমান অনুপাতে 
নক্ষত্রে আছে অনস্তকাল ধরেই, কারণ নক্ষত্রের অন্তর্মগলেও 


এমন কোন বিপর্যয়ের মধ্যে তারা যেতে পারে না যাতে 
তাদের ভান্তন ঘটবে। কিন্ত ধোরিরম পরমাণু ও ইউরেনিয়ষের 
ছুটি রস-যমন্দের পরমাণুর ওজন অন্তান্ত মৌলের পরমাণুর 
ওজনের চেয়ে অনেক বেশী জার তারা হ'ল রেভিওতেজী 
"তেজ বিকীরণের জন্জ এদের ক্ষয় ঘটছে ক্রমাগত | 
নক্ষত্রের অন্তর্মগলে চাপ, তাপ, উষ্ণতা ও ঘনত্ব জাত * 
অবস্থায় থোরিয়ম ইউরেনিয়মের ক্ষয়িফু পরমাণুদের ক্ষয় বন্ধ 
* করবার বা সংশ্লেষণের সাহায্যে তাঁদের গড়ে তোলবার কোন 
*উপায়ই বিজ্ঞানীরা দেখতে পাচ্ছেন না। যদ্ধি এক বা একাধিক 
এমম কোন মৌল থাকত যার! থোরিয়ম ইউরয়েমিয়মের জনগ্নিতা, 
যাঘের পরমাণু থোরিয়ম ইউরেনিয়মের পরমাণুর চেরেও ভারী 
তা হলে তার] নিশ্চয়ই ছিলু ধোরিয়ম ইউরেনিয়মের চেয়েও 
ক্ষণ-দীবী কারণ বর্তমানে তাঁদের অস্তিত্বই নেই। বিজ্ঞানীদের 
মতে এ রকম অত্যন্ত ক্ষণ-জীবী তারী পরমাণুদের অদ্মরহ্ত 
খুঁজে দেখতে হবে এমন একট! নাক্ষত্রিক অবস্থার মধ্যে, যে 
অবস্থাটা! স্র্য্যের অন্তর্মগলেয বর্তমান অবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আলাদা ও তার চেয়েও বিচিজ্-_যার সঙ্গে হুর্ষ্যের অন্দর মহলের 
যে কোন অংশের আধুনিক অবস্থার তুলনাই চলে ন1। 
বেটে ও অন্তানত ক্যোতিধিজ্ঞামীদের প্রাসঙ্গিক মতাহুযায়ী 
এই সমস্ত লঘু, গুরু পরমাণুর সংশ্লেষণ হয়েছে অদ্যুগ্র-প্রায় * 
এক বৃন্দ (অর্থাৎ একের পিঠে নটা শুক্ত দেওয়া সংখ্যা) ডিগ্রী 
সেন্টিগ্ৰেড উষ্ণতায় আর অত্যুচ্চ ঘনত্বে অপরিমেয় ওজনের জড়- 
পুর্ধের মধ্যে । মহাকাশ বেড়ে যাওয়ার ঠিক পূর্ব যুহুর্ভে এ 
রকম একটা কিছু ঘটেছিল কিন! বিজ্ঞানীরা তা জানেন না। 
বিজ্ঞানীদের কল্পনা থেমেছে এইখানেই, আর অগ্রসর হলে সেটু! 
হ'ত অর্থহীন, হুর্বোধ্য। 
কোনও সমন্সারই সমাধান হ’ল না, সবই রইল জন্তাবনার 
গর্ভে । বিজ্ঞানীদের মনে তাই আত প্রশ্নঃ কশ্মৈ দ্বেবায় 
হবিষা বিধেম । 
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৯এ, ক্লাইভ ষ্রীট, কলিকাতা! 


চেয়ারম্যান_স্িঃ সি, দত্ত এস্কোয়ার 
আই, সি, এস ( রিটাষার্ড ) 
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শ্রীজিতেন্পচন্দ্ৰ মল্লিক 


গ্জাপানীক্ত নিউজ. এজেন্সীর শেষ সংবাদে প্রকাশ যে, 
স্ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ভুতপূর্কা সতাপতি দ্বেশগৌরব 
স্থভাষচন্ত্র আর ইহলোকে নাই। তিমি বিগত ১৮ই আগষ্ট 
জাপানে এক বিমান-হূর্ঘটনার ফলে গুরুতরন্ূপে আহত হন । 
এ দিনই মধ্যরাত্রিতে হাসপাতালে তাহার বত্যু ঘটে । 

তাহার পরলোকগমনে ভারতীয় জাতীর জীবনে যে অপরি- 
লীম ক্ষতি হইল তাহা! অপুরণীয় বলিলেও অত্যুক্তি হর নাগ 
ুভাষচন্র আজীবন তারতবর্ের স্বাধীনতার অভ লংগ্রাম চালাই 
স্সাপিঘ়াছিলেন । তাহার এই আকস্মিক ম্বত্যুসংবাদে ভারত- 
বাসী মাজেই আত্ম শোকাভিভূত ও স্তভ্ভিত। 

১৮৯৭ সালের ২৩শে জ্বাহুস্থারী উড়িয্ার রাজধানী কটক 
শহরে সুতাষচন্্র জন্মগ্রহণ করেন। রায় বাহাছুর স্বীয় 
জানবীনাথ বসু তাহার পিতা। তিনি বহুকাল সরকারী 
উকীল রূপে কার্ধ্য করিয়াছিলেন ও কটক ছিগ্রাক্ট বোর্ড ও 
মিউনিদিপ্যাপিটির চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ুতাষ- 
চন্দ্রের পিতা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন । পৃজছের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার 
জড় তাঁহার চেষ্টার ক্রটি ছিল না। শিক্ষা সমাপ্ত করিবার অত 
জানকীনাথ তাঁহার সবকরটি পুত্রকে ইউরোপে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন । আইদ-অমাত আন্দোলনের সময় গবর্ণঘেন্টের নীতির 
তীব্র প্রতিবাদ্র-স্বক্নপ তিনি ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি ত্যাগ করেন। 
১১৩৪ লালের ডিসেম্বর মাসে পঁচাত্তর বংসর বয়সে জামকীমাথ 
পরলো কগমন করেম। 

সুভাষচন্জ্রের মাতা প্রভাবতী দ্বেবীও একজন ধর্ম্মপরায়ণা 
ভক্তিমতী মহিলা ছিলেম। পুআদিগের যথা কর্তব্য যত্ব লইতে 
তিনি কিছুমাত্র ক্রুটি করিতেন মা । তাহার প্রভাব তাহার 
সবকটি পুত্র-কছার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রতাবতী দেবী 
১৯৪৩ লালের ২৮শে ভিসেম্বর ছিয়াস্তর বৎসর বয়লে দেহত্যাগ 
করেন । 

সুভাষচন্ত্রকে মধ্যমাগ্র শরৎচন্দ্র অত্যধিক দেহ করি- 
তেন। সুভাষচন্দ্রও কোন কান্ত শরৎচন্দ্র অহুমতি ব্যতিরেকে 
করিতেন না। 

ককের এফ প্রোঠেষ্ট্যান্ট দুলে সাত বৎসর পড়িবার 

পর সুভাষচন্দ্র রাতেন শ' কপিজিয়েট ছুলে ভর্তি হন। উক্ত 
বিদ্যালয় হইতেই তিমি ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার 
কৃতিত্বের সহিত উভীর্ণ হন । এই পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানলাভ করেন । 

* উত্ত' পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সুক্জাষচন্ত্র- 
কলিকাতায় আপিয়! প্রেসিডেন্দি কলেজে ভর্তি হন। উত্ত 
কলে হইতেই তিনি ১৯১৫ সালে দ্বাই-এ পাঁস করেন। 
সুভাষচন্ত্র অতঃপর বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সি 
কলেজে মি; লি. এফ. ওটেন নামে একজন ইউরোপীয়ান 
অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন । তিনি ভারতীয় ছাদের সহিত 
এরূপ ফচ ব্যবহার করিতেন যে, ভারতীয় ছাঅমাজেই তাহার 

;$উপত অদন্তই হুইয়া উঠিক্াছিল | জাতীয় সন্মান-বোৰ সুতাষ- 
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চঙ্জের মনে এরূপভাবে ভাপরক ছিল যে, তিনি উত্ত অধ্যাপকের 
আচরণে বিশেষ ভাবেই ক্ষ হইয়া উঠেন । 

একদিন মিঃ ওটেঁম তাহার স্বাভাবিক ওদ্ধত্যের বশবর্ভা 
হইয়া একটি ছাত্রকে চপেটাঘাত করেন । ইহাতে উক্ত কলেজের 
ছাত্র-লমাজ্ে বিক্ষোতের হুটি হয়, তাহারা ধর্মঘট করে। 


- সুভাষচন্দ্র উক্ত ধর্মঘটের প্রধান মেতা ছিলেন। কলেন্স- 


কর্তৃপক্ষ ছাঅদের বিক্ষোত দর্শমে ভীত হুইয়া উঠেন এবং ছাত্র- 
দের অন্থকুলে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হুন । 

ইহার পর কিছুদিন পর্ম্যস্ত মিঃ ওটেন ছাঅদের সহিত ব্যবহারে 
সংযত হুইয়াই চলিতেন ; কিন্ত ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। 
অচিরেই পুনরায় তাহার শ্বভাবগত অহমিকা প্রকাশ পাইল। 
একদিন তিনি পুনরায় কতকগুলি ছাত্রকে অপমানিত করিলেন । 
ইহাতে কয়েকজন ছাত্র মিঃ ওটেনকে ভীষণভাবে প্রহার করেন। 
কলেজের অধ্যক্ষ ভবিষ্যতে এইন্সপভাবে কলেছের শাত্তিভঙ্ 
হইতে পারে ভাবিয়া ভনকয়েক ছাত্রকে কলেজ হুইতে বিতা- 
ডিত করেন। ুভাষচন্্রও ছিলেন হঁহাদের অস্তভূক্ত ৷ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নুতাষচন্দ্রের উপর এই মৰ্ম্মে এক 
আদেশ দেন যে, তিনি ছুই বদরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কোন পরীক্ষাই দ্বিতে পারিবেন না। কিন্ত তিনি আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পুনরায় অধ্যয়ন করিবার অন্গমতি-লাভ করেন ও স্কটিশ চার্চ 
কলেক্কে ভ্ি হন। তথ] হইতেই তিমি ১১১৭ সালে বি-এ 
পরীক্ষায় উভীর্ণ হন। 


অতঃপর তিমি ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংদও যাড্রা 
করেন। তখন তিনি ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান লইয়া এহ্‌-এ 
পড়িতেছিলেন। নয় মাস পরে ১৯২০ সালের আগ মাসে 
সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস্‌ পরীক্ষা দেন এবং উক্ত পরীক্ষায় চতুর্থ 
স্থান অধিকার করেদ। এই সময় তিনি মনোবিজ্ঞান ও 
নীতিবিজানে ট্রাইপজ সহ কে্বিংজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি 
ডিগ্রিলাভ করেন। 


১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নাপপুর অবি- 
বেশনে ‘অসহযোগ আন্দোলন" প্রবর্তনের অ্র্ত এক প্রস্তাব 
গৃহীত হয় এবং সমগ্র দেশবাসী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে উক্ত 
আন্দোলনে যোগদান করেন | সুভাষচন্দ্র তখন ইংলণ্ডে ছিলেন । 
তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । জাতির সেবায় আস্ম- 
নিয়োগ করিবার উদ্দেন্ডে এই সময় তিনি ইণ্ডিয়ান সিবিল 
সাধিস পদ ত্যাগ করিলেন। উক্ত উচ্চ রাজকীয় পদ তিনি 
কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাস! কর! হইলে তিনি 
তদুতরে যাছা লিখিয়াছিলেন এস্থলে তাহা উদ্ধত করা হইল :-- 

‘I had passed the Indian Civil Service in England 
in 19920, but finding that it would be impossible to 
serve both masters at the same time—namely, the 
British Government and my Country—] resigned my 
post in May, 1921 and hurried back to India, with a 
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vie to taking my place in the national struggle that 
was then in full swing.’ 

১৯২১ সালে সুভাষচন্দ্র ভারতে প্রত্যাবর্তদ করিয়া মছাত্বা 
গান্ধীর শক্ত সাক্ষাৎ করেন । অবশেষে তিনি দেশবন্ধু চিন্ত- 
যন্রসের সংস্পর্শে আসেন এবং তাহার পরামর্শমত অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান করেন । 

ওঁ বৎসরেই মে মাসে সুভাষচন্দ্র দ্বেশবদ্ধু চিন্রপ্রম প্রতিষ্ঠিত 
গৌড়ীয় সর্বব-বিদ্যায়তমের অধাক্ষ পদ্ধে অধিষ্ঠিত হুন এবং বঙ্গীয় 


প্রান্থেশিক রাধ্রীস্ব সমিতির প্রচারকাধ্যের ভারও তাহার উপর * 


অর্পিত হয়। 

বাংল! গবর্ণষেণ্ট কর্তক ১৯২১ সালের ২১শে নতেম্বর 
কংখ্েস ও খিলাফত স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলি বে-আইনী 
বলিয়া ঘোষিত হইলে, তাহার প্রতিবাদে কংগ্রেস-মেতা ও 
বিশি কংগ্রেস কর্টিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি কলিকাতায় 
প্রকাশিত হয়) তাহাতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কহিটির 
সমস্ত সতাকে বঙ্গীয় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ- 
দানের নিমিভ আহ্বান জানানো হয় । এই সুত্রে ১৯২১ সালের 
১০ই ডিলেম্বর দেশবন্ধু চিন্তরগ্রন, সুভাষচন্দ্র ও অন্তান্ত কয়েক- 
জম নেতাকে ঠেপ্তার করা হয়। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই 
ছয় মাস করিয়| কারাদণ্ডে দণ্ডিত হুন । ১৯২২ সালে নুত্াষ- 
চন্দ্র কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই বৎসর উত্তরবঙ্গে 
এক প্রবল বঙ্ছা হয়। উক্ত বগা-প্রলীতিত অঞ্চলের জনগণের 
সাহায্যে তিনি তথায় গমন করেন। উত্তরবঙ্গের জেবা- 
কার্যে স্বতাযচন্্র অলামান্ড সংগঠমশক্তি ও অদ্ভুত কর্স্মরক্ষতার 
পরিচয় দ্বেন। 

১৯২২ সালেয় ভিসেম্বর মাসে ঘেশবন্ধু চিন্তরপ্রমের সহিত 
তিনি “ভারতীয় জাতীর মহাসভা’র গয়! অধিবেশনে যোগদান 
করেম। ১৯২৩ সাল হইতে তিমি “বাংলার কথা” নামক এক 
দৈনিক পত্ৰ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। পরে দেশবন্ধু 
পরিচালিত ‘ফরওয়ার্ড’ পত্র পরিচালনাদির ভার গ্রহণ করেন। 
- ১৯২৪ জালে 'দবরাজ্যদ্ল’ কলিকাতা কর্পোরেশনের 
নির্য্যাচন-প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ইহাতে উত্ত দল 
অঙ্ভান্ড দল অপেক্ষা তোটাবিকোয অয়ী হওয়ায় দেশবন্ধু চিতরঞ্রম 
কলিকাতা! কর্পোরেশনের মেস্বর ও সুতাযচন্র কর্পোরেশনের 
চীক এক্ছিকিউটিত. অফিসার নিযুক্ত হম । 

ব্ুভাষচন্ত্র মাত্র হয় মাস কাল চীক এস্‌জিকিউটিত অফি- 
সারের কার্ধ্য করেন।, ১৯২৪. লালের ২৫শে অক্টোবর 
কলিকাতায় ডেপুটি পুল কমিশনার ‘বেঙ্গল অভি্ঞান্দ' অহুযায়ী 
তাহাকে আবার প্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারের পর কিছুদিন 
আলিপুর ও বহরমপুর জেলে আটক রাখিয়া! সুভাযচন্্রকে 
মান্দালরে নির্বাসিত করা হুয়। মান্দালয়ে কারাবাসকালে 
ডাহার স্বাস্থ্য ভাতিরা পড়ে ও তাহার শরীরে ক্ষররোগের লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। ১৯২৭ সালের ১৫ই মে ত্রস্বাস্থোর ভন্য পুতাষ- 
চন্দ মুক্তিলাত করেন । 

‘ভারতীয় জাতীয় মহাসডা’র ঘ্রিচত্বারিংশং অধিবেশন 
১৯২৮ জালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাতে অহুঠিত হয়। 
উদ্ত অধিযেশনে সুভাষচঙ্ জেনারেল অফিল্লার কম্যাঞ্জি রূপে 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনা করেন। ১৯২৭ লাল হইজে 
১৯২৯ সাল পর্য্যম্ত স্থভাষচন্ত্র বঙ্গীয় প্রাদ্বেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিস্ব- 
সভাপতি ও নিধিল-ভারত-রাষধরীয় লমিতির জেনারেল 
সেব্কে্টারীর পদে অধঠিত থাকেন। ১১৩০ সালে তিনি” 
স্বাক্ষভ্রোছের অভিযোগে নর মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দত্ত হন । 
কারাগারে থাক। কালেই আগষ্ট মাসে তিমি কলিকাতা 
কর্পোরেশনের মেয়র নির্ধাচিত হছন। এ বংসরেই ২৩শে 
সেপ্টেম্বর কারাগার হইতে মৃদ্ভিলাঙ্জ করেন। 

১৯৩২ সালে তাহাকে পুনরায় প্রেপ্তার করা হয়। এক 
বৎসর কারারুদ্ধ থাকিবার পর স্বাস্থ্য হওয়ায় শ্বাস্থ্যোদ্ধারের' 
মিমি পবর্ণমেন্ট তাহাকে ইউরোপে গমন করিবার অনুমতি, 
দেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদিও ঠাহাকে কারামুক্ত করিয়া দেন, 
তথাপি ভাহাকে ভারতের বাহিরে অবাধ স্বাধীমতা দেন নাই। 

ইউরোপে থাকাকালে নুতাষচন্্র ঠাহার পিতার 'ন্থ তাক্ক' 
সংবাদ অবগত হন। এই সংবাদ শুমর়া তিনি পিতাকে. 
দেখিবার নিমিভ ইউরোপ ত্যাগ করিয়া শ্বজেশাডিনখে রওনা) 
হুম, ' কিন্ত হর্ভাগ্যক্রমে যেদ্বিম তিনি ভারতের উপকূলে 
অবতরণ করেন সেইদিনই তাহার পিতার প্রাণবায়ু বহির্গভ 
হয়। সেইজন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াও সুতাযচজ্তং 
পিতাকে ভীবিত দেখিতে পাম নাই । তিনি ইহার পর কিছু- 
দিনের জন্য পৈতৃক বাসতবনে থাকিতে মনস্থ করেন, কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট এক সপ্তাহের মধ্যে ইউরোপে ফিরিয়া যাইবার: 
জন্য ঠাহাকে আদেশ করেন । সুভাষচন্দ্র স্বধেশে একমাস; 
থাকিতে চাহিয়া পবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেম।, 
ইহাতে তিনি জিখিয়াছিলেন__ 


“Incarceration i 10 wy country is better thay 
freedum abroad.” 


কিন্ত গবর্ণমেণ্ট ইহাতে কর্ণপাত্ত করিলেন মা। ১৯৩৪ 
সালের ১০ই জ্রাহুয়ারী পুনরার সুভাযচন্্রকে ভারত ত্যাগ" 
করিজে কয় । ১১৩৬ সালে তিমি ভারতে প্রতাবর্থন করিবেক 
বলিয়া! স্থির করেন। কিন্ত লরকার তাহাকে জামাইলেক্ 
যে, তিনি স্বাধীনভাবে ভারতে ফিরিতে পারিবেন না। 
শুভাষচজ্্ এই নিযেধবাধী অগ্রাহথ করিরাই ভারতে চলিয়া 
আসেন। ১৯৩৬ সালের ৮ই শ্রপ্রিল বোস্বাই বন্দরে পৌছিৰা- 
মাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাঁচ বংসরকাল বম্পীত্বীবন্ 
অতিবাহিত করিবার পর ১৯৩৭ সালের ১৭ই মার্চ গাহাকে: 
মুড়ি দেওয়া হুর । 

১৯৩৮ সালে তারতীয় জাতীর মহাসভার একপফাশস্তমং 
অধিবেশন হরিপুরায় অন্থঠিত হইবে বলয়! স্বিরীকৃত হয় । এছ 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্ত চারি জনের মাম উদ্গি' খত" 


“হ্য়। হঁহারা হইলেন স্বতাষচন্্, মৌলানা আবুল কালাম: ওঁ 


আজাদ, পণ্ডিত জরাহ্রলাল নেহরু ও খান আবহল 
গক কার খান। কিন্ত আর তিন জন মিজ মিজ মাম প্রত্যাছবায়' 
করায় সুভাষচন্্রই ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় মহালভার' 
সভাপতি নির্বাচিত হুইলেন। 

ইহার পর বংসর তিনি ব্রিপুরী অধিবেশনের সমাপতি 
নির্বাচিত হুন । অিপুত্রীর অধিবেশন একটি: বিশেষ স্বরীয় 


ফাস্ধন 


হ্যাপার । উজ নির্বাচনে সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত ভোটের 
লমষ্টি ছিল ২১৫৭ । তন্মধ্যে সুভাষচন্দ্র পাইয়াছিলেন ১৫৮০টি 
ভোট; ত্র পট্টভি সীতারামিয়া পাইয়াছিলেন ১৩৭৭টি ভোট । 
- এই সম্বন্ধে মহাত্মা গাহীর সহিত আলোচনার ফলেই 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সদস্য পদত্যাগ করেন। 

যখন সুভাষচন্দ্র দেখিলেন যে মৈত্রীঙ্াপনের সকল পথ বন্ধ 
তখন তি'ন দেশে একতা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্বে সভাপতির 


পদ ত্যাগ করিতে মনন্থ করিলেন । কংখ্রেপ ওয়ার্কিং কমিটিও , 


তাহার পদত্যাগ-পজ্জ মঞ্চুর করিলেন | স্মভাষচন্্র কংগ্রেসের 
নেতাদের এইন্সপ ব্যবহারে মর্মাহত হুম। 
জভ তিমি এই লময় ‘ফরোয়ার্ড নক’ মামে একটি দল পঠন 
করিলেন। 


১৯৪* সালের ২০শে মার্চ তিমি রামগড়ে অন্থতিত আপোষ- 
বিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন । এই বংসরই জুম মাসে 
ঠাহার নেতৃত্বে ছলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দ্বাবি উত্থাপিত 
হয়। গবণমেন্ট ১১৪* সালের ২রা জুলাই ভারতরক্ষা আইনের 
বলে তাহাকে গ্রেপ্তার করেন । সুতাযচন্রকে গ্রেপ্তার কর হুইল 
ঘটে, কিন্তু তিনি দেশবাসীর অন্তরে যে দেশাস্মবোধের বহ্ছি 
ঘালাইয়া গেলেন তাহ! নিৰ্বাপিত হইল না, আন্দোলন চলিতে 
লাগিল। ইহার ফলে বাংলা-সরকার হুল্ওয়েল মহুমেন্ট অপ- 
সারিত করিতে বাধ্য হইলেম। 


এ বংসরই ৩.শে আগষ্ট ‘ফরোয়ার্ড লক’ পত্রিকায় ‘হিসাব 
মিকাশের দ্বিন? শীর্ষক একটি প্রবন্ধের শু তাহার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আনয়ন করা হয়, এবং তাহার কারাদণ্ডও হুয়। 
কারাবাল কালেই তিনি বিনা বাধায় কেঙ্সীয় ব্যবস্থা-পরিষদের 
জদ্রস্য নির্বাচিত হন। ভর্বম্বাস্থ্যের জভ ১৯৪* সালের «ই 
ডিসেম্বর তাহাকে সৃক্তি দেওয়া হুয়। 

কারামুঞ্তির পর ম্বতাষচঙ্র লোকত্নের সহিত দেখাঁ-দাক্ষাৎ 
বন্ধ করিয়। ঘিয়া দিন গৃহে ধর্মতর্চায় সময় অতিবাহিত 


মহিলা-সংবাদ 


স্বমত প্রতিষ্ঠার 


৪৬৭ 


করিতে লাগিলেন | এই মিলত বাসকালে ভাহার সহি 
মৌলামা আজাদের কয়েকখানি পত্র বিনিময় হয় । 

১৯৪১ সালের ২৬শে জাঙহ্গয়ারী হুভাষচন্ত্রস্বীয় বাসগৃহ হইছে 
রহস্যজনক ভাবে মিরুক্ষি্ হম । এ বংসরই ওরা ফেব্রুয়ারী 
গবণমেন্ট তাহার বিরুদ্ধে ্রেপ্তারী পরোয়ানা জায়ী করেন ও. 
তাহার সমস্ত সম্পত্ভি' ক্রোক করার আদেশ ঘেন। ইহার 
কিছুকাল পরে এক গুক্বব রটিয়াছিল যে সুভাষচন্র অণ্দশত্তিত্ন 
সহিত মিভ্রতান্থণ্রে আবন্ধ হুইয়াছেন এবং তিনি হয় রোষ. 
ময় বার্লিনে অবস্থান করিতেছেন । 

১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ লঞ্চম হইতে রয়টার কর্তৃক 
বেতারে ঘোষণ কর] হয় যে, শ্রীযুক্ত বন্ধ জাপানের উপকূলে 
বিমান-হর্ঘঈনায় নিহত ক্ইয়াছেন। টোকিও হইতে প্রাপ্ত 
লংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত জংবাদে আরও ঢানানে! 
হয় যে, দলবল সু সুভাষচন্দের স্বাধীন ভারত কংগ্রেসের 
অধিবেশনে ঘোপদ্বামের নিমিত্ত টোকিও জাসিবার পথে এই 
দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্ত শীস্থই উত্ত সংবাদ ভ্রান্ত বলিয়! খবর 
পাওয়া ঘায়। ইহার অব্যবহিত পরেই ‘বোন্বে ক্রমিকেলে'র 
লগ্ুনস্থ সংবাদদাতা জানান যে, স্বভাষচন্ত জার্মানীর রাজধানী 
বার্লিন মগরীতে আছেন এবং জার্মান অধিমায়ক হের হিটলার 
তাহাকে “ভারতের কুবেন্রার” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। 
উক্ত সংবাদদাতা! আরও বলেন ঘে, তিনি শ্বার্মানীতে পরার 
দূতের ভার অবস্থান করিতেছেন। অবশেষে এমন কথাও শুনা 
গেল যে, জাপান যখন ভারত জয় করিতে উগত তখন শুষ্চাষ- 
চন্দ ‘আজাদ হিন্দ বাছিনী’ নামক এক সৈভবাহিনীকে ভারতের, 
দিকে চালিত করিয়াছিলেন । 

কিন্ত তাহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের অপচেষ্টা আর মিথ্যা 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । ভারতকে বৈদেশিক শক্তির অধীনভা 
হুইতে মুক্ত করিবার মমি৪ই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন । 
এজভ তিনি আত্মত্যাগের যে লন দৃষ্ঠান্ত দেখাইয়াহেম তাহ! 
ইতিহাসে বিরল । 


পপি 


মহিলা-সংবাদ 


শ্ীত্তী কমলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হুইতে হিন্দীতে 
অম-এ পরীক্ষায় উত্তরণ হইয়াছেন এবং প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছেন ' ভারতীয় ভাবাসমৃহ্থের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যেই 
তিনি সর্বাধিক নম্বর পাইয়াছেন। বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি 
অনাস' লাভ করিয়াছ্ধিলেন। তিনি বর্তমানে ‘প্রেমচাদ’ 
সম্পর্কে গবেবণা-কাধ্যে রত আছেন । এম্‌-এ পরীক্ষাকালে তিনি 
স্কাহার গবেষণার একটি খলড়া প্রদান করেল । 

প্ীমত্তী কমল! কলিকাতা গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের ভূতপূর্বব 
অধ্যক্ষ শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদের বস্তা! । ঈত্বরীগ্রসাদ নিজেও এক জন 
লেখক ও সমালোচক । 





'খঙ্।ল।ধ ব)1%। ৭-5০১" 
(সংযোজমী ) 
শ্রীশান্তি পাল 


পুণেন্দনাথ ঠাকুর ও হ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর সাঁতারে সিত্চত্ত 
ছিলেন। গুণেন্সনাথ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী বাগানে 
{চাপদানী ) ও জ্যোতিরিস্্রনাথ ভাগীরথীর পূর্কাতীরবর্তী বাগানে 
(পেনিটির ছাতুবাবুর বাগান) থাকিতেন। কথিত ' আছে, 
সাতার কাটিবার পূর্বে তাহার! পরস্পর বন্দুকের আওয়াজ» 
করিয়া জলে নামিতেন | তারপর সাতরাইয়া ভাগীরথীর মাঝ-॥ 
শানে আসিয়। উভয়ে মিলিত হইতেন। তখন উভয়ে মিলির! 
গঙ্গার এক তীরের দিকে যাত্রা করিতেন। এ 


ফা * hl 


ভারতবিধ্যাত গো পালোয়ান কলিকাতায় আসিলে জোড়া- 
সাকোর ঠাকুরবাড়ীতে উঠিতেন। ঠাকুরবাড়ীর কুস্তির আখড়ার 
একটি নাম ছিল “চোরের আখড়া” । ঠাকুরবাড়ীর ছেলেদের 
মধ্যে সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিতেজনাথ ঠাকুর, ব্রতীল্রনাথ ঠাকুর 
কবীন্ত্রনাথ ঠাকুর প্রস্তৃতি চোরের আখড়ায় নিয়মিত শবীরচর্চ্চা 
করিতেন | 





বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেণ্টগণের প্রতি 
এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারস্ত হইতে দৈনিক সংবাদপত্রাদি যেরূপ উচ্চহারে বিজ্ঞাপনের 


মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ লইয়া অত্যধিক লাভবান 


হইয়াছেন, সে তুলনায় উচ্চমূল্যের হোয়াইট 


"প্রিন্টিং কাগজে সবিজ্ঞাপন মাসিকপত্র মুদ্রণ করিয়া বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার আমরা খুব. . 
সামান্যই বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। আমরা অতিরিক্ত লাভের আশায় না মাতিয়া যুদ্ধাবসানে 
কাগজের মূল্য হাস হইলে যুদ্ধকালের ঘাটতি পূরণ হইবার আশায় ছিঙ্গাম। কিন্ত 
বর্তমান পরিস্থিতিতে কাগজের মূল্য আশানুরূপ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা শীঘ্র ত দুরের কথা * 
বহু বিলম্বেও হইবে কিনা সন্দেহ ! এরূপ অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার মহার্ঘতা এবং যুদ্রণ-ব্যবসায়ে 
অপরিমিত ব্যয়-বাছুল্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়! চলিতে হইলে বিজ্ঞাপনের মূল্য সম্ভবপর 
‘হারে বাঁড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নাই। নিউজ্ঞপ্রিন্টিং-এর মত কম মূল্যের খেলো কাগজে ছাপিয়াও * 
যে সব মাসিকপত্র বছ পূর্বব হইতেই যে হারে মুল্য বৃদ্ধি করিয়া লাভবান হইতেছেন, আমাদের 
এই বৃদ্ধি সেই হারকে কিছুতেই অতিক্রম করিবে না। | 

আমাদের ক্রমবর্থামান চাহিদা মিটাইবার এবং বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার সহায়তায় এই 
“যৎসামান্য বৃদ্ধির হার আমাদের শুভামুধ্যায়ী বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেণ্টগণ প্রসন্নচিত্তে অম্থু- 
মোদন করিয়া উহাদের চির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রক্ষা, করিবেন, এই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস । 

আগামী ১৩৫৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে চলিত হারের উপর শতকরা কুড়ি টাকা! 
- হিসাবে বিজ্ঞাপনের মূল্য বন্ধিত হইবে। যাহাদের সহিত পূর্ব হইতে লিখিত চুক্তি আছে, 
তাহাদের চুক্তিকাল অতিক্রম হওয়ামাত্র নূতন হার ধাৰ্য্য হইবে । এই বর্ধিত হার নিয়ে প্রদত্ত 


মর ও 


বিজ্ঞীপনমুভলযর হার - 
সাধারণ সূচী 
পুর্ণ পৃষ্ঠা RE b 
53 ৩২৯ . ৩৫২ 
সিকি মু | ১৮৯ ২০২ 
সিকি কলাম ও অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা ১০৭ ১২২ 
( বিশেষ পৃষ্ঠার মূল্য স্বতন্ত্র) 


মুদ্রাকর ও প্রকাশক __ প্রদিবারণচজ ঘাস £ প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রো, কলিকাতা । 





. বিবিধ প্রসঙ্গ 


বৰ্ষ শেষ 


ইতিহাসের কয়েক পাতা উণ্টাইবার পর আর এক দুতন 
অধ্যায় আরম্ভ হইতে চলিয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশ ও 
সকল ভ্বাতিরই ইতিহাস এই সঙ্গেই নুতন অধ্যায়ের অন্তর্গত 
হইবে কিন্ত কাহার ভবিষ্যতে কি অঙ্কপাত হইবে তাহ] নির্ভর 


১ করে কোন দেশের কর্ণধারবর্গ কিরূপ সভাপ ও লতেজ তাহারই 


উপর | অতীত শেষ হইয়া ভবিস্ং সামনে আসিয়া! পড়িতেছে 
এ কথা সকল দেশেই ঘোষিত হইতেছে, আমাদের দেশেও 
(সেক্সপ ঘোষণার কোনও অভাব নাই । তবে এ দেশের সহিত 
অন্ত দেশের কিছু প্রভেদ্ আছে এই কারণে যে এখানে শাসক 
ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক সমন্ধ কি ভাবে পরিবর্তিত হইবে 
তাঁহা আপাততঃ স্থির হুইবে তর্ক ও মন্ত্রণা সভার, যুদ্ধক্ষেত্রে 
ময়, এবং বিচারের সময়ও আন্ত । স্বাধীন দেশগুলিতে জ্বনমতের 
প্রভাবে নেতৃবর্গ কর্তব্যপথের নির্দেশ ইতিমধ্যেই দিতে বাধ্য 
হইয়াছেন, যদিও সেই কর্তব্যপথ কোথায়ও সয়ল বা বিপদ 
বৈষম্যযুক্ক দেখা যায় না। বিদ্বিত দেশে বিজ্েতৃবর্পেরই 
দবস্তপূর্ণ ঘোষণা শোন! যাইতেছে, বিভিতের দল নির্ব্বাক- 
নিম্পন্দ, ভ্রিরমান । অত কয়েকটি অনুস্রত দেশে ধধিত প্রণীড়িত 
দেশবাসীর অবস্থা বাঘ ও মহিষেয় যুদ্ধে উদুখড়ের অবস্থার 
সমতুল, বিশেষে ইরাপের পরিস্থিতি এখন অতিশয় শক্কাপুর্ণ। 
ইন্দোচীনে পরাজিত ফরাসী শাসকবর্গ অন্ধের শক্তিসামর্থ্যের বশে, 
অপরের চেষ্টার, স্বাধীনতা পাইবার পর' নির্গজ্ঞভাবে অতীতের 
অনাচার, অত্যাচার ও লুঠনের পথ" অস্সবলে ভবিষ্যতে খুলিয়। 
রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবার পর এখন বুদ্ধিকৌশলের আশ্রয় 
লইয়াছে। ' ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাত শাসকও সেই চেষ্টায় 


কব ব্যস্ত, কেবলমাত্র ভারতেই শালকবর্প, কার্য্যকারণবশতঃ, স্বেচ্ছায় 


সাৰ্ৰাভ্যবাদের নীতি ত্যাগ করিবার কথা! বলিয়াছেন । আমা- 
দের নেতৃবর্গ আমাদের বলিতেছেন এখন ধীরস্থিরভাবে ভবিষ্যতে 
কি আসে তাহার প্রতীক্ষা করিতে, প্রথম হইতেই অবিশ্বাসের 
হাওয়ায় না টলিতে এবং এই পরামর্শ সমীচীন সে বিষয়ে 
সন্দেহমাত্র নাই । এখন নেতৃবর্গের সমস্ত দৃষ্টি এক-দিকেই নিবন্ধ 
হওয়া প্রয়োজন, বিচার সভার আলোচ্য'বিষয় ভিন্ন অত কোমও 
চিন্তবিক্ষেপকারী প্রবন্ধের অবতারণা নিতান্তই অবাহনীয় । কিন্ত 


নেতৃবর্গের উচিত প্রতি পন্থে অতি সাবধানে চলা এবং দেশ- 
বাসীর মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের যুক্তি 
পরামর্শ গ্রহণ করা। নিজের বুদ্ধিবিবেচমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা তাহাদের যদিওবা থাকে তাহ! 
হইলেও একথা যেন তাহারা তুলিয়া না যাম যে গ্াহাদের 
দায়িত্ব এতই গুরুভার যে তাহা? নিজ নিজ খুলে এরহণ করা 
বর্তমানে অত্যস্ত বিপজ্জনক । 

পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্ভাপ ও আলোড়নের ফলে অগ্নিময় 
্রস্তরদ্রব বহিয়| চলে । তাহা আশপাশের ভূমিস্তর ভাঙ্গিয়া 
গলাইয়! চলিতে থাকে, অগ্রিপ্লাবনের উত্তাপ কষিয়া যাইলে 
স্রোত ক্রমে স্থানবন্ধ হয়, কিন্ত যেখানে এই ঘটনা ঘটে সেখানের 
প্রান্তিক অবস্থার স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। সমতল অঞ্চল 
পাহান্তে প্রস্থরে ভরিয়া যায় আবার অনেক হো বড় 
পাহাড়ের শ্রেণী ভাঙ্গিরা উপত্যকায় পরিণত হয়। মাটির 
উপরের ভাগের পরিবর্তনের সঙ্গে মাটির নীচে ভূগর্ভেরও অনেক 
অদ্ল বদল ঘটে । প্রচণ্ড উত্ভাপ ও চাপের ফদে, ফুটন্ত 
রাসায়নিক পদার্থপূর্ণ জলআ্রোতের প্রভাবে নুতন খনি উৎপন্ন 
হয়, প্রাচীন খনিজ স্তর পর্রিবপ্ধিত হয়। কালের প্রভাবে, 
প্রাকৃতিক শজির লাঁধারণ কাধ্যকলে এই সকল অঞ্চলের 
প্রান্কৃতিক অম্পদ্ঘ বা ডাহার অভাব সে অঞ্চদের লোকের 
অবস্থায়ও বিশেষ পরিবর্তন আমে । 

মনুস্তত্রগতে জাতিসমগ্রির মধ্যে যে সকল খাত-প্রতিঘাত 
_ অর্থাৎ যুদ্ধ বিপ্লব-_ঘটে তাহাও এঁরপ গভীর নিহিত বিদ্বেষ 
বন্ছির উত্তাপ ও আলোড়মের ফল । প্রীক্কৃতিক অগ্রি-প্লাবনের 
ভায় উহারও পতিবিবি নির্ধারণ মহষ্যশক্তিত অতীত, উহার ফলে 
যে সকল পরিবর্তন ঘটে তাহাও ভূগর্ভস্থিত ঘদির অগ্মের ভায় 
মাহুষের চক্ষুর অপোচর | যে ভূত্তরের উপর অগ্নিপ্লাবন চলিয়া 
যায় তাহাতে বা প্লাধনের ভরবে যদি যথেষ্ঠ মৌলিক বা যৌগিক 
ধাতু বা অন্ত মুল্যবান পদার্থ থাকে তবেই সে দেশের প্রাক্কতিক 
সম্পদ বৃদ্ধি পায় । তেমনিই যদ্দি যুদ্ববিপ্লব মহুষ্যস্যাক্ষ গঠনের 
উপযুক্ত মালমশলা যোগার বা তাহার সুযোগ গ্রহণের উপনুক্ত 
লোকসমটি তাহার ঘার! প্রভাবিত হয় ভবেই সে দেশের জাতীস্ব 
জীবনে নুতন তেজ, নূতন সংস্কৃতি দেখা দেয়, সে দেশের জাতীয় 
জীবনে পুদর্জাগরণ জারস্ত হয়। কিন্তু জাগরণের সময় নির্দেশ 
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করে সঙ্গাগ প্রহরী, খনির সন্ধান দেয় নিপুণ ভূতত্ববিদ্ব | জাতির 
ভবিষ্যৎ নির্দেশ করে নিপুণ বিশেষজ্ঞ পরিবেষ্টিত নেতৃমণ্ল, 
খনির কার্ধ্য চালায় কর্ম্মতংপর ও বিচক্ষণ চালকবর্গ এবং তাহাদের 
অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত কলাকৌশল বিশারদগণ ও সুক্ষ শ্রমিক | 
কোন ক্ষেত্রেই কপাল ঠুকিরা বা একমাত্র নিজ বুদ্ধিমত্তার উপর 
বিশ্বাস করিয়া চলিলে সুফল আসে না । দৈবহৃবিবপাকের 
ফলে কাহারও হয় সুযোগ কাহারও বা সর্বনাশের সম্ভাবনা, 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লাতবান হয় সেই-ই যে চতুর্দিক দেখিয়া, 
বুঝিয়া অগ্রসর হয়। 

বর্তমানে আমাদের দেশে যে পরিস্থিতির টি হইয়াছে তাহা | 
কোনও দলের বা কোনও লোকের একলার শি নহে। 
এবং উপরস্ত এদেশের ভবিতর্ব্য এখন কাহারও সম্পূর্ণ আয়ভা- 
ধীন নছে। ইংরেজ অভিজ্ঞ ও বহু শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাত 
সন্ধ করার ফলে কুশলী । সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে 
অএসর হইয়াছে । চারি দ্বিকের আবহাওয়ার উপর তাহার দৃষ্টি 
আছে এবং সে বিশেষতঃ বহির্ঘপতের উপর তাহার কার্ধ্য- 
প্রকরণের প্রতিক্রিয়ার বিষয় অতিশয় সচেতন । হইংরেজের 
প্রতিনিধিক্ষপে ধাছারা আসিতেছেন তাহাদের অঞ্িসন্ধির উপর 
কোনও সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও একথা নিশ্চয়ই বল! চলে 
যে তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাদের নিজেদের দেশের উন্নতি 
ও উপকার । সে উন্নতি ও উপকারের পথ যতই প্রশস্ত হয় 
ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল । কিন্ত সে পথ ও আমাদের পথ 
সকল ক্ষেত্রে এক না হওয়াই সন্ভব। সুতরাং ছুই দিকেই 
লাঙ্খক্ষতির হিসাবের নিন্পপণ অতি হুদক্ষভাবে হওয়া 
উচিত। উপরপ্ত বিগত চম্লিশ বর্ধাধিক এদেশে সাত্রাল্্যবাদ 
অনুমোদিত যে ভেঘ্রনীতি চলিয়াছে তাহার বিষময় ফলে দেশ 
এখনও পীড়িত এবং দেশে সুবিধাবাদ এখনও আাএত। এইরূপ 
পরিস্থিতিতে আমাদের নেতৃবর্গের অতি সাবধানে অগ্রসর 
হওয়া উচিত। ঘেন সাময়িক সুবিধা বা মেকী জরলাভের 
অভ তাহারা দেশে স্থায়ী বিপদ না ডাকিয়া আমেন। পূর্বেই 
ৰলা হইয়াছে যে এ দেশের ভবিস্তৎ এখন কাহারও সম্পূর্ণ 
আয়তে মাই) সুতরাং এ কথাও বলা প্রয়োত্রন যে অনেক 
বিষয়ে আমাদের হরিষে-বিষাদের ভ্রম্ভ প্রস্তুত থাকা কর্তব্য। 
স্বরাজ আসিতেছে নিশ্চয়, কিন্ত স্বরাজ ও সুদিন এক সঙ্গে 
না আসিতেও পারে। 


ভারত-সরকারের বাজেট 

কেন্সীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ধে অর্থদচিব সর আচ্চিবল্ড রোলাগস 
তারত-সরকারের বাজেট পেশ করিয়াছেন | ইহাতে দেখা যায় 
যে, ১৯৪৪-৪৫ জালে ১৫৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে 
বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রক্কতপক্ষে ঘাটতি হুইবে 
উহার চেয়ে কম, ১৪৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা । ১৯৪৬-৪৭ সালে 
মোট ৪৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ঘার্টতি পড়িবে । আগামী 
ঘংসরেও অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হুওয়ার দেড় বংসর পরেও বুদ্ধের 
ব্যয়ই থাকিবে বাজেটে সবচেরে বড় বরাদ্থ। সাধারণ শাসনের 
জন্ভ যত টাকা! বরাদ্ধ হুইরাহে তাহার ঘিগুণ ধরা হইয়াছে 
নমর বিভাগের জলন্ত । ১৯৪৫-৪৬ সালে বৃদ্ধের ব্যয়-বাবদ ৩১৪ 
কোটি ২৩ লক্ষ টাক! বরাদ্ধ করা হইয়াছিল । ১১৪৫-এর এপ্রিল 


প্রবাণী ১৩৫২ 
হইতে এই ধরচ আরম্ভ হইবার কথা । এ বংসরেই মে মাসে 
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জার্মানীর সহিত এবং আপ& মাসে জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ 
হইয়াছে । বাজেট আরস্ভের ছয় মাসের মধ্যে সুইটি যুদ্ধই শেষ 
হওয়া সত্বেও যুদ্ধের ব্যয় অর্ভেক কমা ত দুরের কথা, মান ১৮ 
কোটি টাকা কষ খরচ হুইয়াছে। হয় মাস যুদ্ধ না থাকা সত্বেও 
এত টাকা কি বাবদ কেন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত হিসাব 
কেস্রীর-পরিষদের সদস্তেরা দাবি করিবেন আশা করি। আগামী 
বংসরও সমর বিতাপের অভ ২৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্ব 
করা হুইয়াছে। ইহাঁও অস্বাভাবিক বেদী হইয়াছে দেশবাসী 
ইহা মনে করে, কেন্দীয় পরিষদের অনেক সদন্তও তাহাই 
বলিয়াছেন । সরকারের কৈকিরং এই যে, সৈশুদ্দের কর্ণ্মচ্যুত 
করিতে সমর লাগিবে, তাহার জন্য এই বরাদ্দ প্রয়োজন | 

লমর বিভাগের ব্যয়” আগামী বংসরও এত বেশী হওয়ার 
আর একটি কারণ-স্বর্ূপ অর্থলচিব বলিরাছেন যে জাপানে 
ভারতীয় সৈম্ভ ও নৌবহর মোতায়েন করিয়া! জাপান শাসনের 
সুযোগ তারতবাসীকে দিয়া! তাহাদের সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। ভারতবাসীর ইহাতে ছুই কারণে আপত্তি আছে। 
প্রথমতঃ এই যুদ্ধ তাকার অভিপ্রেত ছিল না ইংরেছের রাজ- 
নীতির দূর্ণাবর্তে পড়িয়া আপত্তি ও অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে 
উহ্নাতে জড়াইয়! পড়িতে হইয়াছে । পৃথিবীর কোন দেশে 
বিশেষতঃ এশিয়ায়, সৈভ মোতায়েন করিয়! সঙ্গীন উচাইয়! 
মোড়লী করিবার ইচ্ছা ভারতবাসীর নাই ; এরূপ কার্য আমরা 
গুরুতর অডায় বলিয়া মমে করি। যুদ্ধে জাপান পরাজিত হইয়াছে, 
আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার সৈম্য ও নৌবহর চুর্ণ হুইয়াছে। 
ইহার পর আ্বাপান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসাই ক্ষাঅবর্্মসম্মত 
ছিল। ইংরেক্র ও আমেরিকা পরাজিত জাপানের বুকে চাপির] 
বসিয়া তাহার ধর্ম্ম সমাজ শিক্ষা প্রভৃতিতে যে তাবে হুতুক্ষেপ 
করিতে আরস্ত করিয়াছে ভারতবাসী তাহাতে সন্ঘষ্ঠ হইতে 
পারে মাই, এরূপ ব্যবহার সভ্যতার আদর্শ সম্মত বলিয়া 
তাহাক্বা মনে করে না| এই অভায়ের মধ্যে তারতবাসী যাইতে 
চাহিবে নাঁ। দ্বিতীয়তঃ, তারতবর্ধকে এই ভাবে ভিড়াইয়া 
লওয়ার আসল অর্থ ব্রিটিশ গবর্মমেন্টের আধিক দায়ের একটা 
মোটা অংশ ভারতীয় করদাতাদের ঘাড়ে চাপাইয় দেওয়া, ইহা 
দেশের লোক আন্মকাল বুঝিতে শিথিয়াছে। ইংরেজের প্রয়ো- 
ভনে ইংরেজের স্বার্থে ভারতীয় করদাতার] একটি পাই-পয়সাও 
ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক, আমর আশা করি কেন্দ্রীয় পরিষদের 
কংগ্রেসী সদস্তের! ইহ! ভাল করিয়া বুঝাইয়া দ্রিবেন। 

কর সম্বন্ধে অনেক অদ্লবদ্ল হুইয়াছে। অতিরিক্ত লাতকর 
উঠিয়া গিয়াছে । কোম্পানীর লভ্যাংশের উপর এবং ম্যানেজিং 
এজেন্সির কমিশনের উপর মোটা হারে কর না বসাইলে ইহাতে 
মুদ্ধোত্তর দেশের উন্নতির পরিকল্পনায় বাধা ঘটবে | অতিরিক্ত 
জাভকর পণ্যসূজ্য বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ ছিল সত্য, কিন্ত 
যুদ্ধের এই কয় বংসরে ভারতবর্ষের দেশী ও বিলাতী কার- 
খানার মালিকেরা সরকারের সন্ধিত ভাগে কারবার করিয়া এত 
পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে ইহাদ্িগকে কঠোর হস্তে দমন না 
করিলে ক্রেতৃ-সাধারণের পক্ষে শোষণ হইতে রেহাই পাওয়া 
কঠিন হুইবে | এই বাজেটেই গরিবের উপর ট্যাক্স অনেকাংশে 


চকে 


কমানো যাইত বলিয়া আমর! মনে করি। তাহা না করিয়া 
বরঞ্চ নানাদ্দিকে ভার বৃদ্ধি কর! হইয়াছে । অর্থসচিব সুপারির 
উপর আমদানী শুল্ক বাঁড়াইয়াহেদ। ফলে দেশী সুপারিরও 
দাম বাড়িয়া সুপারি-ব্যবসায়ীদের অভ্ভায় লাভের পথ প্রশস্ত 
হইয়াছে। স্বাভাবিক সময়ে সুপারির দ্র ছিল মণকরা দশ 
বা এগারো ষ্টাকা। উহার উপর ট্যাক্স বসামোর ফলে গত 
৮ কয়েক বৎসর যাবৎ সুপারির দাম বাড়িয়া পঞ্চাশ টাকা মণ 
হইয়াছিল। বর্তমান বাজেট প্রকাশের পর উহ! আরও বাড়িয়! 
প্রায় আশি টাকা হইয়াছে । গরিবের একটি মিত্যব্যবহার্ধ্য 
ব্রিনিষের দর এইরূপে আটগুণ বাড়াইরা দেওয়া আমরা গুরুতর 
অস্তায় বলিয়া মনে করি। সুপারি ছাড়া তাষাকের উপরও চড়া 
হারে ট্যাক্স বলামে হুইয়াছে। দেশলাই এবং লবণের ষ্যান্স 
কঘাইয়া গরিবদের একটু স্বস্তির নিশ্বাস ভাহারা ফেলিতে দিতে 
পারিতেন কিন্ত তাহা করা হয় নাই) ভারত-সরকারের অর্থ- 
নচিবের বন্তৃতায় বুঝা যায় ভাহারও ধারণা এ দেশের গ্রামবাসী 
সাধারণ লোকদের হাতে অনেক টাকা অমিয়া পিয়াছে, সুতরাং 
গরিবের উপর ট্যাক্স মা কমাইজেও চলে | এই ধারণা সর্ব্বৈব 
ঘিথ্যা। সরকার কর্তৃক কৃষিজাত পণ্যক্রয়ের সময় গ্রামবাশী 
প্রকৃতপক্ষে কত টাক] পাইয়াছে তাহার একটি! মিয়পেক্ষ তদন্ত 
হইলেই দেখা যাইত গ্রামবাসীর হাতে অতিরিক্ত টাকা তো 
"ক্রমেই নাই, অধিকন্ত ক্ষিনিষপজের উচ্চ মূল্যের জন্ত সে যাহা 
হাতে পাইয়াছে জীবনধারণের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নয়। ফলে 
বছলোক পুরামে| পুঁক্ষি ভাতিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে, ভিটামাট 
ছাড়া হইয়া পথে পথে ঘুরিয়াছে এবং ছুত্তিক্ষে মরিয়াছে। 
ভারত-দরকারের বাজেটের সবচেয়ে বড় গলদ্_-গরিবকে স্বস্তি 
দেওয়ার কোন ব্যবস্থা উহাতে করা হয় নাই। 
অতিরিস্ত লাত-করের বদলে অন্র্ূপ কর স্থাপন করিয়া 
অতিরিক্ত লাঁভ-করের অর্ধেক আন্দাজ আরের ব্যবস্থা করা 
নিতান্ত প্রয়োজন । বর্ধমান বাজেটে যৌথ কারবার ইত্যাদিতে 
শতকরা পাচ টাকার বেশী ভিভিডেও প্রদত্ত হইলে সেই আয়ের 
উপর যে কর দিছ্ছি& হইয়াছে তাহা ঘিগণ করা মিতাত 
প্রয়োজন। অন্তদিকে বিদেশে যৃত্যুর পর সম্পন্ধির উপর যেরূপ 
শুক্ষ ধরা হয় সেইরূপ “ভেথ-ডিটটি” এদেশে স্থাপন করার জর 
ব্যবস্থাপক সভায় নুতন বিল অহ্ৃমোদিত হুওয়] প্রয়োজন । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে পণ্ডিত নেহরু 
এ বংসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাক সমাবর্তন 
উৎসবে পণ্ডিত ঘওরলাল নেহরু ছিলেন প্রধান অতিখি। প্রথমে 
ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল ইংরেজী ভাষায় লিখিত 
বক্তৃতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের চিরাচরিত প্রথা তঙ্গ করিয়া 
পতিত নেহরু মৌখিক বক্তৃতা করেন । প্রথমেই তিমি বলেন, 
ককাজের চাপে আমি আমার মুখের কথা ছাপাইয়া হাতে লইয়া 
আসিতে পারি নাই। আজকার এই অনুষ্ঠানে হঘরগ্রাহী বাংল! 
তাষায় বক্তৃতা করাই আমার উচিত ছিল, কিন্ত বক্তৃতা করিবার 
মত ভাল বাংলা আমি ক্বাদি না বলিয়া বাধ্য হুইয়া আমাকে 
NBN বলিতে হইতেছে, আপনারা আমাকে ক্ষমা 
কারবেন। 
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ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে, ভারতীয় শিক্ষিত যুব-সম্প্র- 
দ্বায়কে এখন হইতেই শ্বাধীন ভারতের চল্লিশ কোটি লোকের 
অন্রবস্ত্র ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিবার জন্ত পরিকল্পনায় প্রবৃত্ত 
হইতে হইবে”, ইহাই পত্ডিতজীর সর্বপ্রধান বন্তব্য। ভাইস- 
চ্যান্সেলার ডাঃ পাল বলেন স্বাধীনতা অর্জন না কর! পর্য্যন্ত 
ছাত্রসমাজের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ সবচেয়ে 
বড় কাজ । পঞ্জিতজী তাহাদিগকে প্ররণ করাইয়া দেন স্বাধীনত! 
সমাগত, সুতরাং স্বাধীন ভারতের সমন্য! সমাধানে এখনই ছাত্র- 
«দের মন দিতে হইবে | সর্বশেষে চ্যান্সেলার সর ফ্রেভারিক 
ব্যারোজ বলেন, পঙ্চিতজীর সহিত তিনি একমত | ভারত- 
| বর্ষের রাঙনৈতিক অবস্থার আসূল পরিবর্তন আসর । 

তারতে পৌনে দুই শত বংসরের ইংরেজ শাসনের অবসান 
আত্ম লকল ক্ষেত্রেই সুচিত হইতেছে । পৃথিবীর বর্তমান ধন- 
তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অবস্তত্ভাবী। এই 
লমান্ধ-ব্যবস্থী মাহযের কোন সমঞ্তার সমাধানই করিতে পারে 
নাই । গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সুইটি ভয়াবহ বিশ্বযুত এই 
ব্যবস্থারই ফল। বাংলার দুর্ভিক্ষে বুঝা পিয়াছে আমাদের দেশেও 
এই সমাজ্ধ-ব্যবস্থা চলিবে মা, সাধারণ মানুষের বুল অধিকার 
স্বীকার করিয়া উহ! অব্যাহত রাখিবার উপযুক্ত সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ ও রাষ্র আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে । কার্দ কঠিন 
কিন্ত অসম্ভব নয়। বাংলার ছুত্তিক্ষের পর বিদেশী গবদ্মেন্ট 
পশুবলের জোরে কয়েকদিন টিকিয়! থাকিতে পারে, স্বদেশী 
গবন্মেন্ট একদিনের মধ্যে ভাসির! যাইত। 

ভারতবর্ষ বহু সভ্ত্র বংসর এশিয়ার সকল দেশের সহিত 
যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রভাব আজও সুস্পষ্ট | ইংরেজই প্রথম ভারতবর্ষকে 
বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। বাহিরে যাওয়ার সমস্ত 
স্থলপথ ও জ্লপথ এমনভাবে পাহারা দেওয়া হয় যে ইংরেজের 
অনুমতি ভিন্ন কাহারও ভারতের বাহিরে যাওয়ার উপায় মাই। 
এইভাবে ভারতবর্ধকে এশিরা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংরেজ 
ভারতবাসীকে আচারে ব্যবহারে ও মনোভাবে মেকী সাহেব 
করিয়া পড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে; এই বিরাট দেশকে 
এশিয়ার বুক হইতে উৎপাটিত করিয়া ইউরোপের সহিত জুড়িয় 
দিতে চাহে । ভারতবাসীর চোখ ফুটিয়াছে, আর সে ইংরেছের 
নকলনবিশ হুইর! আত্মপ্রলাদ লাভ করিতে ইচ্ছুক নয়। 

ভারতের স্বাধীনতা শুধু ভারতের মঙ্গলের অভই নয়, 
এশিয়ার মানবসমাজের কল্যাণের জনই ভারতের মুক্তি 
একান্ত প্রয়োজন । এশিরায় ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান 
এরূপ যে দক্ষিণ-পূর্র্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দিউদ্িল্যা্ড ও পশ্চিম- 
এশিয়াকে দ্বাবাইয়া রাখিতে হইলে ভারতবর্ষে ঘাটি না করি! 
উপায় নাই। সামরিক দিক হইতে ভারতের ভৌগোলিক অব- 
স্থান এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এশিয়ার অনন্ত দেশের স্বাধীনতাও 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অধবা পরাধীনতার উপর নির্ভর করে। 
এশিয়ার লমস্ত অহুন্রত দেশ ভারতকে তাহাদের নেতৃস্থানীয় 
বলিয়া! যনে করে। লমপ্র এশিয়ার উপর ভারতের প্রভাব অসীম। 
অধীনত! পাশ হইতে মুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ প্রতি- 
বেশী দেশসমূহের সহিত পুনর্ববার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে 


1২ 


জখলা! 


১৩ 


পারিবে স্বাধীন তারত নিদেই তাহার স্বরাধ ও পররাই্ একটি উক্তি উদ্ত করেন । ভারতের জাতীর চরিত্রের উন্নতির 


মীতি নির্ধারণ করিবে । 

স্বাধীন ভারতের নেতৃত্বে পূর্বগরিমায় এশিয়ার পুনরভ্যুদয় 
ঘটিতেও বিলম্ব হইবে না । ছুই মহাযুক্ধে ইউরোপ বিধ্বস্ত হইয়াছে, 
বিশ্বের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর কেন্দ্র আমেরিকার সরিষা 
গিরাছে, ধীরে ধীরে এশিয়াও তাহা! দ্বারা প্রভাবিত হইতে বাধ্য 
হইবে। দ্রুতগতিতে এশির] কয়েক শত বৎসর পূর্বেকার 
গৌরবময় অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে ইহা অমিবার্ধ্য ৷ এই পরিবর্তন 
কি ভাবে কোন্‌ পথে আসিবে পঞ্ডিতর্জী তাহা! বলিতে পারেন 
নাই। সামরিক শত্তির দিক দিয়া তিনি বিচার করেন মাই। 
তিনি বলেন আমরা এমন এক অবস্থার মধ্যে উপস্থিত হ্ইয়াছি 
যে পৃথিবীর দ্েশগুলি আক্ষও যদ্ধি সামরিক শক্তির কথাই চিন্ত! 
করিতে থাকে তাহা হইলে তাহারা পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন 
হইয়া যাইবে। সামরিক শক্তি ভিন্ন অল্প উপায়ে ইহার সমাধান 
করিতে হুইবে। সামরিক শক্তি অপেক্ষা প্রাণশক্তি অনেক 
বড়, আত্মার বল অনেক উচ্চ। এই প্রাণশক্তি যখন মাহুযকে 
অণ্রপতির পথে লইয়া যায় তখনই মাহুষ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়| এশিয়ার বছ জাতি ও ভারতবর্ষ এই 
প্রাণশক্তি হারাইয়া! ফেলিয়াছিল বলিয়াই আজ তাহাদের এই 
ছরবস্থা। অতীতে তাহার! প্রভূত পরিমাণেই এই শক্তির 
অধিকারী ছিল। পণ্ডিতদ্রী বলেন আমরা আবার এই প্রাণশক্তি 
ফিরিয়া পাইতেছি। তাবীয়ুগের পৃথিবীতে এশিয়া আবার 
মানুষকে শান্তির সন্ধান দিবে, আর সেই মহাম্‌ ব্রত পূর্ণ করি- 
বার নেতৃত্ব আসিবে ভারতবাসীর হাতে | এই নূতদ্‌ ভারতের 
উপযুক্ত করিয়া নরনারী গড়িয়া তুলিবার দ্বায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইহ! স্বরণ করাইয়া দিয়া পণ্ডিতজী তাহার বক্তৃতা শেষ করেন । 


ছাত্রসমাজের সমস্তা ও দাঁয়িত্ব 


বিদ্ববিভালয়ের সযাবর্তন-উৎসবে তাইস-চ্যাজ্জেলার ডাঃ 
রাধাবিনোদ পাল যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহাতে তিনি ছাত্ম- 
সমাজের কয়েকটি গুরুতর সমস্যা ও দায়িত্বের কথা গভীর দৃষ্টিতে 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন । বাংলার ছাত্রসমাজের সন্মুখে আক্ধ যে 
সমক্তা, যে হিবা, যে ছন্দ রহিয়াহে, যে তাবাদর্শের সংঘাতে 
ছাত্র-মন আজ ঘোলাফ্িত হইতেছে তাহার মধ্যে ডাঃ পালের 
সুচিত্তিতত নির্দেশ বিশেষ অর্থব্যঞ্জক হইবে । 

প্রথমতঃ এই কথা ভা: পাল অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া 
দিয়াছেন যে জাতীর জীবনের জর্ধগ্রাসী অভিশাপ পরাধীনতা 


এবং পরাধীন জ্ৰাতির পক্ষে নৈতিক আদর্শ ও আস্তিক মহত্ব. 


বজার রাখা বিশেষ ছন্রহ। যে দুর্নীতির উপরে পরাধীনতার 
কাঠামোকে স্থায়ী করা হয়, সেই হুনাতি তির সামাজিক ও 
ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি স্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাণ- 
শক্তিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে । কাছেই আজ যখন বাংলার 
মরমানীকে নৈতিক আদর্শের উপদেশ দেওয়া হয় তখন 
এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে একমাঅ স্বাধীনতার উন্ৃক্ত 
আকাশেই নৈতিক মহত্বের বিকাশ স্তব । অন্াভাবে প্রপীড়িত, 
কুপন, শীর্ণ নরনারীর পক্ষে চরিত্রবল সঞ্চয় কর! অত্যন্ত ছুরুহ । এই 
প্রসঙ্গে ডাঃ পাল পার্লামেন্টের সঘস্ত মিঃ, উইলিয়মঘ কোভের 


জন্ক লর্ড সিংহের মন্তব্যের উত্তরে মিঃ কোভ বলেন, 
“আমি লর্ড সিংহকে জিজ্ঞাদা করিতে চাই যে, যে জাতি 
তানশনে যৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে সেই ত্বাভি কি ভাবে 
চরিত্র গঠন করিতে পারে।” মিঃ কোড প্পষ্ট ভাষায়ই 
বলিয়াছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ সাঝাজ্যাবাদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবার 
পূর্বে তারতীয়গণ চরিভ্রপঠনে সমর্থ হইবে ইহা আশা করা 
অন্যায় । 


* ডাঃ পাল আর একটি সমস্যা সম্পর্কে তাহার সুল্প নির্দেশ 


[হেন । ছাত্রদের কর্তব্য ও রাজনীতির সম্বন্ধ সম্পর্কে যে 

“চলিতেছিল সেই বিষরে তাহার ইঙ্গিত অর্থপূর্ণ। যে 
বিশ্ববিতাঁলয়কে আমর! এতকাল “গোলামথানা” বলিয়া অভিহিত 
করিয়া আসিয়াছি সেই বিশ্ববিস্তালরের সমাবর্দ উৎসবে প্রাজ্জ 
ভাইস-চ্যান্সেলার তীব্র ভাষায় বলিয়াছেন যে তারতবর্ষের মত 
পরাধীন দেশে আজ প্রত্যেক ছাত্রের প্রধান কর্তব্য জাতির 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঘেগেছান। 

এই সন্ধিক্ষণে ছাত্রশক্তিকে নিরস্তর সন্দেহের দোলায় 
পীড়িত করা নেতৃববন্দের পক্ষে বুদ্ধির কান্ধ শর, এবং ভাঃ পালের 
এই কঠোর দির্দেণ বাংলার ছাঅসহ্রা্ উৎসাহের সহিত গ্রহণ 
করিবে । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে পরাধীনতা জীবনে যে হুনাতি আনে 
তাহাতে ছাত্রদের কি করিবার আহে এবং স্বাধীনতা-লংগ্রামে 
ছান্জব্ন্দ এই মুহুর্তে কি কান্দ করিতে পারে । , 

এ কথা যেমন সত্য যে পরাধীন দেশে চরিত্রগঠন অসম্ভব, 
তেমনই একথাও সত্য যে এই অসম্ভব কাজকে সম্ভব কর! 
একমাআ হাজসমাজেরই সাধ্যায়ত । বাংলার ছাঁআঅসমাজের কাছে 


" আছ সমস্তা বহুবিধ । লমণ্র দেশ যখন ছুিক্ষ, অনশন ও স্বত্যুর 


জত প্রস্তুত হইতেছে তখন এক দন্দ দাক্রিত্বজ্ঞানহঠীন, নীচমন। 
মুনাফাখোর কর্মচারী ও ব্যবসায়ী এই মৃত্যুকে আরও ভয়াবহ 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । অভাব ও দুরবস্থা শুধু দ্বেহকেই ধ্বংস 
করে না, মমকেও বিনষ্ট করে। কাজেই আমাদের ভয় দেশের 
হু্মীতি দেশের তুঃখকে শতগুণ বাড়াইয়া ছুলিবে । এই সময় 
একমাত্র ছান্দদের উপরেই জাতির আশা, ভাহারাই নিঃস্বার্থ 


_ কৰ্ম্মঘারা এবং সঙ্যবন্ধ সক্রিয় প্রতিবাদঘ্বারা হুনীতির প্রভাব দুর 


করিতে পারেন । 

শ্বাধীনতাঁদংগ্রামেও ছাত্রদের বর্তযাম দায়িত্ব সুস্প্ | 
বাংলার প্রধান জমন্তা আজ আসন্প খাভাভাব। এই ছুঙিক্ষ 
যাহাতে আমাদের আলম, অদ্ঞত1 এবং লোতের ফদে আরও 
ভয়াবহ না হয় সেই ছাত্রদের উচিত দেশের খাঁভাবস্থা সম্পর্কে 
প্রন্কভ তথ্য অনুসন্ধান ও সংশ্রহ করিয়া প্রতিকারের উপায়. 
উদ্ভাবন করা । বহু ছাত্র গ্রামাঞ্চল হইতে কলিকাতায় পড়িতে খ 
আর্সেম। তাহারা যদি দেই সব অঞ্চলের থাদ্যাবস্থা সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় কোন কেন্দ্রীর ছাত্রসংসদে 
একআ করেন তবে একটি বিশেষ উপকার সাধিত হয়। এইজ 
প্রথমত: কলিকাতায় ছোট ছোট দল গঠন করিস কার্য্যপদ্ধতি 
সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে নির্দেশ ওয়া 
দরকার এবং সেই নির্দশ জ্অমুসারে গ্রামে প্রামে কাছ করা 


Ed 


তে 


দরকার! সন্মুখে দীর্ঘ শ্রীষ্মাবকাশ। ছাত্রগণ উৎসাহী হইলে 
এই সময়ে প্রচুর কাছ হইতে পারে এবং সরকারী ও বেসরকারী 
ছুনাঁতি ও মিধ্যাপ্রচারের বাহিরে সত্য সংবাদ লাভের অন্ততঃ 
খানিকটা উপায় হইতে পারে | কিন্ত সর্ক্বোপরি বাংলার হাক্স- 
দলের আছ প্রয়োজন সাময়িক উত্তেম্নার বিলাস ভ্যাঁপ করিয়া 
নিয়মান্থগত এবং সংগঠিত হইয়া! দেশের গঠনমূলক কার্যের 
জন্ত প্রস্তুত হওয়া! ৷ নিয়মানৃবর্ঠিত! ভিন্ন এবং অভিজ্ঞ লোকের 
যুক্তির সাহায্য ভিন্ন ডাঁহাদের কোন টউত্তমই সম্পূর্ণ ফলপ্রদ 
হইতে পারে না। 


শহীদ রাঁমেশরের স্ৃত্যু 

গত বংসর ২১শে মবেম্বর আত্বাদ হিন্দ ফৌজের সেম 
নায়কদের বিচারের প্রতিবাদে ছাজেরা কলিকাতার যে শোভা- 
যান্জা বাহির করে তাহার উপর গুলিবর্ষণে রামেশ্বর বন্দ্যে- 
পাধ্যারের ম্ত্যু হর। করোনারের আদালতে এই স্বত্যুর কারণ 
সম্বন্ধে আমুপুর্বিক তদন্ত হয়। করোনার এবং জুরীরা রায়ে 
বলিয়াছেন, “বর্ম্মতলা! গ্রাট ও ম্যাডাম ষ্ররীটের সংযোগস্থলে 
ইপপেক্টর হামণ্ডের আদেশে পুলিস যে গুলী চালাইয়াছিল 
মস্তকে তাহারই একাধিক আঘাত পাইয়া ২১শৈ নবেম্বর তারিখে 
রামেখবরের স্বত্যু ঘটে । এই গুলী চালাইবার আদেশ অস্ত 
হুইরাছিল এবং যাহারা সে আদেশ দিয়াছিল আইন তাহাঁ 
দিগপকে যে অধিকার দিয়াছে তাহারও সীমা তাহার! লঙ্ঘম 
করিয়াছে ।” করোমারের আদালতের এই সিদ্ধান্ত হইতে প্রমা- 
পিত হইতেছে যে রাষেশ্বরকে অবৈধভাবে হত্যা করা হইয়াছে । 
করোনারের তদন্তের সময় দেখ! পিয়াছে গবর্মে্ট ও পুলিস শুধু 
যে দেশের লোকদের ভুল বুঝাইবার শর্ত কারণে-অকারণে 
মিথ্যার আশ্রয় লইয়া থাকেন তাহা নহে, করোনারকে ভুল 
'ুঝাইবার জড়ও পুলিস মিথ্যা সাক্ষী দিতে ও জিজ্ঞাসিত হইয়াও 
সত্য গোপন করিতে কুষ্টিত হয় নাই। যে ইন্দপেক্টর হামও 
নিজের দায়িত্বে গুলী চালাইতে আদেশ দিয়াছিল সে যে আগা 
গোড়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াহে হাজপক্ষের সমর্থমকারী কাউন্দেল 
এবং করোনারের জেরায় তাহা বাহির হুইয়া পড়িয়াছে। হামও 
তাহার অপরাধ চাপা দিবার অ্রন্ভ যে সব কৈফিয়ৎ দিয়াছে 
করোনার এবং জুত্রীরা তাহা বিশ্বাস করেন নাই, দেশবাসীও 
করে না। দেখা গিয়াছে শৌভাষাজীদের উপর গুলী চালাই- 
বার সঙ্গত কোন কারণই ছিল না। তবুও পুলিল ছাত্রদের 
অঙ্গের উর্দ্ৃভাগ লক্ষ্য করিয়াই গুলী চালাইয়াছে, হত্যা করিবার 
জন্তই গুলী করিয়াছে। বে-আইনী গুলী চালাইয়া পুলিসও 
যদ্দি মান্ষকে হত্যা করে তাহা হইলে পুলিস নরহত্যার 
অপরাধে অপরাধী হয়। 

এই মার্চ করোনারের রায় প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার 
এক সপ্তাহের মধ্যেও পুলিস হত্যাকারী সার্জেন্টকে বুজিয়া 
বাহির করে নাই, ইন্স্পেইর হ্বামওকেও নরহত্যার আদেশ 
ফানের অভিযোগে বিচারার্ চালান দেয় নাই। পবর্ণর সর 
ফ্রেডারিক বারোজ শুভেচ্ছা! লইয়া এদেশে আসিয়াছেন, বাংলার 
শুভকামনাও তিনি প্রার্থনা করিরাছেন | এই হাত্র-হত্যার 
হত্যাকারীকে উপযুক্ত শান্ডিদানে তিনি যদি অগ্রপর না হন 
তাহা হইলে তাহার শুভ কান্নার অসারতাই প্রতিপন্ন হইবে । 
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পুলিস হ্থামণ্ডের নামে মামল! না আনিলে রামেশ্বরের আত্বীয়- 
বর্গেরই তাছা করা উচিত | মরঘাতককে বিনা বিচারে ছাড়িয়! 
দেওয়া সমগ্র সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, উহাকে পুলিসে বহাল 
রাখা ত রীতিমত বিপজ্জনক । 


পঞ্জাবের শিক্ষা 


পঞ্ধাবে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস-ইউনিয়নিঃ-অকালী মন্ত্রিঘগল 
গঠিত হইয়াছে। মালিক খিজির হায়াৎ থা প্রধান মন্ত্রী 
হইয়াছেন । মন্ত্রিমগুল্‌ গঠনে ব্যর্থকাম লীগের নেতা মিঃ 
ক্ষিন্না ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁর পরাজয়ের বেদনা! ও 
গ্লানি ঢাকিবার জঙ্গ উন্মা বুঝা যায়। লীগের এই অপ্রত্যাশিত 
পরাজয়ে লোকে অলন্ত্ও হইবে না, তাহাদের উগ্র মত্তব্যে 
চটিবেও না । 


পপ্তাবের ইউনিয়মি্ই দলের ব্যর্থতাও বড় কম নয় এবং 
ইহার জন্ত মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর নেতৃত্বই বিশেষভাবে 
দায়ী। মুসলিম লীগের সহিত ইউনিয়নিষ্ট দলের বিরোধ 
বরাবরই তিনি ধামাচাপা বিবার চেষ্টা করিয়াছেন । কেন্দ্রীয় 
পরিষদ নিব্বাচনে তিনি লীগের বিরোধিতা করেন নাই এই 
বলিয়া যে লীগের সায় ইউনিয়মি্ দলও পাকিস্থানের সমর্থক 
এবং লীগের রাজনৈতিক কর্ধস্থচীর সহিত তাহাদের নীতিগত 
প্রভেদ কিছুই নাই। শুধু পঞ্জাবের ব্যাপারে লীগকে হস্তক্ষেপ 
করিতে দ্বিতে তিনি অনিচ্ছুক ৷ পঞ্জাবের অশিক্ষিত জন- 
সাবারণ এই সুস্ম তাংপর্য্য বুবিবার মভ রাজনৈতিক চেতলা- 
সম্পন্ন আজও হয় নাই । লীগের এবং পাকিস্থানের সমর্থন 
বা বিরোধিতার অর্থ তাহাদের বোধগম্য হয়, কিন্ত একই সঙ্গে 
লীগ মানা ও মা-মানা, পাকিস্থান চাওয়া ও আাঁচাওয়ার 
কোটিল্য নীতি বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের এখনও হয় নাই। 
ইহছারই অন্ত বিভ্রান্ত পঞ্জাবী মুদলমাঁন লীগের সহ রাজ্রনীতি 
বুঝিয়া তাহাকে ভোট দিয়াছে, ইউনিয়নি& প্যাচ বুঝিবার 
সাধ্য তাহাদের হয় নাই । 


বাংলাদেশেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটিয়াছে। এখানেও 
মৌলবী ফজলুল হক সাত বৎসর প্রধান মন্ত্রীগিরি করিয়া ক্কষক- 
প্রশ্তার অনেক মঙ্গল সাধনের পর আজ তাহাঘেরই সম্মুখে 
আসিয়া ধাড়াইতে পারিতেছেন ন] । লীগ-নায়ক খাল! নাঙ্ডি- 
যুদ্ধীনকে পরাজিত করিয়া যিনি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন, অল্প 
দিনের মধ্যেই তিনি লীগে যোগ তো| দিলেনই,“অধিকন্ত লীগের 
লাহোর সম্মেলমে পাকিস্থান প্রস্তাব তিনিই আমিলেন, হিন্দুর 
উপর “সাতানা” করিবার হুমকী তিনিই দ্বিলেন এবং হাজার 
অহরলাল পকেটে রাখিবার বাহ্বাক্ষো্ট করিতেও দ্বিধা করিলেন 
না। এইভাবে তিনি দিঙ্রেকে লীগের সহিত অভিন্ন করিয়া 
তুলিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিবার আয়োজন তিনিই 
করিয়াছেন, খপসালিশী আইন, মহার্জনী আইন প্রভৃতি পাস 
করাইয়া এবং জমি হত্তাস্তরের সেলামী রদ করাইয়া কৃষকের 
প্রভূত উপকার তিনিই করিয়াছেন, তথাপি কৃষক আছ ফজলুল 
হককে চিনিতে পারিতেছে মা ষেন। লীগের সহিত কো্সা- 
লিশনে বাধ্য হইলেও কৃষক-প্রত্বাদলের শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা 
করিয়া চলিলে এবং লীগের সহিত আপনাকে অভিন্ন করিয়া! না 
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তুলিলে দেশের লোক আজ ফজলুল হুককেই চিনিত, তাহাকেই 
চাহিত,তাছার দলকেই নির্বাচনে জরযুক্ত করিত। তাহা! না 
করিয়া তিনি আল্বও কেন তুই নৌকায় চড়িবার আয়োজন 
করিয়াছেন? সৈয়দ নৌশের আলি ও মৌলবী আশ্রফউদ্দীন 
আহম্মদ চৌধুরী পরাজয়ের সম্ভাবনা জ্বানিয়াও কংপ্রেসের নামে 
নির্ব্বাচমে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহাদের কথ! লোকে বুঝে, হঁহাদিগকে যাহার! 
ভোট দেয় তাহার! জামিয়া বুঝিয়াই তাহা! দেয়, ভবিষ্যতে 
ইহারাই শক্তিশালী দল গঠনে সহায়তা করিতে পারিবেন। 
কিন্ত ফভ্লুল হকের কথায় ও কাজে লোকে বিস্রান্ত হয়) 
তাহারই কৃত জনকল্যাণের ফল ভোগ করে লীগ । ইউনিয়নি& 
দলের মন্তিত্বকাঁলে মালিক খিজির হায়াৎ থার নেতৃত্বে পঞ্জাবের 
মুদলমান সম্প্রদায়ের. প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে, তথাপি লীগ 
সম্বন্ধে তাহার দ্বিধাগ্রত্ত চিত্তের জঙ্ত ভাহারও দল ছত্রভঙ্গ হইয়া 
গেল । ধুরদ্বর রাধরবিদদের সভায় ভিপ্লোম্যাসি চলে, রাক্ষ- 
নৈতিক কুটনীতি ও হেরফের সেখানেই ফলপ্রস্থ হইতে পারে, 
কিন্তু দেশের আপামর জ্বনসাবারণকে লইয়া! যে রাজনীতি, সেই 
রাজনীতির ক্ষেত্রে লত্যাসত্যের মারপ্যাচ চলে ন1। 


অধিকাংশ মুসলমানকে বাদ দিয়! হিন্দ শিখ ও অল্প কয়েক- 
জন মুসলমান লইয়া! গঠিত দলের মন্ত্রিত্ব লীগ সহ করিবে মা 
বলিয়া! নবাবজ্জার্দা লিয়াকৎ আলি হুমকি দিয়াছেন । অথচ 
ইছারই কয়দিন আগে সিদ্ধৃতে লীগের ভায় একটি মাত 
সাম্প্রদায়িক দল বিশেষ কর্তৃক তথাকার সমগ্র হিন্দু সমাজ 
এবং একটা বড় অংশের উপর মন্ত্রিত্ব ঠাহারাই 
সমর্থন করিয়াছেন । মাইনরিটির উপর মেজরিটির কর্তৃত্বের 
অধিকার আছে ইহাই যদি লীগ-নেতাদের প্রকৃত বক্তব্য হয়, 
তবে কেন্সীয় মন্দরিমণ্ডল শুধু হিন্দু লইয়া গঠিত হইলেও তাহাদের 
আপত্তি করিবার কি যুক্তি থাকে ? দেখানে কেন তবে মুসল- 
মানের হিস্তা আদায়ের জন্ত এত দরকষাকষি চলে ? সিঙ্গুর জত 
যে রাজমীতি, পঞ্জাবে তাহা? চলিবে না, পঞ্তাবে যাহা প্রযোক্্য 
কেন্দ্রীয় সরকারে তাহা চলিবে না, লাঁগের এই যে পরশ্পর- 
বিরোধী রাজনীতি তাহারই নাম স্ুবিধাবাদ । এই সুবিধাবাদী 
রাজনীতি হইতেই পাকিস্থানের উদ্ভব | মিঃ জিল! বলিয়াছেন 
পঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদে অগ্তায় ভাবে মেজনিটি 
মাইনরিটতে পরিণত করা হইয়াছে । পঞ্জাবে মোট ১৭৫টি 
আসনের মধ্যে ৮৬টি মুসলমান, মেঅরিটি হয় ৮৮টিতে। যে 
সম্প্রদায় দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে জন্প্রদায়- 
নির্ধিষশেষে কর্তৃত্ব করিবার ছ্বাবি রাখে, অথচ ভিন্ন অন্প্রদাবের 
দুইটি লোককেও দলে পায় মা, গবন্মেন্ট পরিচালনার কোন 
অধিকার, কোন দাবিই তাহার নাই । মুসলমান আসনেরও 
সবগুলি লীগ সেখানে পায় নাই ইহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

সাম্প্রদায়িক বিরোধ জীয়াইয়া রাধিবার জর্জ ভারতবর্ষের 
ঘর্ডঘাশ শাসমতত্্র রচনায় উহার ইং্রেজ-প্রণেতারা কারসাজির 
কোন ক্রট করেন মাই, কিন্ত প্রথঘ নির্বাচনের পর দ্বিতীয় 
ঘফার বেলাতেই উহার শঠতা অশিক্ষিত লোকের কাছেও ধরা 


১৩৫২ 


পড়িম দিয়াছে; সীমান্ত দিদ্ব ও নহাবে অহরহ নিচ 
মিলিতেছে। 


খাঁ্য ও রাজনীতি 

ভাবী হর্ভিক্ষের আগষন যতই নিশ্চিত হুইয়া উঠিতেছে 
খাত লইয়া রাজনীতি না করিবার অন্য সরকারী আর্তনাদ 
ততই প্রবল হইতেছে । কংগ্রেস-নেতাঁদের মধ্যেও কেহ কেছ 
এই সরকারী মনোভাব সমর্থন করিয়াছেন, মিঃ জিন্না ত 
আঁগ্রহেই উহা! করিয়াছেন । খান্চ লইয়1 রাজনীতি না| করিবার 
ধুয়া তুলিয়া দেশের সমস্ত আহার্ধ্য কুক্ষিগত করিয়া রাখিবার 
জন্য সরকারের উদ্বেগ বুঝা যায়, যায় না বুঝা কংগ্রেস ও 

জনমারকদের সমর্ধন। থান্চ কি রাজনীতির উর্দে 

এখনই আছে, না কখনও ছিল ? একটু ভাবিয়া দেখিলেই 
বুঝা যাইবে খাভ লইয়া! এতদিন অতি নিকৃ ও স্বার্থপর রাহব- 
নীতি চলিয়াছে, ব্রিটেনের স্বার্ধে ও প্রয়োজনে রাষদৈতিক 
কারণে ভারতবাসীকে মুখের গ্রাসে বঞ্চিত করিয়া প্রায় অর্ঘ 
কোটি লোককে মৃত্যুমুখে ঠেলিরা দেওয়া হইয়াছে এবং আরও 
কয়েক কোটি লোকের শ্বশান-যাার ব্যবস্থা কর] হইতেছে । 

খান্চসমন্ত] রান্ধনীতির উর্দে রাখিবার জন্য সরকারী প্রচার- 
কার্য্ের শঠতা একমাত্র পান্ধীজীকে বিভ্রান্ত করিতে পারে 
নাই। বড়লা্ট হইতে সুরু করিয়া জার পাঁচ জনের ন্যায় 
তিনিও বাপানে সব্জী পক্জাইতে ও আহারে মিতব্যরিতা অব- 
লম্বন করিতে সকলকে পরামর্শ দিয়াছেন কিন্তু এ দক্ষে তিনি 
হুইটি কথা বলিয়াছেন যাহা অপর কেহ বলিতে সাহস করেন 
মাই এবং যাহা শুনিয়া বাংলার ছ্র্তিক্ষকাঁলীন প্রধানমন্ত্রী থাজা 
নাজিযুদ্থীন চটিয়া আগুন হইয়াছেন 

পান্ধীজী বলিয়াছেন, লোকায়ভ কেন্দ্রীয় জ্বাতীয় সরকার 
প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ ও হুনর্মতি * 
বন্ধ না হুইলে খার্ভসমন্তার সমাধান অসম্ভব । লর্ড ওয়াভেল 
গান্ধীজীর অন্যান্য পরামর্শ সমীচীন বলিয়! প্রশংসা করিয়াছেন 
কিন্তু তাহার এই হুটি মূল বক্তব্য এড়াইবার জন্য তাহার প্রাণপণ 
চেষ্টা অতি সহজেই ধর] পড়ে। 

ভারতবর্ষে গত ছুতিক্ষ কাহার সি এবং আগামী ছুিক্ষের 
অন্যই বা 'দ্বায়ী কে? ইহার মূল কি রাজনীতি ময়? ইউ- 
রোপের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ কর! ইংরেপ্রের পররা&ঁ নীতি, 
এই রাজনৈতিক কারণেই যুদ্ধে ইংরেজের যোগদান ইংরেজের 
যুদ্ধ, নিছক রাজনৈতিক কারণে এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতার 
সুযোগে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং প্রতিবাদ সত্বেও এ ইংরেজের যুদ্ধে 
আমাদের জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে | আাপান ও আমেরিকার 
যুদ্ধে অবতরণের কারণও রাজনৈতিক এবং আমাদের দেশের 
গবন্মেন্টের উপর আমাদের হাত নাই বলিয়াই এ যুদ্ধে ইংরেজ 
ও আমেরিকার যুদ্ধের বোঝা বহ্িবার জন্য আমাদের ঘাড় 
পাতিয়া দিতে হইল | ইংরেজ ও আমেরিকার সৈন্য আসিয়া 
আমাদের দেশে মোতায়েন হইল । ইহার! কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক 
এরোপ্লেন গোলাগুলি দবই আনিল, আনিল না শুধু খাবার । 
সুতরাং ইংরেজের প্রয়োশনে ব্রিটিশ ও আমেরিকার সৈন্যদের 
হার্ধ্য সংগ্রহের বিপুল দ্বায়িত্ব চাপিল আসিয়া আমাদের 
ঘাড়ে । খধোরাকও বড় কম ময় । *বংলরে প্রায় আটি লক্ষ ' 





হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন । এই ভবনটি ফুক্তরাষ্ প্রেসিডেন্টের আবাস ও কর্ম্মহল 
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চৈত্র 
টন ধাত ইহাদের দিতে হুইল, এক-একক্বন গোরা সৈন্য 
আমাদের প্রায় পাচগুণ খাইল, অপচয় করিল কত তাহার 
হিসাব মাই । গ্রেগরী কমিট বলিয়াছিলেন, বংসরে দশ লক্ষ 
টন খান্ আমদানী হইলে আমাদের এ হুরবস্থা হইত নাঃ 
আমদানী তে] দূরের কথা প্রায় $ পরিমাণ খাঁ আমাদের 
অতিরিক্ত ব্যয় হুইল সৈন্যদের জন্য | 

এত গেল ঘরের খরচ । ইংরেজের প্রয়োজনে ব্রিটিশ 
গবন্মেপ্টের খাদ্য বিভাগ ভ্বাহাক্ত পাঠাইয়া আমাদের দেশ হইতে 
লক্ষ লক্ষ টন থা লইয়া! গিয়াহেন। ১৯৪২ সালে মাদ্রাজ 
ও বাংলা হইতে বছ লক্ষ টন খাঁ রপ্তানী হুইয়াছে। ছুর্ভি্বের 
বংসরের প্রথম দিকে পর্য্যন্ত এই রপ্তানী চলিয়াছে। বাংলার 
মন্ত্রীদ্দের না জানাইর1 এবং জামিতে 'পারিবার পর তাহাদের 


- মতের বিরুদ্ধে ভারত-সরকার' ও ব্রিটিশ গবর্ধেন্টের হুকুমে 
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চাউল রপ্তানী হইয়াছে । ইহা কি তবে রাজনীতি নয় ? দেশে 
প্রক্কত লোকায়ত্ত দরকার থাকিলে এরূপ ঘটতে পারত না । 

ভারতবর্ষে ক্কষি সম্বন্ধে একটা ব্যাপার পরিক্ষার দেখ! 
যায়। প্রতি পাচ বংসরে এক বংসর ভাল ফসল জন্মে, এক 
বংসর অজন্ম! হয় এবং তিন বৎসর মোটাঞুট রকমের ফসল 
পাওয়া যায়। শ্জন্লা বংসরের সঞ্চিত ধান তাঙিয়া অজন্মার 
বংসরে লোকের চলে । ভারত-সরকার খুব ভাল করিরাই 
ইহা জানেন, তাহারাই ইছার নাম দিয়াছেন Agricultural 
05019 1 যুদ্ধের জঙ্চ আমদামীর পথ যেখানে বন্ধ, সেথানে কিছু 
ধান সর্বদা মজুত থাকা উচিত, ইহ! ভ্বাতীর সরকার বুবিত ; 
ইংরেজ বুঝিবে না কারণ তার গরজ বেদী, বুঝিজে তাহারই 
বিপদ । সুতরাং বাড়তি ফসলের নাম করিয়া এই সঞ্চিত 
প্যন রপ্তানী হইয়াছে ইংরেছের স্বার্থে ইংরেন্ডের প্রয়োজনে, 
ইংরেজের রাজনৈতিক প্যাচে। আমরা এই ঘোরতর অন্তায় 
জানিয়া বুঝিয়াও উহাতে বাঁধা দ্রিতে পারি নাই, কারণ 
আমাদের গবর্থেণ্ট ইংরেন্ের রাক্বমীতি মানিয়া চলে, আমাদের 
স্বার্থ দেখে না। 


খাভ লইয়া রাজনাতি করা মিঃ কিম্বা ও অর মাজিমুদ্দীন 
পছন্দ করেন না কেন তাহার কারণ বুঝা আছে| কঠিন নয়। 
গত দুর্ভিক্ষে দেশব্যাপী মড়কের ব্যবস্থা করিয়া! মৃসলিম লীগ যে 
অপরিমেয় অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছে তাহার ভাগ্যে এমন 
আর কখনও ঘটে নাই । এক-একটি মাহুয মারিয়া হাজার 
টাকা হিসাবে বাংলার মুনাফাথোরের দুর্ভিক্ষের করমাসে 
যোট দেড় শত কোটি টাকা লাভ করিয়াছে ইহা উদভহেড 
কমিশনের ছিসাঁব। এই টাকার অধিকাংশ গিয়াছে লীগ- 


- ওয়ালাদের এবং তাহাদের অস্থৃচরবর্গের পকেটে এবং ইহারই 


জোরে বাংলায় লীগ প্লাজ্দত্ব কায়েম রাখিবার শর্ত নির্বাচনী 
প্রচারকাধ্য চলিতেছে। দুর্ভিক্ষের বংসরে বাংলায় ঘুষ 
চুরি ও হুর্নাতির প্রত্যক্ষ অর্থকরী ফল লীগ ভোগ করি- 
য়াছে। রাঞ্গনৈতিক কারণে বাহিয়া বাছিয়া লীপের 
লোকদের মহকুম। হাকিমের পদে নিয়োগ করা হই- 
সনাছে। লীগ-মার্কা কুড কমিট গঠন করিয়া তাহাদের 
হাতে দেশবাসীর অন্ন সরবরাহহর ভার দেওয়া হইয়াছে এবং 
বহস্থলে মহকুমা হাকিমদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহারা এামাঞ্চলে 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বিক্রয়-কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ 
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লীগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছে । খান লইয়া রাজনীতি না 
করিবার জন্যই মৌলবী ফজলুল হুক সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন 
করিতে চাহিয়া তার পথ পরিষ্কার করিবার জর সর ভ্রম 
হার্বার্টের হাতে পদত্যাগ-পত্র দ্বিরাছিলেম | নিছক রাজনৈতিক 
কারণেই-_লীগের ম্বার্থে__পবর্ণর হার্বার্ট সে সময় বিশ্বাস- 
ঘাতকতা কহিয়াছিলেন। খাদ্যের উপর জনসাধারণের কর্তৃত্ব 
তখম ছিল ইংরেজের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্ছনক। বাংলার 
চাউল তখন তাহাকে নিজের দখলে আমিতে হইতেছে, 
আর্ানীর লহিত যুদ্ধে লিপ্ত রাশিয়াকে রাজনৈতিক কারণে গম 
পাঠাইতে হইতেছে, পারস্তে মোতায়েন ইংরেজ সৈম্তকে খাবার 
পাঠাইতে হইতেছে, মালয় জাপ-কবলিত হওয়ার পর সিংহলের 
ধানক্ষেতে বারের চাষ করিয়া সেখানেও রাশ্রনৈতিক কারণে 
চাউল পাঠাইতে হইতেছে । কাজেই সমগ্র ভারতের খাদ্যের 
উপর ব্রিটিশ ও ভারত-সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব তখন রাঘনৈতিক 
কারণেই একান্ত অপরি্থার্য্য | ঘুষের লোভে আত্মবিক্রয় করিয়া 
ইৎরেজের এই অস্ত রাজনীতিতে যোগ দিয়! দেশবাসীকে মৃত্যুর 
মুখে ঠেলিয়! দিতেও যাহারা কৃতিত হইবে না তেমনই বিশেষ 
একটি মন্ত্রীদলের প্রয়োক্ষন ইংরেজের সেদিন হুহয়াছিল। সেই 
প্রয়োজন পুর্ণ করিল লীগ | লীগ-মার্কা চাউলের এলেন্টদের 
থাতাপঅ তলব করিয়! হিসাব পরীক্ষা করা এতাস্ত কর্তব্য । 
উডহেড কমিশন ভারত-সরকারকে ইহা বলিয়া হয়রান হইলেন, 
কিন্তু ভারত-সরকার অচল | লীগ কি করিতেছে তাহা তাহারা 
ভাল করিয়াই ভ্ানিতেন কিন্ত বাবা দেওয়ার উপায় তাহাদের 
ছিল দা, তাহাদের রাজনৈতিক টদ্বেশ্য সিদ্ধির অন ইহাদের 
সহায়তা ছিল একাস্ত প্রয়োজন । লীগ জামে দুর্ভিক্ষের অর্থ কি, 
কাহার প্রয়োজনে, কিসের স্বার্থে ছতিক্ষ আসে তাহা ভাল করিয়া 
শ্রানিবারই সুযোগ লীগের নেতারা পাইর়াছে তাই লোকায়ত 
জাতীয় সরকারের নামে ইহারা শিহরিয়া উঠে। খাদ্য লইয়া 
রাজনীতি না করিবার পরামর্শ আক হঠাৎ কেন চারি দ্রিক 
ঘোষিত হইতেছে সে কথাও আত দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিবার 
প্রয়োজন আসিয়াছে । 


বিক্রয়-কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ 


বাংলা সরকার ৯৩ ধারার সুযোগে ছয় ঘাসের মধ্যে ছুই বার 
কর বৃদ্ধি করার কলে এই প্রদেশের ক্রেতাঁবিক্রেতা সকলেরই 
সহ্‌শজি সীমা বিচ্যুত হয়। বন্ততপক্ষে এই বিক্রয়-কর বাংলা- 
সরকার যেরুপ অযথা উচ্চ্ারে নির্দি্ করিয়াছেন অস্ত প্রদেশে 
লেন্ধপ হুয় নাই। অন্ত প্রদেশে প্রতি ১০০২ টাকায় চারি আন 
হইতে টাকায় এক পয়সা পথ্যন্ত বিক্রয়-কর আছে। দুইটি প্রদেশে 
এই কর একেবারে নাই । দেহুলে বাংলায় টাকায় হই পয়সা 
হইতে বাড়াইয়া শেষে চার পয়সা পর্য্যন্ত কর স্থাপন কর! হয়। 
বিক্রয় করের বিরুদ্ধে প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী সম্বন্ধ প্রতি- 
রোধের পর হরতাল প্রত্যাহৃত হুইল | বাংলা-সরকার 
জানাইয়াছেন, দূতম মঙ্ত্রিমগুল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ক্বেকার 
তিন পয়সা ট্যাক্স বহাল থাকিবে । এই তিন সপ্তাহ কলিকাতার 
নাগরিকেরা ক্রিনিষপজজের অভাবে শিদারুূপ অন্থবিবা নীরবে 


8৭৬ 


সহ্‌ করিয়াছে, বাংলার বহুস্থানে হরতাল হওয়ায় এবং কলি- 
কাতা হইতে মাল না পাওয়ায় মফহলের অধিবাসীদের 
কম অসুবিধা সহিতে হয় নাই। বর্তমান রাজ্জনৈতিক 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং নেতাদ্বের অনুরোধে সাময়িক 
ভাবে হরতাল প্রত্যাহৃত হুইয়াছে। কিন্তু এই হরতালের 
ছারা দেশের হিদ্দুমুসলমান ক্রেতা ও বিক্রেতা সর্ক্শ্রেণীর 
লোকের যে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশিত হুইয়াছে তাহা দূর হয় 
মাই। 


সরকারী ইন্তাহারে বল! হইয়াছে, বিক্রয়-কর বসাইবার 
সময় এমন কোন অঙ্গীকার গবর্মেনটি করেন নাই যে, যুদ্ধের 
পর উহা তুলিয়া দেওয়া হইবে। বিক্রর-কর বসাইবার সময় 
অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্ধি তাহার বক্তৃতায় বার বার ইহাই 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, যুদ্ধের দ্র সরকারের তৎকালীন 
আয়ের সমস্ত টাকা ব্যয় হইয়া যাইতেছে এবং ইহার কলে 
জ্বাতিগঠনযূলক কার্ধ্যের জন্ত টাকা পাওয়া যাইতেছে না। 
ইহারই জন তিনি বিক্রয়কর স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন | 
১৯৪৪ সালে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামী বিক্রয়-কর ছুই 
পয়সা! করিবার ভন্ড বিল উদ্যাপন করিলে সেই সময়ে যে বিতর্ক 
হয় তাহাতে দেখা যায় ব্যবঙ্থা-পরিষদের বহু অদস্ত এই 
অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাহাদের ভূল বুঝান হুইয়াছে। 
বিক্রয়-কর সাময়িক ট্যান্স এবং উহা হইতে লব্ধ সমস্ত টাকা 
গঠনমূলক কাৰ্য্যে ব্যয়িত হইবে বলিয়া ডাহাদের বুঝিতে দেওরা 
হইয়াছিল, বহু বক্তা এই কথা| তখন বলিয়াছিলেন। কোন 
একট! বিশেষ করের টাকা বিশেষ কাজের অঞ্ভ বরাদ্দ করিয়া 
রাখা কর-নীতিসম্মত নয়-_-এই অভিযোগ ১৯৪১ সালেই 
হুইয়াছিল। বিক্রয়-করের টাকা কোন্‌ কোন্‌ কার্ষ্যে ব্যয়িত 
হইবে তাহার পরিকল্পনা উপস্থিত করিবার দাবি তখনই ব্যবস্থা- 
পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে উঠিয়াছিল। অর্থসচিব মিঃ 
শুরাবান্ধ আশ্বাস দিয়াহিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, প্রামে 
পানীয় জল সরবরাহ এবং গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি প্রস্থৃতি 
কার্েই প্রধানতঃ উহা ব্যয়িত হুইবে, কিন্ত কোন শুনিনি 
পর়্িকজনা তিনি দেন নাই । ১৯৪৪ জালে বাংলা-.সরকার 
পূর্ব প্রতিশ্রতি তন্গ করিয়া প্রথম বার বলেন যে, ঘাটতি পূরণের 
অন্তই বিক্রয়-কর বসান হইয়াছে এবং উহা! তুলিয়া দেওয়ার 
ইচ্ছা তাহাদের নাই। * 

এই বিতর্কে ভূতপূর্ধ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষক্মার বসু একটি 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটিত করেন। তিনি বলেন, তাহাদের 
মন্ত্িত্বের আমলেই বিক্রয়-কর বৃদ্ধির প্রস্তাব হুইরাছিল। এ 
সময় তিনি দিল্লী পিয়াছিলেন এবং ভারত-সরকারের অর্থসচিব 
লর জেরেমি রেইসম্যানের সহিত বিক্রুয়-কর বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাহার 
আলোচনা হয় । সর জেরেমি উহা না বাড়ানই ভাল বলিয়া মত 
প্রকাশ করেন এবং এই প্রস্তাব তখনকার মত পরিত্যক্ত হয়। 
নাঙ্জিম-পোস্বামী-পাইন মন্ত্রিসভা বিক্রয়-কর দ্বিগুণ করিবার জন 


প্রৰার্গী 


১৩৭২ 


অগ্রসর হুন । নামমাত্র ব্যয়ে ট্যান্স আদায়ের এই সহজ পথে 
পাছিবার জছ তাহাদের লোভ হুর্ববোধ্য নয়। 

বিক্রয়-কর ছুই পরসা করিবার সময় অন্তা দেশে বিক্রম্ব- 
করের দৃষ্টান্ত দ্বেওয়া হইয়াছে । বিলাতের কথা বেশী করিয়া 
বলা হইয়াছে যে সেখানে বিজ্রর-কর লব্ধ আয় অত্যন্ত অধিক 
কিন্ত এ কথা ভূলিলে চলিবে না যে, বিলাতের বিক্রয়-কর 
কেবলমাত্র বিলাস দ্রব্যের উপর বার্ধ্য হর, কোন নিত্য- 


“প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর সেখানে বিক্রয়-কর নাই। 


বিক্রয়-কর যখন এক পয়সা বার্ধ্য হয় তখন জাপানী যুদ্ধ 
বাধে নাই, জিনিষপঅও অগ্নিমূল্য হয় নাই। ইহার পর 
নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রব্যের. দাম বাড়িক্সাছে, ট্যান্সও বাড়িয়াছে। 
গরিবের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে নাই। বাংলার পার্টচাষী এই 
যুদ্ধের মধ্যে এক বংসরের জনও পাটের ভাষ্য দাম পায় নাই। 
বানের দরও খুব কম লোক ছাড়া জার সকলেই প্রায় 
পায়নাই। সরকারের এজেন্টরা কি দরে গ্রামবাসীদের নিকট 
হইতে বান কিনিয়াছে সে সম্বন্ধে প্রকাশ্যে ও বেসরকারী অন্থু- 
সন্ধান হইলেই চাষীরা কিভাবে ধানের ভাষ্য দরে বফিতত 
হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে । এই যুদ্ধে মুষ্িমের বড়লোক 
কোটিপতি হইয়াছে, কতকগুলি কণ্টাক্টর টাকা করিয়াছে। 
কিন্ত দেশের শতকরা যে ৭৫ জন কৃষিকার্ষ্যের দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করে তাহার! পয়সা ত পায়ই নাই, দারিদ্র্য তাহাদের ' 
আরও বাড়িয়াছে। মব্যবিভ শ্রেণীর মধ্যে যাহারা যুদ্ধে সর- 
কারের গোলামি করিয়াছে তাহাদের কোন কঃ হুর নাই, 
অরিয়াছে উকীল, মোক্তার, শিক্ষক প্রস্ৃতি এবং বে-সরকারী 
আপিসের চাকুরীআীবী নিয়-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক । বাংলা- 
সরকার ইহাদিগেরই বোঝার উপর শাকের জাটির ছলে 
আর এক বোঝা চাপাইয়া এমন অবস্থা করিয়া তুলিয়া- 
ছেন যে, লোকে এবার বিদ্রোহী হুইয়া উঠিবার উপক্রম 
করিয়াছে । 

জ্রমমতের চাপে বাংলা সরকার এক বাপ পিহাইতে বাধ্য 
হইয়াছেন বটে, কিন্ত দেশ ইহাতে সন্বপ্ঠ হইবে নাঁ। বিভাগের 
পর বিভাগ বৃদ্ধি, কথায় কথায় বিলাতী এক্সপার্ট আমদানী, 
কারণে-অকারণে বাংলার বাহিরে নির্বোধ ও অকেজো! কর্মচারী 
জ্ঞান বৃদ্ধির অজুহাতে বিদেশ ভ্রমণে পাঠাইয়া! অনাবন্কক খরচ, 
ব্যয়-সঙ্কোচে এবং অপচয় নিবারণে অনিচ্ছা! যেসরকারের মক্জা- 
গত হুইয়! উঠিয়াছে তাহাদের খাঁমখের়ালীর ঘাটতি পূরণের অন্ত 
বিনা প্রতিবাদে সর্ব্বশ্ব দানে দেশবাসী আর অগ্রসর হইবে না, 
বিক্রয়-করের সন্িয় প্রতিবাদ তাহারই সামান্য ইঙ্গিত মাত্র। 
শতহিত্র কলসে এইভাবে ক্রমাগত অল না ঢালিয়া কয়েকত্খন 
অসৎ কর্মচারীর কঠোর কারাদণ্ড এবং সহত্রাধিক অকর্ম্মণ্য 
কর্মচারীকে দগদান ও বরখাভ্ত করিলে বাংলা-সরকারের যে 
আয় বৃদ্ধি হইবে তাঁহা টাকায় আট আন বিক্রয়-করেও হওয়া! 
সম্ভব নহে। ্ 


~~ 


চৈত্র 
নাবিক বিদ্রোহ ও বর্ণসমস্তা 

বোহ্বাই ও করাচীতে যে নাবিক বিক্রোহের আগুন শুলিয়া- 
ছিল তাহা আমাদের দ্বাতীয় চেতনার এক নূতন ব্রপ। 
বিদ্রোহের ঘটনাবলী নূতন করিয়া বিশ্বত করিবার প্রয়োজন 
নাই । নাবিকর্দের কেন্দ্রীয় ধর্ম্মঘট কমিটির বিবৃতিতে এবং 
কেন্দ্রীয় পরিষদে সমর বিভাগীয় সেক্রেটারী মিঃ ম্যাসনের 
+এ4কৈফিয়তে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে এই বিস্ফোরণের 
হুল কারণ বহুদ্দিনের বৈষম্যন্বলক ব্যবহার । 

এই নাবিকপণ বিগত কয়েক বৎসর পৃথিবীর নানাস্থানে 
অপরিসীম বৈর্য্য এবং অসম সাহসের সহিত ব্রিটিশ সান্রাজ্ত্যকে 
বাঁচাইয়া রাখিবার শুদ্ধ যুদ্ধ করিয়াছে। ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ 
(করিবার অন্ত তাহাদের বিদ্ধুমা্ম আত্মিক প্রেরণ! ছিল না। 
তবুও তাহার! প্রয়োজনের তাঁপিরে নিজেদের জীবন বিপন্ন 
করিয়া বিজাতীয় শক্তিকে সাহায্য করিয়াছে । যুদ্ধে যোগদান 
করিবার লময় এই নাবিকদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন ও 
আশ্বাস দ্বিয়া উৎসাহিত করা হুইয়াছিল। সেই সকল আশ্বাস 
পালন করিবার জন্ত বিশ্বুমান্র উৎসাহও এই কয় বংসর ত্রিশ 
গবন্েন্টের হয় নাই। তবুও এই নাবিকগণ কর্তব্যবোধের 
প্রেরণায় নামা প্রকার কঃ ও অন্ুবিবা সহ করিয়া চরম 
বিপদের সন্মুখীন হুইয়াছে । 
॥ আজ যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিয়াছেন। 
কিন্ত মহাহুভব ব্রিটিশ পবন্বেন্ট তাহাদের চিরাচরিত নীতি 
হইতে বিশ্বুমাত্রও বিচলিত হুন নাই । সমগ্র যুদ্ধের সময় যে 
বৈষম্যমূলক ব্যবহার ভারতীয় নাবিকেরা সহ করিয়া আসিয়াছে 
আজও তাহার ব্যত্যয় হইবার সময় আসে মাই । সেই অন্তায় 
ব্যবুস্থা কারেম থাকিতেই মাবিকদের বৈর্ধ্য টলিয়াছে। তাহার! 
তাহাদের দাবি জানাইয়াছে। এই দ্াবিগুলি যে কতদূর বুভিৎ 
সঙ্গত ও স্বাতাবিক তাহা বুঝাইয়া বলা দিপ্পরয়োজন । বেতন 
ও ভাতা সম্পর্কে যে বৈষম্য চলিয়া আসিয়াছে তাহার অবলান 
তাহার! দাবি করিয়াছে । যে অন্য থাড খাইয়া তাহারা 
ব্রিটিশ প্রভুদের ব্রাজজ্তোগের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা পরি- 
বর্জনের জন্য তাহারা আবেদ্ধন করিয়াছে। বর্ণবৈষম্য শুধু 
বেতন, ভাতা, খাছ ও বাসস্থামেই শেষ হয় নাই, যুদ্ধাবসানে 
নাবিকঘের ছাড়িয়া দিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতেও ব্রিটিশ 
ও ভারতীয় নাবিকদের প্রতি ব্যবহারে বেষ্ট পার্থক্য করা 
হইয়াছে । দিলীতে নৌবহুরের প্রধান কর্তৃপক্ষ এই লব হুর্নীতি 
ও অব্যবস্থা সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ অতিযোগ শুনিয়|। আসিতে- 
ছেন, কিন্ত তাহাতে কর্ণপাত করা আবশ্তক মনে করেন নাই । 
কিন্ত যখন বিদ্রোহের দান চারি দিকে ভয়াবহ আকশ্সিকতার 
। সঙ্গে হুড়াইয়| পড়িল তখন কর্তৃপক্ষ শুধু উচ্চকিতই হম মাই, 
খু ভাইব-এযাডমিরাল পডক্রে এই বলিয়া শাসাইয়াছেন যে চুড়ান্ত 
মুর্ধতার পরিচায়ক এই বিদ্রোহ তাহারা কোন ক্রমেই সহ 
করিবেন না, প্রয়োন হইলে লমগ্র নৌবহর ডাহারা ভুবাইয়! 
দিবেন। প্রধান মন্ত্রী এটলী সাহেব আরও তৎপর হইয়া 
থাস বিলাতী নৌবহুরের কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ তাড়াতাড়ি 
ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিতে ভুল করেন মাই। 

নাবিক-বিপ্রোহ আন্ত শাস্ধ* হইয়াছে, সর্শার প্যাটেলের 
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নির্দেশে ভারতীয় নাবিকগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কিন্ত 
এই যে অনভিপ্রেত এবং ছুঃসাহসিক বহিঃপ্রকাশ ইহ! হইতে 
কয়েকটি জ্রিমিষ আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইরা 
উঠিতেছে। প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে এই 
বিদ্রোহ অশাস্ত তারতের চুড়ান্ত সংগ্রামের আভাস । 

এই সাধারণ অভিব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও এই 
বিদ্রোহের একটি বিশেষ এবং গুরুত্বপুর্ণ অর্থ আছে। আছ 
পৌনে ছুই শত বৎসর যাবৎ ভারতবাসী লামাঙ্গিক শীবনের 
*প্রতি ক্ষেত্রে যে স্বণিত বর্ণ বৈষম্য লক্ষ্য করিয়াছে এই বিদ্রোহ 
তাহারই সক্রিয় প্রতিবাদ । ভারতীয় নাবিকগণ স্পষ্টই এই 


|| কথা বুঝাইয়া দিয়াছে যে ভারতীয় নাবিক যদি ব্রিটিশ নাবিক 


হইতে কোনক্রমেই হেয় না| হয়, তবে এই ব্যবস্থার অবসান 
অবশ্থন্ভাবী। আর ভারতীয় নাবিক যে সর্বতোভাবে 
ব্রিটিশ নাবিকের সমকক্ষ তাহার অকাট্য প্রমাণ এই কয় 
বৎসরে বহুবার পাওয়া পিয়াছে । সমর এশিয়ার আজ এই 
বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাপিয়াছে। শ্বেতাঙ্গ বণিকের 
বর্ণবিদ্বেষ আমর! বহুকাল মুখ বুজিরা সহ করিয়াছি । দেই 
বণিক সম্প্রদায় এই দ্বণিত মনোব্বভি লইয়াও সভ্য সমাজে প্রভুত্ব 
করিয়াছে । কিন্ত বর্তমান জগতে এই বর্ণবিভেদের দিম শেষ 
হুইয়াছে। চামড়ার রং দেখিয়া ষৃল্য যাচাই করিবার ছুঃসহ 
স্পর্ধা আব বাধ্য হুইয়াই তাঁহাদ্িপকে ত্যাগ করিতে হুইবে । 
জঙগীলাট আশ্বাস দিয়াছেন যে এই বিদ্রোহের জন্য সম্টি- 
গত শাস্তি দান করা হুইবে না । কিন্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এই 
ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইতে পারে। আমাদের আশঙ্কা এই 
অজুহাতে কোমপ্রকার শাস্তিদান করিলে তাহার ফলাফল শুভ 
হুইবে না। যে দ্রাস্ষিত্ববোধহীন এবং অকর্ম্মণ্য কর্মচারীদের 
ত্বত্যের ফলে এই বিদ্রোহ ঘটয়াছিল তাহাদের শাঙ্চিবিধান 
মা করিয়া ভারতীয় নাবিকগণকে শাস্তি দিলে মূল সমস্যার 
সমাধান হুইবে মা, বরঞ্চ মুতন বিপদের সন্তাবন] দেখা দিবে। 
সর্বোপরি যে মূল কারণ এই বিদ্রোহ ডাকিয়া জানিয়।ছিজা, 
সেই বর্ণবৈষম্যের পূর্ণ অবসান প্রয়োজন । মধ্যযুগীয় মনো বৃদ্ধি 
লইয়া বিংশ শতাব্দীতে মেতৃত্বের স্পর্ধা করা চলিবে না। 


উইমেন্স অক্সিলিয়ারি কোরে দুীতি 

বোস্বাইয়ের ব্লিংস পত্রিকায় উইমেন্স অফ্সিলিয়ারি কোরে 
অন্তর্গত একশত মহিলার শ্বাক্ষরিত একখানি পত্ম প্রকাশিত 
হইয়াছে । পে তাহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানে “অবিশ্বান্ভ নৈতিক 
হুর্নাতির” অভিযোগ করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্তগণের নিকট তদন্তের জন্ত আবেদন 
করিয়াছেন । পত্রে সামরিক আদালতের হম্তক্ষেপও দাবি করা 
হইয়াছে । রিংস-সম্পাদক আনাইয্াহেন যে স্বাক্ষরকারিধীগণ 
প্রথমে অনশন ধর্মঘট করিয়া তাহাদের দাবি জানাইবার অক্ষম 
করিয়াছিলেন কিন্ত ধর্মঘটের পূর্বে ভাহার্দিগকে অভায পদ্ছা 
অবলম্বন করিয়া ছেখিতে পরামর্শ দেওয়া! হয়। এই পরামর্শের 
পর তাহারা অনশন ধর্ম্মঘট স্থপিত রাখেন। 

পজ্লেখিকার! লিখিয়াছেন £ 

“সরল বালিকাপণকে মিধ্য] প্রচার ও মিথ্যা আশ্বাসে 

প্রলুন্ধ করিয়াঞ্সর ও পরিবার হইতে বাহির করিয়! জান! 


৪৭৮ প্রবাস ১৩৫২ 


BE SOS UE TUE TPES াসার ররর হারারানিত্র ররর রাহাত 
হইয়াছে। তাহাদিগকে ব্রিটিশ ও এ্যাংলো-ইঙ্য়ান ভাবে ব্যবহৃত হইতে দিয়াছেন । অবৈধ গর্ভধারণ এবং 
প্লেটুন কমাগারদের অধীনে অপরিচিত ও অস্বাভাবিক যৌন ব্যাধির বিস্তারের সংখ্যাল্পতা বা সংখ্যাধিকয এখানে বড় 
আবেষ্টনীর মধ্যে রাখা হুইয়াছে। প্লেটুন কমাগারপণ আমা কথা নয়, একটিমাত্র তরুণীকেও এই তাবে ব্যবহৃত হইতে 
দ্বেরই সম্মুখে অসৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং অনেক নময় দেওয়া সমগ্র গবন্মেপ্টের পক্ষে ছুরপনেয় কলক্কত্বর্মপ বলিয়া 
প্রতারণা করিয়া আমাদিপকে লোভের ধর্পরে আকর্ষণ আমরা মনে করি। এই কোর গঠনের উদ্দেন্ঠ সম্বন্ধে গোড়া 
করেন । আমাদের অনেকেই এই খর্পরে পড়ে। মজ্জাগত. হইতেই অনেকের মনে সংশয় জাগিয়াছে, বর্তমানে সে সংশয় 

_ অসৎ প্রবৃত্তির বশে যে তাহারা! লুক্ধ হয়, এমন নহে আরও বদ্ধমূল হুইয়াহে। যে ছুর্নাতি উহাতে এই কয় বৎসর ২ 
দুঃসহ জ্বীবনযাত্রা আরাম উপকরণের অভাব বৈচিআ্য-লিপ্পা ধরিয়া চলিরাছে তাহা! সরকারী কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত ছিহা বলিয়া 
এবং প্রধানত; অজ্ঞতাই তাহাদিগকে এই পদে টানিয়াৎ মনে করিবার কারণ নাই । ইংরেজের যুদ্ধে ইংরেজের পরনে 
নামায়। ইংরেজ সমাজ তাহার তরুণীদের যে ভাবে ব্যবহৃত হইতে 

“আমাদের প্রতি নির্দয়তা এবং অমার্জনীয় অব- || ধিতে পারে ভারতবর্ষ তাহা পারে না । এ যুদ্ধে ভারতবর্ষের 
অবহেলা দেখান হুইয়াছে। মন্তপাঁন, বিলাস, মৃত্য, কোন সম্পর্ক ছিল না। যুদ্ধে লিপ্ত গৃহ-পরিবার হইতে বিচ্ছন 
অফিসারদের সহিত ঘেলামেশী__ইহু! ছাড়া আমাদের বিদেশী সৈন্যদের লালসার আগুনে আছতিদানের জন্ত ভারতীয় 
অভ কোন কাজ নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু অফিসার- তরুঈীদের প্রপুন্ধ করা হইয়াছে এবং ভারতরক্ষা আইনের 
দ্বিগকে আনন্দদানের অন্য আমাদিগকে দূর-দূরাস্ত হানে জোরে উহার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিবাদের পথ রুদ্ধ করিয়া রাধা 
পাঠান হইয়াছে। কখনও কখনও ব্যারাকের মিকটে হইয়াছে । এই ব্যাপারের পুষ্থাহপুত্খ তদস্তে ভারত-সরকার 
আমাদের বাসস্থান দেওয়া হইয়াছে । কোন কোন সময় লিপ্ত হইতে ভয় পাইবেন ইছা জানা কথ! । কিন্ত দেশনায়ক- 
অফিসারদের সহিত একই বাড়িতে আমাদিগকে থাকিতে দের কর্তব্য ভূলিলে চলিবে না। একটি বে-সরকাঁরী কমিটি 
হুইয়াছে। তাহাদিগকে উপরতলায় এবং আমাদিগকে গঠন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রকান্ত তদরত্তের আয়োঘন হুওরা 
নীচের তলায় থাকিতে দেওয়া! হইয়াছে । বর্ষণ, বলপুর্বক বাঞ্ছনীয়। বিদেশী গবশ্থেন্ট যাহা করিবে না, দেশের আস্থা- 
গর্ভোৎপাদন, গর্ভপাত, যৌনব্যাধি, আত্মহত্যা] অসংখ্যবার ভাঙ্বন নেতাদের দ্বারা কি তাহা হইতে পারে না? কর্তৃপক্ষ 
ঘটয়াছে। বহু কুমারীকে বাধ্য হুইয়া মাতৃত্ব বরণ করিতে এবং সৈশ্েরা সাক্যঘানে সঙ্কুচিত হইলেও নারীদের মিকট 


হইয়াছে ।” হইতেই প্রচুর তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। 

পক্সে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ আছে। অধস্তন 
কর্্মচায়ীদেয অবস্থার উর্নতি করিবার কোন অধিকার ভারতীয় নিরস্ত্র নরনারীর উপর ত্রিটিশ সৈন্যের 
অফিসারদের ছিল না। উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন তঘত্ত কমিটির অত্যাচার 
সন্মুখে ভিন্ন অন্তত্র কিছু বলা ডারতরক্ষা আইনে নিষিদ্ধ ছিল । নাবিক বিদ্রোহের পর বোম্বাই শহরে যে মর্দন ঘটনা 


কেন্জ্ীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এই বিষয়টি আলোচনার্থ উত্থাপিত ঘটে তাহার এক বিবরণ জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ব্রিটিশ অফিসার 
হইলে সমর বিভাগের সেক্রেটারী অভিযোগের গুরুত্ব উড়াইয়া প্রকাশ করিয়াছেন | লগুনের “ডেলী ওরার্কার” পন্রিকায় উহা 
দিযার অত সাধ্যমত চেষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্ত যূল অভিষোগ- প্রকাশিত হুইয়াছে। এই যুদ্ধে দেশবাসীর নাগরিক মূল অধি- 
গুলির একটিও তিনি জঙ্বীকার করিতে পারেন নাই। আত্ম কারের উপর যে ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে ইংরেজ সরকারের 
হত্যা, জারজ সন্তানের জন্মনাদ, যৌনব্যাধি প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনে ভারতবাসীকে যে ভাবে অস, বন্্, $ষধ ও বাসস্থান 
অভিযোগই মূলতঃ সত্য, মিঃ ম্যালনের বক্তৃতায় তাহা প্রমাণিত বঞ্চিত করা হুইয়াছে তাহারই বিষমর ফল আজ কলিতে সুরু 
হইয়াছে । একই বাড়িতে সৈভদ্দের সহিত মারাদের বংসরাধিক করিয়াছে । সৈল্ভ ও পুলিসের ছারা কৃত যে-কোন অত্যাচারের 
কাল রাখা হইয়াছিল ইছাও স্বীকৃত হুইয়াছে। তংসত্বেও প্রতিবাদে মানুষ চঞ্চল ও উদ্ভেজিত হইয়া উঠে) সামরিক শক্তির 
মিঃ ম্যাসন প্রকাশ্য তত্ত্বে রাজি হম নাই । প্রতীক মিলিটারী লরী ও সরকারী শক্তির প্রতীক গৃহ প্রভৃতিতে 

ভারতীয় ভরুদীদের স্বাবলম্বী হইবার হৃযোগদামের লোভ অগ্নি সংযোগ করিয়া প্রতিবাদ ব্যক্ত করিতে চাহে । ভারতবর্ষ 
দেখাইরা তাহাদিগকে উইমেন্স অক্সিলিয়ারী কোরে ভর্ঠি হইবার বর্তমানে একটি আয্নেয়পিরিতে পরিণত হইয়াছে, দেশী ও 
জন্য উদ্ধদ্ধ করা হুইয়াছিল। দেশের সংবাদপত্রসমূহ চটকদার বিদেশী বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের ইহা স্বীকার করিতে কু্ঠা- 
বিজ্ঞাপন ছাপিয়! এবং নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসসূহের বহু অধ্যক্ষা বোব_করেন মাই। দেশবাসীর মনের এই. গভীর অসন্তোষ ৬ 
উহার প্রচার কার্ধ্য করিরা গবন্মেণ্টের এই কাজে সাহায্য নিবারণের কোন উপায় না করিয়া গবন্দেট পশুবলের দাহাষ্যে 47 
করিয়াছেন। কিছুদিনের মধ্যেই অক্সিলিয়ারী কোরের হুনীতির এখনও উহা দমনের চেষ্টা করিতেছেন, ফলে অসস্তোষ আরও 
কথা অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে | নিখিল-তারত তীব্র হইতেছে এবং অসস্ভোষের বহিঃপ্রকাশ ক্রমেই অধিকতর 
মহিলা সম্মেলনের গত বাধিক অধিবেশনে সভানেত্রী শ্রীমতী ব্যাপক ও ধ্বংসমূলক হুইতেছে। সরকারী পত্তবল কিরূপ 
হংদ মেটা এ সম্বদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন। ন্লিংল পত্রিকার নিধিবচারে প্রয়োগ করা হইতেছে, “ডেলী ওয়ার্কারে” প্রকাশিত 
চিঠিথামি প্রকাশিত হইবার পর জানা গেল গবন্মে্ট ভারতরক্ষা নিয়লিখিত বিবরণ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে । 
আইনে কগরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া ভারতীয় ততুষ্টীদের অতি কুৎসিত বোহ্বাইন়ের শ্রমিকর্দের আবাসস্থল প্যারেলের এক 


চৈত্র 


রাস্তায় আমি পরিভ্রমণ করিতেছিলাষ । পথে বছ লোক 
চলাচল করিতেছিল। তাহারা জ্রনত! নহে ; উচ্ছ শল শুনতা 
ত নহেই। হঠাৎ বিন্দুমাত্র সতর্কতামূলক ধ্বনি না করিয়া 
একখানি উদুক্ত লী ত্রিটিশসৈভে বোঝাই হইয়া পথের মধ্যে 
আলির! ঠাঁড়াইল, রাইফেল ও 'ব্রেনগান” লইয়া পথ- 
চারীদের উপর গুলিবর্ষণ সুরু করিল । পথচারীরা নিকটস্থ 
বাড়ীর ভিতরে চুকিতে চেষ্টা করিল, আমিও চেষ্টা করিলাম, 
সেনাবাহিনী আমাদের প্রতি গুলিবর্ষণ সুরু করিল । কুড়ি- 
জন আহত হুইল, চারিজ্রনের জীবনাত্ত ঘটিল। ইহার 
পশ্চাতে কি ছিল? উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কেহ কেহ *শয়- 


তানকে উচিত শিক্ষা দিবার অভ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, | 


কালেই সশঙ্জ টহলদারী সেনা নিরস্ত্র পথচারীদের ইচ্ছাহু- 
যায়ী গু্দিবর্ষণ করিয়া ফিরিতে লাসিল। পথে কোন 
এম্বুলেন্স ছিল না; জনগণ নিজেদের চেষ্টায় ব্যবস্থাদ্বি করিল । 
পরে আমি ডি লেসলি রোডে সেনাদলকে লোকের গৃহে 
প্রবেশ করিয়া গুলী করিতে দেখিয়াছি। চারি জন নিহত 
হুইল, যোল জন আহত হইল। অনেক সংবাদ্বপজ্জে “দারিত্ব- 
হীনতা’র কথ! প্রচার করা হইয়াছে; কিন্ত সেই সমস্ত 
সংবাদপত্র আপমাদের জানায় নাই যে, ক্যাসাল ব্যারাকের 
ধর্শঘচীদের আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল ; খাদ্য ও গল ম! 

"শপ দিয়! তাহাদের আটক করা হুইয়াছিল) যখন তাহারা 
জলের অন্য বাহিরে আসিল, তখন তাহাদের উপর চলিল 
গুলিবর্ষণ । তাহারা তোমাদের মিকট জনতার নৃশংসতার 
কথা রটনা করিয়াছে । কিন্ত তাহারাই আমাদের নিকট 
একথা গোপন রাখিয়াছে যে, শৃঙ্দলাবন্ধ শোভাযাত্রার হই 
, জন লোকের উপর মিলিটায়ী লরী ধাক্কা দেওয়ায় প্রথমে 
পাথর ছোড়া হয়। স্বেচ্ছাচারী গুলিবর্ধণের প্রতিবাদে গৃহ 
ও আবনকে রক্ষা করিবার অন্য জনগণের ইহাই ছিল এঁক্য- 
বন্ধ আদ্দোলম ৷ প্রায় প্রত্যেক বারই ব্রিটিশ সৈন্যই গুলী- 
বর্ষণ করে । আমি কোন তারভীয় লৈষ্ দেখি মাই । আমি 
গুনিয়াছি সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই 
এই ঘমনকার্ধ্যে কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করেন 
নাই । 


কলিকাতায়ও এইক্সপ ব্যাপারই ছুই বার ঘটিয়াছে। ২১শে 
নবেশ্বরের ছা শোভাযাত্রার গতিপথ পুলিস রোধ করিয়া 
দ্রাড়াইলে ছাত্রের! রাজপথে বসিয়া পড়ে । ইনার পর উপবিঃ 
ছাত্রদের উপর ঘোড়া চালাইয়া এবং গুলিবর্ষণ করিয়া পুলিস 
চূড়ান্ত বর্বরতার পরিচয় দেয় । ১১ই ফেব্রুয়ারী রশিদ আলির 
বান্সাদণ্ডের প্রতিবাদের পর সরকারী বর্বরতা আরও 
চরমে উঠে। গবর্ণর কেসি এবার মিলিটারীর উপর 
শহরের আন্দোলন দমনের দারিত্ব অর্পন করিয়া তাহাদিগকে 
বেপরোরা গুলিবর্ধণের অধিকার দেন। প্রকান্ত দ্রিবালোকে 
লৈশ্তেরা চৌরঙ্গি ও লোয়ার সাকুলার রোডের মোড়ে ত্রিশ 
জনবহুল অঞ্চলে ছাত্ শোভাযাত্রা দলের একটি একাদশবরীয়ি 
বালককে সঙ্গীদের দ্বারা বিদ্ধ করিয়| রাজপথে মুযুযু্ অবস্থার 
ফেলিয়া রাখিয়! চলিয়া যায়। সঙ্গীনের খোচায় বালকটির 
"উদয় এমন ভাবে ছিন্ন হয় যে তাঁহার অন্তর বাছির হুইয়া! পড়ে । 
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এই অবস্থার তাহারই সঙ্গীরা বালকটিকে শতুনাথ পণ্ডিত 
হাসপাতালে লইয়া যায় এবং এক ঘণ্টার মধ্যে পিতামাতা 
আমীর স্বজনের অন্ঞাতে হাসপাতালে তাহার ম্বত্যু হয়। পরে 
পরিচয় পাইয়া জান! যায় বালকটটির নাম দেবররত দাস, বালিগঞ্জ 
জগবন্ধু ভুলের ৪র্ঘ শ্রেণীর ছাত্র । এত বেপরোয়া গুলিবর্ষণ 
চলে যে তেতলার বারান্দায় দঙায়মান ছুইটি বাদকবালিকা 
নিহত হুয়। | 
বর্করতার নিয়লিখিত দৃষ্ঠাত্তটও উল্লেখযোগ্য : 


* “কলিকাতা মেডিকেল দুদ ঠুডেণ্টস ইউনিয়নের সভাপতি 


পরীযুক্ত স্কামলাল লাহ! সাংবাদিকঘের নিকট এক বিশ্বতিপ্রসদে 
বলেন থে, তিনি বুধবার সন্ধ্যার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের 
মোড়ের নিকট ধর্ম্মতল! পটে গুলীবর্ষণের সংবাদ পাইয়া ঘটনা- 
স্থলে গমন করেম। তিনি ও ভারতীয় জাতীয় এম্বুলেন্স 
বাহিমীর স্বেচ্ছাসেবকগণ আহতদের সাহায্য দেওয়ার ভর 
ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়| সৈল্তগণ কৰ্তৃক একতম আহত ব্যক্তিকে 
প্র্থলিত লরীর অগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে দেখেম। অভঃপর 
বৈষ্কগণ উত্ত আহত ব্যক্তিকে অগ্নি হইতে তুলিয়া পদ্বাঘাত 
করিতে থাকে। শ্রীযুক্ত সাহা ও এনুলেন্স বাহিনীর ঘেচ্ছাঁ - 
সেবকগণ উক্ত মযুর্যু ব্যক্তিকে তাহাদের মিকট দিতে বদেন। 
অনেক বচসার পর উহাকে তাহাদের নিকট দেওয়া] হয়।* 
২১শে নবেম্বরের গুলিতে নিহত শহীদ রামেশ্বরের সত্য 
সম্পর্কিত তদন্তে করোণার আদালতে পুলিসী বর্ববরভায় যে 
স্বরূপ উদ্বাটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহ! দেখিয়া গবর্ণর 
কেসি ফেব্রুয়ারী মাসের গুলিষর্ষণে নিহতদের মৃত্যু সম্পর্কে 
করোণারের তদন্ত বন্ধ করিরা দেন । 


মিঃ কেসির শাসনকাহিনী 

বাংলার লাট মিঃ আর, ঘি, কেসি বিদায় লইরাছেন। 
বিদ্বায় এহপের প্রান্তালে তিনি এক বেতার-বক্তৃতায় ডাহার 
শেষ বাধী জাঁনাই্বা গিয়াছেন | লেই বক্তৃতায় তিমি কলিকাঁতার 
সাম্প্রতিক অবাঞ্ছনীয় ঘটমাবলীর জন্ত হুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, 
বাংলার ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের জন্য অর্থের প্রয়োত্নের কথ! 
আলোচনা করিয়াছেন, আমাদের লহযোপিতার জন্য আমাঘের 
ধন্যবাদ ক্ঞানাইয়াছেন | বিদেশে আমাদের জন্য কাঘ করিবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং সর্বোপরি আমাদের শুভকামনা 
জানাইয়াছেন | এই লকল উদার ভাষণের সঙ্গে তাহার শাসন- 
কালের ঘটমাবলীর দ্রিকে একটু দৃরিপাত করিলে বিষয়গুলি 
পরিফার হুইবে ৷ মিঃ চা্চিলের মনোনয়নে কেসি সাহেব 
১৯৪৪ জনের জানুয়ারী মাসে এখানে আলেন। তাহার সন্মুখে 
যেবিরাট দায়িত্ব ছিল তাহা হুতিক্ষগীড়িত বাংলার সমা । : 
সেই সমন্ডা সমাধানের দত যে বুদ্ধি, ছুরদৃ্ি ও কর্ম্মশক্তি দরকার 
দেখা গিয়াছে তাহা তাহার ছিল মা। মুনাফাখোর ও সরকারী 
কর্ধচারীঘের হুন্নীতি বিদ্দুযাজ্জ কিল না। ৯৩ বারা পাসিত 
প্রদেশে স্বত্যু বাড়িয়াই চলিল । মিঃ কেসি তখন সস্তায় নাম 
কিনিতে উৎসাহিত হইলেন | কিছুদিন চলিল বাজ্ধার ও বস্তি 
দর্শন | ইহাদের যে কি উন্নতি হইয়াছে তাহা যে কোন বাক্ষার 
বা বস্তীতে পদার্পণ করিলেই বুঝা যাইবে । তারপর সুরু হইল 
শাসন-সংস্কার প্রচেষ্টা । হিঃ কেসি বাংলার আমলাতন্ত্রকে উন্নত 


৮০৮ 


করিবার অন বেতারযোগে ইচ্ছা! জ্ঞাপন করিলেম। টাকা খরচ 
হইল, নুতন নূতন লোক নিয়োক্ষিত হইল ) উন্নতি কি হুইল 
তাহা অজ্ঞাত | 

ভারতবর্ষের রাক্তমৈতিক জীবনে পরিবর্থন আসিল) গণ- 
আন্দোলনেয় ঢেউ বাংলারও জ্বাগিল। বিদ্বায় লইবার অভিহুণে 
মিঃ কেসি উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে চাহিলেম। কলিকাতার 
রাজপথ হই বার ছাত্রদ্দের রক্তে রঞ্জিত হইল । কিন্ত বহু চেষ্টা 
করিয়াও মিঃ কেসি ব্রিটিশ সম্মান রক্ষা করিতে পারিলেন মা । 
তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি কিছুতেই ব্রিটিশ সম্মান ডুবিতে * 
দিতে পারেন না। কিন্ত বুলেট বর্ষণ সহ্‌ করিয়াও ছাত্র শোভা - 
যাত্রা লালদীঘি পরিক্রমণ করিল, মিঃ কেসির লাধের সম্মান 
, লালদাঁণির জলে চিরভরে ভুবিল। তারপরের ঘটনা! বিক্রয়-কর 
সৃদ্ধি মিঃ কেসির শেষ অবঢান | 

এক ছুত্তিক্ষের সময় মিঃ কেসির আগমন । আর এক 
দুতিক্ষের করাল ছায়া যখন ঘমাইয়া আসিতেছে তখন তিনি 
সহসা মাতৃভূমির ভাক ( “the pull of one’s country” ) 
শুনিতে পাইলেন, এবং আমাদের শুতাকাহক্ষা জানাইয়! বিদায় 
লইলেম | কলিকাতার রাজপথের রক্তে তাহার কীর্তি অমর 
হইয়া রহিল। ' 


ংলার কৃষকের অবস্থা 
মোলান! মণিরুজ্জমান ইললামাবাদী “ছৈমিক মবযুগ” 
পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বাঙ্ডালী স্কযকের অবস্থার 
বিশদ পরিচয় দিয়াছেন । উহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, চির- 
স্থায়ী বন্দোবন্ততুক্ত জমিতে জমিদারেরা সরকারকে রাজস্ব দেন 
একর প্রতি ৪৩০ আনা, কিন্ত প্রজ্জাদের নিকট হইতে হারা 
আদায় করেন একর প্রতি ৭1* আনা । কোন কোন ক্ষেত্রে 
ঘমিদারের প্রতি একরে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা উন্সুল করিয়! 
থাকেন। বর্গা-চাষীঘের অবস্থা আরও শোচনীয় । চট্টগ্রাম 
জেলার হিসাবে দেখা যাঁর তাহাদের নিকট হইতে জমিদার ও 
তালুকদারের! অমির তারতম্য অনুসারে একর প্রতি ২৫ হইতে 
৪০ চাকা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া! থাকেন । 
ইংরেন্স শাসকের এবং তাহাদের অধীনস্থ ভারতীয় কর্শ্ব- 
চারীরা ক্রষকের হাতে টাকা জমিতেছে বলিয়া থাকেন। এই 
ধারণ যে কত ভুল মৌদানা সাহেব তাহারও হিসাব দ্বিয়া- 
ছেন। তাহার প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অংশটুকু হইতেই তাহা! বুঝা 
যাইবে £ 
“১১৩২-৩৩ সালে সর্বপ্রকার কষিজাঁত ক্রব্যের মূল্য 
ধ্াড়াইয়াছিল ৯৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মাত্র । তাহাদের 
মোষ জমিদার, তালুকদারের খাজ্ছন| দিতে হুইয়াছে ১৭ 
কোট টাকা আর ৮ কোট টাকা, মহাজনের সুদ দ্বিতে 
হইয়াছে অনু্যুন ২৫ কোটি টাকাঁ। জমিদার, তালুকদারের 
ধাল জমির থানা একর প্রতি ২৫ টাকার কম মহে। 
মোষ্ট খালা দ্রাড়াইবে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা । কৃষকের 
সর্বপ্রকার খরচের লমঠি বাখিক সাড়ে বাষডী কোঁট টাকার 
কম নছে। ক্বযকের মোট আয় ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে 
খরচের বরাদ্দ ৪২! কোট টাকা বাদ দ্বিলে থাকে ৩৬ 
কোষ্টি টাকা মাত্র । এই টাকা হইতে *চাষের খরচ বাছ 


১৩৫২ 


দিলে বাংলার অধিবাসীবর্গের বাঁচিবে জনপ্রতি ১৮ টাকা 
মাত্র । দৈমিক হয় পয়সার- বেশী মহে। ইহা লইয়াই 
ক্বযককুলকে অনশনে, অর্ধাশনে, বিনা বস্ত্রে বাঁ অর্দ্ধবন্রে 
দিম কার্টাইতে হয়। অথচ বিলাঁতে এক এক শ্বন লোকের 
আয় খরচান্তে বার্ষিক হাজার টাকার কম নহে । ভারত- 
বাসীর বাধিক ১৮ টাকা আর বিলাতবাসীর হাজার 
টাকা |” 


লীগমন্ত্রীদের আমলে বাংলার অবস্থা 
১৯৪৩ লালের এপ্রিল মাস হইতে ১১৪৫ সালের মার্চ মাস 


| পর্য্যন্ত হই বংসয়ে লীগমন্ত্রীদের আমলে বাংলার ছনসাবারণের 


কি ছুরবন্থা! হইয়াছে, “নবযুগ” তাহার এক বিবরণ দিয়াছেন । 
তাহাদের প্রথম কীর্তি ছুত্তিক্ক এবং ৩৫ লক্ষ বাঙালীর জীবন 
মাশ। নবসুপগ জিখিতেছেন, “হঁছার মধ্যে অস্ততঃ ২৫ লক্ষ যে 
মুসলমান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । ২৫ লক্ষ মুসলমান হত্যা 
জিন্নাঁমার্কা পাকিস্থানের প্রথম বনিয়াদ ।” 

দুর্ধিক্ষে লীগমন্তীদলের কার্যকলাপ সত্বন্ধে জাতীয়তাবাদী 
মুসলমান দলের মুখপত্র মবযুপের মস্তব্য উল্লেখযোগ্য । তাহার! 
বলিতেছেন £ 


ক হুঠি করিয়া লীগ মন্ত্রীসভা সহ্থ& হয় নাই । ১১৪৩ 


লালের জুন মাসে যখদ কলিকাতার রাস্তায় হাজার হাজার” 


নরনারী অনাহারে মরিতেছে, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে লক্ষ 
লক্ষ নরনারী, বালক, বৃদ্ধ ক্ষুধায় তিলে তিলে ঘলিয়! পুড়িয়া 
অরিতেছে, তখন হুক্লাঁহেবের নেতৃত্বে ক্ৃষক-প্রজা, অমিয়ত, 
কংগ্রেস, মছাসতা সমস্ত পার্টর পক্ষ হইতে আইন সভায় 
দাবি করা হইল যে, বাংলাকে হুদ্ডিক্ষ প্রদেশ ঘোষণা করিস 
সরকারীতাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হউক। লীগ মন্ত্রী- 
সভার দির্দেশে আইন সভার সমস্ত লীগ মেম্বর সে প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে ভোট দ্বিয়া বাংলাকে দুর্ভিক্ষ প্রদেশ ঘোষণা করিতে 
দিল না। সে প্রস্তাব পাশ হইলে সরকারের খরচে জনম- 
লাধারণের জন্ভড ধোরাকের বন্দোবস্ত করিতে হইত, কাদ্দেই 
তাহা! বাতিস্ করিয়া লীগমন্্রী ও সদন্তেরা লক্ষ লক্ষ 
বাস্তালী নরনারীর প্রাণনাশের অত সাক্ষাংতাবে দায়ী 
হুইল । হুর্ভিক্ষ ঘোষণা হইলে কেবল যে সরকারী খরচে 
মাথাপিছু ভিন পোয়া চাউল বরাদ্ধ হইত তাহা নহে, সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্ত থাক্ানা ও ট্যাক্স বন্ধ হইয়া গরীব জনসাধারণ 
বাঁচিবার পথ পাইত। লীগ মন্ত্রীসভা সে প্রস্তাব ত যামিল 
না, এবং যে সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সাহায্যদানে 
অগ্রসর হয়, তাহাদের পথে নানা রকম বাযা-বিদ্র উপস্থিত 


করে। লীগ মন্ত্রীসভার অনার জেদ ও অসঙ্গত লোকের ₹ 


কলে লক্ষ লক্ষ নির্দোষ নরনারীর প্রাণহামি হইয়াছে, 
হাজার হাজার সোনার সংদার হলিয়! পুড়িয়া ছাই হইয়া 
গিয়াছে । নিছারুণ অভাবের তাড়নায় নিরুপায় নারী ও 
বালিকা দেহধারণের জন্ত আত্মবিক্রয করিয়া লমন্ভ সমাজের 
ভিড্ডি শিথিল করিয়াছে। এক দ্বিকে অভাবের এই দারুণ 
হাহাকার এবং বাঙালীর জীবন ও নীতি সমভা,-অন্ত দিকে 
লীগ মন্রীসতা সরকারী গুদামে হাজার হাজার মণ বাদ ও 


a 


চৈত্র 


চাউল পচাইয়া ন8 করিয়াছে, পঞ্জাব ও সিদু দেশ হুইতে 
অল্প মুল্যে থাতশত্ত ক্রয় করিয়া! বাংলার ছুঃস্থ জনসাধারণের 
কাছে অধিক মুল্যে তাহা বিক্ৰয় করিয়া শরমসাধারণের 
স্বাস্থ্য ও প্রাণের বিমিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতে 
চেষ্ঠা করিয়াছে । যেখানে লীগ মন্ত্রীসতার এই ব্যবহার, 
সেখানে লীগের সাধারণ সদস্ত যে লোভের অত মিজের 
মহুয্যত্ব বিসর্জন দিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? 

_. ছুর্তিক্ষে মিঃ ছিন্ন বাংলায় আসেন নাই । এখানে 
মুসলমান নরনারী যখন অনাহারে মরিতেছে তখন করাচীত্তে 
মুসলমান যুবকযুবতী পরিবেষ্টিত হুইয়া তিনি এরোপ্লেন 
হইতে পুষ্পবৃির বন্দোবস্ত করিয়াছেন | 1 


লীগ মন্ত্রীদের তৃতীয় কীর্তি বনর-হর্ভিক্ষ । ১৯৪৫ সালের ' 


২২শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস ও ক্কষৃক-প্রক্ষাদল কাপড়ের সুব্যবস্থা 
করিবার শুদ্ধ যে প্রস্তাব আনে লীগ সত্যের ভোটে তাহা 
বাতিল হইয়া যায়। ধানভশল্য ক্রয়ের শুভ দলগত স্বার্থের 
খাতিরে কয়েকজন ধনীর হাতে সমস্ত ফসল ক্রয়ের ভার দিয়া 
চোরা কারবার ও অনাচারেয় যে পথ তাহারা খুলিয়াছিলেন 
কাপন্তের ব্যাপারেও ঠিক সেই পদ্থাই অনুস্থত হুয়। 
লীগ মন্ত্রীদের চতুর্থ কীর্তি ম্যালেরিয়া শরর্রিত রোগ- 
, দের কৃইনাইনের সরবরাহে অক্ষমতা । ইহাদের নিয়ন্ত্র-কৌশলে 
চোরাবাত্ধারে ভিন্ন কুইনাইন মিলে নাই। এ সন্ধে নব- 
যুগের উক্তি এইরূপ £ 
যে ওষবের ব্যব্যস্থা হইয়াছে, তাহাও বহু-পরিঘাণে 
চোরাবাক্কারে গায়েব হইয়া পিয়াছে। কোথায় সুইটি 
যুবক একটু রামমীতির কথা আলোচনা করিল, এ খবর 
যে পুলিস জানিতে পারে, সেই পুলিস লক্ষ লক্ষ মণ ধান 
চাউলের চোরা গুদাম অথবা হাজার হাঙ্জার পাউও 
কুইদিনের চোরাবাজ্জার আবিফার করিতে পান্ধিল মা, 
ইহার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? 
সরকারী বর্খন্চারীরাও চোরাবাঙ্জারের কথা জামিয়া 
অনেক ক্ষেত্রে যজিসতার ভয়ে চুপ করিয়া পিয়াছেম। 
খ্রামবাসী ও শহুরবাসী সকলেই জানেন যে, লীগের খাতায় 
মাম না লিথাইলে কাপড় মেলে না এবং শ্রামে, শহরে ও 
ইউনিয়নে লীগের কর্মকর্তাগণ কাপড়, কেরোসিন, কুইনিন, 
সুন, ও টিমির ভিলারী লাভ করিয়া চোরাব্যক্জারের যে 
হাট বসাইয়াছেন তাহাতে বাংলার শহর ও গ্রামের গরিব 
হিন্পু মুসলমান একেবারে ধ্বংস হুইয়া গেল । 
লীগ মন্ত্রীদের আমলে করবৃদ্ধি 

লীগ মন্ত্রীদের পঞ্চম কীর্ি ক্কষি আয়কর ও অন্তানত কর 


"_ বসাইয় দরিদ্র প্রজার সর্বনাশ সাধন । যুদ্ধের আগে বাংলার 


যে বাজায় হিল এখন উহা তাহার দ্বিপ্তণ। পাট শুদ্ধ ও আয়- 
করের অংশ পাইলেও দরিদ্রের উপর কর অত্যধিক বাড়িয়াছে। 
সরকারী খরচ বাড়িয়াছে বছগুপ | লীগ মন্ত্রীরা ব্রাঙ্মশ্বের টাকা 


- আ্রমসাঁধারণের স্বার্থে খরচ না করিয়া কেবলমাত্র মিজেদের 


বশহ্বদ ও অনুগত লোককে রাঞ্জনৈতিক কারণে মোটা মাহিনার 
চাকুরী দিরাছে। গত করেকু বৎসরে যে হাজার হাজার নুতন 
চাকুরী সুষি হইয়াছে, স্কযকপ্রজার নম্ভান বা বাঙালী মুসলমান 


সাক্পিপাপািসানপাসপিসপাসপাস্পিসপিসপিপিসপিসাসস্পি্পিসপিসপিস্পিন্পী্পিসপিসপিসপিসপাসপি্পসপাসসপাশপপা 


উপযুক্ত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা পার নাই, লীগের 
নেতাদের অর্ধশিক্ষিত আত্ীয়ম্বজনেরা অযোগ্য হইয়াও শত শত 
টাকা বেতনের কাজ পাইয়াছে। ইহাদেরই আমলে বিক্রেয- 
কর দ্বিগুণ হইয়াছে এবং নুতন ক্কষি আয়কর বসিয়াছে। দিত 
দেশবালীকে কতুর করিরা ইহারা মিতেছের আত্মীন্বক্কনের মধ্যে 
সেই টাকা হড়াইয়াছে। কৃষি আয়করে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র 
ব্যাপার এই যে পরিব প্রজ্বাপ্প উপর আয়কর বলিল কিন্ত লক্ষ- 
পতি ইংরেজ চা-বাগানের মালিকেরা সেই কর হইতে রেহাই 
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লীগ মন্ত্রীদের ষ্ঠ কীর্ঠি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ধ্বংল সাঁধন। 
যে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বর্তমানে প্রচলিত তাহার গলদ্ধ বার 
বার দেখান সত্বেও সংশোধনের কোন চেষ্টাই লীগ মন্ত্রিসভা 
করে মাই। বর্তমান ব্যবস্থার শিক্ষা-কর সকল কৃষক-প্রজাই 
দেয় কিন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয় । এই আইনের ফলে গ্রাম 
অঞ্চলের স্কুলের সংখ্যা কমান হুইয়াছে এবং বহু প্রাথমিক 
বিভালয় উঠিয়া পিয়াছে। কৃষক ট্যান্স দিয়াই মরে কিত্য তাহার 
সন্তানের শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই হয় না । শিক্ষকের বেতনও 
অতিশয় কম এবং বহু ক্ষেত্রেও তাহাও সময় মত দেওয়া! হয় ন! 
বলিয়া হুর্ডিক্ষের পর বছ বিদ্যালয় হয় উঠিয়া গিয়াছে মতুবা! 
কোন রকমে মামে মান বাচিয়া আছে। 

লীগ মন্ত্রীদের সপ্তম কীর্ঠি পাটের দরের ব্যাপারে কৃষকের 
স্বার্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলা । বাংলার এই সোনার নুতার 
সোনা গেল বিদেশী বশিকের পকেটে, চাষীর ভাগ্যে রহিল শুধু, 
ম্যালেরিয়া । বাংলার গরিব চাষী পাট গল্জাইবার হাড়ডাঙ! 
খাটুমির উপযুক্ত মঘুরী যুদ্ধের মধ্যে একটি বৎসরের জন পায় 
নাই। ক্কষকপ্রজা্ল বরাবরই পাটের নিয়ত ঘর বাঁধিয়া 
দেওয়ার কথা বলিম্বাছে। লীপওয়ালারা বঙিয়াছে পাটের 
দর বাঁধা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত লীগ মন্রীদ্বেরই আঁমণে পাটের 
ঘর বাঁধা হইল কিন্ত উহ! পাটচাষীর স্বার্থে নিন্নতম দর ময় । 
বিদ্েণীর স্বার্থে উহার উচ্চতম দর বাধিয়া দেওয়া হুইল। 
বাংলার পা্টচাষী পাট বেচিয়! ডায়সঙ্গত ভাবে যে টাকাটা 
পাইতে পারিত ইংরেজ বণিক ও লীগ মন্ত্রীদের কারসাজিতে 
উহারা তাহাতে বফিত হুইল । ইংরেজের চয়নীন্রিত লীগ 
মন্ত্রীর! প্রভূদের মনস্ত্টি সাধনের জন্য এইভাবে কোটি কোটি 
যুসলমান প্রজার সর্বনাশ সাধনেও কুষ্ঠা বোব'করে নাই। 

“ইসলাম বিপন্ন” নয 

সম্প্রতি এলাহাঁবাদে এক বিরাই জনসভায় মেজর-জেমারেল 
শাহ নওয়াজ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা! পাকিস্বান-উৎসাহী 
মুসলিম মেতৃব্বন্দের কর্ণে প্রবেশ করিলে আমর] সুখী হইব। 
শাহ ওয়া বলিরাছেন, “এই কথা বলা নিরর্থক যে ভারতবর্ষে 
ইস্লাম বিপন্ন। ইস্‌লাম বিপন্ন হইয়াছে ইন্দোনেশিয়ায় যেখানে 
ইস্লাম ভ্রিটিশের দ্বারা পদদলিত হইতেছে” তিনি আরও 
ঘলেন, “ইসলামের প্রধান শত্র ব্রিটেন । যদি ইংরেদ্র ভারত 
ছাড়িয়া চলিয়া যায় তবে সেই সঙ্গে হিশ্ব-মুসলিম বিভেদ 
লোপ পাইবে ।” 

এই প্রসঙ্গে ঝান্সিতে শাহ নওয়াঙ্জ যে উক্তি করিয়াছেন 
তাহা প্রশ্রিবানযোগ্য । তিনি বলেন, “হিন্মস্বান চাই, না 
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নয়। আছ তাহাদের স্থির করিতে হইবে, তাহারা গোলামি 
চায় না স্বাধীনতা চায়। ব্রিটিশশাসনে আজব যখন ভারতবর্ষের 
প্রতিটি ইঞ্চি স্থান গোলামি স্থানে পরিণত হইয়াছে, তখন পাকি- 
স্থান বা শিখিস্থান প্রতিষ্ঠার কথা বাতুলতা ছাড়া আর কি হইতে 
পারে | অবিকদ্ধ পাকিস্থান দাবির মূলে রহিয়াছে ভ্রাস, সুতরাং 
এই দাবি ইস্লায বিরোধী |” 

ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িক পৌড়ামিই পাকিস্থানের দাবির 
ভিত্তি। বিংশ শতাবক্ধীর সমাজ গঠনে এই প্রতিক্রিয়াশীল মনো- 
স্বর নিরর্থকতা এবং অনিঠকারিতা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই 
উপলদ্ধি করিবেন । কিন্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই যনোব্বতি 
বিশেষ ক্ষতির কারণ । স্বাধীন দেশে সাম্প্রদায়িক পৌড়ামি 
অর্থহীন কিন্তু পরাধীন দেশে ইহা মারাত্মক । আজ যখন সমগ্র 
জাতি বিদেণী শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা 
করিতেছে, তখন আমাদের সমস্ত সংগ্রাম মান্র একটি রূপই 
পরিগ্রহ করিয়াছে । এই সংগ্রাম ব্রিটিশের সঙ্গে ভারত- 
বাসীর, সাম্রাজ্যবাদী শোষকের সঙ্গে নিষ্পেষিত দেশবাসীর । 
গণ-আন্দোলনের বিরাট চেতনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ 
যে কত অকিঞ্চিংকর তাহা গত কয়েক মালের ঘটনা- 
বলীতে প্রকাশ পাইয়াছে। আজ যখন হিল্মু ও মুসলমান পণ- 
শক্তি এক মহৎ সংগ্রামে একত্র হুইবার প্রয়াস পাইতেছে তখন 
লীগ মেতৃবৃন্দ শঙ্কিত হইয়া সাম্প্রদায়িক কলহের বীজ মৃতন 
করিয়া ছড়াইভেছেন | প্রত্যেক প্রদ্রেশেই যখন পাকিস্থানী 
প্রচে&া ব্যর্থ হইতেছে তখন মিঃ তিদ্া নব উৎসাহে তাহার 
মিথ্যা প্রচারকার্য্য চাদাইতেছেন | কিন্ত একথা ভূলিলে 
চলিবে না যে মুসলিম জনশক্িও আজ ধীরে ধীরে বুঝিতে 
শিখিতেছে যে পাকিস্থানের মোহে পোলাষিস্বান বরণ করা 
বিবেচনার কাজ হইবে না। 


ধান চাউল সংগ্রহ-ব্যবস্থা 

বাংদার মৃতন গবর্ণর সর ফ্রেডারিক বারোছ তাহার প্রথম 
বেতার-বন্তৃতার বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ রোধ করিতে হইলে যাহার! 
খাদ্যশম্ত উৎপাদন করে না বা করে মাই এইন্সপ ব্যক্তিদের 
নিকট থাড পৌছাইয়! দেওয়! দরকার । এইরূপ লোকদের 
তিনি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, শহরের অধিবাসী, ঘাটতি 
অঞ্চলের বাসিন্দ। এবং শহর ও প্রামের ছুঃস্থ অধিবাসী । এই 
লোকর্ধিপকে সরবরাহের জড় সরকারের হাতে চাউল মজুত 
থাক প্রয়োজন বলিয়া আমলাতত্ত্রের কর্মচারীর গত তিন 
বৎসর যাবৎ মনে করিয়া আসিতেছেন এবং তদমুসারে 
কান্ধ করিয়া কয়েক লক্ষ মণ অসূল্য থাদ্যসম্প্ ন্ট করিয়াছেন। 
তাহাদের ব্যবস্থাণে শছরের ' লোকদের কতকটা সুবিধা! 
হইয়াছে বটে, কারণ তাহ! মা করিলে গবন্নেণ্ট চালানো কঠিন 
হয়। কিন্ত লাটসাহেব যাহাদিগকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেনীতে 
ফেলিয়াছেন তাহাঘেরই লামার ও ছূর্ঘশার চরম হইরাছে, 
কারণ ব্রিটিশ সাত্রান্্য পরিচালনায় ইহাদের কোন প্রয়োজন 
মাই । ইহাদের নিকট হইতে ট্যাল্স আদায় হইলেই হইল এবং 
জে ব্যবস্থা খুব ভাল তাবেই করা হইয়াছে । বীকুড়ার ব্যাপারে 
দেখা যাইতেছে ঘাটতি অঞ্চলের তুর্দ্শ! মোচণে লার্টসাহেবের 
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₹ লহিচ্া প্রকাশিত হওয়া সত্বেও সেখান হইতেই অন্ত চাউল 


রপ্তানী হইতেছে । 

শস্ত সংগ্রহ ব্যাপারে পবপ্ধেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা 
করিবার জন্য নূতন গবর্ণর আবেদন করিস্বাছেন। যাহার! 
শঙ্ক মন্ভুত করিয়া রাখিবে লাটসাহেব তাহাদিগকে 
সমাজের শক্ত বলিয়াও আখ্যা দ্বিয়াছেন। কিন্ত কৃষকের 
গোলা হুইতে ধান চাউপ টানিয়া বাহির করিয়া যাহারা! 
উহা! পচাইয়| নদীতে নিক্ষেপ করিতেছে তাহারা সমাজের শর 
কি মিত্র পবর্ণর সে সন্বন্ধে কিছু বলেন নাই। আমতী অরুণ! 

আলি ইহার জবাব দিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন: 


বাংলার লাট সর ক্রেভারিক বারো যে সকল সমাজ- 
বিরোধী লোক থানশন্ত মভুতকারীদের তাহাদের টদ্বত্ত 
শঙ্ক না ছাড়িয়া দিবার জু অনুরোধ করিতেছে তাহাদের 
সম্পর্কে বাংলার নসাধারণকে সতর্ক করিয়াছেন। আঘি 
বাংলার গ্রামবাসীদের ১৯৪৩ সাজের ছুভিক্ষের শিক্ষা বিস্মৃত 
না হইবার জন্য পরাধর্শ দিয়াছি। আমি পূর্ণ দায়িত্বের 
সহিতহ এই পরামর্শ দিয়াছি। আমি সর্ব গ্রাম্য কম্মাঁ 
দ্বের খাদ্যশন্ত, পঞ্চায়েখ ও খাঘ্যশস্ত ব্যাঞ্চ সংগঠনের জন্য 
বলিয়াছি। আমি তাহাদের বলিয়াছি যে, তাহারা যেন 
খাত বণ্টন ও বরাদ্বের দম্ভ চুনীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্ম- 
চারীদের উপর নির্ভর না করেন। ১৯৪৩ সালে সরকারী 
দালাল কর্তৃক খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টম দম্পর্কে তাঁহারা যে 
তিজ্তু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাতে অতঃপর 
ভাহারা আর এ সম্পর্কে শাসনকার্ষ্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
লাটের বক্তৃতা শ্রবপে একাস্তই আগ্রহ্হীন। তাছাড়া 
গ্রামবাসিগণ থাদ্যশন্ত মজুত করিবার কৌশল জানেন ৷, 
তাহাদের তত্বাবধানে থাকিলে খাদ্যশন্ত মহুয্য-খাব্যের 
অহুপযোগী বিকৃত পদার্থে পরিণত হুইবে মা! চোরা 
কারবারী ও হুর্দাতিপরায়ণ অসৎ সরকারী কর্মচারীদের 
সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করা কি সমাজের শক্রত1? 
ত্রিশের নিকট হইতে চরিত্র সংক্রান্ত প্রশংসাপত্র না 
পাইজেও আমাদের চলিবে । আমরা তাহাদের অপমান- 
জনক বক্রোক্তি সহ করিতে প্রস্তুত নহি । 
বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জেদার অধিবাসীদের যে 
মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে আমি স্প&ই টপলন্ধি 
করিয়াছি যে, তাহারা সরকারকে খাদ্যশন্ত সংগ্রহ ও 
বণ্টনের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না। সরকারী 
ঘালালগণ ইতিমধ্যেই গোপনে রাত্রির অন্ধকারে খাদ্যশন্ত 
স্থানাস্তরিত করিতেছে । জনসাধারণকে পুর্ব হইতেই 
এবিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। 
শন্ত সংগ্রহ ও মজুত রাখা সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থার উপর 
বাংলার জনসাধারণ সম্পূর্ণক্পপে আস্ছা হারাইয়াছে। এই 
ব্যবস্থার দেশের লাভ যদ্ধি কিছু হুইয়া থাকে তাহা গবর্থে্ট 
জানেন, দেশের লোক ইহার লোকলান বাবদ্ধ বহু কোটি চাকা 
ক্ষতিপূরণ দিয়াছে এবং দেখিয়াছে ইহাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ 
কিছুই নাই। শগ্ত লংগ্রহ ব্যবস্থার আমল পরিবর্ডন অবিলম্বে 
ঘরকার। সরকারের দুষখোর হুনাতিপরায়ণ এবং অযোগ্য 


সা 


A 


চৈত্র 


কর্শচারীদের হাতে শক্ত সমর্পণ করিতে দেশবাসী আর 
চাহিবে নাঁ। 


বাকুড়ায় ছুতিক্ষের সূত্রপাত 
বাঁকুড়া জেলায় অন্াভীবে লোকের এখনই .কির্নপ দুর্দশা 
আর্ত হইয়াছে, শ্রীমতী রে, কা রায় এক বিস্বৃতিতে তাহা ব্য 
করিয়াছেন। তাঁহার বিব্বৃতি নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

বাকুডা জেলার নিষ্ধারুণ থা্ভসম্কট সম্বন্ধে অনসাধারণ 
অবহিত আছেন । বর্তমান বংসরে শস্তহানির ফলে এ 
অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে। জল সরবরাহের কোনও 
ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে । নদী ও অন্তাভ অলাশয়গুল্সি 

গুকাইয়া! গিয়াছে। পানীয় জলের শুদ্ধ সামা্ড যে 
কুপ আছে তাহাও বহু ব্যবধানে অবস্থিত। কায়িক পরি- 
শ্রমে অসমর্থ এরূপ শতকরা» যাজ ১৮৫ হুইতে ছুই ভ্রম 
অধিবাসীকে সরকারী সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্ত 
এতদঞ্চলে শতকরা সাত হুইতে দশ জন অধিবাসী সম্পূর্ণ 
নিঃস্ব ও কায়িক পরিশ্রমে অসমর্থ । যাহার! কায়িক পরিশ্রম 
করিতে সক্ষম তাহাদিগকে খাটুমির বিনিময়ে গবঙ্গেন্ট 
হইতে পাচ আনা করিয়! মজুরি ছেওয়া হইয়া থাকে। এই 
স্বল্প আয়ে তাহাদের পরিজন পোষপের কথা ছুরে থাক 
তাহাদের নিজেদেরই ডরণ পোষণ চলে না। আমি 
সরকারী সাহায্য ব্যবস্থার মধ্যে পারম্পর্ষ্যের অভাব লক্ষ্য 
করিয়াছি । গোলগাড়ির়া রামের অধিবাসীরা আমার নিকট 
এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, থাটুমির বিনিময়ে সরকারী 
সাহায্য পাইবার শ্রন্ত তাহার! কয়েকবার পাঁচ-হয় মাইল 
রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিয়াও কোনরূপ কাজ বা সাহায্য 


* পায় নাই। 


চাষীরা এযাবৎ কায়ক্লেশে দ্বিনযাপন করিয়া আসিতে- 
ছিল। কিন্ত তাহাদের অবস্থারও দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। 
গ্রামের পর গ্রামে আমি আবানবৃদ্ধবমিতাকে মতুয়া ফুল ও 
তেঁতুলের বীজ সংযোগে প্রত্তত এক প্রকার মাড় খাইতে 
দেখিয়াছি । যাহাদের চাউল সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য 
আছে তাহারাও জীবনধারণের উপযোগী যথেষ্ঠ পরিষাণ 
চাউল পায় না । স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই সমস্ত অঞ্চলে 
“আনাম তরকারি? বা যত আদে। পাওয়া যায় মা। দরিন্দ 
জনসাধারণ, বিশেষতঃ দিশ্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বর্তমান 
আয়ের মধ্যে যাহাতে ক্রয় করা সম্ভব হয় তজ্জড লরকার 


হইতে প্রয়োশ্রনীয় খাঁভদ্রব্যের ট্রপযুক্ত অর্থ সাহায্য করা. 


উচিত। 

জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীর ব্যজিদের লইয়া গঠিত 
বে-সরকারী সাহায্য ও পুমর্বসবাস ব্যবস্থা কমিটিগুলি গত 
অক্টোবর মাসে অবস্থা যখন সন্গীন হুইয়া উঠে সেই হইতেই 
কাজ করিয়া আসিতেছে । রাষক্ণ মিশন, পোরেক্কা ট্রাস্ট, 
ক্রিশ্চিয়ান কলেজ ও ভারত ' সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই কমিটির 
সহিত সংযুক্ত হুইয়াছে। কমিটির পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় 
সেবাকাধ্য করা হইতেছে, যদিও অর্থাভাবের জত 
এ কাৰ্য্য আশীহুরূপ প্রসারলাভ করিতে পারিতেছে না। 
জনসাধারণের হুঃখ-হুর্দশার সহিত সংগ্রাম করিবার 


বিবিধ গ্রলঙ্গ__বাঁকুড়ায় দুণ্ডিক্ষের সূত্রপাত 


৪৮৩ 


ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। শতকরা অন্ততঃ বার হইতে 
পনর জন অধিবাসীর অবস্থা জীবনবারণের নিল্নতম 
মানেরই মীচে। তাহাদের অনাহারক্রিই অবস্থ| দেখিয়া 
আমার ধারণা হুইয়াছে যে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বিত 
না হইলে তিন সপ্তাহ বা এক মালের মধ্যেই ১৯৪৩ সালের 
ম্বন্তরের সময় পল্লী-অঞ্চলের ন্যায় স্বত বা মরপোদ্ূখ, 
কঙ্কালসার মানুষের মর্নন্তদ তৃষ্ভ দেখা যাইবে। বীহুড়া 
জেলার ছুরতিক্ষপ্রণীড়িত অঞ্চলের লক্ষণ দৃ্ঠে মনে হর, এবার 
১৯৪৩ লাল অপেক্ষাও অধিকসংখ্যক লোককে অনাহারঙ্লি& 
হইয়া স্বত্যুবরণ করিতে হুইবে । | 
এই সঙ্গে ১০ই মার্চ তারিখের “মুগাস্তরে” প্রকাণিত নিয়- 
লিখিত সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য । সংবাদটি যুগান্তর পঞ্জিকার 
নিজ্বশ্ব সংবাদদাতা পাঠাইয়াছেন ঃ 
ব্বাকুড়া, ৭ই মার্চ্চ_-বাকুড়া সরকারী গুদামে প্রায় ১ লক্ষ 
৬০ হাজার মণ চাউল মজুত আছে ও উত্ত। গুদামের 
চাউল নাকি অখাঁভ বলিয়া সংবাদ পাওয়া পিরাছে। 
গত ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে বাঁকুড়া সরকারী য়েশনিং 
দোকানে চাউলের অত্যস্ত অভাব পড়িয়াছে। হহার ফলে 
বহু সরকারী কর্ধচারী চাউলের অভাবে অসুবিধা ভোগ 
করিতেছেন । আরও প্রকাশ যে, উক্ত গুদামন্জাত অথাড 
চাউল বহু সরকারী কর্মচারী লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
বাঁকুড়া জ্রেলা হইতে বহু চাল রপ্তানী হুইয়া যাইতেছে 
বলিয়া শুনা যাইতেছে। বাঁকুড়া বাজারে বর্তমান চাউলের 
মুল্য ১৩।১৪ টাকা মণ বরে বিক্রয় হইতেছে। বান্ধারে 
ভাল চা্টলের আমদ্ধানি কমিয়! যাইতেছে। 
দ্বেশবালীকে অন্ন সরবরাহের দায়িত্ব গবর্মেন্ট তাহাদের 
অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর অর্পন করিয়াছেন। এই দায়িত্ব 
পালনে হঁহাদের চরম অক্ষমতা দুর্ভিক্ষের সময় প্রমাণিত 
হইয়াছে তথাপি সরকারের  চৈতত্ত হয় মাই। পূর্ব ব্যবস্থা 
এখনও বহাল আছে এবং ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের 
ত্রাস অযত্কে ন্ট হুইতেছে। ধান চাউল সংগ্রহ এবং উহ! 
মজুত রাখিবার জন্ত সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন উডহেড 
কমিশনও তাহার মিন্দা করিয়াছেন কিন্তু বাংলা-সরকার সতর্ক 
হন মাই। বাঁকুড়ার অবস্থা খারাপ ইহা বিগত আগ মাসেই 
দেধা যায়। গত অক্টোবর মাসেই সর্ধদল সহযোগে সাহাষ্য 
সমিতি গঠিত হয়। বৰ্তমানে ষে ব্যক্তি বাকুড়ার ম্যাজিধেেট, 


" তিনি অক্টোবর হইতে অভাবধি এই পাঁচ মাসে এঁরূপ সমিতিকে 


কোমও সাহায্য করিয়াছেন বা বাধা দিয়াছেন সে বিষয়ে তদ্রত্ত 
আমরা দাবী করিতেছি বাকুভার কোন স্থলে মড়ক ঘটলে এই 
ব্যক্তির দায়িত্ব জ্ঞানের অভাবের এবং সরকারী অবহ্লার 
সাক্ষাৎ পরিচয় দ্বেশবালী পাইবে । 

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম ভেলা বীকুড়া। শাঁসনকার্ষ্যের 
সুব্যবস্থার জচ ছেলার আয়তন ছোট করা প্রয়োজন হৃহা বার . 
বার আমাদের শোনান হয়, রোলাও কমিটি ইহা তানাইয়া- 
ছেন এবং বড় বড় শেলাগুলি ভান্তিয়া ছোট করিবার পরামর্শ 
দিয়াছেন । জেপার আয়তন ছোট হইলেই যদি পাসনকার্ধ্য 
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লহজ হয় তবে বাঁকুড়ার এই দশা কেন? মেদিনীপুরের দায় 
বৃহৎ জেলার যে অবস্থা, বাঁকুড়ার অবস্থা তার চেয়ে কোন দিক 
দিয়াই ভাল নয়। 


ঘাট্‌তি অঞ্চল হইতে চাউল রপ্তানী, 

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে চাউল রপ্তানীর সংবাদ 
আসিতেছে । ঘাটতি জঞ্চল হইতেও এরূপ সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর সুরার মহকুমা 
কংগ্রেস কমি্র সেক্রেটারী বঙ্গীর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে 
আানাইরাছেন যে কয়েক দ্বিন যাবৎ তথা হইতে ধান ও চাউল 
রপ্তানী হইতেছিল। উহাতে স্থানীয় অধিবাসিগণ অত্যন্ত অসন্ত 
হয়। এই অঞ্চলে ষে ধান উৎপন্ন হয় তাহাতে স্থানীয় অতাব 
মেটে না। তৎসত্বেও গবন্দে্ট এখান হইতে ধান চাউল রপ্তানী 
, করিতেছিলেন। স্থানীয় লোকের! এই রপ্তানী বন্ধ করিতে বন্ধ- 
পরিকর হয়। গরুর গাড়ীর চালক, মোটর চালক, সুটে প্রভৃতি 
এই চাউল রপ্তানী ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা করিতে 
অসন্মত হয় । ব্যবসায়ীরাও অসহযোপ করে? ইহার কলে এই 
অঞ্চল হইতে চাউল সংগ্রহ অসম্ভব হওয়ায় রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে। 

বাংলা-সরকারের চাউল সংগ্রহ এবং উহা গুদামজাত 
করিবার ব্যবস্থা! এত বেশী টিপূর্ণ যে বর্তমান গবঙ্েন্টের হাতে 
ৃ কোনক্রমেই চাউল সংগ্রছের ভার ছাড়ির! দেওয়া মিরাঁপদ ময় 
বর্তমান ব্যবস্থায় দেপের দোকসান, সরকারের প্রিয়পাদ্র এজেন্ট- 
দের লা । এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি দেশবাসী গত ছুই 
বংসরাধিক কাল যাবৎ ভ্বানাইতেছে, উদ্ভহেড কমিশনও উহ 
বদলাইতে বলিয়াছেন কিন্ত বর্তমান বন্দোবস্তে যে সব কর্ম্ম- 
চারীর লাভ তাহারা ইহাতে বাঁধা দিয়াছে, ভবিষ্যতেও দিবে। 
মাস ছয়েকের মধ্যেই প্রতিনিধিমূলক নুতন গবন্েন্ট গঠিত 
হইবে । সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে যে ক্ষতি হুইবে বর্তমান 
কর্ম্মচারীদের থেয়ানমত কান করিতে দিলে তাহার চেয়ে কম 
ক্ষতি হইবে না । আঙিপুর ছুয়ার যাহ! করিয়াছে বাংলার 
অস্ান্ত স্থানের অধিবাসী, বিশেষতঃ ঘাটতি অঞ্চলের অধিবাসি- 
বৃন্দ সেই পন্থা অস্থুসরণ করিয়া! ধান ও চাউল রপ্তানীতে বাবা 
দিলে অন্তায় হইবে নাঁ। বর্তমান পবর্মেন্ট দেশবাসীর অম্ন- 
সংস্থীনে সম্পূর্ণ অক্ষম তো বটেই, অনেক সময় ইহাদের কা্ধ্য- 
কলাপে সমূহ বিপদের আশঙ্কাই ঘটে, গত তিন-চারি বৎসরে 
খাদ্যের ব্যাপারে তাহা উত্তমরূপে প্রমানিত হুইয়াছে। জন- 
সাধারণ মিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করিবার অন্ত প্রস্তুত ন! 
হইলে আবার এক দুর্ভিক্ষে, লাখে লাখে মরিবার জড় প্রস্তুত 
হইতে হুইবে। | 

" পাটচাষীদের ছুর্গতি 

গত করেক বৎসরে বাংলার চাষীকে নানা ভাবে স্বত্যু বরণ 
করিতে হইয়াছে। মুমাফাধোর ব্যবসায়ী ও সরকারী এন্রেণ্টরা 
ক্কষক সমাজের সর্বনাশ .সাধন করিয়াছে। ইহার মধ্যে 
পার্টচাষীদের হুরবস্থা হুইরাছে সবচেয়ে বেদী। 

আমেরিকা চট ও বস্তা প্রভৃতি যে সব দ্বিনিষ ভারতবর্ষ 
হইতে ক্রয় করে তাঁহার সর্কোচ্চ দর বাঁধিয়া দ্বিয়াছে। ফলে 
এখানেও কাঁচা পাটের পর্ধবোচ্চ দর বাধিয়া’ দেওয়া হইল। 


প্রবালী 
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এই ঘর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পাটচাষীর অবস্থা বিবেচনা করা হয 
নাই। গবমেেন্ট কাচা পাটের অর্কোচ্চ মূল্য অন্যায়ভাবে কম 
করিয়া দিলেন এবং প্রভাবশালী চটকলের মালিকেরা! তৈরি 
মালের দাম এমন করিয়া ঠিক করিলেন যাহাতে পাটচাষীগণ 
যুদ্ধের মধ্যে যুন্ধপূর্বব দাম জপেক্ষাও কমদামে পাট বিক্রী করিতে 
বাধ্য হইল এবং মিলের মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিল। 
এই ব্যবস্থার কলে জুট ধিলগুলি ফাঁপিতে লাগিল এবং 
অসহায় চাষীগণ খরচা পোষায় না এত কম দামে পাট বিক্রয় 
ঠরিভে বাধ্য হইল। গত কয়েকমাস আগেও পাটচাষীগণ 


অতিশয় কম দ্বামে তাহাদের কাঁচামাল যিক্রর করিতেছিল । 


পৃথিবীর অন্ত কোন স্থানেই এত কম দামে যুদ্ধের সময় কোন 
অর্থকরী ফসল বিক্রর হয় মাই। ইহার ফলে চাষীরা ১৯৪৫- 
৪৬ সালের উৎপন্ন পাটের চার*ভাগের তিন ভাগ খরচ পোষায় 
মা এত কম দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইরাছে। হছই-একটি 
উদ্দাহরণ দিলেই ইহা পরিফার হইবে । যে পাকা গাইটের 
নিয়ন্ত্রিত দর ৭১ টাকা, ছুই যাস আগেও তাহা ৫৮ টাকায় 
বিক্রয় হুইয়াছে। বিগত বংসরে অধিকাংশ সময়েই নারায়ণ- 
গঞ্চে কাচ! পাটের বাজার দ্বর নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষাও ১ টাকা 
যা ১৪০ টাকা কম ছিল। মিলগুলি হয়ত আইন বাতাইবার 
জন্ত নিয়সত্রিত ছরেই মাল কিমিয়াছে। কিন্ত মিলের এজেণ্টর। 
চক্রান্ত করিয়া খুড়র| বিক্রয়কারিগণকে ঠকাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছে । 
* অনেকে মমে করিতে পারেন পাঁটচাষের ব্যাপকতার ফলে 
এবং উৎপন্ন শস্তের বছলতার ফলেই মূল্য হাস পাইরাছে। 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কাঁচামালের পরিমাণ বিগত বৎসরে যে 
কম ছিল। দরকারের ইচ্ছাকৃত ওঁঘাসীন্যে ইহার ফল চাষীদের, 
পক্ষে লাভজনক হয় মাই । সম্প্রতি কাচা পাটের দাম অনেকটী 
বাড়িয়াছে। কিন্ত এই মূল্যবৃদ্ধি চাষীর উপকারে লাগে নাই; 
চাষীদের হাতে এখন ছুই আনা শল্তও মাই। অভায় দামে 
চাষীর নিকট হইতে সংগৃহীত পার্ট লইয়া ফাটকাবাজেরা এখন 
মোটা লাভ করিভেছে । 

এই সম্পর্কে বর্তমানে পাট ব্যবসায়ের প্রক্কত অবস্থার 
দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার । অনুমান হয় যে ১৯৪৫-৪৬ দনে 
ভারতীয় চটকলগুলির অন্ত ৬২ লক্ষ গাঁছট পাঁটের দ্বরকার 
হইবে। ইহা ছাড়া বিদেশে রপ্তানীও ১৮ লক্ষ গীইট হইবে। 
কিন্ত কলিকাতায় ৭১।৭২ লক্ষ গাইটের বেশী পাট গ্রামাঞ্চল 
হইতে আমদানী হইবে না। এই পর্য্যন্ত ৫১ লক্ষ হইয়াছে, 
আর হয় তো ২০ লক্ষ হুইবে । কাজেই আগামী মরশুমে কাচা 
পাটের চাহিদা! খুবই ব্যাপক থাকিবে। 

এই চাহিদার ফলে পাটচাষীদের অবস্থার উন্নতি সকলেই 
আশা করিবেন | কিন্ত সর্ষবোচ্চ ঘর বাধা থাকিলে চাষীদের 
লাভের আশী সুছুরপররাহত । আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করিতে 
পিয়া তারত-সরকার পাটের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়াছেন 
ফলে চাষীরা! শোচনীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ।. কিন্ত পাট- 
চাষীদের এই হুর্গাতির কথ! চিন্তা করিয়া! এবং আগামী বংলরের 
টান যোগানের পরিমাণ উপলদ্ধি করিয়া কাচা পাটের সর্বোচ্চ 
মুল্যের দিয়ত্রণ অবিলম্বে তুলিয়! দেওয়া উচিত । 


~~ 


(বিশ্বভারতীর অনুমতি অমুদাঁরে প্রকাশিত ) 


অধ্যাপক-যদুনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথের পত্র 


Barkar- abas, 
Darjiling, 8186 May, 1922. 


৮শরন্থাম্পদেু-_ 

আমি এই মে মাসের প্রথম হইতে এখানে আছি, 
স্থতরাং আপনার ৭ই জ্যেষ্ের রেজিষ্টরি পত্ত কটক হইতে 
ঘুরিয়া এখানে পৌছিতে দেরি হইয়াছে। বিশ্বভারতীর 
গব্ণিং বডির সদস্য হইতে আহ্বান করিয়াছেন তাহা 
আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইলেও, দুইটি গুরুতর 
কারণে এ পদ অস্বীকার করিজ্ে বাধ্য হইলাম, তজ্জন্ত 
মাৰ্জ্জনা করিবেন। | , 

প্রথমতঃ । আমি এখন দুরে থাকি, এবং আর কয়েক 
বৎসর পরে পেন্সন লইয়াও নিয় বঙ্গে বাস না করিবার 
ইচ্ছা। স্থতরাং শাস্তিনিকেতনের কাধ্যের তত্বাবধান করা, 
নৃতন সমস্যা উঠিলে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া, আমার 
পক্ষে অসম্ভব । বৎসরে একবার মাত্র বার্ষিক অধিবেশনে 
দেখা দিলে চলিবে না। যেখানে কাজ করিতে পারিব না, 
সেখানে নামে সদস্ত হইয়া থাকাটা আমি নিজের পক্ষে 
লজ্জাকর ব্যবহার এবং এ সংস্থানটির প্রতি অবিচার বলিয়া 
মনে করি । এই যেমন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী 
সভা (0০611) এ এত বাহিরের ও দুরের লোক যে 
৩ন সদস্তের মধ্যে অণ্কে অধিবেশনে সাত জনও জোটে 
না, অধিবেশন পণ্ড হয়। এলাহাবাদের উকীলগণ না 
আসিলে কোরম্‌ হয় না। যেখানে স্থানীয় পণ্ডিত ও কাধ্য- 
দক্ষ লোক যথেষ্ট সংখ্যায় নাই, সেখানে স্বাধীন আত্মনিবদ্ধ 
( self-contained ) ইউনিভাগিটি হওয়া অসম্ভব । 

দ্বিতীয়তঃ। পূর্বে যে শাস্তিনিকেতনকে দেখিয়াছি 
তাহা স্থুল মাত্র ছিল । এখানে ছাত্রেরা চরিত্র দেহ এবং 
হৃদয় সুন্দর সুস্থরূপে গঠিত করিয়া, পরে তাহারা মামুলী 
কলেজে প্রবেশ করিয়া মামুলী বিষ্ঠা শিখিয়া মন্তিফটা 
*সংসাবের উপযোগী করিত । এই যোগের ফলে অতি অন্দর 
সম্পূর্ণ মনুষ্য গঠিত হইত ; অর্থাৎ আমাদের কলেজে যাহার 
অভাব, বোলপুর তাহা পূরণ করিয়া দিত। শুধু শিক্ষা 


অর্থাৎ মস্তিষ্কের পক্ষে বোগপুবের কাঙ্রটা যে কাচা হইতেছে 


7 “তাহা আপনিই আমাকে বলিয়াছেন। 

কিন্তু বিশ্বভারতীর উদ্দেস্ত ইহা অপেক্ষা ভিন্ন ও অতি 
বৃহৎ্। সে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বিশ্ববিষ্ভালয় হইবে । বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের চাই (১) প্রতি বিভাগে সর্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত 
শিক্ষক, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বুঝিবার এবং সেই 
প্রপালীতে কাঙ্গ করিবার উপস্পেগী শিক্ষা (অর্থাৎ 10691190- 


তত 


শপ 


689] discipline‘and exact knowledge) পূৰ্বেই 


পাইয়াছে এমন ছাত্রমণ্ডলী, (৩) শিক্ষায় পরিপক্ক মচ্চরিত্র 
একনিষ্ঠ প্রধান নেতা । এই তিনটি থাকিলে টাকা বা 
জিনিষের অভাব বাধা হয় না, এবং সে অভাবও বেশী দিন 
থাকে না। - | | 
আমাদের মামুলী কলেজের I. &. 99. A. শ্রেণী চারিটি 
‘প্রকৃতপক্ষে বিলাতের ভাল সেকেপ্তারি স্কুলের কাজ করে; 
আর এদেশে প্রকৃত কলেজের কাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ 
এম্‌ এ ক্লাস হইতে আরম হয়। এ]. A, এবং B. A. 
ক্লাসে চারি বৎসর খাটিয়া তবে আমাদের ছেলেরা বিশ্ব- 
বিষ্ালয়ে পড়িবার ও নিজে কান্দ করিবার উপযুক্ত হয়। 
বোলপুরে এই শিক্ষার প্রথম স্তরটি (অর্থাৎ হাই স্কুল) অতি 
স্ন্বর। আপনি যেরূপ পণ্ডিত মনীষী সংগ্রহ করিতেছেন 
তাহাতে কালে তৃতীয় স্তরটি (অর্থাৎ রিসার্চ বা পোষ্টগ্রাডু- 
য়েট বিভাগ)ও বেশ কাধ্যকর হইবে, যদি ছাত্র আসে। 
কিন্ত দ্বিতীয় স্তরটি (অর্থাৎ মামুলী কলেজের চারিটি শ্রেণী) 
ওখানে একেবারে নাই। যে ছাত্র বোলপুরে আগাগোড়া 
শিক্ষিত হইয়াছে, সে কিরূপে রিসার্চ-অধ্যাপকের অধ্যাপনা 
বুঝিতে ও তাহার নির্দেশ মত কাজ করিতে পারিবে তাহা 
আমি কল্পনা করিতে পারি. না; কারণ প্রকৃত রিসার্চের 
ভিন্ভি--অর্থাৎ উচ্চ general knowledge এবং ছুই বা 
তিন বিষয়ের স্থক্র ও শৃঙ্ধলাবদ্ধ পাঠ তাহাদের ঘটে নাই; 
তাহাদের মধ্য-ভাগটা কাচা রহিয়া গিয়াছে । যেমন, যে ছাত্র 
এম্‌-এর ইতিহাসে প্রকৃত কাজ করিতে চায়, তাহার পক্ষে 
পূর্বেই বি-এতে অর্থনীতি ও শাসনশান্্র এবং একটি ভাষা 
রিসার্চ-বর্জিত কিন্তু গভীর অধ্যয়ন করিয়া আসা আবশ্যক । 
প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ব উদ্ধার করিতে হইলে শুধু সংস্কৃত 
জানিলে চলিবে না, গ্রীপীয় হিষ্রী, মিসর ব্যাবিলনের 
ইতিহাস এবং Political philos0Phyতে অগ্রে বি-এ 
পাস করা আবশ্যক, নচেৎ তাহার মনটা সংকীর্ণ থাকিয়া 
যাইবে। সিলভা লিভির বক্তৃতা শুনিয়া ফল পাইতে 
হইলে, আগে ভারতীয় দর্শন, পালি সাহিত্য, ভাল জানা 
চাই; এবং ফরাসী ভাষায় লিখিত ইপ্ডোচায়না সম্বন্ধে 
ক্তরুগুলি বই পড়িয়া রাখা আবশ্যক | অর্থাৎ ০3০6 
knowledge পরের অর্জিত বিদ্যার মধ্য দিয়া গিয়া, 
তাহার পরে ও উপরে আমরা মৌলিকতায় পৌছিতে 
পারি। এই মাধ্যমিক শিক্ষা (ইহাকে grind বলিতে 
পারেন ) মামুলী কলেজে হয়, বোলপুরে নহে। 
তাহার উপর বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge 


৪৮৬ ১2: * জীবালা ১৩৫২ 


এবং intellectual 190101179কে ঘ্বণা করিতে এবং আমি এখনও মানিতে প্রস্তুত নই যে বর্তমান ভারত 
উহার শিক্ষককে, সেবকগণকে, হৃদয়হীন শুদ্ধ-মন্তিফ জগতকে দিতে পারে শুধু সেই বৃষ্টপূর্ব যুগের বেদাস্তের 
“বিশ্বমানবে*র শত্রু, মেকি পণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে নৃতন ভাষ্যের ভাষ্য, তস্য ভাষ্য, নব্যন্তায়ের কচকচি, কেঁথা 
শেখে । তাহারা শুধু ভাবের দিকে, 8০6:988 ০£ সেলাইয়ের প্যাটার্ণ এবং আলিপনার নকৃষা ; অথবা মুঘল- 
knowledgeaর দিকে তাকাঁয়। কিন্তু এই synthesisএর চিত্রের সাত নকলের খান্ত । ভারতবর্ষ যে বিংশ শতাব্দীতেও 
অত্যাবশ্যক ভিত্তি ষে ৪x৪০৪ k০০৮!৪৭৪৪ তাহা শেখে জগতকে x9০ kn০৮]ed৪০ দিতে পারে, প্রাচীন বা 
- না; বরং শেখাটা অঙ্গুচিত কুিক্ষা! বলিয়া মনে করে। মধ্য যুগের 30197060 ইতিহাস রচনা করিতে পারে, পুবা- 
এই যেমন আকাশে এরোপ্রেন উড়িতেছে দেখিয়া আমা * তনের পুনরাবৃত্তি ॥৮০৮৪Uf6 বা অনুকরণ একেবারে 
দের মনে হয়, আহা! কি সুন্দর, এইক্প উড়াই মানব ছাড়িয়া দিয়া “জগত্সভার মাঝে” গ্রহণীয় নৃতন জ্ঞানভাগ্ার 
মন্তিফের সর্বোচ্চ কাজ ও সুথ | কিন্তু কত শ্রমের, কত * স্থষ্টি করিতে পারে ।-_এ বিশ্বাসটাকে জীবনের শেষ পর্যাস্ত 
শুদ্ধ তপত্তার, কত ০x৭০ 170%19009এর ফলে এরো- চেষ্টা না করিয়| ছাড়িতে চাহি না। 
প্রেনের স্থষ্টি ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাহা আমরা বোঁলপুরে এরূপ চেষ্টা সম্ভব নহে। সেখানে যে বানু 
ভাবি না। ইহার আবিষ্কারের পূর্বে অসংখ্য পতঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা এই ৪8019206150 279১০ বং exact 
ও পক্ষীর দেহ ছুরি এবং অণুবীক্ষণ দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া, ৮০%]০d৪০এর বিবোধী | যেমন বৈষ্ণবেরা! ভক্তি-বিগলিত- 
পক্ষ ও দেহের আনুপাতিক ওজন এবং আয়তন, পক্ষের অশ্রু হইয়া সব জিনিষ অস্পষ্ট দেখে, তেমনি বোলপুরের 
ভিতর দিয়া শক্তিবাহক রগের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষ্য করা, ছাত্রগণ শেখে ভাবের (97০০67০8) বাশ্পের আবরণ দিয়া 
শুফ 68০৮ 10705168ওএর পুজী সংগ্রহ করা, এবং জগতের দিকে তাকাতে, প্রথম হইতেই বন্থুধৈব কুটুম্বকং 
পরীক্ষার পর পৰীক্ষা, প্রাণত্যাগের পর প্রাণত্যাগ করা বলিয়া তাহার! অণুবীক্ষণ ফেলিয়া দিয়া শুধু দুরবীক্ষণই 
আবশ্যক হইযাছিল। এরোপ্নেন আনন্দে স্থষ্ট হয় নাই। ব্যবহার করিতেছে । কিন্তু জ্ঞানয়াজ্যে অণুবীক্ষণ ও দুর-” 
তেমনি, আচার্য বন্থ প্রমাণ করিয়াছেন যে জীব উদ্ভিদ বীক্ষণের কোনটাকেই ছাড়িলে পূর্ণতা লাভ করা যায় না। 
ও জড় পদার্থ সকলেরই প্রাণ, উত্তেজনা ও ক্লান্তি এবং মৃত্যু আপনি দেখিতেছেন আমি কি অকাট্‌ ছুবারোগ্য, 
আছে । আমরা অমনি উল্লাসে বলিয়া উঠি--বাঃ! ইহাই ফিলিষ্টাইন্‌। তাহা হইবেই ত। আমি পেশাদার গুরু 
ভারতের নিজস্ব মানসিক সম্পদ । আমাদের উপনিষদের মহাশয়, মস্তিষ্কের ( হৃদয়ের নহে) পণ্ডিত তৈয়ারি করিবার 
যুগের পিতামহগণই ত বলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বব্রক্মাগড চেষ্টা করি। যেখানে এই ব্যবসায়ের ওস্তাদদের আবির্ভচব 
ব্যাপিয়া প্রাণ আছে ।* আমরা বুঝি না যে প্রাচীন খধিরা বা নৃতন আদর্শ-প্রণালীর কথা শুনি, সেখানেই দেখিতে 
ভাবের উন্মেষে ও কথা বলেন ; কিন্তু আচার্য্য বস্থর প্রণালী যাই। সতীশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ন্যাশানাল কলেজ 
সম্পূর্ণ ভিন্ন ভীষণ শুষ্ক, তিনি ৪:০6 10101908%9এর দুবার, বোলপুর তিনবার এবং গুরুকুল একবার পৰ্য্যবেক্ষণ 
সাহায্যে বিজ্ঞানাগারে পদে পদে পরীক্ষা করিয়া সেই করিয়াছি। কিন্তু কাহারই আদর্শ ও প্রণালী সর্বান্গীণ গ্রহণ 
পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করিযা, এক ইঞ্চকে কোটি ভাগে বিভক্ত করিতে পাঁবি নাই। আপনি যখন পদ্ধে, ধশ্ম ব্যাথানে বা 
করিয়া-তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; অবি- গল্পে বেদান্তেব নির্যাস দেন তাহা ততক্ষণাৎ আমার জ্বদরয়ে 
স্বাসীকে হাত দিয়া সেই পরীক্ষা করাইয়া তাহাকে নিঙ্জমতে প্রবেশ করে, আমি তাহা পূর্ণ সত্য বলিযা মানিয়া লই, 
দীক্ষিত করিতে পারেন । কাবণ আপনার যুক্তিদ্বার আমার মস্তিষ্কের নিকট, 
তেমনি পালি ও বৈদিক সাহিত্যের গ্রন্থগুলির বিশুদ্ব আপনার ভাবের দ্বারা আমার হ্বদয্বের নিকট, তাহা গ্রুব 
সংস্করণের পশ্চাতে কি অগাধ পরিশ্রম বহিষাছে! এই সব সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। আর, আমি জানি যে আপনি 
সংস্করণের সম্পাদক স্্রেচ্ছ পণ্ডিতগণ গণিষা ঠিক করিয়াছেন নিজ জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তবে তাহা! 
যে ললিত-বিস্তারে তৃতীষার একবচন কোথায় এবং কতবার বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত যখন বোলপুরের দশ _ 
ব্যবহৃত হইয়াছে ; বৃহদ্দেবতায় দেবগণের উপাধি ও গুণ- বছরের ছেলে ষোল বছরেরই হউক না,__"বিশ্বমানব” 
গুলির নির্ঘট, প্রস্তত করিয়্াছেন। আর আমরা আধ্য- "অব্যক্ত মর্শব্থা” প্রভৃতি কথা আওড়াইতে থাকে, তখন 
সন্তান এই উৎকৃষ্ট সংস্করণ হাতে করিয়া আত্মস্তরিতার পুঁটিমাছের মুখে (তিমিমাছের গলার আওষাজের মত এগুলি 
সহিত উপর-চালাকী করিতেছি; ভাবগদগদ হইয়া অসঙ্গত শুনায। আমাদের মামূলী কলেজে পাস করা 
general remarks ঝাঁড়িতেছি; আর লেফ ম্যান ও ম্যাক ছেলেরা যে রাজনৈতিক মঞ্চে নৃত্য করিতে করিতে 
ডোনেলেব শুফশ্রমের প্রতি, তাহাদের ৪৪০৪ 100%19৭85- পডেমক্রেসি* “কন্ষ্টিটিউশন্ "সেল্ফ -ডিটাকসিনেশন” প্রভৃতি 
এর প্রতি স্বণা প্রকাশ করিতেছি ।  * বুলী আওড়ায় তাহাও ঠিক এইরূপ মুল্যের জিনিষ । 


চৈত্র 


কিন্ত একটু পার্থক্য আছে। মামুলী কলেজে আমরা 
পেশাদার গুরুমশায়রা ছাত্রের হৃদয়টার দিকে তাকাই না, 
শুধু মস্তিষ্কটা শানাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই অভাবটা 
বাহিরের গুরুমহাশয়_সংসার হউক, আপনার কাব্য হউক, 
প্রকৃতির দৃশ্য হউক,__পরে-পূরণ করিয়া দেয়, কারণ হৃদয়ট! 
১ শুন্ত থাকিতে পারে না,_( যেমন টেনিসন্‌ তাহার Palace 
০f &:৮এ সুন্দর প্রমাণ করিয়াছেন। ) বোলপুরেব ছাত্রেরা 
যে আমাদের পেটেণ্ট করা প্রস্তর চক্রে মস্তি্ধ শানায় না, 
exact knowledge, বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং intellec- 
tual discipline যে শেখে না, শেখা অন্যায় মনে করে 
তজ্জনিত অভাবটি পরে বাহির হইতে পুরণ হইতে পারে 
না। একমাত্র তকণ বয়স এবং কলেজের শৃকঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাই 
এই অভ্যাস, এই দিকে মনের ঝোঁক আনিয়া দিতে পারে। 
বয়স ও সুযোগ চলিয়া গেলে ইহা! লাভ করা প্রায় অসম্ভব। 
স্থতরাং এই রকম [ অপরিপক্ক ] ছাত্রেরা রিসার্চ ক্লাসে 
উঠিয়া, মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে-ভাঁসা ভাসা synthesis 
বাদে,-কোন কাৰ্য্য করিতে সক্ষম হইবে না, অন্ততঃ 


২২ তাহাদের শ্রমফল সর্বোচ্চ শ্রেণীর দ্রব্য হইবে না। শুধু 


সংস্কৃত পড়িয়া যাহারা পণ্ডিত হইয়াছেন, আর যাহারা 
ইংরাজী সাহিত্য ও ইউরোপীয় দর্শন অভ্যাস করিয়া তাহার 
সঙ্গে বা পরে সংস্কৃত চচ্চা করিয়াছেন, এই ছুই শ্রেণীর মনের 
দৌড় ও ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া- 


ছেন। ওঁ শেষোক্ত পত্ডিতেরাই প্রকৃত মূল্যবান গবেষণা 
কর্রিতে পারেন। 


আর একটা উপমা দিলেই আমার মনের ভাব পরিষ্কার 
হইবে, এবং আমি যে কি ভীষণ ফিলিষ্টাইন্‌ সে সম্বন্ধে 
অপনার পূর্বব-স্সেহবশতঃ যদি দু একটা সন্দেহ থাকে তবে 
তাহাও লোপ পাইবে। “ইণ্ডিয়ান আর্ট” ভারতের নিজস্ব 
জিনিষ, ইহা "জগৎ্-সভার* নিকট ভারতের অমূল্য অন্তত্র- 
অপ্রাপ্য দান, এই বলিয়া আমরা গর্ব করি। আমরা বলি 
যে রবিবশ্বার ছবিতে ভাব নাই, তাহা দাসোচিত নকল। 
এই মভ প্রচারের ফলে অবনীন্্র বাবু ও নন্দলাল ভিন্ন আর 
* সব নব্য ইণ্ডিয়ান আর্টের সাধকগণ প্রথমে হাত ঠিক করা 
কাজটি ঘ্বপার সহিত ত্যাগ করিয়াছেন; প্রকৃতিকে লক্ষ্য 
করা নাই, শরীর-বিজ্ঞান পড়া নাই, ছবি আঁকিবার পূর্বে 
১-নানা পরীক্ষা (৪60৭৪৪ অথবা ৪৮০০৮৪৪) করিয়া চিত্রের 
4% উপযোগী অন্গ-ভঙ্গিটি আবিষ্কার করা নাই, এক লাফে 
ভাবের ছবি আকিয়! জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন । এই 
সব ছবির যাহা ভাল তাহাকে অজস্তার বা মুঘল-চিত্রের 
নকল ভিন্ন আর বেশী কিছু বলা যায় না, অধিকাংশই কাচা 
ও খারাপ। ঠিক শিশুর আকা ছবি বাঁ ০৭৮৪-॥৪nএর বাকা 
দেয়াল চিত্রের মত-শ্বধু র১গুলি তাদের চেয়ে ভাল। 
কিপিং-এর একটা গল্প আছে যে একজন ভবঘুরে সাহেব 


অধ্যাপক বছুনীথ লরকার ও রবীন্দ্রনাথের পত্র 


৪৮৭, 


এদেশে এসে প্রথম এক্কা দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন “7০ thruly orienthal 1? ইণ্ডিয়ান আর্টের 
চবম আকাঙ্ষাকি এই যে সাহেবেরা [ ইহা দেখিয়া ] 
বলিবে লুণম truly 0090881 অর্থাৎ বিশ্বজগতের 
সভ্যসমাজের মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার হইবে না? 
কালা আঁদমীর জন্য যে একটা ভিন্ন standard আছে তাহা 
দিয়াই ইহার বিচার করা হইবে? 

*  ববিবশ্শার চিত্রে ভাব নাই, সত্য ; কিন্ত রবিবর্শ্মাই কি 
ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতির দৃষ্টান্ত ? র্যাফেল, লীটন্‌, টার্ননার 

* বা রুইজডেলএর চিরে ত ভাবের অভাব বা [ প্রকৃতির ] 
দাসোচিত অন্থকরণ [ আছে একথা ] কেহ বলেন নাই) 
অথচ তাহাদের কীতির পশ্চাতে কত anatomy, obser va- 
tion of Nature, ‘Studies? অর্থাৎ খষড়া চিত্র আছে, 
তাহার পর তাহাদের হাত ঠিক হয়। 97 Frederick 
Leighton তাহার Flaming June নামক ছবিতে তন্দ্রা- 
জড়িত রমণীর মাথার নীচে দেওয়া ডাইন হাতের ভঙ্গিব 
জন্য ১৬!১৭টা স্কেচ করেন, পরে তাহার একটি বাছিয়া লন, 
এবং তাহা ছবিতে বসান। সেই মৃত র্যাঁফেলের স্কেচ 
[ Cartoons ] আছে । 

অথচ আমাদের ইত্ডিয়ান আর্টের গুরু হইতে নবীনতম 
শাগরেদ পর্য্যন্ত সকলে “Art is not photography,” 
“The imitation of Nature is a slavish practice, 
unworthy of a true artist,” “Expression is higher 
than fidelity to life,” এই সব বুলী আওড়ান এবং 
ইউরোগীয় চিত্রপন্ধতিকে জঘন্ত গালাগালি দেন-_অবণীন্ত্র- 
নাথ ঠাকুরের একখানা গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ সমালোচনা 
করিতে তাহার ভূমিকায় এইরূপ রুচি ও যুক্তির গালা- 
গালিকে টাইম্‌স্‌ পত্রিকা ছয সাত মাস হুইল লক্ষ্য 
করিয়াছে। 
ইহার ফলে ইণ্ডিযান আর্টের সেবকগণ প্রথম শিক্ষা- 

নবিসের হাত ঠিক করিতে ষে পরিশ্রম, যে প্রকৃতির 
অন্থকরণ আবশ্যক তাহাকে দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া অহং- 
কারের সহিত ত্যাগ করিয়া একেবারে ভাব প্রকাশে গিযা 
ঈাড়াইয়াছে ; ইহার ফল, প্রবাসীতে প্রকাশিত ছবিগুলি । 
সেই মৃত বোলপুরের ছাত্রের! ৪৪০০ kn০wled&ৎকে দ্বণা 
করিয়া এক লাফে synthesis of knowledge এবং ভাব- 
প্রকাশে গিয়া উপস্থিত হইতে শিখিতেছে। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান 
আর্ট এবং সিন্থেসিস্ববাদ এ ছুটা অলসতার ওজুহাতি 
হইয়াছে । মামুলী কলেজের ছাত্রগণ অলস হইলে বা ঢিলে 
কাজ করিলে লজ্জা বোধ করে [ এবং শাস্তি পায় ]; আর 
ইণ্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ এরূপ করাকে গৌরবের 
বিষয় এবং মানসিক স্বাধীনতার চিহ্ন বলিয়া গর্ব অনুভব 
করে। প্র 


৪৮৮ 





আমি কেন এ সম্বন্ধে ফিলিষ্টাইন্‌ তাহা বলিতেছি। 
যদি বোলপুরের ছা গণ সকলেই প্রথম শ্রেণীর কবি বা 
চিত্রকর হইবে এরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তবে তাহাদের জন্য 
প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সন্দিহান হইতাম না। কিন্ত 
দেড়শত বৎসর ধরিয়া ইংরাজী ও সংস্কৃত শিখার ফলে বঙ্গ- 
মাতা একজন মাত্র রবীন্দ্রনাথ প্রসব করিয়াছেন, আর ছু শ’ 
বৎসর বাদেও যে, তাঁহার খ্তীষ আসিবে না, এরূপ আমার 
বিশ্বাস। স্থতরাং বোলপুরের ছাত্রদিগকে এই আমাদের 
মতই সাধারণ সাংসারিক লোক বলিয়া বিচার করিতে 
হইবে, মামুলী কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়* 
দাড়াইতে হইবে। 
" ‘The winds of genins blow where they list, 
মামুলী কলেজ এই সৰ্ব্বোচ্চ মনীষীদের স্বষ্টি করিতে পারে 
না) বোলপুরও পারিবে ন!। তবে মামুলী কলেজে সেই 
মত কোন অজ্ঞাত ক্ষণজন্মা কবি শিল্পী ছাত্ররূপে আসিলে, 
আমর! তাহাকে পিশিযুা! ফেলি, বোলপুরে তিনি রক্ষা 
পাইবেন। 

আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, এজন্ত 
যেকি কষ্ট অনুভব করিতেছি তাহা আপনি কল্পনা করিতে 
পারিবেন। কিন্তু কর্ম্মীদেব সমাজে এই বিশ্বভারতী 
সংস্থানের সহিত আপনার খ্যাতি জড়িত থাকিবে । আমি 
উনত্রিশ বসব কলেজে পড়াইয়াছি, এবং আমার মৌলিক 
গবেষণ। ছাড়িয়া 'দন,._আমি শিক্ষার পদ্ধতি ও দেশের 
অবস্থার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছি। এখন যদি আপনার 
প্রস্তাবিত পন্থার বিপদ আপনাকে বলিয়া না দিই তবে 
আপনাকে প্রতারিত করিব। 

বিনীত 
শ্রীছুনাথ সরকার 


শান্তিনিকেতন 
[Postmark 3 June, 1922] 


শ্রন্ধাস্পদেযু 

আমি কিছুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম যে 
আপনার মনে হয়ত আমার সম্বন্ধে কোনো কারণে বিরক্তির 
সঞ্চার হইয়াছে । সেজন্য মনের মধ্যে বেদনা অনুভব 
করিয়াছি এবং সেই জন্যই আপনাকে বিশ্বভারতীর সদস্ত- 
পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ বোধ 
করিতেছিলাম । 

আমার কাজের বিরুদ্ধে আমীর দেশের লোকের একটা 
প্রতিকূল ধারণা আছে, ইহা আমার পক্ষে ব্ষিম বাধা। 
কিন্ত আপনার মধ্যে সেই বিরুদ্ধ মনোভাব আমার কাছে 
এতই অপ্রত্যাশিত যে আপনার চিঠির খর্দখ এখনো স্পষ্ট 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


করিয়া বুঝিতেই পারিতেছি না| বিশ্যেতঃ আপনি 
অনেকবার এখানে আসিয়াছেন, সকল প্রকার অভাব অস- 
পূর্ণতা সত্বেও এখানকাব প্রতি 'প্ধভাব রঙ্গ করিয়াছেন) 
আপনি ষে এখানকার আবহাওয়া বাঁ কাৰ্য্য প্রণালীকে 
নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন এমন আভান তখন আপনার 
নিকট হইতে একবারও পাই নাই । চি 

আপনি বলিয়াছেন, “বোলপুরের ছাত্রগণ exact [000 স- 
19৫86 ঘ্বণা করিতে শেখে, এবং এইরূপ কাজের শিক্ষক ও 
সাধকগণকে 'হৃদয়তীন, শুফ-মন্ডিফ” 'বিশ্বনানবের শত্রু, 
বলিয়া উপহাস করিতে অভ্যস্ত হয়।” একথা দি সত্য 
হয় তবে আমার এই বিদ্যালয় কেবল যে নিশ্ষল তাহা 
নহে, ইহার ফল বিষময় ” কিন্ত একথার আপনি কোন 
গ্রমাণ পাইয়াছেন? | 

এতকাল পৰ্য্যন্ত এখানে ছাত্রের! বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রবে- 
শিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইত। এখানে বেশীর ভাগ 
কেবল ছিল সঙ্গীত, চিত্রকলা, বাংলা সাহিত্য এবং অল্প 
কিছু বিজ্ঞান । যে কাবণেই হউক দেখা গিয়াছে এখানকার 
অধিকাংশ ছাত্রই কলিকাত্তার কলেজে গিয়া বিজ্ঞান ৮. 
বিভাগেই ভত্তি হইয়াছে । অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 
দেশে ত হাইস্কুল যথেষ্ট আছে তাহার উপর আর একটা 
বোঝা বাড়াইবার প্রয়োজন কি ছিল? তাহার উত্তর দিতে 
ইচ্ছা করি না। আমার বক্তব্য এই যে এদেশে হাইস্কুলে 
ছাত্রেরা যেটুকু শেখে এখানকার ছাত্রেবা অন্ততঃ সেঃ টুকুই 
শিখিত। আপনি কি কোন প্রমাণের দ্বার! ইহা জানিতে 
পারিয়াছেন যে, ইহারা সেই স্বল্প পরিমাণ শিক্ষার মধ্যেই 
accurate knowledge উপহাস করিতে দীক্ষিত হইয়াছে 
এবং তাহাদের মনের মধ্যে এই একটি মত দীড়াইয়া গেছে 
যে, প্রমাণ সঙ্গত প্রণালীতে যে মনম্বীরা জ্ঞানের ভিত্তিপত্বন 
করিয়া থাকেন তাহারা “বিশ্বমানবেশ্র শত্রু ? . 

একা আপনার জ্ঞানা আছে যে, যথোচিত পদ্ধতিতে 
আমি নিজে শিক্ষালাভ করি নাই । মনে করিতে পারেন 
সেই অশিক্ষাবশতই জ্ঞানাম্বেষণের বিহিত প্রণালীকে আমি 
অশ্রদ্ধা করি,-এবং সেই অশ্রন্ধা আমার জ্ঞাতসারে বা* 
অজ্ঞাতসারে এখানকার অপরিণত-বুদ্ধি বালকদের মনে 
সঞ্চারিত হইয়া থাকে । এমন কথা যদি স্থির করিয়া থাকেন 
তবে আমাকে আপনি জানেন না ইহার বেশী ' আর 
বলিতে পারি না। নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য - 
হইলাম, আমার কথা আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, 
সত্যের দোহাই দিয়া আমি বলিব যে, “সর্বপ্রকার জ্ঞানের 
বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণ সঙ্গত অনুসন্ধান প্রণালীর প্রতি আমার 
একান্ত শ্রদ্ধা আছে; আমাদের দেশের সাবেক পণ্ডিত, 
এমন কি হাল আমলের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও প্রামা- 
ণিক পদ্ধতির চচ্চা নাই বলিয়া আমি আক্ষেপ করি। 


৯৬ 


চৈত্র 


আপনার প্রতি চিরদিন যে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি তাহার 


প্রধান কারণ আপনি ব্য'ক্তগত অন্ধসংস্কার বা মিথ্যা ভাবু- 
কতার মোহে আরৃষ্ট হইয়া সত্য-সন্ধানের পথ হইতে লষ্ট 
হন না। আমাদের দেশের অনেকে যাহারা এতিহাসিক 
বলিয়া গণ্য তাহাদের সাধনা এক্সপ বিশুদ্ধ নহে। আপনার 
গ্রতি আমার এই শ্রদ্ণা আছে বলিয়াই এখানকার কাজে 
আপনার সহায়তা পাইবার জম্ম এমন আগ্রহের সহিত 
বারম্বার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনাকে যদি “বিশ্বমানবেস্র 
শক্ৰ বলিয়া মনে করিতাম তবে আপনার ' সংশ্বব এম 
করিয়া কামনা করিতাম না। 

_ আচার্য বসুর অমুসন্ধান-লন্ধ তত্বগুলিকে দেশের যে 
একদল লোক প্রাচীন আৰ্য্য খধিদের ঝুলির মধ্যে গুপ্ত 
আছে বলিয়া কল্পনা করেন, আপনার পত্রে আপনি তাহাদের 
কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; আপনার চেয়ে আমি তাহা- 
দিগকে কম অশ্রদ্ধা তরি না। ফারাপীয় পণ্ডিতের! যে 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া পুরাতন পুঁথির বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ 
উদ্ধার করিয়! থাকেন, সেই প্রণালীকে যাহার! অবজ্ঞা 
সহিত অস্বীকার করেন আপনি তাঁহাদের কথাও লিখি- 
য়াছেন। আমি যে সে দলের নহি আপনি যদি তাহার 
প্রমাণ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়ের 
কথা আলোচনা করিবেন, আমি তাহাকে হুদীর্ঘকাল ধরিয়া, 
প্রামাণিক প্রণালী অনুসারে শাস্্ আলোচনা ও উদ্ধার 
করিবার জন্য, যথাসাধ্য উৎসাহ দিয়া আসিয়াছি। এখান- 


* কার লাইব্রেরিতে তাহার প্রমাণ আছে । 


আমার এখানে ভাবাবেশের অস্পষ্টতায় বৈজ্ঞানিক 
সত্যদৃষ্টি কলুষিত হইয়া যায় এমন কথা আমার কোন কোন. 


* বন্ধুমহলেও প্রচলিত আছে ইহা আমি জানি- কিন্ত 


তাহারা এখানকার কাজ নিকট হইতে দেখেন নাই এবং 
ব্যক্তিগত বিশেষ সংস্কার বশত তাহাদের ধারণা নির্শ্মল নহে, 
কিন্তু আপনার মধ্যেও এইরূপ প্রতিকূলতা যদি এমন প্রবল 
আবেগে উগ্র হইয়া ওঠা সম্ভবপর হম তবে তাহা আমার 
পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। 

অবশ্য একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, 
বৈজ্ঞানিকতাকে আমি যেমন মানি ভাবুকতাকেও তেমনি 
মানি। আমাদের আশ্রমের বায়ুতে সেই ভাবুকতার 


টি উপাদান ষদি কিছু থাকে তবে সেটা কি চিত্তবিকাশের পক্ষে 


হানিকর ? সেই সঙ্গে আর কিছুও কি নাই? এখানে যে 
কৃষিবিভাগ খোল! হইয়াছে তাহা যদি কাছে আসিয়া! দেখি- 
তেন তবে দেখিতে পাইতেন যে তাহা যেমন বৈজ্ঞানিক 
তেমনি কাধ্যোপষোগী, তাহার কার্য্যক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রণালী 
বহুব্যাপক। শ্রীন্মপ্রধান দেশের রোগ ও আরোগ্যতত্ব 
সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত হাঠ্পাতাল সমেত একটি শিক্ষা 
বিভাগ খুলিবার চেষ্টা করিতেছি, হয়ত শীত্রই ছোট আকারে 


অধ্যাপক বছুনাথ সরকার ও ব্ববীন্্রনাথের পত্র 


৪৮৯ 


তাহার গোড়াপত্তন করিতে পারিব। এখানে ছুতারের 
কাজ, কামারের কাঁজ, চামড়া পাকা করিবার কাজ আরস্ত 
হইয়াছে। ইহাতে “বিশ্বমানবে”র বিকুদ্ধতা করা হয় বলিয়া 
এখানকার কেহই মনে 'করেন না । কিন্ত আপনারা কি 
বলেন যে, ভাবুকতার কোন সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল 
বিজ্ঞান ও এই সকল কারখানার কাজ শিখাইলেই ৪392) 
knowledgaএণ স্হায্যে ছাত্রদের মন পূর্ণ পরিণতি লাভ 
করে? 

আপনার পত্রের এক জায়গায় আপনি অত্যান্ত অসহিষু- 
ভাবে "শ্রপপূর্বযুগে রচিত বেদাস্তে”র নূতন ভাষ্যের ভাষ্য 
তস্ত ভাষ্য, নবন্তায়ের কচকচি, কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ 
এবং আলিপনার নকৃসা”র উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি 
যাহাকে “বোলপুরের বায়ু* বলেন সে কি কেবল এই সকল 
ফসলেরই উপযোগী ? বেদান্তের নৃতন ভাষ্য ও নব্যন্যায়কে 
বিজ্রপ করিতে পারি এতটুকু জ্ঞানও আমার নাই। কিন্ত 
“কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ ও আলিপনার নক্সা” সম্বন্ধে 
মুরোপের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিৎ ও আর্ট-সমালোচকদের 
সঙ্গে আমার আলাপ হইয়ান্চ__দেখিয়াছি সকল প্রকার 
জ্ঞান ও ভাবপ্রকাশের প্রতি তাহাদের মানসিক বায়ু পরি- 
শুদ্ধ বলিয়াই এগুলিকে তাহারা বহু মূল্য গণ্য করেন, আমার 
ইচ্ছা যে আমাদের আশ্রমের মানসিক বাধু সেইরূপ পরিশুদ্ধ 
হউক যাহাতে এই সকল পদার্থকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া কেহ 
অবজ্ঞা ন! করে এবং সেই সঙ্গেই জ্ঞানসাধনায় বিজ্ঞানের 
যে স্থান আছে তাহাকে সকলে সম্মান করিতে শেখে । 

আপনার চিঠির ভাষা হইতে বুঝিলাম “বিশ্বমানব” 
“বসথধৈব কুটুম্বকং” প্রভৃতি ভাষ! ও ভাবের প্রতি আপনি 
অপ্রসম্ন হইয়াছেন । অসংযতভাবে এই সকল শব্দের অমিত 
ব্যবহার অত্যআর বিরক্তিকর সন্দেহ নাই। আমার দ্বারা 
হয়ত তাহা ঘটিয়! গাকিবে । কিন্তু আমার বর্তমান ও পূর্বব- 
তন ছাত্রদের মধ্যে আমি একজনকেও জানি না যে ব্যক্তি 
বিশ্বমানব বা বস্ুুধৈব কুটুম্বকং লইয়া প্রবন্ধে বা গ্রন্থে, 
বক্তৃতায় বা কবিতায় কোনো আলোচনা করিয়াছে । আমি 
কেবল একটি মাত্র ছাত্রকে জানি যাহার মন ভাবাবিষ্টতায় 
অভিভূত। কিন্তু মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য সাধনে প্রকৃতি 
দেবীর নিজের কি কোন হাত নাই, আমাদের আশ্রমের 
“ভক্তি-বাম্পাকুল বাযুর” আর্জ্রতাতেই কি মন তৈরি হইয়া 
উঠে? এখানকার একটি ছাত্র চুরিও করিয়াছে সেজন্য কি 
এখানকারই বায়ু দায়ী? বৈজ্ঞানিক বাষুতে কোনো বিকার 
কাহারও ঘটে না? 

আমার ব্যক্তিগত গ্রভাঁবকেই হয়ত আপনি দোষ দিতে 
চান। সে সম্বন্ধে আমার ছুটি মাত্র কথা বলিবার আছে। 
আমার জীবনে আমি ভাবাবেগের যথেষ্ট চচ্চা করিয়াছি 
তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত আমি কি ভাঁবাকুল হইয়া কেবলি 
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রসবিলাসে জীবন কাটাইলাম? আমি কি কাজের জন্য 
কোন উদ্যোগ কোন ত্যাগ কোন সাধনা করি নাই? 
সেই সাধনায় কি কাঠিন্ত নাই? চিন্তাকে বাক্যে প্রকাশ 
করাতেই কি কেবল ষাথাতথ্যের প্রয়োজন, কাজে প্রকাশ 
করিতে কি শৈথিল্য-ত্যাগ ও বুদ্ধি এবং কল্পনার সংযম 
লাগে না? অতএব আমার প্রভাব কি আমার ছাত্রদিগকে 
কেবল ভাবাবেশের জ্বড়তায় আচ্ছন্ন করিবে, আর যে-ক্ষেত্রে 
আমি অর্থাভাৰ এবং দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও সহকারিতার 
অভাবের সহিত নিরস্তব সংগ্রাম করিয়া একটা জিনিষকে 
গড়িয়া তুলিলাম সেই ক্ষেত্রটি ছেলেদের চোখেই পড়িবে না, 
আর সেই কঠোর সাধনার কোন প্রভাঁবই তাহাদের উপর 
কাজ কবিবে না? আমার এই বিদ্যালয়ের “এরোপ্রেন* কি 
কেবল ভাবের আকাশে উড়িল, ইহা কি কেবল “আনন্দেই 
সৃষ্ট" হইয়াছে, ইহার মধ্যে সঙ্গক্প নাই, চিন্তা নাই, পরীক্ষা 
নাই, দুঃখ নাই? এখানকার ছাত্রেরা কি তাহা দেখিতে 
পায়না? 

দ্বিতীয় কথা, আমাব শিক্ষা, আমার মতি এবং চবিত্র 
যাহা করিতে পাবে তাহার বেশী কিছু করা আমার পক্ষে 
অসম্ভব। আমি আমার সামর্থ্যের অসম্পূর্ণতা জানি বলিয়াই 
আপনাদের মত জ্ঞানের সাধকদিগকে চাহিয়াছিলাম | যদি 
পাইতাম তবে সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের পরিচালনা-প্রণালী 
শিরোধার্ধ্য করিয়া লইতাম | এখানে ধাহারা কাজ করেন 
তাহারা আমার কর্তৃত্বাধীনে করেন নাঁ তাহারা নিজেরা 
পরামর্শ করিয়া কাজ করেন । আমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে 
যদি আমার অভিমান থাকিত তবে আমি নিজেই কর্ভৃপদ 
লইতাম। এখানকার বাষু একমাত্র আমার ভাবাবেশের 
দ্বারা কলুষিত হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ আপনি যদি সন্ধান 
করিতেন তবে জানিতেন আমার ভাবের সঙ্গে এখানকার 
অনেক অধ্যাপকের ভাবের মিল নাই, আর এখানকার ছাত্র- 
দের পনেরো আনা রাষ্ট্রীয় এবং অন্তান্ত অনেক বিষয়ে 
আমার ভাবের প্রতি আস্থা রাখে না। তাহাদের এই 
স্বাতস্থ্যকে আমি বাধা দিই না, ইহাকে আমি শ্রদ্ধা করি । 

আপনার চিঠি পড়িয়া ব্যধিত ও বিস্মিত চিত্তে আমি 


প্রবাসী 


১৩৫২, 


অনেক চিন্তা করিয়াছি। আপনার মনে আমি ক্ষোভের 
কোন্‌ কারণ ঘটাইয়াছি যাহাতে আমাদের সম্বন্ধে আপনার 
এরূপ বিরুদ্কতা ঘটিল তাহা অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে 
পারিলাম না। আপনি “ফিলিষ্টাইন,” আপনার কাধ্য ও 
কাধ্যপ্রণালী «“বিশ্বমানবে»র ক্ষতিকর, এমন কথা আমি 
কোনোদিন প্রকাশ্যে বা গোপনে আভাসেও প্রকাশ করি 
নাই, কারণ ইহা আমার চিস্তাতেও আসিতে পারে না। 
খসাপনার পত্রে বাংলার আর্টিষ্টিদের সম্বন্ধে উগ্রতা আছে 
তাহাতে সন্দেহ হয তাঁহাদের সঙ্গে হয়ত আপনার বাদ- 
প্রতিবাদ ঘটিযা থাকিবে । আমি তাহা জানিও না এবং 
তাহাদের আলোচনায় ঘরের কোণেও কোনদিন যোগ দিই 
না, র্দিও একথা স্বীকার *কর] কর্তব্য বোধ করি যে, 
বাংলাব আর্টিষ্টদের সম্বন্ধে ও আর্ট-সাধনা সম্বন্ধে আপনি 
যে মৃত যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আমি 
মিলি নাঁ। 

আমাদের দেশে অল্প যে কয়জন সাধকের প্রতি আমার 
গভীরতম শ্রদ্ধা আছে আপনি তাহাদের মধ্যে একজন । 
এই কারণে আমার কন্মের প্রতি আপনার এমন অবজ্ঞা- 
মিশ্রিত অশ্রদ্ধার তীব্রতাষ আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। 
আমাদের এখানে ক্রটির অভাব নাই, ক্রাট অন্তত্রও আছে, 
কিন্ত যাবিহিতরূপে আপনি কি তাহার সন্ধান ও ষথো- 
চিতভাবে তাহা নির্দেশ করিয়াছেন? বিশ্বভারতীর সঙ্কল্প 
মাথায় লইয়া ভারতবর্ষে যখন ফিরিলাম তখন সহায়তার 
জন্য সর্বপ্রথমে আপনাকেই সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্ত 
যথন বিশ্বভারতীর সহিত আপনার নাম আপনি সংযুক্ত 
রাখিতে চান না তখন তাহা প্রত্যাহরণ করিব; তত্সত্বেও 


ভাবুক বলিয়া আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও - 


স্ত্যসাধক বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত আপনার প্রতীক্ষা করিব। 
ইতি ১৯ জ্যেষ্ঠ ১৩২৯। 


বিনীত 
শ্ীরবীন্রনাথ ঠাকুর 


[Received at Darjiling, 6th June 1929] 
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ফানুস 


ক্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


সভা। সংবাদপত্রে বিজ্ঞা ত হইয়াছে। নামকরা! প্রেসি- 
ডেণ্টের নামের সঙ্গে একজ্নন প্রধান অতিথিও আছেন। 
বঙ্গদাছিত্যে হাইফেন চিন্তে মত ছুটি যুগকে তিনি সংযুক্ত 
করিয়া রাতিয়াছেন। সেকাল বলিতে যে পুরাতত্বে মন বিমুখণ 
হয় তেমনটা স্তিমিত তিনি নন, একাল বলিতে যে উপ্র প্রগতি- 
বাদকে সহজে পরিপাক করা যায় না তেমন তীক্ষতাও তার্‌ 
নাই। ছুটি দলই তাবে বিক্ষপাক্ষ সোম দলীয় মনোভাবে 
গঠিত নন, অথচ হট দলই আশা রাখে যুক্তির জোরে এবং 
ভালবাসার দাবিতে তাহাকে ‘দলের প্রভাবে আমিবেই। 
পশ্চিমের কোন সম্বন্ধ শহরে-_সম্মানজনক পদমর্ধ্যাদায় , তিনি 
সমাদীন | এই শহরের তীব্র মতবাদের আচ কঠন্বরের মারফত 
তার দেহে লাপে না_কিন্ত মালিকের মারফত সে অপ্নিক্পপের 
সঙ্গে তার পরোক্ষ পরিচয় আছে । মাঝে মাঝে দ্ধ্যর্থ ভাষায় 
ছুটি দলকেই তিমি সমর্ধন করেন । ভাষার হেঁয়ালির মাঝে 
আসল বক্তব্যকে এমন ভাবে মিশাইতে সুদক্ষ তিনি-_-যঘে কোন 
পক্ষই অন্রাবাতের চিহ্ছে দ্বালা অনুভব করিয়া তাহাকে সোষ্গা- 
স্ত্তি যুদ্ধে আহ্বান করিবার সুযোগ পায় না। জলের মধ্যে 
হাজরে জঙ্গ কাটিয়! লইলে জলে-ডোবা অঙ্গে যেমন চেতনা 
জাগে না-_তেমনই ক্ষ্রধার তার লেখনী-অন্ত্র। দ্যর্খজাল ভেদ 
করিয়া তার অর্থ উদ্ধার করা_ ভাঙ্গার হাক্ষর-কাটা মাহুষটিকে 
তুলিয়! ফেলার চেরেও কম কঠিন নহে । বারোমেসে সভা- 
গতির চেয়ে তিনিই এ সভার প্রধানতম আকর্ষণ । 

সতাপতি প্রাকৃ-রবীন্দ্রঘলীয় নন, তার সমসাময়িক । 


, গলিত দন্ত, পলিত কেশ। চেয়ারে সর্বক্ষণ সোকা হুইয়া 


বসিতে পারেন মা --একবার বীয়ের হাতলে-একবার ভান 
দিকের হাতলে কাত হুইয়া জরাজীর্ণ মেদবহুল দেছটিকে 
ক্লান্তি হইতে রক্ষা করেন । চোখের চশমা ভেদ করিয়া স্তিমিত 
দৃষ্টি ার-_সভা! সুচির কার্যতালিকায় পৌছায় না-_পার্শ্ববর্তা 
কোন সদম্যক্তে তার হুইয়া ঘোষণা করিতে হয়। কথাও সব 
শ্রুতিষ্পর্শ করে কিন! সন্দেহ, কিন্ত মাথা নাড়িয়া সব লেখারই 
তারিক করেন তিমি । সদা সহান্ত মুখ । বক্ষিম-সাহিত্যকে 
নস্যাৎ করিয়া যে লেখক স্পর্ধা তরে নিজ কালের জর ঘোষণা 
করেন--এবং বঞ্ধিম-সাহিত্যকে মাথায় তুলিয়া যিনি তাবাবেগে 
বিগত কালের মহিমা অশ্রু মোচন করেন--হুই ক্রমেই সভা- 


৯. পতির সুশ্মিত হান্তের হুই রকম অর্থ বুঝেন না । এক জনকে 


A 


উঁচুতে বসাইয়!--নিজ্রেদের নির্কুশ লেখনীকে অবাধে চালনা 
করিবার সুবিযাকে তাহার! অক্কতজ্ঞ মনে গ্রহণ করেন। সে 
ব্যক্তি যদি অজ্বাতশক্ৰু হন---বজ্তাকে কে প্রতিরোধ করিতে 
পারে। ! 

মাতিবৃ্ৎ হুলঘরে অনেকেই আসিয়াছেন। অনেক গু 
- মানী-যশম্বী সাহিত্যিক । বাংলা-সাহ্ত্য বাহাদের 
লেখনীর আচডে--সহস্রদল পত্বের মত নিত্য পাপড়ী উন্মোচন 


করিতেছে । প্রীও স্বস্তিক্লপিনী বাণী সেই বিকশিত স্বর্ণ-সহ্র 
ছলে পা রাখিয়া যুগের বন্দনা সার্ধক করিবেন--এই আশাও 
প্রবল। যুদ্ধোভর যুগে মতন বিশবে-_দুতন চিন্তাধারার লঙ্গে 
নৃতন সাহিত্য রচিত হইবে । অনেক নুতন সাহিত্যিক সেই 
দিকে আগ্রহে চাহিয়া আছেন । রাজি প্রায় শেষ হুইয়া আসিল। 
পাধী-কাকলিধ্বনির মতই কবি-বিহঙ্ষের] অত্যাসন্ন প্রভাতের 
বন্দনা গাছিতেছেন। রাজার সভায় যে কবি র্াশ্র-মহিম! 
কীর্তন করিয়া নিজের অশন বসন সম্মামের সংস্থান করেন__ 
তিনি স্ব । রাজার স্থান নূতন বিশ্বে নাই_ রাজত্ততি বিজ্ঞপের 
বিষয়। 

যথামিয়মে সভাপতি সতাসীন হইলেন । প্রধান অতিথি 
বসিলেন ভাছিনে--বামে লাধারণ সম্পাদক-_ অর্থাৎ ঘোঁষক। 
কোথায় হারমোনিয়মের স্বত্ব আওয়াজ শোনা গেল-_মি& 
গলায় একটি মেয়ে গান ধরিল। 

পানের রেশ করতালিধ্বনিতে মিশিয়া গেল। সভাপতি 
উঠিয়া অন্তের অশ্রুতন্বরে কি ঘোষণা করিলেন । 

একটি আঠার বছরের যুবক একখানি চটি একলারসাইজ 
বই হাতে ভায়াসের সামমে আসিয়া ধাড়াইল। পাতলা ছিপ- 
ছিপে গ্রৌরবর্ণের ছেলেটি | ' চোখে চশমা] _পায়ে আক্ষির হাত 
ঢিলা পাঞ্জাবী-_বুকপকেটে দামী ফাউণ্টেন পেন__এবং গলার 
একটি বোতাম খোলা । চুলগুলি ছোট করিয়া ছাটা-__পৌঁকের 
রেখাটি সবে দেখা দিয়াছে, কি সযত্রে কোলাম্যানি প্যাটার্ন করা 
_বুঝা হক্কর। পায়ে লাল রঙের শুড়তোল| চটি_-পরনে 
মোটা মিলের ধুতি । ছেলেটি বিনয়ে মাথ! নামাইয়া অকারণে 
লক্দজার অভিনয় করিল মা । স্প& পলায় বলিল, কবিতার যুগ 
শেষ হয় নি--কবিতা থেকে সত্তা ভাববিলাস-_বা রোমান্টি- 
সিজম্‌ ওধু শেষ হয়েছে । ছন্দের বাধন কেটে--কবিভা আজ 
বলশালিতা লাত করেছে । তাতে লাভ হয়েছে__সোত্রা 
কথা লোশ্তা করেই বলতে পার! ষায়। ভাকামি চঙে_-অনু- 
প্রাসে__মিলে__উপমায় তাঁকে নচীর মত সন্দাবাহুল্যে--ভার- 
প্রশ্ত হতে হয় না। অনেকে আপত্তি তোলেন-__শিলপদৃতি নিয়ে 
-রসহ্ঠি মিয়ে। পারিপাস্থিক দৃষ্টিকে যেমন বঙ্গলে ঘ্েয়-_ 
যুগের ভিয়ামশালার রসের পাকও তেমনি ভিন্নতর । মিটি 
মাত্রই ক্ষিহ্বাকে ক্বাবিহবল করে না। 

সতাপতির বাম পার্শ্ব হইতে সম্পা্ঘক বক্তাকে চুপি চুপি 
কি বলিলেন। ছেলেটি ঈষৎ হাদিয়া বলিল, কবিতা পড়বার 
অহুমতি আছে শুধু--মুখে আর কিছু বলব না। শুধু একটি 
অনুরোধ আপনাদের জানাচ্ছি-__-আমার কবিতায় ছুর্ববোধ্য যদি 
কিছু থাকে, অনুগ্রহ করে জানাবেন । 

সত্যিই ছর্ববোধ্য সে কবিতায় কিছু ছিল না । শহরের 
সোন্দধ্যে যে রাহু-দৃ্টি লাপিয়াছে তাহারই নগ্ন বর্ণনা । নোংরা 
তিখারীর দল (ওদের ভিখারী ছাড়া আর কি-ই বা বলা 


৪৯২ , 


যায়?) শহরকে ব্যঙ্গ করিতেছে । শাসনমহিমা খর্ব 
করিবার জর ওদের এই ষড়যন্ত্র । ওরা জানে নাক্ষুধায় 
ফেম দাও+ ‘ভাঁত দাও” বলিয়া চেচাইলে দুর্ধী মাহুষকে বিরক্ত 
করাই হয় শুধু | লক্ষীর্ণ পলির মধ্যে কত জোরে টেঁচাইতে 
পারে ওরা? আকাশের বিস্তারে সে স্বর ছ্েশ-ছেশান্তরে 
ভাসিয়া যায় না--বাতাল বদ্ধ গলির সৌধশ্রেধীতে প্রতিহত 
হইয়া তেমনই নিঃশব্দে মরিয়া ষায়। ছবিতে কাঙালপনা 
কুটাইয়া মাহ্ষকে সচেভন করা স্বধ1। উদাসীন মেধের মাথায় 
চাপিয়া বৃষ্টি মরুভূমি পার হইয়া যাঁয়। কাগল্ধে এই যে আর্ত- 
নাঘ--এতো সমবেদনাপ্রন্থুত মহে, মিক্গ জীবনের মমতায় 
স্বাস্থ্যহানির শঙ্কায় এই-__ প্রতিকার প্রার্থনা । আব্ঞনণ সরিয়া 
যাক-- এই আমাদের প্রার্থনা । 

করতাছি ধ্বনির মধ্যে ছোকরা আসন গ্রহণ করিল | 

সমীর বলিল, আমি হুলফ করে বলতে পারি__ ছোকরা 
-কোম দিদ কোন ভিখানীকে একটা পয়সা দেয় মি । 

তুমি তো সবই জান ! 

হুমিত্রার প্রশ্নে সমীর হাসিয়া বলিল, অরুণ সেনকে জ্রামি 
বই কি! রঞ্জত সেনের হুখানা মোটরের একখানা মাত্র 
পেট্রোলের অভাবে পথে বেরম্প না 1 সেখানা রক্ত বাবুই 
হিসাব করে ব্যবহার করেন_-ওকে হেঁটেই আসতে হয়েছে | 

তার্তেকি? 

ক্ষোভট! স্বাভাবিক | ওর ল্লেষটা শাপিত-_কিন্ত মর্ম্মভেদী 
ময় | 

কার মর্মন্েদী নয়? 

ধারা এইমাত্র শুনলেন তিধাযীর কান্নার চেয়ে_ওর_ 
দেখাষ্টাই জমেছে বেদী | 

লেখারও দরকার আছে। 

চুপ-চুপ। 

প্রণব দাসের গল্প সুরু হইয়াছে । বিষয়বস্ত অভিন্ন। 
পল্লীর জর্জ আক্ষেপ- মামঘ্স্তরে-_বাংলা কোন্‌ রসাতলে 
মামিতেছে__তাহারই মর্ম্মস্তর ছবি । খানিকটা! পল্লীর স্বর্ণযুগ 
লইর! আক্ষেপ আছে_ খানিকটা চাষা এবং মদুরদের লইয়া 
মহামন্বন্তরের সর্বগ্রাসী ক্ষ্ধার ঘলস্ত চিত্র । শহরের পথে যে 
আবর্ডন! স্তপ জমা হুইঘাছে__তাহাদের আশা-বেদনায় ভরা 
পুর্বব ইতিহাস । 

প্রণব দাস বসিলে_ আশা সোম উঠিয়া! বলিল, সভাপতির 
অনুমতি নিয়ে একটা কথা লেখককে জিজ্ঞাসা করতে চাই । 

সভাপতির কানে সম্পাদক কি বলিলেন। হান্ডনৃখে 
সভাপতি অনুমোদন করিলেন । 


আশা সোম কহিল, মানে__প্রণববাবুর গল্পের সমালোচনা 


আমি করছি না, শুধু জিজ্ঞালা করছি-_ এই মা যে চিত্র উনি 
আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তা ফোম্‌ গ্রামের ? 
ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, সারা বাংল! জুড়ে যে 
মনবত্তর চলেছে-_তাঁতে বিশেষ কোন একটি গ্রামের নাম উল্লেখ 
নিষ্প্রকোজন | 
-*. আশা সোম বলিল, আমি লেখককে দ্বিভ্ঞাসাঁ করছি । 
কেননা সমপ্রতি গ্রাম সম্বন্ধে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা জম্মেছে। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


তাতে করে কোন সম্পন্ন চাষা লর্বশ্ব খুইয়ে শহরের রাস্তায় 
এসে দাড়িয়েছে এমন কথা শুনিনি । বরং শুমেছি-_যম্বঘর় 
চাষাকে কিছু পাইয়ে দিয়েছে। 

বলেন কি! আর একটি তরুণ প্রশ্ন করিল । 

ছুর্দাশা যা হয়েছে তা নিয্নমধ্যবিভ শ্রেষ্টর। যারা দিন- 
মজুরি করে খায়_ যাদের আমাভ ছু-এক বিঘে জমি আছে 
বা ষে দেশে__যেধন মেদিনীপুর-_বগায় ধান ন& হয়ে গেছে | 

কে এক জন বলিল, মনে করুম ন! উনি-_মেদিপীপুরের 
ক্লোন গ্রামের কথা লিখেছেন ।' 

প্রণব ঘালের পানে চাহিয়া আশা সোম বলিল, তাই 
মুকি? 

প্রণব দাস বলিল, সত্য বলতে কি__ গ্রামের লঙ্গে আমার 
সম্পর্ক কম।-**কুড়ি বছরে মাত্র একবার কলকাতার বাইরে 
পিয়েছিলাম লা ইিভাক্যয়ের্শনে। তা সে-ও ঠিক পাড়া 
নয়-ছ্বেলা শহর । কিছ জিজ্ঞাস! করি_ লেখকের কাছে 
মগ্ন বাস্তবের কোন দাম আছে কি ?রাজধাশীর রাস্তার যাদের 
দিত্য দেখছি--যাদের সঙ্গে ছু” মিনিট আলাপ করে চির- 
জীবনের সমন্তা কোথায় বুঝতে পারছি_-তাদের পায়ে দা 
গেলে তাদের কথা লিখতে পারা যায় না__এ বড় হাস্যকর 
কথা। লেখকের কারবার অনুভূতি নিয়ে । মিমি যত তীক্ষু 
অনুভুতি সম্পন্ন তার লেখা তত হ্বদয়গ্রাহী। 

আশা সোম বলিল, তাহলে বলতে চাম- লেখকের অতি. 
জ্ঞতাটা গৌণ জিনিস | ওটা ন! থাকলেই লেখা খোলে ? 

একটা চাপা কৌতুক-হথান্ত সভার্গৃহকে চু' ইয়া গেল । 

আরক্ত মুখে প্রণব দাস বলিল, আমি তা বলিনি। অভিজ্ঞতা 
থাকলে ত ভালই-_না থাকলেও লেখায় আটকা না। 


কবি-সাহিত্যিকরা সর্ধকালেই নিরঙ্কুশ । ° 


হাস্যধ্বনি প্রবল হইবার যুখে সম্পাদক উঠিয়া ধীড়াইলেদ। 
কছিলেন, আমার মনে হত্র--সব লেখার শেষে আলোচন! 
হলে ডাল হুয়। 

কয়েকটি কবিতা এবং কয়েকটি প্রবন্ধ পঠিত হুইল । 
কবিতাগুলিতে সময়ের ছোর! আছে-_প্রবন্ধও মন্বস্তর ও যুদ্ধের 
সমস্যায় মানুষের নীতি আদর্শত্রষ্ঠের প্রতি তীব্র সমালোচনা - 

গতা কখন আলিয়া জন্ুপমের পিছনে বলিয়াছে। আশা- 
প্রণবের বাদাহুবাদ শেষ হুইলে বলিল, প্রপববাবু ঠিক বলেছেন । 
দুঃখের ছবি আকতে ছলে হুঃখ পেতেই হুবে এর কোন 
যুক্তি মেই। 

সুমিত্ৰা বলিল, না হলে ছুঃখের কথাটা বলবে কি করে? 


তুমি আন না সুমিত্রাদি--যারা হঃখ ভোগ করে তারা 


দুখের কথা বলতে পারে নাঁ। ভাবে অভিভূত হলে 
প্রকাশের স্বচ্ছতা থাকে না। রবীন্রমাথ নিজে ছুঃখ কতখামি 
পেয়েছিলেন 

সুমিত্ৰা বলিল, বাইরের খাওয়া-শোওয়া, আরাম-বিলাসের 
অভাবে যে ছঃথ অন্মায় তার জাত আলাদা। সে অত্যন্ত 
স্থল। মনের গভী€ স্তরে যে অভাববোধ জ্বাগ্রত-_ছুঃখের 
আসল কূপ সেইখানে । সে দিসে অনুভূতি সকলের 
থাকে না। রা ৬ 


চি 


১ 


কাস্তন 


সীত! বলিল, আমি শুধু এইটুকু বুবি_ সৃষ্টির জন্ত চাই 
আলাদা ক্ষমতা! অন্্ভব করব-অথচ অতিভূত হব না এমন 
মম। যে দৃষ্টি ফটোগ্রাফির নয়-_অয়েল পেন্টিভের | 

জ্বলে না ডুবে সাতার শেখা আরকি | সুমি হাসিয়া 
উঠিল। 

সীতা আরক্ত মুখে প্রত্যুত্তর দ্বিতে চাহিতেছিল- সভাপতি 
হাত মাড়িয়া সকলকে নিঃশব্দ হইবার অত অহুরোধ করিলেন । 

অনুপম দীতার পানে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিল । অর্থাৎ 
তোমার প্রত্যুত্তর আমি সমর্থন করি। 

সে হাসি হ্মিত্রার দৃষ্টি এড়াইল ন! । 

সম্পাদক কহিলেন, গল্পে প্রবন্ধে কবিতার আছকেরু 
প্রোগামটা ভারি হয়ে পড়েছে, 'জার ছুটে! স্পেশ্তাল মিটিং না 
হলে সবগ্চলি পড়ার অসুবিধা । «আমি প্রস্তাব করি-_ আগামী 
সপ্তাহে 

সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হুইল । রী 

কে একক্বন বলিল, আমর! জ্বাতীয় সাহিত্য-সমিতির নামী 
লেখক-_-অপূর্বব হালদারের লেখাটি শুনতে চাই। . 

কজি উল্টাইয়া সম্পাদক সভাপতির কানের কাছে ঝুঁকিয়া 
পড়িলেন। পরে বলিলেন, সভাপতি বলছেন-_যেগুলি পড়া 


৯. হ'ল তার আলোচনা আছে-_প্রধান অতিথি মহাশয়ের বক্তৃতা 


আছে। দশটার কম আপনারা রেহাই পাবেন না। তবু 
যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে 

ওঁর লেখাটি ছোট-_মাআ দশ মিনিট লাগবে | 

বেশ। বলিয়া নীচু হুইয়া সভাপতির কানে কানে কি 
বলিতেই তিনি ঘোষণা করিলেন । সম্ভীপতির মুখভাব কেমন 
সিমিত বোধ হইতেছে । রভীন চশমার মধ্যে চোখের দৃষ্টি 
বুঝ! না গেলেও- মুখের হাসিটায় তেমন স্বাচ্ছন্দ্য নাই। 

অপুর্ব হালদার ভায়াসের সামনে আসিয়া ফাড়াইলেন। 
ক্ষমা গোছের ছোটখাট লোকটি, সাদাসিধা পোষাক । পায়ের 
জুতা_গায়ের কামিঅ-_মাথার চুল__চোধের চশমা__বুকের 
ফাউন্টেন পেন কোনটাতেই শ্রচার-লালস] মাই, অর্থাৎ তিনি 
স্থপ্রচারিত। বয়ল চল্লিশ ছাড়াইয়াছে। রসসাহিত্যিক তিনি, 
সম্প্রতি প্রবন্ধ বিভাগে ও নাট্য বিভাগে অগ্রসর হুইয়! বাংলা 
লাহিত্যের আর দুটি দিককে সম্বন্ধ করিবার ভার লইয়াছেন। 
কবিতাটা লইয়া মাথা ঘামান নাঁ। তাহার বিশ্বাস__ 
রোমানদের সঙ্গে কবিতা লেখার নিকট সম্বন্ধ । মনের আনন্দ 
অকারণ উচ্ছাসে যখন কুল ছাঁপায় তখন কবিতার পত্রপুটে 
তাহাকে ধরিয়া রাখাই মানায় । কিন্ত আপন আনন্দে পান 
গাওয়ার মত-_ সে সুর সে ছন্দ কতটি যনকেই বাঁ স্পর্শ 


করিতে পারে। প্রেমে-পড়া সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে, 


এবং নিতান্ত গণ্ভময় জীবনে ও বিলাস না থাকাই বাঞ্ছ- 
মীয়। মহাযুদ্ধের যুগে--মহামন্বম্তরের কোলে বসিরা প্রেমের 
কবিতা পড়িবার ছুষ্প্ররৃত্তি ধুব ধনী লোকেরও নাই । ধন- 
বৃদ্ধির মোহ কবিতার হ্বপ্রছায়াজরা কুঞ্জ বিতানকে চাকিক়া 
দিয়াছে। খাভাঁভাবের চিন্তা সংস্কতি-চিস্তীকে আগাছা- 
বাধিত উন্ভানের গোলাপ চায়ার মত পিষিয়া মারিতেছে। 
অনগণ-উদ্বোধনকারী লেখা মান এ যুগে অচল। স্থুল 
৪ 


ফাঙ্গুস 


' ৪৯৩ এ. 


খাতের কথা, স্বাস্থ্যের কথা_চাল-চিনি-আটা-হুন-কয়ল- 
আলু-সমস্যাপীডিত শহরে সাহিত্যটা সমস্যা মাত্র নাই। 
সাহিত্যের মাধ্যমে ওই সমস্তাগুলিকে যিনি যত তীক্ষু করিয়া 
ছড়াইতে পারেন__ডাহার দাবিকে কেহ অস্বীকার করিতে 
পারে না । অপূর্ব হালদার এই লেখকদের সগোত্রীয়। জন- 
সাহিত্য নামে যে দলটি, এতকাল হায়ায় ঢাক! অবহেলিত 
কোণে নামমাত্রে পর্যবসিত ছিল-_-এই ছুঃসময়ের আলোয় সে 
কয়েকটি শাখা বিস্তার করিয়াছে । তার সে শাখাগুলি দিন দিন 


* দতেজ হইতেছে । অপূর্ব হালদার প্রমুখ কয়েকজ্জন রবীন্দ্রোত্তর 


যুগের প্রতিভা! এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করায় এটি মহীরুহের 
আকার ধারণ করিয়াছে যুদ্ধোত্তর যুগে এদের হাতেই 
সাহিত্য শ্রীলাভ করিবে--এই আশা পোষণ স্বাভাবিক ৷ 

সমীর বলিল, অপূর্ব হালদারকে কে না জানে! লিখে 
-কলকাতায় ছুথানা বাড়ি করেছেন-_বালিগঞ্জে একটা 
পট দেখা চলছে । 

আমাদের লেখকেরা না খেতে পেয়ে মারা যান-_-এ ইচ্ছা 
বোধ হয় আমরা করি না। 

সুমিতার শ্রেষাত্মক প্রশ্নে সমীর কহিল, হ1_মাইকেল 
আমাদের সাবধান করে দ্িয়েছেন_ গোবিন্দ দাসও তার দৃ্াস্ত 
রেখে গেছেন । তার পর আরও অনেক সাহিত্যিকের ভাগ্যে 
তাই ঘটতো-_যদ্ধি না সিনেম! থাকতো-__দ্মিদারি__ইন্সিও- 
রেজ্_ চাঁকরি_বা মিঘেন পক্ষে পাবলিশিং বিজনেস 
থাকতো! । 

নিছক সাহিত্য নিয়ে বাঁচতে পারে তেমন মুগ বুঝি আসবে 
না? তাহলে আমাদের সাহিত্যের মূল্য কি? 

মূল্য মূল্য বলে পলা কাটাই আমরা-_মূল্য দিই কখনও ? 

চুপ চুপ । 

অপূৰ্ব্ব হালদ্বারের লেখাটি ভমিয়াছে। ভাষার উপর দখল 
আছে-_প্রকাশভদ্দীও মনোহরণ করে। পাঠ শেষে সভাগৃহ 
মিম্তবন্ধ হুইল । 

ধন্ত__ধদ্ধ | 

বন্ত-লেখক হাসি মুখে আসন গ্রহণ করিছেন । 

ওঁর কিন্ত লেখায় যথেষ্ঠ অভিজ্ঞতা । 

হা কিন্ত প্রাণ কম। 

প্রাণ (= 

সেদিন পথ দ্বিয়ে আসছিলাম-কফাষ্টক্লাস ট্রামের ঘারে 
একটা ভিখারী ওঁর কাছে হাত পাতলো--উনি এমন মুখভক্গী 
করলেন _ 

সে হ’ল ব্যক্তিগত ব্যাপার__লেখার সঙ্গে তার সম্পর্কটা 
কি। 

লেখ! পড়ে যে ব্যঞ্জিকে আমরা মনে মনে তৈরি করে 
নিই-_তা প্রায়ই মিথ্যে হয়ে যায় কিন! | 

যাক-_-আমাদের কাছে সাহিত্যের বত্তই আসল । 

কিন্ত শুধু লিখে কলকাতায় দুখানা বাড়ি করা 

আরে-__শুধু লিখে--কিউ লাইন বাড়ানো ছাড়া পত্যত্তর 
মেই। চক্ত্বদ্ধি হারে ওঁর আয়-_ 

জ্যা-_| অথচণ্পণ-সাফিত্য নিয়ে 


৪৯৪ 
চপ 
একটু খাময়াই আলোচনা আরম্ভ হইল। পাশে রোগা 
মত একজন আধাবয়সী লোক বসিয়াছিলেন ৷ বেশবাষে 
তাহাকে হঃছ বলিয়া মনে হয় । মীরের পানে ফিরিয়। তিমি 
কহিলেন- আপনি ঠিক বলেছেদ। যারা ওর ভেতরের খবর 
জানে না__-তারা ওকে নিয়ে গলাবার্ী করে আর হাততালি 
দেয়। আসলে উনি হার্টলেস ক্রীচার। 

আপনি জানেন? প্রতিবা্ধের ভঙ্গিতে একজন প্রশ্ন করিল। 

ভদ্রলোক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, জানি না আবার | তবে 
আমরা অধমর্-আপনি বলতে পারেদ--আমার প্রচার 
বিষেষমৃলক । 

টাকা ধার দেওয়াটা! দোষের-_না নেওয়াটা? প্রশ্নকারীর 
কণ্ঠে বিদ্পের সঙ্কেত ৷ 

বাদ বলি হইই-_আপনি রাগ করবেন। কিন্ত সে কধা 
তো আসল নয়। আপন হুচ্ছে__লেখার সিনসিয়ারিটির কথা । 
আমর যা নই--€লখার মধ্যে তাই হতে চাই । গণ-সাহিত্যিক 
হতে হলে পপ মনোভাব থাকা অত্যন্ত প্রয়োজ্দন নয় কি? 

প্রতিপ্রশ্নে গ্রতিবাদকারী জল্পক্ষণ নির্বাক থাকিয়া! কহিল, 
অবষ্ত প্রয়োজন । 

গণ-অনিজমক কান্ধ করা-_বা চিন্তা করা তার ম্বভাব- 
ধর্মের বিপরাত। অথচ আমাদের দেশে-_-আচরণের সঙ্গে 
চিন্তার__চিন্তার সঙ্গে কাধ্যের লম্পর্ক নাই বললেই হুয়। 
বাইরের স্বাধীনতা হারিয়েছি এবং মনও আমাদের সুস্থ নয়। 
জনগণের জিপির তুলে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছি বেশ। 

আপনি পারেন নি বলে-- 


হাঁ হিংসে কিছু হয়ই তো। অস্বীকার করব না। 


আপনাদের তথাকথিত সাম্যবাদও হিংসার খোলস ছাড়তে . 


পারে নি। 

তাহলে রাশিয়ায় 

তুলনা দেবেন না মশায়_সব মাটি সমান নয়। 

মাটি সমান না-ই হোক-_মটোর দোষটা ফি? 

দোষ ? বক্তা খানিক থামিয়! যেমন বল সঞ্চয় করিলেন । 
দোষ অনেক । ছুর্ধবল হিংসার বিষ-_আর সবল হিংসার 
আগুনে ঘা তফাৎ । ওরা শ্বাধীন_-ওদের মনের তেজ আর 
আমাদের মনের তাপ-_এক নয় । 

তাই পরস্পরের প্রতি দেই দ্বেষ ছড়িয়ে আময়া আনন্দ 
পাই। পরদিদ্দার মত এমন অক্কত্রিম আনন্দ 
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প্রধান অতিথির বক্তৃতা খানিকট! অগ্রসর হইয়াছে । কিন্তু 
তাহাদের বাদপ্রতিবাদ সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। 
ছুঃস্থ ভদ্রলোকের কয়েকজন সমর্থক ভুটিয়া গেলেন-_তাহারাও 
বিতর্কে যোগদান করিয়া সতেজে আলোচন! চালাইতে লাগি. 
লেম। আলোচন! নহে_ কিছুটা যুক্তি, বেশির তাগ ভিদ। 
ভালকে স্ব্বাদসুন্দর তাল এবং মন্দকে পরিপূর্ণ মন্দ প্রমাণ 
করিতে বিটা যুক্তির চেয়ে বেদী কার্ধ্যকরী। সাহিত্য রহিল 
ভায়াপের উপর-_জীবন মামিয়া আসিল মধীবন্দের নিয়ন মিতে। 
কোলাহলট। সুতরাং প্রবল হইল । lo 


প্রবাসী 
সমীর বলিল, আর কেন--এই জমজমাটের মধ্যে বসে 


৬ 
স্বত্ব । 
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থাকা| অসম্ভব । 

সু'মত্রা বিরঞ্ত হইয়া কহিল, এদের ডিসেন্সি জ্ঞান নেই | 

অনুপম উঠিয়া ফাড়াইল । সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি সতাভঙ্গের 
ঘোষণাবা প্রচার করিলেন । 

অনুপম গ্রীতাকে খুঞ্জিতেছিল। আশ্চর্য্ব-সে কোথায় 
মিশিয়া দিয়াছে। পাশে সুমিআও নাই । নির্গমন পথে ভন 
ভাবের ঠেলাঠেলি সুত্র হইয়াছে । ঘরের মধ্যেও ছোটখাটো 
চারদিকে তর্ক ও আলোচনার চেউ। 

সমীর বলিল, ঢেউ গুনে লাভ নেই, বাইরে চল। 
* অমুপম বলিল, লেখার সিনসিয়ারিটি থাক! দরকার । 

লমীর মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছুমাত্র না । উত্ভমর্ণ না হতে 
পারলে সে-কথা কে করবে স্বীকার | পুঙ্রির দোষ যতই দিই 
না__পুঁজিতেই সব । 

পুঁজ্দিবাৰ 

পৃঁধবার প্রাণ । লমীর উচ্চরবে হাসিয়! উঠিল। পু'ি- 
বাদের বিরুদ্ধে লিখে দ্বারস্থ হব পু জিপতির, প্রকাশকের, 

প্রল-মালিকের, সম্পাদকের 

সম্পাদকের ! 
' নয়ই বা! কেন | কাগন্ধ পরিচালনা করেন যিমি-_তারও 
মতটা মানতে হয়। কাগঞ্জ বার হয় ধার বূলধনে__তিনি 
সম্পাদক নন, সম্পাদকের পরিচালক । 

থাক থাক। তোমার মতে লেখাটি হবে আমাদের 
অবনের মত। 


ঠিক বলেছ-_তেতরে আর বাইরে থাকবে পুরোপুরি 
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কথাটা হুরত রহস্তের মত শুনাইল। কিন্তু অহুপমের শ্রুতি 
স্পর্শ করিল না। সে চাহিয়াছিল ভায়াসের নিয়ে বামদিকের 
কোণে। মমতার সোনালী পাড়ের শাড়ীটা ভিড়ের মধ্যে চিমিয়া 
লওয়া ঘায় এবং যে তরুণ কবিটি কবিতা পাঠের পূর্বে খানিকটা 
গৌরচন্দ্রিকা ভাঙ্গিয়াছিলেন--ঠাহার আদ্দির পাতলা পাঞ্জাবীটা ' 
হাওয়ার উড়িয়া শাড়ীর পাড়ে সংলগ্ন হুইয়াছে। মুখোমুখি ন! 
ছউক-__উছ্ার পাশাপাশি ধাড়াইয়াছে। অঙ্গপমের বুকের 
ভিতরটা চিন্‌ চিন্‌ করিয়া উঠিল। অদম্য কৌতৃহুলের বেগ 
দমন করিতে ন! পারিয়া সে গুমিআ্াদের পাশ হইতে ইচ্ছা 
করিয়াই যেন ভিড়ের চাপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পেল । 

কাল পাঁচটার থাকবেন তো? 

মিশ্য়। কিন্ত কবিতার খাতাখানি দিয়ে ধাবেন-__সবটা! 
মা শুনে ছাড়ব না। 

সেতো আমার সৌভাগ্য । তবে বেশি তো লিখি নি-_ 
একটা খাতা --তাও সবটা রে নি। 

বেশি ষিষ্টিও সুখ মেরে দেয় । একটা লেখাই একজনের 
শ্রতিতা সন্ধে যথে& সজাগ করে দেয় । 

অনুপম ভিড়ের চাপেই ফিরিয়া গেল। হাতের শক্ত মুঠায় 
কি যেম সে চাপিয়! ছিল। ভিড়ের বাছিরে আসিয়া যুঠা 
খুলিল। মুঠার মধ্যে বস্ত কিছু নাই__ঘামে হাতের তালুটটা 
ভিজিয়াহে শুধু। 


সবি 


_চৈত - 
গীতার কি দ্োষ। সাহিত্যরসপিপান্থ মনখানি তার 

অত্যন্ত কোমল হয়ত । হয়ত সে তাবে-ভরা বাষ্প । উপরে 

উপরে উঠিয়াও মেঘ-সংঘাতে তরল হওয়াই তার বর্ম । 

এ যুগের কবি--এ যুগের গল্প-লেখকদের আমরা এই যুগের 
গাথাকার রূপে দেখতে চাই। যে অতীত কারাহীন-_-ষে 
ভবিস্তং ভ্ণঙ্থ তার জর আমাদের মাথাব্যথা নেই--কি বলেন 
আপনি? ও 

প্রশ্নটা তিড়ের মধ্য হইতে কে কাহাকে করিল- বুঝা গেল* 
মা__অন্থপমের বুকে তার ধ্বনিটা আসিয়া বাজিল । সে মামিয়! 
লইল-_এই যুগের এইটিই সার্বজনীন প্রশ্ন | তাহাকেও উত্তর 
দিতে হইবে । গীতাদ্বের মনোরহম্ত অন্ত যুগের কবি-শ্রষ্ঠার 
মানিবেদ কি করিয়া । 

বাহিরের ঈষৎ ঠা] হাওয়ায় মাথার দপ দ্পামি কমিয়া 
গেল। , 

আচ্ছা সমীর-_তুমিও তো! লিখতে পার । 

পারি না। 

কেন--তোমার কথায় বোধ হ্র-_এ যুগের গলদ কোথায় 
তা তুমি শ্বান। 

তারপর ? 

এ যুগ কি চায় 

সত্যি বুঝি না ডাই । নদীর স্রোতে শ্যাওলা ভাসে-_ভাসা- 
টাই তার সুখ । সে তার লঘুত্ব বুঝলেও শ্রোত আটকে দাড়া- 
বার ক্ষমতা তার নেই। 

যে দোষ বোঝে সে দোষ কাটাতে পারে না? 

না--এঁটাই তার মস্ত দোষ । সমালোচনা আগুন নয় 
আগুন আ্বালাবার সামাল্ত উপকরণ মাত্র । 

আগুন কি? 

সৃষ্টি | যে ছিনিষ বিধাতা সবাইকে দেন না। 

অনুপম বলিল, স্ষ্টিরও সাধনা দরকার । সে সময় আমরা 


বেদের আর্য কাহারা ? 
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মোটেই না । বিলাস থারাপ জিনিস নয়--যেমন থাওয়াট! 
নয়__সিনেষা ছেখাঁটা নয়- গাড়ি চড়া ময়-_বই পড়া নয়। 
ওদের সঙ্গেও তো! জীবনের যোগ রয়েছে । হ্থাক্ষা জীবম হয়ত । 
তবু তা এই যুগেরই জীবন । সমীর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল । 

ট্রাম পেজ পর্য্যন্ত অহ্পম আর কোন কথা কহিল না। 
ট্রামে উঠিয়া সে হাত তুলিয়া সমীরকে বিদায় জানাইল গধু। 

আলোর একটা রেখা অন্ধকার চিরিয়া ছুটিয়াছে। যেটুকু 
চলিতেছে-_সেইটুকুই আলো; বাকিটা অজানার অন্ধকার 
আলোকে উদরস্থ করিয়া নিঃশবে পড়িয়া আছে। রাত দশটার 
মধ্যে ব্যাক আউটের শহর নিঃবুম মারিয়া আসিয়াছে । আগে 
শহুরে রা হইত না--সে শহরের স্বতিও আছ কল্পনাতীত। 
আবার শহর কবে পূর্ণাঙ্গ শহর হইবে-_সেই পূর্ণতার ব্রপ 
ধ্যানে আনাও হক্ষর। 

সকাল হুইতে এত রাত্রি পর্যন্ত যে ঘটনাগুলি ঘটয়াছে 
তাঁহাও রোমস্থন করিতে আলম্ত বোধ হয়। একটি ছুটির দিন 
হইতে আর একটি ছুটির দিনের তফাৎ কম। নুষিআ1, গীতা, 
রেখা বন্ধ, মঞ্চলা--এরাও ক্ষণ-দীপ্তিময় ফাহুসের বাতি । তার 
দিনাহুদ্বিন ঘটমাগুলিও । আপিসে বলিয়া বাড়িকে ভূল] দহুজ-_ 
দিনেমায় বসিয়া আপিসের কথা মনে আসে মা। নাচে, 
সাহিত্য-সভায়, গানে, রে স্তোরায় এই বিস্বৃতির প্রতিযোগিতা । 
ুমিআঁ গীতা, রেখা বঙ্--- 

বাবু টিকিট 

ভাগ্যে পকেটে কয়েকটি আমি ও ডবল পয়সা দ্বিল। যে 
মেয়েট সকালে চুলের কাঁটা কি ফিতা কিমিতে দিয়াছিল-_ 
অধ্যাত গলির সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর ভিখারীগুলার সঙ্গে তাহাকেও 
চকিতে মনে পড়িয়া গেল । 

কিন্ত ছোট্ট একটু আলো বিরাই অন্ধকারের বুক চিরিয়া 
তীব্র বেগে ছুটিয়াহে-__তাহাকে মুহূর্তের কোন বিন্দুতে বন্দী 


দিতে পারছি কই। করা কঠিন। 
যা দিয়েছ তাই হয়েছে হত্টি। হয়ত বৃহৎ কিছু নর__অটুট বাঃ, লেখার প্লট মাথার আসিতেছে । এই সব লইয়া বেশ 
কিছু নয় তবু তা সুঠরি। লেখা যার। 
তাতে লাভ ? ই গীতা হৰা করিতে, এই অ্বিযতিনয বনত 
আনন্দ । গুলিতে দুর্বল অনুভূতির প্রলেপ লাগাইয়া সে গল্প লিখিবে। 
আনন্দ] এ যুগের চিন্তাকে অঙ্গপথে মুজি দেওয়া কঠিন । 
* বলতে সঙ্কোচ বোধ হুয়__বিলাঁস বলতে পার। অহুূপম মিঃশবে হাসিয়া উঠিল। 
তুমি ঠাট্টা করছ। শেষ 
১০ 
বেদের আর্ধ কাহারা? 
' শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


বরন নটি? 
উদ্দলকেশ, নীল চু আর্য জাতির পুরাণের হি হুইয়াছে। এই 
পৌরাণিক বা [05 1108] আর্য জাতির বাস ছিল ইউরেশিয়ার 
তৃণময় অঞ্চলে অথবা রুশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে ককেশাস, ভলগ! 
এবং নীপার নদীর মধ্যবস্তী অকলে | নীপার নদ্বীর গতি অহু- 


সরণ করিয়া আর্ধজ্বাতির কয়েকটি দল বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমে 
পোলাগ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। অপর কয়েকটি দল ভলগা- 
তীরের ও ককেশাস অঞ্চলের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়' দক্ষিণ- 
পূৰ্ব্ব বা পূর্ব “ছকে ত্ুগ্রসর হইতে থাকে | এই দলের কতক- 
গুলি গোষ্ঠী ক্রমে ইরাণ হইতে সিদু উপত্যকায় প্রবেশ করে 


৪৯৬ 


অনুমান খ্রঃপৃঃ ২০০০ হইতে ১৫০০ বংসরের মধ্যে । প্রাকৃ- 
বৈদিক আর্থ জাতির অহুমানমূলক ইতিহাসের সারমর্ম্ম এইরূপ । 

এই প্রাক-বৈদিক বা পরবদ্ধা বৈদিক আর্যর্জাতি সম্বন্ধে 
ভাষাতত্ব ও নৃতত্ববিজ্ঞানীগপের গবেষণার কোনরূপ আলো- 
চন! এখানে করা হইবে না, শুধু খেদে আর্থ পদের 
কিরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া! যায় সংক্ষেপে তাহার অনুসন্ধান 
করা এবং এই অনুসন্ধানের ফলে কি প্রকার সিদ্ধান্তে আদা 
সম্ভব তাহার আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত । অর্থাৎ 
থঙ্জেদে আর্থ পদের যে প্রয়োগ দেখা যার তাহ! কাহার সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত তাহাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 

খঙ্বেদে আর্য ও অর্থ এই ছুইটি পদের প্রয়োগ দেখা যায়, 
অনার্ধ পদের প্রয়োগ দেখা যায় না। 

প্রথমে আর্থ পদের সায়ন কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা 
দেখা আবশ্যক । সায়নের মতে আর্য অধ বিদ্বাংস স্তোতার, 
কর্মসতযুক্তানি, কর্মাহুষ্ঠাতৃত্বেন শ্রেষ্ঠানি ইত্যাদি । কর্ম এখানে 
বৈদিক ক্রিয়া কর্ম অর্থাৎ স্বোআ পাঠ, যজ্ঞাহুষ্ঠান প্রভৃতি বুঝাই- 
তেছে। দরঙ্সযাগণ স্তোত্রহীন ও যজ্ঞহীম, এজন তাহাদিগকে 
অকর্ণ বল! হইয়াছে | অর্ধ পর্ধের অর্থ সায়নের মতে শ্বামী- 
কূপ । অর্য ইন্দ্র অর্থাৎ স্বামীরূপ ইন্দ। “খু” ধাতুর অর্থ চাষ 
করা, সুতরাং আর্থ অর্থ ক্কষক এবং আর্ধগণ আপনার্দিগকে 
স্কষক বলিয়া পরিচয় দ্রিতেন, এ ব্যাখ্যা ভাষাবিজ্ঞানীর । 
সায়নের ব্যাখ্যামতে আর্য ও অর্ধ ছুইটি পদই নিন্দিঃ গুণবাচক 
পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, স্বোআঅ ও কর্মসংযুক্ত ব্যজিই 


প্রয়োগ ক্ষেত্রে এই ব্যাথ্যা গ্রহণ কর! সম্ভব নহে । কোন, 
খষি যখন আর্থ শত্রুকে ধ্বংস করিবার অন্ত আহ্বান করিতেছেন 
দেখা যায় তখন বুঝতে হইবে যে আর্ধ পদের অর্থ আর গুণ- 
বাচক নাই, সম্ভবতঃ স্তোত্ৰ রচনা ও পাঠ এবং যজ্ঞাদ্রি কর্মের 
অনুষ্ঠান যাহাদের কর্তব্য সম্প্রদায় হিসাবে তাহাদের নাম আর্ 
ঠাড়াইয়া পিয়াছে। আর্য পদের অর্থ শুধু গুণবাচক বলিয়া 
গ্রহণ করিলে দেব-রহিত, ইন্্রহীন আর্য, এই বর্ণনার লঙ্গতিপূর্ণ 
ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। সুতরাং এইন্সপ অন্যান করিতে 
হয় যে গুণবাচক পদ জাতিবাচক হুইয়া দাড়াইলে নির্দিষ্ট গুণ- 
হীন ব্যজিও আর্য দামে অভিহিত হুইতেন। সে যাহা হউক, 
প্রাচীন বেছব্যাখ্যাতাদ্বিগের মনে যে আর্য পদের ফোন ভ্রাতি- 
মা 8886 ছিল না! ইহা! লক্ষ্য' করিবার 
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আর্থ ও অর্থ পদের প্রয়োগগুলির একটি শ্রেণী-বিভাগ 
করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে দেব দেবী এবং ব্যক্তি- 
বিশেষ, সম্প্রদায়, শ্রেদী বা গোষ্ঠী সম্বন্ধে এই ছই পদ প্রয়োগ 
করা হইয়াছে । আর্য পদ শক্র সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
এইগুলি ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রয়োগ আছে, পরে সেগুলির 
উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথম মণ্ডলে অনুমান ৬, দ্বিতীয় মগুলে 
৩, তৃতীয় মগলে ১, চতুর্থ মণ্ডলে ৪, পঞ্চম মণ্লে ১, যষ্ঠ মওলে 
৩, সপ্তম মুলে ১০, জম মণ্ডলে ৬ এবং ঘশম মণ্ডলে ৫ বার 
আর্ধ ও অর্ধ পদের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা ছাড়া আরও 
ছই-চািট প্রয়োগ থাকা সম্ভব। লক্ষ্য কর! যাইতে পারে 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


যে বসিষ্ঠ কুল আর্য ও অর্ধ পদের প্রয়োগ জর্ধাপেক্ষা অধিক 
করিয়াছেন । 

দেবদেবীগণের মধ্যে ইন্দ্রকে কয়েকবার অর্ধ বলা হইয়াছে । 
মিত্র বরুণ ও বিশ্বদেবকেও অর্ধ বলা হইয়াছে । উধাকে বলা 
হইয়াছে অর্ধপত্রী | রাজভবর্পের মধ্যে অসদ্রন্থ্যকে অর্ধ, সংপতি 
ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে । এক স্থানে পবীরু 
নামক এক ব্যক্তিকে অর্ধ বলা হইয়াছে । অর্থ পদের এই সকল 
*পীয়োগ হইতে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না এবং এই পদের 
প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে গুণবাচক দেখা যায়। 
, প্রথম মগুলের একটি থাকে কক্ষীবাম খযি বলিতেছেন যে 
অশব্বিত্বয় আর্ষের অত লাঙ্গল দ্বারা যব বপন করিয়া, অন্রের অন্ত 
বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া এবং বঙ্জের দ্বারা দস্যু বধ করিয়া তাহার প্রতি 
বিস্তীর্ণ ক্ষ্যোতি প্রকাশ করিয়াঁছেন। এই খকের “দরস্র মনুষায়”- 
কে “আর্ধার*-এর বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিলে আর্ষগণ যজ্ঞ- 
পরায়ণ এই ধারণ! পাওয়া যাইতেছে । অস্ত একটি খাকে 
বলা হইয়াছে যে জিজ্গৎবিক্রমী বিষ্ণু আর্ধকে প্রীত করিয়াছেন 
এবং যঙ্মানকে যজ্ঞের ভাগ দ্িয়াছেন। এথানে আর্য অর্থে 


‘সম্ভবতঃ খত বাঁ যজ্ঞের অনুষ্ঠামকারী খত্বিক বুবাইতেছে। 


যজমান ও আর্ধের মধ্যে একটা পার্থক্য সুচিত হইতেছে । কিন্ত 


ওঁ মণ্ডলের অন্ত একটি খকে দেখা যাইতেছে যে দিবোদাসের - 


অপত্য পরুচ্ছেপ বলিতেছেন যে হজে যুদ্ধ আর্থ যনুমামকে 
(যজ্ৰমানামাৰ্যম ) রক্ষা করেন। এখানে আর্য যজমানের 


॥ বিশেষণ । যন্দযান বলিতে যদি খধিকুল হুইতে পৃথক্‌ যন্ধমান 
আর্য । কিন্ত দেখা যাইবে থধেদে আর্য পদের অনেকগুলি । 


গোষ্ঠী বুঝায় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সেই গোষ্ঠীকেও 
আৰ্য বলা হইতেছে, খত্বিক ও যন্জমান এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে 
পার্থক্য রক্ষিত হইতেছে না। এখানে সায়নের আর্ধ পক্ষের 
ব্যাথ্যা খাটে । অঙ্গিরাকুলের সব্য ও কুৎস খুষি দুইটি খকে 
আর্ধ পদের প্রয়োগ করিয়াছেন । একটিতে আর্থ ও দস্থ্য এই 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যা কর! ও অন্টিতে এই ছুই দলের 
মধ্যে যে প্রতিদ্বন্বিতা ছিল তাহা! প্রকাশ করা হইতেছে ৷ সব্য 
বলিতেছেন, কাহার! আর্ধ এবং কাহারা ছন্য অবগত হও । 
কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদ্ধিগকে শাসন করিয়া বশীভূত কর 
(জানীহ্থার্যাভে চ দস্ভবো| বাহিম্মতে রন্ধয়া শসদব্রতান্‌) । এখানে 
কুশঘুক্ত যজ্ঞ যাহারা করে তাহাদিগকে আর্য বলা হইতেছে। 
বজ্রধারী ইন্দ্র কর্তৃক দন্যুদিগের নগর ধ্বংদ করিবার কথা উল্লেখ 
করিয়া কৃৎস খষি বলিতেছেন, (আমাদের স্তুতি) অবগত হইয়া 
দস্্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর, আর্ধগণের বল ও যশ বর্ধন কর। 
মূলে থকের প্রথম পাদে দাসদিগের নগর ধ্বংসের কথা বলা 


হইয়াছে, দ্বিতীয় পাদে দরন্থ্যর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বলা , 
হইয়াছে । এই উভয় কার্য্যের কলে আর্বদিগের বল ও যশ বনধিত 1. 


হইবে৷ দাস ও দস্যু উদ্ভয়কে আর্ধদিগের শত্রু বলা হইতেছে । 


কিন্ত সন্দেহ উপস্থিত হয় যে দাস ও দস্ত্য অভিন্ন, তাহারা পৃথকৃ 


জাতীয় শত্রু নহে। এইক্প সন্দেহ আরও অনেক ক্ষেত্রে উপস্থিত 
হয়। যাহা হক, আৰ্য এবং দাস ও দন্্য ইহার! দুইটি বৈরী- 
ভাবযুক্ত পক্ষ ইহ! জানা যাইতেছে | গোতমের পুত্র নোষা খষি 
বলিতেছেন যে দ্বেবগণ আর্ধেরঞজন্ত অগ্রিকে জ্যোতিক্ূপে উৎপন্ন 
করিয়াছিলেন (ভ্যোতিরিদার্যায়)। আর্ধপণ প্রথম হইতে 
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চৈত্র 


অমির উপাসক এই তথ্য এখানে পাওয়া যাইতেছে । উপরের 
কয়েকটি ধক হইতে দেখা যাইতেছে যে আর্য পদ দাস ও দক্থ্যর 
প্রতি শক্রতাযুক্ত, দেবগণের প্রিয়, অপ্রির উপাসক ও যজ্ঞপরায়ণ 
একটি লম্প্রদার বা জাতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । , 

দ্বিতীয় মণ্ডলের একটি থকে বলা হইয়াছে “যে ধন অর্ধ পৃদ্ধা 
করে” । অর্ধ পদের “স্বামীরূপ” ব্যাখ্যা এখানে খাটতেছে ন1। 
গৃংস্মদ্ধ একটি খকে আর্য ও দরন্যর উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ইন 
আর্ষের জন্ত জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছেন । ইহার পরের একে 


আৰ্য পদের প্রয়োগ লক্ষ্য করিতে হুইবে | “ছে ইন্দ্র যে সকল * 


লোক তোমার আশ্ৰয় লাত করিয়া সকল পর্ধকারী মহুয্যকে 
অতিক্রম করে এবং আর্যভাব দ্বার! (আর্ধেশ) দন্যুদিগকে অতি-* 
ক্রম করে আমরা তাহাদিগকে ডজ্রন| করি |” এখানে “আর্ধেধশ 
কথাটিকে আর্ভাব দ্বারা, by Aryan ways of life, এইক্সপ. 
ব্যাধ্যা করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে ছন্যদিগের 
সঙ্গে তুলনায় একটা উচ্চতর ক্বুটি ও সেই কৃষ্টিযুক্ত অভ্রদায় 
বুঝাইতেছে। একটি খকে ইজ্রের মহিম! কীর্তন প্রসঙ্গে বল! 
হইয়াছে যে ইন গো, অশ্ব, সুবর্ণ প্রভৃতি দিয়াছেন এবং দস্গ্য- 
দ্রিগকে বধ করিয়া আর্ষবর্কে রক্ষা করিয়াছেন । (হত্বী দহথ্যন্‌ 
প্র আর্ধবর্ণমীবংৎ )। সায়নের মতে আর্ধবর্ণ অর্থে ত্রাহ্মণাদি 
দ্বিজ জাতি। আর্থ পদ এখানে সম্প্রদায় বা জাতি বুঝাইতেছে। 
খথ্বেদে যাহার! দস্যু এবং দাস নছে তাহাদিগকে ঘআর্যবর্ণের 
বলিয়া মনে করিতে বাধা নাই যদিও অম্পূর্ণক্পে সন্দেহযুক্ত 
হওয়া যায় নাঁ। এই আর্ষবর্ণ কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন ভরত 
গোর্ঠজাত বিশ্বামিত্ৰ খষি | কৌশিক কুল খধেদীয় প্রাচীন থষি- 
কুলগুলির মধ্যে পড়ে না। বর্ণ কথাটির এইরূপ ব্যবহার আর 
£্লকটি খকে পাওয়া যায়| “হে মন্ুষ্যগণ | যিনি এই সমস্ত 
মশ্বর বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন, যিনি দ্রাসবর্ণকে নিক্ক্ এবং গুঢ় 
স্থানে অবস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি শত্রুকে জয় করিয়া ব্যাবের 
ভায় শত্রুর সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছেন তিনিই ইন্দ্র 1” এখানে 
দ্াসবর্ণকে আর্দিগের নিক, নিগৃহীত ও লুষ্টিত শক্রক্ূপে দেখা 
যাইতেছে। যদি ঘাসবর্ণ বলিতে দাসক্দাতি বুঝায়, ( খথ্েদে 
কয়েকজন দাস বাক! ও দাস শক্রর উল্লেখ রহিয়াছে কিন্ত দাস- 
জাতি বলিতে কাহাঘের বুঝায় তাহার নির্দেশ মাই ), তাহা 
হইলে আর্ধবর্ণ বলিতে অবশ্য আর্ধজাতি বুঝিতে হইবে ; কিন্ত 
খধেদে উল্লিখিত সকল খষিক্ল ও যজমান গোষ্ঠী আর্য কিনা 
তাহাতে সন্দেহ থাকিয়! যাইতেছে । 


ইহায় পরে চতুর্থ মণ্ডলের একটি খকে অর্ধ পদ্বের অর্থ, 


হুব্যমুক্ত মনুষ্য কর] হইয়াছে । একটি থকে অর্থ শত্রুর উল্লেখ 


পাওয়া যাইতেছে, “যখন ( শত্রুপণের ) হিংসক অর্থ শক্রকে : 


জানিতে পারেন ।” এখানে অর্ধ পদের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে 
শত্রু বা! বিঘেষ্টা সম্পর্কে । অন্ত একটি থকে আর্য পের প্রয়োগ 
হইয়াছে হুইছন ব্যজির লম্পর্কে । সরযু মীর পারে ইন্দ্র আর্য 
অর্ণ ও চিআরুথকে বধ করিয়াছিলেন । সায়নের মতে অর্ণ ও 
চিমরথ ছুইক্রন রাজার নাম। কিন্ত ছুইক্জন রাজার নামে পূর্বে 
আৰ্য পদের প্রয়োগ হইতে কি বুঝিতে হইবে? হঁহারা হুইন্ন 
সরযু মদীর তীর অঞ্চলে আর্য রাজা ছিলেন অথবা আর্য হইয়াও 
ইহা! ইন্দ্রবিত্েষী বা বামতেবৈর শত্রু ছিলেন ? কিন্তু অর্ণ ও 


বেদের আর্য কাহার? 
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চিন্ছ্থকে আর্ধ বলা হইলেও স্ঠাহাদিগকে রাজা] বল! হয় নাই। 
সায়নের ব্যাখ্যা সত্বেও এই ছুই ব্যক্তির উল্লেথকে রাজন গোষ্ঠী- 
গুলিও আৰ্য বা তাহাদের মধ্যে আর্থ ছিল তাহার প্রমাণ বলিয়া! 
গ্রহণ করা যায় না। এখানে এই মৃতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে 
যে ছুইজন আর্যকে ইন্দ্রের বা বামদেবের শক্ররূপে দেখা যাঁই- 
তেছে। একটি খকে বামদেব ইন্দ্রকে দিয়া বলাইতেছেন, 
“আমি আর্কে পৃথিবী দান করিয়াছি । আমি হব্যদাতা মনুয়কে 
বৃষ্টি দান করিয়াছি,” ( অহং ভূমি দদামার্যায়াহৎ বৃ্িং ছা শ্রষে 
মতঢায়)। এখানে *আর্যায়”কে “দাশ্রুষে মতঢায়”’র সঙ্গে যুক্ত 
করা যাইতে পারে । আর্ধের এই সংজ্ঞা পুর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছে। 

পঞ্চম যগ্ডলের একটি খকে ইন্দ্র সম্পর্কে আর্ধপঘের প্রয়োগ 
দেখা যার । এই খকের ব্যাখ্যা অস্পষ্ঠ | ইন্দ্র আর্থ এই ব্যাখ্যার 
ফলে দূতন কোন কথা পাওয়া যাইতেছে না। মূলে সুবস্ত পদের 
প্রয়োগ হইতে দাস ও আর্ষের মধ্যে পার্থক্যের একটা ইঙ্গিত 
পাওয়া যাইতেছে । 

দাস ও আর্ধের মধ্যে শত্রুতার ভাব ষ্ঠ মলের একটি থাকে 
বিশদভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । “হে ইন্দ্র, আমরা শত্রুকে 
আক্রমণোভত হুইলে তুমি আমাদিগের এই সমস্ত স্তি দ্বারা 
আমাদিপের সৈম্ভত সকলকে রক্ষা করিয়া সংগ্রামে শক্রসেনা 
বিধ্বস্ত কর! এই সমস্ত শুতি দ্বারা তুমি আর্ধের জন্ত লর্ববআ 
বিমান দাসদ্বিগকে বিন কর।” মূলে “দাসী: শব্দের 
প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ সম্ভবতঃ দাসকুল | সর্বত্র বিরাজ- 
মান দ্বাসদিগকে বিন& করিবার প্রার্থনা করা হইতেছে আর্- 
দিগের স্বার্থে। এই আর্য কাহারা? ধাহারা স্ততির শক্তিতে 
বিশ্বাসী, স্তরতির বলে ইন্তরের ছারা অমিত্র সৈন্ত ধ্বংস করিতে 
অভিলাষী ৷ খেদে দেখা যায় স্ততির এই প্রকার শক্তিতে 
যাহারা আস্থা প্রকাশ করিতেছেন তাহার! স্বয়ং তোঁত্রকার। 
“হে ইল, স্তোতৃবৰ্গ স্বোত্র দ্বারা হুর্ষ্যের ভার তোমাতে বল 
অর্পণ করিয়াছেন।* “ইন্রের দেহ আমাদিগের সো ও প্রার্থনা 
ঘার! শু,রমান হইয়া যেন নিয়ত বৃদ্ধি পার ।” খত্বিকপগণ ভ্বোআঅ 
ছারা ইন্জেন বন্ধুত্ব লাভ করেন, স্তোত্র ইন্দ্রের অস্্সম্ূহে শৃক্তি 
লধার করে। মধুচ্ছ্দণা খষি বলিতেছেন, “হে শতক্রতু, 
স্তোমসমূহ তোমাকে বর্ধন করিয়াছে, উক্থসযূহ তোমাকে বর্ধন 
করিয়াছে, আমাদিপের স্তুতি তোমাকে বর্ধন করুক ।” সুতরাং 
উপরের খকের এই ব্যাধ্যা খহণ কর! যাইতে পারে যে, যে 
সকল আর্ধের জন তাহাদের স্ততির বলে ইন্দ্র দাসদ্বিগকে 
বিন করেন তাহার] স্তোত্ররচয়িত! ও যজ্ঞকারী খধিকূল। ষ্ঠ 
মলের অন্ত একটি থকে বলা হইতেছে যে ইন্দ্র দস্যু ও আর্- 
উ্ভয়বিধ শক্রুই সংছার করিয়াছেন । এখানে জযিআ দাস ও 
স্বত্র আর্ষকে একই পংক্তিতে ফেলা হইয়াছে । স্বত্র শকের 
অর্থ এখানে ॥০5০, এই অর্থে বত, ব্আাণি শব্দের প্রয়োগ 
অনেক আছে। 

কিন্ত এই আর্য শক্র কে? সম্ভবতঃ প্রতিত্বন্দী থষিবংশীয় - 
দিগকে আর্থ শত্রু বলা হইতেছে । একটি খকে আত্মীয় 
ও অপরিচিত প্রতিকৃলচারীদিগকে ধ্বংস করিবার জন্ত 
ইন্রকে আহ্বান করা হইতেছে । আর একটি খকে ইন্দকে 
অহুয়োধ করা হইতেছে যে সোমপানে হৃষ্ট হুইয়! “আমাদের 


bl 
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স্বীয় ও অনাত্মীয় সমুদয় প্রত্তিকৃলাচারী শত্রুকে বিনাশ 
কর।” অন্ত একট খকে দেব ও অদেব শক্তর একসঙ্রে 
উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । এই আর্য শক্ত, আম্ীর প্রতি- 
কুলাচারী ও দেবশক্র সম্ভবতঃ একই শ্রেণীর লোক, অর্থাৎ প্রতি- 
্বন্বী খযিকুল বা যি । মনে রাখ! প্রয়োঘন যে প্রতিদ্বন্বী 
খধিকুল বা খষি বলিতে এখানে ভরদ্ধাজ বংশীঃদিগের প্রতিদ্বন্বী 
মাত্র বুঝাইতেছে। সুক্তকার খষিগণ সর্ব উত্তম পুরুষের 
ব্যবহার করিয়াছেন কিন্ত সেই হেতু কোন বিশেষ খ্রষিকূলের 
সুক্তকার যে সমগ্র খযিকুলের পক্ষে বা তাহাদের প্রতিনিধি 
হিসাবে কথা বলিতেছেন, এন্ধপ মনে করিবার কোন যুক্তি খথেদ 
হইতে পাওয়া যায় না। অবশ্য কতকগুলি ক্ষেত্রে বাতিক্রম 
আছে। এই ভরদ্বাজ বংশীয়দিগের রচিত ৬ষ্ঠ মওলেই প্রতিপক্ষ 
খষি অতিযাজকে চুড়ান্ত গালিপালান্ধ করা হুইয়াছে। বিশ্বামিত্র 
ও বশিষ্ঠকুলের মধ্যে শত্রুতা প্রসিদ্ধ । খধিকুলগুলির পরস্পরের 
মধ্যে শত্রুতার বা প্রতিদদ্বিতার কারণ ঈর্ধ1! বা professional 
1981003য এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। আর্ধশক্রদিগের 
উপরের তালিকায় যে সকল খষি দন্দ্যদিগের পৌরোহিত্য 
করিতেন তাহাদের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। দরস্যগণ 
যে আপমাদ্িপের ধর্মকার্ষ্যে খষিদিগকে নিযুক্ত করিতেন 
খধেদে তাহার উল্লেখ আছে। অদ্ধ একটি থকে ভরদ্ধাজ 
বলিতেছেন সংপতি ইন্দ্র আর্য ও দাদ বৃজ্দ্িগকে বিম& করিয়া 
ছেন, তিনি সকল বিদ্বেষ্টাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। (হতো 
ববত্রান্তার্যা হতো দাসানি সংপতি হতো বিশ্বাঅপদ্ধিষঃ ) । 
এখানে আর্য শত্রু ও দাসকে অপতিষের দলে দেখ! যাই- 
তেছে। ৬ঠ মণ্ডলে আৰ্য পদের প্রয়োগ হইতে দেখা যাইতেছে 
যে আর্য এবং দ্বাস ও দশ্ত্য সুইট পরস্পরের বৈরী সম্প্রদায় নহে, 
বৈরীলের মধ্যে আর্য আছে। মনে রাখিতে হইবে ঘে এই 


বৈরিতা মাআ একটি খষিকুলের, অর্থাৎ স্তোত্রকারের কুলের, 


সঙ্গে, সমগ্র খধিকুলের সঙ্গে নহে | আর্য পদের অর্থ এখানে 
সম্প্রদায় বা জাতিবাচক। 

বসিষ্ঠ গোআীরদিগের রচিত ৭ম মগুলে ৫ বার দ্রেবদেবা 
সম্পর্কে অর্ধ পদের প্রয়োগ দেখা যায়। একবার আার্ষশক্রর 
উল্লেখ করা হইয়াছে । ইন্দ্র ও বরুণকে সুদাস রাজার দাস ও 
আর্ধশত্র বিনষ্ট করিবার জন আহ্বান করা হইতেছে । (দাসা 
চব্বত্রা কৃতমার্ধাদি চ সুদাসমিত্রাৎ ইত্যাদি )। এখানে একটি 
মৃতন কথ! পাওয়া যাইতেছে । সুদ্বাস রাঙ্জার শত্রুগণের মধ্যে 
দাস ও আর্ধছিল। নুদ্দান রাজ্জার শত্রগপণের যে সকল উল্লেখ 
৭ম মগুলের প্রথম দ্বিকে পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যায় 
যে পুরু, ভরত, শুষ্ক, চেদ্বি প্রভৃতি সল্প কয়েকটি গোষ্ঠী ব্যতীত 
খগ্বেদের অধিকাংশ গোঠীগুলি সুলাসের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া” 
ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কে আর্থ কে দ্বাস বসিষ্ঠপণ তাহা 
পরিক্ষার বলিয়া দেন নাই, ব্যাখ্যাতাঁগণ নিজেদের ইচ্ছাহুযায়ী 
বা রুচি অরহুযাযী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যযুনাতীরবর্তা অঞ্চলের 
যে সকল গোষ্ঠী ভেদের অধীনে "দাসের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল 
তাহাদিগকে অনার্য বছা হয় । কৃষ্ীয় বংশায় কবির অধীনে 
পরুফি তীরবন্তাঁ অঞ্চলের যে সকল গোষ্ঠী সুদাসের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিল তাহাদিপকেও অনার্ধ বলাহয়। ক্কিন্ত এই মতের 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





পোষকতা করে খে হুইতে এরূপ কোন প্রমাণ দেওয়া হয় 
নাই। অনার্ধের কোনরূপ সংজ্ঞা খখেদে নাই এ কথা পূর্বে 
বলা হইয়াছে । সুদাসের শক্রগোর্ঠীগুলির মধ্যে কে আর্য ও 
কে দাস তাহা নির্দেশ করা হয় নাই বটে, কিন্ত তাহার দাস 
ও আৰ্য শত্রু ছিল এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বল! হইয়াছে । এখানে 
এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে যাক্থাদ্বিগপকে এই খকে 
জুদবাসের শত্রু বল! হইয়াছে তাহারা সুদালের এবং তাহার 
পুরোহিতকুল ব'সষ্ঠদ্রিগেরও শত্রু ছিল | অিৎন্ গোষ্ঠীর সম্পর্কে 


* অনু, দ্রহ্থ্য, যদু, তুর্বশ প্রভৃতি গোষ্ঠীকে দাস বা আর্য কোনক্প 


সংজ্ঞাই প্রতায়ের সঙ্গে দেওয়া চলে না। জার একটি অনুমান 
*এই হইতে পারে যে নুর্ধাসের আর্ষশক্র ঠাহার বা বসিষ্ঠদিপের 
প্রতিকূলাচারী কোন খুষিকুল হইতে পারে। ৭ম মগ্লের 
প্রথমদিকে দেখা যায় যে ছৃগডকুল সুঘাসের শক্রপোষ্ঠীদিগের 
সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত | সুতরাং সুদাসের যে আর্ষ শত্রুকে 
বিনার্শ করিবার জঙ্ত ইন্রকে আহ্বান করা হইতেছে তাহারা 
ভূগুবংশীয় ও বসিষ্ঠ'দ্রগের প্রতি শক্রভাবাপন্র অন্তান্ত খযিকুলের 
লোক হইতে পারেন। 
অন্ত একটি থকে আর্য ও দম্যকে পরস্পরের প্রতি- 
পক্ষরূপে দেখা যায় । বলিষ্ঠ অশ্লিকে বলিতেছেন, তুমি আর্ষের 
জন্ত অধিক তেক্র উৎপন্ন করিয়া দস্াদিগকে স্বান হইতে বহির্গত - 
করাইয়াছ ( ত্বং দস্মারোকসেো| জগ্র আন্ত উরু জ্যোতির্জ্মহয্না- 
বায়) । এই খকের ব্যাখ্যা এইক্প করা হইয়াছে যে অগ্নির 
উপাসক আর্ষগণ ছন্থ্যদ্িপকে তাহাদের প্রাচীম বাসভূমি কইতে 
বিতাড়িত করিয়াছিলেন । - বিদেশাগত শ্বেতকায় আধক্ঞাতির 
পুরাণ বিশ্বাস করিলে এই ব্যাখা মতে ধাড়ায় যে দন্াগণ দেশের 
প্রাচীন অধিবালী, আর্যগণ আগন্তক | কিন্ত এই আর্য কাহার! ? 
যক্তমান গোষ্ঠী অথবা খষিকুল ? খ্থেদীয় গোঠীগুলির বাহিরে 
এক শন্বর ও বিখ্যাত যোদ্ধা কষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও সহিত 
হিন্সের যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা নাই। খ্প্বেদের বেশীর তাগ যুদ্ধ জল, 
উর্বরা ভূমি, উৎকষ্ঠ বাসস্থানের অন্ত যুদ্ধ এবং এই সকল যুদ্ধ 
খধেদীয় গোরষ্ঠীগুলির মধ্যে ঘটিয়াছিল দেখা যায়। তাহা 
হইলে দন্থ্যপণের প্রতিপক্ষ যে আর্ধের উন্নেখ করা হইয়াছে 
তাহারা যে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত গোষ্ঠীসমূহু তাহা কিরূপে 
মনে করা যাইতে পারে ? বরং এই আর্য প্রতিপক্ষকে স্োক্সকার 
ও যন্ঞাহষ্ঠামে নেতৃত্ব কার্ষ্যে নিযুক্ত খষিকুল বলিয়া! মনে করা 
যাইতে পারে । একটি খকে বলা হইয়াছে ইন্দ্র আর্ধের গাভী 
উদ্ধার করিয়াছিলেন । এখানে আর্ধ অর্থে খাষিকুল ও 
ষক্তমান গোষ্ঠী সুই দলকে বুঝাইতে পারে | একটি থকে জ্রোতি 
প্রমুখ তিন আর্য প্রজ্ঞার (দ্রিত্রঃ প্রভা জর্ধা! জ্যোতিরগ্রাঃ) 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই খকের ব্যাখ্যা অন্প& । 
অষ্টম মণ্ডলের বালখিল্য স্থক্তগুলির একটিতে দাস ও আর্ধের 
একসঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ইন্দ্রের স্তোত| ও ধমপালক 
আপে । এ পর্যন্ত শত্রু হিসাবে এই দুই ্লকে একসঙ্ছে উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । এখানে দেখ! যাইতেছে উভয়েই ইন্দ্রের বিশ্বাস- 
ভাক্তন। সমগ্র খরথ্ধেদর মঘো আর্ ও দাসের মধ্যে ব্ববৈব- 
ভাবের উল্লেখ আর আছে কিনা সঙ্গেহ। ইহার অথ কি? দাস 
ও আর্ধ এই হই দলের মধ্যে লক্্রীতি স্থাপিত হুইয়াছিল অথবা 


১, 


৯চজ্ 


কগোত্রীফগণ দ্বাসদিগের পক্ষপাতী ছিলেন ? ইহার পরে ভ্রস- 


ছশ ও পবীরুকে অর্ধ বহিয়া বর্ণনা করা হুইয়াছে। অ্রসদন্য 
প্রসিদ্ধ পু গোষ্ঠীর অধিপতি । একটি পদে জার্য পদের প্রয়োগ 
লক্ষা করিতে হইবে | ইন্দ্রের টল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে, যিনি 
আর্ধদিপকে সপ্ত সিছ্ধুতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি ঘাসপ্িগের 
ববের জন অস্ত্র অবনত করুন । ইন্দ্র আর্ধদিগকে সপ্ত সিদ্ধুতে 
প্রেরণ ক'ররাছিলেন। কোথা হইতে আর্ধদিপকে সপ্ত সিগ্বুতে 
প্রেবপ ক'রয়াছিলেন ? সপ্ত সিদ্ধুতে যে দ্ালদিপের প্রাহর্ভাব 
ছিল তাহা বুঝব! যাইতেছে । ইহার পরের কয়েকটি থকে * 
পোমতী তীরে অবস্থিত বরু রাজার দানের প্রশংসা কর! 
হইয়াছে। সিদ্ছুর সঙ্গে মিলিত ত্রুমু, কৃতাঁ, মেহহুর সঙ্গে একছে * 
পোমতীর উল্লেখ করা হইয়াছে । এ সঙ্গে তৃষ্টামা, সুসর্ভ, শ্বেতী 
ও কুভার নাম করা হুইয়াছে। এইঞলি সি্ধুর পশ্চিমে প্রবাহিত 
নদী বলা হয়। পোমতাঁকে গোমাল হইতে অভিন্ন বলা হুয়। 
গোমাল ডেৱা ইসমাইল খান ক্রেলার মধ্য দির! প্রবার্হিত। 


' দ্বোমণ্ডি হইতে থাজুত্রী পৰ্য্যন্ত ইহা উত্তর-পশ্চিষ সীমান্ত প্রদেশ 


ও বেপুচী স্থানের মধ্যে সীমা নির্দেশ করিতেছে । পঞ্ষ মণ্ডলে 
এক খানে বল। হইয়াছে এশ্বর্যাশালী রথবীতি গোমতী তীরে 
ধাম করেন, পর্বতের প্রান্তভাপে তাহার গৃহ অবহিত। কেহ 
কেহ মনে করেন এই গোমতী অযোধ্যার গোমতী নদ্রী। অত্র 
গোতীর শাবাশ্ব ধ্ষি রখবীতির কঙ্ার প্রণয়াসক্ত তাহা প্রকাশ 
পাতে ছে। সে যাহ। ছুট্টক, সপ্ত পিছু বলিতে কোন্‌ কোন্‌ নদ্বীর 
কথা! বলা হইয়াছে তাহা জানবার উপায় নাই। খখেদের 
প্রধম মণ্ডলে সপ্ত সন্ধুর প্রথম উল্লেখ দেখা ঘায়। বলা হইতেছে 
সপ্ত সিন্ধু যেমন সমুদ্র অতিমুখে প্রবাহিত হইতেছে । সমৃদ্রের 
উ্লেখে সিন্ধু দেশের কথা আসিয়া পড়ে। পশ্চিম সমুস্্ ও 
তাহাতে প্রবা'হৃত সিল্ধুর্ পূর্বাঞ্চলের নর্দীগুলির সহিত পরিচয় 
মা থাকিলে এন্প বলা সম্ভব হইত না। কথগোত্রীয় বৈয়্্ব 
খষি ৮ম মগুলের শেষের দিকে হঠাৎ কি উপলক্ষ্য করিয়া আর্ষ- 
দিপকে সপ্ত সিদ্ধুতে প্রেরণ করিবার কথা বলিলেন তাহা 
জানবার উপায় নাই । ইহা কি আরধদিগের প্রাচীন ইতিহাসের 
স্বরণ না বিশেষ কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যাপার ? জোরো- 
য় বর্মশাস্্র ভেন্দিদ্বাদ্দের আবেস্তা অংশে প্রাচীন আর্ধজাতির 
কতকগ্চলি বলতির উল্লেখ আছে। এ তালিকার মধ্যে হন্ত 
হিন্দু বা সপ্ত সিদ্ধুর নাম পাওয়া যায়। এই হগ্ত হিন্মু নামের দ্বারা 
, শিদ্ধু উপত্যকার কথা বলা হইয়াছে তাহা বুঝা যায় | এ সম্বন্ধে 
অন্তজ আলোচনা করা হইবে । এখানে যে ভাবে আয দিগকে 
সপ্ত সিদ্জুর সঙ্গে যুক্ত করা হইরাছে ও দ্বাসদিগের সহিত 
তাহাদের বৈরভাবের ইঞ্ছিত করা হইয়াছে তাহা হইতে এবং 
পুর্বে ও পরবর্তী খকগুলি হইতে এরূপ অনুমান করা চলে যে 
আৰ্য বলতে এখানে স্তোজ্রকার ও যাত্বকার্দপকে বুঝাইতেছে । 
এই মগুলের অন্ত একটি থকে অগ্নিকে আয দিপগের বর্দ্ধন- 
কর বলা হুইয়াছে। “আ্যন্বিগের বর্্ধনকর অগ্রি প্রাভু ত 
হইলে আমাদের স্ততি সকল ঠাঁংার নিকট গমন করিতেছে” । 
স্থতু'কার ঝি “নে গিরঃ”” অর্থাৎ আমাদের ত্ততি এইরূপ 
বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে ধে ঘতিকারগণ 
সেই আর্যযাহাদের বর্ধনের জগ অংগ প্রাহুগ্তি হইয়া,হলেন। 


বেদের আধ কাহারা? 


_দেবরহিত আক্রমণোন্তত শত্রুর উল্লেখ কর! হইয়াছে। 


৪১৯ ধৰ 


পরের থকে দেখা যাইতেছে যে দ্রিবোদাস অগ্রিকে আহ্বান 
করিয়াছিলেন । কিন্ত আহুত হুইয়াও অগ্নি সংজে দেবপণের 
জর্জ হব্যবহনের কাজ কমতে রাজ হন নাই। দিবোদাস 
বলের দারা আপ্নকে আকর্ষণ করিলে অগ্নি স্বর্গের সাহুদেশে 
(নাকপ্য সামবে) অবস্থান করিলেন। হুব্যবহনের কার্যে 
অগ্লিকে প্রত্বস্ত করিতে দ্রিবোদ্াসের এই প্রয়াল হইতে অনুমান 
করিতে হয় যে দ্বিবোদাস আর্খগণের দলতুক্ত | দিবোদ্াস ত্রিৎসু 
গোষ্ঠী অধিপতি, প্রাসন্ধ সাল রাজার পিতা ও শশ্বর-বিজয়া । 
আধ পদের আাতবাচক অর্থ থাকিলে বলিতে হর জিৎসু গোষ্ঠী 
ও তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ভরত ও সুষ্জয় গোষ্ঠীও 
আর্ধ। কিন্ত বলা আবম্ভক যে উপস্থিত ক্ষেঅে সুভ্তকার যতটুকু 
বলিয়াছেন তাহা হইতে দিবোদাসকে আর্ধ বলির! গণনা করা 
অপরিহার্য নহে । 

দশম মগলে আর্থ ও দাস শত্রুর তিন বার একদঙ্ধে উল্লেখ 
করা হইয়াছে। একটি থকে বলা হুইয়াছে, তোমাকে সহায় 
পাইয়া আমর! যেন দ্বাস ও আর্ধ উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে 
পারগ হই । হ্থুক্রটির রচয়িতার মাম নাই । দাস ও আর্ধের 
সহিত যুগপৎ যুদ্ধ করিবার অভিলাষী সুক্জ কার যে খষিকুলোস্ভব 
তাহাতে দন্দেহ নাই । অুফ্কার খরষিগণ অনেক ক্ষেত্রেই 
তাহাদের যজমানদিগের হুইয়া সংগ্রামে ইন্দ্র ও অ্ডা্ট দেবতার 
সহায়ত! প্ৰাৰ্থন! করিয়াছেন। মুদ্গল খষি একটি খকে দাস বা 
আর্থ শত্রুকে বন্রদ্ধারা অপ্রকাশ রূপে বধ করিবার নত ইন্ত্রকে 
আহ্বান করিতেছেন। অন্ত একটি থকে দাস বা আর্থ যে কেহ 
এই 
ছুইটি খকেই দেখা যাইতেছে যে স্থক্তকার খুবি অথবা তাহার 
যজমানের সহিত যুদ্ধাঙিলাষধী পক্ষঘিগের মধ্যে আর্য ও দাস 
শত্রু রহিয়াছে । দ্বিতীয়. থকটিতে এই নুতন তথ্য পাওয়] 
যাইতেছে যে আর্থ ও দাস উভয় শ্রেণীর শত্রুকে “অদেব” বলা 
হুইয়াছে। পূর্বে একটি খকে দেব ও অদেব শত্রুর উল্লেখ 
পাওয়া গিয়াছে, এখানে দাস ও আর্য উভয়কে অদ্দেব বলা 
হইয়াছে । অদেব আর্য বলিতে কি বুঝিতে হইবে? আধ ও 
দন্যুর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার প্রসঙ্গে আর্পদের যে 
ব্যাখ্যা প্রথম মণ্ডলের একটি খকে পাওয়া গিয়াছে (অর্থাৎ 
কুশযুক্ত যজ্ঞ যিনি করেন তিনি আর্য ) তাহা হইতে আর্ষকে 
অদেব বলিবার এই অর্থ করা যাইতে পারে যে শক্রতাবশতঃ 
কুশযুক্ত যদ্ঞকারীকেও অদেব বল! হইতেছে। অন্ত অর্থ এই 
হইতে পারে যে প্রথম মলের উক্ত প্রকের এবং সায়নের কব 
ও গুণবাচক ব্যাখ্যা সত্বেও মনে করিতে হইবে যে আধ পদের 
একটি জাতিবাচক সংজ্ঞা আছে। আর্য জাতির মধ্যে দেবভক্ত 
ও দেবশুগ উভয় প্রকারের লোক ছিল। একটি খকে আর্ধত্রত 
কথার ব্যবহার পাওয়া যাইতেছে । বিশ্বদ্দেবতার উদ্দেস্যে 
বলা হইতেছে যে, তাহারা ব্রহ্ম (ত্ততি ), গো, অশ্ব, ওষঘি, 
বনম্পতি, পৃথিবী ও পর্বত সৃষ্টি করিয়াছেন, সূর্যকে তাহার! 
আকাশে স্থাপিত করিয়াছেন | তাহারা উত্তম দানকারী, 
তাহারা পৃথিবীতে আর্ধ ব্রত প্রচার করিয়াছেন | আর্থ ব্রত 
অর্থে আর্দিপের আচরিত বা অছঠিত ব্রত বুঝাইতেছে | এই 
প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ম্ওলের আর্ধ তাব দার! দন্যর্দিগপকে অতিক্রম 


করিবার কথা '্মরণ করা যাইতে পারে। একটি খকে দেখ! 
যাইতেছে, “ম্র্যদেব আকাশের মধ্যে আপনার রথ চালিত 
করিয়া দিলেন, তিনি দেখিলেন দাস জাতির সমকক্ষ আর্য 
জাতি,” (বিদস্থাসায় প্রতিমানমার্ধঃ) | এখানে আর্ধের প্রতি- 
পক্ষ দাসের শৃক্তিপ্রাবল্য সুচিত হইতেছে । আর্য পদের 
অর্থ এখানে জাতি বা শ্রেীবাচক। ইহার পরের একটি খক 
গুরুত্বম্পর | ইন্দ্রের মুখ দিয়া তাহার নিজের কী্তিসমূহ প্রচার 
করা হইতেছে । ইন্দ্র বলিতেছেন, কবির মঙ্গলার্থে আমি 
অৎককে বধ করিয়াছি, কুৎসকে রক্ষা করিবার জন্ড আমি 
শুফকে বজ্প্রহারে বধ করিয়াছি, আমি দহ্যকে আর্য এই 
মাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি (যো রর আর্ধং নাম দন্তবে )। 
এই কবি ও কুংস প্রসিদ্ধ থযি। এই দুই জন খধির প্রয়োজনে 
অংক ও শুষ নামক দন্যুঘয়ের বধ খঞ্জেদের পৌরাণিক কাহিনী 
এবং বিভিন্ন মণ্ডলে এই কাহিনীর উল্লেখ আছে । এই দহ্যদয়ের 
প্রসঙ্গে ইন্দ্র হঠাৎ বলিতেছেন, আমি দনম্যদিপকে আর্য শাম 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছি । ইহার অর্থ কি এই যে দম্যুপণও 
আর্য কিন্ত কোন্‌ কারণে তাহাদিগকে এই নাম হইতে বঞ্চিত 
কর! হুইয়াছে? একটি খকে দেখ! যায় ইন্দ্র বলিতেছেদ 
যে তিনি দল্যর্দিপকে সদৃগুণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, এখানে 
বল! হইতেছে তাহাদিগকে আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করা 
হুইয়াছে। এখানে আর্ধপদের ক্কপ্িবাচক ও জাতিবাচক ছুই 
প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব । সম্ভবতঃ যক্র্লহিত দস্যু যত্র- 
পরায়ণ হইলে তাহাদিগকে আর্য সমান্জে গ্রহণ করা হইত। 
এই প্রসঙ্গে অধর্ধ বেদের ব্রাত্যন্তোমের কথা স্মরণ কর! যাইতে 
পারে। সে যাহাহুউক, এখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলো- 
চনার স্বানাভাব। 


খখেদীয় কতকগুলি খকের এই বিশ্লেষণ হইতে আর্য : 


সম্বন্ধে কি কি' তথ্য পাওয়া যাইতেছে দেখা যাউক। 
অর্ধ পদের প্রয়োগগুলি এখানে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। 
মোটামুটি দেখা যায় যে অর্য পদ “*সম্মানীর” অর্থে ব্যবহৃত 
হুইয়াছে। 

বিষ্ণু আর্কে প্রীত করিয়াছেন ও যজমানকে যজ্ঞের ভাগ 
প্রদান করিয়াছেন । ইন্দ্র আর্যকে পৃথিবী দান করিয়াছেন ও 
হুব্যদাতা মনুয্যগণকে বৃঠি দিয়াছেন। অঙ্বিঘয় আর্ষের জন্ত 
যব বপন করাইয়া, অন্নের অন্ত বৃষ্টি দিয়া তাহার জ্ বিস্তীর্ণ 
জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্র আর্যকে সপ্ত সিদ্ধুতে প্রেরণ 
করিয়াছেন । আর্য এখানে বিষ্ণু, ইন, অশ্বিদয় প্রভৃতি দ্বেবতা- 
দিগের অনুগৃহীত, যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অনুরক্ত একটি সম্প্রদায় । অগ্নি 
জ্যোতি রূপে আর্ধের জর" উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহার অর্থ 
উপান্ত দেবতা হিসাবে এই সম্প্রদায় অগ্রিকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ 
করিয়াছিল । আর্দিপের পশুপাল রক্ষা করিবার জন্ভ দেবতা - 
দিপের উদ্যমের কথা পাওয়া যাইতেছে । আর্য ব্রত প্রচারে 
তাহাদের আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে | আর্ধেণ শব্দের প্রয়োগে 
আর্ধদিগের বিশি্& জীবনাদর্শ সম্বন্ধে শুসম্বদ্ধ ধারণার ইঙ্গিত 
পাওয়া যাইতেছে । আর্ধ বর্ণের উল্লেখে আর্ধ বলিয়া আত্ম- 
পরিচয় প্রদানকারী একটি বিশিষ্ট জাতি বা সন্প্র্ধায়ের অস্থিত্ব 
প্রমাণিত হইতেছে । আর্থ শব্দটি মাজ কৃণ্িবাকক, আর্য জাতি 


প্রবাসী 
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বলিয়া কোন জাতি ছিল না বাহার! এইক্সপ মত পোষণ করেন 
আৰ্য বর্ণের উল্লেখ তাহাদের মতের বিরুদ্ধে বড় প্রমাণ । 

কিন্ত একটু সতর্ক হুইবার প্রয়োজন আছে। আর্য নামে 
আত্মপরিচক়প্রধানকারী যে দ্বাতি বা সন্প্রপ্ধারের অস্তিত্বের 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তাহার 01759109] (506 শির্ণর করি- 
বার কোন প্রকার ইঙ্গিত খুদে পাওয়া যাইতেছে না। বসিষ্ঠ 
ও অঙ্গিরাকুল সম্বন্ধে বার-ছুই *হিস্বয (শ্বেত ) পদের প্রয়োগ ১ 
আর্য জাতি বা সম্প্রদায়ের ত্বকের বর্ণ নির্ণর করিবার অন্ধ যথেষ্ট 


* প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। শ্বেতকায়, শীল চক্ষু, 


উজ্জ্বল কেশ আর্ধের কোন বার্থ! খগ্থেদ হইতে পাওয়া যায় না, 
*অন্ভ অনেক বস্তর মত এই আদর্শ আর্যকেও . খণস্থজে পাওয়া 
পিয়াছে। 
তাহা হইলে ফ্রাড়াইতেছে যে নৃতত্ববিজ্ঞানমতে ছ্বাতিনির্ণযের 
অন্ধ প্রয়োজ্বন যাহাদের আতি লক্ষণ (Somatic characters) 
সম্বক্ষে বিশেষ কিছু বলা হুয় নাই, যাহারা বিশেষ কতকগুলি 
দেবদেবীতে বিশ্বাস করিত ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার্ূপ বিশেষ কতক- 
গুলি ক্রিয়াকাঁও অনুসরণ করিত এবং আপনাদিগপকে আর্য 
বলিয়! বর্ণনা করিত এইরূপ একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যাইতেছে। 
এখন প্রশ্ন উঠে এই জাতি যা সম্প্রদায় কাহাদের লইয়া ৮ 

গঠিত 1 খধিকুলগুলিই আৰ্য না খণ্েদীয় যতমান গোর্ঠীগলিকেও ' 
আর্য জাতি বা সম্প্রদায়ের অস্তভুক্ত বলিয়া মনে করিতে 
হইবে? আর্ধদিগের বৈশিষ্ট্য কুশযুক্ত যন্রের অনুষ্ঠান । কিন্ত 
ইহা ত কৃষ্টিবাচক বৈশিষ্ট্য । আৰ্য শত্রুর পুনঃপুন উল্লেখ হইতে 
মদে করা যায় যে আর্ধন্থ মা এই কৃষ্টিবাচক বৈশিষ্টোর উপর 
নির্ভর করিত মা । .খখেছে আর্য পদের প্রয়োগগু'ল বিশে 
করিলে মমে হয় এদেসীর বেদ ব্যাখ্যাতাদিগের মতে আর্য পদ 
গুণ বা কতিবাচক হইলেও এবং থগ্থেদে এই মতের পোষক প্রমাণ 
পাওয়া গেলেও গোড়ায় আর্ধপদ জাতিবাচক ছিল । এই বিশ্লেষণ 
হইতে আরও মনে হয় যে কতকগুলি নির্দিষ্ট মতে ও 
ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী ও এই সকল মতের প্রচারক ও যজ্ঞাদ্বির , 
খবত্িক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পের ব্যবস্থার সীমাবদ্ধ রাখিবার 
একটা! প্রয়াস খখেদের প্রথম দিকটার লক্ষ্য করা যার। জমান 
গোষ্ীগুলিকে যেন এই নাম বহন করিবার সম্মান দিতে 
অনিচ্ছার ভাব দেখ! যায়। মাহ হুইটি ক্ষেত্রে, একটিতে ঘশমান 
সম্পর্কে ও অন্তটিতে খুষিকুলতৃত্ত না হইতে পারে এইরূপ ছুই 
ব্যক্তি, অর্প ও চিত্ররথ সম্পর্কে, আর্য পদের অবিসন্বাদী প্রয়োগ * 
দেখা যায়। যক্ষমান সম্পর্কে আর্য পদ্রটি একভ্রন যমান গোষ্ঠীর 
কুকার ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ যদ্রমান গোষ্ঠীর সহিত 
রক্ত সম্পর্ক স্থাপনে খষিদ্বিপের আপত্তি দেখ! যায় পা । তাহারা - 
যজ্জমান গোষ্ঠীগুলির কন এ্রহণ করিতেন, এবং তাহা! অপেক্ষা 
বড় কথা, তাহাদিগকে কন্যা দান করিতেম। ভরত গোষ্ঠীর 
বিশ্বামিত্রের পুত্র ষঘুচ্ছদ্দার সুজ্ত খখেদের প্রথমে স্থান পাইয়াছে, 
ইহা একটি বিশেষ তাৎপর্মপুর্ণ ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্ত 
এই অনিচ্ছার ভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। শেষের দিকে যে 
আৰ্য শত্রুর উল্লেখ পুনঃপুন দেখা যায় সেই সকল আর্য শক্ত যে 
মাত্র প্রতিদ্বন্থী খযি এ্সপ অনুমান করিলে সম্ভবতঃ ভুল হুইবে। 


ন 


. হইবে উহা কত দূরে রহিয়াছে, কোন্‌ দিকে ও 


চৈত্ৈ 


বেভার-সন্ধানী র্যাভার 
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ঘাসের সমকক্ষ আর্য এই প্রয়োগ খযিকুল সম্বন্ধে, ইহা মনে করা 
যায় না। এন্সপ অনুমান করা যাইতে পারে ষে, গোলায় যে 
আৰ্য পদ জাতিবাঁচক হিল ক্রমে তাহার একটি ক্ঠিবাচক অর্থ 
দ্বাড়াইর! যায়। তারপর এই তরল কৃঠিবাচক অর্থে আর্য পদ 
নির্দিঃই মত ও ক্রিয়ায় বিশ্বাসী লমাজ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে 
থাকে । আর্য জাতি এই ভাবে আর্য বর্ণ বা 08366 পরিণত 
হয়। যজমান গোষ্ঠীগুলি জাতিতে আৰ্য অথবা বর্ণে আর্য, এ 


প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা খধেদের আর্য পদের প্রয়োগগুলির ১ 
চপ 


এই বিশ্লেষণ হইতে পাওয়া যাইতেছে মা, কিন্ত যনে হয় বর্ণ 
অর্থে আর্য পদের ব্যবহার খথেছ রচনার আর্ত হইতে বর্তমান 
ছিল । মৃতত্ববিজ্ঞানীগণ এই প্রশ্নের যে উত্তর দেন তাহা এই 
প্রবন্ধের আলোচ্য নছে। 

খঞ্ধেদে পঞজন, পঞ্কক্কতি, পঞ্চক্ষিতি প্রভৃতি কতকগুলি 
পদের ব্যবহার আছে। বেদের আর্য কাহারা এই আলোচনায় 
এই সকল পদের প্রয়োগ হইতে কোন স্থআ পাওয়া যায় কিন! 
তাহা দেখা প্রয়োজন । 


বেতার-সব্ধীনী র্যাডার 
ll প্রীজিতেন্দ্রন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


র্যাভার রশ্মি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্ভতম বিস্ময় । সামরিক 
প্রয়োজনীয়তার যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষার হইয়াছে 
তন্মধ্যে পরমাণু-বোমার পরেই র্যাডারের স্থান । ধ্বংসকার্ষে 
নিয়োভিত হইয়া ভৱাবহ স্ব্পপের অন্ত পরমাণু-বোমা 
পৃথিবীব্যাপী আসের স্যরি করিয়া! প্রসিদ্বি লাভ করিয়াছে, কিন্ত 
প্রয়োজনীয়তা ও উদ্ভাবনী কৌশলের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 
ক্যাডারের বিন্ময়ও বড় কম নর | 
বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে ছুরবর্তাঁ শক্রবিমানের 
লক্ষান পাইবার ভন্ড র্যাডারের আবিষ্কার । শ্বল্প- 
কালমধ্যেই এই যল্্র কার্যকারিতায় বিস্ময়কর 
আাফল্যলাভ করিয়াছে । সামারক প্রয়োজনের 
চাই এই সিদ্ধির প্রত্যক্ষ হেতু । বোধ হয় 
অন্ত কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারই এত অল্প 
সময়ে এমন বিরাট রূপ পরিগ্রহ করে নাই। 
স্বীয় শিবিরে ব্যাডারযন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া আছ 
সেনানায়ক শত শত মাইল দুরবতাঁ রণাঙ্গনের 
যুদ্ধ পরিচালনা! করিতেছেন। এই যস্ত্রের কার্ধ- 
প্রণালী জটিগ ও অনেকাংশে রহস্কাব্বত | আকাশে 
যৰি কোন বিমান অবস্থান করে তবে উহার 
সম্বত্ধে সঠিক নিশানা. করিতে হইলে জানিতে 


কতটা উচুতে। র্যাডার আবিষ্কত হুইবার পূর্বে 
“বিভিন্ন উপারে অহ্রূপ তথ্যগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 

ভাবে জানিবার মোটামুটি ব্যবস্থা ছিল। এই 
 ব্যবস্থাগুলির একআ্রীকরণই র্যাডারের মুলকধা। 


_£ সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের অন্ত শব্দের প্রতিধ্বনিকে ব্যবহার 


"করা হয়। জলের উপর কোন শব্দ করিলে সেই শব সমুদ্রের 
তলাদেশ হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসে। 
ভলের উপরে অবস্থান করিরা মুল শব্দ ও প্রতিধ্বনি শ্রবণ করি- 
বার মধ্যে সময়ের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিলে ও শব্দের 
গতি জানা থাকিলে সহজ হিসাবেই শুলের গভীরতার পরিমাপ 
কর! সম্ভব । বেতার-তরদকেও এমনই এক কার্ধে ব্যবহার 
করা কইত। ভধ্বাকাশে বায়ুর একটা তড়িংগ্রস্ত স্তর আছে। 


শর 


সাধারণ বেতার-বাত্ণাবাহক তরঙগগুলি সেই স্তরে প্রতিহত 
হইয়া ফিরিয়া আসে । এই তড়িংগ্রস্ত স্তরের উচ্চতা জানিবার 
শু্ভ বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলমকে কান্দে লাগানো! হইত। প্রেরক 
যন্ত্রের কাছে কোন শ্রাহকষন্ত্র থাকিলে সেই গ্রাহকযন্ত্রে এক 
সংকেত ছুই বার সাড়া দেয়। প্রথম বার সোক্বান্ুদ্ি সংকেত 
খ্রাহকযন্ত্রে ধরা দেয়, শ্বল্পকাল পরে আকাশের তড়িৎগ্রস্ত স্তর 
হইতে প্রতিফলিত সংকেত পুনরায় গ্রাহকষন্ত্রে পৌছায়। ছুই 





বেতাররশ্রির প্রতিফলন 


সংকেত পৌছিবার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান মাপিতে পারিলে 
তড়িংগ্রস্ত স্তরের দুরত্ব জান! যায় । মনে রাখিতে হইবে তড়িং- 
তরঙ্গের গতিবেগ সামাত নয়, হ্ুতরাং উপরোক্ত সময়ের ব্যবধান 
খুবই শ্বল্প। ১০০ মাইল উধের্ব অবস্থিত শুর হইতে প্রতি- 
ফলিত হুইয়া! ফিরিয়া আসিতে বেতার-তরঙ্গের সময় লাগে প্রায় ] 
এক সেকেণ্ডের হাক্তার ভাগের এক ভাগ । এইটুকু সময়ের 
ব্যবধান স্বস্মরূপে পরিষাঁপ করিতে পারিলে প্রতিফলক স্রেরমু 
দুরত্ব জান] সম্ভব । * এতহদ্দেক্তে ‘ক্যাথোড-রে অলিলোগ্রাফ” 


€০২ প্রবার্সী ১৩৫২ 


(Cathode Ray Oscillograph ) নামক যত ব্যবহার করা আহে ।* ইট ফ্রেম আকাশি-তারকে পরস্পরের সমকোণে 
হয়। ক্যাথোড রশ্মি নলের* ভিতরে উত্তপ্ত ধাতব তার হইতে স্থাপন করিলে দেখা যায় কোন বিশেষ দ্বিক হইতে আগত 
নির্গত ইলেকট্রম-ত্রোত তড়িৎপ্রভাবে বেপপ্রাপ্ত হুইয়| থাকে । বেতার-সংকেত আকাশ-তারদ্বয়ে যে ততিৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে 
এই সুস্ম ইলেকট্রন-শ্রোতের নাম ক্যাথোড রশ্মি, ইহাকে উহাদের পরিমাণ সাধারণত অসমান হইয়া! থাকে । তড়িৎ- 
রাসায়নিক পদার্থলিপ্ত কোন হুপ্রাহী পর্দায় পাতিত করিলে তরঙ্গ উভয় আকাশ-তারের মাঝামাঝি দ্বিক হুইতে আসিলে 
জা উৎপন্ন তড়িৎ-প্রবাহধয়ের শক্তি সমান হয়। উক্ত আকাঁশ- 
" তারদ্বরে গৃহীত প্রবাহকে অপর একটি ঘুর্ণযমান কুগুলীতে একই 
সঙ্গে ছুই বিপরীতমুধী প্রবাহ উৎপন্ন করিতে নিয়োজিত করা 
* হুয়। কুওলা আকাশ-তারতয়ের মধ্যস্থলে যে স্থানে অবস্থিতি 
করিলে উহাতে কোন প্রবাহের সাড়া পাওয়া যায় না তাছা 
* নির্ণয় করিতে পারিলেই আগত তড়িং-সংকেতের দিক নির্ণয় 
সম্ভব। - 
এতত্যতীত পাশাপাশি বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত কয়েকটি 
ক্যাথোন-রে-_-অসিলোগ্রাক আকাশ-তাবে গৃহীত সংকেতের ভীরতার হুলমানূলক হিসাব 
a , দ্বারা*বেতার-সংকেত যে স্থান হইতে আসিতেছে তাহার উচ্চতা 
উহ! সেখানে আলোকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। খ্রাহকষপ্ত্রে নিক্সপণ করা যায়। 
আগত সংকেতকে পরিবধিত করিয়া নিয়োজিত করা হর উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থা একত্রিত করিলে মোটামুটি 
ক্যাথোড রশ্মি বা ইলেকট্রন শ্রোতকে বধিত করণোস্বেশ্যে এবং অবস্থাটা এইরপ ধাড়ায়। মনে করা যাক, আকাশে কোন 
ইহারই ফলে যখনই সংকেত পৌঁছায় তখনই ক্যাথোড রশ্মি স্থানে একটি বিমান রহিয়াছে । কোন দুরব্তা স্টেশন হইতে 
পর্দার উপরে উন্ভৃ্স হুইয়া উঠে। এইরূপে সংকেতের আগমন বেতার-তরদ ইতন্ডতঃ ছড়াইয়া দিলে উহার খুব সামান্ড অংশ 
পর্দায় ধরা পড়ে। ক্যাথোড রশ্মিকে চৌন্বক বা তড়িংক্ষেত্রের বিমানে প্রতিহত হইয়া আবার প্রেরকের কাছে ফিরিয়া * 
প্রভাবে অতি ভ্রুত বিচলিত কর! অর্থাৎ এক দিকে সরানে বা আসিবে। প্রেরকের নিকটে তিনটি গ্রাহকযন্ত্র রহিয়াছে। 
নোয়ানো সম্ভব । তড়িৎক্ষেত্র যত শক্তিশালী হয় ক্যাথোড রশ্মি ইহাদের একটিতে প্রতিহত তরঙ্গ কতক্ষণ পরে ফিরিয়া আসে 
তত বেদী বিচলিত 'ছয়। সুতরাং ক্রমবর্ধমান তড়িৎক্ষেত্রের j 
তাহা জান! যায় ও তাহা হইতে বিমানের তুরত্বও পাওয়া 
প্রভাবে ক্যাথোড রখ্মিকে খুবই তাড়াতাড়ি পর্দার গায়ে এমন যাইবে। দ্বিতীয়টর সাহায্যে জানা যাইবে & তরঙ্গ কোন্‌ 
ভাবে একটি সরল রেখার উপর দিয়া সঞ্চরমান করা, যাইতে দিক হইতে ফিরিয়া আসিল তাহার নির্দেশ। তৃত্ঠীয় 
পারে যে ক্রমশ উহ! একদিকে সরিয়া আসে এবং নির্দিধ সময় গ্রাহকষন্্র নি করিবে তরঙ্গ কত উঁচু হইতে প্রতিহত 
চলিবার পরে আবার হুঠাৎ স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। স্বরণ রাখিতে ই 
হইবে যে এই নির্দি্ঠ সমর খুবই ক্ষণস্থায়ী, হয়ত বা এক রাহ রানু জোর 
দেকেণ্ডের শতাংশ বা সহশ্রাংশ স্থানীয়, এবং ফিরিয়া আসিতে 
কঠিন কিছু নয় কিন্ত ইহাদের বাত্তবীকরণে অনেক অন্তরায় ও 
উহার এই সমরের তুদনায়ও কোন সময়ই লাগে না। ক্যা 'সমন্তা আছে। যে তড়িং-সংকেত প্রেরণ করিতে হুইবে উছা 
রশ্মি এত ভ্রুত আনাগোনা করে বলিয়া শাদা চোখে উহাকে খুবই ্প্পকালম্থাযী হওয়া আবশ্তক, নতুবা গ্রাহকষদ্ে ত 
একটি অহচ্ছল সরল রেখা বলির! মনে হুয়। এই সরল রেখাকে ঘর টে oh 
প্রতিফলিত সংকেতের পার্ধক্য বুঝা যাইবে না, কারণ পূর্বেই 
লময়ের ভগ্লাংশে অথবা সেই সময়ে বেতার-সংকেত যত দুরে 
যাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে সেই দুরত্বাম্বায়ী চিহ্নিত করিয়া উদ্িখিত হইয়াছে যে, সংকেত কিয়া আসিতে সমর লাগে 
OETA খুবই কম । তারপর যুল সংকেতের খুবই কম অংশ বিমানে 
বা দাগ কাটিয়া লওয়! বাইতে পারে | এইরূপ দ্বাগ -কাটা সরল প্রতিহত হুই্র!| ফিরিয়া আসে, সুতরাং প্রতিফলিত সংকেতের 
রেখা, যাহার উপর দিয় কটাহ রশি সঞ্চারিত হুর তাহার টিং | জানিতে হইলে মূল সংকেতকে খুব শক্তিশালী * 
দাম সময়-মানরেখা (Linear Time-BaS6) 1 যখন মূল করা প্ররোছন। স্বল্লকালস্থাক়্ী তথা শিশালী বেতার-সংকেত 
সংকেত পাঠানো হয় তখন সময়-মান-রেখায় সঞ্চরমান ক্যাথোড উৎপাদন করা সহসা 
রশ্মি শুন্ভ (০) স্থানে থাকে। প্রতিফলিত তরঙ্গ যখন ফিরিয়া i EOE 
আনা NTT টিতে SLUR দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতেই ফরাসী, ইতালী, জার্মানী, { 
i উঠে আমেরিকা, ইংলও ও রাশিয়ায় এতিষয়ে গবেষণা চলিতেছিল। 
বিন্দুক্পপে সময়-মান-রেখার কোনও স্থানে ফুটিয়া উঠে ইংলগণে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিষয়ক গবেষণা-কার্ষ আরম হয় । 
ইহার অবস্থান দ্রেখিয়াই তড়িংখ্রন্ত স্তরের দূরত্ব জান! যায়। যু্ধারত্তের পরে ১৯৩৯ হইতে ১১৪১ প্রানের মধ্যে ইং 
ৃ ৩ লঙের 
বিশেষ আক্কতির আকাশ-তার (86119]) ব্যবহার করিয়া পূর্ব উপকূলে বিভিন্ন স্থানে পূর্বোক্ত প্রকার প্রেরক ও গ্রাহক 
আগত বেতার-লংকেতের দিক নির্ণয় করিবার একটা! ব্যবস্থা 
** প্রবাসী? বৈশাখ, ১৩৫২__লেখকের “এমিউ্রন ক্যামেরা * তারতবর্ধ, মাঘ ১৩৪০_লেখকের “বেতারের উৎস নির্ণয়’ 
ও টেলিভিশন” প্রবন্ধ ব্য । প্রবন্ধ অব্য । 
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চৈত্র 


স্টেশন নিদিত হুয়। ইহারই ফলে ইংলগের উপকূল হইতে 
হই শত মাইলের মধ্যে যে-কোন বিমানের উপস্থিতি যন্ত্রে বরা 
“ পড়িত। কিন্তু এই ব্যবস্থার কতকগুলি ক্রুটি ছিল। প্রতি- 
ফলক বিমান বেশী উ'চুতে মা থাকিয়া ক্ষিতিজ রেখার কাছা- 








সান টিউব (বামে) ও 
কাছি থাকিলে বেতার-সংকেত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে 
মা । নীচুতে অবস্থিত বিমানকে ধরিতে হইলে জাকাশ্ব-তারকে 

চু করা দরকার অথবা বেতার-তরক্ষের দৈর্ঘ্য ছোট কর! 
প্রয়োজন | আকাশ-তার উচু করিতে গেলে অনেকঅন্ুবিধ! 
হয়, ছোট তরঙ্গ উৎপাদন করাও ॥ধুব সহজ নয়। প্রথম 
দিকে দশ মিটার পর্যস্ত দীর্ঘ তরঙ্গ এতহক্ষেশ্যে ব্যবহৃত হইত । 
পরে দেড় মিটার তরঙ্গ এই কার্ধে নিয়োজিত করিয়া যে সকল 
বিষ্ান নীচু দিয়া আসে তাহাদিগেরও সন্ধান পাওয়া সম্ভব 
হইয়াছে । এই সময়ে ইংলঙে দুই রকম ক্যাডার স্টেশন 
নিখিত হইল, কতকগুলি আকাশের উচ্চাংশ পর্যবেক্ষণ করিবার 
জজ (0 অর্থাৎ Chain Home Station ) এবং অপরগুলি 
নিয়াকাশের অভ ( 0েনা। অর্থাৎ Chain Home Low Sta- 
tion) ll 

এই সকল স্টেশন হইতে যে সকল তরঙ্গ আকাশে হড়ামো 
হুইয়া থাকে তাহারা প্রায় সর্ব দিকেই পরিব্যাপ্ত হয় এবং 
এইঅন্তই প্রতিফলিত রশ্মি কোন্‌ দিক হইতে আসিল তাহ! নির্ণয় 
করিবার জন্গ প্রাহকযন্ে তিন রকম ব্যবস্থা রাখিতে হয় । যদি 
প্রেরক-যন্ত্র হইতে প্রেরিত সংকেত হুমম আলোকরশ্মির মত 
একটা! বিশিষ্ট দিকে পরিচালিত করা সম্ভব হয় তবে এ্রাহকযন্ত্রের 
জটিলতা হাস করা যায় । মনে.করা যাক, উর্চলাইটের আলোর 
মত একটা অপরিসর বেতার-রশ্থি একটি বিশেষ দিকে প্রেরণ 
_/কিরা হইল । যদি এইদিকে কোন প্রতিফলক বিমান থাকে 
তবেই উহা প্রতিফলিত হুইয়া আসিয়া গ্রাহক-যন্ত্রে সাড়া দিবে, 
অভ্রথায় গ্রাহক-যন্ত্র অবিচলিত থাকিবে । এই সক্ষম র্যাভার 
রশি ঘুরাইস্থা ঘুরাইয়া একে এঁকে সকল দিকেই পাঠানো যাইতে 
পারে যাহাতে হ্ৃল্লকাল মধ্যে গোটা আকাশটা পর্যবেক্ষণ 
করিয়া দেখ! হইবে । এই প্রকার সুজ রশ্রির ভর ছোট মাপের 
বেতার-তরঙ্গ দরকার । বার্মিহাম বিশ্ববিভালয়ের বিজ্ঞানীদের 
চেষ্টায় ফ্যাগনেউ্রন (10088096000 ) নামক বস্ত্র হারা ধুবই 


বেভার-সন্ধানী র্যাডার 


, আকাশ-তারের সাহায্যে 


৫৩ 


হোঁট তরঙ্গ (১* হইতে ৩ সেটিমিটার পর্যন্ত ) উৎপাদন সম্ভব 
হুইয়াছে। শুধু আকৃতিতে ছোট নয় এই তরঙ্ষগুলি প্রচুর 
শক্তিও বহুন করিয়া লইয়া যায়। ম্যাগনেট্রনের কার্ধপ্রণালী 
এখনও সাবারণ্যে প্রকাশিত হয় মাই। টর্চলাইটের বাল্বের 
পেছনে যেমন প্রতিফলক থাকে এই সব ছোট তরঙ্গকেও, 
তেমনি অধিত্বভাকার (70878001190) প্রতিফলক সংযুক্ত 
রশ্মির আকারে যে 
দিকে ইচ্ছা পাঠানো যায় | এই সাফল্যের পর গ্রাহক-যন্ত্রের 
*জটিলতা কমিয়া গিয়াছে ও র্যাভারের প্রয়োগ ব্যাপক হুইয়াছে। 
এই প্রকার র্যাডারযস্ত্রের পাম সে্টিমেটিক র্যাভার ( Centi- 


* metric Radar ) | সেন্টিমেটিক ব্যাভার-_বিমান, জাহাজ, 


কামান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির সঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে, কারণ এই যন্ত্রের 
সরপ্জাম খুব ব্বহদাকার নয়। সেন্টিমেট,ক র্যাডারের গ্রাহক- 
যন্ত্রে বেতার-তরঙ্গকে ধরিবার জভ “সান টিউব” নামক যন্ত্র 
ব্যবহৃত হয়। সেখানে গৃহীত সংকেত যায় ক্যাথোড রশ্রির 
নলে এবং মলের পর্দায় ইহা আলোকবিদ্দুত্পে আত্মপ্রকাশ 
করে। মলের পর্দায় ছক আকা থাকে। প্রেররক-যস্ত্রের রশ্টি 
যেমন যেমন ঘুরিয়! ঘুরিয়! সকল দিকে সন্ধান চালায় তেমনি 
তাহারই সঙ্গে 'সমলয়ে ক্যাথোড-রশ্ি-নলের সময়-মান- 
রেখাঁও হকের মধ্য-বিদ্ছুকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে থাকে । 
প্রেরক-রশ্ি যখন যে অভিমুখী হয় সময়-মান-রেখাও 





র্যাডার পর্দা ( স্কায়াট্রন ) 


তখন ছকে আঁকা মানচিত্রের সেই দিকেই বিলদ্বিত থাকে। 
এই ব্যবস্থায় যখন সৃলরশ্মি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে 
তখন ভায়ালের উপরে বিশেষ স্থানে একটা আলোকবিদ্দু 
ফুটিয়া উঠে । কেন্দ্রস্থল হইতে এই বিন্দুর দুরত্ব প্রতিফলকের 
দূরত্ব নির্ণয় করে এবং ভায়ালের উপরে এ বিশ্ুর অবস্থান 
দেখিয়াই জানা যায় প্রতিকলক কোন্‌ দিকে রহিয়াছে । 
প্রতিফলক বিমান কোন দ্বিকে অপ্রসর হইতে থাকিলে এ 
আন্োকবিশ্ুও ক্রমশ নেই দিকে সরিয়া যায় । 

র্যাভার রশ্মি বিভিন্ন প্রয়োজনে সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত 
হইতেছে । ক্যাডারের অন্ততম কার্য শত্রুর সন্ধাম কর! । কিন্ত 
এতঘ্বিষয়ে সর্বপ্রথমই একট প্রশ্ন মনে জাগে, দুরবর্তা বিমান 
হইতে তরঙ্গ প্রতিফলিত হইয়া আসিলেই বিমানের অবস্থিতি 


৫০৪ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





জামা যায়, কিন্ত এ বিমান মিআঅপক্ষীরও ত হুইতে পারে। 
শত্ৰু-মিত্ৰ বিচারার্থ মিক্রপক্ষের বিমানগুলিতে এমন বিশেষ 
ব্যবস্থা থাকে ঘে উহার যে তরঙ্গ প্রতিফলিত করিয়া দ্বেয় তাহ] 
ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া ফিরিয়া আলে, তাহাদের দেখিলেই চেনা 





র্যাডার পর্দায় নরম্যাঙির জমুক্োপকুজ-দৃষ্ত 
যায় ( এই ব্যবস্থার বিশেষ অংজা! না অর্থাৎ Indicator 
Friend ০0: Foe) | আকাশে শক্রবিমানের সন্ধান করা ভিন্ন 
জলের উপরে শ্বল্প ভাসমান সাবমেরিণ বা ইউবোটের সন্ধান করা 
অভ্ভব (4১৩3 অর্থাৎ 41615076909 95591) | অন্ধকার রাত্রে 
দশ-বার মাইল দুরবতাঁ পেরিস্কোপ নল হইতে প্রতি- 
ফলিত রশ্মি দ্বারাই সাবমেরিণের সন্ধান কর! যায়। এতঙ্থ্যতীত 
বিমান-সংলগ্ন র্যাভারের সাহায্যে বৈমানিক ক্যাথোড রশ্থির 
পর্দায় অন্ধকার রাজ্রিতেও নিয়স্থ অঞ্চলের চিত্র দেখিতে পায় 
(23) 1 বিমান হুইতে যে অপরিসর র্যাডার রশ্মি শীচের 
দিকে প্রেরিত হয় উহা জলম্থল, প্রান্তর, বন, পর্বত, জনপদ 
প্রতৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে কমবেশী প্রতিফলিত হয় যাহার 
ফলে ক্যাথোড রশ্মির পর্দায় উৎপন্ন জালোকরস্সির 'ওজ্বল্যে 
হাস-স্বদ্ধি হয়| র্যাভার রস্ট্ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া একে একে মীচের 
লব জায়গাকে স্পর্শ করে এবং ইহারই সঙ্গে সমলয়ে গ্রাহকষস্ত্রের 
ক্যাথোড রশ্মিও ঘুরিতে থাকে এবং ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে প্রতিফলিত বিচ্ছিন্ন আলোকবিশ্বলমূহ পর্দায় ফুটিয়! 
উঠে । র্যাভার রশ্মি তথা ক্যাথোড রশ্টি ক্রুত দূর্ণ্যমান বলিয়া এই 
বিচ্চিন্ৰ আালোকবিন্দুপ্ধলি একটা সমগ্র দৃশ্য ফুটাইয়া! তোলে। 
জলের উপর হইতে র্যাডার রশ্মি খুবই কম প্রতিহত হইয়া 
প্রেরকের কাছে ফিরিয়া আসে, বাড়ীঘর অট্টালিক! প্রভৃতির 
উপর হইতে র্যাভার রশ্বি সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে কিরিয়া 
চুআসে; উদ্বুক্ত প্রান্তর হইতে এ রশ্মি মাঝামাঝি রকম প্রতিফলিত 
হয়। এই কারণে ক্যাথোড রশ্মির পর্দায় অযুদ্র বা অল দেখার 


কালো, শহর গ্রাম দেখায় উদ্ফ্বল ও প্রাস্তর দেখায় ইষদছকার । 
সম্ধানকার্ধ ভিন্ন র্যাডার রশ্মিকে ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন যন্ত্র 
ও বিমানকে লক্ষ্যবন্তর দিকে পরিচালনা করা যায় । এই পরি- 
চালনা-কার্ধকেও কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে পারে। 
GOI (Ground Control Inception) নামে পরিচিত 
ব্যবস্থায় শত্রুর বিমামের সন্ধান পাইয়! স্বপক্ষীয় ভঙ্গী বিমানকে 
সেই দিকে পরিচালিত করা হয়। মূল খাটিতে অবস্থিত 
কন্ট্োলার তাহার র্যাডার পর্দায় শত্রুর বোমারু ও শ্বপক্ষীয় 
* জঙ্গী বিমান উতয়কেই দেখিতে পায়। বেতাঁরবাত৭ প্রেরণ 
করিয়া কণ্টে লার জঙ্গী বিমানকে কোন্‌ দিকে যাইতে হইবে 
* বলিয়া দেয় এবং র্যাডার-পর্দায় লক্ষ্য করে সে ঠিক দিকে যাই- 
তেছে কিনা। শক্বিমানের কাছাকাছি (মাইল হুয়েক) 
স্থানে উপস্থিত হইলে বেতাব্র-নির্দেশ পাইয়া ভুঙ্গীবিমান স্বীয় 
র্যান্ভার ধঙ্ ব্যবহার করিয়া অগ্রসর হয় যে পর্যন্ত না শত্রুকে 
চাক্ষু্ম দেখিতে পার । 
বোমারুকে নির্দেশ দিয়া লক্ষ্যবদ্ঘর উপর বোমা ফেলিতে 
সাহায্য করা হয় অপর এক ব্যবস্থার (07307/)1 এই 
ব্যাপারে পরম্পর হইতে দূরবর্তা ছুইটি বিভিন্ন র্যাডার স্টেশন 
বোমারুর গতি লক্ষ্য করিতে থাকে। প্রথম স্টেশন 





র্যাডার-সংলগ্ন আকাঁশ-তান 


হইতে লক্ষ্যবস্তর দূরত্ব যতটা বোমার সেই ষ্টেশন 
হইতে তত] দুরে পৌছিলে তাহাকে আর অগ্রসর হইতে 
নিষেধ করিয়া ও দূরত্ব বজায় রাখিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে নির্দেশ 
দেওয়া হয়, যাহাতে সে কোনও একসময়ে লক্ষ্যবস্তর উপরে 
আসিয়া! পড়িতে পারে। দ্বিতীয় স্টেশন এখন নির্দেশ দিবার 


৯» 


উন 


রি 


টন | 
অপেক্ষায় থাকে, লক্ষ্যবস্তর দুরত্ব তাহার জানা আছে। যখনই ' 
বোমারুকে ততটুকু দূরত্বে সে পর্দায় দেখিতে পায় তখনই 
বোম! ফেলিবার নির্দেশ দেয়। এই পরিচালনা এতদুর নিতুল 
হইয়াছে যে ২০০ মাইল দূরত্বের ভিতর ২০০ শত গঞ্ছের বেশী 
তুল হইবার সম্ভাবনা নাই। 

অন্ত একপ্রকার ব্যবস্থায় (090]7) অন্ধকার রাত্রে বৈমানিক 
তিনটি বিভিন্ন খাটি হইতে প্রেরিত র্যাভার রশ্মি বরিয়া নিত্বের 
অবস্থান সঠিক তাবে নিক্সপণ করিতে পারে। 

অন্ধকার রাত্রে বা কুয়াশাচ্ছন্ন দিবসে র্যাডার রশ্মির সাহায্যে 
জ্বাহাজ্ত ঠিক পথে চলিতে পারে। বিমানবিধ্বংসী বা উপকৃল- 
রক্ষী কামান র্যাভার-চালিত হইয়া হ্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় শত্রুকে 
লক্ষ্য করিয়া গোলামিক্ষেপ করে। এই ভাবে গোলামিক্ষেপ 
একেবারে অব্যর্থ হইয়া! থাকে, কারণ র্যাডারের সাহায্যে লক্ষ্য- 
বস্তুর ‘অবস্থান ও দুরত্ব সঠিক নিণীতি হওয়ার পর কামান 
তদনুষায়ী নিশামা করে। র্যাডারের সুলক্ত্বকে সম্প্রসারিত 
করিয়া ইহাকে মানা জটিল যন্সে সংলগ্ন কর] হইয়াছে ও বছ 
প্রকার কার্ধে প্রয়োগ কর! হইয়াছে--তাহার প্রত্যেকটির 
বিবরণ দেওয়া! সম্ভব নহে । মোটের উপর একথা বলা চলে, 


যাত্রী 


৫৫ 


সামরিক প্ররোজনীয়তায় বিজ্ঞামের বিভিন্ন শাখার মনীষীদের 
সমবেত প্রচেষ্টায় র্যাডায় বহুবিধ মারণাস্ত্রের পরিচালনায় 
নিয়োজিত হুইয়াছে। 

বিধাতা মানুষের ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে নির্ি্ গণীতে সীমাবদ্ধ 
করিয়াছিলেন, হুরাকাঞ্ মানব সে লীমার বাধন কাটিয়া! বাহিরে 
আসিয়াছে । জার তাহার দৃষ্টি প্রসায়িত হুইরাছে আঁধারের 
বুক চিরিয়া-_দূরত্বের বাবাকে অতিক্রম করিয়া । প্রাকৃতিক 
অন্তরাল আঙ্ছ আর মানুষের দৃষ্টিপথে প্রতিবন্ধক স্যরি করিতে 
পারিতেছে না । তবে একথা স্বীকার্য যে, গত কয়েক বৎসরে 
বিজ্ঞানের যে বিশ্বয়কর অগ্রগতি হুইরাছে তাহার বেশীর 
ভাগই মানুষের স্ঠি ও সত্যতাকে ধ্বংলের পথে চানিরা লইয়া 
যাইবার জল । বিজ্ঞানের যদি অগ্রগতি হইয়া থাকে তবে 
সভ্যতা পিছু হটিক্াছে-__মাহ্ষ ফিরিয়া! গিয়াছে আদিম বর্ধর- 
তার যুগে । কিন্ত মারণ-যত্তের পূর্ণাছতির শেষে আশ্ক এই 
ভরসা করা যাইতে পারে যে, মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইবে 
এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এই সব বৈজ্ঞানিক প্রগতির সুফল ভোগ 
করিবে । রুদ্রের অভিশাপ ভোগান্তে শিবের আশীর্বাদ জগতে 
বধিত হুইবে-__নিথিল-বিশ্বের নিপীড়িত ঘালবাস্ার কণ্ঠে 
আজ এই প্রার্থনাই মুখর হইয়া! উঠিয়াছে। 
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“প্রতিদিনের মত সেদিনও সকালবেলা জমিদার দেবীপ্রসাদ প্রাতঃ- 
ভ্রমণে বাহির হইতেছিলেন, সদর দরজা পার হইরা আসিয়া 
তিনি সহসা দাড়াইয়| পড়িলেন। রাস্তার ঠিক যাঝখানে কে 
যেন প্রকাণ্ড একখানা পাখর আনিয়া রািয়াছে। পাথরখানির 
সহিত দেবীপ্রসাদ্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান । যৌবনে যখন 
তিমি ডোদ্রপুয়ী পালোয়ানের তত্বাবধানে শরীরচর্চা করিতেন 
তখন কিছুদিন ধরিয়! প্রতিদিন এই পাঁথরখামি কাধে করিয়া 
তাহাকে পনর মিনিট দুরিয়| বেড়াইতে হইত । তাহার ঘাড়টি 
নাকি শরীরের অঙ্তাু অংশের তুলনায় তেমন মজবুত ছিল না তাই 
এই ব্যবস্থা । পাথরখানির ওজন ছিল ১৮০ পাউও। তারপর 
কত দিন পিয়াছে--দেবীপ্রসাদ কবে শরীরচর্চা ছাড়িয়া! দ্বিয়া- 
ছেন। তাহার কত প্রকারের শরীরচর্চ্জার উপকরণ হেলায়- 
ফেলায় যেখানে-সেখানে পড়িয়া থাকিয়া কালে বিঃ 
হইয়াছে । পাথরধানি এতদিন বাইরের একট] ঘরের এক 
পাশে রক্ষিত ছিল_ কেহ কোঁন দিম তাহার তত্ব লয় নাই। 
আজ এমনি করিয়া কে পাখরথানিকে আনিয়া এই পথের মাঝ- 
খামে রাখিল? হামেশা এখান দিয়া লোকজন চলিতেছে, 
গাড়ী-ঘোড়া চলিতেছে, একটা দুর্ঘটনা ঘষ্টয়া যাইতে কতক্ষণ ? 

হাতের লাঠিখানা রাস্তার পাশের ফুলগাছটিতে বুলাইয়া 
রাখিয়া পাখরখানিকে হই হাত দিয়া শুড়াইয়া ধরিলেন__ঠিক 
চল্লিশ বৎসর আপে যেমশ* করিয়া! পাথরখানাকে বরিয়া 


অবলীলাক্রমে কাঁধের উপরে তুলিয়া লইতেন-__আতিও তেমনি 
করিয়াই ধরিলেন। কিন্ত আশ্চর্য্য, পাথরধানা কোম ক্রমেই 
ভাল করিয়া উচু করিতেই পারিলেন না| দেবীপ্রলার তাহার 
সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া] আকর্ষণ করিলেন-_নিংশ্বাস রুদ্ধ 
করিয়া দেহের জযস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন কিন্ত তবু 
পাথরখানা সরাইতে পারিলেন না। এমন সময় পিছন 
হইতে কে হাসিয়| উঠিয়া বলিল-_পারলে না দাছু-_সর, 
আমি সরিয়ে দিচ্ছি। দেবীপ্রসাদ যেন বান্ধি হারিয়! 
গিয়াহেন-_এমনই অপ্রতিত হইয়া গ্রিন্তাসা করিলেন পাথর- 
খান! এখানে আনলে কে জ্যোতি? জ্যোতি তেমনি হাসিয়া 
বলিল---আমিই এনেছি, আমরা যুলবাগানের ওধারে একটা 
আখড়া করছি, পাখরখানা সেখানেই নিয়ে যাব। আমাদের 
“ওয়েটলিফ টিডে? লাগবে 1_ বলিয়া জ্যোতি কোঁশলে পাথরধানা 
জড়াইর ধরিয়া তাহার জাথড়ার দিকে লইয়া চলিল। দ্বেবী- 
প্রসাদ কিছুক্ষণ জ্যোতির সুগঠিত দেহসৌষ্ঠবের দিকে তাঁকাইয়া 
চোখ ফিরাইয়া লইলেম, হঠাৎ একটা দবীর্ঘনিঃশ্বাস নিঃসৃত হইয়া 
আসিল-_-তিনি মাথ! হেঁট করিয়া রাস্তার দ্বিকে বাহির হইয়া 
পড়িলেন। 

বেড়ানো হইল না । বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়! যনে পড়িতে 
লাগিল-_-পাথরখানি তিনি উচু করিতে পর্য্যন্ত পারিলেন না। 
জ্যোতি অবলীলাক্রমে তুলিরা লইয়া গেল। এককালে তিমিও 
তো পাথরথানি,অমনি করিয়া কীবের উপরে রাখিয়া পনর-কৃতি 
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মিনিট ঘুরিরা বেড়াইয়াছেদ, এতটুকু ক্লান্তি বোধ করেন নাই । ॥ পাইলেন না। দেবীপ্রসাদের চোখের সন্মুখে নূর্ভ হুইয়া ধীরে ধীরে 


[আস্তিদ গুটাইয়া হাতধানা কয়েকবার .টিপিয়া দেখিলেন, 
জামার নীচে বুকের উপরে হাত বুলাইয়া তাহার প্রশস্ততা 
পরীক্ষা করিলেম। কিন্তু হাতের মাংসপেশগুলা তো আর 
তেমন শব্ধ নাই, নরম খলথলে হইয়া পিরাহে, বুকের চামড়ার 
নীচে মেদের আধিক্য হুইয়াছে__ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দেবী- 
প্রসাদ হিসাব করিয়া দেখিলেন শরীরচর্চা ছাড়িয়াছেন তিনি 
আছ চল্লিশ বংসর__এই পৌষ মাসে তিনি উদসত্তর বৎসরে 
পড়িবেন। উমসভর ? কোথা দিয়া এই উমসম্ভরটি বংসর 
ছুটিয়া পলাইয়া পেল তিনি জানিতেও পারেন নাই তো] আর 
পাচ-দশ বংসর পরে কি অবস্থা হুইবে তাহার ? পরের 
মুখাপেক্ষী হইয়া ভ্রড়-ভরতের যত দিন কার্টাইতে হুইবে। 
বেড়ানো হুইল না, ভাবিতে তাবিতে নিজ্ধের ঘরে আসিয়া 
ঢুকিলেন। 

দীর্ঘ আরশিতে তাহার ছয় কুট তিন ইঞ্চি দেহের হায়া 
পড়িল। প্রতিদিন ছুই-চারি বার এই আরশিখানার নিকটে 
আসিয়া দাড়ান--প্রতিদিন কেরশশবিভাস করেন--কিন্ত কই 
কোন দিম ত আভিকার মত নিজের দেহ্টার দ্রিকে তাকাইয়া 
দেখেন নাই । মাথার চুল অন্ততঃ অর্ধেক সাদা হুইয়াছে-_মুখ 
তোবড়াইয়া গিয়াছে-_বয়সের তুলনায় তাহার াতগুলি অবশ্ঠ 
এখনও ভাল আছে__মাত্র দুই পাশের পাঁচ-ছয়টি মাড়ির হাত 
পড়িয়াছে। বুকের রোমগুলিও যে অধিকাংশ সাদা হুইয়া 
পিয়াছে। এসব তাহার চক্ষুকে কাকি দিয়া কবে যে কেমন করিয়া 
ঘটিয়া সিয়াছে--ইহা ত কম বিস্ময়ের নয়] ছোট শিশু দ্রিন দিম 
বড় হুয়া উঠে__চলিতে শিখে, দৌড়াইতে শিখে, তাহার বুদ্ধি- 
বৃত্তির বিকাশ হয়, যৌবন আসে, শরীরের সর্ব্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
বিকশিত হুইয়! উঠে, আবার কেমম করিয়া! দেহীর অজ্ঞাতে সেই 
দেহই হৃবিরত্ব প্রাপ্ত হয়, ভ্রমরকৃ্ণ চুল শ্বেত বর্ণ বারণ করে, শঁজ্জ 
মাংসপেশী লোল হুইয়! উঠে, দৈহিক সামর্থ্য দিন দিন ক্ষীণ হইয়া 
আসে, ইহাই প্রকৃতির মিয়ম | দেবীপ্রসাদ এ নিয়ম ভুলিয়া! 
গিয়াছিলেন। এককালে তিনি তাল পেশী সঞ্চালন করিতে 
পারিতেন। হাত-পায়ের মোটা মোটা পেশী ইচ্ছা করিলেই 
বর্তলাকারে কুলাইতে পারিতেন। আছ একখানা হাত 
শক্ত করিয়া বুকের দিকে টানিয়া আনিলেন, কিন্তু মেদের 
নীচে মাংসের ক্ষীণ আভাসও ফুটিরা উঠিল না, অভ হাত দিয়া 
চিপিয়া! দেখিলেদ, থলথলে খানিকটা মেদ ছাড়া আর কিছুই 
অনুভব করা যায় না। 

বারান্দায় আসিয়া নিজে চৌকীথানার বসিয়া পড়িলেন। 
ভৃত্য আসিয়া তামাক সাজিয়া গড়পড়ার দলটি সন্মুখে ধরিয়া 
দিল। অন্তমনস্কতাবে কয়েকটি টান দিয়া_-নলটি ধরিয়া চুপ 
করিয়া কি যেন ভাবিয়া চলিলেম । 

উঠানে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের] পরম উৎসাহে ছুটাছুটি 
করিয়া খেলিতেছিল, দালানের ছাদের উপরে পায়রার ঝাক 
বক্‌ বাকুম্‌ কুম্‌ শব্দে সার! বাড়ী মুখত্রিত করিয়া তুলিতেছিল-_ 
কিন্ত কিছুই তাহার কানে যাইতেছিল ন1। পুত্রবধূ কি একট! 
জরুত্ী কাজের জন বারচ্ছই আসিয়া দরআর পাশে দ্বাড়াইলেন 
কিন্ত তাহাকে আনব অসম্ভব গম্ভীর দেখিয়া কথা ব্ললিতে সাহস 


ভাসিয়া উঠিতেছিল নিঙ্ের বংশের ইতিহাস । তাহার ঠাকুরমা 
শিবপ্রদাদ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিমান ও অত্যাচারী জমিদার । তবে 
নিষ্ধের প্রন্ধার উপরে কখন কোম অত্যাচার তিনি করিতেন 
না। তাহার অ্রমিদায়ীর পাশে অভ জমিদারের বিভ্শালী 
প্রজাগণ অনেক সময় সাকার অত্যাচারে অঞ্জররিত হইত । 
এই সুত্রে মধুমতীর অপর পারের শাঁতলদহেয় জমিদারদের 
সহিত তাহার বিরোধ বাধে। মধুষতীর একটা চরের স্বত্ব 
ইয়া এই বিরোধ একেবারে চরমে উঠে । এই চরের উপরেই 
হুই পক্ষে যে কাজিয়া হুর তাহাতে শিবপ্রসাদ নিজ্বে ঘোড়ার 
চুড়িয়! নেতৃত্ব করিতেছিলেন । শীতলঘহের জমিদারের পক্ষের 
একটি বল্গম আসিয়া তাহার বক্ষতেদ করিয়া বায় এবং লক্ষে 


সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার উপযুক্ত পৃ স্তামাপ্রসাদ কিন্তু ' 


কয়েক বংসর পরে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ মেন। একদিন 
রাত্রিক্লে স্লবলে শীতলঘক্কেরে জমিদ্বারবাড়ী আক্রমণ 
করিয়া শুমিদারের হছিহ্বমুঙ আনিয়া! গড়াইয়ে নিক্ষেপ করেন | 
চর্টি আবার নান! কৌশলে তাহাদের দখলে আসে । 
্াষাপ্রসাদের ম্বত্যুরহৃস) অন্ভৃত। গ্রামে সেবার বাধ 
আসিয়াছিল। কতকগুলি গরু-বাছুর ও একটি মানুষ মরিবার 


পর বাঘটি সম্বন্ধে সকলে সম্ভাগ হইয়া উঠিল । একটি জঙ্গলের ৮ 


ভিতরে বাঘটিকে আল দিয়া ঘিরিয়া ফেল! হইল। চারিপাশে 


আগুন ঘালাইয়া বহু ফালা সড়কি লইয়া লোকে পাহারা দিতে 


লাপিল। জালটা খানিকটা! পুটাইয়! আদিবার পর বাঘটাকে 
একবার দেখিতে পাওয়া গেল- শ্ামাপ্রসাদ লঙ্গে সঙ্গে গুলি 
ছু ড়িলেন--কিন্ত গুলি খাইবার পর বাঘ যে কোথায় লুকাইল 
আর বুজিয়া পাওয়া] গেল মাঁ_অথচ জালও তখন অনেকটি ৪ 
গুটাইয়া লওয়া! হইয়াছে । অনেক খোঁজাথুঁজির পরও যখন 
বাঘকে পাওয়া গেল মা তখম শ্ঠামাপ্রপাদ বিরক্ত হইয়া 
একখানা রামধা হাতে লইরা নিঙ্গে জালের ভিতরে নামিয়া 
গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ভীষণ গর্জন করিয়া বাঘটি 
তাহার উপরে ঝাপাইয়া পড়িল-_সঙ্গে সঙ্গে চ্টামাপ্রসাদও 
হুই হাতের মুঠায় শক্ত করিয়া রামদাখানি ধরিয়া বাঘের ঘাড়ে 
কোপ বসাইয়া দ্রিলেম । বাঘ মরিল, স্তামাপ্রসাদদকেও অজ্ঞান 
অবস্থায় ধরাধরি করিয়া বান্টী লইয়া যাইতে হুইল । ইহার 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনিও মারা গেলেন । 

ঠাকুর্দীকে দেবীপ্রসাদের অল্প অল্প মনে পড়ে_ নিজের পিতার 
সমস্ত কীর্তি ত তাহার চোখের দন্মুখে এখনও ভাসিতেছে। তাহা- 
দের কেহই ত জীবিত অবস্থায় দৈহিক সামর্থ্য এতটুকু হারান 
নাই । মরিবার সময়েও ত স্বৃত্যুর সঙ্গে লড়িয়াই মরিয়াছেন। 

আর জাজ তিনি এমনি করিয়া! অবর্পরণ্য হুইয়া যাইবেন। 
নিতের বংশপরম্পরায় পাওয়া শৌর্ধ্যবীধ্য, শৈশবে ও যৌবঙ্গে 
সাধনা করা দৈহিক শক্তি এমনি করিয়াই কাকি দিয়! পলাইল। 

প্রথম যখন তিনি শরীরচর্চা আরম্ভ করেন তথন শিক্ষক 
ছিলেন একজন বাঙালী । তাহার তত্বাবধানে কিছুদিন দান! 
প্রকারের ভন্‌, বৈঠক ইত্যাদি করেন, তৎপর একজন জাপানীর 
নিকট শিখেন ভুজুৎম্, অবশেষে ভোজপুতী পালোয়ান অনেক 
দিম বরিয়! তাহাকে কৃত্তি শিখান।” 
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১ সেই সময়কার নামা প্রকার ভঙ্লির কত মা ফটো তাহার 
বাজ বোঝাই করা আছে। দ্েবীপ্রসা্ষ বাক্স খুলিয়! কয়েক- 
খানা কটো। লইয্ব। আরশির মিকটে আসিয়া দাড়াইলেন। 
কোন ফটোতে তিনি গুরুভার উদ্বোলন করিতেছেন, কোন 
খানিতে মাংসপেশী সঞ্চালন করিতেছেন, কোনখানিতে বা 
বুকের ছাতি ফুলাইর] দ্রাডাইয়া আছেন । সেই পরিপুষ্ট, সবল 


" দেহের দিকে তাকা ইয়া দেবীপ্রসাদ মোহিত ছইয়! গেলেন__ এত 


সুন্দর সুগঠিত দেহ ছিল তাহার] সহসা আরশির দিকে দৃষ্টি 
পড়িতে আবার ছঃখে অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল | এমন অআুন্দর 
দেহ আজ এমমি করিয়া নষ্ট হইয়া পিয়াছে। কে বিশ্বাস করিবে 
এমম সুন্দর দেহ এমমি অবস্থায় পন্ধিণত হইতে পারে? দেবী 
প্রসাদ কটো৷ কয়থানা বাঁকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া পুনরায় চুপ 
করিয়া! বসির! রহিলেন। ্ 


২ [) 


দেবীপ্রসাদের একটি প্রিয় ঘোড়া ছিল, কিন্ত প্রায় পাঁচ-ছয় 
ধৎসর ঘোড়ায় তিনি আর চড়েন মা। পুর্বে প্রতিদিন প্রত্যুষে 
তিনি ঘোড়ার চড়িয়া এই মফস্বল শহরটি পরিভ্রমণ করিয়া! আসি- 
তেন। কবে যে কেমন করিয়া! এতদিনের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস 
তাহার চলিয়া গেল তাহা তিনিও তাল করিয়া! বলিতে পারেন 
না। ঘোড়াটি এখনও আছে, তাহার পরিচর্ধ্যার নত এখনও 
পূর্বেকার মতই খরচ হয় । দেবীপ্রসাঘের পুক্স সতীপ্রসাদ 
বংশের ধারা পান নাই__দৈছিক গঠন ও শক্তি তাহার ভাল 
ময়--সারাটা জীবন লেখাপড়ার চচ্চা করিয়াই কাটাইলেন। 
কিন্ত পৌত্র জ্যোতিপ্রসাদ পূর্বপুরুষের দ্বেহলামর্ধ্যের উভরা- 
এবিকারী হইয়াছে । সে-ই যখন কলিকাতা হইতে বাড়ীতে আসিত 
তখন কথনও কখনও সখ করিয়া ঘোড়ার চড়িত | রাঁজে শুইয়া 
শইর! দ্েবীপ্রসাদের খেয়াল হুইল আবার প্রতিদিন নিয়মিত 
সকালে ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইবেম | তখনই সহিসের উপরে 
হুকুম হইল সে যেন ঠিক সময়ে ঘোড়া! প্রত্তত রাখে । পাচ বংসর 
পরে আবার ঘোড়ায় চড়িয়া শহরটি ঘুরিয়া আসিলেন বটে, কিন্ত 
পরের দিম হইতে শরীরের সকল সঞ্ধিতে এমন বেদনা অনুভব 
করিতে লাগিলেন যে ইহার পর হইতে আর ঘোড়ায় চড়া হইল 
ল1। 

লকাল-সন্ধ্যায় আজকাল আর তিনি বেড়াইতেই বাছির 
হন দা। বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীর মত কোনমতে কে্লিয়া- 
ছুলিয়া লাঠি হাতে করিয়া হাটিয়া বেড়াইতে যেন তাহার মাথা 
কাটা যাইতে চাহে । তাহার কেবলই মনে হইতে থাকে 
দে দেবীপ্রলা আর বাঁচিয়া নাই-_-তাহার অনেক দিন যৃত্যু 
হুইয়াছে। 

কয়েক দিন পরে তিনি স্থির করিলেন কলিকাতা যাইবেন । 
কলিকাতার যে নামকরা ভাক্ঞারটি তাহাদের পরিবারে 
চিকিৎসা করিতেন তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন-_ শক্তি 
চাই, ডাক্তার--স্বাস্থ্য চাই, যে কয়দিন বাচব-_বাঁচার মত বাচতে 
চাই । ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন-__বয়স হু’ল যে প্রায় সভর- 
তা হলে ত অনেক আগেই মরা উচিত ছিল। প্রাক্কতিক 
নিয়মকে আপনি অস্বীকার করবে কোন্‌ কৌশলে ? কোন 


যাত্রা 


৫৩৭ 


যুক্তিই এখানে ধাটবে না ।__অবশেষে ডাক্তার কয়েকটি ভাল 
ভাল বলকারক ওষধ আর একটি পুষ্টিকর খাতের তালিকা 
করিয়া তাহাকে বিদায় ছিলেন । কলিকাতায় বসিয়া কয়েক 
দিন খাছের প্রতি অতিরিক্ত নজর দ্বিতে পিয়া তিনি পেটের 
অসুখ করিয়া বসিলেন। আবার কয়েক দিন দঘুপথ্য ও 
হুত্বমীর সাহায্যে শরীরটা ঠিক করিয়া লইতে হুইল । ওঁযধের 
উপরে বীতশ্রন্ধ হইলেন, দ্বেবীপ্রসা্ঘ ঠিক করিলেন-_একটা 
ভাল স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিনের গর্ত হাওয়া বদলাইতে 
যাইবেন। কয়েক ছিন ধরিয়া তাহারই তোড়জোড় চলিতে 
লাগিল! 


৩ 


হুঠাং বাড়ী হইতে “তার” আলিল_ জ্যোতি অত্যন্ত অসুস্থ 
_ শীত্র আসুন । সমস্ত ব্যবস্থা গেল ওলটপালট হইয়া--বাঁধা- 
ছাদ! ত্রিনিষপজ্জ কলিকাতার ঘরে তাল! দিয়! বাড়ীর উদ্দেষ্যে * 
রওনা হইলেন । রাজি দশটার ট্রেনে চাপিলেন | সারা রাজি 
ঠাহার একটুও নিদ্রা হইল না। নির্জন দ্বিতীয় শ্রেমীর কামরায় 
সারাটা রাজি ধরিয়! তিনি বসিয়া বলিয়া! ভাবিতে লাগিলেন 
কি হইল জ্যোতির ? কোন বিশেষ কঠিন অসুখ মিশ্চয়--তাহা 
না হইলে এমন জরুয়ী “তার” আসিবে কেন ? ঘনে যনে তিনি 
বার-বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, জ্যোতি ভাল হইয়া 
উঠুক { জ্যোতি ভাল হইয়া উঠুক! সেই দিন হইতে কি মতিচ্ছে 
হুইয়! গেল তাহার-_তিনি তো সত্যই জ্যোতিকে ভাদ চক্ষে 
দেখেন নাই । সেই যে দ্যোতি সেই ভারী পাথরখানা অবলীলা- 
ক্রমে তুলি! লইয়া গেল-_তিনি পারিলেন না__সেই লময় হইতে 
জ্যোতিকে প্রতিপক্ষের মত করিয়া দেখিয়াছেন। পু সতীপ্রসাদ 
শৈশব হইতে রুপ্র-_পূর্ববপূরুষের শক্তিসামর্ধ্য সে পায় নাই--ইহা 
দ্েবীপ্রসাদের নিকট কম ক্ষোভের বিষয় ছিল না, তাই জ্যোতিকে 
শৈশব হইতেই নানাভাবে দেহ্চণ্চার সুযোগ দ্বিয়াছেন। আজ 
সেই জ্যোতিই যখন দেহ্জামর্ধ্যে তাকার বংশের যোগ্য উত্তরা 
বিকানী হইল-_তখম কিনা তিনিই তাহাকে হিংসা করিতে 
লাগিলেন। ম্বণায় ও ধিক্কারে তাহার মিজের মন একেবারে 
ভরিয়া উঠিল। এক সময়ে অল্প একটু ঘুমের ভাব আসিয়াছিল, 
হঠাৎ ভয়ঙ্কর স্বপ্ দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি বাড়ী পৌছিয়া- 
ছেন, দ্েখেন--চতুদ্ধিকে কান্নার রোল পড়িয়া! পিয়াছে-_ক্যোতি 
বাচিয়া নাই--তাহায় অসাড় দেহ উঠানে নামাইয়! কাপড় দ্বিয়! 
ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। দ্েবীপ্রলা যেন বাড়ীতে ঢুকিয়! 
জ্যোতির.দেহ-আবরণ তুলিয়] লইয়া! উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন, জ্যোতি 1 জ্যোতি 1 কিন্ত ক্যোতির মিষ্পন্দ দেহু 
সাড়া দিল না-_দেবীপ্রসাদ মৃচ্ছিত হইয়া! তাহার পার্শ্বে পড়িয়া 
গেলেন ।--আতঙ্চে শিহরিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন। সমস্ত 
গা তাঁহার ঘামে ভিজিয়া সিয়াছে--শরীর থর্‌ খর্‌ করিয়া 
কাপিতেছে, কামরার জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চোখ 
কিরাইয়া বলিয়া উঠিলেম-_তার1 | তারা !--হর্সতিনাশিনী যা ] 
কথাগুলি যেন ক্রদ্দনের মত শুনাইতে লাগিল। 

সকালবেল! নিজেদের &্েঁশমে আলিয়া ট্রেন ধামিল। 
দেবীপ্রসাদ তাক্তাড়ি ট্রেন হইতে নামিয়া দেখেন তাহাকে 


জি. 


লইবার জন্ত পান্ধী আসিয়াছে। বেহারাদের জিজ্ঞাস! করিলেন 
: -দ্র্যোতি কেমন আছে। তাহারা বিশেষ কিছু" দ্রানিত 
মা একতন একটু ইতত্ভতঃ করিয়া কহিল__ভাল আছেন। 
দেবীপ্রসাদের কথাটি ভাল মনে হইল না। পাক্ষীতে চড়িয়া 
সাহার মনে হইতে লাগিল বেহাঁরারা অত্যন্ত ধীরে চলিতেছে _ 
তিনি তাহাদের বারে বারে ভাকিয়া! বলিতে লাগিলেন_-ওরে 
আরও জোরে চল্‌-জোরে চল্‌) বাড়ীর নিকটে আসিয়া তিনি 
উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন-_বাড়ী হইতে ক্রন্দনের রোল ভাসিয়! 
আসিতেছে ন! তো? অধীর আশঙ্কায় তাহার বুক তুরু দুরু 
করিতে লাগিল । পাক্ষী হইতে নামিয়| এক প্রকার দৌঁড়াইয়। 
বাড়ীর ভিতরে চুকিলেন_দ্বেখিজেন জ্যোতির ঘরের দরজা 
খোলা রহিয়াছে__পেখান হইতে হুই-একটি কথার টুকরা 
ভাসয়] আসিতেছে । দেবীপ্রসাদ হই-তিনঠি সিড়ি এক এক 
লাফে ভিডাইয়া ঘরের ভিতরে চুকিয়া ভাকিজেন- জ্যোতি? 
জ্যোতি শুইয়া! হিল-_পাশে ছিলেন তাহার মা বপিয়া। 
" জ্ত্যোতিহ প্রথম উঠিয়া জবাব দিল-_এসেছ দ্রাহছু? ভাল হয়ে 
গেছি আমি { দেবীপ্রলাদ উন্মত্ত আগ্রহে তাহাকে ছুই হাত 
বাড়াইয়। বুকে ভিতরে জড়াইর বিয়া বাঁলয়া উঠিলেন__ভাল 
হয়ে গোহস্‌ ? আ$বাচলাম | কিছুক্ষণ পড়ে একটু সামলাইয়! 
লইয়া বলিলেন; কি হয়োছল রে] জ্যোতি হাসরা বলিল 
সেই পাথরখানা ! দেবীপ্রসাদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন--পাথর- 
খানা কি 1- কাল ব্যায়াম করবার পর সেখান! ঘাড়ে করে_ 
ছুটাছুটি করছিলাম, হঠাৎ পায়ে হু চোটু লেগে পড়ে ঘাই-_বুকে 


প্রবাসী 


১লপাপাপাপপাপাপাপাপপাপপাপ লাল লাশ শপপলপলপাপাশতপাললললা- 


১৩৫২ 


আর মাথায় চোট লাপে-_সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যাই-_ঘণ্টা 
ছুই পরে জ্ঞান ফিরে এসেছে_-এখন বেশ তাল হয়ে গেছি। 
দ্রেবীপ্রসা্ধ তখনও জ্যোতিকে নিতের কোলের ভিতরে চাপিয়া! 
ধরিয়া তাহার পায়ে মাথায় হাত বুলাইভে[ছলেন । বলিলেন__ 
আজই পাথরখান! আমি নদীর জলে ফেলে দ্বেব। বাঁচালি 
আমায়--কি যে ভয় হরেছিল ভাই ! 
কয়েকদিন পরে একদিন দ্রেখীপ্রসাধ সতীপ্রসাঘকে ডাকিয়া 
বলিলেন-.জামি কাশী যাব সতী, বাকী জীবনটা সেখানেই 
কাটাব, সমস্ত ব্যবস্থা করে ধাও। সতীপ্রসাদ আশ্চর্য্য হইয়া 
জিজ্ঞাস! করিশেন-__কাক্ী কেন ?--যাবার ডাক আমি শুনতে 
পেরেছি সতী, কোর করে এতদিন তাকে আমল দিই নি-- 
কিন্ত প্রকৃতির নিয়ম অলক্্য | কাশীবাস করবার দে মনকে 
প্ৰস্তত করতে চাই। সতীপ্রসাদ জানিতেন--প্রতিবাদ ববথ।। 
যাত্রার দিন জ্যোতি দেবীপ্রসাদকে জড়াইয়] ধরিয়া বলিল, 
আমানের ফেলে তুমি কোথায় যাবে দাছু_আমি তোমার সঙ্গে 
[যাব । দেবীপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন--ওকথা বলতে নেই ভাই। 
এ সংসারে কিছুই ডে! চিরদিনের নয় ফেলে তে! একদিন 
যেতেই হবে। তুইও যাস্‌ দাছু, আমার মত বয়স হোক, তখন 
কাশ্বাসী হোস্‌, আজ নয় । হুই ফোটা! চোখের জল তাহার 
আসিয়। পড়িতেছিলদ আর কি--তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরের 
দ্রিকে তাকাইয়া বেহারাদের উদ্দেষ্ক করিয়া বলিলেন, ওরে, 
তোর! ঠিক আছিস তো | তাহার ভ্ববাব দিল-_হ হজুর_ 
দেবীপ্রনাধ যাজা করিলেন । 








নাটালে ভারতবাসী 


অধ্যাপক শ্রীস্ধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


বিধাতার বিচিত্র সুটি দক্ষিণ আফ্রিকা । ইংরেজ লাত্রাজ্যের 
অন্তভূক্তি এই দেশ বণ-বৈষম্য এবং বর্ণ-বিদ্বেষের প্রধান পাঁঠ- 
স্থান। এখানকার শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠী মনে করেন তাহারা 
অনক্তসাধারণ । দক্ষিণ আফ্রিকা একাধিক ঘাতি এবং সংস্কৃতির 
মিলনক্ষেত্র। দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে 
ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু প্রয়োজ্দায়ত। আছে-__ 
অন্ততঃপক্ষে এককালে যে ছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। কিন্ত স্বজাতি ভিন্ন অন্ত কাহাকেও তাহার প্রাপ্য জাষ্য 
মৰ্য্যাদা, এমন কি মাহুযের মত বাচিয়া থাকিবার অধিকার 
দিতেও শ্বেতকায় শাসকসন্প্রদায় একাস্তই নারাজ্জ। সাম্য, 
মৈত্রী, স্বাধীনতা, গণতঘ প্রত্ৃতি যে সমস্ত শ্ৰুতিমধুর কথা 


ইংরেক্ধ রাজনীতিক ধুরদ্বরগণের মুখে অহরহই শোনা যায় 


তাহা যে একটা বিরাট, ধাপ্পাবাছ্ি মাহ দক্ষিণ-আক্রিকার 
পদার্পণের লঙ্ষে সঙ্গে তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। 
উদ্ভান-উপনিবেশ+ (081097. 00190 ) নাটাল দক্ষিণ- 
আফ্রিকার লর্দাপেক্ষা শ্রনবহুল এবং ভারতীয় বহুল প্রদেশ । 
১৮৪৩ সালে কেপ প্রদেশের গবর্ণর সর জর্জ নেপিয়ার 
মাটাল ইংরেজ সাত্রাজ্যতুক্ত করেন। পূর্বে ইহা! বুয়র- 
দিগের অধিকারে ছিল। মহ্হা্সা্টর এক, ঘোষণা-পজে 


প্রচার করা হইল যে নাটাদ শাসনে কোন «জাতি, বর্ণ 
বা ধৰ্ম্ম দত্বদ্ধে পক্ষপাতমূলক নীতি অবলাম্বত হইবে না। 


(“There shall not be in the eye of the law any 
distinction or disqualification whatever, founded upon 
mere distinction of colour, ongin, language or creed, 
but the protection of the law, in letter and in. substance, 
81291] be extended 11082019115 to all alike.”) 


কিন্ত শতাধিক বর্ধ কাল ইংরেশ্র শাসনের মধ্যে অসংখ্য 
বার এই নীতি পদদলিত হৃইয়াছে। বাক্য এবং কাধ্যের এই 
অসঙ্গতিকে ভগামি আধ্যা দিলে অপ্রিয় হইলেও সত্য কথাই 
বলা হহবে। 


মাটালের শ্বেতাঙ্গ শাসক-সন্প্রধায়ের হয়ত আনম আর 
স্বরণ নাই যে প্রধানত ভারতীয়দের প্রাণপাত পরিশ্রমের 
ফলেই নাটালের বর্তমান সম্বন্থি-সৌব গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ভারতীয়েরা কিন্ত জোর করিয়া নাটালে প্রবেশ করে লাই। 
নিজের প্রয়োজনে বাধ্য হইয়াই নানা প্রকার প্রলোভন 
দেখাইরা নাটাল ভারতীয় শ্রমিক আমদানি করিয়াছিল। 
১৮৬ সালের ১৩ই অক্টোবর ট্রে! (Truro) জাহাজ 


সর্বপ্রথম নাটালের অভ ভারতীয় শ্রমিক লইয়| বোদাই - 


বন্দর পরিত্যাগ করে। ৩৪ দ্রিম পরে “ট রো” ভার্বান 


রি 


চৈত্র 


সপ পিসি PAN AA ASA AS 


বন্দরে মোর করিল । নাটালের সর্ব্বদ্র আনন্দের সাড়া পড়িয়া 
গেল। কারণটা নিশ্চয়ই তারত বা ভারতীয় প্রীতি নহে। 


১৮৬* সালের পূর্বেই নাটালের শ্রমিক সমন্তা গুরুতর 
আকার ধারণ করিয়াছিল | এই সমস্যা সমাধানের যাবতীয় 
প্রচেষ্ঠাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৬* 
লালে ভারত সরকার নাটালে “চুক্তিবদ্ধ ( Indentured ) 
ভারতীয় শ্রমিক পাঠাইতে সম্মত হুইলেন। নাটালের ভূমি 
এবং জলবায়ু ইক্ষুচাষের অহ্ৃকূল। আমরা যে সময়ের” কধা 
বলিতেছি তখন নার্টালে ইক্ষুর চাষ কেবলমান্র আরত্ত হইয়াছে। 
কিন্ত নির্ভরযোগ্য শ্রমিকের অভাবে কান্ত আশাহুরূপ অগ্রসর 
হইতেছিল ন1। ভারতীয় শ্রমিক আমদানির ব্যবস্থা হওয়ায় 
শ্রমিক সমস্যার একটা সুরাহা হইল । ইহাই মাটালবাসীর 
আনন্দের কারণ । “নাটাল মার্কান্তিতে ( Natal Mercury ) 
মন্তব্য করা হইল-__+0090119 immigration is a vitali- 
910 DrinCIDle.” নাটালের শ্বেতা ক্ষেঅ-ম্বামীগণই এই 
শ্রমিকদিগের যাওয়ার থরচ দ্বিয়াছলেন | পরজ বড় বালাই । 

কিন্ত নাটালের শ্বেত উপনিবেশকে আর্থিক অপঘাত হইতে 
রক্ষা করিবার দায়িত্ব মাথায় লইয়া যাহারা মাতৃভূষির মায়া 
কাটাইল, তাহাদের উপর কতকগুলি অযৌক্তিক, অস্ত, 


'এ_, অপমানজনক এবং নীতিবিরুদ্ধ বিধিনিষেধের বোঝা চাপাইয়া 


/ 


দ্বিতে ওপনিবেশিক সরকারের বিন্দুমান্ও দ্বিবা হুইল না । এই 
অর্ভাধীন শ্রমিক আমদানি প্রধাই কুখ্যাত “ইণেঞার শ্রমিক 
প্রথা” ( [ndentured Labour System ). “ইঞ্ডেঞধার? বন্ধ 
শ্রমিকদ্বিগকে মাতৃসূমি হইতে বহু দূরে মির্ববান্ধব অজ্ঞাত দেশে 
যাত্রা করিতে হইত | গঞ্ডব্য স্থানে পৌঁছিবার পর তাহাদিগকে 
ধ্য কোন ক্ষেত&রন্বামীর জধীনে নিয়ুক্ত করা যাইতে পারিত। 
এই লন্বত্ধে কোম কথা বলার বা মনিবের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্ত 
বান করিবার অধিকার তাহাদের ছিল মা। বিশেষ অনুমতি- 
পত্র না লইয়! তাহারা কোথাও যাইতে পারিত না এবং তাহা- 
দিপকে যে কার করিতে আদেশ দেওয়া হইত তাহাই করিতে 
তাঁহার! আইন অঙুলারে বাধ্য ছিল। এই চুক্তির মেয়াদ 
ছিল সাধারণতঃ পাঁচ বংসর | মেয়াদ ফুরাইবার পর তাহাদিগকে 
আরও পাচ বংলর স্বাধীন’ শ্রমিকন্মপে নাটালে কান্ধ করিতে 
হইত। মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তাহারা চুক্তির শর্তের 
অভথা করিতে পারিত না । অত্যাচার সহনশীলতার মাত্রা 
অতিক্রম করিলেও মৃখ বুজিয়া সহ করা ছাড়া তাহাদের 
গত্যন্তর ছিল মা। এই পাচ বৎসর কাল তাহারা নিদ্ধি্ পারি- 
অমিকের (মাসে ১* শিলিও ) অধিক দাবি করিতে পারিত 
না। অথচ স্বাধীন’ শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিকের তুলনায় এই 
মজুরি অনেক কম ছিল। প্রচলিত দণ্ুবিধিতে তাহাদের বিচার 
হইত না। অতি তুচ্ছ অপরাধেও “ইত্ঞার? বদ্ধ শ্রমিককে 
গুরুদণ্ড তোগ করিতে হুইত। হ্বর্গত গোপালকুফ গোখলে 
যথার্থই বলিয়াছেন, 


“Such a system by whatever name it may be called, 
must really border on the service.” 


ইতর প্রথা সম্বন্ধে পি, এস, যোশীর নিয্নোদ্ধৃত 
অভ্তব্যটিও বিশেষ প্রণিধানযোরগী_ 
৬ 


নাটালে ভারতবালী 





&*৯ 


“Jt was unique in that it was an invention of the 
British brain to substitute it for forced labour and 
slavery. The indentured ‘coolhes’ were half-slaves, bound 
over body and soul by & hundred and one inhuman 
SSR (Verdict on South Ajfnica, by P. 8S. 2০৪0০) 
Pp. 43). 


ইহারই ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকায় “চুক্তিবন্ধ' শ্রমিকদের মধ্যে 
আত্মহত্যার সংখ্যা অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল,। সমাজের 
যে সমস্ত স্তর হুইতে কুলি সংগ্রহ করা হইত, ভারতবর্ষে 
তাহাদের মধ্যে আত্মঘাতের হার অপেক্ষা দক্ষিণ-আক্রিকার 
ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার দশ-খায় গুণ 
অবিক ছিল। 

১৮৬৬ সাল পর্য্যস্ত যথেষ্ঠ ভারতীয় শ্রমিক আমঘামি কর! 
হুইলে। কিন্তু এ বৎসর হুইতে ব্যবসায়ে মন্থা পড়াতে এই 
আমদানি কিছু দিনের জন বন্ধ হুইয়া গেল। ইতিমধ্যে বহু 
শ্রমিকের ‘ইণ্ডেফারে'র মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের 
মধ্যে অনেকে নাটালেই স্থারী ভাবে ঘর বাধিল। ইহাদের 
মধ্যে অনেকে শাকসবজি এবং তহিতরকারীর বাগান করিল । 
কেহ বা আবার মতশুজীবীর বৃত্তি হণ করিল । ফলে মাটালের 
অর্থনৈতিক জীবনে তাহারা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান পূর্ণ 
করিল। 

১৮৬০-৬৮ এই ৮ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় শ্রমিকগণের 
প্রাণপণ চেষ্টা এবং পরিশ্রমে নাটালের আধিক অবস্থার বিরাট 
পরিবর্তন ঘটে । ১৮৫১ সালে নাটালে মাআ ১১৭৩ টন চিনি 
উৎপন্ন হয়। আর এই পরিমাণ বাড়িয়া! ১৮৬৪ সালে ৬৯৮৫ 
টন এবং ১৮৬৮ সালে ৭১৯৩ টন হয়। 

১৮৭০ সালে “ইণেফার” মুক্ত শ্রমিকের প্রথম দল মাতৃভূমিতে 
প্রত্যাবর্তনের অধিকার পায়। প্রত্যাবর্তনকানীদিগের মুখেই 
সর্বপ্রথম চুজিবন্ধ শ্রযিক্দের উপর শ্বেতাঙ্গ প্রভুদিসের 
অত্যাচারের কাহিনী যথা, সাধারণভাবে তুর্বব্যবহার, বেআইনী 
ভাবে বেতন দেওয়া বন্ধ করা, অসুস্থ ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার 
ব্যবস্থা না করা ইত্যাদি ভারতবাসীর কর্ণগোচর হয়। 


এদিকে কিছু দ্বিন পরে বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে আবার ভারতীয় শ্রমিকের প্রয়োজন বিশেষভাবে অহৃভূতি 
হইতে লাগিল। ভারতীয়দিগের প্রতি ব্যবহার সখ্য তদন্ত 
করিবার জন্ত নাটাল সরকার একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন । 
কমিশনের রিপোর্ট হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে ভারতীয় শ্রমিক- 
দের প্রতি এতদিন যে ব্যবহার করা হইয়াছে তাছার পরিবর্তন 
অবশ্য প্রয়োজন । ‘চুক্তিবদ্ধ! অমিকদবিগের অভাব অভিযোগ 
লম্বন্ধে তদন্ত করিবার জনত একজন কর্ণ্মচায়ী (Protector of 
Indian Immigrants) নিযুক্ত করিতে কমিশন সুপারিশ 
করিলেম। অনুস্থ শ্রমিকদিপের চিকিৎসার জব আরও কতক- 
খুলি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হুইল । যে সমস্ত ওপনিবেশিক 
ভারতীয় শ্রমিক নিযুক্ত করিলেন, কেন্দ্রগুলির ব্যয় নির্বাহ 
করিবার জন্ত তাহাদের উপর কর ধার্ধ্য করা হইল । “ইতেফার? 
প্রথার বিলোপ হুইয়াছে সত্য, কিন্ত এখনও এই কর আদায় 
করা হয়। 

শ্রমিকের অন ন্রাটীল আবার তারত-সরকারের দ্বারস্থ হইল । 








৫১০ প্রবাসী 


শ্রমিকদিগের পাথেয় বাবদ মা্টালের সরকারী তহবিল হইতে 
১০,০০০ পাউও বায় বরাদ্দ হইল। ইহাতে কেবলমাত্র ভারতীয় 
শ্রমিক মিয়োপকারীরাই উপকৃত হইলেন সুতরাং এই ব্যয় 
অবৈধ এবং পক্ষপাতমূলক | কিন্ত নাটাল সরকার একাদিত্রমে 
বছ বৎসর এই ব্যয় বহন করিস্বাছেন | 

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে মাটালের বিশেষ অনুরোধে এবং 
নাটালের প্রয়োঙ্গনেই ভারতীয় শ্রমিক আমদানি করা হুইয়া- 
ছিল । এই সময়েই নাটাল সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন 
যে চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে নাটাল-প্রবাধী ভারতীয়গণের যে 
কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহাদের 
প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার বা কেবলমাত্র তাহাদের প্রতি 
প্রযোজ্য কোন বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হইবে না। এই 
আশঙ্বাপেরই অবশ্যপ্তাবী পরিণাম স্বরূপ নাটালে একদল স্থায়ী 
ভারতীয় বাসিন্দার স্তর হইয়াছে। 


১৮৭৪ সালের পর হুইতে নাটালে পুনরায় “চুভ্িবন্ধ' ভারতীয় 
শ্রমিকের আমদানি আরম্ভ হইল । এতত্্যতীত বহু ভারতীয় 
বণিকও এই সময় হইতে নাটালে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে 
লাগিলেন । এই সময় সমগ্র দক্ষিণ-আফ্রিকার কোথাও স্থারী 
বসতি স্থাপন করিবার কাহারও কোন আইমগত বাধা 
ছিল না। ভারতীয় বণিকগণ দেশের বিভিন্ন অংশে দোকান- 
পশার করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বিত্তবান হুইয়া উঠিলেন | 
তাহাদের এই বৃদ্ধি প্রতিবেশী শ্বেতাঙ্গ সমাজের গাঅদ্রাহের 
কারণ হুইল । ভারতীয়দিগের এই সাফল্যের মূল কারণ এই 
যে তাহারা কেবল গাঅবর্পের জন্থই স্থানীয় অধিবাসীঘিগকে 
নিক্বঃঠ মনে না করিয়া তাহ দ্বিগের সহিত ভদ্র এবং সদ্বয় ব্যবহার 
করেন। শ্বেতাঙ্গগণ কিন্ত এই কথা মানিতে প্রস্তুত নহেন। 
তুলমীয়__ 

“But part of their success was certainly due to their 
lower standard of living and one is tempted to wonder 
whether they also took advantage of the native by 
undue credit facilities or direct money-lending which 
might be expected under the circumstances.”—Natal’s 
Indian Problem, by Mabel Palmer, p. 9. 

এদিকে চুক্তির মেয়াদ উভীর্ণ হওয়ার পর 'ইণেফার মুক্ত? 
বহু ভারতীয় স্বাধীন শ্রমিকক্পপে নাটালেই রহিয়া গেল। 
নাটালবাসী ইংরেম্্পণ বুঝিতে পারিলেন যে ভারতীয়গণ থাকি- 
বার জঙ্চই মা্টালে আসিরাছেন | বহুপূর্েই তাহাদের বোবা 
উচিত ছিল। ট 


ইহারই ফলে নাটালে দিনের পর দিন ভারতীয় বিদ্বেষ 
তীব্র হইতে তীব্রতর হইয় উঠিল । অ-শ্বেতকায় কোন জাতির 
স্বাধীনতা বা শ্বেতকায়দের সহিত তাহাদের সমকক্ষতার দাবি, 
শিক্ষালান্ডের আগ্রহ বা এঁশ্বর্য্যের আকাজ্ষ! মাটালের শ্বেতাঙ্গ 
'গুপমিবেশিকদ্দিগের নিকট অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়াই গণ্য । 
বর্ণ-বিদ্বেষে অন্ধ হুইয়া তাহার] ভুলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বের 
প্রাচীনতম অভ্যতাগুলির মধ্যে একটির জননী এবং ধাত্রী তারত- 
বর্ষের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শন আজ পর্য্যন্ত বিশ্ব- 
মানবের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের বন্ধ । অথচ নাটালের ভারতীয়পণকে 
সর্বপ্রকারে শ্বেতাঙ্গ দমাজ হইতে বিদুক্ত করিরা,রাখিবার কোন 


p. 10). 
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প্রকার অপচেষ্ঠারই ক্রুটি হয় নাই বা হইতেছে মা। আজও 
নাটালের অর্ধজ মিউনিসিপ্যাল এস্থাগার এবং সস্তরণবাপীতে 
(5৪৮i৷দেin€ Pool) ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসিগণের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ । অতি অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় পরিচালিত হোটেল 
বা চায়ের দোকানেই ভারতীয়গণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় ॥ 
তাহাদিপের শিক্ষা এবং ভ্রমণের ব্যবস্থ! স্বতন্ত্র এবং ইট্টরোগীয়- 
গণের অত্র ব্যবস্থার তুলনায় এই ব্যবস্থা একেবারেই নিক । 
“কেবলমাত্র ইউরোপীয়” (‘Europeans only’) এই মঙ্্র 
কাটালের তথা সমগ্র দ্বক্ষিণ-আফ্রিকার আকাশ বাতাস মুখরিত 
করিয়া রাখিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে ষে 
স্ববলীয় অধিবাসী এবং প্রবাসী ভারতীয়গণের কেবলমাত্র শিক্ষা- 
ব্রতী হওয়ার জর্জ উপযোগী শিক্ষা ব্যতীত অন্ত কোন প্রকার 
বি শিক্ষার ব্যবস্থা নাটালের কোথাও নাই। 

চরিত্র এবং বুদ্ধিমত্তার দিক হইতে নাটালের শ্বেত এবং 
অঙ্বেতক্থায়দিগের মধ্যে কোনই মৌলিক পার্থক্য নাই। উপরে 
যে ম্যাবেল-পামারের (Vel 781709)) কথা উদ্ধত করা 
হইয়াছে তিনি নাটাল টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজ (Natal 
Technical Training College) এবং মাটাল 
কলেছে (Natal University College) অধ্যাপনা করে । 
তিনি বলেন যে যাহারা ইউরোপীয় নন, তাহাদের সঙ্গে তুলনায় 
ইিউরোপীয়পণের কোন উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব নাই, 


(“Have discerned no noticeable superiority in the 
Whites."—Natal's Indian Problem, by Mabel Palmer, 


‘+ 

আত্মরক্ষার অপরিহার্ধ্য প্রয়োজনেই শ্বেতাঙ্গ ওপনিবেশিক- 
দ্িগপকে একদা প্রতিবেশী সমাজত এবং নিজেদের মধ্যে ব্যবধান 
রচনা ও রক্ষা করিতে হইয়াছিল । কিন্ত আজব অবস্থার পরি- * 
বর্ন ঘটিয়াছে। প্রায় দাস পর্য্যায়ভুক্ত শোষিত শ্রমিকের সবই 
করিয়া এবং তাহার উপর নির্ভরশীল হুইয়| দক্ষিণ-আফ্রিকার 
শ্বেত সভ্যত] নিজেরই শ্বশান-শয্য| রচনা করিতেছে। 


ধীরে ধীরে ‘ইঙেফার’ যুক্ত শ্রমিক এবং ভারতীয় বণিক- 
গণের জী এবং সংখ্যা বন্ধত হওয়ায় তাহারা নাটালে একট 
বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। তাহাছের এই অভ্যুদয় 
শ্বেতাদদ্বিগের ঈর্ধ্যানলে ইন্ধন নিক্ষেপ করিল । নাটাল সরকার 
অমুস্থত ভারতীয় নীতি এই ঈর্ধযারই অভিব্যক্তি । তারতীয়পণকে 
আইন-পরিষদ্বের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা 
চলিতে লাগিল । যতদিন নাটাল ক্রাউন কলোনি (00 
0019৮) ছিল, ততদিন ইংলঙের সরকারের বিরোধিতায় এই 
অপচেষ্টা সফল হইতে পারে মাই। কিন্ত নাটালের স্থায়্ত- 
শালন লাভের পর ১৮৯৬ সালে ভারতীয়গণকে আইন-পরিষদের 
ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। কাজেই নাটালের 
স্বায়ত্তশাসন কেবলমাত্র শ্বেতকায়দিগের পক্ষেই স্বায়ত্তশাসন | 
অস্বেতকায়দিগের পক্ষে ইহা পরায়’ শীদন । এই সময়েই 
নাটাল সরকার প্রবাসী “স্বাধীন” তারতীয়পণের উপর জন প্রতি 
২৫ পাউও বাধিক কর ধার্য করিবার প্রস্তাব করিচোন ৷ লর্ড 
এলগিন তখন ভারতবর্ধের বড়লাট। তারত-সরকার এই অভায 
কর স্থাপনে সম্মতি দিলেন । তবে স্থির হইল যে করের পরিমাণ 
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২৫ পাউও না হইয়া ৩ পাগ হইবে। পুরুষের ১৬ এবং 
নারীর ১৩ বৎসরের বেশী বয়স হইলেই এই কর দিতে হইবে। 
“চুক্তিবন্ধ' অ্রমিকগণকে অবসষ্ঠ অব্যাহতি দেওয়া হইল । কাহারও 
মনে রাখিবার প্রয়োজ্দন রহিল না যে ব্রিটিশ লরকার ভারতীয় 
গণকে নাটালে বসবাস করিবার অনুমতি এবং সুযোগ ও 
অধিকার-দাম্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সকলেই ভুলিয়! 
পেলেন যে প্রধানতঃ তারতীয় শ্রমিকগণের পরিশ্রমেই ঘক্ষিণ- 
আফ্রিকার ‘উদ্যান উপনিবেশ’ নাঁটাল অর্থনৈতিক অপঘাতের 
হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। স্বপীয় গোথলের কথায় এই'কর-*- 


“Caused enormous suffering. resulted in breaking up 
families and driving men to crime and women to 8 life 
of shame.” 


তাহ] ছাড়া নাটাল সরকার ‘ইণ্েঞ্চার’ মুক্ত অমিকদিপকে 
ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিবার চেও করিতে লাগিলেন। কারণ 
তাহা হইলেই নাটালে ‘স্বাধীন’ ভারতীয়ের সংখ্যা খুব বেশী 
বাড়িতে পারিবে না। কিন্তু ভারত-সরকারের বিরোধিতায় 
এই চেষ্টা শেষ প্য9স্ত কার্য্যকরী হয় নাই । 

১৮৯৩ সালে মহাত্মা গান্ধী একটি মামলা পরিচালনার ভার 
লইয়ী এক বৎসরের জম্ভ দক্ষিণ-আফ্রিকাতে গমন করেন। 
১৮১৪ সালে তাহার দেশে ফিরিয়া আসিবার কথা। কিন্ত 


এ দ্রক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া 


তিনি সেখানে থাকিয়া যাওয়াই সিন্ধান্ত করিলেন । ১৮৯৬ সালে 
নাটালের ভারতীয়দিপকে আইন পরিষদের ভোটাধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিবার কথা পূর্বেই বলা ছুইয়াছে। এই বদরের 
শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধী কিছু দিনের জর ভারতবর্ষে 
আঁলিলেন। দেশে আপিরাই তিনি দ্ক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী 
* ভারতীয়গণের দুর্দশা সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন 
এবং দর্ববভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত এই সম্বন্ধে আলাপ- 
আলোচনা ও বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া দক্ষিপ- 
আফ্রিকান্ছিত ভারতীয়গণের অভাব-অভিযোগের কথা দেশবাসীর 
কর্ণগোচর করেন । যধাকালে তাহার কার্যকলাপের বিকৃত 
এবং অতিরপ্তিত বিবরণ দ্বক্ষিণ-আফ্রিকাতে পেঁছিল। 
তুদনীয়_ 
“Reuter 080189. to Natal that Gandhi had made 


European Natal appeer in Indias ‘as black as his own 
face’.”—Verdtct on South Afnca, by P. 5. Joshi, p. 65. 


এই সংবাদ নাটালের শ্বেতাঙ্গ সমাজ্ে তীব্র উত্তেন্দনার 
সঞ্চার করিল। ওঁপমিবেশিক সম্প্রদায় ক্রোধে আতুহারা 
হুইলেন! তাহারা ভয় পাইলেন যে এই সমন্ত প্রচারের ফলে 
“চুক্তিবদ্ধ? শ্রমিকের আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়া অসম্ভব মহে। 
? তাহা হইলেই ত সৰ্ব্বনাশ ৷ 
এদিকে নাটালের ভারতীয়গণ মহাস্মা গান্ধীকে অধিলন্ষে 
প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ভ তারযোগে অনুরোধ ভ্বানাইলেন। 
তদহুপারে তিনি কাঁলবিলম্ না করিয়া ‘কুরল্যাগ’ (Courland) 
জাহার্দে সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করিলেন । এই 
জাহাহে গান্ধী-পরিবার ব্যতীত আরও কিছু ভারতীয় যা 
ছিলেম | 'নাদেরী'. (80610) নামক আর একখানি জ্কাহাজও 
এই সময় ভারতীয় যাআী সমেপ্ত ভার্ববান অভিমুখে রওয়ানা হইল । 


এই ছুই জাহাজের মোট ভারতীয় যাত্রীর সংখ্যা ৪০০ জনের 
অধিক ছিল মা। ইহাদের যান্ার ব্যাপারে মহাত্মালীর কোন 
হাত ছিল নাঁ। ১৮৯৭ জালের প্রথম ভাগে “কুরল্যাও। ও 
'নাদেরী? ভার্ধবান বন্দরে নোক্রর করিল । এই সংবাদ পাইবাঁ 
মাত্র ইংরেজ ওপমিধেশিকগণ একটি সভা আহ্বান করিয়া 
অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে এই ভারতীরুগণের 
আগমন প্রকৃত প্রস্তাবে নাটাল আক্রমণেরই মামাস্তর-_- 

(“denounced the arrival of Indians as an invasion 
upon Natal.”—Verdict on South 40200) by P. 9 Joshi, 
Pp 55.) 2 

‘কুৱল্যা’ এবং “নাঘেনীর* বাত্রীগণের অবতরণে বাধা প্রদান 
করিবার উদ্দেশ্টে একটি কমিটি গঠিত হইল । দাঙ্গার আশঙ্কায় 
নাটাল সরকার জাহাজ দুইখানিকে বন্দর ত্যাগ করিতে আদেশ 
করিলেন । পরে অবশ এই আদেশ প্রভ্যাহাত হয়। জাহাজ 
হইতে নামিয়া মিঃ রুত্তমজীর গৃহে যাইবার পথে মহাত্বা গান্ধী 
শ্বেতাঙ্গ গুওার প্রহারে সংজ্ঞাহীন হুইয়া পড়েন (১৩ই ভাহয়ারী, 
১৮৯৭) | দ্বৈবক্ৰমে তাহার প্রাণ রক্ষা পায়। অবস্থা ক্রমশঃ 
এত গুরুতর আকার ধারণ করিল যে শাস্তি স্থাপনের অন্ত 
নাটলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ‘এসকম্বিকে’ (1. ৪০071০০) স্বয়ং 
ঘটনাস্থলে আদিতে হইল । ব্রিটিশ সরকার গান্ধীর লাঙ্ছনাকারী- 
দ্বিগকে সমুচিত দও দিবার জ্র্ভ নাটাল-সরকারকে আদেশ 
করিলেন । 

ভার্ধান দাঙ্গার ফলে বোঝা গেল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় 
বিদ্বেষ কত প্রবল। ইহাৱ পরেই নাটাল সরকার “চুক্তি- 
বদ্ধ’ শ্রমিক আমদানী করিবার জন্ভ বংসরে যে ১০,০০০ 
পাঁউগ ব্যয় করিতেছিলেন তাহা বন্ধ করিয়া দ্রেম। এই 
বংসরই আইন করিয়া! ভারভীয়পণের মাটালপ্রবেশ নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া দেওয়া হয়। নাটাল ভিন্ন অন্ভাপ্ড উপনিবেণে যাহাতে 
ভারভীয়গণ প্রবেশ করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল । শ্বেতাদগণ অবন্ঠ প্রচার করেন যে ভাবতীয়গণের 
মঙ্গলের জন্তই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিন। কারণ 
আরও অধিকসংখ্যক ভারতীয় আমদানি হইলে নাকি সমগ্র 
দক্ষিণ-আক্রিকার সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া সাধারণ 
জীবনযাআর মানের অবনতি ঘটিত। 

১৯০৮ সালে আইনের বলে নাটাল-প্রবাসী সমত্ত এশিয়া 
বাসীর বাণিজ্য করিবার অন্থমতি-পত্র ( Trade l॥cence ) 
বাতিল করিয়া দিবার প্রস্তাব হয়! ইংলণ্ের তদানীন্তন 
ওঁপদিবেশিক সচিবের হস্তক্ষেপের ফলেই ইহা হইতে পারে 
নাই। কিন্তু এখন হইতে নানা অভুহাতে তারভীয়দিগকে 
বাণিজ্য-সনদ্ব দ্বিতে অযথা কালক্ষেপ করা হইতে লাগিল । 
অনেক ক্ষেত্রে তাহাদ্বিগকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেওয়াই 
হইত নাঁ। তুলনীয়__ 

‘““We do what we can to restrict further Indian 
licences. A European licence is granted almost always 


AS & matter of course, whereas the Indian licence ls 
refused as 8 matter of course if it is 8, new one." 


ইহা মাবেল পামারের Natal’s Indian Problem-dT 
১৩শ পৃষ্ঠায় উন্মত জনৈক Licensing 060০7-এর উক্তি ) | 


৫১২ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





বাণিজ্য-সনদ দেওয়া না দেওয়ার চুড়ান্ত ক্ষমতা ১৮৯৭ সালে 
বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে এই ‘লাইসেন্সিং অফিসার” 
দিপকে দেওয়া হইয়াছিল । তারতীয়গণকে বিভিন্ন উপায়ে 
বুবাইয়া দেওয়া হুইতে লাগিল যে তাহার! দ্বণ্য, হেয়, অবাঞ্ছিত 
এবং অপাডজ্রেয়। স্বয়ং মহাত্মা পান্ধীকে একবার ডাকপগাড়ীতে 
অন্ত যাত্রীদের পারের কাছে বসিয়! যাইতে হইয়াছিল। 
ভারতীয়গণের মনে এই ধারণ! বন্ধবূল করিয়! দেওয়ার চেষ্টা 
হইতে লাগিল যে শ্বেতকায়গণের তুলনায় তাহার! নিক শ্রেণীর 
জীব এবং প্রায় দাস-পর্য্যারের উর্ধে কোন দিনই তাহার! 
উঠিতে পারিবে না। | 

দক্ষিণ-আফ্রিকার অঙ্ভান্ড উপনিবেশেও (কেপ কলোনি ব্যতীত) 
'ভারতীয়গণ বড় সুখে ছিলেন না বা তাহাদিগকে অধিকতর 
মৰ্য্যাদা দেওয়া হইত ন! । অবশেষে অত্যাচার যখন মাত্রা 
ছাড়াইয়া গেল, তথম মহাত্বা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্হ আন্দো- 
লন জম্লাত করিল! ১৯১২ সালে যখন এই অহিংস সংগ্রাম 
চলিতেছিল, তখন পোখলে দক্ষিণ-আক্রিকায় যান । তিনি দক্ষিণ- 
আফ্রিকা সম্মিলিত রাষ্ট্রের ( Union of South Africa ) 
সচিবমগ্লীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী জেনারেল 
বোধা (0600:8] Both) আশ্বাস দিলেন যে নাটালের 
তারতীয়গণের জমপ্রতি বাধিক ৩ পাউও হিসাবে কর দিবার 
আইন এবং দশ্ফিণ-আক্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশে প্রচলিত 
বৈষম্যসূলক সমস্ত আইন তুলিয়া! দেওয়া হইবে । কার্যকালে 
কিন্ত এই আশ্বাসের মর্ধ্যাদা রক্ষিত হইল ন1। 

মহাত্মা পান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্র চলিতে লাগিল । আন্দো- 

লন আরম্ভ করিবার পূর্বেই মহাত্মা পান্ধী সর্বপ্রকার হুঃখকষ্ঠ 
সহিবার জর মিক্েকে প্রস্তুত করিয়! লইর়াছিলেন এবং সত্যা- 
প্রহীদ্রিপের শিক্ষার জন ‘টলষ্টয় ফার্স্ট (11019605 Farm ) 
স্থাপন করিয়াছিলেন। ২২০০ ভারতবাসী প্রত্যক্ষভাবে 
আন্দোলনে যোগদান করিলেন। নারীরাও পুরুষের পার্শ্বে 
স্থান গ্রহণ করিলেন। এদিকে দাটালের ইক্ষু-ক্ষেত্র। কয়লার 
খনি, রেলওয়ে এবং অন্তান্ত প্রধান প্রধান শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের 
২২০০০ € ৬০০০০ ?) কর্ম্মা ধর্মঘট করিল। আইন ও শৃঙ্খল 
রক্ষার নামে যথারীতি গুলি চলিল। নিরন্তর এবং অছিংল 
ভারতীয় সত্যাগ্রহীর রুবিরে দক্ষিণ-আক্রিকার ভূমি রঞ্জিত 
হুইল। দলে দলে সত্যাগ্রহ্থী কারাবরণ করিল। এই 
আন্দোলনের সংবাদক্রমে এদেশে পৌঁছিল। লর্ড হার্ডিক 
তথন ভারতবর্ধের বড়লাট । তিনি প্রকাশ্তভাবে এবং স্পষ্ট 
ভাষায় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের 
( Passive resistance) নীতির প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন 
করিলেন । তুলনীয়-_ 


“Your compatriots in South Africa have 


taken 
matters into their own hands by organismg what is 


হইতে )। ভারত সরকার সত্যাগ্রহীদের উপর অনুষ্ঠিত 
অত্যাচার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদস্ত করিবার অভ একটি কষিশম 
নিযুক্ত করিতে ভারত-সচিবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। 
ইতিমধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেন্ট দর উইলিরম সলোমনের 
(Sir William Solomon ) নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত 
করিলেন । মহাত্মা গান্ধীর লহিত ক্রেমারেল প্মাটসের (0909- 
[৪] SঢUS ) পত্রীর় আদান-প্রদান চলিতে লাগিল । সলোমন 
কমিশন মহাত্মা গান্ধীর দাবি মানিয়া লইল। ১৯১৪ সালের 
*গান্ধী-স্বাটস চুক্তি ( Gandhi-Smuts Agreement ) মে 
বিধিবদ্ধ “ইঙিয়ানস রিলিফ য্যাক্টের’ (Indians Relief 
৯০) দ্বারা নাটালের ভারতীয়দের উপর জনপ্রতি বাখিক ৩ 
পাউও কর তুলিয়া দেওয়া হইল এবং ঘক্ষিপ-আক্রিকা প্রবাসী 
ভারতীয়দিগের কতকগুলি * অভিযোগ দূর করিবার ব্যবস্থা 
হুইল । জেনারেল প্রাটস বলিলেন যে এই আইমের ফদে 
তাবতীয় সমন্তার স্থায়ী সমাধান হইবে ( ৮৪, complete and 
final settlement of the controversy”) | অমস্যা কিন্ত 
রহিয়াই গিয়াছে এবং দক্ষিণ আক্রিকায় তায়তীর বিদ্বেষ পূর্ববা- 
পেক্ষা তীন্রতর হুইয়াছে। 
_. ইহার পূর্বেই ১৯১১ সালে ভারত সরকার নাটালে শ্রমিক 


প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৬ সাল হইতে ‘চুক্তিবদ্ধ! 


শ্রমিক নিয়োগ প্রথার অবসান যটিল। কারণ এ বসরই 
“চুক্তিবদ্ধ” শ্রমিকদের সর্বশেষ দলের চুক্তির মেয়াদ উভীর্ঘ হয়। 
হিক্ষুক্ষেত্রসবূহে তারতীয় শ্রমিকদিগের উপর মোটামুটি 
সদয় ব্যবহারই করা হইত এবং অল্প কয়েকটি ইন্ছুক্ষেত্রে 
ইহার পরও “ইণেঞার? বন্ধ শ্রমিক দেখিতে পাওয়া যাইত । 
“চুক্তিবন্ধ শ্রমিকের আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পারিশ্রমিকের 
হার মাসে ১০ বা ১৫ শিলিং হইতে বাড়িয়া সপ্তাছে ১০ শিলিতে 
দাড়াইল। এই বৃদ্ধির অবন্ত অন্তত কারণও ছিল । প্রথম 
বিশ্বয়ুক্ত তাহার মধ্যে অন্যতম । 

এই যুদ্ধের অবলানে নাটালে পুণোভমে ভারতীয় উৎসাদনের 
মীতি প্রয়োগ করা হুইল । ১১২১ সালে দেনারেল স্বাটস 
“ইস্পিরিয়াল কনফারেন্সে ((1perial Conference ) ঘোষণা 
করিলেন, | 


“The whole basis of our particular system in South 
Africa rests On inequality . . . it is the bed-rock of our 
constitution . . . You cannot give political rights to the 


পা 


Indians which you deny to the rest of the colonial ও 


citizens in South Africa.” 

শ্বেতাঙ্গ ওপনিবেশিকগণ এশিয়াবাদীদ্বিগের ভূসম্পত্তিতে 
অধিকার, নগরে বাস এবং ব্যবসায়ের অধিকার সঙ্কুচিত করিবার 
জম্য প্রবল আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সরকার শিযুক্ত 
জ্যান্ত কমিশন’ ( [ange 001010188101) ) কর্তৃক শ্বেতাজ- 


called passive resistance to laws which they consider গণের দাবি সমর্ধিত হইল । 


invidious and unjust. They have the sympathy of India— 
deep and burnmg—and not only of India, but of all 
those who Uke myself, mthout being Indians themselves, 
have feelings of sympathy for the people of this 


country.” 


(Imperial Legislative Council-d, প্রদত্ত বক্তৃতা 


১৮৯৬ সালে যখন নার্টালের তারতীয়গণকে আইন পরিষ- 
দের তোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হুইয়াছিল যে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে তাহাদের 
তোটাধিকারে কোন দিন হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্ত 


)- 


চৈত্র 
রাত তাহাদিগকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা 
[| 


১৯২৩ লালের ইম্পিরিয়াল কশফারেন্স হুইতে ফিরিয়া 
জেনারেল স্মাটস সদ্রন্তে ঘোষণা করিলেন যে ভারতীয় সমস্যা 
দক্ষিণ-আফ্রিকার ঘরোয়া ব্যাপার এবং কাহারও ইহাতে 

হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ প্যাট,ক 
». ভালকান ( Mr. Patrick Dancan) দক্ষিণ-আফ্রিকার আইন 
পরিষদে “ক্লাস এরিয়াস বিল’ (01883 Ar 7311) উপস্থিত 
করিলেন (১৯২৩)। না্টালের ত্রারতীয়পণকে বাস, ভূমি. 
এবং ব্যবশারের অধিকার হুইতে বঞ্চিত করা, ট্রালভালের 
ভারতীয়পণের অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করা! এবং ভারতীয় 
গণের দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবেশ কঠোর বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
করা ছিল এই আইনের উদ্ধেম্ঠ । এক কথায় দক্ষিণ-আক্রিকাবাসী 
ভারতীয়গণকে সর্বপ্রকারে পঙ্ছু এবং শ্বেতাদপণের পদামত 
করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের প্রস্তাব কর! হইর[ছিল। 
এই প্রস্তাব ভারতীয় সমাজে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার করিল। 
দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত ভারতীরগণ কতৃক অনুরুত্ধ হইয়া ১৯২৪ 
সালের প্রথম দিকে শ্রীমুক্তা সরোজিনী নাইডু দক্ষিণ আফ্রিকায় 
গমন করেন। ভারতীয় সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের 
জন্য তিনি ইউনিয়ন সরকারকে একটি রাউ টেবল কনফারেন্স 


+ (Round Table Conference) ভাকিবাঁর পরামর্শ দিলেন । 


কিন্ত ‘চোরা না শোনে বর্ষের কাহিনী” । সন্মিলিত রাষ্ট্রের 
নির্বাচন আলয় হইয়া পড়ায় পরে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। 
১৯২৫ সালে ‘এরিয়াস রিজ্জার্ভেশন বিলে’ (81983 Reser- 
vation and Twmigratiou and Registration 
(Further provision) Bill) প্রস্তাব করা হইল যে অতঃপর 
শহর অঞ্চলে এ সন্ত কতকঞ্চলি নি্ছি্ট স্থানেই 
কেবল তাহারা বাস, ভূম্পভি অর্জন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য 
করিবার অধিকারী হইবেন । এই প্রস্তাবের দ্বার] “ক্লাস একিয়াস 
বিল'কে পুনরুজ্জীবিত করা হইল । 
৮ চারিদিকে যখন এই সমস্ত বে-আইমী আইনের বিরুদ্ধে 
প্রবল আপভি উঠিল তখন দক্ষিণ-আক্রিকা ইউনিয়ন সরকার 
বাধ্য হুইয়া ভারতীয় সমস্যার সমাধান কল্পে ভারত-সরকার 
এবং নিক্ষের প্রতিনিধিগণের এক বৈঠক ভাকিলেন (১৯২৫)। 
এই বৈঠকে আলাপ-আলোচনার ফলে “কেপ টাউন চুক্তি’ 
( Cape Town Agreement)’ সম্পাদিত হয় (১৯২৭ )। 
এরিয়াস রিজার্ডভেশন বিল’ পরিত্যক্ত হইল । ইউনিয়ন সরকার 
প্রতিশ্রুতি দ্বিলেন যে ভারতীয়গণ পাশ্চাভ্য আদর্শে জীবন 
যাপন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে এ ইচ্ছানুরূপ কার্ধ্য 
_ করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে । তুলনীয় 
“Both Governments reaffirm the recognition of the 


ঘা of the Union of South Africa to use all just and 


legitimate means for the maintenance of Western 
standard of hfe.” 


‘Both Government’ দ্বারা ভারত গবর্ণমেন্ট এবং ইউনিয়ন 
গবর্ণমেন্টকে বুঝাইতেছে। j 


“The Union Government recognises that Indians 
domiciled in the Union who are prepared to conform to 
Western standard of life sh8uld be enabled to do so.” 


নাটালে ভারতবাসী 
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(‘কেপটীাষ্টন চুক্তির ১ম এবং ২য় শর্ত )। শিক্ষাবিস্তার 
দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ের সাহায্যে ইউনিয়নবাসী 
ভারতীয়গণের অবস্থার উন্নতিসাঘম করিবার প্রতিশ্রুতিও 
দেওয়া হইল। যে সমস্ত ভারতবাসী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিতে চাছিবেন, ইউনিয়ন সরকার তাহাদের গত্তব্য- 
স্থান পর্য্যন্ত পৌছিবার ভাড়া ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় বহুন 
করিবেন এবং প্রত্যাবর্তনকান্রীদিগের মধ্যে যাহাদেনর বয়স 
১৫ বংসরের বেশী তাহাদের প্রত্যেককে ২০ পাউও এবং 
১৫ বংদরের কম হইলে প্রত্যেককে ১০ পার্উও বোনাস 
দিবেন । জীবিকা অর্জনে অসম্জ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি 
একটা ভাতা পাইবেন। ভারত-সরকার প্রত্যাবর্তমকান্নী 
ভারতীয়দিগের তত্বাববান করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন । 
তুলনীয় 

“The Government of India recognises the obligation 
to look after the Indians on their arrival in India.” 


(‘কেপটীট্টন চুক্তির হর্থ শর্ভ )। 

ইউনিয়ন সরকার এবং ভারত-দসরকারের মধ্যে সংযোগ 
এবং সহযোগিতা রক্ষা করিবার উদ্দেন্তে দক্ষিণ-আফ্রিকায় 
একজন ভারতীয় “এজেণ্ট জেনারেল” ( Agent General 
বর্তমানে High Commissioner for India) নিযুক্ত 
করিবার ব্যবস্থা হইল। তদনুসারে প্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রথম 
‘এজেণ্ট ডেনারেল' মিযুক্ত হইলেন । 

না ভারতবর্ষ, মা দক্ষিণ-আক্রিকান্ শ্বেতাঙ্গ সমান, কাছারও 
পক্ষেই ‘কেপটাউন চুক্তি'র ফল আশামুর্প হইল না। শ্বেতাঙ্গ 
সমাজের অসন্তোষের কারণ এই যে, ইহার ফলে দক্ষিণ 
আফ্রিকাস্থিত ভারতীয়পণের সংখ্যা খুব বেঙ্গী হাস পায় মাই। 
ভারতবর্ষের অসস্তোষের কারণ এই যে দ্রক্ষিপ-আফ্রিক! সরকার 
“চুক্তিতে প্রতিশ্রুত বহু শর্তই পালন করেন নাই। ডারতীয়- 
গণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জণ্ত উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই 
করা হয় নাই, শিক্ষাবিস্তারে বরং পরোক্ষ ভাবে বাধাই দেওয়া 
হুইয়াছে। ভারতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষা, 
স্বাস্থ্যোন্নতি এবং বাসগৃহের সমুচিত ব্যবস্থা করা হয় নাই। 
বিদেশে পিয়া শিক্ষালাভ করিয়া মা আসিলে প্রায় সমস্ত বৃদ্ধির 
দ্বারই ভারতবাপীর নিকট রুদ্ধ । দক্ষিণ-আফ্রিকায় কোথাও 
ভারতীয়গণের বৃদ্ধি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেও চলে । 
দোকান কর! বা অন্ত কোন বাণিজ্য করিবার অনুমতি 
পাওয়াও ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ৷ 

‘কেপটাউন চুক্তির অব্যবহিত পরবর্তী কয়েক বংসরকাজ 
নাটালের ভারতীয় সমস্ত! সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু শোনা যায় 
মাই। কিন্ত তাই বলিয়া শ্বেতাঙ্গ ওপনিবেশিকপণের ভারতীয় 
বিদ্বেষ হ্রাস পাইয়াছিল বা দুর হুইয়া গিয়াছিল মনে করিলে 
খুবই ভুল করা হইবে । ভারতবর্ষ হইতে নূতন শ্রমিক আম- 
দানী না হওয়ায় এবং প্রত্যেক বংসরই কিছু প্রবালী স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করা সত্বেও প্রান্তিক কারণেই না্টালে ভারতীয়দের 
সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছিল এবং ইহাদের মধ্যে ছুই-একভ্বন 
বিদ্তশালীও হৃইরা উঠিতেছিলেন । ইহারই ফলে ভারতী 
বিদ্বেষ আবার প্রবুল ভাবে তলিয়া উঠিল এবং বিবিধ উপায়ে 


৫১৪ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


প্রবাশী ভারতীয়গণের জীবন হু করিয়া তোলা হইল। ভারতীয় ক্রেতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। অধিকাংশ 


সরকার-অনুস্থত ‘হোয়াইট লেবার পলিসি'র (White Labour 
Policy ) ফলে বহ ভারতীয় রেলওয়ে প্রভৃতি সরকারী 
প্রতিষ্ঠান হইতে বিতাড়িত হইলেন । মূযুমতম বেতনের হার 
মির্টি্ হওয়াতে বছ ভারতীয় কর্ম্মহীন ছইয়া পড়িলেম। সত্যের 
থাতিরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ভার্ববাম এবং মরিস- 
বার্গ মিটনিসিপ্যালিটি ভারতীয় বেকারপণের ছুর্ঘশাযোচনে 
সামান্ত কিছু সাহায্য করিয়াছে । সর্বনিম্ন বেতনের হার 
নির্ধারিত হওয়ায় কর্মচাুত হয় নাই এইপ্রকার ভারতীর- * 
গণের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উত্নতিও ঘটিয়াছে। সেই- 
ভই এখন নাটালে কোন ভারতীয় দর্জ্জি বা ছুতার মিমির ৪ 
আয় একজ্বন শিক্ষকের আয় অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নছে। 
বর্ণ-বৈর এবং বর্ণবিদ্বেষ যে মানুষকে কি রকম অন্ধ করিয়া 
ফেলিতে পারে, মিমের দৃষ্টান্ত ছুইটি হইতে তাহা পরিক্ষার বুঝা . 
যাইবে । ভার্ধানের শাস্ত্রী কলেছের ( Sastri College ) 
পরিবর্ধনের জভ মিঃ সুলতান ১৯৪২ সালে ১৭৫০০ পাউগু দান 
করেন । ভার্ববান টাউন কাউন্সিলের (Town Council ) 
নিকট একথণ ভূমি প্রার্থনা করা হুইল । ১৯৪২ লালে কাউন্সিল 
এক খও অমি প্রদান করিতে সন্মত হইলেন | কিন্ত ইউরোগীয়- 
গণ প্রতিবাদ করায় এক বংসর পরে কাউলিলকে এই ছান 
প্রত্যাহার করিতে হুইল । এইবার আর এক খণ্ড ভূমি দেওয়া 
হুইল, কিন্ত এবারেও আপত্তি উঠিল। সমস্ব ১১৪৪ সাল এই 
সম্বন্ধে পালাপ-আলোচনার ফলে ১৯৪৫ সালে স্কুলের অন্ত যে 
জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইল, নানাপ্রকার অসুবিধার জন্ত স্কুল 
কর্তৃপক্ষ তাহা এহুণ করিতে রাজী হইলেন না। পরে ' 
১৯৪৫ সালেই এই লমন্তার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়। 
এদিকে নাটালের মূসলমান সম্প্রদায় ভারতীয়পণের জন্ত 
ইটন ( চু০৷ ) বা মাইকেল হাউসের ( Michael House) 
ভাঁয় একটি পাবলিক স্কুল (০0110 3০০০1) স্থাপন করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়া জারতীয়দেরই অমিতে এই বিভালয়ের অন্ত গৃহ 
নির্মাণ করিবার সক্ষল্প করিলেম। সংবাদপআ মারফৎ যখন 
প্রচারিত হইল যে ইউনিয়ন সরকারের একজন মন্ত্রী প্রস্তাবিত 
বিভালয় গৃহের ভিতিস্থাপম উৎসবে পৌর়োহিত্য করিবেন, 
ইউরোপীয় অধিবালিগণ আপত্তি তুলিলেম। অনভোপায় হুইয় 
ভারতীয়গণ ইউরো পীয়গণকে বিভালয়গৃহ নির্মাণের অন্ত নির্দি 
স্থানের বিনিময়ে অন্ত স্বান দিতে অনুরোধ করিলেম। কোম 
ফলই হুইল মাঁ। ঘীর্ঘ হুই বংসর কাল অপেক্ষা করিবার পর 
উদ্ভোজ্াগণ যখন পূর্ব নিবিষ্ট স্বানেই বিভালয়গৃহ নিৰ্ম্মাণ 
করিতে দৃঢ়প্রতিজ্র হইলেন, ইউরোপীরপণ জানাইয়া দিষেন যে 
তাহা হইলে তাহারা জোর করিয়া বাড়ী ভান্তিরা ছ্বিবেন। 
ফলে টাষ্টন্‌ কা্টন্সিলের আদেশে আম পর্য্যন্ত এই গৃহনির্্বাণ 
স্থপিত রহিয়াছে । মন্তব্য নিষ্প্রয়োক্ষন | 
মাটালের ভারতীরগণকে নানাপ্রকার অপমান এবং অশিষ্ট 
আচরণ সহ্য করিতে হয়| নাটাল আইম-পরিষদের একজন 
বিশিষ্ট সদন্ত প্রকাশ্য বক্তৃতায় ভারতীয়গণকে উইপোকার 
সহিত তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। দোকানে সওদা 
করিতে গেলে সর্বশেষ ইউরোপীয় ক্রেতাটি বিদায় হইলে তবেই 


ভারতীয় ক্রেতার প্রতি মমোযোগ দেওয়া হয়। অধিকাংশ 
আপিসেই ভারতীয়গণকে ‘লিফট’ ব্যবহার করিতে ছেওয়া 
হয় না। ট্রাম এবং বাসের শ্বেতাঙ্গ কণ্ডা্টরগণ অনেক 
সময় মান! অদুহাতে ভারতীয়গপকে গাড়ীতে উঠিতে দেয় না। 
দক্ষিণ-আক্রিকার রেলগাড়ীর ‘ডাইনিং কারে? (Dining Car ) 
ভারতীয় যাত্রীর প্রবেশ নিষিদ্ধ । ডাক এবং পুলিস কর্্চারিপণ , 
প্রকাশ্য ভাবেই ভাঁরতীরপণের সহিত হুর্ক্যবহার করে। অতি ১ 
নগণ্য কোন শ্বেতাদও ভারতীয়গণকে চোখ রাঁঙাইতে বাঁ” 
অপমান করিতে ভয় পায় না । ইহানাই মহাত্মা গান্ধীকে 
“কুলি ব্যারিষ্টার” (0০019 3871867) এবং গ্রীঘতী নাইডুকে 
‘কুলী রমণী’ (0০90119 সি০॥েe৷) আখ্যা দিয়াছে । 

১৯৪৩ জালে জেনারেল ্লাটস ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে ঘোষণা 
করিলেন যে শ্বেতাঙ্গগণকে জর্ধপ্রকারে অশ্বেতকায়ের ছোয়াচ 
হইতে রক্ষা! করিবার চেষ্টা করা হইবে এবং তাহাই ইটনিয়ন 
সরকারের লক্ষ্য | এই বংসরই মার্চ মালে ‘ট্রেডিং 'য্যাণ 
অকুপেসন জব ল্যা (ট্রালভাল ক্যা নাটাল) রেগ্ত্রিকশম ক্যা? 

( Trading and Occupation of Land (Transvaal 
and Natal) Restriction Act) বিধিবদ্ধ হইল | ইহাই 
কুখ্যাত ‘পেগিং ক্যাট (Pe in6 At) । ইহা ত্বারা ভারতীয় 
এবং ইউরোপীয়গণের বাসস্থান সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া! দবেওয়] ৮ 
হইয়াছে, (এই সম্মন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্ত P. 3. Joshiর, 
‘Verdict of South Africa’, পূ. ৩১২-১৭, ভ্রষ্টব্য)। 


এই সমরেই একটি জুডিশিয়াল কমিশন’ ( Judicial 


00700715810) ) নিযুক্ত করা হইল। তাহাতে হুই ভ্রদ 
ভারতীয় সদস্তও লওয়া হইল । কথা থাকিল যে কমিশনের 
রিপোর্ট পাওয়ার পর ভারতীয় এবং ইউরোপীয়গণের বাসস্থান, 
ব্যবসায়ের জারগা ইত্যাদি মির্ঘ্যরণ সত্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা 
হইবে । এদিকে সিনেটর সেপঞ্টোনের ( Senator Shep- 
৪6006) উভোগে ১৯৪৪ সালে আহত প্রিটোরিয়! (Pretoria) 
সন্মিলনে সিদ্ধান্ত হইল যে, ভায়তীয়পণও ইহাতে সম্মতি দিয়া- 
ছিলেন-__-“পেগিং ফ্যাক্ট বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে এবং 
ভারতীয় ও ইউরোপীরগণের বাসস্থান মানস পৃথক করিয়া দেওয়া 
হইবে | এই প্রস্তাব কার্ধ্ে পরিণত করিবার অন্ত যে বোর্ড 
(9989) গঠিত হুইবে তাহাতে ভারতীয় সদস্ডও থাকিবেন। 

উপ্র প্রতিক্রিরাপস্থীপণ কিন্তু পুর্বে উল্লিখিত ভুভিশিয়াল 
কমিশনের রিপোর্ট দেওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাজী 
হইলেন" নী। নাঠাপ-সরকার কর্তৃক অন্ভিম্যাঞ্সের পর * 
অিন্তান্দের বলে ভারতীয় এবং ইউরোপীরগণের বাসস্থান 
এবং তৃসম্পত্তি পৃথক করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে লাগিল । 
বহক্ষেত্রে ভার্তীয়গণের পূর্ব্ব অধিকৃত গৃহ এবং ভূমি হইতে; 
বিতাড়িত হুওয়ার উপক্রম হইল । ইহার প্রতিবাদে “ভুডিশিয়াল' 
কমিশন’ কাজ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ইহার ভারতীয় অদন্ত 
মিঃ নাইভু এবং মিঃ কারি পদত্যাগ করিলেন । ইউমিরন 
সরকার কিন্ত প্রাদেশিক সরকারের “অগিজ্ঞান্নে” সম্মতি দিলেন 
মা। ' ইউ্টনিয়ন সরকারের অনুরোধে “কমিশন” আবার 
কাজ আরঘ্ত করিলেন, এবং কিছুদিন হয় রিপোর্টও দাখিল 
করিয়াছেন । i 


চৈত্র 
দক্ষিণ-আসফ্রিকা হইতে প্রাপ্ত একটি সাম্প্রতিক 


হ্বন্প-লারথি ৫১৫ 


সংবাদে 


প্রকাশ যে, মতন করিয়া ভারতীয়গণের ভূসম্পত্ি এবং বাস- 


স্থানের অধিকার সক্ষুচিত করিবার চেঃ! চলিতেছে । 
হয়ত কার্যে পরিণত হইবে । 


এই চেষ্টা 


নাটাল প্রবাসী ভারতীয়গণকে কি করিয়া কোণঠাসা কর! 
হইয়াছে নি্নোদ্ধ ত তুলনামূলক তালিকাটি হইতে স্পষ্ট বুঝা 


4 যাইবে 
১৯২৪ 


সরকারী কর্ম্মচারী (ভারতীয়) ৯৫৫ 


১৯১০ 
রেলওয়ে কর্ম্মচারী »* প্রায় ৬০০০ 
‘+ ১৯২৫ 
ইচ্দুক্ষেঅে নিযুক্ত শ্রমিক » 3৮২৭০ ১১৪০০ 
১৯২৪ 
করলার খনিতে ৮5 »* ১৭৯৫ 
১৯২৪-২৫ 
কলকারখালার , » ৯৩২ 


১৯৪৪ 





অধ্যাপক ভবলু, এস, ম্যাকমিলান যথার্থই বলিয়াছেন 


“Our feet are. in truth, ‘on the edge of an abyss.’ 
Politically the European people are now in almost 
complete control of South Aincan destinies, and the 
danger is that they look only to the well-being of the 
white people. But white South Afuca must carry 103 
child races along with 1t on the way of progress There 
can be no ‘vision’ of a ‘aivilisation' that will rest on ৪ 
base of serfdom and live. The pohicy for the future 18 
to be judged according as it stands by those pnnciples 
of fieedom which have’ been tried in some measure, 


২১৭ *and have not been found wanting " (The Cape Colour 


১৯৩৩ 
৫৬২ [ 


৮০২০ 
৮০৯ 


৭৪৮ 


Question, by Prof. W. M. Macmillan). 


আর কতকাল চলিবে শক্তিহীনের উপর শক্তিযানের 
উৎপীড়ন ? বিশ্বব্যাপী মারণ-যজ্রের অবদানের পর বিশ্ব শাস্তি, 
বিশ্বমৈত্রীর অমেক কথাই ত শুনিলাম। কিন্ত বর্ণ-বৈর) বর্ণ- 
বিদ্বেষ, সাত্রাজ্যবাদ্ধ এবং শোষণের বিষাক্ত নিশ্বাস যতদিন 
মাতা বস্থন্ধরার আকাশ-বাতাস কলুষিত হইয়া থাকবে, 
শাস্তির ললিত বাণী’ কি ততদিন “ব্যর্থ পরিহাস’ বলিয়াই মনে 
হইবে না? 


* স্বপ্ন-সারথি 


সত্যের সাথী স্বপ্ন-সারধি, 

কোথায় তাহার ঘর ? 
কোন্‌ সুদুরের কল্প-লোৌকের 

তেপাস্তরের পর ? 
তা'রি অদৃষ্থ-অর্ব-খুরের ধ্বনি, 
অন্তর মাঝে উঠে যবে রণরণি’, 
উন্মদ বেগে হূর্গম পথে 

উল্লাসে মন ধায়, 
ভাগ্য-ছূর্প লুঠন করি” 

আনিতে কাম্য বর। 


তারি ইঙ্গিতে চাদের আখিতে 
জ্যোহনার মায়া লাগে, 

তারি আহ্বানে অদ্ৃষ্ঠ টানে 

সাগরে জোয়ার জাগে । 

Ee তাহার অগ্নি-পরশে কুসুম দলে 
| আরতি-লগনে সুরভির ধূপ ঘলে, 
আলোক-বাদীর বারতা বহিয়! 

তাহার প্রাণের আশা 

অদ্ধুর হ'তে মহীরুহ মাঝে 

আপনার ভাষা মাপে । 


প্রীন্থবোধ রায় 


তা+রি নীহারিকা-ছায়াপথে কাপে 
তারকার জ্যোতিশিখা, 
তা”রি গতিবেগে আফাশেতে বলে 
উদ্ধার আলো-দিথ]। 
সুর খুঁজে পেয়ে তার ছন্দের মাঝে 
বিশ্বলীলায় মৃত্য-নুপুর বাজে, 
তারি সঙ্গীতে প্রাণ-তস্ত্রীতে 
সুরের আঘাত লেপে 
তামস লগনে ভ্বলে যে গগনে 
উৎসব-দ্বীপালিকা । 


সেই উৎসব ফিলন-যেলায় 
যে করে আত্বদান, 
সে-ই লভ্ভে চিরহ্বপ্র-লোকের 
শিল্পীর লন্বান। 
সেই শিল্পীর রচনা-চাতুরী নিয়া! 
রচে ইতিহাস বুকের শোণিত দিয়া; 
স্বপন-সারধি ভাগে যে সেথায় 
সত্য দোসর হ'য়ে, 
তাহার অমর আখরের মাঝে 
স্বপন সূর্তিমান্‌ । 


বিহারের লৌক-সঙ্গীত 


ভীমায়া গুপ্ত 


ছট্‌ পর্ব 
' পুর্বে একবার ছট্‌ পর্বের পরিচয় দিরেছি। এই পর্বটি 
বিহারিধীর! অতি নিষ্ঠা্রে পালন করেন। প্রচলিত বিশ্বাস 


গানটিতে যাক্ষার প্রাচূর্য্য দেখে বিশ্মিত হবার কিছুই নেই। 
পর্ব উৎসবে, লত্যনারায়ণ লক্ষ্মীর পূজায় এই যাচ্জার রীতিই ** 
গৃহস্থের ঘরে চলে এসেছে। অবশ্য সমস্ত লঙ্গীতেই নিজের 


এখানে এই যে যদি পুজাকালীন আচার-অনুষ্ঠামে কোন ত্রটে *অন্ড “দেহি দেহি’ রবের বাহুল্য মেই । 


হয় তবে নাকি কুঠ্ঠব্যাধি আক্রমণ করবে | অর্থাৎ নিষ্ঠার ক্রুটি 
যাতে পা হয় তার অন্ত অনুশাসন প্রবল । 
ছট্‌ পর্বের গানগুলি বহু প্রচলিত এবং প্রায় অজ লকল 
পর্বের অনুষ্ঠানেই গাওয়া যেতে পারে | আমি কয়েকটি বিশেষ 
মঙ্গীতের পরিচয় দেব । 
চাবি পহর রাতি জল থল সেবঙগুঃ 
সেবলু চরণ তোহার, হে হুট, দেব, 
দ্বরশন দেহ আপন । 
মাগ মাখ তিরিয়া, কোন ফল মা, 
আজকে মাল ফল পাউ। 
অপন দে মাগু' অর্ধ সিন্দুর 
জনম জনম এহিয়াত.। 
প্রাত দ্বরশন দেছ হে আদিত, 
দরশন দেহ আপন । 
পোধি পড়নকে বেটা মাপ্ত, 
গোড় লগনকে পুতহ, 
স্থপলী খেলন কে বেটী মা, 
পড়ল পত্ডিত দ্বামাদ্‌ । 
বাহুর মাণ্ড পাইরা ভৈ নিয়া, 
ভিতর শোহন ভাণ্ডার । 
শ্বশুর লে মা অন-ধম-লছ শ্রী, 
নৈহর সহোদর ভাই । 
. প্রীত দরশন দেছ হে আদিত, 
দ্রশন দেছ আপন। 
প্রাত্রি চার প্রহর বরে জল স্থল সেবা করেছি, হে আদিত্য 
(হট দেবতাঁ) তোমার চরণ সেবা করেছি। দরশন দিয়ে - 
ধত কর। 
আব্কের পুণ্য দিবসে প্রার্থনা! যেন পূর্ণ হয়। আমি শ্রীলোক 
কি আর বর প্রার্থনা করব। নিজের জন অন্নান সিলুর, অক্ষয় 
সোহাগ সৌভাগ্য কামনা করি। যেন বিহবান্‌ পুত্র লাভ করি, 
যেন এমন পুত্রবধূ লাভ করি যিনি নত্র হৃদয়ে আমার পদম্প্শ 
করেম । এমন কন্ধ! যেন লাভ করি যে নয়নাভিরাম শৈশব 
খেলায় রত থাকে__দ্বামাতা! যেন পণ্ডিত হুন । 
বহির্ব্বাচীতে গরু মহিষ, এমন গৃহ মধ্যে প্রাচুর্য্য মণ্ডিত, 
শোভন ভাণ্ডার হোক । শ্বশুর মহাশয়ের জব অন্ন ধন ও 
লক্ষ্মীর সংসার কান! করি এবং পিতৃপৃহে সহোদর ভ্রাতা 
কামনা করি। 
“হে আদিত্য প্রাত:কালে ঘরশন দচুও 1” 


এইবার যে গানটির পরিচয় দেব তার ভঙ্গী নিঃখবার্থ ও 
এবিনরনত্্র ভক্তের আবেদন । 
“পাইয়া বাছোয়া ছুধ ভুঠায়লৈ 
অরঘিরা কৈসে দেবো ? 
গাইয়! বাছোয়া হমর কল 
অরঘিয় হাম লেবো | 
ঘালিন্‌ বেয়া ফুল জুঠায়লৈ 


৬৪ 


“বাচ্চুর হব উচ্ছিষ্ঠ করেছে, কেমন করে এই দুধে দেবতাকে 
অর্ঘ্য দান করব? উত্তর হ’ল, বাহুর ত আমারই সর্ট আমি 
তার উচ্ছি৪ ছব এহণ করব । মালী কভা ফুল উচ্ছি্ করেছে 
ডোমকগ| কুলা ( স্বৰ্পকের উপর উপচার সাদিয়ে অর্ঘ্য দেওয়ার 
রীতি) টটচ্ছিধট করেছে, নিষ্ঠাচারবিণী ভয় পাচ্ছেন অর্ধ্য দিতে, 
সে ক্ষেত্রেও এ একই উত্তর-_-মালীকভা ডোম কম! ত আমারই 
হুষ্টি, অর্ধ্য আমি গ্রহণ করব |” 

এই গানটি গাওয়ার সুলে বোধ হয় একটি ক্ষমা ভিক্ষার 
ভাব আছে। গৃহস্থের আচার ক্রটিশূত্ত নাও হতে পারে। 
এরূপ ক্ষেত্রে যুক্তির অবতারণ] করে পূর্বব হতেই মার্ছ্দনা চেয়ে 
রাখা হয়েছে । সৃষ্টিকর্তার কাছে পবিজ্ঞই বা কি আর অপবিত্রই 
বাকি? 

এই গানটি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে কাজে লাগান 
যেতে পারে সম্ভবত | 

এইবার আর একটি গাঁমের পরিচয় দিচ্ছি ঃ * 

কাতিক মাস বরত এক লাগল 
লাগল ছট. এতোয়ার ৷ 
“তুনি বড় পাপী, বাতিয়ান’ শুনলে { 
ন কুছ করলে দান । “ 
“হুমর স্বামী হায়, রহে ধন মোহিত, 
ন কুছ কর দেলৈ দ্বাম। 
হে আদিত, হয্‌ কৈসে পাপী নিদান্‌ ।” 

কার্ঠিক মাসে হুট্‌ পর্কা ও পুণ্য রবিবার এসেছে-_এমন দিনে 
তুমি কিছুই দান করলে না? তুমি বড়ই পাপী । সবেদে 
নারী উত্তর দ্বিচ্ছেন, “আমার স্বামী বনমুখ, অর্থসঞ্চয়েই ভার 


চৈত্র 


চিত্ত রত থাকে । আমার কিছুই দান করতে দিলেন মা । 
হে আদিত্য, কোন্‌ ভাঁয় বিচারে আমি পাঁপভাগিনী হলাম ?” 


প্রাতঃ প্রাতঃ সীতা জানকী জাগউ, 
'উঠহ রদুবব স্বামী ।? 
কিয়া থোর ভেলো। সীতা অন-বন-লহমী 
কিয়া থোর ভেলে! তোর স্বামী ? 
“হি থোর ভেলো মোর অন-ধন-লছমী 
নহি থোর ভেলো মোর স্বামী । 
এক থোর ভেলে মোর তাঁরধ অস্নাদ 
হে সৱশ্বতী গঞ্গ! যযুন (1)’ 
‘যব সীতা যৈবে সরম্বতী গঞ্জ 
ভোলী মহপা লাউ? দুয়ার হে।” 
“আওয়ে পর্ঞ তীরথ ্দস্নান, 
তিন কুল তারব ব্রদুবর হে । 


“ভোর হতে সীতা স্বামীকে জাগাচ্ছেন। স্বামী জিজ্ঞাসা 
করছেন, সীতা, তোমার কিসের অতাব-_ অন্ত, ধন, লক্ষ্মী, স্বামী- 
সোহাগ ? সীত! উত্তর দিচ্ছেন--অন্্ ধম লক্ষ্মী কিছুর অভাব 
আমার নেই, স্বামীও আমার অনিন্দনীয়, আমার একমাত্র 
কামনা আছে তীর্থস্থান করি । শ্বামী বলছেন__পালকী হুয়ারে 


১. আনাচ্ছি, তীর্ঘন্বানে যান কর । শীতা উত্তর দিচ্ছেন, তীর্ঘ- 


যাআর বন্ধুর পথ অতিক্রম করব পদত্র্মে, কণ্ঠ স্বীকার করে 
তীরঘবাজাই আমার তিন কুল উদ্ধার করবে?” 


এবার যে গানটির পরিচয় দিচ্ছি তাতে স্র্য্যদেবের জননী 
যেন পুঞ্জকে জাপাচ্ছেন। গানটি ছট পর্বের প্রভাতী অর্ধ্যের 
ম্ঘর বিশেষ ভাবে গাওয়া হয় । 


কাহে কে উত্তে কোঠর কোঠরী, 
কাছে ছনে লাগল? কিওয়ার । 
0 সোনে কে উক্কে কোঠর কোঠরী। 
রূপে লাগল কিওয়ার । 
আদিত ভজলে মন-_বাজতই বঞ্চ কার । 
যেহ পৈসী সুতবে আদিত দেব, 
অব্‌ করো ডেলৈ বিহান। 
জাগাবে আদিত দেব কে মাতা, 
উঠ বেটা ভেলৈ বিহান । 
কুষ্ঠী লোগ চরপ ধৈলেহে 
উম্কর করহ বিচার। 
অধর! পুকারহৈ পহর রাত, 
লংরা ভজ্রত হৈ পহ্র রাত। 


বিহারের লোক-সঙ্গী 


৫১৭ 


অবরে আখি দ্বিছো, কোটিয়াকে কায়! 
দিরধনে ধদরা বহুত । 
হরযৈতে সব ঘর চলি যৈতে, 
বান্ধত ‘ধনি’ বঙ্কার। 
প্রথমে বর্ণনা করা হচ্ছে আদিত্যঘেবের প্রাসাদের । 
স্বর্ণোজ্ছল ঘর গুলি, রোৌপ্যখচিত ছুয়ার । সুর্য্যদেব নিদ্ৰামগ্ন, ভোর 
হয়েছে। সূর্ধ্য-ভজননী পুত্রকে আগাচ্ছেন “বাছা! ওঠ, বাজি 
আর নেই। কু্ঠব্যাধিগ্রস্তেরা তোষার শরণ নিয়েছে, তাদের 
বিচার কর। অন্ধ পঙ্গু সায়ারাত্রি তোমার ভজন করেছে, 
তাদের সহায় হও। অন্ধকে চক্ষু দান কর, কুষঠব্যাধিগ্রন্তকে * 
নীরোগ দেহ দাও, দরিদ্রকে বছ ধন দ্রাও | তারা ধন্ধ বত করে 
হরযিত মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে । 
প্রভাতী অর্ধ্যদানের সময় এই গানটিও গাঁওয়! হয়: - 
অযোধ্যা নপরিয়ে লাগলৈ বাজার 
রছিরে বেসরপু' নারিয়ব, 
রহিরে সুপ, ফল, অস্বত | 
উগহ’ আদিত দেব লেছ অরঘ হুমার | 
“অযোধ্যা নগরীর বাজার হতে মারিকেল, কুলা, ফলাছি 
এবং দুধ কিনেছি, হে আদিত্য উদয় হও এবং আমার অর্ধয 
গ্রহণ কর।” 
ছট পর্বের স্বামযাআা দেখেছেন অনেকেই । নিষ্ঠাবতীরা 
পদব্রজে আসেন নদী বা পুকুরে, পরিচ্ছন্ন পট্টবস্ পরে, সাধ্যমত 
অলঙ্কারাদি ধারণ করে। শাস্তসমাহিত ভঙ্গীতে পথ চলেন, 
বিন্দুমাত্র চপলতা থাকবে না বাক্যে বা ভঙ্গীতে, দীর্ঘ উপবাসে 
তাদের তপ:ক্িষ্ঠ সুখ । অর্ধ্য উপহার বহন করেন সঙ্গী কোম 
পুরুষ বা নারী। অন্তমান স্বর্য্যকে অর্ঘ্য দিতে যাবার সময় পথে 
বারংবার ভূলুষ্টিতা হয়ে শুরধ্য প্রণাম করতে থাকেন। অর্থ্য 
দেওয়া হর আক জলমগ্র হয়ে মন্তকে অঘোপচার নিয়ে। 
গুর্য্যান্ত হলে আবার গৃহে প্রত্যাবর্তন । পরদিবস ন্ুর্ষ্যোদয়ের 
পূর্বেই আবার স্রানযাআ। প্রথম অরুণোদয় দর্শন হয় যথা- 
পূর্ববং জলমগ্র হয়ে। প্রণামান্তে গৃহে ফিরে দীর্ঘ, ছুদ্িনের উপ- 
বালের পর প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
এই পর্ব সধবা, বিধবা, কুমারী সকলেই করতে পারেম। 
গৃহে মহাগুরু নিপাত হলে এক বৎসরের মধ্যে পর্ব দিষেধ। 
পর্বকালে গৃহের যদি জন্ম বা মবত্যুানিত অশোঁচ হয় তবু 
আরব্ধ পর্ব্ব বন্ধ হয় মা, সে ক্ষেত্রে শুধু ডাবের অধ্য দেওয়ার 
বিধান আছে। . 
হুট পর্ব আর লকল রাত্রসিক পর্কোর মতই গৃহস্থের সুখ- 
সৌতাগ্যের নিদর্শন । 


বর্তমান ভারতীয় চিত্র-কলা ও শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


১ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রধানতঃ শিলীগুরু অবশীন্দর- 
নাথের প্রচেষ্ঠায় বাংলাদেশে ভারতীয় চিঅকলার পুনরুজ্জীবনের 
কাহিনী এদেশের শিল্পী-পোষ্ী এবং শিল্পরসিক তথা শিক্ষিত- 
লমান্জের অন্তান! নেই। প্রবাসী এবং মভাণ রিভিরু পত্জিকা- 





সখা-সন্মেলন . 


দ্বারা ভারতে এবং ভারতের বাইরে এই শিল্প-কলার প্রচারে 
ক্রতটী লহায়তা হয়েছে সে কথাও সকলেরই অুবিদ্বিত। 
পুনরুজ্জীবিত ভারতীর শিল্পকলায় শৈশবাবস্থা়ই উপরি-টক্ত 
উতয় পত্রিকায় এ সম্বন্ধে অর্ছেন্দকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ রসজ্ঞ 
এবং সম্বদারদের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রাচ্য 
ও পাশ্চান্্য শিল্পকলার সমালোচনাদির ফলে 
প্রথমোক্তটিরই শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছিল এবং 
ভারতীয় চিঅকল। যোগ্যঞ্জের্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল গৌরবের 
আসনে । আঙগ আমাদের শিল্পীদের এবং শিল্পয়সিকদের সেই 
পুরনো কথাই পুনরায় নূতন করে শুনিয়ে দেওয়া অত্যাবন্থক 
ছয়ে উঠেছে। কেননা, উনবিংশ শতার্ধীর শিল্পীদের মতই আজ 
আবার আধুনিক কালের অনেক শক্তিমান শিল্পীয় মনে পশ্চিমের 
শিল্প-কলায় আলিক ইত্যাদির প্রতি উৎকট মোহে সঞ্চার 


হয়েছে, নিজেদের গৌরবময় খতিহ্োর কথা ভুলে গিয়ে তারা 
দুর করেছেন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ । গত বৎসরের মাঘ 
মাসের প্রবাসীতে “গবর্ণমেন্ট আর্ট ফুলের চিঅ-প্রদর্শনী” নামক 


প্রবন্ধে আমর! এ বিষয়ে আলোচনা করোছলাম । এবছরকার ও 


কোন কোন শিক্ষ-প্রদর্শনী দেখেও আমাদের মনে হয়েছে যে, 
*দেশিয় শিল্প-পদ্ধতির প্রতি উপেক্ষাধূলক মনোভাব উদ্ভরোভর 
বেড়েই চলেছে। আতীয় সংস্কৃতির পক্ষে এটা শুভ লক্ষণ নর । 
এর শ্রতিকারকল্পে আমাদের শিল্পীদের আত্মস্থ হয়ে মিতন্ব 
সম্পদের প্রতি ছুটি নিক্ষেপ করা একাস্ত প্রয়োজন হয়ে 
ধাড়িয়েছে। 

অবস্ত এ সমস্য! শুধু ষেঁআমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে 
তা ময়, চীনের চিত্রকলাও আজ এই একই সঙ্কটের সম্মুখীন । 
লেখাদেও পুরাতনের সহিত বেধেছে নৃতনের চিরন্তন সংঘর্ষ । 
সম্প্রতি চীনের চেংতু অঞ্চলের সেচুয়ান নামক স্থানে অনুচিত 
চীনা ললিত-কলা-সমিতির এক অধিবেশনে, শীযুক্ত অর্ঘেন্গকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় মহথাশর পুরাতনকে নিঃশেষে বন্ধন করে মূতনকে 


- নির্কিচারে প্রহণ করার বিরুদ্ধে সময়োপযোদী সতর্কবাণী উচ্চায়ণ 
“Problems of Modern Artists 


করে এসেছেন। 
in India and China” শীর্ধক তার সেই ভাষণ বিগত 
ফেব্রুয়ারি মাসের মভার্ণ রিতিয়ু পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে । 
বর্তমান ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে 
তার সমাধানের কার্যকরী ইঙ্দিত তাতে পাওয়া যাবে। 

‘ উনবিংশ শৃতাব্দীতে আমাদের চিত্রকলার চরম অবঃপতমের 
সময় পাশ্চাত্য চিত্রকলা কি তাবে এসে আমাদের শিল্পীদের 
মোহাচ্ছ্ম করলে সে-সন্বদ্ধে অর্ভেন্দকুমার বলছেদ_ 

“Jt was at this juncture that the western school of 
painting very tempting in their new way of using colours 
and ths attractive manners of realistic renderings of 
lights and shadows attracted the attention of the artista 
in India, who had forgotten the glorious traditions of 
the ancestors, and the Indian artists of the early 
nineteenth century succumbed to the temptations of 
accepting and copying the manners and mannerisms of 
the realistic methods of the west.” 


এই পরাম্করণ হয়ত হু’ হাজার বহরের অক্লান্ত সাধনার 
ফল আমানের জাতীয় শিল্পকলার সর্বনাশ সাধন করত, যদ্ধি 
দা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষতাগে এদেশের কয়েকজন * 
জামী ও গুল ব্যক্তি জাতীয় সংস্কৃতি পাঁরল্লাবী এই বৈদেশিক 
ভাবপ্রবাহুকে প্রতিরুদ্ধ করবার জন্কে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠতেম। 
এদের পুরোধারূপে শিল্পাচার্য অবশীন্রমাথ অনন্তকাল রয় ). 
ও বরধীয় হয়ে ধাকবেন। তিমি এসে এই আন্দোলনের পুরো- 
ভাগে না দাড়ালে আমাদের অসুল্য শিল্প সম্পদের তাগারঘার 
হয়ত আমাদের কাছে চিরতরেই রুদ্ধ হয়ে যেত । 

এই জাতীয় শিল্পান্দোলন বিশেষ ভাবে সুরু হয় পযলোকগতত 
ই, বী, স্কাভেলের অধ্যক্ষতাকালে অবনীন্দনাধ যখন গবর্ণমেপ্ট 
আর্ট সুলের ভাইস-প্রিন্দিপ্যাল ছিলেন সেই সময়ে । তার প্রচেষ্টার 
শুধু যে বাংলাদেশেই ভারত-শিল্পের পুনরুদ্জীবন ও প্রাপপ্রতি্ঠা 


চৈত্র 


হ’ল তা নয়, ধীরে ধীরে এই জাতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 
স্রোতোধারা সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। বাংলা- 
দেশে আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হ'ল। অতীতে বাংলার 
চিত্রকলা এবং ভাক্ষরধ্য যেমন বাংলাদেশের চতুঃসীমার মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকে নি, তেমনি নব্য বাংলার এই চিত্রকলার প্রভাবও 
হ'ল ব্যাপক এবং সুদূর-প্রসারী । এ সম্বন্ধে ভারতীর চিন্র- 
কলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাত! ডক্টর সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ফেব্রুয়ারি মালের মডার্ণ রিভিয়ুতে 
প্রকাশিত *A Young Indian Sculptor” নামক প্রবন্ধে * 
প্রসঙ্ষক্রমে বলেছেন 

“His (Abanindranath’s) pupils Nandalal Bose, As#t 
Kumar Haldar and the rest strengthened the movement 
which spread all over India by members of the Calcutta 
Sohool going to other provinses as Art teachers (eg., 
816 Kumar Haldar at Lucknow, Sailendranath Kar and 
Kusal Mukherjee at Jaipur, Promod Kumar Chatterjee 
at the Andhra Jatiya Kala-Sala at Walteir, the Ukil 
brothers at Delhi, Samarendranath Gupta at Lahore, 
end other members of the Caloutta School and its 
development, the Santiniketan School in other centres 
of education and art, eg. the Rajkumar College at 
Raspur, the Aitchison College at Lahore, the Doon 
School at Dehra Doon, etc.” 


১ চিত্রকলার চায় ভারতীয় ভাস্বর্য্যেরও একটা পৌরবময় 


ক 


এ 


এতিহ আছে। এই ভারতীয় ভাস্কর্য একদা চীন, জাপান, 
্রন্ম, ইন্দোচীন, এবং ইন্দোনেশীয়ার যবদ্ধীপে গিয়ে গভীর 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাল সম্রাটদের আমলে বাংলার 
তাক্ষরধ্য শুর নেপালে গিয়ে সেখানকার শিল্পকলাঁকে গভীর 
ভাবে প্রভাবিত করেছিল । নব্য বাংলার সাম্প্রতিক ভাক্করয্য- 
শিল্প প্রসঙ্গে সুনীতিবাবু দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর নাম উল্লেখ 
করেছেন, এই ভারতবিখ্যাত ভাস্কর এবং শিল্পী সম্বন্ধে তিনি 
বলেছেন 


“Bengal gave to India, one great sculptor who has 
acquired a pan-India distinction—Deviprossd Roy 
Ohoudhury—now principal of the Government School 
of Art in Madras.” 


অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারতবর্থকে এমন একজন ভাস্কর 
দিয়েছে যার খ্যাতি সারা দ্বেশময় ছড়িরে পড়েছে, তিনি হুচ্ছেম 
মান্রাক্ত গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ ঘেবীপ্রসাদ 
রায়চৌধুরী । 

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যে তরুণ এবং উদ্দীয়মান শিল্পীর 
শিল্পকলা সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছি তিমি দ্েবীপ্রসাদেরই সুযোগ্য 
প্রিয় শিল্ভ। সমপ্রতি তিনি দক্ষিণ-ভারতের একটি বিখ্যাত 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠামের শিল্প-কলা বিভাগের কর্ণধারন্জপে নিযুক্ত 
আছেন । ইতিপূর্বে ছুশ্ীলকুমারের শিল্পকলা সম্বদ্ধে একটি প্রবন্ধ 
মডার্ণ রিভিযুতে মুক্রিতঞ্চ হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে ভার বহু 
তিনরষ্ঠা ছবি এবং সাদা-কালো রেখাচিত্রের প্রতিলিপি 
প্রবালী এবং মডার্ণ রিভিয় এই উভয় পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে । 





* Sushil 11010609940 Artist by Wilfrid 
9. Lynch (Modern Review, Feb. 1943) 


বর্তমান-ভারতীয় চিত্র কলা ও শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 
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সুশীলবাবু একাধারে রূপদক্ষ শিল্পী এবং সুযোগ্য শিল্প- 
শিক্ষক । এই উতয়বিষ কৃতিত্বের জভেই তিনি প্রাচ্য এবং 
পাশ্চাত্য শিল্প সমালোচক এবং জ্ূপতত্ববিদদ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ 
এবং প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। 





অসিত হালদার, দেবীপ্রসাঘ, সুধীর খানরীর, কুশসকুমার, 
শৈলেন্ত্রনাথ প্রভৃতির মত স্শীলকুমারও প্রবাসে বাংলায় 
সুখ উদ্বল করেছেন । বাঙালী শিল্পীদের প্রধদ্ধে সারাদেশে 
ভারতীয় চিত্কার এই যে প্রচার ও প্রসার একে বিংশ 
শতন্বীতে বাংলার সাংস্কৃতিক দিগ্িজয়ের অন্ততম অঙ্ক বলা 
যেতে পারে । এই সাংস্কৃতিক অভিযানে গুশীলকুষার পুরোবভা 
মন, তিনি অসিতকুমার প্রভৃতির পরবর্তী । কিন্তু তিমিযে তাদেরই 
যোগ্য উত্তরসাধক তরুণ বয়সেই সুশীলবাবু সে পরিচয় দিয়েছেন। 
বর্তঘান ভারতের শিল্পকলার ক্ষেত্রে তার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। 

সুদীলবাবুর কোনো কোনো ছবিতে (যেমন-চক্্রালোক ও 
ছায়া) খাঁটি পাশ্চাত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ছবিটিতে 
প্রাচ্য শিল্পসুলভ রহল্তাতাস পরিক্ষুটন-প্রয়াসের পরিচয় পেয়ে 
একথা বুঝতে দেরি হয় না যে, শিল্পী প্রাচ্য-শিল্লের উচ্চ আদর্শ 
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ধারণাই লুম্পষ্ট্রপে মনে বদ্ধমূল হয় যে, আসলে তিনি অবশীল্র- 
নাণ-প্রব্তিত ভারতীয়. শিল্প-পন্ধতিরই অহুবর্তন করে চলেছেন 
অবন্ত গতানুগতিক তাবে নর । শিল্পকলার ক্ষেত্রে তিনি যে 
মব নব পয়ীক্ষণের পক্ষপাতী তার পরিচয় এই প্রবন্ধের সঙ্গে 
মুক্রিত লিমোটাইপ এবং ট্টড কাট এই টউভয়বিধ বৈদেশিক 
পদ্ধতিতে অঙ্কিত সাদা-কালো ক্ষেচগুলিতে এবং আরে! নানা 
ছবিতে সুপরিস্ষ,ট । এক দিকে জাতীর শিল্পাদর্শের প্রতি তার 
যেমন সুগভীর শ্রদ্ধা, অগ্ত দিকে তেমনি বৈদেশিক শিল্প-পদ্ধতিকেও 
কোনো কোনো! ভাব প্রকাশের বাহনে পরিণত করার দ্রিকেও 
তার সমান মানদিক প্রবণতা । শিল্পকলার মামুলি এবং সুগম 
পন্থা অহুসরণ করে তিনি অগ্রসর হুন মি। বস্ততঃ এক্ষেত্রে 
ডাকে বলা যেতে পারে ছুঃসাহসিক অভিযাত্রী । মব নব পরীক্ষণ 
দ্বারা আবিফ্ষারের পথ যে বিদ্বসঙ্কুল সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে 
সচেতন এবং প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হতে কখনো তিনি 
পশ্চাৎপদ মম। শিল্পকলায় বিশেষ কোনো ফ্যাশান কিম্বা 
“ইজম" বা ‘বাদ’ তাকে প্রভাবিত করতে পারে নি। তিনি 
মনে করেন যে, এই 'ইন্তম’ ব! বিশেষ বাছের প্রভাব 
এদেশের বহু উত্দীয়মান এবং শক্তিশালী শিল্পীর প্রতিভা 
বিকাশের বিশেষ পরিপন্থী হুয়েছে। সুশীলবাবু সন্ধানী শিল্পী। 
স্বকীয় শিল্পীমনের খেয়ালে স্বতন্ত্র পথে তিনি এগিয়ে চলেছেন 
নব নব রূপলোকের সন্ধানে । কিন্ত নুতমত্বের মোহে জাতীয় 
এঁতিহ্‌ এবং সংস্কৃতির সহিত জন্মগত সম্পর্কের কথ! তিনি বিশ্বৃত 
হুম নি। বিশেষ বিশেষ পাশ্চাত্য শিল্পরীতি এবং টেকৃমিককে 
নিজস্ব করে নিয়ে তিনি তার মাধ্যমে নিজের কোনো কোনো 
ভাব প্রকাশ করেছেন। এ অনুকরণ নয়, এ হচ্ছে শিল্পের 
স্বাহ্গীকরণ। স্থশীলবাবু বর্তমান ভারতের সেই শিল্পীগোষ্ঠীর 
একন্রন যাঁদের আদর্শ এবং শিল্প-সাধনা সম্বন্ধে অর্ধেন্্রকুমার 
বলেছেন, 

“In, this assimilation of the healthy and useful 
items of western art forms, the fundamental principles 
of Indian traditions have not been sacrificed or neg- 
lected. New ways have been discovered to present 010. 


eternal ideals, solidly standing on the bed- rock of their 
own foundations.” pal: 
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সুদূর দক্ষিণ-তারতে অুলীলকুমারের ছোট টুঁডিয়োটতে 
ছুকবামাজঅই আপনতোলা শিল্পীর একাঁপ্র সাধনা এবং আস্তরি- 
কতার পরিচয় পেয়ে দর্শকের মন থুশি হয়ে ওঠে। আপনি 
ছুছিওতে টুকবামাত্রই একহারা চেহারা, বর্ণ আদরে শ্তাম বল! 
চলে, তরুণ উৎসাহী শিল্পী উঠে এসে আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা 
করে, “আমি বড় অপোছালো” একথা বলে আপনার উপ- 
বেশনের জনে আসন নির্দেশ করবেন । তারপর রেক্স চারদিকে 
অসহায়ভাবে একবার তাকিয়ে শ্মিতহান্তে হয়তো বলে উঠলেন, 
“দেখুন, এ জায়গা থেকে চলে যাবার লময় যদি আপনার কাপড়- 
চোপড়ে রঙের ছোপ লেগে যায়, আশা করি, তা হলে কিছু মনে 
করবেন না। কিন্তু দর্শক তখন অন্ত জগতে, ঘরতর্তি রূপসী 


, প্রবাসী 
থেকে বিচ্যুত হম নি। তার শিল্পকলা অহ্ধাবন করলে এ 
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দেখে আর একজন খাটি শিল্পীর মনের ছয়! লেগে তারও তখন 
মনে রং ধরেছে__-এ সময় তুচ্ছ পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার কথ! 
কারই বা মনে থাকে | সেই ক্ষুদ্ব কক্ষটর দেয়ালে মেঝেতে 
আনাচে-কানাচে চারদিকে কেবল ছবি জার ছবি, খানিকক্ষণ 
চেয়ে দেখলে চোখে আর মনে যেন রঙের নেশা বরে যায়। 
ছবি ছাড়া সেখানে আছে সার! ধর জুড়ে ছোট-বড় রকমারি 
ফ্রেম, আর তুলী আর জ্বল রাখবার ছোট ছোট আধার আর 
, অসংখ্য অর্ধ সিগারেটের টুকরো । শুধু রস-পিপাদা নয়, 
* রসনার পিপাসা মেটাবার দিকেও শিল্পীর সমান সঙ্গাগ দৃটি। 
কফির অর্ডার হ’ল, চটপট চটপটে একটি মালয়াজ্ী ভৃত্য 


*কফির পা সহ এসে হাজির | এই ভৃত্যট শুধু যে শিল্পীর হুকুম 


তামিলই করে তা! নয়, এই শিল্পময় পরিবেশের মধ্যে থেকে 
থেকে সেও হয়ে উঠেছে জজ্তরঘত শিল্পের একভ্রন সমঝ দার । 


“এর সামমে রেখে দিন আধ ডজন ছবির প্রতিলিপি | মনে কর! - 


যাক এর মধ্যে চারটে, একদম ওঁচা-_বান্দে আর্টষদের আকা 
একটি মোটামুটি ভালো বলা যেতে পারে এমন কোনে! শিল্পীর 


কাজ, আর যষ্ঠ ছবিটি কোনো ন্মপদক্ষ শিল্পাচার্য্যের অদ্কিত। 


দেখবেন এগুলো! নিভুলভাবে বেছে নিয়ে সে শ্রেধ-বিভাগ 
করে সাঙ্জিয়ে রাখতে পারবে ।” সুশীলবাবু যখন এ কথা- 


গুলে! বলেন তখন তার কণ্ঠে বেঙ্জে ওঠে. আত্মপ্রসাঘের ৮ 


জুর। 


জুশীলকুমার প্রথমে রাচি কলেজে শিক্ষালাভ করেম, 
সেখান থেকে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি 
হম কিন্ত চিত্রকদার সাধনায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ 
করবার উদ্দেশ্যে ইণ্টারমীডিয়েট পর্যাস্ত পড়েই বিশ্ববিভালয় 
পরিত্যাগ করেন। কলেন্জে অধ্যয়ন কালে ক্রিকেট খেলায় 
সার খুব অনুরাগ ছিল, ওস্তাদ ক্রিকেট খেলোয়াড়রপে 
তিমি যথে্& নামও করেছিলেন । সুশীলকুদার তার 
শিল্পীমন এবং লিল্লনৈপুণ্য এই উত্ভয়ই উত্তরাধিকারস্থত্রে লাভ 
করেছেন তার মাতৃকুল থেকে । তার মামা চিঅকলার 
একজন বিশেষ অনহুরাপী। নুশীলকুমারের মাতা সঙ্গীত- 
নিপুণা, মাতার সঙ্গীতাহুরাগ পুত্রের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। 
সঙ্গীতে তিনি একাধারে ওপপত্তিকসিত্ব (theoretical) ও. 
ক্রিয়াপিদ্ব (07:9011091) ছই-ই । সঙ্গীতশাস্রে যেমন তার জ্ঞান 
আছে তেমনি ওস্তাদ বাঁশী বান্ধিয়ে হিসেবেও তিনি বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করেছেন। তার অনেক মৌলিক সুর-রচন!| * 
(Muscial composition) অল-ইওিয়া রেডিয়ো, মান্দাজ 
কর্তৃক বেতারে প্রচারিত হয়ে সঙ্গীতামোদী, জনসাধারণের 
প্রশংস! অর্জন করেছে। নুশীলবাবু বলেন যে, সঙ্গীতের প্রতি - 
এঁকাস্তিক অনুরাগ তার ছবিগুলোতে মনের আরে| এবটু মাধুরী 
মিশিয়ে দ্রিতে সহায়তা করে। 

ভারতীয় এবং ফুরোপীয় চিত্রকল! সম্বন্ধে সুশীলবাবু প্রচুর 
পড়াশুনা করেছেন। এ সম্বন্ধে তাহার প্রপাচ় বুপঘ্ি আছে। 
চিত্রকলার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বরে তিমি অনর্গল 
বলে যেতে পারেন । সুযোগ এবং সুবিধার অভাবে চিঅকল! 
সম্বন্ধে উপযুক্ত ভ্ঞানার্নম করা যাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় মি 


স্৬ 


বর্তমান ভারতীয় চিত্র-কলা ও শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 


৫২১ 





le শীতের সন্ধ্যা 


তাদের শিক্ষাদান করতে, নিজের অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞানতাগার 
তাদের নিকট উম্মুক্ত করে দিতে তিমি সর্বদাই আগ্রহাম্বিত। 
ধারা তার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছেন তারা প্রত্যেকেই স্বীকার 


" করেন যে, এই তরুণ শিল্পীর প্রমুখাৎ শিল্প-ব্যাধ্যান শুনে তারা 


চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্ণ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন । 
বিগত ১৯৪৩ শ্রষ্ঠাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মভার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় 
Sushil Mukherjee—An Artist নামক প্রবন্ধে Wilfrid 
8. Lynch পুশীলকুমারের প্রাচ্য ও পাশ্চাভ্য শিল্পশাঙ্সে 
বুযুংপত্তির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 


* “Mukherjee has read wisely and widely on both 
Indian and European Art realising as few artists do that 
&n understanding of the works and methods of past 


masters is an invakiable help in attaimng ease of ex-. 


pression of his own emotions.” 
সুশীলবাবুত ছবিগুলি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নি প্রয়োজন ৷ 
এই ছবিগুলোর মধ্যে রেখা ও রঙের সুষ্ঠু সম্বয়ে যে কল্পনা 
ও ভাবাবেগ মূর্ত হয়ে উঠেছে, তার আবেদন সরাসরি শিল্প- 
রলিকের মর্শস্থলে পৌঁছে তার রসবোধকে পরিতৃপ্ত করে। 
মালাবার হুহিতা নামক রঙীন উদ্ভকাট পদ্ধতিতে আকা! 
ছবিটির অঙ্কন-শৈলী পরম চিত্তাকর্ষক, রচনার বলিঠঠত1 এবং 
সুসঙ্গতি মনকে মুগ্ধ না করে পারে না। সবল অথচ সরল 
ভুলীর টানে আকা! রাঁচির দৃষ্তা নামক ছবিটি মিসর্প-চিঅশে 
শিল্পীর অনন্তসাঁধারণ কুশলতার পরিচায়ক । লিনো-কাট 
পদ্ধতিতে আঁক! ‘সথী-সম্মেলন’ নামক ছবিটি রচনার আত্যস্তিক 
সরলতা এবং আন্তরিকতার জনে অনাড়দ্বর অথচ জনবন্ত 
শিল্প-সুষমায় মঙ্িত হয়ে উঠেছে। শীতের সন্ধ্যা নামক 
ছবিটিতে রচনার সৌসামঞগ্ত্ত প্রশংসনীয় । নিরঙ্কুশ ও সাবলীল 


তুলিচালনার দক্ষতার সঙ্গে মর্মস্পর্শী বিষাপরিল্লান পরিবেশ 
স্যরি-ক্ষমতার সংমিশ্রণে এট হরে উঠেছে একটি সার্থক 
স্থষ্টি । শীতের সন্ধ্যার ব্রহস্তময় রূপটি শিল্পীর তুলির ডগায় কি 
অপূর্ব মহিমায়ই না ফুটে উঠেছে । ছবি দেখলে রবীন্্রনাথের 
কবিতার একটি পড ক্তি মনে পড়ে, “সি যেন স্বপ্নে চায় কথা 
কহিবারে |” 


সুশীলকুমার এখনো অনতিক্রান্তোধন | কিন্ত এরই মধ্যে 
শিলপ-লক্ষ্ীর প্রসাদ লাভ করে তিমি ধন্ধ হয়েছেন । তার শিল্প- 
হি পর্যযালোচনা করলে মনে হয় যে, তার ভবিষ্যৎ বিপুল 
সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । বৎসর তিনেক পূর্বে Wilfrid 11001, 
এর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 

441] who see his works will realise how far he has 
already got and what a fine future lies ahead of him.” 

অর্থাৎ--“ভার ছবি ভালে করে পর্য্যবেক্ষণ করলে সকলেই 
বুঝতে পারবেন কি পরিমাণ সাফল্য তিমি এ পর্য্যস্ত লাভ 
করেছেন এবং কি গৌরবোক্ছ্বল ভবিষ্যং তার জন্যে অপেক্ষা 
করছে |” আশ! করি এই ভবিয়যদ্বাদী অচিরেই নফল ও সার্থক 
হয়ে উঠবে ।* 


* এই প্রবন্ধ রচনার-__ 

“Sushil Mukherjee—An Artist”, by Wilfrid 8. 
Lynch, (Modern Review, Feb., 1943) ; “Problems of 
Modern Artists in India and China”, by O. C. Ganguly; 
(M. R., Feb., 1946); “A Young Indian Sculptor”, by; 
Suniti Chatterjee, (M. R., Feb., 1946). 


এবং একটি অপ্রকাশিত ইংরেজী রচনা থেকে সাহায্য 
পেয়েছি। 





রবীন্দ্রনাথের শিশু-প্রীতি 


শ্রীধীরেন্্কৃ্ণ চন্দ 


ছেলেবেলায় একট! গল্প শুনিয়াছিলাম-_অন্ধেরা হাতী দেখিতে 
আসিয়াছে। চোখ নাই, তাই হাত দিয়া হাতীকে উপলব্ধি 
করিল। কানে যাহার হাত পড়িল, সে ভাবিল, হাতীটা কুলোর 
মত। পায়ে হাত দিয়া আর একজন ভাবিল হাতীটা থামের 
মত। শরীরে হাত বুলাইয়। তৃতীয় ব্যক্তি মনে করিল হাতী 
পাঁচিলের মত। চক্ষুম্মান চুআমরা অন্ধের হস্তী-দর্শন দেখিয়া 
হাসিয়াছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিরাট কে প্রত্যক্ষ করিতে, 
অমুভব করিতে, উপলব্ধি করিতে সিয়। এমনি ভাবেই দেখিয়া! 
থাকে । রবীন্দ্রনাথের বিরাট, প্রতিভা, সাহিত্যে সাহার বিপুল 
দান। তাহারই-একট!| সামান্য অংশ তাহার শিশু-ভ্রীতি। সেই 
প্রীতির যে রূপ ফুটি উঠিয়াছে, উহা! আলোচনা করিতে গিয়া 
তাই অন্ধের হত্তী-দর্শনের কথ! মনে পড়িয়া গেল। 

বালক-কাল হইতে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া আসিতেছি, তবু 
মনে হইতেছে, তাহাকে দেখা আজও শেষ করিয়া উঠিতে পারি 
নাই। তিনি বিরাট,। যেখানেই দৃষ্টি ফিরাই, সেইখানেই 
তাহাকে দেখিতে পাই । তিনি কবি, তিনি শিল্পী, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, 
তিনি দেশ-প্রেমিক, তিনি শিক্ষক, তিনি অভিনেতা, তিনি সত্য- 
স্রষ্টা, তিনি শিশু-সাহিত্যিক। নান! বিশেষণের দ্বারা! অভিহিত 
করিয়াও তাহার বিরাটত্বের পরিচয় দিতে পারিলাম কই। সে 
চেষ্টা করিবও না । 

বাস্তব জগতে আমর! বাস করি। অসংখ্য মাম্থষের ভিড়ে 
সামান্ত স্বার্থের ঠেলাঠেলি হইতে অসামান্য কোলাঁহলের হি 
করিয়া পাক ছিটাইয়া জীবনকে আবিল করিয়া! তুলি। তাই 
আমাদের চোখের সামনে যে মুন্মব অহরহ বিরাজ করিতেছে, 


তাহাকে দেখিবার এবং উপভোগ করিবার অবকাশ খুজিয়া পাই ' 


না। কিন্তু যিনি কবি তিনি সুন্দরের পূজারী | সৌনর্যের আকর্ষণে 
আপনার আবেগে তাহার বাঁশী যখন বাজিয়া! উঠে, তখন মানুষ 
অবাক হইয়। দেখে সংসারের , পঙ্চিলতার মধ্যে পল্স বিকশিত 
হইয়া রহিয়াছে । কবির সাধনা তখন সার্থক হইয়া! উঠে। 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা বারশ্বার তাহারই পরিচয় পাইয়াছি। 

দুঃখ এবং বেদনাক্লিষ্ট এই পগৎ। ইহারই বুকের উপর ছোট 
ছোট ছেলেমেয়ের! সকল ভ্রকুটি উপেক্ষা করিয়া প্রাণ-খোল| হাসি 
হাসিয়া ছুটিতেছে, খেলিতেছে, ধূলা উড়াইতেছে, কাদা মাথিতেছে। 
ক্রীড়ারত শিশুদের দিকে তাকাইয়া কবি-স্বদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া 
উঠে। তিনি আবেগ-কম্পিত কণে বোন, 

ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র গ্রাণগুলি 
নন্দনের এনেছে সম্বাদ ৷ 

সত্যই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নন্দনের সংবাদ আনিয়াছে। 
নহিলে উহাদের প্রতি এত ভালবাসাঃকেন ? উহাদের ভালবাসে 
না, এমন মানুষ দেখিতে পাই না । ছোট ছেলেমেয়েদের ভালবাস! 
মানব-হৃদযের? একট! স্বাভাবিক-টগুণ । শিশুকে বুকে তুলিয়া 
লইয়া সেই স্বাভাবিকতা৷ পরিতৃপ্তি পায়, মাতার «েহ-চুন্থনে তাহা 


অপরূপ হইয়া উঠে, রবীন্দ্রনাথের লেখনী-মুখে তাহা চিরস্তন হইয়া 
রহিয়াছে । তিনি স্েহ-বিগলিত তাধীতে দেখিলেন, 
জগৎ্-পারাবারের তীরে 
শিশুর! করে খেলা! 


». খেলা করাই শিশুর প্রকৃতি। সে খেলা সকলেই দেখে এবং 
প্রীতও হয়। কিন্তু যিনি রূপকার তিনি ঠাঁর আন্তরিক ঞ্গীতিকে 
কষপায়িত করেন অপরূপ রচনায় । রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে 
আমরা তাহাই পাইয়াছি। আগত এবং অনাগত শিশুদের 
জগ তিনি ৰে গ্রীতি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলন। নাই। তিনি 
তাহার অতুলনীয় ভঙ্গীতে জগই-পারাবারের তীরে ক্রীড়ারত ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন, 

জানে না তার! সাতার দেওয়া, 
জানে ন! জাল ফেলা । 
ভূবাৰি ডুবে কুতা চেয়ে ; 
বণিক ধায় তরণী বেয়ে; 
ছেলের! মুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে 
সাজায় বসি ঢেলা। 
রতন-ধন খুঁজে ন! তারা, 
জানে না জাল ফেল! । 


শিশুর যে চিত্র ফুটিযা উঠিল, বাংলা-সাহিত্যে তাহার তুলন! 
মিলে না। শিশুকে এমন করিয়! আকিতে হইলে যে দৃষ্টি দিয়! 
তাহাকে দেখ! প্রয়োজন, তাহা অনন্তসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ সেই 
অসাধারণ চোখে শিশুকে দেখিয়াছেন, গভীরভাবে তাহাকে ভাল+ 
বাসিয়াছেন এবং কাব্যের অপুর্ব সুষমার মণ্ডিত করিয়। শিশুর 
পরিচয় দিয়াছেন । 
একটি দণ্ড ঘরে আমার 
না যদি রয় ছুরস্ত 
কোনমতে হয় না তবে 
বুকের শুন্ত পূরণ ত। 
দুষ্ট. মি তার দখিন হাওয়। 
সুখের তুফান জাগানে, 
দোলা দিয়ে যায় গো আমার 
হৃদয়ের ফুল-বাগানে । 
ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে শিশুর প্রতি গ্রীতিতে প্রদীপ্ত 
কবি-স্বদয়ের আলেখ্যথানি। ইহার প্রতি তাকাইয়! আমাদের 
হৃদয় পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া ষায়। কবি কিন্তু ব্যাকুল হইয়া উঠেন। 
এমনিতর ষে দুরস্ত শিশু, যার তুষ্ট মি দক্ষিণা বাতাসের মত মধুর, 
তার একটা নাম থাকা উচিত । কিন্ত একট! বিশেষ নাম রাখা! 
ভাবনার কথা হইয়া উঠে। কারণ, 
নামের খবর কে রাখে ওর 
ডাকি ওরে যা” খুসি, 
দুষ্ট বল দস্তি বল 
পোড়ার মুথ রাক্ষুসি । 
ভালবাসার দাবিই সবচেয়ে বড় দাবি'। সেই দাবির জোরেই যা 
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খুসি নামে ডাকা চলিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মামুষ তাহা বুঝে 
না, তাই হাসে । কৰিকে তাই একট! কৈফিযুং দিতে হয়, 
একটি ছোট মানুষ, তাহার Es 
একশো রকম বঙ্গ ত। 
এমন লোককে একটি.নামে 
ডাকা কি হয় সঙ্গত? 


4. মন সায় দিয়! বলে--সত্যই ত | 


এমনিতর একটি ছোট মানব একশো রকম রঙ্গ করিয়া খেলিয়া 
বেড়ায়। ইহার সঙ্গে তাহার পায়ের নূপুর বাজিয়া উঠে। মা» 
শ্রবণ ভরিয়া শোনেন ! কবি মুগ্ধ হইয়া বলেন, 
নিখিল শোনে আকুল মনে নী 
নৃপুর বাজন।। 
তপন শশী হেরিছে বসি” 
তোমার সান্রধমী। 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি ধরায় নদনের সংবাদ ,বহিয়! 
আনিয়া জগৎ-পারাবারের তীরে খেলিয়। বেড়ায়, বিশ্ব-প্রকৃতি 
আকুল হইয়া! ইহাদের নৃপুর-নিক্কণ শোনে, স্বর্ধ্য-চন্দ্র মুগ্ধ হইয়া 
ইহাদের সাজসজ্জা দেখে । শিশুরা নিখিল ভুবনকে আনন্দ 
পরিবেশন করে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিনিময়ে তাহারা কি পায়। 
কবি তাহার উত্তর দিয়াছেন, 
ফাগুনে নব মলয়-শ্বাসে, 
শ্রাধণে নব নীপের বাসে, 
আশিনে নব ধান্ত-দলে, 
আবাঢ়ে নব নীরে, 
আশীস্‌ আসি’ পরশ করে 
খোকারে ঘিরে ঘিবে। 
বিশ্ব-প্রকৃতির আশীস্-ধারায় অবগাহন করিয়া শিশু দিন দিন 
বড় হইতে থাকে । এই বিচিত্র সুন্দর জগৎ দেধিয়। তাহার মনে 
অসংখ্য প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। যে প্রশ্নটি তাহার মনকে সবচেয়ে 
বেশী নাড়া দেয়, তাহা! হইতেছে-__"এলেম আমি কোথা থেকে ?” 
শিশুর অস্ফুট মনের এই প্রশ্নটি কবি শুনিতে পান। মাতার 
নিকট শিশুর প্রশ্নটি কবির লেখনী-মুখে প্রকাশিত হয়, 
এলেম আমি কোথা থেকে, 
কোন্থানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ? 
মা খোকাকে বুকে বাঁধিয়া উত্তর দেন, 
ইচ্ছ! হয়ে ছিলি মনের মাঝারে | 
ছিলি আমার পুতুল খেলায়, 
ভোরে শিব-পৃজার বেলায় 
তোরে আমি ভেঙেছি আর পড়েছি । 
লম্তান-বাৎসল্যে পরিপূর্ণ মাতৃ-হৃদয়ের একখানি নিখুঁত চিত্র ফুটিয়। 
উঠিয়াছে এই কথাগুলির মধ্য দিয়া । শিশুকে সমস্ত অন্তর দিয়া 
না ভালবাদিলে এমন করিয়া! মাতৃ-হৃদয় উপলব্ধি করিতে পারা 
বায় না। কারণ মা ও শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিয়! দেখা সম্ভব নয় | 
মাকে অবলম্বন করিয়া! শিশু জগতে আসে, মার পীষৃষ-ধারার 
পুষ্ট হয়, মার হাত ধরিয়া দীড়াইতে শিখে, চলিতে শিখে । মাতৃ- 
স্নেহ তার. জীবনের যাত্রা-ছরুর পথে প্রধান স্থল। তাই মার 
নিকট শত আবদার এবং অসংখ্য প্রশ্ন । বলে, 


একদিনে! কি দুপুর বেল! হলে 
বিকেল হল মনে করতে নাই? 
কখনে। বা মার সহিত তর্ক সুরু করিয়! দেয়, 
রাতের বেল! দুপুর যদি হয় 
দুপুর বেলা রাত হয় না কেন? 
আবার অভিমানে ঠোট ফুলাইয়া মাকে প্রশ্নও করে, 
যদি খোকা না হয়ে 
আমি হুতেম তোমার টিয়ে ! 
তবে পাছে যাই মা উড়ে 
আমায় রাথতে শিকল দিয়ে? 
এমনিতর নানা প্রশ্ন করিয়া শিশু জগৎকে চিনিতে চায়, 
বিশ্বের সহিত তাহার কি সম্পর্ক তাহা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করে, 
দেহের বৃদ্ধির সহিত মনের মধ্যে জানিবার যে আকাজ্ষা প্রবল 
হইতে থাকে তাহ! পরিতৃপ্ত করিয়া! দেয়। শিশুর মন লইয়া 
যাহাদের কারবার, ইহ! সেই বৈজ্ঞানিকদের কথ।। শিশুর প্রতি 
শ্রীতিতে পূর্ণ যীহার মন দেই কবি উপলব্ধি করিলেন সেই সত্যকে 
এবং তাহ! রূপান্তরিত করিলেন কাব্যের অপূর্ববৃতায় । 
দিনে দিনে শিশু বড় হইতে থাকে । দিনে দিনে পৃথিবীর 
সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়! উঠে! তাহার শ্বল্প জীবনে 
যেটুকু পৃথিবীর সহিত মে পরিচিত হয়, তাহাতে সে তৃপ্ত হয় না। 
উহা অত্যন্ত সন্কীর্ণ বলিয়া মনে হয়। সীমাকে ছাড়াইয। অসীমের 
দিকে তাহার দৃষ্টি । স্ব আবেষ্টনীর বন্ধনে মন পীড়িত হইয়া 
উঠে। তাই গৃহের গণ্ডীর বাহিরে, পিতা মাতা আত্মীয় ও স্বজনের 
শাসন হইতে দূরে একট! অন্গান! অগৎ তাহাকে ডাকে | অন্তরে 
অন্তরে অমুভব করে সেই আহ্বান! সম্দুখের জনাকীর্ণ 
পথের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে । অজানা রাজ্য হইতে 
অজানা লোক তাহার চোখের সমূখ দিয়া অজানা দেশে চলিয়া 
যায়। অজানার রহস্তময় অস্তরাল সরাইয়া দিবার বাসনায় শিশু 
ব্যাকুল হইয়া উঠে ৷ ইহাই শিশুমনের চিরস্তন বীতি। তাই 
বখন সে দেখে চুড়িওয়ালা “চুড়ি চাই” “চুড়ি চাই” হাকিতে 
হাকিতে চলিয়া যায়, তখন তাহার 
ইচ্ছে করে শেলেট ফেলে দিয়ে * 
এমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি। 
শুধু ফেরি করিবার সাধ জাগে তাহা নয়; আরও তার নানা 
সাধ যায়। ফুলবাগানে মালীকে কান্দ করিতে দেখিয়া! তাহার 
ইচ্ছা হয়, যদি অমনিতর মালী হইতে পারিগাম। কারণ তাহার 
পায়ে কত ধুলা-কাদ! লাগে, কেহই তাহাকে নিষেধ করে না, 
তাহার মা আসিয়া ময়লা ধুইয়। দিয়। সাফ জাম! পরাইয়! দেয় না। 
নিদ্বের খেয়াল-খুশিমত কাজ করিবার স্বাধীনতা তাহার মনকে 
অত্যন্ত নাড়। দেয়। রাত্রে পাহারাওয়াল। পাড়ায় পাড়ায় হাক 
পাড়িয়া বেড়ায় । তাহার দিকে তাকাইয়! শিশু ভাবে, তাহার 
মত সুখী লোক আর কে আছে | তাই তাহার পাহারাওয়াল! 
হইতেও সাধ যায়। আবার এক সময়ে নদীর বুকে নৌকা দেখিয়! 
তাহার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। উহার হালটি ধরিয়! বসিয়া 
আছে মাবি। ঢেউয়ের তালে তালে ছুলিতে ছুলিতে রৌন্রে এবং 
বৃষ্টিতে, ঝড়ে এবং তুফানে দেশ-দেশাস্তর ঘুরিয়! চলিয়াছে আর 
চলিয়াছে। শিশুর চিত্তে আনন্দের বঙ্ক বহিয়া ধার। সে তখন 
মার কাছে আবদ্পর ধরিয়া বসে, 


» 
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মা বদি হও রাজি, ঘারের কাছে এইখানে বোঁস্‌ 
বড় হলে আমি হব এই হেথা চৌকাঠ, 
খেয়াঘাটের মাধি। বল আমারে কোথায় আছে, 
ক্রমে লেখাপড়া শিখিবার বয়স আসে। সে তখন মাষ্টার তেপাস্তরের মাঠ। 


মশাইয়ের নিকট লেখাপড়া করিতে নুক্ু করে| শিশুর মন 
অন্থুকরণপ্রিয়। তাই দে একদিন তাহার ছোট বোন খুকীকে 
লইয়া শিক্ষাদান-কার্ধ্যে ব্রতী হয়। কিন্তু ছাত্রী বড় বেয়াড়া, তাই 
ব্যর্থমনোরথ হইয়! মার কাছে অভিযোগ করে, 


সামনেতে ওর শিশুশিক্ষ1 খুলে 
যদি বলি, খুকী পড়া করো, 
ছুহাত দিয়ে পাতা ছি'ড়তে বসে, 
তোমার খুকীর পড়া কেমনতর ? 


যাহাকে পড়িতে বলিলে বই ছি ডিতে বসে, তাহাকে শিক্ষা! 
* দেওয়া কঠিন। তাই সে নূতন ছাত্রের সন্ধান করে। মনের মৃত 
ছাত্র পায় বিড়ালছানা। হাতে বেত লইয়! মাষ্টারী করিতে 
আরম্ত করিয়া! দেয়! কিন্তু তাই বলিয়| খা-কয়েক বেত ছাত্রের 
পিঠে বসাইয়। দেয় ন। সে মিছিমিছি বেত লয় এবং অশেষ 
ধৈধ্য সহকারে শ্রিক্ষকত| করে, 


প্রথম ভাগের পাতা খুলে 
আমি ওরে বোঝাই মা কত-_ 
চুরি করে খাঁসনে কখনো 
ভাল হ’ল গোপালের মত] 
যত বলি সব হয় মিছে 
কথা যদি একটিও শোনে | 
মাছ যদি দেখেছে কোথাও 
| কিছুই থাকে না মনে ! 
| চড়াই পাখীর দেখা পেলে 
ছুটে যায় সব পড়া ফেলে ! 
যদি বলিচছজবঝ এ 
দুষ্ট মি করে বলে মির়ে1! 


লেখাপড়া শিথিয়া এবং মাষ্টার মশাইয়ের অস্থকরণে মাষ্টার 
মশাই সাজিয়া। শিশুর শিক্ষা চলে । কিন্তু পড়িতে পড়িতে ক্লাস্তি 
আসে, খেলিবার জন্ত মন ব্যাকুল হইয়! উঠে। সে তথন বলে, 
মাগো, আসায় ছুটি দিতে বল, 
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা। 
এখন আমি তোমার ঘরে বসে 
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা। 


পড়া-পড়া! খেলার মধ্যে নৃতনত যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তাহাতে 
মন আকৃষ্ট থাকে, তারপর আর তাহ! ভাল লাগে না, তখন 
আর একটা নৃতন-কিছুর দিকে মন ধাবিত হয়। ইহাই শিশু- 
মনের প্রকৃতি । পড়িতে পড়িতে খেলতে ইচ্ছা করে, থেলিতে 
থেলিতে গন্প শুনিতে সাধ জাগে । সে তখন মার কাছে চুটিয়া 
আসে। বলে, 
আজকে আমার ছুটি, আমার 
শনিবারের ছুটি, 
কাজ যা আছে সব রেখে আয় 
ম) তোর পায়ে লুটি। . 


মার মুখে সেই তেপাস্তর মাঠের গল্প। সে কথা স্মরণ হইলে 
শৈশবের বিশ্বত স্বর্গের একটি মধুর চিত্র চোখের সামনে ভাদিয়া 
উঠে। পক্ষীরাক্স ঘোড়ায় চাপিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার 
হইয়া, তেপাস্তর মাঠ অতিক্রম করিয়া, অজ্ঞাত রাজপুরীর মধ্যে 
ল্লুপার কাঠির স্পর্শে ঘুমস্ত রাজকন্তাকে সোনার কাঠির সাহায্যে 
জাগাইয়া তুলিয়| তাহাকে লাভ করিবার জগ্ঠ রা্সপুত্রের অভিযান | 
শিশুমনের অপরূপ কল্পনার সম্মুখে সে কাহিনী শৈশবে একদিন 
যে ছ্যলোকের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইঙ্গিতে 
আজ আবার তাহ! অবারিত হইয়া যায়| আবার ফিরিয়া যাইতে 
ইচ্ছা করে সেই স্বপ্নময় স্বর্গে ।* আবার তেমনি করিয়া মার গল! 
জড়াইয়! ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, 


আমি কেবল যাই একটিবার, 
সাত সমুদ্র তের নদীর পার । 


শিশু যেমন করিয়া কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়। সাত 
সমুদ্র তের নদী পার হইয়া যায়, তেমন করিয়া কল্পলৌকে বিহার 
করিবার মন আমর! হারাইয়! ফেলি। শৈশবের স্বতি আমাদের 
মনে জাগে, কিন্তু যে প্রীতির দ্বারা অতীতের দিনগুলি পূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছিল, যে মাধুধ্যের দ্বার৷ শৈশব-জীবন মনোহর হইয়। থাকিয়া- 
ছিল, সেই প্রীতি এবং মাধৃধ্য হইতে আমর! বঞ্চিত হইয়! পড়ি। 
মাটির বুকে পদার্পণের সঙ্গে যে নন্দনের সংবাদ বহন করিয়া আনি, 
তাহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়। যায় । কি যে আমর! হারাই তাহা 
আমাদের বোধের অতীত হইয় পড়ে। সেই হারানো ধনের 
সহিত একদিন পরিচয় করাইয়া দেন কবি। আনন্দ এবং পুলকে* 
বিগলিত হইয়া আমব! খুজিয়া পাই আমাদের সেই হাবাইয়!- 
যাওয়া শিশু আমিকে আর শিশুমনের স্বর্গীয় দৃষ্টি দিয়া দেখ! 
মহিমময়ী মাকে । শিশুর সেই জননী শুধু তাহার অবলম্বন 
নহে, সে তাহার খেলার সাথী এবং পৃজ্ঞার দেবী। তাই তাহার 
সহিত লুকোচুরি খেলিতে শিশুর সাধ যায়| মাকে বলে, 
আমি যদি ছুষ্টমি করে 
চাপার খীছে চাপা হয়ে ফুট, 
ভোরের বেল! মাঁগ্নৌ ডালের পরে 
কচি পাতায় করি শুটোপুটি } 
তাহ! লইলে মা কি তাহাকে চিনিতে পারিবে? শিশু কেমন 
করিয়া বুঝি! ফেলে, সে যেমন কবিয়| যেখানেই থাকুক না কেন 
মা যেন কি করিয়া তাহা জানিতে পারে। তাই ফুলের মত 
সুন্দর শিশু ফুলের রাজ্যে আঁ গোপন করিতে চায়। কিন্তু তাহার 
গোপনত দীর্ঘস্থায়ী নয়। সারাদিন ফুলের রাজ্যে ফুলের খেল! 
থেলিয়! সন্ধ্যাকালে মার কোলে ফিরিয়া আসিবার সময় হয়। 
তাই সে বলে, 
সন্ধ্যাবেলাক় প্রদাপখানি হেলে 
যখন তুমি ষাঁবে শ্ৌয়াল-ঘরে, 
তখন আমি ফুলের খেল! খেলে 
টুপ ক'রে যে পড়িব ছুয়ে বরে। 


Fl 


চৈত্র 


এই ষে মা, যাহার সহিত সে এমন করিয়া লুকোচুরি খেলিতে 
চায়, তাহার প্রতি গভীর আকর্ষণে সারা পৃথিবী চু'ড়িয়া তাহাকে 
শ্ৰেষ্ঠ ধন আহরণ করিয়া দিবার বাসনায় মন পূর্ণ হইয়া থাকে। 
তাহারই আবেগে সে বলিয়া উঠে, 


পরতে কি চাস্‌ মুক্তো| গেঁথে হারে ? 
জাহাঙ্জ বেয়ে যাব সাগর পারে। 
আবার কখনও বলে, 
তার চেয়ে ম! আমি হব ঢেউ, 
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ! 
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে, 
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ ! 


শিশু মাকে গভীরভাবে ভালবাসে । সেই ভালবাসা তার 
জীবনের এক অতুলনীয় সম্পদ ।* তাহারই জোরে সে মাকে 
লইয়া নিক্ষদ্দেশের যাত্রী হইতে চাহে, আবার কখন বা তাহার 
শরীর-রক্ষী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলে। ম| পান্ধী চাপিয়া চলিয়াছে। 
প্রকাণ্ড মাঠের মাঝে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। অকম্মাৎ যষ- 
দূতের মত লোকের! পান্ধী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। বেহারা- 
গুলো ভয়ে পাক্কী ফেলিয়া পলাইয়া যায়। পালায় না শুধু 
থোক|। কি অসীম তাহার সাহস | সেই লোকগুলার সহিত 
একা খোকার কি ভীহণই ন। লড়াই হয়! লোকগুলে| পারে না, 
হারিয়া পালায় । বিপদ কাটিয়া যায়। তারপর বেহারার! ফিরিয়া! 
আমে। পান্ধী চাপিয়! ম। খোকার সহিত গন্ভব্যস্থলে পৌছায়। 
দেশল্সত্ব লোক খোকার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া! পড়ে। এমনিতর 
একটা সত্য ঘটন| যদি ঘটিত, তাহা হইলে কি মজার ব্যাপারই 
ন হইত | কিন্তু সত্য করিয়া ত আর উহা ঘটে না। মার 
প্রতি গভীর ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া খোকার মানসলোকে এই 
কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া! মিলাইয়! যায়। সত্য হইয়া থাকে শুধু 
মার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা এবং শিশুর অপূর্ব কল্পনা । কবির 
নুঙ্গ্ম অনুভূতিকে অবলম্বন করিনা রূপে এবং রসে অতুলনীয় হইয়! 
ইহার আলেখ্যধানি চিরন্তন হইয়| থাকে সাহিত্যে । আমরা মুগ্ধ 
হইয়া তাহার রস আস্বাদন করি । 


মাতার প্রতি শিশুর যে অনুরাগ তাহা অন্তর দিয়! উপলব্ধি 
করিয়া! কাব্যে রপায়িত করিতে হইলে যে সুক্প মনোবৃত্তির 
প্রয়োজন, যে অন্থুপম কল্পনা-শক্তির আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
সেই অনুভূতি এবং কল্পনাশক্তির পরিচয় এই ক্ষেত্রে যেমন 
পাইলাম, তেমনি আরও নান! ক্ষেত্রেই পাইজা থাকি। শিশু 
আকাশের চাদ হাত দিয় ধরিতে চায়। ইহাতে তাহার দাদা 
খোকাকে বোক। বলিয়া বিদ্রপ করে| কারণ চাদকে যত ছোট 
বলিয়া থোকা মনে করে, উহা। তত ছোট নয়, বরং বহুগুণে বড়। 
শিশু কিন্তু দাদার যুক্তি মানিয়া লয় না। তাহার বিরুদ্ধে সে এমন 
অকাট্য যুক্তি প্রত্োগ করে যে শুধু খোকার দাদা নয় সকলকেই 
সেই যুক্তির কাছে হার মানিতে হয় । খোকার দৃঢ় বিশ্বাস, মার 
চেয়ে আকাশের চাদ বড় নর়। সেই মা যখন নিকটতম হয়, 
তখন মার মুখখানা ত আর বৃহত্ম বলিয়া! মনে হয় না| অতএব 





রবীজ্রনাথের শিশু-প্রীতি 


৫২৫ 


চাদ হাতের নাগালের মধ্যে আপিলে বড় হইবে কেমন কিমা ! 
তাই খোক! তাহার বিজ্ঞ দাদাকে বলে, 
মা আমাদের চুমো খেতে 
মাথা করে নীচু, 
তখন কি মার মুখটি দেখায় 
মত্ত বড় কিছু ! 
মার চেয়ে চাদ বড় নয়, বিশ্বের কোন কিছু বড় নয়। তাই 
মাতার প্রতি শিশুর ভালবাসা অপরিসীম । সে তাহার কল্পনার 
সকল এর্বর্ধ্য উক্জাড় করিয়া মাকে দিতে চায়, তাহাদ্বার! মাকে 
বন্দন! কহিতে চায়। এইখানেই তাহার ভালবাল! নিঃশেষ হইয়া 
যায় না। দাদ! এবং বাবার প্রতিও তাহার গভীর ভালবানা । 
তাহাদের জন্তও সে কল্পলোক বিহার করিয়া! এমন কিছু আনিয়! 
দিতে চায় যাহা পার্থিব জগতে মিলে না । তাই সে বলে, 
দাদার জন্যে আনব মেঘে-ওড়া 
পক্ষীরাজের বাচ্ছা ছুটি ঘোঁড়া। 
বাবার তরে আনব আমি তুলি 
কনক-লতার চারা অনেকগুলি, 
মা তোমারে দেব কৌটা! খুলি 
সাত রাজার ধন মাণিক একটি জোড়!। 
কোলাহল-মুখর ঈ 1-ঘবন্দে-আবিল জগতে শিশু যে কি সম্পদ, 
বেদনার্থ জীবনে শিশু যে কি আনন্দ, লোভাতুর মানবের হিংস্র 
কুটিলতার মধ্যে শিশু যে কি স্বর্গ, শিশুর ভালবাস! যে সেই হ্র্গের 
কি অপূর্ব দান, তাহারই অপরূপ পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে 
ব্বীন্দ্রনাথের কাব্যে। শিশুর প্রতি গভীর প্রীতি, মায়ের মত 
নিবিড় স্নেহ কবি-প্রতিভাকে আশ্রয় করিতে পারিয়াছিল। ভাই 
তিনি আগত এবং অনাগত সকল শিশুর জগত রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহার প্রীতি-মাখা আশীযধারা ৷ 
অচল শিখর ছোট নদীটিরে 
চিরদিন রাখে প্মরণে, 
, যত ঘুরে যায় স্লেহধারা তার 
সাধে যায় দ্রুত চরণে। ' 
তেমনি তুমিও থাক নাই থাক 
মনে কর মনে কর না, 
পিছে পিছে তব চলিবে বরিয়! 
আমার আপীষ ঝরণা। 
শুধু আশীৰ্ব্বাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই । মা যেমন সকল দেবতার 
কাছে সকল মানবের কাছে শশুর জন্তু আশীর্বাদ মাগিয়া লয়, 
তেমনি করিয়। তিনি সকলকার নিকট সকল শিশুর জন্ত আশীর্বাদ 
প্রার্থন! করিয়া লইয়াছেন, 
এই হাসি মুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি 
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ । 
ইহাদের কাছে ডেকে ধুকে রেখে কোলে রেখে 
তোমরা কর গন আশীর্বাদ । 
রবীন্দ্রনাথের আশীর্বধাদ সার্থক হউক। সকল অস্তর হইতে 
আশীর্বাদ উৎসারিত হউক। আজিকার আর্্ব পৃথিবীর বুকে 
আগত শিশু এই আশীর্ববাদ-ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া অমৃতের 
অন্ুসন্ধিৎ্নু হইবার প্রেরণা লাভ করিবে। 








৮ 


সোনার খাঁচা 


শ্রীকমল 


বিকেলের ডাকে চিঠি এল । জামানত তিন পয়লার পোষ্টকার্ড, 
কিন্ত খবরটা] ভারি জরুরী | দিল্লী থেকে রাছেনবাবু লিখেছেন, 
শীগপিরই তার আপিসে একভ্বন লোক নেওয়া হবে। পাকা 
চাকরি, মাইনে আরম্ভ একশ চল্লিশ থেকে । বছর বহর দশ 
চাকা করে বাড়বে, যোগ্যতা থাকলে হঠাৎ লাফ দিয়ে বাড়- 
বারও সম্ভাবনা আছে। ভেতরে ডেতরে তিনি সব ঠিক করে* 
রেখেছেন_-শঙ্কর রাজী থাকলে যেন পজ্রপাঠ দিল্লী রওন! হুয়। 
সামনের সোমবার আপিসে একটা নামমাত্র ইনটারভিউ হবে, * 
তাতে তার হাতির হওয়া চাট । 


পিয়নের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে বনলতা 
পড়ে ফেললে । পড়ে প্রথমেই তার মনে হ'ল, এখানে 
হু'বেল! তিনটে ট্যুইশামি করে উনি পাচ্ছেন মোটে তিরিশ । 
সহরের বাইরে স্কুলের ছেলে পড়াতে দশ টাকার বেশী কেউ 
শহজে দেয় না। তিরিশের ওপর আরও একশ’ দশ | এক 
বছর বাদে একশ’ পঞ্চাশ । তার মানে এখনকার রোক্বপারের 
পাচ গুণ [---এখন মাহুষটির সুমতি হলে হয়। চাকরির কথা 
এর আগেও .কতবার উঠেছে এবং চাপা পড়েছে । চাকরীর 
যাত যে সকলের নয়, বনলতা তা যোঝে। এক দিক দিয়ে 
দেখলে, এক্ষুণি যে টাকা রোজগারের জরুরী প্রয়োজন আছে 
তাও ময়। জমিজমার আয় আছে, ভাসুরের অবস্থাও সচ্ছল । 
একটা সংসার অক্েশে চলে যায়। কিছু পুরুষমাহুষ রোর্জ- 
পারের চেষ্টাই করবে না এ আর কে চায়? তাস্বরেরও তাই 
মনোপত ইচ্ছে ভাই রোজ্বপারে মম দ্বিক। তাছাড়া এই হু” 
বছর হতে চলল বনলতার বিয়ে হয়েছে, এখনও তার নিজের 
সংসার বলতে কিছু নেই । একবার বাপের বাড়ী, একবার 
শবশুরবাড়ী--যেন ভেদে ভেসে বেড়াচ্ছে। আলাদা থাকায় 
অবধ্য খরচ অনেক বেশী-__বাড়ীভাড়! আছে, চাকরের থাকা, 
থাঁওয়া, মাইনে, চাল ভাল, ছুধ, বাজার, ধোপা, নাপিত, কাপড় 
জানা, সব এ দেড়শ?র মধ্যে সামলাতে হবে। কিন্ত বনলতা 
তাতে ভয় পায় না। নিজের হাতে সংসার পড়লে টেনে কষে 
ও আশী-নব্বই টাকায় মাস চালিয়ে দেবে। সংসার বলতে 
ত ছুটি প্রানী । কে জানে কেমন জায়গা দিল্লী । মনে মনে 
ভাববার চেষ্টা করতেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল 
কুভব-মিনারের চূড়া জার হুমায়ূনের কবর, দেওয়ান-ই আম, 
ঘেওয়ান-ই-খাসের পলাতক এঁশবর্য্য । কত দিন আগে পড়া 
‘সরল ইতিহাসে'র ঝাপসা হুবিগুলো কল্পনায় রভীন হয়ে 
উঠল । 

চিঠিটা কিন্ত চট ক'রে দেখান হবে না । অবস্থা বুঝে 
ব্যবস্থা! বনলতা পুবের ঘরে এসে আস্তে জান্তে দরদ! 
ভেজিয়ে দিলে। জানালার দিকে যুখ ক'রে যে লোকটি কাজ 
করছিল তার হুশ নেই। ছ'শ করাবার যতগুলো! প্রক্রিয়া আছে 
সবগুলো! একে একে বনলতা প্রয়োগ করলে । আচলের খুঁটে 
বাঁধা চাবির গোছা ছু'বার কাধের ওপর ফেললে, এদিক ওদিক 
মিছিমিছি ঘোরাঁফের! করলে, পরিষ্কার "করে নিলে গল! । 


সরকার 


কিছুতেই কিছু হয় না দেখে শেষ পর্যন্ত ও শঙ্করের টুলের 
পিহনে গিয়ে ধাড়াল। কিন্তু সামনে তাকিয়ে মাহষটিকে 
ভাকবার কথ! আর খেয়াল রইল না। আকাশ রাঙিয়ে সুর্য 
পাটে নামছে, আর ঝাউপাছের তেতর দিয়ে তার রশ্মি এসে 
পড়েছে মাটিতে | আলোয়-ছায়ায় লুকোচুরি | গাছতলা 
পেরিয়ে সবে একটা গরুর গাড়ি চলে গেল, তার চাকার পিছু 
পিছু চলেছে মেঠো পথের ধুলো । কতক্ষণ মিম্পলক চোখে 
চেয়ে রইল বনলতা, মনে জ্ঞাগল সম্্রম। তুলির আঁচড়ে এমন 
ছবি ফুটিয়ে ভোলা যে কত বড় ক্ষমতার দরকার তা মনে মনে 
আন্দাজ করবার চেষ্টা কক্থলে। 

শেষ পর্য্যস্ত কাবের ওপর নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়ে শক্ষরের 
হাশহ'ল। তুপিটা নামিয়ে রেখে বললে, তুমি | 

ষাক্‌, এতক্ষণে ধ্যান ভাঙল । ভোমার নামকরণ করে- 
ছিলেন যিনি ভার দুরদৃষ্ির প্রশংলা করি। 

আমার ধ্যান ভাঙাবার জতে তোমারও তপন্ডায় বল! 
ঘরকার-__পঞ্চতপ! পার্ধতীর মত। 

অত তাত লইবে না বাপু । a 

আচ্ছা, কন্সেশান দিলুম, একদিকে আগুন দ্বাললেই 
চলবে । যাও, কাঠের উচ্নে ছুটো ডালপালা ছেলে জল 
চড়াও দিকি। ধ্যান নইলে পুরো ডাঙছে না। 

এর নাম তপস্যা ? 

বল কি? গরমের দিনে উচ্ুন-তাতে বসে স্বামীর অস্তে 
চা করা কি ধুনী ছেলে জ্রপতপ করার চেয়ে কম হ'ল? , 

হাসতে হাসতে বনলতা বেরিয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণ 
বাদে চায়ের কাপ হাতে ফিরল। আচল দ্রিয়ে ঠোটের নীচের 
ঘাম মুছে বললে, সত্যি, কি সুন্দর হয়েছে ছবিট]। 

আমি ঠিক তার উলটো! ভাবছি। 

কিরকম? 

মনে হচ্ছে কিছুই হয় নি, এটা একটা অক্ষম নকল । আসল 
_ছবিট! যদি দেখতে তাহলে বুঝতে কোথায় তকাং | 

আসল হবি আবার কোথায় আছে? 

এখানকার মিউক্িয়ামে । 

তোমার হেঁয়ালি কিছু যদি বুঝি | 

কেন, ছবি দেখে জায়গা চিনতে পারছ না । এই তো! খাল-* 
ধারের ঝাউগাহটা, আর এইথাম থেকে পথটা বেঁকে গিয়েছে 
গঞ্জের হাটে । 

ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়ে বললতা বললে, ওমা, তাইতো--$. 

এইজভ্ে কাল বেলাবেলি বেরিয়ে পড়েছিলুম ৷ অনেকক্ষণ 
বসে বসে একটা! ক্ষেচ করে আনলুম, কিন্ত সাঁধ্যি কি আকাশের 
সে রঙ হুবিতে ফুটিয়ে তুলি । 

শিল্পীর বিনয় | এ ছবি যে দেখবে সে-ই লুফে মেবে। 
কতবার তোমায় বলেছি ছবিগুলো কোথাও পাঠাও 

দ্বাতব্য ? ৫ 

দাতব্য কেন হতে যাবে ? উপযুজ বুল্যে। 


৮ 


ত্র 


হ্যা, ‘কাফন হুল্য” বলে লোকে যেমন হরতকী কিম্বা চাকা- 
সিকি দিয়ে ব্রাহ্মণ বিদায় করে। নতুন আর্টের কপালে টাকা! 
নেই, বুঝলে ? ণ 

বনলতা! দেখলে, এই সুযোগ । 

আমি কিন্ত দেখছি, তোমার কপালে অনেক টীকা । 

গণৎকারের কাছে আত্রকাল পাঠ শিচ্ছ নাকি? 

মুখে কিছু না বলে, বনলত] জামার ভেতর থেকে চিঠিটা! 
বার করলে । 

চিঠি পড়ে কেন জানি শঙ্কর চুপ করে গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ 
নীরব থাকা চলল না৷ চিঠির ওপর চোখ থাকলেও শঙ্কর বুঝতে 
পারছিল সে কি মতামত দেয় জানবার জন্ে আর একটি কাণ 
উদৃত্রীব হয়ে রয়েছে। হাসি পেল শঙ্বরের। মনের কথাটা 
পরিহাসের ভঙ্গীতে বললে, তুমিও যেন্সন, দেড়শ টাকার জে 
হান্দার মাইল দুরে চাকরি করতে যাওয়া পোষায় কখনও ? 


ঠিক এই আশঙ্কাই বনলতা করছিল। কিন্ত তবু আঁশা- 
ভক্রের চিহ্ন ওর মুখে এমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে শঙ্বরের 
নজর এড়াল না । কথাটাকে হাল্কা করার মতলবে বললে, 
দেশের জমিতে শঙ্করবাবু এই তো দিব্যি শেকড় চালিয়েছেন। 
আবার তাকে জড়িয়ে উঠেছে বমের এক লতা । স্থান পরিবর্তন 
করতে গেলে যে শেকডন্দ্ধ ওপড়াতে হবে । 


সে তো একদিন না একদিন হবেই । এখন ন হয় একসঙ্গে 
চলে যাচ্ছে, কিন্ত যখন আমাদের নিজেদের আলাদা থাকতে 
হবৈ তখন | 

তা বটে । দাদা ফিরেছে? 

১ এই এলেন বোধ হয়। জুতোর শব্দ পেলুম। 

আচ্ছা যাই, দাদাকে খবর দিয়ে আসি । 

চিঠিতে একবার চোখ বুলিয়ে দাদা বললেন, এ আর 
জিজ্ঞাস করতে | যা বলিস, ছেলে ঠেঙানোর চেয়ে সরকারী 
আপিসের কাজে খাতির অনেক বেশাঁ। তাছাড়া মাইমে ঘখন 
এত বেশী দেবে । তুই আর ছৃ'মত করিস্‌ নে। কালই রাজেন 
বাবুকে একটা টেলিগ্রাম করে দে। একেবারে বিদেশবাসী হবি 
এই এক মনে ‘কিন্তু কিন্ত’ লাগছে । কিন্ত আগে তোর ভবিষ্যৎ । 

তবিষ্যৎ | এই তবিষ্যৎ নিয়ে কত জল্পনা শঙ্কর করেছে, 
কত ছবি এঁকেছে। একবার সে কোট-প্যান্ট-হ্যাট-বুট 
চড়িয়ে একটা আপিস ধরে ঢুকে বলবার চেষ্টাও যে না করেছে 
“তা নয়। সে ধরটায় জানালার বালাই' নেই, বাইরেটা দেখা যায় 
না, কিন্ত মাথার ওপর বিছ্যুদ্গতিতে ফ্যান ঘুরছে। দিনের 
আলো! নিশ্প্রভ, কিন্ত একশ” পাওয়ারের ইলেকৃটি.ক বাল্ব চোখ 
 £রাতিয়ে আহে। দেয়ালের গারে ছু'মানুষ উচু লোহার র্যাক। 
তার ওপর সারি সারি রাশি রাশি কাগজের বাণিল। নীচে 
সারবন্দী টেবিলের আড়ালে মাহুষগুলো হারিয়ে পিয়েছে। সে 
টেবিলগুলোর সাঁমনেট ছুড়ে কাগজ রাখবার খৌপ। খধোপেনর 
ভেতরে কাগঙ্গ, ওপরে কাগন্স, লাল নীল লেবেল-আটা ফাইল, 
রেজিষ্টার, লেজার বই । শঙ্কর সবে একটা টেবিল দল করে 
বসতে যাবে, এমন সময় কোথ] থেকে মুক্ত জীবনের একট! 
ঘম্ক1 বাতাস এসে তার কাপভ্রপত্র উড়িয়ে নিয়ে .গেল।-_ 
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আপিস-জীবনের যে ছবিটা সে জাকতে গিয়েছিল সেটা আকা 
হ’ল না, সে ছবির রঙই তার মনে ছিল ন!। 

যে রঙ আছে তা জমাট বাঁধে না, তরল আনন্দে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে পড়ে অনেক বড় জায়গা ঘুড়ে | রাঙায় আকাশ, রাঙায় 
মান্য । তারপর মনের রঙ এলে ধর! দেয় ছবিতে ।*****" 
ভাল কথা মনে পড়ল, তিনথানা ছবিতে এখনও রঙ দেওয়া 
বাকী, ক'দিন থেকে পড়ে রয়েছে । আরও ছুধান] মনে মনে 
আকা হয়ে গিয়েছে, শুধু কাগজে তোলবার অপেক্ষা । কাল 
*ভোরবেল! যদি বসা যায়-_ 

তা দূর বটে, কিছ দিল্লী থাকবার মতন জায়গা । স্বাস্থ্য 
* ভাল, মাছ সুধ তরিভরকারি বাংলাদেশের চেয়ে শক্ত | গরম 
কাপড়ের খরচা অবশ্য আছে, তা সেও তো এ একবার । 

দাদার কথায় শঙ্করের চমক ভাঙল । এরা মনে মনে 
একরকম ঠিক করে নিয়েছেন যে সে দিল্লী যাচ্ছে। নেবারই 
তো কথা। আজকালকার বাজারে অনায়াসে মোটা মাইনের 
চাকরি পাওয়া লটারীতে বিশ-পফাশ হাজার পাওয়ার বেশী । 
কপালে মোটা হরফের পাকা লেখন না থাকলে হর মা। 
সকলে যেটা ভাল বলে বুঝছে, শঙ্করকে তা বোঝাবার চেষ্টা 
হচ্ছে এতেই পৌরুষে আঘাত লাগে । এক মুহুর্তে মন ঠিক 
করে নিয়ে শঙ্কর বললে, বেশ তোঁ, তোমাদের সকলের যখন মত 
আছে কালই রওমা হয়ে পড়ি । 

কাল কেন রওনা! হতে যাবি? এখনও তে] বুধ, বেস্পতি, 
শুকুর, শনি, রবি-_পাচ দিন সময় হাতে । 

না, আগে যাওয়া দরকার । কলকাতায় জিনিষপত্র কিনতে 
এক দিন লেগে যাবে । 

তাই বলে চার দিম আগে যাবি? আবার কতদিনে আসবি 
তার তো! ঠিক মেই। থেকে যা না ছুটো দিন। 

না দাদা, তুমি আর অমত ক’র না। দিল্লী পৌঁছে বাড়ী- 
ঘর-দোরের ব্যবস্থা আছে, আপিসের ব্যাপারও রাজেনবাবুর 
কাছ থেকে জেনে নিতে হবে । কালই যাবার বন্দোবস্ত করি । 

বিদেশযাজ্রার আগে হাজারটা গোছগাছ। বমলতার হাতে- 
পায়ের একেবারে ফুরসত নেই । কোমরে আচল অড়িয়ে এর 
থেকে ওঘর যাচ্ছে, ভারী বাক্স টেনে নামাচ্ছে জড়ো! করছে 
খুচরো জিনিষের প। যেন এক দিনে ওর দশ বছর 
বয়স কমে গিয়েছে। শ্রমক্লাস্ত রাঙ! মুখ, কপালে ঘামে- 
ভেজা চুল। দেখে খুশী হবার কথা। কিন্তু যে চোখ এই 
ছু'বছর তাঁকে নানাভাবে দেখবার চেষ্টা করেছে তার মালিকই 
শুধু নির্বিকার মুখে বসে রইল। একবার কাজের কাকে শুধু 
বললে দিল্লী যাবার নামে খুশী যে ধরে না । 

ইঙ্গিতটা মা বুঝে বমলতা সহজ্রভাবে বললে, বাঃ এমন 
ভাঁল কাছ হ’ল ধুশী হব না? 


, কথাটা হয়তো মন থেকে বলা । কিন্ত শঙ্কর ভাবদে এই 
হঠাৎ খুশীর ঝলকানি কেন? এর আড়ালে কি চাপা একটা! 
লোভ নেই? কিন্ত পরক্ষণেই নিল্সেকে সামলে নিলে | ছি, 
ছি, এসব কি ভাবনা! টাকার দরকার শঙ্গরের না থাক্‌ 
সংসারের আছে। এত বেশী আছে যে জীবিকার কাছে 
জীবনের দাবি কখনই আমল পায় না। জীবন নিয়ে যার! 
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মাতামাতি করতে গেছে, তারা সকলেই ঠকেছে। কত শিল্পী, 
কত গুশ্ীকে তার সষ্টির এঁশ্বর্য্য পণ্যন্রব্যের মত মেলে ধরতে 
হুয়েছে_তাঁও এমন ক্রেতার কাছে যার রসবোধ মেই। যা 
অমুল্য তা জলের দরে বিকিয়ে কেন! হয়েছে চাল, তেল, করলা । 
পৃথিবী এমন স্থানই নয় যেখানে আপনার খেয়ালে, আপন 
আনন্দে, নিজের যা ভাদ লাগে তাই নিয়ে থাকা ধার । আপিস 
আদালত, দোকান, বাজার, ফ্যাক্টরী পথ ঘাট যাঠ__কোর্থায 
মা লোক পাগলের মত কান্ড করে চলেছে । এর মধ্যে অবসর 


কোথায় নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের, লময় কোথায় ছবি একে, পান * 


গেয়ে, গল্প লিখে সময় ন্ট করবার? তার চেয়ে ঢের বেশী 
দরকারী সরকারী আপিসের কাক্ত। দেখানে কোটি কোটি 
টাকার বাজেট হচ্ছে, লাখ লাখ টাকার স্বীম তৈরি হুচ্ছে। 
সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা, ব্য) খাভ-_এমন সমস্ত নেই 
যা নিয়ে না নাড়াচাড়া হচ্ছে । সেখানে সারা দেশের আইন 
. গড়ছে, ভাঙছে, বদল হচ্ছে । এমন যে সব আপিস, তার 
ভাউচার পরীক্ষা করতে, টেগার সর্ট করতে, টাইপ করে আর 
ড্াফটু লিখতে লিখতে যদি এক শিল্পীর জীবন কেটে যায়, 
থেষে যায় তার তুলি তাতে কি এল গেল ? রাজধানীর জীবনে 
কোথায় তেসে যাবে আন্কের এই হুব আকার শখ, কোথায় 
থাকবে সৌন্দর্যযপিপাসা | দপ্তরে নাম লেখাবার সঙ্গে সঙ্গে 
সকল ইন্দ্রিয়ের ওপর বসবে পাঞ্ছারা। শুধু বাধ! বুলি দিনের 
পর দিন কাগন্দের পর কাগর্ধে লিখে যাওয়া, শুধু হিসেব আর 
অঙ্ক । শোনবার মধ্যে ওপরওয়ালার গর্জন, দেখবার মধ্যে 
লাল নীল তকৃমা-আটা কাগজের বাঙিল। এই হ’ল সরকারী 
খাঁচা আর এয়ই মধ্যে থেকে খুঁটে নিতে হবে দানাপানি | 


রাজেনবাবুকে অপ্রস্তুত হুতে হয় মি। শঙ্কর যথাসময়ের 
আগে সম্্রীক দিল্লী পৌছল, যথাসময় তার নামধাম দপ্তরের 
খাতায় টোকা ছ’ল, পে-বিলে উঠল নাম। পৃথিবীতে কোনও 
কিছুতেই কারও আটকায় না। শক্ষরেরও দিনের পর দিম 
কাটতে লাগল, মাস কাবার হ'ল, মাসের পর বছর। এমনি 
ভাবে হু'বন্ধর কাটবার পর এক দিন__ 

আপিস থেকে শঙ্কর বাড়ী ফিরল তথন সত্যে প্রায় সাতটা। 
সাইকেলের ঘণ্টা শুদে বমলত] দরজা খুলে দিলে । 

আক না তোমার তাড়াতাড়ি ফেরবার কথা। কখন থেকে 
জামাকাপড় বদলে তৈরি হয়ে আছি। 

মেরে ফেললে খাটিয়ে খাটিয়ে । আবার সঙ্গে এনেছি এক 
বোঝা । 

আগেই বমলতার চোখ পড়েছিল, সাইকেলের কেরিয়ারে 
সাত-আটট] ফাইল। 

দশটা সাতটা করে এসে আবার এ ফাইল নিয়ে বসবে | 
এবার থেকে আপিসেই কেন ঘর বাধো না! আমার কথা 
ছেড়ে দিই, পুযোনে! হয়ে পিয়েছি, সারা দিনে ছু’পীচটার বেশী 
কথ! কওয়ারও ফুরসত তোমার নেই। এতো যে ছবি আকার 
শখ ছিল তা গেছে। তা না হয় যাক্‌ কিন্তু সক্যেবেলাটাও 
একটু বিশ্রাম মেবে_দা,.বেড়াতে_ যাবে মা, এতে শঁয়ীর টিকবে 
কি করে? টি 


কথাগুলো শঙ্কর নীরবে হজম করলে। তারপর টাই 
খুলতে খুলতে বললে, অভিযোগ শিরোধাধ্য করলুম কিছ ক্ষিদে 
যে প্রাণ যায়। 

মুখহাত বোও, খাবার তৈরি আছে । বলে বমলতা৷ চাকরকে 
হাক দিয়ে চায়ের জ্বল চড়াতে বললে | 

চারের কাপ শেষ করেই শঙ্কর বললে, কই, চল । 

কোথায়? | 

কেন, বেরবে মা? 

কিদ্ররকার কাছের ক্ষতি করে আমায় নিয়ে বেড়াতে 
যাবার ? 
* আমি কিন্তু সম্পূৰ্ণ প্রস্তুত, ফিরে এনে স্যুট ছাড়ব | 

অগত্যা না গিয়ে উপায় নেই। বনলতা শ্লিপারটা পরে 
এল । ৬ 

রাস্তায় নেমে শঙ্কর বললে, এখন কত ডিগ্রী ? 

কিসের কত ডিগ্রী ? 

না, বলছিলুম রাগট! নর্শ্যালে নেমেছে কিন! । 


বনলতা হেসে ফেললে । তারপর বললে, যাই বল আর 
কর, বাড়ীতে কাইল আনা তোমার এক বদ্অত্যেসে পাড়িয়ে 
যাচ্ছে। সারাদিন আপিসে খাবে, আবার বাড়ীতেও নিস্তার , 
নেই, এ ত ভাল নয় | 


কি জবান, যে কাজ করতেই হবে তা মন দিয়ে করা ভাল । 


তাছাড়া পরিশ্রমের একটা যুল্য আছে-_ 


ছাই মূল্য, খাটয়েই শুধু নিচ্ছে, মাইনের বেলা! ত 

খবরটা দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতে শঙ্কর বলে 
ফেললে, যূল্য আমিও কিছু পাব বলে যেন মনে হুচ্ছে। 

আপিসে বুঝি? আগ্রহে বনলতার চোখ চকচক করে 
উঠল। 

মাঃ, সে এমন কিছু নয়। 

বলতেই হবে, নিশ্চয় কিছু হয়েছে । বদলতা দাড়িয়ে 
পড়ল। 

কিন্তু এখন যেন কাকপক্ফী না টের পায়। আপিসে 
একটা মতুন সেকসাঁম খোলা হয়েছে, আমাকে তার সুপারিম্‌- 
টেম্ন্তেট করছে। কাল পরশুর মধ্যে অর্ডার বেরুবে শুনে 
এলুম। 

এই খবর এতক্ষণ তুমি চেপে আছ। হাঁ গো, কত দেবে? 

আন্দান্দ কর না। 

আনি EE OEE TEE I হুশ’ | 


এক যৃহুর্্ত বনলতা! নিসত্তন্ধ। তারপত্র উৎসাহে, আনন্দে 
আটখানা হরে পড়ল । সত্যি? সেইজন্ে বুঝি-_আমি ঠিক 
জানতুষ_। পরের মাস থেকেই সাড়ে-চারশ করে পাবে তো? 
হাসিমুখে শঙ্কর জানালে, তাই। মনে মনে অন্কট। সেও 


LL 


4 


রঃ 


চৈত্র 


একবার আবৃত্তি করে মিলে-_সাঁড়ে চারশ | কতদিন থেকে 
ভাবছে একসেট সোফা শেটি আর কয়েকখানা ভাল বেতের 
চেয়ার কিনবে, এখন আর ন! কিনলেই নয় | আপিসের লোক- 
জন এখন অুপারিম্টেেন্টের বাড়ী আসবে যাবে, চাপরাশী 
গুলো আসবে ফাইল নিয়ে,। বাড়ীটা একটু সাঞ্ধিয়ে গুছিয়ে 
না রাখলে তাদের কাছে মান থাকে না । সোফা পাততে গেলে 
সতরঞ্চি, কার্পেট দরকার | দরজা] জানলাখলোয্র ভাল পর্দা 
নেই, ম্যাট ল্গীলটা খালি পড়ে রয়েছে । যোরাদাবাদী ফুলদানি 
একজোড়া কি পামগাহ রাখবার একট! পট কেনবারও এতদিন 


_. নৰীনচন্্ের দর্শন, ধর্ম ও নীতিতত্ব 
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ভরসা হয় নি। ছোটখাট কত কোরাঁটারে রেডিও রয়েছে, 
বনলতার ভারি শখ তাদেরও একটা নেওয়া] হোক । অল-ওয়েভ 
মা হোক, অন্তত: লোকাল লেট তা সেও না হয় ধীরে সুস্থে 
হবে, কিজ্ঞ হু-একটা ভাল সুট তো এখনি না করালেই ময় । 
আপিসে সায়েবন্গুবে! অনবরত সেলাম দেয়, সস্ত! ছিটের প্যাণ্ট 
পরে অফিলারের ঘরে যেতে তারি লক্জা লাগে । সেদিন শঙ্কর 
চাদনীর চকে একটা কাপড় দেখে এসেছে, কি সুন্দর যে তার 
রঙটা।-** 
বনের পাখী এতদিমে সোনার বাঁচা চিনল । 





নবীনচন্ন্রের দর্শন, ধর্ম ও নীতিতন্ব \ 
*  প্ৰীরমা চৌধুরী 


সুতদ্রা-চরিত্র ্ 

চরিজাঙ্ষনে মহাকবি মবীনচন্দ্রের অদ্ভূত নৈপুণ্যের কথা! সকলেই 
জানেন | বিশেষতাবে, ভার হষ্ট নারী-চবিত্রথুলি বড়ই 
চিন্তাকর্ষক | এই সব চরিত্রের মাধ্যমিকতায়, মবীনচন্দর দর্শন, 
বর্ষ ও মীতির বছ উচ্চ তত্ব প্রচার করে গেছেন । নবীনচন্দ্রের 
রচিত *বরৈবতকশ, “কুরুক্ষেত্র” এবং “প্রভাস” এই “নব মহাঁ 
ভারতআর়” সত্যই বঙ্গলাহিত্যের এক অপূর্ব বন্ত । “নব মহাঁ- 
ভারত” এই নামকরণ সার্থক হয়েছে, কারণ এই মহাকাব্য 
মহাভারতের শ্রীরুফ, অর্জুন, স্ভত্রা প্রভৃতি পুরুষ ও শ্ত্রীচরিত্ত্ 
অবলম্বনে রচিত হলেও, এর ঘটনাবলী ও চরিআহ্গন বছ স্থলেই 
সম্পূর্ণ মৌলিক | শৈলক্া ও সুলোচন! মান্রী-চরিআ ছুটি মবীম- 
চন্ত্রেরই নিজন্ব কৃতি, কারণ মহাভারতাঁদিতে এদের উল্লেখ 
“পাওয়া যায় না। অর্ঘ্নন-পত্তী হুভদ্রার চণ্রত্র অঙ্কনেও নবীম- 
চন্দ্র যথে& মৌলিকতা দেখিয়েছেন । সুভদ্রা-চরিত্রের যে-সব 
বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা মন্ধাতারত থেকে মাত্র আভাষে- 
ইঙ্গিতেই জান্তে পারি, নবীনচন্ত্র তাঁর অপূর্ব রচনাশক্তি প্রভাবে 
সেই সব দ্বিকই অতি হলভ্ত), জাগ্রত ভাবে আমাদের চক্ষের 
সন্মুখে কুটিয়ে তুলেছেন । কেবল তাই ময়, তিনি সুভদ্রাকে 
অঙ্গাঙ্গ বহদিক থেকেও ফুটিয়ে তুলেছেন যা মহাভারতে আমর! 
পাই না। সেজন্ত মবীনচন্ত্রের সুভন্রাকে একটি মৌলিক চরিত্র 
বললেও খুব ভূল হবে না। 

স্থভন্রা-চর্রিঘঅ সত্যই মবীনচন্দ্রের অপূর্ব সুটি । এই চরিজের 
সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ ও আলোচনার অন একটি স্বতন্ত্র গ্রশ্থেরই 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে৷ সেম এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নবীনচন্্রের 
শ্রেষ্ঠ কাব্য “কুরুক্ষেত্র” থেকেই কেবল সুভদত্রা-চরিত্রের একটি- 
মা দিক্‌ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব । সেটি ভার 
জ্ঞানবিজ্ঞানকুশলা, দ্বার্শনিকা ও সত্ত্র্রী খষি যুর্ঠি। এই 
থেকে আমরা কবির নিজের দর্শন, ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় মত- 
বাদের বিষয়ে বছ কথা জামৃতে পারি । সুভত্রা সকল শাক্্- 
পারঙ্গমা! ছিলেন, এবং সুযোগ পেলেই তিনি অপর সকলকে 
দর্শন, বর্ম ও নীতির মিপুঢ় তত্বগুলি বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। 
পুত্র অভিমন্থ্যকে তিনি স্বয়ং দর্শনশিক্ষা দিচ্ছেন, এই চিত্র 
আমর! “কুরুক্ষেত্র পাই । * কবি বলছেন 


“সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যত 
পড়িতে লাগিল পুত্র, জননী জ্রলের মত 
লাগিলেন বুঝাইতে সেই ধর্মতত্বরাশি, 
নিত্য, সত্য সনাতম, ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসি |” 
সুভদ্রার মৃখ দিয়ে কবি দর্শনের যে সৃলতত্ব প্রপফ্িত 
করেছেন তা সংক্ষেপে এই £ 


একযেবাদিতীয় পরব্রহক্মম এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও 
লয়ের একমান্জ কারণ। তিনি অব্যক্ত হয়েও বিশ্বে 
পরিণত হন, সেজত বিশ্বই তার মুর্তজপ। এ স্থলে প্রশ্ন 
হতে পারে যে, তিমি কেন এরপে বিশ্বে পরিণত হয়ে জগৎ 
সৃষ্টি করেন? তার উত্তর এই যে, এ তার স্বভাব বা প্রকৃতি । 
স্বভাব বশেই তিনি বিশ্বস্থপ্ি করেন, কোন অভাব মেটাবার 
তাপিঘে নয়, কোম বলবত্তর পুরুষ বা শক্তির ভয়ে বা আদেশে 
নয়। 


“অব্যক্ত ব্ৰহ্ম পরম, 


অবলম্বি স্বপ্রকৃতি করেন বিশ্বস্ুভ্রন 1” 


প্রলয়ের পরে সর্ধভূত ত্রদ্মেই বিলীন হয়ে তারই সঙ্গে 
একীভূত হয়ে থাকে, এবং তারই প্রকৃতি পায়। স্থষটির সময়ে 
তাদের আবার নুতন স্ুষ্টি হুয়। এই ভাবে ভ্রমাগত টি, 
স্থিতি ও লয় হয়ে চলেছে। 

এসলে পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, পরম করুণাময় 
ভগবানের রাঁক্ষে এন্সপ লয় হবে কেশ? কঙ্গপ্রলয়ের কথা 
বাদ দিলেও, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চতুর্দিকেই আমরা 
ধ্বংসের তাঁগবলীলা দেখতে পাই | এই নির্মম সংহায় মল 
ময়ের বিধামে থাকবে কেন? দর্শনশান্ত্রের একটি প্রধান প্রশ্ 
ও সমস্তাই হ’ল এই--ভগবানের অনস্ত করুণার সঙ্গে তারই 
সু জগতের অনস্ত ছুঃখের সামপ্রস্ত রক্ষা সম্ভব কি করে? 
কিন্তু কবির কাছে এ লমন্যা সমন্ডাই নর, কারণ তিনি 
জগদীশ্বরের মঙ্গলমরত্থে দৃঢ় বিশ্বাসী । ঈশ্বর ঘে মানবের পরম 
মঙ্গলাকাজ্দী, তার বিধানে যে অভায়, মিষঠুরতা ও অমঙলের 
লেশমাজ্ব নেই--এই বিশ্বাস বদি আমাদের থাকে, তাহলে 
জগতের আপ্রাতদৃ& অমঙ্গল, অজ্ঞাযস় ও দুঃখ শোকেরও 
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বর্মপদত কারণ খুঁজে পেতে আমাদের দেরি হয় না।- পরম- 
বিশ্বাসী কবিও সেত্রন্ত সুভদ্রার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন__ 
“নহে নির্দয়তা বৎস | ধ্বংলনীতি দয়াধার 
ধ্বংস বিনা এ জগতে উঠিত কি ছাহাকার |” 
অপতের মঙ্গলের অর্তই ধ্বংসের অত্যাবশ্যাকতা | যেদ্বি 
জগতে যত্যু না থাকত, তাহলে অন্রাভাবে, দ্বানাভাবে ত্বীবদের 
কি দশা হ'ত, তা কল্পনা করা যায় না। যদ্ধি যুদ্ধবিএ্রহ না 
থাকত, তাহলে অবর্মের অভ্যুথানে অগৎ মহাশ্মশানে নিশ্চয় 
' পরিণত হ'ত । যদ্দি লোভীকে, পাপীকে, অত্যাচারীকে বিনষ্ট 
করা না হ'ত, তাহলে বিশ্বরাভ্য ত নরকই হয়ে দাড়াত। যদি 
বিষস্ক্ষ উৎপাটিত ও দাবানল নিৰ্বাপিত করা না হ’ত, তাহলে 
সুরম্য বনের কতটুকু থাকত অবশিঃ ? সেন্ড মৃত্যু, হত্যা, 
ধবংস-_-এসব সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়, এদ্রেরও প্রয়োত্বমীয়তা ও 
মঙ্গদযয়ত্ব আছে। 
“সর্বদূতহিত তরে ধ্বংস মিচুরত! নয়; 
দধ করে বৈশ্বানর, তবু অগ্নি দয়ামর 1” 
সুতরাঁং পৃথিবীর ছুঃখশৌকের জড্ড ভগবানকে নিষ্ঠুরতা 
দোষে দোষী করা আমাদের অজ্ঞামতারই ফলমান্র। জীবের 
কল্যাণের জন্যই ঈশ্বর মুহূর্তে মুহুর্তে সংখ্যাতীত ধ্বংস ও 
সংখ্যাতীত স্টি করছেন--এই ভাবেই জগতের স্থিতি সাধিত 
হচ্ছে। সপ্ি, স্থিতি ও লয় সবই তার মঙ্গলবিধানেরই ফল। 
প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই মহান্‌ বিশ্বতরষ্ঠাকে আমরা ক্ষদ্র- 
বুদ্ধি মানব জানতে পারি কি করে? কবির কিন্ত এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ বা ভয় নেই, তিনি জানেন যে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ 
ভাবে জানবার একটি অতি সহজ উপায় আমাদের হাতে আছে 
সেট ঈশ্বরস্থ্ট ত্গংকে জানা । শ্রগৎ ব্রন্ষের কার্ষ, পরিণাম, 
ূর্তক্ূপ। অতএব জগংকে জানলেই জগর্ধীখ্বরকে জান! হয়| 
সেক্গন্য সুভদ্ৰা বলছেন__ fl 
“জ্ঞানাতীস বিশ্বনাথে মানবের বুবিবার 
বিশ্বতিন্ন মাহি বংস { সোপান দ্বিতীয় আর ।” 
অবশ্য বিশ্বকে জানা অর্থ, এর প্রকৃত রূপ, প্রক্কত সত্যকেই 
জানা, এর প্রত্যেক ব্যাপারের অস্তরিহিত অর্থ বুঁজে বের 
করা নয় ত, চিন্তা না করেই ভ্রগৎ থেকে ভ্রপঘীশ্বরের ধারণ! 
করার চেষ্টা করলে, তিনি যে নির্দয় নিষ্ঠুর এই সিদ্ধান্তই 
আমরা প্রথমে পৌছাই। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই তার 
শাশ্বত মঙ্গলময়, পৌন্দর্যযনির্বর রূপটি সকল অমঙ্গল ও কুঞ্রীতার 
মধ্যেও আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে। 
জগদীশ্বর স্বয়ং এই বিশ্ত্রচ্মাণডে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত 


“এক ভগবান্‌ সর্বদেহে অধিষান, 
সর্বময় এক অদ্বিতীয় | 
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিসর কেবা ? 
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয় ?” 
এ স্থলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি সব বস্তই, সব মানবই 
একই ভ্রহ্মের অভিব্যক্তি হর, তাহলে আর্ধ্য ও অঁনাধ্য, পণ্ডিত 


প্রবাসী 


_ীপশীশশশিশীিশীশীপাপাশাশীশিশশীপাশীশীিপিপশিশশপিশীশিশীাপীপশিপপপশিশিপাপাশপাপিপাশাশপপপপপপপপাশপিশীিশিশাপাশীিশিশিশশীশিশীপাীশীিপিশীিশিশীশ 


১৩৫২ 


লাল ললালালল পলাল পা 


ও মূর্ঘ, পুণ্যবান্‌ ও পাপীর ভেদ কি মিথ্যা ? কবির মতে এই 
সব ভেঙ্গ মিথ্যা নয়, কিন্ত হুর্দন্্যও নয় । একই বসন্ত স্থান-কাল- 
পা ভেদে বিভিন্ন রূপেই প্রকাশ লাত করে, কিন্তু যদি এই 
সব স্থান-কাল-পাজ্জের ভেদ দূর করা যায়, তাহলে বন্তর আর 
ভে্ব রইল কই? যেমন, একই ভ্রল নদীতে নির্মল, সরোবরে 
পঙ্কিল। নির্মল জলে ও পঞ্ধিল জলে ভেদ নিশ্চয়ই আছে, 
কিন্তু পক্ষিল জলের নির্মপ হয়ে নির্মল জলের সঙ্গে এক হতেও 
ত বাধা নেই। একই ভাবে, আমাদের নিন্রেদের কর্ণ 
ফর্লানুসারেই আমরা উচ্চনীচ ভাবে বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ 
করি, কিন্ত পুনরায় আমাদের কর্ম দ্বারাই টচ্চ নীচ বা নীচ 
উচ্চ হতে পারে। সেইভ্রন্য অনার্ধ্য কন্যা জরৎকারু যখন 
ক্ষোভ করে বললেন-_ 
“কিন্ত আমি নারী অন্যর্ধ্যা ; আমার ছায়া 
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আঁ্ধ্যার | 
* পশ্ুপক্ষী যেই দয়া পায় আর্ধ্যদের কাছে, 
আমরা অনার্ধ্য] নাহি পাই বিষ্ণু তার” 
তখন-__- 
“না বোন | অনার্ধ্য আর্য্য”-_কহিতে লাগিল! তদ্রাঁ_ 
“একই পিতার পুত্র-কন্য| সমুদয় । 
এক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ সকলের 
এক আত্মা, এক জল, তিন্ন জলাশয় । 
স্থানভেদে, কালভেছে) কর্মভেদে জন্মে জন্মে, 
কোথায় পক্ধিল জল, কোথায় নির্মল । 
সঞ্চারিয়| জানালোক এই মলিনত! কর্মে 
কর অপনীত, হবে যে ছল সে জল।” 
পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবান যদি এই ভাবে প্রত্যেক 
বস্তুতে, প্রত্যেক জীবেই নিহিত থাকেন, তাহলে সেই সেই 
বত্তর অসম্পূর্ণতা, সেই সেই জীবের পাপপুণ্য, কর্মফল কি 
তাহাকে কলুষিত করে না? তিনি শুক্রাতিুক্্ম বলে সর্বভূতে 
অবস্থিত থেকেও শ্বয়ং নিলিপ্ত ও নির্ঘিকারই থাকেন। ন্ুভদ্রা 
অভিমন্যকে উপদেশ দ্বিচ্ছেন-- 


“নির্লিপ্ত স্থক্মতা হেতু সর্বব্যাপী স্বগত 
আকাশ যেমন, 

লর্বদেহে অবস্থিত প্রমান্তা 
নিপিপ্ত তেমন ।” 


ছুভদ্রার মুখ দিয়ে নবীনচন্দর যে দার্শনিক তত্ব প্রপঞ্চিত 
করেছেন তা সংক্ষেপে এই £_ তীশ্বর জগতের শরষ্টা, পালনকর্তা 
ও ধ্বংসকারী । তিনি সুখের সঙ্গে ছঃখেরও স্ষ্টি করেছেন, 
কিন্ত দুখের প্রয়োজ্নও সুখের চেয়ে কম নয়। সুতরাং রুদ্র 
হয়েও তিনি শিব। জগৎ ভাহার প্রতিচ্ছবি বলে, জগতের 
মধ্য দিয়েই আমরা তাকে জানতে পারি। তিনি জাপতিক' 
সকল বস্তুর প্রাণশ্বরূপ, অন্তরাস্থা বলে লকলেই স্বক্ষপতঃ এক 
ও অভিন্ন, যদিও কার্যতঃ ও বর্মতঃ ভিন্ন । অগন্সীন ও অন্তর্ামী 
হয়েও পরমত্রহ্ধ স্বস্নং নির্বিকার ও নিরঞ্জন । 

এখন নবীনচন্দ্রের ধর্ম ও নীতিতত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করা যাক। সুভদ্ৰা কেবল দার্শনিকা ছিলেন লা, ধর্ম ও নীতি- 
কুশলাও ছিলেন, এবং তার মুখ দ্বিযে নবীনচন্ত্র বর্ম ও নীতি- 


রঃ 


চৈল্ 


তত্বের এক দুমান্‌ আদর্শের প্রচার করেন। “বর্ষ কি? 
এই প্রশ্ল্ের উত্তরে শুভত্রা বলছেন “বর্ম স্বধর্ম পালন ।” প্রত্যেক 
জীবেরই নিধি কার্য, কততব্যকর্ণ আছে। পরমান্্া প্রত্যেক 
জীবের অন্তর্যামী হলেও, শ্রীবই কর্মকতণ, ঈশ্বর নহেন। 
প্রত্যেক জীবেরই স্বভাব, স্বতন্ত্র প্রকৃতি আহে, এবং সেই স্বভাব 
অনুসারেই জীব কর্মে প্রত্বত-হর। যেমন শ্বরং ভগবান স্বপ্রক্কতি 
অন্থসারে নিপিপ্ত কর্মে প্রন হন, সম্পূর্ণ নিষ্ষাম ভাবে জীব- 
জগতের হষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করেন সেক্সপ মানবের্‌ও মিজ 
নিক বর্ণশ্রম বর্ম শান্্রাহছমোধিত ভাবে লম্পূর্ণ নিষাম ভাৱব 
পালন করা উচিত। এই হ’ল জীবের শ্রেষ্ঠ বর্দ। সুভদ্ৰা 
পুঅকে উপদেশ দিচ্ছেন £_ 
*শ্বপ্রক্কতি অনুসারে নিপিপ্ত কর্ম্মসাধন 
"মানবের একমাঅ মহাবর্শ্ম সনাতন |» 
এই মিফাম কর্মপাধন বা স্বধর্ন পালনের কথা কবি বারংবার 
সুভগ্রার মুখে প্রপঞ্চিত করেছেন । তিনি পুত্রকে বলছেন যে, 
সংসার সরসীতে পদ্রপড্রে তরলের মতই থাক, অর্থাৎ সংসারে 
থেকেও লংসারাদক্ত হয়ে! না; মনটিকে সম্পূর্ণ নিকাম রাখ, সর্ব 
কর্ম ব্ৰহ্মই সমর্পণ কর, ফলের আকাঙ্ফা না রেখে । বাসনা- 
কামনাই অশান্তির মূল কারণ। সেইভ সৃভদ্র! জরংকারুকে 





বুছে ফেল, পাবে শান্তি হৃদয়ে তোমার ৷ 

তুমি আমি কে আমরা? যিনি করিলেন হুষ্টি 

তিমি করিলেন পুর্ণ কামনা তাহার |” 

ঈশ্বর প্রত্যেক জীবের ভিতর দিয়ে নিজের মঙ্গল উদ্দেশ্য 

সাধিত করছেন। নিষ্কাম তাবে দেই উদ্দেশ্য সাধন করাই 
্ববর্ম পালম। যথা, ক্ষজরিয়কে ঈশ্বর স্থা্টি করেছেন ছুষ্টের দমন 
ও শিষ্টের পালনের জভ। সেজন্ত সম্পূর্ণ স্বার্থহীনতাবে জগৎ 
রক্ষাই হ’ল ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ন বা পরম ধর্ম_ প্রয়োজন হুলে ধর্ম 
যুদ্ধে খড় ধারণ করতেও ক্ষভিয়ের বিসৃখ হওয়া জহ্থচিত। যুদ্ধ- 
বিমুখ অতিমহ্যকে সুভদ্ৰা বলছেন 

“বীরত্ব প্রস্কৃতি তব, স্বধৰ্ম্ম যুদ্ধ তোমার, 

ধর্ম যুদ্ধ হতে শ্রেয়ঃ ক্ষপ্রিয়ের নাহি আর 1৮ 

পুরুষের শ্বধর্ম যেমন যুদ্ধ, নারীর স্ববর্ণ তেমনি আত্দেবা। 

এই কথ] নবীচন্দ্র “নারীবশ্দ* নামে তৃতীয় সর্গে অতি সুন্দরভাবে 
বলেছেন । এই সর্গে আমরা হুভদ্রাকে দেখি অক্লান্ত সেবিকা,. 
মমতাময়ী নারীন্রপে | কুরুক্ষেত্র বুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে 
একাদশ দিন ধরে তিমি সমানে অহোরান্ম শিবিরে শিবিরে ঘুরে 
আহতদের শুশ্যষা করে বেড়াচ্ছেন__অমাহারে অনিদ্রার তার 
মুখ মলিন বিবর্ণ, চক্ষু কোটরগত, কেশভার ধুলায় ধুসর, তবু তার 
সেবায় বিরতি নেই। তার প্রিয় সখী সুলোচন! এই নিয়ে 
ফাকে তিরস্কার করলে সুভন্রার মুখ দিয়ে কবি ষে শ্ুপবিজ, 
মহান্‌ নারীধর্মের প্রপঞ্চনা করিয়েছেন তা সত্যই জগতের শ্রেষ্ঠ 
শীতিধর্ষের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য । “রোগে শাস্তি, হুঃখে 
দয়া, শোকেতে সান্বন! ছায়া”-_এই হ'ল রমপীর শ্রেষ্ঠ সুখ, এই 
হ’ল নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, এরই অন্ে হয়েছে অপতে 
নাহীস্থঠি। বিবাতা অগ্নি শঁঠি করে, অস্থির দাহ শীতল করবার 


নবীনচন্দ্রের দর্শন, ধর্ম ও নীতিতঙ্থ 
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জত জলেরও স্যরি কয়েছেন। সেইরূপ, পৃথিবীতে রোগ, 
শোক, দুঃখ স্ুটটি করে তিমি প্রেমপুর্ণ নারীবুকও সি করেছেন । 
নারীর এই আত সেবায় শক্রমিত্র তে থাকা উচিত নয়--ভার 
নিকট সব জবীবই সমান। শক্রুও মানুষ, একই রজ্ঞমাংসে 
গঠিত। অস্ত যেমন মিজের ঘেহে আঘাত করে, শত্রুর দেহও 
কি একই রকম ক্ষতবিক্ষত করে মা, একই ব্যথা দেয় ন! ? একই 
ভগবান কি জর্বদেহেই অধিষ্ঠান করেন না? সেক্জন্র শক্র- 
মিস্তের ভেদ লারীর নিকট নেই। সমভাবে, পাপী ও পুণ্যবানের 
তেও সেবিকা নারীর নিকট অর্থশু্ত | মাতা বন্ধার বিশাল 
অঙ্কে ক্ষুত্র উচ্চ সকলেরই সমান অধিকার, সুগন্ধ নির্গন্ধ ফুল 
সমতাবেই সেধার বিরাজমান । সমুদ্রের অতল গর্তে ভূচ্ছ বালু 
কণা ও অমূল্য রত্বরাশি সমানই আদর পায়। নারীকেও হতে 
হবে সর্বংসহা বসুন্ধরার মতই ভেদাভেদ ভ্ঞানশুভ, দিগত্তব্যাপী 


সমুদ্রের মতই টম্ুক্ত ও উদার । তাঁকে শিখতে হবে 'অগতের 


সাম্যনীতি,, তাকে গাইতে হবে ‘সুখময় প্রেমগ্রীতি” তাকে 
বিলিয়ে দিতে হবে স্বত্ত সমান প্রেম, সবত্র সমান, দয়া’, 
তাকে চেলে দিতে হবে “বরিষার ধারার মত অত ভননীপ্রেম? 
শক্রমিঘ্নিধিচারে / তবেই হবে তার শ্ববর্ম, নারীধর্ম পালন। 
“আমরা নারী বিশ্বজননীর হবি, 
আমাদের শত্রু মিত্র নাই! 
বরিষার ধারা মত অজম্র জননী প্রেম 
সর্ববন্র ঢালিয়া চল যাই ?" 
এই নিফাম জনসেবা, এই উদ্ধার বিশ্বপ্রেমই ছিল নবীন- 
চন্দ্রের ধর্ম ও. নীতিতত্বের মূল কথা! ভার সর্বপ্রধান নায়ক- 
নায়িকার মধ্যেই তিনি এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং 
সুভদ্রার মুখেও এই কথ! বারংবার বপিয়েছেন। সুভন্রা 
বলছেন যে, একজ্রন নারীর বুকে এত মধু, এত প্রেম লুকিয়ে 
আহে যে, স্বামী-পুঅ-পরিবারকে উদ্জাড় করে দিয়েও তা নিঃশেষ 
হয় না। সুতরাং সেই অন্ত প্রেমকে অনস্ত বিশ্বে বিলিয়ে 
দেওয়াই হ’ল মারীর কর্তব্য । 
“পিতা মাতা, ভগ্নী ভ্রাতা, পতি পুত্র, মহাবিশ্বে 
এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পার। 
অনস্ত এ বিশ্ব ছাড়ি কি যে লো অনত্ত আছে, 
প্রেষসিন্ু সেই দিকে ধায় ।” 
সুভেল্রা বলছেন-_পৃথিবীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, 
দ্বেখবে বিশ্বপ্রক্ততি নিফামভাবে পরের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করছে। স্বপ্রকৃতি অহ্থসারে তরু ফল ধরছে, মেঘ অল বর্ষণ 
করছে, চন্দ্র সুর্য, গ্রহ, তারা উদ্দিত হচ্ছে কেবল জগতের হিতের 
জভই, নিজের স্বার্থের অন্ত নয়। কেবল মানুষই কি এই নিফাম 
বিশ্বে আদর্শের বাইরে পড়ে থাকবে? সেও জড় প্রক্কতির সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে নিফাদ মানবসেবায় জেগে যাক, সেই ত তার, 
মহুস্তস্থ । এই মহত্ত্ব লাভেই তার প্রস্কত সুখ । নিজের ক্ষুদ্র 
স্বার্থসর্ববন্থ সুখ সুখই নর, যা অপর সকলের স্থখের কারণ ছয় 
তাহাই একমাঅ সুখ । সেইনন্ত হুভব্রা অভিমঙ্থ্যকে বলছেন-_ 
“জ্লবির হিত যাহা, তাহা জলবিশ্কুহিত, 
জগতের হিত বস | তোমার হিত দিশ্চিত |» 
পাশ্চাজ্ঞ নীতিশান্ত্রে যাকে utilitarianism বা princi- 
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ple of the greatest happiness of the greatest num- 
ber বলে, নবীনচক্রও ছিলেন সেই নীতিরই প্রচারক । তিনি 
বলছেন যে, আমরা অভ্ঞানতা বশতঃ সুখের ভ্রান্ত ধারণার 
বশবতাঁ হই বলেই আমাদের এত ছুঃখ। আমরা তাবি যে, 
নিজেদের বিশ্বপ্পং থেকে ছিন্ন করে এনে ঘরের কোণে 
একলা বলে ভোগ করলেই বুঝি বা চরম প্ুথ হবে। 
কিন্ত তা ত হবার উপায় নেই_কারণ আমর] সমগ্র 
বিশ্বপ্র্কতির, সমর মানব ভাঁতির সঙ্গেই একম্থজে বাঁধা 
তাহাদের কাষ্টকে ছেড়ে আমাদের একা একা সুখ হবার 
সম্ভাবনা মাত্র নেই । পাছ থেকে পাতা ছিড়ে ফেললে সে 
পাতা বাঁচে ক'দিন ? এই শ্বার্থপ্রণোদ্বিত হর্ক,দধি, ক্ষুত্রবুদ্ছির 
দাস হয়েই আমরা জগতে অনস্ত হুঃখভাগী হই । প্রকৃতপক্ষে 
আনন্দময় ব্রহ্ষের মৃত র্ূপ জগংও ওতপ্রোতভাবে আনন্দময় ) 
কিন্ত এই আদনন্দময়ত্ব উপলব্ধি করতে হবে আমাদের অগতের 
সঙ্গে এক হয়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। সুভদ্রা বলছেন, সুখের অন্ত 
ভঁপং আকুল, সকলেই সুখ অন্বেষণ করছে। কিন্ত এই জগংই 
যে সুখময়, বিধাতারই ভাজ নিত্যসুর্থময়। সুখ ঝরছে অন্ধ্র 
ধারায় ঘ্যোৎস্নায়, বইছে ঝটকার, গর্জন করছে আমৃতমন্দ্রে 
বিত হচ্ছে বরিষায়, গাইছে কোকিলের কণ্ঠে, দিশ্বাস ফেলছে 
মলয়সমীরণে, ফলছে তরুদ্বলে, ফুটছে কুলে, তাসছে জলে, 
হাসছে দিবালোকে । জগতের চারদিকেই ত সুখের প্রশ্রবণ 
বইছে, সৌন্দর্য্যের উচ্ছাল উঠছে, “সুখ বনে, সুখ গৃহে, সুখ 
সর্বময় ।” তবুও একমাত্র মানুষ অন্ুধী, মিজঘোষে, নিজ 
্বার্থকদুষিত ক্ষুদ্র স্বাতস্ত্রোর অহঙ্কারে মত্ত হয়ে একমাঅ মানুষই 
এই আনন্দরাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে আছে। 
“কি অনস্ত সৌন্দর্য্যের উঠিছে উচ্ছাস ! 

কি সুধসঙ্গীতে পূর্ণ অনন্ত আকাশ । 

কেবল মানব পথভ্র& নিয়তির | 

তাই মানবের হায় { এ দুঃখ গভীর ।” 

তাই আজ মানবকে স্বার্থদ্বায| গঠিত ক্ষুদ্র কারাগার তেওে 

ফেলে বিশ্ব-ত্রহ্মাণ্ডের সহিত এক হয়ে মিলতে হবে, বিশ্ব- 
কিতকেই নিঞ্ের হিত বলে বুঝতে হবে, বিশ্বপ্রেম ভরত 
পালতে হবে । এমন কি কেবল তপভ্ডাতেও মানবের "দু 
নেই, সার্থকতা নেই, যদ্বি সে তপন্তার সঙ্গে না যুক্ত হয় পর- 
সেবা। 


“মানুষের সুখ 
মহে গৃহে, নছে বনে, বুঝে নাই ছায় | 
নহে ধনে রাজ্যে সুখ, নক্ধে তপস্ভার | * * 
এ মহা! ধর্দের 
ভিডি লোকহিত, ভিডি সৰ্কভুত হিত।” 
মারীসমাজ্ধকে লক্ষ্য করে আজ এই কবির শুভ অন্ধ 
বিনে আমার একটি কথা বলবার আছে। মবীনচন্দ্রের এক্যবন্ধ 
নবভারত প্রতিষ্ঠার হূলে শৈল ও সুভদ্রা ; অর্থাৎ মহামহীয়সী 
মারীর প্রচেষ্টায় নব মহাভারত প্রতিঠিত হুবে-_-এই আমাদের 
খষি নবীনচন্দ্রের আর্যোজ্তি । হৃদয়ের প্রতিটি রজ্বিন্ণু নিষেকে 
নবীনচন্্র এ মহামহিমময়ী নারী সৃ& করেছেন; ফলতঃ, 
তুলনায় শৈলজ্া| সুতন্ৰার কাহে বাহ্ুকি-অজ্ু্ি চরিজ্স বিশেষ 


ভাবে নিষ্প্রত, মলিন। বিশেষভাবে, শুতদ্রাকে তিনি এ কে- 
ছিলেন এক মহীয়সী দ্রেবীর্পে--যিনি দর্শন, ধর্ম ও নীতির গু 
তত্বের সবটুকুই আয়ন্ধ করেছিলেন, কিন্ত কেবল আয়ত্ত ও 
প্রচার করেই ক্ষাস্ত ছিলেন না, স্বয়ং সে-পব নীতি কঠোর ভাবে 
পালনও করেছিলেন | এই সুভদ্রাই সুভত্রাহরণকালে শক্রব্যুহ 
ভেদ করে অসমসাহসে পার্থের রথ চালনা করেছিলেন, এবং 
অন্দুন সূর্চিহত হয়ে পড়লে চরণে রথের রশ্মি চেপে বরে, করে 
বন নিয়ে সাত্যকির শর ব্যর্থ করে পার্থের মু্ছেত দেহ সংরক্ষণ 
*্ষরেন। এই সুভদ্রাই আবার শক্রমিত্র নিথিচারে আর্ত 
সেবায় প্রাপোৎসর্গ করেছিলেন, অনার্য কাকে বুকে টেনে 
নিয়েছিলেন, এবং আর্ধ-অনার্ধে ভেদ দ্বর করবার অন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করেছিলেন-_এ সবই অবশ্য নবীনচন্দ্রের মেলিক কনা, 
মহাভারতে এ চিত্র আমরা! পাই না। পুনরায়, পুত্রের বিরুদ্ধে 
ঘোরতর ষড়যন্ত্রের কথ! জেনেও তিনি তাকে যুদ্ধে যেতে বাধ! 
ত দেন নি, উপরস্ত উৎসাহিত করেছেন! ““বন্্রাদপি কঠোরাণি 
বুনি কুদ্মমাদপি”-_ভ্ঞানবিজ্ঞান্দে গরায়সী, বীরত্বে অতুলনীয়া, 
কঠোর কর্তব্যে অনমমীয়া,অথচ বিশ্বজনীন জননীপ্রেমে মমতা- 
ময়ী, সেবাময়ী ৃ্তি--এই হ'ল নবীনচন্ত্রের সুতত্রা। নারী- 
জাতির উপর নবীনচন্দ্রের কি উচ্চ ধারণা ছিল, এবং তাদের 
উপর তার কি অশেষ আশা-তরসা ছিল, নুভত্রা-চরিজ থেকেই 
তা লপষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাই নারীসমাজ আঙ্ক মবীনচন্রের 
নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ। তারা তার সাঘান্ত প্রতিদান 
আজ করতে পারেন, ষ্ধি নবীদচন্ত্রের আদর্শে রা নব মহা- 
ভারত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সার্ধককাধা হন। 
ভারতের জ্বাপ্রত নারীসমান্র নবীনচন্তরের জন্মদিনে আজ এবিষয়ে 


বদ্ধপরিকর হুউন। 


মবীনচন্ত্র তার ওজ্রস্বিমী ভাষায় যে মহান্‌ ত্যাগ, প্রেম ও 
এঁক্যের আদর্শ সম্বপ্ধে আমাদের সচেতন করতে সচেষ্ট ছিলেন, 
তা আমাদেরই অতি মিজন্ব বেদবেদাস্ত উপনিষদের শাশ্বতী 
ঘান। তারতের মুক্তির সাধক, সত্যদর্টা খধষি মবীনচন্দ্রের 
কাব্যে এই বানীই পুনরায় বন্নির্ধোষে ধ্বমিত হয়-_“ভুমৈব 
সুখং, নাল্পে সুখমন্তি আজ অড়বাদী পশ্চিমের সঙ্গে সুর 
মিলিয়ে আমরাও আমাদের এই চিরশুন বিশ্বপ্রেমের আদর্শ 
প্রার বিশ্বত হতে বসেছি। লেজন্ত জাতির এই চরম ছুর্দিনে 
নবীনচন্দ্র প্রমুখ বিশ্বপ্রেমের পুজ্ারী, ভারতীর সংস্কৃতির 
পুনরুজ্জীবক, বুগনেতৃগণের বাশী আমাদের সবযক্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
পাঠ ও উপলব্ধি করা কর্তব্য । র্ধঞনীন সাম্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত “প্রেমময়, পুণ্যময়, শাত্তিময়, সুধাময়’” যে “মহান্‌ 
ধর্মরাজ্যের” ত্বপ্ নবীনচন্ত্র দেখেছিলেন, সেই স্বপ্রকেই বাস্তবে 
পরিণত করার চেষ্টাই হুবে কবির প্রতি আমাদের প্রকৃত 
শ্রদ্ধাঞ্জলি । 

“বুঝিবে মানবপণ, সর্বজীবে নারায়ণ, 
সর্ধভীব-হ্িত মহাবর্ম মিরমল | 
এই নব ধর্মে ; ভগ্নি | হবে ক্রমে পরিণত 
মানব দ্েবত্বে, স্বর্গে এই ধয়াতল ৷” 
মবীনচলের সুভল্রার এই আশা যেন পরীত্রই সফল হয়_ 
এই প্রার্থনাই আজ কবির শতবাধিক অন্মোংসবে করছি। 


~~ 


সৌন্দৰ্য্য-প্রিয় আধুনিক কৰি আরাগঁ 
শ্রীসমীরকাস্ত গুপ্ত 


স্বদ্েশপ্রেমিক কবি আরাগঁর কথা বলেছি ।* এখানে 
তার আর একটি দৃষ্ঠান্তের উল্লেখ করছি-_. 


Je vous salue ma France 8rrachee aux fantomes 
O rendue a la paix Vaisseau sauve des eaux 
Pays qui chante Orleans Beaugency Vendome 
Cloches cloches sonnes Yangelus des oiseaux 


ডি 
Je vous 82109 ma France aux yeux de tourterelle 
Jamais trop mon tourment mon amour jamais trop 
Ma France mon encienne et nouvelle querelle 
Hol seme de heros ciel plein de passereaux 


Je Vous 88109 ma France ou les vents se calmerent 
Ma France de toujours tue 18, geographie 

Ouvre comme une paume aux souffles de Ia, mer 
Pour que Poiseau du large y vienne et se éonfie 


Je vous salue mea France ou Poiseau de passage 
De Lille ৪, Roncevaux de Brest au Montcenis 
Pour 18, premiere fois 2 fait Yapprentissage 

De ce qu’il peut couter d’asbandonner un nid 


Patrie egalement ৪, la colombe ou Paigle 

De Y audace et du chant doublement habitee 

Je vous salue ma France ou les bles et les seigles 
Murissent au soleil de 19, diversite 


Je vous salue ma France ou le peuple est habile 
A ces travaux que font les jours emerveilles 

Et que Yon vient de loin saluer dans ৪9 ville 
Paris mon coeur trois ans vainement fusille 


7181790892৮ forte enfin qui portez pour echarpe 
Cet arc-en-ciel temoin qu’il ne tonners plus 
Liberte dont fremit le silence des harpes 

Mea France d’su dels, le deluge salutt (Ma France) 





কপ্রবাণী” আযাঢ়, ১৩৫২ সংখ্যা দ্রব্য । 
1 I salute Thee my France rescued from phantoms 
O given back to peace Ship saved from the waters 


Country that sings Orleans Beaugency মুন ও 
Bells bells ring the angelus of birds 


I salute Thee my France with thy eyes of turtle-dove 
Never too much my torment my love never too much 
My France my old and new quarrel 

Boil sown with heroes sky filled with sparrows 


I saJute ‘Thee my France where the gales be-calmed 
My France for ever which geography 

Opens like a palm to the breath of the sea 

That birds from over may come and nestle 


I salute Thee my: France where birds of passage 
From Lille to Roncevaux from Brest to Montcenis 
For the first time made the trial 

Of what it might cost to abandon a nest 


‘The country equally to the dove and thé eagle 
By audacity and by song doubly inhabited - 

I salute Thee my France where the wheat and the rye 
Ripes in the varied sun 


কিন্তু তার দেশপ্রেমের উৎস মন্থিষ্বের- অথবা স্বায়বিক 
উদ্ভেজমা নয়, বরং বলতে পারি জ্বদয়বৃত্ির গভীর অহুরাগের 
স্পর্শে তা জ্জীবিত। সেই হেতু আধুনিকতা সত্বেও আরাগ 
হতে পেরেছেন সৌন্দর্য্যাহরাসী, আধুনিক হয়েও তিনি সৌন্দর্য্য- 
প্রিয়। এস্থলে আমি বলব কবির দৃষ্টির ও উপলব্ধির কথা। 
আরাগঁর আীবনের আদর্শ যাই ছোক, রাঙ্গনীতিক মত ও পদ্থার 
যেটিই তিনি গ্রহণ করে থাকুন--ঠাঁর কাব্য সে সবের থেকে 
যুক্ত । পরিপূর্ণ আদর্শবাদী তাকে হয়ত বল! চলে না কিন্ত তিনি 
যে আশাবাদী তাতে প্রশ্ন ওঠার কারণ নেই । একটা কালাস্তক 
সর্বগ্রাসী অনিশ্চয়তা ও ধ্বংসের সঙ্গে গার প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় 
হয়েছিল ; তবু তারই মধ্যে থেকে তিনি নুতন জীবনের আশা 
উৎসাহ আরস্ভকে ম্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন--হোক না সপ্ত. বর্ণে 
রঞ্জিত ওই মাত্র রামধহু, তাতেই ত যধেঃ প্রমাণ যে বজ্রপাত 
আর হবে না | 


Heureuse et forte enfin qui portez pour echarpe 
Cet are-en-ciel temoin qu'il ne tonnere plus* 


এ থেকে যদি অনুমান করা হয় আরাগ স্বপ্রচায়ী কল্পনা 
বিহ্বল তা হলে ঠিক সুবিচার করা হবে না। কবির দৃষ্টি বলছে 
বিপদ উতীৰ্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সন্মুখে শান্তি, কিন্ত কোন পাণি- 
তিক সুত্র দিয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন মি, কবির এ সত্য- 
টিকে বাধরূপ দানের পক্ষে একটি রামধহুই যথেষ্ট মনে হ'ল | 
বস্তুতঃ কবিকে প্রথমে অর্তদৃির দ্বারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে 
হয়, তারপর উপযুক্ত আশ্রয় ও উপকরণ দিয়ে তাকে অর্থ ও 
ভাবের ব্যঞ্চনায় প্রকাশ করেন তিনি। আরাগর মধ্যে এই 
একটা সবস্মদৃষ্টির পরিচয় সর্ব পাওয়া যায়--দৃষ্টিযান বলেই 
তিমি আবার বস্ধবাদী হয়েই লত্ব& নন, বস্তুর অন্তরে প্রবেশ 
করতে চেয়েছেন তিনি । গভীর অন্তরদেশে লক্ষ্য বলেই হয়ত 
আরাগঁর তাষার অর্থ ও ইঙ্গিত তীক্ষধী পাঠকের কাছে অনেক 
ক্ষেত্রে বিভ্রম স্প্ি করে । কবি বলেছেন 


Quand 18 parle d’amour mon amour vous 10169 

Bi je 0019 0041 fait beau vous me cries 00] pleut 
Vous dites que mes pres ont trop de marguerites 
Trop d’ etoiles ma nuit trop de bleu mon ciel bleut 





I salute ‘Thee my France where the people are deft 
In works done by wondering days 

Which one comes from far to salute in her city 
Paris my beart for three years vainly shot 


Happy and strong yes thou carryest for scarf 
‘This rainbow that proves it will thunder no more 
Liberty which makes the silence of harps quiver 
‘My France from beyond the deluge salute. 


* Happy and strong yes thou carryest for scarf 
This rainbow that proves that it will thunder no more 


1 When I speak of love my love rrritates you 
If I think & day to be fine you cry to me it rains 
You say that my meadows ares too full of marguerites 
‘Too full of stars my night too full of blue my 
blue sky 


৫৩৪ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





ভালবাসার কথা বলি যখন, আমার তালবাসা তোমাদের 
উত্তযন্ত করে তোলে | আমি যদ্দি বলি উচ্ছল দিনটি হয়েছে 
তোমরা বলবে ঘোর বর্ধাকাল | তোমরা বল আমার তৃশভুূমি- 
গুলিতে থাকে অতিরিজ্ঞ “মারগেরিত”, আমার নিশীিদীতে 
অত্যধিক তারার মেলা, আমার নীল আকাশে অতিমানায় 
নীলিম।। 

বন্ততঃ আরাগীর কাব্যের রস পুরোপুণর গ্রহণ করতে হলে 
কয়েকটি বিষয়ের উপর প্রাথমিক স্তর হিসেবে লক্ষ্য রাখতে 
ছবে। আমরা এখানে কিফিদধিক বিস্তৃত আলোচনাই করছি__ 
ব্যাপক দৃষ্টির মধ প্রধান জি মযপ্তলিকে তবে পরীক্ষা করে 
নেবার সুযোগ পাব। একট! কথা বারংবার উল্লেখ কর! 
মিপ্রয়োশুন যে সাধারণ ভাবে বর্তমান কাব্য-সাহিত্য-শিল্পের 
হুল বনিয়াদ হ'ল মানস চেতনা ; এই মানসিক অনুতব ও 
অমনক্কিয়ার সন্মত! স্থানে স্থানে উত্তম মানসের পরমোৎকর্ষ 
লা করেছে--এমন একটা! ক্ষেত্র কবির চেতনায় এখন 
অবিগত যেখান থেকে তার দৃষ্টিতে পার্ধব জীবনের 
প্রত্যেকটি স্পন্দনে একটা নূতদত্ব ও বিশেষত্ব ফুটে উঠতে 
চায়। এই অপ্রকাঁশের ব্যাকুলতা আধুনিক কাব্যের অর্ধ 
বিরাজ করছে। ইংরেন্রী কাব্যে এই অবস্থা সর্বাপেক্ষা বাপক 
আকারে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এলিয়ট ইংরেজী কাব্যে প্রগতির. 
ধারাকে দিয়ে গিফেছেন বুদ্ধির প্রায় অলক্ষ্যের পারে 

Bee, now they vanish 
The faces and places, with the self which, as it could, 


loved them, 
To become renewed, transformed, in another pattern, 


তিমি আরও অগ্রসর হয়ে চলেছেন-_এীক্ফ্ণ অর্জুন পর্য্যস্ত, 
এবং তা কোথাও লঘু হাস্ত পরিছালের তঙ্গীতে নয়] পাপ্ডিত্যের 
অভিমান নিয়ে তিমি যে কাব্যরসভূমিতে একট] বিপ্লবের বা 
বইয়ে দিয়েছিলেন তারই সুখে আজ শুনি 


Bo I find words I never thought to speak 
In streets I never thought I should revisit 
When I left my body on & distant shore. 


কিন্ত এলিয়ট থাক, আরার্গর কথা বলি। মননলীলতার 
কথা উঠেছিল এইজভ্রঞ্কে যে বলতে চাই আরাগঁও অত্যন্ত চিন্ত!- 
শীল কবি__অজ্ঞান তিনি মোটেই নন, সঙ্ঞান বরং যথেষ্ট লতর্ক 
এবং সচেতন । ফরাসী ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কতির মধ্যে তিনি 
নিশেকে কখনও অত্রতাবোধ দার! বিত্রত মনে করেন না। 
এতখানি জাগ্রত মম নিয়ে, জাগতিক একটা ঘোর স্থল আবে- 
&নীর মধ্যে থেকেও তার কাব্য কদাপি মলিন, ক্রি, সুর্বল ও 
হেয় হয় নি। তার শিল্পস্থষটি প্রাণরসের মুলকুত্রের সঙ্গে সংযোগ 
রেখে চলেছে । গ্রাগ্রত জীবনের স্পদ্দনে, ধ্বনির তরছ্ধে কম্পনে 
বর্ণের সক্ষেতে ছটায় সর্বত্র বেজে উঠেছে ধ্বংসের ক্ষয় রুগ্রতার 
নয়, একটা সবল এবং সুস্থতাপূর্ণ ভবিষ্যতের সুর । কাব্যের এই 


ঠ 
স্বাভাবিক সবলতা, healthy normality, প্রাচীন কবিরা 


অবজ্ঞা করে চলেন নি | হোমরের সমগ্র ইলিয়াদ কাব্যখানির 
মধ্যে কি একটা উদ্জ্বল মানবিক দ্বেহসৌ্ঠব পর্য্যন্ত ফুটে উঠেছে, 
হেউর-বধের করুণরল সত্বেও দেবতারা আর মানুষের বাহিরে 
থাকতে পারেন মি, তাদের সঙ্গে তাদের মধ্যে এসে গিয়েছেন 
কি লহজে | আবাগও মাহুযের এই স্বাভাবিক দিকটি ধরে 


চলেহেম, মামুষের জীবমে যদি রোগ প্রবেশ করে থাকে তাকে 
নিয়ে উৎকট বিক্কত আনন্দের রোগ-বিপাস তিমি করেন নি; 
ব্যাধিকে ব্যাধি বলে জ্রেনে তাকে জপ্িয়ে দিতেই চেয়েছেন । 
আধুনিক কবি এইখানে সংস্কারক হয়ে ওঠেন, দেধুন সতীর্ঘ 
আপোলিনের বলছেন আদর্শের কথা-_ 


Nous voulons nous donner de vastes et 09910780095 
90100811099 

Ou le Mystere en 19079 #8’ offre 8 qui veut le cuellir 

Il y la des feux nouvaux des couleurs jamais vues 

eMille phantasmes imponderables 

Auxquels il faut donner de 18, realite* 


* জামাদের জন্কে চাই নুতন বিপুল ক্ষেত্র, যেখানে যদ্ৃচ্ছ'! 
সকলের জন্ড কুদুমিত হয়ে রয়েছে অজ্ঞাত রহন্য ; রয়েছে নৃতম 
অগ্নি যাৱ জদৃশ বর্ণ আপে কনো দেখি নি; সহস্র অচিস্ত্য 
কল্পনাস্ায়া যাদের বস্তু্রপতে মূর্ত করে তুলতে ছবে। 

আরাঁগ এখানে দেধুম অনাড়ম্বর অকপটে বলছেন-_ 


79120090109 en 21631017906 certaines gens de vivre 
Je trouble leur sommeil d’on ne sait quel remords 
I parat qu’en rimant je debouche les cuivres 
Et que ca fait un bruit a reveiller les mortst 


আমার নিঃশ্বাসেই আমি কতককে বাচতে বাধা দিচ্ছি, 
তাদের নিত্রীর ব্যাঘাত করছি কি দুঃখে কেউকি তা জানে! 
আমার ছদ্দে বাজিয়ে তুলছি কাংশুযন্ত্র_তার শব্দে স্বৃতও জেগে 
ওঠে। 
অথব] যে কারুণ্য ফুটে উঠেছে, 
Nos soldats a La Rochelle 
N’ont ni vestes ni souliers 


Que vouliez-vous donc la belle 
Qu’est-ce donc que vous vouhezt 


লা রোশেল-এ আমাদের যে সৈগুরা তাদের মেই জামা, 
নেই জুতো ; কি চাও এখন তুমি রমণী, এখম তুমি কি চাও ? 
এখানেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে দেশেরই কথা, কিন্ত ব্মপাস্তরের যে 
সোনার কাঠি তার সঙ্গে কবি যুক্ত করে দিয়েছেন মাহযের 
হৃদয়কে ৷ হৃদয়হীন কবিতার নমুনা দেখুন, 
স্কষক, মধুর | তোমরা শরণ__ 
জানি, আজ নেই অন্ত গতি ; 








* We wish to give ourselves new and vast domains 
Where the mystery in flower is offered to whoever 
wishes to gather it 
It is there that are found new fires with colours 
Unseen before 
Thousand imponderable phantoms 
‘To which reality must be given. 


t I prevent by my very breathing some people from 

৫ livi 
I disturb their sleep with what remorse one knows not 
It seems in rhyming I strike open copper strings 
And that makes a noise to awaken the dead, 


t Our soldiers at Ls, Rochelle sl 
Have neither vests nor shoes রি 
What would you like ther lady ৬ ALATA 
What then would you like? “dy 


চৈত্র 
যে-পথে আসবে লাল প্রত্যুষ 
সেই পথে নাও আমাকে টেনে । 
অত্যাঁধূনিকের সুখে বিদ্রপের ভঙ্গী শুমি, 
বসস্ত সত্যিই আসবে ? কী দরকার এসে ? 
বছর-বছর দেখা দিয়েছে সে ক্যান্েলের ভীড়ে ॥ 
একটা হ্ক্্র (?) রসিকতার পর্য্যন্ত চেষ্ঠা করা হয়েছে | শুধু 
কি তাই, ইনি গর্ডে উঠেছেন__এতদুর আসতে আরাগঁ পর্ষ্যস্ত 
সাহস পান নি-_ 
উদ্ধাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবে মা কি রা 
আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে ? 
কবির আশঙ্কার কারণ মেই, এই বিদ্রোহী পদাতিকদের কৃপায় 
ঈশ্বর ত বহুপূর্বেই পৃধিবী থেকে নির্বাসিত হয়েছেন; এর 
পরে আমাদের মনে হয় কাব্য»সরস্বতীরও বা যা একটু আশা 
ছিল তাও বোধ হয় সমূলে বিনাশ হ'ল । নিছক কবিত্বের 
আর একটি অপরূপ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কবি, ্ 
প্রভু, যদ্ধি বলো অমুক রাজার সাথে লড়াই 
কোনে! দ্বিরুক্তি করবো না ; নেবো! তাঁর ধনুক । 
এমনি বেকার ) ম্বৃত্াকে ভয় করি থোড়াই £ 
দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক । 
কিন্ত কাল নির্শ্মম--লত্যের মর্যাদা পরিপূর্ণ যাচাই করে 
মূল্য দাম করে সে। সেই প্রবল প্রথর স্রোতে অনুভূতির 
জীবন্ত প্রাণ-উত্তাপহীন এই সব বুলিবিজ্ঞাস ছিড়ে ভেসে যেতে 
বাধ্য। এই অনুভূতির উপলদ্ধি হ’ল অন্তর্বটিতে সত্যের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সংযোগ যা বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে অমানবী 
ধ্যক্ততা--- 
Star upon star throbbing out in the silence of the 
infinite spaces.... 
( গ্রীঅরবিদ্দ ) 
আধুনিক কাব্য দৈৰ্ধ্য-বিস্তারে যেন একটা অভিনব মাত্রা 
আবিফার করতে চায়, যেখানে সেখানে শুধু আয়তদকে গ্রহণ 
করা নয়, খদু-কুটিল ক্ষুত্র-মহুৎ স্থারী-ক্ষণস্থারী সকল বস্তুর 
একট! গুণ মাহাত্ম্য পর্যন্ত একে ধরা তার মধো। এই সমগ্রী- 
করপের সমগ্র গুণাকর্ষণের বাহিরের দ্রিকের ক্রপ কি ?মানুষের 
নিত্যনৈমিত্তিক জীবন এখন হয়ে উঠেছে জমস্তাকীর্ণ টিল-__ 
তার কঠিন বন্ধুর জীবনযাত্রার পথে পদে পদে এখন বাধা, 
কবি-চিন্তেও এই বিক্ষোভের তরঙ্গ এলে পড়েছে । কবি এখন 
আর মিজেকে পৃথক করে রাখতে পাবেন না তার ব্যক্তিচেতনার 
একটি যাঅ কেন্দ্র দ্বিয়ে, গোটা মানুষকেই গ্রহণ করতে চান 
তিনি তার কবিলত্তা হিসেবে_-এমন কি মাহুষের ভদ্র আশ] 
স্বপন অতৃপ্তি দুর্বলতা তৃচ্ছত1 কুড়িয়ে চন্ত্রহার গড়বেন তিনি | 
কবিচেতমার এই যে একটি বিপর্ধ্যর এসেছে বাহিরের আকারে 
পর্যান্ত তা ফুটে উঠেছে। ফরাসী কাব্যেরই নযুমা দেখুন-- 
কবি নিকোলাস বোছজ্যা ( Nicholas Beauduin )— 


d’abeilles 

d’oiseaux 
Sa voir etait pleine 

d8 flammes 

d’odeurs 


সৌন্দৰ্য্য-প্রিয় আধুনিক কবি আরাগাঁ 


৫৩৫ 


Ho la douceur 

de ses ferventes cantilenes 
cetoines d’or Papillons verts 

etait dans Ia plaine 

les Notes visible de ce concert+ 


মৌমাছিদের, পাখীদের স্বরে তার সুর ভরা ছিল অগ্নিশিখা- 
রাজিতে সুপন্ধে । কি মিটি তার আকুল গান { একতানের 
বরগুলি মাটির বুকে সুর্্ত হয়েছিল খ্বর্ণকীট আর সবুদ্ধ 
প্রজাপতির দলে | 

কাব্যরীতির শব্দসজ্জায় পর্য্যন্ত কি অভিনবত্ব | বলা বাহুল্য 
ফরাসীদের পক্ষে এ দ্বিনিষ (তারা বলেন Paroxysmne— 
আমাদের ভাষায় “মগীরোপ? 1) সহজ্ছে পলাধঃকরণ সম্ভবপর নয়। 
পূর্ববগামীর1 অত্যস্ত সংযত হয়ে চলতেন---ঠারাঁ জানতেন 
অসত্যম আর সহি সমানে চলতে পারে না, অসংযম যখন হূর্ববার 
হয়ে ওঠে তথন সষ্টিয় প্রলয়কাল উপস্থিত। কর্ণেই অথবা 
রালীন পর্য্যন্ত কাব্যের ধারা সহজেই বয়ে এসেছিল । উনবিংশ 
শতকের মধ্যভাগে এলেন রোমান্টিকেরা- লাম রতিন, ভ ভিফি 
এবং ছগো হলেন দিকপাল । ছন্দের গঠনের নিভূর্ল কর্তৃত্ব 
নিয়ে, ভাবৈশ্বর্ষোর বৈচিজ্ত্রে হগে এক মুগাস্তরই এমে বরলেম । 
তারপর হ’ল বস্তবাদীদের আগমন | জীবনের অপর দিকটি. 
ছুঃস্থতার দ্বিকঠিও দেখাতে হুবে--বস্তুতজ্ত্রীদের এই লক্ষ্য ছিল। 
বোদেলের এদের মধ্যে থেকে এক নুতন রীতির_-ইল্িতরীতির 
সুচনা বরে দেখালেন। তার হাতে বন্ত বস্তুর অধিককে ইঙ্গিত 
করে করে চলেছে । মালার্মে প্রতীকরীতির সাহায্য নিয়ে কাব্যের 
আর এক লোক উদ্মুক্ত করে দিলেন ; এই মালার্মের কিছু কিছু 
ছায়া-ভাবের গা়তার, দৃঢ়তার নয়-_ইক্রিতময়তার, এদেছে 
আরাপর মধ্যে । এই সুত্রে ‘দাদ!’-তন্ত্রীদ্রের ( Dadaism ) 
কথা একটু বলি। এর! চেয়েছিলেন প্রগাঢ় একটা পরিবর্তন | 
শব্দের মধ্যে এনে দ্বিতে চাইলেন মূতম নূতন অর্থ, শব্দ- 
যোন্ধনার প্রচলিত ধারাকে পর্ধ্যস্ত লঙ্ঘন করে চলতে লাগলেন। 
প্রথমেই যে আধুনিক কবিদের নাম করেছি, এলুয়ার, সারা 
এবং আরা এই তিন জনই দেই দলে ছিলেন। আরাগ তার 
গণ্জী ছাপিয়ে এখন যে কাবোর বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে পড়েছেন 
তাতে আর সন্দেছ কি? কাব্য-পাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত অবাস্ধর 
কাহিনী বলতে হ’ল কিন্ত তার একট! উপকারিতা আছে। 
কাব্যস্রোতন্বতীর পূর্বেকার থেকে একটা যোটামুটি বারাবাছিক 
স্থছ পাওয়া গেলে তাতে আলোচ্য কবির বৈশিষ্টা শ্বচছতর হয়ে 
পড়ে । আর পুরাতনের স্রোত ত পুরাকালে পূরাতনেই আবদ্ধ 
হয়ে নেই, বর্তমানের ষব্যে তার গতির ও আবেগের সহস্র বার] 
এসে যিশেছে । আরা বস্তবাদী “হিয়েলি&' অর্থাৎ আধুনিক । 





* of bees 
of birds 
Its voice was full 
of flames 
of odours 
O the sweetness 
of its fervent ballads 
Rose-chafers of gold Butterflies green 
8৪ in the plain 
He visible Notes of thig concert 


৫৩৬ 


তিনিই আবার রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন মানব-হাদয়ের চিরস্তন 
সুরের তন্ত্রে যখন ধ্বনি তুলেছেন 
Rendes-moi rendez-moi mon ciel et ma musique 

তছপরি যুগপৎ বছলাংশে তার সৌন্দর্য্যাহভূতির ক্ষেত্রে 
দেখি চিত্তহৈর্্যে ্লাসিকাঁল গান্তীর্য্য। 

আারাগর সৌন্দর্ধ্যপ্রিয়তার, শ্রী, সৌকুষাধ্য-বোধের কথা 
বলছিলাম । কাব্য-প্রান্তরের যে পথ দিয়ে তিমি গমমাঁগমন 
করেন তার চতুদ্ধিক প্রতাসিত হয়ে উঠতে থাকে, ফুটে উঠতে 
থাকে ছবি, ছড়িয়ে পড়তে থাকে ধ্বনির স্ুরশিঞ্ঠন__একটা 
পরিপূর্ণ কবিত্বময় আবহাওয়া । ফলত: কবিকে প্রথমেই হি 
করতে হ্য়--প্রীক ভাষায় কবিতা [01910+ অর্থই “সর 
করা" জীবন্ত কবিত্বমর পারিপার্ধিক, একটা অনৃষ্ঠলোকের 
উপস্থিতিকে আহ্বান করে আনতে হয় তাকে, 


when 
No daily voice 1s heard of man 
But higher audience brings 
The footsteps of invisible things ... 


( ্রঅরবিম্দ ) 
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমাদের অতি পরিচিত-_ 


অন্ধকার পিরিতটতলে 
দেওদার তরু সারে সারে 
মনে হ’লো| সুষ্টি যেন স্বপ্নে চার কথা কহিবারে__ 
অথবা আরাগর দৃষ্টান্ত যদি গ্রহণ করি, 


La nuit trade a venir avec 89৪ violons 
Les longs soirs ৪, nouveau cueillent la violette ক 


রাজ্ির দে'র হচ্ছে তার বীপকারের দল নিয়ে আসতে ; দ্বীর্ঘ 
সন্ধ্যা ‘ভায়োলেট’ সংগ্রঞ্থে লেপেছে। কাব্য অন্ত ভ্রগতের 
সত্যকে আমন্ত্রণ করে আনে আপনার ছন্দের মধ্যে । এই বিশ্বা- 
তীতের দৃষ্টি এবং শ্রুতি সত্যনিষ্ঠ বাণীকে বাহন করে বাগ্রয় হয়ে 
ওঠে যখন, কাব্য তখন মন্ত্র সুষ্টি করে তুলেছে। এইখানে 
কাব্যের পরমোতকর্ষ। শব লকলই শুধু কোন একটা বস্তুকে 
নির্ণয় বা নির্ষেশ করার সহায়ক ধ্বনি মাজ নয়। শব্দ শব্দের 
অতিরিজ্ঞ অধিক কিছু বলেই তার একটি মাত্র ক্ষ,রণে মাহুযের 
হৃদয় আলোড়িত করে তুলতে পারে । খধ্বেদের একটি মন্ত্রই, 
উপনিষঘ্ধের একটি মাত্র শ্লোকই মানুষকে নিয়ে যেতে সক্ষম 
দুরাতীত সীমাহীন লোকে । প্রত্যেক শব্দ তার নিজস্ব রূপ ধারণ 
করে যখন, তার স্বপদ্বে তাকে যখন অধিঠিত করে, তার 
যথাযথ স্থান দাম করি, মি্ষের শক্তির এবং সত্যকে তখন লে 
প্রকাশ করে। অধিকত্ধ তারা তখন অবয়ব পর্যস্ত গ্রহণ করে 
ওঠে। দ্ার্শনিকেরা তাই শব্বকে ব্রহ্ম বলেছেন। প্রাচীন 
আলঙ্কারিকেরা তজ্দর্ত ছদ্দ সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন, এত 
বিধিবিধান নির্দেশ করেছিলেন । তারা মনে করতেন শব্দ ও 
ছন্দের ভুল উচ্চারণে ব্যবহারে মাহৃষের চেতনাকে পর্য্যন্ত জাচ্ছন্্ 
করতে পারে । প্রাচীনের কথা এই পর্য্যন্ত থাক, আমরা বলতে 
এসেছি আধুনিকের কথা। 

বলছিলাম আরাপ চরম আধুনিকতার যুগে বাস করে, 


* ‘The night delays ti come with ‘her violins 
‘The long evenings gather again the Viol 





প্রবাসী | 


১৩৫২ 


আধুনিক কবি হয়েও এমন একটা সৌন্দরধ্য-প্রিয়তার সুষ্ঠু বারা 
রেখে চলেছেন যা আন্গকের যুগে সুচুর্লভই বলা চলে ৷ প্রায়শঃই 
সাধারণ বতসমূহ তার কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছে, কিন্ত সেগুলি 


কবির কাছে তাদের অন্তরতম ম্পন্দনটি নিয়ে ধরণ দিয়েছে । . 


স্থুল দেহ মুর্তি যেমন বভ্তর পক্ষে সত্য, বস্তুর স্পন্দনও-_এই 
স্পন্দম এই কম্পনই ত অড়কে অচেতনকে প্রাণ দান করে__ 
তেমনি সত্য । আরাপ এই ধ্বনির গভীরতা'র দিক দিয়ে মর্ম্মম্পর্শ 
করেছেন, 

sLiberte dont (7601 le silence des harpes* 


স্বাধীনতার স্পর্শে বীণামিঃসুত স্তন্ধতা কেঁপে উঠছে। 
* অথবা, 
Qu’importe que je meure avant que se dessine 
Le visage sacre 82] doit renaitre un jour 
Dansons o mon enfant ns la caspucine 
Ma patrie est la faim la misere et Pamourt 


ক্ষৃত্বি কি সেই পুণ্য মুখখানি পরিপূর্ণ ফুটে ওঠার আগেই 
যদি আমার মৃত্যু হয়, একদিন পুনর্ববার যদি জন্মগ্রহণ করি? 
নাচ, ওগো আমার শিশু- মৃত্য কর | আমার দেশ মুত্তিমান 
ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং প্রেম । 

এই যে একটা নিরহঙ্কার স্বচ্ছতা! সর্বত্র দেখতে পাই এর হেতু 

আমি বলব প্রথমতঃ তার মনের প্রমন্ততা- নিজের ভিওরে 
একটা শাস্ত ওুদার্্যের স্থিতি । তাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে 
একটা! নিবিড় পীরের টান, 
1800৮ profond murmure au coeur de la foretf 
গাঢ়-গভীর ‘আপ’ বনানীর অস্তরে এনেছে চাঁপা প্রঞ্জন। 
আবার মনের প্রসয়তার সর্গে-মুক্ঞ হয়েছে কবির চিত্তের 
বিশ্তুদ্বতার__যার কলে সাধারণ জিনিষ ও ঘটনাকে তিনি টেনে 
তুলেছেন, উপলব্ধির স্বচ্ছ আঁধারে দেখে এহণ করে তাকে 
প্রকাশ করেছেন। দুষিত পঞ্ষিদ অন্বকারের মধ্যে আবার 
এমেছেন একটা মুক্তির শরীছদ্দের সৌন্দর্যের সৌকুমার্য্যের 
(যা একমাত্র কালিদ্রাসের ভাষা আশ্রয় করে বলতে পারি 
“আশাবন্ধঃ কুঙুমসদৃশং ) অবকাশ । 

তথাপি কাব্যের এই শেষ পরিণতি নয়। মনে হয় 
ভবিষ্যতের দাবি আরও অগ্রপর হয়ে গিয়েছে, কবিমাআই 
“হুরূপন্কত্ব” নন, তাকে পেতে হবে অভ্রান্ত দৃষ্টি। আধুনিক 
কাব্যের মধ্যেই, আমাদের সাহিত্যের মধ্যেও, এই ছরাগতের 
বণ্তিকার রশ্মি কোথাও কোথাও স্পষ্ট দেখ! দিতে সুরু করেছে । 
রাজি দীর্ঘ হোক অথবা অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক উধার আপমনকে 
প্রতিরোধ করবে কে? 

Que la nwt 1785 pas lougue a cause du matin 
ইতিমধ্যে আন্ার্গ যি ভবিস্ং কাব্যের পথ কিছুমাত্র সুগম 

করে দিয়ে থাকেন তাহলেই তার কাব্যস্থষটি সার্থক । 
# Liberty which makes the mlence of harps quiver. 


1 What does 26 matter 1f I die before the sacred face 
takes shape 





Provided it is to be reborn one day 
Dance 0 my child dance the capucine 
My country 18 hunger and misery and love. 
3 The profound August murmurs in the heart of the 
5 forest. 
$ The night is not long because of the morning. 


ব 


স্ীরামপুর ছগলী জেলার একটি মহুকুম! এবং প্রুরামপুত্র শহর 
_ উত্ মহকুমার প্রধান নপর ; অক্ষাঃ ২২*৪৫২৬ উত্ভর এবং 
দ্রাঘিঃ ৮৮২৩০ পুর্ব্বে অবস্থিত। ভাপীরধীর পশ্চিমকূলে 
অবস্থিত এই স্থানটির প্রাচীনতা ও সম্বদ্ধির বিষয়, বৈদেশিক 
শাসনাধিকারের পর্বের ঘন! অবস্ত বিশেষ কিছুই জানিতে 
পারা যায় না। তবে মগধাধিপতি বৈড়াল রাজের সভাপণ্ডিত 
+ দ্িধিজয় প্রকাশ’ নামক প্রাচীন লংস্কত তোৌগোলিক গ্রন্থের 
কিলকিলা বিবরণে শ্রীবামপুরের সম্বস্কে উল্লিখিত আছে: 
“শিবপুরং সমারভ্য বালুকো ছি দ্বিজাঙ্জারঃ রতামাদিপুরং দ্বিবাং 
ভত্রেম্বয়ন্ত সহ্রিধেো| ৮৬৬৯ ) তবে বিপ্রধাস কৃত “মমসা-মঙ্গলে'ও 

, এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে গোন্দলপাড়া হইতে দ্বিমেমারপণ ব্যবসা! 
করিবার অন্ধ প্রীরামপুরে প্রথম আগমন করে বলিয়া জানা 
যায়। তাহাদের ব্যবসার সুবিধার প্র ফরাসী এন্ডেণ্ট ম সিয়ে 
ল’র (81003 Lav ) চেষ্টায় নবাবের নিকট হইতে তাহারা 
শ-্রীরামপুরে ষাট বিঘা অমি প্রাপ্ত হুইয়াছিল। বাংলার নবাবের 
নিকট হইতে শুমি সংগ্রহ করিতে ও ফরমান পাইতে তাহাদের 
ষোল হাক্কার পাও ব্যয় করিতে হইয়াছিল । ১৭৫৫ ধৃষ্ঠাব্দের 
৮ই অক্টোবর তারিখে এই স্থানে দ্িনেমারদিপের পতাকা প্রথম 
উডভীন হয় এবং উজ্জ পতাকা রক্ষা করিবার জণ্ত ডেনিশ 
গবর্ণষে্ট চার ভন পাইক নিযুক্ত করিয়াছিল । মবাব 
স্ল্লাহবদ্দোলা ইহাদ্িগকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি 

দিয়া যে বহু অর্থ পাইয়াছিলেন তাহাও জানিতে পারা যায়। 


“Jt is recorded that the previous year had brought 


Siraj-ud-Dowlah a good deal of money owing to the 


business of establishing the Danes in Bengal.” 
ডেনমার্কের তৎকালীম রাজ] পঞ্চম ক্রেছ্িকের নামানুসারে 
তাহারা ‘ক্রেড়িকনপ্রর’ বলিয়া শ্রীরামপুরের নামকরণ করে। 
শ্রীপুর, আকমা, গোপীনাথপুর, মোহনপুর ও পেয়ারাপুর 
এই স্থান লইয়াই ফ্রেডিকনগর গঠিত হইয়াছিল । দিনেমারগণ 
ব্যবসা আরম্ভ করিধারজল্লদিন পরে নবাৰ সিরাজন্ধৌল! 
কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং আক্রমণ করিবার পুর্বে তিমি 
*দিনেমারদিপের নিকট হইতে কয়েকখানি জাহাজ চাহিয়া 
পাঠান) কিন্ত তাহার! জাহাজ না দেওয়ার নবাব বিশেষ দ্ধ 
হন এবং ‘কলিকাত! আক্রমণ? সমাধা করিয়া! তিমি দিনেমার 
ব্যবসাম্ীদিগকে পঁচিশ হাক্জার টাকা জরিমানা করেন। 

i ভারতে তিনটি স্থানে দিনেমারগণের কুঠী ছিল। দক্ষিণ- 
ভারতে তাঞ্জোরের নিকট ট্রানকোয়েবারে ( Tranquebar ), 
উড়িস্তায় বালেশ্বরে এবং বঙ্ৃদ্ধেশে গ্ররামপুরে | শ্রীরামপুরে 
একখানি চালা ঘরে তাহারা প্রথমে কার্য আরম্ভ করে। 
তাহাদের শ্রীরামপুরের কুঠির অধ্যক্ষ ছিল মিঃ সোয়েটম্যান 
(39660090) ; তাহারা এই স্থানে কারবার চালাইয়া সবিশেষ 
উন্নতি সাধন করে। কেবলমা ব্যবসা করিয়াই তাহারা 
ক্ষান্ত হয় মাই-_্রীরামপুরের বহু ভ্রনহিতকর কাধ্য করিয়! 


তাহার! বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন | গঙ্গার তীরে এই সুন্দর 
শহরটি তৎকালে? ইউরোলীয়দের একটি বিশেষ বিহার-ক্ষেত্র 
ছিল। ১৮০৫ বৃষ্ঠাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের চেষ্টায় তাহারা 
সেন্ট ওলাফস্‌ পীর্জা (St 01805 00001) নিৰ্ম্মাণ করে। 





রামপুরের এই বাড়ীতে কেন্রী মার্শম্যান প্রভৃতি পান্দরীগণ 
উপাসনা ও পরামর্শ করিবার শু মিলিত হইতেন 


বিশপ হেবার প্রীরামপুরকে একটি ইউরোপীয় শহরের যত দেখার 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেম : 


“Tt looked more of an Furopean town than 
Calcutta.” 


ধৃঠুবৰ্ম্ম ভারতে প্রচার করিবার জভ অষ্টাদশ শতাব্দী 
হইতে বহু সমপ্রদায়ভূত্ত খৃষ্টান ৰ্্মযাবকপগণ ভারতবর্ষে আদিতে- 
ছিলেন। ডেমমার্কের রাজা চতুর্থ ফ্রেডিক কর্তৃক ১৭০৫ 
খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতে প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারী প্রেরিত হইয়াছিল । 
যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আসিরাছিলেন তাহার নাম ছিগেনবাল্গ 
(21929070815 )। তিমি একজন ভারতীয়কে গ্রষ্টান করিয়া 
১৭১৪ শ্রীষ্ঠান্ধে ইউরোপে ফিরয়| যান। প্রথম প্রোটেধ্যাণ্ট 
মিশনারী জন কির্নাওার (John Kiernander) ১৭৫৮ 
খৃষ্টাব্দে সয়কারী ধর্স্সযাজক*পে বঙ্গদেশে আগমন করেন। 

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মার্শমযান ও ওয়ার্ড এবং তাহাদের দুই 
জন বন্ধু থৃইধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্ত শ্রীরামপুরে আগমন করেন। 
তদানীন্তন গবর্ণর লর্ভ ওয়েলেসলী তাহাদিগকে ফরাসী গুপ্তচর 
ভাবিয়া দেশে ফিরিয়া! যাইবার আদেশ করেন, কিন্ত রেভারেও 
ডেভিড ব্রা্টনের চেষ্টায় ওয়েলেসলীর ভ্রম দুরীভুত হয় এবং 
মিশনরীগণ বঙ্গদেশে বসবাসের জহ্মতি প্রাপ্ত হম। ভাঃ কেরী 
১৭৯৩ খৃষঠাব্দে বাংলায় আপিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি 
মালদহে অবস্থান করিতেছিলেন। বদ্ধুপণসহ মার্শম্যান ডাঃ 
কেত্ীর নিকট যাইবার চেষ্ঠা করিলে ইংরেজ সরকার কর্তৃক 
বাধাপ্রাপ্ত হন এবং সেইঙজনত তাহারা শ্রীরামদুরে বসবাস 
করিতে বাধ্য হন ? তারপর ডাঃ কেরী আলিয়া তাহাদের সহিত 


৫৩৮ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


2585257755522542-85582252525554-253085 
[মিলিত হুন এবং এই তিন ভবনে মিলিয়া পরে 'জররামপুর- স্থান মনোনীত হইয়াছে, সেই জন কেরী সাহেব জনতাকে 
মিশমে'র প্রতিঠা করেন । “The 7:80 270. [৮৪৪ ০ সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “পঙ্গায় পবিত্রতা তাহার! 


Carey, Marshman and Ward” নামক গ্রন্থে এই 
তিনজন লোকহিতৈষী বৰ্শপ্রচারকের কার্য্যাবলীর বিশঙ্ব বিবরণ 
পাওয়া ঘাইবে। 





সমাচার দর্পণ'-সম্পাদ্ক জে. সি. মার্শম্যান 
(কোলস্ওয়াঙ্থ গ্রান্ট অঙ্কিত চিত্র হইতে) 


শ্রীরামপুর মিশনের অধ্যক্ষ কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড 
সাছেবের প্রধত্থে এই স্থানে পর্দা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সুল, 
কলেজ, পুস্তকালয় ও মুদ্রাষন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহছা- 
দ্বের আগ্রহে ও উৎসাহে শ্রীরামপুর হুইতে প্রথম মুদ্রিত 
লাময়িকপঙ্জ "দিপদর্শন” ও সংবাদপজ্ম “সমাচার দর্পন” এবং 
“করে অফ ইণ্ডিয়া’ বাছির হইয়াছিল । শিক্ষা বিস্তারের উদ্ছেষ্ঠে 
ও বঙ্গ-লাছিত্যের উন্নতিকল্পে তাহারা যে অক্লান্ত প্রচে£1 
করিয়! পিয়াছেন, সেজন প্রীরামপুরের সহিত তাহাদের মাম 
বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। 


শ্রীরামপুর মিশনের চেষ্টায় কৃফদাস পাল নামক শ্রীরামপুরের 
জনৈক শ্থঅধর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খুষ্টবর্ম প্রহণ করেম। 
১৮০০ ধৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে গরামপুরের 
দিনেমার পবর্ণরের এবং বহু হিন্ু, মুসলমান ও খৃষ্টানের সমক্ষে 
গঙ্গাতীরে এই বর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্পন্ন হয় । প্রীয়ুত হর্রিহর শেঠ 
“পুরাতনীতে লিখিয়াছেন যে কেরী সাহেব এই কার্ষ্যের 
প্রধান উত্তোদী ছিলেন। গঙ্গাতীরে এই দীক্ষাকার্য্য সাধিত 
হওয়ায় পাছে কেহ মনে করেন বে গঙ্গার পঁবিহতার জন্ত এই 


স্বীকার করেন না, উহার জলকে সাধারণ জল বলিয়াই তাহারা 
জানেম।” উক্ত দ্বিবব অপরাছে অভিযেক-কার্য্য সম্পন্ন হয় 
এবং ব্ভাষায় যাবতীয় কার্য অন্তঠিত হুইয়াছিল। খৃষ্টান 
মিশমরীগণ কর্তৃক দেশীয়দের বর্ম্মাস্তরিত করার ক্ষেত্রে বঙ্গ- 
ভাষার ব্যবহার ইহাই প্রধম। কৃষ্ণদাসের শ্রী, কল্প এবং 
গোলোক নামক আর এক ব্যক্তিও এই সঙ্গে বৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ 
করেন। তাহাদের খবইধর্ম্মাবলস্বনে আীরামপুরে হিন্দুদের 
মধ্যে বিশেষ ক্ষোভের সফার হয় এবং পরদিন প্রাতে হই সহন 
ব্যক্তি উ'হাদিগকে নিত নি বাসি হইতে ধরির| বিচারকের 
নিকট লইয়া যায় । দ্বিনেমার বিচারক বর্স্মাস্তর গ্রহণকানীতের 
কার্যের প্রশংসা! করিয়! স্বঘতাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন এবং 
পাছে জনসাধারণ উহাদের কোনপ্রকার অনিষ্ট করে সেইজন্ 
কুষ্ণ পোলোক ও মিশনরীদের বাঠীতে দিনেমার পবর্ণর পাহারার 
বন্দোবস্ত করিয়া দেন। 


১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জীরামপুরে ছেপীর খৃষ্টানদের প্রধম বিবাহ 
ব্যাপার অহুঠিত হয়। ক্রফধ্রসাদ নামক খ্বষ্টবন্মাবলম্বী জনৈক 
ব্রাহ্মণের সহিত কৃষ্ণের কভার বিবাহ বাংলায় প্রথম বৃ্টীয় ধর্শ্ম 
মতে পরিণয় এবং এই বিবাহের যাবতীয় অহুষ্ঠানাঘি বঙ্গভাষা্- 
সম্পন্ন হইয়াছিল । বর ও কতা উতয়ে প্রতিজ্ঞাপজে স্বাক্ষর 
করেন এবং কেরী, মার্শষ্যান' প্রমুখ 'পাদ্রীগণ সাক্ষীন্বরূপ টড 
পঞ্জে সহি করেন । 

দেশীয় খৃষ্টানদের সমাধি নির্শ্মাণও প্রথম শ্রীরামপুরেই হয় । 
গোকুল দাস নামক জনৈক ব্যক্তি স্বত্যুর কয়েক দিবস পূর্বে 
ধৃষ্টবৰ্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সমাধিই বঙ্গদেশে দেলীয় 
ধৃ্ঠানদের সর্বপ্রথম সমাধি । গোকুলদাসের স্বত্যুর চার দিন 
পূর্বেই তাহার সমাধির শুভ মিশনরীগণ জমি ক্রয় করেন। 
প্রথম দেশীয় খৃষ্টান কৃষ্ণ পাল নিজ ব্যয়ে গোকুলের শবাধার 
মসলিনে আত্বত করিয়া দিরাছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে খ্ৃষটবর্্ 
প্রচারে বিশেষ লফলতা দেখিয়া পাদ্যীগণ কালীঘাটে লোক 
পাঠাইয়া পাঁচ শত টাকার পুজা দিয়াছিলেদ। যুসলমানগণও 
ঘুষ্ঠান হইবার জন্য শরীরামপুরে আসিয়াছিলেম বলিয়া জামিতে 
পারা যায়। 


১৮০১ খৃষ্ঠাব্দে উক্ত মিশনের চেঠায় শ্রীরাষপুরে একখামি 
বাড়ী ক্রয় করা হয় এবং ও বাড়ীতে একটি মুক্রাযন্ত্র স্বাপিত* 
হুর ; কাষ্ঠে খোদাই করা বাংল! অক্ষর গ্রীরামপুরে প্রস্তুত হয় 
এবং ট্টভ অক্ষরে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ এই স্থান হইতে 
| তাহারা প্রথম প্রকাশ করেন। ছুই হাঙ্জার খণ্ড বাইবেল 
বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬১২ পা্টগু 
কেয়ী সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ উক্ত বংসরে প্রথম মুদ্রিত হয় 
এবং ১৮৫৫ খৃঁঠঠাব্দের মধ্যে এই ব্যাকরণের চতুর্থ সংস্করণ 
মুদ্রিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙালী রচিত 
ব্যাকরণ ১৮১৬ খ্বষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রথম 
প্রকাশিত হয়। 

রামরাম বসুর *প্রতাপাদিত্য” এবং “*ধৃষ্ঠচরিত* ১৮০১ 
ঘুষ্ঠান্ছে মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হুইয়!| প্রকাশিত হয়; 


চেত্র , 
রামরাম বসুর প্রতাপাদ্িত্য-চরিত বঙ্গতাষার প্রথম নুত্রিত গত 
প্রস্থ । এই সম্বন্ধে রেভারেও লং সাহেব লিখিয়াছেন-_ 

“The first prose work and the first historical one 


that appeared was the life of Pratepaditya by Ram 
Bose.” (Calcutta Review—1850). 


রামরাষ বন্ধু অধাদশ শতাব্ধীর শেষভাগে হুগলী জেলার 


অন্তৰ্গত চু চূড়ায় জন্মগ্রহণ করেন | ইনি বঙ্গজ-কায়স্থ বংশীয় 


ছিলেন । ২৪ পরগণার অন্তর্গত নিমত! গ্রামে তাহার বালাশিক্ষা 
লমাধা হয়। বাল্যকালে ইনি আরবী ও ফারসী ভাষা| শিক্ষা 
করেন | কেয়ী সাহেবের লিখিত কাগতরপআআার্ি হইতে জানা 
যায় যে ষোড়শ বংসর বয়ুঃক্রমের পূর্বেই তিনি উপরি-উক্ত 


= ভাষা সইটিতে বিশেষ ব্যুৎপদ্ভি লাভ করিয়াছিলেন। ফোর্ট * 
উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইবার পর, তিনি উক্ত কলেজে 


বঙ্গভাষা শিক্ষা দিতেন | তিনি অদ্তিশয় শিকারপ্রিয় ছিলেন 
এবং কেরী সাহেব লিখিরাছেন যে বন মহাশয়ের ভার প্রগাঢ় 
অধ্যয়নপটু লোক তিনি আর কখনও দেখেন নাই । (বিশ্বর্বোষ, 
নগেন্্রনাথ বন্গু ) 

১৮০১ ধৃষ্টাব্দে কেরী সাহেব ইংরেজদিগকে বঙ্গতাষা শিক্ষা 
দিবার নিমিভ “কথোপকথন” বলির] আর একখানি পুস্তক 
রচনা করেন এবং গ্রীরামপুর হুইতে উহা প্রকাশিত হুয়। 


-জ্রনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থাৎ সহজ্ধ সরল চলতি ভাষায় 


পুস্তকখানি লিখিত এবং প্রত্যেক বাংলার অনুচ্ছেদের সহিত 
তাহার ইংরেজী জন্বাদও পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। উত্ত 
পুস্তকে তংকালের স্রীলোকদিগের কলহুবিষয়ক বর্ণনা থা 
তাহার কয়েকটি হর উদ্ধৃত করিলাম 


“আর শুনছিস নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাসী অহঙ্কারে 
আর চক্ষে মুখে পথ দেখে না। হা দ্যাখ কালি যে আমার 
ছেল্যা পথে দাড়িয়া ছিল, তা এ বুড়া মামী তিন চার ছেল্যার 
মা, কহিল কি, ভরস্ত কলসিডা অমনি ছেল্যার মাথার উপর 
তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে ষাটের বাছা! ঘরে ব্যাঙরে 
পড়েছে । এমন গরজ সুখি, বলে আবার গালাগালি ঝকড়া 
করে। এ ভাতার খাপি জর্বনাশির পুতটা মরুক। তিন 
দিনে উহার তিনভা বেটার মাথা খা্টক, ঘাটে বসে মঙ্গল 
গাউক ৷” 

কেরী সাহেব পনর বৎসর পরিশ্রম করিয়া একখানি সুব্বহৎ 
বাংলা ও ইংরেজী অভিধান সক্চলন করেন ) ইহাই বঙ্গভাষার 
প্রথম শোতন ও বিরাই অভিধান এবং ইহাতে আশী হাজার 
শব্দ আছে। ইহার পুর্বে ১৭৯৯ খৃষ্ঠাব্দে ইংরেজী হইতে 
বাংল! (১ম খণ্ড) ও ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বাংল! হইতে ইংরেজী 
(২য় খণ্ড) মিঃ এইচ, পি, ফরস্টার (Mr. H. P. Forster) 
বাহির করেন। এই অভিবাদন সম্বন্ধে “সমাচার দর্পপে” 
(১৮ই জুন ১৮২৫_-৬ছই আযাঢ় ১২৩২ ) যে সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল নিয়ে তাহা উল্লিখিত হুইল : 

“বাঙ্গালা-ডেকসিরানরি-_ আমরা অতিশর আহ্লাদপূর্ববক 
প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুক্ত ভাক্তর 
কেরি সাছেব পোনর বংসর পর্ধ্যস্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাংলা 
ও ইংরাজি ভেকপিয়ানরি প্রত্থতকরিয়াছেন তাহা শহর এীরাম- 
পুরের ছাপাখানায় ছাপা হুইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে 


শ্রীরামপুকর 


৫৩৯ 


এবং গ্রাহকদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে । এই পুস্তক তিন 
বালামে সংপূর্ণ হইয়াছে ইহার পজজসংখ্যা ক্কাটে পেজের অর্থাৎ 
বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ হুই সহত্র যষ্টি পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতি সুল্র ' 
অক্ষরে ও উত্তম কাগঞ্জে হাপা হইয়াছে । ইহার মৃল্য চামড়া 





. -আঁনিরিকার দর্শন বিহয় 1 








ছাঁপহইডে সে চুই হাজার ক্রোশ অন্তর । বান: 

হয় তিন শত ছাহিশ বৎসর হইদ আট শত আনম 

আমেরিকা পৃ আমা! গেল তাহার পথে আছে 

হোন লোহহ্তুক্জ জানা টিম না বই ও 

তাহার পু দর্শনের বিবরণ লিচি।- ) 

যেহেতুক্ত পূথিহীর যধ্যে ঘেং ফর্ম হইগ্াচে সে) 

এ কর্ম হক ৷ অনুসান ন্ট শত বৎসর গড়: 

হইল চুক পায়ের গুণ সুঁঘন.আমা গেশ তাহার ও 

ঘেতাহীক্কে কোন লৌহে ঘহিলে মে দৌহ সদা হই! 

অর্ঘাৎ, গুত্তর ও মন্ধিণ ভাগে থানে সেই সৌ! 

মধ্যে ছিলে জমূদেকিন্বা মৃত্তিকার ওণয়ে দে 

নস্থালে কোন লৌক থাকে সেই কোল্লাসের ছারা পৃ 

র লক ভাগ সে জানিতে পারে । ফোল্লামের গার্চন এট 

বক কাগিজের ওপরে ম্ডলাক্তি করিয়া বত্রিশ সম! 

শ করিয়া চতুর্দিকে সকল দিগ ও বির ও ও 
রি ক লা 


প্রথম বাংল! সাময়িকপত্র ‘দ্িদ্রর্শনে'র একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি 


বাইও নমেভ ১১* এক শত দশ টাকা মিরূপিড হইয়াছে। 
বঙ্ছদেশে যত শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব্ধ প্রায় ত্র অভি- 
বানের মধ্যে পাওয়া যায়| প্রথম ইংরান্জি অর্থের সহিত 
বোপদেবস্কত গণ আছে তৎপরে আকারাদ্দিক্রমে তাবৎ শব 
সংগৃহীত হুইয়াছে।”? 

১৮২২ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডি লাহেয, (ইনি চল্লিশ বৎসর শ্রীরামপুর 
মিশন প্রেসে কর্ম্ম করেন) একখানি ইংরেজী ও বাংলা অভিধান 
অঙ্ধলন করেন । ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান সাহেবও বাংলাঁ- 
ইংরেজী ও ইংরেজী বাংল! এই হুই প্রকার অভিধাম প্রকাল 
করেন । এতদ্যতীত কেরী সাহেব ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে “এমসাইক্রো- 
পেডিয়া ত্ৰিটেনিকা”র পঞ্চম সংস্করণ হইতে ( শাযীরস্থান বিদ্যা) 
10910] বর্্দীম্যাদধ করেদ ; চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্ঘঘে এই- 





৫৪০ 


খামিই বঙ্গভাষার প্রথম গ্রন্থ । ইহার পঞ্জসংখ্যাঁ ৬৩৮ এবং 
হৃল্য ৬২ নির্ধারিত হইয়াছিল । 





পাশাশাপাপাশাশীব 





প্রীরামপুর সমাধিক্ষেত্রে ওয়ার্ড সাহেবের সমাবিস্তত্ত 


১৮১২ খ্বঠাবের ১১ই মার্চ মিশনের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় 
আগুন লাগিয়া সমস্ত তম্মসাৎ হুইয়া যায় এবং সেইজন 
তাহাদের সাত হাজার পাউও ক্ষতি হর। এই অগ্নিকাঞ্জে 
ক্সামায়ণের বঙ্গানুবাদ, অভিধান ও একখানি তেলেণ্ড ব্যাকরণের 
পাঞ্চুলিপি পুড়িয়! যাওয়ার ভাহারা বিশেষ হুঃখিত হুইয়াছিলেন। 
(Life & Times of Carey, Marshman & ward, 
VoL 1) 

প্রীরামপুর কলেজের রসায়ন শাঘ্রের অধ্যাপকাজন ম্যাক 
( John Mack) “Principles of Chemistry” শীর্ষক 
একখানি ইংরেজী পুস্তক প্রণয়ন করেম। ন্যার্শম্যান সাহেবের 
অভিপ্রায় অনুসারে উত্ত ইংরেদ্রী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করা 
হয়। পুস্তকখানির নাম দ্বেওয়] হয় “কিমিয়া বিচাসার”। এই 
পুস্তকখানিই বঙ্গভাষায় রসায়ন শান সম্বন্ধে আদি গ্রন্থ পত্র- 
সংখ্যা ১৬৯ । কি ভাবে বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছিল, তাহা 
নিম্নের কয়েক পণ ক্রি হইতে প্রতীরমান হুইবে £ j 

“সোদিয়ামের খরিদ অর্থাৎ সামা লবনের ৮ ওঁপ আর 
গুড়াক্কৃত মাঙ্গানীসের কালা অক্সিজেনের ৩ ওন্দ হামামদিভ্ভাতে 
পড়া করিয়া তাহা রিটোর্টের মধ্যে রাখিয়া ও ডালের ৪ ওজর 
মিশ্রিত পান্ধকিকারের "৪ ও ঠা! হইলে তাহার উপর 
ঢালিয়া, সে সকল অল্প অল্প উত্তপ্ত কর তাহাতে খোরিন 
আকাশ নির্গত হইবে ।৮-__কিমিকা বিভাসার, পৃষ্ঠা ৭২। 

ম্যাকের চেষ্টায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রথম তারতবর্ষের 
মানচিত্র বাংলা অক্ষরে শ্রীরামপুর হুইতে প্রকাশিত হয়। 
এতষ্টিম কাঁপজের কল চালাইবার ভর সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে 
সর্বপ্রথম শ্রীরামপুরে গ্ীম ইপ্রিম আনীত হয়। 

প্রীরামপুর কলে মিশনরীদের অস্ততম কীতিস্তভ্ত ; ১৮১৮ 
খৃষ্টাব্দে কলেজের বাড়ীর জন্ত জমি ক্রয় করা হয় এরং ১৮২৭ 
খৃষ্টাব্দে কলেজ খুলিবার অন্ধ ডেনমার্কের রাজকীয় সনন্দ পাওয়া 
যায় । ভাহাদের যক্রে এই কলেজের তত্ববিচ্ভা শিক্ষা বিভাগটি 
সুলমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াহিল। এই কলেজের সুদৃশ্য ভবনটি আজও 
দিনেমার শিক্ষাবিংদের কথা স্বরণ করাইয়া দেয়। এই 


১৫৯) ITE ররর রার লা সী 
কলেকের গ্রন্থাগারের পুন্তক-সংখ্যা বিশ হাজার । 


১৩৫২ 


পাপা্ীপাপীপাপিশিশিশিটি 


কলেজের 
ধিউজিয়ামে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত বাংল! 
বাইবেল স্যত্বে রক্ষিত আছে। 

১৮১৮ প্রষ্টান্বের এপ্রিল মাসে এই স্থান হইতে মিশনরীগণ 
“দ্িগ্রর্শন-_অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নান! উপদেশ” 
নামে একখানি বাংল] মাসিকপত্র প্রকাশ করেন । ইহাই বাংলা _ 
ভাষার প্রথম মাসিকপত্র ; ইহার ২৬শ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির 
হইয়াছিল, পরে এই পড্জিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার 
ইংরেজী সংস্করপ ১৬শ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইরাছিল। 
(Bengalt Literature in the Nineteenth Century) 

অতঃপর মিশন “সমাচার দর্পন” নামে একখানি সাগ্ডাহিক 
পত্র ১৮১৮ বৃষ্ঠান্বের ২৩শে মে (১০ই ব্রযৈ্ঠ ১২২৫ ) তারিখে 
জীরামপুর হুইতে প্রকাশ ব্তরেন। মার্শয্যান এই পত্রের সম্পাদক 
হন। ইহ্বাই বাংল! ভাষার প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া অনেকের 
ধারণা । রেন্ডারেপ্টু লং লাহেবও সমাচার দর্পপকে বাংলার 
আদি সংবাদপত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । (Karly Bengali 
Literature and Newspapers, Calcutta Review, 
1850, 0. 145) সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইত 
এবং দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া জমহিতৈষণা ৃলক প্রবন্ধাদিও 
ইহাতে স্বান পাইত। এই পত্রের চতুর্থ সংখ্যায় যে *ইস্তাহার -- 
প্রকাশিত হইয়াছিল নিয়ে তাহার উল্লেখ করিতেছি 

“এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া পিয়াছে 
এবং ইহার মুল্য সাঘান্রমত ১৫০ টাকা প্রতি মাস লেখা গিয়াছে 
কিন্ত ইহার বিশেষ ইস্তাহার দ্বেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হুইবা এই 
সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক 
তাহার মাসে মাসে ১1০ দেড় টাকা দিতে হুইবেক যে ব্যক্তি 
এক বংসরের কারণ লইবেক তাহার মাস মাস এক টাক! 
দিতে হুবেক |” A 

‘সমাচার দর্পপের’ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় যে বিজ্ঞপ্তিট 
প্রকাশিত হুইয়াছিল নিয়ে তাহা উদ্ধত হুইল : 

“সমাচার দর্পণ । 


কথক মাস হুইল গ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র 
পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস ২ ছাপাইবার কল্পও 
ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্ধেশায় লোকেরদের মিকট 
সকল প্রকার বিস্তা প্রকাশ হর কিন্তু সে পুস্তকে সকলের 
সম্মতি হুইল না । এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাম ২হাপা 
যাইত তবে কাহারও উপকার হইত ন! অতএব তাহার পরিবর্তে 
এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা! পিয়াছে। ইহার 
নাম সমাচার দর্পণ | 

এই সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার . 
মধ্যে এই ২ সমাচার দেওয়া যাইবে । 

১ এতনচ্ছেশের অঙ্জ ও কলেক্তয় লাহেবদের ও অন্ত রাজ- 
কর্্মাষ্যক্ষেরদ্রের নিয়োগ । 

২ শীঞ্জী যুত বড় সাহেব যে ২ মূতম আরিন ও হুকুম 
প্রতৃতি প্রকাশ করিবেম । 

৩ ইং্রণ্ড ও ইউরোপের অন্ত ২ প্রদেশ হইতে যে ২ 
নুতন সমাচার আইলে এবং এই দেশের নানা সমাচার | 


A 


৮ লেইদঙ্ক শীৱামপুর মিশন এই কাগঅখানাকে 


.& 











চৈত্র শ্রীরামপুর ৫8$ 
৪ বাশিজ্যাদির নুতন বিবরণ তি | 
৫ লোকেরঘের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ সমাচার ' দর্পণ। «| 
প্রভৃতি ক্রিয়া । শাসিহার ৩০২০ * আছ সন 7৫ £ iW 


i 
৬ ইউরোপ দেশর লোক কতক যে ২ \ 
মৃতন শি হইয়াছে সেই সফল পুস্তক হইতে 













BAERS 

বিত যতে আনিয়া ঃ 
ছাপান যাইবে এবং যে ২ নুতন পুস্তক মাসে ০ রর কা রাশ পু ভার 
২ ইং হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে জাপসলাাইন্ত এহ দশে হিট এ 

Ee. 

যে ২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে| হস সও চত ছা হাব নহয় = জা, 
তাহাও ছাপান যাইবে । সে চি 
পেছকচদের ফন পরার * y 
৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস | ২ ওলায় থিয় সেনকে হাৰা জৈত্ী পু বেৰ [০ 
ও বিস্ভা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির | সবল সক হালৈ ল। এই স্পা 
বাহাস i 
বিবরণ ।” (প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতি- সে যসি ee SN BA 


লিপি পাঠকবর্গের অবগতির ক্ষত প্রকাশিত 
হুইল।) 

এই সাপ্তাহিক পত্র ক্রমশঃ অর্ধ সাগ্তাহিকে 
পরিণত হইয়াছিল, সপ্তাহে হুই বার অর্থাং 


প্রতি শনিবার ও বুধবারে প্রকাশিত হইত । | সং সার মেস তাই! - 
উক্ত সময়ে বাঙালীদের মধ্যে ইংরেজী তাযা (ক ১০ হস 


শিখিবার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল 


১৮২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরেজী ও বাংলা এই 


ুফাশ কাটাবে । 
ইদ্দত ক 

উদয় ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন । yl 1 a HO 

মার্শম্যান সাহেব ১৮৪০ ধ্ৃষ্ঠাব্দের ১লা আইলে এ এই হেশের নালা 

ভুলাই তারিখে “গভর্ণমেন্ট-গেজেট” নামক বি জগ 


একখানি সরকারী সংবাদপত্রের সম্পাদক 
* হইলেন ; তিনখানি লংবাদপঞজ্জ পরিচালন! 
করা ছরহু ব্যাপার বলিয়া তিমি ২৫শে ডিসেম্বর 
১৮৪১ সমাচার দর্পণ বদ্ধ করিয়া দ্বেন। সম্পাদকের 
কর্্ববাহল্যের জতই যে সমাচার দর্পণ বন্ধ হুইয়া যায় তাহা 
শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত The Friend of India 
নামক সাপ্তাহিক পজ্সে (৩০ ডিসেম্বর ১৮৪১) লিখিত 
আছে £ 
“The editor of the Samachar Darpan finds himself 
under the necessity of closing that journal with the 
termination of the present year. With two other journals, 
bhe Friend of India and the Bengalee Government 
Gazette, to attend to, it is not possible to do that 
justice to the Darpan whether in reference to the supply 
of editorial observations and intelligence, or to the 
translation of them into Bengalee, which a due regard 
for the interests of his subscribers and his own repu- 
tation require.” 
মিশনের কর্তৃপক্ষপণ সমাচার ঘপশ বন্ধ করিয়া দিলেও 
দীমনাধ দের চেষ্টায় ইহা! পুদঃপ্রকাশিত হয়; এবং শুগবতী- 
চয়ণ চট্টোপাধ্যায় ইহার সম্পা্ন। করেন কিন্তু কিছুদিন পর 
হাও বন্ধ হইয়া যায় । অতঃপর ১৮৫১ খৃষ্ঠাবেয় ওরা মে 
তারিখে টাষ্টনশে্ড সাহেব*কর্্ৃক তৃতীয়বার সমাচার দর্পন 
'শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হুর । এই লব্বন্ধে 


আইত কা শুতেবৰহ তাহার শর 
অর্ত এই আমচাকিয় পত্র তু 
পাইতে আস্ত কয়া গিযাযে। 
বহার লহ লোচা হপশি 7 
এই নারে পত্র পুতি সহ 
ভাপাদ আইছে ওহার মধ্যে 










সমাচার দর্পণের ১ম সংখ্যার প্রতিপিপি 


‘ফ্ৰেড অফ ইণ্ডিয়া’ যাহা লিখিয়াছিলেন (১৫ই মে ১৮৫১) 
তাহা উদ্ধত করিতেছি__ 

“The Sumachar Durpun—We are happy to perceive 
that this native journal has been revived. Ib was dis- 
continued in 1841, or rather transferred to a native 
editor in Calcutta, in whose hands it soon drooped or 
died.” ড 

তৃতীয় পর্ধ্যায়ের সমাচার দর্পণ দেড় বংসর চলিবার পর 

একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। ১ল! বৈলাখ ১২৬০ (১২ই এপ্রিন 
১৮৫৩) তারিখের ‘সংবাদ প্রভা করে’ ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত লিবিয়াছেন, 
“সমাচার দর্পণ পত্র জীরামপুরে গগার দলে প্রাণত্য।ধ 
করে।” 

সমাচার দর্পণ ব্যতীত 'আথবারে শ্রীরামপুর’ নামক পারসী- 

ভাষার একখানি সান্তাকিক পদ্র ১৮২৬ খৃষ্টাবের ৬ই মে তারিখে 
(৭৫শে বৈশাখ ১২৩০) শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। 
এতদ্থ্যতীত ‘ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া’ যে রামপুর হইতে প্রকাশিত 
হইত তাহ! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । এই সংবাদপঞথানি 
মবকলেবরে “স্টেটস্য্যান' ([1)9 36969910187) নামে আও 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে । 

বাঙালী কুর্তৃক পরিচালিত “জ্ঞানারুপোদয়” নামক একখানি 

মাসিকপজ্জ ১৮৫২ খ্ৃষ্ঠাব্ষের ৩১শে জানুয়ারী (১১শে মাধ 


৫৪২ 


১২৫৮ ) শ্রীয়ামপুন্র চন্সোদয় যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়, 
কালিদাস মৈজ পত্ৰিকাধানি সম্পাদন করিতেন । পর বংসর 
্টড্ত পন্দিকা বন্ধ হুইয়! যায় । পূর্বোক্ত “চন্দোদয় যন্তালয়” 
১৮৪১ খ্ুষ্টাবে কৃষচন্জ্ কর্মকার কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং এই 
প্রেস হইতেই প্রীরামপূরের প্রসিদ্ধ পঞ্জিকা বাছির হইত। 
‘জ্ঞানারুণোদয়’ সম্বন্ধে ১৮৫২ খৃষ্টাবের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 
'সংবাঘ-প্রভাঁকরে? নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ 
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গ্রীয়ামপুর কলেম্জ তবন 


“গ্রীৱামপুরের মধ্যে এতছ্ছেশীয় মনুষ্য কর্তৃক প্রকান্ত পঞ্জ 
প্রকাশের স্থত্র এই প্রথম হুইল ।” 

জামারুণোদরের কর্তৃপক্ষ ১৮৫২ শ্বষ্টাকের ৬ই ভুলাই 
(২৪শে আঁষাচ ১২৫১) চীন্দ্রোদয় যস্ত্ৰালয় হইতে “সংবাদ 
শশধর” নামে আর একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেম। 
এই পজ্জে “এনসাইক্লোপিভিয়! ব্রিটানিকার” বঙ্গানুবাদ প্রকা- 
শিত হইত । কিছুদিন চলিবার পর ১২৫১ বঙ্গাব্দেই ‘সংবাদ 
শশধর? বন্ধ হইয়| যার | এই বিষয়ে ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ 
তারিখের “সংবাদ প্রতাকরে” নিয়োক্ত সংবাদটি প্রকাশিত 
হইয়াছিল £ 

“গত বংসর করেকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে । “শশধর? 
নামে আীরামপুরে যে এক বারোইয়ারী পঞ্জ হয়, সেই শশধর 
একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইলেন ।” 

১২৬৪ সালের বরা বৈশাধ শ্রীরামপুর “তমোহুর? যন্ত্রে 
কে, এচ, পিটার্স” কর্তৃক মুদ্রিত এবং নারায়ণ চট্টরাব্জ গণনিধি 
কর্তৃক সম্পাদিত হুইয়া “বিজ্ঞান-মিহিরোদয়” নামে একধামি 


মাসিক পছ প্রকাশিত হয়। পরে এই পদ্জিক! পাক্ষিকে পরিণত | 


হুইয়াছিল। 

রামপুর যন্রালয় হইতে মেরিভিথ চৌন্দেও কর্তৃক 
“সত্য প্রদীপ” নামে একখানি সাপ্তাহিক প ১৮৫০ খ্ৃষ্ঠাব্বের 
৪ঠা মে তারিখে প্রকাশিত হয় এবং এক বংসর চলিবার পর 
ইহা বন্ধ হুইয়] যার । ইহার শেষ সংখ্য! প্রকাশিত হয় ২৬শে 
এপ্রিল ১৮৫১। 

১৮৪৩ থ্ুষ্ঠাব্ের জাহুয়ারা ঘাসে শ্রীরামপুর বস্ত্রালয় হইতে 


“T6 Evangelist মঙলোপাথ্যান পত্র” নামক একখানি | 


conncxion with Berampore of the 
acquiring 60 bighas of land ৪৪ a basis for their trading 
activities im Bengal governed this town and district 
then called Fredericknagore, from 1755 to 1845 when 
they sold this property to the British. In spite of the 


মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকাথানি ১৮৪৫ খৃষ্টাক 
পর্ধ্যস্ত চলিয়াছিল। ইহার বামদিকে ইংরেজী অংশু ও ডানদিকে 
তাহার বঙাহুবাদ প্রকাশিত হুইত। 


প্রৰাসী 


Mn AA: 


১৩৫২ 


জীরামপুরে দিদেমারগণ ব্যবসায় চালাইয়া বেশ লাভবান 
হুইতেছিলেম, সেই সময় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডের লহিত ডেন- 
মার্কের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পাছে এতদ্দেশস্থ দ্বিনেমায়পণও ইংরেজ- 
দ্রিপের বিরুদ্ধাচরণ করেন সেইজ্ন্ত ব্যারাকপুর হইতে এক দল 
সৈ আসিয়া শীরামপুর দখল করে এবং উক্ত স্থান ইংরেদিগের 
হস্তগত হয়। অলঘিন পরে এই শহর দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পণ 
করা হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেঙ্গগণ এই শহর আবার দখল 
করেন এবং সাত বংসর ইহা ভাহাদের অধীনে থাকে। ১৮১৫ 
ধৃষ্ঠাকে ইউরোপে এই উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধবিরতি হইলে 
পুনরায় ইহা দ্িনেমারদের প্রত্যপিত হয়। কিন্তু এই সময়ে: 
ধ্রিনেঘারদিগের ব্যবসায়ের বাজার মন্দা হওয়ায় দিনেমার 
সরকারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া ধাড়ায়। সেই 
ডেনমার্কের রাজা রামপুর» বিক্রয়ের ক্ষ করেম। হত্দি- 
নারায়ণ গোস্বামী দিনেমার কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন, 
ভাহার'* ভ্রাতা রদুনাথ গোস্বামী কোম্পানীর মুংসুদ্দি হইয়া 
ব্যবলায়াদির ঘার1 প্রভূত ধনসম্পত্ধির অধিকারী হুইয়াছিলেন। 
ডেনমার্কের অধিপতি যখন শরামপুর বিক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন তখন গোস্বামী ভ্রাতৃগণ দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রায় শ্রীরামপুর 
খরিদ করিতে অগ্রসর হুইয়াছিলেম। কিন্তু ঈ& হথির। 





এ 


কোম্পানীর প্রতিবন্ধকতায় তাহা হুইয়া উঠে নাই । (Hughly -৫ 


District Gazeters.) 

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে ডেনমার্কের রাজ! 
রামপুর, ট্রাদকোঁয়েবার ও বালেশ্বর সাড়ে বার লক্ষ টাকায় 
ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করেন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে 
দিনেমারদের সম্পর্ক চিরদিনের জন্ত লুপ্ত হয়। শ্রীরামপুর 
হইতে দিনেমারগণ চলিয়া গেলেও তাহাদের মির্টিত গঙ্গাতীরস্থ * 
সুরম্য অ্টালিকাসমূহ আজও তাহাদের কথা স্মরণ করাইয়! 
দেয়। 
ব্যবহৃত হইতেছে উহ! পূৰ্ব্বে ধিমেমার পবর্ণরের আবাসস্থল 
ছিল। এতঘ্যতীত কোর্ট লেন, চার্চ -গ্রীট প্রভৃতি কয়েকটি 
রাস্তারও তাহারা নামকরণ করিয়াছিলেন । এই রান্তাগুলি 
অভাঁপি বর্তমান আছে । রোমান ক্যাথলিক পির ১৭৬৪ 
খু্ঠান্ছে ক্ুপ্রাকারে মির্ট্িত ছর। বর্তমান দুদ্দর গির্ছাটি ১৭৭৬ 
খৃষ্টাব্দে ১৩,৩৮৬ টাকা ব্যয়ে নিৰ্ম্মাণ করা হয়। কনভেন্টটি 
অপেক্ষাকৃত মৃতন সম্ভবতঃ ১৮৪০ খৃষ্টানদের পর ইহার নির্শ্মাগ- 
কার্য সম্পম্ন হয়। 

১৯৪* বৃষ্টাব্দে আরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান 
শ্রযু্জ কানাইলাল পোস্বামী দিনেমারপণেব ব্যবন্বত পনর 
কামান একত্রে সেন্ট ওলাফস্‌ গির্জার সন্মুখে স্থাপন ও 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া একটি প্রস্তরফলকে শ্রীরামপুরের 
সহিত দ্িনেমারদিগের সম্পর্কের বিষয় সংক্ষেপে লিখিয়! 
রাখিয়াছেম । উহাতে উকীর্ণ কথাগুলি যথাযথভাবে উদ্ভুত 
হুইল £ 


“This tablet bas been erected to commemorate the 
Danes who after 


শ্রীরামপুরের যে ভবনটি বর্তমানে আদালত-গৃহ রূপে , 


DS 


El 


চৈত্র 


poverty of the colony it hed % 
tharm and cleanliness. 

“The cannon were employed for the firing of 
salutes, when no longer required for 0015 purpose, they 
were for many years scattered round the town and used 
85 lamp posts until they were reassembled and set up 
in the neighbourbood of the old Danish Government 
House and of St. Olaf in the year 1940.” 


উত্তরে চাতরা ও দক্ষিণে মহেশ বল্লতপুর নামক স্থানগুলি 
শ্রীরামপুরের চৌহন্দির অস্ততু্ত। বর্তমানে এই ছুইটি জায়প! 


শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অআধীন। চাতরা একটি প্রাচীন” 


স্থান, শ্রীগোরাদদেবের মন্দিরের জ্ত এই স্থান বিখ্যাত। এই 
মন্দির কাশীশ্বর পণ্ডিতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । প্রবাচ্ 
এইরূপ যে তিমি শ্রগ্গৌরাঙ্ত দেবের এক জন পার্খ্চর ছিলেন। 
এই মন্দিরের এক দিকে গৌরচন্্র ও অন্ত দ্বিকে ক্কষচন্ত্রের প্রতি- 
মুর্তি বিদ্যমান। কাপীখ্বর পণ্ডিতের বংশ অধুনা চৌধুরী বংশ 
বলিয়া খ্যাত। কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে এই 
স্থানে অদ্যাপি উৎসবার্দির অনুষ্ঠান ছইরা থাকে । এতড্তিম্ন 
চাতরাঁর শীতলাদেবীও জাগ্রত দ্বেবী বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। 
এই স্থানে বৈশাখ মাসের প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে বছ 
ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে । দেওয়ান খাট নাঘে এই স্থানে 
গঙ্গার প্রসিদ্ধ ঘাট আছে) রংপুরের দেওয়ান রামহরি চক্রবস্ী 


৮. এই ঘাঁটটর প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার সোপানাবলীর নিৰ্ম্মাণ 


কৌশল চমতকার | বহুকাল যাবৎ চাতরা বাণিজ্য প্রধান স্বান 
বলিয়া বিখ্যাত এবং এই স্থানের উচ্চ ইংরেজী বিভ্ভালয়ও বছ 
প্রাচীন। ত্বগাঁ় অশ্বিনীকুমার দত্ত ও ডাক্তার সর নীলরতন 
সরকার এই বিভালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। দ্রশম 
শতাব্ধীতে রচিত বিপ্রদাদ কৃত মমসাঁ-মক্ষলে চাতরার উল্লেখ 
দৈধিতে পাওয়া ঘায়। 

মাহেশও একটি প্রাচীন স্থান | এখানকার রথের খ্যাতি দুর- 
*দুরাস্তরে প্রচারিত | মাহেশের জগন্নাথদেবের মন্দির প্রাচীন 
মন্দিরগুলির মধ্যে অন্ততম | কলিকাতার বড়বাঙ্জারের মল্লিক- 
বংশোত্ভব নিমাইচরণ মল্লিক পুরীর জপরাথের মন্দিরের অনুকরণে 
১২৬৫ সালে সত্তর ফুট উচ্চ এই সুন্দর মন্দিরটি নির্শ্বাণ করাইয়া 
দেন। নিমাইচরপ মল্লিক প্রভূত বিভশালী, দেবদ্বিজে তক্তি- 


, পল্লায়গ বদা্ড ব্যক্তি ছিলেন । পিতৃবিয়োগের পর উত্তরাধিকার" 


সুত্রে তিনি চল্লিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হুইয়াছিলেন। 
১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিমি লোকাস্তরিত হন এবং উইল করিয়া বত্রিশ 


* লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিতিন্ন জনহিতকর কাৰ্য্যে ও দেবসেবায় 


ব্যয় করিবার ভঙ নির্দেশ দিয়া যান। 
ঘাছেশের অগন্থাথদেবের মন্দির সম্বন্ধে কিন্বদস্তী আছে যে 


হী হইতে প্রীগ্রীজপন্নাথদেব গঙ্গাস্নান করিতে আসিরা এই 


স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া এখানে মন্দির নির্মাণ এবং 


শ্রীরামপুর 
reputation for great eo মুণিগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। ( পুরাঁতশী, প্রহরিহর শেঠ, 


৫৪5৩ 


পৃষ্ঠা ৯৪) 
বিগ্রহের বেদীতে নিষ্লিখিত লেখাগুলি উৎকীর্ণ আছে__ 
অরামতঙু মল্লিক ও 
উইমতী পাৰ্ব্বতী দাসী 
১২৬৫ 
জগন্নাথদেবের মন্দিরের সেবায়েত্গণের বর্তমান উপাধি 
“অধিকারী? | মাহেশের প্রথম রথধানি এক মোদক নির্দ্মাণ 
করাইয়া দ্বিয়াছিলেন ( Hughly District Gazecteers ) | 
ডক্টর নরেজনাঁথ লাহা লিখিয়াছেম যে ভ্বগন্নাথের নিত্য ভোগের 
শর্ত নিমাই মল্লিকের দান বাধিক ১৯২২ ও রামমোহন মল্লিকের 





জ্ীত্রীরাধাবল্পত জীউর মন্দির 


ইষ্ট কাণ্ডের দাম ১৫০২, বিচুড়ী ভোগের জন্য, নিমাই মল্লিকের 
স্বতন্ত্র ঘান বার্ধক ৪৩৬২ । নিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল 
মল্লিক গঙ্গার ধারে সুদৃশ্য রাসমধ নির্মাণ করিয়া দ্বিয়াছেন। 
(সুবৰ্ণ বণিক কথ! ও কাঁৰ্ি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯) 
মান্ছেশ-বল্লভপুরের দেবলেবা ও নিমাইচরণ মল্লিক সম্বন্ধে 


তন্মধ্যে দবেব-বিগ্রহু প্রতিঠিত হয়। এবং উপরি-টক্ত দেব ঘটনার *সংবাদ-প্রভাকরেশ (১৭ই ফাল্গুন ১২৬৪) যে সংবাদটি প্রকাশিত 


শ্মরণার্থেই প্রতি বংসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পুণিমা তিথিতে স্বামযাত্রা 
উৎসব মহা ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে । আবার 
ভিন্ন জনভ্রতি এই যে, ক্রুবানম্দ নাষে এক ব্রহ্মচারী পুরী তীর্থঘে 
হন । মাহেশে ফিরিয়া আলিয়া তিনি গঙ্গাতীরে বালুকার 
মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুতত্রার মুর্তি প্রাপ্ত হন এবং তিনিই 


হইয়াছিল, তাহার কয়েক লাইন উদ্ধত হুইল £ 

পপ্রাতঃস্মরমীয় সমূহ সংক্রিয়াম্বিত বিপুল বিভবশালী নিমাই 
চরণ মল্লিক মহাশয় ইংরাজী ১৮০৬ লালে ধর্মকর্টের অন্য 
৩২০০০০০০ বত্রিশ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করিয়া পুঝ্সপণের প্রতি 
ভাৱার্পণ করত জাপনার উইলে জীমন্তাগবত, মহাভারত, বাল্দীকি 
পুরাণ প্রদান এবং অস্বিকায় মছাপ্রভুর মন্দির, কলিকাতার 


‘88 


গঙ্গাতীরে কটি হার্ট, বন্দাবনে ছুইটী কুঞ্র, অপহাথক্ষেজে মঠ 
স্থাপন আর মাহেশ, বন্সপভপুর, কাচড়াপাড়ায় দেবসেবা প্রতৃতি 
কর্ম নির্বাহ করণে অনুমতি করেন ।'.'এই স্থলে ৬দিমাই- 
চরণ মল্লিকের নামোল্পেখপূর্বাক. এই মাত্র কহিতেছি, তিনি 
যথার্থ মানব-দেহ ধারণ করতঃ মানবজন্থের ও ধনের সার্থকতা 
করিয়াছেন এবং তাহার পুত্র ও পোঁস্রগণেরাও সাধু কেনমা 
পৃর্বীব্যাপিণ কীর্তি স্থাপনে অন্থরত হইয়া কুলের, ধনের, 
মনের এবং জীবনের সার্থকত1 করিতেছেন ।” 





মাকেশে জজরীন্ষপন্লাধদেবের মন্দির 


অগদ্ধাথের মন্দির সম্বন্ধে [st 07 Ancient Monu- 
ments in Bengal (১৮১৬ ধৃঠাব্দে প্রকাশিত) নামক 
সরকাবী এনে যাহা লিখিত আছে নিয়ে তাহ! উল্লিখিত হুইল : 


“MAnEss— Temple of Jagannath—TIt is said that the 
Jagannath of Mabesh is about the same date with the 
Radhavallabh of Vellabhpur, 1.e.. more than 850 years 
old. The idol Jagannath, along with Subhadra and 
Valarama 18 made of neem wood. It ‘has 9, little samin- 
dary to meet its expenses. On the occasion of Snanjatra 
and Car festivals, much numbers of people gather here. 
On the Sunday intervening between the Rathjatra and 
the VUltarath, this place is crowded annually by the 
Babus of Calcutta. ‘This occasion is ordinarily called 
the Dvadasa Gopal Festival of Mahesh.” 


হান্টার সাহেবের Statistical Account of the 
Hooghly District নামক শ্রহ্থে (পৃ. ৩০৬) জপন্াধ ও 

' দ্বাধাবন্রত্ের মন্দিরের বিষয় লিখিত আছে । ৪ 
মাহেশের নিকট বল্পতপুর ্ররাধাবঙ্গতের বিএহের জন্য 


প্রবালী 
প্রসিদ্ধ এবং রাবাবজ্ন্তের মামান্ুসারেই এই স্থানের নাম বন্পত্ক- 


১৩৫২ 


পুর হইয়াছে | কধিত আছে যে চাতরাঁর রুদ্র পঞ্জিত দেব 
বিগ্রহ নিশ্ছাণের প্রত্যাদেশ লাভ করেন এবং সেই অনুযায়ী 
গৌড়ের রাজ্প্রতিমিধির ভগ্ন প্রাসাদ হইতে আনীত প্রস্তর দ্বারা 
তংকর্ত্বৃক বন্পত্জীউ ও রাধিকার যুগলমূ্ি গঠিভ হয়। আবার 
কাহারও মতে খড়দহের বীরজদ্র গোস্বামী এই যুগল মূর্তি মিম 
করেন, কিন্তু বিগ্রহ কাহার মনোমত না হুওয়ায় তিনি উক্ত 
বিগ্রহ স্থানীয় লোকদের হস্তে দিয়া ঘেন। কাল কঠিপাথরে 
* নির্মিত যুগল মূৰ্তি এবং বন্পত্দীউর বিরাট মন্দির একটি দর্শনীয় 
বন্ত। আবার এক্সপও শোন! যার যে, প্রন্তরধগ নাকি গঙ্গার 
প্টপর দরিয়া তাসিয়া বল্পতপুর্ের ঘাটে আসিয়া উঠে। বিএ্রহও 
নাকি ঘাটের ধারেই প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে 
পূর্বোক্ত নিমাইচরণ মক্সিক্রে পিতা নয়ানাদ্ মল্লিক বর্তমান 
জন্দর হন্দিরটি নিৰ্ম্মাণ করিয়া গঙ্গার ধার হইতে বল্পতজীউ ও 
রাধিকার বুগলমূ্ি স্থানান্তরিত করেন । মন্দিরের উচ্চতা ৬৫ 
কুট, দৈঘ্য ৬০ ফুট এবং প্রস্থ ৪০ কুট) মন্দিরের প্রবেশপথ 
দক্ষিণ যুখে এবং ইহার সম্মুখে একটি স্ব্বৎ মাটমন্দির আছে। 
শোভাবাজারের রাজা নবক্কষ দেব, বাছাছর বাধাবলসভজীউর 
এক জন ভক্ত ছিলেন এবং দেবলেবাদির জন্য তিমিও বহু অর্থ 
ব্যয় করেম। মন্দিরপাজে ছাতা ও শিল্পীর নাম এবং মন্দির 
নিন্দাণের সময় উৎকীর্ণ আছে! 

“রাধাবন্থুতের মন্দিরের ব্যয় নির্ধাহ্থার্থ হই দফায় ৮৩৬২ 
পাওয়া যায়, এতত্তিপ্র, নিমাইচরণ বিগ্রঞ্ছের নিত্য সেবার জম্য 
৩৬২ আয়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।” (সুবর্ণ বণিক 
কথা ও কীর্তি, পৃ. ২।) ডক্টর নরেজ্রনাথ লাহা “হুগলী জেলার 
বল্পতপুরে নয়ানটাদ ‘বন্নতজী ও রাবিকা'র যুগলযূর্ঠি প্রতিষ্ঠা 
করেন” বলিয়া লিখিয়াছেম। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে বিগ্রহ বছ 
প্রাচীন কাল হইতেই ছিল ? নয়ানটাদ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । 

বল্পতপুরের মন্দির সন্বদ্ধে 7896 ০7 Ancient Monu-' 
ments in Bengal নামক সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে 
নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হুইল ঃ 

“VALLABHAPUB—Temple of Radhavallabhe—The 
temple of 78.017958118101) is situated in the village 01 
Vallabhpur, about 8 mile and, a half from Berampore 
Station, in the sub-division of Serampore. 

There is 8 tradition that Virbhadra Goswami of 
07808 brought a piece of stone from the Nawab of 
Gaur. Out of this stone, the first image that Was hewn, 
was that of Radhavallabh and ag the idol was not to his 
liking, he made it over to the people of Vallabhpur, 
According to this tradition, Radhavallabb must be mole 
than 850 years old. But its present temple is csom- 
paratively of very recent date. Some say that it is j 
BOme 70 or 80 years old. The ruins of the old templis 
On the side of the niver Hooghly are visible even at the 
present day. Of the festivals performed in honour otf 
this deity, Snanjatra and the Car festival are very 
famous. Formerly on the occasions of these festivals, 
the idol of Jagannath of Mahesh used to come here but 
owing to dispute, that practice has been discontinued 
and 8 new Jagannath made by the order of late Biva 
Krishna Datta is exhib At the time of such 


festivals. Radhava has a little samindary of its own 
to meet its expenses. The temple of Radhavallabh 18 


+/ 
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চৈত্র 


of an ordinary character, having only one steeple in it. 
(Page 46). 


প্রীরামপুর রেল ও (ষেশনের অমতিদবরস্থ গোরস্থানে ডাক্তার 
উইলিয়াম ফেরী, জম দার্শম্যান ও জন ওয়ার্ড এই তিন জন 
লোকছিতৈষী মহাত্বার সমাধি বিদ্যমান | এইস্থানের গরীরাম- 
পুরের সেন্ট ওলাফ গির্জায় একট ক্ষুদ্র প্রস্তরফলকেও উহাদের 
সম্বন্ধে নিঙ্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে 


“In addition to their many other labours in the 
cause of religion and humanity from the opening of 
the church in 18056 to the end of their lives gave their 
farthful and gratuitous ministrations to the congregi* 
tion here assembled.” 


উক্ত সমাধিক্ষেত্রে জার এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাধি আছে, 
তিনি হুইতেছেন দ্রিনেমার পবর্ণমেণ্টের বিচারক এবং তৎকালীন 
ীরামপুরের অন্ততম প্রধান ব্যক্তি জে এস হুলেনবার্গ (J. 8. 
Hollenburg}| তিনি ১৭৯৩ ধৃষ্টাব্দে কোঁপেমহেগেনে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাবে গ্রীরামপুরে মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে 
পরলোকপমন করেন। তাহার সমাধি-পাত্রে লিখিত জাছে__ 


“Chief of Danish Majesty’s Settlement of Frederick- 
nagore. It was erected by a number of European ani 
Native inhabitants in commemoration of his angular 
worth both public and private . . . He was distin- 
guished for every virtue which belongs to a good 
Magistrate.” 


প্ররামপুরে দিনেমারগণের বিচার পদ্ধতি একটু অভুত 
রকমের ছিল ; বিচারপতিকে সুখে পিয়া বলিলেই দিন্মোর জর 
বিচার করিতেন এবং বিচারের সময় বাদী বা প্রতিবাদীর জবান- 
বন্দী লওয়া হইত না বা কোন কোর্ট-ফীর প্রয়োজন হইত মা। 
বিচারপতি উদ্ভতয় পক্ষের বজ্ঞব্য শুনিয়া বিচার নিষ্পভি করিয়া 
* দিতেন | এই সম্বন্ধে ১৮৫৫ থৃষ্টান্কে প্রকাশিত দিনেষার-শুজের 
বিচার সম্বন্ধে একটি গল্প নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম-_ 

কোম সময়ে শরীরামপুরের গোস্বামী মহাশয়দিপের সহিত 
একটি লোকের বিবাদ হইয়াছিল ; সেই লোকটি বিচারকের 
নিকট গিয়া নালিশ করিলেন এবং নালিশ করিবার সঙ্গে সঙে 
বিচারককে বিলক্ষণ উপহার সামপ্রীও দিলেন । তংকালে 
তাহার পাত্রে একখামি লাল রঙের শাল ছিল। জত্ত-সাহেব 
উপহার পাইয়া সন্ত হইয়া তাহাকে কছিলেন, “মিত্ডে তুমি 
ঘরে জেতে কর ৷’ গোস্বামী মহাশয় এই সন্ধান পাইয়া জজ- 
সাহেবকে অধিকতর উপহার সামগ্রী দেওয়ায় তিনি কহিলেম 
‘বাবা তোর ডর নাই, তোর ভিক্রী তোর লাকে (1808) 
বুঝিতেছে | পরছিম বাদী পঙ্গাশ্বলী সাদা শাল এবং প্রতি- 
ধারী লাল শাল গায়ে দিয়! জন-সাকেবের নিকটে গিয়! হাজির 
হুইল। 

জজ-সাছেব দেখিলেন বাদীর গায়ে সাদা শাল ও প্রতি. 


ঞ্ররামপুর 
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বাদীর গায়ে লাল শাল; বিশেষতঃ প্রতিবাদী (গোস্বামী 
মহাশয় ) তাহাকে অধিকতর উপহার-সামণ্রী দিয়াছেন । ইহা 
চিন্তা করিয়া তিনি মাটির দিকে চাহি] রায় দ্রিলেম যে ‘রাঙা 
শাল ভিক্রী।, তখন বাদী জঙ্র-সাহেবের নিকট পিয়া তুঃখ 
জানাইয়া কহিলেন ‘হুজুর কি হইল? তাহাতে হাকিম 
কহিলেন ‘বাবা আমি কি করিতে পারি; তুমি পূর্বব দিন লাল 
শাল পায়ে দবিরা আসিয়াছিলে, তাহাতে তোমাকে বাদী মনে 
করিয়া লাল শাল ডিক্রী দ্বিয়াছি। এখন হাকিম লড়ে ত হুকুম 
লড়ে মা__আমি কি করিব, তুমি নিজের দোষে সজ্জা পাইলা। 
(বান্দীয় কল ও ভারতবাঁয রেলওয়ে, পৃ. ৮৮)। 

শ্রীরাষপুরের গোস্বামী বংশ, সাহাবংশ ও দে বংশ বহ 
প্রাচীন ও সম্রান্ত বংশ । গোস্বামী বংশের আদি নিবাস পাটুলি 
গ্রাম, লেওড়াফুলি রাজার নিকট হইতে জমি লাভ করিয়া 
তাহারা এই স্থানে বসবাস করেন এবং বিষ্ণুপুরের রাঘার 
অনুগ্রহে লীশ্রয়াধামোহন, গোপালজীউ ও শ্রীরাধিকা এই তিন 
দেববিগ্রহের সেবাতে নিযুজ্ঞ হইয়া বহু দির দেবোত্তর অমি 
প্রাপ্ত হম ; হঁহাদের কৌলিক উপাধি চক্রবর্তী । এই বংশে 
রাজ] কিশোরীলাল গোস্বামী আন্সগ্রহণ করেন। তাহার 
স্মৃতিরক্ষার্থে “রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়াল 
হুল” নির্মিত হইয়াছে । এই ভবনেই মিউটমিসিপ্যালিটির 
আপিস ও শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি অবস্থিত । শ্রীরাম- 
পুরের সাহাবংশও বিশেষ সম্বাস্ত ও দান ধ্যানের জন্ত 
বিখ্যাত; এই বংশের ক্ষে্রমোহন সাহা! শিবরাত্রি উপলক্ষে 
মেলার অনুষ্ঠান ও অনাথদিগের সেবার জ্ ট্রাই করিয়া 
বহু অর্ধ দ্বাম করিয়া যান। ই্রুরামপুরের দে-বংশও সঙ্গতিপন্ন 
এবং ধান্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রীরামপুরের যাবতীয় জম- 
হিতকর কার্য হঁহার! অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। হঁহারা 
তিলি বংশোদ্ভব। এই বংশের রামচন্দ্র দে ১২৩০ সালের 
আষাঢ় মাসে পরলোকগমন করিলে তাহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর 
সহিত অনুম্বতা হুন ৷ ইহাই সম্ভবতঃ প্রীরামপুরের শেষ সহমরণ। 
আর এক জন মহাপ্রাণ ব্যক্তির নামোল্লেখ না করিলে শ্রীরাম- 
পুরের কাছিমী অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, তিনি হুইতেছেন খায় 
মাণিকলাঁল দত । ১৩৩৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেম। 
্বত্যুর পূর্বণে তিনি পাঁচ শক্ষ বত্রিশ হাজার টাকার যাবতীয় 
স্থাবর ও অস্থাবর সম্প্ভি দেবসেবার ও শরীরামপুরের বহু জন- 
হিতকর কাধ্যের জত দ্বান করিয়| মাম 1% 


প্রবন্ধে ব্যবহৃত বাবতীয় আলোকচিত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ কর 


কর্তৃক গৃহীত ৷ প্রবন্ধ রচনায় শ্রীযুক্ত ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাময়িক পত্রের ইতিহাল হইতে প্রচুর লাহাষ্য গ্রহণ করিয়াছি। 
এজন্ক উভয়ের নিকট খপ স্বীকার করিতেছি ।-_-লেখক 


পেঁচার ডাক 


প্রীহিরণ্যয়' ঘোষাল 


সমস্থ ব্যাপারটা ভীষণ তাড়াতাড়ি ঘটে পেল। মা একটুও 
কাদজে না। বলেকও মা । কাদলে না শুধু সে-ই। কানেক 
কেঁদে চোখ-মুখ ফোলালে, আর আমার খুব কাযা পেলেও 
কেমন যেন কাদতে পারলাম মা। তার দুদ্দিন পরে, আমি 
যখন বাড়ীতে একেবারে একলা, মা ছেলে পল্ভাতে গেছে, আর 
কাশা! গেছে বান্ধারে.--তথন হাট হাট করে কেঁদে ফেললাম । 
অনেকক্ষণ ধরে কালাম, তারপর হৃঠাৎ চুপ করে গেলাম, কারণ 
মদে পড়ল আমার সে কাম্্রী কেউই শুনতে পাচ্ছে না। সমস্ত 
বাড়ীটা থা-খ! করে। কিন্ত কোথায় যেন কার পায়ের শব্দ, 
খস্‌ খস্‌ আওয়াজ, চুপি চুপি কথা। কাঠেয় মেঝেটা মাঝে 
. মাঝে কটকট করে ওঠে, আর জানালার পর্দাটা দোলে আস্তে 
আস্তে, কে যেন এক্ষুনি সেটা সরিয়ে দিয়েছে ।'-.কে যেম 
আমার পিছনে, ঠিক আমার পিছনটায় এসে দাড়িয়েছে, তার 
নিশ্বাস স্পষ্ট শুমতে পাই । তার নিশ্বালে আমার মাথার চুল- 
থলো একটু নড়ে উঠল । তাই এ খালি বাড়ীটাস্ এক! 
আমার ভারি ভয় করতে লাগল, বাড়ীচার ভেতরে ঠিক যেন 
শাখের ভেতরকার মত শব্ব ছচ্ছে। 

কাশ্যার যেমন অভ্যেস, লে বাঙ্গারে পিয়ে কার জঙ্কে গল্প 
জুড়ে দিয়েছে, যদিও মা তাঁকে বলে দিয়েছে সে যেন তক্ষুমি 
বাড়ী ফেরে। আমি টেবিলের কাছে জড়সড় হয়ে বসে 
সেই ভীষণ থমথমে নিঃশব্দ আওয়াজ শুনি। একটু নড়ে 
বলতেও ভরসা হয় না। হুঠাৎ ওখর থেকে আমার মাম ধরে 
কে যেন ডাকলে । আমার একটুও ভূল হুর নি, নিশ্চয়ই । 
ঠিক শুমতে পেলাম । প্রথমে চুপি চুপি পরে একটু জোরে, 
তারপর আরও তোরে-**তারপর সব চুপচাপ। কারণ আমি 
তার উত্তরও দিলাম না, আর একটুও নভ়লাম না। আমার 
বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল, আবার আমার গায়ে কাটা দিয়ে 
ওঠে। 

তারপর ওঘরে সব চুপচাপ আর হঠাৎ শুনি কার পায়ের 
শব্দ । খুব আস্তে অথচ একেবারে স্পষ্ট, হালকা ভুতোর 
খটখট আওয়াব্ম । আমার হাত-পা ঠাও! হয়ে আসে । সেই 
পায়ের শব্দগুলো যেন ব্রানালার দিকে এপিয়ে চলে 
আস্তে আস্তে, তারপর আমি যে ঘরে বসেছিলাম তার 
ঠিক দোরগোড়ায় এসে যেন থেমে গেল । ' সে ধমকে দাড়াল, 
আমিও নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করি..-তধন শবগুলো! 
বারান্দান্স দিকে আস্তে দান্তে চলে গেল, শুমতে পেলাম দোরের 
হাতলট! আস্তে আস্তে নড়ে উঠল, ক্যাচ করে দোর খোলার 
আয়া হ’ল । তারপর সেই পায়ের শব্দগুলো দো ছাড়িরে 
সিঁড়ি দিয়ে চলে গেল। আবার সব চুপচাপ । 

ছবির সেই বুড়ীটা আমার দিকে বারবার তাকায় যেন 
আগেকার মত করে নয় । যেন কেমন জব্দ করতে লাগল, 
আমি ওঘরে চলে গেলাম । আগের মতই সেখানে জানলার 
কাছে চেয়ারখানা পাত, তবে সেটা খালি---স্বোয়ের দ্বিকে 


তাকালাম সেটা একটু খোলা যেন এইমাত্র কে বেরিয়ে গেছে। 
ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম, কেউ মেই। সিঁড়ির দিকে 
ছোরের হাতলটা বরে নাড়া দিই প্রাণপণে, শরীরের সমস্ত শক্তি 
দ্বিরে। বারান্দাটায় ঘুটণুটে জন্ধকার। চেঁচিয়ে ডাকি: 
দিদিমা । আবার ডাকি দিদিমা, দিদিমা । কেউ সাড়া দেয় না। 
তখন বুঝতে পারলাম দিদিমা নেই । 
* জামি, তথন মাকে ভাকলেও সাড়া পাব না, মা ছেলে 
পড়াতে গেছে, তাই আর না ডেকে চুপি চুপি একপা! একপা 
করে আমাদের বরে ফিরে এলাম, আমি একা, একেবারে একা । 

কান্ত] বাড়ী ফিরে জিত্রেস করলে আমার ধুব তয় করছিল 
কিমা ।” বললাম, একটুও না। 

তারপর সবাই খেতে বাড়ী ফিরল, কন্সায় কাশ্তারও চোখ 
লাল হয়ে উঠেছে, সে সবার সামনে থালা পেতে দিলে । 
থালায় কেউ হাতও দিলে নাঁ। মার দিকে আমরা তাকাতে 
পারি না। আনি তার মনের ভেতর কি রকম করছে। মা 
কেমন থমথমে হয়ে গেছে, যেন সে মা-ই নয়। আগে মাকে 
ওরকম দেখি দি। হঠাৎ য়ানেক্‌ টেবিলের ওপর মাথা রেখে 
কাদতে লাগল | মা কি যেন বলতে গেল, পারলে না। উঠে 
ওঘরে চলে গিয়ে দোর বন্ধ করে দ্বিলে। য়ানেকের চোখ দিয়ে 
ঝর ঝর করে জ্বল পড়ে । বলেক তার কাধে ছাঁত দিয়ে বললে 
মা কাছে থাকলে কাদিস দি { বুঝতেও কি পারিস না ?".. 

খুব আস্তে আন্তে চুপি চুপি বললে, ওর ওরকম গলা! আগে 
শুনিমি। য়ানেক তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আশ্চর্ধ্য 
হয়ে পেল । তার কানা থেষে গেল একেবারে । আমরা 
চুপ করে বসে রইলাম, মনে হ'ল বলেক কি যেন ভাবছে | 
কি ভেবে সে মায়ের ঘরের দরজার ধাক্কা দিলে। তারপর 
ফিরে এসে বই নিয়ে বসল । 

কান্ঠা টেবিল সাফ করে ভিজ্ঞেস করলে, আমরা বেড়াতে 
যাব কি না, কিন্ত তার কথার কেউই উত্তর দিলে ন|। ঘরের 
এক কোণে জড় হয়ে আছে সেই পিজবোর্ডের ইঞ্জিন লাইন, 
পয়েন্ট, যাত্রীদের পাড়ী, মালগাড়ী। আর লেই গাড়াঁট| যেটার 
দিকে দিদিমা তাকাতে চায় নি--শববাহী, কুশ জাকা 
গাড়ীটী1। 

সন্ধ্যেবেল৷। আরও বিশ্রী লাগল। একটু রামাঘরে 
বলতে পেলাম । সেখানে নীচেকার সেই দারোয়ানের বষ্ট 
বসে আছে, সেই যার স্বামী পাগল হরে গিয়েছিল, তারপর 
নিউমোনিয়ায় মারা গেল। বললে, রবিবার আমাদের চিলের 
ছাদে সে পেচার ভাক শুনেছে । একেবারে আলসের নীচে 
তার বিশ্রী চোখ ছুটে! ঘবলঘল করছিল। কাকে ডাকছিল, 
পেঁচা ভাকতে আরম্ভ করলে কাউকে না নিরে যায় মা। 
পেঁচাটা নাকি রোজ সদ্ধ্যেবেলা ডাকত, পরশু অবধি সমানে 
ভেকেছে। দরোয়ানের ঘউ চোখ্রে পাতা এক করতে পারে 
নি। বলে তার স্বামীকে নিয়ে বাবার আগেও এ পেঁচাটী ওঁ রকম 


A 


চেঞ্জ 


করে ডাকত । পেঁচা নাকি ভারি অলক্ষুণে। ওঁ চিলের 
ছাদে যত বার ডাকে তত বারই নাকি কেষ্ট না কেউ... 

কান্ধ! মুখে মাথায় হাত ঠেকিয়ে ঠাকুর নমস্কার করে। 
দারোয়ানের বট চুপ করে। তারপর আমার দিকে অন্ধুত 
ভাঁবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এবার আমাদের কি হবে ? 
বললাম ত! নিরে তার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। বলে 
দড়াম করে দরজা আছড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম । 
খিল খিল করে হেসে উঠে [---ও কথা মাকে বলি না, শুধু 
বলেককে বললাম । সে বললে দেখলি ত। বাদাঘরে তুই যাল * 
কেন ? ও ঠিকই বলেছে, আমি আর রান্নাঘরে যাব ন1। 

রাভিরবেল! পেচার ডাক শুনতে পেলাম | আমার বিছানার 
কাছেই কোথায় এসে বসেছে । কেবল কাদে, উ উ-উ 1-*" 
উ-উ-উ 1...তার ছল জ্বলে চোখ ছুটো দিয়ে আমার দিকে 
প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে জাহে। প্রকাগ প্রকাণ্ড ভার চোখ 
রাস্তার গ্যাসের আলোর মত। তারপর হঠাৎ দিবে গৈল। 
বুঝতে পারলাম মা ও-ঘরে আলোটা ফু দিয়ে নিবিয়ে দিলে । 
দোরের ছুটো ফুটে দ্রিয়ে গোল গোল দুটো আলো! আসছিল | 
পেঁচা নয়, ঘুমিয়ে পড়ি । 

সকালে বলেক জার রামেক নিজে নিজেই পোষাক পরে 


সত খাবার খেয়ে একসঙ্গে ইঙ্কুলে গেল। তখন পৌনে আটটাও 


চি 


বাজে নি। য়ামেক বাড়ী ফিরতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলেক তাঁকে 
কি বললে, তখন ওর! বেরিয়ে গেল একসঙ্গে হু-দ্রমে । দেখতে 
পেলাম বলেক ম্নানেকের কলারটা ঠিক করে দ্বিলে। ওরা! 
বেরিয়ে গেলে কাশ্যা বললে, খোকাবাবুরা তাদের দম্ভ কাপতে 
মোড়া কুটিওলো! নিয়ে যেতে ভূলে গেছে । সেই প্রথম তাদের 
*ওরকম ভুল হ'ল। মা তারী আশ্চর্য্য হ’ল তাদের এরকম 
ভুল হওয়া দেখে । 

তারপর মা ছেলে পড়াতে পেল আর কাশ্যা গেল নীচের 
খর থেকে কয়লা আনতে । আধিও ধুব তাড়াতাড়ি করতে 
লাগলাম । ক্যাশা ফিরে দেখে আমার পোষাক পরা হয়ে 
গেছে । এটা-ওটা ঠিক করে দ্বিতে গেল, একটা বোতাম কিংবা 
ওঁ রকম কিছু । কিন্ত সব ঠিক আছে, একটুও তুল হয়নি | 
ও যেন একটু রেগে পেল, আমি ওর সঙ্গে বাক্ষারে গেলাম। 
ওকে আমার হাত ধরতে ছিলাম না, কারণ ওরকম হাত ধরে 
নিয়ে যাওয়ার মানেই হয় না। 

চারদিকে বরফ অমে আছে আমাদের বাড়ীর কাছে বাগান- 
গুলোয়, শহরের পার্কগুলোর গাছে গাছে তুষার লেগে আছে। 
বাড়ীর ছাদে, বেড়ার গায়ে, টেলিগ্রাফের তারে । সর্বত্র । 
কাশ্যাকে জিজ্ঞেস করলাম তুষার মানে কি? ও কিছুই বুঝতে 
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কি ?.""ওকে আর ভ্তিজ্েস করি মা। ও কিছুই জানে মা। 
বিকেল বেল] মাকে জিজ্ঞেস করব ।__না হয় বলেককে, সে 
নিশ্চয় জানে । 

দারা সকালবেলা্চী আমার আর কেউ গল্প বললে না। 
একটা কথাও না । উক্তাইলার কথা সিসিজির কথা । পোপ 
আর আমাদের দেশটাকে কারা কি তাবে ভাগাভাগি করে 
নিলে সেই সবগল্প। সেই বাদেন-এ কেমন আর জগ্মায়, 
স্তেপ-এ বরফের ওপর দিয়ে কি করে হোটে--তিমন ঘোড়ার 
ত্রয়কা। মংজার্টের কথা আর আলেক্সান্দের আর কারল ফাদা- 
মশায়দের কথা যারা বিদ্রোহে মার! যায় ।..-টক্রাইলা নেই, 
সিসিলিতে আর পামগাছও নেই | রাণী য়াদ্ভীগাঁও নেই | 
গালিংসিরার হত্যাকাওও নেই, দিদিমা নেই । 

শুধু পার্কগুলো আর বাজারের ওপর তুষার জমে রয়েছে। 
পাহারাওলার পৌঁকফের উপর, পথের আলোঁগুলোর উপর... 
সর্বত্র । আর সেই তুষার না কুয়্াসার মাঝধানে কোথায় 
পির্জার চুক্ষোর উপরে ধাড়িয়ে কে যেন বিউগল বাক্ার। শাদা 
আর নীলচে । তুষার যানে কি? 

পার্কের ভেতর দিয়ে বাড়ী ফেব্রবার সময়ে কুয়াসার 
মধ্যে থেকে হঠাৎ গুর্্য উঠল । বরফে ঢাকা একটা ঢেষ্টনাট 
গ্রাছের ডালের উপর একটা পেঁচা বসে আছে। একটুও নড়ে 
না, অন্ধ চোখ ছটো দিয়ে সেই সোনার সুর্য আর লীলরঙের . 
দিনের দিকে চেয়ে আছে । তার মাথার উপরে অনেক উচু 
ভালপালাগুলোর উপর জমেছে এক বাঁক কাক আর দীড়- 
কাক। তারা যেন রেগে চিংকার করে ক্ষেপে উঠেছে । 
কাল কাল পাখীগুলোর যেন প্রকাণ্ড একটা ঘেঘ। 

নীচে মাটির উপরে জড় হয়েছে একপাল ছেলে । তার! 
জমে যাওয়া হাত দিয়ে বরফের তলা থেকে ঢিল খু'্জছে। 
দ্শ-বার অন ছেলে । আর পেঁচা্টী একলা, তাও অন্ধ | ওরা 
চিল ছঁড়তে লাঁগল কিন্তু একটাও তার গায়ে জাগে ন! | খানিক 
পরে একটা তার গায়ে সিয়ে লাগল | পেচাটা ভান! ঝাপটে 
বরফ ছিটকে নীচের একটা ভালে গিয়ে বসল । তারপর তার 
সেই অন্ত চোখ হুটে। দিয়ে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রইল, বেচারা 
কিছুই ধেখতে পায় না । 

দাড়কাকঞ্চলো আবার চারদিকে ছে মেরে উড়তে 
লাগল | আবার টিলের পর চিল যায় তার দ্বিকে । 

কান্ঠার হাতটা শক্ত করে ধরে বললাম £ চল চল 


শীগ সির- পা 
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১ পারে না, শুধু আমার কথাটা ঘুরিরে বললে, তুষার মানে আবার অন্তরীপ” প্রস্থ হইতে অনুদ্দিত। 


রেশনিং ও বাঙালী গৃহিণী 


জনৈকা বাঙালী গৃহিণী 


বিলাতী দৈনিক ও মাসিক কাঁগজগুলি বুলিলেই দেখা যার যে, 
রেশনিং ও যুদ্ধকালীন তান্ত ব্যবস্থার ফলে ওদেশের গৃহিনীদের 
যে সকল অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা লইয়া তাহারা বিশেষ 
আলোচনা করিতেছেন | কেনু-বা সম্পাদকের নিকট প্র 
লিখিয়| রেশন-ব্যবস্থার ক্রুট উল্লেখ করিয়াছেন, কেহু-বা প্রবন্ধ 
লিখিয়া! কি উপায়ে স্বল্প রেশনে স্বামী, পু্-কভা সকলের আহা- 
রের ব্যবস্থা কমা যায় তাহা বাংলাইতেছেন, কেছ্‌-বা রেশন- 
ব্যবস্থার পলদ কি প্রকারে দুর করা যায়, মিজের বুদ্ধিবিবেচনা- 
মত তাহারও পথনির্দেশি করিতেছেদ। এ লকল লেখালেখির 
ফল কি দাড়ায় জামি না, লত্যই কিরৃছিনীদের অনুবিধার দিকে 
লরবরাহ-বিজ্ঞাপের কর্তারা দৃষ্টি দেন এবং গলদ দূর করিবার 
চেষ্টা করেন? না এই লেখা লি এ »বারেই ব্যর্থ হয়? 
এদেশের নঞ্জির দেখিয়! দিও শেঁর বিচার করিতে হয় 
তাহা হইলে কাগজে লেখালেখি; অর্থহীন তাহা মানিতেই 
হইবে । রেশন-খ)বস্থা হওয়| অবধি তাহা লইয়া জাজ পর্যন্ত 
বাংল! ইংরেজী দৈনিক মাসিক সকল রকম কাগজে উদার 
সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে বিতর্ক বাঘপ্রতিবাদ অহুযোগ-অভিযোগ 
কতই দেখা গেল, কিড সরকারী দপ্তরে একবার যে কালির 
চড় পড়িয়াছে তাহা ক্ষালন করে কাহার সাধ্য । ইছা দেখিয়াই 
মনে ছয়, বাঙালী গ্ৃছিলীরা যে তাহাজের গত তিন বংসর 
সংসারধাত্রা নির্ধ্বাহ করিবার তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কাগজে 
ছু” চারি ছয্রও লেখেন নাই তাহার কারণ বোধ করি তাহারা 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে অরণ্যে রোদন করিয়া কোনও লা 
নাই। জার যদিও বা লাত থাকিত বর্তমান রেশন-ব্যবস্থা ও 
তাহা! সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া তাহ! ঘারা স্বামী-পুঅ-কভার পেট 
ভরাইবার চিন্ত! ও পরিশ্রমেই তাহাদের দিম যায়, লিখিয়া অনু- 
যোগ-খভিযোগ করিবেন সে সময় কোথায়? 

যে সকল বড় শহরে রেশনিং চালু হইয়াছে, সেখানে চাল, 
আটা, চিনি, লবণ এবং কয়েকমাস হুইল সয়িযার তৈল পাওয়া 
যায়। এতদিন পর্য্যন্ত চাউল এবং আটার পরিমাণ সম্বন্ধে কিছুই 
বলিবায় ছিল না যদিও কলিকাতা শহরের এবং অঙ্কান্ত স্থানের 
প্লেশনের চালের নমুনা! দেখিয়া জর্বাশ্রেধীর লোকে অবাক 
হই! গিয়াছিল । আটা ত মুখে দেওয়া বায় নাই, এখনও যায় 
না। সকল স্তরের মহিলাদের দ্রিভ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি কি 
গ্রামের কি শহরের অধিবালিনী কেহই কখনও জীবনে এমন 
চাউলের ভাত রাম করেন মাই । 

' কিন্তু বস্তার পর বস্তা পচা চাউল বাহির হইলেও এবং সেই 
সরবরাহ বিভাগের ভাগারের পচা চাউল জনসাবারণকে খাইতে 
হুইলেও সে ভাগারীকে শান্তি দিবার ত কেহ নাই, উপরন্ত 
হয়ত বিভাগীয় খাঁভ-বিশেষজ্ঞ সার্টিফিকেট দরিয়া দিবেন যে 
মনুত্তের! এই প্রকার চাউল খাইয়া থাকে। আমরা অবাক হুইয়া 
ভাবি যে আমর! মেয়েরা ত চির] জাবনই এই রান্নাঘর ভ'ড়ার- 
ঘর লইয়া কাঁটাইয়া! ছিলাম, সারা বংলরের চাউল ডাল, নশলা- 


পাতি আমরা আরও শত প্রকারের পৃহকর্ম্ম করিয়াও বাড়িয়া 


বাছিয়া ভাড়ারে তৃলিয়াছি, ঠিক সময় রোদে ছিয়াছি ঠিক সময়ে 


তুলিয়াছি, জিনিয বেলী পুরাতন হইবার আগেই সেদিকে দবা 


* পড়িরাছে, একপোয়। সুজ্বীও ঘটনাক্রমে তিক্ত হইয়া যাইতে 


পারে নাই। কিন্ত শুধু মা চাট্টল, আটা, সামান ভাল চিনি এবং 


বণ মজুত ও সরবরাহ করিবার অন্ত এই যে বিয়াট্‌ ভাগারের 


ব্যবস্থা তাহার ভ্রড ততোধিক বিপুলসংখ্যক কর্শচারীবাহিনী 
দশটা হইতে পাঁচটা অবিশ্রান্ত উপস্থিত রহিয়াছে এবং শুধু এই 
কাজের জঢই মোটা মোটা মাহিন! পাইতেছে তবু অপচয়ের 
অস্ত নাই । অনেকেই দেখিয়াছেন যে প্রায়ই সরকারী বিজ্ঞাপন 
বাহির হয়, কেমন করিয়া শণ্ড মুত করিতে হুইবে, কি করিলে 
হঁতুরে খাইবে না, কি করিলে শুকন] ও তাজা থাকিবে ইত্যাদি । 
বিজ্ঞাপনগুলি কাহার অভ? আমাদের জন যদি হর তবে 
আমাদের উত্তর এই যে কোন্‌ জিনিষ কেমন করিয়া! রাখিতে হয় 
তাহা আমরা জ্রন্বাবধি শিখিয়া আসিতেছি এবং আমাদের গৃহস্থ 


ঘরে কিছুই অপচয় হয় না। জার অপচয় হইবেই বাকি? এক -€ 


সন্তানের রেশন জানা হয় সাত দিন থাইলেই যায় কুরাইয়া, মুত 
আরকি করিব? আর চাষীদের জন যদি হয় তবে এ শ্বানা 
ভাল যে চাষীর! নিদ্দেদ্রের শ্রমলন্ধ বন্ত কি করিয়া রাখিতে হুয় 
শ্ররণাতীত কাল হইতে তাহা! কামে এবং আমাদের দেশের 
চাষীদের অপচয় হইতে দিবার মত অবস্থা নর। ব্যবসায়ীদের জত 
বদি এই ব্যবস্থা হয় তবে তাহার উত্তর এই যে তাহারা শ্বাধের 
খাতিরেই সকল রকম বন্দোবস্ত করিয়া থাকে যেন তাহাদের 
মভুত মালের লোকসান না হুয়। তবে কি ইহাঁক্রয়কারী সর-* 
কারী এজেন্ট ও বিভাগীয় গুদাম তত্বাবধানকারীদের ভরত ? তাহাই 
যদ্ধি হর তবে গুাটকতক সরকারী জাকুলার ছাঁপাইয়া ষথা- 
স্থানে পাঠাইয়া দিলেই হয় । দেশবাসীর প্রদত রাজস্ব বিজ্ঞাপন 
দ্বিয়া ন& করিবার উদ্ধেম্ত কি? দার বিজ্ঞাপনের পরেও ত 
পচা আট] এবং বহু পুরাতন ও হুর্গন্ধবিশিঃ চাউল খাওয়া 
আমাদের ঘুচিল না । 

তবু সবই একরকম সহিয়া গিক়্াছিল। যদিও তিন বংসরেয় 


পুরাতন চাল রান্না চাপাইয়া করলা ও সময়ের অসম্ভব * 


অপব্যয় হইত এবং ভাত রুখে দিয়াও বিশ্বাদ লাগিত, তবু 
পেট তরিত। এখন এই মাথা পিছু হই সের দশ হষ্টাকে 
কি যে উপায় হইবে তাহা ত আমর] ভাবিয়া পাই না। আমরা 


হুধ পাই না, মাছ কিনিবার সামর্থ্য নাই, ফল চোখে দেখি না ৮ 


বহুদিন, শুধু তাত ভাল তরকারি ( অতি সাদাত) দিয়া কোমও 
মতে জান্্বীরপরিজনের ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছি, এখন আমরা 
কি করিব ? সংসারের শ্রদসাধ্য সকল কাজই আমাদের করিতে 
হয়, কাজেই ছুপুরে ভাত আমরা পেট তরিয়াই খাইয়া 
থাকি, বিধবা শ্রীলোকেনর একবেলা থাওয়া নিয়ম সুতরাং 
ওঁ একবার তাছাদিপকে উদরপুতি করিয়া খাইতে হইবেই। 
তাহার উপর অধিকাংশ বাঙালী পরিবারেই ছেলের! দুল 


চৈত্র 


হইতে ফিরিয়া ভাত খাইবে, কাজেই হুপুরে গড়পড়তা মাথা- 
পিছু অন্ততঃ পাঁচ ছটাক করিয়! চাউল রায়! করিতে হয় । রাজ্রে 
গড়ে তিন ছটাক লাগে । ইহার কম করিয়া রান্না করিতে হইলে 
কাহারও কাহারও আধপেটা খাওয়া ছাড় গত্যন্তর নাই । 
পৃহকর্তাকে কিছু কম করিয়! খাওয়ানো চলে না, সম্ভানদেরও 
_ পেট তরাইর| খাওয়ালে! চাই, তবে কি নব-রেশস-ব্যবস্থার 
আমাদেরই অর্ধাহার করিতে হইবে ? 

রেশন-ধিভাগ হাড়া আর সকলেই শ্রানেন যে আট নয় 


বংসর হইতে ছেলেমেয়েরা পূর্ণবয়স্ক লোকের মতই খায়, বরং * 


সময়ে সময়ে বেশীও খাইয়া থাকে | শরীরের বাড়ের মুখে উপযুক্ত 
পরিমাণে খাওয়াটা তাহাদের দরকার | কিন্ত এতদিন রেশন-* 
ব্যবস্থায় তাহারা অর্ধেক খোরাক পাইত । আমাদের কোন্‌ 
সুক্কৃতির কলে জানি নাঁ, সম্প্রতি সির হইয়াছে যে আট বংসর 
বয়স হইতেই বালকবালি কারা! পূর্ণ রেশন পাইবে ! ইহা মন্দের 
তাল। কিন্ত বলা বাহুল্য পড়াশুনা ও শারীরিক পরিআম যে 
সকল শিশুদের করিতে হয়, এবং যাহাদের মাছ, দুধ, ফল, ডিম 
খাইবার অবস্থা মাই, ছুই সের দশ ছটাকে তাহাদের প্রয়োজন 
মিটিতে পারে না । ক্যালোনী প্রভৃতি দিয়া বৈজ্ঞানিক হিসাব 
মাই বা করিলাম, সহজ বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে 
বলিতে পারি যে এই পরিমাণ খান্তএ্রহণ করার ফলে দ্বেশ- 
: জোড়া আর একদল অপরিপুষ্ঠ ক্ষীণভীবী বাঙালী শিশুর সা 
- হইবে এবং তাহারা যখন পরিণতবয়স্ক হুইবে তখন তাহাদের 
দৈহিক শৃক্তি-সামৰ্থ্য বলিতে কিছুই থাকিবে মা এবং ভবিষ্যতে 
তাহারা ১৯৪৬ সালের রেশন-ব্যবন্থার শোচনীয় কুফলের 
সাক্ষ্য প্রদান করিবে । এই অল্প পরিমাণ চাউল ও আটার 
ব্যবস্থা হওয়ায় বাঙালী মেয়েদের মধ্যে মধ্যে অমশনেও 
ধাকিতে হুইবে । কেননা, সরকারী যতগুলি ছুটির দিন 
আছে, রেশনের দ্বোকামগুলিও ততদিন বন্ধ থাকে। মনে 
*করা যাক, সোমবারে রেশন আনার তারিখ, হঠাৎ শনিবারে 
কাগজে দেখা গেল যে, রেশমের বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে সোম, 
মঙ্গল, বুধ এই তিন দিন বিশেষ পর্ব উপলক্ষে দোকানগুলি 
বন্ধ থাকিবে । যে পরিমাণ রেশন বরাদ্দ তাহাতে সাত 
দ্বিনের বেশী একবেলাও চলে না, কাছেই তিন দিন উপবাস 
কর! ছাড়া আর উপায় কি? 

আটা যে বাঙালীর ধুব প্রির খান মছে তাহা সক- 
লেই স্বীকার করিবেশ। বাঙালী ছেলেমেয়েরা এমনিতেই 
রুচি বেস খাইতে চার না, ভাতের প্রতিই তাদের রুচি 
ও জ্বাসক্তি তবু আটা যদি ভাল হুইত, কিম্বা গম নিয়মিত 
পাওয়া যাইত, তবে চাষ্টলের এই অভাবের দ্বিনে রুটি 
খাইলে সুবিধাই হইত সকলের পক্ষে । কিন্ত গম ও 
আট! সযক্রে না রাখিবার ফলে বাজারে আসিবার আগেই 
তাহা খারাপ হুইয়! যায়। কাজেই সকলে, বিশেষ করিয়া 
আমর! মেয়েরাই, রেশন আনিবার সময়ে আটা না আনি- 
বার অ্বন্ভ বলিয়া দিই। পয়সা দ্বিয়া গুচা জিনিষ কিনিয়া 
কেন সন্ভানদের খাইতে দ্বিব, বিশেষতঃ যখন তাহাদ্বারা রুটি 
পড়িতে সময়ও বেশী লাগে? তবু চাষ্টলও কম করিয়া খরচ 
করিতে পারিতায, বথাসাধ্য "টাও খাইতে রাজী ছিলাম, 


১১ - 


bl 


রেশনিং ও বাঙালী গৃহিণী 


৫8৯ 


যদি জানিতাম যে উদ্ধৃত খান্ডবন্ত লত্যই যাহাদের প্রয়োজন 
তাহারা পাইবে । 

১৯৪৩ সালের ছুর্ভিক্ষে কলিকাঁত1 ও মক্বলবাসিনী বহু 
গৃহিণীরই নিরন্্কে অশ্নধান করার অভিজ্ঞতা হুইয়াছে। আমি 
জানি অতি ধরিদ্র পরিবারেও স্ৃহিদরা সকলে কিছু কম করিয়া 
খাইয়া, কেবা একজ্রন কেহবা দুইজন করির] নিরন্নকে নিয়মত 
অন্ন দিয়াছেন এবং কেহই পারতপক্ষে ক্ষুধার্কে নিরাশ করিয়! 
বিদ্বায় করেন মাই । এই দেওয়ায় একটা আম্মপ্রসাঁদ লাভ হয় এবং 
যে দেয় তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধিও জাগ্রত হয়। প্রত্যেক 
দিন রন্ধনের আগে মুগ্িভিক্ষার হাঁড়িতে চাল তুপিয়া রাখার 
রেওয়াজ প্রত্যেক ধরেই আছে । এতদিন আমরা নিজেদের শভ 
অভাব সত্বেও প্রার্ধাকে দিতে পারিয়াছি এবং দেওয়া যে কত 
প্রয়োজন তাকাও উপলদ্ধি করিয়াছি । পাড়ায় পাড়ায় 
অভ্ববন্ধ হুইয়। পঞ্চাশ হইতে এক শত বা ততোধিক 
নিরন্রকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা গত ছুর্তিক্ষে মেয়েরা অনেকেই 
করিয়াছিলেন | এবারে নব রেশন-ক্ষেলে নিদের চিন্ত! ছাড়া 
আর কাহারও চিন্তা করিবার ইচ্ছাই লোপ পাইবার উপক্রম 
হইবে, নিরন্নকে বিফলমনোরথ করিয়া, হয়তো বা মৃট্িভিক্ষা 
পর্যন্ত না দিয়! বিদায় দিব, প্রতিবেশী অনাহারে থাকিলেও 
দৃকৃপাত করিব না, ভিখারীকে কট্বাক্য বলিয়া তাঁড়াইব, এই 
সমস্ত বিবেকবিরুদ্ব কাত আমাদের করিতে হইবে উপায়াস্তর- 
বিহীন হুইয়--স্বাধীপুত্রের মুখ চাহিয়া! 


মাচ্চের মধ্যভাগ হুইতে যে নুতন কোটা মাথাপিছু ধাৰ্য্য 
হইয়াছে তাহার প্রচলনের ফলে সরকামী হিসাবে নাকি বৃহভর 
কলিকাতায় প্রতি সপ্তাহে ১৬৫০০০ মণ শক্ত উত্বভ্ হইবে এবং 
ইহ দ্বারা নাকি ২৬৪০০০০ লোককে প্রতি সপ্তাহে আড়াই 
সের হিলাবে খাদ্য দেওয়া যাইবে । কিন্ত কে দ্বিবে ? গত 
ছুতিক্ষে আমর! গ্রামে গ্রামে অনাহারে লোকদের মরিভে 
দেখিয়াছি, কিন্ত কাগজে-কলমে হিসাবপত্রে চা্টল মন্ভুত আছে 
দেখানো হইলেও লোকের হাতে তাহা পৌঁছায় নাই। গুদামে 
বন্ধ ধাকিলেও লাল ফিতার বাধন খুলিয়া সে বস্তা সময়মত 
সাধারণের হাতে আলে নাই। ঠ্রেশনে ষ্টেশনে, বোটানিক্যাল 
গার্ডেনে, মফস্বলের এজেন্টের গুদামেও চাউজ ছিল, কিন্তু সেই 
চাউল সাধারণের হাতে আসিবার পথে এত বাঘাঁবিত্ব 
যে, অপরিসীম ধৈর্য্যশালী কন্দাঁ ব্যতীত আর কেছ সে দিকে 
হাত বাড়াইতে পারেন নাই, এবং শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ 
কন্দীছি অক্কতকাধ্য হুইয়াছেন। বাহাধের রিলিফ-কার্ষ্যের 
অভিজ্ঞতা আছে, তাহার! জানেন যে কোনও প্রতিষ্ঠানের তরফ 
হইতে রিলিফ কার্ধ্যের জর চাউল লইতে হইলে কত রকম 
দরখাস্ত পেশ ও দরবার করিতে হয় এবং অন্থমতি পাইদেও 
ট্রেজারীতে টাকা জমা দিয়া ‘চালান’ লইয়া শহর হইতে বহু 
দুরবর্তা গুদামজাত চাউল আনানো কত সময়, খরচ ও ধৈর্য্য- 
সাপেক্ষ । অনেক ক্ষেত্রে সময়মত পাওয়াই যায় মা। অনেক 
সময়ে যে দরের চাউল দ্রিবার কথা থাকে কা্যকালে পাওয়! 
যায় তার চেয়ে অনেক কম দরের এবং নিক্ব্ বরণের চাউল। 
তখন ট্রেঘারীর টাকাও ফেরত পাইবার উপায় নাই, চাউলও 
বদল হুইবে নাও এই সকল নানা কারণে উদ্্ব চাউল বদিয়া 
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ফাগজে-কলমে যাছ' দেখামো হয় অসাধারণ যে তাছ! প্রয়ো- 
জনের সময় পাইবে আমাদের তাহাতে সন্দেহ আছে। মনে হর 
গ্রামের লোকেরাই যে শুধু ন! খাইয়া মরিবে তাহা নয় লরকায়ী 
ব্যবস্থায় যাহারা রেশনপ্রাণ্তির আবকানী হইয়া ক্রতার্থ হইয়াছি 
সেই শৃহরবাসা আমরাও, অর্জাহারে অর্ধয়ত হুইয়া ধাঁকব। 
মধ্য হইতে সরকারী ওদাযে চাউলে পোকা পড়িবে এবং 
সরকারী হিসাবের খাতায় কয়েক হানার টন চাউল উদ্ধ ভ দেখ! 
যাইবে । 
তাহার পর চিনি ও লবণ । মাঁধাপিছ্‌ একপোয়া করিয়া 
লবণ বরাদ্দ করিবার কোনও অর্থই হয় না, কোনও লোকই 
মাসে এক সের লবণ খাইতে পারে মা, এবং ইহা কিছু কম 
করিয়া ধাধ্য করিলে ক্ষতি ছিল নাঁ। কলিকাতার চিনি যতদিন 
দেড় পোরা মাথাপিছু মিলিত, ততদিন বোধ হয় চিনির জনত 
কাহাকেও স্াকমার্কেটের খোজ করিতে হয় মাই । কিন্তু 
একপোয়। চিনি দ্বার! চালানো যে কিরূপ কঠিন তাহ! গহণ 
মাত্রেই অবগত আছেন। বাড়ীতে হঞ্ধপোষ্য শিশু থাকিলে 
চিনি শিশুপ্রতি এক পোয়ার বেশীই লাগার কথা এবং লাগা 
উচতও। তবে আমাছের শিশুরা পায়ই-বা কি, খায়ই-বা 
কি? আর কেই বা তাহাদের কথা ভাবে { ইহা ত বিলাত 
মহে যে যুদ্ধের সময়েও প্রত্যেক স্কুলে পাচ বছরের মিরবযন্ক 
শিশুর ভরত কমলার রস ও কডলিতার অয়েলের ব্যবস্থা হইবে। 
সামান হবের সহিত চিনি, তাহাও ঘোটা হুফর। অথচ 
অনেকেই হয়ত জানেন না যে প্রতি সপ্তাহে কত চিনি গিফট 
পার্শেলে বিলাতে পাঠানো হইতেছে । স্টেটসম্যান পঞ্জিকার 
প্রেরিত পড়’ শীর্ষক কলমে লক্ষ্য করিলে দেখিবেন যে, সপ্তাহে 
একবার অন্ততঃ চা, চিনি, মাখন, সাবান, পনীর ইত্যাদি পিফট 
পার্শেলে বিলাত যাওয়ার পথে কি তাবে বিমষ্ঠ হুইয়াছে, 
তাছ! লইয়া পার্শেল প্রেরকগণ হা-হুতাশ করিতেছেন। যে 
কোনও বিলাতী লিফট পার্শেল প্রেরক সাড়ে তিন সের পর্য্যন্ত 
, ওজনের পার্শেল উপরোক্ত একটি বা ততোধিক জিনিল ভরিয়] 
পাঠাইতে পারেন। রোদ একটা পাঠাইলেও ক্ষতি নাই, 
বিভিদ্ধ নামে পাঠাইলেই হইল । এক জনকে এইরূপ পার্খেল 
পাঠাইবার কালে বলা হয়, “তুমি কি ভান না যে ভারতে 
খাদ্যসঘট ও ভুতিক্ষ দেখা দ্বিয়াছে ?” তিনি বলেন “জান না, 
আমাদের কাটলেট ভাদ্বিবার খি ও কেকের জত চিনি পাওয়া 
যাইতেছে মা, গৃছিমীদের দারুণ কঃ হইতেছে |” তিনি কয়েক 
পাউও কোকোজেম ও চিনি পাঠাইলেন। একবার হিসাব করিয়া 
দেখুন যদি মাত্র একশত জম বিদেশী বিলাতে সপ্তাহে একটি মান 
করিয়া! পার্শেল পাঠায়, তাহা! হইলেই সাড়ে তিনশত সের খা্্য 
বাহিরে চলিয়া যার ৷ এইরূপ কত পার্শেল যায় ও কত হাজার 
ইংরেদ তাহা! পাঠাইয়া থাকেন তাহার কি কোমও হিসাব 
আছে? অথচ রেশন এলাকাতুক্ত আমরা একপোর]| চিনি 
লগ্তাহে পাই, গ্রামে চিমি পৌছায়ই না, আর মহকুমা শহরে যে 
পরিবারে বার শরম লোক, সে পরিবারে হয়ত মাসে তিন সের 
চিন বয়াছ। 

সরিষার তেলেয় কথা আর কি বলিব! যিনি লরিষার 
তৈল জনপ্রতি মাসে জবসের করিয়া ধার্য করিয়াছিলেন, তিনি 





প্রবাসী... ১৩৫২, 
যদ্ধি বাঙালী হুম, তাহা হইলে তাছার অজ্ঞতার পরিসীমা নাই । 


১৩৫২ 


বাঙালী ব্বিমমদ্ুর, চাষী, মধ্যবিভ, মিয়-মধাবিত্ত, বন্কলোক লকল 
পরিবারের পৃহিনীকে ভিতাসা করিলে জানা যাইবে যে সরিষা 
তৈলেন এই বরাক্ক তাছাদের কতদুর অসুবিধায় ফেলিয়াছে। 
যাহার কোনও বিলাসিতা নাই, লেও একটু তেল পায়ে মাথায় 
মাথে, ছোট শিশুকে তেল মা মাখাইয়| স্বান কহাইবার কথা 
আমর] ভাবিতে পারি না, অর্জাহারের বেণী যাহার জোটে না 
সেরকম শিশুও যদি অল্প তেল মাখিতে পায়, আমরা দেখিয়াছি, 
“তাহার শরীক ও যেজাব্ধ জনেক ভাল থাকে। কিন্। তেলের 
বরাদ্ধ দেখিয়া প্রথমেই গায়ে মাথায় মাখা বন্ধ করিতে হইয়াছে, 
‘এবং রন্ধমও সিন্ব-পোড়াতে (ইহাতেও যে একটু মাখিতে হয় 1) 
পর্য্যবসিত হইয়াছে | তেলের বরাদ্ধ করিবার আগে কর্তারা 
একবার অন্দরে মিড নিজ পু্ছিমদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে 
পারিতেন যে কতটা তেল মাসে লাগা উচিত । গরীব বাডালীর 
খাদ্যের প্রধাম উপকরণ কি কি তাহা কি কেই জানেন মা? 
আমরা ধি কিমিতে পারি না, ছুধ থাওয়াইতে পারি লা, 
ডিম, মাছ, কালেতজ্রে জোটে, খাদ্য-তা'লকার চর্বি অথবা 
সেংদ্রবোর স্বান পুরণ করে এঁ সরিযার তৈল। মাথাপিছু 
৮ ছটাক মাসে হইলে একদিনে এক জনের কত্টুক চর্বি 
বা স্বেংপদার্থ খাওয়া হয় তাহা ক্সাব করা কি এত কন? 
আমাদের সম্ভানরা যদি দৈমিক এক কাচ্চার বেদী (একপলারও 
কম) তেল ন! পায় তাহা হইলে তাঞাদ্বের শরীর ভাল থাকে 
কি করিয়া? আর কয়হনের এমন সঙ্গতি অ'ছে যে মাখবার 
জত অনিত অয়েল বা নারিকেল তৈলের বোতল হুই টাকা! 
আড়াই টাকা দিয়া ক্রয় করিবে? 

এই বরাদ্ধ-ব্যবস্থ। যদ্ধি স্থায়ী ডাবে কয়েক মালের ভ্রডও, 
থাকে, তবে আমি বাঙালী মেয়েদের পক্ষ হইতে বলিতে পারি 
যে পরে বালক-বালিক ও শিশুদের নানারকম রোগ দেখ! 
দিবে মিঃসন্দেছ । \ 

রেশন এলাকার দিনমডতুর, যোপা, ফেবীওয়ালা, মালী, 
মেখর, মুচি, ড্রাইভার, সরকারী অযস্ভন কর্মচারী, সাধারণ 
কেরানী এবং সর্বশ্রেমীর মহিলাদের বর্তমান খাব্যবস্থা সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছি, জবাব পাইয়াছি, দিম আব সের শম্ত 
(চাল বা গম) রেশনেও হঁহাদের কম হুয়। বেলা ১২ টার 
এবং রাজি নয়টা-দশটায় ছুই বার বদি পেট তরিয়! খাইতে হয়, 
তবে আব সের দৈনিক রেশন যথে্। তবু স্বহভর স্বার্থের 
খাতিরে জনপ্রতি খোরাক কিছু কিছু কমানো! সকলেরই উচিত, 
গড়ে সওয়া তিন সের প্রত্যেক মানুষের লাগে । যাহীকে 
শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার চারি সের সাড়ে চারি 
সেরের কষে কেমন করিয়া হইবে তাহা! ত আমরা ভাবির! 
পাই মা। খোরাক দিয়া বদলা? ( মন্তুর ) রাখিয়া দেখিয়াছি, 
পরিশ্রদের পর তাহারা কমপক্ষে এক যারে আধলের চালের 
ভাত খায়। তেল যদ্ধি মাথাপিছু অন্ততঃ তিন পোয়ার ব্যবস্থা 
হইত তবে ব্রাম্নার কাজটা আমাদের এক রকম চল! 
স্তব মনে করিতাম যছিও মাধ! পিছু এক লের না হইলে 
মাথিবার কথা ভাবা যায় না৷, 

হলা-পাকানো পৌকা ধর! চাউল টাকায় চার দের করিয়া 


রী 


ছা 


চৈতৈ 


বিক্রয় হইতে আজও দেখিলাম । রেশন-ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষ 
কেন চাষীদের জিজ্ঞাসা করিয়া ধান-চা্টল গুদামে রাখেন না? 
চল্লিশ-পঞ্চাশ মণ ধরে এমন শুকন| খটধটে তাল ‘গোল!’ কি 
তৈয়ারি করা যায় মা? বাঁকুড়া জেলার “পুরোপ্র মত বিশ- 
জিশ মণী “পুরো” কি চাউল জমা করিবার জঙ্ত কর! যায় না? 
লিমেণ্ট দিয়া বড় বড় “মাইটপ তৈয়ার করা! কি অসম্ভব? 
যতটা স্বান জুড়িয়া গুদাম ঘর করা হুয়, ঠিক সে পরিমাপ 
জায়গারই শত শত “পোলা” বা “পুরো” বা “মাইট" বসানো 
যাইত। বস্তায় চাউল রাথা সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু 
তাহাতে অপচয় অনেক । গুদামের নীচের দিকে যে শত 
শত চাউলের বস্তা থাকে, তাহা! যে কত শঙ্ব নষ্ট হুইয়া যায় 
তাহা! অভিজ্ঞ ব্যক্তিই জানেন । বস্তায় চা্টল রাখিলে সাধারণতঃ 
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ছয় মাসেয় বেশী তাহা ভাল থাকিতে পারে না। বাহার! যুদ্ধের 
পূর্বে বড় বড় চাউলের আড়ত রাখিতেন, কর্তৃপক্ষ তাহাদের 
ক্ষিভাস|] করিলেও ত চাউল কি তাবে বেশীদিন রাখ] যায় 
ভ্বানিতে পারিতেন | 

হয়ত কর্তৃপক্ষ আমাদের উভিতে কর্ণপাত করিবেন না। 
হয়ত এ শুধু অৱণ্যে রোধদ 1 কিন্তু জাতির ভবিস্তৎ বংশধর 
আমাদের লম্ভানঘের কথা ভাবিলে যে আতঙ্কে শিহুরিয়া উঠি । 
বন্তাভাব আছে, তাহার জন্ভ ততটা ভাবি না, কিন্ত ঘরে ঘরে 
অশ্রাভাবে শীর্ণ বালক, অপরিপুষ্টদেহা বালিকা, ্বপ্জাতাবে ক্ষীণ- 
প্রাণ শি৪-__বাংলার্দেশের এই ছবি কল্পনা করিলেই মাতৃজাতি 
আমানের হ্যঘয় বেদনায় মুহমান হুইয়] পড়ে। 





নবীনকৃষঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীবরেন্রলাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ 


এখনকার দিনে, বাংল! পন্ধ-সাহিত্যের শৈশব কালের একজন 
নেতৃস্থানীয়, শক্তিশালী, লেখক নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যাম্ের নাম 
অল্প 'লাকেই জ্ঞানেন। ইহার কারণ, এই সাহিত্যনাধক আপনার 
জযঢাকফ আপনি বাঙ্জাইতে ঘৃণ। বোধ করিতেন । তিনি নীরবে 
বাণীর উপাসনা করিয়াই পূর্ণ পরিতৃপ্ত লাভ করিতেন । জনতার 
দৃষ্টি। জস্তরালে তিনি দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন। 

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হুগলী জেলার অন্তর্গত বলা- 


* গড়ের সল্লি কট বতা সিজা-ভূমুবদহের জিদার-বংশ-সম্ভৃত। এই বংশ 


নবাবী আমলের জমিদার । ইহাদের পূর্ববপুকুষগণ মুর্শিদাবাদের 


, নবাব-সরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইতেন। বংশ-বৃদ্ধি-হেতু ডুমুর- 


দহের একটি সরিক ভাগীএখীর পূর্বব তীরে মুরাতিপুর গ্রাম স্থাপন 
করিয়া তথায় বাস করেন । মুরাতিপুব প্রসিদ্ধ কাচড়াপাড়' হইতে 
এক ক্রোশ এবং হালিশহর হইতে ছুই ক্রোশ উত্তরে । যে ঘোষ- 
পাড়া গ্রাম কর্তীভজ। সম্প্রদায়ের জগ্ বিখ্যাত, উহা! মুরাতিপুরের 
অন্তভূক্তি। 

১৮২৪ শ্রী: শ্রীপঞ্চমী-সরম্থতী পৃজার দিবস মুরাতিপুরে নবীন- 
বাবুর জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম পীতাশ্বর রায় এবং মাতার 
নাম সরস্বতী দেবী। “রায় রায়াণ” নবাবদিপের প্রদত্ত উপাধি । 

৩ নবীন বাবু নিজের অক্লান্ত চেষ্টা এবং অতুলনীয় অধ্যবসায়ের 
গুণে প্রভূত বিষ্তাবত্তার অধিকারী হুইয়াছিলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, 
ফারসী. উর্দ, ইত্যাদি বহু ভাষাতেই তিনি অদাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ 
করিয়াছিলেন। কোন কলেজে বিদ্তা অর্জন করিবার স্যোপ 
তাহার হয় নাই। অধ্যবসায় ও আত্ম-শক্তিই তাহার সকল উন্নতির 
মূলে। 

প্রথম যৌবনে তিনি কয়েক বৎসর শাস্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ 
জমিদার বাবুদের গৃহে কিশোরগণের শিক্ষক ছিলেন! সঙ্গীত- 
বিস্তার আলোচনা এবং সেন্কাকু ও এস্রাজ্ম বাজ্ধনার চর্চাও তিনি 
তথায় করিয়াছিলেন । 


কিছুদিন পরে কীচড়াপাড়! নিবাসী কবিবর ঈশ্বরচন্ছ গু 
মহোদয় কলিকাতায় মহর্খি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নবীনকুষ্ণকে 
পরিচিত করিহা দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নবীনবাবু দেবেন্দ্রনাথের 
একজন অন্তরঙ্গ স্বহ্ৃদতপে গণ্য হইলেন । ম্বনামধন্ত অক্ষয়কুমার 
দত্তের তিনি অভিমুহ্ৃদয সখ। ও সহোদর্বৎ ছিলেন। ১৩২০ 
সালের আশ্বিন সংখ্যা “প্রবাসী"তে আমি লিখিয়াছিলাম যে, 
অক্ষবুকুমার দত্ত, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধায় এবং তঁ'ত'দের অল্পতম 
প্রাণের বন্ধু রাজ! রাধাকাস্ত দেব বাহাছুরের দৌহিত্র, মহাপপ্ডতিত 
শুআানন্দকৃষ্ণ বন্ধু এই তিন জনে যেন একটি ব্বাস্তর তিনটি 
অশিক্ছিন্ন পুষ্প ছিলেন । সে কথ! বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নহে। 
অক্ষযকুমারের ব্যাধি-বিভম্বনার সময় আদি ত্রাহ্মমদমাজের মুখ- 
পাত্ৰগণ তাহার পরিত্যক্ত “তত্ববাধিনী পত্রিকা”র সম্পাদকীয় 
আসনে নবীনকৃষকে আসীন করিলেন । ১৮৫৫ হতে ১৮৬০ 
টাব পর্য্যন্ত তিনি সাতিশয় যোগ্যতার সহিত “তত্ববোধিনী 
পন্রিকাশ্র সম্পাদকের আসনকে গোৌরবাম্বিতও করিয়াছিজেন। 
১৮৮৮ ্রীষ্টাব্জে তাহার প্রণীত স্কুলপাঠ্য পুস্তক “জ্ঞানাঙ্কুর" দ্বিতীয় 
ভাগের সমালোচনা কালে দৈনিক সংবাদপত্র “ইণ্ডিয়ান মিরর" 
নিম্নলিখিত মন্তব্যটি করিয়াছিলেন 
“When the late Babu Akshya Kumar Dutt relin- 
quished the editorial chair of the Tattwa Bodhani Patnika, 
our author for 8 long time edited it with conspicuous 
ability, preserving the continuity of the plan, the train 
of solid subjects and, to some extent, the masterly style 
Of his celebrated predecessor.” 
- ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি অনঙ্জসাধারণ কৃতিত্বের সহিত “তত্ব 
বোধিনী” সম্পাদিত করেন। তাহার বিশিষ্ট বন্ধু রাজেন্রলাল মিন্রের 
(তখনও তিনি “রাজা উপাধি পান নাই ) “বিবিধার্থ সংগ্রহ” 
এবং *রহ্তসশর্ভ* নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকাদবয়ে তাহার বহু রচন! প্রকা- 
শিত হইয়াছিল। কখন “ন. কৃ. ব.-* নামে তীহার রচনা প্রকা- 
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শিত হইত, কখন ব! সুবৃহৎ হরফের “হেডিং” যুক্ত মভাসমিতিতে 
প্রদত্ত তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা, কথনও বা নামহীন এমন বহু রচন। 
'বিবিধার্থ সংগ্রহে’ প্রকাশিত হইত, যাহা তাহার পরবর্তীকালের 
কোন কোন পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে । রাজেন্্রলাল মিত্রের 
সংকলিত ও প্রকাশিত “শিল্প-সন্দর্ভ (বা! এরূপ নামযুক্ত একটি 
পুস্তকে ) নবীন বাবুর “করলা” সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ 
মুদ্রিত হইয়াছিল। গুপ্তকবির “সংবাদ প্রভাকরে”র তিনি এক 


জন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। "্গবর্ণমেন্ট এডুকেশন গেজেটেস্রও , 


তিনি সম্পাদক ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
অকালবিয়োগে প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক শস্তুচন্্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সহযোগ্রুকূপে তিনি প্রায় এক বৎসরকাল “হিন্দু পেটিযট” 
পত্রের সম্পাদন-কাধ্যে ব্রতী ছিলেন। | 

১৮৫৯ খীষ্টাব্দে তিনি “প্রাকৃততত্ববিবেক* প্রথম ভাগ 
(Natural Theolgy in Bengali) পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। এই পুস্তক কলিকাতা! বিশ্ববিদ্তভালয় কর্তৃক ১৮৬৪ 
খ্ষ্টাব্দেব বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়। ডাক্তার 
শস্ুচন্দ মুখোপাধ্যায় মহোদয় “হিন্দু পেট রটে” উক্ত পুস্তক- 
থানির সমালোচনা! করিয়াছিলেন । 

নবীনবাবুর আর দুইটি চিরম্মর্ণীয় সাহিত্য-কীর্তি--৬কালী- 
প্রসন্ন সিংহের দ্বারা প্রবর্তিত অন্থবাদ প্রচেষ্টায় তাহার সহায়তা । 
দ্বিতীয় কীর্তি_“বিশ্বকোষে”্র ভার নগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয়কে বহন 
করিতে প্রারৌচিত করা! এবং বহুতর রচন! দ্বার! “বিশ্বকোষে”র 
অঙ্গ পুষ্টি করা । নগেন্দ্রনাথ বস্থ কৃতজ্রচিত্তে এ কথ! স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। 

আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বনু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর, হরিশ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শত্তৃচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দলাল মিত্র কৃক্দাস 
পাল, রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাদ মিত্র, কিশোরী- 
চাদ মিত্র প্রমুখ সেষুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় 


বন্ধুত্ব ছিল। 
নিযে নবীনচন্দ্রের কয়েকখানি পত্র উদ্ধ ত করিলাম । 
> 
মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র । 
€ক) 
ঙঁ 
মুন্থুরি পর্বত । 
৩ জ্যৈষ্ঠ, শকাব্দ ৫৩ । 
সাদরনমক্ষারাবহবঃ সস্ত- : 


তোমার ২* বৈশাখের বিষাদময় পত্র পাইয়! বিষ হইলাম । 
তোমার জীবনের শেবাবস্থায় তোমাকে একেবারে বিবাদের তম- 
রাশি ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। 0০09: কবির “নিশীথের * * তুল 
ছন্দও তোমার হৃদয় অভিভূত করিয়াছে। তোমার বৃদ্ধাবস্থায় 
নিদারুণ রোগশোকাদি তোমাকে একেবারে জর্জরিত করিয়া 
চলিয়! গেল । 
Tomorrow comes a frost, 5 chilling frost 
সেক্সস্পিয়ার মহাকবির এই মহৎ বাণী তোমার অবস্থার 
উপযোগী । * 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


তুমি যে লিখিয়াছ, “আমি এখন কোথায় যাই, কি করি"' 
এই কথাটি আমার হৃদয়ে বড়ই লাগিল। সৎ-সঙ্গ-জনিত যে 
যে ‘স্বত্ব’ তাহা কখনও তামার হয় না। তাহা পুরাতন হইলেও 
তাহার অপলাপ নাই । 

আবার তোমার এক এক কথায় পুরাতন কাহিনীও নৃতন 


হইয়া উঠে। তুমি ষে এত জীর্ণশীৰ্ণ হইয়াছ, তথাপি আশ্চৰ্য্য ১৬ 


যে তোমার হৃদয় অন্তাপি তেমনি তাজ। ও মোলায়েম আছে। 

আমার আহারের বন্দোবস্ত এখন অতি স্বল্প হইয়াছে । আমি 
আর তেমন চলিতে বলিতে পারি না, সহজে লিখিতে পড়িতেও 
সক্ষম নহি; এজগ্ আমি তোমাকে পত্রের উত্তর যথাসময়ে দিতে 
পারি নাই। আশা করি, সে ক্রটি ক্ষমা করিবে। 

তোমারই 

“ (ম্বাঃ) জীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

5 (খ) 

<) 

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং-_ 

তোমার পত্র পাইরা স্ত্ট হইয়াছি। তুমি মধ্যে ডুমুরদহে 
যাইয়৷ আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু উন্নতি দেখিয়া! আমাকে যে 
সংবাদ লিখিয়াছ, তাহাতে আমি আপ্যায়িত হইলাম । 

আমার মনের ভাব ভূমি যদি গ্রহণ করিতে পার, তবে কি 
সম্পদে, কি বিপদে, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্বদাই ব্রান্মধর্ম্ম- 
প্রচারে উৎসাহী থাকিবে। কিন্তু সংসারের টান এমত যে, মন 
সংসার ছাড়িয়া, ধর্্মপ্রচারের অন্ত উড়িতে পারে না, ইহা আমি 
জানি। ম্বাধীনতা-বিনষ্ট-কারী দরিদ্রতা, বিপুল মতি ও প্রবল 
উৎসাহও ভঙ্গ করে। 

তোমার এবারকার বাণিজ্যে কিছু লাভ হইয়াছে, শুনিলে 


আমি বিশেষ আহ্কাদ-মগ্র হইব । 
তোমারই 
শ্রীদেবেজ্রনাথ ঠাকুর । 
২ 
কলিকাতা । 
সমাদর-পূর্ববক-নমস্কারানিবেদনধ্-_ 


আপনি বলিয়াছিলেন যে, ১১ মাঘের “ডাইরি” পাঠাইবেন, 
কিন্তু তাহা তে! মনের ভুল, আমার এবং আপনার । “জুরভি" 
নামক পত্রিকাতে যে পত্র বাহির হইয়াছে, তাহা! কি আপনার ? 


পৃজ্যপাদের যে সকল পত্র আপনার নিকট আছে, তাহ! * 


আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও কি আর দিবেন না? অলস্নরা 


ভাল আছি। আপনি কবে আসিবেন? আপনার লেখ! 
“ভারতী্র জন্ত দিয়াছি। ইতি 
২৭ মাঘ, ৫৯। ন্েহাকাজ্ছী 
জীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী 
কার্ডের ঠিকানার পৃষ্ঠায় লেখ! 
শরদ্ধাম্পদ 


শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় 


হালিশহর ॥ নিরাশ্রম। 
Post Mark 9 Feb, 59, 


০৬ 


১১ 


চৈত্র 





তি 


কৃষ্ণদাস পালের পত্রে নবীনবাবুর কথা উল্লিখিত হয়। তাহার 
সম্বন্ধে শডুচন্দ্ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য পাদটাকায় দেওয়া হইল । 
Thursday, 1865. 
My dear Sambhu, 


I sent a man to you this morning, but you were not 
visible at the Dutt's. Pray, is your article ready? I 
shall be inconvenienced, if'you don’t hand it over to 
the bearer. 

Babu Nabin Krishna Banerji* is anxious to see you. 
Where can he meet you ? 

Yours affectionately 
Kristodas Pal. 


এই চিঠিখানিতে শকৃষ্ণদাম পাল শুধু এই কথা লিখিয়াছিলেন বে, 
৬নবীনকৃষ্ণ তাহার প্রাণের বন্ধু »শস্তৃচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
উদ্‌ত্রীব। এ নামটি কাহার, শত্তৃচক্দি তাহার উপর ব্যাখ্যা করিয়া 
একটি মন্তব্য লিখিয়াছিলেন-_-সেই টিপ্পনিটুকু “Bengal Past 
and Present” পত্রে Vol 9, Part I ( Octobr ৮ Dec- 
embr )-914 ) সংখ্যায় প্রকাশিত হর। লেখাটী পড়িয়া 
সমবদার সদয় পাঠক নিঃসন্দেহ বিশেষ আকৃষ্ট হইবেন। 

* A neglected genius, condemned to Obscurity, 
Iabelled with the libel “impracticable”. He had more 
than one tolerable opportunity, but to no purpose. With 
solid parts, & man of infinite jest he seems just the 


man to rise in the world. But he was too fine for the 
world. His very humour probably went against him. 





* He possessed both high spirits and high spirit. 5 the 


world is impatient of the former, it sorely resents the 
latter. Babu D. N. Tagore and Babu Nabin Krishna 
Banerji are probably the only survivors of the elder 
generation of Bengali authors—the generation to which 
ebelonged Akshaye Kumar Dutt and lIswar Chandra 
Vidyasagore—to which the Bengali language owes its 
formation. Banerji succeeded Dutt in the editorship of 
চি 


হে আমার মহাদেশ 


৫৫৩ 


আমি ১৮৯৯ হ্ীষটা্ধে অক্পফোর্ডের বিশ্ববিখ্যাত জাম্বান পণ্ডিত 
ফ্রেডারিক ম্যাক্সমূলারকে, নবীনকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য এক 
পত্রে জানাইতে লিখি। তাহার উত্তরে এই মনীষী আমাকে বে 
পত্রধানি লিখিয়! কৃতাৰ্থ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধত করিয়া 
এই ক্ষুত্র নিবন্ধটা শেষ করিলাম : 
। Oxford, 6৮. May, 1899, 
Dear Sir, 

I know indeed the name of late Rai Nabin Krishna 
Banerji and his Tattwa Bodhins Patrika, I also know 
the names of several of his friends and fellow-laborers, 
and the excellent work they have done for the enlighten. 
ment of their country and the purification of their 
ancient religion . . . Few people in Europe have ৪৪ yet 
fully appreciated the labors of these martyrs to a noble 
cause, but I have for many years admired their devo- 
tion to 8 noble cause and their perfect unselfishness. 
We have not many men to place by their side for dis 
interestedness and perseverence. There must be people 
Who are satisfied with having sown the seed, without 
ever seeing the fruit, but the harvest is ever to follow. 
All we can do is to record their good work and to follow 
their good example. 

Yours very faithfully, 
F, Max Muller. 








the Tattwa Bodhinis Patrikc, the monthly magazine of 
the old Brahmo Samaj, which has played an important 
part in the religious, moral and intellectual re-generation 
of the Bengali people. 

As long ৪৪০ as 1859, he published a& treatise on 
“Natural Theology”—the first in Bengali, which I had 
the privilege of reviewing in the Hindu Patriot, then 
under the strong hand of Hurrish Chandra, Mukherji. 
It was since improved and introduced into schools— 
though I do not now hear of it. Perhaps it has been 
crowded out of the course by the obstreperoug competi- 
tion of baser publications. 


হে আমার মহাদেশ! 
L শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী 


শন্‌ শন্‌ শন্‌ বন্‌ বন্‌ বন্‌ লবঙ্গবনে ঝড় £ 
ভেণ্ডে ভেঙে পড়ে রামধমু-উপকূল | 
চিনির সাগরে হা-হা ক'রে ওঠে এরা কোন্‌ বর্বর ? 
মশলার বন সঙ্কট-সঙ্কুল | 
জলে জনপদ, দিশাহার মাটি জলে যায়, পুড়ে বায়, 
এশিয়া এবার প্রেমের মিনতি ভোলে! - 
রক্তমশালে দারুচিনিস্বীপে মাম্থুষের মৃগযায় 
বুদ্ধ, তোমার তৃতীয় নয়ন খোলো ! 


গরুড়ের ডানা মিছিলে মিছিলে তোমার প্রভাত-তীরে 
সূর্য্যমুকুরে সন্ধ্যা ঘনালো কত ! 
এবার নিশুতি রাত্রির মাঠে সোনার হরিণীটিরে 
নখরে নথরে ছি'ড়ে দিতে উদ্যত । 
কত তারকার কালো কঙ্কাল, নীলিমা হলো যে শেষ : 
কোথা দিয়ে গেল কত সময়ের বড় 
একটি কণাও গ্োণ্জেনিক* তার--হে আমার মহাদেশ 1 
তাই ত তোমার শিবিরে গুগুচর | 


মহানৃর্ধ্যের ব্হিসাগরে সম্রাট-প্রহ ক'রে 

একক পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন থাক্‌ । 

কালাস্তরের বিযবীশী বাজে RAMA 

মস্তক তোলে! আপাততঃ, মৈনাক ! 

ভেরী বাজে ওই £ ধ্বনি ওঠে ওই £ হাতিয়ারে পড়ে শান 
ছোটাছুটি করে কোটি কোট পদাতিক । 

' নিশীথ বাতাসে থমথম করে অলখ-ফুলের শ্রাণ_- 

প্রতি তৃণ জাগে বশীর নিশানিক। 


ধেয়ানী এশিয়া, বিরাগী এশিয়া, বিবাগী এশিয়। জলে. 
সাগরে পাহাড়ে 'জেপে ওঠো লেলিহান । 

ধূমের শিখায় কালো! হ'য়ে যাক্‌’ গোলা ঝলোমলো! : 
পোষাকী ধরার আধখান! ময়দান । 


এ মাটির পরে, এ মেঘের পাপনে আরে! আছে মাটি-মেঘ £ 
আরেক এশিয়া তিমির-আড়ালে জাগে ' 

তুফানে তুফানে দেখোনি কখনো! সাগরের উদ্বেগ? 
পামিরের "হায় প্রবালেন্নি অমুরাগে ! 


পঞ্চাশের তি কর্মকার জাতির ক্ষতি 
শ্রীসুধীর মজুমদার 


বঙ্গীয় কর্ণ্মকার জাতির অধিকাংশই স্বর্ণ ও রৌপ্যকার, তা ছাড়া 
কেহ কেহ কাস! ও পিতলের কার্ধ্যও করিয়া থাকেন। 
তান্ধাদের অধিকাংশেরই অর্থাৎ শতকয়া! পঁচানব্বই জনেরই 
শারীরিক পরিশ্রমলন্ধ উপার্জন ব্যতীত অভ কোন প্রকার 
আয়ের পন্থা নাই। যে পাচ জনের জোতজঘি আছে তাহাও 
অপরাপর শ্রেণীর তৃলমায় অতি নগণ্য । -বিশেষ করিয়া এই 
জাতি বাংলার বিতিম্ন জেলার স্থানাস্তরিত হুওয়ার মিমিত্তই 
হউক অথবা ব্যবসারের সুবিধার দিমিভ্ই হউক এক স্থানে 
অধিকসংখ্যক ব্যবসায়ীর বাস খুব কম। তা ছাড়া এই 
ক্ষু্র' জাতির ভিতরেই সাপ্প্রদায়িক বিভাগও যথেষ্ঠ থাকার 
দরুন এবং অর্থসচ্ছলতার অভাব হেতু একতাও খুব কম। 
ব্যবসায়ের বিভিন্নতা হয়ত ক্কাতির ভিতরে ঈীর্ধ্যার অনলও 
মাঝে মাঝে প্রদ্ছালিত করিয়া থাকে | বঙ্গের ১৩৩৮ সনের 
বায় এ জাতির যে ক্ষতি করিরাছিল তাহার পুরণ জাস্ডে 
আস্তে ১৩৪০ হইতে ৪২ সন পর্য্যন্ত হুইতেছিল সন্দেহ মাই, 
কিন্ত আবার কষর অবনতিই হঁছাদের ক্ষতি করিতে আরগ্ত 
করিল যেহেতু এই জাতির শতকরা পচাশি জন কর্ম বা 
শিল্পই ক্কষষকের আয়ের উপরে দির্ভর করে। তখন হইতে ৪৮ 
সম পর্য্যন্ত এ জাতি কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিল, 


তাহাদের মাত্র অন্ন-বন্্র ছাড়া অভ কিছু লংগ্রহ করিবার ক্ষমতা! 
থাকিল না, কারণ থাকিবার উপায়ও ছিল না। একজন কর্দার 
দৈনিক আয় চার আনা হইতে পাচ আম! ছিল যদি লে দৈমিক 
হিসাবে অপরের কাজ করিত । ষদ্দি তার পরিবারে পূর্ণবয়স্ক 
*তিন জন হইতে পাচ ভ্রমন লোকের খোরাক ঘোপগাইতে হয় 
তবে তাকে জোটাইতে হয় অন্তত: ছাই সের হইতে তিন সের 
চাউল । এ তিন সের বা পাচ সের চাউলের নৃল্য ৪২ সম হইতে 
৪৬ সন পর্ধ্যস্ক ছিল পাচ আনা হইতে মর আনার মধ্যে অর্থাৎ 
তখনই সেই সব পরিবারকে দৈনিক থাস্কভ্রুব্যের অপরাপর 
উপাদান ব্যতীত মাত্র তঞুপের মণ্ডই খাইতে হুইত দেড় বেলা 
অথবা, এক বেলা । তাহাতে তাহাদের দেহের অবস্থাও 
তদ্বূপ ছিল, তছুপরি যখন দ্বাম আস্তে আন্তে বাড়িতে লাগিল 
তখন তাহাদের যে কি দুর্দশা হুইল তাহ! পরে বলিতেছি । 
এই লব শ্রমিকের মধ্যে যাহার! মিঙ্গে কাজ করিতেন বা 
যাহাদের নিজস্ব দোকান ছিল তাহারা রূপার গহনার আন্ত! 
(বানি) পাইতেন প্রতি ভরি রূপায় ছুই আনা হিসাবে এবং 
সোনার গহনা প্রতি তরি সোনায় বার আনা হইতে এক টাকা 
হিসাবে। একটি বালা--যার ওজন চার ভরি, তার আজুরা 
আট গামা । এরূপ আর একটি তেয়ারী করিলে তাহার 
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মেতাজীর অনুমরণে 2 


বাংলার বিখ্যাত ঘ্বৃত ব্যবসায়ী প্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “এ” মার্কা ঘ্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিজ্পয়ৌজন। আজকাল 
ংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘রী? স্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার , 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


ঘৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


স্বাঃ শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু 
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ল্রাজ্ত জ্ঞ্যোভিস্ৰী 
বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিধিদ্দ ও লন্ধপ্রতিষ্ঠ তান্তিক। 
গভৰ্ণমেণ্ট-উপাধিপ্রাপ্ত প্ডিভ শ্রীহ্ল্রিস্চ্জ্দ্র ভ্ত্তীচ্পম্্য স্ণাজ্রী 
জ্যোতিস্তীর্ঘ, তা'ন্কাচণ্য, প্রোসডেণ্ট--অল বেঙ্গল এষ্টলজিকাল এসোলিয়েশন্‌। 
১৪১5, রমা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। 
হাউস অব ওষ্রপাজ, হাজরা পার্কের ঠিক পূর্বে । ফোন £ লাউথ ৯৭৮ 

মহামাম্ক সমাট অষ্টম এভওয়ার্ডের নিখুঁত কোর্ঠী প্রস্তত করিয়া রাজনম্মান লাভ করিয়াছেন । হস্তরেখ! বিচারে : ও 
নির্ভুল প্রশ্ন গণনায় ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত । মহামায়া 
&্রীসিছেস্বরীমাতার অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি যে অলৌকিক 
তান্ত্রিক ,ক্রিয়াদির অত্যাশ্চর্য শক্তির অমোঘ ফল দর্শাইতেছেন--উহা যিনিই 
একবার তাহার সংস্পর্শে আসিতেছেন, তিনিই সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন। 


ঘোগবলে ও তাস্তরক ক্রিন্কুদি এবং শাস্তি স্বস্ত্যয়নাদি দ্বার ছুরারোগ্য 
বাধি, যথা--মুগী, যক্ষ্মা, উন্মাদ, বহুমূত্র, বন্ধ্যা, সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগ, দুর্ভাগ্যের 
ও কুপিত সকল গ্রহেরই প্রতিকারে এবং জঅটীল ষামলা মোকদ্সমায় নিশ্চিত 
জম়লাভে তাহার ক্ষমতা অদাধারণ। 


ভারত ও ভারতের বাহিরে--ইংলগ, ফ্রান্স, আ'ক্রকা, চীন প্রভৃতি 
দেশের বহু বিশিষ্ট মনীষী জাতিবর্ণনিবিশেষে প গুত মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া 
ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন । 


তন্ত্রোজ্ত মহাশক্তিসম্পম্ন সদ্যফলপ্রদ গ্যারান্টিযুক্ত তাহার কয়েকটি কবচ £ 

স্পাতিি হকল্লচ্দ__ইহ ধারণে মানাসক ও পারিবারিক সুখ বু দ্ধ, ছুবারোগা রোগের শাস্তি, আকম্মিক দুর্ঘটনা, 
অকাল মৃত্যু, অ গন ও চৌর ভয় নিবারণ, পরীক্ষায় পাশ, মেধা ও বলবীর্ষ বর্ধন হয়। দক্ষিণা সাধারণ ৫২) স্্বগুণসম্পন্ন ২০২ 

স্বচ্গতলা হ্চ্বাড-_কর্ষের উন্নতি, অভিলাষ সিদ্ধি, বাজকুপা লাভ, সম্মান বৃদ্ধি, ধন বৃদ্ধি, ব্যবসায়ে শীবৃত্ধি ও 
সর্বকা ব্য যশ লাভে ব্ৰহ্ম'স্ত । এই কবচ ধারণে জাতিবর্ণ নিবিশেষে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি মনীধিগণ 
এমন কি সাধারণ আধবাসীবাও শক্রবশে এবং বিশেষ পরাজিত মামলা মোকদামায় অক্রেশে জয়লাভ করিতেছেন । 
(গৃহীর পক্ষে ইহা সর্বদা মজলদায়ক ) দক্ষিণা সাধারণ ১২২ সর্বগুণসম্পন্ন ৪৫২। 

হসি হু ক্ষল্নচ্গ-_সর্বপ্রকার স্বরীরোগ, ম্বৃতবত্স্ত দোষ, অপুত্রকের পুত্রলাভ, হিষ্টীরিয়া, মৃগী ইত্যাদী 
স্্ী-পুরুষ নিধিশেষে যে কোনও প্রকার অশাস্তিজনিত ষঙ্্ণা এবং ভূত প্রেত পিশাচ হইতে রক্ষা পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় । 
দক্ষিণা সাধারণ ১০২১ সর্বগুণসম্পন্ন ২৯২ | 

স্বচ্ছ ইহ! ধারণে যে কোনও কার্য সিন্ধ হয়, ইহা অদ্ভূত শরক্তিসম্পন্ন। দক্ষিপা সাধারণ ১২২ 

সর্বগুণসম্পন্ন ৫০২) 


পন্ডিত অহাশয়ের গুণসুত্ ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রাপ্ত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত £- 
হিজ হাইনেস ঢেনকানলের রাঞ! বলেন £_আপনার অভ্রাস্ত গণনায় মুফ্ধ হইলাম । হত্তরেখা বিচারে ও প্রশ্ন গণনায় খুশী হইলাম । 
বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মাননীয় ফজলুল হক বলেন £--পঙ্ডিত মহাশয়ের গণনা! ও ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে। তিনি 
বঙ্গমেশের নির্ভুল ভাগ্য গণনাকারী। 
নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_গিং কে এন দাঁদাল বলেন £--অপিনার আদিষ্ট কবচ গ্রহণে আমি সুফল পাইয়াছি। 
নেপালের রাজা কর্ণেল গ্রোফিন্দসমসের জঙ্গ বাহাছুর বলেন ২-_তান্ত্রিক শক্তির অলৌকিক ক্ষমতা! দর্শনে মুদ্ধ। 
ভারতের সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়- শ্রীহুর্গাচরণ সাংখ্য জ্যেতিত্বীর্থ বলেন £-_জ্যোতিব ও তন্ত্রশান্রে অগাধ জান উপলব্ধি করিয়! 


অতীব ম্বুখী হইলাম 
ভরা অনার সির ডিজি 


i ০0954559558 বগল! কবচের গুণে আমার নষ্ট ব্যবসারের পুনঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আপনাকে 
এতছাতীত-_প্রফেসর অতুল সেন এম এল এ, খান বাহাদুর হাসেমালী খান এম এল এ, কুচরিহার রাজ্যের প্রধান বিচারপতি য়ায় বাহাছুর 
'| সথবোধলাল দত্ত, হুবিধ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ পি আর দাস পাটন1। নৃতাকুশল! সাধন! বন, নেপাল ম্হারালার আতা, বৃদ্ধসংসেরঅঙ্গ বাহাদুর, কলিকাতা! 
ঈউনিভাসিটি রেজিট্রার প্রীবুদ্ত যোগেশচন্্র চক্রবর্তী, ধনীক্রে্ঠ শরীযুত শশ্ীশেখরেখর বড় রা আসাম, মিঃ আবদুল হালিম এম এ. বি এল এডভোকেট 
কলিকাতা! হাইকোর্ট, মিঃ এফ জি হোরাইট সাউথ আফ্রিকা মিঃ এ চেওলার লগ্ন ইংলও প্রভৃতি আরও বহু ব্যক্ধি ভাহার গুণে মুন হইয়াছেন। 


আজই পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা লিখুন । 
পপ পপ পাপ্পু পপ 





গ্রবসী ১৩৫২ 


ছুই দিন লাপিত, এ ছুই দিনে তাহার আর হইল এক টাকা। 
I SET TE কিন্ত $ এক টাকার মধ্যে সোহাগাঁ, করলা ও অনা উপাদানে 
৬০৯ উপ খরচ হইত চার আনা । মোট তাহার হুই দিনে আয় হইল 
স্পা বার আনা অর্থাৎ সাধারণ একটি শ্রমিক হইতে মাত্র ছুই 
আনা বেশী, কিন্ত ওঁ হুই আনাও বেশী নয় যদ্ধি তাহার ছুই 
দিনের বেশী লাগে এ এক জোড়া বালা তৈরি করিতে অথবা 
তাহাকে কোন রোপ ভোগ করিতে হয়। | ~ 
ক্রমে যুদ্ধ বাধিল, জিমিষের মূল্য বাড়িতে লাগিল। যে 
স্ব কর্ম্মকার পিতলের কাঁক্ত করিতেন তাহাদের পিতলের 
স্কিনিষের আঙ্কুরা সের প্রতি ছয় আনার উপর আয় উঠিল না। 
ক্সার আত্বুরাও দেরপ্রতি আট আনার উপর উঠিল না-আর 
যাহারা লৌহকার তাহাদের একখানা কাস্তের আদুরা হই 
আনার বেশী হুইল মা । একটি তিন সের ঘড়া তৈয়ারী করিতে 
একজন কারিগরের তিন দিবস লাগে একখানা হই সের থালা 
তৈয়ারী,করিতে একছন কর্ম্মকারের পূর্ণ তিন দ্বিবস না দাপিলেও ' 
আড়াই দিন লাগে । অবন্থঠ এ লব কান্জ একা করা যায় 
না, ভাই একজে ছুই জনে বা তিন জনে এক দিন অথবা দেড় 
দিনে সমাধ! করে, আর লৌহকারের একথান! কান্ডে পড়িতে 
ও বার কাটিতে একটি প্রহর অতিবাহিত হয়। এইরূপ আমের 
লাঘব ঘটিল না বরং ক্রমেই তাহার অভাব পুরণের নিমিভ দিবা € 
রাত্র পরিশ্রম করিতে হুইল, দেহ ক্রমশঃ শার্ণ হইতে শীর্ণতর 
হইতে লাগিল । কারণ দুই আন! সের চাউল বাড়িয়া যথন 
হয় আনায় উঠিল তখনই অধিকাংশ পরিবারের উপার্্দনশীল 
ব্যক্তিটি খাটিতে খাটিতে ীর্ণদেহ হইয়া শয্যায় শুইয়া 
পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবারের যা কিছু গহ্নার্গাটি 
' ঘরের আসবাবপত্র বিক্তি হইতে লাগিল, অবশেষে মাত্র কাধা , 
সম্বল করিয়া কুপন গৃহস্থের শীতাতপ নিবারক দৃহের আঁচ্ছাদন- 
খুলিকেও পরের ছাতে পেটের দায়ে তুলিয়া দিতে হইল । 
অবশেষে যখন ১৩৫১ সনের শেষ হইয়া আসিল তখম আর * 
সেই সব পরিবারের প্রধান টটপার্ধনশীল ব্যক্তিটি নাই, 
অবশিষ্টগণের মধ্যে শিশুগণ পুষ্টির অভাবে কপ আর গৃহ- 
কজাঁ দিবানিশি চিন্তা ও অনাহারে গ্রীহীন দেহ ভয়াবহ 
অবস্থায় পরিণত । যখন সাহাষ্য করিবার কেহ নাই তখন সে 
জাতি হারাইল ; পরের উচ্ছিষ্ট খাইতে আরম্ভ করিল । জস্তান- 
গুলি আস্তে আস্তে মন্দিরা শেষ হুইয়া গেল । বাত্ততিটাখানাও 
আর রাখা চলে না, পেটের দায়ে এক শত টাকার দাগ 
মাঅ পঁচিশ টাকায় বিক্তীাত হইল। সে এখন লঙ্গৱথানার * 
অতিথি, কেহ তাহাকে আদর করে না, আত্মীর আর 
এখন তাহার কাছে কেক নয়। আস্বীয় আর তাহাকে চেনে 
না। সে এখন রুগ্ন ক্কশা ভর়ক্ষরী, তার দেহের পপ্তরগুলি রি 
বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরগত হইয়া ঘলত্বল 
* করিতেছে,_ছুই-চার দ্বিনের পর দেখা যায় লে রাস্তায় ম্বতা 
হইয়! পড়িয়া আছে। শৃগালে তার দেহের মাংস ছি'ড়িয়। 
থাইতেছে। এইক্সপ নিশ্চিহ্ন পরিবারের সংখ্যা একটি গ্রামে 
মাত্র কশ্দকার ভ্বাতির মধ্যেই পঞ্চাশ ঘরে সাত ঘর বলিলে 
iE ' অত্যুক্তি হইবে না। যে বংশ আম ধ্বংস হইয়া গেল সে বংশ 
চু হয়ত কোন দিন অতুল মর্যাদার ”অধিকারী ছিল। যাহাকে 
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চৈত্র পঞ্চাশের দু্ভিক্ষে কর্মকার জাতির ক্ষতি ৫৫৭ 


হয়ত কেহ কোন দিন ভিক্ষা করিতে দেখে নাই আত্ম সেই তাহা স্বতঃপলিদ্ধ। তবে হঁহাদের বহুদিনের সফিত আকাওক্ষায় 
বংশের পরিবার ভিক্ষা উচ্ছিঃ ভোঙ্বন করতঃ রাস্তায় সংকার- হই সামগ্রা যখন বিদেশী ধনভাগারে প্রবেশ করিতে লাগিল . 
বিহীন হুইয়া মারা গেল। সবাই দেখিল, দেখিল না কেবল তখন ই'ছাদেরই হাতের মধ্য দিঘ। ই“হাদেরই শ্রমের বাছানার 
বাংলার সমাদর ও রা্। ভিতর দিহা! মার্ডওয়ারী ধমিক পয়সা লুটিল, সোনা বা ভাঙ্গারী 
ধাহারা বাচিলেন তাহাদের আজও যে অবস্থা কিরি- ফাঁস! পিতল বেচিয়! তাহার যে অংশ পাইল তাহা একশ" 
য়াছে তাহা নহে, আল মাত্র ঠাহাদের আবার সেই সহঘডুই ভাগের মাত ছুই ভাগ। ইহাতে অনকরেক মাত্র বাচিল। 
খোরাক জুটতেহে অতি কারপান্জর সহিত। এখন প্রতি বর্তমান দেশব্যাপী ছুর্দিনের মধ্যে অমশন রুই ও রোগে জীর্ণ 
সের চালের মূলা চার-পাঁচ আমা আছে। প্রতি ভরির আভুর! বৃহত্তর কর্ম্মকার লমাঞ্ধের ভাগ্য কে মিঃস্রণ করবে ? 
পাচ আনা হইতে ছয় আনা হইয়াছে, অনা জিনিষের মূল্য, 
অত্যধিক, তাহাদের আয় গড়ে দাড়াইয়াছে দৈনিক বার আনা | 
কিন্ত এখম তাহাদের গড়ে ব্যয় দেড় টাকা। এই একাহামী y তল ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন 
জাতির উত্থান কি তাবে হুইবে ? ইহাদের জন্ভ কি রিলিফ বা Mr. 5, C. SORCAR 





সুবিব| সরকার দিয়াছে আর কোন্‌ নেতারই বা প্রাণ কাছি- Post Box 7878 
যাহে আমরা জামি ন|। গৃহে গৃহে যে কাপড়ের এই অতাব Calcutta. 
কিন্তু ইহাদের আজও সেই ঠাৎার্ড কাপড়ের দ্বামই জুটে না) ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর 


শ্রীযুক্ত পি. সি: সরকারকে 
90259 করিতে হইলে 
এখানেই পত্র দিবেন। 
ট্রেডমার্ক 'SORCAR’ বানান 
পিখিতে ভুল করিবেন না। 


হঁহাদের যখন অভাব তখন দেশের সর্বত্রই অভাব। গহমা, 
বাসম সবাই বিক্রি করে, কে তখন আর একশত ভরি সোমার 
গহনা তৈয়ার করাইবে, কে আর তখন দ্বশ টাকা দের ও হয় 
টাকা সের পিতলের বাদন তৈরি করাইবে । তাছাড়া দেশের 
সচ্ছলতা ন! আসা পর্যন্ত যে হঁহাদের কাজ মিলিতে পারে মা 


LS 











ফোন £ বি. বি. ১২৭১ . টেলি £ ভালিয়াটেলর 
ৃ | ২১ শিবা 
বিচিত্র রঙের 





আলোচনা 


“কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে ক্রুটিবাভুল্য” প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য 
জ্বীসুধাংশুময় সিংহ পত্রশ্রেরক উপরি-উক্ত বিষয় সমন্ধে আমাদের মন্তব্যে ছুম্ব হইয়াছেন 
তাহা নহে, ইহা নিতান্ত আবশ্যক এবং আপনার মন্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু উদ্দেপ্ত আমাদের ছিল ন!। আমরা শুধু প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রদের 
ব্লিবার আছে বলিয়া মনে করি না। এই প্রসঙ্গে আপনার একটি উক্তি বে কিরূপ বিপত্তিতে পড়িতে হয় তাহা বিশদভাবে বুঝাইবার জয় 4১ 
সমর্থন করিতে পারিতেছি নাঁ। আপনি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবে- প্রসদরক্রমে আসামী হাত্রদের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। 
শিকা পরীক্ষায় আসামী ছাত্রদের শীর্ষস্থান অধিকার করার কার নির্দেশ * 
“অত্যান্ত ভাষা হইতে ইংরেজী করিবার অন্ত যে সব অনুচ্ছেদ ধরা] আহার] ।1হহান! 


ছেওর়া হর তাহার তুলনায় বাংল! অনুচ্ছ্দেগুলি অত্যধিক কঠিন হইয়া 
খাকে 1”--আঙি আপনার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। আসাম 

হইতে হে সব ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় শীর্বস্থান অধিকার করিয়া থাকে থা 

তাঁহাদের অধিকাংশই প্রীহট জেলার অধিবাসী এবং বঙ্গভীষাভাষী। এই ৩০ 

সব ছাত্রকেও বাংলা অনুচ্ছেদগ্ুলির ইংরেজী তর্দ্রমা করিতে হইয়াছে। 

নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করিলে ইহার সত্য উপলব্ধি করা কঠিন হইবে ন1। - ভিল্মিত্রিডভ-- 


‘প্রবাসীর অন্ততম সহ-সম্পাদক প্রযুক্ত ললিনীকুমার ভদ্র মহাশয় এ 
বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবেন বলিয়া আমার মনে হয়। আসামী ৯, ক্লাইভ সীট, কলিকাতা 
ছাত্রদের পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারের কারণ নির্দেশ করিতে টিয়া 


আপনি তাহাদের মেধার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। আগামী সংখ্যা চেয়ারম্যান--সি, সি, দত্ত এক্ষোয়ার | 
‘প্রবাসী'তে উক্ত মন্তব্য প্রত্যাহার করিলে আপনার উদারতার পরিচয় আই, সি, এস (রিটায়ার্ড) + 
-পাইব। আঁাোাাোাাাোশাাোাাাোে 


একাল গ্রাঙ্ছচরঞ সা'য়েরাই- 
পু সথল শির গনী হে পারেন [ 


অশোকিন 


জরায়ু সংক্রান্ত সমস্ত স্ত্রীব্যাধির ওষ্ধ । 
খতু ব্যতিক্রম, নাড়ীর দোষ বাধক 
প্রভৃতি দুরারোগ্য স্ত্ীব্যাধি আরোগ্য হয়। 


কত্ত সপ্ণোক্কাল্্রো মাসে 
_ একাধিকবার অনিয়মিত খত 
ও শ্রাবাল্পতাঘ্ সেবনীয়। 












প্রভৃতি রোগ 
পেট্রোযালসন- 
36 গেট্রোমানমন ০১ 


দ্েেত ও নিশ্চিত ক্াস্থ্যলা5ভর নির্ভর5ষাগ্য ভষধ 
ইহ। জিপ্ধ” অন্ুত্তেজক, সুস্বাদ ও সদ্‌গন্ষবুভ্ত 
সমত সন্ত্ান্ত উষধালয়ে পাওয়া যায়। 





আবৃত্তিঃ সর্থশান্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়নী 
অর্থ 
£88. মেধাই শ্রেয়তর £££ 


একদা বাঙালী সন্তান সমগ্র ন্যায়-শীস্তর মেধায় ধারণ 
করিয়! স্বদেশে সেই শাস্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
আজ তাহ! স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কারণ সেই 
অসাধারণ স্থৃতি-শক্তির পরিচয় একালে অতিশয় দম্ভ! 


























হিমো*লেসিথিন-ফস 


০মধাশক্তির পুনকুজ্জীবঢন একমাত্র সহায়ক 
স্বায়দোর্কল্য 
লনক্তহীনত| 
অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে বিশেষ কাৰ্য্যকরী 


সমস্ত সন্তান্ত ওষধালয়ে পাওয়া যায় 


সি 





রঃ সাত ভাই চম্পা জানদানদ্দিনী দেবী । বিশ্বভারতী প্রথা 
ক লয়। ২ বন্ধ চাটুঙ্ছো ট্াট, কলিকাতা । মুলা অনুলিবিত । 

ববীন্্রনাধের জীবনম্মুতিতে বালক পত্রিকার উল্লেখ আছে। এই 

শিশুপাঠা মাসিক পত্রিকাধানি প্রকাশিত হইয়াছিল সত্যেত্রনাধ ঠাকুরের 

সহধন্ি্ জানদানদিনী দেবীর উৎসাহে ও সম্পীনলাব। ববীন্রনাথের 

পলক গর রাজধি প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে বালক পত্রিকায় বাহির 

হইয়াছিল । জ্ঞানলানন্দিনী দেবী নিছেও একজন সুলেখিক হিলেন। 

তাহার সাহিত্যিক শক্তি শিশুদের আনন্দ বিধানের জন্য নিয়োজিত হইয়া- 

ছিল। তাহার রচনা পরিমাণে প্রচুর নয়, কিন্তু অল্পন্বল্প বাঁহ! তিনি 

লিবিয়া গ্রিন শিশু-নাহিতো তাহা স্থায়ী সম্পদ বলিয়| গণ্য হইবার 

যোগা। ‘সাত ভাই চম্পা নামক তাহার শিশু-নাটিকাটি প্রকাশিত 

হইয়াছিল বহু পূৰ্ব্বে; সমপ্রতি বিশ্বভারতী ইহার নূতন ও শোস্তন সংস্করণ 

প্রকাশিত কিয়] বাংলার শিশুপাঠকদের মহডুপকার সাধন করিলেন। 

ছোটবেলায় ঠাকুরদ'-দিদিমার মুখে শোনা সাঁত ভাই চম্প। আর পারুলের 

কূুপকধীর নাটা-রূপায়শ লেখিকার নিপুণ লেখনীতে সার্থক হুইয়া 

উঠিয়াছে। সমগ্র রচনাটির মধ্যে একটি শ্রিদ্ধ সাধুর্যযা আছে এবং লেখিকার 

টু দরদ ও আও্তরিকতাঁর গুণে কর] রদটি নিবিড় ভাবে জদিয়| উঠিরাছে। 

বর্ষণন্নাত প্রকৃতি যেমন হঠাৎ আলোর ঝল্কানিতে বলমল করিয়া উঠে 

তেমনি দ্ৰঃহক্ষর্ত, শুভ্র নির্শল হাস্তরসের পরিবেশনে . মাঝে মাঝে 

নাটিকাটির কারণাপূর্ণ পরিবেপটি প্রদীপ্বোন্ছল হইয়! উঠিয়াছে। বালক- 


পু$ধ-পার্ধিচ্ঘ 


বালিকাদের অভিনয়োপযোঞ্ী এমন সুন্দর নাটক বাংলা সাহিত্যে বিরল । 
ইহার পরিচারিকা লিখিয়া দিয়াছেন শিলীগুরু অবনীন্রনাধ, প্রচ্ছদপটের 
রভীন ছবিটি গগনেন্নাধের এবং মুখপাতের ছবিটি নন্দলালের অস্ধিত। 
রেখা ও লেখা এই ছুয়ের হু, সমস্বরে বইখাঁনি বাহির ও ভিতর উত্তয় 
দিক দিয়াই অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেমেয়েরা বইথানি হাতে 
লইয়াই ছবি এবং বহিযসৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, পড়িয়া মজ্জা! পাইবে এবং 
অভিনয় করিয়া দশ্দনকে আনন্দ দিতে পারিষে। নাটিকাটিতে একটি 


গানের স্বরলিপিও দেওয়া হইয়াছে। 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


চিঠি পকফময় ভটাচার্ধা। শিল্প-শাঙ্বতী হইতে প্রকাশিত, 
নিট 8৩, ১1১1১এ কলেন্র স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য ছুই 
কাঁ! 

এখানি উপস্কাদ। চিঠির আকারে নায়কের আস্ম-অভিব্যক্তি। 
ভিতর ও বাহিরের মিকনেই জীবনের' সার্থকতা । কিন্তু অনেক সময় 
এসন হয়, মানুষ অন্তরে যাহা তাহা হইতে একান্ত যে ভিন্ন রূপ তাহাই 
বাহিরে প্রকাশিত হয়। গল্পের নায়ক বিশ্বনাধের লঘু চাপলা তাঁহার 
অন্তরের গভীরতাঁকে চাঁপা দিয়! রাবিয়াছে। ইহ! জীবনের এক টাজ্েডি। 
এই ট জেডিকে ফুটা ইতে গ্রন্থকার চেষ্ট। করিয়াছেন। কোথাও কো খাও 
হয়ত নায়কের ব্যবহার বাস্তব সামাঙ্গিকত।কে অতিক্রম করিয়াছে, তৎ- 




























* _উপন্যাস- চরপদাস ঘোষের. _লাটক- _কাব্য-গ্রন্থ- 
ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত নুতন উপঞ্কাস যোগেশচন্ত্র চৌধুরী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
্ দর্তী ২0০ তেপান্তর ২২ সামাজিক নাটক উপহার দিয়ে তৃপ্তি 
অন্তরায় ২৫০ দিলীপকুমার রায় বাংলার মেয়ে (৩ সং) ১৫০ | কুহু ও কেক! Sle 
কূপের অভিশাপ ২২ | নানারূপী ১২ তি (২য় সং) ১॥০ ০ রর ৩০ 
নুপ্তশিখা ২২ |  প্রবোধকুমার সান্তাল |প (২য় সং)  ১॥০ | বেলাশেষের ২৫০ 
লক্মমীছাড়া ২২ | যাযাবর A ১১ | পতিব্রতা (২য় সং) ১15 বিদায় আরতি ২০ 
তাবিজ ১0০ তে মাকড়সার জাল ১1০ ভি ১০ 
শৈলন্ৰানন্দ মুখোপাধ্যায় রঃ শিবপ্রসাদ কর i 
অরুণোদয় ১০ টি রঃ পৌরাশিক নাটক বেণু ও বীণা biog 
* পুর্ণচ্ছেদ ২২] সোনার পাহাড় হু স্বর্ণলঙ্কা (২য় সং) ১%০ | মোহিতলাল মজুমদার 
মাঁটির রাজা ২২ | নানাসাহেৰ হু নগেন্বনাথ ভট্টাচার্য্য তরি 
অভিশাপ ২২ 7 অভিষেক ১৯ | হেমস্তগোধুলি ২1০ 
২ রুক্তলেখ। ২২ সৌরীন্দ্ মুখোপাধ্যায় — 
. শরীরের ছেলে হা ভূপেন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অতনু গুপ্ত 
প্রফুল্ল সরকার । _ _ পৌরাণিক নাটক আব্বত্তি-ধার! ১০ 
বালির বাধ ১০ | বক্তিশিখা ২০ | ক্ষত্রবীর (৮ম সুং) > ১॥০ | বাংলা, ইংরাছি, হিন্দীর আবৃত্তি বই 
প্রেমেন মিত্র উপেন গঙ্গোপাধ্যায় সামাজিক নাটক ভয়ঙ্কর অন্দরবন ১১ 
পঞ্চশর ১0০ | বৈতানিক ১৫০ বাঙ্গালী (৩য় সং) ১০ সেরা! এড তেঞ্চারের বই। 





প্রকাশক-_ মাক এইচ, আীমানী ৪৪ সখ $ 


২০৪৭৫ কর্ণওয়ালিম [টি কলিকাতা | 








আল 
৫৬২ 


সত্বেও জীবনের'করুপ আবেদন বহুলাংশে সুব্যক্ত হইযাছে। কাঁজলের 
সারল্য, সাহস ও অকৃত্রিমতা পাঠকের মনে রেখাপাঁত করিবে। লিখিবার 
ভঙ্গীতে স্বাচ্ছন্দ্য আছে, লেখকের তাবাঁটিও ভাপ, কিন্তু পরব্তাঁ 
রচনায় প্রস্থকীর ‘একখান! জীবন’, ‘একখানা কনসেপ শন’ প্রভৃতির 
“খীনাঃগুলি পরিহার করিয়া চলিলে পাঠকের সহিত আমরাও সুখী হইব। 

শীশৈলেন্দ্ৰকৃষ্ণ লাহা 


বীশী-_প্রসতেক্রনাথ মজুমদার । এম, সি, সরকার আ্যাও সঙ্গ 
লিমিটেড । ১লি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড টাকা। 
গল্প-সংগ্রহ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত এই বৈশিষ্টাপূর্ণ 
শলগুলি আকারে ছোট এবং বিভিন্ন রসের পরিবেশনে হুসমৃদ্ধ। প্রায় 
প্রত্যেকটি গল্পই পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মনে দ'গ রাখিয়া যায়। বাঁশী গল্পটিতে 
বাঁঞ্চত মানব-মনের করুণ সুরটি চমৎকার ভাবে যুটিয়াছে, নির্ববংশ, মহেশ 
খাড়া প্রভৃতি প্রল্লে সমাজের গ্র।নি ও বীভতনতা পরিপূর্ণ ভাবেই উন্মোচিত 
হইয়াছে । তাল গাছ, হরিণের আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি গল্পে শাসন-ব্বৈরাচারের 
মহিসা শ্রকটিত । কেবলমাত্র বৈপ্লবিক বিব হ চিত্রটি এই সংগ্রহ মধ্যে না 
থাকিলেই ভাল হইত। চিত্রটি লঘু তুলিকায় অঞ্কিত হইলেও নৈতিক 
সাধনার উপর কটাক্ষপাত বেশ তীব্র বোধ হয়। 


বসন্ত রজনী- দ্বিতীয় সংস্করণ । জ্রীদরোদকুসার সা 
জেনারেল প্রিণ্টাস য্যাপ্ড পারিপার্প লিমিটেড । ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্্রট, 
কলিকাঁত! ৷ মুলা দেড় টাক!! 
বসম্ত রজনী পড়িয়া মনে হয়--শক্তিমান লেখকের হাঁতে সাধারণ বিষয়- 
বস্তুও কি অসামান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। অজয়, সৃপাল, টুলু ও রাধা--এই 
কয়টি চরিত্রে ভীলবাসার বিচিত্র আবির্ভাব ও বিস্তার লই কাছিনী গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ঝরবরে ভাষা--প্রকাশভঙ্গী মধুর এবং প্রতোকটি চরিত্র 


প্রবাসী 


১৫৫২ 


সদীব। উপস্তাসখানি যে পাঁঠকসমাজে আঁদৃত হইয়াছে দ্বিতীয় 
সংস্করণই তাঁহার প্রমাণ। 


বিপ্লবী তরুণী--স্রগোরগোঁপাল বিচ্ঠাবিনোর । প্রিমিয়ার 

পাবলিশিং হাউন। কলেন্র স্কোয়ার, কলিকাতা । এমনি হও 
পৃ. ১৬০ । 

উপস্কাসের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই £ নায়িকা! বুধ! অসচ্চরিত্র এক 
যুবকের পাঁপিপীড়নের হাত হইতে আত্মরক্ষার মানসে বিবাহ-রাত্রিতে 
গৃষ্ৃত্যাস করে। অতঃপর দু-এক জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর 
ধাড্নীবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া হ্বাবলঘ্ষিনী হয়। এই সময়ে তাহার জীবনে 
ভালবাসার সঞ্চার হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাঁববিলানিতার অন্ত 
সেই ভালবাঁদা সার্থক হইবার সুযোগ পায় না। 

লেখক কাহিনীটিকে যধাসাধ্য করুণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 


= শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


প্র(তজ্ঞা--শ্বামী বেদানন্দ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলিকাঁতা। 
মূল্য চারি আঁন!। 


হিন্দু সমাজকে পৌরাণিক ও এঁতিহীদিক ধর্মপ্রাণ যীর নরনারীর 
আদর্শ স্মরণ করা ইয়! দিবার নিমিত্ত রচিত কয়েকটি কবিতা। 


অশ্রু--প্রশক্তিপদ কোন্তার। শ্রীগুর লাইব্রেরী । ২০৪, কর্ণ- 
ওয়ালিস দ্রীট, কলিকাতা। মুল্য পাঁচ দিক1। 

ভাষার সকল নিয়ম অগ্রীস্ত করিয়া কবি ছুটিয়া চলিয়াছেন। 
পআগুশত্্রকটি" “বায়ুনিঃস্ব যুবা", “কে গো একা শুর", *হতীত্র 
অয্যুগিরণে আবিব্যাধিগমে" প্রভৃতি বুঝিবার অঙ্ক নূতন অভিধানকারের 
প্রয়োজন 





আমাদের গ্যারা্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাতজনক । 
নিষ্বলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :_ 
৯ বৎসঢরর জন্য শতকরা বাধিক ৪0০ টাকা 
২ বৎসঢেরর জন্য শতকর। বাখিক ৫7০ টীকা 


৩ বৎসরের জন্য শতকরা বাঁষিক ৬০০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫**২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারা্টিড প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা €*. টাকা পাওয়া যায় । 


১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা মামানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা সদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অন্ুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন । 


ই9ইঙিয়। ক ৫8 শেয়ার চিনা “মিঙিকেট 


(।১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেমে, Ola নি | 


টেলিগ্রাম “হনিকম্ব* . 


ফোন্নু ক্যান ৩৩৮১ 





খুবি 





বিশুদ্ধ ও স্নির্ববাচিত উপাদানে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ। 
নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক মস্থণ ও কৌমল-হয় এবং ব্রণ 
প্রভৃতি চর্দরোগ্‌ নিরাময় করে। গন্ধ সবদু, মধুর ও 
দীর্ঘস্থায়ী । সর্বত্র পাওয়া যায়। 


অনুমগা ক্রেমিন্ত্যাল কালিক্াতা 


চ 





৫৬৪ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





প্রণাম-_ প্রীমার্ধাবুমীর মুখোপাধ্যায় । ১নং ওয়ার্ড ইন্টটিশন 
ঘট, কলিকাতা । বারো আনা 
ভূমিকার লেখক জানাইয়ছেন, “বাংলাদেশের বহু গাঁরকগাঁয্নিকা আমার 
এই বইয়ে প্রকাশিত অনেক গান গেয়ে থাকেন।” রচনায় লঘু লালিত্য 
আছে। 


ভোরের আজান- মুহম্মদ আবুবকর । নর্থ বেঙ্গল পাব্‌- 
লিশিং হাউদ। ২, স্তামাচরণ দে ফট, কলিকাতা] । 
কবি ইস্গামের আবর্শ লই! কবিতা] লিখিয়াছেন। ইসলামের সাম্য- 
মৈত্রীর বানী সকলেই শ্রদ্ধার সহিত শুনিবে। কিন্তু তা) গ্রগী লাঠি নিয়ে 
ফেরে দতাদলনতরে”, বুদ্ধের “ভীরু মন" "দারাহুত ফেলি এল ছুট তরু তলে, 
সংদারী ধর! গার আদর্শ কেমনে লইবে গলে?,” “অন্ধধুগের জাতীয় ধর্ম 
নিয়ে কেন টানাটানি? এই ভারতের জীতীয় ধর্ম চীন কেন লবে 
মানি?” এ সকল কথায় উদারতা! বা নিরপেক্ষ সত্যানুরাগের সুর শুনিতে 
পাই না বলি! দুখে বোধ করি! বুদ্ধদেবের ধর্ম ‘সংসারী ধরা! কেন 
লইবে অধবা ‘চীন’ কেন মানিবে, এ প্রশ্ন অর্থহীন । কেহ জোর করিয়া 
এ ধর্ম ‘সংনারী ধরা কে অধবা। ‘চীন'কে লওয়ায় নাই, কিন্তু তাঁহারা 
লইয়াছিল, ইহ! শঁতিহাঁদিক সত্য । আর, ধর্ম দেশকালাতীত, একথা 
ধর্মমুরাগীরা জানেন। তাঁহা না হইলে আরবের ধর্মও ভারতবাসী কেহ 


সানিয়া দইত না। 
স্রীধীরেন্সনাথ মুখোপাধ্যায় 


ক্ষণিকের পরিচয়--গ্রউদাপর দাশ। ১২১ চিত্তরপ্ন 
এভিনিউ, কলিকাতা । মূল্য আড়াই টাকা । 

“সত্য ঘটনা অবলম্বনে” রচিত এই উপন্যানখানির লেখক বাংলা 
মাহিত্যে নবাগত । তীহার রচনারীতি এখনে! অপরিপর এবং গল্পের 


বাধুমি আলগ্ন| তথাপি স্থানে স্থানে তাহার লেখায় বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। 
মরু প্রদীপ-_ প্রীহহিনীকুমার পাল, এম-এ॥  প্রবর্ধক 
পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহুবাঞ্জার দ্রীট-কলিকাত। মূলা দুই টাকা। 
গল্পের বই। বোযাঁবিধ্বস্ত বর্ম হইতে পৰবঙ্গে বাংলায় প্রত্যাবঠনের 
কাহিনী লইয়া রচিত প্রথন গজটি এবং কম্তান্ত কয়েকটি গল্প সুলিখিত । 
লেখকের মন কাবাধম্মী_ছোট গল্পে উহ! অনেক সময় রদহৃষটিকে ব্যাহত 
করে--এই লেখকের রচন!তেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কয়েকটি 
গল্প তাল লানিল। 
ময়নামতীর দেশ -__ঞ্রঞ্জিত সিংহ ৷ ১৪ নং বহিম চাঁটুজ্ছো 
রী, কলিকাতা মুল্য এক টাকা 
ছেলেমেছেদের জন্য লিখিত এই রূপকথার বইখানি পড়িয়া ভাল 
লাবিল ৮ আঞ্জকাল রূপকথার বইয়ের কদর কমিয়া যাইতেছে, গাহার 
স্থানে আদ্রগুবি গোয়েন্দা-কাহিনী এবং অন্ভুত ভ্রমণ-বিলাস-কাহিশীর 
পুস্তকে বাঁজার ছায়া যাইতেছে। কিন্ত শিশুমনে রূপকথার একট! 
নিবিড় আকর্ষণ থাকেই | সেইলম্ত এই বইখানি ছেলেমেয্লে'দর ভাল 
লাগবে বলিয়া! মনে হয়। 


শ্রীফান্তুনী মুখোপাধ্যায় ' 


Em. 


‘মহিলা সংবাদ 


৪মতী উমা গুপ্ত বি-এ ১৯৪৫ সালে পাটন! বিশ্ববিস্তালয়ের 
বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশান্ত্রে অনার্স লইয়। উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 
অনার্স পযীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করয়াছেন। পাটন! বিশ্ববিভালয়ে ছাত্রীর পক্ষে দর্শনশান্ত্রে এক্কপ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন এই প্রথম । শ্রীমতী উম! আই-এ ও ম্যাটি কুলে- 
শন পরীক্ষাও কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হন এবং প্রতিবারেই 
সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। তিনি এখন পোষ্ট-প্রাদুয়েট বৃত্তি 
পাইয় দর্শনশান্রে এম-এ পড়িতেছেন। 

শ্রীমতী উম! ভাগলপুব তেজনারায়ণ জুবিলী কলেছের পদার্থ- 
বিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়বন্ধু গুপ্ত মহাশয়ের কন্তা। 














অদ্েলীকিক দৈবশতক্তিড সম্পন্ন ভারঢতর শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও ০জ্যাতিন্িদ 
ভারতের অপ্রতিদ্বন্থী হস্তরেখাবিম্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগ্লাদি শানে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জীতিক খ্যাতি-সম্পন্ন 
ৰাজ-জ্যোতিষী, জ্যোভিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ প্ডিত ষ্টরযুক্ত রমেশচক্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিযার্ণব 
| সাম্ুদ্রিকরত্ব, এম আর-এ-এস্‌ (স্তন) বিশ্ববিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এক্রোলজিক্যাল এও এক্টরোনমিক্যাল সৌসাইটীর প্রেসিডেন্ট মহোদয় 
ুদ্ধারস্তকালীন মহামাস্ত ভারতসমাঁট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা করিয়া এই ভবিব্যদ্বাধী করিয়াছিলেন যে, 
“বতমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে 1” 
উক্ত ভবিষ্যন্বাণী মহামান্য ভারতসমাট মহোদয়কে এবং ভারতের পরভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গাণকে পাঠান হইয়াছিল । 
তাহার! যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮৯ ১-এ-২৪ নং চিঠি, এই অক্টোবর ( ১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) ভারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠি দ্বারা উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই 
তবিয্যতবাধী সফল হওয়ায় ইহার নিভু'ল গ্রপনা, অলৌকিক দিবাদৃষ্টর আর একটি জান্ল্যমান প্রমাণ পাওয়া থেল। 
এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের কৃত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্বহস্ত 
ইহার তান্ত্রিক ক্রিক! ও অসাধারণ জ্যোজ্তিযিক ক্ষমতা! দ্বার| ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন 
রাজোর নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা ইৎলভ্ড, আমেরিকা, আফিিকা»- 
চীন, জাপান, মালয়, সিক্রাপুর প্রভৃতি দেশের মনীধিবৃন্দকে বেররপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত- 
করিয়াছেন, তাহা! তাযায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভুরি স্বহ্শ্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি - 
হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে, পারা! যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিবিদ--যিনি এই ভয়াবহ 
যুদ্ধ ধোবণার প্রথম ছ্বিবদেই ৪ খণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভ ভবিধাদ্বানী করিয়াছিলেন এবং যিনি আঠারজন . 
বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোত্তিয-পরামর্শদাতারূপে উচ্চ সম্মানে ভুষিত হইয়াছেন। 
ইহার জ্যোতিষ এবং তান্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিতায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শৃতাধিক প্ডিত ও 
অধ্যাপকমণ্ডণী সমবেত ছুইয়। ভারতীয় পঙ্ডিত-মহামগুলের সভায় একমাঙজ ইহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পরিত্যক্ত বে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকন্দমমার জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপছুদ্ধার, বংশ লাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের ' 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন । অতএব সর্ব প্রকারে হতাশ ব্যক্তি পাণ্ডিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা! প্রত্যক্ষ করিতে ভূজিবেন না! * pb 
কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল: 
হিজ হাইনেন্‌ মহারাজ! আটগড় বলেন--“পপ্তিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষম্তার--মুদ্ধ ও বিস্সিত।* হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয়! বষ্টসাতা মহারাপী 
| ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন_-“তাস্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাঁদ্ির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হুইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাননীয় স্কার মন্্ধনীথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন-_-গ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক প্রণনীশক্তি ও প্রতিতা কেবলমাত্র 
|খেনামধন্ পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব ।* সন্তোষের মাননীয় মহারাজ! বাহাঁছুর স্তার মন্মধনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন-_পঞ্তিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী 
| বৰ্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিবয়ে সন্দেহ লাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন - 
“তিনি অলৌফিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি--ইহার পপনাশক্ষিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্রিত 1? বঙ্গীর গতর্ণমেন্টের সন্ত্রী রাজা বাহাদুর প্রীপ্রসন্ন দেব 
রাঁয়কত বলেন--প্পত্ডিতজীর গণনা! ও তাঁন্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তত্তিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম্‌, দাস বলেন-_*তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন-_জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি 
নাই।" তারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশীস্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারভাঁচার্য মহাকবি শ্রীহরিদাঁস সিদ্ধাস্তবাগীশ বলেন-_“জীমান রমেশচন্্র 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্থসাধারপ ক্ষমতা ।” উড়িয্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয়! শ্রীযুক্ত! সরল! দেৰী বলেন--“আঁমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই ।” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্যার সি, মাধবম্‌ নায়ার কে-টি বজেন-_প্পঞ্জিতজীর বহু প্রণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন--"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যজনক ভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিক্লাছে।” জাপানের অসাক1 সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, জরেন্স বলেন_-“আপনার দৈবশদ্কিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শাস্তিসয় হইয়াছে-_পূজার জন্ত ৭৫২ পাঠাইলাম ।” 
প্রত্যক্ষ ফলপ্ৰদ কন্সেকটি অত্যাশ্চর্ধয কবচ, উপকার না হইলে মুল্য ফেরৎ, গ্যারা্টি পত্র দেওয়া হয়। 
ধনদ। কবচ-ধনপতি বুবের হঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুত্র ব্যক্তিও রাজতুল্য এখর্য, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্ৰ ও জী লাত করেন। ( তন্তরোক্ধ ) 
মুন৭1৯*1 অনুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ করবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯!/*, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবস্ত ধারণ কতব্য। বপলাম্বখী 
কবচ--শক্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা! মৌকদ্দমায় সুফললাত, আকস্মিক সবপ্রকীর বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে 
সন্ধষ্ট রাখিয়া কমে রতিলাতে বহ্মান্র । মূল্য ২/*, শত্িশালী বৃহৎ ৩৪/* ( এই কবচে ভাওয়াল সন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বশীকরণ কবচ 
ধারণে অতীষ্টজন বশীতৃত ও শ্বকার্য সাঁধনযোগ্্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১॥-, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪/*। ইহ! ছাঁড়াও বহ আছে। 
অল ইণ্ডিয়া এট্রোলজিডকেল এণ্ড এন্ট্রোনসিকেল সোসাইটী (রেজিঃ) 
(ভারতের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ! বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাস্ত্রিক কিলার প্রতিষ্ঠান) ৬ 
হেড অফিস :_-১:৫ (প্র) গ্রে স্্ীট, “বসন্ত নিবাস” (শরী্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা । ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫ 
সাক্ষাতের জময়-_প্রাতে ৮০টা হইতে ১১॥০টা। ব্রাঞ্চ অফিস-_৪৭, ধর্ম্মতলা! স্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ৫৭৪২1 সময়_বৈকাল €/*টা হইতে ৭1, | লগুন অফিস £__মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পাক লঞ্ন 


গছ * 




















দেশ-ধিদেশেরি থা 1 


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ 


সেবা ও জাতিগঠনমুলক কাধ্যের জন্ত ভারত সেবীশ্রম সত্যের ভাবে চরকায় সত] কাটা ও বন্ধু বয়নের প্রচলন করা হইতে?! .২ 


মাম আজ দেশের সর্বত্র প্রচারিত। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলায় 
ভারত সেবাশ্রম সজ্ঘের নৃতন শাখা-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে 
এবং পূর্ণ উদ্ভমে মেখানে জনসেবা, জনসংগঠন, ক্ষান্রশক্তির * 
পুনরুত্বোধন, ধর্ণ্মপ্রচার, ছাত্রসমাজে ব্রক্ষচর্ষ্য ও বীরত্ব প্রচার, মূল 


হিন্দুসমাজের সহিত “নিম্ন” শ্রেণীর জাতি ও উপজাতিগুলির মিলন- 


সাধন, পার্বত্য জাতিদের মধ্যে প্রচার ইত্যাদি বিভিন্ন কার্য 
আরস্ত কর! হইয়াছে। নিয়ে সেবাশ্রম সংঘের ঝাকুড়া-শাখার 
কাধ্যাবলীর সংক্ষগ্ড বিবরণ প্রদত্ত হইল । 

ৰাকুড়া জেলায় ৪টি থানায় ১৬টি কেন্দ্র হইতে এযাবং ওষ্ধ, 
পথ্য, দুন্ধ, বপ্াদি বিতরিত হইতেছে । প্রত্যহ গড়ে পাচ-সাত শত 
শিশু, বোগী ও অনশন-পী ড়ত ব্য'ক্তকে হৃদ্ধ, ভাইটাহিন, ধল কোলত, 
মেটোকুইন ( ম্যালেরিয়ার ওবধ ), মলম ইত্যাদি দেওয়া হই- 
তেছে। প্রায় ৬** শত ধুতি, শাড়ী ও জামা দুন্দশাগ্রস্ত গ্রামবাসী 
নরনারীর মধ্যে বিতরিত হইতেছে । শীত্রই কোনও উপযুক্ত অঞ্চলে 
চাউল বিতরণের ব্যবস্থ। কর! হইতেছে । এতত্্যতীত এই ছুচ্ছিনে 
গ্রামাঞ্চলের বিভিয় মিলন-মন্দির ও ক্ষীদলগুলি সমবেত শক্তি 
প্রয়োগ করিয়া নিরুন্নকে অন্নদান, গীড়িতের সেবা, পল্লীবাসীর 
ধন-প্রাণ-মান-মধ্যাদা রক্ষা, এবং সাধারণভাবে জোরজুলুম চুরি- 
ডাকাতিতে বাধাদানকাধ্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। গ্রামবাসী আত্মমম্মান, 
আস্মবিম্থাস, আন্সরক্ষার ত্রতে দীক্ষা গ্রহণ কঠিতেছে। 

জেলার বিভিন্ন খানায় এ পধ্যস্ত ৪*টি মিলন-মন্দির ও ৪৫টি 
রক্গীদল স্থাপিত হইয়াছে । মিলন-ম(ন্দবের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 
জর্ধ:শ্রণীর হিম্দু সমবেত হইব! একদিকে নিয়মিতভাবে ভজ্ঞন- 
কীত্বন, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-চত্ডী ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ 
ও তাঠা হইতে বাস্তব জীবনে আদর্শ (শঙ্কা লাভ এবং সমবেত 
স্ব ও বৈদিক মন্ধ্যাৎ্দনায়ু অভ্যস্ত হইহেছে) অন্যদিকে হিদ্দুংশ্, 
হিচ্দুপমাঞ্চ ও হিন্দুঙ্গাতিও অতীতের ইতিহাস ও বর্তঘানের সমস্যার 
আগস্দোঠনা এবং তৎপহ গ্রমেক্স ষাবতীক্প বিপদ-মাপদ-অত্যাচার- 









উৎপীড়ন, অভাব-অভিযোগ, ছুঃখ-ছুর্ধিপাকের প্রতিকারে সঙ্- 
বন্ধভাবে ব্রতী হইতেছে। বিভিন্ন মিলন-মন্দিরগুলিতে সমবেক্ণ ! 


বিদ্যালযু, 
হইতেছে । 

জেলার বিভিন্ন রক্ষীদলগুলিতে শত শত বালক, যুবক ও সব 
শ্রেণীর হিন্দু নিয়মিত লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, বর্শাছোড়া ও শরী$ | 
চর্চার অত্যন্ত হইতেছে । এই ভাবে সমগ্র দেশে বন্দরের ভিত্তিতে 
এক অখণ্ড হিদ্দু সংহতি গঠিত হইয়। গ্রামরক্ষা, সমাজরক্ষা গ্রাম . 
সেবা, সমাঙ্রসেবা, ধর্মরক্ষা,স্নারীহরণের প্রতিকার, হিন্দুদমাজেন : 
মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার ইত্যাদি কাধ্যে সহায়তা করিতেছে i : 

জেলার বিভিন্ন স্কুলে সয্যাদী ও ত্রক্মচারী প্রচারকের দ্বার, 
নিয়মিতভাবে প্রচারকার্ধা, বক্তৃত। প্রদান ইত্যাদি করানো : 
হইতেছে । এতদ্বাতীত স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ব্রহ্মচধ্য সাধনা, 
সঙ্ঘবন্ধতা, নিয়মানু "ভিত, দায়িত্বপরায়ণত! এবং শরীরচর্চ। শিক্ষা, 
দেওয়া হইতেছে। 

হিন্দু-সমীজ-সংগঠন, গ্রামসংগঠন ও মিলন-মন্দিরে নিয়মিত a 
আলোচনার মধ্য দিবা ধশ্মাস্তর গ্রহণ সমস্তার সমাধানের সুযোগ ৪ 
ঘটিতেছে। গ্রামাঞ্চলের বাগ্দী, বাউরী, সাঁওতাল, ভূমি, মাহিলী .. 
ইত্যাদি আদিম জাতি মিপন-মন্দিরের মধ্য দিয়! হিন্দু সমাজের | 
সহিত মিলন সুত্রে আবদ্ধ হইতেছে । এমনি নানা ভাবে সংঘ ! 
হিন্দু সমাজের উন্নতিমূলক বিবিধ কর্শ্মে আত্মনিয়োগ করিয়! | 
দেশ ও জাতির মৃহহ্পকার সাধন করিতেছে । 


ডাঁঃ অমরেশ দত্ত 


দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রস্থাগার ইত্যাদিও গত । 


কাছাড় ক্বেলার শিলচরনিধাসী অশ্বিনীকুমার দত মহাশয়ের 
পুত্র প্রীন্ঘমরেশ দত্ত বাংল। নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে গবেরণ! 
করিয়া বর্ধমান বৎসরে লক্ষ বিশ্ববিদ্য লয় হইতে পিএইচ-ডি 
ডিগ্র লাভ করিয়াছেন । আসামবাসীদের মধ্যে ইনিই সাহিত্য 
বিষয়ক গবেষণার জন্য ডিগ্রিলাভ প্রথম করিলেন। 





দেশ-বিদেশের কথা! ৫৬৭ 
াতির্মযী গাঙ্গুলী স্মৃতিরক্ষা কমিটি তারিধীচরণ লাহ! 


৭ ১৬ই' ডিসেম্বর, ১৯৪৫ তারিখে শ্রীযুক্ত সরোজ্রিনী কলিকাতার বিখ্যাত লাহা বংশসন্ভৃত বিশিষ্ট বাবদারী ও জমিদার 
“ভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভামিটি ইনপ্রিটিউট তারিষীচর4 লাহা মহাশয় ওরা ফেব্রুয়ারী পরসোকগমন করিয়াছেন 
প্লাকগত জ্যোতি গাঙ্গুদীর এক স্বৃতি-সভার ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জন্মহ়্। কলিকাতার প্রেসিডেন্দী কলেছের 
যু। উক্ত সভায় তাহার স্মৃতিরক্ষা-কল্পে শরীযুক্তা পাঠ সমাপনান্তে ১১০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেপাস কৃষ্দান লাহা এণ্ড কোং 
শভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। দেশ নামক বিখাত বাবসায়-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ১৯৪* খ্রীষ্টান 
হিতকল্পে জ্ঞযোতিশ্ময়ীর বিভিন্নযুখী কর্ণ্মপ্রচেষ্টার পর্যান্ত উহার সহিত সক্রিয়ভাবে সং থ কেন । বিগত ১৯৬৬ যীঃ তিনি 

৬ সুবিদিত তাহার বরণীয় স্মৃতিকে জীয়াইয়া রাখা যে * অস্ততম অংশীদার কপে মেনার্স প্রাণাঁক লাহা এগ কোম্পানীতে মোগ 
বাসরে * দেন! এই বংসরেই তিনি অবৈতনিক গ্রেসিডেলি মাজিট্রেট নিযুক্ত হন ৷ 
ন্ধী তিনি বেঙ্গল স্যাশনাল চেম্বার অব কমাদ? তিটিশ ইণ্ডিয়ান এদেসিয়েশন 
* প্রভৃতি বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘণ্ঠি ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
তিনি আধুনিক ভাবাপন্ন আদর্শ জমিদার ছিলেন। প্রচাবৃদ্দ এবং 
কর্পুচারীবর্গের মগের প্রতি সাচার নঙগাগা দৃষ্টি ছিল । প্রজার শিক্ষা 
বাবন্থাকল্পে 'ব্্গালয় স্থাপন, কৃষিকাযোর উচ্য়নের নিমিত্ত পুদ্ধকণী পনন 
উত্যাদ লানাট্ধি জনছিতকর কার্যা করিয়া তিনি ঠাগর জমিদারার 
উন্নতি সাধন করিয়| গিয়াছেন। ত্রিপূর| জেলাম্ব ঠাগার জমিদারীর 
অন্তঃপাতী কান্দবাতে ₹ৎকর্তৃক গঠিতিভ ”তারিণীচরণ লাহা হাই স্থূল” 
নামক উচ্চ ইংরেচ্গী বিদ্যালকটি কলিকাছ! বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত | 
একটি দাতবা গুবধালয়ও তিনি সেখানে স্থাপন করিয়। খিয়ান্ধেন। বদাস্ততা 
সাহার স্বছীবসিদ্ধ গুণ চিল হুর্গতদের ছুর্দশ। তিনি অন্তরে অস্তরে 


৯ কাস্ত কর্তব্য শ্রীবৃক্কা৷ সরোক্তিণী নাইডু স্মৃতি- 
রা ভাবে শ্ররণ করাইয়। দিয়াছিলেন। মহাত্সা গ 
ডষ্মভায় নিয়োক্ত বাণী প্রেধণ করিয়াছিলেন, “ভগিনী 

2. এ মৃত্যুতে দেশ তাহার অগ্চতম শ্রেষ্ঠ কম্মীকে 
n Do 


'পরম'প ঠাদা উঠিবে তাহা সঠিক আন্দাক্জ করিতে ন। 
মিটি শ্বতরক্ষার কোনো স্তনিদ্দি্ট পরিকল্পনা এখনে! 
॥রেন নাই, যাই ঠোক্‌, আশা কর যায় যে এই মহীয়সী 
স্বতি-ভাগারে সর্বস'ধারণ সাধ্যমত অর্থগাহাধ্য করিবেন । 

দ কমিটির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এস, সি, রায়ের নিকট 

ভ ঠিকানায় প্রেরিতব্য । 


হন ইন্‌স্্যরেন্স hl ১৫ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, অনুষ্ভব করিতেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে ষ্টাহীর গোপন দান ছিল প্রচুর, 
Nt ৬ প্রার্থী কখনও ভাহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়! ফিরিয়া আমিত না। 





হিস বাকা উট কলিকতা 


৫৯0 ০৭ - বি ও ০8১৬ 





কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাঁজার, কলেজ ট্রীট, 
 বড়বাজার, ল্যানসূডাউন, থিদিরপুর, বেহালা, 
বরানগর, বাটানগর, বজবজ, ভায়মগুহারবার, 
ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াং, ঘাটশলা, 
বিষ্ণুপুর, মধুপুর, দিলী ও নয়াদিল্লী | 





ad 


ম্যানেজিং ভাইরেক্টরসূ _ £ 
| ₹ মিঃ এম্‌ বিশ্বাস, বি, কম মিঃ সুশীল সেন, বি, এ 
০১ 








৫৬৮ প্রবাসী 








তিনি ২৫,০** টাক! দান করিয়া গিরাছেন। এতদ্যতীত কলিকাতাস্ছ অধিকাংশ তিনি জপ করিয়া কাটাইতেন। শ্রোঁচ় বয়সে সম- 
বৈদাশাস্ত্রগীঠ এবং শিমুলতলাস্থিত দাতব্য ওব্ধালয়েও তাঁহার দ্বানের 
পরিমাণ সামান্য নহে। 

_ তারিশীবাবু সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। যাহার! 
একবার স্ভাহার সংস্পর্শে আসিতেন ভাহারা! সকলেই তাঁহার অমারিক 
স্বভাব এবং প্রকৃতিগত মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হই্‌তেন। তিনি মৃত্যুকালে 
ছয় পুত্র এবং তিন কন্তা রাখিয়া! গিয়াছেন। 


পরলোকে অন্বুজাসুন্দরী * 


গত ১লা জানুয়ারী ১৭ই পোষ রাজি ১২টার সময় ৭৬ বৎসর বয়সে * 
কুলেখিক! ও ধর্গত প্রাণী, অমুানন্দরী দাশগুপ্ত পরলোকগমন করিয়া? 
ছেন। পাবন! জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
কাম্তকবি রজনী সেনের ভগ্নিনী । * সঙ্গতিপন্ন পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ 
করিলেও তিনি প্রথমে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই । নিজের চেষ্ট! 
আর কাঁস্বকবির আত্তরিক সাহায্যে তিনি কিছু শিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়া- 

' ছিলেন | কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার অস্তরে কাব্যশক্তির উন্মেষ হয় 

ও উচ্চশিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী স্বামীর সংস্পর্শে তাহ! সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ 
করে। তখনকার সময়ের সমস্ত মাসিক পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখিকা 
ছিলেন। "বাঁমাবে|ধিনী পত্রিকাণর সম্পাদক *উমেশচন্ব দত্ত তাহাকে 
‘ভগিনী’ সম্বোধন করিতেন ও সহৌদরাধিক স্নেহ করিতেন । তৎকালে 
তিনি 'প্রীতি ও পুজা» ‘ভাব ও ভক্তি’, 'প্রেম ও পূণ্য’, প্রভৃতি করেকথানা 
রুবিতাঁপুস্তক ও ‘গল্প, ‘প্রভাতী’ 'ছুটি-কথা, প্রভৃতি কয়েকখানা| গল্প 
উপস্তান প্রকাশ করেন। ভীহার পুণ্যময়ী জীবনী বঙ্গমহিল| মাত্রেরই অনা হন্দরী দাশগুপ্তা 

আদর্শ-্বরূপ ৷ প্রচুর ওশর্য্য ও ভোগবিলামের মধ্যে জীবন কাটাইলেও ত্যাগ করিয়া তিনি সন্াসিনীর ন্যায় জীবনযাপন করিয়াছিলেন। 
কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার অন্তরে ভগবদ্তক্তির বীজ অন্কুরিত হয় ও বং প্রেরপাঁতে তিনি ভাগবতের সারাংশ লইয়া! সুবৃহৎ শ্্ীপীকৃষ্ 
উত্তরকালে উহা মহামহীরুহে পরিণত হর । তাহার স্বামী ডেপুটী নামক পুস্তক রচনা করেন এবং পরে “প্রীক্জীকৃষ্ণ কেলি" 
স্যাজিষ্েট একৈলাসগ্গোবিদা দাশগুপ্ত যখন পুরীতে বদলী হই! যান তখন *ীঞ্ীরাসকীর্তি সুধা”, “জীতীকৃষ্ণের সহত্র নাম” প্রভৃতি 
কবির তরুণ বয়স। এই বয়সেই জগমাথদেব স্বপ্নে তাহাকে দ্রীক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। 





শ্রীবীরেজ্্রকুমার গুপ্ত 
মাঝ রাতে ঘুম ভাঙে শুভ্রদেহা পরীদের গানে, জেগে আছি--তবুও ঘুমাবে থেকে করি শুধু ত" 
মুক্তবাতায়ন-পথে দেখা বার একফালি চাদ, চেয়ে চেয়ে দেখি আমি অপরূপ পবীব স্বপন, 


স্বপ্ন দেবি শুয়ে শুয়ে মদালস আধো! তন্্রা-ধ্যানে : 


কে জানে a 
পরীর! এসেছে কাছে, তাহাদের কবরীর ছাদ জানে জাগিতে গেলে ভেঙে যাবে পরীদের", 





জ্যোৎপা-জরীর শোভা লঘুগগতি তমু-ব্রততীর, একটু চুলের শ্রাণ তন্দ্রালসে লভি অস্থখন, এ 
চরণ ফেলার সাথে ফুটে ওঠে কামিনী বকুল, সুরভি নিশাস-ধবনি পরীদের দোলা দেয় প্রাণ, 
ঠোঁট ছুটি অতুলন লজ্জাকণ ভাঙু পাপড়ির, তখন অনেক রাত, জেগে নয় ঘুমে অচেতন 


এল কাছে-__দু’কানে দুলায়ে দিকে হীরামোতী-ছুল ! 


"লই 


সতত শপ ন পশলা = 


কোথায় আসিয়াছি 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


| বৎদর পরে এবার গ্রামের বাড়ীতে আসিয়াছি। 
তি একটি ক্ষুদ্র পল্লী ৷ ক্ষুদ্র হইলেও এক সময়ে 
1: টায়ীদের গুঞনে মুখরিত হইত । তখন গ্রামটির পূর্ববপাস্থ 
॥ নদী বহিয়া যাইত, তীরবর্তী গঞ্জে ধান চাউল নারিকেল 
/প্রচুর বিকি-কিনি হইত ।. পল্লীর সে গ্রশবধ্য বহুদিন চলি 
৷ নদী এখন স্রামান্ত খালে পরিণত, পনের গুরুত্বও আর 
| বেপারী ব্যবসারী ধনী মহাজজনরপ্গতায়াতও এখন বন্ধ । 
| টব পূর্বে এ অঞ্চলের যে ছুরবস্থ! দেখিয়ুছিলাম, 
/শাহ। যেন যোলকলায় পূর্ণ হইয়াছে । 
কালবৈশাখী গাছপালা ঘরবাড়ী ভাঙিয়া চুরমার করিয়া! 
অ দেহে একটি স্পষ্ট ছাপ রাখিয়! যায়। গত চার-পাচ বৎসরে 
1 মমুযা-সমাজের উপর দিয়া এইরূপ কালবৈশাখী চলিয়া 
- ছ। ইহার ফলে সমাজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহার কপ একে- 
বদলাইযা গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কলিকঠতায় আমর! 
উৎপাত সহ করিয়াছি । জনাকীর্ণ কলিকাতায় জনবিরলতা 
গাশ হইতে শত্রুপক্ষের বোমা বর্ষণ, আগই-আন্দোলনে জন- 
হ্লীত ও পুলিসের অনাচার, পঞ্চাশের মধস্তর, জনশৃগ্ত কলি- 
কন পুনরায় জনবাহুল্য, বাড়ীওলার অত্যাচার, কণ্টোল ও 
তের মন্াস্তিক ক্লেশ, সামগিক যানবহনের গর্ক্বোৎফুল্ল মারা- 
} গতিধিবি--কতই না আমরা দেখিলাম! এত উপপ্নবেও 
চলিকাতার কূপ বদলায় নাই । সেই রাস্তা, সেই ঘরবাড়ী, 
কশ্মব্যস্তত!, সেই উচ্ছ লতা দশ বৎসর পূর্বেও যেমনটি ছিল 
হও প্রায় তেমনটিই রহিয়। গিয়াছে। কিন্তু পলীর চেহারা 
ধরে বদলাইয়। পিয়াছে। 
বাথরগর জেলার জনসংখ্যার অস্থপাতে প্রতি তিন জনে ছুই 
.-যুলমান, এক জন হিন্দু । গ্রামগুলির অধিকাংশই ম্বতাবতঃ 
_. থান-প্রধান, হিন্দুপন্লী মুদলমান-পল্লী নিকটবর্তী হইলেও 
"1 জমি চাষ করে প্রধানতঃ মুসলমানগণ, জমির প্রকৃত 
বও তাহারা । উপবস্থ মালিক--জ্রমিদার বা তালুকদার 
+?  পাইয়াই খুশি । গত কয়েক বৎসরের ভূমিসংক্রাস্ত আইন- 
মির মধ্যস্বত্ব একরূপ লোপ পাইয়াছে। নিজ খাসে যাহার 
ন, উৎপন্ন শস্তও সে পায় তত বেশী। শন্তের মৃল্য 
[ওয়ায আজ তাহার অর্থাগমও মন্দ হইতেছে না| দক্ষিণ- 
পের কৃষককুল একারণে আজ কতকটা সচ্ছল। ইহ! 
১ দ্র বিবয়: সন্দেহ নাই, স্ছ্বুইহা আরও আনন্দের হইত যদি 


ইহা স্বাভাবিক নিয়মে হইত । কিন্তু কৃষিজীবী ছাড়া অন্তদের 
অবস্থা কি্প ? অর্থাৎ, উপরে যেরূপ বলিয়াছি, ভূমির উপস্থত্বের 
উপর নির্ভরকারী মুদলমান ব্যতীত ভূমির খাজন!, ব্যবসা, 
শিল্পাদির দ্বারা জীবিকানির্বাহৃক হিন্দুদের অবস্থা কিরূপ ? 

গ্রামের হিন্দু-পল্লীতে প্রাপ্তবয়স্ক পুকুব এককপ নাই বলিলেই 
চলে, দুর্ভিক্ষের কবল অনেকেই এড়াইতে পারে নাই, যাহারা 
পাৰিয়াছে তাহারাও গৃহত্যাগী হইতে বাধ্য হইয়াছে । পল্লীতে 
পনর হইতে পঁচিশ বৎসর বন্থসের লোক প্রায় দেখিতেই পাইবেন 
না। তাহার! অন্নের অদ্বেষণে ঘরের বাহির হইরাছে। আজ 
কলিকাতায় ও তাহার আশেপাশে যে এত জনত! তাহার কারণ 
ইহাই । কলিকাতা ছাড়া বঙ্গদেশে সাতাশটি জেলা । এইসব 
স্থলে, বিশেষ করিয়! পূর্ববাঞ্চলের জেলাগুলিতে ভূমির উপস্বত্ব ছাড়! 
ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পের উপর এতদিন যাহাদের নির্ভর ছিল তাহারা 
অনেকেই আজ শহরে ভিড় জমাইয়াছে। কেন এমনটি হইল? 

শুধু ভূমির উপন্বতব দ্বারা! পল্লীর আর্থিক প্রয়োজন মেটে না," 
ব্যবলা শিল্প এবং স্বল্লাংশে চাকুরা ত্বার৷ ইহ! পূরণ হয়। ভূমির 
যাহারা প্রকৃত মালিক, উপস্বত্ব তাহাদেরই ভোগ্য । যাহার! প্রকৃত 
মালিক নয়, তাহার! ইহার ভাগ পায়না বলিলেই চলে । ছোট বড় 
ব্যবসা শিল্প দ্বাবাই তাহাদের জীবিকার বেশীর ভাগ সংস্থান হইত। 
এই ব্যবম! শিল্প আজ পল্ীমায়ের কোল হইতে অস্তহিত 
হইয়াছে । কি কুক্ষণে সরু ষ্টাফোর্ড ক্রিপন ‘denial policy’ ব। 
বঞ্চনা-নীতি বাৎলাইয়। গেলেন। এই নীতির ফজ্ঘ্‌.শুক্র বঞ্চিত 
হইল না, বঞ্চিত হইল পূর্বাঞ্চলের অগণিত অধিবাসী । দক্ষিণ- 
বাখরগণ্জের একশ’ হইতে পাঁচ শ’ ছয় শ' মণী নৌকা ফরিদপুরের 
বিলোন অঞ্চলে লইয়। গিয়! ডুবাইয়। পচাইর! নষ্ট করিয়া! ফেল! 
হইল. নৌকার মালিকের! দালাল ও সন্বকারী 'কম্চারীদের 
সেলামী দিয়! যাহা কিছু পাইল তাহা পরবর্তী ভীষণ দুর্ভিক্ষের 
আরন্তেই ফুরাইয়। গেল। বাখরগঞ্জে রেলপথ নাই, বান্পীর পোত 
স্বপ্পবিস্তর যাহ! ছিল, বঞ্চনা-নীতির দৌরাত্ম্যে তাহাও প্রায় শুলে 
গিয়া ঠেকিল। স্থানীয় ব্যবসা একেবারে মাটি হইয়া গেল । ইহার 
উপর এ নীতিরই ওজুহাতে প্রধান খান্ত চাউল সরাইয়|। আনিয়! 
শহরে গোলাজাত কর্ম হইল । যাহাদের নগদ মূল্যে চাউল 
কিনিতে হয়, ব্যবসা-শিল্পাদি বন্ধ হওয়ায় তাহার! অর্থ সংগ্রহ 
করিতে পারিল ন! । আবার তখন প্রয়োজনের তুলনায় গ্রামে 
এত-কম চাষ্টুল ছিল বে, সীমান্ত অর্থ' যোগাড় - হইলেও- চাউল 


৫খ০ 
পাইবার উপায় রহিল ন৷। ফলে হুইল হূর্তিক্ষ এবং অবশ্থস্তাবী 
মৃত্যু । 


দক্ষিণ-বাখরগণ্জে ধান নারিকেল সুপারি এই কয়েকটিই প্রধান 
উৎপর ভ্রব্য, কাজেই ইহার ব্যবসাও এ সব অঞ্চলের বহু লোক 
করিয়৷ থাকে। জমিতে যাহাদের সমৎসরের খোরাকি হয় না 
তাহারাও এই সব ব্যবসা করিয়া নিজ নিজ অভাব পুরণ করিত । 
ইহা ছাড়া, সর্বত্র যেমন এখানেও তেমনি কাপড়, কাটাকাপড় 
প্রভৃতির: ব্যবসাও চলিত । নিত্যপ্রয়োজনীয় লবণ, সরিষার তৈল, 
কেরোসিন, ডাল, মশলা প্রভৃতি কত জিনিষেবই ন! ব্যবসা ছিল। 
যুদ্ধের ওজুহাতে সরকার একে একে এগুলির প্রায়ই হয় নিজ হাতে 
লইয়াছেন, নতুবা কণ্টে।ল করিয়া ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতি রোধে 
সহায়তা করিয়াছেন । সরকার এখন পুরাদস্তর ব্যবসায়ী হইয়া ঈষট 
ইত্তিয়া কোম্পানীর যোগ্য বংশধবের কার্য করিতেছেন । দৃক্ষিণ- 
বাখরাঞ্জের যে-সব গঞ্জ মাঘ ফাল্তন চৈত্র মাসে ধান ও চাউল 
ব্যবদায়ী ধনী মহাজ্জনদের আবির্ভাবে সরগরম হইয়। উঠিত ত! সবই 
আজ নীরব নিস্তন্ধ । বর্তমানে লাইসেন্স ছাড়! খুব কম পরিমাণ 
ধান চাউলই স্থানাস্তবে চালান দেওয়া যাইতে পারে। আর লাই- 
সেন্স লইতে হইলে যে-সব অন্মবিধা তাহা অতিক্রম করিয়। অনেকের 
পক্ষেই ব্যবসা চালান কঠিন । সরকারী আপিসে ব্যবদার লাই- 
সেব্সের জন্তু আবেদন-নিবেদনে দেশবাসী একেবারেই অনভ্যন্ত। 
যেখানে ধনী মহাজন নাই, সেখানে খুচর! ক্রেতা-বিক্রেতার! কি 
করিবে? লাইসেন্দের বেড়াজালে তাহার! বিজড়িত। সরকার 
গঞ্জে গণে কন্টোল দরে চাউল ক্রয় করাইতেছেন। স্থানে 
স্থানে তাহাদের চাই বা এজেন্ট আছে। কিন্ত ব্যবসায়ের স্বাধীন 
গতিবিধি যেখানে ব্যাহত সেখানে সাধারণ ব্যবসায়ীর কাজ- 
কর্ চলে কি. ? সুপারি দক্ষিণ-বাখরপঞ্জের একটি প্রধান 
অবলম্বন । কিন্তু ইহার ব্যবসাও নান! ভাবে মাটি হইয়া! গিয়াছে। 
পল্লীতে যে-সব লোক ধান, চাউল, সুপারি, নারিকেল, কাপড়- 
চোপড়, রবিশশ্য, তেল, মুন, লঙ্কা, কাঠ প্রভৃতির ব্যবস! করিয়া 
জীবিকা অঞ্জন করিত তাহারা হইতেছে বেকার । কিন্তু এই 
ছুর্দল্যের দিনে বেকার হওয়া! মানেই তো! মৃত্যু । এই . কারণেই 
যাহারা শ্বাভাবিক উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়। গ্রামে বিয়া 
জীবিকা অর্জন করিত, পল্লী র সুখ-ছুঃখের ভারী হইয়া ইহার মধ্যেই 
অবস্থান করিত তাহারাও আজ গৃহত্যাসী। পল্লীবাসীর দৈষ্গদশা 


এতই চরমে উঠিয়াছে বে, তের-চৌন্দ বৎসরের ছেলেকেও লেখা- ' 


পড়া চিরতরে বিসর্জন দিয়া পীবিকার অঙ্গে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে 
চলিয়! যাইতে হইয়াছে । সমগ্র পল্লী খুঁজিয়! দেখিলে প্রাপ্তবয়ন্ধ 
লোক হয়ত শৃতকর! দশ জনও পাওয়া! যাইবে না। সদ্যগত 
ছতিক্ষ এবং মহামারীর ফলে প্রায় প্রতিটি পরিবাহই বিধবার 








সংখ্যা বাড়িয়াছে, আয় করিবার লোকাভাব। 
চলিত তখন স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ বিধবার! ধান ভা 
খোসা হাড়াইয়া বেশ ছা'পয়সা! রোজগার করিত । 
স্বাভাবিক ওঠা-নাম! বন্ধ, কাজেই ধান ভানিয়! 
লোকসানের আশঙ্কাই বেশী ধাকার় এদিকে বড় কেহ ঘের 
পল্লীর, বিশেষতঃ ব্যবসাদি যেখানে বেশী চলিত তাহার এম; ক 
পূর্বে কখনও হয় নাই। সরকারী রেশনিং-ব্যবস্থার । 
পুঁয়োজনামুরূপ বন্তু পাওয়া হুর্ঘট, বিশেষ করিয়া! বিধবা 


ened 


থানকাপড় পাওয়াই যায় না। নারী-পুরুষের মধ্যে একখ ২. 
উপর ছুইধান! কাপড় খুব কম লোকেরই দেখিতেছি। প্র. 
দুর্ভিক্ষ, পরে তাহার, উপরে» সরকারের রেশনিং ব্যবস্থা-ছু. 


মিলিয়া পল্লীর নঘ্বনাযীকে * ্্ীন করিয়| তুলিয়াছে। এরূপ.স 
সাধারণের বন্ত্রাভাব পূর্বে কখনও দেখি নাই । পলী'আজ ১.১. 
বাণিষ্যশুগ্জ, অনুবন্ত্রশূগ্ জনমানববিরল-_এরূপ শৃক্তার যচ 
দেশের শী কিরপে ফিরাইয়| আন! চলিবে? 

সাধারণ লোকে ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাই 
সরকার বলিতেছেন দুর্ভিক্ষ আসন্ন, অথচ লোকে ষে সা 
খোরাকি সংগুহ করিয়া! রাখিবে এমন পন্থা নাই। সরকার ? । 
বাখরগঞ্জের একাধিক গঞ্জে চাউলের গোল! তৈরি করাইয়া! রাখিচ 
ছেন চাষ্টল খরিদ করিয়া গোলায় মুত রাখিবার জন্ঘ, যাহা 
অভাব ঘটলে গোলাজাত চাউল স্থানীয় লোকেদের ক্র. 
সরবরাহ করা বায়। কিন্তু লোকের এ আশার জলাধলি? 
হইতেছে । চাউল গোলাজাত না করিয়া মধ্যে মধ্যে অন্তত্র চ 
দেওয়। হইতেছে । কোথাও কোথাও লোকে আপত্তি করিতে 
কিন্তু গুর্ধ! পুলিসের পাহারায় নাকি চালান কাধ্য চলিছে- 
লোকের মনে আতঙ্ক_-এবারেও বুঝি “এক সেরী” বাজার (অ 
টাকায় এক সের চাউল ) আরম্ভ হইবে । কিন্ত জনসাধারণ এ. 
হইয়া উঠিয়াহছে। অয়াভাবে তাহারা এবারে আর মরিতে ১. 
নয়। - 

ANE রেখাও দেখা যাইতেছে ' 
এইমাত্র বলিয়াছি, জমির প্রকৃত মালিক যাহারা তাহাদের অ” 
কিঞ্চিৎ ফিরিয়াছে । দক্ষিণ-বাখরগঞ্জের লোকাম্থপাত যেরূপ তা 
মুদলমান কৃষককুলই আজ এই শ্রেণীতে পড়ে । অভ্য কৃষক”, 
অর্থ হইলে বর্দ প্রচারক, উকীল, মোক্তার, যাষলাবাজ, ধাপাবাটে- 
তাহা লুঠিয়া খার__মামলা-মোকদ্দমাও বাড়িয়া যায় | এবারে বি! 
ইহার অথ। দেখিতেছি। এখন লোকের কতকট! উচতগ্ত হুইয়! 
কুলোকের পরামর্শ না লইয়া সংকাধ্যে মনোযোগী হইছে । ৬ 
যে পল্লীর কথ! বলিতেছি তাহারই পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাঃ 
সকলেই মূসলমান্‌ এবং ভূমিতে শর বত্ববান । তাহার! অ :: 









০০০৪১১০০৫০১১১০১০৬ এ পির... 
দশ স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যয় করিতে উদ্ভত হইয়াছে, উপযুক্ত প্রাপ্ত হয়। এই বাণিজ্য আজ লুখপ্রায়_কি কারণে এরূপ হই 
"য় গেলে ক্কুসটি স্থায়ী হইতে পারে। রাস্তাঘাট উপরেই বলিয়াছি। কাজেই পল্লীর হখ-ছুর্দণার অস্ত নাই । মা. 
কহ কেহ অর্থব্যয় করিতেছেন। এইরপ দৃষ্টান্ত সর্কথ। গ্রামে ফিরিয়! ব্যবসা শিল্গে পুনরায় লিপ্ত হইতে ন! .পারিলে 

I শ্র আর ফিরিয়া আসিবে না। আসম দুর্ভিক্ষের কবল হইতে 
£ স্থানবিশেষের ধান্য উৎপাদনকারী কৃষককুলের কোটি কোটি লোককে রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ মানুষের শত্তিকে . 
হকট। সচ্ছল হইলেও ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পাদি বলবৎ থাকা কাজে লাগাইতে হইবে। সেই কাজের দ্বার আজ সরকারী নীতির 
প্রয়োক্জন, কারণ, ‘বাণিজ্যে বসতি জক্্ীস্তদং কৃষিকর্পাণি' | বলে প্রায় কুদ্ধ। মানুষকে বাচাইতে হইলে এই কুদ্ধ হার খুলিয়া 
_ ৫ বন্ধিত হয় না, বাণিজ্য দ্বারাই ইহা! প্রসারিত ও বৃদ্ধি দেওয়া আশু প্রয়োজন | 










পদ্মার পারে কাঁশের ফুল পাতা-বরা গাছ 
ৰ আশরাফ সিদ্দিকী প্রীহেমলতা ঠাকুর 
রবে দেখি জানলার হালের হম পাতা-বরা গাছ ওগো, পাতা-ব! গাছ 
হালকা হাওয়ার ছোড়ল হল । ম্বপ্র-ফুল। 
শম্‌ শম্‌ জক্ষ কারা হন ডা আমার হৃদয়ে পশি কি কথা যে কও, 
পাশে দোলে পত্নার পারে কাশের কুল। পৃথিবীর শান্ত ছায়া ফিরে তব পাছ 
হলি আর তুমি দোল আর টেন দোলে আর অ-বানী সভূতা, তৰু বূর্ভ বাদী বও। 
পৃথিবী দোলে, “* 
৮৮৮, কোম্‌ আদি যুগে খষি বসি তব মূলে 
হাট ছোট ঘর। কলার বাপান। অনেক ফসল। ধ্যাননেজে হেয়িলেন বিশ্ব যোগময়,, 
অনেক ভূপ শান্তি তার ভাসিতেছে আতি কুলে কুলে 
বিন! রেজার নানার ঘনম্পতি ওষধিরে করি জ্র্যোতির্শবয় । 
আকাশী-ফুল 
কদ্দোলে ৰ 
ফি ধোলে ঝরা! পাতা, বয়! পাড়া, করিতে ঝরিতে 
হাওয়ায় দোছল ছুল | ৃ মোর জীর্ণ ভাবগুলি বরাইয়া দাও, 
ন যেতে দেখি পত্রার পায়ে কাশের ফুল। প্রলয়ের অভিমুখে চলিতে চলিতে 
ভগ্ন ছিন্ন জীর্ণ যত সাথে লয়ে যাও। 
মে স্বপ্ন ওখানে তর, " 
মে সৃতি ওখানে লয়, ’ 
“রে আরে আরে দেখো দেখো দুরে ধ্বসে যোগ্দ-চিত্তে হলিতেহে যে শান্ত তূলোক, 
গেলো ওই পদ্বা-কৃল__ শান্ত আত্মা প্রতিভাত যার মহিমার, 
দ গেলে| জার ডুবে গেলে! আর মুছে গেলো সেই বরা পাতা মাঝে বসি__ছ্যলোক ভূলোক 
কাশের ফুল! গাধিছেন যোগীস্রেষ্ঠ নিজ্ধ চেতনায় । 
“ক সপ্ন { অনেক প্রলয়! অনেক সত্য | 
অনেক ছল | 
তা জীবন! এইতো ফসল | এইতো ভুল ! পাতা-বয়া গাছ, তুমি যদিও নিৰ্ব্বাক 
যেতে দেখি পল্ার পারে কাশের ফুল। বি চিত্রা 
৷ যেতে দেখি ডুবে সুদে গেলো কাশের ফুল | 


| 
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০০, 7৮৮৮ | -ভ্রম-সংশোধন _ : 
Lee “ট্টড়ম্ত বোমা” প্রবন্ধে ৪০৮ পৃষ্ঠায় (প্রথম ভ্মপ্ভে) ১নং চিন্তে ৪০৯ পৃষ্ঠায় ( দ্বিতীয় শুস্তে ) ২৯ পণ্.ভ্িতে ' 
একি, ২২ ও ৩৪ পওংক্তিতে “দাহ্য গ্যাল”এর পরিবর্তে হইবে নাইল"-এয পরিবর্তে হইবে “প্রায় ৬. মাইল” । 
এপ হস 2 | 
৪১* পৃষ্ঠায় (প্রথম স্তপ্তে) ৯ পড ক্রিতে “ 
৪০৮ পৃষ্ঠায় (দ্বিতীয় স্তস্ভে) ১১ পণ ফ্রিতে “দনোপ্লেনের রি | রি 
“" শেক আরোহী বিমানের) মত” পরিবর্তে হইবে “মলোপ্রেনের নাইল’ এর পর্িবর্ে হইবে “ঘণ্টায় ৫০,০০০ মাইল 
(এক ডানার মত” । 
i 





ত 


"গ্রাহকগ্রাহিকাঁদের প্রতি . 
... প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথা সঙ্য়্প্রবাসী না পৌছিলে, { 
ক .সেই মাসের ১৫ তারিখের ভিত স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নিদ্দিষ্ট গ্রাহকনম্বর সহ পত্র ৯ 
“ লিখিতে হইবে। ডাকঘর হইতে প্রতি মাসেই বিস্তর প্যাকেট অপ্হৃত হয়, এ বিষয় অবহিত 
হইয়া সকলকেই যথোচিত প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য 
পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ, তাহাদের চাদা যেসংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা 

পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর টাদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্জাপক পত্র না পাঠাইলে, 
তাহারা পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া টাদা দিতে ইচ্ছুক্র এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা 
'হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ না করিলে কার্যযসাধনে গোলমাল 
অবশ্যস্তারী। 


টি 
















কৰ্্মাধ্যক্ষ- প্রবাসী 


বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেণ্টগণের প্রতি 

বিজ্ঞাপনের সু্য বৃদ্ধির বিষয় গত সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এবারও. 
উত্ঠ/স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে জানানো হইতেছে যে, আগামী, ১৩৫৩ সালের বৈশাখ ' 
মাস হইতে চলিত হারের উপর শতকরা কুড়ি টাকা হিসাবে বিজ্ঞাপনের মূল্য বন্ধিত হইবে।; 
ধাহাদের সহিত পূর্ব হইতে লিখিত চুক্তি আছে, তাহাদের চুক্তিকাল অতিক্রম হওয়ামাত্র 
নূতন হার ধার্য্য হইবে। এই বদ্ধিত হার নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_ 


বিজ্ঞাপনমুনল্যের হার <! 
| সাধারণ সুচী ৃ 
পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০৯ ক 
অদ্ধ 23 তত 
সিকি চা | = ১৮৯ , 
সিকি কলাম উ্ইমাংশ পৃষ্ঠা ১০২. 





